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মহান আল্লাহ বলেন, 

925০5 এ] ২) এ] ২ YS BEL 
অর্থ: “যখন তাদেরকে বলা হয়, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই” তখন তারা অহংকার করে ।” (সূরা 

সাফফাত, আয়াত ৩৫) 

রোকন যেগুলো ব্যতীত তা সাব্যস্ত হয় না এবং রয়েছে কিছু নাওয়াকেয (ভঙ্গকারী বিষয়াদি) যেগুলো 
পরিত্যাগ করা ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হয় না। এই পুস্তিকায় ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সংক্ষেপে 
অধিকাংশ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে । 
আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, যেন তিনি এর মাধ্যমে লেখক ও পাঠক উভয়কে উপকৃত করেন। এও 
প্রত্যাশা করছি যেন তিনি আমাদের ইসলামের ওপর জীবিত রাখেন, ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করেন 
এবং দোজাহানে আমাদের সম্মানিত করেন। আমীন । 


শাইখ হারিস ইবনে গাযী আন নাযযারী 
জাধিরাতুল আরব, ১৪৩২ হিজরী । 


কালিমাতৃত তাওহীদের ফজীলত 


কুরআন সুন্নাহ্‌য় কালিমাতুত তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর অনেক ফজীলত 
বর্ণিত হয়েছে। নিয়ে কিছু উল্লেখ করা হলো, 


কালিমাতৃত তাওহীদ হলো “আল কালিমাতৃত তায়্যিবাহ' (পবিত্ৰ বাণী) 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
ভা dt ৩১ ৪৬6 ৬৪৫ এপ হে tS Lb SIE এ ০০৬ US Hf 
রদ 32555 হি rw TES 8 ০১০৫৫ ৫% ১১% ue HEAL 
অর্থ: “তুমি কি দেখনি, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কালিমাতুত তীয়্যিবাহ অর্থাৎ সৎ বাণী (লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ) কে একটি পবিত্র গাছের সাথে তুলনা করেছেন; যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা প্রশাখা 


আসমানে বিস্তৃত। সর্বদা যা তার রবের আদেশে ফল দান করে । আর আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য 
দৃষ্টান্ত পেশ করেন যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।” (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ২৪-২৫ ) 


১৬০৪আ]| LS ২০6 SLA 
অর্থ: “এখানে কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কালিমাতুত তাওহীদ ৷” (জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, 
১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা ৷) 
কালিমাতুত তাওহীদ হলো “আল কীওলুছ ছাবিত' (শাশ্বত বাণী) 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
0৯5 ৩ il ৬০০ তম ও Gl থা ও এ JB 5 ভে এ 
রত 20462 
অর্থ: “মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে “কওলুছ ছাবিত' (তথা শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী)র মাধ্যমে 
দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং জালিমদের গোমরাহীতে রাখবেন । আর 
আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম ৷” (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ২৭) 
ইমাম বাগভী রহ. বলেন, 4 4 3 49 ৬৯ অর্থাৎ “আল কৃাওলুছ ছাবিত বা শাশ্বত বাণী হলো লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।” মোআলিমুত তানযীল, ৪, ৩৪৯) 
কালিমাতুত তাওহীদ হলো দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান) 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 
গস লি ১9১১ ৬ OF Cally GANS এ ৯ 

অর্থ: “দাওয়াতুল হক বা সত্যের আহ্বান আল্লাহরই ৷ আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা 
তাদের আহ্বানে কোনোই সাড়া প্রদান করে না।” (সুরা রা'দ, আয়াত ১৪) 
আল্লামা শাওকানী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 

LAK La a Gall 5৯০০৪ SLA ৫25 
অর্থ: “বলা হয়ে থাকে, এখানে দাওয়াতুল হক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কালিমাতুত তাওহীদ ৷” (ফাতহুল 


কাদীর, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা ।) 


কালিমাতৃত তাওহীদ হলো “কালিমাতুত তাকওয়া” তোকৃওয়ার বাণী) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 

Gl ৬ 015 SSN 2০৪ ED ০৮১৭। এ৪৪ 55 ৬৩ ESS এ ০59 ৯ 
অর্থ: “অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি তথা “সাকীনাহ নাযিল 
করলেন এবং তাদের জন্য “বালিমাতুত তারুওয়া“বা তাকওয়ার বাণী অপরিহার্য করে দিলেন। আর 


তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও যোগ্য অধিকারী । আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত ৷” 
(সুরা ফাতহ, আয়াত ২৬) 


আল্লামা শাওকানী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 


১৫৯ 3 195 1 এ! ২ ৬৯9 
অর্থ: “কালিমাতৃত তাওহীদ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” (ফাতহুল কাদীর ৫ম খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা ৷) 
কালিমাতুত তাওহীদের কারণেই গুণাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় 
2 থা] এ ০০৫2 35৯10 পশু ওত আট একি ial 95 5 ill ও 5505 bE 
(5151 52949419555 ll Lie as এডি 1৯559 bie Ui Sls এ এছ স্ব ০৬৪ 
ds) «dal 35০415 এত হুল ALES ৮ 3019 ৪০ EDN is 2925 শি dl 
EL Uf Ll Hl 9157 ৩৩ 19 
অর্থ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালিমা যা তিনি মারয়াম (আলাইহিস সালাম) কে দান করেছেন 
এবং তাঁর রুহ । জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য “আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন -তাঁর 


আমল যাই হোক না কেন। অপর রেওয়াতে রয়েছে- জান্নাতের আটটি দরজার যে দরজা দিয়ে সে 
প্রবেশ করতে ইচ্ছে করুক না কেন।” (বুখারী ৩১৮০) 


0381 259 AEs এও হা এরি i 0৯55 03:03 ০ ES BEC ঠা 
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হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নেয়। সুতরাং যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” স্বীকার করে নিলো, সে তাঁর নিজের 


জান ও মালকে হিফাজত করে নিলো -তবে ন্যায়সঙ্গত কারণের কথা ভিন্ন । আর তাঁর হিসাব আল্লাহর 
দায়িতে ৷” (সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৩৭২৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২) 


কালিমাতৃত তাওহীদ হলো জান্নাতের চাবী 
ধু 0৬৩ এ ই এ! 5 Als 85 ৩৩ ০৪৮ শু ওত আটা So dl 0৯25 08:05 ০6৮85 ৬০ 
অর্থ: উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ কথা জানা অবস্থায় মারা গেলো যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ 
নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮) 
0৬৩ 4 বু! এ! NY এসব ১৯ ৪৫ ১৩৮ দু বুল 4h একি ll 0৯০ 08:05 এ ০8 ১০৩ ৬০ 
অর্থ: মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যার সর্বশেষ বাণী হবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (আবু দাউদ, 


হাদীস নং ২৭০৯। মুস্তাদরাক লিল হাকিম ১ম খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা। তিনি হাদীসটিকে “সহীহ” 
বলেছেন । ইমাম যাহাবী এটাকে সমর্থন করেছেন) 
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আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


সুবহে সাদিকের সময় জিহাদের অভিযান পরিচালনা করতেন। তিনি আযান শ্রবণ করতেন । আযান 
শুনলে তিনি আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন । নতুবা আক্রমণ করতেন । 


একবার তিনি এক ব্যক্তিকে আযান দিতে শুনলেন “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার” তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ফিতরত অর্থাৎ দ্বীনের ওপর রয়েছে। 
অতঃপর সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে গেলে। অতঃপর 
সাহাবায়ে কিরাম রাযি. তাঁর দিকে তাকালে তারা বুঝতে পারলেন যে সে (৮) মি'যা এলাকার 
রাখাল ।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭৫) 
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অর্থ: আবু ইসহাক আগার ইবনে আবু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু হুরায়রা রাযি. এবং 
আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর পক্ষ থেকে এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ 


৩ 


থেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন বলে, 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়। 
তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে । আমি ছাড়া কোন ইলাহ 
নেই, আমিই একমাত্র ইলাহ। 

আর বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারিকা লাহু অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, 
নেই আমার কোন শরীক নেই। 

এরপর বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, রাজতৃ (সার্বভৌমত্ব) এবং প্রশংসা কেবল 
তারই তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই রাজত্ব 
(সার্বভৌমত্ব) এবং প্রশংসা আমারই । 

বান্দা যখন বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, গুণাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার 
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে । তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা সত্য 
বলেছে আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। গুণাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার ক্ষমতা 
আমার পক্ষ থেকেই আসে । 

আবু ইসহাক বলেন, “এরপর আগার এমন কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি । আমি আৰু 
জাফরকে জিজ্ঞাস করলাম তিনি কি বললেন? 

আবু জাফর বললেন মৃত্যুর সময় যাকে এগুলো দান করা হবে তাকে জাহান্নামের আগুণ স্পর্শ করবে 
না।” (তিরমিযি, হাদীস নং ৩৩৫২ । ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৮৪ | ইবনে হিব্বান, হাদীস নং 
৮৫১ । আস সিলসিলতুস সহীহা ৩য় খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা ৷) 


A 
কালিমাতুত তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল 
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অর্থ: আবু যর গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে 


উপদেশ দিন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখনই তুমি কোনো বদ আমল 
করবে, তখনি একটি নেক আমল করো । তাহলে তা তোমার বদ আমলকে মুছে দিবে । 


আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি নেক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত?” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। (মুসনাদে 
আহমাদ, হাদীস নং ২১৪৮৭) শুয়াইৰ আরনাউত বলেন । “হাদীসটি হাসান । 


কোন আমলই কালিমাতুত তাওহীদের সমতুল্য নয় 
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অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সৃষ্টি জগতের সামনে ৯৯ টি (গুণাহ ভর্তি) দফতর পেশ 
করবেন প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে । এরপর বলবেন, তুমি কি এসবের কোনটাকে 
অস্বীকার কর? আমার নিয়োজিত লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? তখন সেই 
ব্যক্তি বলবে, না হে আমার রব! 
আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কি কোন ওযর আছে? সে বলবে, না হে আমার রব! তখন আল্লাহ 
তাআলা বলবেন, “অবশ্যই আমার কাছে তোমার একটি নেক আমল রয়েছে । আর নিশ্চয়ই আজ 
তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না। এরপর একটি ছোট্ট কাগজ বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।” 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার এ আমলের ওযন দেখো । তখন সে বলবে, হে আমার রব! 
এতসব দফতরের সামনে এই সামান্য কাগজ কিইবা কাজে আসবে?! এরপর তাকে বলা হবে 
“তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না” অতঃপর দফতরগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কাগজটি এক 
পাল্লায় রাখা হবে, ফলে দফতরগুলোর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং কাগজের পাল্লাটি ভারী হয়ে 
যাবে । আল্লাহর নামের সমতুল্য কোন কিছুই হতে পারে না।” (মুসনাদে আহমদ ৬৬৯৯, তিরমিযী 
২৫৬৩, ইবনে মাজাহ ৪২৯০, মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হাকিম রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। 
ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর মতের সমর্থন করেছেন) 
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অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
আল্লাহর নবী নুহ (আলাইহিস সালাম) যখন মৃত্যু মুখে উপনীত হলেন তখন তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে 
বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, আমি তোমাকে দুটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি 
কাজ থেকে নিষেধ করছি । আমি তোমাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর আদেশ করছি। কেননা যদি সাত 
আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে । আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন সুদৃঢ় 
আব্টার ন্যায়ও হয়ে যেতো তাহলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো। 
(আহমদ, হাদীস নং ৬৫৮৩ । হাদিসটি সহীহ ) 


কালিমাতৃত তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির 
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অর্থ: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ 
“আলহামদুলিল্লাহ” ৷ (তিরমিযি, হাদীস নং ৩৩০৫ ৷ ইবনে মাজা, হাদীস নং ৩৭৯১, ইবনে হিব্বান, 
হাদীস নং ৭৪৬) 


কালিমাতুত তাওহীদের শর্তসমূহ 


কালিমাতৃত তাওহীদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত অপরিহার্য । 


এই শর্তগুলো আবার দুই প্রকার- 
১. পার্থিব জীবনের নিরাপত্তাজনিত শর্তসমূহ । 
২. পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তির শর্তসমূহ । 


প্রথম প্রকারঃ পার্থিব জীবনে নিরাপত্তার জন্য মাত্র দু'টি শর্ত 
প্রথম শর্ত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জবানে উচ্চারণ করা এবং এর স্বীকৃতি প্রদান 
করা । তবে অক্ষম যেমন বোবা ব্যক্তির জন্য নয় । 
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অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. না 
আদেশ করা হয়েছে আমি যেন লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা এ কথার 
সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে । সুতরাং যখন তারা এগুলো পালন 
করবে তারা আমার থেকে তাদের জানমাল হেফাজত করে নিবে, তবে ন্যায় সঙ্গতভাবে । আর তাদের 
হিসাব আল্লাহর কাছে।” (বুখারী) 


ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেছেন “যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন পাঠ করবে না, সে মুসলমানদের 
সর্বসম্মতিক্রমে কাফির । সে উম্মাহর সালাফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং অধিকাংশ 
আলেমের মতে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কাফের ৷” (মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া 


৭৮৭/৬০৯) 


একমাত্র নামাজই শাহাদাতাইনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে 

সাব্যস্ত হয় না। তবে একমাত্র নামাজের ব্যাপারটি ভিন্ন (অর্থাৎ এর দ্বারা একজন ব্যক্তি মুমিন সাব্যস্ত 
হয় -অনুবাদক)। 

ইসহাক ইবনে রাহুইয়া* বা রাহওয়াইহ রহ. বলেন, নামাজের ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম এমন বিষয়ে 
একমত পোষণ করেছেন যা অন্য কোন বিধানের ক্ষেত্রে করেন নি। কেননা তারা সকলেই বলেছেন, 
যে ব্যক্তির কুফরী প্রসিদ্ধ, অতঃপর মুসলামানরা তাকে সময়মত সালাত আদায় করতে দেখলো, 
এমনকি সে অনেক নামাজ আদায় করলো অথচ তারা জানেনা যে, সে জবানে স্বীকৃতি দিয়েছে কি না, 
তাহলে তাঁর ব্যাপারে মুমিন হওয়ার ফয়সালা দেয়া হবে । কিন্তু রোজা, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা 
এমনটি ফায়সালা দেন নি। 


দ্বিতীয় শর্ত নাওয়াকিযুত তাওহীদ অর্থাৎ তাওহীদ বিনষ্টকারী কোন কিছু না থাকা। 
যে ব্যক্তি কালিমাতৃত তাওহীদ স্বীকার করে নিবে এরপর ঈমান ভঙ্গকারী কোন কাজ করবে তাঁর 
আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে । আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


* মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাহুইয়া (4৪১) এবং আরবী ব্যকরণ শাস্ত্রবিদগণ রাহওয়াইহ উচ্চারণ করে থাকেন 
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অর্থ: “কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফুরী করলে এবং কুফুরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে 
তাঁর ওপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর জন্য রয়েছে মহাশাস্তি । তবে এটা তাঁর জন্য নয় 
যাকে কুফুরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাঁর চিত্ত ঈমানে অবিচলিত থাকে । এটা এজন্য যে তারা 
(কোফিররা) দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে 
হেদায়েত দেন না। তারা তো এ সমস্ত লোক আল্লাহ তা“আলা যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুতে মোহর 


মেরে দিয়েছেন। আর এরাই তো গাফেল। নিশ্চয়ই এরা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (সুরা নাহল, 
আয়াত ১০৬-১০৯) 


দ্বিতীয় প্রকারঃ আখিরাতে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বাঁচার জন্য শর্তসমূহ 
এক্ষেত্রে অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। সংক্ষেপে ও বিশ্লেষণগতভাবে এর সংখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে, 
কোনো কোনো আলেম বলেন, ৭ টি শর্ত আর কেউ কেউ এর চেয়ে বেশি বলেন। মোটামুটিভাবে 
শর্তগুলো নিম্নরূপঃ 

১ম শর্তঃ ১৬4| (আল ইল্ম) 

অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানা । 

আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


0) 34) 3 8৮5৩৯ 
অর্থ: “জেনে রাখো! যে “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ।” (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৯) 
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অর্থ: হযরত উসমান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ 


কথা জানা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে “আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। (মুসলিম, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৬) 


২য় শর্তঃ ০৯৬| (আল ইয়াকীন) 

অর্থাৎ শাহাদাতাইনের “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর স্বীকৃতীদানকারী এর ভাব ও মর্মের প্রতি সুনিশ্চিত 
বিশ্বাস রাখবে । যদি এর ভাব ও মর্মের প্রতি সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করে তবে কোনো লাভ হবে 
না। 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
1965 ত 82555 40 ET 0 Sell এ ৯ 


অর্থ: “প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং 
তারপর তাদের অন্তর এতে আর কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে নি।” (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৫) 


প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে, 
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অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
এক সফরে ছিলাম । পথিমধ্যে লোকজনের পাথেয় শেষ হয়ে গেলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কিছু উট জবাই করতে চাইলেন। তখন উমর রাযি. বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! “আপনি যদি লোকদের অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে বলতেন এবং আল্লাহর কাছে 
দুয়া করতেন! অতঃপর এমনটিই হলো । যার কাছে গম ছিল সে গম নিয়ে আসলো, যার কাছে খেজুর 
ছিল সে খেজুর নিয়ে আসলো, এমনকি যার কাছে খেজুরের বিচি ছিল সে বিচি নিয়ে আসলো । 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুয়া করলেন। ফলে লোকেরা পাথেয় ভরে নিলো । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা*বুদ নেই এবং 
আমি আল্লাহর রাসূল” যে ব্যক্তি কোন সংশয় ছাড়া এই কালিমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (মুসলিম ১ম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৭) 
তৃতীয় শর্তঃ | (আল কবুল) 
অর্থাৎ এই কালিমার মর্ম তথা এক আল্লাহর ইবাদতকে কবুল করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত 


বর্জন করা । সুতরাং যে এই কালিমা পাঠ করবে কিন্তু এক আল্লাহর ইবাদতকে কবুল করবে না, সে এ 
ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


১9৯০৮ EET এ 65585 .957855 li সু! এ এ 2051211967৯ 
অহংকার করতো আর বলত আমরা কি তাহলে এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের 
পরিত্যাগ করবো?” (সুরা সাফফাত, আয়াত ৩৫-৩৬) 
৪র্থ শর্তঃ 45481 (আল ইনকিয়াদ) 
অর্থাৎ কালিমাতৃত তাওহীদের সামনে আত্মসমর্পণ করা । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

LEB 2৬ এন এ ৩৮০০ ৪৯ all এ| এও ৪ ১৯ 
অর্থ “যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো, সে যেনো মজবুত হাতল আকড়ে 
ধরলো ।” (সুরা লুকমান, আয়াত ২২) 


কবুল ও আত্মসমর্পণের মাঝে পার্থক্য এই যে, কবুল হলো অন্তরের কর্ম এবং আত্মসমর্পণ হলো অঙ্গ- 
প্রতঙ্গের কর্ম । প্রথমটি হলো অভ্যন্তরীন ব্যাপার আর দ্বিতীয়টি হলো বাহ্যিক। 


€ম শর্তঃ $-এ| আস সিদ্কৃ) 
অর্থাৎ সত্যবাদিতা । আর সত্যবাদিতা হলো, সত্য মন নিয়ে এ কালিমার স্বীকৃতি প্রদান করা । আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, 
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অর্থ: “যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন তারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই 


আপনি আল্লাহর রাসূল ৷ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তো জানেনই যে আপনি তাঁর রাসূল ৷ তবে আল্লাহ সাক্ষ্য 
দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী ৷” (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১) 
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অর্থ: “হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো 
এক সফরে ছিলেন এবং হযরত মুয়ায রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে 
বসা ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়ায! মুয়ায রাষি. 
বললেন, লাব্বাইক হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মুয়ায! মুয়ায রাযি. বললেন, লাব্বাইক হে আল্লাহর রাসূল! 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুণরায় বললেন হে মুয়ায! 
মুয়ায রাযি. বললেন, লাব্বাইক হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 
তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি সত্য দিলে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ 
নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নামকে 
হারাম করে দিবেন। 
মুয়ায রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি একথা লোকদের জানিয়ে দিব না? তাহলে তারা 
সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। কেননা আমি আশংকা করি যে লোকেরা 
হয়তো এ কারণে আমল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে অলস হয়ে বসে থাকবে । এরপর হযরত মুয়ায রাযি. 
মৃত্যুর সময় গুণাহের ভয়ে হাদিসটি বর্ণনা করেন।” (বুখারী ১ম খন্ড, ৫৯পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১২৮) 
৬ষ্ঠ শর্ত ১১২3) (আল ইখলাস) 
ইখলাস হলো শিরকের যাবতীয় দাগ থেকে আমলকে পরিশুদ্ধ করা । আর তা এভাবে হবে যে এর 
স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য পূরণের ইচ্ছা পোষণ করবে না । 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
(9441 5699 90 4 ০৮০১৪ 9011958 ৯ 

অর্থ: “আল্লাহকে ডাকো -তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে । যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে ।” (সূরা 
মুমিন, আয়াত ১৪) 


OG 92১01 এ০ 52 UE) JG sls ও dale dl এত dl ০৯৮১ 01 এ ০৪ ০৬০৪ ০০ 
dl 289 1055 5০৩ এ ই খু 
অর্থ: ইতবান ইবনে মালিক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তাআলা এ ব্যক্তির ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” স্বীকার করে নিয়েছে” (বুখারি ১/১৬৪ হাদীস নং ৪১৫, মুসলিম ১/৪৫৫ হাদীস নং 
৩৩) 
৭ম শর্তঃ 4-]| (আল মুহাব্বাহ) 
এই কালিমা এর মর্ম এবং এ কালিমা অবলম্বনকারীদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা । আল্লাহ তাআলা 
এ ৩ এ চলা ৩9 alt অপ পিস 9 গা ৩১১ be boli pl ৩ ৯ 


অর্থ: “লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া অপর কাউকে মহান আল্লাহর 

সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসে । আর মুমিনরা তো 
আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে ৷” (সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৫) 

4 ES 35 496" 05 নি ale হা এঁকে তা ০০ die 4 জে এ 0 ol 9০ 

টু ২22 YN 5A ৩০০ উঠ ০8195 Ls বা! ৩৩ 19555 খা] E58 00 829৬ ৩৪৪ 

3 3 4835) 91 ৫ এর 461 & 5৯ 558৫ Sf ca 

অর্থ: আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনটি গুণ এমন 


রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির মাঝে যদি সেই গুণ গুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে অবশ্যই সে ঈমানের 
স্বাদ আস্বাদন করবে । (আর সেই তিনটি গুণ হলো এই-) 


তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর 
জন্যই ভালোবাসা এবং সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন কঠিনভাবে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে 
যেমনটি অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ৷” (বুখারী ১ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৬। 
মুসলিম ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৩) 


কালিমাতৃত তাওহীদের অর্থ ও রোকনসমূহ 


4 এ৷ এ৷ 3 “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ: এ 3 ০ ১৯০০ 3 অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত 
মা*বুদ নেই। 


&॥ ০৯) ১০৯ “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” এর সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত স্বীকার করে নেওয়া, তাঁর আদিষ্ট বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর প্রদানকৃত 
সংবাদ সত্যায়ন করা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর নির্দেশিত পদ্থায়ই আল্লাহর 
ইবাদত করা। 


কালিমাতৃত তাওহীদের রোকন দুটি 


১. ৬৪ না বাচক বা বর্জন অর্থাৎ এ৷ খু কোন ইলাহ নেই। 


২. ৬০০! হ্যা বাচক বা গ্রহণ এ | একমাত্র আল্লাহ ছাড়া । 


১০ 


আর এটাই হলো ১৪৯৬ ১ (তৌগুতকে অস্বীকার করা) এবং ০) (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

০০ 5 sly টা ০৪৪৩৬ SG ৬০ পে ৬ ১৮ 5 ও ০৪০ ৬ ৪013 ৯ 

te one এ নল এ চর 

অর্থ: “দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। 


সুতরাং যে তবাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সেই তো মজবুত হাতল 
আঁকড়ে ধরলো -যা ছিন্ন হবার নয়।” (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৬) 


এ হিসাবে কালিমাতৃত তাওহীদের রোকন দুটি 
১. ৩০৪৮৬ ১৯ (তাগুতকে অস্বীকার করা) 4| Y কোন ইলাহ নেই 


২. &$ ০৬ (আল্লাহর প্রতি ঈমান) | Y। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া । 


কালিমাতৃত তাওহীদের প্রথম রোকন “কুফুর বিত তাগুত 
ত্বাগুতের সংজ্ঞা 


তাগ্ততের আভিধানিক অর্থ: সীমালজ্ঘনকারী। “নাফরমানীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক সীমালজ্ঘনকারীই 
তাগুত ৷” (লিসানুল আরব ৭ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা ৷) 
পারিভাষিক অর্থ: 


০০:৪৪ HK Stl los ol Eoin 9 ১9৮৯০ ১০ ১৬ খা ক 9 ও ৩৪ Stl 

বা ৩৭ Bes IE de Liga গা ঠা ০৪১ ০০ 423১৯ Hf dag dle বল! ০৯৯৫০ 

01৯৮1 44509 0440 151 all 24195 ১4৪ -4] ২০15 40 ০৯০০৭ Y ad ass 9 

০19,১২০ ০০9 ০০১৯৮৮| ১১১০ এ]! ds বা 5১৬০ ০০ ০০১ AST এ Les sll 

.432059 sll 5৪15 এ] 459 4415 dil ০ dl 

অর্থ: “যার কারণে বান্দা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারা প্রত্যেকেই তীগ্তত। চাই সে মাবুদ হোক বা 
মাতবু' (অনুসরণীয় কেউ) হোক, কিংবা মুত্বা” আনুগত্য করা হয় এমন) হোক। 


সুতরাং প্রত্যেক কাওমের তাগুত হলো, আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত জনগণ যার কাছে বিচার ও ফায়সালা 
কামনা করে। অথবা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করে, অথবা আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রমাণ 
ছাড়াই যার অনুসরণ করে কিংবা আল্লাহর আনুগত্য না জেনে যার আনুগত্য করে । 


এরা হলো বিশ্বের তাগুত গোষ্ঠি । যদি এদের ব্যাপারে এবং এদের সাথে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান 
নিয়ে চিন্তা করে দেখা হয়, তাহলে দেখতে পাবেন অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরে 
তাগুতের ইবাদতে লিপ্ত, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে বিচার ফায়সালা কামনা করার পরিবর্তে 
তবাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা কামনা করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলের অনুসরণের পরিবর্তে 
তাগুতের আনুগত্য ও অনুসরণ করে ।” (ইলামুল মুআক্রিয়ীন ১ম খন্ড, ৫০) 


১১ 


তাণ্ততের প্রকারভেদ 
তাগুতের অনেক প্রকার রয়েছে। আমি এখানে ৫ প্রকারের কথা উল্লেখ করছি। 


১. ০১৪৯ ০৬৮৭ শয়তান তাগুত 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

৬০০৪ ১০ 99: ৬ BE FS BY আভা AGS ও ১ ত ছি! টা শি 
রত ০222 ঞ 


অর্থ: “হে বনী আদম, আমি কি তোমাদের থেকে এই অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসতৃ 
করবে না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। আর আমারই ইবাদত করো। এটাই সরল পথ ৷” 
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬০-৬১) 


আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন, 
(14০ 0৬55৪ ধু 3555 819 ৬9] Sy 555 bs Sk 8 ৯ 
অর্থ: “আল্লাহর পরিবর্তে তারা কতগুলো মূর্তির পূজা করে এবং তারা কেবল অবাধ্য শয়তানেরই 
পূজা করে ।” (সূরা নিসা, আয়াত ১১৭) 
২. ০৯৮৬ এ$৫ প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা তাগুত 
£15 এ ১৪৩ CIO 996 8৫ ও ০ জি ঈ 

অর্থ: “তুমি কিত কে দেখো নি? যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি 
তাঁর কর্মবিধায়ক হবে?” (সূরা ফুরকান, আয়াত ৪৩) 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্র আরো বলেন, 

704 ৪৬ 059 29 44০ এ তেও ৪5 SE পা মুঠ 0 21 ode ০ জা ৯ 

345 ১৬ ali 54 ৬০ 4১ ৬০ 89৩ 


অর্থ: “তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ 
জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং তার কর্ণ এবং হৃদয়ে মোহর মেরে 
দিয়েছেন। আর তার চক্ষুর ওপর রেখেছেন আবরণ । অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ নির্দেশ 
করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ।” (সুরা জাছিয়াহ, আয়াত ২৩) 


৩. ০৬ এ! 6১৪ ০:৬৭ ৯৪০৭ আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী শাসক তাগুত 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
& 38 8 DB এ] 4০ os © ১০ ৯ 


অর্থ: “যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির ।” (সূরা মায়িদা, 
আয়াত ৪৪) 


১২ 


8. ০১৯৯৮ ৷ ৮এ৬০। পার্লামেন্ট বা সংসদ তাগুত 
কেননা সংসদ হলো এমন আইন প্রণয়ন কমিটি, যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আইন প্রণয়নে শরীক 
সাব্যস্ত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

315 HE 2 Lad হি S35 Ba ১১৪ লি 56 তা তে ৪15 2৬০ SY 
অর্থ: “তাদের কি এমন কিছু দেবতা রয়েছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান তৈরী করে 
যার অনুমতি আল্লাহ দেননি । ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই 
যেতো । নিশ্চয়ই সীমালজ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি ।” (সূরা শুরা, আয়াত ২১) 

৫. ০5০৬ ৯-০০। ৮%। জাতিসংঘ তাগ্তত 

এটা এ জন্য যে জাতিসংজ্ঞের চুক্তিসমূহ কুফরকে আবশ্যককারী এবং কুফুরের সাথে সন্ধি। কুফরকে 
আবশ্যককারী জাতিসংঘের চুক্তিসমূহের একটি হলো তার সদস্য রষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক আদালত 
(international Court) এর বিচার ফায়সালা কামনা করতে বাধ্য করা অর্থাৎ তাগুতের কাছে 
বিচার ফায়সালা কামনা করতে বাধ্য করা) জাতিসংঘ তাগুত হওয়ার জন্য এতুটুকুই যথেষ্ঠ । 
জাতিসংঘের চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে- 

ধারা (৯৩): জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে তাদের সদস্য পদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক 
আদালতের গঠনতন্ত্রের অংশ বলে গণ্য করা হবে । 

ধারা (৯৪): জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, যে কোন বিষয় যদি 
আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য ধর্ণা দেয় তবেই তা এর অংশ বা অঙ্গ বলে গণ্য হবে । 
০১৪০ ১ তবাগ্ততকে অস্বীকার করার পদ্ধতি 

কুফর বিত তাগুত অন্তর, জবান এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে হবে। 


(ক) অন্তরের মাধ্যমে কুফুর বিত তাগততঃ 
এটা হবে তৃাগ্ততের উপাসনার অসারতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাগুতের সাথে শক্রতা ও 
বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যমে । 


অন্তরের মাধ্যমে কুফর বিত ত্বাগুত কোন অবস্থাতেই রহিত হয় না বরং এক্ষেত্রে হওয়ার কথা 
কল্পনাতেই আসতে পারে না। 


(খ) যবানের মাধ্যমে কুফর বিত তবাগুতঃ 

এর পূর্ণতা প্রকাশ পাবে যবানে তাগ্ুতকে অস্বীকারের কথা প্রকাশ করা তীগুতকে কাফের বলা এবং 
তাগুত, তাগুতের দ্বীন ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের কুফুরি বর্ণনা করার 
মাধ্যমে । 


আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
9554 59 Ss চা? Uy ১69 19৬ By 25 9209 লিন! ও Les Bol ST LIN 
I 355৯5 415 pod এ এ এড 9 এল? এজ এ SS 9৪01 ১৪১৬ 
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অর্থ: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম আ. ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের 
সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো 
তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি । তোমাদের ও আমাদের 
মাঝে সৃষ্টি হলো শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান 
আনো । তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবাহিমের উক্তি “আমি নিশ্চয়ই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করবো, তবে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না। (ইব্রাহিম ও তাঁর 
অনুসারীগণ বলেছিলেন) হে আমাদের রব! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই 
অভিমুখী হয়েছি এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমারই দিকে ।” (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪) 


জবানের মাধ্যমে কুফুর বিত তবাগুতের ক্ষেত্রে ফরয হলো শাহাদাতাইনে অন্তর্ভূক্ত তবাগুতগোষ্ঠীকে 
অস্বীকার করা । আর প্রতিটি তবাগুতকে পৃথকভাবে অস্বীকার করা ক্ষেত্রে বিশেষে ওয়াজিব এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে ভিন্নও হতে পারে । 


(গ) অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে কুফুর বিত ত্বাগুত 
এটি পূর্ণতায় পৌছবে তাগুত থেকে পৃথক হওয়া, দূরে সরে যাওয়া এবং তাগুত ও তৃাগুতের অনুসারী 
ও সেনাবাহিনীর সাথে জিহাদের মাধ্যমে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১৬ ১ ০১৭ al | 1%95 ৪9১৫4 5৩৪০ 1521 909 ৯ 
অর্থ: “যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে 
সুসংবাদ । অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে ৷” (সুরা যুমার, আয়াত ১৭) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


LH SS ৩০ 378০৯ হন 90৩ ৯ 
অর্থ: “কাফেরদের নেতৃস্থানীয় নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো। তারা তো এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতি 
প্রতিশ্রতিই নয়। সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে ।” (সুরা তাওবা, আয়াত ১২) 
র্‌ Sl 15519 lt 15451 of মুগ ul ৩৫৬১4 5 3 


অর্থ: “আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে নির্দেশ 
দেওয়ার জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং ত্বাগুতকে বর্জন করো ।” (সূরা নাহল, আয়াত 
৩৬) 


আল্লাহ তা“আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সকল নবীকে তাগুত বর্জনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই পাঠানো 
হয়েছে। সুতরাং যে তাগ্ততকে বর্জন করলো না সে সকল নবীর বিরোধীতা করলো । 


আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
রত Sy al 11969 ৪924 ১ ০৯১৫০1919১৫ ¥ 
অর্থ: “যারা তবাগুতের পূজা হতে দুরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে 
সুসংবাদ ৷” (সুরা যুমার, আয়াত ১৭) 
এ সকল আয়াতে তৃাগুতকে বর্জন করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল বিভিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে। 


১৪ 


তাগুতকে বর্জন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্তর দিয়ে তবাগুতের সাথে শক্রতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, 
যবানে তাগুতের নিন্দা করা ও এর কদর্যতা বর্ণনা করা এবং সামর্থ থাকলে তবাগুতকে অপসারণ করা 
এবং এর থেকে দূরে থাকা । সুতরাং যে ত্বাগুতকে বর্জনের দাবী করবে অথচ এই কাজপগুলি করবেনা 
সে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ নয়৷ (আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ ১০ম খন্ড, ৫০২-৫০৩ পৃষ্টা ।) 


সুতরাং বর্তমান যুগের তাগুত গোষ্ঠী হলো শাসকগোষ্ঠী, সংবিধান এবং শাসনব্যবস্থা । অতএব কুফুর 
বিত তাগুত পূর্ণতায় পৌঁছাবে এগুলোর অসারতায় বিশ্বাস স্থাপন, এগুলোর সাথে বিদ্বেষ রাখা ও 
ঘোষণা করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার মাধ্যমে । 


কালিমাতৃত তাওহীদের দ্বিতীয় রোকন 44 ০1 অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান । “ 44 ০৮৮” এর 


কয়েকটি রোকন আছে, সংক্ষেপে ও বিস্তৃতি করণের অবস্থাভেদে এর সংখ্যার বিভিন্নতা রয়েছে। 
কতক আলেম বলেছেন এর রোকন দুটি- 


১. ০5315 2১৯০ ১৬৮% পেরিচয়গত ও অস্তিতগত তাওহীদ) 

২. ৮4019 ০০০ ১৬৮৪ (নিয়ত ও প্রার্থনা সংক্রান্ত তাওহীদ) 

আর কতক আলেম বলেছেন এর রোকন ৩ টি 

১. 42%! > তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ । 

২. 299। > তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ ৷ 

৩. ০৬০1 £৮৬০১। > তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত । 

কোন কোন আলেমদের মতে ৪ টি রোকন 

১. 4 ১৪% ০৮৪ ঈমান বিউজুদিল্লাহ (আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস) 

২. 41 2491 ০০4 ঈমান বিরুবৃবিয়্যাতিল্লাহ (আল্লাহর রুবৃবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস) 

৩. 1 2১0 ০৮ ঈমান বিউলুহিয়্যাতিল্লাহ (আল্লাহর উলৃহিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস ) 

৪. ০9 এ 9৮৮৮০ ০১ ঈমান বিআসমাইল্লাহ ও সিফাতিহী আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি 
বিশ্বাস) 

“ঈমান বিল্লাহ” এর আরকানসমূহের শিরোনামের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। 
মতভেদ শুধু সংক্ষিপ্ত করা এবং বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রতি । 

যারা চার রোকনের প্রবক্তা তারা ৬১319 2১১৯ > “তাওহীদুল মা*রিফাহ ওয়াল ইছবাতকে” 
আল ঈমান বিউজুদিল্লাহ, আল ঈমান বিরুবৃবিয়্যাতিল্লাহ এবং আল ঈমান বিআসমায়িল্লাহি ওয়া 
সিফাতিহী” এই তিন প্রকারে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাওহীদুল কৃসদ ওয়াত তৃলাব” এর নাম 
রেখেছেন “আল ঈমান বিউলুহিয়্যাহ । 

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ : 

আল্লাহর সৃষ্টি, রাজতৃ ও পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলী যেগুলো একমাত্র আল্লাহরই সেগুলো তাঁর জন্যই 
সাব্যস্ত করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৫ 


00 ৪5 05 এ fj গড ৫৬০ Ys 
অর্থ: “আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক।” (সুরা যুমার, আয়াত ৬২) আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন, 


oo 


SF IHS BUS 55 5 BUS ৬৪ DN 699 EOS ৮ DL ৪ এএ। এ5 lh & ৯ 
EF 30 ও IE 855 ১৩01 ও TUNES. 955 sesh US এ Dy এলো Bay BUS 
অর্থ: “বলো, হে রাজাধিরাজ আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে 


ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন, কল্যাণ তো 
আপনারই হাতে । নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।” 


“আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে 
জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক 
দান করেন” । (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬-২৭) 

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, 


2০ 


৩ ০৭ 244 AA এ এ bf মি ও ০৮১৭9 SLL GE ভা এ] SSS ৯ 
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অর্থ: “তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর আরশে 
“ইস্তিওয়া” গ্রহণ করেছেন । যাবতীয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে 


সুপারিশ করবে এমন সাধ্য কার? তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব । সুতরাং তাঁর ইবাদত করো । তবুও 
কি তোমরা অনুধাবন করবে না।” (সূরা ইউনুস, আয়াত ৩) 


আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, 

IS HAN Gill ০6 PAN এড ভা টি 0 ME phy DIU ৪ ভা এ] Ys 
অর্থ: “আল্লাহ তা“আলাই আকাশমন্ডলীকে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তো তা দেখতেই 
পাচ্ছ। এরপর তিনি আরশে “ইস্তিওয়া” গ্রহণ করেছেন এবং চন্দ্র সূর্যকে নিয়মাধীন করলেন যে, 
প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে । তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং 


নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত 
বিশ্বাস করতে পারো ।” (সূরা রাদ, আয়াত ২) 


২. তাওহীদুল উলৃহিয়্যাহ : 


বান্দার কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর একতৃবাদের স্বীকৃতি দেয়া। সুতরাং ইবাদত একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলার জন্যই হবে। আর ইবাদত হলো আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে যতো কিছুর নির্দেশ 
করেছেন তা পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা । 


১৬ 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলার 
পছন্দনীয় সকল অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক কথা ও কাজের সমষ্টির নাম হলো ইবাদত ৷” (মাজমাউল 
ফাতাওয়া ১০ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা ৷) 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহকে “তাওহীদুল ইবাদাহ”ও বলা হয়। কেননা (১) মা'লুহ) এর অর্থ হলো 
তিল) মাবুদ । 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ই হলো সেই তাওহীদ, যার দিকে রাসূলগণ আহ্বান করেছেন এবং কিতাবসমূহ 
নাধিল হয়েছে। 


এটা “তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাহ”কেও শামিল করে । আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হলো একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই । 


এই তাওহীদের হাকিকত হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে কথায় বা কাজে 
তাঁর কোন সৃষ্টিকে শরীক না করা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
রব ৬০০! 1 52195 (254 199৮১ 5 Js 401 15321 } 


অর্থ: “আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না এবং পিতা মাতার সাথে 
সদাচরণ করো ।” (সূরা নিসা, আয়াত ৩৬) 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, 
GS) 55095 8৫ ২19 সী এ i ঈ 


অর্থ: “তোমার রব এটা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 
ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে” । (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩) 


৩. তাওহীদুল আসমা’ ওয়াস সিফাত : 
কোন ধরণের তাহরীফ (বিকৃতিসাধন), তা’তীল (নিঙ্কুয়করণ) এবং তামছীল (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত 
আল্লাহ তা“আলার নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন । 


আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
৩০০৭ চু এ BA খু এ] ও ৯ 

অর্থ: “তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সমস্ত উত্তম নাম তারই ।” (সুরা তৃহা, আয়াত ৮) 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
এ এ] 3 sd ৪. তত SG & 225 A পভ ANS sd % ৯ 
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অর্থ: “তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি 
দয়াময় পরম দয়ালু । তিনিই আল্লাহ- তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই । তিনিই অধিপতি, তিনিই 


১৭ 


তিনিই অতীব মহিমান্বিত | ওরা যাদেরকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা'আলা তা হতে পবিত্র, মহান । 
তিনিই আল্লাহ- সুজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রুপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই। আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ।” (সূরা হাশর, আয়াত ২২-২৪) 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, “আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হলো আল্লাহ 
তা‘আলা তাঁর কিতাবে নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলোর প্রতি কোন ধরণের 
তাহরীফ, (বিকৃতিসাধন) তা’তীল, (নিঙ্কু়করণ) তাকয়ীফ, (ধরণ বর্ণনা করা) এবং তামছীল (সাদৃশ্য 
প্রদান) ব্যতীত ঈমান আনা । বরং বান্দাগণ বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তা'আলা এমন মহান যে, 

চা ভন ৪9 কচ এ পে ঈ 
অর্থ: “তার মত কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্লোতা, সর্বরষ্টা।” (সূরা শুরা, আয়াত ১১) 

সুতরাং আল্লাহ নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করবে না। আল্লাহর 
কালাম বিকৃত করবে না। আল্লাহর নাম ও আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা করবে না, তাঁর কোন আকৃতি 
বর্ণনা করবে না এবং তাঁর গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণাবলীর কোন তুলনা করবে না। কেননা 
আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, নেই কোন অংশীদার ৷ সৃষ্টির দ্বারা তাকে 
অনুমান করা যাবে না। কেননা তিনিই নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে সৃষ্টির চেয়ে অধিক 


জ্ঞাত, অধিক সত্যবাদী এবং সর্বোত্তম বর্ণনাকারী । এ ব্যক্তিরা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম যারা আল্লাহর 
ওপর এমন বিষয় আরোপ করে যা তারা জানেনা এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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অর্থ: “ওরা যা আরোপ করে তোমার রব তা হতে পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী । 


শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি ৷ প্রশংসা সব জগৎ সমূহের রব আল্লাহরই প্রাপ্য ।” (সুরা আস 
সাফফাত, আয়াত ১৮০-১৮২) 


তো রাসুলদের বিরোধীরা আল্লাহর জন্য যেসব গুণ আরোপ করে, আল্লাহ সেগুলো থেকে নিজেকে 
পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করেছেন । কেননা তারা যা বলেন তা দোষ 
ক্রুটি হতে মুক্ত। আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাম ও গুণের ক্ষেত্রে ইছবাত ও নফীর সমন্বয় সাধন 
করেছেন। 


সুতরাং “আহনুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর জন্য রাসুলদের আনীত হেদায়েত থেকে ফেরার কোন 
অবকাশ নেই । কেননা এটাই হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ, তাদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ 
অনুগ্বহ করেছেন। নাবিয়টান, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালিহীনদের পথ ।” (মাজমুউল ফাতাওয়া ৩য় 
খন্ড, ১২৯-১৩০ পৃষ্টা ৷) 

rgd LAS ০০১19 

(তাওহীদ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) 


তাওহীদ ভঙ্গকারী অনেক বিষয় আছে । এগুলোকে ৩ প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। 
১. 7301 ০৮৯]। 445 2315 বিশ্বাসগত নাওয়াকিয । 


২. 92) -৩৮৯। ৮৯৬ ০০৪1% উক্তিমূলক নাওয়াকিয । 

৩. | ১৩৮%)। 44 ০৪৪1% কর্মণত নাওয়াকিয । 

এন) ৩৩৮৪৭ LAS ০০১19 

কালীমাতুত তাওহীদের বিশ্বাসগত নাওয়াকিয 

কালিমাতৃত তাওহীদের এমন কিছু নাওয়াকিয রয়েছে যার সম্পর্ক শুধু অন্তরের বিশ্বাসের সাথে, কথা 
বা কাজের সাথে যার কোন সম্পৃক্ততা নেই। সেগুলো নিয়ে বর্ণনা করা হলো- 


কে) 2 4১৩১ ১৯৯০৭। অর্থাৎ অস্বীকার বা মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেছেন, 

fail 2৬ ৩৫ LS 9৪195 ৬ ৮০১ ক্র bs LS ৯ 
অর্থ: “তারা (ইহুদীরা) অন্যায়ভাবে ও সীমালজ্ঘন করে নির্দেশগুলো প্রত্যাখ্যান করলো। যদিও 


তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো । দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি 
হয়েছিল ৷” (সুরা নামল, আয়াত ১৪) 


আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, 

৩১৭০ st ০০৪ ৩৮১৩] SST; একি SG 59৮5 ভন এ BS ও ৯ 
অর্থ: “অবশ্যই আমি জানি যে তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়; কিন্ত তারা তো 
তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে ।” (সুরা 
আনআম, আয়াত ৩৩ ) 

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষ 
থেকে তাকযীব বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করণ অসাব্যস্ত করলেন এবং জুহুদ তথা অস্বীকার সাব্যস্ত করলেন। 
এটা জানা কথা যে যবান দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাদের থেকে প্রমাণিত ৷ সুতরাং জানা গেল যে, 


আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে অন্তরের তাকযীব অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অসাব্যস্ত করেছেন।” 
(আল ফাতাওয়াল কুবরা, ৫ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা ।) 


(খ) ৪১০০৫ ০401 ০০ ০০০০ ১9০০ ০ ০৯০০১১ অর্থাৎ দ্বীনের মাঝে সুনিশ্চিত ও সুপ্রমাণিত হারাম 
বিষয়কে হালাল মনে করা। 





২ জুহুদ কথা ও কাজের দ্বারাও হতে পারে। কেননা এর তিনটি স্তর রয়েছে। 

১। ভিতরে ও বাহিরে জুহুদ বা অস্বীকার । এটা হলো চুড়ান্ত পর্যায়ের কুফুর ৷ 

২। বাহিরে অস্বীকার করা অন্তরে নয়। যেমনটা ইহুদীদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবৃওয়াতকে 
অস্বীকার করা । অথচ অন্তরে স্বীকার করতো যে তিনি প্রেরিত নবী । 

৩। ভিতরে ভিতরে অস্বীকার করা বাহিরে নয় । যেমন মুনাফিকরা করতো । সুতরাং যে ব্যক্তি এই তিন প্রকারের কোন 
এক প্রকারে লিপ্ত হবে সে কাফের । 

ও “ইস্তিহলাল” (হালাল মনে করা) কখনো কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় আবার কখনো কাজের দ্বারা। যেমন কোন ব্যক্তি 
এমন কাজ করল যা সুস্পষ্টভাবে “ইস্তেহলাল” কে প্রমাণিত করে। যেমনটি ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণিত হাদীসে 
এসেছে। ইয়াধীদ বলেন, বারা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (বারা) বলেন আমার চাচার সাথে আমার দেখা 
হলো, তখন তাঁর হাতে একটি ঝান্ডা ছিল তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছো? 


১৯ 


ইমাম শাওকানী রহ. বলেন, “ইসলামী শরীয়াহর একটি সার্বজনীন স্বীকৃত মূলনীতি হলো, ৬ 
(সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত) বিধান অবিশ্বাসকারী বা অস্বীকারকারী, হারামকে হালাল মনে করে এমন 
ব্যক্তি এবং উদ্ধত, জিদ ও অবজ্ঞাবশত ৬০ বিধানের বিরোধিতাকারী বা বিপরীত আমলকারীর 
হুকুম হলো, তারা মূলত আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং পবিত্র শরীয়তকে অস্বীকারকারী যা আল্লাহ 
তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। অর্থাৎ সে কাফির ।” (আদ দাওয়া আজিল ফী 
দাফ'য়ীল আদুয়্যিল স্বায়িল, ২৪ পৃষ্ঠা ৷) 

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহ. বলেন, 
একমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল মনে করা এবং একমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম মনে করা কুফরে 
ই"তিকাদী বা বিশ্বাসগত কুফুর। কেননা একমাত্র ইসলাম বিদ্বেীরাই আল্লাহ ও তার রাসূল সা. কর্তৃক 
হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম মানতে অস্বীকৃতি জানায় (তাওহীদ খালাকৃ, ৯৮ পৃষ্ঠা ৷) 


(গে) 245%। এ 5/54 আশ শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ (রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরক ) 


তা হলো এই বিশ্বাস পোষণকরা যে, সৃষ্টির কর্তৃতৃকারী গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ। 
যেমনটি জাহিল সুফীরা আউলিয়াদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে যে, তাদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ের কর্তৃত্ব 
এবং বিপদ দূর করার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেমনটা ইমামিয়্যাহ, ইসমাঈলিয়্যাহ এবং বাতেনী 
সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে সৃষ্টি জগতে তাদের ইমামদের অদৃশ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 





তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
পাঠিয়েছেন তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য । 

ইমাম তৃহাবী (রহ.) বলেন, “এ বিবাহকারী যা করেছে, ইস্তিহলালের ভিত্তিতেই করেছে। যেমনটা তারা 
জাহিলিয়্যাতের সময় করতো । ফলে সে এই কাজের কারণেই মুরতাদ হয়ে গেছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে মুরতাদের ন্যায় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।” (শরহু মাআনীল আছার, ৩য় খন্ড, 


১৪৯ পৃষ্ঠা ৷) 


শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে নাসির আর রশীদ তাঁর “ইসলাহুল গালাতি ফী ফাহমিন নাওয়াকিয” নামক কিতাবে বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পিতার স্ত্রীকে বিবাহকারী ব্যক্তিকে হত্যা এবং তাঁর সম্পদকে 
তাকৃসীমের ততোকৃসীম হলো তাঁর মালকে ৫ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ বাইতুল মালে জমা করা ও বাকী অংশ 
মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা -অনুবাদক) নির্দেশ দেন। আর এটা হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে কুফুরীর হুকুম । 

আর তাঁর কুফুরী ইস্তিহলালে আ'মালীর কারণে (ইস্তিহলালে কূলবীর কারণে না)। একদল আলেম হাদীসটিকে সহীহ 
বলেছেন। তাদের মাঝে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মাসআলাতুল ইস্তিহলালের ব্যাপারে স্বীয় কিতাব 
“আস সারিমুল মাসলুলের” (৯৭১ পৃষ্ঠা) বলেন, “প্রথমে আপত্তির জবাব, যে ব্যক্তি হারাম কাজ হালাল মনে করবে 
সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। কেননা যে কুরআনের হারামগুলোকে হারাম মনে করে না, বস্তুত সে কুরআনের প্রতি 
ঈমানই আনে নি। 

অনুরুপভাবে সেও সর্বসম্মতিক্রমে কাফির যে কুরআনের হারামকে হালাল মনে করে -যদিও সে কাজটি না করে। 
ইস্তিহলাল হলো, এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ এটাকে হারাম করেন নি। 

কখনো কখনো ইস্তিহলাল হয় “আল্লাহ তায়ালা এটাকে হারাম করেছেন” এই বিশ্বাস না রাখার কারণে । 

এটা হয়, “রুবুবিয়্যাহ এবং রিসালাতের প্রতি ঈমানের কমতি থাকার কারণে | এটা শুধুই অবিশ্বাস, যা কোন দলীলের 
ওপর ভিত্তিশীল নয়। কখনো সে জানে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সেটাই হারাম করেছেন, যা 
আল্লাহ হারাম করেছেন এরপর এটা আকড়ে ধরতে অস্বীকৃতি জানায় এবং হঠকারিতা অবলম্বন করে । এটা পূর্বের 
চেয়েও মারাত্বক কুফুরি। এটা কখনো তাঁর একথা জানা সত্বেও হয়ে থাকে যে ব্যক্তি এই “তাহরীম বা নিষিদ্ধ করা” 
আকড়ে না ধরবে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন” । 
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অর্থ: “এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে এর মোচনকারী আর কেউ নেই । আর আল্লাহ যদি তোমার 


কল্যাণ চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করবার মতো কেউ নেই । তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা 
কল্যাণ দান করেন । তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” (সুরা ইউনুস, আয়াত ১০৭) 


অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেন, 
BAL 5594 ৮ 4 ০০০ ৯৩ এপ bj GS ৬০ ১৩ 2০০ ৬ PU ডে ও ৯ 
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অর্থ: “আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং 


তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে কেউ তার নিবারণকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।” (সূরা 
ফাতির, আয়াত ২) 


আল্লাহ তা'আলা অপর এক জায়গায় বলেন, 
১৫ ৪ ০৮৭ ৪ 36 SUL ও ৮5 045 95845 S ali 95১ ০০ FES ৩0195 ৯ 
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অর্থ: “বলো! তোমরা ডাকো ওদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করো । ওরা 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে ওদের কোন অংশ নেই 
এবং ওদের কেউ তাঁর সহায়কও নয় ।” (সূরা সাবা, আয়াত ২২) 
(ঘ) « 1৬ 39 ++ 3 4 ০৫১ ৩৮ ০৮১৪৭। 
আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া, দ্বীন একেবারেই না শেখা ও আমল না করা । 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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অর্থ: “ওরা বলে আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার 
করলাম । কিন্ত এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে ওরা মুমিন নয়, যখন ওদেরকে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ওদের মধ্য ফায়সালা করে দেবার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন ওদের 
একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি ওদের প্রাপ্য থাকে তাহলে ওরা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে 


আসে । ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূল ওদের প্রতিও জুলুম করবেন? বরং ওরাইতো জালেম ৷” (সূরা নূর, আয়াত ৪৭-৫০ ) 


ইমাম ইবনুল কীয়্িম রহ. বলেন, “কুফরে ই*রায বা বিমুখতামূলক কুফর হলো কর্ণ ও অন্তর দিয়ে 
রাসূল সা. থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়নও না করা, 


২১ 


আবার শক্রতাও না করা এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করা ।” (মাদারিজুস 
সালিকীন, ১ম খন্ড, ৩৬৬-৩৬৭ পৃষ্ঠা) 


তিনি আরো বলেন, “বান্দা দুই কারণে আযাবের উপযুক্ত হয়। 


১. দলীল প্রমাণ থেকে বিমুখ হওয়া এবং এর ওপর ও এর দাবীর ওপর আমলের ইচ্ছে পোষণ না 
করা। 


২. দলীল সাব্যস্ত হবার পরেও হঠকারীতা অবলম্বন করা এবং দাবী অনুযায়ী আমলের ইচ্ছা পোষণ না 
করা। 


প্রথমটি কুফরুল ই'রায (বিমুখতামূলক কুফর) আর দ্বিতীয়টি হলো কুফরুল ইনাদ হেঠকারীতামুলক 
কুফর)। 

আর দলীল কায়েম না হওয়ায় এবং দলীল জানা সম্ভব না হওয়ায় জাহল বা অজ্ঞতার কারণে যে 
কুফরি করা হয় আল্লাহ তা'আলা সেই কুফুরির ব্যাপারে রাসূলগণ কর্তৃক হুজ্জত বা দলীল কায়েম 
হওয়ার পূর্বে আযাব না দেওয়ার কথা বলেছেন।” (তৃরীকুল হিজরাতাইন, ৩৮৪ পৃষ্ঠা । ) 


“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তাঁর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত, সে মুমিন 
নয় । আরে মুমিন তো সে যে বলবে, “শোনলাম তো মানলাম ৷” 

সুতরাং যখন শুধু রাসূলের হুকুম থেকে বিমুখ হওয়া এবং অন্যের কাছে ফায়সালা চাওয়ার ইচ্ছার 
কারণেই নিফাক সাব্যস্ত হয় এবং ঈমান দৃরীভূত হয়ে যায়, অথচ এটা তরক মাত্র যা কখনো কখনো 
প্রবৃত্তির প্রবলতার কারণেও হয়ে থাকে । তাহলে আল্লাহর সুস্পষ্ট হুকুম প্রত্যাখ্যান করা কিংবা তাকে 
কটাক্ষ করা বা গালি দেয়া ইত্যাদির ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি হতে পারে? (অর্থাৎ এগুলোও সুস্পষ্ট 
কুফরী কাজ) (আস সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৩৯) 

আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 
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অর্থ: “তোমাদের যখন বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যা অবতরণ করেছেন তাঁর দিকে এবং রাসূলের 
দিকে এসো, তখন মুনাফিকদের তুমি দেখবে যে তারা তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে ।” (সুরা নিসা, আয়াত ৬১) 
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, “আল্লাহ তাআলার রাসূল কর্তৃক আনীত দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে 
অন্য দ্বীনের দিকে ধাবিত হওয়াকে খালেস নিফাকি বলে । যেমনিভাবে খাটি ঈমান হলো তাঁর কাছেই 
মোকাদ্দামা দায়ের করা এবং তাঁর ফয়সালার প্রতি কোনরূপ দ্বিধা সংশয় না থাকা । তাঁর ফয়সালার 
প্রতি নিজেকে সমর্পণ করাই হলো সন্তুষ্টি, পছন্দ এবং মুহাব্বাত। এটাই হলো ঈমানের হাকীকত। 
ইমাম শাওকানী রহ. কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রশ্নটি ছিল নিম্নরূপঃ 
ওই সকল মরুচারীদের হুকুম কী, যারা শুধু কালিমা পড়েছে কিন্তু এছাড়া শরীয়তের আর কোনো 


বিধি-বিধান পালন করে না। তারা কি কাফের? তাদের বিরুদ্ধে কি মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ পরিচালনা 
করা কি ওয়াজিব? 


২২ 


শায়েখ রহ. জবাবে বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের রোকনসমূহ তরক করবে তার ওপর 
আবশ্যকীয় কথা ও কাজ প্রত্যাখ্যান করবে এবং শুধুই কালিমা পড়বে, সে নিঃসন্দেহে কাফের তাঁর 
জান-মাল সবই হালাল ।” (ইরশাদুল সা*য়িল, ৩৩ পৃষ্টা ৷) 


(ও) ৮০১ ale এ. এপি ভন এ গল ও An ALS 2 ০০৪ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীনের কোন একটি বিধান অপছন্দ 
করা বা এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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অর্থ: “যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। 
এটা এজন্য যে আল্লাহ তাআলা যা অবতরণ করেছেন ওরা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের 
কর্ম নিস্কল করে দিবেন ।” (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৮-৯) 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত কোন 
বিধানকে অপছন্দ করাকে “নাওয়াকিযুত তাওহীদ” (অর্থাৎ তাওহীদ ভঙ্গকারী বিষয়) এর অন্তর্ভুক্ত 
হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন, “কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর প্রদানকৃত সকল সংবাদ স্বীকার করে, মুমিনরা যা সত্যায়ন করে সেও তার সবই 
সত্যায়ন করে । এতদসতেেও সে তা অপছন্দ করে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অসন্তুষ্টি 
প্রকাশ করে তাঁর প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার চাহিদা মোতাবেক না হওয়ার কারণে । সে তখন বলে, 
আমি এটার স্বীকৃতি দিবোনা এবং আঁকড়ে ধরবো না, আমি এই হকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি এবং 
এটাকে ঘৃণা করি। এই ব্যক্তির কুফুরি ইসলামের সুনিশ্চিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ ধরণের 
তাকফীরে কুরআন পরিপূর্ণ ।” (আস সারিমুল মাসলুল, ৫২৪) 


A ১৩৪ LS ০1৯ 
কালিমাতুত তাওহীদের উক্তিগত নাওয়াকিয 


কালিমাতৃত তাওহীদের উক্তিগত কিছু নাওয়াকিষ রয়েছে। অন্তর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে যেগুলোর 
কোন সম্পর্ক নেই এ ধরণের কিছু নাওয়াকিয নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 


(ক) আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনকে গালি দেওয়া 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
GEASS Bras ৬ ০৪ ES 25০ পতি 2৪ ১ ৯৫০ 5০০ ৯ 
3. ৩৯৬০০ তে 155 BUTS এ ও Cals ৩৯ UF US) ৬৪০ HL ১ ০2০০৪ 
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অর্থ: “মুনাফিকরা আশংকা করে এমন সুরা না আবার অবতীর্ণ হয়ে যায় যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত 
করে দিবে। (হে নবী! আপনি তাদের) বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাকো, তোমরা যা আশংকা 
করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। আপনি ওদেরকে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই ওরা বলবে, 
“আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া কৌতুক করছিলাম । (হে নবী! আপনি তাদের) বলুন, 
“তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করেছিলে? ওযরখাহী করো না। 


২৩ 


তোমরা ঈমান আনার পর কুফুরি করেছো । তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে 
শাস্তি দিবো কারণ তারা অপরাধী ৷” (সুরা তাওবা, আয়াত ৬৪-৬৬) 

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ রহ. বলেছেন, “আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি 
ঠাট্টা বিদ্রুপ কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে এই আয়াত সুস্পষ্ট । তাহলে গালি দেওয়ার ব্যাপারটি তো বলার 
অপেক্ষা রাখে না।” (আস সারিমুল মাসলুল, ৩১) 

তিনি আরো বলেন, “যদি কেউ আল্লাহ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, 
তাহলে সে ভিতর বাহির উভয় দিক থেকে কাফির হয়ে যাবে । চাই গালিদাতা এটা হারাম মনে করুক 
বা হালাল মনে করুক অথবা কোন ধরণের বিশ্বাসই না রাখুক । এটাই ফুকাহা এবং আহনুস সুন্নাহর 
মাযহাব যারা “ঈমান কথা ও কাজের নাম” এর প্রবক্তা । ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ. বলেন, 
মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে গালি দিবে সে কাফের হয়ে যাবে যদিও কিনা সে আল্লাহ যা অবতির্ণ করেছেন তা 
স্বীকার করে। 

কাজী আবু ইয়া'লা “আল মু'তামাদ” নামক কিতাবে বলেন, যে আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিবে সে কাফের হয়ে যাবে গালি দেওয়াকে সে হালাল মনে করুক 
অথবা হারাম মনে করুক ।” (আস সারিমুল মাসলুল ৫১২-৫১৩) 

(খ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অপারগ এমন বিষয়ে গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা এবং গাইরুল্লাহ এর 
কাছে সাহায্য চাওয়া 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
এছ 59,800 5515] এ Clad 9৪ এ Ss DALE ও ৬ alli 99১ ৩০ tS 5 ৯ 
85 ৬ be চে ৮5 ৩৮৪ 4৬৪ 95১ ১০৭ 4১9 9 ID ০৫৯৩ Sa i 
শি 81 


অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও আহ্বান করোনা, যা তোমার উপকারও করেনা, অপকারও করে 
না। কারণ এটা করলে তো তুমি সীমালজ্ঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে । “আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ 
দিলে এর মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি কল্যাণ চান, তবে তা রদ করার কেউ নেই। 
তাঁর বান্দাদের মধ্যে যীকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” (সুরা ইউনুস, 
আয়াত ১০৬-১০৭) 


কাষী শাওকানী রহ. বলেন, “সমস্ত দু'আ আল্লাহর জন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওহীদ খাটি হতে পারে 
না। আহ্বান, সাহায্য-প্রার্থনা, আশা-আকাভথা, কল্যাণ চাওয়া এবং অকল্যাণ দূর করতে চাওয়া 
ইত্যাদি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহরই পক্ষ থেকে । অন্যের জন্য নয়, অন্যের পক্ষ থেকেও নয়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
11401 8০195 ১৩ ৯ 
অর্থ: “আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ডেকো না।” (সুরা জিন, আয়াত ১৮) 


অন্যত্র বলেন, 


গল পি ৩5 3435 Se SF 0০5 ভা 8855 মু ৯ 


২৪ 


অর্থ: “দাওয়াতুল হক বা সত্যের আহ্বান আল্লাহরই ৷ আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা 
তাদের আহ্বানে কোনোই সাড়া প্রদান করে না।” (সুরা রা'দ, আয়াত ১৪) 


(গ) নবৃওয়াত দাবী করা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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অর্থ: “যে আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করে কিংবা বলে আমার ওপর ওহী নাযিল হয় (?) যদিও 

তাঁর ওপর মোটেও ওহী নাযিল হয় না এবং যে বলে, “আল্লাহ যা অবতরণ করেছেন আমি তাঁর 

অনুরুপ অবতরণ করবো” তাঁর চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? 

যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত 

বাড়িয়ে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রাণ সংহার করো। তোমরা যে আল্লাহর সম্পর্কে অন্যায় বলতে 

এবং তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে ওদ্বত্যু প্রকাশ করতে, এজন্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া 

হবে ।” (সূরা আনআম, আয়াত ৯৩) 

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করবে, সে হচ্ছে 


সবচেয়ে মারাত্মক কাফির, সবচেয়ে বড় জালিম এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট 
ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


€৩৮১৩] টি ক 5 Al Sy pls ps ll ৫০ ০৩ alt এ ও ০৪ pb ৬৪ ৯ 
অর্থ: “সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, 
তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত 
দেন না।” (সুরা আনআম, আয়াত ১৪৪ । আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ, ১ম 
খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা ৷) 

আল্লামা ইবনে হাযম জাহেরী রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
পরে ঈসা ইবনে মারয়াম আ. ব্যতীত (-যিনি পূর্বে নবী ছিলেন এবং শেষ যামানায় পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়ে শেষ নবীর উম্মত হিসেবে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করবেন) অন্য কারো জন্য 
নবুওয়াত দাবী করবে সে কাফের । এ ব্যাপারে মুসলমানদের কোন বিরোধ নেই। কেননা এটা 
কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সুনিশ্চিত হেদায়েত 
বিরোধী ৷” (আল ফাসল ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা ।) 

(ঘ) দ্বীনের অকাট্য কোন বিধানকে মিথ্যা মনে করা 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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অর্থ: “তাঁর চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা 


আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হবে না।” (সুরা 
আনআম, আয়াত ২১) 


২৫ 


আবিল ইয্য হানাফী রহ. বলেন, “মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই যে, “কোন 
ব্যক্তি যদি দ্বীনের মুতাওয়াতির, অকাট্য, সুস্পষ্ট ওয়াজিব, হারাম বা এ জাতীয় অন্য কোন বিধানকে 
অস্বীকার করে, তাহলে তাকে তওবা করতে বলা হবে। সুতরাং তওবা করলে তো ভালো, নতুবা 
তাকে কাফির মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে ।” (শারহুল আকীদাতুত তৃহাবিয়্যাহ ৩৫৫)। মোল্লা 
আলী কারী রহ.ও একই কথা বলেছেন (শারহুল ফিকৃহুল আকবার ১৩৮) 

কাজী ইয়া রহ. বলেছেন, “এমনিভাবে যারা শরীয়াতের কোন একটি মূলনীতিকে এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুরের মাধ্যমে (ধারাবাহিকভাবে) প্রমাণিত কোন কর্মকে 
অস্বীকার এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের কুফুরির ব্যাপারে উম্মাহর ধারাবাহিক ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি ৫ ওয়াক্ত সালাত অথবা রাকাত, সিজদার সংখ্যাকে অস্বীকার করলো । 
(আশ শিফা, ২য় খন্ড, ১০৭৩ পৃষ্ঠা ৷) 

ইমাম ইবনে বাত্তাহ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি অস্বীকারবশত এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ আল্লাহর প্রণীত 
কোন ফরজ অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাকীদ করা কোন সুন্নাহ ছেড়ে 
দিবে সে সুস্পষ্ট কাফির । আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী কোনো আকলমান্দ তাঁর কুফুরির ব্যাপারে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করতে পারে না । (আল ইনাবাহ ২য় খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা) 

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট ওয়াজিব বিধান 
ওয়াজিব হওয়া এবং হারাম বিধানের হারাম হওয়ার প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের সবচেয়ে বড় মূলনীতি 
এবং দ্বীনের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। একে অস্বীকারকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফের ৷ (মাজমুউল ফাতাওয়া, 
১২তম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা ৷) 

ইমাম নববী রহ. বলেছেন, “যে ব্যক্তি নস (কুরআন সুন্নাহ) এর ভিত্তিতে উম্মাহর এক্যমতপূর্ণ কোন 
বিধানকে অস্বীকার করবে; আর বিধানটিও ইসলামের এমন কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা সাধারণ, 
বিশেষ সকলেই সমান অবগত, যেমন নামাজ, যাকাত, হজ, অথবা মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি -সে 
কাফের হয়ে যাবে। 

আর যে ব্যক্তি এমন এক্যমতপূর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে, যা শুধু বিশেষজনেরাই জানে- যেমন 
ওরসজাত মেয়ে থাকলে ছেলে মেয়ের মিরাস ১/৬ এর অধিকারী হওয়া, ইন্দতকালীন নারীকে বিবাহ 
হারাম হওয়া । এমনিভাবে যদি কোনো বিশেষ যুগের আলেমগণ এক বিশেষ মাসআলায় একমত 
হওয়ার মাসআলায় সে দ্বিমত পোষণ করে, তবে সে কাফের হবে না।” (রাওযাতৃত তালিবীন, ২য় 
খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা ৷) 
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কালিমাতুত তাওহীদের কর্মগত নাওয়াকিয 

কালিমাতৃত তাওহীদের কিছু কর্মগত নাওয়াকিয রয়েছে, নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো- 

(ক) গাইকুল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করা 

এটা হলো উলুহিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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অর্থ: “বলো, আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের রব একমাত্র 


আল্লাহরই উদ্দেশ্যে । তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে এবং 
আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ৷” (সুরা আনআম, আয়াত ১৬২-১৬৩) 


২৬ 


শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেছেন, চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্য 
সকলেই “মুরতাদের হুকুম” (ফিকহের কিতাবের) পরিচ্ছেদে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক 
করবে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করবে, চাই তা যে প্রকারের ইবাদতই হোক না 
কেন সে কাফের ৷” (তাইসীরু আযীযিল হামীদ, ১৯৪ পৃষ্ঠা ৷) 


সামান্য অংশও মানত করা কুফর ৷ তাদের সম্মান করা তাদের ইবাদত, যেমনিভাবে কুরবানীর জন্য 
জবাই করা, মালের যাকাত দেয়া এবং বিনয় অনুগত হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহর ইবাদত । যদি 
কেউ ধারণা করে যে, উভয়টির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান- যেমন আমাদের সামনে কেউ যদি এমন বলে 
যে, সে মৃতদের আহ্বান, তাদের জন্য জবাই এবং মান্নতের দ্বারা তাদের ইবাদতের ইচ্ছে করে না, 
তাহলে তাকে প্রশ্ন করো, তবে কেনো তুমি এই কাজ করলে? তোমার রবের আদেশ নাযিল হওয়া 
সত্তেও মৃতকে আহ্বান করা অবশ্যই তোমার অন্তরের কোন না কোন কারণেই হয়ে থাকবে, যা ব্যক্ত 
প্রলাপ বকতে থাকো, তবে তো তুমি বিকারপ্রস্ত । এমনিভাবে যদি তুমি আল্লাহর জন্য পশু জবাই 
করো এবং মানত করো তবে কোন অর্থে তা মৃতের জন্য উৎসর্গ করলে? এবং তাঁর কবরে নিয়ে 
গেলে । কেননা দরিদ্ররা তো ভূপৃষ্টের সকল ভূমিতেই বিদ্যমান । তুমি আকৃলমান্দ হলে তোমার কোনো 
কাজ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া হতে পারে না।” (আদ দুরারুন নাদ্বীদ ফী ইখলাসি কালিমাতিত তাওহীদ, 


২০-২১ পৃষ্ঠা ৷) 


(খ) আল্লাহর পরিবর্তে নিজেরা আইন প্রণয়ন 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
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অর্থ: “না রয়েছে তাদের জন্য কিছু ইলাহ, যারা দ্বীনের মধ্যে এমন বিধান রচনা করে যার অনুমতি 
আল্লাহ দেন নি।” (সূরা শুরা, আয়াত ২১) 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ রহ. বলেছেন, “মানুষ যখন এঁকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল বানায় 
অথবা এঁকমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম বানায় কিংবা একমতপূর্ণ আইন পরিবর্তন করে, তখন সে 
সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়।” (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩য় খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা ।) 


আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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অর্থ: “তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার 
পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায় - 


যদিও তৃগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে 
ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় ।” (সুরা নিসা, আয়াত ৬০) 


আল্লামা কাষী শাওকানী রহ. বলেছেন, “এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ সকল ব্যক্তিদের অবস্থা নিয়ে আশ্চর্য বোধ করেছেন, যারা 
নিজেদের ব্যাপারে দাবী করে যে, তারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ 


২৭ 


কিতাব অর্থাৎ কুরআন এবং পূর্ববর্তী নবীদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান এনে সমন্বয় 
সাধন করেছে অথচ তারা এমন কর্মকান্ডে লিপ্ত যা তাদের দাবী খন্ডন ও মূল হতে বাতিল করে দেয় 
এবং সুস্পষ্ট করে দেয় যে তারা মোটেও তাদের দাবীর ওপর নেই । আর তা হলো তৃগুতের কাছে 
ফায়সালা চাওয়ার ইচ্ছা । অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবীদের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবে তবাগুতকে অস্বীকার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে৷” (ফাতহুল কাদীর, ২য় খন্ড ১৬৮ 
পৃষ্ঠা) 

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, “আল্লাহর এই বাণীতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীন ভিন্ন অন্য 
কোনো দ্বীন বা মতবাদের নিকট বিচার চাওয়া এবং ঈমান একই হৃদয়ে সহাবস্থান করতে পারে না 
বরং একটা অপরটির বিপরীত । 


(০১৯৮৬) আত তাগুত শব্দটি নির্গত হয়েছে (১৯০) আত তৃগইয়ান শব্দ থেকে যার অর্থ হলো 
সীমালজ্ঘন করা । সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীন ভিন্ন 
অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালা করবে সেই তৃাগুতের ফায়সালা করলো এবং তাগুতের কাছে বিচার কামনা 
করলো ।” (রিসালাত তাহকীমিল কীওয়ানীন, ২ পৃষ্ঠা ৷) 


শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আশ শানকীতি রহ. তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থীর কুফরি বর্ণনা করে বলেন- 
“এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলীল হলো যা আল্লাহ তাআলা সুরা নিসায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করেছেন যে, “যারা আল্লাহর আইন ভিন্ন অন্য আইনে বিচার প্রার্থনা করে, তারা নিজেদেরকে মুমিন 
দাবী করায় আল্লাহ তাঁআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন, এটা কেবলমাত্র এজন্যই যে তৃাগুতের কাছে 
বিচার প্রার্থনা করা সত্বেও মৌখিকভাবে তাদের ঈমানের দাবী এমন চুড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যাবাদীতা, 
যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, আর তা রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে, 
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অর্থ: “তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার 
পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাঁরা বিশ্বাস করে অথচ তারা তবাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায় ৷” 
(সূরা নিসা, আয়াত ৬০। আদ্বওয়াউল বয়ান, ৪ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা ৷) 


সাদী রহ. বলেন, “মুনাফিকদের অবস্থা অবলোকনে আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্যবোধ করেছেন (যারা 
দাবী করে যে তারা “রাসূলের আনীত এবং পূর্ববর্তী নবীদের আনীত কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী) 
এতদসতেও (“তাঁরা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়) ‘তাগুত হলো প্রত্যেক এ ব্যক্তি- যে 
আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে (অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল ত্বাগুতকে অস্বীকার করার)। 

সুতরাং এটা এবং ঈমান কিভাবে একত্র হতে পারে? কেননা ঈমানের দাবী হলো আল্লাহর আইনের 
প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সকল বিষয়ে আল্লাহকেই বিচারক ও বিধানদাতারূপে গণ্য করা । সুতরাং যে 
নিজেকে মুমিন বলে দাবী করবে, আবার আল্লাহর হুকুমের ওপর ত্বাগুতের হুকুমকে প্রাধান্য দিবে সে 
ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী ।” তোইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মানান, ১ম খন্ড, 


১৮৪ পৃষ্ঠা ।) 


২৮ 


(ঘ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা 


অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, অথবা কাফেরদের পক্ষে 
গোয়েন্দাগিরি করা এ সবই কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তাঁআলা 
বলেছেন, 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী-খিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর 
পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই মধ্যে গণ্য 
হবে । আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।” (সূরা মা"য়িদাহ, আয়াত ৫১) 


ফায়সালাকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি ইহুদী থিষ্টানদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই 


অন্তর্ভুক্ত হবে। “তোমাদের মধ্যে হতে যে তাদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত 
হবে ।” 


সুতরাং কুরআনের আয়াত দ্বারা কাফিরদের বন্ধুরা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হলো। তাহলে 
তাদের হুকুমও কাফেরদের মতোই হবে । (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১ম খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা ৷) 

যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সাথে যোগদান করেছিলো তাদের ব্যাপারে ইমাম ইবনে 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা তাতারীদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করা হয়েছে আবার 
কাউকে বাধ্য করা হয়নি। আর শতঃসিদ্ধ সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি হলো যে আসলী কাফেরের চেয়ে 
মুরতাদের শাস্তি বিভিন্ন কারণে বেশি ভয়াবহ ।” 

শায়েখ ইবনে বায রহ. বলেছেন, “উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তিই 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যে কোনো প্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করবে সেও তাদের মতো 
কাফের । যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী খষ্টানদেরকে বন্ধুবূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর 


পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেও তাদের মধ্যেই গণ্য 
হবে ।” (সূরা মায়িদা, আয়াত ৫১। ফাতাওয়া ইবনুল বায রহ., ১ম খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা ৷) 


আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেনো তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কালিমার শাশ্বত 
বাণীর সাথে দৃঢ়পদ রাখেন । 


আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন । 


২৯ 
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কিছু কিছু বিষয় আছে, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে 
দেয়, কাফিরে পরিণত করে। এ ব্যাপারে সবারই সচেতন থাকতে হবে। নিচে 
বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো। 














১. শিরক- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম 
করে দিয়েছেন। তাই জাহান্নামই তার বাসস্থান। আর জালিমদের কোনো 
সাহায্যকারী নেই।” (সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৭২) 

মৃতকে ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, নজরানা দেয়া বা তাদের নামে 
কোনো কিছু উৎসর্গ করা, এ সবই শিরক। 

















২. আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করা, তাদের কাছে দুয়া করা, 
তাদের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা। আর তাদের ওপর ভরসা স্থাপন করা হচ্ছে 
কুফর। 











৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না কিংবা তাদের বিশ্বাস যে কুফর, এ 
ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, সে ব্যক্তি 
কাফির। 











৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত ও তাঁর আনীত 
জীবনবিধানের চাইতে অন্য কোনো মতবাদ, দর্শন ও জীবনবিধানকে কেউ যদি 
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উত্তম মনে করে_ যদি একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মনে করে__তবে সে ব্যক্তি 
কাফির। এটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বিধানের চেয়ে তাগৃতের বিধানকে উত্তম মনে করে। এগুলোর কিছু 
উদাহরণ : 
উদাহরণ-১ : ইসলামি শরিয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন, সংবিধান ও 
ব্যবস্থাকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা। এর কিছু উদাহরণ হলো: 

~~ এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি বিধান উপযোগী নয়। 

». ইসলামের কারণেই মুসলিমরা পিছিয়ে আছে। 

-~ অথবা ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মাঝে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক 

মাত্র, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে আনা অযৌক্তিক। 


























উদাহরণ-২ : এই কথা বলা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত 
শাস্তির প্রয়োগ__যেমন চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর মারা- বর্তমান 
যুগে অচল, মানানসই নয়। 








উদাহরণ-৩ : এই বিশ্বাস রাখা যে, লেনদেন, শাস্তি কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসব বিধান নাযিল করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে নিজ থেকেও 
আইন তৈরি করা যাবে। হতে পারে আইনপ্রণেতা তার প্রণীত আইনকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইনের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন_ যেমন যিনা, মদপান 
অথবা সুদ-_তা হালাল বলে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে এই সাক্ষ্য 
দিচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইনের চেয়ে তার প্রণীত আইনই 
উত্তম। মুসলিম উন্মাহ একমত, যারা এসব হারামকে হালাল বলে ঘোষণা করবে 
তারা কাফির। 












































৫. রাসুলুল্লাহ যা হালাল বলেছেন, এর কোনো অংশ যদি কেউ ঘৃণা করে, তবে 
সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এমনকি ওই হালালের ওপর আমল 
করলেও সে কাফির বলে গণ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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ভা KEE HOST GNA LU WS 
‘এটি এ জন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। এ জন্যই 
তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।” (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯) 











৬. কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান, ইসলামের কোনো শাস্তি বা পুরস্কারের 
বিষয় নিয়ে হাসিতামাশা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা বলেন, 

৫00 Sa 55 SS ISS 55১555৮548৮ SUT 0৫ 
“আপনি বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে 
ঠাট্টা করছিলে?” ছলনা করো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ইমান আনার 
পর।” (সুরা তাওবাহ, ৯: ৬৫-৬৬) 

















৭. জাদু করা, যেমন জাদুটোনার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসাকে ঘৃণায় 
পরিণত করা, তাদের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করা এবং জাদুর মাধ্যমে কোনো 
ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে প্রলুব্ধ করা, যা সে অপছন্দ করে। যদি কেউ 
এমন কাজে লিপ্ত হয় কিংবা এতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে ইসলামের গণ্তির বাইরে 
চলে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
98459 83 SI (৫ 9%৫ Ee ৬ ৬ 5৩০৫5 

“অথচ এই দুই মালাক কাউকে (জাদু) শেখানোর সময় (আগেই) বলে নিত, 
“আসলে আমরা কিন্ত একটি পরীক্ষা, তাই (আমাদের শেখানো জিনিস দিয়ে) 
কুফরি করো না।” ” (সুরা বাকারাহ, ২ : ১০২) 





























৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 

০৮08) 2:80 ৪১৪ 9 Ul 41285 25 1 
“তোমাদের কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে, সে ভাল দলভুক্ত হবে। আল্লাহ 
কখনো জালিমদের হিদায়াত করেন না।” (সুরা মায়িদাহ, ৫: ৫১) 
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৯. কাউকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়াহর উর্ধ্বে মনে 
করা। কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ইসলামি শরিয়াহর উর্ধ্বে মনে করে, তবে সে 
ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 

“যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করে, কস্মিন্কালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৫) 

















১০. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা। না এর 
অনুশাসন শিক্ষা করা, না এর ওপর আমল করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
বলেন, 

‘তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যাকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ 
করিয়ে দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের আমি অবশ্যই শাস্তি 
দেবো।” (সুরা সাজদাহ, ৩২ : ২২) 




















আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন, 


০৯৯১2215895 CE 15 Gas 
‘আর কাফিরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তারা তা উপেক্ষা করে!’ 
(সুরা আহকাফ, ৪৬ : ৩) 








এই ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়গুলো কৌতুকবশত বা আন্তরিকভাবে কিংবা ভীত 
হয়ে, যেভাবেই করা হোক না কেন, তা একজনকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের 
করে দেয়, কাফিরে পরিণত করে। হাঁ, যদি সে প্রাণনাশের আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে 
করে, তবে ভিন্ন কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্রোধ ও কঠিন আযাবের 
কারণ এসব কাজ থেকে আমরা তাঁর কাছেই আত্রয় প্রার্থনা করছি। 
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ভূমিকা 
ইসলামী ইতিহাসের এ দশকগুলো অবাধ্য-অহংকারী কুফরীশক্তি আর মুসলিম উম্মাহ ও 
তাদের নেতৃত্বদানকারী বীর মুজাহিদগণের মাঝে চলমান এক প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে। 
ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের দু'টি বরকতময় হামলা এবং পরবর্তীতে ইসলামের বিরুদ্ধে বুশের 
নব্য ক্রুসেডযুদ্ধ বা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে যা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। 


ইসলামে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকীদার গুরুত্ব অনুধাবন করা কতটা প্রয়োজন- তা এ 
যুদ্ধের বাস্তবতা ও ঘটনাবলি থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে ইসলামী আকীদার এ গুরুত্বপূর্ণ 
ভিত্তির আমানত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি সম্পর্কেও আমাদের জানা থাকা 
একান্ত কর্তব্য। আকীদার এ সুদৃঢ় স্তম্ভটির নিদর্শনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শত্রুকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে মুসলিম উম্মাহর সাথে 
ইসলামের দুশমন ও তাদের অনুসারী-সহযোগীরা যে ব্যাপক প্রতারণা করছে, তাও আমাদের 


জানতে হবে। 


এরাই সেই শত্রু, যারা সামরিক ক্রুসেড আক্রমণের সাথে সাথে (ইসলামের বিরুদ্ধে) এক 
বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্বিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এরাই আন্তর্জাতিক যায়নবাদী ইয়াহুদী ও 
ক্রুসেড শক্তির জরাজীর্ণ বাস্তবতাকে ঢেকে রাখার জন্য (মুসলিম উম্মাহর মাঝে) বুদ্ধিবৃত্তিক ও 
মনস্তাত্বিক বিশৃঙ্খলা, বিকৃতকরণ ও গোলামিপূর্ণ মানসিকতার অবমাননাকর ধ্যান-ধারণা 
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সৃষ্টির মাধ্যমে এক হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের সরকারগুলোই এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । 


এটি সেই আক্রমণ, হক্ক-বাতিলের মধ্যকার সীমারেখা মুছে দেওয়াই যার একান্ত লক্ষ্য। যাতে 
শত্ৰু-মিত্ৰ একাকার হয়ে যায় (এবং শত্রুকে মিত্র ভাবা হয়)। এমনকি ক্রমবর্ধমান ইসলামী 
জিহাদী শক্তিকে প্রতিহত করার অপকৌশল হিসেবে- লাঞ্ছনা, গোলামি, গাইরুল্লাহর প্রতি 
আনুগত্য এবং মানবরচিত আইনে শাসন করা ইত্যাদি অপকর্মকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন 
করা যায়। আর এর পাশাপাশি উম্মাহর বীর মুজাহিদীন, তাঁদের সাহায্যকারী ও তাঁদের 
পতাকাতলে সমবেত তাওহীদী জনতা ইজ্জত, জিহাদ ও হকের দাওয়াতের যে পতাকা 


উত্তোলন করছেন, সেটাকে বিকৃত করাও তাদের লক্ষ্য । 


সত্য, সম্মান ও জিহাদের দাওয়াত যতই শক্তিশালী হচ্ছে, তার মোকাবেলায় বাতিলের 
চেচামেচি, লাঞ্ছনা, কাপুরুষতা ও নিষ্ফল কার্যক্রম ততই বেড়ে চলছে। এমনকি বাতিলপন্থীরা 
করলেও, নিজেরা পূর্বেকার সেই উগ্র মুরজিয়াদের দাওয়াতকে লালন-পালন করতে কোনো 
দ্বিধাবোধ করে না। নিজেদেরকে শরীয়াহর অতন্দ্র প্রহরী ও প্রতিরক্ষাকারী দাবি করলেও 
পাপাচারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের শ্লোগান আওড়াতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই তো 
তাদের মতে, সে ব্যক্তি ক্ষতিকর নয়; যে সেনাবাহিনী, নিরাপত্তা বিভাগ, গণমাধ্যম বা বিচারক 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ € 


প্রতি দাওয়াত দেয়, ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে প্রচারণা চালায় এবং তাদের প্রতি আনুগত্য 
করে। অথচ সে একই সময়ে নামায পড়ে, রোযা রেখে, হাজ্ব করে এবং যাকাত দিয়ে 


আল্লাহভীরু পরহেজগার মুসলমান হিসেবেও গণ্য হয়! 


এমনকি আমরা দেখি- সবচেয়ে অভিজাত রাজপরিবারটিও আমেরিকার স্বার্থরক্ষায় সদা ব্যস্ত 
থাকে; অথচ নিজদেরকে তারা তাওহীদের রক্ষক বলে দাবি করে। আমরা দেখি- সে সব 
কুফরের নেতাকে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পালন করতে বাধ্য করে, মানবরচিত আইন 
দ্বারা দেশ পরিচালনা করে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত- ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক 
স্বাভাবিককরণে; অথচ তারাই আবার হিজাব নিষিদ্ধ করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের 
মাঝে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আমরা দেখি- সে সব জল্লাদ 
শাসককে, যারা মুসলমানদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করে; অথচ তারাই 
আবার মহাআড়ম্বরে হান্ব-উমরাও পালন করে। আমরা দেখি- আফগানিস্তানের একদল 
ডাকাতকে, যারা আমেরিকা থেকে বেতন গ্রহণ করে, আর আমেরিকা তাদেরকে মুজাহিদদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সামনের সারিতে ঠেলে দেয়। তারপর তারা তাদের কথিত সেই 
শহীদ ভাইদের কাপড়-চোপড় ও তাঁদের কবরের মাটি থেকে বরকত হাসিল করে! 


যেমন তাতারদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এমনকি 
মানুষ তাদেরকে ভূমিদখল এবং সম্পদলুট করতে দেখে। তারা কোনো মানুষকে বশে এনে 


তার কাছ থেকে ফায়দা লুটে নেয়, তার সব কাপড়-চোপড় ছিনিয়ে নেয় এবং তার স্ত্রীকে 
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গালিগালাজ করে (সম্মান হরণ করে)। তাকে এমন সব শাস্তি প্রদান করে, যা একমাত্র 
নিকৃষ্টতর জালিম এবং পাপাচারী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব। সেই (জুলুমবাজিকে) আবার 
শরীয়াহ কর্তৃক বৈধতাও দেয়, যেন দ্বীনের বিরোধিতার কারণেই তারা শাস্তি প্রদান করে 
যায়। তারা দাবি করে, তারাই দ্বীনের সবচেয়ে অনুগত। এমন পরিস্থিতিতে তাদের ব্যাপারে 


কী আর বলার থাকে? 


এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এটাই তো বাতিলের সেই ফেনাতুল্য অস্ত্র, যার মাধ্যমে তারা 
সর্বশক্তি এক করে আমাদের বুকের উপর অধোমুখী ফাসাদ নিরন্তর চালু রাখতে চায় এবং 
উম্মাহর পবিত্র ভূমির উপর প্রতিনিয়ত দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখতে চায়। বিশেষত, পবিত্রতম 
তিনটি ভূখণ্ড- মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাস এর উপর। 


প্রত্যেক চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষের কাছে এটিই তাদের দাওয়াতের সার কথা ৷ শরীয়াহ 
বহির্ভূত বিশৃঙ্খল আইন-কানুন দেশে অব্যাহত রাখা এবং নব্য ক্রুসেডারদের জন্য আমাদের 
ভূমিগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়াই তাদের বক্তৃতা-ভাষণ ও প্রকাশিত-সম্প্রচারিত প্রতিটি শব্দের 
অভিষ্ট লক্ষ্য । 


এরাই সেই সম্প্রদায় কুরআনে কারীম যাদের পূর্বপুরুষদেরকে অপদস্থ করেছে এবং তাদের 
মুখোশ উন্মোচন করে বর্ণনা করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের মাঝে এরাই ফেতনা অন্বেষণ 
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করে। এরাই ফেতনাকে দ্রুততম সময়ে লুফে নেয়। এরাই পার্থিব হীনস্বার্থ আর ব্যক্তিগত 

ফায়দার জন্য কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। 

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

EF HEE gp 04০এ। 519 05) EES ১৬ 5 Ss BED 1565 E33 1936 55 
Ev ৮৪৯ ৩৩৬ ৪৩ 9 2 5৮৪ FSD Ld) STAs HSS 1058 Ss ২99১ US 
তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা 
লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক । যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের 
অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 

উদ্দেশে । আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর ৷ বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই 

জানেন” (সূরা তাওবা: ৪৬-৪৭) 
৪০৪5৫ IG By EN ৮9৮9৯ 19 81455 &1 ০৩০ 5 ৩ পাঠ ও 9৭09 658৩০ 45 Sys 
09 3 5545 ৩12১৭ ও ৩৪ 8 ০594 ৩ 9898 তে ৮85 ৯৮ ১১৮০1৯৮১৪৪4 66 ২০৪ ৩৯ 
রহ ৮2৯ es ও ৬5 এ SS LEB les F 5৩5 উপ Cb 4 ভা ২০১3৯ 
“এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ 
ও রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে 

ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর 
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কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, 
পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের 
সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্বোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ 
করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।” (সুরা আহযাব: ১২-১৪) 


অতএব, আমরা মনে করি, তাওহীদ ও ইসলামী আকীদার জন্য মারাত্মক হুমকি এবং এ 
যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকীদা থেকে সরে যাওয়া। 
অর্থাৎ মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ এবং কাফেরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করার নীতি থেকে 
সরে যাওয়ার ফেতনা। তাই মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইয়াহুদী জায়নবাদী ও মার্কিন ক্রুসেড 
আক্রমণের মোকাবেলায়, আল্লাহর ইচ্ছায় যে সাহায্যপ্রাপ্ত জিহাদ ও বরকতময় প্রতিরোধ 
আন্দোলন চলছে, সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে এ কয়েক পৃষ্ঠা লেখার মনস্থ 


করেছি। 


আর বিষয়টিকে আমরা দু'টি অনুচ্ছেদ ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করেছি। 





প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলামে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার রোকনসমূহ। 





দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকীদা থেকে সরে যাওয়ার ধরনসমূহ। 





উপসংহার: যেসব বিষয়ে আমরা গুরুত্বারোপ করতে চাই। 
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এ আলোচনায় যা কিছু কল্যাণকর, তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাওফীকেই 


হয়েছে। আর যা কিছু এর বিপরীত, তা আমাদের ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। 
FAA :১০৯৯ ৩৪৭5 এ এ ob খু! ৬৯৮৩ 


“আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই 
প্রতি ফিরে যাই।” (সূরা হুদ: ৮৮) 


আবু মুহাম্মাদ আইমান আয-যাওয়াহিরী 


শাওয়াল ১৪২৩ 
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সুচিপত্র 


ভূমিকা 3 
প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলামে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার রোকনসমূহ ১৩ 
০১, কাফেরদের বন্ধত় এহণে নিষেধাঙ্ঞা: ১৩ 
ক. বন্ধুত্ব ও সাবধানতা অবলম্বনের (তুকিয়া) মাঝে পার্থক্য: ২১ 
০২. কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং তাদের বন্ধুত্ব বর্জন: ২৯ 
ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতাকারীদের সাথে বঙ্নত করার ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা: ২৯ 


খ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, কাফেররা সবর্দা 


মুসলমানদের প্রতি শ্রতাপরায়ণ হয়ে থাকে । ৩৮ 
গ তেমনিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে জানয়ে দিয়েছেন, যতদিন মুমিনগণ ঈমানের 
উপর থাকবেন, ততদিন তারা মুমিনদের প্রতি সম্ভ্গ হবে না। 80 


ঘ. বরং তারা ঈমান আনার পর মুমিনদেরকে আবার কাফের বানিয়ে ফেলতে চায়: 


8 
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৬. আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা মুমিনদের সাথে অভরঙ্গতা এবং জিহাদ ফী 
সাবীলিলাহর মাঝে সম্পর্ক 8৩ 
চ. একটি সংশয়: ৫৩ 
ংশয় নিরসন: ৫৩ 
০৩, তাদেরকে ঘনিষ্ঠ বানানো এবং মুসলমানদের গোপন তথা ফাস করা থেকে 
নিষেধাত্ভী: ৫৯ 
০৪. গুরন্তুপুণর্ পদে কাফেরদেরকে বসানো থেকে নিষেধাত্তা; ৬ 


০৫ কাফেরদের নিদশর্ন ও কুসংক্াারসমূহকে সম্মান জানানো কাফের-মুরতাদদের 
সাথে তাদের ভ্রউতায় একমত পোষণ করা এবং সেগুলোর প্রশংসা ও ওএকীতর্ন 
করার ব্যাপারে নিষেধাত্ভা- ৬৪ 


০৬, মুসলমানদের বিরদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, ৬৯ 


০9, কাফেরদের সাথে হৃদ করা তাদের ভর্তার মুখোশ উম্মোচন করা তাদের 


সাথে বরাত না রাখা এবং তাদের থেকে দুরে থাকার ।নদেশি; ৭৪ 
ক. আসলী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং কাফেররা ইসলামী রাষ্ট্র দখল 
করে নিলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন................................. ৭৪ 
খ. ইসলামী রাষ্ট্রের মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ............................ ৭৬ 
গ. সংশয় সৃষ্টিকারী মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা...................... ০ ৮১ 


০৮, শরীয়াহর নিকট অগহণযোগা কাফেরদের সাথে বহাডিকারীদের কিছু মিথ্যা 
অজুহাত: ৮২ 
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০৯, মুমিনদের সাথে বহাত় রক্ষা করা এবং তাদেরকে সাহায্য করার নিদের্শ: ৮৪ 


১০, সারকথাা: ১ 
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আকিদাতুল ওয়ালা ওয়াল-বারা থেকে বিচ্যুতির ধরন: ৯৪ 
০১, যে সব শাসক গাইরভ্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করে ও ইয়াভদী-ধিস্টানদের 

বন বানিয়ে দুটি অপরাধকে সানিবেশিত ঘাটিয়েছে- ৯৪ 


০২, শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী: সরকারি আলেম, সাংবাদিক, মিডিয়াকমাঁ লেখক 
বুদ্ধিজীবী সরকারি গং চাকুরেরা বাতিলকে সাহায্য করা একে শোভনীয়রাপে ফুটিয়ে 


তোলা এবং তাদের পঁক্ষাবলঙ্কন করার বিনিময়ে বেতন ভোগ করে_ 5০9০ 
০৩, কথিত সমঝোতার ত্রাহ্বানকারী ১০৯ 
০৪, আমেরিকান মুজাহিদ 59০ 


উপসংহার ১১২ 
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প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলামে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার রোকনসমূহ 


০১. কাফেরদের বন্ধুত্ব গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা: 

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

BE es IA OF গত ও ৩ পে ৬০১ ৬০ ০৪ ০ 093 ৩৫ SU ৬৪ এ এ SY 
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“মু’মিনগন যেন অন্য মু’'মিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ 
করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে 
কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।” 
(সূরা আলে-ইমরান: ২৮) 
ইমাম ত্ববারী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
৩০১ ৩৮ ৩৯০৭ এপ (৯১ ced এত পিঠা ০১০০9 Leb USN ৩৪৭ পো lows Y /১ ০১ 
এত এ| 590 Bl ০০ 52 AB এ Gt ওত ও আআ ০০ nal DOS ০ ৩০ এড pile ৬৩ ot 955 জেদ 
. 081 ও 4১০ ৭৪১ ০৮ SA 

“এর অর্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে সাহায্য ও সহায়তাকারীরূপে গ্রহণ 


করো না; এভাবে যে তোমরা মুমিনদের ব্যতিরেকে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে 
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নিকট প্রকাশ করবে। কেননা যে এ ধরনের কাজ করবে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। 
অর্থাৎ উপরোক্ত কর্মের কারণে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে 
তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা সে দ্বীন থেকে রিদ্দাহ করেছে (মুরতাদ হয়ে গেছে) এবং 


কুফরে প্রবেশ করেছে।” (তাফসীরে ত্ববারী, ৩/২৭৭) 


মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
(১৩৬ SS পা 095 ৩০ FI BEN ০১6 2৮4 ENYA গনি এ 06 ৩6 08৩০ ০৪ 
স্তন salty এ এ jal OY jail 
“সে সব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক 
আযাব । যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং 
তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য” (সূরা 
নিসা: ১৩৮-১৩৯) 
sadly tinh 0৬4০ Sle সন ৩৮৮ ৫৮৮ 095 ore HGH SpE ৪ ২9০ জে ও ও 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা 
কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?” (সূরা নিসা: 


১৪৪) 
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ইমাম ত্ববারী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী 
লোকসকল! কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তোমাদের স্বজাতি ও দ্বীনি ভাই মুমিনদের 
বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করো না। যদি কর, তবে মুনাফিকদের মতো তোমাদের জন্যও 


জাহান্নাম অবধারিত হবে ।" (তাফসীরে ত্ববারী, ৫/৩৩৭) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে 

অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 
জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি 
দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না 
আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় 

প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন 
মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সে সব লোক, যারা আল্লাহর 
নামে প্রতিজ্ঞ করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে 
গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে 
ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি 
কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত 

হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, 
মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মু'মিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, 
যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
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করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী । হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে 
যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করো না । আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যখন তোমরা 
নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, 
তারা নিবোর্ধ।” (সূরা মায়িদা: ৫১-৫৮) 
ইমাম ত্ববারী রহ. বলেন- ‘আল্লাহ তা'আলার বাণী: ৮ 4 ৮৫ ০494 ০৪ [আর তোমাদের 
মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত] অর্থাৎ 
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“যে মুসলমানদেরকে ব্যতিরেকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, মুমিনদের 





বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কেউ 





কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না; যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও 
অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার উপর ও তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে, তখন তার 
বিপরীত সবকিছুর ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং দু'জনের হুকুম একই 
হবে ।” (তাফসীরে ত্ববারী, ৬/২৭৭) 
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হাদীস শরীফে হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
Au এত 194 2 2৫১ ৩৫৩০ lial ০৬০ 04৩ 268 So IH 19 2০9 4৩ hi ৬৩ dl 459 0৫ 
“আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন সেখানে বসবাসরত 


সকলের উপরই সেই আযাব নিপতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার 
আমল অনুসারে উঠানো হবে।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬২৩, ই.ফা.) 

৮৯ (০115৩ AUG BL dl গর! ০ ৮৪ উই OY ৮10 ৮১ ১৩৭ op চা জি ৩৩ op ১৬ 

০ 5৫৯ ৬) 9 ০৬ ০১ ০৬৬১৮ ০৮৪ ৫5 
“এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কাফের ও জালিমেদের কাছ থেকে পালানো বৈধ । কারণ, তাদের 
সাথে বসবাস করা মানে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করা। যদি তাদেরকে সাহায্য না 
করা হয় এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট না হয়, তখন এ কথা প্রযোজ্য হবে। যদি তাদেরকে 
সাহায্য করা হয় অথবা তাদের প্রতি সন্তুষ্টি পাওয়া যায়; তবে সে তাদেরই একজন (বলে গণ্য 


হবে)।”(ফাতহুল বারী, ৩১/৬১) 


তাই তো আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ 


তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৯৯. 


SAU SUE 08 olds ds পি Bol ৬০৮০ Of Hl 2 ৬০৩ 5 ০5124 ও SHG CD চে ৬5 
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“আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা 
পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্িত হয়েছেন এবং তারা 
চিরকাল আযাবে থাকবে । যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে 
অনেকেই দুরাচার ৷” (মায়িদা: ৮০-৮১) 

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন- 

Ah DE SG gs ০০ DEYN এ SS 19 9] EUG 905৮9 SET des ২95 ৩৮৪ Yi 
SEE BES ৯১০ Ils CSTs ৪৫155 SOUS এডি জল IE OLB rr aly 51৬ 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা 
ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে । আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে 
তারা সীমালংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, 
তোমাদের ভাই তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের 


ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২২০. 


আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, 
আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (সূরা 


তাওবা: ২৩-২৪) 


ইবনে কাসীর রহ বলেন, ইমাম বায়হাকী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে শাওযাব রাযি, এর রেওয়ায়াতে 
বর্ণনা করেন, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. এর পিতা বদর যুদ্ধের দিন প্রতিমাসমূহের 
গুণকীর্তন করতে লাগল। আবু উবায়দা রাযি, বারবার সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে 
লাগলেন। যখন পিতা জাররাহ মাত্রাতিরিক্ত করে ফেলল, তখন সন্তান আবু উবায়দা পিতাকে 
লক্ষ্যস্থল বানালেন এবং হত্যা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সকল আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। 
সহীহ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন- 

5 ৫ ০৪০০৮ 393 ord ভি ৫৩ log এত ক এত di 455 Sf EG ক ৩০ 5৮৯ ৩৬৪ 
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“সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে 

পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।” 
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৩) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২২৯. 


অনুরূপভাবে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
নী 9 945 5205 ৬০ এ CH OT ৬ SUS ৮8 3 8০5 ale Bor clo bg 4৬ IG ৩ ৩৪ 
“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার 
কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব।” (সহীহ বুখারী, 
হাদীস নং-১৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪8) 


ক. বন্ধুত্ব ও সাবধানতা অবলম্বনের (তুকিয়া) মাঝে পার্থক্য: 


কাফেরদের সাথে শরীয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব করা এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচা- এ 
দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য ইসলাম সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
BE ie AE OF NY গত ও ৩ পে ৬০১ ৬০ ০৪ ০ 093 ৩: SUT ৬৪ এ এ SY 
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“মুমিনগন যেন অন্য মু’মিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ 
করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে 
কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।” (সূরা 
আলে-ইমরান: ২৮) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২২. 


ইবনে কাসীর রহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী $& ৮5155 ৩ 4 [তবে যদি তোমরা 


তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা কর] তথা কোনো ব্যক্তি কোনো জনপদে 





কোনো সময় তাদেরকে ভয় করলে তার জন্য বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে তোষামোদ/তুকিয়া 





করার অনুমতি আছে। তবে এ তোষামোদ অভ্যন্তরীণ ও আন্তরিকভাবে না হতে হবে। যেমন 





ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আবু দারদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 
255 45৬) তা 2৯3 ২ SS 


অভিশাপ দেয়।” 


সুফিয়ান সাওরী রহ. ইবনে আব্বাস রাি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন- 
1০০৮ জা এ এড আনা তা? 


“তোষামোদ মুখেই হয়, কাজেকর্মে নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৫৭) 





কাশর (১১৫৫) শব্দের অর্থ দাঁত কেলিয়ে মুচকি হাসা। (লিসানুল আরব, ৫/১৪২) 
ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৩ 


“আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য ফেরাউন-পত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। যিনি প্রার্থনা 
করছেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ 
করুন। আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্বর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় 

থেকে মুক্তি দিন।”(সুরা তাহরীম: ১১) 
মুমিনদের জন্য আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বুঝাতে চান যে, যদি মুমিনগণ কাফেরদের 
প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে; তবে তাদের সাথে মিশে থাকাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন- 

45০৬৪ A OF) sich ও 91 ৩ CS ৬০১ ৬০৪ ০০ ৮ ৯১ ০৮ ৪) ডিএ ৩০ এ SY 
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“মুপমিনগন যেন মু’মিনদেরকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ 

করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 

থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা কর; তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে ॥”(সূরা 
আলে-ইমরান: ২৮) 


সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৩৯৪ 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২. 


ইমাম কুরতুবী রহ বলেন- 
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৯১. 


হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. ও মুজাহিদ রহ. বলেন, “ইসলামের প্রথম যুগে 





মুসলমানদের শক্তি অর্জনের পূর্বে এই তোষামোদ নীতি ছিল। আর এখন তো আল্লাহ 





তা'আলা ইসলামকে দুশমন থেকে সুরক্ষা পাওয়ার শক্তি দান করে সম্মানিত করেছেন।” 
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“তুকিয়া হলো মৌখিক সম্পর্ক রাখা; তবে তার অন্তর ঈমান-বিশ্বীসে প্রশান্ত থাকতে হবে, সে 





(তাদের জন্য কোনো মুসলিমকে) হত্যা করবে না, কোনো অপরাধও করবে না।” 





ইমাম হাসান রহ. বলেন, মানুষের জন্য তুকিয়া বা তোষামোদ নীতি কিয়ামত অবধি চালু 





থাকবে । তবে (কোনো মুসলিমকে) হত্যা তোষামোদ নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। 





এবং বলা হয়, মু'মিন যখন কাফেরদের মাঝে অবস্থান করে এবং নিজের জানের ব্যাপারে 
আশঙ্কা করে, তখন কাফেরদের সাথে মৌখিক তোষামোদ বৈধ; তবে অন্তর ঈমানের উপর 


প্রশান্ত থাকতে হবে। আর তোষামোদ একমাত্র তখনই বৈধ হবে, যখন হত্যা, অঙ্গহানি বা 





কঠিন শাস্তির আশঙ্কা করবে। আর যে ব্যক্তিকে কুফরী করতে বাধ্য করা হবে, তখন করণীয় 
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হবে- সে এ ক্ষেত্রে কঠোর হবে এবং কিছুতেই কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার প্রতি সাড়া দেবে 
না; তবে তা করা তার জন্য জায়েয আছে। (তাফসীরে কুরতুবী, ৪/৫৭) 
ইমাম ত্ববারী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, $& ৫ 1%% ৬ খু [তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 
থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা কর] তবে তোমরা যদি তাদের অধীনে থাক এবং 
তোমাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা কর, তখন তোমরা মৌখিকভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ 
করবে এবং অন্তরে শত্রুতা পোষণ করবে। 

এ পাতি ও পেত ২9 HSL ৩ ale ৮৯ ৩ ৬৬ পেত এ 


তারা যে কুফরের উপর অবস্থান করছে, তাকে সমর্থন করবে না। কোনোভাবেই 





মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে না। (তাফসীরে ত্ববারী, ৩/২৭৭) 





শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতও এটাকে শক্তিশালী করে। তাতারদের আমলে 
যেসব মুসলমানকে তাতারদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে বের হওয়ার 
জন্য জোরজবরদস্তি করা হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন, “এবং জিহাদ যখন 
ওয়াজিব, আল্লাহর ইচ্ছায় যুদ্ধে অনেক মুসলমানই শহীদ হয়। জিহাদের প্রয়োজনে 
কাফেরদের মাঝে অবস্থানকারী কোনো মুসলমান যদি মারা পড়ে, তা বড় কোনো ব্যাপার 


নয় I” 
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বরং এ রকম বাধ্য মুসলমানকে ফেতনার যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়ার 
ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাকে হত্যা করা হলেও তার জন্য এমতবস্থায় যুদ্ধ 


করা জায়েয হবে না। 


যেমনটি সহীহ মুসলিমের হাদীসে আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“অদূর ভবিষ্যতে অনেক ফেতনা হবে। জেনে রেখ, এরপরও অনেক ফেতনা হতেই থাকবে। 
তখন পদচারীর চেয়ে বসা ব্যক্তিই উত্তম হবে। দৌঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে পদচারীই উত্তম হবে। 
যখন সেই ফেতনা এসে পড়বে বা সংঘটিত হবে, তখন যার উট আছে; সে যেন উট নিয়ে 
ব্যস্ত থাকে যার ছাগল আছে; সে যেন তার ছাগল নিয়ে ব্যস্ত থাকে । যার জায়গা-জমি আছে, 
সে যেন তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাবী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! যার উট, ছাগল কিংবা জমি নেই, সে কী করবে? তিনি বললেন, সে তার 
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তলোয়ারটা নিয়ে ধারালো দিকটা পাথরে আঘাত করবে এবং ফেতনাকে এড়িয়ে যেতে 
পারলে এড়িয়ে যাবে। আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি? আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি? আল্লাহ! 
আমি কি পৌঁছিয়েছি? 


তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাকে বাধ্য করে দু'সারি বা দু'দলের 
কোনো একটির সাথে নিয়ে যায়। অতঃপর সেখানে তলোয়ার বা তীর নিক্ষেপ করে আমাকে 
কেউ আঘাত করে এবং আমি নিহত হই, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, 
সে আল্লাহর কাছে তার গোনাহ এবং তোমার গোনাহ দু'টো নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবে এবং 
জাহান্নামের অধিবাসী হবে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৪৩২) 


এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেতনার সময় যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন; 
বরং এড়িয়ে যাওয়া বা হাতিয়ার নষ্ট করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য অপারগতা প্রদর্শন 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশে বাধ্য করা হয়েছে বা হয়নি এমন উভয় ব্যক্তির 
আলোচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, বাধ্যগত মুসলমান যদি অন্যায়ভাবে নিহত 
হয়, তখন হত্যাকারীই নিজের গোনাহ এবং তার গোনাহর দায় বহন করবে । যেমনটি আল্লাহ 


তা'আলা আদম আ. এর দুই সন্তানের কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন। 


উদ্দেশ্য হলো: ফেতনার সময় যদি যুদ্ধ করতে কাউকে বাধ্য করা হয়, তার জন্য যুদ্ধ করা 


জায়েয হবে না। বরং তার উপর ওয়াজিব হবে অস্ত্র ভেঙে ফেলা এবং অন্যায়ভাবে নিহত 





হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা। সুতরাং ইসলামী শরীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর 
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সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করা ব্যক্তির জন্য কীভাবে জায়েয হবে?? 
যেমন, যাকাত অস্বীকারকারী ও মুরতাদ প্রমুখদের সাথে মিলে। অতএব, সন্দেহাতীতভাবে 





তার জন্য ওয়াজিব হলো, সে ময়দানে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেও যেন কিছুতেই যুদ্ধ না করে; 





যদিও মুসলমানগণ তাকে হত্যা করে। যেমনিভাবে কাফেররা যদি কাউকে ময়দানে গিয়ে 





মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। এমনিভাবে কোনো মুসলিমকে অপর 





মুসলিমকে হত্যা করতে বাধ্য করে, সমস্ত মুসলমানের একমত্যে তার জন্য তাকে হত্যা করা 
বৈধ হবে না। কারণ, একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচানো তার জন্য 


জায়েয নয়।” (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/৩৩৮-৩৩৯ পৃ.) 


সারকথা: কোনো মুসলমান যদি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যে, তাকে হত্যা করা হবে বা 
অঙ্গহানি করা হবে বা কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে; তাহলে কাফেরদের নির্যাতন এড়ানোর জন্য 
কিছু তোষামোদি বাক্য বলা তার জন্য বৈধ। তবে এমন কোনো কাজ করা তার জন্য বৈধ 
নয়, যা তাদের সহযোগিতা হয় বা কোনো গোনাহের কাজ হয় অথবা কোনোভাবে কোনো 
মুসলমানের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা, হত্যা করা বা যুদ্ধ করা হয়। বরং উত্তম হলো, 


নির্যাতন সয়ে যাওয়া; যদিও এটা তার হত্যা পর্যন্ত গড়ায় ৷ 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৯. 


০২. কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং তাদের বন্ধুত্ব বর্জন: 


ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করার 
ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা: 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাঁদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং 
তাঁদেরকে তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাঁদেরকে জান্নাতে দাখিল 
করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তাঁরা তথায় চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তাঁদের প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । তাঁরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই 
সফলকাম হবে ।”(সূরা মুজাদালা: ২২) 
ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর বাণী ঘা $৪ 3; “যদিও তারা 


তাঁদের পিতা হয়” এ ব্যাপারে বলা হয়, এ আয়াতের এ অংশটি নাযিল হয়েছে সাহাবী আৰু 
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উবায়দা রাযি. এর ব্যাপারে, যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ৬ 9 
“অথবা তাঁদের পুত্র হয়” নাযিল হয়েছে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন 
তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন। 455! % “অথবা তাঁদের ভ্রাতা 
হয়” নাযিল হয়েছে মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর ভাই উবাইদ 
ইবনে উমাইরকে হত্যা করেছিলেন। ৫4 9 “অথবা তাঁদের গোষ্ঠী হয়” নাযিল হয়েছে 
উমর রাযি. এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর এক আত্মীয়কে হত্যা করেছিলেন। এবং হামযা, 
আলী ও উবায়দা ইবনে হারিস রাযি. এর ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শায়বা ও ওয়ালীদ 
ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। 


(ইবনে কাসীর রহ. বলেন) আমার মতে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে যে পরামর্শ করেছিলেন, সেই পরামর্শও এ 
আয়াতের অন্তভুক্ত। তখন আবু বকর রাযি. মুক্তিপণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; যেন 
সম্পদের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বন্দীরা ছিল তাঁদের ভাই-বেরাদার ও 
আত্রীয়স্বজন। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে দেবেন। উমর রাযি. 
বললেন, “আবু বকর যে মত ব্যক্ত করেছেন, তার সাথে আমি একমত নই। আপনি অমুককে 
(উমর রাযি. এর আত্মীয়) আমার হাতে উঠিয়ে দিন, আমি তাকে হত্যা করি। আর আলীর 
হাতে আকীলকে দিন। অমুকের হাতে অযুককে দিন। যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন 
যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই...” এভাবে পুরো ঘটনা। 
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ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তাঁদেরকে জিবরাঈল এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। 
অর্থাৎ তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহর বাণী- 1৯৮: 44% % ০৮; “আল্লাহ তাঁদের 
প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট” এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এটির গূঢ় রহস্য হলো, 
তারা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন, আল্লাহ তা'আলাও 
তার বিনিময়ে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট করলেন।” (তাফসীরে ইবনে 
কাসীর: ৪/৩৩০-৩৩১) 


মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- 
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৮৮ ৩ ০০ SES BY En এট andl) Ck ঝ 9! 9৮৮ 2১০ এ ০ ৩ 
£4 ২৯ ৩5160 8 ৬359 AEG ৩৪ AIG ০৫৩০৮ ৬৩০৬ ৮১৯ ৩০ ৮৮ ১০০ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো 
তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা 
অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং 
আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক; তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব 
করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের 
মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তোমাদেরকে করতলগত করতে 
পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা 
প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনোরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। তোমাদের 
আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের 
মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও 
সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক 
নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার 
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উদ্দেশ্যে এর ব্যতিক্রম, তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। 
তোমার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই 
নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য 
পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য 
তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ 
অভাবমুক্ত, প্রশংসার্থ। যারা তোমাদের শত্রু, সম্ভবত আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে 
বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। দ্বীনের 
ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত 
করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই 
জালিম ৷” (সুরা মুমতাহিনা: ১-৯) 
ইবনে কাসীর রহ. বলেন, পবিত্র এ সূরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল হাতিব 
ইবনে আবী বালতাআ রাযি. এর ঘটনা ৷ ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবী 
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রাফি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আলী রাযি. কে বলতে শুনেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাকে, জুবাইর ও মিকদাদকে পাঠালেন এবং বললেন- “এখনই রওয়ানা হয়ে 
রওজায়ে খাখে পৌঁছে যাও। সেখানে একজন উ্্রীরোহী নারীকে পাবে, যার কাছে একটি চিঠি 


আছে। তার কাছ থেকে তা নিয়ে এস ৷” 


আমরা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে রওয়ানা হলাম এবং রওজায়ে খাখে পৌঁছলাম । সেখানে সেই 


উষ্ট্রারোহী নারীকে পেয়ে গেলাম। 

আমরা বললাম, “চিঠি বের কর।” 

সে বলল, “আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।” 

আমরা বললাম, “হয় চিঠি বের কর, নয়তো আমরা কাপড় খুলে তল্লাশি করব।” 


আলী রাযি. বলেন, তখন সে তার মাথার ঝুঁটি থেকে চিঠিটি বের করে দিল। আমরা চিঠি 
নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, 
“হাতিব ইবনে আবী বালতাআ এর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি।” তাতে 
তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু ব্যাপার তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। 
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, “হাতিৰ এটি কী?” 


তিনি বললেন, “আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের 


ঘনিষ্ঠ ছিলাম; তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২. 


যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার 
পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরী কিংবা আমার দ্বীন 
পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও 
করিনি।” 


তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে সত্য 
বলেছে।” 

উমর রাযি, বললেন, “আমাকে অনুমতি দিন। এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “সে নিশ্চয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। 


আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলে 


দিয়েছেন, তোমরা যা-ই ইচ্ছা কর। কারণ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” 


এভাবেই ইবনে মাজাহ ব্যতীত মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে মাজাহ রহ. 
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ব্যতীত অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


সূত্র: সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩০০৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৪৯৪, সুনানে আবু দাউদ, 
হাদীস নং-২৬৫০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩০৫, সুনানে কুবরা, হাদীস নং-১১৫৮৫ 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৩৬. 
ইমাম বুখারী রহ. মাগাযী অধ্যায়ে বৃদ্ধি করেছেন যে, এ (ঘটনার) প্রেক্ষিতে সূরাটি অবতীর্ণ 
হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪২৭৪) 

৪১6 ৪৪১০ IS YT জে এড 
“হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।” 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে কাফেরদের বয়কট করা, শত্রুতা পোষণ করা, 


তাদের সাথে বৈরী হওয়া ও তাদের থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন; তিনি বলেছেন- 
os ঠা? 61 2৮94 196 By as 5589 পি ও os Bl SG LI 


“তোমাদের জন্য রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে উত্তম আদর্শ । যখন তাঁরা স্বীয় 


জাতিকে বললেন, আমরা তোমাদের থেকে পবিভ্র।” 
অর্থাৎ আমরা তোমাদের থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। 
OE dl 99১ ০ 69445 ৩3 
“এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর, তাদের থেকেও । আমরা তোমাদেরকে 
অস্বীকার করি।” অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম ও মতবাদকে। 
এ 4০১ 50 ৫9 ৪1 


“আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকাল শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে ।” 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৩৭, 


অর্থাৎ, এখন থেকে তোমাদের ও আমাদের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে, যতদিন 
তোমরা কুফরীর উপর অটল থাকবে, ততদিন এ শক্রতা ও বিদ্বেষ থাকবে । আমরা সর্বদা 


তোমাদের থেকে মুক্ত থাকব এবং তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করব। 
১১৯ dy heh ৬৮ 
“যতদিন পৰ্যন্ত এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করবে।” 


অর্থাৎ যতদিন তোমরা একত্ববাদী হয়ে এক আল্লাহর ইবাদত না করবে, যাঁর কোনো শরীক 
নেই এবং যতদিন আল্লাহর সাথে মূর্তি-প্রতিমা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে পৃথক না 
হবে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৩৪৫-৩৪৯ পৃ.) 


388 ৬৬০ ড IE ০০ USES So pg BS Bgl hl ০৪ UB 99 3৯০ ৩ BG 
“হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না । তারা 
ইমাম কুরতুবী রহ বলেন, আল্লাহর বাণী- 
765 Bl ৩৪ ০9155 31৯০ Gadi (৪ 
“হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।” 


অর্থাৎ ইয়াহুদীদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না। 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহল্লাহ ২৬৮. 


মূল ব্যাপারটি হলো, কিছু গরীব মুসলমান ইয়াহুদীদেরকে মুসলমানদের তথ্য জানিয়ে তাদের 
সাথে সুসম্পর্ক রাখত। বিনিময়ে তারা কিছু শস্য পেত। এখানে তাদেরকে এ কাজ থেকে 


নিষেধ করা হয়েছে। 


বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা উক্ত সুরা একই বিষয় দিয়ে শুরু করে সে বিষয় দিয়েই শেষ 
করেছেন। আর তা হলো কাফেরদের বন্ধুত্ব বর্জন করা। এখানে হাতিব ইবনে আবী বালতাআ 
এবং অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

ly এ 2 ৮০৩ ৬০ lady 455 এ xy PE Ys BIG ও ভা (5 NT জা ও ৪) 
155 ২195 281 ৬৫ “হে মুমিনগণ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না।” অর্থাৎ, তাদের সাথে অন্তরঙ্গ 
হয়ো না এবং তাদের কল্যাণকামী হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে হাতিব 
ইবনে আবী বালতাআকে ক্ষমা করেছেন।” (তাফসীরে কুরতুবী, ১৮/৭৬) 


খ. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, 


“কাফেররা সর্বদা মুসলমানদের প্রতি শত্রতাপরায়ণ হয়ে থাকে ।” 
মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৩৯. 


“আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের ও মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের পালনকর্তার 


পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক ।” (সূরা বাকারা: ১০৫) 
৭ উট ce. লক ০৬ ৬৪৩০ BUS SIE) এ ০৪৮5 % করবা এম ১ ১5 


“আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, তোমরা মুসলমান হওয়ার পর 
তোমাদেরকে যদি কোনো রকমে কাফের বানিয়ে দিতে পারত।” (সূরা বাকারা: ১০৯) 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন- 

BA) ৩554 (61৮55131909 CT NS 289 99 সু কও ৩০৪০ ৪৩5 ১ ০5 ৪29 sf ও 
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৭,009 ও ও 81 ৫5 এ 81984519০15 ও 
“দেখ, তোমরাই তাদের ভালবাসো । কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে 
না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর; অথচ তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে 
তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের 
উপর বিদ্বেষবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমাদের আক্রোশে তোমরাই মর। আর 
অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা ভালোই জানেন। তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়; তাহলে 
তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়; তাহলে তারা আনন্দিত হয়। 


তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও; তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই করতে 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহল্লাহ ৪০. 


পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।” (সূরা আলে- 
ইমরান: ১১৯-১২০) 

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, 
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“আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যার মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ, মু্মিনরা বিপদে পড়লে খুশি হওয়া- 

এসব থাকবে, সে কখনো অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়। বিশেষত জিহাদের মতো এ 

গুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেটি দুনিয়া-আখিরাতের খুঁটি স্বরূপ।” (তাফসীরে কুরতুবী, ৪/১৮১-১৮৩ 

পৃ) 


গ. তেমনিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, “যতদিন 
মু'মিনগণ ঈমানের উপর থাকবেন, ততদিন তারা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট 
হবে না।” 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
4৩ এ এ ৯৪৪ CA ১86 এ ৯ ফা এন গ& পর ৬৪ ৬ এপ ২ ৯৫৪ ৬৬ ৬৯৮ os 


রী, BAP 2৮০ TY ৮ Ho এ] ওপর ৬ 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২. 


“ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের 
ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ। যদি 
আপনি তাদের আকাক্সক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, এ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে 
পৌঁছেছে; তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী থাকবে না ।” 


(সূরা বাকারা: ১২০) 


ঘ. বরং তারা ঈমান আনার পর মুমিনদেরকে আবার কাফের বানিয়ে 


ফেলতে চায়: 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


১১:০৮ SS HIE 2x odds ও 915 519৮ 9০ ৩৪8 ও 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো দলের আনুগত্য কর; তাহলে 
আলে-ইমরান: ১০০) 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন- 
15৭ :১৮০০এাকি 9০৮15465৩৬৪ এত L955 195 Goll 1945 ০1195 ৩০ ৪ 


“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য কর; তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে 
ফিরিয়ে দেবে; তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।” (সূরা আলে-ইমরান: ১৪৯) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৪২. 


ইবনে জারীর ত্ববারী রহ. বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো, হে 
লোকসকল! যারা আল্লাহর অঙ্গীকার, তাঁর শাস্তি ও আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলকে সত্যবাদী জেনেছ, 12৫ ০% 1৮ ৩! “তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য কর” 
অর্থাৎ, যেসব ইয়াহুদী ও নাসারা তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তারা তোমাদেরকে যা আদেশ-নিষেধ করে; তোমরা যদি সে 
ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে তোমরা ধারণা কর যে, তারা তোমাদের 
কল্যাণকামী, উক্ত ব্যাপারে যদি তাদের কাছ থেকে কল্যাণ কামনা কর; তবে ৮4৬০ এ 75 


“ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে” অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, তারা তোমাদেরকে ঈমান 





আনার পর মুরতাদ বানিয়ে ছাড়বে । ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলি এবং 





রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করিয়ে ছাড়বে। ফলে ০৮৮14 “তাতে 





তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে” অর্থাৎ তোমাদেরকে যে ঈমান ও দ্বীনের প্রতি আল্লাহ 





তা'আলা পথ প্রদর্শন করেছেন, তা থেকে তোমরা সরে যাবে। ৩৬ “ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে” অর্থাৎ 





তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে, নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছ এবং নিজেদের দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট 





হয়ে গেছ। খুইয়েছ তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত। এ আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনদেরকে 
কাফেরদের মতের আনুগত্য করতে এবং তাদের ধর্মের কল্যাণ কামনা করতে নিষেধ করা 


হয়েছে।” (তাফসীরে ত্ববারী, ৪/১২২-১২৩ পৃ.) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৪৩ 


ঙ. আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, মুমিনদের সাথে অন্তরঙ্গতা এবং জিহাদ 


মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণের ব্যাপারে শরীয়াহর হুকুম 
বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুহব্বত ও জিহাদের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক বিষয়ক 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কথাটি হুবহু উল্লেখ করাই শ্রেয় মনে করছি। 


ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- 
019 ALLS ৩ DS ০৬ 919 এ০ ০১৬৪০ ৩৪9 4০১ Ag এ আট উন OB ৮০৪5 ৩১৬ এও হক জগ 
Ely ক ৪৩৪19 ১১৬৭] ০০ Som এ ০০৪ এ BSL BLS ৩৪ MD ০০৪ ows ও ও ও ঘটা ৬ 
dss এভন BLS এপ গঞাু। ৩২৯ এ 5৬০১ 985 4 
FIN ৮99৩ BF al OB এ ৮৪9 MUS 001 এড আ ও এ ৩৭ hol কি Of HON a) 
Bly ০৯৩ 9৯9 এ als 5১9১ SFL 910৮9 dl fe এ IF ৮০ 59১১9 3১০০ ০১৪৪ cel 
'মুহব্বত শব্দটি আরবিতে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ, মু'মিন আল্লাহকে ভালোবাসে, 
তাঁর নবী-রাসুলগণ ও মু'মিন বান্দাদেরকে ভালোবাসে; যদিও হোক না তা আল্লাহ তা'আলার 
ভালোবাসারই অংশ। যদিও যে ভালোবাসার হকদার আল্লাহ তা'আলা, সেই ভালোবাসার 
হকদার আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারে না। তাই তো যেগুলো আল্লাহর সাথে খাস বা নির্দিষ্ট 
সে সব স্থানে আল্লাহর ভালোবাসার কথা এসেছে। যেমন, ইবাদত, তাওবা, আল্লাহর প্রতি 


একাগ্রতা ইত্যাদি। এসব শব্দ আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার পরিচায়ক । এরপর তিনি বলেন, 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ও. 


আল্লাহর ভালোবাসা দ্বীনের মূলভিত্তি। এ ভালোবাসা পূর্ণ হলেই দ্বীন পূর্ণ হয়। এ ভালোবাসার 


অপূর্ণ হলে দ্বীন অপূর্ণ হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
ঞ| ৮০ ও 5৬1 5555 55039 ০8৮ B05 4১০ ৮৭ ০8 
“ইসলাম হলো শির। নামাজ হলো তার খুঁটি। আর তার সফলতার চূড়া হলো জিহাদ ফী 


সাবীলিল্লাহ।” বলা হয়েছে, কাজের শীর্ষ-চুড়া হলো জিহাদ। এটাই উত্তম ও সম্মানজনক 
রাঃ 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

009 | ০৪ SEs 3 রা ০৪০ ও ৩০ ধু 99 9৮ ওঠা SAS IZ শি 5 8৪1 এ ls 
এ এ 855 Ll শডি AL ও 0৪০ ও 19455512529 IT ভা £19 আবি ০৪৫ 0 তম 
ভূত এক 3241 Ss 
“তোমরা কি হাজ্বীদের পানি সরবরাহ ও মাসজিদুল হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের 
সমান মনে কর, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে? আল্লাহর কাছে তারা সমান নয়। আর আল্লাহ জালিম লোকদের পথপ্রদর্শন করেন না। 
যাঁরা ঈমান এনেছে, হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ 
করে; আল্লাহর কাছে তাঁরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আর তাঁরাই সফলকাম। তাঁদের প্রতিপালক সুসংবাদ 
দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাঁদের জন্য স্থায়ী শান্তি । 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ 8 


তথায় তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।” (সূরা তাওবা: 
১৯-২০) 
জিহাদ ও মুজাহিদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস অসংখ্য। এটা প্রমাণিত যে, জিহাদই 
বান্দার জন্য সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। আর জিহাদই হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার 
প্রমাণ । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

A DE 245 ৮655 ০ DEYN এত 1৮০ 9] এয ৪0185 SEGT 9৯ ২195 ৩৪৫ ও ৪ 
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EY Al} il 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে; তবে 
তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমাদের যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, 
তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের 
ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসম্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর; 
যদি এসব তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় 
হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত । আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে 


পথপ্রদর্শন করেন না।” (সূরা তাওবা: ২৩-২৪) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৪৬. 


আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও প্রেমিক বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন- 
3৯৩0 এ Bel এত এ এস 225 ০6৫05 Bol Gb 48০5 ৯৯ ৩৪ obs 2 ৩০15 এ ৪ 
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“হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন 
সম্প্রদায় আনবেন, যাঁদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তাঁরা তাঁকে ভালোবাসবে । তাঁরা 
মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি 
যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী” (সূরা মায়িদা: ৫৪) 


কারণ, জিহাদ করার জন্য ভালোবাসা আবশ্যক । কারণ, প্রিয়তম যা ভালোবাসে প্রেমিক তা-ই 
ভালোবাসে । সে তা-ই ঘৃণা করে, যা তার প্রিয়তম ঘৃণা করে। তার সাথেই বন্ধুত্ব করে, যার 
সাথে তার প্রিয়তম বন্ধুত্ব করে। তার সাথেই শত্রুতা পোষণ করে, যার সাথে প্রিয়তম শত্রুতা 
পোষণ করে । তার প্রতিই সন্তুষ্ট হয়, যার প্রতি প্রিয়তম সন্তুষ্ট হয়। তার প্রতিই রুষ্ট হয়, যার 
প্রতি প্রিয়তম রুষ্ট হয়। তা-ই আদেশ করে, যা প্রিয়তম আদেশ করে। তা-ই নিষেধ করে, যা 


প্রিয়তম নিষেধ করে। সুতরাং সে তাঁর অনুগামী হয়ে যায়। 


মুজাহিদীন তাঁরাই, যাঁদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। যাঁদের রুষ্টতায় আল্লাহ রুষ্ট হোন। 
কারণ, তাঁরাই তো আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হোন। আবার তাঁর রুষ্টতায় রুষ্ট হোন। যেমন, 
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সুহাইব ও বিলাল রাযি. ছিলেন । এমন একটি দলের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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“হয়তো তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছ । যদি তুমি তাদেরকে রুষ্ট করে থাক; তাহলে তুমি 


তোমার রবকেও রুষ্ট করেছ। তিনি বললেন, ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে রুষ্ট করেছি? 


তাঁরা বললেন, আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।” 


মতো পৌঁছল না। তখন আবু বকর রাযি. তাঁদেরকে বললেন, কুরাইশ সর্দারকে তোমরা এমন 
কথা বলছ? আবু বকর রাযি. ঘটনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগে বেড় না। কারণ, তাঁরা আল্লাহর জন্য 
রুষ্ট হয়েই এমনটি বলেছে। তাঁরা যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং তাঁদের 
শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে শুধুমাত্র সেটার পূর্ণতার জন্যই এমনটি করেছে। তাই তো 
বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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“আমার বান্দা নফল কাজের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়, এমনকি এক সময় আমি তাকে 
ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যেটা দিয়ে 
সে শুনতে পায়। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যেটা দিয়ে সে দেখতে পায়। আমি তার হাত 
হয়ে যাই, যেটা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যেটা দিয়ে সে হাঁটে । সে শুধু আমার 
জন্যই শোনে আমার জন্যই দেখে। আমার জন্যই ধরে। আমার জন্যই হাঁটে । সে আমার 
কাছে চাইলে আমি তাকে দিই। সে আশ্রয় চাইলে আমি আশ্রয় দিই। কোনো ব্যাপারেই আমি 
তাঁকে ফেরত দিইনি। আমিই দিয়েছি সবকিছু । আমার মুমিন বান্দার রুহ কবজা করতে 
আমার ইতস্তত লাগে। সে যে মৃত্যুযস্ত্রণা অপছন্দ করে, আমিও তাকে কষ্ট দিতে চাই না। 
তবে তা ছাড়া যে কোনো উপায় নেই।” (আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ, ১/৬৩-৬৪ পৃ.) 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে বলেন, পার্থিব 
বিষয়াদিতে সাদৃশ্য থাকলে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সুতরাং ধর্মীয় বিষয়াদিতে সাদৃশ্য 
থাকলে কী পরিণাম হবে?? কারণ, তা-ই গভীর থেকে গভীরতর বন্ধুত্বের দিকে নিয়ে যায়। 
আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা ঈমানের বিপরীত ৷ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খরিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে; সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত । নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না । বস্তুত যাদের অন্তরে 
রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা 
বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন 
দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো 
নির্দেশ দেবেন; ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুপমিনরা বলবে, 
এরাই কি সে সব লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের 
সাথেই আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।” (সূরা 
মায়িদা: ৫১-৫৩) 
আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের দুর্নাম করে বলেছেন- 
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“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে 


অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং সীমালজ্বনকারী। তারা 
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যেসব মন্দ কাজ করত, পরস্পরকে সে সব মন্দ কাজে নিষেধ করত না। তারা যা করত, তা 

কতই না নিকৃষ্ট ছিল। আপনি তাদের অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। 

কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা 

চিরকাল শাস্তিভোগ করতে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও নবীর প্রতি এবং তাঁর উপর 

অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত; তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। 
কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।” (সূরা মায়িদা: ৭৮-৮১) 


আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ 


কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আবশ্যক। সুতরাং তাদের সাথে 








বন্ধুত্ব রাখা আল্লাহর প্রতি ঈমান না থাকাই প্রমাণ করে। কারণ লাষেমের অনুপস্থিতি 





মালযুমের অনুপস্থিতিকে প্রমাণ করে। 





আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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“যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাঁদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না; যদিও তারা তাঁদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং 
তাঁদেরকে তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।” (সূরা মুজাদালা: ২২) 
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আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, এমন কোনো মু’মিন নেই, যে কোনো কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করে। 





সুতরাং যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে মু'মিন নয়। আর বাহ্যিক সাদৃশ্য থেকেই 





বন্ধুত্বের অনুমান করা যায়। তাই তাও হারাম হবে। যে সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।” 
(ইকতিজাউস সিরাতিল যুস্তাকীম, ১/২২১-২২২ পৃ.) 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরও বলেন, মু'মিনের উপর কর্তব্য হলো: আল্লাহর 
জন্য শত্ৰুতা করা এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা। মু’মিনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেই হবে; 
যদিও সে তাকে অত্যাচার করুক। কারণ, অত্যাচার ঈমানী বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে; তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে 
দেবে। আর তাদের একদল যদি অপর দলের উপর চড়াও হয়; তবে তোমরা আক্রমণকারী 
দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । যদি 
তারা ফিরে আসে; তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সম্মত পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার 
করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৫২. 


অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে- 
যাতে তোমরা অনুগ্রপ্রাপ্ত হও।” (সূরা হুজুরাত: ৯-১০) 
পারস্পরিক যুদ্ধ-বিদ্রোহ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভাই আখ্যা দিচ্ছেন এবং 


সংশোধন করার আদেশ দিচ্ছেন। 
এ দু'টি প্রকারের পার্থক্য প্রত্যেক মুর্মিনকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। অনেকেই এ দুটি 


প্রকারে একটিকে অন্যটির সাথে ঘুলিয়ে ফেলেন। আরও জানতে হবে যে, মুমিন জুলুম- 


অত্যাচার করলেও তার সাথে বন্ধুত্ব আবশ্যক । আর কাফের দয়া-দাক্ষিণ্য করলেও তার সাথে 





শত্ৰুতা আবশ্যক । কারণ, আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ 
অবতীর্ণ করেছেন; যাতে দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতএব, তাঁর বন্ধুদেরকে 
ভালোবাসতে হবে এবং তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। তাঁর বন্ধদেরকে 
সম্মানিত করতে হবে এবং শক্রদেরকে লাঞ্চিত করতে হবে। তাঁর বন্ধুদেরকে পুরস্কৃত করতে 


হবে এবং শত্রদেরকে শাস্তি দিতে হবে। 


সে তার ভালো কাজের পরিমাণে বন্ধুত্ব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে। আর মন্দ কাজের 
পরিমাণে শাস্তি ও শত্রুতা প্রাপ্ত হবে। সুতরাং একই ব্যক্তির মাঝে সম্মান ও অপমান দু'টোর 
কারণ পাওয়া যেতে পারে; ফলে তার পরিণামও দুই ধরনের হবে । যেমন, অসহায় চোরের 


হাত কাটা হবে চুরি করার অপরাধে এবং অসহায়ত্বের কারণে তাকে বায়তুল মাল থেকে 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৩৫৩ 


প্রয়োজন মতো ভরণ পোষণ দেওয়া হবে। এটি এমন এক নীতি, যার উপর আহলুস সুন্নাহর 


সমস্ত আলেম একমত ৷” (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/২০৭-২০৯ পৃ.) 


চ. একটি সংশয়: 
যদি বলা হয়, আল্লাহর বাণী: 
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“দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত 
করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা মুমতাহিনা: ০৮) 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী হবে? এটি কি কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও তাদের বন্ধুত্ব 


গ্রহণকে প্রমাণ করে না?? 


সংশয় নিরসন: 


আরবি ৷ শব্দের অর্থ কল্যাণ পৌঁছানো । আর ৬..এ। শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণতা। এ দু’টি 
সেই হারাম বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়; যাতে রয়েছে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা, কথা-কাজে সাহায্য 
করা, বিশ্বাস-কর্মে অনুসরণ করা, গোপন বিষয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং 


মুসলমানদের গোপন তথ্য তাদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া থেকে নিষিদ্ধতা। 
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এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

৩৮৮৯৫] ৩ এ Sy 284115৮85০4 ৩0৮১ ৩০ FLD ০৪০ এ 904? জে ০ ঞ লি SY 
১ Of SG ৬০2৬5 2৮ ০ পতি ০০ SIG জের ৬ i ও By EN এ 
রথ এট 95000 68 ৩49 ss ০৪ 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন 
না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই 
জীলেম।” (সূরা মুমতাহিনা: ৮-৯) 
বলা হয়ে থাকে, (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) কিছু মুসলমান মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখা 
থেকে বিরত থাকলেন। সম্ভবত, জিহাদ ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়ার পর এমনটি 

হয়েছিল। তারা পরস্পরের মধ্যকার বন্ধুত্ব ছিন্ন করল। আরও অবতীর্ণ হলো- 
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“যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাঁদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং 
তাঁদেরকে তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাঁদেরকে জান্নাতে দাখিল 
করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত তাঁরা তথায় চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তাঁদের প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । তাঁরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই 
সফলকাম হবে” (সূরা মুজাদালা: ২২) 
তাঁরা ভয় করলেন যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কও বন্ধুত্বের মধ্যে পড়ে কিনা? তখন আল্লাহ অবতীর্ণ 

করলেন- 
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“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন 
না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 


নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে 
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বহিস্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই 
জালেম।” (সূরা মুমতাহিনা: ৮-৯) 

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, অর্থনৈতিক, মানবিক, ন্যায়সম্মত, ভদ্রতাপূর্ণ ও আল্লাহর হুকুম 
পৌঁছানোর সম্পর্ক কাফেরদের সাথে ছিল। তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে 
যাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছিল। মুশরিকদের 
মধ্য থেকে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে না, তাদের সাথে মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ 
সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সাথেও এ 
মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পর্ক হারাম করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। বন্ধুত্ব আর মানবিক- ন্যায়নিষ্ঠ 
সম্পর্ক এক নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের কিছু বন্দীকে মুক্তিপণ 
নেওয়া ব্তীতই ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের মাঝে একজন ছিল আবু ইজ্জাহ আল-জুমাহী। এ 
ব্যক্তি রাসূলের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়ানোতে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বদরের পরে আবার ছুমামা 
ইবনে উছালের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করলেন। যিনি তাঁর শত্রুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে 
তাকে হত্যার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রেফতার হওয়ার পর অনুগ্রহ করে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। তখন ছুমামা মুসলমান হয়ে যান। তিনি সরবরাহ পথে কুরাইশদের রসদ আটকে 
দিলেন। কুরাইশগণ রসদ ছাড়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি প্রার্থনা 
করল। তিনি অনুমতি দিলেন এবং তারা নিরাপদে রসদ নিয়ে গেল। 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহল্লাহ ৫ 
আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
2১৮০৯ ls এল CSC এ ৬ মি ৩৪ 
“তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবপ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।” (সুরা দাহর: 
০৮) 
সূত্র: ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রণিত আহকামুল কুরআন, ২/১৯১-১৯৪) 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. স্পষ্টভাবে বলেছেন, দরিদ্র জিম্মিদেরকে ওয়াকফ ও নফল 
সাদাকাহ দেওয়া বৈধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

৩৬০৪ তর্ক ঞ। 01 পি ০5 নিল এ 503 ০ 98 15 ০৪01 ও ৪9547 তে BGS 
১৮ এ নি ৬৪ 58 SYS oF ES ০ 4 লিও জে ০৪ ভিডি এ EA এট 
দি 95860 8 Sl ৪5 ০৪ 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন 
না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই 
জালেম ।” (সূরা মুমতাহিনা: ৮-৯) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ or 


আল্লাহ তা'আলা যখন সুরার প্রথমাংশে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করা 
থেকে মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন; ফলে তাদের মধ্যকার ভালোবাসা ছিন্ন হয়ে গেল। 
অনেকেই মনে করেছেন যে, তাদের সাথে মানবিক আচরণ করা এবং অনুগ্রহ করাও বন্ধুত্ব 
ও ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত । তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটি নিষিদ্ধ বন্ধুত্বের মধ্যে পড়ে না। 
এটি থেকে নিষেধও করা হয়নি; বরং এটি ভালো কাজ, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যার 
প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। তার জন্য নেকী লেখেন। আর তাদের সাথে হদ্যতা ও 
অন্তরঙ্গতাকে নিষেধ করা হয়েছে।” (আহকামু আহলিজ-জিম্মাহ, ১/৬০২) 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহর বাণী- 

৬১ ০5০৪8 76 ০1 ও 29541 ৩৫ of BSS 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিস্কৃত করেনি” অর্থাৎ যেসব কাফের দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে না। {; 
15৯৬৫ এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেনি অর্থাৎ তোমাদেরকে দেশান্তর করতে 
সাহায্য করেনি। যেমন তাদের মহিলা ও অসহায়রা। (১১: ৩ তাদের প্রতি সদাচরণ করা 
অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় আচরণে নিষেধ নেই। 7৫ 1০৮2 ইনসাফ করা অর্থাৎ তাদের 


প্রতি ন্যায়বান হতে নিষেধ নেই নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বানদেরকে ভালোবাসেন । 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৫৯. 


ইমাম আহমাদ রহ. (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৩৪৫) বলেন, হিশাম বিন উরওয়া 
ফাতেমা বিনতুল মুনজির থেকে, তিনি আসমা বিনতে আবি বকর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 
“কুরাইশদের সাথে যখন চুক্তি হয়, তখন আমার মুশরিক মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা 
এসেছেন আর তিনি ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন। আমি কি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি 
বললেন- হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫২১৯, 


সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২১৩০) 


সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৩৫১-৩৫২ পৃ.) 


০৩. তাদেরকে ঘনিষ্ঠ বানানো এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করা 
থেকে নিষেধাজ্ঞা: 
মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
এ ও Pal ডে ৪ ০৫5 তি ও 95 Ss (0 মল ৩5 Bly plo এ দর ৪ 
N\A Olas dT 9925 ES OL GSN এ ৫ ও 5৫179 
“হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না । তারা 
তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ক্রটি করে না; তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। 
শক্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকেই প্রকাশিত হয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৬০. 


রয়েছে, তা আরও অনেক বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে 
দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।” (সুরা আলে-ইমরান: ১১৮) 
আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, ৷ শব্দটি মাসদার। একবচন ও বহুবচন দু'টোর জন্য 
ব্যবহৃত হয়। অর্থ হলো, মানুষের এমন সব ঘনিষ্জন; যারা তার কথা গোপন রাখে। আল্লাহ 
তা'আলা এ আয়াতে কাফের, ইয়াহুদী ও প্রবৃত্তিপূজারিদেরকে এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও 
অনুপ্রবেশকারী বানানো থেকে নিষেধ করেছেন, যাদেরকে পরামর্শে শরীক করা হয়, 
নিজেদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। বলা হয়, যে ব্যক্তি তোমার দ্বীন ও 
নীতিবিরোধী তার সাথে কোনো কথা ভাগাভাগি করতে নেই। কবি বলেন- 
১০৪ ১১৬৬ ০১৪ ০ a oF 49 ৩ sl ৩৪ 


‘ব্যক্তি সম্পর্কে নয়; বরং তার বন্ধু সম্পর্কে শোধাও। 


প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুরই অনুগামী হয়। 
সুনানে আবু দাউদে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
IDE ৩০০০ SEAS Als ০৯ এড yall ০৬ clos খু 5 do জে ৩৪ 5৮৯ Gf 
“মানুষ তার বন্ধুর নীতির উপর থাকে । সুতরাং দেখ, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।” (সুনানে 
আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৩৫) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৬. 


ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ০৫111 
2৪1৪% “মানুষকে তার বন্ধু দেখে মাপ।” এরপরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলার 
কারণ আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করছেন, ৮ ৪9 খু “তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে 
কোনো ত্রুটি করবে না।” অর্থাৎ তোমাদেরকে ফাসাদে না ফেলে ছাড়বে না। তারা বাহ্যত 
যদিও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমাদেরকে ধোঁকা-প্রতারণায় ফেলতে চেষ্টার কমতি 
করবে না। £% 595 তোমরা কষ্টে থাক; তাতেই তাদের আনন্দ। এটি মাসদারিয়্যাহ। অর্থাৎ, 
তারা তোমাদের কষ্ট চায়। যা তোমাদের কষ্ট দেয়। আর ০। অর্থ কষ্ট।” (তাফসীরে 


কুরতুবী, ৪/১৭৮-১৮১) 


০৪. গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফেরদেরকে বসানো থেকে নিষেধাজ্ঞা: 
DL UE Gla US এ ০1: pad BUG ক ৬০5৭ op এ ০ শেপ ১০০৮ A U1 25 
টা (৩০ EG ass এড SL 591 9৩৩৪ 3 9৪ এ ওঁ ৪) 2০9৬ এ Cae এ dl এড 
35 cdl ৮৪১১1 ৮৯) 3 Al SLT BL GET I UG cays 49 ALS এ ০০৪০ lb এন 2৭ ডি এ 
"48 ৮১০ ১1 ৮৫৯১1 
‘ইমাম আহমাদ রহ. বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা করেন, আবু মুসা আশআরী রাযি. বলেন, “আমি উমর 
রাযি.কে বললাম, আমার একজন খ্রিস্টান কেরাণী আছে। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ 


তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। কেন? আল্লাহ তা'আলা কি কুরআন মাজীদে বলেননি?- 
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“হে মুমিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা পরস্পর বন্ধু ৷” 
তবুও তুমি কি তাকে বন্ধু বানিয়েছ? আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন! তার লেখালেখি আমার 
জন্য আর তার ধর্ম তার জন্য। তিনি বললেন, আল্লাহ যখন তাদেরকে অপমানিত করেছেন, 
আমি তাদেরকে সম্মান দেব না। আল্লাহ যখন তাদেরকে লাঞ্চিত করেছেন, আমি তাদেরকে 


মর্যাদা দেব না। আল্লাহ যখন তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, আমি তাদেরকে কাছে টানব 
না।” (ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ১/৫০) 
ইমাম কুর তুব রহ. বলেন- 
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“উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো আহলে কিতাবকে (ইয়াহুদী-নাসারা) সরকারি 
পদে বসাবে না। কারণ, তারা ঘুষকে বৈধ মনে করে। তোমরা তাদেরকে নিজেদের এবং 


জনকল্যাণমুখী কাজে বসাও, যারা আল্লাহকে ভয় করে। উমর রাযি,কে বলা হলো, এখানে 
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হীরার জনৈক খ্রিস্টান আছে। সে লেখালেখি ও কলম চালনায় বেশ পারঙ্গম। সে কি আপনার 
লেখার কাজ করতে পারে না? তিনি বললেন, আমি কোনো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করব না। সুতরাং জিম্মিকে কেরাণী পদে নিয়োগ দেওয়া কিংবা ব্যবসায়ের পরিচালক ও 
অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া জায়েয নেই। 


আমি বলি, এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। আহলে কিতাবকে রেজিস্টার ও আমানতদার 
বানানো হচ্ছে। এ কারণে একদল মূর্খ গবেটের নিকট তারা নেতৃত্বদানকারী ও অভিভাবকে 
পরিণত হচ্ছে।” (তাফসীরে কুরতুবী, ৪/১৭৯) 


ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জিম্মিকে প্রশাসনিক বা রেজিস্টারি দায়িত্বে রাখা যাবে না। 
কারণ, তাতে সমস্যা হতে পারে অথবা সমস্যার পথ তরান্বিত হতে পারে । আবু তালিবের 
একটি বর্ণনায় জানা যায়, ইমাম আহমাদ রহ. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, খারাজ উসুল করার 
দায়িত্বে কি বসানো যাবে? তিনি বললেন, না। কোনো ব্যাপারেই তাদের মদদ নেওয়া হবে 
না। তাদের কেউ যদি কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পায়, তার চুক্তি কি ভেঙে যাবে? যার 
কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা কষ্ট পায় বা যে কোনো ধরনের দুর্নীতি করে তাকে দায়িত্ব দেওয়া 
জায়েয নেই। তাহলে অন্যদেরকে তো আরও অধিকভাবে দায়িত্ব দেওয়া জায়েয হবে না। 
কারণ, আবু বকর রাযি, অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুরতাদকে সরকারি পদে 
নিয়োগ দেবেন না; যদিও তারা ইসলামে ফিরে আসুক । কারণ, তাদের দ্বীনদারী নিয়ে আশঙ্কা 
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আছে।” (আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, আল-ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ, কিতাবুল জিহাদ, 


৪/৬০৭) 


০৫. কাফেরদের নিদর্শন ও কুসংস্কারসমূহকে সম্মান জানানো, কাফের- 
মুরতাদদের সাথে তাদের ভ্রষ্টতায় একমত পোষণ করা এবং সেগুলোর 
প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা: 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- 
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“বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা অধ্যায়: মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু। তারা পরস্পরের বন্ধ। আর কাফেররা 
আল্লাহরও শক্র, মুমিনদেরও শক্র। মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব আবশ্যক। এটি 
ঈমানের আবশ্যকীয় শর্ত। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। মুমিনদের মাঝে এটি পাওয়া 








যাবে না। অন্যদিকে, মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থাই হলো কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ৷ 
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আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান 
তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, যারা 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে; তারা তাদেরকে বলে, আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে 

তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।” 
(সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৬) 


এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা তাদের 





ৃষ্টপ্রদর্শন করে মুরতাদ হওয়ার কারণ ছিল। 


তাই সুরা মায়েদায় কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বে নিষেধাজ্ঞার পর মুরতাদ সর্দারদের আলোচনা 


করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
fo) :5১এ০৯ we HY os ০64 5 
“তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (সূরা মায়িদা: ৫১) 
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“হে রাসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে 
বলে, আমরা মু’মিন; অথচ তারা অন্তরে ঈমান আনেনি এবং যারা ইয়াহুদী, মিথ্যা বলার জন্য 
তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি । তারা 
বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও; তবে কবুল 
করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো ।”(সূরা মায়িদা: ৪১) 


এরপর মুনাফিক ও চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা অন্যদের 
কথা শোনে । আপনার কাছে আসে না। অর্থাৎ, মুনাফিক ও চুক্তিবদ্ধ কাফেররা চুক্তির বাহিরে 


গিয়ে প্রকাশ্য কাফেরদের কথা মান্য করে। 


যেমন, মুমিনদের মধ্যে অনেকেই মাঝে মধ্যে মুনাফিকদের কথা শোনে ৷ আল্লাহ তা'আলা 


দহ ডট ০ ৩9৫ ০ 
“আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের অনুগতরা ।” (সূরা তাওবা: ৪৭) 


অনেকে মনে করেন, এখানে ০5৫ অর্থ গুপ্তচর । যে শোনে এবং তাদের কাছে বলে দেয়। 
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বরং সঠিক অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে তাদের কথা শ্রবণকারী আছে। অর্থাৎ, তাদের ডাকে 
সাড়া দেয় এবং আনুগত্য করে। যেমন, ০১৯ ৬, & এ বাক্যে ৬০» শব্দের অর্থ সাড়াপ্রাদান। 


যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। অর্থাৎ তার দুআ কবুল করেন। 


আরবিতে বলা হয়, = এ ০০৮৭ এ ০১ ৮ ৩১৬ অর্থাৎ, অমুক অমুকের কথা শোনে। 


তথা তার ডাকে সাড়া দেয় এবং আনুগত্য করে। 


সুতরাং মুসলমানদের কেউ যদি কাফের-মুশরিকদের বন্ধু হয়, বন্ধুত্বের ধরন যা-ই হোক না 
কেন, (যেমন বাতিলের কাছে আসা এবং তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে আনুগত্য 


করা) সে সে-মতে শাস্তি, তিরস্কার ও মুনাফেকীর অধিকারী হবে। 


আল্লাহ তা'আলা ভালোকে মন্দ থেকে পৃথক করতে চান, হক্ককে বাতিল থেকে পৃথক করতে 
চান। যদিও এসব লোক মুসলমানদের সাথে থাকুক, এরা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে 
অথবা বুঝা যাবে তাদের মাঝে নিফাক রয়েছে। কারণ, কেউ বাহিরে মুসলমান হলেও 


অভ্যন্তরীণভাবে মুনাফিক হতে কোনো বাধা নেই। 


কারণ, সমস্ত মুনাফিকই বাহ্যত মুসলমান হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ তাদের বৈশিষ্ট্য ও 
বিধান বলে দিয়েছে। যদি রাসূলের যুগে, নবুওয়াতের নিদর্শনাদি এবং রিসালাতের আলো 
প্রকাশিত হয়ে যাওয়া সত্তেও ইসলামের বিজয়ের সময়ে মুনাফিক থাকতে পারে, এর পরের 
যুগে তো এদের অস্তিত্ব আরও বাড়বে । বিশেষত, নিফাকের যে কারণ কুফরের একই কারণ । 
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তা হলো, রাসূলগণ যা এনেছেন তার বিরোধিতা করা।” (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/১৯০- 


২০২ পৃ.) 


০৬. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা: 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
EY 1 Sy 5 98 ওকি ৩ ৩৯৭ 593 নিজ চর) ৬১৪০ ৫ চস 319৮ জে ৬৪ 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে; সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ 
রয়েছে, আপনি তাদেরকে দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, 
আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, 
যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; 


ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুমিনগণ বলবে, এরাই কি সে সব 
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লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? তাদের 
কৃতকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।” (সূরা মায়িদা: ৫১-৫৩) 
এ আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে ইমাম ত্ববারী রহ. বলেন- 
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“আমাদের মতে, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুমিনকে 
নিষেধ করেছেন, তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের বিরুদ্ধে 
গিয়ে ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে সাহায্যকারী ও মিত্র না বানায়। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি 


আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে মিত্র ও সাহায্যকারী বানাবে; সে আল্লাহ, 





রাসূল ও মুমিনদের বিরোধী শিবিরের লোক। আর আল্লাহ ও রাসূল তার থেকে মুক্ত।” 
(তাফসীরে ত্ববারী, ৬/২৮৬) 





ইবনে তাইমিয়া রহ. তাতারদের ব্যাপারে বলেন, যে সব সামরিক ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে যোগ 
দেবে, তারা তাদেরই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলামী শরীয়াহ থেকে যতটুকু তারা ফিরে 
গেছে, এর মাধ্যমেই তাদের মাঝে ইসলামী শরীয়াহ থেকে রিদ্দাহ সাব্যস্ত হয়েছে। সালাফগণ 
যদি যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করতে পারেন; অথচ তারা রোজা রাখত, 


নামাজ পড়ত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত না। তো যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
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শত্রুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করে তাদেরকে কী বলা হবে??? 

(আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ৪/৩৩২) 

ইবনে হাযম রহ. বলেন, 
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‘আমরা জানি- যে ব্যক্তি দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল কুফরে চলে গেল, সে আল্লাহ 

তা'আলা, মুসলমানদের আমীর ও তাদের জামাআত থেকে পালিয়ে গেল। এ হুকুমটি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন- 

৩৯০ ১৪৮ লে পল (৬ ৮৮ ৪ 
“প্রত্যেক এ মুসলমান থেকে আমি মুক্ত-পবিত্র, যে মুশরিকদের সাথে বসবাস করে।” আর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কাফের ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত 


নন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
EOE D ---১০৪৫ 24৮85 ৬০০০০ Sal 


“মুমিন নর-নারীগণ একে অপরের বন্ধু" (সূরা তাওবা: ৭১) 
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আবু মুহাম্মাদ রহ. বলেন- 
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“সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় 
দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। 
তার উপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন, গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে 
হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুসলমান থেকে দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা করেননি । 
তেমনি যেসব মুসলমান ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, তুরস্ক, সুদান, ইতালি ইত্যাদি রাষ্ট্রে বসবাস 


করে, সে যদি বৃদ্ধ হওয়া বা দরিদ্র হওয়া বা অসুস্থতা বা দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি 


কারণে চলে আসতে সক্ষম না হয়, তাকে মাযুর বা অক্ষম হিসেবে গণ্য করা হবে। সে যদি 
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সেখানে কাফেরদেরকে খেদমত, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে মদদ দিয়ে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেও কাফের বলে গণ্য হবে। 

কোনো প্রকাশ্য কাফের যদি দারুল ইসলামের কোনো এলাকা দখল করে নেয় এবং 
মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থায় বহাল রাখে, সে উক্ত এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি 
বনে বসে এবং নিজেকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে; তাহলে তাতে অবস্থানকারী যারাই 
তাকে সাহায্য করবে এবং তার সাথে থাকবে, সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে; যদিও সে 
নিজকে মুসলমান দাবি করুক ৷” (আল-মুহাল্লাহ, ১১/১৯৯-২০০ পৃ.) 

(মুল আরবিতে "১৮ 196" বলা হয়েছে। সভবত লেখা বিকৃত হয়ে গেছে বা মুদ্রণ প্রমাদ 
ঘটেছে, আল্লাহ আলাম। এখানে "০৮ 795” ই শুদ্ধ ৷) 

এবার চিন্তা করুন, ইরাকী মুসলমানদেরকে মারার জন্য আমেরিকা ও তার মিত্রদের 
জঙ্গীবিমান ও সামরিক বাহিনী মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে চলাচল করে । এমনটা যদি ইমাম ত্ববারী, ইবনে 
হাযম ও ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রত্যক্ষ করতেন; তবে তাঁরা এ ব্যাপারে কী ফতোয়া দিতেন? 

তাঁরা যদি আমেরিকার সে সব জঙ্গীবিমান দেখতেন, যেগুলো আফগানিস্তানের 
মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য পাকিস্তান থেকে উড়ে যায়; তবে তাঁরা কী ফতোয়া জারি 


করতেন? 
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তাঁরা যদি পশ্চিমা সে সব জাহাজ, রণতরী ও জঙ্গীবিমান দেখতেন, যা ইসরাইলকে নিরাপত্তা 
দিতে, জাহিরাতুল আরবে জবরদখল করতে এবং ইরাক অবরোধ করতে মধ্যপ্রাচ্য, ইয়েমেন 


ও মিশর হয়ে জ্বালানী, রসদ ও খনিজ লুট করে, এ ব্যাপারে তারা কী ফতোয়া দিতেন? 


মুসলমানগণ সপরিবারে নিজ বাড়িতে নিহত হোন; তাহলে তারা কী বলতেন??? 


ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীর সাথে মিলে মার্কিন জঙ্গীবিমানগুলির মুজাহিদদের উপর মুহুর্মুহু 


বিমান হামলা যদি তারা প্রত্যক্ষ করতেন, কী মূল্যায়ন করতেন? ভেবে দেখুন! 


০৭. কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের ভ্রষ্টতার মুখোশ উম্মোচন করা, 


তাদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা এবং তাদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ: 
আল্লাহ তা'আলা শুধু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেননি; বরং আমাদেরকে 


আসলী, মুরতাদ ও মুনাফিক; সকল প্রকার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


ক. আসলী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং কাফেররা ইসলামী রাষ্ট্র 
০০৮19] SAL Ds GS IY ১৯১ 3) 2১৬ 31 ৬৩ ৯৩১ fs DE ০১০০৪ ১৯৩ 3১এ ০৯১99 
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-০৯৯৫ ৪ ৮4৮ ৩৪ ASIN ৫ Sal ৩৪১ ওঠ BD অনি পিক আত sill 
“শক্রবাহিনী যখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে ঢুকে পড়ে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করা 


সন্দেহাতীতভাবে ফরয হয়ে যায়। সে দেশের মুসলমানদের উপর, তারপর তারা না পারলে 


তাদের পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানদের উপর ৷ কারণ, সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্র একটি দেশের 





ন্যায়। পিতা-মাতা ও খণ প্রাপকের অনুমতি ছাড়াই সে যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। এ ব্যাপারে 





আহমাদ রহ. কর্তৃক উদ্ধৃতিগুলো স্পষ্ট। 


তিনি আরও বলেন, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ হলো: ইজ্জত ও দ্বীন রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রকার। তা উম্মাহর একমত্যে ফরয । দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হানাদার 


বাহিনীকে প্রতিহত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈমান আনার পরে আর কোনো ফরয নেই। তাই 











এতে কোনো শর্ত নেই; বরং সবার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করা আবশ্যক। আমাদের 





আসহাব ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট বলেছেন, এখানে জালিম কাফের হানাদার বাহিনী 
এবং তাদেরকে উক্ত দেশে আহ্বানকারীদের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।” (আল-ফাতাওয়া 


আল-কুবরা, আল-ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ, কিতাবুল জিহাদ, ৪/৬০৭) 





ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণকারী কাফেরদেরকে প্রতিহত করার ব্যাপারে একমত্য হওয়ার দলিল 
সম্বলিত মুজাহিদে আজম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কঠোর ফতোয়াটি একটু 
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ভেবে দেখুন। ঈমানের পর তাদেরকে প্রতিহত করার চেয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। 
এটির উপর সমস্ত আলেম একমত হয়েছেন- তার এ তাকীদটিও লক্ষ্য করুন। এরপর 
কথাটিকে বর্তমান যুগের দরবারি আলেম ও মডারেট দাঈদের কথার সাথে মিলিয়ে দেখুন, 
যারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চায়; যাতে আমাদের 
ভূখণ্ডে হানাদার কাফেরদেরকে নিরাপদে রাখা যায় এবং তাদের মনোবাসনা সহজ শান্তভাবে 


পূর্ণ করতে পারে। 


ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদে দেশ পরিচালনাকারী এবং ইয়াহুদী-রিস্টানদের বন্ধু 


মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বর্তমান যুগের ফরযে আইন জিহাদের অন্যতম 
একটি রূপ। এ বিষয়টি সে সকল বিষয়ের অন্তর্গত একটি বিষয়, যার উপর উলামায়ে 
কেরাম একমত রয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন। আমরা তার কিয়দাংশ 
এখানে উল্লেখ করব। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

০ 
“কিন্ত না, আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 


তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক মানবে । অতঃপর তোমার 
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মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হষ্টচিত্তে কবুল 
করে নেবে।” (সূরা নিসা: ৬৫) 
০১. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, রাসূলের আনুগত্য অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
AY AU ০০০ ০৯০। ably 152৮ 
“তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।” (সূরা মায়িদা: ৯২) 
দূ পাটি ০০০ ঞ ০৯৪ EY এ 45 ৩০৪ 
“বস্তুত আমি একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী 
তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।” (সূরা নিসা: ৬৪) 
Ae idl... EE LES TAINS ৩৪ 
“যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করে, সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল” (সুরা নিসা: ৮০) 
ne 
“কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক মানবে । অতঃপর তোমার 


মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হষ্টচিত্তে কবুল 
করে নেবে ।” (সূরা নিসা: ৬৫) 
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উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ কথা তাকীদ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা মানে আল্লাহরই আনুগত্য করা । সুতরাং তাঁর অবাধ্য হওয়ার 


মানে স্বয়ং আল্লাহরই অবাধ্য হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
Gur ply af ০3৩ ৮৮4 3 2৪ ৮ of ৬৮ ৬৪ SAG জে ESE 
“অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় 
তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” (সূরা নূর: ৬৩) 


এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া 
হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধী এবং তাঁর আনীত ধর্ম মেনে নেওয়া 
থেকে বিরতদেরকে এবং তাতে সন্দেহকারীদেরকে ঈমান থেকে বহির্ভূত বলা হয়েছে। যেমন 








আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
শি 515৮5 ৩০ 2 এ geil ও 9 YF ES Fh UB IASG ৮ 555 3 এ ১ 
০ 
“কিন্ত না, আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক মানবে। অতঃপর তোমার 
মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হঙষ্টচিত্তে কবুল 
করে নেবে।” (সূরা নিসা: ৬৫) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৭৯ 


আয়াতে ০৮” শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়, মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, ০৮ এর অর্থ সন্দেহ। তবে 
£2 এর আসল অর্থ সংকীর্ণতা। সুতরাং আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, সন্দেহাতীত 
ভাবে মেনে নেওয়া, এ ক্ষেত্রে মনে কোনো সংকীর্ণতা না রাখা; বরং খোলা মনে, জেনে-শুনে 


এবং বিশ্বাসের সাথে মেনে নেওয়া ৷ 


এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা'র বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 





সাল্লামের কোনো আদেশ প্রত্যাখ্যান করে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। চাই সন্দেহ 





করে প্রত্যাখ্যান করুক বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে প্রত্যাখ্যান করুক বা মেনে নিতে 





অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করুক। 





সাহাবায়ে কেরাম যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে 





তাদেরকে হত্যা করা এবং স্ত্রী-সন্তানকে গ্রেফতার করার হুকুম দিয়েছিলেন, এ আয়াতে 
তাঁদের কাজের বৈধতার প্রমাণ করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন, যে ব্যক্তি 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও রায় মানবে না, সে ঈমানদারদের 





অন্তর্ভুক্ত নয়।” (ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রণীত আহকামুল কুরআন, ৩/১৮০-১৮১) 
মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


fo. 45৮1৯ 6539 2 4৫৬ 4 ৩০ ৬০৯৪ Sk 24৯7 ০ 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৮০ 


“তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য 
উত্তম ফায়সালাকারী কে?”(সূরা মায়িদা: ৫০) 

পু ৩০ ০5৮ ও BY ০০৪১ ০ ০5৩৮ ভা এ এ এত এসএ পার্টি! এ রতি ৩ পি ৬ ৬ এ So 
০২১০০ ০ এ ০৪ ফঞা। fal ON LS এ ১৯ ০০ ms ১৩ 0৬০ (৮১ BH ০৬১৬০১৪৯৯89 
৩৬ ০৮৪৪০ ০৮ ১১৬ LSU এপ ৮ Jl এ SE ৩9 ৫529 ৮৫১5 ৬৯ এ এই 
DL 2172) Boggs ৩০ 39 ৩০55 ৩৮ sl BST ৩০ 6৪ তত ৩৪ ৯৬ ১৯১ পা oh e239 EDI 
৮৪৩1 ৬০ ৯১ ক opt এ ও Ded ০0159 5) ১০৫ ০০ ০০1 PE ৩০ RS ডঃ ০১১9 i251) 
এ ০৮ তত ১৩৫৮১ dl oS এ! ৬ ও এও ক BS 5 SUS ৬ ৩৯ BF dl 25) 9 BOS 
এ 33 9১ 
“আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকাণ্ডকে নিন্দা জানাচ্ছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার অলঙজ্ঘনীয় 
বিধান- যা সব ধরনের কল্যাণ সমৃদ্ধ এবং সব ধরনের অকল্যাণকে প্রতিহতকারী; তা থেকে 


প্রত্যাবর্তন করে। 


যেমন, জাহেলী যুগের মানুষ মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রবৃত্তিপ্রসূত মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ চিন্তা দ্বারা 
নিজেদের পরিচালনা করত। তেমনিভাবে তাতার শাসকগোষ্ঠী চেঙ্গিস খান প্রণীত ইয়াসিক 
দ্বারা দেশ পরিচালনা করত। ইয়াসিকের সার কথা হলো, এটি এমন একটি আইন সংকলন; 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২. 


যাতে আইন গ্রহণ করা হয়েছে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্ম থেকে। তাতে এমন 
কতক আইন আছে, যা শুধুমাত্র প্রবৃত্তি ও চাহিদাপ্রসূত। ফলে সেটি তার উত্তরসূরীদের নিকট 
অনুসরণীয় শরীয়ায় পরিণত হলো। তারা এটিকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার দিত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, 
সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ 
করা ওয়াজিব। সামান্য কি বেশি; কোনো বিষয়েই শরীয়াহর বাহিরে গিয়ে হুকুম দেওয়া যাবে 
না।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৬৮) 


গ. সংশয় সৃষ্টিকারী মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা 


মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুনাফিকদের সাথে 
কঠোরতা, অনমনীয়তা, যুক্তি উপস্থাপন ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জিহাদ করতে বলেছেন। 
44 2৯ 2০ ১৪৪ 58৩49 HS সত ভা জা ৪ 
“হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর 
হোন ।”(সুরা তাহরীম: ৯) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ (৮২ 


ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, 
৩১৬০9 cl এ! 5০৭1 Ld ৬৪105 Amdt USI এ 0০৮ al ০১ dS AALS 9৯৪ ০০০9 আশে এও 
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.৮৫১ ১৪০৩ 2০3৬ ৮৯০০৩ 
“এ আয়াতে একটি মাসআলা স্পষ্ট করা হয়েছে। তা হলো: দ্বীনের ব্যাপারে অনমনীয়তা। 
তিনি নির্দেশ করেছেন যে, কাফেরদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র, উত্তম উপদেশ ও আল্লাহর দিকে 
আহ্বানের মাধ্যমে যুদ্ধ কর। আর মুনাফিকদের সাথে কঠোরতা ও যুক্তি উপস্থাপন এবং 
তাদের শেষ পরিণাম কীরূপ হবে এবং মুর্মিনদের সাথে চললেও তাদের কোনো ভবিষ্যৎ 
নেই, এ কথা অবহিত করে বুঝানোর মাধ্যমে যুদ্ধ কর। হাসান রহ. বলেন, অর্থাৎ শাস্তি 


বাস্তবায়ন করে তাদের সাথে জিহাদ কর।” (তাফসীরে কুরতুবী, ১৮/২০১ পৃ.) 


০৮. শরীয়াহর নিকট অগ্রহণযোগ্য কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের কিছু 


মিথ্যা অজুহাত: 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মিথ্যা অজুহাত গ্রহণ করেননি। তারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে 


গ্রহণ করে। যুগের বিপর্যয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের অজুহাতে তাদেরকে সাহায্য করে। কখনো 


অবস্থান হওয়ার অজুহাতে । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহল্লাহ (৮৩ 
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“হে মু’মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে; সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত । নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ 
রয়েছে, আপনি তাদেরকে দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, 
আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, 
যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; 
ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুমিনগণ বলবে, এরাই কি সে সব 
লোক; যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? তাদের 
কৃতকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।” (সূরা মায়িদা: ৫১-৫৩) 


আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন- 


৩৮৩ ও ৮৪১৪১ ল১1৮ এ ১০১১০ ভা (৫৯ ০৪৩) 3১ ১ এ ভা (০৮৮ AFB ও ০৪০ ০৩) 
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আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহল্লাহ (৮৪ 


Sadly 24431 ০৬ ১৪৮৬ DISCS ০০ 


52% 495 ও ৷ 6% যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন অর্থাৎ সন্দেহ, 
সংশয় ও মুনাফিকী রয়েছে। +১ ০১০ দৌঁড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে। ০৩ ৬১৬ 0558 
5 ৫৮ তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অর্থাৎ, 
তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, তারা ভয় করছে যে, কাফেররা যদি 
মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করে, তখন ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছে তাদের একটা অবস্থান 
হবে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৭১) 


০৯. মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা এবং তাদেরকে সাহায্য করার 
নির্দেশ: 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আলোচনা করার পর সংক্ষিপ্তাকারে 
মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করার নির্দেশের বিষয়ে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
৩9 ০০৭ 549 7856 Dh ঠা জেড ot ০৮০ ও পি 08945551005 জা এ! 
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A DS 15655 1557 ৩9 Ao ১০ 39০55 FG IT ও dvr এট উর 5০৪ 58) 
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ve Uy শি গিট ৪ A by or জর্ভ ও ৩০০ ও) পিক ৯ 
“যাঁরা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে 
এবং যাঁরা তাঁদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তাঁরা একে অপরের বন্ধু। আর যারা 
ঈমান এনেছে; কিন্তু হিজরত করেনি তোমাদের জন্য তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব 
নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা 
কামনা করে; তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি 
বিদ্যমান রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সবই দেখেন। 
আর যারা কাফের তারা পারস্পরের বন্ধু। তোমরা যদি (উপরোক্ত) ব্যবস্থা কার্যকর না কর; 
তবে ফেতনা বিস্তার লাভ করবে এবং বড়ই বিপর্যয় দেখা দেবে । আর যাঁরা ঈমান এনেছে, 
হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যাঁরা তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, 
সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো প্রকৃত মুপমিন। তাঁদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও 
সম্মানজনক জীবিকা । আর যাঁরা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং হিজরত করেছে এবং 
তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তাঁরাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত । বস্তুত যারা 
আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাঁরা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে 


সক্ষম ও অবগত ৷” (সূরা আনফাল: ৮২-৮৫) 
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ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- 
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“আল্লাহর বাণী- ১%। ও ০৫০4০ 919 “যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা 
করে” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দারুল হারব থেকে হিজরত করতে না পারা মুর্মিনরা যদি 
তোমাদের কাছে সৈন্য প্রেরণ বা সম্পদ সাহায্য চায়, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দাও। এটি তোমাদের উপর ফরয । অতএব, তোমরা তাদেরকে নিরাশ করবে না। তবে তারা 
যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি 
আছে, তখন সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি 


ভঙ্গ করবে না। 


ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, তবে তারা যদি দুর্বল বন্দী হয়। কেননা তাদের সাথে বন্ধুত্ব অটুট 


রয়েছে এবং তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব । আমাদের পক্ষ থেকে যাতে কোনো অবহেলা 
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না পাওয়া যায় । এমনকি আমাদের সংখ্যা বিচারে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার 
সম্ভাবনা থাকলে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে বা তাদেরকে মুক্ত করতে 
যত টাকার প্রয়োজন, তত টাকা খরচ করে হলেও তাদেরকে মুক্ত করতে হবে। এমনকি 
আমাদের কাছে এক পয়সাও বাকি না থাকুক। ইমাম মালেক ও সমস্ত আলেম এমনটিই 
বলেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! কত নীচু তাদের চরিত্র, যাদের ভাইয়েরা 
দুশমনের কারাগারে বন্দী; অথচ তাদের হাতে রয়েছে সম্পদ, তাদের রয়েছে শক্তি-সামর্থ, 
তারা সংখ্যায় যথেষ্ট, তাদের সেনাবাহিনী রয়েছে, রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র” (কিন্তু তারা কোনো 


পদক্ষেপই গ্রহণ করছে না!!) (তাফসীরে কুরতুবী, ৮/৫৭) 
আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন- 
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“আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রকারভেদ বর্ণনা করেন। প্রথম প্রকার: মুহাজিরীন- যাঁরা ঘর- 
বাড়ি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করা 
এবং দ্বীন কায়েম করার জন্য চলে এসেছেন। এই পথে নিজেদের জান-মাল কুরবান 
ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজেদের সম্পদ তাঁদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। 
মুহাজিরদের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন (অর্থাৎ দ্বীনকে বিজয়ী 
করেছেন)। সুতরাং তাঁরাই পরস্পরে বন্ধু। অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট অপর ভাই নিজের 
জীবনের চেয়েও প্রিয়। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির-আনসারকে 


দু'জন দু'জন করে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। 
মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
VY 0১৯ ai ৬ sh oF PEs oF ৮৫ 5185৬ ls GET 5589 


“যারা ঈমান এনেছে; তবে হিজরত করেনি তাদের সাথে তোমাদের কীসের বন্ধুত্ব- যতদিন 
না তারা হিজরত করছে??” এটি মুমিনের তৃতীয় প্রকার। যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও হিজরত 
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করেনি; বরং তাদের স্ব স্ব স্থানে রয়ে গেছে, তাদের জন্য গনীমতে কোনো অংশ নেই। এক 


পঞ্চমাংশেও তাদের অংশ নেই। তবে যারা যুদ্ধে অংশ নেবে তারা এর ব্যতিক্রম । 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- ৮০ 91 “তারা যদি তোমাদের সহায়তা কামনা 
সাহায্য কামনা করে, তাদেরকে সাহায্য কর। তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব। কারণ, তারা 
তোমাদের দ্বীনি ভাই। তবে তারা যদি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চায়, যাদের সাথে 
নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তখন তোমরা তোমাদের দায় ও চুক্তি ভঙ্গ করবে না। 


এটি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩২৯-৩৩০) 
মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং 
অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর 


রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় ৷” (সূরা তাওবা: ৭১) 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা _শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৯০ 
ইবনে কাসীর রহ. বলেন, মুনাফিকদের গর্হিত গুণাবলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদের প্রশংসার্হ গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 

০০০ BUG ৪০৫ ০০৪০ ৩৯০ 


“ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু” অর্থাৎ, একে অপরকে সাহায্য- 
সহযোগিতা করে। 


যেমন সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে- 
৮০০০ SESS « Ua মত এর ৩৪৪৩ ০০ এ 
“মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। 


এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের 
আঙুলে প্রবেশ করালেন।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১) 


বুখারীর অন্য এক হাদীসে আছে- 
৬ 76৮47 75 এ ভে এড SEA 9 একা 8 Abs 2199 ৯5৮ ও এ 5 
“পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন তার এক 


অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।” (সহীহ বুখারী, 
হাদীস নং-৬০১১) 


সুত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩৭০) 
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১০. সারকথা: 
ক. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ে কথা-কাজের মাধ্যমে 


সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে তাদেরই মতো কাফের হয়ে 
যাবে। যে ব্যক্তি হত্যা, অঙ্জহানি বা কঠিন শাস্তির ভয় করে, শরীয়াহ তার জন্য কাফেরদের 
সাথে এমন বাক্য উচ্চারণ করা অনুমোদন করে; যা তার থেকে সে কষ্টকে দূর করে দেবে। 
কোনো ফায়দা লুটার জন্য এমনটা করা যাবে না, আন্তরিকভাবে তাদের সাথে একমত হয়ে 
এবং কোনো কাজ, হত্যা বা যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তা করা 
যাবে না। তবে এমন পরিস্থিতির স্বীকার ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো ধৈর্যধারণ করা এবং অটল 


থাকা । 


খ. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও বন্ধুত্ব বর্জন করার জন্য 
আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা সদা আমাদের সাথে শত্রুতা রাখে, দ্বীনের 
ব্যাপারে আমাদের সাথে হিংসা করে এবং আমাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত দেখতে চায়। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা অভিযানের খবর জানিয়ে সামান্য একটি চিঠি 
পাঠানোর অপরাধে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাষি. হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. কে 
মুনাফিক গণ্য করেছিলেন এবং তার ওজর কবুল না করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত 
হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কাজে তাঁকে নিন্দা জানাননি 
বরং বদর যুদ্ধে হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি, এর অংশগ্রহণের বিশাল কাজের দিকে 
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লক্ষ্য করে তার এ জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। আর এ বিধানে রয়েছে আল্লাহ 
তা'আলার ভালোবাসা, মুমিনদের বন্ধুত্ব ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাঝে এক নিবিড় 
সম্পর্ক। আরও রয়েছে, যে সব কাফের আমাদের সাথে শত্রুতা রাখে না, তাদের সাথে 


নিষিদ্ধ বন্ধুত্বের বাহিরে থেকে কোনো কল্যাণ পৌঁছানো এবং ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করা। 


গ. কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ ও গোপন তথ্যের ব্যাপারে বন্ধু বানানো থেকে শরীয়াহ 


আমাদেরকে নিষেধ করেছে। 
ঘ. কাফেরদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতে শরীয়াহতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 


ঙ. কাফেরদের বিশ্বাস-মতবাদের অনুসরণ করা, সেগুলোকে সম্মান জানানো থেকে শরীয়াহ 


আমাদেরকে নিষেধ করেছে। 


চ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা থেকে শরীয়াহ আমাদেরকে নিষেধ 
করেছে। কাফেরদের পতাকাতলে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাধ্য হওয়ার 


অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। 


ছ. আসলী, মুরতাদ ও মুনাফিক কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শরীয়াহ আমাদেরকে নির্দেশ 


ঈমান আনার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয । 
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জ. “প্রেক্ষাপট পরির্তনের ভয়ে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা” মুনাফিকদের এমন অজুহাত 
শরীয়াহ গ্রহণ করেনি। 





দিয়েছে। 
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দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আকিদাতুল ওয়ালা ওয়াল-বারা থেকে বিচ্যুতির 
ধরন: 


০১. যে সব শাসক গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করে ও ইয়াহুদী- 
খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়ে দু'টি অপরাধকে সন্নিবেশিত ঘটিয়েছে- 


এ যুগে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত শ্রেণী 
হলো: সে সব শাসকশ্রেণী, যারা ইসলামী শরীয়াহ থেকে বের হয়ে ইসলামী দেশগুলোর 
ক্ষমতা আঁকড়ে আছে। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে থাকে। 


মুসলিম উম্মাহর উপর এ শাসকগোষ্ঠীর বিপদ দিন-দিন বেড়ে চলছে। এমনকি 
মুসলমানদেরকে সহীহ আকীদা থেকে বিচ্যুত করা এবং দ্বীন অনুসরণের পথে বাধা হওয়ার 
মাধ্যমে এরা মুসলিমদের উপর সর্বোচ্চ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, তারা ইসলামী 
আকীদা থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত, জীবন ও সম্পদসহ মুসলিমদের প্রায় সব বিষয়কে 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণকারী একটি গোষ্ঠী। তা ছাড়া তারা একই সাথে সব স্থানে ছড়িয়ে আছে; 
ফলে পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশ তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার কল্পনাই করতে পারছে না। 


এ শাসকগোষ্ঠীর বিচ্যুতি যৌগিক বিচ্যুতি। একে তো তারা ইসলামী শরীয়াহ মতে শাসনকার্ষ 
পরিচালনা করেই না। তার উপর তারা ইসলামের চির শত্রুদের আদেশ-নিষেধ পালন ও 
তাদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে আসছে, বিশেষত ইয়াহুদী-খরিস্টানদের। 
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ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে সখ্যতার প্রতি যখন আমরা নজর বুলাই, তখন দেখতে পাব- 
ইসলামী বিশ্ব, বিশেষত আরববিশ্বকে তারা ইয়াহুদী-খিস্টানদের রসদ সরবরাহ, সংরক্ষণে 
যুতসই ঘাঁটিতে রূপ দিয়েছে। জাযিরাতুল আরব, উপ-সাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ, মিশর ও জর্দানের 
দিকে তাকালে যে কোনো চক্ষুম্মান ব্যক্তি দেখতে পাবে- ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র আজ 
ক্রুসেডার বাহিনীর সাংস্কৃতিক ও সামরিক আগ্রাসনের ঘাঁটি ও অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। 
আরও দেখা যাবে যে, এসব শাসক মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নব্য ক্রুসেডযুদ্ধের লক্ষ্যগুলো 
বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। 


আমাদের আধুনিক ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময় থেকে শুরু করে গত শতকের সে সব 
শাসকদের ইতিহাসে যদি নজর দিই, যারা জোরপূর্বক মুসলিম বিশ্বে চেপে বসে ইসলামী 
শরীয়াহর বাহিরে দেশ পরিচালনা করেছে, তাহলে দেখতে পাই- মুসলমানদের উপর চেপে 
বসা এসব শাসকদেরকে ইসলামের চিরশক্র আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স, ব্রিটেন নিরন্তর 
ষড়যন্ত্র, গোপন সম্পর্ক, সরাসরি আগ্রাসন, খণ প্রদান, অনুদান, গোপন লেনদেন, অরাজকতা 
ও গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে পুতুল রাজায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ইতিহাস 
আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
ইসলামের বিরোধীশক্তিগুলো যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার খোলসে এসব শাসককে হাতের মুঠোয় 
নিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সে ব্যবস্থা হলো জাতিসংঘ; যা যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদেরই 
অনুবর্তী। 
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ইসলামী মানদণ্ডে জাতিসংঘের সারকথা হলো, এটি একটি আন্তর্জাতিক আধিপত্যবাদী কুফরী 
সংঘ। এখানে প্রবেশ করা জায়েয নয়। এর নিকট বিচার কামনা করাও জায়েয নয়; যেটি 
ইসলামী শরীয়াহকে প্রত্যাখান করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে এ পৃথিবীর পাঁচটি 
নেই। তারাই নিরাপত্তা পরিষদের ব্যানারে জাতিসংঘের নেতৃত্ব আঁকড়ে আছে। 

আমরা আরও দেখিয়ে দিতে চাই যে, ইসলামের শত্ররা এসব শাসককে বিভিন্ন সরকারি চুক্তি 
ও বৈঠকের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে দখলদার ইয়াহুদী রাষ্ট্রকে বৈধতা দিতে রাজি করিয়েছে । সেই 
১৯৪৯ সালের অস্ত্র বিরতি চুক্তি থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালের অসলো-চুক্তি পর্যন্ত। 
সবশেষে ২০০২ সালে বৈরুত-চুক্তিতে আরবলীগ থেকে ইসরাইল রাষ্ট্রের পূর্ণ বৈধতার স্বীকৃতি 


আদায় করে নেওয়া হয়েছে। 


এখানে আরও উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি- ইসরাইলের সাথে চুক্তি এবং ফিলিস্তিনে 
তাদের দখলদারিত্ের স্বীকৃতি দেওয়া শরীয়াহর ওয়াজিব হুকুম এবং আবশ্যকীয় দ্বীনি 
বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর ৷ 


তেমনি এটি ইসলামী রাষ্ট্রে হানাদার কাফেরদেরকে প্রতিহত করার যে বিধান মুসলমানদের 
উপর ফরযে আইন, তাকেও অস্বীকার করার নামান্তর। তেমনি এটি ফিলিস্তিনী 
মুসলমানদেরকে যে সাহায্য করা ওয়াজিব; তাও অস্বীকার করার নামান্তর। অথচ এটি 
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শরীয়াহ প্রমাণিত ফরযে আইন, দ্বীনের অবশ্য পালনীয় একটি বিধান। আল্লাহ তা'আলা 
Hk) 5৯ ৮ ০৯9 5598 Gah 90056 ৪০০ JEG ০ ৩৪৯৪৭] পা এন ও 5508 3৮৫ ৩৪ 
Ve sadly ৮ 54 ৮ ৩৯ C5 ৩১৫ ৬ এ ৮০ এ 18 
“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী 
ও শিশুদের পক্ষে; যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 
দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দাও।” (সূরা নিসা: ৭৫) 


ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, আল্লাহর বাণী- 

dl এল ও 5504 ২ ৪৫৮ 
“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না?” উক্ত আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আয়াতের সারকথা হলো, সে সব কাফের-মুশরিকদের হাত 
থেকে দুর্বল মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে হবে, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছে এবং দ্বীন 
থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালিমা বুলন্দ করা, দ্বীনকে বিজয়ী 
করা এবং তার দুর্বল বান্দাদেরকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ ফরয করে দিয়েছেন। যদিও 
তাতে জান দিতে হোক না কেন।” (তাফসীরে কুরতুবী, ৫/২৭৯) 
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তারা শুধু ফরযে আইন ছেড়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি; বরং অধিকাংশ আরব দেশ ১৯৯৬”র শারম 
আল-শাইখ ষড়যন্ত্রে ইসরাইল, আমেরিকা, রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে অংশগ্রহণ 
করে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মুজাহিদীনের হামলা থেকে ইসরাইলকে সুরক্ষা দেবে। 


কুফরী মোড়লদের কাছে এহেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রেক্ষিতে ইসলামবিরোধী শক্তি, 
বিশেষত নব্য ক্রুসেডার (আমেরিকা) তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্যগুলো 


বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠীকে হাত করে নিয়েছে। 


সময়ের পরিবর্তনে আজ আমাদের দেখতে হচ্ছে, তারা পুরোপুরি নব্য ক্রুসেডারদের 
তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে। তাই তো ফিলিস্তিন টুকরো টুকরো হচ্ছে, আঘাতে আঘাতে 
বিধ্বস্ত হচ্ছে, প্রতিদিন শহীদ হচ্ছে কত শত ফিলিস্তিনী; কিন্তু প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো 
নীরব-নির্বিকার বা আঁতাঁত করে আছে ইসরাইলের সাথে। ইরাকী মুসলমানদেরকে হত্যা করা, 
তাদের ভূমি দখল করা এবং তাদের পেট্রোল ছিনতাই করার জন্য হামলার পর হামলা করা 
হচ্ছে। আর আরব প্রতিবেশীরা নব্য ক্রসেডারদেরকে নিয়মিত সব ধরনের সমর্থন ও 
সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে ক্রুসেডার বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করে আর প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার সাথে আঁতাঁত করে আফগান ও আফগান জাতিকে কর্তৃত্বে আনার 


পাঁয়তারা করে। 
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শরীয়াহ থেকে নির্বাসিত এসব শাসকের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, 
অপরাধসমূহ, কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। বিশেষত ইয়াহুদী-গ্রিস্টানদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব 
দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। 


তাই তো তারা তাদের বিরুদ্ধে উম্মতে মুসলিমাহ ও তার বীর সন্তান মুজাহিদীনের সংগ্রামে 
ভীত হয়ে, বিশেষত ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া ও কাশ্মীরে ইসরাইল-আমেরিকার উৎপাত 
বেড়ে যাওয়ার পর, মুসলমানদেরকে দমন করা, তাদের নিজেদের দুর্বলতা, নেতিবাচকতা ও 
তাঁবেদারিকে আড়াল করার জন্য বিদেশী প্রভুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এদের মধ্যে 
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো তারা, যারা ইসলামের পোশাক পরিধান করে ইসলামের দিকে দাওয়াত 
দেওয়ার ঢং করে; যাতে এর মাধ্যমে সহজেই মুসলমানদের আস্থা, বিশ্বাস ও হদয়-মননে 
স্থান করে নিতে পারে৷ ঠিক জীবনবিধ্বংসী ভাইরাসের মতো, যা হিউম্যান ইমিউন সিস্টেমকে 
(মানুষের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে) এবং মানুষের শারীরিক কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয় 


তথা মানবদেহকে ভেতরে ভেতরে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়] 


এ বিষয়ে নিচের আলোচনায় সম্প্রসারিত করার প্রয়াস পাব। 
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০২. শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী: সরকারি আলেম, সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী, 
লেখক, বুদ্ধিজীবী সরকারি গং চাকুরেরা বাতিলকে সাহায্য করা, একে 
শোভনীয়রূপে ফুটিয়ে তোলা এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করার বিনিময়ে 


বেতন ভোগ করে- 
এ গোষ্ঠীটি ইসলামী ভূখণ্ডে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শাসকশ্রেণী, ক্রুসেডার বাহিনী বা 


(তাদের প্রতারণা মতে) জিম্মিদের () সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা 
পালনকারী । 

কিন্তু আফসোস তারা স্পর্শকাতর একটি প্রশ্ন থেকে পালিয়ে বেড়ায় যে, (যদি তারা জিম্মি 
হয়ে থাকে তবে) কে কাকে জিযিয়া দেয়? 

এ গোষ্ঠীটি বিভিন্ন ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*র পূর্ববর্তী-পরবর্তী 
সকল ইমামগণের স্থিরকৃত আকীদা থেকে বিচ্যুত প্রতারণাপূর্ণ এক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। 


এ গোষ্ঠীটি নিজেদের মাঝে সন্নিবেশ ঘটিয়েছে: 


০১. মুরজিয়াদের আকীদা- সর্বনিকৃষ্ট পন্থার শৈথিল্য, তাঁবেদারি, ফাসাদ ও মুরতাদ সরকারের 
সংগঠনগুলো কর্তৃক লুষ্ঠনকে অত্যন্ত নির্লঙ্জভাবে শরীয়াহর গণ্ডিতে ঢুকিয়ে পূর্ণমাত্রায় ছাড় 


দেয় এরা । 
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০২. খারেজীদের আকীদা- তারা ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদীনের রক্ত ও 
ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তাঁদেরকে কাফের, ফাসিক ও বেদআতী আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে 
খারেজীদের মতো বাড়াবাড়ি করে। 


অতএব, মিশরের রাষ্ট্রীয় মুফতী- যিনি মিশর সরকারের চাকুরে, তিনি বেতনের বিনিময়ে 
তাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে; সে কাজ নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেন। তার কাজ 
হলো, মুসলমানবিদ্বেষী ইয়াহুদীবান্ধব ধর্মনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থাকে এমন এক বাড়াবাড়ির 
মাধ্যমে শরীয়াহর আলোকে বৈধতাপ্রদান করা, যা প্রথম যুগের মুরজিয়াদেরকেও হার মানায়। 
তিনিই আবার ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক আদালতকে ইসলামের সিংহ পাঁচ মিশরী মুজাহিদকে 
ফাঁসিতে ঝুলানোর পক্ষে ফতোয়া দেন। সে সকল মুজাহিদগণ হলেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ 
আব্দুস সালাম ফারজ, আব্দুল হামীদ আব্দুস সালাম, খালীদ ইসলামবুলী, হুসাইন আব্বাস ও 
আতা তায়িল রহ.। তারা সেই আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করেছিলেন, যে ইসরাইলের সাথে 
চারটি চুক্তি সম্পন্ন করেছিল। যাতে আছে: 


ক. ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান। 
খ. ফিলিস্তিনে তাদের দখলদারিত্ব মেনে নেওয়া। 


গ. ইসরাইলে আক্রমণ না করা। 
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ঘ. ইসরাইল কর্তৃক সীমালজ্ঘন হয় এমন কোনো রাষ্ট্রকে সাহায্য না করা। সিনাই প্রদেশকে 
অস্ত্রমুক্ত করে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অনেক গোপন চুক্তি সে-ই করেছিল। 


এসব চুক্তিই ইসরাইলের সাথে ১৯৭৯ সালে মিশরের "শান্তিচুক্তি" নামে প্রসিদ্ধ, যার ফলে 
মিশর-ইসরাইল যুদ্ধ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ইসরাইলের সাথে যুদ্ধরত কোনো রাষ্ট্রকে 
কোনো ধরনের সহযোগিতা করা মিশরের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়; বরং সর্বক্ষেত্রে ইসরাইলের 
সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি ও কুটনীতি সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে হয়। অতঃপর জামিয়া 
আজহার সেই চুক্তিকে মোবারকবাদ জানিয়ে একটি আহামরি ফতোয়া বের করে এবং এটিকে 
সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত ঘোষণা দেয়!!! 


আরেক শ্রেণীর মুফতী আছে, যারা উলুল আমরকে (শাসকগোষ্ঠীর) আনুগত্য করার আহ্বান 
করে। সাথে সাথে মুজাহিদীনকে ফেতনাবাজ বলে আখ্যা দেয়। তারা আমেরিকা এবং 
আদিগন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী তাদের জালিম সেনাবাহিনী, সাগরপথ সংকীর্ণকারী তাদের 


অনুমতি ও বৈধতা প্রদান করে। 





আমাদের বুঝে আসে না যে, এখানে কে কাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে?? তারা একত্রে ফতোয়া 
প্রকাশ করে যে, অনিবার্য কারণে ইরাকী বার্থ পার্টির মোকাবেলায় আমেরিকাকে সাহায্য করা 
বৈধ। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান হারামাইনের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধবাজ কাফের 
সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে শরীয়াহসম্মত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়!! ইরাক আগ্রাসনের পর 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ২৯০৩, 


আজ বারো বছর: পর্যন্ত তারা এখানে উপস্থিত। এরাই তো অবরোধ আরোপ করে প্রায় দেড় 
মিলিয়ন ইরাকী শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু তথাকথিত এই মুফতীগুলো এ ব্যাপারে টু শব্দটি 


পর্যন্ত করল না। 


বিষয়টা সাদ্দামের বার্থ পার্টির বিরুদ্ধে কাফের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকেনি। বরং তা জাধিরাতুল আরবের তেলখনিগুলো জবরদখল করা পর্যন্ত গড়িয়েছে। না 
হলে আমেরিকার উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন এখানে ছিল না। কারণ, কুয়েত স্বাধীন করা 
এবং তাকে সহায়তা করার জন্য আরববিশ্ব ও মুসলিম দেশসমূহের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট ছিল। 


কিন্তু এতে এসব শাসকগোষ্ঠীর কোনো আগ্রহ নেই; বরং তারা ব্রিটিশদের বেঁধে দেওয়া 
সীমানা এবং নির্ধারিত সিংহাসনের গোলাম। এরপর ব্রিটিশের উত্তরাধিকারী হলো আমেরিকা । 
জাহিরাতুল আরবসহ সমস্ত আরববিশ্বে এখন তাদেরই আধিপত্য ও দাপট। 


ফলে এখন অনেক রাজা-বাদশাহ তাদের বিষয়-সম্পদ উদ্ধারে এগিয়ে এল। অথচ জাযিরাতুল 
আরবের নিরাপত্তাদান ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এসব শাইখ ও রাজার কোনো অবস্থানই 


নেই। 


এখন ইরাক দখল করার পর, তার অর্ধেক ভূমিতে আকাশ সীমায় চলাচল নিষিদ্ধকরণ, 


বাগদাদ প্রশাসন থেকে উত্তর কুর্দিস্তান স্বাধীনকরণ, সেখানে পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ, তাদের 


: শাইখের এই রচনাটি ১৪২৩ হিজরীর। বর্তমানে ১৪৪১ হিজরী চলছে। 
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ক্ষতিপূরণ প্রদান- এসবের পরও জাযিরাতুল আরবে ক্রুসেডার বাহিনীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে 
বাড়ছে। বরং তারা ইরাকে ফের নতুনভাবে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা অপেক্ষায় 


আছে, কবে লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখলে নিতে পারবে? 


এরপর তারা সৌদি আরবকে ভাগ করার দিকে মনোনিবেশ করবে, যেমনটি কংগ্রেসে স্পষ্ট 


বলা হয়েছে। এরপর মিশরের দিকে । তাদের মতে এটিই তাদের জন্য মহাপুরস্কার! 


এখন ব্যাপারটি আর সহযোগিতার ব্যাপার নেই; বরং তা পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ভূমিতে 
মুসলমানদেরকে ক্রুসেডারদের দ্বারা দখলকরণ, অপহরণ, লুণ্ঠন, জুলুম ইত্যাদির ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। যেন এসব শাসক আমেরিকার অস্তিত্বের দেয়ালে এক বিবর্ণ পালিশ। এরপর 
সরকারি উলামায়ে কেরাম উপর থেকে পাঠানো ফতোয়ায় স্বাক্ষর করতে আসেন, যে 
ফতোয়ায় এ দখলদারিত্ব, লুণ্ঠন, ক্রুসেভীয় কর্তৃত্ব নয় শুধু, ইরাকে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত 


করাকে পর্যন্ত জায়েয করে দেওয়া হয়েছে। 
এরপর সৌদি সরকারের প্রধান মুফতী ফতোয়া প্রদান করবে যে, ইসরাইলের সাথে চুক্তি 
বৈধ কারণ, তাদের সাথে চুক্তিকারী “ইয়াসির আরাফাত’ মুসলমানদের নেতা ছিলেন! 


মুজাহিদগণ যখন ফায়লকায় আমেরিকানদের হত্যা করল, তখন কুয়েতের কিছু তথাকথিত 
দাঈ চিৎকার করে ওঠল। যাদেরকে এসব দাঈগণ জিম্মি নাম দিয়েছিল। সে সব 


ভ্রুসেডারদের উপর জুলুমবাজির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তবে তারা ভুলে গেলেন যে, 
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জিম্মিরা মুসলিম সরকারের ছায়ায় বসবাস করে এবং জিযিয়া প্রদান করে, তাদের উপর 
ইসলামের বিধানাবলি বলবৎ হয়। অথচ এখানে এসব শাইখ ও আমিরগণ ক্রুসেডারদের 
অস্ত্রের ছায়া ও কর্তৃত্ব বসবাস করেন, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করেন এবং তাদেরকে 
বিরোধিতা করার সাহসও তাদের কারো নেই। সুতরাং কে কাকে জিষিয়া দেয়!? কে কার 


জিম্মায় আছে!? কে কার কর্তৃত্বে আছে? 


তারা এ কথাও ভুলে যান যে, কুয়েত জাহিরাতুল আরবের অন্তর্ভুক্ত এবং তাতে ইয়াহুদী- 


খৃষ্টানের অবস্থান মোটেও জায়েয নেই। 








আল্লাহর পথে বাধাদানকারী এ শ্রেণীটি মানুষকে ফরয জিহাদ ছেড়ে শরীয়াহ থেকে বিচ্যুত 


শাসকদের আনুগত্য করার হুকুম দেয়। ফলে তারা কয়েকটি বিপদের সম্মুখীন হয়। 
ক. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কাফেরদের দখলদারিত্ব স্থায়িত্বে সাহায্য করা। 

খ. মুসলমানদের উপর ফরযে আইন জিহাদ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। 

গ. শরীয়াহ বহির্ভূত বাতিল শাসনকে শরীয়াহর রঙে রঙিন করা। 

ঘ. মুজাহিদীনকে গালি দেওয়া এবং তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। 


তাদের অন্যতম একটি কৌশল হলো, তারা বলে- জিহাদ ফরয ও প্রমাণিত। সেটিই মুক্তির 


পথ।| তবে এখনো সময় হয়নি। এখন প্রস্তুতির সময়। এখন দাওয়াত দেওয়ার সময়। 
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এ নিয়ে তারা কঠিন ঝগড়া করবে। তবে একটি কঠিন প্রশ্ন থেকে তারা পালিয়ে বেড়ায়। 
এক শতাব্দী লাঙ্কনার পরও কেন কোনো ধরনের প্রস্তুতি হয়নি!? এ প্রস্তুতি কখন শেষ হবে!? 
তাদের কাছে কোনো জবাব নেই। কারণ, তাদের এ প্রস্তুতির কোনো শেষ নেই। আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
কন 9৯ 84৬ 4419454 (9811550 D 
তাওবা: ৪৬) 
তাদের দায়িত্ব ছিল, মানুষের আকীদা শুদ্ধ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


উপর যেভাবে বিশুদ্ধ তাওহীদ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেভাবে সালাফগণ বর্ণনা করেছেন, 


সেভাবে বর্ণনা দেওয়া ৷ কিন্তু আফসোস! তারা কিছু বলে আর কিছু গোপন করে। 


তাওহীদ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও দুর্বলদের সংক্রান্ত অংশই থাকে তাদের আলোচনাজুড়ে। 
তাগুত শাসকদের ইসলাম থেকে বের হওয়া, ইয়াহুদী-খিস্টানদের সাথে তাদের সখ্যতা 
ইত্যাদি তাদের আলোচনায় আসে না। 

আশ্চর্য কথা হলো, গত এক শতাব্দীকাল মুসলিমবিশ্ব ভিনদেশী আগ্রাসনের স্বীকার। 
ক্রুসেডারদের এ সামরিক উপস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হঠাৎ কিংবা তাৎক্ষণিক ঘটে 


যাওয়া কোনো ঘটনা নয়; বরং তা একশ’ বছরেরও বেশি সময়ের নিরবিচ্ছিন্ন গোলামির ফল। 
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তবুও আমরা এসব বুদ্ধিজীবী থেকে বিরল দু'একটি ইঙ্গিত-ইশারা ব্যতীত এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া পাই না। 


তারা মাঝে মধ্যে অভিযোগ তোলেন যে, “মুজাহিদগণ জাতিকে কল্যাণকর কিছুই দিতে পারে 
না। তাদের কল্যাণের তুলনায় তাদের অনিষ্টতার পাল্লাই ভারী।” তবে তারা একটি প্রশ্নের 
উত্তর দেয় না- ভালো কথা! তো তোমাদের প্রস্তাবিত জিহাদের পদ্ধতি কোনটি? যেখানে ক্ষতি 
নেই, লাভই লাভ!! 


তাদের জবাব হবে, জিহাদ ছেড়ে দাও। 


আপনি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করবেন, আচ্ছা! আমরা ধরে নিলাম, মুজাহিদগণ জিহাদ থেকে 
বিরত থাকল, আপনাদের মতো জিহাদ না করে বসে থাকল; তাহলে কি ইসলামের শক্ররা 


মুসলিম উম্মাহর উপর সীমালজ্ঘন করা থেকে বিরত থাকবে? 
ফেতনা-ফাসাদ কি উধাও হয়ে যাবে? 
ইয়াহুদীরা কি ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যাবে? 


ইসরাইল কি ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীকরণ, মসজিদে আকসা ধ্বংসকরণ, গ্রেট ইসরাইল 
প্রতিষ্ঠাকরণ বন্ধ করবে? 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কি তাদের ভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসবে? 


অশ্লীলতার প্রচারকারীরা কি তাওবা করে ভালো মানুষ হয়ে যাবে? 
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তাগুত শাসকরা কি গদি ছেড়ে দেবে? জেলখানার দরজা খুলে দেবে? তার জল্লাদগুলোকে কি 
মানুষ হত্যা থেকে বিরত রাখবে?? 
তারা কি কিছু করবে? কিছুই কি তারা করবে?? করবে কি তারা কিছুই??? 


অতঃপর এসব প্রশ্নে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যুবকদেরকে তারা বলে, কেন তোমরা পড়ালেখায় 


মনোযোগ দিচ্ছ না? 

কেন তোমরা কাফেরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করছ না? 
কেন তোমরা মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ও হাসপাতাল নির্মাণে ব্রতী হচ্ছ না? 
কেনো তোমরা সহীহ আকীদার দাওয়াত দিচ্ছ না? 


মনে হবে, তারা আমাদেরকে আকীদাশুদ্ধির দাওয়াত দিচ্ছে। আসলে তাদের দাওয়াতের 


সারকথা হলো, তোমরা কেন জিহাদ থেকে বিরত থাকছ না??? 


এটি একটি আকীদাগত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী রোগ বিশেষ । এটিকে বেশি ভয় করতে হবে । কারণ, 


এর পরিণাম হলো শুধু হারানো, ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পণ । 


তাদের দাওয়াতের সারকথা হলো, মুজাহিদীনকে জিহাদ থেকে বিরত রাখা, ময়দানকে 
মুজাহিদ শার্দুলদের থেকে মুক্ত রাখা; যাতে হানাদার বাহিনী নিরাপদ থাকতে পারে, তাদের 
গায়ে একটি কাঁটাও যেন না বিধে। তাই তো ইসলামের শত্রুরা এ শ্রেণীকে সুনজরে দেখে 


এবং সরকারকে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে ইঙ্গিত দেয়। 
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০৩. কথিত সমঝোতার আহবানকারী 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল-বারা থেকে বিচ্যুত তৃতীয় শ্রেণীটি হলো: সেসব লোক, যারা 
ইসলামের শকত্রদেরকে বাঁচানোর জন্য শরীয়াহ থেকে বিচ্যুত সরকারগুলোর সাথে সমঝোতার 


আহ্বান করে। 


তাদের দাবির সারাংশ হলো, আমরা চোরকে সহায়তা করব; যেন সে আমাদের কাছ থেকে 
চুরিকৃত বস্তু আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়। আমরা পাপিষ্ঠের সাথে সমঝোতা করবো; যে 
সম্মান সে নষ্ট করেছে সে সম্মান যাতে সে সংরক্ষণ করে। তাদের নীতি মতে যদি বলি- 
আমরা ইয়াহুদী-নাসারার সাথে সমঝোতা করব; যাতে তারা আমাদের ভূমি থেকে শান্তভাবে 


নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে!? 


তারা চায়, আমরা বাস্তবতাকে মিথ্যা বলে তাদের আওড়ানো বুলিগ্তলোকে সত্য হিসেবে মেনে 


নিই। 


তাদের দাওয়াতের সারকথা হলো, মুসলমানদেরকে মূল শত্রুকে প্রতিহত করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। মুজাহিদীন নেতৃত্বকে সে সব দুর্নীতিবাজ শাসকের হাতে তুলে দিতে হবে, 
যাদের ইতিহাস ইসলামের বিরোধিতায় পরিপূর্ণ; যারা একটি দিনও ফিলিস্তিনের পক্ষে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি, যারা ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেনি । বরং 


ভ্রুসেডার বাহিনীর জন্য আমাদের ভূমিগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছে। 
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০৪. আমেরিকান মুজাহিদ 
এ যুগে আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল-বারা থেকে বিচ্যুত চতুর্থ শ্রেণী হলো: আফগানিস্তানের 


সেসব কথিত জিহাদী গ্রুপ (তাগুত সেনাদল); যারা আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করে। তাদের 
দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলেই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী তাদের পাহারা দিতে আসে, 
মার্কিন সেনাবাহিনী সুরক্ষা দেয় এবং মার্কিন জঙ্গীবিমানগুলো তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে 
আর তারা দখলদারদের উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো পেয়ে নিজ জাতির ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও 
মুজাহিদীনের রক্তের উপর উল্লাসে ফেটে পড়ে। 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“ক্ষমতা লাভ করলে, সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন 
ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন আর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন 
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করেন। তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? নিশ্চয়ই 
যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের 
জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, 
বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। 
ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন 
তাদের কেমন দশা হবে? এটা এ জন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর 
অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ 
ব্যর্থ করে দেন। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের 
বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে 
দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই 
কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। আমি 
অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না আমি জেনে নিই- তোমাদের 
জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ 
যাচাই করি।” (সূরা মুহাম্মাদ: ২২-৩১) 
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উপসংহার 
পরিশেষে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। 


০১. মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতা করা ইসলামী আকীদার 
গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। তা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
EY ht Oy ie BY ED পি ৩ ০০৭ BI এ ০3১০9 5০1 9১৯ J UT Salhi 
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“হে মু’মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে; সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত । নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।” (সূরা মায়িদা: ৫১) 
কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ, এটি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মৌলিক বিষয় এবং এটি 
তাগুতকে অস্বীকার করা ছাড়া পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করবে, সে ধারণ 
করে নেবে এমন সুদৃঢ় হাতল; যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময় ৷” (সূরা 
বাকারাহ: ২৫৬) 


আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
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“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে; তারা তাতে ঈমান এনেছে। (কিন্তু) তারা বিরোধীয় বিষয়ে 
তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছিল, যাতে তারা 
তাকে (তাগুত) প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতপক্ষে, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে 
ফেলতে চায়।” (সূরা নিসা: ৬০) 


সুতরাং তাগুত ও তাদের সহযোগীদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং তাদের থেকে 
দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের 
সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, 
তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা থাকবে। কিন্তু 
ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এর ব্যতিক্রম, তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই 


আকীদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা -শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ৯৪. 


তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু 
করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে 
মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন ।” (মুমতাহিনা: ৪) 

০২. এই মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে শিথিলতার কারণে, সেই বিচ্ছেদটি ঘটে; যার মাধ্যমে 

ইসলামের শক্ররা মুসলমান জাতিকে খতম করা, তাদের সাথে প্রতারণা করা, ভয় প্রদর্শন 

করা এবং বিভিন্ন মুসীবত-দুর্যোগে পতিত করার জন্য ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ 

তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত; তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, 
আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে 
তাদেরকে মান্যকারী। বস্তুত আল্লাহ জালিমদের ভালভাবেই জানেন।” (সূরা তাওবা: ৪৭) 


০৩. এ মৌলিক আকীদায় শৈথিল্য প্রদর্শন মুসলমানের আকীদাকে ভেঙে দেয় এবং তার 


থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য কর; তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে 
ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে” (সুরা আলে-ইমরান: ১৪৯) 
০৪. আমাদেরকে এ পার্থক্যটি জানতে হবে- ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধকারী ইসলামের বন্ধু, 
মুসলমানদের উপর জুলুমকারী ইসলামের শত্রু। সেই ইতস্ততকারীকে চিনতে হবে; যারা শুধু 
নিজের স্বার্থটাই দেখে, উম্মাহর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে হেয় করা এবং বাস্তব ময়দান থেকে 

তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াই যাদের কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। 

তারা যখন কথা বলে, আপনি সাগ্রহে তাদের কথা শুনেন । যদিও তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠ 
সদৃশ ৷ প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব 
তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় 

চলেছে?” (সূরা মুনাফিকুন: ৪) 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন- 
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“এরা দোটানায় জমান ও কুফরের মাঝখানে) দোদুল্যমান, এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। 
বস্তুত যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তার জন্য কোনো পথই পাবে না।” (সূরা নিসা: 


১৪৩) 
০৫, আমরা কীভাবে মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের সামনে ময়দান খালি করে দিয়ে মডারেটদের 
আহ্বানে সাড়া দিতে পারি? 
মুসলমানদের শক্রদেরকে প্রতিরোধ করার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার 
অপচেষ্টায় আমরা কীভাবে চুপ থাকতে পারি?? 
এটি প্রত্যেক মানুষের অধিকার। যে অধিকার প্রত্যেকে পেয়ে থাকে। আমরা কীভাবে 
তাদেরকে বাধা দানে চুপ থাকতে পারি? অথচ উম্মাহ সত্যিকারের মুজাহিদীনকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। 
আমরা কীভাবে তাদের আহ্বান গ্রহণ করতে পারি? অথচ অপরাধীরা সব ধরনের পন্থায় 
আমাদের উপর জুলুমবাজি করে চলছে?? আমাদের ইজ্জত-সম্মানের কোনো তোয়াজ করা 
হচ্ছে না। 
পূর্বে উল্লিখিত সম্ভাবনাসমূহ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিজয়কামী কোনো মুসলমানই জিহাদ 
বন্ধ করা এবং উম্মাহকে তা থেকে বিরত রাখার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। অথচ শক্রুরা 


প্রতিদিন আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ, আমাদের জান-মাল-সম্পদে আঘাত হানছে। 
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“তারা কোনো মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না, আর অঙ্গীকারেরও না। আর 
তারাই সীমালজ্বনকারী।” (সূরা তাওবা: ১০) 

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছি- 
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সন্তুষ্ট হবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, তা 


ওঠিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের পথে ফিরে আস।” (সুনানে আবু দাউদ: 


৩৪৬২) 


০৬. আমরা জিহাদ বন্ধের আহ্বানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করি না; বরং উম্মাহর সকল দল ও 
জামাআতকে জিহাদী কাফেলায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই। জিহাদের পথে তাদেরকে 
চলতে বলি। জিহাদ প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতা করতে বলি। এ পথে অটল থেকে শত্রুদের উপর 


চাপ সৃষ্টি করতে বলি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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ও ০5549 45555 BY 954 ত। ১:০৬ পিঠ OE উপল BE ৬৩ AIS 95 ৩৮0 WG 
of 4৮ HS Hs €1) ৪৯ ০৪৪৪৩ ST ১94১ 9০১6০495৪৬৮ 
৬5 4 ভর ওঠ) EN এডি পিন 98 ৩ 2 ০৫ ও চি ভাল 5 উওর 

ভা: এট 2৭5 ৩ 

“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে 
মর্মন্তদ শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে । এটাই 

তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝতে পার। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন 
এবং এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম 

বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। 

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু’মিনদেরকে এ সুসংবাদ দান করুন।” 


(সূরা সফ্ফ: ১০-১৩) 


০৭. তেমনিভাবে আমরা ইসলামের বিজয় প্রত্যাশী যে কোনো মুসলমানের প্রতি আমাদের 
হাত প্রসারিত করে দেই। এমনকি উম্মাহকে এ কঠিন দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য এমন 
যে কোনো কাজে আমরা আছি; যে কাজ উম্মাহকে এ যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা থেকে জাগ্রত 
করা, তাগুতের থেকে মুক্ত হওয়া, কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব 


এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর ভিত্তি করে হবে। 
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এমন পরিকল্পনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি দান করবে এবং ব্যয় করবে 
মুসলিমদের ভূমিগুলো স্বাধীন করার জন্য, ইসলামী ভূখণ্ডে ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, 
অতঃপর সারাবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত প্রচারে । 


০৮. আমরা মুসলিম উম্মাহকে আমাদের বুকের ওপরে চেপে বসা এসব বিপদকে হালকা 
মনে করা থেকে সতর্ক করছি। ইয়াহুদী ক্রুসেডার বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে নিয়েছে। 
মক্কার হারাম থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে মার্কিন সেনাবাহিনী । পুরো 
মুসলিম বিশ্বকে ঘেরাও করে রেখেছে তাদের ঘাঁটি, বাহিনী এবং রণতরীগুলো। তাদের নিকট 


আত্মসমর্পণকারী শাসকদের কাঁধের উপর ভর করে চলছে তাদের আক্রমণ । 


আমরা অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বাস করতে চাই না। বিপদ যেন আমাদের থেকে হাজার বছর 
এগিয়ে । আমরা একদিন সকালে চোখ খুলে দেখি, যেসব ইসরাইলী ট্যাংক গাজা ও জেনিনে 
বাড়ি-ঘর আর নিষ্পাপ শিশুদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, তা আমাদের বাড়িটাও ঘেরাও 


করেছে। 


জন্য দৃষ্টান্ত যে, ফিলিস্তিনে মুজাহিদীন হত্যার ইসরাইলী এজেণ্ডায় আরব বিশ্বে ঢুকে পড়েছে। 
আমাদের প্রত্যেকই আমাগীকাল মার্কিন বোমারু বিমানের টার্গেট হবে । আমেরিকার অভিযোগ 
থেকে রেহাই পাবে এমন মুখলিস দাঈ ও ভদ্র লেখক পৃথিবীতে নেই। তাই আমাদেরকে আর 


সময় নষ্ট না করে দ্রুত জেগে ওঠতে হবে। 
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মুসলিম যুবকরা যেন কারো অনুমতির অপেক্ষায় না থাকে। কারণ, আমেরিকা, ইসরাইল ও 





তাদের মুনাফিক-মুরতাদ সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরযে আইন হয়ে গেছে। যেমনটি 
পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক যুব সম্প্রদায়কে স্বীয় জাতির দায়িত্ব নিতে হবে। শত্রুকে 





প্রতিহত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ভূখণ্ডে যোদ্ধাদের পায়ের তলায় 





আগুন জ্বালাতে হবে; তারা যেন অন্যদিকে না হাঁটে। 


০৯. পরিশেষে মুসলিম জাতি বিশেষত, মুজাহিদ ভাইদেরকে সবর ও ইয়াকীনের উপর অটল 
থাকার আহ্বান করছি। দ্বীনি ব্যাপার বিশেষত, দ্বীনের শীর্ষ চূড়া জিহাদের ব্যাপারে সবর 


করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
Ye Olas ৩৯৮৬ এ ঞ1180919051942515 GET ৩ ৪ 
“হে মুমিনগণ ধৈর্যধারণ কর, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং সীমান্তরক্ষায় স্থিত হয়ে 
থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।” (সূরা আলে- 
ইমরান: ২০০) 
আল্লাহর ওয়াদার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করবেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 
সণ 20১৬৯ 6 Eh ও dy 45 Gf 5৬৭ ঞ ও 

“আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই 

আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী ।” (সূরা মুজাদালা: ২১) 
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উকবা ইবনে আমিরের সুত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- 

৫১ 4০০৪6 8৩ চট এপ দত ৮ ০ ২ এ 9৮৬ Sol ১৪55 0554 ভু ৬ Hes IY 
“আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর পথে কিতাল করতে থাকবে । শক্রদেরকে প্রকম্পিত 


করতে থাকবে । তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত 
এসে যাবে আর তারা এ পথেই অটল থাকবে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৬) 
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কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম ও মানব জীবনের 
অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় ত 
সং কি বুল ঈমান 
কিতাবুল ঈমান শায়খুল হাদীস মুফতি 


শায়খুল হাদীস মুফতি ০০০ 
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী 


প্রকাশনায় 

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ । আল হাদীদ পাবলিকেশন্স 

খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ http://jumuarkhutba.wordpress.com 
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা । http://furqanmedia.wordpress.com 
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা । 

সাবেক শায়খুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল । প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১০ ইং 

দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০১৩ ইং 
[পাবলিকেশন্স কর্তৃক স্বর্বস্বত্ত সংরক্ষিত! 


বি: দ্র: কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যাতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের 
জন্য ছাপাতে চাইলে পাবলিকেশন্স কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য 


অনুরোধ রইল । 
আল হাদীদ [ীবলিবে ন্স মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র 


মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা । Kitabul Eman 

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯১২৩৯৫১২৫ Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani 
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka 
Price : 250.00 Tk. US.$ 8.00 


আমার শ্রদ্ধেয়/য়নেহের.........................১..১.,১,১০০০০০০০০৪০৪০০৭ কে 
“কিতাবুল ঈমান’ বইটি উপহার দিলাম । 
উপহার 
টি তা 


আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহ: 
শ---77-7--7ল্ 


১০) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ 
১১) সিয়াম ও ঈদ: বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি? 


সূচীপত্র 

ভূমিকা 
প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর পাঁরচয় 

“ওযুদে বারী তা'আলা" বা আল্লাহর অস্তিত্ব 
একটি উদাহরণ 
মানব দেহের মাধ্যমে রবের পারচয় 
রবের পরিচয়ের কয়েকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত 
মানুষ কি বানর থেকে সৃষ্ট? 
পৃথিবী কি কোনো মহা বিস্ফোরণের ফসল? 
পৃাথবা সৃষ্টির মোট সময় চার দিন 
বিশ্বলোকের বিশালতা 
বিশ্বলোকের সীমা 


আল্লাহর পরিচয়: প্রাণীজগত পর্ব 

প্রাণীর পশম শীত বস্ত্র তৈরীর উপকরণ ও 

তার গোশত আহার 

বোঝা বহন করা 

উট, মহাকাশ ও পাহাড় পর্বতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় 
পশু মানুষের বাহন ও বিনোদনের জন্য 

পাখি জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় 


১১ 


৬৬ 


পর্বতমালার সৃষ্টি ও প্লেট তত্ত্ব 
আল্লাহর পরিচয়: বিজ্ঞানীদের বক্তব্য 


দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহর একত্ববাদ 
আল্লাহ আছেন শুধু এতটুকু মানলেই মুসলিম হওয়া যায় না 
মক্কার তৎকালীন কাফের-মুশরেকদের অবস্থা 
মুহাম্মদ (স:) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ 
আবরাহা ও আবদুল মুত্তালিবের কথোপকথন 
কা'বা ঘর পুণঃনির্মাণ ও মক্কার কাফেরদের অবস্থান 
মক্কার তৎকালীন কাফেরদের হজ্ব ও তালবিয়া 
বদরের যুদ্ধ ও আবু জাহ্‌লের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
ফিরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গ 
ইয়াহুদি-খিস্টান 
ইবলীস 
তাওহীদ 
সাফা পাহাড় থেকে তাওহীদের ঘোষণা 
সকল নবী-রাসুলদের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ 
তাওহীদের বিষয়ে ৯ জন নবী-রাসুলে ভাষণ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সারমর্ম/মূলকথা 
তাওহীদের মর্মবাণী: লা-ইলাহা ইন্লাহ এর দুটি অংশ 
‘লা ইলাহা’ অংশটিই মূল সমস্যা ‘ইল্লাল্লাহ’ নয় 
তাহলে বিরোধ কোথায়? 


রোগ একই কিন্তু ডাক্তার ভিন্ন 

তাওহীদের শর্তাবলী 

প্রথম শর্ত : জ্ঞান 

তৃতীয় শর্ত: গ্রহণ করা 

পঞ্চম শর্ত: সত্যতা 

ষষ্ঠ শর্ত: সততা ও একনিষ্ঠতা 

সপ্তম শর্ত: ভালবাসা 

তাওহীদের দুই রুকন 

তাগৃত শব্দের আভিধানিক অর্থ 

তাগত এর পারিভাষিক অর্থ 

মোটকথা 

প্রধান প্রধান তাগৃত 

প্রথম প্রধান তাগৃত : শয়তান 
শয়তান দুই প্রকার 

জিন শয়তান শ্রেনীর তাগুত 

মানুষ শয়তান শ্রেনীর তাগৃত 

দ্বিতীয় প্রধান তাগুত : শাসক 

তাগৃতী রাষ্ট্রের মৌলিক চার উপাদান 

তাগৃতী রাষ্ট্রের প্রথম মৌলিক উপাদান : সার্বভৌমত্ব ১৯০ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কী? 
সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা আদেশই হচ্ছে আইন 
সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
আয়াতুল কুরসীতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় 


সুরা ফাতিহাতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় 

তাগৃতী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান: সংবিধান 

পর্যালোচনা 

কোনো মানুষের আইন বিধান তৈরী করার অধিকার আছে কি? 
আইন প্রণয়নের জন্য যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন 
মানব রচিত সংবিধানের স্বরূপ 

তাগৃতী রাষ্ট্রের তৃতীয় মৌলিক উপাদান: ভৌগলিক সীমারেখা 
তাগৃতী রাষ্ট্রের চতুর্থ মৌলিক উপাদান: জনসংখ্যা 

তৃতীয় প্রধান তাগৃত ‘বিচারক’ 

চতুর্থ প্রধান তাগৃত: পীর-ফকির আহবার-রুহবান 

ওয়াহদাতুল ওযুদ 

পঞ্চম প্রধান তাগৃত : ‘যাদুকর’ 

জাদুর আভিধানিক অর্থ 

পরিভাষায় সিহর বা জাদু কাকে বলে 

জাদু দুই প্রকার: হাক্বিক্বী এবং তাখঈলী 

জাদু টোনা, জিনের আসর বদ নযর ও শয়তানের 

অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় 

বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদ 

যে সব পথে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে 
বাড়িঘরকে শয়তান থেকে রক্ষা করা 

জাদুটোনা, বদ নযর ও জিনের আসর থেকে বাঁচার উপায় 
বদনযর বা যাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার দোয়া 
বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামত 

জাদুর চিকিৎসা 

ঝাড়-ফুঁক এর জন্য শর্তাবলী 


২০৩ 
২০৪ 
২০৬ 
২০৮ 
২০৯ 
২১৫ 
২২৬ 
২২৯ 
২৩১ 
২৩৬ 
২৪৬ 
২৪৮ 
২৫০ 
২৫০ 
২৫০ 
২৫১ 


২৫৪ 
২৫৮ 
২৫৮ 
২৫৮ 
২৫৯ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬২ 
২৬৩ 
২৬৭ 
২৬৭ 


ঝাড়-ফুক সংক্রান্ত কিছু দুআ 

বদনযর লাগা ব্যক্তির জন্য উপদেশাবলী 
কয়েকটি সতর্কতা 

জাদুকর ও ভেক্কীবাজদেরকে চেনার উপায় 
জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য 

জাদুর শরয়ী বিধান 

যাদুকর কাফের কি না? 

যাদুকর তাগুত কেন? 

গণক-জ্যোতিষী' 
গণক-জ্যেতিষীর কাছে গমণকারী ব্যক্তিদের ইবাদত 
কবুল হয় না 

(গণক) কেন তাগৃত? 

আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না 

ষষ্ঠ প্রধান তাগুত: ‘হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ 
সপ্তম প্রধান তাগুত “তাকৃলীদে আবা' 
আকাবিরদের দোহাই 


তৃতীয় অধ্যায়: ইমতেসালুল আওয়ামের' 
শরিআহ্‌ 
শরী'আতের বিধান জানার মাধ্যম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও 
অহীর বিধান অনুসরণ করতেন 
অহীর বিধান মানা বাধ্যতামূলক 
অহীর বিধান যারা কিছু মানে ও কিছু মানে না তারা কাফের 
অহী দুই প্রকার 


২৬৭ 
২৬৮ 
২৭৩ 
২৭৪ 
২৭৫ 
২৭৬ 
২৭৭ 
২৭৯ 
২৮৩ 
২৮৫ 
২৮৫ 


২৮৬ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৯৯ 
৩০৮ 
৩১১ 


৩১৩ 
৩১৭ 
৩১৯ 


৩২০ 
৩২০ 
৩২২ 
৩২৫ 


মাপকাঠি দুটো 

অহীর বিধানের মৌলিক কিছু বিধান 

এক: দ্বীন হিফাজত করা (হিফজুত দ্বীন) 

দুই: জানের হিফাজত (হিফজুন নাফ্স) 

তিন: আব্ল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাজত করার 
জন্য ইসলামের বিধান সমুহ 

চার: বংশ হিফাজত করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান 
পাচ: মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান 
ছয়: মাল হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমুহ 
সুদের প্রকারভেদ 

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য 

ইসলামী ব্যাংকের নামে সুদের প্রচলন 

বায়‘ মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

সুদ ও মুনাফার একটি সক্ষপ্ত চিত্র 
সংক্ষেপে মূল কথা 


চতুর্থ অধ্যায়: ইজতিনাবুন নাওয়াহী 
কবীরা গুনাহ সমূহ 
আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ 


কিতাবুল ঈমান ১১ 
ভূমিকা 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাত 
করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছে- 
১১১৩ 1 ০30) md CUE 5) 

‘আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার 
জন্য ।' (যারিয়াত, ৫১:৫৬) 
আর ইবাদত করার পূর্বে প্রয়োজন হলো যার ইবাদত করবো তার সঠিক 
পরিচয় জানা এবং তার পছন্দ মতো ইবাদত করা । এক্ষেত্রে তার সঙ্গে 
অন্য কিছুকে শরীক না করা । ইরশাদ হচ্ছে- 

1314) 592 ও ১৭ 39 BUG UE XD এ) ৪4155 ON ৪ 
‘সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার 
রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে |” কোহফ ১৮:১১০) 
একারণেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে । এক. % ০০4৯! 
(বিশুদ্ধ নিয়ত করা) দুই. ৮ € 5) (সুন্নাহর অনুসরণ) । 
£%। 2০4৯1 বা নিয়তকে বিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ইবাদতকে শিরক মুক্ত 
করে খালেসভাবে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পেশ করা । মোট 
কথা ইবাদতের ভেতরের কাঠামো হবে ইখলাস ভিত্তিক আর বাইরের 
কাঠামো হবে সুন্নাহ ভিত্তিক । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

54০ 081 4 ০০০৯০ NAG ২115 53 

‘তাদের এ ছাড়া কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, 

একনিষ্ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে !' (বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫) 

আর এ ৬! বা সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 

হয়েছে- 

১5১ 40) ET ৮ ০ A Sod তি 20 ১১০৩ iS ৩! ৩৪ 
৮১ 

“হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে 

চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো । তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের 


কিতাবুল ঈমান ১২ 
ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন । আর আল্লাহ তো 
সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল ৷’ (আল ইমরান ৩:৩১) 
মানুষ ও জিন জাতির বিভ্রান্ত অংশটি ব্যতিত সৃষ্টিলোকে কোথাও তাওহীদ 
ও একত্ববাদ ছাড়া শিরক, পৌত্লিকতা ও অংশীবাদের কোনোই অস্তিত্ত 
নেই । সর্বত্রই চলছে এক সত্য মাবুদের ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
«2010 ৮৪১69 ৩৮৮ ০০০09 SL ৬ fl 49 ১5 ll ০৫১71 


“তারা (মানুষেরা) কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? 
অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে ইচ্ছায় 
কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে । 
(ইমরান ৩:৮৩) 
শুধু তাই না, তারা সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে । পবিত্র কুরআনে 
৬৬০৭ শৈ-2 0 দত ৩০ 90 ৩ ৮০ ৮১৪০ En ৩০০ & শি 
2১৮ ৬৮ ১৩ এ. লা ১৯5 ৫ ১৭ 
“সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তার 
তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ 
করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না । নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, 
ক্ষমাপরায়ণ |” (ইসরা ১৭:৪৪) 
আমরা যদিও ভোর রাতে মোরগের আওয়াজ শুনে বলি “কুকুরাতুর* মূলত 
সে বলে %$_ ৪ £ 4 'সুববুহুন কুদ্দুসুন” ৷ এমনিভাবে আমরা পাখির ডাক 
শুনে বলি ‘কুহু-কুহু’ মূলত সে বলে ৷ ৷ 'আল্লাহু-আল্লাহু' । কিয়ামতের 
দিবসে সকলেই আল্লাহর দাস হিসেবে মহান রবের সামনে উপস্থিত হবে । 
123 ০৯৮%। ss U ৮১03 ০০9০৭ ৬ 5 4৫ 51 
‘আকাম মণ্ডলি ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত 
হবে না বান্দারূপে !' (মারইয়াম ১৯:৯৩) 
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জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষই একত্ববাদী । প্রত্যেকেই তার হৃদয়ের গভীরে 
মহান সৃষ্টার পরিচয় ও ভালোবাসা বহন করে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
i ৮5৮০9 4৬ dlr ৬ alt ৯০) ০৪ ০৩ LE এ or) 2৮ গা ০৪ 
৬৮৩ ০০ কলস ০০৪ 9 ০৪৪৬ ৪ ভা অর এই ৫1৯০৮ 

০2 21 EUS alt ০৭ has ৫ ৬৪৩ ali 
প্রতিটি শিশুই আল্লাহর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালোবাসার ওপর জন্মগ্রহণ 
করে । অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদি বানায় অথবা খ্রিস্টান 
বানায় অথবা অন্নীপুজক বানায় । যেমনিভাবে একটি পশু একটি পরিপূর্ণ 
বাচ্চা প্রসব করে, যার মধ্যে কোনো দোষ ও অপূর্ণতা থাকে না। তোমরা 
কি সেগুলোর মধ্যে কোনো কাটা নবজাত বাচ্চা দেখেছো? অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াতটি আবৃত্তি 
করেন- EAN 0১ allt 9০০ ৬৮৬ Ue NGS at 401 508) 
‘এটাই (একত্ববাদী দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ত থাকা) আল্লাহর প্রকৃতি, যার 
ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই । 
এটাই সরল দ্বীন ৷ (রুম ৩০:৩০) (বুখারী ৪৭৭৫; মুসলিম ৬৯২৬; আহমদ ১২৪৯৯) 


প্রকৃত অর্থে একটি শিশু শাবক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ দুটো কানসহ সবঙ্গীন 
পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্ুগ্রহণ করেন । কিন্তু মানুষ কান কেটে তাকে বিশ্রী ও 
ক্ৰটি যুক্ত করে ফেলে । এভাবে একটি মানব শিশু আল্লাহর পরিচয়, 
ভালোবাসা ও একত্ববাদী চেতনা নিয়ে জন্ম লাভ করার পর পিতা-মাতা, 
বন্ধু-বান্ধব ও পীর-ফকীর কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে শিরক, অংশীবাদ ও 
অগ্নীপূজায় লিপ্ত হয় এবং কান কাটা পশু শাবকের মতোই অসুন্দর, বিকৃত 
ও ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। একপর্যায়ে সে হারিয়ে ফেলে মহান স্রষ্টার প্রকৃত 
পরিচয় । 

স্বভাবগতভাবেই প্রতিটি মানুষ একত্ববাদী চেতনাসহ আল্লাহর ইবাদত 
করার মনোবৃত্তি নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করে । ইবাদত ও দাসত্ব তার 
প্রকৃতিগত বিষয়, সে কোনো না কোনো সত্ত্বার দাসত্ব করবেই । এজন্যই 
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ইবাদত করে সে তার প্রকৃতিগত দাসত্ব-প্রবৃত্তির উপশম করতে প্রয়াস 
পায় । সে নিজ হাতেই বানিয়ে নেয় নিজের মাবুদ । এ পথহারা মানুষকে 
প্রকৃত সত্য মাবুদের দিশা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী 
ও রাসুলগণ । তারা স্মরণ করিয়ে দেন সেই পরম প্রিয়জনের পরিচয় । যার 
স্মরণ ব্যতিত মানব হৃদয় কোনো কিছুতেই শান্তি পেতে পারে না । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
CE Laks dt ৬ Uf ali Se ৮93 টি? 197 0 

‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় (তারাই 
প্রকৃত মুমিন) | জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় । 


(রাঁদ ১৩:২৮) 


জিকির বা স্মরণ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন পূর্ব পরিচিত কোনো 
জিনিষ ভুলে যাওয়ার পর পুণরায় হৃদয়ে আলোচিত হয় । যার সাথে আগে 
পরিচয় ছিল না তার আলোচনাকে কোনোভাবেই জিকির বা স্মরণ বলা হয় 
না। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার আলোচনাকে অর্থাৎ 
কুরআনকে '_ $১ (জিকির), 8১১ (তাযকেরা), ৫,5১ (যিকরা) তথা 
স্মরণিকা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে নাম দিয়েছেন "5% (মুযাক্কির) তথা স্মরণদাতা, যিনি স্মরণ 
করিয়ে দেন । 
পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, সুন্দর উদ্ভিদ জগৎ এসব কিছুকেও কুরআনে যিকরা 
বা স্মরণিকা বলা হয়েছে । এসবই হৃদয়ের কাছে পূর্ব পরিচিত দয়াময় সৃষ্টা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর সৃষ্ট 
মহাবিশ্ব এবং বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র কণিকা থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সি 
সবই এক স্রষ্টা ও শিল্পীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে । কিন্তু 
সেই স্রষ্টা কে? তার নাম কি? কিইবা তার পরিচয়? তিনি কি একক সত্তা? 
এসবতো আর আকাশ মাটি ও সৃষ্টিজগত আমাদের জানাতে পারে না। 
৬৯ ৩৩9 Yel ১, . শি) এ i এত আ। 9৮০ ৩৫৬ 0৫ ৬ ৬ 
০ ০1545 লি OT ts 1546 051 ১5 ১৭৪ 
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'হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাওহীদ ও ভালোবাসা মানুষের মর্মমূলে বা অন্তরের মণিকোঠায় নাজিল 
হয়েছে । তারপর তারা তা জানতে পেরেছে কুরআন থেকে । অতঃপর 
জানতে পেরেছে সুন্নাহ থেকে !' (বুখারী ৬৪৯৭; মুসলিম ৩৮৪) 

বস্তুত আল্লাহর সাথে সৃষ্টিগত, স্বভাবগত, হৃদয়গত এই পূর্ব পরিচয়টি না 
থাকলে কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিকুল কোনো কিছু দিয়েই সেই মহান শিল্পী 
রাব্বুল আলামিনের একক সত্ত্বার সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যেত না । ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া বলেন- “যে চিরন্তন সত্যটি মানুষ দলিল প্রমাণ দিয়ে 
জানতে চায় তার সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ব অনুভূতি ও পরিচয় থাকার ফলেই সে 
তাকে অথবা তার কিছু অবস্থা জানতে দলিলের অন্বেষণ করে । কিন্তু হৃদয় 
যাকে পূর্ব থেকে অনুভবই করতে পারে না তাকে জানার স্পৃহা কিছুতেই 
তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না ।' (কিতাবুত তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়া) 

মহান অষ্টা ও শিল্পী আল্লাহর সাথে মানব হৃদয়ের এই গভীর পরিচিতি 
মহাকালের অতীত কোনো ক্ষণে তাদের থেকে নেয়া তার রবুবিয়াতের 
সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি কুরআন-সুন্নাহ ও সৃষ্টি জগতের দলিল দ্বারা তার পরিচয় 
একত্ববাদ ও ভালোবাসার স্মৃতিচারণ সবই এক দুর্লজ্ৰ পরম্পরায় শক্তভাবে 
গাথা ৷ প্রথম পরিচয়টি না থাকলে পরবর্তী পরিচয়গুলো হতো নিষ্ফল । 
পরবর্তী পরিচয় প্রথম পরিচয়ের সর্মথন, নবায়ন ও স্মৃতিচারণ মাত্র । 


মায়ের কোলে থেকে থেকে শিশু যখন তার মাকে ভালোভাবে চিনে নেয় 
তখন আড়ালে থেকে মা তার শিশুকে ডাকলে পূর্ব পরিচয়ের ফলেই 
অনায়াসে শিশু বুঝে নেয় এই যে আমার মা। পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে 
শিশুটি কিছুতেই বুঝতো না এই আওয়াজ তার মায়ের ৷ প্রতিটি মানবের 
হৃদয় মুলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত এমনই এক পরিচয়, প্রীতি ও 
একত্ের তুলনাহীন বন্ধন রয়েছে তার দয়াময় অষ্টার সাথে যে, 
প্রকৃতিগতভাবে হৃদয় আর কাউকে ভালোবাসে না। কম্পাসের কীটার 
মতোই সে সর্বদা একমুখী । 

সুরা রা'দের ২৮তম আয়াতের অলৌকিক শব্দ বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় 
মানবাত্মাকে আল্লাহ ব্যতীত আর যে দিকেই নেয়া হোক না কেন সে 
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সেখানে থেকে দিক পরিবর্তন করবেই | আয়াতটির শব্দ বিন্যাস নিম্নরূপ 
এ৷ ১5১ আল্লাহর স্মরণ, ১০ স্থীর হয়ে যায়, ৮4 সদা বিচরণশীল, 
পাৰ্শ্ব পরিবর্তনকারী অন্তর ৷ অর্থাৎ মানবাত্মা আল্লাহর প্রণয়, গ্রীতি ও স্মরণ 
না পেলে অস্থিরতা হেতু পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে । আর যখনই প্রণয়, 
প্রীতি হেতু স্মরণরূপ শারাবান ত্বাহুর পেয়ে যায় তখনই সে অস্থিরতা ও 
দিক পরিবর্তন ত্যাগ করে মুতমাইন ও সুস্থির হয়ে যায় । 


শিশুকালে পৃথিবীর পরিবেশজনিত কারণে অন্তর বাধা থাকে মায়ের সাথে, 
কৈশর ও যৌবনের প্রথম পর্বে বাধা থাকে খেলার সঙ্গীদের সাথে, পরিণত 
বয়সে বাধা থাকে জীবন সঙ্গীর সাথে, পৌট্ুকালে বাধা থাকে সন্তান- 
সন্ত্ততির সাথে, বৃদ্ধ বয়সে বাধা থাকে নাতি-নাতনির সাথে । একের পর 
এক এভাবেই এক সময়ের শ্রীতিভাজনকে ত্যাগ করে আরেক 
গ্রীতিভাজনের দিকে দিক পরিবর্তন করতে থাকে । তার পর আসে জীবনের 
অন্তিম শায়াহ বা একাকী শয্যায় পরে থাকার পর্ব । তারপর এই 
অসহায়ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবীর সব শ্রীয়জনকে চিরদিনের জন্য 
চিরবিদায় দেয়ার মাধ্যমে । তখন কেহই আর জীবনের সঙ্গী হয়ে সাথে যায় 
না। অতএব, মানবাত্াকে তার পরমাত্রীয় চিরস্থায়ী বন্ধু মহান রাব্বুল 
আলামীনের সাথে বেঁধে দেওয়াই হচ্ছে অসহায়ত্ব, একাকিত্ব, চির 
সঙ্গীহিনতা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাচার উপায় পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে- 
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‘আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টা আপনি আমার পরম বন্ধু ইহকালের ও 
পরকালের |” (ইউসুফ ১২:১০১) 
এভাবেই একমাত্র পরম আত্মীয়, চিরস্থায়ী বন্ধু, মহান আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আল্লাকে চিনে তার ইবাদতের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বক 
জান্নাত লাভ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মহা সাফল্য অর্জন 
করাই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য । 
তার প্রতি ঈমান, ভালোবাসা ও আনুগত্যের বিষয়ে আলোচনা পেশ করা 
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হয়েছে । আশা করি এ কিতাবটি আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তার আনুগত্য 
করে উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জনে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ । 
কিতাবটিকে নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে । তা সত্ত্বেও যদি 
কোনো ভুল-ভ্ৰান্তি দৃষ্টিগোচর হয় তা আমাদের অবহিত করার জন্য 
বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল । পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা 
করবো, ইনশাআল্লাহ । 


আরজণগুজার 
মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী 

পরিচালক : মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ 
মোবাইল : ০১৭১২-১৪২৮৪৩ 
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“যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, 
সে তো মজবুত ও শক্ত এক রজ্জুকে আকড়ে ধরলো ।* (বাক্বারাহ ০২:২৫৬) 
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প্রথম অধ্যায় : & &১ আল্লাহর পরিচয় 
রবের পরিচয় ও মানুষের অঙ্গীকার 
আমরা সকলেই বলি যে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি । এর মানে কি? 
তাই আমরা প্রথমেই আলোচনা করবো “আল্লাহ বিশ্বাস করা’-র অর্থ নিয়ে । 
কুরআন মাজিদের সুরা বাকারার ৮ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা 
বলেন- 
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“মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহর ওপর 
ঈমান এনেছি, (আমরা তাকে বিশ্বাস করি) কিয়ামতকে বিশ্বাস করি; কিন্তু 
তারা মুমিন নয় ॥ (বাকারা ২:০৮) 
এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা কিছু লোকের নিজেদের ঈমানদার দাবি 
করার ব্যাপারে বলেছেন যে ওরা মুমিন নয়, ওরা মুনাফিক । পবিত্র 
কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের আলোচনা শুরুই করেছেন 
মূলত এই আয়াত দিয়ে । এর আগে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার প্রথম 
পাচটি আয়াত হচ্ছে মুমিন সম্পর্কে । তার পরের ২টি আয়াত কাফিরদের 
সম্পর্কে । তার পরের ১৩টি আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে । 
তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে ভয়াবহ হলো মুনাফিক । এমনকি 
কাফিরের চেয়েও ভয়াবহ হলো মুনাফিক । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে । আর তুমি কখনও 
তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না !' (নিসা ৪:৪৫) 
পবিত্র কুরআনে কাফিরদের নামে একটি সুরা নাজিল হয়েছে সুরা আল 
কাফিরুন - যা মাত্র ৬ আয়াতের । একইভাবে মুনাফিকদের নামেও একটি 
সুরা নাজিল হয়েছে সুরা আল মুনাফিকুন - যা প্রায় দেড় পৃষ্ঠা । যার আয়াত 
ংখ্যা ১১। সুতরাং বুঝা গেলো যে, মুনাফিকরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ । 
আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা আবার এই মুনাফিকদের দলে 
পড়ে যাই কি না? এজন্য শুরুতেই আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান বা 
‘আল্লাহকে বিশ্বাস করা” নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ । প্রথমেই 
আসুন জেনে নেয়া যাক আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ কি? 
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আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো চারটি জিনিসকে বিশ্বাস করা । 
ক. এ ৬৫ ১৮ “ওযুদে বারী তা'আলা’ অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বকে 
বিশ্বাস করা । তিনি আছেন | আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল- 
তিনিই সৃষ্টি করেছেন । এসব কিছু সৃষ্টা ব্যতিত এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে 
সৃষ্টি হয়েছে তা নয় । এভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা হলো ঈমান 
বিল্লাহ-এর প্রথম ধাপ । 
খ. ৬৮ ৬১৫ 4৮ তাওহীদে বারী তা'আলা’ অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করার সাথে সাথে তার এককতে বিশ্বাস করা অর্থাৎ তিনি এক ও 
একক । তার কোনো শরীক নাই । তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন । সকলেই 
তার কাছে মুখাপেক্ষী । তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি । তিনি কাউকে জন্ম 
দেননি । তার সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই ৷ তার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে 
যেমন কোনো শরীক নেই, তেমনিভাবে তার আদেশ-নিষেধ, আইন- 
বিধানের ক্ষেত্রেও কোনো শরীক নেই। আর না শরীক আছে তার 
ইবাদতের ক্ষেত্রে । এটাই ইসলামের মুল ভিত্তি “তাওহীদ? । 
গ. ০1001 ০৬০ ইমতেসালুল আওয়ামের” আল্লাহর যাবতীয় 
আদেশগ্তলোকে মেনে চলা । ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক 
জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের 
আনুগত্য করা । 
ঘ. ১141 41 ইজতিনাবুন নাওয়াহী” আল্লাহর নিষেধাবলীকে পরিহার 
জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর যাবতীয় নিষেধাবলীকে 
পরিহার করা । 
আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এই চারটি বিষয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা পেশ করবো, ইনশা-আল্লাহ । 
প্রথম বিষয় : এ (৪১৫ ১) “ওযুদে বারী তা'আলা" 
মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে ঘোষণা করে দিয়েছেন- 
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‘আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার 
জন্য ! (যারিয়াত ৫১:৫৬) 

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন যে, তিনি মানব 
জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত, আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য । আর 
কারো পরিচয় লাভ করা ছাড়া আনুগত্য করা সম্ভব নয় । যেমন কোনো 
একটি কারখানায় দশ হাজার কর্মচারী রয়েছে । তাদের একজন অপরিচিত 
ব্যক্তি এসে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছে । কিন্তু কর্মচারীরা তার পরিচয় না 
জানার কারণে তার বক্তব্যে কর্ণপাত না করে উল্টো তাকে পাগল বলে 
উপহাস করতে লাগলো । ইতিমধ্যেই এ কারখানার কর্মকর্তারা এসে 
লোকটির পরিচয় দিলো যে, ইনিই হচ্ছেন আমাদের এই কারখানার 
মালিক । সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচারীদের সবকিছু পাল্টে যায় । লোকটির আসল 
পরিচয় পাওয়ার পরে সকলেই তার আনুগত্য করে । সে যা বলে তাই 
আইন হিসেবে গ্রহণ করে । আদেশ করলে বাস্তবায়ন করে । নিষেধ করলে 
বিরত থাকে | এককথায় সকলেই এখন তার কথায় উঠাবসা করে | ঠিক 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা'আলা মানবজাতীকে তার ইবাদতের 
জন্য সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু মানুষ আল্লাহর পরিচয় না জানার কারণে অথবা 
ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহর আনুগত্য না করে তারই মতো অন্য মানুষের 
আনুগত্য ও দাসত্ব করে থাকে । এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
রূহগুলোকে আরাফাতে ময়দানে একত্র করে একটি এঁতিহাসিক পরিচিতি 
অনুষ্ঠান করেছিলেন । যেখানে আদম আ. থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত 
যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে সকলকেই সেই সমাবেশে অংশগ্রহণ 
করতে বাধ্য করা হয়েছিলো । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


০০৮ ভিড টি 2৪১৮৯১১৪৪০০ লে ৮৬ dof 3 

04১৬ 1k 6 ES 0 DUB 6%1 998 5৩5 ৬196 তত 
'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব বণী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের 
ংশধরকে বের করলেন এবং তাদের তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী 
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করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই’? তারা বললো, “হ্যা, আমরা 
সাক্ষ্য দিলাম ৷’ যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয়ই 
আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম ৷’ আরাফ ৭:১৭২) 

এই আয়াতে ৮৯১১৫ ' দ্বারা বেশিরভাগ মুফাসসিরীণদের মতে আদম আ. 
এর পিঠের থেকে তার সরাসরি সন্তানদের রূহগুলো বের করা হয় এবং 
তাদের পিঠের থেকে আবার তাদের সন্তানদের রূহ বের করা হয় । এভাবে 
কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে তাদের সকলকেই সৃষ্টি করে 
তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান 
করেন । উক্ত বক্তব্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকলের সামনে 
নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন ৷ আর পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি 
নিজেকে রব হিসেবে পেশ করেছেন৷ অতঃপর তাদের থেকে পরীক্ষা 
নিলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের সাক্ষী বানালেন । এজন্য 
তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ₹৫৫% এ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন 
তারা সকলে উত্তর দিয়েছিলো, ৬১৫৯ ৬ হ্যা, আমরা সকলেই সাক্ষ্য 
দিলাম অবশ্যই আপনি আমাদের রব । 


আরবিতে কোনো কিছু স্বীকার করা, বা সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে দু'টি শব্দ 
ব্যবহৃত হয় । একটি হচ্ছে এ£ আর অপরটি হচ্ছে ৮ | এই দুটির মাঝে 
পার্থক্য হচ্ছে, যখন কোনো বিষয়কে প্রমাণসহ ব্যক্ত করা হয় তখন বলা হয় 
৬: । অর্থাৎ অবশ্যই আপনি আমাদের রব । ৬১৫% আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি । 
কেন এই সাক্ষ্যগ্রহণ করা হলো? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
০১৩৬ ০৪ ১০ তে UD 219১ ১ 

'যাতে করে কিয়ামতের দিন এটা বলতে না পারো যে আমরা তো এ 
সম্পর্কে গাফেল ও অজ্ঞ ছিলাম । (আপনি যে আমাদের রব তা আমরা 
জানতাম না ।)' আরাফ ৭:১৭২) 

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
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১০৭ ঠা a তি HS ৪ ৬ Uf এস ৭1855 
0955) 
‘অথবা যাতে তোমরা একথা বলতে না পারো আমাদের পিতৃপুরুষরা আগে 
অনুসরণ করেছি মাত্র । আপনি কি আমাদের আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা 
আগে যেই শিরক করেছে সেই পূর্ববর্তী বাতিলদের অন্যায়ের কারণে শাস্তি 
দিবেন?' আরাফ ৭:১৭৩) 
এই আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, তা হলো পূর্ববর্তী 
লোকেরা দলিল নয় । দলিল হবে কুরআন এবং সুন্নাহ । এজন্যই মহান 
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আসার আগেই আমাদের থেকে এ ব্যাপারে 
অঙ্গীকার নিলেন । ৮৫৫% ০. আমি কি তোমাদের রব নই? তখন তারা 
সকলেই উত্তর দিয়েছিলো, ৬১৫% এ 156 সব লোকেরা বললো অবশ্যই 
আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং বিষয়টি 
যথাযথভাবে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করে আমাদের স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন । 
এভাবে সাক্ষ্য আদায় করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন এবং দুনিয়াতে তাদের 
জন্য কিছু ইবাদত নির্ধারণ করে দিলেন । তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদতের নাম হচ্ছে সালাত বা নামাজ । সেই সালাতের মধ্যে একটা 
সুরাকে নির্দিষ্ট করে দিলেন যা না পড়লে সালাত হবে না। সেই সুরাটি 
হলো সুরা ফাতিহা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেন- 
8৮ ১৭ ৪১৩০ 3৮159 ale dil ৪৮৭ পে এ EG Cala ও ৪৩ ১৪ 
SESS ৮৬ 
উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি সালাতে সুরায়ে ফাতিহা না পড়বে তার সালাত 
হবে না ।* (বুখারী ৭২৩) 
এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, সালাতে 
সুরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব । যদি কেউ না পড়ে তাহলে সালাত 
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দোহরাতে হবে । অন্য ইমামরা বলেছেন ফরজ । না পড়লে সালাত হবে 
না। উদ্দেশ্য একই, তাহলো এই সুরার গুরুত্ব বুঝানো । আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুরার এতো গুরুত্ব কেন দিলেন? কি 
রয়েছে এই সুরার মধ্যে যা না পড়লে সালাতই হবে না? 
এই সুরাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন | তাফসীরের কিতাবে লিখে, আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সারমর্ম হচ্ছে কুরআন মাজিদ । আর কুরআন মাজিদে যা কিছু রয়েছে তার 
মূল হলো সুরায়ে ফাতিহা । আর সুরায়ে ফাতিহায় যা কিছু রয়েছে তার 
সারমর্ম হচ্ছে একটি আয়াত সেটি হলো- 
“আপনারই আমরা ইবাদাত করি, এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই !' 
(ফাতিহা ১:৪) 
এই গুরুত্বপূর্ণ সুরাটি যেই আয়াত দ্বারা শুরু হয়েছে সেখানেও রয়েছে রবের 
আলোচনা । ইরশাদ হয়েছে- 

চে তে) 4 ১০ 
“সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের রব 1" (ফাতিহা ১:১) 
অতঃপর যখন আমরা রুকুতে যাই তখন যে তাসবীহ পড়ি সেখানেও 
রয়েছে রবের কথা । আর তা হলো- 

না এ ১০০০ 
“আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।' 
অতঃপর যখন আমরা রুকু থেকে সোজা হয়ে দীড়াই তখন যে দোয়াটি 
পড়তে হয় তার মধ্যেও রয়েছে রবের পরিচয় । আর তা হলো- 

sd 1 এ দা) 
“হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা ।' 
অতঃপর যখন সিজদায় যাই, তখনও পাঠ করি ৷ (99) ৬৮ অর্থ- 
আমার সুমহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। 
এর অর্থ হচ্ছে, সালাতে দীড়ানো অবস্থায় রব, রুকু অবস্থায় রব, রুকু 
থেকে সোজা দাড়িয়ে রব, সিজদায় গিয়ে রব । সব স্থানেই রবের আলোচনা 
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হচ্ছে। দুনিয়াতে আসার আগেও রবের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো । 
দুনিয়াতেও সব জায়গাতেই রবের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। দুনিয়া থেকে 
যাওয়ার পরে আখিরাতের সফর শুরু হবে । আখিরাতের সফরের প্রথম 
ঘাটি হচ্ছে কবর । সেই কবরেও তিনটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটি হলো- ৭৬৫) ৮ 
কে তোমার রব? জীবনে তুমি কাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিলে? কোনো 
শাসক, যাজক ও নেতা নেত্রীকে? না কোনো জনক বা ঘোষককে? নাকি 
ফিরআউন, হামান ও নমরুদের মতো নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতার 
দাবিদার, আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী তাগৃতদের? কাকে তুমি রব 
মেনেছো? 
বুঝা গেল রবের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এ কারণেই কোনো এক 
কবি বলেছেন: 

‘আল্লাহ আমার রব - এই রবই আমার সব । 

দমে দমে তনু-মনে - তারই অনুভব !' 
পবিত্র কুরআনে ‘রব’ শব্দটি কমপক্ষে ৭৪০ বার উল্লেখ হয়েছে । এখানে 
আমরা একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশা-আল্লাহ । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসা (আ.) ও তার ভাই হারুন (আ.) কে 
ফিরআউনের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার আদেশ দিয়ে বলেন- 

৬৮ & ০১৪৯ এ! 9 
“তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালজ্বন 
করেছে ।” (ত্বহা ২০:৪৩) 
মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) যখন ফিরআউনের কাছে গিয়ে রবের প্রতি 
ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করলেন, তখন ফিরআউন তাদের কাছে রবের 
পরিচয় জানতে চাইলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৬০ US ৬৯ 4 

ফিরআউন বললো, “হে মুসা, তাহলে কে তোমাদের রব’? ত্হো ২০:৪৯) 
এই প্রশ্ন করার মূল কারণ হলো রবের সাধারণ অর্থ ফিরআউনেরও জানা 
ছিলো । আর সে কারণেই সে নিজেকে রব হিসেবে ঘোষণা করেছিলো । 
অর্থাৎ প্রতিপালক, লালন-পালনকারী ইত্যাদি । যেহেতু মুসা (আ.) 
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চাইলো সে ছাড়া আর কে আছে রব । অর্থাৎ ফিরআউন এটাই বলতে 
চাচ্ছিলো যে, তোমার রব তো আমিই । তুমি অন্য কোনো রবের দাওয়াত 
দিচ্ছো? 
তখন মুসা (আ.) ফিরআউনকে রবের পরিচয় দিতে গিয়ে যে বাক্যটি 
বলেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা সে বাক্যটি আমাদের জানানোর 
জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন । ইরশাদ 
হয়েছে- 

SIR ৪ 22৮ গজ YS ৬৮০ All এ) UU 
“মূসা বললো, ‘আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান 
করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন ।” (ত্বহা ২০:৫০) 
অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি যিনি শিক্ষাদান 
করেছেন । জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন তখন তা পূরণ করার 
ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব । 


একটি উদাহরণ : 
মনে করুন! মানুষ যখন মায়ের পেটে আসে তখন মহান আল্লাহ কিভাবে 
এক ফোটা পানি থেকে তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে তৈরি করেন । 
প্রথম প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- 

dS ০.০ ৩০ ০০৪ ৮ 
‘তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা 
থেকে | রেহমান ৫৫:১৪) 
নানা নর, 


পক ০ 
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‘আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি । তারপর 
আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি । তারপর শুক্রকে 
আমি '“আলাকায় (েক্তপিণ্ড) পরিণত করি। তারপর “আলাকাকে 
গোশ্তপিণ্ডে পরিণত করি । তারপর গোশ্তপিগকে হাড়ে পরিণত করি । 
তারপর হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি । অতঃপর তাকে অন্য এক 
সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি । অতএব, সর্বোত্তম সৃষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! 
এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে | তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা 
পুনরুথিত হবে !' (মু'মিনুন ২৩:১২-১৬) 
দ্বিতীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- 
ALS তি ৬৮ তি লি আও চলি আর চলি পা ০ তল ভা ৪ 
এ? এ তে LAL J তে ভি ৮ bey ৩৫ এ নি লি 
১১৩৩ 
‘তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, 
তারপর “আলাকা” থেকে । অতঃপর তিনি তোমাদের শিশুরূপে বের করে 
আনেন ৷ তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ করো, অতঃপর 
যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও । আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা 
যায় । যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও । আর যাতে তোমরা 
অনুধাবন করো ।” (গাফির ৪০:৬৭) 
প্রথম প্রক্রিয়ায় মানুষ তার মায়ের পেটে তৈরি হলো, পাঁচ মাস সময় চলে 
গেছে। বডি তৈরি হয়েছে । রূহ চলে এসেছে । ক্ষুধা লেগে গেছে । এবার 
মায়ের পেটে ক্ষুধা লাগলে খাওয়াবে কে? বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করবে 
কে? কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা খাদ্য মন্ত্রীর পক্ষেও এখানে খাবার 
সরবরাহ করা সম্ভব নয় । অপরদিকে বাচ্চার পক্ষেও কোনো মিছিল-মিটিং 
আন্দোলন, হরতাল, গাড়ি ভাঙচুর করাও সম্ভব নয় । এমনকি কান্নাকাটি 
করাও সম্ভব নয় । তাহলে সেখানে খাবার পৌছাবে কে? 
মহান রাব্বুল আলামিন, যিনি এ বাচ্চাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাবারের 
ব্যবস্থা করছেন । আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে মায়ের 
মাসিক খতুত্রাব বন্ধ করে দিয়ে শিশুর নাভির সাথে মায়ের নাভিকে সংযুক্ত 
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করে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন । যিনি এমনটি করেছেন তিনিই 
হলেন রব । সুবহানাল্লাহ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
SIR তি 2৪৮ গজ YS ৬৮০ All এ) UU 

‘মুসা (আ.) বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে 
সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল 
কিছুর ব্যবস্থা করে দেন |” (তৃহা ২০:৫০) 

এবার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সন্তান ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো । 
তার বয়স ৯ মাস পূর্ণ হয়ো ১০ দিন পেরিয়ে গেলো । এবার সে দুনিয়াতে 
আসলো । এখন তার খাবারের প্রয়োজন | দুনিয়াতে এসে কি খাবে? 
মানুষের তৈরি করা খাবার খেতে পারবে না । ঠাণ্ডা হলে সর্দি লাগবে | গরম 
হলে মুখ পুড়ে যাবে । শক্ত হলে গলায় আটকে যাবে । তার শরীর এখন 
দুর্বল । খুবই দুর্বল | বিভিন্ন রোগ-জীবাণু এসে তাকে আক্রমণ করবে । তাই 
তার জন্য চাই শক্তিবর্ধনকারী, রোগ প্রতিরোধকারী এবং সুষম খাবার । কে 
ব্যবস্থা করবে সন্তানের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় এমন খাবারের? 
আবারও মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে শিশুর 
জন্য তার মায়ের বুকের মাঝে এমন এক দুধ তৈরি করলেন যার বিকল্প 
আজ পর্যন্ত কেউ করে দেখাতে পারেনি । মায়ের স্তনে প্রথম যেই শালদুধ 
তৈরি হয় একটু হলুদ বর্ণের গাঢ় দুধ । ইতিপূর্বে গ্রামের অশিক্ষিত 
মেয়েলোকেরা মনে করতো এই শালদুধ ফেলে দিতে হবে । কারণ এটি 
পান করলে ধনুস্টংকার রোগ হতে পারে । অথচ বর্তমান যুগের সমস্ত 
চিকিৎসা বিজ্ঞানী এক্যমত পোষণ করেন যে, মহান সৃষ্টা এই দুধকে 
ধনুস্টংকার হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই । বরং জন্যগ্রহণের পর শিশুর জন্য 
সবচেয়ে অপরিহার্য পানাহার হচ্ছে মায়ের শালদুধ । তাই আজকাল যে 
শালদুধ খাওয়ান । কেননা, এই দুধে একদিকে রয়েছ খাবার, অপর দিকে 
রয়েছে পানীয় অপরদিকে সমানভাবে রয়েছে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু থেকে 
বেঁচে থাকার প্রতিষেধক । এভাবে মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন মায়ের 
বুকের দুধে সন্তানের জন্য একই সাথে খাবার, পানীয় এবং ওষুধের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন । শুধু তাই না, দুধ যাতে একবারে বেশি করে মুখে প্রবেশ 
করতে না পারে সেজন্য স্তনের বোটার ভেতরে অনেকগুলো চিকন চিকন 
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ছিদ্র তৈরি করে দিয়েছেন । সুবহানাল্লাহ! বিনা আবেদনে বিনা দরখাস্তে 
যিনি নিজের থেকে বুঝে-শুনে জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন 
সবকিছু ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব | 
এবার বাচ্চা দুধ পান করে করে বড় হচ্ছে ৷ প্রায় ২ বছর বয়স হয়ে গেল । 
এখন আর শুধু দুধের ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয় । এবার তাকে খিচুরি 
খেতে হবে । মুরগির বাচ্চা, কবুতরের বাচ্চা খেতে হবে । মহান আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে জন্য কচি বাচ্চার মুখে মুক্তার মতো কতগুলো 
সাদা দাত গজিয়ে দিলেন । বাচ্চা সেই দাত দিয়ে খিচুরি খেতে লাগলো । 
মুরগির বাচ্চা-কবুতরের বাচ্চা খেতে লাগলো । খেতে খেতে আরো বড় 
হয়ে গেলো । এভাবে বড় হতে হতে তার বয়স ৭/৮ বছর হয়ে গেল। 
এবার শুধু বাচ্চা মুরগিতেই কাজ হবে না। তাকে গরুর হাডিড, খাসির 
হাড্ডি চাবাতে হবে তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবার 
মজবুত দাত গজিয়ে দিলেন । মুখটাও একটু একটু করে বড় হতে লাগলো । 
দাতের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো । কি সুন্দর ব্যবস্থা । এক সাথে নয় । ধীরে 
ধীরে এই পরিবর্তন হতে লাগলো । সুবহানাল্লাহ । বিনা আবেদনে, বিনা 
দরখাস্তে যিনি নিজের থেকে বুঝে-শুনে জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা 
প্রয়োজন সবকিছু ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হচ্ছে- 
A ০৬০3 ৩০৬ ৯৬০৫ 
‘(তিনিই আমার রব) যিনি আমাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন, যখন 
আমি অসুস্থ্য হই তখন তিনি আমাকে সুস্থ্য করেন !' (শুআরা ২৬:৭৯-৮০) 
মানব দেহের মাধ্যমে রবের পরিচয় : 
IA 
‘আর তোমাদের মধ্যেও (ভালোভাবে লক্ষ্য করো) আমার পরিচয় পেয়ে 
যাবে । এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? (যারিয়াত ৫১:২১) 


মানবদেহ সৃষ্টির সমন্বয়কারী : 
আল্লাহর পরিচয়ের জন্য মানুষের নিজের দেহটাই যথেষ্ট । মানুষ যদি 
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পেয়ে যাবে । মানুষের এই দেহটি একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী । বিশাল পৃথিবীতে যা 
কিছু রয়েছে মানবদেহের মধ্যে তার সব কিছুই রয়েছে । আগুন, পানি, 
বন-জঙ্গল সবকিছুই মানুষের দেহের মাঝে বিদ্যমান । এমনকি বন-জঙ্গলে 
যেরকম বিভিন্ন পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ও হিংস্র প্রাণী বসবাস করে, 
মানবদেহের মধ্যেও তার নমুনা রয়েছে । মানবদেহে আগুন আছে বলেই 
জ্বর উঠলে শরীর গরম হয়ে যায় । মাটি আছে বলেই যেভাবে মাটিতে 
বিভিন্ন ফসল জন্ম হয়, মানবদেহেও সেরকম বিভিন্ন রকমের পশম জন্ম 
হয়। বরং পৃথিবীতে যত রকম মাটি আছে মানবদেহে তার সব রকমই 
আছে । পৃথিবীর মাটি সাধারণত তিন প্রকার, কোথাও ফসল বেশি হয়। 
আবার কোথাও মরুভূমি যেখানে ফসল মোটেই হয় না। আবার কোথাও 
মাঝামাঝি । মানবদেহেও তিন প্রকারের জমি রয়েছে । বেশি ফসল হওয়া 
উর্বর জমির সাদৃশ্য হচ্ছে মাথা, দাড়ি ইত্যাদি । আবার মরুভূমি সাদৃশ্য 
প্রত্যঙ্গ হলো সাধারণ জমি সাদৃশ্য । মানবদেহে পানিও রয়েছে। বরং 
পৃথিবীতে যতরকম পানি রয়েছে এখানেও সর রকম পানিই মওজুদ আছে । 
পৃথিবীতে সাগরের পানি লবণ পানি, পুকুরের পানি মিষ্টি পানি, আবার 
ডোবা ও নরদমার পানি নষ্ট পানি । মানবদেহের ভেতরেও এই সবরকম 
পানি মওজুদ রয়েছে । চোখের পানি, ঘামের পানি হলো লবণ পানি । ভালো 
খাবার দেখলে জিহ্বার নিচের থেকে পানি আসে সেটা মিষ্টি পানি । আর 
পেশাবের পানি, পিত্তের পানি, পেট খারাপ হলে পেটের পানি এসব নষ্ট 
পানি । আবার পানি থেকে যেরকম জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে 
মানবদেহের ভেতর থেকেও এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় । যেমন বমি হলে, 
হাচি দিলে সিডরের মতো ২০০ মিটার বেগে বাতাস বয়ে যায় । সাধারণত 
ঝড় তুফানের গতি ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ২০০ 
কিলোমিটার গতির ঝড় হলে মানুষ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা 
গবেষণা করে দেখেছেন মানুষের নাকের ভেতর যে পশমের নেট আছে তা 
ভেদ করে যখন ভেতরে ধুলো-বালির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন নাকের পানির 
সঙ্গে তা বের হয়ে যায়। তা সত্তেও যদি কিছু অংশ নাকের ভেতরে ঢুকে 
যায় তাহলে হাচি আসে । হাঁচির সঙ্গে যে বাতাস বের হয় তার গতিবেগ 
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কখনো কখনো ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায় । যা এই পৃথিবীর 
ঝড়-তুফান সাদৃশ্য । বিজ্ঞানীরা আরো আবিষ্কার করেছেন যে, মানব দেহে 
নানা প্রকারের জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে । ঈদের বাজারে যেরকম 
মানুষ গাদা-গাদি করে চলাচল করে, মানবদেহের তৃকের ওপরেও সেরকম 
নানা প্রজাতির জীবাণু গাদা-গাদি করে বসবাস করে | এমনকি মানুষের শুধু 
মুখের মধ্যেই ২০০ প্রজাতির জীবানু বসবাস করে । যা দুই মিনিট ব্রাশ 
করলে ধবংস হয়ে যায় । তাছাড়া মানুষের রক্তের সাথে, পেটের ভেতরে, 
মেয়ে লোকের চুলের ভেতরে নানা রকম প্রাণী বসবাস করে । যা জঙ্গলের 
হিংস্র প্রাণীর সাদৃশ্য । এখানে কবরস্থানও আছে । মানবদেহে বসবাসকারী 
প্রাণীগ্তলো যখন মারা যায় তখন ওখানে কবরস্থ হয় । যা পরবর্তীতে বিভিন্ন 
রকম ফোড়া, দাদ ও আযাজমা রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে । এখানে চন্দ্র-সূর্যও 
রয়েছে । মানুষের চোখ যুগল চন্দ্র-সূর্য সাদৃশ্য । শিরা-উপশিরাগুলো খাল- 
বিল, নদী-নালা সাদৃশ্য । বিভিন্ন স্থানের উঁচু হাড্ডি পাহাড়-পর্বত সাদৃশ্য । 
এখানে ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজও রয়েছে । যা প্রতিদিন অজস্র লিটার পানি 
নিষ্কাশন করে । এভাবে এ বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই 
একটি নমুনা মানব দেহে রয়েছে । এজন্য মানবদেহটাকে জামে'উল 
খালায়েক বা সকল সৃষ্টির সমন্বয়কারী বলা হয়ে থাকে । এখন যদি এই 
মানব দেহের আরো গভীরে গবেষণা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে নিশ্চয়ই 
এই মানবদেহনামক ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কোনো একটি বস্তু পরিচালনা করছে। 
এ বস্তুটি যতক্ষণ কার্যকর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা দেহের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলো সচল থাকে । আর এ বস্তুটি না থাকলে পুরো দেহটি নিস্তেজ ও 
অচল হয়ে যায় । সেই বস্তুটি হলো রূহ । এখান থেকে প্রমাণিত হয় এই 
ছোট্ট পৃথিবীটি যদি কোনো পরিচালক বিহীন চলতে না পারে তাহলে এই 
বিশাল সৃষ্টিও কোনো পরিচালকবিহীন চলতে পারে না। আর এই বিশাল 
পৃথিবীর যিনি পরিচালক তিনিই হচ্ছেন মহান রব্বুল আলামীন । এ জন্যই 
এ] তে) 4 Las 

“সকল প্রশংসা সারা জাহানের সেই রবের জন্যই ।” (ফাতিহা ১:১) 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মহান রব্বুল আলামিন কত জন? এক্ষেত্রেও 
মানবদেহের মধ্যে গবেষণা করলেই বুঝা যাবে যে একাধিক রব হতে পারে 
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না। কেননা মানবদেহে রূহ বা পরিচালক একটিই । একাধিক হলে দুই 
রূহের সংঘর্ষে দেহ ধ্বংস হয়ে যেতো । একটি বলতো ঠাণ্ডা খাবো 
আরেকটি বলতো গরম খাবো । একটি বলতো ইসলাম গ্রহণ করবো, 
আরেকটি বলতো সেকুলার থাকবো । এভাবে দুই রূহের সংঘর্ষে শরীর শেষ 
হয়ে যেতো ৷ মানবদেহ নামক এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যদি একাধিক পরিচালক 
হলে ধবংস নেমে আসে তাহলে এই বিশাল সৃষ্টির পরিচালকও একজন । 
একাধিক হলে দুই রবের সংঘর্ষে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো | কেননা দুই 
রবের উভয়ে যদি সমপর্যায়ের শক্তিশালী হয়, তাহলে একে অপরের ওপর 
চড়াও হবে । পবিত্র কুরআনে তাই বলা হয়েছে- 
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‘যদি এই জগতে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোনো ইলাহ থাকতো, তবে 
এসব নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ধ্বংস হয়ে যেতো ! (আম্বিয়া ২১:২২)। 
সুতরাং বুঝা গেলো মানব দেহের ভেতর গবেষণা করলে শুধু আল্লাহর 
পরিচয়ই লাভ করা যায় না বরং আল্লাহর এককত্ব বা তাওহীদেরও পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
কেউ যদি আবার প্রশ্ন করে মানব দেহের ভেতরে গবেষণা করে কি আল্লাহর 
রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি বের করা যাবে? হ্যা, তাও বের করা যাবে । কেননা 

bd 0 খা ৩ লি 53 এ) ০৭ ১০63৮1০১03৮ ১৪ এ 
আদেশ থেকে, আর তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে” (বনি 
ইসরাইল ১৭:৮৫) 
এখন আমার প্রশ্ন হলো, রূহের রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেদ কি? সকলেই বলবে 
এটি আল্লাহর আদেশ ৷ এর বেশি কিছু আমরা জানি না। তাহলে একজন 
মানুষ যখন নিজের ভেতরের পরিচালক রূহ সম্পর্কে কিছুই জানে না, 
তাহলে এই বিশাল সৃষ্টির মহান পরিচালক সম্পর্কে কি করে জানবে? 
এখানে আমরা সেটাই বলবো যে, যেভাবে রূহের নির্দিষ্ট কোনো দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ, বেদ, কালার ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। 
তেমনিভাবে মহাসৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামিন এর রং, দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ, বেদ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় । মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
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কিছু আমাদের জানা নেই । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের 
যতটুকু জানিয়েছেন, তা নিম্নের কয়েকটি আয়াত থেকে জানা যেতে পারে । 
SF AAI এত ৩০৮%। 

‘আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন । ত্হো ২০:৫) । তিনি আরো বলেন- 
(তালাক, ৬৫:১২) । 
উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা গেলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আরশে সমাসীন । কিন্তু কিভাবে তিনি আরশে আছেন তা আমরা জানি না । 
তবে তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন । যেভাবে একটি রূহ তার অধীনস্থ 
গোটা দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে । যদি কারো শরীরে একই সাথে পিঁপড়ায় 
কাটে, পায়ে কাটা বিদ্ধ হয়, আর মাথায় চোট লাগে রূহ সেগুলোকে একই 
সাথে অনুভব করতে পারে । ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আরশে সমাসীন হওয়া সত্তেও গোটা সৃষ্টির সব কিছু দেখেন, 
শুনেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন । গভীর রজনীতে আটলান্টিক মহাসাগরের 
তলদেশে মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে যদি একটি কালো পিঁপড়া হেঁটে যায় 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ পিঁপড়ার চলা এবং তার পায়ের 
আওয়াজ দেখেন ও শুনেন । তবে মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে 
আয়ত্ত করা সম্ভব নয় । তিনি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন । পবিত্র কুরআনে 
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“তিনিই সেই মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই । তিনি 
চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী । তার কখনো তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই আসে না। 
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আসমান এবং জমিনের সকল কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট । কে 
এমন আছে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে? কিন্তু 
তিনি যাকে অনুমতি দিবেন তার কথা ভিন্ন । তিনি তার সামনে পেছনের 
সকল বিষয়ে সমানভাবে অবগত । তার জ্ঞানের বিশালতাকে কোনো কিছুই 
স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যা চান তা ব্যতীত। তার কুরসি 
আসমান এবং জমিনে বিস্তৃত এবং তিনি কখনো ক্লান্ত হন না । তিনিই শ্রেষ্ঠ, 
সুমহান |” (বাকারা, ০২:২৫৫) | 
এজন্যই যেসকল বিজ্ঞানীরা মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, 
তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসেন । আল্লাহর অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী হয়ে এক সময় ঈমান গ্রহণ করে থাকেন । অবশ্য সকল বিজ্ঞানী 
এক নয় । মূল্যবান ফল যত পাকে তত ভারী হয় এবং ডালগুলো আস্তে 
আস্তে নিচের দিকে নেমে আসে । পক্ষান্তরে তুলা ফল যত পেকে যাবে তত 
হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে । একসময় বাতাসের সঙ্গে তার অস্তিত্ব 
হারিয়ে ফেলে । এই তুলা ফল মার্কা বিজ্ঞানী যারা তারা অবশ্য বলে আমরা 
চাদে গেলাম, মঙ্গলে খোজ নিলাম কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না 
বলেন আল্লাহ । আর মূল্যবান ফলের ন্যায় যারা প্রকৃত বিজ্ঞানী তারা 
আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে একপর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্বে 
০19৩ ০৮ ৩ ১১১৪৩) refs এ) By এও এ] ৩১৮ ৬৭ 
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‘যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ 
ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে । (বলে) “হে আমাদের রব! তুমি এসব 
অনর্থক সৃষ্টি করনি ৷ তুমি পবিত্র মহান । সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের 
আজাব থেকে রক্ষা করো ।' (আল ইমরান ৩:১৯১) 
এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী এখন আমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা 
করবো এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করবো, ইনশা- 
আল্লাহ । 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার পরিচয় জানানোর জন্য সকল কিছু 
সৃষ্টি করেছেন । পৃথিবীর প্রতিটি পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায় । 
কাজেই যারা প্রকৃত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তারা আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসবে । 
এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নিজের বিস্তারিত পরিচয় না 
দিয়ে তার মাখলুকাতের মাধ্যমেই বিভিন্ন আয়াতে পরিচয় তুলে ধরেছেন । 
নিম্নে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
৩৬ ৫259 ০০৪ ৩৪ ০ 93০ ৬ তে HAS 2 এট SSS 99 
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‘আর তোমাদের জন্য পশুর মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় । এর রক্ত এবং 
বর্জের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমি সুপেয় দুধ বের করে দেই ৷ যা 
পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক সুন্দর ও সুস্বাদু । আর বিভিন্ন ফল-ফলাদি 
যেমন খেজুর-আঙ্ুর এর মাধ্যমে তোমরা রিযক গ্রহণ করে থাকো । নিশ্চয়ই 
এই সকল বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য ৷’ (নাহল 
১৬:৬৬-৬৭) 
অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
শি ০১১০৭ ০ লন ০9 হল এন তে তন Of ht এ! এ১ ৪১ 
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‘আর তোমার রব মৌমাছিকে ইর্থগতে জানিয়েছে যে, “তুমি পাহাড়ে ও 
গাছে এবং তারা যে গৃহ নিমণি করে তাতে নিবাস বানাও ৷’ অতঃপর তুমি 
প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে 
চলো। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে 
রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময় | নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে 
কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে ।” (নাহল ১৬:৬৮-৬৯) 
সত্যিকারেই মৌমাছির ঘর নির্মাণ, মধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মধ্যে রয়েছে 
আল্লাহর পরিচয় । কেননা ঘর তৈরি করার জন্য এক দিকে বিভিন্ন সরঞ্জাম 


কিতাবুল ঈমান ৩৫ 


ও উপকরণের প্রয়োজন হয় । অপরদিকে এ সকল উপকরণ ও সরঞ্জামকে 
যথাযথভাবে সংযোগ ও স্থাপনের মাধ্যমে ঘর তৈরি করতে হয় । মানুষ 
বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ইট, সিমেন্ট, রড, বালু ইত্যাদি ব্যবহার করে 
থাকে । আর এগুলোর জন্য রয়েছে বিশাল বিশাল কল-কারখানা ইত্যাদি । 
আবার এগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়। সেজন্য রয়েছে বুয়েট, ডুয়েট, চুয়েট, কুয়েটসহ বড় বড় 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় । অথচ উপরোক্ত আয়াতে মৌমাছিকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘর নির্মাণের জন্য হুকুম দিলেন । তাদের না আছে 
কোনো ইন্ডাস্ট্রিজ আর না আছে কোনো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় । তা 
সত্ত্বেও যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখবেন ওদের মধ্যে ঠিকই সব রকম 
ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাবে । ওদের মধ্যে আছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । 
আপনারা দেখবেন মৌমাছি যখন ঘর বানায় তখন তারা প্রথমে গাছের 
সাথে এক ধরনের কেমিক্যাল লাগায় । অতঃপর বিভিন্ন উপাদান দিয়ে ঘর 
তৈরি করতে থাকে । যা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞ কনস্ট্রাকশন 
ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে । আবার ঘরের মধ্যে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কক্ষ | কিছু মধু 
সংরক্ষণের জন্য, কিছু বাচ্চা রাখার জন্য, আবার কোনোটা রাণীর থাকার 
জন্য বিশেষ কামরা, আবার কোনোটা সাধারণ কমীদের জন্য । এমন 
মজবুত ঘর তারা নির্মাণ করে যা কয়েক মন মধু নিয়ে ঝুলতে থাকা সত্ত্বেও 
কখনো ছিড়ে পড়ে না । অথচ মানুষের তৈরি করা বিল্ডিং ধ্বসে পড়তে দেখা 
যায়। 

ঘর তৈরির পর কিভাবে মধু সংগ্রহ করতে হবে তাও মহান আল্লাহ তাদের 
শিখিয়ে দিয়েছেন মধুর সন্ধান করা এবং দূর দূরান্ত থেকে মধু আনতে 
গিয়ে কোনো মৌমাছি হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনা যায়নি । অথচ তাদের 
কাছে না আছে দিক নির্ণয়কারী কোনো যন্ত্র, না আছে কম্পাস । বিজ্ঞান 
আবিষ্কার করেছে যে, মৌমাছিরা ১০ মাইল দূরে পর্যন্ত চলে যায় মধু সংগ্রহ 
করার জন্য । কিন্তু কোনো মৌমাছি তার বাসার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে 
বলে শুনা যায় না । অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত মানব প্রকৌশলীরা 
যখন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা করে তখন মাঝে মধ্যেই দিশেহারা হয়ে 
দিগ্বিদিক ঘুরতে থাকে বলে শুনা যায় । অথচ তাদের কাছে রয়েছে দিক 
নির্ণয়কারী বিভিন্ন যন্ত্র ও মেশিনারিজ | মধু নিয়ে আসার পরে কোনো 
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নোংরা বা দুর্গন্ধ যুক্ত মধু আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একদল বিশেষ 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মৌমাছি বসে থাকে ৷ তারা যাদের 
বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ দায়ের করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য 
রয়েছে একদল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ মৌমাছি, যারা দুষ্টদের ঘাড় 
মটকে নিচে ফেলে দেয় । এজন্য আপনি মৌচাকের নিচে অনেক মৌমাছি 
দেখতে পাবেন, যাদের কারো মাথা নেই কারো হাত-পা নেই । ওরা মূলত 
মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী মৌমাছি । 
উপরোক্ত আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আর তা হলো মধু একটি 
উপকারী বস্তু । যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রোগের শিফা । পবিত্র কুরআনে 
বলা হয়েছে- 
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“তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে 
মানুষের জন্য রোগ নিরাময় । নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের 
জন্য, যারা চিন্তা করে ।' (নাহল ১৬:৬৯) 


এই মূল্যবান মধু গ্রাম-শহর-নগর সব এলাকার মানুষের জন্যই প্রয়োজন । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাই প্রথমে হুকুম দিলেন তোমরা পাহাড়ে 
ঘর নির্মাণ করো । যাতে পাহাড়ের অধিবাসীরা মধু দিয়ে উপকৃত হতে 
পারে । অতঃপর গাছের ডালে মৌচাক নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, 
যাতে গ্রামের লোকেরা সহজেই মধু পেতে পারে । তারপর শহরের বড় বড় 
অক্টালিকা, পানির ট্যাংকি ইত্যাদির সাথে মৌচাক নির্মাণ করতে বলেছেন । 
যাতে শহরবাসীও মধু থেকে বঞ্চিত না হয় । এসব ব্যবস্থা যিনি করেছেন 
তিনিই হচ্ছেন মহান রাববুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা । 


এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা প্রতিটি জ্ঞানবান 
মানুষের জন্য জরুরি । কেননা এসব বিজ্ঞানময় সৃষ্টি এক মহান বিজ্ঞানীর 
সু-নিপুণ সৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয় । একারণেই তাওহীদবাদী মুমিনদের জনক 
ইবাহিম (আ.) স্বীয় পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 
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‘আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, ‘তুমি কি 
মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ও তোমার 
কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি’ ।” (আনআম ৬:৭৪) 

ইব্রাহিম (আ.) নিজেও মহান রবের সৃষ্টির মধ্যে গবেষণা করেই তাওহীদের 
সন্ধান লাভ করেন । যা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে- 
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‘আর এভাবেই আমি ইবাহিমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব দেখাই 
এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় । অতঃপর যখন রাত তার 
ওপর আচ্ছন্ন হল, সে তারকা দেখল, বললো, “এইতো আমার রব" । 
অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বললো, “যারা ডুবে যায় আমি 
তাদের ভালোবাসি না" । অতঃপর যখন সে চাদ উজ্ভ্বলরূপে উদীয়মান 
দেখল, বললো, “এইতো আমার রব’ । পরে যখন তা ডুবে গেল, বললো, 
‘যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয়ই আমি পথহারা 
কওমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব’ । অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্ভ্বলরূপে উদীয়মান 
দেখল, বললো, “এটা আমার রব, এটা সবচেয়ে বড়’ । পরে যখন তা ডুবে 
গেল, তখন সে বললো, “হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক করো, 
নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত’ । “নিশ্চয়ই আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা 
একনিষ্ভাবে তার জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন । আর 
আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ ।' (আনআম ৬:৭৫-৭৯) 
ইব্রাহিম (আ.) যেভাবে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির ওপর গবেষণা করে মহান 
রবের পরিচয় লাভ করেছেন । সেভাবেই সকলকে গবেষণা করতে হবে । 
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কিন্ত এই চন্দ্র-সূর্য ও তারকার কোনো ইবাদত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে 
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‘আর তীর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাদ । তোমরা 
না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাদকে । আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো 
যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তারই ইবাদাত 
করো !' ফুস্সিলাত ৪১:৩৭) 


রবের পরিচয়ের কয়েকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত 

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় 
হচ্ছে তিনি রব । আর রব বলা হয় এক কথায় “যিনি কোনো জিনিসের 
সৃষ্টির সূচনা থেকে পূর্ণতায় পৌছানো পর্যন্ত যখন যা প্রয়োজন সবকিছুই 
বিনা দরখাস্তে-বিনা আবেদনে নিজের থেকে বুঝে শুনে পুরণ করেন’ । এটা 
আমরা পূর্বের আলোচনায় মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর দিয়ে প্রমাণ করেছিলাম । 
এখন আমরা আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি । আর তা হলো যেসকল প্রাণী 
ডিমের ভেতরে জন্ম নেয় সেগুলোর যখন দেহ তৈরি হয়ে যায় এবং রূহ 
চলে আসে তখন তারও খাদ্যের প্রয়োজন হয় । ডিমের ভেতরে খাদ্য 
আসবে কোথা থেকে? এখানে কোনো অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী বা কোনো 
বিজ্ঞানীর পক্ষে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় । আবার মায়ের নাভীর সঙ্গে 
সংযোগ দিয়ে খাদ্য সরবরাহ করাও সম্ভব নয় । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে বিনা দরখাস্তে বিনা আবেদনে এ 
অবগত আছেন যে, ডিমের ভেতরে দুটি অংশ । একটি সাদা লালা জাতীয়, 
আরেকটি হলুদ বর্ণের কুসুম । বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, ডিমের হলুদ 
₹শ দিয়ে বাচ্চা তৈরি হয় । আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ 
বাচ্চার খাবারের জন্য ব্যবস্থা করলেন ডিমের অবশিষ্ট সাদা অংশ দ্বারা । 
অতঃপর যখন ডিমের ভেতরে বাচ্চা বড় হয়ে গেল এবং একপর্যায়ে ডিমের 
ভেতরের খাবারের গুদাম খালি হয়ে গেল, তখন সে কি করবে? আল্লাহ 
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সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে জ্ঞান দিলেন এবার তুমি দুনিয়াতে আসতে 
পারো । দুনিয়াতে আসার জন্য তুমি তোমার ঠোঁট দ্বারা তোমার চতুর্পাশ্বের 
প্রাচীরে আঘাত করো । এটা কোনো জেলখানার দুর্ভেদ্য প্রাচীরও নয় বা 
চীনের মহাপ্রাটীরও নয় । তুমি আঘাত করলে তা ভেঙে যাবে । বাচ্চা তখন 
ডিমের ভেতর বসে সমানভাবে চারপাশে আঘাত করতে থাকে । একপর্যায়ে 
যখন চতুর্পাশ্বের খোসা ভেঙে ফেললো এবারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা হুকুম দিলেন এখন তোমার মাথা দিয়ে ধাক্কা মারো । তখন সে 
মাথা দিয়ে ওপর দিকে ধাক্কা মারতে থাকে | একপর্যায়ে উপরের ছাদ সরে 
যায়, সে দুনিয়াতে বেরিয়ে আসে । 

দুনিয়াতে আসার পর মনে হয় সে যেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত । আপনি হয়তো লক্ষ্য 
করেছেন একটি হাসের ডিম থেকে হাসের বাচ্চা বের হলো, আরেকটি 
মুরগির ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বের হলো । দুটো বাচ্চাকে পানির কাছে 
নিয়ে যান । হাসের বাচ্চা পানি দেখলে আনন্দে মেতে উঠবে । দ্রুত পানিতে 
নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করবে । সে যেনো বুঝতে পেরেছে পানি তার 
জন্য উপযুক্ত । পক্ষান্তরে একটি মুরগির বাচ্চাকে পানির কাছে নিয়ে গেলে 
সে পানি দেখে ভয় পায়। সে মরতে রাজি তবুও পানিতে নামতে রাজি 
নয় । কে শিক্ষা দিলো হাঁসের বাচ্চাকে পানি তার জন্য উপযুক্ত । আর কে 
শিক্ষা দিলো মুরগির বাচ্চাকে পানি তার জন্য উপযুক্ত নয় । যিনি শিক্ষা 
দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন। তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । আপনি আরো দেখবেন একটি মুরগির 
বাচ্চা যখন চিল দেখে তখন তার মা একটি আওয়াজ করলে সে দৌড়ে 
এসে তার মায়ের আচলের নিচে আশ্রয় নেয় । 

শীত মওসুমে শীতপ্রধান দেশগুলোতে যখন অধিক ঠাণ্ডার কারণে পানি 
বরফ হয়ে যায়, পাখিদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করা এবং 
সেখানে থাকা কষ্টকর হয়ে যায় তখন তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা হুকুম জারি করেন তোমরা এখন হিজরত করো । তারা এ দেশ 
থেকে উড়াল দিয়ে অন্য দেশে চলে যায় । অনেক পাখি বাংলাদেশেও চলে 
আসে । বাংলাদেশের হাওড়-বাওড় খাল-বিল, নদী-নালা সবকিছুকে 
মাতিয়ে তুলে । এদের এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে কোনো 
পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিটেরও প্রয়োজন হয় না। উল্টো তাদের জন্য 
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অতিথি পাখি হিসেবে সতন্ত্র নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে । তাদের 
হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে আইন রয়েছে । আবার যখন শীত চলে 
যায় তখন কি এরা এখানে বসে থাকে? না। তারা আবার তাদের আগের 
স্থানে চলে যায় । কে তাদের এই জ্ঞান দান করেছেন? তিনি আর কেউ 
নন। তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা । 
একটি বাবুই পাখি যখন তালগাছে বাসা বাধে তখন কি সুন্দর করে তারা 
বাসা বানায় । বিভিন্ন কক্ষ তৈরি করে । স্ত্রীর মুখ যাতে দেখতে পায় সেজন্য 
নরম কাদা লাগিয়ে তার সঙ্গে জোনাকি পোকা ধরে এনে এঁটে দেয় । কারণ 
সেখানে তো আর বিদুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদুৎ সাপ্রাই দেয়া হয় না। 
এমনকি আমাদের দেশের কুকুরগুলোর গায়ে পশম কম । বিদেশি কুকুরের 
গায়ে পশম বেশি থাকে | কারণ কি? কারণ সেখানে শীত বেশি । শীতের 
সময় মানুষ যখন কম্বল গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করে কুকুরগুলোর গায়ে 
কম্বল পড়াবে কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের শরীরে পশম 
বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জন্য একটি স্থায়ী কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । 
আমাদের দেশের কুকুরদেরও যদি এরকম বেশি পশম থাকতো তাহলে 
পানিতে সাতরাতে হতো । 
ঘোড়ার ঘাড়ে লম্বা পশম । কেন এই লম্বা পশম? এই পশমগুলো দিয়ে সে 
গরম নেয় । একইভাবে ইঁদুরের যে লম্বা লেজ এই লেজ দিয়ে সে তার 
শরীরে এয়ার কণন্ডিশনের ব্যবস্থা করে । যখন তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে 
যায় তখন সে এই দীর্ঘ লেজ দিয়ে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয় । আবার 
যখন তাপমাত্রা কমে যায় তখন সে এই লেজ দিয়েই প্রয়োজনীয় তাপ 
বাড়ায় । কে এই মহা ব্যবস্থাপক । তিনি আর কেউ নন । তিনিই হচ্ছেন 
মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । এজন্যই বলা 
হয়েছে- 

ডে তে) 4 La 
“সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের রব !' 
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এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি কণায় কণায় মহান রবের পরিচয় রয়েছে। এ 
কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করার 
জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
এ ৩০০ 0৮৫15 CAE 5 এ) ৮১0 ০9 ৪৯ ৬ রর 
)৫। ০2৩ 
‘যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে, (তারা বলে) হে আমাদের রব! 
তুমি কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করোনি । আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি । 
তুমি আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো ৷ (আল ইমরান ৩:১৯১) | 
মূলত সত্যিকার জ্ঞানী যারা তারা কখনো নাস্তিক হয় না। বরং তারা 
কেবল নাস্তিক হয়ে থাকে । তারা সৃষ্টায় বিশ্বাসী নয় । বরং তারা মনে করে 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলে । এজন্য কোনো সৃষ্টার প্রয়োজন হয় না। 
অবশ্য নাস্তিক বিজ্ঞানীরা আবার দুইভাগে বিভক্ত । এক দলের বিশ্বাস সকল 
বস্তই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতে থাকে । জীবন যুদ্ধে 
হেরে গিয়ে কেউ নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে । আর কেউ বেঁচে থাকে । 
আরেকদল বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী । এরকম একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর 
নাম ডারউইন | যিনি এই বিবর্তনবাদ নামক নাস্তিক আকিদার গোড়া- 
পত্তনকারী । একারণেই বিবর্তনবাদকে কেউ কেউ ডারউইনের মতবাদ বলে 
উল্লেখ করে থাকেন । 


মানুষ কি বানর থেকে সৃষ্টি? 

ডারউইনের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ বানর থেকে জন্মলাভ করেছে। বানর 
গাছে ঝুলতে ঝুলতে ঘষা লেগে লেগে এক সময় তার লেজ পড়ে যায় 
অতঃপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে হাটতে আরম্ভ করে । এভাবে পর্যায়ক্রমে 
পরিবর্তন হয়ে মানুষে পরিণত হয় । বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে যখন 
এই মতবাদ পড়ানো হয় তখন ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষিত বানর 
অধ্যাপকেরা তাদের ছাত্রদের বলেন, তোমরা যদি বিশ্বাস না করো তবে 
পেছনের নিয়াংশে হাত দিয়ে দেখো লেজের গোড়া ঠিকই দেখতে পাবে । 
তখন ছাত্ররা গোপনে পিছনে হাত দিয়ে দেখে ঠিকই তো লেজের গোড়া 
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পাওয়া গেছে । আর তারাও ভবিষ্যতে বানর সন্তান হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত 
নেয় । অথচ এই শিক্ষিত নামের মূর্খ পণ্ডিতেরা একটু চিন্তা করে দেখেনা যে 
বানর যেমন পূর্বকালে ছিলো, তেমন বর্তমানেও আছে । বন-জঙ্গলে আছে, 
চিড়িয়াখানায় আছে। যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখনও গাছের ডালে 
ডালে ঝুলছে । কিন্তু কই এখনতো কোনো বানরকে লেজ পড়তে দেখা যায় 
না। কোনো বানরকে সোজা হয়ে হাটতে দেখা যায় না। কোনো বানরকে 
অর্ধেক মানুষ, পোয় মানুষ, সিকি মানুষ দেখা যায় না । এখন সেই বিবর্তন 
বন্ধ কেন? 
আসল বিষয় হলো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী না হওয়ার কারণেই তারা নিজেদের 
বানরের বংশধর বলে বিশ্বাস করে । নতুবা কোনো প্রাণীর সাথে অন্য 
আরেকটি প্রাণীর মিল থাকার কারণে একটিকে অপরটির বংশধর জ্ঞান করা 
কোনো ক্রমেই উচিত নয় | পাবদা মাছ আর বোয়াল মাছ দেখতে প্রায় এক 
হলেও পাবদা মাছ কিন্তু বোয়াল মাছের পূর্বপুরুষ নয় । গজার মাছ, শৌল 
মাছ, টাকি মাছের মধ্যে মিল আছে, তাই বলে কি এগুলো একটি অপরটির 
পূর্ব পুরুষ? না, মোটেই নয়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের সাথে বানর, 
শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং ইত্যাদির অনেক মিল থাকলেও এরা মানুষের পূর্ব- 
পুরুষ নয় । মানুষের যেমন বানরের সঙ্গে মিল আছে, তেমন অনেক ক্ষেত্রে 
ইদুরের সঙ্গেও মিল আছে । তাই বলে কি বলতে হবে মানুষ ইদুরের থেকে 
জন্মগ্রহণ করেছে? তাছাড়া এই নাস্তিকদের যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বানর 
কোথা থেকে সৃষ্টি হলো? হয়তো তারা বলবে ইদুর বা তেলাপোকা থেকে । 
আমরা তখন তাদের আবার প্রশ্ন করবো “এ ইঁদুর বা তেলাপোকা কোথা 
থেকে সৃষ্টি হলো? তখন হয়তো তারা বলবে অন্য কোনো ক্ষুদ্র ইতর প্রাণী 
থেকে সৃষ্টি হয়েছে । এভাবে হয়তো একের পর এক চলতে থাকবে নতুবা 
ঘুরে আবার প্রথম জায়গায় আসতে হবে । মূলত এভাবেই তারা বিভ্রান্তির 
বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে ৷ আর যারা মুমিন, কুরআন-সুনাহতে 
বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি । আর আদম 
(আ.) কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । 
পৃথিবী কি কোনো মহা বিস্ফোরণের ফসল? 
কুরআন সুন্নাহতে বিশ্বাসী একজন মুমিন বিশ্বাস করে এই পৃথিবীসহ 
আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এক কথায় মহাবিশ্ব আল্লাহ সুবহানাহু 
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ওয়া তা'আলা মহা পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে । কোনো এক্সিডেন্ট বা কোনো 
দুর্ঘটনার ফসল নয় । কিন্তু ওহীর জ্ঞান না থাকার কারণে কতিপয় বিজ্ঞানী 
নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা ভ্রান্ত 
মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে । আর তা হলো এই পৃথিবী একটি মহা বিস্ফোরণের 
ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিগব্যাঙ থিওরি আবিষ্কার করলো এবং খুবই 
উল্লসিত হলো । অথচ দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণ দিয়ে একটি সুন্দর কিছু পাওয়া 
যায় না। যেমন মনে করুন, দুটো দ্রুতগামী রেলগাড়ীর মুখোমুখি সংঘর্ষ 
হলো । অসংখ্য লোহার টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো । এই লোহা দিয়ে 
গরু জবাই করা বা গোশ্ত তৈরি করা ইত্যাদি কিছুই করা যাবে না । হ্যা, 
এ লোহাগ্তলোকে কামারের হাপরের ভেতরে পুরে তারপরে দা বানিয়ে 
বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে । এমনিভাবে মনে করুন দুটো 
দ্রুতগামী বাস মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো । অসংখ্য গ্রীসের টুকরো ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়লো । এই গ্লাসের টুকরোকে এখনই চশমার গ্রাস বা আয়না 
হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। হ্যা, ওটাকে কারিগরের কাছে নিয়ে নির্দিষ্ট 
সাইজ বানিয়ে তারপর কাজে লাগানো যেতে পারে । দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট 
কোনো বস্তুকে সরাসরি কোনো কাজে সাধারণত ব্যবহার করা যায় না। 
তাই পৃথিবী যদি কোনো দুর্ঘটনা অথবা বিস্ফোরণের ফসল হতো তাহলে 
এটা বসবাসের উপযোগী হতো না । তবে এটা মনে করতে হবে সত্যিই 
যদি কোনো বিস্ফোরণের কারণে পৃথিবীর জন্ম হয়ে থাকে তাহলে সেই 
বিস্ফোরণটিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহা পরিকল্পনার কারণেই 
হয়েছে । কোনো অপরিকল্পিত দুর্ঘটনার কারণে নয় । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
dl 915 ভে ও 40 তি Glad সি ০158৬ ০৮১। ৪129৮ B 
9০5 গল ৪ ৬৪ 
‘বলো, “তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখ’ কীভাবে তিনি সৃষ্টির 
সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ৷’ (আনকাবুত, ২৯:২০) 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করো । কেননা পৃথিবীর ইতিহাস জানবার নির্ভরযোগ্য 
উপায় এটাই ৷ এই পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত যে ভূ-তাত্বিক যুগ ও কাল 
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অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাস জানলেই জানতে পারা যেতে 
পারে ৷ যেহেতু মানুষ এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম এবং তার বিকাশ ও উৎকর্ষের 
পর্যায়সমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেখেন । এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ঘুরে 
ঘুরে সব কিছুর সন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন । কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম শুরু করলেন, কালের ছয়টি অধ্যায় তা 
কিভাবে সম্পন্ন হলো তা অবশ্যই বুঝতে হবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আরো বলেন- 
৮৪৮৮9 09 ৮১) ০০94৩ 3৮ দস ও 

‘আমি তাদের আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির সাক্ষী করিনি এবং না তাদের 
নিজেদের সৃষ্টির । আর আমি পথভ্রষ্টকারীদের সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ 
করিনি ।” (কাহাফ ১৮:৫১) 
তাহলে একথাই সত্য যে, মানুষ সৃষ্টি কার্যক্রম আদৌ দেখতে পায়নি । 
কেননা মানুষ তখন বর্তমানই ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মানুষকে তার খোজখবর নেওয়ার ও প্রকৃত তত্ব জানবার জন্য 
চেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন । তারা অতীতের শিলা, এমন কি প্রস্তর 
অধ্যায়ন করে কিছু না-কিছু জানতে পারে । লর্ড হান্টন এর একটি কথা 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি বলেছিলেন- 
Hutton enunciated the principle of uniformitarianism 
in 1785. It was beautifully restrated by play pair in 
1802 and popularized by 1501] in the munerous editions 
of his principles of Geology Hutton taught that the 
“present is the key to the past'. (W.D. Thornbury, principles 
oi geomorphology ppl6:35) 

র ইতিহাস পৃথিবীর খোশার পরতে পরতে লিপিবদ্ধ রয়েছে । 
তিনি মনে করতেন, বর্তমানই হচ্ছে অতীতের চাবিকাঠি ৷ অর্থাৎ কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করি, তাহলে আমরা তার 
ভূ-তাত্বিক ইতিহাস পাঠ করতে পারব, যা নিম়স্থ স্তরসমূহের পৃষ্ঠায় লুকিয়ে 
রয়েছে । 
এতো কুরআনের কথারই প্রতিধ্বনি । কুরআন চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যা 
বলেছে, একালের বিজ্ঞানীদের নিকট তারই সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া গেল । 
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বিজ্ঞানীরা একে বলেন: Principle of uniformitarianism 
কুরআন বলা হয়েছে ০৮১। $195 পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করো 
০০)$। ৪৪15৮ পৃথিবীর ওপরে পরিভ্রমণ করো বলেনি । 
পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অনুসন্ধান চালাতে হবে । সেজন্য প্রয়োজন হবে 
অনেক যন্ত্রপাতি, গবেষণাগার, তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের, তা নিয়ে আলোচনা- 
পর্যালোচনা করার । সেজন্য পৃথিবীর উপরিতল খুঁজে ফেলতে হবে এবং 
প্রাচীন জীবনের সন্ধানদাতা বস্তুগত চিহ্নের উদ্ধার কাজ করতে হবে 
ভূতাত্ত্বিক খনন কার্ষের মাধ্যমে । 
বস্তুগত আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের সুচনা আমাদের জানতে হবে । পৃথিবীর সৃষ্টি- 
সূচনা সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ধর্ম পুস্তক কি বলছে, তা এখানে 
উল্লেখ করছি । 
আদি পুস্তকের “জগত সৃষ্টির বিবরণ’ এই শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত 


‘আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন । পৃথিবী ঘোর ও 

শুন্য ছিলো এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের 

ওপর অবস্থিতি করিতে ছিলেন । 

এই কথাটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে কথাটি এই দাড়ায় যে, পৃথিবীর 

উপরিতল মূলত অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল ৪,৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে । অতঃপর 

পৃথিবীর পানি বের হলো । যেমন কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে- 

৩৬০০) ৪০০ ৫০ 0০ 
“তিনি তার ভেতর থেকে বের করেছেন পানি ও তৃণভূমি |’ নোষিয়াত ৭৯:৩১) 
os ৬৪ ০০007 90৭ GE ভন] 2 ৮৫) ৩ 

“নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন । 

(আরাফ ৭:৫৪) 

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

১০৮ ০০৯9 42 ০৪০ BFS উদ শ) BG গন of এপ আটা 
WES ৩0১ ০ ১0 
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“তোমাদের সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টিঃ তিনি তা 
বানিয়েছেন । তিনি এর ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পর 
করেছেন । আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর 


দিবালোক প্রকাশ করেছেন । এরপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন ।' 
(নাষিয়াত ৭৯:২৭-৩০) 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- 
১৬২১994১১০০) ১ ৬ ০৮০৪ Ge তত ০০০৩ শি YS 
AS কাঠি কট 34) ও 505 BY ৬০ ৮9) ও ০১ ৯) Gia 
৩5৮১0) ঠ IG ১৬১ 3 সন এ! Fal 2১০) LN গ৫০ off 
০১9 ০৮ ত ০3০৮ ভুল CALLE ০১) ৬৬ জো এও ১5 2৬৮ 
ell Al ls ৩১ ৬৬৮) শেল GA EN ES) GA এ ৬ 
করেছেন? আর তোমরা কি তার সমকক্ষ বানাতে চাচ্ছ? তিনিই সৃষ্টিকুলের 
রব" । আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং 
তাতে বরকত দিয়েছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য 
নিরূপণ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ 
করেন । তা ছিল ধোয়া । তারপর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, 
“তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আস’ । তারা উভয়ে বললো, 
‘আমরা অনুগত হয়ে আসলাম” । তারপর তিনি দু’দিনে আসমানসমূহকে 
সাত আসমানে পরিণত করলেন । আর প্রত্যেক আসমানে তার কার্যাবলী 
ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন । আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে 
প্রদীপমালার দ্বারা সুসজ্জিত করেছি আর সুরক্ষিত করেছি । এ হল মহা 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ ।” ফুসসিলাত ৪১:৯-১২) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- 

5 3 ৩৩ ৮01 ০০040 ৩0136 0৮01 নর 
‘যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমিন 


ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম” 
(অ ম্বয় ২১:৩০) 
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এই সব কয়টি আয়াত সামষ্টিকভাবে বিশ্বলোকের মোটামুটি ইতিহাস বলে 
দিচ্ছে। আল্লাহ এই বিশ্বলোককে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন । তার মধ্যে 
দু'টি দিন অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি কর্মে । পৃথিবীতে ওপর থেকে 
পাহাড় বসিয়ে দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট দু'দিনে পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রী 
গ্রহ ও সঞ্চিত করে রেখেছেন। এই চার দিন। বাকি দুর্দিনে 
আকাশমগুল সৃষ্টি করেছেন । 

কথাটিকে মোটামুটি এরূপ করেও বলা যায়- 

‘আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে বলছেন, আমরা 
পৃথিবীকে দু*দিনে সৃষ্টি করেছি । পরে সৃষ্টি কর্মকে এভাবে সমাপ্ত করেছি যে, 
তাতে উপরের দিক থেকে পাহাড় সংস্থাপিত করেছি এবং অবশিষ্ট দু'দিনে 
তাতে খাদ্য সামগ্রীর বরকত সঞ্চিত করে দিয়েছি ৷ 


চার দিনের দু'টি দিন সুদীর্ঘ কাল অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি 
কর্মে । আর দু'দিন সৃষ্টি কর্মকে পূর্ণত্ব দানের জন্য লেগেছে এভাবে যে, 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাহাড়-পর্বত দ্বারা সে পৃথিবীকে সুসজ্জিত 
ও আকৃতি সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন, আর খাদ্য সামগ্রীর বরকত দিয়েছেন । 
এতে মোট সময় কাল চার দিন লেগেছে । 

তা কি ভাবে? আল্লাহ তা'আলাই তার ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি দু'দিনে 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পরে তার সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করেছেন৷ তাতে সর্ব 


প্রকারের খাদ্য সামগ্রী সংগৃহও পাহাড় সংস্থাপনের কাজ করেছেন, কেননা 
তা পৃথিবী সৃষ্টিরই অংশ, ত 525 
সময় কাল হচ্ছে চারদিন । প্রথমোল্লিখিত দু'দিন এই চারদিনেরই অংশ 

নারী কাদির সি দিন হছে 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পূর্বের আয়াতে সৃষ্টিকর্মের বিস্তারিত বিবরণ 
বলেননি । বলেননি সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরের কথা; কিন্তু একটা 
মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন মাত্র । সুরা হা-মীম আস্‌ সাজ্দায় পৃথিবীর সৃষ্টি 
সম্পর্কে বলেছেন । বলেছেন মূল পৃথিবী সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে দুদিনে । এই 
দিন-এর সময় পরিমাণ কত? অপর আয়াতের আলোকে প্রথমে বলা যায়- 

0১4 ৫০ আনে A ০) 2৬ Cg ON 
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‘আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয়ই এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার 
বছরের সমান ।' (হজ্ব ২২:৪৩) এ পর্যায়ে দ্বিতীয় আয়াত- 
Ue ৮০ Gf Ske ON 18 এ এ EAS ০৮১0 এ ৭ ০৮ Pl 25 
১১4 
“তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন । তারপর 
তা একদিন তার কাছেই উঠবে ৷ যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় 
হাজার বছর |” (সিজদাহ ৩২:৫) এ পর্যায়ে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে এ 
আয়তে- 

৮ শা ৩৮০৯ 509৬ OF 7৮ ও পু! ০১৮3 SIU ৩০৪ 
“ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী হয়, যার 
পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর |" (মা'আরিজ ৭০:৪) 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি কর্মকে সম্পন্ন করেছেন এ ভাবে যে, 
পৃথিবীতে তিনি পাহাড় সংস্থাপন করেছেন এবং তাতে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর 
বরকত সংরক্ষণ করেছেন চারদিনে । 

এ হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপার । এতে মোট চারদিন লেগেছে । এরপর মহান 
আল্লাহ বলেছেন- 

১৬১ ০৯০ I এ SF 
“তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন । তা ছিল ধোয়া ।' 
(ফুসসিলাত ৪১:১১) 
পৃথিবী সৃষ্টির পর এটা দ্বিতীয় নতুন পর্যায় । এভাবে পৃথিবী সৃষ্টি কর্ম সম্পন্ন 
করতে মোট চারদিন লেগেছে । 
আর আকাশমগুল সৃষ্টিতে মোট সময় অতিবাহিত হয়েছে দু'দিন । এভাবে 
সমগ্র সৃষ্টি কর্মে লেগে গেছে মোট ছয়দিন । 
এটা মানুষের কল্পনার ব্যাপার নয় । যদিও মানুষ কর্তৃক বিকৃত তাওরাত 
এসব খুঁজে পাওয়া যাবে না । 
হা-মীম, আস সাজদাহ ও আল-আম্বিয়া থেকে যে আয়াতসমূহ উদ্ধৃত 
করেছি, এ সব আয়াত বলে দিচ্ছে, সৃষ্টি সূচনায় ধোয়া ছিল অনুভবন 
নিহারীকা বিশেষ, তার অণুগুলোর মধ্যে আল্লাহর :-_$ হুকুমে গতিশীলতার 
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সৃষ্টি হয়েছিলো কিভাবে এবং এই ধোয়াময় মহা নিহারীকা থেকে 
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লয়ে কিভাবে বের হয়ে এসেছিল । 
১5 ০ SS 
“'আসমানসমূহ ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে 
পৃথক করে দিলাম'আম্িয়া ২১:৩০) 
পৃথিবী কি করে সৃষ্ট হলো, কি করে তা জমাট বাধল, কি করে গড়ে উঠলো 
পৃথিবীর ছোলা বা চর্ম, তার পানি বের হলো, তার প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় 
জোগাড় ও সঞ্চিত হয়েছিলো, পৃথিবীর বুকে ছোট বড় উচু পাহাড় গড়ে 
তোলা হয়েছিল আল্লাহর দিনে মাত্র চারটি দিনে-চারটি কাল অধ্যায়ে । আর 
অন্য দু'টি দিনে বা কাল অধ্যায়ে কিভাবে মহাকাশ ও তার গবেষণার 
বিষয় । 
তাত্বিক ইতিহাস সম্পূর্ণ বলা হয়েছে মাত্র একটি আয়াতে । আর 
ভুগোলবিদ্যা, ভূ-তত্ত্, ভূ-গোল, জীবজগত এবং উপরিমগ্ডলীয় বা গাগণিক 
তত্ব-এই সব কিছুই আমরা মাত্র তিনটি আয়াতে উল্লেখ পাচ্ছি । 
সে আয়াত তিনটি হলো এই, 
ENT LS ০০ ৬০০) ৮৫৮ ৬) ০৮৯) UU ০০69 ০০৭ ৬ ঠ| 
৭ 6 5) তা গন তে 20 ০909 OU 9০ ১০৮০ ১৯৪ od 
Spas od ৩ 0671 4০০৪ Gp এ ০০৪ 
“নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যে জীব জন্ত ছড়িয়ে রয়েছে তাতে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে । 
আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ 
করেন তারপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেন তাতে 
এবং বাতাসের পরিবর্তনে সে কওমের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা 
বোঝে | জোসিয়া ৪০:৩-৫) 
আসমান ও জমিন মিলিতভাবে যে বিশ্বলোক গড়ে, তাতে ঈমানদার 
লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে । এই নিদর্শন যেমন আল্লাহর 
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অস্তিত্ব ও একত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তেমনি স্বয়ং এইগুলো নিয়ে 
গভীর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার বিরাট অবকাশ রয়েছে মহাসত্য ও 
গভীর তত্ব আবিষ্কার করার জন্য । 


আল্লাহর পরিচয় : মহাকাশ পর্ব 
৬7: AS পরি Godt পপ চে ও টা ডিও BUD SUT | ৬১০, 


ENE এ 
'বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী 
দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার 
রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?’ ফেসসিলাত 
৪১:৫৩) 
এই আয়াতে বিশ্ব জগতের মধ্যে আল্লাহর নির্দশনাবলীর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । আমরা এখন বিশ্ব জগতের বিভিন্ন স্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর 
মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ । 
প্রথমেই মাহাকশ পর্ব । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পরিচয় 
দিতে গিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে কোথাও বিস্তারিতভাবে আবার 
কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন । বর্তমান আধুনিক বিশ্বের 
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার জন্য বড় বড় সংস্থা তৈরি করেছেন । 
কখনো বা শক্তিশালী টেলিক্ষোপের মাধ্যমে আবার কখনো বিভিন্ন যন্ত্র 
পাঠানোর মাধ্যমে, আবার কখনো সরাসরি নিজেরা যাওয়ার জন্য চেষ্টা 
করছেন । অথচ তারা দীর্ঘ গবেষণার পর যা কিছু আবিষ্কার করছেন পবিত্র 
কুরআনে তার সব কিছুই উল্লেখ রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনের সামান্য আলোচনা আমরা নিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, 
ইনশাআল্লাহ । 
445 7557 


‘আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। 
(রাদ ১৩:২) 
B95 ১০৮ ১৭ Smad 3৩ চি | pl ১১ 
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করেছেন, যা তোমরা দেখছ ।' (লোকমান ৩১:২-৩) 
আয়াতদ্বয়ে ব্যবহৃত '-$% শব্দের বিন্যাসে কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে, 
একটি এই, তোমরা নিজেরাই দেখছ যে, আকাশমণ্ডল কোনো স্তম্ভ বা 
নির্ভরের ওপর ভর করে উর্ধ্বে দাড়িয়ে নয় । বরং কোনোরূপ স্তম্ভ বা নির্ভর 
ছাড়াই তা উর্ধ্ব স্তরে অবস্থিত হয়ে আছে । আর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, 
আকাশমণ্ডল পৃথিবী ছাড়া উ্ধ্বলোক অবস্থিত সব কিছু এমন সব স্তম্ভের 
ওপর ভর করে উর্ধ্বস্তরের মহাশুন্য অবস্থিত হয়ে আছে, যা তোমরা দেখতে 
পাও না, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। স্তম্ভ তো অবশ্যই আছে; কিন্তু তা 
তোমাদের গোচরীভূত হচ্ছে না। আগের কালের তাফসীর লেখকরা 
আলোচ্য আয়াতের এই দুই ধরনের অর্থই প্রকাশ করেছেন । তবে ইব্‌ন 
আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (রহ.) দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন । আধুনিক 
জোর্তিবিদ্যার দৃষ্টিতে এ আয়াতের তাৎপর্য এভাবে বলা যায়, সমগ্র আকাশ 
জগতে সীমা-সংখ্যাহীন বিরাট বিরাট তারকা, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য ও 
চন্দ্র নিজের নিজের কক্ষে অদৃশ্যমান আকর্ষণে (মধ্যকর্ষণ) স্থিত হয়ে 
রয়েছে। এগুলোকে উপরে মহাশূন্যে ধরে রাখা বা বেঁধে রাখার জন্য 
কোনো স্তম্ভ বা দড়ি-রশি নেই । একটিকে অপরটির ওপর পড়ে যাওয়া 
থেকে ঠেকানোর মতো কোনো প্রতিবন্ধক বা সুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু 
মধ্যাকর্ষণ শক্তিই এই বিরাট বিশাল ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত ও দৃঢ় 
বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
9] ৩১৪ এ ৩০ ০০৮০ ০৮ ৬ SF ও ৪৩ ০2০০ ৩০ ৩৮ ৬০ 
১4১ ০৭ ৪০৪ ০৯ 
তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, 
কোনো ক্ৰটি দেখতে পাও কি?’ (মূলক ৬৭:৩) 
একটি জিনিসের সহিত অপর একটি জিনিসের খাপ খাওয়ানো ও 
সামঞ্জস্যশীল হওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টিকর্মে কোনোরূপ অসঙ্গতি, 
সামঞ্জস্যহীনতা, একটির সহিত অন্যটির অমিল, খাপ না খাওয়া বা বেমিল 
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হওয়া, পরস্পর থেকে বিপরীত ধর্মী বা সাংঘর্ষিক হওয়ার কথা সম্পূর্ণরূপে 
অস্বীকার করা হয়েছে। এ আয়াতে এবং সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অংশের সহিত 
অপর অংশের প্রতিটি বিন্দু ও কোষের সহিত অপর প্রতিটি বিন্দুও কোষের 
পূর্ণ মিল সামঞ্জস্য ও পরিপুরকতা থাকার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা 
হয়েছে। আকাশমণ্ডলের একটি অংশের অপর অংশগুলোর ওপর এভাবে 
বিস্তীর্ণ হয়ে থাকা যে, এটি অন্যটিকে ঢেকে ফেলে এই অবস্থার কথাই বলা 
হয়েছে আয়াতটিতে ৷ বস্তুত দূর উধর্বলোকের অসীম গভীরতায় যে সব 
অবয়ব (Celestial boides) রয়েছে, সেগুলোর অবস্থান একটির থেকে 
অপরটির দূরে বহু দূরে অবস্থান গ্রহণের বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করেই তা 
নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হয় । বলা হয়েছে- 

ডে 901 ০ 55 আআ) 
‘আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি ।” (৬৭:৫) 
“নিকটবর্তী আকাশ’ বলতে আকাশমণ্ডলের সে স্তরকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, 
যার তারা নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই, 
যেসব আকাশমার্গীয় অবয়ব খোলা চোখে দেখা যায় । যা প্রথমোক্ত স্তরের 
পিছনে রয়েছে এবং তথায় অবস্থিত অবয়বসমূহ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ ও 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয়, তা সবই দূরবর্তী আকাশ । আর এসব যন্ত্র 
দ্বারাও যে সব দেখা যায় না, যা দূর পাল্লার যন্ত্রও দেখতে পারে না, তা 
আরও দূরবর্তী আকাশ । 


বিশ্বলোকের বিশালতা 
৫১১১৩ এ) ৪৫০) BES ES লে পথ এ11228 পাঠা 

“তারা কি তাদের ওপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা 
বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই !' 
(ক্বাফ ৫০:৬) 

‘মহাকাশ’ বলতে সমগ্র উধর্বজগত বোঝানো হয়েছে ৷ মানুষ দিনরাত এই 
মহাকাশকে নিজেদের ওপর সমাচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টনকারীরূপে দেখতে পায় । 
দিনের বেলা সূর্যোদয় হয়, আর রাত্রিবেলা চন্দ্র ও সীমা সংখ্যাহীন গ্রহ- 
নক্ষত্র তারকা শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে নীল আকাশে ভাসমান হয়ে দেখা দেয় । 
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মানুষ তা নিজেদের খোলা চোখেই দেখতে পায় । মানুষ তা দেখে অবশ্যই 
বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয় । কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে এমন এক বিরাট- 
বিশাল বিশ্বলোক তার সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠে, যার কোনো সীমা শেষ 
পাওয়া যায় না। 

কোনখান থেকে তা সূচনা হয়েছে এবং কোথায় পৌছে তা হারিয়ে গিয়েছে, 
তা বুঝতে পারা যায় না । আমাদের এই পৃথিবীর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বড় 
বিরাট-বিরাট গ্রহ-উপগ্রহ তাতে লাটিমের মতো সদা ঘূর্ণায়ন ও আবর্তনশীল 
হয়ে রয়েছে । আমাদের সূর্য থেকেও সহস্রগুণ বেশি উজ্জ্বল তারকা সেখানে 
জ্বলজ্বল করছে । আমাদের এই গোটা সৌরলোক তার কেবলমাত্র একটি 
ছায়াপথের (09185) একটি কোণে পড়ে রয়েছে । এই একটি মাত্র 
ছায়াপথে আমাদের সূর্যের ন্যায় অন্তত তিনশ’ কোটি অন্যান্য স্থিতিশীল 
(৬41% Fixed Star) নক্ষত্র বর্তমান রয়েছে এবং এখন পর্যস্তকার মানবীয় 
পর্যবেক্ষণ এমন এমন দশ লক্ষ ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে । এই লক্ষ 
লক্ষ ছায়াপথ গুলোর মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছায়াপথটি এতটা 
দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার 
মাইল গতিতে চলে দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীতে পৌছায় । এটা মহাবিশ্বের 
কেবলমাত্র সেই অংশের ব্যাপকতা বিশালতার হিসাব, যার আজ পর্যন্ত 
মানুষের জ্ঞান ও পর্যাবেক্ষণে ধরা পড়েছে কিন্তু আল্লাহর এই মহা 
সাম্রাজ্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি যে কতখানি, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট 
ধারণা করা মানুষের সাধ্যাতীত । এমনও হতে পারে যে, একবিন্দু পানির 
তুলনায় মহাসমুদ্র যতটা বড় ও বিশাল, মানুষের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে 
আমাদের মহা বিশ্বলোকের তুলনায় আল্লাহর সাম্রাজ্যের বিরাটত্ব তার 
অপেক্ষাও অনেক বেশি বিরাট বিশাল হবে । 

এই বিস্ময়োদ্দীপক বিশালতা সত্তেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা 
একটি ধারাবাহিক, পরস্পর সম্পর্কিত ওতপ্রোত জড়িত ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা 
এবং তার বন্ধন ও গ্রন্থণা এতই দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য যে, তার কোথায়ও 
কোনোরূপ ফাটল বা অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাওয়া যাবে না। তার 
ধারাবাহিকতা কোথায়ও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি । একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
কথাটি বোঝানো যেতে পারে । আধুনিক কালের রেডিও জোতির্বিদরা একটি 
ছায়াপথ মালার পর্যবেক্ষণ করেছে, সেটিকে তারা বলেন: 9০1০০ ও এ, 
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২৯৫ এ সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, তার যেসব আলোরেখা এখন 
আমাদের পর্যন্ত পৌছাচ্ছে, তা ৪০ শত কোটি বছর হতেও বেশিকাল পূর্বে 
সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো । এই দূরতম দূরত্ব থেকে এই 
আলোরেখাসমূহের পক্ষে পৃথিবীর ওপর পর্যন্ত পৌছা কি করে সম্ভবপর হত 
যদি পৃথিবী ও সেই ছায়াপথমালার মাঝে বিশ্বলৌকিক ধারাবাহিকতা ও 
সংলগ্নতা (C০nti৪Uity) কোনো স্থানে ছিন্ন হয়ে থাকত, যদি বিশ্বলোক 
অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন একক না হত ও তার বন্ধনে কোথায়ও ফাটল বা ছিন্নতা 
বর্তমান থাকত? 

চারশ, কোটি আলোকবর্ষের (Light ৮০৪5) দূরত্ব থেকে এই 
আলোকোচ্ছটাসমূহের পৃথিবী পর্যন্ত পৌছা এবং এখানে মানুষের তৈরি 
যন্ত্রপাতিতে তা ধরা পড়া থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সেই 
ছায়াপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র জগতটি ক্রমাগত ধারাবাহিকতা সম্পন্ন 
ও এক অখণ্ড অভিন্ন বস্তু বা মৌল উপকরণ থেকেই সৃষ্ট । একই ধরনের 
শক্তি তাতে কার্যকর ও কর্মে নিয়োজিত হয়ে রয়েছে এবং কোনোরূপ 
পার্থক্য ও বিভেদ ভিন্নতা ব্যতীত তা সব একই ধরনের নিয়ম-বিধান 
অনুযায়ী কাজ করছে । তা না হলে এই আলোকোচ্ছটাসমূহ পৃথিবী পর্যন্ত 
পৌছতে পারত না । এবং মানুষ, পৃথিবী ও তার পরিবেশে কার্যকর নিয়ম 
বিধানের জ্ঞান অর্জন করে যেসব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছে তাতে তা ধরাও 
পড়ত না। 


বিশ্বলোকের সীমা 

গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি সমন্বিত মাহবিশ্বলোক কি স্বসীম, না অসীম? 
Finite or infinite? তা নিয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিকরা 
বহুকাল থেকেই গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন বহু বছর কাল পূর্ব 
থেকেই । কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত ও দৃঢ় প্রত্যয় সমৃদ্ধ কোনো 
কথা বলা কি কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছে? 

এই জগতের সীমা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানা ধারণা পেশ করেছেন । কোনো 
কোনো বিজ্ঞানীর মতে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আর অসংখ্য তারকাপুঞ্জ সীমাহীন 
মহাশূন্যে এক ক্ষুদ্র অংশে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে । এই ধারণার সমর্থকরা 
বিশ্বাস করেন যে, যদি পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে একই পথে অর্থাৎ সরলরেখা 
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বরাবর চলা যায়, তা হলে কোনো এক সময়ে তা যত বেশিই হোক, হয়ত 
বা এই সমগ্র জগত অতিক্রম করা সম্ভব হবে । এর বাইরে কোনো বস্তু কণা 
নেই, আছে শুধু শূন্যতা । এই শূন্যতার শেষ কোথায়, তা বিজ্ঞানীদের 
কল্পনারও অতীত । নিউটন ছিলেন এই ধারণার একজন প্রভাবশালী 
সমর্থক । 

আলবার্ট আইনস্টাইন যদিও জগতের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতেন, কিন্তু 
নিউটনের ধারণাকে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেননি । তার মতে 
বিশ্বজগতকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে অনন্ত অসীমের সঠিক হিসেবে গ্রহণ 
করেননি । তার মতে বিশ্বজগতকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে অনন্ত অসীমের 
সন্ধান কখনই মিলবে না । তার এই ধারণার পেছনে ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব 
যুক্তি । 

নিউটন মনে করতেন, আলো সর্বদা সরল পথে চলে । তাই আলোর গতি 
পথকেই তিনি সরল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলোর গতি ১৮৬০০০ 
মাইল প্রতি সেকেন্ডে । এ গতিতে যে দূরত্ব এক বছর মানের মধ্যে 
অতিক্রান্ত হয়, তাকে বলে এক আলোকবর্ষ । আমাদের পৃথিবী থেকে 
দূরতম নক্ষত্রটি ২৭ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে । আর এ ব্যবস্থার 
অধিক ক্ষুদ্র কেন্দ্রের দিকে দূরতম নক্ষত্র ৫৪০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে 
অবস্থিত। তাই উপরোক্ত মহাশূন্যে তারকাকে এক দিকে চলার জন্য 
আলোর গতিপথকেই অনুসরণ করতে হবে । যদিও মাধ্যাকর্ষণহীন স্থানে 
আলো সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আলো 
মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে বেঁকে যায় । বিভিন্ন উচ্চতা 
সম্পন্ন তারকার যেদিক থেকে আলো এসেছিল বেঁকে ঠিক সেই দিকেই 
ফেরা যেতে পারে । এ থেকে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, এই 
বস্তজগত সীমাবদ্ধ । 

এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার দৈনিক পত্রিকায় 
ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া একটি খবরের এ ছিল চাঞ্চল্যকর সংবাদ ৷ ১৯৮১ 
সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা থেকে পাওয়া এ সংবাদে বলা 
হয়েছিলো যে, পৃথিবী থেকে এক হাজার কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত 
বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ এই প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়েছে । এই বিপুল 
দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ হয়তো নির্ধারণ করতে পারবে বিশ্বলোক 
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সীমাহীনভাবে প্রসারিত হচ্ছে, না ক্রমেই স্বসীম বিশ্ব অন্তরুখী সং 
মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে চলেছে । 
ক্যালিফোর্নিয়া এবং আরি জোয়ানা থেকে তিনজন বিজ্ঞানী নাসামণ্ডলে 
একান্ত দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক নিয়ে এই নক্ষত্রপুঞ্জের খবরটি জ্যোতিপদার্থ 
(জ্যোতিভৌত) সাময়িকীতে পরের দিন অর্থাৎ ২রা মার্চ প্রকাশিত হয়েছে । 
এক আলোক বর্ষ ৬ কোটি মাইলের সমান এবং এটা ইতিপূর্বে সর্বাপেক্ষা 
দূরবর্তী আবিস্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব থেকে ৮০০ আলোক বর্ষ দূরে । 
স্পিনার্ড বলেন যে, নব আবিষ্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জ ছায়াপথ থেকে বৃহত্তর । 
ছায়াপথে প্রায় ১০ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। তিনি বলেন, নবাবিস্কৃত 
নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বলতা উৎপাদনের জন্য সূর্যের মতো এক কোটি নক্ষত্রের 
প্রয়োজন । 
ড. স্পিনার্ড বলেন, এরূপ বিপুল দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের দেখা 
পাওয়ার ফলে এই প্রশ্নের জওয়াবের পক্ষে সহায়ক হবে যে, এই বিশ্বীলোক 
উন্মুক্ত কিনা এবং অনির্দিষ্টকাল ধরে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে, অথবা বিশ্ব 
স্বসীম এবং এর পরিণতিতে বিশ্ব অন্তমুঁখী সংকোচনের ফলে ধবংস হয়ে 
যাবে । 
পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
১১০০১ 2 4৫ BES ৮০৭) 
'আর আমি হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি 
শাক্তিশালী |” যোরিয়াত ৫১:৪৭) 
তাফসীরের কোনো কোনো কিতাবে ৩০'% 4%] শব্দের দুটি অর্থ লিখেছেন । 
একটি শক্তি সামর্থ্য সম্পন্ন হওয়া । আর দ্বিতীয়টি, বিশালতা ও বিপুলতা 
দানকারী; বিস্তৃতি সৃষ্টিকারী । কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে প্রথম অর্থটি 
অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় বরং দ্বিরুক্তি পর্যায়ের । কেননা আল্লাহর যে 
আকাশমগুল সৃষ্টির ক্ষমতা ও সামর্থ আছে, বর্তমান বিশ্বই তার অকাট্য ও 
বাস্তব প্রমাণ । তা ছাড়া তার ক্ষমতা-সামর্থ্ের কথা তো এ_3৬ শব্দেই বলা 


হয়েছে । সে ক্ষেত্রে তৃতীয়বারে বলা যে, “আমরা তা করতে সক্ষম’ আল্লাহর 
কালামে এই দ্বিরুক্তি সম্পূর্ণ অকল্পনীয় । তাই আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয় 
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অর্থটিই এখানে একমাত্র অর্থরূপে গ্রহণীয় । বিশেষত শাব্দিক অর্থে যখন তা 
পুরামাত্রায় স্বীকৃত প্রশস্ততা, উন্ক্ততা ও বিস্তৃতি দান । এই শব্দটির তাৎপর্য 
নিহিত গোটা আয়াতের পূর্বাপর সামঞ্জস্যশীলও এই অর্থটিই সুরার শুরুর 
কথার সহিত এই অর্থেরই মিল রয়েছে । আল্লামা তাবাতাবায়ীও এর অর্থ 
লিখেছেন ৮৮1 ৯ ৪৮৮ 'আকাশমগ্ল সৃষ্টিতে বিশালতা বিস্তৃতি ও 
উনুক্ততা দান’ । সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ ও আয়াতটির বিশ্লেষণে এই দিকেই 
ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ৩% ১]-এর পাঁচটি অর্থ 
লিখেছেন । তার একটিতে ইব্‌ন যায়িদের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন- 
৩% ৯} ‘আকাশমণ্ডলে প্রশস্ততা, উন্ক্ততা, বিস্তৃতি ও বিশালতা 
দানকারী । 

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, এডিংটন এবং বার্টান্ড রাসেল 
বিশ্বলোকের যে, উন্ুক্ততা, বিস্তৃতি ও বিশালতা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছেন 
এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারাও যা প্রমাণিত হয়, কুরআন তা চৌদ্দশ’ বছর আগেই 
বলে দিয়েছে। 

কিন্তু আকাশমগ্ডলের এই বিশালতা বিস্তৃতি ও উন্ুক্ততা প্রমাণ করা যে, 
শিথিলতা আসছে, কিংবা এই পাস্পরিক বন্ধনটাই একান্তিক যতটা ইচ্ছা 
বেড়েও যায়, আর প্রয়োজন হলে কমেও যায় । অথবা এই বিস্তৃতি বিশাল 
বা ক্রমশই বিশ্বলোকের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । আল্লাহ ছাড়া 
কারুরই তা জানা নেই। 

অথবা এও হতে পারে যে, নতুন নতুন জনপদের সৃষ্টি করছেন, মহাশুন্যের 
মাহাকাশেও তিনি নিত্য নতুন জ্যোতিষ্কমণ্ডলির সৃষ্টি করে চলেছেন এবং 
যখনই তা পুরাপুরি গঠিত হয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীর দূরবিন বা অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রে ধরা পড়ে যায় । এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যে নক্ষত্রপুঞ্জের 
সংবাদ পাওয়া গেছে, হতে পারে তা এই পর্যায়েরই এক নবতর সৃষ্টি; 
কিংবা পূর্ব সৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের পৃথিবীর দূরতম পাল্লাভেদী টেলিক্ষোপে নতুন 
করে ধরা পড়া । 

প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই জানেন । 
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মহাকাশ তত্ব 
“সেরাস' একটি ছোট্ট গ্রহাণু । মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানের কক্ষপথ 
ধরে হাজার হাজার ছোট ছোট গ্রহের দ্বীপপুঞ্জ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। 
এদেরই বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। এদের কোনোটির ব্যাস ৫০০ মাইল, আবার 
কোনোটির ২০০ মাইল । এদের চেহারা অন্যান্য গ্রহের মতো গোল নয় । 
এদের ওপর সূর্যের প্রতিফলিত আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদের 
উজ্জ্বলতায় বেশ তারতম্য ঘটে । এ থেকে অনুমান করা হতো, এদের 
চেহারা অমসৃণ এবং ঠিক গোল নয় । মঙ্গল গ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন 
করার পর এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে । মাঝখানে ৫০০ মাইল ব্যাস 
বিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করেন । গ্রিক পৌরাণিক দেবতার নাম 
অনুসারে তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রহের নামকরণ করেন “সেরাস' । মনে করা 
হয়েছিল, সেরাসই বুঝি সৌর মণ্ডলের ক্ষুদ্রতম গ্রহ । কিন্তু পরবর্তীতে সাত 
বছরের মধ্যে এই রকম আরও তিনটি গ্রহাণুর অবস্থান জানা গেল । তার 
পরে জানা গেল আরও এক হাজারেরও বেশি গ্রহাণুর অবস্থান । আজ পর্যন্ত 
জ্যোতির্বিদরা প্রায় ১৬০০টি গ্রহাণুর চেহারা ও অবস্থানের একটা ক্যাটালগ 
তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন । অনুমান করা হচ্ছে, এই গ্রহাণুর সংখ্যা ৩০ 
হাজারের মতো । জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহাণুপুঞ্জ সম্বন্ধে আরও বেশি করে 
জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । মঙ্গল গ্রহ ছাড়িয়ে যে কোনো মহাকাশ 
যাত্রায় এই গ্রহাণুপুঞ্জ যেন বাধা হয়ে না দাড়ায় তাই ছিল তার কারণ । ৭০ 
দশকে প্রথম মানুষবিহীন মহাকাশ যা “পাইওনিয়র এক্স" এই গ্রহাণুপুঞ্জের 
ব্যুহ ভেদ করে নির্বিগ্নে বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল । বিজ্ঞানীদের 
ধারণা, এই গ্রহাণুপুঞ্জ সৌরজগত সৃষ্টি ও জীবন সৃষ্টির মূল রহস্যের ওপর 
আলোকপাত করতে পারবে । মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত গ্রহাণুদের যে 
স্পেক্টোগ্রাফিক ফটো পাওয়া গেছে, সেগুলো “কম্পিউটার এনালাইসিস’ 
করার পর একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেছে । আর তা হলো, এই সব 
গ্রহাণুপুঞ্জের বুকে এক ধরনের ভারী মৌলিক পদার্থের প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে । 
এই গ্রহাণুপুঞ্জের কম্পোজিশন আর মহাকাশ থেকে ছুটে আসা উক্কাখণ্ডের 
কম্পোজিশন এক । কিছু কিছু উক্কাখণ্ড বিশেষভাবে বিশেষণ করার পর এই 
অজানা ভারী মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে । বিজ্ঞানীদের এই 
মৌলিক পদার্থটির বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, স্পেস ফুয়েল সমস্যার 
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সমাধান এই জিনিসটার দ্বারা হওয়া সম্ভব । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গ্রহাণুপুঞ্জ 
থেকে এই ভারী মৌলিক পদার্থ আহরণ করা । আমেরিকান বিজ্ঞানী 
সরকারের আনুকূল্য সামর্থ নিয়ে ছোট গ্রহাণু “এরোস' থেকে উক্ত ভারী 
পদার্থ আহরণের জন্য একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলেন ড. পল নামক 
এক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী । এরোস-এর রয়েছে অনন্ত ধনভাণ্ডার । আর তাতে যে 
ভারী পদার্থ রয়েছে তা হচ্ছে প্লাটিনাম । সেরাস-এ জমা থাকা প্রাটিনামের 
মূল্য হবে প্রায় ছ'শ পঞ্চাশ লক্ষ কোটি ডলার । 

ড. পল মহাকাশ যানে করে দু'জন অস্ট্রোনট পাঠিয়ে এই “এরোস' 
গ্রহাণুতে তিনটি গর্তে মোট ৫০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা বসাবেন | তা 
তিনবার বিস্ফোরিত হবে । তা বসানো হবে এমন সময় যখন ‘এরোস’ তার 
কক্ষপথে সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকবে । কোনো গর্তে কত মেগাটন বোমা 
বসানো হবে, তা কম্পিউটার ঠিক করে দিয়েছে । এর অর্থ, প্রথম 
বিস্ফোরণের ধাক্কায় ‘এরোস’ কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর কক্ষপথের দিকে ছুটে 
আসবে । এই বিস্ফোরণ এমন সময় ঘটবে যখন এরোসের পেরি-হেলিয়াম 
পয়েন্ট ও পৃথিবীর পেরি হেলিয়াম পয়েন্ট একই বিন্দুতে থাকবে । কক্ষচ্যুত 
হবার নয় মাস পরে “এরোস' এসে পৌছবে পৃথিবীর কাছাকাছি । এবার 
কম্পিউটার ঘটাবে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ । হাইড্রোজেন বোমার অবস্থিতি থাকবে 
তখন “এরোস'-এর গতিপথে ঠিক উল্টো দিকে । এরোস-এর তীব্র গতিকে 
প্রতিরুদ্ধ করবে এই বিস্ফোরণ, তখন তার গতিবেগ সরে গিয়ে দাড়াবে 
ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের মধ্যে । তখন তা থেকে প্রয়োজনীয় ভারী পদার্থ 
আহরণ হবে । তারপর তৃতীয় বিস্ফোরণে 'এরোস' পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ 
অতিক্রম করে ছিটকে বেরিয়ে যাবে অনন্ত মহাবিশ্বে । 


চন্দ্র 
চাদের ওপর থেকে সংগৃহীত অনেক প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করে জানা গেছে, 
চাদের বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর । চাদের আয়তন পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ 
ভাগের এক ভাগ । তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির ছয় 
ভাগের এক ভাগ । 

আকাশে আমরা যেসব জ্যোতিষ্ক দেখি তার মধ্যে চাদ পৃথিবীর সব চেয়ে 
কাছে। গড় দূরত্ব ২৩৮৩০০ মাইল ৷ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাদ। 


কিতাবুল ঈমান ৬০ 


পৃথিবীর আবর্তনের বিপরীতত্রমে চন্দ্র প্রায় ২৯.৫ দিনে পৃথিবীকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে এবং এ সময়ে নিজের অক্ষের ওপর একবার আবর্তন করে । 

তাই আমরা চাদের আলোকিত দিক দেখি না। কারণ, চাদের অন্ধকার 
₹শ পৃথিবীর দিকে থাকে । এ সময়কে বলা হয় অমাবস্যা । 


সৌরজগত 

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা জ্যোতি বিকিরণ করে বলে এগুলোকে একসাথে বলা 
হয় জ্যোতিষ্ক । জ্যোতিক্ষগুলো মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত ৷ যথা-নক্ষত্র ও 
গ্রহ । যার নিজস্ব আলো আছে, সেগুলোকে বলা হয় নক্ষত্র, বা তারা । যে 
সবের নিজস্ব আলো নেই; কিন্তু সূর্যের আলোতে আলোকিত, সেগুলো গ্রহ । 
এ ছাড়া আমরা রাতে আকাশে দেখি উপগ্রহ, গ্রহের চতুর্দিকে যারা ঘুরে, 
তারাই উপগ্রহ এবং ধুমকেতু-উক্কা । 

আমাদের পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ । সৌরজগতে বা সূর্যের পরিসরে 
আমাদের পৃথিবী একা নয় । বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো- সূর্যের এই নয় গ্রহ এবং এদের একত্রিশটি 
উপগ্রহ, বহু সংখ্যক গ্রহপুঞ্জ, উন্ধা এবং ধুমকেতু নিয়ে গঠিত যে পরিবার, 
তাকেই বলা হয় সৌরজগত বা সৌরমগ্ডল । সূর্য এই গ্রহ-উপপ্রহ নিয়ে প্রতি 
সেকেন্ডে ১২শ’ মাইল বেগে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে। 

সৌরমণ্ডলের রাজা সূর্য একটি তারা । সূর্য আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় 
তের লক্ষ গুণ বড় । এটি একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড । উপরিভাগের তাপ প্রায় 
৬০০? ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । সূর্য থেকে উত্তাপ ও আলো সূর্যরশ্মিরূপে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রহ-উপগ্রহ সেই আলো ও তাপ পাচ্ছে। পৃথিবী সূর্যের 
চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বলে বছরের সব সময় উভয়ের মধ্যকার 
দূরত্ব এক থাকে না। গড়ে এই দুরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯ 
কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের প্রায় ২০০ কোটি ভাগের এক 
ভাগমাত্র আমরা এই পৃথিবীতে পাই। সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে 
পৌছতে ৮ মিনিট সময় লাগে । 


ধুমকেতু 
আকাশে এক প্রকার জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, ওরা যেন খেয়াল খুশিমত 


পৃথিবীর আকাশে এসে পড়ে । ওদের নাম ধুমকেতু । অধিকাংশ ধুমকেতু 
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একবারই মাত্র আসে ৷ কয়েক রাত্রি দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় । তবে 
কতগুলো ধুমকেতু এমন, যারা কয়েক বছর পরপর নিয়মিতভাবে দেখা 
দেয় । যেমন হ্যালীর ধুমকেতু । এটি ৭৫ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করে । ১৯১০ সালে একবার হ্যালীর ধুমকেতু দেখা গিয়েছিলো । এরপর 
১৯৮৫ সালে আর একবার দেখা গিয়েছে । ঠিক ৭৫ বছর পর । প্রত্যাশিত 
সময়ে ধুমকেতু দেখা না দিলে অনেক সময় উল্কা বৃষ্টি হয় । উল্কা বৃষ্টি হচ্ছে 
ধূমকেতুর ধ্বাংসাবশেষ । 

১৯১০ সালে যখন হ্যালীর ধুমকেতু দেখা যায়, পৃথিবী তার প্রায় পাচ কোটি 
মাইল লম্বা পুচ্ছের ভেতরে এসে পড়ে । সেই সময় পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে 
বলে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল । কিন্তু ধূমকেতুর পুঞ্জের লক্ষ লক্ষ 
মাইলব্যাগী পদার্থ গ্যাস খুব হালকা বলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়নি । সে 
গ্যাসে রয়েছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগ । তা লীন হয়ে 
গেলে পৃথিবী ধ্বংসের আশঙ্কা ক্রমশ তিরোহিত হয়ে যায় । এই বিশাল 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । 


মহান আল্লাহর পরিচয় এই গোটা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মাঝেই পাওয়া যায় । 
সেই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল । 
আমরা এখন প্রাণীজগতকে নিয়ে গবেষণা করার মাধ্যমে মহান রাব্বুল 
আলামিন সম্পর্কে আরো কিছু জানার চেষ্টা করবো । 
প্রাণীর পশম শীত বস্ত্র তৈরির উপকরণ ও তার গোশ্ত আহার : 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্ৰ কুরআনে বলেন- 

পে ৬০995 ৮১ ০৮ ৩০501 
“আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে 
উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার । আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ 
করো !' (নাহল ১৬:৫) 
উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পশু-প্রাণীর সৃষ্টিকারী 
হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন । সাথে সাথে পশুর মাধ্যমে মানুষ 
যেসকল কল্যাণ অর্জন করতে পারে তাও আলোচনা করা হয়েছে । এখানে 
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বলা হয়েছে ‘তাতে রয়েছে উষ্ণতার ওপরকণ’ কেননা পশুর পশমের 
মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও কম্বল তৈরি হয়ে থাকে | তারপরে বলা 
হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করো ।' কেননা অনেক প্রাণীর 
গোশ্ত খাওয়া মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে । অপর একটি আয়াতে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও কিছু উপকারের কথা উল্লেখ 
করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে- 
৩৮৮০০ ৪৪ তা ৯৪ ৬ লতি ০) এপ পডি ৬ তর এল এ 
৩ এ! ৬৬) ৪৩ ৬১৬৪০ ৪১৩টি ভা ১০ sl) VG 6০ fs 
080০ 8 এট UST Jd লে টি ০) 0৬ Ge চে ৫ এ আঃ 
‘আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং 
তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই 
তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পার । আর তাদের পশম, 
তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ- 
উপকরণ (তৈরি করেছেন) আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে 
তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় থেকে তোমাদের জন্য 
আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদের 
গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের রক্ষা 
করে যুদ্ধে । এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তার নিআমতকে পূর্ণ করবেন, 
যাতে তোমরা অনুগত হও |” (নাহল ১৬:৮০-৮১) 
এই আয়াতে পশুর চামড়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এভাবে 
পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন উপকারের কথা বলা হয়েছে । তবে সকল প্রাণীর 
গোশ্ত খাওয়া হালাল করা হয় নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- 
di 18৮৮ লতি এ od 96 LE SE 5 ৫ owl এ SS ০ 

” ” EE 
‘তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের 
নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া । তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে 
হালাল করবে না । নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন !' মায়েদা ৫:১) 
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এরপর মহান আল্লাহ অপর এক আয়াতে বলছেন- 
পর ৩৪৭ ০০9৪৮ AL 3 40 (0) ৫19৬ 5) Ss oi ৩০ 
‘আল্লাহ তোমাদের পশু-প্রাণীর মধ্যে যাদের রিযক হিসেবে হালাল করেছেন 
তা তোমরা খাও । তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই 
শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । (আনআম ৬:১৪২) 
কত ধরনের প্রাণী খাওয়া হালাল করে দিয়েছেন । আমাদের দেশে তো 
গোশত প্রকিয়াজাতকরণের ফ্যাক্টরি নেই। বিদেশে এই গোশত 
প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর স্বতন্ত্র কোম্পানি আছে । তাদের এতো বড় বড় 
মেশিন আছে যার এক দিক দিয়ে জীবিত গরু-মহিষ-উট-ভেরা-দুম্বা-খাসি 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আর অপর দিক থেকে তা জবাই হয়ে, চামড়া ছিলে, 
নাড়ি-ভূড়ি আলাদা হয়ে শুধু গোশত পিস হয়ে প্যাকেট হয়ে বের হয়ে 
আসে । অবশ্য এই রকম জবাই করা প্রাণী খাওয়া জায়েজ হবে কি না তা 
ভিন্ন বিষয় । কারণ বিসমিল্লাহ পড়ে জবেহ না করলে তা খাওয়া হালাল নয়, 
হারাম । এজন্য সেই সকল দেশের মুসলিমরা হালাল গোশত খুঁজে কিনেন । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা প্রাণীদের ব্যাপারে আরও 
2 ৫১০ ১৪৫০ ৫ ৮৪ এ এ Clas কে এ এ 95 if 

১১৮৬ ৮১০০০ ৬৩ কট ৮৪১ ১5৬ ৬০) ৮৪৮ Cid 
“আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি কিভাবে তাদের জন্য পশু- 
প্রাণীগুলোকে সৃষ্টি করেছি। এরা এই পশুগুলোর মালিক হয়ে যায়, পশু 
গুলোকে পরিচালনা করে । আমি তাদের জন্য এই সব গুলোকে তাদের 
অধীনস্ত করে দিয়েছি ফলে তারা এর কিছুর ওপর আরোহন করে এবং 
বাকি কতগুলোকে আহার করে । আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরো 
অনেক উপকার এবং পানীয় রয়েছে, সুতরাং তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না? । 
(আনআম ৬:১৪২) 
সুবহানালাল্লাহ! এতো বড় বড় হাতি, তারা এই মানুষের কথা শুনে । কত 
বড় উট সেও মানুষের অনুগত । একটা বাচ্চাও একটি উট বা হাতির ওপর 
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চড়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে । একইভাবে ঘোড়া ও গাধাও | তবে এই 
সকল প্রাণীর মধ্যে কিছুকে খাওয়া বৈধ | যেমন উট-গরু-মহিষ ইত্যাদি । 
আর হাতি-ঘোড়া এবং পালিত গাধা খাওয়া জায়েজ নেই ৷ তবে জংলি গাধা 
খাওয়া যাবে । জঙ্গলের নীল গাই খাওয়া যাবে । এতো উপকারী যে পশু- 
প্রাণীগ্তলো রয়েছে তারওতো প্রয়োজন খাবার ও পানীয় । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা নিজেই সে ব্যবস্থা করে ঘোষণা করেছেন- 
০৮6 ৮5 st on UB 0০ ক SS 5059 ৩ ০৮০0 পর এ ভন 
ssh ০ম STATES NG 1915 5৫5 ০১৩ ০1210) 4 
“যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের 
জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন । আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ 
করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। 
তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও | অবশ্যই এতে 
বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে !' (তৃহা ২০:৫৩-৫৪) 
আল্লাহু আকবার, উদ্ভিদ জগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া, ফুল-ফল 
এবং মৌমাছি-ভ্রমর এসকল কিছুর প্রজননের যেই বিষয়টি বিজ্ঞানীরা 
হাজার হাজার বছর গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন, কুরআন সেই 
বিষয়গ্তলোকে তারও অনেক আগেই এমন এক সময়ে বলে দিয়েছে যখন 
এই সকল বিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্ই ছিলো না । 


বোঝা বহন করার কাজে লাগে : 

০৮১ 3১৮ ৭) 0০৪0 Gn SLATES i ৭৪ এ শি ১০) 
‘আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ 
কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌছতে সক্ষম হত না । নিশ্চয়ই তোমাদের রব 
দয়াশীল, পরম দয়ালু 1” (নাহল ১৬:৭) 
পূর্বের যুগে ভারী বোঝা বহন করার জন্য ঘোড়া, গাধা উট, হাতী ইত্যাদি 
প্রাণী ছিলো একমাত্র বাহন । অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির 
কারণে এখন তার স্থানে বিভিন্ন রকমের গাড়ি জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে 
থাকে । তবে পশুর প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি ৷ বর্তমান 
আধুনিক যুগেও পাহাড়-পর্বতে কাঠ-লাকড়ি, বড় বড় গাছ বহন করার জন্য 
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হাতী, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে । কেননা সেখানে মানুষের 
তৈরি করা গাড়ি বা যানবাহন চালানো সম্ভব নয় । বিশেষত পাহাড়-জঙ্গলে 
যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার চাহিদা অনস্বীকার্য । এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা পবিত্ৰ কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 

as এ 0559 এ এ ৩০ ৬০ ০০০৪ ৮১৬ ০৫১১৬ ৬০০ ০) 


“কসম উ্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি- 
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা ধুলি 
উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শক্রদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে 1” আদিয়াত ১০০:১- 
৫) 
এই সুরার তাফসীরে বলা হয়েছে, যে একটি ঘোড়া যাকে তার মালিক সৃষ্টি 
করেনি, বরং শুধুমাত্র কিছু খাদ্য জোগান দেয় আর দেখাশোনা করে । 
তাতেই সে তার মালিকের আনুগত্য করে, তাকে ভালোবাসে, তাকে রক্ষা 
করার জন্য জীবন বাজি রেখে শক্রর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে । অথচ জীবনের 
মায়া সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে । কেউই সহজে মরতে চায় না । একটি 
গরুকেও লাঠির ভয় দেখালে সে দৌড় দেয় । ঘোড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার 
মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূলত মানুষকে তার রবের 
আনুগত্য করার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করতে চেয়েছেন । কেননা মানুষকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন যখন যা প্রয়োজন তা সরবরাহ 
করছেন । প্রয়োজনীয় বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন । তা সত্ত্বেও মানুষ তার 
রবের আনুগত্য করে না। আবার কেউ জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
আনুগত্য করলেও বাকি অংশে আনুগত্য করে না । যেমন বর্তমান মুসলিম 
ইত্যাদি আদায় করলেও সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক 
জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে কোথাও আল্লাহর হুকুম মেনে চলে না। এ 
কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সুরার শেষাংশে ইরশাদ 
করেছেন- 
৮ 054০4 পথ Cd পু? আলে ৩৪১ এত 3 ১5৫ এ) SCS এ 
১৪৬ ৩০৭ 
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‘নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ । আর নিশ্চয়ই সে এর 
ওপর (স্বয়ং) সাক্ষী হয় । আর নিশ্চয়ই ধন-সম্পদের লোভে সে প্রবল। 
তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উ্থিত হবে? আর অন্তরে যা 
আছে তা প্রকাশিত হবে নিশ্চয়ই তোমার রব সেদিন তাদের ব্যাপারে 
সবিশেষ অবহিত ।' (আদিয়াত ১০০:৬-১১) 


উট, মহাকাশ ও পাহাড় পর্বতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় : 
ES এ ৬13 ০০ ES sat 9 ০৪৬ শ এ) ! 397 ১৬ 
৮০ ES 230 19 ০৭ 
“মানুষেরা কি লক্ষ্য করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
আসমানের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তাকে সুউচ্চ করে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। সে কি পাহাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি 
করেছেন । জমিনের দিকে লক্ষ্য করছে না, জমিনকে কিভাবে বিছিয়ে দেয়া 
হয়েছে ।' গোশিয়া ৮৮:১৭-২৪) 
এই আয়াতে মূলত সর্বস্তরের লোকদের আল্লাহর সৃষ্টির ভেতরে গবেষণা 
করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে । একজন 
অশিক্ষিত রাখাল যার সামনে বিস্তীর্ণ ঘাসের মাঠ, দূরের দিকে তাকালে 
ছোট বড় পাহাড়-পর্বত, আর মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে বিশাল 
আকাশ নজরে পড়বে । সে যদি এগুলোতে গবেষণা করে তাহলে অবশ্যই 
বুঝবে এগুলো কোনো সৃষ্টা বিহীন এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি । আর এগুলো 
যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা । এই আয়াতের শুরুতেই রয়েছে উটের প্রসঙ্গ । উট একটি 
আজব মাখলুক । উট সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 


ale An ৬০ ভে পপ সক ৩০ এ | ৩০) পেশা এত 9 এ ০৪ 
এগ 5৬ ৬৫3) ৫০৬০ ১৬৮ 5 ঘন ৪6 J esd Cs এ ৪ 
% ৬৬৪ 9৩৫ ৩৪ পা এ এ] 45০5 5 ৩৪ কও 4) ৬ ৩০০ 
$7 A 6 0 2০3 এড i এত লি 9 AS এ] ঘি ০৪ SW 

নন IU গে ১৮ ৪৫০) ৬৭০ ৩ 
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‘যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন গ্রাম্যলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে 
এসে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জানতে চাইলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করো অতঃপর 
প্রাপ্ত মালের মুখ এবং ঢাকনা সম্পর্কে ভালো করে জেনে রাখ । যদি কোনো 
ব্যক্তি তালাশ করার জন্য আসে তাহলে তাকে দিয়ে দাও । আর যদি না 
আসে তাহলে খরচ করো । লোকটি বললে, হে আল্লাহর রাসুল! যদি 
হারানো বকরি পাওয়া যায়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নাইলে নেকড়ে বাঘের । লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল! 
যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর চেহারা রাগে, ক্ষোভে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 
তোমার সাথে উটের কি সম্পর্ক? তার সাথে তার জুতা আছে । তার পানির 
মশক আছে । সে পানির ঘাটে গিয়ে পানি পান করবে । গাছের থেকে পাতা 
খাবে আর এভাবে সে একসময় মালিকের সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে) !' (বুখারী 
২৪২৭; মুসলিম ৪৫৯৬; তিরমিজি ১৩৭২) 

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) 
জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আমরা কোনো হারানো ছাগল পাই, তাহলে তা কি 
নিতে পারবো? তখন বকরী আরবের লোকদের কাছে অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ 
বা অল্প দামের বলে গণ্য হতো, তাই) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন বললেন, হ্যা তুমি তা কুড়িয়ে নাও । কেননা ওটা হয়তো তুমি 
নিবে, নতুবা অন্যকেউ নিয়ে যাবে, আর তা না হয় বাঘে নিয়ে যাবে। 
অতঃপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ করলেন । বললেন, উটের 
সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার পায়ে মরুভূমিতে চলার উপযোগী জুতা 
পড়ানো আছে । তার ভেতরে পানির মশক আছে । তার পেটে পানির টাংকি 
আছে । সে যখন পানি পান করে তখন সে পানি খেয়ে নিজের টাংকিও পূর্ণ 
করে নেয় । তারপর সে একটানা ১৫ দিন পর্যন্ত পানি না খেয়েও পথ চলতে 
পারে । ভেতরে পানি আছে, প্রয়োজন হলে একটু পানি বের করে গলা 
ভিজিয়ে নেয় । সে আবার চলতে থাকে | উটের পিঠে বসার জন্য নরম কুঁজ 
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রয়েছে । আবার কোনো কোনো উটের একাধিক কুঁজ রয়েছে । একটি বসার 
জন্য, একটি হেলান দেওয়ার জন্য, আরেকটি ধরার জন্য । এরকম তিন 
তিনটি কুঁজ বিশিষ্ট উট দেখা গেছে । এমনকি কোনো কোনো উটের সাতটি 
পর্যন্ত কুজ দেখা গেছে । আমাদের দেশে যেমন ঝড়-বৃষ্টি হয়, আরবেও 
মাঝে মধ্যে প্রায়ই তেমন ধুলিঝড় হয় । মরুভূমির মধ্যে যখন ধুলিঝড় হয় 
তখন উটগুলো বালুর মধ্যে মাথা গুজে বসে থাকে | উটের নাকের সামনে 
দু'টি পর্দা আছে। সে তার পর্দা দু'টিকে দিয়ে নাক ঢেকে দিয়ে বসে 
থাকে । এরপর ঝড় থামলে সে মাথা বের করে আবার পথ চলতে থাকে । 
নাকে পর্দা থাকার কারণে তার নাকের ভেতর কোনো বালু প্রবেশ করতে 
পারে না। তার কোনো সমস্যা হয় না। উটের এই বিশেষ বৈশিষ্টসমূহের 
কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে উটের দিকে 
বিশেষভাবে গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন । 


পশু মানুষের বাহন ও বিনোদনের জন্য : 

Lad এ। ৬৪১ ১৪৭৪ 3 5 ১৯০১ 2১১ BEA উস) এ) ৬) 
৩৪০৬ ৮৩) ৮৬ ০3 dl 

‘আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহন ও 

শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না। 

(নাহল ১৬:৮) 

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন- 

১৮০০৪ ৩৮১০১৪৮ ৩৮ ৩৬৪ ও লরি? 

‘আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন 

এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও ।” (নাহল ১৬:৬) 

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্ন পশুকে বাহন 

হিসেবে এবং শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন । প্রথম 

আয়াতটিতে আরও বলেছেন- “তিনি সৃষ্টি করেন এমনকিছু যা তোমরা 

জানো না ।' এতে বুঝা যায় যে ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করবেন 

যা তৎকালীন মানুষের জন্য বোধগম্য ছিলো না। 


কিতাবুল ঈমান ৬৯ 


বর্তমান যুগের আধুনিক সব আবিষ্কারও এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । অর্থাৎ 
মহান আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান দিয়েই মানুষ আজকে যে মোবাইল-কম্পিউটার, 
উড়োজাহজ, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আবিষ্কার করেছে এবং ভবিষ্যতে 
আরো যা কিছু আবিষ্কার করবে সবকিছুই মহান আল্লাহ এই আয়াতের 
মাধ্যমে ইশারা করেছেন । এইভাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
তার অপর এক আয়াতে আলোচনা করছেন- 
৬১৪ Ho Ee 1৯১৯5) 6৮ এ Be তি সা Fs জা ৯) 
১3৫ Ely 4০০ 0০1১9) ad pp এ SH 
“আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা 
থেকে তাজা (মাছের) গোশ্ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার 
অলঙ্কারাদি, যা তোমরা পরিধান করো । আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা 
পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার 
এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো |” (নাহল ১৬:১৪) 
সাগরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের খাওয়ার জন্য কত 
রকম আর কত ধরনের মাছ সৃষ্টি করেছেন । ইলিশ, পাঙাস, রুই, 
কাতলাসহ হাজারো রকমের সুস্বাদু মাছ আমরা সাগর থেকে পাই । এ 
ছাড়াও এই সাগরে অনেক প্রাণী রয়েছে । একেক প্রাণীর একেক বিশেষত্ব 
আছে। সাগরে বসবাসকারী তিমি মাছের পিঠে সেল আছে । যখন পানির 
গভীরে যেতে চায় তখন সে তার সেলগুলোকে মেলে ধরে এবং শরীরের 
ভেতরে পানি প্রবেশ করায় । এভাবে সে সমুদ্রের গভীরে চলে যায় খুব 
সহজে । আবার যখন তার সমুদ্রের উপরে উঠার প্রয়োজন হয় তখন সে 
তার শরীরের সেই সেলগুলোতে হাওয়া পাম্প করে ভরতে থাকে এবং 
পানিগুলো বের করে দেয়। এভাবে সে আস্তে আস্তে পানির উপরে চলে 
আসে । এই তিমি মাছের ওপর গবেষণা করেই মানুষ সাবমেরিন তৈরি 
করেছে। যিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহান রাববুল 
আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । 


পাখি জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় : 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রাণী জগতকে পবিত্র কুরআনে 
বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন । পশুর কথা উল্লেখ করেছেন, পাখির কথা 
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উল্লেখ করেছেন, পানির ভেতর যে সকল প্রাণী থাকে তাদের কথাও উল্লেখ 
করেছেন, মানুষের কথাও উল্লেখ করেছেন । পাখি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 
৩১ ৬ 01901 31 HSL GOL Fr ৬ ভা HN এ 05 শা 
৩৮৮৮ ed ০৩১ 
‘তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় 
না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখে না । নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শনবলী 
রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে ৷” (নাহল ১৬:৭৯) 
যারা প্রেন তৈরি করেছে তারা এই পাখির ওপর গবেষণা করেই বিমান 
আবিষ্কার করেছে । তারা এই পাখির পেছনে কত যে ধাওয়া করেছে তা 
আল্লাহই ভালো জানেন | পাখি কিভাবে উড়ে? সামনে কতটুকু অংশ, 
পেছনে কতটুকু থাকে, তাদের পাখাগুলো কি কাজে লাগে? পেছনে যে পড় 
আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় এই সব গুলো বিষয় গবেষণা করে 
মানুষ বিমান তৈরি করেছে । বিজ্ঞানের এই সূত্র পবিত্র কুরআনেই দেয়া 
রয়েছে । মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
দল ৩৪ এ ০ YE 6 চলছি) ০৬০ ৯ এ এ! 15 3 
করে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া অন্য কেউ এদের স্থির রাখে 
না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর সম্যক দুষ্টা ৷’ (মূলক্‌, ৬৭:১৯) 
যারা বিমানে উঠেছেন এবং পাখার কাছে বসেছেন তারা খেয়াল করলে 
দেখবেন বিমানের পাখায় অনেকগুলো সেল ও পার্ট আছে। বিমান যখন 
চলা শুরু করে তখন কিছু সেল ও পার্ট দাড়ায় আবার কিছু বসে যায় । যখন 
বিমান অবতরণ করে তখন অনেকগুলো পার্ট খাড়া হয়ে যায় । মহান আল্লাহ্‌ 
রাববুল আলামীন পাখি নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন যে কিভাবে তারা 
তাদের ডানা মেলে আবার কিভাবে তা গুটিয়ে ফেলে । যেই সকল পাখির 
গলা লম্বা সেগুলো পেছনে মাংস বেশি থাকে ভারসাম্য বজায় রাখার 
জন্য । জিরাফ এবং উটের পা যেহেতু লম্বা তাই তাদের গলাও অনেক লম্বা 
করে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা ঘাস ও খাবার খেতে পারে । 
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পশুর মধ্যে যেমন অনেক প্রকার আছে, পাখির মধ্যেও অনেক প্রকার 
আছে । কিছু পশু যেমন হিংস্র হয়, তেমনি পাখির মধ্যেও হিংস্র পাখি 
আছে। যেসকল পাখি নখ ও দাত দিয়ে শিকার করে এবং নখ ও দাত 
দিয়ে ছিড়ে ফুরে খায় সেগুলো খাওয়া হারাম । শুধু হিংস্র বা শুধু নখ দিয়ে 
খায় সেগুলো খাওয়া জায়েজ । কিন্তু নখ ও ঠোট/দাত এই উভয়টা ব্যবহার 
করে খায় সেগুলো খাওয়া জায়েজ হবে না। এরকমভাবে পশুর মধ্যে 
যেগুলো হিংস্ৰ বাঘ-ভনুক এগুলোও খাওয়া হারাম । 
এক লোক বটগাছের নিচে শুয়ে চিন্তা করছিল, বট গাছ এত বড় বৃক্ষ কিন্তু 
তার ফলগুলো কত ছোট ছোট । অপর দিকে তালগাছ, কাঠাল গাছের মধ্যে 
গাছের তুলনায় ফলগুলো কত বড় বড়। এই অসামঞ্জস্য কেন তাই সে 
ভাবছিলো । এমন সময় হঠাৎ একটি বট ফল তার মাথায় পড়লো ৷ তখন 
সে বুঝতে পারলো এবং বলে উঠলো যে, আল্লাহ তুমি কতো দয়ালু । যদি 
আজকে বটগাছের ফল তালের মতো হতো তাহলে তো আজই আমি শেষ 
হয়ে যেতাম । 
বটগাছকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ছায়ার জন্য, পূজা করার জন্য নয় । 
অনেকে এর পূজা করে । কি বিশাল ছায়া বটগাছের । কিন্তু তার ফলগুলো 
ছোট ৷ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি জিনিসকে নির্দিষ্ট কাজের 
জন্য সৃষ্টি করেছেন । আর যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সে 
কাজের জন্য উপযোগী করেও সৃষ্টি করেছেন । এজন্যই পবিত্র কুরআনে 
১৬ ০৪৮ দল YS ৪ 
‘নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী ৷ কমার 
৫৪:৪৯) 
মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা দান 
করেছেন । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে নাক দিয়েছেন 
শ্বাস-প্রশ্বাস ত্রাণ নেওয়ার জন্য । যখনই কোনো খাবার মুখে দেওয়া হয় 
সঙ্গে সঙ্গে নাক রিপোর্ট করে দেয় যে খাবারটি ভালো না নষ্ট । 
যদি নাক মাথার পেছনে হতো তাহলে কোনো খাবার নিয়ে তা পরীক্ষা 
করার জন্য মাথার পেছনে নিয়ে ধরতে হতো । তারপর অনুমতি পাওয়া 
গেলে সামনে এনে খেতে হতো । কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের এত কষ্ট 
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দিতে চাননি । তাই তিনি নাককে ঠিক জায়গায় সৃষ্টি করেছেন । এমনিভাবে 
চোখের ওপর শক্ত হাড্ডি দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন । যদি কোনো 
আঘাত লাগে তা এ প্রাচীরে লেগে যাবে কিন্তু চোখের কোনো ক্ষতি হবে 
না। কিন্ত যদি মানুষের চোখ ভাসা মাছের চোখের মতো উপরে থাকত 
তাহলে সামান্য আঘাতেই মানুষের চোখ নষ্ট হয়ে যেতো । এভাবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সুনিপুণ সৃষ্টির মাধ্যমেই নিজের পরিচয় তুলে 
ধরেছেন । 


কুকুর সম্পর্কীয় আলোচনা : 
প্রাণী জগতের মধ্যে কুকুর একটি ইতর প্রাণী । এই কুকুর সম্পর্কেও পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসে আলোচনা রয়েছে । কুকুরের মধ্যে কিছু ভালো গুণ 
আছে আবার কিছু খারাপ গুণও আছে। এজন্য কুকুরকে খারাপ মানুষের 
জন্য যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তেমনিভাবে খাটি আল্লাহওয়ালা ভালো 
মানৃষদেরও তুলনা করা যায় । প্রথমে খারাপ দিকটাই তুলে ধরছি । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবাধ্য ও প্রবৃত্তির অনুসারী কাফের, মুশরিক ও 
মুনাফিকদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হচ্ছে- 
0৯1 951 05 ১ ৬৪৮ EE EOL এড bs 51 ASN এ ৬৬ 
GUL 1455 040 Ad ৬ ss OSE A aad ৮০০৪৬ এডি 19 
৩৯১৬৫১৩৮৫০৪ 
‘সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো । যদি তার ওপর বোঝা চাপিয়ে 
দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও 
তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাপাবে । এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা 
আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে । অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, 
যাতে তারা চিন্তা করে । উপমা হিসেবে খুবই মন্দ সে কওম যারা আমার 


আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নিজদের প্রতিই জুলম করত !' 
(আ'রাফ, ৭:১৭৭) 
কুকুর সম্পর্কে হাদীসে আছে- 
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১১৩ ১5০৭ শি ৩৪ SL US 7৮৮9 ৮৬ এ এ 
‘আবু যর রো.) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি সালাতে দাড়ায় ..... 
নামাজের সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর গমন করলে নামাজ 
নষ্ট হয়ে যাবে !’ (মুসলিম ১১৬৫) 
অবশ্য ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, হাদীসে বর্ণিত 
কারণে সালাত নষ্ট হবে কিনা । এই কিতাবে সে মাসআলা আলোচনা করা 
উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু এতটুকু আলোচনা করা উদ্দেশ্য যে, কুকুর 
সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কিছু নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে । অপর এক 
১৯১৩ ৫ ০৪ os ale i এ গা ১ ote di ৩) lb ভাটি 
৪১১০ 09 তো ad Ey Soh 
‘আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেই ঘরে কুকুর বা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সেই 
ঘরে রহমতের ফিরিশতারা প্রবেশ করে না !' (বুখারী ৩১৪৪) 
এজন্য ঘরের ভেতরে কুকুর লালন-পালন করা জায়েজ নেই । অবশ্য ঘর- 
বাড়ি পাহাড়া দেয়া, সম্পদ হেফাজত এমনিভাবে বকরীর পাল দেখাশুনা 
জন্য রাখাল রাখতো ৷ রাখালের সাথে একটি কুকুরও পালতো । অনেক 
ক্ষেত্রে মানুষ রাখালের পরিবর্তে কুকুরই ভালোভাবে বকরীর পালকে নিয়ন্ত্রণ 
করতো । কারণ কুকুর সব ছাগলগুলোকে একসাথে রাখতো । তাছাড়া কুকুর 
রাখাল কখনো চোরদের সাথে আতাত করে না। যাই হোক এ পর্যন্ত 
কুকুরের নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। 
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পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীসে কুকুর সম্পর্কে ভালো ও ইতিবাচক কথাও 
বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার খাওয়া হালাল করা হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
৬৩৩ 01 ৩০ ৮2০ ৩৪ SB এ 1১৩ ০ 
এ এ pt FS এত DEH ০6 এ পল ০ ৬৪৪ 

ood ০১ 0 ৩1 এ ও 
“তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বলো, 
“তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভালো বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখি, 
যাদের তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা 
আল্লাহ তোমাদের শিখিয়েছেন । সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা 
তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করো 
আর আল্লাহকে ভয় করো । নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত ।' (মায়েদা 
৫:8) 
এই আয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়াকেও 
হালাল ঘোষণা করা হয়েছে ৷ কুকুরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাও 
হাদীসে বলা হয়েছে । বিসমিল্লাহ বলে কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়তে 
হবে । অন্তত: তিন দিন পর্যন্ত তাকে দিয়ে শিকার করে পরীক্ষা করতে 
হবে । সে শিকার করে আনার পর তাকে খেতে দিতে হবে । যদি সেনা 
খায় আপনার জন্য রেখে দেয় তাহলে এভাবে তিনদিন প্র্যাকটিস করার পর 
বুঝতে পারবেন যে আসলেই সে আপনার জন্য শিকার করেছে । তখন এই 
কুকুরের শিকার করে আনা হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি খাওয়া হালাল হবে । 
কারণ সেই কুকুরটি শিক্ষিত হয়ে গেছে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
ডি 


পপ ৫০৫০ 


LM লেট নাহিদের 


“আদী ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুকুরের শিকার খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
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করলাম । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তুমি 
তোমার প্রশিক্ষিত কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিবে, তখন সেই কুকুর 
যদি শিকার করে আনে তাহলে তুমি তা খেতে পারো । তবে যদি তোমার 
কুকুর সেই শিকারের কিছু অংশ নিজে খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খেতে 
পারবে না। কারণ সে এঁ শিকার তোমার জন্য নয় বরং নিজের জন্য 
করেছে । অতঃপর সাহাবী (রা.) আরো জিজ্ঞাসা করলেন, যদি প্রশিক্ষিত 
কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখা যায় শিকার করে এনেছে তখন কি হবে? 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমন হলে তুমি সেই 
শিকার খেতে পারবে না, কারণ তুমি তো তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে 
ছেড়েছ, অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলোনি ! (বুখারী ৫৪৮৭; মুসলিম 
৫০৪০; নাসায়ী ৪২৮১) 

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুকুরের মধ্যেও পার্থক্য আছে । শিক্ষিত 
কুকুর আর অশিক্ষিত কুকুর ৷ শিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া জায়েজ 
আর অশিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া জায়েজ নেই । এমনকি শিক্ষিত 
কুকুরের সাথে অশিক্ষিত কুকুর থাকলেও তা খাওয়া যাবে না । সুতরাং এর 
থেকে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশি তাও বুঝা যায় । 

আলোচনা হচ্ছিলো প্রাণী জগতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে । 
একটি ইতর ও নগণ্য প্রাণীকে নিয়ে গবেষণা করলেও তার মাধ্যমে আল্লহর 
পরিচয় লাভ করা যায় । শুধু তাই না, বরং এই ইতর প্রাণী কুকুরের মধ্যে 
এমনকিছু ভালোগুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রতিটি আল্লাহওয়ালা মানুষের 
মধ্যে থাকা উচিত । হায়াতুল হায়াওয়ান নামক বইয়ের ৪র্থ খন্ডে কুকুর 
অধ্যায়ে ৩৩৬ নং পৃষ্ঠায় কুকুর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একটা কুকুর সব 
সময় তার মালিকের আনুগত্য করে । মালিক সামনে থাকলে তার মঙ্গল 
কামনা করে, আড়ালে থাকলেও তার মঙ্গল কামনা করে । মালিক তার প্রতি 
খেয়াল রাখুক বা না রাখুক, কুকুর তার মনিবের প্রতি খেয়াল রাখে । জাগ্রত 
কিংবা ঘুমন্ত উভয় অবস্থায়ও ঘোড়া এবং মাছরাঙ্গা পাখির চেয়েও বেশি 
সতর্ক ও সচেতন থাকে | রাতে ঘুমালেও সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয় না। সে 
দিনের বেলায় ঘুমায়, যখন তার পাহাড়াদারীর প্রয়োজন হয় না। 
মালিকের মেহমান আসলে কুকুর তার ভাব-সাব দেখেই বুঝে নেয় । তখন 
সে সম্মানিত মানুষদের সম্মান দিয়ে থাকে । মালিকের আপনজন কেউ 
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আসলে তাদের দেখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না। বরং সে তখন নিজের 
লেজ নেড়ে নেড়ে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে । রাস্তা ছেড়ে দেয় । তবে 
সে যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখে তখন ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয় । 
কুকুর তার মালিকের কাছে গিয়ে লেজ নাড়ার মাধ্যমে মালিকের আনুগত্য 
প্রকাশ করে থাকে । তাকে মারলে বা পিটালেও সে একটু পরে আবার চলে 
আসে । কুকুর যখন তার মালিকের সাথে খেলে তখন সে কামড় দিলেও 
সেই কামড়ে ব্যথা থাকে না । কারণ সে আস্তে কামড় দেয় । তাকে প্রশিক্ষণ 
দিলে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে । কুকুরের পিঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার 
সামনে খাবার দিলে সে খাবারের দিকে যাবে না। কিন্তু তার পিঠ থেকে 
মোমবাতি সরিয়ে নিলে তখন সে যাবে ইমাম হাসান বসরী (রহ.) তার 
রচিত “ফাদলুল কিলাব' নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন- 
কুকুরের মধ্যে এমন দশটি গুণ আছে যা প্রতিটি মুমিনের অর্জন করার জন্য 
চেষ্টা করা উচিত । আর তা হলো- 

১. dali ভা এ ad ০0১ WE এ 0 

কুকুর সব সময় তার মালিককে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভয়ও করে | - 
প্রতিটি মুমিনকেও এমনি হওয়া উচিত । একদিকে আল্লাহর রহমতের আশা 
করবে, অপরদিকে গজবের ভয়ও করবে । 
২0255201০০৬ » 05 ৩০ OGY af 

কুকুরের জন্য থাকার কোনো আলাদা স্থান থাকে না। যদি কেউ বানিয়ে 
দেয় তাহলে তা ভিন্ন কথা ৷ কিন্তু সাধারণত: সে সাধারণ স্থানেই থাকে । 
কোনে স্থায়ী ঠিকানা নেই । মুমিনদেরও এমন হওয়া উচিত যে তার কোনো 
স্থায়ী ঠিকানা বা বাড়ি-ঘর থাকবে না । বরং আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরত 
করবে এবং পৃথিবীময় দ্বীন প্রচার করবে । অথচ মানুষের চিত্র তার থেকে 
ভিন্ন । ৭০ বছর বয়সী এক লোক একটি জমি ১০০ বছরের জন্য লিজ 
নিলো । এই খবর যখন হাসান বসরী (রা.) এর কাছে এসে পৌছলো তখন 
তিনি বললেন, মনে হয় এই ব্যক্তির সাথে আজরাইলের একটি চুক্তি 
হয়েছে । কারণ তার ৭০ বছর বয়স হয়ে গেছে এখন কবরে যাওয়ার সময় 
আর সে ১০০ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়েছে । 


কিতাবুল ঈমান ৭৭ 
৩, এস ০৬০ ৩৩0১৫ 05 01 20 ০ AG পা 
কুকুর রাতের বেলায় কম ঘুমায় । প্রতিটি মুমিনকেও এমন হওয়া উচিত । 
তারা রাতে কম ঘুমাবে । 
৪. 04৬9 3৬৯০ 0১0 ০০৮ YOK ৫ ০৬ সুরা 
কুকুর মারা গেলে তার কোনো মিরাস থাকে না । যা ওয়ারিশগণ ভাগ- 
বাটোয়ারা করতে পারে । প্রকৃত আল্লাহওয়ালাদেরও এমনই হওয়া উচিত 
যে, তারা দুনিয়াতে কোনো সম্পদ সঞ্চয় করে রাখবে না । 
৫. ১৮৫০৭ ০৬০ ১ ৩0১০ 2৮) ie 99 ৪৩ IHC HS 
কুকুরকে যদি তার মালিক মারে এবং পিটায় তারপরও কিন্তু কুকুর কখনোই 
তার মালিককে ছেড়ে চলে যায় না। বরং একটু দূরে গেলেও আবার ফিরে 
আসে এবং মালিকের দরবারে ধর্না দেয়। একজন প্রকৃত মুমিনকেও এই 
গুণ অর্জন করা উচিত । যেকোনো বিপদে-আপদে বা কোনো অবস্থাতেই 
সে যেনো তার রবের কাছ থেকে দূরে সরে না যায় । যদি কখনো গুনাহ 
হয়ে যায় আবার তওবাহ করে আল্লাহর দরবারে সঙ্গে সঙ্গে রুজু করবে । 
৬. lal ০০৩ ১ EIS OG এ Gl ০০০৮ ধা 
কুকুর সামান্য খাবার ও সামান্য বাসস্থানেই খুশি । যা বিনয়ের লক্ষণ । 
মুমিনদেরও এরকম বিনয়ী ও স্বল্লে তুষ্ট হওয়া উচিৎ । 
৭. Al ৩৬০ ৮৩0১3 এ! ১৬ Ls 3০3 OG ৩ এল 85 গু 
কুকুরকে যদি কেউ প্রহার করে তার নিজ স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেই 
লোক চলে যাওয়ার পর কুকুর আবারও তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসে । 
এটা মুমিনের গুণ হওয়া উচিত । 


৮. ১৮০ ০৬০ ৩ ৩৫১০ & কতা FS 357৮) ০০৮ 2! 
কুকুরকে যদি কেউ অপমান করে বা প্রহার করে তাড়িয়ে দেয় অতঃপর 
পুণরায় ডাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার লজ্জা বা প্রতিবাদ করা ছাড়াই 
সাড়া দেয় । 

৯. FEU ০৬০ ১৩4১3 এস ১০৬ JU st por সুরা 


কুকুরের সামনে খাবার দিলে সে দূর থেকে ধীরে ধীরে খাবারের কাছে 
এগিয়ে আসে । তারপর বসে এবং আস্তে আস্তে খাবার গ্রহণ করে । প্রকৃত 


কিতাবুল ঈমান ৭৮ 


মুমিনদেরও এই বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন | নিজেকে আল্লাহর 
নেয়ামতের কাছে মুখাপেক্ষী ও বিনয়ী হিসেবে প্রকাশ করবে । 
১০, ০১ wis ৬ UY, al ০& ও 422 ৮ (১৫ ৬ ৯) ৮ HE 
কুকুর নতুন কোনো আগস্তককে দেখলে তার পিছু নেয় না, বরং দূর থেকে 
তাকে পর্যবেক্ষণ করে প্রকৃত মুমিনদেরও এই গুণ অর্জন করা উচিৎ । 
কারো দোষ খোজার জন্য পিছু নিবে না । তবে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ 
করবে | এরপর হাসান বছরী (র.) ওমর (রা.) এর একটি আছার নকল 
করেন_ 
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উমর (রা.) একজন গ্রাম্য লোককে দেখলেন যে, সে একটি কুকুর নিয়ে 
যাচ্ছে । তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে এটি কি? 
লোকটি বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! এ আমার খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু । আমি 
তাকে খাবার দিলে সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে । আর না দিলে ধৈর্য্য ধারণ 
করে । একথা শুনে উমর রো.) মুচকি হেসে বললেন, আসলেই ভালো 
সঙ্গী । তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই রাখো । 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এক লোকের সাথে একটি কুকুর দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন এটি কি? লোকটি বললো, এ সব সময় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে, আমার গোপন তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে, কখনো প্রকাশ করে না। 
আমার কর্মচারী আজকে ভালো, কালকে বলে দেয় কিন্তু এ কখনো এমনটি 
করেনা। 
আহনাফ ইবনে তাইফ নামক এক ব্যক্তি বলেন, কুকুর যখন তোমার সামনে 
লেজ নাড়ায় তখন তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো যে, সে সত্যিই তোমার 
হিতাকাঙ্খী ও আনুগত্যশীল ৷ কিন্তু মানুষ যদি তোমার সামনে লেজ নাড়ে, 
মাথা নিচু করে দুহাত মিলিয়ে বিনয় প্রকাশ করে তাতে তুমি ধোকায় পড়ো 
না। কেননা সে মতলববাজ হতে পারে । স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোমার 
হিতাকাঙ্খী ও আনুগত্যশীল হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করছে । 


কিতাবুল ঈমান ৭৯ 
ইমাম শা"বী (রহ.) বলেন, তুমি কুকুর সম্পর্কে মনে রাখো যে, তার 
মহব্বতের মধ্যে কোনো মুনাফেকি নেই । যদি সে তোমাকে মহব্বত করে 
তাহলে সে খালেস মহব্বত করবে তোমার সাথে মুনাফেকি করবে না। 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, একটি আমানতদার কুকুর 
খেয়ানতকারী মানুষ বন্ধু অপেক্ষা অনেক ভালো । 
মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, খারাপ বন্ধুর চেয়ে একটি কুকুর আমার 
জন্য ভালো । 
কুকুর সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তার মালিক মারা যাওয়ার পর 
কুকুরটিও মালিকের শোকে কীদতে কীদতে মরে গেছে । 


সকল প্রাণীই আল্লাহর তাসবীহ পড়ে । 
07177577759 
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“সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তার 
তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ 
করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না । নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, 
ক্ষমাপরায়ণ |” (ইসরা, ১৭:৪৪) 
এজন্যই আমরা প্রাণী জগতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে আলোচনা 
করছিলাম ৷ কিভাবে এই প্রাণী জগত মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ও 
পরিচয় বহন করে । মহান আল্লাহ আমাদের এই সকল প্রাণীদের দ্বারা তার 
পরিচয় দিয়েছেন । যারা কুরআন এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে 
তারা এক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিই 
প্রয়োজনীয় । তিনি অযথা কিছুই সৃষ্টি করেন না। এভাবেই মহান রবের 
পরিচয় লাভ করে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
০19৩0 ০৮ ৩ ১১১৪৩) raft ৪) By এও এ] ৩১৮ ৬৭ 
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কিতাবুল ঈমান ৮০ 


‘যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ 
ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে । (বলে) হে আমাদের রব, তুমি এসব 
অনর্থক সৃষ্টি করনি । তুমি পবিত্র মহান । সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের 
আজাব থেকে রক্ষা করো ।' (আল ইমরান, ৩:১৯১) 

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই বিভিন্ন 
প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত মাখলুককে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন । আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামীর জন্য । সুতরাং 
মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করবে, সমস্ত মাখলুক ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে । আর মানুষ যখন আল্লাহর গোলামী ও 
আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন নেতা-নেত্রী, পীর-মুর্শিদ ও তাগুতের 
আনুগত্যে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত মাখলুক তাদের 
বিরুদ্ধে চলে যাবে । 


আল্লাহর পরিচয় : বিস্তীর্ণ জমীনের মাধ্যমে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসকল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের পরিচয়কে 
তুলে ধরেছেন তার মধ্যে এই পৃথিবী অন্যতম । খাল-বিল, নদী-নালা, গাছ- 
গাছালি, পাহাড়- পর্বত ও শস্য-শ্যামল বিশিষ্ট এই বিশাল বিস্তীর্ণ জমিন 
নিশ্চয়ই কোনো মহা বিজ্ঞানী ও মহান কারিগরের সৃষ্টি । আর সেই মহান 
সৃষ্টাই হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন_ 
ক$ ১ ০12 8 ১3 989 ৩9) উ এ) ০১৪ ৬ ভন 52) 
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‘আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ- 
নদী স্থাপন করেছেন । আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে 
সৃষ্টি করেছেন । তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই যে কওম 
চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে !' (সুরা রা*দ, ১৩:৩) 
এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেছেন । সত্যিই বিজ্ঞানময় কুরআন জ্ঞানীদের জন্য, 
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বোকাদের জন্য নয় । বিশাল ক্ষেত দেখে কৃষকের কথা ভুলে যাওয়া যেমন 
বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসম্ভব তেমনি এই বিশাল সৃষ্টিজগত দেখে মহান 
আল্লাহকে চিনতে না পারা কেবলমাত্র বোকাদের জন্য মানায়, কোনো 
বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের জন্য এটি সাজে না। 

একবার এক আলেম সাহেবের সাথে একজন নাস্তিক বিজ্ঞানীর সৃষ্টিকর্তা 
নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা । আলেম সাহেব যথাসময়ে উপস্থিত হতে 
পারলেন না। নাস্তিক বিজ্ঞানী এই সুযোগে পুরো সমাবেশ মাতিয়ে 
তুললেন । আর বলতে লাগলেন আলেম সাহেব যেহেতু সৃষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করতে পারবেন না তাই তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন । ইতিমধ্যেই আলেম 
সাহেব এসে উপস্থিত ৷ নাস্তিক প্রশ্ন করলো, “আপনি কেন দেরি করলেন? 
আপনিতো অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ৷৷ আলেম সাহেব বললেন, “আমার বিলম্বের 
কারণটাতো শুনবেন । তারপরে যা বলার বলবেন ।' নাস্তিক বললো, “বলুন, 
আপনার কি ওজর ছিল?’ আলেম সাহেব বললেন, “আমি যথা সময়েই 
রওয়ানা করেছিলাম । কিন্তু নদী পাড়ে এসে দেখি কোনো খেয়া পারাপারের 
ব্যবস্থা নেই । তাই দীর্ঘক্ষণ নদীর পাড়ে বসে কোনো নৌকার অপেক্ষা 
করতে লাগলাম | হঠাৎ দেখি নদীর ভেতর থেকে একটি প্রকাণ্ড গাছ 
বেরিয়ে এলো । দেখতে না দেখতে এ গাছটি অটোমেটিক তক্তা হয়ে গেল । 
কি আশ্চর্য কোনো মিস্ত্রী ছাড়াই তক্তাগুলো অটোমেটিকভাবে একটার সঙ্গে 
আরেকটা লেগে একটা নৌকা হয়ে গেলো । আরও আজব ব্যাপার, কোনো 
মাঝি-মাল্লা বিহীন নৌকাটি অটোমেটিকভাবে আমার কাছে এসে ভিড়ে 
গেলো । আমি উঠে পড়লাম । আর অটোমেটিকভাবে আমাকে নিয়ে অপর 
প্রান্তের ঘাটে ভিড়ে গেল । এভাবে আসতে গিয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল ।' 
নাস্তিক বিজ্ঞানী আলেম সাহেবের বক্তব্য শুনে অষ্টহাসি হাসল আর বললো, 
“আমি শুনেছিলাম আপনি একজন বড় জ্ঞানী আলেম । কিন্তু এখনতো আমি 
নিশ্চিত হলাম আপনি একজন বড্ড মুর্খ জাহেল বৈ কিছুই নন " আলেম 
সাহেব বললেন, “এর কারণ কি?’ নাস্তিক বললো, “এটা কি করে সম্ভব? 
একটা গাছ মিস্ত্রী বিহীন তক্তা হলো, অতঃপর নৌকা হলো । আবার মাঝি 
বিহীন চলতে লাগলো । এটা কি আদৌ বিশ্বাস করার ব্যাপার? এতো পাগল 
বা অর্বাচীনের প্রলাপ ৷" আলেম সাহেব বললেন, “তোমার সাথে আমার 
বাহাছ-বিতর্ক এখানেই শেষ । তুমি বস্তবাদে বিশ্বাসী । তাই তোমার সঙ্গে 
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কুরআন-হাদীস দিয়ে বিতর্ক না করে বস্তু দিয়েই তোমাকে ঘায়েল করার 
জন্য এ গল্প সাজিয়েছি । একটা গাছ যদি মিস্ত্রী বিহীন অটোমেটিকভাবে 
তক্তা হতে না পারে, আবার তক্তাগুলো অটোমেটিকভাবে নৌকা হতে না 
পারে, আবার নৌকাটি মাঝি বিহীন চলতে না পারে, তাহলে এই বিশাল 
গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, তুমি-আমি কি করে কোনো স্রষ্টা বিহীন চলতে 
পারি? আর এসব কিছুর যিনি পরিচালক ও স্রষ্টা তিনিই হচ্ছেন মহান সৃষ্টা, 
সুনিপুণ বিজ্ঞানী, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা । অতঃপর তিনি বললেন, 
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‘জনৈক আরব' বেদুইনকে কেউ মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কি আশ্চর্যের বিষয়, উটের ল্যাদা (বিষ্ঠা) 
যদি উটের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, ছাগলের ল্যাদা (বিষ্ঠা) যদি 
ছাগলের অস্তিত্বের প্রমাণ করতে পারে, গরুর গোবর যদি গরুর অস্তিত্ব 
প্রমাণ করতে পারে, মরুভূমির বালুর ওপর পায়ের ছাপ যদি পথচারীর 
প্রমাণ করতে পারে তাহলে এ কক্ষপথ বিশিষ্ট চন্দ্র-সূর্য তারকারাজি দ্বারা 
গাছালি, পশু-পক্ষি ও বাগ-বাগিচায় বিস্তীর্ণ জমিন এবং পর্বতসম তুফান 
আর ঢেউয়ে উত্তাল সাগর-মহাসাগর, বৈচিত্র্যময় প্রাণীতে পরিপূর্ণ নদী-নালা 
কি একজন মহান অষ্টার প্রমাণ দিতে পারে না? অবশ্যই পারে । আর এই 
বিশাল সৃষ্টির সুনিপুণ কারিগর যিনি তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা) 


এই পৃথিবীর মাটিগুলোকে বিভিন্ন স্তরে সাজানো হয়েছে । গোটা ভূ-খণ্ড 
একটি পাথর বা ইটের মতো নয় । বরং এতে রয়েছে নানান স্তর । পবিত্র 
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‘আর জমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, 
খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন 
ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি 
খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে 
নিদর্শন রয়েছে এ কওমের জন্য যারা বুঝে !’ (রা*দ, ১৩:৪) 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যমীনে অনেক ভূ-খণ্ড রয়েছে । যা একটার সাথে 
আরেকটা লেগে আছে । এখানে আরো বলা হয়েছে একই জমিনে একই 
পানি দ্বারা সেঁচ করা হয় । অথচ খাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির তুলনায় 
উৎকৃষ্ট । সত্যিই তো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন একই জমিনে আম, জাম, 
কাঠাল, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা, খরবুজ, তরমুজ, আনার, আঙ্গুর, আমরুল, 
জামরুল, লেবু, খেজুর, আঙ্গুর ও কলার বাগান থাকে, একই পানি 
দ্বারা,সেচ করা হয়। অথচ সবগুলোর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন । একটির চেয়ে 
অপরটির স্বাদ উৎকৃষ্ট । কোনো মহান বিজ্ঞানী এই ফলমূলে বিভিন্ন রকমের 
স্বাদ এনে দেন? তিনি তো আর কেউ নন । তিনিই হচ্ছেন মহান অষ্টা, 
রাব্বুল আলামীন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । অপর এক আয়াতে 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলছেন, 
৮৩ এ) ১১৮ টি ৩৪ লৈ ও এট 19) ক CE, ৬৪৭০ ০১0) 
‘আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন 
করেছি । আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে । 
আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিষ্‌ক দাতা নও তাদের জন্য 
রেখেছি জীবনোপকরণ |" (হিজর, ১৫:১৯-২০) 
এভাবে মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
এমনকি মানুষের মধ্যে কতো মানুষ আল্লাহ (সুব.) সৃষ্টি করেছেন কিন্তু 
কোনো একজন মানুষের হাতের রেখার সাথে আরেক জনের হাতের রেখার 
কোনো মিল নেই যা বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত । একইভাবে একজন মানুষের 
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দেহের ঘ্রাণ ও গন্ধের সাথে আরেকজন মানুষের ঘ্রাণ ও গন্ধের কোনো মিল 
নেই । একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারার মিল নেই । কি 
আজব সৃষ্টি । 20০ ১০) 89 (অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত 
বরকতময়!) সুবহানাল্লাহ । এই সব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই হলেন মহান 
রাববুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । 


আল্লাহর পরিচয় : পাহাড়-পর্বতের মাধ্যমে 
আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে মা'রিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা নিয়ে 
আমরা আলোচনা করছিলাম | আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি কোনো 
নবী ও রাসুল না পাঠাতেন তা সত্তেও বিবেকবান লোকদের জন্য আল্লাহর 
পরিচয় লাভ করা আবশ্যক ছিলো । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- 
39 gal এ SF 3৮০ পাত তি 

“মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি এই পৃথিবীতে কোনো রাসুল না 
পাঠাতেন তবুও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহর পরিচয় লাভ 
করা ফরজ হয়ে যেতো !’ (তাফসীরে আলুসী, ১০/৪০৩) । 
কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ করে নবী 
ও রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে আসমানী কিতাব দান 
করেছেন । কেননা আল্লাহর নীতি হলো তিনি কাউকে সতর্ক না করে শাস্তি 
প্রদান করেন না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

১১০১ ০০০ ৩৮ ০ ৩ ৩) 
“আর রাসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি (কোনো সম্প্রদায়কে) আজাবদাতা 
নই !’ (ইসরা, ১৭:১৫) 
মূলত: আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট । তাই এটাকে 
যুক্তিতর্ক বা দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না। 
কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষ অরষ্টার অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করায় তাদের মাধ্যমে যুব-সমাজের মাঝে দিন দিন নাস্তিকতাবাদ 
বেড়েই যাচ্ছে । আর এ জন্যই আমাদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার পরিচয় 
নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে । 
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ইতিপূর্বে আমরা বিশাল বিস্তৃত জমিন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার 
মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরিচয় প্রমাণের চেষ্টা করেছি। এরই 
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‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবু রাজীন (রা.) জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
কোথায় ছিলেন? রাসুলনুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
“তিনি ছিলেন কুয়াশা বা বাম্পের ভিতরে । যার উপরেও ছিলো শূণ্য নিচেও 
ছিলো শূণ্য । অতঃপর তিনি তার আরশ সৃষ্টি করেন পানির ওপর’ (মুসনাদে 
আহমাদ, ১৬১৮৮; ইবনে মাজাহ, ১৮২; তিরমিযী, ৩১০৯ সনদ দুর্বল) 
এই হাদীসে আসমান জমিন সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া 
গেলো । আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে যা ছিলো তা হলো পানি বা 
কুয়াশা ও বাম্প। অতঃপর পানির ফেনাগুলো একত্র হয়ে মাটিতে 
রূপান্তরিত হয় । আস্তে আস্তে মাটি সম্প্রসারণ হতে থাকে । এভাবেই 
পৃথিবী সৃষ্টি হয় । পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পরে যাতে ভূমিকম্পের কারণে ধবংস 
হয়ে না যায় সেজন্য পাহাড়-পর্বতমালার মাধ্যমে পেরেখের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে । পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বু আয়াত রয়েছে । নিম্নে কয়েকটি 
আয়াত পেশ করা হলো- 

০) 0৮৮০3 

“আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।' (নাজিয়াত ৭৯:৩২) 
এখানে শুধু বলা হয়েছে পর্বতগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা হয়েছে। 
কিন্তু কেনো করলেন? সেগুলো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে 
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‘আর আমি জমিনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে 
একদিকে হেলে না পড়ে, আর আমি তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, 
যেন তারা চলতে পারে !' (আম্বিয়া ২১:৩১) 
একই বিষয়ে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে 
৩১০ এ ০০ HE ৮৫৫ ০০৪ I I) 25h ৬ sf 

তোমাদের নিয়ে জমিন হেলে না যায় এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, 
যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও |” (নাহল ১৬:১৫) 
একই কথা বলা হয়েছে অন্য আরেকটি আয়াতে- 
০০ ৩০ BI ঘ১ ৩৪ te ৬6 ১ নিবি এন 0 ৮2) ৮৮১0 ও এ 

টি ০9) ৬ ১: ৪১৪6৭, 
না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর 
আসমান থেকে আমি পানি পাঠাই । অতঃপর তাতে আমি জোড়ায় জোড়ায় 
কল্যাণকর উদ্ভিদ জন্মাই ।' (লোকমান, ৩১:১০) 
পেরেখ যেমন ছোট বড় হয় পাহাড়গুলোও তেমন ছোট বড় হয়। এজন্য 
বিশাল উচু পাহাড়গুলোর কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

৩08 5৩ ৮৫2০ ৬৬ 9) ঞ এও 

‘আর এখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বত এবং তোমাদের পান 
করিয়েছি সুপেয় পানি !' মুরসাল, ৭৭:২৭) 
এই পাহাড়গ্ুলো যেমন আমরা স্থলে দেখতে পাই তেমনিভাবে জলেও তার 
অস্তিত্ব রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত 
দিচ্ছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 








* আধুনিক ভূ-তত্ববিদগণ বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থের তাপ ছড়ানোর কারণে পৃথিবীর 
পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হয়ে তাতে ভাজ সৃষ্টি হয় এবং তার উপরের অংশই হলো পর্বত । পর্বতমালা পৃথিবী- 
পৃষ্ঠের ভারসাম্য রক্ষা করে । 
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‘আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ- 
সৃষ্টি করেছেন । তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন । নিশ্চয়, যে কওম 
চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে ।' (রোদ, ১৩:৩) | 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 
৮৩ এ) ১১৮ টি ৩৪ লৈ ও এট 19) কট CH ৬৪৭০ ০১0) 
3804৮45925৬ 
‘আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন 
করেছি । আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে । 
আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিয্‌ক দাতা নও তাদের জন্য 
রেখেছি জীবনোপকরণ ।” (হিজর ১৫:১৯-২০) 
কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যেই 
পাহাড় সৃষ্টি করা হয় তা হলো মক্কার জাবালে আবী কুবাইস পর্বত । আল্লাহ 
করে জীবিকা অন্বেষণের জন্য | বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই 
গোটা পৃথিবী যদি একটি পাথর হতো তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে 
পারতো না । পানি ধারণ করতে পারতো না । পৃথিবীর একেক অংশ একেক 
রকম করে তৈরি করা হয়েছে । কোনো অংশকে তৈরি করা হয়েছে পানি 
ধারণ করার জন্য, আবার কোনো অংশকে তৈরি করা হয়েছে পানি 
নামানোর জন্য । আর কোনো অংশকে তৈরি করেছেন ফসল উৎপন্ন করার 
জন্য । মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন এজন্যই অপর এক আয়াতে 
বলছেন_ 
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কিতাবুল ঈমান ৮৮ 
‘আর জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, 
খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন 
ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি 
খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে 
নিদর্শন রয়েছে এ কওমের জন্য যারা বুঝে !' (রা"দ ১৩:৪) 


পর্বতমালার সৃষ্টি ও প্রেট তত্ত্ব: 

এই আয়াতে বলা হয়েছে জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূ-খণ্ড । এতে 
বুঝা যায় গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ প্লেটের মতো পাশাপাশি সাজানো 
রয়েছে । বর্তমান ভূতাত্তিক বিজ্ঞানেও তাই বলা হয়েছে । ‘প্রধানত পরস্পর 
তযুক্ত হয়ে, অথবা নির্দিষ্ট ক্রম বিন্যাসের অনুসারে পর্বতমালাসমূহ 
পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে । এসকল পর্বতশ্রেণী মহাদেশ সমূহের প্রান্তে সীমানা 
তৈরি করেছে। এবং দ্বীপমালার আকারে সাগরে-মহাসাগরে গিয়ে মিলিত 
হয়েছে । পর্বতশ্রেণীর এরূপ বিন্যাসে ধারণা করা যায় যে, এর অংশ বিশেষ 
মহাসাগরে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে । পাহাড় শুধু স্থলেই নয় সাগরেও আছে । 
এভাবে একটি পাহাড় শ্রেণী ভূমধ্য সাগরের উপকূল ধরে এশিয়া মাইনর, 
ভারত, বার্মা বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ সমুদ্রে তলিয়ে 
রয়েছে। তারপর পূর্বদিকে ভারতের ইস্ট ইন্ডিজ বা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
সৃষ্টি করে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে এবং এর ফলে এ্যালিউশিয়ান 
(Aleucian) দ্বীপমালার উদ্ভব হয়েছে । এরপর দক্ষিণ দিকে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করত: নিউজিল্যান্ড অবধি গিয়েছে । 
কুমেরুর (4১009100104) অপরদিকে সম্প্রতি একটি পর্বত শ্রেণী আবিস্কৃত 
হয়েছে এবং তা নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে । 
এন্টার্কটিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ 
আমেরিকার আন্দিজ (1005) পর্বতমালার সাথে গিয়ে সংযোগ ঘটেছে । 
তারপর সেখান থেকে সমুদ্র উপকূল বরাবর উত্তর আমেরিকার সাথে গিয়ে 
যুক্ত হয়েছে । প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এভাবে একটি পর্বতশ্রেণী দ্বারা 
পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে । আবার পাইরেনিজ (Antarctica) হতে 
পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরোপ-ইউরেশিয় পর্বতশ্রেণী ভূমধ্য সাগর, 
কৃষ্ণ সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর 
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এরূপ একটি ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর সকল পর্বতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা 
যেতে পারে । এভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে 
রয়েছে । আর পর্বতসমূহ এর ওপর শক্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে । 


মহাদেশীয় প্লেটের সীমানাতে পর্বতের সৃষ্টি । 

উপরে উল্লিখিত প্রথম পর্বতশ্রেণী ইউরেশীয় প্লেট, আরবদেশীয় প্লেট, 
অস্ট্রেলীয় ভারতীয় প্লেট, এন্টার্কটীকা গ্রেট, সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে। 
আরেকটি শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, উত্তর আমেরিকা প্রেট ও দক্ষিণ 
আমেরিকার প্লেটের সীমান্তে উদ্ভূত হয়েছে । অন্যান্য পর্বত শ্রেণীকেও ভিন্ন 
ভিন্ন প্লেটের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে । (তথ্যসূত্রঃ আল-কুরআনে 
বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা নং ২৬০, প্রকাশনায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 1) 


আল্লাহর পরিচয় : বিজ্ঞানীদের বক্তব্য 

যুগে যুগে যত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এসেছেন তারা প্রায় সকলেই মহান আল্লাহর 
অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন । বর্তমান যুগেও বিজ্ঞানীরা স্বীকার 
করছেন । নাস্তিক, যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করে 
তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই নগণ্য । বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ ও বড় বড় 
বিজ্ঞানীরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন । 

পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট মরিস পেজ বলেছেন, “মহাসত্য উদ্ভাবনের জন্য জরুরি 
শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের চেষ্টা 
করা হলে তা স্বতংস্র্তভাবে স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ধরা দিবে । আল্লাহ ও 
মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকতে পারে বা থাকা উচিত সে সম্পর্কে কেউ 
গবেষণা করলে সেই গবেষণার জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তসমূহ অতীব গুরুত্ব 
সহকারে ও সর্বাস্তকরণে পূরণ করলে বাঞ্ছিত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে !' 
অর্থাৎ যদি মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য গবেষণা করে 
তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় পাবে । আল্লাহকে সে জানতে পারবে । 
এমনিভাবে গণিত ও রসায়নবিদ, বিশ্বের আরেক বিজ্ঞানী জনাব জন ব্লীভ 
কথরান লিখেছেন, ‘যখন এই জগত নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি । 
পারেনি তার পরিচালনাকারী আইনসমূহ তৈরি করতে, তখন এই সৃষ্টির 
পেছনে নিশ্চয়ই অযৌগ কোনো প্রতিনিধি দ্বারা সম্ভব হয়েছে । (একটি জড় 
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পদার্থ যে নিজেকে নিজে চালাতে পারে না, নিজে কিছু আবিস্কার করতে 
পারে না, সুতরাং তাকে নিশ্চয়ই অন্য কোনো অজড় পদার্থ সৃষ্টি করেছে বা 
অজড় কোনো প্রতিনিধি দ্বারা এগুলো সম্পাদিত হয়েছে ।) উক্ত প্রতিনিধি 
এই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে অতীব বিস্ময়কর, অলৌকিক ব্যাপারাদি 
সম্পাদন করেছেন । তাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, এই প্রতিনিধি নিশ্চয়ই 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী যে মনীষাকে মনের প্রতীক বলা যায়। জড় 
জগতে মনকে কাজে লাগাতে হয় ।' 

আরেক গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেনরী পেটার বলেন, বিশ্ব 
প্রকৃতির প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কোনো কিছুই বিবেচনা করা হোক না 
কেন, অথবা প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোনো পর্যালোচনাই করা হোক 
না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে স্বকীয় প্রধান ভূমিকায় 
আল্লাহকে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি । প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান 
আল্লাহ হচ্ছে মূল চরিত্র । যে সব প্রশ্নের আজো জবাব দেয়া হয়নি, একমাত্র 
তিনিই তার জবাব ।' 

শরীরবৃত্তবিদ ও জীব রাসায়নিক অলটার অসকার ল্যান্ডবার্গ নামক বিজ্ঞানী 
বলেন, 'প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে যেভাবে আল্লাহকে মূর্ত করা হয়েছে, তার মাধ্যমে 
আল্লাহকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আজো মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ । তাই 
আল্লাহতেই আল্লাহর অস্তিত্ব । এই বিশ্বাসের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তিও 
থাকে যা ঈমানের ভিত্তি । তাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ । ঈমানের ভিত্তিকে এক 
স্বয়ংক্রিয় আল্লাহতে বিশ্বাস করা অনেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ 
ও তৃপ্তি লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

এভাবে আরেক কেমিস্ট বিজ্ঞানী রিচার্ড থমাস ডেভিস পার্কস বলেন, 
“সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে' শীর্ষক বিজ্ঞানের একটি জার্নালে তিনি 
উল্লেখ করেন, ‘আমি অজৈব এই বিশ্বে আমার চারদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলা আর 
সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই দেখতে পাই । আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, 
আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমাণুর একত্রিত হওয়ার ফলে এগুলো সৃষ্টি 
হয়েছে এবং আমার চারদিকে তারা বিরাজ করছে । তার কারণ মনে করি 
পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন । আর সেই মনীষাকেই আমি আল্লাহ 
বলে অভিহিত করি !' 
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মুখোমুখি অপরিহার্য প্রশ্ন নামক একটি বইয়ে বলেন, “সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 
মহান আল্লাহকে স্বীকৃতি দান এবং তার ফলে মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার 
মালিক হিসেবে মহান আল্লাহকে মেনে নেয়ার মাত্র একটি অর্থ থাকতে 
পারে, আর তা হলো, মানুষের প্রতি অমানৃষী আচরণের পরিসমাপ্তি । 
বিজ্ঞানী ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেন, “আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি । 
আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি না যে সর্ব প্রথম 
ইলেন্ত্রন ও প্রোটন অথবা প্রথম পরমাণু, এমাইনো এসিড, প্লাজম বা সর্ব 
প্রথম বীজ ও কোষ তৈরির জন্য অযৌগই মূখ্য । আমি আল্লাহকে বিশ্বাস 
করি । কারণ আমার কাছে এই সকল কিছুর মূলে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বই 
একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যখ্যা হতে পারে । 
একইভাবে আরেক বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক এম হাওয়ে লিখেছেন, “আমি 
যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিতে চাই তা হচ্ছে, মহাবিশ্বের পরিকল্পককে 
অবশ্যই অলৌকিক হতে হবে । আমি বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ 
অলৌকিক ।' 
আরেক বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক মার্লিন গ্র্যান্ট স্মিথ বলেন, ‘আমার 
কথা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আছে এবং যারা তাকে অধ্যাবসায় 
সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তাদের জন্য মহা পুরস্কার মহান 
দাতা । 
আরেক রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহকে অথবা আল্লাহর কল্পনাকে 
অবাঞ্চিত মনে না করে অথবা তথাকথিত অপরিপক্ক বিষয়াবলীর মধ্যে 
তাকে শ্রেণীভূক্ত বিষয় না করে বরং আমাদের জন্য তাকে মহাবিশ্বের আইন 
ও শৃঙ্খলার মধ্যে তাকে দেখা এবং তার কাজের প্রশংসা করা উচিত !' 
(তথ্যসূত্ৰ: সৃষ্টা ও সৃষ্টি তত্র, পৃষ্ঠা নং ৫৯-৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
প্রকাশিত । 


অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং তাকে স্বীকার 
করা এবং তার প্রশংসা করা উচিত । এজন্য কোনো এক ফার্সী কবি 
লিখেছিলেন- 
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যখন কেউ আল্লাহকে দেখতে চায়, ফুলের ভেতরে যেমন ফুলের সুগন্ধি 
লুকায়িত থাকে তেমনি আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও তার 
সৃষ্টির মাঝে দেখতে পাই । সুতরাং যারা আল্লাহকে দেখতে চাও, তারা 
মহান আল্লাহর সৃষ্টি দেখে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করো । 

এভাবে যারাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যারাই মহান 
করেছেন । উপরোল্লিখিত আলোচনা সমূহের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম 
যে, অনেক বিজ্ঞানীই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন । এটা যে 
শুধু আমাদের এই যুগের ঘটনা তা নয় । অতীতেও মুসলিমরা তো বটেই 
এমনকি ইহুদি-খৃষ্টানদের মধ্যকার অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও মহান আল্লাহর 
অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন । নাস্তিক সর্ব যুগে সামান্য কিছু লোকই 
ছিলো এবং বর্তমানেও এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য । বেশিরভাগ লোকেরাই 
অষ্টায় বিশ্বাসী । তবে এতটুকু বিশ্বাস করা পরকালে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয় । 


কিতাবুল ঈমান ৯৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহর একত্ববাদ 
আল্লাহ আছেন শুধু এতটুকু মানলেই মুসলিম হওয়া যায় না। 

এতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান বিল্লাহ-র প্রথম ধাপ এ ৬). ১৪) ওযুদে বারী 
তা'আলা বা আল্লহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 
যার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ সৃষ্টার 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী । কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করলেই একজন মানুষ মুসলিম হয়ে 
যায় না । বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিককাংশ নামধারী মুসলিমরা মনে করে 
যে, আল্লাহ একজন আছেন । তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযৃক দাতা, বৃষ্টি দাতা, 
মাঝে মধ্যে জানাজার নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ 
করা । আর টাকা পয়সা থাকলে মাঝে মধ্যে হজ্জ্ব-ওমরাহ্‌ করলেই একজন 
মানুষ মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়ে যায় । অথচ বিষয়টি বাস্তবে একেবারেই 
ভুল । কেননা যুগে যুগে যারা নবী-রাসুলদের বিরোধিতা করেছে এবং 
কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছে তারাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো । 
অনান্য কাফের নেতৃবর্গ সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো । মক্কার 
তৎকালীন কাফের আবু জাহেল, আবু লাহাবসহ সকলেই বিশ্বাস করতো 
আল্লাহ আছেন । তিনিই রিযিক দাতা, বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, ইত্যাদিসহ 
অনেককিছুই তারা বিশ্বাস করতো । কিন্তু তা সত্তেও তারা মুসলিম নয় বরং 
কাফের । আমরা আমাদের এ আলোচনার মাধ্যমে প্রথমে এ দাবির সমর্থনে 
দলিল পেশ করার চেষ্টা করবো । অতঃপর তারা আল্লাহকে মানা সত্ত্বেও 
কেনো কাফের মুশরিক তার প্রমাণ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ । 
মক্কার তৎকালীন কাফের-মুশরিকদের অবস্থা- 
আল্লাহ আছেন এ কথা মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ মহান 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী- 

053% এডি 401 0198৮ AE ০ লতি এএ2 
অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্‌ । অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? 
(যুখরফ, ৪৩ : ৮৭) 
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এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবে মক্কার 
কাফেররাও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো । 
আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও ইরশাদ করেন- 
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‘আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমগুল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি 
করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ 
আল্লাহ্‌ ।” (যুখরূফ, ৪৩:৯) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আসমান ও জমিনের 
সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কে বিশ্বাস করি, মক্কার 
তৎকালীন কাফেররাও একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলাকে 
আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতো । আরেকটি আয়াতে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন_ 
৪ এ) 058 GF এম ০ ০৮১0। ৭ ৪ 50 সিনা Co UF Sp 85 5 
‘যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, 
অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে 
তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ । বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই ৷ কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না । (আনকাবুত, ২৯:৬৩) 
এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা- 
কে বৃষ্টি দাতা ও বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনের উর্বরতা দানকারী হিসেবে বিশ্বাস 
করি ঠিক সেভাবে মক্কার তৎকালীন কাফেররাও বৃষ্টি দাতা ও জমিনের 
উর্বরতা দানকারী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেই বিশ্বাস 
করতো । আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
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‘যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি 
করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 
আল্লাহ্‌ । তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (আনকাবুত, ২৯ : ৬১) 
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এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসেবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা-কে বিশ্বাস করি, মক্কার কাফেররাও সেই 
একইভাবে চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা- 
কে বিশ্বাস করতো । আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
ইরশাদ করেন- 
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‘বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান । 
এখন তারা বলবে, সবই আল্লাহ্‌র । বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করো 
না? (মুমিনুন, ২৩: ৮৪-৮৫) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যে 
যা কিছু আছে সকল কিছুর মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা‘আলা-কে বিশ্বাস করি মক্কার কাফেররাও একইভাবে গোটা পৃথিবী ও 
তার মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা- 
কেই বিশ্বাস করতো । অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন_ 

১১৩ UB এ ১৮১৮৮ _ পিএ AALS) dl SOUL ৩১৬ 
১৮৮৮ ০১১ লি এ. এ ১৬৭ 6) চর ৯ হট FF SK oan re Yi 
১১৫ এটি 494 
“বলো, “কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব’? তারা বলবে, 
“আল্লাহ ।' বলো, “তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলো, 
“তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার 
ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই?’ যদি তোমরা জান। তারা বলবে, 
‘আল্লাহ ” বলো, “তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?’ (মুমিনুন, 
২৩:৮৬-৮৯) 
এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে সাত আসমান ও আরশে 
আজিমের মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করি 
মক্কার তৎকালীন কাফেররাও তাই করত । আমরা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা-কে সকল কিছুর কর্তৃত্বের অধিকারী ও আশ্রয়দাতা হিসেবে 


কিতাবুল ঈমান ৯৬ 


বিশ্বাস করি মক্কার কাফেররাও তাই করত । আরেক আয়াতে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-_ 

0 EP ৮ 3০809 ৬৮৭ এ ১০৮১6) এনা ক লিড) ৮৬ 
১১৬ ৯৬৪ 401 ১9৯৮5 ১0 ৮4 ০ লা ৩ শা EP খা ৩০ 
“বলো , আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিয্‌ক দেন? অথবা কে 
(তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে 
বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় 
পরিচালনা করেন”? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্‌’ ৷ সুতরাং, তুমি 
বলো, “তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না”? (ইউনুস, 
১০:৩১) 

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রিষ্ক দাতা, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির মালিক । 
জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসেবে বিশ্বাস করি ঠিক মক্কার তৎকালীন 
কাফিররাও একই রকম আকীদাহ পোষণ করতো । 


মুহাম্মাদ (স.) এর পিতার নাম আব্দুল্াহ- 

মক্কার তৎকালীন কাফেরগন শুধু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতী, বৃষ্টিদাতা, 
তার জলন্ত প্রমাণ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতার 
নাম ছিলো আব্দুল্লাহ । আব্দুল্লাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা । অর্থাৎ মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগেই সেখানকার মানুষ 
নিজেদের মহান আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতো । যদি 
রাখল কি করে? 


আবরাহা ও আব্দুল মুত্তালিবের কথোপকথন 

মক্কার লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার আরেকটি প্রমাণ 
হলো যখন ইয়েমেনের তৎকালীন বাদশাহ আবরাহা বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে 
এসেছিলো তখন তার কিছু সৈনিকেরা মক্কার চারণভূমিতে এসে তৎকালীন 
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কাবার মুতাওয়াল্লী আব্দুল মুত্তালিবের কিছু বকরী, ভেড়া-দুম্বা ধরে নিয়ে 
যায় । 

আবরাহা বাদশাহ তখন মক্কা থেকে একটু দূরে মিনার শেষ প্রান্তে 
মুযদালিফার দিকে অবস্থান করছিলো । এ স্থানটিকে বলা হয় বাতনে 
মুহাসসার । যেখানে আবরাহার বাহিনীকে আল্লাহর গযবে আবাবিল পাখি 
দ্বারা ধ্বংস করা হয় । সেখানে আবরাহা তার মোবাইল সিংহাসনে অবস্থান 
করছিলো । আব্দুল মুত্তালিব যখন জানতে পারলেন যে, তার কিছু বকরী, 
ভেড়া-দুম্বা ইত্যাদি আবরাহার সৈনিকেরা ধরে নিয়ে গেছে তিনি তা ফিরিয়ে 
আনার জন্য আবরাহার নিকট রওয়ানা দিলেন । আবরাহা ইতিপূর্বে আব্দুল 
মুত্তালিব সম্পর্কে অনেক কথা-বার্তা শুনেছিলো । কুরাইশদের সর্দার, কাবার 
মুতাওয়ালী হিসেবে আব্দুল মুত্তালিবের প্রভাব আবরাহা বাদশার অন্তরে 
ছিলো । আব্দুল মুত্তালিব দেখতেও খুবই সুদর্শন ছিলেন । তাই আব্দুল 
মুত্তালিবকে দেখার পর আবরাহা বাদশাহ আরো প্রভাবিত হলো । নিজের 
সিংহাসন থেকে নেমে জমিনে বিছানা বিছিয়ে বসলো । আব্দুল মুত্তালিব 
তখন কোনো ভূমিকা ছাড়াই নিজের বকরী ভেড়া-দুম্বাগুলো ফেরত 
চাইলেন । তিনি বললেন, ‘আমি শুনেছি আপনার লোকেরা আমার কিছু 
ভেড়া-বকরী-দুম্বা ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে । তাই আমি সেগুলো ফেরত 
নেয়ার জন্য এসেছি ৷ আবরাহা বাদশাহ এই কথা শুনে বললো, ‘আমার 
অন্তরে আপনার ব্যাপারে একটি বড় প্রভাব কাজ করছিলো । আমি আপনার 
সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি এবং আপনাকে দেখার পর তা আরো 
গভীর হয়েছে । কিন্তু আপনার কথা শুনে সে সব কিছুই ম্রান হয়ে গেলো । 
আমি অবাক হয়েছি । কারণ, আমি এসেছি আপনাদের কাবা ধ্বংস করার 
জন্য । যার সাথে আপনাদের ইতিহাস-এঁতিহ্য, সম্মান ও মর্যাদা জড়িত । 
অথচ আপনি সেই সংক্রান্ত কোনো কথা না বলে আপনি এসেছেন আপনার 
তুচ্ছ কিছু ভেড়া-বকরী ফেরত নেয়ার জন্য ৷" তখন আব্দুল মুত্তালিব যেই 
উত্তর দিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ৷ তিনি 
বললেন, "হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছো । আমি আমার ভেড়া-বকরী গুলো নিতে 
এসেছি কারণ আমি সেগুলোর মালিক । আর তুমি যেই কাবা ভাঙ্গতে 
এসেছো সেই কাবার মালিক আমি না, সেই কাবার মালিক হলেন মহান 


কিতাবুল ঈমান ৯৮ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ৷ কাবার বিষয়ে তিনিই তোমার সঙ্গে 
বোঝাপড়া করবেন । 

এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা । যা সুরায়ে ফিলে আলোচনা করা 
হয়েছে। 


কাবা ঘর পুণ:নির্মাণ ও মক্কার কাফেরদের অবস্থান : 

আরবের লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ শুধু 
এখানেই শেষ নয় । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স 
যখন পয়ত্ৰিশ বছর ৷ তখন খানায়ে কাবা পুন:নির্মাণের প্রয়োজন হলো । 
মক্কার তৎকালীন সংসদ ভবন দারুন নদওয়ায় বসে আবু জাহেল, আবু 
লাহাব, আবু সুফিয়ানসহ সকল লিডাররা খানায়ে কাবা পুন: নির্মাণের জন্য 
পরামর্শে বসলেন । তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কাবা নির্মাণে কোনো হারাম 
উপার্জনের পয়সা লাগানো যাবে না । সে অনুযায়ী হালাল পয়সা জমা করার 
জন্য বিভিন্ন গোত্রে লোক নিযুক্ত করা হলো । কিন্তু যখন আদায়কৃত অর্থের 
পরিমাণ হিসাব করা হলো তখন দেখা গেলো এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে 
ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক নির্মিত পূর্ণ কাবা পুণ:নির্মাণ করা সম্ভব নয় । তাই 
হয়ত কাবার কিছু অংশ বাদ দিতে হবে নতুবা হারাম পয়সা যোগ করতে 
হবে । মক্কার তৎকালীন কাফেররা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর ঘর কাবা 
পুন:নির্মাণে কোনো হারাম পয়সা লাগানো যাবে না । প্রয়োজনে কিছু অংশ 
বাদ দেওয়া হবে । তাই করা হলো । আজ পর্যন্ত কাবার সেই অংশ বাহিরেই 
রয়ে গেছে । যা হাতিমে কাবা নামে ইতিহাস হয়ে আছে। তাহলে বুঝা 
গেলো বর্তমানে মুসলিম দেশের মসজিদ কমিটির লোকদের চেয়ে 
তৎকালীন মক্কার কাফেরদের আকীদাহ বিশ্বাস অনেক পরিষ্কার ছিলো । 
কেননা বর্তমানে হালাল হারাম যাচাই করা হয় না। সুদখোর, ঘুষখোর, 
মদখোর, জুয়াচোর সকলের টাকাই গ্রহণ করা হয় । 


মক্কার তৎকালীন কাফেরদের হজ্জ্ব ও তালবিয়া : 

মক্কার তৎকালীন কাফেররা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে যে দাবি করা 
হলো তার আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ হলো তারা হজ্জ্ব করতো এবং হজ্বের 
সময় যে তালবিয়া পাঠ করতো সেটি নিম়রূপ- 


৬৬৪ এ ৩৩৫ ০85 ০১১৯] ০৩ ০ - ০ dt ৬৯১ ১ of of 
৩১2 2 ১5 ৮3 ৮9 4 আআ ৬৮৮ alli ০১০) ০388 ৪ -_ 
৬৪ ০5৯5) 58 5555 ০ 5০ US এ % ৩০৪ SY) 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “মুশরিকরা বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করার সময়ে বলতো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক, লাব্বাইকা 
লাশারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল 
মূলক, লা শারীকা লাকা ৷ এ পর্যন্ত বলার পরে রাসুলুল্লাহ (স.) বলতেন, 
'থামো থামে বা যথেষ্ট যথেষ্ট । কেননা তারা এরপরে আরো একটু যোগ 
করে বলতো, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক তামলিকুহু ওয়ামা মালাক ।' 
(সহীহ মুসলিম ২৮৭২, বায়হাকী সুনানে কুবরা ৯৩০৪, মিশকাত ২৫৫৪) 
এই হাদীসে দেখা গেলো যে, তালবিয়ার প্রথম অংশ তারা আমাদের 
মতোই পাঠ করতো । তবে শেষে গিয়ে শিরক করতো । 
মক্কার লোকেরা তাওয়াফ করতো উলঙ্গ হয়ে ৷ কারণ তারা বলতো, “আমরা 
যখন দুনিয়াতে আসি তখন তো আমাদের কোনো কাপড়-চোপড় ছিলো 
না। তাই আল্লাহর নিকট থেকে যেভাবে এসেছি সেভাবেই আল্লাহর নিকটে 
উপস্থিত হবো । তারা আরো বলতো আমাদের উপার্জনে সুদ-ঘুষসহ বিভিন্ন 
ধরনের হারামের সংমিশ্রণ রয়েছে । তাই হারাম উপার্জনের কাপড়-চোপড় 
নিয়ে আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফ করা যাবে না। যে কারণে মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর হজ করতে 
আসেন নি । তিনি এ বছর হজের সময় আবু বকর (রা.) কে আমীর করে 
তার সাথে আলী (রা.) কে পাঠালেন নিয়োক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে- 
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‘আলী (রা.) বলেন, ‘আমাকে ৪টি ঘোষণা শোনানোর জন্য পাঠানো হয়েছে 
১. কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না । 


কিতাবুল ঈমান ১০০ 


২. যাদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুক্তি রয়েছে 
তা চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে ৷ যাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই 
তাদের সময় ৪ মাস । 

৩. মুমিন ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । 

৪. এই বছরের পর মুসলিম আর মুশরিক (হজে) একত্র হতে পারবে না । 
(তিরমিযী ৩০৯২; বুখারী ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা তরজমাতুল বাব;) 

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মক্কার কাফের মুশরিকরাও হজ করতো, 
তাওয়াফ করতো । যদি তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হতো তাহলে 
এগুলো করার অর্থ কি? 


বদরের যুদ্ধ ও আবু জাহ্‌লের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা : 
শুধু তাই না, বিপদ-আপদে তারা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতো । 
বদরের যুদ্ধে আবু জাহ্‌ল যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো তখন সে আল্লাহর কাছেই সাহায্য 
চেয়েছিলো । বদরের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কীয় হাদীসগুলো পড়লেই জানা 
যাবে । একদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তীবুতে 
বসে দোয়া করছেন, “হে আল্লাহ! যদি তুমি আগামীকাল যুদ্ধে মুসলিমদের 
মতো আর কেউ জীবিত থাকবে না। এই ক্ষুদ্র বাহিনী যদি শহীদ হয় 
তাহলে এই জমিনে কে আর তাওহীদের কথা বলবে, কে আর ঈমানের 
কথা বলবে । এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তাবুতে 
বসে আবু জাহেল আবু লাহাব ও ওতবাদের নাম ধরে ধরে বদ দোয়া 
করেছেন । সে দোয়ার একটি অংশ নিম্নরূপ : 
253 8৮) 0 ৪) ০০৯ 0০৬ ৪ এএ পি ৭ ৮ এনা ৬৪ পি 
Ae টে জা 9 এল তে জনও এ রতি ৪৪০৯১ ০ 
“হে আল্লাহ্‌! তুমি কুরাইশের সর্দারদের পাকড়াও করো । হে আল্লাহ! তুমি 
জার ভাবল ইরানের ধ্বংস করো, ওতবা ইবনে রবীআকে ধ্বংস 
করো, শায়বা ইবনে রবীআকে ধ্বংস করো, উকবা ইবনে আবী মুআইত, 


উমাইয়া ইবনে খলফ ও উবাই ইবনে খলফকেও ধ্বংস করো ।” (সহীহ বুখারী, 
হাদীস নং ৩০১৪) 
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আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে 
গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ! অনেক হয়েছে । আর দোয়া করা লাগবে 
না। আল্লাহ অবশ্যই আপনার কথা শুনবেন !' 

একদিকে আল্লাহর রাসুল দোয়া করছেন, অপরদিকে আবু জাহেলও 
আল্লাহর দরবারে দোয়া করছে । আবু জাহেলের দোয়াও হাদীসের সব 
কিতাবে পাবেন । সে বলছিলো- “হে আল্লাহ্‌! হে কাবার প্রভু! আমরা 
তোমার কাবা ঘরকে সম্মান করি । হাজিদের পানি পান করাই । আগামীকাল 
যুদ্ধ হবে আমাদের সাথে ধর্মত্যাগীদের । আমাদের এবং তাদের মধ্যে যারা 
তোমার কাছে অধিক প্রিয় তুমি তাদের সাহায্য করো ।' 

পরদিন যুদ্ধে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদের বিজয় 
দিলেন । আবু জাহেল নিহত হলো । তার সাথে আরো ৭০ জন কাফের 
নিহত হলো । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ 
আবু জাহেলের দোয়াকে কবুল করেছেন । সে দোয়া করেছিলো আল্লাহর 
সাহায্য করেছেন । আর আল্লাহর দুশমন আবু জাহ্‌লের দলকে পরাজিত 
করেছেন । 


ফিরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গ : 

এমনিভাবে ফিরআউন যে নিজেকে একদিকে আল্লাহ বলে দাবি করেছিলো । 

সেও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো । তবে মিশর ভূ-খণ্ডের সার্বভৌম 

দাবি করেছিলো । পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 
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ইলাহ আছে বলে আমি জানি না । অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট 

পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো । যাতে আমি 

মুসার ইলাহকে দেখতে পাই । আর নিশ্চয়ই আমি মনে করি সে 

মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ৷’ (কাসাস ২৮:৩৮) 
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অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
Co all ৮ ৬৫৮6 ৬১৪ এ! এজ ৩৫ ০৪ 
ফিরআউন বললো, যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ 
করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করবো !' 
শুআরা ২৬:২৯) শুধু তাই না। যেহেতু সে মিশরের একমাত্র মাবুদ দাবি 
করেছে সেহেতু তার হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না বলে 
আইন জারি করলো এবং দেশের সমস্ত মানুষকে বিশাল মাঠে একত্র করে 
ঘোষণা করলো, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 
SE ০৫৫) ৬0 SSG ০০০ 

“অতঃপর সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা দিল । আর বললো, “আমিই 
তোমাদের সর্বোচ্চ রব’ ৷’ (নাযিআত, ৭৯:২৩-২৪) 


যে ফিরআউন নিজেকে আল্লাহ এবং সর্বোচ্চ রব বলে দাবি করেছিলো সেও 
কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করতো । পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি তাই 
প্রমাণ করে- 

এক) 4252 ০৮১0 এ 28) তা I ০১৪১ ৫৯ ৬ ১০14৬) 
‘আর ফিরআউনের কওমের সভাসদগণ বললো, ‘আপনি কি মূসা ও তার 
কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা জমিনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও 
আপনার উপাস্য ইলাহগুলোকে বর্জন করে?’ (আরাফ, ৭:১২৭) 


এই আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ফেরাউনও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ 
আছে । তবে সে নিজেকে রব দাবি করেছিলো এই হিসেবে যে সে মিশরের 
স্বার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং একমাত্র আইন-বিধান দাতা । যেমন 
১৮ তি ১01 ৯৪) ৮ এ এ ০ OH 5 ৩৬ এড ও ১৯ SB 
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“আর ফিরআউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, “হে আমার 
কওম, মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী কি আমার 
পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না? যুখরুফ, ৪৩:৫১) 
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ইয়াহুদি-খরিস্টান : 
আল্লাহ আছেন একথা ইয়াহুদি-খিস্টানরাও বিশ্বাস করে । বরং তারা 
নিজেদের আল্লাহর নাতি-পুতি ও আত্রীয়স্বজন জ্ঞান করে থাকে । এ প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
এ 08 mall SUA ৩০৪৪ alt ও এ HE ১521 ০4৬ 
‘আর ইয়াহুদিরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ 
আল্লাহর পুত্র ।' তোওবাহ্‌ ৯:৩০) 
ইয়াহুদিরা যেহেতু উযাইর (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে, আর 
খ্রিস্টানরা ঈসা মসীহ (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে । আর আল্লাহর 
পুত্রের অনুসারী হিসেবে ওরা নিজেদেরও আল্লাহর সন্তান ও নাতি-পুতি 
হিসেবে আকিদা পোষণ করে । তাও আবার তাজ্য পুত্র নয়। প্রিয় ও 
আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান ও নাতিপুতি হিসেবে দাবি করে । যেমন পবিত্র 
6০9 alt ৪৫১০ ৪০০৪1955801 ৩৫৪: 
ইয়াহুদি ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন !' (মায়েদা 
৫:১৮) 
এই আয়াতে ইয়াহুদি-খিস্টানরা নিজেদের আল্লাহর ‘আবৃনা’ দাবি করেছে । 
“আবনা' শব্দটি ‘ইবৃন’ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ পুত্র । আরবি ভাষায় আবনা 
শব্দটি ছেলেমেয়ে, নাতি-পুতিসহ সকল নবপ্রজন্মকে বুঝায় । সে যাই হোক, 
এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, ইয়াহুদি 
খরিস্টানরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী । তা সত্বেও তারা কাফের ৷ বুঝা 
গেলো আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেই একজন লোক মুমিন বা মুসলিম হয় 
না। 


ইবলিস: 
আল্লাহ আছেন একথা ইবলিসও বিশ্বাস করে । ইবলিস জান্নাত থেকে 
বহিষ্কৃত হওয়ার পরে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করেছিলো । পবিত্র কুরআনে 
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“সে বললো, “সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদের 
পুনরুজ্জীবিত করা হবে’ । তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের 
অন্তৰ্ভুক্ত’ ৷’ (আরাফ, ৭:১৪-১৫) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
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“সে বললো, “হে আমার রব, তাহলে আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, 
যেদিন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে’ ৷ তিনি বললেন, “তুমি নিশ্চয়ই 
অবকাশপ্রাপ্তদের একজন’ । (হিজর, ১৫:৩৬-৩৭) 
এই আয়াত দুটিতে দেখা যায় ইবলিস বিপদে পড়েও কোনো গাইরুল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করে নাই । আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করেছে । এমনকি বণী 
আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সে যে শপথ করেছে সেক্ষেত্রেও কোনো 
গাইরুল্লাহর নামে শপথ না করে আল্লাহর নামেই শপথ করেছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘সে বললো, ‘আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী 
করে ছাড়ব । তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া ।” (সোয়াদ, 
৩৮:৮২-৮৩) 
ইবলীস শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীই নয় বরং সে আল্লাহর শাস্তিকেও ভয় 
করে । পবিত্র কুরআনে দুষ্ট লোকদের শয়তানের সঙ্গে তুলনা করে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন_ 
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তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফের হতে বলে । অতঃপর যখন সে 
কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক 
নেই । আমি বিশ্বরব আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করি । (হাশর, ৫৯:১৬) 
শয়তান যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে ভয়ও করে তার 
আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বদরের যুদ্ধ । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বদরের দিকে গিয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে আসা 
কাফেলাকে ধরার জন্য । তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে লোক 
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সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য । কিন্তু আবু সুফিয়ান 
মক্কায় সাহায্য চেয়ে সে আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই পথ 
পরিবর্তন করে সাগরের পাড় দিয়ে বিকল্প পথে মক্কায় পৌছে গেলো । 
মক্কায় পৌছে আবু সুফিয়ান আবু জাহেলের কাছে চিঠি লিখলো, আমরা 
নিরাপদে চলে এসেছি তোমরাও মক্কায় চলে এসো । তখন আবু জাহেল 
সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলো যে, যুদ্ধ করবে নাকি বিনা যুদ্ধে মক্কায় 
ফিরে যাবে বেশির ভাগ লোক পরামর্শ দিলো ফিরে যাবার জন্য কেননা, 
তারা যে জন্য এসেছিলো সেই আবু সুফিয়ান নিরাপদে মক্কায় চলে গেছে। 
তখন শয়তান নজদ এলাকার এক পীর সাহেবের সুরত ধরে সেখানে 
এলো । শয়তান এসে তাদের যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করলো এবং 
বললো এই যুদ্ধে তোমাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি মুহাম্মদের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে নেই । কেননা মুহাম্মদ (স.) এর 
সঙ্গে তার সঙ্গী মাত্র তিনশত তের জন । তাছাড়া তাদের কাছে তেমন 
কোনো অস্ত্বশস্ত্রও নেই । আবার অন্য কেউ তাদের সাহায্য করবে সে 
সুযোগও নেই । কেননা তারা মদিনার বাহিরে | পক্ষান্তরে তোমরা এক 
হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা । এ যুদ্ধে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত । এভাবে শয়তান 
তাদের যুদ্ধ করার জন্য উস্কে দিলো এবং নিজেও যুদ্ধের ময়দানে তাদের 
সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো । কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যখন উভয় 
পক্ষ মুখোমুখি হলো তখন শয়তান কেটে পড়লো । কেনো কেটে পড়ল? 
পবিত্র কুরআন থেকেই দেখে নিন । ইরশাদ হচ্ছে- 
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‘আর যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করল এবং 
বললো, “আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের ওপর কোনো বিজয়ী নেই 
এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী” । অতঃপর যখন দু'দল 
একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বললো, “নিশ্চয়ই আমি 
তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ 
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না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন আজাবদাতা” ৷ 
(আনফাল, ৮:৪৮) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, শয়তান আবু জাহেলদের থেকে কেটে পড়ার 
কারণ হিসেবে বললো আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো 
না। শয়তান সেদিন আসমান থেকে আল্লাহর ফেরেশতাদের নামতে 
দেখেছিলো । সে আরো বললো । আমি আল্লাহকে ভয় করি । 
শয়তানের পক্ষে আল্লাহকে ভয় না করে কোনো উপায় নেই । কেননা সে 
ফেরেশতাদের সঙ্গে বসবাস করেছে । জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তার পূর্ণ 
ধারণা আছে । তা সত্তেও সে মুমিন বা মুসলিম নয় । বুঝা গেলো আল্লাহর 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেই কেউ মুমিন হয়ে যায় না । যদি তাই হতো তাহলে 
ফিরআউন থেকে শুরু করে মক্কার আবু জাহল ও আবু লাহাব পর্যন্ত যত 
কাফের মুশরেক রয়েছে এমনকি শয়তানও মুমিন-মুসলিম হয়ে যেতো । 
কেননা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে 
প্রমাণ করেছি যে, এরা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো । 
বিশ্বাস করতো । তারা আল্লাহকে বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, রিষ্ক দাতা 
হিসেবেও বিশ্বাস করতো | তা সত্তেও তারা কাফের । পরকালে তারা 
সকেলই চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী | কারণ কি? কারণ শুধু একটিই । 
আর তা হলো তাওহীদ! শুধুমাত্র তাওহীদ!! একমাত্র তাওহীদ!!! 


তাওহীদ : 

ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ । তাওহীদের মাধ্যমেই মুমিন ও কাফেরের 
মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায় । ইতিপূর্বে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তারা 
হিসেবে বিশ্বাস করতো । তারা আল্লাহকে বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, রিয্ক 
দাতা হিসেবেও বিশ্বাস করতো । কিন্তু তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলো না। 
তাওহীদ বলতে আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার অংশীদার সাব্যস্ত করা অথবা 
কোনো প্রকার ভায়া-মাধ্যম সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে 
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সরাসরি এক আল্লাহর ইবাদত করাকে বোঝায় । আল্লাহর ইবাদত ও 
বা অংশীদার না বানানো । ইতিপূর্বে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তারা 
একদিকে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, অপরদিকে আল্লাহর একক ক্ষমতা ও 
আইন-বিধানকে অস্বীকার করতো । ফিরআউন যদিও আল্লাহর অস্তিত্ব 
বিশ্বাস করতো কিন্তু এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলো না। আল্লাহর 
সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর ক্ষমতা ও আল্লাহর আইন-বিধানকে মিশর ভূ-খণ্ড 
থেকে বাতিল করে নিজের সার্বভৌমত্ব, নিজের ক্ষমতা ও নিজের আইন- 
বিধানকে কায়েম করেছিলো । মক্কার কাফেররা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও 
আল্লাহর একক ক্ষমতাকে অস্বীকার করতো । তারা একদিকে নিজ সন্তানের 
নাম আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা রাখলেও অপরদিকে অন্য সন্তানদের নাম 
আব্দুল উষ্যা বা মূর্তির বান্দা, আব্দুস শামস বা সূর্যের বান্দা ইত্যাদিও 
রেখেছিলো । তারা হজ্জব-ওমরাহ্‌ ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফসহ বিভিন্ন ইবাদত 
করলেও সরাসরি আল্লাহর করতো না। বরং মূর্তি ও দেব-দেবীদের 
আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বা মধ্যস্ততাকারী ভায়া-মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস 
করতো । যেভাবে বর্তমান মুসলিম জাতির বিভিন্ন তরীকার পীর- 
মাশায়েখদের মুরীদগণ তাদের তরিকার পীর সাহেবদের তাদের মধ্যে ও 
আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে । ইয়াহুদী- 
খৃস্টানেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী ছিলো না। 
তারা উযাইর (আ.)-কে এবং ঈসা মসীহ্‌ (আ.)-কে আল্লাহ ও বান্দার 
মাঝে মধ্যস্থৃতাকারী ভায়া মাধ্যম ও আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করতো । বরং 
ৃষ্টানরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলাকে এক তৃতীয়াংশ বিশ্বাস করতো । 
অর্থাৎ আল্লাহ, যিশু, মেরী এই তিনজন মিলে তাদের ভাষায় পূর্ণাঙ্গ প্রভু । 
যিশু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন ইত্যাদি । 


সাফা পাহাড় থেকে তাওহীদের ঘোষণা : 

মক্কার তৎকালীন কাফেররা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, আল্লাহকে রিযৃক 
বিশ্বাস করাসহ অনেককিছু বিশ্বাস করা এবং হজ্জ্ব, ওমরাহ, বাইতুল্লাহর 
তাওয়াফ সহ নানা ইবাদত করলেও তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ে বিশ্বাসী 
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ছিলো না। তারা আল্লাহর ইবাদত করলেও দেব-দেবী ও মূর্তিদের আল্লাহ 
এবং বান্দার মাঝে মধ্যস্থ্যতাকারী ও সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করতো । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
| io 6৬৫5 Uh 99987 ALS 09 ৮০ ৫ 5 alli 935 0 09: 
৩৪ Sw 2৬০০ ০৮)0। এ 89 আলে SG এ) ৩৯৫ ও 
৩০০ 
‘আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি 
করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না । আর তারা বলে, ‘এরা 
আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী” । বলো, “তোমরা কি আল্লাহকে 
আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত 
নন’? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক 
উধের্ব ৷’ (ইউনুস, ১০:১৮) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, মক্কার মূর্তিপূজক কাফের-মুশরিকরা 
মূর্তিগুলোকে সরাসরি আল্লাহ মনে করে ইবাদত করতো না। বরং 
এগুলোকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করে ইবাদত করতো । 
এরমক আরো একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূর্তি ও 
দেব-দেবী পূজারীদের আরেকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে_ 

৬ all ৬1 6952 | ৮১১ ৩ এট 5১১ ০০ 19০০ 0483 
‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ‘ইবাদাত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর 
নিকটবর্তী করে দেবে !' (জুমার, ৩৯:৩) 

এ আয়াতে আওলিয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যা ওলী শব্দের 
বহুবচন । বাংলায় যার অর্থ দাড়ায় অভিভাবক, মুরুব্বী । বর্তমানে এদেশের 
পরিভাষায় পীর, ওলী, বুজুর্গ ইত্যাদি । মক্কার কাফেররা যেভাবে আল্লাহ 
সম্পর্কে মন্দ ধারণার ভিত্তিতে মূর্তি ও দেব-দেবীদের মধ্যস্থ্যতাকারী ও 
সুপারিশকারী ওলী বানিয়ে নিয়েছিলো বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরিদগণ 
পীরসাহেবদের সুপারিশকারী ও মধ্যস্থ্যতাকারী জ্ঞান করে থাকে । অথচ 
আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ভায়া মাধ্যম নেই। 
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আর সুপারিশ করার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল । কিয়ামতে 
তিনি যাকে অনুমতি দিবেন কেবলমাত্র তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন । 
আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া কেউ তার কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। 
দুনিয়াতে থাকাবস্থায় কাউকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ্যতাকারী বা 
সুপারিশকারী জ্ঞান করা শির্ক, যা তাওহীদের পরিপন্থি । সে কারণেই 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর প্রায় ৩ বৎসর 
পর্যন্ত গোপনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন । অতঃপর আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নির্দেশ এলো- 

৩5০১০] ০৪ ০৮৪০ পট পে 6০০৪ 
“সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে প্রচার 
করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ।” হিজর, ১৫:৯৪) 
এ আয়াতে সাধারণভাবে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার নিকটবর্তী আত্বীয়-স্বজন ও পাড়া- 
প্রতিবেশীকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে- 

(80801 ৬৩০১৪ ১৭ 

“আর তুমি তোমার নিকটাত্রীয়দের সতর্ক করো |" শেআরা, ২৬:২১৪) 
এই নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী সকাল বেলা গিয়ে সাফা পাহাড়ের 
চুড়ায় আরোহন করেন, মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাক দিলেন । 
আরবের নিয়ম ছিলো ভোর বেলা দূরের থেকে কেউ শক্র বাহিনী দেখতে 
পেলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য এবং শত্রু 
মোকাবেলা করার জন্য, প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এভাবে ডাক দেওয়া 
হতো । সে নিয়ম অনুযায়ী যখন সকাল বেলায় মক্কার লোকদের কানে 
আওয়াজ পৌছলো তখন তারা এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলো । তারা 
আরো লক্ষ্য করলো সকাল বেলার এই ডাক সাধারণ কোনো মানুষের নয় । 
এটা মুহাম্মাদ (স.) এর ডাক । যুবক মুহাম্মাদ, যে সকলের কাছে আল- 
আমিন খেতাবে ভূষিত, যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। কারো সঙ্গে 
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প্রতারণা করে না। তাই মক্কার সকল নেতৃবৃন্দ সাফা পাহাড়ে একত্রিত 
হলো । যে নেতা অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে উপস্থিত হতে 
পারে নাই সে তার পক্ষে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলো | পুরো ঘটনাটি নিম্মের 
হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে 
পে xo 00501 ৩5০৬৪ উঠি UI LT ০৪ Ug এ) ৮০ ০৬৪ ভা ৪৪ 
১৬০ ৩০৫ ত 6০৪ পা 9 এ এপ এআ ৩৪ শু এও আআ এও 
০259 ১০১৬০ ০৯৯ Of EE 9] 21 এল (ডি পি ০৯০ 
০৬ ৬৮ sath ৬৯ এ শিস সি SET US ১85) জজ সা 0d ৯ 
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০ 6০ ঘও এ জেড লে কা 
ইবনে আববাস (রা.) বলেন, যখন ৩০) এ১)০১ ১১) অর্থ:“(হে নবী!) 
তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠলেন 
এবং হে বণী ফিহর! হে বণী আ'দী! বলিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে 
উচ্চ:স্বরে ডাক দিলেন, ইহাতে তাহারা সকলে সমবেত হল । অতঃপর 
তিনি বললেন, “বলতো, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এই 
পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর 
অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমার কথা 
বিশ্বাস করবে?’ সমবেত সকলে বললো, “হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করবো । 
কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি । আপনার থেকে কখনো 
মিথ্যা শুনার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই । তখন তিনি বললেন, “আমি 
তোমাদের ভবিষ্যতের একটি কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি । এ কথা 
বলা মাত্র আবু লাহাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো । আর বললো, “তুমি কি 
আমাদের এ জন্যই জড়ো করেছো । তোমার গোটা জীবন ধবংস হোক !' 
অতঃপর আবু লাহাবের কথার প্রতিবাদে সুরা লাহাব 5) ৬ ৬৫14 ০ 
অবতীর্ণ হয় । যার অর্থ আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং তাহার 
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বিনাশ হউক | (বুখারী ৪৭৭০, ১৩৯৪, মুসলিম ৭০৩৪, মুসনাদে আহমাদ ২৮০১, 
মেশকাত ৫৩৭২) 


এই হাদীসটির আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 
লৈ ভা ৪ 0901 ৩৪০০৪ 9 এক) ৮ dl JF 2 I ৮০৬৪ 2 ০৪ 
০2 এ lll ৬৬ ১৬৮৬০ 8 ৬০৬ তে এড এ Lal 8০ এড এ) এত 
৫০০ 46 ln এ এ] 150 ৩৬ 4৮9 ৩৪৫ ০ তে) এ দল ৪9 
5 ০০ 0 ও পিস সি টি GG লে € ৮৮ 5 ৬০ এ 
EX ৮ পি SB ০৩ ০ 156 ৪১৪০০ (৩৬ ০৩ ৩ উড এল 
রি নিবি ASOT ০8 
০০ ৪৩) 
এই হাদীসটি উপরোল্লিখিত হাদীসের মতোই । তবে এখানে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৬৮৮ & ইয়া সাবাহা বলে ডাক 


দিয়ে ছলে ন | (মুসনাদে আহমাদ ২৮০১) 

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হযেছে- 

36 9 এট 9৯১ এ নি) ৪ এ ৯৫ 1১৩ ৪ 
লি লি ৬০০ ৪ ৬০০০ ৪ ক ০৩ এস ও 5৮5 এ oss এ 

হে বণী আবদে মানাফ, তির মারছি ভাতের 

ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রু সেনাদের দেখে 


উন কাটানোর উল SES যে, দুশমন 
তাদের ওপর আগেই এসে আক্রমণ করে বসতে পারে । তাই সে উচ্চংস্বরে 


০০৬৮ ৬ বলে সতর্ক করতে লাগল । (জামেউল আহাদীস ২৫৮৫১) 
অপর একটি হাদীসে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে- 
এ 05) 6০ 099৭1 ৩০ Af) ধু ০৪ অসি তি ০৪ HA ৬ 9 
BEY SS এ 6 ০৩ সে) কও AGG 5 ০3 ale ঝা এ 
৮৮ এ জে 5১৫ তে শি 9 আর্তি 28৮ এ 8১৫ ৬ রি 
১৩ এ ৫১৫ ৬ শা 1 ০০৩ ০৬ ৬ 6 ৩1 ০ থা wf 
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“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন 4৪৮১৪ ১ 
08281 “তুমি তোমার নিকটাত্রীয়দেরকে সতর্ক করো” নাযিল হল, তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন । 
তারা সমবেত হলো । তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক 
দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন । তিনি বললেন, “হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! 
তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও । হে মুররা ইবনে কা'বের 
ংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও | হে আবদে 
শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও ৷ হে 
আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে 
বাঁচাও ৷ হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে 
বাঁচাও । হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের 
আগুন হতে বাঁচাও । হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমা! তুমি তোমার নিজেকে 
দোযখের আগুন হতে বাচাও ৷ কেননা, আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার 
কোনো ক্ষমতা আমার নেই । অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার 


সম্পর্ক আছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্যবহার দ্বারা সিক্ত করব । (মুসলিম 
৫২২, নাসায়ী ৩৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ৮৭২৬, মেশকাত ৫৩৭৩) 
তিনি আরও ঘোষণা করেন- 


১৫ 44 ০০ ৬ DLS ৪5524 ৮০9 LS 5? এ] ০১০০ ০৩ 
পাড়ি 04 U0 oS ০৬৪ লি লি ৬ ৬ 0১:09 ভে 
১৩০ be 156 0৮644615858 UB 99১ ৩০ ১১০৩ LOPS, dl ff 
পে গা ৩ 0০০3 DU es uf 
‘যদি তোমরা আমাকে একটি কথা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার দাও তাহলে 


তোমরা সেই একটি কথার মাধ্যমে গোটা আবর বিশ্বের মালিক বনে যাবে 
এবং অনারব বিশ্ব হয়তো তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে নতুবা তোমাদের 
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> (কর) দিয়ে থাকবে " এ কথা শুনে আবু জাহ্ল বললো, ‘অবশ্যই! 
তোমার পিতার কসম, আরো দশটি কথা মানবো ।' রাসুলুল্লাহ (স.) 
বললেন, “সেই একটি কথা হলো তোমরা বলবে ‘লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ' । এক 
আল্লাহর ইবাদত করবে । আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় 
সবকিছুকে ত্যাগ করবে ॥ এ কথা শুনামাত্র সকলেই হাতে তালি দিতে শুরু 
করলো আর বললো, “হে মুহাম্মাদ তুমি কি আমাদের সকল আল্লাহদের 
এবং দেব-দেবীদের এক আল্লাহতে কেন্দ্রীভূত করতে চাও । তোমার 
ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যনক । (সীরাত ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮০) 
মক্কার লোকেরা এই যে কালিমার বিরোধিতা করেছিলো, এটা কিন্তু তারা 
জেনে বুঝেই করেছিলো । তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এই কালিমা গ্রহণ 
করার অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া যাবে 
না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষমতা স্বীকার করা যাবে না। আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো আণুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে 
কোনো ভায়া মাধ্যম মানা যাবে না। ৩৬০ দেবদেবীসহ কোনো মূর্তি বা 
প্রতীমার ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো 
নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে 
মানবরচিত কোনো আইন-বিধান মানা যাবে না । ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক 
জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, ব্যাংকে, 
আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন 
করতে হবে । এসবকিছু বুঝে-শুনেই তারা প্রতিবাদ করেছিলো । পবিত্র 
কুরআনে তাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে- 

৪ ৮৪০৫ 15 011219 ৫1 2৪0 1 
“তবে কি সে সকল ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল? 
এতো অত্যন্ত আজব কথা ।” (সোয়াদ, ৩৮৪ ৫) 
অর্থাৎ মুহাম্মাদ আমাদের সকল ইলাহকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে । সব 
ইলাহের স্থলে এক আল্লাহকে বসাতে চাচ্ছে । এটা কোনো ভাবেই মেনে 
নেওয়া যায় না, কেননা এতে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম, আমদের দেব- 
দেবী, সবকিছুই বর্জন করতে হবে । বুঝা গেলো মক্কার আবু জাহল, আবু 
লাহাব সহ তৎকালীন কাফের মুশরিকরা “লা ইলাহা ইল্লাহ'-এর যে অর্থ 
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বুঝেছিলো বর্তমান অধিকাংশ মুসলিমরাও সে অর্থ বুঝতে পারে নাই। 
মূলত: কাফের মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য এখানেই । 
ইসলাম বলে এক আল্লাহই সব কিছুর মালিক | কাফিররা বলে আল্লাহও 
আছেন, আবার অন্য শরীকও আছে । সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে মানবো, 
আবার আইন প্রণেতা আমরাই থাকবো । আল্লাহর ইবাদত করবো আবার 
দেব-দেবীরও উপাসনা করবো । মসজিদ কমিটির মেম্বারও থাকবো আবার 
পূজা কমিটির সদস্যও থাকবো । এটাই ছিলো যুগে যুগে কাফের 
মুশরিকদের আসল চরিত্র ।। সে কারণেই একদিকে আব্দুল মুত্তালিবের এক 
পুত্রের নাম যেমন ছিলো আব্দুল্লাহ, তেমনিভাবে অপরদিকে আরেক পুত্রের 
নাম ছিলো আব্দুল উজ্জী ৷ হিন্দুরা আল্লাহকেও মানে আবার ৩৩ কোটি 
দেব-দেবীও মানে । ইসলাম বলে এটাই কুফর । এটাই হলো মুসলিমদের 
সাথে অমুসলিমদের পার্থক্য । ইসলাম বলে পূর্ণাঙ্গভাবে এক আল্লাহকেই 
মানতে হবে । এটাই ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ এর মর্ম কথা । এটাই ছিলো সকল 
নবী রাসুলদের দাওয়াতের মুল বক্তব্য। বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ 
ধারাবাহিকভাবে নিমে পেশ করা হলো । 


সকল নবী-রাসুলগণের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

৩১4৯৬ Uf এ! এ] ও all ৬% 31০5০) ৮ ৩৩ ৩ এড) 
‘আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসুল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই 
ওহী নাজিল করিনি যে, “আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং 
তোমরা আমার ইবাদাত করো |" (আম্বিয়া, ২১:২৫) 
এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন 
যে, সকল নবী রাসুলদের মূল দাওয়াত ছিলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ । এজন্য 
যুগে যুগে নবী-রাসুলদের শরীয়াহ বা শাখা প্রশাখাগত ইবাদতের মধ্যে 
কিছুটা পার্থক্য হলেও মূল শরীয়াহ তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো পার্থক্য 
ছিলো না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে 
বলেন_ 
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৮৮2 এ 24) ০ Dl ভা অর) ৩৮ এ এ 5 ১০ জে শব ES 
AAS ৩ ৩5৮৮1 ৩০ TE 1825 ৫১ জেতা (ঠা এ আও ০5) 

তক ৩ এ এ) গু ও! লেইন এ] এ 
‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং 
ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন 
কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যেদিকে 
আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার 
দিকে নিয়ে আসেন । আর যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান 
করেন !' শেরা, ৪২:১৩) 
এ আয়াতে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, সকল 
নবীদের দ্বীন তথা মূল দাওয়াহ ও শরীয়াহ একই ছিলো । নূহ (আ.), 
ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আ.), ঈসা (আঃ) ও আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকলেই তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলো । 
এবং তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীন কায়েমের জন্য তারা সকলেই আদিষ্ট ছিলেন । 
বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত ও আণুগত্য করা নিষেধ ছিলো । দ্বিতীয় 
বিষয়টি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, “তুমি মুশরিকদের 
যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয় ৷" এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ যুগে যুগে যখনই তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে 
তখনই কাফির-মুশরিক, পীর পূজারী, মাজার পূজারী, নেতা-নেত্রীর 
অনুসারী লোকদের জন্য তা কঠিন মনে হয়েছে । তারা এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি 
দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে । তাওহীদবাদী মুমিনদের উম্মাদ, কবি, 
মিথ্যাবাদী, জাদুকর ইত্যাদি বলে গালি-গালাজ করেছে । কাউকে চরমভাবে 
নির্যাতন করেছে, কাউকে হত্যা করেছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
১১৩ 4589 IS ১৪ SE পথ ভিড ৫৮০১০) পপ এ 
“তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসুল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা 
তোমাদের মন:পৃত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) 
একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ !' 
(বোন্বারা, ২:৮৭) 
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আমরা এখন আরো বিস্তারিতভাবে পবিত্র কুরআন থেকে বড় বড় নয়জন 
নবী ও রাসুলগণের তাওহীদের ভাষণ ও তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ । 


তাওহীদের বিষয়ে ৯ জন নবী-রাসুলগণের ভাষণ 

১. নুহ (আ.) 

নুহ আ.) একজন নবী ও রাসুল । তিনি তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত 
শোন LE 


A400 


‘আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 
‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো । তিনি ছাড়া তোমাদের 
কোনো (সত্য) ইলাহ নেই । নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মহা দিনের আজাবের 
ভয় করছি’ ৷’ (আরাফ, ৭:৫৯) 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, নুহ (আ.) তার জাতীকে এক আল্লাহর 
ইবাদত করতে আহ্বান করলেন । আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর আনুগত্য 
ও ইবাদত করা থেকে নিষেধ করলেন । 
তাওহীদের এ আহ্বান শুনামাত্র তার জাতির পীর-মুরিদ, মাজার পূজারী, 
দরগা পূজারী, মূর্তি-প্রতীমা পূজারী, দেব-দেবী পূজারী ও আল্লাহর পরিবর্তে 
নেতা-নেত্রীর অনুসারী মুশরিক সম্প্রদায় তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠলো । 
প্রতিবাদে ফেটে পড়লো । বিভিন্ন বড় বড় পীর-বুযুর্গদের দোহাই দিতে 
আরম্ভ করলো । পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্যকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তুলে ধরেছেন । ইরশাদ হচ্ছে- 
তা ০5855৬55115 
এ ৫41 ০০ শে শর হৈও ৬০ ০৩০১ all dt ০) ০০ ০১০০ 
১১ 
তার কওমের নেতৃবর্গ বললো, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে 
দেখতে পাচ্ছি’ । সে বললো, “হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি 
নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসুল’ ৷ ‘আমি তোমাদের 
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নিকট পৌছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা 
করছি । আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান 
না’ । (আরাফ ৬০-৬২) 
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । ইরশাদ 
হচ্ছে- 
U8 - df LUE ০৮ ০0903 ০ ৩০৪ ১৮ এ 3 এ! ৮% 4০০৪ 
৭২১১ ৩০ তি ১8 _ Ob 5১) এ] 19৯ 915 ভু গত শি 0 
০৮৪ SAN AS YEG ৫ ০ Bad এক OL এডি ff লি 
Us ৬1971000৩৩১ RSH il - 19৬3 0 ৮ ১০১ ও ₹) 
19০০ ৮৪ রর ঠা ৬০০ ডে od ১৭ ৮৪৪ 
০ ০১০০9 ৮ ০৬ ৪ 10৮৮১ এ! লি = BUS 13092 
69৫ HEE গন পরি — 9৬ ১৬ HY LS ১৯০ 5 7004 
৩১৯১ ৪ ৪৩ HSS ০৭3 ০৬ শি এও ও) 09৮ লি) 
_ ৪৩০ ০19৬০ En এ|। 3৮ US শাল 104৮৮ 3৪) 1089 40 
_ UG ১৮১0 ও _ ভাত চা এ910% 05 pd ০) 
ISLS _ bis ০৮১৪ SY এ 4037 তা তি এ) GS SU টি 
bE 206 Bd 199 ৬৮০ BD EG 06 _ ৬৪ 0৩০ Ge 
51 U9 159 90৭5 UG যা ১০৩ 4139 — US 1G 18 — HLS 
Ue — WS dt odd ১ 65196 A 7149 3549 ০ 4 
E5165 — Caf alt 033 ০০ ৮৪124 0819619০১1৯ ৮৮৬৪৯ 
17 Bs es AS OL 58710 (401 ৮০৮)0। ৩ ১৩ ৪ 2) 
১৮১০) ৩৮ ০৯০ ১৭) ৪99) এ সন ০১0৪ Led ৫১ 

DE NE 
নিশ্চয়ই আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে (এ কথা বলে), 
‘তোমার কওমকে সতর্ক করো, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক আজাব আসার 
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পূর্বে । সে বললো, ‘হে আমার কওম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক 
স্পষ্ট সতর্ককারী-যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, তাকে ভয় করো এবং 
আমার আনুগত্য কর’ । ‘তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 
করবেন এবং তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; আল্লাহর 
নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্বিত করা হয় না, যদি তোমরা 
জানতে’! সে বললো, “হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন 
আহ্বান করেছি । ‘অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই 
বাড়িয়ে দিয়েছে’ । “আর যখনই আমি তাদের আহ্বান করেছি “যেন আপনি 
পোশাকে আবৃত করেছে, (েবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দস্ভভরে 
ওদ্বত্য প্রকাশ করেছে’ । “তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে আহবান করেছি" । 
অতঃপর তাদের আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি । আর 
বলেছি, “তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল’ । 
‘তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ‘আর তোমাদের ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ- 
বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা' । “তোমাদের কী হল, তোমরা 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না’? “অথচ তিনি তোমাদের নানা স্তরে 
সৃষ্টি করেছেন” । “তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, কীভাবে আল্লাহ্‌ স্তরে স্তরে 
সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন”? আর এগুলোর মধ্যে চাদকে সৃষ্টি করেছেন আলো 
আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে” ৷ ‘আর আল্লাহ তোমাদের উদগত 
করেছেন মাটি থেকে । “তারপর তিনি তোমাদের তাতে ফিরিয়ে নেবেন 
এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদের পুনরুথিত করবেন” । ‘আর আল্লাহ 
পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, যেন তোমরা সেখানে প্রশস্ত 
পথে চলতে পার’ ৷ নূহ বললো, “হে আমার রব! তারা আমার অবাধ্য 
হয়েছে এবং এমন একজনের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
করেছে’ । আর তারা বলে, “তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; 
বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে' ৷ ‘বস্তুত 
তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি জালিমদের 
ভরষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না'। তাদের পাপের কারণে তাদের 
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ডুবিয়ে দেয়া হল অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হল; তারা নিজদের 
সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পায়নি । আর নূহ বললো, 
“হে আমার রব! জমিনের ওপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না । 
“আপনি যদি তাদের অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট 
করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না'। “হে 
আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার 
হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধবহ 
ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না !' (নুহ, ১-২৮) 


এই সুরার ভিতরে কাফির-মুশরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা 
হয়েছে । যা সর্বকালের সকল কাফির-মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যমাণ । 
বর্তমানেও যার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি । আর তা হলো, নুহ (আ.) যখন 
তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন ৷ বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত ও 
আণুগত্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের আহ্বান 
করলেন । তখন তার জাতির নেতৃরা তার এই মায়াবী আহ্বানকে স্বাগত 
জানানোর পরিবর্তে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুললো । আর এজন্য মোক্ষম 
হাতিয়ার হিসেবে তৎকালীন সময়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত কয়েকজন 
আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো । আর জনগণকে তারা বললো, 
“তোমরা ওয়াদ, সুওয়া+ ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে” কখনো ছাড়বে না। 
মূলত এরা ছিলো এঁ সময়কার কয়েকজন বড় বড় আলেম ও বুযুর্গ । যাদের 
নামে ওরা মূর্তি তৈরি করেছিলো । এদের আল্লাহ এবং তাদের মধ্যে ভায়া 
মাধ্যম হিসেবে ইবাদত করতো । এদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রার্থনা 
করতো । এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
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‘আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুহ (আ.) এর 
সম্প্রদায়ের প্রতীমাগুলো পরবর্তীতে আরবে প্রতিষ্ঠিত হয় । ‘ওয়াদ’ নামক 
প্রতীমা দওমাতুল জন্দলে কাল্ব গোত্রে, ‘সুওয়া’ নামক প্রতীমা হুযাইল 
গোত্রে, ইয়াগুছ’ নামক প্রতীমা প্রথমে মুরাদ গোত্রে পরবর্তীতে ছাবার 
নিকট জাওফ নামক স্থানে বনু গুতাইফ গোত্রে, ইয়াউক' নামক প্রতীমা 
হামদান গোত্রে আর 'নাসর' নামক প্রতীমা হিমইয়ার নামক স্থানে যিলকালা 
গোত্রে স্থাপিত হয় । মূলত এগুলো নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কয়েকজন 
আল্লাহওয়ালা নেক ও সৎ লোকদের নাম । যখন এরা মারা যায় তখন 
শয়তান তাদের ভক্ত সম্প্রদায়ের কাছে একটি সুন্দর প্রস্তাব নিয়ে আসে । 
আর তা হলো, “এই লোকগুলো যেখানে বসতেন সেখানে তাদের মূর্তি 
স্থাপন করো এবং তাদের নামে নামকরণ করো ।' (অতঃপর তাদের নসিহত 
ও উপদেশগুলো আলোচনা করো । আর মনে মনে এই ধারণা করো যে 
যেন তাদের মুখ থেকেই এ কথাগুলো বের হচ্ছে। এতে তাছীর বেশি 
হবে)। লোকেরা শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী তাই করলো । তখন কিন্তু 
এদের ইবাদত করা হতো না । এভাবে এ প্রজন্ম মারা গেলো । অতঃপর 
নতুন প্রজন্ম আসলো । তারা অজ্ঞতার কারণে এ প্রতীমাগুলো ইবাদত ও 
পূজা করতে লাগলো !' (বুখারী ৪৯২০) 


নুহ (আ.) তার জাতিকে পূর্বের আয়াতে শুধু মাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের 
দিকে আহ্বান করেছে । তিনি কোনো পীর-বুযুর্ণের নাম উল্লেখ করেন নাই। 
অথচ তার জাতি প্রতিউত্তরে পাঁচজন আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ 
করলো । বর্তমানে ও তাওহীদের দাওয়াত দিলে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কথা 
উল্লেখ করা হয় । অমুক অমুক বুজুর্গ তারা কি কম বুঝেছেন । তারা যদি 
জাহান্নামে যায় তাহলে আমরাও তাদের সাথে জাহান্নামে যেতে রাজি 
আছি। ইত্যাদি । 
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২. হুদ (আঃ) 
কুরআন মাজীদে যে সকল বড় বড় নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 
তাদের মধ্যে আরেক জন হলেন হুদ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে 
তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

৮৯ এ] ip SS 6 এ] 1০ টি OG A ৬০৬ এ? 
‘আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে ৷ সে 
বললো, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো । তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই । তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন 
করবে না”? (আরাফ, ৭:৬৫) 
হুদ (আ.)-এর এই আবেগময় তাওহীদের দাওয়াতকে তার জাতি স্বাগত না 
জানিয়ে খুবই নিন্দনীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো । তাদের বক্তব্য পবিত্র 
কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে- 

SEE ০০ ৩৬ 6) ৪৬০ ও এ ও এট ০০12০ 040 Sd ০৪ 
‘তার কওমের কাফির নেতৃরা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় 
দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে 
করি’ ।' (আরাফ, ৭:৬৬) 
এই আয়াতে দেখা গেলো হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় মুহূর্তের মধ্যে 
সবকিছু ভুলে গিয়ে তাকে বোকা, নির্বোধ ও মিথ্যাবাদী বলে 
গালিগালাজ আরম্ভ করে দিলো । শুধু তাই না তারা তাওহীদের 
দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের দোহাই দিয়ে 
তাদের শির্ক ও বিদআত যুক্ত বাতিল ধর্ম আকড়ে ধরার দৃঢ় প্রত্যয় 
ঘোষণা করলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক 
আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পুজা করত, 
তাদের ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে এসো আমাদের কাছে যাদ্বারা আমাদের 
ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও । (আরাফ ৭:৭০) 
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বর্তমানেও যখন কুরআন ও হাদীসের দলিল-প্রমাণ দ্বারা তাওহীদের 
দাওয়াত পেশ করা হয়, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সাবধান করা হয় 
তখনও বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের দোহাই দিয়ে একই ধরনের উত্তর দেওয়া 
হয়। 


৩. সালেহ (আ.) 

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে 
আরেকজন হলেন সালেহ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের 
দাওয়াত পেশ করেছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘আর সামুদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে | সে বললো, 
“হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো । তিনি ছাড়া তোমাদের 
কোনো (সত্য) ইলাহ নেই । নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের 
পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে । এটি আল্লাহর উটি, তোমাদের জন্য 
নিদর্শনস্বরূপ । সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে 
আহার করুক । আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে 
তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে’ |” (আরাফ, ৭:৭৩) 

সালেহ (আ.) কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুজেযা স্বরূপ একটি উট 
দান করেছিলেন । কিন্তু তার জাতি তার তাওহীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া 
তো দূরের কথা, উল্টো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন স্বরূপ দানকৃত উটটির 
পায়ের রগ কেটে দেয় ৷ যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। 
তারা সরাসরি সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো । পবিত্র 
LL রত 
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এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী” । অতঃপর তারা উষ্্রিকে যবেহ 
করলো এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করলো । আর তারা বললো, “হে 
সালিহ, তুমি আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, 
যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক’ । ফলে তাদের ভূমিকম্প পাকড়াও 
করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল । আরাফ, 
৭:৭৬) 


৪. ইব্রাহিম (আঃ) 

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে 
আরেকজন হলেন ইব্রাহিম (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের 
দাওয়াত পেশ করেছিলেন । পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইব্রাহিম (আ.)- 
এর দাওয়াতকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে । নিম্নে কিছু আয়াত পেশ 
করা হলো_ 

৩ ০৬০ & ৬০৯) 50 dT Lf do 90 0 তে এও 20 
আর (স্মরণ করো) যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, “তুমি কি 
তিউিলোলে হেরা হা রি ভাতার ও তোমার 
কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি’ । (আনআম, ৬:৭৪) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ইব্রাহিম (আ.) সর্বপ্রথম নিজের পিতাকে 
দিয়েই তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। আর সেখান থেকেই বাধা 
প্রাপ্তির সুচনা হলো । সন্তানের আবেগমাখা এই তাওহীদের দাওয়াতকে 
গ্রহণ না করে পিতা যে ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন পবিত্র কুরআনে তা 
এভাবে বিবৃত হয়েছে- 

৪০ ৪৮০৯3 ৩৫৪১১ 5 ৩৪ ৮৯2 ৪ জরা ১৪ ৩৪ শি ৩৩ 
পিতা বললো- ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার 
প্রাণনাশ করব । তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দুর হয়ে যাও । (মারইয়াম 


১৯:৪৬) 
অপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আ.) তার পিতাকে এবং 


তার সম্প্রদায়কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে 
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যাদের ইবাদত করছে তাদের থেকে তিনি বারা'আহ্‌ বা সম্পর্কছেদ 
করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 
39১৫ ০০ পে ভর্তা এ) nll সিগিঠ! UU 9 

“আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 
সম্পর্কযুক্ত" ৷’ যুখরুফ, ৪৩:২৬) 
অপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইব্রাহিম আ.) তাওহীদের দাওয়াত 
পেশ করার সাথে সাথে তার জাতির মনগড়া দেব-দেবীদের দুর্বলতাগুলো 
তুলে ধরলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩1 ৩১৭৪ লি ৬! ০ ১৯ SOS 892) এ] 12 4১2 UG By rll 
401 ০১১ ১5 0588 চে 91 Sy © AB SEH allt ০১১ ৮ 0 

১৯০ এ 41363554517 3১21 এ] Ne AG ৪১) ৫ ০345 
‘আর (স্মরণ কর) ইবাহিমকে, যখন সে তার কওমকে বলেছিল, “তোমরা 
আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তার তাকওয়া অবলম্বন কর; এটি তোমাদের 
জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান’ তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
যাদের উপাসনা করো তারা তোমাদের জন্য রিয্‌ক-এর মালিক নয় । তাই 
আল্লাহর কাছে রিযৃক তালাশ কর, তার ইবাদাত করো এবং তার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ৷" (আনকাবুত, 
২৯:১৬-১৭) 
যেহেতু ইব্রাহিম (আ.) নিজ পিতা ও সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত 
দেওয়ার পাশাপাশি তাদের থেকে বারা'আহ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন । 
সে কারনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইব্রাহিম (আ.) ও তার 
সঙ্গীদের গোটা দুনিয়ার তাওহীদবাদী মুমিনদের জন্য আদর্শ রূপে ঘোষণা 
করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
৮৫৩, চা ৮৫ 1)0$ ১1252 5449 ৮08 ৬১ FEES 8925৫ ৩৬ 55 
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ইব্রাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 
উত্তম আদর্শ । তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, “তোমাদের সাথে এবং 
আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত করো তা হতে আমরা 
সম্পর্কমুক্ত । আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের- 
তোমাদের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা 
এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন । (মুমতাহিনা, ৬০:০৪) 
এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে । আর তা হলো ইব্রাহিম (আ.) 
বললেন, “তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর 
ইবাদত করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত ৷ এতে বুঝা যায় মূর্তি-প্রতিমা ও 
দেব-দেবীদের বর্জন করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূর্তি পূজারীদের 
বর্জন করা । তাই ইব্রাহিম (আ.) প্রথমে মূর্তি পূজারীদের থেকে বারা'আহ 
ঘোষণা করলেন ৷ তারপরে আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর ইবাদত করা হয় 
তার থেকে বারা'আহ ঘোষণা করলেন । আর এভাবে তাওহীদের দাওয়াত 
পেশ করলে অবশ্যই জুলুম-নির্ধাতন ও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে । 
ইব্রাহিম (আ.) কেও সেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

৩৪৬ লিড 2] ST 1১703 5৮1 
“তারা বললো, “তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদের 
সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও’ (আম্বিয়া, ২১:৬৮) 
আর বাস্তবে ইব্রাহিম আ.) কে তারা আগুনে নিক্ষেপ করেই ছেড়েছিলো । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে হিফাজত করেছেন । 


৫. শুয়াইব (আঃ) 

পবিত্র কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের 

মধ্যে আরেকজন হলেন শুয়াইব (আ.) । তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের 

দাওয়াত পেশ করেছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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৬৪1১১০৪ ১) টিন লে ১৯ 33 ০৮০ 40 1৯)উ শি) সেভ 
৩০০৮ শি ০০ ৮ SIS ৬১০. এ ১১0 


কিতাবুল ঈমান ১২৬ 


‘আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে । সে 
বললো, “হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো । তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই । তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে । সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে 
পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর তোমরা 
জমিনে ফাসাদ করবে না তা সংশোধনের পর । এগুলো তোমাদের জন্য 
উত্তম যদি তোমরা মুমিন হও’ । (আরাফ, ৭:৮৫) 
এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, শুয়াইব (আ.) তার জাতিকে খুব সুন্দরভাবে 
তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন । তার জাতির উচিত ছিলো এই 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাওহীদের সাহায্যকারী হিসেবে দাড়িয়ে যাওয়া । কিন্তু 
না, তারা তা করলো না । বরং তারা তার বিরোধিতা করলো । তাকে নানা 
রকম হুমকি দেওয়া হলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
৬০ ৩০০ 1১ ০09 ih ৪ ৩৪০৫ এ ৬1১৮০ চে ০ ৩৪ 
৩৯১৩ ভ 99০৫ এ Gf 
‘তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বললো, “হে 
শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের 
অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের 
ধর্মে ফিরে আসবে । সে বললো, ‘যদিও আমরা অপছন্দ করি তবুও? 
(আরাফ, ৭:৮৮) 
এখানে দেখা গেলো যে, শুয়াইব (আ.)-কে এবং তার প্রতি যারা ঈমান 
এনেছে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে দেখা যায় যে, শুয়াইব (আ.) এর 
জাতির নেতৃবর্গ জনগণকেও শুয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার 
চেষ্ঠা করেছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
‘আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরি করেছিল তারা বললো, ‘যদি 
তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে !’ আরাফ, ৭:৯০) 
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বর্তমানেও যারা তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে তাদের বিরুদ্ধেও একই 
ধরনেরবক্তব্য প্রদাণ করা হয় । দেশ থেকে বের করে দেওয়া অথবা জেল- 


জুলুম ও নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করা, জনগণকে তাদের থেকে সতর্ক 


করে দেওয়া । 


৬. ইয়াকুব (আ.) 

পবিত্র কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে 
আরেকজন হলেন ইয়াকুব(আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের 
দাওয়াত পেশ করেছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
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‘তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃতু নিকটবর্তী হয়? যখন সে 
সন্তানদের বললো, আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, 
আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের 
এবাদত করব | তিনি একক উপাস্য | বোকা ২:১৩৩) 


৭. ইউসুফ (আ.) 
কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে 
আরেকজন হলেন ইউসুফ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের 
দাওয়াত পেশ করেছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০9১ ০5 OU 6 9৫ ঠা | of তিপ ০৮৮ শু At ৩ & 
«0 01৮৩৭ ৩ ০৬০ i ৬ dt ০3 TIT লি উল সপন UJ 
১৬৭৪ ৫০০৩ STAG পা 0 CUS BU 0112৬ Uf Sf 
‘হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি 
মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ’? “তোমরা তাকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো 
নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা 
করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাধিল করেননি । বিধান একমাত্র 
আল্লাহরই । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাকে ছাড়া আর করো ইবাদাত 
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করো না’ । এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না” । (ইউসুফ, 


১২:৩৯-৪০) 

এই আয়াতদ্বয়ে দেখা গেলো যে, ইউসুফ (আ.) জেলখানায় বসেও 
তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন । এভাবেই মুমিনরা যেখানে থাকবে 
সুযোগ পেলেই সেখানে বসে তারা তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে দিবে । 
জেলের অন্ধকার কুঠুরি তাদের দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না । 


৮. ঈসা (আ.) 

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে ঈসা 
(আ.) অন্যতম । তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ 
করেছিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 


7৪০৫ ৬০৮38 45৬৩ 2১ ভা) dl 91) 

‘(তিনি ঈসা (আ.) আরও বললেন) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং 
তোমাদের রব । সুতরাং তোমরা তার ইবাদাত করো । এটাই সরল পথ !' 
(মারইয়াম, ১৯:৩৬) 

এই আয়াতে দেখা গেলো ঈসা (আ.) তীর জাতিকে আল্লাহর ইবাদতের 
দিকে আহ্বান করেছিলেন । তীর নিজের নয় । এজন্য কিয়ামতে মাঠে যখন 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি আমার বান্দাদের তোমার ইবাদত 
করার জন্য হুকুম করেছিলে । এই প্রশ্ন করা হলে তিনি কি উত্তর দিবেন তা 
পবিত্র কুরআন থেকেই দেখা যাক । ইরশাদ হয়েছে- 

১১১ ৮ ০1 জে) ৬১২ 50 CL আআ লিড 08 ot Ud U6 3 
2206 2৬ এড এ ৩1৭ ও পে 6 এডি OKT 6 ৬৮৬০ IE alt 
Ud CBG ord (4৩ ONO জে 6 ০৬ md ৬ ৬০ 
৩ ৮3 55১ 5 5 ৮626 CASS ৮409 ও) A fw FAL 
‘আর আল্লাহ যখন বলবেন, “হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদের 
বলেছিলে যে, “তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে 


গ্রহণ করো?’ সে বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই 
তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয় । যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই 
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আপনি তা জানতেন । আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর 
আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি গায়েবী 
বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত" । “আমি তাদের কেবল তাই বলেছি, যা আপনি 
আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্ুু- 
হর ইবাদাত করো । আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি 
তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম । অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন 
তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী । আর আপনি সব কিছুর ওপর 
সাক্ষী |” (মায়েদা, ৫:১১৬-১১৭) 
এই আয়াতে দেখা গেলো ঈসা (আ.) এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে 
আহ্বান করেছেন । নিজেকে কখনোই আল্লাহর পুত্র অথবা অবতার অথবা 
ংশ বলে দাবি করেননি । বরং তিনি যেদিন জনুগ্রহণ করেছিলেন সেদিনই 
তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩০9 CF 5 ৩ 6০5 তি) ৩ তি) OES তত এ] এল ও UN 
(০ 5১ 6 2590 2১৪ 
“শিশুটি বললো, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন 
এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন’ । ‘আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি 
আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি 


আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন” । (মারইয়াম, 
১৯:৩০-৩১) 


৯. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও এ 
তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, বরং মেরাজের পুর্ব পর্যন্ত শুধু তাওহীদের 
দাওয়াতই দিয়েছেন । কারণ মেরাজের পুর্ব পর্যন্ত সালাত, সাওম, হজ্জ, 
যাকাত এর বিধান নাযিল হয়নি । অপর দিকে আল্লাহ আছেন, তিনি 
পরিচালক আল্লাহ (সুব.) এ সকল বিষয়গুলোকে মক্কার কাফেররা পুর্ব 
থেকেই বিশ্বাস করতো, যা শুরুতে প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । 
সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় নবুয়্যাত প্রাপ্তির পরে 
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মূলত: তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন । তারপর আস্তে আস্তে 
পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিধান নাযিল হতে থাকে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর 
করে প্রেরণ করছিলেন তখনও তাকে সর্বপ্রথম তৌহিদের দাওয়াত পেশ 
করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন । যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১১০০ FY EDL el ০৯১ ০৪ 4৪ ৬ ৪৪ ০ AE) 
of fl ৯১৬ ৮৪ 136 ES ০৯৮ ভন OU) dl এ! এ ৩ এ 
৩5 1019৬ 78 ১৬ 401 0950 as 59 lr 0 dy 0 Sf Es 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আজ বিন জাবালকে ইয়ামানে 
পাঠাচ্ছিলেন তখন বললেন, তুমি যাচ্ছো এমন একটি জাতির নিকট যারা 
আহলে কিতাব । অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তারা আসমানী কিতাবের অনুসারী । 
তাই তুমি যখন তাদের কাছে পৌছে যাবে তখন তাদের সর্বপ্রথম এই স্বাক্ষী 
প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ 
নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত 
রাসুল । যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের ওপর দিবা রাত্রে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ 
করে দিয়েছেন ।..... (বুখারী ১৩৯৫, মুসলিম ১৩০, তিরমিযী ৬২৫, ইবনে মাজাহ 


১৭৮৩) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা জীবন মূলত এই 
তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্রক সংগ্রাম করেছেন। পবিত্র 
কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাওহীদের ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ 
হয়েছে- 

৮৮০1 ১৮০ ১৯ ২]! 3 ২০০ এ! ০) 
‘আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ । তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ 
নেই । তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু ৷ (বাকারা ২:১৬৩) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 


১৭০ ০০৬ ২9 এ! পরি! পপি! ৬৪ ৪1৪ 
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“বলো, ‘আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ । 
সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে*? আম্বিয়া, ২১:১০৮) 
এধরনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ 
(স.) এর মাধ্যমে তার এককত্ের ঘোষণা দিয়েছেন । সকল ক্ষেত্রে একজন 
ইলাহ এর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে । মসজিদে যে আল্লাহর হুকুমে ৫ ওয়াক্ত 
সলাত, জুম্মার সলাত আদায় করা হয়, রমজান মাসে যে আল্লাহর হুকুমে সিয়াম 
পালন করা হয় সেই একই আল্লাহর হুকুমে সংসদে তার আইনের বিরুদ্ধে কোনো 
আইন তৈরি করা যাবে না । আদালতে মানবরচিত আইনে বিচার ফায়সালা করা 
যাবে না । ব্যংকে সুদের বৈধতা দেওয়া যবে না। এগুলো করলে দুই আল্লাহর 
আনুগত্য করা হয় । মসজিদে এক আল্লাহর আনুগত্য আর বাহিরে অন্য আল্লাহর 
আনুগত্য । মসজিদের আল্লাহ আরশে সমাসীন, আর বাহিরের আল্লাহ সংসদে ও 
মন্ত্রণালয়ে সমাসীন । অথচ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন- 
১5১৬ ও ১৮5 21 9 এ ৩৪ ৩৫1১ ও এ 0৬) 
“আর আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো 
কেবল এক ইলাহ । সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো !’ (নাহল, ১৬:৫১) 
বুঝা গেলো মক্কার তৎকালীন কাফির মুশরিকরাও একই রোগে আক্রান্ত 
ছিলো । তারাও বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত করতো । সে কারণেই যখন 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত 
দিলেন তখন তারা এই বলে আপত্তি করেছিলো যে, তিনি কি সকল 
ইলাহপগুলোকে হক ইলাহে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল । তারা আল্লাহকে 
অস্বীকার করে নাই ৷ এক আল্লাহকে অস্বীকার করেছে । সেকারণেই তাদের 
যখন তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তারা বলেছিলো- 
শেল সু 9103 এ! ফট এ 
“আর আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো 
কেবল এক ইলাহ । সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো ।” (সাদ ৩৮:৫) 
বুঝা গেল মক্কার তৎকালীন কাফিরগণ ঞ& 31 এ৷ 3 এর ঘোষণা শুনেই 
বুঝতে পেরে ছিল যে, এই কালিমার মানে কি? তারা বুঝতে পেরেছিল 


4 ৷ এ। ঘোষণার মূল দাবি ও মর্ম কি? 
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8 এ এ ঘোষণার সারমর্ম/মূলকথা 

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, ইসলামের মুল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ । 
আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে 4 3। 4 ৬’ । এ কালেমাকে স্বীকার 
করার অর্থ হচ্ছে নিয়ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া: 
আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা । 
মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা । 
* একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে 
ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা । আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা । 
* আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস 
নাকরা। 
* আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস 
করা । এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস 
করা । 
আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না 
করা । একমাত্র আল্লাহকেই রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা । 
বিপদ হতে উদ্বারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করা । 
* আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে না থাকা । নিজের প্রবৃত্তি ও 


দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা । 
জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা 
এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা । 


* আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা । 
আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না 
করা এবং কাউকে ভয় না করা । 

ঙ আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় না জানা এবং তাকেই 
অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা । 
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কোনো মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, 
শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা । 
জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ 
বিশ্বাস হদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন 
সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত 
থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা । 

এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা । 

* নবী-রাসুল, জ্বীন_-ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, পীর-বুযুর্গ ও সাধু-সজনকে 
ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর 
নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা । তবে সুপারিশ করার 
ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) 
তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে । 

* কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা । 
এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুক্ত এবং 
পবিত্র । যিনি এক, একক, তার কোনো শরীক নেই । 

* কোনো বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্ব ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব বা 
অবতারত্ব স্বীকার না করা । যেমন হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে 
করে। 

* আল্লাহ প্রতি মুহুর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত, তাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা । ছোট বড় সকল 
কাজই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা । 

নিজেকে কোনো বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা । এমনকি স্বীয় 
প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহর নিকট থেকে 
প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করা । 


মোট কথা: ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র জীবন- 
সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তার কমান্ড মেনে নেওয়াই হচ্ছে 
£। 4 4 ৫ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর মর্ম কথা । 
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তাওহীদের মর্মবাণী 40 $ %। (লা-ইলাহা ইল্লাহ) এর দুটি অংশ ৪ 
এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাওহীদের মর্মবাণী 4) ১। & ঘ লো ইলাহা ইল্লাহ) 
নিয়ে আলোচনা করেছি। এই কালিমার দুটো অংশ রয়েছে। একটি 
আরেকটির সম্পূরক । দ্বিতীয় অংশ ব্যতীত শুধু প্রথম অংশ বিশ্বাস করলে 
কাফির হয়ে যায় । আর প্রথম অংশ ব্যতীত দ্বিতীয় অংশ নিরর্থক হয় । 

* প্রথম অংশ এ এ (লা-ইলাহা) যার অর্থ হলো কোনো আল্লাহ নেই। 
দ্বিতীয় অংশ %। 3। (ইল্লাল্লাহ) অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহ ছাড়া । 
প্রথম অংশে রয়েছে বর্জন ৷ আর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে গ্রহণ ৷ প্রথম অং 
হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে 
গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয় তাওহীদের রুকন দুইটি । কুফর বিত 
তাগুত ও ঈমান বিল্লাহ । এই দুইটি অংশ যারা একত্রে ধারণ করবে তারাই 
কেবলমাত্র ইসলামের শক্ত রজ্জুকে ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার 
নয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
207) $ ALBIS ৬৪%। 574৬ ৬০০৪০ এ ab ১ ০১৪০৬ ১৫ ১৬ 
“অতএব, যে ব্যক্তি তাগৃতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয় । আর 
আল্লাহ সর্বশ্বোতা, সর্বজ্ঞ ৷’ (বাকারা, ২:২৫৬) 

* 2 / (লা-ইলাহা) মানে সকল বাতিল ইলাহ কে বর্জন, এ৷ 3। (ইল্লাল্লাহ) 
মানে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ । 

* এ (লা-ইলাহা) মানে %4৯/ (তোখলিয়াহ) সকল ঞ /৯ (গায়রুল্লাহ) 
থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর ৷ ॥ (ইল্লাল্লাহ) মানে 2% (তাহলিয়াহ) 
শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা । পুরাতন বিন্ডিং-এ রঙ করতে হলে 
পুরাতন রং ঘঁষে-মেজে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নতুন রঙ করলে তাতে 
স্থায়ী হয় । আর পুরাতন ময়লা রঙের ওপর রঙ করলে যেকোনো মুহূর্তে নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । ঠিক তেমনিভাবে এ!  (লো-ইলাহা) এর মাধ্যমে 
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অন্তরটাকে সমস্ত গাইরুল্লাহ থেকে খালি করা হয়। যাকে বলা হয় 
‘তাখলিয়া’ ৷ আর এ (ইল্লাল্লাহ) নতুন রঙ তথা আল্লাহর রঙে রঙিন করা 
হয়। যাকে বলা হয় “তাহলিয়া* অস্কৃতকরণ বা পরিপূর্ণকরণ ৷ পবিত্র 
কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যাওয়া । ইরশাদ 
হয়েছে- 

১১১৬৬ এ ১০) ৪ এএ। ৩ তি ডট এএ। জপ 

“বলো, আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম । আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর 
চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তারই ইবাদাতকারী ।” (বাকারা, ২:১৩৮) 
* 0 (লা-ইলাহা) সকল ঞ। /৯ (গায়রুল্লাহ) এর এ (নাফি) আর 4 0 
(ইল্লাল্লাহ) মানে শুধু আল্লাহর ২১৩ (ইছবাত)। 
এখানেই কাফির/মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য । কাফিররা 
আল্লাহকে ও মানে আবার মূর্তিও মানে । তাই একদিকে আল্লাহর ইবাদত 
করতো আবার অপর দিকে খানায়ে কাবা ও তার আশ-পাশে তিনশত 
ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে ছিল। এজন্য কাফিরদের সঙ্গে আমাদের ৷ ৷ 
(ইল্লাল্লাহ) নিয়ে কোনো বিরোধ নাই, বিরোধ হচ্ছে ণু। ঘ (লা-ইলাহা) 
নিয়ে । | 
এ জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক পীর সাহেবদের দেখা যায়, 
যারা মুরীদদের কে শুধু এ৷ 1 (ইল্লাল্লাহ) যিকির করায় । আবার কেউ &। ধু 
(লা-ইলাহা) আস্তে 4 & (ইল্লাল্লাহ) জোরে যিকির করায়, আবার কেউ ॥ু। 
৷ (ইল্লাল্লাহ) আগে ু। & (লা-ইলাহা) পরে যিকির করায় যাতে কাফির, 
মুশরিক এবং শয়তানরা শুনে ক্ষেপে না যায় । 


4। ৬’ অংশটিই মূল সমস্যা , &। (| নয় 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কার মুশরিকদের “ 
4 ৫ (লা-ইলাহা) -নিয়েই বিরোধ ছিল, & ৷ (ইল্লাল্লাহ) নিয়ে নয় । 
কেননা ইতিপূর্বে দলিল প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে যে, মক্কার 
তৎকালীন কাফির-মুশরিকরাও আল্লাহ আছেন একথা বিশ্বাস করতো । তিনি 
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এসব কিছুই তারা বিশ্বাস করতো । তারা হজ্জ-ওমরা পালন করতো । 
বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতো । হাজীদের পানি পান করাতো । কিন্তু তারা 
'লা-ইলাহা'-এর পরে ইল্লাল্লাহ" বিশ্বাস করতো না। অর্থাৎ প্রথমে “লা- 
ইলাহা'-এর মাধ্যমে সকল গায়রুল্লাহকে বর্জনের ঘোষণা দিয়ে ইল্লাল্লাহ" 
বলে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ করায় তারা বিশ্বাসী ছিলো না । তারা আল্লাহকেও 
মানতো আবার “মিন-দুনিল্লাহ' বা গায়রুল্লাহতেও বিশ্বাসী ছিলো । এ 
কারণে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা শুনলে তাদের মাথা গরম হয়ে 
যেতো । এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে । নিম্নে কয়েকটি 
আয়াত সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হলো- 

প্রথম দলিল, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 

১৮৫৭ এ) 31413 ৮ 0519196 2$ 
“তাদের যখন বলা হত, “আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই’, তখন 
নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কার করত |” (ছফফাত, ৩৭:৩৫) 
মক্কার মুশরিকরা ৷ 0 (ইন্লাল্লাহ)-র ক্ষেত্রে কোনো বিরোধিতা করেনি । 
তারা বিরোধিতা করেছিলো শুধুমাত্র 41 ঘ (লা ইলাহা)-র ক্ষেত্রে । তারা 
বলতো- 


আল্লাহর অস্তিত্ব আছে আমরাও মানি 
আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী আমরাও মানি 
আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা আমরাও মানি 
আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান আমরাও মানি 


আল্লাহর ইন্তেজাম বা ব্যবস্থাপনা আমরাও মানি 
তিনি আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আমরাও মানি 


তিনি চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক আমরাও মানি 
তিনি খাদ্য ও রিয্‌ক দাতা আমরাও মানি 
তিনি বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা আমরাও মানি 
তাহলে বিরোধ কোথায়? 


উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি তারা বিশ্বাস করে তাহলে আমাদের মুসলিমদের 
সাথে তাদের পার্থক্য কোথায়? তখন থলের বিড়াল বের হয়ে আসবে । 
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তারা বলবে আমরা আল্লাহকে মানি । তবে আল্লাহকে পেতে হলে অবশ্যই 
কিছু ভায়া মাধ্যম লাগবে । প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোনো আবেদন করতে হলে 
কোনো মন্ত্রী-এমপির সুপারিশ ছাড়া গৃহীত হয় না। জজের নিকট আবেদন 
করতে হলে কোনো উকিল ছাড়া হয় না। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর 
কাছেও কোনো কিছুর আবেদন করতে হলে দেব-দেবী ও পীর- 
মাশায়েখদের সুপারিশ প্রয়োজন । বিনা সুপারিশে আল্লাহর দরবারেও 
কোনো কিছু গৃহীত হয় না। তাদের দেব-দেবী আর মূর্তি পূজার মূল 
উদ্দেশ্য ছিলো এটাই । তারা কোনো দেব-দেবী বা প্রতীমাকে স্বয়ং আল্লাহ 
মনে করে ইবাদত করতো না। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে_ 
এ io ৬০৮ UA 09989 ALL UG ভি 6 ৬ alll 925 ৩ ৩৩) 
০ I 2৬০ ০৮)0। এ 89 ভে SH 0 এ) ০৯ ও 
৩৮০০ 
‘আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি 
করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না । আর তারা বলে, “এরা 
আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী* | বলো, “তোমরা কি আল্লাহকে 
আসমানসমূহ ও জমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত 
নন’? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক 
উধের্ব ৷’ (ইউনুস, ১০:১৮) 
পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে- 

৬ all এ] 6552 Ui ৮১১৯৫ ০ এট 9১১ ১৮ 19১০ 0483 
“আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর 
নিকটবর্তী করে দেবে !' (যুমার, ৩৯:০৩) 

এ আয়াতদুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও 
প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বিশ্বাস করে তাদের পুজা 
করতো । সরাসরি আল্লাহ হিসেবে নয় । বর্তমানেও যারা পীর-ফকির ও 
মাজার-দর্গা পূজায় লিপ্ত তারাও একই কথা বলে । পীর ছাড়া আল্লাহকে 
পাওয়া যাবে না। পীর সাহেব তার মুরীদদের আল্লাহর নিকটে পৌছে দেয় । 
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পীর সাহেব তার মুরীদদের সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে, ইত্যাদি । 
মূলত তাদের এসব ধারণার পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আল্লাহ 
সম্পর্কে তাদের মন্দ ধারণা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সরাসরি 
বললে শুনেন না। তাই পীর সাহেবরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে 
পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করেন । তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে 
একজন সাধারণ জজের সঙ্গে তুলনা করে । অথচ জজ হলেন একজন 
জনগণের চাকর । ন্যায় বিচারের ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহী 
করতে বাধ্য । জজের অনেক কিছু অজানা থাকে । উকিলগণ আইনি তর্ক- 
বিতর্ক ও বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যকে উদঘাটন করার চেষ্টা 
করে । পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচারের ক্ষেত্রে কারো 
কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য নন। তিনি আহকামূল হাকীমিন । যুক্তি 
তর্কের মাধ্যমে তাকে অজানা কিছু জানানোরও প্রয়োজন নেই । তিনি 
সবকিছু জানেন । তিনি অন্তর্যামী । তারপর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদনের 
ক্ষেত্রে মন্ত্র--এমপির সুপারিশের যুক্তি? তাতো এ সকল লোকদের জন্য 
প্রয়োজন যাদের প্রধানমন্ত্রী চিনেন না । যাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন 
না। আর যারা প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও 
পরিচিত জন তাদের কোনো সুপারিশের প্রয়োজন হয় না। বরং অনেক 
ক্ষেত্রে মন্ত্রী-এমপিরা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আপনজনদের কাছে ধর্না দেয়। 
আল্লাহর কাছে তো সকলেই সমান । সকলকেই তিনি চিনেন । সকলের 
অন্তরের খবর পর্যন্ত তিনি জানেন । কে আছে এমন যাকে তিনি চিনেন না? 
কে আছে এমন যে আল্লাহর কাছে পরিচিত নয়? না, কেউ নেই ৷ আল্লাহর 
কাছে কেউ অপরিচিত নয়। দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহর 
কাছে সকলে সমান । সকলের ডাকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
সাড়া দেন। সকলেই আল্লাহর দরবারের ফকির । কেউ নিজের ব্যাপারে 
গ্যারান্টি দিতে পারে না যে সে নিজে মুক্তি পাবে । তাহলে মুরীদদের 
সুপারিশ করার দায়িত্ব নেয় কিভাবে? হা, কিয়ামতের মাঠে যারা নিজেরা 
আল্লাহর নিকটে মুক্তি পাবে তাদের কিছু লোককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা কিয়ামতে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন । সেটা ভিন্ন বিষয় । 
তাই মূর্তি পূজকেরা যে ধরনের ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করার কারণে শির্কে 
লিপ্ত ছিলো, বর্তমান আধুনিক যুগে মুসলিম নামধারী পীর-ফকির ও দরগা- 
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মাজার পূজারী লোকগুলো সেই একই ধরনের শির্কে লিপ্ত । একারণেই 
মক্কার তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যেভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর 
বিরোধিতা করেছে বর্তমান পীরের মুরিদরাও “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর 
কার্যত বিরোধিতা করে থাকে । যদিও তারা মুখে স্বীকার করে না । কেউ শুধু 
‘ইল্লাল্লাহ’ যিকির করার মাধ্যমে আবার কেউ আগে ‘ইল্লাল্লাহ’ পরে ‘লা 
ইলাহা” বলার মাধ্যমে । অথচ এরকম যিকির কুরআনে নেই, হাদীসে নেই । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে 
সালেহীনরা কেউ এ ধরনেরযিকির করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই । যাই 
হোক যুগে যুগে মুশরিকদের সঙ্গে তাওহীদবাদী মুমিনদের পার্থক্য ছিলো 
‘ও’ আর ‘ই’ এর পার্থক্য । মুশরিকরা আল্লাহকেও বিশ্বাস করতো এবং 
দেব-দেবীদেরও বিশ্বাস করতো ৷ 1) 2! 4 খু “লা ইলাহা ইল্লাহ' নয়, বরং 
& খ। (ইল্লাল্লাহ) ও আছে আবার &॥ ০১১ ৬* (মিন দুনিল্লাহ)ও আছে। 
আল্লাহও আছেন, ভায়া-মাধ্যমও আছে । আল্লাহও আছেন; আর পীর-বুযুর্গ, 
মাজার ওয়ালা, দর্গা ওয়ালাও আছেন । তাওহীদবাদী মুমিন বিশ্বাস করে 
আল্লাহই আছেন; কোনো গায়রুল্লাহ নেই । আল্পহই আছেন; কোনো পীর- 
বুযুর্গ নেই । এটাই হলো ‘ই’ আর ‘ও’ এর পার্থক্য । 

“লা ইলাহা’র ঝগড়া” 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আল্লাহ ছাড়া আর 
কোনো মাবুদ নেই। 

মুশরিকরা বলতো, আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদ আছে। 

বুঝা গেল, আগে না, পরে হাঁ । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 

১3৫5 এ) এ 41 ৮৮ ০৩ 121195 ৮% 
“তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তখন তারা 
ওদ্বাত্য প্রদর্শন করত | ছেফফাত, ৩৭:৩৫) 
পেশী শক্তির অহঙ্কার 
পারে এমন কে আছে? আমাদের শক্তি আছে, জনবল আছে, আমরা 
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গদ্দীনাশীন, আমাদের মাজার আছে, পীর আছে, পার্টি আছে, মন্ত্রী-এমপি 
আছে, হাজার-হাজার মুরীদ আছে । তারা মারমুখী হয়ে তাওহীদবাদীদের 
কণ্ঠ রোধ করতে চায় । কেননা 4 3) 4! এ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তথা 
তাওহীদের কথা শুনে ওদের ব্লাড প্রেসার শুরু হয়ে যেত, চক্ষু লাল হয়ে 
যেত, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তো । দাত কড়-মড় করতো, আর চিৎকার 
দরগা সবকিছু কোনো পাগল, মিথ্যাবদী, জাদুকর ও কবির কথায় ত্যাগ 
করবো? পবিত্র কুরআনে তাদের এই চিত্র তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে- 

১৮৪০ ৮৭ EE ও 58) 
‘এবং তারা বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের 
ইলাহদের পরিত্যাগ করব |” ছেফফাত, ৩৭: ৩৬) 
বুঝা গেল, তারা 4) 4! এ! 3 র অর্থ ঠিকমতোই বুঝেছিল | কেননা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাওহীদের দাওয়াত 
দিয়েছিলেন । ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ঘোষণা দিয়েছেন । স্বতন্ত্রভাবে দেব- 
দেবী, মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদি ত্যাগ করার কথা বলেন নাই । অথচ তারা 
বললো আমরা কি আমাদের দেব-দেবীদের এক পাগল কবির কথায় 
পরিত্যাগ করবো । বুঝা গেলো 'লা-ইলাহা'-এর ভিতরে যে ত্যাগ করার 
কথা রয়েছে তা তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো । নতুবা 1/5)এ ঠা 
৫ (আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করব?) এ কথা কেন বললো? হ্যা, ঘ 
৷ 3) এ! র অর্থ তাই । এজন্য মুশরিকরা বুঝে-শুনেই প্রতিবাদ করেছে। 
এক শ্বাসে দুই গালি : কবি ও উন্মাদ 

০১৪০ ৮৭ Eg %)এ 59157 
“আর তারা বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের আল্লাহদের 
ছেড়ে দেব?’ সেফ্ফাত, ৩৭:৩৬) 
7৮০ (কবি) তাদের ভাষায় 'বেহুদা প্রলাপকারী' । 
১৮৯ (উন্মাদ) বিবেক-বুদ্ধি ও কাণ্ড জ্ঞানহীন । 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেগময় তাওহীদের 
দাওয়াত এবং ঈমানদীপ্ত আহ্বানে তাদের উচিত ছিল এ) (লাব্বাইক) 
বলে সাড়া দেওয়া এবং রাসুলের আহ্বানকে অন্তরের গভীরে স্থান দেওয়া । 
কিন্তু হতভাগা মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
এই আবেগময় আবেদনে সাড়া দেওয়াতো দূরের কথা ৷ উল্টো গালি- 
গালাজ করতে আরম্ভ করলো । “শায়ের মাজনুন* (উম্মাদ কবি) বলে এক 
শ্বাসে দুই গালি দিয়ে ফেললো । 
কাফির-মুশরিকদের এই গালি গালাজ ও মিথ্যা অপবাদের জবাবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুলের স্বপক্ষে ঘোষণা করছেন যে, তিনি 
কোনো কবি নন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

4 ৬৮ ৫০ 7৭ ১০৩ 59 
‘আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয় ।' 
(ইয়াসীন, ৩৬: ৬৯) 
পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
তাদের দ্বিতীয় গালির জবাব দিয়েছেন । ইরশাদ হয়েছে- 

১৯৯৮৭ ৩০ i 575১5 ৮) ply o 

‘নুন! শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে । আপনার 
পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন ।' (কলম, ৬৮: ১-২) 
বুঝা গেল, তাওহীদের বক্তব্য শুনে গালি, গালাজ করা ও মিথ্যা অপবাদ 
দেওয়া মুশরিকদের পুরাতন অভ্যাস । বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম নয়। 
বর্তমানেও যখন কেউ তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করে তখন তার বিরুদ্ধেও 
বর্তমান সময়ের পীর-মাশায়েখ ও তাদের মুরীদেরা নানা রকম গালি-গালাজ 
ও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে থাকে । যা প্রতিটি তাওহীদবাদী মুমিনকে 
কেবল উৎসাহই জোগায় । 


গালির সংখ্যায় আরও সংযোজন : জাদুকর ও মিথ্যাবাদী 
১০ (জাদুকর) । 
2 (মিথ্যাবাদী) । 
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১01 ead a ৩1 ৮ Se 90 1251 ০৪০ ১০ Gr, 
‘আর কাফেররা বললো, এ-তো এক মিথ্যাচারী, জাদুকর । সে কি বহু 
ইলাহকে এক ইলাহ তে কেন্দ্রীভূত করে ফেললো? নিশ্চয়ই এটা এক 
বিস্ময়কর ব্যাপার | তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে 
যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের ইলাহদের ইবাদতে দৃঢ় থাক। 
নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত । (ছোয়াদ, ৩৮: ৫) 
তাওহীদের দাওয়াতের গতি যত বাড়বে কাফির-মুশরিক ও তাদের নব্য 
অনুসারী পীর-মাশায়েখদের বিরোধিতার গতিও তত বাড়বে । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রথমে তারা “শায়ের, মাজনুন বলে 
একশ্বাসে দুই গালি দিয়েছিলো । পরবর্তীতে তাওহীদের দাওয়াত আরো 
বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গালির সংখ্যায় আরো দুটি গালি সংযোজন করলো । 
আর তা হলো > (জাদুকর), 145 (মিথ্যাবাদী) । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার 
কারণে জুলুম-অত্যাচার, নির্ধাতন-নিপীড়ন, ও চরম গালি-গালাজের 
লক্ষবস্ততে পরিণত করলো । কখনও “কবি', “উন্মাদ, আবার কখনও 
‘জাদুকর’, ‘মিথ্যাবাদী’ আবার কখনও “স্বার্থবাদী’ ও ক্ষমতা দখল করার 
পায়তারাকারী' বলে অপবাদ দিতে লাগলো । 
ওদের এত বিরোধিতার কারণ ছিল একটাই, কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বহু ইলাহ ও বহু রবের বিরোধিতা করে এক 
ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান করছে? তারা চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে 
বললো, চলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের 
আলেহা*দের মুলোৎপাটন করতে চায় তাহলে আমরাও দীপ্তপায়ে আমাদের 
আলেহা*দের সাহায্যে অবিচল থাকবো । তাদের স্লোগান ছিলো- 
* তোমরা আমাদের বহু ইলাহ ও বহু রবদের (আলিহা'দের) বর্জন করো 
না। 
* তোমরা আমাদের আলিহাদের চ্যালেঞ্জ করো না। 
* তোমরা আমাদের আলিহাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করো না । 
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এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা-এর সমস্ত ছিফত বা গুরণাবলীকে স্বীকার করার নাম 
তাওহীদ | তেমনিভাবে গায়রুল্লাহর ইবাদতের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার 
করার নামও তাওহীদ । 

মুশরিকরা তাওহীদের বক্তব্য যতবেশি শুনবে, শিরকের আগুন তাদের 
কলিজায় ততবেশি জ্বলবে । অতএব, শিরকের গতি বুঝতে হলে তাওহীদের 
দাওয়াত বেশি বেশি শুনাতে হবে । 
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“যখন আপনি কোরআনে আপনার রবের এককত্ব (তাওহীদ) বর্ণনা করেন, 
তখন অনীহাবশত: ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায় ॥ বেণী ইসরাঈল: ৪৬) 
4 এ! 4! 4 লো ইলাহা ইল্লাহ) এর মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার 
পরেও যাদের তাওহীদ পরিষ্কার হয়নি তাদের কর্ণকুহরে তাওহীদের বাণী 
পৌছে দেওয়ার জন্য আরো স্পষ্টভাবে $৮; (ওয়াহদাহু) শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে । এটি একটি কার্যকর বুলেট । যা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করে । ওদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বহুগুণে বেড়ে 
যায় । অন্তরের জ্বালা বেড়ে যায় । তাদের মনের ভিতরে প্রশ্নের বাণ ছুটে 
যায় । একের পর এক প্রশ্ন মাথায় আসতে শুরু করে । 
আমাদের লাত* কোথায় গেল? উষ্যা’ কোথায় গেল? মানাত' কোথায় 
গেল? হোবাল' কোথায় গেল? পীর’ কোথায় গেল? খাজা বাবা” গাজা বাবা’ 
ল্যাংটা বাবা” কোথায় গেল? দরগা ওয়ালা" দুর্গা ওয়ালা কোথায় গেলো? 
1219 Yh 1 
“সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেললো |” (সোয়াদ : ৫) 
তারা বিশ্বাস করে আল্লাহও আছেন, খাজা বাবাও আছেন । আল্লাহও 
আছেন, গাজা বাবাও আছেন | আল্লাহও আছেন, কবর ওয়ালাও আছেন । 
আল্লাহও আছেন, পীর সাহেবও আছেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ-ই আছেন, খাজা বাবা নাই ৷ আল্লাহ-ই আছেন, 
গাজা বাবা নাই । আল্লাহ-ই আছেন, কবর ওয়ালা নাই । আল্লাহ-ই আছেন, 
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দরগা ওয়ালা" দুর্গা ওয়ালা নাই | আল্লাহ-ই আছেন, পীর সাহেব নাই । ওঃ 
এবং ই"-র পার্থক্য । একারণেই সুরা ফাতিহাতে বলতে হয়- 
'আপনার-ই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনার-ই নিকট সাহায্য চাই । 
(ফাতিহা, ১:৪) 


৭ 040 755 Er ৪:০৫ ১০ 3 cad Ls 59 ৮০০ i 75 13 
325 ৮৯9 098 
“যখন আল্লাহ্‌র এককত্ব আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
ইলাহদের আলোচনা করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে ॥ 
(যুমার, ৩৯: ৪৫) 
আল্লাহ তা'আলা এখানে মক্কার কাফের-মুশরিকদের আজব চিত্র তুলে 
ধরেছেন, যখন এক আল্লাহ তথা তাওহীদের আলোচনা করা হয়, তখন 
তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় । রাগে-ক্ষোভে অন্তরটা ফেটে যেতে চায় । 
তাওহীদের আলোচনা করে তাদের ওপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে, গালি- 
গালাজের তুফান ছেড়ে দেয়, ভ€সনা ও তিরক্কারের বাজার গরম করে 
ফেলে, শোর-গোল শুরু করে দেয় । 
আর যদি আল্লাহর সাথে তাদের দেব-দেবী, পীর-মুর্শিদ তথা গায়রুল্লাহর 
আলোচনা করা হয়, ঘোড়া শাহ্‌, গাধা শাহ, ইদুর শাহ, বাদর শাহ, লেচু 
শাহ, গোলাপ শাহ ইত্যাদি যোগ করা হয়, তাহলে আনন্দ ধ্বনিতে আকাশ- 
বাতাস মুখরিত করে ফেলে, বাহ্‌ বাহ পাওয়া যায় । হাদিয়া-তুহফাতে 
পকেট ভরে যায় । হালুয়া-মিষ্টি স্তুপ লেগে যায় । খাদেম-খুদ্দামের লাইন 
লেগে যায় । আলীশান ইমারত নিম করা যায় । সকল ভক্ত-বৃন্দের মনটা 
আনন্দে উদ্ভাসিত হয় । খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যায় । চেহারা উজ্জ্বল হয়ে 
যায় । 
এটা বহু পরীক্ষিত একটি টনিক । এদেশের তরিকতপন্থী পীর-মুর্শিদ ও 
তাদের মুরীদদের কাছে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাওহীদের 
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আলোচনা করা হয় তখন তারা বিরক্তিবোধ করে | মন ভরে না । আর যখন 
তাদের মৃত পীর, বাবা পীর, দাদা পীর, নানা পীর ও বিভিন্ন তরীকার 
পীরদের নামে তৈরি করা মনগড়া কিচ্ছা-কাহানী আলোচনা করা হয় । তখন 
তারা খুশিতে নাচতে শুরু করে । আহ্‌ ও ফাগা করতে থাকে (সুফিদের 
বিশেষ পদ্ধতির আওয়াজ) | লাফ দিয়ে মাহফিলের প্যান্ডেলের বাশের 
উপরে উঠে যায় । আবার কাউকে বাদরের মতো লাফা-লাফি করতে ও 
বাশে বাশে ঝুলতে দেখা যায় । এ জাতীয় লোকদের চরিত্রটাকে উপরের 
আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে । 


কুরআনের চতুর্থ সাক্ষী : 
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‘(তাদের বলা হবে) ‘এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে 

ডাকা হত তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে আর যখন তার সাথে 

শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে | সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব 

সমুচ্চ, মহান আল্লাহর’ !' (মুমিনুন, ৪০:১২) 


এ আয়াতে কাফির-মুশরিক, পীর-মুর্শিদ ও তাদের ভক্ত-বৃন্দের আরেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে । আর তা হলো বিপদে-আপদে ও বিভিন্ন 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও দোয়া করার পরিবর্তে 
বিভিন্ন পীর-ফকির, ওলী-আওলিয়াকে মাধ্যম বানিয়ে তারপরে আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করা । অথবা সরাসরি পীর-বুযুর্গ ও ওলী-আওলিয়াদের কাছে 
প্রার্থনা করা । এজন্য তারা পীর বুজুর্গদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে থাকে । 
গাউছ, কুতুব, গাউছুল আজম (সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা), কুতুবুল আকতাব, 
মুশকিল কুশী (সমস্যা সমাধানকারী), হাজত রাওয়ী (প্রয়োজন পুরণকারী), 
গরীবনেওয়াজ (গরিবের দাতা), বান্দানেওয়াজ (বান্দাদের দাতা) । তাদের 
আল মদদ’ (হে খাজা বাবা সাহায্য করো, “ইয়া গাউসুল আজম! আল মদদ 
(হে গাউসুল আজম সাহায্য করো)’ । তাদের বিভিন্ন কিতাবে লিখা রয়েছে- 
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“এই আসমান তোমার, জমিন তোমার 
ওহে বাবা আজমিরী 
আমার দিলের মকসুদ পূরণ করে দাও 
তুমি-ই বাবা আজমিরী । 

এদেশের মাজারপন্থী, পীর-মুর্শিদ ও তাদের মুরীদদের প্রায়ই বলতে শুনা 
যায়, “কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাজা বাবার দরবার হতে’ । এভাবে তারা 
আল্লাহর সাথে ওলী-আওলিয়া, পীর-বুযুর্গ ইত্যাদিকে শরীক করে ডাকে । 
পক্ষান্তরে যদি সরাসরি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ডাকতে বলা হয় 
এবং সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলা হয় তাহলে তারা 
বিরোধিতা করে । বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে সাধারণ জণগণকে বিভ্রান্ত করে যা 
ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি । যেমন, জজের কাছে কিছু বলতে হলে 
উকিল ধরতে হয় । প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছু আবেদন করতে হলে মন্ত্রী- 
এমপিদের সুপারিশ নিতে হয় । তাই আল্লাহর কাছে কিছু আবেদন করতে 
হলেও পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের সুপারিশের প্রয়োজন হয় । অথচ 
এসব কিছুই আশ শির্কুল আকবার বা বড় শির্ক এর অন্তর্ভুক্ত । যা 
একজন মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় । 

বলে গাইরুল্লাহ'কে বর্জন করা যাবে না । ইসলাম বলে কোনো গায়রুল্লাহ'র 
নামে নজর-নাওয়াজ ও মানত করা যাবে না, তারা বলে গায়রুল্লাহর নামে 
এসব কিছু করা থেকে বিরত থাকা যাবে না । ইসলাম বলে কোনো পীর 
বুযুর্গ ও ওলী-আওলিয়াকে হাজত রাওয়াঁ, মুশকিল কুশাঁ, গাউসুল আজম, 
গরীবনেওয়াজ, বান্দানেওয়াজ, ইত্যাদি বলা যাবে না, তারা বলে এগুলো 
বলতে হবে, ছাড়া যাবে না। ইসলাম বলে কোনো নবী-রাসুল, ওলী- 
আওলিয়া ও পীর-মুর্শিদকে কাশফ খোলা, হাজের-নাজের, আলিমুল-গায়েব 
ইত্যাদি বলা যাবে না, তারা বলে অবশ্যই বলতে হবে, এ আব্দার কোনো 
বিরোধিতা করা যাবে না। 
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রোগ একই কিন্তু ডাক্তার ভিন্ন 

পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। কুরআন মাজীদ 
বলছে, আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহ' (তথা পীর, বুযুর্গ, অলী-আউলিয়াদের) 
কে যোগ করার এ রোগ শুধু মক্কার মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না 
বরং পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল । সুতরাং এ কথা 
বলা যায় যে, রোগ একটাই কিন্তু ডাক্তার পরিবর্তন হচ্ছিল । 


কুরআনের পঞ্চম সাক্ষী : 
০৪৯৬ ২ লি ৩ 9 555) ১৩) (৮ 6 লিও ৩ ০ ও লও না 
৩০০ ৮০০ ৬ dl ১ 
“তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নুহ, আদ ও সামুদের এবং 
তাদের পরবতীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ 
জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বরগণ প্রমানাদি নিয়ে আগমন 
করেন । (ইব্রাহিম ১৪:৯) 
যখনই নবী-রাসুলগণ মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের কথা বলেছেন এবং 
তাদের কাছে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ‘লা ইলাহা ইন্লাহ'র মূল দাবি পেশ 
করেছেন, তখনই তারা (কাফেররা) জবাবে বলেছে- 
৩০৫ ০৬৭ UB উঠত এ ৩৩ ৪ ০৪০০ of ১554৬ ০৭ 3105! 
“তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ! তোমরা আমাদের এ মাবুদ থেকে 
বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত । অতএব 
তোমরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করো ।” (ইব্রাহিম ১৪:১০) 


এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরা ও নবী- 
রাসুলদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এ কারণে যে তারা বুঝতে 
পেরেছিল আমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদদের ইবাদত করা থেকে বাধা 
প্রদান করা হচ্ছে। 

কুরআন মাজীদে অনক মুশরিক সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে তাদের 
রোগের কথা বর্ণনা করেছেন । তাহলে দেখুন তারা নবী-রাসুলদের কি উত্তর 
দিয়েছিল- 
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কওমে নূহ : 
নূহ (আ.) যখন তার কওমকে বা তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত 
দিলেন তখন তারা তার দাওয়াত গ্রহণ না করে উল্টো তারা জনগণকে 
ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তৎকালীন সময়ের কিছু প্রসিদ্ধ আল্লাহ ওয়ালা 
ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করলো । যাদের নামে ওরা পরবর্তীতে মূর্তি ও 
প্রতীমা তৈরি করেছিলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

1০০43 35) CA 3০ ৬০ ২3150 ১১ ২3 পা ১১ ২1995 
“তারা বললো, “তোমরা তোমাদের ইলাহদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ 
করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে 1" (নূহ, ৭১: ২৩) 


নুহ আ.) তার জাতিকে শুধু মাত্র এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান 
করেছিলেন । তিনি কোনো পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেননি ৷ তাদের 
বিরুদ্ধে কোনো কথাও বলেননি । অথচ তার জাতি প্রতিউত্তরে পাঁচজন 
আল্লাহ ওয়ালা'দের নাম উল্লেখ করলো । বর্তমানেও তাওহীদের দাওয়াত 
দিলে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কথা উল্লেখ করা হয় । যাদের নামে মাজার 
তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন তরীকা তৈরি করা হয়েছে । এদেশে যখন পীর-মুরীদি 
ও বহু তরিকা এবং কবর-মাজার পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় তখন নূহ 
(আ.) এর সম্প্রদায়ের মতো বর্তমান সময়ের পীর পূজারী, কবর-মাজার 
পূজারী, বহু তরীকার অনুসারী লোকেরা শাহ জালাল, শাহ পরাণ, 
খানজাহান আলী, চরমোনাইর পীর, শর্ষিণার পীর, জৈনপুরীর পীর, 
ফুরফুরার পীর ইত্যাদী লোকদের নাম উল্লেখ করে । এরা সকলেই কি 
গোমরাহ ছিলো? তারা কি কুরআন হাদীস বুঝে নাই? শুধু আপনারাই 
বুঝলেন? উনারা যদি জাহান্নামে যায় তাহলে উনাদের সঙ্গে আমরাও 
জাহান্নামে যেতে রাজি আছি। এমনকি কোনো পীর ভক্ত ইমাম তার 
মুসল্লীদের এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে জিজ্ঞাসা করেন উনারা যদি জাহান্নামে 
যায় তাহলে উনাদের সাথে জাহান্নামে যেতে আপনারা কে কে রাজি 
আছেন, হাত তুলুন। আর জনগণ তখন হাত তুলে সমর্থন দেয় এবং 
তাওহীদবাদী আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপমানজনক স্লোগান দিতে 
থাকে । 
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কওমে আ'দ : 

UU ১৩৫ OS 699 4০৮) 90 234 098 
“তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত, 
তাদের ছেড়ে দেই?’ (আরাফ, ৭:৭০) 
অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইবাদত করতে আপত্তি করে নাই, শুধু তাওহীদ তথা 
এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তাদের আপত্তি ছিল । 
কওমে হুদ : 
হুদ (আ.) এর জাতি অহঙ্কার এবং দাস্তিকতা প্রকাশ করে হুদ (আ.) কে 
বললো- 
৩০৭ ৩৫ ৬৯৭ 6) ৬৫৯ ০৪ একতা Se Lo 53 জল ৬ 6 ১9 6190 
“তারা বললো-হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আস নাই, 
আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর 
আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই | (হুদ, ১১: ৫৩) 
এই আয়াতেও প্রমাণিত হলো হুদ (আ.) গাইরুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি 
কওমে সামুদ : 


৫%। পন এ 45 


৬ এ 9৪ এছ 5 সে Of UG 3৪ ০19৮ 2 CSS ৩০ 519 
৮ ৬১৩০০ ৬৩ 

“তারা বললো-হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা 

ছিল । আমাদের বাপ-দাদা যার ইবাদত করত তুমি কি আমাদের তার 

ইবাদত করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছ 

আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না । (হুদ, 

১১: ৬২) 

আহলে মাদয়ান : 

শুআইব (আ.) তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পরে তার জাতি 

তাকে উত্তর দিলো- 


he 455 EEE 


৩5০ ১৫ 6 5 sf ৪১০ ৩০ ০৮ 2198 
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“তারা বললো, হে শুআইব (আ.) তোমার সালাত কি তোমাকে ইহাই শিক্ষা 
দেয় যে, আমরা এসব ইলাহদের পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা 
যাদের ইবাদত করত?’ (হুদ, ১১: ৮৭) 

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বকালে মুশরিকরা আল্লাহ 
তাআলার একত্ববাদকে অস্বীকার করতো, এবং তারা সর্বশক্তি দিয়ে 
তাওহীদবাদী লোকদের প্রতিহত করার চেষ্টা করতো । বর্তমানে তার 
ব্যতিক্রম নয় । আল্লাহ্‌ (সুব.) যথার্থই বলেছেন- 


১৮০১০ ৮৯ ab ৯১৫৮৮ ০১ 
‘তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনা স্বত্তেও মুশরিক । |" (ইউসুফ ১২:১০৬) 


তাওহীদের শর্তাবলী বনাম ২ 6 414 এর শতবিলী : 
শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য 
এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয় । আর এটা হয়ে থাকে 
জিনিসের বাইরে এবং তা শুরু করার পূর্বে । যেমন, সলাতের জন্য অজু 
করা শর্ত । অজু না হলে সালাত হবে না । কিন্তু অজু হলেই সালাত আদায় 
হয়ে যায় না। বরং অজু সলাতের বাহিরের অংশ । যা সালাত শুরু করার 
পূর্বেই পুরণ করতে হবে । ঠিক তেমনিভাবে তাওহীদের অনেকগুলো শর্ত 
আছে । এর গুরুত্ব অপরিসীম । এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং এর শর্তগ্তলো 
পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব । এটা এজন্য যে, কারো মাঝে 
তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূল 
ভিত্তি-ই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে । যেমন সালাত সহীহ হওয়ার 
শতবিলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন ওজু করা, কিবলামুখী হওয়া 
অথবা ছতর ঢাকা না পাওয়া যায় তাহলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে । 
তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি 

প্রথম শর্ত : এ! (জ্ঞান) 

তাওহীদের প্রথম শর্ত হলো তাওহীদের কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর 
জ্ঞান অর্জন করা । ‘লা ইলাহা’ বলে কাকে বর্জন করা হলো? কেনো বর্জন 
করা হলো? কিভাবে বর্জন করতে হবে? ‘ইল্লাল্লাহ’ বলে কাকে গ্রহণ করা 
হলো? কেনো গ্রহণ করা হলো? কিভাবে গ্রহণ করতে হবে? ইত্যাদি 
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সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
dy এ! ও Ses 

‘তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ॥' মুহাম্মদ, ১৯) 

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ 

কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায় । এ 

কারণেই (তাওহীদের) ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা বান্দার ইসলাম কবুলের 

জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে । হাদীসে বর্নিত হয়েছে_ 

ও এলেও 9৯) 55 ৩7৮০3 ale আ ০7 01450 J ০৩ ০৬৬ ৩৪ 
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উসমান (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ একথা জানা 


অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে ।' (মুসলিম ১৪৫, 
মুসনাদে আহমাদ ৪৯৮, মেশকাত ৩৭) 


আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (েহ.) বলেছেন, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম ‘লা ইলাহা ইন্লাল্লাহর 
অর্থ এবং এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হয়, আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা 
বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*র উপকারিতা 
হচ্ছে এর অর্থসহ সেই ইলমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা % 
০৩ (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা 
আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন । ওয়াজির আবুল মুজাফফর “আল ইফছাহ' 
সাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা 
হয়েছে । 

তিনি আরো বলেন, আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে 3। শব্দের পরে আল্লাহ শব্দের 
পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার 
যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট । অতএব, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া 
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অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না । তিনি বলেন, এখানে সার 
কথা হচ্ছে, তাগৃতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা 
উভয় বিষয়ই এ কালেমার অন্তর্ভূক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া । তাগৃতের ক্ষেত্রে 
আপনার উলুহিয়্যাতের অস্ব কৃতি আর আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের তর স্বীকৃতি 
দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হলেন, যারা তাগৃতকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর 
আল্লাহর প্রতি (ইলাহ হিসেবে) ঈমান এনেছে । আদ দুরার আস সানিয়াহ) 
শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহ.) বলেন, আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন- 

ol 5 ভি) ১৮) এ! ১ ALT 415১0) AW EN 
‘বস্তুত: সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম (বার্তা) । আর এটা 
পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদের সাবধান করা হবে এবং তারা 
জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা 
যেন চিন্তা-ভাবনা করে ।” ইব্রাহিম ১৪: ৫২) 
উপরোক্ত আয়াতে ১৬1১ এ! ৯২ এ 1552 (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে 
ইলাহ একজনই) বলা হয়নি । বরং বলা হয়েছে যাতে তারা জেনে নেয়... । 
অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন_ 

১১০৮১) (৬ ৬৫৪ 2 

“তবে যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয় !' যুখরূফ, ৪৩:৮৬) 

এখানে “যারা জেনে-বৃঝে সাক্ষ্য দেয়’ বলে জানার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে । এসব আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন 
যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা । উপরোক্ত 
আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে “অর্থসহ 
'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'র জ্ঞানার্জন করা, আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে 
অর্থসহ ‘লা-ইলাহা ইন্্রাল্লাহ"র জ্ঞান না থাকা । অতএব, অর্থসহ কালেমার 
জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালিমার অর্থ 
সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মূর্খতা । 

শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা 
(লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ) এর দাবি মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র 
শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বরং এ মৌখিক 
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সাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিবসে একটি দলিল হিসেবে 
বিবেচিত হবে । অবশ্য যারা শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলে থাকে 
যেমন কাররামিয়া সম্প্রদায় এবং যারা আন্তরিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে ঈমান 
বলে যেমন জাহামিয়া সম্প্রদায়, তারা এ মতের বিরোধিতা করে । 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কর্ম ও দাবির ব্যাপারে তাদের মৌখিক সাক্ষ্য 
প্রদানকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন । অথচ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের 
মধ্যে তারা কয়েক ধরনের“তাগিদ” (91001119515) ব্যবহার করেছেন । 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 
207 45571 ৩৫ ০ 209 alr 5557 ৩ 5196 ১9৪৬০ এত গু 
১9১44 05০) 31 eS 
“যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার 
রাসুল । আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী ৷ 
(মুনাফিকুন, ৬৩:১) 
মুনাফিকরা তাদের মৌখিক সাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোণ থেকে 
তিনটি- ৩ (নিশ্চয়ই) J (অবশ্যই) এবং | (বিশেষ্য প্রধান 
বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (610019515) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ 
তা'আলাও তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার জন্য যে বাক্য ব্যবহার 
করেছেন সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ তাগিদ (91710119515) ব্যবহার করেছেন । 
এর সাথে সাথে তাদের একটি বিশ্রী (মুনাফিক) উপাধিতে ভূষিত করার 
ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের ভয়ঙ্কর ও বীভৎস জ্ঞানের কথা বলেছেন । এ 
তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে 
অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে 
হবে। 
যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ 
ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও 
সে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম 
করে । যে ব্যক্তি কিতাবের (ইসলামের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না 
তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন_ 
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“তোমরা কি কিতাবের কিছুঅংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস 
করো?’ বোকারা,২: ৮৫) 


দ্বিতীয় শর্ত: 5:21 (দৃঢ় বিশ্বাস) 
তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্নাহর অর্থ 
জানার পর এ কালেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং এর 
দ্বারা সব ধরনের ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে 
হবে এ কথার প্রতিও তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে । এ কালেমা দ্বারা যা 
বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহ 
থাকতে পারবে না । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
৮৪+9 ৮৫197515১59 1%6% ৯ ০39০0 এত 1A গে ০80 এ 
Sa ৮৯ ৩49 ali এন ও) 
“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, 
তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি । আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন 
দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে । এরাই সত্যনিষ্ঠ ৷ (হুজরাত, ৪৯:১৫) 
এই আয়াতে বলা হয়েছে ‘অতঃপর তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি । 
এর দ্বারা বুঝা গেলো কোনো প্রকার দ্বিধা-দন্দ বা সন্দেহ থাকলে সে প্রকৃত 
মুমিন নয় । সন্দেহযুক্ত ঈমান কোনো কাজে আসে না। এজন্য জান্নাতে 
প্রবেশ করার জন্য শর্ত হলো সন্দেহমুক্ত ঈমান থাকতে হবে । হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন- 
Yi gd BE 2 ১০ ০৪ LAL SY এ]। 0৯০০ এরি ddd ১ 
যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আর 
আমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল এবং এই 
দুটি বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ বা দ্বিধাদন্দ নেই । তবে সে অবশ্যই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” মুসলিম ১৪৭, জামেউল হাদীস ৩৫১৬) 
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তাওহীদ জানার পর ‘লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ'র অর্থ জানা এবং তীর প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে । কোনো 
প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে যেনো তার ব্যতিক্রম না ঘটে । ‘লা ইলাহা 
ইল্লাহ'র অর্থ জানলো, দৃঢ় ভাবে বিশ্বাসও করলো । কিন্তু গ্রহণ করে নাই । 
তাহলে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না । মক্কার কাফির-মৃশরিকরা ‘লা 
ইলাহা ইন্লাল্লাহ'র অর্থ ভালো করেই জানতো | আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও 
করতো । কিন্তু অহঙ্কার বশত: গ্রহণ করতে পারেনি । সেজন্য কাফির- 
মুশরিক-ই রয়ে গেলো । তারা যে ‘লা ইলাহা ইল্লাহ'র অর্থ জেনে বুঝে 
প্রত্যাখ্যান করেছে তার প্রমাণ নিম্নের আয়াতটি । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- 
১০০৭ EG 15 6 ৩93987১১৮45 di এ এ] ও ০৪196 ৮ 
৩১১০৭ 
‘তাদের যখন বলা হত, “আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই’, তখন 
নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কার করত । আর বলত, “আমরা কি এক পাগল কবির 
জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব?’ সেফফাত, ৩৭: ৩৫-৩৬) 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের বলা হয় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" 
তখন তারা বলে আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদের 
ছেড়ে দিবো । অথচ তাদের তাদের দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতীমা ছেড়ে দেওয়ার 
কথা বলা হয়নি । কিন্তু তারা ‘লা ইলাহা’ থেকে ভালো করেই বুঝতে 
পেরেছে যে, এর মাধ্যমে আমাদের তিনশত ষাট টি মূর্তিসহ সকল দেব- 
দেবীকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে গ্রহণ করার 
কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেলো বর্তমানেও যারা “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহর' অর্থ জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করে কিন্তু বাস্তব 
আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে আর মক্কার তৎকালীন 
কাফির-মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 
চতুর্থ শর্ত: ১৪ (সমর্পণ করা) 
তাওহীদ জানার পর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্াহ'র অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করা এবং বাস্তবে ইবাদতের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার পর অবশ্যই ‘লা 
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ইলাহা ইন্রাল্লাহ*র কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে । এ সমর্পণ হবে 
সকল প্রকার তাগুতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে এবং তাগৃত থেকে 
নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে । আর এটার বাস্তব পরীক্ষা হবে তখন, যখন 
কুরআন ও সুন্নাহ-এর কোনো বিষয় তার পার্থিব স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় । সে 
মুহূর্তে যদি নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহ-এর নির্দেশের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে মুমিন । আর যদি পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য 
কুরআন-সুননাহ-এর নির্দেশকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তাহলে সে মুমিন 
নয় । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
পা 1১5 উ লি কও পি 03 BPE ৩ ০৪ 3:৩১ ৯ 
95158 ০ ৬৬০৮ 
‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে 
এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় ॥ (নিসা, ৪:৬৫) 
এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যেকোনো বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে 
নেওয়া । অতঃপর কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ না করে তার সামনে সঁপে 
দেওয়া না হলে সে মুমিন নয় । 
তৃতীয় শর্ত গ্রহণ করা” ও চতুর্থ শর্ত “সমর্পণ করা’ এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 
এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মাধ্যমে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) 
হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে । 
আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ রেহ.) বলেছেন, ইসলাম 
শুধুমাত্র একটি দাবি এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয় । বরং ইসলামের 
অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে 
সমর্পণ ও সোপর্দ করা । একমাত্র আল্লাহর রবৃবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের 
কাছে আত্মসমর্পণ করা’ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও 
উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা) । যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন_ 
207) ও ACEI 6 ৬৪%। 524৬ ৩৪০ এ all ১ ০১৪০৬ ১৬৫ ১৬ 
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“অতএব, যে ব্যক্তি তাগৃতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয় । আর 
আল্লাহ সর্বশ্লোতা, সর্বজ্ঞ । (বাক্বারাহ ২:২৫৬) 
এ আয়াতে ঈমান বিল্লাহ-এর পূর্বে কুফর বিত তাগৃতকে শর্তাকারে উল্লেখ 
করা হয়েছে । সুতরাং তাগৃতকে কুফর করা বা প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত 
কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। একজন পাক্কা মুমিন মানেই হলো 
তাগৃতের পাক্কা কাফির । তাগৃত ও তাগুতের আইন-বিধান প্রত্যাখ্যান করাই 
হলো দ্বীন ইসলাম । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেন_ 
J Ad FST 99 Al 2০1 ১ 20 Ny AS এ নে al ২:০০ ০ 
“বিধান একমাত্র আল্লাহর-ই । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাকে ছাড়া আর 
কারো ইবাদাত করো না” । এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে 
না ।” (ইউসুফ ১২: ৪০) 
পঞ্চম শর্ত: ৪১০ (সত্যতা) 
তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা 
মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার পর অবশ্যই 
বান্দাকে কালেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে । 
৯১০ ১৮5০ ০০) ৪৬ এ|। এ পে Of UG Ls Ls 5০ ০৪ 55 ১০ 
০৪ ১০০ 6 0৬ 34553 alt ০550 LO IE একে 2 ১৪ ৪ ০৪ ৩৯৮1 ৬ 
Sf i 141১2 এলো ১6৩৪ 9 ৬০০3 alt ০১০১ & এপ 
2৩1 ৬৬ 201 ৮৮ 0 ali te ৪১০ alt ০০০ se 
....রাসুলুল্সাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তিই 
সত্যনিষ্ঠ অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল । আল্লাহ 


তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন | (বুখারী ১২৮, মুসনাদে 
আহমাদ ১৬২১৫, মেশকাত ২৫) 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন- 
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0১০7 এ te Give al 425 শি এ 0ম 60 ক Hp CAS 

মুখ ৪ ৩০ 
যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাটি অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো 
সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল । অতঃপর তার ওপর অটল 
থাকবে । সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে । (মুসনাদে আহমদ ১৬২১৫) 
যে ব্যক্তি এ কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালেমা দ্বারা যা 
বুঝানো হয় তা অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে 
পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবে 
না । মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো-। 0৯, ৬4 445 আমরা সাক্ষ্য 
দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল’ (মুনাফিকুন ৬৩:১) 
মুনাফিকদের এই মৌখিক দাবির জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা 
বললেন- 

১১৩৫ 09০৭ ০1 ১4009 45০০ ৬৪ ৮৬৫80) 
'আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তীর রাসুল । আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন 
যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী |” মুনাফিকুন, ৬৩: ১) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলে 
আখ্যায়িত করলেন । অথচ তাদের কথাটা সত্য ছিলো । কিন্তু তারা এখানে 
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি শব্দ ব্যবহার করেছে । আর সাক্ষ্য বলা হয় আন্তরিক 
বিশ্বাস নিয়ে কোনো কথা বলাকে । যেহেতু তারা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে 
কথাটি বলেনি, এ কারণে তাদের “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি’ এ কথাটি বলা 
মিথ্যা হয়েছে । অত:এব বর্তমানেও কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম 
দাবি করে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে এর 
সত্যতা প্রমাণ করে না । তাহলে সে ব্যক্তিও মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে । 
এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা 
হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- 
১১০৯১০১৮৪89 এ ৯ ৬৮৪৩ 

“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি 
আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয় !' (বান্ধারা, ২: 


৮) 
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ষ্ঠ শর্ত: :৮১৯৷ (সততা ও একনিষ্ঠতা) 
তাওহীদ, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, 
অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করা, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং নিজ 
ব্যাপারে মুখলিস বা একনিষ্ঠ হতে হবে । আর ইখলাস হচ্ছে বান্দার 
ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করা । গায়রুল্লাহর জন্য 
ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন_ 

9৩ (৪ / ০০০০4 dh 1০০ নু 2 ৩? 
‘আর তাদের কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 
“ইবাদাত করে তারই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ।” বোইয়্যিনাহ, ৯৮:৫) 
তাছাড়া আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে কোনো 
ভায়া মাধ্যম স্থির করাও ইখলাসের পরিপন্থী । এজন্য হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে- 

800 29 87544 ৯১৬ 5 ENE নি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তুমি আল্লাহর ইবাদত 
করবে এমনভাবে যেনো তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো । কেননা যদিও তুমি 
তাকে দেখতে পাচ্ছো না কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখেন । (বুখারী ৫০, 
মুসলিম ১০২, তিরমিযী ২৬১০, আবু দাউদ ৪৬৯৭, নাসায়ী ৫০০৫, ইবনে মাজাহ ৬৩, ৬৪) 
ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালেমা কোনো ব্যক্তিকে 
কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও 
ধরবে না। অনেক সময় মানুষকে শুনানোর জন্য জোরে জোরে যিকির 
করে কেউ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সবসময় ঠোট নাড়া-চাড়া করে । 
আবার কেউ হাতে লম্বা তসবীহ দানা নিয়ে গুণতে থাকে । এগুলো সবই 
ইখলাসের পরিপন্থী বিষয় । প্রকৃত ইখলাস কখনো প্রকাশ করা হয় না। 
আর যদি ইখলাস প্রকাশ করা হয় । তাহলে সেই ইখলাসকেও ইখলাস করা 
প্রয়োজন । কুরআনের প্রায় সব সুরা গুলোর নাম এ সুরার ভিতরের 
গুরুত্বপূর্ণ কোনো শব্দ দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে । কিন্তু সুরায়ে ইখলাসের 
নাম ইখলাস শব্দটি এ সুরার ভিতরে নেই । এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হলো 
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যে, ইখলাস উল্লেখ করার বিষয় নয় । ইখলাস উল্লেখ থাকে না, গোপন 
থাকে ৷ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
|! এ! (০৪ ০১৫ ৩০6৮ ৬ lt ৩৬ AG 4৩ dt ৬০ এ] ০9০০ ০৪ 

al 23 ৩0 A 
‘আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, 
যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ 
করেছে ।' (বুখারী ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮ মুসনাদে আহমাদ ১৬৪৮২, বায়হাকী ২০৮৯৩) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
ad 95 ৮০০০৬ dl dy ay ৫ IG ০ আও SY 94 nll এ 
‘যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে 
কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি 
সৌভাগ্যবান !’ (বুখারী ৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৫৮, মেশকাত ৫৫৭৪) 
সপ্তম শর্ত: 2০) (ভালোবাসা) 
তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করা, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ 
করা, ঈমানের সত্যতার যাচাই-বাছাই করা, কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ 
হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমাকে মুহাববত করতে হবে । অন্তর 
দিয়ে কালিমাকে মুহাববত করতে হবে, আর মুখে কালিমার প্রতি মুহববতকে 
প্রকাশ করতে হবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-_ 
5119 (507 21125 ৮৫১০ 193 all ০১১ ০৭ IE ০৫ ০53 
১4৩ At Sf Ges এ 581 of CU OV 2115 calli SH 95 এ) ৩৮ 

oll 

‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর 
সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদের আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে । 
আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর । আর 
যদি জালিমরা দেখে- যখন তারা আজাব দেখবে যে, নিশ্চয়ই সকল শক্তি 
আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আজাব দানে কঠোর 1” বোকা, ২:১৬৫) 
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শায়খ সুলাইমান বিন সামহান (রহ.) বলেন, এ সব বিষয়ে কথা বলা এবং 
জবাব দেয়ার পূর্বে আমি ‘লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ'র অর্থ এবং উলামায়ে কেরাম 
এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উল্লেখ করতে চাই | কালিমার সেই শর্তাবলীর 
কথাও উল্লেখ করতে চাই যেসব শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতীত কোনো 
মানুষের ইসলাম সঠিক হবে না। একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ 
শর্তপগুলোর সমাবেশ ঘটবে এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় 
ঘটিয়ে এ কালেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ 
বিন আবদুল ওয়াহাব (রহ.) এর উল্লেখকৃত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক 
দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে 
বিবেচিত হবে । কারণ, এটাই হচ্ছে কালিমার মূল, যার ওপর ভিত্তি করে 
এসব মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং হুকুমের উদ্ভব হয়েছে । (আদ্‌ 
দুরার আস সানিয়াহ্‌ কিতাবুত তাওহীদ) 

আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ বলেন, অধিকাংশ 
লোকই ‘লা-ইলাহা ইনল্লাহ'র অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ । তাদের অবস্থা এই যে, 
যদি মুখে কালেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার 
করে । তাই ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে 
হবে । এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফরি ও মুনাফেকী 
থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা । একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার 
এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব । 
তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাববত ও আনুগত্যের দিক থেকে 
বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে । 

অতএব, একজন মুসলিমের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মূর্খতার 
অবকাশ নেই । তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, 
তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত । তার বিশ্বাস হতে হবে 
সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত । সে কালিমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালিমা 
দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবিগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার 
ংশয় থাকবে না । তার মনে থাকবে সেই ভালোবাসা, যার মধ্যে থাকবে না 
কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণযোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো 
অস্বীকৃতি । সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা 
কালিমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি । 
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একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না 
শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবি, অপরিহার্য 
বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে ৷ কালেমার এসব দাবি ও 
অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয় । 
উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা- 
ইলাহা ইন্্রাল্লাহর অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম 
হবে । সাথে সাথে সে তার জ্ঞান ‘প্রজ্ঞা’ ভালো-মন্দের বিচার বুদ্ধি, 
হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবে । 


তাওহীদের দুই রুকন 
তাওহীদের রুকন তথা 4 0! 4! 0 *র রুকন : 
রুকন (মৌলিক উপাদান) হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য 
একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে । রুকন অবশ্যই মূল 
বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই । যেহেতু রুকন কোনো জিনিসের অভ্যন্তরীণ 
বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর ওপর নির্ভরশীল । 
অতএব কোনো জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না। 
রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে 
তাওহীদ আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে 
তাওহীদেরও সালাতের মতোই রুকন আছে। সালাত যেমন তার রুকন 
যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা 
ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের কোনো রুকন বাদ দেয় 
তাহলে তার সালাত যেমনি ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনিভাবে কোনো 
ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও 
আল্লাহর একতে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় 
কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর 
মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে । 


তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান) : 
তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে ‘কুফর বিত্তাগৃত ( 
১৫৩) বা তাগৃতকে অস্বীকার করা’ | 


কিতাবুল ঈমান ১৬৩ 
আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে “ঈমান বিল্লাহ (4৮ ১৩১) বা 
এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা” । 
এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বাণী : 
200 ৬ 6০০ এ 546 আলি এও এত ৬৮) ০১৩০ ST ০৪ 
‘অতএব, যে ব্যক্তি তাগৃতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয় । আর 
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ৷” (বাক্বারা, ২:২৫৬) 
উপরোক্ত আয়াতে ০৯০৬৫ ৫ ০ (তাগৃতকে অস্বীকার করে) এটা 
হলো ১ম রুকন, আর ৮ :৮*%9 (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে) এটা হলো 
২য় রুকন, এবং :58% 59:41 (শক্ত রজ্জব) বলতে কালিমা 4 6 %! 4 কে 
বুঝানো হয়েছে । আর এটাই মূলত তাওহীদের কালিমা । 
তা ছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন_ 


এ 4 4 


_ S75 পপ alt এ ৪৪৬৪ ৬০৮ ১৪ 03 
‘আর যারা তাগুতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় 
তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও !' 
(যুমার, ৩৯:১৭) 
যুগে যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যত রাসুল প্রেরণ করেছেন তারা 
সকলেই তাগৃতকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 

০১] 19০) এ) ১ ১09০9 ফা YS ও ও MS 
‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাগৃত থেকে দূরে থাক !' (নাহল, ১৬ : ৩৬) 
০১৯৬ (তাগৃত) শব্দের আভিধানিক অর্থ 
১৪৬ (তাগৃত) শব্দের আভিধানিক অর্থের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'লিসানুল 
আরাব' ৮০ ১০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- 
৬৮ ১ 88০ ভে) 8599 WU ১৮৬1 : Sli 0৪ 


কিতাবুল ঈমান ১৬৪ 
আরবী ভাষাবিদ লাইছ বলেন ০7৮৬। (তাগৃত) শব্দের ৬ (তা) বর্ণটি 
অতিরিক্ত এবং শব্দটি ৬৮ (তৃগা) বা সীমালঙ্ঘন করা শব্দ থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে। 
_ ৬৫৪09 FL ৬৪9 ডি ৪৩ ও ০৯৫ 
‘তাগুত একবচন হতে পারে বহুবচনও হতে পারে, পুরুষ ও হতে পারে 
মহিলাও হতে পারে !' 

৩১৮৩) Cx 9 9 dl ০১১ ১০ ১৮০ ৫ 2 3৬৭ HU 
‘আবু ইসহাক বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য সব 
মাবুদকেই৬২* (জিব্ত) এবং ০১৯৬ তোগৃত) বলে । 

198৮ ১ do ১১১০ ০৯০৮ TAS BU দি: ০৯ UGS, 

শব্দ বিশেষজ্ঞরা বলেন, যখন কেউ উপরোক্ত ৬ (জিব্ত) এবং ৮৬ 
(তাগৃত) এর অনুসরণ করে তখনই তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাগৃতের 
অনুসারী হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের সীমালজ্বন করে । 
এ ত্গা) শব্দটি ক্রিয়া । এর ১: (মাসদার) (বা ক্রিয়ার মূল ধাতু) 
হলো ১2৬ (তুগইয়ান); আর ১৬ (তুগইয়ান) শব্দের অর্থ বন্যা । নদীর 
পানি প্রবাহ নদীর দুই তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাই নিয়ম কিন্তু পানি যখনই 
তার তীরের সীমালঙ্ঘন করে উপচে উঠে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখনই 
তাকে আমরা বন্যা বলি । তদ্রুপ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে 
কেবল তারই ইবাদত করবে এবং তারই আইন মেনে চলবে- এটিই 
আল্লাহর বিধান । কিন্তু এ মানুষ যখন আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে সরে 
পড়বে এবং অন্য পথের বিশ্বাস করবে, অনুসরণ করবে তখনই সে 
সীমালজ্ঘন করবে । তাই ০৮ ১১ (লিসানুল আরব) এ বলা হয়েছে 4 
th ১০০ এ 9৮ ১৪৬ অৰ্থাৎ যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে 
সীমালজ্ঘন করে তারাই ত তাগৃত | সুতরাং যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই 
আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের প্রণয়ন ও অনুসরণ করাই হবে 
তাগৃতের অন্তর্ভূক্ত ৷ 


কিতাবুল ঈমান ১৬৫ 
১৯৬ (তাগৃত) এর পারিভাষিক অর্থ 

‘তাগুত’ কুরআনের একটি পরিভাষা । যাকে বর্জন করা ঈমানের মূল ভিত্তি 
তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। অথচ বেশিরভাগ মানুষ তাগৃত 
সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না । মাদ্রাসাগুলোতে কুরআনের তরজমা 
পড়ানোর সময় তাগুতের তরজমা করা হয় শয়তান দ্বারা । অথচ শয়তান 
যদিও তাগৃত তথাপিও তাগৃতের অর্থ শয়তান নয় বা শয়তান একমাত্র 
তাগৃত নয় । শয়তান ছাড়াও অনেক তাগৃত আছে । যে তাগৃতকে বর্জন 
করার জন্য এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সে তাগৃতকে না চিনলে কিভাবে 
বর্জন করা যাবে? তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে তাফসীরের 
গুরুত্বপূর্ণ কিতাব থেকে তাগৃতের পারিভাষিক অর্থ অতঃপর প্রধান প্রধান 
তাগৃতদের পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

ইমাম ইবনে কাসীর রেহ.) বলেন- 

dl ০১১ ১ LRG 6 0৫ ৪০৬ ৯ ০৬) এ! ৯৮০৫ 53 ৪9019 SSO 

‘আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে আনদাদ, আওসানসহ আরো যাদের 


ইবাদতের জন্য শয়তান আহ্বান করে, তারা সকলেই তাগৃত ॥ (তাফসীর 
ইবনে কাসীর, বাকারা ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) 
ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন- 


১০ LS এ ৬ 9৩৮ উঠ NY old sds IHN ৮190 
SFA 4১ OS USL df এ 2 8৪ 29 BLE এ এ 5 01 2১ 





পল ০ ON 6 ৩৬ 2০৫ HG ৬5 2 
এ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালজ্ঘন করেছে এবং 
মানুষ যাদের আল্লাহর পরিবর্তে স্বেচ্ছায় অথবা জোর পূর্বক আনুগত্য করে 
সে-ই তাগৃত । চাই সে মানুষ, জীন, শয়তান, প্রতীমা বা অন্য কিছু যাই 
হোক । (তাফসীরে তাবারী : ৩/২১) 
ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন- 
So dl ৪০243 4৮৬ UN ৬০৩ ISG By dt ৩১১ ০ ১৪ 
ভেম | Edad 3 ০৪০৮ ০৩০ 2746 dh 


কিতাবুল ঈমান ১৬৬ 


তাগৃত “তুগইয়ান' শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা, জুলুম 
করা, বিদ্রোহ করা । আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই 
তাগৃত । যদি তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করাকে অপছন্দ না 
করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তিকে 
তাগুত বলেছেন । আল ফাতাওয়া : ২৮/২০০) 
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন- 
১৫০১৬ ৬০ 96১5 9১১৯ ৬ ৪৩ এস এ ১১৩ ৬৬ ০১৪৪ 
৩৬ এ টা এআ ১১১ ৬ TUS 4100 এ ০৪ শি! ৩১০ ০৯ 
৮৪) ০:7৮ ig ৬ ৬ OLS 6 UB মু Hf dol ০ 50 ১৪ 
১১৬৮ | &| ৪১৩০ ১৮ 9৩ AST CS ৬০ ০৫ ০9৮ নিও GE 1 
১৪) ০৮০৬ ১2 ৮5 ৮। এ 05590 ৬19 ds ৮ ৮। ৬৪9 ০০৯০) 
4563 ০৪৬ 2৬ এ 4০) 244) ৮৪৬ 
‘তাগুত হচ্ছে এ সকল মা'বুদ, লিডার, নেতা-নেত্রী, মুরুব্বী, পীর-বুযুর্গ 
যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালজ্ঘন করা হয় । আল্লাহ এবং তার 
রাসুলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় ৷ অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর 
আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয় । এরাই হল 
পৃথিবীর বড় বড় তাগুত । তুমি যদি এই তাগৃতগুলো এবং মানুষের অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য করো তবে বেশির ভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর 
ইবাদতের পরিবর্তে তাগৃতের ইবাদত করে । আল্লাহ এবং তার রাসুলের 
কাছে (কুরআন ও সুন্নাহ-এর কাছে) বিচার-ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে 
তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায় । আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য 
তাগুতের নির্দেশ পালন করে | (এ'লামুল মুওয়াকেঈ'ন : ১/৫০) 
০4৩1 ৬ ০৭) 443 SEEN LACS ০৮০৬ 
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তাগুত হচ্ছে গণক, জাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা, যারা 
মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের পরিবর্তে নিজেদের বা অন্য 
কোনো গায়রুল্লাহ-র আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে । (আল জামে লি 
আহকামিল কুরআন : ৩/২৮২) 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব- 
SEG 9১৮৯ Ln Ble ৩৮) & ০9১ ip UE 5 ৩৪ YG ৪5 ০৬0 
০৬ % 4৯০১) ৬৩৬ ০৯ ৬6৬ 
তাগৃত হচ্ছে এ সকল মাবুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের 
আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট । (মাজমুআতুত তাওহীদ : পৃ:৯) 
ইমাম শানকিত্বী বলেন- 
৬৫১ ৩ 5৫0) ৬০3 ০৮৬ %& &1 ১9১ ১০ ক ৪ ৫ ৩1 ৮0) 
3৬৫ ১৫৮ এটা লে ৪ ৮ কিনি ভরে ও US ১৫০৭ 
আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগৃত । আর এই গায়রুল্লাহর 
ইবাদতের বড় অংশটাই হচ্ছে শয়তানের জন্য । কেননা শয়তানের আহ্বানে 
ইবাদত করার শামিল । এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 
“হে বণী-আদম! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত 
করো না !’ (ইয়াসীন, ৩৬: ৬০) (তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান : ১/২২৮) 
ইমাম আব্দুর রহমান বলেন- 
৮0 এ! ৮5 Ja এ এটি 5 ক ৩১১ ০০ ১১০ ৫5 এ ০৮০ 
lat El শত ৮০ Ll Has তি YS: এ Msg এসএ) 
S60 HALT ৮৩০ LAE: এ FG 15505 dt ৮ BC 
০৬৭ ait ৬৫৫০৭ তে ০৮5 (৯১) Gra 5৬৮ ld 
2৬ dy ১৫0 ০৪০০ %& তন: এডি আ$ (901 ০০৪ ০ 
৬ ০ 
বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সঙ্জিত-মণ্তিত করে উপস্থাপন 





কিতাবুল ঈমান ১৬৮ 


করে, যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আইন বাদ দিয়ে মনগড়া আইন 
তৈরি করে এবং যারা সেই মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে । 
এমনিভাবে গণক, জাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবরপুজার দিকে 
কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে সাধারণ মূর্খ মানুষদের মাজারের দিকে আকৃষ্ট 
করে । এরা সকলেই তাগৃত । এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো শয়তান । (আদ 
দুরারুস সানিয়্যাহ্‌ : ২/১০৩) 
ইমাম আন নববী (রহ.) বলেন- 
০১০ : lll এ Hale) এ 2 সি এ ০৪ sy ০৪ 
এড &| 075 ৮ Ub US 
আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগৃত । এটাই লাইছ, আবু 
উবাইদা, কেসায়ী এবং বেশির ভাগ আরবী ভাষাবিদদের অভিমত । (শরহে 
মুসলিম : ৩/১৮) 
সাইয়্যেদ কুতুব বলেন- | 
2১৬0 53049 rd Sl Sd FF Slo Gli LS ও এ I 
০ 2৪১ (০ 1 2 BE কে lo পু ০৮400 ৪০৩৭ dol AS ‘sl 
0৮97৮) 9১85 4৪) এ ৬ উদ ৪ তে ডে ও)» উল 
dl ১০ Ell ০৩ 
যারা সত্যকে অমান্য করে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা 
অতিক্রম করে, আল্লাহর দেওয়া শরীআহ'র কোনো তোয়াক্কা করে না। 
ইসলামী আব্বিদাহ-বিশ্বাসের কোনো গুরুত্ব রাখে না। যারা ইবাদতের 
ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
করা অথবা বিশেষ ভঙ্গিমা অথবা কোনো ইবাদতের বিশেষ আদব তৈরি 
করে তারা সকলেই তাগৃত । এমনিভাবে যারা বিশেষ কোনো ব্যক্তির 
তাকৃলীদ বা অন্ধ অনুকরণে জণসাধারণকে বাধ্য করে তারাও তাগুত । (ফি 
যিলালিল কুরআন: ১/২৯২) 
(বর্তমানে সুফিদের বিভিন্ন তরীকার যিকির, অঙ্গ ভঙ্গিমা ও ধ্যান করা 
ইত্যাদী যা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সহীহ দলিলভিত্তিক প্রমাণিত নয় । 
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যারা এগুলো তৈরি করেছে আর যারা এগুলো মানার জন্য অজ্ঞ মূর্খ ও 

সাধারণ জনগণকে আহ্বান করে তারা সকলেই তাগুত) 

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফৰ্দী বলেন- 

০০০ 6০৫ ol ৩: ১6 &। ৩০) ০০০) টি ৩০ ০০৯০ Ll 

১১ ঞ সি 4৮০3 a“ ০13 dl ১০৪৮) dl ১১৩০ ১৮ 629 Lal 

৪ ৯১5) ৬০৪ ১৬৯0০ aly od ৩ ১৬৫ সা ৩ ৩৬ 

০৫ ১ (১০৬৪০ 475) ০801 ৩৪ রা শি ৬৩ bh ৬৫ 

dl ur ঞ ঘি phy 2 ৮০৫0 এ i ৩ ১০৮ ০০) 

a ০৭৯ ০-০ we ২১ এস ০ Uv Uy ০০০) ১১: ৮! 

১১০০2) ০০৪ থর ১519205 ৬০০) ৬১০৫ ৬০5) ৰ 

৬৪ ০০০ Gy Jal ৮০) ৮5 YF ৩০ ৬৭ 4০99৮ ৬৮) 

১০০ ৮৪০৪ 9০ এ. 859 ale dit এ di 09 4 re ৬ ১ 
১০৬ ১৪ ০০০ 


তাগৃত সম্পর্কে সালাফদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে যা জানা যায় তার সারমর্ম 
হলো, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য ও ইবাদত এবং 


আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার পরিবর্তে যাদের আনুগত্য ও ইবাদত 
করা হয় অথবা আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে যাদের ভায়া-মাধ্যম হিসেবে 
অথবা আল্লাহর অংশীদার হিসেবে আনুগত্য করা হয় তারা সকলেই 
তাগৃত । এই তাগুত জ্বীন শয়তান, মানুষ শয়তান, গাছ-পাথর, মাজার, 
কচ্ছপ, কুমীর, গজার মাছ ইত্যাদি সবই হতে পারে । এমনিভাবে আল্লাহর 
আইন বাতিল করে মানবরচিত সকল আইন-কানুন ও সংবিধান এই 
তাগৃতের অন্তর্ভূক্ত । যেমন আল্লাহর হুদুদ, হাদ্দুল ক্বিসাস (খুনের বদলে 
খুন), হাদ্দুস সারাব্বা (চোরের হাত কাটার বিধান), হাদ্দুল খাম্র (মদ 
পানের শাস্তি), হাদ্দুয যিনা (যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি) । এমনিভাবে আল্লাহর 
হারামকৃত বস্তুকে হালাল করা । যেমন, সুদী ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়ে 
সুদকে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া । পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি 
ও যিনা-ব্যভিচারকে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া । পর্দার বিধানকে বাতিল 
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করে বেপর্দা ও বেহায়াপনাকে বৈধ করে দেওয়া । সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে 
আল্লাহর নাধিলকৃত বন্টন পদ্ধতি বাতিল করে নারী পুরুষকে সমান করা 
সহ মানব রচিত সকল আইন-কানুন যেমন তাগৃত তেমনিভাবে যেসকল 
মন্ত্রী-এমপি এগুলো তৈরি করেছে, যারা এসকল মানবরচিত আইনে বিচার 
ফয়সালা করে সেকল বিচারক ও আইনজীবী এবং যারা মানব রচিত 
আইনের বিচার ফয়সালাকে বাস্তবায়ন করে সে সকল পুলিশ, সেনা বাহিনী 
এবং যারা এই মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত সরকার পরিচালনায় 
সক্রিয়ভাবে জড়িত যেমন, সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও 
কর্মচারীরা । আর যারা এদের জন্য রাজস্ব আদায় করে তারা সকলেই 
তাগূতের অন্তর্ভুক্ত । এমনিভাবে আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের পরিবর্তে 
যেসকল আইনের বই রচনা করা হয়েছে সে বইগুলো এবং যারা এগুলো 
রচনা করেছে চাই তারা জেনে বুঝে রচনা করুক বা না বুঝে করুক তারা 
সকলেই মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে গায়রুল্লাহর 
ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার কারণে তাগৃত বলে বিবেচিত 
হবে । কেননা পরোক্ষভাবে তারা নিজেরাই এই আনুগত্য নিচ্ছে । হোশিয়া 
ফতনহুল মুজিদ : পৃ: ২৮২) 
কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন- 
09 dl এত লি জে 509 2৬ 1 ১ ৩৫ ০2০9 ৮ ১০ 
450 ক ৩: ০8595 
তাগৃত বলতে এঁ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, ই 
উড আল- 
আরবাআ'হ : পৃঃ ৭৯ ও ১০১) 
কেউ বলেছেন- 





1৮1) 0৮ sd ০১৪৬) 
‘তাগুত এ ব্যক্তি যে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে ।' 
আরো কেউ বলেছেন- 
১১০০০ ১০ LAI এ 29৬ 5 ও 55 
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তাগৃত এ ব্যক্তি যে আবদিয়াত বা দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে মা'বুদ 
বা মনিবের আসনে সমাসীন হয়েছে । 

মোটকথা : এতক্ষণ পর্যন্ত তাগৃতের যেসকল সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার 
সারমর্ম হলো এই যে, তাগৃত বলা হয় আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুত্য করা 
হয় এবং সে এটা পছন্দ করে । চাই সেটা ইবাদতের কোনো অংশ বিশেষ 
হোক অথবা ইবাদতের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হোক । সুতরাং আল্লাহর 
ভালোবাসার মতো বা তার চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবেসে যার আনুগত্য 
করা হয় সে তাগৃত । আল্লাহর আনুগত্য ও বিচার ফায়সালা মেনে নেওয়ার 
পরিবর্তে যাদের বিচার ফায়সালা মেনে নেওয়া হয় তারা তাগুত । আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করা, তাকে ভয় করা, তার নামে মান্নত করা, কোরবাণী করা 
ও পশু জবাই করা ইত্যাদির পরিবর্তে যাদের নামে এগুলো করা হয় (পীর- 
ফকির, মাজার, দর্গা-দুর্গা, মূর্তি-প্রতীমা ইত্যাদি) তারা তাগুত । আল্লাহর 
বিশেষ ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যাদের আল্লাহর সমকক্ষ স্বীকার 
করা হয়, অথবা আল্লাহর ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর আংশিক অধিকারী 
স্বীকার করা হয় তারা তাগৃত (গণক, জ্যোতিষী, অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার 
পীর-ফকির) । এমনিভাবে মানব রচিত সংবিধান, আইন-কানুন ও আল্লাহ 
প্রদত্ত শরীআ'তের সাদৃশ্য মানব রচিত মানহায ও ইবাদতের পদ্ধতিও 
তাগুত । এমনিভাবে সকল প্রকার ফিৎনা-ফ্যাসাদ, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার 
নেতৃত্ব দানকারী নেতা-নেত্রী তাগৃত । শিরক্‌ ও বিদআ’ত ও কুরআন-সুন্নাহ 
বিবর্জিত বিভিন্ন রসুম ও রেওয়াজের উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠ পোষক পীর-মুর্শিদ 
তাগুত । 


পবিত্র কুরআনের চারটি আয়াতে তা-গুতের বৈশিষ্ট্য 
প্রথম আয়ীত : 


sz rl] all SHG ৬১১৩৫ ০ ০9৫0 191 (507 
‘আর যারা তাগুতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় 
তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও ।' 
(যুমার, ৩৯:১৭) 
এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাগৃত হল সেই & 7৯ গোয়রুল্লাহ) যার 
ইবাদত করা হয়ে থাকে, যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ 
করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ । 
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দ্বিতীয় আয়াত : 
১৯:১৪) ০৮০ ৬০৮০ SEA ০ তে 18 ০৭ | তলা 
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'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য 
করে প্রতিমা ও তাগৃতকে এবং কাফেরদের বলে যে, এরা মুসলিমদের 
তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে । নিসা ৪:৫১) 
এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তাগৃত হল এমন ৷ ০৪ (গায়রুল্লাহ) যার 
প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয় । 
তৃতীয় আয়াত : 
১১54৮ ৩৪৪ ৩০০35) ৩০1 ০) 0৭19৮ পি ৩৪৪১ ভা এ সান 
৬১৩০ ৮০ ১০৫৭ 48 4134 0159 ০৯৬ এ1 19৫০ 
'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয়ই তারা ঈমান এনেছে 
তার ওপর, যা নাধিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা 
হয়েছে তোমার পূর্বে । তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ 
তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে । আর শয়তান চায় 
তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে ।' (নিসা, ৪:৬০) 
এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগুত হল এমন 41 % (গায়রুল্লাহ) যার নিকট 
বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়। অর্থাৎ মানব রচিত সংবিধানে বিচার 
ফয়সালাকারী বিচারকগণ । যারা তাগুতের অর্থ শয়তান বলে থাকেন তাদের 
জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এ আয়াতেও কি তাগৃত অর্থ শয়তান করবেন? 
শয়তানের এমন কোনো এজলাস আছে কি যেখানে মানুষ দলে দলে তার 
কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়? 
চতুর্থ আয়াত : 
SL এন ও 594 AS ডে? alt এন ৬ OG 9০ (এ 
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করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগৃতের পথে । সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো 
শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ৷’ (নিসা, 
৪:৭৬) 
এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগৃত হলো সেই এ৷ +:৮ (গোয়রুল্লাহ) বা শক্তি 
যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল লোক প্রাণন্তকর সংগ্রাম করে । 
সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে তাগৃত সেই ৷ % (গায়রুল্লাহ) শক্তি, 
যার ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে 
বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাকে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য প্রাণাত্তকর সংগ্রাম করা হয় । আর একমাত্র কাফিররাই এই 
তাগুতের ইবাদত করে । 

প্রধান প্রধান তাগুত 
১. শয়তান : গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান | যে 
পরোক্ষভাবে নিজেই ইবাদত নেয় । 
২. শাসক : এ সকল শাসক যারা নিজেরা সার্বভৌমত্বের দাবি করে এবং 
আল্লাহর আইন বাতিল করে মনগড়া আইন তৈরি করে । যেমন, তাগৃতী 
রাষ্ট্রের মন্ত্রী-এমপি ও আমলাগণ । 
৩. বিচারক : আল্লাহর নাধিলকৃত আইন-বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত 
আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালাকারী বিচারক । 
৪. পীর-ফকির : আল্লাহর ইবাদতের সাথে ভায়া-মাধ্যম ও অংশীদার 
যাদের ইবাদত করা হয় এবং তাদের ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী মুরীদ 
ও ভক্তবৃন্দ । 
৫. গণক, জ্যোতিষী, জাদুকর : ইলমূল গাইব বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের 
অধিকারী দাবিদার গণক, জ্যেতিষী, জাদুকর ও তাদের দিকে আহবানকারী 
ভক্তবৃন্দ । 
৬. আল-হাওয়া : আল্লাহর হুকুম পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী 
আল-হাওয়া ওয়ান নাফস্‌ (প্রবৃত্তি) । 
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৭. তাক্লিদে-আবা : কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে যেসকল বাপ-দাদা ও 
পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হয় সেকল বাপ-দাদা 
ও পূর্বপুরুষরাও তাগৃত । যদি তারা এটা পছন্দ করে থাকেন। 


প্রথম প্রধান তাগৃত : শয়তান 
প্রধান প্রধান তাগুতদের সর্ব প্রধান তাগুত হলো গায়রুল্লাহর ইবাদতের 
দিকে আহবানকারী শয়তান । যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেই ইবাদত 
নেয় । শয়তান অনেক কারণে তাগুত । তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ 
নিম্নে তুলে ধারা হলো । 
ক. সে নিজের ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে । যেহেতু শয়তান 
নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা শয়তানের 
ইবাদত করা থেকে নিষেধ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৮৫ ৩ ES ও এ AS ও Of BT লে Ul এত 
“হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের 
ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন 1” ইয়াসীন ৩৬: ৬০) 
খ. সে গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে । যা মূলত নিজের 
ইবাদতের দিকেই আহ্বান করা হয় যদিও পরোক্ষভাবে ৷ পবিত্র কুরআনে 
৩) ৮৮6 259১55) Godt 09 256 dv 9 501 লে এ ১৬ U6 
12) ৩:১৪ ১৬ ভে লও ৩১ of J) ১৬০ ০ শত এ ৬৬ 
Be OPS CES dl pan শি 9 (১০৮ এ 5 পি 
০০০৩ ৮ ০০৬ ৩] 
‘যখন সব কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে- নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে 
ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি । তোমাদের ওপর তো আমার 
কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছি, 
অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ । অতএব তোমরা আমাকে 
ভর্ত্সনা করো না এবং নিজেদেরই ভৎর্সনা করো । আমি তোমাদের উদ্ধারে 
সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও | ইতিপূর্বে 


কিতাবুল ঈমান ১৭৫ 


তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি । 
নিশ্চয়ই যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । (ইব্রাহিম 
১৪:২২) 
এ আয়াতে দেখা গেলো যে, ইবলিস নিজেই স্বীকার করলো যে, ‘আমি 
তোমাদের দাওয়াত দিয়েছি । 
গ. শয়তান মানুষকে ধোকা দেয় । শয়তান মানুষের সামনে মিথ্যাকে 
সজ্জিত-মগ্তিত করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে । ফলে সরলমনা মানুষ 
তার প্রতারণার ফাদে পড়ে যায় । প্রথম মানুষ আদম-হাওয়াকে দিয়েই তার 
মিথ্যা প্রতারণার শুরু । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
_ এডি এ ৫১) ddl 5৮০৮ ৬ঁভ আস 05 ST £ 0৪ ০৬ শু! Gu 
৩) জলা 353 ৮ ক aid Wb পাটি Lf ৭৪ ৬০১৪৪ 
০ 4১75 
অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বললো: হে আদম! আমি কি 
তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর 
রাজত্বের কথা? অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেলো । তখন 
তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র 
দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগলো । আদম তার রবের হুকুম অমান্য 
করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল ।' (তৃহা, ২০:১২০-১২১) 
2৩ ০০ ১৪০০৭ 13৯ 3) ad US ০৮ 6 GF ০৬০৭ 456 
৩ এ! 53 25০2 ০০১0 SS 
‘অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্বলিত করেছিল । পরে 
তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ছিল তা থেকে তাদের বের করে দিল এবং আমি 
বললাম, তোমরা নেমে যাও । তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে 
এবং তোমাদের সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ 
করতে হবে । বোব্ারা, ২: ৩৬) 
মক্কার আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাবরাও শয়তানের চক্রান্তে পড়েছিলো । বদরের 
যুদ্ধে যখন আবু জাহ্‌ল তার সঙ্গীদের নিয়ে পরামর্শে বসলো তখন অনেকেই 
যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো । তখন শয়তান তাদের যুদ্ধ 
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করার জন্য উৎসাহীত করলো এবং বিষয়টিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে 
উপস্থাপন করলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
নি 0৬ 599 ৮৩। om NS UE 3 ০৪০ ৮৪০৮ ০৬) 5 3 
১57 2 5 ০ তি! তি sd তা! 9 এস এড CASS Od গে এ 

এ 45203 dh ০৬৬! 
‘আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে 
এবং বললো যে, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের ওপর বিজয়ী 
হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক । অতঃপর যখন 
সামনাসামনি হলো উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে 
পালিয়ে গেল এবং বললো, আমি তোমাদের সাথে না- আমি দেখছি, যা 
তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে । আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত 
কঠিন । আনফাল ৮:৪৮) 
শয়তান যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। পূর্বেকার নবী- 
রাসুলদের উম্মতদেরও সে অন্যায় কাজকে সুশোভিত করে দেখিয়েছে । এ 
প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
_ ৩০০ lA al) sli ০১৬০৬ ৩ ০ oil এ 0) ১ 
1৫ 4 ১62 এ 09 ৮19০4 ০3 091১৮ এন শি 239৬ 

১০ 

‘আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ 
করেছিলাম । অতঃপর আমি তাদের অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা 
পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে । অতঃপর তাদের 
কাছে যখন আমার আজাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? 
বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত 
করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল ।' (আনআম ৬:৪২-৪৩) 
এই আয়াতেও দেখা গেলো যে, আগের যুগের উম্মতদেরও শয়তান একই 
কৌশলে ধোকা দিয়েছে । আর সে এটা করবে না কেন? সে তো এ 
ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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“সে বললো, ‘হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, 
তাই জমিনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয়ই 
তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব’ । তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত 
বান্দারা ছাড়া । (হিজর, ১৬: ৩৯-৪০) 
ঘ. শয়তান মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে, ধোকা দেয়, বিভ্রান্ত 
করে । ইরশাদ হচ্ছে- 
৮৬১৫ 53 ৩ পিউ © লিখা ৪০০ প 5983 98 US ৩৪ 

CS ATE লি ২০ ০৯০০০ ০৪) লে ৩) পি ১ 
“সে (শয়তান) বললো, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও 
অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে ওৎ পেতে বসে থাকবো । এরপর 
তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান 
দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে । আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ 
পাবেন না ।” আরাফ ৭: ১৬-১৭) 
এ আয়াতে দেখা গেলো যে, শয়তান আল্লাহর সরল পথে ওৎ পেতে বসে 
থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং চতুর্মুখী হামলা চালাবে । বাস্তবেও তাই 
দেখা যায় । যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহর পথে চলতে চায় তখন 
নানার রকম লোকেরা এসে তাকে বোঝায় তুমি এভাবে আল্লাহকে পাবে 
না। আল্লাহকে পেতে হলে একজন পীর ধরতে হবে যেভাবে জজের কাছে 
কথা বলতে হলে উকিলের মাধ্যমে বলতে হয় ৷ আবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
কোনো আবেদন করতে হলে মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ লাগে । ঠিক 
তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে কোনো কথা বলতে হলে বা কোনো আবেদন 
করতে হলে আল্লাহর নেক বান্দাদের মাধ্যমে দোয়া করতে হবে এবং 
তাদের সুপারিশ লাগবে । নতুবা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য 
হবে না। এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বুঝানোর মাধ্যমে একজন পীর ধরিয়ে 
দেয় । আর পীর তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে পাওয়ার সোজা 
তরিকার সবক দিয়ে থাকে । এভাবেই শয়তান মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিম 
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থেকে সরিয়ে নেয় । এ আয়াতে একটি মজার বিষয় হলো শয়তান বলেছে 
আমি তার সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম 
দিক থেকে হামলা চালাবো । কিন্তু উপরের দিকের কথা সে বলে নাই। 
কেননা যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর বান্দা তাদের প্রতি উপরের দিক 
থেকে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে । এ কারণে শয়তান তাদের কোনো 
প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। এ কথাই শয়তান সুরা হিজরের ৪০ নং 
আয়াতের শেষ অংশে বলে দিয়েছে, “তবে তাদের মধ্য থেকে আপনার 
একান্ত বান্দারা ছাড়া ৷’ অর্থাৎ আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের প্রতি শয়তানের 
কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। এ কারণে শয়তান সব সময় আল্লাহর বান্দাদের 
মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে পথভ্রষ্ট করতে চায় । সকলকে নয় | এ 
EL AN ৮8১) Ml) — e358 জা এস ৮ Do UN) 
১৬ alll ০9১ ১০ ৫0 ০4৫ ০০ 59 ll GE ১8 ৮4739 eal 05 
13 31 ১৬৯০ ৮১০০ ৩) পলি) ৬১ ০০৯ পপ 
“সে (শয়তান) বললো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট 
ংশ গ্রহণ করব । তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদের আশ্বাস দেব; তাদের 
পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদের আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি 
পরিবর্তন করতে আদেশ দেব । যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয় । সে তাদের প্রতিশ্রুতি 
দেয় এবং তাদের আশ্বাস দেয় । শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা 
সব প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয় |" (নিসা ৪:১১৮-১২০) 
শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে মিথ্যা ওয়াদা দেয় । দারিদ্রতার ভয় দেখায় । 
অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
20) 4553 4০ ০৯০ লি 000 ody SAL সা ভন SE 
৮5৬ 
শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার 
আদেশ দেয় । পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও 
বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন । আল্লাহ্‌ প্রাচ্র্যময়, সুবিজ্ঞ ৷’ (বাকারা ২: ২৬৮) 
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শয়তানের ভীতি প্রদর্শন করা অথবা আশা প্রদান করায় মুমিনদের কিছু 
আসে যায় না। কেননা, শয়তানের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই । কারো 
উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নাই । শুধু শয়তান কেন, দুনিয়ার সমস্ত 
মানব-দানব, জিন-ইনসান, এমনকি সাত-আসমান ও জমিনবাসী একত্র 
পারবে, যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে । পক্ষান্তরে 
যদি সাত আসমানবাসী ও জমিনবাসী, জিন-ইনসান, ফেরেশতা ও অন্যান্য 
মাখলুক একত্র হয় কারো ক্ষতি করার জন্য, তবে সকলে মিলে ততটুকুই 
ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখা 
হয়েছে । কাজেই এ ব্যাপারে পূর্ণ ঈমান রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 
০৯০৮ ES ১1 ০১৪৬০ ৯১৪০৬ এ 3:০৭ SE 24১ ৮ 
“এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ভয় দেখায় । সুতরাং তোমরা 
তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে 
আমাকে ভয় করো ।* আল ইমরান ৩:১৭৫) 
এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো যে, শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদের 
ভয় দেখাতে পারে এবং তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে । এ ব্যাপারে পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
12৩ (১০০ ৮8 of EE 4০৫ 

“শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায় । (নিসা ৪:৬০) 
ঙ. শয়তান মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে । ইরশাদ হচ্ছে- 
১4543 ৮৭) ০০ ৬ ০9 5)০এা শি ৬ এ Oey এ এ 

১৮৫ Sf ৩৬ DLA ১৪) এ ৮১ ১ 
শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার 
করতে চায় । আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা 
দিতে । অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? (মায়েদা ৫:৯১) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে- 


০.৫. পপ 


০12১ ০০১৪ UN Jill ১1৮5 EF oly রা 
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শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায় । নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য 
শত্ৰু ।' বেণী ইসরাঈল, ১৭: ৫১) 
চ. শয়তান মানুষের শত্রু, আল্লাহর অবাধ্য । ইরশাদ হচ্ছে- 

(০ ০৮০0 ৩৩ ০21 ০1 ০৬০৭] এর ও আছ 


‘হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না । নিশ্চয়ই শয়তান রহমানের 
অবাধ্য ।” (মারইয়াম ১৯: ৪৪) 
অপর আয়াতে বলা হয়েছে- 
১195 ১০৭৪ ০৩ IEE ৬! 
‘নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু । (বণি ইসরাঈল ১৭:৫৩) 
একই কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে 
৩০১০ SEEN 91 US EL ASG ৩০০৮ এও এও) Laas ও লে ৫০৪ 
৪০০ 

“তিনি বললেন, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। 
প্রকাশ্য শত্রু ॥ (ইউছুফ, ১২: ৫) 
শয়তান দুই প্রকার : মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান । ইরশাদ হচ্ছে- 
— Ald 55959 Pe চা খ!_ ৮ DL pl D2 ১৯০ 

১০9 পুশ ৯ ০০০ ১১৬০ ভ ০১০ sl 
‘বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, 
মানুষের ইলাহর । আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে । যে 
কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে । জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য 
থেকে !' নাস, ১১৪: ১-৬) 
এই সুরার শেষ আয়াতে খান্নাসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে । জ্বীন 
খান্নাস ও মানুষ খান্নাস। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ শয়তানগুলো জিন 
শয়তানদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে । এরাও শয়তানের মতো 
মিথ্যাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে ৷ এ জাতীয় 
মানব শয়তানদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
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05১3 al ও 6 Se ঝি পি? GUN অথ ও ঘি আখ 0 nll ০৪ 
এ An 003 ৬০ ১৬) Gs 4০. 250 ৬ ৬ এর্ঠ 13 শ০্থা 
Sd Lo 
‘আর এমন কিছু লোক রযেছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে 
চমৎকৃত করবে | তারা নিজেদের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী 
রাখে । প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক । যখন ফিরে যায় তখন 
তারা অকল্যাণ সৃষ্টির চেষ্টা করে যাতে শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে । 
আল্লাহ্‌ ফাসাদ ও দাঙ্গী-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না !' (বাকারা ২: ২০৪-২০৫) 
কাফির মুশরিকদের লিডারকেও শয়তান বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে 
মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- 
0G Ed ১ এ ৫ 0155 ও এ! 9 সঃ 
‘আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, 
আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি । আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস 
করি মাত্র ।” (বাকারা ২:১৪) 
আরবী ভাষায় সীমালজ্ঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বেরাচারীকে শয়তান বলা হয় । 
মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের 
অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোনো 
হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে কোথায় শয়তান 
শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা 
সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে 
বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে 'শায়াতীন' 
বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদের বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা 
তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল । 
জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের কর্মের কারণে এ শ্রেণীর তাগুতের 
অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । 
আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহ.) বলেন, “আল্লাহ 
ব্যতীত সকল মা'বুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে 
আহবান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এরা সকলেই তাগৃতের 
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অন্তর্ভুক্ত । এর সাথে সাথে গণক, জাদুকর ও কবরবাসীসহ অন্যান্য বস্তুর 
উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাজার ইত্যাদির 
খাদেম) তারাও তাগৃতের মধ্যে শামিল ।” (মাজমুআতুত্‌ তাওহীদ ১৭৩/১পৃ:) 

জিন শয়তান শ্রেণীর তাগৃত 
জিন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান 
করে অথবা অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা জোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল 
থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগৃতের অন্তর্ভুক্ত । জিন শয়তানেরা 
যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে কিংবা প্রেরণা জোগায় । 
গণকদের গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত 
খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গণকদের কাছে যায় এমন বিষয় 
(গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না । 
করে মূর্তি, মাজার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মান্নত, সিজদা, 
দো'আ এসব ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই 
এসব ইবাদত গ্রহণ করছে । 
বিভিন্ন চরমপন্থী সুফি (মরমী) বিধানের শাইখরা (সর্দাররা)। তাদের 
অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্বে অতিক্রম করতে, 
শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয় । তাদের 
অজ্ঞ অনুসারীরা এ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে 
বিশ্বাস করে ৷ তাদের ওপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের 
জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে । এই সব ঘটনার পেছনে 
গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে । 

মানুষ শয়তান শ্রেণীর তাগুত 
মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের আহ্বান 
জানায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেণীর তাগৃতের অন্তর্ভুক্ত । এরা হচ্ছে- 
সেসব পীর এবং মাজারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাজারকে 
সিজদা দিতে, মান্নত করতে, মাজারে প্রার্থনা করতে, ভয় করতে আহ্বান 
জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে 
উত্থাপন করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । 
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সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গনতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং 
প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহবান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ 
করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । কারণ সে নেতা মানুষকে 
কুফরির এবং শিরকের দিকে আহবান করে এবং বাধ্য করে । যেহেতু 
আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক । সে তার 
দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে 
বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় 
নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে । 
মানুষ শয়তানের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শয়তান এ সকল নেতানেত্রী, যারা 
মানুষকে বিপথগামী করে, কিয়ামত দিবসে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
দায়ের করবে । ইরশাদ হচ্ছে- 
৩০ ০০০ শা 8 ১৬] ৮১০ ৩1947 5, ০০৮1 ছা ৫) 130৬5 
RE 
‘তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও 
বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল । হে 
আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের মহা 
অভিসম্পাত করুন ।' (আহযাব ৩৩: ৬৭-৬৮) 
এখানে প্রশ্ন করা হয় তাগুতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল- 
dl 59১ ৩০ ২৩ ও 9১ ০৪৬] of 
‘তাগুত হচ্ছে আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। কিন্তু শয়তানের 
তো কেউ ইবাদত করে না । তাহলে শয়তান তাগুত হল কি করে? 
এর উত্তর হলে : কুফর এবং শিরকের ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য করাই 
হচ্ছে তার ইবাদত করা । ইরশাদ হচ্ছে- 

৬০ ১০ ০৪ HEE A 3 of A ৬ 0 8 ১৫ শা 
রিতা শয়তানের 
ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন |” হেয়াসীন ৩৬:৬০) 
এ আয়াতে শয়তানের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে৷ অথচ সরাসরি 
শয়তানের ইবাদত কেউ করে না। তার জবাব হলো শয়তান যে জিনিসের 
দিকে আহ্বান করে সেই জিনিসে লিপ্ত হওয়াই শয়তানের ইবাদত ও 
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আনৃগত্যে লিপ্ত হওয়ার শামিল । পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে সৃক্ষমভাবে 
তুলে ধরা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে- 

14০ 0৫5 31 95০ ON ৪৪ 315১১ ১০০৯৪ ৩. 
“তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য 
শয়তানের পূজা করে ।' নেসা, ৪: ১১৭) 
এ জন্য মুসলিম জাতির পিতা তাওহীদবাদীদের ইমাম ইব্রাহিম (আ.) স্বীয় 
পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন_ 

(০ ০৮০0 ৩৩ ০21 ০1 ০৬০৭] এর ও আছ 


‘হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না । নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের 
অবাধ্য !' (মারইয়াম, ১৯: ৪৪) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে শয়তানের সকল প্রকার 
কুমন্ত্রণা ও প্রতারণা থেকে বাচার তাওফিক দান করুন । আমীন । 
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মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন তার আব্দ বা 
গোলাম হয়ে থাকার জন্য । মনিব বা মালিক হওয়ার জন্য নয় । মানুষের 
অবস্থান হলো গোলাম আর আল্লাহর শান হলো তিনি মনিব । এই মানুষ 
যখন নিজের মূল পরিচয় ভুলে গিয়ে দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে 
মনিবের আসন দখল করে বসে তখনই সে লোকটি তাগুত হিসেবে 
বিবেচিত হয় । এ জাতীয় তাগুত হওয়ার জন্য সর্বময় ক্ষমতার মালিক দাবি 
করা জরুরি নয় । বরং বিশেষ কোনো এলাকা বা ভূ-খণ্ডের ক্ষমতার মালিক 
ও আইন-বিধানদাতা দাবি করলেই সে এঁ অঞ্চলের ইলাহ বা রব হয়ে 
যায়। যুগে যুগে ফিরআউনরা এ জাতীয় ইলাহ ও রব হওয়ার দাবি 
কিছুর পরিচালনাকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ও রব হওয়ার দাবি 
আজ পৰ্যন্ত কেউ করে নাই । করা সম্ভবও নয় । আর এ জাতীয় দাবি করলে 
কেউ তাকে সমর্থনও করতো না। বরং পাগল বলে উড়িয়ে দিতো । অথচ 
ফিরআউন নিজে আল্লাহ বলে দাবি করেছে । একদল তা মেনেও নিয়েছে । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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৬০ এ! ৬ লরি ০৯৬ ০ তা ভা ৫ ১৯ ০৬) 
ইলাহ আছে বলে আমি জানি না ।” কোসাস ২৮:৩৮) 
এ আয়াতে সে নিজেকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলে দাবি করেছে । অপর 
আয়াতে সে তাকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করলে তাদের কারারুদ্ধ 
করবে বলে ঘোষণা করেছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

Es dl কে ৫৮6 ৬১৪ এ! এ ৩ IG 
“ফিরআউন বললো, “যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরপে গ্রহণ 
করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভূক্ত করব’ ।” শেয়ারা 
২৬:২৯) 
এমনিভাবে ফিরআউন নিজেকে ‘রব’ বলে দাবি করেছিলো । তাও আবার 
ছোট খাটো রব নয়, প্রধান রব । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে; 

sl ০৫) এ ০৪ - SG 9০ 

“অতঃপর সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা দিল । আর বললো, “আমিই 
তোমাদের সর্বোচ্চ রব’ ৷ নাধিয়াত ৭৯:২৩-২৪) 
উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ফিরআউন নিজেকে রব ও ইলাহ বলে যে দাবি 
করলো এর দ্বারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ ও রব হিসেবে দাবি 
করে নাই । একথার প্রমাণ হলো ফিরআউন নিজেও বহু দেব-দেবী ও 
প্রতিমার ইবাদত করতো । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
UT 4১5) ০৮১0 ৩1১ BH ০৯ I ০১৯ ৫৯ ৮ Uh 4৬) 
‘আর ফিরআউনের কওমের সভাসদরা বললো, ‘আপনি কি মুসা ও তার 
কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা জমিনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও 
আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?’ (আরাফ ৭:১২৭) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ফিরআউনের মন্ত্রীবর্গ ফিরআউনকে বললো, 
“তোমাকে ও তোমার আলিহাদের বর্জন করবে !’ তাহলে ফিরআউনের বহু 
ইলাহ ছিলো যাদের সে উপাসনা করতো | তাহলে ফিরআউন কি অর্থে 
নিজেকে ইলাহ ও রব হিসেবে দাবি করলো? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 
এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলে বর্তমান যুগের ফিরআউনদের 
চিনতে সুবিধা হবে । ফিরআউন মুলত নিজেকে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার 
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অধিকারী বলে দাবি করেছিলো । সেই হিসেবে ইলাহ দাবি করেছিলো । 
আর যেহেতু ক্ষমতার মালিক যিনি আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারীও 
তিনি । সে অর্থে নিজেকে রব বলে ঘোষণা করেছিলো । অর্থাৎ মিশর ভূখণ্ডে 
কেবলমাত্র তার ক্ষমতা ও রাজত্ব চলবে । সকল ক্ষেত্রে কেবল মাত্র তার 
হুকুম কার্যকর হবে । তার ক্ষমতা ও আদেশকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে 
না । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
১7 তিন ১৬0 ৮০) Tae ৬৬ এ 2 ৯ 5 ০৪ এ ৩ ০১৯ এ১৪ 
৩০৮০৫ 0৬ ৬০০ 
“আর ফিরআউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, “হে আমার 
কওম! মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী কি আমার 
পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না?’ (যুখরফ ৪৩:৫১) 
এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, ফিরআউন নিজেকে যে ইলাহ ও রব বলে 
দাবি করেছিলো সেটা গোটা সৃষ্টির ইলাহ ও রব তো নয়ই বরং গোটা 
পৃথিবীরও নয়, শুধুমাত্র মিশরের । 
বর্তমানে যে সকল শাসকবর্গ নিজেদের কোনো দেশ অথবা এলাকার 
সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে দাবি করে । এবং তারা তাদের অধীনস্থ 
জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল 
করে বিকল্প আইন তৈরি করে তারা সকলেই তাগৃত । সে মতে সকল 
গণতান্ত্রিক দেশের মন্ত্রী-এমপিরা তাগুত । কেননা এসকল দেশের 
সংবিধানে বলা থাকে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ । আমাদের 
বাংলাদেশের সংবিধানের ৭/১-এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার 
মালিক জনগণ | জনগণের এই ক্ষমতা ভোটের মাধ্যমে এমপিদের হস্তান্তর 
করে । এমপিরা এ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সংসদে গিয়ে নিজেরাই সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক (আল্লাহ) হয়ে যায়। অতঃপর তারা আইন রচনা করে। 
প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে । এভাবেই 
তারা নব্য ফিরআউন হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ইলাহ ও রবে পরিণত 
হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে কোনো মানুষকে রব ও ইলাহ বানাতে 
কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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“বলো, “হে কিতাবীরা! তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের 

মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো 

ইবাদাত না করি । আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং 

আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি’ । তারপর 

যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, “তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা 

মুসলিম ।' (আল ইমরান ৩:৬৪) 

এ আয়াতে বলা হয়েছে আমাদের কেও কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে 

গ্রহণ করবো না। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে, মানুষ আবার 

মানুষের রব হয় কি করে? ঠিকইতো, মানুষ আবার মানুষের রব হয় কি 

করে! কিন্তু বাস্তবে তাই হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তাআলা বলেন_ 

dd 53১ ০১ ৩০0 ৮৮১১ ৮১০০৮ ya 

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে 

গ্রহণ করেছে ।' তোওবাহ্‌ ৯:৩১) 

এ আয়াতে বলা হয়েছে ইয়াহুদি-খরিস্টানরা তাদের পণ্ডিত (নেতানেত্রীদের) 

এবং সংসার বৈরাগী (পীর-বুযুর্গ) দের আল্লাহর পরিবর্তে রব 

বানিয়েছিলো । কিন্তু কিভাবে বানালো? 

তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসটিতে- 

৬৪০ 73 আত dl এপি পা উক্ত? ৩৪ Bs এ ও ৮৮ ০৬৪ 

UU ৮৮১) AI 159) ০১ ও UE অনি ৬ ৩৯ এড 

LH Jo: ০০ ৮৮১০155৮401 5০ ৪ ০৪ এও এ 3 

EUS ১০8 i ০ ৩ পতি ০১3 Sind dl ৮ ৬ ৮ ০৪০ 
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“আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ 
ছিলো । (তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার গর্দান থেকে এই মূর্তিটি 
ফেলে দাও, তিরমিষীর বর্ণনায়) এ সময় আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পবিত্র কুরআনের এই বাণী পাঠ করতে শুনলাম- 
“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পপ্তিতগণ ও সংসার-বৈরাগীদের রব হিসেবে 
গ্রহণ করেছে’ । আদী ইবনে হাতেম বলেন, “আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 
তারা (ইয়াহুদি-খিস্টারা তো তাদের পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের ইবাদত 
করে না। তাহলে তাদের রব বানালো কি করে?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “অবশ্যই তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার 
বৈরাগীদের রব বানিয়েছে । কেননা তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত কোনো 
কিছুকে হালাল করে দেয় তখন লোকেরা সেটাকে হালাল হিসেবে মেনে 
নেয় । আবার তারা যদি আল্লাহর হালালকৃত কোনো কিছুকে হারাম করে 
দেয় তখন তারা ওটাকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর 
বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত বা 
আনুগত্য । আর আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় তাকেই তো ইলাহ 
ও রব বলা হয় ।' (বায়হাকী ২০৮৪৭, তিরমিযী ৩০৯৫) 
এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আলুসী (রহ.) বলেন- 
হা ৮173 gf ৮৩0 ৩০ 90০ পে 29৬ 02৯ ৫০১0 
MAG ৮২১০০ ৪ ৮১০ তা ১০ ১ শখ 
‘অধিকাংশ মুফাস্সীরদের বক্তব্য হলো : ইয়াহুদি-খিস্টানরা তাদের ধর্মীয় 
নেতা এবং পীর-বুযুর্ণদের গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করতো না। বরং 
তারা তাদের নিজ এলাকার সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং আদেশ-নিষেধের 
মালিক জ্ঞান করতো !’ (যিলালিল কুরআন সাইয়েদ কুতুব (রহ.) ৪র্থ খন্ড, ২০ পৃঃ) 
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে যেসকল শাসকবর্গ আল্লাহর 
হারামকৃত সুদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল করে দিয়েছে অথবা আল্লাহর 
হালালকৃত একজন পুরুষ চারটি স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে এই বিধানকে 
হারাম (নিষেধ) করলো তারা কি ফিরআউনের মতো নিজেরা আল্লাহ ও 
রবের আসনে বসে নাই? হ্যা অবশ্যই বসেছে । 
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‘লা ইলাহা” বলে এ সকল ইলাহদেরই বর্জন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে । 
অতঃপর 'ইন্লাল্লাহ'-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করা হয়েছে । এ 
কারণেই সকল নবী-রাসুলদের মূল দাওয়াত ছিলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
এবং এই ‘লা ইলাহা ইল্লাহ'র ঘোষণার প্রধান বাধা ছিলো সমকালীন 
শাসকবর্গ ৷ মুসা (আ.) এর বিরুদ্ধে ফিরআউন বাধার সৃষ্টি করেছিলো । 
ইব্রাহিম (আ.) এর বিরুদ্ধে নমরূদ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর বিরুদ্ধে আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব ইত্যাদি । এরা সকলেই ছিলো 
শাসক । ‘লা ইলাহা’ বলে সর্বপ্রথম এই শাসক নামক তাগূতের মসনদে 
আঘাত হানতে হবে | কেননা এরা ভিআইপি তাগৃত । অন্যান্য তাগৃতগুলো 
এদের ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয় । এরা সকল প্রকার শির্কের হয়তো 
উদ্ভাবক, নয়তো সংরক্ষক নতুবা পৃষ্ঠপোষক ৷ যুগে যুগে দুই শ্রেণীর 
লোকেরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে- শাসক ও যাজক । 


ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর দুই শ্রেণীর লোক 

প্রথম প্রকার : মানব রচিত আইনে পরিচালিত দেশের শাসক, ধনী ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ । 

দ্বিতীয় প্রকার : ওলামায়ে ‘ছু’ (সর্ব নিকৃষ্ট দুনিয়াদার আলেম বা দরবারী 
আলেম) প্রসিদ্ধ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন: 

৬০১১০ ১3৭ এসএ ও 2০ UW 

‘যুগে যুগে ইসলামের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য 
কেউ করেছে কি? এক শ্রেণী হলো শাসক গোষ্ঠী অপর শ্রেণী হলো পণ্ডিত 
আলেম, ও সংসার বৈরাগী পীর-পুরোহিত ৷’ (কিতাবুল জিহাদ আবদুল্লাহ ইবনে 
মোবারক ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা) 

যেকোনো শাসকের জন্য তার নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভাব থাকতে হবে । তার 
শাসনাধীন নির্দিষ্ট কিছু এলাকা থাকতে হবে । সেই এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু 
জনগণ থাকবে | সেই জনগণের জন্য নির্দিষ্ট আইন-কানুন থাকবে | এগুলো 
না থাকলে কেউ শাসক হতে পারে না। একজন খলিফাতুল মুসলিমীন বা 
আমিরুল মুমিনীন এর জন্যও এগুলো থাকতে হবে । তবে মুমিনদের 
ভৌগলিক সীমানা বলতে কিছু নাই । গোটা পৃথিবীটাই তাদের জন্য একটি 
ভূ-খণ্ড । সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলতে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 





কিতাবুল ঈমান ১৯০ 
তাআলা-কেই মেনে নিতে হবে । সংবিধান হিসেবে আল্লাহর কালাম ও 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ হাদীস-ই যথেষ্ট ৷ কিন্তু 
তাগৃতী রাষ্ট্রে তা ব্যতিক্রম । আমরা এখন তাগৃতী রাষ্ট্রের মৌলিক 
উপাদানগুলোকে কুরআন-সুননাহর কষ্ঠি পাথরে যাচাই-বাছাই করে দেখতে 
চাই যে, সেগুলো কুরআন-সুন্নাহ সমর্থন করে না বিরোধিতা করে । 


তাগৃতী রাষ্ট্রের মৌলিক চার উপাদান 

১. সার্বভৌমত্ব ২. সংবিধান ৩. ভৌগলিক সীমারেখা ৪. জনসংখ্যা 
যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এই চারটি মৌলিক উপাদান 
অত্যাবশ্যকীয় বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় । তারও আছে স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্ব, নিজস্ব সংবিধান, ভৌগলিক সীমারেখা ও নির্দিষ্ট জনসংখ্যা । 
আমরা এখন প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা- 
আল্লাহ । 

তাগৃতী রাষ্ট্রের প্রথম মৌলিক উপাদান : সার্বভৌমত্ব 
তাগৃতী রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জণগণ । 
বিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তারা ভোটদান করে সংসদ সদস্য 
নির্বাচন করে । এভাবে ভোটের মাধ্যমে গোটা দেশের জণগণের ক্ষমতা 
নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় । অতঃপর সং 
সদস্যগণ জণগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বনে 
যান । এভাবেই সংসদ গোটা দেশের ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয় । 
বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭এর ১ এ বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের সকল 
ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল 
এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে !' 
ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা জনগণ নয় । জনগণকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
যতটুকু ক্ষমতা দান করেন ততটুকুই তারা ব্যবহার করতে পারে | তাও 
আবার যেকোনো সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছিনিয়ে নিতে 
পারেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান 
সম্মান দান করেন । আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই 
কল্যাণ । নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান” । (আল ইমরান, ৩:২৬) 
পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
ইরশাদ করেন- 

Hd দি ৩ ৬৩ ৯) আনা ous তা ১৪ 

বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) ৷ আর তিনি সব কিছুর 
ওপর সর্বশক্তিমান । মূলক, ৬৭:১) 
এ আয়াত দুটো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা সকল ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক । তিনি সৃষ্টা, 
বাকি সকলেই সৃষ্টি সৃষ্টিকুলের সকল কিছুই সৃষ্টার অধীনে । আর যারা 
কারো অধীনে থাকে তারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে পারে না । বিষয়টি 
আরো ভালোভাবে জানতে হলে সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কি? সার্বভৌম 
আবশ্যক । 


সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কী? 
রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম়নরূপ- 
ক. অষ্টিনের মতে, চুড়ান্ত’ ‘চরম’ ‘অসীম’ ‘অবাধ’ “অবিভাজ্য” “হস্তান্তর 
যোগ্যহীন" “শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান’ এরূপ ক্ষমতা । 
খ. গ্রাটিয়াসের মতে, সার্বভৌম হল, “চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা !' 
গ. বার্জেসের মতে ‘মৌলিক’ ‘চরম’ ও ‘অসীম’ ক্ষমতা । 
ঘ. টমাস হবস-এর মতে, ‘চরম’ ‘অবিভাজ্য’ 'হস্তান্তরবিহীন' ক্ষমতা । 
ঙ. রুশোর মতে, ‘চরম’ “বিভাজ্য” “হস্তান্তরযোগ্যহীন” “এক্যবদ্ধ" 'স্থায়ী’ 
ক্ষমতা । 
চ. জী-বোদার মতে, “সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত’ ও “চিরন্তন' ক্ষমতা, 
কোনোভাবেই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় । 
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এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা 'বাস্তবেই আছে কিনা, থাকলে এই ক্ষমতা কার বা 
কিসের, সেই তর্কে না গিয়েও আপাতত এ কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে 
বলা সম্ভব যে, “সার্বজনীন, দেশ-কাল-বর্ণ নিরপেক্ষ সকলের সকল স্থানের 
সকল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সহজাত কল্যাণমুখী গুণাবলীর 
ক্রমাগত বিকাশ সাধনের আইন কেবল উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
কিংবা তার চাইতে উচ্চতর ও মহান গুণাবলী সংবলিত সার্বভৌম ক্ষমতার 
পক্ষেই সম্ভব । 


সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা আদেশই হচ্ছে আইন 
ক্ষমতা না থাকলে আদেশ দেয়া যায় না। মনে করুন একটি বিশাল 
শুনেছে, চেহারায় চিনে না । কোনো এক দিন মালিক তার কারখানায় গিয়ে 
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন নির্দেশ দিতে লাগলো । কিন্তু কেউই তার 
কথায় কর্ণপাত করলো না। বরং সকলেই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে 
দিলো । ইতিমধ্যে কারখানার ম্যানেজার এসে সকলের সামনে মালিকের 
পরিচয় দিলো । সঙ্গে সঙ্গেই সকলে তার কথার গুরুত্ব দিলো এবং যেসকল 
নির্দেশ দিয়েছিলো সেগুলো সকলেই বাস্তবায়ন করতে লেগে গেলো । বুঝা 
গেলো ক্ষমতা না থাকলে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার থাকে না। আর 
ক্ষমতার মালিক হওয়ার পর যদি কোনো আদেশ করে সেটাই আইন | এ 
কারণে বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিংবা স্বরূপ 
চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, “সার্বভৌম-এর আদেশই আইন’ (অস্টিন); 
‘সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা” (জ্যা বোদা)। বস্তুত 
সহজাত বিবেকের রায়ও তাই যে, আইনকে নিরপেক্ষ হতে হলে ব্যক্তি, 
গোষ্ঠী, বর্ণ, স্থান, কাল-এর উধের্ব উঠতে হলে, দুটি শর্ত পুরণ প্রয়োজন । 
প্রথমত : আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তা এবং আইন পালনকারী বা 
অনুসারী বলে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর ধারণা । 
দ্বিতীয়ত : আইন পালনকারী সংস্থা বা সত্তার চাইতে আইন প্রণয়নকারী 
সংস্থা বা সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবদিক দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে । 
আইন প্রণয়নকারী এবং আইন পালনকারী যদি একই মযাদার একই 
ক্ষমতার ধরে নেয়া হয় তাহলে যারা প্রণয়ন করবে তারা তাদের স্বার্থের 
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উধ্র্বে উঠতে অপারগ হতে বাধ্য । অপরদিকে সকলে মিলে একত্রে সকলের 
সমান স্বার্থ সংরক্ষণ করে কোথাও কোনো আইন প্রণয়ন প্রায় অবাস্তব 
ধারণার শামিল । এমতাবস্থায় যুক্তির খাতিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর, 
অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ আইন প্রণয়নকারী সংস্থার বিমূর্ত 
ধারণাই হলো সার্বভৌমত্বের ধারণা । এরূপ ধারণার প্রেক্ষিতে সার্বভৌমের 
আদেশই আইন বা সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন । 

আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত আইন-প্রণয়নে সক্ষম হওয়ার জন্য সার্বভৌম 
ক্ষমতার আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণের দরকার | যেমন : 

ক. সেই “সার্বভৌম ক্ষমতাকে" অবশ্যই ‘সর্বজ্ঞ’ হতে হবে । অর্থাৎ সার্বভৌম 
ক্ষমতাকে সকলের সার্বিক প্রয়োজন ও স্বার্থকে তার স্থান-কাল-বয়সের 
আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে জানতে হবে | এসব স্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণের 
সকল সামগ্রী প্রয়োজনানুপাতে সদা সর্বদা সরবরাহ করতে সক্ষম হতে 
হবে। 

খ. স্থান-কাল-পাত্রসহ বস্তনিচয়ের সৃষ্টি, বিকাশ, পরিচালন, সংরক্ষণ, 
ধবংস-লয় ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ক্ষমতাবান হতে হবে । কিন্ত নিজে 
এসবের দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হবে না এবং এসবের কোনো কিছুর 
প্রয়োজন তার হবে না । অর্থাৎ সার্বভৌম হবে অমুখাপেক্ষী । 

গ. সেই সত্তার অবশ্যই কোনো দোষ-ত্রটি থাকবেনা এবং কোনো প্রকার 
দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করবে না । 

ঘ. তিনি সববিস্থায় সকলের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকবেন । 

ঙ. আইন প্রণয়নই শুধু নয়, বরং প্রণীত আইন পুঙ্খানুপুজ্খানুরূপে পালিত 
হচ্ছে কিনা তার তদারক করার ক্ষমতা, পালিত না হলে তার জওয়াবদিহি 
গ্রহণের ক্ষমতা, এ সব ক্ষেত্রে কার শিথিলতা, গৌড়ামী, অবহেলা, 
অবাধ্যতা কতখানি তার বিচার ব্যবস্থার জন্য মানব বংশের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত সকলকে একত্রে এক ময়দানে একই সময়ে হাজির করার ক্ষমতার 
উল্লিখিত সার্বভৌম ক্ষমতার থাকতে হবে । 

চ. অপরদিকে যারা যতখানি নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতার সাথে প্রণীত 
আইনের কম-বেশি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশ পালন করেছে তাদের প্রচেষ্টা 
একান্তিকতা একনিষ্ঠতার আলোকে তাদের যথাযথ পুরস্কার দিতেও 
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সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে সক্ষম হতে হবে । এ ছাড়া আরও অনেক 
বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা এ মুহূর্তে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম । 

‘বস্তুত ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস কোরআন-সুন্নাহ ও আধুনিক রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীদের কল্পিত সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের কোনোটাকেই বাদ না 
দিয়ে বরং তার সাথে আমরা ক-থেকে চ পর্যন্ত যে ছয় ধরনের ক্ষমতার 
কথা উল্লেখ করেছি তাকেও যোগ করে সে অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার 
গুণাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই পাওয়া যায় এবং আল্লাহ 
পাককেই সেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র চূড়ান্ত অধিকারী বলে ঘোষণা 
করা যায় । ইহাই ইসলামের তাওহীদ বা একত্ববাদের মূল ও মর্মকথা ।' 


সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
এতক্ষণ আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হলে কি কি গুণও 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে সে আলোচনা করলাম । এ সকল গুনাবলী 
কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় । কেননা কোনো মানুষ চিরস্থায়ী 
ক্ষমতার অধিকারী নয়। কোনো মানুষ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক নয়। 
কোনো মানুষ অবিভাজ্য ক্ষমতার মালিক নয়। কোনো মানুষ 
হস্তান্তরযোগ্যহীন ক্ষমতার অধিকারী নয় । কোনো মানুষ জবাবদিহীতার 
উৰ্দ্ধে নয়। কোনো মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ নয়। কোনো মানুষ 
সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী নয় । তাই মানুষের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধীকারী হওয়া সম্ভব নয় । কোনো মানুষ একই সাথে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী নয় | বরং এই গুণগুলি পাওয়া যায় কেবল 
মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা-এর মধ্যে । অতএব, তিনিই একমাত্র 
সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তিনিই আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারী । 
ইসলাম আল্লাহ পাকের যে সব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করে তা 
নিম্নরূপ : 

১. তিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, (অর্থাৎ তার 
উপস্থিতির নিদর্শন, প্রমাণ সবাধিক এবং সর্বত্র বিরাজিত । অপরদিকে পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাকে এ যাবৎ কেউ কখনও অনুভব করেনি এবং তিনি 
সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ । এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 


০০ ৮৪04 20 ১০৯৪9 ৮3 00 % 
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“তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে 
সম্যক অবগত ।' হোদীদ ৫৭:৩) 

২. তিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি । এবং 
কাউকে জন্ম দেননি । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 

১০019 4 SG প9 8 ৮9 Ad oat Al ৮9৬ 
“বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক ৷ আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে জন্ম দেননি 
এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই ।' (ইখলাস 
১১২:১-৪) 

৩. তার সমতুল্য কেউ নেই। 

চা ভন 5৯0 পৃ এস nd 
“কোনো কিছুই তার অনুরূপ নয় । তিনি সব শুনেন, সব দেখেন । শুরা 
৪২:১১) 


৪. তার কোনো শরীক নেই । তার ক্ষমতা অবিভাজ্য । 
২১৯ 4 ১৯ শি 

“তার কোনো অংশীদার নেই ৷’ (ফোরকান ২৫:২) 
৫. তিনি সকল প্রকার দোষ ত্রুটি মুক্ত । 

০১4০ Al) ৭0) ০৬ 
তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র | (আম্বিয়া, ২১:২২; মুমিনুন ২৩:৯১; 
সাফফাত ৩৭:১৫৯) 
আয়াতুল কুরসীতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় : 
সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি 
আয়াতুল কুরসীতে উল্লেখ করা হয়েছে- 
ও 53 ০৬৭ ঞ ৮ 4 8৮ 00 মল ও ৪ পথে % ddd dh 
Uy ৮৮৮ 59 el 3 6 ৮ ০১৮ Uj 9৬ উঠব ভা 5১০ 20 
4১54 09 ০৮১09 ০০94৭ tS ৪০9 গড লে Uy ankle ৩ গছ Ogham 
আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত 
ধারক । তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তার জন্যই আসমানসমূহে যা 
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রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তার নিকট সুপারিশ 
করবে তার অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা 
আছে তাদের পেছনে । আর তারা তার জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব 
করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া । তার কুরসী আসমানসমূহ ও 
জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তার জন্য বোঝা হয় 
না । আর তিনি সুউচ্চ, মহান |” (বাকারা ২:২৫৫) 

এ আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে $৯ এ | / 40 ‘আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো 
সত্য ইলাহ নেই”। এটি সার্বভৌমত্বের দাবি। পরবর্তী অংশগুলোতে 
সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে । 

9 ৷ “তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ।' অনন্ত-অসীম সত্তা, সৃষ্টির তত্ত্বাবধান 
ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, 
আপন সত্তার জন্য যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সর্ব সত্তার তিনি ধারক 
তাকেই কাইয়্যুম বলে । 

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই এ দুটো গুণের অধিকারী হতে 
হবে । নতুবা প্রথম গুণটির অবর্তমানে তাকে মৃত্যুর কাছে হার মানতে 
হবে । আর দ্বিতীয় গুণটির অবর্তমানে তাকে ক্ষমতা হারাতে হবে এবং 
অন্যের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে যা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী । 

£% 39 £০ ৪৮ 3 ‘তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা ॥ 

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই তন্দ্রা ও নিদ্রা মুক্ত হতে হবে 
কেননা এগুলো দুর্বলতার পরিচয় । শারীরিক মানসিক দুর্বলতা দূর করার 
জন্যই ঘুমের প্রয়োজন হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতিকে যদি তন্দ্রা 
অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে তবে তার এই দুর্বল মুহূর্তে তার আইন পালিত বা 
রক্ষিত হচ্ছে কিনা অথবা কোথাও কোনো ক্রটি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে 
সার্বভৌম ক্ষমতা গাফেল হতে বাধ্য হবে । এমন দোষ-ক্রটি বা এরূপ 
অসংখ্য অগণিত দোষ-ক্রুটি যা সমগ্র মানুষ কল্পনা করতে পারে তার থেকে 
তিনি মহান আল্লাহ একেবারেই মুক্ত ৷) 

০০১] এ 5০ 9৭1 ৬১ 5 & ‘আসমান সমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে 
সমস্তই তার !' 
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হবে । সে কারণেই বলা হয়েছে ‘যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয় কিংবা আমাদের অনুভূতির জগতে বিদ্যমান সে সবের 
একচ্ছত্র মালিক অধিপতি এই আল্লাহ । এমনকি যা আমাদের ধারণা কল্পনা 
অনুভূতির অগম্য তারও মালিক তিনি । এরূপ নিরঙ্কুশ মালিকানার 
অধিকারী না হলে যে অংশটি অন্য মালিকের মালিকানায় অথবা স্বাধীন সে 
₹শটি অবশ্যই তার ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে । আর সে ক্ষেত্রে তার 
সার্বভৌমত্ব থাকবে না । 
By 31856 LES sali 05 ‘কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার 
নিকট সুপারিশ করবে?’ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে এত প্রভাবশালী হতে হবে যে, তার কাছে 
সুপারিশ করতে হলেও পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে । তিনি এমন চূড়ান্ত 
ক্ষমতার অধিকারী যে, তার নিকট সুপারিশ করতে হলেও সুপারিশকারীকে 
কার ব্যাপারে কি সুপারিশ, কতখানি সুপারিশ করা হবে তার যেমন 
অনুমোদন নিতে হবে তেমনি সুপারিশকারীর নিজের সুপারিশ করার 
যোগ্যতা সম্পর্কেও পূর্ব অনুমোদন আবশ্যক । আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল 
মাত্র মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় । 
৮৬০০ 5০ ৮৪০35 ৩ ৮৮ 

“তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত !' 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব 
কিছুর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে । তাকে এমন সর্বজ্ঞাত, অবহিত হতে হবে 
যে, শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার আগ-পিছসহ পরিপূর্ণ পরম্পরা তার নখদর্পণে 
থাকতে হবে । সত্যিই এমন ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে সার্বভৌম হওয়া 
অসম্ভব । আর এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে নেই ৷ মানুষ 
অতীতকে ভুলে যায়, বর্তমানকে বুঝে না, ভবিষ্যৎকে জানে না । এরকম 
অজ্ঞ লোক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না । ইরশাদ হচ্ছে- 

৮০ জল এপ ১০ সু ১১৪৭ ২ 
‘তিনি (মহান আল্লাহ) যা ইচ্ছা করেন তদ্যতীত তীর জ্ঞানের কিছুই তারা 
আয়ত্ত করতে অক্ষম !' 
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সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন রাখা ও সংরক্ষণ 
করার ক্ষমতা থাকতে হবে । নতুবা লোকেরা তার সকল গোপন তথ্য ফাস 
করে দিবে । আর এই গুণ কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
মধ্যেই বিদ্যমান । কেউ তার ইলম ও জ্ঞান থেকে কোনো কিছু চুরি করার 
বা ফাস করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তিনি যাকে যতটুকু তথ্য সরবরাহ 
করেন সে ততটুকু তথ্য জানতে পারে | 
(৮১09 ০94০৭ 8৮৮ ০9 

তার আরশ (আসন, অবস্থান) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ।' 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। 
সবকিছু তার নখদর্পে থাকতে হবে | যাতে কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে 
অথবা গোপনে কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র করতে না পারে । আর এই গুণ 
কেবল মাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মধ্যেই বিদ্যমান । 
আসমান ও জমিনে কোথাও কোনো বিন্দুমাত্র স্থান নেই এবং কালের স্রোতে 
এমন কোনো কাল নেই যেখানে যে সময়ে তার মহামহিম উপস্থিতির অভাব 
অনুভূত হয়েছে কিংবা হবে । বস্তুত এমন সর্ব ব্যাপক সার্বভৌম সত্তার 
বৰ্ণনাই আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদের জানাচ্ছেন । ইরশাদ হচ্ছে- 

4৮ 454 3০ 
'এতদুভয় (আসমান ও জমিনের সকলের) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি শ্রান্ত-ক্রান্ত 
হননা। 
দোষ-ক্রটির উধ্র্বে হতে হবে । নতুবা সার্বভৌম সত্তার এসব দোষ-ক্রুটি 
থাকলে তার এই দুর্বল মুহূর্তে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, বিকাশ সব 
কিছুই বিপর্যস্ত হতে বাধ্য । আর এ বিশেষ গুণটিও কেবল মাত্র আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-র মধ্যেই বিদ্যমান । মানুষ একটু বেশি পরিশ্রম 
করলেই র্রান্ত-শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে যায় । আবার কারো হার্ট এট্যাক করে। 
ball ol 9৯) “তি “তিনিই মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ । 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ 
হতে হবে । আর এই গুণ দুটিও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর 
মধ্যেই পাওয়া যায় । অন্য কারো মধ্যে নয় । 


কিতাবুল ঈমান ১৯৯ 
এখানে এ এবং ৮৮৮ শব্দের পূর্বে এ। ব্যবহার করার কারণে এর পরিপূর্ণ 
ভাবার্থ হলো একমাত্র তিনিই সবেচ্চি এবং একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং এ 
ব্যাপারেও তার কোনো তুলনীয় বা অংশীদার নেই । এ পর্যন্ত আয়াতুল 
কুরসীর মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য আবশ্যক গুণাবলী 
উল্লেখ করা হলো । সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্য 
আয়াতে ইরশাদ হয়েছে_ 
এস) শপথ 9১3 ১৬৪ 3 5৪ 9) ‘আর তিনিই তীর বান্দাদের ওপর 
ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত ।' (আনআম, ৬:১৮) 
অর্থাৎ তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ কোথাও কখনও 
নেই, ছিল না এবং হবেও না। এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 9১) 
৷ শে তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞাত ।' 
এখানেও ৮:৫৬ ও ১: শব্দ J যোগে আসায় তার অর্থ হচ্ছে একমাত্র 
তিনিই প্রজ্ঞাময় এবং একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞাতা । এ ব্যাপারেও কারও 
কোনো অংশ নেই । তিনি সকলের জওয়াবদিহীতা করতে পারেন, অথচ 
শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কৃত করতে পারেন । অর্থাৎ সর্ববিষয়েই তিনি পূর্ণ 
ক্ষমতাবান । আর এই ক্ষমতার ব্যবহার তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে 
ন্যায়ান্গভাবে করেন । 
আইন অমান্যকারীদের পাকড়াও করা, যথাযথ শাস্তি দেয়ার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা 
এ গুণটিও কেবল মাত্র আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায় । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে_ 
১০ 50 গে Lae 00 E 95 সে ডি এনা SF li UL 280 ও 

28 2215 একি ৬ সা Bag SUS 05০4 গর্জে 
“বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । তুমি যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমতা দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং 
যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করো । 
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ । নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে 
ক্ষমতাশীল |” (আলে ইমরান- ৩ : ২৬) 


কিতাবুল ঈমান ২০০ 

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন_ 
dt KF ৩৩ ৯) আনা oa তা ১৪ 

'পৃণ্যময় তিনি, যীর হাতে ক্ষমতা ৷ তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান !' 
(মুলক ৬৭ : ১) 
এ আয়াত দুটো থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক । তার হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না । কেউ অন্যায় 
করলে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম ৷ তার দৃষ্টি থেকে পালানো বা 
আত্মগোপন করা সম্ভব নয় । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
একা ৩৩৪৪ a3 পি লি কত শিস ও 89 ৪০০ SUS আতা 5) 

১০০০৪ এ ৪৮৮০৮41৮৩০০ 
‘আর তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু দেন এবং দিনে তোমরা যা কামাই 
করো তিনি তা জানেন । তারপর তিনি তোমাদের দিনে পুনরায় জাগিয়ে 
তুলেন, যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করা হয় । তারপর তার দিকেই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন । তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত 
করবেন 1” আনআম, ৬:৬০) 
তিনি আরো ইরশাদ করেছেন- 
By ০১৭ ০০9 এপ is SE i ০৩ ও al %) 

১৬৮৮ ২৮৯) ০ 
“আর তিনিই নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান এবং তোমাদের ওপর প্রেরণ 
করেন হিফাযতকারীদের । অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু 
আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় । আর তারা কোনো ত্রুটি 
করে না !' (আনআম, ৬:৬১) 
পরবর্তী আয়াতে তিনি আরো বলেন- 
০০্থা tf %9 ৮০৭ 4 এ HE ৮১১% খু এ 19১) 2 

“তারপর তাদের প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাদের সত্য মাওলা আল্লাহর কাছে। 
সাবধান! হুকুম প্রাদানের ক্ষমতা তারই । আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত 
হিসাবকারী ।' আনআম, ৬:৬২) 


কিতাবুল ঈমান ২০১ 
সুরা হাশরের শেষের তিন আয়াতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় : 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে যেসকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী 
হতে হবে তার কিছু আলোচনা আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য আয়াতের 
মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । এখন আমরা সুরা হাশরের শেষের তিন 
আয়াতের দিকে মনোনীবেশ করবো । সেখানেও সার্বভৌম সত্তার কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে- 
di 2 তঠি। ০2 % BEST HIME % 0 এ! sd Al 2 
10 2৫] ১৮ ০৭ ৮১৭ 205 0০53 ৬৪০) 9১ ৫! নম এ ৬৭) 
৬ 5501 & yas ৬১৩ Ged A 97 ০১04 ৩৪ আঃ ১০০ 
Sd 8 9১১ ০৮১03 ০০৭ ৬ GE শপ 
“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; 
তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু । তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ 
মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে 
তা হতে পবিত্র মহান । তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; 
তার রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তার মহিমা 
ঘোষণা করে | তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় |” (হাশর, ৫৯:২২-২৪) 
% এ! এও এ 201 9 
“তিনিই আল্লাহ্‌ তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ (উপাস্য, আরাধ্য, স্তুতি 
পাওয়ার যোগ্য, আইনদাতা, শাসনদাতা) নেই !' 
SL ০5580 EL 
তিনিই অধিপতি, তিনি পবিত্র, তিনিই শান্তি । 
“তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক | তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, 
তিনিই একমাত্র প্রবল, তিনিই একাই অতীব মহিমান্বিত ।' 
3৮74 ৫৪ ad ১০০০ 
“তারা ভ্রেমবশত) তার সাথে যে বা যাদের অংশীদার সাব্যস্ত করে মহান 
মহিমান্বিত আল্লাহ তার বা তাদের থেকে অতীব পবিত্র !' 


কিতাবুল ঈমান ২০২ 
al 6d ১০1 dr % 
“তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা (অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী সত্তা), 
উদ্তাবনকর্তা ও (পরিপূর্ণ) রূপদাতা । 
অর্থাৎ যে সবের কোনো প্রকার অস্তিত্বই ছিলনা তা সবের পরিকল্পনাকারী, 
রূপদাতা, অস্তিত্বে আনয়নকারী মহান নিপুণ ক্রুটিহীন সত্তা তিনিই আল্লাহ । 


৬০ ৮০০0 i 
অর্থাৎ তার নামগুলো, তার গুণাবলী যথাযথ, পরিপূর্ণ সর্বাধিক 
সৌন্দর্যমগ্তিত । 
০৮১0০ SUA ৬ ৩৭ শে 
'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, সমস্তই তার পবিত্রতা তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ।' 


ক ৯১ 22) 
“এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় 1 
৩ ন্‌ আরও বলেন - 
154 53588 ss 5 9১ 


“সকল কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সকল কিছুর যথাযথ পরিমাণ এবং 
নিয়ম-বিধান তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন” (তার নির্ধারিত পরিমাণ ও 
পরিমাপের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই 1) (ফোরকান, ২৫: ২) 
১৮১80 ses পলির এ ১৯9৬ te 

‘আল্লাহ ছাড়া এমন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি আসমান ও জমিন থেকে 
তোমাদের রিজিক (তথা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ) এর ব্যবস্থা করেন !' 
(ফাতির ৩৫:৩) এতদসত্বেও তিনি বলেন- 

ell A 33 — 3353 5250 ১৯) _ nl CS Pd) 
‘তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান ৷ তিনি ক্ষমাশীল, 
প্রেমময়; আরশের অধিকারী ও সম্মানিত । তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। 
(অর্থাৎ তার ইচ্ছার বাধা হওয়ার সাধ্য কারও কম্সিনকালেও নেই বা থাকতে 
পারে না ৷) 
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সুরা ফাতিহাতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় : 
৮এ)। 8১) “তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক’ 
=! ৮৮%! ‘অতীব দয়ালু ও করুণাময় এবং 
92281 ৪% ২০৮ “শেষ বিচার দিনের অধিপতি !' 
বস্তুত সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথিবীর সকল জ্ঞানীরা যতগুলো গুণ 
বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে পেরেছেন তার চাইতে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ও 
গুণাবলীতে আল্লাহর স্বীয় সত্তা মহিমান্বিত । তার গুণাবলী যে বর্ণনা করে 
শেষ করা যায় না তার বর্ণনাও তিনি আমাদের জানাচ্ছেন পবিত্র কুরআনের 
নিম্নের আয়াতে- 
59 ৫) CUS এ ১০3 স্পট ৫ ০ SUS ডিক SON 53 
“বলো, ‘আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে 
সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই । যদিও 
এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি !' (কাহাফ, ১৮১০৯) 
আরেকটি আয়াতে অনুরূপ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বে a 
০4 ৮ pl জিদ আমর ০ BS 9 ক a ৩০ ০৪১০ Sf সি 

ES he dr ০1401 ০০৪ 
‘আর জমিনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), 
তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর 
বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷" 
(লোকমান ৩১:২৭) 
আমরা পবিত্র কালামে পাক থেকে অল্প কয়টা মাত্র উদ্ধৃতির মাধ্যমে 
সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম, পবিত্র কোরআনে এরূপ আরও শত 
শত বর্ণনা রয়েছে। 
উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারীই সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতার 
একমাত্র মালিক আল্লাহ এবং তিনিই একমাত্র আইন-বিধানদাতা রব । 
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Unt FFT SS wd Cat ৩৫১ ৬ ld 19১১৫ Uf 740 0 সে! 01 
“বিধান একমাত্র আল্লাহরই | তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাকে ছাড়া আর 
করো ইবাদাত করো না” । এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে 
না’ । (ইউসুফ ১২:৪০) 
লেখ এ) ০৫০০৬ 1১০% এ ০ 50 AS ০৮০ dr ভেঠ BH শি 
Sl 
‘এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা 
তাকে অস্বীকার করতে আর যখন তার সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা 
বিশ্বাস করতে ৷ সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর ৷’ গোফির 
৪০:১২) 
তলা এ? ESF এ ৬) 40 ৮65 alli এ| ৪৩ oh ৩ ad লক ৩9 
আর যে কোনো বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর 
কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তারই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি 
এবং আমি তারই অভিমুখী হই । (শুরা ৪২:১০) 
০৩ SIL 0 পরে) ৩০১১ ৮ ৪ 

তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই । তার আইন-বিধানে তিনি 
কাউকে শরীক করেন না । কোহফ ১৮:২৬) 
পে Ladi AS 899 এ) এ ১৯৪ এ 5 901 ০ ৮৪19805 ৬০৮ ৮ মি 

০৪1০৩ ৮ ০০৫) 50 ৮2 
তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান 
দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে 
তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আজাব | শুরা ৪২:২১) 

তাগৃতী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান: সংবিধান 

তগৃতী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হলো- সংবিধান । এ সংবিধান 
তাদের কাছে আল্লাহর কালামের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কোনো বিষয় 
যদি আল্লাহর কালামের সাথে সংবিধানের সংঘর্ষ হয় সে ক্ষেত্রে সংবিধান 
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বহাল থাকবে । আল্লাহর কালামকে হয়তো অপব্যখ্যা করবে নয়তো 
প্রয়োজনে বাতিল করবে । কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তারা 
সংবিধানের কাছে রুজু করে এবং সংবিধান থেকে প্রমাণ করতে পারলে 
সকলেই তা মেনে নেয় । সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বললে রাষ্ট্রদ্বোহীতার 
অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয় । জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়নসহ নানা 
রকম ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে । এমনকি ফাসিও হতে পারে । এ 
প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর ২এ বলা হয়েছে : 
“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের 
সবেচ্চি আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত 
অসামঞ্জস্য হয়, তা হলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি 
বাতিল হবে । 
বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১) এর ৭ এর ক’ তে 
বলা হয়েছে- “সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ । কোনো 
ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো 
অসাংবিধানিক পন্থায়- 
(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা 
স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে; 
কিংবা 
(খ) এই সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস 
ৰা প্রত্যয় পরাহত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র 


করলে- 

তার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা হবে এবং এ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্বোহীতার অপরাধে 
দোষী হবে ।' 

একটু পরে ৭ এর খ' তে বলা হয়েছে- “সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী 
সংশোধন অযোগ্য । সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, 
সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল 
অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে 
তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ 
সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামোসংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী 
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সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় 
সংশোধন অযোগ্য হবে !' 
পর্যালোচনা : উপরোক্ত ধারাগুলো ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের সাথে 
সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যশীল ও সাংঘর্ষিক । ৭এর ২এর ভাষ্য অনুযায়ী এ 
বিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়েছে । অথচ কোনো মুসলিম 
দেশের সর্বোচ্চ আইন হলো আল কুরআন । তারপরে বলা হয়েছে- “অন্য 
কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হয়, তা হলে সেই 
আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে । এ কারণেই তারা 
পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যশীল হওয়ায় 
বাতিল করেছে। যেমন : চোরের হাত কাটার বিধান । সম্পত্তি বন্টনের 
বিধান । পর্দার বিধানসহ আরো অসংখ্য বিধান । 
৭ এর ক' তে বলা হয়েছে- “সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা 
বাতিল বা স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র 
করলে তা রাষ্ট্রত্রেহীতার শামিল হবে । অথচ এ সকল কথাবার্তা কেবল মাত্র 
আল্লাহর কালামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । মানব রচিত যে কোনো আইন-বিধান 
পরিবর্তন হতে পারে আল্লাহর আইনের কোনো পরিবর্তন নেই । এটাই 
মুমিনদের আকিদাহ-বিশ্বাস ও ঈমান । তাছাড়া এই সংবিধানের বিরুদ্ধে 
কথা বললে যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল হয় তাহলে আল্লাহর বিধানের 
বিরুদ্ধে যে বিধান রচনা করা হয়েছে সেটি কি আল্লাহদ্বোহী বিধান বলে 
বিবেচিত হবে না? এবং যারা এটা রচনা করেছেন তারা কি আল্লাহদ্রোহী 
বলে গণ্য হবেন না? 
একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ হলো আইনের 
উৎস । অন্য কোনো আইন যদি এর সাথে অসামঞ্জজস্যশীল হয় তাহলে তা 
বাতিল বলে গণ্য হবে । সকল বিতর্কের সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর 
কাছে রুজু করতে বলা হয়েছে । আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন- 
PU 2909 4০ ০৯০৮৫ AS ১1 J এ] এ 359 পু ও ৮৯5৩ 5৪ 

Ul ১০৬9 ১৯ ৬ 
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অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসুলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর ॥ (নিসা, ৪:৫৯) 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 

458০3 এ কত : Gg HES 193 পন SS CS 

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি তোমদের মাঝে 
এমন দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিসকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত 
শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো 
জিনিস হচ্ছে ‘আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসুলের সুন্নাহ (সহীহ 
হাদীস) । (মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯) 
কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধানকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না । পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-_ 

৮০ ৪ ৫৮৫০৭ 403 
“আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তার হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই । 
(রাদ ১৩:৪১) 
যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ন্যায় বিচারক সেহেতু আল্লাহর 
বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধানে কল্যাণ তালাশ করা যাবে না। এ 
প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০১ 505 Lek CNS ৮৫ JF sd 989 ০৫০ ঞ্পো alt ০2 
ES ০9 জিনা তে ১ ও Gol এ ৬০৪ ৩৪৬ ক 

aad eed 9১0 SUS ০ ৫ ৪৬০ Be ৬ 
‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ 
তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন । আর যাদের 
আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে 
যথাযথভাবে নাধিলকৃত | সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ো না ৷’ (আনআম ৬:১১৪-১১৬) 
আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম ৷ কোনো ব্যক্তি 
যদি আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে সে 
মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
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পা ৬19৭ এলি লে U3 ৩০৯০৭ এত OA ৫ ৩০) & 
LS Al ০ ৬৬০৮ 

‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে 
এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় । (নিসা ৪:৬৫) 
এ আয়াতে বুঝা গেলো কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের ব্যাপারে 
কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্ব রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে 
নিজেকে সপে না দেয় তাহলে সে মুসলিম হবে না । শুধু তাই নয় আল্লাহর 
বিধান নাযিল হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করার ব্যপারে 
কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি । বরং সকলকে এক বাক্যে মেনে নিতে 
বলা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
১০ 5 ৮ 5584 ১0108 4559 Sl ৬৪ 19 22 ৫9 ৮ ৩৩ 59 

৩ ০৬০ ০০ 3& 4550 901 ০০৭ ০০ ৮৯০ 
‘আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও 
নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে 
না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট 
হবে !’ (আহযাব, ৩৩:৩৬) 
এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো আল্লাহর সংবিধানের বিরুদ্ধে কোনো 
সংবিধান রচনা করা আবার সে সংবিধান মানতে বাধ্য করা আল্লাহর সাথে 
চরম ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহ করার শামিল । একজন মুমিনের পক্ষে দেশের 
কুরআন-সুন্নাহবিরোধী সংবিধানকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়া সম্ভব । 
কিন্তু আল্লাহর সংবিধানকে অস্বীকার করে আল্লাহদ্বোহী হওয়া সম্ভব নয় । 
কোনো মানুষের আইন বিধান তৈরি করার অধিকার আছে কি? 
পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সার্বভৌমত্বের আদেশ বা 
কমান্ড-ই হচ্ছে আইন । সুতরাং যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই 
আইন-বিধান দেওয়ার মালিক । অন্য কেউ নয় । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে 
বলা হয়েছে; %01 9০1 4 8 “জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তারই । আরাফ 
৭:৫৪) 
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অর্থাৎ সৃষ্টি যার আইন বিধান দেওয়ার অধিকারও তার । অন্য কারো নয় । 
তাছাড়া আইন বিধান তৈরি করার জন্য যেসকল গুণাবলীর প্রয়োজন 
সেসকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষের ভেতর পাওয়া সম্ভব নয় । যা 
ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট 
করার জন্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। 


আইন প্রণয়নের জন্য যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন 
আইন প্রণয়নের জন্য যেই গুণাবলী দরকার তা হচ্ছে - 
১।%/০এ। ০1 মহা কৌশলী ও পূর্ণ প্রজ্ঞাময় হওয়া । 
আইন প্রণয়নকারীকে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময় এবং কৌশলী হতে হবে । তানা 
জানতে ব্যর্থ হবে । আর এই গুণটি কেবল আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে। 
ইরশাদ হচ্ছে- ৷ এ৷ 9৯ 4 নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ 
(যারিয়াত ৫১:৩০) | | 
২। 8৭৩ ৮%। মায়া-মমতা ও পূর্ণ দয়ার অধিকারী হওয়া । 
দ্বিতীয় গুণ হলো, আইন প্রণয়নকারীকে সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ দয়া ও 
ব্যাপক মায়া-মমতার অধিকারী হতে হবে । পূর্ণ সদয় ও করুনাময় হতে 
হবে । তা না হলে সে আইন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হবে এবং তার 
অপব্যবহার হবে । আর এ রকম পূর্ণ মায়া-মমতা ও দয়ার অধিকারী 
শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা । অন্য কোনো মাখলুক এরূপ 
নিঃস্বার্থ দয়ার অধিকারী হতে পারে না। কেননা মানুষ যত দয়া-মায়া 
উপকার-অনুগ্রহ, দান-খয়রাত করুক না কেনো । সবই কোনো না কোনো 
স্বার্থের জন্য করে । হয়তো পার্থিব জীবনে সুনাম ও প্রশংসা অর্জনের জন্য 
নয়তো পরকালের সাওয়াব অর্জন করার জন্য অথবা মানবতার জন্য । 
কোনো স্বার্থ ছাড়া যিনি দয়া করেন এবং অনুদান দেন তাকেই আরবিতে 
বলা হয় রাহমান | যেহেতু এই বিশেষ গুণটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না সেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা-কে আর রাহ্মান বলা হয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
my ৮৮১9 “তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।' (ইউসুফ ১২:৬৪) 
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অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- ৮19 ৮ ০39 ‘আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
দয়ালু ।' মুমিনুন ২৩:১০৯) 
৩। ০১এ। ১-৩১) সৎ ও ন্যায় বিচারক হওয়া । 
আইন-বিধান প্রণয়নকারীকে অবশ্যই সৎ, যোগ্য ও ন্যায় বিচারক হতে 
হবে । সার্থবাদী ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবে না । অসৎ ও অন্যায়কারী হলে 
নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করবে এবং সেই 
অন্যায় অবিচার ও যুলুম-অত্যাচারকে আইনের মাধ্যমে বৈধতা দিবে । যা 
সাধারণ অন্যায়ের চেয়ে খুবই জঘন্য ও ভয়াবহ ৷ সাধারণ অন্যায়কারীদের 
বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া যায় । কিন্তু যারা আইনের ফাক-ফোকর 
দিয়ে অন্যায় করে তাদের থেকে বাচার উপায় কি? এ কারণেই আইন 
প্রণেতাকে ন্যায় বিচারক হওয়া আবশ্যক । আর এইগুণটিও আল্লাহর মধ্যেই 
পাওয়া যায় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
‘আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?’ (ত্বীন ৯৫:৮) 
অপর আয়াতে বলা হয়েছে- ৩৮৮৮ (৫৮1 ০3ঠ ‘আর আপনি সর্বোত্তম 
ফায়সালাকারী । (হুদ ১১:৪৫) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে যেমন ন্যায় বিচারক, তেমনিভাবে 
অন্যদেরও ন্যায় বিচারের নির্দেশ দান করেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- 
00 গছ ৩৪ জর? SA 5 913 ০০৯] Je AL dro) 
দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালজ্ঘন থেকে নিষেধ করেন । 
তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো ।' (নাহল 
১৬:৯০) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 


Goll 2৮99 ভে ০০৪ all ২1 ৬ এ 
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আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না । তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই 
শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী । (আনআম ৬:৫৭) 
৪ । ০০২ ৮4 সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া । 
আইন প্রণেতাকে অবশ্যই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুর জ্ঞান 
থাকতে হবে । নতুবা ভবিষ্যতে এ আইন দ্বারা কি সমস্যা হবে তা জানতে 
ব্যর্থ হবে এবং পরে আবার আইন সংশোধন করতে হবে, যেমন আমাদের 
দেশে বার বার সংবিধান পরিবর্তন করতে হচ্ছে । এক সরকার যেটাকে 
জনগণের কল্যাণ মনে করে অপর সরকার সেটাকে অকল্যাণ ও যন্ত্রণা মনে 
করে । এক সরকার এদেশে জনস্বার্থে সব থানাগ্তলোকে উপজেলা ঘোষণা 
করলো । পরবর্তী সরকার ওটাকে “উপ-জ্বালা, মনে করে তা বাতিল 
করলো । এভাবে বার বার সংশোধন করতে হচ্ছে । এই মুহুর্তে আমাদের 
সামনে বাংলাদেশের যে সংবিধানটি রয়েছে সেটি হলো পঞ্চদশ সংশোধনী 
২০১১ । আরো কতবার সংশোধন হবে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। 
সুতরাং আইন প্রণেতাকে অবশ্যই সর্বকালের সবকিছুর জ্ঞান থাকতে হবে । 
আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর মধ্যেই পাওয়া 
যায় । কারণ আল্লাহর কাছে কোনো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই । তার 
কাছে সবই বর্তমান । এমনকি তিনি অন্তরের খবরও জানেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে_ 

১১০৯ ০৩ ০১৮৭ 6 এছ এ) ৩ 
নিশ্চয়ই তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন ।' 
(বাকারা ২:৭৭) 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- ১:১৫ ৫ ৮9 + 4৮ ‘আর 
আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না ।” (বাকারা ২:২১৬) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- ৭.4 ৮ 4) 
০:০১ ৮ ‘আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদকারী আর কে সংশোধনকারী !' 
(বান্বারা ২২২০) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 4 ৮9 4৯ 4৮ 
১৯ ‘আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না ।' বোস্বারা ২২৩২) 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 

০৪ 038 90। of 1 EN $2/০৮৬ Sd জে 6 ৮ 40 ১09৯3 
‘আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন । 
সুতরাং তোমরা তাকে ভয় করো এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, সহনশীল ।* (বাকারা ২:২৩৫) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- এ ৯ ৮ 
৮৪৮ 5) ‘তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের 
পেছনে ॥' (বাক্বারা ২:২৫৫) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন_ ॥ ৮9 ৯ ৮ 
১৯৯৪ “আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না ।” (ইমরান ৩:৬৬) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- ৯ (541 ৬১ 
9১ ৪ 541 ‘ওরা হল সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা 
জানেন । (নিসা ৪:৬৩) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন- 

০৪৩ sigs ৫4 40 39 ০৮১0। ৬ 59 SEAN ও ৩ ৮ ঞ। 0 
‘আল্লাহ আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যা আছে তা জানেন । আর 
আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত !’ (মায়িদা ৫:৯৭) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- ৮ ৮৯ 409 
১৯৪৫ 5) 933 ‘আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো 
আল্লাহ তা জানেন |” মোয়িদা ৫:৯৯) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন- 

৩৮৮৩ ৩৮9 ৮5০৫5 ০5০ ৮৬ ০৮১0 ৬ ০2৭ জি এ]! $৯ও 
‘আর আসমানসমূহ ও জমিনে তিনিই আল্লাহ, তিনি জানেন তোমাদের 
গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানেন যা তোমরা অর্জন করো ।' (আন'আম ৬:৩) 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- ৮$! 44 409 
১৮১৫ “আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী |” (তাওবা ৯:৪২) 
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এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন_ 
০5 Als al ৩9 ৯৯৯৮9 ৮১০০ ০ 9 ১19০4 ৮ 
“তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন 
পরামর্শ জানেন? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক 
জ্ঞাত ।' (তাওবা ৯:৭৮) 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন_ 
১১০৭] AL lk HON ও ০০৭ bl 
‘তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে । নিশ্চয়ই 
তিনি অন্তৰ্যামী |” (হুদ ১১:৫) 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 
০৮১01 Las 59 ৬0৫ ৩০০ 5 পদ dl 
‘আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও 
বাড়ে !' (রা'দ ১৩: ৮) 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- ৮ ৮ এ 9 
০৬7% 5? ০১৮ “তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, 
নিশ্চয়ই তা আল্লাহ জানেন ॥' নোহাল ১৬:২৩) 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন- 
১১১] lh এ 9৯) 
“তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত ৷ হোদীদ ৫৭:৬) 
তিনি আরও ইরশাদ করেন- 
JL ED এট ০৩54৫ ০০৮১0 ও 59 ভাল) ৬ ৩ শু ঝি fF শা 
৮৮5 9831 230 ৩০১ ০০ ভি 39 ৮০১০ Ph NL LAS এ) AS 9১ 
০৪৩ পল ০৫4 40 Of LE BG las EES HE GH 
‘তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে 
চতুৰ্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে 
ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না । এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, 
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তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন । তারপর 
কিয়ামতের দিনের তিনি তাদের তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত !’ মুজদালাহ ৫৮:৭) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- ৷ %১) 9৮ ১০০0 3 
| “যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানী, 
সম্যক জ্ঞাত !’ মুলক- ৬৭ : ১৪) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন- 
45) ৮ ও BLOB উস) এ এ ০5০ ও SY OUI ৩ এও 
‘আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিত্তা করে, সে 
সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি । আমি তার গ্রিবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক 
নিকটবর্তী ।' (ক্বাফ- ৫০:১৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 

৮৩ ০৮ 31 ০০ ১৮ সু Oger ২০ AE 5০ ৮৬ ও ৩০ 
দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন । তীর 
জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু 
যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন । তার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে 
পরিবেষ্টিত করে আছে । বোকনরা- ২:২৫৫) 
€ 1 254 552এ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া । 
আইন প্রণেতাকে অবশ্যই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে । যাতে 
আইন মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলেই তার ক্ষমতার অধীনে থাকে ৷ যারা 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করে তাদের 
তাছিল্য করে তাদের পাকড়াও করে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন | নতুবা 
আইন প্রণয়ন করা হলো কিন্তু বাস্তবায়ন হলো না এতে কোনো উপকার 
হবে না । আর এই বিশেষ গুণটি কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় । 
যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে । এই গুণটি যার মধ্যে পাওয়া 
যায় তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । তিনি বিচার 
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দিবসের মালিক । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- এ৷ 2% এ/৩ বিচার 
দিবসের মালিক । (ফাতিহা, ১:০৩) রি 
তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ নয় । তিনি সকলকে পাকড়াও করতে সক্ষম । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

সে তা ৯) এ GY সিএ ৯) 
“আর তিনিই তার বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক 
অবহিত ।' (আন'আম, ৬:১৮) 


মানব রচিত সংবিধানের স্বরূপ 
পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, মানব জাতির জন্য আইন বিধান 
তৈরি করা ও সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার আছে । আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এই ক্ষমতা ও অধিকার 
নেই । সুতরাং কেউ যদি মানুষের জন্য আইন-বিধান তৈরি করে এবং 
নিজেকে আইন প্রণেতা বা সংবিধান রচয়িতা দাবি করে সে যেনো নিজেকে 
স্বয়ং আল্লাহ অথবা আল্লাহর অংশীদার বলে দাবি করলো । অথচ আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর এমন কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ইরশাদ 
করেছেন- 
পে Hadi AS 690 Alia OB 6 9১0 ০ df GS Ee ot মি 
vf ০৩ ৮ Gl) ১13 2 
“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান 
দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে 
তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আজাব |” শুরা, ৪২:২১) 
এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুফ্ফারদের তৈরি করা বিধান কে 
'শারীআহ্‌ বলে আখ্যায়িত করেছেন । কেননা শারীআহ অর্থ হচ্ছে- 88920 
(5৫১ ৬4৩ ৬৮ &৫)। ‘অনুসৃত পথ’ চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা ।” 
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এতে বুঝা যায় যে, কুফ্ফারদের তৈরি করা বিধান স্বতন্ত্র একটি শারী'আহ্‌ 
এবং স্বতন্ত্র একটি ধর্ম । যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । সে 
কারণেই উপরোক্ত আয়াতে ৷ (দ্বীনের বিধান) বলা হয়েছে । পবিত্র 
হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ১ 99 2৫৫১ ৯৫ ‘তোমাদের জন্য তোমাদের 
দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন ৷ (কাফিরূন ১০৯:৬) 
এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ইসলাম যেরকম একটি স্বতন্ত্র দ্বীন 
এরকমভাবে কাফেরদের মতবাদকেও দ্বীন বলা হয়েছে । বুঝা গেলো, দ্বীন 
ইসলামের সাথে দ্বীনে কুফর এর কোনো সম্পর্ক নেই । জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে হয়তো দ্বীন ইসলাম থাকবে, নয়তো দ্বীনে কুফর থাকবে | কিছু 
ইসলামের আর কিছু দ্বীনে কুফর-এর মান্য করা যাবে না । একথা যেরকম 
কুরআনে স্পষ্ট করা হয়েছে সেরকভাবে ফিরআউন ও তার জাতীর সামনে 
স্পষ্ট করেছিলো । মূলত যুগে যুগে ফিরআউনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে তাদের দ্বীনে বাতিলকে টিকিয়ে রাখার জন্য । এ প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০৪৫ ১9 ৮১ এ ০৩৩ AL EG ৬০৯ এ ৪১১ ০৪৪৪ 9৪) 

১০] ৮০)0। ও) 
‘আর ফিরআউন বললো, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি 
এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের 
দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে জমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে !’ (মুমিন ৪০:২৬) 
এই আয়াতে দেখা গেলে যে, ফিরআউন তার দ্বীন রক্ষার জন্য উত্তেজিত 
হয়ে মুসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হলো । যাতে মুসা (আ.) তার 
দ্বীনকে পাল্টে দিতে না পারে । এমনিভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ যখন 
ইরাকে হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে তার তথাকথিত জঙ্গিবাদ তথা 
ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সমর্থন চায় । বহুদেশ 
তাকে নিঃশর্ত সমর্থন দেয় । কিছু দেশ তার বিপক্ষে অবস্থান নেয় । আর 
কিছু মুনাফিক মুসলিম দেশ এতে বিব্রত বোধ করে | মানসিকভাবে যদিও 
তারা বুশ তথা আমেরিকার সমর্থক ছিলো কিন্তু তাদের দেশের মুসলিম 
জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করে ভোট হারানোর ভয়ে কোনো 
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পক্ষ অবলম্বন না করে মাঝামাঝি অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু বুশ 
তখন তার ভাষণে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলো- “মাঝামাঝি বলতে কিছু 
নেই । হয়তো আমাদের সঙ্গে, নয়তো সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ।' আর তার ভাষায় 
সন্ত্রাসী বলতে বিভিন্ন দেশের মুসলিম মুজাহিদদের বুঝানো হয়েছে ৷ যারা 
নাস্তিক-মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছে 
সে যাই হোক বুশের কথায় ও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মাঝামাঝি বলতে 
কিছু নেই । এজন্য আমরাও বলি আপনি হয়তো দ্বীনে হক তথা ইসলামের 
পক্ষে, নয়তো দ্বীনে বাতিল তথা কাফিরদের পক্ষে । আপনি হয়তো 
আল্লাহর নাধিলকৃত সংবিধানের পক্ষে, নয়তো মানবরচিত তাগৃতী 
সংবিধানের পক্ষে । এর বাইরে মধ্যমপন্থী মুসলিম, নরমপন্থী মুসলিম, 
গণতন্ত্রপন্থী মুসলিম, আধুনিক মুসলিম বলতে কিছু নেই ৷ আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন_ 

চে তত ৩95০৭ 5৪ ৬১09 ০৪ ০৪ 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা 
কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে !' (ইমরান ৩:৮৫) 
উপরোক্ত আয়াত সমূহে মানব রচিত সংবিধান ও আইন-কানুনকেও দ্বীন’ 
শরী'আহ' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । সুতরাং বুঝা গেল দ্বীন ও 
শারী'আহ্‌ দুই প্রকার : ক. আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শারী'আহ্‌ । খ. মানব 
রচিত বাতিল দ্বীন ও শারী'আহ । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত দ্বীন 
ও শারীআহ্‌ মঙ্গলময় ও কল্যাণকর । আর মানব রচিত দ্বীন ও শারী'আহ্‌ 
ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর । আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরী'আতের উৎস স্বংয় 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসুলদের প্রতি 
নাযিল করা হয় । পক্ষান্তরে মানব রচিত দ্বীন ও শরী'আতের উৎস মানুষের 
চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা যা বিতাড়িত শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মাথায় 
প্রবেশ করানো হয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 


১৪৮১০০52৭১9 Efren 25৫74০৪৪১৫০ 
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“এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের 
সাথে বিবাদ করে । আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয়ই 
তোমরা মুশরিক ।' (আনআম, ৬:১২১) 
সুতরাং মানব রচিত সংবিধান শয়তান কর্তৃক ওহীকৃত অলস মস্তিষ্কের 
কল্পনা প্রসূত সংবিধান । তাই আমরা কুরআন-সুন্নাহএর দৃষ্টিতে মানব রচিত 
সংবিধান ও মানব রচিত শরী'আহ-এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো, 
ইনশাআল্লাহ । 
১. +5 5,৯ & মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে কুফরি সংবিধান । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন- 

১2১৩ ০৯ ৩4০৪ dh 0314 ৭ ১৪ 
‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, 
তারাই কাফির |" মোয়িদা ৫:৪৪) 
এ আয়াত অনুযায়ী যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না 
এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে আধুনিক যুগে অচল মনে করে অথবা 
অচল মনে না করলেও তার পরিবর্তে মানব রচিত বিধানকে বেশি 
কল্যাণকর মনে করে তারা অবশ্যই কাফির । 
২. ০১। 84০ ৪ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে তাগুতী সংবিধান । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-_ 
১০৬০০ ০ 41984 ১019৭ ১89 ০৪৬ ৬115 ১5988 
“তারা তাগৃতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে । আর শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে 
বিভ্রান্ত করতে ৷ (আর আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় সেই 
তাগৃত ৷)’ (নিসা ৪:৬০) 
এ আয়াতে তাগুত বলতে মানব রচিত আইন-বিধান দিয়ে বিচার 
ফায়সালাকারী বিচারকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অনেকে তাগৃত এর 
তরজমা শয়তান দ্বারা করে থাকে । এটি ভুল । শয়তান প্রধান প্রধান 
তাগৃতদের একটি । তবে একমাত্র তাগৃত নয় । এ আয়াতে বলা হয়েছে 
তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় । তাহলে শয়তানের কি 


কিতাবুল ঈমান ২১৯ 
কোনো এজলাস আছে, যেখানে মানুষ দলে দলে তার কাছে বিচার 
ফায়সালা নিয়ে যায় । না, তাহলে এখানে তাগৃত বলতে মানব তাগুতকে 
বোঝানো হয়েছে । যাদের এজলাস আছে এবং তাদের কাছে মানুষেরা 
বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায় । 
৩. ডি মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে শয়তানের 
সংবিধান 
এ শুনে আহ সুবহানাু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
১৪৭ % 6৬৩ 4 ৪ ০৯০ ৮১ ৩৪ ৮১৪ 
‘আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক 
শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী !' যুখরুফ ৪৩:৩৬) 
সুতরাং যে ব্যক্তি রাহমানের বিধান মানে না সে অবশ্যই শয়তানের বিধান 
মানে । শয়তান তাদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে । 
8. £৯৮এ৷ 45 ৬৯) মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে মুর্খতার সংবিধান । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
১১৪৪৪ ৩৫৬01 ০০০৯৩ 359 ০১5 allt So 

“তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের 
জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ (মায়িদা ৫:৫০) 
সুতরাং যে সকল বিধান আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী সেগুলো মূর্খতা ও 
জাহিলিয়্যাতের বিধান | 
৫. ৩%), ৯ (৯, মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধকারের 
সংবিধান 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- | 
Sil ০৬ এ! ১১ ৩ ০৪৯৯ ০৮৩] yO A ০8 

SUE G2 ৮১১ ৮৬০০ 
‘যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে 
আলোর দিকে বের করে আনেন । আর যারা কুফরি করে, তাদের 
অভিভাবক হলো তাগৃত । তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে 


কিতাবুল ঈমান ২২০ 
নিয়ে যায় । তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে । (বাকারা 
২:২৫৭) 
৬. J ৯০৯ তে) মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে গোমরাহির 
সংবিধান । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 

৩১/:৩ এঠি J 0 সা 155 Edt ST dr ৫৬ 
‘অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব । অতঃপর সত্যের পর 
ভরষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদের ঘুরানো হচ্ছে?’ (ইউনুস 
১০:৩২) 
এই আয়াতে পরিস্কার হলো যে, বিধান দুই প্রকার । হয়তো হক নইলে 
বাতিল । এ দুয়ের মাঝামাঝি তৃতীয় কোনো বিধান নেই । আল্লাহর বিধান 
হক্ব ও সত্য বিধান । মানব রচিত বিধান মিথ্যা ও বাতিল বিধান । সুতরাং 
আল্লাহর বিধান বলবৎ না থাকলে সেখানে মিথ্যা ও গোমরাহির বিধান 
বলবৎ থাকবে । কাফির-মুশরিকরা সারাক্ষণই মানুষের সাথে প্রতারণা ও 
ধোকাবাজি করার জন্য আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে নিজেদের মনগড়া 
বিধান কায়েম করতে চায় । কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতা ও 
বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় । সে কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন_ ১৬০ ৬ ০১৫ এ ৪ ‘আর কাফিরদের 
ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে !’ (মুমিন ৪০:২৫) 

৭. ৪:১৯ ৬৯) মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধত্বের সংবিধান । 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 

ক 45 পা এ $ ০৪ উদ ৬০ ৮০ এ 
‘যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, 
তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ 
করে !' রোদ ১৩:১৯) 


কিতাবুল ঈমান ২২১ 


“দল দু'টির উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুম্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের 
মতো, তুলনায় উভয় দল কি সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ 
করবে না?’ (হুদ ১১:২৪) 
১4০ ৫ Gb ie 
“তারা বধির, বোবা, অন্ধ । তাই তারা বুঝে না ।” বোন্বারা ২:১৭১) 
উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওহীর বিধান 
অমান্যকারী লোকদের অন্ধ, বধির ও বোবা বলে আখ্যায়িত করেছেন । অন্ধ 
এ জন্য বলেছেন যে, তারা সত্যকে দেখেও দেখেনা । বধির এজন্য 
বলেছেন যে, তারা সত্যকে শুনেও শুনে না। আর বোবা এজন্য বলেছেন 
যে, তারা সত্যকে প্রকাশ করে না । সুতরাং এ জাতীয় মানুষ কর্তৃক রচিত 
আইন-বিধান অন্ধ ও বোবা বধিরদের সংবিধান ছাড়া কিছুই নয় । 
৮. %৯0। 5,৯ (9 মানব রচিত সংবিধান প্রবৃত্তির সংবিধান । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা মানবজাতির জন্য ওহীর বিধান নাযিল 
করেছেন । আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসুলগণ সে বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
গ্রাম করেছেন । তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কথা তৈরি করে 
বলেননি । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
৬৮৬৮১ 0 % 0-4 of 9০৩ 

‘আর সে মনগড়া কথা বলে না । তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে 
প্রেরণ করা হয় |” (নাজম ৫৩:৩-৪) 
মানুষের উচিৎ ছিলো নবী-রাসুলদের কথায় সাড়া দিয়ে ওহীর বিধানকে 
মেনে নেওয়া এবং তা সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা । কিন্তু মানুষেরা সেটা না 
করে তারা নিজদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে । আল্লাহর বিধানকে পশ্চাতে 
ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
১৪ 05 ৩ ০৮ ৩০: ১০3 ৮১০৭ ১৯৫ রা MEE ৩ pms of ১৬ 

০এ৬। 21 4৬ 0 Al Of ali ০০ Sik 
অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, 
তারা তো নিজদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে । আর আল্লাহর 
দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে 


কিতাবুল ঈমান ২২২ 
অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত করেন 


না ।” (কাসাস ২৮:৫০) 

এ আয়াতে জীবনবিধান কে দুটি ভাগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে । হয়তো ওহী 
বা শারিআহ্‌ এর অনুসরণ নতুবা হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ । এর বাহিরে 
তৃতীয় কোনো মাঝামাঝি পদ্ধতি নেই। তাই মুমিনদের ওহীর বিধান 
অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। হাওয়া ও প্রবৃত্তির বিধানকে বর্জন করতে 
বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

১১০ ৫ 0440 ৯ 09 ও ১১0 ০০ ০৪ এ৬ এএ লি 
‘তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছি । সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো এবং যারা জানে না তাদের 
খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না ।” জোছিয়া ৪৫:১৮) 
সুতরাং সত্যবাদী মুমিন মুসলিমগণ কখনোই মানুষের কল্পনা প্রসূত কোনো 
বিধানকে কখনোই মেনে নিতে পারে না। আর যখন এই পরিস্থিতি শুরু 
হবে যে সত্যবাদী মুমিন মুসলিমগণও মিথ্যাবদী কাফির মুশরিক অনুসরণ 
করতে শুরু করেছে তখন পৃথিবীতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ধবংস নেমে 
আসবে । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
ভা এ 098 ১০ ৮৮১09 ০3 SA hol Godt ভা 39 
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জমিন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি 
তাদের দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন) । অথচ তারা তাদের 
উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ৷’ মু'মিনুন ২৩:৭১) 

৯. ৮৬] 24১৯ ৬৯) মানব রচিত সংবিধান স্বৈরাচারী সংবিধান । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন_ 
১৯০৬১৩4৪৪04 ০৭ fos 8 

‘আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, 

তারাই জালিম |” (মায়িদা ৫:৪৫) 

এ আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যারা নিজেরা 

বিধান তৈরি করে তারা জালিম ও স্বৈরাচার । আর জুলুম ও স্বৈরাচারী বিধান 
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যেখানে বলবৎ থাকে সেখানে আল্লাহর রহমত বরকত থাকে না । এ প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
এ 0৮০ ১৪ ৮১০ ৮ এপ শিপ ৮৪৩ ৬০৮ 19১ (848 ৩০ ৮185 
‘সুতরাং ইয়াহুদিদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো 
হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর 
রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে । (নিসা ৪:১৬০) 
পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধান কায়েম করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত ও 
বারাকাত নাযিল করা হয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
১৩৫9 ০৮১ SEEN তে OEY ৮ এর এক্স 1৯7 SAN ০৯১95 

LLG HE ০৮ ৯১৪৮6 1%৩ 
‘আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন 
করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের 
ওপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল । অতঃপর তারা যা অর্জন 
করত তার কারণে আমি তাদের পাকড়াও করলাম |” আরাফ, ৭:৯৬) 
১০. ০ ৯১০ ৪৯) মানব রচিত সংবিধান বিরান করার সংবিধান । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
“সুতরাং এগুলো তাদের বাড়িঘর, যা তাদের জুলমের কারণে বিরান হয়ে 
আছে । নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান 
রাখে ।* (নামল ২৭:৫২) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য মাঝে 
মধ্যে সুযোগ দিয়ে থাকেন । কিন্তু মানুষ যখন সীমালজ্বন করে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকারের গযব নাযিল 
করে তাদের সম্পূর্ণ রূপে ধবংস করে দেন এবং তাদের জনপদগুলো বিরান 
ভূমিতে পরিণত হয় । বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তার জলন্ত সাক্ষী বা প্রমাণ । 
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১১. ১2০ 74০৯৭ 45 4: 9 মানব রচিত সংবিধান সংকুচিত জীবিকার 
সংবিধান । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
এসপি দে $y EE) এ জল & ৩৪ GF ১৪০০৮ ০৪ 

“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই 
এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ 
অবস্থায় | তোহা ২০:১২৪) 
এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জন্য সংকীর্ণ ও কষ্টময় জীবনদান করবেন । যদিও 
বাহ্যিকভাবে তাদের আনন্দিত মনে হবে তথাপিও তারা নানান সমস্যায় 
জর্জরিত হওয়ার কারণে অশান্তি ও সংকীর্ণময় জীবনযাপন করবে । আর 
আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি । 
১২. ৮১০০2 28১ ৯ মানব রচিত সংবিধান বিপদ-আপদের 
সংবিধান । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন- 
০৫৩ 95 04৪ ওঠ ০5০) 49 &0। ০9 5 এ 0 od 4312) 
40৬ ১১৬ ৫০৬ তি পন ডিও লে ফা টিতে 9 শক 2192০ 

859 ০০৮1 ৫ 97 
‘আর যখন তাদের বলা হয়, “তোমরা এসো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন 
তার দিকে এবং রাসুলের দিকে’, তখন মুনাফিকদের দেখবে তোমার কাছ 
থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে । সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের 
ওপর কোনো মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ 
করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে 
আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি ।' (নিসা ৪:৬১- 
৬২) 
১৩. ৮০০ ১/9 805এ| 5,5 ৬) মানব রচিত সংবিধান ঘৃণা ও শত্রুতার 
সংবিধান । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-_ 
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HE ৫6 4124১ ৫০ ৬৮ 1d 2৬ ০৪০০ ৪196 0৮0০ 

৩১215 এ 90 ৫ ০১০5 BUEN oy এ] ০09 505 
‘আর যে আল্লাহ ও তীর রাসুলের নাফরমানী করে এবং তীর সীমারেখা 
লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন | সেখানে সে স্থায়ী 
হবে । আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আজাব ।' মোয়িদা ৫:১৪) 
১৪. 41) ১০: 24০৯ ৪) মানব রচিত সংবিধান ধ্বংস ও বিধবস্ত 
করার সংবিধান । 
আল্লাহর বিধান বাতিল করে মানব রচিত বিধান কায়েম করলে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ধ্বংস ও গজব অবতীর্ণ করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ইরশাদ করেন- 
৩৮৭৩ ০১ gle God কট ১ GA Uf হি Cg Sf 9০9 

el 

‘আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার 
সম্পদশালীদের (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে 
সীমালজ্ঘন করে। তখন তাদের ওপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং 
আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি ॥ বেণী ইসরাঈল ১৭:১৬) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
[| এত ৩0৩5 ৮85৮5 dy SU rol CF 26 ও এ ৮৪ 
“এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে’ । ফলে তারা এমন 
(ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল 
না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি ৷’ (আহকাফ 


৪৬:২৫) 

সুতরাং যারা আল্লাহ প্রদত্ত চোরের হাত কাটার বিধান, সম্পত্তি বন্টনের 
বিধান, যিনা ব্যভিচারের বিধান, মদ হারাম হওয়ার বিধান, মহিলাদের 
পর্দার বিধান, সুদ হারাম হওয়ার বিধান বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি 
করে এবং সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে তাদের ব্যাপারে 
শরী'আতের ফায়সালা কি হবে? তাছাড়া যারা ভাস্কর্য্যের নামে অথবা 
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স্মৃতিসৌধের নামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির 
সামনে মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের সামনে দীড়িয়ে নিরবতা পালন করে, 
তাদের সম্মানার্থে নগ্ন পায়ে হাটে এবং পুষ্পস্তবক অর্পন করে তাদেরকে 
আপনি কি বলবেন? 

এ ছাড়া শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণের নামে অগ্নি পূজা করে এবং অন্যকে 
এ কাজে বাধ্য করে আবার যারা মসজিদে গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ, মন্দিরে গিয়ে রামের আদর্শ, গির্জায় 
বাস্তাবয়নের কথা বলে তাদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি? 


তাগৃতী রাষ্ট্রের তৃতীয় মৌলিক উপাদান : ভৌগলিক সীমারেখা 
তাগৃতী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান হলো ভৌগলিক 
সীমারেখা, যাকে সংক্ষেপে দেশ বলা হয়। এই দেশ রক্ষা করা তাদের 
নিকট দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ । আর এজন্য এটাকে 
ধময়িভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য একটি জাল হাদীস তৈরি করা হয়েছে । যা 
এ অঞ্চলের মানুষের সকলেরই মুখস্ত রয়েছে । যদিও সহীহ হাদীস সম্পর্কে 
তাদের কোনো ধারণা নেই । আর সেই জাল হাদীসটি হলো- ১৮%। ২৬ 
১৫০ ০» “্বদেশপ্রেম ঈমানের অজ 1 
ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, 
6 copy ০০৭9 ০৫ ০৪ ১৮9 ০৪ 818 ৯৮ 8 HO) Eo 
৩৬০5৮5০০200 0০ 98 09 এ LOS ৫ OU ৬ ৬৪১৪ CUS 

১৯১১৩) eee OF ৩0১ 2 3 ৫ তথা UR GO 2 lS সে 
স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ’ এই হাদীসটি জাল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে চালানো হয়েছে । মূলত আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি । তাছাড়া, এই জাল 
হাদীসটির অর্থও সঠিক নয় । কেননা মানুষের বাড়িঘর, দেশ-এলাকা 
এগুলোর ভালোবাসা স্বভাবগত বা জন্মগত, যেভাবে নিজের জান ও মালের 
ভালোবাসা স্বভাব ও জন্মগত । এতে প্রশংসারও কিছু নেই, ঈমানের জন্য 
বাধ্যবাধকতারও কিছু নেই । তুমি কি দেখ না যে, দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে 
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সকলেই সমান । কাফির-মুশরিক আর মুমিনের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো 


ভেদাভেদ নেই ৷ তাহলে এটা ঈমানের অঙ্গ হয় কি করে | (সিল সিলাতুল 
আহাদীস আদ দা'য়িফা ওয়াল মাওদু'আহ: প্রথম খণ্ড-১১১ পৃঃ ৩৬) 


বরং মুসলিমদের বলা হয়েছে_ 
৮৮১0 AEG SECA 19০6) Sia LAT 00 এ) 
৩০ প্লে? td এ ৩৭0 ৮৪৪১ dl LEO পরও ৮ ৩০০ bE 
৮৩4১৬ এ১ UA LE ৬০ এত এ ৩৮০৮ এ তি এ ৮৪৮ 
Sl 
‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ 
মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের জমিনের প্রতিনিধিত্ব 
প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের 
পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি 
ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর 
এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক ।' (নূর, ২৪:৫৫) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের গোটা জমিনের 
খিলাফত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন । এখানে কোনো আলাদা আলাদা 
ভূখণ্ডের কথা বলা হয় নাই । তাছাড়া, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যে পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 
সে পর্যন্ত একই ইমারাহ-এর অধীনে ছিলো । তাই স্ব-দেশ প্রেম 
স্বভাগতভাবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে থাকলেও শরয়ীভাবে এর কোনো 
গুরুত্ব নেই । বরং শরী'আতের নির্দেশ হলো যদি কোনো ভূখণ্ডে দ্বীন ও 
ঈমান ঠিক রাখা সম্ভব না হয় তখন স্বদেশ প্রেম ত্যাগ করে হিজরত করে 
আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে । সেক্ষেত্রে স্বদেশ প্রেমের 
দোহাই দিয়ে হিজরত না করে বসে থাকলে জাহান্নামে যেতে হবে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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দুর্বল ছিলাম’ । ফেরেশতারা বলে, “আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, 
তোমরা তাতে হিজরত করতে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল 
জাহান্নাম । আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল |” নিসা, ৪:৯৭) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রো.) 
মন্কাকে ভালোবাসতেন | সেই ভালোবাসার কারণ শুধু পার্থিব-ই ছিলো না। 
বরং খানায়ে কাবার মতো পবিত্র ঘর ও মসজিদুল হারামের মতো পবিত্র 
মসজিদ থাকার কারণে তা সত্ত্বেও দ্বীন ও ঈমানের কারণে সবকিছু ত্যাগ 
করে মদীনায় হিজরত করে গেলেন । হিজরতের সময় মক্কার দিকে তাকিয়ে 
আক্ষেপও করেছেন । কিন্তু হুবুুল ওয়াতানের' দোহাই দিয়ে অথবা এক 
রাকাতে লক্ষ রাকাতের সওয়াবের দোহাই দিয়ে মক্কায় বসে থাকেন নাই। 
এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে হিজরত অব্যাহত 
থাকবে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-_ 
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“হজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণে তওবার সুযোগ বন্ধ না হবে। আর 
তাওবাহর সুযোগ বন্ধ হবে না যতক্ষণে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না 
হবে !’ আবু দাউদ ২৪৭৯) 
বুঝা গেলো স্বদেশ প্রেমের দোহাই দিয়ে হিজরতের বিষয়টিকে কৌশলে 
এড়িয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করা যাবে না । হাদীসে আরো বলা হয়েছে- 
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“আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- অচিরেই এমন একটি সময় 
আসবে যখন মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগপাল যা নিয়ে সে পাহাড়ের 
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চূড়া এবং বৃষ্টি বর্ষণের স্থান (জঙ্গল) তালাশ করবে । ফিতনাহ থেকে বাঁচার 
জন্য দ্বীন নিয়ে সে সেদিকে পালাবে !’ (বুখারী, ৩৩০০, ৩৬০০, ৩৪৯০, ৭০৮৮; 
আবু দাউদ, ৪২৬৯; নাসায়ী, ৫০৫১; মুসনাদে আহমাদ, ১১০৩২) 
এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো কোনো স্বদেশপ্রেম নয়, বরং ঈমান এবং দ্বীন 
হেফাজত করা ঈমানের অঙ্গ । তাই তাগৃতী রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানের 
তৃতীয় উপাদানটিও কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী । 


তাগৃতী রাষ্ট্রের চতুর্থ মৌলিক উপাদান : জনসংখ্যা 

তাগৃতী রাষ্ট্রের আরেকটি মৌলিক উপাদান হলো জনগণ । তাগৃতী রাষ্ট্রের 
বিধান অনুযায়ী এই জনগণই সমস্ত ক্ষমতার মালিক । তারা ভোটাধিকার 
প্রয়োগের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করে । পরবর্তীতে নেতারা জনগণ কর্তৃক 
প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এমপি-মন্ত্রী হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় । 
অতঃপর তারা আইন প্রণয়ন করে । প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল 
করে । এজন্য জনগণের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। সেজন্য মাঝে মধ্যে 
আদমশুমারী করা হয়। কোনো দেশে যদি জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি 
পাওয়া শুরু করে তখন তা রোধ করার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচি হাতে 
নেওয়া হয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও সরকারি অফিসগুলো থেকে 
নানান প্রকার স্লোগান প্রচার করা হয়। আমাদের এ দেশের 
বিলবোর্ডগুলোতে প্রায়ই শোভা পায় 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই 
যথেষ্ট ' আবার নতুন স্লোগান যোগ করা হয়েছে, “দুটির চেয়ে বেশি নয় 
একটি হলে ভালো হয় ।' আরও কত কী? আর এই সন্তান যাতে বেশি না 
আসতে পারে সে জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা হয় । কেননা তাদের 
ভাষায় জনসংখ্যার ব্যাপক বিস্ফোরণ হলে খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিবে । শিক্ষা 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে না ইত্যাদি । এ বিষয়টিও কুরআন-সুন্নাহ তথা 
ইসলামী শরী'আহ-এর সাথে সাংঘর্ষিক । কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সকল 
সৃষ্টির রিযৃক ও খাদ্যের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে 
গ্রহণ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং 
তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল । সব কিছু আছে স্পষ্ট 
কিতাবে । (হুদ, ১১:৬) 
জাহিলি যুগের লোকেরা একই উদ্দেশ্যে সন্তানদের হত্যা করতো । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলা তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
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'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। 
আমিই তাদের রিষয্‌ক দেই এবং তোমাদেরও । নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা 
মহাপাপ |” বেণী ইসরাইল, ১৭:৩১) 
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে । আর তা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা 'আমি-ই তাদের রিয্‌ক দেই’ কথাটি “তোমাদেরও রিয্‌ক 
দেই’ এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে৷ এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য কোনো 
বোঝা তো নয়ই বরং তাদের কারণে আমি তোমাদের রিযৃকও বহাল রাখি । 
পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে_ 

১৫2৮3 ১৯০ ওএএ ৮ লিটা 8 ৪) 

“আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই 
তোমাদের রিয্‌ক দেই এবং তাদেরও ।' (আনআম, ৬:১৫১) 

এ আয়াতে ‘তোমাদের’ আগে ‘তাদের’ পরে উল্লেখ করা হয়েছে । এতে 
বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের রিয্‌কের ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
করেন । যার যার রিয্‌ক সে সঙ্গে করে নিয়ে আসে । প্রত্যেকেই যার যার 
রিক খায় একজন অপরজনের রিষ্ক খায় না। সুতরাং খাদ্যের অভাবের 
সবগুলোই হারাম ৷ স্থায়ী হোক আর অস্থায়ী হোক । অবশ্য মা অথবা সন্তান 
অথবা উভয়ের জন্য যদি শারীরিক ভাবে মারাত্মক ধরনের বিপদের আশঙ্কা 
থাকে এবং কোনো মুমিন মুসলিম ডাক্তার সন্তান বন্ধ করার পরামর্শ দেন তা 
হলেই কেবল মাত্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া 
যেতে পারে । স্থায়ীভাবে সন্তান বন্ধ করার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম । 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন সাহাবায়ে 
কেরামদের মধ্য থেকে কেউ খাসী হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন, তখন 
তিনি অনুমতি দেননি । পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১৮৬ ৬৬ 79 ৩ dil এ এ] ০5০0 90 ৩ ৮৬৪ এ ৬০ ৩৪ 
“সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে মাজ'উন (রা.) এর নারীদের 
থেকে আলাদা থাকার (বিবাহ না করার) প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন । যদি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে 
আমরা খাসী হয়ে যেতাম !’ (মুসলিম, ৩৪৭০; বুখারী, ৫০৭৩; তিরমিযী, ১০৮৩; 
নাসায়ী, ৩২১২; ইবনে মাজাহ, ১৮৪৮; মুসনাদে আহমাদ, ১৫১৪, ১৫২৫, ১৫৮৮) 
ইসলাম সন্তান বন্ধ করতে বলে না । বরং বেশি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত 
করে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
LICE 7০০ লিও dil এত জা এ ৩৪) oi এ৩ Cs 9৬৪৬৪ 
LGB 2৩৩ ৮95 ৫3 EG ০৪৪৫ পপি Cb হি এ 

“Al ৫ ১৬ ৬ ১00 ১9১1157 JG ul ডা ol gS 
“মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো, “আমি 
এমন একজন নারী পেয়েছি যে উচ্চবংশ ও অধিক সৌন্দর্ষের অধিকারী । 
কিন্তু তার সন্তান হয় না। আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি?’ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘না । বরং তোমরা এমন নারীদের 
বিয়ে করো যারা স্বামী ভক্ত এবং অধিক সন্তান দেয় । কেননা আমি 
(কিয়ামত দিবসে) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির ওপর 


গর্ব করবো !’ আবু দাউদ ২০৫২; নাসায়ী ৩২২৭, ইবনে মাজাহ ১৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ 
১২৬১৩, বায়হাকী ১৩৫৮৭; হাদীসটি সহীহ) 


তৃতীয় প্রধান তাগুত ৫৬ ‘বিচারক’ 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং ইসলামের পরিভাষায় 
যাদের তাগৃত বলা হয় তাদের একটি মারাত্মক তাগুত হলো আল্লাহর 
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নাধিলকৃত ওহীর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইন-বিধান দিয়ে বিচার 
বিচার ফায়সালা করার কয়েকটি কারণ হতে পারে । 

ক. আল্লাহর নাধিলকৃত ওহীর বিধান কখনোই মানুষের জন্য যথেষ্ট ছিলো 
না । এবং তা মানুষের জন্য কল্যাণকরও নয় । 

খ. আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান এক সময়ে যথেষ্ট ও কল্যাণকর 
ছিলো । তবে বর্তমান আধুনিক যুগের উপযোগী নয় । তাই মানবরচিত 
আইনে বিচার ফায়সালা করে । 

গ. আল্লাহর নাধিলকৃত ওহীর বিধান বর্তমানেও চলে তবে মানুষের জন্য তা 
যতটুকু কল্যাণকর তার চেয়ে মানবরচিত আইন-বিধান বেশি কল্যাণকর । 
ঘ. আল্লাহর নাধিলকৃত ওহীর বিধান ও মানবরচিত আইন-বিধান দুটোই 
সমানভাবে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও দুটোই সমানভাবে উপযোগী । এই 
চার প্রকার আকিদা-বিশ্বাস রেখে যারা মানবরচিত আইন-বিধানে বিচার 
রয়েছে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান-ই হলো একমাত্র 
সঠিক ও কল্যাণকর বিধান এবং বর্তমান যুগেও এটি সবচেয়ে বেশি 
উপযোগী । আল্লাহর আইন-বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত আইন-বিধান 
চালু করার কোনো অধিকার নেই | তবে চাকরি ঠিক রাখার জন্য বাধ্য হয়ে 
মানব রচিত আইন-বিধানে বিচার ফায়সালা করে এরা সালাত, সিয়াম, হজ, 
জাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত সমূহ আদায় করে। এ জাতীয় বিচারদের 
ব্যাপারে ওলামা একরামদের দুটি মতামত রয়েছে । একটি হলো উপরোক্ত 
চার প্রকারের সঙ্গে এই পঞ্চম প্রকারের বিচারকরাও কাফের । কেননা 
তাদের এই মানব রচিত আইনে বিচার-ফাযসালা করতে কেউ বাধ্য 
করেনি । তারা যদি সত্যিকারেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি পূর্ণ 
ঈমান রাখতো তাহলে তারা কোনো অবস্থাতেই মানবরচিত আইন-বিধানে 
বিচার-ফায়সালা করতো না। কেননা কোনো মুমিন নারী-পুরুষ আল্লাহর 
বিচার-ফায়সালা বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো প্রকার নিজস্ব মতামত বা 
বিবেচনা করার অধিকার রাখে না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
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৩ 0০০ 4০ ১ 45503 dl ০০৭ ০০ ৯৯০৭ 
‘আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও 
নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে 
না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট 
হবে !’ (আহযাব, ৩৩:৩৬) 
এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশের ব্যাপারে 
অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। অন্য আয়াতে আরো 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অন্য কিছু এখতিয়ার করা তো দূরের কথা 
আল্লাহর নাধিলকৃত ওহীর বিধান মেনে নেওয়া সত্তেও যদি তার মনের মধ্যে 
কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্ধ থাকলেও সে মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৮৫৮ এত bod এলে লও পি জে BSG ৬০ ০৬০ 6৫০১ & 
“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে 
এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় ।” (নিসা, ৪:৬৫) 
এবং যেকোনো আকিদাহ-বিশ্বাস পোষণ করুক না কেনো তারা সু-স্পষ্ট 
কাফের ৷ কেননা পবিত্র কুরআনে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করা 
ছাড়াই আম ভাবে তাদের কাফের বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হচ্ছে- ১38৮ এ ৮৯ এ 493 il ০3 ৬ ১৩৭ শ 52) ‘যারা আল্লাহর 
নাধিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের । 
(মায়েদাহ ৫:৪৪) 
পক্ষান্তরে ওলামায়েকেরামদের আরেকটি দল মনে করেন যে, প্রথম চার 
প্রকার বিচারকদের জন্য এই আয়াতটি প্রযোজ্য অর্থাৎ তারা কাফের । কিন্তু 
পঞ্চম প্রকারের বিচারকদের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য নয় । বরং তাদের 
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জন্য প্রযোজ্য পবিত্র কুরআনের নিম্নের দুটি আয়াতের কোনো একটি । 
অর্থাৎ তারা জালিম অথবা ফাসিক । কাফের নয় । 
প্রথম আয়াত : 
১৯০৬) ১ ৩4৪৬ dl I ০৭ fos 8১০ 
‘আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, 
তারাই জালিম ।' (মায়েদা, ৫:৪৫) 
দ্বিতীয় আয়াত : 
১৯০এ। ০ ৩4০৪ dh 034 9 ১৪ 

‘আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, 
তারাই ফাসিক !' (মায়েদা, ৫:৪৭) 
এখানে মোট তিনটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে (সুরা 
মায়েদার, 88 নং আয়াতে) বলা হয়েছে ‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনে 
বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের’ দ্বিতীয় (সুরা মায়েদার, ৪৫ নং 
আয়াতে) আয়াতে বলা হয়েছে “তারাই জালিম’ তৃতীয় (সুরা মায়েদার, ৪৭ 
নং) আয়াতে বলা হয়েছে “তারাই ফাসেক’ । যদি সর্বাবস্থায় কাফের হতো 
তাহলে তিনটি আয়াত নাযিল করার অর্থ কি? নিশ্বয়ই এর ভিতরে কোনো 
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে । আর তা হলো মানবরচিত আইনে বিচার- 
ফায়সালাকারী বিচারকদের ভিন্ন ভিন্ন আকিদাহ বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য । তাই 
উপরে বর্ণিত পাঁচ প্রকার বিচারকদের মধ্যে প্রথম চার প্রকারের জন্য সুরা 
মায়েদার ৪৪ নং আয়াত প্রযোজ্য । অর্থাৎ তারা কাফের । আর পঞ্চম প্রকার 
বিচারকদের জন্য ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াত প্রযোজ্য | অর্থাৎ তারা জালিম ও 
ফাসেক ৷ কাফের নয় । 
ওলামায়েকেরামদের এই দ্বিতীয় মতটি বাহ্যিকভাবে খুবই সুন্দর মনে হলেও 
প্রকৃত পক্ষে এর কোনো বাস্তবতা নেই । কেননা পবিত্র কুরআনের আরেকটি 
আয়াতে জালিমদের কাফের বলা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

১১/৬। ৮১ SpE 
“আর কাফিররাই জালিম ।” বোল্ঠারা, ২:২০৪) 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে 
বিচারফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগৃত নামে আখ্যায়িত করা হয় । 
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৭০১/ ৭৮পৃঃ) 

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, ‘প্রত্যেক কওমের এ ব্যক্তিই হচ্ছে 
তাগৃত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তার রাসুলকে (সা.) বাদ দিয়ে যার 
কাছে বিচার-ফয়সালা চায় ।' (এ'লামলু মুয়াক্কি'ঈন ৪০/১পৃ:) 

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহ.) বলেন, “আল্লাহ 
এবং তার রাসুলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের 
মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল ৷’ (মাজমুআতুত্‌ 
তাওহীদ ১৭৩/১পৃ:) 

পূর্ববর্তী শ্রেণীর তাগৃতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে 
আইন-বিধান দান হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে 
কেউই তার শরীক নেই, হতে পারে না। কারণ তিনিই একমাত্র 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী | তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের 
জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন । অথচ বর্তমানে এমন অনেক বিচারক 
আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ 
কারণে তারা তাগূতে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে যারা এ শ্রেণীর তাগৃত- 
সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেণীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে 
বিচার-ফায়সালা করে । সমাজে যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় তখন 
মানুষ এদের জড়ো করে এদের কাছে ফায়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের 
মনমত বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে । যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে 
আল্লাহর বিধান হচ্ছে হাত কাটা । কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন 
এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয়- চোরকে এতটা জুতার বাড়ি, এত 
টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা গলায় দিয়ে হাটানো, পায়ে আক দেয়া, 
নাকে খত দেয়া ইত্যাদি । 

অবিবাহিত হলে একশ দোররা মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত 
মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল 
মু'মিন সেটা প্রত্যক্ষ করা । অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার 
চায় তখন এরা বিধান দেয়- যিনাকারের এত হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ 
বহির্ভূত করা অথবা ছেলেমেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি । এরূপভাবে 
আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিয়ে এরা তাগৃতে পরিণত হয়েছে 
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আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের 
রব রূপে গ্রহন করছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
পে ০০] AS ও |) এ ১১8 CG ০ ০ ৮8195 ৬০০ ot মি 

০৪1০৩ ৮ ০০৫) 50 ৮2 
তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে দ্বীন সিদ্ধ 
করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে 
তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত ৷ নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷’ (শুরা ৪২:২১) 


চতুর্থ প্রধান তাগৃত : পীর-ফকির আহবার-রুহবান 

মারাত্মক তাগুত হলো পীর-ফকির ও দরগাহ-মাজার ৷ এটি অন্যান্য 
তাগুতের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ও মারাত্বক ক্ষতিকর । কেননা অন্যান্য 
মানুষদের আহবান করলেও তা ধর্মের নামে করে না । কিন্তু এই প্রকারের 
তাগৃত মানুষদের নিজেদের ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে 
ধর্মীয় ইবাদতের আদলে । সে কারণে সাধারণ মানুষ আল্লাহর ইবাদত মনে 
করেই তাদের ইবাদত করে থাকে । এরা সাধারণত মানুষের থেকে দুই 
ভাবে ইবাদত নেয় । আকিদাহ ও বিশ্বাসগতভাবে এবং আমলগতভাবে । 
আকিদাহগত বিষয় : যেমন চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ 
মোহাম্মদ এছহাক সাহেব বলেন, ক) “পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ’ 
(মাওয়াজে এছহাকিয়া ৫৫ পৃ:), খ) যদি তোমার দুইজন পীর হয় আর যদি 
পীর তোমার দুই ডানা ধরে বেহেশতে নিয় যাবেন ৷ কোনোই ক্ষতি নাই ।' 
(মাওয়াজে এছহাকিয়া ৫৫-৫৬ পৃঃ) 

অথচ ফরজ বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা । কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোনো 
ইবাদতকে ফরজ বলা যায় না । তারপর দুই পীর দুই ডানা ধরে বেহেশতে 
নিয়ে যাওয়া এটারও কোনো দলিল-প্রমাণ নেই । চাই সে যতো বড় পীর 
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আর যত বড় কামেল ওলী আল্লাহ হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নিজের কন্যা ফাতেমা (রা.) কে ডেকে 
বলেছেন । হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বীচাও । 
আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না । বিস্তারিত হাদীসটি নিয়ে 
পেশ করা হলো- 
dl 05,965 (০8৭1 ৩০৯৩ উঠি) Hl ০৩ শি তি ০ 598 of 9 
GG ST ও 6 ০ ০০৮9 দি AEG 04 ৮৮3 ale ঝ ৬০০ 
৮১০ LF ৬ 6 ১৫। ৩০ ECA ওক তক ৩ 8% ও €১৫। ০ Sf 
৮১৩ এ 6 ১৫। ৩০ Sd lf OG এ জে 0 UN ০ Sd ক 
2৮৬ ৫ ১৫। ৩০ Sd এনা ৮১০৪ 2১0 ৩ এ ৫ ১৫। ৩০ ৯৪ 1 
EC ০০০ 2৫ 99 CE ali ক শর আর এ এড ১৫ in LYS এআ 
১৩ 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হলো “হে নবী! 
আপনি আপনার নিকটত্ীয়কে আখিরাতের ব্যাপারে সতর্ক করুন’ তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাধারণ এবং 
বিশেষ ব্যক্তিদের আহবান করলেন এবং বললেন, হে কাব ইবনে লুআই 
এর বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও | হে মুররা ইবনে 
কাবের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাচাও । হে আবদে 
শামসের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাচাও | হে আবদে 
মানাফের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও । হে বণী 
হাশেম! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বচাও | হে আবদুল মুত্তালিবের 
ংশধরেরা তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও ৷ হে ফাতেমা! তুমি 
নিজেকে আগুন থেকে বাচাও। মনে রেখ! (ইমান ব্যতিরেকে) আমি 
তোমাদের কোনো কাজে আসব না । তবে হ্যা! তোমাদের সাথে আমার 
যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো !’ (মুসলিম 


৫২২, নাসায়ী ৩৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ২৪০২, ৮৭২৬, ১০৭২৫, মেশকাত ৫৩৭৩) 
গ) গীর-সুফিগণ মাঝে মধ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধেও জঘন্য মন্তব্য করতে 


দ্বিধাবোধ করে না । যেমন চরমোনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মোহাম্মদ 
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এছহাক সাহেব বলেন, ... “কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মা'বুদের কাছে 
আবার কি জিজ্ঞাসা করিব- তাহার আন্দাজ নাই? এই বৃদ্ধার একটি মাত্র 
পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকি ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন করিয়া 
কোনোরূপ জিন্দেগী গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল । তাই আমি 


আল্লাহ্‌ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক রূহ্‌ নিয়া আসিয়াছি । ভেদে মারেফাত 
বা ইয়াদে খোদা নামক বইয়ের ১৫ নং পৃঃ শামছুত তাব্রিজী (র)-এর নকল শিরোনামে, 
প্রকাশক : আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০০, 
সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৬ ইং) 


অথচ জীবন-মৃত্যু দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা । তিনি সবকিছুই আন্দাজ তথা পরিমিতভাবে করেন । কিন্তু 
এখানে পীর সাহেব আল্লাহর বিরুদ্ধে ‘আন্দাজ নাই’ বলে এক জঘন্য মন্তব্য 
ছুড়ে দিলেন যা আল্লাহর সঙ্গে চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই না। 
বর্তমানে তারা নতুন সংস্করণে এটাকে বৈধ করার জন্য টিকা সং 
করেছে । ‘এ ধরনের কথা বলা- আমাদের মতো সাধারণ লোকদের জন্য 
পরিষ্কার কুফুরী গণ্য হইবে । কিন্তু আল্লাহ পাকের দেওয়ানা বান্দারা 
এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুশ 
অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন । 

মাওলানা রূমী রে.) বলিয়াছেন- আল্লাহ পাকের আশেকদের এ ধরনের 
উক্তি এশৃকের জোশ বশত ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ পাকের নিকট তাহা 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাঞ্পড় মারে 
কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তা পীড়াদায়ক হয় না বরং তাতে 
আরও মহববতের জোয়ার উঠে ॥ 

এখানে প্রথমে স্বীকার করা হয়েছে যে, এ ধরনেরকথা-বার্তা পরিষ্কার 
কুফুরী । পরে বলা হয়েছে, এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য 
হারাইয়া এক প্রকার বেহুশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন । তাহলে 
বেহুশ বা পাগল-ছাগলের কথা বর্ণনা করার কী প্রয়োজন? কারণ বেহুশ ও 
পাগলের ওপর ইসলামী শরী'আতের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়। 
শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য আকৃল বালেগ, প্রাপ্ত বয়স্ক ও 
জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া জরুরি । তারপর বলা হয়েছে, ‘ শিশু যদি পিতার মুখে 
থাঞ্সড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তা গীড়াদায়ক হয় 
না । বরং তাতে আরও মহববতের জোয়ার উঠে । তাহলে কি পীর সাহেবরা 








কিতাবুল ঈমান ২৩৯ 

এবং তার মুরীদরা সকলেই ইয়াহুদি-খিস্টানদের মতো নিজেদের আল্লাহর 
সন্তান ও নাতি-পুতি বলে দাবি করছে? আমাদের জানামতে ইয়াহুদি- 
খিস্টানরা নিজেদের আল্লাহর সন্তান ও নাতি-পুতি বলে দাবি করেছে। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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ইয়াহুদি ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন !' (মায়েদা 
৫:১৮) 
তাছাড়া শিশুরা অবুঝ । অবুঝ বলেই শরী'আতের বিধি-বিধান তাদের জন্য 
প্রযোজ্য নয়। তাহলে উনাদের পীর-মুরীদ এবং তাদের শামসুত 
তাবরীজিসহ সকলেই কি অবুঝ শিশু? শিশুরা তো বাবার কোলে পেশাব- 
পায়খানাও করে দেয় । তাহলে উনারা আবার এমনকিছু করছেন না তো? 
মূলত তাদের এ সকল কথাবার্তা কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ ছাড়া 
পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয় । এগুলো থেকে মুসলিম জাতিকে সাবধান 
থাকা উচিত । 
ঘ. ইসলামের আকিদাহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ব ও 
রাসুল প্রদর্শিত শরী"আহ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে । কোনো 
অবস্থাতেই কারো ওপর থেকে শরীআহ রহিত হয়ে যায় না। কিন্তু পীর- 
সুফিদের মতে কামেল পীরের নির্দেশ হলে শরী'আতের প্রকাশ্য বিধানকেও 
অমান্য করতে হবে । যেমন : সুফিদের ইমাম হাফেজ রুমীর প্রসিদ্ধ কিতাব 
“মাসনবী” এর বরাত দিয়ে চরমোনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মো. 
এছহাক সাহেব বলেন_ ্ 
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‘কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব (মদ) দ্বারাও জায়নামাজ 
রঙিন করিয়া তাতে নামাজ পড় । অর্থাৎ শরী'আতের কামেল পীর সাহেব 
যদি এমন কোনো হুকুম দেন, যা প্রকাশ্যে শরী'আতের খেলাফ হয়, তবুও 
তুমি তা নিরাপত্তিতে আদায় করবে । কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরি 
করেছেন । তিনি তার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালোমন্দ সব চিনেন, কম বুঝের 
দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি তা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে 


কিতাবুল ঈমান ২৪০ 
খেলাফ নয় |” (আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী’ ৩৫ পৃষ্ঠা, আল-এছহাক প্রকাশনী, ইসলামী 
টাওয়ার, ১১/১- বাংলাবাজার, ঢাকা, সংশোধীত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ- নভেম্বর ২০০৬) 
ঙ. পীর-সুফিগণ অনেক সময় অকপটে স্বীকার করেন যে, তাদের ধর্ম ও 
মাযহাব ভিন্ন । অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে ধর্ম ও মাযহাব অর্থাৎ 
ইসলাম পীর সাহেবদের মাযহাব ও ধর্ম সে ইসলাম নয় । বরং তাদের ধর্ম 
ও মাযহাব শুধু খোদা কেন্দ্রিক । অর্থাৎ খোদা থেকে তারা সরাসরি নির্দেশ 
পেয়ে থাকে । এজন্য তাদের শরী'আতের হুকুম মানার প্রয়োজন হয় না । এ 
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“মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেন- প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব 
ভিন্ন । তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা*বুদ কেন্দ্রিক ৷’ (ভেদে মারেফাত বা 
ইয়াদে খোদা, পৃঃ ৭২) 
এমনকি আধ্যাত্মিকতার শীর্ষ মাকামে গেলে কোনো ইবাদত করার 
প্রয়োজন নেই তো বটেই বরং ইবাদত করার ইচ্ছে করলেও সে কাফের 
হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রপাড়ার পীর বলেন, হাক্কুল ইয়াকীন বা চূড়ান্ত 
প্রত্যয়ের মাধ্যমে একক সত্তায় উপনীত হওয়ার পর ঈমানের মাত্রাও শেষ 
হয়ে যায় । কেবল ইয়াকীন অবশিষ্ট থেকে যায় । এখানে এসেই হাক্কানী বা 
প্রকৃত বান্দাগণের ইবাদতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে । মহান আল্লাহর 
বক্তব্যই তা সমর্থন করে । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন_ 
“€ওয়া'বুদ রাববাকা হাত্তা ইয়া'তিইয়াকাল ইয়াকীন' (হিজ্র ১৫:৯৯) 
“এবং আল্লাহর বন্দেগী করো, যতক্ষণ না তোমার ইয়াকীন পূর্ণতা পায় ৷" এ 
পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মাধ্যম হলো এরফান বা আধ্যাত্মিকতা । অর্থাৎ 
আরেফদের জন্য এরফান ছাড়া অন্য কোনো ইবাদত নেই। যদিও 
ইবাদতের রূপে অনেক কিছুই করা হয়, তবু এর তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদ । 
মাকামে তাওহীদ অর্জন করার পর বন্দেগী করা কুফরি । নাউযুবিল্লাহ মিনহা 
(এ থেকে আল্লাহ্র কাছে আমরা পানাহ্‌ চাই) । এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম 
বড়পীর রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেছেন- 
BS 5 এ 2 BSL 501 ১০ 








কিতাবুল ঈমান ২৪১ 
“মান আরাদাল ইবাদাতা বা'দাত্‌ তিসালী ফাহুয়া কাফির ।' 
“যে ব্যক্তি মাকামে তাওহীদ বা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে ইবাদতের 
ইচ্ছা করেছে, সেই কাফির |" (সির্রে হক জামে নূর, সুফি সৈয়্যেদ আহমদ আলী 
সুরেশ্বরী, প্রকাশকাল: ওরা ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খৃঃ) 
এ হলো পীরের বক্তব্য অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতে সালাত আদায় করে গেছেন । সাহাবায়ে 
কিরামগণও করেছেন । এমনকি পূর্বের নবী-রাসুলরাও এমনটি করেছেন । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
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“আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন । তিনি আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় 
করতে !' (মারইয়াম ১৯:৩১) 

চ. পীর-সুফিগণ অনেকসময় কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত মনগড়া ইবাদত তৈরি 
করে । যেমন পীর-সুফিদের প্রসিদ্ধ ৬ লতিফার যিকির সম্পর্কে চরমোনাই 
দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মো. এছহাক সাহেব বলেন, ‘৬ লতিফার 
কথা কোরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে আল্লাহ পাকের ওলীগণ 
আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসেবে ইহা বাহির করিয়াছেন । 


(ভেদে মারেফাত ৩৪ পৃ: , আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, 
ঢাকা- ১১০০, সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ: নভেম্বর, ২০০৬) 


এ হলো পীর-সুফিদের নতুন ইসলামের সামান্য চিত্র । এছাড়া বহু তরীকা 
আবিষ্কার, কেউ ১২৬ তরীকা (যেমন চরমমোনাই পীরের প্রায় সব 
কিতাবেই বলা হয়েছে), আবার কেউ ৩৫০ তরীকা (সুফি-দর্শন) আবিষ্কার 
করেছেন । আবার এগুলোর জন্য একএক তরীকার একএক জিকির । 
আবার সেই জিকিরের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও অঙ্গভঙ্গি, ইত্যাদী আবিষ্কার 
করা । এসবকিছুই কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যা 
আল্লাহর শরী’আত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক শরী'আহ ৷ যা পীর- 
সুফিগন নিজেরা তৈরি করেছেন । অথচ এ জাতীয় শরী'আহ তৈরি করার 
অধিকার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউকে দেননি । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে_ 
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(৮ 2 40225 490 281 এ ১১ Gl ০৮৪1৮০০০৪০৪ tH 
না তা ৮ ৩৭] 13৮5 
‘তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান 
দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে 
তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আজাব 1 (শুরা ৪২:২১) 
এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) কঠোরভাবে নতুন কোনো শরী"আহ তথা 
ইবাদতের পদ্ধতি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আহর 
ভেতরে বহু তরীকার কোনো স্থান নেই । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৯714 ৩০) ৩) এএ উঠ SA ৮৮ a ওক ও ০ SS ES 
০১১৯১ ০ ৩৮০৮৭ ৩৪ TE a 1B ৫3 জেরা কা এ আও ০৯) 
তর ৩ 51 ৩০৯৪০ গে ৮ এ লন এ) এ 
‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং 
ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন 
কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যেদিকে 
আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার 
দিকে নিয়ে আসেন । আর যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান 
করেন !' (শুরা ৪২:১৩ ৷) 
এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আহ বা কুরআন-সুন্নাহ ও আল্লাহর 
শরী'আতের বিপরীতে কেউ কোনো হুকুম দিলে তা মান্য করা যাবেনা । এ 
প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
33 LG 3:09 lb di Glo di ১০ ৩০ ৪ ১ মি ৩৪ 
ও৬। চুল 
উম্মে হুসাইন (রো.) কে বত রাহ সারাহ আসছি ও 
আনুগত্য চলবে না’ । (জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু*জামূল 
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কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: 
১৪৮৭৫ ৷) 

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর শরী'আহ্‌ এর বিপরীতে 
কারো আনুগত্য করা যাবে না। হোক সে মা-বাপ, বড় ভাই, ময়-মুরুববী, 
পীর-মুর্শিদ, আমির-উমারা, কারো আনুগত্য করা যাবে না যদি তারা 
আল্লাহর শরী'আতের বিপরীতে কোনো হুকুম করে । এর একটি উজ্জ্বল 
উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসটিতে_ 

HEE Jl 8১০73 লি ঝা এত এ] ০১০) Cf এও IE 
19৯ ০ ০৪৮ ৪ ১9০১6 1949 4195 Of AAD ১৩৭ ০৮ ১৬ 
_ alt 09০0 ৮65 তে U6 21586 1961959 0৬ তে 41১ ৩৮ এ 
ES ০৪ ৬১১৬ IE ৬5199158549 এ 19০5 00715) ale dil ০ 
১7৮45 he di এ এ ০59 এ| ০০ এও এ এ! ৮৯ 
_ 200 30519555159 UB 9৫) ০৪৪০ Lak 04০5 এ 194 ১৫। 

IAL এ BENS ৬০132 ৬ ৬১৮০ 2 ০৪ 7০১ ৪৩ dil এল 
“আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি 
সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে তাদের 
সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং সাহাবীদের তার কথা শুনা ও মানার জন্য 
নির্দেশ দিলেন । অতঃপর তাদের কোনো আচরণে সেনাপতি রাগ করলেন । 
তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন । সকলে লাকড়ি জমা করলো 
এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন । সকলে আগুন জ্বালালো ৷ তারপর 
সেনাপতি বললো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের 
আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার নির্দেশ দেন নাই? 
সকলেই বললো, হ্যা । তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের প্রতি আমার 
নির্দেশ তোমরা সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। সাহাবীরা একে অপরের 
দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, আমরাতো আগুন থেকে বাচার 
জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসেছি । তাই 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমরা 
আগুনে ঝাপ দিবো না। এ অবস্থায় কিছুক্ষন পর তার রাগ ঠাণ্ডা হলো এবং 
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আগ্তনও নিভে গেল ৷ যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন 
বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন 
করা হলো । উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 
“তারা যদি আমিরের কথা মতো আগুনে ঝাপ দিতো তাহলে তারা আর 
কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না । প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল 
ন্যায় এবং সৎ কাজেই । মুসলিম ৪৮৭২; বুখারী ৪৩৪০; মুসলিম ৪৬১৫) 

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরূদ্ধে কারো হুকুমের 
আনুগত্য করা যাবে না। না কোনো ওলী-বুযুর্ণের, আর না কোনো পীরে 
মুগার । 

ছ. পীর-সুফিদের আকীদাহ বিশ্বাস হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু 
চাইতে হলে পীর-ওলী বুযুর্গদের ভায়া মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয় । কোনো 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে সরাসরি ক্ষমা করেন না। এ প্রসঙ্গে 
চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন, “বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ 
পাক তাকে কবুল করতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে 


নেন। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করে নেন ।' (ভেদে 
মারেফাত বা ইয়াদে খোদা বইয়ের ৩৪ পৃঃ) 


অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করেছেন_ 
১1১ এ এর এ] এল লি ভি টি 9০০ Bn ১৪ 

‘আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।' 
(নিসা ৪:১১০) 

পবিত্র কুরআনের এই আয়াত বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
সরাসরি গুনাহগারদের ক্ষমা করে দেন | কোনো ভায়া-মাধ্যমের শর্তারোপ 
করেন নাই । আর চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বললেন, “আল্লাহ সরাসরি 
মাফ করেন না" । আমরা কার কথা বিশ্বাস করবো? চরমোনাই পীর 
সাহেবের কথা না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর নিজের কথা । 
অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা-এর কথা বিশ্বাস করতে হবে । 
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তার উপরে ঈমান রাখতে হবে ৷ মনগড়া কারো কোনো কথা বিশ্বাস করা 
যাবে না। মূলত এই পীর সাহেবরা আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে 
নিজেদের ভায়া-মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর ইবাদতগুলোর মধ্যে নিজেদের 
অংশীদার বানায় । আর এভাবে যারা আল্লাহর ইবাদতকে নিজেরা গ্রহণ 
তাগৃত । এরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের রবের আসনে বসিয়েছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

dl ৩2১০০ 0০৮৩১) I 1a 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বৈরাগীদের রব হিসেবে 
গ্রহণ করেছে ।' (তাওবাহ ৯:৩১) 
আর এর মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য পর্থিব জীবনের অর্থ সম্পদ উপার্জন করা । এ 
কারণে তারা মুরিদের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলে থাকেন পীরের সাথে 
খালি হাতে দেখা করা ঠিক নয় । বরং কিছু হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসতে 
হয় । এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে বোকা 
বানিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি গড়ে তোলে । এরা মুরীদদের দুনিয়ার 
ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে ফকির-দরবেশ ও জঙ্গলের প্রবাসী হওয়ার 
উপদেশ দিলেও নিজেরা দামি গাড়ি, আলীশান বাড়ি, একাধিক সুন্দরী 
নারীসহ বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন । তাদের মৃত্যুর পরে তাদের রেখে 
যাওয়া সম্পদের পাহাড় ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ওয়ারিশদের মধ্যে ঝগড়া- 
বিবাদ হতে দেখা যায় । এমনকি মামলা মোকদ্দমা হয়ে তা সর্বোচ্চ 
আদালত পর্যন্ত গড়ায় । যা এদেশের কিছু বড় বড় পীরদের ব্যাপারে খোজ 
নিলেই জানা যাবে । এজন্যই কোনো কবি বলেছেন- 


কিয়া আজব তেরা চাল হ্যায় ।' 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় তাগুতদের 
মুখোশ উন্মোচন করে ইরশাদ করেছেন-_ 
৮৮ গে এও SSE ০4০03 ১৬৫ কে VS 91155 2৯0 Gf 


di ০ ১০১০৪ 
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‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের অনেকেই মানুষের 
ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে ।' (তাওবাহ ৯:৩৪) 

পীর-মুরিদির যে সিলসিলা বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ 
নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত । এ জিনিস রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না, তিনি কখনো পীর-মুরিদি করেন 
নি। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আর না ছিলেন সাহাবায়ে 
কিরাম তীর মুরিদ | সাহাবায়ে কিরামও কখনো এই পীর-মুরীদী করেন নি। 
তাদের কেউ কারো ‘পীর’ ছিলনা এবং কেউ ছিলো না তাদের মুরিদ । 
তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগেও এ পীর-মুরিদির নাম চিহ্ন খুঁজে 
পাওয়া যায় না। 

শুধু তাই নয় । কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরিদির 
কোনো দলিলের সন্ধান পাওয়া যাবে না । অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর 
পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরিদ এ পীর- 
মুরিদিকে ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে । আর 
এর মাধ্যমে অজ্ঞ মুর্খ লোকদের মুরিদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের 
বিনা পুঁজির ব্যবসা সাজিয়ে বসেছে । 


শরীয়াত মারিফাত : পীর-সুফিগণ ইসলামের সবচেয়ে বেশি যে সর্বনাশটি 
করেছে তা হলো শরী'আত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং দুই স্বতন্ত্র 
জিনিস মনে করা । এতদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়াতকে ‘ইলমে জাহের' 
এবং “তরিকত বা মারিফাতকে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করে দ্বীন 
ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল 
তরীকতপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই তরীকত 
মারিফাত, আর এই হাকীকত । এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারল, 
তাহলে তাকে শরী'আত পালন করতে হয় না, সেতো আল্লাহকে পেয়েই 
গেছে। তাদের মতে শরী'আতের আলিম এক, আর মারিফাত বা 
তরীকতের আলিম অন্য । এ তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে 
অভিহিত হয়ে থাকেন । 

কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলক ধাধার এক প্রাসাদ 
রচনা করেছে । তাদের মতে মারিফাত বা ইলমে বাতেন ইসলামী শরী'আত 
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থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস । তাদের মতে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কি এ মারিফাত তার কোনো কোনো সাহাবীকে 
বাতেন আলী (রা.) থেকে হাসান বসরী পর্যন্ত পৌছেছে । আর তারই থেকে 
সীনায়-সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্যন্ত । 

এই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কেননা রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকেই এ জিনিস শিখিয়ে জান নি, যা এখনকার 
পীর তার মুরিদকে শিখিয়ে থাকে । তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যান 
নি। কোনো দরকারী ইলম তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে শিখিয়ে দেবেন, 
আর অনেক সাহাবীকেই তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন এরূপ করা নবী করীমের 
নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তা ছাড়া হাসান বসরি (র.) বড় হওয়ার 
পর আলী (রা.) এর সাক্ষাৎ পাননি, তার নিকট থেকে মারিফাত শিক্ষা করা 
ও খিলাফতের “খিরকা' লাভ করা তো দূরের কথা । আসলে এ কথাটাই 
বাতিল । শেষের জামানার লোকেরা এটাকে রচনা করেছে ও কবুল 
করেছে । আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । 
আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানীর (৭৭৩হি.- 
৮৫২ হি. যিনি বুখারী শরীফের শরাহ বা ভাষ্য গ্রন্থ “কতহুল বারী’ 
লিখেছেন) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন সুফি ও মারিফাতগন্থীরা যে সব তরীকা 
ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, তা প্রমাণ হওয়ার মতো কোনো জিনিসই 
নয় । সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোনো প্রকার হাদীসেই একথা বলা হয়নি 
যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোনো সাহাবীকে 
তাসাউফপনহ্থীদের প্রচলিত ধরনের খিলাফতের ‘খিরকা’ (বিশেষ ধরনের 
জামা বা পোশাক) পরিয়ে দিয়েছেন । সেরূপ করতে তিনি কাউকে হুকুমও 
করেননি । এ পর্যায়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল । 
তা ছাড়া আলী (রা.) হাসান বসরিকে 'খিরকা পরিয়েছেন (মারিফাতের 
খিলাফাত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা 
কথা । 

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী এ সম্পর্কে লিখেছেন মারিফাতের যেসব 
তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের 
শিখিয়ে থাকে, তা রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা 
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সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিল না। উপায়-উপার্জন ত্যাগ করা, 
তালিযুক্ত পোশাক পরা ও বিয়ে-ঘর সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে 
থাকা সেকালে প্রচলিত ছিল না। 


ওয়াহদাতুল ওযুদ : 

গীর-সুফিদের মতে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে করতে এমন এক 
পর্যায়ে পৌছে যায় যখন বান্দার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে কোনো 
ভেদাভেদ থাকে না। চিনি যেরকম পানির সাথে মিশে যায় আল্লাহর 
ওলীরাও তেমনিভাবে আল্লাহর সাথে মিশে যায়। সুফিদের পরিভাষায় 
এটাকে ‘হুলুল’ বলা হয়। এই আৰক্বীদাহ্র রূপকার হিসেবে মানসুর 
হাল্লাজকে মনে করা হয় । পীর-সুফিদের অপর অংশের মতো হলো বান্দা ও 
আল্লাহ্‌ কখনোই ভিন্ন ছিলো না। বরং সবকিছুই আল্লাহর প্রতিচ্ছবি । 
আল্লাহর ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই । তিনি সব কিছুর মধ্যে মিশে আছেন । 
আর এ কারণেই তারা বিশ্বাস করে ‘মুমিন বান্দার কলব হলো আল্লাহর 
আরশ । এই আকীদাহ ওয়াহদাতুল ওযুদ নামে প্রসিদ্ধ । এই মতবাদের 
প্রথম রূপকার হিসেবে সুফিদের শায়খে আকবার মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী- 
কে মনে করা হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এ দর্শনের সঠিক 
পরিচয় হল অদ্বৈত্যবাদ (হিন্দুদের আকীদার ভিত্তি) । মানে আল্লাহ ও জগত 
কিংবা সৃষ্টা এবং যিনি সৃষ্টা অভিন্ন বিশ্বাস করা যা একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত 
আবিদা । যা সৃষ্টি তাই সৃষ্টা এবং যিনি সৃষ্টা তিনিই সৃষ্টি- অদৈত্যবাদী 
মতাদর্শের এই গোড়ার কথা । আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ব, যা 
বর্তমানে পীর-মুরিদি ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম 
সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে স্পষ্ট শিরক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের 
অবকাশ নেই । বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্মক দ্বীন, মানুষ যখন শরী'আত 
মুতাবিক আমল করে, তখন হয় শরী'আতের আমল । পীর-মুরিদি সম্পর্কে 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী শরী'আত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তার 
মাকতুবাতে লিখেছেন, কাল কিয়ামতের দিন শরী'আত সম্পর্কেই 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। 
জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরী'আতের বিধান 
পালনের ওপর নির্ভরশীল । এ জাতীয় আরো বহু ভ্রান্ত আবঝ্বীদাহ্‌ বিশ্বাস ও 
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বিদ'আতের সমন্বয়ে ইসলামের নামে যে নতুন ধর্মটি চালু হয়েছে তার নাম 
সুফিইজম আর এই সুফিইজম-কে কেন্দ্র করে বহু ইলাহ ও বহু রবের 
পূজা, কচ্ছপ পূজা, কুমীর পূজা, গজীর মাছ পুজা | খাজা বাবা, গাজা বাবা, 
লেংটা বাবা, বান্দা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফেদরাজ, গেছোদরাজ, 
মুশকিলকুশী, হাজতরাওয়া, গাউস-কুতুব, আকতাব-আবদাল, গাউসুল 
আযম ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে এদের ইবাদত করা হয় | যাদের 
নামে এগুলো করা হচ্ছে তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় এগুলো করার জন্য 
আদেশ করে গিয়ে থাকেন । অথবা তাদের কেন্দ্র করে এ ধরনের শির্ক- 
বিদ'আত করা হতে পারে একথা জানা সত্তেও যদি নিষেধ না করে থাকেন 
তাহলে অবশ্যই তারা তাগৃত বলে বিবেচিত হবে । আর যদি তারা এগুলো 
নিষেধ করে গিয়ে থাকেন অথবা তাদের অজান্তেই এসব করা হয় তাহলে 
তারা তাগুত বলে গণ্য হবেন না। এক্ষেত্রে যারা এগুলো করেছে শুধু মাত্র 
তারাই গুনাহগার হবে । এ প্রসঙ্গে ঈসা (আ.) এর বিষয়টি দলিল হিসেবে 
পেশ করা যেতে পারে । ঈসা (আ.)-কেও খৃস্টানরা আল্লাহর পুত্র দাবি করে 
তার ইবাদত করেছে । কিন্তু এজন্য ঈসা (আ.)-কে তাগৃত বলা যাবে না। 
কেননা তিনি এগুলো করতে বলেননি এবং তার এগুলো জানাও ছিলো না। 
পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে_ 
৩১ ১০ HL ডেট ভে ০এত্ল ০540 এ আঁ লি 0 ভে Ul এ৪ 2 
2206 2৬ CS 01 লব এ পে 5 ০৪৪ চি তি ১৪৬ 6 ৬৬০ ০৪ ali 
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আর আল্লাহ যখন বলবেন, “হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদের 
বলেছিলে যে, “তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে 
গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা 
বলা আমার জন্য সম্ভব নয় । যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি 
তা জানতেন । আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার 
অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি গায়েবি বিষয়সমূহে 
সর্জ্ঞাত' । (মায়েদা, ৫:১১৬) 
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পঞ্চম প্রধান তাগৃত : > ‘জাদুকর’ 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় অথবা আল্লাহর কোনো বিশেষ 
ক্ষমতা কেউ নিজের জন্য দাবি করে সেই তাগৃত । এদের মধ্যে প্রধান 
প্রধান কিছু তাগৃত রয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হল জাদুকর, গণক- 
জ্যোতিষী ইত্যাদি । যারা নিজেদের অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার তথা 
আলিমুল গায়িব হিসেবে দাবি করে । বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এদের 
উৎপাত জাহেলী যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে । কেউ পাগড়ি পড়ে বিজ্ঞাপন দেয়, 
অমুক দরবারের এত বছরের খাদেম যিনি আপনাকে দেখামাত্র অতীত, 
বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু বলে দিবেন । আবার কেউ সুন্দর চেহারা, মুখে 
দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে আলখেল্লা জড়িয়ে নিজেকে গদ্দিনাশীন পীর 
সাহেব, শাহ সাহেব অথবা পীরজাদা দাবি করে অথবা জ্বীন হুজুর দাবি 
করে সর্বরোগের মহাচিকিৎসক হিসেবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকেন । এ কারণে 
এই প্রকার তাগৃত অন্যান্য তাগুতের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর । এমনকি 
শয়তানের চেয়েও । তাই এ অধ্যায়ে আমরা জাদুকর, গণক ও জ্যোতিষী 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো । সাথে সাথে এসব থেকে বাঁচার উপায় 
কি তাও আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ । 
৮৬৭ শব্দের আভিধানিক অর্থ 
> শব্দটি > থেকে নির্গত । ৯৮-1 অর্থ হচ্ছে এ৷ ৮৪৫ গোপন, 
সুক্ষ বস্তু, ধোকা, ভেক্কি বাজি, কৌশল । 
45 1, (০5 ৮ ১৯৮ 29 জাদু এমন একটি বস্তু যার কারণ সুক্ষ, 
অদৃশ্য । (ফাতহুল মাজীদ ৩৯৫ নং পৃষ্ঠা) )০--এ। রাতের শেষ অংশ | কেননা 
রাতের শেষ অংশের অন্ধকার ভেদ করে আস্তে আস্তে গোপন এবং 
সুক্ভাবে দিন বের হয়ে আসে । 

০0:০2 পরিভাষায় সিহর- জাদু 
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“আবু মুহাম্মাদ আল মাকৃদিছী বলেন, ‘জাদু হচ্ছে এমন কিছু মন্ত্র এবং 
ঝাড়-ফুঁক যা দেহ বা মনে প্রভাব বিস্তার করে । ফলে মানুষ অসুস্থ হয়, 
মারা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল সৃষ্টি করে ৷’ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
153০৭ ওল এ ১৭ ও ০৮ ০১০০ 
“অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে 1” বোকা, ২: ১০২) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
adit ও El ০5 ১০ 

গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে !' ফোলাকৃ, ১১৩: ৪) 
ক Jo ক Gr এ এ 45 এনা ৮ চে এ সপ OH 
৮ 3৯ BG Alt SET এ পু Lod এ উদ 2 SUSU 

55913 তি ০৯৮ wll seal) ৩৯ 
ইমাম ইবনে হাজর আসব্বালানী তাফসিরে কুরতুবী হতে বর্ণনা করেন যে, 
জাদু হচ্ছে কিছু কারিগরি কৌশল যা শিখতে হয় । তবে এগুলো অতিসুক্ষম 
হওয়ার কারণে খুব কম লোকই এটাকে অর্জন করতে পারে । আর মৌলিক 
উপাদান হলো “বিভিন্ন জিনিসের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এর গঠন 
প্রণালী এবং সময় জানা । (ফাতহুল বারী ১৩/২২৩) 
রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন এর কোনো ভিত্তিই নেই । আবার কেউ 
বলেছেন হা, এর ভিত্তি আছে । কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে জাদুকরা 
যায়, কষ্ট পায়, অসুস্থ হয়, মরে যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, 
মূলত: এই মতবিরোধের কারণ হচ্ছে জাদুর বিভিন্ন প্রকার থাকা । 


জাদু দুই প্রকার : হাব্বিব্বী এবং তাখঈলী 
প্রথম প্রকার : হাব্বিকী জাদু 
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হান্বিকী সিহর (জাদু) এমন কিছু আমল যা মানুষের দেহ অথবা মনের 
ভিতরে প্রতিক্রিয়া করে যাতে মানুষ অসুস্থ হয়, মরে যায়, অথবা মানসিক 
রোগে আক্রান্ত হয় ফলে কোনো কাজ করে সে ভুলে যায় । 
9৮১) cl ৩৫ GH OF 9 দত ঠা এল এ ০১১৪ Sl এ ১৪ % 
2৪৬ i FU ০৯১০ ০ 
অথবা অন্তরের ভিতরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে ফলে কাউকে সে 
অপছন্দ করে, কারো প্রতি আসক্ত হয়, কাউকে ঘৃণা করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
অমিল সৃষ্টি করে, আবার কারো প্রতি আসক্ত করে । এইগুলোকে এ 5 বলা 
হয়। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রকারের সিহর (জাদু) 
করা হয়েছিল, । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
০৬৬ এ এ! ০০ ৩৩ i পিএ এডি dln lo পে ০০ LG মত ১৪ 
৪ ভা 20 ১1 ০০ ০৬ ৪ 559 ৩১ % ০০১ ৩৬ ৬৮ 44 5 nl 
2১4০ IG 0১ Le ৮9 তন) He ০৪৫০ এ ০6০ of ৬০ ৭ 
১০৮১ ০৪ abl 0 এ 0৬ 46 59 ০৪ 55 ০৪ 929 ভে? 5 এ 
EPS 5১১ ০৪ ৬ ০৩ ৯ 06 ৩৩ 595 ৮৮ ০৪) ডল ৬৬০ ভ ৩৪ 
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‘আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সো.) কে জাদু করা হয়। এমনকি জাদুর 
প্রভাবে তার খেয়াল হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোনো কাজ করে 
ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি । শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ 
আরোগ্যের জন্য বারবার দুআ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, 
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তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের 
আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দুজন লোক আসল । তাদের একজন 
আমার মাথার কাছে বসলো অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো । এরপর 
একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলো, এ ব্যক্তির রোগটি কি? জিজ্ঞাসিত 
লোকটি জবাব দিল, তাকে জাদু করা হয়েছে প্রথম লোকটি বললো, তাকে 
জাদু কে করলো? সে বললো, লবীদ ইবনে আসাম । প্রথম ব্যক্তি বললো, 
কিসের দ্বারা জাদু করল? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, তাকে জাদু করা হয়েছে, 
চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায় । প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 
এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে? তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, 
এরপর আয়েশা (রা.) কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন 
এক একটি শয়তানের মুণ্ড । তখন আমি (আয়েশা রা.) জিজ্ঞাসা করলাম, 
আপনি কি সেই জাদু কার জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি 
বললেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন । আমার আশঙ্কা 
হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে । 
এরপর সেই কুপটি বন্ধ করে দেয়া হলো । (বুখারী ৫৭৬৫, মুসলিম ২১৮৯) 
দ্বিতীয় প্রকার : তাখুঈলী জাদু 
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অথাৎ যে জাদু চোখ এবং দৃষ্টিশক্তির ওপর প্রভাব ফেলে । যার কারণে 
কোনো বস্তুকে বাস্তবতার বিপরীত দেখে । ফেরাউনের জাদুকররা মুসা 
(আ.)-এর সাথে এই প্রকারের জাদুই করেছিল । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হচ্ছে- 

এ ভা সত oy I ite rly SY 

ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে । (তৃহা, ২০:৬৬) 
এমনিভাবে সুরা আ'রাফে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 

৮ ১৯০২ পক) AIREY Al 0৮61১: চি নেও 
“যখন তারা নিজেদের জাদু ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে জাদু 
করলো এবং তাদের আতঙ্কিত করে তুললো ।' আরাফ : ১১৬) এখানে আল্লাহ 
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তা'আলা (৷ 5৯ (মানুষকে জাদু করলো) না বলে 2441 3:৯1, 
(মানুষের চোখে জাদু করেছে) বলেছেন । 

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, 
মুসা (আ.)-ও জাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । তার চোখই কেবল এটা 
অনুভব করেনি বরং তীর মস্তিস্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও রশিগুলো 
সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। এবং হাঠাৎই তার চোখ ভেসে উঠেছে যেন শত শত 
সাপ কিল বিল করতে করতে তার দিকে দৌড়ে চলে আসছে । এ দৃশ্য 
দেখে মূসা (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশঙ্কার ভাব 
অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোনো অবাক হবার কথা নয় । মানুষ 
তো সববিস্থায় একজন মানুষই । একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ- 
অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। 
তাছাড়া এ সময় মুসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে এ আশঙ্কাও করে থাকতে 
পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ 
নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
কঠিন হয়ে পড়বে । 

একটি কথা উল্লেখ্য, কুরআন এখানে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, 
নবীও জাদু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন । যদিও জাদুকর তার নবুওয়াত 
কেড়ে নেবার অথবা তীর প্রতি নাধিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার 
কিংবা জাদুর প্রভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও 
মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তার স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে এ থেকে হাদীসগ্রন্থগ্তলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ওপর জাদু করার ঘটনাটি পাঠ করে শুধুমাত্র এ 
রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর 
হয়ে সমগ্র হাদীস শান্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করে, তাদের চিন্তাধারার 
গলদও সামনে এসে যাবে । 


জাদু টোনা, জ্বিনের আসর বদনযর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার 
উপায় 
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করলে বুঝতে পারবে যে, বিপদ-মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
একটি অবধারিত নীতি । আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- 


০০০ ৮409 458 তল) ৮৭9 ১৮ ৬ ৪493) 
‘আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভাব দিয়ে । 
আরো পরীক্ষা করব সম্পদ, জান ও ফসলের ঘাটতি করে । এসকল ক্ষেত্রে 
যারা ধৈর্য ধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ প্রদান করুন ।' বোকুারা 
২:১৫৫) 
যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোনো বিপদ নেই, তাদের ধারণা ভুল; 
বরং বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোনো মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয়? তিনি 
বললেন- 
04 স এ alt ৩৮0 ale dl এ০ ali 0550 CIC ০৪ ০ ১৪ 
এ ৪৪০ GH) ৩৬ ৩৬ এ৪১ SE ৬৪ ৫৪০ ৬৪৫ ৩৮৪৬ ০৪0 2 ss) 
431 01 ৩৪ 0৫ BE ৬০ এড ভে ৯০ le UE 95 BS ৬০ এ 
ios ale by 25h ত ৩৪৩১৪ 
সা'আদ রো.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কে? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নবীগণ, তারপর 
তাদের নিকটবর্তী । ধর্মের দৃঢ়তা অনুযায়ী মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা 
করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে যদি দুর্বল হয় তাহলে তাকে সে অনুযায়ী 
পরীক্ষা করা হয় ৷ আর যদি ধর্মীয় দিক থেকে শক্ত থাকে তাহলে তাকে সে 
অনুযায়ী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় । এভাবে বিপদ-আপদ, বালা- 
মুসিবত তার সঙ্গে লেগেই থাকে । একপর্যায়ে সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় 
জমীনে চলাচল করে | (তিরমিযী ২৩৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮১, ১৪৯৪, ১৫৫৫, 
১৬০৭, বায়হাকী ৬৭৭২) 
বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার একটি অন্যতম 
আলামত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
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৮১০91: 0৬ fly ade dl ০০ 401 48০০ ১৪ 5৬৪৬ 2 ০ ৪ 
১0591 oo) উঠ ০ এ উট শপ ঠ lr 503 5৫ ৮৪৪ তত পট 
০৮0 208 bo 523 
আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় বিপদের 
সাথে সম্পৃক্ত । আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোনো জাতীকে 
ভালোবাসেন তখন তাদের বিপদে আক্রান্ত করেন । তখন যারা সন্তুষ্ট থাকে 
অসন্তুষ্টি অবধারিত হয় । (তিরমিযী ২৩৯৬, বায়হাকী ৭২১, ইবনে মাজাহ ১৩৩৮) 
এ ছাড়া বিপদাপদ হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণের একটি অন্যতম 
পরিচয় । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
BE এ চিনা 5২৩৪ 9919 এ ও HAM 2 ০৪৪ 997 ০৩ dil 991 
GF এ BY ৩৩ এ 
আল্লাহ যখন তার বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে ত্বরিত 
তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন । আর আল্লাহ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা 
করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন । 
অতঃপর সেই শাস্তি ক্য়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন ৷’ (তিরমিযী 
২৩৯৬, মেশকাত ১৫৬৫) 
বিপদ-সুসীবত সামান্য হলেও তা গুনাহ মাফ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
৩1৬ ৬০% 89 ৮5) এড di এ adi ০5০) ৬ ৩৮৩ ০৪ alt এ 0৪ 
৩৬) ৬৪৪ US ৬৪9 ৬ 500৬10৬০৬৪৫ % alt ০9০০ 0 
১ Lad ৮০ 9 6 এত ৩৫১ এ 9৫ sf DS 9১ CB ৮ 
809 ঠা LES US sles 2 St ৪ GFF ৩ is 
‘আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রবেশ করলাম । তখন তিনি প্রচন্ড জ্বরে 
আক্রান্ত ছিলেন । আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আপনি তো প্রচণ্ডভাবে জ্বরে আক্রান্ত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা, তোমাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি যে পরিমাণ জরে 
আক্রান্ত হয় আমি একা সে পরিমাণ জরে আক্রান্ত হই । আমি বললাম এটা 
এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা, বিষয়টি এরকমই । যেকোনো মুসলিম কোনো 
কষ্টে আক্রান্ত হয়, এমনকি একটি কাটা বা তার চেয়েও ছোট কোনো 
আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে তার দ্বারা তার গুনাহ সমূহ ঝড়ে যায়, যেভাবে 
গাছের পাতা ঝড়ে যায় (বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৬০ ৫৬৬৭ মুসলিম ৬৭২৪ মুসনাদে 
আহমাদ ৪৩৪৬) 

বিপদগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত 
পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায় । অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত হয় । 
কিন্তু সে যদি গুনাহগার হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ 
হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ করানোর জন্য হয় । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- 

191০ ৬৭৩ ax ৮885৫ nl ভন CLS জে ১3 21 ও Cd ০৮ 
'জলে-স্থলে যে সকল বিপদ-বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের 
জন্যই । যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের কর্মের কিছুটা শাস্তি প্রদান করা 
হয় । যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে !' (রুম, ৩০:৪১) 

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, বান্দার যখন সকাল ও সন্ধ্যা হয় 
এমতাবস্থায় যে, এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো লক্ষ্য থাকে না, তখন 
আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করেন। তার সকল 
মুক্ত করে দেন । 

আর যখন বান্দার সকাল ও সন্ধ্যা হয় এমতাবস্থায় যে, দুনিয়াই তার লক্ষ্য, 
তখন আল্লাহ তার ওপর দুনিয়ার সকল চিন্তা ভাবনা ব্যস্ততা চাপিয়ে দেন । 
আর তাকে তার নিজের ওপর নির্ভরশীল করেন ৷ অতঃপর তার অন্তরকে 
আল্লাহর যিকিরের পরিবর্তে তাদের স্মরণ দ্বারা ও তার সকল অঙ্গকে 
আল্লাহর অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদের সেবা ও কাজ দ্বারা ব্যস্ত করে 
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দেন। অতঃপর সে বন্য পশুর মতো অন্যের সেবায় পরিশ্রম করে । 
কামারের হাপরের মতো যা ভিতরে বাতাস ভরে এবং তা অন্যের উপকারের 
জন্য চিপিয়ে বের করে । (তাতে নিজের কোনো উপকার হয় না) 
অতএব যেসব লোক আল্লাহর ইবাদত, তার অনুসরণ ও তার ভালোবাসা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে সৃষ্টির ইবাদত (দাসত্ব) ও তাদের 
ভালোবাসা দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করা হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন- 
১:১4 96 এ এ ad ০০] ৮১ ৩৮ ৬ ৩০ 
‘আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক 
শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী !' (যুখরফ ৪৩:৩৬) 
বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদ : 
বিপদ-আপদ দুপ্রকার । কল্যাণের বিপদ । যেমন ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি । 
অকল্যাণের বিপদ | যেমন, ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি 
ইত্যাদি । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 43 ০৯ ৮2৬ ৮৪ 
আমি তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করে থাকি । 
(আম্বিয়া ২১:৩৫) 
যে সব পথে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে 

অজ্ঞতা, ক্রোধ, দুনিয়ার ভালোবাসা, দীর্ঘ আশা, লোভ, কৃপণতা, অহঙ্কার, 

ংসা পাওয়ার বাসনা, লোক দেখানো কাজ, আত্রন্তরিতা, হা-হুতাশ, 
নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ, কুধারণা হওয়া, মুসলমানকে অবজ্ঞা করা, 
গুনাহসমূহকে তুচ্ছ মনে করা, আল্লাহর পাকড়াও এর ব্যাপারে নির্লিপ্ততা ও 
আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া । 


বাড়ি-ঘরকে শয়তান থেকে রক্ষা করা : 

১. বাড়িতে প্রবেশ, পানাহার ও ঘুমানোর সময় আল্লাহকে স্মরণ করা । ও 
হাদীসে বর্ণিত মাসনুন দোয়া সমূহ নিয়মিত পাঠ করা। এ সম্পর্কীয় 
যাবতীয় দোয়া আমাদের “কিতাবুদ দু'আ” নামক কিতাবে পাবেন । 

২. বাড়িতে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সুরা 
বাক্বারাহ পাঠ করা । 

৩. ছবি, ক্রুশ ও মূর্তি হতে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা । 

৪. কুকুর থেকে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা । 
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৫. গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও ডিশ থেকে বাড়ি-ঘর মুক্ত রাখা । 
৬. শঙ্খ বাজানো ও ইবলিসের বাঁশি থেকে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা । 


জাদুটোনা, বদনযর ও জিনের আসর থেকে বাচার উপায় : 

সতর্কতা চিকিৎসার চাইতে উত্তম । অতএব সতর্কতার প্রতি সচেতন থাকা 
জরুরি । যে সমস্ত বিষয় আমাদের জাদু ও বদ নযর থেকে বাচাতে পারে 
তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- 

* ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা । সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস 
রাখা যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে । সেই সাথে 
বেশি বেশি সৎ কাজে লিপ্ত থাকা । 

* আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তার ওপর ভরসা করা । কোনো 
সমস্যা দেখা দিলেই যেন তা অসুখ বা বদনযর ধারণা না করে । কেননা 
ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা । 

* কোনো লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে 
জাদুকর তবে তার থেকে দূরে থাকা উচিত । তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়- 
উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের থেকে দূরে থাকবে । 

* সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার 
বরকতের জন্য দু'আ করা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন- 

৬৮ 3 9৬ 5 od Ud টা উনি ৩ ff asf i 2S Sf 
‘কোনো মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোনো মুসলিম 
ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে তবে তার জন্য যেন বরকতের দুআ 
করে । কেননা বদনযর সত্য !' (ইবনে মাজাহ ৩৫০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৫৭০০) 
বরকতের দু'আ করার জন্য বলবে, ৬ 994 “বারাকান্লাহু লাকা’ । 
জাদু ইত্যাদি থেকে বাচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন 
সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনার (আজওয়া) নামক 
সাতটি খেজুর খাওয়া । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন 
সকালে সাতটি আজওয়া (মদীনার বিশেষ এক প্রকারের খেজুর) খাবে সে 
ব্যক্তিকে এ দিন কোনো বিষ অথবা জাদু ক্ষতি করতে পারবে না । বেখারী 
৫৪৪৫, ২০৬৬) 
* আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তার ওপর ভরসা করা, তার প্রতি 
সুধারণা পোষণ করা এবং জাদু ও বদনযর থেকে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করা । প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির সমূহ যথারীতি পাঠ করা । আল্লাহর 
হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে । আর তার কারণ দু'টি: ১. 
এগুলোর মধ্যে যা বলা হযেছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং 
আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী । ২. উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে 
নিজের কানে শোনা এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করা | কেননা উহা 
দুআ । আর উদাস অন্তরের দুআ কবুল করা হয় না । যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
* শিরক মিশ্রিত আকীদা (বিশ্বাস) থেকে মুক্ত থাকা । 
€ শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা, অন্য কাউকে ভয় না করা । 
* ধারণা ও অনুমানভিত্তিক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা । 
* বেশি বেশি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা । 
* অন্তর পরিষ্কার রাখা, নিয়ত সঠিক করা ও মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি 
হিংসা করা থেকে বিরত থাকা । 
* সকল সালাত যথাসময়ে জামাতের সাথে যথাপোযুক্তভাবে আদায় করার 
প্রতি যত্রবান হওয়া । সালাত বর্জন ও সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করা 
শয়তানের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ । 
* রাতের বেলায় সালাত মানে তাহাজ্জুদের সালাত বাড়িতে পড়া । 
৪ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা ও সকাল সন্ধ্যার পঠনীয় 
দু'আগুলো পাঠ করা । (এ সম্পর্কে আমাদের কিতাবুদ দু'আ দেখতে 
পারেন) 
€ সন্তানের জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা । 
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* তাওবাহ করা ও বান্দা যে সকল বিপদ-আপদে পতিত হয় সেসব বিষয়ে 
ক্ষমা প্রার্থনা করা । আর তা (বিপদ) তার গুনাহের কারণেই ঘটে থাকে । 
অতঃপর সে যখন তাওবাহ করে তখন তা (বিপদ) তার নিকট হতে দূর 
করা হয়। 

€ পবিত্রতা অর্জন করা, নিশ্চয়ই শয়তান পবিত্রতা ও পবিত্রতা অর্জনকারী 
থেকে ভয়ে দূরে চলে যায় । 

* বাড়ি ঘরকে ছবি, মূর্তি, কুকুর, বাদ্যযন্ত্র ও বিপর্যয়ের সরঞ্জামাদি যেমন 
ডিশ ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখা । 

* দুআ করা ও আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করা । 

* বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ 
করে সুরা বান্দারা । 

* আল্লাহর বিষয়ে তুমি যত্রবান হও আল্লাহ তোমার যত্ন নিবেন । 


বদনযর বা জাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার দোয়া 
জিবরাঈল (আ.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিচের 
দোয়াটি পড়ে ফুঁ দিয়েছিলেন 
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2০৬5] ৮০৮ 5 
প্রতিটি কষ্টদায়ক রোগ হতে, প্রতিটি প্রাণের অথবা হিংসুটে চোখের অনিষ্ট 
হতে আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য 
দান করুন । আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। আল্লাহ আপনাকে 
আরোগ্য দান করুন । মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫৭, ১১৮১০, ইবনে মাজাহ ৩৫২৭) 
ঝাড়-ফুঁকের আরেকটি দু'আ- 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে এই 
দু'আ পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন- 
LU ০১০ 05 ১০) 23 ০4০৪ YS তি এ এ] ০৬৫ USI 
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'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে সকল 
শয়তান, বিষধর জন্ত ও ক্ষতিকর চক্ষু থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিলাম । 
(তিরমিযী ২০৬০, আউ দাউদ ৪৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ ২১১২, মেশকাত ১৫৩৫) 
ঝাড়-ফুঁকের আরো একটি দু'আ 
9১৬ 0০45 Cf dy ভেঞ ৫ BEES ht দেও Cait ০৫ 9 hl 
(2 
“হে আল্লাহ মানুষের প্রভূ, রোগ ব্যাধি দূর করে দিন । আরোগ্য দান করুন । 
নেই । এমন আরোগ্য করুন যাতে কোনো রোগ না থাকে !' (বুখারী ৫৭৪২, 
আবু দাউদ ৩৮৯২, মুসনাদে আহমাদ ১২৫৩২) 
পর পাঠ করবে । কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে । 
কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে পাঠ করতে ভুলে যায় বা অলসতা 
করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে । 
সকাল সন্ধ্যার আমলসহ যাবতীয় দু'আ ও ঝাড়-ফুঁকের জন্য আমাদের 
“কিতাবুদ দু'আ" অবশ্যই সংগ্রহে রাখবেন । এই কিতাবে সকল প্রকার 
দু'আ, যিকির-আযকার, তাসবীহ্‌-তাহলীল দলিল প্রমাণ সহ লেখা হয়েছে । 
বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামত : শরী'আত সম্মত ঝাড়- 
ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোনো ছন্দ নেই । শারীরিক ও 
মানসিক সবধরনের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র কুরআনে । বদনযরে 
আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত 
থাকবে, কিন্তু তারপরও সাধারণত: বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যেতে 
পারে । যেমন বিভিন্ন সময় মাথা ব্যথা অনুভব করবে । মুখমণ্ডলের রং 
পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে । বেশি বেশি ঘাম নির্গত হবে | বেশি বেশি 
পেশাব করবে । খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে । শরীরের বিভিন্ন পার্শ্বে ঠাণ্ডা 
বা গরম বা কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা অনুভব করবে । হার্টের উঠা-নামা বা 
বুক ধরফড় করবে | পিঠের নিম়াংশে বা দু'ক্ষন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব 
করবে । অন্তরে দু:শ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে । রাতে অনিদ্রা হবে । 
অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে । বেশি বেশি 
ঢেকুর বা উদগিরণ হবে । দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে । একাকীত্বকে পছন্দ 
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করবে । অলস ও শ্রমবিযুখ হবে । নিদ্রার প্রতি আগ্রহী হবে । স্বাস্থ্যগত 
অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারি কোনো কারণ নেই । রোগের 
দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতের কিছুটা দেখা যেতে পারে । 
আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী 
হবে । কোনো ওয়াসওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না 
পায় । কোনো উপসর্গ অনুভব করলেই আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা 
যেন মনের মধ্যে স্থান না পায় । কেননা ‘ধারণা’ রোগের চিকিৎসা করা খুবই 
কঠিন । অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্গগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা 
যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ । আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় 
শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে । যেমন 
অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি । তখন আল্লাহর সাথে 
সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত । 

রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে 
কোনো একটি মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে । 
শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দু'আ ও শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য 
লাভের চেষ্টা করতে হবে । 


জাদুর চিকিৎসা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে জাদুর চিকিৎসা দুভাগে বিভক্ত । 
প্রথম ভাগ : জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই উহা থেকে বাঁচার উপায় । 
আর সেগুলো হলো- 
১। সকল ওয়াজিব পালন করা, হারামসমূহকে বর্জন করা ও সকল গুনাহ 
থেকে তাওবাহ করা । 
২. প্রচুর পরিমাণে কুরআন মাজিদ প্রতি দিন নিয়মিত অজিফা হিসেবে পাঠ 
করা । 
৩। বিভিন্ন প্রকার তাআওউয (মানে যে সব দো'আর মাধ্যমে আল্লাহর 
আশ্রয় চাওয়া হয়) ও যিকিরসমূহ দ্বারা রক্ষা পাওয়া, আর সেগুলো নিম্নরূপ: 


বি | 7১9 ৮৮৮01 এ 3০ PNG i ৬০ ও ৮ sd 401 ৮০4 


ET 
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শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনের 
কোনো বস্তুই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী ৷ 
(সকাল বিকাল তিনবার করে পাঠ করবেন) (তিরমিযী ৩৩৮৮, আবু দাউদ ৫০৯০, 
ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৪৭৪) 
সকল সালাতের পর, নিদ্রার পূর্বে ও সকাল সন্ধ্যা একবার আয়াতুল কুরসী 
পড়া এবং সুরা ফালাক, সুরা নাস ও সুরা ইখলাস সকল সালাতের পরে 
একবার করে এবং মাগরিব ও ফজরের পর তিনবার করে পড়া । 
আরেকটি দু'আ : (সকাল সন্ধ্যায় 777 পড়তে হবে 1) 

ed গল 05 ৩৬ 93 Msi এ আএনা এ ৬১১৯ 65০) Sr dy এ! ৪ 


‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরীক নেই, তারই 
জন্য রাজত্ব আর তিনি সর্বশক্তিমান !' (বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৩, মুসলিম ৭০১৮) 
পূর্বের ও পরের দু'আ, বাড়িতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, যান বাহনের 
দু'আসমূহ, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, টয়লেটে প্রবেশ ও বের 
হওয়ার দু'আ ও বিপদাপদে পঠনীয় দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করা । 
দ্বিতীয় ভাগ : জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে 
কোনো একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারে : 

১. কোথায় জাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে : সেই জাদুকৃত বস্তু বের 
করে নিয়ে আসতে হবে । অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে 
মুআববেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে হবে । তারপর এ 
বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে । 

২. শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক : কুরআনের আয়াত বিশেষ করে 
মুআববেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক), সুরা বাকারা, দুআ ইত্যাদি দ্বারা 
ঝাড়-ফুঁক করবে । (সামনে ঝাড়-ফুঁকের কিছু দু'আ উল্লেখ করা হবে বাকি দু'আ 
সমূহ আমাদের কিতাবুদ দু'আ-তে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ) 

৩. জাদু বের করা : যদি পেটের মধ্যে জাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ওষধ 
ইত্যাদি দিয়ে তা পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে । যদি 
অন্য কোনো স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা 
করবে । 
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৪. প্রাকৃতিক ওষধসমূহ : অনেক প্রাকৃতিক উপকারী গুষধ আছে। 
যেগুলো কুরআন মাজীদ ও পবিত্র সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত । মানুষ যদি আস্থা 
ও সততার সাথে সেগুলো ব্যবহার করে এ বিশ্বাস রেখে যে, আরোগ্য 
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে । তবে ইনশাআল্লাহ উহা দ্বারা আল্লাহ উপকার 
করবেন । এমনি আর কিছু ওষধ আছে ঘাস ও অন্যান্য তরুলতা থেকে, 
সেগুলো পরীক্ষা করে বানানো হয়েছে । অতএব সেগুলো দ্বারা উপকৃত 
হওয়া নিষেধ নয়। আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী প্রাকৃতিক চিকিৎসার 
মধ্য থেকে একটি হলো মধু । 
মধু দ্বারা চিকিৎসা : 
মধু সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : 

০০৩০ sis ad পাঠ ০9 1০০ ৪9৮ ০০ ES 
“তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে 
মানুষের জন্য রোগ নিরাময় 1 (নাহল ১৬:৬৯) 
কালো জিরা দ্বারা চিকিৎসা : 
কালো জিরা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- 

2৭10০ 0 56 ১০০৬০ 550৭1 2০ ৩০৩ ৩! 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই কালো জিরা 
মৃত্যু ব্যতিত সকল রোগের চিকিৎসা |” (বুখারী ৫৬৮৭, ৫৬৮৮, মুসলিম ৫৮৯৬, 
৫৮৯৯) 
জমজমের পানি দ্বারা চিকিৎসা : 
ইহা সকল পানির প্রধান, সবোৎকৃষ্ট সবচেয়ে মূল্যবান ও আত্মার নিকট 
সবচেয়ে প্রিয় পানি । সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

4৩০১৯ ৩৭ ৫৯ পপ ale ds এ ali ০০ ৫৩ ৩৬ ০৫ ৬ 
‘জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জমজমের পানি যে রোগের জন্য পান করা 
হয় তার জন্য চিকিৎসা ! (ইবনে মাজাহ ৩০৬২, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮৪৯) 
বৃষ্টির পানি দ্বারা চিকিৎসা : 
বৃষ্টির পানি আল্লাহর রহমতের পানি । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
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“আর আমি আসমান খেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি ।' (কফ ৫০:৯) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বৃষ্টির পানিকে একটি অনুগ্রহ 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন । আর নিশ্চয়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় কোনো 
মূল্যবান জিনিস দ্বারা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির 
পানি শরীরে মাখাতেন । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
25 -৮০9 ale dl এত এ] 4১০ ৩ ৬৭) এ তা ৩৬ IU ৮৪ ৩৪ 
£এ৪ ১০৭ ৮ এ ৬ এছ 73 আল ক ৬ এ] ০৯০১ ০০০৪ 9৪ 

এ এস এ ৬৬০০ YY ৩৪ ০5 CA এ] ১০) 
‘আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম । আমাদের গায়ে বৃষ্টির পানি পড়তে 
লাগলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের থেকে কাপড় 
গুটিয়ে ফেললেন, যাতে বৃষ্টির পানি গায়ে লাগে । আমরা বললাম, “ইয়া 
রাসুলুল্লাহ, আপনি এই কাজটি কেনো করলেন?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যেহেতু এটি তার রবের কাছ থেকে সদ্য 
আগমণ করেছে !' * মুসলিম ২১২০) 


যাইতুনের তেলের দ্বারা চিকিৎসা : 

ধরতে উপ হারা নিন 
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‘আবু আসিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা যাইতুনের তেল খাও ও উহা দ্বারা (শরীরে) 

তেল মর্দন কর, নিশ্চয়ই ইহা বরকতময় বৃক্ষ হতে !’ (মুসনাদে আহমাদ 

১৬০৫৫, ১৬০৫৪, ইবনে মাজাহ ৩৩১৯, তিরমিযী ১৮৫২) 

বাস্তব পরীক্ষা, ব্যবহার ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, উহা 

সর্বোৎকৃষ্ট তেল। এগুলো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত চিকিৎসা । এ 

ছাড়াও নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার 

করা । 
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ঝাড়-ফুঁক এর জন্য শর্তাবলী : 
১. ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআর মাধ্যমে | ২. উহা আরবী ভাষায় হতে 
হবে । তবে দুআ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে | ৩. এই বিশ্বাস 
রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোনো প্রভাব নেই । আরোগ্য শুধুমাত্র 
আল্লাহই দিতে পারেন । ৪. হারাম কোনো বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত যাতে 
না হয় । যেমন : গালিগালাজ করা অথবা গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে) ডাকা । ৫. এর উপরেই যেন নির্ভরশীল না হয় । অতঃপর ইহা শুধু 
একটি মাধ্যম মাত্র, ইহা দ্বারা কখনো ভালো হতেও পারে অথবা ভালো নাও 
হতে পারে । 
নিয়তে ও জিন-ইনসানের হেদায়েতের নিয়তে । কেননা কুরআন 
হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাযিল হয়েছে । তবে জিনকে হত্যা 
করার নিয়তে কুরআন পড়বে না । 
১. তিনি মুসলমান হবেন । নেককার ও পরহেজগার হবে । যত বেশি 
আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশি হবে । 
২. ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত 
করবেন । যাতে করে মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে । উত্তম 
হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে । কেননা সাধারনত অন্যের 
অন্তর ব্যস্ত থাকে । তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন 
অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পারবে না । বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর 
১. সে মুমিন ও নেককার হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঈমান অনুযায়ী প্রভাব হবে । 
কেননা কুরআন মুমিনদের জন্য রোগের শেফা এবং আল্লাহর রহমত । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে আরোগ্য ও 
রহমত । আর জালেমদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না। বেণী 
ইসরাঈল ১৭:৮২) 
২. সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি তাকে আরোগ্য দান 
করবেন । 
৩. আরোগ্য পেতে দেরি হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না । কেননা 
ঝাড়-ফুঁক এক ধরনের দুআ । দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে 
হয়তো তা কবুলই হবে না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
০ ০5০০ ৮৪০৪ ০৪ 259 এড i ৬৩ dl 0950 95805 of 
তে আশ শেঠ ০৮১ ০০ এ 
‘আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
তাড়াহুড়া না করে আর একথা না বলে যে, এত দুআ করলাম কিন্তু কবুল 
হল না । (বুখারী ৬৩৪০. মুসলিম ৭১১০, ৭১১১, তিরমিযী ৩৩৮৭, আবু দাউদ ১৪৮৬) 


ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাদীছ : 
সুরা ফাতিহা : 


59 25 BY _02016% DL _ mr 9 Galli 5 এ) Losi 
yak ১৪ rele এ প্রি ৬17৮ লে ডা Ua এ 
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‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব । দয়াময়, পরম দয়ালু, 
বিচার দিবসের মালিক । আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই 
নিকট সাহায্য চাই । আমাদের সরল পথ দেখান । তাদের পথ, যাদের 
ওপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন । যাদের ওপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত 
হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় । 
আয় [তুল কুরসী : J { J { | চার 
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‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত 
ধারক । তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না । তার জন্যই আসমানসমূহে যা 
রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তার নিকট সুপারিশ 
করবে তার অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা 
আছে তাদের পেছনে । আর তারা তার জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব 
করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া । তার কুরসী আসমানসমূহ ও 
জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দুটোর সংরক্ষণ তার জন্য বোঝা হয় 
না । আর তিনি সুউচ্চ, মহান |” (বাক্বারা ২:২৫৫) 
সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত, 
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৩:০৩ ১১ 
ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও । প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, 
রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা 
শুনলাম এবং মানলাম । হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা 
করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল । আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার 
সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং 
সে যা কামাই করে তা তার ওপরই বর্তাবে । হে আমাদের রব! আমরা যদি 
ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না । 
হে আমাদের রব, আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন 
আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন । হে আমাদের রব, আপনি 
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আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই । আর 
আপনি আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, আর আমাদের 
ওপর দয়া করুন । আপনি আমাদের অভিভাবক । অতএব আপনি কাফির 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন । (বোস্থারা ২:২৮৫-২৮৬) 
সুরা কাফিরূন : 
এ) -_ 6 094৩ ঠা 69 _ OAS 6 এ ৫ SPS GY 

৬১ 33 eS এ 6 995৩ ৮69 — দিসি b এ 
বলো, “হে কাফিররা, তোমরা যার ‘ইবাদাত করো আমি তার “ইবাদাত করি 
না'। এবং আমি যার ‘ইবাদাত করি তোমরা তার “ইবাদাতকারী নও’ । 
“আর তোমরা যার “ইবাদত করছ আমি তার ‘ইবাদাতকারী হব না’ । ‘আর 
আমি যার “ইবাদাত করি তোমরা তার “ইবাদাতকারী হবে না” ।তোমাদের 
জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন ।' (কাফিরূন ১০৯:১-৬) 
সুরা ইখলাস : 

১০19 455 শ9_ Ss সর্প _ খা &।- sf dl 
বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্ধিতীয় । আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, 
সকলেই তার মুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম 
দেয়া হয়নি । আর তার কোনো সমকক্ষও নেই । (ইখলাস ১১২:১-৪) 
সূলা ফালাক : 
তপন ৮5 UGE 

421০৩ 25 ৩) ০৯ ও SUSI 
‘বলো, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি 
করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা 
গভীর হয়, আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের 
অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’ । 
সুরা নাস: 
_ ALG 17591 ৮5 ৮ — লে dl _ লেপ AL _ nl Op ১১৪08 
০০৫9 জ © pe ৩ ০৮৪ ৩৪ 
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“বলো, “আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ- 
এর কাছে, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে | যে 


মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় জিন ও মানুষ থেকে । 
উপরোক্ত সুরাগুলো প্রতি ফরজ সালাতের পরে একবার করে তবে ফজর ও 


মাগরিবের পরে সুরা নাস, সুরা ফালাব্‌, সুরা ইখলাস, তিনবার করে পড়তে 
হবে । অতঃপর নিম্নের আয়াত গুলো একবার করে পাঠ করতে হবে । 
দখা ৬৭ 9৯9 dl লি 2 

“তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট । আর তিনি সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ ৷’ (বাকারা ২:১৩৭) 
৮৪০4৩ ১০ ৮5৮0 ৮৫4১১ ক SS ০4 এ 1১০9 এ0। ৪3195 ৫ 
“হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং 
তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন । আর 
তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন' ্ (আহকাফ ৪৬:৩১) 

19০ 31 ৩৭] 5১ ১3 ৬০১৭/ ৮৮9 sis 2৯ ৩ OA) ৮4 
‘আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু 
তা জালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয় |” (বনী ইসরাঈল ১৭:৮২) 

4:০৪ ৬ এ] তেন ৩ ৬৬ (এ ০১৯০৭ 
“বরং তারা কি লোকদের হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যা 
দিয়েছেন তার কারণে? (নিসা ৪:৫৪) 
৩০০৭ 98 ০০০9 

“আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন" ॥ 

(শু'আরা ২৬:৮০) 
GP ১০০ A) 
এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তাযুক্ত করবেন ” (তাওবা ৯:১৪) 
৮১) 2৬1৭ ০4০ 5৩৪ 
“বলো, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক 1” (ফুসসিলাত ৪১:৪৪) 
& al এপ ৮০ ৬০০৫ ৬০৬ ভরি এক এত 0917৬ GG ৯ 
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‘এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি 
অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ ।' (হাশর ৫৯:২১) 


১১০ ০ SF ৬ এনা ১৪ 
'তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ক্রটি দেখতে পাও কি? (মূলক ৬৭:৩) 


১১৯৭ & 35989 951 1১০০ (৮৯১০6 ৬৪১৪১ 1325 nl ১৫৫ ১1) 
‘আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা 
তোমাকে আছড়ে ফেলবে, আর তারা বলে, ‘এ তো এক পাগল’ |” (কলম 
দি 


মিটি রি তে 
‘আর আমি মুসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, “তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও, 
তৎক্ষণাৎ সে গিলতে লাগল সেগুলোকে যে অলীক বস্তু তারা বানিয়েছিল । 
ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা যা কিছু করছিল তা বাতিল হয়ে 
গেল । তাই সেখানে তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্চিত হয়ে গেল ।' আরাফ 
৭:১১৭-১১৯) 
১১1১ 0০৬ _ ভা 9 IH OS Of Cy AS Of by mf 515 
Lis ৮৪ S40 ASG am ০০ এ ০০৭ (০১ শত 
192 ০ ৩ এল ঞ 6 9 Bl ০3094 ০৬৮ ২ _ sp 

ভা ৬৩ 39 ৮০ এ 1০ এ 
“তারা বললো, হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে 
নিক্ষেপ করি । মুসা বললো, “বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো । অতঃপর 
তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো যেন তাদের রশি ও 
লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে তখন মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব 
করল । আমি বললাম, “তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে’ । 
‘আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও । তারা যা করেছে, এটা 
সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে । তারা যা করেছে, তাতো কেবল জাদুকরের 
কৌশল । আর জাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না !' তেহা 


২০:৬৫-৬৯) 
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৬৮৮] এ০) 4৪ ৬ ESS tn Is 
ওপর ও মুমিনদের ওপর !' (তাওবা ৯:২৬) 
575 শি ১৪৬৭ fy এ ES 201 ৩9 
অতঃপর আল্লাহ তার ওপর তার পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং 
৪8725857598 75 
দেখনি !’ (তাওবা ৯:৪০) 
০96 ৮656 ও 6 লিক Td এস ESA | এ of & ৩৮০ 
5 ০৪ tll pel মি 
‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে 
আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি 
ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং 
তাদের পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে ৷’ (ফাতাহ্‌ ৪৮:১৮) 
HOE ৩১641951355 ০৮৮01 ৮৯১ ও KS 07 ভি % 
সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায় ৷’ (ফাতাহ ৪৮:৪) 


ঝাড়-ফুক সংক্রান্ত কিছু দুআ 
৩125 Of ball ১০৭ ০0 লি lv এন 
‘সুবিশাল আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি 
আপনাকে আরোগ্য দান করুন ।' (তিরমিযী ২০৮৩, আবু দাউদ, ৩১০৮, মুসনাদে 
আহমাদ ২১৩৭, মেশকাত ১৫৫২) (৭ বার পড়তে হবে) 

AU ০০ ০5 0) AGG OES JS ৮ HE এ] ০০৬ ১৮ 
‘আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল 
প্রকার বদ নযর থেকে ।' (বুখারী ৩৩৭১, আবু দাউদ ৩৭৩৯, ইবনে মাজাহ, ৩৫২৫, 
মুসনাদে আহমাদ ২১১২, মেশকাত ১৫৩৫) (৩ বার পড়তে হবে) 


কিতাবুল ঈমান ২৭৪ 
9১৬  স৫5 Bs 01 গঞ্জ ৫ ভে CI এ alt 0 ol ৬৯১ 
ER 
“হে মানুষের রব, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন 
আরোগ্য যার পর আর কোনো রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই 
নেই 1 (বুখারী, ৫৬৭৫, ৫৭৪২, ৫৭৪৩, ৫৭৫০, মুসলিম ৫৮৩৬, ৫৮৩৭, তিরমিযী ৯৭৩, 
৩৫৬৫) (৩ বার পড়তে হবে) 
৬3) ৩১৮) ৯৮ ক অনি পি 

“হে আল্লাহ তার থেকে গরম, ঠাণ্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও ॥” (মুসনাদে আহমাদ 
১৫৭০০) (১ বার পড়তে হবে) 
৩০০৪ i ০০৬ ০ টিন এ 2 tps CSE গজ ৪ ৮০ EG alt ol 

| | | ৬৩ এ]। ৮০ 
‘আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী 
সকল বস্তু হতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট 
থেকে । আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন । আল্লাহর নাম নিয়ে 
তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি ।' (মুসলিম ৫৮২৯, মেশকাত ১৫৩৪) (৩ বার পড়তে 
হবে) 
শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে “বিসমিল্লাহ' 
বলবেন ৩ বার । তারপর এই দুআ পড়বেন- ৮ 2 ১ 5৬) 404 3 
১১৬9 ৮ ‘আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার উসিলায় যে অনিষ্ট আমি অনুভব 
করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।' (মুসলিম ৫৮৬৭, 
ইবনে মাজাহ ৩৫২২, মেশকাত ১৫৩৩) (৭ বার পড়তে হবে) 


বদনযর লাগা ব্যক্তির জন্য উপদেশাবলী : 
€ শুধুমাত্র এক আল্লাহর তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাসী হওয়া । 
ঙ আল্লাহকে ভয় করা ও তীর সীমা রক্ষা করা । 
* শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট সঠিকভাবে আশ্রয় চাওয়া । 
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বেশি করে কুরআন পড়া । 

* বেশি করে আল্লাহর যিকির করা ও উহা দ্বারা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা । 
* হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য ধরা । 

* আল্লাহর ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হওয়া । 

* দৃঢ় ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা । 

* বেশি বেশি গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া । 

* ছদকাহ করা ও হিংসুকের প্রতি দয়া করা । 


কয়েকটি সতর্কতা : 
১. বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয় । 
যেমন তার প্রস্রাব পান করা, তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা 
কোনো উপকার পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস করাও যাবে না । 
২. বদনযর লাগবে এই আশঙ্কায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিং বা 
তাবীজের মালা পরিধান করা জায়েয নেই । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন_ 

145 ৩৬ টে ts 
‘যে ব্যক্তি কোনো কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা 
হবে !’ (তিরমিযী ২০৭২, মুনাদে আহমাদ ১৮৭৮১) 
৩. গাড়ীর মধ্যে “মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ’ লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ 
আঁকিয়ে লটকিয়ে দেয়া, কুরআন রাখা, অথবা বাড়িতে কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াত লিখে লটকিয়ে রাখা জায়েয নয় । কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর 
থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে 
পারে । 
৪. রোগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দু'আ কবুল হবে । আরোগ্য হতে দেরি 
হচ্ছে কেন এ কথা বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা 
জীবন ওষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক 
করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায় । অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে আয়াত পাঠ 
করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকি পাওয়া যাবে । আর একটি নেকিকে 
দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রোগীর ওপর আবশ্যক হচ্ছে বেশি বেশি 
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দুআ, ইস্তেগফার করা এবং বেশি বেশি দান-সাদকা করা । কেননা এগুলোর 
মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায় । 

৫. দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ ৷ এর 
প্রভাবও দুর্বল । অনুরূপভাবে শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক 
না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না । অথচ ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত 
থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ 
আছে । আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দু'আ বারবার পাঠ করা 
সুন্নাত । কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেলে ঝাড়-ফুঁক কমিয়ে দিবে যাতে করে 
বিতৃষ্তাভাব সৃষ্টি না হয় । বিনা দলীলে আয়াত ও দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে 
খখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় । 

৬. কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়- 
ফুঁককারী জাদু বা শিরকী কিছু ব্যবহার করছে; কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক 
করছে না। উপরে ধর্মীয় কিছু পরিচয় থাকলেও ধোকায় পড়া যাবে না। 
শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে, অল্পক্ষণ পরেই অন্যকিছু 
পড়া শুরু করবে । আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন 
মসজিদে যাবে । আপনার সামনে ঠোট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে। 
সাবধান! এদের আকীদা ও মূল পরিচয় না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন। 


জাদুকর ও ভেক্কীবাজদের চেনার উপায় 
সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করবে । অথচ নাম জানা না 
জানার সাথে চিকিৎসার কোনো সম্পর্ক নেই । রোগীর ব্যবহৃত কোনো বস্তু 
যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে । জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট 
বৈশিষ্টের কোনো প্রাণী জবেহ করার কথা বলবে । কখনো জবেহকৃত প্রাণীর 
রক্ত নিয়ে রোগীর গায়ে মাখবে ৷ ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুবেধ্যি শব্দে 
গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে । তাবিজ-কবচ যেমন : নম্বরের 
মাধ্যমে বা বিচ্ছন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রোগীকে প্রদান করবে । 
রোগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য 
নির্দেশ দিবে । নির্দিষ্ট দিনের জন্য রোগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ 
করবে | রোগীকে এমন কিছু প্রদান করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ 
গৃহে পুঁতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা পুড়িয়ে ধোঁয়া 
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নেয়ার জন্য বলবে । রোগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যৎ) 
সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। 
অথবা রোগীর কথা বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে 
ইত্যাদি বলে দিবে রোগী তার কাছে যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা 
টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে । 


জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য 

পয়গম্বরদের মু'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও 
অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরও 
সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে | এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য 
বর্ণনা করা দরকার । 

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে 
এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । সত্তাগত পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে 
সৃষ্ট ঘটনাবলীও ব্যাখ্যাতীত কোনো কার্যকারণের আওতাবহির্ভূত নয় । 
পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে । যেখানে কারণ 
দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং 
ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, 
সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয় । সাধারণ লোক 
‘কারণ’ না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে । 
অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মতোই । কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে 
আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক 
বলে আখ্যায়িত করবে । অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও 
বিশেষ কারণের অধীন । তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ 
অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয় । 

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত ৷ মু*জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তাআলার 
কাজ । এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই । ইব্রাহিম (আ.)-এর 
জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন_ 


ll Se LUG ৬৮ 0 
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‘আমি বললাম, ‘হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের 
জন্য ।' (আম্বিয়া ২১:৬৯) 

আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায় । 

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে 
চলে যায় । এটা মু’জেযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া । তবে ভেষজটি 
অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোঁকা খায় । 

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জেযা সরাসরি আল্লাহর কাজ । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ১1) ০) ৮৩ NIST ১১১ ৪৪ 
৬) %। 049 ০ ‘তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের 
হত্যা করেছেন । আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; 
বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন ৷’ (আনফাল ৮:৩৬) 

অর্থাৎ এক মুষ্টি ক্কর সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার 
কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ । এই 
মু'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা 
সবার চোখেই পড়েছিল । 

মু’জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ আর জাদু অদৃশ্য 
স্বাভাবিক কারণের প্রভাব । এ পার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ বোঝার 
পক্ষে যথেষ্ট ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ 
লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, উভয়টিরই বাহ্যিক রূপ এক । 
এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা 
কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন । 

প্রথমত : মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের 
আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে । 
পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর 
যিকির থেকে দূরে থাকে । এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মুখজেযা ও 
জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে | 
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দ্বিতীয়ত : আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও 
নবুওয়্যাত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে 
না । অবশ্য নবুওয়্যাতের দাবি ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 

নবী-রাসুলদের ওপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 
ইতিবাচক । কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক 
কারণের প্রভাব । নবী-রাসুলগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
হন। এটা নবুওয়্যাতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক 
কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নবী-রাসুলগণ ক্ষুধা-তৃষ্তায় কাতর হন, 
রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন । তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য 
কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন । সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর 
জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল । ওহীর 
মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল । 


(১ ৬ ১৯ ৮৫ জাদুর শরয়ী বিধান 
কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন অদ্ভূত কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, 
শির্ক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বীন ও শয়তানদের সন্তুষ্ট করে তাদের 
সাহায্য নেয়া হয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
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১১০১19৩9৮৫০ 
“তারা এ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সোলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা 
আবৃত্তি করত । সোলায়মান কুফ্রি করেনি; শয়তানরাই কুফ্রি করেছিল । 


তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই 
ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই 
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একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই 
তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু 
শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে । তারা আল্লাহ্র আদেশ 
ছাড়া তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না । যা তাদের ক্ষতি করে এবং 
উপকার না করে, তারা তাই শিখে ৷ তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ 
জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই । যার বিনিময়ে 
(বাকারা ২:১০২-১০৩) 

অর্থাৎ বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, 
গোলামি, মূর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত 
জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাঙ্খার বিলোপ সাধন করলো তখন 
জাদুটোনা, তাবিজ-তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে 
থাকলো বেশি করে । তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো 
যাতে কোনো প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুঁক তন্তর- 
মন্ত্রের জোরে বাজিমাত করা যায় । তখন শয়তানরা তাদের প্ররোচনা দিতে 
লাগলো । তাদের বুঝাতে থাকলো যে, সোলাইমান (আ.) এর বিশাল 
রাজত্ব এবং তার বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ও কয়েকটা 
আঁচড়, নকশা তথা তাবিজের ফল । শয়তানরা তাদের সেগুলো শিখিয়ে 
দেয়ার দায়িত্ব নিল । বণী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে 
করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের 
কোনো আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোনো সত্যের আহ্বায়কের 
আওয়াজ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না । 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে কিন্তু এখানে আমি 
যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বণী ইসরাঈল জাতি যে সময় 
ব্যাবিলনে বন্দি ও গোলামির জীবনযাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো 
পাঠিয়ে থাকবেন । লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন 
সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বণী ইসরাঈলদের কাছে তারা 
হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাজির হয়ে থাকবে । সেখানে একদিকে 
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লোকদের এই মর্মে সতর্ক করে দিতেন : দেখো, আমরা তোমাদের জন্য 
পরীক্ষাস্বরূপ । কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই 
সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক ও 
তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । 

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার 
ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই । তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী । 
নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন 
হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন 
ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু 
খবরই বা আমরা রাখি । তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার 
দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে 
এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক 
ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোনো ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে 
হাজির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য । একটি নোটের গায়ে 
বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার সময় 
হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ 
করার কোনো অবকাশই না থাকে । 


এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হলো : 
১. সেহর (জাদু) শয়তানের কাজ । 
২. সেহর (জাদু) কুফরি কাজ | যা একজন নবীর জন্য অসম্ভব । 
৩. শয়তানরাই কুফর করেছিল । তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো ।' 
এ থেকে বুঝা যায়, জাদু শিক্ষা দেয়া একটি কুফরি কাজ এবং তা 
শয়তানের তালিম । কোনো নবী-রাসুল, ওলী-আওলিয়া ও ভালো মানুষের 
কাজ নয় । এগুলো শয়তানের কাজ । সুতরাং যেসকল পীর-বুযুর্গ, ওলী- 
আওলিয়া নামধারী লোকেরা বর্তমানেও এ সকল কাজ করে তারা শয়তান 
হতে পারে, ইবলিস হতে পারে, ধোকাবাজ ও প্রতারক হতে পারে কিন্তু 
আল্লাহর ওলী হতে পারে না। 
8. “তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা 
পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না । 


কিতাবুল ঈমান ২৮২ 
আয়াতের এ অংশ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জাদু শিক্ষা করা একটি 
কুফরি কাজ । আর যারা শিখে তারা কাফের হয়ে যায় । 
৫. তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য 
পরকালে কোনো ‘অংশ নেই’ । বুঝা গেলো জাদু শিক্ষা করা এটা 
কাফেরদের কাজ আর কাফেরদের জন্য পরকালে কোনো হিস্যা (জান্নাত) 
নেই। সুতরাং জাদু এমন একটা কুফরি কাজ যার দ্বারা জান্নাত 
চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় । 
৬. ‘যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহ ভীরু হত ।' আয়াতের এ অংশ 
থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, “সেহর' (জাদু) ঈমান ও তাকওয়ার 
পরিপন্থী কাজ | জাদু শিক্ষা করলে ঈমান ও তাকওয়া থাকে না । 
এই সব আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হলো যে, জাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা 
কুফরি কাজ বটে । যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে সে 
ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় । আরো 
প্রমাণিত হলো যে, “সেহর' ঈমানের পরিপন্থী কাজ এবং তা ঈমান 
বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের একটি । এইজন্য ফেরেশতারা জাদু শিক্ষা দেওয়ার 
আগে বলতেন, 45১৬ £& (৯ 4) “ আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি 


কাফির হয়ো না’ । 
পেশ করা হলো । 
ইবনে আববাস বলেন : 


ASS a dt ০0695 0০89 78019 গন Adi Ue এ 05) 
শিখাতো এবং সিহর (জাদু) একটি কুফরি কাজ তাও সুস্পষ্ট করে দিতো ।" 
(তাফসীর ইবনে কাসীর সুরা বাবারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) 
হাসান এবং কাতাদাহ বলেন : 

ASG UG BS Lod এ 08 ৬৮10০ Cl ৫ ০ ভিলা SE ডি di of 
‘আল্লাহ তা'আলা উভয় ফেরেশতা থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, 
তারা কাউকে কিছু শিখাবে না যতক্ষণ না তারা বলবে আমরা ফেতনাহ' 
(পরীক্ষার বস্তু), সুতরাং তোমরা কুফরি করো না ।' (তাফসীরে তাবারী সুরা 
বাকারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) 











কিতাবুল ঈমান ২৮৩ 
ইবনে জারীর তাবারী বলেন : 
4৮70 SAL oY BAIN ০ Vale TH cdi ০৫। ৮10৮ ৩4০) ৮ 59 
‘উভয় ফেরেশতা কোনো মানুষকে তাদের প্রতি নাধিলকৃত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টিকারী জাদু শিখাতেন না যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেন, 
‘আমরা পরীক্ষার বস্তু’ কাজেই তোমরা তোমাদের রবের সাথে কুফরি করো 
না ! (তাফসীরে তাবারী সুরা বাক্বারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) 
ইবনে কাসীর বলেন : 
US ন ০৪ তর! ৩১ 0 CN নে সা 99) J 0:০০ ১৪) 
All 0০ bY ৫০ ৩১ ০০৮0০ ০৪ পা?) 

£.. গা) টা ৮62 দ্বারা প্রমাণ করেন । জাদুকর কাফির, ইমাম 
আহমাদ ইবনে হাম্বল ও একদল সালাফ আস সালেহীন থেকে এভাবেই 
বর্ণিত হয়েছে ৷’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা বাকীরা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের 
তাফসীর দ্রষ্টব্য) 
ইমাম নববী বলেন : 
১৫ ৫ 35317 OG 5... Ele AHN ০০ 9 ৮৮ ০ ০০ 

09 7৬ AS 5 9 0 0 এ ৩৩ ১৬ BS ৪০৯০ HS 
“জাদুর কাজ হারাম এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । 
তবে কখনও কুফর হয় কখনও হয় না। বরং গুনাহে কাবীরা হয়। যদি 
জাদুর মধ্যে কোনো কুফরি কথা বা কাজ পাওয়া যায় তাহলে কাফের হবে 
নতুবা নয় ।' নোইলুল আওতার খণ্ড ৭, পৃঃ ২০০ দ্রষ্টব্য) 











জাদুকর কাফের কি না? 
আস-সিহরুল-হাক্বিকী কুফরি কাজ । আর যে ব্যক্তি এটা করে সে কাফের । 
এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উলামাদের অভিমত- 
ইমাম শাফেয়ী রেহ.) বলেন : 
6 6০ 91 x's 6 ০০9 ১৬ ৪০৯ এ ৪০ এ al শি গু 
BE 9৬ Ge ail 5 এ ও অনা আগা এ কা ০০৫ এ 


কিতাবুল ঈমান ২৮৪ 


‘যদি কেউ জাদু শিখে । আমরা তাকে বলবো, তোমার জাদুর বর্ণনা দাও, 

যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে যা কুফরি কাজ, তাহলে সে কাফের ।' (আল 

মুগনী, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৫২) 

ইমাম সাবুনী বলেন : 

2৬ গে dil ৩১ 0 ৬ 9 ৮০ ff UES, পন এনা) ৩ ০০০ 59 

তি 

“যে ব্যক্তি জাদু শিখলো এবং তা কাজে লাগালো এবং এ আবিদাহ পোষণ 

করে যে, উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে মানুষের লাভ- 

ক্ষতি করতে পারে সে ব্যক্তি কুফরি করলো ৷’ (মাজমুআতুর রাসায়েল আল 

মুনিরীয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩০) 

মোটকথা জাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জাদু দিয়ে কাজ করা, এর প্রতি 

সন্তুষ্ট থাকা এসবই কুফরি কাজ । 

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 

4০ ৮৮] ৬৮259 le ঞ এ এ]। 50 ০৪ IG ৮০৬ ১৪ 
ও 

'জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “জাদুকরের শাস্তি হলো তরবারির এক 

আঘাত ৷ অর্থাৎ এক আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই হলো জাদুকরের 


প্রাপ্য শাস্তি” ৷’ (তিরমিযী ১৪৬০, বায়হাকী ১৬৯৪২, মেশকাত ৩৫৫১; হাদীসটি দুর্বল 
সনদে বর্ণিত) 


এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জাদুকরকে হত্যা করতে হবে । অর্থাৎ যদি 
তার জাদুর ভেতরে কুফরি কাজ পাওয়া যায় তাহলে তাকে হত্যা করতে 
হবে । আর যদি কুফুরী কোনো কাজ না পাওয়া যায় তাহলে হত্যা করা 
যাবেনা । 
উমর (রা.)-এর ফরমান- 

১০০১ ৮০০ 0৫181 of LE মু) ৮৮) ৮৪ জর্জ 
উমর রো.) তার শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আদেশ জারি 
করলেন যে, “সকল জাদুকর পুরুষ-নারীকে হত্যা কর’ ।” (বায়হাকী ১৬৯৪০, 
আবু দাউদ ৩০৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৫৭) 





কিতাবুল ঈমান ২৮৫ 
হাদীসের বর্ণনাকারী বাজালাহ বলেন আমরা এই নির্দেশ পেয়ে তিন জন 
জাদুকরকে হত্যা করেছি । 
ইবনে কুদামা বলেন : 
শিখা 805 ০৮ ও চি ৫ ৮০৮ 229 ০৭ A 
জাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয়টাই হারাম । এ ব্যাপারে কোনো 
আলেমের দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই । (আল মুগনী, খণ্ড ৭, পৃঃ ১৫১) 
20240 সে তে ১০ AST ধা পেত ১০৮9 ৬০০ এ সা ০0৬ 
‘ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমাদ সকলেই একমত যে ব্যক্তি জাদু 


শিখে এবং জাদুর কাজ করে সে কাফের ।' (আল ফিকৃহু আলাল মাজাহিব আল 
আরবা'আ, খণ্ড ৫, পৃ: ৪৬২) 





জাদুকর তাগুত কেন? 

আমাদের মূল আলোচনা চলছিলো তাগৃত প্রসঙ্গ নিয়ে । প্রধান প্রধান 
তাগৃতদের মধ্যে এক প্রকার ছিলো জাদুকর । আর সে কারণেই আমরা 
জাদুর প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এখন প্রশ্ন হলো জাদুকর 
তাগৃত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো যেহেতু সে বিভিন্ন জিনিসের ওপর 
প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে এবং মানুষের লাভ- 
ক্ষতির অধিকারী মনে করে, সে ইচ্ছে করলেই কারো ওপর বিপদ-আপদ 
নাযিল করতে পারে আবার ইচ্ছে করলে কারো থেকে বিপদ-আপদ দূর 
করে দিতে পারে । অথচ এ কাজগুলো একান্তই আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় । যেহেতু জাদুকররা 
আল্লাহর এই সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করে 
এবং মানুষ তাদের এই সব কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করে । আর 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই তাগৃত । 


১৯এ। গণক-জ্যোতিষী' 
এও এ সকল গণক, জ্যোতিষী যারা হস্তরেখা দেখে অথবা বিভিন্ন গ্রহ- 
উপগ্রহ এবং তারকার উদয়-অস্তাচলের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো লক্ষণ 
দেখে বা তিথী গণনা করে অথবা El Gl অর্থাৎ শয়তানদের মাধ্যমে 


কিতাবুল ঈমান ২৮৬ 
ফেরেশতাদের পরামর্শ চুরি করে ভবিষ্যৎ বাণী করে এবং ইলমে গায়েবের 
দাবি করে । 
অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে বেশি ছিল । নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে কমে গেছে। 
কেননা আল্লাহ তাআলা আকাশকে প্রজ্লিত অগ্নিখণ্ড দিয়ে হেফাজত 
করেছেন । এই উম্মতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীন এবং শয়তানরা তাদের 
মানব বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন গায়েব সম্পর্কীয় খবর পৌঁছায়, সে অনুযায়ী এ 
শয়তান-এর বন্ধু পীর-সাহেব, গণক, জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণী করে ও 
আগাম খবর দেয় । কিন্তু মূর্খ মুরীদ এবং অনুসারীরা ইহাকে কাশফ্‌ এবং 
কারামত মনে করে । আর এভাবেই ধোকা খেয়ে অনেক মানুষ এই 
আওলিয়া-উশ-শয়তানদের আল্লাহর অলী মনে করে ধোকা খায় । এ প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
১০390 ১8 oh ie HEE Goh 35s পল ৯০৭ 
519 ১৫। 0৬ এ CE sd এ 9 ০০ Ca Et 4০ ০৭ 

০৪৩ ৮৪৬ ৩৫০ 01 dls ৬ এ! GS ৬ 
“যেদিন আল্লাহ্‌ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়, তোমরা 
মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা 
বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল 
(সুযোগ-সুবিধ) লাভ করেছি । আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ 
করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি । আল্লাহ্‌ বলবেন, আগুন হল 
তোমাদের বাসস্থান । তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন 
চাইবেন আল্লাহ্‌ । নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ৷" 
(আনআম ৬:১২৮) 
এ আয়াতে দেখা গেলো যেসকল পীর-বুযুর্গ আর জ্বীন হুজুরেরা জ্বীনদের 
মাধ্যমে বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে মানুষের সামনে নিজেদের কারামত 
জাহির করে । তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে । 
এবং আল্লাহ তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে শাস্তি দিবেন । 
গণক-জ্যোতিষীর কাছে গমণকারী ব্যক্তিদের ইবাদত কবুল হয় না। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
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07 ss ১৪ BOS ৬০৪ ভা তি UU 7৮০9 ale | এত পর ০৪ 
‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
গণকের কাছে আসলো এবং কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো 
(অতঃপর সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো ৷) সে ব্যক্তির চল্লিশ দিনের 


সালাত কবুল হবে না । (মুসলিম ৫৯৫৭, মুসনাদে আহমাদ ১৬৬৩৮, ২৩২২২, বায়হাকী 
১৬৯৩৮, ১৬৯৫২, মেশকাত ৪৫৯৫) 


অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১৬ 098 ৮ 52 ৬ ১ SS জা 9 ০৪ ০9 4৩ dl এত লে ১৪ 
4১৬০৬ do ins ০৭৪০৫ 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গণক 
অথবা জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করলো, সে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা 
অস্বীকার করলো । (মুসনাদে আহমাদ ৯৫৩৬, বায়হাকী ১৬৯৩৮) 
অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
553 এ ঝা এপ ঞা 0550 U0: ০০ bs di ৮০) ০৯৮ ০2০০০ ১৪ 
॥ ০ 2 rm ঠা এ ৩৩ ঠা ৫ ৩৩ এ চে টা laf ৩ ৬ ভা: 
১ ০055 ০৮ 28528 BS ভা 9 ০824৮ 246 ৪:0৪ 2৮ 2৪ ১) 
৮৮9৬৪ | ৩০০ এ এ৬ এটা HS 
‘ইমরান ইবনে হুসাইন (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি পাখী উড়িয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ নির্ণয় 
করে অথবা যার উদ্দেশ্যে এইগুলো করা হয়, এমনিভাবে যে ব্যক্তি গণনা 
করে ভবিষ্যৎ বাণী করে অথবা যার জন্য করা হয়, অথবা যে জাদু করলো 
অথবা যার জন্য করা হলো সে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিম) অন্তর্ভূক্ত নয় । যে 
ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস 
করলো । সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ 
কিতাবকে অস্বীকার করলো’ ৷ 
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১৯ (গণক) কেন তাগুত? 
যেহেতু সে (গণক) নিজেকে =! (৮ (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখে বলে দাবি 
করে এবং গায়েবের ব্যাপারে খবর দেয় । যা একান্তই আল্লাহর কাজ । সে 
কারণে সে বাতিল ইলাহ এবং বাতিল রব হিসেবে গণ্য হয় । আর যেহেতু 
সে এর মাধ্যমে লোকদের নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে এ কারণে 
তাগুত । অথচ গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই রাখেন । এটি 
আল্লাহর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ‘আলিমুল গায়িব” 
বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। নবী-রাসুল, ওলী-আওলিয়া, জ্রীন-ইনসান 
কেহই আলিমুল গায়িব নন । আল্লাহ যাকে যতটুকু জানান, সে কেবলমাত্র 
ততটুকুই জানতে পারে । 
আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না 
আল্লাহ তায়ালার যে অর্থে ৮2 ৮৫ (আলিমুল গায়িব) নিজের থেকে 
নিজে সব কিছু জানেন, কোনো ভায়া মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। সে অর্থে 
কোনো নবী, রাসুল, ওলী, বুযুর্গ ৮20 ৮৬ (আলিমুল গায়িব) নন । তবে 
আল্লাহ তা'আলা যাকে যতটুকু জানান, তিনি ততটুকুই জানেন । আর 
এভাবে যিনি জানেন তাকে পরিভাষায় ৮২ $) (আলিমুল গায়িব) বলা 
হয় না। যখন নবী-রাসুলগণই = (4৬ (আলিমুল গায়িব) নন, তখন 
গণক, জ্যোতিষী, টিয়া পাখী ওয়ালা, জীন-শয়তান বা কোনো ওলী-বুযুর্গ, 
খাজা বাবা, গাঁজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, পীর বাবা, জ্বীন হুজুর ৮51 ৮৬ 
(আলিমুল গায়িব) হওয়ার বা গায়েব জানার প্রশ্নই আসে না। . 
জাহিলী যুগে যেভাবে গণক, জ্যোতিষী এবং এক শ্রেণীর পীর-বুযুর্গ গায়েব 
জানার দাবি করতো বর্তমানেও এক শ্রেণীর জ্যোতিষী, গণক, টিয়া 
পাখিওয়ালা এবং এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকির তথাকথিত সুফি সাধক যারা 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু জানে বলে দাবি 
করে, তারা মূলত: কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে 
গেছে। কেননা = ৯৬ (অদৃশ্যের জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তা'আলা 
জানেন । এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে । নিয়ে 
কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করা হলো- 
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প্রথম আয়ীত : 
৩1 ৬৫ ৬ ভর IB 39 লেন তি 3G এ] ০ ৬৬৬ HS এটি ও 
১১:৫৩ ১৬ ০9 ৩৯0 তা ৬৩ 1৬৮5 
“আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার 
রয়েছে । তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই । আমি এমন বলি না 
যে, আমি ফেরেশতা । আমি তো শুধু এ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার 
কাছে আসে । আপনি বলে দিন, অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? 
তোমরা কি চিন্তা করো না ? আনআম, ৬: ৫০) 
দ্বিতীয় আয়াত : 
2939 ১০ BES Oy ১৯) Ald 6 ৮) BILAN ও এ 5৬৪৬০ 
৩ ক ৬৯ ১৭৪ ২১ ০৮) ২3০৯১ ০৪৭৪ ও হল ২১ উন 3! 
‘তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ 
জানে না । স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন । কোনো পাতা ঝরে না; 
কিন্তু তিনি তা জানেন । কোনো শস্য কণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত 
হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য 
গ্রন্থে রয়েছে । (আনআম, ৬: ৫৯) 
তৃতীয় আয়াত : 
3 Godt এ ১১৪৩ LS 455 8৮9 ০4৬ ০৮১03 oe 3৬ ভন] ৯) 
পা Ee 29 BE ue ald CS RY ৬১১ 
“তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন । যেদিন তিনি বলবেন, হয়ে 
যা, অতঃপর হয়ে যাবে । তার কথা সত্য । যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা 
হবে, সেদিন তারই আধিপত্য হবে । তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে জ্ঞাত । তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । (আনআম, ৬: ৭৩) 
চতুর্থ আয়াত : 
২৪৩০ আগা পর ও 89 ds 5 আ10০ ২০ এ ভান আন ও ৩৪ 
১/০% 03 সেন? SS) ১1৮০] লি 5) ১০৭ ০ 
“আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ 
সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ চান । আর আমি যদি গায়বের কথা 


কিতাবুল ঈমান ২৯০ 

আমার কোনো অমঙ্গল কখনও হতে পারত না । আমি তো শুধুমাত্র একজন 

ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য । (আরাফ, ৭: ১৮৮) 

পঞ্চম আয়াত : 

১:০০ লর্ড ০425 5৬03 ৮৯০৩ এ] ১১৮৪ 

“তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত 

সত্তার নিকট | তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে । 

(তাওবা, ৯: ৯৪) 

ষষ্ঠ আয়াতর : 

অপ | ১১৮০১ ১১০১০) 4১০১) তি এ] এড 18০৮ 8) 

“আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ 

দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানরা । তাছাড়া 

তোমরা শিগগির প্রত্যাবর্তিত হবে তার সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য 

বিষয়ে অবগত | তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদের যা করতে । 

(তাওবা, ৯: ১০৫) 

সপ্তম আয়াত : 

or as ও 1945 এ) পে এ! এ এ ৩ জা ও ৩) এ ৩১) 
১5৮2 

“তারা বলে, তার কাছে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ 

এলো না কেন? বলে দাও গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন । আমিও 

তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম ।' (ইউনুছ, ১০: ২০) 

অষ্টম আয়াত : 


JH নিও ৬০ এ ৬ ০5 চট ০ ৮৬ 9 এ]। 7৮ ৬৬ SU 33 
০৮1 ও পি ভি এড) 0 0 ৮ 2 SE ESF 9 
OO | মিলেনি 
‘আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে 
এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বি খবরও জানি; একথাও বলি না যে, 


কিতাবুল ঈমান ২৯১ 

আমি একজন ফেরেশতা, আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্চিত আল্লাহ্‌ 

তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না । তাদের মনের কথা আল্লাহ্‌ ভালো 

করেই জানেন । সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব !' (হুদ, ১১: 

৩১) 

নবম আয়াত : 

এ ১৪ ৬০ ৩৪৯ ২3 পা Gls CS 5 ৩৪! ৬৮৯ আটা গড এ 

“এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরন করছি । ইতিপূর্বে এটা 

আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন । 

যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভালো !’ (হুদ, ১১: ৪৯) 

দশম আয়াত : 

৩০ ০) ৪ JF ৯৪ ৬ ৯৪ ভর এ) ০১৮) ০9০৭ ৯ এ) 
১১০ ৬৮49 

‘আর আল্লাহ্র কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য; আর সকল 

কাজের প্রত্যাবর্তন তারই দিকে; অতএব, তারই বন্দেগী করো এবং তার 

ওপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা 

কিন্তু বে-খবর নন । (হুদ, ১১: ৪৯) 

একাদশ আয়াত : 

১৬৫ ৩ ৩১৮০৪ ০9 Sy A ০৪9 ০০০ ত ৮০৯১৩ 
“বলুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না 
এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে ।' (নামল, ২৭: ৬৫) 
দ্বাদশ আয়াত : 

১১ ৮১) Al গ্রিক ভিড 5০ ৩৩! ar শা গতি CUS 
‘এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি । আপনি তাদের 
কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত 
করছিল ।' (ইউছুফ, ১২: ১০২) 
ত্ৰয়োদশ আয়াত : 

০৬৪৪ এ ভা Hl 2৩ 


কিতাবুল ঈমান ২৯২ 
‘তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ 
মর্যাদাবান |" রো", ১৩: ৯) 
চতুর্দশ আয়াত : 
৩1৮০১ এনা lS এ! না চর ও ০০১0 701 ০ এ 
pl গত YS SE ঞ। 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। 
কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও 
নিকটবর্তী । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব কিছুর ওপর শক্তিমান ।' (নাহল ১৬: ৭৭) 
পঞ্চদশ আয়াত : 
৩৫০4 ৩০ Sd BEEN Ht 

‘তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী । তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে ৷ 
(মুমিনুন, ২৩: ৯২) 
ষষ্ঠদশ আয়াত : 
০৮ ৩৪ HC এ 230 Hs ২] ০৮ SE ৮৪০ Cp ale এ Ul 

El AL Bd CT ON Ef Lad অর 
‘যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদের তার 
মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল | সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল । যখন 
তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্চিনাপূর্ণ শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো না । 
(সাবা, ৩৪: ১৪) 
সপ্তদশ আয়াত : 

3১৭] lly i এ ০০১0 Le পা ME lol 
‘আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত । তিনি অন্তরের 
বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত | (ফাতির, ৩৫: ৩৮) 
অষ্টদশ আয়াত : 

৬১৬০ 02 ০৫০৫ ০ 55329 ৮। ue ১৮১3 ০০9৩ 29৪ 20 
৩১৪০ ad HEL 


কিতাবুল ঈমান ২৯৩ 
‘বলুন, হে আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিনের অষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, 
আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মত 
বিরোধ করত 1” যুমার, ৩৯: ৪৬) 
উনিশতম আয়াত : 

১০৩ ০৮ এ এ) ০৮১0) ০০৭ CE oli ঝা এ 
‘আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা করো 
আল্লাহ্‌ তা দেখেন । (হুজরাত, ৪৯: ১৮) 
বিশতম আয়াত : 

১১৪৫ ৮৪ ভা ৯০৬ Hf 
‘না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারাই তা লিপিবদ্ধ 
করে? (তুর, ৫২: ৪১) 
একুশতম আয়াত : 
“তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? নোজম : ৩৫) 
বাইশতম আয়াত : 

১৮91 ০৯০ ৯ 5500 ভতগ পভ BILAL ও ভা এ] 5 
‘তিনিই আল্লাহ্‌ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও 
অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা । (হাশর, ৫৯: ২২) 
তেইশতম আয়াত : 

১৪৫ ৮৪ ভা ৯০৬ Hf 

‘না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে !' 
(কলম, ৬৮: ৪৭) 

চবিবশতম আয়াত : 

iol এ এ 98 ৯১ কো শিও 

‘তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী । পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন 
না । (জ্বিন, ৭২: ২৬) 

পঁচিশতম আয়াত : 


০০১0৩ ৩ এ le 319 লি BU ০১৪ ot A ৮০ 6% 


কিতাবুল ঈমান ২৯৪ 

“যেদিন আল্লাহ্‌ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন তোমরা 
কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন, আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য 
বিষয়ে মহাজ্ঞানী ৷’ (মায়েদা, ৫: ১০৯) 
ছাবিবশতম আয়াত : 

501 ১৩ HDL ও ০ i Ul 
“যখন আল্লাহ্‌ বললেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলে 
দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত 
কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি 
এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই । যদি আমি বলে 
থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও 
জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে । নিশ্চয়ই আপনি 
অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত !’ (মায়েদা, ৫: ১১৬) 
সাতাশতম আয়াত : 

0৮৬) ০ ০৬ মক ৬০৩ 5০৪ পে 2? 
“সোলায়মান পক্ষীদের খোঁজখবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হল, 
হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?’ (নামল, ২৭: ২০) 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গায়েব জানতেন না । 


হাদীস সমুহ হতে কয়ে কটি হাদীস : 

প্রথম হাদীস : (তারা কি আমাকে বের করে দিবে?) 

SF BG AONB এ 0৬ ৬৬ fp উল ৮ UGS SLI 

PALE By এ এ এটি 6 ০ শি le Bi এত adi J ৪০৪ 

৬০ ৬৯৭৯ ৩ 0 তি Ble G3 তরি ৪ ৩ এপ HUF এ 

৪৫৬০ ০৭25 ০৩০১ লে১০/ ls এড এ ৬৩ এ ০১০ 9 

৮৮৮01 ৪৮ ৮ ৬১৫ 919 ১১৮ 01 এ ০ ৬০৮ 
৮৪ 2 BIH 

(আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ) রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন । তখন খাদিজা 


কিতাবুল ঈমান ২৯৫ 


(রা.) তাকে অরাব্বাহ ইবনে নাওফাল এর কাছে নিয়ে যান । তখন অরান্বাহ 
ইবনে নাওফাল বলেন, ...হায় আফসোস! যদি আমি তখন জীবিত 
থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে (নিজ দেশ থেকে) বের করে 
দিবে । তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 
“তারা কি আমাকে (নিজ দেশ থেকে) বের করে দিবে? তিনি (অরাব্াহ) 


বললেন, হাড়ি | (বুখারী হা: ন: ৩, মুসলিম ৪২২, মুসনাদে আহমাদ ২৫৮৬৫, বায়হাকী 
১৩৭১৬) 


এই হাদীসে দেখা গেলো যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম গায়েব জানতেন না। কারণ যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে 
অরাব্বাহ-এর কথার উত্তরে তিনি (তারা কি আমাকে নিজ দেশ থেকে বের 
দিবে?) এ কথা বলতেন না। 
দ্বিতীয় হাদীস : (আয়েশা রা. এর ওপর অপবাদের ঘটনা) 
LAS 013 40) ৮ 285 CAS ১৬ 459 1৫ এ Al BY 24৬ ৪ ০৪ 
শে ৩০৫০০ ০৪19 এ ১% TELS dl ৩৬ ৮১৭ ন 
০৬৮ ৬০০ ০ 5 পি ale il এও adi 0১ sd ৫৪ এ 
25946 40 ৩০ এ] ০১০0 ভি অগা ভি 33505 He ০ 
(এটিও ইফ্‌কের ঘটনা সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ যা আয়েশা 
(রা.)-এর থেকে বর্ণিত) “.আয়েশা (রা.) বলেন, “সেই অবস্থায় আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন । তিনি বসে 
শাহাদাহ পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ 
ধরনের কথা এসেছে । যদি তুমি এসব থেকে মুক্ত থাকো তবে শিগগির 
আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন । আর যদি আল্লাহ না 
করুন, তুমি কোনো পাপ করে থাকো, তবে তুমি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত 
চাও, তাওবা করো । বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে এবং 
আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই তাওবা কবুল 
করেন....শেষ পর্যন্ত’ ৷’ (বুখারী ২৬৬১, ৪১৪১, মুসলিম ৭১৯৬, মুসনাদে আহমাদ 
২৫৬২৩) 
এই হাদীসটি হচ্ছে “ইফকের হাদীসের অংশবিশেষ” । এখানে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রা.) কে বললেন, (তুমি যদি 
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কোনো পাপ করে থাকো...) ৷ বুঝা গেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন না কারণ যদি জানতেন তাহলে তিনি বলে 
দিতেন যে, আয়েশা (রা.) কোনো পাপ কাজ করেননি । 
তৃতীয় হাদীস : (রাসুলুল্লাহ সা. এর ওপর জাদু করার ঘটনা) 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিল এবং 
যে জাদু করেছিল তার নাম ছিল “লাবিদ ইবনুল আ’সাম’ । এ জাদুর কারণে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, 
শেষে দুই ফেরেশতার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাকে জাদু করা 
হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি 
গায়েব জানতেন তাহলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে জানার প্রয়োজন হতো না। 
হাদীসটি এই- 
০৬৬ Hf aly এস & ৬ পি০ এডি এ এতে পে Pr LG Las ১৪ 
৬০৪০৬ 0559 dv ১ ৬০৬০ 58) 7 ০৮১ ৩৫19 ৬৮ 4 5) প্রা 

ad KEE এ ৩৪ Al of Tas 
‘আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিলো । ফলে তার অবস্থা এমন হয়েছিলো 
যে, কোনো কাজ তিনি করেন নাই অথচ মনে করতেন তিনি করেছেন । এ 
দো'আ করলেন । অতঃপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি যে 
বিষয়টি সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে বিষয়টি 
আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন........... | (বুখারী ৫৭৬৬, ৬৩৯১, মুসলিম 


৫৮৩২, বায়হাকী ১৬৯৩৬, মেশকাত ৫৮৯৩) 


চতুর্থ হাদীস : (রাসুলুল্লাহ সা. কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা) 
ক ১৮৮৬ J লিও এত এ এ পি OF GF Un ৩ ০4৩ CG 
০১৫9 ১9 1১৫১ 729 uf sl ৬ ul এ un 6229৩ (4৪ 56 
৮৮ ১ ১৭ SE ৬। 
‘আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বলতেন, ‘হে আয়েশা! আমি সব 
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সময় এ খাদ্যের কষ্টে ভূগছি যা খয়বরে খেয়েছিলাম । আর এখন আমার 
মনে হচ্ছে যেনো এ বিষের কারণে আমার পেটের নাড়ী-ভূড়ি কেটে 
যাচ্ছে’ !' (বুখারী: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থ্যতা ও ওফাত অধ্যায় 
শিরোনাম দ্রষ্টব্য) 

বিস্তারিত ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । খায়বার যুদ্ধের পরে সালাম 
ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বকরির ভুনা গোশত বিষ মিশিয়ে 
উপঢৌকন হিসেবে পাঠায় । সেই মহিলা আগেই খবর নিয়েছিলো যে, 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির কোনো অংশ বেশি 
পছন্দ করেন। শোনার পর পছন্দনীয় অংশে বেশি করে বিষ মেশায়। 
অন্যান্য অংশেও বিষ মেশায় । এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সামনে এনে সেই বিষ মিশ্রিত গোশত রেখে দেয় । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় অংশের এক টুকরো 
মুখে দেন । কিন্তু চিবিয়েই তিনি ফেলে দেন । এরপর তিনি বললেন, এই 
হাড় আমাকে বলছে যে, আমার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে । যয়নবকে 
ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে স্বীকার করলো । তিনি বললেন, তুমি 
কেন এ কাজ করেছ? মহিলা বললো, আমি ভেবেছিলাম যদি এই ব্যক্তি 
বাদশাহ হন, তবে আমরা তার শাসন থেকে মুক্তি পাবো, আর যদি এই 
হবে। এ নির্জলা স্বীকারোক্তি শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন । 

এ ঘটনার সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে 
বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। তিনি এক লোকমা 
খেয়েছিলেন । এতে তিনি বিষক্রিয়ায় শাহাদাৎ বরণ করেন । 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করেছিলেন 
না হত্যা করেছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে । একাধিক বর্ণনার সমন্বয় 
এভাবে করা হয়েছে যে, প্রথমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে ক্ষমা করলেও, সাহাবী বাশার-এর মৃত্যুর কারণে কেসাসস্বরূপ তাকে 
হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন । (ফতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃ.৪৯৭, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, 


পৃ. ৩৩৭) 
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এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম গায়েব জানতেন না । কারণ যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি বিষ 
মেশানো গোশাত খেতেন না এবং এর কারণে একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ 
করতো না । 


এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন হুদায়বিয়ায় 
আটকে দেওয়া হলো । তখন উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় গুজব 
ছড়িয়ে পড়লো যে, উসমান (রা.) কে হত্যা করা হয়েছে । তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবীদের কাছ থেকে বায়আত 
নিলেন এই মর্মে যে, “যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না 
করবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবো না।" 
এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার থেকে অঙ্গীকার 
নিলেন । অথচ উসমান হত্যার খবরটি একটি মিথ্যা অপপ্রচার ছিলো । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যিই গায়েব জানতেন 
তাহলে উসমান হত্যার মিথ্যা খবরকে কেন্দ্র করে এত কিছু করতেন না। এ 
ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। 
মানুষ যে রকম বিভিন্ন জিনিস ভুলে যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও ভুলে যেতেন । যদি সত্যি “আলিমুল গায়েব’ হতেন তাহলে তো 
কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার কথা নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা কখনো কোনো কিছু ভুল করেন না এবং কোনো কিছু ভুলে যান 
না । অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে সালাতের 
রাকা'আতে ভুল করতেন । কিরাতে ভুল করতেন । আর এ জন্য সাহাবায়ে 
কেরামদের স্মরণ করিয়ে দিতে বলতেন । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
IED ০৮৮5 BY OG US এ 2৮ ১ এ OS 

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষ । আমিও ভুল করি । 
যেভাবে তোমরা ভুল করো । সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে 
স্মরণ করিয়ে দিবে ॥ (বুখারী ৪০১, মুসলিম ১৩০২, ১৩১৩, আবু দাউদ ১০২২) 


পঞ্চম হাদীস : (বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বানী) 
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SL 0৬ ৮০0 ale dn ৪০ ৭01 4550 ১ Bo i ৮ হল মা ১৪ 
ao Got এ ৩০৯ ১৬ as ৬ এ তা পিছ oy প্র ০৮০০৭ 

BIST ০৪১৩ ০ ক এ হে ওঠ এ১৪ এও 
উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে 
বিচার-ফায়সালা নিয়ে আস । হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেহ কারো 
থেকে বাকপটু, যে তার প্রতিপক্ষের তুলনায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে 
দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে । সুতরাং আমি যদি কারো কথার 
ভিত্তিতে তার অপর ভাইয়ের কোনো হক্ব (অধিকার) তাকে দিয়ে দেই, 
তাহলে সেটা তার জন্য আমি একটি আগুনের টুকরা কেটে দিলাম । 


অত:এব সে যেনো তা গ্রহণ না করে’ । (বুখারী ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, মুসলিম 
৩৫৬০, তিরমিযী ১৩৩৯, আবু দাউদ ৩৫৮৫, নাসায়ী ৫৪১৬) 


এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
গায়েব জানতেন না । গায়েব জানলে একজনের হক্‌ আরেকজনকে দিয়ে 
দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না । আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন গায়েব জানতেন না, তাহলে আর এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে 
নিজেকে 'আলিমুল গায়িব' (দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞান রাখে) বলে দাবি 
করতে পারে? আল্লাহ ছাড়া কেহই 'আলিমুল গায়িব' নয় । আল্লাহ ব্যতিত 
যে কেহ নিজেকে 'আলিমুল গায়িব দাবি করলো সেই তাগুত । চাই সে 
জ্যোতিষী হোক কিংবা গণক হোক কিংবা পীর-সুফি, দরবেশ, গাউছ- 
কুতুব, ওলী-আবদাল, খাজা বাবা, গাজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, মাজার ওয়ালা, 
খানক্বাহ্‌ ওয়ালা, দরগা ওয়ালা যেই হোক না কেনো । বরং এরা আরো বড় 
তাগুত । যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে । 


ষষ্ঠ প্রধান তাগৃত : ৫ ‘হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ 
আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় তাকেই তাগৃত বলা হয় । এই 
তাগুতের সংখ্যা অনেক । তবে প্রধান প্রধান তাগৃত কয়েকটি । এরমধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ একটি তাগৃত হলো 4 হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ । আল্লাহর 
বিধান পালনের ক্ষেত্রে এই ‘হাওয়া’ নামক তাগুত অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । 
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মানুষকে যখন তার 'হাওয়া'র বিপরীতে কোনো হুকুম করা হয় তখন 
আল্লাহর হুকুম পালন না করে নিজ হাওয়া'-এর হুকুম পালন করে । 
এভাবেই আল্লাহর পরিবর্তে “হাওয়া'-এর ইবাদত করা হয় । আর একথা 
পূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় সেই 
তাগৃত । অতএব হাওয়া” একটি তাগৃত ৷ সুতরাং ‘হাওয়া’ সম্পর্কে জানা 
এবং তার আনুগত্য থেকে বাঁচা ঈমানের জন্য অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । যা 
না জানলে কোনো ক্রমেই একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করতে 
পারে না। তাই এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ‘হাওয়া’ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ । 
5% শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : 

নী পথ ১৩ ও ০৮৫) GA diy না 
১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আকৃষ্ট হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত 
হওয়া । আর এটা ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে । তবে সাধারণত: 
হাওয়া বলা হয়- মনে মনে কোনো কিছুকে ভালোবেসে তাকে পাওয়া, 
অর্জন করা বা আনুগত্য করা । ৮এ। ৬% মানে হচ্ছে “মনের ইচ্ছা” । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে - 

০০ 2 ক ১৬ _ SF ৩৪ পে ৬০ 4 2৬ ০১৬ ০ এ 

‘আর যে স্বীয় রবের সামনে দীড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে 
নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল । নোযি'আত 


৭৯:৪০-৪১) 

%। ৫ প্রবৃত্তির অনুসরণ’ দুই প্রকার : 

(ক) 5 ০৪ ০১৯4 ০৪01 ১৪৩1 ৬০ %। ‘বড় কুফর; যা মানুষকে 
ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় ! 

খে) ৮৪0। ৮৫0। 9১ ৩৯ সা axl 9 Bd কক সাধারণ 
পাপ এবং নাফরমানী; যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট । যা পাপ বটে 
তবে মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না । 


কিতাবুল ঈমান ৩০১ 
প্রথম প্রকার : %*) ১৮ ৫১৯৮৭। ০501 ০৬ ৬৯৭ ৬৪ বিড় কুফর; যা 


মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় । এই প্রকার হাওয়া সম্পর্কে 


পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

wie ৬৫ 401 9 58 এ এল ০ নি 
‘আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য 
স্থির করেছে? আল্লাহ্‌ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন । জোসিয়া ৪৫:২৩) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 

0559 426 0৫ CIO 8 241 জপ ৩০ Eff 
‘আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? 
তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (ফুরকান ২৫: ৪৩) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হাওযার অনুসরণ করাকে 
সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- ণ 

all ০০:০৪ ০ 0 Ef ০০ of 
“আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে 
তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কওমকে 
হিদায়াত করেন না ।” কোসাস ২৮: ৫০) 
অর্থাৎ মানুষকে গোমরাহ করার মতো যত জিনিস আছে, তার মধ্যে 
মানুষের ৬% বা নফস্‌-ই হচ্ছে সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি । কারণ 
শয়তানকেও শয়তান বানিয়ে ছিল এই ‘নফস্‌’ । কেননা শয়তানকে ধোকা 
দেওয়ার জন্য অন্য কোনো শয়তান ছিল না । বরং তার “নফসৃ"ই তাকে &ঁ 
৩৬ ১০ 2) ১৬ ১ পিল ৮৯ আমি তার চেয়ে উত্তম । আপনি 
আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি 
থেকে’) বলতে শিখিয়েছিল | সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ১ বা প্রবৃত্তির 
দাসত্ব করবে, তার পক্ষে আল্লাহর বান্দা হওয়া একেবারেই অসম্ভব । কারণ 
যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যাবে, 
যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে 
সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে । সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে 
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থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রক্ষেপ করবে না । আর এসব জিনিস যেসব 
কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। 
আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার 
কিছুমাত্র পরোয়া করবে না । এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে 
পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে তার একমাত্র ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি 
বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মযাদায় অধিষ্ঠিত করেছে । 
কাজেই এমন ব্যক্তি কোনো প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে 
না । কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে- 
৮১০ ১ ত্র টি আও এডি ৩৪৫ CIO এ ক! doh ৬ অসি 
৬৮০ 4০১৫০0৩২1৮১ 31১5৭ 35১০ 
‘আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? 
তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের 
অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুস্পদ জন্তর মতো; বরং 
আরও পথভ্রষ্ট ।' (ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪) 
যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোনো প্রকার 
সন্দেহ থাকতে পারে না। কোনো পশুকে আপনারা নির্ধারিত সীমালজ্ঘন 
করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক 
সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন । কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের 
দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় 
পেয়ে যায় । মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ । এই জাতীয় 
মানুষের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৬ EA OST 995 ES 65১ 6 HS এ 58৪৩ 
‘যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি 
তার অনুগত্য করবেন না ।' (কাহাফ ১৮:২৮) 
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উপরোক্ত আয়াতে যারা নিজের হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের 
আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে । অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন- 
ক 09 ০৮0৩ Al ১৬1১০) 2154591718৬ Of SGN AS Ub 
“সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না । আর যদি 
তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা 
যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত ।” নিসা ৪:১৩৫) 
এই আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনোভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে 
বলা হয়েছে । অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন_ 
এ ভি 33 (৬ ০০৫ ০৪ ডি 

‘তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির 
অনুসরণ করো না । (ছোয়াদ ৩৮:২৬) 
এ আয়াতে শাসনকার্য ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ না 
করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে । অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন- 

৮১০9৯ ৩ ২০ Wh ০9 8 ৮৮ 9 
“আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন 
তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না । (মায়েদা 


৫:৪৯) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-_ 
১১৪ 42৯ EG ক সে 3 ৮৬৩ ৩০৯৬ 

“অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করে সে যেন কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না 
পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে !' (ত্বাহা ২০:১৬) 

এ আয়াতে বুঝা গেলো প্রবৃত্তি পূজারিরা ধীরে ধীরে নাস্তিক হয়ে যায় এবং 
পরকালে ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয় । এরা সবসময় অন্যকেও নাস্তিক 
বানানোর জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করে । এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা মুমিনদের তাদের আনুগত্য করা থেকে সাবধানে থাকতে 
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বলেছেন । এই একই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

এপাশ ৮9০ ১৪13 125 1০9 0$ ১০1১ So AAAS 3 
“তোমরা এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা নিজেরা পূর্বেই 
পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়েছে ।” (মায়েদা ৫:৭৭) 
এ আয়াতে দেখা গেলো প্রবৃত্তি পূজারিরা নিজেরা শুধু গোমরাহ থাকে তা 
নয় বরং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহর সোজা রাস্তা বাদ দিয়ে 
শয়তানের আবিষ্কার করা বক্র পথের অনুসরণ করে । এরা আল্লাহর আয়াত 
ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করে । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে 

5561%55 Call oA NG 

‘এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে 
মিথ্যা বলে ৷’ আনআম ৬:১৫০) 
এ পর্যন্ত যতগুলো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা 
নিজেরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না । যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের 
আনুগত্য করো না। যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তাদের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায় 
প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না” এখন আমরা এমন 
কিছু আয়াত পেশ করবো যেগুলোতে হকের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করা হয় তাহলে পরিণতি কি হবে, তার বর্ণনা উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
প্রথম আয়াত : 

০ এ) এ) ১৭] ৩০ এ 5 পু ০ Bole ভা এ শিপন জা ৫ 
“যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, এ জ্ঞান লাভের পর, 
যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার 
উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই । বোন্কারা ২:১২০) 
এ আয়াতে দেখা গেলো যে, সঠিক ইল্ম থাকা সত্ত্বেও যারা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। 
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এ কারণেই মুসলিম জাতি আজ অভিভাবকবিহীন দিশেহারা হয়ে ইয়াহুদী- 
খৃষ্টানদের করুণা ভিক্ষা করছে। কিন্তু কোনোক্রমেই নিজেদের ভাগ্যের 
পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। অথচ এই লোকগ্তলোই আবার আল্লাহর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় যে, আল্লাহ কেনো আমাদের সাহায্য করছে না? 
আমাদের এতো লোক মারা যাচ্ছে কেনো আল্লাহ আমাদের দিকে 
তাকাচ্ছেন না? ইত্যাদি । এর জবাব পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনের নিম্নের 
আয়াতটিতে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 


০6 ০৮,৫ 


“সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো ।” (মুমিনুন 
২৩:৭১) 

এখানে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হক্ব যদি মানুষের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করতো অর্থাৎ মানুষ যেভাবে চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
সেভাবে পৃথিবীর নেযাম চালাতেন, তাহলে আসমান-জমিন ও এর মধ্যবর্তী 
যা কিছু আছে সবকিছুই ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় পতিত হতো । এ কারণে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে মানুষের প্রবৃত্তি ও চাহিদার 
অনুসরণ করেন না। ঠিক সেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্সামকেও মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

০৪৬) ০৭5 0 vlad ০ Bole 5 এ ১৮ ৯৯9৯ জি 249 
‘আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার নিকট জ্ঞান 
আসার পর, তবে নিশ্চয়ই আপনি তখন জালিমদের অন্তর্ভূক্ত । (বাকারা 
২:১৪৫) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন_ 

G19 39 03 ০০ 40 ৮৮ এ 6 জা তে Boe CU hs জি ও 
“যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার 
পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার না কোনো সাহায্যকারী আছে 
এবং না কোনো রক্ষাকারী । (রা'দ ১৩:৩৭) 
সুবহানাল্লাহ! এ আয়াত দুটো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । কেননা এখানে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাসুলকে পর্যন্ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, 
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মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে আপনি কোনো সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী 
পাবেন না। তাহলে আমরা যদি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, মানুষ যা 
চায় তা বলি, কুরআন-হাদীসের যে অংশ মানুষের প্রবৃত্তির পছন্দ মাফিক 
সে অংশ প্রচার করি, আর যে অংশ অপছন্দনীয় তা এড়িয়ে যাই তাতে 
হয়তো সর্বজন প্রিয় ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বলে একটি খেতাব হয়তো 
পাওয়া যাবে । কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য 
সহযোগিতার আশা করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ : ইসলামের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ‘জিহাদ’ । কিন্তু এটা অনেকেই পছন্দ করে না। 
কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদি-খৃস্টানরা তো নয়ই। বহু টুপি-দাড়িওয়ালা, 
মুসল্লি, হাজি, দায়ী, মুবালিগ ও ইসলাম চন্ত বদ রয়েছেন যারা 
মানসিকভাবে জিহাদ পছন্দ করেন না । জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলোকে 
তারা বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করে যথা স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে । এটাই 
বেশিরভাগ মানুষের চরিত্র । পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
৫৮449 JEL 

“তোমাদের ওপর ব্বিতাল (যুদ্ধ) ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে 
অপছন্দনীয়” (বাক্বারা ২:২১৬) 
যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ জিহাদ পছন্দ করে না, তাই আমরা মানুষকে খুশি 
করার জন্য জিহাদকে এড়িয়ে গেলাম । আর যেগুলোতে কারো কেনো 
আপত্তি নেই সেগুলো প্রচার করলাম । যেমন, সিয়াম । এটিও একটি ফরজ 
ইবাদত । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

১১ ৮5৬০ ৩০৩৫ এ hea ible 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয 
করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর |” বোস্কারা ০২:১৮৩) 
এই সিয়ামের ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই । এমনকি ইয়াহুদী- 
খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ সকলেই সিয়ামকে স্বাগত জানায় । 
পৃথিবী থেকে জিহাদকে নির্মল করার জন্য যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, 
মুসলিম জাতির বীর মুজাহিদদের যারা জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী বলে বিতর্কিত 
করে সাধারণ মুসলিমদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করছে, যারা পৃথিবীর সকল 
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সন্ত্রাস ও অপকর্মের গডফাদার সেই আমেরিকার “হোয়াইট হাউসে’ মুসলিম 
জাতির “সিয়াম'কে স্বাগত জানিয়ে ইফতার মাহফিল দেওয়া হয় । অথচ 
ক্বিতাল ও সিয়াম দুটোই একই আল্লাহ নাযিল করেছেন ৷ একই রাসুলের 
ওপর নাযিল করা হয়েছে । একই কুরআনে, একই সুরায়, একই শব্দ দিয়ে 
নাযিল করেছেন । তা সত্ত্বেও সিয়ামকে পছন্দ করা হয় । আর ক্বিতালকে 
অস্বীকার করা হয় । এর কারণ কি? এর কারণটিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন । আর তা হলো “মানুষের 
কাছে অপছন্দনীয় হওয়া” । এখন যারা মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের 
দাওয়াতী ছয় উসুল থেকে জিহাদকে বাদ দিয়েছে, যারা তাদের বিভিন্ন 
কর্মসূচি বাদ দিয়েছে তারা হয়তো এর মাধ্যমে ইয়াহুদী-খুষ্টান, নাস্তিক- 
মুরতাদ ও সেকুলার মুসলিমদের খুশি করতে পারবে । কিন্তু আল্লাহকে খুশি 
করা সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন । আর 
পূর্বোল্সিখিত আয়াত সমূহে %ঠ। শব্দটি /01 1 বেড় কুফ্র) অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় । ইমাম 
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন- 
5 ML একলা এ 9 5 এ ৩৬ ১৪ 

“যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ইবাদত করে অর্থাৎ মনে যা চায় তাই করে, সে 
ব্যক্তি মূলত: নিজের মনকেই তার ইলাহ বা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে । আল 
ফাতাওয়া, ৮/৩৫৯) 

দ্বিতীয় প্রকার : ১ AS 0% es ad 31 Syd এন ০৪1 
দ্বিতীয় প্রকার ‘হাওয়া’ হলো সাধারণ পাপ এবং নাফরমানি; যা কুফরে 
আকবারের চেয়ে ছোট । যা পাপ বটে তবে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। 
এই জাতীয় ‘ইত্তেবাউল হাওয়া” বা প্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-_ 

(ক 09 ৮০৩ 40 ১15০) 2156 01318 Sf SN 1A ১৬ 
“অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ 
করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে 
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যাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত । (নিসা 
৪:১৩৫) 
এ সম্পর্কীয় আরেকটি আয়াত : 

এট তে জা ৩৬৩১৬ ৬৪ ০৭ কট ৭) ৪৬ ০৬৬৪ 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে 
এবং মনের খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে । নিশ্চয়ই জান্নাতই 
তার ঠিকানা । নোঘিআস্ত ৭৯:৪০) 
125 555৬ সা or by % bo 08 ১ এ sx Ju 
‘ইমাম বাগাভী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন- 
বিশিষ্ট তাফসীরকারক মুকাতিল বলেন, হাওয়ার অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত 
রাখা বলতে এ সকল লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা গুনাহ করার ইচ্ছে 
করেছিলো । কিন্তু কিয়ামত দিবসে হিসাব নিকাশের কথা স্মরণ করে সুযোগ 
থাকা সত্বেও উক্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে । তাদের জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা উপরোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন । তাই ‘হাওয়া’ নামক 
তাগৃতকে বর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য খুবই জরুরি । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন । আমীন । 

সপ্তম প্রধান তাগৃত %40 335 ‘তাক্লীদে আবা' 

তাওহীদের মূল ভিত্তি দু'টো । একটি “কুফর বিত তাগুত’ ৷ অপরটি “ঈমান 
বিল্লাহ’ । তাগৃত বলা হয় আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত ও আনুগত্য করা 
হয়। এরকম তাগুতের সংখ্যা অনেক । তবে প্রধান প্রধান তাগৃতগুলো 
কয়েক প্রকারে সীমাবদ্ধ । তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাগৃত হলো 444 


*৮৫। 'তাকৃলীদে আবা’ অর্থাৎ বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণ 
করা । বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষ থেকে চলে আসা যত রসম-রেওয়াজ ও 
কুসংস্কার রয়েছে সেগুলোকেই শক্তভাবে ধরে রাখা, তা যতই গর্হিত ও 
কুরআন-সুন্নাহবিরোধী হোক না কেনো । এটা কোনো নতুন রোগ নয়। 
পূর্বের যুগের উম্মতরাও এই একই রোগে আক্রান্ত ছিলো । 


কিতাবুল ঈমান ৩০৯ 

যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ যখনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ তথা হকের দিকে 
আহ্বান করেছেন তখনই তারা পূর্ব পুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে 
বলত, “এটা পূর্ব পুরুষ হতে চলে এসেছে, অমুক অমুক বড় বড় বুযুর্গ এ 
কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? অথচ পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে 
ইরশাদ হয়েছে- 
এ ৪) 4 5৯০৪ ০৬ 31 2 ৩ মুড এ UE তি এট ও আঃ 
426 2১৫ Ws SOR শি এসি ৫৪ _ 52 লিড Se এ) আঁ এও 

3294 «৮0০7 4119 Sf 
‘আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী 
পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, ‘নিশ্চয়ই আমরা 
আমাদের পিতৃপুরুষদের এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই 
আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব’ । তখন সে (সতর্ককারী) বলেছে, 
“তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে মতাদর্শে পেয়েছ, আমি যদি 
তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথে নিয়ে আসি তবুও কি’? (তোমরা 
তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বলেছে, নিশ্চয়ই তোমাদের যা দিয়ে 
পাঠানো হয়েছে আমরা তার অস্বীকারকারী’ । (যুখরুফ ৪৩:২৩-২৪) 


পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন- 
৩৫ সি UT এ CAG LS ও 190৬ 200 IH 5 1৯ ৮৫ 4315 
১১১৫ ৫) এ ১555 0 ঠা 
“আর যখন তাদের বলা হয়, “তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল 
করেছেন’, তারা বলে, ‘বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ- 
পুরুষদের যার ওপর পেয়েছি’ । যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে 
এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?’ বোক্ারা ২:১৭০) 
এ আয়াতে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । আর তা হলো কিছু নির্বোধ মূর্খ 
লোকেরা আসমানি কিতাবের ইল্ম না থাকা সত্তেও নিজেদের বড় বড় পীর- 
বুযুর্গ হিসেবে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো । তারা তাদের 
অনুসারীদের খুশি করার জন্য এবং তাদের কর্মব্যস্ত রাখার জন্য বিভিন্ন 
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ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছিলো । মানুষ ওগুলোকেই দ্বীনের মৌলিক কাজ 
হিসেবে পালন করতে থাকে । পরবর্তীতে যখন সহীহ আলেমগণ তাদের 
আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় তখন তারা এ 
আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম কটুক্তি, সমালোচনা, গালি-গালাজ ও 
অপবাদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং জনগণকে 
বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় । এ জাতীয় 
লোকদের মুখোশ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কুরআনে এ আয়াতের 
শেষাংশে বলেছেন ‘যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং 
হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?’ ৷ এ প্রসঙ্গে আমরা এই কিতাবের 
শুরুতে “তাওহীদের বিষয়ে ৯ জন নবী-রাসুলগণের ভাষণ’ শিরোনামে 
উল্লেখ করেছি । এখানে শুধু নবী-রাসুলদের তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি 
উত্তরে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যা বলেছিলো তা আলোচনা করা 
হলো । 


নূহ (আ.) এর জাতি : 

নূহ (আ.) যখন তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার জাতির 
উচিৎ ছিলো এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সাদরে গ্রহণ করা । কিন্তু তারা তার 
পরিবর্তে গোটা জাতিকে নূহ (আ.) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিলো । আর 
সেজন্য তারা কিছু নেককার লোকদের নাম উল্লেখ করলো । যারা 
ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছিলো । কিন্তু লোকেরা তাদের মূর্তি তৈরি করে 
তাদের ইবাদত করতো । তারা যে ভাষায় জনগণকে ক্ষেপিয়ে ছিলো তার 
কিছু অংশ পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে_ 

1০০43 3553 ০০১৪ ১9 6194 ২3150 ০১৭ 3) ST ০১৬ 1995 
“তারা বললো, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ 
করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে 1" (নূহ ৭১:২৩) 
এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ আ.) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের 
দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি কারো নাম নেননি, কারো বিরুদ্দে বক্তব্য 
দেননি । কিন্তু তার জাতি সাধারণ মানুষদের উত্তেজিত করার জন্য 
তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো । 
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সালেহ (আ.) এর জাতি : সালেহ (আ.) যখন তার কওমকে তাওহীদের 
দাওয়াত দিলেন তখন তার কওম যে উত্তর দিয়েছিলো, পবিত্র কুরআনের 
নিয়ের আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে- 


৫%। পন এ 45 


তত এ 9৪ এছ 5 সে Of ৪০19৮ CG CS SB ০০ 519 
২492 SL UES ৬৮ ৬৩ 

‘তারা বললো, ‘হে সালিহ, তুমি তো ইত:পূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে 
প্রত্যাশিত । তুমি কি আমাদের নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে 
আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? তুমি আমাদের যার দিকে 
আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি’ !' 
(হুদ ১১:৬২) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 

১344 ৮৯) এ 63 হন ৬৩ Uf ৪৪3 ৪199 8: 
“বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক পথের পথিক 
এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত ।” যুখরুফ ৪৩:২২) 
এখানেও সেই পুরাতন রোগ ‘বাপ-দাদার’ দোহাই দেয়া হয়েছে । 


শোআইব (আ.) এর জাতি : 
শোআইব (আ.) যখন তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন 
তার কওম উত্তরে বললো- 


he 455 EEE 


৩5০ ১০৫ 6 5 0 ৪১০ ৩০ ০৮ 2198 


“তারা বললো, “হে শুআইব, তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ 
প্রদান করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত, আমরা 
তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তাও 
ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ”!” (হুদ ১১:৮৭) 


আকাবিরদের দোহাই : 

পূর্বের যুগের গোমরাহ জাতিগুলো শুধু বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের দোহাই 
দিতো । কিন্তু বর্তমানে আরো একটি শব্দ যুক্ত হয়েছে আর তা হলো 
“আকাবির* । যখন কুরআন-সুন্নাহ-এর সহীহ দলিলের ভিত্তিতে কোনো কথা 
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বলা হয়, তখন বলা হয় এটা আমাদের আকাবিরদের তরিকার খেলাফ । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ জাতীয় লোকদের 
মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন_ 
০6255 ৬0 লহ & ৩ এত ৪, 
১১৮০৫ ৩) 
‘আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে কিছু বড় বড় অপরাধী “আকাবির' 
সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে । তাদের সে চক্রান্ত 
তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। 


(আনআ'"ম ৬:১২৩) 

বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরীদদের যখন হকের দাওয়াত বা কুরআন- 
হাদীসের কথা বলা হয়, তখন তাদের বলতে শুনা যায়, ‘আমরা এই পীর- 
বুযুর্গদের মাধ্যমেই দ্বীন পেয়েছি, আমরা তাদের ত্রিকায় আছি, থাকবো 
(যদিও তা কুরআন-হাদীসে না থাকে) । 
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তৃতীয় অধ্যায় : ৮1) 0৬০ 'ইমতেসালুল আওয়ামের' 


পাপা নি জানা 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনা বলতে মৌলিকভাবে ৪টি জিনিসের উপরে 
ঈমান আনা বোঝায় । 
ক) “ওযুদে বারী তা'আলা’, খ) “তাওহীদে বারী তা'আলা’, গ) 
'ইমতেসালুল আওয়ামের', ঘ) “ইজতিনাবুন নাওয়াহী” 
ইতিমধ্যে আমরা “ওযুদে বারী তা'আলা" ও “তাওহীদে বারী তা'আলা" 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন তৃতীয় বিষয় ইমতেসালুল আওয়ামের' 
নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আন্লাহ । “ইমতেসালুল 
আওয়ামের' অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য কিছু বিধি- 
নিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইচ্ছে 
করলে মানবজাতিকে তার হুকুম মানতে বাধ্য করতে পারতেন । কেউ তার 
বিরূদ্ধে যেতে পারতো না । কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ ও 
জ্বীনদের ক্ষেত্রে তা করেননি । বরং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ দুই 
প্রকার । 
আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার : 
১) ৬১৫ (তাকভীনি), ২) ৬৬৫ (তোশরীয়ি) 
৪৫ (তাকভীনি) নির্দেশ বলতে এঁ সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীকে 
বুঝানো হয় যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। যেমন : সূর্যের প্রতি নির্দেশ 
পৃথিবীকে আলো প্রদান করা । চাদের প্রতি নির্দেশ পৃথিবীকে স্নিঞ্ধ আলো 
প্রদান করা এবং চন্দ্র-সূর্য উভয়ের প্রতি নির্দেশ আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে 
চলা । চন্দ্র-সূর্ষের ক্ষমতা নেই এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-_ 
৬৮ 4১ 5905 ০০9 - লিখ 9 এ ৩০১ এ এ পলাও 
)৪০। 90০৩ UG pd Bf @ AE তন ৫. ad ০৬১৩ ১৪ 
১৬০৭ এ ৬4৪) 
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‘আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশীলী সর্বজ্ঞ 
(আল্লাহ)-র নির্ধারণ । আর চাদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি 
মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে 
যায় । সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব 
নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায় । 
(ইয়াসীন ৩৬:৩৮-৪০) 

এমনিভাবে মানুষ এবং জ্বীনজাতি ছাড়া অন্য সকল মাখলুক আল্লাহর 
নির্দেশ মানতে বাধ্য । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

IG RFS ৩৮ ৯১৪) ৬০৭ ভ ৮ ll এ) OAs এ ০১ Tl 
তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ 
আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তারই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা 
অনিচ্ছায় এবং তাদের তীরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে ৷’ (আল ইমরান 
৩:৮৩) 

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের ব্যাপারে বলেছেন, “তারা 
মাওসেতুংদের তৈরি করা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজতন্ত্র 
ইত্যাদি তালাশ করছে। পক্ষান্তরে কেউ আবার আল্লাহর নাধিলকৃত 
নতুন নতুন ইবাদত তৈরি করে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে মনগড়া দ্বীন তৈরি 
করেছে । অথচ অন্য কোনো প্রাণী বা মাখলুক এ কাজ করে না । বরং তারা 
সকলেই এ আয়াত অনুযায়ী মুসলিম | সকলেই আল্লাহর হুকুমের 
আনুগত্যশীল বান্দা । তারা কেউ গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী ও ধর্ম 
নিরপেক্ষতাবাদী নয় । তারা সকলেই ইসলামপন্থী । আবার ইসলামপন্থী 
ভেজাল যুক্ত করেনি । বরং তারা মুসলিম । শুধু মুসলিম । আর মুসলিম । এ 
ছাড়া তাদের অন্য কোনো পরিচয় নেই । অবশ্য তাদের সে সুযোগও নেই । 
কেননা তাদের প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ সেটা =; (তাকভীনি)। 
সেখানে তাদের নিজস্ব কোনো ইখতিয়ার নেই । এ কারণেই আয়াতে বলা 
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হয়েছে ৬১ ৬% (ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়) । মানুষের ক্ষেত্রেও আল্লাহর 
কিছু কিছু নির্দেশ রয়েছে 5১+ (তাকভীনি) যা কারো পক্ষে লঙ্ঘন করা 
সম্ভব নয় । যেমন, মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো- চোখ দিয়ে দেখা, 
কান দিয়ে শ্রবণ করা, মুখ দিয়ে খাওয়া, পা দিয়ে চলা, হাত দিয়ে ধরা 
ইত্যাদি । এগুলো মানুষের পক্ষে লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই । মানুষ 
ইচ্ছে করলেও কান দিয়ে দেখতে পারবে না, চোখ দিয়ে শুনতে পারবে না । 
এভাবে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু ব্যাপারে আল্লাহর 
নির্দেশ মানতে বাধ্য করে দেখালেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে অন্যান্য নির্দেশ 
পালনেও এরকম বাধ্য করতে পারতেন । কিন্তু মানুষের সম্মানার্থে সেটা 
করেননি । বরং তাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো-মন্দ যাচাই 
করার ক্ষমতা দিয়েছেন । 

৮১১৫ (তাশরী'য়ি) নির্দেশ বলতে এ সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীকে 
বুঝানো হয় যা মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় ছেড়ে দেওয়া হয় । মানুষ ইচ্ছে 
করলে পালন করবে, আর ইচ্ছে করলে পালন নাও করতে পারে । যেমন, 
সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি । এসব বিষয়গুলো আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বান্দার প্রতি ফরয করে দিয়েছেন । কিন্তু পালন করা ও না 
করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন রেখেছেন । পালন করলে সওয়াব পাবে, আর 
পালন না করলে গুনাহগার হবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি 
ইচ্ছে করতেন তাহলে এ ক্ষেত্রেও বাধ্য করতে পারতেন | মনে করুন! যদি 
কোনো ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় না করে তাহলে সূর্য উদয়ের পর সে 
আর হাটতে পারবে না । হাত-পা অচল হয়ে যাবে । মেরুদণ্ডের হাড্ডিগুলো 
তক্তা হয়ে যাবে । আর কোনো রকম ভাজ করা যাবে না। এরকম যদি 
কোনো সিস্টেম করতেন তা হলে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো 
না যে ফজরের আযানের পরে বিছানায় শুয়ে থাকতো | বরং আযান শেষ না 
হতেই লাফ দিয়ে উঠতো, ‘না জানি আমার পিঠটা তক্তা হয়ে যায় । এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন_ 


IEG ১649 ৪০০19 ধা পক di গড 90 ৬৫) Eps টে এক ০এ 
৪০৬ 
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“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা 
এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদের এক উম্মত বানাতেন । কিন্তু 
তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান ৷ 
(মায়েদা, ৫:৪৮) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন 
যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে তার আনুগত্যশীল এক উম্মতে 
পরিণত করতে পারতেন । কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা না করে 
মানুষের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিয়েছেন । কেন তা করলেন? সে কারণটিও 
এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন । আর তা হলো “তিনি তোমাদের 
পরীক্ষা করতে চান’ এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালো- 
মন্দ উভয় রাস্তা বাতলে দিয়েছেন । যার মনে চায় ভালো পথে চলবে, যার 
মনে চায় মন্দ পথে চলবে | ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে জান্নাত, আর 
মন্দ পথে চললে শাস্তি পাবে জাহান্নাম | এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
105 05 04 2৬ (7105 0919 2 dt 8455 ও 
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‘অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী অথবা 
অকৃতজ্ঞ । আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও 
প্রজ্বলিত অগ্নি" ইেনসান ৭৬:৩-৪) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুলকে নির্দেশ 
করেছেন সঠিক পথ বাতলে দেওয়ার জন্য । তারপর যার মনে চায় মানবে, 
যার মনে চায় মানবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন- 

104 ৮4৬) এ 61858 ০১৪ ১০১ ৮৬ ১৪ ৮) ০০ GA 5) 
“আর বলো, “সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ৷ সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে 
যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরি করে । নিশ্চয়ই আমি 
জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি । (কাহাফ ১৮:২৯) 
মূলত মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই এ স্বাধীনতুকু দেওয়া হয়েছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে 
পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম । আর তিনি 
মহাপরাক্রমশীলী, অতিশয় ক্ষমাশীল |” (মূলক ৬৭:২) 


শরী'আহ্‌ 
উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, আল্লাহর 
নির্দেশ দুই প্রকার । প্রথম প্রকার নির্দেশ যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতার 
বাইরে সেহেতু ওগুলোর সাথে শাস্তি বা পুরস্কারের কোনো সম্পর্ক নেই। 
দ্বিতীয় প্রকার আদেশের সাথে যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতার সম্পর্ক আছে 
সেহেতু ওগুলোর সাথে শাস্তি বা পুরস্কারেরও সম্পর্ক আছে। আর এই 
প্রকারের বিধি-বিধানকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় শরী*আহ । সৃষ্টির 
সূচনা থেকে এ পর্যন্ত সবসময়ই আল্লাহর দ্বীন ছিলো একটা । তার নাম 
ইসলাম । ইব্রাহিম (আ.), ইয়াকুব (আ.) সহ সকল নবীরাই মুসলিম 
ছিলেন । এবং তাদের সন্তানদেরও মুসলিম হওয়ার জন্য ওসিয়ত করেছেন । 
তারা কেউ ইয়াহুদি-খুস্টান ছিলেন না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০৮৩৮৩ ৮ LD ins ৩৩ ১০ ড0 0 ৩9৮ ALOE ৬ 
‘ইব্রাহিম ইয়াহুদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ 
মুসলিম । আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।” (ইমরান ৩:৬৭) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে_ 
30৮5 ৩১০ তি পল এ 0] লে 5 ০৯৪) এ পিএ ৬ ৩০) 
১৯২7৪ 
“আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইব্রাহিম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও (যে,) 
করেছেন । সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না ৷’ (বান্দারা 
২:১৩২) 
কিয়ামত পৰ্যন্ত এই ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হিসেবে 
টিকে থাকবে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের 
ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে 
পছন্দ করলাম ইসলামকে !' (মায়েদা ৫:৩) 
এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো সর্বযুগের মানুষের জন্য আল্লাহর 
মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম । এবং তাদের সকলের মূল দাওয়াত 
ছিলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত কেন্দ্রিক । সকলেরই মূল কালিমা 
ছিলো কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ । তবে শরী'আহ্‌ ছিলো 
ভিন্ন ভিন্ন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
হিট 
“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা ।' 
(মায়েদা ৫:৪৮) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 
প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত শরী'আহ্‌ ছিলো । সকলের জন্য একই 
শরী"আহ্‌ ছিলো তা নয়। এ কারণেই এ উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট শরী'আহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ (শরী'আতের) বিধানের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করেছি । সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো এবং যারা জানে না 
তাদের খেয়াল- খুশির অনুসরণ করো না ।' (জাসিয়া ৪৫:১৮) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তার উম্মতদের যে শরী’আহ্‌ দান করেছেন 
সে শরী'আতেরই অনুসরণ করতে বলেছেন । পূর্বেকার কোনো শরী'আহ্‌, 
আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও বর্তমান যুগের মানবরচিত কোনো বিধি-বিধান 
বা আইন-কানুন পালন করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহর আইন-কানুন ও 
বিধি-বিধান জানার মাধ্যম হলো ‘অহী’ । অহীর বিধানকেই ইসলামের 
পরিভাষায় শরী'আহ বলা হয় । 
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শরী'আতের বিধান জানার মাধ্যম : 
মানুষের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম সাধারণত দুটো । একটি হলো ইন্দ্রীয়, 
অপরটি হলো আকল বা বিবেক-বুদ্ধি । ইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে মানুষ প্রাথমিক 
জ্ঞান অর্জন করে | যেমন : চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, নাক দিয়ে 
ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দিয়ে স্বাদ নিয়ে, ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ করে কোনো 
জিনিস সম্পর্কে জানতে পারে জিনিসটি কি? অতঃপর ইন্দ্রায়ের কাজ 
যেখানে শেষ সেখান থেকে আকৃল বা বিবেক-বুদ্ধির কাজ শুরু হয় । বিবেক 
ওটাকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে বিভিন্ন কাজে লাগায় । সাধারণ মানুষের 
জন্য জ্ঞান অর্জনের উপকরণ বা মাধ্যম এই দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু 
একজন মুসলিমের জন্য আরেকটি মাধ্যম রয়েছে । সেটি হলো অহী। 
বিবেকের সীমানা যেখানে শেষ সেখান থেকে অহীর জ্ঞানের সূচনা । মনে 
করুন! বাবা মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না । ভাই বোনকে বিয়ে করতে 
পারবে না। দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। কারণ কি? এরকম 
আরো অনেক বিধান রয়েছে যার কারণ না কোনো ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে জানা 
যাবে । আর না কোনো বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যাবে । এসব বিধান 
জানা যাবে শুধুমাত্র একটি মাধ্যমেই, যার নাম অহী । অহীর মাধ্যমে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতির জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন সেটাই 
হলো শরী'আহ্‌। এজন্য পবিত্র কুরআনে অহীর বিধানকে মানার জন্য 
কঠোরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

Ges bd) ৮৯ 58) এ শি এ পক) ৩৪ জর ও ৯9 
“আর তোমার নিকট যে অহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং 
সবর করো, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন । আর তিনিই উত্তম 
ফয়সালাকারী । (ইউনূস ১০:১০৯) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

(০ ১১০৪ ৩২ ৩৩ 99! ০১ ১ ৩৩! ৬% ০৯9 

“আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তার 
অনুসরণ করো । নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক 
অবহিত 1” (সুরা আহযাব, ৩৩:২) 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অহীর বিধান 
অনুসরণ করতেন : 
পবিত্র কুরাআনে ইরশাদ হয়েছে- 


৮০৮০7 2৩৩ 5 ০০৪ IO প্র! ৬৪ ৮৫ শত! 
“আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ অহীর অনুসরণ করি । নিশ্চয়ই আমি 
যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আজাবের' ৷’ (ইউনুস 
১০:১৫) 

এ আয়াতে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর 
অনুসরণ করতেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটা ঘোষণা করার 
জন্য হুকুম দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 


8৮০ ৮৮5 


৩১০ 
“বলো, ‘আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ 
থেকে অহীরূপে প্রেরণ করা হয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট 
প্রমাণ । আর তা হিদায়াত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে’ !' 
(আরাফ ৭:২০৩) 
পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে 
মানুষের সামনে বলার জন্য হুকুম করেছেন । সেখানেও অন্যান্য বিষয়ের 
সঙ্গে অহীর অনুসরণের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে- 
৩৮০ 0 ভা এ পি ৫9 এ 5 ৪১৯ ও ৬০০ ৬ ৬৬ CaS ৪৬ 
৬৯ ৭5৫ এ 65 
‘বলো, ‘আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই । আর আমি জানি না আমার ও 
তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে । আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি 
কেবল তারই অনুসরণ করি । আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র’ !' 
(আহক্বাফ ৪৬:৯) 
অহীর বিধান বা আল্লাহর নির্দেশ মানা বাধ্যতামূলক | কুরআন ও সহীহ 
হাদীস দ্বারা যখন কোনো বিষয় আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে জানা যাবে 
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সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার যুক্তি অথবা দলীলের মাধ্যমে অথবা হঠকারিতার 
মাধ্যমে তা অমান্য করা যাবে না । এমনকি সে ব্যাপারে কোনো বিবেচনা 
করার অধিকারও থাকবে না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
১৪ Bradt ৮৫ 554 Sf Af 5509 4) ৬০৬ 1 ৮ ৫ ৩৭ ৩৩ ৩১ 
(০০ ০৫০ ০৩৪ 45 li ১০৭ ০০ ৮৯০০ 

‘আর আল্লাহ ও তীর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও 
নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে 
না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট 
হবে ।” আহযাব ৩৩:৩৬) 
এ আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, 
আল্লাহ এবং তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে সেক্ষেত্রে অন্য কিছু 
এখতিয়ার করার কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই ৷ শুধু তাই না, বরং 
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আদেশের ব্যাপারে যদি কারো অন্তরে কোনো 
প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ ও সংশয় থাকে তাহলেও সে মুমিন হতে পারে না। এ 
প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 
পা 1১৭ UO EE পদ U3 BASS এত OG ৫ ৩০ & 
“অতএব তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে 
এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় !' নিসা ৪:৬৫) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের কসম করে জানিয়ে 
দিলেন যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে যদি 
কোনো প্রকার সংশয় অনুভব করে এবং সম্পূর্ণরূপে আন্তরিকভাবে মেনে না 
নেয় তাহলে সে মুমিন নয় । যারা কুরআন ও হাদীসের বিধান জানার পরে 
মানতে দ্বিধা বোধ করে তাদের মুনাফিক বলা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 

Us 094 0৫৭ Ef ০5৮1 dV IHC এ 10৬ ৮ ০5190 
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1১9১০ 
‘আর যখন তাদের বলা হয়, “তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার 
দিকে এবং রাসুলের দিকে', তখন মুনাফিকদের দেখবে তোমার কাছ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে ।' (নিসা ৪:৬১) 
অহীর বিধান যারা কিছু মানে ও কিছু মানে না তারা কাফের : 
বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক লোক এরকম আছে যারা নিজেদের 
মুসলিম পরিচয় দেয় । মাঝে মধ্যে অথবা নিয়মিত সালাত, সিয়াম, হজ্জ্ব 
ইত্যাদি আদায় করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক 
জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর হুকুম মানতে রাজি 
নয় । অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ কিছু মানে আর কিছু মানে না । কুরআন ও 
হাদীস অনুযায়ী তারাও কাফির । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
৬১ ৫৮ ৩৫১ ০৬৪ ৩ পট Ud ১০৭ ১১০৪৩ SSL ০০ ১০ 
১৩ ৫৪ ০8৬ এ] ০) তাও এ এ! 95 HE Gi জলা ও 
“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার 
কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া 
আজাবে নিক্ষেপ করা হবে । আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে 
গাফিল নন ।” বোকারা ২:৮৫) 
এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যারা কিছু মানে আর কিছু মানে না 
তাদের দুনিয়াতেও লাঞ্চিত করা হবে আর আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেওয়া 
হবে । তাহলে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতি ইয়াহুদি-খৃস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধদের 
হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ এটাই নয় কী? মূলত এ জাতীয় 
মুসলিমদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নুসরত তথা সাহায্য- 
সহযোগীতা করার কোনো অঙ্গীকার করেন নাই । বরং এ জাতীয় লোকেরা 
আসলে কাফের । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের সাথে কুফরি করে এবং আল্লাহ ও 
তার রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে 
বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরি করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি 
একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের 
জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আজাব |” (নিসা ৪:১৫০-১৫১) 
এ জাতীয় লোকেরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যমপন্থী বলে দাবি করে । 
আর যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান মানে এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
সর্বাত্বক জিহাদ করে তাদের মৌলবাদী, কট্টরপন্থী, আবার কখনো 
জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে । অথচ ইসলামে মধ্যমপন্থী, 
উদারপন্থী, নরমপন্থী বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই । বরং এরা 
পথভ্রষ্ট । এদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
এল 4 এ ৩8 01 ০৭ ৬ ৯ এ! 0 গছ এ! ৫ ৪১ ৬৮ ৬4 
“তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে । আর 
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না । 
(নিসা ৪:১৪৩) 
এরা যখন মুমিনদের কাছে আসে বা জমু'আর দিন মসজিদে যায় তখন 
নিজেদের একজন পূর্ণাঙ্গ ধার্মিক ও মুমিন বলে পরিচয় দেয় । আবার যখন 
তাদের দাদা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু লিডারদের কাছে যায় তখন তাদের 
কাছে গিয়ে নিজেদের সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ ও মডারেট মুসলিম বলে 
পরিচয় দেয় । আর কুফ্ফারদের সাথে পূর্ণ সহযোগীতার অঙ্গীকার করে । 
যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সেক্ষেত্রে কাফিরদের পূর্ণ সহযোগিতা করার 
ঘোষণা দেয় ৷ এদের বাস্তব চরিত্রটি পবিত্র কুরআনের নিমের আয়াতে 
সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে- 
Ld ০ ১ 6196 পচ এ|19৮ 1909 ET UG ET Call 5 95 
“আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ‘আমরা ঈমান 
এনেছি’ এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, 
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তখন বলে, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি । আমরা তো কেবল 
উপহাসকারী” । আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদের তাদের 
অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন ।” (বাকারা ২:১৪-১৫) 
এ জাতীয় লোকেরা সাধারণত বাকপটু ও চাটুকার হয় । এরা খুব সহজে 
সকলকে খুশি করে বা ম্যানেজ করে চলতে পারে । পবিত্র কুরআনে তাদের 
এই চরিত্রটিও তুলে ধরা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে 
0583 ai ও ৩ ৬ ঝ]। 9 Gi আব ও এ এ 0 ০৫ ০৪ 
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‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে 
অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার ওপর আল্লাহকে সাক্ষী 
রাখে । আর সে কঠিন ঝগড়াকারী । আর যখন সে ফিরে যায়, তখন জমিনে 
প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী । আর 
আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না ।” (বাবারা ২:২০৪-২০৫) 
এ আয়াতে চমৎকারভাবে মুনাফিক লোকগুলোর চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে । 
এরা মুখে যতই সুন্দর কথা বলুক না কেনো আর মুমিনদের ধোকা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে নিজেদের পাক্কা মুমিন-মুসলিম হিসেবে জাহির করুক না কেন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেননি । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
AFA ০ তা টি) MOT ০৪ ৬৮৩ ০ 
“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি 
আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয় ।' বোক্কারা ২:৮) 
এই আয়াতে বলা হয়েছে তারা মুমিন নয়। তাহলে তারা কি? তারা 
মুনাফিক । আর এখান থেকেই মুনাফিকদের আলোচনা শুরু । পবিত্র 
কুরআনের সুরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াত মুস্তাকীণদের প্রসঙ্গ নিয়ে । 
তারপর দুটি আয়াত কাফেরদের প্রসঙ্গে । তারপর ১৩টি আয়াত 
মুনাফিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে নাযিল করা হয়েছে । এতে বুঝা যায় যে 
কাফেরদের চেয়েও মুনাফিকরা বেশি মারাত্বক । পবিত্র কুরআনে 
কাফেরদের নামে একটা সুরা রয়েছে আর মুনাফিকদের নামেও একটা সুরা 
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রয়েছে। সুরা ‘কাফিরূন’ মাত্র দুই লাইনের । আর সুরা “মুনাফিকুন” দেড় 
পৃষ্ঠা ব্যাপী । এতে অনুমান করা যায় যে, মুনাফিকরা কত ভয়ঙ্কর । আর 
এজন্যই কাফেরদের চেয়ে মুনাফিকদের শাস্তিও কঠিন । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে 
19595001710 ot শর উিওি ১৩। ০০ 4০01 এ১০। এ ৩৬৪ ©) 
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‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে । আর তুমি কখনও 
তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। তবে যারা তাওবা করে 
নিজেদের শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য 
নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে । আর 
অচিরেই আল্লাহ মুমিনদের মহাপুরস্কার দান করবেন !' (নিসা ৪:১৪৫-১৪৬) 
অহী দুই প্রকার : 
পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা সত্যিকার মুমিন তারা সম্পূর্ণরূপে 
অহীর বিধান মেনে নিবে | অহীর বিধান বলতে কি বুঝায়? অহী বলতে কি 
শুধু কুরআন কেই বুঝায়? নাকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর হাদীসও অহীর অন্তর্ভুক্ত? বর্তমানে একদল মানুষ, যারা নিজেদের 
আহলুল কুরআন বলে দাবি করে তারা হাদীসকে অস্বীকার করে । তারা 
বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে হাদীস সংরক্ষণ 
করা হয়নি । প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বৎসর পরে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ও 
ংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। তাই হাদীসের ওপর আস্থা রাখা যায় না। 
তাছাড়া পবিত্র কুরআনেই সবকিছু বলা আছে। হাদীসের প্রয়োজন কি? এ 
জন্য তারা কুরআনের কিছু আয়াত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে । যেমন, 
কুরআনে বলা হয়েছে- 
4৮০৪ 4০৩ পু 3৪ 
‘আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি ।' (বেণী ইসরাইল 


১৭:১২) 
তারা বলে, যখন কুরআনে সবকিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে 
তাহলে হাদীসের কি প্রয়োজন? তাছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
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তা'আলা পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে শুধু কুরআনকেই 
অনুসরণ করতে বলেছেন । ইরশাদ হয়েছে- 
১৯০ শি ১3 EAS 5১০ এজি 14 

“আর এটি কিতাব- যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময় । সুতরাং তোমরা 
তার অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত 
হও !’ (আনআম ৬:১৫৫) 
এ জাতীয় আরো কিছু আয়াত ও হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে 
যে, হাদীস শরী'আতের কোনো হুজ্জাত নয় । অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে বলেছেন 04% 15:59 401 191 
“তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের । এরকম 
আয়াতের সংখ্যা অনেক, যাতে শব্দের কিছুটা পরিবর্তন থাকলেও বিষয়বস্ত 
একই । আর তাহলো “আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো” । 
আমরা এখানে সুরা ও আয়াত নম্বরগুলো তুলে দিলাম ৷ যার প্রয়োজন 
তালাশ করার জন্য অনুরোধ রইলো । আল ইমরান- ৩:৩২,৫০; নিসা- 
৪:৫৯; মায়েদা-৫:৯২; আনফাল ৮:১, ২০, ৪৬; নুর-২৪:৫৪, ৫৬; 
মুহাম্মাদ-৪৭:৩৩; মুজাদালাহ্‌-৫৮:১৩; তাগাবুন-৬৪:১২, ১৬; শু,আরা- 
২৬:১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯; যুখরূফ-৪৩:৬৩; 
নৃহ-৭১:৩। 
তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের শিক্ষক 
ছিলেন । তার মূল দায়িত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো কুরআন 
শিক্ষা দেওয়া । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
ক ৮০) পি) SUT pale 5৩ ০ ৫১০ পে ত এ এ ৯ 

৩ ০০ ও ০ ১০19৩ 912 জ্বি 
‘তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি 
তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তার (আল্লাহর) আয়াতসমূহ, তাদের 
পবিত্র করে এবং তাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত | যদিও ইতিপূর্বে 
তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল । (জুমু'আ ৬২:২) 
এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছে- 
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এ ৮4৫ 55 পানা ০0১০০ ed ৩৭ 2] এন এভ থা ক 

৩ ০৬০ ও ০৪ ০19৩ 5) জবা) কা ০৪৯৬) পি 
‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য 
থেকে তাদের প্রতি একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তার 
আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে আর তাদের 
কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় । যদিও তারা ইতিঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে 
ছিল ।' (আল ইমরান ৩:১৬৪) 
এ দুই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি কিতাব ও হিকমতের 
তালিম দিবেন । আর তিনি যে তালিম দিয়েছেন তাই হলো হাদীস ৷ এছাড়া 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন- 
css এ! 0-4-,2 ae dl ৮০ সা 0১০) ৩৪ CAO of 2০৬ ০৪ 
ডা 4৬ ৮৩৫ ০১৪ ০৫৩) এত ৬৫৩ 35) ২১৪ 2০ &৮) এ 

৪১০১ ০০৮ ৩ এট hie) ৩) ৫১০৬ ০১৩ tp ad hie) ৪ 

“নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব (কুরআন) দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার 
সমপরিমাণ আরো (ইলম) দেওয়া হয়েছে । সাবধান! অচিরেই এমন লোক 
পাওয়া যাবে যে, তারা আরামদায়ক চেয়ারে বসে বা সুসজ্জিত খাটে হেলান 
দিয়ে বলবে ‘তোমরা এই কুরআনকে শক্তভাবে ধর । এই কুরআনে যা 
হালাল হিসেবে পাবে তা হালাল মনে করবে । আর যা হারাম হিসেবে পাবে 
তা হারাম মনে করবে’ !' আবু দাউদ ৪৬০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৪, মেশকাত 
১৬৩) 


এ হাদীস থেকে একদিকে হাদীস অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী 
পাওয়া যায় ৷ অপরদিকে হাদীস অস্বীকারকারীরা বিলাসপ্রিয় হবে তাও বুঝা 
গেলো । বর্তমানে যারা হাদীস অস্বীকার করে তাদের মধ্যে এই চরিত্রটি খুব 
ভালো ভাবেই পাওয়া যায় । তারা সালাতের ব্যাপারে বলে কুরআনে পাচ 
ওয়াক্ত সালাতের উল্লেখ নেই । আবার তারা যত ওয়াক্ত মানে তা আদায়ের 
পদ্ধতি ভিন্ন । অথচ হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট 
বলে দিয়েছেন দিবা-রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ এবং তা কিভাবে 
আদায় করতে হবে তা হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ইমামতি করেছেন । তিনি দৈনিক 
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পাচ ওয়াক্ত সালাতই আদায় করেছেন । সাহাবায়ে কেরামগণও তার সাথে 
পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন । তাকবিরে তাহ্রিমা দিয়ে শুরু 
করেছেন । সালাম দিয়ে শেষ করেছেন । কিন্তু আহলে কুরআন নামধারী 
লোকগুলো হাদীস অস্বীকার করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর গোটা শিক্ষাকেই অস্বীকার করে ফেলেছে । 
মাপকাঠি দুটো : 
পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অহী দুই প্রকার । প্রথম 
প্রকার অহী “কিতাবুল্লাহ' তথা আল্লাহর কুরআন । দ্বিতীয় প্রকার অহী “অহী 
গায়রে মাতলু" তথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস । 
যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এই দুটো জিনিসের সঙ্গে 
মিলাতে হবে | কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঙ্গে যেটা মিলবে সেটা মেনে 
নিতে হবে । আর কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে যেটা মিলবে না সেটা 
মানা যাবে না । চাই সেটা তথাকথিত যত বড় আলেম, পীর-ওলী, গাউছ- 
কুতুব যেই বলুক না কেনো । সেক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না যে, এত বড় 
বড় আলেমগণ কি বুঝে নাই? এত লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের ভক্ত-মুরিদ, 
যদি তারা সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতো, তাহলে এতো মানুষ 
তাদের কাছে কেন আসে? তারা হাজার হাজার মাদ্রাসা পরিচালনা করে । 
ইত্যাদি আগডুম, বাগডুম প্রশ্ন করা যাবে না বরং কুরআন ও সহীহ 
হাদীসের দৃষ্টিতে যার বক্তব্যের পক্ষে সহীহ দলিল পাওয়া যাবে তার কথাই 
মেনে নিতে হবে । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
LUE Ae OF লিড 44৮99 এ এ! 55 nD ত ০৯০৫ DY 

Ub ৮৬9 ০৯ ৬১ 
‘অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ 
ও রাসুলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর |” (নিসা ৪:৫৯) 
এ আয়াতে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ’ কথার 
মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোরভাবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন-সুননাহ-এর 
দিকে রুজু করতে বলা হয়েছে। 
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এমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কুরআন- 
সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করার জন্য নির্দেশ করেছেন । হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে- 
১ ৩02 ৮৪৩ CIF: U6 পল 9 এড di ৪৩ ঞ 0350 KL ৬৪৩ ১৪ 

48০ &। তে Ug ELAS 52 
“মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই সংবাদ পৌছেছে যে, তিনি 
তোমরা সে দুটি আকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি 
হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত ।" (মুয়াত্তায়ে মালেক ১৫৯৪; মিশকাতুল 
মাসাবীহ ১৮৬) 
ইজমা-ব্িয়াস : 
পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার করা হয়েছে যে, ইসলামে দলিলের মূল ভিত্তি 
দুটি । কুরআন ও সহীহ হাদীস । যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও সহীহ 
হাদীসের দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইজমা অথবা 
ব্বিয়াসের সুযোগ নেই । আর যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআন বা 
হাদীসে দলিল খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের 
কোনো নীতিমালার আলোকে সমাধান খুঁজে বের করাকে কিয়াস বলা হয় । 
এ জন্যই উসুলে ফিকৃহের কিতাবে বলা হয়েছে যে, ক্য়াস বলতে কিতাব 
ও সুন্নাহ থেকে নির্গত ক্িয়াসকেই বুঝায় । শুধু মানবিক চিন্তা চেতনা থেকে 
নির্গত ক্িয়াসকে নয় । কুরআন-সুন্নাহ এর নীতিমালার বাহিরে শুধু যুক্তি 
নির্ভর ক্বিয়াস শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা এ জাতীয় কিয়াসের প্রথম 
উদ্ভাবক ইবলিস শয়তান । এমনিভাবে ইজমা বলতে ভিন্ন কোনো দলিলকে 
বুঝায় না। বরং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মাসআলা-মাসায়েল সমূহ দুই 
প্রকার | কিছু মাসআলা রয়েছে যেগুলোর ওপর মুসলিম জাতির সর্বস্তরের 
মানুষেরা সর্বসম্মতিক্রমে এক্যমত পোষণ করেছে । যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত 
সালাত ফরজ হওয়া । রমাদান মাসে সিয়াম ফরজ হওয়া ইত্যাদি । আবার 
কিছু মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে যেগুলো মতবিরোধপূর্ণ । যেমন : 
সালাতের ভিতর রফউল ইয়াদাইন করা অর্থাৎ রুকুর আগে ও রুকুর পরে 
হাত ওঠানো । আমীন জোরে বলা । সালাতরত অবস্থায় বুকে হাত বাধা । এ 
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সকল মাসআলার ক্ষেত্রে সকল আলেম একমত নয় । কেউ বলেছে আমীন 
জোরে বলা উত্তম । আবার কেউ বলেছে আস্তে বলা উত্তম । কেউ বলেছে 
সালাতরত অবস্থায় বুকে হাত বাধা উত্তম । আবার কেউ বলেছে নাভীর 
নিচে হাত বাধা উত্তম ইত্যাদী । এগুলোতে ইজমা হয় নি । সুতরাং ইজমা 
কোনো সতন্ত্র দলিল নয় । আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী । এ বিষয়ে কাদিয়ানিরা ছাড়া সমস্ত 
উম্মাতের ইজমা হয়েছে । এর অর্থ এই নয় যে, খতমে নবুয়্যাতের বিষয়টি 
কুরআন ও হাদীসের ব্যতীত ইজমা দ্বারা প্রমাণ করতে হয়েছে । বরং 
কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী । উম্মতের দল- 
মত নির্বিশেষে সকলেই যেহেতু এ ব্যাপারে একমত, তাই বলা যায় 
এক্ষেত্রে ইজমা হয়েছে। বর্তমানেও যদি এমন কোনো বিষয় বা সমস্যা 
উম্মতের সামনে উপস্থিত হয় যার সমাধান কুরআন-হাদীসে খুঁজে পাওয়া 
যায় না এবং সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমকালীন 
গ্রহণযোগ্য ওলামাগণ এঁক্যমত পোষণ করেন তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য 
হবে। 

সুতরাং ইসলামের মূল দলিল দুটোই ৷ কুরআন ও সুন্নাহ (সহীহ হাদীস) । 
বাকি ইজমা-ব্বিয়াস যাই বলা হোক না কেন, এ দুটোর বাহিরে নয় । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে যে বিধান মানুষের সামনে 
তুলে ধরেছেন তাতে মানব-জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে 
ইসলামী শরী'আতে বিধি-বিধান দেওয়া হয় নাই । মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি বিষয় রয়েছে যার হিফাজত করা (সংরক্ষণ করা) জরুরি । তার 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো এই- 

১. দ্বীন হিফাজত (নিরাপত্তা), 

২. জীবনের হিফাজত (নিরাপত্তা) 

৩. সম্পদের হিফাজত (নিরাপত্তা), 

৪. বংশের হিফাজত (নিরাপত্তা), 

৫. জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির হিফাজত (নিরাপত্তা) । 


কিতাবুল ঈমান ৩৩১ 
এক : দ্বীন হিফাজত করা €হিফজুত দ্বীন) 

দ্বীন হিফাজত করা ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । দ্বীন 

হিফাজত করতে না পারলে সেই এলাকা থেকে হিজরত করা ফরজ | কেউ 

ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে । এতে 

বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন হিফাজতের গুরুত্ব কত বেশি । দ্বীন 

হিফাজতের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে যে সকল কর্মসূচী 

দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে নিয়ে তুলে ধরা হলো- 

এক : ইলমে দ্বীন অর্জন করা । 

দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ করা হয়েছে পবিত্র 

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে 

তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং যখন আপন সম্প্রদায়ের 

(গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে 1 (তাওবাহ ৯:১২২) 

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু লোকদের ইলমে দ্বীন 

শিক্ষার জন্য বের হতে বলেছেন যাতে তারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা শেষে নিজ 

এলাকার প্রতিটি মানুষকে দ্বীন শিখাতে পারে । বিশেষ করে তাওহীদের 

ইলম অর্জন করা সকলের জন্যই ফরজ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

dl || এ! (ও 2৬ 

“অতএব জেনে রাখ, নি:সন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই । 

(মুহাম্মদ ৪৭:১৯) 

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করার 

নির্দেশ করেছেন। এটি এমন একটি ইল্ম যা ব্যতিত কোনো ইবাদত 

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যে কোনো আমল করার পূর্বে 

তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক নতুবা এ আমল আল্লাহর কাছে 

গ্রহণযোগ্য নয় । এ কারণেই ইমাম বুখারী রেহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব সহীহ 

বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন এ৷ 1 এ৷ ৫ ‘আমলের 


কিতাবুল ঈমান ৩৩২ 

পূর্বে ইলম অর্জন করা’ এবং সেখানে দলিল হিসেবে উপরোল্িখিত সুরা 
তাওবার ১২২ নং আয়াতটিই উপস্থাপন করেছেন । ইমাম বুখারী (রহ.) এর 
একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে “তরজুমাতুল আবওয়াব' অর্থাৎ বিভিন্ন অধ্যায়ের 
যথোপযুক্ত শিরোনাম ধার্য করা । এজন্য মুহাদ্দিসীনদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে 
যে, ফিকৃহুল বুখারী ফি-আবওয়াবিত তারাজীম' অর্থাৎ বুখারীর জ্ঞানের 
নৈপুন্যতা তার অধ্যায়ের শিরোনামের মধ্যে নিহিত । আর বাস্তবেও তাই । 
তিনি প্রথমে সহীহ বুখারীকে শুরু করেছেন অহীর অধ্যায় দিয়ে । তারপর 
ইমানের অধ্যায় । তারপর ইল্ম এর অধ্যায় । অতঃপর কিতাবুত তাহারাত 
থেকে অজু-গোসল, সালাত-সিয়াম, হজ্ব-যাকাতসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন । এখানে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় ইমাম 
বুখারী রেহ.) প্রথমে ওহীর আলোচনার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, 
ইসলামে ইলমের উৎস ওহী । অতঃপর ইসলামের মূল বিষয় ঈমান নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । ঈমানের পরে আমলের আলোচনাও হওয়া উচিত 
ছিলো । কিন্তু তিনি তা করেননি । কেননা ইমানের পরে আমল করা 
প্রয়োজন হলেও ইলম বিহীন আমল করা সম্ভব নয়। তাই ঈমান ও 
আমলের মধ্যে সেতু হিসেবে ইলমের আলোচনা করেছেন । কেননা আমল 
যদি অল্পও হয় কিন্তু সহীহ ও সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য । আর আমল যদি পরিমাণে অনেক বেশিও হয় কিন্তু ইলম 
বিহীন উল্টা-পাল্টা করা হয় তাহলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। যে 
আমলগুলো ফরজ সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করাও ফরজ । 
আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন_ 

৮ ৫5 ৬৬ mp শেখা ৬৩ 
প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ ।' (সহীহ 
ইবনে মাজাহ, ২২০, ইবনে মাজাহ : ২২২, ২২৪, মেশকাত : ২১৮, মুসনাদে বায্যার: ৯৪) 
দুই : আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখা । 
দ্বীন হিফাজত করার লক্ষ্যে কুরআন-সুনাহ-এর সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও প্রয়োজনে অজানা বিষয়ে 
তাদের থেকে জানার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে 


কিতাবুল ঈমান ৩৩৩ 
১১০৩ US Sy FN 0190৬ 
“সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো ।' (নাহল ১৬:৪৩) 
তাছাড়া সাধারণভাবেও সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা নির্দেশ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৪১০এ। ৬ 14559 91152 152া li 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং 
সত্যবাদীদের সাথে থাক 1” তোওবাহ ৯:১১৯) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার জন্য 
বলেছেন। এ আয়াতকে আমাদের দেশের প্রচলিত পীর-মুরীদেরা 
অপব্যাখ্যা করে “সাদিকুন' এর তরজমা ‘পীর’ করে সাধারণ মানুষকে ধোকা 
দেয়। তারা মানুষকে বুঝায় পীর ধরার কথা পবিত্র কুরআনেই বলা 
হয়েছে । অথচ “সাদিকুন' এর ব্যাখ্যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
নিজেই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বাতলে দিয়েছেন । ইরশাদ হয়েছে- 
ডি IPL RE) HEE ৪ i 4১07 405 ET ডে 5 RI 

১৯১০। ০৪ ৩49 ali এন ৬ 
“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, 
তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি । আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন 
দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে । এরাই সত্যবাদী !' হেজরাত ৪৯:১৫) 
পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে বলা হয়েছে- 
20 ১১৮০৫ ০১9 40 ০০ ০৩৬ ০92 ৮093 ৮৯১৫১ ১০13৮১৯ ol 
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“যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল । 
অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার 
রাসুলকে সাহায্য করেন । এরাই তো সত্যবাদী !' (হাশর ৫৯:৮) 
এ আয়াতদ্বয়ে “সাদিকুন” বা সত্যবাদী কারা তাদের পরিচয় তুলে ধরা 
হয়েছে । সুতরাং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে পীর 
ধরা ফরজ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করার 
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শামিল । কেননা ইয়াহুদি-খুস্টানরা একাজটি করতো । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে_ 

abl ps ১৪ EO Bis BG জরে ৩ 
ইয়াহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে 
পরিবর্তন করে ফেলে !' (নিসা ৪:৪৬) 
তাই ইয়াহুদিদের মতো নিজেদের স্বার্থে আয়াতের অর্থ যথাস্থান থেকে 
পরিবর্তন না করে যেটা সঠিক সেটাই মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিৎ। 
'সাদিকুন” বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে তা কুরআন থেকে স্পষ্ট হয়ে 
গেছে । এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
সত্যিকার আল্লাহওয়ালাদের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

১৩ লে লে EE তত ত12 পো ১০ এন ই) 
‘আর অনুসরণ করো তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয় । তারপর আমার 
কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন । তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, যা 
তোমরা করতে ।' (লুকমান ৩১:১৫) 

এ আয়াতেও আনল্লাহওয়ালাদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান যুগের প্রচলিত পীর-মুরীদগণ পবিত্র কুরআনের এ 
আয়াতটিকেও তারা পীর-মুরীদির দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ 
মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । তারা এ আয়াতে আল্লাহর অভিমুখী বান্দা বলতে 
পীরসাহেবদের বুঝিয়ে থাকেন । অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতে বর্তমান 
যুগের প্রচলিত পীর-মুরীদদের বুঝানো হয় নাই । আর এই পীর-মুরিদি 
কুরআন নাযিলের সময় এর কোনো অস্তিত্বও ছিলো না। বরং এখানে 
কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যারা আল্লাহর পথে চলে, আল্লাহর দিকে 
ধাবিত হয়েছে তাদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে । তাহলে এই 
আয়াত দ্বারা পীররা কি করে উদ্দেশ্য হন । কেনোনা তারা তো কুরআন ও 
সুন্নাহর পথে চলে না। তারা চলে চীশতির পথে (চীশতিয়া তরিকা), 
কাদেরীর পথে (কাদেরীয়া তরিকা), নকশাবন্দীর পথে (নেকশাবন্দিয়া 
তরিকা), মোজাদেদীর পথে (মোজাদেদীয়া তরিকা), সাবেরীর পথে 
(সাবেরীয়া তরিকা) । তারা রাসুলের তরিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন মনগড়া 
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গেয়ে, বাদর ঝুলে, দৌড়-ঝাঁপ করে যিকির করে । যার কোনো ভিত্তি 
ইসলামে নেই | তাই উপরোক্ত আয়াতে এ সকল লোকদের উদ্দেশ্য করা 
হয়নি । বরং যারা সহীহভাবে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চলে এবং 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকায় ইবাদত করে, 
তিন : আলেমদের মর্যাদার কথা ঘোষণা করা । 
দ্বীন হিফাজত করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো আলেমদের 
বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 

এটা 31552 ০৭ ৩৬০৭ ৫809 Ox চে] Fd IY 

“বলো, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান 
লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে !' জুমার ৩৯:৯) 

এ আয়াতে প্ৰশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
আলেমদের অসংখ্য মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । পবিত্র কুরআনের অপর 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে- 

2৮ 0৯6 Un 403 ০০৬০১ ০1158319409 ae LT Call Dr d's 
‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে 
আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন । আর তোমরা যা করো আল্লাহ 
সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত 1” মুজাদালাহ ১৮:১১) 

এ ছাড়া অসংখ্য হাদীসে আলেমদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে_ 

049 Bd 3555 একি SS SEAN ৬ এজ CS ৩৪ লে ৮ ৯৪ ১৪ 

৬১০০ 71550 le dl এ 05590 ৮০ ৩ ৬৫৩ SN এ 2০৪ 
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০১3 bre bol Bf 
‘কাসীর ইবনু ব্বায়স রেহ.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি দামেশকের 
মসজিদে আবু দারদা (রাষি.) এর সাথে বসা ছিলাম । এ সময় তার নিকট 
একজন লোক এসে তাকে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর শহর মদিনা থেকে আপনার কাছে এসেছি একটি হাদীস 
জানার জন্য । আমি জেনেছি আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন । এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে আমি 
আপনার কাছে আসিনি । তার এ কথা শুনে আবু দারদা রোযি.) বললেন, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যে 
ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, 
আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেন । আর 
মালায়িকাহ ‘ইলম অনুসন্ধানকারীর পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক 
বা ডানা বিছিয়ে দেন আর 'আলিমদের জন্য আকাশে ও পৃথিবীর সকলেই 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছসমূহও । “আলিমদের 
মর্যাদা মূর্খ ‘ইবাদতকারীর চেয়ে অনেক বেশি । যেমন পূর্ণিমা চাদের মর্যাদা 
তারকারাজির ওপর । আর “আলিমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস । নবীগণ 
কোনো দিনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান 
না। তারা মীরাস হিসেবে রেখে যান শুধু ‘ইলম’ ৷ তাই যে ব্যক্তি ইলম 
হাসিল করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে ।' (আহমাদ ২১৭১৫, মেশকাত ২১২, 
তিরমিযী ২৬৮২, আবু দাউদ ৩৬৪১, ৩৬৪৩, ইবনু মাজাহ ২২৩) 
আর তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম ব্বায়েস ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন । কিন্তু 
কাসীর ইবনু ব্বায়সই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন | মিশকাতুল 
মাসাবীহ- ২১২ তাহকীক আলবানী : হাসান) 
অপর হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-_ 
১১০ ৬৪৪) পুল ও le di এত আ ০৮০০ FS IE গত জল পে) 
এ এ এ৩ পা 0০ LG এড ঝ এত dl 0১ ০ UE ৮ We 
0৯9 85) ঞ ০! শি ale di এ ঞ 050 এ৪ লে উস ৬৬ জজ 
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— ৩০ ১৮০ ০৯৭ ৬ ৬১৮৫ 4০ ৬ ১৮১0০ ০০3০০ 
dl সে 
“আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাযি.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো । 
এদের একজন ছিলেন “আবিদ, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন “আলিম | তিনি 
বললেন, “আবিদের ওপর “আলিমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা 
তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর । এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা তার মালায়িকাহ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি 
পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়া করে। 
(তিরমিষী ২৬৮৫, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২১৩) । আলবানীর তাহকীক অনুযায়ী হাদীসটি 
হাসান । তিরমিযী ও দারিমীর এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এর কোনো কোনোটি যঈফ 
আবার কোনো কোনোটি হাসান সহীহ) 
৩৩ ৭৬] ০০০ : ৩৩০ ০৬৯০: ৮5 রঃ 4৮০৩ + ১৪ ৬১01 89) 
cul ৮১৩ ১০ Al ৮৯ ৮৮) : নু ৪২৬ 05০ EE 9:০5 ০৪] 
০০০ 2 dl 525) 
“দারামী এই বর্ণনাটিকে মাকহুল (রহ.) থেকে মুরসাল হিসেবে নকল 
করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি । তিনি বলেছেন, আবিদের 
তুলনায় আলিমের ফাজিলত (মর্যাদা) এমন যেমন তোমাদের একজন 
সাধারণ মানুষের ওপর আমার ফাজিলত | এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এ কথার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন_ 
Ulli ০১৩ ৩ এ ৬০৯৭ এ 
“নিশ্চই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে ।' ফোতির 
৩৫:৮) । 
এ আয়াতে বলা হয়েছে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে । এর অর্থ এই নয় 
যে, সাধারণ লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে না । বরং বিষয়টি হলো সাধারণ 
লোকেরা ভয় করে হয়তো বাড়াবাড়ি করে । যেমন : মনে করে আল্লাহকে 
সরাসরি পাওয়া যাবে না, পাপী-গোনাহগারদের কথা আল্লাহ সরাসরি শুনেন 
না । এজন্য কেউ ভায়া-মাধ্যম হিসেবে পীরদের শরণাপন্ন হয়, আবার কেউ 
নিরাশ হয়ে ইবাদত ছেড়ে দিয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে যায় । আবার কেউ 
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যায় ছাড়াছাড়ির দিকে । তারা আজীবন পাপ করতে থাকে । আর মনে করে 
আল্লাহ মাফ করে দিবে । অথচ ইসলামে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি 
কোনোটারই স্থান নেই । ঈমান হলো +919 ০১৯) ০৪ { ভীতি এবং আশা 
উভয়ের মাঝামাঝি । একজন আলেম যে সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ-এর 
জ্ঞান রাখে সে যত বড় পাপ করে ফেলুক না কেন আল্লাহর রহমতের আশা 
ত্যাগ করবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর অসীম রহমাতের আশা করে 
একেবারে গুনাহে ডুবেও থাকে না। একজন সাধারণ মানুষ মনে করে 
ইবাদত বেশি করলেই আল্লহাকে খুশি করা যায়। এজন্য সে বিভিন্ন 
বিদ'আত ও শিরকে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় । পক্ষান্তরে একজন আলেম, সে 
জানে যে, ইবাদত বেশি করলেই আল্লাহকে খুশি করা যাবে না। বরং 
সঠিকভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তরিকায় অল্প আমল করলেও নাজাত পাওয়া যায় । এ কারণেই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন : “নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের 
মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে ।' ফোতির ৩৫:৮)। 
যাই হোক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে হাদীসের 
প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন । এ ছাড়া দারেমীর 
হাদীসের বাকি অংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ । (দারিমী ৮৮/৮৯) 
sf du ৮ 4) ৬ 949 16 029 925 ৮ ৬১০১০ ১৮29? 
Fal ES Lele 08 ৫ 59৫1: 15461 99১ এটি ৬০০ 
‘এই হাদীসটি যায়েদ ইবনু সাবিত (রাযি.) থেকেও আহমাদ, তিরমিযী, 
আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী বর্ণনা করেছেন । তবে তিরমিযী ও আবু 
দাউদ | ৫ ৮১৫ হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি । (ইমাম আহমাদ ১২৯৩৭, 


২১০৮০, তিরমিযী ২৬৫৮, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ ৩০৫৬, দারিমী ২২৭) | মিশকাতুল 
মাসাবীহ ২২৯; তাহকীক আলবানী : সহীহী, 


ও UE 598) ১৪ ৮০১ ole ঝা এত ঝ ০5০0 Fe: 0৬ 0০92 237 
209 dl ০০৫ এ Ld তি USGL এ এ৬ ও ১১০1 ul 
১০৪ ৮০) এড ঞ এপি di ০০০ ০৩ এ জা সা টি ১৫0 19০ 
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৮০১৩০ পভ এ 05) ১৩010 
“এই হাদীসটি যায়েদ ইবনে সাবেত রো.) থেকে হাসান বাসরি (রহ.) বর্ণনা 
করেছেন মুরসালসূত্রে । তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর কাছে বাণী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্ধাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো । তাদের একজন ছিলেন ‘আলিম’ যিনি ওয়াক্তিয়া ফারয সালাত 
আদায় করার পর বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন । আর দ্বিতীয় জন দিনে 
সিয়াম (রোজা) পালন করতেন, গোটা রাত ইবাদত করতেন । (রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ) এ দু'ব্যক্তির মধ্যে 
মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, ফরয আদায় করার সাথে সাথেই যে ব্যক্তি তালীম দেয়ার জন্য 
বসে যায়, সে ব্যক্তি যে দিনে সিয়াম (রোজা) পালন করে ও রাতে ইবাদত 
করে তার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান । যেমন, তোমাদের একজন সাধারণ 
মানুষের ওপর আমার মর্যাদা ৷’ (দারিমী ৩৪০, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২৫০। তাহন্থীক্‌ 
আলবানী : হাসান সহীহ । আলবানী বলেন, এর সানাদ হাসান সহীহ তবে হাদীসটি মুরসাল 


বটে কিন্ত এর একটি মাওসুল শাহিদ হাদীস একে শক্তিশালী করেছে। যা আবু উমামা 
আলবাহিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে) 


চার : ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব । 
দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা । কেননা যখন কোনো বিষয়ের আমল চালু থাকে তখন 
সেটা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে পারে না । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
019 iis By I ডি শি এডি এ এত NF ০৩ এ ৮১ ১৪ 
BAS OTA 05 ০৯? lad CAL 9 alt 05০0 5 এ ০৪ dali ৪১ 
৩1 "07 6৬৬ এডি IG EN oy এ| hel এ ৪৮ ue 
50১01 03595 3০০০ ১১81 ০৪ পপর এত ১৪) af 406 ৩৪ 
০ ৩৫৪ তে ৩০০ ৫০৮০ 
'যিয়াদ ইবনে লাবিদ রোঘি.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন ৷ তিনি বললেন, 
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সেটা “ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে | আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের 
সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তান- 
সন্ততিদের কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক । আমি 
তো তোমাকে মাদিনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম । এসব 
ইয়াহুদি ও নাসারারা তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়েছে । অথচ তারা 


তদুনযায়ী কাজ করছে না ।' (আহমদ ১৭০১৯, ইবনে মাজাহ ৪০৪৮) ইমাম তিরমিযী 
ও অনুরূপ যিয়াদ (রায়ি.) হতে বর্ণনা করেছেন । তাহকীক আলবানী : সহীহ) 


পাচ : ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা । 
৪ ১০৭ ০৩9] ০৬ ৮০১ ale dl ৬০০ ৭0 ০১০ ৩52০৯ এডি 
4১50৩4995৬৪ ode Sf দক sce 3128৫৮০৭14৪ 
‘আৰু হুরায়রা (রাষি.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ মরে গেলে তার থেকে তার কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন 
(নিঃশেষ) হয়ে যায় । কিন্তু তিনটি আমালের সাওয়াব অব্যাহত থাকে | ১. 
সাদান্বায়ে জারিয়াহ্‌ যা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে | ২. এমন জ্ঞান 
(রেখে যায়) যার থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং ৩. এমন সন্তান 
রেখে যায় যে তার জন্য দোয়া করে |" মুসলিম ৪৩১০, আবু দাউদ ২৮৮২) 
অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০৮ OF ৩ ১ ৮5 le dil আক এএ। ৪০০ I ৩ ৪2০৯ এডি 
SE TA 09 HB তা শর্তে HS ELS GUS iS 
Git & 201 55০ ৩৩ Fo 59 ৪০৮৭3 Git ও শুভ Ld ৮৯ 
০০ ৩৮৮ ০৫০০০ জা DF এ হে OF 5 A 2৮ এ DG হল 
dhs SIH Ee ০১ জট এ! ০ 4৪ / 201 8০ ০১৬ a3 
2 ০ সি এ ০5 SAG এ] ৩ ১55 
Ls a tr এ এ ডি ০ ৩ a এ AS KOU ৮৪৮) 
আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির পার্থিব 
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বিপদ সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিল, আল্লাহ তার আখিরাতের বিপদ 
সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মু’মিনের 
কষ্টসমূহে একটি কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা তার ইহকাল ও 
পরকালের কষ্টসমূহ দূর করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি খগগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর 
হালকা করবে (অর্থাৎ তাকে খণ পরিশোধ করার সুযোগ দিবে) আল্লাহ 
তায়ালা দুনিয়া ও পরকালে তার (সময় দাতার) প্রতি হালকা ও সুখ- 
সাচ্ছন্দ্য প্রদান করবেন । যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ ঢেকে রাখবে 
প্রকাশ করবে না), আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়া ও পরকালের দোষ ঢেকে 
রাখবেন । আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে 
থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে । যে ব্যক্তি জ্ঞান 
আহরণের জন্য কোনো পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, 
আল্লাহর তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে 
দেন। যখন কোনো দল আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর 
কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর আল্লাহর তরফ 
থেকে প্রশান্তি নাযিল হয় । আল্লাহর রহমত তাদের বেষ্টন করে নেয় এবং 
মালায়িকাহ তাদের ঘিরে রাখে । তাছাড়াও আল্লাহ নিকটবর্তী 
মালায়িকাহ্‌দের সাথে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন । (মুসলিম ৭০২৮, 


তিরমিযী ১৪২৫, মুসনাদে আহমাদ ৭৪২৭, মেশকাত ২০৪) 
অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 


০১49৩ 401 এত পরে ১৪ জা ৩৪ DAS 2 এ] এ 2০৯০ এ ১৪ 
A এ ০১৪ ploy এ Sh doe এ 295 ০০ 905 এ ৭৪ ০৪ Uf 


৮০৬ এ / ৯ পর ৮৯ আও এ Bod ৬০৮ ৩ ভি 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন আমি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা 
সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে 
শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌছে দিয়েছে । অনেক সময় 
যাকে পৌছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয় । (মুসনাদে আহমাদ 


৪১৫৭, তিরমিযী ২৬৫৭, ইবনু মাজাহ ২৩০, ২৩২, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৩০, তাহবীক্‌ 
আলবানী : সহীহ) 


অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
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58 &1 01 ০55 ৮59 le dt এতে & ০১০) ০০০: UG ও as 2৪) 
৮) মশা 8৮4 ৬ পুশ তি তি SLs এন ip ঞ! ঠা এর) 
5019৮ 0 FG ৯ 4০৯ ভি দি কি ০ 
‘আয়িশা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা*য়ালা আমার কাছে অহী 
পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) হাসিল করার জন্য কোনো পথ চলবে, 
আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিব । আর যে ব্যক্তির দুই চোখ 
আমি নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অন্ধ হয়ে গেছে তার বিনিময় আমি তাকে 
জান্নাত দান করিব । আর ইবাদতের পরিমাণ বেশি হওয়ার চেয়ে ইলমের 
পরিমাণ বেশি হওয়া উত্তম । দ্বীনের মূল হল তাকওয়া ও ধার্মিকতা ।' 
(বায়হাকী ৫৭৫১, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৫৫, আলবানী তাহকীক অনুযায়ী সহীহ) 
ছয় : খলিফা নিযুক্তকরণ । 
দ্বীন হিফাজত করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো খলিফা 
নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক । আর খলিফাতুল মুসলিমিনের প্রথম কাজ হচ্ছে 
দ্বীন হিফাজত করা । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
৩৫ ssl ees 050 8 TIE ০৩ পি এ dln ৬৩ পে ১৪ 
UN ০৪15 09753 এ ০১০০ EAN শে UY ভে আত ভি এএ 

ACE ০৪ ৮8০০ এ)। ০৬ ৮৬৮ ৮১১০৪ ০900 5301 ৪1৯ J 
‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বণী ইসরাইল এর নবীগণ 
তাদের উম্মতকে শাসন করতেন । যখন কোনো একজন নবী ইন্তেকাল 
করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন । আর আমার 
পরে কোনো নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে । সাহাবারা আরজ 
তোমরা একের পর এক তাদের বাইআ'তের হক আদায় করবে । 
তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে । আর নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এসকল বিষয় সমন্ধে যে সবের 
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দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করা হয়েছিল !' (সহীহ বুখারী-৩৪৫৫, মুসলিম ৪৮৭৯, 
মুসনাদে আহমাদ ৭৯৬০, বায়হাকী ১৬৯৮৯) 
অপর হাদীসে ইমামকে ঢাল বলা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে- 
BE ক By এ 7৮9 ৪৬ dil এল all 09০) ৭৪ ০৪ EGR এডি 
4 
“আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল স্বরূপ তার পিছনে থেকে 
মানুষ যুদ্ধ করবে !' (আবু দাউদ: ২৭৫৯) 
সাত : ইসলামের দাওয়াহ ফরজ করা হয়েছে । 
দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো ইসলামে দাওয়াহকে ফরজ করা হয়েছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছে- 
09155) CAL ০৪ এ ত 509 ৬৫০ ০ ৩৩ ৩) 6 ৪০৯০1 
058৫0 051 Sg ৫ Alt 91 alt ০০ ০০৮ 
“হে রাসুল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, 
তা পৌছে দাও আর যদি তুমি তা না করো তবে তুমি তার রিসালাত 
পৌছালে না । আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না ।” মোয়িদা ৫:৬৭) এ আয়াতে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাবলিগ (দ্বীন প্রচার) করা ফরজ করে 
দিয়েছেন। তবে এখানে তাবলিগ বলতে বর্তমান ভারতে জন্ম নেওয়া 
প্রচলিত তাবলীগ এর কথা বলা হয় নাই । যেখানে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের 
কিচ্ছা-কাহিনী দিয়ে সাজানো “ফাজায়েলে আমাল’ নামক একটি কিতাবকে 
কুরআন তিলাওয়াতের চেয়েও বেশি তিলাওয়াত করা হয় । বরং আল্লাহর 
পৃক্ষথেকে নাধিলকৃত অহীর বিধানের তাবলিগ করতে বলা হয়েছে। 
5955 777 


প্রা 9 ০ 1০ এ৪ শে) এডি dn এত পা 0১০ চে এ এ ০৩ 
001 te এ দিও লক তে জ 50 EF UG ০৮০৭ তে ১৪1৯০) 
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'আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত হয় । 
তোমরা বণী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করো কোনো সমস্যা নেই । এবং যে 
ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলে যা আমি বলিনি এবং তা আমার নামে 
চালিয়ে দেয় সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয় ।” (সহীহ বুখারী ৩৪৬১, 
তিরমিযী ২৬৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৬৪৮৬, ৬৮৮৮, মেশকাত ১৯৮) 
আট : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান । 
দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে 
তার মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা 
প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
Fl ৩১১) ০৮০০ ০2৮5 এব এ! ৩৯ জা লরি উপরি 
০১০৬] ৮১ ৬৫৪9 
“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি 
আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ 
করবে । আর তারাই সফলকাম ।' (আল ইমরান ৩:১০৪) 
অপর আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে এই 
উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
40৬ ০১০9 ১৫০] ৬৪ ০১৪5 ১৪৬ ০১৮ ৮৫০ Cs MGS iS 
৩১84) ৮১০ Opal ৮০ ৮10 ৩৩ AS এ তন %9 
“তোমরা হলে সবেত্তিম উম্মত, যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে । 
তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, 
আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, 
তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত । তাদের কতক ঈমানদার । 
আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক ।' আল ইমরান ৩:১১০) 
অপর আয়াতে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাকে কোনো ব্যক্তির 
কথা উত্তম হওয়ার সনদ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 


তে « ৬1 J ৬৫০০ ০০৪) dh এ ৬১৩৫০ 0৯ ০০৮9 
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‘আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম 
করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন’ (ফুসসিলাত 


৪১:৩৩) 
এই দাওয়াতের কাজ বিরতিহীনভাবে করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
নিশ্চয়ই তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ সাতার । (মুজ্জাম্মিল ৭৩:৭) 
এখানে সাতার বলা হয়েছে এই জন্য যে, সাতার কাটতে গেলে একদিকে 
হাত-পা নাড়তে হয় । অপরদিকে তা বিরতিহীনভাবে করতে হয় । যদি হাত 
পা নাড়া বন্ধ করা হয় তাহলে ডুবে মারা যাবে । ঠিক তেমনিভাবে 
ইসলামের দাওয়াতের কাজও সর্বদা বিরতিহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে । 
৩458 lg এপ dl এত এ] 45০১ দি ৩৩ GS) আল এডি 
EUS এ ২০০ OF ০০৭৩ RE নত ১৯৮৪ Bll SL শি এ? 
0431 ০৪০৮ 
‘আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে তাহলে 
সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে । আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় 
তাহলে সে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে । আর যদি তাও সক্ষম না হয় 
তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । আর 
এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর ৷’ (সহীহ মুসলিম ১৮৬, আবু দাউদ ১১৪২, নাসায়ী 


৫০২৩, ইবনে মাজাহ ৪০১৩, মুসনাদে আহমাদ ১১১৫০, ১১৪৬০, বায়হাকী ১১৮৪৭, 
মেশকাত ৫১৩৭) 


নয় : জিহাদ ফরজকরণ । 

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 

আরেকটি হলো আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করাকে ফরজ করা হয়েছে। 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

SEI শনি GF ১৯৩ কোড ASS Of জার্সি) SES 9৯3 ০ SE ES 
১১০ US as 809 শি ০ 983 এজ 1nd of 


কিতাবুল ঈমান ৩৪৬ 
“তোমাদের ওপর যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে 
অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ 
করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আর আল্লাহ জানেন এবং 
তোমরা জান না ।” (বাকারা ২:২১৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন_ 
2454052016৮ ৩০১০৭ 0 শে pd 09 এত ১৮৮৯ ৫ ৩০15৩ 
১১ ০5 ৩৪ দলিত 1৪৭ ৩ জা 5) ভা ভে উপ Co Os 
১১৮৩০ 

“তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও 
শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন 
তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা 
স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয় ।' (তাওবা ৯:২৯) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে- 
19117 bls ১৪ 19০৭1) ১4৫ ০৮৯ dt 155 1) চেন পর 

০১১) ৮ al of 
“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো 
এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় । আর জেনে রাখ, 
আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন !' (তাওবা ৯:১২৩) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে 

এ) DS 001 ১53 আও ১১৫ ৫ ৬৮ ৯5599 
‘আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনার (শিরক) 
অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় । (আনফাল ১০:৩৯) 
অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
এ) (| 037 8৪ ৩৪৫৩৫ ৫ ৩০ ৮১৪৮৬) 

‘আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা (শিরক) খতম হয়ে 
যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায় । (বাকারা ২:১৯৩) 


কিতাবুল ঈমান ৩৪৭ 


অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের ব্বিতাল এর জন্য 
উদ্বুদ্ধ করতে বলেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

JEN ৬৩ Ga fall ১৮৮৮ ভর gy 

তুমি মুমিনদের লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন ।’ (আনফাল ৮:৬৫) 

Bs 888 
দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হেয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো মুরতাদদের হত্যা করা । যারা ইসলাম 
গ্রহণ করার পরে কোনো কারণে আবার ইসলাম ত্যাগ করে কাফির ও 
মুরতাদ হয়ে যায় তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন_ 


০০৩ 2 ৩/১ শত ৮৪ ৪১৩৪ ও dl তে GE তো ৩৪ ৮০ ১৪ 
1 0৮০9 ale dln এত এ] 05 চি ৮৪১৮ এ ভিড চি 5৪ 


$১13 54১০5 ০০৮০০ ade এ] এত ali 55 995 পি? এ] তা 
'ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা.) এর কাছে কতিপয় 
ফেললেন । এই খবর ইবনে আববাস (রা.) এর কছে পৌছার পর তিনি 
বললেন, যদি আলী (রা.) এর স্থলে আমি হতাম তাহলে তাদের আগুনে 
পুড়ে হত্যা করতাম না । কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তা নিষেধ করেছেন । তিনি বলেছেন, তোমরা মানুষদের আল্লাহর শাস্তি 
(আগুন) দ্বারা শাস্তি দিও না । অবশ্য আমি তাদের হত্যা করতাম । কেননা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে তার দ্বীন 
(ইসলাম) কে পরিবর্ত করে তাকে তোমরা হত্যা করো’ ৷’ (সহীহ বুখারী ৬৯২২, 
তিরমিযী ১৪৫৮, আবু দাউদ ৪৩৫৩) 


মুরতাদরা সাধারণ কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক । কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ 
করার পরে তা ত্যাগ করার কারণে ইসলামকে অপমান করছে । এ কারণেই 
তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এরা পরকালেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী 
হবে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 


কিতাবুল ঈমান ৩৪৮ 
Bi ও ৮০ Los Ub 9৫ A ৩৪৪ ০১ ৪ oe ১০৪ 09 
LUE ৫9 ৮৪ ১৫। ৮০০৩ ৩এ১০ ৪০9 
‘আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর 
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও 
আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী । তারা সেখানে 
স্থায়ী হবে ।" (বাকারা ২:২১৭) 
এগার : দ্বীন হিফাজতের জন্য প্রয়োজনে অন্য জাতি সৃষ্টি করা । 
দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো দ্বীন হিফাজতের জন্য নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি 
করা । কেহ যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাতে আল্লাহর কিছু 
আসে যায় না। এমনকি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহর দ্বীন থেকে 
মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ধ্বং 
করে দিয়ে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন । যারা আল্লাহর দ্বীন হিফাজত এর জন্য 
কাজ করবে এবং নিম্নের আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০১০৫) ৮০৭ 9 এ এ Od এ১ ৩ শি এ ১০০ ভা জী ও 
5 ৩১8০4 09 এ] এন ও 3nd HPS এত Taf ভটএ। এও ঘর 
০ ৬59 813 ০৩4 ০০ আট এ]। ০৪ ৩৫১ ৮৫ 
‘হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে 
তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদের তিনি 
ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে । তারা মুমিনদের ওপর বিনম্র 
এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে । আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে 
এবং কোনো কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না । এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, 
যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন । আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ৷ 
(মায়িদা ৫:৫৪) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে- 
এ 209 ৩০ 4১৮০ ৫) SE ও Jandy এ ৪৯৩ পিএ 2 UY 
28১৬ গস ০৬ 


কিতাবুল ঈমান ৩৪৯ 


যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আজাব 
দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর 
তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর 
ওপর ক্ষমতাবান । (তাওবা ৯:৩৯) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্ট বলে দিলেন যে, তোমরা 
যদি দ্বীন হিফাজতের জন্য যুদ্ধ করতে বের না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের ধ্বংস করে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য 
জান-মাল উৎসর্গ করবে । পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে ইরশাদ 
হয়েছে 
১৮১0 LG এ] এল BIBS 55 BLES 515 চে রা 
11 ৩৭৪ 01৬ এ GU অথ EG ০৪ ৪৮৩ ০ BN চর ৮৮9 
৬৪ এক 203 ৩০ ৪১১ 0) লট ০৯ Jandy এও তি 322 
৬ ৮৪০ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর 
রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে 
পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? 
অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই 
নগণ্য । যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক 
আজাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন 
করবেন, আর তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না । আর আল্লাহ 
সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ।* (তাওবা ৯:৩৮-৩৯) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
AAS SE ০৪ Jaci fs bg 
‘যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো 
কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন । তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না !' 
(মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮) 
বার : আল্লাহর দুশমনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ প্রদান । 
দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ‘আল ওয়ালা ওয়াল বরাআহ’ এর 
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নির্দেশ প্রদান । অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং 
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দুশমনদের থেকে বারা'আহ বা সম্পর্কচ্ছেদ 
করা । যাতে কাফের-মুশরিক, মুনাফিক, বেদ"আতীরা মুমিনদের সাথে মিশে 
গিয়ে দ্বীনকে ধংস করার ষড়যন্ত্র করতে না পারে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 


প 5৫16 ৫ 


রাতারাতি 
“হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদি ও খিস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। 
তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত । আল্লাহ্‌ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না । (মায়েদা 
৫:৫১) 
এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল আব্বাঈদে ‘আল ওয়ালা ওয়াল 
বারাআহ' অধ্যায় থেকে দলিল প্রমাণগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে । 
তের : তাওবাহ এর সুযোগ প্রদান । 
দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো পাপীদের জন্য তাওবাহ-এর দরজা খোলা রাখা । 
মানুষ যত বড় অন্যায় করুক যদি খালিস দিলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ 
করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন । এমনকি সারা জীবন অন্যায় করে যদি মৃত্যুর আগেও তাওবাহ 
করে তবুও তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

০৮91958৮201 এ 20 ১8৪ তি এন এ স০১০ ০০৭ ১০) 
‘আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷" 
(নিসা ৪:১১০) 
কোনো নিরাশ হওয়া যাবে না । চাই সে যত বড় অন্যায় করুক না কেনো । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
LA Al 91401 ০৮০ ১০13 Udi ৪6180 2 ১৮০ ১০ ৫৩৪ 
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“বলো, “হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ 
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল 
পাপ ক্ষমা করে দেবেন । নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ ৷” (যুমার 
৩৯:৫৩) 
অনেকে হয়তো পাপ করে ভয় করতে থাকে যে, আমি এত বড় পাপী 
আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা? সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা পাপীদের অভয় দিয়ে ইরশাদ করেছেন- 

৮৮9) 55801 ৪ ভা ৬১৬ ও 
“আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।' 
(হিজর ১৫:৪৯) 
এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
১৪৯১০ Ble ১৪ ৩০5 জে এ. বি অভি তি তি) ৩৪) 
জন্য সাড়া দেব । নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ 
থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে !' 
(মুমিন ৪০:৬০) 
অনেকে মনে করতে পারে হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ডাক শুনেন 
না। তাদের এ সংশয় নিরসনকল্পে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

42১91 ৮ ১৯ fl OB উস 
‘আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে ” (কফ ৫০:১৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 

০৩ Er dy এ) 96188 ৩৫ 


সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । (বাকারা ২১১৫) 


০০০] নট ০৩ al ০1 0৩ Moy ale এ] oo ঠা ১৪ ০৯ ১ ০৪ 


০4৫4 


FA 


কিতাবুল ঈমান ৩৫২ 


ইবনে উমর থেকে বর্নিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবাকে গ্রহণ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুমূর্ষ 


অবস্থায় না পৌছে । (মুসনাদে আহমাদ ১৫৫৩৮, ৬১৬০, ৬৪০৮, মেশকাত ২৩৪৩, 
তিরমিযী ২০৮, ৩৫৩৮) 


দুই : জানের হিফাজত (হিফজুন নাফ্স) 
মানব জীবনের যেসকল মৌলিক বিষয়ের হিফাজত করার জন্য ইসলাম 
গুরুত্বারোপ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো “হিফজুন নাফ্স' বা জীবনের 
নিরাপত্তা । এটা সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । এজন্য অনেকেই 
স্লোগান দেয় স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই । অথচ তাদের কাছে এজন্য 
সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নাই । ইসলাম ধর্ম-ই হলো একমাত্র দ্বীন, যেখানে 
গুরুত্ব সহকারে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । আর এজন্য রয়েছে 
ইসলামে অনেকগুলো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। নিম্নে সেগুলো 
ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো । 
এক : কিসাস। 
জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার 
মধ্যে অন্যতম হলো “কিসাস* । কেউ যদি কাউকে সেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে হত্যা 
করে তাহলে তাকেও তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনের ভাষায় এটাকেই কিসাস বলা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
5:23 55 dh এ ও ৩০৯৪ Le ob UT ৯0 জা 
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“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর “কিসাস* ফরয করা 
হয়েছে । স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী । 
তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে 
সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে । এটি 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত । সুতরাং এরপর যে 
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বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় 
তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে !' বোকারা ২:১৭৮) 

এ আয়াতে কিসাসের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । সাথে সাথে বলা হয়েছে, 
“কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন’ । এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য । 
কেননা এর মাধ্যমে কিসাসের উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে । কিসাসের 
বিধান প্রতিষ্ঠীত হলে মানুষ মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত হবে । 
হত্যাকারী যখন নিশ্চিতভাবে জানবে যে, কাউকে হত্যা করলে তাকেও 
হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা ব্যতীত কেউ তা ক্ষমা করতে 
পারবে না, এমনকি দেশের প্রেসিডেন্টও নয়, তখন সে তার কাঙিক্ষত 
ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে । এভাবেই দুটি জীবন রক্ষা পাবে। 
মানবরচিত আইনে যদিও হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান রয়েছে, কিন্তু, 
সেখানে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে দেশের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা করে 
দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে সংবিধানের 
প্রেসিডেন্টের ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার অধ্যায়ে একথা উল্লেখ রয়েছে_ 
“কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে 
কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনা ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড 
মওকুফ, স্থগিত বা হাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে । আর এ 
কারণেই আমাদের সমাজে খুন, গুম, হত্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে । 
অঙ্গের বিনিময়ে অঙ্গ : 

শুধু হত্যা নয়, কেহ যদি কারও অঙ্গ কর্তন করে তাহলে তারও সে অঙ্গ 
কর্তন করতে হবে । এটা হলো অঙ্গহানীর বিনিময়ে অঙ্গহানী করার কিসাস । 
এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

১১০ ০১0) lu ০৪01 ৩৪৬ GAN ০৪৫৬ সে 5 ক ভি এ? 
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‘আর আমি এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান 
ও দাতের বিনিময়ে দাত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম । 
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অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে । আর 
আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই 
জালিম |” মোয়িদা ৫:৪৫) 
দুই : চিরস্থায়ী জাহান্নাম । 
হত্যার বিনিময়ে উপরোল্লিখিত কিসাসের সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির 
বিধানও রাখা হয়েছে । কেউ যদি কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে 
তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
4 9 এও ale Ali ৮০৪০ ও 00৬ ০ 50512 ৩৮ 08 ১ 
‘আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে 
জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে । আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, 
তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আজাব প্রস্তুত করে 
রাখবেন !' (নিসা ৪:৯৩) 
এ আয়াতে খুবই ভয়াবহ সতর্কবাণী রয়েছে । কেননা একদিকে চিরস্থায়ী 
জাহান্নাম অপরদিকে আল্লাহর গজব, লা'নত ও কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদান 
করা হয়েছে। 
মানব হত্যার ব্যাপারে আল কুরআনের স্বকীয়তা : 
মানব হত্যার ব্যাপারে কম বেশি সকল ধর্মগ্রন্থেই সাবধান করা হয়েছে। 
কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেভাবে সাবধান করা হয়েছে সেভাবে কোনো ব্যক্তি, 
গোষ্ঠী বা কোনো লিখিত গ্রন্থে করা হয় নাই । এমনকি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থেও 
নয় । এটা পবিত্র কুরআনেরই স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । কেননা পবিত্র কুরআনে 
কোনো মানুষকে হত্যা করলে গোটা মানবজাতিকে হত্যার সমান অপরাধ 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো মানুষকে হত্যার হাত 
থেকে বাচানোকে গোটা মানবজাতিকে বাচানোর সমান বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৩৮০ bet তেএ ৭ ও oli ৬ ১০৪ 2 লি এ এ YS tp 
৩২/৪। bt সে এ তরি 
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“যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে 
কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল । আর যে তাকে 
বাচাল, সে যেন সব মানুষকে বাচাল ।' (মায়িদা ৫:৩২) 
তিন: দিয়াত । 
ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার শাস্তি যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তেমনিভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে 
ফেলে তাহলে তার জন্য ‘দিয়াত’ এর বিধান রাখা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
Ho 55) ৮১৯ ৬৯ ৩ ৩৩ ৬০ ওত 3 এ ৩৪ অ np ON ৩ 
০ FES 5৩ eB ০ ৩৬ ১৬ 195. fy এস! মি YS 
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“আর কোনো মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত 
(হলে ভিন্ন কথা) ৷ যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, 
তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ 
দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে । তবে তারা যদি 
সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না) । আর সে যদি তোমাদের 
শত্ৰু কাওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে । 
আর যদি এমন কাওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি 
রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের 
কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে । তবে যদি না পায় তাহলে 
একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
ক্ষমাস্বরূপ । আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।' (নিসা ৪:৯২) 
চার : আক্রমনের মোকাবেলা করা । 
জীবনের নিরাপত্তার জন্য আরেকটি পদক্ষেপ হলো শক্রপক্ষের হামলার 
মোকাবিলা করা । কেউ যদি কারো ওপর আক্রমণ করে তা প্রতিহত করার 
জন্য বিধান রাখ হয়েছে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
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“সাইদ ইবন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় 
তবে সে শহীদ ৷ যদি কেউ তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে 
শহীদ ৷ যদি কেউ নিজের জীবন রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ । যদি 
কেউ তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ |” (তিরমিযী ১৪২১, আবু দাউদ 
৪৭৭৪, নাসায়ী ৪১০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৯, মেশকাত ৩৫২৯) 
এমনিভাবে যখন মুমিনদের দুটি দল মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য 
মুখোমুখি হয়, তখন তা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ রয়েছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
SPUN ৬৩ ০১০৮ উদ ১৬ এ 1৯৪৩6 1 এন ০ ০৪৬ 2) 
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‘আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দাও । অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর 
বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা 
যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । 
তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে 
মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো । নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের 
ভালোবাসেন ৷” হুজরাত ৪৯:৯) 
পাচ : আত্মহত্যা হারাম । 
জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

(০ ৮৫ ৩৩ 4 ৩ ৮৯ 69 
‘আর তোমরা নিজেরা নিজদের হত্যা করো না । নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 
ব্যাপারে পরম দয়ালু । (নিসা ৪:২৯) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে- 
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৬০০৯ তব এ] 0 tf অথ এ পক 8 
“এবং নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না । আর সুকর্ম করো । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সুকর্মশীলদের ভালোবাসেন ।* (বাকারা ২:১৯৫) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৩7 ১৮ ৬০ ০৬ ০৩ ale এ]। এত জা ৩৪ BE এ] ৮) GP জা ৬৪ 
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“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা 
করল সে ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে নিজেকে ফেলে 
দিতে থাকবে । আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করলো সে ব্যক্তি 
জাহান্নামে চিরকাল বিষপান করতে থাকবে । আর যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র 
দিয়ে আত্মহত্যা করলো তার ধারালো অন্ত্রটি তার হাতে থাকবে । যার দ্বারা 
সে জাহান্নামে চিরকাল নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে ! (বুখারী ৫৭৭৮, 
মুসলিম ৩১৩, তিরমিযী ২০৪৪, আবু দাউদ ৩৮৭৪, নাসায়ী ১৯৬৪, ইবনে মাজাহ ৩৪৬০, 
মুসনাদে আহমাদ ৭৪৪৮) 
ছয় : চিকিৎসা গ্রহণ । 
জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি হলো রোগ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধকরণ । হাদীসে ইরশাদ 
1১৬ 595 ৮5 J ৩৪ Ft ৮৮১) ৮৬ dl ৬৮৮ 4 Jy) ৬৪ ৮ 4 ৩ 
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“জাবের রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক রোগের-ই ওষুধ রয়েছে যখন কোনো 
রোগের ওষুধ যথাযথ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন আল্লাহর ইচ্ছায় 
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সে সুস্থ হয়ে যায় ৷’ (সহীহ মুসলিম-৫৮৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৯৭, বায়হাকী 
২০০৪২, মেশকাত ৩৫১৫) 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও চিকিৎসা গ্রহণ 
করেছেন । তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা হাজামত (শিঙ্গা লাগানো) 
এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন । এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে 
৬৪) দিনটি উদ এ এপি জরা শিস ০৪ পেত 0 ৩ ol গে ৬ 
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‘আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং শিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে 
বিনিময় (মুজরী) দিয়েছেন । যদি অপছন্দনীয় হতো তাহলে তিনি এটা 
করতেন না |” (সহীহ বুখারী-২২৭৯, ২২৭৮, মুসলিম ৪১২৪, ৫৮৭৯, আবু দাউদ ৩৪২৫, 
মুসনাদে আহমাদ ১১২৯) 
সাত : ক্ষতিকর বস্তু হারামকরণ । 
জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার 
মধ্যে আরেকটি হলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা 
করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
“তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে ৷ 
(আ'রাফ ৭:১৫৭) 
এ আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৌলিক দায়িত্ব 
সমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
তিনি পবিত্র জিনিসকে হালাল ঘোষণা করবেন । আর অপবিত্র জিনিসকে 
হারাম ঘোষণা করবেন । একারণে পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে মানব 
দেহের জন্য ক্ষতিকর কতগুলো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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কিতাবুল ঈমান ৩৫৯ 


“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের গোশত 
এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে জবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, 
প্রহারে মরা জন্তু, উচু থেকে পড়ে মরা জন্ত অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে 
মরা জন্তু এবং যে জন্তু, হিংস্র প্রাণী খেয়েছে তবে যা তোমরা জবেহ করে 
নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পুজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং 
জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ । (মায়েদা ৫:৩) 

আট : ধুমপান হারাম । 

জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
আরেকটি হলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা করা । 
আর ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে বর্তমান আধুনিক যুগে একটি মারাত্মক বস্তু হলো 
ধূমপান । যা সর্বজন স্বীকৃত । এমনকি খোদ বিড়ি-সিগারেটের গায়েও লেখা 
থাকে, “ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৷’ আর ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া বা পান 
করা হারাম । অতএব ধুমপান করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপে হারাম । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এই ধূমপান পদ্ধতি না 
থাকার কারণে শরী'আতের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকে বিভ্রান্তির 
স্বীকার হয়েছেন । কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন । কেউ মাকরূহ তাহরীমি 
বলেছেন । আবার কেউ সরাসরি হারাম বলেছেন । আর এই সর্বশেষ 
মতটিই সঠিক | এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল সমূহ নিয়ে 
পেশ করা হলো। 

১. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর 

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এটা সর্বজনস্বীকৃত । পৃথিবীর 
সকল সভ্য ও জ্ঞানী লোকেরা ধূমপানকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে 
আখ্যায়িত করেছে । এ কারণে বিডি-সিগারেটের গায়ে লেখা থাকে 
‘ধূমপানে মৃত্যু ঘটে, ধূমপানে স্ট্রোক হয়, ধূমপানে যক্ষা হয়, ধূমপানে 
বিষপান’ ইত্যাদি । আর পবিত্র কুরআনের উসুল অনুযায়ী মানব দেহের 
জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম । 

“তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে ।' 
(আ'রাফ ৭:১৫৭) 

অতএব ধূমপান করা হারাম । 
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২. ধূমপান আত্মহত্যার শামিল 
ধূমপান মানুষকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় । আর মৃত্যুর দিকে 
নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হারাম । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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“এবং নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না ।' (বাকারা ২:১৯৫) 
যেহেতু আত্মহত্যা করা হারাম সেহেতু ধীরে ধীরে যে জিনিস কোনো 
মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় সেটাও হারাম । অতএব ধূমপান করা 
হারাম । আত্মহত্যা করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- 

৩০৮০ ৮৫ 0৩ এ 91৮৪০ ki 33 

‘আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু ।” (নিসা ৪:২৯) 
৩. ধূমপান অপচয় 
ধূমপান করা অপচয়, কেননা ধূমপানে না খাদ্যের প্রয়োজন মিটায় না পানির 
প্রয়োজন মিটায় । না অন্য কোনো উপকার করে । আর যেটা কোনো 
উপকার করে না নিশ্চয়ই সেটা অপচয় । আর অপচয়কারীকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা করেছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
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‘আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই । 
আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ ৷’ (বণী ইসরাঈল ১৭:২৭) 

এ আয়াতে একদিকে যেমন অপচয় করা হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। 
অপরদিকে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে । আর 
যে কাজ করলে মানুষ শয়তানের ভাই হয়ে যায় সেটা অবশ্যই হারাম । 
অতএব ধূমপান করা হারাম । 

৪. ধূমপান একটি খবিস কাজ 

ধূমপান একটি খবিস (মন্দ) কাজ, আর যত খবিস কাজ রয়েছে ইসলামে 
তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
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“এবং তাদের জন্য উত্তম বস্তু হালাল করে আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে ৷ 
(আ'রাফ ৭:১৫৭) 

৫. ধূমপান দুর্গন্ধযুক্ত এবং কষ্টদায়ক 

ধূমপান দুর্ঘন্ধযুক্ত এবং মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ৷ যারা ধূমপান করে না 
তাদের কাছে এটা খুবই কষ্টদায়ক । আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম । 
অতএব ধূমপান করাও হারাম | কাচা পিয়াজ, রসুন ও মূলা জাতীয় 
তরকারিতে সামান্য দুর্গন্ধ রয়েছে । যা ধূমপানের চেয়ে অনেক কম । কিন্তু 
যেহেতু এগুলো খেলে মানুষ কষ্ট পায় তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কাচা পিয়াজ, রসুন ও দুর্গন্ধযুক্ত কাচা কোনো তরকারি খেয়ে 
মসজিদে আসতে বারণ করেছেন । পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
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‘জাবের থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে 
ব্যক্তি কাচা পিয়াজ, রসুন, কুর্রাছ (দুর্গন্ধময় এক জাতীয় সবজি তরকারি) 
খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে | কেননা নিশ্চয়ই 
মানুষ যাতে কষ্ট পায় মালায়েকাহ (ফেরেশতা)গণও তাতে কষ্ট পান । (বুখারী 
৮৫৪, ৮৫৫, মুসলিম ১২৭৬, ১২৭৭, আবু দাউদ ৩৮২৭) 
ধূমপানের দুর্গন্ধ অধূমপায়ীদের জন্য আরো বেশি কষ্টকর । অতএব ধূমপান 
করাও হারাম | 
৬. ধূমপানকারী বেঈমান হয়ে মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে 
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“জাবের থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ যে 
ব্যক্তি কাচা পিয়াজ, রসুন, কুর্রাছ (দুর্গন্ধময় মূলা জাতীয় এক প্রকার 
তরকারি) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে | কেননা 


মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেস্তারাও তাতে কষ্ট পায় ।' (মুসলিম ১২৮২, নাসায়ী 
৭০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫০১৪, মেশকাত ৫২৫৫) 
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অতএব, ধুমপায়ীর নিকট আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তারা আসবে না। 
সুতরাং মৃত্যুর সময় শয়তানের খপ্পরে পরে বেঈমান হয়ে মারা যাওয়ার 
আশঙ্কা খুবই প্রবল । 
৭. ধুমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে । কারণ 
জাহান্নামীদের নাক-মুখ দিয়ে ধোয়া বের হবে । আর ধূমপায়ীদের নাক-মুখ 
দিয়ে ধোয়া বের হয় । আর দুনিয়াতে যে যার সাথে মিল রাখবে আখিরাতে 
তার সাথে তার হাশর হবে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
পপ 418 লি ৩০ lg ale dl এত এ০। 4324৩ এ ০ তা ৩৪ 
ইবনে উমর (ো.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে সে এ 
সম্প্রদায়েরই একজন ।' সুনানে আবু দাউদ ৪০৩৩, মেশকাত ৪৩৪৭) 
সুতরাং ধূমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে মিল রাখার কারনে সে নিজেও 
জাহান্নামীদের একজন । আর যে কাজ করলে মানুষ জাহান্নামে যায় সে 
কাজটি হারাম । 
৮. ধোয়া আল্লাহর আজাব তথা কিয়ামতের লক্ষণ । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে_ 
৩০ ১৬৬ গা Sb BY 

“যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ !' (দুখান 8৪:১০) 
ধূমপানকারীরা নাক-মুখ দিয়ে ধোয়া বের করে আল্লাহর গযব কেই আহ্বান 
করে। 
৯. ধূমপানের কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় । অথচ আল্লাহ 
প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি সংরক্ষণ করা ফরজ । নষ্ট করা হারাম । এই কারণেই 
মদকে হারাম করা হয়েছে । কারণ তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয় । 
১০. ধূমপানের কারনে ধূমপানকারীর ঠোটের সৃষ্টিগত রূপ বিকৃত হয়ে 
যায় । আর কোনো অঙ্গ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হারাম এবং শয়তানের 
কাজ । 
এ] Gl ১48 প৪0) ০0 OT চল MATS El ৮৪০৪) 
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কিতাবুল ঈমান ৩৬৩ 


“আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই 
তাদের আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই 
আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা 
তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো ! (নিসা ৪:১১৯) 

১১. ধূমপানের কারনে ধূমপানকারীর অভ্যন্তরে ধোঁয়া প্রবেশ করে । আর 
ধোয়া আগুন থেকে সৃষ্টি আর আগুন ভক্ষণ করা হারাম । নিশ্চই আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের খাবারের জন্য আগুন সৃষ্টি করেননি । 

১২. ধূমপানকারীরা বাথরুমে গিয়েও ধূমপান করে । বাথরুমের দুর্গন্ধ 
আর ধূমপানের স্বাদ মিলিয়ে খায় বলেই সিগারেটের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে 
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় । অথচ বাথরুম হলো মল-মূত্র ত্যাগ করার জায়গা 
খাবার জায়গা নয় । 


তিন : আক্ল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাজত করার জন্য ইসলামের 
বিধান সমুহ 

এক : মদপান ও সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম করা হয়েছে । 
মানুষের আকৃল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ প্রদত্ত বড় একটি নি'আমত । 
বোকা নির্বোধ ও আহম্মক লোকদের সমাজেও যেমন কোনো গুরুত্ব নেই, 
ইসলামেও তেমন কোনো গুরুত্ব নেই । এজন্য পবিত্র কুরআনে বারবার 
জ্ঞানী লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে । এই নি'আমতের মূল্যায়ন করা বা 
রক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি । এ কারণেই ইসলামে মদ্যপান করা হারাম 
করা হয়েছে যেহেতু তৎকালীন আরব সমাজে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন 
ছিলো, তাই মদ্যপান করাকে একবারে হারাম না করে ধাপে ধাপে হারাম 
করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা না করে বলা হয়েছে 
মদের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি দুটোই রয়েছে । তবে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি । 
এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

১০ ০99 ৮৫ &৪ 2 নি পে এ গাও তলব ৪৪ ৩০১ 
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তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । বলো, এ দু'টোয় 
রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার । আর তার পাপ তার 
উপকারিতার চেয়ে অধিক বড় । (বাকারা ২:২১৯) 
এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে পারলেন মদ্যপানে 
লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি । তাই অনেকেই মদ্যপান করা ছেড়ে দিলেন । 
দ্বিতীয় ধাপে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে এমনকি সালাতের 
ধারে-কাছে আসতে নিষেধ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
3992 ০19 ৩৮ ৪০৩ 3 alt NG ৫197 2০5 
“হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, 
যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বলো !' (নিসা ৪:৪৩) 
এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়েকিরাম আরও সতর্ক ও সাবধান হলেন । 
এমনকি অনেকে মদপান ছেড়েও দিলেন । কেননা যেই জিনিস পান করে 
সালাতের ধারে-কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই জঘন্য 
খারাপ । এভাবে যখন মদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো এবং মদ 
ছেড়ে দেওয়ার জন্য সকলেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো তখনই তৃতীয় 
ধাপে মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান নাযিল করা হয়। পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
৬০ ৮ ৮৯১ 0১১69 ০০৪০০ চাও pad এ ১৪ এ ভা ও 
59220 ৮55 Sy ৩1 SEE 2 US ০৮৭৬ ৮৫৫4 ১১৮৬ IE 
পট 4৬ DLN ১) এ] ৮১ ৬৪ পিল pally এব ও scaly 
“হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ 
তো নাপাক শয়তানের কর্ম । সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে 
তোমরা সফলকাম হও | শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে 
শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায় । আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত 
থেকে তোমাদের বাধা দিতে । অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?’ মোয়িদা 
৫:৯০-৯১) 
এখানে আয়াতের শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশ্ন করেছেন, 
“তোমরা কি বিরত হবে না?’ সাহাবায়ে কিরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 


০৮ প% 





HE আমানের তর (তাফসীর ইবনে কাসীর আল 
মায়িদা: ৫:৯০-৯১ তাফসীর দ্রষ্টব্য) 

এ আয়াতের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে মদ্যপান করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
শুধু তাই নয়, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ করার জন্য ইসলামের সর্বপ্রকার নেশা 
দ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 


9... ০০) 6 এ এল তি এ ৪ আত GAM এ পরি 


0 ০৫০৫৬ 
“আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম !’ (বুখারী ৪৩৪৩, 


৪৩৪৪, ৪৩৪৫; মুসলিম ৫৩৩২, ৫৩৩৫; আবু দাউদ ৩৬৮৬; ইবনে মাজাহ ৩৩৮৮, ৩৩৮৯, 
৩৩৯১, ৩৩৯২; তিরমিযী ১৮৬৩, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৮) 


দুই : হাদ্দুল খমার । 

মদপানকারীর জন্য হদ বা নির্ধারিত শাস্তির বিধান করা হয়েছে- 

এ 0১০) 76 00৩ ৩৬৪ ৩2 9 ১৪৪ গল ০৬ ৬০১৬ ডা LE ১৪ 

47 ad UCAS ০৪199 Sf ox ও ৩৬ ১2০3 এড dl ৬০ 
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“উকবা বিন হারেছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; নুআইমান অথবা ইবনে 

নুআইমানকে নিয়ে আসা হলো মদ পানরত অবস্থায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আদেশ করলেন তাকে 

প্রহার করার জন্য উকবা বলেন যারা প্রহার করেছিল তদের মধ্যে আমিও 

একজন এবং আমরা তাকে জুতা এবং খেজুর গাছের ডাল দিয়ে প্রহার 

করলাম ! (সহীহ বুখারী ২৩১৬) 

তিন : মদের ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ । 

মদপান করা ও নেশার মুলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে মদের ব্যবসা করা, 

বহন করা, তৈরি করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । পবিত্র হাদীসে ইরশাদ 

হয়েছে- 


কিতাবুল ঈমান ৩৬৬ 
hye জর্জ ০35 শত এত El এত alt 43০০ পদ IH সাজি ol ৩৪ 
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ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আ.) 
আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা লা'নত করছেন 
মদকে, যে মদ নিংরায় তাকে, যার জন্য নিংরানো হয়, যে তা পান করে, 
যে বহন করে, যার জন্য বহন করা হয়, যে মদ বিক্রি করে, যে পরিবেশন 
করে, যার জন্য পরিবেশন করা হয় তাদের সকলের ওপর লা*নত ।' 


(মুসনাদে আহমাদ ৫৮১৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০, আবু দাউদ ৩২৮২, সহীহ ইবনে হিববান- 
৫৩৫৬) 


চার : বংশ হিফাজত করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান 
ইসলামে যেসকল মৌলিক বিষয়গুলো সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ 
করা হয়েছে তার মধ্যে বংশ হিফাজত করা অন্যতম | কেননা বংশ পরিচয় 
মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বতন্ত্র নি'আমত । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বংশ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে অনুগ্রহ 
প্রকাশ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
1948 EL LET Vee) Cos 2 14 এ তে য়ে dll %7 

‘আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে 
বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন । আর তোমার রব হলো প্রভূত 
ক্ষমতাবান ! (ফুরকান ২৫:৫৪) 


এ আয়াতে বংশের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে । এটি 
মানবজাতির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । এ কারণে এটিকে রক্ষা করা অত্যন্ত 
জরুরি । আর সেজন্য ইসলামে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
নিম্নে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো । 


কিতাবুল ঈমান ৩৬৭ 
এক : যিনা-ব্যাভিচার ও অবৈধ মেলা-মেশা হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
৮, 59 2৬ UC ধর ৪1 85 03 

“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ 
পথ !’ বেণী ইসরাঈল ১৭:৩২) 
দুই : যিনা ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে “১০০ দোররা'র বিধান । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৪১ এ মী) এ MIS UG এ Be ৩৫০ ০০9 YS GAGE ভান ভাট 

০৯০৮ ০২৮৬ ৩৩ 9 FU 09 ৩ 9০৮ AS Sj ab 
'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত 
করো । আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক 
তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না 
বসে । আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আজাব প্রত্যক্ষ করে ।” (নুর 
২৪:২) 
এ আয়াতে বিবাহিত অবিবাহিত পার্থক্য করা হয় নাই । কিন্তু এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১০৯ HA los এ i do dl 5 ১5 ঞ এ ৩০ আও Sf 5 ০৪ 

1০১৮০ ৪০ ১৮৭ ০০০১) 

“যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি অবিবাহিত যিনাকারীকে একশত বেত্রঘাত এবং এক 
বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিতেন ।” (সহীহ বুখারী ২৬৪৯) 
তিন : যিনা-ব্যভিচারী বিবাহিত হলে “রজম বা পাথর ছুড়ে হত্যা*র 
বিধান 
7৮০3 কত dit এত এড 2500 pe এত এ hy আন 9 Pk LF 
LEG ES 4৩ ০99 Gl 7৮০০ ale dil এ 0৫০ CS এ) 9 
di he dl ০5০0 oF ৪৪৬০০ ৬৫৪০9 এন জগ) ধা alo JH ০০ 
এ 6 0৩৬ ০9 ১১5০ ৮৩৬ ০৬ ও] ৬6 এ ৫৪০9 7৮০৮৪ 


কিতাবুল ঈমান ৩৬৮ 
all পা $7 ১19 &। CH Ley) 498 19০3 ali শুভ 3 
yf Led ০৫ ১ Ai ০০৪19 ৪ JED Lar ৬9 ১ ৬ ৯৮ 
০১1০৯ 
“ওমর (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের ওপর বসা 
অবস্থায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন এবং তার ওপর কিতাব নাযিল 
করেছেন আর তার ওপর যে সমস্ত আয়াত নাধিল করা হয়েছিল তার মধ্যে 
রজমের আয়াতও ছিল আমরা তা পড়েছি, মুখস্ত করেছি এবং অনুধাবন 
করেছি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় রজমের 
আয়াত বাস্তবায়ন করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি তবে আমি ভয় 
পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সময় আসবে যে, লোকেরা বলবে; 
পরবর্তীতে তারা পথভ্রষ্ট হবে আল্লাহ তা'আলার নাযিল কৃত ফরজ বিধান 
পরিত্যাগ করার কারণে । নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবের বিধান রজম প্রতিষ্ঠিত 
করা হবে এ সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার ওপর যারা বিবাহের পর যিনায় লিপ্ত 
হবে এবং তাদের এই যিনা দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে অথবা মহিলার 
গর্ভ প্রকাশিত হবে অথবা তাদের কেউ সেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিবে ৷ (সহীহ 
বুখারী-৪৫১৩) 
ইসলামে যিনা-ব্যভিচারে উৎসাহ প্রদানকারী সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছ। এজন্য বিবাহে উৎসাহ প্রাদান করা হয়েছে, দাসীদের বিয়ে 
করার বিধান দেয়া হয়েছে । মহিলাদের পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। 
মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা হারাম ঘোষণা 
করা হয়েছে, চক্ষু নিচু রাখতে বলা হয়েছে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান 
দেয়া হয়েছে । বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে বা একান্তে সাক্ষাত করা 
হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । বৈবাহিক জীবনে ক্ষতির আশঙ্কা করলে 
তালাক’ ও ‘খোলা’ করার বিধান রাখা হয়েছে । 
চার : বিবাহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। 
১2০109190১4 09০ ১৬ € 00 ৬০৪০ ভি dN ক 8S ৬ ৩13৪ 


কিতাবুল ঈমান ৩৬৯ 


“তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দু'টি, 
তিনটি অথবা চারটি । আর যদি ভয় করো যে, তোমরা সমান আচরণ 
করতে পারবে না, তবে একটি !' (নিসা ৪:৩) 
এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দনীয় নারীদের বিয়ে 
করতে বলেছেন এবং প্রয়োজন হলে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি 
দিয়েছেন । আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো এ আয়াতে শুরুই করা হয়েছে দু'টি 
দিয়ে । তারপর শেষে বলা হয়েছে যদি সমান আচরণ করতে না পারো 
তাহলে একটি বিয়ে করবে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
১০ ০ alt ১ se ১9700 2৪ ও ৩৭৪০ ০৬ 3 ৩০০৮০ এ৪ ১৪ 
এ) ০৪০০ এ 0 Es ed ৫ এড পিএ? এও AEE এ 
০৮ iy 978 5০01 EEL ১ শু 29 ৪ ৮9 এডি A ৬০ 
ELI ALES উল ৮ ৮০ ০০০ ০০০ ০০ 
“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা কতিপয় 
অসহায় যুবক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম, 
তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে যুবক সকল! তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে কেননা নিশ্চয়ই তা 
চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে । আর যে ব্যক্তি 
বিয়ে করার সামর্থ রাখে না সে যেন অবশ্যই সাওম পালন করে | কেননা 
তা যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ।' (বুখারী ৫০৬৫, ৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪, ৩৪৬৬, 
নাসায়ী, ২২৪১, ৩২১১) 
পাচ : পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে । 
৩৫১ ০৫ ৬০ ০৬০ ৩৬ না ৮০০) ৩০০০ ক) ৩ তা 
(৮৮010৮ ALON ০8১ 4৪ ০১9৮ of ৬র্স 
“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদের বলো, 
“তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, 
তাদের চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে । ফলে তাদের 





২ জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে । 


কিতাবুল ঈমান ৩৭০ 
কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷’ (আহযাব 


৩৩:৫৯) 
এ আয়াতে বুঝা যায় যে সকল নারীরা পর্দা করবে তাদের কেউ উত্যক্ত 
করতে পারবে না । ইভটিজিং করতে পারবে না । সুতরাং যারা আদালতের 
রায়ের মাধ্যমে পর্দার বিধান বাতিল করে ইভটিজিং বন্ধ করতে চায় তারা 
আল্লাহর সঙ্গে উপহাস করছে । ইভটিজিং বন্ধ করার একমাত্র উপায় 
আল্লাহর বিধান কায়েম করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন_ 
859 ০59 Ba ৩9 301 DG EH OFF US IS ৬ ০১) 
Es ০ Jf sy SE জি এ] 9০ এ! 4893 de ০৬৪9 
1762 
‘আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলি যুগের মতো 
সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত 
প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করো । হে নবী 
পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিভ্রতাকে দূরীভূত 
করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে !’ (আহ্যাৰ ৩৩:৩৩) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন_ 
সপ আ/এ এটি এ 318৯৭) পা ৮১০৪ ৮১৭ & 
৩৮০৬ 0) ০৪১৯ ০০০) ৩৯১৮ ৮ aah SEL ০5 ০৯ ys 
UL Ey ০১১৬ UG ৩৬ SE ৩৯০ Gre) Ge Hb ৩0 ৩৪৪১ 
৬9 ১৮9৮ 2 ১5৭ পরী 2 Cel 9 9458 oT yf Sel 2 ১১ 
৬ sf ০ tat 9 ৮০5 ও 9 (০১ fj ০1১৯ 709 
১০৬ 09 ৮০ ৩১৮ Se 18৬৮ পি জর এ 5 JE ৬ Hf 
এ ১১0 বদ dt 4.9 bg ৬ ৩ ও ৪ ৮৪০ 
be Lg 
“মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয়ই 
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তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত । আর মুমিন নারীদের 
বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের 
হিফাযত করবে । আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য 
তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত 
করে রাখে । আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, 
স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের 
ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে । আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ 
করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে । হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই 
আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।' নর 
২৪:৩০,৩১) 
ছয় : মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা 
হারাম । 
৬৭৩ bd ০95৮ CABS 9৬ LE of গা তে রড টপ লে 9০৪ ৪ 
১১ UB 053 ৮০৪ কও ওঃ 
“হে নবী-পত্তিরা, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও । যদি তোমরা 
তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো 
না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুন্ধ হয়। আর তোমরা 
ন্যায়সংগত কথা বলবে ! আহ্যাৰ ৩৩:৩২) 
সাত : চক্ষুকে সংযত রাখার বিধান দেয়া হয়েছে । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
পল এএ। এ. EF EUS ০৪১51১৯০0৮১ ৮1৯5 ০১৭9 
‘মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয়ই 
তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত !' (নূর ২৪:৩০) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 


৮৮8 ৬৯৭9 ৯৯১০] ৬ ১৬ ০৩৯ Bs 
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“.. আর মুমিন নারীদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং 
তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে.. 1” নুর ২৪:৩১) 
আট : কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে । 
৬১৩৩1১4০19০ ও A ০৯ UES UT জে রথ 
“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ 
করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমাতি নেবে এবং গৃহবাস দের সালাম 
দেবে । এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ 
করো । (নূর ২৪:২৭) 
2৫৩ পিএ ALS ৮0 05409 ক ভি 90৮১৮ 9০ allt প্রা ৪ 
৪9০০ ০৯৭ ১০3 228 ৩৫ শি ৩৬০ ৩৮০ dl BLS 98 ৬৭ ০৮ ৬৯১ 
৮৫৩ ০9৮ AN তত = 39 lS El ৩১৬ sal 

৮৪৩ 2৪৩ Airy ৩৫টি ASS Alt Ld ৩০ ০৪৭ ৬৬৩ ৮৫ 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে (দাসী) এবং 
তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে 
অনুমতি গ্রহণ করে । ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা 
তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং “ইশার সালাতের পর; এই তিনটি 
তোমাদের [গোপনীয়তার] সময় । এই তিন সময়ের পর (অন্য কোনো 
সময়ে বিনা অনুমতিতে আসলে) তোমাদের এবং তাদের কোনো দোষ 
নেই । তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয় । এভাবে 
আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন । আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷ (নুর ২৪:৫৮) 
সেক্ষেত্রে ‘ইদ্দত’ পালন করার বিধান দেয়া হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
১০1922০3০০৭ ৬৩ ক li 0০ জে গা ওত OG JE 
১৬০ ৬৯ di ৬৮ জে AAD ৩৬৬ ৬৬৩ ৩৬৫৪ শা 
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145 ১৬ ৮৮ 5৬ ০৯৯১০০ erie জ ৩৯০১3 ০৯১৬৬ ০৯১১৪ 
৭১১০ USS 1 AIG এ 3৬ ৯৬ ON VS BE ও A OL এল baile 
1০৮ ০০৫ ৩৩0 9! GE 401 Hy ০৯9৪০ Gf ৮ ৩০ 
‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর 
অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় 
করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে 
হিফাযাতকারিনী এ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে । আর তোমরা 
যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের 
ত্যাগ করো এবং তাদের (মৃদু) প্রহার করো । এরপর যদি তারা তোমাদের 
আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহান । আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক 
এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও | যদি তারা মীমাংসা চায় 
তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, 
সম্যক অবগত । (নিসা ৪:৩৪-৩৫) 
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
১ ১১১৯৭ ১৯১০০ 2 ১১১১ ০১৬০৫ এক AD গা লও 1১1 
Ali of 1০৫ 39 Ld ৮9 এ ৩০১ 04 0০9 19১24 Ine hd 
এ 2৪৫ ০০3 KS ০০৮০৩ 49 ৩ ৯৫০৩ ali 519৯9 17 
০৪৩ সঞ 04 40 31199 ঞ। 19207 
‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে 
পৌছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদের রেখে দেবে অথবা বিধি 
মোতাবেক তাদের ছেড়ে দেবে । তবে তাদের কষ্ট দিয়ে সীমালজ্ৰনের 
উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের 
প্রতি জুলুম করবে । আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে 
গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহর 
নি'আমত এবং তোমাদের ওপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, 
যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় করো 
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এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত !' 
(বাকারা ২:২৩১) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- 
7 9 99 CASE ১ Chass ১৬ 02 AL AG পলা লি 13 
৬4১ ৮20 db bak ৮ UE 04 Bo gf ৩৪১ ০৬ ts 
৩১০ 3 ০৪ ৮4 809 4৮9 ৮৫ 
‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে 
পৌছবে তখন তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদের 
বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয় । 
এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে । এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক 
পবিত্র । আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না । (বাকারা ২:২৩২) 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
০৯১৮৫০০৪০৪0 1১৮) HAS লি ৩ গল শত ০] পি ৪০০ ও 
bl এ৩ ৬৮ ০১০০০ ৬৬ 5১৬ সন এ) DS em pall এ 
“তোমাদের কোনো অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এমন 
অবস্থায় যে, তোমরা তাদের স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোনো মোহর 
নির্ধারণ করনি । আর উত্তমভাবে তাদের ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর 
ওপর তার সাধ্যানুসারে এবং সংকটাপন্ের ওপর তার সাধ্যানুসারে । 
সুকর্মশীলদের ওপর এটি আবশ্যক ! (বাকারা ২:২৩৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-_ 
উর) এ] 5৮9 হা 1১০৮ Coda 2৯১8১ ৭০ তত 2. জা হি 
“01১১৯ ৩09 লে এ ও OF 3 ৩৪১৯৭ NO ৩৬১৪ ৩ FP 
1৮ ৬১ এ ০০০৭ এ] এ ৩১১৩ ১ 2 ৪5 UB এ] 5১০৬ এ ০ 
‘হে নবী! বেলুন) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত 
অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং ‘ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং 
তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে । তোমরা তাদের তোমাদের বাড়িঘর 
থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না । যদি না তারা কোনো 
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স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা । আর যে 
আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের 
ওপর জুলুম করে । তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) 
কোনো পথ তৈরি করে দিবেন । (তালাক ৬৫:১) 


পীচ : মান-মর্ধাদা হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান 

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা সম্মানিত মাখলুক । ইরশাদ হচ্ছে- 

৮১৫০৪) SE ০ ৮১03 Py lS ৮৯৫০৪ BST ৬ ৩ এ, 
ens ls ০৮০৪ ৩৪ 

“আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদের স্থলে 

ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি উত্তম রিযষৃক । আর আমি যা 

সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের ওপর আমি তাদের অনেক মর্যাদা 

দিয়েছি ।' (বণী ইসরাঈল ১৭:৭০) 

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে_ 

EE ০০৮৬ ১০১০ এ০ আর 

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে । (ভীন ৯৫:৪) 

এই মানবজাতির মান-মর্ধাদা, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করার প্রতি যথেষ্ট গুরুতৃ 

আরোপ করেছে ইসলাম । কজেই কেউ যদি কারো মানহানিকর কোনো 

কাজ করে তার জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ শাস্তির বিধান । যথা- 

এক : হাদ্দুল কাজাফ । 

কেউ কারো ওপর যিনাব্যভিচারের অপবাদ দিলে চারজন সাক্ষী হাজির 

করতে হবে । তা না পারলে “হদ্দে কাজাফ' অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা 

হয়েছে। এ প্রসে্গ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

US, Sal ১০৪৪ ut 512 ah 1০ ০ ০০০১ ১৯ (409 

14:০9 ৩৫১ এ ৮15 ০০01 1 ০১2০4 oh ৬১) Ww 0 

5 এ) ৩৫ 
‘আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা 


চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং 


কিতাবুল ঈমান ৩৭৬ 


তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক । 
তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে 
নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু |” (নূর ২৪:৪-৫) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-_ 
১৫৮৮৮ ৯ ৬ ৮19 5৯5 ৫ লি হি ৩৪০ ১৫ Galt এ 
১৮ পি পে 4০৫ এ ক? pil ০০ জা ও Gp 
Uy 2 5 ৬৪ 115190$91০2 ৬৪৫ ০০১৭ ১৬০১৭ ৩৯ ৪১৯০ 
১9১৫0724540 ০485952455৫ ae 9 
নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল । 
এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, 
যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে । আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে 
প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহা আজাব | যখন তোমরা 
এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের 
সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না এবং বললো না যে, “এটাতো 
সুস্পষ্ট অপবাদ’? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? 
সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে 
মিথ্যাবাদী । (নূর ২৪:১১-১৩) 
এটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ৷ ৬ষ্ঠ 
হিজরীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে 
ফিরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন । রাতের শেষ 
ভাগে আয়েশা রো.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান । কিন্তু পথে তিনি 
তার গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন । তিনি তার হার খুঁজতে থাকেন। 
এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায় । তিনি হাওদার ভেতরেই আছেন মনে 
করে কেউ তীর খোঁজ করেনি কারণ তীর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা । হার 
খুজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে । তখন তিনি 
ছুটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে 
যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত কোনো লোক আসবেন । অবশেষে এ 
কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান (রা.) সকাল বেলায় আয়েশা (রা.) কে দেখতে 
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পেলেন এবং নিজের উটে তাকে আরোহন করিয়ে নিজে পায়ে হেটে উটের 
রশি টেনে সসম্মানে তাকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন । এ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কয়েকজনকে সাথে 
নিয়ে আয়েশা (রা.) এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে । অবশেষে 
আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করে আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতা 
ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে 
দেন । এই ঘটনাটি ‘ইফ্‌ক’ এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ । 
এভাবে অপবাদ রটনাকারীদের শাস্তির বিধান নাযিল করা হয়েছে৷ তাছাড়া 
তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর অভিশাপ । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
Un ur ৪ 1) ০১) ০৬] ০৬০০০ 057 lt Of 
“যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা 
দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত । আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব । (নুর 
২৪:২৩) 
দুই : গিবত বা পরের দোষ চর্চা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
৮) 1১০ এপ 03 ৯ 0 এম ০1 2 ৩ 155 191 15: ০৭ রা € 
ESSA Ee UT EASA 
[SA] ৮১ তি dS 

‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক । নিশ্চয়ই কোনো 
কোনো অনুমান তো পাপ । আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না 
এবং একে অপরের গীবত করো না । তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত 
ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে 
থাক । আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো । নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা 
কবুলকারী, অসীম দয়ালু । (হুজরাত ৪৯:১২) 
পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

SHS ০০ 9! 371 ০০ এ Kall 5১৬ পা) ভিড! ৬৯৮ ৩9 ০৩ ৩৪ 
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১৮০ 4 284 ৬৮ & 584 3 ক তত 913 ale ঝা ভি 258) 
‘জাবের এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তোমরা গিবত থেকে 
বেঁচে থাক । কেননা গিবত যিনা থেকেও জঘন্য অপরাধ । কারণ যখন 
কোনো ব্যক্তি যিনা করে ফেলে তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ 
ক্ষমা করে দেন । কিন্তু গিবতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা 
করেন না যতক্ষন পর্যন্ত যার গিবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করে । (জামেউল 
কাবীর লিস্সুযুতী-১/১০১১২) 
তিন : বিদ্রুপ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 
তানাবুজ বিল আলবক্বাব বা খারাপ নামে কাউকে ডাকা হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে 
০৮৮ 
১০0০৪ করত 1205 09 LSC als ৫০ ৮০1০৯ ST Of ভা গল 
১4৬] ৮৯ 5438 জপ 5) এ Gd) 
“হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রপ 
না করে, হতে পারে তারা বিদ্রপকারীদের চেয়ে উত্তম । আর কোনো নারীও 
যেন অন্য নারীকে বিদ্রপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রপকারীদের চেয়ে 
উত্তম । আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে 
অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না । ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! 
আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম | (হুজরাত ৪৯:১১) 
চার : সন্দেহ, সংশয় যুক্ত জিনিস বর্জন করে সন্দেহ মুক্ত জিনিসকে 
গ্রহণ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে । 
এরা শে) ale এ] এ পথ ৩৪ ০৩ 4s এ ৩) জন ১০ ০০৯ ১৪ 
এ) ০৩০0 ১০ ale পি 5 BG ৩০ কি 344 642 তৈ ৪9 35 
3৩৭ ০ ry ১৮ 01 ১ ad ৬৩৫ 5 এ চি ১০2 BH SUE 
ary ১৩১৬ dl ০৮ SH 0 dt ৬ ৬৮০ 
‘নু'মান বিন বশির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হালাল বিষয়াদি স্পষ্ট এবং 
হারাম ও স্পষ্ট । আর এ দুটির মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহ যুক্ত জিনিস । 
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অধিকাংশ মানুষ জানেনা এগুলো কি হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারামের 
অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে তা ছেড়ে দিবে সে তার ধর্ম এবং সম্মানকে পবিত্র 
রাখল । আর যে তার মধ্যে লিপ্ত হবে সে অচিরেই হারামের মধ্যে লিপ্ত 
হবে যেমন কোনো ব্যক্তি সংরক্ষিত এলাকার সীমানা ঘেঁষে পশু চড়ালে 
অচিরেই তা সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহের 
একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা 


হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ | (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৮১, সুনানে তিরমিযি- 
১২০৫, নাসায়ী ৫৪১২) 


এ হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত জিনিস বর্জন করতে বলা হয়েছে । কেননা 
সন্দেহযুক্ত জিনিস গ্রহণ করতে করতে একসময় হারামকেও গ্রহণ করতে 
পারে । অথচ হারাম গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । অপর হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে_ 
4 6 এ! ০৫০ 6 69603 oA এ Ef 6 ০৬৭ জর by ০ U6 
‘সন্দেহ যুক্ত জিনিসগুলোকে বর্জন করো এবং সন্দেহ মুক্ত জিনিসগুলোকে 
গ্রহণ করো ।” (বুখারী ২০৫১) 
আরো একটি হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত জিনিস গ্রহণ করতে বলা 
হয়েছে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 

Xa এ ৩০ ডে ভ্প এও 8০৮ এ & 6০০ ও ০৪9 
‘ইবনে উমর (রা.) বলেন বান্দা তাকওয়ার বাস্তবতায় পৌছতে পারে না 
যতক্ষন না সে সন্দেহ যুক্ত জিনিস গুলোকে বর্জন করে ।' (সহীহ বুখারী ৭) 
অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
৬০৮6 ad 0950 ৫ ০৬ জেনে ভিড জর ০ 5 ০ ভা) LUG 
৬ ০ ০ SUB পে শি টি CS 09 Ll ১৪ লে ০ U6 
৩6৮9 জা এ ১০৮ ৩ ঠা UL অরুন Lay ৫ ৪5 ০১১৩ 
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“হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ আমার কাছে নেক এবং গুনাহ্‌ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করার জন্যঃ আমি বললাম হ্যা । আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নিজের আঙুলগুলো একত্র করে আমার বক্ষের উপরে মৃদু আঘাত 
করে বললেন; হে ওয়াবেসা! তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো । 
তোমার মন বা অন্তর যেটার ওপর স্থীর হয় (জায়েয বলে ফাতওয়া দেয়) 
সেটাই নেক । আর যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, দিধা-দ্বন্ দেখা 
দেয় সেটাই গুনাহ । যদিও লোকেরা (মুফতি সাহেবরা) তোমাকে জায়েজ 
বলে ফাতওয়া দেন !' মুসনাদে আহমাদ ১৮০০১, ১৮০০৬, ১৮৩০, ১৮৩৫) 


ছয় : মাল হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমুহ 
এক : অন্যের মাল অবৈধভাবে ভোগ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন : 
0195 819৫ ০৬০ ৬! €19339 ole SE AIP SE ৫9 
“আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না 
এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের 
সম্পদের কোনো অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার । 
(বাকারা ২:১৮৮) 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন_ 
4৩ 5384959৪128 06 5" EG এ! ৪1949" 2৮ of ৩৪ 
১১ %7 ood এ! ৮৪০০9 এ এ আত এ এত পেগ cd 
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‘এটি এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার কাছে কারো সম্পদ রয়েছে অথচ 
তার কোনো প্রমাণ নেই। ফলে সে অস্বীকার করলো এবং বিষয়টি 
বিচারকের কাছে উপস্থাপন করলো । অথচ সে জানে যে এ সম্পদ তার 
নয় । বরং যে দাবি করছে তার । সে জেনে শুনে এভাবে প্রতারণা করে 
বিচারকের মাধ্যমে ফায়সালা নিয়ে সম্পদ ভোগ করলো । যদিও সে নিশ্চিত 
যে সে অন্যায়কারী এবং হারাম ভক্ষণকারী ৷’ (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম 
উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য) অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) অন্যায়ভাবে 
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অন্যের মাল ভোগ করার আরেকটি প্রকার বর্ণনা করেন যা সবচেয়ে জঘন্য 
ত। আর তা হলো- 

৪০০ এ ১১ 8১ 9৯9 « ৮০০ Jul fo ar) £ 58 ৮6) 
El ০ CE $ sak 1০১ স্ব ০৯৮ হি] 1৬৯ ১৮৪০০ 
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৫১৩০ ও 
বিচারকদের ঘুষ দেওয়া যাতে অন্যায়ভাবে তার পক্ষে বিচারের রায় দেওয়া 
হয় । অতঃপর বিচারক ঘুষের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে তার পক্ষে রায় দেয় 
এবং সেও মিথ্যা হলফ করে তার পক্ষে রায় নিয়ে নেয় ৷’ (আইসারুত তাফাসীর 
বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের তাফসীর) এমনিভাবে অন্যায়ভাবে অন্যের মাল 


আত্মসাৎ না করার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আরো ইরশাদ করেন- 
১0 6 Bes 03 ১0. 0৮4৮৬ SS ১9194 ৫190 2৭৮ @ 
(৮৮০ 0 ৩৬ 4 0 ৮৪০19 US ৮ 
“হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে 
খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা । 
আর তোমরা নিজেরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 
ব্যাপারে পরম দয়ালু !' নেসা ৪:২৯) 
পরবর্তী আয়াতে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করার আরেকটি চমৎকার 
দিক বর্ণনা করা হয়েছে । আর তা হলো ধর্মীয় মুখোশ পরিধান করার 
মাধ্যমে । যেমন, পীর সাহেবগণ তাদের মুরীদদের বিভিন্ন আদব শিক্ষা 
দেন। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো খালি হাতে পীরের সাথে 
দেখা করা বেয়াদবি । এমনিভাবে কেউ অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে টাকা- 
পয়সার বিনিময়ে বিভিন্ন খতম পড়ানোর পরামর্শ দেওয়া । যেমন খতমে 
খাজে গান, খতমে ইউনুস, খতমে জালালি, খতমে নারিয়া, বুখারী খতম, 
কুরআন খতম ইত্যাদীর মাধ্যমে, আবার কেউ কবর মাজার তৈরি করে 
বিভিন্ন মরা গীর-বুজুর্গদের দোহাই দিয়ে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা । 
আবার ক্ে তাবিজ-কবজ বিক্রি করে, আবার কেউ জীন-ভূতের আছর বা 
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মানুষের ক্ষতির দোহাই দিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করে । আর এ সবকিছুই 
করেন এক শ্রেণীর পীর-বুজুর্গ ও আলেম নামধারী ধর্মীয় প্রতারকেরা । 
এদের প্রসেঙ্গ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
করেছেন_ 
৮০০ nl 054 SY ০৪3 ১৬01 oe VS রী 192 ৮৭ এ 

এ 4৮০৮6 38247 
“হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই পণ্ডিত ও সংসার র বৈরাগীদের অনেকেই মানুষের 
ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় ।' 
(তাওবাহ ৯:৩৪) 


হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 


রিডার নর 


Fa 


ENE OEE 
৩৮৮১/৬৬ 
“সাইদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি অন্যের জমি থেকে 
অন্যায়ভাবে এক বিঘাত পরিমাণ জমি দখল করবে কিয়ামতের দিবসে এ 
পরিমাণ সাত তবক জমি তার গলার মালা বনিয়ে দেয়া হবে !' (সহীহ বুখারী- 
৩১৯৮) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত আয়তের মাধ্যমে অন্যের মাল 
অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে সকলকে সাবধান 
করেছেন । অতঃপর ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা আরো মারাত্মক অন্যায় 
বলে আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
1 0:59 105 2৮5 ৬ ০5৬ 9৫ lb A 09934 (8 
তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ 
করবে ! (নিসা ৪:১০) 


কতাবুল ঈমান ৩৮৩ 
দুই : বাকপটুতার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করাকে নিষেধ করা 
হয়েছে। 
SL 0৬ ৮০0 এ dn ৬০ ali ০5০0 ১ ৪ i ০৮0 হল মা ১৪ 
ao Go ০২৩৪ ১৬ ১৭ (এপ এব পিন এও প্র ১১০০০ 
BIST ০৪১৫ ২০ ক এ হে এডি এ১৪ এও 
উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, তোমরা অনেক সময় আমার কাছে পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসার 
জন্য আসো । অনেক সময় দেখা যায় যে একজন অপরজন হতে বেশি 
বাকপটু ও অধিক যুক্তির অধিকারী হয় । (জেনে রেখো কথার চাতুর্ষে যদি 
কেউ তার অপর ভাইয়ের কোনো হক অন্যায়ভাবে নেয়) আমি যদি কারো 
তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরো হবে তাই সে যেন তা গ্রহণ 
না করে) !' (সহীহ বুখারী- ২৬৮০, মুসলিম ৩৫৭০, মুসনাদে আহমাদ ২৫৬৭০) 
হাদীসে আরো বলা হয়েছে- 
এ! AS ০০ ৩৯১১ ০৯০৬৮ ৮ এ) প্র JU আগা ৩ 93 9 LAG ৩৪ 
AE 2 9 all ০১০০ Geral JB lay ale dl এ পে 
ক 4 ০3৬ এ ৩ এট এ SA U8 ৩৯ ৩৩ এ of এ 
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“আল কামা স্বীয় পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন যে, হাদরামাউত থেকে এক ব্যক্তি ও কিন্দা থেকে এক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলো । 
ওয়া সাল্লাম এই লোকটি আমার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত জমিন জবর-দখল করে 
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রেখেছে । প্রতিউত্তরে কিন্দা নিবাসী লোকটি বললো, ওটাতো আমার জমি । 
আমার দখলে আছে এবং আমিই তাতে কৃষি কাজ করি। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরামাউত নিবাসী লোকটিকে বললেন, 
তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে । লোকটি বললো, না কোনো প্রমাণ নেই। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তাহলে তো তোমার 
প্রতিপক্ষের কসমের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে ৷’ হাদরামাউত নিবাসী লোকটি 
বললো, “তাহলে তো সে মিথ্যা কসম করে আমার সম্পদ নিয়ে নিবে । 
কেননা লোকটি পাপীষ্ঠ । সে মিথ্যা কসম করতে আল্লাহকে ভয় করে না । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “এটা ছাড়া তোমার 
আর কোনো পথ নেই । লোকটি হলফ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো । 
লোকটি যখন হলফ করে চলে যাচ্ছিলো তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'লোকটি যদি অন্যায়ভাবে পরের মাল ভক্ষণ 
করার জন্য মিথ্যা হলফ করে থাকে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় 
সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন !' (সহীহ 
মুসলিম ৩৭৫, আবু দাউদ ৩২৪৭, ৩৬২৫, নাসায়ী ৫৯৮৯) 
হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে 
dl 01 ০৫ Gf 7৮73 ৮৬ ঞ এপ এ] 55০0 ৩৬ ০৬ 8 এ ১9 
৬৫0৬ 042৭ a HA পসরা Af আআ 95 এ এ এও ও তে 
১৮০ ভা 6) ৮৩ ১3০ is এ GIG Niky লা ৬15 Po 
47৮ ৩ Ht ft ০5 FS লি ৮9) ৩ ৬৩ ০০19 UT 
৬০৯) ৮০৮ ১৮৮) 2০ ৪৮৮) ৮৮ এল) ৩9 UO Ue এ এ 
৩১) ০৬০০৭ SO ০০০০ 
“আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা পবিত্র । কেবল মাত্র পবিত্র জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন । আর 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাধারণ মুমিনদের প্রতি সেই 
একই আদেশ করেছেন, যা তিনি রাসুলগণের প্রতি আদেশ করেছেন । আর 
তা হলো_ 
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১০৬ ০০৯ ৩ ৬৫০1১) el ৮1১৬ ১০৮ Wy 

“হে রাসুলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভালো বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম করো । 

নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সৰ্ম্পকে আমি সম্যক জ্ঞাত |” মুমিনুন ২৩:৫১) 

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র ও উত্তম বস্তু খাওয়ার 

নির্দেশ দিয়েছেন । ঠিক একই নির্দেশ দিয়েছেন সাধারণ মুমিনদেরও | তিনি 

ইরশাদ করেন- 

2589) 6 ০৬৫৮ ১৮19৫ 190 ডে 

“হে মুমিনগণ, আহার করো আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযক দিয়েছি তা 

থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তারই ইবাদাত 

করো ।* (বাকারা ২:১৭২) 

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “একজন 

মানুষ দীর্ঘ সফর করে (মক্কায় আসে) । সফরের কারণে তার চুলগুলো ধুলো 

মলিন ও এলোমেলো হয়ে যায় । এ অবস্থায় আল্লাহর কাছে দুহাত দারাজ 

রাবিব! । অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং 

হারাম খাদ্য দিয়েই সে লালিত-পালিত হয়েছে । তার দু'আ কি করে কবুল 

হতে পারে?’ (মুসলিম ২৩৯৩; আহমাদ ৮৩৪৮) 

তিন : ঘুষ নেওয়া । 

হারাম উপার্জনের আরেকটি পন্থা হলো ঘুষ । এটি সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত 

৬৭21 7945 ake আও এএ ৩৮9 ৩৪ ৩৬ 2৮ Sf dt ab ৩ 
০০০3 

“আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের প্রতি 

লানত করেছেন ।” আবু দাউদ ৩৫৮২, তিরমিযী ১৩৩৬, ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ্‌ ২৩১৩) 

চার : মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ী । 

Lh By এ] AS ২ ESS ০৪ ৮০১ ale ঝা এ গা ১৪১১ tf 

dl ৪৮ 4 ০১১০ ৬০৬ I লা ৮৩৩ ৮) SF 8) 1 958 3 
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এ 4। 0৯০) € ৮৯১০1১৮913৮ ১১ সা ০৪ ১০ ৯৩ 74১ আপ 

S381 ০০০৭০ 84০ 09 ০৫৭০ এনা 
‘আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তিন প্রকারের মানুষ যাদের সাথে আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামতের দিবসে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে 
(রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। 
তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি" ৷ হাদীসের বর্ণনাকারী আবু জর (রা.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাটি তিনবার 
বলেছেন । তখন আবু জর (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওরা ধবংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তারা হলো ক. 
(অহঙ্কার বশত:) টাখনু গিঁড়ার নিচে লুঙ্গি-পাজামা পরিধানকারী, খ. 
উপকার করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী বা খোটা দানকারী, গ. মিথ্যা হলফ করে 
অচল মাল সচলকারী ।' (বুখারী ২৩৬৯, ২৬৭২, মুসলিম ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯ তিরমিযী 
১২১১, ১৫৯৫, আবু দাউদ ৩৪৭৬, ৪০৮৯, নাসায়ী ২৫৬২, ২৫৬৩, ২৫৭৪ইবনে মাজাহ 
২২০৭, ২২০৮, মুসনাদে আহমাদ ৭৪৪২, ১০২২৬) 
হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে- 
5 সত & আশ এ. 555 এ ৩ ও ০৪ মঠ প্র জি ০৪ ৬ 
Ph ৮০০ ০5০৩ 7০3 ৮৩ dil ৪০ 401 0550 এ 2 ৪৮৬৭ ৬ 
BLL ১9555 ০৬০) Alt ১০০ ed 91 Ed ০9 5 ০৪৪ et 
‘কায়েস ইবনে আবী গরাজাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা 
ব্যবসায়ীরা সামাসীরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম । অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন । 
তখন তিনি আমাদের এমন একটি নাম রাখলেন যেটি পূর্বের নামের চেয়ে 
ভালো । আর তা হলো তিনি বললেন, 'হে তাযের (ব্যবসায়ী) গোষ্ঠী! 
নিশ্চয়ই ব্যবসার সাথে বেহুদা কথাবার্তা ও অযথা কসম করা হয়ে থাকে । 
সুতরাং তোমরা সাদাকার মাধ্যমে (দানের মাধ্যমে) তার প্রতিকার করো ।' 


(আবু দাউদ ৩৩২৮, নাসায়ী ৩৭০৬, ৩৮০৭, ইবনে মাজাহ ২১৪৫, মুসনাদে আহমাদ 
১৬১৩৫) 
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পাচ: দালালী । 
৬৪৩ ১০ ae এ ৬০ এ 4৮০০ এ ০৬ ও ০ ৮০১৪৪০ এ ০ 
১৬০1 এ উ ক ৬৬ মল ৬৪ উঠিল ৮৫0 EE 59 

Lal ৩১ El ৬৪ ওঠ এপ 6১৮ এপ 
“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের মুখে ঘাটি পেতে গ্রাম্য লোকদের মাল ক্রয় 
করতে নিষেধ করেছেন । (কেননা এতে গ্রাম্য কৃষক ধোকা খেতে পারে, 
অথবা বাজারের লোক সরাসরি কৃষক থেকে ক্রয় করলে যে মূল্যে ক্রয় 
করতে পারতো তার থেকে বঞ্চিত হবে) ৷ শহরের ব্যক্তি গ্রাম্য কৃষকদের 
মাল বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন । (অর্থাৎ গ্রাম্য কৃষক থেকে মাল 
রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে বিক্রয় করে দেওয়া । এতে শহরের লোকদের 
ক্ষতি হয়। কেননা কৃষক তাড়াতাড়ি বিক্রি করে চলে যাওয়ার জন্য একটু 
কম মুল্যে বিক্রয় করে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো । কিন্তু শহরের লোক 
সেটা করবে না। এ কারণে নিষেধ করা হয়েছে । তবে যদি কৃষকের 
উপকারের জন্য হয় সেটা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না)। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো নিষেধ করেছেন, কোনো মেয়েলোক 
কর্তৃক কোনো পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীকে তালাক 
দেওয়ার শর্তারোপ করা এবং কোনো জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একজনের 
কথাবার্তা চলাবস্থায় অপরজনকে প্রস্তাব করতে নিষেধ করেছেন । আরো 
নিষেধ করেছেন দালালি করা থেকে (অর্থাৎ মাল চালিয়ে দেওয়ার জন্য 
অযথা মালের প্রশংসা করা । অথবা কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধুমাত্র দাম 
বাড়ানোর জন্য দাম বলা) । আরো নিষেধ করেছেন তাসরিয়াহ করা থেকে । 
(অর্থাৎ দুধের পশুর দুধ কয়েকদিন পর্যন্ত দোহন না করে বিক্রয়ের জন্য 
বাজারে নিয়ে যাওয়া । যাতে স্তন বড় দেখা যায় এবং ক্রেতা অধিক দুগ্ধ 


লাভের আশায় চড়া মূল্যে ক্রয় করে) !' (বুখারী ২৭২৭, মুসলিম ৩৮৯১, ৩৮৯৪, 
নাসায়ী ৪৫০৩) 


ছয়: ভেজাল । 
০১ 24০ 520 এ % 7143 le dil ৪০০ 41 ০০) 500৯ এ ১৪ 
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‘আবু হুরায়রা রো.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের একটি খাদ্য-দ্রব্যের স্তুপের নিকট দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । তিনি স্তুপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরের মালগুলো 
ভিজা পেলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসায়ীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘একি!’ সে বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ! বৃষ্টির পানি 
লেগেছে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি এ 
ভিজা অংশকে উপরে রাখনি কেনো, যাতে লোকেরা দেখতে পেতো? যে 
(মানুষকে) ধোকা দেয় সে আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।' (মুসলিম 


২৯৫, মেশকাত ২৮৬০) 
সাত : ইয়াতিম । 
14৩ মু ও লে BE উঠি ০০) এড di ০ এ]। ০১০) ০৬ ৭৬০ ১৪ 
০০৪৪ 2%) ৩০৮9 মল I 
“সাহল রো.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিমের দায়ীত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে 
পাশাপাশি অবস্থান করবো ।” (বুখারী ৫৩০৪, মুসলিম ৭৬৬০) 
০৫১। (01191 JE ৮5) ae ঞ এ | 050 Of TAA df 96 
এ! 00০৮ dt ০৪৫। 05) ০০৭0 lb BEI IG 28 5 4। ০5০0 ৫০৪ 
০ 3৪১ ০৮9 EG SBD ৮ IT জলা ০৩ ST টে 
EAT EEE 
‘আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধংসাত্মক গুনাহ থেকে বাচো । প্রশ্ন 
করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! কি সেগুলো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, “সেগুলো হলো ১. শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. 
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা । ৫. সুদ 
খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা, ৭. স্বতী-সাদ্ধী মুমিন 
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নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া 1” (বুখারী ৩৮৬৬, ৬৮৫৭, মুসলিম ২৭২, আবু 
দাউদ ২৮৭৬, নাসায়ী ৩৬৭৩) 
আট : ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা । 

19০০ 39579 00 ৮৮3৭ ৪ ১১৬ ০ এ এ এম SST ৩ এ 
তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ 
করবে | নেসা ৪:১০) 
IL এ ৮318 09 CL Cait UU Uy ipl A GT 
mS ৫৬৮ ০৩ & 
“আর তোমরা ইয়াতিমদের তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা 
অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন- 
সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয়ই তা বড় 
পাপ !' নেসা ৪:২) 
নয় : চোরের জন্য ‘হদ’ হাত কাটার বিধান রাখা হয়েছে। 
8 Ary allt তে UST CLS জে গড Uf Abid Br GaN 
‘আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের 
অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাব স্বরূপ এবং 
আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷’ (মায়িদা ৫:৩৮) 
এ আইন বাস্তবয়ন করলে দেশে চোর থাকতে পারে না । সোনার বাংলা ও 
সোনার মদিনার মধ্যে এখানেই পার্থক্য । সোনার মদিনায় আজান হয়ে 
গেলে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত একটি কাল পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খোলা রেখে 
লোকেরা মসজিদে চলে যায় । কোনো প্রকার চোরের ভয় থাকে না । অথচ 
সোনার বাংলায় ভালো জুতা নিয়ে মসজিদে গেলে নামাজের পরে তা আর 
খুজে পাওয়া যায় না। এ পার্থক্য এ জন্য যে, সোনার মদিনায় চোরের হাত 
কাটার বিধান কার্যকর রয়েছে । আর সোনার বাংলায় এ আইনকে বর্বর ও 
মধ্যযুগীয় আইন বলে বাতিল করা হয়েছে । অথচ আল্লাহর আইন বাতিল 
করার অধিকার কারো নেই । কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 
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এ ভে ৫ তি dr, “আর আল্লাহ-ই হুকুম করেন এবং তার হুকুম 
প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই ।” (রা'দ ১৩:৪১) । এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশ বংশের শাখা 
বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করার পর তার হাত না কাটার 
ব্যাপারে সুপারিশ করা হলো তখন তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান 
করলেন । যা নিম্নের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে- 
| ৮৮) 2০৬ ১৪ 8০৪ ১৪ OS ০1 ১৪ তর (৬ আন তা হও ৪০ 
A ৮৫৫ ১: 190 ৬০০, El 2১১৯০] ৪ ৩৬ ৮৫ 508 ১ ৫৬ 
৬ ৯ ডে ভন ৫ ও ও ৮১19 lors ae এ এত dln 4৯ 
ale ln ৬৩ adit 0550 0& চন একি লি ale i এ dl ০০ 
ES ৩৯ ০! ০৬ ০ ০৮৯৬ 2 ad ১১০০ ১০০০ ও জা বি 
19:81 Ui gd 0০০ 11) ১6 ০4) ed ৩০০ 1১! 1156 if 23 

৩০০১৩ ০৪৮৫৯ ০৪০৬৫ 59 alot নি Sod এ 
‘আয়েশা (রো.) থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে 
বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল । তারা বললো, এই মহিলার 
ব্যাপারে কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে 
সুপারিশ করবে? এরপর তারা বললো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই 
দুঃসাহস করতে পারে না । তখন উসামা (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে 
সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুতবা দিতে দীড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 
নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে যখন তাদের 
কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত । আর যখন কোনো 
গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার ওপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্ত 
বায়ন করত । আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও 
চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম 1” (বুখারী ৩৪৭৫) 
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দশ : ছিনতাই, রাহজানী, ডাকাতির জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে । 
31955 01505 ৮৮১0 ও ০৮59 4550) এ) ১৪১০ ডেম পঙ্গু 
৬০ ক ৩৫১ ০০১0 ০ ৮ ৯৬৩ ১৫১3 ০৬ ৪ 919০4 
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‘যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ করে 
বেড়ায়, (ডাকাতি) তাদের আজাব কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে 
অথবা শুলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা 
কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে । এটি 
তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে 
মহাআজাব । (মায়িদা ৫:৩৩) 
এ আয়াতে ডাকাতির বিভিন্ন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির 
বিধান রাখা হয়েছে । তাছাড়া মানসিকভাবেও এ ধরনের কাজগুলোকে 
ঘৃণিত ও বর্জনীয় উল্লেখ করে হাদীসে সাবধান করা হয়েছে । পবিত্র হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে- 
৬9 GH (0০) ale dl এত dl এ ০৪ Ls dl ৮০) GP তা ১৪ 
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“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, কোনো যেনাকার যখন যেনা করে তখন সে মুমিন অবস্থায় যেনা 
করে না। মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান 
করে না। কোনো চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না 
এবং কোনো ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে তখন সে মুমিন অবস্থায় 


ইনতাই করে না । (বুখারী ২৩৪৩, ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, ২১৭, তিরমিযী ২৬২৫, আবু 
দাউদ ৪৬৯১) 


এগার : বেচা-কেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোকা দেয়া হারাম 
ঘোষণা করা হয়েছে। 


কিতাবুল ঈমান ৩৯২ 
EGA এ ৩6 হন of 5 GAIN of dl এ ৪৫০ এ 2১০০ ৬ 
Sand ও ১৪) ১০ ৩৫ ৩ ৬৪ পি) ০6 এ এ dl 4৮০ 
“আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
প্রতারণা ও ধোকামূলক ব্যবসা নিষেধ করেছেন !’ মুসনাদে আহমদ-৮৮৮৪) 
হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে 
bs ০৪৩ এপি ০৬ ৩০ ৮০১ ৩ আআ ওতে এ ০5১ এও ৩৩ ৯৪৭৬ ৩৮ 
হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 


মুসলিমদের ধোকা দিবে সে আমাদের মুসলিম উম্মাহ এর অন্তর্ভুক্ত না !' 
(তারিখুল কাবীর লিল বুখারী -৭/৫৬) 


বার : লেন-দেন, চুক্তিপত্র লিখে রাখা ও স্বাক্ষী রাখার বিধান দেয়া 
হয়েছে। 
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‘হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর খণের লেনদেন 
করবে, তখন তা লিখে রাখবে । আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন 
ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোনো লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ 


শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না । সুতরাং সে যেন লিখে 
রাখে এবং যার ওপর পাওনা সে (খণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে । 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৩ 


আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে 
যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার ওপর পাওনা রয়েছে সে (খণ 
গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্ত বলতে না 
পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে 
দেয় । আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ । 
অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন 
নারী- যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো। যাতে তাদের 
(নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয় ৷ সাক্ষীরা যেন 
অস্বীকার না করে, যখন তাদের ডাকা হয় । আর তা ছোট হোক কিংবা বড় 
তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি 
আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ । আর 
তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী | তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় 
যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের 
কোনো দোষ নেই । আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা 
করবে এবং কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না । আর যদি 
তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার । আর 
তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা 
দেবেন । আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী । (বা্থারা ২২৮২) 
তের : মাল অপচয় করা, নষ্ট করা, বোকা-জ্ঞানহীন লোকদের হাতে 
মাল অর্পন নিষেধ করা হয়েছে। 
১১০51) 4১ ৮১৯39 এও SS এ এত শা Sp দন 1৯ 8 
১১০ 4 78195 
‘আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে 
তাদের আহার দাও, তাদের পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা 
বলো ।' নেসা ৪:৫) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে 
(24১43 49 এলি 023 ০৪৫9 28৮ SA 1১০? 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৪ 
‘আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও । আর 
কোনোভাবেই অপব্যয় করো না ।” বেণী ইসরাঈল ১৭:২৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন- 

19১2 42 SEES ১9 ০৬০ ০1156 ০১৭ ol 
‘নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই । আর শয়তান তার রবের প্রতি 
খুবই অকৃতজ্ঞ ৷’ বেণী ইসরাঈল ১৭:২৭) 
চোদ্দ : ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের বিধান জারি করা হয়েছে 
এবং সীমালজ্বন না করার আদেশ দেয়া হয়েছে । 

Lb ৩৪ ডে 9০5 SF ১৬ Al ৬৮ ৮ SW ৮১80 ও &। Ses 
Ge Lait ০ 3 এত খু) alt GS ty LIC 919 BF 6 আট 
১৮ 4০৬ ১৬ ৬ । ly 874 19১3) 20) LS OU 2) 4 ০৩ ৩! 87 
৮৫ ১54 ৫ এ এ ot fi ৮৮০ ০৮) ০ ৩০ ৬৯০ ly 
৬ Ls 5 ri dri nh CS ভে 
‘আল্লাহ তোমাদের তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক 
ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ । তবে যদি তারা দুইয়ের 
অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন 
ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক । 
আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সেযা 
রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে । আর যদি তার সন্তান না 
থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন 
ভাগের এক ভাগ । আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য 
ছয় ভাগের এক ভাগ । অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে 
অথবা খণ পরিশোধের পর । তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান- 
সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা 
তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত । নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় | আন নিসা ৪:১১) 
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে 
0009 BF ৮ তে 903 08503 0209 YF ৫০ তন ০৩৮৪ 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৫ 
A 90 চন 2০৮93 ১৮৮ জেন 9 2 Be Og 
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“পুরুষের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্ীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে 
একটি অংশ রয়েছে । আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও 
নিকটাত্ীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক 
বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে । আর যদি বন্টনে নিকটাত্রীয় এবং 
ইয়াতিম ও মিসকিনরা উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাদের তা থেকে 
আহার দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে ।' (নিসা ৪:৭-৮) 
পনের : যাকাত ফরজ করা হয়েছে । 
দান-সদকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে । গরিব আত্রীয়স্বজনদের ওপর 
মাল ব্যায় করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে । যাতে সে চুরি করতে বাধ্য না 
হয়। 

০11 ৬০ 15603 851 13 54201 ৯ 
‘আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের 
সাথে রুকু করো ।' (বাকারা ২:৪৩) 
dl ৩1 এ এ ঠক RSID 192৩ ৩০ EN 199 Ua) 19৮30 
“আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল 
তোমরা নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে । তোমরা 
যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দৃষ্টা ৷’ (বাকারা ২:১১০) 
LE 0 0 ওঠ 

“আর ভিক্ষুককে তুমি ধমক দিওনা ।* (দুহা: ১০) 

3৮13 FOL ৩ শান ও 
“তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক |” যোরিয়াত ৫১:১৯) 
উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো দ্বীন ও দুনিয়ার বড় ধরনের ক্ষতি 
করতে পারে এমন সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত ‘হদ’ বা 
শাস্তি নাজিল করেছে এবং তা কোনো মুজতাহিদ বা মুফতির ইজতেহাদের 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৬ 


অপেক্ষায় রাখেন নাই । বরং আল্লাহ (সুব.) নিজেই কুরআনে তার বিধান 
অবতীর্ণ করেছেন । 
ষোল : সুদ হারাম করা হয়েছে এবং সুদের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। 
সুদ একটি মারাত্মক ব্যাধি । মুসলিম জাতির ধ্বংসের একটি ভয়াবহ অস্ত্র । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার এক সুস্পষ্ট ঘোষণার নাম সুদ । সুদ 
সম্পর্কে কুরআনের ঘোষনা- 
৩১ Lali ০ SEEN এল ভন 2 US UL OPA 0 00 OSL ni 
১০৯৮৮ ৮৪ ৩০ ০ (৮) লা এ এপ) ৬০ ০৪ ওলা 185 পি 
৬৪ ৮ 3৩। ৬০ এ ০৬ ১) ali এ 555 ০০ ৩ »ও SG 4) 
০১১৬ 
“যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ 
করে পাগল বানিয়ে দেয় । এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের 
মতোই । অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম 
করেছেন । অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর 
সে বিরত হলো, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার 
ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের 
অধিবাসী । তারা সেখানে স্থায়ী হবে ।” (বাক্বারা ২:২৭৫) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
19৮8 2 ১৬ ০৮৮ ES 0 01 ০ জে 51599 NE 19০ Calli প্রা ৪ 
Uy ১৯4৮ এ SAL ৮৯) SB 5 9) 459 এ ৬ ৯১9 
১ 
‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, 
তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও । যদি তোমরা তা না করো 
তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি 
তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে । 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৭ 

তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে না !' (বাকারা 
২:২৮৭-২৮৮) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
১১০৬ শি মু 1 88০০ ১৬০৬ 5 সর্ট ২19 ও GG 

০৯১১ ৮৫৫4 0১009 A Ab, ৩৪৩ ৩৫৮ El 1 185, 
‘হে ঈমানদারগন! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেও না । আর আল্লাহকে ভয় 
করতে থাক যাতে কল্যাণ অর্জন করতে পার এবং তোমরা সে আগুন থেকে 
বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে । আর তোমরা আনুগত্য 
করো আল্লাহ ও রাসুলের, যাতে তোমাদের ওপর রহমত করা হয় ৷’ (আল- 
ইমরান ৩:১৩০-১৩২) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
859 ১০ লা 59 al Me HB A I SHA ৩ লা 5) 

১৮১) alt ০৪ ৩498 ali 93 05১ 

‘আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা 
মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাক 
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ 
প্রাপ্ত |” (রুম ২৪:৩৯) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে_ 
এ 05০ ১৪ ৮১০ 2 আপ ob ৪৪ ৪৮32৩ 050 ০৮ ১৬৬ 
35১8৫ Gh 0৩৬ ০০৫ 09৭ ১99 25198 ০ ৩ ৮৯৭৯9 VS 
“সুতরাং ইয়াহুদিদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো 
হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর 
রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে । আর তাদের সুদ 
গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং 
অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে । আর আমি তাদের মধ্য থেকে 
কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আজাব |” (নিসা ৪:১৬০-১৬১) 


কিতাবুল ঈমান ৩৯৮ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 

৮১০৩৩ i এ 409 ০৬০এ। ৪3 Ch dl ৩০৪ 
‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান- 
খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী 
পাপীকে ।' (বাকারা ২:২৭৬) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

455 001 ঠা 75 দি ও এ এ ৩৯০ ৩ ০৬ SAS ৯৬ 
206 7৯59 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের 
সাক্ষী এবং সুদের মহুরিকে । (আবু দাউদ ৩৩৩৫; নাসায়ী ৫১১৮; তিরমিযী ১২০৬) অপর 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
4। 0550 89 CISA ৯ ০76 কা 91 08 ৬ 92 9৪ 
5213 61193 ৪৮০ ৪9 ০৯৪ ০০9 4০ এএ। এ 
উমর বিন খাত্তাব রো.) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ আয়াত সুদের আয়াত । 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু হয়ে গেল অথচ তিনি 
আমাদের রেবার (সুদ) কোনো তাফসীর করে যাননি । অতএব তোমরা 
রেবা (সুদ) এবং রিবা (সুদের সন্দেহ) উভয়টাকেই ত্যাগ করো ।' (ইবনে 
মাজাহ ২২৮৬; মুসনাদে আহমদ ২৪৬) 
এখানে সর্বশেষ আয়াত বলতে সুরা বান্ঠারার ২৭৫ নং আয়াতকে বুঝান 
হয়েছে । তাই এটা মানসুখও হয় নাই এবং কোনো অস্পষ্টতাও নেই । এ 
কারনেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাফসীর করার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই । অতএব তোমরা সুদকেও বর্জন করো এবং সুদকে বৈধ 
করার জন্য কোনো প্রকার হিলা গ্রহণ করাকেও বর্জন করো । এটাকেই 
'রাইবাহ' বলা হয়েছে । অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
0 ০ 9 ১৮6 ৪ পিএ ale থা তে লে ৩৪ ১১5 9 di এ 0৪ 
dol BE ON | 
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‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কেউ সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করবে, 
তার পরিণতি হবে করুণ ।' (ইবনে মাজাহ ২২৮৯) 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
5199 ১১০ ৬ CS BY 

“যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে । 
(নাবা ৭৮:১৮) 
এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান’ নামক 
কিতাবে একটি দীর্ঘ হাদীস বারা ইবনে আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার 
একটি অংশ হল- 
“কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতকে দশটি দলে উপস্থিত করা হবে। 
বানরের আকৃতিতে, শুকরের আকৃতিতে, মাথা নিচে ও পা উপরে করে 
চেহারার উপরে ভর করে টেনে আনা হবে, অন্ধ, বোবা বধির করে, একদল 
যারা নিজেদের জিহ্বাকে চাবাতে থাকবে- তাদের জিহবা সিনা পর্যন্ত ঝুলন্ত 
থাকবে এবং তার থেকে পুঁজ নির্গত হতে থাকবে যার দুর্গন্ধ গোটা 
হাশরবাসীকে কষ্ট দিবে, আর একদল যাদের সীসা গলানো পোষাক 
পরিধান করিয়ে দেয়া হবে যা তাদের চামড়ার সাথে লেগে থাকবে । যারা 
শুকরের আকৃতিতে- তারা হলো হারামখোর । আর যাদের মাথা নিচে ও পা 
উপরে- তারা হলো সুদখোর । আর যারা অন্ধ তারা হলো অত্যাচারী 
শাসক/বিচারক । যারা বধির তারা হলো নিজের আমলে তুষ্ট । যারা জিহবা 
চাবাচ্ছিল তারা হলো এ সকল আলেম ও বক্তা যারা নিজের কথানুযায়ী 
আমল করত না । যাদের হাত কাটা তারা হলো যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট 
দিত । আর যাদের আগুনের খেজুর বৃক্ষে শুলিবিদ্ধ করা হয়েছে- তারা হলো 
ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের প্রতি জুলুমকারীরা । আর যারা দুর্গন্ধ 
ছড়াচ্ছিল তারা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা । সীসা গলানো পোষাক 
পরিহিতরা হলো তারা যারা অহঙ্কারী এবং নিজেদের বড় মনে করত ।' 
(তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ:৭, ইমাম মুহাম্মদ আল আমীন আল শানকিতি) 
এ ছাড়া বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ 
দিয়েছিলেন, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল- 

৬15 ২৬ ০৮০৩ ৬ শা ১ 599 ৯০৯ মক] ১9 
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“..জাহিলিয়াতের সকল সুদ পদদলিত করলাম এবং সর্বপ্রথম আমি আমার 
চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এর সকল সুদ রহিত ঘোষণা 
করলাম 1... (আবু দাউদ ৩৩৩৬; ইবনে মাজাহ ৩০৫৫; ইবনে খুযাইমা ২৮০৯) 

$) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি । অবশ্য 
এর অর্থ এই নয় যে ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম করা 
হয়েছে বস্তুত সম্পদের একটা বিশেষ ধরনের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম 
হচ্ছে রিবা (সুদ) । 

* প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমার চাপরার মতে ইসলামি 
শরীয়তে রিবা বলতে এ অর্থকেই বোঝায় যা খণের শর্ত হিসেবে মেয়াদ 
শেষে খণ গ্রহীতা অতি অবশ্যই মুল অর্থসহ খণদাতাকে পরিশোধ করতে 
বাধ্য । 

* ইমাম ফখবুদ্দীন আল রাজি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী 
সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও 
ছিল । সে যুগেও তারা প্রথা সিদ্ধভাবে খণ দিতো এবং শর্ত অনুসারে তার 
ওপর মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসল বা মুলধন এর 
পরিমাণ থাকতো অপরিবর্তিত । যখন খণের মেয়াদ শেষ হতো এবং 
খণগ্রহীতা তা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে 
পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হতো । (তাফসীরে কবীর) 

* ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় 
অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো রিবা । 

ইমাম আবু বকর আল জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, রিবা 
দু'রকম | একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া ৷ দ্বিতীয় 
প্রকারই জাহিলিয়াতের যুগের রিবা । তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের 
যুগে খণ গ্রহনের সময়ে খণদাতা ও খণ গ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো । 
তাতে স্বীকার করে নেয়া হতো যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের ওপর 
একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল পরিমাণ মূলধন খণদাতাকে 
ফেরৎ দিতে হবে । 

€ প্রখ্যাত তাফসীর বিদ ইবনে জারীর বলেন, জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত 
রিবা যা আল-কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো “কাউকে নির্দিষ্ট 
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মেয়াদের জন্য খণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ 
করা । আরবরা এটাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে খণ পরিশোধ করতে 
না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদও বাড়িয়ে দেয়া 
হতো । (তাফসীরে ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড) 





সুদের প্রকারভেদ : 

রিবা দুই প্রকার- ক. রিবা আন নাসিয়া ১1 খ. রিবা আল ফাদল [৷ 
ক. রিবা আন নাসিয়া ৷ 
রিবা আন নাসিয়া হচ্ছে টাকার ক্ষেত্রে যেমন : একজন লোক দশ হাজার 
টাকা কারও কাছ থেকে ধার নিল এই শর্তে যে, একমাস পরে তাকে এগার 
হাজার টাকা দিবে অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করার ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত দেয়া নেয়া । 
খ. রিবা আল ফাদল .):2 রিবা আল ফাদল এর উদ্ভব হয় পণ্য সামগ্রী 
হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে । একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের 
বিনিময়ে বেশি পরিমাণ পণ্য বিনিময় করা । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে 
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‘আৰু সাঈদ খুদরী রো.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি 
করবে না । হ্যা উভয় দিকে সোনা যদি সমপরিমাণ হয় তাহলে বিক্রি করা 
যাবে । ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশি আর অপর দিকে কম এরূপ 
করবে না। রৌপ্য রৌপের বিনিময়ে বিক্রি করবে না । হ্যা তবে যদি সমান 
সমান হয় তবে বিক্রি করা যাবে । ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশি 
আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না । উপস্থিত মাল অনুপস্থিত মালের 


বিনিময়ে বিক্রি করবে না ।' (বুখারী ২১৭৭; মুসলিম ৪১৩৮; নাসায়ী ৪৫৮৪; তিরমিজি 
১২৪১) 


বির হারান 
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‘আবু সাঈদ খুদরী রো.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোনার পরিবর্তে সোনা, রৌপ্যের 
পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের 
পরিবর্তে খেজুর ও লবণের পরিবর্তে লবণ একটি আরেকটির অনুরূপ হওয়া 
চাই এবং হাতে হাতে নগদ বিক্রি হওয়া চাই । যদি কোনো ব্যক্তি এতে 
বেশি দেয় অথবা বেশি নেয় তাহলে সে সুদি লেনদেন করল । সুদ দাতা 
এবং সুদ গ্রহীতা উভয় পক্ষের গুনাহ সমধরনের !' (মুসলিম ৪১৪৮; নাসায়ী 


৪৫৭৯) 


সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য : 

বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও অনেকে সুদ 
ও মুনাফাকে এক জিনিস বলে মনে করে থাকে । অথচ এ ধারণা মূলত: 
আইয়ামে জাহিলিয়াত বা বর্বর যুগের । কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, 1%$ 
৷ 4১ 1 ০৫ ‘তারা বলে ব্যবসাতো সুদেরই মতো । অথচ আল্লাহপাক 
অনেকেই সুদকে মুনাফা বলেও প্রচার করছে । বই পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় 
সুদ’-এর স্থানে মুনাফা, লাভ ও ]1109165 ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে 
হারামকে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে হালাল বানানোর ব্যর্থ 
প্রয়াসে লিপ্ত । তার বলে, “সুদের অর্থ যেমন অতিরিক্ত, বেশি, বৃদ্ধি; অনুরূপ 
ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও তো অতিরিক্ত, বেশি বা বৃদ্ধি। সুতরাং 
সুদ এবং মুনাফা একই জিনিস । তাদের এ ধারণা নিছক ভ্রান্ত আর ভ্রান্ত । 
সুদ আর মুনাফা এক জিনিস কখনো হতে পারে না । বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক 
মনে হলেও এ দু'য়ের মাঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে । মৌলিক কয়েকটি 
পার্থক্য নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
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১. ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ হারাম । ইসলামে বৈধ পন্থায় অর্জিত মুনাফা 
হালাল । 
২. কাউকে খণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শতানুযায়ী যা কিছু 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের ওপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা 
হচ্ছে মুনাফা । 
৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় । মুনাফা 
অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং পণ্যের 
আদান প্রদানে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় । 
৪. সুদ পুর্ব নির্ধারিত থাকে । মুনাফা অনির্ধারিত থাকে । 
৫. সুদ নিশ্চিত আয় । অর্থাৎ খণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে মূলে ফেরৎ 
পাবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত ৷ মুনাফা অনিশ্চিত আয় । অর্থাৎ বিক্রেতার 
লাভ হতেও পারে, নাও পারে । 
৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না । মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল । 
৭. সুদে লোকসানের ঝুকি নেই ৷ মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি নিতে 
হয়। 
৮. সুদের সম্পর্কে খণ ও সময়ের সাথে । মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের 
সাথে । 

ইসলামী ব্যাংকের নামে সুদের প্রচলন 
সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলো অশুভ অনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের 
মাধ্যমে রিবাকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে কৌশলে বরং রিবাকে বৈধতা 
প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । সরল প্রাণ মুসলিম জনগণকে সুদি-ব্যাংকিং এর 
বিকল্প হিসেবে তারা যা উপস্থাপন করছে তা মুলত রিবারই ছন্রূপ ছাড়া 
আর কিছুই নয় । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা মুরাবাহা নামক একটি 
পরিভাষা কৌশলে ব্যবহার করে এবং ক্রটিপূর্ণভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করে । 
কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রচ্ছন্রভাবে ধোকা দিয়েই এই ধরনের 
লেনদেন করা হয় যা নিশ্চিতভাবেই রিবার প্রভাব মুক্ত নয় । এই মুরাবাহা 
প্রকল্পের আওতায় কোনো দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং বেশি মূল্যে তা 
বাকিতে বিক্রি করে । এক্ষেত্রে ব্যাংকের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু এ 
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ধরনের লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে আগেই 
সমঝোতা হয়ে থাকে সেহেতু এ ধরনের লেনদেন হালাল । 

যদি কোনো ব্যাংক বাজার থেকে ১০ লাখ টাকা দিয়ে একটি গাড়ি ক্রয় 
করে এবং সে বাজারেই নগদ ১৭ লাখ টাকায় বিক্রয় করে তবে এই 
লেনদেনটি হবে সন্দেহজনক ৷ কারণ যদি বাজারে ১০ লাখ টাকায় গাড়িটি 
পাওয়া যায় তাহলে কে ১৭ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে সেই 
একই গাড়ী কেন কিনতে যাবে? সেক্ষেত্রে যদি কোনো ক্রেতার বাজারদর 
সম্পর্কে ধারণা না থাকে এবং সে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে ৭ 
লাখ টাকা বেশি আদায় করা হয়, এ ধরনের প্রতারণাও রিবার অন্তর্ভূক্ত । 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 

৩১১৪৭ ০৪ 2০৬ 7৮9 ade ঝা এক প্র ০৪ UC 9 তা ৩ 
আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, একজন মুসতারসালকে (বাজারদর সম্পর্কে যে জানেনা 
এমন ক্রেতা) ঠকানো রিবার অন্তর্ভূক্ত | (বায়হাকী ১১২৪৩) 

যদি কোনো ক্রেতা বাজার দর সম্পর্কে জানার পরও ১৭ লাখ টাকা দিয়ে 
সে গাড়িটি ক্রয় করে তাহলে বুঝতে হবে এ ধরনের অস্বাভাবিক 
লেনদেনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গলদ কিংবা কোনো অন্তর্নিহিত কারণ 
আছে । নয়তো ক্রেতা মানসিক ভারসাম্যহীন । সেক্ষেত্রে লেনদেনটি অবৈধ 
হবে। 

অপরদিকে ব্যাংক যদি গাড়িটি নগদ ১০ লাখ টাকা দিয়ে কিনে ১৭ লাখ 
টাকায় বাকিতে বিক্রি করে তবে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ কারণ এখানে সময়ের 
উৎপাদক খেণ দানের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ) ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। 
এ ধরনের লেনদেনে সময়ের সাথে সাথে টাকার পরিমাণও বেড়ে যায় । 
তাই এই অবস্থায় শুধু টাকাই টাকা উৎপাদনে সক্ষম হয়ে যায় । এ ধরনের 
লেনদেনের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়কার রিবা 
আন-নাসিয়ার সাথে কোনো তফাৎ নেই । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী এটি অবশ্যই রিবাভিত্তিক লেনদেন । 

যে সমস্ত পথহারা মুসলিমগরা কৌশলে উপস্থাপিত মুরাবাহাকে হালাল বলে 
মনে করে তাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা কে ভয় পাওয়া উচিত । কারণ তারা মুরাবাহাকে হালাল বলে 
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প্রচার করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে প্রতারণা করছেন, এই কাজে তাদের 
কোনো কল্যাণ তো হবেই না বরং পথভ্রষ্টকারী হিসেবে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ 
বাড়িয়ে দেয়া হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 

১৫ 32৮০০ 4৭৩ টি ৩১০০১) ৫) 
‘হে আমাদের রব! এরাই হলো সেসব লোক যারা আমাদের বিভ্রান্ত 
করেছিল কাজেই এদের আজাব দ্বিগুণ করে দিন ।' (আ'রাফ ৭:৩৮) 

বায়“ মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

কোনো দ্রব্য বর্তমান অবস্থায় ক্রয় করে পরবর্তীকালে মূল্য পরিশোধ করা 
হল বকেয়া বা বাকিতে লেনদেন | বাকিতে লেনদেন সর্বদা রিবা হয় না। 
আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বাকিতে খাদ্যদ্রব্য 
ক্রয় করতেন । তবে সে সময়ের বাকিতে লেনদেন বা বায়” মুয়াজ্জাল আর 
বর্তমান সময়ের বাকিতে ক্রয়ের মধ্যে বেশ কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে, 
সেগুলো হলো 
১) কোনো দ্রব্য বাকিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে বাড়তি মূল্য 
পরিশোধ করতে হতো না । সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করুন! বর্তমানে বাড়ি, 
গাড়ি বা কোনো কিছু বাকিতে ক্রয় করার জন্য উক্ত বন্ধকী ব্যবস্থায় খণের 
বিপরীতে পরিশোধযোগ্য মুল্যের চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়, 
এবং এটাই রিবা । 
২) বন্ধক রাখার মাধ্যমে খণের নিরাপত্তা বিধান বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় 
করার ক্ষেত্রে কোনো কিছু বন্ধক রাখা হতো যা উক্ত লেনদেনের নিশ্চয়তা 
প্রদান করতো । খণ পরিশোধের পূর্বেই ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত 
বন্ধকীকৃত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাকিতে কেনা পণ্যের মূল্য উদ্ধার করা 
সম্ভব হতো আবার ক্রেতাও খণ মুক্ত হয়ে যেতো । 
৩) বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য সামগ্রী সর্বদিক থেকে ঝামেলামুক্ত ছিল, অর্থাৎ 
পরিশোধের সময় কোনো প্রকার অজুহাত বা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 
ছিল না। (যেমন আমের ফলন যা এখনো সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়নি) । 
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উপরোক্ত লেনদেন রিবার প্রভাবমুক্ত । এ ধরনের পণ্য বাকিতে ক্রয় করার 
ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমোদন রয়েছে । 
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কোনো এক ইয়াহুদির নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকিতে) মূল্য 
পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট লোহার বর্ম বন্ধক 
রাখেন । (বুখারী ১৯৩৩; মুসলিম ৩৯৬৯) 

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
ওফাত কালে ত্রিশ “সা” যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদির কাছে তার কোর্তা 
(জামা) বন্ধক ছিল (সা হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
যুগের ওজন প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) 


সুদ ও মুনাফার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র 





সুদ মুনাফা 





১. ইসলামে সর্বপ্রকার সুদ হারাম ।| ১. ইসলামে সর্ব প্রকার মুনাফা 
হালাল । 





২. কাউকে খণ দিয়ে নির্ধারিত | ২. ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য 
সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা | নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় 
কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা | মূল্যের ওপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য 
হলো সুদ । করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা । 





৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্বাকে | ৩. মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে 
পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় । | পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। 





বরং পণ্যের আদান প্রদানে টাকাকে 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়। 

৪. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে । ৪. মুনাফা অনির্ধারিত থাকে । 





৫. সুদ নিশ্চিত আয় | অর্থাৎ | ৫. মুনাফা অনিশ্চিত আয় । অর্থাৎ 
খণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে | বিক্রেতার লাভ হতেও পারে নাও 
মূল্য ফেরৎ পাবে এ ব্যাপারে সে | হতে পারে । 

নিশ্চিত । 











৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন | ৬. মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল । 
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হয়না। 





৭. সুদে লোকসানের ঝুঁকি নেই । | ৭. মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি 
বহন করতে হয়। 





৮. সুদের সম্পর্ক খণ ও সময়ের | ৮. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের 
সাথে । সাথে । 














সংক্ষেপে মূল কথা 

জান হিফাজত করার জন্য কিসাস এর বিধান “হাচ্দুল ক্সাস' । 
বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত করার জন্য মাদক এর শাস্তি হাদ্দুল খাম্র* । 

ংশ হিফাজত করার জন্য যিনা-ব্যভিচার এর শাস্তি হাদ্দুয্‌ যিনা’ । 
মান-মর্ধাদা হিফাজত করার জন্য অপবাদের শাস্তি ‘হাদ্দুল ক্বাযাফ’ ৷ 
মাল হিফাজত করার জন্য চুরির শাস্তি “হাদ্দুস সারাব্তা' ইত্যাদি । 

এই বিধানগুলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নাজিল 
করেছেন । সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর এ সকল আইনকে অস্বীকার করে বা 
এ যুগে এ আইন চলে না বা চললেও তার চেয়ে মানব রচিত আইন ভালো 
এ জাতীয় আকিদা পোষণ করে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকে না বরং সে ব্যক্তি 
কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় । 
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এক : আল্লাহর সাথে শিরক করা । শিরক দুই প্রকার : 

১. শিরকে আকবার : আল্লাহর সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর 
ইবাদত করা । অথবা যে কোনো প্রকারের ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কিছুর জন্য নিবেদন করা । যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে প্রাণী 
জবেহ করা ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি ইবাদতের কিছু অং 
গাইরুল্লাহকে শরীক করে তবুও তা শিরক । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
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নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা 
করবেন না । তবে শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন !' 
(নিসা ৪:৪৮) 

২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক : রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য 
নিয়ে আমল করা ইত্যাদি । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ 
করেন_ 
3392 ৯১ dl ৫) ৩১৯০ প্রত ১৪১ Cal 

“অতএব দুভেগি সে মুসল্লীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে বেখবর যারা 
তা লোক দেখানোর জন্য করে !’ মোউন ১০৭:৪-৬) 
হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে- 
এ এ) dt ০৪৮০১ ale ঞ এপ এ] 5540 ০ ০৪ 5০১ এ ১৪ 

৩১০95456৩০৪ এ 9৩৪ job 24796 ৭85 এটি 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আমি 
অংশিদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ৷ যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর এ কাজে 
আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি এ ব্যক্তিকে তার শিরকে 
ছেড়ে দেই ।' মুসলিম ৭৬৬৬) 
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দুই : মানুষ হত্যা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন_ 
UG Gade 0 Alt জো dd ১৯৪ 09 FT Gh alt ০5৪5 63 
ou GH EUS Jad ny ১১% 
‘আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে 
নাফ্সকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে 
না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আজাবপ্রাপ্ত 
হবে | ফুরকান ২৫:৬৮) 
উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাউকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করতে নিষেধ করেছেন । আর যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কঠিন 
শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া 
মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ । 
তিন : জাদু করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
dl PN OA ১৮০ এনা ওঃ 
‘কিন্তু শয়তানেরা কুফরি করে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত ।' (বাকারা ২:১০২) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
oil (01 19 ০৬ ৯০১ ale dl ৮০ hl 050 00595 af 96 
Sy dl Bor এ oil 8) ৯99 ৬ ৪০০1 I ৩১ ০০ এ 5১০১ UY 
Sal 59 ০৮1 6% SEN Up ST msl ০৩ KT পথ 
৩৬১৭ SEW 
“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধংসাত্বক গুনাহ থেকে 
বেঁচে থাক ৷ প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! কি সেগুলো? রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেগুলো হলো : ১. শিরক করা, 
২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. ইয়াতীমের মাল 
ভক্ষণ করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা, ৭. 


স্বতী-সাদ্ধী মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ।' (বুখারী ৩৮৬৬, 
৬৮৫৭, মুসলিম ২৭২, আবু দাউদ ২৮৭৬, নাসায়ী ৩৬৭৩) 
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চার : সালাত ত্যাগ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন_ 

৩১ ৩১: 3775 GE টি 50৭1158০০০৬ ১১ ৩ ০০৪ 
তাদের পর আসলো (অপদার্থ) বংশধর । তারা সালাত নষ্ট করল ও 
লালসার বশবর্তী হলো, সুতরাং তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে !' (মারইয়াম ১৯:৫৯) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
জে) ০৯2 ৩৪ ৩] ০3৪ ৮০3 আল আআ এ পেটা Chas ০১ pe ৩৪ 

১9:০০ ৪ ৮09 এ১০। 
নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত 
ত্যাগ করা !' (মুসলিম ২৫৬) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন_ 
০5) এ 5 এ এ] ০০3 ale | এ এ] ০১০ ৩৪ ৩৪ 8 ৪ 

75 UB GS ১০ আনা 
বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত, 
যে তা পরিত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেল ।' (নাসায়ী ৪৬২; তিরমিজি ২৬২১; 
ইবনে মাজাহ ১০৭৯) 
পাঁচ : যাকাত আদায় না করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ 
করেছেন_ 
পর 2 4৮৮ জি Ih বিএ তা এ AT এ ৩৬৯ ডে bd US 
৬৮400 ০০১0 0০০1 আল এ) Dl Sy এ সস LU OH 
‘আল্লাহ যাদের তার অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এবং তারা তা নিয়ে কৃপণতা 
করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর | বরং তা 
তাদের জন্য অকল্যাণকর । যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত 
দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে । আর আসমানসমূহ ও জমিনের 


কিতাবুল ঈমান ৪১১ 

উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য । আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে 
আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত |” আল ইমরান ৩:১৮০) 
ছয় : কোনো কারণ ছাড়া রমাদানের সাওমা ভঙ্গ করা বা না রাখা । 
১০ Las ৬৬ (০১ ও IG ৮০১ ale dil এ জে ০৪ ০০৪ ০8 ০৪ 

| Ed ০০০ ৫৪০) BEN sly Ld 8৪ 20 % 
‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত 


আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা !’ (মুসলিম ১৯; 
বুখারী ৮; তিরমিজি ২৬০৯) 


সাত : সামর্থ্য থাকা সত্বেও হজ্জ না করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
৬৪ it ll OG 2 9 পদ ক এন ৬ আর > All এত আও 
(এ) 
‘আর এ ঘরের হজ্জ করা সে সকল মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যারা 
সেখানে যাওয়ার সামর্থ রাখে । আর যে প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক 
আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয় ৷’ (আল ইমরান ৩:৯৭) 
আট : মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া । আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন_ 
ME 3০ 7৮০১ ale dl এল all 55০0 Ke তে ০৬ 5৪৫ এ ১৪ 
5% % ১১1 BS সো 355) aly ০০৮)। — ON চর্তবা ০৪ 
2331 
‘আৰু বাকরা (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকটে বসে ছিলাম এমন সময় তিনি বললেন, আমি কি 
তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না? আর তা হলো আল্লাহর 


সাথে শরীক করা, মাত-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা !' 
(মুসলিম ২৬৯; বুখারী ৬৮৭১; নাসায়ী ৪০২১; তিরমিজি ২৩০১) 
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নয় : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ 
করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
৬ OE by ৮৮০0। ও 1১১০ OF AT ON ns 
৮১) ৬৯ ৮৫০৪ dl ৮৪4 al 
‘ক্ষমতা লাভের পর সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ করবে এবং 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । এদের প্রতিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিহীন করেন ।' 
(মুহাম্মদ ৪৭:২২-২৩) 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
২৮৪ od) JE 3 U8 olay ale ঝা এ এ] ০১০ ও পি ৩৪ এজি ১৪ 


৮০১ 
“জুবাইর ইবনে মুত্ঈম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 


করেছেন, আত্মীয়তার ছিন্নকারী জানাতে প্রবেশ করবে না ।” মুসলিম ৬৬৮৫; 
আবু দাউদ ১৬৯৮) 


দশ : ব্যভিচার করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 
Un ০০3 2৮৪ ৩৬ 4 Esl 1978 If 


“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেওনা । নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও অতি 

মন্দ পথ ।' (ইসরা ১৭:৩২) 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

ER I ৩০9] ৮৮3 ale dl এপ IP ৩৪ ০১ ৪৯ of 
56531 4 বিবি 2৮৫ ০৫ ৩১এ। 

“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন 

তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায় । ঈমান তার মাথার ওপর ছায়ার মতো 


অবস্থান করে যখন সে বিরত থাকে ঈমান আবার ফিরে আসে !’ (আবু দাউদ 
৪৬৯২; তিরিমিজি ২৬২৫) 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
৩০ নি টি ৩ ৩৬ OS UU ০১ le dil এত প্েঠ। ০৪ 5০৯ এ ৩৪ 
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লৈ ৪০০ ৩৪১৭ 2৪61 LAU) ৩৪৪৬ Hoe 2:0১ 8) ভে 
০৪ LEN ৯) ৩৫) 053 টি রে 9 a রি ও 
EEE রর তা শা 
ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের ওপর ব্যভিচারের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ 
হয়েছে সে অবশ্যই তার মধ্যে লিপ্ত হবে । দুই চক্ষুর ব্যভিচার হলো দৃষ্টি 
এবং তার দুই কানের ব্যভিচার হলো শ্রবন, মুখের ব্যভিচার হলো কথা 
বলা, হাতের ব্যভিচার হলো স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হলো পদক্ষেপ 
আর অন্তরে ব্যভিচারের আশা ও ইচ্ছার সঞ্চার হয়, অবশেষে লজ্জাস্থান 
একে সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে !' (মুসলিম ৬৯২৫) 
এগার : পুং মৈথুন বা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন- 
(৮০) Geld ৩০ ০০০০ Ge Es Gnd) of ai 0 ১ by, 

১৪৮০০ SN Cd 99 ip byes ০৬ ১88 2 
'লুত (আ.) কে পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা 
এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি । তোমরা 
তো সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায় । (আরাফ ৭:৭০-৭১) 
রত 


«05509 054 রি cs 
‘ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকাম) 
করতে দেখলে, যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা করে 
ফেল ।' (আবু দাউদ ৪৪৬৪; তিরমিজি ১৪৫৬; ইবনে মাজাহ ২৫৬১) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 


020 21 ঞ। 985 6৮59 এড dt এ dl ০550 0৬ ০৬ AE of ৩৪ 
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Hr ঞ 295 ১১৬9 
ইবনে আব্বাস (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যক্তির দিকে 
দৃষ্টি দিবেন না, যে কোনো পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা 
কোনো মহিলার পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে ।' (তিরমিজি ১১৬৫) 
বার: সুদ খাওয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন- 

০০ ০ OEE লন AEA US 0০৯১৪ 0 501 ০১৪৮ ০০৫ 
“যারা সুদ খায় তারা দাড়াবে এ ব্যক্তি ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল 
করে দেয় ।” (বাকারা ২:২৭৫) 
তের : এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
ইরশাদ করেছেন-_ 
1০০ ০১:০3 10 65৭ ও ৩5৬ ০৭ lb A J ০5৪ ০ 0) 
‘যারা এতিমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে 
আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে । নেসা 
৪:১০) 
চোদ্দ : আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
ওপর মিথ্যা আরোপ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
১০ ৮৪৯১) এ) ৬৩ HE 0৮0 SF ও 8৮ 

‘যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কেয়ামতের দিন আপনি তাদের 
মুখ কাল দেখবেন !' (যুমার ৩৯:৬০) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০ ৩6 ০৭ ১৮০৩ ale ও এ এন 485 4৬ 9527 এ ৮৪ 

3৫ ০5255 9 
‘আবু হুরাইরা (রো.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ 
করে সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল |” (মুসলিম ৪; বুখারী ১২৯১; 
আবু দাউদ ৩৬৫৩) 
পনের : যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা“আলা ইরশাদ করেন- 
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০) পাও ৫44 


এ) ৩ ৬০৭ 9৫ UB আ এ টস IED Boh 0 ১ ০৮ el ০০ 
2০ তল) 2 265 
“আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব 
সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে । তার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম আর তা খুবই 
নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল । অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করতে 
কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে ব্যতীত |” আনফাল ৮:১৬) 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমান যুগে মুসলমানরা শুধু যুদ্ধের ময়দান থেকে 
পলায়ন করে না বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কোনো ধরনের অংশই নিতে 
চায় না । আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন । 
ষোল : শাসক ব্যক্তি কর্তৃক প্রজাদের ধোকা দেয়া এবং তাদের ওপর 
অত্যাচার করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
০ 545 উস) ৮৪ ০৮১0 ৬ ১52) nl ১৪০ জে এত এনা Uf 
তানি 
শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার 
চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় । তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি |” (শুরা ৪২:৪২) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

৩০০১৪ ৪৬5০৪ ৮79 ale di ৩০ এ/ 35০9 85 এড 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমাদের ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত 
নয়!’ (মুসলিম ২৯৪) 

৬) ০৪ ৮০ ae lt ৬০ রে ১৪ Ug i 2) ০৯ ০ dll ৪ ১৪ 
2৩ sy Ub 

“আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

থেকে ইরশাদ করেন, অত্যাচার কেয়ামতের দিন চরম অন্ধকার হবে । 

(বুখারী ২৪৪৭; মুসলিম ৬৭৪১; তিরমিজি ২০৩০) 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
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৩৮১ 9 এ 539 25 458 843 ০8 ঞ এ এ] 5১০০ ১৪ He ০৪ 
2৩ এ] ০1 ০৯08 লি) লিল ০১১ Cad উপ এম ০ এ 
১১9 4৯3 ৪৬ 09১ 
'মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পান, 
অতঃপর সে তাদের অভাব-অনটন ও প্রয়োজনের সময় নিজেকে গোপন 
করে রাখে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেয়ামতের দিন তার অভাব 
দুরকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না !’ আবু দাউদ ২৯৫০) 
বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দু:খজনক । এর কারণ হলো আমরা 
আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করি । আর বাতিলের ব্যাপারে একেবারেই 
নিশ্চুপ, নির্বিকার এবং অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই। 
সতের : গর্ব, অহঙ্কার, আত্মন্তরিতা, হট-ধর্মিতা করা । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন- 
০১৮৬ ত &ু 

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না । (নাহল ১৬:২৩) 
যে ব্যক্তি সত্যের বিরূদ্ধে অহঙ্কার করে তার ঈমান তার কোনো উপকার 
করতে পারে না । ইবলিসের অবস্থা এর জলন্ত প্রমাণ । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১ হা ২৯০৪ 4৩ 78০3 ale dl এ পর ৪ শাল ৪ এ এ ৩৪ 
(০ ০৮৫ ১ Ci 9। 9! ৩৩) ০৪ ১৪ ৩8১ 0৬৮ al SUN 

এ ৯৪ dt 26 ১ 0০] Cai এল এ) 01 0৬ LS US 
“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমান 
অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না । জনৈক ব্যক্তি বললেন, যে 
এটাও কি অহঙ্কার? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর 
দিলেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন (অর্থাৎ 


কিতাবুল ঈমান ৪১৭ 
এগুলি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নয়) । অহঙ্কার হলো সত্যকে গোপন করা আর 
মানুষকে অবজ্ঞা করা ।' (মুসলিম ২৭৫; তিরমিজি ১৯৯৯) 
আঠার : মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র 
2200 OES ৫৩03 
“তারা মিথ্যা এবং বাতিল কাজে যোগদান করে না !' (ফুরকান ২৫:৭২) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
শি ০৬ ৮০১ ade di এপ dt 955 Nn EF ০৪ হম এড 
94 ১) 855) এ slg 05 ale 895) - U৬ _ Sl 6 
2331 
‘আবু বাকরা (রা.) বলেন, আমরা একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিকটে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের 
সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না? আর তা হলো আল্লাহর সাথে 


শরীক করা, মাত-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ।” (মুসলিম 
২৬৯; বুখারী ৬৮৭১; নাসায়ী ৪০২১; তিরমিজি ২৩০১) 


উনিশ : মাদকদ্রব্য সেবন করা ৷ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 


৬ ০ তল) 20909 ০৫ ll 2 | 1921 ০4৫ | 0 

TERT SIT 
‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ 
নাপাক ও শয়তানের কর্ম ৷ সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে 
তোমরা সফলকাম হও |” (মায়েদা ৫:৯০) 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০৯ ৩52 এ Fd JF ৩৪ লিও ale থা এত SHR PE 9০৪ 


৮০ 
ইবনে ওমর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হলো মদ আর সকল প্রকার মদ 
হারাম !' (মুসলিম ৫৩৩৯) 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 


কিতাবুল ঈমান ৪১৮ 

১৩3 ০৯] এ] ৩০০০ ade ও এপ এ] 289 ০৬ ০ ol ১ 

এ ৯৯ ৬০০০ ৯০০৪৭) ৯০০৩) দল) Maly ৪5০3 
ইবনে ওমর রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বহনকারী এবং যার জন্য বহন করছে তাদের সকলকে অভিসম্পাত 
দিয়েছেন ॥ (আবু দাউদ ৩৬৭৬) 
বিশ : জুয়া খেলা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
৬০ be ৮৯) 80803 ০০৪৪) চালাও এ এ 18৮ ৬০ ভা ও 

১৯০৫ Sa ১০2৬ ০৬5০ 

‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ 
নাপাক ও শয়তানের কর্ম ৷ সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে 
তোমরা সফলকাম হও ।” (মায়েদা ৫:৯০) 
একুশ : সতী-সাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া । আল্লাহ 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন_ 
০9 ৬) 2501 ৬ 15 ০৬৭ SU Sal OFF ও 0) 


‘যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা 
দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত । আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব !’ নূর 
২৪:২৩) 
বাইশ : গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা । যে ব্যক্তি গণীমতের মাল 
পাওনাদারদের মধ্যে বন্টন করার পূর্বে কোনো কিছু আত্মসাৎ করে সে, 
কিয়ামতের দিন এ সম্পদকে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হবে | আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন_ 
2৩ ৮ ০৪ এ ১৪ 

“আর যে ব্যক্তি গণীমতের মালে খেয়ানত করল সে কেয়ামতের দিন সেই 
খেয়ানতকৃত বস্তু বহন করে উপস্থিত হবে | (আল ইমরান ৩:১৬১) 
তেইশ : চুরি করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

209 401 0 UST CLS Un ss ০8400 1 ALG BLN, GLa 
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“আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের 
অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাবস্বরূপ এবং 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (মায়েদা ৫:৩৮) 
চবিবশ : ডাকাতি করা । মানুষের সম্পদ ছিনতাই করা অথবা বল 
প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের থেকে নিয়ে নেয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন- 
১1912; of SS ০০১। ও ০০2 2500 এয 08) চেরা পি 24 
৬ ৮৮ ৩০৯১৪ ৩ 18 ০ ৮ ৮৯১9 পি অর ৮ 

৮৮ Ll 520 ৪১ ৯9 3501 এ) 
‘যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে 
বেড়ায়, তাদের আজাব কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে 
চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা 
হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে । এটি তাদের জন্য 
দুনিয়ায় লাঞ্চনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআজাব ।' (মায়েদা 


৫:৩৩) 

পঁচিশ : মিথ্যা শপথ করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

৫ ০০৬ 0 ০৩ পলি এড এ] এত dl ১6 9৬ dl ৬০১ এ] ৪ ০৪ 
১০০৪ 46 3 ld পি 6 fh পক SA ০5 ৬ শঞ ৬০ 

‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে এবং 

তা দ্বারা কোনো মুসলিমের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে সে 

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার ওপর 

ক্রোধান্থিত ।” (বুখারী ২৩৫৬; মুসলিম ৩৭২; আবু দাউদ ৩২৪৫) 

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে- 

aly 200৯0 ঠা এও পিল এড lr ৬৩ od ৩৪ ৯ দে 4 ৪ ১৪ 

০০১০ Godly এ ০9 ০91 9583 
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‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা, 


মাতা-পিতার নাফরমানী করা, হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা ।” (বুখারী ৬৬৭৫; 
নাসায়ী ৪০২২; তিরমিজি ৩০২০) 


ছাবিবশ : যুলুম, অত্যাচার করা । যুলুম বিভিন্নভাবে হতে পারে । মানুষের 

তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা, দুর্বলদের ওপর চড়াও হওয়া ও অন্যান্য যে 

সকল কাজে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সবই যুলুম । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তা'আলা বলেন- 

১5455 ০482 Gf Ab ০৮৫ ৮৮ 

'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? (শুআরা ৩৬:২২৭) 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

১৬ ৮11১8 0 8০3 le dil এ ও ০৯ সখ ৪ pe 
Aa ৮ ০০৭৪ শেঠ 

‘জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ যুলুম 

কেয়ামতের দিন গভীর অন্ধকারে পরিণত হবে ! মুসলিম ৬৭৪১) 

সাতাইশ : চাদাবাজী ও অন্যায় টোল আদায় করা । বাস্তবিক পক্ষে এটি 

এক ধরনের ডাকাতি । কারণ এতে মানুষের ওপর এক ধরনের জরিমানা 

নির্ধারণ করা হয় । চাদা উসুলকারী, লেখক এবং গ্রহণকারী গুনাহের মধ্যে 

সমানভাবে শামিল হবে । এরা সবাই হারাম ভক্ষণকারী, টাদাবাজ এবং 

জুলুমের বড় সহযোগী হিসেবে গণ্য হবে । শুধু তাই নয় বরং সেই প্রকৃত 

পক্ষে জুলুমকারী ও অত্যাচারী । 

আঠাইশ : হারাম খাওয়া, তা যে কোনো উপায়ে হোক না কেন। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা ইরশাদ করেন_ 

৮৩০ হু ০৫191 1904 0) 

“তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না ।" (বাকারা ২:১৮৮) 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 

15০৯৮ 42 8৮০5 ole di এপ 4035506০৪28 পি 
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5০) 0০ 2450 তে) ৫) Get এ এ এ 2 ভি 29 
UY ৬০০ SO ০0০০০ ৫৪০ HF 2০5) A= 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলো । বিক্ষিপ্ত 
ধূলা-বালিযুক্ত শরীর নিয়ে দু'হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দুআ 
করতে থাকে আর বলতে থাকে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, 
পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা হয়েছে। 
তাহলে কিভাবে তার দুআ কবুল করা হবে !' মুসলিম ২৩৯৩; তিরমিজি ২৯৮৯) 
উনত্রিশ : আত্মহত্যা করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন_ 
১৬3 09১৬ ৩১ ০ ১3 - এ পি ON এ] ০ তি 19৬ 8 
1০৮ এ০। ৬৫ ৩১ ০5910549০3৮ 
‘আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু । আর যে এ কাজ করবে সীমালজ্ঘন ও 
অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব । আর সেটি হবে 
আল্লাহর ওপর সহজ 1” নিসা ৪:২৯-৩০) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
১১৫০০ Lod এ ৩০7৮3 ale ঞ এ এএ। 45০0 এ IE 58০৯ af 
০৮00794100৮ তি ১৩ ৬ আও ভি ডি ০৫ Ban 
SE ১০ Uf GS UGA UE পর ১৫ ৬ 5০ YL এপি ০০১৪ 
এ G3 UGS UE পর ১৫ ৩১ SEA LY একি এ ০০ 
‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ধরালো অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করে 
সে উক্ত অস্ত্র দ্বারা জাহান্নামের আগুনে নিজের পেটে আঘাত করতে 
থাকবে । সে চিরদিন এই জাহান্নামে অবস্থান করবে । যে বিষপান করে 
নিজেকে হত্যা করল সে চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং বিষ পান 
করে নিজেকে হত্যা করতে থাকবে । আর যে নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে 
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দিয়ে হত্যা করবে সেও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং পাহাড় 

থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে ।' (মুসলিম ৩১৩; তিরমিজি ২০৪৪) 

ত্রিশ : অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

Li 91... ০৬ ৮০9 ale এ] এ dl 26 এ dl 2) dl এ 2৪ 

৩৩ ৬৮ শত ঠা 20 ১৩1 এ এড dl ON ১ এ| এ 
(055 adi Me 

‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় । আর 

পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায় । মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকট 


মিথ্যুক হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে যায় । (বুখারী ৬০৯৪; মুসলিম ৬৮০৩; আবু 
দাউদ ৪৯৯১; তিরমিজি ১৯৭১) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
‘এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত যারা মিথ্যাবাদী? (আল ইমরান 
৩:৬১) 
একত্রিশ : মানব রচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা 
করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 
১2১৩ ০৯ ৩4০৪ dh 0314 ৭ ১৪ 
‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, 
তারাই কাফির |” মোয়েদাহ ৫:৪৪) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
১৯০৬) ১৩4৪৬ dl I ০৭ 2০ 
‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, 
তারাই যালেম !' (মায়েদাহ ৫:৪৫) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 
0k ০ ৩4০৪ dh IH os ১৪ 
‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, 
তারাই ফাসেক |” মোয়েদাহ ৫:৪৭) 
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বত্রিশ : বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা ইরশাদ করেন- 
১5১ ২৮ 1950 তা এ] ৪194) Jolly EG SA iS 0) 
১৯৮৬ লি ৪0০ ০০৩ 
“তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং 
জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার 
উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না ।" (বাকারা ২:১৮৮) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
এত এ] এ পি ale dl dle এ] ০১০০ ০৩ ০৪ ১৯ 9 এ] এ ৩৪ 
৬০৭9 ভি 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘুষ দাতা 
এবং গ্রহীতা উভয়ের ওপর অভিশাপ করেছেন | আহমদ ৬৯৮৪) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
224০ ০৮0 ৪৫০ ১2 ৮০0 এডি i ৪৩ | ০৪০০ U6 ০৫ এ ডিও 
5 ০ ৮৮০ UU তো 2 GL মুন Y SANE 
“আবু উমামা (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সুপারিশ করে, পরবর্তীতে তার জন্য হাদিয়া বা উপটৌকন প্রেরণ করা হয় 
এবং সে তা গ্রহণ করে । তাহলে উক্ত ব্যক্তি এক মারাত্মক ধরনের সুদের 
দ্বারে প্রবেশ করলো । (আহমদ ২২২৫১) 
তেত্রিশ : মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা এবং পুরুষের মহিলার বেশ 
ধারণ করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০) এ 4০ ৩৩০ dt 4১০১ ৩ ৩৩ ৪ এ ৩৪১ 9১৪ 
৫০০ sods ভা? চিত ৩৩০ ৩ এনা 
“ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মহিলার বেশধারী পুরুষের ওপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের 
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ওপর অভিসম্পাত করেছেন ।' (বুখারী ৫৮৮৫; আবু দাউদ ৪০৯৯; ইবনে মাজাহ 
১৯০৪) 


চৌত্রিশ : আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারে সুযোগ দেওয়া । হাদীসে ইরশাদ 

হয়েছে_ 

lv 6০৮ 55 BUS IG 853 পুত li এ adit 5950 Sf Hb of dll এ ১৪ 
৬০ 4১৬ 5 sd ০ BUN ১০ ১০ ed ৮৪০৩ 

‘আব্দুল্মাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন, (১) যে মদ তৈরি করে, (২) যে মাতা- 

পিতার নাফরমানী করে, (৩) এ চরিত্রহীন ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও 

ব্যভিচার করতে সুযোগ দেয় । |" আহমদ ৫৩৭২) 

দাইউস এ ব্যক্তিকে বলে যে তার স্ত্রী অশ্লীল কাজ বা ব্যভিচার করলে সে 

ভালো মনে করে গ্রহণ করে অথবা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে । 

পয়ত্রিশ : হালালকারী এবং যারা জন্য হালাল করা হয় উভয়ে 

গুনাহগার । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

ade dl এ-০- পরে 913 ৮৩ ঝা এ পি্। ৩৪ এল dil ৬০১ ৩ ১৪ 

4 ০৭19 Hoi dl ৩ ০৪ 7৮৮১ 

‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন, হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের প্রতি 

আল্লাহর অভিশাপ |" (আবু দাউদ ২০৭৮; তিরমিজি ১১১৯; ইবনে মাজাহ ১৯৩৪) 

এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ করলো 

যে, সে সহবাস করে আবার তালাক দিয়ে দিবে, যাতে প্রথম স্বামী পুনরায় 

বিবাহ করতে পারে, এই ব্যক্তিকে মুহাল্লিল বা হালালকারী বলে । 

ছত্রিশ : পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

লে ৫৫ টা ডগি এ ৩ Fd ৫০৬৫ এ nS এ ০৪৬ 

“ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, এই দুই 
কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু কোনো বড় ধরনের কাজের জন্য 
নয় । বরং তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে প্রসাব থেকে পবিত্রতা অর্জন 
করতো না। আর অন্য জন মানুষের একজনের দোষ অন্যের কাছে বলে 
বেড়াতো !’ (বুখারী ২১৮; বায়হাকী ৪৩০৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১২১৬৯) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন- 
“আপন পোশাক পবিত্র করুন ।' মুদ্দাসির ৭8:8) 
অতএব আপনাদের কাপড়ে বা শরীরে যেন প্রসাব না জড়ায় । যদি কোনো 
কারণে জড়িয়েও যায় তাহলে তা সাথে সাথে পবিত্র করে নিবেন । 
আমরা আমাদের নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য এই বিপদ হতে মহান 
আল্লাহর দয়া ও রহমতের দ্বারা পরিত্রাণ কামনা করছি । 
নাইস, চুদার চেহারা বিকৃতি করা হালে হরথাদ হয়েছেন 
৮9 ৩5 ৩ 3৬ ভা পি এ eg এএ৪ dl এত ভে ৩৮ ১৪ 
১৩ ৬০০ ও) এ দক! 
‘জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তর চেহারা 
বিকৃত করে অথবা চেহারার ওপর আঘাত করে আমি তার ওপর অভিশাপ 
করছি ৷” আৰু দাউদ:২৫৬৬) 
আটত্রিশ : দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং সত্যকে 
গোপন করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
SUS এ ৮৩০ HE 5 এ 5 এও? এ ৩০ এটি 6 ০৯৫৫ ০৭0 9 
৬] 25361১51949 196 040 0 — 93০00 ৮9 reali | 
৮ ৩2 gle Lo 
‘আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য 
কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ 
তাদের অভিসম্পাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয় । 
কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে 
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সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে । তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷" 
(বাকারা ২:১৫৯-১৩০) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
তল লা তি সে pls 3 নি ৩৩ & 455 ০৪ ০৪ 2০ রত 

শি | 4৯৯ এ ০৫ 95) এ ০০ গর্জন এ ৪১০) sl) 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার লক্ষ্যে অথবা 
মূর্খের সাথে বিতর্কের উদ্দেশ্যে অথবা মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার 
জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন । 
(ইবনে মাজাহ ২৬০; তাবরানী ৫৭০৮; আলবানী র: হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
be le ts pg ae di এপ এ 359 3665৯ এডি 
০৮ এ তি Gl ৩ ০০০৪ 4 ES নও ৩৩) Fd 5 4 এল 

Ud 6 ed 
‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করল ধন-সম্পদ লাভের 
উদ্দেশ্যে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের ভ্বাণও পাবে না ।' আৰু দাউদ ৩৬৬৬; 
ইবনে মাজাহ ২৫২; আহমদ ৮৪৫৭) 
উনচন্লিশ : খিয়ানত করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন- 
১১৩ ৮9 SOU 1 FT) Un 115৯ ৫1৯2 (৭৫ রা ৫ 

‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে খেয়ানত করো না 
এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করো না। 
(আনফাল ৮:২৭) 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
বিডির গনিত রত of FL 

এ ১৬ ৫৩৭ ৩১09 এ ছি 
‘আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার আমানতদারী নাই, তার ঈমান নাই, আর যে 
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প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না তার কোনো ধর্ম নাই ।' (আহমদ ১২৫৬৭; বায়হাকী 
১৩০৬৫) 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

১5 ৪ 0৮ ৮৬0০৩ ly আও এ এক GDN এ ১০০ 5২ আআ এ ০৪ 

GEL ৬৮ 34) ১০ 20১০০ এ LN Lge ৮৮ এ USN 59 ৬ এ 
০৬ ০ 131 

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে হবে প্রকৃত 

মুনাফেক । আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে নিফাকের 

একটি দোষ পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে এ দোষ বর্জন করবে (১) যখন 

তার নিকট আমানত রাখা হয় সে, খেয়ানত করে !' (বুখারী ৩৪) 

চল্লিশ : খোঁটা দেয়া । আল্লাহ বলেন- 

১09 ৮৮৪ ৮৩৬০০ 191-1419:2 841 Wf 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে 

নিজেদের দান ছদকা ধ্বংস করো না ৷ (বাকারা ২:২৬৪) 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

০০6 GY ৯১ ০৪ 7৮43 নিত আআ পা ৩ ৯ এড 

৬ ৪9 ১50 এস শি লিও is পর 59859 
০১১৫৫ ০০৮ 

‘আৰু যর (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 

কেয়ামতের দিন কোনো কথা বলবেন না, তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি 

দিবেন না, তাদের গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে 

যন্ণাদায়ক শাস্তি । (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় টাখনু-গিরার নীচে 

ঝুলিয়ে দেয়, (২) খোঁটাদানকারী, যে কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় 

(৩) যে মিথ্যা শপথ করে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে । মুসলিম ৩০৬; আবু দাউদ 

৪০৮৯; নাসায়ী ২৫৬২) 


একচল্লিশ : তকদীরকে অস্বীকার করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
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£ 701 ১১1 038 ৮55 এড এ] le এ]। 08০০ এল ০৬ লে ofl ৩৪ 
£ 2৮১ US ৮৪০89 ৮ ৪৬ FE Gd ৮৪১ BAD ০9৫০ এ CE 
৬৪ % 880০১ ০৮ এ ০৬ ১9৮4৩ ৬৫ 6৫ উঠি ১৪০ ০০৮ ৮ 
শি এলি? এত সেট এপ ৩৩ মু মুড ও adh এ 
901 ০৯51১ ০৯ ৬৬ ০৩! এরি এ LG id এ 5 এ ৬৯৪ 
ইবনে দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, যদি আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের 
অন্যায় হবে না। আর যদি দয়া করেন তবে তা তাদের আমলের তুলনায় 
অনেক বেশি হবে । যদি কোনো ব্যক্তির নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ 
থাকে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আল্লাহ তার এ দান বিন্দু 
পরিমাণও গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান 
আনয়ন করবে আর এ কথা বিশ্বাস করবে যে, কোনো ব্যক্তি সঠিক কাজ 
করলে সে তা তকদীর অনুযায়ী করেছে এটা ভুল করা তার জন্য নির্ধারিত 
ছিল না। আর যে ভুল করল এটা সঠিকভাবে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। যদি তুমি এ বিশ্বাসের বাইরে মৃত্যু বরণ করো তাহলে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে !' (ইবনে মাজাহ ৭৭; তাবরানী ৪৯৪০; আহমদ ২১৬১১) 
বিয়াল্লিশ : মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাস করা । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

LS 89 
“তোমরা মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াবে না !' (হুজরাত ৪৯:১২) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
1 ০০১৬ SEL of... ৩৬ 7৮9 ale di এপ প্র Of AE 9 of 

এ % EU এস এ তত এ OG 
ইবনে আববাস রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের লোকের কথা শ্রবণ 
করার চেষ্টা করে তাদের অনিচ্ছা সত্তেও, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত 
শীশা ঢালা হবে 1” (বুখারী ৭০৪২; আবু দাউদ ৫০২৬; তিরমিজি ১৭৫১) 


কিতাবুল ঈমান ৪২৯ 
তেতাল্লিশ : পরনিন্দা করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন_ 
৮৮ ৮০৯ ১০৯7 ৩৬ ১৬৮৩৪ শু ৫) 
“যে বেশি শপথ করে এবং যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের 
নিকট লাগিয়ে ফিরে আপনি তার আনুগত্য করবেন না ।' (কলম ৬৮:১০-১১) 
নমীমাহ বলা হয়, একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ানো পারস্পারিক 
ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে । আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়া 
অবস্থায় বললেন, এ কবরবাসীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে । তবে কোনো বড় 
ব্যাপারে নয়, তাদের একজন এমন ব্যক্তি যে একের কথা অন্যের নিকট 
লাগাতো । (বুখারী ২১৬) 
চৌচল্িশ : অভিশাপ করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১১৮৩ তা শত শি) ade এ] ৬৩ 4০1 ০5০0 ০৪ এও alt এ ৩৪ 
IG 

‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
মুসলিমকে অভিশাপ করা অন্যায় এবং তাকে হত্যা করা কুফরি ।' (বুখারী 
৪৮; মুসলিম ২৩০; নাসায়ী ৪১১৬) 
হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে 
০719 0 Of — lng ale dil ৪০ ৭) 09 U6 038 95590 এ ১৪ 
০৮)৭। ese Gs sl Gl 8 oo) এ al ১০ ৩৬ 
SA ৩০) ৬০ আনি BY 305 তে ৬৪7 ৬ ভে 9 

৬6 এ! ০) 819 Mf ০৪ ৩৬ ১৬ ৩ 
‘আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, কোনো লোক যখন অন্য কাউকে অভিশাপ করে তখন 
অভিশাপটি আকাশে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার জন্য আকাশের 
দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর জমিনের দিকে অবতরণ করে । কিন্তু 
জমিনের দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর অভিশাপটি ডানে বামে 
ঘুরতে থাকে । কোথাও যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে যার ওপর করা হল তার 


কিতাবুল ঈমান ৪৩০ 
নিকট যায়, যদি সে অভিশাপের উপযুক্ত হয় । অন্যথায় অভিশাপকারীর 
ওপর প্রত্যাবর্তন করে |” আবু দাউদ ৪৯০৭) 
পয়তাল্লিশ : গাদ্দারী করা, ওয়াদা পালন না করা । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
তিতির 


ড 2 ৫2 ৪ 975 2৬ 10 ০৫৫ ১৫ 1১13 ৩৬. af ES 


Sl 

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাটি 
মুনাফেক হবে । আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে 
মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস 
ত্যাগ না করে । যখন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে আর যখন 
কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন 
ঝগড়া করে তখন গালি দেয় । (বুখারী ৩৪) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
EH PE 8৮০5 ade dl এত tht 45০98 ০৬ ১০ পচ 

০৩ এপ ১০1০৬ পিন ১১৬ 3০ Nl ob ks SS লও 
টা 0 ৰ তদ লহ গত 
২৮272154৮58 
হবে । তবে জনগনের সাথে প্রতারণাকারী শাসকের চেয়ে বড় গাদ্দার আর 
কেউ হবে না ।” মুসলিম ৪৬৩৬; তিরমিজি ২১৯১; বায়হাকী ১৭০৭৮) 
ছেচন্রিশ : গণক জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 


Bf আও ভা 9 ০6 As 42401 ৬৩ ALB ০০৭3 ৪৯ of 
০০১46 201 ৩০ ২৫০৮ ও এ) AE ES ০১৪ ও ৪০ 


‘আবু হুরাইরা এবং হাসান রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর 
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নিকট আসলো এবং তারা যা বললো তা সত্য বলে গ্রহণ করলো সে মূলত: 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে 


তাকে অস্বীকার করলো | (আহমাদ ৯৫৩৬; বায়হাকী ১৬৯৩৮; ইবনে মাজাহ ৬৩৯; 
আবু দাউদ ৩৯০৬) 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
7৮৮3 le এত জেতা ০৪ 7৮3 le dl এত পেত 012) ৬৪ 
US ০০৩ এ LE পৃ ১৪ SOS ৬৫৪ জা 5 U6 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 
কোনো গণকের নিকট আসলো এবং তাকে ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা 
করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না !' (মুসলিম ৫৯৫৭) 
সাতচল্লিশ : স্বামীর অবাধ্য হওয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বধলেন_ 
১৮৪ A পে ৬১ AI ০১৮ < ০5১১৩ ১১৪০ ৬০ 
Vs CE ON এ] ৩1 এ 09851550৮৩৮ 
“আর তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করলে তাদের সদুপদেশ 
দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো । যদি তাতে তারা অনুগত 
হয়ে যায় তবে তাদের জন্যে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ । (নিসা ৪:৩৪) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
৮5512125746 40 ৬৩ ali ০550 ০৪ ০৬ Ls &। ০০ 5805 ৪ 
শে SE KU ও ৬৩ ৩০৪ ৫ ভি 49109 এ টিন 022 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান 
করে আর স্ত্রী অস্বীকার করার ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে 
তখন এ স্ত্রীর ওপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে । 


(বুখারী ৩২৩৭; মুসলিম ৩৬১৪; আবু দাউদ ২১৪৩) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
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'আবুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমি মহিলাদের আল্লাহ ছাড়া 
দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে | এ সত্তার শপথ করে 
বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা এ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় 
করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি 
স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহ্বান করে তখনও তাকে 
বাধা দিবে না ।' (আহমাদ ১৯৪০৩) 
এবং তার অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকবে, কখনো স্বামীকে জৈবিক চাহিদা 
পূরণে বাধা দেবে না । তবে যদি শরয়ী কোনো আপত্তি থাকে যেমন- হায়েয 
নেফাস অথবা ফরয সাওম ইত্যাদি তাহলে শুধু সহবাস হতে নিষেধ করতে 
পারে মহিলাদের জন্য কর্তব্য হল সর্বদা স্বামীর নিকট লজ্জাবতী হওয়া, 
তার আদেশের আনুগত্য করা, তার সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে 
বিরত থাকা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৪ এ ৪ ০ এ৪ শি এডি এ] lo ING ১৮০৯ 9 ০০০৪ ১৪ 

sl ৬৯ fe ly )এ। ৬ Cab, 502 ৬৯ না 
ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে উকি মেরে দেখি, জান্নাতের 
অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামে উকি মেরে দেখি, তার অধিকাংশ 
অধিবাসী মহিলা |” (বুখারী ৩২৪১; মুসলিম ৭১১৪) 
অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম হাফেয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, 
অবাধ্যতা এবং পর্দাহীনতাই এর মূল কারণ । মহিলারা যখন ঘর থেকে বের 
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হয় তখন সর্বোচ্চ সুন্দর পোশাক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা অবলম্বন করে, যা 
মানুষকে ফিৎনায় পড়তে বাধ্য করে । সে নিজে নিরাপদে থাকলেও মানুষ 
তার থেকে নিরাপদ থাকে না । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
LUE BE HIE ০ 3 ale dil ৪০০ Gof BM ৮৪ ৩৪ 
SEE Geel 
‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা আবরণীয় । কিন্তু যখন তারা রাস্তায় বের 
হয় তখন শয়তান তাকে মাথা উচু করে দেখে !’ (তিরমিযি ১১৭৩) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
8৯১6 পলা 4৩ lo ও ale ঝা পদ ০১০০ ১৪ ০ ৪ dil xb ৬৪ 
5 25 ৪ ৫০ & BOB OSS BY SEE Gr ভগ 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হল আবরণীয়, তারা যখন ঘর হতে বের 
হয় তখন শয়তান তাদের মাথা উচু করে দেখে । তারা যত বেশি ঘরের 
কোণে অবস্থান করবে ততই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে । (তাবরানী ২৮৯০) 
অপর হাদীসে আরও বলা হয়েছে- 


sd ৮ JED SE 9০ 2 ৬৭০ 
“উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করেন, আমার পরে পুরুষদের ওপর মহিলাদের মতো ক্ষতিকর 


আর কোনো ফিতনা আমি রেখে যাই নাই ॥ (বুখারী ৫০৯৬; মুসলিম ৭১২১; 
তিরমিজি ২৭৮০) 

ওপর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না করা এবং আপন চরিত্রে কোনো প্রকার 
কলঙ্ক না জড়ানো । 

উল্লিখিত প্রতিটি হাদীসে স্ত্রীর কাছে স্বামীর অধিকার যে কত বড় তা 
বুঝানো হয়েছে । বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
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হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের প্রতি আমার বিনীত উপদেশ এই যে, 
আপনারা এমন নারীদের বিবাহ করবেন যারা মুমিনা, পর্দানশীল, স্বামীর 
অনুগত, আপনার ধন-সম্পদ রক্ষাকারিণী এবং যে পর্দাহীনভাবে সাজ-সজ্জা 
গ্রহণ করে রাস্তায় বের হবে না । আর আপনার আনুগত্য করবে । 
যদি আপনার স্ত্রী মুমিনা ও অনুগত মহিলা হয় তাহলে আপনি হিতাকাজ্বী 
হবেন, তার সাথে কোনো রকমের হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করবেন না। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
LED 17 ৮০35 10 Fal ০৬ ৮০9 4 li ৬৩ od ১৪506 of 
১19০4 LE CRS 5৬ এ এ ও গছ EH 93 lo ০8৬ 
172 ৮০৫৬১০৮৬2৩৪ 

‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে । 
বাকা হয়, যদি তুমি সোজা করতে চেষ্টা করো ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ছেড়ে 
দাও তাহলে সর্বদা বাকা থাকবে । সুতরাং তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে 
থাক !’ (বুখারী ৫১৮৫; মুসলিম ৩৭২০) 
তাদের সাথে সৎ ব্যবহার হল, তাদের আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করার 
নির্দেশ দেয়া এবং নিষেধ কাজ হতে বিরত থাকতে আদেশ করা । এগুলো 
তাদের জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে । 
আটচন্লিশ : কাপড়, দেয়াল, পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আঁকা । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 

9০4৪ dl ৩০ al 485 ১0০৯ সত ili ৩০০ ০ of alii এ ০ 
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‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা চিত্রাংকন করে তাদের কেয়ামতের দিন শাস্তি 
দেয়া হবে । আর তাদের বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাদের আত্মা 
ও জীবন দান করো !' (বুখারী ৫৯৫১; মুসলিম ৫৬৫৭; নাসায়ী ৫৩৭৭) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
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578০ ০2০ 3৬0 7455 ale ঞ ৪০০ এ0। 08০০ (6 45 UG Las ১৪ 
Ws nd 4০৮৩ GUUS 249 3502 4৩ ঠা) Cb ৪৮০ ৭৪ 058 রর 
Ae Gd 25৩ 2০৬ CIS ali lsu ০১১০৭ nl Ld ys a এ]। ৬ 
১৯৭০১ 59০ 
‘আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন । তখন ঘরের দরজায় এমন একটি পর্দা 
টানানো ছিল যার মধ্যে প্রাণীর ছবি আকা ছিল । তিনি দেখা মাত্র পর্দাটি 
ছিড়ে ফেললেন ও তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল । তিনি বললেন, হে 
আয়েশা! কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হবে এ সব লোকদের 
যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদূর্শ অবলম্বন করে কিছু তৈরি করে । আয়েশা 
(রা.) বলেন, এরপর আমি উক্ত পর্দা কেটে একটি অথবা দুটি বালিশ তৈরি 
করলাম | মুসলিম ৫৬৫০) 
উনপঞ্চাশ : শোক প্রকাশার্থে চেহারার ওপর আঘাত করা, মাতম করা, 
কাপড় ছেড়া, মাথা মুন্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় নিজের 
ধ্বংসের জন্য দুআ করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
নথি ০০৩০ ৮০ ale এ] Slo পচা এও এও 8৩ এ ৮৮০৭০ A 
aed 53৯৫ 553 ০5৪ 359 2১১৬ 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শোক প্রকাশ করতে যেয়ে যে চেহারার ওপর 
প্রহার করে এবং কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াতের অভ্যাসের 
অনুসরণ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় ৷’ (বুখারী ১২৯৪; মুসনাদে 
আহমদ ৪৩৬১) 
পঞ্চাশ : অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বে as 
HE ৩4) God ০৬ ১৮০0 ও 5527 PONS pls Cal এও do এ 
wf Ll 
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করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে 
কঠিন শাস্তি 1” শুরা ৪২:৪২) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
এস আঃ গু 7৮৮9 ৪৬ এ এ এ) ০১০) এও IU HY > ০৫৮৮৬ ০৪ 
২০৬৬ Uo ২3 ০৪ এজ ও জে FG of 
‘ইয়াদ ইবনে হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন, যে 
তোমরা এমন বিনয়ী হও যাতে কেউ কারো ওপর বিদ্রোহ এবং গর্ব না 
করে ।” (আবু দাউদ ৪৮৯৭; মুসলিম ৮৩৮৯) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১৬৯7 6 8০ এ &। এত ali 4৯০ এ৪ ০৬ ৮৮৫ of i 
৩১৪০ এ 4 5 6 ৬ এ ও এসএ Yall এও BG এ) এ 
৮০ ০১৪3 ০৯ 
‘আৰু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা এমন 
দুটি মারাত্মক অপরাধ যার শাস্তি আখিরাতে নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও 
দুনিয়াতে দেয়া হবে ।" (আহমাদ ২০৩৯৮) 
একান্ন : দুর্বল, চাকর-চাকরাণী, স্ত্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর ওপর অত্যাচার 
করা । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১৫০০৮ ১৭435 ০০5 ale এ এ al ০১০০ Chas ৪৪ ৮৯ ও ৩৪ 
44 ০৮১ ০৪০ উন্টিত এ 
ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে শাস্তি দিল বা থাপ্পর দিল এমন কোনো 
অভিযোগে যা সে করে নাই, তার প্রতিকার হলো তাকে মুক্ত করে দেয় !' 


(মুসলিম ৪৩৭৯; আহমদ ৫০৫১) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 


কিতাবুল ঈমান ৪৩৭ 
LOG st He আপ এ|। 555 OF HE গতি 9119০ ১ 
Git ও দেও ০৯5 0 তত্র এ 
“হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সব 
লোকদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষদের কষ্ট দিত ।' মুসলিম ৬৮২৪; 
আবু দাউদ ৩০৪৭) 
বাহান্র : প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
এ ১5 ed 5343 0৬ lng ade dil ৬০০ 40। 05০0 0805 of 
iy 4) 8 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার 
অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না |” (মুসলিম ১৮১) 
তিগ্সান্ন : মুসলিমদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন_ 
(22010 UE LS 4815 6 ১ ০০০৭০ Goa pall ০১১ 507 
“যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা 
অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে ।” (আহযাব ৩৩:৫৮) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন_ 
1১75 এ] ৬ ০। 25 ০ ০৩ ৮০ এ Br এ লে ০৪ ৮৪০৬ ৩৪ 
০০ গঞ্জ ৫1 এস DUD 
আয়েশা (রো.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলেছেন, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিকে দিয়ে এ ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট, 
যাকে মানুষ তার অনিষ্টতা হতে বাঁচার লক্ষ্যে এড়িয়ে চলে । (বুখারী ৬০৩২) 
চুয়ান্ন : অহঙ্কার করে লুঙ্গি কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরিধান করা । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৩৩৬, ৭5 ০৩ ৮০ এ এ) ৪৩ ভে ১৪ Be এ) ৪০ 2৯ জা ৩৪ 
0 তি 3901 ৩ ১ 
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‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, গোড়ালির নীচে যে অংশে কাপড় পরা হবে, তা জাহান্নামে 
যাবে ।' (বুখারী ৫৭৮৭) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
1৩0 ey dln 952 6০৬ ৮50 এড 401 ৬৩ 4 ০5০0 0150 of 

194 BI) Fe of 
‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
এ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না যে অহঙ্কার করে কাপড় ঝুলিয়ে 
পরিধান করে |" (বুখারী ৫৭৮৮) 
বর্তমানে এ ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে । প্রায় সবার মধ্যে এ 
সমস্যাটি পরিলক্ষিত হচ্ছে । অনেককেই দেখা যায়, তারা গোড়ালির নীচে 
কাপড় পরিধান করে, অনেক সময় মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে দেয় । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন । 
অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্য । 
পঞ্চানন : স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
ale dil he 81 0550 06 59 ০৮৮3 she dl ৬. ঠা ০9 24০ fh 
J i ত লব এ সাও CAD OT তি শট) ৬ ভা 91৮৮১ 
উম্মে সালাম (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে খায় বা পান করে সে 
মূলত: তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই স্থান দেয় ৷’ (ইবনে আবী শায়বা 


২৪৬১৩) 


ছাগ্গান্ন : পুরুষের রেশমি কাপড় পরিধান করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
TP পল ৩৪ oy ale Hos পপ এ॥। 49 Of ols) ০ ০ ১ 

| | | EE ৬ 80৫০ 6 38 
‘ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরে তার 


কিতাবুল ঈমান ৪৩৯ 


জন্যে আখেরাতে কোনো অংশই নেই 1” (বুখারী ৫৮৩৫; মুসলিম ৫৫২৪; নাসায়ী 

৫৩২২) 

সাতান্ন : গোলামের পলায়ন করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

4 09৮৮ এ ডে 9] ০98৮5 ale dil এত পে ৩০ Ib ৯৪ ১৪ 

১9০ 

‘জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন, গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার কোনো সালাতই 

গ্রহণ করা হয় না !' মুসলিম ২৩৯) 

অন্য বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট প্রত্যাবর্তন করে । 

আটান্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা । হাদীসে 

ইরশাদ হয়েছে_ 

৩20 ৩ ৪ 7০১ ake di একি এ]। 43০0 ১৪ ৯৫৬ পতি এ ৩৪ 
| 9 ০১ 

“আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ 

করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ! মুসলিম ৫২৪০) 

‘আমি শয়তানের নামে জবেহ করছি, অথবা দেব-দেবীর নামে অথবা পীর 

সাহেবদের নামে জবেহ করছি’ ইত্যাদি । 

উনষাট : জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া । হাদীসে ইরশাদ 

হয়েছে- 

৬ ৪51 0 09 ls এড এ) ৬৩ পে ৩০০ U6 এ dl ৮০) ৬০ ১৪ 

‘সাআ'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে 

পিতা বলে ঘোষণা দেয় তার ওপর জান্নাত হারাম করা হয়েছে ৷’ (বুখারী 

৬৭৬৬; মুসলিম ২২৯; আবু দাউদ ৫১১৫) 

ষাট : তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষন করা । অর্থাৎ কারো কথার 

ভুল-ভ্ৰান্তি প্রকাশের দোষ তালাশ করা । একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে- 
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৮০০ ১5১ -.-458 7০3 এপ dl এ dl IG) ১৪ FE of এ এ ৩৩ 

6৫৬৮ এ ৬৮০৩ ৩৪৭ ০৮ 8 jot 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো বিষয়ে জেনে শুনে 
বিতর্ক করে সে এ পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে জীবন যাপন করে 
যতক্ষন না সে বিতর্ক থেকে ফিরে আসে |” (আবু দাউদ ৩৫৯৯) 
হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে- 
৬০৪ এ ES ০০ ৩৪০3 4৩ &। এ ali ০০ ০৬ IG এ af 

040118 dy ale 1 

‘আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, কোনো জাতি সঠিক পথের ওপর থাকার পর পথভ্রষ্ট হয় 
নাই, কিন্তু যখনই তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে ।' 
(তিরমিজী ৩২৫৩; ইবনে মাজাহ ৪৮; আহমদ ২২১৬৪) 
অর্থাৎ সত্য অন্বেষণ বা উদঘাটনের জন্য নয়, বিতর্ক করার জন্য বিতর্কে 
লিপ্ত হয় । 
একষপ্রি : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করতে অস্বীকার করা । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০9০6 এ এপ এ] ০০০4৪ ০৪ এত ১৪ asf UF এ ২ ৮৮৪৩৪ 

4০৩ ৩৪১ % এ ie এ ০৪ 9 ৭০ Pd ৬০০ 
‘আমর ইবনে শুআইব রো.) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে 
ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাস দান করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ 
তাকে কেয়ামতের দিন দয়া ও সওয়াব দিতে অস্বীকার করবেন ৷’ (আহমাদ 
৭০৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২১৩৩৯) 
বাষষ্রি : ওযনে ও মাপে কম দেয়া 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 

৬৪৫০১) 0 

“যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ ।' (মুতাফ্ফেফীন ৮৩:১) 
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তেষটি : আল্লাহর পাকড়াও হতে নিশ্চিত হওয়া । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
oi ০18 5258 ৬ ৯ প 3 এ & do di TG SE 0$ a 

ETS EE dt lol ৩ ৩ 0 CGN 91 ৮ ০৪ ০৫ 
“আনাস ইবনে মালেক রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এই কথাটি বেশি বেশি বলতেন, হে অন্তর পরিবর্তনকারী! 
আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন । অতঃপর 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আপনি কি আমাদের ঈমানের ব্যাপারে আশঙ্কা করেন? রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, মানুষের অন্তর দয়াময় 
আল্লাহরই দুই আঙুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে 
পরিবর্তন করেন |” (তিরমিজী ২১৪০; মুসলিম ৬৯২১) 
সুতরাং হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের ঈমান, আমল, সালাত ও সকল 
প্রকার নেক আমল যতই বেশি ও সুন্দর হোক না কেন অহঙ্কার করবেন 
না। কারণ এগুলো আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কিছুই নয় । যদি কোনো না 
কোনো সময় তিনি এগুলি আপনার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তখন আপনি 
উটের পেটের চেয়েও বেশি খালী হয়ে যাবেন । আপনি আপনার আমলের 
কারণে গর্ব করা হতে বিরত থাকুন এবং এমন কথা বলবেন না যা অজ্ঞ ও 
মূর্খরা বলে, যেমন আমি অমুকের চেয়ে ভালো । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মানুষের অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত । 
আপনার দুর্বলতা, গুনাহের আধিক্য, আমল কম হওয়ার অনুভূতি অন্তরে 
স্থান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকুন এবং এমন একটি অবস্থায় 
থাকুন যে অবস্থার বর্ণনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে 
দিয়েছেন । তিনি বলেন- 
০ এ তি UL IG HG 6 এ 0550 UCB ০৬ ৮৬ Ly এ ৯৪ 
“উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমার সংসারে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তুমি 
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জিহবাকে সংযত রাখবে, গুনাহের কাজের ওপর কান্মোকাটি করবে । 
(তিরমিজী ২৪০৬; আহমদ ২২২৩৫; ইবনে আবী শায়বা ৩৫৬৬৬) 
এসব লোকদের মতো হয়ো না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 
Old টে Uy alt GG LAG & এ) 2০158 
“তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত 
লোকজন ব্যতীত কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয় না।' আরাফ 
৭:৯৯) 
বস্তুত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সর্বদা এ কথাগুলো বলতে 
থাকা উচিত- 
৩১ ০ 4০৪ ৩৩ ৮৮ ৮ ৪ 

“হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর 
অটল অবিচল রাখ |” 
চৌষট্ি : মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত খাওয়া । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন- 
2952 AU Las ৮৬ ৬৩ ০০০ প্র! তে ৩৬ ৫০ 

iy Ye ম ৬৪ 
“আপনি বলে দিন, যে বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, তন্ধ্যে 
আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য কোনো হারাম খাদ্য পাইনি । মৃত, প্রবাহিত 
রক্ত এবং শুকরের গোস্ত ব্যতীত । এগুলো অপবিত্র ৷’ আনআম ৬:১৪৫) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
Eo ডিও ০১০৫৬ Cd 2 U6 7৮0) ale dl এ জে Of BUG ১৪ 

459 2 Bh 

'বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে 
শুকরের রক্তে রঞ্জিত করার মতো অন্যায় করে । (মুসলিম ৬০৩৩; বায়হাকী 
২১৪৭৭) 
এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুকরের রক্ত গোস্ত 
হাতে নেয়াকে গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন শুধু তাই নয় বরং বড় গুনাহ বলে 
অভিহিত করেছেন । সুতরাং শুকরের গোস্ত খাওয়া যে কত বড় গুনাহ তা 
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সহজেই অনুমান করা যায় । আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বিপদ হতে রক্ষা 
করুন । 
পঁয়ষ্টতি : জুমুআর সালাত ও জামাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা 
একা সালাত আদায় করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৬১) ১৪ চা (রি ৮3 ale | এন এ] 4১০০ ৩৪ BGP ৩1৬৪ 

CBU ০০0৩ 7 ৮৪১3 ৬৬ 20 এপ 2০৬৬] 
‘আবু হুরাইরা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন, যদি মানুষ জুমুআর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত না থাকে 
তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন যার ফলে তারা গাফেল 
ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে !' (মুসলিম ২০৩৯; নাসায়ী ১৩৬৮; আহমদ ২২৯০) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৬458৮ 1d তল ১৪৩৪ ৪০ 3 এড খা এ পে ০৪ ০৩ 9৪ ১৪ 

১৬৮০৫ Uo 

‘ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোনো প্রকার ওজর 
ছাড়া জামাতে উপস্থিত হল না তার (একাকী) সালাত আল্লাহর নিকট কবুল 
হয় না !’ (ইবনে মাজাহ ৭৯৩) 
ছেষষ্রি : আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন- 

১১4 Eyl dy ali 00 ১০ Al ৪ & এ 2) ০19 8 
“তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত 
থেকে একমাত্র কাফের সম্প্রদায়ই নিরাশ হয় ।” (ইউসুফ ১২:৮৭) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

১৫০ 5583 ০৩ ৮73 ale ঝ এ এ] 4১০ ১৪ এ০। স৪ ০ ৮৩ ৬৪ 
3 এ 08 ত ০৯ মা 
‘জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা 
পোষণ ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে । (মুসলিম ৭৪১২; আবু দাউদ ৩১১৫) 
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সাতষষ্টি : মুসলিমকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে- 
০৮ ৪ ০5 ae il এ০ alt 08০০ f ৮ di ৮৮) 2০৮ of al ৪ ১৪ 

১০৬০5৪১৩505) এ 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইকে বলে, 
হে কাফের! এর পরিণাম তাদের কোনো না কোনো একজনের ওপর 
বর্তাবেই ।* (বুখারী ৬১০৪; মুসলিম ২২৪) 
অর্থাৎ যাকে কাফের বলা হলো যদি সে বাস্তবেই কাফের হয় তাহলে তার 
ওপর বর্তাবে অন্যথায় যে বললো সে নিজেই কাফের বলে গণ্য হবে । 
আটষক্রি : ষড়যন্ত্র করা এবং ধোকা দেওয়া । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন-_ 

4১6 dy ৩০৭ 0 ০০4 ৪ 

'কুচক্রের শান্তি কারও ওপর পতিত হয় না, কুচক্রীর ওপরই পতিত হয় । 


(ফাতের ৩৫:৪৩) 
উনসত্তর : মুসলিমদের ক্রটি-বিচ্যুতি তালাশ করা এবং তাদের গোপন 
তথ্য প্রকাশ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন- 
৮৮০ ৮০৯ ১০৯০ ৩৬ ৬৮০৪ ৬৪৫ 
‘যে বেশি শপথ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে এবং একের কথা অপরের 
নিকট লাগিয়ে ফিরে আপনি তার আনুগত্য করবেন না !' (কলম ৬৮:১০-১১) 
একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
এ 0৪ 05... 058 7৮5 ale dil এ এ ০5০ ১৪ Fk of Dx ১৪ 
0৬ ০০ ৫১৯৬০ 0৬ 8১০ এ] এন ও লে ৩০ 
‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন সম্পর্কে এমন দোষ বর্ণনা করে যা তার 
মধ্যে আদৌ নেই, আল্লাহ জাহান্নামীদের নির্গত পচা গলা পুজের মধ্যে তার 
স্থান নির্ধারণ করে দিবেন । ফলে সে যা বলেছে তা বের করে দিতে চাবে, 
কিন্তু পারবেনা ।' আবু দাউদ ৩৫৯৯) 
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সত্ুর : কোনো সাহাবীকে গালি দেয়া । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
1৮5 4৮53 445 এ এত প্র ০৩ ০৪ এ এ পে) ৬১ এ রড 

৮০ ৫9৯৬ ৬ ৩ ৪১ abl এ৬ ও শিলা 9 ৯১ এপ 
‘আৰু সাঈদ খুদরী রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। যদি 
তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও 
তাদের কারো একটি মুটি বা আধা মুটি পরিমাণ দানের সমান হবে না । 
(বুখারী ৩৬৭৩; মুসলিম ৬৬৫১; আবু দাউদ ৪৬৬০; তিরমিজি ৩৮৬১; ইবনে মাজাহ ১৬১) 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
“2 5 এ Co 2 lo ও he এ ঞ 550 ৩৪ ০৫ ALE 22০৪ 
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“ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দেয় তার ওপর 
আল্লাহ তাআলা, মালায়েকা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ ।' (তাবারানী 
১২৭০৯) 
একাত্তর : অন্যায় বিচার । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৬ ০০৮৬ SN aii : 149 ale dl ৬ এ]। 0৯০০ ০৪ IG 850০০ 
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৬ 575 Ale ৬০ ০৮৬০ ১৫। & এ Ali 3১৮ UNEASY HS 
বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের । দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং 


এক প্রকার বিচারক জান্নাতে যাবে । যে বিচারক বিচারকার্ষে সত্যকে 
উদঘাটন করার পর জেনে শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করছে সে জাহানামে 
যাবে এবং যে বিচারক না জেনে শুনে বিচার করে মানুষের হক নষ্ট করে সে 


জাহান্নামে যাবে । আর যে বিচারক মূল সত্যকে উদঘাটন করে এবং 


তদানুসারে বিচার করে সে জান্নাতে যাবে ! (তিরমিযি ১৩২২; তাবরানী ১১৫৪) 
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বাহাত্তর : ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে- 
রী দানব নেন 


ESE 


চি টি 1; 2 -৪৬ 13 ১৫ ৬১০০199 ০৬ af টি 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি 
মুনাফিক । আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকের 
একটি চরিত্র পাওয়া গেল যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ না করে। 
দোষগুলো হল, যখন আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে 
মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন ঝগড়া করে 
তখন গালি দেয় ।” (বুখারী ৩৪) 
তিহাত্তর : কোনো বংশ বা তার লোকদের খারাপ গুণে অভিহিত করা । 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১১ nd এ ৩ 7৮9 4 আআ ৬৮৮ | ০১০) ০৫ ০ 5:2৯ ৬৪ 
০০ ৬৬ ২০9 dl এ এ ১ ie 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি দোষ মানুষের মধ্যে কুফর সমতুল্য । (১) 
বংশের কুৎসা রটানো । (২) মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটি করা । 
(মুসলিম ২৩৬) 
চুহাত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা । 
যেমন পূর্বের হাদীসে এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিষেধ এসেছে । 
পচাত্তর : জমিনের সীমানা উঠিয়ে ফেলা বা পরিবর্তন করা । হাদীসে 
ইরশাদ হয়েছে 
2৪ ৩০ DOA... Jil লও dil এত ভে ৩৪৫৬ এডি ১৪ 
০৮১ 9৩ 
‘আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ অভিশাপ করেছেন এ 
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ব্যক্তির ওপর যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে |” মুসলিম ৫২৩৯) 
ছিয়াত্তর : অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে 
আহ্বান করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
এ পুল (টা এ ৩৮ ১2০ ৮৮3 উল dil এত এএ। 4৯ ১৪০০৪ 
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‘জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো কুপ্রথা বা বিদআত 
চালু করল সে নিজেতো গুনাহগার হবেই এমনকি তার পরে যে ব্যক্তি এ 
কুপ্রথার ওপর আমল করবে তার গুনাহও তার ওপর বর্তাবে, তবে এ 
কারণে এ ব্যক্তির গুনাহের অংশ বিন্দু পরিমাণ ও কমানো হবে না ।* মুসলিম 


২৩৯৮) 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
I এ! ৬১ ps... Ju ৮৮9 ৮৬ এ এ | ০১০0 0552৯ ৬০৪ 
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‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর প্রতি মানুষকে 
আহবান করে, এ ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে এ পরিমাণ অংশীদার হবে যে 
পরিমাণ গুনাহ এ গোমরাহীর অনুসারীদের হবে । তবে এ কারণে তাদের 
গুনাহের একটুও কমানো হবে না 1” মুসলিম ৬৯৮০) 
সাতাত্তর : নারী অন্যের চুল ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আকা, ভ্রু 
উপড়ানো, দাত ফাক করা । 
বর্তমানে আধুনিক যুগে বিউটি পার্লারের মাধ্যমে এমন কিছু কাজ করা হয় 
যা জাহেলি যুগেও ছিল । যেমন চোখের ভ্রু উপড়ে ফেলে চিকন ও 
চামরা কেটে কেটে বা ছিদ্র করে তার ভিতরে রং প্রবেশ করিয়ে বিভিন্ন ছবি 
আকা, অথবা প্রিয়জনের নাম লেখা অথবা ছবি অঙ্কন করা, নিজের মাথায় 
চুল কম থাকার কারণে অন্যের চুল দিয়ে মাথা ভরপুর রাখা ইত্যাদি । 
ইসলামে এসব কিছুই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় । হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে- 
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og 4 ৩ ৬ 8০3 ale dl এত লে ১৪ LG &0। ০৮০ FP sf 
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“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছে, সে নারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ যে অন্য নারীর মাথায় 
কৃত্রিম চুল স্থাপন করে কিংবা নিজ মাথায় মেকি চুল স্থাপন করে এবং যে 
অন্যের গাত্রে উদ্কি করে অথবা নিজের গাত্রে উল্কি করায় ।' (বুখারী ৫৯৩২; 


মুসলিম ৫৬৯৩) 
আটাত্তর : ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা । হাদীসে 


ইরশাদ হয়েছে_ 
(০5০ দৈ-৮75 সত dit ৩০ ছি এ ৭৪ একে পা 
এন) ভি ৬৯2৬ ৩13 ৬৮ Lal ৪৫১০) ১৬ ৪4১০৮ 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের দিকে ধারালো 
অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ করতে থাকে, 
যদিও সে তার আপন ভাই হয় !' (মুসলিম ৯৮৩২) 
অন্য একটি হাদীসে এই ধমকির কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
331১8 ৩৬5 ০5৩ 858১৩ এ ০9৫9 
‘হতে পারে শয়তান তার হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্যবহার করবে । ফলে সে 
জাহান্নামের গুহায় নিপতিত হবে !' 
উনআশি : হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা“আলা বলেন- 
০০ 8৮482 sl ৮71 এএম |), ১৪ 5554 1325 nl রা 
৮৮১৭০০৮94০০ ১০ 5 ১5০9 ১৩ ও ভোঁতা ০ 
বং মসজিদে হারাম যা আমি করেছি স্থায়ী ও বহিরাগত সকলের জন্য 
EE 55 
করে, আমি তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদান করাবো । (হজ্ব ২২:২৫) 
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আশি : মাহরাম স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা । যে সকল মহিলাদের বিয়ে করা 
যাবে না তাদের তালিকা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
ইসলামের পরিভাষায় তাদের মাহরাম বলা হয় । এদের বিয়ে করা গুনাহে 
কবীরা ও হারাম । আর এটাকে বৈধ মনে করে বিয়ে করলে ইসলাম থেকে 
খারেজ তথা কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে ৷ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
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‘যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ 
করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং 
নিকৃষ্ট আচরণ । তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, 
ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকণ্যা, তোমাদের সে মা যারা তোমাদের স্তন্যপান 
করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা তোমরা যাদের সাথে 
সহবাস করেছ, সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে । 
যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো 
গোনাহ নেই । তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে 
বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাকরী, দয়ালু 
এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে 
নিষিদ্ধ । তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় (দাসী)-এটা 
তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম । এদের ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী 
হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে 
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তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান 
করো ।॥ (নিসা ৪:২২-২৪) এ পর্যন্ত যা আলোচিত হলো, সেগুলো মারাত্মক 
কবীরা গুনাহ যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরামগণ 
উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয যাহাবী 
রহ. আল কাবায়ের কিতাবে সংকলন করেছেন । আল্লাহ যেন এ সকল 
গুনাহ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন এবং আমাদের 
তাওফীক দান করেন যে সব কাজ তিনি পছন্দ করেন না এবং সন্তুষ্ট হন 
না, তা থেকে বেঁচে থাকতে । আমরা এ সব গুনাহ যা আমাদের থেকে 
প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ যেন আমাদের এ সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং 
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত 
না করেন যাদের সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

19৬ ৫ ০4801 6 ৩১০ 0৪ ৮০9 পভ dt এত ঞ। 0850 AIGA ঞ1 ১০ 
3 4 dh ৩৮ ঞ 455 এড 6 0 এ ১ ৫ ৩ ৬ 45০ 5 ও ০০৪] 
25 239 Sly 5593 ৩০৫ এ Ad oy ০ লে ৮ El পিএ 


এ? 5 45 


172 1১22 4423 148 9 Ede ie Ie 15৩ G7 144 
UES 0০ 46 6 2 ০03 HES CLS 5৪ ৮৬০ ৩ তি SLLS ৩ 

১1৩৩৮45৮৫৬৮ তা 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা কি জান আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র কে? প্রকৃত 
দরিদ্র এ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক সালাত, সাওম, যাকাত নিয়ে 
উপস্থিত হবে । তবে সে দুনিয়াতে কাউকে হত্যা করেছে, মিথ্যা অপবাদ 
দিয়েছে, কাউকে গাল-মন্দ করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে অথবা 
কাউকে প্রহার করেছে । কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তির নেক আমল বা ছওয়াব 
তাদের (তার দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) দেয়া হবে । যদি তার নেক 
আমলের ছওয়াব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূর্বেই শেষ হয়ে 
যায় তাহলে তাদের গুনাহগুলোকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং 
তারপর তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।” (তিরমিজি ২৪১৮) 
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৬৪। (আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ) : 
পূর্বে উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো গুনাহে কাবীরার সাথে সম্পৃক্ত । এখন 
আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করবো যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে 
তবে সেগুলো গুনাহে কাবীরার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং মুআ"মালাত, 
মুআ'শারাত ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত । নিয়ে 
ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো । 
এক : ০13 এট ক ৮৮৯০ 9 ৮৮১ 9৯9 0০:১ (এক কাপড়ে 
ইহতিবা অথবা ইশতিমাল করা)। ইহতিবা ও ইশতিমাল বলা হয় গলা 
থেকে পা পর্যন্ত সিলাই বিহীন একটি মাত্র কাপড় বা চাদর দিয়ে জড়ানো । 
তবে যদি লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য কোনো কিছু না থাকে সেটাকে ইহতিবা 
বলা হয় আর যদি কীধের একাংশ বা শরীরের একপার্খ্ খোলা থাকে তাকে 
ইশতিমাল বলা হয়। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এতে যেকোনো 
মুহূর্তে ছতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১০9 be Hi এল এ ০৯০ ও J Bs এ ৩০০৪০০৯ of 
0 ও9ি sh oe ৬ ৬৬ পে এডি শট উ এগ জে তিল 

৬৯০০ 4৪৬ ০০৬৬ ০ 9 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দুই ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন । এক 
হলো, এক কাপড়ে এমনভাবে ইহতিবা (জড়ানো) করা যাতে লজ্জাস্থানে এ 
কাপড়ের কোনো অংশ থাকে না। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, “ইশতিমালে 
সম্মা’ অর্থাৎ এক চাদরে এমনভাবে জড়ানো যাতে শরীরের একপার্খে 
কোনো কাপড় থাকে না ।' বুখারী ৫৮২১; আবু দাউদ ৪০৮২) 
দুই : 4 J (দীড়ানো অবস্থায় জুতো পরিধান করা) । হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে ০৯৫ ১৮4৮১ ০ খা এ এ|। 45০5 এ ০৩ ০ ০৪ 
(১৬ 4%। ‘জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম দাড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন ।' (আবু দাউদ ৪১৩৭; 
তিরমিজি ১৮৮৫; ইবনে মাজাহ ৩৬৮১) 
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দীড়িয়ে জুতো পরিধান করলে গোটা দেহের ভর এক পায়ের ওপর চলে 
যায় এতে যে কোনো কঠিন রোগের সূত্রপাত হতে পারে । অথচ শরীরের 
প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি । হাদীসে বলা হয়েছে, ০ এ 9৬ ৪১০০৭ OY 


“নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার দেহের হক রয়েছে ।” (বুখারী ১৯৭৫) অতএব 
পায়ের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো অন্যায় ও জুলুম | কারণ গোটা 
দেহের অবস্থান উভয় পায়ের ওপর ৷ যখন এক পা জুতো পরিধান করার 
জন্য উত্তোলন করা হয় তখন অবশ্যই গোটা দেহের ভর এক পায়ের ওপর 
চলে যায় । এতে রগ এলোমেলো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং কঠিন 
রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে । কেননা রগ হলো রক্ত ও বায়ু চলাচলের 
পথ যখন এটি সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন রক্ত ও বায়ুর প্রচণ্ড চাপ বেড়ে যায় । 
এতে অনেক সময় রক্ত স্থানচ্যুত হয়ে যায় এবং জমাট বেঁধে যায় । এভাবে 
রক্ত নষ্ট হয়ে যায় । এমনিভাবে কখনো বায়ু আটকে যায় এবং মারাত্মক 
ধরনের ক্ষতি হয়। অথচ দেহের ক্ষতি সাধন করা বৈধ নয়। পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন_ £4491 এ! 4 3; 
“তোমরা তোমাদের নিজ হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না ।” (বাকারা 
২:১৯৫) 

তিন : ৷ ৪ ০৯ (গোসল খানায় পেশাব করা) । হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছেন এপ ale dh পপ ০১০0 4৪ 4৩ ৪৬৬ ০ ঞ ৬ 
es ০9591 2৩ ৩১ A ঞ ৮৮ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রো.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে । কেননা বেশিরভাগ 
ওয়াস ওয়াসা সেখান থেকেই তৈরি হয় ।' (ইবনে মাজাহ ৩০৪) এ হাদীসে 
গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে । কেননা গোসলখানার 
পানির সাথে পেশাব মিশ্রিত হয়ে কাপড়-চোপড়ে ছিটে আসার সম্ভাবনা 
রয়েছে । আর এখান থেকে কাপড়-চোপড় নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
দিতে পারে । অবশ্য যে সকল গোসলখানায় পানি জমা হয় না। যেমন 
শহরের পাকা গোসলখানা । সেসকল গোসলখানায় পেশাব করা হাদীসের 
নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয় । তবে সর্বাবস্থায় পরহেজ করাই উত্তম । 


কিতাবুল ঈমান ৪৫৩ 
চার : ৬১৮ % ১৮ 5১৬543 এ 4০৪৭ (কেবলার দিকে মুখ করে 
অথবা পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করা) । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- ৯ ৬৩০ 
£ 1984 0১ এ 5 13) ০৬ ৮9 এডি dl এত পে ff is cash 
৮৮১5 5 ‘আৰু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা পেশাব 


পায়খানা করতে যাবে তখন কেবলার দিকে মুখ করবে না এবং পিঠও 
করবে না !' (বুখারী ৩৯৪; নাসায়ী ২১; তিরমিজি ৮) 
পাচ : ১৬ 49 (দীড়িয়ে পেশাব করা) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
US 6 04৮50 4 loi ৪০ 40 0950 ০1৮৮ 06 UG Las ১৪ 
(এক 5805 ০55০ 
‘আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের যদি কেউ বলে যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে পেশাব করেছেন তবে 
তা তোমরা বিশ্বাস করো না । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বসেই পেশাব করতেন !’ (নাসায়ী ২৯; তিরমিজি ১২) 
এই হাদীসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে 
পেশাব করতেন । আর এটিই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর সাধারণ অভ্যাস । আর তৎকালীন আরবরা এটিকে সাধারণভাবে 
নিত না। এ কারণেই তারা কৌতুহলী হয়ে একে অপরকে বলাবলী 
করতো । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ J 2 ০। ১৯৯০ এ ৬৪ 
৮৬০০৯ BLE ow ৬১৮ 4৬ i এ dl ০৯০০ ৫০৩৮ 
5 পপ ০১ 0S ০5128 ১ সে ০৩ ও ৩৩ ওল পেত 
০০ দত 21195 ০৮0 তে ৩ শু 6০৯৬ 594৪ 
8৩ ৩৩ ০ ০০১৪৭৫০১৮25 আদুর রহমান ইবনে 
হাসানাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের 
সামনে আসলেন, তার হাতে একটি ঢালের মতো ছিল। ওটাকে এক 
জায়গায় রাখলেন এবং তার দিকে ফিরে পেশাব করলেন । তখন সাধারণ 
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লোকদের কেউ কেউ বলতে লাগলো, “দেখ! এই লোকটি মেয়ে লোকদের 
মতো পেশাব করছে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির 
এই কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি কি জান না, বণী 
ইসরাঈলের লোকদের অবস্থা কি ছিল? তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাদের 
কাপড়-চোপড়ের পেশাব লাগলে তা কাচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে । কিন্তু 
তারা তা করে নি। ফলে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে । (আবু দাউদ 
২২ নাসায়ী ৩০; ইবনে মাজাহ ৩৪৬) এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত: বসেই পেশাব 
করতেন এবং এটিই সুন্নাহ । তবে প্রয়োজনে দাড়িয়ে পেশাব করাও জায়েজ 
আছে । কেউ কেউ বলে থাকেন, দাড়িয়ে পেশাব করা হারাম বা মাকরুহে 
তাহরিমী । কেননা বর্তমান যুগের ফাসেক-ফাজের ও বেদ্বীন লোকেরা 
দাড়িয়ে পেশাব করে থাকে । কিন্তু তাদের এই যুক্তি সঠিক নয় । কেননা 
হাদীসে যদি কোনো বিষয় সুস্পষ্টভাবে জায়েজ বলে প্রমাণিত হয় । সেটি 
ফাসেক-ফাজেররা আমল করলেও হারাম হয়ে যাবে না। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দাড়িয়ে পেশাব করার সহীহ হাদীস 
বর্ণিত রয়েছে। যেমন_ %। 5০ 1৫1 এ এ 0৬ Ls dl ৮৮০ ৪৪০ ১৪ 
১ 00 7 ৭5৩০3 এ ‘হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গোত্রের ডাস্টবিনের কাছে এলেন, 
অতঃপর দাড়িয়ে পেশাব করলেন ।' (বুখারী ২৪৭১; মুসলিম ৬৪৭; আবু দাউদ ২৩; 
নাসায়ী ১৮; ইবনে মাজাহ ৩০৬) 

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে দাড়িয়ে পেশাব করার প্রমান পাওয়া গেল । আয়শা 
(রা.) এর হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি তার জানা অনুযায়ী তিনি বলেছেন । 
কেননা দাড়িয়ে পেশাব করার ঘটনাটি ছিল বাহিরের । আর আয়শা (রা.) 
ঘরের খবর জানতেন । বাহিরের খবর সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন দাড়িয়ে পেশাব করেছিলেন 
তার স্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে উল্লেখ নেই ৷ তবে মুহাদ্দিসীনদের এ ব্যাপারে 
বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় । কেউ বলেছেন, বয়ানে জাওয়াযের জন্য অর্থাৎ 
দাড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ সেটা জানানোর জন্যই তিনি দাড়িয়ে পেশাব 
করেছেন । কেউ বলেছেন, বসার জায়গা না থাকার কারণে তিনি দাড়িয়ে 
পেশাব করেছেন । আবার কেউ বলেছেন, হাটু ব্যথা অথবা মেরুদণ্ডের 
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হাড্ডি ব্যথা থাকার কারণে দাড়িয়ে পেশাব করেছেন । কারণ যাই হোক, 
দাড়িয়ে পেশাব করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
প্রমাণিত । তাই ওজরের ক্ষেত্রে দাড়িয়ে পেশাব করতে কোনো বাধা নেই । 
তবে বিনা ওজরে বসে পেশাব করাই জরুরি । 
ছয় : ৮৮০7 :৮১U০৷ হাড্ডি অথবা শুকনো গোবর দিয়ে ইন্ডিঞ্জা 
করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- ৩০ এ] ০১০০ এ ১১৯০ of al ০৪ ৩৪ 
০2) 2৮ ই ভিডি পলি 0 ও শি আও এ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রো.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


হাড্ডি অথবা (শুকনো) গোবর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন । 
(মুসলিম ৬২৯; আবু দাউদ ৩৮; নাসায়ী ৩৯; তিরজিজি ১৬) 


সাত : £ খ৷ এ ৬১০ ০ ৪ স্বামীন্্রীর গোপন কথা বলাবলি 
করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

JEN og ale এ] এত এ] 05০ ০৪ অভ ভা সি ভ গণ ৩৪ 
৩4০ ০ ৮৯৪ চে ০49 436 ০৬৫ 6 555 489 এ IB 22৬৬ ১ sd 
০৩ ০১৬ ৮৪ 0৫ 081 4) ০১০) € 409 ও! ৭৪ (০৩106 GH 
১১০৬ ৮০৩3 ৬০৪ 3০৮ DES ও DEES ০৬ EUS এ এস ৪ 
‘আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নিজে 
আরও কতিপয় পুরুষ ও নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট বসে ছিলেন । তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, সম্ভবত কোনো পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটে তা বলাবলি 
করে । আর সম্ভবত কোনো মেয়ে লোক তার স্বামীর সাথে যা ঘটে তা 
বলাবলি করে । উপস্থিত লোকেরা হ্যা সূচক উত্তর দিল । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না! তোমরা এটা করো না। 
কেননা উহা এ পুরুষ শয়তানের মতো যে রাস্তায় কোনো স্ত্রী শয়তানকে 


জড়িয়ে ধরলো আর লোকেরা তা তাকিয়ে দেখতে লাগলো ।' (আহমদ 
২৭৫৮৩; তাবরানী ৪১৪; ইবনে আবী শায়বা ১৭৮৫০) 


আট : ৮০:৮ ০ (ডান হাতে ইন্তেজা করা)। হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে 
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০85০ 00... lng ৪৬ dil এক গ্রে MBG of 
‘আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ডান হাতে ইস্তিজ্জা করতে নিষেধ করেছেন ।” (মুসলিম ৬৩৮; বুখারী 
৫৬৩০; আবু দাউদ ৮; নাসায়ী ২৫; তিরমিজি ১৫; ইবনে মাজাহ ৩১০) 
নয় : $০5৮ ৬.৮এ। (কোনো প্রাণীকে প্রশিক্ষণের জন্য গুলির নিশানা 
বানানো) । প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রাণীকে দূরে বেঁধে রেখে তাকে 
নিশানা বানানো এবং এভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ নয় ৷ কেননা 
কোনো প্রাণীকে খাওয়ার জন্য যবেহ করা বৈধ । কিন্তু গুলি করার দ্বারা 
যবেহ এর কাজ হয় না। বরং এটা আঘাত প্রাপ্ত অথবা পাহাড় থেকে 
গড়িয়ে পড়া অথবা ফাস দিয়ে হত্যা করার সমতুল্য । যা ইসলামে বৈধ 
নয় । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 

CE 0104৪ 7049 ale ঝা এল এএ। ১১০০ ১৪ ৮ ০১০৩৪ 
শে 0 ১১129 2] 1০6 SS ৩৪ ৮৩৪05 ৬৪ ০০৮১ 
সপ LAB 2০ লিল সি) 
শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
ইহসান (দয়া) করা ফরজ করেছেন । সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা 
করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে । আর যখন কোনো পশুকে যবেহ 
করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে । তোমাদের সকলেই যেন অবশ্যই 
তার ছুরিকে ধারালো করে নেয় এবং পশুকে আরাম দেয় ! মুসলিম ৫১৬৭; 
আবু দাউদ ২৮১৭; নাসায়ী ৪৪১৭; ইবনে মাজাহ ৩১৭০; তিরমিজি ১৪০৯) 
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, একাধিক পশু যবাই করার ক্ষেত্রে 
কোনো পশুকে অন্য পশুর সামনে যবাই না করা উচিত । এতে অন্য পশুর 
মনে ভীতির সঞ্চার হয় । যা এই হাদীস অনুযায়ী কাম্য নয় । 
দশ : ০০৬ = (কবুতর নিয়ে খেলা করা) । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
১৬ ০০৯ ৬% 9৬) এ) ৮৮০ এপ dt ৩০৮ 401 485 HEA আ ৩৪ 
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‘আবু হুরাইরা (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন কবুতরের পিছনে ধাওয়া করছে (কবুতর 
নিয়ে খেলা করছে) তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, একটা পুরুষ শয়তান একটা স্ত্রী শয়তানের পিছু নিয়েছে । আবু 
দাউদ ৪৯৪২; ইবনে মাজাহ ৩৭৬৫) 
এগার : ১ 0৬5 (নিকাহে শিগার) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
IEE ১৪ আট পি ale dl ৬৩ এ] 5১0 Of 2 এ ও) ০৯ of 

১৩০০ ৬৩ ০ ভা চট ভর of এও Kt ০৪০ (58 ১085 
‘ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নিকাহে শিগার থেকে নিষেধ করেছেন, নিকাহে শিগার হচ্ছে কোনো ব্যক্তি 
তার নিজের মেয়েকে অন্যের কাছে বিয়ে দিল এই শর্তে যে, সেও তার 
মেয়েকে এ ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিবে এবং এটাই পরস্পরের মোহর হিসেবে 
গণ্য হবে । ভিন্ন কোনো মোহর আদায় করা হবে না (বুখারী ৫১১২; মুসলিম 


৩৫৩০) 

বার : ৮৬৫। ১৯ ১১৫9 ৬০ £58(আহলে কিতাবদের মেয়ে বিয়ে 

করা) আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মেয়ে বিয়ে করা । কেননা 

বিয়ে করার জন্য সাধারণ শক্তি সামর্থ থাকলে মুমিন নারীদের বিয়ে করতে 

বলা হয়েছে। তা না পারলে দাসী নারীদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে। 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

০০৩০ 6০ ০৬১৭ ০০০ শি ১06 পিজি উহ i I) 
০০০ (55৪ ৩ 

‘আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য 

রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভূক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিয়ে করবে ৷ 

(নিসা ৪:২৫) এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন নারীকে বিয়ে করতে না পারলে 

বিয়ে করা যাবে না। 

তের : *৬। $:৮ (তাবীজ ঝুলানো) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
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১১ | 08 ০9 এ ln lo ali 03০0 ০ তক ৮৩ ৪ Hit Lf 
0৩105 CSS Hs CAN এয ০১০০ 2195 ০19 ১৪ এটি আও ভি 

47 55 মরণ 95 0 ০9 আও ৬৬৪ 54 ০০১০ Las alt OJ 
'উকবা ইবনে আমর আল জুহানী রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দশ জনের একটি দল আসলো । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় জনের বাইয়াত নিলেন কিন্তু 
একজনের বাইয়াত নেওয়া থেকে বিরত রইলেন ৷ সাহাবাগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি নয়জনের বাইয়াত নিলেন কিন্তু এই 
লোকটিকে কেনো বর্জন করলেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার কাছে তাবিজ আছে । লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাত 
ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেললো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার বাইয়াত নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে 
অবশ্যই শিরক করলো |” আহমদ ১৭৩২২) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
oli এ]! ৬৪৬ EL টি স৬19 40) 2 ON আও ali এ HA জট ১৪ 
8 53 ৮৩ BG UG 808 পল এ৩ ৩ শি ৩ IAS 99 ০০৪ 
১৬ ৮০ Cod GES ddl Le ৮ 2৪ ৬৯০3 Cl ০৯৭৪ 
ও) ৬৮ CB UG এল ll 15৪ ০০৪ এ EE ভে এঠি পেত এ] ০০ $ 
০৬০০ SE 2 ০০৮ alt এ তা 9 ০৬ ০ 2৪ ১০6 ৩৪ ad এ 
৩৪ 5 BN ৮4 ৬ SRE ef ২ হু ৬০ 40015 
2341 ০৬ এ LUST এ OU ভে অভ ০15 এ) লে & ৭৪ 
1১৬ ০১ GLE US 9৬৫৭1 ০ ৩৫১ fl 0৫ CAC 9019 ০4 5৮ 
ale ln ৩০ ali ০০০ J US I উজ ৬ 2 এ US ০ 
9১৬ (545 85 01 545 0 BE ও Ast nl 29 চে ৬৯১৪৫ 
‘আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদের অভ্যাস ছিল এই, তিনি যখন বাহির থেকে আসতেন 
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দরজার কাছে এসে গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ দিতেন এবং থু-থু 
ফেলতেন । যাতে তিনি আমাকে কোনো অপছন্দীয় অবস্থায় না দেখেন । এ 
রকমই একদিন তিনি দরজার কাছে এসে গলায় আওয়াজ দিলেন । তখন 
আমার কাছে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল । যে আমাকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে 
ঝাড়-ফুঁক করছিল । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কণ্ঠ শুনে আমি বৃদ্ধা 
মহিলাকে খাটের নিচে লুকিয়ে ফেললাম । অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
ঘরে প্রবেশ করে আমার পার্শ্বে বসলেন এবং আমার গলায় সুতা দেখতে 
পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? আমি বললাম, এটি একটি সুতা যাতে 
আমার জন্য ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে । একথা শুনা মাত্র আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রা.) তা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার 
এসকল শিরক থেকে অমুক্ষাপেখী । আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ ও সুতা- 
দাগা শিরক । আমি বললাম, তুমি এ কথা বলছ, অথচ আমার চোখে ব্যাথা 
হতো বা চোখ দিয়ে পানি ঝরতো, সে কারণে অমুক ইয়াহুদীর কাছে আসা 
যাওয়া করি এবং সে আমাকে ঝাঁড়-ফুক করতো । যখন সে ঝাড়-ফুঁক করে 
তখন চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় । একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) 
বললেন, এটি একটি শয়তানের কাজ | শয়তান তার হাত দিয়ে খোচাতে 
থাকে যখন সে ঝাড়-ফুঁক করে তখন থেমে থাকে । নিশ্চয়ই তোমার জন্য 
এ কথাগুলোই বলা যথেষ্ট ছিল যা রাসুলুল্লাহ বলেছিল ১ ০৩ ₹৯১ 
5০ 7১৩: ৫ sis 49৫০ dy পঞ ৫ ৪ ৩০৭ | ‘বিপদ দূর করে 
দাও হে মানুষের রব! শিফা দান করো, নিশ্চয়ই তুমি শিফা দানকারী । 
তোমার শিফা ব্যতিত আর কোনো শিফা নেই | এমন শিফা দান করো, 
যার পর আর কোনো অসুস্থতা থাকে না ।* (আহমদ ৩৬৫১) 

চৌদ্দ : 22। 5। (দ্বিতীয় বার দৃষ্টি ফিরানো) । কোনো বেগানা নারীর 
প্রতি যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অনত্র ফিরিয়ে নেয় 
তাহলে সে জন্য সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু যদি দৃষ্টি স্থীর করে রাখে 
অথবা পূর্ণবার তাকায় তাহলে সে গুনাহগার হবে । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত 


হয়েছে_ 3৩৮ ৮ ৩ 7৭০3 ale dl আপ এ. 4) 5 ০৪ Eo 
১/সমু। এ এডি ৬931 SS ৩৬ 5081 580। শ৪ 'বুরাইদা (রা.) থেকে 
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বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.) কে বললেন, 
হে আলী! দৃষ্টির পরে দৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই প্রথমটি তোমার দ্বিতীয়টি 
তোমার নয় (অর্থাৎ একবার যখন দৃষ্টি পড়ে গেল এবং সে বুঝতে পারল যে 
এটি একটি বেগানা মহিলা তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে । 
এতে যতটুকু সে দেখে ফেলেছে সে জন্য গুনাহগার হবে না। কিন্তু তার 
পরে যদি পূর্ণবার তাকায় অথবা প্রথমবার নজর পড়ার পরে তাকিয়েই 
থাকে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে ।' আবু দাউদ ২৪৫১; তিরমিজি 
২৭৭৭) 
পনের : 4৮০1 3 ৮ ১১০৮ (খেলাধুলা ও বেহুদা কাজে অংশগ্রহণ 
করা) । আল্লাহ (সুব.) মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদত করার জন্য । 
খেলাধুলা ও বেহুদা সময় নষ্ট করার জন্য নয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
১৮০৮ ৫ 5৫ টি ৬৪ ৮৪৬ Uff লিস্ট 

“তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?’ মুমিনুন ২৩:১১৫) 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
১১১০ ০৯৪ ৮০9 এড 20 এত লে এ IG ৬৩ i ৮৮) AE ৩2 ৬৪ 

60909 Ba) rl ১৭ এ Lg 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের প্রতি আল্লাহর দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
নেয়ামত রয়েছে । অথচ মানুষ এ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে একেবারেই 
উদাসীন । একটি হলো সুস্থতা আরেকটি হলো অবসর ।' (বুখারী ৬৪১২; 
তিরমিজি ২৩০৪; ইবনে মাজাহ ৪১৭০) 
খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি নেয়ামতকে শুধু 
অবজ্ঞাই করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ছুটে 
যায় এবং এর মাধ্যমে শয়তান একজন মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে দ্বীন থেকে 
সরিয়ে দেয় । 
ষোল : ১ 48 401 (মন্দ কবিতা পাঠ করা) । কবিতা সম্পর্কে 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ভালোগুলো প্রশংসীত ও গ্রহণযোগ্য । আর 
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মন্দগুলো বর্জনীয় । কবিরা বেশিরভাগ কল্পকথা বলে । এ কারণেই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্ৰ কুরআনে বলেছেন- 
৬০ 09 ১ 0১৯ ৬] ৮ ভি ৩) AE 5) 
“আমি রাসুলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয় । 
এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন ।' (ইয়াসীন ৩৬:৬৯) এ আয়াত 
থেকে বুঝা যায়, কবিতা ভালো হলেও ভালো মানুষের জন্য শোভণীয় নয় । 
বত ক গমন আম বার বহ মহ 
০০955 fy _ ১১০৬ ১345 ও পিঠা ঠা Oy ০৪5 ০ ৪০৯১0 
১৬ 
“বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে । তুমি কি দেখ না যে, তারা 
প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে 
না শেআরা ২৬:২২৪-২২৬) পক্ষান্তরে ভালো কবিতা ও কবিদের প্রশং 
করা হয়েছে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
Lod ০০৪ OLN শি ও ৪৬ ঞা এত MIP NK 5 
“উবাই ইবনে কাব থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই কিছু কবিতা এমন রয়েছে যা বিজ্ঞানময় ৷ (ইবনে 
মাজাহ ৩৭৫৫) এ হাদীসে কবিতার প্রশংসা করা হয়েছে । অপর হাদীসে 
কবিদেরও প্রশংসা করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে 
(১৩০1 ০১ তে ০০ তল ধর ৪১৪ তা উঠি ৪৪ 0 UL জে ১9 
৬০ dll ০১০0 ০ J aly এট ৯ দর UG 25 এ কি 
0 odd 03৮ Bf ০0 alt ০১০) ১৪ LS 5 4১৪ ৮০০ 4৬4০ 


৮8:১১ Hi 
“আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত, তিনি 
হাস্সান ইবনে সাবেতকে আবু হুরাইরা (রো.) এর নিকট স্বাক্ষ্য দানের 
আবেদন করে জিজ্ঞাসা করছেন। হে আবু হুরাইরা! আমি তোমাকে 
আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছ যে, তিনি (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বলেছেন, 
হে হাস্সান! তুমি আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের) জবাব দাও 
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(অতঃপর আমার জন্য দোআ করলেন) হে আল্লাহ! তুমি তাকে রূহুল কুদুস 
(জিবরাইল) এর মাধ্যমে সহযোগিতা করো । আবু হুরাইরা (রা.) বললেন, 
হ্যা! (আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা 
বলতে শুনেছি) । (বুখারী ৪৫৩, ৩২১২, ৬১৫২; মুসলিম ৬৫৩৯; নাসায়ী ৭১৫; আহমদ 
২১৯৩৬) 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কবিতা আবৃত্তি 
করেছেন-_ 
El ১৩৪ if aS ৫ লে এ 

‘আমি সত্য নবী, মিথ্যা নবী নই । আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান ৷’ (বুখারী 
২৮৭৪; মুসলিম ৪৭১৫; বায়হাকী ১৩৬৭৫; আহমদ ১৮৪৬৮) 
তাছাড়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন কবি 
ছিলেন যারা “শুআরাউ রাসুলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাসুলের কবি নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল । আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাস্সান ইবনে সাবেত, কাব ইবনে 
মালেক প্রমুখ সাহাবীগণ । 
সতের : ৫৮7) ৮ ১৯ ৩ (স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজ-সজ্জা 
করা) । 
মহিলাদের জন্য নিজ স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, সাজ-সজ্জা করা 
শুধু বৈধই নয় বরং উত্তম । কিন্তু স্বামী ছাড়া অন্য কারো কাছে সৌন্দর্য্য 
প্রদর্শন করার নিমিত্তে সাজ-সজ্জা করা হারাম ৷ বর্তমানে এক শ্রেণীর 
মহিলাদের প্রগতিশীলতার নামে পুরুষের মতো প্যান্ট-শার্ট পরে বিভিন্ন 
মার্কেটে ঘুরতে দেখা যায় এবং নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায় । এটি 
ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

৩38 আসা হও তি ৫) ৩৪১৪ ৬ ৩৯) 
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে । মূর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদের 
প্রদর্শন করবে না |" (আহযাব ৩৩:৩৩) 
শুধু তাই না বর্তমানে অনেক মহিলাদের পায়ে বিভিন্ন অলংকার পরতে দেখা 
যায় । এর মধ্যে কোনোটি হাটার সময় আওয়াজ করে । এগুলোও হারাম । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 


পে জর CA bgt Gp ts 
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“তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা 
না করে !' নুর ২৪:৩১) 
অনেক মেয়েদের রাস্তা, ঘাটে, বাজারে আকর্ষণীয় কন্ঠে কথা বলতে শুনা 
যায়। পর ছেলেদের মন আকৃষ্ট করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য । অথচ 
মহিলাদের এভাবে আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষের সাথে কথা বলা স্পষ্টভাবে 
নিষেধ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
৬৭0 ২০ Ji ০০ & LE Of সু ৮ এ টি লে সি ৪ 
১৮ UB 089 ০৮০ এও ও 
‘হে নবী পত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 
কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। 
তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে 1 (আহযাব ৩৩:৩২) 
আঠার : ৪7) ১৪ ৪১৭ £৬। (মহিলাদের স্বামীর ডাকে সাড়া না 
দেওয়া) । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
AB ৪০৩০ ৪ ৩৪19 ৮9426 di ৪৩০ পে ৩৩ ০৩ 589৯ এ ১ 
৩৮ ৩৪ এনা Ga ৬9) 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা যদি স্বামীর বিছানা থেকে আলাদা 
হয়ে রাত্রী যাপন করে মালায়েকারা (ফেরেশতারা) সে ফিরে না আসা পর্যন্ত 
তার ওপর লা'নত করতে থাকে !' (বুখারী ৫১৯৪; আহমদ ৯০১৩) 
ইসলামে স্বামীর গুরুত্ব অপরিসীম । তাই স্বামী যদি স্ত্রীকে আহবান করে, 
বিশেষ করে সহবাসের জন্য তাহলে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে । অবশ্য যদি 
নাপাক থাকে অথবা বিশেষ কোনো সমস্যা থাকে তাহলে স্বামীকে জানিয়ে 
দিবে । স্বামীর সাথে রাগ করে বা গোস্বা করে আলাদা বিছানায় থাকলে 
অথবা স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে তার ওপর লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে । 
স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
25 Sf SVT ES U6 পলি ও এডি dt ৬৩ BR 58 জে ১৪ 
৮97 2৩ ০5৮৭1 ০৮ ৪ 
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‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
স্বামীকে সেজদা করে ! (তিরমিজি ১১৫৯) 
উনিশ : ৮-এ। & (মূর্তি তৈরি করা, বিক্রি করা, সংরক্ষণ করা ও 
পাহাড়াদারি করা)। 
মুর্তি পূজা ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ । সকল নবীরা মূর্তি ভেঙ্গেছেন । 
ইব্রাহিম (আ.) মুর্তি ভেঙ্গেছেন । আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে সর্বপ্রথম মূর্তি ভেঙেছেন । যে নবী 
মূর্তি ভাঙার কারণে আগুনে নিক্ষেপিত হলেন সেই নবী ইব্রাহিম (আ.) 
আল্লাহর কাছে মূর্তি পূজা করার থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করেছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

AE এ of জে 1D Cal সু 105 ০৩ 9 all ও 22 
“যখন ইব্রাহিম (আ.) বললেন, হে রব! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং 
আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন ।” (ইব্রাহিম 
১৪:৩৫) 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন- 
JE তো ৯) 8009 ৮০৪০০ ৮59 ০৯৭ এ 1১ ০ Mh 
‘হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, 
এসবই শয়তানের অপবিত্র কার্য ছাড়া কিছুই নয় । অতএব, এগুলো থেকে 
বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও !’ (মায়েদা ৫:৯০) 

এ আয়াতে প্রতিমা বলতে মূর্তি ও স্মৃতিসৌধ সব কিছু অন্তর্ভূক্ত ৷ সুতরাং 
যারা মূর্তি তৈরি করে, সংরক্ষণ করে, মূর্তি পূজা করে তারা সকলেই মূর্তি 
পূজকদের অন্তর্ভুক্ত । এমনিভাবে যারা পুলিশের চাকরি নিয়ে অথবা অন্য 
কোনো রাজনৈতিক কারণে রাত জেগে মূর্তির পাহারাদারি করে তারাও মূর্তি 
পূজকদের সহায়ক বলে বিবেচিত হবে । 

বিশ : 4) ৮ (কোনো কিছু বিক্রি করা এবং সাথে সাথে তার কাছে 
কোনো কিছু ধার চাওয়া)। 


কিতাবুল ঈমান ৪৬৫ 
একই আকদের ভিতরে বেচা-কেনা করা আবার অন্য কোনো আকদ ঢুকিয়ে 
দেওয়া নিষেধ । যেমন : কেউ কোনো কিছু বিক্রি করলো এবং শর্তারোপ 
করলো যে, আমি তোমার কাছে অমুক জিনিসটি দশ হাজার টাকা দিয়ে 
বিক্রি করলাম তবে শর্ত হলো তুমি আমাকে এত পরিমাণ টাকা ধার দিবে । 
এ ধরনের বেচা-কেনা জায়েজ নেই । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
৬৬ -৮43 he dl এ এ 459 এ এ ৬ ৮০৯ ৯ আস 
44০ ০৮ ০ ৩ ১৪) ৬০৩3 io এ ৩০ ১৪) ০০১ orf 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচা-কেনা ও অগ্রীম কিছু শর্তারোপ করাকে নিষেধ 
করেছেন । আরও দুই ধরনের বেচা-কেনা করাকে নিষেধ করেছেন । প্রথম 
হলো একই আকদের মাধ্যমে দুইটা লেনদেন করা । দ্বিতীয় হলো নিজের 
কাছে যা নেই তা বিক্রি করা ।' (বায়হাকী ১১১৯৭; আহমদ ৬৬২৮) 
একুশ : ৮ ৮ (যুখমণ্ডলে প্রহার করা)। 
কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে দেওয়া যেতে পারে তবে চেহারায় আঘাত 
করা যাবে না । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
০ ০] ০০৬ এ 7 le ঝা এ 401 ১০ ০৪ ০৪ 2৪৯ এ 
৩৬ 29 ei 5৮৮১0619৬7৮ ale dil এ ০৪ 
০০১০ ৩6 3০ এ 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন যেন চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকে । 
কেননা আল্লাহ (সুব.) আদমকে তার নিজ সুরতে সৃষ্টি করেছেন ।” (মুসলিম 
৬৮২১; আবু দাউদ ৪৪৯৫; আহমদ ৫৯৯১) 
বাইশ : 5১৯০ এ]! 251 (সতরের দিকে তাকানো) । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
০1 28 এ 0৪ ৮৮9 ৪৬ এ ৬৮৮ এ) ০7০) 31 ১১০৭ ams এ ১৪ 
৪7 5১ এ ৪2 23 40 5) এ 


কিতাবুল ঈমান ৪৬৬ 

“আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো পুরুষের সতরের দিকে এবং কোনো নারী 
কোনো নারীর সতরের দিকে তাকাবে না !' (মুসলিম ৭৯৪; তিরমিজি ২৭৯৩; ইবনে 
মাজাহ ৬৬১; আহমদ ১১৬০১) 
তেইশ : £ 2৯0৬ ৪১ (বেগানা নারীর সাথে নির্জনে একত্র হওয়া)। 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১০ ৮০৮৪ ৮০১৮৪ dil এল এ)। ০5০) Of SG ডা ০০ ১৪ 

৫ ৬) ১৬ sf ০৮৩০ 
“ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্র হয় 
তখন অবশ্যই তাদের উভয়জনের সাথে তৃতীয় জন্য হয় শয়তান (অর্থাৎ 
তাদের সাথে শয়তান যুক্ত হয়ে যায়) |” (তিরমিজি ১১৭১; আহমদ ১১৪) 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৮0০১ 5০-০ 43 426 di এত ভে eo Hf ০৪৩ il ৩০ ০৬ ০৪ ১৪ 
১১০১ 5 এ ০৯০ FS os ভি 0 পচ ৩০৪০৪ ৫) sow ৩৪১ ১০৯ 
তত ০ ৮১ এ ৮৬ ভি ৬৪০9 NT GF ৬ শা dl 

wf 

‘ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে যেন 
নির্জনে একত্র না হয় । কোনো মহিলা যেন মাহরাম ব্যতিত সফর না করে। 
এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নাম 
অমুক অমুক যুদ্ধে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে । অপর দিকে আমার স্ত্রী হজ্জের 
উদ্দেশ্যে (মাহরাম বিহীন) বের হয়ে গেছে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও! তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো |" (বুখারী 


৩০০৬) 

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মাহরাম বিহীন মহিলাদের জন্য সফর করা 
কত মারাত্মক অন্যায় । জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল বাদ দিয়ে স্ত্রীর 
মাহরাম হিসেবে হজ্জে গমন করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন । 


কিতাবুল ঈমান ৪৬৭ 
চবিবশ : J% ৮ 50 বোম হাতে খাবার খাওয়া) । হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে_ 
359১৮4০০৫10 96 7143 ale dil এ. এ] ০১০ ০০ 2০৪ 
৩১৭ ৮00 এ৬ ০৪8 DEE OU আগ উঠ ৩১৯ 5 আর 
‘ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কেউ খানা খাবে সে যেন অবশ্যই ডান 


হাতে খায় । আর যখন পান করবে তখন যেন অবশ্যই ডান হাতে পান 

করে । কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে ॥' মুসলিম ৫৩৮৪; আবু দাউদ 

৩৭৭৮; তিরমিজি ১৭৯৯; ইবনে মাজাহ ৩২৬৬) 

পঁচিশ : ৪4-এ। ৬ ০5৮। (সালাতের মধ্যে হাই তোলা) । 

হাই তোলা পছন্দনীয় নয় । কেননা এটা অলসতা ও উদাসীনতা থেকে তৈরি 

হয় যা শয়তানের কাজ । তাই হাই তোলার ভাব দেখা দিলে যথাসাধ্য বন্ধ 

রাখার চেষ্টা করবে । তা না পারলে মুখে হাত রাখবে । বিশেষ করে যদি 

করার চেষ্টা করবে । না পারলে মুখে হাত রাখবে । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত 

হয়েছে- 

Es Ci 1 0155 ale di এ dl ০১০ ০৬ IN 5৮৮৯ ৩০৪ 

2৫১ ৮৬ ১৬ ৯৪ 3839 6৬2৭ 5 85০৪ 0529৬ 13% 94 544) 
es ৬০৯০ ৩৬ ৬ 

‘আৰু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) হাচি দেওয়া পছন্দ করেন । হাই 

তোলা অপছন্দ করেন । সুতরাং যদি কারো হাই তোলার প্রয়োজন হয় সে 

যেন অবশ্যই সেটাকে যথাসাধ্য প্রতিহত করার চেষ্টা করে । মুখ খুলে ‘হা- 

হা’ অথবা ‘আ-আ’ করবে না। কেননা হাই তোলার উৎস শয়তান । 

শয়তান এতে হাসা-হাসি করে ।' (আবু দাউদ ৫০৩০) 

সালাতের ভিতরে হাই তোলা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

OER) 20 di 454) ৩৬ ৩৩ ৩১৯৯] এপ এ ০৪ 


২৯১৫ LEE ১% (৬ ও 55৬ a ও ০৪৩০ 


কিতাবুল ঈমান ৪৬৮ 
“আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি সালাতের ভিতরে 
হাই তোলে তখন যেন অবশ্যই সাধ্যানুযায়ী তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। 
কেননা হাই তোলা অবস্থায় শয়তান প্রবেশ করে ।' মুসলিম ৭৬৮৫) 
যদি কোনোভাবে বন্ধ করা না যায় তাহলে মুখে হাত রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
০450 lsd Co dl OL 0৩ CL 1 ale ঝা lo লে ০৪৪০৯ জা ১৪ 
1314 «১:95 5১4০ 96৬৭ ৩৯৮০ ৮১ ০০499 Gj 
১ ১০ ৪০ 9 AUG HT : ০৬ Cs 

“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, নিশ্চয়ই হাচি আল্লাহর কাছে প্রিয় । হাই তোলা অপছন্দনীয় । 
সুতরাং যদি তোমাদের কারো হাই আসে তবে সে অবশ্যই যথাসাধ্য বন্ধ 
রাখার চেষ্টা করবে অথবা মুখে হাত রাখবে ৷ কেননা যখন হাই তোলে ও 
‘আ-আ’ বলে তখন মনে করতে হবে শয়তান তার পেটের ভেতরে গিয়ে 
হাসছে ।' (ইবনে হিব্বান ২৩৫৮) 
ছাবিবশ : 70) ০টি ৷ (বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, কাবা 
ইত্যাদির নামে কসম করা)। 
আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই ৷ কেননা যে 
জিনিসের নামে কসম করা হয় তাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। 
অথচ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো কিছুকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শণ 
করা জায়েজ নেই । তাই পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ, ছেলে-মেয়ে, সন্তানাদি, 
কাবা, মসজিদ, কুরআন, কারো হায়াত অর্থাৎ এক কথায় কোনো গায়রুল্লার 
নামে কসম করা জায়েজ নেই । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
এ ডে ১এস ০ ale dil ৬০০ 401 55০0 ০৫ IE 5০৯ এ ১৪ 

১১০ fy 94051 সিও allt YL NALS এ) SIL সু Sl 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষের নামে কসম করো না । 
আর না কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে কসম করবে । আল্লাহ ব্যতিত 
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কারো নামে কসম করবে না । আর আল্লাহর নামে কসম করলে অবশ্যই 
সত্য কসম করবে । মিথ্যা কসম করবে না !' আবু দাউদ ৩২৫০; নাসায়ী ৩৭৭৮) 
সাতাইশ : «পা ৪7৯ ৬৩৭০৯) এ ১০ ৬৫ 4৯০) (১০ কোরো 
প্রস্তাব চলাকালীন অবস্থায় প্রস্তাব করা)। 
কোনো কিছু বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কেউ কোনো প্রস্তাব করলে তার সাথে 
ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ প্রস্তাব করবে না । এমনিভাবে বিবাহের 
ক্ষেত্রে কেউ কোনো ছেলে বা মেয়েকে প্রস্তাব করলে তার সাথে চূড়ান্ত 
ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো ছেলে বা মেয়ে প্রস্তাব করবে না। 
কেননা এটা একদিকে শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ অপরদিকে কুরআন- 
সুনাহরও পরিপন্থী কাজ । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
Hho এ০ 91 ৮৯৯ ১৩৪ ৮73 ale ঝা এক পা ০৪৪2৯ এ ৬ 
oot bt I st 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব 
করবে না। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের দরদাম 
চলাকালীন দাম বলবে না !' (মুসলিম ৩৫০৮; আহমদ ১০৮৪৯) 
আঠাইশ : ৩৯ 5১) ৷ ৬ ১৯215 জেনুবী অবস্থায় মসজিদে 
বসা)। 
জুনুবী অর্থাৎ গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা জায়েজ 
নেই । কেননা এটা মসজিদের তা’জীম ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ ৷ আল্লাহ 
(সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন_ 
৬ 60099 ০19৮ Se এ০৬০ পি aE ৫152 al Bf 
Go SS Jr ৩০৫৫৫! 
‘হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে- 
কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর 
(সালাতের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল 


করে নাও তবে পথ অতিক্রম করার কথা (মুসাফিরের কথা) স্বতন্ত্র ।' (নিসা 
৪:৪৩) 
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উনত্রিশ : ৫১৮ ৷ ১৯ (মসজিদকে রাস্তা বানানো) । 
মসজিদ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত । একে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে 
না । এটা মসজিদের আদব । তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে 
মসজিদে ঢুকে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে তারপরে অন্য দিক দিয়ে 
বের হলে অসুবিধা নেই । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 
2৬০০৯9190৪2 ale dlr ৬০ এ]। 05০0 fl এ of 
‘আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন 
অবশ্যই বসার পূর্বে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে |” (বুখারী ৪88; 
মুসলিম ১৬৮৭; নাসায়ী ৭২৯; তিরমিজি ৩১৬; ইবনে মাজাহ ১০১২) 
ত্রিশ £ ০১০১১০ ৬৩ 9 ঠা? এ৯০। ০০৩ (মহিলাদের সাথে 
হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কোনো কাপড় ছাড়া মেলামেশা করা) । 
হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলারা নাপাক থাকে । এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস 
করা জায়েজ নেই । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
(৯১178 Uy ১০ GS ৪০ SRS SH AB aml ০ WLS 
ei 2012 আআ লি ৯ ৬ 0১১টি ০৪৪১৬ Os এ 
piel অপ) 
“আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (খতু) সম্পর্কে । বলে দাও, 
এটা অশুচি । কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক । 
তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায় । 
যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, 
যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের হুকুম দিয়েছেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তওবাকারী 
এবং অপবিভ্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের পছন্দ করেন । (বাকারা 
২:২২২) 
এ আয়াতে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে । 
তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড়ের ওপর দিয়ে ব্যবহার করতে 
পারে । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
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৩০ Hl 75৩ ১930 853 এডি এ এত ali 5550 ০৫ ৪৪৮০ ১৪ 
০০৬ (23 ০90 ৬০৭ ৪০০ 
মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন তার স্ত্রীদের থেকে কারো সাথে মেলামেশা করতে 
চাইতেন তখন সে হায়েজ অবস্থায় থাকলে তাকে লুঙ্গি বা চাদর বেঁধে নিতে 
বলতেন ।* (বুখারী ৩০৩) 
একত্রিশ : ০৯5 503 ৷ 6% ৬ 52444 জুমুআর দিন খুতবা 
চলা অবস্থায় কথা বলা বা বেহুদা কাজে লিপ্ত থাকা) । জুমুআর দিন 
মসজিদের খুতবা চলা অবস্থায় কোনো প্রকার কথা-বার্তা বলা, খেলাধুলা 
করা বিশেষ করে বর্তমানে মোবাইল নিয়ে টেপা-টেপি করা, ছবি তোলা, 
গেমস খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এমনকি কেউ যদি কথা বলে আর তাকে কেউ 
বলে ‘চুপ করো!’ তাহলে সেও কথা বলার গুনাহে গুনাহগার হবে । এ 
প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে- 
৬০০) 19] 0৬ ৮59 এড Ali এ০ dl ০১০০ ৬50৯5805৪৩০ 
০১ ১৬ ০০৯৪ (০0) ৩০ জি 2 
“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, ইমামের খুতবা চলাকালীন সময় তুমি যদি তোমার 
সাঘীকে বল। চুপ করো! তাহলে অবশ্যই তুমি অন্যায় কাজ করলে ৷ 
(বুখারী ৯৩৪; মুসলিম ২০০২; আবু দাউদ ১১১৪; নাসায়ী ১৪০০) 
এ হাদীস থেকে বুঝা যায় বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ । যেখানে সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়েছে সেখানে অন্য কোনো কাজ করাতো আরো বেশি নিষেধ হওয়া 
উচিত । 
বত্রিশ : ১২৪৬ ০০০] ০ দু 01৮! (কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে 
মারা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
ale ঞা এ এ] ১০ EF ০৩ ডি all এ ০২০৯০] সে ০৪ 
০৩ ৬০ ৪৪ ০০৪ ৩ ১০৩৩ ৪৪০৮ 2৪ ০০ LY এ ০০ এ 74 
)এ। 2 মু! ১এ৬ এর Sf AHS 
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‘আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 
আমরা এক সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
ছিলাম | তিনি একটি পিপড়ের টিবি দেখলেন যা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কারা এটি 
পুড়িয়েছে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, আমরা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, আগুনের দ্বারা শুধু মাত্র আগুনের রব (আল্লাহ সুব.)ই 
শাস্তি দিতে পারেন |” (আবু দাউদ ২৬৭৭ আহমদ ১৬০৩৪) 
তেত্রিশ : > ১ 2৮ ১০4০এ। ১৪ (অন্যায়ভাবে কারো জমিনের সীমানা 
পরিবর্তন করা) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
১০ -43 এ dl আপ এ]. 45০ এ ৬৪ ০ ১০৯ ১৪ এ of সপ ৩৪ 

৩০০) ৩০ ৩ HE 8 bh 408৮ ৭৪ ০০০৭ ৮105 ৪৬ ০ 
‘সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত 
পরিমান জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ (সুব.) তার 
ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকিয়ে দিবেন !’ মুসলিম ৪২১৭; বুখারী ৩১৯৮) 
চৌত্রিশ : £41 (বাচ্চাদের মাথার চুল কিছু অংশ রেখে বাকি অংশ 
কামিয়ে ফেলা) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

EAE ৩৬ শে 46 এ এ এ] ১০১ Of ০ ৩] ০৩ 
ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
“কাযা” করতে নিষেধ করেছেন !’ (বুখারী ৫৯২১; আবু দাউদ ৪১৯৬) 
ওপর বিক্রি করা) । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 

৩৮০০3 4৩ এ. এ এ] ০১০ ৬ gs এ ৪৪) FE 5 এ ৬ 
এ 99 EE রা tel 

৮ ৪ ভরা রর ০ $৩। ০৪ 1 
‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর 
ওয়া সাল্লাম গর্ভস্কিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে 
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বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন । এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের 
যুগে প্রচলিত ছিল | কেউ এ শর্তে উটনি ক্রয় করত যে, এই উটনিটি প্রসব 
করবে পরে এ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেওয়া হবে !' 
(বুখারী ২১৪৩; মুসলিম ৩৮৮৩; আবু দাউদ ৩৩৮৩) 
ছত্রিশ : ১/%%। মুমিনদের সাথে কথা বলা পরিত্যাগ করা)। হাদীসে 
ইরশাদ হয়েছে- 
১৯9 এসএ 60 ০০9 4 i ৬৩০ di 0৯০) ১১০০0) ভা ডি 
LS Sd ১১০০ ০৬ ১০০৫১12৬১০৬ এ IU DUS Gj 2৮ hls 
24৮ 
“আবু আইয়ুব আনসারী রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েজ নেই সে তার 
ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখবে | দু জনেরই দেখা হয় 
কিন্তু একজন একদিকে ফিরে যায় অপরজন আরেকদিকে ফিরে যায় । 
দু'জনের মধ্যে উত্তম হচ্ছে যে প্রথম সালাম দিবে । বুখারী ৬০৭৭; মুসলিম 
৬৬৯৭; আবু দাউদ ৪৯১৩; তিরমিজি ১৯৩২) 
সাইবিশ : ৮৯3 ৬ ০/৯4৬ &৯০১ধ (যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের 
সাহায্য নেওয়া) । 
মুমিনরা সামার্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে 
জিহাদ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা । সংখ্যার আধিক্যতা অথবা অন্তর 
শক্তির ওপর নির্ভর করে নয় । ইসলামের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোই 
তার বাস্তব প্রমাণ ৷ হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের সংখ্যা বেশি ছিল 
কিন্তু সেই সংখ্যা আধিক্যতা কোনো কাজে আসে নাই । যেমন পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
০৮0 6 ১৪০০ ও EE 28 08 SIS তত 2] 29 BY 
৩:০০ লও লে ০ 
‘যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা 
তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও 
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তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল । অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে 
পলায়ন করেছিলে ।' (তাওবা ৯:২৫) 
অবশ্য পরে যখন সংখ্যা আধিক্যতার গৌরব ধুলোয় মিশে গেল এবং পূর্ণ 
ভরসা আল্লাহর নুসরতের ওপর চলে গেল তখন ঠিকই আল্লাহ (সুব.) 
সাহায্য করেছেন । যা পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের পরের আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে_ 
০০১৩3 59৮ পি ০9 এনা এ) 4১০০ এড HSS এ এলি 

BE গত 8১০15 চে] 
“তারপর আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তার রাসুল ও 
মুমিনদের প্রতি সান্তনা অবতীর্ণ করেন এবং অবতীর্ণ করেন এমন 
সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি । আর শাস্তি প্রদান করেন 
কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল |” (তওবা ৯:২৬) 
মুমিনদের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ (সুব.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

MAB ০9 Las ৪119০ OL AT ali Wf 0 

‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো, আল্লাহ্‌ও তোমাদের 
সাহায্য করবেন এবং তোমাদের র পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করবেন !' (মুহাম্মদ ৪৭:৭) 
তাই দ্বীন কায়েমের জন্য কোনো মুশরিকদের সহযোগীতা নেওয়া উচিত 
নয় । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
Se ৭0145 EF UE ভা) লি di এডি GEIS ৮০৬ ৬০ 
£ ০54 ৩৬ 53 ৯০ এ 502 ৮০০ ০৬ ৬ ১১৫ 05 7৮০১ ae dl 
4550 ৩০ 78০9 ৮৬ dil ৪০ এ]। 4১০০ ৬০০০৪ মত মি 
০৬ ৬৬ গা? এমি Cx ৮০ রত dil ৪০০ dl 45০9 এ৪ এস 
9 ১৩ ০৩ ২:০৪ 45503 405 ৮ 7193 আপ ক এত এ 4৯০ 
এ 4 0 291 ০৯ 5০ (19! এপি Gah SUE এ) Gil 
১২১৬ ০৬৪৮ 404৪ US 43 ৩ & এপ জে 4 এ ৮ ০০ এ৪ 
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315৬ ৮৮) 4৬ এ ৬৮৮ এ)। 0১০) 4 04 ৮৪ ০৩ 45০03 40০ 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের 
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন । যখন হাররা আল ওবারা নামক স্থানে 
পৌছলেন তখন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
নিকটে আসলো যার বীরত্ব ও প্রচণ্ড দাপট সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল । 
তাকে দেখে সাহাবায়ে কিরামগণ খুশি হলেন । লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো । আমি আপনার সঙ্গি হতে 
চাই এবং আপনার সঙ্গে আমি বিপদাপদের অংশীদার হতে চাই । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ 
এবং তার রাসুলের ওপর ঈমান এনেছ? লোকটি বললো না । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাহলে ভাগো! আমি কোনো 
মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না । অতঃপর সে চলে গেল । আবার যখন 
আমরা আশ শাজারা নামক জায়গায় এলাম লোকটি আবার রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে প্রথম বারের মতো প্রস্তাব 
করলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাকে সেই আগের 
মতোই উত্তর দিলেন, যাও! আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। 
অতঃপর আমরা যখন বাইদা নামক জায়গায় পৌছলাম তখন লোকটি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আগের মতোই 
প্রস্তাব করলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের মতোই 
প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ঈমান রাখ । 
লোকটি বললো, হ্যা! । তখন রাসুলুল্লাহ বললেন, তাহলে চলো ! (মুসলিম 
৪৮০৩; তিরমিজি ১৫৫৮) 
আটত্রিশ : ৯০৫ 01021 ৯2১৫? ১150 3 &০$। (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
ইমামতি, মুয়াজ্জেনি ও কুরআন শিক্ষা) । 
কুরআন শিক্ষা দেওয়া, আযান দেওয়া, ইমামতি করা এগুলো সবই 
ইবাদত । আর যে কোনো ইবাদত কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে করা বৈধ নয় । 
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বরং শুধু মাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতে হবে । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 
এআ 04] UA) ৫০) Sy glo 91৩৪ 

“আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও 
মরণ বিশ্বরব আল্লাহরই জন্য ।' (আনআম ৬:১৬২) 
একারণেই দ্বীনি ইলম পার্থিব সম্পদ উপার্জনের জন্য হাসিল করা জায়েজ 
নেই । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
০৮ পি তে 09 ale জা এ আআ. 589 08 ৪ HA আঁ ৬৪ 
১১ এত ৪০ ৮ ৩০০ এ তি LUGS ৬৪) ৮ এ ৪) এ এ 

এ) এ ও 6 মা 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ইলম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্জন করা 
হয়ে থাকে সে ইলম যদি পার্থিব জগতের সামান্য সম্পদ উপার্জণের 
উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় সে ব্যক্তি জান্নাত তো দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধ 
পর্যন্ত পাবে না ।' (আবু দাউদ ৩৬৬৬; ইবনে মাজাহ ২৫২; সহীহ জামে আলবানী ৬১৫৯) 
এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

9: 300 / ০০৯০ 40193 01135) 
‘তাদের এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে 
একনিষ্ভাবে আল্লাহরই ইবাদত করবে !’ বোইয়িন্যাহ ৯৮:৫) 
সুতরাং যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য 
হতে হবে দাওয়াত, তা'লীম, খেদমত সবকিছুইর উদ্দেশ্য হতে হবে 
আল্লাহ (সুব.) কে রাজি খুশি করা। পার্থিব সুবিধা অর্জন করা নয়। 
একারণেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
১3১4 ৮১) লে 6 ১০19 

না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত ।” (ইয়াসীন ৩৬:২১) 
নবী-রাসুলগণ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে পার্থিব কোনো বিনিময় 
চাইতেন না । বরং তারা দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে পার্থিব স্বার্থগুলো 


কিতাবুল ঈমান ৪৭৭ 
ত্যাগ করতেন । তারা ঘোষণা করে দিতেন, আমরা কোনো বিনিময় চাই 
না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
EFS Uh 01 চি als ALLS BS ৯ ৮১ Ad 20 এ. ool Sf 
‘এরা এমন ছিল, যাদের আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, 
আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন । আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের 
কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না । এটি (কুরআন) সারা বিশ্বের 
জন্যে একটি উপদেশমাত্র ৷’ (আনআম ৬:৯০) 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
৮৪০ ৩ ৩৪ ৬ এ ৬১ a 057 UY A এ ০১৬৬ ৩৪ 
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“ওসমান ইবনে আবুল আস রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি 
আমাকে আমার এলাকার ইমাম বানিয়ে দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের ইমাম (অর্থাৎ তোমাকে 
তোমার এলাকার ইমাম বানিয়ে দেওয়া হলো) । তুমি তোমার মুসল্লিদের 
মধ্য থেকে দূর্বলতম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমামতি করবে । আর এমন 
একজন মুআজ্জিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে কোনো 


পারিশ্রমিক নিবে না । আবু দাউদ ৫৩১; নাসায়ী ৬৭১; তিরমিজি ২০৯; আহমদ 
১৬২৭০) 


এ কারণেই ইসলামের প্রথম দিকে খেলাফত ব্যবস্থা থাকাকালীন ইমাম, 
মুআজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় 
কোষাগার বায়তুল মাল থেকে বহন করা হতো । কিন্তু বর্তমানে ইসলামী 
শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ সকল ব্যক্তিবর্গ কিছুই লাভ করেন না। 
ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য বা অন্য 
পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে-মেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে 
প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে । 
অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেব্বাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব 


কিতাবুল ঈমান ৪৭৮ 
কাজের ওপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও 
কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমতো এগুলোর 


বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। 
(দুররে-মুখতার, শামী) 


এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন_ 
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ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (র.) বলেন, শুধু তেলাওয়াত করার জন্য 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা হাদীয়া গ্রহণ করা বৈধ নয় । এ ব্যাপারে সকলেই 
একমত । ওলামায়ে কিরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে কুরআন শিক্ষাদান, 
আযান, ইমামতির পারিশ্রমিক নিয়ে । একদল আলেম এটাকে জায়েজ 
বলেছেন । ইমাম মালেক ও ইমাম শীফেয়ীর প্রসিদ্ধ মত এটিই । আরেকদল 
আলেম এটিকে নাজায়েজ বলেছেন । কেননা এসকল আমল অবশ্যই এমন 
ব্যক্তিকে আঞ্জাম দিতে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ মুসলিম । কাফের নয় । সুতরাং এ সকল আমল আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের জন্যই করতে হবে । পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য নয় । 
যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে কেউ এসকল ইবাদত করে তাহলে সে কোনো সওয়াব 
পাবে না। কেননা আল্লাহ সুব.) শুধু এ আমলই গ্রহণ করেন যা কেবল 


কিতাবুল ঈমান ৪৭৯ 


মাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় । আর যে সকল আমল পার্থিব উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্য করা হয় । সেগুলো আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। আল্লাহ 
(সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, | 5 919509 “আর 
তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না ।' (বাকারা ২:৪১) 
আবার কেউ বলেছেন, গরীব অভাবীদের জন্য বিনিময় নেওয়া জায়েজ । 
ধনীদের জন্য নয় । যেমনিভাবে এতিমের অভিভাবকের জন্য গরীব হলে 
প্রয়োজন অনুযায়ী এতিমের মাল থেকে ভোগ করতে পারে । কিন্তু ধণী হলে 
বিরত থাকতে হবে । এটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতামত । এটিই 
সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত । অতএব যদি গরীব হয় তাহলে প্রয়োজন মাফিক 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে । আমলের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর জন্যই আর 
পারিশ্রমিক নিবে নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য । যাতে উক্ত আমলগুলো 
করতে সুবিধা হয় । তাতে আশা করা যায় আল্লাহ (সুব.) তাকে তার নিয়ত 
অনুযায়ী সওয়াব দান করবেন । আর সেও হালাল কামাই থেকে গ্রহণ 
করেছে বলে মনে করা হবে ।” (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তায়মিয়্যা তৃতীয় 


খণ্ড ৩২ পৃষ্টা) 
এ মতের সমর্থনে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘটনাটিও গুরুত্বপূর্ণ । তিনি 


যখন খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে মনোনীত হন । তখন তার ঘোষণাটি 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
৬ ০৩ ১৫ ০৩ lat KG সা ০০৯৭ ও LG Gs Al ০৮) LSE ১৪ 
পাতা ৪৮৪ ৬০ 9৮০০০ ৩০৪৬ সন শত এ 
এ ০৮৩০৯৪৩৩১০৩ ০৩০৩ i SS 
‘আয়শা (রো.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন 
খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি ভাষণ দিলেন যে, নিশ্চয়ই আমার জাতি এ 
ব্যাপারে অবগত যে, আমার পেশা আমার পরিবারের খরচ বহন করার 
ব্যাপারে যথেষ্ট । কিন্তু এখন আমি মুসলিম জাতির খেলাফতের দায়িত্ব 
পালনে মশগুল আছি। সেহেতু এখন থেকে আবু বকরের পরিবার বাইতুল 
মাল থেকে খাবার গ্রহণ করবে এবং মুসলিম জাতির খেদমতের পেশায় 
নিয়োজীত থাকবে । (বুখারী ২০৭০; বায়হাকী ১৩৩৮৮) 


কিতাবুল ঈমান ৪৮০ 


যখন ইমামতে কুবরার জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা 
বৈধ হলো তখন ইমামতে ছুগরা (মসজিদের ইমামতি) এর জন্যও প্রয়োজন 
মাফিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে । আর বাইতুল মালের অবর্তমানে 
সাধারণ মুসলিমদের দায়িত্ব এসব ধর্মীয় আলেমদের প্রয়োজনে সহযোগীতা 
করা । কেননা এসব কাজ অব্যাহত না থাকলে আস্তে আস্তে ইসলামের 
অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে । এ কারণেই পরবর্তী ওলামায়ে 
কিরামগণ ইসলামের মৌলিক কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ 
বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন । সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক । 

তবে ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয: আল্লামা শামী “দুররে 
মুখতারের শরাহ’ এবং ‘শিফাউল-আলীল’ নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং 
অকাট্য দলিলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা 
অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি 
পরবর্তীকালের ফক্বীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন 
যাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত 
আসবে কেননা পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমন্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার 
ইসলামী বায়তুল মাল (ইসলামী ধনভান্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে 
ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমন্ডলী কিছুই লাভ করেন 
না। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদেহের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে 
কোরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোআ-কালাম ও অজিফা পড়ানো 
হারাম । কারণ, এর ওপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয় । 
সুতরাং যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে 
পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়েই গোনাহগার হবে । বস্তুত: যে পড়েছে 
সেই যখন কোনো সওয়াব পাচ্ছে না তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি 
পৌছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের 
উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই । সুতরাং এগুলো 
নিঃসন্দেহে বিদ'আত !’ (তফসীর মাআরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত 
তফসীর পৃষ্ঠা ৩৫, সুরা বাকারা ৪১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) 
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সত 


উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের জন্য উন্যক্ত 


বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ 


এক. আমার শ্রদ্ধেয় বাবার জন্য । যিনি আমার ছারা দুনিয়া অর্জনের 
ফিকির না করে কিশোর আমাকে’ সেই নব্বইর দশকে দেশের 
শীর্ষস্থানীয় এক কওমী মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিক্ষা 
জীবনে তো উত্তমরূপে আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেনই, 
কর্ম জীবনেও আমার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করেছেন। ফলশ্রুতিতে, দুনিয়ার পেরাশানী থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনের 
পথে চলা এবং দ্বীনের কাজ করা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য আসান 
করে দিয়েছেন। 

বিগত বছরাধিক কাল যাবত আমার বাবা অসুস্থ । এখন বিছানাই তাঁর 
২৪ঘন্টার সঙ্গী। পার্শুপরিবর্তনের জন্যও আরেক জনের সাহায্যের 
প্রয়োজন হয়। প্রিয় পাঠক! আপনার কাছে দুআর নিবেদন, যেন 
আল্লাহ তাআলা আমার বাবাকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন এবং 
যেন তিনি সহীহ ঈমান ও বিশুদ্ধ তাওহীদ নিয়ে তাঁর রবের সাথে 
মিলিত হতে পারেন। 

দুই. এ সব মুজাহিদ ভাইদের জন্য যারা পৃথিবীর এই কঠিনতম 
পরিস্থিতিতে বিরোধীদের বিরোধিতা এবং নিন্দুকদের নিন্দা উপেক্ষা 
করে অতি সংগোপনে রব্রে কারীমের ভালবাসায় দ্বীন ও উম্মাহর 
যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যে রবের কারীমের সান্যিধ্যে 
চলেগেছেন, আর কেউ যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। আল্লাহ 
তাআলা তাঁদের মেহনত এবং শাহাদাতকে কবুল করেন। 
জিনিস TT 

| 
মার্২০১৯ইং 


আলহামদুলিল্লাহ । তাওহীদ ও জিহাদ বিষয়ক সংকলন “তাওহীদের আহবান" 
পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কিতাব ছাপার দুমাসের মাথায় স্টক 
ফুড়িয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন মহল থেকে কিতাবটি পুনরায় প্রকাশের আবেদন 
জানানো হচ্ছিল। কিন্তু বিষেশ কিছু জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । 


আপনাদের পরিচিত “তাওহীদের আহবান'কে-ই এবার 'নেদায়ে তাওহীদ' 
নামে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম । নিরাপত্তাজনিত বিশেষ কারণে কিতাবের 
প্রচ্ছদ, নাম ও লেখকের নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া 
দালিলিক আলোচনাও আগের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 
'মাসায়েলে আরবাআ' নামক বিশেষ সংকলন থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। 
আল্লাহ তাআলা 'মাসায়েলে আরবাআ' সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্বীনের ইলা ও 
বুলান্দীর জন্য কবুল করেন। তাছাড়া “আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না' 
শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই কিতাবের পরিসর আগের 
মাসআলাটি এড়িয়ে গিয়েছি। 


প্রিয় পাঠক! কিতাবটি নিজে সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং আরেকজনকে এক 
কপি হাদিয়া দিন। আখেরাতের সম্বল মনে করে দেশময় কিতাবটি ছড়িয়ে 
দিন। 


এই রিশাব আল্লাহু সুবহানাছর জন্য শুয়ারফ্র বারা হলে 
হ্িবীর ঘেকোনো সুযানিম ভাই ধোনো রঞম দারবর্তন- 
দারবর্ধন চাড়া এই রিতার চেদে িংবা ফটোকাদি করে 
ধবতরথের আগ্রবার রাখৈ। আল্লাহু তাআনা 'বিতাবাঁটবে 
ব্যাপ্রশ্াবে বাবু বরেন। উম্মতের জাগরণের শুমীনো বানান। 
অমিন। 


মার্-২০১৯ ইং 
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মানুষ নামের দু'পেয়া হায়েনা ও নেকড়ের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত, 
রক্তাত্ব এক “শরীরের নাম মুসলিম উম্মাহ । বঞ্চিত ও লাঞ্চিত এক মানবগোষ্ঠীর 
নাম মুসলিম উম্মাহ। ক্ষুধার্ত, দুর্বল, সহায়-সম্বলহীন, ভিটেমাটি থেকে 
উচ্ছেদকৃত এক জনগোষ্ঠীর নাম আজ মুসলিম উম্মাহ। একবিংশ শতাব্দিতে 
দাঁড়িয়ে আমাকে অতি কষ্টের সাথে সেই জাতির উত্তরসুরীদের নির্মম চিত্র তুলে 
ধরতে হচ্ছে যাদের পূর্বসূরীগণ অতিঅল্প সময়ে খুব সামান্য রণসামগ্রী নিয়ে 
তখনকার দুই সুপার পাওয়ার কায়সার-কেসরার গর্ব-অহংকার ধুলিস্মাৎ করে 
দিয়েছিলেন। রোম-পারস্যের রাজপ্রাসাদে কালিমা খচিত পতাকা 
উড়িয়েছিলেন। খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে যারা অর্ধ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হাতে 
নিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে আদল ও ইনসাফের চাষাবাদ করেছিলেন। যে ভূমিতে 
অমুসলিমরাও শতভাগ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করত । যেখানে ছিল না 
কোনো জুলম, অন্যায়, অনাচার । ছিল না কোনো হাহাকার ও আর্তচিৎকার । 
ছিল শুধু শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নতি, অগ্রগতি ও নিরাপত্তা । আর ছিল শুধু প্রাপ্তি ও 
তৃপ্তি। 

কিন্তু হায়! মুসলিম উম্মাহর এই চিত্র আজ অতীত স্মৃতিকথা । এসবই রূপকথার 
গল্পের রূপ ধারণ করেছে। নির্মম বাস্তবতা তো ওটাই যার চিত্র আমরা অংকন 
করেছি। আজ মুসলমান জাতিই পৃথিবীর সবচাইতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত এক 
জাতি। সমস্ত অমুসলিম জাতি আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নামে 
বিভিন্নভাবে একতাবদ্ধ হচ্ছে। মুসলিমদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেয়ার পাঁয়তাড়া করছে। কিন্তু মুসলিমদের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। 
নেই কোনো অনুভব-অনুভূতি। তারা শত শত দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে 
নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত । প্রত্যেক দলই নিজেকে হক্কানী দাবি 
করে অন্যদেরকে না-হক বলে প্রত্যাখ্যান করছে । কেউ ‘তাওহীদের’ ভিত্তিতে 
একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে না। 

এহেন পরিস্থিতিতে এমন কিছু মৌলিক নীতিমালার আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে 
দাঁড়িয়েছে যার ভিত্তিতে প্রত্যেক মুসলিমই নিজেকে ও নিজের ঈমানকে যাঁচাই 
করার সুযোগ পাবে । প্রত্যেকেই এ কথা যাঁচাই করে দেখতে পারবে যে, সেকি 
মুক্তি প্রাপ্ত একটি দল’ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে রয়েছে নাকি 


সে নিজের লালনকৃত আকীদা ও পালনকৃত মানহাজের কারণে মুক্তি প্রাপ্ত দল 
থেকে বের হয়ে, নিজের অজান্তেই গোমরাহী ও পথত্রষ্টতার শিকার হয়েছে। 
এই ছাকুনির মাধ্যমে যারা প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 
প্রমাণিত হবে, তারা যেন মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ঈমান ও তাওহীদের 
ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, 
ও তাদের দোসরদেরকে তাদের যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারে, সে 
জন্য আমাদের এই সামান্য প্রয়াস। 
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৬০? 


সমস্ত অবস্থা আমার উম্মতের উপর হুবাহু আপতিত হবে। এমনকি বনী 
ইসরাঈলের কেউ যদি তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে 
আমার উম্মতের মধ্যেও এমন কেউ থাকবে যে এ কাজ করবে। নিশ্চয়ই বনী 
বিভক্ত হবে । এক দল ছাড়া সবদলই জাহান্নামে যাবে । সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী সা. 
বললেন, “মা-আনা আলাইহি ওয়াআসহাবী'/ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে 
আকীদা-মানহাজ এর উপর আছি, যারা তার উপর থাকবে কেবল তারাই মুক্তি 
পাবে ।” (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং-২৬৪১, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের) 


মুসলিম উম্মাহর চলমান বাস্তবতা এই হাদীসটির সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য 
যথেষ্ট । মুসলিম উম্মাহ দ্বীন ও ধর্মকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তেহাত্তরেরও 
অধিক ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, 
এই দলগুলোর মধ্য থেকে যে দলটি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর আকীদা-মানহাজ তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
ঈমান-আকীদা এবং কর্মপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে শুধু তারাই মুক্তি পাবে। 
এই হিসাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটিকে 'আহলুসসুনাহ ওয়াল জামাআহ' বলা হয়। 
কারণ, যারা ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' শুধু তারাই বাস্তবিক ও সঠিক 


অর্থে নবীজী সা. ও এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা মানহাজের উপর 
আমল করে থাকে । সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে শুধু তারাই সত্যের মাপকাঠি 
মনে করে থাকে । জামা'আতুস সাহাবার অনুসরণ মূলত তারাই করে থাকে। 


যে বা যারাই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পোষণকৃত ঈমান- 
আকীদা ও কর্মপন্থা থেকে সরে দাঁড়াবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তারাই 
জাহান্নামের অধিবাসী হবে। এ কথা সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য । 
আহলুসসুন্নাহ দাবিদারও কেউ যদি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর আকীদা-মানহাজ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
আহলুসসুন্নাহ থেকে বের হয়ে আহলুনার এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। 


পুণঙ্গিরূপে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ 
অনুসরণ করা ব্যতীত আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে শামিল হওয়ার 
কোনো উপায় নেই। আমরা যারা নিজেদেরকে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 
এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকি তাদের খুব সতর্কতার সাথে যাঁচাই-বাছাই করে 
দেখা উচিত যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আহলুসসুননাহ ওয়াল জামাআহ এর 
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত কিনা? আমরা বাস্তব জীবনে যে আকীদা-মানহাজ 
মেনে চলছি তা প্রকৃতপক্ষে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
আকীদা-মানহাজ কিনা? আমরা নিজেদের অলক্ষ্যেই এমন কোনো আকীদা- 
মানহাজ লালন করতে শুরু করছি না তো যা আমাদেরকে আহলুসসুন্নাহ থেকে 
বের করে আহলুন্নার এর অন্তর্ভুক্ত করে দিবে? 


জাহান্নাম থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বারবার এই 
বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে যে, আমি বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
যে আকীদা লালন করছি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সেসব 
বিষয়ে এই আকীদা লালন করতেন কিনা? আমি যেভাবে দ্বীন পালন করছি 
এবং দ্বীন কায়েমের জন্য যে পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছি নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম সেভাবে দ্বীন পালন করেছেন কিনা এবং আমার গৃহিত পন্থায় 
তাঁরা দ্বীন কায়েম করেছেন কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হা-বাচক হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। আর যদি না-বাচক হয়, 
তাহলে এখন থেকেই সর্তক হওয়া উচিত। নিজের আখেরাতের স্বার্থেই 
নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত। আমার পোষণকৃত আকীদার যতটুকু ভুল 
ততটুকু বাদ দিয়ে সহীহ আকীদা আমাকে গ্রহণ করতে হবে । দ্বীন পালন ও 
কায়েমের পথে আমার অনুসৃত মানহাজ বা কর্মপন্থার সাথে নবীজী সা. এবং 


পরিবর্তন করে আমাকে শতভাগ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে 
আঁকড়ে ধরতে হবে । দ্বীন পালন ও দ্বীন কায়েমের সর্ব স্তরে, সর্বক্ষেত্রে নবীজী 
সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ই আমার মডেল ও আদর্শ বলে বিবেচিত 
হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 'মাসুর' তরীকা থেকে সরে গিয়ে কাফের 
ফাসেকদের আবিষ্কৃত, কিংবা নিজেদের উদ্ভাবিত নতুন কোনো পথ ও পন্থা 
কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে এই 
উম্মাহর প্রথম অংশ যে তরীকায় মেহনত করে সফল হয়েছে, শেষ অংশও 
একই তরীকায় মেহনত করে সফল হবে । আকীদা-মানহাজের ক্ষেত্রে কারো 
সাথে কোনো শিখীলতার আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, আকীদা- 
মানহাজের উপরই এই উম্মাহ একতাবদ্ধ হবে। তাই আমাদের আকীদা- 
মানহাজ এমন স্বচ্ছ-শুভ্র হওয়া লাগবে নবীজী সা. যেমন শ্বচ্ছ-শুভ্র রেখে 
গিয়েছিলেন। কাল ও মহাকালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনেক কিছু পরিবর্তন 
হতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আকীদা-মানহাজ পরিবর্তন হতে দেয়া 
যাবে না, এর পরিবর্তন মেনে নেয়া যাবে না। আকীদা-মানহাজের বিষয়টি 
এতই স্পর্শকাতর যে, নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা- 
মানহাজ থেকে আমরা সামান্য একটু সরে দাঁড়ালেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 
জাহানের ধ্বংস আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে । 


বক্ষমাণ গ্রন্থে আমরা শরীয়তের দলীলের আলোকে আহলুসসুননাহওয়াল 
জামাআহ এর এমন কিছু আকীদা-মানহাজ নিয়ে আলোচনা করব, যে 
আকীদা-মানহাজকে এদেশের প্রকৃত আহলুস সুননাহদাবিদার এবং আহলুস 
সুন্নাহর প্রতিনিধিত্বকারীগণও আজ ভুলতে বসেছে এবং উপেক্ষা করতে শুরু 
করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে যাচাই করত নবীজী 
সা. এর রেখে যাওয়া স্বচ্ছ-শুভ্র আকীদা-মানহাজের দিকে ফিরে যাওয়ার 
তাওফীক দান করেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে ও অন্যদেরকে 
বাঁচানোর তাওফীক দান করেন। আমীন । 


বক্ষমাণ গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় “দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামে বিভিন্ন সময়ে 
প্রকাশিত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের 
লেখা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের নাম আমার জানা নেই। তাই 
লেখাগুলোকে তাদের সাথে সৰ্ম্পযুক্ত করতে পারিনি । তবে দুআ করি যাদের 
লেখা থেকে উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়া ও আখেরাতে 
তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন । আমীন। 


দিয়ে। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে “দাওয়াত ও জিহাদে'র জন্য কবুল 
করুন। শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করুন। সহীহ ঈমান নিয়ে দুনিয়া 
ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন । আমীন। 
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আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন নিরংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করার 
জন্য । ইরশাদ হচ্ছে, 


(০০৬৪ as ৬ ৬৪5০৪) 


‘আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদতের জন্য' ৷ তাফসীর 
কারকগণ বলেছেন, এখানে ইবাদাতের অর্থ হল, তাওহীদ। অর্থাৎ মানুষ ও 
জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ৃবাদ বাস্তবায়ন করার জন্য 
(তাফসীরে কুরতুবী, যারিয়াত:৫৬, তাফসীরে সমরকন্দী, সুরা 
যারিয়াত:৫৬)। অতএব, আমরা বিশ্বাস, কর্ম ও কথা সবদিক থেকেই 
তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট । আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
তাওহীদের দাবি মেনে চলতে এবং তাওহীদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে আদিষ্ট । 
তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আলমী জীবন সর্বত্রই তাওহীদের দাবি 
মেনে চলতে হবে এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাওহীদের দাবি 
বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা কেউই আল্লাহর বান্দা হতে পারব না এবং 
আমাদের দ্বারা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই 
যদি আমাদের দ্বারা অর্জিত না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভয়ানক অশুভ 
পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে । গতানুগতিকভাবে আমি আমার জীবনটা 
কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু আমার ঈমান ও তাওহীদ সহীহ হচ্ছে কিনা সেটা 
একটিবারের জন্যও ভেবে দেখার সুযোগ হল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ও 
আফসুসের কথা আর কী হতে পারে! 


তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার উপর ঈমানের শুদ্ধতা নির্ভর করে। তাই 
তাওহীদকে জানতে হবে, তাওহীদকে মানতে হবে । যার দ্বারা তাওহীদের 
কোনো দাবিই আদায় হয় না, যে অহরহ তাওহীদ পরিপন্থী কাজ করে বেড়ায়, 
সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও আসলে সে মুসলিম নয়, সে দৈনিক 
পাঁচওয়াক্ত নামাযসহ তাহাজ্জুদ পড়লেও মুমিন বলে গণ্য হবে না। তাই 
তাওহীদ জানা ও মানা একটি অপরিহার্য বিষয় । তাওহীদের ইলম অর্জন করা 
ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি কোনোরূপ অবহেলা করার সুযোগ নেই । তাই 
আসুন তাওহীদ জানি, তাওহীদ মানি এবং ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে 
সর্বত্র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করি। 


তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ 


আল্লাহ তাআলার গুণাগুণগুলো আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারণ করা, অন্য 
কাউকে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ বা কর্মের মধ্যে শরীক না করা । 


আহলে ইলমগণ তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন: 


১. তাওহীদুররুবু বিয়্যাহ: অর্থাৎ রব হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ/ 
একত্বববাদকে স্বীকার করা । রুবুবিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক 
না করা। যেমন, আসমান-যমীনের অধিপতী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে মেনে 
আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করে নেয়া; এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে 
অন্য কাউকে শরীক না করা । অতীতের অনেক কাফের সম্প্রদায়ও তাওহীদের 
এই প্রকারকে স্বীকার করত। তখনকার মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকারের 
তাওহীদকে স্বীকার করত । যেমন ইরশাদ হচ্ছে, 
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তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন 
থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে 
মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের 
করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, 
আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? (সূরা ইউসুফ:৩১) 


বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করা । 


তাগুত বর্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না 


২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: অর্থাৎ ইলাহ বা ইবাদাতের যোগ্য ও হুকুমদাতা 
হিসাবে শুধু আল্লাহকে স্বীকার করা । ইবাদাতমুলক যত কর্ম-কাণ্ড রয়েছে সব 
একনিষ্ভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা, কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর 
সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না 
করা । হুকুমদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানা, আল্লাহর হুকুমের সংঘর্ষিক অন্য 
কারো হুকুম না মানা । যেমন; দুআ করতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ 
করা, ভয় শুধু আল্লাহকেই পাওয়া, আশা শুধু আল্লাহ তাআর দরবারেই করা । 
হুকুম ও হুকুমাত শুধু আল্লাহরই মানা । ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের এ প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার !' 
(আল বাকারা:২১) 
মূলত: এই প্রকারের তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে 
আ. দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এই মর্মে ওহী 
পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । সুতরাং আমারই 
এবাদত কর ।' আল-আমিয়া:২৫) 
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‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত বর্জন কর ৷’ (নাহল:৬) 


কালিমার রুকন 


তাওহীদের এই প্রকারই তখনকার মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল। আর এই 
তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। কালিমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা মূলত এই 
তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মধ্যে দুইটি বিষয় রয়েছে। এক. লা-ইলাহা (কোনো 
উপাস্য নেই) বলে আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের সকলকে 
অস্বীকার করা হয়েছে। দুই. ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত) দ্বারা যাবতীয় 
ইবাদাতকে শুধু আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
অস্বীকার করা এবং স্বীকার করা এই দুইটি হল কালিমার রুকন । অস্বীকার 
ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়, এমনিভাবে স্বীকার ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণযোগ্য 
নয়। এই কথাটাই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে আরো স্পষ্টরূপে বর্ণনা 
করেছেন। বর্ণিত হচ্ছে, 
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দ্বীন কবুলের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে 
হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগুতকে অস্বীকার 
করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করবে এমন সুদৃঢ় হাতল 
যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।' 
(বাকারা:২৫৬) 


পূর্বে বর্ণিত সুরা নাহল এর ৩৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাগুতকে 
অস্বীকার করে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন। সুরা যুমার এর ১৭ নং 
আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে, 
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যারা তাগুতের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে 
আসবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব, আপনি আমার বান্দাকে 
সুসংবাদ দিন ।' 

এসব আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হল, সহীহ ঈমান গ্রহণের জন্য তাগ্ততের ইবাদতকে 
অস্বীকার করে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদাতকে স্বীকার করতে হবে। 
কেউ যদি আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, 
তাহলে সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না। এখন প্রশ্ন হল ‘তাগুত’ কী? 
তাগুত কাকে বলে? তাগুত এবং তাগুতের ইবাদাত অস্বীকার করার দ্বারা 
আল্লাহ তাআলা কী বুঝিয়েছেন? 


তাগুতের সংজ্ঞা 
ইমাম তবারী (রহ.) তাগৃতের সংজ্ঞায় বলেন: 
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‘আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হল: সেই হল তাগুত যে আল্লাহ তাআলার 
অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে তারই উপসনা করা হয়, 
হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা 
উপসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে । সেই উপাস্য হতে পারে 
মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন 
বন্ত। [তাফসীরে তবারী, খণ্ু:৩, পৃষ্টা:২১] 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাগুতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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তাগুত হল: উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবরদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয় (এবং সে এর উপর রাজি 
থাকে)। 


সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হল সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ 
তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্র্থনা করে, আল্লাহ 
তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
(বিধানের) প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার আনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার 
আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য । 
হি'লামুল মুআক্কিয়ীন , খণ্ড:১, পৃষ্টা:৫০] 


তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা যা বুঝাগেল 


তাগ্ততের সংজ্ঞা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা ও 
তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করা হয়, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতিরেকে যার উপাসনা করা হয়, আল্লাহর অবাধ্যতায় যাকে মান্য করা হয় 
সেই তাণ্তত। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই অর্থে তাগুত শব্দ ব্যবহার 
করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
৩ ০১৬১ এ ৬১৫) 3 এট! 09 091৯৭ পা ০৯৯০৯, Sd এ] 9৭ 
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“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি 
অবত্তীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান 
এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। 
অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার 
করে।' (সুরা-নিসা, আয়াত:৬০ ) 


আল্লামা ইবনে কাসীর রেহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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‘এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী 
আমিয়াদের উপর যা অবর্তীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে 
অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন 
কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায়। এ আয়াতের সাবাবে নুযুলে যেমনটি বর্ণিত 
হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইয়াহুদী পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। 
ইয়াহুদী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ । আনসারী 
বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা'আব বিন আশরাফ । 
আরো বলা হয়ে থাকে: আয়াতটি অবর্তীণ হয়েছে এমন একদল মুনাফিকের 
ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহের করতো আর জাহিল্যিয়াতের বিধান 
দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্র্থনার ইচ্ছা পোষন করতো । 
কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত আয়তটি এ ধরনের সকল 
ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক । কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরঙ্কার 
করছে, যে কুরআন সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটি ব্যতিরেকে অন্য কোন 
বাতিলের কাছে বিচার প্রর্থনা করে । [আর যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে] এ 
আয়াতে তাগুত দ্বার সেই উদ্দেশ্য। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, 
খণ্ড:২ পৃষ্টা: ৩৪৬] 


আয়াতটি স্পষ্ট করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পিছনে ফেলে 
ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে সে তাগুত । আর যারা এখানেই 
ক্ষ্যান্ত থাকেনা বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান 
রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিধান 
মানতে বাধ্য করে । তার বিধান না মেনে আল্লাহ তাআলার বিধান মানলে শাস্তি 
প্রদান করে। তাদের ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণ কি বলবেন?! তারা কি 
তাগ্তত না কি আকবারুত তাওয়াগীতঃ!! 


মোট কথা, তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
তাগুত। যেমন: মূর্তী, কাহেন (ভবিষ্যত্বক্তা), দরবারী আলেম যে নিজের 


ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং এমন সব শাসক ও বিচারক যারা 
কুরআন-সুনাহর আইনের বিপরীত বিচার-ফায়সালা করে । মানুষকে কুরআন- 
সুন্নাহর বিরোধী আইন মানতে বাধ্য করে । সুদের প্রচলন ঘটায় । মদ ও যিনার 
লাইসেন্স দেয়। কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে । বরং 
কুরআন-সুন্নাহর আইনকে মধ্যযুগীয় বরবর আইন বলে তামাশা করে। এদের 
প্রত্যেকে তাগুতের অন্তর্ভুক্ত । সহীহ ঈমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন 
করা শর্ত তাই উপরিউক্ত সব ধরণের তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। 
করতে হবে। তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যা দ্বারা বুঝে 
আসে যে আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের থেকে সম্পর্ক 
ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে যেমন ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা হযরত 
ইবরাহীম আ.। ইরশাদ হচ্ছে: 
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‘তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। ’ (মুমতাহিনা:৪) 


দ্বীন-ইসলামের হাকীকত 


এই প্রকারের তাওহীদ তথা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ-ই হল দ্বীন-ইসলামের 
হাকীকত। সব প্রকারের তাগুতকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ 
করাই এই তাওহীদের শিক্ষা। নবীজী সা. এই তাওহীদেরই প্রচার করে 
গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন । তাগ্ততকে 
আনয়নের ঘোষণার কারণেই মুলত তখনকার মক্কার মুশরিকরা নবীজী সা. এবং 
সাহাবা রাযি. এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে ছিল। আজও যদি কেউ 
কালিমাকে এ অর্থে বুঝে যে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বুঝে ছিলেন, এ 
তাওহীদ গ্রহণ করে যে তাওহীদ সাহাবা রাযি. গ্রহণ করে ছিলেন, তাহলে তার 
হালতও ঠিক তেমনি হবে যেমন হয়ে ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর হালত। 


তাবলীগী ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা কালিমার আলোচনার সময় 
কালিমার রুকন নিয়ে আলোচনা করুন। আপনাদের কালিমার আলোচনা শুধু 
তাওহীদুর রবৃবিয়্যাহকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাওহীদুল উলুহিয়্যার 
ব্যাপারে আপনারা কোনো কথাই বলেন না। অথচ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা 
তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া, তাগুতের বিরোধিতা করা ব্যতীরেকে 
ঈমান পরিশুদ্ধ হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না, এই বিষয়টি আপনারা বয়ানের 
মধ্যে বলুন এবং তাগুত বর্জনের এরূপ ঘোষণা দিন যেরূপ ঘোষণা হযরত 
ইবরাহীম আ. দিয়েছিলেন। 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দাওয়াত দেওয়া ছাড়া নবীওয়ালা কিংবা 
সাহাবাওয়ালা কাজের দাবি করা বোকামি বৈ কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
কালিমার দাওয়াত দিয়ে কাফের কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হতেন, কিন্তু 
আপনারা এখন দারুল হরবে গিয়েও কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন অথচ 
আপনাদেরকে কিছুই বলা হচ্ছে না! এর রহস্য কী জানেন? আপনারা এ 
তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন না যে তাওহীদের দাওয়াত সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. দিয়েছেন । আপনারা কালিমাকে এ অর্থে বুঝছেন না যে অর্থে সাহাবায়ে 
কেরাম বুঝে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে তাওহীদের বিশ্বাস লালন 
করতেন আপনারা সেই বিশ্বাস লালন করেন না। অতএব, যদি এমন ঈমান 
চান যে ঈমান আপনাকে পরকালে মুক্তি দিবে, তাহলে তাগুতের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করতে হবে, তাগুতের বিরোধিতা করতে হবে, তাগুতকে ধ্বংসের জন্য 
দাঁড়াতে হবে । তাগুতকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করুন। আমীন । 


৩. তাওহীদের তৃতীয় প্রকার হল, তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত: অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলার বিষেশ নামসমূহ এবং গুণসমূহ যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করা । এখানেও দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 


১. কুরআন-সুন্নাহ ভিতর আল্লাহর যত আসমা ও সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে 
তা সব যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করাএবং স্বীকার করা ২. 
সাদৃস্যতাকে অস্বীকার করা । অর্থাৎ কোনো কিছু বা কেউ আল্লাহ তাআলার 
মত হতে পারে- এটাকে অস্বীকার করা । “কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর অন্তর, 
চোখ, হাত ইত্যাদি মর্মে যেসব আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে এই 
বিশ্বাস পোষণ করা যে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলার সিফাত। আল্লাহ 
তাআলার শান মোতাবেক এই সিফাতগুলো তার জন্য সাব্যস্ত ।” 


কালিমায়ে তাওহীদ এই তিন প্রকারের তাওহীদের সমন্বয়ের নাম। কেউ 
কালিমা পড়ে, নিজেকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু এই তিন প্রকারের তাওহীদের 
কোনো এক প্রকারকে অস্বীকার করে, অথবা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে, 
তাহলে সে মূলত মুসলিম নয়, মুমিন নয়, বরং সে কাফের, মুশরিক। তার 
ঈমান তাকে আখেরাতে মুক্তি দিবে না। দুনিয়াতেও সে এ আধুরা ঈমানের 
কারণে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
সহীহ তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন । (এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আকীদাতৃত তায়েফাতুল মানসূরাহ 
পৃ২-৬) 


শিরক 


তাওহীদের আলোচনার পাশাপাশি তাওহীদের বিপরীত বিষয় শিরক এর 
আলোচনা না করা হলে আলোচ্য বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমরা 
এখানে শিরকের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 


শিরকে সংজ্ঞা ও প্রকারসমূহ 


শিরকের সরল সংজ্ঞা হল, গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তাআলার কোনো বৈশিষ্টের 
মধ্যে শরীক করা। 


শিরক প্রধানত দুই প্রকার: ১. শিরকে আকবার ২. শিরকে আসগার। 


১. শিরকে আকবার: এমন শিরক যে শিরককারীকে আল্লাহ তাআলা তাওবা 
ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং সে যদি শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ 
করে, তাহলে তাকে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে রেখে দিবেন। ইরশাদ 
হচ্ছে, 
0৪১ ০[8৪৮: Lal] { ৭ ০৭ এ এ 5 ১৪৪০ ও এ০৪ 0১৪৭ আ 61) 
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নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না, তবে 
শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন ।' (নিসা:৪৮) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, “যে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করবে (সে জেনে 
রাখুক) আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার ঠিকানা 
হল জাহান্নাম ।' (মায়েদা:৭২) 


১. দুআর মধ্যে শিরক করা: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে 
(যেমন, মাজার, পীর ইত্যাদির কাছে) দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য এমন উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ 


হবে না ৷’ (আল মুমিনুন:১১৭) 


শাইখ, উদ্ভাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ নয় 


২. শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হল, আনুগত্যের মধ্যে শিরক করা: অর্থাৎ আল্লাহর 
অবাধ্যতায় পীর, ধর্মগুরু, শাসক, উলামায়েসু বা এজাতীয় অন্য কাউকে মান্য 
করা । কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের পীর, 
শায়েখ ,শাসক বা ধর্মগুরুর আনুগত্য করত এ হুকুম পালন না করা। যেমন 
কারো কাছে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ 
হল যে, বর্তমানে তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তার 
পীর/শাইখ, উদ্ভাদ বা শাসক তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে এবং 
তাকে জিহাদের পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করছে। এমতাবস্থায় এই লোকটি 
যদি পীর/শাইখ বা শাসকের কথামত জিহাদ পরিত্যাগ করে, জিহাদের পথে 
অগ্রসর না হয়, তাহলে সে আল্লাহর হুকুমের উপর পীর, শাইখ বা শাসকের 
কথাকে প্রাধান্য দিল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করল । তখন 
এই ব্যক্তির দ্বারা আনুগত্যের মধ্যকার শিরক পাওয়া গেল। ফলে সে ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হল। আল্লাহ তাআলা খ্রিষ্টানদের 
ব্যাপারে বলছেন, 
J al Gg ৪১০ ৩৪ জিও di ০০১ ৬০ UU 5551555519৭ 
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তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ 
করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়ে 
ছিল শুধু মাত্র এক ইলাহ্‌র ইবাদতের জন্য, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, 
তারা যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র । [সুরা তাওবা: ৩১] 


উপরোক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি জিনিষ বুঝে আসে না যে কী 
ভাবে- “তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে 
রবরূপে গ্রহণ করেছে ।” অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার 
করত না ও তাদের ইবাদতও করত না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে 
স্বীকার করত ও তারই ইবাদত করত । 


হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন: 
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“আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ 
ঝুলন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি 
বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে 
আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা) এর নিকটে এসে দেখতে 
পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: “তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে 
তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে” আমি বললাম, 
আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত 
আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন 
তারা তা হালাল করত আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে? আমি বললাম, 
হ্যাঁ এমনটিই হত। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত । [তারিখুল কাবীর 
লিল ইমাম বুখারী ৭ম খণ্ড ৪৭১ নম্বর হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; 
মুঁজামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল 
বায়হাকী: ২০৩৫০, সনদ: হাসান সহীহ) ] 
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এও 
“যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, 
হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! 


তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও 
বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে 
আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা 
অভিসম্পাত করুন ।' (সূরা আহাযাব:৬৬-৬৮) 


প্রিয় পাঠক! নিজেকে নিয়ে ভেবে দেখুন। উপরিউক্ত আয়াতগুলো আপনার 
উপর প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে না তো?! শরীয়তের কোনো হুকুম স্পষ্টভাবে জানা 
ও বুঝার পরও শুধু শাইখ, উত্তাদ,গীর বা শাসকের মান্যতার বাহানা দিয়ে এ 
হুকুমটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? জেনে রাখুন "সৃষ্টি কর্তার অবাধ্যতায় 
কোনো মাখলুকের কথা মান্য করা হারাম ৷’ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থ 
বুদ্ধি দিয়েছেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও দিয়েছেন, আর চিন্তা- 
ফিকির করার হুকুমও দিয়েছেন, তথাপি স্পষ্টরূপে আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর/ 
শাইখের আনুগত্য করছেন কেন? নিজের ঈমানকে হেফাজত করুন । নিজেকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। যে শাইখ বা পীরের কথায়/ অপব্যাখ্যা 
ফাঁদে পড়ে আপনি আজ আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত রয়েছেন, যে 
শাসকের দোহাই দিয়ে আপনি আল্লাহর হুকুম পালনে দ্বিধা করছেন, কাল 
কিয়ামাতের ময়দানে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। অতএব, 
উঠুন সব সংশয় ঝেরে ফেলে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ‘দাওয়াত ও 
জিহাদের পথে অগ্রসর হোন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল 
করুন। তাওফীক দান করুন । 


শাইখ, উদ্ভাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ কখনো কাম্য নয়। তারা কেউ শরীয়ত 
প্রণেতা নয় যে, তারা যা বলবে তা শরীয়তের বিরোধী হওয়া সত্তেও মানতে 
হবে। তারা যদি এমন কোনো কথা বলে যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আপনার 
খটকা লাগে, তাহলে তার কাছে দলীল দাবি করুন। দলীল পেশ করার পরও 
যদি আপনার অন্তর আশ্বস্ত না হয়, তাহলে আরো দুচারজন রব্বানী আলেমের 
সাথে এ ব্যাপারে কথা বলুন। আপনার শাইখ, উদ্ভাদ বা পীর যদি হক্কানী- 
রব্বানী আলেম হয়ে থাকেন, তাহলে দলীলদাবি করলে তিনি মোটেও রাগ 
করবেন না; অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং তিনি দলীল দিয়ে আপনার ইলমী পিপাসা 
নিবারণের চেষ্টা করবেন। আপনার অশান্ত মন শান্ত করার ফিকির করবেন। 
আপনি তার কাছে দলীল চাওয়ার কারণে যদি তিনি রাগন্বিত হন, আপনার 
উপর রুষ্ট হন, চোখ রাঙ্গান, বেয়াদব বলে আপনাকে তাড়িয়ে দেন, তাহলে 
আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন আপনার এই উদ্ভাদ, শাইখ বা পীর হঙ্কানী- 
রব্বানীর লেবাসে একজন ভণ্ড-প্রতারক। আপনি যদি আপনার আখেরাতকে 
ধ্বংস করতে না চান, তাহলে তার কাছ থেকে শত মাইল দূরত্ব অবলম্বন 


করুন এবং হক্কানী-রব্বানী, দুনিয়াবিমুখ, আখেরাতপ্রেমী একজন আলেমে দ্বীন 
অন্বেষণ করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন। 


হাল যমানার মুরুব্বীদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন না 


হাল যমানার পীর-মাশায়েখ, উদ্ভাদ/শাইখ, ইসলাহী মুরুব্বীদেরকে নিজের 
আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন না। তাদের কাছ থেকে শরীয়তের দলীল মুয়াফিক 
ভাল যা কিছু পাবেন ততটুকু গ্রহণ করুন। কুরআন-সুননাহর দলীল ছাড়া তারা 
যা কিছু বলে তা পরিহার করুন। আর নবীজী সা., খুলাফায়ে রাশেদীন, 
আদর্শরূপে গ্রহণ করুন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, 
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“কেউ যদি কাউকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে 
আদর্শরূপে গ্রহণ করে, কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনায় নিপতিত হওয়া থেকে 
নিরাপদ নয়। এ যে মুহাম্মাদ সা. এর সাহাবাগণ তারা এই উম্মতের 
শ্রেব্যক্তিবর্প, অন্তরের পবিত্রতা এবং ইলমের গভীরতায় তাঁরা অন্যদের তুলনায় 
অনেক বেশি অগ্রসর, তারা লৌকিকতা মুক্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিজ 
নবীর সুহবাতের জন্য এবং নিজ দ্বীন কায়েমের জন্য নির্বাচিত করেছেন। 
তোমরা তাদের আদর্শ অনুসরণ কর, তাঁদের আখলাক-চরিত্র যতটা সম্ভব গ্রহণ 
কর। কারণ তাঁরা আমৃত্যু হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল ছিলেন ৷’ (জামিউ 
বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী হাদীস নং-১৮১০, এই উক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত 
তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।১) 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর উপর আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে 
রহমত নাযিল করুন । তাঁর মর্যাদা আরো বুলান্দ করুন। তিনি আমাদের জন্য 
অত্যন্ত দামী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে যদি কাউকে 
অনুসরণ করতেই হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসরণ করুন। 
তাঁদের সম্পর্কে লিখিত কিতাবগুলো বারবার অধ্যায়ন করুন (“সুওয়ারুন মিন 
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হায়াতিস সাহাবাহ' লেখক: আব্দুর রহমান রফআত পাশা অনুবাদ “সাহাবীদের 
ঈমান দীপ্ত জীবন’ রাহনুমা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, এই 
কিতাবটি আলেম-গাইরে আলেম নির্বিশেষে সকলের পড়া উচিত)। তাদের 
আচার-আখলাক গ্রহণ করুন । দুনিয়াকে তাঁরা কতটুকু মূল্যায়ণ করতেন তা 
দেখুন, আর আখেরাতের জন্য তাঁরা কী পরিমাণ পাগল ছিলেন তাও জানুন । 
তাআলা তাওফীক দান করুন। 


প্রিয় পাঠক! নিজের দ্বীনের ব্যাপারে হাল যমানার কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপর 
নির্ভর করবেন না। 


(01১ 51৯ এ]! ০919 ০১০০০ ০০৯৪৪ 5) 


(দারউত তাআরুয:৪/১৩৩, ইবনে তাইমিয়া রহ.) 


কোনো রব্বানী আলেমরও উচিত নয়, নিজের ছাত্র, মুরীদ ও মুসল্লীদেরকে 
নিজ ব্যক্তি সত্তার অন্ধ অনুসারী বানানো। বরং উচিত হল, কুরআন-সুন্নাহ ও 
খায়রুল কুরুনের সালাফুস সালেহীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে উত্সাহিত করা । 
কেউ তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে চাইলে এর সুযোগ দেয়া ঠিক নয়। 
কারণ, আগামী কাল সে কী অবস্থায় পতিত হবে তা সে জানে না, তার 
নিশ্চয়তা নেই। তাই কোনো আলেমের যদি এমন কিছু ভক্তবৃন্দ তৈরি হয়ে 
যায়, যারা সর্বাবস্থায় অন্ধের মত তার অনুসরণ করে, তাহলে আল্লাহ না 
করুন, এ আলেম যদি গোমরাহীতে পতিত হয়; সে যদি ঈমান বিধ্বংসী 
তাহলে তার অনুসারীরাও গোমরাহীতে পতিত হবে এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ 
ও ঈমান বিকানোর ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করতে থাকবে । আর এভাবে একজন 
আলেমের কারণে হাজারো মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাবে । 


দ্বীন যেহেতু কল্যাণকামিতার নাম, তাই একজন হক্কানী-রব্বানী আলেমের 
দায়িত্ব হল, মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করা এবং ভক্ত 
বৃন্দকে এ কথা বারবার বলে দেয়া যে, ভাই! আমি একজন মানুষ । আমার 
থেকে যেকোনো সময় ভুল-ত্রান্তি হতে পারে । আজ আমি হকের উপর আছি, 
আগামী কাল আমি পথত্রষ্টও হয়ে যেতে পারি। তাই আপনারা কুরআন-সুন্নাহর 


স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আমার কোনো কথা গ্রহণ করবেন না। আমাকে 
অন্ধের মত অনুসরণ করবেন না। আমার থেকে সংশয় সৃষ্টিকারী কোনো বিষয় 
যদি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা আমার অনুসরণ না 
করে আরো দুচারজন রব্বানী আলেমের সাথে আলোচনা করে সংশয় দূর 
করত আমল করুন। এই কর্মপন্থায় আপনাদের ঈমান ও আখেরাত সুরক্ষিত 
থাকবে । আমিও আপনাদের ব্যাপারে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকব । আমার 
কারণে আপনারা পথভ্রষ্ট হবেন না ইনশাআল্লাহ । 


মাযহাবের ইমামগণের সর্তকতা 


দেখুন মাযহাবের ইমামগণ কত সর্তক ছিলেন। তাঁদের অনুসারীরা যেন 
তাঁদের কারণে কোনোরূপ পথভ্রষ্টতার শিকার না হয়, সে জন্য তারা বারবার 


অনুসারীদেরকে সর্তক করেছেন। 
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‘যদি আমি এমন কথা বলে ফেলি যা আল্লাহর কিতাব কিংবা নবীজী সা. এর 


হাদীসের বিপরীত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আমার কথা পরিহার কর’ (আল 
ঈকায পৃ.৫০) 
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নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ । আমার কোনো সিদ্ধান্ত ভুল হয়, কোনো সিদ্ধান্ত 
সঠিক হয়। অতএব, আমার মতামত তোমরা যাচাই করে দেখবে । যা কিছু 
কিতাব-সুন্নাহর মুওয়াফেক হবে তা গ্রহণ করবে, আর যা কিছু কিতাব-সুন্নাহর 
মুওয়াফেক হবে না, তা পরিত্যাগ করবে । ( জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া 
ফাযলিহি:২/৩২) 
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‘এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে যদি 
নবীজী সা. থেকে হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে কারো কথার কারণে সেই হাদীস 
পরিত্যাগ করা জায়েয নেই । (আল ঈকায পৃ.৬৮) 


হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর সর্তকতা 


এই উম্মতের সর্ব শ্রেব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন খেলাফতের 
দায়িত্ব হাতে নিলেন, তখন তিনি প্রথম খুতবায় বা অভিষেক ভাষণে অত্যন্ত 
মূল্যবান কিছু কথা বলেছিলেন। পাঠকের জন্য আমরা তাঁর কথাগুলো উল্লেখ 
করা ভাল মনে করলাম । খুতবার শুরুতে হামদও সানার পর তিনি বললেন: 
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‘হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে, অথচ 
আমি তোমাদের মধ্যে সবেত্তিম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল কাজ করি তাহলে 
তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে । আর যদি আমি কোনো ভুল করি, 
তাহলে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে । সত্য বলা আমানত, মিথ্যা 
বলা খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার নিকট শক্তিশালী বলে 
বিবেচিত হবে যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেই, আর তোমাদের 
দাপটা ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার 
থেকে অন্যের প্রাপ্য উদ্ধার করে নেই ইনশাআল্লাহ। কোনো কওম যখন 
আল্লহর রাহের জিহাদ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্চিত 
ও অপদস্থ করেন। আর কোনো কওমের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে 
তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিপদে আক্রান্ত করেন। আমি 
যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 
আমার আনুগত্য করবে, আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, 
তাহলে আমার আনুগত্য তোমাদের দায়িত্ব নয়। নামাযের জন্য দাঁড়াও, 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহম করুন।, (সীরাতে ইবনে 
হিশাম:৪/২৪০, উযুনুল আখবার:২/২৩৪) 


অন্য কোনো মুসলিম যেন আমার কারণে বিভ্রান্ত না হয়, পথ না হারায়, আমি 
যেন অন্য কারো পথভ্রষ্টতার কারণ না হই, সে জন্য এই উম্মাহর সর্বশ্রেব্যক্তি 
এবং মাযহাবের ইমামগণ কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গিয়েছেন। আমরা 
উলামায়ে কেরাম এই আদর্শকে পরিত্যাগ করেছি। কোনো শাইখ/ উস্তাদ বা 
পীর-মাশাইখের মুখে এজাতীয় জবাবদিহিতা মুলক কথা আজ শোনা যায় না। 
চিহ্নিত ভণ্ডদের কথা বাদই দিলাম, হক্কানী দাবিদার অধিকাংশ পীর- 
মাশায়েখও নিজের “অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা বাড়ানোর ফিকিরে আছেন। যার 
‘অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা যত বেশি তাকে ততবেশি সফল ব্যক্তি মনে করা 
হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করুন। সালাফে সালেহীনের আদর্শ 
ও কর্মপন্থা আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন। 

যেহেতু মান্যতার শিরক নিয়ে আলোচনা চলছে। আর পীর-মাশাইখদেরকেও 
মান্য করা হয়, তাই হক্কানী রব্বানী পীর-মাশায়েখ বা সাদেকীন কারা তাদের 
নিয়ে আলোচনা করাও উপযুক্ত মনে হল। 


সাদেকীন কারা 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুত্তাকী হতে বলেছেন এবং তাকওয়া হাসিলের 
জন্য সাদেকীনদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনের সাথে থাক ।” (সুরা 
তাওবা:১১৯) 

সুরা তাওবার এই আয়াতের বর্ণনা দিয়েই হাল-যমানার পীর-মাশায়েখ ও 
ইসলাহী মুরুব্বীগণ নিজ নিজ অধীনভ্তদেরকে নিজেদের সংসর্গ গ্রহণ করতে 
উৎসাহিত করে থাকেন এবং ভাব-ভঙ্গিমায় এটা বুঝিয়ে থাকেন যে, তারাই 
এই যামানার সত্যবাদী বা কুরআনে বর্ণিত সাদেকীন। তাই তাদের সুহবত 
অবলম্বন ছাড়া ইসলাহ নসীব হবে না। আসুন আমরা প্রথমে এই আয়াতে 
'সাদেকীন' এর ব্যাখ্যায় কী বর্ণিত হয়েছে তা দেখি । এরপর কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াতে কাদেরকে সাদেকীন বলা হয়েছে তাও দেখব ইনশা আল্লাহ। 


সাদেকীনের ব্যাখ্যা: 


সাথে থাক এর অর্থ হল, যারা নবীজী সা. এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হয়েছিল 


তাদের সাথে থাক; মুনাফিক (যারা তাবুক যুদ্ধে বের হয়নি) তাদের সাথে থেক 
না। অর্থাৎ তোমরা সাদেকীনদের পথের উপর অটল-অবিচল থেক। 


উল্লেখ্য, এই আয়াতে সাদেকীন দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বেশ কিছু 
মতামত রয়েছে । 


১. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া আ. গণ। 


২. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সুরা বাকারার ১৭৭ নং 
আয়াতে যাদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে তারা (এই আয়াতের আলোচনা 
সামনে আসছে)। 

৩. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে 
যারা ফকীর ছিল তারা । 


৪. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাদের জাহের বাতেন এক 
সমান। অর্থাৎ যারা মুনাফেকী থেকে মুক্ত । 


৫. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত আবু বকর, উমর, 
উসমান রাযি. । 


৬. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ তিনজন সাহাবী যারা 
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাবুকের জিহাদে যাননি, কিন্তু পরবর্তীতে নবীজী সা. 
এর কাছে সত্য সত্য নিজেদের দোষ স্বীকার করে ছিলেন, তাওবা-ইস্তিগফার 
করে ছিলেন অতঃপর এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে 
ছিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তবারী, ইবনে কাসীর)। 


এবার আসুন আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে যেসব ব্যক্তিবর্গকে সাদেকীন বলে 
ঘোষণা করেছেন তাদেরকে খুঁজে দেখি। খুঁজে দেখি আল্লাহ তাআলা যে 
আখলাক-চরিত্র কেমন হবে? তাদের গুণাগুণ কী হবে? 


ইরশাদ হচ্ছে, 
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পা কর এবং আগা পথে পাটা ভর সারা হান কর। 
তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন ৷” (সুরা হুজুরাত:১৫) 


কারা গনীমতের মালের ভাগ পাবে তাদের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ 
হচ্ছে, 
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‘এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের 
বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী ।" 
(আলহাশর:৮) 
ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, এর 
সাহায্য করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে লড়াই করে। (তাফসীরে 
কুরতুবী, সূরা হাশর, আয়াত:৮) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, 
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সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ 
হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, 
ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় 
করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও 
মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে । আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান 
করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও 
যুদ্ধের সময় ধৈয্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী (সাদেকীন), আর তারাই 
পরহেযগার ।' (আল বাকারা:১৭৭) 
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“হীনাল বাআস' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা যুদ্ধের সময় এবং শক্রবাহিনীর 
সম্মুখীন হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর) 


আল-কুরআনে সাদেকীনদের পরিচয় সম্বলিত আমার জানামতে এই তিনটি 
আয়াতই আছে। এই তিনটি আয়াতে সাদেকীনদের যেসব গুণাগুণের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা আমি সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করছি: 


১. তারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে । 


২. তারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান রাখে এবং সাথে সাথে এ সব বিষয়েও 
ঈমান রাখে যেসব বিষয়ে ঈমান আনয়ন না করলে মুমিন হওয়া যায় না, 
যেমন: আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, রাসুলগণ ইত্যাদি । 


৩. তারা পোখ্তা ঈমানদার; ঈমান আনয়নের পর তারা সমান্যতম সন্দেহ 
পোষণ করে না। 


৪. তারা আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে জিহাদ করে। 
৫. তারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। 


৬. তারা কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার 
পর যুদ্ধের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক হালতের উপর ধৈর্য ধারণ করে । 


৭. তারা দ্বীনের জন্য এত বেশি কুরবানী পেশ করে যে, প্রয়োজনে নিজের 
দেশ, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় চলে যায়, যেখানে 
গিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে পারবে । 


৮. তারা আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির, কৃতদাসের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং এতীম- 
মিসকীনদেরকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে। 


৯. সালাত কায়েম করে । যাকাত প্রদান করে। 
১০. অভাবে, রোগে, শোকে ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে । 


এই আয়াত তিনটির উপর গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করলে সাদেকীনদের 
আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বের করা যাবে । আমি সংক্ষেপ করণার্থে এ কয়টির উপরই 
ক্ষান্ত করলাম। এবার আসুন মিলিয়ে দেখি। হাল যমানার এ সব পীর-মাশায়েখ 
যাদেরকে তাদের ভক্তগণ সাদেকীন এর আসনে বসিয়েছে এবং তারাও উক্ত 
অবস্থার উপর সন্তুষ্টি জাহের করেছেন, তাদের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত 
সাদেকীনদের সবগুলো গুণ পাওয়া যায় কিনা? হ্যাঁ, তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
গুণ পাওয়া যায়, যেমন, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আখেরাত, হিসাব নিকাশ, 
ফিরিশতা ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান আনয়ন। আবার কিছু গুণ পাওয়া যায় না। 
যেমন, জান-মাল দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণের গুণ তাদের মধ্যে পাওয়া যায় 
না। অথচ তিনটি আয়াতের প্রত্যেকটির মধ্যেই জিহাদের গুণটিকে উল্লেখ 


করা হয়েছে যা অন্যান্য গুণগুলোর বেলায় হয়নি । জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকা 
অবস্থাতেও কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জান-মাল দ্বারা জিহাদে শরীক 
হতে হবে, অন্যথায় ঈমানের পূর্ণতা অর্জন হবে না এবং সাদেকীনদের 
অন্তর্ভূক্তও হওয়া যাবে না। কেননা কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ 
ফরযে আইন থাকে। তাছাড়া বর্তমানে তো বিভিন্ন কারণে বিশ্ব মুসলিমদের 
উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় যদি পীর-মাশায়েখগণ 
জিহাদে শরীক না হন, জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করেন, যুদ্ধের ময়দানে 
ধৈর্যের সবক হাসিল না করেন, কিংবা অন্তত: যারা জিহাদের ময়দানে কাজ 
করছে, তাদের পক্ষে ফাতওয়া দিয়ে সমর্থন না যোগান এবং সাধ্যানুযায়ী মালী 
সহায়তা না করেন, তাহলে তারা কীভাবে সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনঃ 
কোনো ফরয আমল ছেড়ে দিলে কি কবীরা গুনাহ হয় না? আর কবীরা 
গুনাহকারী এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, বিশেষত যার এঁ গুনাহ সম্পর্কে 
কোনো অনুভূতিই নাই এবং সে এ গুনাহকে গুনাহ-ই মনে করে না, এরূপ 
ব্যক্তি কোনোভাবেই সাদেকীনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। কবীরা গুনাহ থেকে 
খালেস তাওবা করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা হতে পারে না। 


এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাকওয়া হাসিলের জন্য যেহেতু আল্লাহ তাআলা 
সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন, তাই অবশ্যই সাদেকীনদের 
অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে, যদি আমাদের চোখে দেখা পীর-মাশায়েখগণ 
সাদেকীন না হয়ে থাকেন, তাহলে সাদেকীন কারা? 


এর উত্তর হল, সাদেকীনের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবে যেসব ব্যক্তিবর্গের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে সাদেকীন হওয়ার জন্য যেসব সিফাত 
উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সিফাত বা গুণাগুণ যাদের ভিতর পাওয়া যাবে 
তারাই সাদেকীন। বর্তমান যমানায় এ সব মুত্তাকী, পরহেযগার মুজাহিদ 
উলামাগণ সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত যারা পৃহীবির বিভিন্ন ফন্টে আল্লাহর শত্রুদের 
বিরুদ্ধে নিজ জান-মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন । কুফুরী শক্তিকে ধ্বংস 
সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ সব কিছু ত্যাগ করে মরু ভূমি, বন-জঙ্গল ও পাহাড়- 
পর্বতে ফকীরানা জীবন-যাপন করছেন। শত্রুর উপর একের পর এক আঘাত 
হেনে শক্রর দম্ভকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিচ্ছেন; কুফরের ঝাণ্ডাকে পদদলিত 
করছেন। উম্মাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যেদিক থেকেই 
মজলুমানের আহ! ধ্বনি ভেসে আসছে সেদিকেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন, তাঁরাই 
হল প্রকৃত সাদেকীন। তাঁদের সংসর্গ অবলম্বনের আদেশই আল্লাহ তাআলা 


দিয়েছেন। তাদের সুহবতে থাকলেই অতিঅল্প সময়ে তাকওয়া, ইখলাসসহ 
আত্মশুদ্ধির অন্যান্য বিষয়গুলো খুব সহজে হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ । তাই 
আসুন আর অপেক্ষা কীসের! তাঁদেরকে খুঁজে বেড়াই । তাঁদের সুহবতে থাকার 
জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হই। 


৩. শিরকের তৃতীয় প্রকার হল, শিরকুল মুহাব্বাহ: অর্থাৎ মুহাব্বতের মধ্যে 
শিরক করা । ইরশাদ হচ্ছে, 

0 ২919 ০৯০3 | CAS 286৯৯ সিএ ও ০5১ ০৪ BE ০৪ এআ ৪2০ 
‘আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহকে রেখে অন্যান্যকে 
আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ 
করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা ঈমানদার তারা 
আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালবাসে । * (আলবাকারা:১৬৫) 


মুহাব্বত চার ধরনের: 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, মুহাব্বত চার ধরনের । প্রত্যেক প্রকারের 
পার্থক্য জানা উচিত। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা রয়েছে। 


ক. আল্লাহকে মুহাব্বত করা । (শুধু আল্লাহকে মুহাব্বত মুক্তির জন্য যথেষ্ট 
নয়। কারণ, মুশরিকীন এবং ইয়াহুদী-নাসারাগণও আল্লাহকে মুহাব্বত করে, 
কিন্তু তাদের এই মুহাব্বত তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।) 


খ. আল্লাহ তাআলা যা কিছু ভালবাসেন তা ভালবাসা, তিনি যা কিছু পছন্দ 
করেন তা পছন্দ করা । এই প্রকারের মুহাব্বতই মানুষকে ইসলামে দাখেল 
করে । আর এই মুহাব্বতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফেরে পরিণত করে। 


গ. আল্লাহর জন্য ভালবাসা । দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা/ মুহাব্বত তৈরি হলে 
তৃতীয় প্রকার এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। এই প্রকারের মুহাব্বত দ্বিতীয় 
প্রকারের মুহাব্বতের আবশ্যকীয় অংশ। 


ঘ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালবাসা । আল্লাহকে যেমন ভালবাসা হয় 
অন্য কাউকে ঠিক তেমন বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা । এটাই হল শিরকী 
মুহাব্বত। যেকেউ আল্লাহর সাথে অন্যকাউকে বা অন্য কিছুকে ভালবাসবে সে 
মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, তখনকার মুশরিকরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে 
তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসত। আল্লাহ তাআলা এই ভালবাসার কারণে 
তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। 


৪. শিরকে আকবারের ৪র্থ প্রকার হল নিয়তের মধ্যে শিরক করা: 


অর্থাৎ কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি 

আশা করা; শুধু অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমলটা করা । এই প্রকারের 

শিরক কারো থেকে পাওয়া গেলে তার ঈমান-আমল গ্রহণ করা হবে না। 

ইরশাদ হচ্ছে, 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুখহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে 
নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ 
লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস 
রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু 

পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে 
সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা এঁ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা 
উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না !' (আল 
বাকারা:২৬৪) 


তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু আয়াতে, একটিনষ্ঠভাবে শুধু তারই 
বন্দেগী করতে বলেছেন । আর সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, শুরাকাদের মধ্যে 
আমি শিরক থেকে সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল 
করল যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তাহলে আমি 
তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করব । (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- 
২৯৮৫, আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসুরাহ পৃ.৮) 


বি.দ্র. নিয়তের মধ্যে শিরকের অনেক স্তর ও প্রকার আছে। এর মধ্যে কিছু 
প্রকার আছে শুধু শিরকে আসগার তথা রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ । যেমন: আমল 
শুরু করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু শুরু করার পর লোক 
দেখানো ভাব চলে আসল, তাহলে এটা হবে রিয়া। আর কিছু প্রকার আছে যা 
বৈধ । যেমন: কেউ রোযা রাখল সাওয়াব অর্জন এবং সুস্থতা ধরে রাখার জন্য । 
আর যে প্রকারটি শিরকে আকবার তথা যার কারণে মুমিন ব্যক্তি মুশরিকে 
পরিণত হয় তাহল, কোনো একটি আমল শুরু করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা এবং উক্ত আমল দ্বারা বিন্দু 
মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা না করা । 


ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ 
ঈমানের সংজ্ঞা 


ঈমানের সংজ্ঞায় জুমহুর সালাফগণ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মধ্যে দ্বিমত 
বিদ্যমান। ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী (রহ.) বলেন : 
৪১৯৭] 0৯1 ১053 489৯1 ০৯ ৪৯ 3 FINN 5 ৬ 3 ভন Ms ৯১ 
৬১০ al গো! lial) ০৭ ২০৮৯ Alb 9213 Al ০৫৯৯ এআ 9203 
১৪১ ০ এ]! ৪ ০০ AS ১30493৩০০০3 ০৯৪ 95813 LAL 
০]: 098 ০৭৪০ UMM Bally LAG 988 এ: dl ২৯৯০ ৬১৯৮ 
4০৯১ ৮৪০৪] ১১০৬ সা ০৪১৬৬ এ! ৮৮০5 ০৯ 3 ০৫৭ ০০ JY) 
(22১50 ৪১৪] ০5৭) 4০ dl ৪০০ 2৪১৯ ক ০০ 989 Bl 
ইমাম মালেক, শাফিঈ, আওযাঈ, ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) এবং সকল 
মুহাদ্দিস, মদিনাবাসিগণ, জাহিরীগণ ও অনেক তর্কশান্্ববিদের মত হল, ‘ঈমান 
হল অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলের নাম!” 
তবে আমাদের মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেকে ইমাম ত্বহাবী 
(রহ.) এর মত গ্রহণ করেছেন যে, ঈমান হল, আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক 
স্বীকারোক্তি।' আর কারো কারো মত হল, মৌখিক স্বীকারোক্তি একটি 
অতিরিক্ত রুকন; মৌলিক নয় ।' এই মতটি গ্রহণ করেছেন, আবু মানসুর আল- 
মাতৃরিদী (রহ.)। তিনি এটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন । 


ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উপরোক্ত মতের উপর ভিত্তি করে অনেককে 
বলতে শুনা যায়, “কেউ যদি শুধু অন্তরে আল্লাহকে এক বলে জানে ও মুহাম্মাদ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর প্রেরিত রাসূল মনে করে, তাহলেই সে 
ঈমানদার বলে গণ্য হবে। যদিও সারা জীবন মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না 
দেয়, কোন আমল না করে, তথাপি একদিন না এক দিন জানাতে প্রবেশ 
করবে ।' যারা এই মত ব্যক্ত করে থাকে তারা মূলত অজ্ঞ । ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.) এর উক্তি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান তারা রাখে না। তার কথার মর্মার্থ 
কখনই এমনটি নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত হল, মৌখিক 
স্বীকারোক্তি ও আমল ঈমানের অংশ নয় তবে ঈমানের জন্য আবশ্যক । অর্থাৎ 
ঈমান বলা হয় এ বিশ্বাসকে যা সামর্থ্য থাকার শর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও 
আমলকে আবশ্যক করে । (সামর্থ্য থাকার শর্তে বলা হয়েছে, কারণ যার 
মৌখিক স্বীকারোক্তীর সামর্থ্য নেই যেমন বোবা, তার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তী 
শর্ত নয়।) যদি কেউ অন্তর দ্বারা জানে আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, কিন্তু এই জ্ঞান তাঁকে আল্লাহর 
সামনে মৌখিকভাবে ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, 
তাহলে এটিকে ঈমান বলা হয় না, কেননা ঈমান বলা হয় গভীর ও সুদৃঢ় 


বিশ্বাসকে । শুধুমাত্র কোন বিষয় জানা থাকাকে নয়। আর কারো যদি আল্লাহর 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে তাঁকে মানতে বাধ্য। ফলে তখন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তার বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই । 


মূলত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ইমামদের মাঝে 
ঈমানের সংজ্ঞায় যে পার্থক্য, সেটি সুক্ষ্ম শাব্দিক একটি পার্থক্য যা অনেকেই 
বুঝতে সক্ষম হয় না। উপরোক্ত পার্থক্য বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, কোন 
এক ব্যক্তি মূর্তির সামনে স্বেচ্ছায় সিজদাহ করল ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
সহ অন্যান্য সকল ইমামগণ বলবেন, সে কাফের হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে 
আহলুস-সুনাহর মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। এখন যদি অন্যান্য 
ইমামগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কেন কাফের হল? তারা বলবেন, সে এমন 
একটি কাজ করেছে যা ঈমানের বিপরীত, তাই সে কাফের হয়ে গেছে । আর 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, লোকটি কাফের হয়ে 
গেছে কেননা তার অন্তরে ঈমান নেই। যদি ঈমান থাকত সে কখনই মূর্তিকে 
সিজদাহ করত না। মূর্তির সামনে সিজদাই প্রমাণ করে তাঁর অন্তর ঈমান 
শূন্য । (শরহুআকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী) 


এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ। কেননা ঈমানের অর্থ যদি হয় 
শুধু অন্তর দ্বারা জানা, তাহলে আবূ তালিব মুমিন হবে না কেন ? রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাস্তবেই আল্লাহর রাসুল এটি সে 
ভালোভাবেই জানত এবং বুঝত, কিন্তু প্রবৃত্তি ও বংশীয় অহমিকার কারণে সে 
আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি, তাই সে কাফের বলেই গণ্য হবে। 
দ্বীনের এত উপকার করা স্বত্তেও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে । একইভাবে, 
এঁ সময় অনেক ইয়াহুদি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সত্য, তাঁর আনীত বিধানাবলি সত্য এটা ভালোভাবেই জানত। তারা নিজ 
নিকটাত্মীয়দেরকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের 
পরামর্শ দিত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেরা তাকে মেনে নেয়নি। আল্লাহ 
তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন :“আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা 
নিজ সন্তানদের ন্যায় তাকে চেনে কিন্তু তাদের একটি দল জানা সত্বেও সত্যকে 
গোপন করে।” তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর 
প্রেরিত রাসূল হিসাবে সেভাবে চিনত যেভাবে নিজ সন্তানদেরকে চিনে । তথাপি 
তারা মুমিন হতে পারেনি । বরং তারা কাফের ৷ চির জাহান্নামী । তাই বিষয়টি 
ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ। 


মুসলিম দাবিদার ব্যক্তিকে কি কখনো কাফের আখ্যায়িত করা যাবে? 


ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাওয়া এবং কাউকে তাকফীর বা কাফের আখ্যায়িত করার 
ব্যাপারে দুটি দল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে । খারেজীগণ 
(যাদেরকে নবীজী সা. জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন) এ ক্ষেত্রে 
চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে তারা কবীরা গুনাহের কারণে মুমিনকে 
কাফের বলে আখ্যায়িত করে। যেমন, কেউ যদি যিনা করে কিংবা মদ পান 
করে তাহলে এই গুনাহের কারণে তারা মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করে। 


আর মুরজিয়াগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত শিহীলগন্থা গ্রহণ করেছে। ফলে তারা কোনো 
আমলের কারণে কাউকে কাফের বলে না যতক্ষণ না কেউ অন্তর থেকে 
ইসলামকে অস্বীকার করে। তাই তারা কোনো মুসলিম ব্যক্তি মূর্তীকে সিজদা 
করলেও তাকে কাফের বলে না, কোনো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর 
রাসূল সা.কে গালি দিলে তাকে কাফের বলে না। তারা মনে করে জুহুদে 
কলবী “অন্তরনিহিত অস্বীকার’ ব্যতীত কেউ কাফের হয় না। আল্লাহ তাআলা 
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আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কি কাউকে তাকফীর করে? 


আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তাকফীরের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছে। 
তারা শুধু গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর করে না, আবার কাফের হওয়ার 
জন্য “অন্তরনিহিত অস্বীকার'কেও শর্ত মনে করে না। ফলে তারা যিনা ও চুরীর 
মত কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না। পক্ষান্তরে কারো কাছ 
থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী কাজ পাওয়া যায় তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত 
করার জন্য 'জুহুদে কলবীর' অপেক্ষাও করে না। অতএব, কেউ যদি মুতীকে 
সিজদা করে, তাহলে সে আল্লাহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর ইমামগণের 
মতে কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসূল 
সা. কে গালি দেয় তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে । তাকে কাফের আখ্যায়িত 
করার জন্য তার অন্তরের বিশ্বাসের যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ 
কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, সে ইসলামের বিভিন্ন হুকুমও 
তিলাওয়াত করে আবার এই লোকটি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, দেশে গণতন্ত্র 
কায়েমের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে, শরয়ী আইনকে অপছন্দ করে, 
শরয়ী শাসনকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার শাসন কলে বিশ্বাস করে, তাহলে এই 
লোকটি দৈনিক শতবার নিজেকে মুসলিমদাবি করলেও সে মুলত মুসলিম নয়। 


সে আল্লাহর কাছে এবং শরীয়তের আইনে কোনো জায়গায় মুসলিম বলে 
বিবেচিত হবে না। কারণ, তার থেকে কুফুরীর মত সর্ববিধ্বংসী গুনাহ প্রকাশ 
পেয়েছে। আহলুসসুননাহ সাধারণ কবীরাগ্তনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে 
না, কিন্তু কুফুরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ কারো থেকে প্রকাশ পেলে তাকে 
কাফের বলতে দ্বিধাও করে না। এটাই হল আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের 
আকীদা; এটাই হল মধ্যপন্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকফীরের ক্ষেত্রে 
মধ্য পন্থা গ্রহণের তাওফীক দান করুন। (বিস্তারিত দেখুন: আকীদাতুত 
তায়েফাতিল মানসূরাহ পৃ.১২) 


আমরা মুরজিয়া হয়ে যাচ্ছি নাতো? 


প্রিয় পাঠক! উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল যে, তাকফীরের 
জন্য জুহুদে কলবীকে শর্ত গণ্য করে পথভ্রষ্ট মুরজিয়া সম্প্রদায়। আর 
আহলুসসুনাহ ওয়াল জামাআহ-এর নিকট তাকফীরের জন্য ‘জুহুদে কলবী' শর্ত 
নয়। ফলে কাউকে বাহ্যিকভাবে কুফুরী কাজে লিপ্ত দেখলে তাকে কাফের 
বলে আখ্যায়িত করা যাবে। বরং করতে হবে। যেন অন্যান্য মানুষ তার 
অনিষ্টতা থেকে এবং কুফুরী থেকে বাঁচতে পারে । অথচ আমাদের উলামায়ে 
কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হতে মুরজিয়াদের অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছেন। 
এমনকি তাদের অনেককে বলতেও শোনা যায়, “ওমুকের অন্তরের অবস্থা না 
জেনে কীভাবে কাফের বলা যায়! 


কিছু কিছু মুফতীদের অবস্থা আরো হাস্যকর। কোনো একজন মুফতী 
সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ যদি আল্লাহর রাসূল সা.কে গালি দেয়, 
আল-কুরআনকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তাহলে সে কাফের হবে কিনা? তিনি 
উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা কুফুরী কাজ, কেউ এমন কাজ করলে সে কাফের 
হয়ে যাবে । এরপর তাকেই জিজ্ঞেস করা হল, গাবতলার বাসিন্দা কামরুলের 
ছেলে ভিমরুল এ কুফুরী কাজ করেছে এখন তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত 
করা যাবে কিনা? তিনি বললেন, দেখ! যদিও কাজটা কুফুরী কিন্তু একজন 
মুসলমানের ছেলেকে হুট করে কাফের বলে ফেলা যায় না! তাই এ ব্যাপারে 
চুপ থাকাই ভাল। 


কী চমৎকার জবাব! কাফেরকে কাফের বলতে ভয় পাচ্ছে । কাফেরকে কাফের 
না বলা সতর্কতা মনে করছে। শাতেমুর রাসূলের ব্যাপারে সদয় আচরণ 
করছে। আচ্ছা! আল্লাহ তাআলা কি কাফেরদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত 
করেন নি? সুরা আল-কাফেরুন খুলে দেখুন। আল্লাহর হাবীব কি 


থেকে বিরত ছিলেন? সীরাতের কিতাবগুলো একটু খুলে দেখুন। সালাফুস 
সালেহীন কি কোনো মুসলিম থেকে কুফুরী কাজ প্রকাশ পেলে তাকে কাফের 
বলে ফতওয়া দেননি? পরবর্তী উলামাগণও কি এমনটি করেন নি? মনসুর 
হাল্লাজকে তো তখনকার মুফতীতের ফতওয়ার ভিত্তিতেই মুরতাদ হিসাবে 
হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে এত ভয় কেন? তাকফীরের ক্ষেত্রে সত্য 
উচ্চরণের এই ভয়টাই আমাদেরকে মুরজিয়া বানিয়ে দিচ্ছে। আমরা নব্য 
মুরজিয়া; মুরজিয়াদের নতুন ভার্সন । কোনো কাফেরকেও আমরা এখন কাফের 
বলতে ভয় পাই, পাছে যদি তার কলবে গোপন ঈমান থাকে !! 


ভাল করে জেনে রাখুন, কারো কাছ থেকে ‘কুফরে বাওয়াহ' প্রকাশ্য কুফর 
প্রকাশ পেলে তাকে তাকফীর করার জন্য অন্তরের অবস্থা জানা আহলুসসুনাহ 
ওয়াল জামাআহ এর মতে শর্ত নয়। এ শর্ত পথভ্রষ্ট মুরজিয়াদের ৷ তাই আমরা 
থেকে বিরত থাকি। আর তাকফীর, নাওয়াকেষে ঈমান (ঈমান ভঙ্গের 
কারণ), তাওহীদ, তাগুত এজাতীয় অতীবগুরুত্পূর্ণ বিষয়ে উম্মাহকে সঠিক 
দিকনির্দেশনা দান করি। 


উঠাতে হবে, সিজদায় কীভাবে যেতে হবে এজাতীয় গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে 
ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করি, কিন্তু তাওহীদ কাকে বলে? ঈমানের জন্য কী কী 
শর্ত? তাগুত বর্জন ছাড়া ঈমান সহীহ হবে কিনা? কী কী কারণে ঈমান ভেঙ্গে 
যায়? কোন কোন কারণে ইসলামের দাবীদার ব্যক্তিও মুরতাদে পরিণত হয়? এ 
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার মত সময় আমাদের হয় না। অথচ 
সহীহ ঈমান ছাড়া, সহীহ তাওহীদ লালন করা ব্যতীত এবং তাগুত বর্জন 
ব্যতীত কেউ আখেরাতে মুক্তি পাবে না। বরং চিরকাল জাহান্নামের আগুনে 
জ্বলতে হবে। 

তাই আসুন! ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, তাগুত, নাওয়াকেষে ইসলাম ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করি, উম্মাহকে বাঁচাই, নিজেও 
বাঁচি, নিজের মুক্তির একটা পথ তৈরি করি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরুর দিকেই 
ছাত্রদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে শিক্ষা দেই। তাদের ঈমান 
যা রক 

| 


৯৯টি কুফর আর একটি নেক আমল 


বর্তমান সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে। কেউ যদি ৯৯ টি কুফরী কাজ 
করে আর একটি এমন কাজ করে যা প্রমাণ বহন করে যে সে মুসলিম, তাহলে 
তাকে কাফের বলা যাবে না। এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, যারা নামায 
প্রার্থনা করে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আ‘লিমুল গায়েব 
(সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে দাবি করে, তাদেরকে কাফের বলা 
যাবে না। 

এ মতটি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক, সাহাবায়ে-কেরাম, তাবেয়ীন এবং 
তাবয়েতাবেয়ীনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত । কেননা নবীজী সা. এর ইন্তিকালের 
এ সমস্ত ব্যান্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে ছিলেন, যারা ইসলামের সকল 
বিধান পালন করত কিন্তু শুধুমাত্র যাকাতের বিধান পালনে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ৯৯টি ভাল কাজ পাওয়া গিয়েছিল আর মাত্র 
একটি কুফুরী কাজ পাওয়া গিয়েছিল। তাসত্েও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
তাদেরকে শুধু কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হননি 


বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই হল, 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজ। 


অনেকে বলে থাকেন, উপরোক্ত মতটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর । অথচ 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ ব্যক্তিদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন যারা 
দিত, কিন্তু শুধুমাত্র বলত “কুরআন মাখলুক' ৷ ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেন: 
৬০1 ০এ। ০৯৯] 091 ০ GS alia ০৪ ১০৯০ ০১ ০৯৭ 030 ০ Al cl এ 
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ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, আমি ইমাম আবু হানীফার সাথে ৬ মাস 
বাহাস (পর্যালোচনা) করেছি, অতঃপর আমরা এ বিষয়ে একমত পোষণ 
করেছি যে, যে ব্যক্তি বলবে ‘কুরআন মাখলুক" সে কাফের । (ইমাম বায়হাকী 
(রহ.) সহীহ সনদে এই আছারটি উল্লেখ করেছেন ।) 
আহমদ বিন কাসেম বিন আতিয়্যাহ বলেন : 


NY) ৬৪০৭ ১9 539৯৭ 05] 20988 ০৭ BE Al Y এও 1098 ০৯৯৯ ol 

৯4০১০ ৩০০৭ 
ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ আমি এ ব্যক্তির পিছনে 
নামায পড়ি না যে বলে কুরআন মাখলুক। (কেউ পড়লে) তাঁকে পুনরায় পড়ার 
আদেশ দিয়ে ফতওয়া প্রদান করি।” (শরনু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআহ, লালকায়ী) 


সুতরাং উপরোক্ত মতটি যেভাবে বর্ণনা করা হয় তা আবু হানীফা (রহ.) এর 
মত হতে পারে না। আর যদি ধরেও নেই যে, এটি ইমাম আবু হানীফা রহ. 
এরই উক্তি, তাহলে যে অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে অর্থে এটি 
সঠিক নয়। 


এর সঠিক অর্থ হবে, কেউ যদি এমন একশটি কাজ করে, যার ৯৯টি কাজই 
অস্পষ্টভাবে কুফরের উপর প্রমাণ বহন করে, কিন্তু একটি কাজ তাকে 
স্পষ্টরূপে মুমিন হিসাবে সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। 
কেননা ইসলাম হল ইয়াকীনী বিষয় যা সংশয় দ্বারা দূরীভূত হয় না। আর 
কারো কাছ থেকে যদি মাত্র একটি “কুফরে বাওয়াহ' বা স্পষ্ট কুফুরী কাজ 
পাওয়া যায়, আবার তার থেকে স্পষ্ট কিছু নেক আমলও পাওয়া যায়, তখন 
স্পষ্ট কুফুরীকে স্পষ্ট নেক আমলের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। ফলে তাকে 
স্পষ্ট কুফুরীর কারণে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হবে । এক্ষেত্রে তার নেক 
আমল (যেমন, নামায, রোযা) তার তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। 
ভালর সাথে খারাপ মিশ্রিত হলে, পবিত্র বস্তুর সাথে সামান্য অপবিত্র বস্তু 
মিশ্রিত হলে যেমন ফলাফল খারাপ ও নাপাকের পক্ষে যায়, তেমনি নেক 
আমলের সাথে স্পষ্ট কুফরী মিশ্রিত হলে, ফলাফল কুফরীর দিকেই ধাবিত 
হবে। দশ কেজি দুধের ভিতর এক ফোটা পেশাব পতিত হলে যেমন সম্পূর্ণ 
দুধ নাপাক বলে গণ্য হয়, তেমনি হাজারো নেক আমলের সাথে একটি মাত্র 
স্পষ্ট কুফরী কাজ করে বসলে, নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ঈমান ধ্বংস 
হয়ে যাবে । লোকটি মুরতাদে পরিণত হবে । (এবিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে 
দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী রহ.। “ওরা 
কাফের কেন’ শিরোনামে কিতাবটির বঙ্গানৃবাদও পাওয়া যায়।) 


ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ 


যেহেতু ঈমান ভঙ্গের বিষয়ে আলোচনা চলছে, তাই ঈমান ভঙ্গের আরো 
কয়েকটি কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল: 


>. 


২. 


০ 


আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা । যেমন: আল্লাহ ব্যতীত 
কাউকে সেজদা করা, মাজারে গিয়ে মাজারওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া । 
আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম স্থির করা । যেমন: নিজে সরাসরি 
কোনো কিছু আল্লাহর দরবারে না চেয়ে পীরের মাধ্যম ধরে চাওয়া । একথা 
মনে করা যে, নিজে চাইলে পাওয়া যাবে না, পীর চেয়ে দিলে পাওয়া 
যাবে। 


ব্যাপারে সন্দেহ করা বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা । যেমন, এমন 
আকীদা পোষণ করা যে, বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করেও 
জান্নাতে যাওয়া যাবে । 


. রাসুল সা. এর আনীত সংবিধানের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ 


মনে করা কিংবা অন্য কোনো সংবিধানকে ইসলামের সংবিধান থেকে 
উত্তম মনে করা। যেমন: বর্তমান যুগে ইসলামের বিধানকে অচল মনে 
করা । ইসলামের বিধানকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করা, আর মানব রচিত 
সংবিধানকে উত্তম ও যুগোপযোগী মনে করা । 


. ইসলামের কোনো বিধানকে আন্তরিকভাবে অপছন্দ করা যদিও 


বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর আমল করা হোক না কেন। যেমন, পর্দার 
হুকুমকে অপছন্দ করা কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির একাধিক বিবাহকে অপছন্দ 
করা । এমনিভাবে জিহাদকে অপছন্দ করা । জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
করা। 


. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা। যেমন: দাড়ি, টুপি বা 


মেসওয়াক নিয়ে হাসি-ঠাট্রা বিদ্রুপ করা । 


. যাদু করা বা কুফুরী কালাম করা। 
. ইসলামের বিপক্ষে বা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করা । 


অতএব, যে বা যারা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করবে 
তারা কাফের হয়ে যাবে। 


. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা। যেমন, মারেফতের ধুয়া তুলে 


নিজেকে ইসলামের হুকুম আহকামের উর্ধ্বে মনে করা । বাতেনীভাবে 
নামায-রোযা আদায়ের কথা বলা । 


১০. দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা, দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো শিখতে না চাওয়া, 
দ্বীনের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাওয়া । দ্বীনের হুকুম-আহকামকে 
বোঝা মনে করা । মৌলিকভাবে দ্বীনকে অপছন্দ করা । 
উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণ এমন, যার একটি যদি কারো মধ্যে 
পাওয়া যায়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে; সে কাফের-মুরতাদ হয়ে 
যাবে। এ অবস্থায় তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। এ হালতে মৃত্যু 
হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। 

অজ্ঞতার কারণে যদি কারো থেকে এ জাতীয় কোনো অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে, 

তাহলে দ্রুত তাওবা করে নতুন করে কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হবে। 

হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। 

(প্রমাণপঞ্জী: আকীদাতুত তহাবী, শরহে আকাইদ ,আকীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ, 

কিতাবুত তাওহীদ, কেফায়াতুল মুস্তাবীদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ) 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদা: 


১. আহলুসসুন্নাহওয়াল জামাআহ ন্যায় পরায়ন মুসলিম শাসকের আনুগত্যকে 
জরুরী মনে করে। মুসলিম শাসক যদি ফাসেকও হয় তথাপি তার 
ইমামতিতে নামায এবং তার নেতৃত্বে জিহাদকে জরুরী মনে করে। 


মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের হুকুম 

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কাফের ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক 
নিযুক্ত করা বৈধ মনে করে না। কোনো মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করার 
পর যদি সে কাফের হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের মাধ্যমে তাকে উৎখাত 
শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব মনে করে। তাৎক্ষণিকভাবে কাফের শাসকের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, জিহাদের প্রস্তুতিকে জরুরী জ্ঞান 
করে। 


আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা 


৪. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ- এর এমন একটি আকীদা যা আজ মুসলিমরা ভুলে যেতে 
বসেছে। মুসলিমের বন্ধুত্বের ভিত্তি হল, ঈমান। যে বে-ঈমান, কাফের 
এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী তার সাথে মুসলিমের কোনোরূপ বন্ধুত্ব হতে 


পারে না। বরং কাফেরদের প্রতি প্রকৃত মুসলিমের চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ ও 
শত্ৰুতা থাকা আবশ্যক । আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে এ 
মর্মে আদেশ জারি করেছেন, যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যাতীত 
অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন 
যে, যদি কেউ মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে 
সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে । কেউ যদি কাফেরদের সাথে চুক্তি বা 
বন্ধুত্বের কারণে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে; 
মুসলিমকে গ্রেফতার করতে কিংবা হত্যা করতে কাফেরদেরকে সাহায্য 
করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । 
এখন আসুন আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটু যাচাই করে দেখি যে, 
বর্তমান বিশ্বে মুসলিম যেসব শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা 
উম্মাহকে শাসনের হক হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের তাহকীক মতে বর্তমান 
বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের শাসকগণ নিম্ন বর্ণিত কারণে কাফের-মুরতাদে 
পরিণত হয়েছে, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং 
ইসলামের অনেক বিবিবিধানও পালন করে তবুও তারা কাফের ও মুরতাদ । 


নিম্নরূপ: 

> ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা, 
এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে তারা কাফের। 

> কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে তারা কাফের। 

> কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের 
অনুসরণ করার কারণে তারা কাফের। 

> গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের 
মূল ভিত্তি করার কারণে তারা কাফের। 

> কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা 
দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার কারণে তারা কাফের। 

> আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন,সুদ, যিনা, 
মদপান) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের 
পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা কাফের । 

> আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন বাল্য বিবাহ, 
জিহাদ) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করার কারণে তারা কাফের। 


সহযোগিতা করার কারণে তারা কাফের। 

> মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য 
কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে 
তারা কাফের। 

> পবিত্র জিহাদের হুকুমকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করার 
কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে তারা 


কাফের। 
> মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃণা ভরে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ট্যাগ দেয়ার কারণে তারা 
কাফের। 


> আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দুশমন থাবা বাবা (রাজীব) এবং তার অন্যান 
দোষী সাব্যস্ত করত ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করার অপরাধে তারা 
কাফের। 

> হেফাজতের ১৩ দফাকে নাকোচ করা, ১৩ দফাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করা এবং ১৩ দফার দাবীদার মুসলিমদের উপর রাতের আধাঁরে অকথ্য 
নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার অপরাধে তারা কাফের। 

> হিন্দুদের পূজায় অংশগ্রহণ করা এবং পূজা উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করার কারণে তারা কাফের। 

> সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা 
নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে তারা কাফের। 

> মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করার 
অপরাধে তারা কাফের। 

> জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে 
একমত পোষণ করা এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া ও 
বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করার কারণে তারা কাফের । 

> উপরে আমরা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ কী কী কারণে কাফের 
শুধু তার কারণগুলো উল্লেখ করলাম । নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও 
ইজমা কিয়াস থেকে দলীল পেশ করছি। 


কুরআন থেকে দলীল 
দলীল নং- ১ 
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হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু । আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন । নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত 
দেন না। [সূরা মায়েদা: ৫১] 


ইমাম তবারী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
০৬৮২১ ০৭ ees SB nia all ০২ ০৭ এসএ Sel এ ০৭ 
০২০1) 43০ 9৯ 0০3 এও ANS এ এ এও eh, 


যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যতিরেকে ইয়াহুদী-খিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে 


নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত 
হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না 


যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে 
তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তার বিপরীত সবকিছুর 
ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে । সুতরাং দুজনের হুকুম একই 
হবে । [তাফসীরুত তবারী , খণ্ড:১, পৃষ্টা:২৭৭] 


আল্লামা শাওকানী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে 
তাদেরই একজন ।” অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভুক্ত হবে। 


এটি একটি কঠিন হুশিয়ারী কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক 
করে এবং একটি চূড়ান্ত সীমারেখা যার পর আর কোন সীমা বাকী থাকে না। 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।” আয়াতের এই 
অংশটি পূর্বের অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ তাদের কুফরের মাঝে 
পতিত হওয়ার কারণ হল, যে নিজের প্রতি জুলম করে আল্লাহ তাআলা তাকে 
এমন বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন না যা কুফরকে অবধারিত করে (অর্থাৎ তাকে 
কুফরী থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন না)। যেমন এ ব্যক্তি, যে 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খণ্ড:২ 
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“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে”- অর্থাৎ 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে “নিশ্চয়ই সে তাদেরই 
একজন”- আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের যেই হুকুম 
তারও এ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলিমের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা 
উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইয়াহুদী-খিষ্টানদেরকে 
ভালোবেসে ছিল, সে হল ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি 
কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৬, পৃষ্টা: ২১৭] 


আর ভা9 বা পরম্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা। তথ্য দিয়ে, অস্ত্র যুগিয়ে 
অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা। যেমনটি শায়েখ উসামা বিন 
লাদেন (রহ.) বলেন: 
2 sll alee 2০০1 055 98৫ ও এ] ভা ও alll dal db 
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উলামাগণ বলেন, “যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে 
যাবে ।” আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে 
সাহায্য করা । ।আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্টা:২১] 


এই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা কাফেরদের সাথে 


রে SAH 0 ne 2 
পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি। 


দলীল নং- ২ 
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“তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 
আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধান দানকারী? (সুরাঃমায়িদাহ, আয়াত:৫০) 


ইমাম তবারী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেনঃ 
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‘আল্লাহ তাআলা বলছেন: এ সকল ইয়াহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের 
করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা 
আপনার ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি “জাহিল্যিয়্যাতের বিধান” 
কামনা করে ? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ 
তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা 
করেছেন তার সত্যতা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ব যার বিপরীত 
সব কিছু নাহক। 


অতঃপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে 
হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভতসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কর্মকে 
জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলছেন: ওরে ইয়াহুদ! যারা আল্লাহ তাআলার 
ওয়াহদানিয়্যাতে যারা তার রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য 
আল্লাহ তাআলার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধান দানকারী । 


আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব 
আছেন, তোমরা তার তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও 
তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী 
হতে পারে?! [তাফসীরে তবারী , খণ্:১০, পৃষ্টা:৩৯৪] 
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রেহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন: 
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‘এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ 
তাআলার বর্ণনা ও তার কুরানের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, 
মানুষদের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে । কেননা, মানুষ যখন মানুষের তৈরি 
বিধান দ্বারা শাসিত হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দাসত্বকে বর্জন করে 
মানুষের দাসত্ব করা হয়। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে প্রত্যখ্যান করা হয় এবং 
হয়। আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমার্পণ করা 
হয়। 


এই আয়াতের আলোকে বুঝে আসে, জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম 
নয়। জাহিলিয়্যাত হল, এক বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম। যা অতীতে 
ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে । যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, 
যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য । মানুষ যে সময়ে বা যে স্থানেই অবস্থান 
করুক, হয়ত সে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, [তার 





কতেক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত] তা গ্রহণ করবে । পরিপূর্ণ ভাবে তার 
সামনে আত্মসমার্পণ করবে । তাহলেই তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে 
আছে বলে গণ্য হবে। নয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার 
ফায়সালা করবে (যে কোন অবস্থাতেই করুক না কেন) এবং তা গ্রহণ করে 
নেবে, তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। 
তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়াহ দ্বরা তারা বিচার 
ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের 
অনুসারী বলা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান কামনা করে না, সেই 
জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে । যে আল্লাহর শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে 
সেই জাহিলিয়্যাতের শরিয়াহ্‌কে গ্রহণ করে ও তাতে জীবন যাপন করে। 
[তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৪] 


এমন কি তিনি আরো বলেন: 
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হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাত। হয়ত ঈমান নয়ত কুফর । হয়ত আল্লাহর 
হুকুম নয়ত জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধার দ্বারা বিচার 
ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচার প্রর্থীরা 
আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়।' [তাফসীর ফী-যিলালিল 
কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৫] 
আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা 
করেন। তাতার জনগোষ্ঠি ইসলাম গম্থহণ করার পর তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন : 
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টির চেঙ্গিস খান “ইয়াসিক” নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হল 





সংবিধান । তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি 
ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে । আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত 
হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে । ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও 
রাসূলের (সো) সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে 
কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে 
আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে । এবং কম হোক 
বেশী হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা 
ফয়সালা না করে । তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১] 


নির্দেশনা: 

আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম । তাদের 
ব্যাখ্যা জানতে পরলাম । আমরা আমাদের সমাজে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার 
দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জালিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ 
করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারীদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেয়। 
নিশ্চিত তারা বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই 
ইয়াসিকের চেয়েও জঘণ্য, নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াসীকের মাঝেতো 
অপরাধগ্তলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শাস্তি বিধান করা 
হয়েছে। কিন্ত আমাদের সমাজে প্রচলিত মানব রচিত সংবিধানগ্তলোতো অনেক 
অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রেতো 
অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি 
তৎকালীন যুগশ্রেষ্ট আলেমগণের অভিমত এমনটি হয়। তাহলে বর্তমান 
সংবিধানের ব্যাপারে তাদের অভিমত কী হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন। 


দলীল নং-৩ 


মুরতাদ ও মুরতাদদের প্রধান গুরু ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গ আমরা সবাই 
জানি । ইবলিস শুরু থেকে কাফের ছিল না; বরং সে ছিল উচ্চভ্তরের একজন 
আবেদ, ঈমানদার। পরে ঈমান পরিপন্থী একটি কাজ করে সে অভিশপ্ত 
মুরতাদে পরিণত হয়েছে । আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে চাই, কেন এবং 
কি কাজটি করে সে মুরতাদ হয়েছিল? তার এই কাজটির স্বরূপ ও প্রকৃতি কি 
ছিল? আশা করি এবিষয়টি যথাযথ পরিষ্কার করতে পারলে, আলোচ্য 
মাসআলাটি বুঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ আমাদের 


১ TN 
করুন এবং দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে সকল ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত 
করুন। আমিন। 


ইরতেদাদের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে 
দু'একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি। 
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৬ ৬০ 2৮$ 20 ৬৪ ils 2০ ৮ 6০৬ (75) ৩্এ। 95 ৬২৪ ৩০৫৪৭ 
(76) 


“(স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি মাটি দিয়ে 
একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর আমি যখন তাকে পরিপূর্ণরূপে তৈরি করে 
ফেলব, এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে 
সেজদায় পড়ে যেয়ো’ অতঃপর ফেরেশতারা সকলে একযোগে সেজদা করল 
কেবল ইবলিস ছাড়া; সে অহংকার করল । সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ 
বললেন, হে ইবলিস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা 
করতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি অহংকার করলি, না তুই ছিলি 
মর্যাদায় বড়? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে 
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ।”-সূরা সাদ: ৭১-৭৬ 


সম্ভবত এখানেই ইবলিসের ইরতেদাদের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। 

এছাড়া সুরা আ'রাফ এবং সুরা হিজরেও এর কাছাকাছি বিবরণ এসেছে। 

দেখুন_ 

৬ এল ১5 be জিপ এ ১৮ এ IG এপ যু এ Sf ৬৬৪ 5 IO 
(12) ০০ 


“আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিলাম, কে তোমাকে বারণ করল সেজদা 
করতে? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আমকে সৃষ্টি করেছেন আগুন 
দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।” -সূরা আ'রাফ: ১২ 
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“আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! কি হল তোর; সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি 
না? সে বলল, আমি মানুষকে সেজদা করার নই, যে মানুষকে আপনি পচা 
দুর্গন্ধযুক্ত কাদার ঠনঠনে শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।”-সুরা হিজ্র: ৩২- 


৩৩ 


আয়াতগুলোতে আমরা লক্ষ করছি, ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি -এই 
বিবরণটি আল্লাহ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপর তিনি ইবলিসকে প্রশ্ন 
করেছেন, সে কেন সেজদা করেনি? ইবলিস তার নিজের ভাষায় সেজদা না 
করার কারণ বর্ণনা করেছে। এখান থেকে আমরা ইবলিসের ইরতেদাদের 
কারণটি বের করতে পারি দু'রকম_ 


১. সেজদা না করা। 


২. সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা সেজদার হুকুম প্রত্যাখ্যান করা, 
যা ইবলিস নিজের বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার করেছে। 


কিন্তু শুধু সেজদা না করার কারণে মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। 
কারণ এর অর্থ দাড়ায়, আল্লাহর একটি হুকুম লঙ্ঘন করা বা পালন না করাই 
ইরতেদাদ। সুতরাং একজন মুসলমান আল্লাহর যে কোনো একটি হুকুম কিংবা 
অন্তত সেজদার হুকুম পালন না করলেই মুরতাদ হযে যাবে । নাউযুবিল্লাহ । 
অথচ তাকফিরের ক্ষেত্রে আহলুস-সুনাহ ওয়ালজামাআর আকিদা এমন নয়; 
এটি খারেজিদের আকিদা । আল্লাহর কোনো একটি হুকুম পালন না করলে 
আহলুস-সুনাহ কাউকে মুরতাদ মনে করেন না। এবং এই মতের পক্ষে 
কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এটি আকিদা ও 
তাকফিরের একটি স্বতন্ত্র মাসআলা, যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে । এখানে 
সে আলোচনায় প্রবেশ করা সঙ্গত হবে না। 


তাহলে ইবলিসের মুরতাদ হওয়ার কারণ হিসেবে বাকি থাকল দ্বিতীয়টি । 
অর্থাৎ সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা আল্লাহর একটি হুকুম প্রত্যাখ্যান 
করা। আর এটি উম্মতে মুসলিমার একটি ইজমাঈ মাসআলা । আমাদের 
জানামতে এখানে কোনো একজনেরও দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি আল্লাহর 
একটি হুকুমও প্রত্যাখ্যান করে বা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে 
মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর প্রতিটি বিধান গ্রহণ করা এবং মেনে নেয়া 
শুধু আমলের বিষয় নয়; বরং ঈমানের অংশ । একটি হুকুম পালন না করা বা 
সে অনুযায়ী আমল না করা এক বিষয় এবং তা গ্রহণ না করা বা প্রত্যাখ্যা করা 
ভিন্ন বিষয়; দুটি কখনো এক নয়। একটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে; অপরটির 
সম্পর্ক ঈমানের সঙ্গে। 


বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে । একজন 
ফজরের নামায পড়ে না। কিন্তু সে তা আল্লাহর বিধান হিসেবে জীবনের জন্য 
গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইচ্ছা আছে ফজরের নামায পড়ারও ৷ হয়তো অলসতা 
বা শয়তানের ধোকায় জীবনে একদিনও তা হয়ে ওঠেনি । কিন্তু যেহেতু সে 
আল্লাহর বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এজন্য পড়তে না পারার 
অনুশোচনা হয়, সবসময় না হলেও মাঝে মধ্যে হয় এবং মনে মনে অপরাধ 
বোধ করে; সামনে পড়ার ইচ্ছা লালন করে । এটাকে বলা যাবে আমলের ত্রুটি 
এবং এ কারণে একজন ঈমানদার ফাসেক ও গোনাহগার হলেও মুতারদ হবে 
না। 


পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে কিংবা মনে লালন করে কিংবা প্রতিজ্ঞা করে, আমি 
শরীয়তের সব বিধানই পলন করব, কিন্তু কখনো ফজরের নামায পড়ব না, 
তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ সে আল্লাহর এই বিধানটি গ্রহণ 
করেনি এবং মেনে নেয়নি, যা ঈমানের অংশ । এমনকি সে যদি বিশ্বাস করে 
এবং স্বীকার করে, ফজরের নামায আল্লাহর হুকুম এবং মনে করে আমি তা না 
মেনে গুনাহগার হচ্ছি, তবুও ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ ঈমান শুধু 
বিশ্বাসের নাম নয়; বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া এবং 
গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করাও ঈমানের অপরিহার্য অংশ । 


এবিষয়টিকেই ঈমানে মুজমালে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে ৫১০৯ এও; 
+এএ৯এবং আমি আল্লাহর সকল বিধান কবুল ও গ্রহণ করে নিলাম’ । সুতরাং 
সকল বিধান গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের জন্য জরুরি । একটি বিধানও যদি কেউ 


গ্রহণ না করে তবে সে ঈমানদার হতে পারবে না; ঈমানদার থাকা অবস্থায় না 
করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে; যেমন মুরতাদ হয়েছিল ইবলিস। 


ইবলিসের মতো ঠিক একই কারণে কাফের ছিল আবু তালিবও । আমরা কে না 
জানি; আবু তালিব জানত ইসলামই সত্য, নবী মুহাম্মাদই হক। শুধু কি 
জানত? বিশ্বাস করত, মুখে স্বীকার করত এবং কর্মেও ইসলামের সমর্থন ও 
সহযোগিতা করত। কিন্তু তবুও কি সে মুমিন হতে পেরেছিল? সত্য দ্বীনকে 
সত্য হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা ও স্বীকার করার পরও সে কেন কাফের 
থাকল? কেন মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পেল না? কারণ একটাই ৷ তা হল ঈমান 
শুধু সত্যকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করার নাম নয়; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে তা গ্রহণ করাও মেনে নেয়ার নাম এবং গ্রহণ করেছি বলে স্বীকৃতি দেয়ার 
নাম ঈমান। লোকলজ্জার ভয়ে এই কাজটিই করতে পারেনি আবু তালিব। যার 
কারণে সে ঈমানদার হতে পারেনি । 


তবে আবু তালিব ও ইবলিসের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হল, 
ইবলিস শুরুতে ঈমানদার ছিল; পরে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করে 
মুরতাদ হয়েছে। পক্ষান্তরে আবু তালিব শুরু থেকেই আল্লাহর কোনো বিধান 
গ্রহণ করেনি। ফলে সে শুরু থেকেই কাফের ছিল। শরীয়তের বিধান 
মুরতাদের ক্ষেত্রে কাফেরের চেয়েও কঠিন ও মর্মান্তিক । 


উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্িরী রহ.-এর ভাষায় 
নিম্নরূপ 
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“যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঈমান আবর্তিত হয়! 


আপনি যখন জানতে পারলেন যে, তাসদিক (আন্তরিক সত্যায়ন), তাসলিম 
(আত্মসমর্পণ), মা'রেফত (জ্ঞানলাভ) এবং ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস)_ সবগুলোই 
জুহুদ (ম্বীকার)- এর সাথে একত্রিত হতে পারে, তখন (ঈমানের) এমন 
একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যার দ্বারা কুফর থেকে ঈমান পৃথক হবে । (আপনি) 


কিভাবে তো অস্বীকার করবেন)! যখন এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, 
কাফেরদের মা'রেফত রয়েছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তারা তাকে 
(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের 
ছেলে সন্তানদেরকে । (সুরা বাকারা: ১৪৬) এই যে আবু তালেব! সে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্তের স্বীকৃতি দিতো । তার 
কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে । সে বলছে- 


তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি 
সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত । 


*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। 

যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে 
আমাকে স্পষ্টরূপেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে । 


এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, ‘আমি যদি জানতাম, আমি 
তীর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, 
তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম । যদি 
ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে 
ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, “আফসোস তোমার জন্য! 
আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী । কিন্তু আমি নিজের 
ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি 
অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম ।' 


এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের তাসদিক, তাসলিম ও 
স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুায়ী 
তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার 
ব্যাপারে সকলেই একমত । 


অতএব, আমি বলি- ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে 
মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো- (নিজের উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য 
সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা । যখন আনুগত্য অবধারিত 


করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে 
প্রবেশ করবে । আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক 
ও মা'রেফত থাকা সত্তেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, 
আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হকৃ বলে 
ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। 
তার ধর্মে প্রবেশ করেনি । এ কারণেই সে বলেছে, ‘যদি তিরষ্ষারের ভয় কিংবা 
গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... | লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে 
জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছে, 
অনুপস্থিতিতে তাকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে- কিন্তু সে রোমানদেরকে 
নেয়নি। এসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা জানিয়েছেন- তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্‌ চেনার পরও 
তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম 
হিসেবে গ্রহণ করেনি । 


এ কারণে আমি বলি, ঈমান ইরাদাশ্রেণীভুক্ত বিষয়। হিন্দুপ্তানের ভাষায় 
তার অনুবাদ হচ্ছে- “মা-ননা” (মেনে নেয়া)। এটিই ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা । 
হাফেয ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি ঈমানের জন্য 
অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। এমনটা হলে তখন 
ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে স্বীকারোক্তি (১৪) দ্বারা আনুগত্য অবধারিত 
করে নেয়ার স্বীকারোক্তি ধরতে হবে । পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি শাহাদাতাইনের 
স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হয়- যেমনটা প্রসিদ্ধ আছে- তাহলে জটিলতা থেকেই 
যাবে ।” (ফয়জুল বারি, কিতাবুল ঈমান: ১/১২৫) 


পাঠকের কাছে এবার আমার প্রশ্ন- ইবলিস যদি আদমকে সেজদা করব না 
বলে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে কিংবা গ্রহণ না করার 
কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে_ 


১. যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই পাঁচটি হুকুম 
পালন করব না, তার বিধান কি হবে? 
২. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই এই হুকুম 
পালন করব না, তা বিধান কি হবে? 


৩. যে শপথ করে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই 
হুকুমগুলো পালন করব না, তার বিধান কি হবে? 
৪. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি 
নিজেও পালন করব না, কাউকে পালন করতেও দিব না, তার বিধান 
কি হবে? 
৫. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি 
নিজেও পালন করব না এবং অন্যদেরকে পালন করা থেকে বিরত 
রাখার জন্য আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব, তার বিধান 
কি হবে? 
৬. যে তোমাকে লিখে দিল, আমার উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা 
একটি পবিত্র দায়িত্ব, তার বিধান কি হবে? 
৭. যে ব্যক্তি উপরের সবগুলো কাজই করল, তার বিধান কি 
হবে? তবুও সে মুরতাদ হবে না? 
আশা করি এমন অযৌক্তি উত্তর দেয়ার মতো বোকামি একজন পাঠকও 
করবেন না। 
প্রিয় পাঠক! এবার দয়া করে একটু আমাদের সংবিধানটি খুলে দেখুন! 
আমাদের সংসদ সদস্যরা কত অসংখ্যবার এই সবগুলো কাজ করে রেখেছেন। 
আল্লাহর কত অসংখ্য বিধান সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং শপথ 
করে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন- আমরা এই বিধানগুলো গ্রহণ করব না; বরং 
তার পরিবর্তে আমাদের বিধান হবে আমাদের স্বপ্রণীত কিংবা ইউরোপ 


আমেরিকার কাফের মুশরিকদের থেকে আমদানিকৃত । 


দলীল নং-৪ 
মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভূ বানিয়ে 
নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা 
হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা*বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য 
উপাস্য নেই। তারা যে অংশিদার স্থির করে, তা হতে তিনি পবিভ্র।”(সুরা 
তাওবা: ৩১) 


উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, 
কিভাবে “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে’ কারণ, বাহ্যত তারা তো তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা 
স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না; বরং তারা আল্লাহকেই রব 
বলে স্বীকার করতো এবং তাঁরই ইবাদত করতো । 


এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস শরীফে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু: 
২৫৬হি.)'আত-তারীখুল কাবীর' এ বর্ণনা করেন- 
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“আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি 
ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে 
ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সুরা বারাআ'র এই আয়াত 
তিলাওয়াত করছেন: “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও 
সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। আমি আরজ করলাম, আমরা তো 
তাদের ইবাদত করতাম না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, 
আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও 
তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল 
করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে । আমি উত্তর দিলাম- হ্যা, 
এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত ৷” (আত-তারিখুল 
কাবীর লিল ইমাম বুখারী, ৭ম খণ্ড: ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৫০৯৩; 
আল-মুঁজামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২, ২১৮-২১৯; আস-সুনানুল 
কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০ ) 


এই হাদীস থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পাদ্রী ও 
সংসারবিরাগীরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল 


করতো । যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে । আর যারা 
এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে 
নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো, কিন্তু জীবনের নানা 
ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদের বিধান গ্রহণ 
করেছিল । তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। 


হুযায়ফা রাষি.-এর ব্যাখ্যা 
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“আবুল বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি.কে জিজ্ঞাসা 
করা হলো, আল্লাহর বাণী ২১ (১০ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি 
উত্তর দিলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা 
করতো না, কিন্তু পান্রীরা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করতো তারাও 
তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম 
করতো, তারাও তা হারাম ধরে নিত। এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে 
নেয়া।”(তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা: Oo 
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“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্‌ 
করতে আদেশ করতো না; বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, 
আর তারা তাদের আনুগত্য করতো । এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।” (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১) 


ইমাম ত্বাবারী রহ.(মৃত্যু: ৩১০হি.)- এর ব্যাখ্যা 
ইমাম ত্বাবারী রহ.4 ০৪4 ০৫ 449এর ব্যাখ্যায় বলেন_ 
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“অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে মাননীয় সর্দার হিসেবে গ্রহণ করেছে। 
আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে 
বিষয়কে তারা হালাল করত, এরা তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক 
হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করত, এরাও তাকে হারাম ধরে 
নিত।”(তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২০৯) 


ইমাম জাস্সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) 
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“হালাল বা হারামকরণ সকল মাসলাহাত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত 
সত্তাব্যতীত অন্য কারো থেকে হতে পারে না। এতদসত্ববেও তারা হালাল ও 
হারামের ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করেছে এবং 
করেছে। ফলশ্রুতিতে তারা (যেন) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, 
করেছে ।”(আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫) 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের 
ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো তা হল, 
ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো । তারা যা 
অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো । শরীয়তের 
বিধান ছেড়ে তারা ধর্মগুরুদের আনুগত্য করতো । একরের পরিপ্রেক্ষিতেই 
আল্লাহ তায়ালা ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী উভয় 
শ্রেণীকেই কাফের ঘোষণা দিয়েছেন। 


ধর্মগুরুরা কাফের এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হালালকে অবৈধ আর 
হারামকে বৈধ করেছে। অথচ কোন কিছুকে বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করার 
একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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‘বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার । তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাকে 
ব্যতীত অন্য কারোও ইবাদত করো না ।” (সূরা ইউসূফ: ৪০) 


কাজেই যারা নিজেরাই বিধান দিতে শুরু করেছে, আল্লাহর হালালকে অবৈধ 
কিংবা হারামকে বৈধ করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে রবের আসনে 
বসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে নিজেদেরকে শরীক দাবি করেছে। 
কাজেই তারা কাফের । 


আর অনুসারীরা কাফের এ হিসেবে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে 
বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের দেয়া বিধান গ্রহণ করেছে। যেমন আনুগত্য 
আল্লাহ ও তার শরীয়ত বাদ দিয়ে ধর্মগুরু এবং তাদের দেয়া বিধানের এই 
চূড়ান্ত আনুগত্যকে আল্লাহ ও তার রাসুল ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। 
তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে। তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে । এ কারণেই 
আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাদেরকে আহবার ও রুহবানদের আবেদ সাব্যস্ত 
করেছেন । 


সারকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাসারাদের দুইপ্রকার কুফরের বিবরণ 
দিয়েছেন। 


১. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা 
এবং তার ইবাদত করা । 

২. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে 
আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া । 


আলেমরা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে মৌখিকভাবে না 
হলেও কর্মগতভাবে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করেছিল। আর সাধারণ 


জনগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের অনুসরণ করে তাদের ইবাদতে 
লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে এ দু'শ্রেণী দুইপ্রকার কুফরে লিপ্ত হয়ে কাফের হয়ে 
গিয়েছিল। 


প্রিয় পাঠক, কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী উপরিউক্ত উভয় প্রকার কুফরীতেই লিপ্ত হয়েছে । একদিকে তারা 
শরীয়ত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে, আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে 
খিস্টানদের ধর্মগুরুরা। অপরদিকে জাতিসংঘের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী 
আইনকে রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় এবং শিরোধার্য মেনে নিয়ে জাতিসংঘের 
ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, যেমনটা করেছিল ইয়াহুদ-নাসারাগণ তাদের 
ইয়াহুদ -নাসারারা এবং তাদের ধর্মগুরুরা । শুধু এতটুকুই নয়, বরং তারা 
আরোও জঘন্য কাফের । কারণ, তাদেরধর্মগুরুরা তো আল্লাহ তায়ালার 
শরীয়ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেনি বরং ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর শরীয়তের 
বিপরীত বিধান বানিয়েছিল মাত্র । কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শুধু এতটুকুতেই 
ক্ষান্ত নয়। তারা তো সম্পূর্ণ শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে। জীবনের সকল 
ক্ষেত্রেই কুফরী আইন প্রবর্তন করেছে এবং নিজের পেটুয়া বাহিনী দিয়ে 
আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে; না মানলে গুরুতর অপরাধী 
সাব্যস্ত করে জঘন্য থেকে জঘন্যতর শাস্তি প্রদান করছে। কাজেই তারা শুধু 
কাফেরই নয় বরং অতি জঘন্য রকমের কাফের । 


দলীল নং-€৫ 
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€ইহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক 
কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম । (আর 
তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না, তার সঙ্গে 
কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা 
সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম ৷’ (সুরা আলে ইমরান: ৬৪) 


এ আয়াত পূর্বোক্ত দলীলে আলোচিত সুরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের 
সমার্থক । এ আয়াতে দলীল নিম্নোক্ত অংশটুকু- 
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“এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না ৷’ 


আহ্বান জানাও, “আস, আমরা-তোমরা সাবাই এঁক্যবদ্ধ হই যে, আমরা 
না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা নিজেরা একে অপরকে রব বানাবো না’ 


রব বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে, তাঁর বিধান ছেড়ে 
আলেমদের এবং তাদের বানানো বিধানের আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালা 
যেন তারা তোমাদের সাথে এক্যবদ্ধ হয় যে, তোমরা এবং তারা কেউই আল্লাহ 
ও তাঁর বিধান ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। যদি তারা আহ্বানে 
সাড়া দেয় তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, 
আমরা মুসলিম । আমরা আল্লাহ ও তাঁর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি। 
পক্ষান্তরে তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীতে লিপ্ত আছ। 


ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৭১হি.) বলেন_ 
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“তাদেরকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে 
তাদের আলেমদেরকে রবের ন্যায় বানিয়ে নিয়েছে।” (তাফসীরে কুরতুবী: 
8/১০৫) 


তিনি আরোও বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালার বাণী- (এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না); অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যা হালাল করেছেন, তা ব্যতীত হালাল বা 
হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী আল্লাহ 
তায়ালার সেই বাণীর মতা, যেখান তিনি বলেছেন_“তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সুরা তাওবা: 
৩১) অর্থাৎ আল্লাহর হারাম ও হালালের বিপরীতে তাদের হারাম-হালালকে 
গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।” (তাফসীরে 


কুরতুবী: ৪/১০৬) 

আল্লামা সা'দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) বলেন_ 
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“(আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না); বরং সকলপ্রকার 
আনুগত্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের । খালেকের নাফরমানীতে আমরা 
মাখলুকের আনুগত্য করবো না। কারণ এটা হচ্ছে, মাখলুককে রবের আসনে 
সমাসীন করা ।” (তাফসীরে সা'দী: ১/১৩৩) 
ইমাম জাসসাস রহ. মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন_ 
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“সকল মানুষই যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই তারা একে অপরের কাছ থেকে 
নারির রি দা তোর নাত 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও শর্ত লাগিয়েছেন যে, তা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায় ব্যতীত ভিন্ন কিছুর আদেশ করবেন না। তা এজন্য 
করেছেন যে, কেউ যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুতে 
কাউকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে। 
সম্বোধন করে বলেন, “এবং (যদি তারা এ শর্তে বাইয়াত হতে আসে যে,) 
কোন ভাল কাজে তারা আপনার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে আপনি তাদের 
বাইয়াত গ্রহণ করুন ৷’ (সুরা মুমতাহিনা: ১২) আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের উপর 
শর্ত আরোপ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে ভাল 
কাজের আদেশ দেবেন, তারা তাতে তার অবাধ্যতা করতে পারবে না। 
এমনটি করেছেন গুরুত্বারোপের জন্য, যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং 
তার আনুগত্যের বিষয় ব্যতীত কারও উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক হয়ে না 
যায়। 


আল্লাহ তায়ালার বাণী-(এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না ।) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা হালাল বা হারাম করেছেন তা ব্যতীত, 
হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী 
আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যাতে তিনি বলেছেন-[তারা আল্লাহকে 


ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং 
মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও) । ( সুরা তাওবা: ৩১) .. 


আল্লাহ তায়ালা এদেরকে এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও 
ধর্মজাযকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে । কেননা, তারা তাদেরকে তাদের 
রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করেছে। তারা তাদের এমন হালাল- 
হারামকে গ্রহণ করেছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল বা হারাম করেননি । 
এধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাদের 
সৃষ্টিকর্তা । আর তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করা এবং ইবাদতকে শুধু 
তাঁরই সমীপে অর্পণ করা সকল বান্দার উপর সমভাবে আবশ্যক এবং সকলেই 
এক্ষেত্রে বরাবর ৷” (আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৭) 


প্রিয় পাঠক, আশাকরি আমরা বুঝতে পেরেছি, হালাল-হারাম ও বিধি-বিধানের 
ক্ষেত্রে আনুগত্য মূলত ইবাদত । বিধান প্রণয়ন এবং হালাল ও হারামকরণ সেই 
সত্তার অধিকার, যিনি সকলের রব। সকলের প্রভু । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন_ 


“স্মরণ রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, 
যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ।” (সুরা আ'রাফ: ৫৪) 


যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে 
নিজেরাই বিধান প্রণয়নে হাত দিয়েছে, নিজেরাই হালাল-হারাম করতে শুরু 
করেছে, তারা প্রকৃত _ অর্থেমৌোখিকভাবে না _ হলেও, 
কর্মগতভাবে-নিজেদেরকে রব দাবি করেছে । আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান, 
আল্লাহর হালাল-হারাম বাদ দিয়ে এদের বিধি-বিধান আর হালাল-হারামকে 
বেছে নিয়েছে, তারা মূলত এদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এদেরকে রবের 
আসনে সমাসীন করেছে। ফলত উভয়ই কাফেরে পরিণত হয়েছে । ইয়াহুদ- 
নাসারারা এ কুফরেই লিপ্ত হয়েছিল। মুসলিম নামধারী আমাদের বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠীও তাতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন 
কাফের ছিল ইয়াহুদ-নাসারার জনসাধারণ এবং পাদ্রী ও ধর্মজাকেরা । 


দলীল নং-৬ 
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‘যারা পিছন ফিরে চলে গেছে; ওদের সামনে সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার 
পরও, নিশ্চয়ই শয়তান ওদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং ওদের (দূর-দৃূরান্তের) 
আশা দিয়েছে। তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ 


করে, তাদেরকে ওরা বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য 
করব ।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন । অতএব, তখন (ওদের 


অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও 
পিঠে আঘাত করতে করতে? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ 
করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে, 
ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন!’ (সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮) 


১১১৩৯ ৮০ 15-পিছন ফিরে চলে গেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য- ঈমান 
গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেছে। 


ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন- 
Al Al এ! 19৯১৪ olay 1959 ভা (৯১৪৭৮159৬৪৯ ০1) 


“নিশ্চয়ই যারা পিছন ফিরে চলে গেছে) অর্থাৎ ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
কুফরে ফিরে গেছে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩২০) 


আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন- 
19১24 295 | সিএ 0৬০ ৩ ০০৪ ৩০ ৯২১১১ ০1553910801 01১ 
al. ell ০০২ 








“এটা স্পষ্ট যে, হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা পিছন দেকে ফিরে চলে 
গেছে, তারা এমন কিছু লোক, যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে।” 
(আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪০) 


এসব লোক কেন মুরতাদ হয়ে গেছে, এর কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 


(১৩৭ ১০৪৫ 5৪ 4১৯৮৭ A 09 19৯০৪ (৪৯ । গও কেও এ) 


(তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, 
তাদেরকে ওরা বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য 
করব ।') 


অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও তার বিধি-বিধানকে অপছন্দ করে, 
সেসব কাফেরেদের সাথে এরা গোপনে এক্য করেছে যে, আমরা কোন কোন 
বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তের বিধান না মেনে তোমাদের আনুগত্য করব । এটাই 
তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কাফেরদের 
আনুগত্যের এ সম্মতিকেই আল্লাহ তায়ালা রিদ্দাহ ও কুফর সাব্যস্ত করেছেন 
এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়েছেন । 


আয়াতটি নাযিল হয়েছে মদীনার মুনাফিকদের ব্যাপারে । তারা গোপনে 
গোপনে ইহুদীদের সাথে আঁতাত করতো । ইহুদীদেরকে আশ্বাস দিত, 
প্রয়োজনের সময় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে 
বের হবে না, বরং উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সহায়তা করবে, ইহুদীরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলে তারাও তাদের 
সাথে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হবে । তাদেরকে সহায়তা করবে । যেমন আল্লাহ 
তায়ালা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন_ 


এ Oh Os 195% Cll 2৪5৯3 9558 186 ও এ 5 aly 
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“হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের 
কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ 
থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা ঘোষণা 
করে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা 
কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ 
বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো ।” (সূরা 
হাশর: ১১) 


শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যুঃ ১৯১৪ইং.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 
“মাহাসিনুত-তাবীল'-এ বলেন- 


03110559201 sil Geel ০০১ 6761৯১143৩৭ ১৫৬ ৩ এ! LAS 
441০ dl 4০০ dl ০৯০০ ০ ODE 0990 ASI ৬] sll dH Ll AK 
১০ SHAK 4 ০৪১০ 0০ 9 SIA ০০৪ SAN ০০০ ৬৪ biel 
AS ৬ LS “৪৯১৯ 0) শত Tl 2) ৯৯০ এ০ ১৩ steal 
০১18515850৯ el AY 9955 190 এ এ 5 ad dls ays 
ls dls 1 Ss ৮৮০ চি ss ০৯১৯ El EA lig) 
ely 1956 cdl ৮৯৭9 4595 এল a9 [11:4] ] SL 


-১1.৫9১199 


“১ (যালিকা) দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদের পূর্বোল্লিখিত ইরতিদাদের 
দিকে । আর তা এ কারণে যে, মুনাফিকরা ইহুদীদেরকে-যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অপছন্দ করেছে 
তাদেরকে_ বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মানব ।' 
অর্থাৎ তোমাদের কতক বিষয় কিংবা তোমরা যা আদেশ কর (তা মানবো) । 
যেমন, জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিরুদ্ধে সহায়তা করা, তাদেরকে বের করে দেয়া হলে তাদের সাথে বেরিয়ে 
যাওয়া । যেমনটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে পরিষ্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে_ 
“হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের 
কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ 
থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা প্রকাশ 
করে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য 
কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, 
তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো ৷’ (সূরা হাশর: ১১) 


তারা হচ্ছে, বনু কুরায়যা এবং বনু নযীর, যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও 
ভালোবাসা রাখতো ।” মোহাসিনৃত-তাবীল: ৮/৪৭৬) 


কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে । তারা মক্কার 
মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলতো, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের সাথে 
আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা তাদেরকে 
সহায়তার আশ্বাস দিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী 


বলে বিশ্বাস করার পরও প্রতিহিংসাবশত তার বিরুদ্ধাচারণ করতো । তার 
আনুগত্যের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করতো । 


তবে নাযিলের প্রেক্ষিত যাই হোক, আয়াত ব্যাপক। আয়াতের বিধান শুধু 
তৎকালীন ইয়াহুদ বা মুনাফিকদের সাথে খাছ নয় এবং তাদের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ নয়। বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের বেলায়ই আয়াত 
প্রযোজ্য । আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব, শরীয়ত ও বিধি-বিধানকে যারা 
অপছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীতে কাফেরদের 
বিধান মেনে নেবে বলে যারাই সম্মত হবে, তাদের উপরই আয়াতের বিধান 
প্রযোজ্য হবে । তারাই দ্বীন-ত্যাগী মুরতাদে পরিণত হবে । কারণ, তাফসীরের 
একটি মূলনীতি আছে- 
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অর্থাৎ “যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আয়াত নাযিল হয়েছে, আয়াতের বিধান শুধু তার 
মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আয়াতের বাহ্যিক ব্যাপক অর্থ যা কিছুকে 
শামিল করে, তার সব কিছুর উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে ।”(দেখুন 
‘আল-ইহকাম’ লিল-আমুদী: ২/৩৪৭, ‘আল-মুওয়াফাকাত’ লিশ-শাতিবী: 
১/৩০০, “মুনতাহাল উসূল’ লি-ইবনিল হাযিব: ৭৯, ‘আস-সারিমুল মাসলুল' 
লি-ইবনি তাইমিয়া: ৩৩, ‘আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস: ১/১২৪, ২৯১ 
22201] 
আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন- 
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“জেনে রাখ, এই আয়াতে কারীমার ব্যাপারে উলামাদের কেউ কেউ বলেন, তা 
মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন, তা ইহুদীদের 
ব্যাপারে নাযিল হয়েছে । ... তবে বাস্তব সত্য, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ 
সকল আয়াত ব্যাপক । আয়াতের শব্দাবলী যা কিছু শামিল করে, তার সবই 
এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত । এগুলোতে যে শান্তি ও পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে তাও 


ব্যাপক । আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান যে অপছন্দ করে, তার আনুগত্য যে করবে 
তাদের প্রত্যেকের উপরই তা বর্তাবে।” (আদওয়াউল বায়ান: ৭/88২) 


প্রিয় পাঠক! বক্ষমাণ আয়াতের এতটুকু আলোচনাই মনে হয় যথেষ্ট। 
আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে: ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্ান্স-রাশিয়া, ইনল্যান্ড আর 
জাতিসংঘ থেকে আমদানীকৃত, কাফেরদের প্রণীত, কুফরী বিধানের অনুসারী 
মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই মুমিন নয়। বরং তারা দ্বীনে 
ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ। যেখানে কোন কোন বিষয়ে 
কাফেরদের বিধান মেনে নিলেই কাফের হয়ে যায়, সেখানে আজ যারা গোটা 
উঠ 75555550054 
করুন । ! 
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‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ 
করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী 
প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের 
আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে ।' (সূরা আনআম: ১২১) 


যেসব জন্তু দেবতাদের নামে যবেহ করা হয় কিংবা যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে 
মারা যায়, সেগুলো খাওয়া হারাম করে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন- 
(le dA ১৫4 Ee KG ১5) 


‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ 
করো না।” (সূরা আনআম: ১২১) 


তখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে বিতর্কে জড়ায় । তারা বলে, 
‘তোমরা কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পথে চলার দাবি কর, অথচ 
তোমরা নিজ হাতে যা জবাই কর তা খাও, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে যা 
জবাই করে দেন-অর্থাৎ মৃত জন্ত-তা খাও নাঃ! তাহলে কি তোমরা আল্লাহর 
চেয়েও উত্তম?! 
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নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা 
তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত 
তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে ।' (সূরা আনআম: ১২১) 

বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমরাও 
তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে । 


শরয়ী বিধানের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিধান গ্রহণ 
করে নেয়াকে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে শিরক আখ্যায়িত করেছেন। 


আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেন-_ 
al 4০13০ 0099১০৭6০০1 4551০539649 & ral 0৪ bl ly 
“তারা তোমাদেরকে যা করার আদেশ দেয় এবং যা থেকে বারণ করে, যদি 


তোমরা সেগুলোতে তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতো 
মুশরিক হয়ে যাবে।” (ফাতহুল কাদীর: ২/১৮০) 


ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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তোমরা কিভাবে দাবি কর যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পছন্দের অনুসরণ 
কর; অথচ আল্লাহ তায়ালা যা জবাই করেন তা খাও না, আর তোমরা নিজেরা 
যা জবাই কর তা খাও?! এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তোমরা 
তাদের আনুগত্য কর’ অর্থাৎ (তাদের কথা মতো) মৃত প্রাণী খাও, ‘তাহলে “তাহলে 
তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’ । মুজাহিদ রহ. এবং জাহ্হাক রহ.সহ উলামায়ে 
তে রাহিমাহুমুল্লাহ - এমনই বলেছেন । 


আল্লাহর তায়ালার বাণী- যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে 
তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে' । অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়ত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং এর উপর 
অন্য কিছুকে প্রাধান্য দাও তাহলে সেটিই হবে শিরক, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই 
আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করবে, যিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকে 
পবিভ্র।'সুরা তাওবা: ৩১) ইমাম তিরমিযি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত 
আদী ইবনে হাতেম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন- তিনি আরজ করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ইবাদত করতো না। তিনি জওয়াব দিলেন, তা 
ঠিক। কিন্তু তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করতো; হালালকে হারাম 
করতো, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো। এটাই তাদের ইবাদত ৷” 
(তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮-৩২৯) 


ইবনে কাসীর রহ. আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যকে 1১১২১) 
{4 09১ ০৭ 5০০1০৫২০৯০৪ ৯৯১১৯এ আয়াতে বিবৃত ইয়াহুদ-নাসারার 
জনগণ কতৃক তাদের আলেমদের আনুগত্যের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন । অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালার বিধান ছেড়ে আলেমদের আনুগত্য করা এবং তাদের মতামত 
বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াও তেমনি শিরক। 


বিদ্র. 

এ আয়াতে শরীয়তের একটিমাত্র বিধান- মৃত প্রাণী ভক্ষণ না করার বিপরীতে 
কাফেরদের বিধান গ্রহণ করাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে; তাহলে আজ 
ক্ষেত্রে তাদের বিধান গ্রহণ করছে এবং অনুরূপ কুফরি বিধান নিজেরাও প্রবর্তন 
করছে, তাদের বিধান কি হবে? 


আল্লামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণেতাদের দেয়া 
বিধানের অনুসারীরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। এ বিষয়টি অন্যান্য 
আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী বৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে শয়তানের বিধানের আনুসরণ করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা তো 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যবেহকৃত, তার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো 
থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ । নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের 
নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি 
তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে ।' সেরা 
আনআম: ১২১) আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাদের অনুসরণ 
করলে এরা মুশরিক হয়ে যাবে । আর এটি হচ্ছে আনুগত্য ও আল্লাহ তায়ালার 
বিধানের বিপরীত ভিন্ন বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক ।” (তাফসীরে আদ- 
ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯, সূরা: আল-কাহ্ফ। ) 
তিনি আরো বলেন-_ 
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“এটি মহান সৃষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া । এতে তিনি স্পষ্টভাবে বলে 
দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি 
মুশরিক তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরিককারী ।” (তাফসীরে আদ-ওয়াউল 
বয়ান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪, সুরা: আশ-শুরা। ) 


প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার_ যারা ইসলামী 
শরীয়তের বিপরীতে কোনো ব্যক্তির বিধান গ্রহণ করে এবং তার অনুসরণ 
করে, চাই তা একটিমাত্র বিধানেই হোক না কেন- তারা মুশরিক । তাহলে এ 
করে ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া আর জাতিসংঘের আইনকে নিজেদের 
জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে? শুধু তাই নয়, এসব কুফরী আইন দিয়েই রাষ্ট্র 
পরিচালনা করছে? আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে? অধিকন্তু 
নিজেরাও বিভিন্ন কুফরী আইন প্রণয়ন করছে? অবশ্যই তারা মুমিন ও মুসলিম 
নয়। হতে পারে না। বরং তারা মুশরিক। যাদের তারা আনুগত্য করছে, 
তাদেরকে তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছে। 
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“নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর 
আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথত্রষ্টতার 
উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর 
হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে । ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য 
সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।” 
(সুরা তাওবা: ৩৭) 


আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন যে কুফরে আকবার, তার 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল সুরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা 


জাহেলী যমানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নের 
বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন। 


আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্তেও আশহুরে 
হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর তা*জীম করত । সম্মানিত মাস চারটি । তিনটি 
লাগাতার আর একটি আলাদা । লাগাতার তিনটি হল- ১. যিলকদ ২. যিলহজ্ব 
ও ৩. মুহাররাম এবং অপরটি ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ 
নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত । তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু 
জাতি হওয়া সত্তেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াত না। স্বীয় পিতার 
হত্যাকারীকে সামনে পেলেও হত্যা করতো না। 


এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল । এক সময় কিনানা গোত্রের ‘ক্বালাম্মাস’ 
নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব করে, প্রতি বছর যিলকদ- 
যিলহ্তব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদের জন্য 
অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার 
পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা 
তথা যুদ্ব-অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর 
তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব । তার প্রস্তাব আরবরা মেনে 
নিল। 


পরের বছর তারা এর বিপরীত করত । অর্থাৎ ইব্বাহীমি ধর্মমতে মুহাররাম মাস 
সাব্যস্ত করেছিল এবছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল, তেমন হালালই ধরত। 
এভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মাসকে হালাল; আর হালালকৃত 
মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত। তাদের এ পরিবর্তিত 
রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত, কিন্তু 
হারাম মাস হালাল হয়ে যেত; আর হালাল মাস হারাম হয়ে যেত। আল্লাহ 
তায়ালার হারামকৃত মুহাররাম মাস হালাল হত আর হালালকৃত সফর মাস 
হারাম হত। 


্বালাম্মাস-এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে 
থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ ক্ৰালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে 
থাকে । এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর 


'জুনাদাহ ইবনে আউফ'-এর হাতে । তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব 
ঘটে । আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত, তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়মানুযায়ী হারাম 
ঘোষণা করত; আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। 
দিত। শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য 
কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তায়ালা সুরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত 
নাযিল করেন_ 
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“নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর 
আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার 
উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর 
হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে । তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য 
সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।” 
(সুরা তাওবা: ৩৭) 


‘কুফর বৃদ্ধি করে’ অর্থ কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব 
থেকেই কাফের ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম 
করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও 


কুফর যুক্ত করল। 
এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা 
হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার। 
আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে 
এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার 
সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে ।) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই 
বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বন্ধুর বৃদ্ধি হয় তা এ জাতীয় বডুই হয়; অন্য জাতীয় 
নয়। অতএব প্রমাণিত হল- মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা 
কর্মমাত্র। তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। 
অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে 
জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন_ সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই 
কাফের হয়ে যাবে ।” (আল-ফিছাল: ৩/২৪৫) 


ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যে আয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে 
এসেছে 


এক. 
করে” এখানে কুফর বৃদ্ধি’ দ্বারা কুফরে আকবার-বড় কুফর উদ্দেশ্য । কারণ, 
আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে 
নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত 
ছিল তা কুফরে আকবার ছিল। তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর 
যুক্ত হয়ে তাদের কৃফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা হুবহু এ ধরনের কুফরই হবে 
যে ধরনের কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত 
ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে 
আকবার । কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা 
কুফরে আকবার । 


ইবনে হাযম রহ.তাঁর বক্তব্যের_ 


০০৯ ০ উ এপ 3] ELST 3 sill 3 SUN Of TALS J ও এ] Se 
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“কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন 
বন্ধুর বৃদ্ধি হয় তা এ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য বস্তু নয় । অতএব, প্রমাণিত হল 


মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।” এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার 
করেছেন। 


শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি 
ভাষার একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি । যেমন- 


ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন- 
LAS 3) OSG ০250 ৪ 5১৬ ৩৩ AS 49৮৪ 19৩ SDs dl Of dl ০৯৪ 
19১1১ 6 BA ৮৯১৩০৬05920 SG এ 0৮৮ রচিত Blox ৮ Dos) 


“আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা 
করত তা কুফর । কেননা কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। 
আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল এবং আল্লাহর 
হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে 
কাফের ছিল; পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি 
পেল ।” (আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯) 


দুই. 

কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ 
তায়ালা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে তাদের আকীদা 
বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব বুঝা গেল, মাস 
পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর । তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে 
যাবে । তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই। 


ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তার বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে- 
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“অতএব প্রমাণিত হল, মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর । অথচ তা একটা কর্মমাত্র । 
আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা । অতএব, যে 
আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে; অথচ সে জানে, আল্লাহ 
তায়ালা তা অবৈধ করেছেন, সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে 
যাবে ।” 


বিদ্র. 

১. ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে 

উপরিউক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল ইসতিহলাল' 
তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে “তাহলীল' 
ও “তাহরীম'ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু 
বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে । আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাস পিছিয়ে 
দেয়াকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন, আকীদা-বিশ্বাসের শর্ত করেননি । অতএব, 
কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে 
হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তদ্রপ আন্তরিক বিশ্বাস ঠিক রেখে 
শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ 
ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায়। 


২. শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কুফর 

মাস পিছিয়ে দেয়া শরীয়তের একটামাত্র বিধান পরিবর্তন। একেই আল্লাহ 
তায়ালা কুফর সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধী একটা 
আইন প্রণয়নই কুফর । অতএব, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি শরীয়তের উপর হয় 
এবং রাষ্ট্রে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম থাকে, কিন্তু কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার 
শরীয়তের কোন একটি অকাট্য আইন অপসারণ করে তদগ্থুলে কুফরী বিধান 
জারি করে, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে_যেমন, মদের বৈধতা দিয়ে 
দেয় কিংবা সুদের বৈধতা দিয়ে দেয়-তাহলে তাই কুফর হবে এবং এ কর্মে 
লিপ্ত শাসক কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। 


একটা আইন পরিবর্তনকারী শাসকই যদি কাফের হয়, তাহলে যারা গোটা 
শরীয়তকে শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফরী 
বিধান প্রবর্তন করেছে তাদের বিধান কি হবে? 


এ হি টি যদি১০৬(অংশবিশেষ)-এর অর্থে হয়, 
তাহলে আয়াতের অর্থ হবে 


“না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে দ্বীনের এমন বিধান 
দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা: ২১) 


আর যদি তা 44:/(বিবরণের জন্য) হয়, তাহলে অর্থ হবে_ 


“না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন দিয়েছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সুরা শুরা: ২১) 

‘এমন বিধান, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’ দ্বারা শরীয়তবিরোধী বিধান 
উদ্দেশ্য । আর “এমন দ্বীন, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি" দ্বারা আল্লাহ তায়ালার 
মনোনীত দ্বীন তথা ‘ইসলাম’ ভিন্ন অন্য দ্বীন উদ্দেশ্য । অর্থাৎ কাফেরদের 
শরীকরা কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে এমন কিছু বিধান দিয়ে থাকতে পারে, 
যেগুলো ইসলামবিরোধী; কিংবা এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি শুধু কিছু 
বিধান দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে 
এক ভিন্ন দ্বীন-ই প্রণয়ন করে দিয়েছে, যে দ্বীন অনুযায়ী তারা তাদের সামগ্রিক 
জীবন পরিচালনা করে । 


77777 


হরর রা রগ: 
দিয়েছিলেন তিনি নৃহকে এবং যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে 
পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা 
দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না ৷’ (সূরা শুরা: ১৩) 

অর্থাৎ মৌলিকভাবে আমাদের শরীয়ত ও অন্যান্য নবী_-আলাইহিমুস 
সালাম-এর শরীয়তে কোন ব্যবধান নেই। মৌলিক দাওয়াত এবং মৌলিক 
বিধি-বিধান সকল নবীর শরীয়তেই এক । তবে যামানা বা জাতি-গোষ্ঠীর 
ভিন্নতার কারণে এবং আরোও বিভিন্ন কারণে তাফসীলী বিধি-বিধানে ভিন্নতা 


এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন যামানার লোকজনকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন 
বিধান দেয়া হয়েছে। মৌলিক বিষয় সব শরীয়তেই এক ও অভিন্ন । এখানে 
বিশেষ মর্যাদার কারণে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা-আলাইহিমুস 
সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় সকল নবীর শরীয়তই এখানে 
উদ্দেশ্য । 


আল্লামা আলুসী রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন- 
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“কয়েকজন নবী-আলাইহিমুস সালাম_কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 
তাদের শান-মান-মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে এবং তারা বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার 
কারণে । ... অন্যথায় দ্বীনে ইসলাম কায়েম করা, তথা তাওহীদ ও শরীয়তের 
এসব মৌলিক উসুল ও বিধান, যেগুলো যামানা কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার 
কারণে পরিবর্তন হয় না এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিশেষ কয়েকজন নবী 
আদিষ্ট হয়েছেন, অন্য সকল নবীও সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট ।” (রুহুল 
মাআ'নী: ১৩/২১) 

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে এঁ শরীয়ত 
পালনের আদেশ দিচ্ছেন, যে শরীয়ত তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন; মৌলিক দিক থেকে যে শরীয়ত 
অন্য সকল নবীর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । যারা এই শরীয়ত ছেড়ে মানব 
বা জীন শয়তানদের প্রণীত কিংবা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রণীত 
বিধি-বিধান কিংবা তাদের রচিত দ্বীন ও জীবন-ব্যবঙ্থার অনুসরণ করে, 
তাদেরকে ধমকি প্রদর্শনপূর্বক বলছেন- 


(143 985 015 ডে ৩৩8115০8255 218) 


‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন ছ্বীন/ দ্বীনের এমন 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শুরা: ২১) 

আয়াতে ইবারত উহ্য আছে। পূর্ণ ইবারত হবে নিশ্নরূপ-যেমনটা ইমাম নাসাফী 
রহ. (মৃত্যু: ৭১০হি.) বলেছেন, 
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“আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন/দ্বীনের বিধান দিয়েছেন, তারা কি তা গ্রহণ করবে? 
“না তাদের এমন কিছু উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (তাফসীরে নাসাফী: ৩/২৫১) 
সহজ কথায় একে এভাবে বলা যায়_-যেমনটা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. 
(মৃত্যু: ১২২৫হি.) বলেছেন- 

2l 25 ed Gd 1০091458171 401 Ed bs Ol 
“তারা কি আল্লাহর দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে, না তাদের শরীকদের দেয়া 
দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে?” (তাফসীরে মাযহারী: ৮/৩১৬) 
লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত বা শরীয়তের বিধি-বিধান ছেড়ে 
কাফেররা যেসব শয়তান, জীন বা ব্যক্তির প্রণীত দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করেছে, 
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে ‘শরীক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর 
অর্থ- যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করেছে, তারা 
যেন নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক দাবি করেছে, আর যেসব কাফের 
তাদের প্রণীত দ্বীন/বিধান গ্রহণ করেছে, তারা যেন এদেরকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ করেছে এবং এদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে। 


ইমাম নাসাফী রহ.-এর পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
তিনি 24-১(শুরাকা)-এর ব্যাখ্যা করেছেন £ (ইলাহসমূহ)। 


ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত্যু: ৫১০হি.) বলেন- 
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“আল্লাহর বাণী-না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন 

দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সুরা শুরা: 


২১) উদ্দেশ্য মক্কার কাফেররা । আল্লাহ তায়ালা বলছেন, “তাদের কি এমন 
কতিপয় উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের এমন দ্বীন/দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করে 


দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 
“তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন প্রণয়ন করে দিয়েছে’ ৷” (তাফসীরে 
বাগাবী: ৪/১৪৩) 

এখানে তিনিও 44--শরীক)এর ব্যাখ্যা করেছেন £্্যা(ইলাহ)। অতএব 
যারা ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করে, তারা হচ্ছে মা'বুদ 
আর তাদের দ্বীন/বিধানকে যারা মেনে চলে তারা তাদের ইবাদতকারী, 
তাদেরকে রব ও মা'বুদরূপে গ্রহণকারী । এতএব এ উভয় শ্রেণীই কাফের । 
প্রণেতারা প্রণয়নের কারণে, অনুসারীরা অনুসরণের কারণে । 


ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদি রহ. (মৃত্যু: ৩৩৩হি.) বলেন- 
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“সর্দার ও নেতৃত্থানীয় ব্যক্তিরাই (তাদের) অনুসারিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যা 
আদেশ দেননি, এমন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করত । তারা এমনটাই করত । কোন 
প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজেদের থেকেই অনুসারিদের জন্য দ্বীন ও বিধান 
প্রণয়ন করত, আর অনুসারিরা তা অনুসরণ করত । রাসূলগণ (আলাইহিমুস 
সালাম) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ 
দ্বীন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা তার অনুসরণ করত না । বলতো, তারা তো 
(আমাদের মতো) মানুষই । পরক্ষণেই আবার কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া 
(তাদের মতো)মানুষেরই অনুসরণে লিপ্ত হত। ... এতএব, : (শরীক) 
দ্বারা সর্দার ও নের্তৃতুস্থানীয় ব্যক্তিবর্পই উদ্দেশ্য । ওয়াল্লাহু আ'লাম।” 
(তাফসীরে মা-তুরীদি: ৯/১২০) 

যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বিধান প্রণয়ন করতো, এ আয়াতে 
£5 (শরীক) দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য । সাধারণ কাফেররা তাদেরই অনুসরণ 
করতো । 


প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর শরীয়তের 
বিপরীতে যে কেউ আইন প্রণয়ন করবে-চাই সে জীন হোক, শয়তান হোক 
কিংবা মানুষ সে-ই এই কর্মের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর শরীক ও রব হওয়ার 
দাবিদার বলে গণ্য হবে। 


আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন- 
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“মোট কথা- কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করল; তার 
প্রণীত শরীয়তবিরোধী আইনকে গ্রহণ করল, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ 
তায়ালার সাথে শরীক করল। একথাই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
হত্যা করা শোভিত করেছে!’ (সূরা আনআম: ১৩৭) সন্তান হত্যায় তাদের 
আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে_ “তাদের জন্য এমন 
কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা: ২১) আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি 
এমন দ্বীন যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত 
করেছেন ।” (আদওয়াউল বায়ান, সুরা: আশ-শুরা, ৭/১৫৬) 

সম্মানিত পাঠক! আজ আমরা মুসলিম নামধারী আমাদের শাসকগোষ্ঠীর দিকে 
তাকাই । তারা এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক 
কাফের গোষ্ঠী, জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের আইন-কানূনের আনুগত্য করে 
তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে শরীক; অপরদিকে শরীয়তবিরোধী 
নেজাম ও আইন কানুন প্রণয়ন করে নিজেদেরকেওআল্লাহর শরীকের আসনে 
সমাসীন করেছে। 


বিদ্র. 
দ্বীন বলা হয়, কোন ব্যক্তি যা নিজের জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ 
করে এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলে; চাই তা হকৃ হোক কিংবা বাতিল। 


অনুরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিলকৃত হোক বা জীন, শয়তান কিংবা 
মানুষের বানানো হোক। 


দলীল: 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- রর 

(৩১১ ৩15০৯১৭) 
“তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (সুরা 
কাফিরূন: ৬) 
এখানে আল্লাহর নাধিলকৃত শরীয়ত এবং কাফেরদের মনগড়া মতবাদ, 
উভয়কেই দ্বীন বলা হয়েছে। 


“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা 
কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না ।” (সুরা আলে ইমরান: ৮৫) 


এখানে ইসলাম ব্যতীত অন্য মতবাদকে দ্বীন বলা হয়েছে। 
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“ফেরাউন বলল আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি; আর সে তার 
রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়- সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে ।' (সুরা 
মু'মিন: ২৬ ) 
ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪) বলেন- 
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ফেলবে এবং তাদের রুসুম-রেওয়াজ এবং অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে 
ফেলবে ৷” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৯) 

এখানে ফেরআউনী সমাজে প্রচলিত মনগড়া রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানূনকে 
দ্বীন বলা হয়েছে। 
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“এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম ৷ আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে 
বাদশার দ্বীন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে তার নিজের কাছে রাখা 
সম্ভব ছিল না৷” (সুরা ইউসুফ: ৭৬) 


এখানে মিশরের কাফের বাদশার রাষ্ট্রীয় আইনকে দ্বীন বলা হয়েছে। 


ইবনে কাসীর রহ. বলেন- 
০০ ০৫ এ ০4০ এ] ০% এ এ {AAS 


“অর্থাৎ মিশরের বাদশার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে তার কাছে রাখার 
অধিকার ছিল না। জাহ্হাক রহ.সহ আরো অনেকে এমনই বলেছেন।” 
(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪০১) 


আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যু: ৯৮২হি.) বলেন- 
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“বাদশার আইন ও ফায়সালা অনুযায়ী (তার ভাইকে তার কাছে রাখা সম্ভব 
ছিল না।) কাতাদাহ রহ. এমনই বলেছেন। কারণ বাদশার আইনে চোরের 
শান্তি ছিল, প্রহার এবং চুরিকৃত বস্তুর দ্বিগুণ জরিমানা । ইয়াকুব আলাইহিস 
সালামের শরীয়তের মতোগোলাম বানিয়ে রাখা, (বাদশার রাষ্ট্রীয় বিধান) ছিল 
না।” (তাফসীরে আবৃস সাউদ: ৪/২৯৭) 


গণতন্ত্র মতবাদ মুলত একটা নতুন দ্বীন, নতুন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারিরা এ 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার শর্তেই নির্বাচনে দাঁড়ায়। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 
তথা সংবিধানের সম্মান রক্ষার শপথ নেয়। একে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুদৃঢ় 
অঙ্গিকার করে। এর জন্যই তারা বাহিনী গঠন করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ 
ধর্মের বিধান অনুযায়ীই তারা চলে। বিচারাচারের প্রয়োজন হলে এ ধর্মের 
বিধান অনুযায়ীই বিচার চায়। এ ধর্মকেই তারা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। 
এর বিধান দিয়েই তাদের বিচারাচার করে । এ ধর্মের বিরোধিতা যারা করে, 
তারাই অপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী... ইত্যাদী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আল্লাহ 


রাব্বুল আলামীনের ধর্ম যারা যমীনে বাস্তবায়ন করতে চায়, এ ধর্মের বিধান 
সাহা তারাই জী SY Ul , নাশকতাকারী, উগ্রবাদী, 
শান্তিবিনষ্টকারী, মানবতাবিরোধী .. অপরাধে আখ্যায়িত হয়। অতি 
ভারা রাবি হী লারা হয়। তর চর 
থেকে জঘন্য রকমের নির্যাতন করা হয়। 


পাঠক! একটু ইনসাফের সাথে বিবেচনা করুন, বর্তমান দুনিয়াতে গণতন্ত্র 
ছাড়া ইসলামের পর আর এমন কোন ধর্ম আছে কি, যার অনুসারিরা কঠোরতা 
ও দৃঢ়তার সাথে তাদের ধর্ম পালন করে? নেই; কিছুতেই নেই। গণতন্ত্রে 
সামনে সকলেই (একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছাড়া) নতি স্বীকার করেছে, 
কিন্তু গণতন্ত্র কারোও সামনে নতি স্বীকার করেনি । কাজেই এ ধর্মের ধারক 
যেমন হিন্দু-শিখরা কাফের । 


তারা শুধু আমাদের শরীয়তের সাথেই কুফরী করেনি, তারা আদম আলাইহিস 
সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 
আল্লাহ তায়ালার নাধিলকৃত সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। সকল 
নবীর সকল কিতাব, সকল জাতির সকল ধর্ম প্রত্যাখান করে একমাত্র 
নিজেদের খাহেশাতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে এ কথাই 
প্রযোজ্য, যেমনটা আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেছেন_ 
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“কোন সন্দেহ কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তার শরীয়তের 
সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তার রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, 
তার কিতাব এবং তার রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য 


মনোনীত করেছেন । বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে 
এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে 


জিহাদ আবশ্যক । এদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা 
ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র 
শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী 
তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে, তার সব থেকে বের হয়ে আসে ।” (আদ- 
দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, (মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ' এর 
অন্তর্ভূক্ত একটি রিসালা ৷) 


প্রিয় পাঠক! আয়াতের আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি, ০৭ ৫ 2 ১১ 
এর মধ্যে ০«অব্যয়টি ১২:কিংবা 5415উভয় অর্থেই হতে পারে । সেখানে 
এও বলে এসেছি;শরীয়তবিরোধী কোন দ্বীন তথা জীবনবিধান প্রণয়ন যেমন 
কুফর, শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়নও তেমনি কুফর । অতএব গণতন্ত্র 
নামক এই কুফরী ধর্ম যারা প্রণয়ন করেছে, তারা যেমন কাফের; এই ধর্মের 
কোন একটা বিধান যারা প্রণয়ন করবে তারাও কাফের । সে মুখে যতই “লা 
যতই করুক- সে বেঈমান; সে মুরতাদ । এই কুফরী কর্ম থেকে যতক্ষণ ফিরে 
না আসবে, তার কোন দাবিই কাজে আসবে না, কোন ইবাদতই তার উপকার 
করবে না। 
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‘আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের 
কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক !' 
(সূরা নিসা: ৫৯) 

এ আয়াতে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ের সমাধান আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। অতএব, যারা কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে ভিন্ন কোন উৎস থেকে 
সমাধান নিতে যাবে, তারা ঈমানদার নয় । 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন- 
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“(আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতোবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসূলের কাছে নিয়ে যাও।) (সূরা নিসা: ৫৯) মুজাহিদ রহ.সহ সালাফের 
অনেকে বলেন, ‘অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর কাছে নিয়ে 
যাও!’ 

এখানে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন- দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত যে কোন 
বিষয়ে লোকজনের মতবিরোধ দেখা দেবে, তা কিতাব-সুন্নাহ*র কাছে নিয়ে 
যেতে হবে। যেমন (অন্য আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর যে কোন 
বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে। অতএব, 
আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ যে ফায়সালা দেবে, যা সঠিক বলে 
সাক্ষ্য দেবে-তাই হকৃ । আর হকের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকতে 
পারে! এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি ঈমান রেখে থাক!’ অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি এবং যেসব বিষয়ের 
সমাধান জানা নেই, সেগুলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলে সুন্নাহর কাছে 
নিয়ে যাও এবং তোমাদের পারস্পরিক মত-বিরোধের বিষয়ে এ দু'য়ের কাছেই 
বিচার দায়ের কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে 
থাক। 


এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও 

ভে ভাজে লামা আহ সেরার লা সে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসে বিশ্বাসী নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৫-৩৪৬) 

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন, 
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“কুরআন ও সুন্নাহর নিকট) এ প্রত্যার্পণকে ঈমানের অপরিহার্য দাবি ও 
লাষেম সাব্যস্ত করা হয়েছে । কাজেই, এ প্রত্যার্পণ যদি না হয়, তাহলে 
ঈমানও থাকবে না। কেননা, লাষেম না পাওয়া গেলে মালযূমও পাওয়া যায় 
না।” (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন: ১/৪০) 

আলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. মৃত্যু: ১৩৮৯হি.) বলেন- 
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“সুস্পষ্ট কুফরে আকবারের একটি হল- আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর বিপরীতে 
‘আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ 
ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
ঈমান রেখে থাক। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ ।” 
(সূরা নিসা: ৫৯) লোকজনের মাঝে বিচারাচার এবং বাদানুবাদে লিপ্তদের 
মাঝে মীমাংসার জন্য, মানবরচিত অভিশপ্ত আইনকে এঁ বিধানের স্থলবর্তী 
করা, যে বিধান রুহুল আমীন (জীবরাঈল আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন। ...” (রিসালাতু 
তাহকীমিল কাওয়ানীন পৃ. ১) 
তিনি আরো বলেন_ 
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“চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে- ‘আর যদি কোন বিষয়ে 
তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলেরকাছে নিয়ে 
যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই 
উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ ৷’ (সূরা নিসা: ৫৯) দেখ 
কিভাবে আল্লাহ তায়ালা(*২)'নাকেরা'কে শর্ত অর্থাৎ {৬২০১5 91)এর মাঝে 
উল্লেখ করেছেন; যা যে কোন বিষয়ে যে কোন বিবাদকেই শামিল করে। 


এরপর চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ_ও আখেরাতের প্রতি ঈমান অর্জনের জন্য 
কিভাবে একে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এ বাণীর মাধ্যমে- 
‘যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক'।” (রিসালাত 
তাহকীমিল কাওয়ানীনপৃ. ১-২) 


দলীল নং-১১ 
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‘কিন্তু না! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের 
মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি 
যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে নেয় ।” (সূরা নিসা: ৬৫) 


এ আয়াতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথা 
তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণ করাকে ঈমানের 
জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর প্রদত্ত ফায়সালাকে 
জাহিরী বাতিনী সর্বদিক থেকে মেনে নিতে হবে । তার সামনে এঁকান্তিকভাবে 
আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ কুষ্ঠা, 
সংশয় বা আপত্তি থাকতে পারবে না। বাহ্যিকভাবেও তার প্রতি কোন ধরনের 


বিরূপ ভাব দেখানো যাবে না। এই সবগুলোর সমন্বয় সাধন হলে তবে ঈমান 
সাব্যস্ত হবে। 


উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফি ফকীহ ও মুফাসসির ইমাম জাস্‌ 
সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন- 
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আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, “তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং 
আদেশ মান্য কর রাসূলের ৷’ ইরশাদ করেন, ‘আমি কোন রাসুল এ ছাড়া অন্য 
কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে !' 
আরো ইরশাদ করেন, “যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য 
করল ।' (সূরা নিসা: ৮০) আরো ইরশাদ করেন, “কিন্তু না (হে নবী)! আপনার 
রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের 
ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন 
সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং 
পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে!” 

আল্লাহ তয়ালা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আনুগত্য যে ফরয, তাকিদের সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন এবং স্পষ্ট 
করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং এর মাধ্যমে এও 
বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি । 


আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘অতএব যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ 
এসে পড়ার ভয় করে । (সুরা নূর: ৬৩) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। নিম্নোক্ত 
আয়াতে রাসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচারী, তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা 
মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীকে ঈমান 
থেকে বহিষ্কৃত সাব্যস্ত করেছেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে ‘কিন্তু না (হে নবী)! 
আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে 
ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে |” ... 

এই আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরএকটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে, সে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা 
গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক কিংবা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। 
আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা এ 
ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি 
প্রকাশ করেছিল। তাদেরকে হত্যা করার এবং তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে 
বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালাসিদ্ধান্ত দিয়ে 
দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও 


ফায়সালাকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়।” (আহ্কামুল কুরআন লিল- 
জাস্সাস: ৩/১৮০-১৮১) 

আল্লাহ তায়ালার একটি বিধান না মানার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত 
ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম 
জাস্সাস রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা 
করছে, শ্লোগান তুলছে- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান 
কি হতে পারে;তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এআয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিতসত্তার শপথ করে বলছেন, 
কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সকল বিষয়ে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে 
ফায়সালা প্রদান করেন তা-ই একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং বাহ্যিকভাবে ও 
আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করা ও তার আনুগত্য করা অবধারিত। এ 
কারণেইতিনি বলেছেন, “অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে 
নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করে'। অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, 
তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে, আপনি যে ফায়সালা প্রদান 
করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে 
ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরনের বাক-বিতণ্ডা বা 
বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ণরূপে তা মেনে নেবে ।” (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: 


২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯) 


সংশয় নিরসন 

১.আয়াতে যে “তাহকীমে রাসূল’ তথা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়াকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত 
করা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিশ্বাসের বিষয়; কর্মের বিষয় নয়। 
অর্থাৎ সব বিষয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী মেনে নেয়া আবশ্যক-এই বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট । 
বাস্তব বিচার আচারের ক্ষেত্রেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে_এমনটি জরুরি নয়। আর এই বিশ্বাস তো 
আমাদের শাসকদের আছেই ।সুতরাংএই আয়াতের দাবিতে তারা কাফের হবে 
কেন? 


এবিষয়ে প্রথম কথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে, সকল 
বিষয়ে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি_মুসলিম নামধারী সকল গণতান্ত্রিক 
সাশকই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এমন কথা মোটেও ঠিক নয় ।কারণ তাদের 
বিধানকে সেকেলে, আধুনিক কালের জন্য অনুপযোগী, পশ্চাৎগামী, 
মানবতাবিরোধী, বর্বর ইত্যাদী আখ্যায়িত করেন । এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণও 
পেশ করে থাকে। 


দ্বিতীয়ত কথা হল,তাহকীম' তথারাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সকল ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি 
একটি আমল ও বাহ্যিক কর্মের নাম। কাজেই শুধু বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য 
যথেষ্ট নয়, বাস্তব জীবনেও সকল বিষয়ে রাসূলসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বিচারক ও ফায়সালাকারী বানানো আবশ্যক । তাছাড়া কেউ ঈমানদার বলে 
গণ্য হবে না। বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে_ 


আল্লামা ইবনে হায্ম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা নিজের কসম খেয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 
তাহকীমে রাসূল’ তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়া ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না। (শুধু এতটুকই 
যথেষ্ট নয় বরং) তারপর আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতে হবে এবং তার 
ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুগ্ঠা বোধ করতে পারবে না। এ থেকে 
প্রমাণিত হল, “তাহকীম' অন্তরে মেনে নেয়া নয়; বরং তা সম্পূর্ণ একটিভিন্ন 
বিষয়। আর এই তাহকীমই হচ্ছে ঈমান। যার মধ্যে তাহকীম 
পাওয়াযাবেনা তার ঈমান নেই ।” (আল-ফিছাল: ৩/১০৯) 





ইবনে হাযম রহ. আরোও বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা তাহকীমে রাসূলকে ঈমান সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে 
দিয়েছেন, এতদ্যতীত ঈমান অর্জন হবে না। সাথে সাথে তাঁর ফায়সালার 
ব্যাপারে অন্তরে কোন কুগ্ঠা বোধ না থাকতে হবে। অতএব, ইয়াকিনীভাবে 
প্রমাণিত হল, ঈমান বাহ্যিক আমল, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির 
সমষ্টির নাম । কেননা, তাহকীম একটি বাহ্যিক আমলের নাম ।আর তা মৌখিক 
স্বীকারোক্তি ব্যতীত এবং অন্তরের কুগ্ঠা দূরীভূত হওয়া ব্যতীত হতে পারে না। 
আর এই কুষ্ঠা দূরীভূত হওয়াটাই হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস।” (আদ-দুররা: 
৩৩৮) 

আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিচারাচারের ভিত্তি 
শরীয়তের উপর না হলে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি স্বত্তেও 
ঈমানদার বলে গণ্য হওয়া যাবে না। এ বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা অন্য 
আয়াতে বলেছেন এভাবে_ 


০৮০৭৮ 542 


চান 


“অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধকর, তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান 
রেখে থাক ।' (সুরা নিসা: ৫৯) 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক)-এ থেকে 
প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর 
কাছে না যায় এবং এ দু'য়ের দিকে প্রত্যার্পণ না করে, সে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসে বিশ্বাসী নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৬) 


২.আয়াতে কি “আছলে ঈমান’ তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য, না কামালে 
ঈমান তথা ঈমানের পরিপূর্ণতা নফী করা উদ্দেশ্য? যদি কামালে ঈমানের নফী 
করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- যারা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ না করবে, তারা পরিপূর্ণ 
ঈমানদার নয়। এ থেকে বুঝা যায়, শাসকরা কাফের নয়, মুমিন। তবে 
পরিপূর্ণ ও পাকা ঈমানের অধিকারী নয়। 

এসংশয় সম্পর্কে আমরা বলব,আয়াতে আছলে ঈমান তথা মুল ঈমান নফী 
করা উদ্দেশ্য। কাজেই যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী না বানাবে, তারা সম্পূর্ণ ঈমানহারা কাফের বা মুরতাদ। 
প্রয়োগ করা আবশ্যক । কোন প্রকার দলীল ব্যতীত রূপক ও বাহ্যিক অর্থের 
কসম খেয়ে এবং এতগুলো তাকিদ ব্যবহার করে বলছেন যে, তারা ঈমানদার 
হতে পারবে না; তাহকীমে রাসূল ব্যতীত, সেখানেকিছুতেই অন্য অর্থ উদ্দেশ্য 
হতে পারে না। নতুবা কসম খাওয়ারই কি দরকার ছিল আর এতগুলো তাকিদ 
ব্যবহারেরই বা কি দরকার ছিল! 


আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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“এটি এমন এক সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। 
এই বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার মতো কোন 
দলিলই শরীয়তে নেই। এমন কোন প্রমাণও নেই যা বুঝায় যে, এখানে 
ঈমানের বিশেষ কোন প্রকার (অর্থাৎ কামালে ঈমান) উদ্দেশ্য ।” (আল- 
ফিছাল: ৩/১৯৩) 


সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের উদ্ধৃতিতে সংশ্লিষ্ট 
আয়াতের তাফসীরসহ আলোচ্য বিষয়ের উপর কুরআনে কারীম থেকে এই 
কটিআয়াত পেশ করার উপরই ক্ষান্ত করলাম । অন্যথায় এ ব্যাপারে কুরআনে 
কারীমে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশাকরি এর মাধ্যমেই আল্লাহর 
বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা যে কুফর 
ও রিদ্দাহ, তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 
আমাদেরকে কুরআনের পথে অটল-অবিচল রাখুন । আমীন! 


উল্লেখ্য, এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহের 
তাফসীর দেখুন: মায়েদা: ৪৯; আন'আম: ৫৭, ১১৪; ইউসুফ: ৪০, ৬৭; রা'দ্‌: 
৪১; কাহাফ: ২৬; কাসাস: ৭০,৮৮; মুমিন: ১২; শুরা: ১০; জাসিয়াহ: ১৮ 


সুন্নাহ থেকে দলীল 


দলীল নং-১ 

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে: 
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হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. বলেছেন, একদা নবীজী সা. আমাদেরকে 
ডাকলেন অতঃপর আমাদের থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে, আমরা 
আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা এবং আমাদের উপর কাউকে 


প্রাধ্যান্য দান সর্বাবস্থায় আমরা শাসকের আনুগত্য করব এবং আমরা 
শাসকদের সাথে শাসনকার্ষের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না। নবীজী 
বললেন, তবে যদি তোমরা শাসকদের থেকে এমন কোনো স্পষ্ট কুফুরী কাজ 
দেখতে পাও যেটা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে (কুরআন-সুননাহর) দলীল রয়েছে৷’ (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬৪৭) 
এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, শাসকদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত 
ওয়াজিব তক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের সীমার ভিতর থাকে । যখন তারা 
অনুগত্য গুনাহের কাজ। বরং তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে 
তাদেরকে উৎখাত করা জরুরী । 


দলীল নং-২ 
হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন: 
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উত্বা বিন জামীরা (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আমার 
পিতা বর্ণনা করেছেন: দুজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট বিচার দায়ের করল । রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আর মিথ্যা দাবিদারের বিপক্ষে ফয়সালা দিলেন। 
রায় যার বিপক্ষে গিয়েছিল সে তার সাথীকে বলল, আমি সন্তুষ্ট নই। তার সাথী 
বলল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমরা আবূ বকর (রাযি.) এর নিকট যাব, 
অতঃপর তারা আবু বকর (রাযি.) এর নিকট উপস্থিত হল । যার পক্ষে রায় 
গিয়েছিল সে বলল, আমরা দুজন রাসুলুল্লাহ সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
নিকট গেলে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন। আবূ বকর (রাযি.) বললেন, 


রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছেন তার উপরই 
তোমরা স্থির থাক। তার সাথী তা মেনে নিতে অসম্মতি জানাল। সে বলল, 
চলো আমরা ওমর (রাযি.) এর নিকট যাই । অতঃপর তারা তার নিকটে গেল। 
প্রথম ব্যক্তি বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট 
বিচার পেশ করলে তিনি আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে রায় দেন। ওমর 
(রাযি.) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা বলল । এমনটি শুনে 
ওমর (রাযি.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘর থেকে একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে 
বের হলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার গর্দানে আঘাত করলেন । এবং তাকে 
হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন : কিন্তু না! 
আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫] 
[হাদীস:হাসান, তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:২, পৃষ্টাঃ৩৫২] 


[হাদীসটির সনদ: হদীসটিকে রিদওয়ান জার্মেয় রিদওয়া মুরসাল হাসান বলে 
উল্লেখ করেছেন, দেখুন: তার তাহকীককৃর্ত, তাফসীরে ইবনে কাসীর । 
হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ: তার প্রসিদ্ধ কিতাব সরিমুল মাসলুলের মধ্যে উক্ত 
রেওয়াতটি উল্লেখ করে বলেছেন: 
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এই মুরসাল রেওয়াতটির অপর একটি শাহেদ রয়েছে । যা “ই'তেবার” হবার 
যোগ্য । অতঃপর তিনি উক্ত শাহেদ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেন, এই 
ঘটনাটি আমি উক্ত দুটি রেওয়াত ছাড়াও ভিন্ন রেওয়াতে পেয়েছি। দেখুন: 
আস-সরেমুল মাসলুল, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৪৩ ] 
নির্দেশনা : 
১. যে ব্যক্তিকে ওমর (োযি.) হত্যা করলেন তার ভিতরের অবস্থা ওমর 
(রাযি.) জানতেন না। বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। 
ইসলামের কোন বিধানকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি । তার অপরাধ হল, 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ফয়সালা নিজ প্রবৃত্তির 
বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তা না মেনে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফয়সালার 
জন্য যাওয়া । তার ব্যাপারে ওমর (রাষি.) ফয়সালা হল নাঙ্গা তলোয়ার । 
কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান 
করে ভিন্ন কোন ফয়সালা তালাশ হল রিদ্দাহ তথা স্ব-ধর্ম ত্যাগ । 


২. ওমর (রাযি.) এর মতের স্বচ্ছতা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া 
তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন যে তার এই ফয়সালাই সঠিক ছিল কেননা 
উপরোক্ত ব্যক্তি নবীজী সা. এর বিচার মেনে নিতে না পারায় সে ঈমানের গণ্ডি 
থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। 


৩. যারা শরীয়াহর সকল বিধান পরিবর্তন করে নিজেরাই আইন রচনা করে, 
মুসলিমদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তি প্রদান করে। 
তাদের ব্যাপারে ওমর (রোযি.) ফয়সালা কী হতে পারে? আর কুরআনই বা 
তাদের ব্যাপারে কি বলে? 


দলীল নং-২ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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“মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা ইসলামকে গোপন করে 
রাখতো । বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে 
বাধ্য করল। ফলে তারা কতকে কতকের দ্বারা আক্রান্ত হল (নিহত হল)। 
মুসলিমরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলিম ছিল কিন্তু 
তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইন্তেগফার কর। 
তখন অবতীর্ণ হল: 


“নিশ্চয়ই নিজের প্রতি যুলম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ 
করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, তোমরা কী অবস্থায় 
ছিলে? তারা বলল আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললেন, 
আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং 
ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম । আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।” 
(সূরা: আন্-নিসা:৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং১০২৫৯, খণ্ড:৯, 
পৃষ্টা ১০২] 

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হল তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় 
আসেনি । অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য 
করা হয়েছিল। আর তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্ত্রও পরিচালনা করেনি । 


তাহালে প্রশ্ন জাগে, হিজরত না করার কারণে কি তারা চিরকাল জাহান্নামী 
হবে । নাকি আয়াতে অস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে? 


বিন বাজ (রহ.) তার একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে 
আলোচনা করেছেন। তার লেখাটি হুবহু তুলে দেয়া হল: 
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“এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এমন কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে যারা 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত না করে মদীনায় 
রয়ে গিয়েছিল। যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন কুফ্ফাররা নিজেদের 


সাথে তাদেরকেও বের হতে বাধ্য করল। ফলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে 
হল । পরে যখন তাদের কতক ব্যক্তি নিহত হল তখন এই আয়াতটি তাদের 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হল: 


আল্লাহ তাআলার বাণী:“নিশ্চয়ই নিজদের প্রতি যুলম করা অবস্থায় 
ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন”এর অর্থ হল হিজরতের ক্ষমতা থাকা 
সত্তেও তারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে নিজেদের উপর জুলম করেছে। 


“ফেরেশতাগণ বললেন, “তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?”অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের অবস্থা কি ছিল?তারা বলল: আমরা 
যমীনে দুর্বল ছিলাম” অর্থাৎ মক্কাতে “ফেরেশতাগণ বললেন, “আল্লাহর যমীন 
কি প্রশস্ত ছিল না”অর্থাৎ ফেরেশতাগণতাদের কে বললেন:“আল্লাহর যমীন কি 
প্রশত্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের 
আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম । আর তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন ছুল।” 


তাদেরকে জাহান্নামের ধমকি দেয়া হয়েছে । কেননা তারা কোন ওজর ব্যতিত 
কুফ্ফারদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, তারা 
যখন যুদ্ধে যেতে চাপ দেয়া হল এবং তারা বাধ্য হল, তখন “এই বাধ্য হওয়া” 
তাদের ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হল না। বরং তাদের নিজেদের কর্মই 
ছিল এই বাধ্যতার কারণ, কাফেরদের সাথে বের হওয়ার হেতু । আর তাই 
তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত ধমকি এসেছে । কেননা তারা হিজরতের সামর্থ্য 
থাকা সত্তেও অবস্থান করেছে। তবে তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে না, 
কেননা তারা ছিল বাধ্য । তাদেরকে বের করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা তো 
যুদ্ধ করেনি। যদিও বা তারা নিহত হয়েছে। যারা নিহত হওয়ার তারা তো 
নিহত হয়েছেই। কিন্তু তারা যদি বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করত 
তাহলে তারা কাফের হয়ে যেত। কেননা যারা কুফ্ফারদেরকে সমর্থন দেয় 
এবং সাহায্য করে, তারা তাদের মতই কাফের হয়ে যায়। তবে উপরোক্ত 
ব্যক্তিরা যুদ্ধ করেনি । বরং তাদেরকে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই 
যুদ্ধ করা ব্যতীতই তারা নিহত হয়েছে। 


গিয়েছে । কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীতই অবস্থান করেছে অতঃপর তাদের 
সাথে যুদ্ধে বের হয়েছে। তাদেরতো এই শক্তি ছিল পথিমধ্যেই বা যখন দু-দল 
মুখোমুখি হয়েছে তখন তারা কাফেরদের মধ্য থেকে ভেগে যেতে পারত । এই 





ক্ষমতাও ছিল তারা অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো ।” তবে সব 
ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে দুটি অবস্থা বিদ্যমান: 


১. তাদের মধ্যে থেকে যে বাধ্য না হওয়া সত্তেও যুদ্ধ করেছে সে কাফের। 
তার ক্ষেত্রে নিহত কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হবে । কেননা ইকরাহ' তথা 


বাধ্যতার মূলনীতিতে তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখন তাকে (বের 
হতে) বাধ্য করা হয়েছে তখন সে সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধ করেছে (অথচ সে 
যুদ্ধ না করলেও পারত)। ফলে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য করার কারণে সে 
তাদেরই দলভুক্ত ও তাদেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ তাআলার 
এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে:“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন ।”উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন, 
“যে ব্যক্তি কুফ্ফার ও মুশরিকদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা 
তাদেরকে সাহায্য করবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ ও কাফের বলে 
গণ্য হবে ।” 


২. যে আসতে বাধ্য হয়েছে, তবে যুদ্ধ করেনি । মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পছন্দও করেনি । তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি । কিন্তু তাকে পাহারা 
দিয়ে শক্তি খাটিয়ে বাধ্য ও অপারগ করা হয়েছে । ফলে সে রণাঙ্গন পর্যন্ত 
এসেছে, কিন্তু লড়াই করেনি। তাহলে সে (হিজরত না করে) মক্কার 
কাফেরদের মধ্যে অবস্থানের কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে । একারণে 
সে, জাহান্নামের ব্যাপারে ধমক প্রাপ্ত হবে । কেননা সে কোন ওজর ব্যতীতই 
তাদের সাথে অবস্থান করেছে ।ফাতাওয়া-নুরুন আলাদ দার্ব-৩৬০, শায়েখ 
আব্দুল আযীয বিন বাজ রহ.] 

নির্দেশনা ৪ 

মক্কা থেকে আগত ব্যক্তিরা সকলেই ছিল বাধ্য তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় 
আসেনি । তবে তারা পূর্বেই হিজরত করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, 
ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব কিছু ছেড়ে তারা হিজরত করতে রাজি হয়নি । বদর 
যুদ্ধে তাদের কতকে প্রাণ হারিয়েছে। ফলে মুসলিমরা যখন তাদের জন্য 
ইন্তেগফার করার ইচ্ছা পোষণ করল তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ 
করলেন: ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম । আর তা কতইনা মন্দ 
প্রত্যাবর্তনস্থল । [সূরা: আন্-নিসা: ৯৭] 

এখন প্রশ্ন দেখা দিল, তারা কি কাফের হবে? অনেক আলেমের মত হল- না 
তারা কাফের হবে না। কেননা তারা ছিল বাধ্য । অপর কতিপয় আলেম 


বলেন- তারা কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কেননা এখানে তাদের বাধ্যতা 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেনি । তবে 
সঠিক মত হল, হিজরত না করার কারণে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। 
তবে যদি কেউ রণাঙ্গনে এসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সে 
কাফের হয়ে যাবে । কেননা এখানে তার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। আর যদি অস্ত্র 
সংবরণ করে থাকে, তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামী বলে গণ্য হবে । 


দলীল নং-৩ 

আলী (রাষি-) বর্ণনা করেন: 
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tee Hu lero 
‘রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, যুবইরকে এবং মিকদাদকে 
এই বলে প্রেরণ করলেন, তোমরা ‘রওযাতু খাখে' পৌছা পর্যন্ত যেতেই থাকবে । 
তোমরা সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পাবে যার সাথে একটি পত্র 
আছে। তোমরা সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। 


আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল, ফলে আমরা 
রওযাতে এসে পৌছলাম। আমরা সেখানে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম 
আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করো । সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি 
নেই। আমরা বললাম, তুমি কি চিঠি বের করবে নাকি আমরা তোমার কাপড়- 
চোপড় খুলে ফেলব? তিনি বলেন: অতঃপর সে তার বেণী বাধা ফিতা থেকে 
চিঠি বের করলো । আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে এলাম। 


আমরা দেখতে পেলাম চিঠিটি প্রেরণ করা হয়েছে হাতিব বিন আবী 
বালতা'আর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকদের নিকট । তাতে রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয় তাদেরকে অবগত করানো 
হয়েছে। 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব এটা কি? 
হাতিব বললেন: আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। 


আমি কুরাইশদের সাথে একজন ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম। তবে তাদের বংশের 
মধ্য থেকে ছিলাম না । আর আপনার সাথে যে সব মুহাজিরগণ আছেন তাদের 
তাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছিল যে, যখন আমার সাথে তাদের বংশীয় 
সম্পর্ক নেই, তাদের মাঝে আমার একটি কর্তিত্ব থাকবে যার ফলে তারা 
আমার নিকটাত্রীয়দেরকে হেফাজত করবে । আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে 
অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুণরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
করিনি । রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে। 
উমর (রাযি.) বললেন: আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি- 
খণ্ডিত করে ফেলি। 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বদরী সাহাবীদের বিষয়ে অবগত 
আছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো কেননা আমি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। [সনদ:সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস 
নং:৬০০, খপ্ড:২, রা এছাড়া বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে| 


ঘটনাটি যা প্রমাণ করে..। 

উপরিউক্ত ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
কুফফারদেরকে সাহায্য করার মূল হুকুম হল, কুফর ও রিদ্দাহ। 
(রাযি.) এর প্রতিক্রিয়া :- 


এক. তিনি বলেছিলেন: 3115 (০ ৩২১০1 ৮55 আমাকে অনুমতি দিন 
আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি। 


দুই. স্বয়ং উমর (রাযি.) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে, 
তিনি বলেছেন: 
) 42১০ ০১ ০৫৫ এ Ab aia Al Al ০৯০ 2৩০০৪ 3 ৪০৭ ৩১০০ 
(০১৯৯৮ 5০ এ ১১ 
‘অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাকে সুযোগ দেন আমি তার গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি কেননা সে 
কুফরী করেছে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, 
খণ্:৪, পৃষ্টা:৮৭; আল-জার্মঘু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং৮৫, খণ্ড:১, 
পৃষ্টা:৬৫] 
তিন. অপর একটি রেওয়াতে এসেছে: 
এ dob ob: 195 ৫1০ ১৪৩ ৪ ০] : als 5 Ale এ ৪৮০ dl 09০ J 
“অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশ 
গ্রহণ করেনি? সাহাবারা (রাি.) বললেন: জি, হ্যা সে বদরে অংশ গ্রহণ 
করেছে হে আল্লাহর রাসূল । 


উমর (রাযি.) বললেন: হ্যা, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার 
শক্রদেরকে সাহায্য করেছে। [ফাতহুল বারী, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৬৩৪, মুসনাদু আবী 
ই'য়লা, হাদীস নং:৩৯৭, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৩১৬]) 


এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে উমর (োযি.) মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কুফফারদেরকে সাহায্য করাকে কুফর ও রিদ্দাহ মনে করতেন। কেননা 
বিষয়টি যদি কুফর ও রিদ্বাহ না হয়ে অন্য কোন অপরাধ হত তাহলে তিনি 
হাতিব বিন আবী বালতাঁআ (রাধি.) কে কখনই হত্যা করতে উদ্যত হতেন 
না এবং এটা তার জন্য বৈধও ছিল না। 


দ্বিতীয়ত: মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ না 

উমর (রাযি.) যখন তাকে মুনাফিক বললেন, তিনি কুফরী করেছেন 
ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত বলতেন, এমন অপরাধের কারনে কেন তুমি একজন 
মুসলিমকে কাফের বলছো, মুসলিমকে হত্যা করতে চাচ্ছ যা কুফর বা রিদ্দাহ 
নয়? কেননা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর নয় তিনি কোন ভুল বা অন্যায় সামনা 
সামনি দেখেও সে ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকবেন । এখানে রাসূল সন্লান্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাযি.) এর মতকে ভুল সাব্যস্ত না করে হাতিব 


বিন আবী বালতাঁআ (োযি.) এর বিষয়টি উত্থাপিত করলেন । তার ক্ষেত্রে 
কেন এই হুকুম প্রজোয্য হবে না তার কারণ বর্ণনা করলেন, “সে তো বদরী 
সাহাবী, অল্লাহ তাআলা তার পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, 
(অপর রেওয়াতে এসেছে তিনি বলেছেন) এদের জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব ৷ 
যদি এমনটি না হত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি যে মত ব্যক্ত করছো সে 
মতটি কারো ক্ষেত্রেই সঠিক নয় (চাই সে বদরী হোক বা না হোক)। 


হাতিব বিন আবী বালতা“আ (রাযি.) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে? 
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন. চিঠির শব্দগুলো ছিল- 
AS ১৯৯৪ Sele als ও Ale Al ৬.৮ Bl 0৯49 OB ০8৪ ০০০ ৪৯৭ 
কে 1970 ০১০9 4] ১৯১19 Al ০১০] ০১৯৪ Sls 2 BGS JAS ৯৪ 
“ওহে কুরাঈশ গোত্রীয়গণ! আল্লাহর রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হল 
সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের 
বিরুদ্ধে আসেন আবশ্যই আল্লা তাআলা তাকে সাহায্য করবেন । তাকে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন । সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ । শেষ 
করলাম । [ফাতহুল বারী, খণ্ড:৭, পৃষ্টা:৫২০] 

ওকিদী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব “আল-মাগাজীতে' ইকরিমা (রাযি.) একটি 
রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার চিঠির বাক্যগুলো 
ছিল এই:- 

OR ৩০ ৬4০০ ০৪3 ও SA চন ওই এ ও hl 052৩1 
হচ্ছে এবার তার উদ্দেশ্য হল তোমরাই । আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি 
পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যয়ন থাকুক” [আল- 
মাগাযী, খণ্ড), পৃষ্টা:৭৯৯] 

একটি সংশয়: হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাষি.) মক্কার মুশরিকদেরকে 
সাহায্য করার পদক্ষেপ নেবার পরও যেহুতু তার উপর কুফরের হুকুম সাব্যস্ত 
হচ্ছে না তাহলে অন্য কেউ যদি অন্য কোনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


বর্তাবে? 

যে কারণে হাতিব (রোযি.) এর উপর উপরিউক্ত হুকুম বর্তায়নি:- 

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ' এটি 
উম্মাহর এক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসআলা, এ ব্যাপারে কোন 
সন্দেহের আবকাশ নেই। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে হাতিব (রাষি.) এর 
ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রজোয্য হল না কেন? 


এর উত্তরটি দু'ভাবে দেয়া যায়: 


অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হাতিব (রাযি.) না কুফফারদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন না তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন। 
কাফেরদেরকে এমন কোন তথ্য জানানও তার উদ্দেশ্য ছিল না যা দ্বারা 
তারা লাভবান হবে । রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ঘোষণার 
কথা তিনি বলে ছিলেন তা কোন গোপন বিষয় ছিলনা বরং তা ছিল তার 
প্রকাশ্য সামরিক পদক্ষেপ । তিনি যেটা করে ছিলেন, তার ধারনার কথা 
বলেছিলেন, যে সম্ভবত তার লক্ষ্য তোমরাই। তিনি তো মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধেও তাদের 
বিরুদ্ধেই বের হয়ে ছিলেন। সুতরাং তার এ কাজ সে পর্যায়ের ছিল না 
যাকে কুফরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে তার এ কাজটি কুফরের সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই উমর (রাদি:) তাকে মুনাফিক ভেবে ছিলেন ও 
হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন। 

অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে.....!!! 


যদি ধরেও নেয়া হয় তার একাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে 
সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে, 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ নয়। কেন 
না সে ক্ষেত্রে তার উপর কুফরের হুকুম না বর্তানোর কারণ হল, তার মাঝে 

| €| বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর 
প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও এ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে 
কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে না)। 


(ক) তার জানা ছিল না এতটুকু কাজ কুফরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । যেমনটি 
তিনি নিজেই বলেন: 

2১১০ 9০ ১৪9 0০ ১9 ৬৯১৪০ AS) 51084 MS 4১৬৪9 
‘আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর 


অপর একটি সহীহ রেওয়াতে এসেছে, যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রতি উত্তরে তিনি 
বললেন: 

ADS Ell dis এ 


“আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যপারে কল্যাণকামী ৷” 


(খ) তিনি এ ক্ষেত্রে মুআউবিল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা 
মুসলিমদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
তিনি বলেন:- 

35415553১০৪ ৭ US 45 
“আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তার রাসূলের কোন ক্ষতি করবে 
না।” 
[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৮৭; 
আল-জার্ম'য়ু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড, পৃষ্টা:৬৫] 
অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন: 

১0 21223 21950 ১65 এ 41 ৩০০০ S 

‘আর আমি জানি মিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে সাহায্য করবেন, এবং 
তার বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করবেন । [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড:২৩ পৃষ্টা:৯১ ] 
হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন : 

৩৪ ১১২০ ১০ ১9৩৩ A ৮১৭৭৪ 
‘তিনি এমনটি করেছিলেন একথা ভেবে যে, তাতে কোন সমস্যা নেই।' 
[ফাতহুল বারী, খণ্:৮, পৃষ্টা:৬৩৪] 


এ ছাড়াও উপরিউক্ত হাতিব (রাযি.) ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহ.) যে 
অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হল: (০8১ 5৪ ৯০) তাবীলকারীদের 
ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যা প্রমাণ করে তিনি তাকে তাবীলকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
মনে করতেন। 


আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাঈশ বংশের না 
হবার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখা-শোনা 
করবে । তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত ছিলেন যে, তারা না এদের 
কোন ক্ষতি করে বসে তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে 
চেয়ে ছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও 
কিছুটা লাভ হবে । যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:- 
৬০৫৪ agile ৬৪১৪ 985 ৩৪ পাঠ UK i Al ৪০5 এ LG 
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“আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে অগন্তক এক ব্যক্তি। আমার পরিবার তাদের 
মাঝেই বসবাস করত, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত। তাই 
আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ 
হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়ত কিছুটা 
উপকৃত হবে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, 
খণ্:৪, পৃষ্টা:৮৭; আল-জার্মঘু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং৮৫, খণ্ড:১, 
পৃষ্টা:৬৫] 
(গ) তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:- 


তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা যাদের জীবনের 
পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন 
নিশ্চিত জান্নাতী । তিনি স্বয়ং প্রতিটি জিহাদে জান-মাল দ্বারা কুফফারদের 
বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এমন কি উক্ত জিহাদটিতেও তিতি মক্কার 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বের হয়ে 
ছিলেন। আর তিনি জানতেন মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে 
বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, কাফেরদের বিধান ও তার বিধান 
একই হবে। কিন্তু তিনি কখনই এমনটি ভাবেননি যে তার এই কাজটিকেও 
সেই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করা হবে । সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ভেবে তার 
উপর রিদ্দাহর হুকুম বলবৎ করতে উদ্যত হবেন। তাই তিনি বলেছিলেন:- 
‘আমার ফোয়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।' তিনি আরো বলেন: 


‘আমি এটি ফুফরী মনে করে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর 
নির্দেশনা ৪ 

আমরা একটু লক্ষ্য করি, হাতিব বিন আবী বালতা“আ (রাযি.) কুফফারদেরকে 
এমনকি সাহায্য করেছিলেন? শুধুমাত্র একটি তথ্য জানাতে চেয়ে ছিলেন যা 
তার দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। তথাপি তার 
ব্যপারে উমর (রাযি.) এর মত নববী মেজাযের অধিকারী সাহাবীর অবস্থান কি 
ছিল? তাহলে যারা কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান লড়াইয়ে সরাসরি 
কুফফারদের ফ্রন্ট লাইন গ্রহণ করেছে তাদের বিধান কী হতে পারে? 


দলীল নং-৪ 
বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম বাধ্য হয়ে কুরাঈশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে 
ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা 
আব্বাস (রাযি.)। অতঃপর তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ নিয়ে 
বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তখন আব্বাস রাযি. রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: 
Lala ৩৩৫ Al এ dol 

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলিম ছিলাম! 
রাসূল সন্মাল্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 

এ১)৯৪ 43 09804 ০৩৪ ০৪ AA ale dl 
‘আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার 
কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান 
দেবেন ।” [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকী , খণ্ড:৬ , পৃষ্টা:৩২২] 
আব্বাস (রাযি.) নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন- “হে 
আল্লাহর রাসুল আমি তো মুসলিম ছিলাম!” অর্থাৎ আমি তো বাধ্য হয়ে এসে 
ছিলাম তথাপি কি আমার উপরও কাফেরদের বিধান প্রজোয্য? আমাকেও 
মুক্তিপণ আদায় করতে হবে? 


কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আব্বাস (রাষি.) এর কথা 
গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রয়োগ করলেন? 
এর কারণ হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার রুবুবী 
ফায়সালা হল তা কুফর । আর আব্বাস (রাযি.) কে এই কুফরে লিপ্ত থাকা 
অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে আর এটাই ছিল জহের বা বাহ্যিক দিক। 
তাই তার উপরও অন্যান্য কাফেরদের বিধানই প্রজোয্য হয়েছে। তার মুখের 
কথাকে গ্রহণ করা হয়নি। কেননা তা ছিল জহেরের খেলাফ বা বিপরীত। 
অন্যথায় নিশ্চিত তার কথা গ্রহণ করা হত। তবে তিনি যদি সত্যিই মুসলিম 
হয়ে থাকেন, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসে থাকেন তাহলে সেটি তো আল্লাহ তাআলা 
দেখছেন। তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:“আল্লাহ 
তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি 
সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন ।” 


ইজমা থেকে দলীল 
১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর ফতওয়া :- 
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‘মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ 
অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ 
চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়। এমতাবস্থায় উপরোক্ত 
অপরাধটি কুফরী ও সীমালজ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস 
ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে 
মারাত্মক কুফর ও কুফরী কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বে যে কোন 
আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালজ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং 
সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত 
হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের । সে শুধু মুসলমান হত্যায় 
জড়িত হয়েছে এতটুকুই নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর শত্রুদের 
আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং এটি সকলের এঁক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে 
কুফরে ছরীহ বা সুস্পষ্ট কুফর। এমতাবস্থায় শরীয়ত যেখানে অমুসলিমদের 
সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কেরও বৈধতা দেয় না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে 
সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে? 


(অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম; মাআ'রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)। সংকলন ও বিন্যাসঃ- মুফতী আব্দুশশাকুর তিরমিজী ৷) 


ইংরেজরা যখন খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বাইতুল 
মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে তখন হিন্দুস্থান থেকে প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য তাদের সাথে 
যোগদেয়। তখন শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) তাদেরকে 
মুরতাদ ঘোষণা করে নিমুক্ত ফতওয়া প্রদান করেন :- 


বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণকে মিস্টার লর্ড জর্জ ‘ক্রুসেড’ আখ্যায়িত 
করেছে। চার্চেলও এটিকে ‘ক্রুসেড’ বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও 
দ্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে মুসলমানই খিষ্টানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা 
করেছে, সে শুধুমাত্র গুনাহই করেনি বরং কাফের হয়েগেছে । (উলামায়ে হক’ 
মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া, পৃষ্টা:২১৫) 

আল্লাহু আকবার! হযরতের কথার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, “বিশ্বে যে কোন 
আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালজ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং 
সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত 


হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।” আর এ কারণেই 


খেলাফাতে উসমানিয়া পতনের লড়াইয়ে যে সমস্ত মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ 
করেছিল তাদেরকে তিনি মুরতাদ ঘোষণা করেছেন । 


২. কাজী মুফতী মুহাম্মাদ আবু সাউদ আল-ঈমাদী (রহ.) বলেন: 
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আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন ৷” এই হুকুমটি নির্ধারিত হয়েছে আয়াতের পূর্বের 
ংশ থেকে [তারা কতকে কতকের বন্ধু!। কেননা বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকার দাবি হল- যে তাদের সাথে বন্ধুতু করবে সে তাদেরই একজন 
বলে গণ্য হবে। আর এটি একারণে যে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্যের উপর ভিত্তি 
করেই পরম্পর ভালোবাসার বিষয়টি পরিচালিত হয়। মুমিনরা যেহুতু তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্য হতে পারে না, সুতরাং যে তাদের সাথে 


বন্ধুত্ব করে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্য করবে সে তাদের মধ্য থেকেই হবে। এতে 
রয়েছে মুমিনদের জন্য কঠিন ধমক, যাতে তারা ইয়াহুদী-খিষ্টানদের সাথে 


বাহ্যিক বন্ধুত্বও প্রকাশ না করে। যদিও বা বাস্তবিক বন্ধুত্ব না থাকে। আল্লাহ 
তাআলার বাণী- “নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।” এ 
অংশে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবার কারণ বর্ণনা 
করা হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখান না। 
বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। ফলে তারা কুফর ও 
গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হয়। এখানে সর্বনামের [৯১] স্থানে বিশেষ্যকে [১] 
ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব হল জুলম। কেননা, এর মাধ্যমে সে নিজেকে চিরস্থায়ী 
আযাবের মধ্যে নিপতিত করছে। 

৩. র সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ শামজায়ী (রহ. 

এর ফতওয়াঃ 


২০০১ ইং সালে আমেরিকাসহ তার সাথে জোট ভুক্ত ৪৮টি রাষ্ট্র (ন্যাটো) 
যখন ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানে আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী তাদের পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য 
সহযোগিতা করে । তাদেরকে বিমান ঘাটি প্রদান করে। তখন মুফতীয়ে আজম 
শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহ.) নিম্নোক্ত এতিহাসিক ফতওয়া জারী করেন 
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নিম্নরূপ ৪ 


প্রথমতঃ সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে বিশেষতঃ 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে । কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সেই একক 
ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত হয়। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি 
মুসলমানের উপর ওয়াজিব। শত্রুদের সম্মিলিত আক্রমণের মূল লক্ষ্য 
আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া। 


দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকরিজীবী 
আমেরিকাকে যে কোন রূপে কোন ধরনের সহায়তা করা জায়েয নেই। 
বিশেষতঃ মুসলিম আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে কাফেরদের সহায়তায় এগিয়ে 
আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। 


তৃতীয়তঃ যে কেউ আল্লাহপাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়তের বিরোধিতা 
করে, তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ক্যঙ্রি 
নির্দেশাবলীর বিরোধিতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব । 


চতুর্থতঃ যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, 
আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য 
পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে 
অপসারণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব । 


পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রসদ- 
সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, আর যার পক্ষে 
আফগানিস্তানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে 
তার জন্য শরয়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা । আর যে এতে 
অক্ষম তার কর্তব্য হলো, সম্ভব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা ।' 
(দৈনিক করাচী, 8৪ অক্টোবর 2001) 


এ ফতওয়া প্রদানের কারণেই সম্ভবত পাকিস্থানী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে শহীদ 
করে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন| শহীদ শামজায়ী 
রহ. ছিলেন নিটক অতীতের উলামায়ে হকের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইমাম আবু 
হানীফার বাস্তব প্রতিচ্ছবি । সত্যের জন্য জেল থেকে বের হয়েছিলো যার লাশ । 
হায়! এধরণের আলেম কতই না বিরল! বাতিলের কাছে যারা মাথানত করে 
না! সত্য প্রকাশে যারা সর্বদা অকুতভয়। 


৪. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর ফতওয়া: 
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন : 
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‘আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন আর তার বিধানের চেয়ে শ্রেকোন বিধান 
নেই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইয়াহুদী খিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের 
মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন” সুতরাং যখন 
দলভুক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী-খিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। 
[আহকামু আহলিষ যিম্মাহ, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৭] 


৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর ফতওয়া : 


যে সমস্ত ব্যক্তি, মুসলিম ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ 
গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে 
ইবনে তাইমিয়া রেহ.) ফতওয়া প্রদান করেন: 
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“সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে 
কেউ তাতারদের পক্ষ নেবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য 
হবে। ইসলামী শরীয়াহ্‌কে উপেক্ষা তার মাঝে যে পরিমাণ বিদ্যমান 
তাতারদের মাঝেও এ একই পরিমাণ বিদ্যমান। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত 
প্রদান থেকে বিরত ছিল তারা নামায, রোজা আদায় করা এবং মুসলিমদের 
সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও সালাফগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। তাহলে এ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, 
খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৩৩২] 

৬. জামেয়া আযহারের কেন্দ্রিয় ইফতা বোর্ডের ফতওয়া: 

১৩৬৬ হিজরীতে জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের কাছে ইত্তেফতা 


তাদের জন্য ফিলিস্তীনি ভূখণ্ড দখল করা সহজ হয়ে যায় অথবা এ ধরণের অন্য 


কোন কাজ করে, যার ফলে তাদের লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে সহায়তা হয় 
ইসলামে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হবে? 


শায়েখ আব্দুস সালীমের (রহ.) নেতৃত্বে ইফতা বোর্ড একটি দীর্ঘ উত্তর প্রদান 
করেন। উক্ত ফতওয়ার মূল অংশ নিম্নে তুলে দেয়া হল: 
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যদি কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোর কোন একটিতে মুসলিমদের 
শক্রদেরকে সাহায্য করে, এ গুলোর কোন একটির ব্যাপারে সরাসরি বা অন্য 
কোন মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করে তাহলে সে ঈমানদারদের মাঝে গণ্য 
হবে না। মুমিনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং সে নিজ কর্মের মাধ্যমে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। সে তার 
নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে প্রকাশ্য শত্রুতা 
পোষণ করে তাদের চেয়েও ভয়ানক শক্র বনে গেছে।' 
এরপর লিখেন: 
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‘কোন মুসলিমের এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না, যে ব্যক্তি উক্ত কোন 
একটি (ইয়াহুদীদেরকে সহযোগিতামূলক) কাজ করবে, তার সাথে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন তার রাসূল এবং মুসলিমদের কোন সম্পর্ক নেই । ইসলাম ও 
মুসলিমগণ তার দায় থেকে মুক্ত । সে তার কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে পূর্ব 
থেকেই তার মাঝে ঈমান বা দেশের ভালোবাসার লেশমাত্র নেই । উক্ত কোন 
একটি বিষয়ে তার সামনে আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরেও সে যদি সেটাকে 
মোবাহ মনে করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার মাঝে ও তার স্ত্রীর 


মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা স্ত্রীর জন্য হারাম 
গণ্য হবে। তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে 
দাফন করা যাবে না। 


মুসলিমদের উপর আবশ্যক হল তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তারা তাকে 
সালাম দেবে না। অসুস্থ হলে তার সেবা করবে না। সে মরে গেলে তার 
জানাযার ব্যবস্থা করবে না। যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে 
ফিরে আসে । যতক্ষণ না এমনভাবে তওবা করে যার প্রতিক্রিয়া ভিতর ও 
বাহিরে কথা ও কাজের মাঝে ফুটে উঠে । [ফাতাওয়া খতীরাহ ফী ওযুবিল 
জিহাদিদ দীনিল মুকাদ্দাস, পৃষ্টা:১৭-২৫] 


৭. আল্লামা জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া : 


আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : 
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কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে । [সূরা নিসা: ৬৫] 


আল্লামা জাস্সাস (রহ.) বলেন: 
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“এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশসমূহ থেকে কোন একটি 
বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । চাই সে সন্দেহ 
বশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া 
থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে 
সাব্যস্ত করে। তারা এ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত 
প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাঁরা তাদেরকে হত্যা করেছিলেন ও 


তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করে ছিলেন । কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না তারা 
ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। [আহ্কামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮১] 
নর্দেশনা: 
আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম 
যাকাতদানে অস্বীকৃতি প্রদানকারী সম্প্রদায়কে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেন: “যে ব্যক্তি কোনো 
একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ।” আর 
যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে, ধর্ম যার যার 
রাষ্ট্র সবার আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে। তাদের বিধান কি হতে পারে পাঠক একটু ভাবুন?! ! 
৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এর ফতওয়া : 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন: 
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“...মুতাওয়াতের বিষয়কে অস্বীকার করা, শরীয়ত প্রণেতার (আল্লাহ ও তার 
রাসুলের) আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি আঝ্বীদাগত বিষয়গুলোতেও গ্রহণ না 
করা এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা যদিও বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও 
করে তা হবে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী । আস-সরিমুল মাসলুলের মধ্যে 
শায়খুল ইসলাম বলেন, “যে সমস্ত বিষয়কে সত্যায়ন আবশ্যক তা জানা থাকা 
সত্তেও কখনো কখনো এসতেহলাল (হারামকে হালাল মনে করা) হোক তা 
ওদ্ধতাবশত বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে এটিও কুফর । কেননা সে আল্লাহ ও 


তার রাসূলকে ও তার নির্দেশসমূহ জানতে পেরেছে । মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন 
করে সেও তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু তার চাহিদা ও মন মতো না হওয়ার 
কারণে এগুলো তার ভাল লাগে না। পছন্দ হয় না। খারাপ লাগে। সে বলে 
আমি এগুলো মানতে পারব না। আকড়ে ধরবো না। এই সত্যকে সে অপছন্দ 
করে, তা থেকে পলায়ন করে । এই শ্রেণীটি ১ম শ্রেণী (যারা আন্তরিকভাবে 
আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে) থেকে ভিন্ন। এদের কাফের হওয়ার বিষয়টি 
দ্বীন ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত । পুরো কুরআন জুড়ে এধরনের ব্যক্তিকে 
কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং এদের শান্তি আরও অধিক কঠিন বলে 
বর্ণিত হয়েছে।” ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানতলী 
(রহ.) যিনি ‘ইবনে রাহবিয়া' নামে পরিচিত আমাদের ইমামদের একজন। 
যাকে শাফেঈ (রহ.) ও আহমাদ (রহ.) এর সাথে তুলনা করা হয়। তিনি 
বলেন, “সকল মুসলিমরা একমত পোষণ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে 
গালি দিবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলবে অথবা 
আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে 
হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে 
স্বীকার করে। [এছাড়াও আল্লামা কাশ্মীরী রেহ.) আরো দলীল পেশ করেছেন। 
দেখুনইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্টা-১১৯/১২০  প্রকাশনা:ইদারাতুল 
কুরআন ,করাটী |] 

নির্দেশনা: 

১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল রিদ্দাহ (ইসলাম 
ত্যাগ) সর্বদা বিশ্বাসও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না বরং অনেক সময় 
মানুষের থেকে এমন কর্ম প্রকাশ পায়, যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়, যদিও 
বা সে মৌখিকভাবে আল্লাহর সকল বিধানাবলীকে স্বীকার করে নেয়। যেমনটি 
তিনি বলেছেন: 





4০৫৬ CHAS AS SG ৭919 
যদিও বা সে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে । তথাপি উক্ত কর্মটি কুফরে বাওয়াহ ।” 
২. ইসলামী শরীয়ত যদি সে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মেনে নিতে 
অসম্মতি জানায়। অন্য কোন সংবিধানকে নিজ জীবন বিধান বানিয়ে নেয়, 
তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন- আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.) 
বলেছেন: 
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‘এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান যদিও মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে। তথাপি তা 

স্বয়ং কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী । 

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) বলেছেন:- 
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“অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে । বা আল্লাহর কোন 
নবীকে হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের। এই তার বিধান যদিও বা সে 
আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে!’ 


৯. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ.) এর ফতওয়া : 


আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) কে সিরিয়ার কয়েকজন সম্মানিত আলেম 
একটি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন ৪ যে ব্যক্তি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার 
অপপ্রয়াস চালায়, ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র 
পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করে; ইসলামী শরীয়তে এমন ব্যক্তির বিধান কি? 
আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে হকৃকে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নিরব ভূমিকা 
পালন করে তারই বা হুকুম কি? 
উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখেন: 
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‘নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যা সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি 
মুমিনের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে। 
অতীতে যার রয়েছে ইসলামের জন্য নানা খেদমত । কোন মুসলিমের আকল 


সুস্থ থাকা সত্তেও যদি সে এ ধরণের প্রয়াস চালায়, আর যদি সে অঞ্চলে 
ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত থাকে তাহলে তার উপর মুরতাদের বিধান 
(হত্যা) বলবৎ হবে। আর যদি ভিন্ন অঞ্চল হয় তাহলে এই আগ্রহী ব্যক্তিকে 
পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে । তার সাথে কোন ধরণের কথা বা লেনদেন করা 
যাবে না। যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; 
আর সে তাওবা করে ফিরে আসে । কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, দ্বীনে ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 
জগতের কল্যাণ ও বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক 
করার প্রচেষ্টা জঘন্য কুফর। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতা হল দ্বীন ইসলামের সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ । উপরোক্ত 
আগ্রহী ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও 
বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। আর তার স্বীকারোক্তির 
কারণেই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে। ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর 
শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি 
বলে গণ্য করব। তাই তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না। তার জবেহকৃত পশুর 
মাংস হালাল হবে না । কেননা সে মুসলিমও নয় আহলে কিতাবও নয় । 
এর পর আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
প্রমাণ পেশ করেন। অতঃপর উল্লেখ করেন :- 
০৮৮৪৬ a ails 280] এড Jia ৩৪ BA ৯৪৪ ০০ LEM ৪২1০০ এআ এও 
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‘এই কঠিন বিপর্যয়ে সত্যকে সাহায্য না করে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য 
থেকে যে নিরবতা অবলম্বন করবে, সে হল মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা 
শয়তান ৷’ 


(দেখুন:-আল-মাকৃালাতুল কাউছারী, অধ্যায়- হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, 


ৃষ্টা--৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা:-আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্‌) 
১০. আল্লামা আলুসী (রহ.)এর ফতওয়া : 
আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন: 


নিম নার 


4১৪39 ০৬৮০ EDD এআ] ৩৪৪ ০৯ ০ ০৯৯৯৪ ৩৭ OAS ৪ ২৪৪৯] তর 
জিনের তি 
সন্দেহাতীতভাবে এ ব্যক্তি কাফের; যে (শরীয়ত বিরোধী) কোন বিধানকে 
ভাল মনে করে এবং তাকে শরীয়াতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আর বলে 
এটাই বাস্তবসম্মত ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর । যদি তাকে কোন বিষয়ে বলা 
হয় , এখানে তো শরীয়ার বিধান এমনটি ছিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে 
পড়ে । যেমনটি আমরা কতক ব্যক্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি; আল্লাহ যাদেরকে 
লাঞ্ছিত করেছেন, তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ 
করেছেন । সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন বিধানকে পছন্দ করে এবং 
শরয়ী বিধানকে অসম্পূর্ণ ভেবে উক্ত বিধানকে শরীয়ার উপর প্রাধান্য দেয়, 
তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত। 
[তাফসীরু রূহুল মা'আনী, খণ্ড:২৮, পৃষ্টা:২০] 
১১. ইমাম রাজি (রহ.) এর ফতওয়া : 
ইমাম রাজি (রহ.) বলেন: 
al ০১০ ০৬১০৭ 3003 ogc ৩1০০৭ ০০ UES এ ১৯৯৪) গো 4419 
০১১১ SN oda ৪ 99০ ০ 49১০ 01 ৬০ U৯ ৯৯, (৬৩ :2) 
8 ০১০৪ ৯১০] ale Jl ১০৪ এ এ ০ ০৭ SD ০৭ 01 ৪৮৪ 
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৮৯৪ ৫5 BSN ila 93593 ০৫৯] ০০ এ] ২৪৯০০] ৯৯১ ০২৯ 
০831১ 
'আল্লাহ তাআলার বাণী: অতএব, যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা 
যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় 
করে (সুরা নূর: ৬৩)। এটিই প্রমাণ করে তার বিরোধিতা একটি মহা 
অপরাধ। এই আয়াতগুলো এটিও প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার 
রাসূলের কোন একটি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে 
যায়। চাই সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক বা ওঁদ্ধতা দেখিয়ে। এটি যাকাত 
প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করত তাদেরকে হত্যা 
ও তাদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতকে 
সত্য বলে সাব্যস্ত করে । [তাফসীরে রাজী, খণ্ড:৫, পৃষ্টা:২৫৯] 


১২. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) এর ফতওয়া : 
আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রেহ.) বলেন: 


US ০19 ০ €2৩ AS 583 - dos - dl ০৯ ৪৯৪ ০০ eal 559 ০৭9 
০৪২ ০০০ 00 ৮] শশী ৪9 ও 42981) ০3 ০9১] ds ০৩৯ lie 4s 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে ও তা প্রত্যাখ্যান 
করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে এ বিধানকে স্বীকার 
করে। ইসহাক বিন রাহবিয়া বলেন: সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ 
করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন একটি বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করে 
সে নিশ্চিত ভাবে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে সেটাকে আল্লাহর অবতীর্ণ 
বিধান বলে স্বীকার করে ।' [তামহীদ:৪/২২৬] 


একটু লক্ষ্য করুন তিনি বলেছেন, আল্লাহর বিধান বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও 
যদি প্রত্যাখ্যান করে তথাপি সকল ইমামের ইজমা অনুযায়ী কাফের হয়ে যায়। 


১৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এর ফতওয়া: 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রেহ.) বলেন :- 

GEL ১৫ 958 ala) 42 || ২৪ ৩৬ Elly AY Lil ০০ 0 29৭5 

" cla) 

‘প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি এ আদেশ ও নিষেধ সমূহকে রহিত করে যা দিয়ে 

আল্লাহ তাআলা তার রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, সে মুসলিমদের এঁক্যমতে 

কাফের হয়ে যায় ৷’ [মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ৮/১০৬] 

তিনি আরো বলেন: 

dx 9435 aml Dll ০১৯ 31১4০ all 20১৯] IE ৩ ০১ ও 
৩৪০] GEG 1S a 1S US: 48৮ call 6১ 

“মানুষ যদি এমন বিষয়কে হালাল করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । অথবা এমন 

বিষয়কে হারাম করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল অথবা এক্যমতের ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত কোন শরয়ী বিধান কে পরিবর্তন করে, তাহলে সে ফুকাহাদের 

এক্যমতের ভিত্তিতে কাফের বা মুরতাদ হয়ে যায়। [মাজমুয়ুল ফাতওয়া, 

খপ্ড:৩, পৃষ্টা:২৬৭] 

তিনি আরো বলেন: 

৭৩৯1 BSA SE ০৩৯90541৯49 2১53 A ALS ০৭৭৭৮ এল এ ০ এ 
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99 (95১85 Le ৯৩৪ LIS 435১ ৩51১ এ BED ৬5 2058 La lal 
এ GM 41৯55 এ € ১৪ ০৭ এড LED SNES ৩১93 ০৯৯১ ০১৯ 
৪ ১91 ০15 ১৯০৪ 04০ 08 এ ২৯] Si 04 2৯০ 2৫৯ Hl 4০ 

$4)| 
যখন কোন আলেম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত এলেম ছেড়ে দেয় এবং 
শাসকদের বিধানের অনুসরণ করে, যে বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের বিপরীত সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত 
হয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন 
“আলিফ-লাম-মীম-সদ। এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা 
হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। 
যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ 
স্বরূপ। তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, 
তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো 
না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক ।” (সূরা আ'রাফ: ১-৩) 


যদি তাকে প্রহার করা হয়, বন্দী করা হয়, বিভিন্ন ধরণের শাস্তি প্রদান করা 
হয়, ফলে সে আল্লাহ ও তীর রাসূলের শরয়ী এলেমকে ছেড়ে দেয়, যার 
আনুগত্য ছিল ওয়াজীব এবং অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করে তথাপি সে 
আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে। বরং তার উপর আবশ্যক হল যদি আল্লাহর 
জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হয় তবুও ধৈর্যধারণ করা । [আল-মুন্তাখাব মিন 
কৃতুবী শাইখিল ইসলাম, খণ্ড:১, পৃষ্টা:১৩৪] 

১৪. আল্লামা মাহমুদ শাকের রেহ.)এর ফতওয়া : 
আল্লামা আহমদ শাকের (রহ.) এর ভাই আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহ.) 
বলেন: 
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'এ ধরণের কাজ (নতুনভাবে সংবিধান রচনা) হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে 
উপেক্ষা, তার দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্য প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তাআলার 


বিধানের উপর কুফ্ফারদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান। এ সকল কর্ম কুফর। 
কোনো মুসলমান চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক এর প্রবক্তা এবং এর দিকে 
আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। 


আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার বাছ-বিচার 
ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান সমূহকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহর 
কিতাব কুরআন ও তার নবীর সুন্নাহয় বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধানকে 
অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পূর্ণরূপে আল্লাহর শরীয়াকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে এবং 
বিষয়টি এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের 
উপর মানব রচিত বিধানকে যুক্তি দেখিয়ে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যুক্তি 
প্রদানকারীরা এ দাবি করছে যে, ইসলামী শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে ভিন্ন এক 
সময়ে এবং এমন কিছু কারণে অবতীর্ণ হয়েছে যা ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং সে 
সব কারণ আজ বর্তমান না থাকার কারণে বিধানগুলো বাতিল হয়ে যাবে। 
[উমদাতুত তাফসীর, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:১৫৭] 


ইতিহাস কী বলে? 


মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত জঘণ্য আপরাধ খুঁজে 
পাওয়া যায় না। কেননা তখন আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন করে কোন 
শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকা ছিল কল্পনার বাইরে । তখন সর্বোচ্চ যা ঘটতো 
তাহল, ঘুষ, আত্মীয়তার সম্পর্ক আথবা এ ধরনের পার্থিব কোনো স্বার্থের 
পিছনে পড়ে বিচারকরা এক জনের হকৃ আন্যজনকে দিয়ে দিত। 


এক 


সর্বপ্রথম মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু হয় ৬০০ হিজরীর 
পর। তাতাররা মুসলিম কিছু দেশ দখল করে অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করে মুসলমান হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ার 
অনুসরণ করে না। বরং কোরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ 
করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে, কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে। 
সবগুলোর সমন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা 
ইয়াসিক। এর ফলে তৎকালীন সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা ইবনে 
কাছীর [রহ:] সহ অন্যান্য আলেমগণ তাদেরকে মুরতাদ হবার ফতওয়া প্রদান 
করেন। 


দুই 


এর পর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরষ্ক যখন মানব 
রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল তখন দাউলাতে উসমানিয়ার 
সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহ:) উক্ত কর্মকে কুফর ও রিদ্দাহ 
বলে ফতওয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে 
আসেন। 


তিন 


দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানে পরিণত হয়, তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
আল্লামা আহমাদ শাকের (রহ:) ও তার ভাই মাহমুদ শাকের (রহ:) এই বিধান 
রচনা কারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন। 


চার 


১৯৫০ খিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান 
থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলাতে থাকে, তখন 
সিরিয়ান কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ:) কে তাদের 
ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে 
ফতওয়া প্রদান করেন। 


হে পাঠক! একটু ভেবে দেখুন: 

প্রথমত. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি 
মুহূর্ত মানুষ কিভাবে কাটাবে তার নির্দেশনা ইসলামে দেয়া আছে। দোলনা 
থেকে কবর পর্যন্ত মানব জাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধান তাতে 
বিদ্যমান আছে এবং সবক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তাই উত্তম ও 
উৎকৃষ্ট । আর এটাকে মেনে নেয়ার নামই ঈমান। 


যারা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে, আল্লাহর 
বিধানকে পিছনে ফেলে নিজেরাই বিধান রচনা করে । মানুষকে তা মানতে 
বাধ্য করে, কেউ যদি তা অমান্য করে এবং আল্লাহর বিধান পালন করে তাকে 
শাস্তি প্রদান করে। নিশ্চিত সে নিজ রচিত সংবিধানকেই উত্তম মনে করে, 
আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে সময় অনুপযোগী মনে করে । তাই সে মুরতাদ হয়ে 
যাবে। 


দ্বিতীয়ত. একটু লক্ষ্য করুন:- ইসলাম ধর্মের মূল হল তাওহীদ । কিন্তু আল্লাহর 
বিধানকে পরিবর্তন করার কারণে আজ সমাজে তাওহীদের অবস্থা কী? হাজার 


হাজার মুসলিম মাজার পূজা, কবর পূজা ও করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। 
লাখ মানুষের মাঝে কুফর ও শিরক ছড়াচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিশৌধ, 
ভাক্ষর্ষের নামে মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা হচ্ছে। এধরনের নানা শিরকে 
সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে । যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরন্তন জাহান্নামকে 
নিজেদের ঠিকানা করে নিচ্ছে। একটু চিন্তা করুন, এর মূল কারণ কী? এই 
শাসকরা যদি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন না করতো, আল্লাহর বিধান দ্বারা 
যদি দেশ পরিচালনা করত, তাহলে এই শির্কগুলো কি সমাজে বিদ্যমান 
থাকত? লাখ-লাখ মানুষ কি চিরন্তন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হত? 


যাদের কারণে লাখ-লাখ মানুষ কাফের হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তারা কী 
করে মুসলিম হতে পারে? অসম্ভব! কখনই তারা মুসলিম নয় । 

তৃতীয়ত: ইসলামের দ্বিতীয় রোকন হল নামায । আজ শতকরা কত জন 
মুসলিম পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে? যদি ইসলামী বিধান থাকত তারা কি 
নামায ত্যাগ করত । সুদ একটি জঘণ্য হারাম কাজ যাকে আল্লাহ তাআলা, 
তার ও তার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে 
উল্লেখ করেছেন। মানব রচিত সংবিধান সেটিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মুল 
উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যার ফলে কজন মানুষ এর কালো থাবা 
থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারছে? এই সংবিধান ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদান 
করেছে। আর যদি ব্যভিচার উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হয় তাহলে এ 
সংবিধানের মতে তা জেনাই নয়। জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে এ 
সংবিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে। মোটকথা সকল পাপের দ্বার উন্মচিত 
করেছে, অনেক নেকের দ্বার বন্ধ করেছে। 


চতুর্থত: মানবরচিত সংবিধানের দুটি মূলনীতি হল - ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাক 
স্বাধীনতা । 


ধর্ম নিরপেক্ষতা :- ধর্ম নিরপেক্ষতার আবরণে সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানো 
হচ্ছে। মুসলিম যুবকরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ সিলেবাসের মাধ্যমে 
ছোট ছোট শিশুদের হৃদয়ে ধর্ম বিরোধী বিজ বপণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রে খিষ্টান 
মিশনারী গুলোকে অপতৎপরতা চালানোর অনুমতি ও নিরাপাত্তা দেয়া হচ্ছে, 
ফলশ্রর্তিতে তারা হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিমকে খিষ্টান বানাচ্ছে। 

বাক স্বাধীনতা :- বাক স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে পত্র-পত্রিকায় 
ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ব্লগ ও ফেসবুকে আল্লাহ 
তাআলা ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া 


হচ্ছে। আর এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে এই শাসকবর্ণ ও তাদের রচিত 
সংবিধানের সহায়তায় । 


উপরের আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, 
কাফের-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রব্বানী বিধান অমান্য করা, 
কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক তাগ্ততদের শরনাপনন হওয়াসহ নানাবিধ অপরাধের কারণে বর্তমান 
মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ কাফের ও মুরতাদ, যদিও তারা নামায পড়ে, 
রোযা রাখে, ইসলামের বিভিন্ন খেদমত করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে 
পরিচয় দিক না কেন। 


মুসলিমদের শাসক যদি কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের 
করণীয় কী? নিম্নে আমরা এব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ । 


মুরতাদ শাসক ও উম্মাহর দায়িত্ব 
বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর শাসন ক্ষমতা এমন সব শাসক গোষ্ঠির 
হাতে যারা নানাবিধ কারণে ধর্মত্যাগী মুরতাদে পরিণত হয়েছে। কাফেরদের 
সাথে হাত মিলিয়ে যা খুশি তাই করছে। দেশ থেকে ইসলামের নামনিশানা 
সকলে নিজের ফিকিরে ব্যন্ত। যেন রাষ্ট্র ও হুকুমাত নিয়ে চিন্তা ফিকির করার 
দায়িত্ব তাদের নয়। আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য সে আদিষ্ট নয়। 
ভাবখান এমন, তারা ক্ষমতায় থেকে যা খুশি করুক, তাতে আমার কী? আমি 
তো ভালই আছি, সুখেই আছি। আমি তো হুকুমাতের জুলমগুলো মেনে নিতে 
অভ্যস্ত হয়েই গেছি। এভাবে যত দিন পারি বেঁচে থাকি। 
আচ্ছা এই শাসকগোষ্ঠিকে কি এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা 
অপসারণ করতে বলেছেন? যদি অপসারণ করতে বলে থাকেন তাহলে কী 
ভাবে করতে হবে? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে? দাওয়াত ও তাবলীগ এর মেহনতের 
মাধ্যমে? নাকি কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এর মাধ্যমে? 
দালিলিক আলোচনার পূর্বে নিকট অতীতের কিছু বাস্তব চিত্র আমাদের সম্মুখে 
থাকলে দলীল বুঝতে সহজ হবে । 


বাস্তব প্রেক্ষাপটে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ইসলামের 
ইতিহাসে জিহাদের প্রস্তুতি ও অভিযান ছাড়া কোন ভূখণ্ডে ইসলামী আইন 
প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিতাল ছাড়া অন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। 
কিতাল ছাড়া কোন ভূখণ্ডেই শুধুমাত্র গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-জাগরণের মাধ্যমে 
ইসলামী খিলাফাত কায়েম হয়নি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল-জেরিয়ায় ইসলামী 
দল ৮০% জন-সর্মথন নিয়ে ক্ষমতায় যেয়েও সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। 
মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন তো (মুসলিম ব্রাদারহুড) এর জ্বলন্ত নমুনা। 
তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের পর এক বছর ক্ষমতায় টিকে 
থাকল। তারা কি এই এক বছরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম 
হয়েছে? খেলাফততো দুরের কথা মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তির মত মানবীয় দৃষ্টিতে 
জঘন্য অপরাধগুলোও বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি । তারপর কি হল তা তো আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 

অন্য দিকে তালেবানের ইতিহাস তো সকলেরই জানা । বর্তমানে সোমালিয়া, 
বিভিন্ন দেশের ৫০ লক্ষ্য বর্গমাইলের অধিক এলাকা মুজাহিদদের কিতালের 
মাধ্যমে বিজিত হয়েছে এবং তাদেরই অধীনস্থ রয়েছে। সেগুলোর দিকে 
তাকান, সেখানে কেউ কি ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করার সাহস পাবে? 
প্রকাশ্য কোন অপরাধ সেখানে কি সংঘটিত হচ্ছেঃ? এতো গেল বাস্তব 
পরিস্থিতি । কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর দায়িত্ব কী? শাসক 
কাফের-মুরতাদে পরিণত হলে তাদেরকে কি অপসারণ করতে হবে? হলে এ 
ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতি কী? এর উত্তর নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়। 


মুলকথা: 

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাফের কখনই মুসলিমদের শাসক হতে পারে না। 
মুসলিম দেশের কোন শাসক যদি শাসনভার গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, 
তাহলে সে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া 
এবং তার একজন ন্যায় পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করা 
জনসাধারণের উপর ফরয। আর যদি শাসক জালিম হয়, তাহলে ইমামে 
আজম আবু হানীফা (রাযি.) সহ অন্যান্য একাধিক নেককার সালাফদের মত 
অনুসারে তার বিরুদ্ধেও কিতাল করে তাকেও অপসারণ করা ফরয। তবে 
জমহুরের মতানুসারে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত জালেমের বিরুদ্ধে 


কিতাল করা ফরয নয়। 


দলীল নং-১ 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 
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তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে 
মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি 
বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না”। (সুরা বাকারা: ১২৪) 
আল্লামা জাস্সাস (রহ:) এই আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন: 
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“এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য । সে 
খলিফাহও হতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্ব গ্রহণ 
করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে 
না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন ,“সষ্টার অবাধ্যতায় 
সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।” আয়াতটি এই প্রমাণও বহন করে, ফাসেক 
বিচারক হতে পারবে না। যদি সে বিচারকের পদ দখল করে, তাহলে তার 
বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না। 


তিনি আরো বলেন : ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর মত হল ‘আমর বিল 
মারুফ নাহি আনিল মুনকার’ মুখ দ্বারা ফরয । যদি তা মান্য না করে তাহলে 


তরবারি দ্বারা। যেমনটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত 
আছে। ইব্রাহিম আস সায়েক যিনি খুরাসানের একজন ফকীহ, হাদিসের রাবি, 
এবং বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবু হানীফা (রহ.) কে আমর বিল মারুফ 
নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটা ফরয। 
অতঃপর তিনি তাকে ইকরামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা 
করেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: সর্বশ্রেশহীদ হল হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং এঁ ব্যক্তি 
যে কোন জালিমের সামনে দাড়িয়ে যায় ও তাকে আমর বিল মারুফ নাহী 
আনিল মুনকার সম্পর্কে আদেশ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়।' 
(আহকামুল কুরআন, জাস্সাস, সূরা বাকারা:১২৪) 

নির্দেশনাঃ 

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেছেন :“জালিম ব্যক্তি 
শাসক হতে পারবে না।” যদিও এ ব্যাপারে ফুকাহাগণের মাঝে দ্বিমত আছে। 
তবে যে বিষয়টি বুঝে আসে জালিমের ব্যাপারে যদি এতো কঠোরতা হয় 
তাহলে কাফের-মুরতাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা হতে পারে? 


দলীল নং-২ 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 
ls 58 ও ৩৪৩ ও সপ) এঠ ৩৩ 3; 

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি 
যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’ । (সুরা বাকারা: ৩০) 
ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : 
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(5২৮০১ ১৯০৫) AN) ৩৭ AS ১৯০ এ! ০১ ০৬৮ এ GCC: 
‘এ ব্যাপারে এই আয়াতটিই মুল ভিত্তি যে, এমন একজন ইমাম ও খলীফা 
নিযুক্ত করতে হবে যার আদেশ শুনা হবে ও যার আনুগত্য করা হবে। যাতে 


তার দ্বারা মুসলিমদের মাঝে এক্য তৈরি হয়। খেলাফতের বিধি বিধান 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে উম্মাহ ও আইম্মাহদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। 
হ্যা তবে আসম আল মুতাষেলী ও তার মতানুসারীদের থেকে ভিন্নমত বর্ণিত 
আছে... আমাদের দলিল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী : 

১. নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি। (সুরা বাকারা:৩০) 

২. হে! দাউদ, নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। (সূরা সদ: 
২৬) 

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনের 
প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন । (সুরা নূর: ৫৫) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে খলীফা 
নির্বাচন করবেন। এ ধরণের আরো অন্যান্য আয়াত সমূহ৷’ (তাফসীরে 


কুরতুবী) 


দলীল নং-৩ 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 

358 by ও OF 1৯3 ৩১ এ এও SA 3585 Hs ৩৪ এ CS 
'আর তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ 
হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা 
বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।' 
(সুরাংআনফাল ,আয়াত:৩৯) 

এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, যখন কিছু দ্বীন হবে আল্লাহ তাআলার জন্য আর 
কিছু হবে গাইরুল্লাহর জন্য তখন কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন 
আল্লাহ তাআলার জন্য কায়েম হয়ে যায়। 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন_ 
84891 48৮30০৬254১ | | Sane NG 
“যখন দ্বীনের কিছু অংশ হবে আল্লাহ তা'আলার জন্য আর কিছু হবে 


গাইরুল্লাহর জন্য, তখন কিতাল ফরজ হবে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে যায়।” 


আল্লামা আবু বাকর জাস্সাস রহি: ‘ফিতনা’ এর তাফসীরে বলেন: 
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ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাযি.) বলেছেন: “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” 
আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহি:) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের 
ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ 
কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও আনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা 
কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং 
বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে, বিদ্রোহীগোষ্ঠির বিরুদ্ধে 
কিতাল করা ওয়াজিব । (আহকামুল কুরআন, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:৬৫) 


দলীল নং-৪ 
উবাদা বিন সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 
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(a 
‘আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তার 
নিকট বাইআত হলাম । অতঃপর তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হল আমরা 
আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দু্খে এবং আমাদের উপর যদি অন্য 
কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনব ও আনুগত্য করবো এবং আমরা 
শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, তবে হ্যা, যদি তোমরা 
কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের 
কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে ৷’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 


যদি শাসকদের থেকে আমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাই, তাহলে তারা 
আমাদের জন্য আর বৈধ শাসক থাকবে না। বরং কিতালের মাধ্যমে তাদেরকে 
অপসারণ করে মুসলিম শাসক নিয়োগ দিতে হবে । যদিও তারা অন্য সকল 
ধর্মীয় বিধান পালন করে ও দ্বীন ত্যাগের ইচ্ছা না করে। কেননা হাদীসের 
এখানে আমাদের দেখাই যথেষ্ট তাদের স্বীকারোক্তির প্রয়জন নেই । 


আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এ হাদীসের আলোকে বলেন: 
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‘এ হাদীসটিও প্রমাণ করে, আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয 
যদিও তারা কেবলা থেকে না ফিরে যায়। আর কুফরকে গ্রহণ ও ধর্ম ত্যাগের 
ইচ্ছা ব্যতিতও কুফরের বিধান প্রোযজ্য হতে পারে । (একফারুল মুলহিদীন 
পৃ.২২) 


দলীল নং-৫ 
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৫১১৪৫ ০০৩৬ 383 পভ 0১ ৮৫৮ ০০১ ৫58) 2 
৬3:09 Fadl এ ST dl 059 5 এিঠিএ39 8550) এ 
(xh ০১ 1855:5 5) এপি শেক) ৯০০ তক চা 
“আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা 
ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য 
দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে । আর তোমাদের মধ্যে 
নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও 
তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা*নত করবে এবং তারাও 


তোমাদেরকে লা'নত করবে । বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 
তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে ।” 
(মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০) 


দলীল নং-৬ 

«<5 Fd কর্ড ISS Sl 5 উল এ 
“উম্মুল হুসাইন আল-আহমাসিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা শোনো এবং আনুগত্য 
করো যদিও একজন হাবশী গোলামকে তোমাদের আমির বানিয়ে দেয়া হয়, 


যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ।” (মুসনাদে 
আহমাদ, হাদীস নং-২৭৩০৭) 


দলীল নং-৭ 
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আমি রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জ্বে বলতে শুনেছি, 

যদি কোনো হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে 


তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ শুনবে ও 
মানবে ।” (সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৪১৯২) 


উপরোক্ত হাদীসসমূহের একটিতে বলা হয়েছে, শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষণ 
লড়াই করা যাবে না, যতক্ষণ তার মাঝে কোন “কুফরে বাওয়াহ" বা সুস্পষ্ট 
কুফর দেখা না যায়। আরেকটিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ 


কায়েম রাখে । অপর দু'টিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে 
কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে; কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। 
পক্ষান্তরেএবিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা রয়েছে যে, শাসক থেকে যদি 
'কুফরে বাওয়াহ' বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় বা কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা 
না করে, অথবা নামাযসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা না করে, 
তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না- তাই তাকে 
অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া ফরজ হয়, যে কুরআন- 
সুন্নাহ ছারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে । সামনে এ বিষয়ে এক-এক করে উলামায়ে 
কেরামের বক্তব্যগুলো পাঠ করুন। 


১. ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ.মৃত্যু ৪৪৯ হি.) 
ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন- 
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“আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন- উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, 
ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে 


আহবান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার 


আনুগত্যের অপরিহার্ষতা শেষ হয়ে যায়।” (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল 
আহকাম, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ) 


২. কাষী ইয়ায রহ.(মৃত্যু ৫৪৪ হি.) 
উপরোক্ত হাদীস সমুহের আলোকে কাযী ইয়ায রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) 
বলেন- 
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“উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো 
কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং খলীফার মাঝে যদি 
কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যায়। তিনি 
আরো বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায কায়েম করা অথবা নামাযের 
দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও সে অপসারিত হয়ে যাবে) ।{ শরহে 
মুসলিম, ইমাম নববী, অধ্যায়-উজুবু ত্বআতিল উমারা , খণ্ু:১২, পৃষ্ঠা:২২৯) 


৩. আল্লামা আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. মৃত্যু ৬৫৬ হি.) 

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন_ 
এ ৬১৬ ৬1৮ ০4৮5 এ andl ৩0৮ 4০৬ I ১৬ পক Hf ৩৮ 
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“শাসক যদি গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে 
তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, 
তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা । 
এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের 
মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, 
তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ 
না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।” 
(আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৩৯, দারু ইবনে কাসির) 
8. ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) 

উক্ত হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেন- 


৩৮ dh 13% শে ৬ জান 2 তে] 220m sod এত 09) ১ এ 
Me 009 বত ৬ ll ১৩১৯ ৩০ শি ৯১) BY aol 
(৬295 
“শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, 
যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে বিনষ্ট করে ।” (শরহে 


মুসলিম, ইমাম নববী: ১২/২৪৪) 
৫. ইমাম তিবি রহ. (মৃত্যু ৭৪৩ হি.) 


ইমাম তিবি রহ. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন_ 
5) 91559 ০471 তা ade Lb 49 AS এ 3 LLY তা ৬০৪৯৪ " 
ol Blix of ASSN) Nell UG 21 ৪৯০৪ চা$শথ। ও! 
(৫৮ HL 00] ৪৮০০৮ 0 US 2560: 0 
“আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো 
কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং কোনো খলীফার 
মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে 
যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে 
আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও । এমনিভাবে বিদআতের হুকুমও একই |” 
(আল কাশেফ, পৃষ্ঠা: ২৫৬০) 
তিনি আরো বলেন_ 
৩৯৪6৮ ০9১. ০৮৮৮২ Stl এ (Lal SS ৯৩ ৩)) 3" 
JD) :4% এ lal cp BLUE ৬৯০৩ ও Gm be ৬ ASI dell) ০ এ ES 
OSU SL Ul Abas 5 US 2562: 22S (ly 0515 ৩1 
“উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক 


গুরুতর । এবং শাসক এ বিষয়টি পরিহার করলেই তার আনুগত্য থেকে হাত 
গুটিয়ে ফেলা আবশ্যক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ পাওয়ার 


মতো । যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের “তবে যদি তোমরা কুফরি দেখ' শীর্ষক 
হাদীসে গত হয়েছে ।” 


৬. ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (মৃত্যু ৮০৪ হি.) 
আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. বলেন_ 
ot 2910) তা 95 ১ LS Ge ELH ৩০ ও EE ৬৯১৬৬ আজ ও 
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“যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা শোনা ও 
আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে 
কেরাম এ ব্যপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের 
আনুগত্য ততদিন আবশ্যক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ 
কায়েম রাখে ।” (আততাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল ফিতান, খণ্ড: ৩২ 
পৃষ্ঠা: ২৮২, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার) 


তিনি আরো বলেন_ 
১৮ Le pele নিজ ১ os le 69510 281 ২১৩০ ls fel 
LB) পচ 9 পু এ AS LED হিসি ১৯ এ ED ৫৯৪ 
lal 
থেকে জুলুম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ 
করা জায়েয মনে করে। তবে জমহুরের মত হলো তা না করা, তবে হা, তারা 
তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।” (আত-তাউযিহ, ইবনুল 


মুলাক্কিন, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড: ১৮ পৃষ্ঠা: ৬৬, ওয়াযারাতুল আওকাফ, 
কাতার) 


৭. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) 


মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় 
বলেন- 
Jy AME 095 ১১০৫১ ১৬ ৬৯৫৩ SGT dl J ৬ UB) এড" 
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“সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময় আমরা কি 

তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, 

এবং তাদের সাথে লড়াই করব না? তিনি বললেন_ না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা 

তোমাদের মাঝে ছালাত কায়েম রাখে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি 

ডি তা নি ” (মেরকাত খপ: ১১, 
: ৩০৩) 

৮. আল্লামা ইবনে আল্লান দিমাশকী রহ.(মৃত্যু ১০৫৭ হি.) 


উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- 
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“এ হাদীস থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক 

গুরুতর । এথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কুফরে 

বাওয়াহের মতই । কেননা উবাদা রাযি. এর হাদীসে এসেছে “ততক্ষণ কিতাল 


করবে না, যতক্ষণ না কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে'।” (দলিলুল ফালিহীন, 
খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৯, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ) 


চার মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া 


১.ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ফতওয়া: 


ইমামে আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত হল, কোন শাসক যদি জালেম হয় 
তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল/যুদ্ধ করে তাকে অপসারণ করত: একজন আদেল 
মুসলিমকে খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যদিও বা শাসকের থেকে সুস্পষ্ট 
কোন কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ছাড়া সালাফে 
সালেহীনের আরো অনেকে একই মত ব্যক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাই ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা নাতি জান্নাতী যুবকদের সরদার 
হুসাইন (রোযি.) এর ঘটনা তো সকলেরই জানা । তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়জিদকে কাফের মনে 
করতেন না। তথাপি পুরো উম্মাহ হুসাইন (রাযি.) জিহাদকে জিহাদ বলে 
হুসাইন (রাযি.)-এর উপরোক্ত আমলই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ । 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 

"alll ১৫০ 00৪১9" 
'জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না”। (সুরা বাকারা: ১২৪) 
ইমাম জাসসাস (রাযি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন: 
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‘অত্যাচারী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে তার [ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)] মাযহাব প্রসিদ্ধ । এই কারণেই ইমাম আওঝায়ী (রহ.) বলেন, 
আমরা আবু হানীফাকে সব বিষয়ে মেনে নিয়েছি যতক্ষণ না সে তরবারী 
(মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া) নিয়ে আসে । আমরা 
তার থেকে এটা (মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ এর ফতওয়া) মেনে 
নিতে পারিনি । জায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে তার ঘটনা প্রসিদ্ধ । তিনি 
তাকে অর্থ প্রদান করেছেন । গোপনে মানুষকে ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, 
তাকে সাহায্য করা ও তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে 


আব্দুল্লাহ বিন হাসানের দুই ছেলে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম এর সাথে তার সম্পর্কের 
বিষয়টিও অজানা নয় ৷’ 

ইমাম জাস্সাস (রহ.) যে যায়েদ বিন আলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি 
হলেন হুসাইন (রাযি.) এর নাতী এবং একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। এই তাবেয়ী 
জিহাদে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্বীয় মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। 
লোকজনকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যে, যায়েদ বিন আলী 
(রহ.) কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব । 


মানাকেবের মাঝে ইমাম ইবনে হাজর মাক্বী (রহ.) সহীহ সনদে উল্লেখ 
করেন, 
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যায়েদ বিন আলী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কে ডেকে পাঠালেন । 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তার দূতকে বললেন, যদি আমি জানতাম লোকেরা 
তাকে অসম্মান করবে না, তার পাশে অবিচল ভাবে দীড়াবে, তাহলে অবশ্যই 
আমি তার অনুসারী হতাম। তার সাথে মিলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করতাম । কেননা তিনি একজন হকৃ ইমাম । কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা 
তার পিতার ন্যায় তাকেও অসম্মান করবে । আমি তাকে আমার সম্পদ দ্বারা 
সাহায্য করছি, যাতে তিনি তার বিরোধীদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করেন। 
অতঃপর তার দূতকে বললেন, তার নিকট গিয়ে আমার ওজর পেশ কর । আর 
তিনি তার নিকট দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন। 


অতঃপর ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) বলেন : 
43০ ৯ ৭৯ BLN কই 435558০০০১০ Niel 28139 ৯৯৬ ০৯০ sis 
অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, এসময় তিনি একটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। 


তাই অসুস্থতার ওজর পেশ করেছেন। ফলে তার থেকে পিছনেই থেকে যেতে 
হয়। 


অপর বর্ণনায় এসেছে : 
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ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে যায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে মিলে 
জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল৷ প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তার এই 
জিহাদ তো বদরের দিন রাসূল্লাহ সন্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ 
91555) 
উপরে ইমাম জাসসাস (রহ.) যে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম (রহ.) এর কথা উল্লেখ 
করেছেন তারা, হযরত হাসান রাযি. এর ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. এর পুত্র। তারা 
দুই ভাই তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আর ইমাম 
আবু হানীফা (রহ.) তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য ফতওয়া প্রদান 
করতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোন অকাট্য 
বিধানকে পরিবর্তন করেননি । বিচার বিভাগসহ দেশের সমস্ত বিভাগ কুরআন- 
সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ছিল । কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মানুষের উপর জুলম 
করেছিলেন । তার ক্ষেত্রে যদি ইমাম আজম আবু হানীফা রহ. এর অবস্থান এই 
হয়, তাহলে বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে তার ফতওয়া কী হতে পারে একটু 
ভেবে দেখুন? 
ইবনে হাজর মাকী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব মানাকেবে লিখেন: 
25075058188 8858554551 
422 ০১৯০৯ ৮ 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) জনসাধারণকে ইব্রাহীম (রহ.) এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ 
করতেন। তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন । ... তিনি তার সাথে মিলে 
যুদ্ধ করাকে ৫০টি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিতেন!” 


ইমাম কুরদী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ “মানাকেবে' বর্ণনা করেন: 
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“খলীফা মানসুরের একজন সেনাপতি ছিলেন হাসান বিন কাহতাবা । ইমাম আবু 

হানীফা (রহ.) তাকে ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে 


নিষেধ করে ছিলেন। বলা হয় খলীফা মানসূর একারণেই আবু হানীফা (রহ.) 
কে বিষ পান করান। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম 
করুন। আমীন ।' 

নর্দেশনা : 

এই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রেহ.)। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বদর 
যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছন। ৫০টি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজে 
মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের 
কোন অকাট্য বিধান কে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি । তারা 
বর্তমানের শাসকদের ন্যায় জঘন্য ছিলেন না। তাদের ব্যাপারেই যদি জান্নাতী 
যুবকদের সরদার হুসাইন (রাযি.) এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান 
ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে? 





২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“দাউদী (রঃ) বলেছেন : আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম 
হলে যদি ফিতনা ও জুলম ছাড়া তাকে অপসারণ করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে 
তা ওয়াজিব । তা না হলে ধৈর্যধারণ ওয়াজিব । অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও 
বিদআতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে 
এবং পরে বিদআত ও জুলম করে তবে তার অপসারণের ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা। যতক্ষণ না সে কুফরী করে। যদি 
(উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী , কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০) 


৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, কোন কাফের শাসনভার পেতে পারে 
না। যদি কোনো মুসলিম শাসক হওয়ার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, 
তাহলে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কায়েম ও 
নামাযের দিকে আহ্বান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদআত করে ।” (মিরকাতুল 
মাফাতীহ:১১/৩০৩) 


8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.) এর ফতওয়া: 
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তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যক হবে তার 
থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। .....শাসকের সমস্যা যখন ইসলামের 
মৌলিক বিষয় পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন চুপ থাকা হারাম হবে, এবং তাকে 


অপসারণ করা ফরজ হবে ।” (ফয়যুল বারী, কিতাবুল ফিতান: ৪/8৯৫, 
মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ, দেওবন্দ) 


কাশ্রিরী রহ. অন্যত্র বলেন_ 
৩ এ এপ 89৮৮ CE তি লিও পে ও FLY এ এ এ ৬১ 
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“মোটকথা, ইমাম যদি কুফরে বাওয়াহের আদেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে তাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ফরজ ।” (ফয়যুল 
বারী, কিতাবুল আহকাম: ৪/৪৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ) 


৫. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ফতওয়া: 


তিনি শাসকদেরকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেছেন, সপ্তম প্রকার সম্পর্কে 
বলেন- 
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অতঃপর তাদের হুকুম সম্পর্কে বলেন_ 
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“সপ্তম প্রকারের হুকুম হল গুনাহের উপর বাধ্য করার যা হুকুম তাই... 
কিছু সুরতে এই বাধ্য করাটা প্রকৃত অর্থে কিংবা হুকুমগত দিক থেকে কুফরের 
মধ্যে দাখেল হয়ে যায় ।... এসব ক্ষেত্রে তার হুকুম তৃতীয় প্রকারের হুকুমের 
মত হবে !” (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩৪) 


শাসকদের তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে বলেন_ 


12১44 ১৯ 451৯ ANE SE 9৯ ০9১০ ৮৫৯ এ এও ৯৪ 
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“তৃতীয় প্রকারের হুকুম, (কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে) শাসক অপসারিত 
হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে সামর্থ্য থাকার শর্তে 
তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব ।” (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩২) 


৬. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. (মৃত্যু ১৩৯৪ হি.) এর ফতওয়া: 
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“যদি ইমাম এবং তার জামাত থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়, তাহলে তার 
মুকাবেলা করা, তার একতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া শুধু জায়েযই নয় বরং 
সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ ৷” (ইমদাদুল আহকাম, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা: ৪৮৩) 

৭. কাষী ইয়ায শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ৫8৪ হি.) এর ফতওয়া : 


ASH 4৯০190524০5 এ ২৬৩ YiALY 01০৮ পথ a3 
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EE PTE বারি ভা রিলে ONE TOE 
খেলাফতের দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোন খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ 
পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায 
প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও সে 
অপসারিত হবে। তিনি আরও বলেন, জমহুরের মতে শাসক যদি বিদআত 
করে তবে তার হুকুম একই। কতিপয় বসরী আলেমের মত হল, বিদআতির 
সাশনক্ষমতা বহাল থাকবে, কেননা সে তাবিলকারী। কাজী ইয়া (রহ.) 
আরও বলেন: শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়ার 


কোন বিধান পরিবর্তন করে অথবা বিদআত করে, তবে তার থেকে 
শাসনক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্ষতা শেষ হয়ে 
যাবে । মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, এবং তাকে 
অপসারণ করে আর একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নির্ধারণ করা, যদি এটা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একাজটি কোনো একটি বিশেষ বাহিনী 
করতে সক্ষম হয়, তবে তাদের উপরই ওয়াজিব হবে এই কাফেরকে 
5 (তুহফাতুল মুহতাজ, শারহু মুসলিম লিন 
) 


৮. ইমাম নববী রহ. শাফেয়ী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) এর ফতওয়া: 
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শুধুমাত্র জুলম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। 
যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোন মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে ।' (শরহু 
মুসলিম লিন নাবাবী) 


আমাদের শাসকরা কত শত বিধানকে পরিবর্তন করেছে তার কোনো হিসাব 
আছে?! 


৯. ইবনে কাসীর শাফেয়ী রহ. .(মৃত্যু ৭৭৪ হি.) এর ফতওয়া : 
১৪৯ 4৪ ৪৮০ 3০১1 2১৯৭ এএ ৯৯০০ ০৯ ০৭ ০ এ ০৪৪ 
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‘আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর এমন দৃঢ় বিধানকে 
ছেড়ে দেয় যা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে 
বাঁচায়, কুরআন-সুনাহ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি 
ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়ার সাথে যার 
নেই কোন সম্পর্ক । ... যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। 
তার বিরুদ্ধে কিতাল (যুদ্ধ) করা ওয়াজিব । যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও 
রাসূলের সো) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে এবং কম হোক বেশী হোক কোন 


অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। 
[তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১] 


১০. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) এর ফতওয়া : 


ইবনে হাজার (রহ.) এ ব্যাপারে ইবনে বান্তাল, ইবনে তীন, দাউদী (রহ.) 
সহ অন্যান্যদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন : 
MS ৪ Ul Ala KS ০ EE ৯! ASL ০১৬৯ 4 4০০9 
১৯9 3৯০ 043 নি ক 0১5 043 All এ৪ AS 1০ 5৪ 0৪ 
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“মোট কথা : তাকে (কুরআন-সুনাহর আইনকে প্রত্যাখ্যানকারী শাসককে) 
তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে । সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর 
ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো । যে তাতে সক্ষম হবে তার জন্য 
রয়েছে প্রতিদান। যে অবহেলা করবে সে হবে গুনাহগার । আর যে অক্ষম হবে 
তার উপর ওয়াজিব হল এ এলাকা থেকে হিজরত করা ।” (ফাতহুল বারী, 
কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩) 


১১. ইমাম দাউদী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৪০২ হি.) এর ফতওয়া: 
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হলে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করা যদি সম্ভব হয় তাহলে তাকে 
অপসারণ করা ফরজ । অন্যথায় ধৈর্য ধরা ফরজ । অনেকে বলেছেন, শুরু 
থেকে ফাসিকের কাছে নেতৃত্ব প্রদান বৈধ নয়। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ 
থাকে এবং পরে জুলুম করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, বিদ্রোহ না করা; যতক্ষণ না সে কুফরী করে। 
কুফরী করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরজ হয়ে যাবে ।” (আল মুলিম 
শারহু সহীহি মুসলিম: ৩/৫৩) 

১২. ইমাম ইবনে বাত্তাল মালেকী রহ. মৃত্যু ৪৪৯ হি.) এর ফতওয়া : 


ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন : 
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“এই হাদীসই (উবাদা বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস) প্রমাণ বহন 
করে, শাসক যদি জুলম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমতার 
জোরে শাসনের মসনদ দখল করে নিয়েছে তার আনুগত্য করা ও তার সাথে 
মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব । তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই 
উত্তম। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায়। আর তাদের 
দলিল হল, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস। তবে তারা এ 


থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হল, যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট 
কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়, বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর 
ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা । 


তিনি আরো বলেন- 
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“আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন- উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমান 
গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে 
আহ্বান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার 
আনুগত্যের অপরিহার্ধতা শেষ হয়ে যায়।” (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল 
আহকাম: ৮/২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ) 

১৩. আল্লামা কুরতুবী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) এর ফতওয়া : 


6858 | জাজ SE IEEE 
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“এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী যার আদেশ শুনা হবে ও 
যাকে মান্য করা হবে- এ ব্যাপারে এই আয়াতই মূল ভিত্তি, যাতে তার দ্বারা 


মুসলিমদের এক্য বহাল থাকে । খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
ব্যাপারে উম্মাহ ও আইম্মাহদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই ... (তাফসীরে 


কুরতুবী) 
১৪. ইমাম মাধিরি মালেকী রহ. (মৃত্যু ৫৩৬ হি.) এর ফতওয়া: 
৬ ০১৮ ৮ ৩৬৩১ ০৬৬ x3 IS 48৮৯ ০৬ ০১ 0৬ ৩০৪ BL LY" 
৮১৬৭) ES ৯১ ৬১৮ Ab, 1০০19 ৫ ১ sf xl kl ৩৯০৯ ৬৮৮৬৬ 
তাহলে তাকে অপসারণ করা ফরজ । পক্ষান্তরে সেটা যদি শুধুই গুনাহ হয়, 
তাহলে আহলে সুন্নাতের মাযহাব হলো তাকে অপসারণ করা হবে না...” 
(উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, কিতাবুল ফিতান: ৩০/১১০) 
১৫. কাধী আবু ই'য়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) এর ফতওয়া: 
ALY ০৪ (০০ কু এআ HE ৩৬ ০৮০৮) ১ ও (তক ৬০ IY 
চিট ৮০9 Ll ৩ E EEN বে 905৬1) line 
“যদি শাসক থেকে এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়, যা তার দ্বীনকে প্রশ্নবিদ্ধ 
করে, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে; সে যদি ঈমানের পর কুফরী করে ,তাহলে 


ইমামতের দায়িত্ব থেকে সে অপসারিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের 
কোনো সুযোগ নেই । কারণ সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে, এবং তাকে হত্যা 


করা ফরজ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।” (আলমুতামাদ ফী-উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৪৩) 
১৬. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) এর ফতওয়া: 
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করতে’ অস্বীকৃতি জানায়, বা অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণ, মদ,জিনা, 
সম্মত না হয়, বা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিজেদের উপর আবশ্যক 
করে না নেয়, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্যকরা না মানে অথবা এ 
ধরনের দ্বীনেরএমন আবশ্যকীয় ফরজ বা হারাম বিষয়াবলী মেনে নেয়া থেকে 
বিরত থাকে, যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর 
গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, তবে 
এইসব আমল পালনে অসম্মত দলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও 
তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার জানামতে 
উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই ।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: 
২৮/৫০২) 


তিনি আরো বলেন- 
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“মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট 
মোতাওয়াতির বিধান থেকে বের হয়ে যায়, মুসলিম জাতির সকল ইমামের 
মতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ হয়ে যায়; যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত 
পাঠ করে । যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত স্বীকার করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত 
বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে । যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, তাহলে 
যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করা ওয়াজিব । একই হুকুম 
রমজানের রোজা ও হজ্জ্ব আদায় না করলেও প্রযোজ্য । একইভাবে যদি 

করা থেকে বিরত থাকে । একইভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত-আক্রু 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্‌ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও 
তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে ।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০) 


১৭. আল্লামা শাওকানী রহ.(মৃত্যু ১২৫০ হি.) এর ফতওয়া: 


আল্লামা শাওকানী রহ. এ বিষয়ে ইবনুত তীনসহ আরো অনেক উলামায়ে 
কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পর হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর বক্তব্য নিয়ে 
এ ১৮ lll ৩ ২৬ ৬১৯ এ HEA শেলী ও Ill 3 0৬1 
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“ফাতহুল বারীতে এসেছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ও 
তার সাথে মিলে জিহাদ আবশ্যক হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে 


তার আনুগত্য উত্তম হওয়ার ব্যপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। 
কেননা এতে রক্তপাত ও বিশৃঙখলা থেকে বাচা যায়। এ বিধান থেকে তারা 


একটি বিষয়কেই শুধু পৃথক করেছেন, আর তা হলো- শাসক থেকে সুস্পষ্ট 
কুফর প্রকাশ পাওয়া । তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়; বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর 
ফরজ হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ।” (নাইলুল আওতার , খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: 
১৯৮, মাকতাবায়ে মুসতাফা হালাবী) 

১৮ শায়খ হামদ বিন আতীক নাজদী রহ.(মৃত্যু ১৩০১ হি.) এর ফতওয়া: 
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“আল্লাহ তাআলা বলেন- “তারা কি তাহলে জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা 
করে?’ আমি বলি, আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অবস্থার মতোই হলো বর্তমান 
অধিকাংশ বেদুঈন ও তাদের সদৃশ অন্যান্যদের অবস্থা । অর্থাৎ যারা বিচার 
ফায়সালা করে তাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি অনুযায়ী এবং তাদের পূর্ব পুরুষ 
কর্তৃক বানানো, অভিশপ্ত নিয়ম নীতি দিয়ে । যার নাম তারা রেখেছে “আর- 
রিফাব্বাহ’। তারা সেটিকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ-র উপর প্রাধান্য দেয় । আর যে 
ব্যক্তিই এধরনের কাজ করবে নিশ্চয় সে কাফের ৷ তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ; 
যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সন্নান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বিধানের দিকে ফিরে আসে ৷” (মাজমুয়াতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ৩০৬) 


কিয়াস থেকে দলীল 
এক. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস 


আবু বকর সিদ্দীক (রাদি:) এর সীরাতের উপর দৃষ্টি দিন। এাকাত আদায়ে 
অস্বীকৃতি প্রদান কারীদের বিরুদ্ধে তার আচারণ কিরূপ ছিল। যারা ইসলামকে 
পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল । বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তা 
পালন করছিল। তারা আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ থেকে শুধু একটি বিধান 
আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। আর তারা এটি করেছিল একটি দলীল, 


একটি সংশয়ের উপর ভিত্তি করে। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে দলীল 
পেশ করছিল। তথাপি আবু বকর রাযি. তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছড়ে 
দেননি, বলেননি, আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে এক দিন তারা 
ইসলামী বিধানের দিকে ফিরে আসে । বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী 
কোষমুক্ত করে ছিলেন, তাদের গর্দানে আঘাত করে ছিলেন। তাদের উপর 
বন্দি করে ছিলেন। যতক্ষণন না তারা পূর্ণরূপে ইসলামকে মেনে নেয়। আল্লাহ 
তাআলার সকল বিধানের সামনে আত্মসমার্পণ করে । 
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‘আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসুল সম্পাললানু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবূ বাকর (রাযি.) খেলাফতের 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এ সময় আরবের আনেক ব্যক্তি কুফরী করলো । তখন 
উমর (রাযি.) বললেন, হে আবূ বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল 
করবেন? অথচ রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে 
আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি 
যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন 
ইলাহ নেই)। আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও 
তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যান্ত। আবু বাকর (রাযি.) 
বললেন:আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে 
নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল মালের হকৃ। 
আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা 
তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো, তাহলে এই 
(রাযি.) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে 
যে আল্লাহ তাআলা কিতালের ব্যাপারে আবু বকর (রাযি.) এর বক্ষকে 


উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এ সিদ্ধান্তই 
হকৃ।” বুখারী ও মুসলিম । 
ইমাম নববী রেহ:) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেন: 
se 991 cole 9 33০ ০১৪১৭ fie এ ৩৯২) ALANS 9 ০৫ 
(২১২ /১ : Al 

“এহাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদাবীদার কোনো দল যদি 
যাকাত, নামায অথবা অন্য কোন ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে চাই 
কম হোক কিনবা বেশি, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব।” শরহে 
নববী:১/২১২) 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

{Ee ৫5 ৩০১০০ 81 কি Uo ক BATS ALS Hi ক সএ ১৪৬৪) 
“আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা 
তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আপনি তাদের মাগফিরাতের 


দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তি দায়ক” (সুরা:তাওবা, 
আয়াত:১০৩) 
এই আয়াতের ব্যখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেন: 
USS ১ ALY lS SH ০৪২ ০1০০৯] ৪৬৯৭ ০৭ ৫) ৬৯১৩ ০০৯৪ ২৪০ lid; 
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“আয়াতের মধ্যে যেহেতু নবীজীকে সা. যাকাত গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে, 
তাই একারণে আরব কবীলাগুলোর মধ্য থেকে যাকাত প্রদানে অসম্মতি 
জ্ঞাপনকারী কিছু ব্যক্তির অভিমত ছিল “খলীফাকে যাকাত প্রদান করতে হবে 
না। বরং এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর জন্য খাস ছিল”। 
আর এর স্বপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেছিল: 
আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা 
তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। ৷ আর আপনি তাদের জন্য দোয়া 


(রাদি:) ও সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের এই ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত চিন্তা-ধারা খণ্ডন 
করেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন যতক্ষণ না তারা খলীফাকে যাকাত 
প্রদান করে যেমন তারা রাসুল সস্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সল্লামকে প্রদান 
করতো । এমনকি আবূ বকর (রাযি.) ঘোষণা প্রদান করেন: যদি তারা আমাকে 
লাগামটি পর্যন্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে (অপর রেওয়াতে এসেছে একটি 
ছাগল ছানা) যা তারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো 
সেটি প্রদানে বিরত থাকার কারণে অবশ্য অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করবো । (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্:৪, পৃষ্টা:২৭০) 


কিয়াস: সাহাবায়ে কেরাম ইজমার ভিত্তিতে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করে ছিলেন যারা ইসলামের সকল বিধান মেনে নিয়েছিল, সকল বিধান পালন 
করছিল শুধুমাত্র একটি বিধান তথা যাকাত আদায় করতে অদ্বিকৃতী জানিয়ে 
ছিল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। এমন 
পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করবে, ইসলামী বিধি-বিধান শুধু নিজেরাই আদায় 
করা থেকে বিরত থাকে এমনটি নয় বরং এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে সে গুলোকে অকার্যকর করে রাখে । মুসলিমদেরকে আল্লাহর বিধান 
আদায়ে বাধা প্রদান করে । তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা সামর্থবান মুসলিমদের 
উপর যে ওয়াজিব সে ব্যপারে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। 


দুই. ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস। 


মুসলিমদের কোন দল ইসলামের আকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর কোন 
একটি যদি প্রকাশ্যভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতালের 
ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। 


সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত: 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন 


4.0 


CE AEA 


টা তত মি ভারা 
[২৭৯ -২৭৮/১১৪:]] 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া 
আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি 
তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কর। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে নিজেদের মুলধন পেয়ে যাবে । 
তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার 
করবে না। (সুরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯) 
আল্লামা খাযেন (রহ:) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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“মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহান্নাম আর 
রাসুলের সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তরবারী । তারা এ যুদ্ধের অর্থের ব্যপারে 
ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, বলা হয়েছে এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াই উদ্দেশ্য 
নেয়া হয়নি, চরমভাবে ধমক দেয়া হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে। এটিও বলা 
হয় এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াইকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর সেটি এ ক্ষেত্রে, 
যদি কেউ সুদ খেতে থাকে আর খলীফা তার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে 
তাকে গ্রেফতার করবে অতঃপর সে তওবা করার আগ-পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ 
তাআলার বিধান জারি করবে অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করবে, আটকে রাখবে । আর 
যদি সুদ গ্রহণকারী শক্তি ধর হয়, সামরিক শক্তির অধিকারী হয়। তাহলে 
ইমাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যেমনটি করে থাকে বাগীদের 
বিরুদ্ধে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: যে ব্যক্তি সুদ খেতে অভ্যস্ত, তা 
থেকে বিরত থাকে না। মুসলিম খলীফার দায়িত্ব হল তাকে তওবা করার 
আদেশ দেওয়া যাতে সে বিরত থাকে অর্থাৎ তওবা করে । আর যদি বিরত না 
থাকে তাহলে দেহ থেকে তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে দেবে ।” (তাফসীরুল 
খাযেন:১/৩১৬) 


ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন: টা 
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“ইবনে খুওয়াইজ রেহ:) বলেন, কোন শহরের মানুষ যদি সুদকে হালাল মনে 
ক্ষেত্রে মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে । আর যদি তারা হালাল হিসাবে এমনটি 
না করে, তথাপি ইমামের জন্য বৈধ হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । তুমি কি 
লক্ষ্য কর না আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯) 


আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) বলেন: 


আল্লামা জাসসাস (রহ:) এর উপর আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন। তিনি 
পূৰ্ণ স্পষ্ট রূপে আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি বলেন: 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী: আর যদি তোমরা সুদী কারবার পরিত্যাগ না কর, 
তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সুরা: বাকারা, 
আয়াত:২৭৯) আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে সুদী কারবারীর অপরাধের 
গুরুতরতা সম্মর্পকে অবগত করছেন, আর একথাও বলছেন, এই অপরাধের 
কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে যদি সে ইমামের বিরুদ্ধে 
সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে । আর যদি তার কোনো সামরিক শক্তি না 
থাকে, তাহলে তার অপরাধ অনুযায়ী সে যতটুকু শান্তির উপযুক্ত ইমাম তাকে 
ততটুকু শাড়িই প্রদান করবেন। একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এমন সকল পাপের 
ক্ষেত্রে যার ব্যপারে আল্লাহ তাআলা শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন, যদি লোকেরা 
সেগুলো অব্যাহত ও প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে । আর যদি কেউ একটি বিধান 
মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ও তার অনুসারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। তারা বিরত হওয়ার আগপর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
পরিচালনা করা হবে। আর যদি বিধানটি মেনে নিতে অসম্মতি না জানায় 
তাহলে ইমাম যতটুকু ভালো মনে করে তাকে শাস্তি প্রদান করবে। 


তিনি আরো বলেন: 
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“সুদ গ্রহণকারী যদি হালাল মনে করে সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে কাফের, আর 
যদি সুদগ্রহিতা এমন সামরিক শক্তিধর দলের অধিকারী হয়, যারা তাকে 
সহযোগিতা করে, আর তারা ইতি পূর্বে মুসলিদের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকে, 
তাহলে ইমাম তাদের সাথে সে আচারণই করবে যা করা হয় মুরতাদদের 
ক্ষেত্রে । আর যদি তারা মুখে তা হারাম বলে স্বীকার করে এবং হালাল মনে না 
করেই তা সম্পদন করে, সাথে সাথে যদি তারা সামরিক শক্তিধর হয়, তাহলে 
ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। 
আর যদি তাদের সামরিক শক্তি না থাকে, তাহলে ইমাম তাদেরকে পিটুনি, 
কারাদণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, তাওবা 
করার পূর্বপর্যন্ত।” (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস:১/৫৭২) 


সুদী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের হুকুম 

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, যারা সুদকে বৈধ মনে করবে এবং সুদী কারবারকে বৈধ মনে করেই 
সুদী ব্যাংক, বীমা, প্রতিষ্ঠা করবে, পরিচালনা করবে এবং এর বিভিন্ন দায়িত্ব 
আঞ্জাম দিবে, তারা কাফের হয়ে যাবে । এমনিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও 
যারা সুদী কারবারকে হালাল মনে করবে, তারাও কাফের হয়ে যাবে । তাওবা 
করে নতুনভাবে ঈমান আনা ব্যতীত তারা আখেরাতে মুক্তি পাবে না। 


কর/ ভ্যাট গ্রহণকারী শাসকদের ব্যাপারে জাস্সাস (রহ:) এর 
অভিমত: 


যে সমস্ত জালিম শাসক মুসলিমদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের হুকুম বর্ণনা 
করে আল্লামা জাস্সাস (রহ:) বলেন: 
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“একই ভাবে অন্যায় ক্ষমতার অধিকারী যে সমস্ত জালিমরা নিরীহ জনতার 
সম্পদ দখল করে, তাদের থেকে কর/ভ্যাট গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই 
হুকুম প্রযোজ্য হবে । যদি তারা সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে প্রতিটি 
মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে 
হত্যা করা। এরা সুদ গ্রহণকারীদের চেয়েও জঘণ্য অপরাধী। কেননা এরা 
আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করেছে এবং মুসলিমদের অধিকারও নষ্ট 
করেছে । আর সুদ গ্রহণকারী সুদ গ্রহণ করে আল্লাহর আদেশের অসম্মান 
করেছে, তবে যার থেকে সে গ্রহণ করেছে তার হক নষ্ট করেনি, কেননা 
সেতো তা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করেছে। কর গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে ডাকাতদের 
ন্যায়, সে এক দিকে আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করছে, অপর দিকে 
কোনো ব্যাখ্যা বা সংশয় ছাড়াই অন্যায়ভাবে শক্তি খাটিয়ে কর গ্রহণ করছে। 
অতএব, যে মুসলিমই জানতে পারবে যে, কিছুলোক অন্যায়ভাবে অনবরত 
মানুষের সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করছে তার জন্যই জায়েয হবে, যেভাবেই 
হত্যা করা সম্ভব তাকে হত্যা করে ফেলা । একইভাবে তার অনুসারী ও যাদের 
মাধ্যমে তারা কর গ্রহণের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদেরকেও সুযোগ বুঝে 
হত্যা করা জায়েয ।” (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস:১/৫৭৩) 


নামায রোযাসহ আন্যান্য ফরয হুকুম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে 

ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত: 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই 

তাদেরকে পাও, আর তাদেরকে বন্দী কর ও অবরোধ কর এবং প্রত্যেক 

ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, 

নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। 

নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” (সুরা:তাওবা , আয়াত:৫) 


আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা 
নিস্তার দেয়া হবে, এক যদি তারা তাওবা করে তথা ইসলাম গ্রহণ করে, দুই. 
নামায কায়েম করে, তিন.যাকাত আদায় করে। 
আল্লামা ইবনে কাছীর রেহ:) বলেন: 
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“এ কারণেই আবূ বকর সিদ্দীক [রাষি.] যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
কিতালের আনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য 
আয়াতের উপর ভিত্তি করেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। আয়াতে উল্লেখিত 
আমলগুলো কারো থেকে পাওয়া যাওয়ার শর্তেই তার বিরুদ্ধে কিতাল নিষিদ্ধ 
হবে। অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করা ও ইসলামের জরুরী বিষয়গুলো আদায় 
করার শর্তে কিতাল নিষিদ্ধ হবে । আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে সর্বোচ্চ 
ওয়াজিবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াজিবগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। 
কেননা কালিমায়ে শাহাদাতের পর সর্বোত্তম ইবাদাত হল নামায । আর এটি 
আল্লাহ তাআলার হকৃ। আর এর পরে হল যাকাত, যার দ্বারা দরিদ্র ও 
অভাবীরা উপকৃত হয়। আর এটি মাখলুকের সাথে সম্পির্কত সর্বোত্তম 
ইবাদাত। আর এ কারণেই অনেক স্থানেই নামায ও যাকাতকে এক সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহাইনে এসেছে ইবনে উমর (রোদি:) রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আদিষ্ট 
হয়েছি, ততক্ষণ যাতে আমি মানুষদের সাথে কিতাল চালিয়ে যাই যতক্ষণ না 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল । এবং তারা নামায কায়েম করে 
ও যাকাত আদায় করে ।” (ইবনে কাসীর:৪/১১১) 
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“আর এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নামায বা যাকাত আদায় থেকে বিরত 
থাকবে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে যতক্ষণ না সে তা আদায় করে। 
যেমনটি আবু বাকর (রাযি.) এর দ্বারা দলীল পেশ করেছিলেন। ” (তাফসীরে 
সাদী:১/৩২৯) 
আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ:) বলেন: 
০০ 36 OM GE) 59৬ পা এ ৬ ৩ ০৮ dal ঞ 368] 
(১৩৪ /২ : OA অএ৯)[.০৮13 এ এটি ০3 55৪ Jal 
“উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে যে, যারা পাপ করবে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যেমন কোন শহরবাসী যদি সুদী লেনদেনের ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে অথবা জুর্মআ ও জামাত তরকের ব্যাপারে একমত পোষণ 


করে। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।” (আহকামুল কুরআন 

জাসসাস:২/১৩৪) 

ইমাম মালেক (রহ:) বলেন: 

০৮৭০৭ ৫০০৪ ৭৪ ০৯৪ ১০ Al ০০৪০৪ ০০২৪০৪৪৬০৪৪ ০1৪১০ ৪], 
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“আমাদের সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফরীজাহ সমূহের মধ্য 

থেকে কোন একটি ফরীজার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, ফলে মুসলিমরা 

তার থেকে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, তাহলে মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে 

যায় তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা সম্ভব 

হয়।” (মুআত্তা:২/৩৮০৯) 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: 

Lets ৭ 418 5251 ll 5 ALE SLAY ০0১৩ ০৭৯০৪ ৩০ ০৯১৯ HL I 
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“মুসলিমদের কোন দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোন একটি স্পষ্ট 
মোতাওয়াতির বিধান পালন থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামের 


মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত 
পাঠ করে । যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাচ ওয়াক্ত নামায 
করতে হবে । ”(মাজমুআতুল ফাতাওয়া:২৮/৫০২) 


ইমাম আবু ইউসুফ (রহ:) বলেন: 
BS HN 5319 ০০] 055 হী] ৪১৬০ ১৯৪ ০০2] 4A) oo Nail 13) 
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করতে হবে । আর যদি কোন একজন ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তাকে প্রহার 
করবো । আর সুন্নতসমূহ যেমন, ঈদের নামায ও নামাযের জামাআত, আযান, 
(যদি ছেড়ে দেয়) তাহলে আমি তাদেরকে এসব আদায়ের আদেশ দেবো ও 
প্রহার করবো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, যাতে ফরয ও সুন্নতসমূহের 
মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে । ” (আল মুহীতুল বুরহানী:১/৬০) 
ইমাম মুহাম্মাদ (রহ:) বলেন: 
০৯১ 4৪০৯০ ২৯৪ এ) 95 ৪১৪ ০১১ এ ৮ ৪২৪ ০21 শী NN 
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“যদি কোন শহরের অধিবাসীরা আযান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ 
করে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো । আর যদি কোন একজন 
ছেড়ে দেয় আমি তাকে প্রহার করবো ও গ্রেফতার করে রাখবো । একই হুকুম 
অন্যান্য সকল সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।” (আল মুহীতুল 
বুরহানী:১/৫৩) 
আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) বলেন: 
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(৫৭২ 
“আবু বকর (রাযি.) সাহাবায়ে কেরামের এক্যমতে যাকাত প্রদানে অদ্বিকৃতী 
এক.কুফর দুই-যাকাত প্রদানে অস্বিকৃতী। কেননা তারা যাকাতের 
ফরজিয়্যাতকে কবুল করতে ও তা আদায় করতে অস্থিকৃতী জানিয়ে ছিল। 
সুতরাং তাদের মধ্যে দুটি কারণ একত্রিত হয়েছে। এক.আল্লাহ তাআলার 
আদেশ গ্রহন করতে অদ্বিকৃতী। আর এটি কুফর ৷ দুই. তাদের সম্পদের মধ্যে 
যে ফরয সদকা রয়েছে তা ইমামকে প্রদান করতে অস্বিকৃতী । 


সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ উভয় কারণেই সংঘটিত হয়েছিল । আর এ 
কারণেই তিনি বলেছিলেন: যদি তারা আমাকে একটি লাগাম দেয়া থেকে 
বিরত থাকে অপর রেওয়ায়েতে এসেছে একটি ছাগল ছানা দেয়া থেকে বিরত 
থাকে যা তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আদায় করতো, 
এই করণেও অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব । 


আমরা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছি, কারণ তারা যাকাতের 
ফরজিয়্যাত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাষি. 
তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই সম্বোধন আজ পর্যন্ত 
তাদের ব্যাপারে বলবৎ আছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্ত্রী ও 
সন্তাদেরকে বন্দি করেছিলেন যদি তারা মুরতাদ না হত তাহলে তাদের সাথে 
এই আচারণ করা হত না। আর এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে প্রথম 
যুগ ও তার পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেননি । অর্থাৎ এ বিষয়ে 
যে, আবু বকর (রোযি.) যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিলেন তারা মুরতাদ 
ছিল। এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি।” (আহকামুল কুরআন, 
জাসসাস:১/৫৭২) 

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ:) বলেন: 
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“জহিরিয়্যাহ, ওলওয়ালিজিয়্যাহ, তাজনিস ইত্যাদি ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ 
আছে, কোন এলাকার অধিবাসীরা যদি বিতেরের নামায ছেড়ে দেবার ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে এবং বন্দি করবে । যদি 
তারা উক্ত কর্ম থেকে বিরত না থাকে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে । আর 
বিরুদ্ধেও কিতাল করবে যেমন কিতাল করবে তারা যদি ফরয ছেড়ে দেয়। 
যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ:) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যদি 
কোন শহরবাসী মিসওয়াকের সুন্নাতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের 
উমদার' মধ্যে এসেছে যদি কোন সম্প্রদায় আযান ছেড়ে দেবার ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শান্তি দেবে আর যদি সুন্নাত ছেড়ে 
দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। 
“খোলাসার' মধ্যে আরো বৃদ্ধি করেছে, এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন 
কেউ শরীয়তের ছোট থেকে ছোট কোনো হুকুমও বিরূপভাব নিয়ে ত্যাগ করবে 
হুকুমটিকে সত্য জ্ঞান করা সত্বেও । আর যদি কেউ হুকুমটিকে হকৃই মনে না 
করে, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে । ” (আল বাহরুর রায়েক:১/২৩০) 


ফুকাহায়ে কেরামের উপরিউক্ত ফতওয়ার সারমর্ম: 


এক.যদি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম (মুসলিম 
সরকার প্রধান) তাদেরকে গ্রেফতার করে শত্তি প্রদান করবেন। আর যদি তারা 
শক্তি ধর হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে 
মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে 
যাওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে । 


তাকে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে সে তওবা করে ফিরে আসে । 
আর যদি কোন দল বা সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ ভাবে এমনটি করে, তাহলে তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা উম্মাহর উপর ফরয হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর 
বিধানের দিকে ফিরে আসে, যদিও তারা মুখে উক্ত বিধান কে স্বীকার করে। 


তিনি. কোন সম্প্রদায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন সুন্নাহ এক্যবদ্ধভাবে ছেড়ে দেয়ার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও উক্ত সুন্নাহকে সুন্নাহ হিসাবে স্বীকার করে, 


তথাপি ইমাম মুহাম্মাদ [রহ:] সহ অন্যান্য অনেক ফকীহর মতে তাদের 
বিরুদ্ধেও কিতাল করা হবে। 


ভ্যাট) ট্রাক্স গ্রহণ করে তাহলে ইমাম জাস্সাস (রহ:) এর মতে প্রত্যেক 
মুসলিমের জন্য তাকে ও তার অনুসারী এবং টেক্স গ্রহণে সাহায্যকারীদেরকে 
যেখানে যেভাবে পাবে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। 


পাঁচ. কোনো মুসলিম শাসক যদি ইসলামের সমস্ত বিধান ঠিক রাখে কিন্তু শুধু 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়। 


কিয়াস: ইমামগণের মত হল, কোন স্ম্দায় যদি নামায আদায় না করে, 
এাকাত প্রদান না করে অথবা সুদি লেনদেন করে, মুসলিমদের থেকে “কর' 
গ্রহণ করে, আর এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শক্তি পর্যন্ত প্রয়শ করে, তাহলে 
উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা। 


আর কেউ যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে, এাকাত দেয়া থেকে 
শুধু নিজেরাই বিরত থাকে তা নয়, এমনিভাবে সুদ শুধু নিজেরাই খায় এমনটি 
নয় বরং রাষ্ট্রীয় ভাবে জাকাতের বিধানকে অকার্যকর করে, সুদ ভিত্তিক 
পুজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করে এবং এ ব্যবস্থাকে সবেত্তিম জীবনব্যবন্থা 
পরিচালনা কী জিনিস তাই জানে না, তাহলে সে কিভাবে মুসলিম থাকে?! 
আর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন যে উম্মাহর উপর ওয়াজিব সেটি তো দিবালাকের 
ন্যায় স্পষ্ট। 

আর এটা কি শুধু এক-দুটি বিধানের ক্ষেত্রে?! শত-শত বিধানের ক্ষেত্রে তারা 
একই পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে 
ইহুদী-খিষ্টান ও মুশরিকদের দ্বারা রচিত তাগুতী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে 
কিতালের ব্যাপারে শুধু তাদেরই সংশয় থাকতে পারে আল্লাহ তাআলা 
যাদেরকে ইলমে ওহীর নূর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে তাদের চিন্তা 
শক্তি লোপ পেয়েছে । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। 
ইতিহাস কী বলে? 

সাহাবী যুগ 

এক. 


নাতী হুসাইন (রাযি.) দউলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন 
এবং এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন । অথচ ইয়াজিদ কাফের ছিল না। কিন্তু 
দ্বীনের কিছু বিষয়ে কম বেশি করে ছিল । জান্নাতের যুবকদের সরদার তা সহ্য 
করতে পারেননি । নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। 


যারা হযরত হুসাইন রাযি. এর এই কর্মপন্থাকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক বলে 
এবং হযরত হুসাইন রাধি.কে শহীদ হিসাবে গণ্য করে, তাদের কীভাবে 
বর্তমান মুরতাদ শাসকবর্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ব্যাপারে সংশয় থাকতে 
পারে?! তারা কীভাবে নিজেদেরকে হযরত হুসাইন রাযি. এর রুহানী সন্তান 
বলে দাবি করতে পারে?!! 

দুই. 

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাযি. তৎকালিন মুসলিম বিশ্বের খলীফা আব্দুল 
মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অথচ আব্দুল মালেককে 
কেউ কাফের বা মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেনি। তথাপি আব্দুল্লাহ বিন 
জুবাইর (রাযি.) তার মত ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি । 
তিনি তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন। 


তাবেয়ী যুগ 
তিন. 


সাইদ বিন জুবাইর, আমের শাঁবী, (যারা বসরার তাবেয়ীনদের মধ্যে আলেম 
ও ফকীহ ছিলেন) এবং কুফা নগরীর আরো অনেক উলামায়ে কেরাম রহ. 
হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 
তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎকালিন অনেক আলেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
অথচ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাফের বা মুরতাদ ছিল না। 


চার. 


সাহায্য করেন, নিজে স্ব-শরীরে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে ওযর পেশ 
করেন। এ জিহাদকে তিনি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন এবং ৫০ টি 
হজ্জের চেয়ে মর্ধদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন । মূলত এ কারণেই খলীফা মানসুর 
তাকে বন্দি করে এবং বিষ পান করিয়ে শহীদ করে। আল্লাহ তাআলা ইমাম 
আবু হানীফার উপর রহমত বর্ষণ করুন। 


উপরিউক্ত পত্যেক শাসক জালিম ছিল; কাফের নয়। তথাপি উম্মাহর 
শ্রেঅনেক ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। অস্ত্র ধারণে ফতওয়া 
দিয়ে ছিলেন, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে ছিলেন। এই ইতিহাস উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলোকে শরয়ী মাপকাঠিতে তুলে ওজন করা, এগুলোর 
পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে আলোচনা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। 
সম্মানিত পাঠকের সামনে এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল, মুসলিম জালিম 
শাসকদের ব্যাপারে সালাফদের মধ্য থেকে অনেকের আমলের চিত্র হল এই। 


সুতরাং শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায়, শাসক থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ 
পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উম্মার উপর কত বেশি দায়িত্ব বর্তায় খাছ করে 
উম্মাহর উলামা শ্রেণীর উপর দায়িত্ব যে কী পরিমাণ বেড়ে যায় তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের উলামায়ে কেরামকে সত্য 
প্রকাশের জন্য এবং তাগুত ও তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য 
কবুল করুন। বয়ান ও লিখনীর জিহাদের সাথে সাথে অস্ত্রের জিহাদে শরীক 
হওয়ার হিম্মত দান করুন এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত সশংয় দূর করে দিন। 
আমীন । 


এই দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম নিম্নরূপ- 


১. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করা জায়েয নেই। 

২. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলেও এই নিয়োগ কর্ষকর হবে না এবং 
সে খলীফা হবে না। ফলে তার আনুগত্য মুসলমানদের উপর ফরজ হবে না। 

৩. কোনো মুসলিম শাসক যদি শরীয়া পরিপন্থী কোনো আদেশ নিষেধ 
করেন, তবে তাতে তার আনুগত্য জায়েয নেই। 

৪. যদি কোনো মুসলিম শাসক সুস্পষ্ট কোনো কুফুরি না করে; শুধু জুলুম 
আলেমের মতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব। 
তবে এক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল, মুসলমানদের মাঝে কোনো 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে নিরাপদে যদি তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তবে 
তাকে অপসারণ করবে । অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা উত্তম। 

৫. যদি কোনো মুসলিম শাসক ঈমান থাকা অবস্থায় খলীফা হিসেবে 
নিয়োগ পাওয়ার পর তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফরি প্রকাশ পায় 
(নাউযুবিল্লাহ), তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে 
যাবে এবং মুসলমানদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। 


৬. এ অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় হল, তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে 
যাওয়া এবং তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে একজন 
ন্যায়পরায়ণ খলীফা নিযুক্ত করা । সে যদি বল প্রয়োগ করে উক্ত পদে বহাল 
থাকতে চায়, তাহলে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে হলেও তাকে 
অপসারণ করা ও উপযুক্ত খলীফা নিযুক্ত করা উম্মতে মুসলিমার উপর ফরজ । 
এবিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ ও সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য একজন 
আলেমও তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি । 

৭. খলীফা থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ 
মনে করেন, তাকে অপসারণ করতে গেলে যদি হত্যাকণ্ড, হানাহানি ,মারামারি 
ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই 
ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শরীয়ত তা সমর্থন করে না। বরং এখানে শরীয়তের দর্শন 
হল, মুসলমানদের মাঝে এপর্যায়ের একটি কুফর প্রকাশিত হওয়ার চেয়ে বড় 
ফিতনা আর হতে পারে না। হত্যা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা সবকিছুর চেয়ে 
জঘন্য ফিতনা কুফর । কোরআনের ভাষায় কুফরের ফেতনা হত্যাকাণ্ড থেকেও 
অনেক জঘন্য ও গুরুতর । সুতরাং “তোমরা জিহাদ কর, যতক্ষণ না ফিতনা 


প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল 


উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা মৌলিক ভাবে যেসব বিষয় সাব্যস্ত হল: 


১. আল্লাহ তাআলার বিরোধিতায় যাদেরকে মান্য করা হয় ( যেমন, বর্তমানের 
শাসকবর্ণ) এবং কুরআন-সুনাহর ফায়সালা বাদ দিয়ে অন্য যাদের কাছে 
বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয় (যেমন, তাগুতী আদালতের বিচারক) তারা 
তাগুত । 
২. তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত ঈমান সহীহ হয় না এবং ধর্তব্য 
হয় না। 


৩. কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও হুকুম আহকাম বাদ দিয়ে যে রাষ্ট্র পরিচালিত 
হয়, সে রাষ্ট্র তাগুতী রাষ্ট্র এবং যে আদালতে কুরআন-সুন্নাহর আইন দ্বারা 
ফায়সালা করা হয় না, সে আদালত তাগ্ততী আদালত । 


8. কাফের-মুশরিক এবং তাগুতের সাথে কোনো ধরণের বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে কোনোরূপ 





সহযোগিতা করা যাবে না। কারণ, গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হারাম । 
ইরশাদ হচ্ছে, 

UGG এ ০159০ ও SHG Dhl ৪০ lS 

“তোমরা নেকী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর, গুনাহ ও 
সীমালজ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর না ।” (সূরা মায়েদা:২) 


৫. কাফের, মুশরিক ও তাগুত কর্তৃক সম্পাদিত আল্লাহ তাআলার 
অবাধ্যতামূলক কাজকর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, 
কুফরীর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশও কুফরী বলে গণ্য হয়। 


৬. মুসলিমদাবিদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নাধিলকৃত সংবিধান অনুযায়ী দেশ 


কিন্তু আল্লাহর নাধিলকৃত কুরআন দ্বারা দেশ পরিচালনা না করে, তাহলে সে ও 
তার সহযোগীরা কাফের হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
34405 DI এ) HG SEL ৬ 
‘যারা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, তারা 
কাফের” (সুরা মায়েদা:৪৪) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, & ১) | ৩) 
“বিচার ফায়সালার অধিকার শুধু আল্লাহরই” (সুরা ইউসুফ:৪০) 
০৯এ]| ৩১০ এ) এও 2815 2 4 


শুনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর বিধানও তাঁর। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের 
প্রতিপালক ৷” (আরাফ:৫৪) 
৭. মুসলিমদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে তাকে 
অপসারণ করা ওয়াজিব । 
৮. গুনাহের কাজ যেমন নিজে করা হারাম ঠিক তেমনিভাবে অন্যকে গুনাহ 


তথা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং অবাধ্যতায় টিকে থাকতে সাহায্য 
সহযোগিতা করাও হারাম । 


এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জরুরী কিছু মাসাইলের উপর 
আলোকপাত করা হচ্ছে। 


বাংলাদেশের আদালত নির্ভেজাল একটি তাগ্ততী আদালত । কারণ,এই 
আদালতের বিচারকার্য পরিচালিত হয় মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী; 
কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান অনুযায়ী নয়। এই আদালতে যারা বিচারকের 
ভূমিকা পালন করে তারাও এক একজন তাগুত । কারণ, আল্লাহর আইনের 
পরিবর্তে তাদের আইন ও হুকুম মান্য করা হয় এবং মানতে বাধ্য করা হয়। 


এর উত্তর হল: ক. যেসব বিচারক মানব রচিত সংবিধানকে যুক্তিযুক্ত মনে 
করবে, কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান থেকে উত্তম মনে করবে, তারা কাফের হয়ে 
যাবে। তাদের ঈমান-আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। আখেরাতে তারা চিরকাল 
জাহান্নামে থাকবে । 


খ. যেসব বিচারক কুরআন-সুন্নাহর সংবিধানকেই উত্তম ও যুক্তিযুক্ত মনে করে, 
মানব রচিত সংবিধানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু দুনিয়ার মান- 
এবং জেনে বুঝে কোনো ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত ফায়সালা দিয়েছে, 
তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে । তার ঈমানও গ্রহণযোগ্য হবে না । 


গ. যদি কোনো বিচারক মানবরচিত সংবিধানকে ঘৃণা করে এবং তাগুত 
সরকারের শরীয়ত বিরোধী কার্যব্রমকেও ঘৃণা করে। আর এমন কোনো 
ফায়সালাও না করে যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাহলে সে 
কাফের হবে না। কিন্তু বিচার বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাগুত সরকারকে 
সহযোগিতা করায় তার শ্রমটা হারাম শ্রম বলে বিবেচিত হবে, ফলশ্রুতিতে 
তার উপার্জনও হারাম বলে গণ্য হবে। আর সে ব্যক্তিগতভাবে ফাসিক সাব্যস্ত 
হবে। 


বাংলাদেশের আদলতে বিচার প্রার্থনা ও বিচার প্রার্থীর হুকুম 


জিজ্ঞাসা: উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা একথা বুঝতে পারলাম যে, যারা 
এবং তাণ্তত। আর একথাও বুঝা গেল যে, তাগুতের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা 


করে তারাও কাফের হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ 
একটি তাগুতী বিচার বিভাগ । এই বিচার বিভাগ বা আদালতে যদি কেউ বিচার 
প্রার্থনা করে তাহলে সেও কি কাফের হয়ে যাবে? 


জবাব: এ কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশের আদালত/ বিচার 
বিভাগ একটি তাগুতী বিচার বিভাগ । কিন্তু এই আদালতের কাছে বিচার 
প্রার্থনাকারী সকল মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না। বরং বিচার প্রার্থনাকারীর 
অবস্থা ভেদে তাদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। আমরা নিম্নে বিচার 
প্রার্থনাকারীর কিছু অবস্থা এবং তার হুকুম তুলে ধরছি। 


১. কোনো স্থানে যদি পরিপূর্ণ শরয়ী বিচার বিভাগ কায়েম থাকে এবং শরয়ী 
বিচারক তার ফায়সালা বাদী-বিবাদীকে মানতে বাধ্য করতে পারে অর্থাৎ বাধ্য 
করার ক্ষমতাও তার থাকে সেক্ষেত্রে যদি কোনো মুসলিম শরয়ী আদালতে 
বিচার প্রার্থনা না করে গাইরে শরয়ী কোনো আদালত বা সংস্থা কিংবা ব্যক্তি 
বিশেষের কাছে বিচার চায়, তাহলে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে 
সে কাফের হয়ে যাবে । 


২. বাংলাদেশে যেহেতু এমন ক্ষমতাশীল কোনো শরয়ী বিচার বিভাগ নেই যার 
বিচারক নিজের ফায়সালা মানতে বাধ্য করতে পারে, তাই বাংলাদেশী কোনো 
মুসলিম যদি তাগুতী আদালতের প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি, অশ্রদ্ধা 
অন্তরে পোষণ করত নিজের হক উদ্ধারের জন্য এবং জালেমের জুলম থেকে 
বাঁচার জন্য তাগুতী আদালতে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হবে না। 


৩. কোনো মুসলিম যদি বাংলাদেশের তাগুতী আদলতের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও 
সন্তুষ্টি পোষণ করত তাদের কাছে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। 
তবে কেউ অজ্ঞতা বশত এমনটি করলে সে কাফের হবে না। কারণ এমন সুক্ষ 
মাসআলা সাধারণ মুসলিমদের না জানা থাকাটাই স্বাভাবিক । আর সুক্ষ 
মাসআলার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযরের মধ্যে গণ্য হয় । কিন্তু মাসআলা জানার পরও 
যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে সে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে 
কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে কাফের বলাও যাবে। 


৪. যদি পারস্পরিক কোনো বিবাদ তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত 
মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের আইন মোতাবেক আপোষ-মীমাংসা 
সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও 
মুসলিম ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাগুতের কাছে ফায়সালা চাওয়ার অপরাধে কাফের 
হয়ে যাবে । তবে এখানেও অজ্ঞতা ওযর বলে গণ্য হবে । মাসআলা জানার পর 
এমনটি আর করা যাবে না এবং অতীতের গুনাহের জন্য তাওবা করতে হবে। 


৫. বাদী-বিবাদীর মধ্য থেকে যদি কোনো একজন তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ 
পোষণ করে এবং মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের ফায়সালা মেনে 
নিতে রাজী থাকে, আর অপরজন যদি তাকে তাগুতী আদালতের কাছে যেতে 
বাধ্য করে, তাহলে যে বাধ্য করেছে সবগুনাহ তার হবে । যাকে বাধ্য করা 
হয়েছে তার কোনো গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ । 


৬. কৃত অন্যায়-অপরাধ, জুলম যদি সহ্য-সীমার ভিতরে থাকে, তাহলে 
তাগুতী আদালতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা সত্তেও তাকওয়া ও 
দ্বীনদারীর দাবি হল, এমতাবস্থায় তাগ্ততী আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা না 
করা। বিশেষ করে আলেম-উলামা ও মুফতীদের জন্য এমতাবস্থায় তাগ্ুতী 
আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ ,তারা সমাজের অনুসরণীয় 
শ্রেণী। তারাই যদি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তাগুতী আদালতের পিছনে ছুটতে 
থাকে, তাহলে সাধারণ মুসলিমগণ তাদের থেকে কী শিখবে? তাগুতের প্রতি 
ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষয়টাও তখন এক পর্যায়ে উঠে যাবে। যেমনটি বর্তমানে 
আমাদের সমাজে ঘটছে। 


(মাসআলাতুত তাহাকুম ইলাততাগুত, শাইখ আবু বাসীর আততারতুসী) 


কিছু আইন যদি শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হয় তাহলে কি শাসক কাফের 
হবে নাঃ 


একজন বড় নায়েবে মুফতী সাহেবকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হলে তিনি উত্তর দিলেন: বাংলাদেশের অধিকাংশ আইনই শরীয়ার 
মুয়াফেক। কিছু আইন শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হওয়ায় তেমন কঠিন কোনো 
হুকুম বর্তাবে না। 


পাঠক আপনিই বলুন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যেসব দলীল উল্লেখ 
করলাম সেসব দলীল এই মুফতী সাহেবের কথাকে সর্থন করে কিনা? মোটেও 
না। কোনো মুসলিম শাসক যদি কুরআন-সুনাহর বিপরীত মাত্র একটি আইন 
তৈরি করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে । আর বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী 
ছিনতাই, যিনা, ধর্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি বিষয়সমূহে কুরআন-সুন্নাহর সাংঘর্ষিক 
কত শত আইন প্রণয়ন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের 
সংবিধানটা হাতে নিলেই যার শরীয়তের সামান্য মাত্র জ্ঞান রয়েছে সেই এই 
বিষয়গুলো ধরতে পারবে। তারপরও একথা কীভাবে বলা সম্ভব যে, 
বাংলাদেশের সামান্য কিছু আইন শরীয়ার সাংঘর্ষিক?! তর্কের খাতিরে ধরে 


নিলাম যে, সামান্য কিছু আইনই শরীয়ার সাংঘর্ষিক, তাথাপি বর্তমান 
শাসকদের যে হুকুম আমরা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য 
হবে? শরীয়াসাংঘর্ষিক সামান্য কয়েকটি আইন যদি শাসকশ্রেণী প্রণয়ন করে, 
তাহলে কি তারা কাফের হবে না? তাদের বিরুদ্ধে কি জিহাদ ওয়াজিব হবে 
না? 


তাগুত সরকারের সশগ্ববাহিনীতে চাকুরীর হুকুম 


জিজ্ঞাসা: এমন ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং আখেরাতে মুক্তি 
পেতে চায়। পরকালে অনন্তঅসীম সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন আশা করে সে কি 
তাগুত সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী করতে পারবে? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের 
হুকুম কী? 

জবাব: বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর যতগুলো বিভাগ রয়েছে যেমন, 
ইউনিটসমূহ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যেমন, ডিবি, ডিজি আই এফ, এন 
এস আই, সি আই ডি, ইত্যাদি কোনো বিভাগেই কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য 
চাকুরী করা জায়েয নেই। এই চাকুরীর উপার্জনও হালাল নয়। কারণ, তাগুত 
সরকারকে সার্বিকভাবে নিরাপত্তা দেওয়া, তাগুতের সমস্ত কাজকে সমর্থন করা, 
তাগুতের সমস্ত হুকুম পালন করা, তাগুতের টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন 
করতে চায়, তাদেরকে গ্রেফতার করা, হত্যা করা, গুম করা, নির্যাতন করা 
সবই হারাম শ্রম ৷ আর হারাম শ্রমের উপার্জনও হারাম। 


তাছাড়া তাগুত সরকারের বাহিনীর যেসব সদস্যগণ তাগুত সরকারের 
কার্মকাণ্তকে সমর্থন করবে, তাদেরকে পছন্দ করবে, তাগুত সরকারের মত 
তারাও কাফের হয়ে যাবে। তাদের ঈমান-আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে। 
এতদ্ঘযতীত এমনিতেও মুরতাদ সরকারের সহযোগী হওয়ায় তাদেরকে 
ব্যাপকভাবে মুরতাদ বলেই গণ্য করা হবে। মুরতাদ সরকারের সহযোগিতা 
থেকে খালেস তাওবা করে সরে দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপর ইরতিদাদের 
হুকুম বহাল থাকবে । তবে কেউ যদি মুজাহিদদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, 
মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে বাহিনীর ভিতর থেকে গোপনে জিহাদের 
পক্ষে কাজ করতে চায়, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে । 


তাগুতের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যাপকভাবে মুরতাদ গণ্য করার কারণ হল, আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে 


দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। 
দেখা হবে এবং সে যে দলকে সাহায্য করে, সমর্থন করে, আনুগত্য করে, যে 
দলের জন্য নিজের শ্রম ও অর্থ-কড়ি ব্যয় করে সেই দলের বিবেচনায়ও তার 
ঈমানকে যাচাই করা হবে । এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে: 


(ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান: 


এরা হচ্ছেন এ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি 
স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ 
করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং 
সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ: আনসার ও মুহাজির 
উভয় দলের সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। কিংবা এসকল মুসলমান যারা এমন 
কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, 
খলিফা জুলমকারী হলেও শরীয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং 
মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে । ১৯২৪ সালে উসমানিয়া খিলাফত 
ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ 
হচ্ছে: এ সকল মুসলমান যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং 
ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও 
যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে, সমর্থন করছে তারাও এই 
দলে শামিল হবে যদিও তারা এ দলে শরীক হতে পারছে না। আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা বলেছেন: 

ELA le CAEL প্র ০০ YUE Hh EY 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা 
সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।' (সুরা 
বাকারা:২৮৬) 
(খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের: 
এরা হচ্ছে এ সকল লোক যারা আসলী কাফের (অর্থাৎ, যারা ইসলাম গ্রহণ 
করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীন ত্যাগ করেনি, বরং পূর্ব থেকেই যারা কাফের 
ছিল, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) এবং যারা মুরতাদ (যারা 
দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শিরক করার মাধ্যমে দ্বীন 
ত্যাগ করেছে)। 


(গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান: 


এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ 
করে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে এবং সে এমন একটি দলের অংশ 
যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে 
যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে 
বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে । এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে 
যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী টিকিয়ে রাখতে 
পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল। 
বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা 
মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায় 
এবং ইসলামের বিভিন্ন কাজ করে থাকে । বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং 
এ যোগদান করে। তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে । আর প্রকাশ পাবার পর 
তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 
“আদদুরার আসসুনিয়া ৯ম খণ্ড, মুরতাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে। 
(ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের: 


এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এটাকে ভালোভাবে না বুঝলে 
তাকফীরের ভূল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যায়। খারেজী, তাকফীরী ও 
মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভূল করে থাকে । এই রকম পরিস্থিতি বা দল 
নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর যুগেও এরকম দল ছিল, যখন রিদ্দাহ এর ঘটনা 
ঘটেছিল। তাছাড়া যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে 
নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও 
এই রকম দল ছিল। 


সত্যি কথা হলো, বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও 
এই দলের মতই । ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরয-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো 
এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে 
তাহাজ্জুদ গোজার, হজ্জ আদায়কারী । কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সতকাজে আদেশ ও অসৎকাজে 
নিষেধ করতে বাধা প্রদান করছে সে এসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত 
কাফের অথবা মুরতাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে 
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ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে ছিল। 


যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো 
না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ 
করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ 
করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো । যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, 
নামায পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে 
একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর 
পাথর, আগুন ও সাপ-কিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে, 
যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের 
একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামায 
পড়তো ও ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো । 


এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের 
ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 
বদরের যুদ্ধের সময় এ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য 
করে যারা তখনও হিজরত করেনি । এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য 
দেখিয়ে সাহাবাদের (রাযি.) ভয় দেখাতে চেয়ে ছিল। এসব মুসলমানদের 
মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাসও (রাযি.) 
ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রোযি.) জানিয়ে ছিলেন যে, “বনী 
হাশিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের 
ময়দানে তাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয়, কারণ তাদেরকে বাধ্য 
করা হয়েছে ।” একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: “ওহ! তাহলে আমরা 
আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শন্ত্রদেরকে ছেড়ে দিবো, 
তাদেরকে হত্যা করবো নাঃ!” রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব 
দিয়ে ছিলেন, “তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাযি.) এর 
মুখে চড় মারা হোক?” 


কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসব পূর্ব-সতর্কতা বজায় রাখা সম্ভবপর হল না এবং 
সাহাবীদের (রাযি.) ছোঁড়া কিছু কিছু তীর এ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে 
যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন । মুহাজির ও 
আনসার (রাযি.) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: “আমরা আমাদের ভাইদের 
হত্যা করেছি।” তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আয়াত নাযিল করেন: 
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১১১০, 
“ নিজের উপর জুলম করাবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে বলল, 
তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলল: এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম । 
ফেরেশতারা বলল, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ 
করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা 
অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন 
উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সূরা 
আন নিসা: ৯৭-৯৮) 


এই ঘটনায় কাফের-মুরতাদদের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে 
কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের 
পর আব্বাস (রাযি.) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান । 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ “আপনার এই যুক্তিটি 
বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন। ফলে 
আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে । আপনাকে অবশ্যই 
নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে ।” 


অন্য হাদীসে এসেছে: “আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো । আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন ।” 


তারপর তিনি আব্বাস (রাযি.) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য 
মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা আয়াত নাধিল করেন: 
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“হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, 
আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম কল্যাণ চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, 
তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ 
থেকে বিনিময় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। 
বন্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় ।” ( সুরা আল আনফাল: ৭০) 


অতঃপর আব্বাস (রাযি.) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। 
(বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী, সহীহ 
বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল মাগাযী দেখুন) 


কুফর ও ঈমানের দলের পরিচয় 


কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা 
বলেছেন: 
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“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের 
তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে । সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক 
শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (লড়াই শুরু হওয়ার পর দেখবে) 
শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল ।” ( সুরা আন নিসা: ৭৬) 


এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়: 


(ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে 
মুমিন যদিও এদলে মুনাফিক থাকতে পারে, তারপরও সেটা মুমিনদের দল। 


(খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিরোধিতার জন্য অথবা ইসলাম 
যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে 
তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয়ভাবে তাদেরকে কুফরের 
দল গণ্য করা হবে। 


(গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, 
কোন দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলে 
দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক 
অবস্থার বিবেচনায়ই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। কুফরের দলে অবস্থানকারী 
কারো অন্তরের অবস্থা যাচাই করে দেখতে বলেননি । 


তাহলে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই 
দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল 


আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা 
ঈমানদারদের দল। আর যদি কোনো দল তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে 
তারা কুফরের দল । আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু 
বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল 
তাগুত । আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল। 


এছাড়া নিম্নে বর্ণিত হাদীসেও একটি দলকে ঈমানের দল ও অন্য দলকে 
কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “একটি বাহিনী কাবা 
শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে । তারা যখন বাইদাহ নামক স্থানে আসবে তখন 
তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে জমিন গিলে 
ফেলবে ।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), কিভাবে জমিন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত 
জন্য এসেছে আরও অনেকে থাকবে যারা এ বাহিনীর নয়।” তিনি বললেন: 
“সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকেই পৃথিবী গিলে ফেলবে 
অতঃপর যার যার নিয়ত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে ।” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-২১১৮) 


মুসনাদে আহমদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে: 
“সেখানে তো অনেকে এমনও থাকতে পারে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।” 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যার যার নিয়ত অনুযায়ী 
তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে ।” সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে: “যদি 
তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?” এ থেকে বুঝা যায় যে 
এ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার 
থাকবে । 


যদিও এ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
কাফের নাও বলা হতে পারে। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর 
সুষ্পষ্ট অবস্থান । আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান । 
তাই সশন্ত্রবাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া, যে 
কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর 
মূলনীতি এটা নয় যে, তারা কোন দলের সকল ব্যক্তিকে একসাথে 
ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফীরুল মুয়াইয়িন) করেন। এমনও হতে পারে 
যে, সেখানে কোন নিরুপায় মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক 


অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে। এমনকি 
সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে, যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে 
আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে । যেমন: মিশর সেনাবাহিনীতে 
খালিদ আল হন্তাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) (তিনি ছিলেন মিশরের একজন আলেম 
শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্থূলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই । মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ 
আহমদ আনওয়ার আসসাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) 
সেনাবাহিনীতে ছিলেন । তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। 
তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই 
মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ 
সালে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি 
অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ 
প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও 
হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অতঃপর তার ভাই 
খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা ঠান্ডা মাথায় খুন করে।) 
ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে 
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“ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে 
বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার 
পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট 
প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার 
মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে 
শান্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা আল 
মুমিন:২৮) 

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে এই 
দলটির কাফের হবার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের 
পরিবারের দুই/এক জন মুসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি। 


তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও 
মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল । এসব 
শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা 
ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে । ছোট কিংবা বড়, 
তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে আমরা তাগুত বলি। 


অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই 
হচ্ছে দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও 
তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করে। 
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী / খারেজী দলগুলো ভুলে যায় এবং 
মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ 
এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার 
আহবান জানায় । এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই 
হয়,তাহলে এসব দেশকে মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ 
এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল মুরতাদদের (অর্থাৎ, 
সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে !! সব জনগণকেই যদি মুরতাদ আখ্যা 
করবে?! (সূত্রঃ শাইখ আবু হামযা আল মিসরী এর লেখা থেকে গৃহিত। আল্লাহ 
তাঁকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করুন। যে ভাই লেখাটির অনুবাদ করেছে আল্লাহ 
তাআলা তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন ।) 


যাই হোক মুল কথা হল, আমাদের বাংলাদেশের সব রকম সশস্ত্রবাহিনী 
দলগতভাবে কাফের ও মুরতাদ ৷ ইসলামী শরীয়াহ কায়েম প্রত্যাশী যেকোনো 
মুজাহিদ গ্রুপের জন্য এই সশস্ত্র বাহিনীর যেকোনো সদস্যকে হত্যা করা বৈধ 
হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিও তাদের ভিতর থাকতে পারে, 
এই সন্দেহের কারণে তাদের উপর হামলার পরিমাণ সামান্যতম কমানো যাবে 
না। ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হল, নিজের ঈমান ও জান বাচানোর জন্য 
বাহিনী থেকে ইস্তফা দেওয়া । কিংবা মুজাহিদদের সাহায্য করার আশা নিয়ে 
ইদ্ভিগফারের সাথে বাহিনীতে অবস্থান করা। তবে এই অবস্থায় যদি সে 
মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়, তাহলে মুজাহিদদের কোনোরূপ দোষারোপ 
করা যাবে না। তার নিয়ত ভাল থাকলে আখেরাতে সে মুসলিম হিসাবে উত্থিত 
হবে। 


হে ভাই! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য; তাঁর 
রাজ কায়েমের জন্য; তাগুতের গোলামী করার জন্য নয়। আজই তাগুতের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিপূর্ণ তাওহীদ 
গ্রহণ করুন। পরিশুদ্ধ ঈমান আনয়ন করুন। আখেরাতের ফিকিরকে প্রাধান্য 
দিন। দুনিয়ার তুচ্ছ অর্থকড়ি-মান ইজ্জতের উপর লাথি মারুন। আল্লাহকে ভয় 
করুন। আগামী কালই হয়তো আপনাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। 
তখন তার কাছে কী জবাব দিবেন? সারা জীবন তাগুতের গোলামী করে 
বুলান্দীর জন্য কিছুই করলেন না? কী জবাব দিবেন? অথচ আপনার কাছে 
ইসলামকে, মুসলিম উম্মাহকে দেওয়ার মত অনেক কিছুই ছিল। অস্ত্র ছিল, 
প্রশিক্ষণ ছিল, মেধা ছিল, আরো ছিল রণ কৌশল ছিল। আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে এত কিছু দিলেন কিন্তু এর কিছুই আপনি দ্বীনের তরে বিলালেন না! 
আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং তাগুতের পক্ষ ত্যাগ করার তাওফীক 
দান করুন। মুজাহিদীনদের পক্ষ অবলম্বন করার হিম্মত দান করুন। শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান করুন৷ আমীন। 


সশস্ত্র বাহিনী ব্যতীত তাগুত-মুরতাদ সরকারের অধীনে অন্যান্য 
চাকুরীর হুকুম 

জিজ্ঞাসা: কেউ যদি তাণুত-মুরতাদ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী না করে 
ইত্যাদিতে সেক্ষেত্রে তার কী হুকুম ? 


জবাব: রাষ্ট্রীয় যেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থার উপর এই তাগুত- 
মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) 
সেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থায় চাকুরী করাও হারাম এবং সেই 
চাকুরীর বেতনও হারাম। কারণ, এসব বিভাগে চাকুরী করার দ্বারা সরাসরি 
তাগুত সরকারকে তার তাগুতী কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয়। তাই এই 
চাকুরী এবং চাকুরীর বেতন নিঃসন্দেহে হারাম। 

এসব বিভাগে চাকুরীকারী কেউ যদি তাগুত সরকারের কর্মকাণ্ড পছন্দ করে, 
তাদের প্রণীত শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুনের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জাহের করে, 
তাহলে সেও কাফের-মুরতাদে পরিণত হবে। তাগুতী/কুফুরী কর্মকাণ্ডকে 
সমর্থন করাও কুফর বা রিদ্দাহ। এ ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই । তাই 


করে, তারা যেন, দ্রুত এসব বিভাগ থেকে ইস্তফা দেয় এবং এতদিন তাগুত 
সরকারকে সহযোগিতা করার গুনাহের কারণে খালেস দিলে তাওবা করে 
নেয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন । 


আর মুসলিম জনগণের জনজীবন সচল ও বহাল রাখার জন্য যেসব 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে, ( যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, পাট 
মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, সড়ক বিভাগ, রেল মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সেসব বিভাগের 
বিভাগীয় সংবিধানের শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুনগুলোকে ঘৃণা করত এবং 
সেসব আইন পরিবর্তনে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করত সেখানে চাকুরীর অবকাশ 
আছে। তবে তাকওয়ার দাবি হল, এসব বিভাগেও চাকুরী না করা । 


হযরত ইউসুফ আ. এর দৃষ্টান্ত পেশ করে যারা কাফের-মুরতাদ 
সরকারের অধীনে চাকুরী করা জায়েয বলেন, তাদের সমীপে নিবেদন 


অনেক উলামায়ে কেরাম ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উপর কিয়াস করে 
88 
তাদের অনুসারীদেরকে এ চাকুরী হালাল হওয়ার ফতওয়া দেন। আমরা বলতে 
চাই, আযীযে মিসরের অধীন হযরত ইউসুফ আ. এর অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন 
আর বর্তমানে কোনো কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন এমপি-মরী হওয়া 
কিংবা অন্য কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার মধ্যে অনেক দিকে দিয়ে পার্থক্য 
বিদ্যমান। তাই একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস করে উভয়ের একই হুকুম 
প্রদান করা বৈধ নয়। পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল: 


ইউসুফ আ. অর্থের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কাফের 
বাদশার কুফরী আইন-কানুন মানতে তাঁকে বাধ্য করা হয়নি। তিনি নিজস্ব 
শরীয়ত এবং ইয়াকুব আ. এর শরীয়তের আইন মোতাবেক অর্থমন্ত্রণালয় 
স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতেন । তিনি কখনো কাফের বাদশার কোনো কুফরী 
হুকুম পালন করেননি এবং তাঁকে পালন করতে বলাও হয়নি । এসব বিষয়ের 
প্রতি ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হচ্ছে: 
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রর hy EAE রি 2 
যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে 
দেই এবং আমি পৃণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।” (সুরা ইউসুফ:৫৬) 


আয়াতের চিহ্নিত করা কথাগুলো ভাল করে পড়ুন। হা 
স্বাধীনতা ব্যতীত তামকীন বা প্রতিষ্ঠাদানের কী অর্থ অর্থ? “ইউসুফকে সে দেশের 
বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি” এই অংশ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা ইউসুফ আ. কে এমনভাবে ক্ষমতা দান করেছিলেন যে, ইউসুফ 
আ.কে অপসারণ করার ক্ষমতা বাদশাহরও ছিল না। কারণ ইউসুফ আ. এর 
অপসারণের ক্ষমতা যদি বাদশাহর থাকত, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক 
ইউসুফ আ.কে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠাদান সাব্যস্ত হয় না। 


“সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত” এই বিষয়টা কার পক্ষে সম্ভব 
হয়? কারো কাছে কোনোরূপ অনুমতি প্রার্থনা ও জবাবদিহিতা ব্যাতিরেকে কে 
দেশের যেখানে খুশি বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারে? যা খুশি তা করতে পারে? 
নিশ্চয়ই এ ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব যার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে। 
বর্তমানে যারা কাফের-মুরতাদ বাদশাহর অধীন এমপি হয়, মন্ত্রী হয়, বা অন্য 
কোনো সরকারী চাকুরী করে, তাদের পক্ষে কি এরূপ স্বাধীনতা ভোগ করা 
সম্ভব যেরূপ স্বাধীনতা ইউসুফ আ. ভোগ করেছিলেন? তাদের অবস্থা তো এতই 
লাঞ্চনাজনক যে, যদি সরকারের একটা মাত্র আইনের সমালোচনা করে 
তাহলেই তাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়! অতএব, ইউসুফ আ. 
এর দৃষ্টান্ত পেশ করে কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন চাকুরী করা কীভাবে 
বৈধ হতে পারে? 

হযরত ইউসুফ আ. যে বাদশার আইন-কানুন মানতেন না ,বরং নিজের শরীয়ত 
মত সব কিছু পরিচালনা করতেন এর প্রতি অন্য আরেকটি আয়াত নির্দেশ 
করে । ইরশাদ হচ্ছে: 


এরর? 


“সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও দানত দিতে পারত না” (সুরা 
ইউসুফ:৭৬) 

কারণ বাদশার আইনে চুরির অপরাধে দাসত্বের বিধান ছিল না। বরং ইয়াকুব 
আ.এর শরীয়তের বিধানই এমন ছিল। তাই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, 
ইউসুফ আ. কাফের বাদশার কুফুরী আইনের অধীন ছিলেন না। বরং তিনি 
নিজের শরীয়ত মত স্বাধীনভাবে অর্থবিভাগ পরিচালনা করতেন । তাই ইউসুফ 


আ. এর সাথে তুলনা করে বর্তমানের কাফের-মুরতাদ শাসকদের শরীয়ত 
বিরোধী সংবিধানের অধীন নওকরীকে হালাল বলা সম্পূর্ণ কিয়াস মাআল 
ফারেক; ভুল তুলনা । 

বাস্তবে ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উদাহরণ হল: এক ব্যক্তির হাজার হাজার 
একর জমি আছে। সে জমিগুলো চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কোনো লোক পাচ্ছে 
না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, একজন যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ 
না করলে জমিগুলো বিরান ভূমিতে পরিণত হবে । তার পরিবারের বাৎসরিক 
খোরাকিরও ব্যবস্থা হবে না। ক্ষুৎপিপাসা তাকে ও তার পরিবারকে তাড়া করে 
ফিরবে। এই যখন পরিস্থিতি তখন সে, এমন একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, 
জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোক পেয়ে গেল যে স্বেচ্ছায় এই জমিগুলোর 
চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী । তখন জমির মালিক খুশিতে আপ্ুত হয়ে 
তার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং জমির উন্নতির জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন পড়ে 
নিজের ইচ্ছামত তা করার স্বাধীন ছাড়পত্র তাকে দিয়ে দিল এবং 
জবাবদিহিতাহীন তাকে জমি উন্নয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল। শুধুমাত্র 
চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণকারীর রয়েগেল। এমনকি সে এ মর্মেও ঘোষণা দিল 
যে, তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকারও সে নিজ থেকে রহিত 
করল । এই হল, ইউসুফ আ. এর মিশরের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালনের মুল 
চিত্র। ইউসুফ আ. এর অবস্থাকে আরবীতে এভাবে ব্যাক্ত করা যায় “দাওলাতুন 
ফী দাওলাতিন” এক দেশের ভিতর আরেক স্বাধীন দেশ। দেশের ভিতর একটি 
সম্পূর্ণ স্বাধীন, ব্যতিক্রমী নিজ সংবিধানে পরিচালিত অর্থ বিভাগ । এরকম অর্থ 
বিভাগের তুলনা বর্তমান বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না। 


বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণের 
হুকুম। 

জিজ্ঞাসা: অনেক সরকারী দায়িত্বের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ 
নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের 
শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণের হুকুম কী? 

জবাব: বাংলাদেশের সংবিধান একটি কুফরী সংবিধান । এর ছত্রে ছত্রে কুফরের 
দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বুঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে সংবিধানের শুরুর 
অনুচ্ছেদের কয়েকটি বিধি তুলে ধরছি: 


বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি ছত্র 

“আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্বীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [ জাতীয় মুক্তির জন্য এতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আমরা 
অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে 
সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে "" 

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রত্যেকটি কুফরী 
মতবাদ । ইসলামের সাথে এসব মতবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যে এসব 
মতবাদে বিশ্বাসী হবে, এসব মতবাদ প্রচার করবে, এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য সংগ্রাম করবে সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। এব্যাপারে 
সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই। 


গণতন্ত্র (Democracy) কুফর কেন? 

গণতন্ত্র হল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসনব্যবন্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং এর প্রয়োগ ঘটে 
জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রনয়নের মাধ্যমে । গণতন্ত্রে আল্লাহর শরীয়তের কোন 
মূল্য নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন 
করবে সেটাই আইন, সেটাই পালনীয় । আল্লাহর শরীয়ত কি বলে তা গণতন্ত্রে 
দেখার বিষয় নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওলা'- রাষ্ট্র থেকে 
ধর্ম পৃথকীকরণ’ নীতির উপর । তাই তাদের স্রোগান- ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র 
সবার’, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই’ ইত্যাদি। জনগণ কিংবা 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং 
তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন। তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান 
পরিবর্তন করে । হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে । যেমন: 

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শান্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবন্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন । 


খ. আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবন্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক 
লেনদেনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে । গোটা 
অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে 
হালালকরণ। 

গ. আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং 
মানবতাবিরোধি জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে 
হারামকরণ । 

এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে 
হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার । যেমন- কোন শাসক যদি 
আইন প্রবর্তন করে যে, ‘আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার 
রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে 
এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে । চার রাকাআত পড়া 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'- তাহলে এমন শাসক নিশ্চিত কাফের । 
শরীয়তের বিধান তথা ‘আসরের নামায চার রাকাত ফরয' স্বীকার সত্তেও সে 
শরীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে-তাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান 
নেই । সকলেই কাফের ও মুরতাদ। 

দ্বিতীয়ত এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাধিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা 
হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা 
হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত 
আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর 
আইন পরিবর্তনের মতো তা এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে 
এ্রাহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার । ফলে: 

ক. শরয়ী শাসনের বিপরীতে যারা এই শাসন-ব্যবন্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, 
তারা কাফের। 

খ. শরীয়তের পরিবর্তে এই শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা যেসব শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা 
করে, তারাও কাফের । 


গ. মন্ত্রী এম.পি এবং আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন 
প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, তারাও কাফের । 

ঘ. যেসব বাহিনী শক্তিবলে এই কুফরী শাসন-ব্যবন্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, 
এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, তারাও 
কুফরে আকবারে লিপ্ত। 

ঙ. এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্তুষ্ট, এর 
সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য 
কোন উপায়ে এর সাহায্য-সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, এসব দলকে 
ভোট দেবে- তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত। 

উল্লেখ্য, এসব কারণে সুনিদৃষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের 
হুকুম আরোপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (০4৯1), তাবীল 
(42920) ইত্যাদির মত _8:৫| | তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো 
লক্ষ্যনীয় । হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কেবল এ ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার 
অধিকার রাখেন। জনসাধারণের জন্য আবশ্যক উলামায়ে কেরামের আনুগত্য 
করা। সুনির্দিষ্ট তাকফীরের বিষয়টি উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দেয়া । 
সমাজতন্ত্র (0077111)07)1511)) কুফর কেন? 

সমাজতন্ত্র একটি বদ্তুবাদি মতবাদ, যা পরিপূর্ণ নাস্তিকতার উপর গড়ে উঠেছে। 
এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী কার্ল মার্কস ও তার সাহায্যকারী ফিডরিখ একঙ্গেলস। 
সম্থ মানব ইতিহাস ও কর্মকান্ডকে এরা “শ্রেণী সংগ্রামের” নিরিখে দেখে । এ 
মিথ্যারোপ করা, সকল দ্বীনের সাথে কুফরী করা, ধর্মীয় সকল আকিদা ও তার 
নির্দেশিত আচরণকে অস্বীকার করা। ধর্ম ও আচার-আখলাককে তারা 
অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে। এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ধর্মকে 
আফিম বলে আখ্যায়িত করেছে। এ মতবাদ ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করে 
এবং সব কিছুকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি গণ্য করে। এটি একটি কুফরী মতবাদ হওয়ার 
ব্যাপারে সকলেই অবগত । 

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) কুফর কেন? 

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে । 
সকল ঈমানদার-মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের-অমুসলিম এক 


জাতি৷ মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠী ও রঙ-বর্ণেরই 
হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর 
ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ । তাদের পরস্পর মহব্বত, ভালবাসা 
ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, 
কাফের-মুশরেকদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে 
সহায়তা করা জরুরি । অপরদিকে অমুসলিমকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক গড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাদের সাথে শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ মানবিক 
সহমর্মিতার সুযোগ রয়েছে। মোটকথা, ইসলামে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' 
(শত্রুতা-মিত্রতা) ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একে যদি 
জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। 
একে বলা যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ, যার মুল ভিত্তি হবে ঈমান ও 
কুফর এর উপর । 

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, 
ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে । তাদের “ওয়ালা-বারা' তথা 
মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা, এক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের 
ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই। মুসলিম 
অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু- 
বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন ব্যবধান নেই। যতক্ষণ তারা এক 
দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে 
ইচ্ছা-অভিলাষ, খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে। তা সঙ্গত 
কি অসঙ্গত, শরীয়তসম্মত কি শরীয়তবিরোধি- এসব দেখার সুযোগ নেই। 
এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হচ্ছে; হারাম 
হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে। 

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই জাতীয়তবাদের ধ্বজাধারীদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী 
থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব মুছে ফেলা। এ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের এক্য ও একতা বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর 
বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। 


দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি- যেখানে যেটা সুবিধা 
মনে করেছে, সেটাকেই পুঁজি করে এক ও এক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা 
বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহার্-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্ধে 
লিপ্ত করেছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে বাকি সমগ্ব উম্মাহ থেকে 
বে-খবর বরং তাদের দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি 
পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছে। 

এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ । 
যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত এবং এর জন্য জীবন দেয়- তারা 
কুফরী করে এবং কুফরের জন্য জীবন দেয় বলে আমরা মনে করি। 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) কুফর কেন? 

‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অর্থ- “কোন ধর্মের 
পক্ষে নয়'। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। সেক্যুলারিজম এমন 
একটি মতবাদ, যার মুলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন 
থেকে মুক্ত থাকতে হবে । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, 
যাতে বলা হয়, মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। এক 
কথায়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতার সমার্থক । 

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে। 
কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত ৷ 
ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই 
এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির 
পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ 
ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন 
দিয়ে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা তার কোন বিধান ইসলাম ধর্মের 
অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র 
সবার” শ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য । 


আর কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- সে কোন ধর্মের অনুসারী নয়। 
তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত । সে ইসলাম ধর্মের অনুসারিও নয়, অন্য কোন 
ধর্মেরও নয়। 

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে- 
যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবর্তক ও 
অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। 

মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক, কি ব্যক্তি জীবনে- 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আমরা কুফরী বলে মনে করি। এ হচ্ছে সাম্প্রতিক 
সময়ে কাফেরদের আবিষ্কৃত নতুন মতবাদসমূহের একটি । দ্বীন ইসলামে এর 


কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও 
আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ 
ইসলামী শরীয়ত। 

যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা সবাই 
কুফরে আকবারে লিপ্ত বলে আমরা মনে করি । কারণ, তারা আল্লাহর দ্বীনের 
বিপরীতে নতুন একটি মতবাদকে বেছে নিয়েছে। 

“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার 
প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।” 

ইসলাম বলে জনগণ ক্ষমতার মালিক নয়; সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র 
আল্লাহ তাআলা । আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, যার 
থেকে ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নেন। যে জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার 
মালিক বলে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে । 

“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ 
আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা 
হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” 


০ 
নিজেদের গলিত-দুষিত মস্তিষ্ক প্রসৃত সংবিধান দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর এ সব 
বিধানকে বাতিল ঘোষণা করছে যা তাদের প্রণিত বিধানের সাংঘর্ষিক হবে!!! 
এই কথা বলে তারা মুলত কুরআন-সুন্নাহর হুদৃদ-কেসাস (দন্ড বিধি) সংক্রান্ত 
সমস্ত আইনকে অস্বীকার এবং রহিত করে দিয়েছে। 

“কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন 
অসাংবিধানিক পন্থায় - 

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত 
করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা 
(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা 
প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র 
করিলে- 

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রত্রোহিতা হইবে এবং এ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে 
দোষী হইবে। 

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত- 

(ক) কোন কার্ষকরিতে সহযোগিতা বা উদ্কানি প্রদান করিলে; কিংবা 

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে- 

তাহার এইরুপ কার্ষও একই অপরাধ হইবে। 

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য 
অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ৷” 

কেউ যদি এই সংবিধান বাতিল করে কুরআন-সুন্নাহ ছারা রাষ্ট্র পরিচালনা 
করতে চায়, তাহলে তার এই চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে বিবেচিত 
হবে । তাকে সর্বোচ্চ শান্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। 

সংবিধানের শুরুর ৫/৬ পৃষ্ঠার ভিতর এসব কথা উল্লেখ আছে। যে সংবিধানের 
অবস্থা এই সেই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণ কীভাবে 
বৈধ হতে পারে? কেউ যদি সংবিধানের কুফরী বিষয়গুলো জানা-বুঝার পর এর 
আনুগত্যের শপথ নেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । আর যদি কেউ না 
জেনে-না বুঝে শপথ করে, তাহলে সে কাফের হবে না বটে কিন্তু তার কবীরা 
গুনাহ হবে । তাই সংবিধানের আনুগত্য বা সংরক্ষণের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণ 
কোনো ক্রমেই জায়েয নেই। 


ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিশ্বের দেশসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে 
কোনো দেশ হয়তো দারুল ইসলাম হবে নয়তো দারুল কুফর হবে। এ 
ব্যাপারে জুমহুর উম্মতের এক্যমত বিদ্যমান। কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলামও নয় 
আবার দারুল কুফরও নয় তা কখনই হতে পারে না। 
8৫ 95 9 DLL 95 0 ১৯০০ 

“দার” হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে ...... (বাদাইউস 
সানায়ে’, পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়: মা*নাদ দারাইন দারিল ইসলাম 
ওয়া দারিল কুফর) 
হ্যাঁ তবে দারুল কুফর আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ- 
(১) দারুল হারব। (যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই) 
(২) দারুল আহাদ । (যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে) 
1935 ০৩০৭১ aly 4০ dl ভাল জী ০৭ ৯৪১৭০ ০৯০৯ ST 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিকদের অবস্থান 
ছিল দু'ধরণের। কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত ৷ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো । আর 
কিছু মুশরিক ছিল চুগ্বিদ্ধ । তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও 
তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায়: নিকাহু 
মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত ) 


উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে দারুল কুফর দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া স্পষ্টরূপে বুঝে 
আসে। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেনঃ- 
১৫০ ০৯1 ০১০৯ dal Ll এ) 


“কুফফার হয়ত যুদ্ধরত হবে নয়ত চুক্তিবদ্ধ হবে ।”(আহকামু আহলিয যিম্মাহ, 
খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭৫) 


দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হয়? 
দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হবে? এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাগণের 


মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কিন্তু দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর হয় 
এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। 
রা ds 

রি 25055 ৮১8 রি 
“আমাদের ফুকাহাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, দারুল কুফর 
শুধুমাত্র ইসলামের আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত 
হয়। তবে তাদের দ্বিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল কুফর হয় সে 
ক্ষেত্রে। (বাদাইউস সানায়ে'। পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ 
দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর) 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে একই মত উল্লেখ করা হয়েছেঃ- 
৬৪০১-। ০০১৬8 ৯3০ ৯৯১১৪ DLA 95 ১৮ ৮০৯ 559 ৪০1 
“মনে রাখবে, দারুল হরব শুধুমাত্র একটি শর্তে দারুল ইসলামে পরিণত হবে, 
আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়িত হওয়া। (ফাতাওয়ায়ে 
আলমগিরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩) 
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করার মাধ্যমে ।” (দেখুনঃ- ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল 
মুসতামিন ) 
এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা বিদ্যমান যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামী 
আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। ভারত উপমহাদেশ 
(যার মধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও শামিল) যখন ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয় এবং ইংরেজরা তাদের রচিত সংবিধান মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়, 
তখন হিন্দুদ্তানের তৎকালিন নেককার আলেমগণ (যাদের মধ্যে শাহ আব্দুল 
আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) উপমহাদেশকে 
দারুল হরব বলে ফতওয়া দেন। যা সকলেই জানি। কেউ যদি সেই 
ফাতওয়াকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে তাকে আবশ্যকীয়ভাবে এটাও 


মানতে হবে যে- “পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পূর্বপর্যন্ত 
উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসাবে পরিগণিত হবে না ।” 


আর বাস্তবতা স্বাক্ষী যে, সেই ফতওয়ার পরে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশের বড় 
তিনটি রাষ্ট্রে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে) এমন কিছু ঘটেনি যার কারণে 
এ দেশগুলোকে দরুল ইসলাম বলা যায়। অতএব, সেই ফতওয়ার পর থেকে 
এ পর্যন্ত এ দেশগুলো দারুল হরব হিসাবেই বহাল রয়েছে। 


উল্লেখ্য, কোনো দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের 
অধিবাসীদের ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, 
বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাই বাংলাদেশ 
দারুল ইসলাম হবে, আর ভারতের অধিকাংশ লোক যেহেতু কাফের তাই 
ভারত দারুল হরব বা দারুল কুফর হবে । বরং দারুল ইসলাম বা দারুল হরব 
হওয়ার ভিত্তি হল, দেশ পরিচালনার বিধি-বিধান ও সংবিধান । যদি কোনো 
দেশের ৯৫% অধিবাসী অমুসলি হয়, কিন্তু মুসলিম শাসকবর্গ কুরআন-সুন্নাহ 
দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে এ দেশটি দারুল ইসলাম বলে গণ্য 
হবে। ঠিক এর বিপরীত আরেকটি দেশের ৯৮% অধিবাসী মুসলিম । কিন্তু 
শাসকবর্গ কুফুরী আইন-কানুন দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে ৯৮% 
অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্তেও দেশটি দারুল কুফর বলে বিবেচিত হবে। 
এবিষয়ে মুসলিম উম্মাহর নিরর্ভযোগ্য কোনো আলেমের দ্বিমত নেই। 


দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল কুফর হয় 

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত: 

দারুল ইসলাম কখন দীরুল কুফর বলে গণ্য হবে, এ ব্যাপারে আমাদের 

ইমামদের মাঝে দ্বিমত আছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ- 
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“তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে। 


এক. তাতে কুফরী বিধান নাফেয থাকা । দুই. দারুল কুফরের পার্বতী 
হওয়া । (অর্থাৎ পাশে কোন দারুল ইসলাম না থাকা) তিন. মুসলিম ও জিম্মিরা 


পূর্বে প্রদান কৃত নিরাপত্তার দ্বারা নিরাপদ না থাকা (অর্থাৎ ইসলামী শাসন 
থাকা অবস্থায় যেমন নিরাপদ ছিল তেমন নিরাপদ না হওয়া)। (বাদাইউস 
সানায়ে’, পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়, মা*নাদ দারাইন দারিল ইসলাম 
ওয়া দারিল কুফর) 


ইমাম আবু হানীফা রহ. দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবার যে তিনটি 
শর্ত বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি শর্ত বাংলাদেশসহ প্রায় সকল মুসলিম 
অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। কেননা এসমস্ত রাষ্ট্র কুফফারদের বিধান দ্বারা 
পরিচালিত। আর ইসলামী খিলাফাত বা শাসন থাকা অবস্থায় মুসলিমরা যে 
নিরাপত্তার মধ্যে ছিল তার শত ভাগের এক ভাগ নিরাপত্তার মধ্যেও মুসলিমগণ 
নেই। যা দিবালোকের উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, তবে দিনের বেলা কেউ চক্ষু 
বন্ধ করে থাকলে তা ভিন্ন কথা । আর আমাদের পার্শ্ববর্তী এমন কোন রাষ্ট্রও 
নেই যা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত । তাই কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা 
রহ. এর মতকেও গ্রহণ করে তথাপি বাংলাদেশ ও এ ধরণের অন্যান্য রাষ্ট্রকে 
দারুল ইসলাম বা দারুল আমান বলার সুযোগ নেই । 


কোন দারুল কুফরে আক্রমণ চালায়। অতঃপর কাফেরদের পরাজয় ঘটে, 
মুজাহিদীন বিজয় লাভ করে । তথাপি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত 
তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না। কারণ, দারুল ইসলাম হবার এক মাত্র 
বাস্তবায়ন করা । আহকামুল ইসলাম কায়েমের আগে তা দারুল ইসলাম হবে 
না। 


ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ রহ. এর মতে দারুল কুফরে গনিমত বন্টন 
জায়েজ নেই। কিন্তু দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার 
বিজয়ের পর সেখানেই গণিমত বণ্টন করেছেন। এই মাসআলা আলোচনা 
২] 21০৭ 3 2] ৩০৪ 4০৫৯ জি এ ৯৪ USN CH 408 ১৪৯ এও 
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EDLY ১১ ০০ এএএ ৪ SLAY 
“আর খায়বারের ব্যাপারটি হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
খায়বার বিজয় করেছেন। সেখানে তাঁর বিধান (ইসলামী বিধান) জারি 


করেছেন। তাই সেখানে গণিমত বন্টন মদিনায় বণ্টনের অনুরূপ । খায়বারে 
গণিমত বন্টন থেকে প্রমাণিত হয়, যখন ইমাম কোন অঞ্চল বিজয় করবেন 
এবং ইসলামী শাসন জারি করার মাধ্যমে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত 
বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান 
করেছেন এবং সেখানে ইসলামী বিধান জারি করেছেন। ফলে তা দারুল 
ইসলামে পরিণত হয়ে ছিল। (আল-মাবসৃত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস 
সিয়ার-গণিমতের বন্টন) 


ইয়ামানের নৃজাইর অঞ্চল বিজয়ের ব্যাপারে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী 
রহ. বলেনঃ- 
০১১০১] ASS পা) JE Cll ১০৯৭9 ৬ ৩৪ ০১৬০] এ ১৯ 519৯3 2 
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(সাহায্যকারী অপর বাহিনী যুক্ত হবার আগে) সেখানে ইসলামী বিধান 
বাস্তবায়ন করেননি । আর শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে, ইসলামী শাসন জারি 
করার পূর্বে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয় না।” (আল-মাবসূৃত, খণ্ড-১০, 
অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন) 


নোটঃ উলামায়ে হিন্দ উপমাহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ছিলেন। 
সুতরাং দারুল হারব তখন পর্যন্ত দারুল ইসলাম হবে না যতক্ষণ না সেখানে 
ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয়। যদি মুসলিমগণ যুদ্ধ করে অথবা অন্য কোন 
ভাবে কোন অঞ্চল নিজেদের অধীনে নেয় তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না 
যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এটাই ফিকহে 
হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত। 


জুমহুরের অভিমত: 


জুমহুর ফুকাহা রহ. এর অভিমত হচ্ছে, দারুল কুফর যেভাবে ইসলামী আইন 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারুল ইসলাম হয়, একইভাবে দারুল ইসলাম কুফরী আইন 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারুল কুফরে পরিণত হয়। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ 
কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের মত হচ্ছে কোন রাষ্ট্র একবার দারুল 
ইসলাম হলে আর কখনো দারুল কুফর হবে না। সেটা দারুল ইসলাম 
হিসাবেই গণ্য হবে। ফিকহে শাফেয়ীর অনুসারী অন্য অনেক ফকীহ আবার 
তাদের এই মতের বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন। 


জুমহুর আয়িম্মায়ে কেরামের নিকট, যে রাষ্ট্র যে আইন দ্বারা পরিচালিত হবে 
সেটা সেই রাষ্ট্র হিসাবেই গণ্য হবে, ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে 
দারুল ইসলাম । কুফরী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে দারুল কুফর । 


হানাফী ফুঁকাহায়ে কেরামের অভিমত: 


ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত- 
ইমাম কাসানী রহ. বলেনঃ 
DEST ১%১৯ ১৫ ০৩ ১৯০০ ক: aa) - ২৯১০ ০৬০ gl OG 
Le 
“আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মত হচ্ছে, কুফরি বিধান 
নাফেযের মাধ্যমে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে।” (বাদাইউস 
সানায়ে'- কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া 
দারিল কুফর) 
ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে সাহেবাইনের এই মতকেই অগ্রাধিকার দেয়া 
হয়েছেঃ 
IEE 33 585 ২ ১৯১৪ - লো Hl ee) - ২১৩ ০৯৪ ON 
All +১০ 5 ১৪] KS 
“আর আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. বলেন- “শুধুমাত্র একটা শর্তই প্রযোজ্য 
অন্য কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। আর তা হচ্ছে কুফরী আইন কার্যকর 
করা।” আর এই মতটাই যুক্তিযুক্ত ।” (ফাতওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, 
অধ্যায়ঃ ফী-মা তাসীরু বিহী দারুল ইসলাম ওয়া দারুল হারব) 
ইমাম সারাখসী রহ. সহেবাইনের মতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেনঃ 
৭৩৯3৪ ০৬৮ ৫০৭ JSS Ally ৪9] ১30০৩ eel) 9 জল আআ হজ ও 
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“কোন অঞ্চল আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ধরা হবে নাকি কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত 
ধরা হবে তা নির্ধারিত হবে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করে। কোন রাষ্ট্র 
যদি শিরকের বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুশরিকরা শক্তিশালী বলে 
বিবেচিত হবে, ফলে তা দারুল হারব হবে। এমনিভাবে কোন রাষ্ট্রে যদি 
ইসলামী বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুসলিমরা শক্তিশালী বলে বিবেচিত 


হবে । ফলে রাষ্ট্রটিও দারুল ইসলাম হবে ।” (আল-মাবসৃত, কিতাবুল জিহাদ, 
অধ্যায়ঃ মুয়ামালাতু জাইশিল কুফফার) 

ইমাম সারাখসী রহ. এর মতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা দিন পার 
করছি। এ দেশের সংখ্যাগরি'জনগণ মুসলিম কিন্তু বিধান চলছে শিরক ও 
কুফরের। যার ফলে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ইজ্জত রক্ষার্থে রাজপথে নামলে আমাদের বুকে ধেয়ে আসছে 
তাগুতের বুলেট । আমাদের উপর বিস্ফোরিত হয় গ্রেনেড । ১৩ দফা ইসলামী 
আইনের দাবি জানালে গভীর রাতে নেমে আসে গণহত্যা । ইতিহাসের 
সবচেয়ে জঘন্য ও নগ্ন ভাষায় মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর ইজ্জতের উপর 
হামলাকারীকে যখন কিছু সিংহশাবক তার যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিল, তখন 
হল। তাই বিধান চলে যাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব বাস্তবেই তাদের । 

ইমাম মালিক রহ. এর মতঃ 

ইমাম মালিক রহ. মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্বের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 

০ 9 5005 এ GALA এ ০৯ ০০১৯ ১ ৬৬৯ 91] এএএও 
“তখন এ অঞ্চল (মক্কা) দারুল হারব ছিল। কেননা তখন (মক্কায়) 
জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধানই বিজয়ী ছিল।” (আল-মুদাউওনাতুল কুবরা, 
অধ্যায়ঃ ফী আবীদি দারিল হারব ইউসলিমুনা ফী-দারিল হারব) 
করছেন। আর এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করছেন “মক্কা জাহিলিয়্যাতের 
বিধানের অধীনে থাকা" । ফিকহে মালেকীর অনুসারী অন্যান্য ফুকাহা রহ. 
একই মত ব্যক্ত করেছেন। 

504] 0১ ৫৪ ADL ASS ০৪১ ৪ ৪৫৯৭ ৪ lll এএএ ls 
“যে দেশের মধ্যে ইসলামী আইনের তুলনায় কুফরি আইন প্রাধান্য পাবে 
সেদেশ দারুল কুফর হিসাবে বিবেচ্য হবে ।” (আল-মুতামাদ ফী উসুলিদ দ্বীন- 
২৭৬) 
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“জুমহুরের অভিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম হচ্ছে এ রাষ্ট্র যাতে মুসলিমগণ 
অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তাতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে। যে রাষ্ট্রে 
ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত নেই তা দারুল ইসলাম নয় যদিও বা তা দারুল 
ইসলামের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হয় না কেন। তায়েফ মক্কার অতি নিকটের একটি 
অঞ্চল হওয়া সত্বেও শুধু মক্কা বিজয়ের দ্বারা তা দারুল ইসলামে পরিণত 
হয়নি। সাহেল-এরও একই অবস্থা ছিল।” (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-১, 
পৃষ্ঠা-১৬৬) 
১৫৯ ৫০8 ০০৬ এ ৯ ০২০৭৭ 3৯৭ এএ৭ ০৩ ০০ এ ০৭ ০ ৯১৩] এও 
Al 
“দারুল হারবে যে নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করতে অক্ষম তার উপর হিজরত 
ওয়াজিব । আর দারুল হারব হচ্ছে যেখানে কুফরী বিধান প্রবল ।” (কাশশাফুল 
কেনা", কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়) 
এ ASST ০ le ০19 DAY 00 ০৪৭এএ। এএ 05 এ 915 49 
০১০৪০ 015 উ 9 AS ১২৪ 
“যে রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিমদের বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল ইসলাম আর যে 
রাষ্ট্রের মধ্যে কুফরী বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল কুফর । এই দুইয়ের বাইরে 
কোন দার (রাষ্ট্র) নেই।” (আল-আদাবুশ শরইয়্যা, অধ্যায়ঃ ফী-তাহকীকি 
দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর) 
এ ৯৩৪৪ ০০৯৪ ৩০৭৭1 J; 
“দারুল হারব হচ্ছে এ রাষ্ট্র যা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত।” (আল-ইনসাফ, 
কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়) 


সমকালীন/ নিকট অতীতের ইসলামিক চিন্তাবিদদের অভিমত: 
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. বলেনঃ 
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“ইসলামের দৃষ্টিতে ও মুসলিমের বিবেচনায় বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত; তৃতীয় কোন 
ভাগ নেই: 


এক. দারুল ইসলাম। আর তা হচ্ছে এ রাষ্ট্র- যেথায় ইসলামী আইন 
বাস্তবায়িত। ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত। চাই তার সকল জনগণ 
মুসলিম হোক । বা মুসলিম ও যিম্মি উভয় মিলিত হোক । অথবা সকল জনগণ 
যিম্মি হোক কিন্তু শাসক মুসলিমরা । যারা সেথায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন 
করে । ইসলামী শরীয়ত দ্বারা ফায়সালা করে । দারুল ইসলাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হওয়া, ইসলামী শরীয়ত 
দ্বারা বিচার ফায়সালা করা । 


দুই. দারুল হারব। আর তা হচ্ছে প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেথায় ইসলামী আইন 
বাস্তবায়িত নয়। যা ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত হয় না। চাই তার জনগণ 
যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। অধিবাসীরা মুসলিম, ইয়াহুদী-খিষ্টান বা 
অন্যকোনো কাফের হোক না কেন। কোন রাষ্ট্রকে দারুল হারব নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত না থাকা । ইসলামী 
শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা না করা । (তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, সুরা 
মায়েদা-২৭-৪০ আয়াতের তাফসীর দেখুন) 
মুহাম্মাদ কুতুব রহ. বলেনঃ (সাইয়্যেদ কুতুব রহ. এর ভাই) 
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“জুমহুর উলামার মত হচ্ছে, রাষ্ট্র নির্ধারিত হবে তা কোন বিধান দ্বারা শাসিত 
তার প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ এ ভূখণ্ডের মানুষ কোন বিশ্বাসের তা বিবেচ্য 
হবে না। যে রাষ্ট্র আল্লাহ তায়ালার শরীয়তশাসিত হবে তা দারুল ইসলাম 
যদিও বা তার অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলিম হয়। যেমন অষ্টম শতাব্দীতে 
ইসলামী শাসনকালে হিন্দুদ্তানের অবস্থা ছিল। অধিকাংশ জনগণ ছিল গো- 
পূজারী মাজুসী । অনুরূপ যে রাষ্ট্র আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত দ্বারা শাসিত নয় তা 
দারুল হারব। যদিও তার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হয়। (ওয়াকেউনাল 
মুয়াসের পৃ.৪২৭) 
উদ্ভায আব্দুল কাদের আউদাহ রহ. এর অভিমত: 
১91 cml 00৬ ০:৯০ 0৯৭০ Y ও] ৯৭১৬০] ১৯০ DUN UK এ এ] ০১ 
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“দারুল কুফর হচ্ছে এমন সকল অইসলামিক অঞ্চল যা মুসলিমদের অধীনে 
নেই । অথবা যেথায় ইসলামী বিধান কার্যকর নয়। চাই উক্ত অঞ্চল সমূহ কোন 
এক রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হোক অথবা একাধিক রাষ্ট্র দ্বারা । চাই সেখানের স্থায়ী 
অধিবাসী মুসলিম হোক বা অমুসলিম ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইসলামী বিধান 
কার্যকর করা থেকে অপারগ হয় ।” 
(আত-তাশরি'উল জিনায়ী আল-ইসলামী-, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫) 
বর্তমান সময়ে আগের হুকুমে কোন পার্থক্য এসেছে কি ? 
হযরত জবাবে বললেন,“হ্যাঁ! আমাদের মতে হিন্দুস্তান দারুল হরব ছিল এ 
সকল দলীলের ভিত্তিতে যা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ ও শাহ আব্দুল 
আযীয রহ. লিখে গেছেন। বর্তমান যমানায়ও হিন্দুস্তান দারুল হরব। গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থার কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।” (ফাতাওয়ায়ে 


মাহমুদীয়া খ:২০ পৃঃ৩৬০) 


দারুল মুআহাদাহ/ দারুল আহাদ ও দারুল আমান 


দারুল কুফর যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয় তাহলে তা হারবী রাষ্ট্র বা 
দারুল হারব হিসাবেই গণ্য হবে। আর চুক্তি বা সন্ধি থাকলে তা 'দারুল 


আহাদ' (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র) বলে গণ্য হবে । ফুকাহায়ে আহনাফ মুসলিমদের সাথে 
চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর এর ক্ষেত্রে “দারুল মুআহাদাহ' (সন্ধির আওতাধীন রাষ্ট্র) 
পরিভাষা ব্যাবহার করেছেন। (দেখুনঃ শারহু সিয়ারীল কাবীর, খণ্ড-৫, 
অধ্যায়ঃ বাবুল মুআহাদাহ। বাদায়েউস সানায়ে’, কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ মা 
ইয়া'তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল) 


“দারুল আমান” শব্দটি পরিভাষা হিসাবে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন 
মুজতাহিদ ফকীহগণ ব্যবহার করেননি । তবে বর্তমান অনেককে এই পরিভাষা 
ব্যাবহার করতে দেখা যায়। যদি “দারুল আমান” পরিভাষাটি দ্বারা উদ্দেশ্য 
হয় “দারুল মুআহাদাহ' বা এ দারুল কুফর যার সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি 
আছে তাহলে তো তা ঠিক আছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন কিছু 
তাহলে তাদের জন্য জরুরী হবে এর পক্ষে শরয়ী নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ 
করা। 


উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের 
বাংলাদেশ যেহেতু শরয়ী আইন দ্বারা পরিচালিত নয়, তাই বাংলাদেশ দারুল 
হরব। তাছাড়া বাংলাদেশের শাসক সম্প্রদায় মুরতাদ হওয়ার কারণেও 
বাংলাদেশ দারুল হরব। কারণ, মুরতাদদের শাসনাধীন রাষ্ট্র দারুল হরব বলে 
বিবেচিত হয়। 
১5৬ 39131 ৬৯ ৮১৯ ০২১০১ ৩০৮০ ২৪ ৯১১৭ ০1 0৩ 9 
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“মুরতাদরা যখন নিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাদের অঞ্চল 
দারুল হারবে পরিণত হয়। আর যখন আবার তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন 
হবে তখন তাদের মাল গণিমতে পরিণত হবে ।” (শোরহু সিয়ারীল কাবীর, 
বাবুল মুআদাআহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪ ) 
নোটঃ উপরের আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হল, যেকোনো 
ভূখণ্ড হয়তো দারুল ইসলাম হবে কিংবা দারুল কুফর হবে। দারুল আমান 
বলতে কিছু নাই। ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দেমীন এবং মুতাআখেখরীন কেউই 


“দারুল আমান’ নামে কোনো দারের কথা উল্লেখ করেননি । 


১৯৪৭ সালের পর দারুল ইসলাম হওয়ার মত কি কিছু ঘটেছে? 


১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই উপমহাদেশকে সকলে দারুল হরব বলে স্বীকার করে। 
কারণ তখন ইংরেজরা তাদের কুফুরী সংবিধান দ্বারা এ দেশ পরিচালনা করত । 
এখন প্রশ্ন হল, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর, কিংবা ৭১ সালে 
বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে এমন কী ঘটেছে যে, 
আমরা ইতিপূর্বের স্বীকৃত এক দারুল হরবকে দারুল হরব বলতে দ্বিধা 
করছি?! বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান কোনোটাই কি নির্ভেজাল আহকামুল 
ইসলাম দ্বারা পরিচালিত? এই প্রশ্নের উত্তর যদি না বাচক হয়ে থাকে, তাহলে 
কেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দারুল হারব হবে না? 


“দারুল ইসলাম’ ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব 
দা.বা.এর দাবির খপ্তন। 


উপরের দালীলিক আলোচনার দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না সে 
মুরতাদে পরিণত হবে । আর মুরতাদের শাসনাধীন রাষ্ট্রও দারুল কুফর/ দারুল 
হারব। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী দা. বা. এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন মত পোষণ করেন । তিনি উম্মাহর ইজমার বিপরীতে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন 
এক মত আবিষ্কার করেছেন । তাঁর মতটি নিম্নে উল্লেখ করা হল: 


ক. তিনি কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিমদাবীদারদেরকে 
মুরতাদ মনে করেন না। 


খ. তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রকে তিনি দারুল ইসলাম মনে করেন। তাই তিনি 
পাস্তান ও পাকিস্তানের মত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম মনে করেন। 


তাঁর এই দুই দাবির কারণে উপমহাদেশে (বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে 
ওলামায়ে কেরামের বড় অংশ দলীলের আলোকে কথা বলার পরিবর্তে তাকি 
উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন) কী 
পরিমাণ বিভ্রান্তি যে ছড়াচ্ছে তা দ্বীনী বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়। 


আপনি আজ ওলামায়ে কেরামের কাছে এই দুই মাসআলা আলোচনা করতে 
গেলে তাদের অনেকে শুধু এ কথাটাই বলবেন, “তাকি উসমানী সাহেব তো 
এর বিপরীত বলেন!” ভাবখানা এমন যেন তারা তাদের দ্বীনের সমস্ত দায়ভার 
তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদেরকে ন্যস্ত করেছেন । সুতরাং 


তারা যা বলবেন তাই দ্বীন যদিও এর পক্ষে দলীল না থাকে । আর এর 
বিপরীতটা অবশ্যই গোমরাহী! যদিও সেটা দলীলভিত্তিক হয়। 


এমতাবস্থায় তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর উক্ত দাবিদ্বয়ের বিভ্রান্তি সচেতন 
সমাজের কাছে তুলে না ধরাটা উম্মাহর প্রতি খিয়ানত বলে মনে হচ্ছে। এ 
কারণেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। নতুবা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর 
ব্যক্তিগত সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তার যোগ্যও নই। 
আর এতে কোন ফায়েদাও নেই । তবে আরবীতে একটি প্রবাদ আছে: 


[দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ধারালো তরবারী কখনো ভোতা 
হয়ে যায়।] 


অতএব, বড়দের ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক; অস্বাভাবিক কিংবা অসম্ভব নয়। 
আজকাল আমরা “বড়দের ভুল হওয়া সম্ভব নয়” মর্মে একটি অঘোষিত 
আকীদা পোষণ করতে শুরু করেছি। এই ধ্বংসাত্মক আকীদা অনেক ক্ষেত্রে 
আমাদেরকে খুব সহজে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আম্বিয়া আ. ব্যতীত অন্য 
সবার থেকেই ভুল হওয়া সম্ভব। মুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে আবার 
অমুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে । তবে মুজতাহিদের ভুল হলেও তিনি একটি 
সাওয়াব পাবেন। আর অমুজতাহিদের ভুল হলে ভুল শুধরে নেয়া তার দায়িত্ব । 
ভুলকে ভুল হিসেবে ধরিয়ে দিয়ে উম্মাহকে তা থেকে রক্ষা করার পথ বাতলে 
দেয়াই প্রকৃত খায়েরখাহী। উম্মাহকে বিভ্রান্তির সম্মুখীন দেখেও চুপ থাকা 
খায়েরখাহী নয়। 

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তার “ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত” নামক 
করেছেন। তাঁর এদাবির পক্ষে তিনি হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন জন 
ইমামের তিনটি উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন। 

১ম জনঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.)। যিনি ‘আল- 
মাবসূত' এবং 'শরহুস সিয়ারীল কাবীর' এর প্রণেতা । 


২য় জনঃ 'জামিউর রুমুজ' এর প্রণেতা আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ 
৯৫০হি.)। 


৩য় জনঃ “ফাতাওয়া শামী'র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ 
১২৫২ হি.)। 


তিনি এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে বুঝাতে চাচ্ছেন- 


[বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েম নেই, বরং 
বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব “দারুল 
ইসলাম’ তথা “ইসলামী রাষ্ট্র'। আইন কি চলছে সেটা দেখার বিষয় নয় । আইন 
রাষ্ট্র 


এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে তিনি একথাও বুঝাতে চাচ্ছেন- 


[এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা নিজস্ব মনগড়া কোন কথা 
নয়; বরং পূর্বসূরি ইমামগণের মতানুসারেই সেগুলো দারুল ইসলাম। তাঁদের 
কারো বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আর কারো বক্তব্য থেকে তা 
সুস্পষ্টই বুঝা যায় |] 

অর্থাৎ প্রথম দুইজন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং 
আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে 
বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর 
বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 


অথচ বাস্তবে এই তিন ইমামের কারো বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট 
কোনভাবেই এসব রাষ্ট্র “দারুল ইসলাম’ তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বুঝা যায় না। 
বরং ইমামগণের বক্তব্যগ্তলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র 
দেখার পর এ দাবি দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা নিজস্ব মনগড়া দাবি হিসেবেই 
প্রমাণিত হয় । আইম্মায়ে কেরাম এ ধরণের ভিত্তিহীন দাবি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও 
পবিত্র । তাদের বক্তব্য এনে এ ধরণের দাবি প্রমাণ করে তা তাদের নামে 
চালিয়ে দেয়া যেন তাঁদের নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর 


আইম্মায়ে কেরমের বক্তব্যের পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে “ইসলাম আওর 
সিয়াসী নজরিয়্যাত” থেকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি তুলে 
ধরছি। তিনি বলেন : 

“পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি 

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কী 
ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারবে? 


এই মাসআলা বুঝার জন্য ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 
‘দারুল ইসলাম’ ও "দারুল হরব' বা ‘দারুল কুফর’ নামে যে দুটি পরিভাষা 
ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য প্রথমে তা আলোচনা করে নেয়া মুনাসিব 
মনে হচ্ছে। 
“দারুল ইসলাম’ ও “দারুল হরব' 
দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য এ রাষ্ট্র যা মুসলানদের কজায় রয়েছে এবং তাতে 
তাদের এমন পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে যে, তাতে তাদের আহকাম 
কার্ষকরীভাবে চলে। 
যেমন আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা 
এভাবে দিয়েছেন, 
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“দারুল ইসলাম" এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কজায় রয়েছে।” 
(শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খণ্-৪, পৃষ্ঠা-৮৬) 
'জামিউর-রুমুজ' এ 'আল-কাফি' এর বরাত দিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া 
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“দারুল ইসলাম’ এ ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম 
চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে ।” 
(জামিউর-রুমুজ:খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬) 


যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে 
গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা 
মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে। 
জামিউর-রুমুজের উপরোক্ত বক্তব্যে যা বলা হয়েছে, “এ ভূখন্ডে মুসলমানদের 
ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে” এ থেকে কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে 
গেছে, 

“এখানে হুকুম দ্বারা ইসলামী শরীয়তের সকল বিধান উদ্দেশ্য । কাজেই যদি 
মুসলমানদের আয়ত্বাধীন কোন রাষ্ট্রে শরীয়তের সকল বিধান জারি না থাকে 
তাহলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে না !' 


কিন্তু এ কথা দুরন্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বলে প্রতীয়মান 
হওয়ার জন্য মুল বিষয় হচ্ছে তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা এবং 
তাতে তাদের আহকাম জারি করার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা । এরপর যদি তারা 
তাদের গাফলতি এবং ত্রুটির কারণে সকল আহকাম জারি না করে তাহলে এটা 
অবশ্যকর্তব্য । কিন্তু তাদের এই আমার্জনীয় গাফলতির কারণে উক্ত রাষ্ট্র দারুল 
ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে না। 


উপরে তুমি দেখেছ আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের 
সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তা মুসলমানদের কজায় রয়েছে । আর এ 
মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে”। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর 
হয়। এ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভুক্ষেপ করা হয়নি । 


যেহেতু এ যামানায় “কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার 
অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না’ তা কল্পনা করাও মুশকিল 
ছিল , ফলে এ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি যে, মুসলমানদের অধীনস্ত 
কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে 
কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, “দারুল ইসলাম’ এ 
ভূখণ্ড যা মুসলমানদের কজায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে”। 


কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সুরত 
সামনে আসলো যে, “কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী 
শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে 
বলে দিয়েছেন (যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম] । 


যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 
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“এ থেকে বুঝে আসে যে, শামের “তাইমুল্লাহ্‌' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও 
বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম । 
কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় 
বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, 


তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের 
ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের 
অধীনত্ত। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে 
রেখেছে । মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম 
জারি করে দিতে পারবেন ।” 


(রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, “বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু 
আগে 'ইসতি'মানুল কাফের’ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন 
সংস্করণ ।) 


এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম 
হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কজা ও ক্ষমতা 
আছে কিনা তা দেখা । যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে এ রাষ্ট্রকে 
দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি 
হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরূপে 
শরীয়ত জারি হতে না পারে। ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৪- 
৩২৭৮ এ পৰ্যন্ত তাকী উসমানী দা.বা. এর কথা শেষ। 


সামনে গিয়ে বর্তমান মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর দখলে থাকা 
তিনি বলেন- 


“যেহেতু এ সব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটার ক্ষমতা মুসলমানদেরই হাতে, এ কারণে 
এদের প্রত্যেকটার উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য |” [ইসলাম আওর 
সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩৩১] 


মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী যদিও কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করছে 
তবুও তারা মুসলমান। তাদের ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রগুলো “দারুল ইসলাম’ তথা 
ইসলামী রাষ্ট্র। শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃতুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা 
কুহুসতানী রহ. (মৃতযুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা 
যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য 
থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে যে তাঁর এ দাবির কোনই সমর্থন পাওয়া যায় 
না, বরং তা দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা মনগড়া দাবি সাব্যস্ত হয়, ইনশাআল্লাহ 
আইম্মায়ে কেরামের প্রত্যেকটা বক্তব্য পর্যালোচনা করে তা প্রমাণ করা হবে। 


সাথে সাথে তাঁদের এ বক্তব্যগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কী হবে তাও স্পষ্ট 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 
নেয়া চাই। 


১. রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র মুসলানদের হাতে থাকা অসম্ভবঃ 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. অত্যন্ত জোর দিয়ে যে বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছেন 
তা হলো- কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিকভাবে কুফরী বিধান জারি 
থাকলেও এবং মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী শাসন জারি করতে না পারলেও 
রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সম্ভব । 

কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কেননা কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না কুফরী রাষ্ট্র 
এবং তা মুসলমানদের হাতে না কাফেরদের হাতে তা বুঝা যাবে তাতে 
প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র কখনো ইসলামী 
রাষ্ট্র হতে পারে না এবং তা মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে না। 


কেননা কোন মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী আইন জারি করে দিলে সে 
আর মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। তাকে হটিয়ে ন্যায়পরায়ণ 
মুসলিম শাসক নির্বাচন করা ওয়াজিব । যদি উক্ত মুরতাদ শাসক রাষ্ট্রে কুফরী 
বিধান জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন জারি 
করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম থাকে না, দারুল কুফর হয়ে 
যায়। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে । অতএব, বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র 
কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন। যেমন শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. 
(মৃতু ৪৯০ হি.) বলেন, 
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প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে শিরকী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা 
মুশরিকদের হাতে । কাজেই তা দারুল হরব। আর প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে 
ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে ।” (আল- 
মাবসূতঃ ১০/১১৪) 
আল্লামা কাসানী রহ (মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) বলেন, 
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“আমরা যে বলি, ‘দারুল ইসলাম’ ‘দারুল কুফর’ এর অর্থ রাষ্ট্রকে ইসলাম ও 

কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামের দিকে বা কুফরের 

দিকে সম্বন্ধিত করা হবে যখন তাতে ইসলাম বা কুফর বিজয়ী থাকবে। 

কাজেই যখন কোন রাষ্ট্রে কুফরী বিধান বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন তা দারুল 

কুফর হয়ে যাবে ।” (বাদাইউস সানায়ে’: ৬/১১২) 

যেহেতু বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন এ কারণে 

অনেক ইমাম দারুল কুফরের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন, “দারুল কুফর এ 

রাষ্ট্র যাতে কুফরী বিধান চলে ।” 

কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃতযুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন, 
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“প্রত্যেক এ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর ৷” 

(আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬) 

পৃথিবীর অনেক বিষয় এমন আছে যা কল্পনায় আসা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে 

অসম্ভব । যেমন, সূর্য উঠবে কিন্তু দিন হবে না, কিংবা রাত হবে কিন্তু সূর্য ডুববে 

না- এটা কল্পনায় সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয় ৷ 

অন্রপ রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী হবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে ইসলামী- এটা কল্পনা করা 

সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই দারুল 

কুফর এবং তা কাফেরদের হাতে । চাই আসলী কাফের হোক, বা মুরতাদ 

কাফের হোক। 


২. ইসলামী আইন চালু না থাকা আর কুফরী আইন চালু থাকা এক 
নয়ঃ 

একটি বিষয় খুব ভালভাবে খেয়াল রাখা চাই যে, ইসলামী শাসন পরিপূর্ণ জারি 
না থাকা আর কুফরী শাসন জারি থাকা এক নয়। বরং এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
দু'টো বিষয় । দ্বিতীয়টি কুফর, কিন্তু প্রথমটি সর্বাবস্থায় কুফর নয়। 

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের উপর হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানের সকল আইন ইসলামী হওয়ার পর যদি শাসকের গাফলতির কারণে 


, কিংবা শাসক জালেম বা ফাসেক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলামী 
পরিবেশ বজায় না থাকে; বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থী 
ফায়সালা দিয়ে ফেলে- তাহলে শাসক বা বিচারক কেউই কাফের হয়ে যায় না, 
যদি না তাদের মাঝে অন্য কোন কুফরী পাওায়া যায় । 


অনুযায়ী বিচার না করে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে 
এসব শাসক কাফের ও মুরতাদ । যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি 
করে, নামায-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। এ ব্যাপারে 
আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত। 


যেমন, নামায না পড়া, আর গাইকুল্লার জন্য নামায পড়া এক নয়। নামায না 
পড়া সর্বাবস্থায় কুফর নয়। বেনামাযী সর্বাবস্থায় কাফের নয়। কিন্তু গাইরুল্লার 
জন্য নামায পড়া সর্বাবস্থায় কুফর এবং এ ধরণের ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কাফের। 
যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে। 


কিন্তু অনেকে এ দুটো বিষয়কে এক করে ফেলেন। ফলে নিজেও মারাত্মক 
বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। 


৩. খেলাফত যামানা আর বর্তমান যামানা এক নয়ঃ 


ইসলামী খেলাফত যত দিন কায়েম ছিল ততদিন শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ছিল। 
তবে কোনো কোনো শাসক কমবেশ জুলম করতেন। বিচারকরা কখনোও 
কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা কুফর নয়। 
তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেননি । 


পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই কুফরী । সেখানে 
বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়। আর কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালনাকারী শাসকরা কাফের ও মুরতাদ । যদিও তারা নিজেদেরকে 
মুসলমান দাবি করে, নামায-রোযাসহ অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। 
কিন্তু অনেকে এ দুই যামানাকে এক করে ফেলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে 
খেলাফত যামানার শাসকদের মতো জালেম মুসলমান মনে করেন। ফলে 
নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এবং বাংলাদেশের তাঁর ছাত্র সম্প্রদায় ও 
ভাবশিষ্যগণ (বা বড় বড় মুফতীগণ) এই ধরণের বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। 


সারগর্ভ পর্যালোচনাঃ 


শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০হি.) এর যামানায় কুফরী আইন 
দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী 
সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন । 


কাজেই তাঁর বক্তব্যঃ “ “দারুল ইসলাম’ এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের 
কজায় রয়েছে” দ্বারা এ কথা কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে 
পরিচালিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না। 
বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই “মুসলমানদের 
হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে 
শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে। 


অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে 
সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র দারুল 
ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। 


আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্যঃ “ “দারুল ইসলাম’ এ 
ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে এবং মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে ।” 

এখানে ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম" একটা পরিভাষা । আর পরিভাষার একটা 
সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে । সম্ভাব্য সকল অর্থই উদ্দেশ্য হয় না। 


যেমন, সালাত’ একটা পরিভাষা । যা একটা নির্দিষ্ট ইবাদাত বোঝায় । 
সালাতের আভিধানিক অর্থ দোয়া । কিন্তু পরিভাষায় সকল দোয়াকেই সালাত 
বলে না। তদ্রুপ এখানে ‘ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম’ দ্বারা সকল হুকুম উদ্দেশ্য 
নয়। জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, ঈমানী-কুফরী সব ধরণের হুকুম 
উদ্দেশ্য নয়। 

বরং এখানে “ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম’ দ্বারা ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য । 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য নয়৷ যে ইমাম শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে সে আর ইমাম 
হওয়ার যোগ্য থাকে না। তাকে সরিয়ে ফেলা উম্মতের উপর ওয়াজিব । 


তদ্রপ তাঁর বক্তব্যঃ “মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে’ এর 


দ্বারা হুদুদ কিসাসসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুম পালন সহ নিরাপত্তা উদ্দেশ্য । যে 
নিরাপত্তা লাভের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তা উদ্দেশ্য নয়। 


অতএব, তাঁর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালঃ 


“ “দারুল ইসলাম’ এ ভূখণ্ড যাতে ইসলামী আহকাম চলে এবং মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে তাদের দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করতে 
পারে ।” যে রাষ্ট্রে ইসলামী আহকাম চলে না বরং কুফরী বিধান চলে এবং 
যেখানে হদ, কেসাস, জিহাদসহ দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন জঘন্য 
অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, সেসব রাষ্ট্রকে এই বক্তব্যে ‘দারুল ইসলাম’ বা 
ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়নি। 


আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের সার কথা- 


ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশে (যেমন, একটা বিভাগ, বা প্রদেশে) যিম্মি 
কাফেররা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তারা সেখানে কুফুরী করে বেড়াচ্ছে। 
নিজেদের ধর্মমতে বিচার ফায়সালা করছে। এমতাবস্থায় মুসলমান শাসকদের 
উচিৎ ছিল তাদেরকে দমন করা । শিথিলতা প্রদর্শন না করে কঠরোতা প্রদর্শন 
করা । কিন্তু তারা সামর্থ্য থাকা সত্তেও তাদেরকে দমন করেননি । এই দমন না 
করা তাদের অপরাধ । 


এ থেকে বোঝা যায়, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের শিথিলতার কারণে যদি 
রাষ্ট্রের কোনো এক অংশে অন্যায় অপরাধ এমনকি কুফরীও চলতে থাকে 
তথাপি তা দারুল ইসলামরূপে বহাল থাকবে । দারুল কুফরে রূপান্তিত হবে 
না। কেননা সেখানে মুসলিমদের কর্তৃত্ব বাল আছে এবং মুসলিম শাসক 
সংবিধানও কুরআন-সুন্নাহ ৷ কিন্তু এ থেকে কিছুতেই এ কথা বোঝা যায় না, 
রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং 
সেগুলোর উপর এমন ক্ষমতাবান কোনো ইসলামী রাষ্ট্রও নেই যে রাষ্ট্রটি 
চাইলেই সেখানে ইসলামী আইন জারী করতে পারে সেগুলোও “দারুল ইসলাম" 
তথা “ইসলামী রাষ্ট্র'। নাউযুবিল্লাহ । 


সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এবার ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্ত্যের 
নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করা হল, 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের একটা অংশ 
উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করেননি । ইমাম সারাখসী রহ. এর পূর্ণ 
বক্তব্যটি নিশ্নরূপ- 
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বক্তব্যের তরজমায় যাওয়ার পূর্বে ইমাম সারাখসী রহ. কোন প্রেক্ষিতে কথাটি 
বলেছেন তা জেনে নেয়া যাক। 


ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিশ্রেষণঃ 


সারাখসী রহ. গনীমতের আলোচনায় কথাটি বলেছেন। মুসলমানদের কোন 
শক্তিশালী দল দারুল হরব থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যে মাল নিয়ে আসে তাকে 
গনীমত বলে । গনীমতের বিধান হচ্ছে- তার খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) বাইতুল 
মালে জমা দিতে হবে । কোন মাল গনীমত হওয়ার জন্য তা দারুল হরব থেকে 
লাভ করা শর্ত। দারুল হরব থেকে লব্ধ না হলে তা গনীমত হবে না এখন 
প্রশ্ন হলো, দারুল হরব বলতে কী বুঝায় ? 


যেসব রাষ্ট্র সরাসরি কাফেরদের দখলে আছে সেগুলো তো দারুল হরব হওয়া 
স্পষ্ট । তদ্রুপ যে সব রাষ্ট্র সরাসরি মুসলমানদের হাতে আছে, মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে পালন 
করতে পারছে, কাফেররা সেখানে মুসলমানদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) 
নেয়া ব্যতীত বসবাস করতে পারে না, সেগুলো দারুল ইসলাম হওয়াও স্পষ্ট । 
কিন্তু যেসব ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই 
সেগুলোর কী বিধান ? সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব ? নাকি এ 
দুটোর কোনটিই নয়; বরং তৃতীয় নতুন আরেকটি প্রকার ? 


যদি এসব ভূখণ্ড দারুল হরব হয় তাহলে সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে 
গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। আর যদি দারুল হরব না হয়, 
তাহলে তা থেকে লব্ধ মাল গনীমত ধরা হবে না এবং তা থেকে গনীমতের 
খুমুসও নেয়া হবে না। 


সারাখসী রহ. বলেন, এসব ভূখণ্ড দারুল হরব। কাজেই সেখান থেকে লব্ধ 
মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুসও নেয়া হবে। এখন এখানে 
আপত্তি হতে পারে, এসব ভূখণ্ড তো কাফেরদের দখলে নেই, যেমন তা 
মুসলমানদের দখলেও নেই। মুসলমানরা যেমন সেখানে নিরাপদ নয়, 
কাফেররাও তো সেখানে নিরাপদ নয়। কাফেরদের দখলে যেহেতু নেই 
কাজেই তা দারুল হরব হয় কীভাবে ? 


সারাখসী রহ. জওয়াব দেন, এসব ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে না থাকলেও তা 
দারুল হরব। কেননা, দারুল হরব হওয়ার জন্য কাফেরদের হাতে থাকা 
জরুরী নয়। মুসলমানদের হাতে না থাকলেই তা দারুল হরব। চাই তা 
কাফেরদের দখলে থাকুক বা না থাকুক। কেননা এসব ভূখণ্ড এক সময় 
কাফেরদের হাতে ছিল। তখন সেগুলো দারুল কুফর ছিল। মুসলমানদের 
হাতে না আসলে সেগুলো তার পুরাতন হুকুম দারুল কুফর হিসেবেই বহাল 
থাকবে । 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবী হয়ে আসলেন তখন সারা 
দুনিয়া কাফেরদের হাতে ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
দাওয়াতের দ্বারা মানব জাতি ঈমানদার ও কাফের এ দুই দলে ভাগ হয়ে 
পড়ে। তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে মুমিনদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত 
করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনা দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম 
দারুল ইসলাম । আর বাকি সারা দুনিয়া দারুল কুফর হিসেবেই রয়ে যায়। 


এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যামানার মুসলমানগণ তরবারী 
হাতে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছুটে যান। তাঁরা যেসব এলাকা বিজয় করে সেখানে 
ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছেন সেগুলো দারুল ইসলাম হয়েছে । আর 
দারুল কুফরই রয়ে গেছে। সেগুলো বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাকলেও 
যেমন দারুল হরব, কাফেরদের হাতে না থাকলেও আগে থেকে দারুল হরব 
ছিল সে হিসেবে এখনো তা দারুল হরব। 


মোট কথা- ইসলামী শরীয়তের শাসনাধীন নয় এমন সকল ভূখণ্ই দারুল 
হরব। চাই তা বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাক বা না থাক। 


হাতেও নেই সেগুলোও যে দারুল হরব একথা বুঝানোর জন্যই তিনি বলেছেন, 
Glial ৬ ৩৯ 09 GM os pall ৯৭ ০১১০)। 9508 
“দারুল ইসলাম" এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কজায় রয়েছে ।” 


অর্থাৎ দারুল ইসলাম হতে গেলে মুসলমানদের দখলে আসা আবশ্যক । যা 
মুসলমানদের দখলে নেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদর হাতে থাকুক 
বানা থাকুক। 

যখন সাব্যস্ত হলো, যে জায়গা থেকে কাঠ আনা হয়েছে তা দারুল হরব, 
কাজেই উক্ত কাঠ গনীমত বিবেচিত হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। 


এবার উপরে উল্লেখিত সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন। 
তাহলেই বিষয়টি বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা উল্লেখিত 
বক্তব্যের তরজমা তুলে ধরছি: 


“পরিচ্ছেদঃ যে কাঠ কাটা হয় এবং লবণ বা অন্য যা কিছু লাভ হয় (তার 
বিধান) 


ইমামের অনুমতিক্রমে কোন সারিয়্যা (দল) গাছ কাটতে বের হয়ে যদি এমন 
স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানরা ভয়ে থাকতে হয়, তারপর সেখান থেকে কাট 
কেটে নিয়ে আসে তাহলে তা গনীমত। তা থেকে (বাইতুল মালের জন্য) 
খুমুস (এক পঞ্চমাংম ) নেয়া হবে ।] 


(কেননা যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত । কারণ 
দারুল ইসলাম হচ্ছে এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে । আর 
তার (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে থাকার) আলামত হচ্ছে- সেখানে মুসলমানরা 
নিরাপদ। 


হরবের অধিবাসীরাও সেখানে নিরাপদ নয় (তাহলে তা দারুল হরব হয় 
কীভাবে?)। 


(উত্তরে) বলবো হ্যাঁ, (কথা ঠিক যে, দারুল হরবের অধিবাসীরা সেখানে 
নিরাপদ নয়।) কিন্তু (এর পরও তা দারুল হরবের অন্তর্ভূক্ত । কেননা,) এসব 
ভূখণ্ড এক সময় হরবী কাফেরদের হাতে ছিল। কাজেই হরবীদের কর্তৃত্ব সর্ব 
দিক থেকে নি:শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হবে না। এর কারণ, 
যা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তার কোন নিদর্শন বাকি থাকলেও তা বিদ্যমান 


রয়েছে বলেই ধরা হবে। তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শক্তিশালী কোন 
কিছু তার স্থান দখল না করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তা দূরীভূত হবে না। 


অতএব, যখন তা হরবী কাফেরদের ভূখণ্ড প্রমাণিত হলো, তখন তাতে যে 
কাঠ রয়েছে তা হরবীদের দখলে রয়েছে । অতএব, ইহা (অর্থাৎ কেটে আনা 
কাঠ) এমন মাল যা মুসলমানরা দারুল হরবের অধিবাসীদের থেকে শক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ করেছে । আর এটাই তো গনীমত 1)” 


(শরহুস সিয়ারিল কাবীরঃ ৪/২৫২) 


বিদদ্র. থার্ড ব্যাকেট [ ] যুক্ত অংশটুকু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য । সেকেন্ড 
ব্্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যা। আর ফাস্ট 
ব্র্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু বুঝানোর সুবিধার্থে আমরা যুক্ত করেছি। 


এবার প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট আমাদের প্রশ্ন: 
ইনসাফের সাথে বলুন, ইমাম সারাখসী রহ. কি এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 


[যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে 
দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের 
সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন 
করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ তরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে 
শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক 
কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার 
জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের 
সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের 
সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে 
মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে' 

আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি : ইমাম সারাখসী রহ. কি 
তাঁর এ বক্তব্যে এই ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বুঝাতে 
চাচ্ছেন ?! 

কোন বিবেকবান ব্যক্তি দাবি করতে পারবে ইমাম সারাখসী রহ. এই ধরণের 
কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে চাচ্ছেন ?? 


তিনি তো শুধু তাঁর এ বক্তব্যে দারুল হরব সংক্রান্ত একটা আপত্তির জওয়াব 
দিয়েছেন মাত্র । এসব কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও 
তো এতে নেই। 


আর কীভাবেই বা তা সম্ভব অথচ তাঁর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে কোনো 
ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি 
উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন । কাজেই তাঁর এ বক্তব্য থেকে 
কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত এসব রাষ্ট্র দারুল 
ইসলাম ?! তাঁর যামানায় তো ইসলামে রাষ্ট্রে কুফরী আইন ছিলই না। 
বরং তাঁর যামানায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 
মুসলমানদের হাতে থাকার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার 
সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে । 
অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে 
সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া 
তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। 
বরং মাবসূতে তো তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যে সব রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি 
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প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা 
কাফেরদের হাতে । কাজেই তা দারুল হরব।” (আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪) 
কাজেই সারাখসী রহ. এর বক্তব্য থেকে এসব কুফর শাসিত রাষ্ট্রকে দারুল 
ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করা তাঁর নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর । 
তাছাড়া দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ক্ষেত্রে ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্য বাদ 
দিয়ে, অস্পষ্ট বক্তব্যকে সম্বল করে নতুন কোনো মতের অবতারণা ঘটানো 
কোনো ভাল কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। 


মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মুল উর্দু কিতাব ইসলাম আওর 
আমান’ নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। 
দারুল আমান এবং দারুল হরব যেন একটি আরেকটির বিপরীত । অর্থাৎ 


দারুল হরব দারুল আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে 
পারে না। 


মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যদিও তা স্পষ্ট করে বলেননি তবে 
একজন সাধারণ পাঠক সেখান থেকে এমনটাই বুঝবেন । অর্থাৎ দারুল আমান 
নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুল 
আমান এবং দারুল হরব একটি আরেকটির বিপরীত । দারুল হরব দারুল 
আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে পারে না। 


যেহেতু এখানে ভুল বুঝাবুঝির প্রবল আশংকা রয়েছে কাজেই এ ব্যাপারটি 
খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। 


কেননা কিছু জাহেল লোক রয়েছে যারা কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়াই 
দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি করে সেটাকে দারুল 
হরবের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা দারুল আমান নামের 
সেসব কুফরী রাষ্ট্রে জিহাদ ও জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করাকে হারাম 
ফতোয়া দিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! আল্লাহ তাআলা 
এদের কবল থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন। 


রাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্র হয়তো দারুল ইসলাম হবে, নতুবা দারুল হরব হবে। 
মাঝামাঝি কোন প্রকার নেই। 


এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ - এখন পর্যন্ত যারা দারুল আমান নামে একটা আলাদা 
পারেনি । স্বয়ং মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ও ফিকহের কোন 
কিতাবের রেফারেন্স দিতে পারেননি । বরং শাহ আব্দুল হকৃ মুহাদ্দিসে দেহলবী 
রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃত্যু-১০৫২হি.) এর একটা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। 
তাও আবার ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কোন কিতাব থেকে নয়; 
দেহলবী রহ. এর লিখিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আশি'য়াতুল 
লামাআত” থেকে নিয়েছেন। 


শাহ সাহেব রহ. সেথানে দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি 
করে সেটাকে দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড় করাননি। সামনে তা স্পষ্ট করবো 
ইনশাআল্লাহ! 

কিতাব বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরে আগত শাহ আব্দুল হবৃ মুহাদ্দিসে 


দেহলবী রহ. এর একটা অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য যে তাকি উসমানী দা.বা. কেন 
আনলেন তা আশা করি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়। অতএব, এটা যে 
একান্তই তাদের নিজস্ব আবিষ্কার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 


দারুল আমানের হাকীকত 

কোন রাষ্ট্র নেই। 

দ্বিতীয়ত শাহ আব্দুল হকৃ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্য থেকে দারুল 
আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। বরং তা দারুল 
হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়। 

“ইসলামে দুই ধরণের হিজরত পাওয়া গেছে। 

এক. দারুল খওফ থেকে দারুল আমানে প্রত্যাবর্তন । 

যেমন, ইসলামের সূচনালগ্নে কতক সাহাবা (রা.) মক্বার মুশরেকদের অনিষ্ট ও 
ফাসাদ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য হাবশায় হিজরত করেন। 

কিংবা যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার 
এবং সেথানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কতক সাহাবা (রা.) মক্কা থেকে 
মদীনায় হিজরত করেছিলেন। 

দুই. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন। আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর হয়েছে । ” 
(আশি'য়াতুল লামাআতঃ ১/৩৫, 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্‌ নিয়্যাত' হাদীসের 
আলোচন ৷ ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৯ থেকে সংগৃহীত) 


দেহলবী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ 

১. তাঁর এ বক্তব্যটি ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কিতাবে নেই । হাদীসের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসলামী বিধান ফিকহ তথা আইন 
শাস্ত্রের কিতাব থেকে নিতে হয়। ফিকহের কিতাবে না থাকলে (আর এমনটা 
খুব কমই হয়ে থাকে) তখন অন্য কোন কিতাবে যাওয়া যায়। 


আমরা দেখি , ফিকহের কিতাবে এ মাসআলার সুস্পষ্ট আলোচনা আছে। 
সেখানে দারুল ইসলাম, দারুল কুফর বা দারুল হরব ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার 
পাওয়া যায় না। 


২. এ বক্তব্য রাষ্ট্রের প্রকারভেদের আলোচনায় আনা হয়নি। হিজরতের 
আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অথচ ইসলামী বিধান যেখানে তার সম্পর্কে 
স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে নিতে হয়। প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা থেকে নেয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা না থাকলে 
তখন প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে নেয়া যায়। 


আমরা দেখি দারের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ফিকহের কিতাবে রয়েছে। 


৩. শাহ আব্দুল হবৃ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃতযু-১০৫২হি.) 
এক হাজার বছর পরের মানুষ । অথচ ইসলামী বিধান আইম্মায়ে সালাফ তথা 
পূর্বসূরি ইমামগণ থেকে নিতে হয়। হ্যাঁ, যদি এমন কোন নতুন বিষয় হয় যা 
আইম্মায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরি ইমামগণের যামানায় ছিল না, বরং পরে দেখা 
দিয়েছে- তাহলে তা পরবর্তী ইমামগণ থেকে নিতে হবে। 


আমরা দেখি দার বিভক্তি নতুন কোন বিষয় নয়, বরং ইসলমের সুচনালগ্ন 


থেকেই ছিল। আইম্মায়ে সালাফ তার সুস্পষ্ট আলোচনাও করেছেন। কাজেই 
তাঁদেরকে বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরের কারো কথা ধর্তব্য নয়। 


৪. সবকিছু যদি বাদও দেই তবুও শাহ আব্দুল হকৃ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. এর 
বক্তব্য থেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। 
বরং তা দারুল হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়। 


কেননা দারুল হরবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 


এক. এ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই। একে দারুল খওফ 
বা দারুল ফিতনা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, খওফ অর্থ - ভীতি উদাহরণত, 
তখনকার মক্কা । 


দুই. এ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং তা 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত নয় । একে দারুল আমান বলা যায়। 


যেমন, তখনকার হাবশা। 


আর যদি শাহ আব্দুল হকৃ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্যে দারুল আমান 
দ্বারা এমন একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নেয়া হয় যা দারুল ইসলামও নয়, আবার 
দারুল হরবও নয়- তাহলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখিত দারুল খওফ দ্বারাও এমন 


একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নিতে হবে যা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়, 
দারুল আমানও নয়। 


তাহলে রাষ্ট্র মোট চার প্রকার হবে- 


১. দারুল ইসলাম 
২. দারুল হরব 

৩. দারুল খওফ 
৪. দারুল আমান 


আর রাষ্ট্রকে এমন চার ভাগে ভাগ করা আইম্মায়ে কেরামের ইজমা তথা 
এঁক্যমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি । 

মোটকথা- দারুল হরব দারুল হরবই। যতদিন না তা ইসলামী হুকুমতের 
অধীনে আসে। চাই তাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা 
নাম দেয়া হোক, কিংবা দারুল আমান নাম দেয়া হোক। 


সুহাইল উসমানী রহ. এর বক্তব্যঃ 


থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন আদায় করেছেন। 


সুহাইল উসমানী রহ. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান 
হওয়ার যে সমর্থন নিয়েছেন বলা হচ্ছে তা থেকে ‘দারুল আমান’ দারুল 
ইসলাম ও দারুল হরব থেকে ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার বুঝা যায় না। বরং 
দারুল হরবের একটা প্রকারই বুঝে আসে। 


কেননা সেখানে বলা হয়েছে- 


“মদীনায়) হিজরতের পূর্বে হাবশা দারুল হরব হওয়া সত্বেও যেমন দারুল 
আমান ছিল, এখন (ইংরেজদের দখলে থাকা) হিন্দুপ্তানও তেমনি (দারুল হরব 
হওয়া সত্তেও) দারুল আমান । ” (ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ৩৩০) 


এ বক্তব্যে হিন্দুস্তানকে দারুল হরব বহাল রেখেই দারুল আমান বলা হয়েছে। 
দারুল আমানকে দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার বলা হয়নি। 


বি.দ্র. এ সময় ইংরেজ আমলে যেহেতু মুসলমানরা জান-মাল, ইজ্জত-আক্ু ও 
দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ ছিল এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়ে 
থাকতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারত যখন মালাউন 
হিন্দুদের হাতে আসে, তখন থেকে সেখানে মুসলমানদের দুঃখের কোন অন্ত 


নেই । কত লাখ মুসলমান যে হিন্দুদের হাতে অমানবিক নির্যাতনের পর শহীদ 
হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখন নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন শুধু বাড়ছে। 
কাজেই বর্তমানে কেউ ভারতকে দারুল আমান বললে সে নিঃসন্দেহে জাহেল। 
ভারতের হিন্দুরা এখন খালেছ হরবী। গরুর গোশত বহন করা এবং খাওয়ার 
অপরাধে যে ভারতে দিনে-দুপুরে মুসলিম যুবকদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা 
বর্তমান ভারত দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত 
নয়। 


দারুল আমান বলার ফায়েদা কি? 


উল্লেখ্য যে, দারুল হরব দারুল আমান হওয়ার ফল শুধু এতটুকু যে, হানাফী 
মাযহাব মতে উক্ত দারুল হরবে যেহেতু দ্বীন পালনের সুযোগ আছে এ কারণে 
তা থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসা ফরয নয়। তবে অন্যান্য 
ইমামগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন । তবে যদি দ্বীন পালনের সুযোগ না 
থাকে তাহলে তা আর দারুল আমান থাকে না। তখন সকলের মতেই তা 
থেকে হিজরত করে দ্বীন পালন করা যায় এমন কোনো স্থানে চলে যেতে হবে। 


তদ্রুপ যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমানে ফরযে আইন) 
তাহলেও সেখানে বসে থেকে জিহাদ তরক করতে পারবে না। বরং অন্যান্য 
মুসলমানের মত তাকেও জিহাদে শরীক হতে হবে । 


ফরযে কেফায়া ৷ 


আর যদি এমন হয় , মুসলমানদের হাতে ছিল পরে কাফেররা বা মুরতাদরা তা 
দখল করে নিয়ে গেছে তাহলে তার বিরুদ্ধে দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক 
জিহাদ করে তাকে আযাদ করা ফরযে আইন । অতএব, দারুল আমান হওয়া 
না হওয়ার কারণে জিহাদের মাসআলাতে পরিবর্তন আসছে না। 

উল্লেখ্য যে, কোন দারুল হরবের সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট 
বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেন তাহলে জিহাদের প্রস্তুতির 
জন্য মুসলমানদের যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত উক্ত চুক্তি পালনীয় । কিন্তু 


এ সময়ের জন্য উক্ত দারুল হরব, দারুল হরব থেকে বের হয়ে ভিন্ন কোন 
প্রকার হয়ে যাবে না। দারুল হরবই থেকে যাবে । 


ফরায়েষী সাহেবদের খণ্ডন 


মুফতী লুৎফুর রহমান ফারায়েমী ইন্টারনেটের সম্প্রচার এবং তাবলীগী 
মেহনতের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে বাংলাদেশের আলেম সমাজের একজন 
পরিচিত মুখ৷ তার কিছু ভক্ত বৃন্দ তৈরি হয়েছে। এমন কিছু লোকও রয়েছে 
যারা তার কথাকেই শরীয়ত মনে করে। দারের মাসআলার ক্ষেত্রে তিনিও 
বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন । তিনি মূলত তাকী উসমানী দা.বা. এর দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাই উম্মাহর কল্যাণকামিতার আশায় তার 
ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। 


ফারায়েষী সাহেব বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ইউরোপ-আমেরিকার 
দেশগুলোকেও দারুল আমান বলে প্রচার করছেন। কামুসুল ফিকহের উদ্ধৃতি 
দিয়ে তিনি নিজের মত করে দারুল আমানের যে সংজ্ঞা পেশ করেছেন তা 
নিম্নরূপ: 


“যে সকল রাষ্ট্রে মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম । চাই তারা 
সংখ্যাগরিষ্ট হোক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ । কিন্তু ইসলামের শাস্তির বিধান প্রয়োগ 
করতে সক্ষম নয়। তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও 
স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন। কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ 
নেই। তবে ইসলামী আইন উঃ রাষ্ট্রে প্রচলিত নয়। আইন চলে মানবরচিত 
আইন বা কুফরী আইন । তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে দারুল আমান। যেমন 
রাসূল সা. এর যুগে ছিল ডরখষ্টান বাদশা নাজ্জাশীর দেশ আবিসিনিয়া । 


বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্টই দারুল আমান। এমনকি আমেরিকা 
ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও ৷ কারণ সেখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই স্বীয় ধর্ম পালনে ও 
প্রচারে স্বাধীন । রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই । যদিও সরকারী 
আইন ইসলামী নয়। এ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অধিকাংশ 
রাষ্ট্রই দারুল আমানের অন্তর্ভুক্ত” । (সুত্র: তালীমুল ইসলাম উনিস্টিটিউট এন্ড 
রিসার্চ সেন্টারের মুখপত্র, আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস, প্রকাশ কাল, ৬ 
সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং) 


বিদগ্ধ মুফতী সাহেব !! খেয়াল করে দেখুন, সংজ্ঞায় বলা শর্তগুলো আপনার 
বর্ণিত দারুল আমানে বাস্তবায়িত হয় কিনা? 


ক. মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম । 


শরীয়াতে বর্ণিত সকল ইবাদত পালন করতে পারি না। তাই, এদেশে 
মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম না। 


আপনি কি এ সকল মুরতাদ সরকারকে জানিয়ে শুধু একাকী আফগানিস্তানে 
জিহাদে শরীক হবার জন্য যেতে পারবেন? এই সরকারগুলো কি আপনাকে 
যেতে দিবে? এই জিহাদে শরীক হওয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা 
কি ধর্ম পালনের মধ্যে পড়ে না? নাজ্জাসীর রাজ্য থেকে তো সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযি.) চাইলে গিয়ে রাসূল (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সংগঠিত জিহাদে 
শরীক হতে পারতেন । সেখানে এই ইবাদতে বাঁধা ছিল বলে মনে হয় না। 


আপনি কি আপনার বয়ানে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের 
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর (যেগুলোকে আপনার কাছে শরীয়াতসম্মত মনে হয়) 
আলোচনা করতে পারবেন? আপনি কি সাধারণ জনগণকে ও আপনার 
পারবেন? মুমিনদেরকে কিতালের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা কি একটা ইবাদত নয়? 


এটা কি ধর্ম পালন নয়? 


আপনি কি এদেশে শরীয়াত কায়েমের জন্য আহবান জানাতে পারবেন? এই 
কুফরী সংবিধানকে কুফরী উল্লেখ করে এর থেকে সাধারণ জনগণকে দূরে সরে 
যেতে বলতে পারবেন? মানুষকে এই হকের দাওয়াত দেয়া কি ইবাদতের মধ্যে 
সামিল নয়? এটা কি ধর্মের একটা অংশ নয়? 


নাকি আপনার মতে, দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ 
নয়? যদি দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ না থাকে, 
তাহলে কিন্তু আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই বলছেন যে, একমাত্র ইসরাইল রাষ্ট্র 
ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোথাও আল্লাহর শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করা জায়েজ 
নেই!! 


সুবহানাল্লাহ, যদি কেউ এই ফতোয়া দেন, তাহলে শয়তান হয়তো খুশী হয়ে 
তাকে গুরু মেনে নিবে! শয়তানের জন্য এত বড় খেদমত হয়তো দুনিয়ার 
আর কেউ করতে পারবে না! 


খ. “তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন’ । 


আপনার ফতওয়া মতে যেসব রাষ্ট্র দারুল আমান আমাদের জানা ও দেখা মতে 
সেসব রাষ্ট্রে মুসলিমগণ পরিপূর্ণ দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন নয়। ঈমান ও 
ইসলামের ভিত্তি যে তাওহীদের উপর সেই তাওহীদ এবং তাগুত বর্জনের 
বিষয়গুলো প্রচারের ক্ষেত্রেই স্বাধীন নয়। আর অন্যান্য বিষয়গুলো বলার তো 
অপেক্ষাই রাখে না। আসলে আপনারা সাহাবায়ে কেরামের মত বিজয়ী মন- 
মানসিকতা নিয়ে দ্বীনকে বুঝতে চান না। বরং পরাজিত মানসিকতার শিকার 
হয়ে দ্বীনকে বুঝেছেন এবং সেভাবেই দ্বীনের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। তাই 
দ্বীনের শীর্ষ চূড়া জিহাদের বিষয়টা আপনাদের কাছে দ্বীনের মধ্যে এবং দ্বীন 
পালনের মধ্যে গণ্য হয় না। জিহাদ ছাড়াই আপনারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কথা 
ভাবতে পারেন। ধর্ম পালনের কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু কুরআন-হাদীস, 
ইজমা কিয়াস আমাদেরকে জিহাদ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কথা ভাবতে দেয় না। 
তাই যে রাষ্ট্রে থেকে তাওহীদে আমলী, তাগুত বর্জন, জিহাদের প্রশিক্ষণ, 
জিহাদের তাহরীয ও জিহাদের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, আপনার কথা অনুযায়ীও 
সেসব রাষ্ট্রকে আমরা দারুল আমান মনে করতে পারি না। কারণ সেখানে 
মুসলিমরা স্বীয় ধর্ম পালনে, তাওহীদের বাণী প্রচারে স্বাধীন নয়। 


হ্যাঁ, দ্বীনের কিছু কিছু বিধান প্রচার ও পালনে স্বাধীন । এমন সব বিধান পালনে 
স্বাধীন যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে যায় না; যেগুলো এই কুফরী 
শাসন ব্যবস্থা নিজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে না। তাছাড়া দ্বীনী অনেক 
বিধানের প্রচার ও পালনই এই মুরতাদ সরকার সহ্য করতে পারে না। এটাই 
বাস্তবতা । 


গ. কোনো ধর্ম পালনেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। 


আপনি যেসব রাষ্ট্রকে দারুল আমান বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার 
প্রত্যেকটিতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন হুকুম আহকাম পালনে বিধি-নিষেধ 
রয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ, ইউরোপ-আমেরিকার প্রত্যেক 
দেশেই ইসলামী দণ্ডবিধি পালনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। কোনো দেশে পর্দার 
হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । কোথাও মীরাসের হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা 
রয়েছে। কোথাও ফতওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । কোথাও সুদের সাথে 
জড়িত হওয়া ছাড়া কারবার করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে । কোথাও ১৮ 


এসব নিষেধাজ্ঞা কি ইসলাম পালনে নিষেধাজ্ঞা নয়? নাকি আপনার মতে 
এগুলো ইসলাম পালনের মধ্যে গণ্য হয় না? 


এত গেল আপনার লেখা দারুল আমানের সংজ্ঞার পর্যালোনা । এখন আপনি যে 
কামুসুল ফিকহের রেফারেন্স দারুল আমানের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন সেখানে 
আসলে কী আছে সেটাও দেখা উচিত । 


কামুসুল ফিকৃহ-৩/৩৯৯-তে উল্লেখ আছেঃ 


“দারুল আমান এ এলাকা, যেখানে মুল ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) কাফিরদের 
(গাইরে মুসলিম) হাতে থাকে, কিন্তু মুসলিমরা নিরাপদ থাকে । মুসলিমরা দ্বীনি 
দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করতে পারে, আর এমন সব ইসলামী আহকাম 
পালন করতে পারে যেগুলো পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরকার হয় না”। 


দারুল আমানের এই সংজ্ঞা যদিও সালাফুসস সালেহীনের মধ্য থেকে কারো 
থেকে বর্ণিত হয়নি, তথাপি এই সংজ্ঞা হিসাবে তাদের মতানুযায়ী বাংলাদেশ- 
পাকিস্তান দারুল আমান হয় না। কারণ সংজ্ঞায় যেসব শর্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার একটি হল: 


ক. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা কাফিরদের (গোইরে মুসলিম) হাতে থাকা । 


আচ্ছা ফারায়েমী সাহেব! আপনি তো বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে অমুসলিম 
বা মুরতাদ মনে করেন না। কারণ, মনে করার মত কোনো কথা বা কাজ 
আমরা আপনার থেকে দেখি না। আর আপনি এটা স্বীকারও করেন না। 
তাহলে দারুল আমানের প্রথম শর্তই তো এখানে পাওয়া যায় না। তাসত্েও 
(আপনাদের মতানুযায়ী) কীভাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দারুল আমান হতে 
পারে? 


খ. দ্বিতীয় শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমরা নিরাপদ থাকা । 


আপনার কী মনে হয় বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ যেসব দেশকে আপনি দারুল 
আমান মনে করেন সেখানে এমন সব মুসলিম, যারা শত ভাগ দ্বীন পালন 
করতে চায়, তারা নিরাপদ আছে? অবশ্য আপনার মনে করা আর না করা 
বাস্তবতাকে পাল্টে দিবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল এটাই যে, এসব দেশে শতভাগ 
দ্বীন পালনকারী মুসলিমগণ নিরাপদ নয়। এসব দেশের অবস্থাতো এতই খারাপ 
যে, মুসলিগণ গুটি কয়েক শরীয়তের আইনের দাবি জানানোর অপরাধে রাতের 
অন্ধকারে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়। বেধড়ক 
মুসলিমকে আহত করা, অসংখ্য মুসলিমকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হয়। 
আমাদের প্রাণের স্পন্দন রাসূল সা. এর ইজ্জতের উপর আঘাতকারী হিন্দু 
মালাউনদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, আর তার বিচার দাবীকারী 


তাড়নায় শাতেমে রাসূলদের উচিত পাওনা যারা বুঝিয়ে দিল, তাদের অপরাধী 
সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। এই তো হল, এসব দেশের মুসলিমদের 
নিরাপত্তার বাস্তব চিত্র। এত সুন্দর নিরাপত্তা (?) সত্বেও কি আপনি এসব 
দেশকে দারুল আমান বলবেন? 


শুধু ফিকহী উত্তম-অনুত্তম বিষয়ে মাঠ গরম করে সপ্তা বাহবা পেলেও পেতে 
পারেন, কিন্তু বাস্তবে এই ভূমি কি দারুল আমান নাকি দারুল কুফর তার 
হাকীকত বুঝতে হলে জিহাদ ও কুফুরী সংবিধানের বর্জনের বিষয়ে কথা বলে 
দেখুন। কিতালের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কথা বলে দেখুন। তখন প্রাক্টিকালি 
বুঝে আসবে এদেশ দারুল হরব নাকি দারুল আমান! 


উম্মতের নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ উলামা-ফুকাহা রহ. এর কিতাব অধ্যয়নের 
পর, আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের যে পরিচয় পাই তা দ্বারা 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের অধীন রাষ্ট্রগুলো 
নিশ্চিতভাবে দারুল হারব প্রমাণিত হয়। তাই আমরা এটাই গ্রহণ করি ও 
বিশ্বাস করি। শরয়ী কোন সিদ্ধান্ত নিজ প্রবৃত্তি থেকে আমদানি না করে 
শরীয়তের মাসদার থেকে আহরণ করি। আমাদের আহরণে যদি কোন ভুল 
হয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের কাছে ক্ষমা চাই। প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে 
পানাহ চাই। কোন ভাই! যদি শরয়ী দলীল দ্বারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দেন 
ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করব। কারণ আমরা কোন ব্যক্তি- 
মতের পুজারী নই, বরং শরীয়তের অনুসারী । আমরা ইনশাআল্লাহ হৃদয় থেকে 
এ ভাইয়ের জন্য দুয়া করব । আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। 
আমীন । (দাওয়াহ ইল্লাহ থেকে সংগৃহিত, পরিমার্জিত) । 


শরীয়তের মানদণ্ডে জাতিসংঘ 


২০১৭ ইং অকুবর মাসের পাক্ষিক, মাসিক ও দ্বিমাসিক ইসলামী পত্রিকাগডলো 
আরাকানী মজলুম ভাই-বোনদের নিয়ে মাশাআল্লাহ যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে 
এবং তাদের নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছে । এটা বেশ প্রশংসার 
বিষয়। মুসলিম উম্মাহর একটা অঙ্গ হিসাবে আমাদের তাদের ব্যাথায় ব্যথিত 
হওয়া, বক্তৃতা ও লিখনিতে তাদের দুরাবস্থা তুলে ধরে উম্মাহর সকল সদস্যকে 
তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে বলা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেও বর্তায়। 
আলহামদুলিল্লাহ দায়িত্বের এ দিকটা আমাদের উলামাগণ ভালভাবেই আদায় 
করেছেন বলে জ্ঞান করি। এত এত লিখনি সত্বেও যে বিষয়টা আমাকে পীড়া 


দিয়েছে, তাহল রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে তাদের দেওয়া মতামত । এক্ষেত্রে 
লেখকগণ চলমান সংকটের কুরআনী সমাধান সযত্বে এড়িয়ে গেছেন। 
লেখকদের প্রত্যেকেই চলমান সংকট নিরসনের জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ 
হয়েছেন এবং জাতিসংঘ উদ্যোগ নিলেই এই সংকট নিরসন সম্ভব বলে 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেমন যেন জাতিসংঘ তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাই জাতিসংঘ কী? কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তাদের 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এসব বিষয় জানা উচিত এবং এর উপর ভিত্তি করে 
মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হওয়া, তাদের কাছে 
সাহায্যের আবেদন জানানো, তাদের কাছে বিচায়-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদির 
হুকুমও আলোচনার দাবি রাখে। 


জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: 


জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, সংস্থাটি ১৯৪৫ সালের ২৪ 
অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়া 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব নেশন্স গঠন করেন। সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে 
সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ । এ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাগুবলীলা এবং সৃষ্ট মানবতার বিপর্যয় বিশ্ব 
নেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে 
অনুপ্রাণিত করে । ফলে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা তারা 
আবশ্যক মনে করে। এরই ফল স্বরূপ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টবর এই সংস্থাটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জাতিসংঘ শব্দটির প্রবর্তক হলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন 
রুজভেল্ট। জাতিসংঘ একটি রাজনৈতিক সংগঠন । এর ব্যাপক কর্মপ্রক্রিয়া 
মূলত রাজনীতির বৃত্তেই প্রন্ষুটিত। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা এবং ১নং 
অনুচ্ছেদে সংস্থাটির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে- ১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করা ২. পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন 
৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক 
অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট 
বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং জাতিসংঘকে 


রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। সাধারণ পরিষদ, 
নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, ট্রাস্টিশিপ 
কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক আদালত এ ছয়টি প্রধান সংস্থা এবং বিভিন্ন 
সহযোগী সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত । 


এখানে জাতিসংঘের মৌলিক কিছু উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হল। এবার 
আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যগুলোকে কুরআনী মীযানে রেখে যাঁচপরতাল করি। 
এরপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেই যে, জাতিসংঘের সদস্য হওয়া, জাতিসংঘের 
সাথে একমত পোষণ করা, তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাদের 
কুফরে আকবার নাকি কুফরে আসগার? কবীরা গুনাহ নাকি এমন কুফুরী কাজ 
যা মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়? 

১. এক নং উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার 
জন্য এই সংঘের প্রতিষ্ঠা। 


পৃথিবীতে ইসলামের আগমনও একই উদ্দেশ্যে । ইসলামও পৃথিবীময় শান্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করতে চায়। পৃথিবীময় কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, কীভাবে 
আছে। আর জাতিসংঘও নিজেদের কুফর আচ্ছাদিত জেহেন খাটিয়ে সংবিধান 
তৈরি করেছে। তারা তাদের কুফুরী সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে 
শান্তি কায়েম করতে চায়; পৃথিবীর নিরাপত্তা বহাল রাখতে চায়। এখন মুসলিম 
হিসাবে আমাদের করণীয় কী? 

১০ ধা এ! ১০] ০৭০1৮ এও AS তন ও৪ 19197 জে এও 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে শান্তিতে (ইসলামে) প্রবেশ কর, আর 
শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।” 
(আল-বাকারা:২০৮) 

এখানে আল্লাহ তাআলা একদিকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখেল হতে বলেছেন, 
অপর দিকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সাইয়্যেদ 
কুতুব শহীদ রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘পথ দুইটি হয়তো পূর্ণ 
ইসলাম কিংবা কুফর, হয়তো পূর্ণ ইসলাম নয় তো গোমরাহী, হয়তো আল্লাহর 
পথ গ্রহণ করতে হবে নয়তো শয়তানের পথ। হয়তো ইসলাম নয়তো 


জাহেলিয়্যাহ। এই স্পষ্ট বচন দ্বারা মুসলিমের নিজের পথ নির্ধারণ করে নেয়া 
উচিত, বিভিন্ন পথ ও মতের সামনে অসহায়ভাবে চক্কর না খাওয়া উচিত। 
মুমিন ব্যক্তির জন্য একাধিক অপশন নেই। তার মানহাজ ও চলার পথ 
একটাই, তাহল আল্লাহর শরীয়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমার্পণ । ইসলাম ও 
কুফরের সংমিশ্রণে তৈরি নতুন কোনো পথ গ্রহণের সুযোগ মুসলিমের নেই । যে 
কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখেল হবে না, নিজেকে আল্লাহর শরীয়তের কাছে 
পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিবে না, খালেস ইসলাম ব্যতীত অন্য সব চেতনা থেকে 
মুক্ত হবে না, সে মুলত শয়তানের পথে আছে। শয়তান তাকে নিয়ে খেলছে। 
(জিলালুল কুরআন, সুরা বাকারা:২০৮) 

জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জিহাদকে বড় হুমকি মনে করে। 
প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে সফলও হয়ে গেছে। 
এখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদের কথা বলে না। জিহাদের 
চিন্তাও করে না, এমনকি জিহাদের সঠিক ধারণাও তারা কেউ রাখে না। “শান্তি 
কায়েম ও সন্ত্রাস দমন’ শিরোনামে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত 
মুসলিম রাষ্ট্রকে এক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীকে জিহাদ মুক্ত করাই 
তাদের শান্তি কায়েমের মূল কথা । অতএব, কোনো মুসলিম বা মুসলিম রাষ্ট্রের 
শাসকগণ যদি জাতিসংঘ নামের এই জিহাদ নিল সংঘের সদস্য হয়, তাদের 
উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যাবে । তারা 
নিশ্চিতভাবে মুরতাদে পরিণত হবে । 


তাছাড়া সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট নিরসনে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করাও কাফের 
হওয়ার আরেকটা কারণ। কারণ যারা জেনে, বুঝে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে 
গাইকুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে 
ঘোষণা করেছেন। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । 
ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা 
অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও । তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগ্ততের কাছে নিয়ে 
যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না 


করে । পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায় ।' 
(নিসা:৬০) 

এই আয়াত ব্যাখ্যাসহ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় 
পূর্ববর্তী সকল মুফাস্সিরগণ এ কথা উল্লেখ্য করেছেন যে, কুরআন-সুনাহর 
আইন ছেড়ে দিয়ে তাগুত তথা গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করা কুফরে 
আকবার, তথা এমন কুফর যার কারণে ইসলাম / ইমান ভেঙ্গে যায় এবং মানুষ 
কাফের-মুরতাদে পরিণত হয়। তাই জাতিসংঘের কাছে বিচারপ্রার্থনা করাও 
একটা কুফরী কাজ। যারা জেনে-বুঝে, সেচ্ছায়, সাগ্রহে তাদের কাছে বিচার 
প্রার্থনা করবে তারা কাফের হয়ে যাবে । 


২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা হয়েছে, পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা । 

শুনতে কথাটি ভালই শুনায়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক রাখলে দোষ কোথায়? আপনি যদি মডারেট ইসলামের চশমা পরিধান 
করেন তাহলে এর মধ্যে দোষের কিছুই পাবেন না । কিন্তু যদি আপনি বাস্তবেই 
আপনার ব্রত হয়ে থাকে, তাহলে এই কথাটির মধ্যে ঈমান ধ্বংসকারী 
অনেকগুলো কারণ আপনি খুঁজে পাবেন। আসুন আপনাকে কারণগুলো ব্যাখ্যা 
করছি। 


মুসলিমের ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ের বন্ধুত্ব ও 
শত্রুতা মহান আল্লাহ তাআলার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হতে বাধ্য । মুসলিম 
নিজের ইচ্ছেমত যাকে খুশি তাকে বন্ধু বানাতে পারে না, আর যার সাথে খুশি 
তার সাথে শত্রতাও পোষণ করতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহয় বার বার 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্টরূপে 
ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সেও 
কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী-খিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা 
তো একে অপরের বন্ধু, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করবে সেও তাদের একজন হয়ে যাবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জালেম 
সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না ৷’ (আল-মায়েদা:৫১) 
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নিনজা করি তোদের আপনারাই: 
রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা 
তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ 
ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি 
দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত । 
তারা তথায় চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর 
প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম 
হবে ।” (আল-মুজাদালা:২২) 

ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এখানে আল্লাহ তাআলা 
স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে, 
যদিও সেই কাফের নিকটাত্মীয় হোকনা কেন।' 


উপরের আয়াত দুটি দ্বারা বুঝাগেল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। 
অতএব, কোনো কাফের রাষ্ট্রের সাথেও বন্ধুত্ব করা যাবে না। যদি পৃথিবীর 
সমস্ত কাফের রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় 
আরেকটা ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাহল, জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে। 
ইকদামী বা আক্রমণাত্ম জিহাদ যা ইসলামের অকাট্য ফরযের একটি তার 
ক্ষেত্র খুজে পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে, 
dl 0194513 8৮৮ 48153889 ED Sa 9 ০ । সঙ | 9 এ ও 
ll ৩০ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, 
আর তারা যেন তোমাদের ভিতর রূঢুতা দেখতে পায় (বন্ধুত্ব নয়), আর জেনে 
রাখ, আল্লাহ তাআলা মুস্তাকীদের সাথে রয়েছেন । (আততাওবা:১২৩) 
এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টরূপে পার্শুবর্তী কাফের রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে বলেছেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
রাখতে নিষেধ করেছেন । পার্শুবর্তী কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার 
জন্য কুফর ব্যতীত অন্যকোনো দোষেরও প্রয়োজন নেই। তারা কাফের । 


আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্তেও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর দেওয়া দ্বীনকে 
রি হানতে রেডি রন 
লেছেন: 
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‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ 
হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা 
হারাম মানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা 
জিযিয়া প্রদান করে ।” (তাওবা:২৯) 


এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দ্বারাও একথা প্রমাণিত হল যে, যে কেউ জাতিসংঘের এই 
উদ্দেশ্যকে মেনে নিয়ে তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করবে সে দুইটি কারণে কাফের 
হয়ে যাবে: ১. সমস্ত কাফের দেশের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে ২. পরোক্ষভাবে 
জিহাদে ইকদামীকে রহিত করার কারণে । 


তৃতীয় উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী 
নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং 
জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা । 


এ উদ্দেশ্যটির মধ্যে একাধারে কয়েকটি ভয়ানক বিষয় একত্রিত হয়েছে। 
মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলিম, 
কাফের, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য একই ধরণের অধিকার ও স্বাধীনতা 
নিশ্চিত করা (যদিও তারা অধিকারের প্রশ্নে মুসলিমদেরকে মানুষের মধ্যে গণ্য 
করে না)। তারা মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ সকলকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় 
করাতে চায়। সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের, কাফের ও মুসলিমের সমান 
অধিকারে বিশ্বাসী । এখন দেখার বিষয় হল, ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি, 
কুরআন-সুন্নাহকে আদর্শরূপে গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি কাফের-মুসলিম এবং 
55505459548 
বলে? 


কাফের সম্প্রদায় কি মুসলিমদের সমান অধিকার পেতে পারে? 


যারা কাফের তথা ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী না, আল্লাহ তাআলার আইনে 
তারা কখনোই মুসলিমদের সমান অধিকার ও সমান মান-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য 


নয়। বরং আল্লাহ তাআলার ভাষায় কাফের সম্প্রদায় চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও 
নীচ। ইসলামকে অস্বীকারকারী কাফের সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার কাছে 
অত্যন্ত ঘৃণিত এক প্রাণী। এদেরকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাতারের মধ্যে 
গণ্য করেন না। আর ইসলামে বিশ্বাসী মুমিন সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার অন্যন্ত 
প্রিয়পাত্র। তাদের আপ্যায়নের জন্য আল্লাহ তাআলা চির সুখময় স্থান জান্নাতের 
ব্যবস্থা রেখেছেন। আর কাফেরদের জন্য রেখেছেন চির অশান্তির জায়গা 
জাহান্নাম। কেনইবা এমনটি হবে না। আল্লাহতে বিশ্বাসী, আল্লাহর কাছে 
কাছে টানবেন। আর কাফেরদের দূরে তাড়িয়ে দিবেন এটাই স্বাভাবিক । 


এক ব্যক্তি দুইটি দাস ক্রয় করেছে । একটি দাস তার সমস্ত কথা মানে। সে যা 
করতে বলে তা করে, যা করতে নিষেধ করে তা করে না। সব সময় সে স্বীয় 
মনীবের মনতুষ্টির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখে । কোনো ক্রমেই মনীবের অবাধ্য 
হয় না। যদি কখনো অবাধ্যতা করে বসে তৎক্ষণাত ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে উক্ত 
অপরাধ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। অপর দাসটি মনীবের দেওয়া খাবার 
খায়, মনীবের দেওয়া কাপড় পরিধান করে, তার দেওয়া ঘরে থাকে, অসুস্থ 
হলে মনীব তাকে চিকিৎসা করায় । কিন্তু সে মনীবের চরম অবাধ্য । মনীব তার 
জন্য এত কিছু করে কিন্তু সে মনীবের কৃতজ্ঞতায় বিশ্বাসী না, মনীব যা করতে 
বলে তা সে করে না, মনীব যা করতে নিষেধ করে তা সে গুরুত্বের সাথে 
করে। সে অহংকারের সাথে অপরাধ করে। মনীবের কোনো তোয়াক্কা করে 
না। মনীবকে অসন্তুষ্ট করাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


এবার আপনিই বলুন এই দুইটি দাস কি সমান হতে পারে? মনীবের কাছে 
উভয়ের মান-মর্যাদা ও অধিকার কি সমান হওয়া যৌক্তিক? কখনোই নয়। 
অথচ উভয় দাসই মানব জাতির অংশ । উভয়ে দেখতে একই রকম । উভয়ের 
হাত-পা, চোখ, কান, নাক একই কায়দার । কিন্তু তা সত্তেও মনীবের 
বিবেচনায় তাদের একজন মানুষ আর অপরজন অমানুষ; চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও 
নিকৃষ্ট । 

তাহলে বুঝাগেল, অধিকার ও মান-মর্যাদার ভিত্তি ঈমান ও ইসলাম(বিশ্বাস ও 
মান্যতা) এর উপর হওয়া উচিত। মানব বংশের সন্তান হওয়াটা সমঅধিকার 
প্রাপ্তির ভিত্তি হতে পারে না। তাই মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে সকলকে সমান 
অধিকার দেওয়ার কথা বলা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা পূর্ব 
যুগের ফকীহদের উপর রহমত নাযিল করুন। তারা মুসলিম ও কাফেরের 
মধ্যকার দুনিয়ার অধিকারের দিক থেকে পার্থক্যগুলো সুন্দরভাবে তুলে 


ধরেছেন। যে কাফের দারুল ইসলামের নাগরিক হয়ে থাকতে চায়, সে কী কী 
অধিকার পাবে আর শুধু কাফের হওয়ার অপরাধে কী কী অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হবে তা তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবিস্তার লিখে গেছেন। তাই 
কাফের-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে একমত পোষণ 
করত জাতিসংঘের সদস্য হওয়া স্পষ্ট কুফুরী কাজ। 


নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী হওয়া 


এরপর রইল নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রশ্ন। ইসলাম নারী ও পুরুষ 
উভয়কে তার ন্যায্য অধিকার দিয়েছে । ইসলাম নারীর অধিকার পুরুষকে দেয় 
না, আর পুরুষের অধিকারও নারীকে দেয় না। নারীকে যেমনিভাবে আল্লাহ 
তাআলা স্ৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে সৃষ্টি করেছেন, 
তেমনিভাবে নারীর অধিকারগুলোকেও পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ 
তাআলা পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 
হওয়া, সমঅধিকারকে সমর্থন করা কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করার নামান্তর । 
অতএব, যারা এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাথে একমত পোষণ করে তাদের 
সদস্যপদ গ্রহণ করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে । 


জাতিসংঘও তাগুত 


তৃতীয় ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের একটি হল, জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের 
ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা । অর্থাৎ জাতিসংঘই হবে সমস্ত 
রাষ্ট্রের আদর্শ । জাতিসংঘের আদর্শের বাইরে কাউকে যেতে না দেওয়া । 
জাতিসংঘের সংবিধানকে সকলকে মানতে বাধ্য করা । 


এই উদ্দেশ্যের কারণে জাতিসংঘ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তাগুতকে 
বর্জন করা ব্যতীত যেহেতু ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না এবং এমন ঈমান 
অর্জন হয় না যার দ্বারা আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, তাই জাতিসংঘ নামক 
তাগুতকে বর্জন না করলে কেউ ঈমানদারই হতে পারবে না। অতএব, 
জাতিসংঘ নামক এই তাগুতকে বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব । 
তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে ধ্বংসের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা 
করা মুমিনদের জন্য জরুরী । 


উল্লেখ্য, নবীজী সা. মদীনায় আসার পর পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে যে শান্তি 
চুক্তি করেছিলেন সেই চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে জাতিসংঘে প্রবেশকে 


হালাল করতে চায়। তাদেরকে বলছি, জাতিসংঘ যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে নিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মদীনার সেই চুক্তির কী একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া 
মৌলিকভাবে দুই চুক্তির মধ্যে যে বিষয়টা পার্থক্য গড়ে দেয় তাহল, মদীনার 
এ চুক্তির আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং নবীজী সা.এবং ইসলামী সংবিধান অনুসারে এ 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেখানে অনৈসলামিক কিছুই ছিল না। আর 
জাতিসংঘের পুরো সংবিধানই ইসলাম সাংঘর্ষিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ ।এর 
আহ্বায়ক, প্রতিষ্ঠাতা, কর্মপন্থা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিচালক এবং 

ক্ষমতা, ভেটো প্রদান ক্ষমতা সবই কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে । তাই আশাকরি 
কোনো জ্ঞানপাপি মদীনা চুক্তির বরাত দিয়ে জাতিসংঘকে হালাল করার চেষ্টা 
করবেন না। 


এমনিভাবে হিলফুল ফুযুলের বরাত দিয়েও জাতিসংঘের পক্ষে কথা না বলার 
জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, হিলফুল ফুযুল নিছক একটি সামাজিক সংগঠন । 
রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সেটি গঠিত হয়নি । নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাসের কিতাব দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হিলফুল ফুযুলের 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটি, তাহল: জালেম থেকে মাজলুমের হক উদ্ধার 
করে দেওয়া । তাই নিছক একটি সামাজিক সংঘের উপর কিয়াস করে 
জাতিসংঘের মত বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী কুফুরী সংঘকে হালাল করার চেষ্টা ইলমী 
খিয়ানত বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করেন। 
জাতিসংঘের আসলরূপ বোঝার তাওফীক দিন। জাতিসংঘ আরাকানী 
মুসলিমদের সমস্যা সমাধান করবে এমন অলীক কল্পনা না করে নিজের উপর 
অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন। 


আরাকানী মুসলিমদের চলমান সংকট নিরসের ক্ষেত্রে এসে উলামায়ে কেরাম 
কুরআনী যে সমাধানটি এড়িয়ে গেছেন তাহল সুরা নিসার ৭৫ নং আয়াত। 
ইরশাদ হচ্ছে: 


জে 9405 996 এ ও পিতা সু ls ও ৩9৮4 NHL; 
৪ এ 5 5 এট ৬ এ ৩০ GH Lh Ho ৩2 ৩৮ এ ৩৮৪ 


“তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না, অথচ দুর্বল 
নারী-পুরুষ ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ 


থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী (রক্তখেকো), আর আপনি 
আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন!’ 
(নিসা:৭৫) 


প্রিয় পাঠক! আরাকানী মুসলিমদের সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য শরীয়তের 
আলোকে আমাদের কী করণীয় আশা করি এই আয়াত দ্বারা তা স্পষ্টভাবে 
বুঝতে পেরেছেন। যুদ্ধই সমাধান। যুদ্ধই শান্তি। অস্ত্রধারী খুনিকে হত্যা করাই 
শান্তি'। মগগুলোকে কচুকাটা করাই হল, কুরআনী সামাধান। এই সমাধানের 
পথে যতদিন আমরা অগ্রসর না হব, ততদিন বাস্তবে আরাকানী মুসলিম 
ভাইদের সমস্যার সমাধান হবে না। হয়তো কেউ বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবি সেজে 
সম্ভব্য নানান সমাধান পেশ করতে পারে । কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। 
তাই সব ভীতি ও দুর্বলতাকে ছুড়ে ফেলে আসুন আরাকানী ভাইদের সমস্যা 
সমাধানের জন্য কুরআনী সমাধানের পথে অগ্রসর হই। জিহাদের মাধ্যমে 
মিয়ানমারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করুন। আমীন। 


ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাংলাদেশী মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন 


প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয় কিনা? যদি ফরযে আইন হয়ে থাকে, তাহলে এই ফরয আদায়ের 
উপায় কি? অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও যদি একজন 
সর্বসম্মত আমীর না পাওয়া যায়, তাহলে কার্যক্ষেত্রে জিহাদ বাস্তবায়ন করা 
ফরয নয়। আবার অনেকে বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায় 
করা যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ ফরয হয়েছে বটে, তবে এই 
ফরয আদায়ের দায়িত্ব সরকারের উপর; মুসলিম জনগণের উপর নয়। এসব 
কথার বাস্তবতা কতটুকু? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


করেছে, তখন সর্ব প্রথম তাদের উপরই জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু 
তারা যেহেতু শত্রুর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই পার্শ্ববর্তী দেশ 
হিসাবে আমাদের বাংলাদেশের সকল ওযর মুক্ত মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমগণও যদি ভীতি কিংবা অলসতা 
বশত এই ফরয আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব পাশ্ববর্তী অন্য 


মুসলিমদের উপর অর্পিত হবে এবং এই ধারাবাহিকতায় এক সময় সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। অবশ্য সারা বিশ্বের 
মুসলিমেদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। 
কারণ, ১৪৯২ ইং সালে দারুল ইসলাম স্পেন খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাওয়া, 
১৯৪৭ সালে নরকের কীট গো-মুত্রপায়ী হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক ভুসর্গ খ্যাত 
কাশ্মীর আক্রান্ত হওয়া, ১৯৬৭ সালে অভিশপ্ত ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তীন আক্রান্ত 
হওয়া, ২০০১ সালে দাম্ভিক আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানের মুসলিমগণ 
আক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে শতাধিক বছর পূর্ব থেকেই সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উপর জিহাদ এ রকম ফরয হয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরযে আইন। 
প্রমাণ: 
দলীল নং ১: 
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অপছন্দনীয়। হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ 
অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । বস্তুত আল্লাহই জানেন আর তোমরা 
জান না৷” (সুরা বাকারা: ২১৬) 
আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 
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‘এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর জিহাদকে 
আবশ্যক করেছে। যাতে তারা ইসলামী ভূখণ্ড থেকে শত্রুদের চক্রান্ত প্রতিরোধ 
করে। জুহরী (রহ.) বলেছেন “সকলের উপরই জিহাদ ওয়াজীব চাই সে 
জিহাদ করুক অথবা না করুক। তার কাছে যদি সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা 


করা হয় তাহলে সাহায্য সহযোগিতা করা, আর যদি বের হতে বলা হয় 
তাহলে বের হয়ে যাওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। আর যদি প্রয়োজন না হয় 
তাহলে বিরত থাকবে ।” আমি বলি, এ কারণেই সহীহ হাদিসে এসেছে “যে 
মৃত্যুবরণ করল অথচ জিহাদ করল না অথবা কোন যুদ্ধের ইচ্ছাও পোষণ করল 
না সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।” একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের 
দিন বলেছিলেন,“হিজরত নেই তবে জিহাদ ও নিয়াত অবশিষ্ট আছে। যখন 
তোমাদেরকে বের হতে বলা হবে তোমরা বের হয়ে পড়বে ৷” 
দলীল নং ২: 
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“আর তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না। অথচ 
দুর্বল পরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের 
করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম। আর আমাদের জন্য আপনার 
পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর নির্ধারণ করে দিন 
আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ।”(সুরা নিসা:৭৫) 


শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাঁদী রেহ.) উপরোক্ত আয়াতের 
তাফসীরে বলেন ঃ 
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এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদেরকে উহ 
করছে। তার রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করছে । কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ 


তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদেরকে জিহাদ 
তরকের ব্যাপারে চরম ভর্ত্সনা করছে। তিনি বলছেন: “আর তোমাদের কী 
হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না।” অথচ অসহায় দুর্বল নারী, 
পুরুষ, শিশুরা পাচ্ছে না কোন অবলম্বন বা কোন পথ । সাথে সাথে তাদেরকে 
শক্রদের থেকে ভোগ করতে হচ্ছে চরম অত্যাচার । তারা আল্লাহ তায়ালার 
কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে 
জুলম করেছে। শাস্তি দিয়ে, আল্লাহর রাস্তা থেকে বাঁধা দিয়ে মুমিনদের উপর 
অত্যাচার চালাচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে। 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন। যে তাদেরকে এই অত্যাচারী 
শাসকের অধ্যুষিত স্থান থেকে রক্ষা করবে। 


সুতরাং এটিতো সে প্রকারের জিহাদ যাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, 

পরিবার-পরিজন ও আত্রীয়-স্বজনদেরকে রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে। এটি তো এ যুদ্ধ 

করা হয়। যদিও এই প্রকারের জিহাদে রয়েছে মহাসফলতা, তার থেকে 

পশ্চাৎগামীদের উপর রয়েছে চরম ভরসনা। কিন্তু যে জিহাদ দুর্বলদেরকে রক্ষা 

করতে হয়, তাতে রয়েছে সব চেয়ে বেশি প্রতিদান ও উপকারিতা কেননা 

এতে শক্রকে প্রতিরোধ করতে হয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা 

নিসা:৭৫) 

দলীল নং ৩: 
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“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন 

এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা 

তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর 

ক্ষমতাবান ।” (সুরা তাওবা:৩৯) 

মুহাম্মাদ আলী সবুনী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ৪ 
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“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি 
দেবেন”অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
জিহাদে বের না হও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
দিবেন। দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের উপর শক্রকে চাপিয়ে দিয়ে, আর পরকালে 
জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। ইবনে আব্বাস (রাযি.)বলেন, শান্তিটি হল তোমাদের 
থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। 


“এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন”অর্থাৎ 
তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের চেয়ে শ্রেঅপর এক জাতিকে 
তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন । যারা রাসূলের আহ্বানে ক্ষিপ্রতার সাথে সাড়া 
দেবে এবং তার আনুগত্য করবে । 


“আর তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না”অর্থাৎ জিহাদে অবহেলা 
প্রদর্শন করে তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । কেননা আল্লাহ 
তাআলা জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষি। 


হানাফী মুফতীগণের ফতওয়া 


১.আল্লামা জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“মুসলিমদের প্রসিদ্ধ আকীদা হল, যখন সীমান্তবর্তী মুসলিমরা শত্রুর আশংকা 
করবে, আর তাদের মাঝে শক্র প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে, তারা 
নিজ পরিবার-পরিজন দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায় 


পুরো উম্মাহর প্রত্যেক সক্ষম সদস্যের উপর শত্রুদের ক্ষতি থেকে 
মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে জিহাদে বের হওয়া ফরয হয়ে যায়। এ ব্যাপারে 
উম্মাহর মাঝে কোন দ্বিমত নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে 
থাকা বৈধ এটা কোন মুসলিমের কথা হতে পারে না, বিশেষ করে যখন নাকি 
করছে।” (আহকামুল কুরআন:৪/৩১২) 


২.আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 
আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে যদি তাদের সাহায্যের 
প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে 
যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ 
না হয় কিন্ত অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শবব্তীদের 
উপর নামায ও রোযার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া 
বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলিমের উপর জিহাদ 
ফরজে আইন হয়ে যায়।” (ফতওয়ায়ে শামী:৩/২৩৮) 


৩.আল্লামা আবু বাক্র আল-কাসানী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“শত্রু কোন দেশে আক্রমণের কারণে যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের 

প্রয়োজন পড়বে, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। সক্ষম প্রতিটি 

মুসলিমের উপর এই ফরয বর্তাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:“তোমরা 


হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও ।”(সুরা তাওবা: ৪১) এই 
আয়াতটি যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেন :“মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় 
যে, তারা রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসুলের জীবন অপেক্ষা 
নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে।” (সুরা তাওবা :১২০) 


৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“শত্রু পক্ষের আক্রমণের কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্ত্রী তার 
স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকেই বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে 
মনিবের মালিকানা ও স্বামীর বৈবাহিক অধিকার প্রকাশ পাবে না। কেননা 
তখন, সকলেই রুখে না দীড়ালে উদ্দেশ্য অনর্জিত থেকে যাবে । তাই এক্ষেত্রে 
জিহাদ সকলের উপরই ফরজে আইন হয়ে যাবে, যেমনটি হয় নামায ও 
রোজার ক্ষেত্রে । এই হুকুমটি পূর্বের অবস্থার (ফরজে কেফায়ার) বিপরীত। 
কেননা তখন এরা না থাকলেও সমস্যা হয় না। তাই স্বামী ও মনিবের হক নষ্ট 
করার প্রয়োজন পড়ে না। এর থেকে বুঝে আসে, পিতা মাতার অনুমতি 
ব্যতীত ছেলের বেরিয়ে পড়া আরো অধিক শ্রেয়। এমনিভাবে খণ গ্রহীতাও 
ফরজে আইনের ক্ষেত্রে খণ দাতার অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে। যদি 
স্বামী ও মনিব বাধা দেয়, গুনাহগার হবে । যেমনটি “যাখীরা”(ফিকহে হানাফীর 
একটি প্রসিদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে রয়েছে । তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে 
আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা । অন্যথায় কঠিন রুগ্ন 
ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম 
প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্য উচিৎ হল সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে 
পড়া । কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস!’ 


তিনি আরো লিখেন : 
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“এখানে উদ্দেশ্য হল কোন একটি নির্দিষ্ট মুসলিম ভুখন্ডে আক্রমণ । তাহলেই 
সে দেশের সকল মানুষের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট 
না হয় তাহলে তাদের পার্শ্বব্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের 
পার্শ্ববর্তী মুসলিমরাও যথেষ্ট না হয় অথবা অলসতাবশত অল্লাহর নাফরমানী 
করে, তাহলে তাদের পার্শ্বব্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। ক্রমানুসারে পূর্ব 
পশ্চিমের সকল মুসলিমদের উপর এই ওয়াজীব ব্যাপকতা লাভ করবে । ’ 
এমনকি তিনি এই পর্যন্ত বলেন : 

১০২ ০৭ ৯35 ০০০৯৭] al dle 225 Brill ০৯৭ alsa Bl al 
“যদি প্রাচ্যে একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দি করা হয়, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর 
উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা।” (আল বাহরুর রায়েক, 
কিতাবুল জিহাদ) 


৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এর ফতওয়া : 
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ভিন হাতার মিৰ অর নায় তৱ তেৰ তি 
ব্যতীত বের হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে। আর 
গোলামের উপর মালিকানা, স্ত্রীর উপর (স্বামীর) বৈবাহিক অধিকার ফরজে 
আইন জিহাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। যেমন নামায ও রোজার ক্ষেত্রে 
প্রকাশ পায় না।” (ফাতহুল কাদীর, জিহাদ অধ্যায়) 


ফরযে আইন জিহাদ নামায, রোযা ও হজ্জের উপর প্রাধান্য পায় 


নামায, রোযা, হজ্জ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, এসব ইবাদাত 


ইজ্জত ও সফলতা নির্ভর করে। জিহাদ ছাড়া আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় না। 
তাছাড়া নবীজী সা. এর সীরাত থেকেও এ বিষয়টি বুঝে আসে । কেননা তিনি 
সা. খন্দকের যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় লাগাতার চার ওয়াক্ত ফরয নামায 
কাযা করে ছিলেন। মক্কা বিজয় অভিযানের সময় সাহাবাগণকে রাযি. ফরয 
রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হওয়ার 
আশংকা ছিল। তাই এই আশংকাকে দূর করার জন্য রোযা ভাঙ্গার আদেশ 
দিলেন এবং যারা আদেশ অমান্য করেছিল, তাদেরকে উসাত' বা অবাধ্য বলে 
আখ্যায়িত করেছিলেন । তাছাড়া সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী 
এসে জিজ্ঞেস করলেন, “কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? নবীজী সা. বললেন, 
ঈমান আনয়ন করা । সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন আমল 
সবেত্তিম? নবীজী সা. বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আবারও প্রশ্ন করা 
হল, এরপর কোন আমল উত্তম? নবীজী বললেন, হজ্জে মাবরূর ।' এ হাদীস 
প্রাধান্য পায়। অতএব, সামগ্বীকভাবে একথা প্রমাণিত হল যে, ফরযে আইন 
জিহাদ ফরযে আইন নামায, রোযা ও হজ্জ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি 
ফযীলতের আমল । আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর অনেক পূর্ব 
থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। এখন আমাদেরকে এই ফরয 
আদায়ের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় আখেরাতে মুক্তি পাওয়া কঠিন 
হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, একটা ফরযে আইন ইবাদাত ধারাবাহিকভাবে ছেড়ে 
দিলে কী পরিমাণ গুনাহ যে হবে তার কল্পনাও আমরা করতে পারব না। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার 
তাওফীক দান করুন। 


নবীজী সা. এর সীরাত থেকে যেকোনো ভূমিতে জিহাদ বাস্তবায়ন করার যে 
নির্দেশনা পাওয়া যায় তা চারটি মারহালা বা স্তরে বিন্যাস করা যায়। 
মারহালাগুলো নিম্নরূপ: 


১. দাওয়াতের মারহালা: গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বস্ত কিছু লোককে 
তাওহীদ, কুফর-বিতত্বাগুত, তাওহীদুল হাকেমিয়্যাহ, আল-ওয়ালা 
তাদের উপর মেহনত চালিয়ে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপর উঠানো 
এবং তাকওয়া ও ইখলাসের গুণেগুণান্বিত করা । আল্লাহর জন্য নিজের 


সর্বস্ব ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করা । এভাবে যোগ্য কিছু লোক 
তৈরি করা । মক্কার ১৩ বছরের জীবনে নবীজী সা. মূলত এমনই কিছু 
যোগ্য লোক তৈরি করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে 
নজর না দিয়ে, গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, 
প্রথম অবস্থায় যারা উত্তমরূপে তৈরি হবে, এরাই পরবর্তীতে 
আগমনকারীদের জন্য শিক্ষক হতে পারবে। তাই প্রথমে যাদেরকে 
নেওয়া হবে, যোগ্যতা যাচাই করেই তাদেরকে নেয়া হবে, যেন তারা 
মাসউল/ দায়িত্বশীল হতে পারে। এভাবে গোপন দাওয়াতের কাজ 
চলতে থাকবে। 


১৬ বছরে আঠাশ কোটি উনসন্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দজন 
মুজাহিদ! 

প্রথমে শুধু আপনি একা দায়ী ছিলেন। আপনার দাওয়াত পেয়ে যারা এগিয়ে 
আসবে, তাদেরকে আপনি এমনভাবে তৈরি করুন যেন বছর খানেকের মধ্যে 
তারাও আপনার মত দায়ী হতে পারে। এভাবে মাস ও বছর যত অতীত হতে 
থাকবে দায়ীর সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। এক আস্বাভজন আরেক 
আছ্থাভাজনকে দাওয়াত দিবে । বিশ্বপ্তজন থেকে বিশ্বপ্তজনের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছবে । ১৬ বছর দাওয়াতের কাজ চলতে থাকলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে 
দুইজনকে দায়ী হিসাবে তৈরি করতে পারলে পরিসংখ্যান বলে ১৬ বছরে 
২৮,৬৯৭,৮১৪ (আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দ) 
জনকে পূর্ণাঙ্গ দায়ী এবং যোগ্য মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা সম্ভব । 


পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ: 


ধরুন ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আপনি দাওয়াতী মেহনত শুরু করলেন । 
বিশ্বপ্ত ও আছ্বাভাজন দুইজনকে টার্গেট করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে 
লাগলেন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তারা পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠবে 
তখন আপনিসহ সাথী সংখ্যা হবে মোট তিন জন। এরপর ২০ সালের 
জানুয়ারী মাসে তিন জন মিলে দাওয়াতী কাজ শুরু করবেন। সারা বছর 
মেহনত করে তিন জনের প্রত্যেকেই দুইজন করে তৈরি করবেন। এই বছর 
শেষে নতুন সাথী হবে ৬জন, আর আপনারা তিনজনসহ মোট হবে ৯জন। 
২১ সালে নয় জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে । এভাবে নতুন সাথী 
হবে ১৮জন । মোট সাথী হবে ২৭জন । ২২ সালে ২৭জনের প্রত্যেকে দুইজন 
করে তৈরি করবে । বছর শেষে নতুন সাথী হবে ৫৪জন। মোট হবে ৮১ জন। 


২৩ সালে ৮১জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। বছর শেষে নতুন 
সাথী হবে ১৬২ জন। মোট সাথী সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪৩ জনে । ২৪ সালে মোট 
সাথী হবে ৭২৯ জন । ২৫ সালে মোট হবে ২১৮৭ জন। ২৬ সালে সর্বোমোট 
সাথী হবে ৬৫৬১ জন। ২০২৭ সালে হবে ১৯,৬৮৩ জন। ২৮ সালে সাথী 
হবে মোট ৫৯,০৪৯ জন। ২৯ সালে সাথী হবে ১,৭৭,১৪৭ জন। ২০৩০ 
সালের ডিসেম্বরে সাথী হবে ৫,৩১,৪৪১ জন। ৩১ সাল শেষে মোট হবে 
১,৫৯৪৩২৩ জন। ৩২ সাল শেষে হবে ৪,৭৮২৯৬৯ জন। ৩৩ সাল শেষে 
হবে ৯,৫৬৫,৯৩৮ জন। ১৬ তম বছর ২০৩৪ সালের ডিসেম্বরে সাথী সংখ্যা 
5 (আঠাশ কোটি উনসন্তর লাখ সাত হাজার আটশত 
জনে। 


কেউ বলতে পারে পরিসংখ্যান তো পরিসংখ্যানই বটে । কিন্তু আমি বলি এটা 
কোনো অসম্ভব এবং অবাস্তব পরিসংখ্যান নয়। সারা বছর মেহনত করে মাত্র 
দুইজন লোককে দায়ী হিসাবে তৈরি করা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। ১৬ বছরে 
সরাসরি আপনার নিজের হাতে তৈরি সাথী মাত্র ৩২জন। এটাকি খুব কঠিন 
কোনো বিষয়? ষোল বছর মেহনত করে বত্রিশ জন লোক তৈরি করা কি 
অসম্ভব কাজ? হিম্মত নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক চেয়ে অগ্রসর 
হলেই পথ খুলতে শুরু করবে ইনশা আল্লাহ। 


২. দাওয়াত ও হিজরতের মারহালা: দাওয়াতের পাশাপাশি পিছুটান মুক্ত কিছু 
লোক যখন দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে, 
আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভয়ে যখন তারা ভীত হবে না এবং 
লোভাতুর হবে না। তখন তাদেরকে হিজরত করতে বলতে হবে । তারা নিজ 
এলাকা ছেড়ে অন্য দেশে কিংবা নিজ দেশেরই দূরবর্তী কোনো এলাকায় চলে 
যাবে। পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রেখে যদি পরিবারের সাথে যোগযোগ 
রাখা সম্ভব হয়, তাহলে যোগাযোগ রাখবে । অন্যথায় যোগাযোগ রাখবে না। 
আর যে ভাই হিজরত করবে সে অবশ্যই একটা নির্ভরযোগ্য আইডি তৈরি করে 
বের হবে, যেন পরিবার প্রাথমিকভাবে অস্থির না হয় এবং পরিচিত মহলে হৈচৈ 
না পড়ে যায়। আর হিজরতের সংবাদটা যেন তাগুতী বাহিনীর কাছে না 
পৌঁছে। হিজরতের পূর্বে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে হিজরতকারীদের থাকা-খাওয়া ও 
আবশ্যকীয় ট্রেনীং এর জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে । 


৩. দাওয়াত ও ই'দাদ বা প্রস্তুতির মারহালা: দাওয়াতের পাশাপাশি যেসব ভাই 
হিজরত করবেন (জিহাদের জন্য নিজেদেরকে ফারেগ করবেন) তাদের 


মানসিক, শারিরীক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সামরিক বিষয়ের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে । এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে কিছু যোগ্য 
ভাইকে আফগান, সিরিয়াসহ অন্যান্য জিহাদের ভূমিতে পাঠানো যেতে পারে। 
তারা পুরো জিহাদ হাতে কলমে আমলী মশকের মাধ্যমে শিখে আসবে । 
এরপর তারাই দেশে ফিরে অন্য ভাইদেরকে প্রস্তুত করতে থাকবেন। এই 
মারহালায় যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র মজুত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 
নিরাপত্তা ঠিক রেখে চোরাকারবারীদের মাধ্যমে অস্ত্র ক্রয় করা যেতে পারে 
আবার কিছু ভাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কিছু অস্ত্র তৈরিও করা যেতে 
পারে। সংগৃহিত অস্ত্র খুব সতর্কতার সাথে হেফাজত করতে হবে । অস্ত্র যেন 
কোনো ক্রমেই হাত ছাড়া না হয়, সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অস্ত্র 
সংগ্রহের চেয়ে হেফাজতের প্রতি বেশি ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 


8. জিহাদ বা কিতালের মারহালা: যখন যথেষ্ট পরিমাণ যোদ্ধা ও অস্ত্র প্রস্তুত 
হবে এবং সমর বিশেষজ্ঞ মুজাহিদগণ এ ভূমিতে এই প্রস্তুতিকে যথেষ্ট বলে 
অনুমোদন করবেন, তখন ছোট ছোট অভিযানের মাধ্যমে জিহাদ ও কিতালের 
মারহালা শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে টার্গেট 
বানাতে হয়। যেমন, আইম্মাতুল কুফুরদের গুম করা । রাষ্ট্রের বড় বড় মাথা 
এবং তাগুতের পথে আহ্বনকারী ও সহযোগীদের কিডন্যাপ করা ও তাদের 
কিলিং অপারেশন চালানো । 


আর মনে রাখা দরকার একটা বাহিনী কিংবা দলকে ধ্বংস করার জন্য বাহিনীর 
প্রত্যেক সদস্যকে ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ে না। বরং বাহিনীর 
পরিচালকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে হত্যা করতে পারলে বাহিনীর সাধারণ 
সদস্যগণ ভয়-শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে 
ভেঙ্গে পড়ে। কিছু দিন পরে তারা কাজের অযোগ্য হয়ে যায়। তারা 
মুজাহিদীনদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর উপযুক্ত থাকে না। একটা থানার উপর 
সারীর পাঁচজন কর্মকর্তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারলে সাধারণ সিপাহীরা 
আতংকে এমনিতেই পরাজয় বরণ করে নিবে । কিংবা চাকুরী থেকে পলায়ন 
করবে । তাই মুজাহিদ ভাইদেরকে টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে 
হবে। শক্রবাহিনীর মাথাগুলোকে টার্গেট করতে হবে। সর্বনিম্ন সামর্থ্য ব্যয় 
করে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের ফিকির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, 
একশত সাধারণ ফৌজ মারার চেয়ে একজন কমান্ডার মারা অনেক বেশি 
ফলদায়ক। অফিসার যত বড় হবে, তাকে মারার দ্বারা ততবেশি ফল পাওয়া 
যাবে। একশতজন সৈনিকের অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, বাকী 
নিরানব্বইজনের মানসিক শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়া। এক হাজার সৈনিকের 


অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, এক হাজার সৈনিককে মানসিকভাবে 
পরাজিত করা । তাই শত্রু পক্ষের অফিসার যত বড় পদের অধিকারী হবে, সে 
মুজাহিদদের ততবড় লোভনীয় টার্গেট হবে। 


ছোট ছোট হামলার মাধ্যমে দেশব্যাপী একটা আলোড়ন তৈরি হবে । এই সময় 
মিডিয়া শাখা ও দাওয়াতী শাখাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে । জনগণকে 
নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝাতে হবে। সাধারণ জনগণকে নিজেদের বন্ধু 
বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে । মুজাহিদগণ যা কিছু করছে তা আল্লাহর 
হুকুম মোতাবেক জনগণের কল্যাণার্থেই করছে এ বিষয়গুলো তাদেরকে 
বুঝাতে হবে। তাগ্ততী শাসনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে শরীয়ার শাসন কায়েমের 
জন্য কিছু কুরবানী পেশ করার জন্য সাধারণ মুসলিমদেরকে উদ্ধুদ্ধ করতে 
হবে । জনগণকে বুঝাতে হবে, এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে ইসলামী 
জুলুম, অন্যায়, অনাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পাবে। 


বিভিন্ন ভূমির অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন যে 


৫. আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ | 

৬. আসলিহা ও আমতিআহ/ অস্ত্রশস্ত্র । 
৭. ওয়াসাইলুল ই'লাম/ মিডিয়া । 
৮.ত আওয়াম/ জন সমর্থন । 
ব্যাখ্যা: 


তায়েফাতুল আসাসিয়্যাহ বা পরিচালনা পরিষদের গুণসমূহ: 


ক. প্রয়োজন অনুযায়ী ইলম, আমলসহ। 

খ. ইলম বিস সিয়াসাতিশ শরয়্যিহ ওয়াল আলামিয়্যাহ। 
গ. তারবিয়াত। 

ঘ. অন্য ভূখন্ডের সামরিক অভিজ্ঞতা । 


(উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন সব উলামা যাদের জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে গভীর ইলম রয়েছে ।) 


তাদের থেকে তিনটি কাজ নেয়া হবে 

ক. মুজাহিদদের ইলমী প্রয়োজন পূরণ করা । 

খ. দলীলের আলোকে বিরোধীদের ভ্রান্তি নিরসন করা । 

গ. জনসমর্থন অর্জন করা । 

মুআসকার 

মুআসকারের উদ্দেশ্য: 

সংরক্ষণাগার ও মশওয়ারার স্থান। 

মুআসকারের উপযোগী চারটি ভূমি: ১. মরুভূমি ২. পাহাড়ীভূমি ৩. বনভূমি ৪. 
জনভূমি। 

প্রথম তিন ভূমির জন্য দুটি শর্ত: ১. বসবাসের উপযোগী হতে হবে ২. 
প্রশাসনের আওতার বাইরে হতে হবে। প্রথম তিনটি আল্লাহ প্রদত্ত আর 
জনভূমি কাসবী অর্থাৎ নিজেরা মেহনত করে তৈরি করে নিতে হবে। 

জনভূমি: 

জনভূমির দুই সুরত: ১. কোনো এলাকার সমস্ত অধিবাসী পূর্ণাঙ্গভাবে আনসার 
হয়ে যাওয়া । এটি প্রায় অসম্ভব তবে, অস্তিত্ব আছে। যেমন, ওয়াজিরিস্তান। 

২. তাগুতের কোলে কোলে আনসার । অর্থাৎ তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন 
এলাকায় আনসার । এই আনসার ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে: 
ক. আনসারের অবস্থা এমন হওয়া যে, তিনি মুজাহিদদের জন্য ফেদা হয়ে 
যাবেন। নিজের পরিবারের চেয়েও মুজাহিদ ভাইদের বেশি মুহাব্বাত করবেন। 
খ. আনসার হাউজ তাগুতের নজরদারী থেকে দূরে থাকা । 


গ. আনসারের পরিবার মুয়াফেক হওয়া । 
ঘ. গৃহটি ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া । 


আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ 
১. গনীমাহ। 


২. আসীর বরায়ে গনীমাহ, অর্থাৎ তাগুতী বাহিনীর নেতাদের অপহরণের 
মাধ্যমে মুক্তিপন আদায় করা । 


৩. সাদাকাতুল মুসলিমীন। 
আসলিহা: 


আসলিহা অর্জন হয় চার তরীকায়: 

১. ক্ৰয় । 

২. তৈরি। 

৩. গনীমাহ । 

৪. শত্রুর শত্রু থেকে নেয়া । 

ওয়াসাইলুল ই'লাম বা মিডিয়া 

বর্তমান পৃথিবীতে মিডিয়াই হল জিহাদের অর্ধেক। জিহাদের অর্ধেক সফলতা 
মিডিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তাগুত যেমন তার মিডিয়া শক্তিকে 
আমাদের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়, আমাদেরকেও আমাদের 
মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। তাওহীদ, শিরক, তাগুত বর্জন, 
ভ্রান্তি নিরসন ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্ব 
দিতে হবে। 

১. ওডিও ২. ভিডিও ৩. টেক্সট । 

প্রচার মাধ্যম দুটি: প্রিন্ট মিডিয়া ২. ইলিক্স্রিক মিডিয়া। 

উপাদানের চেয়ে প্রচারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। 

জনসমর্থন: 

তিন ভাবে হাসিল করা যায়: 

১. মিডিয়ার মাধ্যমে ৷ 


বি. দ্র. এখানে জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে একটা ধারণা 
দেয়া হল মাত্র । উদ্যোগী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এর সাথে আরো অন্যান্য 
উপকারী বিষয় যোগ করে নিতে পারে । সংগঠনকে তাগুতের সর্বগ্রাসী হামলা 
থেকে বাঁচানোর জন্য কাট-আউট সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে । এমনভাবে 
মাসউল নির্বাচন করতে হবে যেন মাসউলের আসল নাম-ঠিকানা মামুরগণ না 
জানেন। মামুরকে মাসউল চিনবে কিন্তু মাসউলকে মামুর চিনবে না। 
এমনিভাবে এক মাসউল আরেক মাসউলকে চিনবে না। তথ্যের ভিত্তি 
বিশ্বস্ততা নয় বরং তথ্যের ভিত্তি হবে প্রয়োজন" । প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কোনো তথ্য কাউকে দেয়া যাবে না। তথ্য যখন যাকে যতটুকু দেয়া প্রয়োজন 
তখন তাকে ততটুকুই দিতে হবে । এর ব্যতিক্রম করলেই সর্বনাশ হওয়ার 
আশংকা আছে। শুধুই কৌতুহল দমনের জন্য কাউকে কিছু বলা যাবে না। 
জিহাদী কাজের ক্ষেত্রে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। টর, 
ভিপিএন এবং এজাতীয় অন্যান্য নিরাপদ সাইট ব্যাবহার করে আপসের মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। একজন মাসউলের অধীনে ৫/৭জনের অধিক 
সাথী রাখা যাবে না। কাট-আউট বহাল রাখার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করতে 
হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রত্যেকে ছদ্ম নাম-ঠিকানা ব্যবহার করবে। 
তাহলে কিছু ভাই গ্রেফতার হলেও কখনোই সংগঠনকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব 
হবে না ইনশা আল্লাহ। 


উল্লেখ্য, যেহেতু আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ সহীহ আকীদা মানহাজের 
জিহাদী কাফেলা আছে (আনসার- আলইসলাম, আল-কায়েদা উপমহাদেশের 
বাংলাদেশ শাখা)। তাই কেউ কোনো জিহাদী কাফেলা তৈরি করলেও 
ইতিপূর্বে যারা সহীহভাবে কাজ শুরু করেছে, তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। 
তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে উম্মাহকে একতাবদ্ধ করতে হবে। নিজের নেতৃত্বের 
লালসা অন্তর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা 
পরিহার করতে হবে। শুধু নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উম্মাহকে 
শতভাগে বিভক্ত করা অবৈধ এবং হারাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
ইখলাস দান করুন। আমীন। 


ফরযে আইন জিহাদ বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব 
নেতা/খলীফা বা সর্বসম্মত আমীরের শর্ত নেই। 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত । অন্যান্য ইবাদাতের তুলনায় এর সাওয়াব 
অনেক বেশি । অন্যান্য ফরয ইবাদাত (যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) 
ফরয হওয়া এবং বাস্তবায়ন করা যেমন কোনো সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার 
উপর নির্ভর করে না, তেমনি প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্যও কোনো 
সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
এলাকার লোকজনকে সংগঠিত করে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আগ্রাসী 
কাফেরদের প্রতিরোধ করবে । এটা তার ঈমানী ও ধর্মীয় দায়িত্ব, ফরযে আইন 
হুকুম। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি। 


আব্দুর রহমান একজন প্রাক্িক্যাল মুসলিম। সে ও তার পরিবার ইসলামের 
সমস্ত হুকুম-আহকাম মানতে ভালবাসে । এলাকায় তারা ইসলাম প্রিয় পরিবার 
হিসাবে পরিচিত। ভারত ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ্য মদদে জুমন্যাণ্ডের স্বাধীনতা 
আন্দোলন যখন তীব্ররূপ ধারণ করল এবং পার্বত্য এলাকার মুসলিমদেরকে 
যখন গণহারে হত্যা করা শুরু হল, প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা থেকে 
ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ আসতে লাগল । তখন আব্দুর রহমান নিজের ও নিজের 
স্ত্রী-কন্যাদের উপর আশংকা করতে শুরু করল । সে নিশ্চিত সংবাদ পেল যে, 
অচিরেই তাদের এলাকাতেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খিষ্টান এক্যজোট বাহিনী রেইড 
দিবে । মুসলিম পুরুষদেরকে হত্যা করবে । তাদের চোখের সামনে তাদের মা- 
বোনকে উলঙ্গ করে ধর্ষণের নেশায় মেতে উঠবে । আর সেই দৃশ্য তাদেরকে 
দেখতে বাধ্য করা হবে। এরপর তাদের পুরো পরিবারকে হত্যা করে মূল্যবান 
সম্পদপ্ডলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। 


এমতাবস্থায় আব্দুর রহমান এলাকার লোকদেরকে একত্রিত করে নিজেদের ধর্ম 
ও জান-মাল,ইজ্জত-আক্রু হেফাজতের জন্য শেষ নিঃশাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার 
জন্য উদ্বুদ্ধ করল। “মারো কিংবা মরো' এই নীতি তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। 
নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে অর্তকিতভাবে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
কাফেরদের শতাধিক সৈন্য নিহত হল । অনেকগুলো গাড়ি ধ্বংস হল। তারা 
পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু ২/৪ঘন্টা পর নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তারা 
পাড়ার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। এলাকার নারী-পুরুষ সকলেই লড়তে লড়তে 
শাহাদাত বরণ করল । লাঞ্চনার জীবনের উপর তারা ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য 
দিল। 


পাঠক! আপনিই বলুন শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে আব্দুর রহমানের 
এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে নাজায়েয বা হারাম বলা যায়? আচ্ছা যুক্তিগতভাবেও কি 
আব্দুর রহমানের এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বা অবৈধ যুদ্ধ বলার 
কোনো সুযোগ আছে? সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের জান-মাল ও ইজ্জত 
আক্র রক্ষার জন্য আদিষ্ট । একজন মুসলিমও যদি আরেক মুসলিমের জান- 
মাল, বা উজ্জত-আক্রর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সেক্ষেত্রে অন্যায়কারী এ 
মুসলিমকেও হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আগ্রাসী কাফেরের ক্ষেত্রে 
এই বিধান কত কঠোর হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ 
পরিস্থিতিতে আব্দুর রহমান যদি একজন সর্বসম্মত আমীরকে খোজ করতে 
থাকত, আর পৃথিবীময় এমন একজন আমীর না পেয়ে সে চুপচাপ বসে 
থাকত, নিজে, নিজের পরিবার এবং পাড়ার মা-বোনসহ কাফেরদের হাতে 
অসহায় আত্মসমপর্ণ করত, কাফেরদেরকে তাদেরকে নিয়ে যা খুশি তা করার 
সুযোগ দিয়ে দিত। এলাকায় ১০০জন সামার্বান পুরুষ ছিল, প্রত্যের ঘরে 
২/৪টা দা-বটি ছিল। তারপরও “একজন সর্বসম্মত আমীর পাওয়া যাচ্ছে না” 
শুধু এই অজুহাতে তারা সংঘবদ্ধ হয়নি এবং সামর্থ্য থাকা সত্তেও শত্রুর উপর 
নিজেদের সাধ্যানুযায়ী হামলা করেনি। সেক্ষেত্রে তাদের এই কর্মপন্থা 
শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে জায়েয হত? বিজ্ঞ মুফতী সাহেবগণ কি 
উত্তর দিবেন? ভাল করে জেনে রাখুন, আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিরোধ করার 
জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোথাও সর্বসম্মত আমীরের শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। 
দলীল বিহীন মনগড়া কথা পরিহার করুন। মুসলিম উম্মাহকে ইজ্জতের সাথে 
বাঁচার সবক দিন কিংবা ইজ্জতের মওত মরার হিম্মত যোগান । 


উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশ শত্রু কবলিত দেশ। এদেশের সাশনক্ষমতা 
মুরতাদ শাসকশ্রেণীর হাতে । তারা এদেশে শরীয়তের আইন জারি করতে 
দিচ্ছে না। মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। 
অন্যায়ভাবে ট্যাক্স ও কর গ্রহণ করাসহ নানাবিধ জুলম করে যাচ্ছে। তাই এ 
দেশেরও কোনো এলাকায় যদি কোনো আব্দুর রহমান কিছু লোককে সংগঠিত 
করে মুরতাদদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে এ কর্মটি 
অবৈধ বা নাজায়েয হবে না। বরং এটি অত্যন্ত মহৎ ও পরিপূর্ণ বৈধ কর্ম বলে 
বিবেচিত হবে। 

আমীর কিংবা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং ফরযে আইন 
হওয়ার সূরতে প্রত্যেক এলাকাবাসী স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে এই ফরয 


আদায় করতে থাকবে এবং অন্যান্য হকপন্থীদলগুলোর সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে । নিম্ে এ সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা করা হল: 


১. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই কিছু মুসলমান একত্রিত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার 
দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু বছীর (রাযি.) এর ঘটনা । 
হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কা থেকে পালিয়ে কোনো মুসলমান 
মদীনায় গেলে মদীনাওয়ালারা তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। 
আসলেন। তার পিছে পিছে মক্কার দুইজন দূতও হাজির হল। তারা 
নবীজী সা.কে সন্ধির শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবূ বছীর রাষি.কে 
মক্কায় ফেরত দেওয়ার আবেদন জানাল। নবীজী সা. শর্ত মোতাবেক 
হযরত আবু বছীর রাযি. মক্কার দূতদের হাতে তুলে দিলেন। পথিমধ্যে 
তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে 
আসেন । তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“কি আশ্চর্য ! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম । যদি এর সাথে কেউ 
থাকতো! ? 


এ কথা শুনে আবু বছীর (রাযি.) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার 
মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং 
সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা 
একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাযি.) এর সাথে 
মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা 
শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ 
কেড়ে নিতেন। পরে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বাতিল করার অনুরোধ জানায় 
এবং আবু বছারসহ তার সঙ্গীদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নিতে বলে । (সহীহ 
বুখারী, কিতাবুল মাগাযী) 

এই হাদীসে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, 


বিশ্ব নেতা বা খলীফা উপস্থিত না থাকলে বা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্ভব 
না হলে স্থানীয়ভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। কেননা আবু 
বছীর বা অন্য যেসব সাহাবা উক্ত স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের 


কেউই খলীফা ছিলেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বেচে থাকতে এমন দাবি কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। আবার তারা 
মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকও ছিলেন না। তাহলে তারা কুরাইশদের 
সাথে মদীনা রাষ্ট্রের সন্ধিকে মানতে বাধ্য থাকতেন। তারা যা করেছেন 
সে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন 
নি। এসকল সাহাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড ছিল না। এসবই 
স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ করার জন্য একজন খলীফা বা সর্বসম্মত 
আমীর থাকা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা শর্ত নয়। 


অনেকে বলতে পারেন, এ ঘটনা একদল সাহাবাদের আমল বর্ণনা করে 
এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজ নয়। এর 
উত্তর হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর 
পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি এর নিন্দা করেননি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, & এ % “যদি এর সাথে কেউ 
থাকতো!” 
এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহ.) বলেন, 
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“যদি তার সাথে কেউ থাকতো অর্থাৎ যদি তাকে কেউ সাহায্য ও 
সহযোগিতা করতো । ইমাম আওযাঈ (রঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যদি 
তার সাথে কিছু লোক থাকতো । এই কথাটি আবু বছীর (রাযি.) কে 
শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে তিনি ফিরে গেছেন। এই কথার মধ্যে 
ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট 
এই কথা পৌঁছায় তাকে আবু বছীরের সাথে মিলিত হওয়ারও ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে। শাফেঈ মাযহাব ও অন্যান্য বেশিরভাগ আলেমরা 
বলেছেন (সন্ধি থাকা অবস্থায়) এধরনের কথা আকার ইঙ্গিতে বলা যেতে 
পারে যেমনটি এই ঘটনায় রয়েছে তবে সরাসরি নয়।” (ফাতহুল বারী) 


২. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াও যে জিহাদ ফরয হয় এ বিষয়ে আর একটি দলীল হলো 
উবাদা ইবনে সমিত রোযি.) বর্ণিত হাদীস, 
35৪ এ ০০৫৯০ 11%12881$5 ০! এ NE IES fo 
‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার 
নিয়েছিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না 
যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট 
আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি) 


এই হাদীসের ভাষ্য হলো, ক্ষমতাশীন খলীফা বা বাদশা যদি কুফরীতে 
লিপ্ত হয় তবে তখনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়জিব হবে। 
ইমাম নববী (রঃ) বলেন, 
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‘কাজী ঈয়ায বলেছেন, ‘আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির 
মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) হতে পারে না আর যদি পরবর্তীতে কোনো 
খলীফা কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।' (শরহে 
মুসলিম) 
এখন একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন মুসলিম জাহানের 
একজন খলীফা রয়েছেন। মুসলিমরা তার আনুগত্য করে চলেছে । এখন 
যদি হঠাৎ উক্ত খলীফা কাফির হয়ে যায় এবং অস্ত্র বলে ক্ষমতায় টিকে 
থাকতে চায় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ 
হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 
এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু উক্ত মুরতাদ শাসক ও তার সমর্থকদের দখলে 
আর মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন। একজন কাফিরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে 
হটিয়ে একজন মুসলিমকে সে স্থানে বসানোর জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ করবে । 
তাহলে এ হাদীস এবং উম্মতের ইজমা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ 
শুধু বৈধ নয় বরং ওয়াজিব প্রমানিত হচ্ছে। 


যারা মনে করেন, হাদীসে কেবল খলীফা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে 
অপসারনের কথা বলা হয়েছে, তাছাড়া অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের 
অপসারনের প্রয়োজন নেই। এটা যেমন একদিকে হাদীসের শব্দের সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক অন্যদিকে যুক্তির দিক থেকেও হাস্যকর । হাদীসে বলা 
হয়েছে, 
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‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার 
নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন 
না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর 
পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে!’ 

প্রথমে বলা হয়েছে (40১1 ১23। £ 5) 9 13) আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে 
লড়াই করবো না। এখানে খলীফা (4৯) বা খিলাফত (3১২) শব্দ 
ব্যবহার করা হয়নি বরং (১০১1) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ 
ক্ষমতা আর (১-১। ০১) শব্দের অর্থ ক্ষমতাশীন। এক কথায় হাদীসের 
প্রথম অংশে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে 
নিষেধ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে (31%1)8 175 ৩ ২1) যতক্ষণ 
না তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও । তাহলে ক্ষমতাশীন যে কারো মধ্যে 
স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। সে 
খলীফা হোক বা বাদশা হোক, গণতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট 
যে কেউ হোকনা কেন। হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। 


এখন যদি কেউ বলেন হাদীসে তোমরা ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ো না বলতে ক্ষমতাশীল খলীফাকে বুঝানো হচ্ছে এবং স্পষ্ট কুফরী 
দেখতে পেলে যুদ্ধ করার যে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাও খলীফা যখন 
কুফরী করে তখন প্রজোয্য, অন্য শাসকদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের জন্য 
কথা হলো, যদি হাদীসের প্রথম অংশে ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ো না বলতে শুধু খলীফাকে বুঝানো হয়, তাহলে তো খলীফা ছাড়া 
অন্যান্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। 
অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হবে ক্ষমতাশীল খলীফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না 
যতক্ষন না তার মধ্যে কুফরী দেখা যায়। আর অন্যান্য শাসক যারা 
খলীফা নয় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই যুদ্ধ করতে পারো । একটু 
চিন্তা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। 

৩. আমীর বা খলীফার নির্দেশ ছাড়াই যে জিহাদ করা যায় তার আরেকটি 
দলীল হল, গযওয়ায়ে ধীকরদে গেবাহ) সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর 
ঘটনা । এই ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত রূপ এমন: 
নবীজী সা. এর বেশ কিছু উট মদীনার বাইরে এক চারণভূমিতে চরানো 
হত। উট দেখভালের জন্য নবীজী সা. একজন রাখালকে সস্ত্রীক সেখানে 


রেখে দিয়েছিলেন। একদিন উয়াইনা বিন হিসন আল ফেযারী নামক এক 
দস্যু তার দলবলসহ এ চারণভূমিতে হামলা করল । তারা নবীজী সা. এর 
রাখালকে হত্যা করল আর তার স্ত্রীকে বন্দী করল। অতঃপর নবীজী সা. 
এর উটগুলো নিয়ে রওনা হল। 


সালামা বিন আকওয়া রাযি. তলহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযি. এর কাজ 
করতেন। তার ঘোড়াগুলোকে খরকুটো খাওয়াতেন। তিনি একদিন 
ফজরের পূর্বেই মদীনা থেকে বের হলেন। কর্মস্থলে পৌঁছে যখন 
ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াচ্ছিলেন তখন রবাহ নামক এক গোলাম 
এসে তাঁকে এ ডাকাত দলের কর্মকাণ্ড জানাল । তিনি ঘোড়াগুলো রবাহকে 
বুঝিয়ে দিয়ে ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করলেন । তিনি পদাতিক ছিলেন। 
ডাকাতরা ঘোড়সাওয়ার ছিল। তারপরও তিনি ডাকাতদের ধরে ফেললেন। 
অসীম সাহসিকতার সাথে একাই ডাকাতদের সাথে লড়তে শুরু করলেন। 
তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন । ডাকাতরা তার হামলার ভয়ে 
ফেলে দিয়ে ঘোড়া চালাতে লাগল । তারা ত্রিশটি চাদর ও ত্রিশটি বর্শা 
ফেলে গেল। আর একে একে নবীজী সা. এর সবগুলো উটও ছেড়ে দিতে 
লাগল । যখন সবগুলো উট তারা ছেড়ে দিল এবং হালকা হওয়ার জন্য 
নিজের অনেক সামানও হাত ছাড়া করল, তখন নবীজী সা. শাতাধিক 
সাহাবাসহ তাঁর সাহায্যে উপস্থিত হলেন। আসার পথে তাঁরা পিছনে রেখে 
আসা চাদর, বর্শা ও উটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসলেন । ইতিমধ্যে সালামা 
বিন আকওয়া রাযি. সারা দিনের পিপাসার্ত শত্রদেরকে যীকরদ নামক 
কুয়া থেকেও পানি পান করতে বঞ্চিত করলেন। এ কুয়া থেকেও তিনি 
তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। এই কুয়া পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা 
হয়। এরপর অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়। তাই এই যুদ্ধের নাম হয়ে গেল "যী 
কারদ যুদ্ধ’ ৷ এই যুদ্ধে নবীজী সা. সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর উপর 
খুব খুশি হলেন। তাকে ঘোড়সাওয়ারের অংশও দিলেন এবং পাদাতিক 
মুজাহিদ হিসাবেও গনীমত দান করলেন। এই যুদ্ধের খুঁটিনাটি আরো 
অনেক বিষয় সহীহ মুসলিমে 'গযওয়ায়ে যী কারদ' অধ্যায়ে বর্ণিত 
হয়েছে। 

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ যখন ফরযে 
তখন জিহাদ শুরু করার জন্য আমীরের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন নেই, 
আমীরের উপস্থিতির শর্ত নেই। যদি তাই হত, তাহলে সালামাহ বিন 


আকওয়া রাযি. এর জন্য মদীনার বাইরে, নবীজী সা. এর অনুপস্থিতিতে 
এবং তাঁর অনুমতি নেওয়া ব্যতীত একাকী ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধে 
জড়ানো জায়েয হত না এবং নবীজী সা.ও তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর খুশি 
হতেন না। এই ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হল, রাষ্ট্র ক্ষমতা, সর্বসম্মত আমীর 
এবং খলীফা ছাড়াও জিহাদ ফরয হয়, জিহাদ বৈধ হয়। 


যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না 
হয় 


সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ ফরয 
হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো কোনো কারণে 
যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয়, 
তবে তাদের করণীয় কী? সকলে একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে 
থাকবে, নাকি একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ 
চালিয়ে যাবে? 


প্রথমতঃ এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্বে বর্ণিত আবু বছীর (রাযি.) এর ঘটনাতে 
পাওয়া যাবে। যখন মক্কার কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধির কারণে মদীনা রাষ্ট্রের 
সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হলোনা তখন তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে 
স্থানীয়ভাবে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে দিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন 
একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে যে যেভাবে পারে স্থানীয়ভাবে 
একত্রিত হয়ে শক্রর মোকাবিলা চালিয়ে যাওয়া । আল্লাহ বলেন, 
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“হে ঈমানদাগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তাদের 
প্রতি কঠোর হও। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সুরা 
তাওবাঃ ১২৩) 


দ্বিতীয়তঃ যারা জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য খলীফার বিদ্যমান থাকাকে শর্ত 
করেন তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় কাহিনী বিদ্যমান 
রয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে, 
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“আনাস (রাযি.) এর চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) উমর ইবনে খত্তাব, 
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং অন্য কিছু মুহাজির ও আনসারদের নিকট 
পৌঁছলেন । তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন তোমরা 
বসে আছ কেনো? তাঁরা বললেন আল্লাহর রাসূল নিহত হয়েছেন। তিনি 
বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে জীবন দিয়েছেন তোমরাও সে কারণে জীবন 
দাও। তারপর তিনি চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন । (বাইহাকী 
দালাইলুন নুবুওয়া, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে কাছীর প্রমুখ গ্রন্থ 
থেকে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা দ্রষ্টব্য) 
একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) বলেছিলেন, 
4০ TG La oe 1G এ Hf LS DH TB ৬০০ ০৫ ৫৯৪ 

“হে আমার সম্প্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত 
হয়েই থাকেন, তবে মুহাম্মাদের রব তো জীবিত রয়েছেন। তিনি যে বিষয়ের 
উপর যুদ্ধ করেছেন তোমরাও তার উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করে যাও ৷” 
(ফাতহুল বারী, তাফসীরে তাবারী) 
অর্থাৎ হযরত আনাস রাষি. এর চাচার কথা থেকে একথাই বুঝে আসে যে, 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবীজী থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে, স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও জিহাদ বন্ধ করা হবে 
না। কারণ, আল্লাহর রাসূলের জন্য জিহাদ করা হয় না, বরং জিহাদ করা হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । এই হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি খলীফা বিদ্যমান 
না থাকে বা নিহত হন, তবে জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না। 
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“মুহাম্মাদ তো একজন রাসুল মাত্র, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। 
অতএব, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনে 
ফিরে যাবে?” (আলে ইমরানঃ ১৪৪) 


অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, 
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“আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম যে তরবারী উত্তোলন করা হয়েছে তা যুবাইর ইবনে 
আওয়ামের তরবারী। একদিন তিনি দুপুরে বিশ্ামরত ছিলেন তখন একটি 
আওয়াজ শুনলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত 
হয়েছেন। তিনি দ্রুত খোলা তরবারী হাতে বের হয়ে পড়লেন । পরে একস্থানে 
তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলে, তিনি 
(সাঃ) বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি শুনলাম 
আপনাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, সে কারণে তুমি কি করতে চাচ্ছিলে? যুবাইর (রাযি.) বললেন, আমি 
মক্কার কাফিরদের দেখে নিতে চাচ্ছিলাম । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন ।” (কানযুল উম্মাল, জামউল 
জাওয়মি) 


এখন খলীফা নিহত হওয়ার খবর শুনলে মুসলিমদের কি করা উচিত? যারা 
খলীফাকে হত্যা করে পালাচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া না করেই কি মুসলিমরা 
আরেকজন খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করবে? খলীফার কারণে কি 
ইসলামের যাবতীয় কাজকর্মে ইস্তফা দিতে হবে? ইসলাম কি শুধু খলীফার 
জন্য? প্রতিরোধমূলক জিহাদের জন্যও খলীফার অনুমতির অপেক্ষায় বসে 
থাকতে হবে?! আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্যও খলীফার অনুমতি 
লাগবে?! ! এমন দলীলবিহীন অযৌক্তিক 

চতুর্থতঃ যারা মনে করেন শক্রর সাথে মুকাবিলা করার পূর্বে সমগ্র মুসলিমদের 
একজন খলীফার নিকট বায়াত হতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই স্থানীয়ভাবে 
একত্রিত হয়ে জিহাদ করা বৈধ হবে না, তাদের নিকট আমাদের প্রশ্নঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য নবীগণ জিহাদ করেছেন 


কি না? তাঁরা জিহাদ করে থাকলে তাদের জিহাদ বৈধ ছিল কি না? কেননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি । 


এরপর শাফায়াত, গনিমত ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে সবার শেষে বলেন, 
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“আর আমার পূর্বে সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রেরণ 
করা হতো আর আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।” (সহীহ 
বুখারী, সহীহ মুসলিম) 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীকে 
সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল৷ তা সত্তেও বহু সংখ্যক নবী তাদের 
অনুসারীদের নিয়ে আশপাশের কাফিরদের সাথে লড়াই করেছিলেন । আল্লাহ 
বলেন, 

১৫ 054০5 HE ০০ SG, 
“কতো নবী রয়েছেন যাদের সাথে বহু সংখ্যক নেককার বান্দা যুদ্ধ করেছে!” 
(সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬) 


এর দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, নিজ কওম ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে 
সংগঠিত করে বাহিনী তৈরি করত পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা 
জায়েয । এতে কোনো বাধা নেই। 


পঞ্চমতঃ হুযাইফা (রাি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বললেন, ‘আমরা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম পরে আপনার মাধ্যমে 
কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছি। এই কল্যাণের পর আবার কোনো অকল্যাণ হবে কি? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি (রাষি.) 
বললেন, “তার পর আবার কোনো কল্যাণ আসবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে কিছু ধোঁয়া থাকবে৷’ এভাবে 
কয়েকবার প্রশ্ন করার পর একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কে কোন অকল্যাণ হবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 
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হ্যাঁ। একদল লোক জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকবে । যারা তাদের ডাকে 
সাড়া দেবে তাদের তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে ৷” হুযাইফা (রাষি.) 
বলেন, “আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! তাদের বৈশিষ্ট কি?’ তিনি (সাঃ) 
বললেন, “তারা আমাদের মতো হবে । আমাদের ভাষায় কথা বলবে ।' আমি 
বললাম, ‘আমি যদি সে সময় পাই, তবে আমাকে কী করতে আদেশ করেন? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি মুসলিমদের জামাত 
এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো ৷’ আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের 
কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, “তবে গাছের শিকড় 
কামড়িয়ে হলেও মৃত্যু পর্যন্ত এ সকল দল হতে দূরে থাকো ।” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-৬৬৭৩) 


এ 9385 A CSE OH: 
“যদি তাদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?” 


এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি 
শিকড় কামড়ে হলেও জাহান্নামের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে মিলিত 
হয়ো না!’ অর্থাৎ, যখন মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায়’ 
আমি আবার বলছি যদি মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় 
তখন বাতিল ফিরকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু ‘যদি মুসলিমদের কোনো 
জামাত পাওয়া যায়’ যাদের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব, 
তাহলে তাই করতে হবে। 


জামাত অর্থ দল। মুসলিমদের জামাত অর্থ মুসলিমদের দল । একদল মুসলিম 
একত্রিত হয়ে দ্বীনী কোন কাজ করতে চাইলে সেই দলটিকে মুসলিমদের 
জামাত বলা যেতে পারে। তাদের নাম যাই হোক, আর তাদের সংখ্যা যতই 
হোক। তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হোক। 
তাদের কাজ ও দাওয়াত যদি সঠিক হয় এবং যারা জাহান্নামের দিকে ডাকছে 
তাদের মতো না হয়, তবে তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। যেমন, আল্লাহ 
বলেন, 
Ch lia | At 201988 2৪ 


যখন তোমরা পানি না পাও, তখন পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো। (সুরা 
মায়েদাঃ ৬) 

এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে সমস্ত আলেমরা একমত যে, পানি থাকা পর্যন্ত 
তায়াম্মুম করা যাবে না। তবে পানি যদি নাপাক হয় বা অন্য কোনো দোষে দুষ্ট 
হয় তবে ভিন্ন কথা । এখন যদি কেউ বলে, সমুদ্রের পানি দ্বারাই উযু করতে 
হবে কারণ, সমুদ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত । সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো পানি দ্বারা উযু 
করা যাবে না, তবে তার কথাটি কেমন হবে? তার কথার উত্তরে বলা হবে, 
উষু করার জন্য শর্ত হলো পানির প্রয়োজনীয়তা, তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হোক বা 
একটি হদের পানিই হোক। একইভাবে সত্য পথের দিকে আহবানকারী 
একদল মুসলিম পাওয়া গেলে তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে, তারা 
বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা আসহাবে কাহফের মতো কোনো ছোট গুহাতে 
আশ্রিত হোক । আবু বছীর (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবাদের কর্মনীতি থেকেও 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়। 


অতএব, জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, খিলাফত ইত্যাদিকে যারা শর্ত করেন, তারা 
সম্পূর্ণ বাড়তি বিষয় যোগ করেন যার কোনো দলীল নেই। এটা ঠিক যে, 
মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু 
কাফেরদের পক্ষ হতে আরোপিত বাধা-বিঘ্নের কারণে বা অন্য কোন কারণে 
যদি তারা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হতে সক্ষম না হয়, তবে যতদিন একতাবদ্ধ 
হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন কাফেরদের সুযোগ দিতে হবে- এমনটি নয়। 
বরং স্থানীয়ভাবে কোনো একজন আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের 
মুকাবিলা করতে হবে এবং সর্বদা অন্য হকগন্থাদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা 
করতে হবে। যেমনটি আবূ বছীর (রাযি.) ও তার সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে 
হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে মিলিত হতেই চাচ্ছিলেন, কিন্তু 
কাফিররা তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে 
মিলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বাধাদানকারী কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে 
থাকলেন। 
জিহাদ নিজেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব । খলীফা না থাকলে যেমন নামায, 
রোযা পরিত্যাগ করা হয় না, তেমনি জিহাদও পরিত্যাগ করা হবে না। ইবনে 
কুদামা (রঃ) বলেন, 
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“যদি ইমাম না থাকে, তবু জিহাদ পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেননা এর ফলে 
জিহাদের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। যদি কোন গনীমত পাওয়া যায়, 
তবে মুজাহিদগণ শরীয়ত অনুসারে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবে ।” 
(আল-মুগনী, ইবনে কুদামা) 

খুলাসা: এই অধ্যায়ের মূল কথা হল, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে 
আরাকান পরিস্থিতি হিসেবে আমাদের বাংলাদেশী প্রত্যেক সুস্থ মুসলিমের উপর 
জিহাদ এ রকম ফরয হয়েছে যেমন, নামায, রোযা ও হজ্জ ফরয । এ ব্যাপারে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এই জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর 
ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়েছে। এই ফরয আদায়ের দায়িত্ব কাফেরদের বন্ধু 
মুরতাদ সরকারের উপর বর্তায় না। বরং মুরতাদ সরকারকে উৎখাতের জন্যও 
জিহাদ ফরয হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের এই ফরয আদায়ের জন্য 
সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় সে প্রকাশ্য কবীরাগুনাহকারী ফাসেক 
বলে গণ্য হবে। 


প্রত্যেকের উপর জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরযে আইন । কারণ, 


জিহাদ সম্ভব না হলে ই“দাদ বা প্রস্তুতি ফরয 


জিহাদ ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইনের স্তরে উন্নীত হোক 
প্রস্তুতি গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। কারণ, জিহাদের ফরয আদায় 
প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল। আর যে ফরয যেটার উপর মাওকুফ থাকে সেটাও 
ফরয হয়ে যায়। যেমন, নামায আদায় উধুর উপর মওকুফ, তাই উযুও ফরয। 
আরেকটা উদাহরণ হল, জানাযার নামায । আমরা জানি জানাযার নামায 
বালেগ মুসলিমের উপর ফরযে আইন । কারণ, এটা সম্ভব যে, কোনো মুসলিম 
কোনো সময় এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, সেখানে সে ছাড়া মুসলিম 
মাইয়্যেতের কাফন-দাফন করার মত কেউ নেই । তখন তার উপরই এ কাজটি 
ফরযে আইন হয়ে যাবে । জিহাদের বিষয়টা ঠিক এমনই । তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ 
দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের 
শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, এর দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রদেরকে ভীতসন্তান্ত করবে, তাদেরকে ছাড়া 
অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন । বস্তুতঃ 
যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে 
পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।” (আনফাল:৬০) 


বর্তমান অবস্থায় যেহেতু আমরা এখনই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না, 
সেরকম শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই শত্রুর উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে 
পড়ার মত শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতি আমাদেরকে মনোনিবেশ করতে 
হবে। দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও 
একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে । “আমি জীবনে পিস্তল দেখিনি, আর ছুরি 
ধরলেও আমার হাত কাঁপে” এজাতীয় কাপুরুষতামূলক কথা গর্বের সাথে বলা 
যাবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, সাথে অস্ত্র রাখা নবীজী সা. এবং খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাহ । 


প্রস্তুতি দুই ধরণের: 


ক. ঈমানী প্রস্তুতি: অর্থাৎ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা । জিহাদের জরুরী 
মাসাইল শিক্ষা করা। শক্র-মিত্র চেনা। জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, কখন 
ফরযে আইন তা জানা । মোট কথা যে ব্যক্তি জিহাদের যে সেক্টরে কাজ করবে 
তার জন্য এ সেক্টরের হুকুম-আহকাম জেনে নেয়া ফরয। তবে ঈমানী প্রস্তুতি 
বা ইলমের বাহানা দিয়ে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই । 
আর স্বাভাবিকভাবে জিহাদের জন্য যে পরিমাণ ইলম প্রয়োজন তা ২/৪ মাসের 
মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। তাই ইলমের বাহানা দিয়ে বসে থাকার সুযোগ 
নেই। 


তবে হ্যাঁ, জিহাদের পূর্ণ কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়ত মোতাবেক 
পরিচালনার জন্য জিহাদসহ শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে জ্ঞাত-বিজ্ঞ কিছু 
আলেমের হাজত হবে। সে ক্ষেত্রে জিহাদের আমীর সাহেব যাদেরকে ইলম 
অর্জনের জন্য ফারেগ করে দিবেন, তারা ইলম অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকবে । 
তারা ইলম শিখে অন্যদের ইলমী হাজত পুরা করবে । ঠিক সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. এর যামানায় যেমনটি হয়েছিল আমাদেরকেও তেমনটি করতে হবে। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রাযি. ৷ তিনি ইলমের বাহানায় কখনো জিহাদ ত্যাগ করেননি । কোনো 


একটি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি । সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন আবু হুরাইরা রাযি. । তাঁর ইতিহাস দেখুন। তিনি যখন থেকে নবীজী 
সা. এর সুহবতে এসেছেন, তখন থেকে কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে তিনি 
পিছিয়ে থাকেননি । সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তাঁলীম ও তাআলুম তাঁদের 
জিহাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আজ আমরা হতভাগারা তাঁলীম- 
তাআলুমকেও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়ার অজুহাত হিসাবে পেশ করছি। 


যারা মনে মনে এমন চিন্তা করেন যে, আমার মত ইলমী ব্যক্তিত্ব যদি জিহাদে 
যায়, শহীদ হয়ে যায়, তাহলে উম্মাহ আমার ইলম থেকে মাহরুম হবে । উম্মাহ 
অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে । আপনাকে বলছি, আল্লাহর কসম, আপনি 
হবে। আপনার ইলমের চেয়ে আপনার জিহাদ দ্বারা ইম্মাহ বেশি উপকৃত হবে। 
উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ইলমের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন খুব বেশি । ইলমে 
ওহী আলহামদুলিল্লাহ সংরক্ষিত হয়েগেছে । বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁলীম ও 
তাআলুমের ধারা চলছে। আপনার মত প্রথিতযশা দুচারজন যদি জিহাদের 
ময়দানে চলে আসে, তাহলে এতে ইলমী ময়দানের কোনো ক্ষতি হবে না, 
কিন্তু জিহাদী ময়দানের অনেক বড় উপকার হবে। জিহাদে বের হলেই যে, 
হায়াত দশ বছর কমে যাবে, আর ঘরে বসে থাকলে যে হায়াত দশ বছর বেড়ে 
যাবে তা কিন্তু নয়। হায়াত আপনি সর্বাবস্থায় একই রকম পাবেন। যতটুকু 
নিয়ে এসেছেন ততটুকুই ৷ নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট কম-বেশ হবে না। 
তাই মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ ও শাহাদাত অন্বেষণ থেকে পিছিয়ে থাকা নিরেট 
বোকামী বৈ কিছু নয়। 


খ. সামরিক প্রস্তুতি: জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এর গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম বলে আশা 
করি। 


এই উভয় প্রকারের প্রস্তুতিই ফরযে আইন । যার যেভাবে সম্ভব হয় সে সেভাবে 
প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । দলবদ্ধভাবে হোক কিংবা এককভাবে হোক প্রস্তুতি গ্রহণ 
করে রাখা জরুরী। কেউ যদি সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত 
কোনো জিহাদী তানযীম বা সংগঠন পেয়ে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই এ 
সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে । কারণ জিহাদ এমন একটি ফরয 
ইবাদাত যা এককভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। এই ফরয আদায়ের জন্য 
দলবদ্ধ হতে হয়, সংগঠিত হতে হয়। সংগঠিত হওয়া ছাড়া, একাকী এই 
ফরয আদায় করা যায় না। যে ফরয যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, সে 


বিষয়টাও ফরয হয়ে যায়। তাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য সংগঠিত 
হওয়া, সংগঠনবদ্ধ হওয়া সকল মুসলিমের জন্য ওয়াজিব । সাধারণ মুসলিম, 
আলেম, ছাত্র-উত্তাদ সকলের জন্য একই হুকুম প্রযোজ্য । 


জিহাদী কাফেলার সদস্য হওয়ার অপরাধে (?) ছাত্র/ উদ্ভাদকে বহিষ্কার 
করা 


উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, জিহাদ যেহেতু একটি 
ইজতিমায়ী ইবাদাত, এককভাবে এই ইবাদাত আদায় সম্ভব নয়, তাই এর 
জন্য একতাবদ্ধ হওয়া বা সংগঠিত হওয়া জরুরী ৷ সূরা নিসার ৭১ নং আয়াতে 
ইরশাদ হচ্ছে, 


“হে মুমিনগণ! তোমরা সতর্কতার উপকরণ গ্রহণ কর, অতঃপর ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে বের হও কিংবা একত্রে সকলে যুদ্ধে বের হও ।” 
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“তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) আঁকড়ে ধর, আর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (আলে-ইমরান:১০৩) 


এই দুইটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটি দ্বারা স্পষ্টরূপে জিহাদের জন্য দলবদ্ধ 
হওয়া জরুরী বুঝে আসে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা পুরো মুসলিম উম্মাহর 
একতাবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব বুঝে আসে । জিহাদের জন্য সংগঠিত হওয়া 
যেহেতু শরীয়তের হুকুম। তাই কোনো ইলমী ইদারার কোনো ছাত্র কিংবা 
উদ্তাদ যদি নিজ তাহকীক মোতাবেক কোনো সঠিকদল পেয়ে যায়, অতঃপর 
সে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য তাদের সাথে যুক্ত হয়, আর এই অপরাধে 
(?) তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়, তাহলে বহিষ্কার করণের 
এই কাজটি শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ হতে পারে?! যারা 
এমনটি করছেন তারা একটু ভেবে দেখবেন। “মাদরাসার সংবিধানে উদ্ভতাদ ও 
ছাত্রদের জন্য কোনো সংগঠন করা নিষেধ’ এই খোড়া যুক্তি দিয়ে কি আল্লাহর 
ফরয হুকুম পালনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসী ছাত্র-উদ্তাদকে বহিষ্কার 
করা বৈধ হবে? কোনো প্রতিষ্ঠানে কি এমন আইন তৈরি করা জায়েয আছে যে 
আইন আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? যে আইন 


আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সে আইন মান্য করা কি 
জায়েয আছে? ভর্তির সময় অঙ্গিকার নামার অধীনে ছাত্র যদি এমন কোনো 
আইনের উপর স্বাক্ষরও করে, তবু কি সে এই আইন মানতে বাধ্য থাকবে? 
“আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির হুকুম মান্য করা যায় না” এই মূলনীতি কি 
আমরা ভুলে গেলাম? গুনাহের অঙ্গিকার করলে সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে হয় 
সেটা কি জানা নেই? কোনো সময় কোনো এক জিহাদী কাফেলার কিছু ভ্রষ্ট 
সদস্য কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত হেনেছিল কিংবা তারা অর্থনৈতিক 
মনে করার সুযোগ আছে? একজনের অপরাধের দায় কি আরেকজনের উপর 
বর্তায় “আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে” জিহাদী সব দলই যদি ভরষ্ট হয়, তাহলে এই দলটি 
কোন দল? নাকি আমরা সহীহ মুসলিমের এই হাদীসটিকেই অস্বীকার করতে 
বসেছি? 


আমি শতভাগ বিশ্বাসের সাথে স্পষ্টরূপে বলতে চাই, যে বা যারা জিহাদকে 
অপছন্দ করত সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জিহাদী 
কাফেলায় যুক্ত হওয়ার কারণে মাদরাসার কোনো ছাত্র-উদ্তাদকে বহিষ্কার 
করবে, সে নিম্ন বর্ণিত কারণে পথভ্রষ্ট ও মুনাফেকে পরিণত হবে: 


১. সে জিহাদকে অপছন্দকারী। 

২. সে আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী । 

৩. সে ফরয ইবাদাত আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়ার শরীয়তের হুকুমের 
উপর নিজের বানানো সংবিধানকে প্রাধান্যদানকারী । 

৪. সে এমন একটি সংবিধান বানিয়েছে, যা শরীয়তের হুকুমের সাথে 
সাংঘর্ষিক । 


এই বদগুণগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত মুনাফিক ও তাগুত । তার 
আবাসস্থল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর । তার অজান্তেই সে এমন কঠিন গুনাহ করে 
ফেলছে, এমন কুফুরী কর্মকাণ্ড করে ফেলছে, যার কারণে তার ঈমান ধ্বংস 
হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার কোনো খবরই নেই। উল্টো সে ভাবছে সে অনেক 
ভাল কাজ করে চলছে । এসব লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক 
দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে নিষ্ফল 
হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে ।” (সুরা কাহাফ:১০৩-৪) 


কেউ কেউ এমন আছে, যে বিভিন্ন দ্বীনী প্রোগ্রামে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। 
দ্বীনের নানাবিধ খেদমত করে । অথচ জিহাদের ক্ষেত্রে এসে সে শরীয়তের 
দলীল নিয়ে সামান্যতম চিন্তা না করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা তার সারা 
জীবনের আমলকেই ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই 
থাকে না। সে মনে করছে, সে অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছে, একের পর এক 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে, ফতওয়া দিচ্ছে, হাদীসের দরস দিচ্ছে, 
জনসাধারণের ইসলাহের কাজ করছে, কিন্তু জিহাদের বিষয়ে বিশেষ কোনো 
অধ্যয়ন না করায় সে এক্ষেত্রে এসে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। ফেতনায় 
নিপতিত হচ্ছে। এমন কাজ করে বসছে, এমন সব কথা বলছে যা তার 
ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। 


আবার অনেকে মাদরাসা রক্ষার বাহানায় জিহাদের সাথে যুক্ত ছাত্র- 
উদ্তাদদেরকে বহিষ্কার করে দেয়। অথচ মাদরাসায় জিহাদী তানযীমের সাথে 
যুক্ত কোনো ছাত্র কিংবা উদ্ভাদ আছে এই খবর তখনও মুরতাদ তাগুতী 
বাহিনীর কাছে পৌঁছেনি, তাগ্ডতী বাহিনী থেকে এঁ ছাত্র কিংবা উদ্তাদকে 
বহিষ্কারের চাপও দেয়া হয়নি। মাদরাসা বন্ধের হুমকিও দেয়া হয়নি। তথাপি 
তাগুতের ভয়ে তটস্ হয়ে তাগ্ততের কাজটা অগ্রীম নিজেরা করে দিচ্ছে। 
ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের কর্মী ও মুজাহিদদেরকে অপমানিত ও অপদস্ত 
করত প্রচলিত ধারার দালান কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা করা 
শরীয়তের কোন নীতির আওতায় বৈধ হয় বলবেন কি? আল্লাহর ফরয হুকুমের 
তুলনায় আপনার কাছে মাদরাসার দালান-কোঠাই বড় হয়ে গেল? এই রকম 
জিন্দা হয়, তাহলে কিছু দিন পর কি এর চেয়েও বড় বড় হাজার হাজার 
মাদরাসা কায়েম হবে না? তখন আপনারা কি বর্তমানের চেয়েও শতগুণ বেশি 
ইজ্জত সম্মানের সাথে রিযিক প্রাপ্ত হবেন না? তাহলে হযরত এত ছোট চিন্তা 
করেন কেন? রিযিকের পেরেশানীর কারণে যদি এমনটি করে থাকেন, তাহলে 
জেনে রাখুন, যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাদরাসার উসীলায় খাওয়াতে 
পারেন সেই আল্লাহ আপনাকে জিহাদের উসীলাতেও খাওয়াতে পারেন। 
জিহাদের মাধ্যমে যে গনীমত হাসিল হয় তা সবচেয়ে হালাল ও ইজ্জতের 
রিষিক। নবীজী সা.এর রিষিকের ব্যবস্থা তো গনীমতের মাধ্যমেই হয়েছিল। 
নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কেউ-ই কখনো মসজিদ 


মাদরাসার বেতন কিংবা ওয়াজ-মাহফিলের হাদিয়া গ্রহণ করেননি । তাঁদের 
অধিকাংশের স্বচ্ছলতা ফিরেছে মালে গনীমতের মাধ্যমে । নবীজী সা. 
বলেছেন, “আমার বন্মের ছায়াতলে আমার রিযিক রাখা হয়েছে” (মুসনাদে 
আহমাদ:৭/১২২, মুহাদ্দিস আহমাদ শাকের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। 
নবীজী সা. এর ওয়ারিস দাবি করে আপনারা কেন রিষিকের ক্ষেত্রে জিল্লতীর 
পথ বেছে নিলেন? জিহাদ ও গনীমতের মত ইজ্জতের পথ কেন এড়িয়ে 
যাচ্ছেন? 


আজ তো অবস্থা এমন যে 


আজ তো অবস্থা এমন যে, কেউ কেউ এমন ব্যক্তিদেরকেও খেলাফত দিচ্ছে, 
মাদরাসার উদ্ভাদ হিসাবে বহাল রাখছে, যে স্পষ্টভাবে ছাত্রদের সামনে এই 
জিহাদ প্রিয়দেরকে মাদরাসা থেকে বের করে ছাড়ব” কোনো ছাত্র জিহাদ 
বিষয়ক কোনো কিতাব পড়লে তাকে ধরে হেনস্তা করে এবং ‘আর কখনো 
জিহাদ বিষয়ক কোনো কিতাব পড়া যাবে না" মর্মে ছাত্র থেকে লিখিত অঙ্গীকার 
নেয়। অঙ্গীকার না করলে বহিষ্কারের ধমকি দেয়! কত বড় স্পর্ধা!! আল্লাহ 
তাআলা যে বিষয়টাকে ভালবাসেন । আল্লাহর হাবীব যে বিষয়কে পছন্দ করেন, 
যে ছাত্র সেই বিষয়কে ভালবাসবে, সেই বিষয়কে পছন্দ করবে, তাকে সে 
মাদরাসা থেকে বের করে দিবে! জিহাদ বিষয়ে এই যার অবস্থান সে কেন 
মুনাফেক হবে না? জিহাদের প্রতি যার এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ সে কেন 
মুনাফেক হবে না? কোনো কোনো মাদরাসার অবস্থা তো এখন এমন যে, যে 
উদ্তাদ যত বেশি জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, যে যত বেশি 
জিহাদের কুৎসা রটাতে পারে, যে যত বেশি জিহাদী বই জব্দ করতে পারে, 
সে ততবেশি প্রোমোশন পায়! সে ততবেশি “মুরুব্বী'র প্রিয়পাত্র হয়! 


যেসব কওমী আলেম-উলামা জিহাদকে অপছন্দ করে তাদেরকে বলছি 


আপনারা যদি দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে জিহাদী 
কাজের সাথে যুক্ত ছাত্র-উদ্তাদদের বহিষ্কারের দুঃসাহস আপনারা কীভাবে 
করেন? স্বাধীন থানাভবন রাষ্ট্রের সিপাহসালার কাসেম নানুতবী রহ. কী 
উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সব কি ভুলে গেলেন? 
উলুম কায়েম করেছিলেন । তিনি এমন একদল মুজাহিদ তৈরির লক্ষ্য নিয়েই 
দারুল উলুম কায়েম করেছিলেন যারা একদিকে যেমন ইলমী ময়দানে যোগ্য 


হবে অন্য দিকে সামরিক ক্ষেত্রেও পারদর্শী হবে । আপনারা তাঁর উদ্দেশ্যের 
একাংশ গ্রহণ করছেন আর একাংশ পরিত্যাগ করছেন, তাথাপি নিজেদেরকে 
দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী বলে দাবি করছেন, বিষয়টি একটু দৃষ্টিকটু 
হয়ে গেল নাঃ! 


আর যদি কওমী মাদারেসের নমুনা বা আদর্শ “সুফ্ফাহ' হয়ে থাকে, তাহলে 
সেই “সুফফাহর' পরিচালক, উদ্তাদ ও ছাত্রদের আদর্শ কী ছিল? দয়া করে 
সীরাতের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাৰ একটু সময় নিয়ে অধ্যয়ন করুন। 
সুফ্‌ফাহর’ মুহতামিম নবীজী সা. কি জিহাদকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত 
করতেন? তিনি কি 'সুফ্ফার' কোনো ছাত্রকে জিহাদী কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়ার 
কারণে বহিষ্কার করেছিলেন? “সুফ্ফাহর' আদর্শ তো এই ছিল যে, জিহাদী 
অভিযানের সময়ে ছাত্র-উদ্ভতাদ সকলে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। 
চালু হত। কখনো কখনো উদ্ভাদ মাদরাসায় থাকতেন কিন্তু বিভিন্ন ছাত্রকে 
বিভিন্ন অভিযানে পাঠিয়ে দিতেন। সুফ্ফার মুহতামিম প্রিয় নবীজী সা. 
এতবেশি জিহাদপ্রেমী ছিলেন যে, তিনি বলেছেন, “এ সত্তার কসম যার হাতে 
আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু (নিঃস্ব) মুমিন না থাকত যারা 
আমি জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার পর মনকষ্টে ভূগবে, অথচ আমার এমন 
সামর্ঘও নেই যে, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 
যাব, তাহলে আমি কোনো সারিয়া (যুদ্ধাভিযান) থেকেই পিছনে থাকতাম না। 
নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়টা ভালবাসি যে, আমাকে আল্লাহর রাহে শহীদ করা 
করা হবে, পুনরায় হত্যা করা হবে এবং পুনরায় জীবিত করা হবে ।” (সহীহ 
বুখারী হাদীস নং-৬৭৯৯) 


এই হল, আমাদের প্রাণের স্পন্দন প্রিয় নবীজী সা. এর জিহাদ ও শাহাদাত 
প্রীতির নমুনা। আর আজ আমরা জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করেও 
নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়ার দাবি করি। নবীজী সা. এর মাদানী দশ 
বছরের যুদ্ধময় জীবনকে অস্বীকার করে, দশ বছরের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ ও 
ঘৃণা করে কীভাবে নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়া যেতে পারে?! 

মদীনার জীবনে নবীজী সা. ২৭টি যুদ্ধে নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন। আর বিভিন্ন সাহাবী রাযি. এর নেতৃত্বে ৭৩টি বাহিনী অভিযানে 
প্রেরণ করেছেন। হিসাব করলে দেখা যায়, শেষ দশ বছরের প্রায় প্রত্যেক 
মাসেই নবীজী সা. একটি করে বাহিনী প্রেরণ করেছেন। জিহাদ ও যুদ্ধের 


ব্যস্ততার মধ্যেই নবীজী সা. এর শেষ দশটি বছর কেটেছে । একটি বাহিনী 
গঠন করা, বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করা, তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য 
বুঝিয়ে দেওয়া, বাহিনীর সদস্যদেরকে জরুরী ইলম শিক্ষা দেওয়া, বাহিনী 
প্রেরণের পর তাদের খবরাখবর সংগ্রহের ফিকির করা, বাহিনীর কেউ আহত 
হয়ে ফিরে আসলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কেউ শহীদ হলে তার 
এবং পুনরায় কোথাও বাহিনী পাঠানোর ফিকির করা এসবই ছিল মদীনার শেষ 
দশ বছরের নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য । 


নবীজী সা. এর আমল দ্বারা প্রমাণিত সত্য হল, “তাঁলীমের উপর জিহাদকে 
প্রাধান্য দেয়া হবে” এই মূলনীতি ঠিক রেখে জিহাদ ও তালীম এক সাথেই 
চলবে । জিহাদের জন্য যে প্রয়োজনীয় ইলমের হাজত হত, তা তিনি বাহিনী 
গঠন করার পর বিদায়ের সময় সংক্ষিপ্তাকারে শিক্ষা দিতেন। 


সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! একটু ফিকির করে দেখুন মাদরাসা কিংবা 
করণের মাধ্যমে আপনারা কোথায় চলে যাচ্ছেন? সুফ্‌ফাহ ও দেওবন্দ উভয় 
মানহাজ থেকেই আপনারা বিচ্যুত হচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ঈমানের সীমা অতিক্রম করে নেফাক ও কুফরের সীমায় প্রবেশ করছেন। 
একটু ভাবুন! প্রচলিত দালান কোঠার সীমায় আবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা বড় নাকি 
রক্ষা বড়? ফরযে আইন পরিমাণ ইলম কি মাদরাসার দালান-কোঠায় না বসে 
জিহাদের ময়দানে “সীনা বা সীনা' হাসিল করা সম্ভব নয়? বাংলাদেশের মত 
কয়জন আলেমের প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন? জামাআতুস 
সাহাবার মধ্যে শরীয়তের সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম কয়জন ছিলেন? ইতিহাস 
তো বলে ১০/১৫ জনের বেশি নয়। তাহলে বর্তমান বাংলাদেশে হাজার হাজার 
শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাসসির, আর দাওরা পাশ মাওলানা 
সাহেবদের উপস্থিতি থাকা সত্তেও কেন ইলম ও মাদরাসার অজুহাত দিয়ে 
ছাত্র-উত্তাদদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে? নাকি মাদরাসা 
আল্লাহ তাআলা অন্তর্ধামী। আমরা কীসের জন্য কী করছি সব কিছু তিনি ভাল 
করে অবগত আছেন । হিসাব গ্রহণের জন্য তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন । জিহাদপ্রেমী হিসাবে আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে 
হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। 


জিহাদের আলোচনায় অক্ষম বা মা'যুরদের আলোচনা আসাও প্রাসজ্গিক। 
কারণ, অক্ষমদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরয নয়। তাই শরীয়ত কোন 
শ্রেণীর লোকদেরকে অক্ষম ঘোষণা করেছে তা জানা উচিত এবং অক্ষমদের 
কোনো করণীয় আছে কিনা তাও জানা উচিত? 


অক্ষমতা বুঝার জন্য জিহাদের জন্য সক্ষমতার পরিমাণ ও পরিমাপ বুঝা 
জরুরী। জিহাদের সক্ষমতা দুই প্রকার: ১. জিহাদ বিল মাল তথা অর্থ দ্বারা 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সক্ষমতা ২. জিহাদ বিননফস তথা স্বশরীরে 
জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সক্ষমতা । 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী- “আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ কর”-এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে 
জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা 
দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে 
জিহাদ করা ফরয । তা এভাবে যে, সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে । এ ব্যক্তি এ 
মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে । আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং যুদ্ধ করতে 
সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচ্যের অধিকারীনাও হয়, তবুও জিহাদে 
পৌঁছার মত খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে । আর যে 
যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও মাল উভয়টা দিয়ে 
জিহাদ করতে হবে । আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও 
নেই, তারজন্য “আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসুলিহি'-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন: “দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ 
নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও গুনাহ নেই, যাদের কাছে খরচ করার 


মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।” 
(আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১) 


সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভিত্তিতে মুসলিমগণ চার প্রকারে বিভক্ত: 


১. অর্থও আছে এবং শারীরিকভাবেও সুস্থ । তাকে অর্থও দান করতে হবে এবং 
স্বশরীরেও জিহাদে শরীক হতে হবে। 


২. অর্থ নেই কিন্তু শারীরিকভাবে সুস্থ । তাকে স্বশরীরে জিহাদ করতে হবে। 


৩. অর্থ আছে কিন্তু শারীরিকভাবে এমন অসুস্থ যে, জিহাদের কোনো বিভাগেই 
কাজ করতে সক্ষম নয়, সে শুধু অর্থ দান করে জিহাদে শরীক হবে। 


৪. অর্থও নেই আর শারীরিকভাবেও এমন অসুস্থতা যা নিয়ে জিহাদের কোনো 
বিভাগে কাজ করতে সক্ষম নয়। এই ব্যক্তি হল প্রকৃত মাযুর। তাকে জান 
কিংবা মাল কোনোটা দিয়েই জিহাদ করতে হবে না। সে ঘরে বসে মুজাহিদ 
ভাইদের জন্য দুআ করতে থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর 
কল্যাণকামিতায় মশগুল থাকবে । 


অনেক মাযুর ব্যক্তিও গেরিলা যুদ্ধে শরীক হওয়ার উপযুক্ত 


উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে নতুন ধারায় নতুন পদ্ধতিতে জিহাদী কার্যক্রম চলছে। 
আগে যেমন সকলে একত্রিত হয়ে একটি ময়দানে জড়ো হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়ত, এক দিনের মধ্যেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যেত। বর্তমানে 
কিন্তু এই পদ্ধতির জিহাদ নেই। বর্তমানে যেহেতু মুজাহিদ ভাইদের বাহ্যিক 
শক্তি ও সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় খুবই নগণ্য, তাই এই স্বল্প শক্তি সর্বোচ্চ 
কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্য গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে । তবে 
আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু এলাকায় সম্মুখ সমরও জারি আছে। আমাদের 
বাংলাদেশেও আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করেই জিহাদের ফরয 
বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে । আর গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি এমন এক যুদ্ধ 
যার মধ্যে একজন মা'যুর মুসলিমও শরীক হওয়ার সুযোগ পায় । যেমন: ধরুন, 
এক ব্যক্তির অর্থ নেই, আবার সে অন্ধ, কিন্তু তার এমন একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট 
আছে (ভাড়া হলেও সমস্যা নেই) যেখানে ৫/৭জন মেহমান দুচার দিন 
থাকতে পারে । তাহলে এই নিঃস্ব অন্ধ ব্যক্তিও ৫/৭জন মুজাহিদকে দু'চার দিন 
নিজ ঘরে থাকতে দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার কোনো 
মাষূর ব্যক্তি একজন মেহমানকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস রাখতে পারে। 
তাহলে সেও একজন মুজাহিদকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস আশ্রয় দিয়ে 


আনসারের ভূমিকা পালন করতে পারে । আবার কোনো মাযুর ব্যক্তির দুই পা 
নেই, কিন্তু হাত আছে, আর সে লিখতে জানে, তাহলে সে ঘরে বসে জিহাদের 
পক্ষে লিখনীর মাধ্যমে জিহাদে শরীক হতে পারে । এভাবে মাযুর ব্যক্তিদেরও 
বর্তমান গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায়, যার যতটুকু সুযোগ রয়েছে 
সে ততটুকুর ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। অন্ধ ব্যক্তির আনসার হওয়ার মাধ্যমে 
জিহাদে শরীক হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি সে তার এই সামর্থাটুকু 
আল্লাহর রাহে ব্যয় না করে তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে । সাধ্যের ভিতরের এই 
সামর্থটুকু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করার কারণে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে 
হবে। “আল্লাহ তাআলা কাউকে সাধ্যাতীত হুকুম দেন না” কিন্তু কেউ যদি 
সাধ্যের ভিতরের টুকুও না করে তাহলে তার কী হাল হবে? 


অক্ষম বা মাধুর ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নরূপ: 


১. অন্ধ। 

২. খোঁড়া। 

৩. অত্যাধিক রুগ্ন। 

৪. অতিশয় দুর্বল । 

৫. অতিবৃদ্ধ। 

৬. পঙ্ছু। 

৭. যার হাত নেই। 

৮. যার জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার মত বাহন নেই কিংবা খরচের 
ব্যবস্থা নেই । আর অন্যকোনোভাবে তার খরচের ব্যবস্থাও হচ্ছে না। 


বি.দ্র. যেহেতু নিজ এলাকায় থেকেও গেরিলা যুদ্ধে ভূমিকা রাখা যায়, তাই 
বর্তমানে এই শ্রেণীর ব্যক্তি মাযুর বলে গণ্য হবে না। সে নিজের বাড়ি ও 
এলাকায় থেকে যতটুকু জিহাদের কাজ করা সম্ভব ততটুকু করবে । 


পূর্বোক্ত মা'ুরব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের 

দায়িত্ব মুক্তির জন্য তাদের জন্য দু'টি জিনিস আবশ্যক: 

১. 'আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসুলিহি'-“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ 
তা'। 


২. ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা। 
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“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই 
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কল্যাণকামীহয়। মুহসিন-সত্যনি'লোকদের সম্পর্কে 
কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতিক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। সেই সকল 
লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের 
জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল 
কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নাথাকার দুঃখে 
তারাএভাবে ফিরেগেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল |” 


(সুরাতাওবা: ৯১-৯২) 


“আননুসহু তথা কল্যাণকামিতা'এবং ‘ইহসান তথা সত্যনিষ্ঠতা' কাকে 
বলে? 

“আন-নুসহু" বা “আন-নসীহা' বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও 
নির্ভেজাল করা । 

এখান থেকেই বলা হয়: “তাওবায়ে নাসূহা' তথা খালেছ দিলের বিশুদ্ধ, 
নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা । 

ইহসান” বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদনকরা, উত্তম ও 
সত্যনি'আচরণ করা। 

অতএব, মা'যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা 
যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; 
জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, একনি'ও খালেছ 
মুহাব্বাত রয়েছে । আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবেনা, তাদের আচরণের 
মাধ্যমে তা প্রকাশ হতে হবে। 


যেসব আচরণ থেকে ‘কল্যাণকামিতা’ এবং “সত্যনিষ্ঠতা বুঝা যাবে: 
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“তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের কল্যাণ কামিতার শর্তে । কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে 
পেছনে রয়েগেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃঙখলা সৃষ্টি করতে 
চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, 
শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। 


আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত: মুসলমানদেরকে 
পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । এ ছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য 
কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা 
থেকে মুক্ত থাকতে হবে । কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে । আর এ 
থেকেই বলা হয়: “তাওবায়ে নাসূহা' আন্তরিক ও খালেছ তাওবা ৷” 


(আহকামুলকুরআন: ৩/১৮৬) 
ইমাম রাজী রহ. বলেন: 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী: “যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়” 
এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো 
থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে । যেসব মুজাহিদ জিহাদে 
গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে । তা হতে পারে তাদের পরিবার- 
পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার-পরিজনের 
খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে । কেননা, এই সবগুলো 
বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত ।”(তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯) 
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“জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা 
তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা তাদের এ 
অবস্থায় সত্যর্নিহয় ।” (তাফসীরে ইবনেকাসীর: ৪/১৯৮) 


ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: 

-৯1.১51351 154585০8911 ৯৯9 ২৯019805121 415509419১1] 
“যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়” অর্থাৎ সত্যকে জানে, 
সত্য পথের পথিকদেরকে মুহাব্বাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ 
রাখে ৷” (তাফসীরেকুরতুবী: ৮/২২৬) 
আল্লামা সা*দী রহ. বলেন: 
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“আর সেইসব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না” 
অর্থাৎ সফরে খরচ করার মত অর্থ বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব 
লোকের কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
কল্যাণকামী হতে হবে। আরতা এ ভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের 
দাবিতে সত্যবাদীহবে, তাদের নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই 
সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্থ্য যা আছে 
তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে। 
55955455549 (তাফসীরে 
সাদা: ৩৪৭) 


আল্লামা আলুসী রহ. বলেন: 
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“মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। 
তাদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছে দেবে । মুনাফেকদের মত বসে থেকে 
গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না।” (রুহুলমা*আনী: ৭/৩২৯) 


মুফাসসিরীনে কেরামের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে আমরা 
কল্যাণকামিতার পরিচায়ক নিম্নোক্ত পনেরটি বিষয় পেলাম: 

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা । 

২. হকগন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা । 

৩. তাদের দুশমনদের প্রতিবিদ্বেষ রাখা । 

৪. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে 
শরীক হয়ে যাবে । 

৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখা শুনা 
করা। 

৬. মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের 
উপকার করার চেষ্টা করা। 

৭. তাদের পরিবার-পরিজনের খুশীর সংবাদগ্ডলো তাদের কাছে পৌঁছানোর 
মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা । 

৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উত্সাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য 
তারগীব দেয়া । জিহাদের প্রতি তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তোলা । 
৯.তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 

১০.এজাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা । 

১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা। 

১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা। 

১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী না করা। 

কোনো মা'যুর ব্যক্তি যখন উপরিউক্ত কাজগুলো করবে কেবল তখনই সে 
জিহাদে না যাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে । সে যদি ঘরে বসে থেকে 
মুজাহিদদের কল্যাণকামিতার পরিপহ্ী কোনো কাজ করে, তাহলে সে গুনাহ 
থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান 
করুন। 


না। তবে তারা যদি সে সময় নিজ স্বামী বা অন্য মাহরামের সাথে জিহাদে বের 
হতে চায়, তার সুযোগ আছে। নবীজী সা. এর যমানায় অনেক মহিলা সাহাবী 
রাযি. জিহাদের সাওয়াব লাভের আশায় জিহাদের ময়দানে গিয়েছিলেন। 
তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত উম্মে আম্মারা রাযি.। ওহুদের যুদ্ধে 
তিনি স্বামী ও ছেলেদের সাথে ময়দানে গিয়েছিলেন । প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি 
যোদ্ধাদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে 
যখন দেখলেন, কাফেরদের অর্তকিত আক্রমনে মুসলিম বাহিনী নবীজী সা. কে 
ময়দানে রেখে পলায়নে ব্যস্ত, তখন তিনি তরবারী ও তীর ধনুক নিয়ে নবীজী 
সা. এর কাছে চলে আসলেন। নবীজী সা. এর পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরদের 
প্রতিহত করতে লাগলেন । তাঁর ছেলেও তাঁর কাছে ছিল। সবাই ময়দান থেকে 
পা এর সাথে ছিল তিনি ও তাঁর ছেলে 
তাঁদের দুইজন। এ যুদ্ধে নবীজী সা. এই মা-ছেলের উপর অত্যন্ত খুশি 
হয়েছিলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছিলেন “হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে 
জান্নাতে আমার সঙ্গী বানাও” এই যদ কেনে তার তার ১৩টি 
আঘাতে উম্মে আম্মারা রাযি. মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। একটি 
আঘাত খুব গভীর ছিল৷ ওহুদ যুদ্ধের এক বছর পর “হামরাউল আসাদ" যুদ্ধের 
সময়ও এ জখম কাঁচা ছিল। 


তিনি ব্যতীত আরো অনেক মহিলা সাহাবী নবীজী সা. এর সাথে যুদ্ধে শরীক 
হয়েছিলেন । যেমন, উম্মে সুলাইম রাযি., হযরত আয়েশা রাযি., নবীজী সা. 
এর ফুফু সাফিয়্যাহ রাযি. উম্মে আতিয়্যাহ আল আনসারিয়াহ, রবীঁবিনতে 


মুআউয়ায প্রমুখ সাহাবিয়াগণ রাযি. । (সিয়ার আ'লামিননুবালা, আল ইসাবা, 
সিফাতুস সফওয়াহ, তবাকাতে ইবনে সাআদ ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য ।) 


ফরযে আইন হয়। এখন যেহেতু জিহাদ ফরযে আইনের যামানা চলছে, তাই 
মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরযে আইন । তবে এই ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
পুরুষ ও মহিলাদের কর্মপন্থা এক নয়। কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে । বিশেষ করে 
বর্তমান গেরিলা যুদ্ধের জমানায় মহিলাদের করণীয় পুরুষ থেকে একদমই 
আলাদা । 


১. জিহাদের ফাণ্ডে অর্থ দানের মাধ্যমে “জিহাদ বিল মাল" এর গুরুদায়িত্ব 
পালন করা । অর্থশীলের জন্য অর্থ দানের মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া ফরয । 
জন্য অর্থ জমা করে রাখা হারাম। 
আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
৫ ০] ৫৫1 9 5 hl ০০ ৩৪ ৫০05 0983 ASG YES ৪৪ 1958) 
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“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর 
আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি 
উত্তম, যদি তোমরা জানতে! ৷” (সুরা তাওবা:৪১) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, 
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করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন।' (সূরা হুকুরাত:১৫) 
২৯১১৩৯০০৪89 0528 উন &| I 

“অর্থ-কড়ি ও জান দ্বারা জিহাদকারীদেরকে, যারা ওযর ছাড়াই জিহাদে বের 

হয় না, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা বড় মর্যাদা দান করেছেন ।” (সূরা 

নিসা:৯৫) 

নবীজী সা. বলেছেন, 

GS 19৬১ 2” 0: 259 aie এ ho তে ও _ ০ ১০ 

"২4৮ ৫২৮49 2৫095 
“হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তোমরা তোমাদের 


অর্থ-কড়ি, জীবন ও যুবান দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ।” (সুনানে 
আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৭) 


এখন প্রশ্ন হতে পারে কী পরিমাণ অর্থ দান করলে ফরয আদায় হবে? এর 
উত্তর হল, সাংসারিক জরুরী প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচবে, যা কিছু 


হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:২১৯) যেহেতু সংসারের খরচ 
মহিলাদের দায়িত্বে বর্তায় না, তাই মহিলাদের হাতে যা থাকবে তা সবই 
জিহাদের পথে খরচ করা বর্তমানে তাদের উপর ফরয । 


বর্তমানে আমাদের মা বোনদের মধ্যে সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা ও 
প্রসাধন সামগ্রী বাবদ অপচয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে ৪/৫টি 
পোশাকে বছর পার হওয়ার কথা, সেখানে তারা প্রত্যেক মাসেই ২/৪টি 
পোশাক ক্রয় করছে। সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন সাম্রী ক্রয়ে প্রতি মাসে হাজার 
হাজার টাকা অপচয় করছে । অনেক দ্বীনদার মা-বোনও এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে 
নেই। ভাবখানা এমন ‘আমার টাকা আমি যেভাবে খুশি খরচ করব, তাতে কার 
কী যায় আসে'। না বোন! আপনার টাকা আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে 
পারবেন না। এই অধিকার আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেননি । এই ধন-সম্পদ 
আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন, তাই তা তাঁর মর্জি ও বিধান 
মোতাবেকই খরচ করতে হবে। 


আজ যখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কাফেরদের আগ্রাসনের শিকার । 
পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষীণ চতুর্দিকে শুধু মুসলিমদের লাশ 
পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অসহায় নারী, পুরুষ আর নিষ্পাপ শিশুদের 
আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। মধ্য আফরিকা, ইয়েমেন ও 
সিরিয়ার শত শত মুসলিম না খেয়ে মারা যাচ্ছে । আরাকানের লক্ষ লক্ষ মা- 
বোন ও শিশুরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বিভিন্ন ফ্রন্টের মুজাহিদ 
ভাইগণ অর্থের অভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। 
অর্থের অভাবে তারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন, মুসলিম মা- 
বোনদের ইজ্জত লুষ্ঠনকারী, এ সিরিয়া ও আরাকানের নিষ্পাপ শিশুর হন্তারক 
কাফেরদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এই অর্থের 
অভাবে আমার আহত মুজাহিদ ভাইকে যখন চিকিৎসাহীন অবস্থায় তড়পাতে 
তড়পাতে শাহাদত বরণ করতে হয়, তখন মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য 
হিসাবে আপনার জন্য এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে যে, প্রত্যেক মাসে আপনি 
হাত খরচের নামে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলবেন? আরাকান, 
কাশ্নীর, আফগান, সিরিয়ার মা-বোনেরা আজ যে দুরাবস্থার শিকার, তাদের 
উপর দিয়ে আজ যে ঝর বয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল যে তা আপনার উপর দিয়ে 
বয়ে যাবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? আজ আপনি আক্রান্ত মা- 
বোনদের প্রতি যেমন আচরণ করছেন, কাল যদি আরেকজন আপনার প্রতি 


তেমন আচরণ করে তখন আপনার কেমন লাগবে? সে সময় আপনার অনুভূতি 
কেমন হবে? 


আজ এ টেকনাফের পাহাড় চুড়ায়, ঝুঁপড়ির মধ্যে, রোদ-বৃষ্টি আর শীত 
উপেক্ষা করে, নিঃম্ব-অসহায় ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় সন্তরান্ত ঘরের যে রমনী শত 
উতকণ্ঠার মধ্যে দিন গুজরান করছে, গতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা আপনার মতই 
ছিল। আপনার মত সেও বাড়তি পোশাক আর সাজ-সঙ্জার সামগ্রী ক্রয়ে 
হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলত। মৌজ, ফুর্তি আর আনন্দ ভ্রমণে 
আর চাইনিজগুলোতে প্রতি সপ্তাহে হাজার টাকা বিল করত। সে ভাবতেও 
পারেনি এত অল্প সময়ে, চোখের পলকে তার সাজানো সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই 
হয়ে যাবে । তার এত দিনের সংগৃহিত মূল্যবান পোশাক আর গহনাগুলো তার 
সামনেই লুণ্ঠিত হবে। তারই সামনে তার ছেলে ও স্বামীকে জবাই করা হবে। 
তারই কোল থেকে টেনে নিয়ে দুধের বাচ্চাটাকে ফুটবলের মত লাথি দিয়ে 
মেরে ফেলা হবে । তার যুবতী মেয়েটাকে বাবা ও ভাইর সামনে ইজ্জত হারাতে 
হবে । এসব সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কিন্তু আজ সবই বাস্তবতা । সে যা 
কল্পনাও করতে পারেনি, আজ তার চেয়ে শতগুণ নিষ্ঠুর আচরণ তার সাথে, 
তার স্বামী ও সন্তানের সাথে করা হয়েছে। 


একই চিত্র। আল্লাহ না করুন কিছু দিনের মধ্যে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেও 
এমন কিছু ঘটতে পারে। তাই আসুন এই ক্ষণকালিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস 
ত্যাগ করি। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদের জন্য যে নয়নাভিরাম নেয়ামত 
প্রস্তুত রেখেছেন তা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করি। অন্যান্য এলাকার 
মুসলিমদের রক্তাত্ব ইতিহাস দ্বারা যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না করি এবং এখনও 
যদি সর্তক না হই, তাহলে সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন অসহায় ও লাঞ্চিত 
হয়ে আমাদেরকেও তাদের ভাগ্য বরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন। 


আর জেনে রাখুন মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা ইত্যাদি ভাল স্থানে দান 
করার চেয়ে জিহাদের ফাণ্ডে দানের সাওয়াব অনেক বেশি। নবীজী সা. 
বলেছেন, “একটি তীর (বর্তমানে বুলেট) এর উসীলায় আল্লাহ তাআলা তিন 
ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন । ১. এ ব্যক্তি যে তীরটি ভাল কাজে ব্যবহারের 
নিয়তে তৈরি করেছে ২. যে মুজাহিদ তীরটি নিক্ষেপ করেছে ৩. যে তীরটির 


যোগান দিয়েছে। ” (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১৫২, তিরমিযী হাদীস 
নং-১৫৬১, সনদ সহীহ) 


আপনার দানের টাকায় যদি একটি বুলেট ক্রয় করা হয়, তাহলে একটি 
বুলেটই আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হতে পারে। মসজিদ-মাদরাসায় 
আজ ব্যাপক হারে মানুষ দান করছে। কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে কেউ দিচ্ছে না। 
আমাদের উলামাদের অবহেলার কারণে জিহাদও যে দানের গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ফাণ্ড তাও অধিকাংশ মুসলিম জানে না। আপনি আপনার দানের টাকা ও 
যাকাতের টাকা জিহাদের ফান্ডের জন্য নির্ধারণ করে রাখুন। জিহাদের ফাণ্ডে 
যাকাতের অর্থও দেওয়া যায় । এখন থেকেই জিহাদের ফাণ্ডে দান করার নিয়তে 
প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা হেফাজত করুন। নিজের গহনাগুলোও মুজাহিদ 
বিশ্বস্ত কাউকে পেয়ে যাবেন, তখন তার হাতে দানের টাকা ও গহনাগুলো 
তুলে দিন। এভাবে জিহাদ বিল মালের গুরু দায়িত্ব আপনি পালন করতে 
পারেন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন। 

২. জিহাদের গুরুত্ব-ফযীলত নিজে জানা ও বুঝা অতঃপর অন্য মহিলাদের 
মধ্যে এর তাবলীগ করা । জিহাদের দাওয়াত দেওয়া । 

৩. নিজের স্বামী, সন্তান, ভাই ও অন্যান্য মাহরামদেরকে ফরযে আইন জিহাদ 
পালনে উদ্বুদ্ধ করা । তাদের জিহাদে বের হতে বাধ্য করা । 

৪. স্বামী সন্তানের মধ্য থেকে যারা জিহাদে বের হতে চায়, জিহাদী কাফেলার 
সাথে যুক্ত হয়ে ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে চায়, তাদেরকে কোনোরূপ বাঁধা 
প্রদান না করা। 

৫. স্বামী, সন্তানের শাহাদাত কিংবা বন্দিত্বের সংবাদ শ্রবণের জন্য 
মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা । দ্বীনের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার 
হিম্মত নিজের মধ্যে তৈরি করা। 

৬. খঞ্জর, ছুরি, পিস্তল এই জাতীয় হালকা অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, 
যেন প্রয়োজনের সময় আত্মরক্ষা করা যায় এবং স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা 
যায়। সম্ভব হলে এজাতীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা । 

৭. খাবারদাবার, পোশাকপরিচ্ছদসহ সর্ব ক্ষেত্রে সব ধরণের বিলাসিতা পরিহার 
করা। 

৮. বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই মুজাহিদরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জিহাদের ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে জিহাদ ও 
শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করা । 


৯. আখেরাতের আলোচনা, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা, শহীদের 
মর্যাদার আলোচনা বেশি বেশি করা । 

১০. জিহাদ পরিপন্থী যত অভ্যাস আছে সব ত্যাগ করা। যেমন, প্রতিদিন 
গোসল করার অভ্যাস ত্যাগ করা । প্রতিদিন কাপর পরিবর্তনের অভ্যাস ছেড়ে 
দেয়া। কারণ, যখন এদেশে জিহাদের পরিবেশ কায়েম হবে, তখন হয়তো 
আপনি এসবের সুযোগ পাবেন না। 

১১. মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (যেমন, চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) খেয়ে 
এক/দুই দিন থাকার চেষ্টা করা । 

১২. শরীর যেন জিহাদ উপযোগী হালকা-পাতলা থাকে সে ব্যাপারে যন্তবান 
হওয়া । 

১৩. সম্ভব হলে, প্রাথমিক চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করা । কারণ, যুদ্ধের সময় অনেক 
মুজাহিদ ভাই আহত হবেন, তাদেরকে আপনাদেরই চিকিৎসা করতে হবে । 
১৪. লিখতে জানলে জিহাদ ও মুজাদিদের পক্ষে লিখে তা ছড়িয়ে দেয়া। 

১৫. প্রয়োজনীয় রান্নার কাজ শিখে রাখা, যেন হাজতের সময় মুজাহিদ 
ভাইদেরকে রানা করে খাওয়ানো যায় । 


জিহাদের আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই মুনাফিকের আলোচনা চলে আসে । 
কারণ, আল্লাহ তাআলাও আল-কুরআনে জিহাদের আলোচনা করতে গিয়ে 
জায়গায় জায়গায় মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। সুরা তাওবা, সুরা 
আহযাব, সূরাতুল মুনাফিকুন, সূরা বাকারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ । কুরআন- 
হাদীসের মধ্যে মুনাফিকদের আখলাক-চরিত্রের বিষদ বিবরণ তুলে ধরা 
হয়েছে, যেন মুমিনগণ তাদের বাহ্যিক লেবাস-সুরত ও মিষ্টি কথায় ধোঁকা না 
খায়। মুনাফেক গোক্কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট । কারণ, তারা জানা ও বুঝার 
পর শুধু দুনিয়ার লালসায় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমদের আকার 
আকৃতি ধারণ করে, তাদের মধ্যে থেকে পিছন থেকে ছুরি বসিয়ে দেয়। 
তাদের বাহ্যিক লেবাস-পোশাকের কারণে, সাধারণ মুমিনগণ তাদের দ্বারা 
ধোঁকা খায়, পথ ভ্রষ্ট হয়। দু'চার জন মুনাফেক হাজার হাজার মুসলিমকে 
ঈমান হারা করতে পারে । সে জন্য সাধারণ কাফেরদের তুলনায় মুনাফিকদের 
আযাব বেশি হবে । ইরশাদ হচ্ছে, 


এরা ও JES এটা এ ৩৯৪ এ! 





মুনাফেকের আলামতগুলো নিয়ে উল্লেখ করা হল। যার মধ্যে যে পরিমাণ 
আলামত পাওয়া যাবে সে আখেরাতে সেই পরিমাণ আযাবের সম্মুখীন হবে। 
লালন করে, তাহলে সে হল সর্ব নিকৃষ্ট মুনাফেক। সে কখনো জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি পাবে না। 


মুনাফেকের লক্ষ্যণসমূহ 

ls 

১. তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত । অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সন্দেহের শিকার। 
ঈমান কিংবা কুফর কোনোটাকেই তারা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না। শুবুহাত ও 
শাহওয়াত এর মধ্যে তাদের অন্তর ফেঁসে থাকে । (সুরা বাকারা:১০) 

USNs S| 

২. তারা অহংকারী হয়। গৌরব ও অহংকার তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 
নিয়ে যায়। (আলা-মুনাফিকুন:৫) 

এ] ৩33 x ১৫৯] ডো] ০০9৯] 9 এ UL ol ei) 

৩. আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠা্টা- 
বিদ্রপকারীদের মজলিসে বসে ।(তাওবা:৬৪) 

০৯১৯৪ sl ei) 

৪. তারা মুমিনদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। (আল-বাকারা:১৪-১৫) 

ls Ab idl ob 

৫. তারা আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে। (সূরা আল- 
ফাত্হ:৬) 

dss le dl ৪1০০ 41৯৭ ০99 গো dl ১০ ৯ এ ৯০ 

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার ব্যাপারে আস্থা রাখে না। (আল- 
আহ্যাব:১২) 

dl dw ওক BEY ০০ alll ৬ 

৭. তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। 
(আল-মুনাফিকুন:৭) | j 

Ul oN ২০১০৯ ০৮০) ০৬৯ Jill 

৮. বৈধ কাজকে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। যেমন, 
মসজিদের নামে কাফেরদের অস্ত্রের গুদাম ঘর তৈরি করে। (তাওবা:১০৭) 
০১৬০১ ৪3১ ০০০৪। ভ৪ ILS ৪১এ% 

৯. মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইসলাহের দাবি করে। (বাকারা:১১) 


All Oxia all ৪৭০৪ “ll 

১০. নিজেরা নির্বোধি হওয়া সত্তেও মুমিনদেরকে নির্বোধ বলে । (বাকারা:১৩) 
0808] ১১195 

১১. কাফেরদের সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে, কাফেরদেরকে স্বাগত 
জানায়। 

০৪১০9 ০৪০ 

১২. মুমিনদের ব্যাপারে অপেক্ষায় থাকে । যদি বিজয় মুমিনদের হয়, তখন 
কাফেরদে সঙ্গ অবলম্বন করে । (নিসা:১৪১) 

JG এ এ] 919 xa all ৬০ এ] dal a GEN 

১৩. মুমিনদের বিপরীতে ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে একজোট হয়। আর 
যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছিয়ে থাকে । (আল-হাশর:১১-১২) 

Ux ১এ a ll de ০১ | 

১৪. তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ তাআলা মোহর এঁটেদেন। ফলে তারা 
আল্লাহর বাণী বুঝতে সক্ষম হয় না, বিশেষ করে জিহাদের হুকুম বুঝতে সক্ষম 
হয় না । (মুহাম্মাদ:১৬) 

৬০৩ 09315 9] এ 

১৫. তারা নিজেরা নিজেদেরকে ফেতনায় নিপতিত করে এবং অলীক আশার 
পিছনে বিভ্রান্ত হয় । (আল-হাদীদ:১৪) 

dl ১5১89 ০০0০] ৪ ৪9309 ৩০১৪] A 0০019 এ dl ২০২৭ 

১৬. আল্লাহর সাথে প্রতারণা, ইবাদাতে অলসতা, আনুগত্যে রিয়া এবং 
আল্লাহর স্মরণের স্বল্পতা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । (সুরা নিসা:১৪২) 

CRAG ০৪১০৭] ০৯ ১১০৪ ৯৯ 

১৭. তারা মুমিন ও কাফেরদের মধ্য থেকে কাদেরকে চির বন্ধুরূপে গ্রহন 
করবে, সে ব্যাপারে অস্থির ও দোদুল্যমান থাকে । (সুরা নিসা:১৪৩) 

All ২০৯৪ 

১৮. তারা মুমিনদের সাথে ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করে। 
“105159012১০ 9 dl 031৮০ ১১৯৮৭] ell এ ০৫৯৯ 

১৯. তারা আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে, 
আল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার প্রার্থনায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। (সুরা 
নিসা:৬০-৬১) 

08১০3] ০১৪ ২১৪) 

২০. মুমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। (তাওবা:৪৭) 


২১. মিথ্যা শপথ, ভীতি ও কাপুরুষতা তাদের বিষেশ লক্ষ্যণ। ( তাওবা:৫৬- 
৫৭, মুনাফিকুন:১-৩) 

| 9৯8৮19১২৯৯০ ০৯৯৪ 

২২. কাজ না করেও কৃতিত্ব পেতে পছন্দ করে । (আলে ইমরান:১৮৮) 

ls dl এআ ও৪ JE ১৩১ ১৩০ ০৪২০ ০০ 35875 

২৩. কুরআনের জিহাদ-কিতালের আয়াতের আলোচনাকালে তাদের মধ্যে 
ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। (মুহাম্মাদ:২০) 

গজ dl 038৭ ৪ ALLAN এস 0১০৪৪ 

২৪. তারা জিহাদ ও আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়াকে অপছন্দ করে। (আলে 
ইমরান:১৬৭) | 

ds dl ০৪৪ ০৯১ 89০৯৭] ০০ Elly Kill Nl 

২৫. খারাপ কাজে উৎসাহিত করে ভাল কাজে বাঁধা দেয়, কৃপণতার আশ্রয় 
নেয়, আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। (তাওবা:৬৭) 

4২০ ASL ll এ৬৯]| ০১৫9 ০23 cA 

২৬. জিহাদে না গিয়ে খুব খুশি হয়, জিহাদকে অপছন্দ করে আর অন্যদেরকে 
জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহত করে । (তাওবা:৮১) 

00০5 5৪ gall ০০ ASM AN ১৯৯০ ০৫১ 

২৭. জিহাদে না যাওয়ার জন্য মিথ্যা অজুহাত পেশ করে । (আল-আহযাব:১২- 
১৩ 
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২৮. জিহাদে না গিয়ে মুমিনদের ব্যাপারে খারাপ সংবাদ শোনার অপেক্ষায় 
থাকে । অতঃপর যখন মুমিনরা সাময়িক মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তখন সে 
প্রফুলুচিত্তে বলে, মুমিনদের সাথে না থেকে অনেক ভাল হয়েছে, আল্লাহ 
আমার উপর অনেক দয়া করেছেন । (নিসা:৭২) 

এ] ২৯৯৪ Il 0০ 0181 

২৯. নোরীদের) ফেতনায় পতিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে জিহাদে না 
যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। (তাওবা:৪৯) 

dl ০২০৭ ৪০৭1 গা ১৯৭ ০০ এআ ৯৪ এ TA 

৩০. জিহাদের ময়দানে মুমিনগণ আহত কিংবা নিহত হলে অথবা সাময়িক 
পরাজয়ের শিকার হলে তারা খুব খুশি হয় । (আলে ইমরান:১১৮-২০) 
১৯৪ 1১19 ১১০ ১১৮০ 1319 5:৬৫ ৬৯৯19 ০0 ০59 13] 

৩১. আমানতের খেয়ানত করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, তর্কের 
সময় গালাগালির আশ্রয় নেয়। (বুখারী হাদীস নং-৩৪, মুসলিম হাদীস নং- 


৫৮) 


৬৪9 ০০০ ৪১৬] ১৯৯৩ 

৩২. সময়মত নামায পড়ে না। নামাযের শেষ সময়ে দ্রুত নামায পড়ে নেয়। 
(সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৬২২) 

0819 দা] 

৩৩. অশালীন-অশ্লীল কথা বলে এবং অতিরিক্ত কথা বলে। (সুনানে তিরমিযী 
হাদীস নং-২০২৭) 

মুনাফিকীর আরো অনেক আলামত হয়তো কুরআন-হাদীসে পাওয়া যেতে 
পারে। তবে সংক্ষেপ করণার্থে আমরা আপাতত ৩৩টির উপর ক্ষ্যান্ত করলাম। 
আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থার সাথে আলামতগুলো মিলিয়ে দেখি । যদি 
আমার মধ্যে মুনাফিকীর কোনো লক্ষ্যণ থেকে থাকে তাহলে, সেটা থেকে 
পুতপবিত্র হয়ে খালেস মুমিন হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করেন । আমীন। 


জঙ্গিবাদের পোস্টমর্টেম 


সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ। সরকার পক্ষ তার মিডিয়া শক্তিকে ব্যবহার করে 
অধিকাংশ জনগণকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম ও সফল হয়েছে যে, জঙ্গী ও 
জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । যারা 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তারা মুসলিম নয়, তারা নরকের কীট । আরো বুঝাতে সক্ষম 
হয়েছে যে, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা যা করে, তা ধর্মে অনুমোদিত নয়। সরকারের 
ইমাম আল্লামা ...মানব কল্যাণে শান্তির ফাতওয়া’ শিরোনামে এক লক্ষ স্বাক্ষর 
সম্বলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী একটি ফতওয়াও (?) প্রকাশ করেছেন। যে 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আজ সমাজ ও দেশ অস্থির সে জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাবাদটা আসলে কী? বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার গোলামরা জঙ্গি ও 
বলছে তারা বাস্তবেই ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কিনা? এ 
বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া উচিত। যদি তাদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী 
শরীয়তের আলোকেও জঙ্গী ও সন্ত্রাসী প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাদের আপামর 
মুসলিম জনসাধরণেরও তাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলা উচিত। আমেরিকা ও 
তার গোলামরা তাদেরকে যেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে আমাদেরও 
তাদেরকে তেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখা উচিত। আর যদি আমেরিকা ও 
তার গোলামদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী 


সন্ত্রাসী ও ঘৃণিত প্রমাণিত না হয়, তাহলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি 
করে কমপক্ষে তাদের জন্য প্রচলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে 
ঘৃণা করা ও অবজ্ঞা করা জায়েয হবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি 
ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্ৰুতা পোষণ করার কারণে ঈমান ভেঙ্গে যাওয়া প্রবল আশংকা 
রয়েছে। তাই আসুন ইসলামী শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে একটু তলিয়ে দেখি, 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের হাকীকত খুঁজে দেখি। 


জঙ্গী ও সন্ত্রাসীর অর্থ 


আভিধানিক অর্থ: জঙ্গী শব্দটি মূলত ফারসী ‘জঙ্গ’ শব্দ থেকে এসেছে। জঙ্গ এর 
শাব্দিক অর্থ যুদ্ধ। আর ‘জঙ্গী’ হল যোদ্ধা। এ অর্থে যেকোনো যোদ্ধাকেই জঙ্গী 
বলা যায়। কিন্তু বলা গেলেও বলা হয় না। কারণ, জঙ্গী শব্দটি বর্তমান বিশ্বে 
একটি বিশেষ অর্থের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের দেশের 
সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশের সদস্যরা যদিও আভিধানিক অর্থে জঙ্গী, কিন্তু 
জঙ্গীর পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে তারা পড়ে না, তাই সশস্ত্র যোদ্ধা হওয়ার 
পরও তাদেরকে জঙ্গী বলা হয় না। 


সন্ত্রাসী’ এর মূল ধাতু ত্রাস। ত্রাস অর্থ ভয়-ভীতি । যে কেউ কাউকে ভীতি 
প্রদর্শন করে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় তাকেই সন্ত্রাসী বলা যায়। আমাদের 
ও চাঁদাবাজী করত তাদেরকেই সন্ত্রাসী বলা হত। “সন্ত্রাসী বলতে আমরা বিগত 
১৮/২০ বছর পূর্বেও এলাকার ছিচকে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদেরকে বুঝতাম । 
কিন্তু এখন পরিভাষা পাল্টে গেছে । এখন আর এলাকার চাঁদাবাজদেরকে সন্ত্রাসী 
বলা হয় না। বরং তাদেরকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
নির্ধারিত হয়ে গেছে । তাই জঙ্গী ও সন্ত্রাসী এখন সম-অর্থবোধক শব্দে পরিণত 
হয়েছে। যে জঙ্গী সেই সন্ত্রাসী আর যে সন্ত্রাসী সেই জঙ্গী। 


জঙ্গীর পারিভাষিক অর্থ 


জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা: বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা এবং বাংলাদেশ 
সরকারের কর্মপন্থা মোতাবেক জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা হল, “কোনো মুসলিম কর্তৃক 
হাতে অস্ত্র ধারণ করা- আরেক নির্যাতিত মুসলিমকে সাহায্য করণার্থে কিংবা 
খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, অথবা আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসূলের ইজ্জত রক্ষার্থে ৷” 


জঙ্গিবাদের এই সংজ্ঞা হয়তো আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাই এই 
সংজ্ঞা হয়তো আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে । আমি আপনাকে 
কিছু প্রশ্ন করে সংজ্ঞার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করছি। 


প্রশ্ন: যে কেউ অস্ত্র, বোমা-বারুদ নিজের কাছে রাখে সে কি জঙ্গী? 


উত্তর: না। কারণ, প্রত্যেক দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র থাকে । তাদের 
কাছে অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার মজুত থাকে, এমনকি দুনিয়াকে কয়েকবার ধ্বংস 
করার মত বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রও তাদের হাতে আছে তবুও তাদেরকে 
কেউ জঙ্গী/ সন্ত্রাসী বলে না। 


প্রশ্ন: যারা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুত সৈন্য রাখে তারা কি জঙ্গী? 


জবাব: না। তারা জঙ্গী না। কারণ যারা দুনিয়াকে জঙ্গীমুক্ত করতে চায় সেই 
সুশিক্ষিত, দেশের জন্য সদা জীবন বিলাতে প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ সৈন্য রয়েছে। 
আর তাদেরকে কেউ জঙ্গী বলে না। 


প্রশ্ন: যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা কি জঙ্গী বা সন্ত্রাসী? 


উত্তর: না। যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা জঙ্গী বা সন্ত্রাসী 
নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা ও তার মিত্র ৪৮টা দেশের 
সমন্বয়ে গঠিত ন্যাটো জোট’ আজ ১৭ বছর ধরে আফগানের লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
মানুষকে হত্যা করছে, ইরাকের লক্ষাধিক সাধারণ মানুষকে মেরেছে, চিরতরে 
পঙ্গু বানিয়েছে । সিরিয়াতে বিগত সাত বছর ধরে তিন লক্ষাধিক মানুষ হত্যা 
করেছে, আরাকানে বৌদ্ধ সেনাবাহিনী নিরীহ মুসলিমদেরকে গণহারে কচুকাটা 
করছে। হিন্দুরা ভারতের কাশ্মীরে ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে 
মেরেছে, এরপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলে না এবং জঙ্গী নির্মূলের কোনো 
অভিযান তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। তাই বুঝা গেল সাধারণ মানুষকে 
হত্যা করা জঙ্গী হওয়ার নির্দশন নয়। 


প্রশ্ন: যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করবে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী 
সময়ে ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্র কায়েমের জন্য 
প্রতিপক্ষকে মারবে, কাটবে, ধ্বংস করবে তারা কি জঙ্গী? 


উত্তর: না। যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করে তারা জঙ্গী না। কারণ, 
বিগত একশত বছরে পৃথিবীর বহুদেশ সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে 
স্বাধীনতা লাভ করেছে । বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা উল্লেখযোগ্য । 


স্বাধীনতার জন্য যারা অস্ত্র হাতে নেয় তাদেরকে পৃথিবীময় মুক্তি যোদ্ধা বলা 
হয়; জঙ্গী নয়। তাই ইসলাম ছাড়া অন্যকোনো তঅন্ত্রমন্ত্রের বিশ্বাস লালন করে 
যারা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তারাও জঙ্গী নয়। 


জঙ্গী হওয়ার শর্ত 


আচ্ছা এবার বলুন, যারা সাধারণ মানুষ মারে তারা জঙ্গী নয়, যারা ইসলাম 
ব্যতীত অন্যকোনো অদর্শ যেমন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ করে তারাও জঙ্গী নয়, যারা দেশের জন্য অস্ত্র 
মজুত করে এবং সৈন্য প্রতিপালন করে, দেশ রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে নেয় তারাও 
জঙ্গী নয়। তাহলে জঙ্গী করা? এই বাস্তবতা কি আমাদের সংজ্ঞাকে নির্ভুল 
প্রমাণিত করে না? 


বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতার আলোকে জঙ্গী হওয়ার শর্তগুলে নিন্নরূপ: 


ক. মুসলমান হওয়া । (কোনো কাফের জঙ্গী হতে পারে না। সে যতবড় জালেম 
এবং হত্যাকারীই হোক না কেন। কারণ, বুশ, ওবামা, পুতিন, সুচি, 
বিনইয়ামিন, নেতানিয়াহু ও কসাই মোদি লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা 
করেও জঙ্গী হয়নি। অথচ মোল্লা ওমর রহ. শাইখ উসামা রহ. ও তাঁদের 
মতাদরশীরা দু'একজন সাধারণ মানুষ হত্যা করলেও জঙ্গী হয়ে যায় (যদিও এ 
হত্যার শরীয়তগত বৈধতা থাকে)। 


খ. জঙ্গী হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা । 
কেউ নির্যাতিত কাফেরদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করলে সে অনেক প্রশংসিত হবে। 
তাকে কখনো জঙ্গী বলা হবে না। কিন্তু আরাকান, কাশ্ীর, আফগান, ইরাক, 
হায়েনাদের নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যেসব স্থানে প্রতিনিয়ত নিষ্পাপ 
মুসলিম শিশুদের লাশগুলো কাফেরদের বোমার স্প্রিন্টারের আঘাতে ছিননবিচ্ছিন 
পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেখান থেকে সন্ত্রম হারা মুসলিম যুবতীর গোঙ্গানী 
অবলম্বনকে হারিয়ে ফরিয়াদ করে বলছে ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই 
জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, কারণ এর অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আপনি 
আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে সাহায্যকারী বন্ধু আর উদ্ধারকারী মুজাহিদ 
পাঠান’ কোনো মুসলিম নওজওয়ান যখন সেই নির্যাতিত নিপীড়িত, নারী-পুরুষ 


দায়িত্ব পালনার্থে বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন সেই মুসলিম যুবক 
জঙ্গী হয়ে যায়। ভিন দেশের কোনো মুসলিম যুবক যদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনার্থে 
তাদেরকে সাহায্য করতে যেতে চায়, তাকেও জঙ্গী তকমা লাগিয়ে জিন্দান 
দৈনিকগুলোতে ‘আফগান যুদ্ধে অংশ নিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময় ৫ 
জঙ্গীকে র্যাব গ্রেফতার করেছে’ শিরোনামে সংবাদ ছেপেছিল। হয়তো 
আপনাদের মনে থাকতে পারে। 


গ. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েমের জন্য অস্ত্র ধারণ করা। কেউ যদি 
ধারণ করে তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসার উপযুক্ত হবে । তাকে জঙ্গী ট্যাগ দেওয়া 
হবে না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর তৈরি পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া আইন 
প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আমল করতে শুরু করে, তখনই সে 
জঙ্গী হয়ে যায়। সে চরমপন্থী, উগ্পন্থী, সন্ত্রাসীসহ আরো বিভিন্ন বিশেষণে 
বিশেষিত হতে থাকে। কিন্তু সমাজ তন্ত্রীরা যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ 
লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করে দিয়েছিল তখন কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলেনি। 
বিগত শতাব্দীর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন এর জ্বলন্ত উদাহরণ । আর 
আমাদের দেশের গণতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের নামে যে এ পর্যন্ত কত শত মুসলিমকে 
হত্যা করল তারপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলল না! কিন্তু আফগানের 
তালেবান মুজাহিদগণ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিজেদের রক্ষার জন্য, 
দেশকে বাঁচানোর জন্য আজ ১৭ বছর ধরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাদেরকে কেউ 
মুক্তিযোদ্ধা বলছে না, কারণ, তারা তো আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করতে চায়। 
আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাই তারা জঙ্গী। 
আরাকানের সর্বহারা মানুষগুলো যখন নির্যাতন সইতে না পেড়ে হাতে অস্ত্র 
তুলে নিল, তখন ভারত, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ তাদের উপর জঙ্গী তকমা 
লাগিয়ে দিল। কারণ, প্রথমত তারা মুসলিম, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে 
স্বাধীনতার পর তারাও ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে । 


ঘ. আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলের সম্মান রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করা । কোনো 
মুসলিম সিংহ শাবক যদি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রেমের তাড়নায়, 
কোনো শাতেমকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়, তাহলে সে জঙ্গী অভিধায় অভিহিত 
হবে । কিন্তু জাতির পিতা (?) বঙ্গবন্ধুকে গালিদাতাকে বঙ্গবন্ধুর প্রেমে পাগল 
কেউ যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে সে বীর খেতাবে ভূষিত হবে। 


আল্লাহ তাআলা ও আল্লহর রাসূল সা. কি জঙ্গীদেরকে ঘৃণা করেনঃ 


জঙ্গী হওয়ার জন্য কাফেররা অঘোষিতভাবে যেসব শর্ত নির্ধারণ করে রেখেছে, 
এ সব শর্ত যে মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যায়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে জঙ্গী 
বা সন্ত্রাসী নয় বরং মুজাহিদ বলা হয়। কাফেররা যখন কোনো মুসলিম দেশের 
উপর হামলা করে, মুসলিমদেরকে হত্যা করতে শুরু করে, তখন মুসলিমদের 
উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ভাই তখন যারা এ নির্যাতিত 
বলা হবে । আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই 
পুরুষ, নারী ও শিকুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, 
অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে 
দাও।” (সুরা নিসা:৭৫) 


হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে: 
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হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, মানুষের 
মধ্যে মানুষের জন্য সবেত্তিম জীবন ধারণকারী এ ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধের ময়দানে নিজ অশ্বের বাগডোর ধরে রাখে । অশ্বের পিঠে চড়ে উড়ে 
বেড়ায়। যখনই কোনো ভয়-ভীতির আর্তনাদ বা চিৎকার তার কানে আসে 
তখনই সে অশ্বের পিঠে চড়ে সেখানে দ্রুত ছুটে চলে মৃত্যু বা হত্যার 


অন্বেষায়... (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৮৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস 
নং-৩৯৭৫) 
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“হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তুমি তোমার 
মুসলিম ভাইকে সাহায্য কর; সে অত্যাচারী হলেও সাহায্য কর আর নির্যাতিত 
হলেও সাহায্য কর। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. 
নির্যাতনের শিকার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করব সেটা তো বুঝলাম কিন্তু 
অত্যাচারী মুসলিমকে কীভাবে সাহায্য করব? নবীজী সা. বললেন, অত্যাচারীর 
দুই হাত চেপে ধরবে যেন সে অত্যাচার করতে না পারে।” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-২৩১২) 


প্রিয় পাঠক! এই আয়াত ও হাদীসদ্বয় দ্বারা কী বুঝলেন? আরাকান, কাশ্মীর, 
পক্ষাবলম্বন করা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর হুকুম নয়? যদি হয়ে থাকে 
তাহলে আপনি সেই সশস্ত্র মুসলিম মুজাহিদ ভাইদেরকে কোন সাহসে জঙ্গী ও 
সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন? আল্লাহর হুকুমপালনকারী একজন 
মুজাহিদকে যদি আপনি জিহাদ করার কারণে ঘৃণা করেন, তাহলে আপনার 
ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে যাবেন । এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, কুফর ও শিরকের ফেতনা থেকে 
কালিমার পতাকা উড়ানোর জন্য যারা অস্ত্রধারণ করে, কাফের মুশরিক ও 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও মুজাহিদ বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে, 


CPE ROO PEE #0, 4 LLG ৰ 
চল S65 ৩ থু 98 ও 9 DS ০ SSG HS IST 3 ৩০৪ 


“আর তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না (কুফর-শিরকের) 
ফিতনা দুরিভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।” (সূরা 
আনফাল:৩৯) 


ইমাম তবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
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“কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে 
শিরক দূর হয়ে যায় এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত 


করতে শুরু করে দেয় আর সর্ব ক্ষেত্রে শুধু তাঁর হুকুম মান্য করতে শুরু করে। 
” (তাফসীরে তবারী , সূরা তাওবা) 
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তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর সীমা লঙ্ঘন কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তাআলা সীমালজ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না ।” (সুরা বাকারা:১৯০) 


সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে । আর জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা 
মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।” (তাওবা:৩৬) 

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীজী সা. এর 
কয়েকজন সাহাবী একত্রে বসে পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আল্লাহ 
জানতাম, তাহলে সেই আমলটা করতাম । তখন নাযিল হল: 
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“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই 
করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর ৷” (সুরা সাফ্ফ:৪, আসবাবুন নুযুল) 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী সা. বলেছেন, আমি ততক্ষণ 
পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ 
সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি ও আমি 
যেসব হুকুম আহকাম নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনয়ন করবে । যখন 
নিরাপত্তা পাবে তবে তার হক ব্যতীত। আর তাদের অন্তরের হিসাব আল্লাহ 
তাআলা নিবেন ।” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৩৪) 


অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজী সা. এর নিকট এসে 
করে, আর কেউ লোক দেখানো যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর রাহের 
মুজাহিদ কে? নবীজী সা. বললেন, (এদের কেউই আল্লাহর রাহের মুজাহিদ 
নয়) আল্লাহর রাহের মুজাহিদ হল এ ব্যক্তি যে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ 
করার জন্য যুদ্ধ করে।” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৫) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, যে বা যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম 
কায়েমের জন্য যুদ্ধ করবে, জিহাদ করবে তারা মুজাহিদ । আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে ভালবাসেন । আল্লাহর রাসূল সা.সহ সকল সাহাবা রাযি. এই যুদ্ধ 
করেছেন । সেই অর্থে তাঁরাও জঙ্গী । 


অতএব, প্রিয় পাঠক! এজাতীয় জঙ্গীদেরকে যদি আপনি ঘৃণা করেন, 
তাদেরকে তাগুতী বাহিনী র্যাব-পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন, তাদের সাথে 
শক্রতার আচরণ করেন, তাহলে আপনার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। আপনি 
নিশ্চিতভাবে কাফেরে পরিণত হবেন। পরকালে চিরকালের জন্য জাহান্নামে 


থাকতে হবে । তাই সাবধান হোন। সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর 
রাসূল সা. এর প্রিয়পাত্র জঙ্গী ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন । 


যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কটুক্তিকারীদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে 
দেওয়ার জন্য অস্ত্র হাতে নেয়, তারাও মুজাহিদ । আল্লাহর রাসূল সা. কে যদি 
কেউ গালি দেয়, তাঁর কুৎসা রটনা করে, তাহলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে 
তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ একমত । আমাদের দেশের 
সরকার যেহেতু তাগুতী সরকার। তাই তারা এই বিধান কার্যকর করে না। 
বরং তারা বাক স্বাধীনতার নামে এ জাহান্নামের কুকুরগুলোকে এজাতীয় ক্ষমার 
অযোগ্য অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে দেয়। যেহেতু সরকার এ কুকুরগুলোর 
যথাযথ বিচার করবে না, তাই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুসলিম যদি 
একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করে, আমীরের 
দিকনির্দেশনা মোতাবেক এ কুকুরগুলোকে তাদের যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেয়, 
তাহলে এ কাজটি প্রশসংনীয় হবে। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণ 
মুজাহিদ বলে গণ্য হবে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের উচিত অন্তর থেকে 
তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের জন্য দুআ করা। কারণ, তারা সমস্ত 
মুসলিমের পক্ষ থেকে শাতেমে রাসূলকে তার উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে। 
তাদের জন্য দুআ না করে, তাদেরকে ভাল না বেসে আপনি যদি ঘৃণার সুরে 
তাকে জঙ্গী বলেন, তাহলে আপনার ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে 
যাবেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে আপনার অন্তরে রাসূল সা. এর ভালবাসা নেই। 
রাসূল সা. এর ভালবাসা যদি আপনার অন্তরে থাকত, তাহলে আপনি নিজেই 
সেই কটুক্তিকারীকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন। 


নিম্নে দলীলের আলোকে শাতেমে রাসূল বা নবীজী সা. কে কটাক্ষকারীর বিধান 
বর্ণনা করা হল: 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেমহামানবই নন বরং তিনি 
সর্বযুগের সর্বশ্রেনবী ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাআলার পর তাঁর মর্যাদার 
আসন, তাঁর আগমন এই বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত । কোন মানুষ নিজের 
ভালবাসা ছাড়া মুমিন হতে পারে না; পারবেও না। যাঁকে সব কিছু থেকে বেশি 
ভালবাসা ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না, আল্লাহ তাআলার পরই যাঁর সম্মান তাঁকে 
ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপকারীর শাস্তিও কঠিন হওয়া চাই এবং এটাই যুক্তিযুক্ত । নিম্নে 


আমরা কটাক্ষ করার অর্থ ও এর বিধান নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব 
ইনশাআল্লাহ । 


শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রোহ.) “আছ ছারিমুল মাছলুল আলা শাতেমির 
রাসূল’ কিতাবে নবীজী (সা.)এর শানে কটাক্ষের বিবরণ ও মাত্রা সম্পর্কে 
কাজী ইয়ায থেকে নকল করেন, তিনি বলেন, কটাক্ষ বলতে বুঝায়, মহানবী 
(সা.)কে গাল মন্দ করা, তাঁর দোষ চর্চা করা, ব্যঙ্গ চিত্র করা, তাঁকে নিয়ে 
হাসি-ঠা্টা করা, তাঁর মহান আদর্শময় জীবনের কোন দিক নিয়ে বিদ্রুপ করা, 
তাঁর বংশ নিয়ে সমালোচনা করা। তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে তাঁর 
আনিত ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, তাঁর প্রতি লানত ও বদ দুআ করা, তাঁর 
অমঙ্গল কামনা করা, তাঁর সাথে বেআদবি করা, তাঁর শানে অশালীন কথা- 
বার্তা বলা ইত্যাদি সবই কটাক্ষ হিসেবে বিবেচিত। 


মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা: 


হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চারও মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, 
যদি কোন নামধারি মুসলমান প্রিয় নবী (সা.)কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপ করে, 
তাহলে সে সম্পূর্ণ কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে । আর যে ব্যক্তি তার কাফের 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তালাক হয়ে 
যাবে এবং তার একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা মুসলিম 
শাসকের উপর কর্তব্য (আমাদের দেশে যেহেতু মুসলিম শাসক নেই, তাই 
মুসলিমদের একটি সশস্ত্র দলও এই সাজা বাস্তবায়ন করতে পারবে)। উল্লিখিত 
বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হলো। 


কুরআনের আলোকে 

১. এক মুনাফেক রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্রুপপূর্ণ কথা 
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“আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (তাদের বিদ্রুপ পূর্ণ আচরণের বিষয়ে) 

তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলেছিলাম এবং কৌতুক 


করেছিলাম । আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের 
সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে । ছলনা করনা, তোমরা কাফের 
হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার পর ।” (সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬) 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, আয়াতটি 
আলোচ্যবিষয়ে সুস্পষ্ট, এতে রাসুল (সা.)এর কটাক্ষ করার কারণে তাদের 
কৃত্রিম ওজর গ্রহণ না করে কুফরী আখ্যা দেয়া হয়েছে। (আছ ছারিমুল 
মাসলুল: ৩৩) 

২. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 
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“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও 
পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর 
শাস্তি।” (সূরা আহযাব: ৫৭) 
আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, রাসূলকে (সা.) কষ্টদাতার জন্য কঠোর 
শান্তি ও জাহান্নাম অবধারিত। আর সাধারণ থেকে সাধারণ কটাক্ষও এ 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩১৬) 
এখানে আরও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.) কে কটাক্ষ বা বিদ্রপকারীর 
শান্তি আল্লাহ নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর রাসূল (সা.) মৃত্যুদণ্ডের 
মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করেছেন, যার বিবরণ সামনে আসছে। 


হাদীসের আলোকে 


১. ইমাম নাসাঈ (রাহ.) হযরত আনাস (রাযি.) এর সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণনা 
করেন- 
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চি (মক্কা বিজয়ের সময়) মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর 
মাথায় শিরন্তরান ছিলো। তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো, ইবনে খতল (যে রাসুল 


(সা.)কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো) কাবার গিলাফ জড়িয়ে আছে। তিনি নির্দেশ 
দিলেন, তোমরা তাকে ওখানেই হত্যা কর।” (সুনানে নাসাঈ: হাদীস নং 
২৮৬৭) 


কটাক্ষকারীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করা 


২. ইমাম আবু দাউদ (রাহ.) হযরত আলী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন- 
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৩. 


“এক ইয়াহুদী নারী নবী করীম (সা.)কে গাল-মন্দ করতো এবং তাঁর 
সমালোচনা করতো । একদিন এক ব্যক্তি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। 
তখন রাসুল (সা.) তার রক্ত মূল্য বাতিল ঘোষণা করেন।” (সুনানে আবু 
দাউদ: হাদীস নং ৪৩৬৪, ইবনে তাইমিয়া রহ. হাদীসের সনদকে জায়্যিদ 
বলেছেন । নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইরওয়াউল 
গলীল:৫/৯১) 


৩.ইমাম আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন: 

dl ০ SI MAS 40314 ৬০৬ ৬স্প 06 ০০০৮ ৩ উ 2:4৩ Se ০৮ 
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“এক অন্ধ সাহাবীর এমন এক দাসি ছিল যার থেকে তার সন্তান হয়েছিল। এ 
দাসি নবীজী সা. কে গালি দিত ও কটাক্ষ করত । সাহাবী তাকে নিষেধ করত 
কিন্তু দাসি অমান্য করত। তাকে ধমকাতো তারপরও সে বিরত থাকত না। 
একদিন রাতে দাসি পুনরায় নবীজী সা. কে গালি দিল ও কটাক্ষ করল। তখন 
অন্ধ সাহাবী খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে দাসিকে মেরে ফেললেন । সকালে তিনি 


রাতের ঘটনা নবীজী সা. এর কাছে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে নবীজী সা. 

অন্যান্য সহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন এবং অন্ধ সাহাবীকে ঘটনা 

বর্ণনা করতে বললেন। অন্ধ সাহাবী ঘটনা বর্ণনা করার পর নবীজী সা. 

বললেন, “তোমরা সকলে সাক্ষী থেক, এই দাসিকে হত্যা করা কোনো অন্যায় 

হননি; ভার রক বৃথা গেল (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৪৩৬১, আলবানী 
রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।) 


EE SE SS Sir যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)কে 
কোনভাবে কষ্ট দিবে তাদের শান্তি হলো মৃত্যুদণ্ড । প্রথম হাদীসে রাসূল (সা.) 
হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসও আলোচ্যবিষয়ে 
সুস্পষ্ট । তাছাড়া শেষের দু'টি হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা. 
এর কটাক্ষকারীকে যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করে ফেলে তাহলে 
সেটা নাজায়েয বা অবৈধ হবে না । কারণ, এক ইহুদী কাফের নারী নবীজী সা. 
কে গালি দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে হত্যা করেন। আর 
নবীজী সা. তার কাজকে সমর্থন করেন। হত্যাকারীকে কোনো গালমন্দ 
করেননি এবং ইহুদী নারী জন্য কোনো রক্তপণ বা দিয়তও সাব্যস্ত করেননি । 
এমনিভাবে নিজের দাসিকে হত্যা করার কারণেও নবীজী সা. অন্ধ সাহাবীকে 
কোনোরূপ দোষারোপ করলেন না। উল্টো দাসির রক্ত বৃথা বলে ঘোষণা 
দিলেন। 


ইজমা 

রাসূল (সা.) কে কটাক্ষকারীর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে প্রায় প্রথম যুগ থেকেই 
একাধিক ইমাম ইজমা (সকল উম্মতের এক্যমত) নকল করেছেন। আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) “আছ ছারিমুল মাসলুল‘কিতাবে অনেকের নাম ও 
বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও বক্তব্য 
এখানে উল্লেখ করা হলো । 


১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সুহনূন (রাহ.) বলেন- 
ale ৪৮ ৪০ 919 BSA | ১2১৭৪ dle এএ ৪৮০ | LE 0 সখ asl 
. 4৫ 421১০ 9 ০98৫ ও এ 059 UE La) ০ ২৭৫৯ 5 Al dl ৯ 


“সমস্ত উম্মত এব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সা.)কে গাল-মন্দকারী ও তাঁকে 
কটাক্ষকারী কাফের । তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নিকট তার বিধান হলো, 


মৃত্যুদণ্এবং যে তার কাফের হওয়া ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ 
করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে ।” 
২.আবূ বকর ইবনুল মুনযির (রাহ.) বলেন- 

El ale Als ale Al ০1৮০ sl As ০৭ ০1০০ cll Bll হী 
“যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালি দিবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড । এ সিদ্ধান্তের 
উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন।”(আছ ছারিমুল 
মাছলুল: পৃ.৫) 
৩. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (রাহ.) বলেন- 
sls ake dl Ld) A 91 এ ৪১৭ ০০ ০1৪৮০ ০০৬৬] a3 

Al 0) ৮0185 04 

“সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তাআলা বা তাঁর রাসূলকে গাল-মন্দ করবে অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ কোন বিষয়কে অস্বীকার করবে কিংবা আল্লাহ তাআলার কোন নবীকে 
হত্যা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ অন্য সব বিষয়কে স্বীকার করে ।” (আছ ছারিমুল মাছলুল: পৃ.৫) 


উল্লেখিত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মুসলমান যদি রাসূল (সা.)কে 
কটাক্ষ করে, তাকে মৃত্যুদগ্ডদেয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আল্লামা 
ইবনে আবেদীন শামী (রোহ.) ইজমার আলোচনা করে বলেন- 
4303 ৪ ০২১১৬ ১৯৪০ ভ৪ DE ০4 ৬১২ ০১৯ ৩৪ এ] ১১ 0 ১০৯০১ 
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৯1০১৫৯25030 2548 530০ 2307 ULE ও ০৫১০ JE 4958 এও 
“আল্লামা ইবনে হাযম (রাহ.) বিদ্রুপকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে 
মতানৈক্যের যে দাবি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এমন দাবি অন্য কোন 
আলেম থেকে পাওয়া যায় না। (আর কাফের হওয়ার বিষয়টি এতস্পষ্ট যে,) 
কেউ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে ,এ ব্যাপারে এক্যমতের বিষয়টি 
জানতে পারবে। কারণ এটি তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিচারের রায়ে 
ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে, যা কেউ অস্বীকার করেনি ৷” 


মোটকথা, রাসূল (সা.)এর সমালোচনাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটি নতুন কোন 
দাবি নয় বা মুসলমানদের উদ্ভাবিতির নয় বরং তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা আল্লাহ 


কর্তৃক স্বীকৃত, যা পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। আর বলা বাহুল্য যে, কোন 
একজনকে এমন শান্তি দিলে পরবর্তীতে অন্য কেউ এরূপ ধৃষ্টতা দেখানোর 
সাহস পাবে না। অন্যথায় এ ধরনের সমালোচনাকারীরা প্রশ্রয় পেয়ে বারবার 
দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করবে । তাই অন্যায়কে আশ্রয় না দিয়ে নির্মূল করাই 
অপরিহার্য কর্তব্য । 

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর তওবা 

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারী নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে, আশা করা 
যায় পরকালের জন্য আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং তার আখেরাতের 
সাজা মাফ করে দিবেন । এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু দুনিয়াতে তওবার 


কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হবে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য 
রয়েছে। 


মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব: 


মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত হলো, তওবার কারণে তার মৃত্যুদণ্ড 
রহিত হবে না। চাই সে বন্দী হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে । কারণ এটা 
হদ‘(শরীআতের একটি বিশেষ শাস্তি) যা তওবার কারণে মাফ হয় না। ইমাম 
আহমদ (োহ.) বলেন- 
১9 এ] 3৮৪ 1984 9 0 la 4৮835 alas 2৯০ Al লন এ] ALS ০৭ UK 
“যে ব্যক্তি মহানবী সো.)কে গালমন্দ করে, কটাক্ষ করে, চাই সে মুসলমান 
হোক বা কাফির, তার শান্তি হলো মৃত্যুদন্ড । তার তওবা গ্রহণ করা হবে না। 
আল্লামা কাজী ইয়াজ (রাহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেন- 
1১] 22919 ০১১ ৯ 4d ০১৯ ০০৯ 4৪ Glad als 2905 dl ৮০ এ] ৬৯০১ 
39052০021৭১ ৯3 এ 3৯ dS 
“এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)এর সাথে দুটি 'হক'সম্পৃক্ত। আল্লাহর “হক'ও বান্দার 
হক'। আর যখন কোন সাজা বা অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার হকের 
সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেই সাজা তওবা দ্বারা মাফ হয় না।” (আছ ছারেমুল 
মাসলুল: পৃ.৩৯৭) 
আল্লামা শামী (রাহ.) মালেকী মাযহাব সম্পর্কে বলেন- 
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“ইমাম মালেক রোহ.) সহ আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত 
হলো, মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড যদিও সে তওবা 
প্রকাশ করে। এ সাজা “হদ' হিসেবে প্রয়োগ করা হবে, কুফরী হিসেবে নয়। 
তাই তাদের নিকট তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে তার বক্তব্য 
প্রত্যাহার করার দ্বারাও কোন লাভ হবে না। তার সাজা ও নাস্তিকের সাজা এক 
ও অভিন্ন । চাই সে আটক হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে । কেননা, এটা 
'হদ'যা তওবা দ্বারা রহিত হয় না।” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২০) 


শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব: 


শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের মতামত হলো, কটাক্ষকারী ও মুরতাদের হুকুম 
এক ও অভিন্ন। অতএব যদি সে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তওবা করে, 
তবে তার তওবা কবুল করা হবে। তার মৃত্যুদণ্তরহিত হবে । আর যদি তওবা 
না করে, তাহলে মুরতাদের ন্যায় তাকেও তিন দিন বন্দী রেখে তওবা করতে 
বলা হবে । তার কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে, তবে এটা 
আবশ্যক নয় বরং উত্তম। তাই কাজী ইচ্ছা করলে তাকে তাৎক্ষণিক 
মৃত্যুদণ্ডদিতে পারেন, আর যদি কটাক্ষকারী বা মুরতাদ মহিলা হয়, তবে 
তাকে হত্যা করা যাবে না বরং তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। 


আল্লামা সুবকী (রাহ.) বলেন- 

৯১০ 0০০ ৭৪ ০৯০৫৯৪19110 ৪ FES ১০3 LAY ৪০০ 5৪৪৩৭ ও) 
Al 55 | 

“সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ মতামত যা দ্বারা শাফেয়ী মাযহাবের বিচারকগণ 

বিচার করে থাকেন, তাহলো, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারীর তওবা কবুল 

করা হবে ।” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২৩) 

আল্লামা শামী রোহ.) বলেন- 
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“তার তওবা কবুল করা হবে এবং তওবার দ্বারা তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে 
ও তাকে তওবা করতে বলা হবে। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও 
তাঁর শাগরেদগণ থেকে বর্ণিত আছে। যেমনটি মাযহাবত্রয়ের ওলামায়ে কেরাম 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কাজী ইয়ায 'আশশিফা' গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন যে, ইমাম তবরী (রাহ.) ও ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) থেকে উক্ত 
মতামতটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বর্ণানা করেছেন শায়খুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়া (রোহ.) এবং শায়খুল ইসলাম তাকি আস সুবকী (রাহ.) যা 
হানাফীদের বর্ণিত মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । যেমনটি ইমাম আবু ইউসুফ 
(রাহ.)এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি “কিতাবুল খারাজ'এ বলেন, যে 
কোন মুসলমান রাসুল (সা.)কে গালি দিবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাঁর 
সমালোচনা করবে বা কটাক্ষ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক 
হয়ে যাবে। যদি সে তওবা করে, তবে মাফ করা হবে । অন্যথায় তাকে হত্যা 
করা হবে। এমনিভাবে মহিলারও একই শাস্তি, তবে ইমাম আবু হানীফা 
(রাহ.) বলেন, মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। ইসলাম কবুল করার জন্য 
তাকে বাধ্য করা হবে। মৃত্যুদন্ডকে তওবা না করার সাথে শর্ত করা হয়েছে। 
যা প্রমাণ করে যে, তওবার পর তাকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম ত্বাহাবী 
(রাহ.) এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)কে 
কটাক্ষকারী মুরতাদ। তার হুকুম ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন । ফলে 
মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার সাথেও তাই করা হবে । হাবীগ্রন্থে 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তার 
কোন তওবা গ্রহণযোগ্য নয় ।” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩৪৩) 


আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) উভয় মতের দলীল বিশ্লেষণ করে এ 
মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, রসায়েলে ইবনে আবেদীন: 
১/৩৪২-৩৪৭) 


উপরিউক্ত সবিস্তার আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে এ কথা 
সুপ্রমাণিত হল যে, আন্তর্জাতি কাফের গোষ্ঠী এবং আমাদের দেশীয় মুরতাদ 
পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের 
ইজ্জত রক্ষার্থে যুদ্ধ করা এসব অপরাধের (?) কারণে যাদেরকে জঙ্গী বলে 
তারা মূলত জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নয় বরং তারা আল্লাহর রাহের মুজাহিদ । আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব হল, জঙ্গী নামের এই 
বাহিনীর গ্রেফতারী থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা । অর্থ কড়ি 
দিয়ে তাদের হাজত পুরণ করা। যদি মুসলিমদের কেউ তার ঈমানী দায়িত্ব 
পালন না করে, বরং র্যাব-পুলিশকে সহযোগিতা করে, জঙ্গীদেরকে ধরিয়ে 
দেয়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন। 


দেশ বড় নয়; ঈমান বড় : সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি খোলা চিঠি 

আদি পিতা-মাতা এক হওয়ার সুত্রে আপনারা আমার রক্তের সম্পর্কের ভাই। 
প্রিয় ভাই! একটু ভাবুন। আপনি একদা এই পৃথিবীতে ছিলেন না। আপনার 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে এই ধরায় পাঠিয়েছেন। এখন আপনি 
পৃথিবীতে আছেন। কিছু দিন পর আপনি এখানে থাকবেন না। আল্লাহ 
তাআলার কাছে চলে যাবেন। তিনি আপনাকে আপনার কর্মের ফলাফল দান 
করবেন। যদি আপনি দুনিয়ায় থেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার 
মত কিছু নেক আমল করে গিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে 
মহাপুরক্কারে পুরফ্কিত করবেন। আর যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা ও তাঁর 
আপনার অপেক্ষা করছে। এটা এমন এক মহাতস্য যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার 
করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, এই যে ৬০-৭০ বছরের হায়াত দিয়ে আল্লাহ 
তাআলা আপনাকে পৃথিবীতে পাঠালেন এর উদ্দেশ্য কী? সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই 
যদি না জানেন তাহলে তো আপনি তাকে খুশি করতে পারবেন না। যেমন, 
আপনি যে বাহিনীর সদস্য সে বাহিনী সরকার কী জন্য তৈরি করেছে? এ 
বাহিনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? তা যদি না জানেন, তাহলে আপনি এমন কোনো 
কাজ করে বসবেন যা আপনার বাহিনীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । সেক্ষেত্রে 
আপনার চাকুরী তো যাবেই, অনেক ক্ষেত্রে জীবনও যেতে পারে। তাই 


সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে কী উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা জানা 
উচিত এবং সে অনুযায়ী চলা উচিত। আশা করি আপনি বুদ্ধিমান। আপনাকে 
এ বিষয়টা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই । 


আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের, 
সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হুকুমকে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী 
চলাই হল তাঁর ইবাদত। আল্লাহ তাআলা আপনার মনীব। আপনি তার 
গোলাম । মনীব গোলামকে যখন যা আদেশ করে গোলামকে তা মান্য করতে 
হয়। ঠিক তেমনি আপনাকে আল্লাহ যখন যা আদেশ করবেন তা মান্য করতে 
হবে। আদেশগুলো আপনার মনপুত হলেও মানতে হবে, মনপুত না হলেও 
মানতে হবে । এর নামই দাসত্ব। 


ইবাদাত শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতই শুধু 
ইবাদত নয়। সমাজকে ইসলামের বিধান মত পরিচালনা করা, রাষ্ট্রকে ইসলাম 
অনুযায়ী পরিচালনা করা। রাষ্ট্রে আল্লাহর দেওয়া দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা। 
চোরের হাত কেটে দেওয়া, ডাকাতের ডান হাত ডান পা কেটে দেওয়া, 
যিনাকারীকে বেত্রাঘাত করা, মদখোরকে শাস্তি দেওয়া । সুদি কারবার বন্ধ করা 
এসবও ইবাদাত । আপনি যেমন ব্যক্তি জীবনে ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট, তেমনি 
রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট । কারণ, ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবনে 
পালনীয় ধর্ম নয়। মুসলমানের জন্য ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে বিধর্মী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে যেমন, ব্যক্তি জীবনের 
সমস্ত বিধান লেখা আছে, তেমনি ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত হুকুমও 
লিপিবদ্ধ আছে। যে মুসলিম শুধু ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করে কিন্তু সমাজ ও 
রাষ্ট্র জীবনে ধর্ম পালন করে না। বরং রাষ্ট্রকে ধর্মের উর্ধেব মনে করে। সে 
আসলে মুসলিম নয়। বরং সে মুশরিক। সে আল্লাহর কিছু বিধানকে মেনে 
নিয়েছে আর বিধানের বড় অংশকে অস্বীকার করেছে । তাই সে মুসলিম হতে 
পারেনি । তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। 


আপনি যদি নিজেকে মুসলিম মনে করে থাকেন। পরকালে বিশ্বাসী হয়ে 
থাকেন। জান্নাত ও জাহান্নামে ঈমান রেখে থাকেন। আল্লাহর ইবাদাতের 
মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করে চির সুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে চান, তাহলে 
ভাই আপনাকে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে হবে । আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে 
দাখেল হতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পারবেন না। আপনাকে 
ব্যক্তি জীবনেও ধার্মিক হতে হবে, আর রাষ্ট্রীয় জীবনেও ধার্মিক হতে হবে। 


যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে বলেছেন 
এবং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যে বা যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার- 
ফায়সালা করবে না, তারা কাফের। আর যারা আল্লাহর কোনো বিধানকে 
অপছন্দ করবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যেতো কোনো সন্দেহ-ই নেই । তাই 
আপনি পরকালে মুক্তি পেতে চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার 
যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নিতে হবে । যারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে 
কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে কোনোভাবে তাদেরকে 
সহযোগিতা করতে পারবেন না। আপনি অস্ত্র হাতে যখন কুফরী সংবিধান দ্বারা 
রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের পক্ষে দাঁড়ান, তাদেরকে সেল্টার দেন। তাদেরকে 
নিরাপত্তা দেন। তাদের আদেশকে আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য দেন। 
তাদের হুকুমে নিদেশি মুসলিমদেরকে হত্যা করেন। যারা আল্লাহর যমিনে 
আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায়, তাদের উপর নির্যাতন চালান, তখন 
আপনার ঈমানটা ভেঙ্গে যায়। খোদাদ্রোহী তাগুত সরকারকে প্রকাশ্য 
সহযোগিতা করায় আপনিও তাগ্ততের একজন গোলামে পরিণত হয়ে যান। 
করে ফেলেন। 


তারা আপনাদেরকে বুঝায় “মাতৃভূমির ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ'। মাতৃভূমির 
জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে । দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার 
করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একথাগুলো ইসলাম সমর্থন করে না। মাতৃভূমির 
ভালবাসা কখনো ঈমানের অঙ্গ নয়। এ কথাটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া 
হয়। অথচ এটি হাদীস নয়। হাদীস বিশারদগণ এটাকে জাল ও বানোয়াট 
বলেছেন। তাছাড়া জন্মভূমি বা মাতৃভূমির প্রেম সব প্রাণীর অন্তরেই 
ম্বভাবগতভাবে থাকে । ইতর শ্রেণীর প্রাণী কুকুরও তার জন্মস্থানকে ভালবাসে । 
মুসলিম-কাফের ও মানব-দানব নির্বিশেষে সবার ভিতরেই যে বিষয়টি পাওয়া 
যায়, সে বিষয়টি কোন যুক্তিতে ঈমানের অংশ হতে পারে?! এই ভিত্তিহীন 
একটা কথার উপর ভিত্তি করে আপনি উৎসাহিত হচ্ছেন। আর নিজেদের 
তৈরি কারা জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার সীমানা রক্ষার জন্য নিজেকে 
কুরবান করে দিচ্ছেন। যে দেশ আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত নয় সে 
দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে আপনার রব আপনাকে আদেশ দেননি । বরং 
এ দেশের বিরোধিতার হুকুম দিয়েছেন। আপনি আপনার রবের অবাধ্য হয়ে 
রবের কোনো মাখলুকের বাধ্য হতে পারেন না। এর কোনো অধিকার আপনার 
নেই। কারণ, আপনি কচুরীপানার মত ভেসে আসেননি । লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যহীনভাবে আপনাকে এ ধরার বুকে প্রেরণ করা হয়নি। আপনি এক 


মহাপরাক্রমশালী সত্তার দাস। আপনাকে তাঁর হুকুমকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিতে 
হবে । দুনিয়ার মান-ইজ্জত ও অর্থ কড়ির লোভে পড়ে যা ইচ্ছা তা করার 
অধিকার আপনার নেই। যদি এমন কিছু করেন, তাহলে আখেরাতে তো 
আপনাকে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবেই । আর দুনিয়াতেও আল্লাহ 
পারেন। তাই সতর্ক হোন। দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর নেককার বান্দাদের 
সাথে যোগ দিন। জিহাদের পথে এগিয়ে আসুন। আল্লাহর জন্য, আল্লাহর 
দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে দিন। দেশের ভালবাসার উপর 
আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল সা. এবং তাঁর পথে জিহাদের ভালবাসাকে প্রাধান্য 
দিন। আপনার রব আপনাকে বলছেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা 
ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে 
ভালবাসে । আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা 
সীমালংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের 
ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের 
করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, 
আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না ।” সুরা তাওবা:২৩-২৪ 


মনে রাখবেন একজন মুমিনের কাছে ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ । ঈমানের 
কাছে দেশ কিছুই নয়। এই দেশ এবং দেশের নেতারা একদিন আপনার 
কোনো কাজে আসবে না। আজ যাদের নির্দেশে আপনি আল্লাহর প্রিয় 
বান্দাদের উপর হাত তুলছেন, যাদের হুকুমকে আল্লাহর হুকুমের সমতুল্য 
বানিয়ে তাদের কথায় আল্লাহর বান্দাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে শহীদ 
করতে পারবে না। আল্লাহ পাক আপনাদের মত ব্যক্তিদের পরকালীন চিত্র 
আল-কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 


“আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত 
করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি 
ভালবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তাদের ভালবাসা 
ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী । আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব 
কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা 
শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর ৷ স্মরণ কর 
সেই সময়ে কথা, অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে 


এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক 
সমস্ত সম্পর্ক । তখন অনুসারীরা বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমাদিগকে 
পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি 
তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি । 
এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে 
অনুতপ্ত করার জন্যে । অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে 
পারবে না ।” (সুরা বাকারা:৬৫-৬৭) 


অতএব, হে ভাই ফিরে আসুন। আল্লাহর পথে ফিরে আসুন। দরবারী 
আলেমদের অপব্যাখ্যার মারপ্যাচে পড়ে নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবেন 
না। এখনও সময় আছে আল্লাহর বড়ত্বকে, আল্লাহর রাজত্বকে এবং আল্লাহর 
হুকুমাতকে মেনেনিন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর হুকুমাত ও রাজত্ব কায়েম 
করা আপনারও দায়িত্ব । তাই এই দায়িত্ব পালনের দিকে ফিরে আসুন। 
মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা করুন। আখেরাত ও ঈমানকে হেফাজত 
করুন। আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়ত অগণিত মাখলুককে খাওয়াচ্ছেন। আপনার 
এই চাকুরী না থাকলেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে খাওয়াবেন । তাই তাগ্ডতের 
গোলামী ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিন। জিহাদ ও শাহাদাতের 
অশেষ মর্যাদা হাসিল করুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । আমীন। 


দুনিযাণ্রীতি-মৃত্যুভীতি 
আল্লাহর হাবীব সা. এর বাণী যে মহাসত্য, মহাবাস্তব তা মুসলিম উম্মাহর সাথে 
কাফেরদের বর্তমান আচরণ এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুনিয়াগ্রীতি 
ও মৃত্যুভীতি নামের ধ্বংসাত্মক রোগের বিস্তার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। সেই দেড় 
হাজার বছর পূর্বে নবীজী সা. বলেছেন: 
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নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবীজী সা. বলেছেন, “(রকমারি) খাবারে সজ্জিত প্লেটের প্রতি ক্ষুধার্ত 
খাদকগণ যেমন একে অপরকে আহ্বান করতে থাকে ঠিক তেমন অচিরেই 
এমন একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার সব দিক থেকে কাফের সম্প্রদায়ের 


এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে তোমাদের (মুসলিম উম্মাহর) বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকবে । আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. 
সে সময় কি আমাদের মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা কম হবে? নবীজী সা. 
বললেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু তোমরা বানের 
পানির সাথে ভেসে যাওয়া ফেনা ও খড়কুটার মত হয়ে যাবে । তোমাদের 
অন্তরে “ওয়াহান' ঢেলে দেয়া হবে। এতদশ্রবণে আমরা বললাম, ওয়াহান দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? নবীজী সা. বললেন, জীবন প্রীতি ও মৃত্যুভীতি”(মুসনাদে 
আহমাদ:৫/২৭৮) এই হাদীসের অপর বর্ণনায়, জীবন প্রীতির স্থলে 
দুনিয়াঘীতির কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই; 
মৌলিকভাবে উভয়টার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 


দুনিয়াপ্রীতি-মৃত্যু ভীতি, মাত্র দুটি শব্দ। কিন্তু এই দুই শব্দেই নবীজী সা. 
আমাদের চলমান বাস্তবতার চিত্রায়ন করে গেছেন। দেড় হাজার বছর পূর্বের 
পৃথিবী যেখানে নবীজী সা. এর সানিধ্যপ্রাপ্ত কিছু স্বর্ণমানব বাস করতেন। 
যাঁদের মধ্যে দুনিয়ার প্রেম ও মৃত্যুর ভয়ের মত ভয়ংকর রোগের কল্পনাও করা 
যেত না। যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার উপর এতটাই আস্থাশীল 
ছিলেন যে, নিজের ‘সম্পূর্ণ দুনিয়া’ জিহাদের ফাণ্ডে দান করতে কুষ্ঠিত হতেন 
না, ভিন শাহাদাত অন্বেষায় এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, বর্মহীন 

উদোম শরীরে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। নববধূর সাথে রাত্রি যাপন 
করে গোসলের জন্য দেরি করতেও প্রস্তুত ছিলেন না, গোসল না করেই যুদ্ধে 
গিয়ে শহীদ হতেন। মদীনার স্া্ত সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহের সব রকম 
ব্যবস্থা হওয়ার পরও বিবাহের জন্য সংগ্রহিত টাকা দিয়ে ঘোরা ও তরবারি ক্রয় 
করে জিহাদে চলে যেতেন, আর বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে 
যেতেন । এমন একটা পরিবেশে থেকে নবীজী সা. কীভাবে দেড় হাজার বছর 
পরের পৃথিবীর চিত্র নির্ভুলভাবে চিত্রিত করলেন! এটা মুজেযা বৈ কিছু নয়। 
বস্তুত আমরা প্রত্যেকেই নবীজী সা. এর জীবন্ত মুজেযার স্বাক্ষী । 


১৯২৪ সালে উসমানিয়া খেলাফতের পতনের পর আজ প্রায় একশত বছর 
হতে চলল । এ সময়ে ধীরে ধীরে এ হাদীসের বাস্তবতা স্পষ্ট হতে লাগল। 
মুসলিমগণ খেলাফত হারিয়ে অভিভাকশৃণ্য হয়ে গেল। রাখাল বিহীন 
মেষপালের যে অবস্থা হয়, নেকড়ের দল মহোৎ্সবে মেষের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ে, যেটাকে খুশি সেটাকে ধরে নিয়ে রসনা-লিন্সা মিটায়। খলীফাহীন 
মুসলিম উম্মাহর অবস্থা তেমনই ৷ বিভিন্ন নামে কাফের সম্প্রদায় ও মুসলিমদের 
মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে 


ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ওয়াজিরিস্তান, মধ্য আফরিকা, আরাকানসহ দুনিয়ার 
আনাচে কানাচে সর্বত্র আজ মুসলিম উম্মাহ কাফের নামের নেকড়ের 
নখরাঘাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। এসব এলাকায় লাখ লাখ মুসলিমকে শহীদ করা 
হয়েছে । লাখ লাখ মা-বোনের বেহুরমতি করা হয়েছে। হাজার হাজার বোনকে 
জারজ সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা হয়েছে । লাখ লাখ মাসুম বাচ্চাকে কিছু 
বুঝে ওঠার পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো হয়েছে। আরো লক্ষাধিক 
শিশুকে পিতা-মাতা হারিয়ে এতীম হতে হয়েছে । হাজার হাজার পরিবারকে 
নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। লাখ লাখ পরিবারকে মাতৃভূমি থেকে 
কোটি কোটি মুসলিমকে সম্বলহীন করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বময় মুসলিমদেরকে 
লাঞ্চিত, অপমানিত করা হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ সর্ব ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও লাঞ্চনার 
শিকার হচ্ছে। “পূর্ণাঙ্গ মুসলিম” পরিচয়ে ইজ্জতের সাথে বাঁচতে দেয়া হচ্ছে 
না। প্রকৃত মুসলিমের জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। 

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। 
বদলা নেওয়া ও পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার ফিকির করছে না। একটা জাতির 
আরেকটা জাতি থেকে প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণের যতগুলো উপলক্ষ হতে 
পারে আজ সব উপলক্ষ বিদ্যমান থাকা সত্তেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও 
প্রতিশোধের পথে অগ্রসর হচ্ছে না। আল্লাহর হুকুম না হলেও স্বভাবজাত 
ক্রোধের তাড়নায় তাড়িত হয়েও কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত 
ছিল। কিন্তু কৈ? পৃথিবীময় মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কারো মধ্যেই 
কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না। সকলে বঞ্চনা 
ও লাঞ্ছনার জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন বলে মেনে নিয়েছে । অন্যায়, গুম, 
খুন, হত্য, নির্যতিনের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করার হিম্মত করছে না। সবাই 
জানে, সকলে বুঝে আজ সে লাঞ্চিত, সে বঞ্চিত, সে নিপিড়ীত, সে 
নির্যাতিত, সে লুগ্ঠিত, তার সব কিছু অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়া হচ্ছে, কিন্তু 
তারপরও সে উঠে দাঁড়াচ্ছে না। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত এই অবস্থা থেকে 
উত্তরণের পথ খুঁজছে না। কেন? কী এর রহস্য ? 


এর উত্তরই উল্লেখিত হাদীসে দেওয়া হয়েছে । কারণ একটাই ৷ মুসলিম উম্মাহ 
আজ ব্যাপকভাবে দুনিয়াগ্রীতি ও মৃত্যুভীতির মধ্যে ফেঁসে গেছে। দুনিয়ার 
মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় এমন দুইটি জিনিস যা একটি অপরটির জন্য আবশ্যক । 
কারো মধ্যে একটি পাওয়া গেলে অপরটি আবশ্যকভাবে তার মধ্যে পাওয়া 


যাবে । যে মৃত্যুকে ভয় পায়, আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যেতে অপছন্দ করে, সে 
অবশ্যই দুনিয়াকে ভালবাসে, জীবনকে প্রিয় মনে করে। আর যে জীবনকে 
ভালবাসে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সে আবশ্যকীয়ভাবে মৃত্যুকে ভয় 
করে। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে, সে আল্লাহর শত্রু, মুসলিম উম্মাহর শত্রু 
কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে । জিহাদে যাওয়ার মত 
শক্তি, মনোবল, মানসিকতা সে হারিয়ে ফেলে । সে কাপুরুষ হয়ে যায়। সে 
উপর কৃত সব সীমালজ্ঘনকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে । সে অপমান, অপদস্থৃতা 
আর লাঞ্ছনার সাথে বাঁচতে শিখে । মুসলিম ভাই-বোনের উপর নির্যাতন তার 
মধ্যে সাড়া জাগায় না। এমনকি নিজ মা বোনের উপরকৃত ঘৃণিত অপরাধও সে 
মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে । 


আজ আমরা একেকজন একেকভাবে দুনিয়াগ্রীতির মধ্যে ফেঁসে গেছি। কেউ 
জেনে বুঝে দুনিয়াকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে দুনিয়ার পিছে ছুটছি। আর কেউ 
দুনিয়াপ্ীতির অপকারিতা না জেনে না বুঝে দুনিয়ার পিছনে ছুটছি। আবার 
কেউ অলক্ষ্যেই দ্বীনের আবরণে দুনিয়াকে লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। 


আমাদের সমাজের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ভাইয়েরা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, 
মান-ইজ্জত হাসিলের জন্যই পড়ালেখা করে। ছোটবেলা থেকে যারা দুনিয়ার 
বাড়ি-গাড়ি আর অর্থ সম্পদের স্বপ্ন দেখেই বড় হয়, তাদের জন্য দুনিয়ার 
মহব্বতে ফেঁসে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ 
মানুষগুলের সারাটা দিন রিযিকের ধান্ধাতেই কেটে যায়। দিন শেষে যে যে 
উদ্দেশ্যেই সে ঘর থেকে বের হয়। এভাবে অর্থের মার-পেচে তার জীবনটা 
কেটে যায়। দ্বীন, সমাজ, উম্মাহ কোনোটা নিয়ে ভাবার মত সুযোগই তার হয় 
না। সে অর্থের গোলামে পরিণত হয় । 


উলামায়ে রব্বানী / হক্কানী 


দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুই ভাগে বিভক্ত । এক. শুধু আখেরাত ও আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা শিক্ষা অর্জন করে । কর্ম জীবনেও এই উদ্দেশ্যের 
উপর অটল অবিচল থাকে । আলেমে রব্বানী হিসাবে তার দায়িত্ব সে পূর্ণমাত্রায় 
দেয়। কোনো কিছু গোপন করে না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলায় না। অর্থের 
লোভ, সম্মানের হাতছানি তাকে টলাতে পারে না। মাদরাসায় ছাত্রদের 


লেখনীর মধ্যে পাঠকের সামনে খুলে খুলে স্পষ্টভাবে সত্যকে বলে দেয়। সত্য 
প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো চোখ রাঙ্গানিকে পরওয়া করে না, জালিমের জুলমকে 
ভয় করে না। অর্থ কিংবা সম্মানহানির ভয়ে সে ভীত হয় না। চাকুরী কিংবা 
খেদমত ছুটে যাওয়ার শংকায় সে শংকিত হয় না। মাদরাসা রক্ষা, খেদমত 
আলোচনা বন্ধ করে না। জিহাদপ্রেমী ছাত্র-উদ্তাদকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার 
করে না। নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদের পথে অগ্রসর হয় এবং নিজের সাথে 
সংশিষ্ট জনতাকেও এপথে অগ্রসর হতে বলে। নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য 
দুআ করে । মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করে। 
জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও মুহাব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ 
থাকে। সর্বোপরি “দুনিয়ার মহব্বত সব অপরাধের মুল” এই হাদীস সব সময় 
তাকে দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে । সে আখেরাত মুখী জিন্দেগী গড়ে। 
পরিমিত পরিমাণ সম্পদের উপরই সে সন্তুষ্ট থাকে। 
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“তোমরা মিথ্যার সাথে সত্যের মিশ্রণ ঘটাইও না, আর তোমরা জেনে বুঝে 

সত্যকে গোপন করছ' (আল বাকারা:৪২) 

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 

₹123 bs 2395 ১9 ll চে এ ES xl 83০ 2 5 খু 
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“আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, 

তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে 

প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য 

মূল্যের বিনিময়ে । সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা।” (আলে 

ইমরান:১৮৭) 

আরো ইরশাদ হচ্ছে: 

ALS ৩৪ LD EG ০ ক Ce এও SE ৩ MSH a ও জে ৫. 
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“নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা 
নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে 
সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত ।” (আল বাকারা:১৫৯) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
কই ORG ৩ এড ১3৪ US ay SA AS So 008 5 ৩৬০৩ উজ এ 
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“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন 
এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই 
ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না 
তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব ৷” 
(আল-বাকারা:১৭৪) 
আলেম নামের যেসব জালেমগণ তাগুতের মর্জিতে ফতওয়া লেখে এবং সেই 
১৪৪ 5০ ১1598 এ] ১০ 351 9555 5 পুত লও 995 ৬১ 09 
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“অতএব তাদের জন্যে ধ্বংস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে 
পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং 
তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য ।” (আল-বাকারা:৭৯) 


হুকুম যদি কোনো আলেম গোপন করে, মুসলিম জনগণকে না জানায়, তাহলে 
তার সম্পর্কে হাদীসে কঠিন ধমকি এসেছে, বর্ণিত হচ্ছে, 
el ০০ 44০ dl ৫59 5০৪১৯ জর্জ ২৯১৯ ০০০৭৪ ১৪১ ও ৬৯৭ এট এও 
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“যে ব্যক্তি (শরীয়তের) এমন কোনো বিষয় (প্রয়োজনের মুহূর্তে) গোপন 
করবে, যা সে জানে, সে কিয়ামাত দিবসে আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে ।” (হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও 
মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। মান: সহীহ) 


উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা আলেমে রব্বানীর মৌলিক যে গুণটি বুঝে 
আসল তাহল, কোনো অবস্থাতেই সত্যকে গোপন না করা রবং সত্যকে 
খুলেখুলে বয়ান করা । মুসলিম উম্মাহর কাছে শরীয়তের বাণী স্পষ্টরূপে পৌঁছে 
দেয়া। আলেমে রব্বানীর আরেকটি প্রধানগুণ হল, মুত্তাকী হওয়া । আল্লাহর 
ভীতি তার মধ্যে গালেব থাকা । আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে 
না। কারো ভয়ে বা চাপে হক থেকে সড়ে দাঁড়াবে না। কোনো ধরণের জুলম, 
নির্যাতন ,বন্দিত্ব, নির্বাসন তাকে হক বলা থেকে, হক প্রচার করা থেকে 
টলাতে পারবে না। 


দুনিয়াকে সে মাছির পাখা বরাবরও মুল্যায়ন করে না। প্রয়োজন পূরণের জন্য 
যতটুকু ধন-সম্পদ দরকার ততটুকুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকে । দুনিয়ার মোহ 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে । যেসব জিনিস অজান্তেই দুনিয়াগ্রীতি অন্তরে ঢুকিয়ে 
দেয়, দুনিয়ায় দীর্ঘ হায়াতের তামান্না অন্তরে প্রথিত করে দেয়, সেসব থেকে সে 
ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ, জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র ক্রয়। ধন-দৌলত 
বাড়ানোর জন্য বিশেষ ফিকির। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
যাওয়া ইত্যাদি । 


নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করেছেন। 
21527757559 
করেছেন, কিন্তু তা সত্তেও তাঁরা দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু ভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, কারো মধ্যে দুনিয়া চাহে ee GU 
প্রমাণিত হওয়ার উপায় কী? কেউ দশটি বাড়ির মালিক। মাসে কোটি টাকা 
তার ইনকাম । সে আরো টাকা বাড়ানোর ফিকিরে আছে। কিন্তু সে দাবি করছে 
তার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত নেই। যেহেতু মহব্বত থাকা না থাকার বিষয়টা 
অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তাই তার দাবিকে তো খণ্ডন করার উপায়ও নেই। এখন 
প্রশ্ন হল, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো মূলনীতি বলে দিয়েছেন কিনা যার 
দ্বারা দুনিয়া প্রীতি-মৃত্যু ভীতি এবং মৃত্যুপ্রীতি ও দুনিয়া ভীতির মধ্যে পার্থক্য 
করা সম্ভব হবে? 


জি, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের সুরা তাওবার মধ্যে এমন একটি 
মূলনীতি বলে দিয়েছেন, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যে, কে দুনিয়ার 
মহব্বতে ফেঁসে গেছে? আর কে মৃত্যু ভয়ে কাপুরুষ বনে গেছে? কে দুনিয়ার 


মহব্বত মুক্ত যাহেদ আর কে মৃত্যু ভীতি মুক্ত মরদে মুমিন? আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করছেন: 
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বা 
তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে 
প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান (শান্তি) আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ 
ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (তাওবা:২৪) 


মানুষ স্বভাবগতভাবে যে আটটি বস্তুর মহব্বতে আক্রান্ত হয় এই আয়াতের 
মধ্যে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: ১. পিতা-মাতা ২. সন্তান-সন্ততি ৩. 
ভাই-বোন ৪. স্বামী-স্ত্রী ৫.গোত্র-সম্প্রাদায় ৬.সঞ্চিত অর্থ-কড়ি ৭. প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসা-বাণিজ্য ৮.পছন্দনীয় ঘর-বাড়ি। মূলত এই আটটি জিনিসের মহব্বতের 
সমষ্টিই হল, দুনিয়া গ্রীতি বা দুনিয়ার মহব্বত। আর আই আট বস্তুর মহব্বত 
যখন কারো মাঝে বাসা বাঁধে তখন সে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুকে ভয় করতে 
থাকে এবং দীর্ঘ হায়াতের তামান্না করে । 


মহব্বত দুই ধরণের । এক. তবয়ী বা স্বভাবগত মহব্বত, তথা উল্লেখিত আট 
বস্তুর মহব্বত দুই. আকলী বা যুক্তিগত মহব্বত, তথা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল 
এবং আল্লাহ পথে জিহাদের মহব্বত । তবয়ী মহব্বাতের দাবি হল, উপরিউক্ত 
আট বন্তর মহব্বতকে যুক্তিগত মহব্বতের উপর প্রাধান্য দেওয়া । আর যুক্তিগত 
মহব্বতের দাবি হল, তবয়ী ও আকলী মহব্বতের মাঝে সংঘর্ষের সময় 
আকলী/যুক্তিগত মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া । এই মূলনীতি বর্ণনার মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা তবয়ী মহব্বতের সীমারেখা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ 
কতক্ষণ পর্যন্ত লালন করা যাবে, প্রাধান্য দেওয়া যাবে তার সীমা বর্ণনা করে 
দিয়েছেন। এসবের মহব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর 
রাসূলের আদর্শকে গ্রহণ করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে 
প্রতিবন্ধক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের মহব্বত অন্তরে ধারণ করা যাবে। 
কিন্তু যখন এসবের মহব্বত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে 
বাস্তবায়ন করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে বাঁধা হয়ে দাড়াবে, 


প্রতিবন্ধক হবে, তখন কোনো ভাবেই এসবের মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে 
না। বরং সেক্ষেত্রে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের 
মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়ে বের হয়ে পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে এসে পরীক্ষা হয়ে 
যাবে যে, কে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্তেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে 
মুক্ত? আর কে ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা হওয়া সত্তেও দুনিয়ার মহব্বত 
থেকে মুক্ত নয়? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মধ্যে হযরত উসমান রাযি. এবং 
ধনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি। 
কুরআন-সুন্নাহকে পূর্ণ মাত্রায় আঁকড়ে ধরতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফরযে 
কেফায়ার জিহাদেও তাঁরা অগ্রগামী থাকতেন । তাঁদের জীবন চরিত এর উপর 
স্পষ্ট স্বাক্ষ্য বহন করে। আমরা যারা তাঁদের উদাহরণ টেনে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
জড়াচ্ছি, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছি তারা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি, এখনই 
মতবাভাদেদপ্রমারাহাভিহারে নিবে জরে হারামী তাহলে আমি 
আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে জিহাদে বের হতে পারব কিনা? আমার অর্জিত 
সম্পদ জিহাদের ফাণ্ডে অকাতরে দান করে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর নজীর 
কায়েম করতে পারব কিনা? 


উলামায়ে সূ বা দরবারী আলেম 


দুই. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বিতীয় প্রকার হল, যারা শুরু থেকেই দুনিয়া 
অর্জনের নিয়তে দ্বীন শিখে । কিংবা শিক্ষার সময় তো নিয়ত খাঁটি ছিল কিন্তু 
পরবর্তীতে যশ-খ্যাতি, অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের লোভে পড়ে দ্বীনী ইলমকে 
দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। তাগুতের এমপি, মন্ত্রীদের 
নেকদৃষ্টি (?) লাভের আশায় নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দেয়। ইমামতি, খেতাবত 
এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী বড় বড় পদের অন্বেষায় তাগ্ততের দরবারে নিজেকে 
কুরবান করে দেয়। তাগুতের ইশারা ও মর্জি মোতাবেক তাগুতকে খুশি করার 
নিমিত্তে শান্তির ফতওয়া*র আড়ালে জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । আর কেউ 
কেউ নিজেকে “শান্তির দূত’ প্রমাণ করার জন্য জিহাদ বিরোধিতায় উঠেপড়ে 
লাগে। তারই ঘনি'কেউ একজন সুন্নতের মাহফিলে তাগুতের বড় মাপের মন্ত্রীর 
উপস্থিতির কারণে খুশিতে আগ্ুত হয়ে সেরা আনফালের ৬০ নং আয়াতকে 
অস্বীকা করে, জিহাদ চলমান থাকার হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে) বলে ওঠে 
“সুন্নত ও শান্তির মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হবে, দ্বীন কায়েমের জন্য এ যুগে 
ট্যাংক-কামানের কোনো দরকার নেই”। আর কেউ কেউ দ্বীনের লেবাসে, 
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একেক হালত । নিম্নে তাদের কিছু বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করা হল। 


১. সত্য গোপন করা। 

২. সত্যকে মিথ্যার সাথে শংমিশ্রণ করে ফতওয়া দেওয়া । 

৩. জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা । 

৪. মুজাহিদ ভাইদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা । 

৫. জিহাদে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কল্পিত ওযর পেশ করা। 

৬. মুসলিম জনতাকে জিহাদের বিরুদ্ধে উক্কে দেওয়া । 

৭. শরীয়তের দলীল বাদ দিয়ে মনমত বিচার-ফায়সালা করা । 

৮. সন্তুষ্টচিন্তে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা । 

৯. সাৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকে দায়িত্ব মনে না করা । 

১০. দুনিয়ার অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করা । 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উলামায়ে সুদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে 
হেফাজত করেন এবং উলামায়ে রব্বানী ও হক্কানীদের কাতারে শামিল হওয়ার 
তাওফীক দান করেন। আমীন । 


সব কিছুর মহব্বতের উপর যেহেতু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ রাহে 
জিহাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে হবে । তাই মাদরাসার উপরও জিহাদকে 
প্রাধান্য দিতে হবে । ‘মাদরাসা’ আরবী শব্দ। অর্থ হল, দরসের স্থান, পড়া- 
লেখার জায়গা । দরস-তাদরীসের যেকোনো স্থানকে ও পড়া-লেখার যেকোনো 
জায়গাকে মাদরাসা বলা হয়। চাই স্থানটি স্থায়ী হোক কিংবা অস্থায়ী হোক, 
ছোট হোক কিংবা বড় হোক, পাকা হোক কিংবা কাঁচা হোক, ঝুঁপড়ি হোক 
কিংবা গাছতলা হোক, ছাত্র কম হোক কিংবা বেশি হোক সেটা কোনো বিবেচ্য 
বিষয় নয়। কোনো স্থানে এক ঘন্টার জন্যও যদি দরস-তাদরীস চালু হয়, 
তাহলে এঁ স্থানটি এক ঘন্টার জন্য মাদরাসায় রূপ নিবে। মাদরাসা হওয়ার 
জন্য ৫/১০ তলা বিল্ডিং হওয়া শর্ত নয়। শত শত কিংবা হাজার হাজার ছাত্র 
উদ্ভাদের উপস্থিতি শর্ত নয়। শর্ত শুধু তিনটি । এক. বসার উপযোগী একটি 
স্থান। দুই. ইলম বিতরণের জন্য একজন উদ্তাদ। তিন. ইলম গ্রহণের জন্য 
একজন ছাত্র । বর্তমান কওমী মাদারেসের মডেল “দারুল উলুম দেওবন্দ'-এর 
যাত্রা একটি ডালিম বৃক্ষের নিচে একজন উদ্ভাদ ও একজন ছাত্রের মাধ্যমেই 


শুরু হয়েছিল। আরো পিছনে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই, সুফ্ফার যাত্রা 
খেজুর বৃক্ষের পত্র-পন্নব দ্বারা নির্মিত “বুঁপড়ি' তেই শুরু হয়েছিল। মাদরাসা 
দ্বারা যেহেতু তা'লীম তাআলুম মাকসাদ। শরীয়তের ইলমের প্রচার ও 
হেফাজত উদ্দেশ্য । তাই এই উদ্দেশ্য যেভাবেই অর্জিত হবে, যেখানেই অর্জিত 
হবে সেটাই মাদরাসা বলে গণ্য হবে। চাই সেটা দশ তলা শানদার ইমারাত 
হোক কিংবা জীর্ণ কুটির হোক, গাছ তলা হোক অথবা খোলা ময়দান হোক। 


কোনো বিধান নয়। বরং শরীয়তের মুল বিধান হল, কোনো আলেমের কাছে 
গিয়ে ইলম অর্জন করা। কোনো রব্বানী আলেমকে জিজ্ঞেস করে, দ্বীন 
মাদরাসা তৈরি করা যেহেতু শরীয়তের জরুরী (ফরয-ওয়াজিব) কোনো হুকুম 
নয়। অথচ জিহাদ এখন ফরযে আইন । তাই মাদরাসা নামের দালান-কোঠাকে 
তালাবদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচানোর বাহানায় জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে 
আইন ইবাদাতের আলোচনা বন্ধ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। মাদরাসা 
কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। যারা এমনটি করছেন, তাদেরকে বারবার ভেবে 
দেখার অনুরোধ করছি। ফরযে আইন ইবাদাতের বাস্তবায়ন প্রাধান্য পাবে 
নাকি মাদরাসার দালান-কোঠা প্রাধান্য পাবে? দয়া করে একটু ভেবে দেখুন। 


ধরুন, তাগুত সরকার আপনার কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করল যে, হয়তো 
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়বেন কিংবা মাদরাসা নিয়ে আরামে বসবাস 
করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর 
মাদরাসা বাঁচাতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়তে হবে। এই দুইটি 
অপশনের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে হবে। এই দুইটি অপশন যদি 
আপনাকে দেয়া হয় তাহলে আপনি কী করবেন? মাদরাসা বাঁচানোর জন্য পাঁচ 
ওয়াক্ত ফরযে আইন নামায ছেড়ে দিবেন? নাকি মাদরাসা ছেড়ে দিয়ে নামাযের 
ফরযে আইন হুকুমের উপর আমল করবেন? শরীয়ত কী বলে এবং আপনার 
যুক্তি কী বলে? শুনে রাখুন, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন সেটা 
ফরয নামায, রোযা ও হজ্জের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পায়। জিহাদের 
প্রয়োজনে নামায, রোযা ও হজ্জকে পিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে। নামাযের 
প্রশ্নে যদি আপনি মাদরাসার পরওয়া না করেন, নামায ঠিক রেখে মাদরাসা বন্ধ 
হওয়াকে মেনে নেন। তাহলে ফরযে আইন জিহাদের প্রশ্নে আপনাকে কী 
করতে হবে? তখনও কি জিহাদকে মাদরাসার উপর প্রাধান্য দিতে হবে না? 


তখনও কি জিহাদকে গ্রহণ করে মাদরাসার সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনে 
নিতে হবে না? 


লাঞ্ছনার জীবন থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? 


এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, আজ আমরা মুসলিগণ দুনিয়াগ্রীতি ও মৃত্যুভীতির 
কারণে পৃথিবীব্যাপী লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার 
হচ্ছি। একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম অবশ্যই এ অবস্থা থেকে বেড় হয়ে 
আসার উপায় খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু যার অনুভূতি মরে গেছে, যার 
হৃদয় মোহরাংকিত হয়েগেছে, যে লাঞ্চনাকেই সম্মান মনে করতে শুরু করেছে 
তার কথা ভিন্ন । এখন প্রশ্ন হল, এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? 
মুসলিমদের অতীতের সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়ার পথ ও পন্থা কী? শরীয়ত এ 
ব্যাপারে কী বলে? আল্লাহর হাবীব সা. আমাদেরকে এ সম্পর্কে কী 
দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? আসুন একটু দেখি । 


হাদীসের আলোকে উম্মাহর জাগরণের পথ 
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“হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী 
সা.কে বলতে শুনেছি “যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে, বলদের 
লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর এ লাঞ্চনা তোমাদের 
থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে ।” 
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, 
শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।) 
হাদীসের ব্যাখ্যা: যেখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে) এই নিষিদ্ধ 
কারবারটি মূলত সৃদকে হালাল করার বাহানা স্বরূপ করা হয়ে থাকে। যেমন: 
সান্টু মিয়া তিন মাস পরে টাকা দেয়ার শর্তে বল্টু মিয়ার কাছে দশ হাজার 
টাকায় একটি মোবাইল বিক্রি করল। এই বিক্রির কিছুক্ষণ পর সান্টু মিয়া 
পুনরায় মোবাইলটি বল্টু মিয়া থেকে নগদ নয় হাজার টাকায় ক্রয় করল। এখন 


এই কারবারের সারাংশ এই দাঁড়াল যে, সান্টু মিয়া বল্টু মিয়াকে নয় হাজার 
টাকা দিয়েছে। কিন্তু সে তিন মাস পরে তার থেকে দশ হাজার টাকা ফেরত 
নিবে। এজাতীয় কারবার সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ। আজকাল আমাদের 
সমাজে এই হাদীসের বাস্তব নমুনা দেখা যাচ্ছে। আমরা বিভিন্নভাবে সুদী 
কারবারের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি এবং সুদকে হালাল করার জন্য নানা রকম 
বাহানা ও কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছি। 


(বলদের লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে) এ কথা দ্বারা কৃষিকাজ ও 
কৃষকদেরকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং কৃষিসহ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে যাওয়ার নিন্দা উদ্দেশ্য যে, ব্যবসার ফিকির ও 
ব্যবসার উন্নতিই তার জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। কৃষি ও 
ব্যবসাকে আখেরাতের উপর, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর এবং সবিশেষ জিহাদ ফী 
সাবীলিন্লাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যার ফলে কৃষি ও ব্যবসা তার মধ্যে ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । ইরশাদ হচ্ছে, “হে 
ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল! যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার 
জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর (অলসতা প্রদর্শন কর এবং 
পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ 
অতি অল্প ৷” (সুরা তাওবা:৩৮) 


(জিহাদ ছেড়ে দিবে) অর্থাৎ দ্বীনের বিজয়ের পথ, ইজ্জতের পথ ছেড়ে দিবে 
এবং জান ,মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা পরিহার করবে । 


(আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্কুনা চাপিয়ে দিবেন) অর্থাৎ বাহানা 
অবন্বন করে সুদী কারবারে জড়িত হওয়া, দুনিয়ার কাজ-কর্মকে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করার 
কারণে তোমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত জাতির সামনে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
করবেন। 


(যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে) অর্থাৎ এই অপমান ও 
লাঞ্চনা ততদিন তোমাদের উপর বহাল থাকবে যত দিন না তোমরা সর্বক্ষেত্রে 
দুনিয়ার উপর প্রাধান্যদান এবং জিহাদের হুকুমের উপর আমলের মাধ্যমে দ্বীন 
কায়েমের পথে ফিরে আসবে । 


হাদীসের শিক্ষা: সার্বিকভাবে হাদীসটি হাদীসে উল্লেখিত কর্মের উপর কঠিন 
নিষেধাজ্ঞা ও বজ্র ধমকি আরোপ করছে। কেননা নবীজী সা. সুদী কারবারে 


যুক্ত হওয়া, নিন্দিত পন্থায় কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে যাওয়া, দুনিয়াকে 
আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাকে ধর্ম পরিত্যাগ 
এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত গণ্য করেছেন। তাই বলেছেন, 
“যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে” যে ব্যক্তি ধর্মের উপর 
বহাল তবীয়তে আছে, তার তো আর ধর্মে ফিরে আসার প্রয়োজন পড়ে না। 
যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে বের হয়ে যায়, ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ায় তাকেই ধর্মে ফিরে 
আসতে বলা হয়। তাছাড়া হাদীসে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর অত্যন্ত 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, জিহাদ 
পরিত্যাগই এই উম্মাহর লাঞ্চনা ও অপমানের কারণ । আর জিহাদের হুকুম 
আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই এই উম্মাহ পুনরায় মান-ইজ্জত ও উন্নতীর শীর্ষ চূড়ায় 
পৌঁছতে পারবে । (হাদীসটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: সুবুলুস সালাম, 
সনআনী:৩/৬৩, নাইলুল আওতার, শাওকানী:৬/২৯৭, শরহু বুলুগিল মারাম, 
ইবনে উসাইমীন:৪/৩৬) 


বর্তমান আমরা হাদীসের বাস্তব চিত্র হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করছি। আমরা 
আল্লাহ তাআলার কাছে এই লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার জীবন থেকে আশ্রয় চাই 
এবং দুআ করি যেন আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর প্রত্যেক শ্রেণীকে বিশেষ 
করে উলামা শ্রেণীকে জিহাদের জন্য কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা যেন 
উলামায়ে কেরামের অন্তরকে জিহাদের ফরযিয়্যাত এবং গুরুত্ব অনুধাবনের 
চিরস্থায়ী আখেরাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। জিহাদ ও 
শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যমে আখেরাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিতদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন। 


এই উম্মাহর লাঞ্কনার অবস্থা কাটিয়ে ইজ্জতের পথে ফিরে আসার একমাত্র পন্থা 
যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তা নিম্নের আয়াত-হাদীস দ্বারাও বুঝে আসে । 


আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা একটি লাঞ্ছিত ও অপমানিত জাতির কথা 
উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে ইজ্জতের 
পথে ফিরে আসার কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। আসুন আমরা সেই কাহিনীটি 
পড়ি এবং সেখান থেকে কর্মপন্থা ও শিক্ষা গ্রহণ করি। ইরশাদ হচ্ছে: 
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সরল অনুবাদ: মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, 
যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ 
নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী 
বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি 
হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, 
আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি 
নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে । অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ 
আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। 


জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, 
তার শাসন চলবে আমাদের উপর । অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার 
চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী । আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। 
নবী বললেন,-নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য 
ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বন্তৃতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান 
করেন, যাকে ইচ্ছা । আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে 
অবগত। 


বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন 
হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার 
পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মুসা, হারুন 
এবং তাদের সন্তানবর্ণের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে 
ফেরেশতারা । তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য 
নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। 


অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ 
তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে । সুতরাং যে লোক সেই 
নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো 
না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক । কিন্তু যে লোক হাতের আজলা ভরে সামান্য 
খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল 
সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার 
সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের 
দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, 
যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, 
তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী 
হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে । আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্‌ তাদের সাথে রয়েছেন। 
আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে 
দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। 

এবং দাউদ জালৃতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য 
ও অভিজ্ঞতা । আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে 
অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে 
যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময় । 

এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে কুনিয়ে 
থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ।” (বাকারা:১৪৬- 
১৫১) 


বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা 


মুসা আ. বনী ইসরাঈলকে ফেরআউন এর হাত থেকে উদ্ধার করে মিশর থেকে 
ফিলিস্তীন নিয়ে এলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস তখন এক অত্যাচারী সম্প্রদায়ের 


অধীনে ছিল। মুসা আ. বনী ইসরাঈলকে এ অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
জিহাদের আদেশ দিলেন। জিহাদের মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্ব থেকে 
বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমি উদ্ধারের হুকুম দিলেন। কিন্তু খুব সামান্য কিছু 
লোক ব্যতীত সকলে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাল । তারা বলল, “হে মুসা 
তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে 
দিলেন। এ পবিত্র শহরের বাইরে একটি ময়দানে তাদেরকে চল্লিশ বছর 
আবদ্ধ করে রাখলেন। প্রতিদিন সকালে তারা ময়দান ছেড়ে শহরে প্রবেশের 
ইচ্ছায় পথ চলত, কিন্তু সন্ধায় দেখত, সকালে যেখান থেকে হাঁটা শুরু 
করেছিল সেখানেই তারা ফিরে এসেছে । এভাবে উদ্রান্তের মত, দিকবিদিক 
ঘুরতে ঘুরতে তাদের চল্লিশ বছর কেটেছে। এদিকে যে সামান্য সংখ্যক লোক 
মুসা আ. এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাদের মাধ্যমে মুসা আ. 
ফিলিস্তীনকে কাফের অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে আযাদ করলেন। চল্লিশ বছর 
শেষে বনী ইসরাঈলের বাকী অংশও বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে এসে বসতি 
স্থাপন করার সুযোগ পেল। 


মুসা আ. এর ইন্তেকালের শতাধিক বছর পর কালপরিক্রমায় এক সময় বাইতুল 
মুকাদ্দাসের অধিবাসী বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা নামক এক দুর্ধর্ষ জাতি 
কর্তৃক নিশীড়ন-নির্যাতন ও লুণ্ঠনের শিকার হল। তারা বনী ইসরাঈলের নারী 
ও শিশুদেরকে জোর-জবরদস্তী করে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করত। যখন 
তখন তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করত। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে 
উচ্ছে করে দিত। উদ্ধান্ত হিসাবে থাকতে তাদেরকে বাধ্য করত । মোট কথা 
আমালেকা সম্প্রদায় কর্তৃক তারা সব রকম অত্যাচার, অবিচার আর লাঞ্ছনা ও 
অপদস্থতার শিকার হচ্ছিল। এমনই এক অবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের 
নেতাগণ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে ছিল। “শক্তিমানের বিরুদ্ধে 
শক্তি প্রয়োগই একমাত্র সমাধান’ এই স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত নীতি তাদের বুঝে 
আসল । ফলে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ 
করত তৎকালীন নবী হযরত শামবীল আ. এর কাছে আবেদন জানাল, যেন 
তিনি তাদের জন্য একজন সামরিক নেতা ও রাজা নির্ধারণ করেদেন। তখন 
তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে ‘তালুত’ নামক এক ব্যক্তিকে সামরিক নেতা 
ও বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর এ ঘোষণা তিনি ওহীর মাধ্যমেই 
করেছেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেকই তালুতকে সামরিক নেতা ও 
বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রাথমিক দিকে তালুতকে 
বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার 


বাদশাহীর ব্যাপারে বেশ কিছু নিদর্শন প্রেরণ করায় তারা এক পর্যায়ে তাঁকে 
বাদশাহ হিসাবে মেনে নিল। 


এবার আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হল। সব দিকে সাজ 
সাজ রব পড়ে গেল। জুলম-নির্যাতনের নিকশ কালো রজনী শেষ হতে চলছে, 
ন্যায় ও ইনসাফের রবীর উদ্ভাস ঘনিয়ে আসছে মর্মে আনন্দে আপ্নুত হয়ে দলে 
দলে লোক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার জন্য নাম লেখাল। এক বর্ণনা মতে 
আশি হাজারের বিশাল বাহিনী তালুতের সাথে যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি 
হল। জোশ ও জযবার উপর নির্ভর করে তৈরি হওয়া এই বাহিনী সম্মুখ সমরে 
অস্ত্রেসম্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত এক বাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে 
কিনা সে জন্য তাদের ধৈর্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও সাহসের পরীক্ষা হওয়া ছিল 
সময়ের দাবি। আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ওহীর 
মাধ্যমে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র জানিয়ে দিলেন। বাহিনী যখন আমালেকা 
সম্প্রদায়ের ঘাটিভিমুখ রওনা হল, তখন সামরিক সর্বাধিনায়ক তালুত ঘোষণা 
দিলেন, (জর্ডান) নদ পার হওয়ার সময় কেউ যেন এক কোষের বেশি পানি 
পান না করে। যারা এক কোষের বেশি পানি পান করবে তারা যুদ্ধের অযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে । অতঃপর দীর্ঘ পথ পারি দেয়ার পর যখন জর্ডান নদ 
আসল, আর পিপাসার্ত মানুষগুলো যখন স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির নদ প্রবাহিত হতে 
দেখল, তখন তারা ধৈর্য ধরতে পারল না, কমান্ডারের হুকুম অমান্য করে 
অধিকাংশ লোক যে যেভাবে পারল পানি পান করল। সামান্য কিছু লোক 
কমান্ডারের হুকুম মত এক কোষ পানি পান করে বিরত রইল । আল্লাহ তাআলা 
এই এক কোষের মধ্যেই বারাকাহ দান করলেন। এক কোষ দ্বারাই তারা 
পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হল। যারা হুকুম অমান্য করল, তারা নদী পার হতে 
পারল না। তারা নদীর এ পারেই রয়েগেল। যুদ্ধে শরীক হওয়ার খোশনসীব 
তাদের হল না। সহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, নদী পার 
হয়ে যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। বদর 
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এই অল্প সংখ্যক লোক যখন নদী পার হয়ে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াল তখন তারা 
দেখতে পেল এক পরাক্রমশালী শত্রু বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদেরকে স্বাগত 
জানানোর অপেক্ষায় আছে। এই অবস্থা দৃষ্টে অধিকাংশ লোক ভয় পেয়ে গেল। 
তারা বলল, আমরা জালুত (আমালেকা সম্প্রদায়ে বাদশা) ও তার 
সেনাবাহিনীর সাথে লড়ার মত শক্তি এখন রাখি না। তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে 
যাওয়ার কথা ভাবতে ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সফল হওয়ায় আল্লাহ 


তাআলা এই যাত্রায় তাদেরকে রক্ষা করলেন। বাহিনীর মধ্য থেকে যারা 
ঈমান-আমল, তাকওয়া ও আখেরাত গ্রীতিতে অগ্রসর ছিল এবং প্রিয় মাওলার 
সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির ছিল, তারা বলল, 'ভ্রাতাগণ! পৃথিবীর ইতিহাসে 
আল্লাহর রহমতে ছোট ছোট অনেক বাহিনী বড় বড় অনেক বাহিনীর উপর জয় 
লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তোমরা ধৈর্যের 
সাথে অটল-অবিচল থাক। আল্লাহর সাহায্যে আমরাই জয়যুক্ত হব।' এই 
নসীহত তাদেরকে যারপর নাই উপকৃত করল । তারা ময়দান ছেড়ে পলায়নের 
চিন্তা বাদ দিল। তাদের অন্তরে পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা, বিশ্বাস 
ও ভরসা তৈরি হল। এরপর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হল, তখন তারা দুআ করল “হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের 
মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য 
কর এই কাফের জাতির বিরুদ্ধে ৷ 


শুরু হল যুদ্ধ। এক অসম যুদ্ধ। এক পক্ষে মাত্র ৩১৩জন মুজাহিদ । তাদের 
হাতে উল্লেখ্যযোগ্য অস্ত্রও নেই। অপর পক্ষে হাজার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা। সব 
রকম আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক বাহিনী। দস্ত-অহংকারে পরিপূর্ণ এক 
সেনাদল। তারা পদপিষ্ট করেই এই ৩১৩জনকে চিরতরে খতম করে দিতে 
চায়। কিন্তু না, দুনিয়া বদরের পূর্বে আরেক বদরের চিত্র অবলোকন করল। 
আসলে বদরের বাহিনী এবং এই বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সেনা সংখ্যা 
কোনো দিক দিয়েই কোনো পার্থক্য করা যায় না। উভয় বাহিনীই আল্লাহর 
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সুষ্ঠ-সুচারু ও পরিচালিত হচ্ছিল। উভয় বাহিনীর লক্ষ্য একই 
ছিল, নির্যাতিত- পড়ীত, ঘরদোর থেকে বহিষ্কৃত উম্মাহকে কাফের- 
জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এক ইনসাফপূর্ণ, আল্লাহর 
শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী উপহার দেয়া। আল্লাহর দ্বীনকে ইজ্জত ও 
সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই বাহিনীর উপর আল্লাহর 
সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া ছিল অবধারিত বিষয় । আর ঘটেছেও তাই। 


দাউদ আ. তখন যুবক। নবুয়তপ্রাপ্ত হননি। তিনিও ৩১৩-এর একজন 
ছিলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল। উভয় দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন 
দাম্ভিক জালুত অগ্রসর হয়ে মল যুদ্ধের আহ্বান জানাল। বনী ইসরাঈলদের 
পক্ষ থেকে হযরত দাউদ আ. অগ্রসর হলেন । তিনি তাঁর নিজের হাতে তৈরি 
বিশেষ অস্ত্র জালুতের ললাট লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য । এক 
আঘাতেই জালুত ধরাশায়ী হল। জালুতের সেনাবাহিনী জালুতের করুণ অবস্থা 
দেখে সাহস হারিয়ে ফেলল । তারা আর দেরি না করে তখনই ময়দান ছেড়ে 
পালিয়ে গেল। আমালেকা সম্প্রদায় পরাজিত হল। বনী ইসরাঈল লাঞ্চিত ও 


বঞ্চিত জীবন থেকে মুক্তি পেল। তারা ইজ্জত ও বাহাদুরীর জীবনে ফিরে 
আসল । তাদের এই সম্মানজনক অবস্থা বহু দিন বহাল থাকল। দাউদ আ. 
এবং তাঁর পরবর্তীতে সুলাইমান আ. এর যমানার ইতিহাসই এর সাক্ষ্য বহন 
করে। 


এই ঘটনা থেকে বহু শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার আছে। আল্লাহ তাআলা 
শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই ঘটনাটি কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তবে 
আমরা আমাদের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগ্তলো নিয়েই আলোচনা করব 
ইনশাআল্লাহ । 


একটি জাতি যখন অপরাপর শক্তিমান জাতিগোষ্ঠী দ্বারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, 
লুগ্ঠিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত ও অপদস্থৃতার শিকার হবে, তখন তারা এ অপমান ও 
লাঞ্চনা-বঞ্চনা এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে কী ভাবে ইজ্জত ও 
সম্মানের জীবন ফিরে পাবে, তার অব্যর্থ ফরমুলা এই ঘটনার মধ্যে উল্লেখ 
আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হারানো এঁতিজ্য, ইজ্জত-সম্মান ফিরে পাওয়ার 
জন্য শক্তি মানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। জিহাদ 
ও কিতালের পথই বেছে নেয়া হয়েছে। আর এই জিহাদের পথেই হারানো 
এঁতিজ্য, লুষ্ঠিত সম্মান ও সম্পদ, হত ইজ্জত ফিরে পাওয়া গেছে। 


শিক্ষা নং ১: শুধু মাত্র জিহাদ ও কিতালের পথেই কুফফারদের শক্তি ধ্বংস 
করা সম্ভব। আর কুফফারদের শক্তি ধ্বংস করার মাধ্যমেই ইসলাম ও 
মুসলিমদের উত্থান সম্ভব। আর এভাবে ও এ পথেই মুসলিম উম্মাহর সমস্ত 
সমস্যার সমাধান সম্ভব। জিহাদ ও কিতাল বাদ দিয়ে অন্যান্য আমল 
কস্মিনকালেও মুসলিম উম্মাহকে তাদের এই করুণ দূরাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে 
পারবে না। তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, দাওয়াতুল ইসলাম, তাযকিয়ায়ে নফস 
এসব শিরোনামে যেসব নেক আমল চলছে তার সাথে জিহাদ ও কিতালকে 
সমন্বয় করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, কুফরী শক্তিকে শুধু 
দাওয়াত দ্বারা পরাজিত করা যায় না। কুফরী শক্তির তরবারীর বিরুদ্ধে ঈমানী 
চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। যদি শুধু দাওয়াত- 
তাহলে নবীজী সা. এর দাওয়াত দ্বারাই এসব হত। কারণ, তাঁর চেয়ে বড় 
কোনো দায়ী পৃথিবীতে আসবেন বলে তো কল্পনাও করা যায় না। আর শেষ 
জমানায় খেলাফত কায়েমের জন্য যে ইমাম মাহদী এবং ঈসা আ. আসবেন 


তাঁরাও দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ও কিতালের পথকেই বেছে নিবেন। 
হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। 


শিক্ষা নং ২: সবর ও তাকওয়ার গুণে গুনান্বিত অল্প সংখ্যক মুমিনও যদি 
তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাঁতে দাঁড়িয়ে যায়, নিজেদের সাধ্যানুযায়ী রুখে 
দাঁড়ায়, তখন অবধারিতভাবে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হবে। 
আল্লাহ তাআলা নিজস্ব আসমানী বাহিনী দ্বারা এমন কিছু ঘটিয়ে দিবেন যার 
কারণে কাফেরদের বিশাল বাহিনীও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে । 


শিক্ষা নং ৩: আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয়কে ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত 
করেছেন; সেনা সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রের আধুনিকতার সাথে মুসলিমদের 
বিজয়কে শর্তযুক্ত করেননি । ইরশাদ হচ্ছে: “তোমরা হিনবল হয়ো না, 
পেরেশান হয়ো না, তোমরাই হবে জয়ী যদি তোমরা মুমিন হও” (আলে 
ইমরান:১৩৯) 


ঈমান, তাকওয়া ও সবরের গুণসম্পন্ন একশত সদস্যের মুজাহিদ বাহিনীর 
সাথে তাগুতের বিশ হাজারের বাহিনীও পেরে উঠবে না। কারণ, চোখের 
দেখায় তো মুজাহিদদেরকে একশত জন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই শতজনের 
পিছনে যে না-দেখা এক বিশাল “মালাইকা বাহিনী’ তৎপর রয়েছে তার কি 
কেউ খবর রাখে? সেই না দেখা স্পেশাল বাহিনীর আঘাতে তাগুতের সমস্ত 
শক্তি, দম্ত-অহংকার মাটিতে মিশে যাবে ইনশাআল্লাহ । মুমিনদের জন্য বিজয় 
সুনিশ্চিত। তাগুত ও কাফেরদের জন্য পরাজয় অবধারিত। আল্লাহ তাআলার 
মনোনীত বাহিনীর সাথে তাগ্ততী বাহিনী কখনোই পেরে উঠবে না। 
কস্মিনকালেও তাগুত সফলকাম হবে না। সাময়িক সফলতায় তারা আনন্দিত 
হলেও অচিরেই তাদের দুঃখের সময় আসছে। গযওয়াতুল হিন্দের চুড়ান্ত অবস্থা 
ঘনিয়ে আসছে। হিন্দুস্তানের ভূমি থেকে কাফের ও তাগুতী শক্তির নিঃশেষ 
হওয়ার সময়ও এগিয়ে আসছে। খুরাসান ও অনান্য অঞ্চলের মুজাহিদ ভাইগণ 
হিন্দুস্তানের প্রতি শুভদৃষ্টি দিচ্ছেন। তাঁরা হিন্দুস্তান নিয়ে ফিকির করছেন। 
'আলমী মুজাহিদগণ" বিভিন্ন ইস্যুতে হিন্দুস্তান নিয়ে কথা বলছেন। এসব 
আমাদের অন্তরে আশার আলো জাগায় । 


বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে 


আমাদের বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ‘হলি আর্টিজানের মত 
কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড যদিও আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা একটি 
বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হল, বাংলার দামাল ছেলেরা, বাংলাদেশী 


যুবকরা আল্লাহকে ভালবাসতে শিখছে। আল্লাহর জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার 
সবক অর্জন করতে শিখছে। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, যশ-খ্যাতির উপর লাথি 
মেরে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে শিখছে। “শাহাদাত পিয়াসা*র মত বিরোচিত 
সাহাবাগুণে গুনান্বিত হতে তৈরি হচ্ছে। মৃত্যুপ্রীতি ও দুনিয়াভীতির মত 
মহানগুণ অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে জাতি মৃতুপ্রীতি ও দুনিয়াভীতির 
মত মহানগুণে গুণান্িত হয়ে যাবে, সেই জাতিকে দুনিয়ার কোনো শক্তি- 
পরাশক্তি দমাতে পারবে না। তাদের বিজয় কেউ রুখতে পারবে না। এর 
প্রকিষ্ট উদাহরণ হল, আফগান তালেবান। তালেবান ভাইদের দেখে এখনও 
যারা শিখছে না, তাদের মত নির্বোধ আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় 
না। 


ও আমার প্রিয় যুবক ভাই! তুমি কী করছ? তুমি কি দেখছ না আরাকান, 
কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তীনে তোমার মুসলিম মা-বোন কাফেরদের 
দ্বারা ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! তুমি কি দেখছ না নরখাদক বৌদ্ধগুলো 
নিষ্পাপ শিশুটিকে আগুনে ঝলসে গোশত ভক্ষণ করছে? তুমি কি দেখছ না 
ওরা তোমার ভাইকে পুড়ে গ্রীল বানাচ্ছে! তোমার ভাই বোনদের বাড়িগুলো 
জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দিচ্ছে! তাদের সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে! টনকে 
টন বোমা ফেলে আধুনিক শহরগুলোকে হাজার বছরের পুরোনো ভৌতিক 
রাজ্যে পরিণত করছে! মসজিদ-মাদরাসাগ্ডলোকে বিরান ভূমিতে পরিণত 
করছে! প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দুনিয়ার কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে 
মাজলুমানের আহাজারী ও আর্তনাদ ভেসে আসছে তা কি তুমি শুনছ না? বন্ধু! 
যদি শুনে থাক, যদি দেখে থাক, তুমি যদি উম্মাহর একজন দরদী সদস্য হয়ে 
থাক, তাহলে তোমার রব তোমাকে মজলুমানদের উদ্ধারের যে দায়িত্ব 
দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছ না কেন? আল্লাহর দ্বীন কায়েমের 
ফরয দায়িত্ব কেন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ? শুধু নামায, রোযা আর হজ্জ-যাকাত 
আদায় করেই তুমি পার পেয়ে যাবে ভাবছ? না বন্ধু, কখনোই এটা সম্ভব নয়। 
ফরযে আইন জিহাদকে অবহেলা করে কখনো পার পাওয়া যাবে না। 


প্রিয় বন্ধু! অগ্রসর হও। এমন জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হও যার প্রশপ্ততা 
আসমান ও যমীনের মত। এই ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও সম্পদের মায়া ত্যাগ 
কর। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মহব্বতকে সব 
কিছুর উর্দ্ধে রাখ । মুজাহিদদের জন্য তৈরিকৃত এমন একশত তলা সুরম্য 
অস্টালিকার মালিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, যার প্রত্যেক তলার ব্যাপ্তি আসমান 
ও জমিনের ব্যাপ্তির মত হবে । তোমার জন্য অস্থির চিত্তে অপেক্ষমান (৭২জন) 
হুরে ঈনার সঙ্গ অবলম্বনের পথে অগ্রসর হও। এমন হুরে ঈনার বিবাহের জন্য 


প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যার মাথার উড়নাটাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু 
আছে তার থেকে মূল্যবান। যার মুখের লালার মিষ্টতায় সমুদ্রের পানিও মিষ্টি 
হয়ে যাবে । যে দুনিয়ায় উকি দিলে তেজস্বী সূর্যের আলো আক্ষরিক অর্থেই স্নান 
হয়ে যাবে। প্রিয় ভ্রাতা! আল্লাহর প্রকাশ্য রহমত ও মাগফিরাতের পথে অগ্রসর 
হও। এমন এক মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হও যার আকাঙখা স্বয়ং নবীজী সা. 
করেছেন। এমন এক মৃত্যুর পথ বেছে নাও, যার মাধ্যমে তুমি চির হায়াত 
লাভ করবে। তোমাকে ‘মৃত’ বলার উপর আসমানী নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। 
মনে রেখ বন্ধু! তুমি জিহাদে বের হলে তোমার হায়াত যে দশ বছর কমে যাবে 
তা নয়, আর ঘরে বসে কাতরাতে কাতরাতে কাপুরুষের মৃত্যুর অপেক্ষা 
করলে তোমার হায়াত যে দশ বছর বেড়ে যাবে তাও কিন্তু নয়। তাহলে হে 
প্রিয়! কেন তুমি শাহাদাতের মত মর্যাদাময় মৃত্যুর অন্বেষায় বের হবে না? 
আসো, ইজ্জতের পথে আস। সম্মানের পথে আসো। জিহাদ ও শাহাদাতের 
পথে আসো। তোমার মত যুবাদের আজ উম্মাহর খুব দরকার । আরাকান, 
তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি তাদেরকে আশাহত কর না। তোমার 
করে দেও। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অশেষ অসীম জান্নাত হাসিল করে 
নেও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আল্লাহর 
রাহে জান-মাল বিলানোর মত হিম্মত দান করুন। আমীন। 


বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 


হক কি বড় দলের সাথে? 
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“তোমরা বড় দলের সাথে থেক’ ‘আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্রিত হবে 
না, জামাআতের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে' অনেক ভাইকে দেখা যায় 
উল্লেখিত হাদীসের বরাত দিয়ে সত্যের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছে। হাদীসের 
অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য না জেনে না বুঝেই তারা এমনটি করে । যদি তারা এই 
হাদীসপ্তলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য জানত তাহলে হয়তো হকের দাওয়াত 
প্রত্যাখ্যান করত না। যেহেতু অনেকেই এই হাদীসগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, 
উদ্দেশ্য নাজেনেই এই হাদীসগুলোর কথা বলে হকের দাওয়াতকে এড়িয়ে 
যাচ্ছে, সেহেতু তাদের জন্য উল্লেখিত হাদীসগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা জরুরী মনে করছি। 


সাওয়াদুল আ'জম' এর সঙ্গে থাকার নিদের্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হক ও 
হকগপন্থীদের সাথে থাকা । আর হক হল, এ জিনিস যা কুরআন-সুন্নাহ ও 
ইজমাউস সালাফের মুয়াফেক হয়। দল বড় হওয়া, মানুষ বেশি হওয়া ও 
সংখ্যায় অধিক হওয়া কখনো হক ও সত্যের আলামত বহন করে না। প্রত্যেক 
যুগে সত্যাশ্রয়ী ও হকপন্থীদের সংখ্যা কমই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
যুগে এক থেকে সোয়ালাখ সাহাবীই হকের উপর ছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য 
মানুষ তখন কুফর ও অসত্যের উপর ছিল। তাবেয়ীনদের যুগে কায়েক লাখ 
তাবেয়ী হকের উপর ছিল। পৃথিবীর বাকী মানুষ কুফর ও অসত্যের উপর 
ছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের যুগে খলকে কুরআনের মাসআলায় ইমাম 
আহমাদ ও তাঁর কিছু অনুসারী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন 
খলীফা ও খলীফার অনুসারী মুসলিমদের সিংহভাগই তখন অসত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত মিশর ও শামের অল্প কিছু 
মুজাহিদই তাতাড়ি ফেতনার সময় হকের সঙ্গী ছিল। তখন মুসলিম উম্মাহর 
বড় অংশই তাতারিদের সঙ্গে অন্যায় সন্ধি ও আঁতাত করার মাধ্যমে হক থেকে 
বিচ্যুত হয়েছিল। ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ দখল করার পর হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টানসহ মুসলিমদের বড় একটা অংশ ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। 
তারা তখন অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ও 
জিহাদের প্রবক্তা অল্প সংখ্যক মুসলিমই তখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
মোট কথা যখন যারাই “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী” এর উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে, তখন তারাই আহলে হক । চাই তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি 
হোক, চাই তারা আহলে দেওবন্দ হোক কিংবা সাধারণ জনতা হোক, চাই 
তারা নির্ধারিত কোনো মাযহাবের অনুসারী হোক কিংবা সালাফের অনুসারী 
হোক, চাই তারা উপমহাদেশের মানুষ হোক কিংবা আরব, আফরীকা অথবা 
ইউরোপের অধিবাসী হোক । পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি “মা আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী' এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, আর একজন যদি নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকে তখন এ একজনই 
আহলে হক এবং এ একজনই “সাওয়াদে আজম" এ একজনই “জামাআত' । 
তখন অন্যান্যরা এই একজনের অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট । এই একজনের 
সঙ্গ অবন্বনের নির্দেশিপ্রাপ্ত। 


হযরত আমর বিন মাইমূন আল-আওদী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
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“আমি ইয়ামানে মুআয বিন জাবাল রাযি. এর সঙ্গ অবলম্বন করেছি। শামে 
তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর “আফকহুননাস' 
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। আমি তাকে একদিন 
বলতে শুনলাম “তোমরা জামাআতের সাথে থাক, কেননা জামাআতের সাথে 
আল্লাহর সাহায্য থাকে ।' এরপর আরেক দিন আমি তাকে বলতে শুনলাম 
“অচিরেই এমন সব লোকজন তোমাদের আমীর হবে যারা নামাকে বিলম্বিত 
করবে । তখন তোমরা নিজেরা একাকী সময়মত নামায আদায় করে নিবে, 
সেটা হবে ফরয । আর তাদের সাথেও নামাযে শরীক হবে, সেটা হবে নফল ।' 
এ কথা শুনে আমি বললাম, আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। 
তিনি বললেন, কী বুঝতে পারছ না? আমি বললাম, আপনি আমাকে 
মুসলিমদের জামাআতের সাথে থাকতে বলছেন, জামাআতকে আঁকড়ে ধরতে 
উৎসাহিত করছেন, অপরদিকে আমাকে একাকী নামায পড়তে বলছেন, 
আবার বলছেন, সেটাই হবে ফরয । আর মুসলিমদের জামাআতের সাথে যে 
নামায পড়ব সেটা হবে নফল?! বিষয়টা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। 
তখন তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় 
ফকীহ মনে করতাম অথচ তুমি এই সহজ বিষয়টা বুঝতে পারলে না?! 
মুসলিমদের জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য কী তুমি জান? আমি বললাম না, দয়াকরে 
আমাকে রাহবারী করুন। তখন তিনি বললেন, যে বা যারা হকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত তারাই জামাআত, যদিও তুমি একা হওনা কেন, আর অধিকাংশ 
মানুষ আজ জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েগেছে ।” (এ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন) 


লোক বেশি হওয়া, দল বড় হওয়া যে হক্কানিয়াতের লক্ষণ নয়, সে ব্যাপারে 
নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে: 
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“যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাকে 
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে । (আনআম:১১৬) 
আয়াত নং-২: ০৪৮৯ ১১4 2 549 “কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে 
না” (হুদ:১৭) 
আয়াত নং-৩: 9১533 ১ ৷ ১৯1 ৩এ%কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শুকরিয়া 
আদায় করে না” (আল-বাকারা:২৪৩) 
আয়াত নং-৪: :১%। (3১০ ৬০ 38“আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ বান্দা 
খুবই কম” (সাবা:১৩) 
দ্বিতীয় হাদীস: 'আমার উম্মত গোমরাহির উপর একমত হবে না, আর আল্লাহর 
সাহায্য জামাআতের সাথে রয়েছে" এই হাদীসের মধ্যে উম্মত দ্বারা উম্মতের 
সর্বশ্রেণীর সদস্য উদ্দেশ্য নয়। বরং উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতের উলামা, 
ফুকাহা ও মুজতাহিদগণ। অর্থাৎ কোনো যুগেই এই উম্মতের সমস্ত আলেম 
কোনো বাতিল বিষয়ের উপর একমত হবে না। তবে কোনো কোনো আলেম 
বাতিলের উপর একমত হতে পারে । ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীস বর্ণনা 
UA : শা Al ৬০ সী ১589” 2 ৭ কই GLO ৪৪ 9 0৪ 
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“এই হাদীসে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ফকীহ, আলেম ও মুহাদ্দিসগণ' 
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“এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে মুসলিমগণ যে বিষয়ে এক্যমতে পৌঁছবেন সেটা 
হক। আর মুসলিমদের এঁক্যমত দ্বারা উলামাদের ইজমা উদ্দেশ্য । সাধারণ 
মুসলিমদের এঁক্যমতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, তাদের ইজমা বা 
এক্যমত ইলমের ভিত্তিতে হয় না৷” (মিরকাত:২/৬১) 
আল্লামা শাতেবী রহ. বলেছেন, “সাধারণ মুসলিমদের ইজমা গ্রহণযোগ্য না 
হওয়া ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই” (আল-ইতিসাম:১/৩৫৪) 
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বিবি 
অবলম্বন করা। যদিও সত্য পথের পথিক কম এবং বিরোধী বেশি হোকনা 
কেন। কারণ, মূলত হক বা সত্য হল এ আকীদা ও মানহাজ যার উপর 
মুসলিমদের প্রথম জামাআত তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
আধিক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।”(আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ি 
ওয়াল হাওয়াদেস পৃ.২২) 


আল্লামা সাদী রহ. পূর্বে উল্লেখিত সুরা আনআমের ১১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলে: 
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“এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী বেশি 
হওয়া হক হওয়ার লক্ষণ নয়। এমনিভাবে কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী 
কম হওয়া সেই দল বা মতবাদ বাতিল হওয়ার আলামত নয়। বরং বাস্তবতা 
এর বিপরীত। কারণ, বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত, হকের অনুসারীরা 
পৃথিবীতে সংখ্যায় কম হয় আর আখেরাতে আল্লাহর কাছে মর্যাদায় বেশি হয়। 
হক বা বাতিল প্রমাণ করার জন্য এমন দলীল পেশ করা জরুরী যা হক বা 
বাতিলকে স্পষ্ট করে দিবে ।” (তাফসীরে সাদী, সুরা আনআম:১১৬) 
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গোমরাহীর পথ থেকে বেঁচে থাক, গোমরাহদের আধিক্যে তুমি ধোঁকা খেয়ো 
না।” (আল আযাকার, নববী পৃ.২২১) 


আপনার সামনে পেশ করা হয়, তখন ‘আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ তো 
এটা বলে না’ ‘আমাদের মরুব্বী উলামাগণ তো এ ব্যাপারে কিছু বলছেন না’ 
‘আপনাদের পক্ষে তো উল্লেখযোগ্য কেউ নেই’ ‘যদি আপনাদের মতামত 
সত্যই হতো তাহলে কেন বাংলাদেশের লাখ লাখ আলেম এ ব্যাপারে নিশ্চুপ’ 
“কেন ওমুক ওমুক আলেম এর উল্টো বলেছেন’ এ জাতীয় কথা বলে হকের 
দাওয়াতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হকের অনুসারীর 
সংখ্যা সবসময় কম ছিল এবং কিয়ামত তক কমই থাকবে । যা কিছু কুরআন, 
সুন্নাহ ও ইজমাউস সাহাবার মুয়াফেক তাই হক। যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ, 
কিংবা ইজমাউস সাহাবার খেলাফ তা-ই না হক, তা-ই পরিত্যাজ্য । অতএব, 
দলীল সমৃদ্ধ কোনো আলোচনাকে 'সাওয়াদে আ'জমের' সাথে থাকার কিংবা 
জমাআতের' সাথে থাকার বাহানায় ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই । আমরা 
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে আদিষ্ট । কোনো আলেম বা আল্লামার 
অনুসরণের জন্য আদিষ্ট নই। হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেছেন, 
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‘ বড় ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যায় না। তুমি প্রথমে হক কী তা জান, 
তাহলে আহলে হক কারা তাও জানতে পারবে'। (ফায়যুল কাদীর:১/১৭, 
ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন:১/৫৩) 
বি.দ্র. হক জানার ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু হক্কানী আলেমদের সহযোগিতা নিতে 
হবে। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা আছে। ইলম অর্জনের মাধ্যম হিসাবে 
আমরা উলামায়ে কেরামকে গ্রহণ করবো এবং উপযুক্ত শ্রদ্ধা করব। কিন্তু 
তাঁদের কাউকে দলীলহীন অন্ধঅনুসরণ করব না। 


তাই মুল বিষয় জানতে শিখুন। শিকড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করুন। 
গতানুগতিক ধারা থেকে বেড়িয়ে আসুন। আপনার আখেরাতকে বরবাদীর হাত 
থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার । শাইখ, উদ্ভাদ বা পীর কর্তৃক হক প্রত্যাখ্যান 
করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পরও, শাইখের বিভিন্ন আচরণ দ্বারা শাইখ 
তাগুতের হাতে বিকিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হওয়ার পরও আপনি কীভাবে এ শাইখ 
বা উদ্ভতাদের অনুসরণ করছেন? আপনার শাইখ/পীর কি আপনার আখেরাতের 
জিম্মাদারি নিবেন? তার নিজেরই তো মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। এমনটা 
মনে করার সুযোগ নেই যে, অমুক আল্লামা যেহেতু হাজার হাজার উলামা- 
তলাবার শাইখ, অমুক পীরের যেহেতু হাজার হাজার মুরীদ আছে, তাই তার 


হকের উপর অবিচল থাকাও নিশ্চিত। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি দ্বারা হক মাপা 
একটি ভুল চিন্তা ধারা । হক দ্বারা ব্যক্তিকে মাপতে শিখুন। তাহলেই হকের 
উপর টিকে থাকা যাবে ইনশা আল্লাহ। 


এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী 


প্রিয় বন্ধু! এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী । পুরো পৃথিবীময় ইসলামের 
তাআলা বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ । চক্ষু যাদের আছে তাদের দেখিয়ে 
দিতে হয় না। আমেরিকার আবিষ্কৃত গালি ‘জঙ্গী আর সন্ত্রাসী’ দ্বারা যেসব 
মুজাহিদীনদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে দিন দিন তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না 
বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২০০১ সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কত হাজার কোটি ডলার জঙ্গী 
নিধনে ব্যয় করা হয়েছে তার কোনো হিসাব আছে? এখন সতের বছর পর 
এসে ফলাফলটা কী দাঁড়াল? জঙ্গী সব ধ্বংস হয়েগেছে? সন্ত্রাস নির্মূল 
হয়েগেছে? নাকি জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের শক্তি ২০০১ এর তুলনায় আরো দশগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে? বাস্তবতা তো বলে জঙ্গীদের সব রকম শক্তি ও সক্ষমত বৃদ্ধি 
পেয়েছে আপনার কী মনে হয়? পৃথিবীর সমস্ত কুফরী শক্তি তাদের অত্যাধুনিক 
সব মারাণাস্ত্র ব্যবহার করেও বিগত ১৭ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ে নিঃস, অসহায় 
জঙ্গীদের দমন করতে পারে নি। আপনি কী মনে করছেন তারা আর পারবে? 
মোটেও না। দ্বীন বিজয়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। দেশে দেশে জিহাদের 
পতাকা উড্ডীন হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে একটা খেলাফত কায়েমের বিড়াট 
উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তালেবান ও আলকায়েদা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। 
জুলম ও অত্যাচারের রজনী যত গভীর হচ্ছে, ইনসাফের সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্ত 
ততো ঘনিয়ে আসছে। হয়তো আগামী এক দশকের ভিতরই পৃথিবীর 
মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হবে। আফগানে আমেরিকার কবর 
রচিত হয়ে গেছে প্রায়। এখন কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুঁকে দেয়ার বাকি মাত্র । 
তালেবান ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই যে উপমহাদেশের 
চিত্র পাল্টে যাবে, উপমহাদেশের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হবে, তা আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন উপমহাদেশের জিহাদী শক্তিগুলো যে প্রচণ্ড 
বিক্ৰমে অগ্রসর হবে সেটা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। 


তুমি হতভাগ্যদের দলভুক্ত হয়ো না 


বন্ধু! তোমার সামনে গযওয়াতুল হিন্দের বাহিনী হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে। খুরাসানের বাহিনী ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে 


পরীক্ষা করে নিচ্ছে। শামের বাহিনী “আল-গুতায়' ইমাম মাহদীর 
হেডকোয়ার্টার তৈরির কাজ করছে। ইয়েমেনে ১২ হাজারের বাহিনীও প্রায় 
তৈরি হয়ে গেছে। তোমার সামনে ইসলাম তার সর্বশেষ বিজয়ের পথে অগ্রসর 
হচ্ছে, আর তুমি কিনা শাইখ আর পীর পুজার বাহানা দিয়ে দর্শকের ভূমিকা 
পালন করছ! প্রিয় ভাই আমার! ইতিহাসের দর্শক ও শ্রোতা না হয়ে ইতিহাস 
সৃষ্টিকারীদের একজন হও । ইসলামের এই সর্বশেষ বিজয়ে তুমি কিছুটা হলেও 
অবদান রাখ । তুমি অংশগ্রহণ কর আর না কর ইসলাম ঠিকই দুনিয়াব্যাপী 
প্রতিষ্ঠা লাভ করবে । এই মহানবিজয়ে তুমি যদি কিছুটা ভূমিকা রাখতে পার, 
তাহলে তুমি হবে ধন্য, সম্মানিত, সৌভাগ্য মপ্তিত। পরবর্তী প্রজনশ্রের কাছে 
হয়েছিল, আল্লাহর দ্বীনের আলোকে দুনিয়া থেকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য 
সর্বশক্তি নিয়ে হামলে পড়েছিল, তখন আল্লাহর রহমতে আমি এ সব 
কাফেলার সঙ্গী হতে পেরে ছিলাম যারা নিভু নিভু প্রদীপ হাতে রুখে 
দাঁড়িয়েছিল। যারা নিজেদের ঈমানী তাকাত আর সমর শক্তির যথাযথ 
ব্যবহারের মাধ্যমে কুফুরী শক্তিকে পরাস্ত করেছিল, সেদিন যে কাফেলা দ্বীনের 
বিজয় সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল আমি ছিলাম তাদের একজন ।" 
আর যদি তুমি দর্শক কিংবা বিরোধীদের ভূমিকা পালন কর, তাহলে তুমি হবে 
হতভাগ্য, লাঞ্চিত অপমানিত ও তিরঙ্কৃত। তাই বন্ধু সমস্ত দ্বিধা-দন্ধ কাটিয়ে 
অগ্রসর হও। বিজয়ের পথে অগ্রসর হও । দাওয়াত-জিহাদ ও শাহাদাতের পথে 
অগ্রসর হও। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন। 


না জেনে, যাচাই না করে জিহাদী কাফেলার বিরুদ্ধাচরণ 


সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম । কারণ, তারা অজ্ঞ-মুর্খ, শরীয়ত সম্পর্কে 
জানে না। কিন্তু বড় আফসুস লাগে যখন দেখি আমাদের সমাজের বড় বড় 
আল্লামা ও মুফতীগণ না জেনে, যাচাই না করেই জিহাদী কাফেলাগুলোর 
বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন। কেউ আল-কায়েদা, তালেবানসহ সমস্ত জিহাদী 
কাফেলাকেই না হক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী গোষ্ঠী বলে প্রচার করে। আবার কেউ 
কেউ তালেবানকে হক মনে করে, কিন্তু আল-কায়েদাকে না হক ভাবে। 
আবার কেউ নাহক মনে করেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং আল-কায়েদাকে ইহুদী- 
খিস্টানদের চর, এজেন্ট ও দালাল মনে করে। তাদের এই সব মনে করা-না 
করার ভিত্তি হল, কাফের, ফাসেক ও মিথ্যুক সংবাদিকদের লিখিত সংবাদ । 
তারা জানে তারা অনলাইন কিংবা অফলাইনে যেসব সংবাদপত্র পড়ে, যেসব 


সংবাদপত্রের উপর তারা নির্ভর করে, তার সম্পাদক, সহসম্পাদক, সংবাদ 
সংগ্রাহক, সংবাদ লেখক ও পরিবেশক সকলেই হয়তো কাফের নয়তো 
ফাসেক-ফাজের। তারা একথাও জানে কাফের বা ফাসেকের সংবাদ যাচাই 
বাছাই না করে গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। যাচাই নাকরেই 
ফাসেকদের সংবাদ গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা নাজায়েয । ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক-পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন 
সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত 
তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও ৷” (সূরা হুজুরাত:৬) 
নিছক ফাসেকদের লিখিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে এমন এক মুসলিম 
জুলম থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দকে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য কুরবান করে দিচ্ছে, তাদেরকে কীভাবে 
ইহুদী-খিস্টানদের চর বা এজেন্ট আখ্যায়িত করা যেতে পারে? কোনো 
মুসলিমকে কাফেরদের চর বা এজেন্ট বলা আর তাকে কাফের বলা কি এক 
জিনিস নয়? যে মুসলিম কাফেরদের চর হবে, তাদের এজেন্ট হবে, তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে কি কাফের হয়ে যাবে 
না? তাহলে কীভাবে কাফের ও ফাসেকদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে আল- 
কায়েদা তালেবানের মত প্রসিদ্ধ জিহাদী সংগঠনকে ইহুদী-খিস্টানদের চর 
হয়?! আমরা এবং সারা দুনিয়ার মানুষ বাহ্যিকভাবে এটাই দেখছি যে, আল- 
কায়েদা ও তালেবান পৃথিবীর বিভিন্ন ফন্টে কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করছে। ইসলামের একটি মূলনীতি হল, “বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি 
করে ফায়সালা করা হবে'। আপনাকে যখন কেউ আল-কায়েদা, তালেবান 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি ইসলামের সর্বস্বীকৃত এই নীতির উপর 
ভিত্তি করে হলেও তো, তাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলতে পারেন কিংবা চুপ 
থাকতে পারেন। আপনি জিহাদ বিরোধিতায় আপনার পারদর্শিতা দেখানোর 
জন্য কুরআনের আয়াত এবং ইসলামের সর্বশ্বীকৃত নীতি লংঘনেও দ্বিধা 
করছেন না। কেন? জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? 


শাইখ উসামা রহ. এর শাহাদাতের পরে একজন বড় মুফতী সাহেবকে ভরা 
মজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, শাইখ উসামা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? 
তখন তিনি বললেন, “আমি তাকে জমানার শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ এবং শ্রেষ্ঠ শহীদ 
মনে করি।' এরপর ২০১৭ সালে এসে এই মুফতী সাহেবই শহীদ শাইখের 
নিজ হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়েদা সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করছেন। 
ছাত্রদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, আল-কায়েদা ইহুদী 
নাসারাদের এজেন্ট! তারা মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজী করছে ইত্যাকার 
আরো অনেক কথা। কী দ্বিমুখী নীতি! সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘদিনের 
পরিচালককে মুজাহিদ ও শহীদ বলে স্বীকৃতি দেয় আবার কিছু দিন পর একই 
সংগঠনকে ইহুদী-খিস্টানদের এজেন্ট বলে! তাও আবার শরীয়তের মানদণ্ডে 
উত্তীর্ণ কোনো দলীল ছাড়াই। 


হে শ্রদ্ধেয়! আপনাদের থেকেই তো আমরা জেনেছি যে, দলীল ছাড়া কোনো 
মুসলিম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কোনো 
মুসলিম সম্পর্কে দলীল ছাড়া খারাপ ধারণা বা বদজন পোষণ করা কবীরা 
গুনাহ । আপনারাই আজ অহরহ এই কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হচ্ছেন কেন? নাকি 
আপনারা করলে গুনাহ আর গুনাহ’ থাকে না! সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত 
হয়েছে, “সন্দেহ এসেগেলে দণ্ডবিধি প্রয়োগ কর না, কেননা ইমামের জন্য 
শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে মাফের ক্ষেত্রে ভুল করা উত্তম।” (আবু 
দাউদ, কিতাবুল হুদুদ) এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, কোনো মুসলিম সম্পর্কে 
দলীল ছাড়া ভাল মন্তব্য করতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু দলীল ছাড়া খারাপ 
মন্তব্য করা যাবে না। ভাল মান্তব্য করতে গিয়ে ভুল করা, মন্দ মন্তব্য করতে 
গিয়ে ভুল করার চেয়ে শ্রেয়। 


তাদেরকে বলছি, আপনারা কি জানেন যে, আল-কায়েদা আফগান 
তালেবানেরই একটি অংশ? শাইখ উসামা রহ. তাঁর জীবদ্দশায় আমীরুল 
মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এর হাতে বাইয়াতবদ্ধ ছিলেন। তিনি মোল্লাহ উমর 
রহ. এর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক আল-কায়েদা পরিচালনা 
শাইখ আইমান আযযাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ প্রথমে মোল্লা উমর রহ. এর 
হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। তাঁর ইন্তেকালের পর মোল্লা আখতার মানসুর রহ. এর 
হাদীস ওয়াত তাফসীর মোল্লা হেবাতুল্লাহ আখন্দ যাদাহ হাফিজানুন্লাহ এর 
হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। মোট কথা আল-কায়েদা আফগান তালেবানের একটা 


স্পেশাল ইউনিট । তালেবান আফগানকে শক্রমুক্ত করে সেখানে দ্বীন কায়েমের 
চেষ্টা চালাচ্ছে । আর আল-কায়েদা তালেবানের নেতৃত্বে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে 
মজলুমদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা জাগিয়ে জিহাদের পরিবেশ কায়েম করছে। 
আল-কায়েদা তালেবান ভাই ভাই । তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই । দুনিয়া 
ব্যাপী ইসলামী খিলাফত কায়েমের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তারা একত্রে 
মিলেমিশে কাজ করে যাচ্ছে। উভয়ের আকীদ-মানহাজ এক ও অভিন্ন। 
অতএব, তালেবানকে হক মনে করলে অপরিহার্ষভাবে আল-কায়দাকেও হক 
মনে করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই। তবে হ্যাঁ, এই এস বা 
ইরাকের ইসলামিক স্টেটের সাথে আল-কায়েদা ও তালেবানের কোনো সম্পর্ক 
নেই। রবং আই এস, আল-কায়েদা, তালেবানের শত শত মুজাহিদকে বিভিন্ন 
ফন্টে হত্যা করেছে। তাই অতীতযুগের খারেজীদের গ্তণেগুণান্বিত আই এস কে 
আল-কায়েদা, তালেবান নিজেদের শত্রু জ্ঞান করে। 


নাহক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী মনে করছে, তাদের কে বলছি, আপনি কি জানেন 
নবীজী সা. বলেছেন, 
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হযরত জাবের বিন সামুরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, এই দ্বীন 


কায়েম থাকবে আর কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত এই দ্বীনের উপর মুসলিমদের 
একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে ।” সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২২ 

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সা.কে 
বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ 
করতে থাকবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে । এক সময় ঈসা আ. 
নেমে আসবেন । তখন মুজাহিদীনদের আমীর (ইমাম মাহদী) তাঁকে বলবেন, 
আসুন নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা আ. বলবেন, না, আপনি-ই ইমামতি 
করেন... (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২৩) 


আর সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 


85155828825 8785 471587 
“কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে 
তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তারা সক্ষম হয় ।” 


এই আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, কিয়ামত 
অবধি কাফেরদের সাথে মুসলিমদের কিতাল তথা যুদ্ধ চলতে থাকবে । 
অতএব, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুজাহিদ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থেকে এই জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। 


জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে একটি কাফেলা 
জিহাদের উপর অটল-অবিচল থাকবে এই মর্মে কুরআনের আয়াত এবং 
মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণার্থে 
একটি আয়াত ও দুইটি সহীহ হাদীসের উপর ক্ষ্যান্ত করলাম । আপনি যদি 
কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, নবীজী সা. এর হাদীসকে বিশ্বাস করে থাকেন, 
যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস 
করতে হবে যে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন একটি দল আছে যারা হকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে । সেই দলটি যদি 
আল-কায়েদা, তালেবান না হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কোন দল? আল- 
কায়েদা, তালেবান ব্যতীত এমন কোন দল আছে যারা যুগ যুগ ধরে 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং বিজয়ী অবস্থান ধরে রেখেছে? বর্তমান 
প্রতিষ্ঠিত অন্যকোনো জিহাদী কাফেলা আপনার জানামতে থেকে থাকে, 
তাহলে তাদের কথা মুসলিম উম্মাহকে জানান এবং উম্মাহর দরদী সেই 
দলটিকে সব রকম সহযোগিতা করার জন্য উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের 
সাথে বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ পরিহার করুন। কিন্তু আপনাদের থেকে তো 
এমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি এই আশংকাই 
বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকারের জিহাদ ও 
মুজাহিদীনদের অস্তিত্ব বহাল থাকা সংক্রান্ত আয়াত ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের 
হাদীসপ্তলোকেই আপনি অস্বীকার করেন? যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে 
আপনি কি পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবেন না? আপনার ঈমান কি ধ্বংসের সম্মুখীন 
হবে না? নাকি আপনি ‘আল্লামা’ “শাইখুল হাদীস’ “মুহিউস সুন্নাহ’ ‘আমীরুল 
উমারা' “আমীরুল মুজাহিদীন (?)’ প্রধান মুফতী’ “নায়েবে মুফতী’ “মহা 
পরিচালক' ইত্যাদি লকবধারী হওয়ায় চিরজীবন হেদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত 
থাকার সনদ পেয়ে গেছেন? আপনি শত শত উলামা-তলাবার মুরুব্বী হওয়ায় 


আপনার কর্ম, মন্তব্য ও চিন্তাধারা কুরআনের আয়াত, সহীহ ও মুতাওয়াতির 
হাদীসের বিপরীত হওয়া সত্তেও হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত 
হবে-এমন নিশ্চিয়তা আপনি কোথায় পেলেন? দয়া করে দলীলসহ 
আমাদেরকে জানালে বাধিত হব। 


হক ও নাহক দল কীভাবে চিনবেন? 


যেকোনো দল ও কাফেলা তারা হক নাকি নাহক তা চিনার উপায় কী? আমি 
কি আমার মস্তক, ইচ্ছা ও খাহেশাতের উপর নির্ভর করেই যেকোনো দলকে 
হক বা নাহকের সনদ দিয়ে দিব, নাকি ইসলামে হক নাহক বুঝার কোনো 
মাপকাঠি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই যেকোনো দল, গ্রুপ, তায়েফা ও কাফেলার হক 
ও নাহক হওয়ার মাপকাঠি আছে। আর তা হল “আকীদা ও মানহাজ'। 
যেকোনো দলের হন্কানিয়াত নির্ভর করে সহীহ আকীদা ও মানহাজের উপর । 
ঈমান ও আকীদাই মুল জিনিস। ঈমান আকীদাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর মানুষ 
শতধা বিভক্ত। কাফেরকে কাফের বলি তার কুফরী আকীদার কারণেই। 
মুসলিমকে মুসলিম বলা হয় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কারণেই । তাই বুঝাগেল 
হক ও নাহকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হল আকীদা ও মানহাজ। যাদের 
আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহী' এর অনুরূপ 
হবে, যাদের ঈমান ও আমল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঈমান-আমলের 
সাথে মিলবে শুধু তারাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে । এ কথা 
আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি। 


যাদের আকীদাও সহীহ মানহাজও সহীহ তারা পরিপূর্ণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
আর যাদের আদীকা সহীহ কিন্তু মানহাজ বা কর্মপন্থা ভুল তারা পরিপূর্ণভাবে 
হকের উপর নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তারা গোমরাহ । যেমন, আমাদের 
এদেশে অনেকে ইসলামের নামে গণতন্ত্র করে, তাদের অনেকের আকীদা 
সহীহ। কিন্তু মানহাজ ভুল । কারণ, তারা গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনের 
মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। গণতন্ত্রকে কুফরী স্বীকার করার পরও 
করে । যে নির্বাচনে আলেম-জাহেল, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ, 
নারী-পুরুষ, মুসলিম-কাফের সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, দ্বীন কায়েমের 
নামে সেই পৃতিগন্ধময় নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? 
যেন তারা এ কথা ভুলেই গেছে যে, এই দ্বীন যে পবিত্র সত্তা সপ্ত আসমানের 


উপর থেকে পাঠিয়েছেন, সেই একই সত্তা এই দ্বীন কায়েমের পদ্ধতিও 
আসমান থেকে পাঠিয়েছেন। যেই পদ্ধতির উপর মাত্র ২৩ বছর আমল করে 
নবীজী সা. পুরো আরব উপদ্বীপের মত বিশাল ভূখগ্ডকে ইসলামের ছায়াতলে 
নিয়ে এসেছিলেন, সেটা কখনোই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল না। সেটা ছিল 
দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি । এই দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই যুগে যুগে 
দ্বীন কায়েম হয়েছে, দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত 
কোথাও দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়নি । গণতন্ত্রী উলামাদের সামনে আলজেরিয়া ও 
মিশরের ইতিহাস থাকা সত্তেও তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না। বরং 
তাদের কেউ কেউ নতুন করে স্বঘোষিত সেক্যুলার আফগান, সোমালিয়া এবং 
মুরতাদদের মদদকারী এরদোগানের মধ্যে আশার আলো (?) দেখছে ৷ তার 
দু'একটি ভাল কথা ও কাজ দ্বারা নুতন করে খেলাফত কায়েমের ধোঁকা 
খাচ্ছে। যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদের উপর নির্দয় 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা খুবই সংগত ও স্বাভাবিক । আমাদের দেশে যেসব 
উলামায়ে কেরাম গণতন্ত্রের পিছনে ছুটছেন এবং বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত 
দেখিয়ে গণতন্ত্রকে হালাল করার অপচেষ্টা করছেন, তাদেরকে আমি দাওয়াত 
ও জিহাদের শাশ্বত পথে ফিরে আসার উদাত্ব আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ 
তাআলা তাওফীক দান করুন। 


আমাদের জানামতে আল-কায়েদা, তালেবান পূর্ণাঙ্গরূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের আকীদা-মানহাজই লালন করে । যেহেতু আল-কায়েদা সম্পর্কে 
আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম মোটেই জানে না, সিংহভাগ উলামায়ে 
কেরাম নাজেনেই আল-কায়েদাকে নাহক ও গোমরাহ বলে থাকে, তাই আমরা 
আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা “আনসার আল-ইসলাম'-এর 
ওয়েব সাইট থেকে নেয়া তাদের “আচারণবিধি' এখানে পেশ করা ভাল মনে 
করছি। যেন সত্যসন্ধানীগণ “আচরণবিধির' মাধ্যমে আল-কায়েদার স্বচ্ছ 
আকীদা-মানহাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং “আচরণবিধিতে' 
লিখিত নীতিগ্তলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করে আল-কায়েদার ব্যাপারে সিন্ধান্ত 
গ্রহণের সুযোগ পায়। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই আমি আল-কায়েদা 
উপমহাদেশের 'আচরণবিধি্টা হুবহু তুলে ধরলাম । 

(এই “আচরণবিধি আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার বাংলাদেশ বিভাগ 
‘আনসার আল-ইসলাম' তাদের ওয়েব সাইট www.dawahilallah.com-4 
প্রকাশ করেছে।) 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক 
তাঁর রাসূল, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর বংশধর এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর । 


প্রথম কথা 


জুলম, ফাসাদ এবং ফেতনার যে আঁধার রাত্রি সব দিকে থেকে ছেয়ে আছে, 
তার সমাপ্তি আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাঝে রেখেছেন। এই 
জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদাত এবং বর্তমান সময়ের চাহিদাও 
বটে। আবার এটাও পরিষ্কার যে, জিহাদের একটি লক্ষ্য কুফরের শক্তিকে 
চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা; সাথে সাথে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
লক্ষ্য হল, মুসলমানদের পথপ্রদর্শন, রক্ষা ও তাদের কল্যাণকামিতা। এই 
দুইটি লক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী এবং একটি আরেকটির উপর 
নির্ভরশীল। কোনো একটি লক্ষ্য অর্জ ক্রটিবিচ্যুতি রেখে অন্য লক্ষ্য অর্জন 
অসম্ভব । বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আজ এই ভূখণ্ডে এমন জিহাদী আন্দোলন 
আগের থেকে আরো বেশি প্রয়োজন যা উল্লেখিত দুইটি লক্ষ্যকে সমানভাবে 
গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হবে। এমন আন্দোলন নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের 
মুসলমানদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ হবে এবং জুলম ও ফাসাদের 
এই কালো রাত্রিকে শরীয়তের আলোকিত ভোরে পরিণত করার মাধ্যম হবে 
ইনশাআল্লাহ । সুতরাং, সব মুজাহিদ এবং জিহাদী জামা'আতের শরয়ী ফরয 
এটাই যে, তারা নিজেদের সব কার্যক্রম এই দুই লক্ষ্যের চারপাশে আবর্তিত 
রাখবে । 


এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিহাদের কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিত? জামা'আত 
কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের এই ‘আচরণবিধি’ এই কর্মপদ্ধতিকে 
পরিষ্কার করার এক প্রচেষ্টা। আমরা এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরী মনে 
করছি যে, জিহাদ একটি সম্মিলিত ইবাদাত এবং এতে কোনো একজন মানুষ 
বা জামা'আতের কার্যক্রম বিশেষভাবে শুধু এ মানুষ বা জামা'আতের মাঝে 
সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি ময়দানে থাকা সমস্ত মুজাহিদ এবং পুরো 
উম্মতকে প্রভাবিত করে । এ জন্য আমরা যেমন জামা'আতের সাথে সম্্পকিত 
একজন মুজাহিদকে এই আচরণবিধির পুরোপুরী অনুসারী বানাই, তেমনিভাবে 


ত্রতৃষ্থানীয় অন্য জামা'আতগুলোর কাছেও আমাদের আবেদন তারা যেন সবাই 
মিলে জিহাদের লক্ষ্য পুরণ করার জন্য নিজেদের শরয়ী দায়িত্ব আদায় করে। 
যাতে এই বরকতময় কাজে আমরা একজন আরেকজনের সহযোগী হই এবং 
সকলে মিলে এমন সব বিষয়গুলোকে বন্ধ করতে পারি যা এই পুরো ভূখণ্ডে 
জিহাদী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর । যদি আমরা সততার সাথে এই সম্মিলিত 
দায়িত্ব পূরণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের এই জিহাদী সফর আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য উপযুক্ত হবে এবং এই ভূখণ্ডে নির্যাতিত উম্মতের নুসরত, 
মুসলমানদের হেদায়েত এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ হবে 
ইনশাআল্লাহ। 


ভূমিকা 

‘জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ!’ “জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ" 
(যা আল-কায়েদা নামে পরিচিত) এর একটি শাখা । এটি হিজরী ১৪৩৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে বেশিরভাগ এ সব মাজমুয়া জামাআতের সাথে সংযুক্ত 
হয়েছে যেগুলো বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের 
অধীন জিহাদরত ছিল। এই জামা'আত কেন্দ্রীয় জামা'আত কায়েদাতুল 
জিহাদের আমীরের আনুগত্যের অধীন। এর পরিসর বার্মাসহ ভারতীয় 
উপমহাদেশের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড যার মাঝে বিশেষভাবে তিনটি বড় দেশ পাকিস্তান, 
ভারত ও বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই জামা'আত জামাআত 
কায়েদাতুল জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা মোতাবেক জিহাদ করছে। 
আল্লাহ তাআলা তাওফীক মোতাবেক এখন জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশের বিস্তারিত আচরণবিধি প্রকাশ করা হচ্ছে। 


জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের আমীর শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী 
হাফিযাহুল্লাহ এর পক্ষ থেকে কার্যকর ‘জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশিকা' কে 
মূল ভিত্তি রেখে এই আচরণবিধিকে প্রস্তুত করা হয়েছে। একইভাবে, অন্যান্য 
জিহাদী আলেমদের ফতওয়া এবং অর্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশি জিহাদের 
অভিজ্ঞতা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ডকুমেন্টে কোথাও কোথাও 
ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী 
পরিবর্তন হতে পারে । জামাআতের শুরা সদস্যদের সম্মতিক্রমে এই পরিবতন 
জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর করতে পারবেন। 
জামা'আতের সাথে সংযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি হোক সে কোনো সাধারণ মুজাহিদ 
কিংবা কোনো দায়িত্বশীল- এই আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য 
থাকবে । এর বিপরীত কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে, তাতে জামাআতের 


আমীর ও শুরা সদস্যগণ কৈফিয়ত চাওয়া বা হিসাব নেওয়ার অধিকার 
রাখবেন। 


আচরণবিধিতে ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যাখ্যা: 


জামা'আত: এই পরিভাষা থেকে এখানে উদ্দেশ্য জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশ ৷ যাকে সংক্ষেপে 'আলা-কায়েদা উপমহাদেশ’ বলা হয়ে থাকে । 
যেখানে জামা'আতের সাথে আমীর, নায়েবে আমীর এবং শুরা সদস্য ব্যবহৃত 
হয়েছে, সেখানে জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর, 
নায়েবে আমীর ও শুরা সদস্য উদ্দেশ্য । 


শরীয়াহ বিভাগ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশের এ বিভাগ যা উলামায়ে কেরামদের নিয়ে গঠিত এবং যার 
দায়িত্ব শরয়ী বিষয়ের দিকনির্দেশনা । 


আচরণবিধির উদ্দেশ্য 
এই আচরণবিধির প্রধান উদ্দেশ্যপ্তলো হল, 


১. জামা'আতের সাথে সংযুক্ত মুজাহিদদেরকে জিহাদী আমলের গণ্ডী দেওয়া 
এবং এমন কিছুকে টার্গেট বানানো থেকে তাদেরকে দূরে রাখা যা 
অথবা অলাভজনক । 

২. জিহাদের ময়দানে সমস্ত মুজাহিদদের টার্গেট বাছাই করণ এবং পদ্ধতির 
এক্যসাধনের জন্য খোলাখুলি আহ্বান জানানো । 

৩. সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অবহিত করে 
তাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া । 


১. তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া অর্থাৎ ইবাদাত থেকে শুরু করে 
শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি করার ডাক দেওয়া । 

২. শরীয়তে মুহাম্মাদী সা. ও নবুয়্যাতী পদ্ধতির খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করা । ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা ও একে শক্তিশারী 
করা এই লক্ষ্যেরই অংশ। 

৩. সমস্ত অধিকৃত ইসলামী ভূখণ্ড এবং বাইতুল মুকাদ্দাসসহ সব ইসলামী 
পবিত্র স্থানগুলোকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করা । 


৪. অত্যাচার, অধিকার হনন এবং শোষণের রাস্তা বন্ধ করা এবং এমন 
ও কল্যাণ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। 

৫. মুসলমানদের দ্বীন, জান, ইজ্জত ও সম্পদের হেফাজত ও রক্ষা করা। 
একইভাবে দুনিয়ার সমস্ত মাজলুমদেরকে সাহায্য করা । 

৬. কাফের ও তাগুতদের জেলে বন্দী সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের মুক্ত 
করা। 

৭. উম্মতের ধনসম্পদকে লুটেরা শক্তীর হাত থেকে মুক্ত করা এবং মুসলমান 
জনসাধারণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ছড়িয়ে দেওয়া । 

৮. দেশ, জাতী ও ভাষার প্রতিমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে 
আলোকিত করা এবং এক উম্মতের ধারণাকে জাগরিত করা । 

৯. আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জান্নাত অর্জন যাকে আল্লাহ তাআলা জিহাদের পথে 
দৃঢ় থাকার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
“তোমাদের কি ধারণা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখও 
দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল ।' 
সুরা আলে ইমরান-১৪২ 


দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জামা'আতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি 

১. আল-কায়েদা উপমহাদেশ বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং 
এবং এই জামাআত কিতাল করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া 
করে না। 

২. জামা'আত শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও কিতালকে আবশ্যকীয় মনে 
করে এবং চেষ্টা করে যে, এই দুইটি যাতে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী 
ও উন্নত করার কারণ হয়। 
নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে যা সালাফে সালেহীন কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফল স্বরূপ: (ক) জামাআত শরীয়তের 
শক্রদেরকে হত্যা করা, এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা এদের 
সম্পদকে গনিমত বানানোর জন্য কোনো তা“ওয়ীল বা অস্পষ্ট কোনো 
অভিব্যক্তিকে ভিত্তি বানায় না। বরং শরীয়তের সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত 
দলীলকে ভিত্তি বানায় । (খ) জামা'আত সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে নিয়োজিত 
নিজস্ব মুজাহিদদের এই সীমায় সীমাবদ্ধ রাখে যে, তারা যেন শত্রুর সাথে 


আচরণের জন্যও শরীয়তের মূলনীতি অনুসরণ করে এবং অসঙ্গত 
তাওয়ীল এর ভিত্তিতে কোনো সন্দেহ জনক বিষয়ের অনুসরণ থেকে দূরে 
থাকে । কাজেই কোনো ব্যক্তির জান ও মাল সন্দেহজনক অবস্থায় থাকলে 
জামা'আত নিজ সাথীদেরকে উম্মতের ফকীহ আলেমদের বিবৃত প্রতিষ্ঠিত 
নীতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার আদেশ দেয় । 

৪. জামা'আত প্রত্যেক এসব লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানানো অথবা হত্যা করা 
থেকে বিরত রাখে যাকে মারা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয কিন্তু এই 
হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে জিহাদের ক্ষতি বেশি হয় এবং লাভ কম হয় 
অথবা যা মুসলিম উম্মাহর উপলব্ধির বাইরে এবং মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ 
থেকে দূর করে দেয় । 

৫. জামা'আত প্রত্যেক এসব পন্থায় অর্থ-কড়ি নেওয়া থেকে বিরত রাখে যার 
কারণে জিহাদ ও মুজাহিদদে বদনাম হয়। ফলে (ক) জামা'আত এমন 
কাফের ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া থেকে বিরত রাখে যা শরীয়ত 
অনুযায়ী জায়েয কিন্তু এ ব্যক্তি গরীব এবং মাজলুম শ্রেণীর মানুষ; যার 
অর্থ-সম্পদ নেওয়ার ফলে ইসলাম ও জিহাদের ভাবমূর্তি বিকৃত হওয়ার 
আশংকা থাকে । কারণ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্য গরীব, অভাবী 
এবং মাজলুম শ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর জুলম থেকে মুক্ত করে ইসলামের 
ছায়াতলে নিয়ে আসা। (খ) জামা'আত গনিমতের তালিকায় সুস্পষ্ট 
লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানায়, যার মাল নেওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো 
সন্দেহ হয় না। 

৬. একইভাবে মুখে কালিমা উচ্চারণ করা কোনো ব্যক্তিকে তাকফীর করা, 
তার সাথে যুদ্ধ করা, তাকে হত্যা করার ব্যাপারে জামা'আত নিজেকে 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত নীতির মাঝে 
সীমাবদ্ধ রাখে । এবং প্রত্যেক এমন অপব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বাঁচায়, যা 
শরীয়তের ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। একইভাবে 
জামা'আতের সাধারণ সাথীদেরকেও এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ের উপর 
কথা বলা থেকে বিরত রাখে এবং এসব বিষয়ে তাদেরকে হক উলামায়ে 
কেরামের দেওয়া গণ্ডীর ভিতর রাখে । 

৭. জামা'আত শরয়ী বিষয়গুলোতে স্থানীয় আহলুল হক আলেমদের অনুসরণ 
করে এবং সমকালীন এসব আলেমদের থেকে ফায়দা নেওয়া জরুরী মনে 
করে, যাদের তাকওয়া, ইলম ও অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে 
নবউদ্তাবিত বিষয়গ্ুলোতে তাদের ফায়সালার দিকে ফিরে যাওয়ার মত 
পোষণ করে। 


. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের নীতি হল, সম্পূর্ণ মনযোগ এই 


১০. 


জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপর রাখা এবং এটি ছাড়া 
অন্য কোনো পাশ্বীয়ি যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো । 


. জামা'আত যেসব লক্ষ্যবস্তর উপর কাজ করে প্রকাশ্যে তার দায়িত্ব স্বীকার 


করে এবং যে লক্ষ্যবস্তর উপর হামলা করা ভুল মনে করে তার ঘোষণা এই 
আচরণবিধিতে উল্লেখ করা হল । এরপরও যদি কোনো ক্রুটিবিচ্যুতি হয়ে 
যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সামনে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং 
জাতীর সামনেও এই ভুল স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। 
কারণ, আখেরাতের পাকড়াও দুনিয়ার পাকড়াও থেকে বহুগুণ বেশি 


| 

উম্মতের হিতসাধক শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকে আল- 
কায়েদা নিজেদের অপারেশনে সামরিক কৌশলের উপর বিশেষ মনযোগ 
দেয় । ফলস্বরূপ; লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করার ব্যাপারে জায়গার নির্বাচন, 
সময় ও উপলক্ষ্যের যথার্থতার উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। নবীজী 
সা. এর সীরাত মোবারাকের আলোকে আমরা এমন কৌশল অবলম্বনের 
চেষ্টা করি, যাতে কম সাজসরঞ্জামের মাধ্যমে ভাল থেকে ভাল ফলাফল 
অর্জন করা যায় । 


তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক 


১. 


জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. 
্রদ্ধাস্পদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর হাতে 
বাইয়াত করে ছিলেন। উসামা বিন লাদেন রহ. এর শাহাদাতের পর 
শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এই বাইয়াতের নবায়ন 
করেন এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর ইন্তেকালের 
পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানসূর রহ এর হাতে, তাঁর 
শাহাদাতের পর আমীরুল মুমিনীন শাইখ হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ 
হাফিজাহুল্লাহ এর হাতে বাইয়াত হন। 


. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের আমীর মাওলানা আসেম উরমও 


(হাফিজাহুল্লাহ) শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরীর মাধ্যমে ইসলামী 
শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মৌলভী হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ এর 
হাতে বাইয়াত হন। আর আল-কায়েদা উপমহাদেশ এই বাইয়াতের 
অধীনে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। 


৩. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে এক বড় 
লক্ষ্য ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা, এর প্রতিরক্ষা 
করা এবং একে স্থায়িত্ব দেওয়া। এই লক্ষ্যে জামা'আত আফগানিস্তানের 
বাইরে যেখানে ইসলামী ইমারাতের শত্রু সেখানে লড়াই করে এবং 
আফগানিস্তানের ভিতরেও ইমারাতের সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই 
করে । আর উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী ইমারাতের বাইয়াত ও 
নুসরতের দাওয়াত দেয় । 


চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মুসলিম উম্মাহর সাথে আমাদের আচরণনীতি 


১. মুসলমান জনসাধারণ আমাদের ভাই । তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আকুর 
মাল ও ইজ্জতে অন্যায় হস্তক্ষেপ আমরা আমাদের জন্য হারাম মনে করি। 
গুনাহগার মুসলিমদের ক্ষেত্রেও আমরা এই নীতি মেনে চলি। মুসলিম 
জনসাধারণের হক পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার ক্ষেত্রে আমরা বদ্ধপরিকর । 

২. আমাদের অথাব আমাদের কোনো সাথীর থেকে আল্লাহ না করুন) যদি 
কোনো মুসলিমের উপর অন্যায় বা অবিচার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা 
আমাদেরকে শরীয়তের সিদ্ধান্তের অধীন মনে করি। 

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে সরকারী ও বেসরকারী জালেমদের 
থেকে রক্ষা করা আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করি এবং মাজাহিদদেরকে 
এই দায়িত্ব সাধ্যমত আদায় করার তাগিদ দেই। 

৪. মুসলিম জনসাধরণের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের । 
দাওয়াত, ইসলাহ, আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের 
মাধ্যমে আমরা তাদেরকে দ্বীনের পথে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করি। 
তাদের মাঝে বিদ্যমান শরীয়ত বিরোধী বিষয়গুলো সংশোধন করতে 
সচেষ্ট হই এবং তাদেরকে জিহাদী কাফেলার সাথে যুক্ত করার জন্যও 
আমরা চেষ্টা চালাই । 

৫. যেহেতু ইলামায়ে কেরাম এই উম্মতের প্রকৃত নেতা, তাদের মাধ্যমেই 


কেরামের সম্মান ও গুরুত্ব বাড়ানো এবং তাঁদের ভূমিকাকে প্রভাব- 
প্রতিপত্তি সম্পন্ন করতে চাই। 


৬. আমাদের চেষ্টা হল, থানা, কোর্ট এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার ফাসাদ 
থেকে জনতাকে দূর করে মসজিদ ও দারুল ইফতার হক্কানী আলেমদের 


১০. 


সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করা। কোর্টের পরিবর্তে মসজিদ ও দারুল ইফতা 
থেকে ফায়সালা নিতে আগ্রহী করে তোলা । 


. আমরা কবিলাভুক্ত তথা গোত্রীয় ব্যবস্থাধীন জনপদকে অত্যাচারী 


কালাকানুন এবং কুফরী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে মুহাম্মাদ 

সা. এর নিয়ে আসা নিরাপদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবন্থার অন্তর্ভূক্ত করতে 

চাই। এ জন্য কাবায়েলী আলেমগণ ও সরদারদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে 

করি এবং তাদের মাধ্যমে কবীলা বা গোত্রগুলোতে ইসলামী বসন্ত নিয়ে 
আসার পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করি। 


. যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সামর্থ্য দেন, সেখানে মুসলিমদের 


দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা হয় এমন কাজে A ০৪০৪০ এ॥ এ lll == 
অর্থাৎ ‘মানব জাতির মাঝে তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি 
প্রিয় যারা মানুষের জন্য সব চেয়ে বেশি কল্যাণকর' এই নীতির উপর 
আমরা পুরোপুরী সচেষ্ট হই। 


. আল্লাহর দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের 


বিষয়ে রাসূল সা. এর আদর্শের দিকে আমরা সাধ্যমত লক্ষ্য রাখি, যাতে 
জনসাধারণকে দ্বীনের সাথে যুক্ত করা যায়। যার ফলস্বরূপ সৎ কাজের 
প্রসার ঘটে এবং অসৎ কাজের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। 
জনসাধারণের মধ্য থেকে কোনো দল, গোত্র বা জামাআত মুজাহিদদের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে নিল্ন বর্ণিত নীতির 
মাঝে সীমাবদ্ধ রাখি: 

ক. দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত 
রাখার সম্ভব্য সকল চেষ্টা করা, কেননা প্রকৃত লড়াই ছেড়ে পার্শ্বীয় অন্য 
লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে আমরা কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ফায়দা লুটার সুযোগ 
দিতে চাই না। 

খ. যদি দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে 
বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কেবল এতটুকু শক্তিই 
প্রয়োগ করা যাতে তাদের জুলমকে মুজাহিদদের থেকে দূরে রাখা যায় । 
গ. উল্লেখিত গ্রুপের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সময়, তাদের মধ্য থেকে 
যারা সরাসরি লড়াইয়ে জড়িত এবং যারা জড়িত নয়, এই দুই দলের 
পার্থক্যের দিকে পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। অতএব, যারা সরাসরি 
লড়াইয়ে জড়িত নয়, তাদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে জড়িতদের মত 
আচরণ করা হয় না। আর তাদের অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে জামা'আতের 
শরয়ী বিভাগ যে ফায়সালা দেয়, তাই আমরা মেনে নেই। 


পঞ্চম অনুচ্ছেদ: শত্রুর বিশদ বিবরণ ও সামরিক কার্যকলাপ 
আমরা শক্রর প্রকৃতি এবং লক্ষ্যবস্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করি: 

১ম ভাগ: ইসলামী ইমারাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ । 
২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু ৷ 

ওয় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ ও আরাকানে (বার্মায়) শত্রু ও লক্ষ্যবস্তু। 


১ম ভাগ ইসলামী ইমরাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ 


শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কায়েদা উপমহাদেশ ইসলামী ইমারাত 
আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা এবং এর প্রতিরক্ষাকে নিজেদের মৌলিক 
লক্ষ্য মনে করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের ভূমিতে যেখানে 
আমেরিকার তত্বাবধানে বৈশ্বিক কুফরের শয়তানরা ইসলামের বিরুদ্ধে 
লড়াইরত, সেখানে ইসলামী ইমারাতের স্বরূপে রহমানের সেনাবাহিনী 
শরীয়তের শক্রদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধে লিগ্ত। আল-কায়েদা 
উপমহাদেশের মুজাহিদরাও ইসলামী ইমারাতের পতাকাতলে যুদ্ধের ময়দানে 
তৎপর এবং শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে। 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ইসলামী ইমারাতের হাতে আমেরিকা এবং এর 
নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু ৷ 


এটা পরিষ্কার যে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকেই জামা'আত 
কায়েদাতুল জিহাদ ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে কুরআনের এই নীতি: 19998 
১8 ০ ‘কুফর প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর’ কে ভিত্তি বানায়; যাকে শাইখ 
উসামা বিন লাদেন শহীদ রহ. সাপের মাথায় আঘাত করা বলে আখ্যা 
দিয়েছেন। সুতরাং সব ধরণের শত্রুদের ব্যাপারে জামা'আতের প্রথম 
মনোনিবেশ হল, এদের উর্ধ্বতন নেতা এবং এ সব মেধা যাদের মাঝে দ্বীনের 
শত্রুতার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে থাকে । এই নীতি অনুযায়ী পাকিস্তানে এ সব 
শক্তি জামা'আতের প্রথম লক্ষ্যবস্তু যা সাপের মাথা আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী 
শক্তির বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং যে শক্তি যুগ যুগ ধরে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির 
ফায়দার জন্য পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। কারণ, 
স্থানীয় ক্ষেত্রে এদের শক্তি ধ্বংস করা ছাড়া পাকিস্তানের মুসলিমদেরকে 


আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা এবং শরীয়ত 

প্রতিষ্ঠা করা এক অধরা স্বপ্নই থেকে যাবে । এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'আতের 

লক্ষ্যবস্তু নিয্নোক্ত ক্রম অনুসারে হবে: 

১. পাকিস্তানে আমেরিকান কাফের এবং সুস্পষ্ট স্বার্থ আমাদের সবচেয়ে 
অগ্রগণ্য লক্ষ্যবন্ত। কারণ: ক. আমেরিকা পুরো দুনিয়াতে মুসলিমদের 
উপর জুলম ও বলপ্রয়োগকারীদের সরাসরি সাহায্যকারী । 

খ. বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার পথে প্রথম অন্তরায় । 

গ. বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার সরদার । 

ঘ. ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় শত্রু। 

যারা আফগানিস্তান থেকে কাশ্মীর এবং সিরিয়া থেকে ফিলিস্তীন পর্যন্ত মুসলিম 

উম্মাহর উপর হামলাকারী ৷ অর্থাৎ ভারত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তিতে 
যুদ্ধ করতে থাকা পশ্চিমা দেশগুলো । 


৩. পাকিস্তানকে কজা করে থাকা অত্যাচারী বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
আমাদের কাছে অত্যন্ত অগ্রগণ্য বিষয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানকে 
কজা করে থাকা অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ না হবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত না অত্যাচারী সুদী ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, আর না কাশ্মীর 
ও ভারতের মজলুম মুসলিমদের সাহায্য করা সম্ভব, আর না এই ভূখণ্ডে 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন পুরণ হওয়া সম্ভব। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর 
গোপন ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্রবাহিনীর খোলাখুলি যুদ্ধের মোকাবেলায় দ্বীনের 
অনুসারীদের কাছে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। 
বরং বাস্তবতা হল, শরীয়তের এই দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদই আসলে 
“যওয়ায়ে হিন্দের দরজা ৷’ পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ সাম্বাজ্যের 
এই সশস্ত্র বাহিনী শরীয়তের প্রথম শত্রু আমেরিকা এবং বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার 
উত্তম সুরক্ষক। এ কারণেই এই সশস্ত্র বাহিনী সব সময় বৈশ্বিক কুফরের 
ফায়দার জন্য ইসলামী আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারে; ইসলাম এবং ইসলামের 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই সশস্ত্র বাহিনী সম্মুখ বাহিনীর ভূমিকা পালন 
করে। আমেরিকার হাতে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতন এই 
পাকিস্তানের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। জিহাদের নুসরত এবং 
শরীয়তের আইন দাবি করার অপরাধে গোত্রীয় এলাকা সোয়াত এবং জামিআ 


হাফসার নিরাপরাধ ছাত্রীদের উপর এই সশস্ত্র বাহিনীই আগুন ও বারুদের বৃষ্টি 
বর্ষণ করে। হাজার হাজার মুসলিমদেরকে বন্দী করে শহীদ করে। শত শত 
মুসলিমকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কাজেই মুজাহিদদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে 
যে, শুধু পাকিস্তান নয় পুরো এই হিন্দের ভূমিতে ইসলামী আন্দোলনের 
জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী । কাজেই উপরে উল্লেখিত টার্গেটের পর 
পাকিস্তানের আমাদের টার্ণেটগুলো নিম্নরূপ: 


ক. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক এবং আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখা 
রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তি; যা গুরুত্বের ক্রমানাসারে নিম্নরূপ: 

* গোপন গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষভাবে এই এস আই, এম আই, এফ এই এ, 
সি আই ডি, আই বি ইত্যাদির অফিসার ও কর্মীরা । 

* সশস্ত্র বাহিনীর ( সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, এফসির) উচ্চ 
পর্যায়ের অফিসাররা । 

* আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ( রেঞ্জার্স, কাউন্টার টেরিরিজম ডিপার্টমেন্ট, 
পুলিশ) এর উচ্চা পর্যায়ের অফিসাররা । 

খ. মন্ত্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের এসব ব্যুরোক্র্যাট অফিসাররা যারা আমেরিকার এই 
যুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনের বিরুদ্ধে রয়েছে। 

গ. অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং এসব সাবেক শাসক যারা শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের পক্ষে খোলাখুলিভাবে অংশ নিয়েছে। 
ঘ. নবীজী সা. এর অবমাননাকারী (নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য আমাদের 
বাবা-মা কোরবান হোক) আমাদের প্রিয় নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য যদি 
নিজেদের সবকিছুও কুরবানী করতে হয়, তাহলে তাতেও আমরা দ্বিধা করব 
না এবং সব রকম মূল্য দিয়ে আমারা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সা. এর সম্মান 
রক্ষা করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

ঙ. বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করার জন্য- 

* কারাগারে হামলা । 

* জেলখানার আইজি, সামরিক প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের এবং পশ্চিমা দেশের 
নাগরিকদের অপহরণ । 

চ. ধর্মহিনতার প্রচারকারী মুলহিদ (ইসলামের বিরোধিতাকারী এসব ব্যক্তি যারা 
নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে), কেননা আমাদের সমাজকে ধর্মহীনতা 


থেকে বাঁচানো আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করি । যদিও আমাদের সাথে 
সম্পর্কিত মুজাহিদদের নিজেদের থেকে এমন অপারেশনের অনুমতি আমরা 
দেই না। বরং কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের অনুমতি নেওয়া আমরা আবশ্যক মনে 
করি। জামা'আত এমন বিষয়ে উলামায়ে হক্কানী-রব্বানী থেকে ফতওয়া নেওয়া 
আবশ্যক মনে করে এবং এরপর মাসলাহা-মাফসাদা (লাভ-ক্ষতি) দেখে 
লক্ষ্যবস্তুরে ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়। 


ছ. দ্বীনদার শ্রেণীর শত্রু এবং হত্যাকারীরা । কেননা, দ্বীনদার শ্রেণী এবং 
উলামায়ে হক্কানীকে রক্ষা করা আমরা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব মনে করি; 
যদিও এখানেও লক্ষ্যবন্তকে বাছাই করার জন্য জামা'আতের আমীর এবং 
নায়েবে আমীরের অনুমতি জরুরী । 


বিশেষ দ্রষ্টব্য: 

১. সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত সদস্য আমাদের লক্ষ্যবন্তু। এসব সদস্যরা 
যুদ্ধরত এলাকায় হোক অথবা ব্যারাকে কিংবা ছাউনিতে থাকুক । ছুটিতে 
থাকা সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, শরীয়ত ক 
মোকাবেলায় যুদ্ধরত হওয়া এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষক হওয়ার 
কারণে শরীয়ত মতে সকলের হুকুম একই । তবে যে ব্যক্তি মুজাহিদদের 
কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, তার বিষয়টি ব্যতিক্রম । 

২. সিপাহীকে হত্যা করার চেয়ে আমরা অফিসারদেরকে হত্যার উপর জোর 
দেই । কারণ, যেই লক্ষ্য একজন অফিসারকে মারার দ্বারা অর্জিত হয়, 
শত সিপাহীকে মেরেও তা অর্জিত হয় না। কাজেই সিপাহীকে নিশানা 
মারা আমাদের কাছে ততবেশি অগ্রগণ্য হবে সরকারী সশস্ত্র প্রতিষ্ঠানের 
মধ্য থেকে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের নিশানা বানানো আমাদের 
কাছে সবয়েচে বেশি অগ্রগণ্য । এরপরে সেনাবাহিনী, এফসি, 
সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী, রের্াস, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গুরুত্বানুসারে 
অগ্রগণ্য হবে। 

৩. যেসব রাজনীতিবিদ এবং অফিসারেরা জনসাধারণ, মুজাহিদ এবং 
আমাদের অগ্রগণ্যতার মধ্যে শামিল । 


৩য় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানে (বোর্মায়) আমাদের 
লক্ষ্যবস্ত 


১. ভারতে এবং বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইজরাইল সংশ্লিষ্ট টার্ণেটের পর 
আমাদের অগ্রগণ্য টার্গেট হল, ভারতীয় সরকার । এর কারণ নিম্নরূপ: 

* ভারত সরকার কাশ্মীর ও ভারতের মুসলিমদের উপর অত্যাচার, তাদের 
বসতবাড়ি ধ্বংস, তাদেরকে শ্রেণী বৈষম্যের মাধ্যমে দুর্বল করা এবং 
তাদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর কৌশল শুরু করেছে। কাশ্মীর এবং 
ভারতে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন উস্যুতে জুলম-নির্যাতন এর সুস্পষ্ট 
প্রমাণ। 

* ধর্মহীনতা, ইসলামের প্রতি অন্ধ শত্রুতা এবং ইসলামের শক্রতার 
পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতির বড় অংশ ৷ বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের এই 
অপকৌশলের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। 

* ভারত হিন্দুদ্তানের পুরো ভূখণ্ডে ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের বিরুদ্ধে 
আমেরিকা, রাশিয়া ও ইজরাইলের বিশ্বস্ত মিত্র । 

ভারত বাংলাদেশে ধর্মহীন সরকার এবং ধর্মহীন আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে 
বড় রক্ষক। আর রাসূল সা. এর অবমাননাকারী এবং মুলহিদদের সব 
ধরণের সহযোগিতাকারী । 

* ভারত বাংলাদেশের মুসলিমদের পানি কজা করে তাদের চাষাবাদকে 
ধ্বংস করা এবং বাংলার মুসলিমদের কারখানা ও ব্যবসাকে দখল করার 
মত অপরাধ করে যাচ্ছে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত সব সময় এটাই 
চায় যে, বাংলাদেশের মুসলিমরা তার দাস হয়ে থাকুক । 

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইসলামী ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক। 
ভারতবর্ষে এক হাজার বছর ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল। তাই এই 
ইসলামী ভূখণ্ডকে আবার ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসা এবং এখানে 
তাওহীদী শাসন কায়েম করা আমাদের উপর ফরয । 


কাজেই ভারত ও বাংলাদেশে আমাদের লক্ষ্যবস্তু নিম্নরূপ: 


ক. ভারতে এসব রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেগুলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর মুসলিম 
নিধনের কৌশল অব্যাহত রেখেছে। যেমন, ভারতের পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং 
গোয়েন্দা বাহিনী । বিশেষভাবে এসব বাহিনীর অফিসাররা আমাদের প্রধান 
টার্গেট । 


খ. কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংস্থার এসব নেতা যারা মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া, 
হত্যা করা, তাদের সম্পদ ধ্বংস করাসহ মুসলিমদেরকে 

জোরপূর্বক হিন্দুবানানোতে জড়িত। 

ভাইদের রক্তে রঙিন হয়েছে। 


ঘ. রাসূল সা. এর অবমাননাকারী । 


২. বাময়ি মুসলিমদের উপর নির্যাতনকারী সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র বৌদ্ধ 
গ্ুপপ্তলো আমাদের লক্ষ্যবস্তু; যার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: 


ক. বার্মরি মাজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের প্রতিরক্ষা করা । 
খ. বার্মার জালেম সরকারের উপর মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া । 
গ. ইসলামী আরাকানকে বার্মার সশস্ত্রবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা । 


৩. ভূখণ্ডের কোনো জায়গায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
জনসাধারণ, বসতবাড়ি এবং উপসনালয় আমাদের টার্গেট নয়। এটা এ জন্য 
যে, আমাদের যুদ্ধ এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে যারা 
মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে। 


ষ'অনুচ্ছেদ: এসব অপারেশন যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী এবং এর 
সাথে সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক 


১. আমরা প্রত্যেক এসব অপারেশন থেকে বেঁচে থাকি যা মুসলিম 
জনসাধারণকে মুজাহিদদের থেকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা যেগুলো তাদের 
উপলব্ধির বাইরে । এ ক্ষেত্রে আমরা নবীজী সা. কর্তৃক মুনাফিকদের হত্যা 
না করার আদর্শ গ্রহণ করি। কারণ, নবীজী সা. সাধারণ জনতা ইসলাম 
থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশংকাতেই মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে 
বিরত ছিলেন। 

২. আমরা সাধারণভাবে এমনসব মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের 
ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকি যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না 
এবং অস্ত্রধারীদের সাহায্যও করে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সমস্ত 
মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল, শরীয়তের দুশমন এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার 
রক্ষক বৃন্দ। 

৩. মসজিদ, জানাযা, বাজার এবং আদালতসহ জনসমাগমস্থলে বোমা 
বিক্ষোরণ ঘটানোকে আমরা পুরোপুরি ভুল মনে করি। কারণ, এতে 


মুসলিম জনসাধারণের ক্ষতির আশংকা আছে। উল্লেখিত ছ্বানসমূহে জায়েয 
লক্ষ্যবন্তর উপর হামলা করা থেকে বেঁচে থাকাকেও আমরা আবশ্যক মনে 
করি। কেনন, এমন অপারেশন থেকে সাধারণ মুসলিমরা ক্ষতির শিকার 
হতে পারে। তাছাড়া এতে আল্লাহর পাকড়াওয়ের আশংকাও আছে । এসব 
অপারেশনের কারণে যেহেতু মুজাহিদদের দাওয়াত কলুষিত হয়, তাই 
এধরণের আপারেশন থেকে ইসলামের উপকার হওয়ার তুলনায় কুফরী 
শাসনব্যবস্থার বেশি উপকার হয়। কারণ, তারা এ ধরণের অপারেশনকে 
পুঁজি করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ পায় । 

8. আমরা শত্রুদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিরস্ত্র লোকদেরকে (অর্থাৎ এসব 
লোক যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, যেমন: নারী ও শিশু) নিশানা 
বানানো থেকে দূরে থাকি। 

৫. আমরা পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্ত্রী এবং 
প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে হত্যা করা শরীয়তের আলোকে ভুল 
মনে করি। কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মুরতাদ ও হারবী 
(যুদ্ধরত) ৷ কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানরা শুধু রক্তের সম্পর্কের কারণে মুরতাদ 
বা হারবী হিসাবে প্রমাণিত হয় না। বরং এদের ব্যাপারে আসল হুকুম 
হল, এরাও মুসলিম । নবীজী সা. এর বাণী: 
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৬. “কোনো ব্যক্তিকে তার পিতা কিংবা ভাইয়ের অপরাধের কারণে অভিযুক্ত 
করা যায় না’ (সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ) । তবে যদি এদের মধ্য 
থেকে কারো সম্পর্কে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রমাণিত হয়, তাহলে 
যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে সে হত্যার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে । 

৭. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দুষিত এবং কাফেরকর্তৃক নিয়নত্রিত। এতদসত্তও 
আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা করা অত্যন্ত বড় ভুল এবং শরীয়ত 
বিরোধী মনে করি। কারণ, মুসলিম দেশেগুলো এবং মুসলিম 
সংখ্যাগরি'এলাকাগ্ডলোতে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং 
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোকজন সাধারণভাবে মুসলমান । তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
হামলা না করে আমরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর জোর দেই। 
কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই কলুষিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার শংসোধন সম্ভব । 

৮. মাজার ও এজাতীয় অন্যান্য স্থানে বোমা বিক্ষোরণকে আমরা ভুল মনে 
করি। পবিত্র শরীয়তের আলোকে কবরের শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে 


এখন আমরা দাওয়া ও তরবিয়তের অস্ত্র ব্যবহার করি। বিজয়ের পর 
উলামায়ে কেরামের তত্বাবধানে এই বিষয়গুলোর তদারকির জন্য কার্যকর 
লেনে CONE 

৯. আমাদের জামাআতের ভুলের কারণে যদি কোনো অপারেশনে সাধারণ 


করি: 
ক. নিঃসংকোচে নিজেদের ভুল স্বীকার করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। এরপর মুসলিমদের কাছে এর জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করি। 
খ. অপারেশন সম্পাদনকারী মুজাহিদ থেকে জবাবদিহিতা তলব করি। যদি 
ভুলের ক্ষেত্রে মুজাহিদের ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শরীয়াহ বিভাগের 
কাছে এই মামলাটি পেশ করা হয়। সেক্ষেত্রে ত্রুটি প্রমাণিত হলে অপারেশন 
সম্পাদনকারী মুজাহিদকে শাস্তি দেওয়া হয়। 
গ. যে মুসলিম ভাইয়েরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাদের কাছে আমাদের আবেদন 
হল, আপনারা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জামা'আতের জিম্মাদারদের কাছে 
পৌঁছে দিবেন। যখনই জামা'আতের সামর্থ্য হবে তখনই দিয়ত তথা রক্তপণ 
বা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ । 


সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকি, তাই আমরা অন্য ধর্মাবলম্বী সাধারণ নাগরিক যেমন, 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যারা শত শত বছর ধরে পাকিস্তা, বাংলাদেশসহ অন্যান্য 
মুসলিম সংখ্যাগর্রি দেশে বসবাস করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে জড়াই 
না। তবে যদি কোনো জায়গার অমুসলিমগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে 
যায়, অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রাসূল সা. কে অবমাননা করে অথবা 
কুরআনকে অপদস্থ করে সেক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট বসতীর অমুসলিমদের ক্ষতি 
থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। 

১০. জামা'আত খিষ্টানদের গির্জাকে নিশানা বানায় না। আল্লাহর ইচ্ছায় 
বিজয়ের পরে উলামায়ে কেরামের ফতওয়ার আলোকে বিধর্মীদের 
উপসনালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। 


সপ্তম অনুচ্ছেদ: রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের ব্যাপারে 
পদক্ষেপ 


১. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদেরকে জামা'আত শরীয়তের 
আলোকে কাফের মনে করে এবং মুসলিমদের মাঝে এসব ফেরকার 
গোমরাহীকে স্পষ্টকরে তুলে ধরে । 

২. জামা'আতের কৌশল হল, জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থা এবং এর রক্ষক 
শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া কোনো পাশ্বীয় লড়াইয়ে জড়িত না হওয়া । 
এজন্য উল্লেখিত ফেরকাগুলো যদি কার্যত আহলে সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে জামা'আও 
যুদ্ধে জড়িত হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত মনযোগ কুফরী শাসনব্যবস্থার 
উপর রাখে । কারণ, মূলত কুফরী শাসনব্যবস্থাই এইসব ফেরকাসহ দ্বীনের 
সব রকমের শত্রুদের প্রতিরক্ষা করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সহায্য- 
সহযোগিতা করে। 

৩. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের মধ্য থেকে কেউ যদি আহলুস 
সুন্নাহর বিরুদ্ধে আগ্রসনে লিপ্ত হয়, তাহলে এই আগ্রাসনকে বন্ধ করার 
জন্য এদের যোদ্ধা ও নেতাদেরকে যথোচিত জবাব দেওয়া হবে 
ইনশাআল্লাহ। এই জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও কুরআনের বাণী “কুফরের 
নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'র মূলনীতি ঠিক রাখা হবে । অতএব, প্রতিরক্ষা 
সংস্থা এবং ক্ষমতায় থাকা রাফেদী ও কাদিয়ানী নেতৃত্ব যারা আহলুস 
সুন্নাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক জবাব দেওয়া হবে। 

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত বিজয় অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উল্লেখিত 
ফেরকাগুলোর ব্যাপারে বর্ণিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে কাজ করব। কিন্তু 
বিজয়ের পরে উম্মতের উলামায়ে কেরাম এদের ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত 
নিবেন, তার উপরই আমল করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৫. রাফেযী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈরীদের এসব লোক যারা পঞ্চম অনুচ্ছেদে 
উল্লেখিত জামা'আতের মূল লক্ষ্যবস্তুর মধ্য থেকে কোনো লক্ষ্যবস্তু অন্তর্ভূক্ত 
তাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কারণে নিশানা 
বানানো হবে। 


অষ্টম অনুচ্ছেদ: ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে আচরণ নীতি 


১. ব্যাখ্যা: ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) দল দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এসবদল যারা 
নিজেদের অভিব্যক্তিতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়াদি থেকে 
বিচ্ছিন্ন করায় বিশ্বাসী । ধর্মনিরপেক্ষ দল ক্ষমতায়ও থাকতে পারে আবার 
ক্ষমতার বাইরেও থাকতে পারে । ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু 
কিছু দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের প্রেরণা দেয়। আবার 


কিছু দল এমনও আছে, যারা যুদ্ধে অংশ নেয় না। একইভাবে কিছু দল 
রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য কখনও কখনও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করে। এদের সবাইকে একই পাল্লায় মাপা সম্ভব নয়। রবং প্রত্যেক দলের 
সাথে তাদের কার্যকলাপ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। 

২. ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) দলগুলোর উর্ধ্বতন নেতা যারা খোলাখুলিভাবে 
শরীয়তের প্রতি নিজেদের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং কুরআনের আইনের 
সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে মুরতাদ গণ্য করি। তাদেরকে হত্যা করাও 
জায়েয মনে করি । যদিও এদের মধ্য থেকে কাকে হত্যা করা হবে? কখন 
হত্যা করা হবে? এবং কাকে হত্যা করা হবে না- এসব জামা'আতের 
উর্ধ্বতন নেতাগণ নির্ধারণ করবেন। জামা'আতের নেতৃত্ব মাসলাহা- 
মাফসাদা (লাভ-লোকসান) বিবেচনা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবেন। 

৩. যে ধর্মনিরপেক্ষ দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথবা লড়াইয়ে 
সহযোগিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আমরা অগ্রাধিকার দেই। 

৪. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ দলে 
নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য । চাই 
তারা বর্তমানে ক্ষমতায় থাকুক বা অতীতে থাকুক । 

৫. কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দলের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এমন যুদ্ধ হবে না যে, 
এর প্রত্যেক ভোটার এবং ছোট-বড় সকল কর্মীকে টার্গেট বানানো হবে। 
রবং শুধু এসব নেতা এবং এসব ব্যক্তিকে টার্গেট বানানো হবে যারা 
মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এদের অবশিষ্ট নারী, শিশু, আত্মীয় 
এবং সাধারণকর্মীরা কখনোই আমাদের টার্গেট নয়। 

৬. ধর্মনিরপেক্ষ দলের সাধারণ ভোটার যারা ধোঁকায় পড়ে রুটি, কাপড়, 
গাড়ি, বাড়ি, চাকুরী বা এজাতীয় অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি বা প্রতিশ্রুতির 
কারণে ধর্মহীন দলগুলোর সঙ্গদেয়, তাদেরকে আমরা তাকফীরও করি না 
এবং হত্যার চেষ্টাও করি না। তবে তাদের এসব দলগুলোকে সহযোগিতা 
করা গুনাহ। তাই তাদেরকে আমরা বুঝানোর মাধ্যমে এই দলগুলোর 
সহযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। 

৭. আমরা আমাদের দাওয়াতে এটা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, ধর্মনিরপেক্ষ 
এই দলগুলোর সাথে আমাদের শত্রুতার কারণ, ভাষা, জাতীয়তাবাদ বা 
অন্য শ্লোগানের জন্য নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ দলকর্তৃক ইসলামের প্রতি 
শত্রতাপোষণই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ । 


৮. যেখানে এসব দলগুলোকে নিশানো বানানোতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি 
হওয়ার আশংকা থাকে, অথবা মুসলিম জনসাধারণের সামনে ইসলামের 
বিরুদ্ধে এদের শক্রুতা পরিষ্কার নয়, সেখানে রাসূল সা. কর্তৃক 
মুনাফিকদের ব্যাপারে গৃহিত কৌশল অবলম্বন করত যতক্ষণ না এদের 
ব্যাপারগুলো জনতার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সম্ভব্য ক্ষতির কারণ 
দূর হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের নিশানা বানানোর ব্যাপারে আমরা 
বিলম্ব করব। 


নবম অনুচ্ছেদ: শত্রুর বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারীদের বিষয়াদি 


১. শত্ৰু পক্ষের বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের 
ক্ষমতা জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীরের জন্য সংরক্ষিত । তাঁরা 
ছাড়া আর কারো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। তবে 
জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শরীয়াহ 
বিভাগের দায়িত্বশীল এবং সামরিক বিভাগের দায়িত্বশীলের সাথে 
মশওয়ারা করবেন। 

২. আসলী হারবী কাফেরদের (যেমন: হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খিষ্টান, ইয়াহুদী) 
মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কয়েদী হয়ে আসবে, তার জন্য জামা'আতের কাছে 
নিম্নোক্ত পথ আছে: 

ক. এসব বন্দীদের দ্বারা মুসলিম বন্দীদের বিনিময় করা যেতে পারে। 
খ. অথবা এসব বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ নেওয়া যেতে পারে । 
গ. কিংবা এসব বন্দীদের প্রতি ইহসান করে ছেড়েও দেওয়া যেতে পারে। 

ঘ. অথবা তাদেরকে হত্যাও করা যেতে পারে। 


৩. হারবী আসলী কাফের বন্দী যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এই অবস্থায় 
তাকে হত্যা করা জায়েয নয় এবং তাকে হস্তান্তরের মাধ্যমে অন্য মুসিলম 
বন্দীদের ছাড়ানো তখনই জায়েয হবে, যদি বন্দী নিজে সম্মত হয় সাথে সাথে 
তার পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। 


৪. মুরতাদদের মধ্য থেকে যারা গ্রেফতার হবে, তাদের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত 
যেকোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: 


ক. তার বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের ছাড়ানো যেতে পারে । 
খ. তাকে ‘তাযীর’ (শাস্তি) বা ‘হদ’ (দণ্ড) স্বরূপ হত্যা করা যেতে পারে । 
গ. তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার সম্পদ নেওয়া যেতে পারে। 


উল্লেখ্য, এসব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে 
আমীরের ইচ্ছাধীন। অন্য কারো সিদ্ধান্ত এখানে কার্যকর নয়। 


৫. যখন শরীয়তের শক্র সারির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা জামা'আতের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বীনের শত্রুদের থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন 
জাম'আত তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। মুসলিমদেরকে আমরা আহ্বান 
করছি, আপনারা শত্রুদের সারিতে থাকা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধবদেরকে দাওয়াত দিন যেন তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
ছেড়ে দেয়। শত্রু সারিতে থাকা কোনো লোক যদি জামা'আতের মাঝে অন্তর্ভূক্ত 
হতে চায়, তাহলে জামা'আত তার মাধ্যমে জিহাদী কাজ করাতে পারে। 


৬. যারা শত্রুদের সারিতে থাকে এবং জামা'আতের হাতে আত্মসমর্পণ করার 
সাথে সাথে শত্রুদের মাঝেও অবস্থান করে, তারা জামা'আতের পক্ষ থেকে 
বিশেষ নিরাপত্তা পাবে এবং তাদের তথ্য গোপন রাখা হবে। 


দশম অনুচ্ছেদ: জিহাদী দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি 


১. এসব দল বা জামা'আত যেগুলো উপমহাদেশে কুফরী শাসনব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে পুরোপুরী সক্রিয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে, 
তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সৎকাজে 
একে অপরকে সহযোগিতার । আমরা তাদেরকে আমাদের শরীরের অংশ 
মনে করি । তাদের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই এবং তাদের সুখে আমরা 
খুশি হই। 

২. জামা'আতের প্রচেষ্টা হল, “মঙ্গল কামনাই দ্বীন’ এই হাদীসের আলোকে 
জিহাদী দলগুলোর সাথে পরস্পরে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা এবং 
সংশোধনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা । এরই ধারাবাহিকতায় অন্যের 
গোপন দোষ-ত্রটির সংশোধনের জন্য গোপনে চেষ্টা করা হবে এবং 
প্রকাশ্য ভুলের জন্য সব মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে এ বিষয় 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য ঘোষণা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। 
একইভাবে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড অথবা এমন অপারেশন যার ক্ষতি 
এর ফায়দার তুলনায় বেশি কিংবা এমন অপারেশন যা শরয়ী রাজনীতির 
স্পষ্ট বিপরীত- এগুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক না থাকার স্পষ্ট ঘোষণা 
দেওয়া হবে। 

৩. পাকিস্তানে পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় জিহাদী দলগুলো সামরিক অপারেশনে 
লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু সুস্পষ্ট নীতির উপর একমত হলেই 


কেবল এতদ অঞ্চলের জিহাদ এক সুন্দর আকৃতি পাবে। কাকিকষিত এই 
এক্যমত্য তৈরি করার জন্য সংগঠন আলাদা হওয়ার পরও তাদের এক 
নীতির উপর একত্রিত করার জন্য জামা'আতের পক্ষ থেকে সবিনয় 
নিবেদন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য 
জিহাদী দলগুলোর সাথে সম্মত নীতিগুলোর উপর চুক্তির আওতায় জোট 
গঠন করতে চেষ্টারত এবং তাদেরকে সব ধরণের সহযোগিতা করতে 
প্রস্তুত । 

8. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার ৩ এর পরিপূর্ণতায় আমরা উপমহাদেশের ভিতরে 
বাইয়াতের দাওয়াত দেই। কারণ, এই ভূখণ্ডে ইসলামী ইমারাত 
আফগানিস্তানের বাইয়াতের মাধ্যমে জিহাদী বিষয়াদিতে শরীয়তের 
অনুসরণ সহজ হবে এবং শরয়ী রাজনীতির ভিত্তিতেও এটি লাভজনক 
হবে। তাছাড়া এর দ্বারা সুসংগঠিত একটি জিহদী জোট গঠনও সম্ভবপর 
হবে। 

৫. জামা'আত ভ্রাতৃদ্থানীয় অন্য জিহাদী সংগঠনগুলোকে উল্লেখিত নিজ 
‘আচরণবিধি’ মোতাবেক সম্মিলিত অপারেশনেরও দাওয়াত দেয়। এই 
বিষয়ে জামা'আত প্রত্যেক সংগঠনকে দ্বীনের বিজয় এবং জিহাদকে 
শক্তিশালী করার জন্য উদার দিলে সাহায্য করবে। 

৬. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার তিন এর আওতায় সব জামা'আত বা দলের মাধ্যে 
দাওয়াতী, আদর্শিক, তরবিয়াতী, শরয়ী এবং সামরিক বিষয়গ্তলোতে 

৭. সমস্যা এবং প্রতিকূল অবস্থায় এসব জামা'আতগুলোর সাথে সব ধরণের 
সহানুভূতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। 

৮. সব জামাআতকে সমানভাবে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আমাদের 
মশওয়ারার দরজা খোলা থাকবে এবং প্রত্যেক এমন সিদ্ধান্তে সব 
জামা'আতকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৯. যদি কোনো দল বা সংগঠন মানহাজ বা পদ্ধতিগত এক্যের ভিত্তিতে 
আলা-কায়েদা উপমহাদেশের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাহলে তাদের 
জন্য আমাদের দরজা খোলা । 

১০. কাশ্মীর ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানেও জিহাদী জামা'আতগ্তলোর 
(যেগুলো সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাবমুক্ত) সাথে এসব নীতির 
ভিত্তিতেই কাজ করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


১১. এসব জিহাদী জামা'আত যা শরীয়তের শত্রু গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে 


কোনো ভূখণ্ডে কর্মরত, আমরা তাদেরকে দাওয়াত দেই, যেন তারা 
নিজেদেরকে এসব সংস্থার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে, যাতে মাজলুম 
জনতাকে সাহায্য করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকার পদক্ষেপ 
নেওয়া সম্ভব হয়। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরণের 
জামা'আতের জিহাদী ফলাফলকে তাগণ্ততী সশত্ববাহিনী পরিশেষে ধ্বংস 
করে দেয়। কাশ্মীর জিহাদ এর সুস্পষ্ট উদাহরণ । 


একাদশ অনুচ্ছেদ: দ্বীনী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি 


>. 


গণতন্ত্রকে আমরা শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে কুফরী মনে করি। গণতন্ত্রে 
সাহায্যের পরিবর্তে কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে। 
কিন্তু তারপরও আমরা গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের 
মনে করিনা। 


. গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া দ্বীনী দলগুলো 'দ্বীনী ফায়দা'র জন্য গণতন্ত্রে অংশ 


নেওয়ার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়। যেমন, মাদরাসাগুলোর 
সুরক্ষা, পার্লামেন্টের মাধ্যমে ধর্মহীনতার বন্যায় বাঁধ দেওয়া অথবা 
গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি... দ্বীনের সেবা 
বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে বসার এসব ব্যাখ্যাকে আমরা বাতিল 
মনে করি। কিন্তু এসব কারণে না আমরা তাদেরকে তাকফীর করি, আর 
না তাদেরকে টার্গেট বানানো আমরা জায়েয মনে করি। তা সত্বেও 
তাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে এই হারাম কাজ থেকে দূরে রাখার সব 
ধরণের চেষ্টা করব। 


. এসব দলের সৎকাজের আদেশ এবং অৎস কাজের নিষেধের মত নেক 


কাজে আমরা খোলাখুলি পৃষ্ঠপোষকতা করব এবং গণতান্ত্রিক খেলতামাশা 
এবং অন্যান্য ভুল-ক্রুটির ব্যাপারে প্রকাশ্য সমালোচনা ও নসীহা করব। 


দ্বাদশ অনুচ্ছেদ: সাধারণ দ্বীনী সংগঠনগুলোর সাথে আচারণ নীতি 


এমন দ্বীনী জামাআত যারা সমাজে দাওয়াত-তাবলীগ ও ইসলাহের কাজ 
করছে: 


>. 


তাদের সাথীদেরকে আমরা নিজেদের ভাই এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
নিজেদের সাথী মনে করি। 


২. তাদের সমস্ত ভালকাজের আমরা প্রশংসা করি এবং যখনই সামর্থ্য হয়, 
তাদের ভাল কাজে সহযোগিতা করার প্রত্যাশা রাখি । 

৩. সাথে সাথে আমরা তাদেরকে জিহাদে সহযোগিতা এবং নুসরতের 
দাওয়াত দেই এবং প্রেরণা যোগাই । আর শরীয়তের সমস্ত ফরয আদায়ের 
জন্য আহ্বান করি। 

৪. আমাদের প্রচেষ্টা হল, এই ভূখণ্ডে থাকা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
সব আদর্শিক চিন্তাধারাকে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতাকাতলে 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়তের শক্রদের বিরুদ্ধে একত্রিত করা। 
তাদেরকে ফুরূয়ী বা শাখাগত ইখতিলাফ থেকে বের করে উম্মতের 
সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী বিষয়ের উপর এঁক্যবদ্ধ করা, যাতে শরীয়তের 
শত্রুদের মোকাবেলায় এই উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায়। 


ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ: উলামায়ে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং 
আচরণনীতি 


এই ভূখণ্ডে অবস্থিত উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোকে জামা'আত কুফরী 
সাশনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের মূল 
শক্তি মনে করে এবং তাদের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলোকে নিজেদের 
জন্য আবশ্যক মনে করে: 


১. উলামায়ে কেরাম ইসলামী সমাজের নেতা । তাদের আনুগত্য ও নির্দেশনার 
মাধ্যমেই শরীয়ত এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। তাঁদের 
সম্মান করা এবং সমাজে তাঁদের সম্মান দেওয়া আমরা আমাদের দায়িত্ব 
মনে করি, ভেরি ভিটা ভাই রিতার 
কার্যকরিতাকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী না বানায়। 

২. আল-কায়েদা উপমহাদেশ উলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে হকগন্থী 
উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোর প্রতিরক্ষা নিজের অগ্রগণ্য দায়িত্ব 
মনে করে । এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত তাদের উপর সরকারি বা 
বেসরকারি সব ধরণের আগ্রাসন বন্ধ করবে এবং নিজেদের সামার্থ্যানুযায়ী 
তাদের উপর হওয়া যেকোনো ধরণের জুলমের প্রতিশোধ নিবে 
ইনশাআল্লাহ । 

৩. আমরা আমাদের সমস্ত জিহাদী সফর হকপন্থী উলামায়ে কেরামের 
নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করব। এ জন্য উলামায়ে কেরামের 
সাথে মজবুত যোগাযোগ বহাল রাখব এবং ইলমী সমস্যায় তাদের সাথে 
মশওয়ারা করতে থাকব ইনশাআল্লাহ । 


৪. জামা'আত উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাগুলোর শক্তি হয়ে তাঁদেরকে 
কুফরী শাসনব্যবন্থার বিরুদ্ধে মজবুত ভূমিকা পালনের জন্য শক্তি যোগাবে 
ইনশাআল্লাহ । 

৫. যেসব আলেম সমাজে কোনো ধরণের ইসলাহ ও তরবিয়াতের কাজ 
সম্পাদন করছেন জামা'আত তাদেরকে সম্ভব্য সব রকমের সহযোগিতা 
করবে এবং জামা'আতের হাতে বিজিত এলাকায় এসব উত্তম কাজের 
রাজনৈতিক এবং আর্থিক সহযোগিতা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৬. জামা'আত আলেম এবং তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদের সারিতে শামিল 
করার ইচ্ছা করে, যাতে তারা এই জিহাদকে দ্বীনী এবং দুনিয়াবী 
সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। 

৭. উলামায়ে সূ এসব আলেম যারা দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-সম্পদের জন্য 
নিজেদের ইলমকে পদদলিত করে নিজেদের পেট জাহান্নামের আগুন 
দিয়ে ভরে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সা. এর শরীয়ত থেকে দূরে রাখে। 
এদের বাস্তবতা আমরা মুসলিমদের সামনে সুস্পষ্ট করব। এদের সরকারি 
ফতওয়ার জবাব আমরা জ্ঞানের আলোকে দিব ইনশাআল্লাহ । যদিও 
আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের অন্তর কাফের ও মুরতাদদের তুলনায় এরাই 
বেশি জখম করে, তথাপি তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা থেকে আমরা 
বিরত থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কাছে এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ 
থাকে যে, তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। 


চতুর্দশ অধ্যায়: মাযহাবী ও ফিকহী পার্থক্যের ব্যাপারে আমাদের 

অবস্থান 

১. আকীদা ও ফিকহ বিষয়ক মাযহাবী সংকীৰ্ণতা (হানাফী, সালাফী, 
হায়াতী, মামাতী ইত্যাদি) এবং এর উপর ভিত্তি করে তর্ক-বিতর্ক, 
দলাদলি ও মতবিরোধকে আমরা মুসলিম উম্মতের এক্যের জন্য ক্ষতিকর 
মনে করি। এ জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হল, উম্মতকে ফুরূয়ী ইখতাফ থেকে 
দূরে সরিয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী 
উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায়। 

২. এই দরে পরতেন মহা অনাই পাকে হজ সাহার জপ 
এবং ভারসাম্যপূর্ণ উলামায়ে কেরামের সাথে লেগে থাকা, তাঁদের 
নির্দেশনা নেওয়া এবং তাঁদের রচিত কিতাবাদি থেকে ফায়দা নেওয়াকে 


আমরা জরুরী মনে করি। যাতে ইলমী সমস্যায় নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া 
এবং নিজে নিজে ইজতিহাদ করার মত ধ্বংসাত্মক ব্যধি থেকে বাঁচা যায়। 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের হক আদায় করার তাওফীক দিন। 

আমাদেরকে এবং আমাদের জিহাদকে দ্বীনের দুশমনদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক 

শাস্তির কারণ আর মুসলিমদের জন্য কল্যাণ ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিন। 
| 


আল্লাহই সব কল্যাণের তাওফীকদাতা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য 
এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীজী সা., তাঁর বংশধর এবং 
সাহাবায়ে কেরামের উপর । 


'জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ' 
শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরী, মোতাবেক জুন ২০১৭ ঈসায়ী । 


এই হল আল-কায়েদার “আচরণবিধি'। এটি এমন একটি বিষয় যার দ্বারা 
উঠেছে । আমাদের তাহকীক মতে এই আচরণবিধির প্রত্যেকটি ছত্র নবীজী সা. 
এবং সাহাবায়ে কেরামের আকীদা-মানহাজের প্রতিনিধিত্ব করে। এই 
‘আচরণবিধি’ পূর্ণরূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাদী-মানহাজের 
সাথে সামনযশ্যপূর্ণ। এর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু আছে বলে 
আমাদের জানা নেই। 


যে জামাআতের আকীদা-মানহাজ তথা ঈমান-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ‘মা-আনা 
আলাইহি ওয়া আসহাবী’ এর প্রতিচ্ছবি । আহলুস সুন্নাহর ওয়াল জামাআতের 
আকীদাই যাদের আকীদা, তাদের মানহাজই যাদের মানহাজ। তাদেরকে 
কীভাবে ফাসেক-ফাজেরদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে ইহুদী-খিষ্টানদের চর 
বা এজেন্ট বলার দুঃসাহস দেখানো যেতে পারে?! তাদেরকে কীভাবে নাহক, 
গোমরাহ, জঙ্গী বা সন্ত্রাসী হিসাবে গালি দেয়া যেতে পারে? মুসলিমদের ইজ্জত- 
সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন । “যা কিছু শুনা হয়, তা বর্ণনা করাই 
মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট' (সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা হাদীস নং-৬)এই 
সহীহ হাদীসের প্রতিও খেয়াল রাখুন । 


সর্বশেষ একটি আয়াত ও তার শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে এই অধ্যায়ের 
সমাপ্তি টানছি। সুরা নামলে উল্লেখিত সুলাইমান আ. এবং হুদহুদ পাখির 
কথোপকথনের ইতিহাস উলামা হযরতদের ভালই জানা থাকার কথা । ঘটনাটি 
সূরা নামলের ২০-৪৪ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ: 


একদা হুদহুদ পাখি সুলাইমান আ.কে নাজানিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিল । 
সুলাইমান আ. তাঁর বাহিনীর হাজিরা নিয়ে শুধু হুদহুদকে অনুপস্থিত পেলেন। 
তখন তিনি গ্রহণযোগ্য ওযর পেশ করতে না পারলে হুদহুদকে কঠিন শাস্তি 
দিবেন বলে ঘোষণা করলেন। এর কিছুক্ষণ পরই হুদহুদ এসে কওমে সাবা 
এবং রাণী বিলকিস ও তার রাজত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল। সুলাইমান 
আ. হুদহুদ পাখির মত এক বে-গুনাহ প্রাণীর তথ্যও তৎক্ষণাত গ্রহণ করলেন 
না। তিনি হুদহুদ পাখির প্রতিউত্তরে বললেন, 

“আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখব তুমি সত্য বলছ নাকি তুমি মিথ্যুকদের 
একজন” । 

মুফাসসিরগণ বিশেষ করে আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন, এই আয়াতের 
সংবাদদাতার সংবাদকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত নয়। বরং যথাসাধ্য তাহকীক 
ও যাচাইয়ের পর সংবাদ গ্রহণ করা উচিত। 


আখেরী গুজারেশ: 


উইকিপিডিয়া একটি উনুক্ত বিশ্বকোষ । আপনি আরবী উইকিপিডিয়ায় আল- 
তাদের ইতিহাস, এঁতিহ্য, অবদানসহ যা কিছু জানতে চান সব কিছু চলে 
আসবে। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন ফ্রন্টে তারা আল্লাহর শত্রুদের উপর 
উল্লেখযোগ্য কী কী অভিযান পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও 
আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই ইহুদি-নাসারাদের প্রোপাগান্ডায় 
বিভ্রান্ত হবেন না। ইহুদি-খিষ্টানদের সেবায় নিয়োজিত ফাসেক-ফাজের 
সাংবাদিকদের কথায় বিশ্বাস করে মুসলিম উম্মাহর কৃতি সন্তানদের ব্যাপারে 
বদজন পোষণ করবেন না। 


আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা ‘আনসার আল-ইসলাম' সম্পর্কে আরো 
বিস্তারিত জানতে নিম্নের ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করার অনুরোধ রইল: 
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মানুষমাত্রই ভুল। যেকেউ ভুল করতে পারে। শরীয়তের আলোকে আল- 
কায়দার কোনো ভুল যদি আপনার কাছে ধরা পড়ে, তাহলে সহমর্মিতার সাথে 
ভুলের ব্যাপারে সর্তক করা আপনার ঈমানী দায়িত্ব । কারণ, “কল্যাণকামিতাই 
জঙ্গী-সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে । উম্মাহর অভিভাবক উলামায়ে 
কেরামও যদি তাদের সাথে শত্রুদের মত আচরণ করে, তাহলে তারা কার 
কাছে গিয়ে সান্তনার বাণী শুনবে! আপনারা তো নবীজী সা. এর ওয়ারিশ । 
নবীজী সা. যেমন বিভিন্ন জায়গায় বাহিনী পাঠিয়ে তাদের কল্যাণমানায় দুআয় 
মশগুল থাকতেন, আপনাদেরও উচিত আল-কায়েদা, তালেবানসহ অন্যান্য 
হকপন্থী জিহাদী কাফেলার মুজাহিদ ভাইদের কল্যাণকামনায় রত থাকা । 
তাদের উন্নতি ও সফলতার দুআ করা এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তাদের 
হাজতগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
তাওফীক দান করুন। আমীন। 


এক তরুণ আলেমের দলীল বিহীন যুক্তির সরল খণ্ডন 


১. জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকে তিনিও স্বীকার করেন। ইফতায় তামরীন 
করা কালে তিনি নিজেও বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার উপর 
ফতওয়া লিখেছেন। এখন তার কথা হল, জিহাদের মত ফরয আরো অনেক 
বিষয় আছে। যেমন, নামায, রোযা, 


তালীম, তাযকিয়া ইত্যাদি । তাই উলামাদের মধ্য থেকে যারা যে ফরয নিয়ে 
আছেন, যারা যে ফরযের উপর মেহনত করছেন, তাদেরকে সেই ফরয নিয়ে 
ইত্যাদির ফরয আঞ্জামের কাজে ব্যস্ত আছে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে 
দিন। আর আপনারা যারা জিহাদের যাওক-শাওক রাখেন তারা জিহাদের 
ফরয আদায়ের জন্য অগ্রসর হন। সবার যাওক শাওক এক রকম হবে না। 
যারা অন্য কাজের যাওক রাখে তাদেরকে সেই কাজের জন্য ছেড়ে দেন। 
সবগুলোই যেহেতু দ্বীনের কাজ, তাই যারা জিহাদ করতে চায় তারা করুক, 


অন্যরা তাদের মুঈন হবে । আর যারা জিহাদ করবে তারাও অন্যদেরকে মুঈন 
মনে করবে। 


২. তবে জিহাদের কাজ করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই কোনো ফেরকা তৈরি 
করা যাবে না। অতীতে যারা জিহাদের কাজ করেছে তারাও ফেরকা তৈরি 
করেছে, আর এখনও যারা করছে যতটুকু জানি তারাও ফেরকা তৈরি করে, 
শুধু নিজেদেরকে সহীহ মনে করে, অন্যদেরকে ভুল পথে আছে বলে মনে 
করে। তাছাড়া আপনাদের দীক্ষায় দীক্ষিত একাধিক ছাত্রের সাথে আমি কথা 
মনে করে!’ 


যতটুকু মনে পড়ে এসব কথাই তিনি বলেছিলেন । যদি নাও বলে থাকেন, 
তবুও এমন কথা আরো অনেকেই বলে থাকে । তাই শরয়ী দলীলের আলোকে 
এসব কথার সিহ্হাত যাচাই করা উচিত। 


যে দ্বীনের যে কাজ নিয়ে আছে সে কি সেই কাজেই থাকবে? 


১. জিহাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর দ্বীনে ইসলামের ই'লা- 
বুলান্দীর সাথে সাথে এই উম্মাহর ইজ্জত-সম্মানও নির্ভর করে। এই উম্মাহর 
দুনিয়া-আখেরাতের সব ধরণের সফলতা জিহাদ ও কিতালের উপর 
উপকারের জন্য করা হয়। কিন্তু জিহাদের উপর পুরো উম্মাহর ফায়েদা ও মান- 
ইজ্জত নির্ভর করে । তাই চার মাযহাবের সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত 
পোষণ করেছেন যে, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে, তখন নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে সকলকেই এই ফরয আদায়ের জন্য বের হতে হবে । কারণ, এমন 
শত্রু যে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে দেয়, তাকে প্রতিহত 
করার চেয়ে অন্য কোনো কাজ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। রবং ঈমান আনার 
সবচেয়ে বড় ফরয । নিম্নে এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ চার 
মাযহাবের ফকীহগণের উক্তি বর্ণিত হল: 
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(যেহেতু এ অধ্যায়টি মূলত উলামাদের লক্ষ্য করে লেখা তাই, এটার 
অনুবাদের প্রয়োজন মনে করিনি ।) 


নবীজী সা. ফরযে আইন জিহাদের প্রয়োজনে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ 
আরেকটি ফরযে আইনকে ছেড়ে দিয়েছেন । খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্ত 
রমযানের সিয়ামের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইনকে নিজেও পরিত্যাগ করেছেন 
এবং নিজের সাথীবর্গকেও পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যারা সে দিন রোযা 
ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে তিনি ‘অবাধ্য’ বলে আখ্যায়িত করে 
ছিলেন। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় শত্রু পক্ষের সাথে তেমন কোনো সংঘাতই 
হয়নি। মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় গুপ্তচর মারেফত এ সংবাদও 
তিনি জানতেন । তারপরও “যদি সংঘাত হয় সেক্ষেত্রে কেউ যেন ফরয রোযার 
কারণে দুর্বল না হয়ে পড়ে' শুধু এই শংকার উপর ভিত্তি করেই নবীজী সা. 


রোযা ভাঙ্গতে বলে ছিলেন। আর জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে ফরয 
হজ্জে যেতেও ফুকাহায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন। 


যে কেউ নিজেকে আহলে হক দাবি করবে তাকে অবশ্যই “মা-আনা আলাইহি 
ওয়া আসহাবী” এর সীমার ভিতর থাকতে হবে । এ সীমা অতিক্রম করে কেউ 
নিজেকে হক দাবি করলেও সে ‘বাতিল’ বলে বিবেচিত হবে। আমরা যেসব 
ফরয ইবাদাত আদায় করি সে সব ফরয ইবাদাত কি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর যুগে ছিল না? নবীজী সা. এর উপস্থিতিতে কি সে সব ফরয আদায় করা 
হয়নি? দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াসহ অন্যান্য সব ফরয কাজ ও ইবাদাতই 
নবীজী সা. এর জমানায় বিদ্যমান ছিল। আমরা যদি “মা-আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী” এর উপর থাকার দাবি করি, তাহলে আমাদের দেখতে হবে, 
গযওয়াতুল খন্দকে যখন তখনকার পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর এখনকার মত 
সমস্ত কাফেররা এক জোট হয়ে আক্রামণ করার জন্য মদীনাকে ঘিরে ধরেছিল, 
যার ফলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়ে ছিল, তখন নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাধি.-এর কর্মপন্থা বা মানহাজ কী ছিল? হাদীস ও তারিখের 
নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে আমরা কী পাই? নবীজী সা. কি তখন জিহাদ বাদ 
দিয়ে অন্যান্য ফরয আমল ঠিক রাখার জন্য তাকসীমে আমল’ করে ছিলেন? 
তিনি কি তখন কিছু সাহাবীকে তালীম-তাআনুমের কাজে ব্যস্ত থাকতে 
বলেছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাযকিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাবলীগে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন? কিছু সাহাবীকে 
আযান, ইকামাত ও নামাযের আমলী মশকে ব্যস্ত রেখে ছিলেন? কিছু 
দিয়েছিলেন? নাকি মদীনাবাসী প্রত্যেক মুসলিমকেই জিহাদের ময়দানে বের 
করে নিয়ে এসে ছিলেন? 


মুসলিমকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন। নারীদের দ্বারাও বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন । ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার 
জন্য এবং মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত 
করার জন্য তিনি নিজেও যেমন জিহাদের ময়দানে চলে এসেছিলেন, 
তেমনিভাবে প্রত্যেক সাহাবীকেও আসতে বলেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, 
ফরযে আইন জিহাদ চলাকালীন নবীজী সা. অন্যান্য সব কাজ স্থগিত রেখে 
জিহাদকে জারি রাখলেন । জিহাদের প্রয়োজনে নামাযও কাযা করে ফেললেন । 
মদীনার মাদরাসা “সুফ্ফা' তখন খালি পড়েছিল। মদীনার মসজিদেও তখন 


নামায হত না। নামায জিহাদের ময়দানেই আদায় করা হত। জিহাদের 
ময়দানেই তাযকিয়ার চর্চা হত। 


এই যখন অবস্থা তখন “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী" এর অনুসারীরা 
কিভাবে নিজেদের মনগড়া “তাকসীমে আমল" এর দোহাই দিয়ে ফরযে আইন 
জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে? 'তাকসীমে আমল’ এর নীতিতো তখন 
প্রযোজ্য হবে যখন দ্বীন বিজয়ী হবে। দ্বীনে ইসলামের অনুসারীরা ইজ্জত ও 
সম্মানের সাথে, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ 
পাবে। যত দিন পর্যন্ত দ্বীনের বিজয় সাধন হবে না, আক্রমণকারী শত্রুকে 
প্রতিহত করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত তাকসীমে আমলে'র নীতিকে পরিহার 
করতে হবে । ততদিন পর্যন্ত কেউ এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, এমন 
কোনো কাজে জড়াতে পারবে না, যে কাজে জড়ালে ফরযে আইন জিহাদ 
বাস্তবায়নে নিজের সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রাখা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় । 
আইন জিহাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, তখন যদি 
তাকসীমে আমল' করতে হয়, তা করতে হবে দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য, 
ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য । সেক্ষেত্রে তাকসীমে আমলের 
চিত্র এমন হবে যে, কিছু লোককে জিহাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যোগ্য করে 
গড়ে তোলা হবে। কিছু উলামাকে ইলমের ময়দানে রাখা হবে যেন তারা 
মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ ও জিহাদ বুঝাতে পারে, জিহাদের গুরুত্ব ও 
ফযীলত বুঝিয়ে মুসলিম জনতাকে মুজাহিদদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে । 
জিহাদের ব্যাপারে ভ্রান্তিগুলো নিরসন করতে পারে । কিছু লোককে শুধু সৈনিক 
হওয়ার জন্য বাছুনী করা হবে। কিছু লোক, আমওয়াল, আসলিহা ও 
আমতিআর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকবে । কিছু লোক মুআসকারের 
জন্য উপযুক্ত আনসার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকবে । কিছু লোক মিডিয়ায় 
জিহাদের কাজ করবে । মুজাহিদদের সংবাদ পরিবেশন করবে । দরবারী 
আলেমদের মতামতের খণ্ডন প্রকাশ করবে । জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় 
“তাকসীমে আমলের’ এই চিত্রটাই শরীয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত । যাদের জিহাদের 
যাওক-শাওক আছে কেবল তারাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য আদিষ্ট, 
তাদেরই অগ্রসর হতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয় জনাব! যাওক-শাওক থাকুক 
কিংবা না থাকুক, মন চাক কিংবা না চাক, ভাল লাগুক কিংবা না লাগুক 
সকলেই ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হতে বাধ্য। অন্য 
কোনো ফরয ইবাদাতের বাহানা দিয়ে এই ফরয পালন থেকে পিছিয়ে থাকার 


কোনো সুযোগ নেই। জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যাসহ 
পুনরায় অধ্যয়ন করার অনুরোধ রইল । আশা করি সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই 
নিজের কথার অসারতা অনুধাবন করতে পারবেন । 


ফেরকা সৃষ্টি হওয়ার দায়ভার কার উপর বর্তায়? 


২. একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিহাদ এমন একটি ইবাদাত যা 
সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া ব্যতীত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যে মুসলিমগণ 
জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য সংগঠিত হবেন, তারা কিসের ভিত্তিতে 
সংগঠিত হবে? মুসলিমদের মধ্যে তো আজকাল বিভিন্ন ভ্রষ্ট আকীদা ওয়ালা 
মুসলিমও আছে। ভ্ৰষ্ট আকীদাওয়ালা কেউ যদি নিজ মতবাদের উপর অটল 
থেকে জিহাদ বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে তাকে কিসের ভিত্তিতে অস্বীকার 
করা হবে? যে দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের “আকীদায়ে কিতালিয়া” কী 
হবে? যারা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তাদেরকে 
অবশ্যই জরুরী ভিত্তিতে উপরের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে হবে। অতএব, 
তাদেরকে তাদের আকীদার কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে । তাদেরকে তাদের 
মানহাজের কথা কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে । তারা 
কোন আকীদার ভিত্তিতে শত্রুদের সাথে কিতালের পথে অগ্রসর হতে চায়, 
তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী সেটাও পরিষ্কার করতে হবে । 


যে দল যুদ্ধের জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছে, তাদের আকীদা-মানহাজ যখন “মা-আনা 
আলাইহি ওয়া আসহাবী'- এর ফটোকপি হবে । কোনোরূপ ছাড় দেয়া ব্যতীত 
নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শকে যখন তারা পূর্ণাঙ্গরূপে 
পরোক্ষভাবে “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর-ই সমালোচনা করা হয়। 
তো যারা গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়াই “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর 
আকীদা-মানহাজ এর সমালোচনা করবে, তাদেরকে যদি যুদ্ধের জন্য সংগঠিত 
হওয়া মুসলিমগণ ‘ভুলের উপর আছে’ বলে মনে করে, তাহলে এই মনে 
করাটা শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে ভ্রষ্ট বলে প্রমাণিত হয়? আর এই 
প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আপনারা “কিছুটা হলেও ভুলের 
উপর আছেন’ তাদের উপর কি এই দায়িত্ব বর্তায় না যে, তারা নিজেদের 
ভুলটা ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদীনদের উপস্থাপনকৃত সঠিকটা কবুল করে নিবে? 
সহমর্মিতা, ইখলাস ও হিম্মতের সাথে এই কাজটা করলেই তো আর ফেরকা 


তৈরি হয় না, যখন হকের দাবিদার সবার আকীদা-মানহাজ এক ও অভিন্ন হবে 
তখন তো ফেরকা তৈরি হবে না। যখন আহলে হক সকলে এক প্রাটফর্মে 
হওয়ার সুযোগ পাবে । দ্বীন কায়েম সহজতর হবে। 


পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেদের দায়িত্ব আদায় না করে সহীহ আকীদা- 
বলে, তাও আবার শরীয়তের দলীল ছাড়াই, তাহলে কি সমস্যার সমাধান 
হবে? নাকি ফেরকা তৈরি হবে? তখন যদি ফেরকা তৈরি হয়, তাহলে এর জন্য 
কে দায়ী? মুজাহিদগণ দায়ী? নাকি দলীল ছাড়া সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য সে 
নিজেই দায়ী? গভীরভাবে একটু ভাবুন। দলান্ধতা, মতান্ধতা ও বিভিন্ন 
শাইখদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বের হয়ে এসে আকলে সালীম নিয়ে কুরআন- 
কাজ, কোনো কথা শরীয়তের বিরোধী পাবেন না ইনশা আল্লাহ। 


জিহাদের জন্য যারা সংগঠিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই যে মুখলিস ও মুত্তাকী 
পরহেযগার হবে বিষয়টি এমন নয়। গোপন ফিসকে লিপ্ত কোনো ফাসেকও 
এই দলের মধ্যে এসে যেতে পারে। আবার বাহ্যিক কোনো মুত্তাকী ব্যক্তি 
জিহাদী কাফেলায় আসার পর, তার দ্বারাও শয়তানের ধোঁকায় কোনো গুনাহ 
বা ফিসকের কাজ হয়ে যেতে পারে। কারণ, তারা সকলেই মানুষ । তাদের 
থেকে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। নবীজী সা. এর সাথে যে জিহাদী কাফেলা 
ছিল, তাদের কারো কারো থেকেও মাঝে মাঝে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত। তাই 
মাপা যাবে না। বরং জিহাদী কাফেলাকে মাপতে হবে তাদের আকীদা- 
মানহাজ দিয়ে। আকীদা-মানহাজ যদি সহীহ হয়, তাহলে কাফেলাকেও সহীহ 
মানতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোনো জিহাদী কাফেলার সদস্যদের অধিকাংশ 
থেকেই যদি ধারাবাহিক শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রকাশ পেতে থাকে, কিংবা 
তাদের অধিকাংশ থেকে সঠিক প্রমাণিত তাদের আকীদা-মানহাজের উল্টো 
কাজ পরিলক্ষিত হতে থাকে, তখন তাদের ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে গালেবে 
গুমান করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার সদস্যের মধ্য থেকে ২/৪জন 
অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত সদস্যের সাথে কথা বলেই আপনি একটি 
মুজাহিদ কাফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন, এমন শিক্ষা আপনি 
শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে গ্রহণ করলেন? ২/৪জন বরং তার চেয়েও 
বেশি বেয়াদব তো তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, হেফাজত এবং কওমী মাদরাসার 
ছাত্রদের মধ্যেও আছে, সেই বেয়াদবগ্তলোর অবাঞ্চিত আচরণের কারণে তো 


আপনাদেরকে এ দলগুলোকে না হক মনে করতে দেখা যায় না। তো 
জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের জন্য যারা একত্রিত হচ্ছে, তাদের 
সামান্য ভুল ত্রুটি দেখলেই আপনারা বিগড়ে যান কেন? সহমর্মিতা ও 
হিতকামনার শিক্ষা তখন আপনারা ভুলে যান কেন? শত্রুতার মনোভাব নিয়ে 
বসে থাকেন কেন? জনাব! ইনসাফ করতে শিখুন। না জেনে না বুঝে দূর 
থেকে কারো আচরণ দেখে প্রভাবিত না হয়ে, হিম্মত নিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করুন। তাহকীকের উদ্দেশ্যে হলেও ঘরের ভিতর ঢুকে দেখুন সেখানে কারা 
কেমন তাদের আচার-আখলাক? যেখানে মুআয়ানা ও মুশাহাদার সুযোগ রয়েছে 
সেখানে অন্যের উপর নির্ভর না করে একটু সাহস করে নিজেই তাহকীক করে 
ফেলুন। তাহকীকের পর ইস্তেখারাও করুন। এরপর যদি শরয়ী দলীলের 
আলোকে আপনার কাছে প্রমাণিত হয় যে, আল-কায়েদার নিসবতে 
বাংলাদেশে যারা কাজ করছে তারা ভুলের উপর আছে, তাহলে আল-কায়েদা 
তাদের ভুল সংশোধন করে নিবে। 


ছাত্র যদি এমন কোনো বিষয়ে ইলম অর্জন করে যে বিষয়ে তার জানা মতে 
তার উদ্তাদের ইলম নেই। তাহলে সেক্ষেত্রে ছাত্র এ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেকে 
জ্ঞানী মনে করলে আর উদ্তাদকে অজ্ঞ মনে করলে বাস্তবে দোষের কিছু নেই। 
আর উদ্ভাদেরও বিশেষ কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা দোষের কিছু নয়। কারণ, 
এক জন উদ্ভতাদের সর্ববিষয়ে ইলম থাকা আবশ্যক নয়। শরীয়তের জরুরী 
ইলমের সাথে সাথে সে যে বিষয় পড়ায় সে বিষয়ের ইলম থাকাই তার জন্য 
যথেষ্ট । আর যে বিষয় পড়ায় না, বা যে বিষয়ে তার পড়াশুনা নেই, জানাশোনা 
নেই, সে বিষয়ে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে “লা-আদরী'র সরল 
স্বীকারোক্তীই কল্যাণকর । নিজের বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য সে বিষয়ে 
মুখ খোলা কোনোক্রমেই জায়েয নেই। এমতাবস্থায় ছাত্র তাকে এ নির্দিষ্ট 
বিষয়ে অজ্ঞ বা জাহেল মনে করলে মনে হয় না, তার মনে করাটা শরীয়তের 
খেলাফ হবে । আর এতে উদ্তাদেরও কোনো ধরণের মানহানি হয় না। 


তবে আমি বাংলাদেশ আল-কায়েদার একজন হিতাকাজ্খীরূপে আমাদের সমস্ত 
ছাত্র ভাইদেরকে উলামায়ে রব্বানী'র সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আচরণ করতে 
অনুরোধ করছি। তাদের সাথে সবধরণের বেয়াদবীমুলক কর্মকাণ্ড পরিহারের 
নসীহত করছি। মনে রাখবেন, আপনার সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হয়ে এমন 
একজন রব্বানী আলেম জিহাদী কাফেলার সঙ্গী হতে পারে, যার দ্বারা উম্মাহর 
ব্যাপক উপকার হবে। আবার আপনার কঠোর আচরণের কারণে উম্মাহ শত 
শত রব্বানী আলেমের জিহাদের উপকারিতা থেকে মহরূমও হতে পারে । তাই 


দাওয়াহর ক্ষেত্রে আখলাকে হাসানাহ গ্রহণ করুন। দায়ীর গুণাবলী বারবার 
অধ্যয়ন করুন। আপনি যেন জিহাদী কাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক না হয়ে 
দাঁড়ান, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল 
করুন। আমীন। 


৩. ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে একসময়ের 
সহকর্মী তরুণ আলেমে দ্বীন বললেন, ইসলামী দলগুলো যেহেতু গণতন্ত্রের 
আকীদা লালন করে না। তাই তারা কাফের নয়। এমনিভাবে তারা শুধু 
গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতিকে গ্রহণ করায় পথত্রষ্টও হবে না। যেমন ধরুন, 
কোনো একটা সমিতির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোট হল, সেখানে ৫০০জন 
সদস্য ভোটে শরীক হল। ৩০০জন একজনকে ভোট দিল। ফলে সে সভাপতি 
নির্বাচিত হল। তো এই নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু 
নেই । এই পদ্ধতি শরীয়তের খেলাফ নয়। 


তিনি আরো বলেন, খেলাফত কায়েমের পদ্ধতি কী হবে? এটা একটা 
ইজতেহাদী বিষয়। যে যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করবে সে সেটা গ্রহণ করতে 
পারে যদি শরীয়তে এ পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকে ।” গণতন্ত্রী নির্বাচন 
পদ্ধতিতে সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, সবার ভোটকে সমান মনে করা 
হয়, এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, “শরীয়তের দৃষ্টিতে 
এতে তো কোনো সমস্যা নেই। সবার ভোটকে সমান মনে করা শরীয়তের 
খেলাফ নয়!” 


এ ক্ষেত্রে তার মূল কথা হল, ইসলামী গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য খুব ভাল, তারা 
নবুওয়াতের আদলে খিলাফত কায়েম করতে চায় । কিন্তু তারা মুযতর বা বাধ্য 
হয়ে চলমান নির্বাচন পদ্ধতিকে খেলাফত কায়েমের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ 
করেছে। আর চলমান নির্বাচন পদ্ধতিও শরীয়তের খেলাফ নয় । তাই ইসলামী 
গণতন্ত্রীগণ কোনোরূপ ভুল পথে নেই, ভরষ্টতার উপর নেই। তাদের আকীদাও 
সহীহ, নির্বাচন পদ্ধতিও সহীহ। অতএব, তারা পথভ্রষ্টতার উপর আছে তা 
বলার কোনো সুযোগ নেই। 


গণতন্ত্রের চেতনায় যারা বিশ্বাসী হবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে যেমন 
কোনো সন্দেহ নেই, এমনিভাবে গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি যারা দ্বীন কায়েমের 
জন্য গ্রহণ করবে, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই । যেহেতু 
গণতন্ত্রের চেতনা বিশ্বাসকে উলামাগণ কুফুরী বলে স্বীকার করেন, তাই সে 


ব্যাপারে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি না। দ্বীন কায়েমের জন্য, খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ কিনা আমরা দলীলের 
আলোকে সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। 

নবুওয়াতের আলোকে খেলাফত’ কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি 
গ্রহণ করা কেন জায়েয নয় নিম্নে তা বিধিত হল: 

১. আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। যেকোনো সমস্যার 
সমাধান এই দ্বীনের মধ্যে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 

1১ LYST ED ৪০০ le এআ ৯ ক এ 
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের ধারাও পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের 
জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করলাম ৷” (মায়েদা:৩) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
(821: 5353 8509 এক 2 0৫35 ৫ এ ৫5 


“আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর 
সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ ৷” 
(নাহল:১৬) 
এই দুই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সব কিছুর মৌলিক সমাধান 
ইসলামের মধ্যে আছে। খেলাফত কায়েমের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
ইসলামে থাকবে না এটা কীভাবে চিন্তা করা যায়? নবীজী সা. এর এবং তাঁর 
পরর্বতীতে সাহাবায়ে কেরাম রাষি. দাওয়াত ও জিহাদ এর মাধ্যমে খেলাফত 
কায়েম করেছেন। খেলাফত কায়েমের ক্ষেত্রে এটাই হল আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশিত পদ্ধতি । ইরশাদ হচ্ছে, 

এ এ CA 95459 ই OGY ৫8905 
“ফেতনা দূরিভূত হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার 
পূর্বপর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক’ (আনফাল:৩৯) 
এই আয়াতের মধ্যে কি দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি? দ্বীন কায়েমের 
জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি এবং নবীজী সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? আল্লাহ তাআলা কি নবীজী সা. কে পরিপূর্ণরূপে 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে আদেশ দেননি? নবীজী সা. কি কিতাব ও 


সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেননি? তাহলে কিতাব সুন্নাহ থেকে বের হয়ে 
গিয়ে আব্রাহাম লিংকনের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? 
আহলে জাহের না হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। 


২. গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রচারক আল্লাহ তাআলা শত্রুদের 
মধ্য থেকে বড় একজন শত্রু এবং কাফেরদের মধ্য থেকে বড় একজন 
কাফের। দ্বীন কায়েমের জন্য তার আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা 
শরীয়তের খেলাফ নয়, এ কথাটা কোন সাহসে বলা হল! যেখানে দ্বীন-ধর্ম, 
চাল-চলন, আচার-আখলাকসহ সব ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য 
অবলম্বন করা নিষেধ, সেখানে দ্বীন কায়েমের মেহনতের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে কি করে আল্লাহর শত্রু কাফের-মুশরিকদের তৈরি নির্বাচন 
পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা বৈধ হতে পারে? 
শরীয়তের খেলাফ না হয়ে পারে? আমরা নিম্রে কাফের-মুশরিকদের সাথে 
সর্বপ্রকার সাদৃশ্য অবলম্বন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস 
পেশ করলাম। আশা করি উলামায়ে কেরামের উপকার হবে: 
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জনাব এবার বুঝলেন ! দ্বীন কায়েমের জন্য কিংবা খেলাফত কায়েমের জন্য 
আল্লাহর শক্রু খ্রিষ্টানদের আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কেন নাজায়েয ও 
হারাম । আর এই হারামকে যারা বাতিল তাবীলের মাধ্যমে হালাল মনে করে 
আমরা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট মনে করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সামান্যতম 
দ্বিধা ও সন্দেহ নেই। 


৩. গণতন্ত্রের নির্বাচনে মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ, আলেম-জাহেল, 
মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলের ভোটকে একই পাল্লায় মাপা হয়। 
মুসলিমের ভোটের যা দাম কাফেরের ভোটেরও সেই একই দাম, একজন 
মহিলার ভোটের যা দাম পুরুষের ভোটেরও একই দাম । আলেম ও জাহেলের 
ভোটের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করা হয় না। ভোটকে যারা ‘শাহাদাত’ এর মত 
গণ্য করে জায়েয বলেন, তাদের জেনে রাখা উচিত, সবার ভোটকে 
(শোহাদাতকে) সমান গণ্য করা কুরআনের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক বিষয় । নারী- 
পুরুষ, মুসলিম-কাফের ও মুত্তাবী-ফাসেকের সাক্ষ্য এক মানের নয়। সবার 
সাক্ষ্যের মান সমান নয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হল: 
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যে দেশের জনগণের মধ্যে পুরুষ-নারী, মুসলিম-কাফের, আলেম-জাহেল, 
মুত্তাকী-ফাসেক সব ধরণের লোকই আছে, সেখানে সবার ভোটকে সমান 
মানের গণ্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেন নাজায়েয, আশা করি এসব 
আয়াত দ্বারা তা বুঝে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয়টি বুঝার ও 
গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। 


8. নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়, তারা স্পষ্টভাবে পদ চেয়ে বেড়ায়। মানুষের দ্বারে 
দ্বারে গিয়ে নিজেকে নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ ও আবেদন জানায় । অথচ 
হাদীসে পদ চাইতে এবং দায়িত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন, 
সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭২৭.) যে নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে পদ চাওয়ার মত 
স্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয় বিদ্যমান সে নির্বাচন পদ্ধতি কীভাবে জায়েয হতে পারে? 


বি.দ্র. ইউসুফ আ. নিজ থেকে পদ চাননি। বরং বাদশার পক্ষ থেকেই তাঁকে 
রাজকাজে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়ে ছিল। তখন তিনি নিজের 
পছন্দের কাজটি বাছাই করে নিয়েছেন। অতএব, ইউসুফ আ. এর উদাহরণ 
টেনে নির্বাচনে পদ প্রার্থিতার বৈধতা প্রমাণের অপচেষ্টা করতে যাবেন না। 
ইরশাদ হচ্ছে: 
+ ৬৪৪ ৩৪০ এত হা এর 0৩ এপ এড il LAMEL ও ৪5 আরা 0৩) 
Ae bs ক! ১০১৭ ০৪০৯০ dl 05 
“বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো । আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত 
সহচর করে রাখব । অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল: 
করেছেন। ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি 
বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।” (সুরা ইউসুফ:৫৪-৫৫) 


এই দুটি আয়াত সঠিক ব্যাখ্যাসহ উত্তমরূপে অধ্যয়নের অনুরোধ করছি। 


৫. গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য একটি কর্ম হল, প্রার্থী কর্তৃক নিজে নিজের 

সাফাই পেশ করা । নিজের চরিত্র ও আচার আখলাককে ফুলের মত পবিত্র 

বলে প্রচার করা। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব করতে নিষেধ করেছেন । 
ইরশাদ হচ্ছে: 

: এ ১4০৮ এও 5 (Ut On কু আআ Ll ০৯ এ পা এ শর) 

(etl ০৪ ৫০1 9 201545 ১5) 

যে নির্বাচন পদ্ধতির একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হল, আত্মপ্রশংসা , আত্মপ্রচার 


৬. গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ হল, এই 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করা হয়। 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ আপোষে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়। 
ইসলামের নামে যেসব দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শরীক হয়, তারাও বহুদলে 
বিভক্ত হয়ে গেছে। শুধু নামসর্বস্ব চেয়ারম্যান ও সভাপতি হওয়ার লালসায় 
একেকজন ইসলামী রাজনীতিবিদ (?) জনাচারেক অনুসারী নিয়ে একেকটা দল 
তৈরি করে বসে আছে। যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ ফেরকায় 
ফেরকায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে, যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবধারিতভাবে অনেক 
মুসলিমের জান-মাল ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে, সেই নির্বাচনকে কী ভাবে জায়েয 
বলা যায়?! সেই নির্বাচনকে “শরীয়তের খেলাফ নয়’ বলে কী ভাবে স্বীকৃতি 


দেয়া যায়ঃ!! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম 
দায়েম রাখুন । সহীহ সামুঝ দান করুন। আমীন। 


গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে কি বাধ্য করা হয়েছেঃ 


কেউ কেউ বলে থাকে (উল্লেখিত তরুণ আলেম সাহেবও মনে করেন) 
ইসলামী দলগুলো দ্বীন কায়েমের জন্য বাস্তবসম্মত অন্য কোনো পন্থা না পেয়ে 
বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু তারা মুযতার বা 
বাধ্য হয়েছে, তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয ধরা হলেও তাদের 
জন্য জায়েয ৷’ 

এ ক্ষেত্রে কথা হল, কেউ যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য হয়, তাহলে অবশ্যই 
নিম্নের বিষয়গুলোর উপস্থিতি আবশ্যক: 

১. বাধ্যকারী । 

২. যার হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা । 

৩. যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার বর্ণনা । 

এসব বিষয়ের অনুপস্থিতিতে কেউ কোনো কাজে বাধ্য হতে পারে না। এখন 
প্রশ্ন হল, ইসলামিক গণতন্ত্রীদেরকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে কে 
বাধ্য করেছে? কিসের হুমকি দিয়ে বাধ্য করেছে? কোন কাজের জন্য বাধ্য 
করেছে? যে বিষয়ের হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে সেটা শরীয়তের নীতির 
আলোকে ইকরাহের মধ্যে গণ্য হয় কিনা? যদি গণ্য হয়ও তারপও যে কাজের 
জন্য বাধ্য করা হয়েছে সে কাজটা এ রকম ইকরাহের কারণে করা যাবে 
কিনা? এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। 
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কাউকে যদি প্রাণনাশ কিংবা অঙ্গহানীর হুমকী দিয়ে এমন কোনো গুনাহের 

কাজ করতে বলা হয়, যা করলে অন্যের হক নষ্ট হয়, যেমন: যিনা, বা কোনো 

মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সেক্ষেত্রে এই মুযতার/বাধ্য ব্যক্তির জন্য 

এ গুনাহের কাজ করা জায়েয নেই। বরং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং কোনো 

অবস্থাতেই সে এ গুনাহের কাজ করবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহগার 

হবে । মুযতার বা বাধ্য হয়েছে ধরে নিয়ে সে পার পাবে না। 


গণতন্ত্রের নাজায়েয নির্বাচন পদ্ধতি এটা এমন এক গুনাহের কাজ যা নিজের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং যে এটা গ্রহণ করে সে অন্যদেরকেও এটার 


প্রতি আহ্বান করতে থাকে । হাজার হাজার মানুষকে সে একটা নাজায়েয 
কাজে লিপ্ত করে ফেলে । মুসলিমেদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলে। 
মারামারি ও হানাহানির পরিবেশ তৈরি করে । অনেক সময় খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে 
যায়। বুঝা গেল এই নির্চন পদ্ধতি এমন গুনাহের কাজ নয়, যা মুকরাহের 
ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । বরং এটি এমন গুনাহ যা ব্যক্তি সত্তাকে 
অতিক্রম করে আরো হাজারো মানুষের হক নষ্ট করে। তাই যদি কাউকে 
বাস্তবেই কতল, অঙ্গহানি কিংবা ভীষণ রকমের পিটুনীর হুমকি দিয়েও 
গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তারপরও তার জন্য এ হারাম 
পদ্ধতি গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। আর এমন হুমকি ধমকির অ্তিত্ব 
আমাদের দেশে অন্তত নেই । তাই ইসলামী গণতন্ত্রীদের গণতন্ত্রের আকীদা- 
বিশ্বাসের সাথে সাথে নির্বাচন পদ্ধতিও পরিহার করতে হবে । 


বিবৃত ‘দাওয়াত ও জিহাদের’ বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করে খেলাফত 
কায়েমের পথে অগ্রসর হতে হবে। গণতন্ত্রের নাপাক স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে 
তাওবা-ইস্তিগফার করে পূর্ণাঙ্গরূপে কুরআস-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। 
মনে করতে বাধ্য । শরীয়ত আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। 


পরিস্থিতি কি একাকী তৈরি হয় নাকি তৈরি করতে হয়ঃ 


আমার প্রিয় উদ্তাদ। বড় একজন মুফতী সাহেব (আল্লাহ তাআলা দাওয়াত- 
জিহাদ ও শাহাদাতের পথে তাঁকে কবুল করুন)। তাঁর সাথে একবার জিহাদ 
বিষয়ে অনেক আলোচনা হল। তিনিও বর্তমান সময়ে জিহাদের গুরুত্ব স্বীকার 
করলেন। একপর্যায়ে বললেন, “দেখ, আমরাও জিহাদকে ভালবাসি। কিন্তু 
আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছি। যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, 
তখন আমরাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব ৷ 


আমার মনে হয়, এই কথা আমার শ্রদ্ধেয় উদ্তাদের একার কথাই নয়। বরং 
আমাদের দেশের উলামাদের মধ্য থেকে যারা অন্তরের গভীরে জিহাদের জন্য 
সামান্য কিছু ভালবাসা বরাদ্দ রেখেছেন তাদের প্রত্যেকেই হয়তো এমনটিই 
ভাবে এবং এমনটিই বলে থাকে । কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কুরআন-সুন্নাহর 
সাথে এই কথাটির কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটি পরিপূর্ণরূপে শরীয়াহ 
সাংঘর্ষিক । সংঘর্ষের দিকগুলো নিম্নে সবিস্তার উল্লেখ করা হল: 


আমি আমার উত্তাদকে অনেক সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁকে ভুল 
থেকে পবিত্র মনে করি না । উদ্ভাদকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা এক জিনিস আর ভুল 
থেকে পবিত্র মনে করা আরেক জিনিস। প্রথমটি জরুরী আর দ্বিতীয়টি হারাম । 
আমাদের সমাজের অনেক ছাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান থেকে উর্ধ্বে উঠে 
উদ্তাদকে ‘পবিত্র ও নির্ভুল’ মনে করতে শুরু করেছে। তাদের জেনে রাখ 
উচিত, আম্বিয়া আ. ব্যতীত আর কেউ পবিত্র ও নির্ভুল নয়। এমনকি সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি.ও নির্ভুল নন। তাঁদের থেকেও ভুল হয়েছে, গুনাহ হয়েছে। কিন্তু 
তাদের ভুল বা গুনাহ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নিষিদ্ধ। তাই উদ্ভাদকে 
করা যাবে না। তাকে ‘পবিত্র ও নির্ভুল’ মনে করা যাবে না। আর সাহাবায়ে 
কেরামের মত উদ্ভাদদের আলোচনা-সমালোচনা যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, তাই 
নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা আবদের খেলাফও নয়, বে-আদবীও নয়। 
রবং অন্যদেরকে ভুল থেকে বাঁচানোর জন্য এরকম আলোচনা-পর্যালোচনা 
জরুরী । 


উদ্ভাদ-শাগরিদের ইখতিলাফ কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহাবা-তাবেয়ীনদের 
যুগ থেহে এই ইখতিলাফের সূচনা হয়েছে। আমাদের মাযহাবের ইমাম এবং 
তাঁর দুই শাগরিদের সাথে তাঁর ইখতিলাফ সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। ইখতিলাফ 
তখন সেটা কোনো সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য 
শত্ৰু ভাবতে পারি না। তাকে শক্রভাবার অধিকারও আমার নেই। কারণ, 
সবার বুঝ একরকম হয় না। সবসময় সবার জেহেনে সঠিক বুঝটা ভেসে ওঠে 
না। তাই কেউ আমার কোনো কথা খণ্ডন করলে আমার দায়িত্ব হল, সে যে 
দলীলের আলোকে কথা বলেছে তার উপর নজরে সানী করা । তার কথাই যদি 
সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া । আর ভুল মনে হলে, দলীলের 
আলোকে জবাব দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক মানহাজ বুঝার 
তাওফীক দান করেন । আমীন। 


১. আমার শাইখের উক্তি “আমরাও জিহাদকে ভালবাসি । 


ভালবাসা এমন একটি জিনিস যা শুধু মৌখিক দাবির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে 
না। বরং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ পায়। ভালবাসা অন্তরঘটিত বিষয় । তা দেখা 
যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তা অনুভব করা যায়। 
ভালবাসা অন্তরে থাকে কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন করে 
দেখায়। একজন বলল, আমি আল্লাহকে ভালবাসি । কিন্তু সে আল্লাহর প্রেমের 
দাবি আদায় করে না। আল্লাহর হুকুম মান্য করে না। বরং সর্বক্ষেত্রে সে 
আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচার করে। তার বহ্যিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর প্রেমের 
উপর দালালত করে না, তারপরও কি তার মৌখিক দাবি মেনে নিতে হবে? 
আল্লাহ তাআলাও কি তার ভালবাসার দাবি গ্রহণ করবেন? না, কখনো নয়। 


“আপনারা জিহাদকে ভালবাসেন’ কিন্তু এ কেমন ভালবাসা যে, যুগ যুগ ধরে 
আপনাদের মুখ থেকে জিহাদের প্রতি ভালবাসামূলক কোনো কথা শোনা যায় 
না? জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায় না? ফরযে আইন জিহাদকে 
বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো চিন্তা-ফিকির পরিলক্ষিত হয় না? ২০০৭ সাল 
থেকে জিহাদকে ফরযে আইন স্বীকার করার পরও (আমার উদ্তাদ ২০০৭ সালে 
আমার এক ইপ্তিফতার উত্তরে বাংলাদেশীদের উপর জিহাদ ফরয বলে ফতওয়া 
দিয়েছিলেন) জিহাদের জন্য বাস্তবমুখী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না? 
বরং প্রকৃত অবস্থাতো এই যে, জিহাদের প্রতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে 
অনুত্সাহিত করা হয়, নিরুৎসাহিত করা হয়। জিহাদী চেতনাকে দমন করা 
হয়। জিহাদী মনোভাবকে দাফন করার চেষ্টা করা হয়। জিহাদী কাফেলার 
সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-উদ্তাদদেরকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করে বহিষ্কার করা হয়। 
জিহাদ প্রেমী ছাত্রদের নাম “কালো তালিকা" ভুক্ত করে মাদরাসার সামনে 
ঝুলিয়ে দেয়া হয়। জিহাদপ্রেমী ছাত্র থেকে কখনো জিহাদ করা যাবে না, 
জিহাদের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না’ মর্মে অঙ্গিকার নেয়া হয়। ছাত্র-উত্তাদদের 
মধ্যে জিহাদভীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জিহাদ বিদ্বেষী দাগী উদ্তাদদেরকে 
প্রমোশন দেয়া হয়। তাদেরকে মাদরাসার প্রকৃত খায়েরখাহ মনে করা হয়। 
এই তো হল, জিহাদকে ভালবাসার চিত্র । জিহাদ প্রেমের প্রকৃত রূপ। 


হ্যাঁ, আপনার কোনো ছাত্র ভুল পথে পরিচালিত কোনো জিহাদী সংগঠনের 
সাথে যদি সম্পৃক্ত হয়ে যায়, আর আপনি যদি তা জানতে পারেন, তাহলে 
খায়েরখাহীর সাথে তাকে এ সংগঠন থেকে নিবৃত্ত করে সহীহ আকীদা- 
মানহাজের মাধ্যমে পরিচালিত জিহাদী কাফেলার প্রতি রাহবারী করা আপনার 
দায়িত্ব । কিন্তু ছাত্র জিহাদকে ভালবাসে, জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়িত 
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করলেন, শুধু এই কারণেই আপনার মনটা তার প্রতি বিষিয়ে উঠল, এটা 
কেমন ‘জিহাদ প্রেম? এমন জিহাদ প্রেমের নমুনা কি সালাফের মধ্যে খুজে 
পাওয়া যায়? 


অতীতে যারা জিহাদকে ভালবাসতেন তারা কী করতেন? তাঁদের ভালবাসাও 
শুধু মৌখিক দাবির উপর সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা 
তা বাস্তবায়নও করে দেখাতেন? নবীজী সা. এবং তাঁর সাথীবর্গ রাযি. জিহাদকে 
খুব বেশি ভালবাসতেন। নবীজী সা. বারবার শাহাদাতের আশা ব্যক্ত 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন। জিহাদের 
ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন । নিজের স্ত্রী-সন্তান, বাবা- 
মা, ভাই-বোন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘরবাড়ি সব কিছুর উপর জিহাদের 
ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন । নিজে যুদ্ধের ময়দানে শরীক হয়েছেন। 
দান্দান শহীদ করেছেন । মাথা মুবারাকের ফেঁটে যাওয়া হাসি মুখে মেনে 
নিয়েছেন। নিজের খুন ঝরতে দিয়েছেন, কাফেরদের খুনও প্রবাহিত 
করেছেন। একবার দুইবার না, বারবার এমনটি করেছেন। 


আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও নবীজী সা. এর অনুসরণে কোনোরূপ কমতি 
করেননি । নবীজী সা. এর পবিত্র মুখ থেকে জিহাদের বাণী শুনতে শুনতে 
জিহাদই হয়ে গিয়েছিল তাঁদের পেশা ও নেশা । তাঁদের নেশা ও পেশাই ছিল 
জিহাদ । জিহাদই ছিল তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
যত বেশি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন, যিনি যত বেশি যুদ্ধে শরীক হয়েছেন 
তিনি ততবেশি মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা 
নির্ধারণের মাপকাঠি ছিল ‘জিহাদ’ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের 
মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের পূর্বাপরের সব গুনাহ মাফ 
করার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর ওহুদের যুদ্ধে শরীকদের মর্যাদা বেশি, 
তারপর বাইআতে রেজওয়ানে শরীকদের মর্যাদা বেশি। এর দ্বারাই এ কথা 
প্রমাণিত হয় যে, জিহাদই ছিল তাঁদের দুনিয়া-আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদার 
মাপকাঠি । শাহাদাত পিয়াসী শত শত সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করে আমি 
লেখাকে দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। তবে একজনের ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি 
না। 

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ 
বিন জাহাশ রাযি. (নবীজী সা.এর ফুফাত ভাই, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে 
জাহাশ রাযি. এর আপন ভাই, প্রথম দিকে ইসলাম কবুলকারীদের একজন 


এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযানের আমীর) আমার কাছে এসে বললেন, 
আল্লাহর কাছে দুআ করবে না? (কারণ, যুদ্ধের ময়দানে দুআ কবুল হয়)। 
আমি বললাম, হ্যা, অবশ্যই। অতঃপর আমরা ময়দানের এক পাশে চলে 
গেলাম । আমি প্রথমে দুআর জন্য হাত তুললাম । আমি বললাম, “হে আল্লাহ! 
আজ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, শক্তিশালী, রাগন্ধিত এক শক্ত 
সেনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব, সেও আমার 
সাথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর আমি যেন তাকে হত্যা করে তার সাথে থাকা 
অস্ত্রশস্ত গ্রহণ করতে পারি ।' আমার কথা শেষ হলে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. 
আমীন বললেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ দুআ করতে শুরু করলেন, 
তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আমার জন্যও একজন শক্তিশালী, যুদ্ধে পারদর্শী, 
রাগন্বিত শত্রসেনা নির্বাচন কর। আমি শুধু তোমার জন্য তার উপর আঘাত 
করব, সেও আমার উপর পাল্টা আগাত হানবে । অতঃপর সে আমার উপর 
বিজয় লাভ করবে, আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে ফেলবে । এর 
কিছুক্ষণ পরই যখন আমি তোমার সাথে মিলিত হব, তখন তুমি আমাকে 
জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ তোমার নাক-কান কেন কাটা হয়েছেঃ আমি 
বলব, হে প্রিয়! তোমার এবং তোমার রাসূলের প্রেমের দাবি রক্ষা করতে গিয়ে 
আমার নাক-কান কর্তনের শিকার হয়েছে । তখন তুমি বলবে, আব্দুল্লাহ তুমি 
সত্য বলেছ। 


অনেক উত্তম ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন । দিনের শেষ 
হয়েছে। আর তাঁর নাক-কান এক গাছের কাঁটার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 
(আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা:২/২৮৬) 


আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তারা? কেমন ছিল তাঁদের 
শাহাদাত পিয়াসা? জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি কী পর্যায়ের গভীর ভালবাসা 
থাকলে মানুষ এমন দুআ করতে পারে? হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. 
মুখে ভালবাসার দাবি করেননি ঠিক। কিন্তু নিজের আচার-আখলাক ও কর্ম 
ও কী পর্যায়ের ছিল। এখানে তো শুধু একজনের কথা উল্লেখ করলাম । আরো 
শত শত সাহাবীর কথা উল্লেখ করা সম্ভব যারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেমে 
মতোয়ারা ছিলেন । শাহাদাত হাসিলের মাধ্যমে আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন 
তা তাক কযা 
ধ্যান ছিল। 


করে, তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে, তারা কেন জিহাদ ও 
শাহাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শ গ্রহণ থেকে পিছিয়ে 
থাকে? কেন তাদের থেকে বছরের পর বছর ধরে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি 

প্রকৃত ভালবাসামূলক কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ পায় না? কতশত দুআ 
15415 
ভুলেও শাহাদাত প্রার্থনার কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় নাঃ কেন মুজাহিদীনদের 
সফলতার জন্য দুআ করা হয় না? কেন নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. এর জিহাদ ও শাহাদাত গ্রীতির অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়? কেন 
সুন্নত জিন্দার মেহনতকারীগণ দাঁত ভাঙ্গার সুন্নত সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে? রক্ত 
নিয়ে খেলার সুন্নাহ সম্পর্কে নির্বাক থাকে? জিহাদ ও শাহাদাতের ক্ষেত্রে যাদের 
এই দৈন্যদশা তারা কীভাবে “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর উপর 
অটল থাকার দাবি করে? তারা কীভাবে নিজেদেরকে এবং শুধু নিজেদেরকেই 
আহলে হক মনে করে?! 


হে উলামায়ে কেরাম! সচেতন হোন। নিজেদের আকীদা-মানহাজকে পুনরায় 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজের সাথে মিলিয়ে নিন। যতটুকুর 
মিল পান ততটুকু রাখুন। আর যতটুকৃতে অমিল দেখেন ততটুকু সংশোধন 
করে নিন। গতানুগতিক ধারা পরিহার করুন। মূলের দিকে ফিরে চলুন । 
কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জীবনাদর্শকে বাস্তব সম্মতভাবে 
আঁকড়ে ধরুন । শুনে রাখুন, এই দুনিয়ার নেতৃত্ব অচিরেই এমন এক কওমের 
হাতে হস্তান্তর হবে যারা সর্বক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসারী হবে। 
যারা শেষ যামানায় এসেও ৫০ জন আমলকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে । 
আবু হুরাই রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, 

১০ ০১০৬৯ al Al ade Ala dia ০৬৪ এ 5 এ লা Gm ০০৩] 
“আমার পরে সবরের একটা সময় আসবে, এ সময় আজ তোমরা যে আকীদা- 
মানহাজের উপর আছ তা যে আঁকড়ে ধরবে সে ৫০জন আমলকারীর সাওয়াব 
পাবে ৷’ (আলমুযাক্িয়াত, দারাকুতনী পৃ.৮৮, হাদীসটির সনদ সহীহ । কোনো 
কোনো হাদীসে ৫০জন সাহাবীর সমান সাওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে, আবার 
কোনোটিতে ৫০জন শহীদের সমান সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তবে 
সেগুলোর সনদ ত্রুটি মুক্ত নয়; কথা বলার সুযোগ রয়েছে।) অতএব, এখন 
সময় আছে আসুন আমরাও তাঁদের একজন হওয়ার চেষ্টা করি। সাহাবায়ে 


তাওফীক দান করুন। আমীন। 


পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকা 
২. হযরতের কথার দ্বিতীয়াংশ কিন্তু আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় 
আছি’ । 


কোনো জাতির উপর যখন জিল্ুতি, বেইজ্জতী ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার মত কঠিন 
পরিবর্তন করার জন্য কুরআনিক নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের সাধ্যানুযায়ী 
আল্লাহ তাআলা বলছেন, 


(১১:১০) 2০83 LDR ES 095 29৭ এ এ] 
“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের 
নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ।” (র“দ:১১) 


কোনো জাতি যখন আল্লাহর কোনো নেয়ামতের মধ্যে থাকে, তখন ততক্ষণ 
করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা গুনাহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নেয়ামত 
দুরিকরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে যখন কোনো জাতি আল্লাহর 
কোনো গজব ও আযাবে পতিত হয়, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে সেই 
গজব ও আযাব দূর হয় না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা এ অবস্থা থেকে বের 
হওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বাধ্যতা ও মান্যতার 
দিকে ফিরে এসে আযাব ও গজব দূর হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এর বাস্তব 
একটি উদাহরণ হল, যত দিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ জিহাদসহ ইসলামের 
অন্যান্য হুকুমগুলো পালন করতে ছিল, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বাধ্যতা ও 
জীবন-যাপনের মত বিরাট নিয়ামতের মধ্যে ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যখন 
বিভিন্ন প্রকার অবাধ্যতায় লিপ্ত হল, সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক 
জিহাদকেও ছেড়ে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বেইজ্জতী, 
বেহুরমতি ও লাঞ্ছনার মত ভয়ানক আযাব চাপিয়ে দিলেন। আজ গোটা উম্মাহ 
এই আযাবের মধ্যে নিপতিত। এই আযাব থেকে আমরা তখনই মুক্তি পাব 
যখন জিহাদসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুমের দিকে ফিরে আসব। পূর্ণাঙ্গভাবে 


দ্বীনকে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে আঁকড়ে ধরব । এ ছাড়া অন্য 
কোনো পথ নেই। 


এই আয়াতের শিক্ষা হল, আযাব ও গজবের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য 
মেহনত করা, চেষ্টা করা । আসমান থেকে ফেরেশতা এসে পরিস্থিতি পরিবর্তন 
করে দিয়ে যাবেন সেই আশায় নিঙ্কর্ম বসে থাকা এই আয়াতের শিক্ষা নয়। 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হতে হবে, নিজের সাধ্য বিলীন করতে 
হবে, এটাই এই আয়াতের শিক্ষা । একাকী পরিস্থিতি পাল্টে যাবে না। খারাপ 
পরিস্থিতি যেমন একাকী আসে না বরং আমাদের কর্মের কারণেই আসে, ঠিক 
তেমনই ভাল ও শান্তিদায়ক পরিস্থিতিও আমাদের কর্মগুণেই আসবে । ইরশাদ 
হচ্ছে, 

হি] ৩০৪2০ ০2 
“তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মের 
ফল” (শুরা:৩০) 
(515০ Gl ০০৪৫ ০৪১০ alll ভএ ELS ৬ AG তম ও৪ খু 25 
“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরূন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ 
আসে ।” (রুম:৪১) 


এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যেমনিভাবে আল্লাহর 
অবাধ্যতা ও বদ আমলের কারণে আযাব ও বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনিভাবে 
নেক আমল ও আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতার দিকে ফিরে আসলে পুন:রায় নেয়ামত 
ফিরে পাওয়া যাবে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে: 


টিভি 19229 249০ ial এ ৩০3 
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“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। 
যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি 
অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন 
এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। 


তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য ৷” (নূর:৫৫) 


এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণ হয়ে গেল পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে এই 
আশায় বসে থাকা যাবে না বরং ঈমান ও আমালে সালেহাতের মাধ্যমে 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে । আমাদের কোনো কোনো শাইখকে 
এই আয়াত তিলাওয়াত করে ছাত্রদেরকে ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ 
সমস্যার সমাধান ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই হবে । আমরা যদি ঈমান ও 
হাতে ফিরে আসবে ।” কথাটা পরিপূর্ণ সত্য । কিন্তু সমস্যটা বেঁধে যায় আমালে 
সালেহাত তথা নেক আমলের ব্যাখ্যায় । কথার আখেরী ফিনিশিং এভাবে দেয়া 
হয়, ‘অতএব, আমাদের করণীয় হল, বেশি বেশি দাওয়াত ও তাবলীগে সময় 
দেয়া, দাওয়াতুল হকের মেহনতকে চাঙ্গা করা, যেখানে এই দুই মেহনত নাই 
সেখানে এই দুই মেহনত জিন্দা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাহলেই কেবল 
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে, খিলাফত ফিরে আসবে" । শাইখ অতিসতর্কতার 
সাথে, আমালে সালেহাত থেকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে বাদ দিয়ে দেন। 
কখনো ভুলেও নেক আমলের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা বলেন না। মনে হয় 
জিহাদকে তিনি নেক আমলের মধ্যেই গণ্য করেন না কিংবা খিলাফত ব্যবস্থা 
ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে জিহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই । শুধু দাওয়াত ও 
তাবলীগ আর দাওয়াতুল হক দ্বারাই খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে। 


ছাত্র জমানায় বহুবার আমি আমার শাইখ ও প্রিয় উদ্ভাদ থেকে এই আয়াতের 
অনুরূপ ব্যাখ্যা শুনেছি। যখন শুনতাম তখনই আমার অন্তর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করত না। কিন্তু উত্তাদের কাছে এ বিষয়ে “মুরাজাআত' করার মত সহসও 
পেতাম না। কারণ, উদ্তাদের কোনো কথার উপর এশকাল হওয়া, উদ্ভতাদের 
কাছে কোনো কথার দলীল জানতে চাওয়া বড় ধরণের বেয়াদবীর মধ্যে গণ্য 
করা হয়। তাই উদ্ভাদকে আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি । 

প্রিয় পাঠক! যদিও আমার উদ্তাদ আমলে সালাহাতের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা 
বলেন না, কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদকে নেক আমলের মধ্যে 
গণ্য করেন, শুধু গণ্যই করেন না, বরং নবীজী সা. ঈমানের পরই জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 


হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, 


Aso এও ০০] OB ৫০ Jal ডা OX Alo এলি তত cl dl ৫০০ এ 

১৪১০৮ 0815 EO ও Jnl ওহ esl 05156 28 
“একদা নবীজী সা. কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনা । আবার জিজ্ঞেস করা 
হল, এরপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. বললে, জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ। জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোনটি? নবীজী সা. বললেন, হজ্জে 
মাবরূর। ” হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই আছে। এ 
ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে জিহাদের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলো 
দ্রষ্টব্য । 


যে আমলকে ঈমানের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে সেই আমল কি নেক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়? যে আমলের ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক আয়াত ও 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই আমল কি আমালে সালেহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়? 
প্রচলিত ধারার তবলীগ আর দাওয়াতুল হকের ভিতরই নেক আমল সীমাবদ্ধ 
হয়েগেল? তালিবুল ইলমদেরকে আর কত অন্ধকারে রাখা হবে? আর কত 
সরলমনা ছাত্রদের থেকে সত্য গোপনের অপচেষ্টা করা হবে?! 


এত মেহনত তারপরও ফেতনা কমছে না কেন? 


আমার প্রিয় উদ্ভাদের মত আরো অনেকেই তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের উপর 
আমল করার দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খিলাফত ফিরে আসবে বলে মনে 
করে । মনে করা এক জিনিস, আর বাস্তবতা আরেক জিনিস। ১৯২৭ সালে 
তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ প্রায় ৯০ বছর হয়ে গেল, 
তাবলীগের মেহনত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। কোটি কোটি মুসলমান 
তাবলীগের পরশে ধন্য হল। হাজার হাজার মসজিদ তাবলীগের উসুল 
মোতাবেক চলতে শুরু করল। এক চিল্লা ও তিন চিল্লার লাখ লাখ জামাআত 
বের হল। কিন্তু এই ৯০ বছরে প্রচলিত তাবলীগের মাধ্যমে পৃথিবীর এক ইঞ্চি 
ভুমিতেও আল্লাহর দ্বীন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেতো আমরা শুনিনি? 
পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে তাবলীগওয়ালারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করেছে 
বলেতো দেখা যায়নি? কিছু দিন পূর্বে দাওয়াতুল হকের ২৩ তম বার্ষিক 
ইজতেমা শেষ হল। ২৩ বছরের এই দীর্ঘ মেহনতের ফলাফল কী? 
বাংলাদেশের কোনো একটি থানায় কিংবা গ্রামেও কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
হয়েছে? দ্বীন এবং দ্বীনওয়ালারা কি ইজ্জত সম্মানের জিন্দেগী লাভ করেছে? 
শিরক, বিদআত, মাজার পূজা, কবর পূজার মত ঈমান বিধ্বংসী ফেতনা দূর 
হয়েছে? হ্যাঁ, কিছু লোকের আযান, ইকামাত ও নামায সহীহ হয়েছে। কিছু 


লোকের মধ্যে দ্বীন পালনের তড়প তৈরি হয়েছে। কিছু লোকের মধ্যে দ্বীনের 
প্রতি মহব্বত তৈরি হয়েছে। কিন্তু দ্বীন কায়েম ও খিলাফতের সাথে যেজন্য 
তবলীগ ও দাওয়াতুল হককে যুক্ত করা হচ্ছে তার তো কিছুই হয়নি । 


সীমাহীন গতিতে তাবলীগের মেহনত বেড়েছে, দাওয়াতুল হকও পিছিয়ে 
নেই ,ওয়ায়েজীন উলামাগণও শত শত ওয়াজ মাহফিল করছেন, গত বিশ বছর 
পূর্বেও যেখানে এক থানায় বছরে একটা ওয়াজও হত অনেক কষ্টে, সেখানে 
একই থানায় এখন বছরে ৩০-৪০ টি ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে । মাদরাসাও বসে 
নেই। সবার সাথে তালমিলিয়ে মাদরাসার সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
নামে বে-নামে শত শত মকতবও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। নিত্যনতুন মসজিদের 
সংখ্যাও বাড়ছে । এগুলো সবই ভাল ও প্রসংশনীয় বিষয় । কিন্তু ভাবনার বিষয় 
হল, দ্বীনের মেহনত এত বেড়েছে, তবুও সমাজ থেকে শিরক, বিদআত, 
না কেন? দিন দিন ঝড়ের গতিতে এগুলো বাড়ছে কেন? পরকীয়া, ধর্ষণ, 
মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে কেন? কী এর রহসহ্য? 
কী এর সমাধান? 


সাধারণ মানুষগুলো চলমান লাঞ্ছনা ও অশান্তির জীবন থেকে বাঁচার জন্য 
উলামায়ে কেরামের কথা মত, তাবলীগে যাচ্ছে, দাওয়াতুল হক করছে, 
বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় দিচ্ছে, ওয়াজ মাহফিল শুনতে যাচ্ছে। টংগী, 
যাত্রবাড়ী ও চরমোনাইর ইজতিমায়ও যাচ্ছে, এসব পথে হাজার হাজার 
টাকাও খরচ করছে। কিন্তু কাজিক্ষিত সফলতা পাচ্ছে না। ঈমান আনার পর, 
উলামাদের নির্দেশনা মোতাবেক যুগ যুগ ধরে আমলে সালেহাত করার পরও 
দ্বীন কায়েম হচ্ছে না, দ্বীন ও দ্বীনওয়ালাদের ইজ্জত ফিরে আসছে না, 
ওয়াদাকৃত খেলাফতের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে না। কী এর কারণ? কারণ 
একটিই । তাহল, কুরআনিক দিকনির্দেশনা প্রত্যাখান করে নিজেদের মন মত 
নেক আমল করা। নিজেদের দুনিয়াবী সমস্ত স্বার্থ ঠিক রেখে যতটুকু নেক 
আমল করা যায় ততটুকু করা। যেই নেক আমল করলে দুনিয়ার স্বার্থ হাত 
ছাড়া হয় না, তা করা । আল্লাহর শত্রুদের বেঁধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করে 
দ্বীন পালন ও নেক আমল করার হিম্মত হারিয়ে ফেলা । আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয় 
এমন নেক আমল না করা। আল্লাহ শত্রুদের চাহিদা মোতাবেক মডারেট 
মুসলিম ও উদারপন্থি মুসলিম হওয়া । উদারতা দেখাতে গিয়ে হিন্দুদের দুর্গা 
পূজা আর বৈশাখী উৎসবকেও নিজেদের উত্সব মনে করা । ‘ধর্ম যার যার 


উৎসব সবার'- এর মত কুফুরী আকীদা লালন করা। নিজেদের অজান্তেই 
দুনিয়ার প্রেমে বুদ হয়ে যাওয়া । 

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত দুনিয়া থেকে কুফর, 
ES তলা REA Ne A RUE 
আর দ্বীন কীভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সে 
ব্যাপারে স্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে বলছেন, 
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“তুমি কাফেরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু 
ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে 
পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। 


আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না (কুফর-শিরকসহ সব) ফেতনা 
শেষ হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। 
তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করেন ।” (আনফাল:৩৮-৩৯) 


আমরা যতদিন পর্যন্ত এই ইলাহী ঘোষণার দিকে ফিরে না আসব, কাফের, 
মুশরেক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধে লিপ্ত না হব, যত দিন পর্যন্ত না 
না। সমাজ থেকে ফেতনা নির্মূল হবে না। কুফর, শিরক, বিদআত, 
অশ্লীলতা, বেহায়াপনা , বখাটেপনা, বদমাইশি ও সুদ-ঘুষের মত ফেতনা এবং 
ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে আমাদের সমাজ পবিত্র হবে না। কারণ, পৃথিবীতে 
হচ্ছে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ গুনাহগুলোকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবধরনের 
নিরাপত্তা দিচ্ছে, সব রকমের সহযোগিতা করছে । রাষ্ট্রযন্ত্ের সহযোগিতায় 
গুনাহগুলো প্রচার-প্রসার লাভ করছে। 

যার শক্তির উপর ভিত্তি করে অপরাধীরা অপরাধ করছে, যার সাহস ও 
সহযোগিতাকে পুঁজি করে পাপাচারীরা পাপ করছে, সেই শক্তিমান 
নিরাপত্তাদাতাকে কিছু না বলে সাধারণ পাপীদের সংশোধন করার ফিকির 
বোকামী বই কিছু নয়। সাপের লেজ না মাড়িয়ে মাথায় আঘাত করাই বুদ্ধি 





মানের কাজ। সামরিক শক্তিধর তাগুত শুধু দাওয়াত দ্বারা পরিবর্তন হবে না। 
দাওয়াতের সাথে সাথে একটি ধারালো তরবারীও তাদের সামনে পেশ করতে 
হবে। সে জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিকড় কাটার আদেশ 
কেরেছেন। বৃক্ষের শিকড় কেটে দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্পব 
এমনিতেই মরে যায়, একাকী ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুফর, 
শিরক, বিদআতসহ সবরকমের অশ্মীলতা-বেহায়াপনা এবং দুষ্ট ও অনিষ্টের 
লালনকারী, প্রশ্য়দাতা, নিরাপত্তাদাতা ও প্রচারক “সামরিক শক্তিধর" রাষ্ট্র 
কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিলে, শিকড় কাটার মত সুফল 
আসবে। রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তা ও দণ্ু-মুণ্ডেরে মালিক যখন একজন 
মুত্তাকী ,পরহেযগার, সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে তখন তার প্রভাব, প্রতাপ ও 
প্রতিপত্তিতেই সিংহভাগ শিরক, বিদআত, বেহায়াপনা ও অন্যান্য গুনাহ বন্ধ 
হয়ে যাবে । আর আল্লাহর দেওয়া দণ্ড বিধি যখন প্রয়োগ করা হবে, তখন তার 
বরকত ও প্রভাবে বাকী অন্যায়-অনাচারও বন্ধ হয়ে যাবে। লোক সম্মুখে 
চোরের যখন হাত কেটে দেয়া হবে, ডাকাত ও সন্ত্রাসীর যখন ডান হাত ডান 
পা কর্তন করা হবে, মদ্যপ ও যিনাকারীকে যখন নির্ধারিত পরিমাণ বেত্রাঘাত 
করা হবে, সুদখোর মহাজন ও ঘুষখোরের উপর যখন তাদের প্রাপ্য শাস্তি 
প্রয়োগ করা হবে, দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান যখন 
কায়েম করা হবে, তখন মানুষ শাস্তির ভয়ে হলেও গুনাহ ছাড়তে বাধ্য হবে । 
সবার সম্মুখে অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়ার শংকা ও শরমে হলেও মানুষ সমস্ত 
অপরাধ থেকে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করবে । এভাবেই একটা মুসলিম সমাজ 
পুত-পবিভ্র ও শান্তিময় সমাজে পরিণত হবে। সমস্ত অন্যায়-অনাচারমুক্ত 
শান্তিপুরিরূপে গড়ে উঠবে । মুসলিমদের শান্তি, সম্মান, শৌর্ষবীর্জ এবং বিজয়ী 
ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখে তখন কাফেররাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ 
করবে । ইসলাম কবুল করে তারা ধন্য হবে । কারণ, স্বভাগতভাবেই মানুষ 
বিজয়ী জাতির কৃষ্টিকালচার ও আদর্শ গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। নবীজী 
সা. এর শেষ তিন বছর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় যে খুব অল্প 
সময়ে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিল, বিশাল বড় ভূখণ্ড নিয়ে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এর মুল রহস্য ছিল এটাই। ইসলাম যখন 
দৃশ্যমান হয়। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা মানুষ প্রাবিক্যালি দেখার সুযোগ 
পায়। তখন হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য ও 
মহাত্ম বুঝানোর দরকার হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ান করে মানুষকে দ্বীন 
বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তখন বিধর্মীয় গ্রন্থের 


রেফারেন্স টানার প্রয়োজন হয় না। তাগুতী শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, 
ইসলাম গ্রহণে প্রধান প্রতিবন্ধক লোকগুলো যখন ধ্বংস হয়ে যায়, আর 
আরোপ করা হয়, তখন তারা বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে যে, ইজ্জত- 
সম্মান, শান্তিসহমর্মিতা এবং দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা শুধু ইসলামেই 
আছে । তখন তারা এই সম্মান ও মর্যাদার পথ গ্রহণ করতে আর দেরি করে 
না, দ্বিধা করে না। একদিকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণে প্রতিবন্ধক তাগুতী শক্তির 
অনুপস্থিতি, অপর দিকে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহাত্ম সে নিজ চোখে দর্শন 
করে, আবার মুজাহিদীনে ইসলামের পক্ষ থেকে ‘কুনু মিসলানা" (আমাদের মত 
হয়ে যাও)-এর সরল আহ্বানও পায়, তখন সে নিজের জন্য ইসলামের শাহী 
দরজা উন্মুক্ত দেখতে পায়। আর প্রবল আবেগ, আগ্রহ ও ইখলাস নিয়ে 
ইসলামে দাখেল হয়ে ধন্য হয়। গত কালের ইসলাম বিরোধী মানুষটি আজ 
মুজাহিদীনে ইসলামের কাঁধে কাধ মিলিয়ে নিজ রক্তীয়দের বিরুদ্ধে তরবারী 
ধরতেও দ্বিধা করে না। সে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে সেই সত্য দিকবিদিক 
নিজেও সত্যের সৈনিক হয়ে যায়। নিজের জান-মালের নজরানা পেশ করে 
অশেষ-অসীম জান্নাত হাসিল করে নেয়। 


কুরআনের এই মহাআদর্শ (যা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রমাণিত) ছেড়ে 
আমরা যতই অন্যান্য নেক আমল করিনা কেন (কিছু সাওয়াব হলেও) কাজের 
কাজ কিছুই হবে না। তাবলীগের ৯০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং দাওয়াতুল 
হকের প্রায় ৩০ বছরের মেহনত তো এ কথাই প্রমাণ করছে। ইসলামী 
গণতন্ত্রীদের পঁচা গণতন্ত্রের কথা না হয় নাই বললাম। 


তাই আসুন এই কুরআনিক দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের দিকে ফিরে আসি। 
আল্লাহর শত্রুদের সামরিক শক্তি নির্মূল ও নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহর 
কালিমাকে বুলান্দ করার সর্বাতৃক চেষ্টা শুরু করে দেই। অন্যান্য নেক আমলের 
পাশাপশি সামরিক শক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হই । আসুন না নবীজী সা. এর 
অনুসরণে আমরাও ২৩ বছরের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করি! দাওয়াত, 
তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও কিতালের সমন্বয়ে একটা স্বচ্ছ, সুন্দর 
কর্মপন্থা গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের বাস্তব সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করি! ইনশা 
আল্লাহ সবেচ্চি ২৩ বছর দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও 
পাব যে, তৎকালিন 'জাধীরতুল আরবে'র মত আমাদের দেশটাও একটা 
আদর্শ শান্তিময় দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে কোনো অন্যায়-অনাচার 


থাকবে না। থাকবে না কোনো জুলম-নির্যধাতন। ধনী-গরীবের প্রভেদ থাকবে 
না। সাংস্কৃতি চর্চার নামে থাকবে না কোনো অশ্লীলতা ৷ বাকম্বাধীনতার নামে 
থাকবে না কোনো নাত্তিকতা। মুনাফার নামে থাকবে না কোনো সুদ। 
উপটৌকনের নামে থাকবে না কোনো উৎকোচ । “বড় ভাই'ও গডফাদারে' র 
নামে থাকবে না কোনো সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজ । থাকবে না পোশাক পরেও 
উলঙ্গ’ কোনো নারী। থাকবে না কোনো পতিতালয়, কোনো মদও জুয়ার 
আড্ডা । বিনোদনের নামে চলবে না কোনো দেশী কিংবা বিদেশী সিরিয়াল। 
সহশিক্ষার নামে থাকবে না কোনো নষ্টামি । ফিমিক্সিং এর নামে থাকবে না 
কোনো বেহায়াপনা। সাহিত্যের নামে থাকবে না কোনো যৌন সুরসুড়ীর 
অস্তিত্ব । এমন একটি দেশ গড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক 
দান করুন| আমীন । 


৩. আমার উদ্তাদে মুহতারামের কথার তৃতীয়াংশ ‘যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে 


মা-শা আল্লাহ অনেক উত্তম কথা । আজকাল জিহাদ ভীতির যুগে এমন 
কথাইবা কয়জনের মুখ থেকে শোনা যায়! কিন্তু সমস্যা হল, আল্লাহ তাআলা 
শুধু এজাতীয় মৌখিক কথায় আশ্বস্ত হন না। মৌখিক জমা-খরচে আল্লাহকে 
আশ্বস্ত করা যায় না। জিহাদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ইন্তিজাম এবং 
যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কারো এই দাবি গ্রহণ করেন না 
যে, সময় হলে আমরাই প্রথম সারিতে থাকব । অন্তসারশূণ্য, বাস্তবতা বিবর্জিত 
এই দাবি খপ্তনে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান 
দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর 
আল্লাহ মুত্তাকীদের ভাল জানেন । নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে (জিহাদে 
না যাওয়ার ব্যাপারে) অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান 
রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে 


তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে । আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে 
অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো । কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, 
তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা 
বসে থাক ।” (তাওবা:৪৪-৪৬) 


ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, 
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“যদি তারা বাস্তবেই জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তাহলে জিহাদী 

সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করত, সরাঞ্জাম প্রস্তুত করত। অতএব, প্রস্তুতি গ্রহণ না 

করাটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তারা বাস্তবে জিহাদে বের হতে চায় 

না।” (দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী) 


যেকোনো ইবাদাত কারো উপর ফরয হওয়ার পূর্বেই তা শিক্ষা করতে হয় এবং 
সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করতে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, 
বালেগ হওয়ার পূর্বে নামায ফরয হয় না। কিন্তু নবীজী সা. চান্দ্র মাস হিসাবে 
বাচ্চাদের বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে নামাযের আদেশ 
দিতে বলেছেন। আবার দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে পিটাই করতে 
বলেছেন। অথচ দশ বছরে যেহেতু বাচ্চারা সাধারণত বালেগ হয় না, তাই 
তাদের উপর তখনও নামায ফরয নয়। কিন্তু তা সত্তেও রহমতের সাগর প্রিয় 
নবীজী সা. বাচ্চাদেরকে মারতে বলেছেন। কী এর রহস্য? রহস্য একটাই, 
যেহেতু আনাগত ভবিষ্যতে তার উপর নামায ফরয হতে যাচ্ছে, তাই সে যেন 
বালেগ হওয়ার পূর্বের এই ৫/৬ বছরে ধীরে ধীরে নামাযের জরুরী মাসায়েল 
শিক্ষার সাথে সাথে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখে নেয় । আর তার যেন 
নামাযের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং বালেগ হওয়ার পর সে যেন নামাযে কোনো 
রকম অবহেলার সুযোগ না পায়। সেজন্যই মূলত সাত বছর বয়স থেকেই 
নামাযের আদেশ করতে বলা হয়েছে। সাত বছর বয়সেই যাকে নামাযের 
আদেশ করতে বলা হয়েছে, তাকে অবশ্যই সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই 
নামাযের মৌলিক বিষয়গ্তলোও শিখিয়ে দিতে হবে । এই বর্ণনা দ্বারা বুঝাগেল, 
যে কোনো ইবাদাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সেই ইবাদাত সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ 
ইলম ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা জরুরী । যাতে ফরয হয়ে যাওয়ার পর ফরয 
আদায়ে কোনোরূপ বিলম্ব না হয়। কোনো বিশ্ন না ঘটে । 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। কখনো ফরযে কিফায়া থাকে । আবার কখনো 
ফরযে আইন হয়, যেমন এখন বিশ্ব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। 


কিন্ত জিহাদ ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইন এর স্তরে 
সর্বাবস্থায় জিহাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয । এটা যেমন 
উপরে বর্ণিত নামাযের বিষয়টি থেকে সাব্যস্ত হয়, তেমনি যুক্তিও এটাকে 
সমর্থন করে । কারণ, শত্রু যখন হামলা করে বসবে, হাজার হাজার আলেম- 
উলামা ও মুসলিমকে কতল করতে শুরু করে দিবে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে 
দিবে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে শুরু করবে, মূল্যবান-মূল্যহীন সমস্ত 
সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, আরাকানীদের মত রিক্ত হস্তে উদ্বান্ত জীবন যাপনে 
বাধ্য করবে, তখন তো হত্যাকারী, লুগ্ঠনকারী ও ধর্ষক এ পিশাচকে প্রতিহত 
করাই ফরযে আইন হবে । তখন যদি আপনি শক্রুকে প্রতিহত করা বাদ দিয়ে, 
নিজের বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট্ট ভাই-বোন, অসহায় স্ত্রী-সন্তানকে শত্রুর হামলা 
থেকে না বাঁচিয়ে গাজীপুর কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে 
গিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হন, তাহলে তো আপনি ফরয তরককারী বলে 
বিবেচিত হবেন। তাছাড়া কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্ততি ব্যতীত আপনি কি নিজে 
নিজেকে শক্রর হামলা থেকে রক্ষা করতে পারবেন? আপনিই যদি আত্মরক্ষা 
করতে না পারেন, নিজেকে নিজে বাঁচাতে নাপারেন, তাহলে আপনি শত্রুর 
হাত থেকে ফসকে গিয়ে কীভাবে প্রস্তুতি অর্জন করবেন? সে সুযোগ আপনার 
কীভাবে অর্জন হবে? 


আর আপনি এমনটা কীভাবে আশা করছেন যে, শত্রু হামলা করার সাথে সাথে 
আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত যোগ্য মুজাহিদও পাওয়া যাবে? পূর্ব 
থেকেই যদি জিহাদী কাফেলা বিদ্যমান না থাকে, সহীহ জিহাদী সংগঠনগুলো 
সামান্য পরিসরে হলেও যদি জিহাদের চর্চা করতে না পারে, আলেম-উলামাগণ 
যদি পূর্ব থেকেই জিহাদকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে তখন 
আপনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কি আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে মুজাহিদ 
পাঠিয়ে দিবেন? নাকি জমিন ফুঁড়ে কোনো প্রশিক্ষক বের হয়ে আসবে? এখন 
শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি আপনারা জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য একজন আমীর খুঁজে 
না পান, তখনকার সেই উত্তাল অবস্থায় আপনারা কীভাবে একজন সর্বসম্মত 
আমীর নির্বাচন করবেন? কীভাবে সেই সর্বসম্মত আমীরের অধীনে আপনারা 
একত্রিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন? সেই আমীর সাহেবেরই যদি জিহাদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকে, তখন সে কীভাবে লাখ লাখ আলেম উলামা ও 
তলাবায় পরিপূর্ণ একটি জিহাদী কাফেলা পরিচালনা করবেন? একদম আনাড়ি, 
বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না? আর এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে আমীর সাহেব রাতারাতি 


কীভাবে এই পর্যায়ে উন্নীত করবেন যে, তারা ২/৩ বছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, বহু 
বছরের অভিজ্ঞ সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীর সাথে লড়ার যোগ্য হয়ে উঠবে? 


ভাবছেন পরিবেশ কায়েম হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ৭১ এর মত ভারত সৈন্য ও 
অস্ত্র নিয়ে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে? কিংবা সরকারের সেনাবাহিনী 
আপনাদের পক্ষে দাড়াবে? কস্মিনকালেও না । মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তান হক 
ও বাতিলের মধ্যকার এক চুড়ান্ত যুদ্ধের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে জায়গায় 
জায়গায় যুদ্ধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এই আগুন আর নিভানো যাবে 
না। ধীরে ধীরে এই আগুন পুরো ভারত উপমহাদেশকে গ্রাস করবে । এই যুদ্ধ 
হবে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের হক ও বাতিলের সর্বশেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারত, 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ হিন্দুপ্তানে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্র শক্তি একজোট হয়ে 
মিত্র বাহিনীর রূপ ধারণ করবে । আপনাদের স্বাক্ষরিত “শান্তির ফতওয়ায়' (?) 
যাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই সম্মিলিত কাফের ও 
তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে হকের ঝাণ্ডা হাতে তাঁরাই বুক টান করে লড়বে 
ইনশাআল্লাহ । বিপদের দিনে সেই সূর্য সন্তানদেরকেই আপনারা পাশে পাবেন। 
কেউ যদি সেদিন আপনাদের দুরাবন্থায় আপনাদের সঙ্গী হয়, আপনাদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলে সেই জঙ্গীরাই আপনাদের সঙ্গী হবে। অবশ্য 
তাদের সংখ্যা খুব কম হবে । কারণ, এখন যারা প্রথম সারিতে থাকার ওয়াদা 
দিচ্ছে, তখন তাদেরকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। তারা কম হলেও তাদের 
কোয়ালিটি খুব উন্নত হবে। সবর ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার সাথে 
সাথে তারা সামরিক ক্ষেত্রেও বেশ দক্ষ হবে। আল্লাহর শত্রুদের সংখ্যার 
তুলনায় তাদের সাংখ্যা খুব নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই অল্প 
সংখ্যক মুজাহিদের হাতেই কাফের-মুরতাদদের বিশাল পরাক্রমশালী 
বাহিনীকে কচুকাটা করাবেন। হিন্দুস্তানের ভূমি কাফের-মুরতাদদের পদচারণা 
মুক্ত হবে। আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে। সর্বত্র কালিমা খচিত সাদা ও কালো 
পতাকা উডটীন হবে। কাফের-মুরতাদদের নেতাদেরকে মুজাহিদগণ বন্দী 
করবেন। তাদের গলায় ও পায়ে শিকল ও বেড়ি পরিয়ে মুজাহিদদের 
হেডকোর্টার 'শামে' নিয়ে যাওয়া হবে। হিন্দুস্তান বিজয়ী বাহিনী যখন শামে 
গিয়ে পৌঁছবে, তখন তারা জানতে পারবেন যে, দাজ্জালকে হত্যা করতে 
ঈসা.আ. আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। (ইতি পূর্বে ইমাম মাহদী ও 
দাজ্জালেরও আত্মপ্রকাশ ঘটবে)। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হচ্ছে: 


হিন্দুপ্তানের যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস 
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“নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবীজী সা. বলেছেন, আমার উম্মতের দুইট দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম 
থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। একটি এ দল যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে 
আরেক এ দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর সঙ্গী হবে।” (সুনানে 
নাসায়ী হাদীস নং-৩১২৪, হাদীসটির সনদ সহীহ) 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবীজী সা. 
আমাদের সাথে হিন্দুপ্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। আমি যদি এ যুদ্ধ পাই 
তাহলে আমি এ যুদ্ধে আমার জান ও মাল খরচ করব। এ যুদ্ধে যদি আমি 
নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন বলে বিবেচিত হব। আর 
যদি আমি ফিরে আসি তাহলে আমি আবু হুরাইরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ 
পেয়ে যাব ।” (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং-৩১২৩, মুসনাদে আহমাদ:১২/২৮, 
হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু পূর্ববর্তী সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি এই হাদীসের মূল ভাষ্যকে সমর্থন করে। তাই এটি গ্রহণ করতে 
NE 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবীজী সা. 
হিন্দুদ্তানের আলোচনা করলেন, তখন বললেন, অবশ্যই তোমাদের একটি 
বাহিনী হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে, তারা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে এমনকি তারা 


হিন্দুদ্তানের রাজা-বাদশাদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে নিয়ে আসবে । আল্লাহ 
তাআলা সেই বাহিনীর সদস্যদের (অতীত-ভবিষ্যতের) সমন্ত গুনাহ ক্ষমা করে 
দিবেন। তারা যখন হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসবে তখন তারা শাম আঞ্চলে 
ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.কে পেয়ে যাবে ।...” (মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, 
হাদীস নং-৪৭১) 


এসব হাদীস দ্বারা বুঝে আসে নবীজী সা. হিন্দুদ্তানের যে যুদ্ধের ওয়াদা 
করেছেন এবং যে যুদ্ধের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, সেটি মুলত হিন্দুস্তানের 
চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুদ্ধের ব্যাপারে খাস। তবে চুড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত 
অন্যান্য এমন যুদ্ধ যা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য হবে কিংবা চুড়ান্ত যুদ্ধের 
প্রস্তুতি স্বরূপ হবে তাও এই ফযীলতের আওতাভুক্ত হতে পারে। আল্লাহ 
তাআলাই ভাল জানেন । যোদ্ধাগণ শামে গিয়ে ঈসা.কে দেখতে পাবে’ এর 
দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, হিন্দুপ্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধের শেষাংশ ইমাম মাহদীর 
উপস্থিতিতে তাঁর কমাণ্ড মোতাবেক হবে । কারণ, ইমাম মাহদি ঈসা আ. এর 
অবতীর্ণ হওয়ার সাত কিংবা নয় বছর পূর্বে আত্ম প্রকাশ করবেন। 


হয়েছে, তা ধীরে ধীরে সবই বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হকের ঝাণ্ডাবাহী 
উলামায়ে কেরাম এখনও ঘুমিয়ে আছেন। এখনও অনেকে মনে করছে আগামী 
হাজার বছরেও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সম্ভবাবনা নেই। অথচ ইমাম 
সুয়ৃতী রহ. মুসলিম উম্মাহর হায়াত কম হওয়া সত্তেও বেশি সাওয়াব পাওয়া 
সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই উম্মতের হায়াত ১৫শ 
শতাব্দীকাল অতিক্রম করবে বলে মনে হয় না। তাঁর বিশ্লেষণ সহীহ কিনা তা 
আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, কিন্তু যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে ১৫শ 
শতাব্দী পূর্ণ হতে আর মাত্র ৫২ বছর বাকী আছে। এর মধ্যে ইমাম মাহদীর 
আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আগমন, ঈসা আ. এর অবতরণ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ 
বিজয়, কুফ্ফারদের পরাজয়সহ সব কিছু ঘটে যাবে। অতঃপর ঈসা আ. এর 
ইন্তিকালের পর একটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে। এই বাতাস সমস্ত মুমিনের 
রূহ কেড়ে নিবে। তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা কোনো মুসলিম 
অবশিষ্ট থাকবে না। এমনই এক অবস্থায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে। কিয়ামত 
সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে নির্ধারণ করে কোনো কিছু বলার উপায় নেই। 
কিয়ামতের ইলম আল্লাহ তাআলা কারো কাছে প্রকাশ করেননি । কিন্তু মুসলিম 
উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া সম্পর্কে হাদীসের আলোকে কিছু বলার অবকাশ 
রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া আর কিয়ামত সংগঠিত হওয়া এক 
বিষয় নয়। 


যাই হোক আপনাদের ভাষ্যমতে যখন জিহাদ ফরয হয়ে যাবে, জিহাদের 
জিহাদের পূর্ব-প্রস্তুতিকে ফরয করে দিয়েছেন ইরশাদ হচ্ছে: 
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“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের 
শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তা দ্বারা তোমরা 
ভীতসন্ত্রত্ভ করতে পার আল্লাহর শক্রদেরকে, তোমাদের শত্রদেরকে এবং 
তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে 
চেনেন। বড্ধুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।” 
(আনফাল:৬০) 


তাই আসুন সময় থাকতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত হই । নিজেও প্রস্তুতি নেই 
আর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বকুল করুন । আমীন। 


নবীওয়ালা কাজের শিরোনামে যা চলছে তা কি আসলেই নবীওয়ালা 
কাজ? 


প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগকে যুগ যুগ ধরে নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার 
করা হচ্ছে। “নবীওয়ালা কাজ’ বলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, আম্বিয়া আ.গণ 
যে মিশন ও মাকসাদ নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগ 
একই মিশন ও মাকসাদ বাস্তবায়ন করছে। শুধু তারাই নবীগণের আনীত কাজ 
করছে। তারা যা করছে তা সবটাই নবীগণের কাজ। তাই সবাইকে এই 
নবীওয়ালা কাজের’ সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। আলেম জাহেল নির্বিশেষে 
সকলকেই এই নবীওয়ালা কাজ করা উচিত। 


অনেক উত্তম কথা । নবীওয়ালা কাজ সকল মুসলিমকেই করতে হবে। কিন্তু 
প্রশ্ন হল, প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগই আসলে নবীওয়ালা কাজ? নাকি প্রকৃত 
নবীওয়ালা কাজ অন্য কিছু? নবী-রাসূলগণের প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ কি 
প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ নাকি অন্য কোনো মিশন ও মাকসাদে তাদেরকে 
প্রেরণ করা হয়েছিল? প্রচলিত তাবলীগওয়ালারা যা করছে নবীগণের মিশন কি 


শুধু এতটুকুই ছিল? প্রচলিত তাবলীগ ছাড়া কি অন্যকোনো কার্যক্রম নবীগণ 
আঞ্জাম দেননি? আসুন বর্তমান কিংবা নিকট অতীতের ফেতনার যুগের কারো 
ব্যাখ্যা বা কথার উপর নির্ভর না করে নবী-রাসূল আ. বিশেষ করে শেষ নবী 
হযরত মুহাম্মাদ সা.কে প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ সম্পর্কে জানার জন্য 
কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফুস সালেহীনের দ্বারস্থ হই। কুরআন-সুন্নাহ থেকে 
জেনে নেই কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এই ধরায় নবী-রাসূলে প্রেরণ 
করেছেন? তাঁদের মিশন ও মাকসাদ কী ছিল? এরপর প্রচলিত “নবীওয়ালা 
কাজের’ সাথে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত নবীগণের আ. মিশন ও মাকসাদ মিলিয়ে 
নেই। তাহলেই ইনশাআল্লাহ চলমান “নবীওয়ালা কাজে'র হাকীকত স্পষ্ট হয়ে 
ধরা পড়বে। 


১. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন সকল মানুষের কাছে 
তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য, আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য সকলের 
অস্বীকার করে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছে: 


(054০5 এ ২] all ১ এ এয! ৯ ২] ০৯৭০ ৬৪ আও ৬০ প্রন) 9) 


“আমি আপনার পূর্বে যে রাসূুলই পাঠিয়েছি, তার কাছে অবশ্যই এই ওহী 
প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যাতীত আর কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমারই 
ইবাদত কর” (সুরা আমিয়া:২৫) 


অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: 
(55550019519 15851 ৩1 9950 Ll OK ক ও আও 


“আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুতকে বর্জন কর”। (সূরা 
নাহল:৩৬ ,তাগুতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানার জন্য গ্রন্থের শুরু অংশটা পুনরায় 
দেখার অনুরোধ রইল ।) 


নবী-রাসুলগণের কাজের মৌলিক এবং প্রধান কাজই হল, তাওহীদের আহ্বান 
জানানো । কাফেরদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়া । তাগুতকে বর্জন 
করার শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব পুজনীয়দের অস্বীকার করে 
একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের শিক্ষা প্রদান করা। এখন যারা 
নবীওয়ালা কাজের দাবিদার, তাদের মধ্যে এই মৌলিক বিষয়গুলোর 


কোনোটাই পাওয়া যায় না। না তারা কাফেরদেরকে তাওহীদের আহ্বান 
জানায়, না তাগুত বর্জনের শিক্ষা দেয়, আর না আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব 
পূজনীয়দের অস্বীকার করতে বলে। নবী-রাসুলগণের মিশন ও মাকসাদের 
মৌলিক বিষয়গুলোই যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারা কীভাবে নবীওয়ালা কাজ 
আঞ্জাম দেয়ার দাবি করতে পারে? 


২. যেসব উদ্দেশ্যে নবী-রাসূুলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে তার একটি হল, 
মানুষকে ইলম, নেক আমল ও তাযকিয়া শিক্ষাদান । ইরশাদ হচ্ছে: 
CS) 459 ই 8 এল 835 38 Beka ২৯০০ ওটা ৩৪৩ Gl AY 
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“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের 
কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন 
কিতাব ও হিকমত । যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথত্রষ্টতায় লিপ্ত ।” (সূরা 
জুমআ.২) 
এ বিষয়গুলোও প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিকৃত 
সেখানে নেই। তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে তাদের অবহেলার কথা তো 
সর্বজন 
৩. নবী-রাসূল প্রেরণের বড় একটি মাকসাদ হল, দ্বীন কায়েম করা, দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং নাধিলকৃত কিতাবের আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে 
বিচার-ফায়সালা করা । ইরশাদ হচ্ছে: 
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“তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার 
আদেশ দিয়ে ছিলেন নৃহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং 
যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা 
দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি 
মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য 
বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী 
হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন ।” (সূরা শুরা:১৩) 
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“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন 
এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা 
অশ্রীতিকর মনে করে।” (সুরা তাওবা:৩৩) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 

৩৯৬] ৩ ২৩ এ এ ০ All এ ৪ উড lich) এ] Gl ৫] 

“নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি 

মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি 

বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।” (সূরা নিসা:১০৫) 

নবীজী সা. ইরশাদ করেন: 
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“কিয়ামাতের পূর্বে আমি তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছি, আমার তরবারী ততক্ষণ 

চলতে থাকবে যতক্ষণ না লা-শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার 

বল্মের নিচে আমার রিযিক রাখা হয়েছে। যে আমার আনীত দ্বীনের 

বিরোধিতা করবে সে লাঞ্ছনার শিকার হবে, আর যে ব্যক্তি যে কওমের 

সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত হবে ।” (মুসনাদে আহমাদ 

হাদীস নং-৫১১৪, হাদীসটি সহীহ ।) 

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
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“নবীজী সা. বলেছেন, মানুষজন যতক্ষণ না এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ 
ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত 


কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
আদিষ্ট হয়েছি...” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৫, মুসলিম হাদীস নং-২২) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল 
বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রেরণের একটি বড় উদ্দেশ্য হল, 
আল্লাহর দ্বীনকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা । অন্যসব দ্বীনের উপর আল্লাহর 
দ্বীনকে জয়যুক্ত করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা 
করা। আর নবীজী সা. তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর তরবারী 
ততক্ষণ কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা কুফর 
ছেড়ে দিয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে নেয়। 


এসব আয়াত ও হাদীসের বাস্তবরূপ দানের জন্যই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ: 


নবীজী সা. এর দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল কাফের-মুশরিকরা। কাফেরদের মধ্য 
থেকে যারা তাওহীদের আহ্বান গ্রহণ করত তারাই মুসলিম বলে সাব্যস্ত হত। 
তাঁদের ঈমানী-আমলী উন্নতির জন্য নবীজী সা. বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন । 
জিহরতের পূর্ব পর্যন্ত নবীজী সা. নানাবিধ কারণে শুধু মৌখিক দাওয়াতের উপর 
সীমাবদ্ধ ছিলেন। হিজরতের পর যখন মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেল 
এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনকে জয়যুক্ত করার হুকুমও আসল তখন নবীজী 
সা. দাওয়াতের পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন । তখন নবীজী সা. দাওয়াতের জন্য 
সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতেন। সেই বাহিনী একেক কওমের কাছে গিয়ে 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতো। তারা যদি ইসলাম গ্রহণে 
অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তাদেরকে জিযিয়া কর প্রদান সাপেক্ষে দারুল 
ইসলামের অধীন হয়ে থাকার আহ্বান জানানো হত । এই প্রচেষ্টাও ব্যার্থ হলে, 
তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্তক যুদ্ধ ঘোষণা করা হত। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সমর 
শক্তি ধ্বংস করত: তাদেরকে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হত। 
কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। বরং দারুল ইসলামের অধীনস্ত হয়ে 
থাকতে বাধ্য করা হত। ইসলামের বিজয়ের পর যখন সাধরণ কাফের জনতা 
খুব নিকট থেকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেত, মুসলিমদের সুন্দর 
আচার-আখলাক দেখতে পেত, রে 
ধন্য হত। 


মদীনার দীর্ঘ জীবন পুরোটা সময় জুড়ে নবীজী সা. এভাবেই দাওয়াতের কাজ 
করেছেন। নবীজী সা. এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ পদ্ধতিতেই দাওয়াতের কাজ করেছেন। 


কারণ, দাওয়াতের কাজ দ্বারা শুধু দাওয়াতই মাকসাদ নয়, বরং দ্বীনের বিজয় 
সাধনও প্রধান একটি মাকসাদ। তাই দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য যেরকম 
দাওয়াতী কর্মপন্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল নবীজী সা. আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশে তেমন কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে এই কর্মপন্থাকে 
“দাওয়াত ও জিহাদ" এর কর্মপন্থা বলে আখ্যায়িত করা যায় । 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবীওয়ালা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল, 
দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে তাওহীদের আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর 
তাওহীদকে পৃথিবীর বুকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা । মুখের কথায় যদি 
কাফেররা তাওহীদের বাণী গ্রহন না করে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহর 
নির্দেশিত পন্থায় তরবারী পরিচালনা করা। যে জামাআত কাফেরদের কাছে 
কুরআন-সুনাহর নির্দেশিত পন্থায় তাওহীদের আহ্বান পৌঁছানোর ফিকির করে 
পন্থায় কার্যক্রম গ্রহণ করে না, নবী-রাসূল প্রেরণের মৌলিক মিশন ও 
মাকসাদকেই যারা এড়িয়ে যায়, এ মাকসাদকে যারা নিজেদের মাকসাদই মনে 
করে না, মনে করলেও বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, তারা কীভাবে 
নিজেদের কাজকে “নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার করতে পারে?! তারা কীভাবে 
মনে করতে পারে যে, এই কাজ যারা না করবে তারা গোমরাহ! তারা কোন 
সাহসে এ কথা বলে বেড়ায় যে, এই কাজ নূহ আ. এর কিশতীর মত, যারা 
এই কিশতীতে উঠবে না, তারা সবাই হালাক হয়ে যাবে !? 


সঠিক পন্থায় “মুমিনদের ইসলাহের ফিকির করা” একটি উত্তম কাজ। এ কাজেও 
অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে, নিজেদের আবিষ্কৃত ‘বিশেষ 
এক গন্থা ও পদ্ধতির ইসলাহের ফিকির' কেই “নবীওয়ালা কাজ" বলে প্রচার 
করা কোনো ভাবেই যথার্থ নয়। নবীওয়ালা কাজতো বলা যাবে এ কাজকেই 
যে কাজের জন্য মৌলিকভাবে নবী-রাসূলকগণ প্রেরিত হয়েছেন, মৌলিকভাবে 
যে কাজ নবী-রাসুলগণ করে গিয়েছেন। তাঁদের শাখাগত হাজারো কাজের 
একটি কাজকে গ্রহণ করে সেটাকে নবীওয়ালা কাজ বলে প্রচার করা 
কোনোভাবেই উচিত নয়, কারণ, এর দ্বারা মুসলিমগণ এ মর্মে ভ্রান্তির শিকার 
হতে পারে যে, এই কাজটির জন্যই মূলত নবী-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
আর বাস্তবতা তো এটাই যে, অলরেডি মুসলিমগণ এ বিশেষ জামাআতের দ্বারা 
উল্লেখিত ভ্রান্তির শিকার হওয়ার সাথে সাথে আরো বহু ধরণের ভ্রান্তির শিকার 
হয়েছে। সেসব লিখে কিতাবের পরিসর বৃদ্ধির ইচ্ছে নেই। 


দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইদের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা 
শক্রতা নেই। বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করার মত হীন কোনো উদ্দেশ্যও 
আমার নেই । আমার জানা ও দেখামতে তাবলীগের হাজার হাজার ভাই এমন 
আছে যারা ইখলাসের সাথে দ্বীনের কাজ করতে চায়, নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তরীকা ও মানহাজ অনুসরণ করে দ্বীনের কাজ 
করতে আগ্বহী। আমি সেই সব মুখলিস ভাইদের জন্য নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের কর্মপন্থা বর্ণনা করে দিলাম । আশা 
করি প্রত্যেক মুখলিস ব্যক্তি “দাওয়াত ও তাবলীগের" প্রচিলত কর্মপন্থার উপর 
নিজের মেহনতকে সীমাবদ্ধ না রেখে দ্বীন কায়েমের ও প্রচারের মৌলিক 
পদ্ধতি “দাওয়াত ও জিহাদ’ এর পথে ফিরে আসবেন । আমাকে আপনার শত্রু 
না ভেবে কুরআন-হাদীসের যে উদ্ধৃতিগুলো এখানে উল্লেখ করা হল, সেগুলো 
নিয়ে বিশেষভাবে রিসার্চ ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য আবেদন করছি। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে “নবীওয়ালা কাজ দাওয়াত ও জিহাদে'র পথে কবুল 
করুন। আমীন। 


জিহাদের অর্থ 


সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন শরীয়তের একটি পরিভাষা জিহাদও 
একটি পরিভাষা । সলাত, সিয়াম ইত্যাদির যেমন আবিধানিক অর্থ ব্যতীতও 
পারিভাষিক একটি অর্থ আছে, তেমনি জিহাদেরও শাব্দিক অর্থ ব্যতীত 
পারিভাষিক একটি অর্থ আছে। সব ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেমন পারিভাষিক অর্থ 
গ্রহণ করা হয়, জিহাদের ক্ষেত্রেও পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের কর্তব্য হল, জিহাদসহ ইসলামের যেকোনো ইবাদাতকে নবীজী সা. 
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানসিকতা নিয়ে বুঝা। সাহাবায়ে কেরাম 
জিহাদের যে অর্থ বুঝেছেন আমাদেরকেও সেই অর্থই বুঝতে হবে। আমরা 
যদি জিহাদের এমন কোনো অর্থ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
করেননি, কিংবা এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
গ্রহণ করেননি, তাহলে আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এমন কে আছে 
যে দাবি করতে পারে যে, সে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে জিহাদ 
বেশি বুঝে! যে নবীজী স. নিজে ২৭টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৩টি অভিযান 
প্রেরণ করেছে, আর যে সাহাবীগণ নবীজী সা. ও তাঁর খলীফাদের নেতৃত্বে শত 


নব বধূর মধুচন্দ্রিমা কুরবান করে ঘোরা ও তরবারি কিনে যারা জিহাদের 
ময়দানে চলেযেতেন তাদের চেয়ে বেশি জিহাদকে আর কে বুঝতে পারে? 


অর্থ নিম্নরূপ: 


জিহাদের শাব্দিক অর্থ: চেষ্টা করা, মেহনত করা। 


নিজের চেষ্টা, মেহনত ও শক্তি-সামর্্য ব্যয় করা ৷’ 


অতএব, যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ দান করা, যুবান দ্বারা মানুষকে যুদ্ধের উপর 
উৎসাহিত করা, লিখনী দ্বারা যুদ্ধের জরুরী বিষয়গুলো মুসলিমদের সামনে 
পরিষ্কার করে দেয়া সবই জিহাদের মধ্যে গণ্য হবে । কারণ, এসবই করা হয়, 
যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দানের জন্য। যুদ্ধকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার জন্য 
যেসব মেহনত করা হবে তা জিহাদের পারিভাষিক অর্থের মধ্যে শামিল হবে। 
(চোর মাযহাবের ফকীগণের সংজ্ঞার সারাংশ এখানে পেশ করা হল। আশা করি 
কোনো ফকীহ এই সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে পারবে না।) 


উলামায়ে কেরামের জন্য আরবীতে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সারনির্জাস উপাস্থাপন 
করা হল: 
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নফসের জিহাদ, শয়তানের সাথে জিহাদ ইত্যাদি শাব্দিক বিবেচনায় জিহাদ। 
পারিভাষিক অর্থে এগুলো জিহাদের মধ্যে শামিল নয়। কুরআন-সুন্নাহের 
যেখানেই জিহাদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই 
পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। কুরআন-সুন্নাহয় জিহাদ ও মুজাহিদীনদের যত 
ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে, তা সবই পরিভাষিক মুজাহিদীনদের জন্য নির্ধারিত। 
নফসের জিহদকারী নফসের সাথে কিংবা শয়তানের সাথে জিহাদ করতে 
করতে যদি মরেও যায় তারপরও তাকে শহীদ বলা হবে না, তাকে ইসলামের 
পরিভাষায় মুজাহিদও বলা যাবে না। সে আখেরাতেও পারিভাষিক মুজাহিদ 


এবং শহীদের সমান সাওয়াব প্রাপ্ত হবে না। পারিভাষিক জিহাদকে কুরআন- 
সুন্নাহয় অনেক ক্ষেত্রে ‘কিতাল’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


কারো কারো মধ্যে জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে অত্যাধিক পরিমাণ টানাহেচরা 
করার রোগ পরিলক্ষিত হয়। তারা জিহাদের শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় দ্বীন- 
চায়। কেউ কেউ তো গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনকেও জিহাদ বলতে 
দ্বিধা করছে না। তাদের আমীর সাহেব যিনি কিনা ‘আমীরুল মুজাহিদীন’ (?) 
তিনি ভরা মজলিসে ঘোষণা করছেন, “বর্তমান জামানায় অস্ত্রের জিহাদ সম্ভব 
নয়, এই জমানায় অস্ত্রের জিহাদ অচল'। আরেকটি দল যারা এখন পৃথিবীর 
সবদেশেই অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে । কাফেররা তাদের দ্বীনী কাজে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। তাদের 
অতিভক্ত কেউ কেউ পারিভাষিক জিহাদের ফযীলতসম্পন্ন আয়াত ও 
হাদীসগুলোকে প্রচলিত ধারার নতুন আবিষ্কৃত কাজের উপর আরোপ করে। 
তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মুজাহিদ ভাবতে শুরু করে দেয়। অথচ 
পোষণ করেনি । 


আচ্ছা জনাব! শাব্দিক অর্থটাই যদি সব হত তাহলে আপনি সলাত আদায়ের 
জন্য এত কষ্ট করেন কেন? সলাতের শাব্দিক অর্থ তো দুআ-দরূদ। পাঁচ 
ওয়াক্ত নামাযের সময় কিছু দুআ-দরূদ পাঠ করুন, তাহলেই তো আপনি 
মুসন্লী বনে যাবেন। নামায আদায় করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। নিজের 
কষ্টার্জিত সম্পদ দান করে যাকাত আদায়ের কী প্রয়োজন? বৎসর পুরো 
হওয়ার পর নির্ধারিত এক দিনে নিজের অপবিত্র কাপড়টা পবিত্র করে নিন, 
তাহলেই তো লেঠা চুকে যায়। কারণ, যাকাতের শাব্দিক অর্থ তো পবিত্র করা । 
লাখ লাখ টাকা খরচ করে মক্কায় যেয়ে হজ্জ করার কী প্রয়োজন? হজ্জের 
নির্ধারিত সময়ে কোনো ভাল কাজের ইচ্ছা ও নিয়ত করুন। তাহলেই তো 
হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । কারণ, হজ্জের শাব্দিক অর্থ তো ইচ্ছা করা নিয়ত 
করা । এবার বুঝলেন তো জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে কেন টানাহেচারা করা 
যাবে না। কারণ, একই টানাহেচারা যদি অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে করা হয়, 
তাহলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকবে না। ইসলামের মূল আকার-আকৃতি 
ধ্বংস হয়ে নতুন এক অদ্ভুত ইসলামের জন্ম হবে । যে ইসলামের সাথে নবীজী 
সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কোনো মুনাসাবাত থাকবে না । 


নিম্নে আমরা জিহাদ ও মুজাহিদদের কিছু ফযীলত উল্লেখ করছি। ফযীলতের 
আয়াত হাদীসগুলোর মধ্যে বিষেভাবে ফিকির করবেন । সেখানে মুজাহিদীনে 
তা যারা নিরাপত্তার সাথে দেশে দেশে, শহরে শহের ঘুরে বেড়ায়, যারা 
যারা নফসের মুজাহাদাকে বড় জিহাদ বলে প্রচার করে, তাদের মধ্যে পাওয়া 
যায় কিনা দেখুন। অতঃপর নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। 


জিহাদের ফযীলত 
ফযীলতের আয়াতসমূহ 
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১. “অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন 
তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর 
তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ 
কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে 
যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা কুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি 
পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি 
তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। 
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে 
দিয়েছেন। (সুরা মুহাম্মাদ:৪-৭) 
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২. “যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের 
কাছে আর তারাই সফলকাম ।” (তাওবা:২০) 
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৩. “তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের 
মৰ্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। 
তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম 
ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার 
জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার ৷” (আল হাদীদ:১০-১১) 
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৪. “আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা 
যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর 
চেয়ে উত্তম। আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো 
ত সান কলাত বরং তারা নিজদের কনিকা রিও 
প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার 
প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে । আর যারা এখনও তাদের কাছে 
এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে । কারণ, 
তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই । আল্লাহর 
নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে 
যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।” (আলে 
ইমরান:১৫৭,১৬৯-১৭১) 
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৫. বো তি 25 
গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং 
আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা । তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে 


পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল |” 
(সুরা হজ্জ:৫৮-৫৯) 
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৬. “আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মুল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জানাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: 
অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য 
প্রতিএুতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? 
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ 
তার সাথে । আর এ হল মহান সাফল্য ।” (তাওবা:১১১) 
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৭. “যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও 
স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের 
প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার 
সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করুণাময় ৷” (নিসা:১০০) 
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৮. “কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে 
বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য । বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে 
লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি 
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“গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং এ মুসলমান 
যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয় । যারা জান 


গৃহে উপঝিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা 
করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে 
শ্রেকরেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও করুণাময় । (সূরা নিসা:৯৫-৯৬) 
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১০. “তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে 
সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর 
আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না । যারা ঈমান এনেছে, দেশ 
ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ 
সফলকাম ।” (তাওবা:১৯-২০) 
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8৪ কিক রি রর 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে 
নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে । এটাই তোমাদের 
জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ । তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন 
এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং 
বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য । এবং আরও একটি 
অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং 
আসন্ন বিজয় । মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন৷” (সূরা: সাফ্ফ:১০- 
১৩) 


ফযীলতের হাদীসসমূহ 
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১. আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে 
জিহাদ করে ।' সাহাবীগণ বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, “সেই 
মুমিন যে, পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং 
নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে ।' (বুখারী হাদীস নং- 
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২. আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের 
মুজাহিদ, অবশ্যই আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, 
সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত (নামায/নামায) আদায়কারীর ন্যায়। 
তাকে মৃতু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরষ্কার বা 

গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন । (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৬) 
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৩. আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা 
জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান 
আসমান ও যমীনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে 
ফেরদাউস চাইবে । কেননা এটাই হল সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ 
জাননাত। আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও 
বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে 


জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ্‌ (রহ.) তাঁর 
পিতার সুত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। 
(বুখারী হাদীস নং-২৫৯৮) 
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8. সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, 
দু'ব্যাক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। 
তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর 
আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি । সে দু'ব্যাক্তি আমাকে 
বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর । (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৯) 
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৫. আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একটি সকাল কিংবা একটি 
বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে 
উত্তম। (বুখারী হাদীস নং-২৬০০) 


অর্থাৎ, জিহাদের ময়দানে সকালের কিছু সময় কিংবা বিকালের কিছু সময় 
অতিবাহিত করার সাওয়াব এই পরিমাণ যে, কেউ যদি দুনিয়ার যাবতীয় 
সম্পদের মালিক হয়ে যায়, আর সে সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে 
দেয়, তাহলে যত সাওয়াব হবে, জিহাদের ময়দানে এক সকাল কিংবা এক 
বিকাল অতিবাহিত করলে তার চেয়েও বেশি সাওয়াব হবে। সুবহানাল্লাহ! 
(ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য) 


উল্লেখ্য, এই হাদীসটি তাবলীগী ভাইদের একটি ফেভারিট হাদীস। তারা 
প্রচলিত তাবলীগের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করে 
থাকে । অথচ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতটি প্রচলিত ধারার তাবলীগের জন্য বর্ণিত 
হয়নি। এই হাদীসে “আল্লাহর রাস্তা’ দ্বারা জিহাদ ও কিতাল উদ্দেশ্য এবং 
জিহাদ ও কিতালের সাথেই এই ফযীলত খাস। হাদীসটি হাদীসের প্রসিদ্ধ 
কিতাবসমূহের প্রায় সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে । আর প্রত্যেক কিতাবেই 
হাদীসটিকে ‘জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে । এর দ্বারা একথা 
প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি জিহাদের ফযীলতের জন্য নির্ধারিত হওয়ার 


ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের এক্যমত রয়েছে । তাছাড়া ইমাম নববী শরহে মুসলিমে 
এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহে বুখারীতে হাদীসে বর্ণিত “আল্লাহর 
রাস্তা”র ব্যাখ্যা ‘জিহাদ, কিতাল ও যুদ্ধ’ দ্বারা করেছেন। তাই এই হাদীস দ্বারা 
কোনো ক্রমেই প্রচলিত তাবলীগী কাজের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। 


যেসব সরলমনা তাবলীগী ভাইয়েরা এই হাদীসকে নিজেদের কাজের 
ফযীলতের ব্যাপারে ভেবে ধোঁকা খাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, যদি আপনি 
বাস্তবেই এই ফযীলত পেতে চান তাহলে প্রকৃত নবীওয়ালা কাজ ‘দাওয়াত ও 
জিহাদের’ পথে চলে আসুন। আর প্রত্যেক তাবলীগী ভাইয়ের কাছে সবিনয় 
অনুরোধ, আপনারা এই হাদীসটি বর্ণনা করবেন না, সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় 
ফেলবেন না। আপনাদের কাজটি “ইসলাহুল মুমিনীন’ বৈ কিছু নয়। “ইসলাহুল 
মুমিনীন-এর জন্য যেসব ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেসব 
বর্ণনার উপর ক্ষ্যান্ত হোন। হাদীসের অপব্যাখ্যা থেকে নিজেও বাঁচুন অপরকেও 

শু হয়ো করল আলাহ তানালাঃতাওক ক দানা ককন। আমান, 
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৬. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কি আমল হতে পারে? তিনি বললেন, 
তোমরা তা পারবে না। সাহাবীরা দু'বার কি তিনবার একই প্রশ্নের 
পুনারাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তাতে 
সক্ষম নও । তৃতীয়বারে তিনি বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদের 
উদাহরণ হলো সে সিয়াম পালনকারী ও সালাত কায়েমকারীর মত যে তার 
সালাত ও সিয়াম পালনে কখনো ক্লান্ত হয় না যতদিন না আল্লাহর পথের 
সে মুজাহিদ তার ঘরে ফিরে আসে । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৫) 
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৭. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমার পথের মুজাহিদরা আমার দায়িত্বে । যদি তার রূহ কবয 


করি তবে তাকে আমি জান্নাতের ওয়ারিছ করব আর যদি তাকে 
(বাড়িতে) ফিরিয়ে আনি তবে ছওয়াব বা গনীমতসহ তাকে ফিরিয়ে 
আনবো । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৬) 
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৮. ফাযালা ইবনু উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির 
মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
(সীমান্ত) পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত 
তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তাকে কবরের ফিতনা থেকে 
নিরাপদে রাখবেন । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৭) 


4 008০ ও 0১ 855 2551 05 ls, le dl ০০ GA ০০ ৪০১০৯ এ ৩০ 
.. 188১৯ ০৯৯১০ | ০০ এ ২৯১৯ 
৯. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন সাওম পালন করবে 
আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নাম-কে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন। 
(তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৮) 
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১০. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে যদি কোন বান্দা একদিন 
সিয়াম পালন করে তবে সে দিনটি জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছর 
দূরে সরিয়ে দেয়। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৯) 
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১১. “মেকদাম বিন মাঁদী কারব রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সা. 

বলেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শহীদ ছয়টি বিশেষ মর্যাদায় 


ভূষিত হবে । ১. রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে 
মাফ করে দেয়া হবে ২. জান্নাতে তার অবস্থান সে দেখতে পাবে ৩. 
কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে ৪. কিয়ামতের ভয়াবহতা 
থেকে সে নিরাপদ থাকবে ৫. তাঁর মাথায় সম্মানের মুকুট পরিধান করানো 
হবে যার একটি ইয়াকৃত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে 
সব থেকে উত্তম ৬. ৭২ জন হুরে ঈনার সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে 
৬. তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে ৭০ জনের ব্যাপারে তার শাফাআত 
কবুল করা হবে ।” (তিরমিজি হাদীস নং-১৬৬৩, হাদীসটি সহীহ ।) 
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১২. আব্দুর রহমান বিন জাব্‌র রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে 
জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না৷’ (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৬, 
হাদীসটি ইমাম বুখারী জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ।) 
Lewd ০০১০: 2১৪48 dl ভান এআ ০৯৪০ ৩৬ ০৩ ০৭০৮ 0৪ এ ৯০০০ 
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১৩. “হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, 
দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ১. এমন চোখ যা 
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে ২. এমন চোখ যা জিহাদের ময়দানে 
পাহাদারীতে রাত্রি জাগরণ করেছে।” ( হাদীসটি ইমাম তিরমিজি 
জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং-১৬৩৯, 
হাদীসটি সহীহ) 
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১৪. “হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে কেউ 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে জখমি হবে সে কিয়ামাতের দিন এমতাবস্থায় 
আসবে যে, তার জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে । রক্তের রঙ রক্তের 
মতই হবে কিন্তু তা থেকে মেশক আম্বরের সুঘাণ ছড়াবে ৷” (সহীহ বুখারী 
ও মুসলিম, উভয়ে হাদিসটি জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন) 
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১৫. “হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. এর একজন সাহাবী 
এমন এক পাহাড়ী উপাত্যকা থেকে যাচ্ছিল যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা 
রয়েছে। বর্ণাটির স্বচ্ছতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি বললেন, যদি 
আমি জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই উপাত্যকায় ইবাদাতের জন্য 
অবস্থান করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। তবে নবীজী সা. থেকে 
অনুমতি নেয়া ব্যতীত আমি কখনোই এমনটি করব না। অতঃপর তিনি 
নবীজী সা. এর কাছে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। তখন নবীজী 
সা. বললেন, “এমনটি কর না, কেননা তোমাদের কারো আল্লাহর রাহে 
উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 
মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? তবে শোন, আল্লাহর 
রাহে যুদ্ধ কর, যেকেউ দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় (অর্থাৎ 
সামান্য সময়/৫-৬ মিনিট সময়) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, তার জন্য 
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে...” (হাদীসটি জামে তিরমিজিতে জিহাদের 
ফযীলত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং-১৬৫০) 


উল্লেখ্য, “দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়’ কে সামান্য সময়/৫-৬ 
মিনিট দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হল, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 
কিছুক্ষণ দোহন করার পর যখন বানের দুধ কমে যায়, তখন দুগ্ধ দোহন বন্ধ 
করে দিয়ে বাছুর দিয়ে বান চোষানো হয়। ৫-৬ মিনিট কিংবা তার চেয়েও কম 
সময় চোষানোর পর যখন বানে দুধ চলে আসে তখন পুনঃরায় দুগ্ধ দোহন শুরু 
করা হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সামান্য সময় তথা ৫-৬ মিনিট 
সময় আল্লাহর রাহে যুদ্ধে শরীক হতে পারলেই জান্নাতে দাখেল হওয়ার সনদ 
পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 


জিহাদের জন্য কি ঈমান বানানো শর্ত? 
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১৬. হযরত বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (ওহুদ যুদ্ধের দিন) 
নবীজী সা. এর নিকট লৌহবর্মে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি (আমর বিন সালেহ 
আল-আনসারী রাযি.) আসল । নবীজী সা. এর কাছে এসে সে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল আমি আপনার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব নাকি প্রথমে ইসলাম 
কবুল করব? নবীজী সা. বললেন, প্রথমে ইসলাম কবুল কর এরপর যুদ্ধে 
শরীক হও। অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করল এবং যুদ্ধে লিপ্ত হল 
এমনকি কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিহতও হল। তখন নবীজী সা. বললেন, সে 
অল্প আমল করল কিন্তু অনেক বেশি সাওয়াব পেল। (সহীহ বুখারী হাদীস 
নং-২৬৫৩) 


যে সব ভাইয়েরা ঈমান বানানোর বাহানা দিয়ে বছরকে বছর জিহাদের হুকুম 
থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের জন্য এই হাদীসের মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা 
রয়েছে। লক্ষ্য করুন, এই সাহাবী কালিমা পড়ার পর জিহাদ ব্যাতীত দ্বীনের 
অন্যকোনো আমলই করেননি । কালিমা পড়েই তিনি জিহাদে শরীক হলেন 
এবং কিছুক্ষণের ভিতর শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেলেন। অথচ তিনি নামায, 
রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং তাবলীগ কিছুই করার সুযোগ পাননি । তার নেক 
আমল শুধু কালিমা এবং জিহাদ । নবীজী সা. তাকে বলেননি যে, হে আমর! 
রীক হও। 


আসল কথা হল, কালিমা পড়ার সাথে সাথেই একজন মুসলিমের উপর 
শরীয়তের সকল হুকুম নিজ নিজ গুরুত্ব মোতাবেক পালনীয় বলে সাব্যস্ত হয়। 
উল্লেখিত সাহাবী মুসলিম হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর উপর জিহাদ ফরযে আইন 
হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তখন কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। তাই অন্যকোনো আমলের জন্য তিনিও দেরি করতে চাননি, আর 
শরীয়ত প্রণেতা সা.ও তাকে দেরি করতে বলেননি । বরং তিনি সময়ের ফরযে 
আইন আদায়ের জন্য তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। বুঝাগেল শরীয়তের 
জরুরী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ একজন নওমুসলিও জিহাদে শরীক হতে 
পারবে। এতে কোনো বাঁধা নেই। তাহলে যারা বছরকে বছর চিল্লায় সময় 
লাগাচ্ছে, প্রত্যেক বছর তিন মাসের জন্য বের হচ্ছে, তাদের কি এখনও 


জিহাদে “সময় লাগানোর’ সময় আসেনি? আরো কত বছর বা কত দিন 
মেহনত করলে জিহাদে শরীক হওয়ার মত ঈমান বনবেঃ এর কি কোনো 
সময়-সীমা নির্ধারিত আছে? নাকি হায়াত শেষ হয়ে গেলেও জিহাদের উপযুক্ত 
ঈমান বনবে না?! 


শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ঠিক 
তেমনি জিহাদের হুকুম থেকেও অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 
বর্তাবে। হ্যাঁ, বিশেষ ওযরের কারণে কারো থেকে কোনো হুকুম সাময়িকভাবে 
মাওকুফও হতে পারে। জিহাদে ‘না যাওয়া’ বৈধ হওয়ার জন্য শরীয়ত 
যতগুলো ওযরকে ওযর বলে গণ্য করে, তার মধ্যে “ঈমানের দুর্বতা” নেই। 
অতএব, ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দিয়ে ফরযে আইন জিহাদ পরিত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ নেই। কেউ যদি ঈমান বানানো কিংবা ঈমানের দুর্বলতার 
তার ঈমান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এক পর্যায়ে ঈমান হারা হয়ে মুনাফেক 
হওয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর 
হুকুম থেকে বাঁচার জন্য ‘বাহানা’ দাঁড় করানো থেকে হেফাজত করুন। 
| 


জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফযীলত 
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“মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে 
পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় 
মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের 
স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ 
হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে 
তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল । নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল 
লোকদের হক নষ্ট করেন না। আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত 


তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।” (তাওবা:১২০-১২১) 


নির্যাতিত আয়াত. 
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“যারা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ 

একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় । প্রত্যেকটি শীষে একশ করে 

দানা থাকে । আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর 

রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না 

এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার 

এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।” (সূরা 

বাকারা:২৬১-২৬২) 

কালেকশন করে থাকেন। আমরা মুফাস্সিরগণের ব্যাখ্যার আলোকে দেখব 

যে, আয়াতটি কি আসলেই মসজিদ-মাদরাসায় দানের ফযীলতের ব্যাপারে 

অবতীর্ণ হয়েছে নাকি অন্যকোনো ক্ষেত্রে। 

ইমাম তবারী রহ. আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন: 
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ইমাম সাদী ফী-সাবীলিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলেছেন: 
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ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন: 
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ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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তাফসীরুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে: 
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এসব তাফসীরকে বিবেচনায় রেখে আমরা বলছি, এক টাকা দান করলে সাত 
শত টাকা দানের সাওয়াব কিংবা তার চেয়েও অধিক সাওয়াব সর্ব প্রথম 
‘জিহাদের ফাণ্ডে' দানের জন্য প্রযোজ্য । জিহাদের ফাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য নেক 
কাজে দান করলেও সাওয়াব হবে কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দানের মত সমপর্যায়ের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই হে ভাই আসুন, জিহাদের ফাণ্ডে দান করুন। 
জিহাদের যেকোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার একটি টাকা কমপক্ষে 
সাতশত টাকার সাওয়াব নিয়ে আসবে । নিয়ত ও ইখলাসের তারতম্যের 
কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে এক টাকার বিনিময়ে অগনিত সাওয়াবও দান 
করবেন। মসজিদ-মাদরাসা ও এতীম খানায় দেওয়ার মত বহু লোক রয়েছে। 
কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দেওয়ার কেউ নেই । আমাদের উলামায়ে কেরামের সত্য 
গোপনের কারুকার্ষের নিপুনতার সুফলে (?) অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে, 
জিহাদের ফাণ্ডেও টাকা-পয়সা দান করা যায়; জিহাদও দানের একটি ফাণ্ড। 
মসজিদ মাদরাসায় দান করতে উৎসাহিত করার জন্য উল্লেখিত আয়াতটি 
তিলাওয়াত করা হয়, অথচ আয়াতটি মৌলিকভাবে যে ফাণ্ডে দানকে 


উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে সে ফাণ্ডের কথা ভুলেও সাধারণ 
মুসলিমদেরকে জানানো হয় না। 


জিহাদের ফাণ্ডে দানের আরেকটি আয়াত উলামায়ে কেরাম কর্তৃক অনুরূপ 
নির্যাতনের শিকার । আয়াতটি হল: 
ও ০৯০ ৩১ 9298 8৯] Bed Ob এ) ক ৯৪৯৭ ৩5 এ এ ৫ 
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4355) (১১) ৯৮০] 9 9 ১9 ap 280 GM 919১5 এআ 
“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: 
অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য 
প্রতিশ্ুতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং 
তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে । 
আর এ হল মহাসাফল্য ৷” (তাওবা:১১১) 


এই আয়াতটির “আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান 
ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত” এতটুকু বলে উলামাগণ 
থেমে যান। মনে হয় কোনো এক অদৃশ্য অপশক্তি তাদের যুবানকে বন্ধ করে 
দেয়। কোনো ক্রমেই তারা সামনের অংশটুকু বলার সাহস রাখেন না। একই 
আয়াতের শুরু অংশটুকু বলে সহজ-সরল মুসলিমদের থেকে মাদরাসা- 
মসজিদের জন্য টাকা উঠানো হয়। অথচ আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা স্পষ্ট 
প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের বিনিময়ে । আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে/ জিহাদে যারা নিজের 
তাআলা জান্নাত দান করবেন। এই আয়াতে মসজিদ-মাদরাসায় দানের 
ফযীলতের কথা বলা হয়নি। মসজিদ-মাদরাসায় দান করলেও অনেক সাওয়াব 
হবে কিন্তু এই আয়াতটি পাঠ করে যখন আপনি জিহাদের ফান্ডে দানের কথা 
বাদ দিয়ে শুধু মসজিদ-মাদরাসার জন্য কালেকশন করেন, তখন সাধারণ 
জনতা বুঝতে শুরু করে যে, আয়াতটি হয়তো বিশেষভাবে মসজিদ-মাদরাসায় 
দানের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি একদমই এমন নয়। বরং 
আয়াতটি বিশেষভাবে জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্ণের ফযীলতের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 


তাই হে উলামায়ে কেরাম! আল্লাহকে ভয় করুন। সত্য গোপন করা থেকে 
নিজে বাঁচুন অন্যকেও বাঁচান। মনে রাখবেন, যেভাবে চলছে এভাবেই যদি 


চলতে থাকে, এভাবেই যদি আপনার হায়াত শেষ হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই 
কিয়ামতের দিন আপনি আপনার মুসলী ও ভক্তদের দ্বারা অভিযোগে আক্রান্ত 
হবেন । আপনার মুসল্লী ও ভক্তরা যখন দেখবে, অন্যান্য মুসলিমগণ জিহাদের 
ফাণ্ডে দান করে অশেষ-অসীম সাওয়াবের মালিক হয়েছে, আর আপনার 
কথামত তারা মসজিদ-মাদরাসায় দান করে সেই পরিমাণ সাওয়াব পায়নি, 
তখন তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে । 
মসজিদ-মাদরাসায় যারা দান করার তারা করবেই। জিহাদের ফাণ্ডের 
প্রয়োজনও আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিবেন, কিন্তু সত্য গোপন করতে গিয়ে 
কেন আপনি শুধু শুধু নিজের উপর শাস্তি ডেকে আনতে যাবেন?! এটা কি 
বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআ-হাদীসের 
আরতি তালি বডির নি রনি ভারা 
| 





“আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু 
জানেন, সবকিছু শুনেন । এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম 
করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই 
সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশন্ততা দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা 
সবাই ফিরে যাবে ।” (বাকারা:২৪৪-২৪৫) 


উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে খুব সুন্দর মিল রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তাআলা 
আল্লাহর রাহে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর নিজের জন্য করজে হাসানা 
চেয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু জানেন যে, যুদ্ধের নিদের্শ বাস্তবায়ন 
দিয়েই যুদ্ধের জন্য দান করতে উৎসাহিত করেছেন। আর দানের কথাটিকে 
তিনি ‘করজে হাসানা’ বলে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে করজে হাসানা 
দেয়ার একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হল: 
গাঁ 0৬৯ 0০০0৪ | 200 SAMS Oa: ৩0৭] JG 3a 0৪ dl ১২০ ০০ 
FEU 05 € ০০১৪] 0০ ৬১৪ পোল এ| 019 এ ০0৯53 ৪ 20২৯৬ 
SAS Lis a 0০৯ dil cum Hf ও 05 5419 05 dy il: dN 
এও 01১৯৯] 715 11308 de 44 0১৯] 29454 AS ভোট গী 
AS এন ও 0৪৯ ০৯৪ ০ ৪৪০ 4১৪০৪ ও ৯১৯ 2 NN: 


ইবনে কাসীর ও কুরতুবী রহ. সহ অন্যান্য মুফাস্সিরগণ উল্লেখিত আয়াতের 
তাফসীরে নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন । হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. 
থেকে বর্ণিত, “এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ” এই 
কি আমাদের নিকট করজ চাচ্ছেন?! নবীজী সা. বললেন, হ্যাঁ, হে আবুদ্‌ 
দাহদাহ আল্লাহ তাআলা করজ চাচ্ছেন । এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে 
আপনার হাত দেখান। অতঃপর তিনি নবীজী সা.এর হাত ধরে বললেন, 
ছয়শত খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ আমার একটি বাগান আমি আল্লাহকে করজ 
দিলাম ৷...’ 


আরেক বর্ণনায় আছে, আবৃদ্‌ দাহদাহ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে করজ চাচ্ছেন অথচ তিনি অমুখাপেক্ষী সত্তা! 
নবীজী বললেন, হ্যাঁ,তিনি তোমাদের থেকে করজ যাচ্ছেন, করজের বিনিময়ে 
তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য । (এক পর্যায়ে আবু দ্বাহদাহ 
রাযি. বললেন) আমার দুইটি বাগান আছে, একটি নিম্ন ভূমিতে আরেকটি উচু 
ভূমিতে, আল্লাহর কসম তা ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই, আমি এই 
দুটি বাগানই আল্লাহকে করজে হাসানা দিয়ে দিলাম। তখন নবীজী সা. 
বললেন, তুমি তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একটি রেখে দেও 
আরেকটি দান কর। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি সাক্ষি থাকুন, 
দুইটির মধ্যে যেটি উত্তম অর্থাৎ ছয়শত খেজুর গাছ সমৃদ্ধ বাগানটি আমি 
আল্লাহর জন্য দান করলাম, আল্লাহকে করজে হাসানা দিলাম । (তাফসীরে 
কুরতুবী, সুরা বাকারা:২৪৫) 

সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তাঁরা ! আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নিজের 
সবচেয়ে প্রিয় সম্পদটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। প্রিয় পাঠক! আসুন 
আমরাও এই সাহাবীর অনুসরণে নিজের প্রিয় সম্পদগুলো আল্লাহর রাহে দান 
করি। যে জিহাদের ফান্ডে দান করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাবে 
উৎসাহিত করেছেন, আজ সেই ফান্ডটিই সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। আসুন 
জিহাদের ফান্ডে দান করুন। দ্বীন বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন 
করুন। নিজের প্রিয় সম্পদগ্ডলো দান করে আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত ক্রয় 
করে নিন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। 
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খুরায়ম ইবনু ফাতিক (রাধি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন কিছু 
ব্যায় করে তাঁর জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে । (তিরমিজী হাদীস নং- 
১৬৩১, হাদীসটি তিনি জিহাদের ফযীলতের অধ্যায় বর্ণনা করেছেন ।) 


af 00855 এ. ওলী dh ১০ ও) 59৩ 0৪৩৯ +৯ ০৪ ০০১ 0 


তি ০১০ ৫ _ ০ UF « dl ১০ ০ El ur ৫4255 এ 
zal al € ১১ sl ¢ 513 ls € ab 





১০ (১ ১২৪ ,__ ০৯০ ১১ sl ১০ ৫ ১০০ dl ১১০9 hl 
32 | ০5 এ| ০০০০ ৬০ «৩ ek < ০১৭ ৬ এ 001০3 Al 
৬০ ১১১১ ৩ A 48 ৩১ ABS Al 25 এ HE, 0০ ৬০ টি 05 % 2153 
৮০৯০১ ৩৪ এও ০১4৯) ৩৪ GES এ| ৩৯৭ ৩৪ ১৪1১০ ৩৭৪ ০৫৯১৯ He 
গা ৪8] 2) EUG Lal ৮3০৮০ আও 15) ৯৬৪ ১৩ ১% Se 252 al 2 


"২৬১ 


নবীজী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
রাহে জিহাদে দান করল আর নিজে ঘরে বসে রইল, সে প্রত্যেক দেরহামের 
বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সাওয়াব পাবে । আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধে শরীক হল এবং আল্লাহ রাহের যুদ্ধে খরচও করল সে প্রত্যেক দেরহামের 
বিনিময়ে সাত লাখ দেরহাম দান করার সাওয়াব পাবে । অতঃপর নবীজী সা. 
এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ‘আল্লাহ যাকে চান তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে 
দেন’ (সুরা বাকারা:২৬১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং-২৭৫৪) 


হাদীসের রাবী খলীল বিন আব্দুল্লাহ অপরিচিত হওয়ায় হাদীসটি যদিও যয়ীফ 
কিন্তু এর মুলভাষ্য আয়াত ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত । তাছাড়া ফযীলতের 
ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে যয়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য হয়। যাই হোক, তাবলীগী 
ভাইয়েরা এই হাদীস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদীস প্রচলিত তাবলীগে 
টাকা-পয়সা খরচ করার ফযীলতের ব্যাপারে প্রচার করে থাকেন। অথচ এই 
হাদীসটি যে জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফযীলতের ব্যাপারে নির্ধারিত তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। হাদীসের মধ্যে যুদ্ধ’ শব্দটি স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে। 
“জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে’ বর্ণনা করেছেন। অতএব, এই হাদীস দ্বারা 
কোনোভাবেই প্রচলিত তাবলীগে দানের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন। আমীন। 
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আদী ইবনু হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন সাদাকা অতি 
উত্তম, তিনি বললেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন গোলাম দান করা বা 
কোন তাবু ছায়া গ্রহণের জন্য প্রদান বা আল্লাহর পথে জওয়ান উন্টী প্রদান। 
(তিরমিজি হাদীস নং-১৬৩) 


হাদীসের মর্ম হল: উত্তম সদকা হল, মুজাহিদদের খেদমতের জন্য গোলাম 
দান করা, মুজাহিদদের থাকার জন্য তাবু দান করা এবং পরিবহনের জন্য 
জোয়ান উট দান করা। বর্তমানে যেহেতু গোলাম এবং উট পাওয়া একরকম 
অসম্ভব, তাই আপনি টাকা ও গহনা দান করতে পারেন । কারণ, এর দ্বারাই 
সব প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব । 
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যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন 
যোদ্ধাকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে সে যেন নিজে জিহাদ করল । যে 
করল সেও যেন জিহাদ করল । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬৩৪) 


যারা সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কিছু ধন-সম্পদ আছে, তার জন্য সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা ফরয । 
সম্পদ দ্বারা জিহাদের একটি সুরত এই যে, যে ভাই জিহাদে চলে গেছেন তার 
পরিবার পরিজনের যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। তাদেরকে নিজের 
পরিবারের অংশ মনে করে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা। যে এমনটি 
করবে, সে সরাসরি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেও জিহাদরত মুজাহিদের সমান 
সাওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তমরূপে মুজাহিদ ভাইদের 
পরিবারের খোঁজখবর রাখার তাওফীক দান করুন । আমীন। 


জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতি 


জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন জিহাদ পরিত্যাগ করা, জিহাদের 
রকমের কবীরা গুনাহ । এই গুনাহ এতই ভয়ংকর এবং আল্লাহ তাআলার নিকট 
এতই অপছন্দনীয় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা এই গুনাহের শাস্তি প্রদান 
করেন । ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে 
তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে 
দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের 
মর্মন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। 
শক্তিমান ৷” (সুরা তাওবা:৩৮-৩৯) 
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Gosh Sel ০১৪1 91 
“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তদ 
আযাব দেবেন’ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে আযাব দিবেন কারণ, 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে জিহাদে বের না হওয়া কঠিন আযাব 
ওয়াজিবকারী কবীরা গুনাহ। তখন জিহাদে বের না হওয়ার মধ্যে অনেক 
ধরণের ক্ষতি নিহিত রয়েছে । যেমন, যে ব্যক্তি ফরযে আইন যুদ্ধের জন্য বের 
হল না প্রথমত সে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য হল, দ্বিতীয়ত সে আল্লাহর দ্বীন 


বিজয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করল না, তৃতীয়ত আল্লাহর কিতাব ও শরীয়ত 
হেফাজতের জন্য ভূমিকা রাখল না, চতুর্থত নির্যাতিত মুসলিম ভাইদেরকে 
তাদের এমন শত্রুদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করল না, যে শত্রুরা তাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করতে চায়, তাদের দ্বীনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাছাড়া 
যে লোকটা জিহাদের বের হল না, সে যদি সমাজের অনুসরণীয় শ্রেণীর কেউ 
হয়, তখন অনেক দুর্বল ঈমানের লোকেরা জিহাদে বের না হওয়ার ক্ষেত্রে 
তাদের অনুসরণের সুযোগ পায়। বরং অনেক সময় তাদের বের না হওয়াটা 
যেসব মুমিনগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষতির 
কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার অবস্থা এমন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির 
ধমকি দেওয়াই ইনসাফের চাহিদা । আল্লাহ তাআলা যেহেতু দ্বীনের সাহায্য 
করা এবং দ্বীনের কালিমাকে বুলান্দ করা নিজের জিম্মায় নিয়েছেন, তাই তিনি 
এ মহান কাজটি অবশ্য অবশ্যই কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নিবেন, চাই 
আমরা তার আদেশ পালন করি কিংবা না করি। সেজন্য তিনি বলেছেন “এবং 
অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ৷” (তাফসীরে সাদী, সূরা 
তাওবা আয়াত:৩৮-৩৯) 


জিহাদে বের না হয়ে ধন-সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীর ফিকিরে ঘরে 
বসে থাকাকে আল্লাহ তাআলা “নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ 
করা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন 
করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে 
ভালবাসেন ।” (বাকারা:১৯৫) 


“নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না” এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু 
আইয়ুব আনসারী রাযি. বলেন: 


315০ EH) AAG os 2৯১০ ৩ ৩৪ dl 91০০5 ক AL ৩০ 

৮০৮টি ২ ৫ 2১০ 
৩39০1 Ge এ এস ৩ ৩3০ ৩০৪ ৯৮ ৬১ 25 ০ ০০5 
এ 9 8৬ এ এ! এ ত dl ৩০123 এ CUS ৯ ৫ 
১১৯ ৩4 Lis 0০ 1১৯ ভু ১ OE 2 Cal 5 0৪ ৬০০৪ 
০০] ০০০ 0৬ ১৪১০৩ ০৫5 SLY | 321 Gl ০০০৪ ০৬০ ও SS 
BE 613 505 ভু আও Bl 2153 49০ এ ala AUG LS 


ck এ TH 55605014556 এ এ ৩ 5 ১৪১০৫ ১৫০ ০৯০ 
2১১33194333 | ০৯০ ৩৪ 19819) । EB 51032 ২ aly ale dl এ 4৪ 
0315 2১159 ৬১৩৭১ 0৯১ এ Lay) lg ২4 (এজ এ] 
৬১৯1৬ ৪০ 905. 25 ০১৪ ৩১ ৩৯ এএ ৩৯৭ ও এ এ এ 

. ০৪০০ ৩৯০৩ 
আসলাম আবু ইমরান আত-তুজীবী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রোম সায়াজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম । তখন আমাদেরকে 
মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। 
মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু 
করল । তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন উকবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) এবং 
বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রাযিঃ)। একজন মুসলিম 
সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বৃহ্য ভেদ করে তিনি 
তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং 
বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে । তখন 
আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাষিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমগুলী! তোমরা 
এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা 
আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে 
বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, 
তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ 
তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । এখন যদি আমরা আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম 
তাহলে ভাল হতো। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধারণাকে 
প্রত্যাখ্যান করে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নিম্নোক্ত 
আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ “তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় কর এবং 
নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না” (সূরা আল- 
বাক্কারাহ ১৯৫)। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে 
আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস। অতএব আবু 
আইয়্যুব আল-আনসারী (রাযিঃ) বাড়ি-ঘর ছেটে সব সময় আল্লাহ তা'আলার 
রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া 
মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা 
হয়। (সুনানে তিরমিজি হাদীস নং-২৯৭২) 


তিরমিজির শরাহ “তুহফাতুল আহওয়াষি'তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা 
Jl ORS কও ২9৪) 9১ ll এ] GSN ells এ] 01০০ IY 4৯১৭3 
al I ১৭3 
“হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা'র 
অর্থ হল, পরিবার ও ধন-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করা এবং জিহাদ পরিত্যাগ 
করা ।” 
আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
লি TS টন 
ইলা EO 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি, অথবা কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে 
দেয়নি কিংবা আল্লাহর পথের যোদ্ধার পরিবারকে উত্তমরূপে দেখভাল করেনি, 
কিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাকে হঠাৎ বিপদে আক্রান্ত 
করবেন ।”(সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-২৫০৩) 
আরো বর্ণিত হয়েছে: 
As Fs Tb rs 43৮ এআ এটি এএ। 0৯৯০ এ aA cr 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি 
এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি এবং যুদ্ধের 
আকাংখাও অন্তরে পোষণ করেনি সে এক প্রকার মুনাফিকির উপর মৃত্যুবরণ 
করল ।” (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯১০) 
তি ৬ Mee 
Ll পি 8৮০82422528 
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“হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী 
সা.কে বলতে শুনেছি “যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে, বলদের 
লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ্‌ 


তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর এ লাঞ্চনা তোমাদের 
থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে ।” 
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, 
শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, জিহাদ পরিত্যাগ 
করলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে হবে আর আখেরাতেও শাস্তি ভোগ 
করতে হবে । সমস্ত মুসলিম এই হুকুমের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের । আরেফ বিল্লাহ 
পীর সাহেবগণ এবং শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতীগণও এই শান্তি থেকে পার 
পাবে না। জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতিতে সকলেই আক্রান্ত হবে। 
জিল্লত ও লাঞ্ছনার আযাব তো আমরা এখন সকলে সমান হারেই ভোগ করছি। 
এছাড়া আখেরাতের আযাব তো রয়েছেই । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
আযাব থেকে বাঁচার জন্য হলেও জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হওয়ার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


কোনো কোনো আলেম তার ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এ 
কথা বলে থাকে যে, “জিহাদ নিয়ে এত লাফালাফি কর কেন? জিহাদ তো 


একথা বলে তারা ছাত্রদেরকে এটা বুঝাতে চায় যে, জিহাদ যেহেতু ইসলামের 
রুকনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাই জিহাদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন 
নেই। জিহাদের হুকুম আদায়ের জন্য অগ্রসর হওয়ার কোনো দরকার নেই। 
কমপক্ষে ছাত্র জমানায় তোমরা ইসলামের রুকনগুলো শিখ। এরপর যখন 
ফারেগ হয়ে যাবে তখন না হয় জিহাদ বিষয়ে ভেবে দেখবে । 


ইসলামের রুকন বা স্তম্ভের অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় ছাত্র জমানায় যদি জিহাদ নিয়ে 
পড়াশুনা করা, জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য উদ্যোগি হওয়ার প্রয়োজন না 
পড়ে, তাহলে পাঠ্য পুস্তক থেকেও জিহাদের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিলেই তো 
ল্যাঠা চুকে যায়। কুরআন-হাদীসের যেসব আয়াত ও হাদীস জিহাদের কথা 
বলে সেসব আয়াত ও হাদীসগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন করে কুরআন-হাদীস 
সংকলন করা যায় কিনা এ সব আলেমরা তা ভেবে দেখতে পারে। 


ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় যদি জিহাদ একটি অগ্থাহ্য বিষয় হয়ে 
ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলোও অগ্রাহ্য করতে হবে, সেগুলোও এড়িয়ে যেতে 


হবে । অতএব, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (হুকুক) ও তাযকিয়াতুন 
নফস বা আত্মশুদ্ধির বিষয়গুলোও এড়িয়ে যেতে হবে। জিহাদের মত 
সেগুলোকেও অবজ্ঞা করতে হবে । এসব বিষয় রপ্ত করতে ছাত্রদেরকে নিষেধ 
করতে হবে । কারণ, ইসলামের রুকনের অন্তর্ভূক্ত না হওয়াটাই যদি জিহাদের 
সব বিষয় একই দোষে দুষ্ট। অতএব, ছাত্রদেরকে শুধু জিহাদ নয়, এসব 
আলেমদের উচিত মুআমালাত, মুআশারাত ও তাযকিয়াহসহ ইসলামের বাকী 
সমস্ত বিষয়েই ছাত্রদেরকে নিরুৎসাহিত করা । কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে এমনটা 
করতে দেখা যায় না। বরং যারা ইসলামের রুকন না হওয়ায় ছাত্রদেরকে 
জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করে, তাদের অনেককে মুআমালাত, মুআশারাত 
ও তাযকিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাই তাদের এই 
কর্মপন্থা দ্বারা একথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের রুকন নয়’ এ 
কথা বলে তারা মূলত শুধু জিহাদকেই এড়িয়ে যেতে চায় এবং শুধু জিহাদের 
প্রতিই ছাত্রেদেরকে নিরুৎসাহিত করতে চায়। 


প্রিয় পাঠক! জিহাদকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া এবং জিহাদের প্রতি অন্যদেরকে 
নিরুৎসাহিত করা এটা যে নিরেট মুনাফিকীর আলামত সেটা আর বুঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 


যাই হোক মূল আলোচনায় আসা যাক। জিহাদ ইসলামের রুকন নয়, তবে 
ইসলামের শীর্ষচুড়া। রুকন বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমন একটা ঘর দাঁড় করানো যায় 
না। তেমনিভাবে শীর্ষচূড়া বা ছাদ ব্যতীত কোনো ঘর পূর্ণাঙ্গ হয় না। যে ঘরে 
ছাদ নেই সে ঘর যেমন থাকার উপযোগী নয়, সে ঘরে অবস্থান করে যেমন 
রোদ-বৃষ্টি ও ঝড়-তুফান থেকে বাঁচা যায় না, আত্মরক্ষা করা যায় না, ঠিক 
তেমনি জিহাদ ব্যতীত ইসলাম সুরুক্ষিত নয়। জিহাদ ছাড়া ইসলাম নামক 
ঘরটা ছাদহীন দাঁড়িয়ে থাকার মত। তখন ইসলাম নামক ঘরে যারা প্রবেশ 
প্রতিঘাত, হামলা ও আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে না। ইসলামের 
অনুসারীদেরকে বাঁচানো ও নিরাপত্তা প্রদান সম্ভবপর হবে না। অতএব, স্তম্ভ ও 
ছাদ উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। স্তম্ভ ছাড়া যেমন ছাদ দাঁড়াতে পারে না। ঠিক 
তেমনি ছাদহীন শুধু স্তম্ভেরও কোনো মূল্য নেই। তাই স্তম্ভ ও ছাদ উভয়টাকেই 
আঁকড়ে ধরতে হবে । দুইটার একটাকেও হাত ছাড়া করা যাবে না। প্রিয় 
নবীজী সা. বলেছেন, 
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“হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোনো 
এক সফরে নবীজী সা. এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন চলতে চলতে আমি তাঁর 
খুব নিকটে চলে আসলাম । তখন আমি চলন্ত অবস্থায় বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল সা. আপনি আমাকে এমন আমল সম্পর্কে অবগত করুন যা আমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে । নবীজী সা. 
তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন তার পক্ষে এটা খুব সহজ । তুমি আল্লাহর 
ইবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে । 
যাকাত প্রদান করবে। রোযা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে । অতঃপর 
নবীজী সা. বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজা সম্পর্কে অবগত 
করব না? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ । নবীজী সা. বললেন, সাওম 
বা রোযা ঢাল স্বরূপ, আর দান-সাদাকাহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি 
আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর তাহাজ্জুদ নামায সালেহীনদের নির্দশন। 
অতঃপর নবীজী তিলাওয়াত করলেন, “শয্যা থেকে তাদের পৃষ্ঠদেশ পৃথক হয়ে 
যায়...’ এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে মুল বিষয়, স্তম্ভ এবং শীর্ষচূড়া 
সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ 
ফরমান । নবীজী সা. বললেন, “মূল বিষয় হল, ইসলাম, খুটি হল, নামায, 
আর শীর্ষ চূড়া হল, জিহাদ ।"... (হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। মুসনাদে 
আহমাদ:৫/২৩১, সহীহু সুনানে ইবনে মাজাহ:২/৩৫৯, আল মুজামুল কাবীর 
তবরানী:২০/১০৩) 


পাঠক! হাদীসের মধ্যে নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষ চূড়া বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের আমলসমূহের মধ্যে উপলেভেলের 
আমল হল জিহাদ। জিহাদ সর্বেচ্চি পর্যায়ের আমল । জিহাদের সাওয়াব 
অন্যান্য আমল থেকে অনেক বেশি। কারণ, জিহাদের মধ্যে অন্য যেকোনো 
আমলের তুলনায় কষ্টও বেশি । আর যে আমলে কষ্ট যত বেশি হয়, সে আমলে 
সাওয়াবও ততবেশি হয়। জিহাদের মধ্যে যেহেতু নিজের সব চেয়ে প্রিয় দুইটি 
জিনিস জান ও মাল আল্লাহর কাছে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হয়, তাই এই 
আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এর সাওয়াবও 
সবচেয়ে বেশি প্রদান করেন। তাহলে এই জিহাদকে “ইসলামের রুকন নয় 
বলে ছোট করা/ অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ রয়েছে কি? ইসলামের সর্বোচ্চ 
চড়ার আমলের ব্যাপারে কোনো খাঁটি মুমিনকি অন্য মুমিনকে নিরুৎসাহিত 
যর ভার আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান 
করুন। | 


তালিবুল ইলমদের উপর কি জিহাদের হুকুম বর্তায় না? 


অনেক ছাত্রভাই এ কথা স্বীকার করে যে, বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন । 
কিন্তু তার বুঝ কম থাকায় সে মনে করে, এই ফরয পালনের দায়িত্ব যারা 
তালিবুল ইলম নয়, তাদের । তালিবুল ইলমদের দায়িত্ব হল, মনোযোগসহ 
ইলম অর্জন করা । জিহাদ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তার দায়িত্ব নয়। 


হে প্রিয় ভাই! তোমার চিন্তা-ভাবনাকে একটু শানিত কর। গতানুগতিক 
ভাবনাগুলো পরিহার কর। ইসলাম ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু 
ফিকির করে দেখ। তুমি যদি নিজেকে মুসলিম ও মুমিন মনে কর, তাহলে 
এটা জেনে রেখ যে, তুমি বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তোমার উপর ইসলামের 
অন্যান্য ইবাদাতের মত জিহাদও ফরয হয়ে গিয়েছে। চান্দ্র মাস হিসাবে 
তোমার বয়স যদি ১৫ বছর হয়ে থাকে, আর তুমি যদি শরয়ী ওযর মুক্ত হয়ে 
জিহাদ থেকে বাঁচার তোমার কোনো পথ নেই । একজন মুসলিম বালেগ হওয়ার 
পর যেমন, নামায, রোযা ফরয হয় এবং স্বামর্থ্য থাকলে হজ্জ-যাকাতও ফরয 
হয়, ঠিক তেমনি ভাবে জিহাদও ফরয হয়। 


ইবাদাত । গণতন্ত্রের পঁচাগান্ধা রাজনীতি ছাত্রদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া 
চাই এবং আমাদের নিকট-অতীতের আকাবিরগণ এসব রাজনীতি থেকে 


তলাবাদেরকে বাঁচতেও বলেছেন। কিন্তু জিহাদ আর রাজনীতি এক বিষয় নয়। 
জিহাদ তো হল, ইসলামের শীর্ষচূড়া, মহাপুণ্যময় এক ফরয আমল । অতএব, 
আল্লাহর অন্যান্য হুকুম থেকে জিহাদকে আলাদাভাবে নেওয়ার এবং দেখার 
সুযোগ কোথায়? 


একজন সাধারণ মুসিলম কিংবা আলেম যিনি তালিবুল ইলম নন, তার উপর 
যেমন জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূলতে ফরযে আইন হয়, ঠিক তেমনিভাবে 
তালিবুল ইলমদের উপরও ফরযে আইন হয়। কুরআন ও হাদীসের কোথাও 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর বাণী: 
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সূরা তাওবার ১২২ নং এই আয়াতটি জিহাদ ফরযুল কিফায়াহ থাকাবস্থার সাথে 
খাস এবং আয়াতটি নাধিলও হয়েছে জিহাদ ফরযুল কিফায়ার অবস্থায় । 
ব্যাকুল ছিলেন। যখনই কোনো অভিযানের ঘোষণা করা হত, তখন সকলেই 
অভিযানে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন। কেউই ঘরে বসে থাকতে 
চাইতেন না। এই যখন ছিল তখনকার সকল মুসলিমের অবস্থা তখন আল্লাহ 
তাআলা বললেন, সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, বরং কিছু 
লোককে দ্বীনের গভীর ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া উচিত। এটা ছিল এমন 
এক সময়ের কথা যখন: 


১. প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত হাসিলের জন্য 
ব্যাকুল ছিলেন। 

২. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়েছিল । জাযীরতুল আরবের 
বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের অধীনে চলে এসেছিল। 

৩. আল্লাহর কালিমা বুলান্দ হয়েছিল । 

. পৃথিবীর কোথাও একজন মুসলিমও কাফের কর্তৃক নির্যাতন-নিথহের 
শিকার ছিল না। 

৫. মুসলিমগণ জিহাদে ইকদামী তথা আক্রমণাত্বক জিহাদ পরিচালনা 
করছিলেন । কুফর শাসিত ভূখগুগুলো ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার 
অভিযানে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। 

৬. ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মুজাহিদ প্রস্তুত 
ছিল। 


০০ 


৭. আরব ভূখণ্ডে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে 
সক্ষম হয়েছিল। 
৮. ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শক্তি ও 
হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল। 

আর অপর দিকে নবীজী সা. এর হায়াতও শেষ হয়ে এসেছিল। ওহীর 
ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ হওয়ার সময়ে ঘনিয়ে আসতেছিল। কিন্তু তখনও 
ইলমে ওহী পূৰ্ণ মাত্রায় সংরক্ষিত হয়নি । তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় 
সূচিত হওয়ার পর কিছু মুসলিমকে ইলমে ওহীর ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে 
বললেন, যেন নবীজী সা. এর ইন্তেকালের পরও ইলমে ওহী পূর্ণমাত্রায় 
সংরক্ষিত থাকে । ইলমের চাহিদ পূর্ণ হয়, সব জটিলতার শরয়ী সমাধান সম্ভব 
হয়। 

১৪৩৯ হিজরীতে এসে বর্তমান আমরা দশম হিজরীর (যে সময় উক্ত আয়াত 
নাযিল হয়েছে) সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছি। দশম হিজরীতে 
ইসলাম ও মুসলিমদের যে জয়জয়কার অবস্থা ছিল, বর্তমানে ইসলাম ও 
মুসলিমদের অবস্থা সম্পূর্ণ তার উল্টো । আজ মুসলিমগণ তাদের ধর্ম, জান- 
মাল, ইজ্জত-আক্র কোনো ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে 
মুসলিমগণ নির্যাতন, হত্যা ও গুমের শিকার । আল্লাহর শত্রুরা একজোট হয়ে, 
ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। 

অপর দিকে ইসলামের শুরু যুগের উলামাগণ ইলমে ওহীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় 
সংরক্ষণ করেছেন। ইলমে ওহী আজ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। ইসলাম ও 
মুসলিমদের এই অধপতনের যুগেও পৃথিবী লাখ লাখ উলামায়ে কেরামের 
পদচারণায় মুখরিত। এমতাবস্থায় ফরযুল আইন জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায়ের 
ক্ষেত্রে ইলম অন্বেষণ’ ও তথাকথিত “সনদধারী আলেম হওয়ার খাহেশকে 
বাঁধারপে পেশ করা কোন যুক্তি এবং শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ? 
না বন্ধু, কোনো দলীল ও যুক্তির আলোকেই বৈধ নয়। অন্যদশজন মুসলিমের 
মত তোমার উপরও জিহাদ একই রকম ফরযে আইন হয়েছে। তাই ইলম 
অন্বেষণের বাহানায় এই ফরযকে অবহেলা করার সামান্যতম অবকাশও নেই। 


তালিবুল ইলমগণ ফরযুল আইন জিহাদে কীভাবে শরীক হবে? 


কেউ বলতে পারে, আচ্ছা বুঝলাম জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন এবং 
এও বুঝলাম আমাদেরকে তালিবুল ইলম থাকাবদ্থায়ই জিহাদে শরীক হতে 
হবে। এখন প্রশ্ন হল, তালিবুল ইলমদের জিহাদে শরীক হওয়ার বাস্তব সম্মত 
পদ্ধতি কী হবে? 

এর উত্তরে আমরা বলব, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমানের জিহাদের পদ্ধতি 
পূর্বেকার জিহাদের মত নয়। এখন মুজাহিদদের সংখ্যা ও সামর্থ্য শত্রুদের 
তুলনায় 'অতুল্য' হওয়ায় মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিকে বেছে 
নিয়েছেন। এ পদ্ধতির যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় 
লাগে। কিন্তু এই পদ্ধতির উপকার হল, সামান্য সংখ্যক মুজাহিদ যৎ্সামান্য 
অস্ত্র নিয়েই অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর সাথে লড়ার 
সুযোগ পায়। গেরিলা মুজাহিদগণ জনতার সাথে মিশে থাকে । জনতা থেকে 
তাদেরকে বিশেষভাবে আলাদা করা যায় না। ফলে, শত্রু ধোঁকা খায়। শত্রু 
পক্ষ নিজের ‘শত্রুকে’ শনাক্ত করার সুযোগ পায় না। ৫/৭জনের ছোট একটি 
উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু শত্ৰু পক্ষের ক্যাম্প ও শিবিরে ছোটখাট 
কিয়ামত ঘটে যায়। এ পদ্ধতির যুদ্ধে এ পক্ষই শেষ বিজয়ের হাসি হাঁসতে 
পারে, যারা ধৈর্যের সাথে নিরাপত্তা অটুট রেখে অটল অবিচল থাকে । যাদের 
মনো সংযোগ ও মনোবল ঠিক থাকে । আর যে পক্ষ মনো সংযোগ হারিয়ে 
ফেলে, যাদের মনোবলে ধস নামে, যারা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজেদেরকে 
অরক্ষিত মনে করতে বাধ্য হয়, তারা ধৈর্য হারা হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে 
এলোমেলো অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের শেষ শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। 
তখন পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না। নিকট 
অতীতের সোভিয়েথ ইউনিয়নের পরাজয় এবং বর্তমানের ন্যাটো-তালেবান যুদ্ধ 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

যাই হোক, গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমগণ যেসব কাজের মাধ্যমে 
ফরযুল আইন জিহাদে শরীক হতে পারে তা নিম্নরূপ: 


১. নিজের সাধ্যমত তাহকীক করার পর কোনো সহীহ জিহাদী কাফেলার 
সঙ্গী হওয়া । কাফেলা কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্বগুলো আদায় করা । বর্তমানে 
যেহেতু বাংলাদেশেও আল-কায়েদার কাজ চলছে (আলহামদুলিল্লাহ), 
তাই আমি সকলকে আল-কায়েদাকে বেছে নেওয়ারই পরামর্শ দিব। 
কারণ, তাদের রয়েছে সহীহ আকীদা ও মানহাজ এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর 
বিশ্বময় জিহাদের অভিজ্ঞতা । 

২. জিহাদ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করা। জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, 
কখন ফরযে আইন, শত্রু কে? মিত্র কে? জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? 
তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা 
করা। জিহাদকে দলীলের মাধ্যমে বুঝা । কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে 
জিহাদকে না বুঝা । 

৩. জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন লেখা তৈরি করে তা ইলেক্ট্রনিক্স কিংবা প্রিন্ট 
মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা । তবে এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার দিকে খেয়াল 
রাখতে হবে। 

৪. জিহাদী কাফেলার মিডিয়া শাখার কোনো কিছুর অনুবাদ প্রয়োজন হলে 
অনুবাদ করে দেয়া । 

৫. সময় সুযোগ করে ছোট ছোট কোর্সে শরীক হয়ে জিহাদের জরুরী 
বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করা। 

৬. নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, উদ্তাদ ও সহপাঠিদের মধ্যে দাওয়াতের 
কাজ করা । তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে 
দাওয়াত ও জিহাদের পথের পথিক বানানোর চেষ্টা করা । 

৭. নিজে নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদ বিল মালের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা । 
অন্যদেরকেও উৎসাহিত করা । 

৮. জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জন করা । যথা তাকওয়া ও সবরের 
গুণেগুনান্বিত হওয়া । 

৯. আখেরাত নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা ভাবনা করা। জান্নাতে বড় মর্যাদা 
হাসিলের ফিকির রাখা । শাহাদাত অর্জনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা 
অর্জেনের জন্য উদ্যেলিত হওয়া । দুনিয়ার সব ধরণের লোভ ত্যাগ করা । 


১০. জিহাদের ময়দানে সৈনিকের সংকট পড়লে দায়িত্বশীল ভাইয়ের কাছে 
নিজেকে পেশ করা। সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর 
শত্রদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া। 

১১. জিহাদ কেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে শিখা । জিহাদময় এক স্বগ্রীল 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা । মাদরাসা-মসজিদের খেদমতকে ছাড়িয়ে আল্লাহর 
আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত বড় স্বপ্ন দেখা । 

১২. নিজের সব কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মত গড়ার চেষ্টা করা। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেমন আখেরাত নিয়ে এবং জিহাদ ও শাহাদাত 
নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, নিজেও তেমন স্বপ্ন দেখা। পুরো পৃথিবীময় দ্বীনের 
বিজয় সাধনের জন্য নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা । 

১৩. দৈনিক কিছু সময় ব্যায়াম করার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে, নিজের 
আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারাতে-কুংফুর প্রশিক্ষণ অর্জন করা । 

১৪. জিহাদের ময়দানে কাজে লাগবে এমন সব যোগ্যতা অর্জন করা যেমন: 
রপ্ত করা । নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ইলেক্ট্রনিক্স ও পদার্থ 
বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। লেদ মেশিন (লৌহজাত দ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন 
আকার আকৃতির বস্তু বানানোর মেশিন) এর কাজ শেখার চেষ্টা করা। এ 
যোগ্যতাগুলো যুদ্ধের ময়দানে অনেক কাজে লাগবে । 

১৫. কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা । বিশেষ করে ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট সহ্য 
করার যোগ্যতা অর্জন করা । মাঝ পথে আরাম না করে স্বাভাবিক গতিতে 
ধারাবাহিক ২-৩ ঘন্টা হাঁটার চেষ্টা করা । সম্ভব হলে ১৫-২০ কেজি ওজন 
বহন করে হাঁটা । 

১৬. সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার চেষ্টা করা এবং আইয়্যামে 
বিষের দিনগুলোতেও (আরবী মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ) রোযা রাখার 
চেষ্টা করা । মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) 
এর উপর ২/৩ দিন থাকার চেষ্টা করা । 

১৭. খাবারের ক্ষেত্রে সব ধরনে বাছবিচার পরিত্যাগ করা । যেকোনো হালাল 
বস্তু খাওয়ার মানসিকতা রাখা । 


১৮. সব ধরণের বিলাসিতা ও অহেতুক খরচ পরিত্যাগ করা। জিহাদ বিরোধী 
অভ্যাস পরিত্যাগ করা, যথা বেশি খাওয়া, বেশি ঘুম, অলসতা, প্রতিদিন 
গোসল করা, প্রতিদিন কাপড় পরিবর্তন, পান বা এজাতীয় অন্য কিছুকে 
অভ্যাসে পরিণত করা থেকে বাঁচা । 

১৯. উম্মাহর কল্যাণ চিন্তা নিজের মধ্যে প্রোথিত করা । গুনাহ ছেড়ে দেয়া 
বিশেষ করে বদ নজরীর গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা । 

২০.নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য, 
উম্মাহর জন্য এবং মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য দুআ করতে থাকা । 
মাশগুল থেকেও উল্লেখিত কাজগুলোর প্রায় সবকটি কাজই করতে 
পারবে । আর এভাবে তারা গেরিলা যুদ্ধের যমানায় তাদের উপর অর্পিত 
দায়িত্ব আদায়ে সক্ষম হবে ইনশা আল্লাহ । 


আল্লাহর শত্রু যেমন, আমেরিকা-ইসরাইলসহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে (জঙ্গী ও 
সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধরত, যুদ্ধে সাহায্যকারী, যুদ্ধে পরামর্শ ও উদ্কানীদাতা 
অন্যান্য সব কাফের গোষ্ঠী এবং কুফুরী আইন দ্বারা পরিচালিত সব মুসলিম 
দেশের শাসক ও সশস্ত্র বাহিনী (বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং সশস্ত্র বাহিনীও 
এর মধ্যে শামিল) এদের ক্ষেত্রে জিরোটলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। 
এদের কাউকে সামান্যতম ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। এদের দুঃখে হাঁসতে 
হবে এবং এদের সুখে কাঁদতে হবে। এরা কেউ মুসলিমদের যৎসামান্য 
সহমর্মিতারও উপযুক্ত নয়। ইসলামের শত্ররা যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত 
হয়, তখন তাদের জন্য কোনো ধরণের সহমর্মিতা প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে 
লালন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম । 


বদর যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের মধ্য থেকে ৭০জন নিহত হয়েছিল। নিহতদের 
অনেকেই মুহাজির মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। তাদের ক্ষেত্রে নবীজী 
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আচরণ কেমন ছিল? তাদের নিহত হওয়ার 


কারণে কি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাষি. দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ 
করেছিলেন? ইতিহাস কী বলে? ইতিহাসতো বলে, একটা মৃত কুকুরকে যেমন 
পা ধরে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়, তদ্রুপ নবীজী 
সা. সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে কাফেরদের শবদেহ টেনে নিয়ে একটা গর্তে 
ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন । গর্তে ফেলা শেষে তিনি কাফেরদের প্রত্যেকের 
নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, হে উত্বা, হে শায়বা, হে অমুক... তোমরা 
তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকার সত্য পাইলে কি? আমি তো আমার প্রভুর অঙ্গীকার 
ঠিক ঠিক পেয়েছি’ । (বুখারী:২/৫৬৫) 


নবীজী সা. এর প্রিয় চাচা আবূ তালিব, যিনি নবীজী সা. কে দ্বীন-ইসলাম 
করলেন, তখন আবু তালিবের পুত্র আলী রাযি. নবীজী সা. কে বললেন, 
‘আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছে' নবীজী সা. উত্তরে বললেন, ‘তাকে 
মাটিতে আবৃত করে দাও । নবীজী সা. প্রিয় চাচার দাফন-কাফনেও উপস্থিত 
হননি । তার মৃত্যুতে তিনি কোনো দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেননি । 


এখান থেকে সবক হাসিল করতে হবে । মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের 
সম্প্রদায়ের মৃতদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কেমন হবে, এই ঘটনা থেকে 
তার শিক্ষা হাসিল করতে হবে। নবীজী সা. যা করেননি । সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. যা করেননি । আমরা তা করার অধিকার রাখি না। 


শত্রুদের বিশেষ করে পশ্চিমাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়। তাদের 
কোনো আড্ডাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়, ইরাক, সিরায়া, ফিলিস্তিন, 
আফগান, আরাকনসহ অন্যান্য স্থানের মুসলিম গণহত্যার প্রতিশোধ নেয়, 
তখন সাধারণ মুসলিম, আলেম ও তালিবুল ইলম নামের কলংক কিছু ইতরকে 
দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। কেউ 
কেউ ফেসবুকের প্রোফাইল পিক চেঞ্জের মাধ্যমে করে, কেউবা স্ট্যাটাস দিয়ে 
করে কেউ বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে করে । আবার কেউ বায়ান, বক্তৃতা ও 
বিবৃতির মাধ্যমে করে। যে যেভাবেই আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা 


দেখাবে, শত্রুদের দুঃখে দুঃখিত হবে সে মুলত নাজায়েয ও হারাম কাজ 
করল। আল্লাহর শত্রুদের জন্য আফসুস ও দুঃখ প্রকাশ করা কিংবা সহমর্মিতা 
প্রকাশ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। 


জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত মতে শত্রু পক্ষের নাগরিক দুইভাগে বিভক্ত। 
ক. মুকাতিল/ যোদ্ধা খ. গাইরে মুকাতিল/ অযোদ্ধা। যোদ্ধা হল, এ সব পুরুষ 
চান্দ্ৰমাস হিসাবে যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি। চাই তারা যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক। আর অযোদ্ধা হল, নারী, ১৫ বছরের কমের 
শিশু এবং অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম পুরুষ । 
তবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্য থেকে কেউ যদি কথা, কাজ বা বুদ্ধি পরামর্শ 
দিয়ে তাদের যোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে তারাও যোদ্ধা সাব্যস্ত 
হবে এবং হত্যার উপযুক্ত বিবেচিত হবে । 


উল্লেখ্য, বর্তমানে আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স, বৃটেনসহ অধিকাংশ দেশেই 
নারীদেরকেও সশস্ত্র বাহিনীতে নেয়া হয়। তাই পাশ্চত্যের নারীরাও এখন 
কতলের হুকুম থেকে নিরাপদ নয়। 


আর বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক নামে দেশের জনগণকে যে 
দুইভাগ করা হয়, এই তাকসীম শরীয়ত স্বীকৃত নয়। বরং শরীয়ত যাদেরকে 
যোদ্ধা গণ্য করে চাই তারা সরাসরি যুদ্ধে শরীক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় 
তাদের হত্যা করা বৈধ । আর যারা যোদ্ধা নয়, তাদেরকেও ক্ষেত্র বিশেষ হত্যা 
করা জায়েয আছে। যেমন ধরুন, আমেরিকার একটি রেল স্টেশন । স্টেশনে 
এই মুহূর্তে ১০০জন মানুষ আছে। এদের মধ্যে ৬০ জন ১৫ বছরের অধিক 
বয়সী পুরুষ। ২০ জন নারী ও ২০ জন শিশু রয়েছে। এই অবস্থায় কোনো 
মুজাহিদ যদি আমেরিকানদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য 
শক্তিশালী বোমা বিক্ষোরণের মাধ্যমে এই একশতজনকে হত্যা করে ফেলে, 
তাহলে শরীয়ত মতে এটা নাজায়েয বা অবৈধ কাজ নয়। বরং এটা পরিপূর্ণ 
বৈধ একটি কাজ । কারণ, মুজাহিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল এ ৬০জন বালেগ 
পুরুষ যারা শরীয়ত মতে যোদ্ধা এবং হত্যার উপযুক্ত। নারী আর শিশুগুলো 
মূল টার্গেট ছিল না। বরং এখানে মূল টার্গেটকে মারতে গিয়ে নারী ও শিশুরা 


অপরিহার্জভাবে নিহত হয়েছে। এ জন্য এই হামলাটি নাজায়েয বা অবৈধ 
হয়নি। কারণ, মূল টার্গেটকে মারতে গিয়ে যদি অপরিহার্জভাবে ২/৪জন 
অযোদ্ধাকে মারতে হয়, তাহলে শরীয়ত এই হত্যাকাণ্ডের বৈধতা দান করে। 
এমনকি শত্রুকে মারতে গিয়ে যদি ২/৪জন মুসলিমকেও অনিচছাকৃতভাবে 
মেরে ফেলতে হয়, তাহলে এই হত্যাকাণ্ড শরীয়ত সমর্থন করে। যেমন 
চালাল। হামলায় ৫০জন র্যাব সদস্য জাহান্নামে গেল আর সাথে সাথে 
পথিকদের মধ্য থেকে দশজন সাধারণ মুসলিও নিহত হল। এই হামলাও 
শরীয়ত মতে বৈধ। কারণ, এখানে হামলার মুল লক্ষ্যবস্ত ছিল আল্লাহর 
শরীয়তের শক্র র্যাব সদস্যদের হেডকোয়ার্টার ৷ অভিযানের সময় কিছু সাধারণ 
মুসলিম সেখানে উপস্থিত থাকায় অপরিহার্জভাবে তারাও নিহত হয়েছে। এই 
হত্যাকাণ্ড শরীয়তমতে হারাম বা অবৈধ নয়। বরং এটি জায়েয । “তাতাররুস' 
বা মানব ঢালের মাসআলায় ফকীহগণ এইসব বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা 
করেছেন । আগ্রহী ব্যক্তি যেন সেসব অধ্যায় বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে নেয়। 


অতএব, আল্লাহর শত্রুদের উপর যখন মুজাহিদদের প্রতিশোধের কোনো 
অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তারা যখন দুঃখিত হয়, ব্যথিত হয়, তখন যারা 
নিজেদেরকে মুমিন দাবি করে, তাদের আনন্দিত হতে হবে । আনন্দিত হওয়া 
ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। যেখানেই আল্লাহর শক্রদেরকে পাওয়া যাবে, 
যেখানেই আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধাদানকারীদেরকে পাওয়া যাবে, 
সেখানেই তাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে হত্যা 
করতে হবে। তাদের ঘারের উপর তরবারী চালাতে হবে। তাদের জোড়ায় 
জোড়ায় আঘাত করতে হবে । ইরশাদ হচ্ছে: 
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করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎপেতে বসে থাকবে । তবে যদি 
তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তাহলে 
তাদেরকে ছেড়ে দেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল এবং পরম 
দয়ালু'। (সুরা তাওবা:৫) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
২০৬০৪ এগ 1585 ২১৫৪0 AS EDN ০১০৪ 1508 Cull কে এ 
গা ৩৫9 28৮ ০ এ 2 2 এ ০5৯ ৩৩ LSS 5 গঞ্জ UG 
48০০1 0০৩৪ ৩৪০ ৩৪193 ৪3১ ০০৮৪ ৫৫০০৪ 
“অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের 
গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে 
শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের 
নিকট হতে মুক্তিপণ লও । তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র 
সমর্পণ করবে! একথা স্মরণে রেখ। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ 
থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের 
তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না ।" (সূরা মুহাম্মাদ:৪) 
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“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় 
আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে 
সেজদার চিহ্ন ৷” (সুরা ফাতাহ:২৯) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 


dhl 911942125৮8 ১৯ এত 5585 ৩৯151 all 
les 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর। আর কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে রূড়তা পায় (সহমর্মিতা নয়), আর 
যেনে রেখ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।” (সূরা তাওবা:১২৩) 
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“যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, 
আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে 
ধীরস্থির করে রাখ । আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই 
গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে মার জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু 
তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের, সেজন্য এই নির্দেশ । বন্তুতঃ 
যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শান্তি অত্যন্ত 
কঠোর । আপাতঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ 
যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব ।” (আনফাল:১২-১৪) 


988] el ০ 045 ১৪ 
“অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।” (সুরা মায়েদা:৬৮) 


এসব আয়াতের উপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক 
দান করুন। আল্লাহর শত্রুদের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করার হিম্মত 
দিন। তাদের সাথে সব রকমের বন্ধুত্ব ছিন্ন করার তাওফীক দিন। তাদের 
দুঃখে আনন্দিত হওয়ার মত ঈমানী জযবা দান করুন। আমীন। 


মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেবদের খেদমতে নিবেদন 


১. ইমামতি করাকে নিছক একটি পেশা বা চাকুরি মনে করবেন না। এটি 
একটি গুরুদায়িত্ব। এ দায়িত্বের ব্যাপারে আপনি আল্লাহর কাছে 
জিজ্ঞাসিত হবেন । 

EE 32050053445 dl এ. জে ৩০ ১5 ll ৪০ ০০০ ৩৪৭ ৬০৩০ 
4০০৩০ ৩১১০ ও ‘ED 

‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে 

জিজ্ঞাসিত হবে ৷’ সহীহ বুখারী ও মুসলিম 

২. প্রতি মুহূর্তে মনে রাখবেন, এ মুসল্লায় আপনি কার প্রতিনিধি? এর হক 

আপনার দ্বারা কত টুকু আদায় হচ্ছে? 


৩. আপনি যেহেতু মসজিদের ইমাম, মহল্লার ইমাম। তাই সর্বদিক দিয়েই 
ইমাম" (অনুসরণীয়) হওয়ার চেষ্টা করুন। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, 
জনসাধারণের মডেল হয়ে যান। 


৪. আপনার ভিতর-বাহির যেন এক রকম হয়। বরং ভিতরটা যেন বাইরের 
চেয়ে সুন্দর হয়। আপনি সবার সামনে যেমন, সবার দৃষ্টির আড়ালেও যেন 
তেমনই হোন। 


৫. সময়ের ব্যাপারে যত্ববান হোন। কোন ভাবেই যেন সময় নষ্ট না হয়। 
করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, 91০৮ ০১২১০১০ ৩৭ সময় নষ্ট করা 
আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ার লক্ষণ । 


৬. নিজের ব্যাপারে কখনোই ভাববেন না যে, আমি এখন ফারেগ (অবসর) 
হয়েগেছি। এখন আর আমার ইলম অর্জন করার এবং দ্বীনের ব্যাপারে আরো 
জানার কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে ধীরে ধীরে আপনি আসলেই ফারেগ (সব 
কিছু থেকে খালি) হয়ে যাবেন। 


৭. কোন এক নামাযের পর মুসলিদেরকে নিয়মিত কিছু কিছু জরুরী মাসআলা- 
মাসায়েল শোনান। এটা ঈমান ও তাওহীদ থেকে শুরু করতে পারেন । ওযু- 
গোসলের মাসআলা কম-বেশি সবাই জানে । 


৮. সপ্তাহে একদিন তাফসীর করতে পারেন। সম্ভব হলে আরেক দিন হাদিসের 
ইবনেকাসীর, তাওষীহুলকুরআন, তাফসীরে সূরা তওবাহ ও তাফসীরে 
উসমানী দেখতে পারেন । দরসে হাদিসের জন্য অন্তত রিয়াযুস সালিহীন ও 
মাআরিফুল হাদীস দেখতে পারেন। 


৯. দ্বীন সব মুসলমানের কাছেই দামী । তাই নিজ থেকে এ দামী জিনিসটা যত 
দিবেন ততই মানুষ আপনার দ্বারা উপকৃত হবে। আর এর ফলে তারা 
আপনাকে আন্তরিক ভাবে মহব্বত করবে । 


১০.হক কথা বলব’ এ সিদ্ধান্তটা প্রথমে নিন। এরপর কী ভাবে বলবেন? তা 
ভাবুন। হক কথা না বলা’ কিতমানে ইলম-ইলম গোপন করা, এটি 
লানতযোগ্য অপরারধ । 
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নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা 
নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে 
সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত !’ (সুরা বাকারা:১৫৯) 
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নিশ্চয়ই যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাধিল করেছেন 
এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই 
ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না 


তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব ।' 
(সুরা বাকারা:১৭৪) 


১২. দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবধরনের কথা আপনার শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে 
দেয়া আপনার দ্বীনী দায়িত্ব । এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে এরাই 
একদিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে । 

৮৫২০ লে বি এও 189৯ Bis dh এ 9 


স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব (ও তারইলম) দেয়া হয়েছে তাদের কাছ 
থেকে যখন আল্লাহ এমর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা তা মানুষের সামনে 
বর্ণনা করবে, গোপনকরবে না । সুরা আলে ইমরান-১৮৭ 
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“হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তা (সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছেদিন। (কোন কিছুই গোপন করবেন না) যদি 
আপনি এরূপ (সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার কাজটি) না করেন, তবে আপনি 
তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। (কারণ, কিছু গোপন করা সবগোপন করার 
মতোই) ৷ তাফসীরে জালালাইন সুরামায়িদাহ -৬৭ 


১৩. মানুষের ভয় যেন আল্লাহর ভয়ের উপর প্রাধান্য না পায়। 


হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে 
লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের (অসন্তুষ্টির) ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচিয়ে 
রাখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে মানুষের সন্তুষ্টির 
তালাশে লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের কাছেই ছেড়েদেন। - 
জামেতিরমিযী 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে 
অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট 
করে যাদেরকে খুশি করে ছিল তাদেরকেও তার উপর অসন্তুষ্ট করেদেন। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ 
তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে যাদেরকে অসন্তুষ্ট করে 
ছিল তাদেরকেও তার উপর সন্তুষ্ট করেদেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে তাকে 
এবং তার কথা ও কাজকে অতিসুন্দর করেদেন। - মু'জামে তাবারানী হাদীস 
নং-১১৬৯৬ 


১৪. যাহা বলিব সত্যবলিব তবে সব সত্য বলিব না’ এ নীতি গহণ করা কোন 
নায়েবে রাসূলের কাজ হতে পারে না। আলেমরাও যদি সত্য বিষয়টি উম্মতের 
সামনে প্রকাশ না করেন, তাহলে আর করবে কারা? এ দায়িত্বটা তাহলে 
পালন করবে কে? (আল্লাহ না করুন) আমাদের অবস্থা যদি “ইহুদী পন্ডিত’ 
দের মতো হয়ে যায় তাহলে পরিণতিও কিন্তু তাদেরই মত হবে । আল্লাহর 
নিয়ম সবার ক্ষেত্রে একই। 


১৫. আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার জযবা-প্রেরণা যদি আপনার 
মধ্যেই না থাকে, তাহলে আপনার কথা শুনে অন্যদের মধ্যে দ্বীনের জন্য 
ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা কী ভাবে তৈরি হবে? তাই নিজে আগে দ্বীনের জন্য 
ত্যাগ শিকারের নিজের মধ্যে লালন করতে শুরু করুন। 


১৬. জুমআর বয়ানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উন্মুক্ত দরস মনে করবেন। 
অতএব, এর জন্য খুবভালভাবে প্রস্তুতি নিবেন। এখানে আপনার শ্রোতাদের 
অধিকাংশই সাধারণ মুসলমান। তাদের কাছে তাদের বুঝের অনুকূল করে 
দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবকথা আপনাকেই পৌঁছাতে হবে। কারণ, তাদের 
অধিকাংশের কাছে দ্বীনের সঠিক কথা পৌঁছার বিশুদ্ধ মাধ্যম একদমই সীমিত। 


আর আপনি হলেন তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম । অতএব, 
আপনার দায়িত্বটা কত বড় তা একটু উপলব্ধি করুন। 


১৭. আলোচনা গতানুগতিক বা দায়সাড়া গোছের না হয়ে বিষয় ভিত্তিক ও 
ধারাবাহিক হলে ভাল। ঈমান-তাওহীদ ও শিরক-বিদআত থেকে শুরু করে 
ধারাবাহিকভাবে জীবনের সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বিশেষভাবে 
ঈমান ও তাওহীদের পরিচয়, ঈমান ভংগের কারণ, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় শিরক-কুফর ও বিদআতের পরিচয় এবং তা থেকে বাঁচার উপায়, 
কেয়ামতের আলামত এবং শেষ যমানার বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত 
ভবিষ্যতবাণী ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন । 
১৮. কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন কিতাব সামনে নিয়ে কথা বলার 
পরিবেশ বানানোর চেষ্টা করুন। কারণ, কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন 
কিতাব সামনে নিয়ে দ্বীনের এমন অনেক বিষয় নিয়ে খুব সহজেই আলোচনা 
করতে পারবেন, যা এভাবে না হলে তুলনামূলক একটু কঠিন হবে। 
১৯. সব সময় আল্লাহর কাছে “সৎ' থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহ যেন আপনাকে 
ভাল’ জানেন। 
২০. সর্বদা এস্তেগনা-অমুখাপেক্ষীতার সাথে থাকার চেষ্টা করুন। কেউ যেন 
কখনোই মনে করতে না পারে যে, আপনি তার কাছে কিছু আশা করেন। 
২১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কখনোই কারো নিকট থেকে কোন কিছুর আশা 
করবেন না। 
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তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে 'যুহ্দ' অবলম্বন কর, তাহলেআল্লাহর কাছে প্রিয় হবে 
এবং মানুষের কাছে যা আছে (টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান)এর ব্যাপারে যুহদ 
অবলম্বন কর, তাহলে মানুষের কাছে প্রিয় হবে। 


২২. কমিটির কাউকে কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান দেখাবেন না। এতে 
সাধারণ মুসল্লিরা আপনাকে চাটুকার ভাববে । 


২৩. কখনও কারও বাসায় দাওয়াত খেতে যাবেন না। এতে আপনি দ্বীন- 
দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে লাভবান হবেন। এতে একেতো মুসল্লিদের অন্তরে 
আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা বাড়বে । পাশাপাশি অনাকাঙ্খিত অনেক কিছু 
থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন। যেমন, উপার্জন হারাম এমন কারো 
বাসায় আপনাকে কখনও বাধ্য হয়ে যেতে হবে না। হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে 
দ্বীনদার, আপনাকে মন থেকে মহব্বত করে এমন কেউ খুববেশি পিড়াপিড়ি 
করলে খাবার রুমে পাঠিয়ে দিতে বলবেন । দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কখনও 
কারও বাসায় যাবেন না। এতেই সবার অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা 
অক্ষুন্ন থাকবে । অন্যকোন উদ্দেশ্যে যেমন, রুগী দেখা, বয়ান ইত্যাদির জন্য- 
যেতে পারেন। সাধারণ মুসল্লীদের কেউ খুব বেশি পিড়াপিড়ি করলে খাবার 
পাঠিয়ে দিতে বলবেন । এরপর ইচ্ছে হলে খাবেন, নাহলে অন্য কাউকে দিয়ে 
দিবেন। 


২৪. আপনাকে হাদিয়া হিসেবে যা দেয়া হবে তাকে প্রকৃত অর্থেই ‘হাদিয়া’ 
মনে করুন; পারিশ্রমিক মনে করবেন না। এর কমবেশি সম্পর্কে নিজ থেকে 
কখনো কোনো কিছু বলবেন না। এটা কখনোই আপনার খেদমতের বিনিময় 
হতে পারে না। আপনি যে খেদমত করছেন, তার বিনিময় কি এতই কম যে, 
তা মানুষ দিতে সক্ষম! আপনার কাজের বিনিময় তো মহান আল্লাহ দিবেন। 


২৫. কোন ধরনের বিদআত ও খেলাফে সুন্নত কাজে কিছুতেই জড়াবেন না। 
প্রথম থেকেই কৌশলে এসব থেকে দূরে থাকুন । প্রথমদিকে এসবে জড়িয়ে 
গেলে পরে যখন বলবেন তখন মানুষ বলবে, এত দিনতো আপনিও এসব 
করেছেন। এখন কেন নিষেধ করছেন? এসব বিদআত হলে এত দিন আপনার 
এসব হাদিস কোথায় ছিল? 


২৬. মোনাজাত সবসময় নিঃশব্দে করুন। এতে আপনি অনেক ফেতনা থেকে 
বেঁচে থাকতে পারবেন । ধীরেধীরে বুঝিয়ে এপর্যায়ে নিয়ে যাবেন, যেন কখনো 
কখনো মোনাজাত ছেড়েও দিতে পারেন। 


২৭. নিজের ব্যক্তিগত আমলের প্রতি খুবই যত্রবান হোন। সকাল-সন্ধ্যা 
আযকার, মাসনুন দুআ এবং অর্থ বুঝে উপদেশ গ্রহনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন 


নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করুন। নিয়মিত কোনো হাদীসের কিতাব, 
সাহাবায়ে কেরামের জিবনী এবং সালাফুস সালেহীনের জীবন চরিত অধ্যায়ন 
করুন। 


২৮. সব সময় এক মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। তিনি যখন আপনাকে এ 
মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার পর 
অন্য যেকোনো মসজিদে অবশ্যই আপনি নিয়োজিত হতে পারবেন 
ইনশাআল্লাহ তাই আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোস করার চিন্তা কখনোই 
করবেন না। 
এ 5 089 ORG SIN ৬০৯ ১০ ৪১9৯১৯৪ 35 ৪৪ ওহ 
1১ OS এ 0০5১৭ AG এ ALS 
‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করেদেন এবং 
তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিকদেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর 
ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট । নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ 
করবেন । আল্লাহ সব কিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন ৷’ সুরা 
তালাক: ২,৩ 


194 ৯১০ ৩০ এ এ এ ৬ ৩০০ 
যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করেদেন ।” সুরা 
তালাক : ৪ 
ARTA 255 এন 2০১8৫ hl ৬ ৩০ 
যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে 
বিরাট পুরস্কার দেন৷” সূরা তালাক : ৫ 


আল্লাহতা আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান 
করেন । আমীন। 


ক্ষতবিক্ষত উম্মাহ: প্রতিবছর হজ্জ ও উমরাহ 


আমাদের সমাজে হজ্জ ও উমরাকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। 
এমন অনেক মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা বছরে 8/৫বারও উমরা সফরে 
যায়। প্রতিবছর অন্তত একবার উমরা করে এমন মুসলিমের সংখ্যার তো 
কোনো কমতি নেই। প্রতিবছর কিংবা একবছর পরপর নফল হজ্জে যায় এমন 
হাজীদের সংখ্যাও অনেক । আসলে নফল হজ্জ ও উমরাহ নেক আমলসমূহের 
মধ্য থেকে একটি নেক আমল । করলে সাওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। 


ভাবনার বিষয় হল, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার যমানায়, লাখ লাখ টাকা 
খরচ করে প্রতিবছর নফল হজ্জ বা উমরায় যাওয়ার সুযোগ শরীয়তে আছে 
কিনা এটা একটু খতিয়ে দেখা উচিত। আমাদের বড়দের উচিত এ বিষয়ে 
দিকনির্দেশনা প্রদান করা। 


এসব এলাকায় যখন প্রতিদিন উম্মাহর শত শত অবলা, অসহায় নারী, শিশু ও 
বৃদ্ধরা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-বন্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করতে বাধ্য হচ্ছে। জালেম কাফেরদের হাজারটনি বোমা যখন উম্মাহর ঘর- 
বাড়িগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, অর্থের অভাবে যখন মুজাহিদ বাহিনী 
নিজেদের করণীয়গুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন জিহাদ 
বিল মালের ফরয আদায় বাদ দিয়ে শুধু আবেগের টানে হজ্জ ও উমরা সফর 
কোনো ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। সালাফগণ জিহাদ ফরযে আইন হওয়া 
অবস্থায় ফরয হজ্জের সফরকেও পিছিয়ে দিতে বলেছেন। জিহাদের ফরয 
আদায়ের পর হজ্জ করতে বলেছেন। কারণ, হজ্জ দ্বারা ব্যক্তিগত ফায়দা 
হাসিল হয়। কিন্তু জিহাদ দ্বারা উম্মাহর সামগ্রিক উপকার হাসিল হয়। তাই 
সালাফগণ জিহাদকে ফরয হজ্জের উপরও অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। 
সেখানে জিহাদ ফরযে আইনের যমানায় নফল হজ্জ ও উমরার কথা বলাই 
বাহুল্য । 


ভুলে গেলে চলেবে না যে, অর্থশীলদের জন্য অর্থ দ্বারা জিহাদে শরীক হওয়া 
ফরযে আইন । জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন দৈনন্দিন প্রয়োজন 
পূর্ণ হওয়া পরিমাণ অর্থকড়ি রেখে বাকি সমস্ত অর্থ জিহাদের ফাণ্ডে দান করা 
কর্তব্য হয়ে দীড়ায়। সেই সময়ে যদি কেউ নিজের ও নিজের অর্থ-কড়ির উপর 
অর্পিত শরয়ী দায়িত্ব আদায় না করে খাহেশাতে নফস বাস্তবায়নের জন্য নফল 
হজ্জ বা উমরায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে, তাহলে এটা শরীয়ত ও আকল 
কোনো বিবেচনায়-ই বৈধ হওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। শরীয়তের 
ইবাদাত ও হুকুম-আহকামের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস রয়েছে। যথা: ফরযে 
আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব, নফল এই 
ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো পালনীয়। 


অতএব, যেমনিভাবে কোনো মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার 
সুযোগ নেই, তেমনিভাবে ফরযের উপর নফলকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ 
নেই। সুযোগ নেই' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেউ যদি ফরয বা ওয়াজিব বাদ দিয়ে 
মুস্তাহাব বা নফলে লিপ্ত হয়, তাহলে তার এ নফল ও মুস্তাহাব আল্লাহ 
তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফরয-ওয়াজিব ত্যাগ করার ক্ষেত্রে 
মুস্তাহাব বা নফলের বাহানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। ধরুন, কেউ একজন 
মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ৫০ রাকাত নফল নামায পড়ল। নফলের 
মধ্যে সে এতই স্বাদ ও মজা অনুভব করতে লাগল যে, নফল পড়তে পড়তে 
ফরয কাযা হয়ে গেল। মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। এই লোকটি যে, 
ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদাত করল, তার এই নফল আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই নফলের কথা বলে সে ফরয পরিত্যাগের গুনাহ 
থেকে মুক্তিও পাবে না। তাই যারা প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করে নফল 
হজ্জ ও উমরা করছেন, তারা একটু ভেবে দেখুন, যেই রবকে খুশি করার জন্য 
আপনি এত-এত টাকা খরচ করছেন, সেই রব যদি এই অর্থ ব্যয়ে আপনার 
প্রতি খুশি না হন, তাহলে আপনি এটা করবেন কেন? রবকে খুশি করাই যদি 
মাকসাদ হয়, তাহলে যে পথে টাকা খরচ করলে রবের ফরয হুকুমও আদায় 
হবে রবও খুশি হবেন সেই পথে কেন অর্থ-কড়ি খরচ করবেন না?! আল্লাহ 


বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। 


আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না 


তিনি শায়েখ আবরারুল হক রহি. এর খলীফা, দাওয়াতুল হকের শীর্ষস্থানীয় 
একজন মুরুব্বী, ঢাকার বহু আলোচিত-সমালোচিত একটি মাদরাসার প্রধান 
মুফতী কাম শাইখুল হাদীস, ওযাহাতী তাবলীগে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা 
পালনকারী একজন মুহাক্কিক আলেম, চলমান রাজনীতি ও সরকারী লোকজন 
থেকে দূরে অবস্থানকারী একজন নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীন, হাজারো উলামা, 
তলাবা ও সাধারণ মানুষের দ্বীনী রাহবার। এমন একজন বড় ব্যক্তি মাদরাসার 
উদ্ভাদদের সাপ্তাহিক মশওয়ারা মজলিসে তাবলীগ, দাওয়াতুল ইসলাম এবং 
জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে বললেন, “ জিহাদতো শরীয়তে আছে 
আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না ।” 


জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত । আল্লাহ তাআলা জিহাদকে 
ফরয করে দিয়েছেন। ঈমানের পরেই নবীজী সা. জিহাদকে শ্রেষ্ঠ আমল বলে 
ঘোষণা দিয়েছেন। নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষচূড়া বলে আখ্যায়িত 
সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করে। নবীজী সা. এর হাদীসের ভাগ্ডারে নামাযের পরই 
সবচেয়ে বেশি হাদীস জিহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ সুবহানাহু 
তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ফরয ইবাদাতের মধ্য থেকে জিহাদ সংক্রান্ত 
আলোচনাই সবচেয়ে বেশি করেছেন। জিহাদের আলোচনা যে পরিমাণ 
করেছেন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের আলোচনা সে পরিমাণ করেননি । 
জিহাদ এমনই গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদাত, জিহাদের প্রয়োজনে নামাযকে তার ওয়াক্ত 
থেকে পিছিয়ে দেয়ার তথা কাযা করার অনুমতি আছে। জিহাদের প্রয়োজনে 
ফরয রোযা না রাখার এবং ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। জিহাদ ফরযে আইন 
হলে ফরয হজ্জও পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কোথাও কিছু লোক যদি 
অনাহারে না খেয়ে মরার উপক্রম হয়, আর অপরদিকে মুজাহিদ ভাইদের 
অর্থকড়ির প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অনাহারীদেরকে না দিয়ে সাদাকা ও 
যাকাতের সমস্ত মাল মুজাহিদ ভাইদেরকে দিয়ে দেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। 
এই যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছে জিহাদের অবস্থান 
সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহব্বতের দাবিদার এবং 


ওয়ারাসাতে আম্বিয়ার পদবীধারী ব্যক্তি কীভাবে এ কথা বলতে পারে যে, 
‘আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না!” 


কেউ যদি একথা বলে যে, আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না, কিংবা এ 
কথা বলল যে, আমাদের মাদরাসায় রোযা চলবে না- সেক্ষেত্রে কি তার ঈমান 
থাকবে? কস্মিন কালেও নয়। শরীয়তের ছোট থেকে ছোট একটা হুকুমকেও 
যদি কেউ অপছন্দ/ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যায়। যেমন কেউ যদি 
মেছওয়াকের সুন্নাহ কে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে 
যাবে। এই যখন অবস্থা তখন জিহাদের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাতকে 
দশা হবে তাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে? 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। এটি সব সময়ই ফরয থাকে । কখনো ফরযে 
কেফায় হয়। আবার পরিস্থিতির কারণে কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। 
বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশীদের উপরও যে জিহাদ ফরযে আইন আশাকরি 
পাঠক তা ইতিমধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এই অবস্থায় “আমাদের মাদরাসায় 
জিহাদ চলবে না৷’ বলা আর ‘আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না’, “রোযা 
চলবে না’ বলার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? যদি কেউ আমাদের 
মাদরাসায় নামায চলবে না, রোযা চলবে না বলার কারণে বে-ঈমান হয়ে যায়, 
কাফের মুরতাদে পরিণত হয়, তাহলে “আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না’ 
বলার কারণে তার ঈমানের কী হালত হবে তা পাঠকই বলুন। 


জিহাদকে কেন্দ্র করেই। মদীনার মুনাফেকদের ব্যাপারে কুরআনে কারীমের 
সূরা তাওবা, আহযাব, মুনাফিকুনসহ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
জিহাদকে অপছন্দ করে, জিহাদকে ঘৃণা করে, জিহাদে বেরহওয়াকে কষ্টকর 
মনে করে, বিভিন্ন বাহানায় জিহাদ থেকে বেঁচে থাকতে চায়, জিহাদের পথে 
অর্থকড়ি খরচ করতে চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি-এসব কারণে আল্লাহ তাআলা 
মুনাফিকদেরকে মুনাফিক সাব্যস্ত করলেন এবং তাদের ব্যাপারে ঘোষণা 
দিলেন, “নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (চিরকাল) অবস্থান 
করবে' (নিসা:১৪৫)। সেই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা এবং ঘৃণা করার 
পরিণাম ও পরিণতি যদি চিরকালের জাহান্নাম হয়ে থাকে, তাহলে জিহাদ 
ফরযে আইনের এই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা এবং মাদরাসায় 


জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরিণাম ও পরিণতি কি ভিন্ন কিছু হবে? 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহি. এই ক্যাটাগরির আবেদ, যাহেদ এবং নামসর্বস্ব 
ওরাসাতুল আম্দিয়াদের সম্পর্কে খুব উত্তম কথা বলেছেন। আমরা তার বক্তব্য 
হুবাহু উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি। হয়তো পাঠকগণ এরদ্বারা উপকৃত 
হবেন। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ই'লামুল মুআক্কিয়ীনে বলেন: 


Belly ১৫৬ ০৭ € 9৪ lll শী ০৯৯ 0৪ | এ ০৯৪] ১১ আও 
lS pall ১১৯190755 08815 | ও ১১০] ০৯৯১ DLA, 
All এ ০০ *৪১৯। 2১৪ ১০ oY, dle নিউ 76395 198১৯ ob 
4০ 2235 জা এ 3৪৯ এ লন Al Las ও GLE ০৯ All Ob 25১ 
২৮০1 AY এন ০৪ ভি ৫১৭ ০৭ 5559 এ ২০ YS ll 
- dl ২০৯১ - USE a KS উনিও ADE ০৭ থা ০৭ SE ASS) ০০ 
43০ dl 1০ - J) এএ। ০৬৪ ৩৪ ৯১১৯ এ ০০9 HLS 2m 
CAG শে! ১০৪ ০৭ ST ৩) ভা) ২8৯৮৪ ১৯৪৮৮ SS ১৪০ 0৮5 
১০ 5৯ ০৪৪ ০৯৯ 19 083 0919 500২] ৪ ৪১ এস ও ৪১ 
Ale dl ৬০ 7 এ 2৯9 এ dans 6৮ ০১৪১৯ এড dl 
LS ০০৯১৯ ০৩০৪৬ TOL SL AEG 9৯৪ 0০ ৮০০৪ -5 
1১] ০৪২] oY 2 ০৭ উ! 0৯৬] 3২3 ৭30 00 ০05 এ ০1 
২১৩১ 5 1০১০ ০৯ Ls 23৩৭ ১৩ ০৪০৪৪ এ 2 ls 
94১ ও৪ 4০ ২২০৮০০ 43 La US EI 99০0] ০১৯] 
৩১৯৪ 28১1 0481 ila axils deals ৯৩ 2৯29 dy শা 
কও 193 ১ - ০৫ এ ০9 এম ০১০ ০৭ ৭6০9৯ EA ০ ৮১৯৪, ০০০০৪ 
AE 433 Al ৩১০ ৯১3 ০0398৯৯১309 4০ 75০3 8১৭। 
0401 ১8২0 ০১ 5551 41595 এএ 4৪৮০০ IS lS এ এ 


০) AL A) ৬৯5 4৯৪ এই] ol» 181 ০:০9 ২৯১ 2৮০81 ০৪৯ ১৪9 
Tall ০১৬ ০৪৪9 CK 2) এ ULES 93451565808 ০ ০ ২৫১৬] 
» bi ০৭9 ডে 4৫৯9 ১৭৪ শ এও 245 45:9৩ 


০০ ৪১ এ! ৯9 43৯8৭ এ ৩ Beall ALS ভ৪ ০৭০ সা ০৫১৪ 
০৯0] 4 ০৯ ১৪ UA ও এউ১) এ আট 0১ oA 
৭:1০ Lag alae 14 0019 call 4৪ ০১০৫ এ গো! 4০180 Ll 
ওক ৩৪৩০ 91 আও ও৪ এরা! ও ০৯ 205 ele এ] গল ডা ols 

121-120\2 ০৯০৪ all 2১০1 Al ,৫ ৫19১০ 


“ইবলিস অধিকাংশ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে যে- নির্দিষ্ট কিছু যিকির, 
তিলাওয়াত, নামায, রোযা, যুহদ ও দুনিয়াত্যাগের মতো আমলসমূকে তাদের 
সামনে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে। আর তারা (আমর বিল মা'রূফ, নাহি 
আনিল মুনকার, জিহাদ ও দ্বীনর পথের কষ্টসাধ্য) এসব আমল পরিত্যাগ 
করেছে। বাস্তবে নবীগণের প্রকৃত উত্তরসুরিদের দৃষ্টিতে এরাই সবচেয়ে কম 
ছ্বীনদার শ্রেণীর লোক । কেননা দ্বীন তো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর 
আদেশ পালন করা । সুতরাং যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নির্ধারিত আবশ্যকীয় হকগুলো আদায় করে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে 
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট । কেননা আদেশ পালন না করা ত্রিশ দিক 
দিয়ে নাফরমানী করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ । আমাদের শায়েখ (ইবনে 
তাইমিয়া) রহ. তার এক কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যে 
দ্বীন পালন করে গেছেন, সে সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা দেখতে 
পান, দ্বীনদ্ধার বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকাংশই (এখন) সবচেয়ে কম 
দ্বীনদ্বার শ্রেণীর লোক। আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বন্ডুগুলো 
পদদলিত হতে দেখেও, আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখেও, 
আল্লাহর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখেও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা দেখেও যার অন্তর প্রশান্ত, যবান নিশ্চুপ- 
তার মধ্যে আবার কিসের দ্বীনদ্বারি? কিসের কল্যাণ? সে তো বোবা শায়তান, 
যেমন বাতিল বলনেওয়ালা সবাক শয়তান । দ্বীনের ধ্বংস তো এদের কারণেই 
হচ্ছে; উদরপূর্তির ব্যবস্থা আর গদি ঠিক থাকলে দ্বীনের কি হল না হল সে 
নিয়ে যাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের মধ্যে যাদের দ্বীনদারি সবচেয়ে 
ভালো, তাদের অবস্থা হল: একটু চিন্তিত হয় আর হালকা সমালোচনা করেই 
ক্ষান্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি এদের সম্মান ও সম্পদে কোন আঘাত লাগে, তাহলে 
রেগে আগুন হয়ে যায়। সর্বসামর্থ্য দিয়ে নাহি আনিল মুনকারের (???) তিনো 
স্তর (হাত, যবান ও অন্তর) প্রয়োগ করে। 


এরা যে শুধু আল্লাহর (রহমতের) দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা 
তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছন তা-ই নয়, বরং নিজেদের অজান্তেই দুনিয়ার 
সবচেয়ে বড় মুসিবতের শিকার হয়েছে । আর তাহলো- অন্তরের মৃতযু । কেননা 
অন্তর যতটা প্রাণবন্ত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য তার ক্রোধ তত বেশি 
হয়; দ্বীনের জন্য তত বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ হয় । 


ইমাম আহমদ রহ. সহ আরো অনেকে একটি আছার উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ 
তায়ালা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন, অমুক অমুক জনপদ ধ্বসিয়ে 
দাও। ফেরেশতা আরজ করল, হে রব! কিভাবে ধ্বংস করবো, সেখানে তো 
অমুক ইবাদতগুজার বান্দা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দেন, তাকে দিয়েই 
শুরু করো। (অন্যায় কাজ দেখেও) আমার জন্য কোন এক দিনও তার 
চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখা দেয়নি। 


আবু উমার (ইবনে আব্দুল বার) রহ. “তামহিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লাহ 
তায়ালা এক নবীর নিকট ওহী পাঠান, তুমি অমুক যাহেদকে বলো, 
দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা তুমি দুনিয়াতে অগ্নিম প্রশান্তি বেছে নিয়েছো। আমার 
ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার দ্বারা তুমি সম্মান লাভ করেছো । কিন্তু তোমার উপর 
আমার যে হক রয়েছে, তার জন্য তুমি কি করেছো? যাহেদ আরজ করল, হে 
রব! আমার উপর আপনার কোন্‌ হক পাওনা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব 
দিলেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন বন্ধুকে তুমি মহব্বত করেছো? কিংবা 
আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা করেছো?”- ই'লামুল 
মুআক্িয়ীন ২/১২০-১২১ 


প্রিয় পাঠক! বর্তমান বাংলাদেশে দ্বীনদার বলে সমাজে যারা প্রসিদ্ধ তাদের 
অধিকাংশের অবস্থাই কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিবৃতির সাথে মিলে 
যায়। আমি এখানে মাত্র একজন বড় ব্যক্তির হালত তুলে ধরলাম । অনুসন্ধানি 
দৃষ্টি দিলে এরকম আরো অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে। এদের ভক্ত ও মুরীদ 
হাজারো আলেম-উলামার অবস্থাও কিন্তু এমনই । মিষ্টার ফরীদ উদ্দীন মাসুদকে 
এই জন্য ধন্যবাদ দেই যে, সে তার জিহাদ বিরোধী অবস্থান গোপন করেনি, 
উম্মতকে দ্বিধাদন্ধে ফেলেনি। সে নিজের ভিতরের বিষকে প্রকাশ করে 
দিয়েছে। কিন্তু দ্বীনের রাহবার দাবিদারদের মধ্যে আজ হাজারো ‘গোপন 
ফরীদ' জন্ম নিয়েছে । এই “গোপন ফরীদদের' দ্বারা উম্মত বেশী গোমরাহ 
হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা উম্মতকে হেফাজত করেন । আমীন । 


আল্লাহর হুকুম জিহাদ-কিতাল বর্তমানে ঈমান যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । আপনি জিহাদ-কিতাল দ্বারাই এখন মুমিনদের ঈমান পরীক্ষা করে 
নিতে পারবেন। কে খাঁটি ঈমানদার আর কে নির্ভেজাল মুনাফিক আপনি 
জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা দ্বারাই তা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারবেন । 
জিহাদের মাসআলায় আজ পুরো পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েপড়েছে। 
তালেবান-আলকায়েদাসহ অন্যান্য হকগন্থী জিহাদী দলগুলোর সাথে জড়িত, 
সম্পৃক্ত ও তাদেরকে যারা ভালবাসে পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন 
মুষ্টিমেয় কিছু লোক জঙ্গী-সন্ত্রাসীহ নানাধরনের অপবাদ উপেক্ষা করে আল্লাহর 
হুকুম জিহাদকে ধরে রেখেছে। জিহাদের জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করে 
দিচ্ছে। অপর দিকে হয়াহুদী-খ্রিষ্টানসহ পৃথিবীর সমগ্র কাফের জনগোষ্ঠীর 
সাথে সাথে মুসলিমদের সমস্ত দল-উপদলও জিহাদ ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে 
জিহাদকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে । সালাফী, আহলে হাদীস, মাযহাবী, লা- 
রেজভী, বেরেলবী, কাদিয়ানী, জামাতী, মিলাদী, কিয়ামী, তাবলীগী, কওমী- 
দেওবন্দী নির্বিশেষে সব ঘরনার নামধারী মুসলিমগণ জিহাদকে রহিত ও 
অকার্যকর করার ক্ষেত্রে আজ কাফেরদের সাথে এক্যমত পোষণ করেছে। 
কেমন যেন এখন জিহাদই কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। 


এই শ্রেণির দ্বীনের রাহবার(?)দের সামনে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও 
হাদীসগুলো পাঠ করলেই আপনি তাদের চেহারায় ঘৃণা, অপছন্দ ও বিরক্তির 
স্পষ্ট আলামত ভেসে উঠতে দেখবেন। অন্তরের নেফাকের কারণে শতচেষ্টা 
সত্তেও তারা বিরক্তি ও অপছন্দের আলামত লুকাতে পারবে না। সে গোস্বায় 
লাল হয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে আপনাকে হয়তো থামিয়ে দিবে, কিংবা ঘার ধাক্কা 
দিয়ে আপনাকে কামরা থেকে বের করে দিবে। তাদের কেউ কেউ তো 
আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রকেই জিহাদের চাদর পরিয়ে দিয়েছে। আর কেউ 
কেউ তথাকথিত “দাওয়াত ও তাবলীগ' কেই জিহাদ মনে করে প্রকৃত জিহাদ 
থেকে বাঁচার পাঁয়তারা করছে। আবার কেউ অঘোষিতভাবে মাদরাসায় 
জিহাদকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে, আর কেউ ঘোষণা দিয়েই নিষিদ্ধ করেছে। 


এই যখন উম্মতের রাহবার এবং প্রসিদ্ধ দ্বীনদার (?) শ্রেণির অবস্থা তখন 
আপনাকে সতর্ক না থেকে কোনো উপায় নেই। এজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের 
অনুকরণ, অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকুন। নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত 
করুন। তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন নিয়ে কথা বলে এবং জিহাদকে 


ভালবাসে, জিহাদ ও কিতালের ফযীলত বর্ণনা করে, মানুষকে জিহাদ ও 
শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করে আর সাধ্যানুযায়ী নিজেও জিহাদের ফরীযা 
আদায়ে চেষ্টা করে এমন আলেমদেরকে খুঁজে বের করুন। তাদেরকে নিজের 
দ্বীনী রাহবাররূপে গ্রহণ করুন। তাদের সাথে লেগে থাকুন। অন্ধ অনুসরণ 
পরিত্যাগ করে দলীল ভিত্তিক ইলম অর্জনের চেষ্টা করুন। ফেতনার এই 
জমানায় কঠিনভাবে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন । নবীজী সা. এর সীরাত 
অধ্যায়ন করুন। খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অন্যান্য বড় বড় মুহাজির ও আনসার 
করুন। দেখবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা আপনার পদচুম্বন করছে। 
যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল সেই তো 
সফলকাম হল। জাহান্নামের স্পর্শ থেকে বাঁচতে পারা আর জান্নাতে দাখেল 
হতে পারাইতো মুমিনের সফলতা । এরচেয়ে বড় সফলতা আর কিছুতেই 
নেই। হে আল্লাহ তুমি এই কিতাবের সংকলক ও পাঠকদেরকে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি দেও আর জান্নাতে দাখেল করিয়ে দেও। 


বিদ্র. ফরযে আইন জিহাদের হুকুম যদি কেউ শুধু অলসতা বশত ছেড়ে দেয় 
তাহলে সে কাফের হবে না, বরং ফাসেক হবে । কিন্তু যদি কেউ জিহাদকে 
অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাহলে সে কাফের ও 
মুরতাদে পরিণত হবে। সে যতবড় আল্লামা আর শাইখুল হাদীসই হোকনা 
কেন সেটা দেখার বিষয় নয়। 


‘< হে আল্লাহ! আম ঘাদী আমার হায়াতে ইমাম মাহদী আনাইইর 
পরিমশুয়ান এবং হযরত ঈআ আনাইাছিঅ আন্নামকে দেয়ে যাই, তাহনে 
আমারে এবং আমার বংশাধরদেরবে তাঁদের দনভুক্ত শু অনুযারী হয়ে 
হতুয়ার শাভি্ীক দান বকর?” অমীন। আমার এই ছুআয় যারা “আমীন? 
বনবে তুমি তাদেরকেত করুন করে নততি। 


সমাপ্ত 
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The First of the Series of Treatises 


Breezes, 
From the Gardens of Firdaws 





“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জারাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান 
ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুভাকীদের জন্য /” আলি- ইমরান £ ১৩৩ 





তাওহীদ আল-,আমালী 


শহীদ শাঈখ উল মুজাহিদীন, 
ইমাম আবদুললাহ আবযাম (রাঃ) -এর 
খুতবার অংশবিশেষ 
(আল্লাহ তাকে দয়া প্রদর্শন করুন) 
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তাওহীদ আল- 'আমালী 


আত্-তিবয্বান পাবলিকেশনগ -এর পক্ষ হতে বিতরণ 
সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধ ৪ প্রকাশকের টীকাসহ এই গ্রন্থের 
সকল অংশে যে কোন প্রকার- যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো- 
কমানো অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন 
ব্যক্তি এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন । 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স 8 


তাওহীদ আল-'আমালী 


তাওহীদ আল-'আমালী 


[ শাঈখ উল মুজাহিদীন ইমাম আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) এর খুত্বার অংশবিশেষ ] 
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম । 


যখন আফগানিস্তানে ছিলাম তখন আমি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জিহাদের ময়দানে 
অংশগ্রহণ করা ব্যতীত একজন মানুষের অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না । 


এই হচ্ছে সেই তাওহীদ যার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলে গিয়েছেনঃ 
কেন? 
“...মাতে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় শরীক বিহীন অবস্থায় ।”১ 


সুতরাং, দুনিয়ার বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তলোয়ার এর মাধ্যমে... । শুধু আক্বীদা অথবা 
আমলের বই পড়ার মাধ্যমে নয় । 


প্রকৃতপক্ষে, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে সেই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ-র (সকল ইবাদতে আল্লাহ্‌র 
একত্ব অক্ষুণ্ন রাখার) শিক্ষা দিয়েছেন যার কারণে তিনি প্রেরিত হয়েছেন; যাতে এই তাওহীদ 
আল-উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনিই শিখিয়েছেন যে, কোন বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে এটি তওহীদ 
প্রতিষ্ঠিত হবার নয় । 


বরং এটি প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে,জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মোকাবেলার মাধ্যমে; 
তাগুতের মুখোমুখি হয়ে অত্যাচার সহ্য করার মাধ্যমে ও সর্বেপিরী নফসের কুরবানী করার মাধ্যমে । 


যখনই কোন ব্যক্তি এই দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে তখনই এই দ্বীন তার অন্তর্নিহিত 
সৌন্দর্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব সেই ব্যক্তির জন্য প্রকাশ করে দেয় । 


এই বিষয়ের (অর্থাৎ জিহাদের) আলোচনা এই জন্য করা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু কিছু লোক (যাদের 
তাওহীদের প্রকৃতি এবং সঠিক বুঝ নেই) সমালোচনা করে এবং দোষারোপ করে থাকে আফগান 
মুজাহিদদের... অথচ যাদের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমীনদেরকে সম্মানিত করেছেন, যাদের (মুজাহিদ) 
মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, যাদের (মুজাহিদ) মাধ্যমে ইসলামের 
পতাকা উপরে উঠেছে এবং ইসলাম একটা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, এবং যাদের 











১ ইবন উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ও মুসনাদে আহমদ কর্তক সংগৃহীত | তিনি বলেছেন সহীহ । আলবানী 
বলেছেন সহীহ “ইরওয়া আল-ঘালীল” (১২৬৯)। 





আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫ 


তাওহীদ আল-'আমালী 
(মুজাহিদীন) মাধ্যমে ইসলাম সেই কুফর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে যাদেরকে বর্তমানে (কুফর শক্তি) 


সুপার পাওয়ার বলা হয়, সেই “সুপার পাওয়ার’ এখন ইসলামকে ভয় পায়, সম্মান করে এবং 
ইসলাম এর নাম শুনলে আতঙ্কিত হয় । অথচ এই অবস্থা ছিল না যখন জিহাদ অনুপস্থিত ছিল । 


[রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ] “আল্লাহ তোমাদের শক্রর অন্তর থেকে ভয় এবং আতঙ্ক দূর করে দিবেন 
এবং তোমাদের অন্তরে “ওয়াহান' ঢুকিয়ে দিবেন । তখন সাহাবারা বললেনঃ “ওয়াহান' কি? তিনি 
(সাঃ) উত্তর দিলেনঃ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করা 1” 


সুতরাং আমরা যদি হাতে অস্ত্র না ধরি, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি এবং তাদেরকে হত্যা না 
করি তাহলে কোন দিন শত্রুদের অন্তরে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরী হবে না... 


তাই, যা আমি পূর্বে বলছিলাম, কিছু লোক তাওহীদের আসল প্রকৃতি বুঝতে পারে না। তারা 
শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক বই পড়ে এই মন্তব্য করা শুরু করে যে, “আফগানীদের আকীদার মধ্যে শিরক 
ও বিদ'আত মিশ্ৰিত আছে ।” 


“আমাদের মধ্যে কিছু লোক তাদেরকে বলেঃ ‘তোমাদের আকৃদায় সমস্যা আছে !' 
এই ধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই! 
লাল বৃষ্টির বর্ষণ“ ছাড়া কখনো শিরকের ধোয়া নিভানো যাবে না । 
এবং অস্ত্র হাতে ধরা ব্যতীত কি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা যায়ঃ 
ও’ বসে থাকা মেয়েলী স্বভাবের পুরুষরা! 
এটা সাধারণভাবে গ্রহণ কর, কারণ তোমাদের দৃষ্টিভঙিতেই সমস্যা আছে ।” 


যারা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পেরেছেন যে, তাওহীদ-উল-'আমালী হচ্ছেঃ তাওহীদ উল উলুহিয়্যাহ, 
একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল (দৃঢ় ভরসা) করা, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় পাওয়া, একমাত্র 
আল্লাহরই ইবাদত করা... 











২ সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ছাওবান (রাঃ) । তিনি বলেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “বিভিন্ন জাতি 
তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হবে ঠিক যেমন ক্ষুধা্তরা প্লেটের চারপাশে জড় হয়” । আমরা বললাম, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ), এটা কি এজন্য হবে যে, আমাদের সংখ্যা খুব কম হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, “সেই দিন 
তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু তোমরা হবে সামুদ্রিক ফেনার মত । আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে 
ভয় ও ত্রাস দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান (দুর্বলতা) ঢুকিয়ে দেবেন” । আমরা প্রশ্ন করলাম, 
“ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আল-ওয়াহান কি? তিনি বললেন, “দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে ঘৃণা করা ।” 
মুসনাদ আহমদ-এর অন্য বর্ণনায় আছে, “ক্িতালকে ঘৃণা করা” ।- আবু দাউদ, ইমাম আহমদ কর্তৃক 
সংগৃহীত, সিলসিলাহ আস-সাহীহাহ (৯৫৬) যেখানে আলবানী বলেছেন সহীহ । 


৩ অর্থাৎ, শহীদদের রক্ত । 
































আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৬ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


এই তাওহীদ কখনই বোঝা সম্ভব নয় শুধুমাত্র কিছু বই পড়ে । তবে হ্যা, তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ 
সম্পর্কে জানা সম্ভব ২/১টি লেকচারে অংশগ্রহণ করে । (যেই তাওহীদ মক্কার মুশরিক কুরাইশরাও 
স্বীকার করত 1) 


আমরা স্বাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহর হাত আছে যেই হাত আমাদের হাতের সদৃশ নয় । আল্লাহর সমস্ত 
পবিত্র নাম ও গুণাবলী আমরা সেভাবেই গ্রহণ করেছি ঠিক যেরকম আল-কোরআন ও রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) হতে সহীহ সনদে উল্লেখ করা আছে । আমরা এই পবিত্র নাম ও গুণাবলীর তা'তীল 
(অস্বীকৃতি) করি না, তা'ওয়ীল (ভুল ব্যাখ্যা), তাহরীফ (অর্থ বিকৃত) করি না, তাশবীহ (সোদৃশ) 
করি না, তামহীল (সদৃশ্য) করি না । এবং আমরা বলি আল্লাহ আরশে সমাসীন হয়েছেন কিন্তু বলি 
না তিনি তা দখল করেছেন । আল্লাহ ইসতিওয়া (আরশে সমাসীন হওয়া) করেছেন কিন্তু কিভাবে 
করেছেন আমরা জানিনা । ইহার প্রতি ঈমান আনা ফরজ এবং প্রশ্ন করা বিদ'আত । 


এভাবে, আমাদের প্রত্যেকেই এটা মুখস্ত করি । আপনিও মুখস্ত করেছেন, তা নয় কি? নাকি এখনও 
করতে পারেন নি? এটা একটা সহজ কাজ | জানো কেন সহজ? কারণ এটি হচ্ছে ঈমানের তাত্ত্বিক 
দিক। যার জন্য কোন আমল দরকার নাই, শুধু জানতে হবে এবং স্বীকৃতি দিতে হবে । এবং 
একজন নবীকেও এই উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয় নাই ৫ 


বরং, তাদের শুধুমাত্র যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্ররণ করা হয়েছে, তা হলোঃ তাওহীদ আল-উলৃহিয়্যাহ 
অথবা তওহীদ আল-'আমালী (সকল কর্ম এক আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী করার মাধ্যমে তার ইবাদত) 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য । অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে একনিষ্ঠ অন্তরে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল 
করতে হবে । আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মুত্যুদাতা (এই বিশ্বাস একজন 
মানুষের জীবনে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে হবে)... এই বিশ্বাসগুলো তাওহীদ আর- 
রুবুবিয়্যাহ-র মত শুধুমাত্র কিছু তাত্বিক বিশ্বাস নয় । কিন্তু তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ-কে স্বীকৃতি 
দিতে হলে তা দিতে হবে জীবনে কাজের মাধ্যমে... এবং তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ-র আকীদা 
একজন মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা- বিশেষ করে রিযিকের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর 
উপরে তাওয়াক্কুল (দৃঢ়ভাবে ভরসা) করা, মৃত্যু দেয়ার মালিক যে একমাত্র আল্লাহ, সম্মান ও মর্যাদা 
দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ... তাওহীদের এই বিষয়গুলো একজন বান্দার অন্তরে শুধুমাত্র 
তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যখন সে (যুদ্ধের ময়দানে) অনেক সময় ব্যয় করে, এসকল দীর্ঘ যাত্রা 
পাড়ি দেয় ও বিশাল আত্মত্যাগের মাধ্যমে । 








£ দেখুন সূরা আনকাবৃত: ৬১-৬৩, লুকমান: ২৫, যুমার: ৩৮, যুখরুফ: ৯ ও ৮৭, ইউসুফ: ১০৬ । তাফসীর 
আত-তাবারী (২১/১১-১২), কুরতুবী (১৩/৩৬১), ইবন কাসীর (৬/৩০১), আল-বাগবী (৩/৪৭৪), বায়দাবী 
(৩/৪২), আল-জালালাইন (পৃঃ ৪২৯), আর-রাজী (২৫/৯০-৯১), আবুস সা'উদ (৪/৩৪৫), ইবন-আতিয়্যা আল- 
আন্দলুসী (১১/৪১৫), আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী এর “আল-বাহর আল-মুহীত” (৭/১৫৭), আল-ওয়াহীদির 
তাফসীর আল-ওয়াসিত (৩/৪২৫), আল কৃসিমি (১৩/৪৭৬১), তাফসীর তাজরীদ আল-বাইয়ান (১২/১৯১) । 

* এই বিষয়ে প্রমাণাদি এবং গভীর ব্যাখ্যার জন্য শাঈখুল ইসলাম মোঃ বিন আঃ ওয়াহহাব (রঃ) এর কিতাব 
আত-তাওহীদ এবং তার কাশফুশ শুবহাত নামক বইটি । 




















আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৭ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


আমি আপনাদের প্রশ্ন করছিঃ তাওহীদ-এর বুঝ কার বেশী? সেই বয়ঙ্ক লোকটির... যার ব্যাপারে 
একজন ভাই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেঃ “একদিন কাফেরদের প্লেন আমাদের উপর বন্ষিং 
করছিল, তখন আমরা সবাই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলাম, একজন ব্যতীত যার নাম ছিল মোঃ 
উমর । একটি প্লেন যখন মুজাহিদদের উপর বম্বিং করছিল তখন তিনি প্রেনটির দিকে তাকিয়ে 
ছিলেন এবং বললেন, “হে আমার রব! কে বড়? আপনি, নাকি প্রেনটি? কে বেশী শক্তিশালী? 
আপনি, নাকি এই প্রেনটিঃ আপনি কি আপনার এই বান্দাদেরকে গ্রেনগুলির থাবার মধ্যে ছেড়ে 
দিবেন?” তখন সে তার দুই হাত আকাশে তুলে তার ফিতরাত অনুযায়ী আল্লাহকে ডাকতে আর্ত 
করলো । সে তার দু'আ শেষ করার আগেই প্লেন মাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল, অথচ ১টা গুলিও 
ছোড়া হয়নি । এবং কাবুল রেডিও ষ্টেশন থেকে প্রচার করা হলো যে, যেই প্রেনটি ভূপাতিত হয়ে 


সুতরাং ইহা (তাওহীদ) হচ্ছে এমন একটা আক্বীদা যার প্রভাবে মানুষের অন্তর থেকে মৃত্যুর ভয় 
এবং কাফেরদের ক্ষমতার ভয় দূর হয়ে যায় । 


এবং আমাদের মধ্যে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে শাঈখ তামিম আল-'আদনানীর ঘটনা যা ঘটেছিল 
৩০শে রামাদান ১৪০৬ হিঃ সালে, যখন রাশিয়ান মিত্র বাহিনী - তিনটি কম্যুনিষ্ট বাহিনী- আক্রমন 
করেছিল একসাথে ৷ এই মিত্র বাহিনীতে ৩০০০ সৈন্য ছিল ও তাদের সাথে ছিল ট্যাংক, প্রেন, 
মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র... প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র একসাথে ৪১টি মিসাইল ছোড়ার ক্ষমতা সম্পন্ন, এবং সকল 
ক্ষেপণাস্ত্র একসাথে ছোড়া হত । 


৪১টি মিসাইল একসাথে পাহাড়ে আক্রমন করত যা ভয়াবহ ভাবে প্রকম্পিত করত... এবং মর্টার, 
মেশিনগান, কামান... পাঁচটি রাশিয়ান বিগ্রেড, যার একটি ছিল “স্পেকনায' বিগ্রেড - একটি 


শাঈখ তামিম সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন... তার ওজন ছিল ১৪০ কেজি আর একারণেই যখনই 
তিনি কারও উপর ক্ষিপ্ত হতেন তখন বলতেন, ‘আমি তোমার উপর বসে পড়ব’ তাতেই সে শেষ! 
আর এর অর্থ হল, তিনি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন । 


যাই হোক, শাঈখ তামিম গাছের নীচে বসে দু'আ করছিলেন, “ইয়া মুমিতু (হে মৃত্যুদাতা)! 
রামাদানের শেষ দিনে আমাকে শাহাদাহ দান করুন” সেটা ছিল ৩০শে রামাদান অর্থাৎ রামাদানের 
শেষ দিন... তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন... এবং ১ম পারা (অংশ) শেষ করলেন যেই 
সময় বুলেট তার চেহারা ও কানের পাশ দিয়ে সৌ সৌ করে যাচ্ছিল; কেউ বিশ্বাস করবে না যে 
তিনি জীবিত কারণ তার গাছকে লক্ষ্য করে বসম্বিং হচ্ছিল... 


মিসাইল এসে আগুন জ্বলছিল, গাছটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে... সেখানে এমন ভয়ংকর অবস্থা ছিল যে 
তোমার পাশে বসে থাকা কোন ব্যক্তিকে একটি বাক্য বলে শেষ করা সম্ভব ছিল না । তুমি যদি 
বলতে চাও, “তোমার কাছে কি বুলেট আছে?” - যখন তুমি কেবল বলেছ, “তোমার কাছে কি,”- 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


এর পরের শব্দগুলো আর বলা সম্ভব হত না কারণ ততক্ষণে রকেট, মর্টার অথবা বোমা এসে 
তোমাকে আঘাত করত (সেই পরিস্থিতি এতটাই প্রাণনাশক ছিল) । 


শাঈখ তামিম যখনই তিলাওয়াত করতে করতে জান্নাত সম্পর্কিত আয়াতে আসতেন, যেমনঃ 


= ॥ GEG 84 8) 


তখন তিনি বার বার আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “হয়ত বুলেট আমাকে 
আঘাত করবে জান্নাতের (আয়াত তিলাওয়াত করা) অবস্থায় । 


টা মর এ আত পুল শা আনছি) 
'িহারা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে /” (২:৮২) 


সুতরাং এইভাবে তিনি ১ম পারা ও ২য় পারা শেষ করেছিলেন... যখনি তিনি পড়তে পড়তে এমন 
আয়াতে আসতেন যেখানে জাহান্নামের উল্লেখ আছে তখন তিনি ভয় পেতেন না জানি জাহান্নাম 
উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত রত অবস্থায় বুলেট বিদ্ধ হন... অতপর ৩য় পারা, ৪র্থ পারা, ৫ম 
পারা... এত সব কিছু হচ্ছিল, চারিদিকে পরিস্থিতি এত ভয়ংকর ছিল যে আপনি আপনার নাম পর্যন্ত 
ভুলে যাবেন... 


ওয়াল্লাহি (আল্লাহর শপথ) ভাইয়েরা! আমাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল ইসতিনজা’র (টয়লেট) 
জন্য বের হওয়া, কারণ আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না যে একজন ইসতিনজা শেষ করার পরও 
সে জীবিত থাকবে । সে এই ভয় পেত যে ইসতিনজা রত অবস্থায় শহীদ হয়ে যাবে...এটা ছিল 
আমাদেও জন্য অনেক বড় এক বোঝা... 


এর পর, শাঈখ দু'আ করছিল, “হে আল্লাহ! যদি আমাকে শাহাদাহ না দান করেন তবে অন্তত 
একটু আহত করেন ॥ এভাবে ৬ মিনিট অতিবাহিত হলো, ৭ মিনিট... ৪ ঘন্টা চলে গেল, অথচ 
তার উপর তখনও বৃষ্টির মত বং হচ্ছিল । 


শাঈখ তামিম বললেন, “সেই দিন থেকে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, বিশ্বজাহানের রব 
আল্লাহর নির্ধারিত মুহূর্ত ব্যতীত কেউই মারা যেতে পারেনা এবং খুব কঠিন ঝুঁকি নিলেও মৃত্যুর 
মুহূর্ত কাছে চলে আসে না এবং নিরাপদ জায়গায় থাকলে মৃত্যু মুহুর্ত দূরে চলে যায় না।” 


শাঈখ তামিমের এই বুঝ হয়েছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর একটা ফাতওয়া পড়ার পর... তিনি 
আন-নব্বী”র আল-মাজমুয়ায় এই বিষয়ে পড়েননি অথবা ইবন আল-কাইয়্যিমের বই থেকে । ইবনে 
তাইমিয়্যাহর ফাতওয়া থেকে পড়েছিলেন কারণ ইবনে তাইমিয়্যাহকে তার সময়ের শক্ররা অত্যন্ত 
অত্যাচার করেছিল । 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৯ 


তাওহীদ আল- 'আমালী 
সুতরাং এই হল তাওহীদ-এর আক্বীদা... রিযিক ও মৃত্যুর ব্যাপারে সে নির্ভীক হয়ে যায়...” 


যে ব্যক্তি জিহাদহীন জীবন যাপন করছে তাকে যদি বলা হয় গোয়েন্দা সংস্থার লোক তোমার 
বাড়িতে এসেছে তখন ভয়ে হয়ত তার প্যারালাইসিস হয়ে যাবে (আল্লাহই ভাল জানেন) । অথবা 
আপনি যদি তাকে বলেন সি.আই.এ.-এর এজেন্টকে তোমার বাড়ির দরজায় দেখা গেছে... 
এতটুকুতেই তার পুরো সপ্তাহের ঘুম এবং বিশ্রাম নাই হয়ে যাবে, এমনকি সে হয়ত ফজরের 
সালাত ঠিক সময় পড়তেও পারবে না। এই সাত দিন সে এজেন্টদের যতটুকু ভয় করবে ততটুকু 
ভয় সে আল্লাহকেও করে না । সুতরাং কেন সে এজেন্টদের এত ভয় পায় । কারণ সে তার রিজিক 
কমে যাওয়ার ভয়ে ভীত অথবা মৃত্যুর ভয়ে ভীত । এছাড়া অন্য কোন কারণ কি আছে? না, নাই! 
হয় তার রিযিক হারানোর ভয় অথবা মৃত্যুর ভয় । এভাবেই এই মুসলিম জাতির উপর ভয় নামক 
ভয়ংকর ভূত চেপে বসেছে যার কারণে তারা অনিদ্ায় জীবন কাটায় । কিন্তু যদি আপনার রিযিক 
শেষ হওয়ার ভয় ও মৃত্যুর ভয় না থাকে তবে আপনার অন্তরে তাদের (এজেন্টদের) ব্যাপারে ভয় 
থাকবে না। উদাহারণ স্বরূপ আপনাকে এখন যদি বলা হয়- “রাশিয়ান ইন্টেলিজেস আপনাকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসছে ।” এই কথা কি আপনাকে ভীত করবেনা? এমনকি আফ্রিকার 
ইন্টেলিজেসও আপনাকে ভীত করে ফেলবে (কারণ তারা সুদান, আলজেরিয়া ও মিশরে আপনার 
বাড়িতে পৌছতে পারবে) । সুতরাং আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে একমাত্র জিহাদ হচ্ছে এসকল রোগের 
সমাধান... ইন্টেলিজেলদের ব্যাপারে যে কাল্পনীক ভয়, মৃত্যুর ভয় ও রিযিক হারানোর ভয় । 


একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার জীবন... যখন এই জীবন আপনার 
হাতের তালুতে রাখবেন- দিনে এবং রাতে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করবেন যেন আল্লাহ তা 
গ্রহণ করে আপনাকে পবিত্র করে... এবং আপনি দুঃখিত হবেন যদি বিশ্ব জগতের রব তা গ্রহণ না 
করে... তখন কিভাবে আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবেন? 


“যখন প্রাণনাশক ময়দানে ঝাপ দেয়া যুবকের অভ্যাস হয়ে যায় 
তখন তার জন্য সবচেয়ে সহজ হয়ে যায় কাদামাটি অতিক্রম করা 1” 








১ এখানে শাঈখ সমস্ত ইমামদের সাথে ইবন তাইমিয়্যাহকে আলাদাভাবে তুলনা করেছেন কারণ তাদের মধ্যে 
শুধু ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, বন্দী হয়েছেন, আল্লাহর শত্রুদের হাতে 
নির্যাতিত হয়েছেন । এ জন্যই ইবনে তাইমিয়্যাহর কথার মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ও লুক্কায়িত সৌন্দর্য থাকে । 
পক্ষান্তরে উপরুল্িখিত অন্য ইমামগণ এরকম কষ্ট স্বীকার করেননি যার কারণে তাদের কথার মধ্যে এ রকম 
প্রজ্ঞা পাওয়া যায় না । শাঈখ আব্দুল্লাহ আয্যাম এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ, 
ত্যাগ ও কষ্টের মাধ্যমে একজন মুজাহিদ দ্বীনের জ্ঞান ভান্ডার অর্জন করতে পারে । ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) 
বর্ণনা করেছেন ইবন আল-মুবারাক ও আহমেদ বিন হাম্বল (রঃ) থেকে যে, তারা বলেছেন, “যদি লোকেরা 
কোন ব্যাপারে ইখতিলাফ করে থাকে তখন দেখ মুজাহিদগণ এ ব্যাপারে কি বলেন, যেহেতু সত্য তাদের সাথে 
আছে; কারণ আল্লাহ বলেছেন, “যারা আমার পথে আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার 
পথে পরিচালিত করবো ৷” (২৯: ৬৯)- মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২৮/৪৪২) 









































আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১০ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


যে প্রতিদিন মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হয় সে কি কোন কিছুকে ভয় পেতে পারে আল্লাহ ছাড়া । 
সুতরাং তাওহীদ অন্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে শিকড় গাড়তে পারে না - 
জিহাদ করা ব্যতীত । 


এবং সাধারণ একটা নিয়ম হচ্ছে, দ্বীনের অধিকাংশ ইলম আয়ত্ব করা যায় না জিহাদ ছাড়া, আর 
এই জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ 


৬ শি 


শত 
FF শির... টিসি ০ রানি ADA tat তুলির নি সর 





“... তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, 
ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যেন তারা পরহেয করে চলে ।” (সুরা তওবা:১২২) 


এখানে “যাতে তারা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে পারে” আয়াতাংশের “তারা" শব্দটি দ্বারা বুঝানো 
দিয়েছেন, তারা বলেছেন, “না, বরং যে দল পিছনে বসে রয়েছে তারা যাতে দ্বীনের বুঝ অর্জন 
করতে পারবে” । 


কিন্তু সবচেয়ে সঠিক মত সেটাই যা ইবনে আববাস (রাঃ), আত-তাবারী+ এবং সাইয়্যেদ কুতুব 
(রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যেই দলটি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয় তারাই দ্বীনের বুঝ অর্জন 
করতে পারবে... তারাই দ্বীনের লুক্কায়িত সৌন্দর্য বুঝতে পারবে এবং দ্বীন তার আভ্যন্তরীণ মুক্তা 
তাদের নিকট প্রকাশ করে দিবে । 


সাইয়্যেদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ 


“নিশ্চয়ই, এই দ্বীন তাদের নিকট এর সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না একজন ফাকীহ-র নিকট যে ঠান্ডা 
আলোচনায় বসে অথচ এই দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করে না । এই দ্বীন কোন 
‘কেক’ নয় যে আপনি আপনার মগজ-এ শুধু হিফাজত করে রাখবেন । বরং এই দ্বীনের বুঝ অর্জন 
করা যেতে আমাদের জীবনে ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দ্বীনকে পুণর্বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৷” 


হ্যা... এই দ্বীন... আপনি ইহার সঠিক বুঝ পেতে পারেন না যদি না আপনি এই দ্বীনের জন্য 
আত্মত্যাগ করেন... যখন এই দ্বীনের জন্য আপনি কিছু আত্মত্যাগ স্বীকার) করবেন তখন এই দ্বীন 
আপনাকে দিবে (ইহার সঠিক বুঝ)... “দেওয়া ও নেয়া নীতি ৷” 


আত্মত্যাগ! তখনি বিশ্বজগতের রব আপনার জন্য দরজা উম্মুক্ত করে দিবেন... 
এই দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ করুন তখনি আল্লাহ আপনাকে তার আয়াত ও হাদিস শিক্ষা দিবেন । 





* তাবারী হাসান আল বাসরী (রঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন । ইবন জারীর আত-তাবারী উক্ত 
আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন । 





আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১১ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, আপনি জিহাদ ব্যতীত কুরআনের অনেক আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে 
পারবেন না। 


উদাহরণ স্বরুপঃ সূরা আত-তাওবাহ, সূরা আল-আনফাল, সূরা আলি-ইমরান... কিভাবে আপনি 
উক্ত সুরাসমূহ বুঝতে পারবেন জিহাদের জন্য চেষ্টা সাধনা ব্যতীত? ইহা কখনও সম্ভব নয় । 


জিহাদের মাধ্যমে ১ম যে লাভ অর্জিত হয় তা হচ্ছেঃ মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে তার (আত্মার) 
মধ্যে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ অর্থ্যাৎ তাওহীদুল উবুদিয়্যাহ... অর্থাৎ তাওহীদ উল *আমালী প্রতিষ্ঠিত 
হয় । একজন বান্দার আচরণ এমন হয় যেন সে তার রবকে দেখছে এবং রব তার অতি নিকটে ই 
আছে আল্লাহ আল-ক্বারিব) । 


“আরসালান” নামক শহরে কিছু মুজাহিদীন ছিল । রাশিয়ান সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ট্যাংক সহ 
তাদেরকে ঘেরাও করল । রাশিয়ানরা চেয়েছিল তাদেরকে জীবিত ধরতে ৷ এ মুজাহিদদের জন্য 
আল্লাহ ছাড়া কেউই সাহায্য করার জন্য ছিল না। তারা দু'আ করল, “হে আল্লাহ! একজন 
কাফিরকেও আমাদের উপর ক্ষমতা দিও না!” । হঠাৎ করে যুদ্ধেও মোড় ঘুড়ে গেল । ট্যাংকপগুলোর 
বিরুদ্ধে প্রচন্ড শব্দ শোনা গেল । কিন্তু শব্দগুলো কারা করছে দেখা গেল না । সমস্ত রাশিয়ান বাহিনী 
পলায়ন করল অথচ ওদেরকে লক্ষ্য করে একটি গুলিও ছোড়া হয়নি । এরপরও উক্ত মুজাহিদীন 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে না কেন? 


“আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে 
বলে দাও - নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী । কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহ্বান 
করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি ।” (সুরা বাকারা: ১৮৬) 


শাইখ জালাল আদ্‌-দ্বীন আল-হাক্কানী বলেছেনঃ “জিহাদের ১ম বছরে জনগণ আমাদের নিকট 
পৌছতে পারত না । আমরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলাম । এবং আমরা পাহাড়ের চুড়ায় ছিলাম; কেউই 
আমাদের নিকটে আসতে পারত না, এমন কি কোন সাহায্যও পর্যন্ত পাঠাতে পারত না... এমন কি 
চা বানানোর জন্য আমরা আগুন পর্যন্ত জ্বালাতে পারতাম না (কারণ ধোয়া দেখলে শক্ররা আমাদের 
অবস্থান চিহিত করে ফেলবে)... এমন এক পরিস্থিতি হয়ে ছিল যে এই বাহিনীর অন্যরাও জানতো 
না আমাদের অবস্থান । পৃথিবী আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল... খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল । 
যদি তুমি অসুস্থ হও তবে সবর করা যায়... প্রচন্ড শীত পড়লেও সহ্য করা যায়... কিন্তু খাবারের 
সংকট? কি করে তুমি তা সহ্য করবে? একটুও খাবার ছাড়া কিভাবে আপনি কিভাবে বেঁচে থাকবেন? 
একদিন আমি ফজরের সালাত পড়ে উদাসীন মনে মুসাল্লাতে বসেছিলাম । তন্দ্রা এবং নিদ্রা আমাকে 
চেপে বসল... তখন হঠাৎ কেউ একজন আমার পেছন থেকে কীধে ঝাঁকি মেরে বলল, “হে জালাল 
আদ্‌-দ্বীন! তোমার রব তোমাকে ৩০ বছর ধরে রিযিক দিচ্ছেন অথচ তুমি এখনও তার পথে জিহাদ 
করছো না... তবে কি তিনি যদি তোমাকে ভুলে যায় তখন তুমি তার পথে জিহাদ করবে?!” 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১২ 


তাওহীদ আল-'আমালী 


এই জন্যই একজন মিশরীয় ভাইকে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে ছিল (সে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের 
সাথে যোগ দেয়ার আগে) তুমি কোথায় কাজ করবে? ভাইটি উত্তর দিয়েছিল, “আমি সরাসরি রববুল 
আলামিন এর অধীনে কাজ করতে যাচ্ছি” । ভাইটি আরও বলেছিল... “অমুক ব্যক্তি কাজ করছে 
সরাসরি রব্বুল 'আলামীনের অধীনে । কে আমার চেয়ে উত্তম? কে আমার চেয়ে মর্যাদাবান? আমার 
চেয়ে সম্মানিত জীবন আর কার হতে পারে?” 


এই জন্যই রাসূল (সাঃ) এর নিম্নোক্ত বাণী সম্পূর্ণ সত্যি, “সবচেয়ে উত্তম লোক হচ্ছে সে, যে সব 
সময় আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে তৈরী থাকে । যখনই সে জিহাদের ডাক শুনতে পায় 
দ্রুতবেগে সেদিকে ধাবিত হয় মৃত্যুর খোজে এবং আগ্রহের সহিত শহীদ হয়ে যায় 1” 


সুতরাং, প্রথম ফরয হচ্ছে তাওহীদ... আল্লাহর একত্ববাদ (মহিমাময় ও মহানুভব তিনি)ঃ তাওহীদ 
উল উবুদিয়্যাহ; আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলী মেনে নেয়া; মেনে নেয়া যে, আল্লাহ তা*আলাই 
হচ্ছেন আল-লাতীফ (সবচেয়ে দয়ালু); মেনে নেয়া যে তিনি আল-কুারিব (সবচেয়ে নিকটে) তিনি 
যে রকম নিকটে থাকা বুঝিয়েছেন; মেনে নেয়া যে তিনি আস-সামি' (সব কিছু শুনেন) যেরকম তার 
শুনতে পাওয়াকে বুঝিয়েছেন... এরকম ভাবে সব গুণাবলী । 

দ্বিতীয়তঃ ইয্যার তারবিয়্যাহ (বেড়ে উঠা, সম্মান ও মর্যাদা বাড়ানো) দরকার মানুষের অন্তরে । 
কারণ পরাজয় ও নির্যাতনের ফলে অন্তরে ভয় ঢুকে... এবং বিজয় ও সাহসিকতা, দৃঢ়তা, সম্মান ও 


মর্যাদা বয়ে আনে । কিন্তু সম্পদ, ক্ষমতা ও জীবনের ভয় নির্যাতন ডেকে আনে । পক্ষান্তরে এই সব 
থেকে মুক্তি বয়ে আনে সম্মান । 


“সম্মান রয়েছে ঘোড়ার রূঢ় পিঠের ওপর, 
এবং মর্ধাদা-গৌরব জনু হয় নিদ্রীবিহীন রাত ও রাত্রির অক্লান্ত যাত্রার মাঝে |” 








৮ সহীহ মুসলিম (১৮৮৯), ও আন-নববীর ব্যাখ্যায় (১৩/৩৪), আলবানী কর্তৃক সহীহ আত-তারগীব (১২২৬, 
২৭৩৬) এবং সহীহ আল- জামি’ (৫৯১৫) । সম্পূর্ণ হাদিসটি শেষ হয়েছে, “এবং একজন মানুষ যে পাহাড়ের 
চুড়ায় অথবা পাহাড়ের উপত্যকায়, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, তার রবের সাক্ষাত এর আগ পর্যন্ত 
ইবাদাত করবে । মানুষ তার কাছ থেকে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না ।” এবং অন্য বর্ণনায় আছে, “মৃত্যু 
খুঁজবে অথবা নিহত হবে” । এবং মুসনাদে আবু-'আওয়ানা (৫/৫৯),-তে আছে, “একটা সময় আসবে যখন 
সবচেয়ে উত্তম লোক হবে সে যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখবে আল্লাহর পথে, যখনি সে ডাক শুনতে পাবে 
তখনি সে ঘোড়ায় উঠে আগ্রহের সাথে মৃত্যু খুজতে থাকবে ।” অন্য হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “আমি কি 
তোমাদেরকে জানাব না মানুষের মধ্যে মর্যাদায় কে উত্তম?” সাহাবারা বললেন, হ্যা’ । তিনি বললেন, “সেই 
ব্যক্তি যে ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে আল্লাহর পথে যতক্ষণ না সে নিহত হয় অথবা মারা যায় |” আলবানী 
কর্তৃক সহীহকৃত সিলসিলাহ আস-সাহীহাহ (২৫৫) ৷ এবং সহীহ আত-তারগীব (১২৯৮, ২৭৩৭) । আমরা 
আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন হাদীসে যাদেরকে উত্তম লোক বলা হয়েছে তাদের মধ্যে সেই ১৯ জন 
সিংহদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করুন যারা তাদের ঘোড়া নিয়ে আকাশে পাড়ি দিয়েছে আগ্রহের সাথে, হত্যা করতে ও 
নিহত হতে আল্লাহর পথে ৷ আল্লাহ তাদেরকে তার প্রিয় বান্দাদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করে দিন 
এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন । 
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দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভুল পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। 
সুতরাং, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে যেন 
এমন মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনোই ভাঙবে না । এবং আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।৯ 


সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬ 


প্রত্যেকের জানা উচিত যে, আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি জীবের সৃষ্টিকারী ও 
পালনকারী পরম সত্তা। নামায, যাকাত বা অন্য যেকোনো ইবাদতের পূর্বে দৃঢ়তম যে বিষয়টির 
জ্ঞানার্জন ও প্রয়োগের জন্য আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানদেরকে আদেশ করেছেন তা হচ্ছে 
আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে ঈমান আনয়ন করা এবং অন্য সকল ইলাহকে (অর্থাৎ তাগুতকে) 
প্রত্যাখান ও অবিশ্বাস করা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা জীব সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে নবী- 
রাসূলদের (আলাইহিমিস সালাম) পাঠিয়েছেন, কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন এবং জিহাদ ও 
শাহাদাতের আদেশ দিয়েছেন। এজন্যই রয়েছে পরম করুণাময়ের অনুসারীগণ ও শয়তানের 
অনুসারীদের মধ্যে চিরশক্রতা, আর এজন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হবে মুসলিম জাতি ও সঠিক খিলাফত 
ব্যবস্থা। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 


এবং আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি ৷ 


যার মানে হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, 
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এবং নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তারা যেন শুধুমাত্র 
আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুতকে বর্জন করে,...৩) 


আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই (অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর 
কোনো উপাস্য নেই) - এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল বিশ্বাস । এর অনুপস্থিতিতে কোনো 
দোয়া, কোনো নামায, কোনো রোজা, কোনো যাকাত, কোনো হজ্জ গৃহীত হবে না। এই বিশ্বাস না 
থাকলে কেউই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে না, কারণ এটিই একমাত্র হাতল যার সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যা কখনোও ভাঙবার নয়। এই হাতলকে ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য 
হাতল জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য যথেষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১ সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬ 
ও সুরা নাহল, আয়াত: ৩৬ 


চি নপক 


দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভুল পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। 

সুতরাং, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে যেন 

এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা কখনোই ভাঙবে না। এবং আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।৬ 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
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যারা ইবাদত না করার মাধ্যমে তাগুতকে প্রত্যাখান করে এবং অনুশোচনার সাথে আল্লাহ তাআলার 
অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ । অতএব, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদের ঘোষণা 
দাও 0 


লক্ষ্য করে দেখুন যে, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাঁর নিজের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে কথা বলার 
পূর্বে তাগুতের প্রতি অবিশ্বাসের কথা বলেছেন; কিভাবে তিনি হ্যাঁ-বাচক উক্তির পূর্বে না-বাচক 
উক্তি দিয়ে শুরু করেছেন। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (নেই কোনো ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া) এই বাক্যের 
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওহীদের (একত্ববাদ) নির্দেশ দিচ্ছেন, শক্ত হাতলের সেই মহান 
মূলনীতির প্রতি নির্দেশ করছেন। অতএব, অন্যান্য তাগুতের প্রতি চরম প্রত্যাখ্যান ছাড়া আল্লাহ 
তাআলার প্রতি বিশ্বাসে আন্তরিকতা (অর্থাৎ, নির্ভেজাল ঈমান) আসতে পারে না। 


তাগুত হচ্ছে সেই সকল মিথ্যা মাবুদ যার প্রতি প্রত্যেককেই অবিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং 
ইবাদতের ক্ষেত্রে একে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যেন আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তার সেই দৃঢ় ও শক্ত 
হাতলকে আঁকড়ে ধরে থাকা যায়। তাগুত শুধুমাত্র পাথর, মুর্তি, গাছ বা কবর নয় যেগুলোর প্রতি 
সিজদাবনত হয়ে বা আবাহন জানিয়ে অথবা যেগুলোর নামে শপথ করে ইবাদত করা হয়, বরং 
এর অর্থ আরো ব্যাপক । আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদত গ্রহণ করে - 


ও সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬ 
ও সুরা যুমার, আয়াত: ১৭ 


এমন সকল কিছুই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত, তা ইবাদত বা আনুগত্য প্রদর্শনের যে কোনো কাজের 
মাধ্যমেই করা হোক না কেন। 


তাগুতের উদ্ভব হয় জুলুম থেকে, যা সংগঠিত হয় সৃষ্টি কর্তৃক সীমালজ্ঘনের মাধ্যমে। ইবাদতের 
কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে ভক্তি প্রদর্শন, সিজদাবনত হওয়া, আবাহন করা, শপথ করা, জবাই করা 
ইত্যাদি। কারোও আইনের প্রতি আনুগত্য থাকাও একটি ইবাদত। আল্লাহ তাআলা শ্বীষ্টানদের 
সম্পর্কে বলেন, 
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তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল...) 
যদিও তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদেরকে সিজদা করতো না, তাদের প্রতি অবনত হতো না, 
কিন্তু যখন তারা (তোদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকেরা) হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করলো 
তখন তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছিল। এটাকেই আল্লাহ তাআলা তাদের ইবাদত 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ আইনের আনুগত্য ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আইন দেবার 
অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার ৷ কাজেই, যে কেউ তা করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। 


এর একটি প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ের একটি ঘটনা যা 
একটি মৃত ছাগলকে কেন্দ্র করে পরম করুণাময় আল্লাহর অনুসারীগণ ও শয়তানের অনুসারীদের 
মধ্যে সংগঠিত হয়। 


মুশরিকরা মুসলমানদের বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিল যে, যে ছাগল মুসলমানেরা জবাই করে এবং যে 
ছাগল নিজে নিজেই মারা যায় তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা দাবি করছিল যে, যে 
ছাগল নিজে নিজেই মারা যায় সেটিকে আল্লাহ তাআলা বধ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর 
বিধান নাযিল করেন এবং বলেন, 
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...এবং যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো (মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ করে নেয়ার মাধ্যমে), তাহলে 
তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে” 


৬ সুরা তাওবা, আয়াত: ৩১ 


সুতরাং, যে কেউ নিজেকে আইনপ্রণেতা বা আইনসভার প্রতিনিধি বানায় অথবা অপরকে এই 
কাজের জন্য নির্বাচন করে, তারা সবাই “তাগুত” এর অন্তর্ভুক্ত - হোক সে শাসক বা শীসিত। 
কারণ সে আল্লাহর দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার 
বন্দেগী করার জন্য এবং আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রণীত আইনসমূহ মেনে চলতে আদেশ করেছেন, 
কিন্ত অনেক মানুষই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। 


মানুষ নিজেকে আল্লাহর সমান করতে চায়, এবং যে আইন প্রণয়ন হলো একমাত্র আল্লাহর 
অধিকার সেই অধিকারে সে অংশ নিতে চায় - যা কখনোই অনুমোদিত নয়। যদি কেউ এই সীমা 
ছাড়িয়ে গিয়ে তা করে ফেলে তবে সে নিজেকে আইনপ্রণয়নকারী “রব” এ পরিণত করে এবং সে 
তাগুতদের অন্যতম নেতায় পরিণত হবে। তার ইসলাম ও তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাস 
গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, সে এই পর্যন্ত যা করেছে তা অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করে 
এবং এর (তার পূর্বের বিশ্বাসের) অনুসারী ও সাহায্যকারীদের থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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..এবং তারা (বিরোধের ক্ষেত্রে) ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছেই যেতে চায় যদিও তারা 
তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে সুদূর বিপথে নিয়ে যেতে 
চায়। ৮) 


মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তাগুত হচ্ছে মানুষের ছদ্মবেশী শয়তান যার কাছে মানুষ বিচার- 
ফায়সালার জন্য যায় এবং তার আনুগত্য করে” 


৭) সূরা আনআম, আয়াত: ১২১ 
৬ সূরা নিসা, আয়াত: ৬০ 
৯ তাফসীর ইবনে কাসীর 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “...এজন্য যে কেউ পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের 
বিধান ছাড়া ফায়সালা করে সে হচ্ছে তাগুত।”১? 


ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এমন প্রত্যেকেই তাগুত যারা সীমা অতিক্রম করে যা হতে 
পারে ইবাদত, অনুসরণ কিংবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে। সুতরাং, যেকোনো মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাগুত 
হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবর্তে 
বিচারক হিসাবে মানা হয়, অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়, অথবা আল্লাহর 
বিধানের পরিবর্তে যাকে অনুসরণ করা হয়, অথবা অজ্ঞতাবশত যার আনুগত্য করা হয় এমন 
বিষয়ে যেখানে আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিচার-ফায়সালা করার জন্য যে বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তা 
অনুযায়ী যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করে না অথবা তার অনুসরণ করে না, সে নিশ্চিতভাবেই 
একটি তাগ্ততের অনুসরণ করছে।” ১৯) 


বর্তমান সময়ে ইবাদতকৃত এমন একটি তাগুত, যার প্রতি ও যার অনুসারীদের প্রতি প্রত্যেক 
তাওহীদপন্থী মানুষের অবিশ্বাস পোষণ করতে হবে যেন সে আল্লাহ প্রদত্ত সেই দৃঢ়তম মজবুত 
হাতলটি ধরার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে, তা হচ্ছে এই 
ক্ষণস্থায়ী মানব সৃষ্ট দেব-দেবী যা হলো তথাকথিত আইনপ্রণেতা। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অথবা তাদের কি আল্লাহর সাথে অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য একটি দ্বীন নিয়ে এসেছে 


আল্লাহ যার অনুমতি দেন নি? ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই 
যেতো। এবং নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।১২) 


১০ মাজমূ আল ফাতাওয়া, খন্ড: ২৮, পৃষ্ঠা: ২০১ 
(১১ ইলাম আল মুওয়াকিঈন, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০ 
১১ সূরা শূরা, আয়াত: ২১ 


অনেক মানুষই এসব বিধানদাতাদের গ্রহণ করেছে এবং আইন প্রণয়ন করার বিষয়টিকে তাদের 
জন্য, তাদের সংসদের জন্য, এবং তাদের আঞ্চলিক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শাসন কর্তৃত্বের জন্য 
একটি অধিকার ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা এটা প্রমাণ করেছে তাদের আইন-কানুন 
এবং সংবিধানের মাধ্যমে, যার বাস্তবতা তাদের জানা রয়েছে। 


* কুয়েতী সংবিধানের ৫১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: “সংবিধান মোতাবেক, আইন 
প্রণয়নকারী কর্তৃত্ব পরিচালিত হবে রাজপুত্র ও সংসদীয় পরিষদের মাধ্যমে ৷” 

* জর্দানের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: “বাদশাহ ও সংসদীয় পরিষদই 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী ৷” 

* মিশরীয় সংবিধানের ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: “সংসদই হচ্ছে আইন প্রণয়নকারী 


অতএব, তারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির রব হয়ে বসে আছে যারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে, 
অথবা এই কুফরী ও শিরকের ব্যাপারে তাদের সাথে একমত পোষণ করে, ঠিক যেমনটি আল্লাহ 
তাআলা খ্ৰীষ্টানদের ব্যাপারে বলেছেন যখন তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের অনুসরণ 
করেছিল। আজকের এই গণতন্ত্রের অনুসারীরা ১০ ও প্রয়োগকারীরা ১) আরোও বেশী নিকৃষ্ট ও 
অপবিত্র, কারণ সেই ধর্মযাজকেরা এমনটি করেছিল (অনুচ্ছেদের আলোচ্য কর্ম), কিন্তু তারা 
তাদের কর্মকে আইন বা বৈধ পদ্ধতি বলে দাবি করতো না, অথবা এসব নিয়ে তারা কোনো 
সংবিধান বা পুস্তক তৈরি করতো না। এছাড়াও সেই সময়ে কোনো ব্যক্তি তাদের সেসব সিদ্ধান্ত 
অমান্য বা অগ্রাহ্য করলে তাকে তারা কোনো শাস্তি প্রদান করতো না। তারা তাদের এমন কর্মের 
সাথে আল্লাহর কিতাবের সামঞ্জস্য তৈরি করার কোনো হীন চেষ্টাও করতো না যেমনটা এই 
তাগুতগুলো করে থাকে। 


৩ যারা “গণতন্ত্র” নামক মতবাদে বিশ্বাস করে এবং এর অনুসরণ করে। 

১৪) যারা “গণতন্ত্র” নামক মতবাদ বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যেসকল দেশে ইসলামী শরীয়তের বদলে 
গণতন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়, সেসকল দেশের শাসকবর্ণ এবং বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও প্রতিরক্ষা 
বিভাগে নিয়োজিত গোষ্ঠীগুলো এই প্রজাতির অন্তর্ভৃক্ত। এছাড়াও, যারা গণতন্ত্রের প্রচারণা চালায় তারাও এর 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 
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৮ মিল্লাতে ইব্রাহীম 
(সূরা বাকারা: ১৩০) (ইব্রাহীম (আঃ) - এর দ্বীন) 
এবং নবী ও রসুলদের 
দা’ওয়াহ (ডাক) 


এবং একে ধ্বংস করতে ও দা'য়ীদের এই মিল্লাত থেকে 
সরিয়ে নিতে তাগুতদের নেয়া কিছু পদক্ষেপের বর্ণনা 
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(আল্লাহ তার মুক্তি ত্বরান্বিত করুক) 
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এবং একে ধ্বংস করতে ও দায়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে 
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মিলাতে ইবরাহীম 


আত্-তিবয্বান পাবলিকেশন্স -এর পক্ষ হতে বিতরণ 
সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধ ৪ প্রকাশকের টীকাসহ এই গ্রন্থের 
সকল অংশে যে কোন প্রকার- যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো- 
কমানো অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন 
ব্যক্তি এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন । 
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মিলাতে ইবরাহীম 


“চরম পত্র” 


হে তৃগুতের দল (অত্যাচারী ও সীমালজ্ঘনকারী শাসকগোষ্ঠী)! হতে 
পারে তুমি আজকের ত্ৃগুত অথবা আগামীকালের... হতে পারো তুমি 
কোন শাসক বা নেতা... সিজার বা কিসরা... ফিরাউন বা নমরূদ... 
তৃগুতের কর্মচারী (ত্ৃগুতের বেতনভোগী) আলেম... তুমি হতে পারো 
ত্গুতের আর্মি বা পুলিশ বা কোন গোয়েন্দা সংস্থার লোক; তোমাদের 
সবাইকে বলছি, শুনে রাখো...নিঃশ্চয়ই, আমাদের কোন সম্পর্ক নেই 
তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর 
তাদের সাথেও । (আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) সম্পর্ক নেই তোমাদের 
পঁচে যাওয়া আইন বা নীতির সাথে... সম্পর্ক নেই তোমাদের সংবিধান 
আর মূল্যবোধের সাথে আর তোমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে । 
আমরা আরও বলছি, শুনে রাখো... আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান 
করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত 
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে 
রইল । (আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


“যতদিন তুমি আমাকে রাখবে এই দুনিয়ায় আমি চালিয়ে যাব জিহাদ তোমার শত্রুদের সাথে, 
আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়াই হবে আমার পেশা । 
তাদের (শত্রুতা) আমি প্রকাশ করে দিব সবার সামনে । 
আর (প্রতিনিয়ত) তাদের শক্তিকে খন্ড-বিখন্ড করে দিব আমার (ধারালো) কথা দ্বারা । 


ধ্বংস হোক তারা! আমার রব তো জানে 
তোদের গোপন বিষয়গুলো, (আরও জানেন) তোদের অন্তরের সকল খারাবি । 
কারণ আল্লাহ তো অবশ্যই সাহায্য করবেন তার দ্বীনকে ও তার কিতাবকে, 
আর তার নবীকে, পৃণ্যজ্ঞান ও শক্তির দ্বারা । 


কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না সত্যের এই স্তম্ভ, 
যদিও বা এক হয় সকল মানুষ আর জ্বীন” 


(ইবন আল-কাইয়্যিম) 
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মিলাতে ইব্রাহীম 
ভূমিকা 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের পরাজয় দানকারী । 


আর সালাত ও সালাম সেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর; যিনি আমাদের আদর্শ; যিনি বলতেন, 
“.....নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে তার ‘খলিল’ (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানিয়েছেন, যেমনটি তিনি বানিয়েছিলেন 
ইব্রাহীমকে (আঃ) ৷” 


শুরুতেই বলতে চাই, আমার এই বইটি 'মিল্লাতে ইব্রাহীম", আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছে নতুন 
ভাবে পেশ করছি । আসলে বইটি প্রকাশ হবার আগেই কিছু সংখ্যক উদ্যমী তরুণ এর অসংখ্য 
কপি দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেয় । এর কারণ আমি পাকিস্তানে আমার কিছু আলজেরীয় ভাইদেরকে 
এর পান্ডুলিপি দিয়েছিলাম । এটা ছিল “আসালিব আত তুগাত ফিল কায়িদ লিদ-দাওয়াহ ওয়াদ- 
দু'আহ” নামক বইয়ের একটি অধ্যায় যা আমি সংকলন করছিলাম, অসম্পূর্ণ ছিল । এ সময় আমি 
বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করার কারণে এটা অসম্পূর্ণ ছিল । সে অবস্থাতেই ও ভাইয়েরা প্রথমবার বইটি 
প্রকাশ করে এবং সেভাবেই প্রচার লাভ করে । 


এরপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতে আমার সুযোগ এলো আমি এর প্রকাশের 
কাজটি সম্পূর্ণ করি । আর এই বইটির কারণে আমাকে বহুদিন ত্ৃগুতের ক্রোধের শিকার হয়ে জেল 
খাটতে হয় । শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রোধ এতটাই চরমে পৌছায় যে, কোন ভাইকে এ্যারেষ্ট করলে 
তারা এ বইটির কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে । তাদের প্রথম প্রশ্নই হয়, “তুমি বইটি পড়েছ ? অথবা 
তুমি কি এর লেখককে চেন ?” 


এই প্রশ্নের উত্তর যদি ‘হ্যা’ হয় তাহলে তাকে বলা হয়, “এটাই (প্রমাণ হিসেবে) যথেষ্ট । এর মানে 
তুমি জিহাদী চিন্তার মানুষ । নিশ্চয়ই তোমার কাছে অস্ত্র আছে । কারণ আমরা যত সন্ত্রাসী গ্রুপকে 
ধরেছি সবার কাছেই এই বই ছিল ।” 


তাই আবারও সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি এ বই তাদের গলার কাটা বানিয়েছেন, এ বই 
তাদের মাথার ব্যথা আর লিভারে আলসার । আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই এবং তুমি এই 
সব ত্গুতদের পাকড়াও কর সা'দান (আঙ্টা আকৃতির কাটা) দ্বারা । 


বইটি পুনঃপ্রকাশের আগে সময় নেয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই যে, আমি চেয়েছিলাম 
পাঠকদের মতামত উপদেশগুলো বিবেচনা করতে । আমার সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল এসব 
লোকদের মন্তব্যের ব্যাপারে যা সবসময় এই দাওয়াহ ও এই বইয়ের বিরোধিতা করার জন্য হা 
করে থাকে; কিছু একটা বিরোধিতা না করতে পারলে এদের মুখ চুলকাতে থাকে । এরা বলেছে, 
আমাদের মুখ দিয়ে নাকি এমন কথা বেরিয়েছে যা পূর্বে কখনো বের হয়নি; এটা একটি মিথ্যা 
কথা । এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে জুমআর খুত্বাও দিয়ে ফেলেছেন । 





* মুসলিমে বর্ণিত হাদিস । জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, হাদিসটি “মারফু' | 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


কুয়েতের এক মসজিদের এই খতিব সাহেব বলেছেন, আমি নাকি বলেছি যে এই যুগে আমিই 
(লেখক) একমাত্র মিল্লাতে ইব্রাহীমের ওপর । বাকি সবাইকে নাকি আমি কাফির ঘোষণা করেছি । 
তিনি আমাদেরকে এ যুগের “খাওয়ারিজ' ডেকেছেন । এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছুকেই তারা 
মিথ্যা বলতে চায় আর বিভ্রান্ত করে সেই সব অন্ধ মানুষদের যারা তাদের অনুসরণ করে । তবে 
যারা সত্যের অনুসারী; হিদায়াতের আলোতে যারা পথ চলেন, তারা আমাদের ব্যাপারে জানেন এবং 
বোঝেন । তাইতো কবি বলেছেনঃ 


‘আর আল্লাহ যদি প্রচার করতে চান একটি ভালো জিনিস, 
যার প্রয়োজন সবার । 


যাকে হিংসুটেরা হিংসা করে । 


এতো দীর্ঘ সময় এবং এতো অসংখ্য আগ্রাসী সমালোচকের দল থাকা সত্তেও আমার কাছে 
সত্যিকার অর্থে বড় ধরনের কোন অভিযোগ আসেনি । যা এসেছে তা এসব আলেমদের তোলা 
খুচরা কিছু বিষয় । আমি সে গুলোর সার সংক্ষেপ তুলে ধরছিঃ 


> তারা বলেছেন, আমার (লেখক) ভাষ্যমতে ইব্রাহীম (আঃ) এর মূলনীতিই হচ্ছে কাফিরদের 
সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা । কিন্তু আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা 
তাকে প্রশংসাকারী ও সবরকারী বলেছেন । কারণ তিনি লূত (আঃ)-এর কওমের পক্ষ 
নিয়েছিলেন যাতে সেখানে গযব না দেয়া হয় । 


> তাদের আরও একটি আশ্চর্য অভিযোগ হলো, “আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সঃ) 
এর পথ । আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া । আর যারা 
পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয় ।” 


> তারা বলেছেন, “সুরা মুমতাহিনার যে আয়াতে মিল্লাত-ই ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা বলা 
হয়েছে, সেটাতো মদীনায় নাযিল হয়েছিল, যখন দারুল ইসলাম ছিল ।” তারা জোর গলায় 
বলছেন যে, মিল্লাতে ইব্রাহীম তখনই পূর্ণরূপে পালন করা যাবে যখন দারুল ইসলাম থাকবে । 


> তারা আরও বলেন, “মক্কায় মূর্তি ভাঙ্গার হাদীসটি একটি দুর্বল হাদীস ৷” এই হাদীসটিকে 
দুর্বল করেই যেন তারা এ বইটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতে চায় । 


আসলে এসব মামুলী যুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির অসম্মান করা হবে । বিজ্ঞ 
পাঠকরা অন্ততঃ সেটাই ভাবছেন । কবিও বলেছেনঃ 


যত সন্দেহের অস্পষ্টতা আছে 
সবই তো চূর্ণ সারিবদ্ধ কাচের মতো । 
সত্যের আগমনে এরা সবই হবে ধ্বংস । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
সত্যি বলতে কি, কিছু সংখক মোহাবিষ্ট বোকা ছাড়া আর সবার কাছেই এসব যুক্তির উত্তর মজুদ 
আছে, কারণ, এ গুলো খুবই দুর্বল যুক্তি । তাই আমি সংক্ষেপে উত্তরগুলো দিচ্ছিঃ 


প্রথমত, ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি তারা তুলেছে তার জবাব দিচ্ছি, মহান আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেনঃ 





অতঃপর যখন ইব্রাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হলো তখন 
আমার (প্রেরিত ফেরেস্তাদের) সাথে লুত কওম সম্বদ্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) 
করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইব্রাহীম ছিল বড় সহনশীল প্রকৃতির, দয়ালু 
স্বভাবের ও কোমল হৃদয়ের । (হুদ ১১৪ ৭৪-৭৫) 


আসলে এই আয়াত দ্বারা তাদের মিথ্যা অভিযোগ কখনোই সত্য প্রমাণ করা যায় না। কারণ 

তাফসীরকারকগণ স্পষ্টই বলেছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুশ্চিন্তা ছিল লুত (আঃ)-কে নিয়ে, 

তার কওমকে নিয়ে নয় । যখন ফেরেশতারা বলেছিলঃ 
০০০১৭১৫০56০ 


তারা বলল £ “নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো.....” (আনকাবৃত ২৯৪ ৩১) 


ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, “ যদি তোমরা সেখানে ৫০ জন মুসলিম পাও, তাহলেও কি ধ্বংস করবে?” 
তারা বলল, “না ৷” 

তিনি বললেন, “ তাহলে ৪০ জন ?” 

তারা বলল, “না ৷” 

তিনি বললেন, “ তাহলে ২০ জন ?” 

তারা বলল, “না ৷” 

তিনি বললেন, “ যদি সেখানে থাকে ১০ জন বা ৫ জন ?” 

তারা বলল, “না ৷” 

তিনি বললেন, তাহলে ১ জন ?” 

তারা বলল, “না ৷” 








আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১০ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


তিনি বললেনঃ সেখানে তো লুত আছে ! তারা বললঃ “সেখানে কারা আছে আমরা তো তা 
ভালো করেই জানি । আমরা লুত ও তীর পরিবারকে রক্ষা করবোই, তীর স্ত্রীকে ব্যতীত..... ৷* 
এই আয়াত দিয়েই তাফসীরকারগণ এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ৷" 


কোরআনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (তাফসীর) হলো, কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসীর । 
উপরোল্লেখিত সূরা হুদের এ আয়াতটি সূরা আনকাবুতে আয়াতটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হল। 





আর যখন আমার ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা 
বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করবো, নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম । 
ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ সেখানে তো লুতও আছে । তারা বললঃ সেখানে কারা আছ, আমরা 
তা ভালো করেই জানি । আমরা লুতকে ও তার পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করবো, তার স্ত্রী ব্যতিত, 
কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের (ধবংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত । (আনকাবুত ২৯ ৩১-৩২) 


সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুল চিন্তাটাই ছিল লুত (আঃ)-এর ব্যাপারে । 
লুত (আঃ)এর জন্যই তিনি ফেরেশতাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন । এবং ফেরেশতারাও তাকে লুত 
(আঃ) এর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছিল । তারপরও যদি আমরা একথা তর্কের খাতিরেও গ্রহণ করি 
যে, তিনি লুত (আঃ) কওমের ব্যাপারে ফেরেশতাদের বোঝাচ্ছিলেন; তাহলে আমরা নিচের কোন্‌ 
ব্যাখ্যাটি নিব ঃ 


তিনি এ কাফির ও জালিমদের পক্ষে ছিলেন এবং তাদের সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ), 
নাকি তিনি চাচ্ছিলেন যে, তাদের উপর আযাব আসার আগে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হোক | অবশ্যই 
নবীরা (আঃ) ছিলেন তাদের কওমের মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের । তার মানে এই নয় যে তারা 
কাফিরদের পক্ষে ছিলেন । 


তাদের দাওয়ার কারণে তারা সবসময় চাইতেন যেন, মানুষ হিদায়াত পায় । যেমন আমরা মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই । তাহলে যখন তার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠানো হলো । 
তিনি এ অস্বীকারকারী কওমের বিরুদ্ধে যেকোন হুকুম দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি বললেন, “ বরং 
আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধরদের মধ্যে থেকে এমন মানুষ বের করবেন যারা 
শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তীর সাথে কাউকে শরীক করবে না ৷” এই হাদীসটি ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন । 


২ আনকাবুত ২৯৪ ৩২ 
ও হাদিসটি আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন তার তাফসীরে - ১৫/৪০৩ খন্ড, এবং ইবন কাসীর - ২/৫৯৪ খন্ড । 








আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ১১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


নবী রাসূলগণ সকলের চেয়ে সম্মানিত মানুষ । তাদের ব্যাপারে আমাদের আদব হলো, আমরা 
তাদের ব্যাপারে কখনো নেতিবাচক চিন্তা করবো না। অর্থাৎ আমরা তাদের ব্যাপারে এমন কোন 
বুঝ নিব না যা কিতাবে বর্ণিত তাদের দাওয়াহর বিরোধী । তাদের কোন দোষ ত্রুটি খোজাও 
আমাদের উচিৎ নয় । আর যারা তাদের ব্যাপারে ভূল ব্যাখ্যা দিতে চায়, তারা নিজেরাই নিজেদের 
ধোকা দেয় । কারণ, তাদের যুক্তিগুলো কোরআনের বক্তব্যের বিরোধী । 


আল্লাহর নবীগণ হচ্ছেন সেই মানুষ যাদেরকে মূলত পাঠানোই হয়েছে শিরক আর কুফরের শত্রু 
হিসেবে । তারা কাফির ও মুশরিকদের সাথে স্পষ্ট শত্রুতা পোষণ করেন । 


যখন এই বিভ্রান্তের দল কোন বক্তব্যের কোন দলীল পায় না, তখন কিতাব থেকে তারা এমন 
আয়াত খুঁজতে থাকে যেমনটি তাদের মন চায়। তারা সেইসব আয়াত খুঁজে যেগুলো দ্বারা 
জোড়াতালি দিয়ে তাদের খোড়া যুক্তিকে দাড় করাতে পারে । তারা কিছু আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে 
কোরআনের সেই আয়াতকে অস্বীকার করে যেগুলো স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত । যেমন সুরা 





আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম ও তীর অনুসারীদের মধ্যে । 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং 
আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও ... আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


লক্ষ্য করুন এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন- “এতে উত্তম আদর্শ রয়েছে !' 
পরবর্তী আয়াতে সেই একথা তিনি আবার উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব সহকারে, 


০০০২৩ ০১১1 


নিশ্চয় তাদের (ইব্রাহীম ও তার অনুসারীগণ) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা 
আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশী করে তাদের জন্য ... (আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৬) 


এমন স্পষ্ট আয়াত ছেড়ে তারা ছুটে যায় সূরা হুদ এর সেই আয়াতটির । সেখানেও আল্লাহ 
পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 


থি SURE 


ও ইব্রাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও । (হুদ ১১৪ ৭৬) 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ১২ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


একবার চিন্তা করে দেখুন এই সব বিভ্রান্ত মানুষের কথা; শয়তান কিভাবে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে 
এবং প্রশংসা করুন মহান আল্লাহর যিনি হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন । 


“তোমাদের অন্তরের জন্য দু'টি চোখকে জাগিয়ে দাও । 
কারণ তোমার রব চাইলে তুমি হতে তাদেরই মতন । 
তোমার কৃলবের নিয়ন্ত্রণ তো আর রহমানের হাতে । 


* দ্বিতীয়ত, তারা বলেছেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়াহ আমাদের পূর্বের উম্মতদের জন্য, 
আমাদের জন্য ইব্রাহীম (আঃ) এর শরীয়াত নয় । আশ্চর্য যুক্তি ! এই যদি তাদের কথা হয় 
তাহলে আল্লাহ তা'আলার সেই সব আয়াত সম্পর্কে তারা কি বলবেঃ 
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আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে । 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং 
আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও । আমরা তোমাদেরকে 
প্রত্যাখ্যান করি । আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল । (আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


সবগুলো আয়াতই স্পষ্ট- 
HEGEL চাটনি OE 
তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম 


আদর্শ রয়েছে তাদের (ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের) মধ্যে । আর কেউ মুখ ফিরিয়ে 
নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ্‌ । (আল-মুমতাহিনা ৬০৪ ৬) 





এখানেই শেষ নয়- আরও আছেঃ 
রঃ বং ডি 35 


ইব্রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন 
করেছে? (আল-বাকারা ২৪ ১৩০) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১৩ 


মিল।তে ইব্রাহীম 
আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ 


তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের 
মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না । (আন-নাহল ১৬ঃ ১২৩) 


এছাড়া রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহতে নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীস পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সেঃ) 
আল-হানিফিয়্যাহ, আস-সামহাহ; আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত । 


কোরআন ও সুন্নাহতে এমন অসংখ্য দলীল আছে যা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর দাওয়াহর 
মাঝে কুফ্ফারদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাদের বিরোধিতা ছিল এবং শত্রুতা ছিল তাদের 
উপাস্য ও তাদের আইন বিধানের প্রতি । আর এটাই ছিল আমাদের পিতা ইব্রাহীম আঃ) এর 
মিল্লাতের মূল স্তম্ভ । 


বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়, “নবীগণ সবাই ছিলেন “আলাত সন্তান ৷” 
অর্থাৎ তাদের ভিক্তি ছিল এক ও অভিন্ন তবে শরীয়াহর শাখাপ্রশাখায় কিছু ভিন্নতা ছিল, এ বইতে 
আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, তাওহীদের দাবীই হলো শিরকের সাথে সাথে শত্রুতা 
পোষণ করা এবং এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া । এক্ষেত্রে 'মানসুখ' (একটির আগমনের 
আরেকটি বাতিল হওয়া) হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই । কারণ এটা শরীয়াহর বিষয় নয় যে 
পূর্বের শরীয়াহ বাতিল হয়ে নতুন শরীয়াহ কার্যকর হয়েছে । বরং এটা সেই অপরিবর্তনীয় 
তাওহীদের নীতি যা সকল নবী রাসুলগণ অনুসরণ করেছেন, শিরক ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা 
পোষণের নীতি একটাইঃ 





আল্লাহর ইবাদত করবার ও তৃগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (আন-নাহল ১৬৪ ৩৬) 


মহিমাময় আল্লাহ আরো বলেছেনঃ 
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আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, 
আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই । সুতরাং আমারই ইবাদাত কর । (আল-আমিয়া ২১৪ ২৫) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১৪ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেছেনঃ 


এডিট AUER OSEAN 


তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহকে নির্দেশ 
দিয়েছেন, এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি 
ইব্রাহীম.....(শূরা ৪২৪ ১৩) 


* তৃতীয়ত, সমালোচকদের বক্তব্যটি ছিল সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি মদীনায় নাযিল হওয়ার 
ব্যাপারে; অর্থাৎ যখন দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) ছিল তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ 


এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তার নিয়ামতকে 
সম্পূর্ণ করেছেন আমাদের জন্য, আমরা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন পেয়েছি, যা আমাদেরকে অনুসরণ করতে 
হবে । কেউ যদি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মাক্বী ও মাদানী আয়াতের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, তাহলে 
তাদেরকে দলীল পেশ করতে হবে নতুবা তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে । কারণ, আল্লাহ বলেছেনঃ 


KE DE) ONE ON) 
আপনি বলুনঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ নিয়ে এসো । (আল-বাকারা ২৪ ১১১) 


কোন ধরনের দলীল ছাড়া ইচ্ছামত এমন যুক্তি পেশ করলে, তা বাস্তবিকই, দ্বীনের মধ্যে ব্যাপক 
ভ্রান্তির দরজা খুলে দেয় । সেই সাথে এই ধরনের যুক্তি শরীয়াহর অনেক বিষয়কে অস্বীকার করতে 
বলে । তবে তারা যদি একথা বলতো যে, “এ মিল্লাত পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটানো বা প্রকাশ্যে ঘোষণা 
দেয়া বিষয়টি, একটি মুসলিমের (একাজ করার) ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ।” তাহলে আমাদের 
কোন বিরোধিতা থাকতো না । কিন্তু তারা তো যুক্তি দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের কাজকে 
অবান্তর বলেই উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে । ইব্রাহীম (আঃ) যখন তার অল্প সংখ্যক অনুসারীদের নিয়ে এ 
ঘোষণা দেন, তখন তো তার কোন রাষ্ট্র ছিল না বরং তারা সেখানে ছিল দুর্বল । তারপরও আল্লাহ 
তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কেই আমাদের উত্তম আদর্শ বলেছেন; যারা বিশ্বাস রাখি আল্লাহ ও 
আখিরাতের উপর তাদের জন্য । আর আমরা তো এ কথা ভালো করেই জানি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) 
মাক্কী কি মাদানী - তার সারাটি জীবনই তিনি এই তাওহীদের দাওয়াহ দিয়ে গেছেন। তার 
দাওয়াহর মাঝে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন শিরকের সাথে আর তারা যেগুলোর ইবাদত করতো 
সেগুলোর সাথেও । আর এটাই ছিল ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বাধন; যার ইতিহাস আমরা তার 
সীরাতে খুঁজে পাই - আল্লাহ তার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন । এ বইতে আমরা এমন কিছু 
উদাহরণও তুলে ধরেছি । আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, এই আয়াতটির সাথে ইসলামী 
রাষ্ট্র থাকা না থাকা সম্পর্ক রয়েছে; তাহলে এ সমস্ত সূরা ও আয়াত সম্পর্কে কি বলবেন যেখানে 
শিরকের সাথে শক্রতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে? 
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মিলাতে ইব্রাহীম 
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আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত 
কর । (আল-কাফিরূন ১০৯৪ ১-২) 


... তীর এই বাণী পর্যন্ত ৪ 
GEE DYED 
তোমাদের দ্বীন (কুফর) তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য । 
(আল-কাফিরূন ১০৯৪ ৬) 
আবু লাহাবের বিরুদ্ধে নাধিলকৃত আয়াতটিঃ 


শপ An 2 WW 


ধ্বংস হোক আবু লাহারের হস্তদ্বয় এবং ধবংস হোক সে নিজেও । (লাহাব ১১১৪ ১) 
এছাড়া এই আয়াতটির কথা ভাবুন | যেখানে আল্লাহ বলেছেন ৪ 


NSC ৬ 2 
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তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উষ্যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? 
তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ? এই প্রকার বন্টনতো 
অসংগত? এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, 
যার সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি । তারা তো অনুমান এবং নিজেদের 
প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথ 
নির্দেশ এসেছে । (আন-নাজ্ম ৫৩৪ ১৯-২৩) 


সূরা আম্িয়ার আয়াত দু'টিও কি একই কথা বলে নাঃ 


AAAS 
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নিশ্চয়! তোমরা (কোফিররা) এবং তোমাদের এ সব ইলাহ যাদের তোমরা আল্লাহকে 
ছেড়ে ইবাদত করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে । তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ 
করবে । যদি তোমাদের এই আলিহারা (ইলাহ- এর বহু বচন) প্রকৃত উপাস্য হতো 
তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। আর তারা সবাই তাতে অনন্তকাল 
থাকবে । (আল-আমিয়া ২১৪ ৯৮-৯৯) 


এসব আয়াতই মক্কায় নাযিল হয়েছে । এমন আরো অনেক রয়েছে । আমরা এই বইতে আরো 
উল্লেখ করতে চাই আল্লাহর সেই বক্তব্য যা তার রাসূল (সঃ)-এর ব্যাপারে দিয়েছেনঃ 


MEETS CERI EA + গতি CRAB ABA 


আর যখন কাফিররা আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা বিদ্রুপের 
পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলেঃ এ কি সেই লোক, যে তোমাদের দেবীদের 
সমালোচনা করে । (আল-আম্বিয়া ২১৪ ৩৬) 


আয়াতের শেষ অংশ লক্ষ্য করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে- “ যে তোমাদের 
দেব-দেবীদের সমালোচনা করে ।” অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এসব দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন 
এবং তিনি নিজেকে এসব মুশরিক ও কাফিরদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন । এসব ঘটনা কি 
মদীনার ? নাকি এগুলো মক্কার আয়াত ? উদাহারণ তো রয়েছে আরো অনেক । 


* চতুর্থত, তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার 
হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, আর তারা ভেবেছেন যেন এই একটি সমালোচনাই এই মহান 
মিল্লাত সংক্রান্ত পুরো বইয়ের সকল বক্তব্যকে উড়িয়ে দিবে । 


এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম জবাব হলো- এই হাদীসটি হাসান সুত্রে মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ 
কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে । 


আব্দুল্লাহ বলেন, “আমার পিতা আমাকে বলেছেন, ‘আসবাত বিন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন, নাইম বিন হাকিম আল-মাদানী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবি মারিয়াম থেকে, 
তিনি আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এবং আমি বের হলাম আর কাবা পর্য্ত পৌছুলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ‘বসো’; এবং তিনি আমার কাধের উপর উঠলেন । অতঃপর আমি 
তাকে উঁচু করতে লাগলাম, কিন্তু তিনি আমার দুর্বলতা বুঝতে পারলেন । সুতরাং তিনি নামলেন 
এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসে পড়লেন এবং বললেন, 
“আমার ঘাড়ের উপর উঠো” । তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, “সুতরাং আমি তার ঘাড়ের উপর 
উঠলাম’ । তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, ‘অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাড়ালেন / 
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তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, ‘আমার মনে হতে লাগল যেন আমি ইচ্ছা করলে আকাশের 
দিগন্তে পৌছাতে পারতাম যতক্ষণ না আমি সেই ঘরের (কাবা) উপর পৌছুলাম যেখানে তামা বা 
পিতলের মূর্তি ছিল । সুতরাং এটিকে এর ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে ঠেললাম, যতক্ষণ না এটি 
আমার আয়তে আসল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এবার ওটাকে 
ফেলে দাও । সুতরাং আমি এটাকে ফেলে দিলাম এবং এটি ভাঙা বোতলের ন্যায় চূর্ণ হয়ে গেল । 
এরপর আমি নামলাম এবং রাসূলুল্লাহ এবং আমি দ্রুত প্রস্থান করলাম যতক্ষণ না আমরা 
বাড়িগুলোর মাঝে লুকালাম, এই ভয়ে যে কওমের কেউ হয়ত আমাদের দেখে ফেলবে 1” 


আমার (লেখকের) বক্তব্য হলোঃ আসবাত ইবন মুহাম্মাদ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি তাকে শুধু আছ ছাওরী 
থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের জন্যই দুর্বল ধরা হয়। আর এক্ষেত্রে তিনি আথ-থাওরী থেকে বর্ণনা 
করেননি । 


আর নাইম বিন হাকিমকে “তারিখ বাগদাদ" গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইয়াহিয়া ইবন 
মাইন এবং আল-আজালি । [তারিখ বাগদাদ ১৩/৩০৩] 


এবং আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ বিন হাম্বল আরো বলেন, “নাসর ইবন আলী আমার নিকট বর্ণনা 
করেন, আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, নাইম বিন হাকিম থেকে, তিনি আলী 
রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, “কাবার উপর কিছু মূর্তি ছিল, 
সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর তুলতে শুরু করলাম, কিন্তু 
আমি অক্ষম ছিলাম । অতএব তিনি আমাকে উচু করলেন এবং আমি সেগুলেতে আঘাত করতে শুরু 
করলাম ॥ আর আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌছাতে পারতাম ।” [আল মুসনাদ ১/১৫১] 


এবং আল-হায়ছামী তার মুজমি আল জাওয়াইদ গ্রন্থে “তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কতৃক মূর্তি ধ্বংসকরণ” অধ্যায়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, এবং এরপর তিনি বলেছেন, “... 
আহমাদ ও তার পুত্র, আবু ইয়ালা এবং আল-বাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত । তিনি (আল-বাজ্জার) আলী 
(রাঃ) র কথার পর আরো কিছু কথা যোগ করেছেনঃ “... সুতরাং আমরা বাড়িগুলোর মাঝে আশ্রয় 
নিলাম । এরপর এতে (কাবায়) আর একটিও যোগ করা হয়নি'- অর্থাৎ আর কোন মূর্তি যোগ করা 
হয়নি । তিনি বলেন, “... এবং এই সকলের (বর্ণনার) বণর্নাকারীগণ প্রত্যেকেই বিশ্বাসযোগ্য । 
/মুজমি আজ-জাওয়াইদ, খন্ড ৬/২৩) 


এবং আল-খাতিব আল-বাগদাদী বলেন, “আবু নাইম আল হাফিয আমাদের নিকট লিখিত দলীল 
থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন খাল্লাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, 
“মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আল খুরাইবি আমাদের 
নিকট নাইম বিন হাকিম আল মাদানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আমার নিকট আবু 
মারইয়াম, আলী ইবন আবু তালিব থেকে (রাঃ) বর্ণনা করেন, যিনি বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাথে নিয়ে মূর্তিগুলোর নিকট গেলেন । 
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তঃপর তিনি বললেন, ‘বস’, সুতরাং আমি কাবার পাশে বসলাম । এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘাড়ে উঠলেন এবং বললেন, “আমাকে নিয়ে মূর্তির (নাগাল 
পাওয়া পর্যন্ত) উচু হও ।' সুতরাং উঠে আমি দাড়ালাম কিন্তু যখন তিনি তার নিচে আমার দুর্বলতা 
টের পেলেন, তিনি বললেন, ‘বস’, সুতরাং আমি বসলাম এবং আমার উপর থেকে তাকে নামতে 
দিলাম । এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসলেন এবং আমাকে 
বললেন, “হে আলী, আমার ঘাড়ের উপর উঠ, সুতরাং আমি তার ঘাড়ের উপর উঠলাম । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠে দাড়ালেন এবং যখন (সোজা হয়ে) 
দাড়ালেন তখন আমার মনে হল যেন আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌছাতে পারতাম । এবং 
কবার উপরে উঠলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরে দাড়ালেন । সুতরাং আমি 
তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তিটির দিকে এগুলাম; মূর্তিটি কুরাইশদের; যা ছিল তামার তৈরী এবং এটি 
কাবার সামনের দেয়ালের সাথে লোহার হুক দ্বারা আটকানো ছিল । সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, “ওটাকে পাকড়াও (মুক্ত কর)’ । সুতরাং আমি ওটাকে 
পাকড়াতে থাকলাম এবং পাকড়ানো থামালাম না । এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলতে লাগলেন, ‘চালাতে থাকো, চালাতে থাকো, চালাতে থাকো । আর একে ঠেলা বন্ধ করলাম 
না যতক্ষণ না একে পাকড়াও করে মুক্ত করলাম । অতঃপর তিনি বললেন, “একে আঘাত কর!’ 
সুতরাং আমি আঘাত করলাম এবং এটাকে ভাঙলাম এবং এরপর আমি নেমে আসলাম ।” [তারিখ 
বাগদাদ, খন্ড ১৩/৩০২-৩০৩| 


আমার (লেখক) বক্তব্য হলোঃ আবু মারইয়াম হচ্ছেন কায়স আস-সাকাফি আল-মাদা'নী, তিনি 
বর্ণনা করেছেন আলী (রাঃ) থেকে, আর তার (কোয়স) কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন নাইম ইবন 
হাকিম । ইবন হিব্বান “আছ ছিকাক্‌" গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন; আর আন নাসাঈ তাকে 
বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন । বিষয়টি আল হাফিজ ইবন হাযার ব্যাখ্যা করেছেন, “এটি একটি ভুল যে 
(কেউ কেউ দাবী করে) আবু মারইয়াম আল-হানাফীই “কায়স' । কিন্তু সত্য কথা হলো, যাকে 
কায়স বলা হয়ে থাকে তিনি আসলে আবু মারইয়াম আস-সাকাফি (আল-হানাফি নন)...” এরপর 
তিনি বলেন, “... তবে আমার পঠিত আন নাসাঈর “আত তামইফ, গ্রন্থে তিনি একজনকেই উল্লেখ 
করেছে আবু মারইয়াম কায়স আস-সাকাফি নামে । হ্যা, তিনি “আত তামইয'-এ তার কথা উল্লেখ 
করেছেন, কিন্তু আবু মারইয়াম আল হানাফির কথা তিনি উল্লেক করেননি; এর কারণ হলো, তিনি 
শুধুমাত্র তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন ।” 


আর যারা এই হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তারা এই দু'জন মানুষকে (আছ ছাকাফি ও আল 
হানাফি) নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ। এছাড়াও 
আল হাফিয আয যাহাবী তাকে বিশ্বত্ব মনে করতেন; আর ইবন আবি হাকিম তাকে “আয-যারহ 
আত-তা"দিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আল বুখারী উল্লেখ করেছেন “আত তারিখ আল কাবীর' 
গ্রন্থে কিন্তু তিনি তার ব্যাপারে কোন সমালোচনা করেননি, প্রশংসাও করেননি । সুতরাং তিনি আল- 
হানাফি বা আল-কুফি নন । (মিজান আল ইতিদাল (8/৫৭৩)] 





£ আল-কাসিফ (৩/৩৭৬) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ১৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


এবং এই হাদীসটিকে প্রত্যয়ন করেছেন আল্লামাহ আহমেদ শাকির; তিনি বলেছেনঃ “এই বর্ণনাসূত্র 
সহীহ । নাইম ইবন হাকিমকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন আল মাইন এবং অন্যরা; এবং আল 
বুখারী তার ব্যাপারে বলেছেন “আত তারিখ আল কাবীর' গ্রন্থে কিন্তু তিনি তার ব্যাপারে কোন 
সমালোচনা করেননি । আবু মারইয়াম; তিনি হলেন আস-সাকাফি আল-মাদা'নী এবং আল বুখারী 
তার ব্যাপারেও বলেছেন, তবে তিনি তার কোন সমালোচনা করেননি ৷” তিনি বলেন, “এবং যে 
বিষয়টি এখানে পরিষ্কার তা হলো যে, এটি হিজরতের (মদীনায়) পূর্বের ঘটনা ।£ 


আমার বক্তব্য হলোঃ আর তাছাড়া, এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর, এই গ্রন্থে আমি একথা উল্লেখ 
করেছি যে, ৮”... এসব সত্ত্বেও, আমরা যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করেও নিই যে, মক্কায় যখন 
ইসলাম দুর্বল অবস্থায় ছিল; তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার ঘটনাটি 
সহীহ নয়; তারপরও তিনি তখন একান্ত অনুসরণের দ্বারা এই মিল্লাতের অনুসারী ছিলেন; কঠোরভাবে 
তিনি এটি অনুশীলন করেছেন; কারণ তিনি কখনো এক মুহুর্তের জন্যও কাফিরদের সাথে আপোষ 
করেননি । আর তাদের মিথ্যা ভন্ডামী বা তাদের দেবতাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত হননি । বরং 
এই তের বছর এবং এর পরবর্তী বছর সমূহেও তার সকল লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিলঃ 





আল্লাহর ইবাদত কর এবং তৃপ্তত থেকে নিরাপদ থাক । (আন-নাহল ১৬৪ ৩৬) 


“সুতরাং তিনি তের বছর তাদের মধ্যে অবস্থান করেছেন এর মানে এই নয় যে, তিনি তাদের 
গুণগান করেছেন বা প্রশংসা করেছেন, অথবা তাদের সম্মান করার মত কোন চুক্তি করেছেন...” 
আমি এও বলেছি, “... তিনি বরং প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে তার 
শত্ৰুতা এবং বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিতেন; আর তার নিজ ও তার সাহাবাদের দুর্বলতা সত্তেও তাদের 
দেবতাদের প্রতি কুফর ঘোষণা করতেন । আমরা ইতিমধ্যেই আপনাদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করেছি । আর আপনি যদি মাক্কী যুগে নাধিলকৃত সূরাগুলো পড়েন তাহলে বিষয়টির অধিকাংশই 
আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে... ৷” 


সুতরাং তেমন নয় - যেমনটি তারা (সমালোচকগণ) ভেবেছেন যে - শুধুমাত্র একটি হাদীসের উপর 
ভিত্তি করেই পুরো আলোচনাকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করবেন । বরং এ বিষয়ের পক্ষে ইসলামী 
শরীয়াতে বড় বড় সাক্ষী (দলীল); স্পষ্ট প্রমাণ; সুনিশ্চিত নীতি (ফিকহ) এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান 
রয়েছে । যা প্রতৃতপক্ষে কেউই অস্বীকার করবে না একমাত্র সে ছাড়া যে অহংকার করে কোন কিছু 
অস্বীকার করে । 
আর সত্য তো এক শক্ত পিলার, 

ভাঙবে তাকে সাধ্যটা কার? 

যাদিও তুমি একসাথে নাও, 

সমস্ত কিছু জগৎ্টার । 








৫ আহমেদ শাকির কর্তৃক লিখিত আল মুসনাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (২/৫৮) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ২০ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
আর এই আলোচনাতেই আশা করি যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের জন্য যারা হিদায়াত পেতে চায় । 


এই ভূমিকা সমাপ্ত করার আগে আমি আরো একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, কারণ জেলে 
থাকাকালীন কিছু সুপরিচিত ইরজায়ী১ দলের ব্যক্তিদের সাথে আমার ঈমান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি 
নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছে । 


এদের মধ্যে একজন ছিল যে ছিল এদের নেতাদেরও নেতা; আর সে শিরক ও মানব রচিত 
আইনের সৈনিকদের রক্ষা করার জন্য দলীল দিতঃ হাতিৰ ইবন আবি বালতায়া (রাঃ) এবং আবু 
লুবাবাহ আল-আনসারী (রাঃ) এর ঘটনা থেকে । সে দাবী করত যে হাতিব কাফিরদের পক্ষে 
গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিল এবং আবু লুবাবাহ আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদেরকে কাফির ঘোষণা করেননি । আর এখান থেকেই সে কিয়াস করে বুঝতে পারে যে, এইসব 
শিরক ও মানব রচিত আইনের জন্য যুদ্ধরত সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শরীয়াত বিরোধী; আর 
এইসব মানুষের প্রতি তাদের শক্রতাও এ দুই সাহাবার আমলের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে । তাদের 
মতে তৃগ্ততের এইসব সহচর ও সৈনিক যারা শিরক ও মানব রচিত আইন রক্ষার জন্য ও ত্ৃগুতের 
সিংহাসন রক্ষার জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে এবং শারীয়াহ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করছে; তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা যাবে না কারণ, তাদের অপরাধ হাতিব বা আবু 
লুবাবাহর কাজের সমান নয়! সে এসব ধৃষ্টতার সীমা চরমভাবে অতিক্রম করে যখন আমরা তাকে 
জানালাম যে তারা শিরক ও মানব রচিত আইনের সৈনিকদের তাকফির করে না, তাদেরকে শুধুমাত্র 
অন্যায়কারী দুষ্টলোক মনে করে । আর এতেই সে ক্রোধে ফেটে পড়ে, কারণ তার মতে আমরা তার 
কথাকে বিকৃত করেছি; আসলে সে ঢালাওভাবে এইসব মানুষকে অন্যায়কারী বা দুষ্টলোক বলেনি । 
তিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাদেরকে তাকফির করার বিপক্ষে তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য, 
তার মতে প্রকৃতপক্ষে, “তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অন্যায়কারী বা দুষ্ট প্রকৃতির ৷” সে বলতে 
চাচ্ছিল যে, তাদের কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত আমলের ভিত্তিতে অন্যায়কারী (ফাসেক) হতে 
পারে, কিন্তু তৃগুতকে সহায়তা করা বা শরীয়াত ও এর অনুসারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এসব কোন 
কারণে তারা মোটেই দোষী নয় । 





১ ইরজাঈ দল বলতে মুরজিয়াদের কথা বলা হয়েছে । তারা মনে করে মানুষ তার কাজের দ্বারা কাফির হয় না। 
তারা কখনোই তাদেরকে তাকফির করে না যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে তাদের আইন প্রতিষ্ঠা করে বা 
আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে | এ ব্যাপারে শেখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী “মুরজিয়াত আল- 
আসর’ নামে একটি বই লিখেছেন । 

















* আমি তাদের জেলে থাকা অবস্থায় একটি বই লিখেছি; বইটির নাম ৪“আশ শিহাব আস-সাকিব ফি আর-রাদ 
আলা মান ইফতারা আলা আস-সাহাবী হাতিব” । 











৮ অর্থাৎ সাধারণভাবে এঁ ব্যক্তি এসমস্ত তৃগুতের সৈনিক, যারা শরীয়াত ও তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, 
তাদের অন্যায়কারী বা দুষ্টলোক বলতেও নারাজ । 








আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ২১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম, “এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, শিরক ও ত্ৃগুতের সৈনিক যারা 
আল্লাহর সমকক্ষ করছে, তাদেরকে অন্যায়কারী বা ফাসেক বলাকে তোমরা অন্যায় মনে করছ, 
অথচ হাতিবের (রাঃ) ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য নির্ধিধায় বলে যাচ্ছো যেঃ “সে কাফিরদের সাথে 
হাত মিলিয়ে ছিলেন এবং তাদের পক্ষে গুগুচরবৃত্তি করেছিলেন’; আবার আবু লুবাবাহ (রাঃ) 
সম্পর্কে তোমরা বলছঃ ‘তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ।” [তারা 
সাহাবাদের ব্যাপারে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করছে অথচ তাগুতের সৈনিকদেরকে ফাসেক 
বললেও তারা রাগে ফেটে পড়ছে] । আর এখানেই তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় । 


আর যখন জেলের ভিতর ইসলামপন্থীরা আমাদের সাথে তাদেরকে মিলিত ও এক্যবদ্ধ করার প্রয়াস 
চালায় , তখন এসব ইসলামপন্থীদের সাথে আমাদের কিছু বৈঠক হয় । তখন আমরা দেখলাম যে, 
এরাও এ তাদের মত একই ধারণা পোষণ করে [হাতিব ও আবু লুবাবাহ (রাঃ) এবং অন্যান্য 
ব্যাপারে] । সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম, “সোজা কথা তোমাদের সাহচর্ষের ব্যাপারে আমাদের 
কোন আগ্রহ নেই, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদেরকে ধোকাবাজ 
মুনাফিক বললে তোমরা সেটাকে অন্যায় মনে কর না; অথচ আল্লাহর শত্রু ও তৃগুতের সৈনিকদের 
শুধুমাত্র “অন্যায়কারী' বললেই তোমাদের কাছে তা অপরাধ মনে হয় । আর একারণেই, আল্লাহর 
কসম করে বলছি তোমাদের সাহচর্ষে আমাদের কোন আগ্রহ নেই | বরং তোমাদের পাত্তা দেই না 
আর তোমাদের নিয়ে আমরা নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাই না, কারণ আমরা এখন জেলে রয়েছি; 
আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের মাঝখানে ।”* একথা বলার সাথে সাথে তাদের নেতা রেগে গেল এবং 
দিকে আহবানকারী একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু না। আর যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীমের দিকে 
ডাকে সে রাজনৈতিক কারণে বিভ্রান্ত । তারা যেটার দিকে ডাকে তা আসলে ইহুদী ও শ্রষ্টানদের 
সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টিকারী- যারা (ইহুদী-্বীষ্টান) ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর ৷” আর একারণেই 
এই ঘটনাটি একখানে উল্লেখ করলাম যাতে এ স্থানে একটি (মিল্লাতে ইব্রাহীম সম্পর্কে মানুষের 
অজ্ঞতার) প্রমাণ থাকে । 


আর এই বক্তব্যের আমি কি জবাব দেব তা আমার জানা নেই । 


আর আমি এসব মানুষের জবাব কিভাবে দিব যারা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে চায় অথচ তারা স্পষ্ট 
দু'টি জিনিসের পার্থক্য করতে জানে না । “ইব্রাহীমের বংশধরগণ”- এই কথাটিই ইদানিং তৃওয়াঘিত 
(তৃগুতের বহুবচন) ব্যবহার করছে ইহুদীদের ঠান্ডা করে তাদের সাথে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য; 
আর এটির উদ্দেশ্য হলো ঈমানের বন্ধনসমুহ ছিন্ন করা এবং দ্বীনের ভিত্তিকে নষ্ট করা আর ‘আল 
ওয়ালা বারা’আ’ এর ভীত নষ্ট করা । এবং আল্লাহ আ*আলা তাদের জবাব দিয়েছেন; তিনি বলেনঃ 











৯ কারণ তারা সবসময়ই আল্লাহর শত্রুদের মন যুগিয়ে চলত । এছাড়াও তারা ওদের পিছনে সালাত আদায় 
করত ৷ যখন আমরা আলাদাভাবে জুম্মা পড়তাম এবং অন্য কয়েদীরাও আমাদের সাথে যোগ দিত তখনও 
তারা ত্ৃগুতের সৈনিকদের পিছে সালাত আদায় করত, অথচ তাদেরকে এজন্য কেউ বাধ্য করেনি । তাদেরকে 
দেখলে তারা এগিয়ে গিয়ে আনন্দের সাথে সালাম দিত, ঈদের দিন চুমু খেত । আমি তাদের কয়েকজনকে 
দেখেছি যারা ইসলামের দাওয়া দেয় অথচ তৃগুতি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় । 


























আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ২২ 


মিলাতে ডি 


ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খ্রীষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ট আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) 
এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্তও ছিল না । (আলি-ইমরান ৩৪ ৬৭) 


সুতরাং তারা এই কথার সাথে 'মিল্লাতে ইব্রাহীমের’ পার্থক্য করে না; যার কারণে পিতা ও সন্তানের 
মাঝে সম্পর্কোচ্ছেদ হয়; কারণ এটিও হলো আর রহমানের বন্ধুদের সাথে আশ শায়তানের বন্ধুদের 
মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড । আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেনঃ 


EH Fh CREED FHS 


যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের মিল্লাত থেকে আর কে বিমুখ হবে । 
(আল-বাকারা ২৪ ১৩০) 


আর এই বইতে আমরা আপনাদের জন্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি; সুতরাং বিষয়টি বোঝার চেষ্টা 
করবেন এবং এর বিরোধিতাকারীদের বিভ্রান্তিতে কান দিবেন না । 


হে আমার মুওয়াহিদ ভাই, আসলে এটা খুবই আফসোসের বিষয় যে, বইটি প্রকাশের পর থেকে 
শুরু করে আজ পর্যন্ত, আমার বিরোধীরা, আমার সাথে বিতর্ককারীরা বা যারা আমাদের ও আমাদের 
দাওয়াহ্র প্রতি অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করতেন তারা অন্য কিছুই পাঠাননি শুধুমাত্র এই 
কয়েকটি হাস্যকর প্রশ্ন ছাড়া । আর এসব যুক্তিতর্ক এতই নিকৃষ্ট পর্যায়ের যে এর উত্তর দেয়াটাও 
আমাদের জন্য অসম্মানজনক । এবং আমরা এসবের উত্তর দিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করতাম না, 
যদি না আমরা জানতাম যে, আজ আমাদের উম্মাহ মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে অনেক দূরে সরে 
গেছে এবং তাদের অনেকেই এসব মূর্খ এবং ভ্রান্ত আকীদার মানুষদের কথাকে গুরুত্ব দেয়, যাদের 
ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরা আলি-'ইমরানের শুরুতে বলেছেন+?। 





নলা রগ 





তিনিই তোমার প্রতি নাযিল করেছেন এই কিতাব যার কতক আয়াত মুহকাম (স্পষ্ট), এগুলোই 
কিতাবের মূল; আর কতক আয়াত মুতাশাবিহ (রূপক); যাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা 
রয়েছে শুধু তারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে । আল্লাহ 
ব্যতীত আর কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না । আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে,আমরা এটি বিশ্বাস 
করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা 
গ্রহণ করে না । (আলি "ইমরান ৩৪ ৭) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৩ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে এই দ্বীনের বিষয়ের জন্য এবং এর শক্রদের পরাভূত করার জন্য 
দোআ করি। 


আরো দোআ করি যেন তিনি আমাদেরকে এই মিল্লাতের পক্ষে কায়েম রাখুন যতদিন আমরা 
জীবিত থাকি; আমাদেরকে এই মিল্লাতের সৈনিক বানান এবং তারই পথে আমাদের শহীদের মৃত্দু 
দান করেন । নিশ্চয় তিনিই আল কারীম । আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তার নবী মুহাম্মাদ ও তার 
পরিবার এবং তার সকল সাহাবার উপর । 


আবু মুহাম্মাদ 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৪ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
Cag EGS! dE 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম অভিভাবক । 
অনুচ্ছেদ $ মিল্লাতে ইব্রাহীমের বর্ণনা সম্পর্কিত 
মিল্লাতে ইব্রাহীম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


EH Fh 18178 


আত্মভোলা বোকা লোক ব্যতিত মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে আর কে বিমুখ হয়? 
(আল-বাকারা ২৪ ১৩০) 


নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ৪ 


অতঃপর আমি আপনার কাছে একনিষ্ঠ মিল্লীতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করার প্রত্যাদেশ 
করেছি । তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না । (আন-নাহল ১৬৪ ১২৩) 


এ ধরনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের পথ ও পাথেয়*র কথা বর্ণনা করেছেন । অতএব 
সঠিক পথ ও যথার্থ পদ্ধতি হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহীম | যার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও সন্দেহ নেই। 
তাই যে ব্যক্তি দাওয়াতের সংশোধন ও তার অনুসরণে এ সঠিক পথ থেকে বিমুখ হবে সে ব্যক্তি 
মুসলিম সমাজের উপর ফিতনা ও বিপদাপদ নিয়ে আসবে । অথবা দুর্বল ঈমানের অধিকারী 
লোকদের অন্তরে শয়তান যে সকল কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে সেগুলোকে সে বয়ে নিয়ে আসবে । আর এ 
ব্যক্তিই হচ্ছে বোকা' যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতী পদ্ধতি হতে আরো ভাল দাওয়াতী পদ্ধতি 
সম্পর্কে সে অধিক অবগত মনে করে প্রতারণায় নিমজ্জিত । 


অথচ আল্লাহ তাআলা তার পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
আমি ইতোপূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছি ... (আমিয়া ২১৪ ৫১) 


আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেছেন $ 





আমি ইব্রাহীমকে পৃথিবীতে মনোনিত করেছি আবার তিনি আখিরাতেও সৎ 
লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন । (আল-বাকারা ২৪ ১৩০) 


আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৫ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


তিনি ইব্রাহীমের দাওয়াত পদ্ধতিকে আমাদের জন্য উত্তম বলেছেন এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
মুহাম্মাদ (সঃ)-কে তার দাওয়াত পদ্ধতির অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । যারা তার পথ ও 
পদ্ধতি হতে বিমুখ তাদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছেন । আর মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে ঃ 


* এক আল্লাহর জন্যই উপাসনাকে একনিষ্ঠ করা । প্রত্যেক এ সকল বিষয় তার জন্য একনিষ্ঠ 
হতে হবে, যাকে অর্থবোধকভাবে একবাক্যে ইবাদত তথা উপাসনা বলা যায় 1৯ 


শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা । 
ইমাম শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, দ্বীন ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে দুটো ৪ 





** আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত করা ব্যতিত বান্দা কখনো শিরক ও মুশরিকদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে সাহস 
পাবে না । তাদের হতে মুক্ত হওয়ার শক্তি এবং তাদের বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস হবে 
না। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে মাক্ী জিন্দেগীতে কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ 
পড়তে বলেছেন এবং তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এটা হচ্ছে এমন পাথেয় যা তাকে কঠিন দাওয়াতী কাজের কষ্ট 
সহ্য করতে সাহায্য করবে । এটা তাকে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে বলা হয়েছিলঃ 


মিহি UME Ap 
“নিশ্চয় আমি আপনার উপকারী বাণী অবতীর্ণ করি ।” (মুয্যামিল ৭৩৪ ৫) 
তিনি আরো বলেছেনঃ 


শীলা পা সহী বর 


“হে কম্বলওয়ালা! রাতের কিছু অংশ সালাত পড়ুন । অর্ধেক রাত অথবা অর্ধেক থেকে কিছু কম । অথবা 
তার চেয়ে বেশি এবং সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন ৷” (মুয্যাম্মিল ৭৩৫ ১-৪) 

সে জন্যই রাসূল (সঃ) রাতে সালাত পড়তেন । তার সাথে তার সাহাবীগণও সালাত পড়তেন এমনকি তাদের 
পা ফুলে যেত ৷ অন্য আয়াতে এ বিধানের হালকা বা শিথিলতা আসার পূর্ব পর্যন্ত । 


এবং তাদের এ সালাতের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও আল্লাহর বাণী অনুধাবন 

করা । উত্তম পথের ও দা'য়ীর সামর্থ্য অর্জন করা । সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও দাওয়াতের কঠিন দুর্গমতা চিহ্নিত 

করা । যারা ধারণা করে, আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত দীর্ঘক্ষণ তার যিকির ও তাসবীহ ব্যতিত কেবল কঠোর 

পরিশ্রম দ্বারাই দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব । তাহলে তারা ভুল করছে ও গোমরাহীর মধ্যে আছে । তাই তারা 

যত পদক্ষেপই নিক না কেন তা সফল হবে না। তারা সঠিক, সরল ও বিশুদ্ধ পথের সাথে পাথেয় ছাড়া 
যোগ স্থাপন করতে আদৌ সক্ষম হবে না । কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়ার পাথেয় । 


আল্লাহ এ সব প্রার্থনাকারীদের গুণ বর্ণনা করেছেন এবং যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
ধৈর্য ধরার আহ্বান করা হয়েছে । কেননা তারা তাদের রবকে সকাল সন্ধ্যা ডাকে এবং তার নৈকট্য কামনা 
করে । আর রাতে কমই ঘুমায় । তাদের পার্শ্ব অঙ্গ বিছানা হতে দূরে থাকে, এবং তারা ভয় ভীতি ও আকাঙ্খার 
সহিত তাদের রবকে ডাকে আর সেই ভীষণ দিনকে ভয় করে । আরো এ ধরনের অনেক গুণেই আল্লাহ 
তাদেরকে আক্ষায়িত করেছেন । তবে একনিষ্ঠ ইবাদত গুজার ব্যতিত তা করা সম্ভবপর নয় । আল্লাহ 
আমাদের ও তোমাকে সেই গুণীজনদের অন্তর্ভুক্ত করুন - তাই এখনই সজাগ হোন!! 































































































আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৬ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে আদেশ করা । যার কোন শরীক (অংশীদার) নেই । এ 
কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও ধারাবাহীকভাবে তা পালন করে যাওয়া আর যে তা বর্জন করবে তাকে 
কাফির বলে ঘোষণা করা । 


দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদতে শিরক করার ভয়াবহতা বর্ণনা করা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ 
করা । পরিত্যাগ করা । আর যে করবে তাকে কঠোর মনে করা । 


এটাই হচ্ছে তাওহীদ যার দিকে আহ্বান করেছিল সমগ্র রাসূলগণ (আঃ) । আর এটাই হচ্ছে “লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ । ইখলাস, তাওহীদ ও ইবাদতে আল্লাহকে একক মানা । আল্লাহর দ্বীনকে 
ও তার ওয়ালীদের (অনুসারীদের) সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা । অস্বীকার করা । আল্লাহ ছাড়া সকল 
উপাস্যর সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তার শক্রদের সাথে শক্রতা করা । 


অতএব সেটি হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মে তাওহীদ, যা একই সাথে থাকবে আর সূরা ইখলাস 
তাওহীদ আল-ইতেকাদীর (বিশ্বাস) ও সূরা কাফিরূন তাওহীদ আল-আমালীর (কর্ম) দলীল | তাই 
নবী (সঃ) অধিক গুরুত্বের কারণে সূরা দুটি বেশী বেশি করে তিলাওয়াত করতেন এবং নিয়মিত 
ফজরের সুন্নাতে এবং অন্যান্য সলাতে পাঠ করতেন । 


একটি সতর্কীকরণ যা থেকে অবশ্যই উন্লেখযোগ্যঃ 


কোন কোন ধারণাকারী ধারণা করে থাকে যে, আমাদের বর্তমান যুগে তাওহীদের পাঠদান, তার 
প্রকার জানা এবং তার তিন প্রকারকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শেখাই যথেষ্ট । বাতিল পন্থীদের ব্যাপারে 
নিরবতা পালন করা এবং তাদের বাতিল আকীদা সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা না দিলেও চলবে । 


এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আমরা বলবো, মিল্লাতে ইব্রাহীম যদি এমনই হতো তাহলে তার 
জাতি তাকে আগুনে ফেলল কেন? বরং তিনি যদি তাদের সাথে নরম নরম কথা বলতেন, তাদের 
কতক ভ্রান্তির (বাতিলের) ব্যাপারে নিরবতা পালন করতেন এবং তাদের উপাস্য (মূর্তির) অসারতা 
বর্ণনা না করতেন এবং তাদের সাথে শত্রুতার ঘোষণা না দিতেন, তিনি তার অনুসারীদেরকে শুধু 
তাওহীদের শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার কোন উদ্যোগ 
গ্রহণ না করতেন যেমন কারো সাথে সম্পর্ক রাখা, কারো সাথে ছিন্ন করা, ভালবাসা বা ঘৃণা করা, 
শত্ৰুতা, আল্লাহর জন্য হিজরত ইত্যাদি । তাহলে তার যুগের লোকেরা তার জন্য সকল সম্মান ও 
প্রাচূর্যের দরজা খুলে দিত এমন কি তারা এ ধরনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসাও বানিয়ে দিত 
যেমনভাবে আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাহ্যিক তাওহীদ পাঠ করানো হচ্ছে এবং সে 
প্রতিষ্ঠানে বিরাট বড় নাম ফলক তৈরী করে নাম রাখত তাওহীদের মাদ্রাসা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং 
দাওয়াত ও দ্বীনের মূলনীতি অনুষদ । এ ধরনের অনেক কিছুই করত । আর এ ধরনের কাজ তাদের 
বাতিল দ্বীনের কোন ক্ষতিই করত না । যতক্ষণ তা প্রকৃতভাবে বাস্তবায়ন ও উভয়ের মাঝে সমন্বয় 
সাধন করা না যাবে ততক্ষণ কোন প্রভাব পড়বে না । যদিও বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজগুলো 
হাজার হাজার থিসিস (গবেষণামূলক প্রবন্ধ), মাস্টার্স ও ডক্টরেটকারীগণ অসংখ্য পুস্তক ইখলাস, 
তাওহীদ প্রভৃতি বষয়ে লিখে যাবেন তবুও বাতিলপন্থীদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ২৭ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


কিংবা তারা এর বিরোধিতাও করে না বরং তারা আরো উৎসাহ দেয় এবং তাদেরকে সনদ ও 
পুরস্কার প্রদান করে এবং বিরাট বিরাট উপাধি দেয় ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাতিল বিশ্বাস ও 
অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ ধরনের অবস্থা বজায় রাখে । 


* শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান 'আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ" গ্রন্থে বলেনঃ এরকম 
কেউ হতে পারে না যে তাওহীদ বুঝে এবং সে অনুযায়ী আমল করে অথচ মুশরিকদের সাথে 
শত্ৰুতা করে না । আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে না তাকে বলা যাবে না যে সে 
তাওহীদ বুঝেছে বা আমল করেছে । (জিহাদ খন্ড, পৃষ্টা-১৬৭) 


তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যদি তার দাওয়াতী কাজের শুরুতেই কুরাইশদের বিচক্ষণতাকে 
বোকামি ও তাদের মূর্তি থেকে মুখ ঘুরিয়ে না নিতেন ও এসবের দোষক্রটি বর্ণনা না করতেন এবং 
যদি এসব করা হতে দূরে থাকতেন তাহলে তিনি কাফেরদের প্রভু (মূর্তির অসারতা) সম্পর্কে 
নাধিলকৃত আয়াতগুলি গোপন করতেন । যেমন আল্লাহ প্রদত্ত লাত, উজ্জা, মানাতে সালেসার 
অসারতা ঘোষণার আয়াত এবং যে সকল আয়াতে আবু লাহাব ও ওয়ালীদের দোষ ও পরিণতি বলা 
হয়েছে সে সকল আয়াত । তেমনিভাবে তাদের দ্বীন ও প্রভুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণের আয়াত । 
আর যদি তিনি কতগুলি সূরা বেশী বেশী না পড়তেন যেমন সূরা কাফিরূন ও অন্যান্য সূরাগুলো, 
তিনি যদি এ কাজ করতেন (আল্লাহ এ করা থেকে তাকে দূরে রেখেছেন) তাহলে তারা তার সাথে 
উঠা বসা করত, সম্মান করত, নিকটে রাখত, তাহলে তার উপর সিজাদারত অবস্থায় উটের 
নাড়ীভুড়ি চাপিয়ে দিত না। তিনি তাদের পক্ষ থেকে সীমাহীন কষ্ট পেতেন যা ইতিহাস বর্ণিত 
আছে । হিজরত করার প্রয়োজন হত না, কষ্ট ও দুঃখ করতে হত না এবং তিনি ও তার সাথীরা 
কাফেরদের ঘরে ও দেশে একত্রে উঠাবসা করতে পারতেন নিরাপদে । আল্লাহর দ্বীনের সাথে ও 
তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা ও বাতিল ও বাতিল পন্থীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা 
দাওয়াতের সূচনায় মুসলমানদের উপর ফরজ হয়; সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ প্রভৃতি ফরজ 
হওয়ার পূর্বে । এজন্যই অন্য কোন কারণে নয় বরং এ কারণেই তারা অনেক কষ্ট ও পরীক্ষার 
মুখোমুখি হয়েছেন । 


* শাঈখ হামদ বিন আতীক 'দুরারে সানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেনঃ বিবেকবান ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করুন, 
রাসূল সেঃ) ও তার সাহাবীদেরকে পবিত্র মক্কা নগরী হতে বের করে দেওয়ার কষ্ট সহ্য করা 
থেকে নিজের জন্য কল্যাণকামী ব্যক্তি গবেষণা ও অনুসন্ধান করা যে তা কত বড় কষ্টের ব্যাপার 
ছিল । একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, তাদের মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে একমাত্র তাদের দ্বীনের 
কারণে ৷ তারা তাদের এ দাওয়াত বন্ধ করতে চেয়েছিল, তাকে ও সাহাবীগণকে বহিষ্কারের 
হুমকি দেওয়া হয়েছিল তথাপিও তাঁরা দাওয়াত দেওয়া হতে বিরত হননি । বরং সাহাবীগণ 
মুশরিকদের নিষ্ঠুর শাস্তি হতে মুক্তির আবেদন পর্যন্ত রাসূল (সঃ)-কে করেছেন । তিনি 
তাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন এবং পূর্বের যে সকল মু'মিন কষ্ট সহ্য করেছেন তাদের কথা 
বলে শান্তনা দিয়েছেন । কিন্তু একথা বলেননি যে, তোমরা মুশরিকদের দ্বীনের ত্রুটি বর্ণনা করা 
এবং তাদের জ্ঞানকে বোকামী বলা পরিত্যাগ কর । মক্কা তাদের জন্য বিশ্বের সর্বোত্তম জায়গা 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৮ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


হওয়া সত্বেও তিনি ও তার সাহাবীগণ মক্কা থেকে বেরিয়ে আসা ও দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করাকেই বেছে নেনঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (সঃ) এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ, 
যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কিয়ামতে মুক্তি পেতে চায় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে । 
[আল-আহযাব ৩৩৪ ২১] জিহাদ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯) 


আর এমনিভাবে আল্লাহদ্রোহী শক্তি প্রত্যেক সময় ও স্থানেই ইসলামের প্রতি তাদের সন্তোষ 
প্রকাশ করেনি ৷ অথবা সন্ধি চুক্তি করবে এবং সে জন্য মিটিং করবে এবং তা গ্রন্থে ও 
সাময়িকীতে প্রকাশ করবে । সেজন্য তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবে, 
উদ্দেশ্য একটাই দ্বীন ইসলামকে কানা পঙ্গু ও ডানাকাটা রূপে প্রকাশ করা । মুসলমানদের মধ্যে 
হতে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা, তাদের দ্বীনের ও প্রভুদের বিরুদ্ধে 
শত্ৰুতা ও তাদের বাতিল নীতির বিরোধিতা করার মন মানসিকতা নষ্ট করাই হচ্ছে এগুলি করার 
মূল কারণ । 


আর আমরা এগুলি সৌদী আরব নামক রাষ্ট্রে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, দেশটি মানুষকে ধোকা 
দিচ্ছে তাওহীদ ও তাওহীদের বইয়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে এবং তার অনুদান দিয়ে বরং 
আলেমগণকে কবরের সুফীবাদের তাবীজ তাগা, গাছের ও পাথরের শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করার অনুপ্রেরণা দ্বারাও ধোকা দিচ্ছে । এমনি আরো সব বিষয়বস্তুর প্রতি সৌদী 
সরকার অনুদান দেয় যা তাদের ভয়ের কারণ হয় না এবং কোন ক্ষতি করে না । অথবা যে 
নীতি তাদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিশ্ব রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলে না । 


সেসব ক্ষেত্রেই তার দাওয়াতী কাজ সীমাবদ্ধ । যতদিন পর্যন্ত বিভক্ত ও অপুণাঙ্গি তাওহীদ এ 
ধরনের বাদশাহ ও কাফেরদের শক্তির আওতা মুক্ত না হবে ততদিন কাফেরদের পক্ষ থেকে 
ইহা প্রচার ও প্রসারে পৃষ্টপোষকতা, সমর্থন ও অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে । যদি ব্যাপারটি এমন না 
হতো তাহলে জুহাইমান ও তার মত লেখকদের লেখনি কোথায়, যাদের লেখাগুলো তাওহীদ 
বিষয়ক আলোচনায় ভরপুর? কেন সেগুলোকে সরকার পৃষ্টপোষকতা করে না আর তা ছাপাতে 
কেন অনুপ্রেরণা ও সহায়তা করে না? 


লেখনিগুলিতে এমন কিছু আছে যা তাকে কাফের বলে । সেজন্য বাধ্য করা হয়েছে প্রকাশ না 
করতে । নাকি তাতে এমন তাওহীদ আছে যা আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও তাদের সমর্থকদের 
বিরোধিতা করে এবং রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করে এবং নিবেদন করে মুমিনের সাথে 
সম্পর্ক রাখা ও কাফেরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে । 
(পৃষ্ঠা- ১০৪ থেকে ১১০ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন । যা আমি এ অবস্থায় তাতে পেয়েছি ৷) 


শাঈখ হামদ বিন আতিক তার “সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক"' পুস্তিকায় বলেনঃ অনেক 
মানুষই মনে করে যখন কেউ দুটি শাহাদাত উচ্চারণ করতে পারবে এবং পাচ ওয়াক্ত সালাত 
পড়তে পারবে এবং মসজিদ বিমুখী হবে না তাহলেই তার দ্বীন প্রকাশ পাবে । যদিও সে 
মুশরিকদের মাঝে ব্যবসা করে অথবা দ্বীনত্যাগীদের স্থানে থাকে । তাহলে তারা দারুণ ভুল করবে । 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ২৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


জেনে রাখুন, কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে কুফরীকারীদের সংখ্যানুষায়ী । প্রত্যেক কাফের 
গোষ্ঠীরই কুফরীর একটি ধরন প্রকাশ পেয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তার দ্বীন 
প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রত্যেক কাফের সম্প্রদায়ের কুফরীর বিরোধিতা 
করবে যা তার নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং 
তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে । 


তিনি “দুরারে সিনিয়্যাহ'তে আরও বলেনঃ দ্বীনের প্রকাশ হলো $ তাদের দ্বীনকে অস্বীকার করা, 
তাদের দ্বীনের দোষ বর্ণনা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাহায্য ও তাদের প্রতি 
নির্ভরশীলতা হতে নিজেকে রক্ষা করা ও তাদের থেকে আলাদা হওয়া । শুধু সালাত পড়াই দ্বীন 
প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয় । (জিহাদ খণ্ড - ১৯৬ পৃষ্ঠা) 


এবং শাঈখ সোলাইমান বিন সাহমান, (তার এক কবিতায়) বলেন ৫১২ 


এ দ্বীনের বহি প্রকাশ হয় তাদের সাথে স্পষ্ট 
কুফরী দ্বারা যদি তারা কাফির সম্প্রদায় হয় । 
এ শক্রতা প্রকাশ পাবে এবং ঘৃণা স্পষ্ট হবে । 
হে জ্ঞানীগণ! আপনাদের কি কোন চিন্তা নেই? 
তাকে ঘৃণা করা, না ভালবাসা তা বুঝার জন্য অন্তর যথেষ্ট নয় । 
আবার তার মানদণ্ড অন্তর নয় । 
বরং মানদণ্ড হচ্ছে তুমি প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে 
তাকে ভালবাস না, ঘৃণা কর তা জানিয়ে দেয়া । 


তা ছাড়া শাঈখ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান জিহাদ খন্ডের পৃষ্ঠা ১৪১-তে বলেন £ আল্লাহ 
যার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তার দাবী ও ধারণা দ্বীনের প্রকাশ হচ্ছে, যে বাতিল আকীদা 
পড়ে অথবা যে বাতিলের ইবাদত করে তাকে নিষেধ না করার নাম । তার এ ধারণা যুক্তি ও 
শরয়ী উভয় দিক দিয়ে পরিতেজ্য | যে ব্যক্তি খ্রীস্টান, অগ্নীপূজক ও হিন্দু দেশে অবস্থান 
করবে তার জন্য এটা বাতিল বিধান । কেননা সালাত, আযান ও পাঠ্য বিষয় তাদের দেশেও 
বিদ্যমান আছে । 


আল্লাহ তাকে রহম করুন, যিনি বলেছেন ৪ 


“যারা মনে করে - লাব্বাইকা বলা, সালাত আদায় করা, অন্যায় হতে চুপ থাকা, নিরাপদ 
ও দ্বীনদারী লোক হাস পেয়েছে । আর দ্বীন আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব করা ও 
সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক পাপ ও বিপথ হতে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই না ৷” 











১২ দিওয়ান "উকুদ আল-যাওয়াহির আল-মুনদাদাহ আল-হিসান (৭৬ - ৭৭ পৃষ্ঠায়) । 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩০ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* আর আবুল ওয়াকা বিন আকীল (রহঃ) বলেছেন, “তুমি যদি বর্তমান যুগের মুসলমানদের 
অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে মাসজিদের গেটে তাদের ভীড়ের দিকে তাকিও না এবং 
তাদের লাবক্ষাইকা শোরগোলের দিকেও তাকিও না । বরং শরীয়তের শত্রুদের সাথে তাদের 
আচরণের দিকে তাকাও । আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে দ্বীনের কেন্লায় এবং আল্লাহর শক্ত রজ্জুকে 
আকড়িয়ে ধরতে হবে । আল্লাহর ওলী মুমিনদের সাথে জোট বাধতে হবে এবং এর বিরোধী 
শক্রদের থেকে নির্ভয় হতে হবে ৷ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার উত্তম পথ হচ্ছে, যে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের বিরোধিতা করে তার সাথে শত্রুতা ভাব রাখা এবং হাত, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা 
যথাসাধ্য জিহাদ করা । (দুরারে সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২৩৮ পৃষ্ঠা) 


দ্বিতীয় সতকাঁকরণ $ 


মুশরিক ও শিরকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিপরীতে এখানে তৎপর হতে হবে (আল্লাহর দ্বীন ও 
তার ওলীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, সাহায্য করা, উপদেশ দেওয়া, কল্যাণ কামনা করা, 
এগুলো প্রকাশ করা) যাতে করে অন্তরগুলোর মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, দল মজবুত হয় । এটা হতে 
পারে কখনো কখনো আমাদের বিপথগামী মুওয়াহহিদ (আস্তিক) ভাইদেরকে সঠিক পথে আনার 
জন্য বলপ্রয়োগ । আবার কখনো কঠোর উপদেশ এবং নবীদের পথ ব্যতিত তারা অন্য যে পথে 
চলে তার সমালোচনা করে । 


শাঈখুল ইসলাম (ইবন তাইমিয়্যাহ) বলেন, একজন মুসলিম অপর মুসলমানের নিকট এমন 
যেমনটি দুটি হাতের যার একটি অপরটিকে ধুয়ে দেয় । কখনো এক হাত অপর হাতের ময়লা 
পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে । আবার কখনো আরও কঠিন কাজ করা যার ফলাফলকে 
প্রশংসা করা হয় । এর পিছনে উদ্দেশ্য হলো, হাত দুটির নিরাপত্তা, সুস্থতা ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতা । 
তাদের থেকে কোন অবস্থায় দায়মুক্তি হওয়াকে আমরা বৈধ মনে করি না । কেননা এক মুসলিমের 
তার অপর মুসলিম ভাইয়ের বন্ধুত্বের যে অধিকার আছে তা দ্বীনত্যাগ ও ইসলামের গণ্ডি থেকে 
বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে । আল্লাহ তা'আলা এ অধিকারকে বেশ বড় চোখে দেখেছেন । 
তিনি বলেছেন £ 


61860806 HELGE 0 


যদি তোমরা তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে । 
(আল-আনফাল ৮৪ ৭৩) 


বিপথগামী মুসলিমের সাথে দায়মুক্ত হওয়া যায় না শুধু তার বাতিল, বিদ'আত ও বিপথগামিতা 
হতে দূরে থাক অথবা তার সাথে মৌলিক বন্ধুত্ব বজায় রাখে । আপনি দেখেন না বিদ্রোহী ও 
তদ্রূপ অপরাধিদের হত্যা করার বিধান কেমন । কেমন দ্বীনত্যাগীদের হত্যা করার বিধান আমরা 
এর বিপরীত কিছু করে কখনো আল্লাদ্রোহী শক্তির চক্ষু শীতল করব না । যা অনেক মুসলমান 
নামধারীরা করে থাকে । যাদের হাক্‌ এর পাল্লা বর্তমানে নষ্ট ও ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে তারা । বরং 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


তারা তাদের পরিবর্তে তাওহীদপন্থীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও গালাগালির চরম পর্যায়ে পৌছেছে 
এবং তাদেরকে হুমকিও দেয় । এমনকি অনেক সময় তারা পত্রিকার পাতায়ও ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে । কি আর বলব, এ ধরনের বোকাদের প্ররোচনা এবং 
তাদের দাবীর বিচারকদের ব্যাপারে । 


এমনকি যারা ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলে ও বিচার করে, তারা তাদের উপর 
বিভিন্ন অপবাদ ইসলাম পন্থীদের দমন করার জন্য তৃগুতের পছন্দ মত ফতোয়া সংযোজন করে 
তারা এ কাজে অংশ নেয়। যেমন তারা মুজাহিদ বা ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে বলে, বিদ্রোহী, 
বিচ্ছিন্নতাকামী, খারেজী, মৌলবাদী, এরা ইয়াহুদী খ্রীস্টান হতে ইসলামের জন্য বেশি ক্ষতিকারক, 
এ ধরনের অনেক কথা বলে । আর আমি অনেককেই চিনি যারা, কাফিরদের বিরোধিতা করে কোন 
মুসলমান তাদের হাতে ধরা পড়লে তারা অনেক খুশি হয় এবং (ব্যঙ্গ করে) বলে, “সেটা কি 
সাংঘাতিক?” অথবা এমনও বলে, “তারা (কাফেররা) যা করছে, ভালই করছে,” এ ধরনের অনেক 
কথা যা তাকে জাহান্নামে সত্তর বছর পথের সমান নিয়ে যায় । কিন্তু সে তা বুঝতেই পারে না ।৯ 


জেনে রাখুন, মিল্লাতে ইব্রহীমের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর 
অনেকগুলোই আমাদের যুগের দা'য়ীরা সংক্ষেপ করেছেন এমনকি কতকগুলো বাদ দিয়েছেন ও 
মেরে ফেলেছেন । যেমন, 


> মুশরিক ও মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদের সাথে শক্রতার প্রকাশ । 


> মুশরিকদের, তাদের উপাস্য, মত, বিধানের ও তাদের শিরকী আইন ও বিধানের 
মৌলিকতা ও সত্যতা অস্বীকারের কথা ঘোষণা করা । 


> তাদের সাথে শক্রতা, ঘৃণা, তাদের কুফরী অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা যতক্ষণ না তারা 
আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং তা পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ না করে তা থেকে খালাস না হয় 
সেটাকে অস্বীকার না করে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 






Ek CEES © ERE 





** দ্রষ্টব্যঃ তিরমিযী ও ইবন মাজাহ-য় বর্ণিত, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে, যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
‘নিশ্চয়ই মানুষ এমন এতটি কথা বলে, যা সে মোটেও আপত্তিকর মনে করে না, অথচ সেটার জন্যই সে সত্তর 
বছর সময় ধরে আগুনে পড়বে " আত-তিরমিযী বলেছেন, ‘এই বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটি হাসান গারীব' । 
আল-আলবানী এটি সহীহ বলে আক্ষায়িত করেছেন । 


আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৩২ 

















মিল।তে ইব্রাহীম 


ইব্রাহীম ও যারা তীর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত 
কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন । আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম । 
আমাদের ও তোমাদের সমাজে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর । (মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন £ আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
নিষেধ করার মানেই হলো তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রত্যেক সময় 
তাদের কাজকে শক্রতা বশত পরিত্যাগ করা । (মিন বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ- ৩/৬৯) 


* শাঈখ হামদ বিন আতীক (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী ৪ “প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হলো ৷” 
শত্ৰুতা’ কে “ঘৃণা” এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । কেননা মানুষ মুশরিকদের ঘৃণা করে ঠিকই তবে শত্রুতা পোষণ করে না । তাই তিনি 
এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে করে শত্রুতা ও ঘৃণা একই সাথে হয় । তবে শক্রতা ও ঘৃণা 
স্পষ্ট দু'টি নীতির আওয়ায । জেনে রাখুন, যদি ঘৃণা কেবল অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে তার 
প্রভাব ও নিদর্শন প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোন উপকারই আসবে না । তেমনিভাবে শক্রতা, যদি 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা হয় তাহলে বুঝা যায় না। তাহলে এমতাবস্থায় শত্রুতা ও ঘৃণা 
প্রকাশ্যভাবেই করতে হবে । 


* শাঈখ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, “শুধু অন্তরে কাফিরদের ঘৃণা করলে চলবে 
না। বরং শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে । তিনি সূরা মুমতাহিনার আয়াত উল্লেখ করে 
বলেন, আপনি বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন । যার পর আর কোন বক্তব্যের দরকার হবে না। 
যেমন আল্লাহ বলেছেন ৪ “প্রকাশ পেল, শত্রুতা ও ঘৃণা । এই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ । অবশ্যই 
উচিত হচ্ছে কাফিরদের সাথে স্পষ্টভাবে শত্রুতা করা ও তাদের সাথে প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা 
এবং শারীরিক দূরত্ব সৃষ্টি করা (বিয়ে করা, সঙ্গম করা প্রভৃতি) । শত্রুতার অর্থ হচ্ছে শত্রুতার 
বিপরীত শত্রুতা করা । যেমন, সম্পর্ক ছিন্নের মৌলিকতা হলো, আন্তরিক ও জিহবা ও শারীরিক 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা । আর মুমিনের অন্তর কখনো কাফিরের শত্রুতা শূন্য হয় না। প্রকৃত 
দ্বন্দ কেবল প্রকাশ্য শত্রুতার দ্বারাই হয় । (জিহাদ পর্ব, ১৪১ পৃষ্ঠা) 


আল্লামা শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ‘ফাতহুল 
মাজীদ" গ্রন্থের লেখক, সুরা মুমতাহিনার আয়াত সম্পর্কে বলেন, “যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো 
নিয়ে গবেষণা করবে সে এ তাওহীদ জানতে পারবে যা দ্বারা আল্লাহর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন 
ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং বিরোধীদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে । যে অবস্থান 
গ্রহণ করেছিলেন রাসূলগণ ও তাদের প্রকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ অনুসারীগণ | শাঈখ মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেছেন, “নবী (সঃ) কর্তৃক কুরাইশকে তাওহীদের দাওয়াত ও তাদের মূর্তির 
সমালোচনাকে (যেমন, সেগুলো কোন উপকার বা অপকার করতে অক্ষম) তারা গালি হিসেবে 
গণ্য করেছিল । যখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন যে, শুধু আল্লাহর 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


একত্ববাদ ঘোষণা ও শিরক বর্জন করলেই সঠিক ইসলামপন্থী হওয়া যায় না মুশরিকদের সাথে 
শত্ৰুতা পোষণ এবং প্রকাশ্য শত্রুতা ও ঘৃণার ঘোষণা না দেওয়া ব্যতীত । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, তুমি কিয়ামাতের দিন এমন মু'মিন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে 
বন্ধুত্ব করেছে । (মুজাদীলা ৫৮৪ ২২) 


যখন আপনি এটা ভালভাবে বুঝবেন তখন জানতে পারবেন যে, অনেক লোক নিজেকে ধার্মিক 
বলে দাবী করে | অথচ দ্বীনের এগুলো সে জানে না । তবে তিনি ব্যতিত যিনি এ শাস্তি, বন্দি ও 
হাবশাতে হিজরতের মত কঠিন সময়ে মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধরার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন অথচ 
তিনি সমগ্র মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দয়ার্দ ব্যক্তি । তিনি কোন ছাড় পেলে ছাড় দিতেন । তাহলে 
কি করে তার উপর নাযিল হলো ৪ মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক আছে তারা বলে 
আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন আল্লাহর জন্য একটু কষ্ট পায় তখন 
মানুষের সাধারণ কষ্টকে আল্লাহর আযাব বলে গণ্য করে । (আল-আনকাবুত ২৯ ১০) 


যে ব্যক্তি মুখের কথা দ্বারা সামান্য অভিযোগ করেছে তার ব্যাপারেও যদি এরূপ আয়াত 
অবতীর্ণ হয় তাহলে অন্যান্যদের অবস্থা কি? অর্থাৎ যারা তাদের মত চলে কথা ও কাজে কোন 
কষ্ট ছাড়াই । তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং তাদের হতে কষ্ট দূর করেছে এবং 
তাদের বিরোধীদের মতকে অগ্রাহ্য করেছে (যা আদৃ-দুরার আস-সানিয়্যাহ গ্রন্থে বর্ণনা করা 
হয়েছে । জিহাদ পর্ব, ৯৩ পৃষ্ঠা) 


সুতরাং, আমি তাদের (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ও তার নাতি, আব্দুর রহমান বিন হাসান, 
আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন ) বলতে চাই ৪ “এটা ঠিক এমন যে আপনারা 
আমাদের সময়ের ব্যাপারে বলেছেন । 


শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বলেন, “জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন তিনি 
যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন তা করার । কোন বান্দার ইসলাম, আল্লাহর ও তার রাসূলের সাথে 
শক্রতাকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ব্যতীত সঠিক হবে না।১ আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ওয়ালীদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আল্লাহ বলেন ৪ হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের 
পিতৃগণ ও ভ্রাতৃগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে 
ভালবাসে । (আত-তাওবাহ ৯৪ ২৩) (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা) 











১ যদি এর দ্বারা আসল শক্রতা উদ্দেশ্য হয় তাহলে কথাটি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য । আর যদি উদ্দেশ্য হয় 





ব্যাপক শত্ৰুতা তাহলে তা প্রকাশ করা, বিস্তারিত বর্ণনা করা এবং তা ঘোষণা করে দেওয়া । এ সমস্ত কথা 
বলা হয়েছে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার মূলকে বিলুপ্ত করা নয় । শাঈখ আব্দুল লতীফের তার গ্রন্থে 
এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । যার ইচ্ছা সেটা দেখে নিতে পারেন | তাতে তার কথা “যে 
ব্যক্তি শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের কথা বুঝল অথচ কাফিরদের সাথে শক্রতাকে স্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করল না তাহলে তার সে বুঝ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার মতামত বা চিন্তা চেতনা পথভ্রষ্ট বলে 
গণ্য করা হবে... |” 
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মিল।তে ইব্রাহীম 


আর এটিই হচ্ছে সকল রাসূলগণের দ্বীন, এই হচ্ছে তাদের দাওয়াত ও দাওয়াতী পদ্ধতি যা সমগ্র 
আয়াত ও নবী (সঃ)-এর হাদীস প্রমাণ করে | তেমনিভাবে মুমতাহিনার ৪ নং আয়াত ৪ 


A Sm 


81002 


...এবং তার সাথে যারা ছিল... 


অর্থাৎ এ সমস্ত রাসূলগণ যারা তার দ্বীনের ও মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । এটা একাধিক 
মুফাস্সির এই আয়াতের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন । 


* শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বলেন, এটিই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ । 
দ্বীনের প্রকাশ সেটা নয় যেমনটি মূর্খরা ধারণা করে- যে ব্যক্তি কাফিরদের বর্জন করবে, নিজের 
ও কাফিরদের মধ্যে ফাক তৈরী করবে সালাত পড়বে, কুরআন পড়বে, যথা সম্ভব নফল 
ইবাদাত করবে সে তার দ্বীনের প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে । এটা মারাত্মক ভুল । বরং প্রকৃত 
দ্বীন প্রকাশকারী সেই যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় 
এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত 
করুক না কেন। যেমন আল্লাহ কাফিরদের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ এবং যারা কাফির 
দেব অথবা তোমরা আমাদের মিল্লাতে (দলে) ফিরে আসবে । (ইব্রাহীম ১৪৪ ১৩) 


শুয়াইব (আঃ)-এর জাতির সংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন ৪ হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও 
যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে আমাদের গ্রাম থেকে বের করে দেব । অথবা তোমরা 
আমার ধর্মে মিল্লাতে) ফিরে আস । (আল-আরাফ ৭৪ ৮৮) 


আল্লাহ আসহাবে কাহাফের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ যদি এলাকাবাসী তোমাদের অবস্থান 
সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মারবে, অথবা তোমাদেরকে 
তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে । তোমরা কখনো তাদের সাথে বিরোধিতা করে সফল হবে 
না। (কাহাফ ১৮৪ ২০) 


কাফিরদের দ্বীনকে গালি দেওয়া, তাদের জ্ঞানকে অজ্ঞ বলে সম্বোধন করা ও তাদের প্রভুগুলোর 
ক্রুটি বর্ণনা করা ছাড়াই কি রাসূলগণের সাথে তাদের স্বজাতির শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ 
করেছে? (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা) 


* শাঈখ সোলায়মান বিন সাহমান মুমতাহিনার আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই হচ্ছে মিল্লাতে 
ইব্রাহীম যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিলাতে ইব্রাহীম হতে মুখ 
ফিরিয়ে নেবে সে বোকা । (আল-বাকারাহ্‌ ২৪ ১৩০) 


তাই মুসলিমের কাজ হলো, আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা এবং শত্রুতা তাদের সাথে প্রকাশ 
করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও লেনদেন আচার ব্যবহার করা থেকে পূর্ণাঙ্গ দূরে থাকা । 
(জিহাদ পর্ব, ২২১ পৃষ্ঠা) 


আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩৫ 





মিলাতে ইব্রাহীম 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন ৪ 


€ টিনা 02256 NFB) র/67:905 1) SLES HSU Ds; 


তোমরা কি ভেবে দেখনা কিসের উপাসনা তোমরা করছ? তোমরা ও তোমাদের 
পূর্বপুবুষরা আমার শত্রু, একমাত্র রববুল “আলামীন আল্লাহ ছাড়া । (শুয়ারা ২৬৪ ৭৫-৭৬) 


তৃতীয় এক স্থানে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, বলেন ৪ 
পি 0.18 


যখন ইব্রাহীম তার পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যে জিনিসের ইবাদত কর 
আমি তা থেকে মুক্ত । তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে অচিরেই 
সঠিক পথ দেখাবেন । (যুখরুফ ৪৩ ২৬-২৭) 





আল্লামা শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন ঃ 
আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাথে কুফরী করা, 
শত্ৰুতা ও ঘৃণা এবং জিহাদ করাকে ফরজ করেছেন । আল্লাহ বলেন ঃ যারা অন্যায় করেছিল 
তারা তাদেরকে বলে দেওয়া কথাকে পরিবর্তন করে বলেছিল । (আল-বাকারাহ্‌ ২৪ ৫৯) 


তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব, সাহায্য সহযোগিতা করেছে । মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
তাদের সাহায্য চেয়েছে । এজন্য তারা মু'মিনদেরকে ঘৃণা ও গালিগালাজ করেছে । এসব কাজই 
ইসলাম ভঙ্গের কারণ যা প্রমাণ করে কুরআন ও সুন্নাহ । এতে একটি সংশয় আছে যা প্রবীণ 
ব্যক্তিগণ করে থাকে, আর তা হলো, তাদের যুক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে দাওয়াতী কাজের 
স্তরগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্তর । যার পূর্বে হিকমাত পূর্ণ অনেক দাওয়াতী মিশন হয়েছে এবং 
উত্তম দিক দিয়ে বিতর্কও অনুষ্ঠিত হয়েছে । 


তাই হিকমাত ও নম্রতার সকল পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতিত কোন ব্যক্তির মিল্লাতে ইব্রাহীমের 
আল্লাহর শত্রু ও তাদের মাবুদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করণ এবং তাদের সঙ্গে কুফরী করা, 
শত্ৰুতা ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর শরণাপন্ন হওয়া যাবে না । 


> আল্লাহর তাওফীক কামনা করে এর উত্তরে আমরা বলব, মিল্লাতে ইব্রাহীম সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা না থাকার কারণে এবং সাধারণ কাফিরদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ও 
বিরোধিতাকারীদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতিদ্বয়কে এক করে ফেলার কারণে এ লোকগুলোর 
মধ্যে এ ধরনের সংশয় জন্ম নিয়েছে । আর এসব কিছুর মাঝেও মুসলমানদের কাফিরদের 
উপাস্য ও নীতিমালার ও শরীয়ত সম্পর্কিত অবস্থানের পার্থক্য সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে 
এমন হবে যে, মিল্লাতে ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ 
ও বিশুদ্ধ করা । আল্লাহ ছাড়া সকল মাবুদকে অস্বীকার করা । এতে দেরী করা বা সময় ক্ষেপণ 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩৬ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


করা চলবে না । বরং এ ছাড়া শুরু করা যাবে না । কেননা, এটাই কালেমা “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
এর পূর্ণাঙ্গ রূপ, যা নাবোধক ও হ্যা বোধক স্বীকৃতি চায় । আর এটিই হচ্ছে ইসলামের মূলবিষয় 
এবং নবী রাসূলগণের দাওয়াতের আসল পদ্ধতি । তাই আপনার সাথে সংশয় নিরসনে দুটি 
ফায়সালা তুলে ধরা হলোঃ 


প্রথমতঃ আল্লাহদ্ৰোহী শক্তি ও আল্লাহ ছাড়া সে সকল উপাস্যের ইবাদত করা হয় তাদের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করা । সেগুলোকে অস্বীকার করা । যা করতে দেরী বা সময় ক্ষেপণ করা যাবে না। 
বরং পথের শুরুতেই তা ঘোষণা করা উচিত । 


* দ্বিতীয়তঃ মুশরিক সম্প্রদায় হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা । যদিও তারা তাদের বংশধর হোক না 
কেন । যদি তারা তাদের বাতিলের উপর অটল থাকে | যা আপনার জন্য বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা 
করা হলোঃ 


প্রথম ফায়সালা ৪ সেটি হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ত্বাগুতের ইবাদত করা হয় 
সেগুলোর সাথে কুফরী করা । চাই তা গুলগুলী পাথরের মূর্তি হোক অথবা সূর্য, চন্দ্র, কবর, গাছ, 
মানব রচিত শরীয়াত ও আইন কানুন হোক না কেন। মিল্লাতে ইব্রাহীম ও নবী রাসূলগণের 
দাওয়াত এ সমস্ত উপাস্যের কুফরী করা, তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে বলে । এর 
সম্মানকে বোকামী, মূল্যকে হ্রাস, এর জালিয়াতী এবং দোষক্রটি প্রথম থেকেই বর্ণনা করা । 
এরূপই ছিল নবীগণের অবস্থা । যখন তারা তাদের জাতির জন্য দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করতেন । 
এ কথা বলতেনঃ 





আল্লাহর ইবাদত কর এবং তৃগততকে বর্জন কর । (আন্-নাহাল ১৬৪ ৩৬) 
এ ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ)-এর একনিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
ঢু 5 76585 এ] কিরাত টিন ph 


তোমরা কি ভেবে দেখনা কিসের উপাসনা তোমরা করছ? তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা 
আমার শত্রু, একমাত্র রববুল ‘আলামীন আল্লাহ ছাড়া । (শুয়ারা ২৬৪ ৭৫-৭৬) 





হে আমার জাতির লোকজন! শুনে রাখ, তোমরা যার সাথে শিরক কর আমি 
সেগুলো হতে মুক্ত । (আল-আন্আম ৬৪ ৭৮) 





আতৃ-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩৭ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


আল্লাহর বাণী ৪ 





যখন ইব্রাহীম তীর পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । শুধুমাত্র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বাদে । 
তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন । (যুখরুফ ৪৩৪ ২৬-২৭) 





তারা বলল এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি । যাকে ইব্রাহীম বলে 
ডাকা হয় । (আল-আম্িয়া ২১৪ ৬০) 


মুফাস্সিরগণ “এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি” এর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি সেগুলোর দোষ 
ত্রুটি বর্ণনা করতেন, ঠাট্টা করতেন এবং সেগুলোর অসারতার কথা বলতেন । কুরআন ও সুন্নাহ এর 
প্রমাণে পরিপূর্ণ । আমাদের জন্য নবী (সঃ)-এর মাক্ধী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট । তিনি কিভাবে 
কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে 
কুফরী করার কাজ সমাধা করতেন । এমনকি তারা নবী (সঃ)-কে “বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও 
অভিযুক্ত করত । যদি এ ব্যাপারে আরো মজবুত ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে চান তাহলে মাক্ী 
জীবনে অবতীর্ণ আয়াতগুলো পড়ুন । 


তখন যে সব আয়াত নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হতো তা পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণের মানুষের 
অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করত, যা মানুষের মুখে মুখে, বাজারে মজলিসে, এবং তাদের সংসদে সর্বদা 
আলোচিত হতো । আর এ আয়াতগুলোই আরবদের বোধগম্য নিজস্ব আরবী ভাষায় তাদের সম্বোধন 
করত । স্পষ্টভাবে তাদের উপাস্যগুলোর অসারতা বর্ণনা করত বিশেষ করে লাত, উজ্জা, মানাতে 
ছালেস প্রভৃতির । তদানীন্তন যুগের উপাস্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাকর ও বড় উপাস্য বলে 
এগুলো বিবেচিত হত । সেগুলোর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা তিনি দিতেন । সেগুলোর সাথে 
মেলামেশা না করা ও তার প্রতি অস্তুষ্টির কথা নবী (সঃ) কোন প্রকার গোপন না করে খোলাখুলি 
বলে দিতেন । কেননা তিনি একজন ভয় প্রদর্শককারী ব্যতিত আর কিছুই নন । যারা বর্তমানে 
দাওয়াতী কাজে ভূমিকা রাখেন তাদের এ ব্যাপারগুলো ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন । নিজেদেরকে 
এর সাথে হিসাব মিলাতে হবে কেননা দাওয়াতের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার চেষ্টা 
চালানো হয় । তাই সেটা যেন এমন পদ্ধতিতে না হয় যাতে নবী রাসূলগণের পদ্ধতির সাথে মিল 
খুঁজে পাওয়া যায় না। 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩৮ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


আর আমরা বর্তমান যে সময়ে বাস করছি তা সংবিধান ও আইন কানুনে শিরক সম্প্রসারণের 
যুগ যা আমাদের সামনেই ঘটতেছে। অতএব এ দাওয়াতী কাজের কর্তব্য হলো মিল্লাতে 
ইব্রাহীমের অনুসরণ করে তার নবীর প্রতি সমবেদনা জানানো । এ ধরনের সংবিধানের ও 
আহ্বানের দোষক্রটি মানুষের নিকট তুলে ধরা এবং অস্বীকার করা এবং তার সাথে শত্রুতা প্রকাশ 
করা ও ঘোষণা করা এবং মানুষকে এদিকে আহ্বান করা ও এ সমস্ত হুকুমাতের মুখোস বর্ণনা করা 
ও তা মানুষের সামনে হাসির পাত্র হিসাবে চিহ্নিত করা । 


এ কাজ ছাড়া আর কিভাবে সত্য প্রকাশ পাবে ? আর মানুষেরাই বা কিভাবে তাদের দ্বীনকে 
সঠিকভাবে জানবে আর বাতিল থেকে হাকৃ ও শত্রু থেকে বন্ধুকে চিহ্নিত করবে যেখানে দাওয়াত 
সংস্করণ ও ফিতনার দ্বারা প্রভাবশালীরা সঠিক দাওয়াতী কাজের গতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 


অর্থাৎ বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ 
ঢুকিয়ে দেওয়া । মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে সুসম্পর্ক প্রকাশ এবং আল্লাহ 
ছাড়া উপাসনা করা হয় এমন ত্গুতের সাথে শক্রতাপোষণ করার চেয়ে কোন সংস্কার বড় হতে 
পারে? এ জন্য যদি মুসলমানেরা পরিক্ষিত না হয়, আর এ জন্য যদি কুরবানী না দেয় তাহলে আর 
কিসের দ্বারা তাদের পরীক্ষা হতে পারে ? ইসলামের অংশ হিসেবে শাহাদাতের প্রচার ও প্রসারে 
প্রত্যেক ত্ৃগুতের সাথে কুফরী করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব । তা ঘোষণা করা, শুরু করা, 
প্রকাশ করাও বড় ওয়াজিব । অবশ্যই তা মুসলমানদের দাওয়াতে বহুল প্রসার লাভ করবে । অথবা 
কমপক্ষে প্রত্যেক দলের একটি ক্ষুদ্রদল তা প্রচার ও প্রসার করবে । 


যাতে করে তাদের দাওয়াত প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হয়ে যায় এবং তা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য হয় যা দ্বারা 
তাদেরকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যায় । যেমনটি ছিল নবী রাসূলগণের অবস্থা । এ কাজ 
নিজের অবস্থা দুর্বল থাকলেও করতে হবে । যেমন তারা তীর দিকে আঙুল তুলে কথা বলত এবং 
তাদের উপাস্যের সমালোচনা করার জন্য হুমকিও দিত তবুও ইব্রাহীম (আঃ) বিরত থাকেননি । 
আমরা অবাক হয়ে যাই এটা আবার কোন দাওয়াত যা সংস্কারের জন্য এ দা'য়ীগণ কান্নাকাটি 
করে । তারা কোন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করতে চায়? তাদের অধিকাংশই তৈরী করা আইনের 
প্রশংসায় নিবেদিত প্রাণ । এটা কতই না মুসিবতের কথা- আবার তাদের কেউ কেউ এর সুনামও 
করে এবং এর পবিত্রতার সাক্ষী দেন । অনেকেই এর পবিত্রতার উপর শপথ করে তার বুনিয়াদী ও 
সীমারেখা মেনে চলে । যা সমাধানের ও পথের বিপরীত । তারা শত্রুতা ও কুফরী প্রকাশের পরিবর্তে 
তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও ভাল সম্পর্ক রাখে । এরাই কি তাওহীদ প্রচার করবে? দ্বীন প্রতিষ্ঠা 
করবে? এ কাজ শুরু করা ও প্রকাশ করার বিচারককে অস্বীকার অথবা তার বিচারের উপর অটল 
থাকা যে বিচার আল্লাহর শরীয়ত পরিপন্থী এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই । কেননা এটা সংবিধানের 
সাথে সম্পর্কিত অথবা শরীয়ত বা নিয়ম কানুনের সাথে যা জনগণের মাঝে মর্যাদার সাথে সমাদৃত । 


দ্বিতীয় সমাধান $ মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা । তাদেরকে অস্বীকার করা । তাদের সাথে 
প্রকাশ্য শত্ৰুতা ও ঘৃণা পোষণ করা অন্তর থেকে । 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৩৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) “ইগাসাতুল লিহফান” গ্রন্থে বলেন, “এই বড় শিরক হতে 
মুক্তি পাবে না একমাত্র আল্লাহর জন্য তাওহীদকে আলাদা করা, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর 
জন্য শত্ৰুতা, আল্লাহর কাছে তাদের ঘৃণ্য অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যতীত” এ ধরনের সমাধান 
শাঈখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাও দিয়েছেন বলা হয়ে থাকে । অর্থাৎ মুশরিকদের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথমটি হতে (অর্থাৎ তাদের মাবুদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন 
করা হতে)। 


* হামদ বিন আতীক (রহঃ) “সাবিল আল-নিযাত ওয়াল ফিকাক” গ্রন্থে “আল্লাহ ছাড়া তোমরা 
যা কিছুর ইবাদত কর সেগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই ।” (মুমতাহিনা আয়াত 
৪৩) আল্লাহর এ বাণীর প্রেক্ষিতে বলেন, এখানে একটি চমৎকার বিষয় আছে, সেটি হলো, 
আল্লাহ তা“আলা গাইরুল্লাহর উপাসনাকারী মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আগে 
নিয়ে এসেছেন । আল্লাহ ছাড়া যেসব মূর্তির ইবাদত করা হয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার 
পূর্বে ৷ কারণ প্রথমটিই দ্বিতীয়টির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ । কেননা যদি মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
আর এর উপাসকের সাথে যদি সম্পর্ক রাখে তাহলে তো তার উপর অর্পিত ওয়াজিব সে পালন 
করতে পারবে না । আর যদি মুশরিকদের সাথেই সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনা আপনিই 
তাদের মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে । আল্লাহর কথাও এরূপ £ আমি তোমাদের ও 
আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব ৮ এখানে তাদের 
মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্নের পূর্বেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের কথা বলা হয়েছে । তেমনি 
আল্লাহ আরো বলেন ঃ যখন ইব্রাহীম তাদেরকেও আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদত 
করত সেগুলো হতে আলাদা হয়ে গেলেন ।৯ আল্লাহর আরও একটি বাণী £ এবং যখন 
তারা তাদের এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করত তা থেকে আলাদা হয়ে গেলেন । 
(কাহাফ ১৮৪ ১৬) 


হে পাঠক! আপনার উচিত এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা । তাহলে এ আয়াতগুলোই আপনার 
জন্য আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করার পথ খুলে দেবে । অনেক মানুষই আছেন নিজে শিরক 
করেন না । কিন্তু মুশরিকদের সাথে শক্রতাও করেন না । এভাবে মুসলিম হওয়া যাবে না; যদি সমগ্র 
রাসূলগণের দ্বীনের অনুসরণীয় পদ্ধতি পরিহার করেন?” 





* মারইয়াম ১৯৪ ৪৮ 
** মারইয়াম ১৯৪ ৪৯ 


১২ এ বক্তব্য দ্বারা শাইখের উদ্দেশ্য (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) সার্বিকভাবে তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখা, 
প্রয়োজনে অন্তর দিয়ে । বরং যদি অন্তরে তাদের জন্য আন্তরিকতা, ভালবাসা থাকে তবে কোন সন্দেহ নেই 
যে, তার ঈমানে ঘাটতি হয়েছে এবং রাসূলের সমগ্র নীতি পরিহার করেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ “তুমি 
এমন কোন দল পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে (অথচ) তারা আল্লাহ ও তার রাসূরের 
বিরোধীদের সাথে মুহববত করে ৷” 


আসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৪০ 




















মিল।তে ইব্রাহীম 


* শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান তার “আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, “যে 
ব্যক্তি শিরক থেকে বেঁচে থাকে ও তাওহীদকে ভালবাসে । কিন্তু মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখে ও তাওহীদপন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব ও সাহায্য বর্জন করে, সে তার এ তাওহীদকে 
দুষিত করে ফেলে । সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায় শিরকের এমন ঘাঁটিতে যা তার নির্মিত 
দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয় । তাওহীদের মৌলিক বিষয় ও শাখা সমূহ পরিত্যাগ করে । এর 
সাথে যে ঈমানে সন্তুষ্ট প্রকাশ করা যায় তা বাকি থাকে না। সে আল্লাহর জন্য ভালবাসে না। 
ঘৃণাও করে না এমনকি তার জন্য শত্রুতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলে না অথচ তিনি তাকে সৃষ্টি ও 
বড় করেছেন । আর এগুলো সবই গ্রহণ করা হয় শাহাদাত ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ থেকেই । 
(জিহাদ পর্ব, ৬৮১ পৃষ্ঠা) 


* এ একই গ্রন্থে তিনি আরও বলেনঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভে উত্তম পদ্ধতি হলো তার শক্রু 
মুশরিকদের সাথে শক্রতা পোষণ, ঘৃণা ও সংগ্রাম করা । এ কাজের দ্বারা বান্দা মু'মিন ব্যতিত 
অন্যের বন্ধুত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে । যদি এ কাজ না করে তাহলে সে পূর্বে বর্ণিত 
রাসূলগণের নীতি পরিত্যাগকারী রূপে গণ্য হবে । তাই ইসলামকে বিনষ্টকারী ও তার মূল 
উৎপাটনকারী কাজ থেকে সাবধান! সাবধান! (৮৪২ পৃষ্ঠা) 


* সুলাইমান বিন সাহমান বলেন, “যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, বন্ধুত্ব পরিহার, ঘৃণা করল 
না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাহলে সে ব্যক্তি নবী আহমাদের অনুসৃত পথে থাকবে 
না। এমনকি সঠিক পথেও সে থাকবে না ।” 


* এবং শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের (রহঃ) কথা, অবশ্যই মুসলিমের কর্তব্য হলো 
মুশরিকদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলে দেওয়া । কেননা সেও এ মুমিন 
সম্প্রদায়ের একজন সদস্য । এতে করে দলটির অবস্থান মজবুত হবে আবার সেও শক্তিশালী 
হবে । আর ত্ৃগুতী শক্তি ভয় পাবে । যারা শত্রুতার চরম সীমায় পৌছেছে এমনকি তাদের নিকট 
যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই গোত্রটি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত । 


মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের দুই পুত্র শাঈখ হুসাইন ও শাঈখ আব্দুল্লাহকে এ ব্যক্তি 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে এ দ্বীনে দীক্ষিত হলো, এ দ্বীন ও তার অনুসারীদের 
ভালবাসল, কিন্তু মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল না অথবা শত্রুতা পোষণ করল কিন্তু 
তাদেরকে অস্বীকার করল না তার হুকুম কি? তারা উভয়ে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা হলো, যে 
বলবে আমি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি না । অথবা শক্রতা করি কিন্তু তাদেরকে 
অস্বীকার করি না? সে মুসলিম নয়? সে এ দলের অন্তর্ভুক্ত যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ৪ 
তোরা বলে, আমরা কতকগুলো বিষয়ে ঈমান রাখি ও কতকগুলো অস্বীকার করি এবং 
তারা এর মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করতে চায়। তারা প্রকৃত কাফের । আর আমি 
কাফেরদের জন্য লাঞ্কনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি । আন্-নিসা ৪8 ১৫০-১৫১) 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৪১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
* সুলাইমান বিন সাহ্মান (কবিতার ছলে) বলেন ৪ 


“যারা মুহাম্মাদের (সঃ) দ্বীনের শত্রুতা করে, তাদের সাথে শত্রুতা কর । 
আর যারা এই দ্বীনকে) ভালবাসে তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন কর, প্রত্যেক হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি সাথে । 
যে মুমিন তাকে আল্লাহর ভালবাসার জন্য ভালবাসো । 
আর অবাধ্যদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা থাকার কারণে তাদের ঘৃণা কর । 
প্রকৃত দ্বীন হচ্ছে ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব করা, 
আর অনুরূপভাবে, সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক পথত্রষ্ঠ ও সীমালংঘনকারীর সাথে ৷” 


স্বভাবগতভাবে আমরা যেন না বলি, নিশ্চয় এই সম্পর্কহীনতা ও শক্রতা প্রকাশের সাথে তাদের মন 
আকৃষ্ট করাও শামিল আছে। অথবা তারা গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করে কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের জন্য 
শত্ৰুতা প্রকাশ করে না । প্রত্যেক মুশরিকের অন্তরে যদি এ ধরনের বিশ্বাস থাকা ওয়াজিব হতো 
তাহলে তারা শিরক হতে পবিত্র হতো । কিন্তু প্রকাশ করা, ঘোষণা দেওয়া, পরিত্যাগ করা, শুরু করা 
এগুলি তখনই শুরু করতে হবে । এমনকি প্রথমে স্বৈরাচার ও অত্যাচারীদেরকে উত্তম কথা ও 
হিকমতের সহিত আল্লাহর অনুগত্যের দাওয়াত দিতে হবে । 


যদি তা গ্রহণ করে তাহলে তারা আমাদের দ্বীনি ভাই বলে গণ্য হবেন । তাদের আনুগত্যানুায়ী 
তাদেরকে আমরা ভালবাসব । তাদের যে অধিকার থাকবে আমাদের তা থাকবে । তাদের উপর 
আমাদের সে অধিকার থাকবে তাদেরও আমাদের উপর সে অধিকার থাকবে । স্পষ্টভাবে দলিল 
প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যদি মানতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে এবং তারা যে বাতিল ও 
শিরকের উপর ছিল তার উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় সক্রিয় হয় তাহলে 
তাদের সাথে আর সৌহার্দ মূলক আচরণ ও নরম ভাষায় কথা বলা চলবে না । তখন তাদের সাথে 
প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিনের ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে । 


আর উচিৎ হবে কাফের মুশরিকদের হিদায়াত দ্বীনের সাহায্যকারী সংগ্রহ, দাওয়াতী কাজে নম্রতা ও 
হিকমাত প্রয়োগ ও উত্তম বাণী ব্যবহার করার সাথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভালবাসা, ঘৃণা করা, বন্ধুত্ব 
ও শক্রতা মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা । কেননা অনেকে দুটি অবস্থাকে এক করে ফেলেন । যার কারণে 
কুরআন হাদীসের অনেক ভাষাই তাদের জন্য বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে । যেমনঃ “হে আল্লাহ! আমার 
জাতিকে সঠিক পথ দেখাও । কেননা তারা বুঝে না ৷” এ ধরনের অনেক আয়াত ও হাদীস আছে । 


ইব্রাহীম (আঃ) তার অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন যখন তার কাছে 
স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা শিরক ও কুফরীর উপর অটল থাকবে । তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 





যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সে (তীর পিতা) আল্লাহর দুশমন, ইব্রাহীম তার 
থেকে আলাদা হয়ে গেলেন ৷” (আত-তাওবাহ ৯৪ ১১৪) 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৪২ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


এ কাজ করেছেন হিকমাত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা তাকে দাওয়াত দেওয়া এবং পুনঃ পুনঃ দেওয়ার 
পরও যখন গ্রহণ না করেছিল তখন । যেমন তার পিতাকে সম্মোধন করে বলেছেন ৪ 


হে আমার পিতা আমার কাছে জ্ঞান (নবুওয়াত) এসেছে । তাই আমার অনুসরণ করুন ... 
(মারইয়াম ১৯৪ ৪৩) 
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হে আমার আব্বা! আমি ভয় করছি দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে ... 
(মারইয়াম ১৯৪ ৪৫) 


এভাবে মুসা (আ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর 
পর । আল্লাহ বলেছেনঃ 





তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল । হয়তো আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা 
ভয় করবে । (ত্বা হা ২০৪ ৮৪) 


আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য মুসা (আ) তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করলেন । 
তিনি বললেনঃ 
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আপনার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে? তাহলে আমি আপনাকে আপনার রবের পথ দেখাব । 
অতএব আপনি তাকে ভয় করুন । (নাজি'আত ৭৯৪ ১৮-১৯) 


অতঃপর তাকে অনেক নিদর্শন ও প্রমাণ দেখালেন । যখন মুসার (আঃ) এর নিকট ফিরআউনের 
মিথ্যা, শত্ৰুতা, বিরোধিতা ও বাতিলের উপর অটল থাকার কথা প্রকাশ পেল । তখন মুসা (আঃ) 
বললেনঃ 
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আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এগুলো কেবলমাত্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের রবই অবতীর্ণ 
করেছেন তবুও মানলেন না । তবে আমি মনে করি হে ফিরআউন আপনি একজন 
ধ্বংসশীল লোক । (বানী ইসরাঈল ১৭৪ ১০২) 


আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৪৩ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


বরং তাদের উপর এ বলে বদদু'আ করলেন ঃ 
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ui ৪০০ ইজমা হি 


হে আল্লাহ! তুমি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে পার্থিক জীবনে ধন ও সৌন্দর্য্য দান 
করেছো । হে রব! তারা যেন তোমার পথ থেকে পথভ্রষ্ঠ হয় । আল্লাহ তাদের সম্পদ 
ধ্বংস করে দাও । তাদের অন্তর শক্ত করে দাও । যাতে ঈমান আনতে না পারে । 
কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত । (ইউনূস ১০৪ ৮৮) 


যারা নম্রতা, সহজতা মুতলাক আয়াতগুলো দ্বারা গুণগুণ করে এদিক সেদিক কিছু বলতে চান ও 
তার অপব্যাখ্যা করতে চান এবং তা অপপ্রয়োগ করতে চান তাদের উচিৎ এই লম্বা বিবরণটিতে 
থেমে যাওয়া ও চিন্তা ভাবনা করা এবং একে ভাল করে বোঝা যদি তারা সত্যনিষ্ট হন । 





এরপর তারা যেন ভালভাবে জেনে নেয়, নম্রতা ও ভদ্রতার সকল পথ । যেমন চিঠিপত্র, বইপুস্তক, 
সরাসরি ও দাওয়াতী কাজের যত পথ আছে তা প্রয়োগ করার পরও যদি দা'য়ীর নিকট প্রকাশ পায় 
যে, সে বিধান মানবে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতিত অন্যগুলোকে তাহলে সে কুফরী করল 
এবং যদি জানে আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিধান মানা বৈধ নয় তবুও সে তা মানে এবং অহং: 
করে । যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গতি হয়েছে দরিদ্রদের শোষণ করে বিভিন্ন মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি ও মধুর কথা ও ভুয়া জাল দলীল প্রমাণ পেশ করে হয় । তাদের জিহ্বা দ্বারা শুধু মিথ্যাই 
বের হয় । এগুলোতে সম্মতি ও নীরবতা দেশে কুফর ও ফাসাদ বৃদ্ধিতে এবং দেশের জনগণকে দিন 
দিন দাসে পরিণত করতে ভূমিকা পালন করে এবং এ সংবিধান মু'মিন ও দায়ীদের উপর কঠোরতা 
আরোপ করে । সংক্কারকদের পথকে সংকীর্ণ করে তাদের পিছনে পুলিশ ও গোয়েন্দা দ্বারা 
গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে । আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীদের মধ্যে এর বিস্তৃতি ঘটানো । ফাসাদের মাধ্যমকে 
সুযোগ দেওয়ার তথা প্রযুক্তির ব্যবস্থা করাও সরকারগুলোর কাজ । আর আইন প্রণয়ন, যেই শিরকী 
আইন কানুন মানুষের কেবল দুর্ভোগ বাড়ায় অথবা কুফরী ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করা অথবা তার 
ক্রুটি বর্ণনা করা অথবা মানুষের জন্য বাতিল কিছু উত্থাপন করা । 


আর বিচারকগণ মানুষের রক্ত, সম্পদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই মানব রচিত আইন দিয়েই বিচার 
করে । যা স্পষ্ট কুফরীতে ভরপুর । তাহলে এ ধরনের লোকদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা, ভাল 
ব্যবহার করা, অথবা সুন্দর নামে ভূষিত করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া, তাদের ও তাদের 
হুকুমাতের প্রতি সমর্থন দেওয়া ঠিক নয় ৷ বরং ইব্রাহীম (আঃ) ও তার সাথীরা যা বলেছিলেন 
তাদের জাতিকে সে কথা বলা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। তোমাদের, তোমাদের সংবিধান, 
শিরকী আইন ও কুফরী হুকুমাতের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদের সাথে 
কুফরী করলাম । চিরদিনের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে শক্রতা ও ঘৃণা শুরু হলো । 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ কর এবং একমাত্র 
আল্লাহর শরীয়াতের অনুসরণ কর । এরই শামীল হলো তাদের উপাস্য থেকে বেঁচে থাকা, বেঁচে 
থাকা তাদের আনুগত্যে প্রবেশ ও তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ, তাদের বাহনে চলা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে 
তাদের আধিক্যতা হতে, যা তাদের বাতিলকে চিহ্নিত করে অথবা তাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে 
অথবা তাদের বাতিল আইন প্রয়োগ করবে । যেমন সৈন্য, পুলিশ ও গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে । 


সমসাময়িক নেতাদের সাথে (যারা কোন অবস্থায় এ তৃগুতের নৈকট্য পরিত্যাগ করে সঠিক পথে 
আসেনি) সালাফগণের অবস্থান ছিল প্রত্যয়ী, স্পষ্ট ও পরিষ্কার কিন্তু আমাদের সময়ের অনেক 
দা*য়ীর জায়গায় সে অবস্থান কোথায় ? এদের প্রসিদ্ধি এবং তাদের জন্য তাদের অনুসারীদের 
করতালী সত্তেও এ সমস্ত সালাফগণতো পলিটিক্যাল সাইন্স (রাজনৈতিক বিজ্ঞানে) ডিগ্রী নেননি । 
তারা শত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভরপুর দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনও পড়তেন না, এ সত্তেও তারা 
বাদশাহদের ও তাদের দরবার হতে দূরে থাকতেন । বাদশাহরাই তাদের ডেকে পাঠাতেন এবং ধন- 
সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে হাদিয়া দিতেন । আর আজকাল যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয়, 
তাদের দ্বীন নিয়ে শয়তান খেলে । তারা তাদের দীনকে নষ্ট করে দুনিয়াবী সমৃদ্ধি কামনা করে । 


তারা বাদশাহদের কাছে তাদের দ্বারে আসে আর বাদশাহ তাদের অপমান করে এবং মুখ ফিরিয়ে 
নেয় । সালাফীগণ আমীরদের অন্যায়ে ঢুকতে নিষেধ করেছেন । এমন হতে পারে, যে তাদের সৎ 
কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে যাবে সেই তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে তাদের 
সাথে নরম নরম কথা বলবে, তাদের সম্মান করার জন্য ভাল ব্যবহার করতে শুরু করবে । অথবা 
তাদের কতক বাতিল জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা পালন করবে এবং তাকে মেনে নিবে । সালাফগণ 
মনে করেন, তাদের থেকে দূরে থাকা ও সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের অবস্থাকে অপছন্দ করাই 
ভাল । সুফিয়ান সাওরীর কথা শুনে রাখুন যা তিনি উবাদ বিন উবাদকে লিখেছেন, তিনি তার 
চিঠিতে বলেন, “আমীর উমরাদের নিকট যাওয়া থেকে বেঁচে থাক অথবা কোন ব্যাপারে তাদের 
সাথে মেলা মেশা করা থেকে । তোমাকে বলা হবে সুপারিশ কর অথবা অত্যাচারীর প্রতিশোধ নিয়ে 
দাও । অথবা অন্যায়কে প্রতিহত কর । এগুলো করা থেকেও বেঁচে থাক | কেননা এগুলো ইবলিসের 
ধোকা । তিনি তা মেনে চলেছেন । তাই সম্মানিত পাঠক তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন ।” (সিয়ারে 
আলামে নুবালা- ১৩/৫৮৬) (জামে বায়ানুল ইল্মি ওয়া ফাষ্লিহি পৃষ্ঠা- ১/১৭৯) 


সুফিয়ান (রহঃ) এর দিকে দেখুন, আজকের দা'য়ীরা দাওয়াত সংস্কারের যে নামকরণ করেছে তার 
সম্পর্কে বলেন, “ইব্লিসের ধোকা” । এগুলো যে করে তাকে কিছু বলেননি । যা বর্তমান যুগের 
অনেক দা'য়ীই করে থাকেন । যারা তাদের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে দাওয়াতকে সংস্কার করার 
দাবীতে এবং দ্বীনের শত্রু ও বিরোধীদের নিকট দ্বীনের জন্য সাহায্য চেয়ে- না ভাই এ কাজ করবে 
না। তোমার প্রাপ্য নির্ধারিত হয়েছে । তাদের নিকট ঘোরা ফেরা করার ক্ষেত্রে কারণ হলো, হয়তো 
কোন পদ বা গদি পাবে তাদের মন্ত্রিসভায় ও জাতীয় সংসদে পদ পাবে বলে । হয়তো অত্যাচার 
কম হবে অথবা তোমার ভাইয়েরা উপকৃত হবে । আর বদ-পাপী, বদকার ও ভণ্ড লোকদের নিয়োগ 
দেওয়ার জন্য ছেড়ে দিবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি ৷ তার এগুণ বর্ণনা করার কারণ হলো দুনিয়াতে 
পাপিষ্ট পাঠক হতে বাঁচা । এ অবস্থা যদি তার সময়ে হয় তাহলে আমাদের সময় কি অবস্থা হতে 
পারে । আল্লাহর কাছে এ থেকে মুক্তি কামনা করি । আর বর্তমান যুগের মানুষের অনিষ্ঠ হতে আশ্রয় 
চাই এবং তাদের ইবলীসি কর্মকাণ্ড থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি । 
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মিল।তে ইব্রাহীম 


“তুমি এমন একদল লোককে দেখতে পাবে যারা, 
প্রত্যেক কুফরী মতবাদ ও খারাপ কাজ করে এমন মজলিসের অনুগত । 
বরং তাতে কুরআনের আইনের পরিবর্তে খ্রিস্টীয় আইন দিয়ে বিচার কার্য সমাধা করে । 
তোমাদের মত চাটুকার লোকদের অমঙ্গল থেকেও ধ্বংস হয়, 
যারা তর্ক-বির্তক প্রিয় ও সুলতানদের ঘুষ গ্রহণ করেছে ।” 


* সুফিয়ান আস-সাওরী হতে বর্ণিত এই কথাটি শাঈখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব 
বার বার পড়তেন । যে ব্যক্তি বিদ'আতীর সাথে উঠা-বসা করবে সে তিনটির যে কোন একটি 
থেকে নিরাপদ থাকবে না । তা হলো ৪ 


১ - বিদ'আতীর সাথে উঠাবসার কারণে সেও বিদ'আতের ফিতনায় পড়বে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 


“যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্দর নীতির প্রবর্তন করল সে তার নেকী এবং যারা তা আমল 
করবে তাদের সমপরিমাণ নেকী পাবে ও আমলকারীদের নেকী হাস না করে । আর যে ব্যক্তি 
ইসলামে একটি অসৎ কাজ প্রবর্তন করল সে তার গুনাহ ও যারা সে পাপ কাজ করবে 
তাদের গনাহেরও ভাগী হবে, তবে তাদের গুনাহ কোন কমবেশী করা হবে না ।” (মুসলিম) 


২ - তাদের প্রতি তার অন্তরে কিছুটা হলেও সহমর্মিতা হবে । এর দ্বারাই তার পতন হবে । এ 
কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিবেন । 


৩ - অথবা বলবে, ‘আল্লাহর কসম, তারা যা বলে আমি তাকে পরোয়া করি না, আমি আমার 
নিজের অবস্থানে সবল আছি । যে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে গ্যারান্টি দেয় তা আল্লাহ 
চোখের পলকের নিমিষে ছিনিয়ে নিতে পারেন ।' 


বিদ“আতীদের সাথে উঠাবসা করার কারণেই যদি এ ধরনের উক্তি তারা করে থাকে যদিও তাদের 
বিদ'আতগুলো কুফরী পর্যায় ছিল না বলে বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণ পাওয়া যায় । তাহলে মুরতাদ, 
মানব রচিত আইন মান্যকারী ও মুশরিকদের সাথে উঠাবসার পরিণাম কি হতে পারে? সুফিয়ান 
সাওরীর তৃতীয় কথাটি চিন্তা করে দেখুন ৪ “আমি আমার নিজের অবস্থানে সবল আছি । দ্বীনিয়াতে 
কোন সমস্যা হবে না।” এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে, বর্তমান যুগের অনেক দা'য়ী এ 
ধরনের কথা ও কাজে পতিত হয়েছে । সুতরাং, সাবধান হও! এবং (আবারও) সাবধান হও! আল্লাহ্‌ 
এ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন । 


প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের বক্র পথগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন 
যেগুলোতে তার অনুসারীদেরকে কুটকৌশল অবলম্বন করতে বলা হয় । এর উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের 
সাহায্য করা । আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কোন সাহায্য বা সংস্কার অজ্ঞতার ও অন্যায়ের 
দ্বারা কখনো তার কাম্য নয় । আল্লাহ সূরা হুদে নবী (সঃ)-কে বলে দিয়েছেনঃ 
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সহিত | ৯ NR 


রা বারতা চিএ ই 


যারা অন্যায় করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না, তাহলে তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ 
করবে । আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। যদি কর তাহলে 
তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না । (হুদ ১১৪ ১১৩) 


এ ধরনের চাটুকারিতা ও বক্র পথের পিছনে দ্বীনের কোন উপকার বা কল্যাণ নেই যদিও 
ধারণাকারীরা ধরণা করে থাকে | আল্লাহ! তাদের এ কল্যাণকামিতা যেন আবার তাদের আগুন 
স্পর্শকারী না হয়ে দাড়ায়? ঘুম থেকে জেগে উঠ, প্রত্যেক হাক ডাককারীর ধোকায় প্রভাবিত হইও না । 


০ তাফসীর কারকগণ “তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না” এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের দিকে সহজ 
হয়োনা। 


* আবুল আলীয়াহ বলেছেন, তাদের প্রতি ভালবাসা ও নরম নরম কথা দ্বারাও ঝুঁকে পড় না। 


* সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, যে তাদেরকে কালির দোয়াত দিবে, বা পেনসিল কেটে দিবে, 
অথবা কাগজ তুলে দিবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে (যাদেরকে উপরোক্ত আয়াতে সতর্ক 
করা হয়েছে) । 


* শাঈখ হামদ বিন আতীক বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে উঠা-বসার জন্য আগুন 
স্পর্শ স্পষ্ট করবে, সে হুমকি দিয়েছেন । যদিও সে মেলামেশায় নরম ভাষায় কথা বলা হয়। 


* শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) [ তিনি নাজদের সালাফী দাওয়াতের একজন 
অন্যতম ইমাম ] মুফাসসিরদের পূর্বোক্ত উক্তিগুলো উল্লেখ করার পর “ঝুঁকে পড়া” এর অর্থ 
সম্পর্কে বলেছেন, এটা এজন্য যে, কেননা শিরকের গুনাহ সবচেয়ে বড় গুনাহ । যাতে 
বিভিন্নভাবে আল্লাহর নাফারমানী করা হয় । তাহলে কি করে এর সাথে আরো অপরাধ যোগ 
করে আল্লাহর আয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করা, আল্লাহর হুকুম ও আদেশকে অপসারণ করা, 
আবার যা এর বিরোধী সেগুলোকে ন্যায়সঙ্গত বলে মানা যায় । 


আল্লাহ ও তার রাসূল ও মু'মিনরা জানেন এগুলো কুফরী কাজ, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা । যার 
সামান্যতম আত্মমর্যাদা বোধ ও অন্তরে প্রাণশক্তি আছে সে কি আল্লাহ, তার রাসূল, কিতাব ও 
দ্বীনের বিরোধিতা করতে পারে? এমন কি তার এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ও সম্পর্কহীনতা প্রতিটি 
অনুষ্ঠানে, বৈঠকে বৃদ্ধি পেতে পারে? এটা হচ্ছে এমন জিহাদ (সংগ্রাম) এগুলো দমন না করা 
পর্যন্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে সফলতা আসবে না । আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার প্রসার ও প্রকাশের 
আলোচনা শুরু করুন, পাশাপাশি এর বিপরীত জিনিসকে ঘৃণা করুন ও তার অনুসারীদের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং এ মহা ফাসাদে পড়ার কারণগুলো নিয়ে ও আল্লাহর বাণী নিয়ে গবেষণা 
করুন । তাহলেই কেবল তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হবে । আল্লাহ সাহায্যকারী । (আদ-দুরার 
আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড- ১৬১ পৃষ্ঠা) 

কতই মর্যাদাবান তিনি । তার কথাগুলো যেন আমাদের বর্তমান সময়ের জন্যই বলেছিলেন । 
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* শাঈখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি- হে আমার ভাইয়েরা! 
আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আকড়ে ধরে রাখুন । তার শুরু, ভিত্তিমূল- “লা- ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ”-কে ধরে থাকুন । এর অর্থ জানুন ও ভালবাসুন । যারা একে মানে তাদের ভালবাসুন, 
তাদেরকে ভাই করে নিন । যদিও তারা বংশীয় দিক দিয়ে দুরের হয় । ত্গুতকে অস্বীকার ও 
প্রত্যাখ্যান করুন । তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করুন । আর তৃগুতকে যারা ভালবাসে 
তাদেরকে ঘৃণা করুন । অথবা তাদের বিপক্ষে বিতর্ক করুন । যারা তাদেরকে কাফির ঘোষণা 
করল না । অথবা বলল, তাদের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই । অথবা বলল, আমাকে 
আল্লাহ তাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাননি । তাহলে সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করল এবং স্পষ্ট 
পাপ করল । আল্লাহ কাফিরদের ঘৃণা করার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে দায়িত্ব দিয়েছেন । তাদের 
সাথে শত্রুতা, কুফরী ও সম্পর্ক ছিন্ন করা ফরজ করেছেন । যদিও তারা তাদের পিতা, ছেলে বা 
ভাই হোক না কেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি আপনারা এগুলোকে আকড়ে ধরুন । তাহলে 
আশা করা যায় কিয়ামতের দিন শিরক না করে আপনাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করবেন । 


* সাবধানবাণী £ 


এসব কিছুর পর জেনে রাখুন । মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বীনের উপকারে বা স্বার্থে ভাল 
কাজে গোপনীয় ও লুকানো দাওয়াত পদ্ধতি গ্রহণ করার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নয় । আমাদের এ 
বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক । কেননা নবী (সঃ) জীবনে অগণিতবার এ পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন । যার 
অনেক প্রমাণ আছে । তবে এ সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, এ গোপন পদ্ধতি সঠিক জায়গায় প্রয়োগ 
করতে হবে । সেটি হচ্ছে, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির খবর গোপন করা । আর মিল্লাতে ইব্রাহীম ও 
তাদের তৃগুতী পদ্ধতি ও বাতিল উপাস্যর সঙ্গে কুফরী করাটা এ গোপন পদ্ধতির আওতা ভুক্ত নয় । 
বরং দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে তা প্রথমেই ঘোষণা করবে যা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি । 
এরই বাস্তব রূপ বলা যায়, নবী (সঃ)-এর হাদীসটি- আমার উম্মাতের একটি দল সদা-সর্বদা 
প্রকাশ্য হকের উপর থাকবে (মুসলিম ও অন্যান্য) আর এ দাওয়াত গোপনে বা লুকিয়ে দেওয়ার 
অর্থই হলো তৃপগ্ততের সাথে আপোষে ভাব, তাদের দলে ঢুকে পড়া, তাদের অবস্থানকে আরো উঁচু 
করা । এটা কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পদ্ধতি নয় । বরং এটি দুনিয়ার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের 
স্বভাব ও পদ্ধতি, যাদের বলা ওয়াজিব ৪ 
99ি-8136৩) 

তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য প্রযোজ্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য । (আল-কাফিরূন ১০৯৪ ৬) 
বিষয়টির সারকথা হলো, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করা আর দাওয়াত ও তাবলীগ প্রকাশ্যে । 


* এ কথা আমরা এ জন্য বললাম, মানুষের মধ্যে অনেকেই আছে যারা মিথ্যা গুজব রটনা করে বা 
নবীদের দাওয়াত পদ্ধতি ভাল মত বুঝে না। নিজেদের মূর্খতা বশতঃ বলে, তোমরা 
আমাদেরকে যে পদ্ধতির দিকে ডাকতেছ আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে তার পরিকল্পনাও 
বলো, তাড়াতাড়ি দাওয়াত দাও এবং ফলাফল সম্পর্কেও অবহিত কর ইত্যাদি । 
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প্রথমে তাদের বলা হবে, যে ফলাফলের কথা বলা হচ্ছে সেটি যদি নবী (সঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী 
না হয় তাহলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না । আধুনিক যুগের দাওয়াত পদ্ধতিই এর বড় প্রমাণ 
আর এর সাক্ষ্য হলো মিলাতে ইব্রাহীমের শরয়ী দলিলগুলো ও নবী রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতি । 
আমরা যদি আজ মুসলিম সন্তানদের মূর্খতা ও হকের সাথে বাতিলের মিশ্রণের অবস্থা দেখি তাহলে 
অবাক হয়ে যাই । এর কারণ হলো, এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা । এটা হয়েছে বর্তমান আলেম 
ও দা'য়ীদের সত্যগুলো গোপন করার জন্যই । যদি তারা স্পষ্টভাবে বলতেন, প্রচার করতেন তাহলে 
তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হতেন যেমন নবীদের অবস্থা হয়েছিল । আপনি এর দ্বারা হকৃপন্থী ও 
বাতিলপন্থী নির্ণয় করতে পারবেন । যদি পারেন তাহলে আপনি রিসালাত মানুষের কাছে পৌছে 
দিয়েছেন তা বুঝা যাবে । বিশেষ করে বর্তমান যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক 
সংশয় দূর হয়ে যাবে । যেমন বলা হয়েছে, “আলেম যখন কথা বলে তখন সত্য গোপন করে । 
আবার যখন মূর্খরা কথা বলে না জেনে না বুঝে তাহলে সত্য কিভাবে প্রকাশ পাবে?” আল্লাহর দ্বীন 
ও তাওহীদে আমালী ও ইতেকাদী যদি প্রকাশ না পায় তাহলে জনগণ কি আমল করবে? তাহলে 
দা"য়ীরা কোন ফলাফলের আশায় অপেক্ষা করতেছে? 


সেটা কি (ইসলামী রাষ্ট্র)? আল্লাহর একাত্ববাদ মানুষের কাছে প্রকাশ করা; এটাও তাদের শিরকের 
অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য । আর 
তখনই সম্ভব যখন আমরা দাওয়াতের কষ্ট স্বীকার করব ও আমাদের দা'য়ীরা পরীক্ষা ও 
বিপদাপদের সম্মুখীন হবে । প্রতিরোধ ও বিপদাপদ না হলে কি আর দ্বীন প্রকাশ ও বিজয় লাভ 
করতে পারে? 


6 06878) 13825152507 tk 


আল্লাহ যদি কতক লোক দ্বারা কতককে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীর 
ভারসামান্য নষ্ট হয়ে যেত । (আল-বাকারা ২৪ ২৫) 


এ জন্যই দ্বীনের প্রচার প্রকাশ্যভাবে করা ও বিভিন্নভাবে মানুষকে শিরক থেকে বের করে মুক্তি 
দেওয়া । আর এ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমপ্তিত করার জন্যই দা'য়ীরা কষ্ট সহ্য করেন ও কুরবানী দেন 
এবং ইসলামী রাষ্ট কায়েম করার অনেক মাধ্যমের মধ্যে এটি হচ্ছে একটি বড় মাধ্যম । জ্ঞানী 
লোকদের জন্য আসাহাবে উখদুদের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় আছে । এ সত্যের দা'য়ী বালক কোন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং কোন প্রভাব ও আক্রমণের ব্যবস্থা করেনি । তবুও যখন তার নিকট তাওহীদ 
প্রকাশ পেয়েছে সে নিজে অপরের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করেছে । দ্বীনে হকের সাহায্য করেছে এবং 
শাহাদাত লাভ করেছে । এরপর জীবনের আর কি মূল্য থাকতে পারে? যদি হত্যা, জ্বালানো, শাস্তির 
কোন পরোয়া না করে দাওয়াত দেয় আর দা'য়ী বিরাট সাফল্য লাভ করে । যদি রাষ্ট্র থাক অথবা না 
থাক । যদি মু'মিনদেরকে জ্বালিয়ে দিতে চায় বা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাহলে তারা আল্লাহর 
সাহায্যপ্রাপ্ত হবে । কেননা আল্লাহর বাণী বিজয়ী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী । এর সাথে যোগ করুন, 
শাহাদাত হলো তাদের পথ আর জান্নাত হলো তাদের গন্তব্যস্থল । আল্লাহ এ নিয়ামত গ্রহণ করার 
সুযোগ দিন । 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৪৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* আর এর দ্বারা আপনি জেনে নিন এ সমস্ত মূর্খদের কথাঃ “নিশ্চয় এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস 
করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে ৷” এ ধরনের কথা বলা মূর্খতা ও গুজব ছড়ানো বৈ 
কি! কেননা এ দাওয়াত হচ্ছে সেই দ্বীনের দাওয়াত যাকে আল্লাহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও এটা মুশরিকরা অপছন্দ করে এবং এটা তারা করবেই কোন 
সন্দেহ নেই ৷ আল্লাহর দ্বীনের সহযোগিতা ও তাকে উধের্বে তোলার সাথে এ ধরনের গুজব 
রটনাকারীদের কোন সম্পর্ক নেই । তারা মরলে তাদের নীতিই মরবে । তারা ধ্বংস হলে তাদের 
রটনাও ধ্বংস হবে অথবা তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ আরেক দল লোক সৃষ্টি করবেন। 
আল্লাহ বলেন £ 





যদি তোমরা দ্বীন গ্রহণ না কর তাহলে তোমাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য জাতিকে এ 
সুযোগ দিবেন যারা তোমাদের মত হবে না । (মুহাম্মাদ ৪৭ ৩৮) 





হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যে দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে অতিসত্বর আল্লাহ অপর 
এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন ও তারাও তাকে 
ভালবাসবে । মুমিনদের কাছে নিম্ন ও কাফেরদের কাছে সম্মানিত আল্লাহর পথে 
সংগ্রাম করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে । এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে 
ইচ্ছা দান করেন আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী ও জ্ঞানী । (আল-মায়িদাহ ৫৪ ৫৪) 


আল্লাহ আরো বলেন $৪ 


(৭ রন 


যে ব্যক্তি দ্বীন গ্রহণে অস্বীকার করবে, (তবে) নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার পাত্র । 
(হাদীদ ৫৭৪ ২৪) 


এ হচ্ছে রাসূল ও নবীদের এবং তাদের অনুসারীদের দীওয়াত, যা বর্তমান যুগে আমাদের সময়ে 
উজ্জ্বল সাক্ষী । তারা সকল মানুষের মধ্যে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন । সেগুলো তাদের 
দাওয়াতী কাজে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি । বরং সে অন্যায় অত্যাচার আরো বেশী প্রকাশ ও 
প্রসার লাভে সহায়ক হয়েছে এবং মানুষের অন্তরে ও দলের মধ্যে সে দাওয়াতকে প্রবেশ করিয়েছে । 
আর অবস্থা আজও চলে আসছে এ নূরের দ্বারাই সমগ্র দা'য়ীরা মানুষকে পথ দেখায় । এটাই হচ্ছে 
হক্ব (সত্য), যাতে কোন সংশয় নেই । 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫০ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


* এ সত্বেও এখানে আমাদেরকে শেষ সমাধান জানা দরকার । তা হলো, বিরোধী কাফেরদের 
সাথে শত্রুতা ও সম্পর্ক হীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা ও তাদের বাতিল উপাস্যের সাথে কুফরী শুরু 
করতে হবে প্রত্যেক যুগেই, যদি সে প্রকৃত মুসলিমদের আহবানকারী হয় । এ হচ্ছে নবীদের 
গুণাগুণ ও সঠিক স্পষ্ট দ্বীনের দাওয়াত ও পদ্ধতি । এ দাওয়াত কখনো সফল হবে না, এর 
উদ্দেশ্যও ভাল হবে না, আল্লাহর দ্বীন কখনো প্রকাশ পাবে না আর মানুষও সত্যকে জানতে 
পারবে না যদি তারা এসকল নিয়মের অনুসরণ না করে । এ সত্তেও বলতে হয়, এগুলো যখন 
একদল সত্যপন্থী প্রচার করে, পরবর্তীতে দুর্বল লোকদের দ্বারা তা সাধারণত বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
উহাই হচ্ছে তোমাদের প্রচার ও প্রকাশ । অতএব যদি এটা নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে হয় তাহলে 
তা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব প্রত্যেক সময় ও স্থানে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এমন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা না মানলে কারও ঈমান ও ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না । বরং আজকের যুগের 
এসব দায়ীদের মধ্যে এমন লোক ঢুকে পড়েছে যারা নবী (সঃ)-এর পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন 
পদ্ধতি, তাদের বাজে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ), দুনিয়ার বিভিন্ন দলের কিস্সা-কাহিনী ও 
তাদের নিজস্ব পদ্ধতি যেগুলোকে সব সময় গোপন ধর্মীয় কৌলিন বলে মনে করা হয়- 
সেগুলোর দিকে আহ্বান করে । তারা চাটুকারিতা ও মুনাফেকী করতে দ্বিধাবোধ করে না । 


০ আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা প্রবৃত্তি ও বিবেকের কৌশল দ্বারা উদ্ভাসিত হয়নি বরং বহু 
শরয়ী দলীল প্রমাণ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে । নবী (সঃ) এর দুর্বলতার যুগ নিয়ে যে চিন্তা গবেষণা 
করবে তার কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে, সেজন্য উপমার দিকে দেখুন বিস্তারিতভাবে 
সংক্ষিপ্তাকারে নয় । আমর বিন আবাসা আস-সুলামীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, যা সহীহ মুসলিমে 
বর্ণিত প্রামাণ্য অংশ হচ্ছে তার কথা, ‘আমি আপনার অনুসরণ করব’ ৷ তিনি বললেন £ “তুমি 
আজকের দিনে তা করতে সক্ষম হবে না । তুমি কি আমার অবস্থা ও মানুষের অবস্থা দেখতে 
পাচ্ছো না । তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও । যখন তুমি শুনতে পাবে যে আমি আত 
প্রকাশ করেছি তখন তুমি আমার কাছে এসো !' 


ইমাম নববী বলেছেনঃ “এর অর্থ হচ্ছে আমি তাকে বললাম, আমি তোমার আনুগত্য করব 
এখানে ইসলাম প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য । আমিও আপনার সাথে অবস্থান করব । তখন 
তিনি বললেন £ তুমি একাজ করতে পারবে না । মুসলমানদের দুর্বল দুরবস্থার কারণে আমরা 
কুরাইশ কাফেরদের দ্বারা তুমি অত্যাচারিত হওয়ার ভয় পাচ্ছি । তবে তুমি এ ইসলাম গ্রহণ 
করার সওয়াব ও অন্যান্য কাজের সওয়াব পাবে । ইসলামের উপর অটল থাক । তোমার 
গোত্রের কাছে ফিরে যাও । নিজের জায়গাতে ইসলাম প্রচার কর । যতক্ষণ না তুমি আমার 
সম্পর্কে না জানতে পারবে যে আমি শক্তিশালীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছি । তিনিই হচ্ছেন একক 
ব্যক্তি যাকে নবী (সঃ) দ্বীন গ্রহণের কথা ঘোষণা ও প্রকাশ করতে না করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন । কেননা সে সময় নবী (সঃ) এর দাওয়াত ছিল প্রসিদ্ধ পরিচিত একটি ব্যাপার 
হাদীসে তার কথা দ্বারাই পাওয়া যায় £ “তুমি কি আমার ও মানুষের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো 
না?” (আমি দাওয়াত দিচ্ছি তারা কবুল করতে চাচ্ছে না বরং বিরোধিতা করতেছে ৷) 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


এবং বুখারীতে বর্ণিত আবু যার আল-গিফারীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ৪ সে ঘটনায় প্রামাণ্য অংশ 
হচ্ছে তাকে বলা রাসূলের কথা ৪ “হে আবু যার! আমাদের শক্তি সামর্থ যখন প্রকাশ পাবে তখন 
আবার এসো..... হাদীস । একথা বলা সত্তেও আবু যার কাফেরদের মাঝে প্রচার করেছেন যে, তিনি 
মুহাম্মদ (সঃ) এর পথ অনুসারী এজন্য তারা তাকে মারধর করে মরণাপন্ন করে ফেলে যেমন 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । এসত্রেও তিনি বার বার একথাই প্রচার করতে লাগলেন । কিন্তু নবী (সঃ) 
তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেননি । তাকে তিরস্কারও করেননি । বর্তমান যুগের দা'য়ীরা যে 
রকম বলে থাকেন তোমার দাওয়াতী কাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে । সেরকম কিছু 
বলেননি । তুমি দাওয়াতের স্থার্থকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছো অথবা তুমি দাওয়াতী কাজকে এক বছর 
পিছিয়ে দিলে আল্লাহ তাকে এ ধরনের কথা বলা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন । এটা হচ্ছে সমগ্র 
মানুষের জন্য আদর্শ এবং দাওয়াতী কাজের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় পদ্ধতি । অতএব দুর্বল 
মুসলমানদের দাওয়াত কবুলের কথা গোপন করা এক জিনিস এবং দ্বীনকে প্রকাশ ও প্রচার করা 
অন্য জিনিস । আর নবী (সঃ) এর দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ । প্রত্যেক লোকই 
জানত এর মূলনীতি ও কেন্দ্রীয় মূল কাজ হলো এঁ যুগের ত্ৃগুতকে অস্বীকার করা । এবার একমাত্র 
আল্লাহর জন্যই সকল প্রকার ও দিক দিয়ে ইবাদাতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা । এজন্য কাফেররা একে 
এড়িয়ে ও ভয় করে চলতো এবং বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ করত । তবুও তার দুর্বল অনুসারীরা ইসলাম 
গ্রহণের কথা গোপন বা হিজরত করার চিন্তা করেন যদিও তারা কাফের হতে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট 
পেয়েছেন দাওয়াত কবুলকে প্রকাশ্য ঘোষণা করারও তার মূলনীতি প্রসার করার জন্য । যদি তাদের 
মধ্যে চাটুকারিতা ও আপোষ করার মনমানসিকতা থাকত যেমনটি বর্তমান যুগের দায়ীদের মধ্যে 
আছে তাহলে তারা এ কাজে পুরোপুরি সফল হতে পারতেন না । 


* এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনি জ্ঞাত হওয়ার কারণে আপনার কাছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
স্পষ্ট হয়ে যাবে । সেটি হলো, কাফেরদের ধোকা দেওয়া বৈধ এবং মুসলমানদের দলের কতক 
সংখ্যক লোক লুকিয়ে রাখা, প্রতিরোধ ও যুদ্ধের সময় যখন দ্বীন ও দ্বীনের মূলনীতি বিকাশ লাভ 
করবে তখন তাদেরকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা জায়েয । এ ধরনের অবস্থায় কাব বিন আশরাফের 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও এরূপ অন্যান্য ঘটনা প্রমাণ হিসাবে আনা যায় । আর অনেক দায়ী আছেন 
যারা তাদের জীবনকে তৃগুতের সৈন্য হিসেবে ব্যয় করে যাচ্ছেন । তাদের বন্ধু হয়ে, চাটুকারিতা 
করে, জীবিত থাকে ও মারা যায় । তাদের সেবা ও তাদের জঘন্য প্রতিষ্ঠানের খেদমাত করে 
তারাই আবার দা'য়ী, দ্বীনের সাহায্যকারী সাজেন । তারা মানুষের কাছে দ্বীনের স্বরূপকে 
তালগোল পাকিয়ে দেয় এবং তাওহীদকে কবর দেয় । এ পরিস্থিতি পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান আর 
নবী (সঃ)-এর দাওয়াত ও হিদায়াত পদ্ধতি পূর্বাঞ্চলে কিছুটা আজও বিদ্যমান আছে। 


এটি (সঠিক পণ) পূর্বাভিমুখী আর তুমি পশ্চিমাভিমুখী 
আর পূর্বাভিমুখী আর পশ্চিমাভিমুখীর মাঝে কতই না পার্থক্য বিদ্যমান । 
আর মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে বিশুদ্ধ দাওয়াতী পথ, যা প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও দাসত্ব 
জীবনের অবসান | এছাড়া যত পক্ষ, বাকা পদ্ধতি, বক্র পথ অনুসরণকারী যারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে 


চায় কেন্দ্রীয় কোন শক্তি ছাড়াই এবং সুলতানদের আমলাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেই অথবা এ 
কাজ করে অণালিকা, নারী, পরিবার ও বাড়ী ও দেশে সুখ সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করতে না পারার কারণে । 


আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৫২ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


মিল্লাতে ইব্রাহীমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । যদিও এর আহ্বানকারীরা দাবী করেন যে, 
তারা আজ পূর্বসূরীদের নীতির উপর ও নবী রাসূলগণের নীতির উপর আজও প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে দেখেছি মুনাফিক ও যালিমদের সাথে কি হাস্যজ্ঞবোলভাবে 
কথোপোকথন করতে | তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী কাফিরদের সাথে এরূপ 
আচরণ করছে অথচ এর দ্বারা তাদেরকে হিদায়াত করার কোন উদ্দেশ্য তাদের মাঝে নেই বরং 
আছে চাটুকারিতা, তাদের বাতিলের স্বীকৃতি, তাদের জন্য করতালি দেওয়া ও সম্মানের জন্য 
দাড়ানো ও বিভিন্ন উপাধি দিয়ে তাদের সম্মান করা । যেমন বলে, সম্মানের অধিকারী... । সম্মানিত 
বাদশাহ..... মুমিনদের সরদার, উচ্চমর্যাদার অধিকারী, এমনকি আমিরুল মুমিনীন! অথচ তারা 
ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর দুশমন 1১৮ 


* গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা, যা সরকারী আলেমদের আসল রূপ উন্মোচন করে দেয় $ 

জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে এ কাজ করা থেকে রক্ষা করুন । যা অনেক মুর্খরা করে থাকে । 
যদি তারা শাঈখ উপাধি ধারণ করে এবং নিজেদের সালাফিয়াতের অনুসারী বলে দাবী করে এবং বর্তমান 
যুগের অনেক তৃগুত আমিরুল মুমিনীন ও ইমামুল মুসলিমীন উপধি গ্রহণ করে । এ ব্যাপারে তারা খারেজী ও 
মু'তাযিলাদের পথ অনুসরণ করে থাকে ইমামতিতে কুরাইশি হওয়ার শর্তকে অগ্রাহ্য করে । এজন্য দেখুন 
সহীহুল বুখারী, আহকাম অধ্যায় (পরিচ্ছেদ ঃ আমীর হবে কুরাইশ হতে) ও অন্যান্য ফিকহ, সুনান, আহকামে 
সুলতানিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ দেখুন । এটি এমন একটি বিষয় যা পড়তে তেমন পরিশ্রম হবে না । ফাতহুল বারীতে 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী কাজী আয়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন সমগ্র মাযহাবী আলেমদের এক্যমতে 
মুসলমানদের নেতা হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া শর্ত । তিনি একে ইজমা বলে গণ্য করেছেন । এ ব্যাপারে 
পূর্বসুরীদের থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি ৷ পরে তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে খারেজী ও মু'তাযিলাদের 
মতামতের কোন মূল্য নেই । 


অতঃপর শাঈখ আব্দুল্লাহ আবু বাতীনকে “তিনি নজদের একজন দা"য়ী আলেম” দেখেছি মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুল ওয়াহাব ও আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সাউদ (েহঃ)-কে কুরাইশী না হওয়ার কারণে যারা ইমাম 
উপাধি দেন তাদের প্রতিবাদ করতে । তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) তার জীবনে তিনি 
মুসলিম উম্মাতের ইমাম বলে দাবী করেননি । বরং তিনি একজন আলিম ছিলেন মানুষকে সঠিক পথের দিকে 
ডেকেছেন, এ জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছেন, তবে জীবনেও তিনি ইমাম বলে দাবী করেননি । আর আব্দুল 
আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সাউদ, তারা উভয়ে জীবদ্দশায় ইমাম বলে অভিহিত হতেন না । কিন্তু তাদের মৃত্যুর 
পরে লোকজন এ ধরনের উপাধি দিচ্ছে । (দেখুন আদ-দারুর আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা) 








































































































এই আলেমে রববানীর দিকে তাকিয়ে দেখুন কিভাবে তিনি এসব এড়িয়ে চলতেন। যে সমস্ত 
হিদায়াতকারী দা*য়ী সে ধরনের উপাধি গ্রহণ করে তারা লাঞ্ছিত হোক । বর্তমানে সরকারী শাঈখদের মত যারা 
তৃগুতদেরকে ইমাম বা আমীরুল মুমিনীন এর উপাধি নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেন তারা সেরূপ করতেন না । 
তাদেকে তারা সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা খারেজী পন্থীদের মত | তাদেরকে এ (খারেজী) উপাধি যতদূর 
সম্ভব হক্কানী আলেমদের ছাত্র ও সত্যের আহ্বানকারীরা দিয়েছেন, যারা তাদের তৃগুতকে বর্জন করে চলেন । 


পূর্বোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে নেতা (ইমাম) হবেন কুরাইশ বংশ থেকে | যদি এর সাথে ইনসাফ, জ্ঞান ও 


হিকমাত না থাকে সেগুলো ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত তাহলে সে কিভাবে ইমাম হতে পারে? আবার যদি তার 
মধ্যে ইসলাম ও ঈমান না থাকে তাহলেই বা কিভাবে সে ইমাম হতে পারো? কিভাবে, কিভাবে? 












































আসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৩ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


আল্লাহর কসম! আমরা তাদের দেখেছি । তারা মশার ডানার চাইতেও সস্তা মুল্যে দ্বীনকে বিক্রি 
করে দেয় অথচ তাদেরকে মু'মিন বলা হয় এবং তারা তাওহীদের পাঠও দেন । সময় সময় তারা 
কুফরী আইনে রচিত সংবিধানকে সম্মানে শপথ করতেও আরম্ভ করেন এবং তৈরী করা আইনের 
পবিত্রতার সাক্ষী দেন অত্যাচারীদের দল ভারি করে এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টি 
কথা বলেন অথচ তারা দিন রাত আল্লাহর আয়াত (কুরআন) নিয়ে দৌড় ঝাপ করে বেড়ায় । 
তাদেরকে কি আপনি নসিহত করবেন যালেমদের সাথে না মিশতে, তাদের আনুগত্য ও তাদের 
বাতিলের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ না করতে তারাই কুরআনের এ আয়াতগুলো পড়ে থাকে যেমন 
আল্লাহ বলেনঃ 


HELFAND LES 


যালেম অত্যাচারীদের সংস্পর্শে যাবে না তাহলে তোমাদেরকেও জাহান্নামের শাস্তি গ্রাস 
করবে ... (হুদ ১১৪ ১১৩) 





তোমাদেরকে কিতাবে বলা হয়েছে যখন তোমরা শুনতে পাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে 
অস্বীকার করে অথবা ঠাট্টী করে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে উঠা বসা কর না যতক্ষণ তারা 
সে ধরনের কথাবার্তা বলতে থাকে । যদি তোমরা সেখানে উপস্থিত থাক, তাহলে তোমরাও 
তাদের অর্তভুক্ত বলে গণ্য হবে । (আন্-নিসা ৪8 ১৪০) 


* শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন ঃ আল্লাহর বাণী 
“তাহলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে ।” এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি শোনে 
আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার বা ঠাট্টা করা হচ্ছে আর সে কাফেরদের ও অস্বীকারকারীদের সাথে 
সেটাকে অপছন্দ ও অস্বীকার না করে অথবা সেখান থেকে না উঠে তাহলে সে লোকও তাদের 
মত কাফির যদিও সে একাজ না করে । (আদ্-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড পৃষ্টা-৭৯) 


আল্লাহর বাণী ৪ 
2ি9/8 ER 34০০ সি টি ও ALEK ME 


যখন তুমি কাউকে আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা বিদ্রপ করতে শুনবে তুমি তাদের হতে 
চলে আস । যতক্ষণ তারা এ ধরনের আলাপ করে ততক্ষণ তাদের থেকে দূরে থাক । 
(আল-আন্আম ৬৪ ৬৮) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৪ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* হাসান বসরী বলেছেন ঃ যারা আয়াত (কুরআন) নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাদের সাথে বসা বৈধ 
নয় । আল্লাহর এ বাণীর ভিত্তিতেঃ যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার 
পর যালেমদের সাথে উপবেশন কর না ১ 


তেমনি আল্লাহ আরো বলেন ৪ যদি আমি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম তাহলে আপনি কিছুটা 
তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন । যদি ঝুঁকে যেতেন তাহলে জীবন ও মৃত্ুর শাস্তি আপনাকে 
আস্বাদন করাতাম । তখন আমাদের বিপক্ষে আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না। 
(বানী ইসরাঈল ১৭ ৭৪) 


* শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ সর্বোত্তম সৃষ্টি নবী (সঃ)-কে যদি এ ধরনের হুমকি দেওয়া 
হয় তাহলে অন্য মানুষের অবস্থান কোথায় (আদ্‌ দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা) 


তারা মুমিনদের গুণাবলীর এ আয়াত পাঠ করে ৪ 


Ht মা) 2 
যারা আজে বাজে কথা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে । (মুমিনুন ২৩৪ ৩) 


এবং আল্লাহর বাণী ৪ 


শী সি mm NN 
হা 


Ab ছড়ি 37৬ HOG 


যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় না। আর যখন তারা আজে বাজে কথার অনুষ্ঠানে থাকে 
সুকৌশলে সেখান থেকে তারা প্রস্থান করে । (ফুরকান ২৫৪ ৭২) 


এগুলো করা সত্বেও তারা মনে করে তারা সালাফীদের নীতির উপর আছেন । আর সালাফীগণ 
বাদশাহদের দরবার হতে পলায়ন করতেন শরয়ী অভিভাবকের পদ মর্যাদাও প্রত্যাখান করতেন । তারা 
তাদের অন্যায় ও অত্যাচারের সাথে হাত মিলাননি । আর আল্লাহর শপথ! তারা তাদের ঘাড়ে তলোয়ার 
ধরেনি, তাদেরকে পা বেধে উল্টা ঝুলিয়ে রাখাও হয়নি এবং তাদেরকে কোন প্রকার জোর করাও 
হয়নি । বরং, তাদেরকে প্রচুর ধনসম্পদ এবং কুটনীতিতে সৃদৃঢ়তা অর্জনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল । 





আমরা আল্লাহর কাছে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও চোখের দৃষ্টিহীনতা থেকে বাঁচার প্রার্থনা করছি । আমরা 
আশা করি যেন তারা অন্তত এটা ঘোষণা করে ঃ ‘আমরা কাজ করেছি দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন 
হয়ে । বরং তারা বলেঃ ‘দাওয়াতের কৌশল ও দ্বীনের উপকারের জন্য একাজ আমরা করছি । 
সুতরাং, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমদের এই উপহাস কাদের জন্য? আমাদের উপর, আমরা দুর্বল 
লোক? যদি তাই হয়, তবে আমরা ও আমাদের মত লোকেরা কেউই তোমাদের ভাল বা মন্দ কিছুই 
করার ক্ষমতা রাখি না। নাকি আকাশের মহা পরাক্রমশালী, আল-জাববর-এর উপর যার কাছে 
কোন কিছুই গোপন থাকে না যিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই জানেন । 





১৯ আল-আনআম ৬ঃ ৬৮ 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৫ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


আমরা এ সরকারী গোলামদের (ও তাদের বেতনভুক্ত আলেমদের) অভিযোগ করতে শুনেছি তাদের 
বিরুদ্ধে যারা তাদের বিরোধিতা করে অথবা তাদের কাজকে সমর্থন করে না, এই বলে যে, “তাদের 
অগভীর গবেষণা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণে তারা দাওয়াতী কাজের হিকমাত অবলম্বনকারী নন এবং 
ফলাফল বেছে নিতে ধৈর্যশীল নন অথবা দুনিয়াবী রীতিনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের রাজনৈতিক 
জ্ঞান কম ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে । 


অথচ তারা এটা উপলব্ধি করে না যে, তারা এ ধরনের কথা বলে কেবল গুটিকয়েক লোককে 
অপমান করে না বরং সমস্ত রাসুলগণের মিল্লাতকে অপমানিত করে, যে ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হলো আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা, তাদের বক্র পথকে অস্বীকার করা, তাদের কুফরী 
পদ্ধতিকে ঘৃণা ও প্রত্যাখান করা, অথচ সেক্ষেত্রে তাদের কথাবার্তা দ্বারা মনে হয় যে, ইব্রাহীম 
(আঃ) ও তার সাথীদের দাওয়াতী পদ্ধতিতে কোন হিকমাত ছিল না । অথচ আল্লাহ তাদের প্রশং 
করেছেন ও আমাদের অনুকরণ করতে বলেছেন £ 


টি যা A 
ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে... (মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


আল্লাহ আরো বলেন £ 





তার চাইতে কে ভাল দ্বীনদার, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং 
সে মুহসিন (একনিষ্ঠ) ছিলেন মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছে আর আল্লাহ 
ইব্রাহীমকে একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিয়েছেন । (আন-নিসা ৪ ১২৫) 


আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ) কে বোকামী হতে পবিত্র ও বুদ্ধিমান বলে গুণামিত করেছেন ৪ 
তি ব্রি 


আমি ইতোপূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছি আর তীর সম্পর্কে 
আমি অবগত ছিলাম । (আমিয়া ২১৪ ৫১) 


এরপর তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-র দাওয়াতের প্রশংসা করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা 
করেছি যে, মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে কেউ মুখ ঘুরায় না তাহলে কি বোকাদেরই দাওয়াতের 
হিকমাত, স্পষ্ট চিন্তা চেতনা, সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক পথ রয়েছে? 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৬ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


‘অনুচ্ছেদ £ মিল্লাতে ইব্রাহীমে অটল থাকার দুঃসাধ্যতা এবং ভ্রান্ত পথ 
অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি সতর্কবাণী 


জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে তার সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, মিল্লাতে 
ইব্রাহীমের মিত্রতা ও বৈরিতা কাফেরদের সাথে শুরু করা ও তাদের নিকট তা প্রকাশ করা ও 
তাদের উপাস্য গুলিকে বর্জন করার যে আহবান জানায় তা মানা বড়ই কষ্ট সাধ্য । কেউ যেন মনে 
না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে 
সুখ সহনশীলতায় ভরপুর । না, বরং এ পথ দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর । কিন্তু এর ফলাফল 
হচ্ছে মিসকে আম্বরের ঘ্বাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সম্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ আমরা 
আমাদের ও মুসলমানদের জন্য কোন বালা-মুসিবত কামনা করি না । তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি 
মোতাবেক এ পথে বিপদাপদ আছেই । এর দ্বারা যেন মন্দ হতে ভালকে বাছাই করতে পারেন । 
সেটা এমন পথ যার উপর প্রবৃত্তির অনুসারী ও বাদশাহরা খুশি হতে পারে না । কেননা, এ হলো 
তাদের কার্যকলাপের স্পষ্ট প্রতিবন্ধক, এবং তাদের উপাস্য ও শিরক হতে স্পষ্ট বৈরিতা । 


আর এপথ ছাড়া অন্য পথের অনুসারীদের দেখবেন অধিকাংশ সুখী, বিলাসী ও দুনিয়ার প্রতি 
আসক্ত । তাদের মধ্যে বালা-মুসিবতের কোন লেশমাত্র নেই । কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দ্বীন 
অবলম্বনের সমপরিমান পরীক্ষিত হয় । তাই সবচেয়ে বিপদাপদ সহ্য করেছেন নবীগণ । এরপর 
নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা । আর মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব 
চাইতে বেশী বালামসিবতে আক্রান্ত । কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ 
করে যেমন ওয়ারাকা বিন নওফিল নবী (সঃ) কে বলেছিলেনঃ “তুমি যা নিয়ে এসেছ তা যেই 
নিয়ে এসেছিল তারই সাথে শক্রতা কর হয়েছিল ৷” (বুখারী) 


আমাদের বর্তমানে যাকে বলতে দেখবেন যে, এ ব্যক্তি নবী (সঃ) যেভাবে দাওয়াত দিতেন 
সেভাবে দাওয়াত দেন ও তার পদ্ধতি অনুযায়ী চলেন এবং দাবী করেন তিনি নবী সেঃ) এর 
পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন । অথচ বাতিলপন্থী ও বাদশাহদের অনৈসলামী কাজের বিরোধিতা 
করেন না, তিনি দুপক্ষকে খুশি করেই সন্তুষ্ট । তাহলে তার অবস্থার দিকে তাকান, হয়তো সে 
ইসলামী তরীকা হতে পথভ্রষ্ট । নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তিনি তা নিয়ে আসেননি বরং তিনি 
বক্র পথের অনুসরণ করেছেন অথবা তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী । সে এমনরূপ ধারণ করেছে সে 
রূপ ধারণ করার যোগ্য সে নয়। হয়তো প্রবৃত্তির অনুসারী অথবা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করার 
উদ্দেশ্যে দ্বীনাদার লোকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও তদন্তকারী হিসাবে বাদশাহদের কাজ করছে এ 
কথাই ওয়ারাকা বিন নওফিল নবী (সঃ) কে বলেছিলেন, যা সাহাবীদের অন্তরে বায়আতের সময় 
পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যেমন আসতাছ বিন যুরারা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ হে 
মদীনাবাসী! তোমাদেরকে মতামত গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছি । তাকে বের করে নেওয়া মানে সমগ্র 
আরবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা । অথবা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষ করা যার তলোয়ার 
তোমাদের কাটবে । তোমরা যদি এর উপর ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে এর বিনিময় আল্লাহর 
কাছ থেকে নিও । আর যদি তোমরা এমন ব্যক্তি হও যারা নিজেরাই ভয় করে তাহলে তাকে রেখে 
যাও । তাহলে এটাই আল্লাহর কাছে ওজর হিসাবে বলতে পারবে । (আহমাদ ও বায়হাকী) 


আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৭ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


এ ব্যাপারটি ভালভাবে চিন্তা করুন, যা আমাদের আজকের দ্বীনে বড় প্রয়োজন যে সময় ভণ্ডরা 
দায়ীদের বেশে দাওয়াতী লেবাসে দৌড় ঝাপ করে বেড়ায় । নিজের দিকে ফিরে তাকান ও 
নিজেকে পরিমাপ করুন কতটুকু হকের উপর আছেন । ইসলামী ও অন্যান্য পথগুলিকে নিজের 
সামনে তুলে ধরে হিসাব করুন, আপনি কতটুকু কোন পথে আছেন । যদি আপনি ধৈর্যধারীদের 
অৰ্ন্তভুক্ত হন তাহলে তা ভালভাবে আকড়ে ধরুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, যেন এর পিছনে 
যে বালা-মুসিবত আসবে তাতে যেন টিকে থাকতে পারেন । 


আর যদি আপনি সেই ধরনের লোক হন যারা নিজের জীবনকে খুব মায়া করেন এবং তা বাস্তবায়ন 
করার ক্ষমতা রাখেন ও এ মিল্লাত প্রচার করার সাহস পান না । তাহলে আপনি দা'য়ীর লেবাস খুলে 
ফেলুন, ঘরে তালা লাগিয়ে বসে থাকুন । শুধু আপনার ব্যক্তিগত কাজ করুন সর্বসাধারণের কাজ 
করা ছেড়ে দিন অথবা আপনার বকরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নিন । 


আল্লাহর শপথ! এ হচ্ছে আসয়াদ বিন যুরারা যা বলেছেন তার বাস্তবরূপ । তিনি বলেছেন, এটা 
হবে তোমার জন্য আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত । হ্যা, ইহা আপনার জন্য কৈফিয়ত বটে, আপনি 
আপনার নিজেকে ও মানুষদের হাসাতে পারবেন যখন মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম 
হবেন না । যখন বক্র পথে দাওয়াতের জন্য বের হবেন ও মানুষকে নবী (সঃ) প্রদর্শিত পথ বাদে 
অন্য পথে হিদায়াত করার প্রয়াস চালাবেন । ত্ৃগ্ততের সাথে সুন্দর ও নম্রভাবে কথাবার্তা হল, 
তাদের সাথে শক্রতাকে গোপন করা এবং তাদের বাতিলকেও অস্বীকার না করা । আল্লাহর শপথ! 
অতঃপর আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি আপনার চাইতে অনেক উত্তম ও হিদায়াতপ্রাপ্ত, যে তার বকরীর 
পাল নিয়ে পাহাড়ের গুহায় চলে যায় । হে জাতি! যারা আজকাল আকর্ষণীয় বক্তব্য দেয়, তাদের সে 
বক্তব্যে প্রভাবিত হইও না । তারা মিম্বারে চড়ে, নোট লিখে তা সকল অনুষ্ঠানে পেশ করে । আল্লাহর 
শপথ! তারা হক্ব কথা, হিদায়াতের কথা এমনকি মানুষের ধ্বংসের কারণগুলোও বলে না । যেখানে 
একটু হকের (সত্যের) ইঙ্গিত দেন তিনি অত্যাচারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের 
আশায় । অথবা আধুনিক যুগের সম্মান লাভ ও প্রসিদ্ধি অর্জন করার জন্য । হে জাতি ভাই! আমার 
উপদেশ হচ্ছে, বর্তমানে যে কোন কিছুর প্রতিই ভাল কিছু পুরোপুরি আশা করা ঠিক । আল্লাহর দ্বীন 
নিয়ে বেচে থাকুন সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে নয় । আমি তাদেরকে অনেক দেখেছি তারা উপহাস 
করে । তাদের ভ্রষ্ট ও বক্রপথ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে । তাদের কাছ থেকে তাদের দাওয়াত 
হতে দূরে থাকুন যে দাওয়াত নবী (সঃ)-এর তরীকার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় । তাদেরকে দেখেছি যারা 
আলাদা থাকে তাদেরকে উপহাস করতে । তারা দুনিয়ায় স্বার্থ হাসিল করার জন্য আমন্ত্রণ করে 
এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত কম দিতে বলে... । 


ব্যাপারটি যখন সেরকম, তাহলে এটা কোন দাওয়াত যাতে তারা শিথিলতা দেখিয়ে তোমাদের এ 
দাওয়াত দ্বারা সেনাবাহিনী ও পুলিশ লালন-পালন, জাতীয় সংসদ সদস্য বিভিন্ন চাকুরীজীবিকে 
নিয়োগ দেওয়া হয় বা শুধু অত্যাচারীদের দলভারী করা হয় । অথবা সে আহ্বান দ্বারা সমাজের 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিকৃত রুচির স্কুল ও কলেজগুলোতে অসভ্য আড্ডা প্রবেশ 
করায় এ যুক্তিতে যে, এটা হচ্ছে দাওয়াতী কৌশল তাই দ্বীনের বাস্তবরূপ এখনই প্রকাশ করা যাবে 
না। অথচ তোমরা দাওয়াত দাও নবী (সঃ)-এর প্রদর্শিত পথ বহির্ভুতভাবে । অথবা তারা হকের 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৮ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


দাওয়াতে শিথিলতা করেছে যেরূপ শিথিলতা করেছে অপর দলটিও, আর তারা কেউই মিলাতে 
ইব্রাহীম-এর অন্তর্ভূক্ত ছিল না । তারা নবী (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে যা ইমাম 
আহমাদ ও তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, “মু'মিন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের সাথে 
মেলামেশা করেন ও তাদের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন সেই মুমিন নয় যে মানুষের সাথে মিশেনা 
ও তাদের দুঃখ কষ্টে ভাগী হয় না ৷” 


আমাদের মতামত হলো, এ হাদীস প্রাচ্যের জন্য আর আপনি পাশ্চাত্যের লোক । তাই মানুষের 
সাথে মেলামেশাও হতে হবে নবী (সঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক । আপনাদের মন ও প্রবৃত্তির ও 
বিদ“আতী দাওয়াতী পদ্ধতি দ্বারা নয় । যদি নবী (সঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক হয় তাহলে কষ্ট ও 
সওয়াব এক সাথেই পাওয়া যাবে । আর যে নবীর (সঃ) আদর্শ মোতাবেক দাওয়াত দেয় না সে 
আবার কিসের সওয়াবের আশা করে? সে তো আমল কবুল হওয়ার শর্তের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি 
শর্তই ছেড়ে দিয়েছে সেটি হলো (রাসূলের আনুগত্য করা)। যে ব্যক্তি ফাসিক, পাপিষ্ট ও 
বিদ্রোহীদের সাথে শক্রতা প্রকাশ করে না, তাদের শিরকের সাথে ও তাদের বক্রপথের সাথে 
বৈরিতা প্রকাশ করে না তাহলে তাদেরকে আর কিসের দুঃখ কষ্ট গ্রাস করবে বরং তাদের সাথে 
উঠা-বসা করে বাতিলকে সমর্থন করে, হাসিমুখে কথা-বার্তা বলে । যখন তারা আল্লাহর সীমালজ্ঘন 
করে তখন কড়া চোখে তাকায়ও না বা রাগান্বিত হয় না । দাওয়াতে নম্রতা, হিকমাত ও উত্তম কথা, 
মানুষকে দ্বীন থেকে বিতাড়ন, দাওয়াতের কৌশল প্রভৃতি যুক্তিতে তারা এ কাজ করে । তারা 
এভাবেই দ্বীনকে ধ্বংস করে তাদের নঘ্রতার কুঠার ও বিদ‘আতী হিকমাত দ্বারা । 


শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান আদ্‌ দুরার আস-সানিয়্যাহ পুস্তিকায় দ্বীন প্রচার, সৎ 
কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা সম্পর্কে বলেন, এটা তারা (কতক মূর্থরা) বর্জন করে 
চাটুকারিতা ও তাদের সাথে ঘনিষ্টতা রক্ষার জন্য । এ কাজ সবচেয়ে ক্ষতিকারক, সবচেয়ে বড় 
গুনাহ, যে কেবল মূর্খতা বশতঃ করে এ যুক্তিতে এ পথ মেনে চললে বিলাসী জীবন পাওয়া যাবে না 
তাই তোমরা রাসুলদের ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধাচারণ কর এবং তাদের পথ ও মত থেকে 
ফিরে আস । তারা মনে করে, মানুষকে তাদের শ্রেণী অনুযায়ী খুশি করা, নিরাপদে রাখা ও তাদের 
ভালবাসা অর্জন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ । আত্মিক প্রশান্তি ও মানুষের সুখ শান্তি আনয়নের 
কোন বিকল্প নেই । পাশাপাশি আল্লাহর জন্য মানুষের সাথে শত্রুতা পরিত্যাগ করা, এর জন্য কষ্ট 
স্বীকার না করাই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংসের কারণ । যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বৈরিতা ও মিত্রতা করেনি 
সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না । বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আল্লাহ ও তার রাসূল যা 
পছন্দ করেন তার সাথে সম্পর্ক করা । আর এগুলো অর্জিত হয় আল্লাহর শত্রুদের সাথে বৈরিতা ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া দ্বারা এবং যখন কেউ হারামের সীমালঙ্ঘন করবে তখন তার 
সাথে রাগ করা । আর রাগ সৃষ্টি হয় আত্মার জীবনীশক্তি ও তার ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদা থেকে । 
যখন আত্মার জীবন আত্মমর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হবে তখন তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে রাগের সৃষ্টি 
হবে না। তাদের সাথে লেনদেন, আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল মন্দ সবই বরাবর হয়ে যায়। 
তাহলে এ ধরনের অন্তরে আর কি ভাল জিনিস অবশিষ্ট আছে? (জিহাদ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৫৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


এদের কতককে এমন পাবেন যারা যে তাদের তরুণ অনুসারীদের কর্মকাণ্ড দেখে হাসে । তারা 
নিরস্ত্রভাবে যুদ্ধ করতে চায় এবং এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আব্দুল্লাহ ইবন 
মুবারক (রেহঃ)-এর ফুযাইরের নিকট প্রেরিত এক পত্রে যে কবিতা বলেছিলেন, সেটি বলে থাকে £ 


হে হারামাইনের উপাসক! তোমরা যদি আমাদেরকে দেখতে 
তাহলে তোমরা বুঝতে যে তোমরা শুধু ইবাদতের ব্যাপারে ঠাট্টা করছ। 
যার গ্রীবা তার অশ্রুতে ভিজে, 
তবে আমরা আমাদের দেহ ভিজে রক্তে । 


যদি তাদেরকেও তাদের বক্র দাওয়াতী কাজকে হারামাইনের উপাসক (আবেদ) দেখতেন, তাহলে 
হয়তো বলতেন, প্রশংসা মাত্র সেই আল্লাহর, যিনি তোমরা যে ফিতনায় পতিত হয়েছ তা থেকে 
আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং অনেকের উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন । 


আর আমি বলতাম, তাদের এই দাওয়াত ও তরীকা এবং ইবন মুবারক ও সালেহীনদের যুদ্ধের 
মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, যাতে করে এ নিয়ে সালেহীনদের ইবাদত প্রতিযোগিতা করতে পারে বরং 
কদাচিত যদি ইবন মুবারক তাদের এ দাওয়াত দেখতেন তাহলে ফুযাইলকে অবশ্যই এ কথা বলে 
পাঠাতেন, 


“হে হারামাইনের আবেদ, যদি তোমাদেরকে দেখতাম তাহলে প্রশংসা করে বলতাম, আপনি 
ইবাদতে অনুপস্থিত । যে ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর পথ ও মত অনুযায়ী দাওয়াত দেয় না সে তার দ্বীনের 
ব্যাপারে মূর্খ ও দ্বীন নিয়ে খেলা করে?” 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৬০ 


মিলাতে ইব্রাহীম 
অনুচ্ছেদ £ মিল্লাতে ইব্রাহীমে অটল থাকার ব্যাপারে দায়ীত্বসমূহ 


হ্যা, মিল্লাতে ইব্রাহীম মেনে চলা অনেক কঠিন । তবে এর সাথে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য ও বড় 
সাফল্য । এর দ্বারা মানুষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । ঈমানের শ্রেণী ও কাফের, ফাসিক ও 
আল্লাহদ্রোহী শ্রেণী । আর এর দ্বারাই শাইতানের ওলী থেকে আল্লাহর ওলী কারা তা স্পষ্টভাবে 
পৃথক করা যায় । এরূপই ছিল নবী-রাসূলদের দাওয়াত । আমরা যে ধরনের রুগ্ন মনোভাব নিয়ে 
আজ বসবাস করছি তাদের তেমনটি ছিল না । কুচক্রীকে ভদ্বের ও সৎ লোককে খারাপ লোকের 
সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফাসিক কাফেরদের সাথে দাড়িওয়ালাদের নম্র ব্যবহার, উঠাবসা, 
সম্মান,তাদেরকে আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের উপর প্রাধান্য দেওয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের দ্বীনের 
বৈপরিত্য ও শত্রুতা প্রকাশ ধুলায়িত হোক বরং তাদের দাওয়াত শারীয়াত বিরোধী সকল শ্রেণীর 
সাথে স্পষ্ট বৈরীমূলক ও তাদের বাতিল উপাস্যের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা । তারা কোন মধ্যস্ততা, 
চাটুকারিতা ও নম্রতা দেখাননি দ্বীনের প্রচারে । 


৬ পূর্বের যুগের নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে শুনুন, তিনি তার সম্প্রদায়ের বাদশাহ 
ও তাদের উপাস্যের কোন পরোয়া না করে একাই হুংকার দিয়ে বলেনঃ 
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হে আমার জাতি! যদি আমার অবস্থান ও আল্লাহর আয়াত দ্বারা তোমাদেরকে দেওয়া 
আমার দাওয়াত তোমাদের কাছে অসহ্য ও অসম্ভব মনে হয় তাহলে আমি আল্লাহর 
উপর ভরসা করি । তাহলে তোমরা তোমাদের কর্মপদ্ধতি ও অংশীদারগণকে একত্রিত 
কর, এরপর তোমাদের কাজ তোমাদের উপর যেন কঠিন না হয়ে পড়ে । এরপর 
আমার সাথে ফায়সালা কর এবং আমাকে কোন অব্যাহতি দিও না । (ইউনুস ১০৪ ৭১) 


কোন চাটুকার কি এ কথা তার জাতিকে বলতে পারবে, যেমন সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) বলেন, 
উদ্দীপক খোলা চ্যালেঞ্জ, হাতে জনবল না থাকলে যে কথা কেউ বলে না এবং সে তার জন সংখ্যা, 
তার পূর্ণাঙ্গ আস্থা যাতে নিজেই দ্বন্দ্ব মিটাতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে উদ্দীপনামূলক কথা বলে 
আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ দেয় । তাহলেই কেবল সে ধরনের কথা যদি বলা যায় তাহলে নূহ 
(আঃ)-এর পিছনে কোন শক্তি ও জনবল ছিল? তার সাথে ছিলেন আল্লাহ । তিনিই পথ পদর্শক ও 
সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট । আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এ আয়াতগুলোকে তার 
জাতির নিকট তিলাওয়াত করতে আদেশ করেছেন । তিনি বলেছেন, তাদের কাছে নূহ (আঃ)-এর 
সংবাদ পড়ে শুনান, যখন নূহ আঃ) তার জাতিকে বললেনঃ ...... । (ইউনূস ১০৪ ৭১) 


০ আর হুদ (আঃ)-এর দিকে দেখুন, তিনি এমন এক জাতির মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা মানব 
জাতির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ও নির্দয় ছিল । তাদের তিনি মোকাবেলা করেন একাই । 
পাহাড়ের মত দৃঢ়ভাবে অথবা এর চাইতে আরো শক্তভাবে । তার দিকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন । 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৬১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


তিনি তার সম্প্রদায়ের শিরকের সাথে খোলাখুলিভাবে বৈরিতা ঘোষণা করেন এবং তার চিরন্তন 
বাণী শুনুন $ 


বিছা 096০ তঠ7হ্88৮ 
তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি তোমরাও সাক্ষী থাক । তোমরা আল্লাহ ছাড়া 


যার সাথে শিরক কর আমি তা হতে মুক্ত । তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যদি 
ষড়যন্ত্র কর তাহলেও তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না । (হুদ ১১৪ ৫৪-৫৫) 


তিনি তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন যখন তিনি শুধু একাই ছিলেন, “তোমরা আমার বিরুদ্ধে 
তোমাদের জনবল ও সৈন্য সামন্ত ও তোমাদের বাতিল প্রভুদের নিয়ে ষড়যন্ত্র বা আক্রমণ কর তবুও 
আমি আমার আহ্বান থেকে সরে যাব না |” 


নিস) 21587) 
আর আমার রব সঠিক ও সরল পথের উপর আছেন । (হুদ ১১৪ ৫৬) 


এবং যারা তাদের অনেক কথায় সাইয়্যিদ কৃতুবের (রহঃ) উক্তি পেশ করেন, অথচ যখন তারা উদগ্রীব 
- অথবা আরও নিকৃষ্টকর, যে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে তৃগুতের কাছে 
প্রার্থনা করার জন্য, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী, যেন কিছু ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর শরয়ী 
ফায়সালার বিধান চালু করে অথবা আল্লাহর রাস্তায় যেন তাদের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া 
হয়; অথবা শিরকী, ফাসেকী ও আল্লাহদ্রোহী প্রতিষ্ঠানে একটি ভাল পোস্টে চাকুরি পায় । এ ধরনের 
লোকদের ক্ষেত্রে সাইয়্যিদ কুতুবের (রহঃ) এসকল আয়াত প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা আমরা ব্যবহার 
করতে পারি । যেমন তিনি বলেন, এটি হচ্ছে জাতি থেকে দায়মুক্তির আন্দোলন তাদের অনেকের 
এবং তাদের ভাইদের অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের মধ্যে বসবাস করলে ভয়ের মধ্যে থাকতে হতো 
সেজন্য তারা আল্লাহর পথ বাদে অন্য পথ ধরেছে এবং দুই দলের মধ্যে এমন বিচ্ছেদের আন্দোলন 
ঘটেছে যে, তারা আর মুখোমুখি হয় না, তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টজাতি হতে মুক্ত 
করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে আলাদা করেছেন । তারা তাদের সামনেই এই দায়মুক্তির কথা 
বলে থাকে যাতে তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ, ঘৃণা ও ভয় না থাকে, যা থাকার কথা । 


নিশ্চয় মানুষ এ লোককে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায় যে এ সকল জাতির মোকাবেলা করে যারা তাদের 
বানোয়াট প্রভুদের উপর চরম আস্থাশীল ও বিশ্বাসী । সে তাদের প্রভুদেরকে নির্বোধ ও তাদের 
আকীদা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে । এরপর তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় । তাদেরকে দাওয়াত 
কবুলের প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ দেয় না এবং তাদের রাগ প্রশমিত হওয়ার জন্য বিলম্ব করে 
না। নিশ্চয় আল্লাহর দিকের আহ্বায়করা প্রত্যেক স্থান ও কালে প্রয়োজনে এ ধরনের চমৎকার 
পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৬২ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


একজন মাত্র লোক, তার সাথে গুটি কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি । পৃথিবীর সবচেয়ে 
ওদ্ধত্য, সম্পদশালী ও তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বেশী সাংস্কৃতিবান ও জড়বাদীদের মোকাবেলা 
করেছেন । যারা ছিল কঠোর ও নিষ্ঠুর, যারা নির্দয়ভাবে জুলুম করত । যাদেরকে নেয়ামত অহংকারী 
করে তুলেছিল । যারা তাদের জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টরী বা শিল্পকারখানা তৈরী করেছিল দীর্ঘজীবি ও 
চিরস্থায়ী হওয়ার আশায় । এটাই হচ্ছে ঈমান, বিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তি । আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার 
প্রতিশ্রুতির প্রতি ঈমান, তার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রাখা, তার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা ৪ 


আমি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করেছি । পৃথিবীতে বিচরণশীল 
প্রত্যেক প্রাণীরই কেশগুচ্ছ তিনি ধরে রেখেছেন, নিশ্চয় আমার রব সঠিক পথেই 
আছেন । (হুদ ১১৪ ৫৬) 


তার জাতির এই নিষ্ঠুর ও শক্ত হৃদয়ের লোকজনও পৃথিবীর বিচরণশীল প্রাণী, আল্লাহ তাদেরও 
কেশগুচ্ছ ধরে রেখেছেন এবং তীর শক্তি দিয়ে তাদের উপর তীর কঠোরতা প্রকাশ করবেন । 
তাহলে এ প্রাণীগ্তলোকে কিসের ভয়? এদেরকে নিয়ে কিসের আনুষ্ঠানিকতা? এগুলো তার উপর 
চড়াও হবে না যদি চড়াও হয় তবে কি তার রবের অনুমোতি ক্রমেই হবে? (সংক্ষিপ্ত আয-যিলাল) 


এরূপই ছিল রাসূলদের (সঃ) অবস্থা তাদের বিরোধী জাতির সাথে । আর তাদের দাওয়াতও ছিল 
সারাক্ষণ বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, দাওয়াতকে স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা, শত্রুতা ও 
বৈরিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেয়া, তাদের দাওয়াতে কোন চাটুকারিতা, তাদের বলার আংশিককে 
সমর্থন অথবা রাস্তায় সাক্ষাতের সময় ভাল ব্যবহার করেছেন এরূপ কোন কিছু জানা যায় না। 


বাতিল ও বাতিলপন্থীদের সাথে ছন্দ ও শত্রুতা বহু পুরাতন সমাধান । আদম (আঃ)-কে দুনিয়াতে 
নামিয়ে দেওয়ার সময় হতেই আল্লাহ এ কাজ ফরজ করেছেন । আল্লাহ এটা মানুষের কাছ থেকে 
আদায় করতে চেয়েছেন তাকদীর ও শরীয়তের মাধ্যমে যাতে করে তার শত্রুকে আর বন্ধুকে ও 
শয়তানের দল থেকে তার দল, মন্দ থেকে ভালকে বাছাই করতে পারেন এবং মুমিনদের মধ্যে 
থেকে সাক্ষী গ্রহণ করতে পারেন । তাই আল্লাহ বলেন ৪ 


ভি 81331425208 
তোমরা নেমে যাও, তবে তোমরা একে অপরের শত্রু । (আল-আরাফ ৭৪ ২৪) 


এ নীতির উপরই রয়েছেন, রাসূলদের সমগ্র কাফেলা আর এটিই ছিল তাদের দ্বীন, যা ইতোপূর্বে 
পাঠকগণ অবগত হয়েছেন । আল্লাহ বলেনঃ 


ORE Nk OF 88983857265 


এমনিভাবে প্রত্যেক নবীদের পিছনে মানুষ ও জীনদের হতে শয়তান নিয়োগ করেছি । 
(আল-আন্আমঃ ১১২) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৬৩ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
রান রিনি সিন 
এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের থেকে শত্রু করেছি । (ফুরকান ২৫৪ ৩১) 


আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত 
কর। এবং তোমরা তার ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি । এবং আমি 
ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর । এবং তোমরা তীর ইবাদত কর না যার 
ইবাদত আমি করি । তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন (ইসলাম) 
আমাদের জন্য । (আল-কাফিরূন ১০৯৪ ১-৬) 


88589117752 LENIN CE ASIN) 


এ সস 6. বি AE AS 


৫8860 191%7855987505ডা HOR GEE 


হে মানুষেরা! তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ কর তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ 
বড়। এক আল্লাহর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে মৃত্যুদেন । আমাকে মুমিন 
হওয়ার আদশে করা হয়েছে । (ইউনূস ১০৪ ১০৪) 


আল্লাহ তা'আলা রাসুল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ 





যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে বলুন, তোমাদের কাজ তোমরা 
কর আমার কাজ আমি করি । তোমরা যা কর আমি তা থেকে মুক্ত আবার আমি যা 
করি তোমরা তা থেকে মুক্ত । (ইউনূস ১০৪ ৪১) 


আল্লাহ মুমিনদের বলার জন্য শিখিয়ে দিয়ে বলেন, 


আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের রব । আমাদের কাজ আমরা করব, তোমাদের কাজ 
তোমরা কর । (আশৃ-শুরা ৪২৪ ১৫) 


আবু দাউদ ও অন্যান্যদের বর্ণিত সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে- নিশ্চয় রাসূল (সঃ) তার কোন এক 
সাহাবীকে বলেছেন ৪ “সুরা আল-কাফিরূন পড়ে শেষ করে ঘুমাবে । এটা শিরক থেকে মুক্তকারী ৷” 
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মিল।তে ইব্রাহীম 


‘রিসালাত আসবাব নাজাত আস-সু'উল মিন আস-সাইফ আল-মাসলুল' পুস্তিকায় এসেছে, যার 
সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইখলাসের কালিমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অনেকগুলো শর্তকে যুক্ত করে, যারা 
দ্বীনে হানীফের অনুসারী তাদের শুধু এর মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে না । সে যদি আল্লাহ 
প্রেমিক হয় তাহলে তার ভালবাসা পূর্ণ হবে না কাফের মুশরিকদের সাথে শত্রুতা না করা 
ব্যতিত । এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন £ তোমরা কি দেখেছ, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ 
কিসের উপাসনা করতো, তারা আমার শত্রু, শুধু মহা বিশ্বের পরিচালক আল্লাহ ছাড়া । 
(শুয়ারা ২৬৪ ৭৭) 


এটিই হচ্ছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ সে সময়ের কথা 
স্মরণ করুন যখন ইব্রাহীম (আঃ) তীর পিতা ও জাতিকে বললেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন তিনি ব্যতীত বাকী যার উপাসনা তোমরা কর সেগুলোর হতে আমি সম্পর্ক মুক্ত, 
তিনি নিজেই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন । আর এটা তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে 
চিরস্থায়ী কালেমা করেছে । যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে । (যুখরুফ ৪৩৪ ২৮) 


ইব্রাহীমের অনুসারী হানীফ সম্প্রদায়ের ঈমামগণ এর উত্তরাধিকার লাভ করেছে । নবীগণও একে 
অপরের উত্তরাধিকার হয়েছেন । যখন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন তাকেও 
আদেশ করা হয়েছে আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) যে কথা বলেছিলেন সেটি বলার জন্য । তার 
সম্পর্কে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাই অবতীর্ণ করেছেন আর তা হলো, সূরা কাফিরন । (মাজমুআত 
আত-তাওহীদ) 


নবী (সঃ) একে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি । এজন্য তিনি ও 
তার সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন । এজন্য তোষামোদ করেননি । তারা তোষামোদি থেকে 
দূরে ছিলেন । মুঁমিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন । আর নবী (সঃ) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা ও 
জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে মুমিনদের শান্তনা দিতেন 
যেমন তিনি বলেছেনঃ “হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত ৷” 
(আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন) 


খাববাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ৪ “তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন 
তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত । তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, 
সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু’খণ্ড করে ফেলা হত । লোহার চিরুণী দ্বারা তার 
শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত । এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না । আল্লাহর 
শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন । তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন 
আরোহী সানা থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে কোন কিছুর ভয় শুধু আল্লাহকে ছাড়া আর 
তার ছাগলের উপরে বাঘের আক্রমণের ভয়ও থাকবে । কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো 1৮২০ 








২ হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন । এরূপই নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিল । সর্বদা (মক্কী জীবনে) 
তার সাহাবীদেরকে পূর্বযুগের ঈমানে অটল থাকা ব্যক্তিদের ঘটনা বর্ণনা করে সাহস যোগাতেন দ্বীনের উপর 
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এ কথা তিনি (সঃ) তার সাহাবীদেরকে বলতেন, ঠিক সে সময়ে যখন তিনি কুরাইশদের বলতেন যা 
আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেনঃ 


GRE BHA PENRO EY SKIT ৪৮5) 
KOEI RUE 


(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ । পার্থক্য এই যে, আমার 
কাছে ওয়াহী আসে যে, নিশ্চয় তোমাদের রব একজন । তার কাছে সঠিক পথ কামনা 
কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুশরিকদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি । (ফুসালাত ৪১৪ ৬) 


এবং মাক্বী আয়াতগুলো তিনি বলেন ঃ 
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তোমরা তোমাদের শরিকদের ডাক এবং ষড়যন্ত্র কর, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। 
আল্লাহর ওলী তারাই যাদের জন্য আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন । তিনি লোকদের 
অভিভাবকত্ গ্রহণ করেন । আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ডাক তারা কোন সাহায্য 
করতে পারবে না। এমনকি তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না। 
(আল-আ'রাফ ৭৪ ১৯৫-১৯৭) 


আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ । এসব কারণেও তার দাওয়াতী কার্যক্রম অত্যচারিরা কোন দিন মেনে 
নেয়নি । তার দাওয়াতে তাদের মন খুশি হয়নি ও চক্ষু শীতল হয়নি । বরং তাদের উত্তেজনাকে 
উত্তেজিত ও তাদের বিধবংসীকাজকে ধবংসশীল করে তুলেছে । তার সাথে কত দর কষাকষি করেছে 
তার হিসাব নেই । কিন্তু তিনি উবু হয়ে দাড়িয়ে থেকে তাদের বাতিলের দিকে ও জোটের দিকে 
যারা ষড়যন্ত্র করত তাকিয়ে ছিলেন । বরং তাদের হিদায়াতের লোভ থাকা সত্তেও পথে ঘাটেও 
তাদের বাতিলের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য দিতেন, তার সঙ্গী সাথী কম থাকা সত্তেও । বরং সব সময় 
তিনি তাই বলতেন, যা আল্লাহ বলতে নির্দেশ দিতেনঃ 








অটল থাকার জন্য । এমনকি কেউ যদি এমন কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয় যা সহ্য করতে পারছে না তাকেও 
শান্তনা দিতেন । এ ধরনের পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছিল আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ৷ যাকে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ক্ষমা ও তার অব্যহতির কথা বলেছেন, আমাদের যুগের অনেক দা'য়ীর মত নয় যারা সারা জীবন শুধু 
রুখসাত, মাকরূহ ও জরুরী পরিস্থিতির কথা শুনান । তাদের প্রতিটি দিনই তার অন্যস্থানে । তারা প্রত্যেক 
বাতিলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে | তারা, কোন জোরজবরদস্তী ছাড়াই, কুফরী ও শিরকী রাষ্ট্রের সংখ্যা ভারী 
করে । তাহলে কারা তাদের দ্বীন প্রকাশ্য পালন করবে? 
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আপনি যারা কাফির তাদের বলুন, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে ও 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে । সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান । (আলি-ইমরান ৩৪ ১২) 


শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের প্রচার ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, এই 
হচ্ছে রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীদের অবস্থা এবং তারা মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট সহ্য করেছেন 
তার বিবরণ | তাহলে এই অজ্ঞদের অবস্থা কোথায় যারা ফিতনায় পড়ে বাতিলের দিকে দ্রুত ধাবিত 
হচ্ছে, তাতে নতুন কিছু সংযোজন করেছে এবং অগ্রসর হয়েছে ও পশ্চাতে গিয়েছে, ভালবাসা 
করেছে, চাটুকারিতা করেছে, নির্ভর করেছে, বড় মনে করেছে, প্রশংসা করেছে? তারা এরূপ যেমনি 
আল্লাহ বলেছেনঃ যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, 
অতঃপর বিদ্রহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই 
বিলম্ব করত না ।* আল্লাহর কাছে ইসলামের উপর অটল রাখার প্রার্থনা করছি । গোপনীয় ও 
প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী ফিতনায় পড়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি । এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, নবী (সঃ)-এর 
কাছে যারা ইসলাম গ্রহণ ও তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে 
এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছেন, যদিও তখন পর্যন্ত তারা শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্তি পাননি 
তবু তারা মুশরিক দ্বীনকে মন্দ ও তাদের প্রভুদের ক্রুটি বর্ণনা শুরু করে দিতেন । সেজন্যই তারা 
বিভিন্নরূপ অত্যাচারের স্বীকার হয়েছিলেন । (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড পৃষ্ঠা- ১২৪) 


০ শাঈখ হামদ বিন আতীক সুরা কাফিরূন সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর আদেশ হচ্ছে কাফিরদের 
বলা, তোমরা যে দ্বীনের অনুসারী আমি সে দ্বীন হতে মুক্ত । আর আমি যে দ্বীনের অনুসারী 
তোমরা সে দ্বীন হতে মুক্ত । এর স্পষ্ট অর্থ হলো, তোমরা কুফরীর উপর আছ এ কথা বুঝিয়ে 
দেওয়া এবং আমি তাদের ও তাদের দ্বীন হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি নবীর (সঃ) অনুসারী ছিলেন 
তাকেই এ কথা বলতে হতো । এ কথা বলা ছাড়া তিনি দ্বীন প্রকাশকারী বলে বিবেচিত হতো 
না । তাই সাহাবীরা যখন বলতেন, তখন মুশরিকরা অত্যাচার করত । তাই তাদেরকে হাবশায় 
হিজরত করার আদেশ করেছিলেন । যদি ইসলাম গ্রহণ করে প্রকাশ না করে চুপচাপ থাকার 
কোন সুযোগ থাকত তাহলে তারা তাই করতেন এবং পশ্চিম দেশে হিজরত করতে বলতেন 
না। (সাবিলুন নাজাত ওয়াল ফিকাহ পৃষ্ঠা ৬৭) 


যারা মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বিষয়বস্তু বুঝে না তারা প্রায়ই একটি সংশয় করে মূর্খতা 
বশতঃ বলে থাকে মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ) আমাদের জন্য নয় বরং তা রহিত হয়ে গেছে । তারা 
এর প্রমাণে বলে, দুর্বলতার সময়ে মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্য । কাবার আশে পাশে মূর্তিগুলো 
ভাঙ্গা হয়নি । এমনকি তাদের একজনের কাছে শুনেছি, যিনি প্রসিদ্ধ একজন শাঈখ যার কিতাবে 
বাজার সয়লাব হয়ে গেছে । 





২১ আল-আহ্যাব ৩৩৪ ১৪ 
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তার এক বৈঠকে বলতে শুনেছি, যার সারাংশ হচ্ছে- “তোমরা যে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ 
করতে চাও সে মিল্লাত থেকে রাসূল (সঃ) প্রথম দিকে বিরত ছিলেন । কেননা তিনি মক্কায় তের 
বছর অবস্থান করেছেন অথচ মূর্তি ভাঙ্গেননি । তাকে ও তার মত যারা আছে তাদেরকে আমরা 
বলব, যে জিনিস আপনাদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীম বুঝত ও জানতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তা 
হলো, আপনাদের বুঝ শক্তির সংকীর্ণতা আর মূর্তি ভাঙ্গাকেই মিল্লাতে ইব্রাহীম মনে করা । 
আপনাদের ধারণা যে, মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া । এ কথা বলা হয় ইব্রাহীম (আঃ) 
যখন তার সম্প্রদায়ের মূর্তির উপর আক্রমণ করেছিলেন এবং সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে 
ফেলেছিলেন । শুধু বড়টা বাদে, যাতে করে তারা মূর্তির অক্ষমতা বুঝতে পেরে তার কাছে আসে । 
আপনাদের কাছে যখন প্রমাণিত হবে না যে, নবী (সঃ) তার সম্প্রদায়ের মূর্তির সাথে এরূপ ব্যবহার 
করেননি তখন আপনাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মনে হবে মিল্লাতে ইব্রাহীম আমাদের কাছে পুরোপুরি 
রহিত । তার কোন কিছু আমাদের করার দরকার নেই । এর সাথে আপনাদের কথা প্রমাণ করে 
পূর্বের যত আয়াত এসেছে । অথবা মিল্লাতে ইব্রাহীম মেনে চলার জন্য যে উৎসাহ দেওয়া, তা 
হতে ইব্রাহীম (আঃ) ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের বিস্তারিত 
আলোচনা করা, তাদের ও অন্যান্য নবীদের তাদের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া 
সম্পর্কে পূর্বে যত আয়াত এসেছে তার সবই অনর্থক, অতিরিক্ত জিনিস যার পেছনে ভেতরে কোন 
ফায়দা আল্লাহর কিতাবে নেই । আল্লাহ মহা পবিত্র এ হচ্ছে মহা মিথ্যা অপবাদ । আল্লাহ আল্লামা 
ইবনুল কাইয়্যিমকে রহম করুন । তিনি বলেন, 


“যাদের ইলমের পরিমাণ এরূপ হবে, 
সে যেন তা চুপ ও গোপন করে ঢেকে রাখে |” 


আল্লাহ অনর্থক কিছু করা থেকে পবিত্র । তাই তার কিতাবে এমন কিছু থাকা অসম্ভব যার কোন 
ফায়দা নেই । এ ধরনের ভুলগুলো তেমন কোন সংশয় নয় তাই এর বিস্তারিত প্রতিবাদ লেখার 
কোন প্রয়োজন নেই । কেননা এ হচ্ছে তাদের ভুলের স্তম্ভ, যা এ মিল্লাত না বুঝার কারণে তৈরী 
হয়েছে। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে মিল্লাতে ইব্রাহীম কাকে বলে ও তার বিষয়বস্তু কি, সে 
মিল্লাত দ্বারা কি চাওয়া হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । আপনি জেনেছেন সেটা হলো 
ইসলামের মূল ও “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ -র অর্থ । আর কালিমাতে রয়েছে হ্যা’ ও ‘না’ বোধকের 
সমাহার | সে দুটি হচ্ছে শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের সাথে শক্রতা 
প্রকাশ করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা ও তার ওলীদের সাথে ভাল 
সম্পর্ক রাখা । আপনি জানেন এটিই হচ্ছে দ্বীনের মূল ও বিধানকৃত শরীয়ত । একে উঠিয়ে দেয়ার 
জন্য যদি সারা দুনিয়ার আলেম ও মূর্খরা একত্রিত হয় তারা কখনো প্রমাণ দ্বারা সক্ষম হবে না। 
আমরা আপনাকে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবস্থা 
আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে তার জাতির মুমিন যারা ছিলেন তাদেরও । তারা 
তাদের কওম থেকে কিভাবে আলাদা হয়ে গেছেন ও তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 
তাদের অবস্থা বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ সরাসরি বলেছেন, 
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HHO এরি ই ৫4৬৩9) 


ইব্রাহীম (আঃ) ও যারা তীর সাথে ছিলেন তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 
উত্তম আদর্শ ... (মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


এরপর আল্লাহ আরো বলেছেন ৪ 


HEEL RSEACEE 03৬86306110 


নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত 
দিবসের মুখোমুখি হওয়ার আশা রাখে । (মুমতাহিনা ৬০৪ ৬) 


এরপর আল্লাহ আরো বলেছেন এবং সতর্ক করেছেন ৪ 


৭ চর 


যে মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত । 
(মুমতাহিনা ৬০৪ ৬) 


এবং তুমি এও জেনেছো যে, এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহীমের মূল নীতি যার বাসনা আমরা করি, 
তার দিকে আহ্বান করি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এতে অবেহলা করতে দেখি এবং 
জেনেছেন মিল্লাতটি হচ্ছে সেই পথ যে পথে আল্লাহর সাহায্য আসে । তার দ্বীনকে সম্মান দান 
করেন । শিরক ও মুশরিকদেরকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেন । যখন ব্যাপার এমন হয়, এই পথের বিরুদ্ধে 
কথা বলা শাইখের সঠিক হয়নি, তিনি বলেন, নবী (সঃ) মক্কায় তের বৎসর মূর্তির মাঝে বসবাস 
করেছেন অথচ তিনি সেগুলোর থেকে মুখ ফিরাননি সেগুলোর সত্যতা অস্বীকার ও শত্রুতা প্রকাশ 
করেননি । তাকে বলতে হয়, আপনাকে খৃস্টান অথবা ইয়াহুদী, অগ্নীপুজক অথবা যা মনে চায় 
ভাবুন আমরা বলব, প্রকৃতভাবে ইব্রাহীম (আঃ) যেরূপ মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন আমাদের নবী (সঃ) 
সত্যিই সেভাবে মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। তার সেই দুর্বলতার যুগেও করেছিলেন কুরাইশদের 
অমনযোগিতার ফাকে । আমি এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের পরের কথা বলছি না । যেমন ইমাম আহমাদ, 
আবু ইয়ালা ও বাজ্জার আলী বিন আবু তালিব হতে হাসান সানাদে বর্ণনা করেছে- “আমি ও নবী 
(সঃ) কাবাতে আসলাম । তখন রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, বস এবং আমার কাধে উঠ । আমি 
তা করার জন্য গেলাম কিন্তু তিনি আমার মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করলেন, তিনি নামলেন এবং আমাকে 
নবী সেঃ) বসালেন এবং বললেন, আমার কাধে উঠ আমি তীর কাধে উঠলাম | তিনি আমাকে নিয়ে 
দিগন্ত ধরতে পারতাম । আমি কাবা ঘরের উপরে উঠলাম । সেখানে পিতল বা তামার একটি মূর্তি 
ছিল আমি মূর্তির নাগাল পেলাম । রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, আছাড় মার । অতঃপর আমি সেটা 
আছাড় মারলে কাচের মত ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেল । এরপর কাধ থেকে নামলাম । অতঃপর আমি 
ও রাসূল (সঃ) তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে শুরু করলাম । এমনকি বাড়ির পাশ দিয়ে কোন লোক 
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দেখে ফেলার ভয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলাম !” এ ব্যাপারে হাইসামী তার “মাজমাউয যাওয়ায়িদ” 
গ্রন্থে একটি অধ্যায় লেখেছেন এ শিরোনামে [ নবী (সেঃ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গার অধ্যায় ] তিনি একটি 
বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন “কাবার উপর কতগুলো মূর্তি ছিল । আমি রাসূল (সঃ)-কে কাধে উঠাতে 
চাইলাম কিন্তু পারলাম না । অতঃপর তিনিই আমাকে উঠালেন এরপর আমি ভাঙতে শুরু করলাম ৷” 
অপর বর্ণনায় আরো বেশি এসেছে, “এরপর কাবার উপর আর কিছু রাখা হয়নি ৷” অর্থাৎ এ ধরনের 
কোন মূর্তি । লেখক বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বাসযোগ্য লোক । আবু জাফর তাবারী 
তার “তাহযীবুল আসার” গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেখানে কিছু ফিক্হী বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৩৬ থেকে ২৪৩ পর্যন্ত মুসনাদে আলী অংশে । তাই আমরা 
এ ধরনের কথা কখনো বলি না, কেননা এটা আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশাও । এটা ছিল 
দুর্বলতার যুগে ক্ষমতার পরিধি । চাই মূর্তিটি কোন প্রতিকৃতি, কবর, তৃগুত বা প্রথাই হোক না কেন 
কিংবা অন্য কিছু । প্রত্যেক স্থান ও কাল ভেদে তার আকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী । আমি এর দ্বারা 
বোঝাচ্ছি জিহাদ ও যুদ্ধ এবং এটিই হচ্ছে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশের সর্বোচ্চ স্তর । 


এ সত্তেও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেই যে, দুর্বলতার যুগে রাসূল (সঃ)-এর সাথে মূর্তি ভেঙ্গেছেন 
এ কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নেই তা সত্তেও তিনি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী ছিলেন । কঠোর 
সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন এবং শক্তভাবে তা ধরেছিলেন। তিনি কখনো কাফিরদের সাথে 
একবারও নম্র আচরণ করেননি । তাদের বাতিল সম্পর্কে অথবা তাদের প্রভু সম্পর্কে কখনো চুপ 
থাকেননি । বরং তিনি এ কাজেই তেরটি বছর মক্কাতে ব্যাস্ত ছিলেন এবং বলতেন, 





আল্লাহর ইবাদত কর ত্ৃগুতকে বর্জন কর । (আন্-নাহল ১৬৪ ৩৬) 


এর মানে এই নয় যে, তিনি তের বছর মূর্তির সাথে থেকেছেন আর তিনি সেগুলোর প্রশং 
করেছেন, গুণকীর্তণ অথবা তার সম্মানে শপথ করেছেন যা বর্তমান যুগের অনেক মূর্খ দা'য়ীরা করে 
থাকে । বরং তিনি মুশরিকদের ও তাদের কাজের ব্যাপারে বৈরিতা প্রকাশ করতেন । তাদের 
উপাস্যের সাথে সম্পর্কহীনতা শুরু হয়েছিল তার ও তার সাথীদের দুর্বলতার যুগেই । যা বিস্তারিত 
ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । আপনি কুরআনের মাক্কী আয়াতগুলো গবেষণা করলেই তা স্পষ্ট 
হয়ে যাবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা কাফিরের সাথে রাসূলের মান্বী জীবনের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ৪ 


এ এ টা বিরহ তা rE রা বর বরাত a রী 
ৰ EN ্ ঠিডিটি রিও 


যারা কুফরী করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা ঠাট্টা করে বলে, এই কি 
সেই লোক যে তোমাদের উপাস্যের সমালোচনা করে। আর তারা দয়াময়ের 
উপাসনা করাকে অস্বীকার করে । (আম্বিয়া ২১৪ ৩৬) 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৭০ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


ইবন কাসীর বলেছেন, এর দ্বারা অর্থ গ্রহণ করেছেন, “এই সেই লোক যে তোমাদের প্রভুদের 
গালিগালাজ করে এবং তোমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞতা আখ্যায়িত করে । আরও অনেক উদাহরণ 
আছে। 


নবী (সঃ)-এর মক্কাতে দুর্বলতার যুগের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কাছে আরো একটি উদাহরণ পেশ 
করছি, যা ইমাম আহমাদ মুসনাদে আহমাদে ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ সানদে বর্ণনা করেছেন । চিন্তা ও 
গবেষণা করে দেখুন কিভাবে নবী (সঃ)-কে কাফিররা তাদের রবের সমালোচনা করার কারণে 
সম্বোধন করে এবং তাদের দিকে দেখুন তাকে তারা একাকি ঘেরাও করে জিজ্ঞেস করে স্বীকৃতি 
আদায় করে বলে, তুমিই কি সেই লোক যে এই এই কথা বল? তিনিও তাদের জবাব দেন কোন 
প্রকার নম্রতা, ভয় ভীতি অথবা কোন ভীরুতা ছাড়াই স্পষ্ট, দৃঢ় ও শক্তভাবে- ‘হ্যা’ আমিই এ 
ধরনের সমালোচানা করে থাকি । 


আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, ইয়াকুব বলেছেন ঃ 
আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইবন ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেন, আমাকে বর্ণনা 
করেছেন ইয়াহইয়া বিন উরওয়া বিন যুবাইর, তিনি তার পিতা উরওয়া থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন 
আমর বিন আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সবচেয়ে 
নিকৃষ্টতম আচরণ কি ছিল?” তিনি উত্তর দিলেন £ একদিন আমি আল-হিজর-এ গিয়েছিলাম, 
তাদের নেতৃস্থানীয় লোকের সেখানে রাসূলুল্লাহ সেঃ) এর ব্যাপারে আলোচনা করছিল । তখন তারা 
বলছিল, “আমরা মুহাম্মদকে (সঃ) ছাড়া অন্য কাউকে এমন সহ্য করিনি... সে আমাদের 
সমালোচনা করে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছে, আর আমাদের প্রভুদের গালি-গালাজ 
করে । আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছি ।” বর্ণনাকারী বলেন, তারা এ ধরনের 
আলোচনায় যখন মত্ত, ঠিক তখনই রাসূল (সঃ) তাদের মধ্যে এসে হাজির হলেন । তিনি হেঁটে 
আর-রুকন -এর দিকে আসলেন । এরপর কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে শুরু করলেন । যখন তিনি 
তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাকে তাদের সে কথা দ্বারা কটাক্ষ করতে লাগল । এর 
প্রভাব তার চেহারাতে আমি বুঝতে পারলাম । 


এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনুরূপভাবে কটাক্ষ করলে তিনি 
বললেন, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়! শুনে রাখ, এ সভার শপথ ধার হাতে আমার জীবন-মরণ! আমি 
তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের জবাই (হত্যা) করার জন্য !” তার এই কথাগুলো তাদের এত 
প্রথরভাবে আঘাত করে, যে এমন কোন লোক ছিল না যার মাথায় পাখি বসবে না (অর্থাৎ ভীত, 
আতঙ্কিত ও হতবাক হয়েছিল) । এমনকি এই ঘটনার পূর্বে তাদের মধ্যে যে নবী (সঃ) এর প্রতি 
সবচেয়ে কঠোর ও বদ প্রকৃতির ছিল, সেও সবচেয়ে নরম ও দয়ার সুরে বলছিল; এমনকি তাদের 
একজন বলতে বাধ্য হয়, ‘হে আবুল কাসেম! আপনি চলে যান হে ন্যায়পরায়ণ! নিশ্চয়, আল্লাহর 
শপথ, আপনি মুর্খ নন ।' এরপর রাসূল (সঃ) চলে গেলেন । 
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এর পর দিন, তারা আল-হিজর-এ জমায়েত হলো, আমিও তাদের সাথে ছিলাম । তারা একে 
অপরকে জিজ্ঞেসা করলো, “তোমাদের কি মনে আছে সে তোমাদের কি বলেছিল, আর তোমরা 
তাকে কি বলেছিলে? তার কথার মাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তোমরা যা ঘৃণা কর তা সে 
তোমাদের সামনে অভিব্যক্ত করেছিল, অথচ এরপরও তোমরা তাকে যেতে দিলে!” যখন তারা 
এরূপ আলাপ করছিল সে সময় রাসূল (সঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন | তারা সবাই মিলে তাকে 
ঘিরে ধরে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগলো, “তুমিই কি সেই লোক, যে আমাদের দ্বীনকে ও 
উপাস্যগুলোর (মূর্তি) ব্যাপারে পরিহাস কর । বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সঃ) তাদের বলেন, “হ্যা, 
আমি সেই লোক, যে এ কথা বলি ।' 


বর্ণনাকারী বলেন, আমি এক লোককে দেখলাম, রাসূল (সঃ)-এর চাদর ধরে টানছে, তখন আবু 
বকর (রাঃ) তাদের ও নবী (সঃ) এর মাঝে লাফ দিয়ে এস দাড়ালেন । আর ক্রোন্দনরত অবস্থায় 
বললেন, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব আল্লাহ ? 
[গাফির ৪০৪ ২৮] 


এরপর তারা রাসূল (সঃ)-কে ছেড়ে চলে গেল । কুরাইশদের পক্ষ থেকে নবী (সঃ)-এর প্রতি করা 
দুর্বযবহারের মধ্যে এর চেয়ে কঠিন দুর্ব্যবহার আমি দেখিনি ৷ 


মুসনাদের অপর এক বর্ণনায় (২০৪/২) রয়েছে- অপর এক ঘটনায় নবী (সঃ) কাবার কাছে সালাত 
আদায় করছিলেন, তখন ওকবা বিন আবু মুইত্ব আগমন করে নবী (সঃ)-এর কাধ ধরে এবং তার 
গলায় কাপড় পেচিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ধরে । এমন সময় আবূ বকর (রাঃ) লোকটির ঘাড়ে হাত 
দিয়ে রাসূলকে সেঃ) তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং বলেন, “তোমরা এমন লোককে হত্যা 
করতে চাও যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ, যখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে ৷” 


তাই নবী (সঃ) এর সেই অবস্থা নিয়ে চিন্তা করুন, যার বর্ণনা ফেরেশতারা দিয়েছেন । যা সহীহুল 
বুখারীতে এসেছে ৪ 


“তিনি মানুষের মধ্যে পার্থক্য (ভাঙ্গন) সৃষ্টি করেছেন ।” তাহলে তার যুগের কাফেরদের সাথে 
এ অবস্থা নিয়ে ভেবে দেখুন । যে তার দ্বীনের বিরোধী ছিল তাদের সাথে তার প্রকাশ্য শত্রুতার 
ঘোষণা, পথ ও মতের ভিন্নতা স্পষ্ট বৈরিতা কিরূপ ছিল তাও ভেবে দেখুন । আমাদের সময়ের 
দ্বীনদাররা তো বাতিলপন্থীদের প্রতি নির্ভরশীল | তারা তাদের সাথে চাটুকারিতা, ভাল ব্যবহার, 
সাহায্য-সহযোগিতা সবই করে, তাদের কোন ব্যাপারে শত্রুতা ও বৈরিতা পাওয়া যায় না। বরং 
তারা দেশ ও সমাজের কল্যাণে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে । তারা একই দুর্গে বসে 
এবং একই স্তনে দুধ পান করে । এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আল্লাহই সহায়ক । 








২২ মুসনাদ- হাদীস নং ৭০৩৬, আহমাদ শাকেরের তাহকীক; তিনি বলেছেন, এর সানাদ সহীহ্‌ । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৭২ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* এদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন, “তারা ফিতনার 
গভীর জলে ডুব দিয়েছে। তারা তাদের অন্তরকে মানিয়ে নিয়েছে জালিম ও বাতিলপন্থীদের 
সাথে । তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে বড় খারাপ মনে হয় । তাদের কাছে স্বেচ্ছায় যাওয়া 
আসা করায় । তাদের হাতে দুনিয়াকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ধ্বংস করার যে অস্ত্রপাতি আছে তা 
থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে । তাহলে ঈমানে প্রশান্তি লাভকারী আত্মা কোথায় । যখন 
ঈমানীনের দাবীদাররা বাতাসের সাথে প্রতিটি ময়দানে চলে যেত। এ অবস্থা কতই না 
সাদৃশ্যপূর্ণ যাদের মায়ের কথা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেছেন তাদের সাথে তারা 
হচ্ছে এ লোক যাদের ফলাফল আল্লাহর কথায় নাধীল হয়েছিল £ঃ তোমরা তাদেরকে মনে কর 
যে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা তারা নিয়ে গর্ববোধ করে এবং তারা যা করেনি তা 
করেছে বলে যারা পছন্দ করে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে । তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । (আলি-ইমরান ৩ঃ ১৮৮) 


তারা বিদ'আতী ও গোমরাহী নিয়ম মেনে চলতে পেরে খুশি এবং তারা পছন্দ করে ও ভালবাসে 
যে, মানুষ তাদেরকে সুন্নাতের ও ইখলাসের অনুসারী বলে প্রশংসা করুক । এটা পাওয়া যায় 
বেশীরভাগ এ সমস্ত লোকের মধ্যে যারা জ্ঞান অর্জন করে ও পথচ্যুত এবং সিরাতে মুস্তাকিমের 
ইবাদত থেকে বিমুখ এমন লোকদের মধ্যে । (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ১২৭ পৃষ্ঠা) 


* এখানে একটি মাসআলা অনেকের নিকট দুর্বোদ্ধ্য মনে হয় । তা হলো, তিনি (সঃ) কিভাবে 
একই সাথে তাদের প্রভুদের ও দ্বীনের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি এ হাদীস ও অন্যান্য 
হাদীসে এসেছে এবং আল্লাহর এ কথার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন ৪ 


mA ৬৬০ Pm ৮.4 2৬ mmm mm পে 
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আল্লাহ ব্যতীত মুশরিকরা যে উপাস্যকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না । কেননা 
তারা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে গালি দিবে । (আল-আন্আম ৬৪ ১০৮) 


আল্লাহর তাওফিক চেয়ে এ সম্পর্কে আমরা বলব, বাতিল প্রভুদের দোষ-ক্রটি ও তার বোকামী ও 
তার শক্তির পরিধি সম্পর্কে আলোচনায় মিল্লাতে ইব্রাহীমের যে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে গেছে, যদি 
সেগুলোকে কেউ গালি বলেন তাহলে মনে রাখুন সেগুলো স্বতন্ত্র কোন গালি নয়। এর আসল 
উদ্দেশ্য হলো, লোকজনকে তাওহীদের বর্ণনা দেওয়া । 


* আর তা কেবল সম্ভব হবে কল্পিত এই উপাস্যগুলোর ইবাদাতকে বাতিল বা বর্জন করা, তার 
সাথে কুফরী করা (অস্বীকার) এবং তার মিথ্যা ভিত্তির বর্ণনা করার দ্বারা । যেমন আল্লাহ 
তাআলার বাণী ৪ 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৭৩ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


০ টে 2095 20301016850 
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নিশ্চয় যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ডাক তারাও তোমাদের মত আমারই বান্দা । 
তোমরা তাদের ডাক । যদি তোমরা তোমাদের ডাকা উপাস্যের ব্যাপারে সত্যবাদী 

হও, তাহলে তারা সাড়া দিবে । তাদের কি পা আছে হাটবে? হাত আছে ধরবে? অথবা 
চোখ আছে যে দেখবে, কান আছে যে শুনবে? হে নবী! আপনি বলে দিন তোমরা 
তোমাদের শরীকদের ডাক এরপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর । তোমরা কিছুই করতে 
পারবে না। নিশ্চয় আমার অভিভাবক সেই আল্লাহ যিনি এঁশী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন 
এবং তিনি সৎ লোকদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন । আর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে 
তোমরা ডাক তারা তোমাদের কোন উপকার বা সাহায্য করতে পারবে না । এমনকি 
তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না । (আল-আরাফ ৭৪ ১৯৪-১৯৭) 


আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা £ 
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ওহে পিতা! আপনি কেন এমন উপাস্যের উপাসনা করেন যে শুনে না, দেখে না এবং 
আপনার কোন উপকার করতে পারে না । (ইব্রাহীম ১৪৪ ৪২) 


আল্লাহর বাণী সূরা আন-নাজমেঃ 
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তোমরা কি লাত, উজ্জা ও অপর মানাতে ছালেছার দুরবস্থা দেখেছ? তোমরা শুধু 
পুত্র সন্তানের পিতা আর তিনি মেয়ে সন্তানের পিতা এটা বড়ই অসম বন্টন । 
এগুলো এমন কতকগুলো নাম যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে এবং 
কোন প্রমাণ ও সত্যতা নাযিল করেননি । তারা কল্পনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া 
আর কিছু করে না। আর নিশ্চয় (রাসূলের মাধ্যমে) তোমাদের নিকট হিদায়াত 
এসেছে । (আন-নাজম ৫৩৪ ১৯-২২) 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৭৪ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


এমনিভাবে এই মূর্তিগুলোর যত বর্ণনা এসেছে সবই যেন এরূপ, এরা ইবাদাতের হকদার নয় । 
অথবা একে তৃগ্তত বলে অভিহিত করা হয়েছে । অথবা এর ইবাদতকে শয়তানের ইবাদত বলা 
হয়েছে । এ ইবাদতও তার জাহান্নামের লাকড়ী হবে সে কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি । 


* তেমনিভাবে কার্ষক্ষেত্রে তাওহীদকে প্রকাশ করা এগুলোর সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, বৈরিতা ও অস্বীকার 
করা ছাড়া সম্ভব নয় । যেমন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন ৪ 


€ টিনা 02256 NB) EEL SLUG 7) 75178157081) 


তিনি বললেন, তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা 
কিসের উপাসনা করতে । যেগুলো আমার শত্রু, শুধু মহাবিশ্বের পরিচালক আল্লাহ্‌ 
ব্যতিত । (শুয়ারা ২৬৪ ৭৫-৭৭) 


আল্লাহর বাণী ৪ 


দ এ ৬৯ 2৫২ ৬৬ AAs শা 


হে আমার জাতি! তোমরা যার উপাসনা কর আমি তা হতে মুক্ত । (আল-আনআম ৬ঃ ৭৮) 


... এবং সূরা আল-কাফিরূন শিরক হতে মুক্ত হওয়ার ও পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে একত্রিত করে 
আলোকপাত করেছেন । এ সবই নিছক গালি নয়, যে গালিগালাজ করা আয়াতে নিষেধ করা 
হয়েছে । তবে যার স্বভাব ঝগড়া করা, গালাগাল করা সে কোন কারণ ও লাভ ছাড়াই আল্লাহকে 
গালি দেয়, শত্ৰুতা ও মূর্খতাবশতঃ কখনো অনিচ্ছায় । বিশেষ করে, যারা তাওহীদে বুবুবিয়াহ মানে 
তারা যেমন কুরাইশি কাফিররা, তেমনিভাবে তুলনামূলক অবস্থা । মিল্লাতে ইব্রাহীম চায় ভয় 
দেখাতেও সতর্ক করে দিতে এ ব্যক্তিকে যে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করে 
এবং এর দ্বারা মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে ও বৈরিতা সৃষ্টি করে মিল্লাত মিল্লাতের 
অনুসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং কোন ক্ষতি সাধন করতে সব ক্ষেত্রে । এর অসম্মান, 
জালিয়াতির ঘটনা ফীস, তার আদেশের ভ্রান্তিতা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে তাদের স্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা 
সৃষ্টি হয় দ্বীনত্যাগ ও সুদ গ্রহণের অনুমতির দ্বারা । আর পাপাচার করার পথ সুগম করা, আল্লাহর 
সীমারেখা লঙ্ঘন করা, যেমন ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, চুরি, মদপান, কুফরী ও ফাজেরী আইন 
কানুন মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে অন্যায় সংঘটিত হয় তার উল্লেখ করা । আর ও ধরনের বিষয় 
উল্লেখ করে দাওয়াত দিতে যদিও আবদে ইয়াসিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা একে গালি বলে অভিহিত 
করেছেন অথবা লম্বা কথা বলে যা করা ওয়াজিব, যেমন ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, দা*য়ীগণ তা প্রকাশ 
করছেন ও প্রচার করবেন শুধু তাদেরকে গালাগাল ও তাদের রাষ্ট্র ও বিচারক এবং সংবিধানকে গালি 
গালাজের ব্যাপারে উত্তেজিত করার জন্য । এ কাজ নিষেধ করা হয়েছে কেননা এতে করে জাহিলিয়াত 
ও তার দ্বীন ও পথকে গালি দেওয়ার কারণে পাল্টা গালি দিবে যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সে 
দ্বীন মিথ্যা ও ভুয়া, তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেয় আবার কখনো উলুহিয়্যাতেরও স্বীকৃতি 
দেয় শুধু বিচার ও শরীয়াতের ক্ষেত্র ব্যতিত । তাফসীরকারকগণ বর্ণনা করেছেন ৪ 
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bi হাড়ি?) 


অর্থাৎ তাদেরকে গালি দেওয়ার কারণে তোমাদের কাজকে গালি দিবে । আর এ গালি পড়বে 
আল্লাহর উপর, যা শত্রুতা ও মূর্খতা বশতঃ দিয়ে বসবে । যেমন, কোন লোক অপর লোকের 
পিতাকে গালি দিলে পাল্টা সেও তার পিতাকে গালি দেয় । যদিও তারা দুই ভাই হয় একই বাপের । 
কেননা রাগ, ক্রোধ ও উত্তেজনা অন্ধ বিতর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত করে মানুষকে চিন্তা ভাবনা করার 
সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ তাকে গালি দিতে বাধ্য করে । মুহাম্মাদ রশীদ রেজা তার তাফসীরে 
বলেছেন, এ কাজের উদ্দীপক হলো, গালি দেওয়ার ইচ্ছা । যার উদ্দেশ্য হলো গালি দেয়া বস্তুকে 
অপমান করা । আর গালিদাতা তার সম্পর্কিত ব্যক্তিকে অপমান ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য করে না। 
এর উল্টো হলো, কৌশল ঢুকানো, কাজ করার আহ্বান করা, তাকে সম্বোধন করা, তার মনোযোগ 
আকর্ষণ করা, এ সমস্ত উপাস্যের জালিয়াতি প্রকাশ করা যে তারা শুনে না, দেখে না, লাভ ক্ষতি 
করতে পারে না, কাছে আসতে পারে না, সুপারিশ করতে পারে না, নিজের ও তার অনুসারীদের 
কোন উপকার করতে পারে না ইত্যাদি বলে ঘুরিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ । তাই ইব্রাহীমের 
(আঃ) কাহিনী তার জাতির সাথে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, তাদের কাল্পনিক রবের জালিয়াত 
সম্পর্কে কিভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলেন এবং তাদের কে উত্তেজিত ও জাগ্রত করে 
তুলেছেন শুধু উত্তেজনা বা অপমান করার জন্য । তারা যেন চিন্তা ভাবনা করে এবং নিজেদের 
বিবেকের সাথে তার আহ্বানকে বিচার বিশ্লেষণ করে | ভেবে দেখুন, কিভাবে তিনি তাদের কাজকে 
ঘৃণা করেছেন এ জন্য তারা উল্টে যেত, পরস্পর বিরোধিতা করতো ও নিস্তেজ হয়ে যেত । এ 
অবস্থায় তাদেরকে জোরের সাথে বলতেন ৪ 


|রাঁটি ভি এ 25598 NJ 


তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের জন্য আমার আফসোস । তোমরা কি 
বুঝবে না? আম্বিয়া ২১৪ ৬৭) 


পূর্বের হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন আমরের কথারও যদি চিন্তা করতেন, যখন তিনি নবী 
(সঃ)-কে বলা কুরাইশীদের কথা উল্লেখ করেছেন, “তুমিই কি সেই লোক যে এই, এই বল? এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাদের কাছে খবর গেছে নবী (সঃ) কর্তৃক তাদের উপাস্য ও দ্বীনকে দোষী 
বলে অভিহিত করার, তখন তারা এ কথা বলেছিল । আর আরবদের নিকট দোষ ধরা মানে গালি 
অথবা গালির সমতুল্য । ইবন তাইমিয়্যাহ তার “সারিসুল মাসলূল আলা খাতিমির রাসূল” গ্রন্থে 
গালির প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে এ ধরনের কথাই বলেছেন ৫২৮ নং পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য পৃষ্ঠায় । 
তবে এ স্থানে নিছক গালি ধরা যাবে না যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । 








২৩ দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর আত-তাবারী 
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নবী (সঃ) আল্লাহ যে তাওহীদ দিয়ে তাকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং 
মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর ছিলেন যার অনুসরণ করতে আল্লাহ তাকে আদেশ করেছিলেন । আর 
সবই এ মুশরিকদের কাছে গালি বলে বিবেচিত । কেননা এটা হচ্ছে তাদের দ্বীনের বাতিলতা ও 
তাদের কাল্পনিক উপাস্যের উলুহিয়াতের অযোগ্য হওয়ার প্রচারণা । যার গুণকীর্তণ তারা করে থাকে 
এবং এটাই হচ্ছে তাদের উপাস্যের ত্রুটি যা তারা বলেছেন । তেমনিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
গোমরাহী বলে অভিহিত করা নিছক উত্তেজনা সৃষ্টি নয় বরং তাদেরকে অন্ধ অনুসরণের জন্য ধমকি 
দেওয়া ও তাদের গোমরাহীর অনুকরণ নিষেধ করা । 


আল-কাসেমী, আর-রাযী থেকে তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, তার কথাঃ এ আয়াতে যারা 
দ্বীনের দাওয়াত দেয় তাদের জন্য শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে । আর তা হলো, যার উদ্দেশ্যে কোন 
লাভ নেই তা নিয়ে ব্যাস্ত থাকা অনুচিত । কেননা মূর্তির গুণই হচ্ছে জড় পদার্থ, ভাল মন্দ করতে 
পারে না, এ কথা বলাই তার প্রভূত্বের যোগ্যহীনতার জন্য যথেষ্ট, গালি দেয়ার কোন দরকার 
নেই । কিন্তু এটাও কাফিররা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় না। যদিও তা সরাসরি গালি নয় । তবুও তা 
তাদের রবের প্রতি এটি অসম্মানজনক আচরণ ও অস্বীকার করার শামীল, এজন্য তারা একে গালি 
বলে অভিহিত করেছে যেমনিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে গোমরাহ বলাকে ভ€সনা মনে করে 
তারা বলেছেঃ আমাদের বুদ্ধিকে সে বোকামি বলেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ভসনা ও গালাগাল 
করেছে আমাদের দ্বীনকে বাতিল বলেছে, আমাদের জামাআত ভেঙে ফেলেছে ও উপাস্যদের 
গালিগালাজ করেছে । 


শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নবী (আঃ) এর জীবনের যে ছয়টি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন তার দ্বিতীয়টিতে বলেন, যখন নবী সেঃ) কর্তৃক কাফিরদের দ্বীনকে গালাগাল ও তাদের 
জ্ঞানীদের মুর্খ বলে অভিহিত করার খবর স্পষ্ট হলো তখন তারা রাসূল (সঃ) ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে 
শত্ৰুতা শুরু করল এবং বলল, আমাদের বুদ্ধিকে বোকামি, দ্বীনের ক্রটি, প্রভুদের ভ€সনা করেছে । 
এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, তিনি ঈসা (আঃ) ও তার মাতা মরিয়মকে, ফেরেশতা সৎ লোক কাউকেই 
গালমন্দ করেননি । কিন্তু যখন তিনি বলেছেন, “উপকার অপকার কোনটাই করতে জানে না” তখন 
এ কথাকেই তারা গালমন্দ ধরে নিয়েছে । 


সারকথা, এসব কিছু নিছক গালির অন্তর্ভুক্ত নয় যা আল্লাহ আয়াতে নিষেধ করেছেন । আর এর 
দ্বারা এটি উদ্দেশ্যও নয় । এ সত্ত্বেও যদি কোন কাফির আল্লাহকে অথবা ইসলাম দ্বীনকে গালাগাল 
করে তাহলে মুসলিমের কর্তব্য হলো, তার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করা তাওহীদের দ্বারা ও দ্বীনের 
প্রকাশ দ্বারা । তাকে কানভাবেই ছাড়া যাবে না । আর এ গালাগাল শুধুমাত্র শত্রুতার কারণেই হবে, 
তবে তা হবে জ্ঞানের দ্বারা দলিল প্রমাণ পেশ করে । এ ছাড়া যদি আমরা হিসাব করি যে, সে যা 
করে করুক, তাহলে আমরা আমাদের দ্বীন পুরোপুরিই ছেড়ে দিলাম এবং এ অবস্থান থেকে নেমে 
কাফিরদের নয়নমণি হয়ে গেলাম । কেননা এর পুরোটাই ঈমানের মূলে ও ত্ৃগুতের কুফরীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত । তাই সতর্ক হোন, এর উপর ভিত্তি করে ভেবে দেখুন আধুনিক যুগের ত্ৃগুতদেরকে কি 
বলা যাবে সংবিধান, আইন কানুন, বিচারক, বিচার সম্পর্কে । এর অর্থ শুধু পাথরের মূর্তি ভাঙ্গার 
উপর সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না বরং এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করুন । 
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* সূত্রগুলো মুস্তাহাব ক্ষেত্রে ও মুবাহ্‌ ক্ষেত্রে যখন সঠিক হয়, ওয়াজিবে নয় । তাহলে দ্বীনের 
ওয়াজিব থেকে কোন ওয়াজিবও ছাড়া যাবে না। যেমন তাদের তৎপরতাকে বন্ধ করার জন্য 
তাওহীদের বর্ণনা দেওয়াও মুশরিকদের দ্বীনকে বাতিল বলা ৷ যেমনি কেউ কেউ বুঝে থাকেন । 
যদি ক্ষেত্রকে প্রসারিত করি তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনের সুনামকে নষ্ট করে ফেলবো । এ 
জন্যই আবু বকর বিন আরাবী আহকামুল কুরআনের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, (দ্বিতীয় মাসয়ালা) 
এটা প্রমাণ করে হকদারকে পুরা হক দিতে হবে যখন এমন কোন কাজ করে যা দ্বীনের জন্য 
ক্ষতিকর তাহলে তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে । এতে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তার এ 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, যখন এটি ওয়াজিব হবে তখন তা পুরোপুরি আদায় করতে 
হবে । আর যদি জায়েয হয় তাহলে তার জন্য এ কথা প্রযোজ্য, আল্লাহই ভাল জানেন । 


মুহাম্মাদ রশীদ রেজা বলেন, “এবং এর অন্তর্গত” যা বর্ণিত হয়েছে আবু মানসুর থেকে তিনি 
বলেছেন, যে গালি খাওয়ার হকদার তাকে গালি দেওয়াতে আল্লাহ কিভাবে নিষেধ করলেন যে তাকে 
যেন গালি না দেয়া হয় যে হকদার না। অথচ আমরা আদিষ্ট হয়েছি যুদ্ধ করার জন্য যখন তারা 
আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে । অন্যায়ভাবে মুমিনকে হত্যা করা পাপ কাজ? তেমনিভাবে নবীকে 
তাদের কাছে তাবলীগ ও কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যদিও তারা তাকে 
মিথ্যাবাদী মনে করে । মুশরিকদের উপাস্যকে গালি দেওয়া মুবাহ কাজ, ফরজ নয় । তেমনিভাবে 
তাবলীগ করাও । আর যে কাজ মুবাহ সে কাজে সমালোচনার জন্ম হলে তা করতে নিষেধ করা হয় । 
আর যে কাজ ফরজ তাতে যে পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হোক না কেন পালন করে যেতে হবে । 


দ্বীন প্রকাশ করা ওয়াজিব সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তা কেউ যদি বাতিল করতে যুক্তি দাড় 
করে তাহলে তার প্রতিবাদ করা হবে এ কথা দিয়ে যা বুখারী তার সহীতে বর্ণনা করেছেন । 
আল্লাহর বাণী £ তোমার সালাতকে বেশী উচ্চস্বরেও না আবার একদম নীচু স্বরেও না 
মাঝামাঝি স্বরে আদায় কর ।* আয়াতটি মক্কায় রাসূল লুকিয়ে সালাত আদায় করার সময় 
অবতীর্ণ হয়েছে । যদি তিনি উচ্চস্বরে পড়তেন তাহলে মুশরিকরা শুনে কুরআন অবতরণকারী এবং 
যে নিয়ে এসেছে তাদের গালাগাল করত তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার সালাতকে বেশী 
উচ্চস্বরেও না আবার একদম নীচু স্বরেও না মাঝামাঝি স্বরে আদায় কর ।২ আপনি সালাতে 
কুরআন এমন জোরে পড়বেন না যাতে মুশরিকরা শুনে ফেলে আবার এতো আস্তে পড়বেন না যে, 
আপনার সাথীরাও শুনতে না পায় । বরং এর মাঝামাঝি পদ্ধতি অবলম্বন করুন । 


তাই আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিমদের ছ্বীনও প্রকাশ্য । আর মক্কাতে মূর্তিকে বর্জন করার 
ব্যাপারটি যেহেতু এমনই ছিল তাই সলাতের কিরআতের শব্দ-হাস করা হয়েছিল এ ফাসাদ থেকে বাচার 
জন্য । সে জন্য কোন প্রভাবও ফেলতে পারবে না । কুরআন সর্বস্থানে প্রসার লাভ করবে মুশরিকদের 
কথা প্রকাশ করত তাকেই মুশরিকরা দ্বীনত্যাগী বা কাফির বলত তাদের দ্বীনে ও মূর্তি হতে । 


২৪ বানী ঈসরাইল ১৭৪ ১১০ 
২৫ বানী ঈসরাইল ১৭৪ ১১০ 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


তাই সর্বদিক বিবেচনা করে এ আদেশ করা হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই । এর সাথে যোগ 
ওয়াজিব কোন বিষয় নয় । তাই এই সমস্যা বন্ধ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হয়েছে । পূর্বে 
উল্লেখিত সুত্র মতে প্রয়োজনে মুবাহ ও মুস্তাহাব বিষয় ছাড়া যাবে তবে ওয়াজিব নয় । তাই এটা 
পরিত্যাগ করা হয়নি ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয় । বরং যথেষ্ট হচ্ছে এমন শব্দে তিলাওয়াত করা 
ইমামের পিছনে যারা থাকে তারা যেন শুনতে পায়, আর এটি হচ্ছে রাসূলের প্রতি আল্লাহর 


আদেশ আল্লাহর বাণী ৪ 
Xt 
আর আপনি একদম নীচু স্বরেও পড়বেন না । 
অর্থাৎ, আপনার সাহাবীদের সুবিধা অনুযায়ী । 


* এখানে আরো একটি সংশয় যার দ্বারা অনেকেই দলীল দেয় তা হল আবু তালীব কর্তৃক রাসূল 
(সঃ)-কে আশ্রয় দান । যাকে আল্লাহ কুরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেন £ 


০8%7794741 9928 


তিনি আপনাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি? (আদৃ-দুহা ৯৩৪ ৬) 


তেমনিভাবে কাফির কর্তৃক মুসলিমকে প্রতিবেশী ও নিরাপত্তা, অনুরূপ আরও উদাহরণ, যার একটি 
ইমাম বুখারী তার সহীহ্‌তে বর্ণনা করেছেন মক্কাতে ইবন দুগনাহ কর্তৃক আবু বকরকে আশ্রয় দান 
সম্পর্কে । তেমনি নাজ্জাশী কর্তৃক তিনি খ্রিস্টান অবস্থায় মুসলমান হওয়ার পূর্বেই, মুসলমানদের 
আশ্রয় দেওয়া এ ধরনের আরো ঘটনা । তাদের এ সংশয়ের মূল কথা, কিভাবে একজন মুসলিম এ 
অবস্থায় তার আকীদা ও দ্বীনের সাথে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা মেনে নিতে পারে? তাহলে মিল্লাতে 
ইব্রাহীমের নীতি মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মূলনীতির পরিপন্থী হল না? আল্লাহর 
তাওফীক কামনা করে এর উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের ঘটনার সাথে মিল্লাতে ইব্রাহীমের কোন 
সংঘর্ষ নেই । এমনকি নবী রাসূলদের দাওয়াতের সাথেও । এর কারণ এমন ব্যাপক যা আমরা পূর্বে 
বর্ণনা করেছি দুটি দিক থেকে । 


প্রথমত $ তাদের বাতিল প্রভুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও আল্লাহ ব্যতীত সে সমস্ত তৃপ্ততের 
ইবাদত করা হয় তার সাথে কুফরী করা । 


দ্বিতীয়ত ৪ বাতিলের উপর অটল থাকা মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা । যা ইতোপূর্বেও আলোচনা 
করেছি । প্রথমটি প্রত্যেক মুসলিমের কাছে কাম্য । কোন প্রকার অবহেলা ও বিলম্ব ছাড়াই এ পথের 
প্রথম পদক্ষেপেই । বরং মুসলিম দলের প্রচার ও প্রকাশ করা ওয়াজিব । যাতে করে মানুষ 
দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে । 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৭৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


আর দ্বিতীয়টি প্রকাশ বা ঘোষণা করবে না বাতিলের উপর অটল ও হকৃপস্থীদের সাথে শত্রুতা 
করা ব্যতিত । আর আবু তালিব তেমনি একজন ব্যক্তি যদিও তিনি বাতিলের উপর অটল ছিলেন 
তথাপিও হব্‌ ও হকৃপন্থীদের শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেননি । বরং তিনি ছিলেন এর উল্টোটা । 
তিনি ছিলেন হকৃপন্থী ও রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যকারী । যার বর্ণনা আব্বাস (রাঃ) বুখারীর হাদীসে 
দিয়েছেন । যেমন তিনি নবী (সঃ)-কে বলেছেন, “আপনি আপনার চাচা থেকে কতই না উপকার 
পেয়েছেন? তিনি আপনাকে বিপদাপদে বেষ্টন করে রাখতেন, সাহায্য করতেন এবং আপনার 
কল্যাণের জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন । (হাদীস) 


যদিও এটা হয়েছিল স্বজনগ্রীতি ও বংশীয় বন্ধনের কারণে । এ জন্য পড়ুন আল্লামা শানক্রী 
রচিত “আযওয়াউল বয়ান” এর তৃতীয় খণ্ড (পৃষ্ঠা ৪১-৪৩, ৪০৬, ৪০৭) পাপীষ্ট লোক দ্বারা এবং 
স্বজনগ্রীতির বন্ধন, বংশীয় টান দ্বারা যদিও এ বন্ধন ও টান মূলত বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও 
তাদের দ্বারা দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকে | সে অধ্যায়ে এর প্রমাণ এই সাহায্যকারী পাপী লোক 
আবু তালিব, যার হিদায়াতের ও সত্যের আনুগত্যের আশা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবশিষ্ট 
থাকে । তখন বিরোধী যুদ্ধাদের কাতারে সে না দাড়ায় বরং যদি দীড়ায়ও তবে তার কতক 
অনুসারীকে প্রতিহত করার জন্য যার অবস্থা এমন তাহলে তার ব্যাপারে বিশেষ দাওয়াত দেওয়া 
স্বাভাবিক । সেজন্য নবী (সঃ) কখনো তার চাচা আবু তালিবকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিরাশ 
হননি । যিনি বলতেন, “আল্লাহর শপথ! আমি মাটিতে দাফন না হওয়া পর্যন্ত তাদের দলবল 
তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমার উপর যে কাজ দেওয়া হয়েছে তুমি তা প্রচার কর । 
এর দ্বারা সুসংবাদ নাও এবং চক্ষু শীতল কর ।” 


এসব কিছুর পূর্বে এখানে আরেকটি বিষয় আছে তাহলো, প্রথম উক্তি যা অবস্থানে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । নবী সেঃ)-এর চাচার এরূপ প্রতিরোধ অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও দাওয়াতী কাজের 
হিসাবে ও দ্বীনি নীতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার নম্রতা দেখাননি | বরং তার চাচা তার দাওয়াত সম্পর্কে 
জানতেন এবং নবী (সঃ) কর্তৃক তাদের বাতিল উপাস্যের শত্রুতা ও দোষ-ক্রটি বর্ণনার কথা 
শুনতেন । নবী (সঃ)-কে চাপ প্রয়োগ করার জন্য আবু তালিবের মাধ্যমে প্রয়াস চালিয়েছে যাতে 
করে তিনি দাওয়াতী কাজ থেকে তাদের উপাস্যের ত্রুটি বর্ণনা ও তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলা 
থেকে বিরত থাকেন । যখন আবু তালিব এ চেষ্টা করতে চাইলেন । রাসূল (সঃ) তার সাথে আপোস 
করেননি এবং দ্বীনের কোন বিষয় থেকে তার সেই চাচার ক্ষতির কথা ভেবে সরে যাননি, যিনি 
তাকে ঘিরে রাখতেন, সাহায্য করতেন ও আশ্রয় দিতেন । বরং তাকে এ প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছেন ৫ 


“আল্লাহর শপথ! আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব 
নয় । যদি কেউ এই মূর্খকে আগুনের একটি শিখা বানিয়ে দেয় তবুও না৷” যেমন তাবারানী ও 
অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন । তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর উপর অটল ছিলেন । তাকে তার 
কাফির চাচার প্রতি মায়া ও ভালবাসা টলাতে পারেনি । এটা হবেই বা কিভাবে তিনিই তোমাদের 
অনুকরণীয় মডেল ও মহা দৃষ্টান্ত । আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮০ 


মিল।তে ইব্রাহীম 





আপনি এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস 
করে । যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে যদিও 
তারা তাদের পিতা, ভাই, আত্মীয় হোক না কেন । (মুজাদালা ৫৮৪ ২২) 


... যদিও তার আকাংখা ছিল তাকে হিদায়াত করার । এটা হচ্ছে এক ব্যাপার আর মায়া ও 
ভালবাসা আরেক ব্যাপার । নবী (সঃ)-কে তার চাচা আশ্রয় দান, রক্ষা করা ও প্রতিরোধ করে বিপদ 
দূর করা সত্ত্বেও তার মৃত্যুর পর শান্তির দু'আ করতে পারেননি । বরং বিশেষ করে তার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এজন্য তার প্রতি নাযিল করেছেনঃ 
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নবী ও যারা ঈমানদার তাদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে... 
(আত্-তাওবাহ্‌ ৯৪ ১১৩) 


তিনি এ কাজে ছিলেন না যখন আলী (রাঃ) তার কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আপনার বৃদ্ধ গোমরাহ 
চাচা মারা গেছেন, কে তাকে মাটি দেবে? তার জবাবে তাকে বললেন, “তুমি যাও তাকে মাটি 
দাও ৷” (ইমাম আহমাদ, নাসাঈ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন |) 


এরূপ কথা শুয়াইব (আঃ) এর দল সম্পর্কেও বলা যায় । যারা তাকে কাফিরদের আক্রমণ হতে 
প্রতিরোধ করেছিল । আল্লাহ তাআলা তার নবীর শত্রুদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ৪ 
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6887057চ 
যদি তোমার সাথে এ দলটি না থাকত তাহলে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ 
করতাম । (হুদ ১১৪ ৯১) 


.. যদিও তারা ছিল কাফির । তেমনিভাবে আল্লাহর নবী সালেহ (আঃ) এবং তার সাথীদের 
কাফিররা ভয় দেখাতঃ 
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তারা বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর যে, রাতে তাকে ও তার পরিবারের 
উপর আক্রমণ করব এবং পরে তার অলীকে বলব তার পরিবারের ধ্বংস হওয়ার সময় 
আমরা উপস্থিত ছিলাম না । আর আমরা সত্য কথা বলছি । (আন্-নাম্ল ২৭৪ ৪৯) 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* এর সাথে আরো একটি বিষয় যোগ করুন । এখানে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে যা পর্যালোচনা 
দরকার । তা হলো, মুসলিমকে কাফিরের আশ্রয় দেওয়া, সহযোগিতা করা, বিপদ থেকে রক্ষা 
করা, যা কাফির নিজের গরজেই করে থাকে, যা মুসলিম নিজেকে ছোট করে তার নিকট 
চায়নি । বরং এ কাজ কাফির করে থাকে আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি অথবা অন্য কোন কারণে । 
এবং এ অবস্থার মাঝে মুসলিম নিজে কাফিরের কাছে তা চাইবে । তার এ চাওয়া এক প্রকার 
লজ্জা ও অপমান, চাটুকারিতা অথবা স্বীকার করা অথবা তার বাতিল সম্পর্কে নিরবতা পালন 
করা অথবা তার শিরকী কাজকে সমর্থন করার শামীল । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থা 
দু'টির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। যা কোন জ্ঞানীর ও দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নয় । 
যদি উদাহরণগুলো নিয়ে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতেন এগুলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত 
আবু জাফর তাহাবী মুশকিলুল আসারে (৩/২৩৯) সুক্মভাবে এ বক্তব্যের মতই আলোচনা 
করেছেন । তিনি পার্থক্য করেছেন যুদ্ধের সময় মুশরিকদের সাহায্য কামনা করার ও যা আল্লাহ 
নিষেধ করেছেন তার মাঝে 8 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বজাতী ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 
কর না । তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না । (আলি-'ইমরান ৩৪ ১১৮) 


... এবং মুসলমান কর্তৃক সাহায্য না চাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের স্বউদ্যোগে যুদ্ধ 
করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন, ইবন 
দুগনাহ কর্তৃক আবু বকর (রাঃ)-কে আশ্রয় দেওয়া, পূর্বে উল্লেখিত সবই এ ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত । 


এরই মধ্যে শামীল হচ্ছে মুশরিক পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাদের মনোতুষ্টি করার 
কেননা তারা তাদের ছেলে কর্তৃক প্রভাবিত, যে সত্যের দিকে আহ্বান করে তার অনুসরণ করার 
আশা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা পর্যন্ত বাকিই থেকে যায় । এমনকি তারা উভয়েই তাকে শিরক 
করানোর চেষ্টা করেন । 


যতক্ষণ না তারা তাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরানোর জন্য বিরোধী কাতারে না দাড়ান, যদি তারা 
এ কাজ করেন তাহলে তাদের থেকে প্রকাশ্যেই আলাদা হয়ে যাবে, যেমনি ইব্রাহীম আঃ)-এর 
কাছে যখন স্পষ্ট হয়েছিল তার পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি আলাদা হয়ে গিয়েছেন । শুধু 
আলাদাই হবে না বরং তাদের সাথে শক্রতা ও যুদ্ধ করবে যেমনটি আবূ উবাইদা ও অন্যান্য 
সাহাবীগণ বদর যুদ্ধে করেছিলেন । আর ইব্রাহীম (আঃ) তার পিতার মন যোগানোর জন্য তাকে 
সুন্দর ও নম্রভাবে দাওয়াত দিতেন এবং তার হিদায়াত লাভের আশা প্রকাশ করতেন, শাইতানের 
বন্ধু হওয়ার কারণে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তার ভয়ও করতেন, তবুও তিনি তার কাছ থেকে 
আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে তার শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । ইব্রাহীম (আঃ) 
ও তার সঙ্গীদের থেকে আদর্শ গ্রহণ করার যে আহ্বান করেছেন সেখানে আল্লাহ তা“আলা ইব্রাহীম 
কর্তৃক তার পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি বাদ দিতে বলেছেন । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৮২ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


আল্লাহ সুরা আত্-তাওবাতে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন যদিও তারা 
নিকট আত্মীয় হয়, এরপর ইব্রাহীম আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 





আর ইব্রাহীম তীর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন শুধু সেই প্রতিশ্রুতির কারণে 
যা তিনি তার সাথে করেছিলেন । অতঃপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে, সে 
আল্লাহর শত্রু তখন তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন বড় 
কোমল হৃদয়, সহনশীল । (আত্-তাওবাহ্‌ ৯৪ ১১৪) 


এ ব্যাপারেই আল্লাহর বাণী $ 


চি A বি ৮ 
উত্তম কোন বিষয় ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক কর না... 
এরপর এরও সতন্ত্র অবস্থা ও ঘোষণা করেছেনঃ 
[78251710480 
..তেবে যারা জালিম তাদের সাথে করা যাবে ... (আল-আনকাবৃত ২৯৪ ৪৬) 


দেখুন, তার দ্বীনকে প্রচার ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তার আকীদা প্রকাশে তার দৃঢ় স্থান এমন এক 
দ্বীনের লোকদের সামনে যারা তার বিপরীত আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। নিজের ও তার সাথীদের 
অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্তেও । তাদের নিরাপত্তায় প্রবেশ করার পরও । বরং নাজ্জাশীর নিকট পঠিত 
আল্লাহর বাণী শোনার পর নাজ্জাশী কেঁদে ফেলেছিলেন । তিনি সে কথা শুনে সমর্থন ব্যক্ত করে 
মুসলমানদের গ্রহণ করে নিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করেন । তারা সবাই তাদের দ্বীন ও আকীদা 
অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করেছেন । তাই নাজ্জাশী ও হাবশার যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল 
তা মূলত আল্লাহর তাওফিক ও সাহাবীদের (রাঃ) নিজস্ব দ্বীন ও আকীদা প্রচার প্রকাশ করার 
দ্বারাই । এ সংশয় নিরশন করতে পড়ুন £ শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুক) এর লেখা আল-মাওরিদ আল- 
'আছাব আয-যালাল প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা ১২৪, তেমনি এ খণ্ডেরই পৃষ্ঠা ১৯৭, কেননা এ সংশয় নিরসন 
খুবই গুরুত্পূর্ণ । অপর সংশয় (যার নিরসন করাও গুরুত্বপূর্ণ তা) হচ্ছে তারা দলীল হিসাবে ব্যবহার 
করে “ফেরাউনের পরিবার থেকে যারা ঈমানদার’ । (পৃষ্ঠা ২১২ দেখুন) 





মসাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৩ 


মিল।তে ইব্রাহীম 


* এ সবের মূল কথা হলো, বাতিলপন্থীদের সাথে শত্রুতা, তাদের সাথে ও তাদের বানোয়াট 
প্রভুদের বাতিল দ্বীনের ও অসাধু আইনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি বড় মূলনীতি ও নবী 
রাসূলদের দাওয়াতী কাজের শক্ত খুঁটি । ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, শরয়ী বিধান তথা আইন 
কানুন ইসলাম দ্বীনের মূলনীতি ও বিধিমালার উপর নির্ভর করে প্রমাণিত হয় । যদি পৃথিবীবাসী 
সকলে একে প্রতিহত/বাতিল করতে একত্রিত হয় তবুও কিছুই করতে পারবে না। আর 
বিরোধীরা এতে প্রমাণ খাড়া করতে পারবে না যেমনটি আপনি দেখেছেন । এই নির্দিষ্ট কয়েকটি 
ক্ষেত্র ব্যতীত, যা সকল উসূলবীদ ও পর্যবেক্ষকদের নিকটে মোটেই ব্যপক নয় । বরং এগুলো 
স্ব স্ব বিষয়ে সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণীয় এবং যখন প্রমাণিত হবে এই পদ্ধতি একটি মুহকাম 
মূলনীতি তাহলে এ খণ্ড দলীলের দাবী বিরোধীরা যে এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন 
মোতাশাবেহ হওয়ার প্রত্যাখ্যান করা, কুরআনের কতক অংশের সাথে বা রাসূল (সঃ)-এর 
হাদীসের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরী করা ঠিক নয় । তাই সাবধান থাকুন আর সন্দীহানদের সন্দেহে 
পড়ে প্রতারিত হবেন না। 


এমনিভাবে দা'য়ীরা নিজ জাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করবে যেদিন, সেই দিন এ পৃথকীকরণ পূর্ণ 
হবে এবং আল্লাহর ওলীদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও তার শত্রুদের ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি 
বাস্তবায়িত হবে । আল্লাহর দিকে দাওয়াতী ইতিহাসের সুচনালগ্ন থেকে ইতিহাসের এ পর্যন্ত 
আলোচনা করে দেখা যায়, আল্লাহ তার অলী (বন্ধু) ও শত্রুদের আলাদা করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওলীদেরকে আলাদা আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত না করেছেন এবং তারা 
একমাত্র আল্লাহকেই তাদের রব হিসাবে না মেনে নিয়েছেন । আর দা'য়ীদের জন্য রাসূলের মধ্যে 
রয়েছে উত্তম আদর্শ । তাদের উচিত অন্তরকে বিশ্বাসে ভরে নেওয়া এবং সকল ক্ষেত্রে একমাত্র 
আল্লাহর উপর ভরসা করা, তাহলে ত্ৃগুত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । হ্যা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে পরীক্ষা করা ব্যতিত এটা আল্লাহ তার অলীদের সাহায্য করতে পারার অপারগতার কারণে 
নয় এবং তাদেরকে শক্রদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যও নয় । কিন্তু এ পরীক্ষা করেন অন্তর ও 
দলকে বিশুদ্ধ করার জন্য । এরপর মুমিনদের পালা ফিরে আসে এবং মুমিনদের দেওয়া সাহায্য ও 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন । 


পরিশেষে জেনে রাখুন, এ হকের সাথে জড়িত মানুষ কয়েক প্রকার ৪ 


* মিল্লাতে ইব্রাহীম ও সকল রাসূলদের দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারক ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত রূপের । 
সে এজন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। তাহলে এ ব্যক্তি হচ্ছে প্রকাশ্য ও বিজয়ী 
দলের অন্তর্ভুক্ত (আত-তা'য়িফা আল-মানসূরাহ )। সে হচ্ছে এমন সত্যের আহ্বায়ক, যে 
মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধরেন এবং সেই ইহ ও পরকালে 
সাফল্য অর্জন করবে । যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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তার কথার চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ 
করে এবং বলে আমি মুসলিম । (ফুস্সিলাত ৪১ ৩৩) 


আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৪ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


এর অর্থ হাদীসে রয়েছে ৪ “যে মুমিন মানুষের সাথে মিশে ও তাদের অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতিতে 
ধৈর্য্য ধারণ করে সে উত্তম...” 


তাকে তো অনিষ্ট পেয়ে বসবেই কেননা সে এমন কিছু সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছে যা 
সকল রাসুল উপস্থাপন করেছিলেন । সে বাতিলপন্থীদের সাথে ছাড় দিয়ে কথা বলে না । তাদের 
উপর নির্ভর করে না ও তাদের সাথে শক্রতা প্রকাশ করে | পদবি, চাকুরি, কাজ, পদ্ধতি যা 
তাদের বাতিলকে সাহায্য করে তা পরিত্যাগ করে । যার অবস্থা এমন হবে তাকে তাদের 
সমাজে, বাড়িতে বসবাস করা অপরাধ মনে করবে না এবং যে কোন দেশে হিজরত করা 
ওয়াজিব করবে না । শাঈখ হামদ বিন আতীক কুরআনের আগত আয়াত সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে বলেন £ 


হৃদ বি 
তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তীর সঙ্গীর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে ... (মুমতাহিনা ৬০৪ ৪) 


... প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হয়ে গেল ... অর্থাৎ যারা আল্লাহর একাত্ববাদকে স্বীকার না করবে 
তাদের বিরুদ্ধে বিরতিহীন শত্রুতা ও ঘৃণার শুরু হলো । আর যে ব্যক্তি আদর্শকে জ্ঞানে, কাজে ও 
হিজরত করতে হবে না। আর যে এ রকম না হবে, বরং এ চিন্তা করবে যে তাকে যখন 
সালাত, সিয়াম, হাজ্জ করার সুযোগ দিয়েই রেখেছে তাই তার হিজরতের প্রয়োজনীয়তা শেষ 
হয়েছে । এ ধরনের ধারণা প্রমাণ করে দ্বীন সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ও রাসূলদের রিসালাতের 
সারমর্ম উপলন্ধিতে তার গাফলতি ছাড়া আর কিছুই না। (১৯৯ পৃষ্ঠা জিহাদ খণ্ড) এবং এ 
প্রকারের মানুষ যখন তার হককে প্রকাশ করলে হত্যা বা শাস্তির হুমকি দেওয়া হয় এবং 
হিজরত করার মত তেমন কোন দেশও না পান তাহলে তার জন্য কাহাফবাসীর পালনীয় আদর্শ 
যারা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ে পালিয়েছিল । অপর আরেকটি আদর্শ, রয়েছে 
উখদুদবাসীদের মধ্যে, যারা তাদের আকীদা ও তাওহীদের জন্য অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, যারা দুর্বল 
হননি ও নতিও স্বীকার করেননি । অপর আদর্শ রয়েছে রাসূল (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে যারা 
হিজরত করেছেন, জিহাদ, যুদ্ধ, হত্যা করেছেন ও নিহত হয়েছেন । আপনাকে হিদায়াত ও 
সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । 


০ অথবা এমন লোক যে শুরু থেকেই কম প্রভাবশালী এবং বিপদাপদে পূর্ণ । এ দ্বীন এভাবে সে 
পালন করতে পারবে না এবং সে প্রকাশ্যে এ কাজ করলে হয়তো দ্বীনের কাজ করতেই পারবে 
না। সে ভয় পায় এবং প্রচার করতে পারে না তাহলে সে তার ছাগলের সাথে পাহাড়ের 
পাদদেশে চলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে ফিতনার ভয়ে । 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৫ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* অথবা এমন অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার বাড়ী আটকে রেখেছে বিশেষ কাজের জন্য । যিনি তার 
বাকী সদস্যকে শিরক, মুশরিক এবং আগুন থেকে- যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, সেখান 
থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন । সে কাফিরদের সংস্রব থেকে দূরে থাকবে ও 
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের বাতিলের প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ করবে না এবং যে কোন 
ভাবেই হোক না কেন সহযোগিতা করবে না। অবশ্যই এক্ষেত্রে তার তাওহীদকে নিরাপদ 
রাখতে হবে । তার অন্তর শিরক ও মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকবে এবং 
অপেক্ষায় থাকবে প্রতিবন্ধকতা দূর হবার এবং দ্বীন নিয়ে পালানোর ফাক খুঁজবে এবং এর চেয়ে 
কম ঝুঁকি ও বিপদ যেখানে সে দেশে হিজরত করার সুযোগ খুঁজবে যেখানে সে তার দ্বীনকে 
প্রকাশ করতে পারবে । মুহাজিরদের হাবশাতে হিজরত করার মত । 


* অথবা এমন লোক, যে বাতিলপন্থীদের প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে । তাদের বানোয়াট ও 
গোমরাহীর সমর্থন করে । তাহলে এ ধরনের লোকের তিনটি অবস্থা, যা শাঈখ হামদ বিন 
আতীক ...... গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় বলেছেন ৪ 


প্রথম অবস্থা 8 যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে উভয়ভাবে তাদের সমর্থন করে । তাহলে এ ধরনের 
ব্যক্তি কাফের ও ইসলাম হতে বহিষ্কৃত । চাই এতে সে অপছন্দকারী হোক বা না হোক যার সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেনঃ ... যে ব্যক্তি কুফরীতে নিজের বক্ষ প্রসার করবে তার উপর আল্লাহর গযব ও 
মহা শাস্তি দেওয়া হবে । (আন্-নাহল ১৬৪ ১০৬) 


দ্বিতীয় অবস্থা ৪ গোপনে তাদের সাথে মিশে ও সমর্থন করে । আর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, 
তাহলে এ লোকও কাফির এবং এরা মুনাফিক । 


তৃতীয় অবস্থা ৪ গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে । এ লোক 
আবার দু'ধরনের । (১) সে এ কাজ করে তাদের রাষ্ট্রে অবস্থানের কারণে, মারধর করার ও বেঁধে 
দেওয়ার পাশাপাশি তা না করলে হত্যার হুমকি দেয় । তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার জন্য সে 
কাজ করা জায়েয শুধু প্রকাশ্যে তাদের সাদৃশ্যতা বজায় রাখার জন্য, তবে তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ 
অটল থাকে যেমনটি আম্মার (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল । আল্লাহ বলেন ঃ শুধু সে ব্যতিত যদি 
কাউকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ... (আন্-নাহল ১৬৪ ১০৬) 


আমি মনে করি, এ ধরনের লোকদের সর্বদা অক্ষম (দুর্বল) লোকদের মত চেষ্টা করা উচিত | যেমন 
নবী (সঃ)- 25727775555 টির এবং দু'আ করতেনঃ 





হে আমাদের রব! অত্যাচারি অধিবাসীর ভূমি হতে আমাদের বের করে নাও । 
আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
সাহায্য মঞ্জুর কর । (আন্-নিসা ৪ঃ ৭৫) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৬ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


এতপর তিনি (হামদ বিন আতীক) বলেন ঃ আর দ্বিতীয় অবস্থা হল যে গোপনে তাদের বিরোধিতা 
করা সত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে আর সে তাদের রাষ্ট্রের নাগরিক নয় । তাকে এ কাজে 
অথবা এর কারণে সম্পদে যে ক্ষতি হতে পারে সে আশঙ্কায় । সে এই অবস্থায় মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) 
হয়ে যাবে । গোপনে তাদের কাজকে অপছন্দ করা তার কোন কাজে আসবে না । সে এমন ব্যক্তি 
যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ তারা এমন লোক, যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে 
ভালবাসে । আর আল্লাহ কাফিরদের হিদায়াত করেন না । (আন্-নাহল ১৬৪ ১০৭) 


তিনি বলেছেন, তিনি কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা ও ঘৃণা করাকে বা সম্পদের মোহকে দা'য়ী 
করেননি বরং মূল কারণ হলো তাদের দুনিয়ার অংশের একটি অংশ তারা বেছে নিয়েছে এবং তাকে 
দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে । শাঈখ বলেছেন, এটাই হচ্ছে শাঈখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল 
ওয়াহহাবের (রহঃ) কথার অর্থ । 


০ আমি বলি ঃ শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের কথার অর্থ যেদিকে ইবন আতীক ইঙ্গিত 
করেছেন তার পুস্তিকা ও গ্রন্থে বহু স্থানেই আছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'মাজমু'আত আর- 
রিসায়িল আন-নাজদীয়া" গ্রন্থের ৪২ নং পৃষ্ঠা আছে ৪ 


“জেনে রাখুন, সৎ মুসলিমকে কাফির বলার প্রমাণাদি যখন সে আল্লাহর সাথে শিরক করবে, অথবা 
তাওহীদপন্থী হওয়া সত্তেও মুশরিকদের সাথে উঠাবসা করা সমর্থন করে, তবে শিরক করে না। 
তার ব্যাপারে আল্লাহর কালামে ও হাদীসে রাসুলে এবং আলেমদের বক্তব্যে এতো বেশী এসেছে 
যেগুলো শেষ করা সম্ভব নয় । আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর বাণীর একটি আয়াত উল্লেখ করেছি 
যার তাফসীর সম্পর্কে সমস্ত তাফসীরবিদ এক্যমত পোষণ করেছেন । আর সে ব্যাপারটি মুসলিমের 
মধ্যেই যদি কোন লোক বলে তাহলে সে কাফির হবে, চাই যে যুগেই হোক না কেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন ৪ 


ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং 
তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ...** তাতে উল্লেখ আছে, তারা পরকালের চাইতে পার্থিব 
জীবনকে পছন্দ করেছিল । আলেমরা সাহাবীদের ওপর নাযিল হওয়া সত্তেও এ ধরনের কথা 
বলেছেন । যেহেতু মন্কাবাসী তাদেরকে জ্বালাতন করত তারা আরও উল্লেখ করেছেন, যদি কোন 
সাহাবী শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও নিজ মুখে শিরকী কথা উচ্চারণ করত, তাদের সাথে শক্রতা 
করার পরও যদি ভয়ে বলত, তাহলে তারা ঈমানদার হওয়ার পরও কাফির হয়ে যেতো ।” 


এ কথাটি শাঈখ হামদ বিন আতীকের পূর্বে উল্লেখিত ও সামনে শাঈখ সোলাইমানের বক্তব্যের 
সহিত মিল আছে । সেটি আরো ভয়াবহ কথা । আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানি, সেটা যদি আমাদের 
কথা হতো এবং এই বিজ্ঞ ইমামের কথা না হতো তাহলে তাকে বলা হতো $ খারেজী ও কুফরী । 
যদিও আয়াতটি স্পষ্ট দলিল । এ বিষয়টি মাকরূহ থেকে ভিন্ন কুফরী শব্দ প্রয়োগ করলে প্রয়োগীত 
ব্যক্তি আপত্তি করে । তবে আমরা এখানে এমন কতক লোকের কথা বলব, যাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার 
করা হয়নি, মারা বা শাস্তি দেওয়া হয়নি মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য । 





২, আন্-নাহল ১৬৪ ১০৬ 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৭ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


পার্থিব জীবনের মোহ, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়, সম্পদের,লোভ ও নাগরিকত্ব লাভের আশা তাদের 
এ কাজ করতে প্ররোচিত করে তাদের কাছে পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের চাইতে বেশী প্রিয় । 
দ্বীন, তাওহীদ ও আকীদার বিনিময়ে তারা পার্থিব জীবনের নশ্বর তৈজসপত্র কিনে । কখনো তারা এ 
কথা বলে আড়াল করতে চায় যে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তারা প্রয়োজনীয়তার দাবী 
তুলে অথচ বাস্তবে তা মোটেই এমন ছিল না । এ জন্য তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বকে নিষেধ ও প্রকৃত 
বাধ্য করা ব্যক্তির জন্য বৈধতা দেওয়ার পর আল্লাহ সূরা আলি-ইমরানে ভয় দেখিয়ে বলেছেন, 





আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের সতর্ক করেছেন । আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন 
স্থল । হে নবী সেঃ) আপনি বলে দিন, তোমাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ কর আর 
গোপন কর আল্লাহ তা জানেন... । (আলি-'ইমরান ৩৪ ২৮-২৯) 


১ কু বা A ক রর SNE hE SNES 
87078591215 রাগবি 


যেদিন প্রত্যেকেই যা ভাল আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং যে খারাপ কাজ তাও । 
(খারাপ কাজ উপস্থিত) দেখে তারা আশা করবে যদি তার ও এর মাঝে বিশাল দূরত্ব 
থাকত । আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন । (আলি-'ইমরান ৩৪ ৩০) 


যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব নিয়ে গবেষণা করে ও বুঝে এটা যে বড় হুমকি ও ধমকি সে তা বুঝতে 
পারবে । তবে আল্লাহ যাকে ফিতনাতে রাখতে চায় সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন উপকারই পায় 
না। এ কাজ করবে যাদের আখিরাতে কোন সৎ আমল থাকবে না তারা, তারা অপরাগতার কথা 
বলে আর্জি করবে । তবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় । আলেমগণ অপারগতা প্রকাশ যাথাযথ হওয়ার 
জন্য বেশ কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন । সেগুলো হলো £ 


১) বাধ্যকারী তাকে যে হুমকি দেয় তা করার সামর্থবান হওয়া । আর যাকে হুমকি দেওয়া হয় সে 
পালিয়ে গিয়েও তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম । 

২) তার ধারণার মাত্রা এমন হতে হবে, যদি সে হুমকি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার উপর হুমকির 
কাজ বাস্তবায়িত হবে । 

৩) তাকে যা দিয়ে হুমকি দেওয়া হবে তা তাৎক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হবে । যদি বলে তুমি এরূপ 
না করলে আগামীকাল তোমাকে মারব । তাহলে তাকে অপারগ বলে গণ্য করা হবে না। 

৪) আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেন বাড়াবাড়ি প্রকাশ না পায় । অর্থাৎ যেটুকু বললে বা করলে তার বিপদ 
(হুমকি) দূর হবে তার চাইতে বেশি কিছু করা । 


আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৮৮ 





মিলাতে ইব্রাহীম 


যেমন যা দ্বারা অপারগকে হুমকি দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়, পাপ কাজ করতে বাধ্য করা 
হয়, ও কুফরী কথা বলতে বা কাফেরদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয় অনুরূপ 
বিষয়ের মধ্যের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন । একমাত্র যাকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় যা সহ্য 
করা সম্ভব নয় সে ব্যতিত কারো জন্য দ্বিতীয়টি করা বৈধ নয়। শাস্তির মধ্যে হত্যা করা, 
অগ্নিদগ্ধ করা, অঙ্গহানী অথবা যাবত জীবন কারাদণ্ডের কথা বলেছেন । আম্মার রোঃ)-কে কেন্দ্র 
করে আত্মরক্ষার আয়াত নাযিল হয়েছে । এ কথা সবারই জানা যে, তারা যা বলেছিল তিনি তা 
বলেননি অবশ্য তার মাতাপিতার হত্যাযজ্ঞ দেখার পরে এবং বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ভোগ করার 
পর । তার পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আল্লাহর জন্য তিনি কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন । 
আত্মরক্ষার এই অভিযোগকারীর অধিকাংশই ফিতনায় পতিত হয়েছে বাতিল ও শিরকের মধ্যে 
নিমজ্জিত হয়েছে । তিনি যতটুকু পেয়েছেন তার তুলনায় তারা একদশমাংশও সুবিধা পাবে না 
কিন্তু তাদের অবস্থা যা পূর্বে বর্ণনা করেছি- আল্লাহ যার থেকে ফিতনা চান সে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কোন সুযোগই পায় না। 


এর সাথে এ কথাও যোগ করুন- জ্ঞানী সম্প্রদায় কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য করা অধ্যায় সম্পর্কে 
বলেছেন, শক্তভাবে তাওহীদকে আকড়ে থাকা, কষ্টে ধৈর্য্য ধরা, আল্লাহর কাছে এর পুরস্কারের 
আশা করা মহত্তের কাজ ও উত্তম । এটিই ছিল সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামদের অবস্থান ও আদর্শ | এ 
ধরনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দ্বীন প্রকাশ লাভ করে ও এর মর্যাদা ও গান্টীর্য ফুটে উঠে । 


দেখুন সহীহ্‌ বুখারীর অনুচ্ছেদ- “যে ব্যক্তি প্রহার, হত্যা ও অপমানকে কুফরীর উপর বেছে নেয়” । 
এর প্রমাণও ভুরিভুরি । তেমনিভাবে ইমামদের অবস্থান যা হিসাব করা সম্ভব নয় । যেমন ইমাম 
আহমাদের কুরআন সৃষ্টি ফিতনায় দৃঢ় অবস্থান ও অন্যান্য প্রমুখ । 


তারা আল্লাহর এ কথা উল্লেখ করেন £ঃ 





আর মানুষের মধ্যে কতক আছে যারা বলে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি । যখন 
আল্লাহর কাজ করাতে কষ্টে পড়ে তখন মানুষের ফিতনা (বিশৃংখলা ও শাস্তি)-কে 
আল্লাহর শাস্তি মনে করে... (আল-আনকাবুত ২৯৪ ১০) 


যেমন তারা উল্লেখ করেছেন, (কুফরী ও তাওহীদের মধ্যে) বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া 
অপারগতার পরিপন্থী । এটি হচ্ছে শুয়াইৰ (আঃ)-এর অবস্থার মত । যখন তারা তাকে কুফরীতে 
ফিরে আসা অথবা গ্রাম হতে বের হয়ে যাওয়ার দুটির একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল তখন 
তারা প্রথম প্রস্তাবকে গ্রহণ করা বৈধ বলেননি যে তিনি এ পরিস্থিতিতে কুফরী করতে পারেন । 
আমরা এগুলো বিস্তারিত এ জন্যই আলোচনা করেছি যাতে করে আল্লাহ যাকে বুদ্ধি ও বুঝ শক্তির 
নিয়ামাত দান করেছেন তারা যেন বুঝতে পারেন । আমাদের যুদ্ধে এমন লোকের সংখ্যা কম যারা 
এ দ্বীনের তাওহীদকে বুঝে এবং সে দিকে দাওয়াত দেয় । আজকে অধিকাংশ মানুষ রাষ্ট্রীয় ও 
তৃগুতী ধর্মে ঢুকেছে, সত্যিকার কোন চাপ ছাড়াই তা বেছে নিয়েছে, তারা এ কাজ করে পার্থিব 
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জীবনকে অগ্রাধিকার এবং পার্থিব সম্পদ, বাড়ী আসবাব ও দ্বীন বিরোধী পদবী ও চাকুরী পাওয়ার 
জন্য । তারা তাওহীদ ও ঈমানকে খরচ ও বিক্রি করেছে নিকৃষ্ট বস্তু ক্রয়ে । তাই আপনিও তাদের 
অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন । যদি হন তাহলে আপনি লঙ্জিতদের কাতারে শামীল হবেন । 


* এ বক্তব্য ও অনুরূপ বিষয়গুলো ইবন আতীক গোপনে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও যারা প্রকাশ্যে 
মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে এবং সে তাদের অধিনেও থাকে বরং পূর্বে উল্লেখিত 
পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার জন্য এ কাজ করার কারণে তাদের কাফির বলাতে অনেক লোক সে 
আপত্তি ও খারাপ মনে করেছিল তাদের সে অবস্থা দূর হবে এবং তা অপারগতা বলে গণ্য হবে 
না । তার ভাষায় 8 “গোপনে তাদের সাথে বিরোধিতা করা সত্তেও ৷” এর দ্বারাই তিনি উদ্দেশ্য 
করেছেন আল্লাহই ভাল জানেন (তার ধারণা মতে) এ ছাড়া আমরা এ অবস্থায় তার প্রকৃত 
গোপন অবস্থা কিভাবে জানব । যা ওয়াহী ছাড়া জানা সম্ভব নয় । যেমন ঘটেছিল হাতি বিন 
আবু বালতার ঘটনাতে আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব দেননি বরং 
আমরা প্রকাশ্য অবস্থা থেকে বিচার করব । 


যেমনি আমরা আমাদের তলোয়ার উঠাই না এ সমস্ত লোকের উপর যারা অন্তরে নিফাক গোপন 
রেখে বাহ্যিকে ইসলামের সাথে ভাল সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং তার আলামত প্রকাশ করে ঠিক 
তেমনিভাবে আমরা তলোয়ার চালাবো এ ব্যক্তির উপর যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ, সমর্থন 
ও তাদের সাথে জোটবদ্ধ হবে । যদিও মনে করে যে, সে গোপনে ইসলাম মেনে চলে | আল্লাহ 
তা'আলা দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রকাশ্য বিষয় দেখে বিচার করার দায়িত্ব দিয়েছেন আর সমস্ত 
গোপন বিষয়ের দায়িত্ব তিনি একাই নিয়েছেন । তিনি কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জানেন । 
মানুষকে কাজ অনুযায়ী হিসাব নেওয়া হবে আর তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুখিত করা হবে । 


যেমন বুখারী মুসলিমের এক্যমত হাদীসে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে এ সৈন্য দল 
সম্পর্কে যাকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে তাতে বিচক্ষণ ও অক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও । দুনিয়াতে 
আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন । আর কিয়ামাতের দিন তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী 
পুনবুথান করে বিচার ফায়সালা করবেন, এটিই ওমর (রাঃ)-এর কথার অর্থ ৷ যেমন বুখারীতে 
এসেছে £ “মানুষকে রাসূল (সঃ)-এর সময়ে ওয়াহী গ্রহণ করতে দেওয়া হতো, যারা আমাদের 
সাথে ভাল অবস্থা প্রকাশ করত তাদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিতাম ও সান্নিধ্য দিতাম । তার কোন 
গোপন বিষয়ে আমরা খোঁজ নিতাম না। আল্লাহই তার গোপন বিষয়ের হিসাব নিবেন । আর 
আমাদের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করত তাকে নিরাপত্তা দিতাম না ও বিশ্বাসও করতাম না, যদিও 
বলত তার গোপন অবস্থা ভাল | “যুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে নবী (সঃ) মানুষের সাথে এ পদ্ধতিতে 
কার্য সম্পাদন করতেন । উদাহরণ স্বরুপ এখানে “মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (৮৮, ৮৯, ৯১/ ৬) এবং 
মুশকিলুল আসার’ (পৃঃ ২৪২-২৪৬/৪) ও অন্যান্য গ্রন্থে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের উদাহরণ 
দেখতে পারেন । যদিও তিনি মুসলমান বলে দাবী করেন তবু বদর যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসলে তার 
সাথে অন্য কাফেরদের মত আচরণ করেছিলেন । কারণ হলো, তিনি তখন পর্যন্ত কাফের এলাকা 
মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র মদিনাতে হিজরত করেননি । সেজন্য বাধ্যতামুলক 
ভাবে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কাফেরদের সাথে বের হন । আর মুসলিম বাহিনী 
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তাকে বন্দি করেন তার সাথে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল তার গোপন 
ইসলামী ধ্যান ধারণা ও দাবীর ভিত্তিতে নয় । কেননা তিনি মুশরিকদের দলের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি 
করার জন্য তার দলে বের হয়েছেন । বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, তিনি তাদের সাথে বের 
হতে বাধ্য ছিলেন । যা কিছু আসার (হাদীস) ইঙ্গিত দেয়, যা এখন উল্লেখ করা হলো £ কতক 
আসার আছে £ যখন আব্বাসকে (রা) ইসলামের দাবী ও অপারগতার কথা বলে অভিযোগ করতে 
দেখলেন তখন রাসূল (সঃ) বললেন ঃ “আল্লাহ তোমার অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন । তুমি যা দাবী 
কর তা যদি সত্যি হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন । আর তোমার বাহ্যিক অবস্থা 
আমাদের কাছে একজন যুদ্ধ বন্দি তাই মুক্তিপণ আদায় কর ।” এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ 
এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য । তবে এতে একজন বর্ণনাকারী আছেন যার নাম উল্লেখ করা 
হয়নি । সঠিক বিচারে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে যে কথা বর্ণিত আছে সেটাই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট । নবী সেঃ) তার (আব্বাসের) সাথে বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করেছেন । অন্যান্য 
মুশরিক বন্দিদের মত মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেননি । সম্ভবত এরই অরন্তরভুক্ত হবে 
সহীহ্‌ মুসলিমে ইমরান বিন হুসাইন বর্ণিত হাদীস বনী আকীল গোত্রের জনৈক লোক এরূপ দাবী 
করলেও তাকে নবী (সেঃ) ছাড়েননি । (দেখুন - মুখতাসার মুনযিরী, নম্বর ১০০৮) 


এ সকল আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমরা লেনদেন ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক 
অবস্থার বিবেচনার দায়িত্ব পেয়েছি গোপন অবস্থার নয় । আর এটি হচ্ছে আমাদের উপর আল্লাহর 
এক বিশেষ নিয়ামত । এ রকম না হলে প্রত্যেক গুপ্তচর বদমাস ও যিনদীক (দ্বীনত্যাগী) হতে 
ইসলাম ও মুসলমানদের কত হাস্যকর ও বিব্রত অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো । 


এ আলোচনারই অংশ হাতেব বিন আবু বালতায়ার ও মক্কা বিজয়ের বছরের ঘটনা । তখন তিনি যা 
করেছিলেন তার মূল কথা হলো, যে কুফরীর মত কাজ করবে তার বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্দেশ 
জারি করা হবে । দুনিয়াতে বিচার ফায়সালা করাকে যেমন হত্যা করা বা বন্দি করার ক্ষেত্রে 
মুসলিমদের বাহ্যিক দিকেই লক্ষ্য রাখা জরুরী । যে মুরতাদের অবস্থা, প্রকার, তাদের কতক দলীল 
ও যুক্তি, মুসায়লামার নবুয়্যতের সাক্ষ্য দিয়ে ধোকা দেওয়ার দলিল এবং সুমামা ও ইয়াশফুরীর 
ঘটনা সহ আরো অনেক ঘটনা । ব্যাপারটি যদি এমন না হতো তাহলে আবু বকর এদের সবার 
সাথে কিভাবে এ ধরনের ব্যবহার করেছেন বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে, তিনি তাদের ব্যাপারে 
হত্যা ও বন্দির নির্দেশ দিয়েছিলেন | 


নিঃসন্দেহে এটি ছিল আবু বকর সিদ্দীকের সবচেয়ে বড় সম্মানের মর্যাদার ভাল কাজগুলোর 
একটি । আমরা যে উদ্দেশ্য ও যেদিকে ইঙ্গিত করতেছি তার বিশুদ্ধতা জানা গেল । এ ব্যাপারে 
আরো বেশি জানতে হলে শাঈখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের বক্তব্য পড়তে পারেন | এ অধ্যায়ে 
এটুকু অনেক । দেখুন উদাহরণ স্বরূপ ‘মুকাদ্দমাতুস্‌ সীরাহ্‌’ উল্লিখিত ছয়টি স্থানের উল্লেখ করেছেন 
এবং হাতিবের ঘটনায় উমার যে বুঝটি নবী (সঃ) এর উপস্থিতিতে ব্যক্ত করেছিলেন সেটিকে তিনি 
অস্বীকার করেননি । সেটিই পুনার্গ কথা । তাকে কিন্তু রাসূল (সঃ) একথা বলেননি, “যে তার 
ভাইকে “হে কাফের” বলবে তখন দুজনের যে কোন একজন এ শব্দের বাহক হবে ।” বরং উমারের 
(রা) হুকুমকে তিনি সমর্থন করেছেন । হাতিবের মত যার কোন প্রতিবন্দকতা নেই তার ব্যাপারে 
উমার (রো) এর হুকুমকে বাদ দেননি । তিনিই আমাদেরকে হাতিবের গোপনীয় পবিত্রতার কথা বলে 


আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ৯১ 
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দিয়েছেন তার ভাষায় “তোমাকে কে জানাল যে হয়তো আল্লাহ বদরবাসীর সম্পর্কে অবগত 
হয়েছেন হাতিব রো) বলেছিলেন যা বুখারীতে এসেছে “আমি এ কাজ কুফরী, মুরতাদ বা ইসলাম 
গ্রহণের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে করিনি । তখন রাসূল (সঃ) তার অবস্থার সঠিক বলে 
বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে । তৎক্ষণাত হাতিব কর্তৃক এ ধরণের কথা বলাই স্পষ্ট দলিল যে 
সাহাবীগণ ও তিনি জানতেন এ ধরনের কাজ করা কুফরী ও দ্বীনত্যাগ করার নামান্তর । 


আহমাদ ও আবু ইয়ালার বর্ণনায় এসেছে “আমি এ কাজ রাসূল (সঃ) কে ধোকা দেওয়ার জন্য 
করিনি বা মুনাফেকী বশতও নয় । আমি একথা জেনেই করেছি যে, আল্লাহ তার রাসূলকে বিজয়ী 
করবেন ও তার নূরকে পুণার্গ করবেন ৷” 


তাদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আমার অন্তর থেকে ঈমান 
বিকৃত হয়ে যায় নি .... ৷” (দেখুন “মাজমাউষ যাওয়ায়িদ' ৩০৬/৯) এবং বুখারীতে বর্ণিত নবী 
(সঃ) এর কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখুন, “সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে ৷” 


এই বদরী সাহাবীকে নবী (সঃ) বিষেশায়িত ও নির্দোষ ঘোষণা করেছেন এবং তার গোপনীয় ও 
লুকানো সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে একাজ সে কুফরী বা দ্বীনত্যাগ করার জন্য করেনি । বরং 
এটি ছিল তার কবীরা গুনাহ যা বদরী যোদ্ধা হওয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেছে তাহলে বর্তমান 
তাহলে তাদের মধ্যে আজ পৃথিবীতে বদরী যোদ্ধা বেঁচে আছেন যার অন্তরের খবর সম্পর্কে আল্লাহ 
জানেন তাই একে কবীরাহ গুনাহ বলে গণ্য করবে । এজন্য লজ্জিত হবে এবং তা পরবতাঁতে এ 
অপরাধ শেষ হয়ে যাবে? 


আমরা তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না যতক্ষণ না জানতে পারব তাদের গোপনীয় 
অবস্থা সত্য এবং তারা এ কাজ দ্বীনত্যাগ ও কুফরীর করার জন্য করেনি । ওহী বন্ধ হওয়ার পরও 
আমরা কি করে জানব যে, তার গোপন অবস্থা সত্য এবং রাসূলের পর কে নির্দোষিতার কথা বলবে 
ও সাক্ষ্য দিবে । 


এটিই হচ্ছে অপ্রকাশ্য । কুফরী হওয়ার ক্ষেত্রে এটিই হলো প্রধান প্রতিবন্ধক । তবে প্রকাশ্য 
অবস্থা এর বিপরীত । আর ওহী বন্ধ হওয়ার পর এর দায়িত্ও আমরা পায়নি । এজন্যই যে ব্যক্তি 
কাফিরের সাথে সামঞ্জস্যতা, বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা তাকে 
কাফির ফতোয়া দিব । যেমন পূর্বে বলা হয়েছে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন । যদি 
নিয়্যাত ভালই থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে পুনরুথানের পর পুরস্কৃত করবেন । যদিও তাকে মুসলিম 
বাহিনী কাফিরদের কাতারে হত্যা করে থাকে । এ ধরনের দাবীদার ব্যক্তিকে- যে গোপনে ইসলাম 
মানে ও মুসলমানদের সাথেই সম্পর্ক রাখে তাকে হত্যা করলেও মুসলিমরা নির্দোষ বলে গণ্য হবে । 


এ সম্পর্কে শাঈখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার বক্তব্য এ সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে যারা কাবাতে যুদ্ধ 
করতে এসে ধ্বসে যায়, বদরযুদ্ধে আব্বাসের বন্দি হওয়া ও তার ইসলাম গ্রহণের দাবীর ঘটনা 
“মাজমু'আহ আল-ফাতাওয়া” (২৮/৫৩৭) এবং তার শিষ্য আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এর “যাদুল 
মাআদ' (৩/৪২২) এছাড়াও হক্কানী আলেমদের লেখনী পড়ুন । 
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আল্লাহর এ আয়াত নাযিলের শানে নুযুল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন ৪ 


(আন্-নিসা ৪৪ ৯৭) 


এজন্য দেখুন সহীহ্‌ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থ । এগুলো নিয়ে গবেষণা করুন এবং চোখ থেকে ঘুমের 
ধুলি সরিয়ে দিন এবং অন্ধ অনুসারীদের মত চলবেন না । 


* অবশেষে হাফিজ ইবন হাজার ফাতহুল বারীতে (৭/৫২১) কয়েকটি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করে 
বলেছেন, এগুলো তাফসীরে ইয়াহইয়া বিন সাল্লামে আছে, হাতিবের চিঠির শব্দ ছিল £ 
অতঃপর হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় রাসূল (সঃ) সৈন্য বাহিনী নিয়ে তোমাদের আক্রমণ 
করতে আসছেন সে রাতের ন্যায় যে রাতে বন্যা ধেয়ে আসে | আল্লাহর শপথ! যদি তিনি 
একাই আসেন তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাবেন ও তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি বাস্তবায়ন 
করবেন । তোমরা তোমাদের বাঁচার পথ খুজো । তোমাদের প্রতি সালাম রইল ।” সুহাইলী 
এরূপই বর্ণনা করেছেন । 


আমি বলব ৫ যদি কোন বিবেকবান চিন্তা করেন তাহলে তার নিকট হাতিবের এ চিঠি ও চিঠিতে নবী 
(সঃ)-এর প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ও তার অবস্থানকে মর্যাদা ও বড় 
করে তুলে ধরার কথাই প্রতিয়মান হবে । এ সত্তেও আল্লাহ তার এ কাজের জন্য এই আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ করেছেন যা পড়ে ঈমানদারদের শরীর থর থর করে কেঁপে উঠে । আল্লাহ বলেছেন ৪ 








সি ৪8) ny 
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হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিও না তাদের প্রতি সহানুভূতি 
জানানোর জন্য । তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে । তারা রাসূল 
ও তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য বের করে দেয়। যদি 
তোমরা আমার পথে জিহাদ করতে বের হও এবং আমার সম্তৃষ্টি অন্বেষণ কর তাহলে তাদের 
প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর না। তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তা জানি 
তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে সে সঠিক পথভ্রান্ত হয়ে পড়বে । (মুমতাহিনা ৬০৪ ১) 
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যদি এটি চিন্তা করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিবেন । কিভাবে এতে আল্লাহ কঠোরতা 
প্রকাশ করেছেন ও একে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগী বলে অভিহিত করেছেন । এরপর 
বর্তমানে ইসলামের অনেক দা'য়ীদের অবস্থার দিকে নজর দিন এবং তাদের মোবারকবাদ ও 
চাটুকারিতা বরং একে সাহায্য এবং মানবরচিত আইনকে সমর্থন আর শারীয়াতের ও তাওহীদের 
শত্রুদের অনুকরণ বলা চলে । তাদের সংবিধান, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও মানবরচিত 
আইনের সম্মানার্থে শপথ করা সবই তাদের দ্বারা সংগঠিত হয়। পাঠক, আপনি ইতোপূর্বে 
জেনেছেন সঠিক দ্বীনের অনুসারী স্বল্প এবং একে ভালভাবে বুঝে এর সংখ্যা খুবই বিরল । তাই দ্বীন 
নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাকুন । 


শাঈখ হামদ বিন আতীক বলেছেন, ওযরের ধোয়া তুলে কতক মানুষ যে আকীদা পোষণ করে তা 
হচ্ছে শয়তানের কারসাজি ও প্ররোচনা । তাদের যখন শয়তানের ওলীরা ভয় দেখায় প্রকৃতভাবে নয় 
তখনই সে মনে করে তার জন্য মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা ও তাদের আনুগত্য করা বৈধ । 
অতঃপর কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য হওয়ার বিবরণ সম্পর্কে শাঈখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যার 
কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, তাকে অথবা তার স্ত্রী, সম্পদ অথবা পরিবারকে মারধর, 
শাস্তি, হত্যা করার হুমকি ছাড়া শুধুমাত্র কথা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ভয় দেখানো হলে একে 
অপারগতা বলে গণ্য করা যাবে না । এরপর তিনি (রহঃ) বলেছেন, “যখন আপনি এগুলো শিখলেন 
তারপরও যখন অনেক মানুষকে এতে পতিত হওয়ার কথা জানতে পারবেন তখন আপনার কাছে 
স্পষ্ট হয়ে যাবে নবী (সঃ) এ কথার মমার্থ, ইসলাম সূচনা হয়েছিল অপরিচিত ভিনদেশীর মত 
আবার ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাবে যেরূপ আরম্ভ হয়েছিল... ।' যারা একে প্রকৃতভাবে বুঝবে 
তাদের সংখ্যা হবে একেবারেই নগণ্য । এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা 
করি ।” (সাবিলুন নাজাত) 


শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব “তাইসীরুল আযীযীল 
হামীদ? গ্রন্থের লেখক পুস্তিকার ভূমিকায় বলেন £ “জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করুন, 
মানুষ যখন মুশরিকদের ভয়ে তাদের দ্বীনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিবে, তাদের তোষামোদ 
করবে, তাদের অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য চাটুকারিতা করবে সে তাদেরই মত কাফির । যদিও 
তাদের দ্বীনকে সে অপছন্দ করে, তাদের ঘৃণা করে, ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে ৷” 


এরপর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেছেন যা মুশরিকদেরকে মাল দ্বারা সাহায্য, 
সমর্থন ও মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার চাইতেও মারাত্বক । এ পর্যন্ত তিনি বলেছেন, 
এর আওতার বাইরে অপারগ ব্যতিত আর কেউ বাদ যাবে না। সে এমন ব্যক্তি যার উপর 
মুশরিকরা প্রবল চাপ প্রয়োগ করে, তারা তাকে বলে, কুফরী কর অথবা এরূপ কর যদি না কর 
তাহলে তোমাকে আমরা হত্যা করব অথবা তাকে গ্রেফতার করে তাদের আনুগত্য না করা 
পর্যন্ত শাস্তি দিবে শুধু তার জন্য মৌখিকভাবে কুফরী শব্দ উচ্চারণ করা বৈধ হবে । তবে তার 
অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকবে । আলিমরা এ ব্যাপারে এক্যমত (ইজমা) হয়েছেন যে, যদি 
কৌতুকের ছলে কুফরী কালাম বলে তাহলে তাকেও কাফির বলা হবে । তাহলে যে ভয়ে বা 
পার্থিব জীবনের মোহে কুফরী কালিমা বলবে তার অবস্থা কি হবে!” 
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এরপর তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বিশটিরও বেশি দলিল দিয়েছেন । এ 
জন্য তার বইটি “আদ-দালা'ইল (দলীল সমগ্র)” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । যারা দাওয়াতের 
সাথে সংশ্লিষ্ট তারা এসব চিন্তা করে দেখুন । বিশেষ করে যারা মানব রচিত আইনে সন্তোষ 
প্রকাশ ও তাদের আইন, সরকার ও সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করে তারা যেন ভেবে দেখে এ 
ব্যাপারটি তাদেরকে বেশী উদ্বিগ্ন করছে । বিশেষ করে মিশরীয় প্রত্যেক সামরিক পদস্থ 
কর্মকর্তারা যখন নাজদে শাঈখ হামদ বিন আতীক ও শাঈখ সুলাইমানদের আমলে নজদে প্রবেশ 
করে তখন তারা “সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক' ও 'আদ-দালা'ইল' গ্রন্থ দুটি রচনা করেন, 
যেন মানুষ এ সামরিক লোকদের সমর্থন দেওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে যারা অনেক 
বিদ'আত, কুসংস্কার, কবরের শিরকের প্রচার করত (দেখুন - আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ৩০৯ 
ও অন্যান্য পৃষ্ঠায়, জিহাদ খণ্ড) । 


তৎকালীন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধর নাজদী আলেমদের ও তাদের 
অনুসারীদের জানা যায় যে, তারা মিশর ও তুকাঁ অনুগত সামরিক বাহিনীকে কাফির বলে 
অভিহিত করতেন । যা তাদের অনেক বইতে বলেছেন । বরং তাদেরকে যারা সমর্থন করত 
অথবা আনুগত্যে প্রবেশ এবং তাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করত বা অন্তরে মুমিনদের বাদ 
দিয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত তাদেরকে কাফির বলতেন । এখন যে প্রশ্নটি করতে 
ভীতরা পীড়া পীড়ি করে তা হলো, শিরকী ও বিদ“আতী অন্তরের রাষ্ট্রের অনুগত হওয়ার কারণে 
তৎকালনি মিশরকে তারা কাফির রাষ্ট্র বলে মনে করতেন । তখন সেখানে বর্তমানের চাইতেও 
বেশি মুসলিম ছিল । যে তাদের সমর্থন করত, ভালবাসত এবং তা প্রকাশ করতে পছন্দ করত 
তাদের বিরুদ্ধে যদি তারা এ ধরনের লিখে থাকেন, আর বর্তমানে আধুনিক যুগে যারা মানব 
রচিত আইনের পক্ষে কথা বলে তাদের অবস্থা কেমন হবে বলে মনে করেন? 


যারা বাড়ী, ব্যাংক, চেক (একাউন্ট), চাকুরী অথবা এ ছাড়া পার্থিব জীবনের অন্য কোন 
ভোগ্যপণ্য থেকে বঞ্চিত বা হারানোর ভয়ে তাদের সামরিক, পুলিশ ও আদর্শকে সমর্থন করে 
তাদের ব্যাপারে কেন তারা তরিৎ সিদ্ধান্ত দিতেন? এবং কেন তাদের প্রতি যারা একনিষ্ঠতার 
শপথ করত অথবা তাদের আইন কানুনকে সমর্থন করত তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিতেন । 
আর তারা যদি এযুগ পেতেন তাহলে কেমন হতো? ভয় করুন, হে বিবেকবানরা! তাওবা, 
তাওবা করুন হে অবহেলাকারীরা! কেননা দ্বীনের শাখায় নয় মূলে ফিতনা শুরু হয়েছে । তাই 
আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, সম্পদ, ব্যবসা, বাসস্থান হতে হবে দ্বীন (দ্বীন) কে রক্ষাকারী এবং এগুলোর 
বিনিময় । আর পার্থিব এ বিষয়গুলোকে রক্ষা করতে যেন দ্বীনই বিনিময় না হয়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন £ 


সচানি] দিও 5558555) ft ডিও একি 
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(হে নবী) আপনি বলে দিন তোমাদের পিতাগণ, সন্তানরা ভাইয়েরা, স্ত্রীরা, 
আত্মীয়স্বজন, উপার্জন করা সম্পদ, ব্যবসার লাভের আশঙ্কা এবং প্রিয় বাসস্থান যদি 
আল্লাহ ও রাসূল এবং তীর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়। তাহলে 
আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর । আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ 
প্রদর্শন করলেন না । (আত্-তাওবাহ্‌ ৯৪ ২৪) 


এজন্য বিচক্ষণ হোন এবং এগুলোকে ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে, তার রাসূল ও তার 
রাস্তায় সংগ্রাম করাকে এ আটটি বস্তুর চাইতে অধিক ভালবাসাকে বাধ্যতামূলক করেছেন । এগুলোর 
কোন একটি বা একাধিক জিনিস অথবা এর চাইতে নগণ্য কোন জিনিসই যেন বেশি মর্যাদাকর ও 
মূল্যবান না হয়ে উঠে । আপনার কাছে দ্বীনই যেন সবচেয়ে ও সর্বোচ্চ মূল্যবান জিনিস হয় । (আদ- 
দুরার আস-সানিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৭ জিহাদ খণ্ড) 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


অনুচ্ছেদ $ মিল্লাতে ইব্রাহীমকে ধ্বংস করতে এবং দা'য়ীদের এই মিল্লাত 
থেকে সরিয়ে নিতে তৃপ্ততী কার্যক্রমের কিছু পদ্ধতি 


আপনি যখন মিল্লাতে ইব্রাহীম ভালভাবে বুঝেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, এটি রাসুলগণ 
ও তাদের অনুসারীদের নীতি এবং এ হচ্ছে সাহায্য, বিজয় ও উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের পথ | 
তাহলে ভালভাবে জেনে রাখুন, প্রত্যেক যুগের আল্লাদ্রোহী শক্তি (তৃগুতরা) এটা কোনদিনও মেনে 
নেয়নি ৷ বরং তারা এ মহান মিল্লাতকে ভয় পায় এবং এর জন্য ভীতু, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে 
একে হত্যা করতে ও দায়ীদের অন্তর থেকে এই মিল্লাত বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে মুছে ফেলার । 


যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রাচীন যুগ থেকেই তাদের এ তৎপরতা সম্পর্কে সুরা কালামে মাক্বীতে 


জানিয়ে দিয়েছেন ঃ 
| 0 HERE ধা 


তারা আশা করে যদি তোমরা নমনীয় হও (আপোষ কর) তবে তারাও নমনীয় হবে । 
(কালাম ৬৮৪ ৯) 


তারা আশা করে দা'য়ীরা বক্রপথে চলুক এবং সুদৃঢ় সঠিক আম্ীয়ায়ে কিরামদের দাওয়াতী পদ্ধতি 
থেকে সরে দীড়াক ৷ তারা দা'য়ীদেরকে এ সঠিক পথ থেকে সরানোর জন্য পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র 
করা থেকে কখনো বিরত থাকে না । যেমন তাদের অনেক বাতিল সম্পর্কে চুপ থাকা এবং তাদের 
ভয়াবহতাকে মেনে নেওয়া অথবা তাদের কোন কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি । এমনি 
করে দাওয়াতের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং দা'য়ীরা তাদের সরল সঠিক স্পষ্ট রেখা থেকে সরে 
পড়বে আর তৃগুতরা জানবে এটি তার পশ্চাতগামী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ । এরপর ধারাবাহিকভাবে 
সে পা বাড়াবে । এভাবে পশ্চাতে যেতে যেতে এক সময় দা'য়ীরা মূল দাওয়াতের পদ্ধতিই ভুলে 
যাবে । এ পথছুত্যি নিশ্চিত হবে বাতিলপন্থীদের অনেক বা কিছু বাতিলের সমর্থন করা ও 
মেলামেশার কারণে । এটি হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যা তারা শুরু থেকে আশা করে থাকে । এ 
জন্যই যদি তাদের প্রতি এ দায়ীদের পদস্থলন ও পশ্চাতগামিতা প্রকাশ পাবে তখন দেখা যাবে 
তারা ও তাদের দাওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করে, তাদেরকে সান্নিধ্য নেয়, তাদের প্রচেষ্টার প্রশং 
করে, তাদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রকাশ করে । আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 
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আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে তারা তোমার পদস্থলন ঘটানোর 
চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল, যাতে তুমি আমার সম্মন্ধে উহার (ওহীর) বিপরীত 
মিথ্যা উদ্ভাবন কর;তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত । 
(বানী ইসরাঈল ১৭৪ ৭৩) 
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মিলাতে ইব্রাহীম 


এ আয়াত সম্পর্কে সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) বলেছেন, রাসূলের (সঃ) সাথে দ্বীনের বিষয় ও দাওয়াতী 
কার্যক্রম সম্পর্কে মুশরিকদের দরকষাকষির প্রয়াসের কথা বর্ণনা করার পর তাদের সে দরকষাকষির 
একটি হলো, তাদের উপাস্যকে তিরস্কার করা ছেড়ে দিতে এবং তার পূর্বপুরুষরা যে দ্বীনের অনুসারী 
ছিল তার সমালোচনা বন্ধ করার প্রস্তাবসহ আরো এ জাতীয় অনেক । 


তিনি বলেন, “এ ধরনের প্রয়াস থেকে আল্লাহ তার রাসূলকে বাচিয়েছেন আর এগুলোই হচ্ছে 
সার্বক্ষণিক রাষ্ট্র প্রধান ও চামচাদের দায়ীদের সাথে দরকষাকষির প্রয়াস । প্রয়োজনে তারা প্রবন্ধ 
তৈরি করে পথচ্যুতি করার প্রয়াস চালায় । যদিও তারা দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার ও সুদৃঢ় করার 
ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সামান্যই | তারা মধ্যম মানের প্রয়াসের বিনিময়ে অঢেল সম্পদ দিয়ে প্রলুব্ধ 
করে থাকে ৷ আর দা'য়ীদের যারা এ টোপ গিলে ফিতনায় পড়ে তারা দাওয়াত থেকে সরে পড়ে 
একে সহজ ব্যাপার মনে করে । সুলতানের আমলারা তাকে সম্পূর্ণভাবে দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে 
বলে না । তারা চায় দুই পক্ষকে খুশি রেখে মাঝামাঝি পন্থায় দা'য়ীরা দাওয়াত দিক । আর এ ছিদ্র 
দিয়েই রাষ্ট্রপতি দায়ীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং বলেন, ভাল দাওয়াত রাষ্ট্রপতির 
লোকেরই অর্জন । যদিও তারা একদিক দিয়ে বাদ পড়ে যায় । কিন্তু প্রথমেই সামান্যপথ বিকৃতি 
পরবর্তীতে পরিপূর্ণ পথচ্যুতি হতে সহায়তা করে । আর যে দা'য়ী দাওয়াতের কোন অংশের হাস 
যদিও সহজ হোক মেনে নেয় । কোন কাজকে অবহেলার কারণে বাদ দেয় চাই সে নগণ্য হোক, 
তাহলে সে প্রথমে যে রকম সঠিক অবস্থায় ছিল সে আর প্রথমাবস্থার মত ফিরে আসতে পারবে না । 
কেননা কাটছাট করার স্বীকৃতি দেওয়ার অভ্যাস যতই বাড়ে সে ততই পশ্চাতগামী হয়। রাষ্ট্র 
প্রধানের লোকেরা দা"য়ীদের ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করে । যখন তারা (দা'য়ীরা) দ্বীনি ক্ষেত্রে আর 
ছাড়কে স্বীকৃতি দিবে তখনই তাদের প্রভাবে রক্ষণশীলতা শেষ হয়ে যাবে । তখনই আমলারা বুঝতে 
পারবে দরকষাকষির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উচ্চ মূল্য দেওয়ার সময় শেষ এবং সরকারী 
আমলারাও দাওয়াতী দলে অন্তর্ভুক্ত হবে । আর দাওয়াতী কাজে সরকারী আমলাদের সহযোগিতা 
নেওয়া ও তাদের উপর নির্ভর করা আত্মীক বিপর্যয় । দাওয়াতী ক্ষেত্রে মুমিনরা কেবল এক 
আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে । আর যখন (আপোষ করার মাধ্যমে) পরাজয় দা"য়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে, তবে আর কখনো এই বিপর্যয় বিজয় হিসাবে ফিরে আসবে না!” 


হ্যা, আমরা আজকাল অনেক দা'য়ীকে দেখি যাদেরকে ত্বগুতরা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে । তারা 
তাদের ক্ষতিও করে না অথবা তাদের সাথে শক্রতাও করে না । যেহেতু এ দা'য়ীরা তাদের অনেক 
বাতিলের প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং তাদের সাথে মধ্যম পন্থায় মেলামেশা করে । তারা তাদের 
সাথে বৈঠক মিটিং অনুষ্ঠানে বসে এবং এ ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের আধুনিক যুগে 
দা'য়ীদেরকে সঠিক পথ থেকে তৃগুতরা সরিয়ে ফেলেছে । 


আর বর্তমান সময়ের কিছু পদক্ষেপের উদাহরণ ৪ 


* অনেক তৃগুতরা যে পার্লামেন্ট ও জাতীয় সংসদ, কংগ্রেস, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে সেদিকে 
ইঙ্গিত দিয়েছি ৷ সেখানে দায়ীদের বিতর্ক একত্রিত করার জন্য । দা'য়ী ও অন্যান্য লোকদেরকে 
সেখানে বসিয়ে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করবে এবং তারা এদের সাথে মিশে যাবে, তাদের 
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মাঝের দ্বন্দের অবসান ঘটবে । তখন কোন মাসআলাই তাদের সাথে বৈরিতা প্রকাশের অথবা 
তাদের আইন কানুন ও সংবিধান অস্বীকার করার অথবা তাদের বাতিল থেকে পূর্ণাঙ্গ মুক্তির 
আসল রূপে আসবে না। বরং সেগুলো হবে একে অপরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, 
কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে এবং দেশের কল্যাণে ও তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ও নিরাপত্তার 
জন্য একই আলোচনার টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে করে । দেশের স্বার্থে তারা তৃগুতী 
করে থাকে । এটি হচ্ছে আমাদের জীবনের লজ্জাজনক অবস্থা । যারা সালাফী মতবাদের সাথে 
সম্পৃক্ত অথবা সাইয়্যিদ কুতুব প্রমুখ লোকের দীক্ষা নিয়েছেন তারাই এ অপমানের সম্মুখিন 
হয়েছেন । এ ধরনের লজ্জাজনক অবস্থায় পতিত হওয়া সত্তেও ইদানিং তৃগুতীদের সংবর্ধনা 
জানানোর জন্য করতালি দিচ্ছেন, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দীড়াচ্ছেন এবং বিভিন্ন 
সাথে বন্ধুত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন । তাদের মানব রচিত আইন ও সংবিধানের পবিত্রতার শপথ 
করছেন । এরূপ হাজারো কাজ । তাহলে তাদের দাওয়াতের আর কি বাকী রাখল? আমরা 
পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি! 


তাদের আরো একটি কৌশল হচ্ছে- এই তৃগ্ততরা এই আলেমদেরকে তাদের বিরোধীদের সাথে 
বাকযুদ্ধের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি দাড় করে তাদের সময় নষ্ট করে ও ব্যস্ত রাখে এবং যাদেরকে 
তাদের নিয়মনীতি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ভয় দেখায় যেমন শিয়ারা অথবা অন্য যারা হুমকি দেয় তাদের 
সাথেই সময় পার হয়ে যায় । এ জন্য এ তৃগুতরা প্রথমে এই উত্তেজিত ও রাগান্বিত আলেমদের 
স্মরণাপন্ন হয় । তারা এ গোমরাহী নীতিকে পছন্দ করে না, এ গোমরাহী নীতির সাথে সং 
শক্রদের বিরুদ্ধে এ আলেমদেরকে সাহায্য করে । 


তারা এই আলেমদের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে ধোকা দেয় 
এবং মুসলিমকে হত্যা করা হারামের কথা বলে এদেরকে আবার তাদের ভয়ে সহযোগিতা করে 
সাহায্য, অস্ত্রর যোগান, অর্থ দিয়ে এ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য । অতঃপর এ নিরীহ লোকগুলো 
তাদের ফাদে পড়ে এবং ফাদে ফেলে তাদের জীবন, হায়াত ও সময় এক শক্রর বিরুদ্ধে আরেক 
শক্রর সাহায্যের আহ্বানকে বানচাল করে দেয় । বরং তাদের অনেকেরই অবস্থা এ পর্যায় এসে 
পৌছেছে যে, নিকটতম ত্ৃগুতের প্রতি শত্রুতার মনোভাব শেষ হয়ে যায় এবং তাদেরকে বিশ্বাস 
করে সত্যবাদী মনে করে । এমনকি কখনো কোন একদিন তাদের সৈনিক ও তার একনিষ্ঠ 
সাহায্যকারী বনে যায় এবং তার রাষ্ট্রেরও অনুগত হয়ে পড়ে.... । তারা তাদের আয়ু বা জীবন তার 
সেবায়, বিচার ও রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করার কাজ অনুভব করে অথবা অনুভব করতে পারে না। তারা 
আল্লাহর সৎ বান্দার এ কথাটি বুঝতে পারে না ৪ 


৬০৬০ স্ব ০৬ এর শা 
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হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার উপর অনুগ্রহ করেছো । তাই আমি কখনো 
পাপীদের সাহায্যকারী হব না । (আল-কাসাস ২৮৪ ১৭) 





আাত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ৯৯ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে এ আয়াতটি সম্পর্কে ইসরাঈলী ঘটনা বর্ণনা করেছেন £ “যে 
ইসরাঈলী মুসা (আঃ) এর কাছে কিবতীদের সাথে ঝগড়ার সময় সাহায্য চেয়েছিল সে ছিল 
কাফির । তাকে তার সম্প্রদায়ের বলার কারণ হলো, সে একজন ইসরাঈলী বংশত্ুত ছিল । সে তার 
দ্বীনের অনুসারী ছিল এমন কোন বর্ণনা নেই । এ জন্য মুসা (আঃ) লজ্জিত হলেন যে, তিনি একজন 
কাফিরকে সাহায্য করেছেন অন্য আরেকজন কাফিরের বিপক্ষে । তখন তিনি বলেছিলেন, এরপর 
আমি আর কোন কাফিরের সাহায্যকারী হব না । তারা আল্লাহর একথাও বুঝতে সক্ষম হয়নি ৪ 





হে বিশ্বাসীরা! যে সমস্ত কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং এ 
ব্যাপারে যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়... (আত্-তাওবাহ ৯৪ ১২৩) 


তারা যখন এ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে, আর এওঁ শিয়া বা অন্যরা যদিও ইসলামের ও মুসলিমের 
শত্ৰু তাই তাদের সাথে শত্রুতা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাদের বাতিলকে অস্বীকার করাও 
কাম্য । তবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে শুরু করে তার পরের গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে 
হবে এবং সবচেয়ে নিকটের কাজ সেরে তার পরবর্তী নিকটতম কাজ করতে হবে । 


এ ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজন জ্ঞাত যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনীতে বরং সঠিক 
বিবেক ও এর উল্টাটাকে অস্বীকার করবে । কেননা অধিক নিকটস্থ বস্তুর ভয়াবহতার প্রভাব, 
বিশৃঙ্খলা, ফিতনা দূরতম বস্তুর চেয়ে বেশী বড় ও কঠোর শক্তিশালী । এ জন্য সাধারণভাবে আত্মা 
ও শয়তানের সাথে জিহাদ করতে হবে শক্রর সাথে জিহাদের আগেই । এজন্যই রাসূল (সঃ) 
প্রথমেই পারস্য বা রোম বা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেননি, নিজের আশে পাশে যারা আছে 
তাদের অবজ্ঞা করে । 


* বরং কখনো অনেক তগুত এই ভয়ানক পিচ্ছিল পথে বিনিয়োগ করে বিনিময়ে এ ধরনের 
অনেক মূর্খ আলেমদের বশ করে ফেলে । অনেক দা'য়ীকে প্রচার কার্যে বাধা দেয়ার জন্য এদের 
কাজে লাগানো হয় অথবা ইসলামী জোট হতে বের করার কাজেও যারা এ আলেমদের 
প্রতিপক্ষ দলে অথবা মাযহাবে বা তরীকায় থেকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছে তাদেরকে । 
কখনো এ আলেমদের কাছ থেকে এদেরকে দমন করার জন্য ফতোয়া আদায় করা এবং 
তাদের ও তাদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এ ফতোয়া এই বলে কাজে লাগানোর জন্য যে, তারা 
খারেজী অথবা দ্বীনত্যাগী ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারী লোক এবং তারা দলীল হিসেবে 
ব্যবহার করেঃ 


18857 রেড) 


সাবধান! এরাই হচ্ছে বিশৃঙ্খলাকারী (ফাসেক)... (আল-বাকারা ২ ১২) 





আাজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ১০০ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


অথচ তারা এদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ও অনুভব করে । এ ধরনের লঙ্জাজনকর পরিস্থিতি 
আমাদের বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় তবুও এ অধম উলামারা বা তাদের দা'য়ী ভাইয়েরা পথচ্যুতির 
কোন পর্যায়ে পৌছেছে তা অনুধাবন করে না । এ বিপথগামিতা মূর্খতা অথবা অপব্যাখ্যার কারণে 
হয়ে থাকে । এমনকি যদিও তারা জ্ঞানের ও সন্ধানের উপর অটল থাকে তবে তারা ত্গুতদের সমান 
পথচ্যুত হবে না এবং আল্লাহর ও তার দ্বীনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সমপর্যায় হবে না। 


* কাফের কর্তৃক দা"য়ীদের পথচ্যুতি করার আরো একটি পদ্ধতি হলো মু'মিন ও দা*য়ীদেরকে পদ, 
কর্মস্থল চাকুরী, উপাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ ও বাসস্থান প্রদান 
করা । তাদের প্রাচূর্য্য দান করা । আর এধরনের পদ্ধতির দ্বারা তাদেরকে বশীভূত, শৃঙ্খলিত ও 
মুখে তালা লাগিয়ে দেয় । যাতে তাদের সাথে তাদের জনৈক ব্যক্তির কথার প্রতিফল দেখা যায়ঃ 
“যে স্তন তোমাকে দুধ পান করায় তাকে কামড় দিও না।” 


এভাবেই এই দা"য়ী ও আলেমগণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তাদের রাষ্ট্রের সরকারের প্রতি । তাদের 
অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে তারা বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া দিয়ে এ সকল 
সীমালজ্বনকারী শাসকদের বাতিলপন্থার অনুমোদন দেয় । 


আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম “তালবীসু ইবলিস” নামক পুস্তিকার ১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ 
“ফকীহদের উপর ইবলীসের সংশয় ঢুকার আলামত হলো, তাদেরকে আমীর সুলতানদের সং 
আসা এবং তাদের চাটুকারিতা করা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদের অপরাধকে প্রতিহত না করা ৷” 
তিনি ১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন $ “মোট কথা, সুলতানদের দরবারে যাওয়া মহা বিপদ । কেননা 
প্রবেশের প্রথম দিকে উদ্দেশ্য (নিয়্যাত) ভালই থাকে । পরবর্তীতে তাদেরকে সম্মান, উপহার দেয়া, 
কুর্ণিশ করা অথবা তাদের মধ্যে থাকার লালসা একে পরিবর্তন করে ফেলে । চাটুকারিতা থেকে 
নিজেকে বিরত রাখতে ও তাদের মন্দ কাজকে প্রতিবাদ করা অভ্যাস আর থাকে না । সুফিয়ান 
সাওরী বলতেন, “আমি সুলতানদের অপমান করতে যতটুকু ভয় না পাই তার চেয়ে বেশি ভয় পাই 
তাদেরকে সম্মান করতে । কেননা এজন্য আমার মন তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে !” যদি জ্ঞানী লোক 
এ লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন যাদের অন্তর সুলতানদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ভয় করতেন, 
তাহলে এ দা"য়ী ও তৃগুতদের মাঝে আমাদের সময়ে বিশাল দূরত্ব দেখা যেত । আল্লাহ তাকে দয়া 
করুন, যিনি বলেছেন ৪ 


সে আলেমের চেয়ে অন্য কেউ অধিকতর মন্দ ব্যবসা করে না 
যে অজ্ঞদের মত দুনিয়ার প্রতি আসক্ত । 
সে তখন সাবা"র হাতের মত তার ছ্বীনকেও বিভক্ত করতে থাকে 
এবং (দ্বীনকে) অবজ্ঞা করে সম্পদ লাভের প্রবল আগ্রহের কারণে । 
যে তার রব্বকে স্মরণ ও ভয় করল না 
তাহলে তার দুই হাত ধ্বংস হল ও তার সম্পদ হারালো । 





আজু-ভিবয়ান পাবলিকেশন্স ১০১ 


মিলাতে ইব্রাহীম 


* আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোন কোন তৃগ্তত দ্বীনের শাখা প্রশাখার ও দাওয়াতী কাজের প্রতি 
আগ্রহ প্রকাশ করে । এর দ্বারা অনেক দা'য়ী ও আলেমদেরকে ধোকা দেয় যাদের ইখলাস তথা 
ন্যায়-নিষ্ঠতাকে তাগুত ভয় পায় এবং যারা মানুষের কাছে প্রিয় । তারা তাদের জন্য শিক্ষালয় 
কোর্স ও রেডিও-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করে দেয় । তাদেরকে ওয়াকফ শরীয়াত ও 
বিশ্বকোষের ও অন্যান্য কাজে মন্ত্রণালয়ে ব্যস্ত রাখে যাতে করে এই তৃগুতদের শয়তানী ও 
ফাসিকী কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে । 


এছাড়াও তৃপগুতেরা ইসলামের নামে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যেমন, “রাবেতা আলম আল- 
ইসলামী (বিশ্ব মুসলিম লীগ)” নামক সংস্থাটি আমাদের অনেক অসহায় আলেমদের সেখানে সদস্য 
হওয়ার ব্যাপারে প্রতারিত হয়, যদিও জানে যে এগুলোর সদস্য হওয়ার অর্থ হলো এই অন্ধকার পথে 
তৃগুতের সাথে ঘনিষ্টতা করা । বিশেষ করে সৌদি সরকারের ত্গুতদের আজ্ঞাবহ সংস্থা, এমনকি 
একটি কলাম বা গ্রন্থ প্রকাশ করলে সে গ্রন্থটি এ রাষ্ট্রের মুনাফিকী ও চাট্বৃত্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ 
থাকে । আপনাকে এর সাথে এবং এর দায়িত্বশীলদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করছে এবং 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৃগুতদের সাথে তার যে কর্মসূচী আছে সেখান থেকে বিরত থাকতে বলতেছে এবং 
এর উল্টা করা, এগুলোর কোন দেশের অনুগত মূলত মূল দেশের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার শামীল । 


যখন কোন তৃপ্ত কোন রাষ্ট্র ও সেখানকার তৃগুতদেরও রাষ্ট্রনীতির উপর আক্রমণ করে, যেমন 
একসময় গাদ্দাফীর সাথে সউদী সরকারদের শত্রুতা ছিল, তখন ফতোয়া ও নিন্দার ঝড় উঠে যায় । 
কিন্তু যখন, এই বিরোধ মিটে তখন এ ফতোয়াগুলো শান্ত ও নির্বাক হয়ে পড়ে । আর সে ব্যাপারে 
কিছুই শোনা যায় না, যদিও এ তৃগ্ততদের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন হয় নি। বরং, অতীতের 
চাইতে আরো খারাপ ও ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে । আর যদি তারা তাদের নিজ চোখ দিয়ে এসব 
অপবিত্র ও যালেম তাগুতদের কা'বা তাওয়াফ করতে দেখে, তখন সেই আলেমরা কোনই বিরোধিতা 
করে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আমরা আমাদের এই বিপদের কথা বলি । এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই 
সংস্থা ও অনুরূপ সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান না হয়ে পারে না আর আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে 
রাষ্ট্রের সরকার থেকে যা বলা হবে তাই আমরা বিশ্বাস করব ও প্রচার করব । কত ভাল একটি প্রথা! 


* তাদের ইসলাম রোধের আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা অনেক দা'য়ীকে দাওয়াত, খুতবা 
দেওয়ার অনুমোতি ও “সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ” করার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে 
দেয়, যেগুলোর মাধ্যমে তারা এসকল আগ্রহী দা'য়ীদেরকে শান্ত ও তাদের বশ করে রাখতে 
পারে ৷ এবং একই সময়ে সরকার ও তাদের অসৎ, মন্দ ও বাতিল পন্থা এবং নিজ আইনে রাষ্ট্র 
পরিচালনা করার যে সবচেয়ে বড় অন্যায় সে সকল কাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখে । 
এবং তারা এটা করতে সক্ষম হয়, সাধারণ (ব্যাপক) কয়েকটি অন্যায় নিয়ে ব্যস্ত রাখার 
মাধ্যমে, যে অন্যায় কাজে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং তৃপ্ততী প্রশাসনের ক্ষমতায় থাকা হুমকি হয়ে 
দাড়ায় । এবং তারা (আলেমরা) তাদের “অন্যায় কাজে নিষেধ” এর কার্যক্রম উচ্চতর ও আরও 
গুরুতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে করতে পারে না যতক্ষণ তারা নিজেদেরকে এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে 
জড়িত রাখে যেগুলো তাদের কর্মকান্ড ও দীওয়াহর পরিচালনা করার মাধ্যমে তাদের একটি 
গভির মধ্যে বেধে রাখে । 
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মিল।তে ইব্রাহীম 


* আরো একটি পদ্ধতি হলো, কাফির কর্তৃক মুসলিম প্রজন্মের যুবকদের অন্তরেই মিল্লাতে 
ইব্রাহীমকে ধ্বংস, নষ্ট ও হত্যা করে, কাফির কর্তৃক তাদের স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া 
(প্রযুক্তি) ব্যবস্থা ও বিভিন্ন তৃগুতী সংগঠনের দ্বারা ৷ এমনকি এই তৃগুতেরা ফিরাউনের চাইতেও 
বেশী দুর্কমা ও তার চাইতেও বড় ষড়যন্ত্রকারী । তারা কোন মুসলিম সন্তানকে হত্যার পরিকল্পনা 
করে না, বরং তারা তাদের বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগ করে মিল্লাতে ইব্রাহীমকে তাদের 
অন্তর থেকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেই কেবল শেষ পরিস্থিতিতে হত্যা করে । যেমনটি এর 
বিপরীতে ফিরাআউন মুসলিম প্রজন্মকে জন্মের সাথে সাথেই হত্যা করেছিল । তারা তাদের 
অন্তর থেকে মিল্লাতে ইব্রাহীমকে হত্যা করে তাদেরকে ধ্বংস করে থাকে । এটি তারা করে এ 
মুসলিম প্রজন্মকে তাদের প্রতি ভালবাসা, সমর্থন, তাদের আইন কানুন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে 
সমর্থন করার জন্য । তারা এ কাজ করছে ধ্বংস সাধনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য প্রযুক্তির 
ব্যাবস্থাপনা দ্বারা যা অনেক মূর্খ মুসলিম নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায় বিনিময়ে এই ত্বাগুত 
তাড়াহুড়া করে প্রকৃত হত্যা করার বদলে মানুষকে নিজের প্রভাবে রাখে, তারা এ অপবিত্র 
রাজনীতির অনুসরণ করে । আর মানুষ তাদের প্রশংসায় ও গুণগান করে বলে, তারা নিরক্ষরতা 
দূর করে শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছেন । এসবের উপর এবং এ টোপের নীচে মুসলিম 
প্রজন্মকে তাদের অনুগত, বাধ্য এবং তাদের প্রশাসন ও আইনের একনিষ্ঠ সেবক বানিয়ে নেয় । 
অথবা একেবারে সবচেয়ে কম অবস্থা হলে তারা প্রতিপালন করে একটি দ্রবীভূত মূর্খ ও 
পথচ্যুত প্রজন্মকে । যারা এই কঠিন দাওয়াত ও মজবুত মিল্লাত থেকে বিমুখ ও বাতিলপন্থীদের 
তোষামোদকারী । তারা শক্তিশালী হবে না এবং তাদের এ দিকগুলো সংশোধিতও হবে না আর 
তারা এতে কোন চিন্তা ভাবনাও করবে না । আমরা তাদের এ কর্মসূচী ও তাদের দুষকর্ম নীতি - 
“ই'দাদ আল-কুদাতআল-ফাওয়ারিস বি হাজরি ফাসাদ আল-মাদারিস” (আগামী দিনের 
অগ্রগামী যোদ্ধাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অসাধু শিক্ষা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তুতি) 
পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 


কত দা'য়ীই পতিত ও নিক্ষেপিত হয়েছে পিচ্ছিল পথে । আর আমরা এমন এক সময়ে বসবাস 
করছি যা ইসলামী নেতৃত্ব ও আলেমদের প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে । শুধু এই পিচ্ছিল 
পথেরই অবদানে এবং কত দায়ী নিজেদেকে তৃগুতের কাছে ছোট করে ফেলে তাদের অন্তর 
থেকে তার ভয় মেরে ফেলেছে । সেজন্য তাকে ও তার দাওয়াতকে তারা ভয় করে না এবং 
তাকে কোন গণনায়ই ধরে না। অতঃপর যখন তার মাঝে কঠোরতা ও দূরবর্তীতা দেখে, 
পাহাড়ের মত দৃঢ়তা, বৈরিতা, ওদ্ধত্য ও সাহসিকতা এবং তাদের সাথে মেলামেশা থেকে 
বিরত দেখে থাকে, তাদের তরীকার এই দাওয়াত পরিপন্থী যে কোন অনুষ্ঠান থেকে তখন তার 
জন্য হাজারো হিসাব করে এবং আল্লাহও তৃগুতদের অন্তরে ভয় ভীতি ঢুকিয়ে দেন । যেমনি 
কাফিরদের অন্তরে নবী (সঃ) এর ভীতি ছিল । যেমনিভাবে তাকে এক মাসের দূরত্বে অবস্থান 
করা সত্বেও কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করেছিলেন ৷ 











২) দ্রষ্টব্যঃ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আমাকে এমন পাঁচটি জিনিষ দেয়া 
হয়েছে যা আগে কাউকে দেয়া হয়নি? (১) আমাকে শুধুমাত্র ভয়ের মাধ্যমেই এক মাসের দূরত্বে থেকে বিজয় 
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তাই এ পিচ্ছিল পথ থেকে সাবধান থাকুন এবং বেঁচে থাকুন ও সাবধান হোন ত্ৃগুতের 
ত্রীড়ানকে পতিত হওয়া থেকে । 


পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নকশার কথা বর্ণনা করে এবং আমাদেরকে তার 
স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে সাবধানও করেছেন আমাদের সমাধান ও 
চিকিৎসা দিয়েছেন, আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, তার একথার পূর্বেই ৪ 


ASS AN  শ mm mS 
1 7070- 


তারা আশা করে তাদের সাথে তোষামোদ করা হোক তাহলে তারাও করবে । 
(কালাম ৬৮৪ ৯) 
সরাসরি আল্লাহ বলেছেন £ 
6594) 


মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য কর না । (কালাম ৬৮৪ ৮) 


তাদের অনুসরণ কর না, তাদের দিকে ঝুঁকে পড় না, তাদের নিরপেক্ষ সমাধান গ্রহণ কর না। 
কেননা আপনার রব আপনাকে সত্যন্বীন দিয়েছেন এবং আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছেন 
এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের হিদায়াত দিয়েছেন, এ রকম সবই পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন । 


* আর যথার্তভাবে, মক্কায় অবস্থানকালে সূরা আদ্-দাহর-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ৪ 


উর চা হ6550 098) 


অতএব আপনি আপনার রবের আদেশে জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং 
তাদের কোন পাপী বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না । (আদৃ-দাহর ৭৬৪ ২৪) 


এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুক্কৃতকারী কাফিরদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন । এই পথ 
দায়ীদের নিজেদের মনগড়া কোন পথ নয়- তারা ইচ্ছামতো এই পথকে পরিবর্তন করার বা এর 
কোন বৈশিষ্ট্য বদলে দেবার অধিকার রাখেনা । বরং এটা হলো ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত এবং 
অন্য সব নবী ও রাসুলের পথ, যার বর্ণনা কুরআনে আছে। 








দেয়া হয়েছে; (২) সমস্ত দুনিয়াকেই আমার জন্য ইবাদতের জায়গা করা হয়েছে-যেখানেই আমার উম্মাতের 
যে কেউ ইবাদত করতে চাইবে, সেখানেই সে করতে পারবে, (৩) গণীমতে মাল আমার জন্য বৈধ করা 
হয়েছে যা আগে বৈধ ছিল না (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, ৫) অন্য নবীরা ছিলেন 
কেবল তাদের নিজ নিজ জাতির জন্য প্রেরিত, কিন্তু আমাকে প্ররণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য ।” 
(বুখারী ও মুসলিম) 
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মান্কী সুরা ফুরকানে আল্লাহর আরো একটি বাণী $ 





অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর (কোরআন) 
দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করুন । (ফুরকান ২৫৪ ৫২) 


..এর (কোরআন) দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করুন... এর অর্থ হলো, কুরআন মাজীদ দ্বারা জিহাদ 
কর । কুরআন মাজীদে যে সকল দাওয়াতী পদ্ধতি বলা হয়েছে এর আর কোন রীতিনীতি ও 
পদ্ধতিকে বরাবর মনে করবেন না । কাফিরদেরকে কুরআন দ্বারাই ভয় দেখান এছাড়া অন্য কোন 
আকা বাকা পথের অনুকরণ করবেন না । যাতে কাফিরদের আনুগত্য নিহিত আছে অথবা তাদের 
বাতিল সম্পর্কে নীরবতা রয়েছে । 


অনুরূপ আল্লাহর আরেকটি বাণী ৪ নবী (সঃ)-কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত” করার আদেশ 
দেয়ার পর বলেছেন ৪ 


2085 2 21999471097 
18 4 89618. Keb BE eR 
আমার স্মরণ থেকে যার অন্তরকে অচল করে দিয়েছি তাদের আনুগত্য করবেন না । 
সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে আর তার অবস্থান বাড়াবাড়িতে । বলে দিন সত্য 


তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে যার ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে, যার ইচ্ছা 
অবিশ্বাস করতে পারে । (কাহফ ১৮৪ ২৮-২৯) 


এমনি আল্লাহর আরো একটি বাণী যা সূরা শুরা মক্কাতে নাযিল হয়েছে - নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও 
ঈসা (আঃ) প্রমুখদের জন্য যে শরীয়াত দিয়েছেন সে কথা বলার পর বলেছেন, 








* এখানে ‘তিলাওয়াত’ অর্থ হলো ‘অনুসরণ করা’ । সুতরাং, যে কিছু ‘তিলাওয়াত করল’ এর অর্থ “সেটা 
অনুসরণ করল’ । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত হচ্ছে সেটি পড়া, শিক্ষা দেয়া, 
সেটিকে আকড়ে ধরা ও তার আদেশ মেনে চলা এ তরীকায় টিকে থাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম । এর সাথে 
আরো যোগ হয় তাহলোঃ সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ, মুরাকাবা করা, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া ইত্যাদি । যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সূরা আদ্‌-দাহারে সরাসরি বলেছেন ৪ 


MR পা HE 1 টিভি টা টি Hs BOY 3) ক SESE 
“সকাল সন্ধ্যা তোমরা রবের নাম স্মরণ কর । এবং রাতে সালাত পড় ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 
তাসবীহ পাঠ কর ।” (আদ্‌-দাহর ৭৬ ২৫-২৬) 
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এজন্য আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে দাওয়াত দিন, প্রতিষ্ঠিত হোন । 
তাদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করবেন না... (শুরা ৪২৫ ১৫) 


এর একটু পরেই নবীকে আল্লাহ আদেশ করছেন কাফিরদেরকে বলতেঃ 


সা 7/5310) 
আমরা আমাদের কাজ করব ও তোমরা তোমাদের । (শুরা ৪২৪ ১৫) 
অতএব বৈরিতা তাদের, তাদের প্রবৃত্তির ও পদ্ধতির ও তরীকার সাথে । 


এরূপ আল্লাহর আরো একটি বাণী যা তিনি সূরা জাসিয়া মক্কায় নাযিল বলেছেন ৪ 
এত ঠা 08390 55588 ০6760] 
Kk CBIR Hk ডি Fiske CEFR ACCEL ZU 


অতঃপর আমি আপনাকে একটি কার্যকর শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি ৷ আপনি 
তারই অনুসরণ করুন । যারা অজ্ঞ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তারা 
আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় অত্যাচারিরা একে অপরের বন্ধু, 
আল্লাহ মুত্তাকীনদের অভিভাবক । (জাসিয়া ৪৫৪ ১৮-১৯) 


আর এভাবে যদি আমরা কুরআনের আয়াত অনুসন্ধান করি তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বুঝার এমন 
আয়াত অনেকগুলো এমনকি একশোরও বেশি পাওয়া যাবে । আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের 
অযথা সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখেননি । এই মিল্লাতের পথ 
পরিক্রমা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এই লেখনি দা'য়ীদের জন্য যথেষ্ট হবে না? 


অথবা রাসূল সেঃ) ও নবীগণ যাকে তাদের পক্ষ থেকে লম্বা করেননি তারা তা প্রশ্বস্ত করবেন? 
অতএব এখন তাদের অবহেলা হতে জেগে উঠা উচিত । অথবা ত্ৃপ্ততের ক্রীড়নকে পতিত হওয়া 
সত্তেও তাদের যথেষ্ট হয়নি । এ সত্য গোপন করার জন্য মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা 
জিহাদ (সংগ্রাম) ও হায়াত নষ্ট করতে ৷ আল্লাহর শপথ! যে কোন একটি পছন্দ করুন ৪ 


“হয় আল্লাহর শরীয়ত অথবা অজ্ঞদের কুপ্রবৃত্তির যে কোন একটি । এখানে তৃতীয় কোন ফরজ 
নেই । অথবা সরল সোজা শরীয়ত ও প্রবৃত্তির মধ্যে কোন মধ্যমপন্থা নেই ।” 
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“নিশ্চয় এ আয়াতগুলো দা"য়ীদের পথ ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিচ্ছে । এর প্রত্যেকটি কথা, 
এর ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে উপকৃত হবেন । এটি একটি শরীয়ত যা এগুণের অধিকারী । এ 
ছাড়া যা আছে তা সবই কুপ্রবৃত্তি, যার উৎস অজ্ঞতা । দা'য়ীর কর্তব্য হচ্ছে শুধু শারীয়াতের নীতি 
অনুসরণ করা এবং সমস্ত প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা এবং তার পরেও কর্তব্য হলো শারীয়াতের কোন 
বিষয় থেকে পথচ্যুত হয়ে প্রবৃত্তির কোন জিনিসের দিকে না যাওয়া । আর এই প্রবৃত্তির অনুসারীরা 
শারীয়াত পন্থীদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করে । তাদেরকে কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করা 
যাবে না। তারা একে অপরের বন্ধু । তবু তারা সত্য দা'য়ীকে কোন ক্ষতি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
দুর্বল । কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি তারা তাকে করতে পারবে না আল্লাহই তার বন্ধু ও 
সাহায্যকারী । আল্লাহ্‌র সুরক্ষা ও সাহায্যের তুলনায় এসব তাগুতদের পারস্পারিক সহায়তা কিছুই 
না। আর শারীয়াহ আকড়ে রাখা দা"য়ী যে কিনা আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছে তার সামনে এইসব 
ভাড়গুলো কতোই না দুর্বল যাদের সাহায্যকারী কেবলমাত্র তারা নিজেরাই ।” 


Kk CREB HK 
“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের বন্ধু ৷” 
বাস্তবায়ন করবে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? 
আবু মুহাম্মাদ 
১৪০৫ হিজ্রী 
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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার 
পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর । তারপর: 


এখানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই । এর সম্পর্ক রয়েছে কুফর, 
ঈমান ও রিদ্দার মাসআলার সাথে এবং পূর্বে যে তাওহিদ ও তার বিপরীত বস্তু সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি তার সাথেও তা হচ্ছে মুওয়ালাত (বন্ধুত্ব) ও মুআদাত"র (শত্রুতার) বিষয় ৷ 


এটাকে ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ বলেও ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ একই জিনিসের দুই রকম 
প্রকাশ । সবার জানা আছে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একক ও শরীকহীনভাবে তাঁর 
ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই দুনিয়াতে অস্তিত্ব দান করেছেন। ইবাদতের স্থানে 


যাতে আমরা তার ইবাদত করি। তিনি এই ইবাদাতসমূহের মাধ্যমে ও অন্যান্য পরীক্ষাসমূহের 
মাধ্যমে আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন- আমরা কি তার ইবাদত ও আনুগত্যে কৃতকার্য হই, 
তার সঠিক পথে চলি, না অকৃতকার্য হই। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে ও 
আপনাদেরকে কৃতকার্যদের অন্তর্ভূক্ত করুন! 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি রহমত ও অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদের নিকট 
রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন কিতাব, যা আমাদের 
নিকট আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে আর রাসূলগণ আমাদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা 
করে দেন- তথা আমরা কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব? 


আমাদের প্রতি তো আল্লাহর নির্দেশ একমাত্র তাঁর ইবাদত করার, যার সাথে কোনও শরীক 
নেই- এখন আমরা কিভাবে তার ইবাদত করব? তারা আমাদেরকে ইবাদতের বিশদ বিবরণ, 
আদেশ, নিষেধ ও দায়িত্বসমূহ বলে দিয়েছেন। 


রাসূলগণ সব পৌঁছে দিয়েছেন (আল্লাহ তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান 
করুন!), তারা আমানত পৌঁছে দিয়েছেন, রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করেছেন। আল্লাহ তাদের 
সকলের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন! 


যখনই আল্লাহ রাসূল ও নবী পাঠালেন, তখনই মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পরে 
মতবিরোধ করেছে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন: 
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“ফলে তাদের কতক ঈমান আনল আর কতক কুফর অবলম্বন করল। আল্লাহ চাইলে 
তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ সেটাই করেন, যা তিনি চান” 


এমনটা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে প্রেরণ করলেন, যা আল্লাহ অন্য আয়াতে 
বলেছেন। এই আয়াত সুরা বাকারায়, আর ওটাও সুরা বাকারাতেও তার পূর্বে। উক্ত আয়াতটি 
হল: 


825 4 Ld SY 
“(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই জাতি ছিল” 


এক জাতি কি কুফরের উপর, না তাওহীদের উপর? মুফাসসিরীনের দুই মত রয়েছে। বিশুদ্ধ 
মত হল, যেটা হাদিসেও বর্ণিত আছে এবং ইবনে আব্বাস রা: এর তাফসীরে এসেছে: 


এক জাতি ছিল তাওহীদের উপর । আদম আ: থেকে সব মানুষ একজাতি ছিল তাওহীদের 
উপর। তারপর নূহ আ: এর কওমে সর্বপ্রথম শিরকের উদ্ভব হয়েছে- যার বর্ণনা আল্লাহ 
তা'আলা দিয়েছেন এবং কুরআনে তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তখন শিরকের উদ্ভব হয়েছে 
এবং মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। 

তারা কিভাবে মূর্তিপূজা শুরু করল, তার রূপটা প্রসিদ্ধ । শয়তানের প্ররোচনায় তারা তাদের 
নেককার লোকদের চিত্রাংকন করল এবং তাদের ফটো বানালো । কেউ বলল, তোমাদের তো 
এই সকল নেককারদেরকে সম্মান করা উচিত। শয়তান বুদ্ধি দিল: তাদের চিত্রাংকন করে 
এবং তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদেরকে সম্মান কর। 


তাহলে তোমরা তাদেরকে স্মরণ করতে পারবে, এতে তাদের নসীহত ও উপদেশগুলো স্মরণ 
হবে, তারা যে জীবনাদর্শের উপর চলেছেন, তা স্মরণ হবে। এতে তোমরা আরো সংশোধিত 
হবে। শয়তান তাদের মাঝে প্রবেশ করল এই দরজা দিয়ে । তাই তারা এ সকল লোকের 
চিত্রাংকন করল এবং তাদের মূর্তি বানালো। 


প্রথম প্রজন্ম বুঝত, হয়ত তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্মও বুঝত, কিন্তু যখন সময় দীর্ঘ হল, তখন 
অজ্ঞতা নেমে আসল, যেমন ইবনে আব্বাস রা: বলেছেন: অত:পর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
তাদের ইবাদত করতে শুরু করল। তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহে উল্লেখ করেছেন: 
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“এবং তারা (নিজেদের লোকদেরকে) বলেছে, তোমরা নিজেদের উপাস্যদেরকে 


কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। কিছুতেই পরিত্যাগ করো না “ওয়াদ্দ” ও “সুওয়া'কে 
এবং না ‘ইয়াগুছ’, ইয়াউক" ও 'নাসর'কে।” 


পাঁচটি । “ওয়াদ', আরেক কেরাতে “ওয়িদ'। এবং তোমরা পরিত্যাগ করো না “ওয়াদ'কে, 
পরিত্যাগ করো না “সওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর'কে। পাঁচটি । তারা ছিল নূহ সম্প্রদায়ের 
নেককার লোক। অত:পর তাদের কওম তাদের মূর্তি অংকন করে। এভাবে পরবর্তীতে তাদের 
ইবাদত করা হতে থাকে । যখন অজ্ঞতা নেমে আসল, তখন থেকে তাদের ইবাদত করা শুরু 
হল। ফলে শিরক ও কুফরের আবির্ভাব হল। 


এটাই এই আয়াতের অর্থ- “(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই জাতি ছিল”। অত:পর উম্মতের 
মধ্যে- মানবজাতির মধ্যে- মানুষের মধ্যে- শিরকের উদ্ভব হয় এবং কুফর সৃষ্টি হয়। 


অত:পর আল্লাহ নবীদেরকে পাঠান সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে । যে আল্লাহর আনুগত্য 

করে তার জন্য সওয়াবের ও কল্যাণের সুসংবাদাদতারূপে আর যে কুফরী করে, অবাধ্যতা 

করে এবং শিরক করে তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও আযাব সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে- 
59 48194০1  ০০৫। ৩৪ Sod উত্থিত ESN 26০ I ৩১০ 29 ৩ এ] Eas 
etl 2৯৪৩ 5 এ bp 582 ৩০ খু ss lh 
“তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তখন) আল্লাহ নবীদেরকে পাঠালেন 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল 
করলেন, যাতে মানুষের মাঝে সে সব বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, যাতে তারা 
মতবিরোধ করছিল। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারাই তাদের নিকট 
সমুজ্জল নিদর্শনাবলী আসার পরও তাতে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল।” 


অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা রাসুলদেরকে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করলেন 
তখন মানুষ বিভক্ত হয়ে গেল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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“এসকল রাসূলগণ, যাদের কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের 
মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে 
কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর আমি মারয়ামের পুত্র ঈসাকে 
সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি ও রূহুল-কুদসের মাধ্যমে তার সাহায্য করেছি। আল্লাহ 
আসার পরও আত্মকলহে লিপ্ত হত না। 


অর্থাৎ তাদের রিসালাতের পর তাদের পরবর্তীরা- 


তো 04 sd AE এপি এর HELE 5 9 ৩০ ৮৯০৫ ৩ তে এ 5 এ 9 jsp 
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“আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তাদের পরবর্তীকালের মানুষ তাদের নিকট সুস্পষ্ট 
নিদর্শনাবলী আসার পরও আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা নিজেরাই বিরোধ সৃষ্টি 
করল। ফলে তাদের কতক ঈমান আনল আর কতক কুফর অবলম্বন করল। আল্লাহ 


চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ সেটাই করেন, যা তিনি চান” 


তাহলে সুরা বাকারার এই পবিত্র আয়াতটি বুঝালো যে, রাসূলদের প্রেরণের পর মানুষ মুমিন 
ও কাফের দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা রাসূলদের অনুসরণ করল, তাদেরকে বিশ্বাস করল 
এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য করল, তারাই হল মুমিন, যারা একক ও 
শরীকহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। 


আর যারা রাসূলদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তাদেরকে অবিশ্বাস করল, তাদের 
সাথে ঠাট্টা করল, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করল, অস্বীকার করল, তাদের অনুসরণ করল না, 


বরং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, তারাই কাফের, যারা আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লার ইবাদত 
করে না অথবা তার ইবাদত করে, কিন্তু তার সাথে অন্যেরও ইবাদত করে। 


তারা মূলত: আল্লাহর ইবাদতই করে না, কেননা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ইবাদত হল 
একক ও শরীকহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। আর এর বিপরীতে যদি কোন ব্যক্তি 
আল্লাহরও ইবাদত করে এবং অন্যেরও ইবাদত করে, সে যেন আল্লাহর ইবাদতই করল না। 


প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর ইবাদত করে নি; কেননা সে তার ইবাদতের যে অংশটা আল্লাহর 
জন্য নিবেদন করেছে, শরীয়তে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর নিকট এটা গ্রহণযোগ্য নয়। 
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গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তাওহীদ তথা এককভাবে করা । অর্থাৎ শুধুই আল্লাহর জন্য ইবাদত করা, 
তার সাথে কাউকে শরীক না করা। 


হল, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন: “আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু 
আল্লাহ সেটাই করেন, যা তিনি চান”। 


তাই আয়াতটি প্রমাণ করল, মুমিন ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ, এটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, 
আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এটা চান। এ বিষয়টি আরো 
অনেক আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। 


অনেক আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের কতকের দ্বারা 
কতককে পরীক্ষা করেন এবং এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর চাপিয়ে দেন, উভয় পক্ষকে 
পরীক্ষা করার জন্য, যাচাই করার জন্য, নিরীক্ষা করার জন্য, ফেতনার সম্মুখীন করার জন্য। 


এছাড়া আরো অনেক উদ্দেশ্যের জন্য: যেমন: আল্লাহ সুবহানাহু এর মাধ্যমে তার বন্ধু, 
একনিষ্ঠ, ও প্রিয়দেরকে বেছে নেন, শহীদদেরকে বেছে নেন এবং এ সকল লোকদেরকে 
বাছাই করেন ,যারা তাকেই অবলম্বন করেছে, তাকে প্রাধান্য দিয়েছে, তার সাথে বন্ধুত্ব 
করেছে, তাকে ভালবেসেছে, তার ভালবাসাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে বেছে নেন এবং তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করেন। তাই এটা আল্লাহ 
সুবহানাহুরই ইচ্ছা। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: 
৪০401 ০ 55 ৩৪ 6 Oo তে গস lk ৩০৩ ৮৪০৫ ও ৩০ 
৩৮5৩৭ 


তারা (তাদের সম্পর্কে) বলে, এরাই কি সেই লোক, আমাদের সকলকে রেখে আল্লাহ 
সম্পর্কে অন্যদের থেকে বেশি জানেন না?” (সুরা আল আনআম) 
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আল্লাহ তা'আলা সুরা ফুরকানে বলেন: 
এ ৫ ১৪১৮০ 2৪ ০০৭ ৯ এ 


“আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি। বল, তোমরা কি 
সবর করবে? তোমাদের প্রতিপালক সবকিছুই দেখছেন” । 


তাই আল্লাহ তা'আলাই মানুষের একদলকে আরেক দলের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং 
তাদের একদলকে আরেক দলের দ্বারা পরীক্ষা করছেন। 


এটা আল্লাহ তা'আলারই অভিপ্রায়। আল্লাহ তা'আলা এটা চান। এটাই আল্লাহ তা'আলার 
ইচ্ছা। সুউচ্চ, মহান, মর্যাদাময়, পৃত-পবিত্র ইলাহী ইচ্ছা। তিনি পবিত্র ও মহান। তিনিই এই 
জনিসটা চান। 


এজন্যই তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন, এজন্যই আমাদেরকে এত দায়িত্বাবলী দিয়েছেন। 
যাতে আল্লাহ সুবহানাহু তার বন্ধুদেরকে বাছাই করে নিতে পারেন এবং যাতে এ সকল 
উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়, যার কয়েকটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করলাম। 


আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মদে বলেন: 


9 ০০4০১৮০৮৮৬9 বন Gof এ] আদ ৩৪০০ ১৪ এ 
৩6 ৬০১ পর শেঠি ০৮৫০ HE ০8 লি ৩ উল্টা ৯ ৯৫০০ ৬৬ 45 ৩ 
এ 2 ৩০ ৩১৫ ই 23115461157 238 6 (0৮501911286 পে 
১৩) %৮ঠ 


“যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাঁধা দান করেছে, 
আল্লাহ তাদের কর্ম নিস্ষল করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম 
করেছে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)”র প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ 
হয়েছে- আর সেটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য- তা 
আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং 
তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন। 


এটা এজন্য যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যার অনুগামী হয়েছে এবং 
যারা ঈমান এনেছে, তারা সত্যের অনুসরণ করেছে, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের অবস্থাদী সম্পর্কে অবহিত করেন”। 
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“এভাবেই আল্লাহ...’ অর্থাৎ এর মত এবং পূর্বের বর্ণনার মত। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের 
গুণাবলী ও তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন এবং কাফেরদেরও গুণাবলী ও তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন- “এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের অবস্থাদী সম্পর্কে অবহিত করেন।” 

অত:পর আল্লাহ বলেন: (2831 ০১915 00 ek 159)“যারা কুফর অবলম্বন করেছে, 
তাদের সাথে যখন তোমদের মোকাবেলা হয়, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে”। 

তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার এবং তাদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদ করার আদেশ করলেন। 
(০39) ৮৮১৪) এখানে এ (ক্রিয়ার স্থলাভিষিক্ত ১১০ (ক্রিয়ামূল) দ্বারা আদেশ করা 
হয়েছে (৮১৮০ 19 ৬৮ 5৬21 ০১৯ 193% ৩ ৮5 9)অর্থাৎ যখন তাদেরকে 
অধিক হারে হত্যা ও আহত করে ফেলতে পারবে- 

(341 194১৬ 28০91 ৬৮) অবশেষে তোমরা যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করবে, তখন 
তাদেরকে শক্তভাবে গ্রেফতার করবে”। অর্থাৎ বন্দী করবে- 


3 ৫ ৮৫০ 22৪8 0) 24৫ 4 ৩১ ৬9 Ll &০৪ (9 23 01 ৩ 5 ৩৪) 
০ A ৫ 


“তারপর (চাইলে) তাদেরকে মুক্তি দিবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে। তোমাদের 
প্রতি এটাই নির্দেশ, যাবৎ না যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেয় (অর্থাৎ শেষ হয়ে যায়) ৷ আল্লাহ চাইলে 
নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা 
করতে চান” । 


এটা হচ্ছে দলিলের পর্যায়ে। আর এর পূর্বে প্রথম অংশটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত এর দলিলের 
অংশটুকু হচ্ছে- 


৬৮০ as সব SY; es ies Las 20 2 35 ০১৯ 


“এটাই নির্দেশ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের 
একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করতে চান ৷” 


অর্থাৎ তোমাদের এক দলের দ্বারা সৃষ্ট জীবকে। তোমাদের মুমিন অংশের দ্বারা তোমাদের 
কাফের অংশকে । আল্লাহ তা'আলা চাইলে কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। 
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আল্লাহ পারেন, তার ক্ষমতা আছে, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান ৷ তিনি পবিত্র মহান সত্তা । তিনি 
তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন- (১৩৪ 55) “হও, অমনি তা হয়ে যায়” | 


কিন্তু তিনি তাদেরকে বাচিয়ে রেখেছেন এবং আমাদেরকে তাদের দ্বারা পরীক্ষা করছেন। 
আমাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, যেমনিভাবে তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে 
দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহুর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, আমাদেরকে ও তাদেরকে তথা 
কাফেরদেরকে- 


(072. 445 র্‌ * দা... ০22 নর 
রাও ৫ 93 alt এলি ও 195 (2015 any শন FD SSI 


“কিন্ত তিনি তোমাদের একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা 
আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।” 


তাই এসকল আয়াতগুলোতে আমাদের উল্লেখিত ও আলোচিত বিষয়গুলোর বর্ণনা পাওয়া 
গেল। হায়! যদি ভাইয়েরা তাফসীরের কিতাবসমূহে এগুলো নিয়ে চিন্তা করত, যাতে 
বিষয়গুলো ভালো ভাবে বুঝতে পারত। 


এখানে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করতে পারি, যাতে ভাইয়েরা রাসূল প্রেরণ বিষয়ক 
ইলমগুলোর একটি ধারাবাহিকতা তৈরী করতে পারে: 








মানুষ দু'দলে বিভক্ত হল: মুমিনের দল ও কাফেরের দল আল্লাহ তা'আলা তাদের একদলকে 
আরেক দলের উপর চাপিয়ে দিলেন। আমরা বলতে পরি আল্লাহ তা'আলা তাদের একদলকে 
আরেক দলের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে উভয় দলকে পরীক্ষা করার 
জন্য এবং আল্লাহর উদ্দিষ্ট কয়েকটি হিকমত বাস্তবায়নের জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহর রয়েছে 
উন্নত প্রমাণ ও পরিপূর্ণ হিকমত। 


অধিক পরীক্ষা, অধিক যাচাই, অধিক সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে 
দিলেন, হয়ত তাদের কতক ফিরে আসবে, সতর্ক হবে, মৃত্যু আসার পূর্বে, নিশ্চিত বিষয় 
আসার পূর্বে। এটা তাদের জন্য পরীক্ষা | 


বর্তমানে আমেরিকানরা আমাদের উপর চেপে আছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে 
পরীক্ষা । আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করছেন। এটাই পরীক্ষা করার অর্থ। তাদেরকে দেখছেন, 
অধিক পরীক্ষা নিচ্ছেন, অধিক যাচাই করছেন এবং অধিক ফিৎনায় নিপতিত করছেন। 
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এটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্হই বটে যে, তিনি তাদেরকে অধিক সুযোগ দিচ্ছেন। হয়ত তারা 
চিন্তা করবে, হয়ত ভেবে দেখবে, হয়ত ফিরে আসবে। 


আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের সকল প্রকার ওযরের জন্য সুযোগ দিচ্ছেন। এভাবে আল্লাহর 
সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটছে। তার নামের মধ্যে রয়েছে: তিনি “সাব্বার' 
(অধিক ধৈর্যশীল), সাবুর (চির ধৈর্যশীল), ‘হালীম’ (সহনশীল)। আর তার সহনশীল নামের 
কারণেই তিনি তাদেরকে নগদ শাস্তি দিচ্ছেন না, তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিচ্ছেন। 


তাই এটা উভয়দলের জন্যই পরীক্ষা । এর ফলে হক ও বাতিলের মাঝে, ঈমান ও কুফরের 
মাঝে দ্বন্ধের সূত্রপাত হয়। দ্বন্ধ, তথা হক ও বাতিলের মাঝে লড়াই, যুদ্ধ। কেননা এই দুই 
দল, মুমিন ও কাফের কখনোই সমঝোতায় আসা সম্ভব নয়, পরস্পরে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব 
সম্ভব নয়। কখনোই সম্ভব নয়। 


অবশ্যই দু'দল পরস্পরের শত্রু হবে। একদল আরেক দলের শত্র। সম্ভব নয় দুই দলের 
মাঝে ভালবাসা ও সম্প্রীতি হওয়া, সহবস্থান ও দীর্ঘ সমঝোতা হওয়া। 


সাময়িক সন্ধি, আমি সন্ধি বলে সাময়িক সন্ধির কথা বুঝাইনি। এব্যাপারে শরীয়তের বিধান 
রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সমঝোতা, সহবস্থান, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি সম্ভব নয়। এই বিভক্তির 
দাবির কারণে এটা কখনোই সম্ভব নয়। এই ঈমান ও এই কুফরের দাবির কারণে এটা সম্ভব 
নয়। আর আল্লাহও এমনটাই নো হওয়াকেই) চান, এটাই আদেশ করেন। 


অবশ্যই তারা পরস্পরের শক্র, প্রতিপক্ষ ও পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইকারী হবে। এটাই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়াতাআলার কাম্য, তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা। আল্লাহই চান, 
আমরা পরস্পরের শত্রু হই, তবে স্বভাবতই তারা আমাদের সাথে শত্রুতা করুক এটা তিনি 
চান না। 


বরং এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘৃণিত, অপছন্দনীয় । কিন্তু এটা আল্লাহর তাকদীর হিসাবে 
হয়েই যাবে। এখানেই তাকদিরী ইচ্ছা ও শরয়ী ইচ্ছার মাঝে ভিন্নতা হয়ে যায়। কিন্তু 


আমাদের ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করব, তাদের সাথে শত্রুতা করব, 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এটা আল্লাহ চান, তিনি ভালবাসেন। তাকদিরীভাবেও চান, 


শরয়ীভাবেও চান এবং আমাদেরকে এরই নির্দেশ দেন। 
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এছাড়া এর মাঝে অনেক বড় কল্যাণও রয়েছে। এটা পৃথিবী সুশৃংখল থাকার জন্য শর্ত। 
পৃথিবী বলে উদ্দেশ্য হল, পৃথিবী ও তার মধ্যে যত মানুষ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
রেখ id ai ৪৯ ০০৫ এ]। (55 ১3} “যদি আল্লাহ তাদের কতককে 
কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।” 


এই আয়াতটি বর্ণনা করছে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একটি হিকমত ও একটি ইচ্ছা 
হল একজনকে আরেকজন দ্বারা প্রতিহত করা, যার দ্বারা পৃথিবী সুসংহত থাকবে। 


কেননা, আল্লাহ যদি মুমিনদের দ্বারা কাফেরদেরকে এবং তাদের কুফর, অবাধ্যতা ও জুলুমকে 
প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত- “যদি আল্লাহ তাদের কতককে 
কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন”, যদি এই লড়াই না থাকত এবং বহু অনিষ্ট কল্যাণের 
দ্বারা প্রতিহত না হয়ে যেত, জিহাদ ও কিতালের দ্বারা, এ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াইয়ের দ্বারা 
প্রতিহত না হত, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। 


পৃথিবী কিভাবে বিপর্যস্ত হবে? কাফেরদের আধিপত্যের মাধ্যমে । সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হল, 
পৃথিবীতে কাফেরদের আধিপত্য বিস্তার করা। যখন পৃথিবীতে কাফেররা প্রতাপশালী হয়ে যায়, 
তারা তাতে শাসন করে- আল্লাহ হেফাজত করুন, ব্যাস, তখনই পৃথিবীময় মহা বিপর্যয় 
ছড়িয়ে পড়ে। কুফর, শিরক, অন্যায়, পাপাচার, আল্লাহর অবাধ্যতা, শয়তানদের প্রভাব, 
শয়তানদের দাওয়াত, শয়তান-প্রেমী ও প্রবৃত্তি-প্রেমীদের প্রভাব। পৃথিবীতে কাফেরদের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মহা বিপর্যয়। এর চেয়ে বড় ফ্যাসাদ আর কিছু নেই। 


এর দ্বারা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়: মুমিনদের বন্ধুত্ব কেবল আল্লাহর সাথে, তার দ্বীনের 


সাথে, তার রাসূলদের সাথে এবং এক মুমিনের আরেক মুমিনের সাথে । এই বন্ধুত্বই আল্লাহ 
তা'আলার কাম্য, আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর ইচ্ছা । 


তিনি আমাদেরকে এর প্রতিই আদেশ করেন এবং এটা অবশ্যই থাকতে হবে, ঈমান ও 
কুফরের দাবির কারণে এবং এই দাবির কারণে যে, আমরা আল্লাহর নগন্য বান্দা। 


সুতরাং ইবাদত শুধুই আল্লাহর জন্য। তার সাথে কাউকে শরীক করা হবে না। তাওহিদ, 
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণই দাবি করে, 
অনিবার্ষভাবে চায়- যা একেবারে নিকটবর্তী দাবি- যেটাকে ভাষাবিদগণ, এমনকি মানতিক 
শাস্ত্রেও “নিকটবর্তী দাবি ও দূরবর্তী দাবি বলে নামকরণ করা হয়- 
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এটাই দাবি করে, মুমিনগণ বন্ধুত্ব করবে কেবল আল্লাহর সাথে, তার রাসূলের সাথে, তার 
দ্বীনের সাথে এবং মুমিনদের সাথে আর কুফর, কুফফার ও তৎসংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে-অর্থাৎ 
কুফরের যত ফলাফল রয়েছে- যেমন: গুনাহ, পাপাচার, হঠকারীতা ও আল্লাহর সাথে 
অবাধ্যতা- ইত্যাদির সাথে এবং শয়তান, তার দল, তার নিকটজন ও যারা তার দলভূক্ত 
তাদের সাথে শত্রুতা ও সম্পর্কোচ্ছেদ করবে। তাই তারা হচ্ছে দু'টি দল। 


অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহকে একক 
সাব্যস্থ করাই এটা দাবি করে এবং তাকে স্পষ্ট ও নিকটবর্তী ফলাফল হিসাবে আবশ্যক করে। 


অর্থাৎ মুমিনদের অবশ্যই আল্লাহ, তার রাসূল, তার দ্বীন ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে 
এবং কুফফার, কুফর, শয়তান, তার দল ও তৎসংশ্লিষ্ট সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
হবে, দূরত্ব ও কাঠিন্য বজায় রাখতে হবে, শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখতে হবে, তাদের থেকে 
থাকতে হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। 


আমরা এটাকে সংক্ষেপে বলতে পারি: ঈমান, ইসলাম, তাওহিদ তথা একক ও শরীকহীনভাবে 
আল্লাহর দাসত্ব করাই দাবি করে ও আবশ্যক করে যে, মুমিনগণ আল্লাহ, তার রাসূল ও তার 
দ্বীনের সাথে এবং অন্যান্য মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাদের বন্ধু হবে মুমিনগণ। আর 
আল্লাহর শত্রু তথা কাফের ও তাদের কুফরী থেকে সম্পর্কমুক্ত হবে, তাদের সাথে শক্রতা 
করবে। 


এখান থেকে আমরা বলতে পারি, সম্পর্ক জোড়া ও সম্পর্ক ছাড়া এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এটা 
আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাবি, তাওহিদের দাবি, ইসলামের দাবি, ঈমানের দাবি। ঈমান 
এটা দাবি করে, ঈমানের জন্য এটা আবশ্যক! এক’শতে এক'শ। 


ঈমান থেকে এটা আলাদা হতে পারে না। তাই এটা অসম্ভব যে, একজন মানুষ মুসলিম হবে, 
মুমিন হবে, তাওহীদবাদী হবে- যে শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক 
করবে না, আল্লাহকে ভালবাসবে, তার আনুগত্য করবে আবার একই সময়ে শয়তানকে 
ভালবাসবে, কুফরীকে ও কাফেরদের ভালবাসবে বা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তাদের নৈকট্য 
অর্জন করবে, তাদের সাথে প্রশান্ত ও স্বস্তিময় জীবন যাপন করবে, যাতে কোন পেরেশানী 
নেই, এটা সম্ভব নয়। এটা অকল্পনীয়। 


কেননা দাসত্বের ভিত্তিটিই হচ্ছে ভালবাসার উপর। উলামাগণ বলেন: ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে 
ভালবাসা ও আনুগত্যের মধ্যে। সুতরাং কোন আবিদ পরিপূর্ণ আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহর 
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জন্য আনুগত্যকে সপে দেওয়া- যার দাবি হচ্ছে আল্লাহর জন্য বিনীত হওয়া, আল্লাহর 
আদেশের জন্য নিবেদিত হওয়া এবং আল্লাহর অনুগত হওয়া- ব্যতীত আল্লাহর ইবাদতকারী 
হতে পারে না। দাসত্বের প্রকৃত ভিত্তিই হচ্ছে ভালবাসা ও বিনীত হওয়ার উপর ৷ সুতরাং বান্দা 
এটা ব্যতীত আবিদ হতে পারবে না। আর আল্লাহকেও ভালবাসা, তার শক্রদেরকেও ভালবাসা 
এটা সম্ভব নয়। এটা অসম্ভব। 


এমনকি মানুষের মাঝে চিরাচরিত ভালবাসার মাঝেও এটা সম্ভব নয় যে, আপনি কাউকে 
ভালবাসবেন আবার তার শক্রকেও ভালবাসবেন। এটা সম্ভব নয়। এটা একেবারেই 
অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তার শত্রুকে ভালবাসা তার ভালবাসার সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত। 


আর কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের আল্লাহর দাসত্বও আমাদের থেকে দাবি করে: আমরা 
আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহকে ভালবাসব এবং তার রাসূল, তার দ্বীন, তার বন্ধু ও যারা তার 
কাতারে থাকে তাদেরকে ভালবাসব আর যারাই তার সাথে শত্রুতা রাখে তাদেরকে ঘৃণা 
করব, তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখব এবং তাদের সাথে শত্রুতা করব। 


যদি এটা আল্লাহ আমাদেরকে নাও বলতেন আমাদের উপর ওয়াজিব নাও করে দিতেন, 
তথাপি এটা ইসলাম, ঈমান, তাওহিদ ও দাসত্বের দাবিতে ওয়াজিব হত। আর বস্তবতা তো 
হচ্ছে শরীয়তই আল্লাহ, তার রাসূল ও তার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আদেশ করেছে এবং 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদের নিকটবর্তী হতে ও তাদের সাথে অবস্থান করতে 
নিষেধ করেছে, যা সামনে উল্লেখ করব ইংশাআল্লাহ। 


এতদসন্তেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকে আরো স্পষ্ট ও 
পরিস্কারভাবে বলে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমলতার অধিকারী, তিনি কোমলতাকে 
ভালবাসেন। আল্লাহ প্রেমময়, মহানুভব- 920 ৫৫3 ১৮ ১5 2০41 ৫৫৫ 2 ১৮৯“ আল্লাহ 
তোমাদের ব্যাপারে সহজটাই চান, তিনি তোমাদের ব্যাপারে কঠিনটা চান না” 

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর সহজকরণের একটি দিক হল, তিনি আমাদের জন্য 
অধিক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তার কুরআনের আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছেন, তার নবী 
তার পবিত্র হাদিসসমূহে পরিস্কার করে গেছেন যে, আমাদের উপর ওয়াজিব হল, আমরা 


মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করব, আল্লাহর সাথে, তার রাসুলের সাথে ও তার দ্বীনের সাথে বন্ধুত্ব 
করব। 
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আমরা মুমিনদের সাথে পরস্পরে বন্ধু হিসাবে থাকব, তাদেরকে ভালবাসব, তাদের সাথে 
থাকব, তাদের কাতারে থাকব, তাদের নৈকট্য অর্জন করব, তাদের সাথে জীবন যাপন করব 
এবং সর্বদা তাদের সাথেই থাকব। 


আমরা মুমিনদের সাথে একে অপরের বন্ধু বা সাহায্যকারী রূপে থাকব আর কাফেরদেরকে 
ঘৃণা করব, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব, তাদের থেকে দূরে থাকব ও বেঁচে থাকব, 
তাদের সাথে বসবাস করব না, এক আবাসস্থলে বা এক শহরে তাদের সাথে থাকব না- 
“তারা যেন একে অপরের আগুন না দেখে” 


নবী সা: বলেছেন, “তাদের থেকে দূরে থাক, এমনকি যাতে দূর থেকে তাদের আগুনও 
দেখতে না পাও এবং তারাও তোমাদের আগুন দেখতে না পায়। তাদের থেকে দূরে থাক, 
পৃথক থাক, বেচে থাক, এক দেশে তাদের সাথে থেকো না, তাদের মাঝে বসবাস করো না, 
তাদের সাথে মেলামেশা করো না....তাদের সাথে কিছুই করো না।” 


এসগুলোই কাফেরদের থেকে দূরে থাকা ও বেচে থাকা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, শত্রুতা করা ও 
বিদ্বেষ পোষণ করার নির্দেশ। আল্লাহ আমাদের মাঝে তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন, 
বলেছেন: 


কীভাবে এদেরকে ভালবাসবে? এদেরকে ঘৃণা করবে, কারণ এরা আল্লাহর দুশমন, এরা 
করেছে, আল্লাহর আনুগত্যের উপর সীমালজ্ঘন করেছে। এরা তোমাদের শক্র। 


এগুলো আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'য় বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, আমাদেরকে 
অবশ্যই মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে, আমাদের একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে 
এবং অবশ্যই আমাদেরকে কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাদের সাথে শত্রুতা 
হবে এবং আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে হবে। 


এটা কুরআনে স্পষ্টভাবে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করছি একটু পরেই সেগুলো 
তিলাওয়াত করব ইংশাআল্লাহ। এখানে এখন কিছু আয়াত তিলাওয়াত করব; কারণ সবগুলো 
উল্লেখ করলে এবং তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই 
আমরা কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। 
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আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহও আমাদের মাঝে তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক 
আয়াতে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের উপর ওয়াজিব তাদেরকে ঘৃণা করা, 
কারণ তারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে, আল্লাহর আনুগত্যের উপর সীমালজ্বন করেছে। তাই 
এটা কুরআনে সর্বোন্তমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


অনেক আয়াতে কাফেরদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দু'চারটি উল্লেখ করা হল: 


5 ডো 19৬ ০199 এ ৮৩৫৪ ৩১০১ Sod ২ ised sl চিত ৬৯ 
“দেখ, এই তোমরা তাদেরকে মহব্বত করছ, অথচ তারা তোমাদেরকে মহব্বত করে 
না। আর তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখ, কিন্তু (তাদের 
অবস্থা এই যে, তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা 
(কুরআনের উপর) ঈমান এনেছি আর যখন নিভৃতে চলে যায়, তখন তোমাদের প্রতি 
আক্রোশে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায় ৷” 


এটা পুরোটাই কাফেরদের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা সৃষ্টির ব্যাপারে। 
HEPA ৮ 09 2955 ৮১6 4৯০০ 2৮৮ 19৮5 PET HS ৩ ৩5৮৬ Sf 
১১5০ ০1৬90... 
“তোমরা কি এমন কওমের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে 
এবং রাসূলকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছে আর তারাই তো প্রথমবার তোমাদের বিরুদ্ধে 


(উস্কানীমূলক কর্মকান্ড) শুরু করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তাহলে (জেনে 
রেখ,) আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।” 


এরূপ আরো আয়াত রয়েছে। 


তাহলে কুরআনের মধ্যে অনেক আয়াত রয়েছে, যা আমাদেরকে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
আদেশ করে এবং তাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করতে ও তাদেরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। সূরা মুমতাহিনা, যার 
অধিকাংশটা এবং বড় অংশটাই এব্যাপারে, তার মধ্যে রয়েছে- 
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5154 55 5554০ ৮641 OAL 549 26 ৬) ১২৩৫ ২197 এন পুজি 
৬ ৬ HEF FS ৩1০ 40519 এ SUG JAIN ০৯১৯ উপ ও জগত 
445 ৩5 পিএ ও পি ৪৬ US চিত pgs) ৩2৮ SU ৪9 আস 
গ4 28419532985 OF fil ৪6০ 0০ 9 2৫০৯ 

“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য 


(ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন 
বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, 


অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তারা 
রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। 


তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা-কিছু গোপনে কর ও যা- 
কিছু প্রকাশ্যে কর, আমি তা ভালভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে 
সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। তোমাদেরকে ভাগে পেলে তারা তোমাদের শক্রু হয়ে 
যাবে এবং তারা নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দিবে । তাদের 
কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও”। 


তাহলে কিভাবে তাদেরকে ভালবাসবে? এখানেও তাদের সাথে শক্রতা ও বিদ্বেষ রাখার 

ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। £594 ৩! অর্থাৎ যদি তারা তোমাদেরকে কোনস্থানে পায়- 
71955 sg লি পরও ll 19255 AB 21954 ৪9৫5 ০৯ 
498 


“তোমাদেরকে ভাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের হাত 
ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দিবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা 
কাফের হয়ে যাও।” 


অর্থাৎ তারা তোমাদের থেকে কুফরী কামনা করে এবং চায়, তোমরাও আল্লাহর সাথে কুফরী 
কর। 
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অত:পর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ইবরাহীম আ: এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন- 


8৮৫ 
০ 


75৫০ চার ৫2958 1% Sy 25 ৩৮05 লিগ) od os ঠা SS LS ও 
৮০০১1985450 SCG 019 SY GAS al 99১ ৩৪ 694৯৮, 
“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাদের সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে 


নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা 
করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। 


আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বীস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 
চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনবে ৷” 


এখানে স্পষ্টভাবে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে- (15$9)'এবং স্পষ্ট হয়েছে, 


প্রকাশ হয়েছে'- 
১4০ 415155৬৮2০৮ 525 ALG 1425. 


“আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে গেছে, 
যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে” 


তবে তোমরা যদি একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তবেই কেবল তোমাদের সাথে শত্রুতা 
ও বিদ্বেষ শেষ হবে। এর পূর্বে কখনোই না- $4৯5 4৬1%} ৬154৯... (“চিরকাল চলবে, 
যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে” । 

এখানে একেবারে স্পষ্ট, পরিপূর্ণ স্পষ্ট বর্ণনা। তাই পুরো কুরআন এর দ্বারা পরিপূর্ণ। সুরা 


আলে ইমরানে রয়েছে, মায়েদায় রয়েছে, বাকারায় রয়েছে। এছাড়াও কুরআনের অনেক সূরায় 
এটা স্পষ্টভাবে রয়েছে, সর্বোত্তমভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


তাহলে সারসংক্ষেপে কথাটি বলি, যাতে ভাইয়েরা বুঝতে পারে: 





এ সত্তেও, অর্থাৎ দাসত্ব, ইসলাম, ঈমান ও তাওহিদ স্বত্তাগতভাবেই এটা দাবি করা সত্তেও- 
যা পূর্বে আমরা উল্লেখ করলাম, এটা মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা ও 
বিদ্বেষের দাবি করে- তা সত্তেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার কিতাবে এবং তার নবীর 
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সুনাহ'য় আরো স্পষ্ট ও আরো পরিস্কারভাবে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার আবশ্যকীয়তা ও 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার নিষেধাজজ্ঞা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ বিষয়টিই আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করেছি, কিন্তু এখন আপনাদের জন্য সংক্ষেপে এক কথায় বলার প্রয়াস পেলাম। 


এখন আমরা ইনশাআল্লাহ কিছু আয়াত উল্লেখ করব, যা কুরআনে এসেছে। সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো উল্লেখ করব, যেগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে 
কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের ব্যাপারে 
কঠিন হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো উল্লেখ করব। 


54) 28655$ ৬6১৪ 94৫ ST ৬2 Bf ৬০ 
“হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না” 


এধরণের আয়াত কুরআনের মধ্যে আরো অনেক রয়েছে। এখন বিভিন্ন সুরার গুরুত্বপূর্ণ 
তিনটি আয়াত উল্লেখ করব। একটি সুরা আলে ইমরানে, দু'টি সুরা মায়িদায়। এই তিনটি হল 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের হুকুমের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। 


আমরা বলেছি, কুরআন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে এবং মুমিনদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে আদেশ করে আর কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে শক্ত গুনাহ ও পাপ বলে 
উল্লেখ করে, বরং কোন কোন আয়াতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, এটা এর থেকেও আরো 
কঠিন ও জঘন্য। যা আমরা সামনের আয়াতগুলোতে দেখব: 


আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানে বলেন: 


৬ 401০০ ০০ ৩৫১ ০৬৪ ৩ ৩৮৮ 095 ৩? EG ৯৫] 35280 সপ Sy 
ক] allt এ1$ 2০80 Ht 24০4 8 26552 Of J se 

“মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না 
বানায়। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের 
(জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনও পন্থা অবলম্বন কর, সেটা ভিন্ন 


কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। আর তারই দিকে 
(সকলের) প্রত্যাবর্তন ৷” 
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১০৪ 358 44) 228 2 ONE 
“আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি 
দয়াশীল” । 
এই আয়াতটি হল সূরা আলে ইমরানে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন: “মুমিনগণ যেন 
মুমিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না বানায়” 
বর্ণনা ভঙ্গিটি সংবাদমূলক, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন করে বলা, আদেশ করা। 


“মুমিনগণ যেন না বানায়”, অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা বানিও না। এটা হচ্ছে তার অর্থ। 
“মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না বানায়” 
এতে মুমিনদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে, মুমিনদের ছাড়া কাফেরদের সাথে সাথে বন্ধুত্ব করতে। 


এটা পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট বয়ান। আপনি শুধু মুমিনদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন, 
কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবেন না। 


এরপর বলেন: ‘যে এটা করে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই”। এরকম ভাবপ্রকাশ 
আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তি বা বস্তু থেকে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 


বলে থাকে- ‘যে এমনটা করে সে আমার থেকে নয়; আমি তার থেকে নই’ ‘অথবা সে কোন 
বিষয়ে আমার থেকে নয়” । 


রাসূলুল্লাহ সা: এর কথায় অনেক স্থানে এরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-( ০১ ৮৯৪ ৬৯) যে 
আমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) ধোঁকা দেয় সে আমাদের মধ্য থেকে নয়”| অর্থাৎ আমি অমুক 
জিনিস থেকে সম্পর্কসুক্ত। 


“যে এটা করে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই’ অর্থাৎ আল্লাহ তার থেকে সম্পর্কমুক্ত, 
আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, সে আল্লাহর নৈকট্য পাবে না এবং আল্লাহর সাথে 
সম্বন্ধিত হতে পারবে না। এটাই হচ্ছে- “আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই” এর অর্থ। 


আত্মরক্ষামূলক ব্যবহারের অবস্থা। অর্থাৎ যখন তোমরা তাদের দ্বারা নিম্পেষিত ও পরাজিত 
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হও, তাদের থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর, ফলে বাহ্যিকভাবে তাদের সামনে প্রকাশ কর যে, 
তোমরা তাদের সাথে শত্রুতা কর না, তাদের থেকে বাচার উদ্বেশ্যে। এটা হল অপারগতার 
| 


অপরাগতা ও আশঙ্কার অবস্থাটি শুধু ভিন্ন । কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এটা চলবে না। এটাই হল প্রকৃত 
হুকুম- কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ । আর এখানে এটি এত স্পষ্টভাবে রয়েছে, যা 
অন্যসব আয়াতে নেই। এখানে বলা হয়েছে, যে এমনটা করে এবং মুমিনদের ছাড়া 
কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার থেকে মুক্ত- ‘আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও 
সম্পর্ক নেই’ 

এই সম্পর্কযুক্তির অর্থ কি, এটা কি কুফর? ‘আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই’ এর অর্থ 
কি সে আল্লাহর দ্বীন থেকে একেবারেই বের হয়ে গেছে? এর অর্থ কি কুফর? না এর অর্থ 
পাপাচার ও গুনাহ? সবগুলোরই সম্ভাবনা রয়েছে, আল্লাহই ভাল জানেন এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে । 


কিন্তু এটা হচ্ছে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বকারীর কুফরের সম্ভাবনার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী 
আয়াত। এই বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করব ইংশাআল্লাহ। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত, যা সূরা 
আলে ইমরানের, যাতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তিনি এ সকল লোকদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, 
যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। 


আর দ্বিতীয় আয়াত, যা সুরা মায়িদায় রয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


রে 


৮655 59 ১০৫ BUI id EI ০5 552 9 ST জে গু জি 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই 
দলভুক্ত ৷ নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না”। 


আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সম্ভোধন করছেন-'হে ঈমানদারগণ! তাদেরকে ডেকে 
বলছেন, তোমরা এই কথাটি শোন- “তোমরা ইহুদী ও খুষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না| 
নিষেধ করা হল- 


৪4) (2016 35৫01 193 Jp 


৪] Bidw 


Ay 10111 01 ৫011 (0121 


আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। 


এই বাক্যটি একটি মধ্যবর্তী বাক্যের (জুমলা মুস্তারিযার) মত। যেন এটা কথার মাঝে ভিন্ন 
প্রসঙ্গ। জুমলা মুস্তারিযা হল, যে বাক্য আনা হয়, উদ্দিষ্ট কথার পূর্বে ভিন্ন একটি বিষয় 
বুঝানোর জন্য। 


অত:পর আল্লাহ তা'আলা বলেন: (০ 443 ₹$:4)অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা হল, ইহুদী- 
নাসারারা একে অন্যের বন্ধু। তারা একজন আরেকজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তাই তোমরা 
তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অত:পর বলেন: 

“তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে’ 


অর্থাৎ আর যারা এই কাজ করবে, যা থেকে আমি নিষেধ করলাম এবং তাদেরকে অভিভাবক 
রূপে গ্রহণ করবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তোমরা হে মুমিনগ! (৮৫ ৮64 ৩%) 
তোমাদের মধ্য হতে যে এটা করবে । অত:পর তার ফলাফল উল্লেখ করেন। 

এখানে "০21 (যে) শব্দটি শর্তমূলক। ফলাফলটি হল-“সে তাদেরই দলভূক্ত'| যে কুফফার তথা 


ইহুদী-নাসারা ও তাদের মত যেকোন প্রকার কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তার কুফরীর 
ব্যাপারে এটা সবচেয়ে স্পষ্ট আয়াত। 


সবচেয়ে স্পষ্ট আয়াত, আল্লাহ তা'আলা এখানে পরিস্কারভাবে বলেছেন, যে ইনুদী-নাসারাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করে সে তাদের মধ্য থেকে৷ অর্থাৎ সে তাদের মত, তাদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের 
মধ্যে গণ্য এবং তাদের মত কাফের । অত:পর আল্লাহ বলেন: 


“নিশ্যয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।” 


এটা হচ্ছে বঞ্চনা, যার মধ্যে শাস্তিবাণী ও ধমকি রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা জুলুম করবে, 
তোমরা হয়ে যাবে জালেম, তখন জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিবেন না। 
কারণ আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। এখানে নিষেধাজ্ঞা ও হুকুম 
উল্লেখ করার পর কঠিন শাস্তিবাণী ও ধমকি শোনানো হল। 


4 4৯ কতক উলামা স্পষ্টভাবে বলেছেন: এর অর্থ হল, সে তাদের মত কাফের অন্য 
আলেমগণ বলেছেন, সে গুনাহের মধ্যে তাদের মত। 
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কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিস্কার, যা বুঝে আসে এবং প্রথমেই মাথায় উদয় হয়, যা আরবী 
কথার অর্থের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ, তা হচ্ছে সে কুফরীর মধ্যে তাদের মত, “সে তাদের 
মধ্য থেকে’ মানে তাদের মত কাফের । আল্লাহই ভাল জানেন । এটাই ব্যাখ্যা হিসাবে অগ্রগণ্য । 


তৃতীয় আয়াতটিও সুরা মায়িদায় এবং তারপরের আয়াতও সুরা মায়িদার, পূর্বের আয়াতের 
কিছু পরে তা হল: 


EI ০১০৭ Gall IFT 5 CG Ub ০৯০১ 1G %.. 


“তারা যদি আল্লাহ, নবী ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনত, 
তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না।” 


এই আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াত আমরা তিলাওয়াত করবো, যা দীর্ঘ, সবগুলোই বন্ধুত্বের 
ব্যাপারে । আল্লাহ তা”আলা বলেন: 


ু টা ্ টি, 717 ক তু নে 5 2 নি 
19০ ৬৪ ১১ ৪০ ofl ৬পক 29913 ০৮০ এত 029৭ জে ৩2120 ৬20 ৩ 
E048 1565... 


“বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে যারা কুফরী অবলম্বন করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও 
ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে অভিশম্পাত বর্ষিত হয়েছিল । 


তা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং সীমালজ্ঘন করেছিল ।” 


অর্থাৎ ইহুদীরা = 
Sd BSG df 655 ০৪ 95554 Y 1 


“তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের 
কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ।” 


একজন আরেকজনকে অন্যায় থেকে নিষেধ করত না- 


পে 555 EE 56 ৬5 Obs উির্ড 6 ০ Bed ৫ ৩৪ 5555 SY 19৩ 
186 
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“তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের 
কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ। তুমি তাদের অনেককেই দেখবে, তারা কাফেরদেরকে 
নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে।” 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের (ইহুদিদের) নিন্দা করছেন এবং তাদের অপরাধ বর্ণনা 
করছেন যে, তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখত, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করত না- 


৬ ডি 401 ৩০ এ HL i EAB 5 তে 9৫ জে 235 2০ চর ভি 
be 509 249 AG 5 খু! 4555 ভে AY 9956 9৫ Hs 9৬ 65 কা 
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তুমি তাদের অনেককেই দেখবে, তারা কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। 
নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে, তা অতি মন্দ । কেননা-(তার 
কারণে) আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা শস্তির ভেতর থাকবে। 
তারা যদি আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি 
ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হল,) 
তাদের অধিকাংশই অবাধ্য । 


উক্ত “তারা যদি আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি 
ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না” উদ্ধৃতিটি আয়াতের একটি অংশ। 
সূরার পূর্বাপর আয়াতসমূহের সাথে তার স্থান হল এটি, যা পড়ে শোনা হল । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই আয়াতে যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে 
সকল ইহুদীদের ব্যাপারে বলেছেন। আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পূর্ণ আলোচনা ইহুদীদের 
ব্যাপারে । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলা ইহুদীদের ব্যাপারে আলোচনা করছেন, তাদের নিন্দা করছেন, 
তাদের দোষ বর্ণনা করছেন যে, তারা যে অন্যায় করত, তাতে একে অপরকে বারণ করত না 
এবং তাদের অনেকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখত। তারপর বলেন: 


“তারা যদি আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি 
ঈমান রাখত তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না।” 
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এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহ, তার রাসূল ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান 
আনেনি । 


উক্ত আয়াতে "ঞ%" (যদি) শব্দটি শর্তবোধক অব্যয়। এটা বুঝায়, একটি জিনিস না থাকার 
কারণে আরেকটি জিনিসও থাকবে না। তাই তাদের আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তার উপর 
যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান নেই। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটু ব্যাখ্যা করতে হয়, 
কারণ বাক্যটি নেতিবাচক বাক্য । 


এ হিসাবে উক্ত আয়াতের অর্থ হয়ে যায়, “তাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করার কারণে তাদের ঈমান নেই” | কারণ বাক্যটি নেতিবাচক । তাই “না হওয়া” বা “না থাকা, 
শব্দ উহ্য মেনে ব্যাখ্যা করতে হবে। 


তখন অর্থ হবে: আল্লাহ, নবী ও তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি তাদের ঈমান নেই, 
এই জিনিসটি না থাকার কারণে, না পাওয়া যাওয়ার কারণে। আর সেই জিনিসটি হল: 
কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা। 


তাই এই ব্যাখ্যাটি করতে হয়। কারণ বাক্যটি এসেছে না বোধক আলোচনার সাথে । অন্যথায় 
"%॥ শব্দটি আরবী মূলনীতিতে প্রকৃতার্থে “কোন জিনিস না থাকার কারণে অন্য কোন জিনিস 
না থাকা’ বুঝায়। আপনি বললেন: “তুমি যদি আমার কাছে আসতে, তাহলে আমি তোমার 
একরাম করতাম'| কিন্তু তুমি না আসার কারণে আমার তোমাকে একরাম করা হয়নি। কিন্তু 
এই আয়াতে না বোধক শব্দ থাকার কারণে বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। 


যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে: তারা যদি আল্লাহ ও তার নবীর প্রতি 
ঈমান আনত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। তাই যখন তারা কাফেরদেরকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, এটাই প্রমাণ করে, তারা মুমিন ছিল না। 


॥9॥ বর্ণকে ভাষাবিদগণ নামকরণ করেন, “একটি না থাকার কারণে আরেকটি না থাকার 
অর্থজ্ঞাপক বর্ণ” বলে তার শর্তটি না পাওয়ার কারণে শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যাবে না। 


আর এখানে দুই অংশের এক অংশ নেতিবাচক- (১১১১ ০)“তারা তাদেরকে গ্রহণ করত 
না”। তাই তার মধ্যে ‘না থাকা’ বা না ‘হওয়া’ শব্দ উহ্য মানতে হবে। তখন মূল কথাটি 
এরূপ হবে: “আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি 
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তাদের ঈমান নেই, তাদের থেকে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা না পাওয়া যাওয়ার 
কারণে” । 


‘না করা’ না পাওয়া যাওয়া মানে হচ্ছে ‘না’ এর 'না"। অর্থাৎ "হ্যা"। অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করা। 


তাই যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার হুকুমের ব্যাপারে এটা হল কুরআনের বর্ণিত 
তিনটি আয়াতের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিস্কার যে, আল্লাহ তার থেকে মুক্ত এবং সে 
ঈমানদার নয়; বরং সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ৷ 


একারণেই উলামায়ে কেরাম কুরআনের এই আয়াতগুলো থেকে এবং অন্যান্য সাধারণ 
আয়াতগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বন্ধুত্ব করার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। 
সর্বোচ্চ স্তর হল কুফর ৷ আর তার নিচে পাপ ও গুনাহের অনেক স্তর রয়েছে। অনেক স্তর, যা 
কেবল আল্লাহই জানেন। 


কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একস্থানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে কাফেরদের সাথে 
বন্ধুত্ব করে তিনি তার থেকে সম্পর্কহীন এবং আরেক স্থানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, “সে তাদের 
মধ্য থেকেই", আরেক স্থানে বলেছেন, সে ঈমানদার নয়। 


তাই এসকল উদ্ধিতিগুলো থেকে তারা এ গবেষণা করেছেন যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করার কোন স্তর রয়েছে, যা কুফর। আর নিশ্চয়ই এটিই হল সর্বোচ্চ স্তর। একারণে 
আলেমগণ বলেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার সর্বোচ্চ স্তর হল তা কুফর। এটা হল 
সর্বোচ্চ স্তর, সর্বাধিক স্পষ্ট। এটার সম্বন্ধেই এখন আমরা কথা বলছি। আর যে স্তরগুলো এ 
স্তরের নিচে, সেগুলো হচ্ছে গুনাহ। আর সেগুলো বিভিন্ন রকমের হয়: কিছু বড় গুনাহ, কিছু 
ছোট গুনাহ । 


কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার সেই সর্বোচ্চ স্তর ও পর্যায় কোনটি, যেটা আমরা কল্পনা করতে 
পারি, কে আমাদেরকে এর উত্তর বলবে? 


আলেমগণ বলেন: কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার (অর্থাৎ মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে) 
সর্বোচ্চ স্তর হল: তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই স্তরকে 'মুযাহারাহ' 
বলেন, অর্থাৎ লড়াই বা যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা। 
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অর্থাৎ যখন এদিকে লড়াই, যুদ্ধ, রক্তপাত হচ্ছে, তখন সে কাফেরদের কাতারে থাকবে, 
তাদেরকে সাহায্য করবে, সহযোগীতা করবে, তাদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 
এটা হচ্ছে বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তর কুফর ৷ 


যে কাফেরদের সাথে তাদের কাতারে, তাদের পক্ষে, তাদের সীমানায়, তাদের পার্থে ও তাদের 
সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, 
তাদেরকে সহযোগীতা করে, মদদ দেয়, পৃষ্ঠপোষকতা করে, এটা বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ স্তর, 
সবচেয়ে পরিস্কার অবস্থা এবং এটা বন্ধুত্বের সবচেয়ে স্পষ্ট অবস্থা, যার উপর আল্লাহ 
তা'আলার একথাগুলো প্রযোজ্য: ‘আল্লাহ তার থেকে সম্পর্কহীন', “সে তাদের দলভুক্ত’, “সে 
ঈমানদার নয়’| এই ব্যক্তি কখনোই মুমিন নয়। এটা ঈমান ভঙ্গকারী জিনিসসমূহের মধ্যে 
একটি অন্যতম ভঙ্গকারী। এর থেকে আল্লাহর পানাহ। আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
ও মুক্তি কামনা করছি। 


























তার নিচে অনেক স্তর রয়েছে, যার কোনটা কুফরের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু এটার ব্যাপারে 
আমরা দৃঢ়ভাবে বলি, এটা কুফর। 








পরিশেষে: শুরুতে-শেষে, প্রকাশ্যে-গোপনে সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের 
প্রতিপালক। রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সা: এর 
উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবাদের উপর । 
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অন্ধ অনুসরণ থেকে সাবধান 


কোনো দলীল ছাড়া কিংবা শরয়ী দলীলের বিরোধিতায় নিজ পিতৃপুরুষ বা পূর্বসূরীদেরকে অন্ধ অনুসরণ করা চরম 
ভুরষ্টতা বৈ কিছুই নয়। আর এটাই হলো কাফেরদের গোমরাহী ও কুফুরীর অন্যতম কারণ; তা আজকের হোক 


কিংবা পূর্বকালের হোক। 


idl Sb AL Stl ০৬ 35 টে GGT 4205 655 ৬ (6 ৩ 19 Al JF Al 4 3 155 
“তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা 
আমাদের পুবর্পূর্ষদের যার ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো। 


যদি শয়তান তাদেরকে জলস্ত আঙনের (জাহানামের) শাঙির দিকে ডাকে তবুও কি তারা পুবর্ুর্ষদের অনুসরণ 
করবে?” (সুরা নুকমান: ২১) 


এরূপ তাকলীদের মানে হলো- বড়দের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান দেখানো; আর এমন ধারণা পোষণ করা যে, তাদের 
দ্বারা কোনো ভুলই হতে পারে না। 


আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুসলিমদের কিছু নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে; যারা তাগুতকে সন্তুষ্ট রাখার 
লক্ষ্যে দ্বীনকে এবং এর মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে। 


প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক হচ্ছে- তারা মানুষের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে। 


এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে উত্তম লোকদের। যেমনি আল্লাহ তাআলা বলেন- 
SET 509 455 dl SY; ০ 
“তোমাদের অভিভাবক তো আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিন বান্দাগণ/” -সুরা মায়েদা; ৫৫ 


তেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এ কথা জানা আবশ্যক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এ 
উম্মতের কেউই মাসুম নন। আর যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় তার পূর্ব অবস্থাতে ফিরে যেতে পারে, মুরতাদ 
হয়ে যেতে পারে। 


একদল লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবত পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর ওফাতের পর 
মুরতাদ হয়ে যায়| এটা ছিল তাকদীরের লিখন। 
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আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 


1৪৮১ ৬১ ১৪] ৭ hon এ SES ৮৬ Greed 63১ 31 ও) এ ০5০ ৬ হণ al এপ oa ৮5০০9 opt SLY ৬৭০ আ। ৯ 
(৩০১৩১ Led fal এপ পিউ আর্ত আত Gad 6১১ ১! তল 2 ০5৮ ৬ ১০ al এ aad ST 


“আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতী ব্যক্তির মতো আমল করতে থাকবে। 
এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে ব্যবধান থাকবে কেবল একহাত পরিমাণ। তারপর তাকদীর তার ওপর 
বিজয় হয়ে যায়, ফলে সে জাহান্নামীদের মতো আমল করতে শুরু করে। 


এমনকি সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে 
থাকবে। এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত ফারাক থাকে। 


তারপর তার ওপর তাকদীর বিজয় হয়ে যায়। আর সে জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে| এমনকি সে 
জানাতে প্রবেশ করে|” 


(বুখারী ও মুসলিম) 
আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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“তোমরা কারো আমল দেখে আশ্চর্য হয়ো না, যতক্ষণ না দেখো- তাদের শেষ পরিণতি কী হলো? কেননা কোনো 
কোনো আমলকারী এমন আছে, সে জীবনের দীর্ঘ সময় ভালো আমল করতে থাকে। 


এমনকি যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত থাকে; কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে 
যায়। তারপর সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এমন কিছু লোক আছে, যারা জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে 
খারাপ আমল করতে থাকে। 


এমনকি তার অবস্থা এমন হয় যে, সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন 
হয়ে যায়, সে ভালো আমল করতে থাকে। 


যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ভালো চান, তবে তাকে মৃত্যর আগে সুযোগ দেন। তাকে ভালো আমল করার 
তাওফীক দান করেন।” 


(ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আলবানী রহ. বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ, আস-সুন্নাহ লি ইবনে আসেম:১/১৭৪) 
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অন্ধ অনুসরণ থেকে সাবধান 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- 
eld ০০০ Ls) 
“সকল আমলের ফলাফল নির্ভর করে শেষ পরিণতির ওপর!” -বুখারী: ৬৬০৭ 
কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা থেকে মুক্ত নয়। সে কিছুদিন পর গোমরাহীর দিকে ফিরে যেতে পারে। 
PALS 5৮ ও ৮ AS AS 519 pT ওগো ০! ১৩) 44১ ৯৪০০ ০৪ 


“তোমাদের কেউ যেন দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসরণ না করে; যদি সে ঈমান আনে তাহলে এ ব্যক্তিও ঈমান 
আনে। আবার সে যদি কাফের হয়ে যায়; তাহলে এ ব্যক্তিও কাফের হয়ে যায়। কেননা মন্দের ভেতরে কোনো রূপ 


আদর্শ নেই।-ইলামুল মুআকিয়ীন: ২/১৭৬ 


আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন এমন আলেমের সম্পর্কে, যে তার পূর্বের অবস্থার 
দিকে ফিরে যায়। ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে। যেন আমরা অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামি থেকে সাবধান 
থাকি। 
আল্লাহর দেয়া উদাহরণ- 
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“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সে লোকের কথা, যাকে আমি নিজের নিদশর্নসমুহ দান করেছিলাম, অথচ সে 
তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে/। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথতরঙ্দের ত্রভড়ক্তি হয়ে পড়েছে/ 
অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে সে সকল নিদশর্নসমূহের বদৌলতে তার মযার্দা বাড়িয়ে দিতাম/ 


কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইলো। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো; যদি 
তাকে তাড়া করো তবৃও হাপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাপাবে/” -সূরা আ'রাফ: ১৭৫-১৭৬ 


হে আমার ভাই! আপনি দ্বীন শিক্ষা করুন। সত্যকে জানুন, সত্য দিয়ে সত্যবাদীকে চিনতে পারবেন। 
জানতে পারবেন- কার থেকে দূরে থাকতে হবে; যেন আপনি তাকে প্রতিহত করতে পারেন। 


১৯৯৪৪ 195১ 51০ ০৭ “যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ প্রত্যক্ষ করে, সে যেন তা পরিবর্তন করে” 
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অন্ধ অনুসরণ থেকে সাবধান 


আপনি কারো চাটুকার হবেন না| নেতা যেদিকে যাবে, আপনি তার পেছনে চলে যাবেন এমন যেন না হয়। যখন 
আপনার নেতা বিকৃত পথে হাঁটা শুরু করবে, তাকে নাসীহা করবেন। প্রত্যাখ্যান করবেন তার কথাকে। 


আপনার চিন্তার দ্বার বন্ধ করে রাখবেন না| সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সব সময় মাথায় রাখবেন। যে জাতিই চিন্তার 
দ্বার বন্ধ করে রেখেছে, তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম। 


যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- 
এনা ভগ ও EU 895 HES ও 198 


“তারা আরও বলবে- যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম। তবে আমর! জাহানামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না/” 
(সুরা মুলক: ১০) 
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২|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ 
&, তাঁর পরিবারবর্গ ও তার সাহাবীদের উপর। 


এ কথাগুলো কিছু গবেষণা, নির্দেশনা, জিজ্ঞাসা ও আমার অন্তরের চিন্তা-ভাবনার ফসল, যা আমার বন্ধু ও ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা প্রয়োজন মনে করি। তাদের উদ্দেশ্যে উপহার যাদের সাথে পঁচিশ বছর যাবৎকাল অতিবাহিত 
করেছি। তাদের মঙ্গল কামনা এবং তাদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা স্বরূপ। 


কেন নয়? আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন পরস্পর ধৈর্য্য, দয়া ও হকের ওসিয়ত করতে । যেমন 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


০১৩13০9৪19০ 


আর তোমরা পরস্পর ধৈর্য্য ও দয়ার অসিয়ত কর। 
আর কত বারই না তিনি বলেছেন, 
Ryall 10155 Fall ols 
“তোমরা পরস্পর হকের ও ধেযোঁর অসিয়ত কর।” (সুরা আসর) 


তাই আমাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দয়া মায়া আর অন্যের মঙ্গল কামনার অসিয়তের সম্পর্ক । জেনে রাখুন, 
আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দয়া করুন! যখনই আপনি জিহাদে বের হওয়ার জন্য নিয়ত করবেন, তখনই শয়তান 
তার বাহিনীসহ সকল প্রকারের ওয়াসওয়াসা ও ষড়যন্ত্র শুর করে দেয়। আপনাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য। 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
১১৭০ ০০৭9৩ Slt 6৩9 
“আর শয়তান মানুষকে বঞ্চিত রাখে” 
অর্থাৎ তাকে হক থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং বাতিলের কাজে ব্যবহার করে ও সেদিকে আহ্বান করে।“ 


আমি রসূলুল্লাহ ৬ হতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, 


“শয়তান বনী আদমের সকল রাস্তায় ওৎ পেতে থাকে, কেউ ইসলাম এহণ করতে চাইলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় 
এবং বলে, তুমি ইসলাম এহণ করবে, আর তোমার ও তোমার বাপ-দাদার ধর্মকে ছেড়ে দিবে? তখন সে 
তার কথা অমান্য করে ও ইসলাম এহণ করে । 
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অতপর শয়তান তার হিজরতের পথে ওৎ পেতে থাকে এবং বলে আরে তুমি হিজরত করে তোমার দেশ ও 
বাসস্থান ত্যাগ করবে, আর তুমি তো জান হিজরতকারী ব্যক্তির উদাহারণ হচ্ছে, এ ঘোড়ার ন্যায় যেটি দীর্ঘ 
সময় চলতেই থাকে। কিন্ত সে শয়তানের কথা অমান্য করে হিজরত করে । 


অতপর শয়তান তার জিহাদের পথে ওৎ পেতে থাকে এবং বলে তুমি জিহাদ করবে? জিহাদ হচ্ছে জান ও 
মালের কুরবানী! তাতে তুমি লড়াই করে নিহত হয়ে যাবে আর তোমার স্বর অন্যত্র বিবাহ হয়ে যাবে! 
তোমার সম্পদ বন্টন হয়ে যাবে! কিন্তু সে ব্যক্তি শয়তানের কথা অমান্য করে জিহাদে বের হয়ে যায়।” 


অত:পর রসূল ৬ু বলেন, 


“যে ব্যক্তি অনুরূপ করল, তাকে জানাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত। সে যদি নিহত (শহীদ) 
হয়, তাকে জানাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত । 


সে যদি পানিতে ডুবে নিহত হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব । অথবা যাকে 
তার সওয়ারী ফেলে দেয়, এতে সে নিহত হয়, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব ।” 
অতএব, চিন্তা করুন কিভাবে নাবী করিম প্র শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশলের কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সে ইসলাম, 
হিজরত ও জিহাদ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। 
তাই তার ধোঁকায় পড়া ও তার কথা অনুযায়ী আমল করা থেকে সতর্ক থাকো, অন্যথায় তুমি শয়তানের ওলি হয়ে 
যাবে। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা কারো হক নষ্ট করেন না। তাই তুমি যেন বঞ্চিত না হও। 


আশ্চর্য কথা যে, অনেক শিক্ষার্থী যখন শুনে, কোন ব্যক্তি জিহাদ ব্যতিত অন্য কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ 
করে তখন সে তাকে বাধা দেয় না বিরতও রাখে না। 


কিন্তু যখন কেউ জিহাদের কাজে এগিয়ে যায় এবং কুফফারদের সাথে লড়াই করতে চায়.. যেটি সর্বোত্তম ইবাদত 
(যেমনটা সত্য নাবী ৬ বলেছেন), তখন সে তাকে তা হতে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং যেকোন উপায়ে বাধা দেয়। 
তাহলে এটা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের ইবাদাতকে অপছন্দ করা ও তার সাথে শত্রুতা ব্যতিত আর কি? 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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“যারা রসুল ভু এর বিরোধিতা করে জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে ছিল তারা খুশি এবং তারা আল্লাহ 
তা'আলার রাস্তায় জান-মাল দিয়ে লড়াই করতে অপছন্দ করে। 





৪|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





আর তারা বলে- তোমরা এই গরমে বের হয়ো না। হে নাবী আপনি বলে দিন, জাহাযামের আগন আরো 
বেশি উত্তগঁ, যদি তারা বৃঝত। অতএব-তারা অল্প হেসে নিক, অত:পর বেশি কারদবে। তারা যা উপাযর্ন 
করেছে, তারই প্রতিদান স্বরূপ/” 


আল্লামা সাদি (রহঃ) বলেন, 


“আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, জিহাদ থেকে পিছিয়ে থেকে আনন্দ প্রকাশ 
করা ও জিহাদের ব্যাপারে পরোয়া না করাই, মুনাফিকদের ঈমান না থাকা ও ঈমানের উপর কুফরকে 
প্রাধান্য দেওয়ার প্রমাণ | 


রসূল ধ্রু এর বিরোধিতা করে জিহাদ বিমুখ হয়ে আনন্দিত হওয়া! এতে জিহাদে বের না হওয়ার সাথে 
আরেকটি বিষয় যুক্ত হলো, তা হচ্ছে আনন্দিত হওয়া ও হারামের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, যা অত্যন্ত 
গৰ্হিত কাজ।” 


মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জান মাল দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করে । এটা মুমিনদের স্বভাবের বিপরীত। 
কেননা মুমিনগণ কোন কারণ বশত পিছিয়ে থাকলেও তাতে চিন্তিত হন এবং চরমভাবে দুঃখিত হন। মুমিনগণ 
আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে জিহাদ করতে ভালবাসেন। 


কেননা তাদের অন্তরে রয়েছে প্রগাঢ় ঈমান। আর তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, প্রতিদান ইত্যাদির আশা করে। 
অপরদিকে মুনাফিকরা বলে, তোমরা গরমে বের হয়ো না। অর্থাৎ গরমে বের হওয়া অনেক কষ্টকর। তারা সাময়িক 
প্রশান্তিকে চিরস্থায়ী আনন্দের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। 


হে মুসলিম ভাই, কেন তারা তোমাকে বাধা দেয় ও ফিরিয়ে রাখে, যখন তুমি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ 
করো? এর কারণ ও রহস্য কি? 








আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে জানেন, যারা তোমাদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখে । তারা 
তাদের বন্ধদেরকে বলে, তোমরা আমাদের সাথে থাক ॥ তারা নিজেরাও জিহাদে বের হয় না, তবে খুব 
কম |” 


ইমাম তাবারী (রহিঃ) বলেন, 
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“আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন, যারা লোকদেরকে রসূল ভ্রু থেকে ফিরিয়ে রাখে ও তার সাথে 
জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বাধা দেয়। এটা তাদের নিফাকের কারণে এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে 
বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে 


“এবং যারা তাদের ভাইদেরকে বলে: আমাদের কাছে আস।” অর্থাৎ আমাদের সাথে থাক ও মুহাম্মদকে 
ঞ ছাড়। তাঁর সাথে জিহাদে শরীক হয়ো না। কেননা আমরা তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, হয়ত 
তারা ধ্বংস হয়ে গেলে তোমরাও শেষ হয়ে যাবে। 


‘আর তারা নিজেরাও জিহাদে শরীক হয় না, তবে খুব অল্প’ অর্থাৎ তারা জিহাদে বের হয়ই না, যদিও 
শরীক হয়, তবে ভিন্ন কারণে ৷” 


আশ্চর্যজনক বিষয়ের মধ্যে আরেকটি হলো, অনেক শিক্ষার্থী যখন দেখে কোন ব্যক্তি জিহাদের ফজিলত সম্পর্কে 
আলোচনা করছে, তখন সে খুব রাগান্নিত হয়, তার চেহারার রং বদলে যায়, রগগুলো ফুলে যায়, যেন তাকে সাপে 
দংশন করেছে! আর তাকে বলে তুমি কেন ইলম ও উলামাদের ফজিলত সম্পর্কে বয়ান করছো না। 


আর যদি কোন ব্যক্তি ইলমের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করে তখন তাকে অপছন্দ করে না এবং এ কথাও বলে না 
যে কেন তুমি জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত সম্পর্কে বয়ান করছো না! 


কেন দু'টি ইবাদাতের মধ্যে এই পার্থক্য? অথচ উভয় বিষয়েই কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা রয়েছে! তুমি তোমার 
অন্তরকে প্রশ্ন কর এবং দেখ সেখানে কী সমস্যা রয়েছে। 


তুমি কি জানো? অধিকাংশ আয়াত ও হাদীস নামায ও জিহাদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। 
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অধিকাংশ আয়াত ও হাদীস নামাজ ও জিহাদ সম্পর্কিত। 
নাবী করিম ঞ্ যখন কোন রোগীকে দেখতেন তখন এই দোয়াটি বলতেন, 
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“হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাকে আরোগা দান কর, যাতে সে তোমার জন্য নামাজে শরীক হতে পারে 
এবং তোমার শত্রুদের সাথে লড়াই করতে পারে 1” 
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“যাবতীয় কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম। এর খুটি হচ্ছে নামাজ। আর এর সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ ।” 





৬|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী, যখন কোন বুজুর্ণের কারামত শুনে তখন আনন্দিত হয় এবং এটা 
আলোচনা করে বেড়ায়। কিন্তু যখন কোন মুজাহিদের কারামত সম্পর্কে বা শহীদের কারামত সম্পর্কে কিছু শুনে তখন 
তা অপছন্দ করে, তা প্রচার করে না। 


সেটাকে ওলীদের কিছু কিছু কল্প-কাহিনীর মত কুসংস্কার মনে করে। 

কেন এই পার্থক্য? অথচ তারা সকলেই তো আল্লাহর ওলি! 

তুমি কি জানো, শহীদগণ সর্বোচ্চ স্তরের ওলীদের মর্যাদা লাভ করেন? 

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিঃ) বলেন, 
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“নিশ্চয় শহীদগণকে সর্বোচ্চ ওলির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ 
নৈকট্যশীল বান্দা ৷ সিদ্দিকগণের পরের মর্যাদা হচ্ছে শহীদগণের 


আল্লাহ তা'আলা এ সকল শহীদগণকে ভালবাসেন, যারা তার মহব্বত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রক্ত প্রবাহিত 
করে। নিজ জানের উপরও তার ভালোবাসাকে প্রধান্য দেয়। একমাত্র সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে 
মোকাবেলা করা ছাড়া এ মর্যাদা পাওয়ার কোন পথ নেই।” 


আরো যে সকল রোগ ছড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীদের মাঝে তা হচ্ছে, তারা মুজাহিদদের ক্রটি-বিচ্যুতির কথা 
শুনতে পেলে আনন্দিত হয়। যেন এটা তাদের বসে থাকার নীতিকে আরো বেশি শক্তিশালী করে। আর মনে মনে এ 
ধরনের বিপদে পড়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। 


মুজাহিদগণের খবরাখবর নিতে থাকে, যেন তাদের বিপদে খুশি হতে পারে। আর তার বের না হওয়ার নীতি এবং 
পরিণতির ব্যাপারে তার সঠিক!! দৃষ্টিভঙ্গি আরো বেশি মজবুত হয়। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা'আলা বলেন: 
“যে ব্যক্তি কৃপণতা করল সে নিজের সাথেই কৃপণতা করল ।” 
অর্থাৎ এর কুফল সে নিজেই ভোগ করবে। 


“আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তোমরা তার মুখাপেক্ষী । তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে 
আরেকটি জাতিকে আনায়ন করবেন, যারা তোমাদের মত হবে না ।” 





৭|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





অপরদিকে তুমি দেখতে পাবে, মুজহিদদের বিজয় সংবাদ শুনলে তারা আনন্দিত হয় না। তবে কোনো মুজাহিদের 
জন্যও জায়েজ হবে না কোন আলেমের ভুল হলে আনন্দিত হওয়া বরং সকলের করণীয় হল, পরস্পরের মধ্যে 
ভালোবাসা ও দয়ার সম্পর্ক সৃষ্টি করা। কেননা সকল মুমিনগণ একটি শরীরের ন্যয় 


আরেকটি রোগ, যা ছড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীদের মাঝে, যা সত্যিকারার্থেই বেদনাদায়ক, তা হলো, যখন তারা জিহাদে 
যাওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা বা ওযর দেখতে পায়, তখন খুশি হয়। চাই তা কোন আলেমের ফতোয়ার মাধ্যমে 
হোক বা কোন জিহাদী বইয়ের খণ্ডন থেকে হোক। 


অথচ সাহাবাগণ (রাঃ) জিহাদের পথে কোন বাধা আসলে দু:খিত হতেন ও ক্রন্দন করতেন। 


কতই না ব্যবধান আমাদের মাঝে ও সাহাবাদের মাঝে । সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের ছিল জিহাদের 
প্রতি ভালোবাসা, আকর্ষণ ও প্রবল আগ্রহ। অপরদিকে আমরা জিহাদে বের না হওয়ার যত বাহানা তালাশ করি। লা 
হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: 
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১৮৩৫ ।%৫ 
“পশ্চাতে অবস্থানকারীরা আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করত; পশ্চাতে বসে থেকে আনন্দিত এবং তারা নিজেদের জান 
মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে। 


আর বলে; তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। তুমি বল: জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে গরম, যদি তারা বুঝত। তাই 
তারা সামান্য হেসে নিক, অত:পর অধিক পরিমাণে কাঁদবে/ এটা তাদের অজিত আমলের প্রাতিফলম্বরাপ |” 


শায়খ সাদী বলেন: 


আল্লাহ তা'আলা, পশ্চাতে অবস্থান করে মুনাফিকদের উৎফুল্ল হওয়া ও এ ব্যাপারে তাদের পরওয়ানহীন 
হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। যা তাদের ঈমান না থাকা ও ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধন্য দেওয়া প্রমাণ 
করে। 


“পশ্চাতে অবস্থানকারীরা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করত: পশ্চাতে বসে থেকে আনন্দিত”- এটা হচ্ছে, পশ্চাতে বসে 
থাকার উপর অতিরিক্ত বিষয়। কারণ এই পশ্চাতে বসে থাকা একটি হারাম কাজ। আর তার উপর অতিরিক্ত হল 
গুনাহের কাজে সন্তুষ্ট হওয়া। 





৮|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





“এবং তারা নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে।”- এটা হল মুমিনদের অবস্থার 
বিপরীত। মুমিনগণ কোন ওযরের কারণে যদিও পশ্চাতে থাকে, কিন্তু তারা এর কারণে দু:খিত হয় এবং সীমাহীন 
আফসোস করে। আর জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকেই ভালবাসে। কারণ তাদের অন্তরে ঈমান রয়েছে 
এবং তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করে। 


“তারা (মুনাফিকরা) বলে: তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না” অর্থাৎ গরমের কারণে আমাদের জন্য বের হওয়া 
কষ্টকর। তারা অস্থায়ী সীমিত আরামকে স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ আরামের উপর প্রাধান্য দেয়। 


আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের (রাঃ) অবস্থা নিয়ে আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। 


যখন তাদের কেউ ওযরের কারণে বের হতে পারতেন না তখন তাদের কি অবস্থা হত?! 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
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“তাদের প্রতিও কোন অভিযোগ নেই, যারা তোমার নিকট বাহন চাইতে আসার পর তুমি বলেছ, আমি তোমাদেরকে 
দেওয়ার মত কোন বাহন পাচ্ছি না 


আর তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে, এই অনুতাপে যে, তারা 
বায় করার মত কিছু পাচ্ছে না!” 


আরেকটি বিষ্ময়কর ব্যাপার এই যে, অনেক শিক্ষার্থী এমন রয়েছে, যারা মুজহিদগণের ভুলের কথা শুনে 
নিজেদেরকে জিহাদের ফজিলত হতে বঞ্চিত রেখেছে। 


সে কি কখনো নিজেকে একথা জিজ্ঞেস করেছে যে, যখন খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বনু খুজাইমা গোত্রের উপর 
আক্রমন করেছিলেন, তখন সে উপস্থিত থাকলে খালেদ (রাঃ)এর সাথে বের হত কি না? 


অথবা অনেক আলেম মাসায়েলের ক্ষেত্রে ভুল করলে কি সে একারণে ইলম থেকে নিজেকে মাহরুম রাখবে? কোন 
বিবেকবান ব্যক্তিই তো এরূপ করবে না। 








আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী এজন্য জিহাদের ফজিলত হতে বঞ্চিত থাকে যে, সে যে 
শায়খের নিকট দরস নিয়েছে, তিনি কখনো জিহাদে বের হননি । কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে, তার ইমাম 
নাবী মুহাম্মাদ প্র জিহাদে বের হতেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নাবী করিম &ু সম্পর্কে বলেন, 
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৯|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





“কিন্তু রসূল ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে, তারা জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। আর এ সকল লোকদের 
জন্যই রয়েছে সর্ব প্রকার কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম ।” 


এটা কি বুদ্ধির কথা যে, কোন মুসলিম নিজেকে ইবাদত ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত রাখবে এই কারণে যে, তার 
উস্তাদ সেই আমলটি করেনি। 








তোমার শায়খই কি তোমার অন্তরে রসূলুল্লাহ 4৮ থেকে অধিক মর্যাদাবান? আল্লাহ তা'আলা তো তোমাকে শুধু নাবী 
& এর আনুগত্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন! 











আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
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আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় ও শয়তানের ধোঁকা হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী, যখন কোন ব্যক্তিকে জিহাদে বের 
হতে দেখে, তখন তাকে বলে শহিদের মর্যাদার চেয়ে সিদ্দিকগণের মর্যাদা উপরে । 

এর উত্তরে বলে দিনঃ 

১. কোন সাহাবা (রাঃ) কি সিদ্দিকগণের মর্যাদা শহীদদের চেয়ে বেশী, এ যুক্তিতে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন? 


২. সে কি আগে থেকে জানতে পেরেছে যে, তার সিদ্দিকগণের মর্যাদা লাভ হয়েছে? তার কি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোন গ্যারান্টি আছে? 

৩. কেউ কি নিজেকে যথেষ্ট মনে করে একথা বলতে পারবে যে, সিদ্দিকগণের মর্যাদায় সে পৌঁছে গেছে, তাই তার 
জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই? 

৪. কোন সিদ্দিকের কি এই বৈশিষ্ট্য হতে পারে যে, তিনি মানুষদেরকে জিহাদ থেকে বঞ্চিত রাখবেন? অথচ এটা তো 
মুনাফিকদের গুণ! 

৫. জিহাদ কি (সিদ্দিক ও শহীদ) দু'টি গুণকে এক সাথে অর্জন করতে বাধা দেয়? 


৬. হযরত আবু বকর (রাঃ) তিনি ছিলেন সিদ্দিকগণের প্রধান ও ইমাম। তিনি সততার দিক থেকে এই উম্মতের 
সকলের উপরে, এমনকি তাকে প্রকাশ্যে ছিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়েছে, তিনিও তো জিহাদের প্রতি অনেক আগ্রহী 
ছিলেন। তাঁর জীবনী বহু কুরবানী ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি নাবী করিম ঞ&ু এর সাথে সকল জিহাদে শরীক 


হয়েছেন। 


তুমি যদি সিদ্দিকগণের মর্যাদা পেতে চাও, তবে কেন তুমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আদর্শের অনুসরণ কর না? 





১০ |বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





তুমি কি জানো, সিদ্দিকগণের মর্যাদা পাওয়ার অন্যতম রাস্তাটি হচ্ছে জিহাদ? 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
TR ET 88556855820 4 
“নিশ্চয় মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, অতপর তাতে কোন সন্দেহ করে না এবং 
তারা জান মাল দিয়ে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে। তারাই হচ্ছে সত্যবাদী (বা সিদ্দিকুন)/” 
আল্লামা সাদি (রহঃ) বলেনঃ 

এখানে ‘মুমিনগণ’ বলে প্রকৃত মুমিনগণ বুঝানো হয়েছে। 


“নিশ্চয় মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে অতপর তাতে কোন সন্দেহ করে 
না”- 


অর্থাৎ যারা ঈমান ও জিহাদকে একত্রিত করে| কেননা যিনি কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছেন, এটা তার অন্তরে 
পরিপূর্ণ ঈমান থাকার প্রমাণ। কেননা যে অন্যের বিরুদ্ধে ইসলামের জন্য, শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে, তার 
জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা খুবই স্বাভাবিক। 


যে জিহাদ করতে সমর্থ্য হয়নি, এটাই তার ঈমান দুর্বল হওয়ার দলীল। 


আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমানের মধ্যে সন্দেহ না থাকাকে শর্ত করেছেন। কারণ প্রগাঢ় বিশ্বাসযুক্ত ঈমানই 
উপকারী ঈমান। সেই ঈমান এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 





3৯০ ১ ৩৯ (তারাই সত্যবাদী)- অর্থাৎ যারা সুন্দর আমলের মাধ্যমে ঈমানকে সত্যে পরিণত করেছেন। 


কেননা সততা এমন একটি দাবি, যার জন্য দাবিকারীকে প্রমাণ পেশ করতে হয়। 
আর এটাই হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবি, যার উপর সৌভাগ্য-সফলতা নির্ভর করে। 


অতএব যে এর দাবি করে এবং সাথে সাথে এর প্রমাণ স্বরূপ আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে, সেই প্রকৃত 
মুমিন। আর যে এমনটি করে না, সে স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী নয়। আর এই দাবি দ্বারা তার কোন উপকারও হবে না। 
কেননা অন্তরের ঈমানের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত কেউ জানেন না। 


কারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশ? 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ 


এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ তারা, যারা সবচেয়ে বেশি রসুল ঞ্$এর অনুসরণ করেছে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন 
ঈমানের সাথে জিহাদে শরীক হয়। 





যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
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“নিশ্চয় মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, অতপর এতে কোন সন্দেহ পোষণ 
করে না” 


শয়তানের আরেকটি ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে পরিত্যাগ করে এবং 
নিজ চিন্তা ও কল্পনার উপর নির্ভর করে দেশে বসে থাকে; জিহাদে বের হয় না, তারা অনেক সময় উভয় মর্যাদা 
হতেই বঞ্চিত হয়। 


না শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, না সিদ্দিকগণের মর্যাদা লাভ করে। শয়তান তাকে দু'টি ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। 
অনেক শিক্ষার্থীকে জিহাদে বাধাদানকারী আশ্চর্য্য বিষয় হচ্ছে, সে বলে: নিশ্চয় উলামাদের মর্যাদা শহীদদের 
চেয়ে বেশী। এর উত্তরে বলব: 

১. সাহাবাগণ কি এই যুক্তিতে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন যে, উলামাদের মর্যাদা শহীদদের চেয়ে বেশি?! 


২. কোন মুসলিমের, ইলমের ফজিলত ও জিহাদের ফজিলত উভয়টি অর্জন করতে কোন বাধা আছে কি? কেন সে 
উভয় ফজিলত অর্জন করে দুটি মর্যাদা হাসিল করবে না? 


৩. কোনো আলেমের বৈশিষ্ট্য কি এটা হতে পারে যে, সে জিহাদকে খাটো করে দেখবে, জিহাদের ব্যাপারে ধোঁকায় 
পড়ে থাকবে এবং উম্মতের পবিত্র ভূমি ও সম্ত্রম প্রতিরক্ষার পথে প্রতিকন্ধক হয়ে দাঁড়াবে? নাকি সে ই সর্বপ্রথম 
আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে বের হবে, পবিত্র ভূমি ও সম্ত্রমের প্রতিরক্ষা করবে এবং নিজের জান মাল কুরবানী 
করে সকলের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। 


৪. সাহাবা ও তাবিয়ীদের মধ্যে আলেমগণ জিহাদের আগ্রহ রাখতেন এবং শাহাদাতের আশা পোষণ করতেন। কেউ 
সিরাতের কিতাবাদী অধ্যয়ন করলেই জানতে পারবে, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আলেম সাহাবীগণের (রাঃ) সাহসিকতা 
ও কুরবানী কেমন ছিল। 


৫. শয়তানের ধোঁকার মধ্যে একটি হল, অনেক সময় মুসলিমগণ জিহাদের নির্দেশ ত্যাগ করে আলেমের মর্যাদা হতেও 
বঞ্চিত হয়। তাহলে সে কোনটিই অর্জন করতে পারল না। শয়তান তার দু'টি ক্ষতি করল। 


কেউ কি নিজেকে এমন ভাবতে পারে যে, সে হক্কানী আলেমের মর্যাদা অর্জন করেছে, তাই তার 
জিহাদে বের হওয়ার দরকার নেই ও শাহাদাতের মর্যাদা দরকার নেই। 


কে হক্কানী আলেম? 
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“পরবর্তী আলেমগণের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোন আলেমকে ততক্ষণ পর্যন্ত আলেমে রাব্বানি বলা 
হবে না, যতক্ষণ না সে হক জানে, তার উপর আমল করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। অতএব যে ইলম 


অর্জন করে নিজে এর উপর আমল করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে, তিনিই সৃষ্টির কাছে মহান হিসাবে 
পরিচিত হন ।|” 


অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন, আমরা ইলম অর্জন বাদ দেওয়ার কথা বলছি, আসলে তা নয়। আমরা ইলম ও 
জিহাদকে সমন্বয় করার কথা বলছি। আর এ বিষয়টি নিয়ে ইখতেলাফও রয়েছে যে, কোনটি উত্তম? জিহাদ না ইলম। 


আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মুসলিম যেন জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। বিশেষ করে যখন সে ইলম 
অর্জন করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। ইলম কি জিহাদ ত্যাগের নির্দেশ দেয়? দুনিয়াকে আকড়ে ধরতে ও তার প্রতি 
আকৃষ্ট হতে শিক্ষা দেয়? 


নাকি ইলম জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে? আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্খা সৃষ্টি করে এবং দুনিয়া 
বিমুখতা সৃষ্টি করে। 


যারা রসূল ঞ্ুএর জিহাদ সংক্রান্ত হাদিসগুলো অধ্যয়ন করেছে, যেগুলো বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে, 





তাদেরকে বলছি; সেগুলোর উপর আপনাদের আমল কেথায়? নাকি শুধু পড়ার জন্য; আমলের জন্য নয়? 





রসূল প্র ছিলেন সকল আলেমগণের সর্দার ও প্রধান, তিনিও জিহাদে বের হতেন, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, 
তরবারী উঠাতেন; মসজিদে বসে মানুষদেরকে ইলম শিক্ষা দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেননি। 


সাহাবীগণ (রাঃ) জিহাদ করা অবস্থায়ও ইলম অর্জন করতেন। অনেক মাসায়েল তারা জেনে নিতেন। অনেক আয়াত 
ও শরিয়তের বিধান জিহাদে থাকা অবস্থায় নাযিল হয়েছে। 


কোন আলেম অথবা ছাত্র জিহাদের ময়দানে বের হয়ে ইলমি কিতাব ও রিবাতের বিষয়গুলো একে অন্যকে শিক্ষা 
দিতে কোন বাধা আছে কি? তারা তো দু’টি ইবাদত একসাথে করতে পারেন। 


একজন ছাত্র ও জিহাদের মাঝে কোন দন্ আছে কি? জিহাদ তো কোন মুজাহিদকে ইলম অর্জন করতে বাধা দেয় না 
বা অন্যকে শিক্ষা দিতেও বাধা দেয় না। এমনিভাবে ইলম অর্জনও জিহাদ ও রিবাতকে বাধা দেয় না। আমাদের 
পূর্ববর্তী নেককারগণ চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন ইলম ও জিহাদের সমন্বয় সম্পর্কে । 


যেমন ইমাম ও মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ইলম শিক্ষা দিতেন ও হাদীসের দরস 
দিতেন জিহাদ ও রিবাতের ময়দানে থাকা অবস্থায় ৷ 
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হে শিক্ষার্থী! জেনে রেখ, অনেক মুখস্ত করা, অনেক কিতাব পড়া, অনেক মাসায়েল জানা ও অনেক সংকলন 
করার মাঝেই শুধু কল্যাণ রয়েছে এমন নয়। বরং তুমি যা জেনেছো, তার উপর আমল করাই হচ্ছে মূল কল্যাণ। 
এটাই বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করে। 


সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 
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“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক স্তর 
উন্নত করবেন।” 


এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আলেমদের প্রশংসা করেছেন। আয়াতটির উদ্দেশ্য হল: আল্লাহ তা'আলা 
যাদেরকে ইলম দিয়েছেন, তাদের মর্যাদা এ সকল ঈমানদারদের উপর উন্নত করেছেন, যাদেরকে ইলম 
দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ দ্বীনি মর্যাদা। যদি তারা আমল করে নির্দেশ অনুযায়ী। 


শয়তানের আরেকটি ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী বলে: এখন জিহাদে বের হয়ো না, আগে 
ইলমের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন করো। 


এর জবাবে আমি বলবঃ 
১ সাহাবাগণ (রাঃ) কি জিহাদ ছেড়েছেন বা বিলম্ব করেছেন এই দোহাই দিয়ে যে, তারা ইলমে পরিপূর্ণ হননি? 


২ তুমি কি জানো? যখনই তুমি বিলম্ব করতে থাকবে, তোমার বয়স বাড়তে থাকবে, তোমার জিহাদী মনোভাব দূর্বল 
হতে থাকবে। 


তোমার শরীর ভারী হয়ে যাবে, ব্যস্ততা বেড়ে যাবে, দায়িত্ব বেড়ে যাবে, নিজ ভূমিতে থেকে যাওয়াকে পছন্দ করবে, 
জিহাদে অলসতা আসবে?! তাই সতর্ক হও। 


৩ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
489 sll 5 J Bor Sf 14 
আল্লামা সাদি (রহিঃ) বলেন, 


আল্লাহর নির্দেশ যখন প্রথমবার তোমার নিকট আসে, তখন তুমি তা ফিরিয়ে দেওয়া হতে নিজেকে বাঁচাও। 
কারণ হতে পারে তোমার অন্তরের অবস্থার পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 
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কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তরকে তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেভাবেই পরিবর্তন করেন। তাই 
প্রত্যেকের এই দোয়া বেশি পড়া উচিৎ- 


“হে অন্তর পরিবতর্নকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ। হে অন্তর রুপাস্তরকারী! আমার 


অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরাও/” 


৪ অগ্রসর হও বিলম্ব করো না- 
হজরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ৬ যখন কোন সাহাবীকে পিছিয়ে থাকতে দেখতেন, তখন বলতেন- 
এ ৮৯১৮৬ 3০ ০2৮০৪ 69৪ 019 3৮6১৭ ০০ EU ৪1989 pls 


“তোমরা সামনে অগ্রসর হও, অত:পর আমার অনুসরণ করো। আর তোমাদের পরবতাঁরা যেন তোমাদের 
অনুসরণ করে। একটি দল সবর্দা পিছিয়ে থাকে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে পিছিয়ে দেন।” (মুসলিম) 


শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেন, 


“তাই প্রত্যেকের উচিৎ ভালো কাজে বিলম্ব না করা। বরং অগ্রসর হওয়া। যখনই কোন ভালো কাজের রাস্তা 
খুলে যায়, তখন তা দ্রুত করা। 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 


১০১) LAE 


“তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর” 


যখন কোন ব্যক্তির জন্য ভালো কাজের রাস্তা খুলে যায়, কিন্তু সে প্রথমবারই তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় না, 
তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পিছিয়ে দেন।” 


তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: প্রত্যেক জ্ঞানী ও সচেতেন মুমিনের উচিৎ ভালো কাজের সুযোগ নষ্ট না করা এবং প্রত্যেক 
ভালো কাজে অংশ নেওয়ার আশা ও চেষ্টা করা। 


আরেকটি আশ্চর্য বাধাদানকারী বিষয় হচ্ছে, অনেক মানুষ, যখন কেউ জিহাদে বের হতে চায় তখন নাবী 
4১৮ এর একটি হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করে, নাবী 4১ ইরাশাদ করেন: 


“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সত্য দিলে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তা'ত্বালা তাকে শাহাদাতের 
মযার্দায় পৌঁছে দেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু বরণ করে ।” (মুসলিম) 


এই সংশয়ের জবাবের জন্য ভালোভাবে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মনোযোগ দিন- 
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ইবনুল কায়্যিম রেহিঃ) বলেন, 

se ০৬ 3 ৪4৯0 0) ঝ এ এড ৩ ৪১৮০ ১১ ঝা এত ০৮ এম এ ০০0 lis oo ১০। 9) 

১৪১ hem be ও 40১ lS MF BLE ৪05 Sa dl 0৮০৮ 0০৯০১ hem ২ 91 শি) 93 4919 

PE ৪ ০৮৯৪ ৩৩ ১১ এ ও byl ৩৬ 59 rl ০০ bs gs অর্থ] De Bh Oly 5p ৪৩ ০৬19 
(60, ৪ ৩ 58 Bl 19 ১৯৯১ ৮০০৮ ৪0591১৩1019 এ ০৬0 এ 

“তুমি এ বিষয়টি বুঝতে চাইলে নাবি প্ৰ এর এই কথাটি গবেষণা করে দেখ: 

“যে সত্য দিলে শাহাদাত চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদগণের মযার্দায় পৌছিয়ে দেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু 

বরণ করে ।” 

এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির সওয়াবের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য এ ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবে, যিনি 

শুধু নিয়ত করেছেন আর বিছানায় মৃত্যু বরণ করেছেন। যদিও তিনি শাহাদাতের মর্যাদায় পৌঁছবেন। 


দু'টি পুরস্কার: একটি হল বিনিময়, আরেকটি হল নৈকট্য প্রাপ্তি। তাই মূল বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদিও উভয়ে সমান, কিন্তু 
আমলকারীর আমল অবশ্যই অতিরিক্ত প্রতিফল ও বিশেষ নৈকট্যের দাবি করে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, 
তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।” 


কিভাবে শাহাদাতের আকাঙ্খা সত্য বলে প্রমাণিত হবে? 
নিশ্চয়ই, শাহাদাতের আকাঙ্খা তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে, যখন কেউ এর জন্য চেষ্টা করতে থাকবে, ভালোভাবে 
অনুসন্ধান করবে কোথায় এটা পাওয়া যায়। 





যেমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রী খুজতে থাকে, পাত্রী পাওয়ার জন্য। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
গোপনীয় বিষয় ভালোভাবে জানেন। 


শাহাদাতের আকাঙ্খা সততা প্রসঙ্গে একটি বাস্তব উদাহরণঃ 


ইমাম ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেনঃ 
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“বহু সৈন্যদলের প্রধান, বহু সেনাবাহিনীর অগ্রসেনা, ইসলামী ভূমির অতন্দ্রপ্রহরী, শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর 
উম্মুক্ত তরবারী আবু সুলাইমান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা: হতে বর্ণিত, তিনি তার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলেন: 


আমি এত এত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম! আমার এমন কোন অঙ্গ নেই, যাতে তীর, বর্ষা বা তরবারীর আঘাত 
নেই! কিন্তু হায়! আজ আমি নিজ বিছানায় মৃত্য বরণ করছি, যেভাবে গাধার দল মৃত্যুবরণ করে!! তাই 
কাপুরুষদের চক্ষুগুলো যেন নিদ্রা না যায়!” 


অর্থাৎ তিনি এই জন্য অস্থির যে, তিনি কোন যুদ্ধে নিহত হন নি। আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করলেন নিজ বিছানায় 
ইন্তেকাল করছেন, এই ব্যাথায় । 


একটি অসাধারন প্রশ্নঃ 


হে ভাই! যে তোমাকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখছে, যদি কোন খ্রিষ্টান কারাগারে তার সম্মান লুণ্ঠিত হত, তাহলে কি 
সে এ অবস্থায় তোমাকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতো? 

















অথবা যদি কেউ নিজ দেশে জিহাদরত থাকে, তাহলে কি সে এ অবস্থায় তোমাকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখবে? 


অথচ জিহাদ থেকে বাধাদানকারী আরেকটি বিষয় রয়েছে: অনেকে বলে: তুমি তার সাথে জিহাদে বের হয়ো 
না, কারণ সে তো তোমার দেশের লোক নয়! 


এর জবাবে বলা যায়ঃ 


১। তুমি কি এই আয়াত জান না- 


১৪৯1 ০৯220 ৫. 
আল্লামা সাদী বলেন, 


“অর্থাৎ হকের জন্য পরস্পরকে সহায়তা করা, মুসলমানদের মাঝে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বিচ্ছিন্ন না 
হওয়ার ক্ষেত্রে।” 


২। তুমি কি এই হাদিস জান না- 
228 5 DE ২? 24 SY dll সিল 
“এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে বঞ্চিত করবে না, তাকে হেয় 

করবে না ।” (মুসলিম) 


তাকে বঞ্চিত করার অর্থ হল সে জালিমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে সাহায্য চাইলে সাহায্য না করা। তাই তখন 
তাকে সর্বসাধ্য সাহায্য করা আবশ্যক। 





১৭|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





৩। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেনঃ 
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“যখন কোন মুসলিম দেশে শক্ররা প্রবেশ করে, তখন কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে প্রতিহত করা 
সর্বাধিক নিকটবর্তীদের উপর ওয়াজিব। অত:পর পরবর্তী নিকটবর্তাদের উপর ধারাবাহিকভাবে ওয়াজিব হতে 
থাকবে। কারণ সকল মুসলিম দেশগুলো একটি দেশের হুকুমে। 


আর পিতা বা পাওনাদারের অনুমতি ব্যতিতই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বের হয়ে যাওয়া ওয়াজিব।” 


৪| এই দেশকেন্দ্রিক চিন্তাধারা কাফেরদের থেকে মুসলিমদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। এ ধরনের দাবির ব্যাপারে 
আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। 


কাফেররা চায়, ইসলামী সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে যা, ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের সর্ম্পক ছিন্ন 
করে দেয়। এ ধরনের কথা কোনো মুসলিম চিন্তা করতে পারে না। 


শুধুমাত্র এমন ব্যক্তিই চিন্তা করতে পারে, যে নিজ দেশে অবস্থান করে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন 
করে আছে। 


এমন কথা কোন ব্যক্তি তখনই বলতে পারে, যখন সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখবে না!!? 





চেতনাহীন হয়ো না: 
আফসোস লাগে এসকল আহলে ইলমদের জন্য, যারা শুধু কিতাব সংকলন, কবিতার ব্যখ্যা করা ও 
মতন মুখস্থ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে । কিন্তু মুসলিমদের দৃরাবস্থা, তাদের দুর্দশা, বন্দীত্ব, সম্ত্রমহানী, 
নির্বাসন ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা করে না। 














এ সকল বিষয়ে তারা না কোন চিন্তা করে, না কোন গুরুত্ব দেয়। আর তাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা ও সহযোগিতা করা 
তো আরো দুরের বিষয়! বরং তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, তার মধ্যে এমন কোন উচ্চ চিন্তা-ভাবনাই নেই যে, 
মুসলমানদের ইজ্জত, সম্মান রক্ষা করার জন্য জান-মাল ব্যয় করবে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। 
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শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 
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“মুসলিমদের কেউ কাফেরদের হাতে বন্দি থাকলে তাকে যুক্ত করতে জিহাদ ওয়াজিব ।” 





সকল মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহ ও তার রসূল ঞ্এর আনুগত্য করতে 
সকলকে এক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদ করতে হবে। 

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হল, তখন তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে বললেন: আমাকে নিয়ে 
কোনো ব্যস্ততা যেন তোমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা হতে বিরত না রাখে। 


সাহাবাগণ শত্রুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। নিজেদের চিন্তা করতেন না। রসূল ৬ মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও 
বলেছিলেন: উসামার দলকে তৈরী কর, তাদেরকে পাঠাও, উসামার বাহিনীকে পাঠাও| এমন কঠিন বিপদেও তিনি শত্রুর 
বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত রাখতে পারেননি । তেমনি আবু বকর (রাঃ)ও। 

মুসলমানদের উপর কমপক্ষে বছরে একবার জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব। যদি তাদের অধিকাংশ লোক তা ছেড়ে 
দেয়, তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রসূল ৬্ুএর অবাধ্য এবং শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তেমনিভাবে যদি 
শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিতে পা রাখে। 

আপনি জানেন কি, যদিও আপনি ইলম, ফিকহ, ইবাদতে অনেক এগিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনি যদি মুসলিমদের অবস্থা 


নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করেন, তাদের চিন্তায় চিন্তিত না হন, তাদের খুশিতে খুশি না হন-তাহলে শরিয়তের মানদন্ডে 
আপনি দূর্বল ঈমানদার । 


কেননা ঈমানের হাকিকত ও পরিপূর্ণতা আপনার নিকট পৌঁছেনি! 
এর দলিলঃ 


আনাস বিন মালেক (রাঃ), যিনি রসূল &১4এর খাদেম ছিলেন তিনি বলেন, নাবী 4১ ইরশাদ করেন, 











“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের জন্যও তাই 
পছন্দ না করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে ।” (বুখারী, মুসলিম) 


শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহিঃ) বলেন, 


“এটা হচ্ছে কল্যাণ কামনা । তুমি তোমার ভাইদের জন্যও তা ই পছন্দ করবে, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ 
কর। ফলে তাদের পেরেশানীতে পেরেশান হবে এবং তাদের সাথে সেভাবে মুয়ামালা করবে, যেভাবে তুমি 
তোমার নিজের সাথে মুআমালা করা পছন্দ কর। আর এ বিষয়টি অনেক প্রশস্ত । 


নাবী কারিম 4১: তার ঈমানকে অপরিপূর্ণ বলেছেন, যে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না করে, যা 
নিজের জন্য পছন্দ করে। উলামাগণ বলেন: ঈমান না থাকার অর্থ হল পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা। 
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অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তোমার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না করো, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ ঈমান হবে না। একেবারে ঈমানই থাকবে না, এমনটা উদ্দেশ্য নয়।” 


ঈমানদার হবে না অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না। ঈমানই থাকবে না এমন অর্থ নয়। 


আমাদের কর্তব্য হল, উম্মাহর দু:খ দুর্দশা দূর করার জন্য কাজ করা। আর যদি নিজের মনের ভিতর এমন চেতনাই 
না পাওয়া যায়, তাহলে এটাই অন্তর রোগাক্রান্ত হওয়া ও ঈমান দুর্বল হওয়ার প্রমাণ। এর সমর্থনে কতইনা উত্তম ও 
সঠিক দলিল এটি- 


“যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিষয়ে চিন্তিত হয় না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” 


কুরআনে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী: 
১) ঘরে অবস্থানকারী নারীদের সাথে অবস্থান করতে পছন্দ করা। 








আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 


“তারা ঘরে বসে থাকা নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল । তাদের অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হয়েছে। তাই 
তারা বুঝে না।” 


ইমাম ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, 


“যারা জিহাদ হতে পিছিয়ে থাকে, সামর্থ্য ও সচ্ছলতা থাকা সত্তেও তা থেকে পলায়ন করে এবং রসূলের 
কাছে বসে থাকার জন্য অনুমতি চায়, তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


“এবং তারা (মুনাফিকরা) বলে: আমাদেরকে উপবিদের সাথে থাকতে দাও!” 


তারা নির্লজ্জভাবে নারীদের সাথে ঘরে বসে থাকতে পছন্দ করল। অথচ মুজাহিদ বাহিনী অভিযানে বের হয়ে যাওয়ার 
পর নারীরাই ঘরে অবশিষ্ট থাকে। 


যখন যুদ্ধ লেগে যায় তখন তারা হয়ে যায় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কাপুরুষ। আর যখন নিরাপদ অবস্থা চলে আসে, 
তখন তারাই মানুষের মধ্য সবচেয়ে বেশি কথা বলে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


“অতঃপর যখন ভয়ের অবস্থা আসে, তখন (হে নাবী) তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা মৃত্যুভয়ে মূৰ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় 
তোমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে। আর যখন ভয় কেটে যায় তখন তারা ধারালো জিহ্বা দিয়ে তোমাদেরকে বিদ্ধ 
করে।” 


অর্থাৎ নিরাপদ অবস্থায় তারা চাতুর্ষপূর্ণ কথা উচ্চস্বরে বলে। 
যেমন কবি বলেন: 


তুমি কি শান্তির সময় লজ্জা দেওয়া, বর্বরতা ও কঠোরতায় পারদর্শী? * আর যুদ্ধের সময় পর্দারনশীন নারীদের মত? 
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“তাদের অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হয়” অর্থাৎ জিহাদ থেকে পলায়ন করা এবং রসূল ঞ্ুএর সাথে আল্লাহ তা'আলার 
পথে জিহাদ না করার কারণে 


“তারা বুঝে না” অথাৎ কোন জিনিসে তাদের কল্যাণ রয়েছে, যা করতে হবে এবং কোন জিনিসে তাদের ক্ষতি 
রয়েছে, যা থেকে বেচে থাকতে হবে, তারা তা বুঝে না। 


২) শুধু সংবাদ শোনাকেই যথেষ্ট মনে করো না: 





আল্লাহ তা”আলা বলেন: 


“মুনাফিকগণ ধারনা করে, সৈন্যদ্ল চলে যায়নি! আর যদি সৈন্যদল চলে আসে, তাহলে তারা কামনা করবে, তারা 
যদি গামবাসীদের মধ্যে থেকে শুধু তোমাদের খোজ খবর নিতে থাকতো! 


আর যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতও, তবে খুব কমই যুদ্ধ করত! 
ইমাম ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন: 


“এটিও তাদের একটি মন্দ গুণ, তথা ভয় ও কাপুরুষতা। তারা ধারনা করে সৈন্যদল চলে যায়নি; বরং 
নিকটেই আছে এবং তারা ফিরে আসবে। আর যদি বাহিনী ফিরে আসে, তবে তারা কামনা করবে, 
গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে শুধু তোমাদের খোজ খবর নিতে। 


অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী আসলে তারা চাইবে তোমাদের সঙ্গে শহরে অবস্থান না করে গ্রামে থাকতে। সেখান থেকে 
তোমাদের খোজ খবর নিবে এবং শত্রুদের সাথে তোমাদের কি হয়েছে, তা জানবে। 


আর যদি তোমাদের সাথে থাকতও, তবে খুব কমই যুদ্ধ করত। তাদের কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও বিশ্বাসের 
দুর্বলতার কারণে |” 


৩ আল্লাহ তা'আলা তাদের বের হওয়া অপছন্দ করেন: 





আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ 
“যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা পোষন করত, তবে তারা এর জন্য প্রস্ততি নিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের বের 
হওয়াকে অপছন্দ করেন৷ তাই তাদেরকে বঞ্চিত রাখলেন এবং বলা হল- তোমরা উপবিইদের সাথে বসে থাকো । 


যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে শুধু বিত্রাত্তিই বৃদ্ধি করত! তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 
দৌড়াদৌড়ি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কিছু ওওচর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত 
আছেন ।” 
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আল্লামা আস সাদী (রহিঃ) বলেনঃ 


“আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বর্ণনা করলেন যে, পিছনে থেকে যাওয়া মুনাফিকগণ হতে এমন কিছু আলামত 
প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তারা জিহাদে বের হওয়ার জন্য নিয়তই করেনি। 


আর তারা যে সকল উর পেশ করেছে তা অগ্রহণযোগ্য । কারণ গ্রহণযোগ্য ওযর হল, বান্দা নিজ সামর্থ্য ব্যয় 
করার পর এবং বের হওয়ার সকল উপায় অবলম্বন করার পরও যদি কোন শরয়ী বাধা তাকে বাধা দিয়ে 
রাখত, তবে এটাই হল গ্রহণযোগ্য উযর।” 


অথচ এ সকল মুনাফিক যদি বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত তাহলে যতদূর সম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে রাখত। অতএব যখন 
প্রস্তুতি নেয়নি তাই তাদের বের হওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। 


আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের তোমাদের সাথে জিহাদে বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। তাই তাদেরকে বঞ্চিত 
রেখেছেন। তাকদীরী ভাবে যদিও তাদেরকে বের হওয়ার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং সামর্থ্যও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা নিজ হিকমতে তাদেরকে এ কাজে সাহায্য করেননি । বরং বঞ্চিত করেছেন। 


তাই বলা হল “তোমরা উপবিউদের সাথে বসে থাকো ।” তথা নারী ও অক্ষমদের সাথে। 


তাই তুমি সাবধান হও। আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার বের হওয়াকে অপছন্দ না করেন। তোমার অধিক আমল, 
অধিক মুখস্ত করা, অধিক ইবাদত এবং জগতজোড়া খ্যাতি ও সম্মানের দ্বারা তুমি ধোঁকাগ্রস্থ হয়ো না| 


তাই তুমি যদি নিজের মাঝে জিহাদে বের হওয়ার ব্যাপারে অলসতা ও বিমুখতা দেখতে পাও, তবে নিজ অন্তর থেকে 
হিসাব নাও। নিজেকে মুনাফিকীর ভয় হতে মুক্ত রেখো না। 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিঃ) বলেন, 
“জিহাদ বিমুখ হওয়া মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।” 





নাবী কারিম প্র ইরশাদ করেন 


“যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে জিহাদও করেনি, অন্তরে জিহাদের সংকল্পও করেনি, সে 
মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করল ।” (মুসলিম) 


আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআহ নাযিল করেছেন, যেটিকে “সুরা ফাদিহাহ'ও বলা হয়। কেননা এটা মুনাফিকদেরকে 
অপমানিত করেছে। 


বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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এটি হল “ফাদিহাহ' (তঅপমানকারী)। একের পর এক “তাদের মধ্যে কেউ” “তাদের মধ্যে কেউ” নাযিল হতে 
লাগল. অবশেষে তাদের মনে হতে লাগল, না জানি সবার কথাই উল্লেখ করে দেওয়া হয় এখানে। 


হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, “এর আরেকটি নাম হল “সুরা বুহুস’ (পযার্লোচনা 
করা)। কেননা এটা মুনাফিকদের সকল গোপন বিষয়গুলো তুলে ধরেছে” 


হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এটাকে “মুসিরা” (প্রসারকারী)ও বলা হয়। কেননা এটা মুনাফিকদের 
লাঞ্নার বিষয়গুলোকে প্রসার করেছে। 


আমি তোমাকে প্রস্তাব করছি: 


তুমি নিজের মনের সাথে একটি শ্বাসরুদ্ধকর বৈঠনে বস। যাতে তুমি তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে সাদী 
থেকে সুরা আনফাল ও সুরা তাওবার তাফসীর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। সেখানে তুমি মুনাফিকদের গুণগুলো নিয়ে 
ভালভাবে গবেষণা করবে। তারপর সেগুলো নিজের অবস্থা ও কাজ কর্মের সাথে তুলনা করে দেখবে। আর এটাই 
হবে তোমার আত্মসমালোচনা। 





নিয়ন্ত্রিত আবেগ: 





অনেক আহলে ইলম, কেউ জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে তাকে একথাগুলো বলতে থাকে: নিয়ন্ত্রিত আবেগ 
কাম্য.. মানষিক প্রবণতার শিকার হয়ো না... বেহুশ হয়ো না.. এধরণের আরো অনেক শব্দ রয়েছে। 


যেগুলোর পিছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কেউ জিহাদে বের হতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া ও বঞ্চিত করা। 


ফলে যে ই জিহাদকে ভালবাসে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে এবং পবিত্র ভূমি ও সম্মানের পক্ষে 
লড়াই করতে ইচ্ছা করে, সে ই হয়ে যায় আবেগী লোক। সে ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান দিয়ে চিন্তা করে না.. বেহুশ... তার 
অনিয়ন্ত্রিত আবেগ..। 
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আচ্ছা মানসিক প্রবণতা জিনিসটা কি?! ভালোবাসা ও ঘৃণা ব্যতিত কিছু? আর আল্লাহকে ভালোবাসা 
ও আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয়াই কি ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর নয়? 








আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাড়াহুড়া করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি কমনা করা এবং আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে 
কোনরূপ অলসতা, দ্বিধা-দ্বন্দ ও বিলম্ব না করাকেই নামকরণ করা হয় মানসিক প্রবণতা ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগ বলে! 


তাই তোমরা যে নামেই অভিহিত করো না কেন, এগুলো হচ্ছে তোমাদের আল্লাহকে ও আল্লাহর 
প্রতীকসমূহকে সম্মান না করার আলামত। যা অন্তরের তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। 
প্রকৃতপক্ষে এসমস্ত বুলি ও ডায়লগগুলো হল নিজ বন্ধুদের প্রতি শয়তানের সাজানো গুছানো ওহী| এধরণের আরো 


অনেক অভিযোগ রয়েছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। এগুলো মূলত: আপন বন্ধুদের প্রতি 
শয়তানের ওহী। 








আর যদি কোন ব্যক্তি এ সকল চমকপ্রদ কথার প্রবক্তা ও তথাকথিত ভারসাম্যপূর্ণ যুক্তিবাদীদের পক্ষে বলত, তাদের 
সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে কথা বলত, তাহলে তার দিকে এতসব কথার তীর বৃষ্টি বর্ষণ হত না, যার পরতে পরতে শুধু 
ধোঁকা ও বাঁধা দান! 


তাহলে এই পার্থক্য কেন!!!?? 


আমরা এমন কাউকে শুনিনি, যে, যে সরকারী বাহিনীর সাথে মিলে অথবা যে শাসন ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে শুধু 
ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা বা স্বৈরাচারি শাসন রক্ষার জন্য -তথা না দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, না জবরদখলকৃত পবিত্র এতিহ্যগুলো 
পুনরুদ্ধারের জন্য, না পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য- তার সাথে মিলে যুদ্ধ করতে যায়, তাকে উদ্দেশ্যে 
করে বলেছে- “মানষিক প্রবণতার শিকার হয়ো না’, “আবেগাপ্লুত হয়ো না’, ‘নিয়ন্ত্রিত জযবা রাখতে হবে’... এমন 
কাউকে শুনিনি । 














তাহলে কেন যে জিহাদে যেতে চায় তাকেই কেবল এসকল কথাগুলো বলা হয়!!1?? 


কেন তুমি রাগ কর এবং গোস্বায় ফেটে পড়? 





যখন পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করা হয়েছে, মহান রসূলুল্লাহ 48১ কে ব্যাঙ্গ করা হয়েছে, ইজ্জত-সম্মান সব 
ভূলুষ্ঠিত হয়েছে, সমস্ত পবিত্র এতিহ্যগ্ুলোকে ময়লাযুক্ত করা হয়েছে এবং সমস্ত উম্মতের উপর জিহাদ ফরজ হওয়ার 
ও জিহাদ হতে পশ্চাতগামীদের গুনাহগার হওয়ার ব্যাপারে ফাতওয়া বের হয়েছে সে অবস্থায় কতিপয় আহলে ইলম 
ক্রোধান্িত হয়ে উঠেছে, রাগে ফেটে পড়েছে এবং এই ফাতওয়া রদ করার জন্য পূর্ণ শক্তিতে ভাষণ দিতে আরম্ভ 
করেছে। 


তাহলে এই সকল বিরক্তি, উত্তেজনা ও এই ফাতওয়ার ব্যাপারে এত তীব্র অনুভূতি কেন? আর কিছু কিছু লোকের 
নিকট এই ফাতওয়াটিই যেন সকল বিপদের চাবিকাণি। 
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তাহলে এই ভাষণ কি নিজের জিহাদ হতে বসে থাকাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য? নাকি উম্মাহর 
বাস্তবতা ও তাদের উপর আপতিত বিপদাপদ ও ভয়ংকর আঘাতে হৃদয় দগ্ধ হওয়ার কারণে? 








আচ্ছা, যদি এই ফাতওয়াটি তার দেশকেও পেয়ে বসত, যেমন তার দেশ দখল করে নেওয়া হত এবং সমস্ত বিশ্ব তার 
বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলেও কি তিনি এই ফাতওয়া- যা উম্মাহর উপর জিহাদের ফরজিয়্যাতকে প্রমাণ করে- তা 
রদ করার জন্য পূর্ণ আসর জমাতেন?!!! 


নাকি তখন তিনি তার সাহায্য করতেন, তার পক্ষে শক্তি যোগাতেন এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতেন? 


কারণ তখন তো তিনি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন আর এই ফাতওয়া সেই কঠিন অবস্থা তুলে ধরত, যে অবস্থার 
মধ্যে তারা তাদের দেশে বসবাস করছেন। 


তথা সে অন্যায় ও জুলুম-নির্ধাতনের চিত্র তুলে ধরা হত, যা তার দেশবাসী ও দেশের উপর চলছে!! তাই সাহায্য ও 
ভরসা আল্লাহরই নিকট। 


কিছু কিছু আহলে ইলম যখন শহীদদের চেহারায় মুচকি হাসি দেখতে পান তখন বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে যান। 
কেন এত ক্ষিপ্ততা, এত গোস্বা? কোন্‌ জিনিসটি আপনার ক্ষতি করল? 

যখন আপনার কোন মৃত সন্তানের চেহারায় মুচকি হাসি দেখতে পান, তখন কি খুশি হন না? 

এর দ্বারা কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করেন না? 


মানুষের নিকট এটা বলে বলে এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন না? এটাই কি পরিপূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয় যে, 
সে তার অন্যান্য মুমিন ভাইদের আনন্দে আনন্দিত হবে, তাদের দু:খে দু:খিত হবে? 


রসূলুল্লাহ 4৮১% বলেছেন: “পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানৃভুতির ক্ষেত্রে সমস্ত মুমিনের দৃষ্টান্ত হল একটি দেহ, 
যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে পুরো দেহ অনিদ্রা ও স্বরে আক্রান্ত হয় ।” (বণর্না করেছেন ইমাম মুসলিম রহ?) 


মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সিংহ আর কাফেরদের বেলায় উটপাখী: 





কিছু আহলে ইলমদের অবস্থা আমাকে বিচলিত করে, তারা যখন কোন মুজাহিদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পায়, 
তখন দেখবেন খুব জোরেশোরে এবং বেশ বীরত্ব ও উৎসাহের সাথে তা নিয়ে ময়দানে ও মিম্বারে কথা বলতে থাকে। 


অথচ সেই বিশ্ব কুফরের লিডারদের ব্যাপারে তার ঠোটের নিচের পাটিটিও নড়তে দেখবেন না, যারা মুসলমানদের 
ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে ও সম্মানিত এতিহ্যগুলো ময়লাযুক্ত করেছে 


আল্লাহ তা”আলা বলেন: 


(541০০ Sel ১৪১৫০ শুর) 
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ইমাম ইবনে কাসীর রহ: বলেন, 


এটা হল পরিপূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকে তার ভাইয়ের প্রতি নম্র ও সাহায্যকারী হবে আর তার প্রতিপক্ষ 
ও শত্রুর উপর হবে কঠোর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


(5 LS kl ৪০ হা হি Calls dol 09০ ৪) 


“মুহাম্মদ (যিনি আল্লাহর রসূল) ও তার সাথে যারা আছে, তারা কাফেরদের উপর কঠোর, পরস্পরের প্রতি 
দয়াশীল। 


রসুলুল্লাহ 44১ এর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি 'সদাহাস্য তুখোর যোদ্ধা তাই তিনি তার বন্ধুদের মাঝে 
সদাহাস্য আর তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তুখোর যুদ্ধকারী। তার শত্রু তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে। 


এটাই হল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। কাফেরদের উপর কঠোর ও শক্ত আচরণকারী হওয়া আর শ্রেষ্ঠ লোকদের প্রতি দয়াশীল 
ও কোমল হওয়া। কাফেরের চেহারায় ক্রোধ ও মলিনতার কারণ হওয়া আর স্বীয় মুমিন ভাইয়ের চেহারায় হাসি ও 
আনন্দের কারণ হওয়া। 


কেন আপনারা কিতাবুল জিহাদকে অতিক্রম করে চলে যান? 
দু:খজনক বিষয়, কিছু কিছু তালিবুল ইলম ফিকহের কিতাবসমৃহ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করে, তথাপি যখন কিতাবুল জিহাদে 
পৌঁছে, তখন ভারি মনে করে ও অনাগ্রহ বোধ করে। হয়ত তা বাদ দিয়েই চলে যায় অথবা তার উপর দিয়ে ভদ্র 
লোকদের ন্যায় চুপচাপ অতিক্রম করে; তার বিধানগুলো বুঝা এবং তার উদ্দেশ্য ও রহস্যগুলো অনুসন্ধান করার 
সামান্য কষ্টও করে না। 





অথচ ফিকহের অন্যান্য অধ্যায়গুলোর মধ্যে দীর্ঘ সময় ব্যায় করে, তার মাসআলাগুলো বিশদভাবে পড়ে, তার বর্তমান 
রূপের ব্যাপারে সুক্ষ দৃষ্টি দেয়। তাহলে কেন জিহাদের ফিকহ ও তার খুটিনাটি বিষয়গুলোর ব্যাপারে এমন অজ্ঞ মূর্খ 
সাজা হয়? 


এমনকি কোন কোন তালিবুল ইলমকে যদি জিহাদের আহকাম, তার ফিকহ ও তার ফযীলত সম্বলিত কোন কিতাব 
হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহলে সে এটাকে এতটা গুরুত্ব দেয় না। তার পৃষ্ঠাও উল্টিয়ে দেখা হয় না; বরং তা নিজস্ব 
কিতাব ভান্ডারে এমনভাবে রেখে দেওয়া হয় যে, তার উপর দিয়ে বছরকে বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু একবারও 
তা পড়ার কষ্টটুকু করে না। 








কখনো তা লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, এমনকি কখনো তা জালিয়েও দেওয়া হয় এবং তা থেকে মুক্তি 
পেতে চেষ্টা করে; পাছে সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী, চরমপন্থী ও বিপথগামী দলের সদস্য হওয়ার অভিযোগ আরোপ করে বসো! 
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এমন কতগুলো বিষয়, যাতে বিবেক থমকে যায়: 
যে সেনাবাহিনীতে বা সরকারী বাহিনীতে ভর্তি হতে চায়, তাকে কি বলা হয়, আমরা তোমার কল্যাণ কামনা করছি, 
তুমি ইলম অন্বেষণ কর?? 





যে স্বীয় দুনিয়াবী লেখাপড়া সম্পন্ন করতে কাফের রাষ্ট্রে যেতে চায়, তাকে কি বলা হয়, আমরা তোমার কল্যাণকামনা 
করছি, তুমি দুনিয়াবী ইলমের পরিবর্তে শরয়ী ইলম অর্জন কর? নাকি দেখা যায়, তাকে শত উচ্ছ্বসিত বানী দেওয়া 
হয় এবং আক্ষরিক ও নৈতিক সাহায্য করা হয়!1?? 


তাহলে কেন আমরা সর্বদা একদল আহলে ইলমকে শুনতে পাই, তারা যে কাউকে জিহাদের উদ্দেশ্যে যেতে দেখলেই 
তা থেকে বাঁধা দিয়ে ইলম অন্বেষণের দিকে মনোযোগী করার চেষ্টা করে!1?? 


আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে: 


কিছু আহলে ইলম যারা মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে ও আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদের প্রতিবাদ 
করে বলে: তোমরা কি চাও সব মানুষ মুজাহিদ হয়ে যাক? এটা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। 





আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলব: আপনারা কি চান সব মানুষ তালিবে ইলম হয়ে যাক? যখনই কেউ জিহাদে যাওয়ার 
ইচ্ছা নিয়ে আপনাদের নিকট আসে, তখনই তাকে জিহাদ ছেড়ে ইলম অর্জনের প্রতি মনোযোগী হতে বলেন!1?? 


সকল সাহাবাগণ মুজাহিদ: 
যে রসূলুল্লাহ 4 এর জীবন, কর্মপন্থা ও নীতির ব্যাপারে চিন্তা করবে সেই দেখতে পাবে যে, রসুলুল্লাহ ৮% 
কখনো এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবা আলেম হয়ে যাক। 





কখনো এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবি ফকীহ হয়ে যাক। 
এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবি মুহাদ্দিস হয়ে যাক। 
এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবি কারী হয়ে যাক। 


এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবি দায়ি হয়ে যাক। 





এই কামনা করতেন না যে, সকল সাহাবি কাষী হয়ে যাক। 


কিন্তু রসূলুল্লাহ 4১ পূর্ণ আকাঙ্খা করতেন এবং পূর্ণ চেষ্টা করতেন, যেন তার প্রতিটি সাহাবী মুজাহিদ ও আল্লাহর 
সৈনিক হয়ে যায়, তাদের আত্মা ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। এটাই প্রমাণ করে রসূলুল্লাহ 4৮১ এর 
জীবনে জিহাদের মহা গুরুত্বের কথা। 


কিন্তু কিছু তালিবুল ইলম এর বিপরীত। তাদের নিকট জিহাদ হল সবার পরে দেখার বিষয়। আর তার ব্যাপারে চিন্তা 
করা ও তার মাঝে নিজের হৃদয় ও মন ব্যস্ত করা তো আরও দূরের বিষয়। 
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“সে বলে আমি আমার মসজিদ ছাড়তে পারবো না। সে আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা মসজিদ স্থায়ী 
হওয়া ও তার সাথে লেগে থাকাকে প্রাধান্য দেয়।” 
এই সন্দেহের নিরসন: 


১. সাহাবায়ে কেরাম, যারা এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকীহ জামাত, তারা কি জিহাদ ছেড়ে মসজিদে 
হারাম বা মসজিদে নববীর সাথে লেগে ছিলেন!!?? 


২. আর তোমার মসজিদ কি মসজিদে হারাম বা নাবী 4১ এর মসজিদ থেকে শ্রেষ্ঠ, যাতে নামায পড়লে নামাযের 
সাওয়াব অনেক গুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়? 


জাবের রা: থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 48১ বলেন: 


“আমার এই মসজিদে একটি নামায অন্যান্য স্থানে একহাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। তবে মসজিদে হারাম 
তাঁত। মসজিদে হারামে একটি নামায অন্যান্য স্থানে এক শ’ হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম ।” 


(বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ রহ:) 
৩. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন: 


একারণেই আল্লাহর রাস্তায় প্রহরা দেওয়ার নিয়তে সীমান্তে অবস্থান করা তিনও মসজিদের নিকট অবস্থান 
করা থেকেও উত্তম। উলামায়ে কেরমের সর্বসম্মতিক্রমে । কারণ যেকোন ধরনের জিহাদ যেকোন ধরনের হজ্জ 
অপেক্ষা উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


ull 29] ৩৫৪) 


(কাধার্বলীর) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ 
করেছে? আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে লক্ষস্থলে পৌঁছান না।” 


কতিপয় তালিবুল ইলমের নিকট আরেকটি বিরল প্রতিবন্ধক হল, তারা বলে: উলামাগণ জিহাদে বের 
হননি। 

এই সংশয়ের নিরসন: 

এই সংশয়ের আলোকে আমরা বলব: 

আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখব না, কারণ অমুক আলেম রাখেন না। 

আমরা তাহাজ্জুদ পড়ব না, কারণ অমুক আলেম পড়েন না। 


আমরা কিছু কিছু সুন্নাহ পালন করব না, কারণ অমুক আলেম পালন করেন না। 
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আমরা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসব না, কারণ অমুক আলেম বসেন না। 
এমনিভাবে বাকি সমস্ত নেক আমলগুলো আমরা পালন করব না, কারণ অমুক আলেম তা পালন করেন না। 


এমন হলে তো আমাদের কার্যাবলী ও আমাদের অবস্থা কিতাব-সুন্নাহর সুত্রে বাঁধা থাকবে না; বিভিন্ন ব্যক্তির সূত্রে 
বাধা থাকবে, সে যদি পালন করে তাহলে আমরা পালন করব, সে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে আমরাও ছেড়ে দিব। 


তাহলে কোন জ্ঞানবান মুমিন কি একথা বলবে যে আমরা কিতাব-সুন্নাহর উপর আমল করব না, 
যেহেতু অমুক আলেম তার উপর আমল করে না!1?? 








১. তুমি কেন সাহাবায়ে কেরামের উলামা ও ফুকাহাদেরকে অনুসরণ কর না, যারা কখনোই জিহাদ ফি সাবিল্লাহ 
পরিত্যাগ করেননি । 


২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন: 


“জিহাদ ও রিবাতের মর্যাদা অনেক বেশি। একারণেই পূর্বে নেককার মুমিনগণ সীমান্ত এলাকায় রিবাতে 
(সীমান্ত প্রহরায়) যেতেন। 


যেমন ইমাম আওযায়ী, ইসহাক আল ফাজারী, মিখলাদ ইবনুল হুসাইন, ইবরাহিম ইবনে আদহাম, আব্দুল্লাহ 
ইবনুল মুবারক, হুযায়ফা আলমারআশী, ইউসুফ ইবনে আসবাত ও অন্যান্য ইমামগণ । তারা শাম সীমান্তে 
রিবাত করতেন। 


তাদের কেউ কেউ খুরাসান, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে শাম সীমান্তে রিবাতে আসতেন। কারণ তখন 
শামবাসী আহলে কিতাব নাসারাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতেন ।” 


৩. তুমি নিজেকে শহীদদের মর্যাদা, উচ্চস্তর ও মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এই অজুহাতে যে, অমুক আলেম 
এই আমলটি করেন নি। 


৪. তুমি কোথায় আছ আল্লাহ তা আলার এই বাণী থেকে: 
CAE ০:৪৪ এ]১ ৩৪9) 


যদি জিহাদ ফরজে আইন হত তাহলে জিহাদে চলে যেতাম। 


এই সংশয়ের নিরসন: আমরা বলব: 
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১. জিহাদে যাওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত কি জিহাদ ফরজে আইন হওয়া? তুমি তো ফরজ হজ্জ ছাড়াও প্রতি 
বৎসর নফল হজ্জ করতে যাও অধিক সওয়াব ও বিনিময় লাভের আশায়। 


তাহলে কেন জিহাদ ও রিবাতের ব্যাপারে আগ্রহী হও না, ফরজে কিফায়াহ ই হোক না কেন! 


২. কেন আল্লাহর পথে জিহাদ ও রিবাতের ইবাদতের ব্যাপারে এত অনাসক্তি ও অনিহা, যার ফলে একমাত্র বাধ্য 
হলেই আমরা সেটা পালন করব, আর নইলে করব না? 


৩. উচ্চ হিম্মত ওয়ালা লোকদের বৈশিষ্ট্য কি এটা যে, তারা নেক আমল কেবল ওয়াজিব হলেই করবে, আর নইলে 
করবে না? তুমি তো দৈনন্দিনের সুন্নাহসমূহ বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পূর্ণ আগ্রহী (সুন্নাতে যায়েদা, তাহাজ্জুদ, নফল 
রোজা, খাবার ও ঘুমানোর সুন্নাহ... আরও বহু সুন্নাহ), তাহলে জিহাদ যদি তোমার মতে ফরজে কিফায়াহও হয়, তবুও 
তুমি তার প্রতি আগ্রহী হও না কেন? 








আমরা কিভাবে এই কল্যাণকর বিষয় ছেড়ে যাবো? 


এর দ্বারা তারা তাদের দরস ও ভাষণে অধিক শ্রোতার উপস্থিতি ও দৈনন্দিন তাদের সাথে যত 
মানুষের যোগাযোগ হয়ে থাকে তা বুঝিয়ে থাকে । এছাড়া ইন্টারনেটে তার ভুমিকা রয়েছে, যাতে 
হাজার হাজার মানুষ প্রবেশ করে। 

এই সংশয়ের জবাব: 


১. সাহাবায়ে কেরামের আলেমগণ কি এই দলিল দিয়ে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন যে, মানুষ তাদের ইলম ও ফিকহের 
মুখাপেক্ষী ৷ 


২. দৃঢ়ভাবে জেনে রেখ, আল্লাহর নিকট তোমার মর্যাদা তোমার অনুসারীদের আধিক্যের ভিত্তিতে হবে না। 


৩. আরো জেনে রেখ, প্রসিদ্ধিই সব কিছু নয়। এমন কত লোক রয়েছে, অপ্রসিদ্ধ, কিন্তু আল্লাহর নিকট উচ্চ 
মর্যাদাশীল। উওয়াইস আলকরনীকে স্বীয় যামানায় কেউ চেনেনি; এতদসত্তেও তিনি ছিলেন তাবিয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম । 


ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 44১৫ কে বলতে শুনেছি: 


“সবোর্তিম তাবিয়ী হল উওয়াইস নামক এক ব্যক্তি । তার বৃদ্ধা মা আছেন। তার গায়ে শ্বেত চিহ্ন রয়েছে। 
তোমরা তাকে বলবে, সে যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ।” 


(বণৰ্না করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:) 
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৪. বর্ণিত আছে, ইবনে মাসুদ রা: বের হলেন। কিছু লোক তাকে অনুসরণ করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের 
কি কোন প্রয়োজন আছে? তারা বলল, না; তবে আমরা আপনার অনুসরণ করছি। তিনি বললেন, এমনটি করো না; 
কারণ এটা অনুসরণকারীর জন্য লাঞ্তনা এবং যার অনুসরণ করা হয় তার জন্য ফিৎনা। 


ইমাম শাফীঈ রহ: বলেন, 


“আমি চাইতাম, মানুষ আমার নিকট যে ইলম আছে তা দ্বারা উপকৃত হোক। কিন্তু আমি ছিলাম অখ্যাত এক 
উপত্যকায়, কেউ আমাকে চেনে না।” 


সুতরাং কোন মুসলিম যেন স্বীয় আদায়কৃত ইবাদতের দ্বারা বা অগ্রে পাঠানো আমলের দ্বারা প্রতারিত না হয়। স্বীয় 
দাওয়াতের অধিক সাড়া দানকারী দেখে যেন ধোঁকায় না পড়ে, স্বীয় ইলমের অধিক অনুসরণকারী দেখেও যেন 
আত্মপ্রবঞ্চিত না হয়। 


৫. আরো জেনে রেখ, তোমাদের দরস ও ভাষণের আধিক্য, তার চমকপ্রদ শিরোনাম ও তাতে অধিক উদ্ধৃতি পেশ 
করা বা তাতে অধিক সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। 


বারাকাহ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তোমার অন্তরের ইখলাস, সততা ও কথা অনুযায়ী আমলের পরিমাণ 
হিসাবে। 


কত মানুষ কয়েক দশক কিতাব লিখেছে! কত কেসেট বের করেছে, কিন্তু উম্মাহর মাঝে তার উপকারীতা খুব কম। 





আর কত মানুষ আছে, যার নিকট মাত্র একটি বা দুইটি কিতাব আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সারা পৃথিবীতে তার 
প্রসার ও অধিক সংখ্যক মানুষকে তার দ্বারা উপকৃত করার মাধ্যমে তাতে ব্যাপক বারাকাহ দান করেন। 








বনী ইসরাঈলীদের কিছু বৈশিষ্ট্য 
কিছু আহলে ইলমের আকীদার বিষয়ে এবং বিদআতি ও পথভ্রষ্ট দলসমূহের প্রতিবাদ করার বিষয়ে খুব আগ্রহ ও 
গুরুত্ব। অপরদিকে তিনি দেখেন, শাসক কুফর, শিরক ও ধর্মত্যাগে লিপ্ত, কিন্তু এতে তিনি স্বীয় দ্বীন ও আকীদার 
ব্যাপারে গোস্বা ও গায়রত প্রকাশ করেন না। 





এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে যথাসম্ভব ইঙ্গিতে সেরে যান; স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বলেন না। আর এর জন্য নিজের 
সামর্থমত বিভিন্ন ওযর বানিয়ে নেন। 


কিন্তু যদি দরীদ্র লোকদের কেউ তাতে লিপ্ত হয়, যার দেশে কোন ক্ষমতা নেই, সামাজিক অবস্থান নেই, তখন সে দ্বীন 
ও আকীদার ব্যাপারে নিজের গোস্বা ও গায়রত প্রকাশ করে, বিভিন্ন মন্দ বৈশিষ্ট্যের সাথে তার বিবরণ তুলে ধরে, 
মানুষকে তার মজলিসে বসা থেকে সতর্ক করে, সেখানে আলওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ)এর আকীদার 
ব্যাবহার করে, উক্ত লোককে পরিত্যাগ করে এবং অন্য মানুষকে আদেশ করে তাকে পরিত্যাগ করার জন্য । 


তাহলে সেই ব্যাক্তি শাসক বা যার দেশে ক্ষমতা আছে, তার ক্ষেত্রে এই আয়াতের উপর আমল করে: 
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“তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে হয়ত সে উপদেশ এহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে ।” 
এবং এই আয়াতের উপর: 


“তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে (বিতর্কের প্রয়োজন 
হলে) বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়” 


পক্ষান্তরে দরীদ্র, সাধারণ জনগণ এবং যাদের দেশে কোন অবস্থান নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই 
আয়াতের উপর আমল করে: 








(5১৬ ০০ ০০১৮3 ১৯৯ ৮১৪) 
“তাই তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলতে থাক আর মুশরিকদেরকে পরওয়া করো না”। 


বনী ইসরাঈলীদের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। 


রসূলুল্লাহ 5% বলেন: 
“তোমাদের পুবর্বতীরা ধ্বংস হয়েছিল এজন্য যে, যখন তাদের কোন সন্ত্ান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা 
তাকে ছেড়ে দিত, পক্ষান্তরে যখন তাদের মধ্যে নি শ্রেণীর লোক চুরি করত, তার উপর হদ প্রয়োগ করত!” 


(বুখারী, মুসলিম) 
কতিপয় তালিবুল ইলমের আরেকটি আশ্চর্য ও বিরল ব্যাপার হল, 


তারা তাদের ভাষণে ও দরসে ঘোষণা দেয়, এমন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, যা জীবনের সর্ব বিষয়ে আল্লাহর শরীয়ত 
দ্বারা শাসন করবে, কিন্তু যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অথবা প্রতিষ্ঠার পথে থাকে আর মুজাহিদগণ 
তাদের সাহায্য করার ও তাদের সঙ্গে থাকার আহ্বান করেন, তখন তারা পিছুটান দিতে শুরু করে, তার সাহায্য- 
সহযোগীতা থেকে বিরত থাকে এবং অলসতা করে। 


তখন তারা আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নকারী ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করার তুলনায় তাগুতের রাষ্ট্রে বসবাস করাকেই 
প্রাধান্য দেয়, যা আল্লাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন আইনে শাসন করে। 


তাহলে কেন এই ধোঁকা ও পিছুটান? 
এটা কি পার্থিব ইনকাম ও ব্যক্তিস্বার্থ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে? আল্লাহই ভাল জানেন। 





নাকি এটা শয়তানের ধোঁকা, মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা? আল্লাহই ভাল জানেন। 
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সে কি ধারণা করে, তার আলোচনা ও ভাষণের দ্বারা অচিরেই এখানে এমন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা 
তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সেদেশে তাকে পরাজিত করবে? 


আসলে সে হাজার বার চিন্তা করে, কিভাবে তার সুন্দরী স্ত্রীর বিচ্ছেদ সহ্য করবে? 





কিভাবে তার সন্তানদের বিচ্ছেদ বরণ করবে? কিভাবে তার সেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাবে, যা বানাতে ও সাঁজাতে তার 
বহু ক্লান্তি সহ্য করতে হয়েছে? 











আরো চিত্ত করে, কিভাবে তার সেই দেশ ছাড়বে, বহু বছর যাতে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে? 





আমরা তাকে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী স্বরণ করিয়ে দিব: 
১০৪ ৩৯০৬ I; ও ৩৭ চল উঃ ০ GN ঠ ৩৪) 


“বল, পার্থিব ভোগসভার তুচ্ছ আর যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য আখেরাতই উত্তম । আর তোমাদের প্রতি 
সামান্যও জুলুম করা হবে না!” 


আরো স্মরণ করিয়ে দিব: 


(555 ৮৬৩৬৫ SEE 249 MADD 0199 STS SEG SOUS BION লতা ৩৩ 91৩৪ 


3251 01 SEY 09 28 dl GU EF 19422 আঙ্গুল ও 2425 45505 Bl দত] পা 8০) 


“বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তার রসূল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, 
তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অজর্ন করেছ, 
তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালবাস, তাহলে অপেক্ষা 
কর, যে পধন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধাদেরকে লক্ষ্যহ্থলে পৌঁছান না।” 


শায়খ আস সা'দী রহ: বলেন: 


“এই আয়াতটি বড় দলিল আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল 44১ কে ভালোবাসা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে, তাদের 
ভালোবাসাকে অন্য সকল জিনিসের ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে এবং এঁ ব্যক্তির উপর কঠিন 
শাস্তি ও ভীষণ ক্রোধ অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে, যার নিকট উল্লেখিত জিনিসপগ্তলোর কোনটার ভালোবাসা 
আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও জিহাদের ভালোবাসার চেয়ে অধিক হয়।” 


এটা বোঝার আলামত হল, যখন তার নিকট দু'টি জিনিস পেশ করা হয়, একটি হল সে আল্লাহ ও তার রসূলকে 
ভালবাসবে, তাতে তার কোন প্রবৃত্তির কামনা থাকবে না। 


আর দ্বিতীয়টি হল, সে নিজের নফস ও নফসের কামানাকে ভালবাসবে, কিন্তু এতে তার আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের 
ভালোবাসা হারাতে হবে অথবা তাতে ঘাটতি আসবে। 
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এক্ষেত্রে যদি সে আল্লাহ যা ভালবাসেন তার উপর নিজের কামনাকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এটাই 
প্রমাণ করবে যে, সে জালিম, স্বীয় ওয়াজিব পরিত্যাগকারী। 








তুমি কি হকের সাথে না শক্তির সাথে? 
যখনই ক্রুসেডের পূজারীরা তাদের আঞ্চলিক মিত্র ও দালালদের সহযোগীতায় ইসলামী বিশ্বের উপর প্রভাবশালী হয়ে 
উঠল, তখন থেকেই কতিপয় আহলে ইলম দাড়িয়ে গেল মিডিয়ায় জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। তারা 
তাদেরকে নাম দিল সন্ত্রাসী, কট্টরপন্থী ও উগ্রপন্থী বলে। 


এ সবগুলো কেন ছিল? কারণ তখন শক্তি-শাসন, ক্ষমতা-দাপট সব ছিল ক্রুসেডার ও তাদের দালালদের ৷ 





আর যখনই ক্রুসেডারদের পতন হবে- এটা অচিরেই হবে ইংশাআল্লাহ- আর ক্ষমতা, দাপট, শক্তি ও শাসন হবে 
মুজাহিদদের, তখনই তারা তাদের বক্তৃতা, ভাষণ ও কবিতা- সব কিছু নিয়োজিত করবে জিহাদ ও মুজাহিদদের 
সাহায্যের জন্য। 


তখন বিভিন্ন ভাষণ বের হবে: আল্লাহু আকবার! কাবুল বিজয় হয়েছে! আল্লাহু আকবার! রাফিদীনের দেশগুলো বিজীত 
হয়েছে! 


তাহলে কি তুমি শক্তির সাথে আবর্তিত হও যেদিকেই শক্তি আবর্তিত হয়? নাকি সত্যের সাথে থাক, তা যেখানেই 
থাকে? 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
(858 ৪০১৯৮ 05 তান ৩০ ৪০৪০৪ SE ৪6০০৭ ১৪৪৪৪ ৯০৪০৪ 
৩581 ০১) 


“এরা সেই সব লোক, যারা তোমাদের (অশুভ পরিণামের) অপেক্ষায় বসে থাকে । সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তোমাদের যদি বিজয় অজিত হয়, তবে (তোমাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? 


আর যদি কাফেরদের বিজয় নসীব হয়, তবে (তাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ভাগে পেয়েছিলাম না এবং 
(তা সত্তেও) আমরা কি মুসলিমদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি?” 


ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী 


আমাদের এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ আছে, যেটাকে বলা হয় “ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী'। তাদের কাজ হল 
নেতা ও লিডারদের প্রতিরক্ষা করা। 





তারা তাদের নেতা ও লিডারকে রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন বাজী রাখে, নিজেকে মৃত্যু ও ধ্বংসমুখে ফেলে দেয়। যখন 
মারা যায়, সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, সে কর্তব্য পালনে শহীদ হয়েছে। 
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কিন্তু লোকদের মাঝে কেউ এ বিষয়টার প্রতিবাদ করে না, কেউ বলে না যে, সে আত্মহত্যাকারী, নিজেকে ধ্বংসের 
মধ্যে ফেলেছে। তবে আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত দু'একজন বান্দা ছাড়া। 


কারণ বিষয়টি শাসকের সাথে সম্পৃক্ত । সে ব্যক্তিগত স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কিছুই বলতে পারে 
না না। 
এর বিপরীতে যখন কোন শহীদী বা জিহাদী অভিযান দেখতে বা শুনতে পায়, যার মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় 


এবং আল্লাহর শত্রুদের পরাজয় রয়েছে, তখন সংবাদ মাধ্যমে তার প্রতিবাদের জন্য দাড়িয়ে যায় সর্বশক্তি দিয়ে এবং 
বাহাদুরী ও বীরত্বের সাথে। 


বলতে থাকে এই কাজ তো জায়েয নেই, এটা তো আত্মহত্যা, নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলা এবং দায়িত্জ্ঞানহীনতা... 
তারা যুবকদের ব্রেনগুলো নিয়ে খেলা করছে ইত্যাদি... 





কতগুলো চিন্তাধারা, যা সঠিক করা প্রয়োজন- 





অনেক আহলে ইলম ধারণা করে, সে যখন জিহাদে চলে যাবে, তার ইলমী ও দাওয়াতী দান কমে যাবে । এটি একটি 
ভুল চিন্তা, জিহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে না জানার ফলাফল। 


বরং আমরা জিহাদী ময়দানগুলোতে আরো অধিক ইলমী ও দাওয়াতী কার্যক্রম দেখতে পাই। বিভিন্ন পুস্তিকা সংকলন, 
অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার প্রদান অত:পর তা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা, যা পরবর্তীতে অনেক ভাষায় অনূদিত হয়। 


এটা মুজাহিদদের উপর আল্লহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তারা দাওয়াত ও ইলম প্রসারের কর্তব্যকে ভুলে যান না। 


তুমি কি জান, তুমি জিহাদের ময়দানেও শরয়ী কোর্স, আকীদা, ফিকহ, জিহাদের বিধি-বিধান, তাজওয়ীদ ও আদাবে 
শরইয়্যাহর মজলিস চালু করতে পার। এতে ইলম শিখানো ও প্রসার উভয়টাই হয়ে যায়। 


তুমি কি জান, তুমি জিহাদী ময়দানগুলোতেও বিভিন্ন ভাষার অনুসারী বিভিন্ন মারকাযগুলোতে ঘুরে ঘুরে ঈমানী ও 
তারবিয়াতী দরস দিতে পার। এতে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার কর্তব্যও পালিত হয়। 


সুতরাং অনেক মানুষ যা বুঝে তা সঠিক নয় যে, জিহাদের মাঠে যুদ্ধ ছাড়া কিছু নেই। একটি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ 
বুঝ ৷ বরং জিহাদের মাঠগুলো বিভিন্ন ইবাদত ও বিভিন্ন ধরণের সওয়াবের কাজ করার জন্য প্রশস্ত, অনেক বিস্তৃত। যা 
একমাত্র অভিজ্ঞজনেরা ছাড়া কেউ জানবে না। 
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নতুন ধারা- 


কতিপয় আহলে ইলমের অভ্যাসই হয়ে গেছে, যে-ই তার নিকট আসে জিহাদে যাওয়ার পরামর্শ চাইতে, সে তাকেই 
উপদেশ দিয়ে ইলম অর্জনে দিকে ফিরিয়ে দেয়। 


এটাই সবসময় ও সর্ব অবস্থায় তার পেশা, নীতি ও আদর্শ... আমরা তাকে বলব: তাহলে রসূলুল্লাহ ৮% এর নীতি 
পদ্ধতিও কি সর্বদা এটাই ছিল যে, যখনই কেউ তার নিকট জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসত, তাকেই মদীনায় গিয়ে 
বড় বড় সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম অন্বেষণ করার উপদেশ দিতেন? 


মাত্র দুই বা ততোধিক ঘটনা বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ /% কতিপয় সাহাবাকে, যারা জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 
এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে জিহাদ ছাড়া অন্য কাজের প্রতি মনোযোগী করেছিলেন। তা ছিল বিভিন্ন ওযরের কারণে, 
যেমন: 


আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত আছে, তিনি £% বলেন, জনৈক লোক রসুলুল্লাহ ৮% এর নিকট আসল জিহাদে 
যাওয়ার অনুমতি চাইতে, তখন রসূলুল্লাহ 4৮4 বললেন: তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছে? লোকটি বলল, হ্যা, 
তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাদের ব্যাপারে জিহাদ কর । (বণর্না করেছেন ইমাম মুসলিম রহ) 


হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত আছে, তিনি শুনেছেন, 


এবং কোন মহিলা যেন তার মাহরাম ছাড়া সফর না করে। তখন জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! 
আমার স্ত্রী হজ্জে গিয়েছে, আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। তখন তিনি বললেন, যাও তোমার শ্রী 
সাথে হজ্জ কর। (বুখারী মুসলিম) 


শয়তানের একটি ধোঁকা: 





আদ দুরারুস সানিয়্যাহ কিতাবে এসেছে, শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান রহ: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 


“আল্লাহর শপথ! শয়তান অনেক মানুষকে ধাধায় ফেলে দেয়, তার প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয় এবং তাকে 
তার সৃষ্টিকর্তা ও রবের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে। এমনকি এতে লোকটি কাফেরদের প্রতি ঝুকে পড়ে এবং 
মুসলমানদের আদর্শের পরিবর্তে তাদের আদর্শকে পছন্দ করতে শুরু করে। 


এই ফিতনা আক্রান্ত হওয়া ও তারপর এই কষ্টের শিকার হওয়ার পূর্বে আমরা এই ধারণা করতাম যে, হয়ত 
কোনো কোণায় সুপ্ত কিছু আছে, হয়ত এখনও এমন কিছু পুরুষ আছে, যারা স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্ষাদা 
রাখে এবং দ্বীনি অহংবোধের কারণে নিজেদের জান ও মাল বিলিয়ে দেয়। 





৩৬|বিরল ও বিস্ময়কর কিছু সংশয় 





তাই হে ঈমানদারগণ! সকলে তাওবা করুন আল্লাহর সমীপে, যাতে সফলতা লাভ করতে পারেন, আপনাদের 
শত্রু কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করত: নিজেদের ঈমানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করুন। 


নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং 
তাদেরকে আপনাদের দেশের নিকটবর্তী করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে যাচাই করছেন। 


যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
{ 172 call dl ০৮৭১ ৪3 ৩ক ৩50 ৩ D0 nds Y 2 (15155 01155 ৮8 of এসএ] fl 
০১৩৫ ০4১) 
মানুষ কি মনে করে, আমরা ঈমান এনেছি’ একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ 


তাদের পুরে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা 
সত্যনিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী /” 


আর আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে এবং এটাকে আপনাদের জন্য 
ইবাদত সাব্যত্ত করেছেন ।” 


তারাই প্রকৃত স্বাধীন: 





যারা জিহাদ থেকে বসে থাকে তারা কি স্বীয় অন্তরে যা কিছু বিশ্বাস করে, সব পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে পারে? না 
শাসকের জুলুমের ভয়ে স্বীয় আকীদা-বিশ্বাসের কিছু কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করে? তারা কখনো স্পষ্ট কুফর ও 
প্রকাশ্য রিদ্দা (ধর্মত্যাগ) দেখতে পায়, কিন্তু যখন মাঠে-ময়দানে তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে উত্তর দিতে প্রয়াস পায়, যাতে মাঠে-ময়দানে তার ইলমী দান ও দাওয়াতী কার্যক্রম চালু থাকে। 


ফলে সে অনেক সময় প্রকাশ্য স্পষ্ট অন্যায় দেখতে পায়, (যেমন আল্লাহর কুরআন ব্যতীত ভিন্ন আইনে শাসন করা, 
প্রকাশ্যে সুদী ব্যাংক্যের বৈধতা দেওয়া, নারীদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে বের হওয়া, দাড়ি মুন্ডন করা ও ভ্রষ্ট 
সাংবাদিকতা..) কিন্তু সে তাতে বাঁধা দিতে পারে না। 


(অথাৎ সে সরাসরি বাঁধা দিতে পারে না, যখন সে রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে আর এসকল অন্যায়গলো প্রত্যক্ষ করছে; 
বক্তৃতা বা ভাষণে সাধারণভাবে বলতে পারে না-এমনটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অনেক সময় এসকল অন্যায়কারীরা 
আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকে না, ফলে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাষণ যথেষ্ট হয় না, বরং অবশ্যই সরাসরি 
অন্যায়কাজে রত ব্যক্তিকেই বাধা দিতে হয় হয়ত মৌখিক বাতা্র মাধ্যমে অথবা লিখিত বাতার্র মাধ্যমে ।) 


এভাবে সে বাতিলের ব্যাপারে চুপ থাকাকেই প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থে সমস্যা হওয়ার ভয়ে হক স্পষ্টভাবে বলতে 
পারে না। তবে আল্লাহ যাকে রহম করেন, সে ব্যতিত। 
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পক্ষান্তরে মুজাহিদগণ হককে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে বলতে পারেন এবং নিজেরা যা কিছু বিশ্বাস করেন, সব স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করতে পারেন। পৃথিবীর সুপার পাওয়ারকেও ভয় করেন না। 


ফলে তারা দুই কল্যাণের যেকোন এক কল্যাণের মাঝে থাকেন: শাহাদাত, নয়ত আল্লাহর সাহায্যে 
বিজয়। 
হযরত জাবের রা: থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ 4% থেকে বর্ণনা করেন, রসূল 4&১ বলেন: 


“শহীদদের সদার্র হল হামজা ইবনে আব্দুল মুভালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে জালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে 
তাকে আদেশ-নিষেধ করে, ফলে জালিম শাসক তাকে হত্যা করে ফেলে”। 


(বণৰ্না করেছেন ইমাম তিরমিযী ও হাকিম । ইমাম হাকিম আরও বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহীহ ।) 





পরিশেষে: 


আল্লাহ তা”আলা বলেন: 
(445 99 ৬৮০ এ 9 5 এ ৩৩১০ SSL ৩১৩ 
নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার অন্তর আছে কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে|” 


মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যিনি সম্মানিত, আরশের রব; তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ 
স্তরে পরস্পর মুখোমুখী সিংহানে বসা অবস্থায় নাবী সিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সাথে একত্রিত করেন! আমাদেরকে 
পরস্পরে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিন! 


আপনাদেরকে যা কিছু উপদেশচ্ছলে বললাম, আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন এবং তাকে সর্বোত্তম 
প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ করার তাওফীক দান করেন! যদিও তা আপনার মতের বিপরীত হয়। 


আর আমাদের মাঝে শয়তানের প্রবেশপথ সৃষ্টি করবেন না। 


জাবের রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 4১ কে বলতে শুনেছি: 
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“শয়তান এব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, জাযীরাতুল আরবে কোন নামাধী তার ইবাদত করবে, কিন্তু সে 
তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে চেষ্টা করবে”।১ (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:) 


লিখেছেন; 
স্বীয় প্রভুর ক্ষমা, দয়া ও অনুথহের মুখাপেক্ষী বান্দা 
খালিদ ইবনে আবুর রহমান আল হুসাইনান । 


আপনার মুজাহিদ ভাইদের জন্য দু'আর আবেদন । 





১ হাদীসে বৰ্ণিত ‘আত তাহরীশ' অর্থ হল, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, অন্তর বিগড়ে দেওয়া এবং একজনকে আরেকজন থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা, যাকে আমরা বাংলায় উষ্কে দেওয়া" বলে প্রকাশ করেছি।) 
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কাব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





অর্পণ 


যারা যুগের জাহিলিয়াতের কাছে নতিস্বীকার না করে 
আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদকে 
আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ঘর-বাড়ীর চেয়ে অধিক ভলোবেসে সাহাবায়ে 
কেরামের মত মুসলিম হবার পথে এগিয়ে চলেছেন, 
তাদের বরকতময় হাতে । 





কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





হযরত কাব ইবনে মালিক রাযি. বর্ণিত হাদীসের শিক্ষা 
সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য । আমরা তারই প্রশংসা করি কেবল তারই কাছে সাহায্য চাই 
এবং তারই নিকট ক্ষমা পার্থনা করি। আমরা নিজেদের নফসের যাবতীয় অনিষ্টতা এবং নিজেদের 
আমলসমূহের সকল খারাবী থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি। যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন তাকে 
কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী থাকে 
না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সা. তার বান্দা এবং রাসূল । 

ALL 0 940 5 BS VE ০ টে 
“হে মুমিন গণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পন কারী না হয়ে 
কোন অবস্থায় মৃত্যু বরণ কর না" । -সুরা আল ইমরান: ১০২ 
উম্মাহর বর্তমান বেদনাময় চিত্র 
আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু হচ্ছে- মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুরাবস্থা। সকলেই জানেন 
যে, কাফেরদের আগ্রাসন, তাগুতের কর্তৃত এবং পবিত্র ভুমিগুলোর উপর তাদের দখলদারিতের ফলে 
এ উম্মাহ আজ বিপদগ্রস্থ। ফিলিস্তীনের উপর নাসারা তারপর ইহুদীদের দখলদারিত আট দশকের 
বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমনিভাবে আমেরিকার নেতৃত্বে পবিত্র ভূমি মক্কা মদীনার দেশে 
ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ের দশ বছরের ( লেখক যখন বইটি লিখেছেন এটা তখনকরা কথা, এখন 
আরো বেশী সময় অতিক্রম হয়েছে) অধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, ! 4৬ 31 3৯১১ 0৯১১। 
এতসব সীমাহীন মুসীবত ও বিপদ আপদ সত্তেও মানুষ এখনো পর্যন্ত উদাসীন হয়ে আছে এবং 
দীনের সাহায্যের জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সুতরাং আমরা আল্লাহরই কাছে ফরিয়াদ করি আর 
শক্তি ও সামর্থের মালিক তো শুধু আল্লাহ তাআলাই। 
অপরদিকে অপব্যখ্যাকারীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। যারা অসংখ্য মনগড়া দলীল দিয়ে জিহাদ 
ছেড়ে বসে থাকা বৈধ করে নিয়েছে। ফলম্বরুপ, সত্য দ্বীনের কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং দয়াময় 
রহমানের শরীয়াহকে জীবনাচার থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে। বান্দাদের উপর তাদের রবের জীবন- 
বিধান কোথাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। মানুষের জীবনাচার শরীয়াহর বিধান থেকে মুক্ত করে দেয়া 
হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ লাঞ্চনা ও অপমানকে দূর করার ক্ষেত্রে নবী কারীম সা.-এর 
মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি থেকে হাজার মাইল দূরে পড়ে রয়েছে। 
সাহাবায়ে কেরামগণের আদর্শই মুক্তির পথ 
সুতরাং দ্বীন বিজয়ের সঠিক কর্ম পদ্ধতি বুঝার সর্বোত্তম উপায় হল, আমরা আমাদের আসলাফদের 
বরকতময় যুগের স্মৃতিগুলো আলোচনা করবো এবং দেখবো যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
জীবনাচার কেমন ছিল ? তাহলে ইনশাআল্লাহ সত্য মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আমাদের সামনে 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 


হযরত কাব বিন মালিক রাযি. এর শিক্ষনীয় ঘটনা 

আমি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পৃণ্যময় সীরাতের মাঝে গভীর ভাবে লক্ষ করেছি। তখন এ বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত কাব বিন মালিক রাযি. এর হাদীসকে অধিক সুস্পষ্ট পেয়েছি। এ হাদীসটি 
সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ হাদীসে এই 
মহান সাহাবী রাযি. নিজের মানবীয় স্বভাব ও দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। মিথ্যা 
কসমকারীদের মত কোন ধরণের অনর্থক ও বানোয়াট কাহিনীর আশ্রয় নেন নি। সুতরাং আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্রোধ সেসব বানোয়াট ও মিথ্যা প্রলাপকারীর উপরই পতিত হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এমন কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো ব্যাপারে ব্যবহার 
করেন নি। 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





আসুন! নিজের নফসের চিকিৎসা করি 

আসুন আমরা সত্য ও স্পষ্ট ভাষণের মূর্ত প্রতীক এ শব্দগুলো একটু দেখি । তাহলে আমরা সেসব 
লোকদের স্বভাব প্রকৃতি বুঝতে পারব যারা জিহাদ ছেড়ে বসে আছে। সাথে সাথে আত্মসংশোধনের 
চেষ্টা করতে পারব এবং মুজাহিদীন, আলেম-উলামা ও নিজেদেরকে উপদেশ দিতে পারব । আল্লাহ 
তাআলার কাছে দোয়া করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এর উপর সর্বোত্তম আমলের তাওফীক দান 
করেন ! 

হযরত কাব রাযি. এর মর্যাদা 

কাব বিন মালিক রাযি. এ হাদীস তাবুক যুদ্ধের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন । তিনি এ যুদ্ধে “যাচ্ছি করে’ আর 
যেতে পারেননি । অথচ তিনি পূর্ববর্তী অগ্রগামী আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেই মহান 
লোকদের একজন ছিলেন যারা “বাইয়াতে আকাবা' এর দিন রাসূলুল্লাহ সা.-এর বরকতময় হাতে 
বাইআত করার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলেন । এটা সেই মহান বাইআত যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর 
অনুগ্রহে মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরাও তো সেই বরকতময় 
ফলসমূহের একটি ফল। 

হযরত কাব রাযি. বলেন, রাসূল সা. যে সকল যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে তাবুকের যুদ্ধেই আমি তার 
পিছনে রয়ে গিয়ে ছিলাম (অংশ গ্রহণ করতে পারিনি)। তবে বদর যুদ্ধেও শরীক হতে পারিনি । কিন্তু 
অর্থাৎ, তিনি বীর বাহাদুর ছিলেন। বদর ব্যতীত রাসূল সা. এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন, এবং 
তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে লড়াই করত এবং দীনের জন্য স্বীয় 
কুরবানী পেশ করত। 

সৎ লোকদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নফসের চক্রান্ত 

তবে মানুষ, মানুষই । কখনো শয়তান পথভ্রষ্ট করে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে নিজে দুর্বল হয়ে 
পড়ে এবং তার নফস তাকে প্রতারণায় ফেলে দেয়। সাইয়্যেদুনা কা'ব বিন মালিক রাযি. এই 
বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন। 

তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সা. এমন সময় যুদ্ধের ডাক দিলেন যখন গরমের মৌসুম যৌবন কাল 
অতিক্রম করছিল। এবং লোকেরা অধিকাংশ সময় খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় সময় কাটাত। খেজুর 
পরিপক্ক হয়ে পাকতে শুরু করেছিল ৷’ 

তিনি বলেন, ‘আমি এই ঠান্ডা ছায়া এবং ফলের প্রতি বেশ আকৃষ্ট ছিলাম ।” এই হল মানবীয় আত্মার 
সেই ভয়ানক প্রতারণা যার উপস্থিতি আমরা এ মহান ব্যক্তিদের মাঝেও দেখতে পাই (রাযিয়াল্লাহু 
আনহুম আজমাঈন)। সুতরাং যদি এ মহান ব্যক্তিদের মাঝে (জিহাদ থেকে) পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে 
নফসানী প্রতারনা কাজ করতে পারে যাদের ঈমানের সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তাহলে 
আজকে কিছু ভালো মানুষ জিহাদ না করলে কেনই বা আশ্চর্য লাগবে? 

বুখারী ও মুসলিমের এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে বলছে যে, এ মহান ব্যক্তিরাও (জিহাদ 
থেকে) পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, যারা আমাদের চেয়ে এবং আজকের এ ভালো লোকদের তুলনায় 
অনেক অনেক বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। 

হযরত কাব রাযি. বলেন, “লোকেরা (তাবুক যুদ্ধের) প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল । আমিও আমার 
প্রস্তুতির চিন্তা করলাম কিন্ত প্রথম দিন অতিবাহিত হয়ে গেল আমি কোন প্রস্তুতি নিলাম না। আমি 
মনে মনে ভাবলাম যে, আগামীকাল প্রস্তুতি নিয়ে নিব, কিন্তু পরের দিনও কোন প্রস্তুতি নিতে পারলাম 
না। অতপর আমি ভাবলাম যে, (কোন ব্যাপার না!) আমি এখনো সহজেই তাদের সাথে মিলিত 
হওয়ার সক্ষমতা রাখি ।' 
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লক্ষ্য করুন ! নফস কিভাবে মানুষকে প্রতারণায় ফেলে দেয়। যেহেতু তিনি জিহাদে অভ্যস্ত ছিলেন 
এজন্য নফস তাকে একথা বুঝিয়েছে যে, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ তো আপনার জন্য সাধারণ ব্যাপার, 
আপনি এখনো সহজেই বের হওয়ার সক্ষমতা রাখেন। 

তিনি বলেন, “আমি এই (দোদুল্যমান) অবস্থায়ই ছিলাম, অপরদিকে বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে। 
এবং মর্যাদা ও মহত্বের বাহক সে কাফেলা গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। যার সেনা প্রধান 
ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. । তার সফর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. 
এবং অন্যান্য মহান সাহাবীগণ |” অধিকাংশ এতিহাসিকদের মতে, এ সেনা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা 
ত্রিশ হাজারের কাছা কাছি ছিল। 

এক্ষেত্রে সকল মুসলমানকে নফসের ধোকার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে । কারণ দীনের সাহায্য 
ছেড়ে কত লোকই না ঘরে বসে আছে । যাদেরকে নফস এই ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, সে ইচ্ছা 
করলেই জিহাদে বের হতে পারবে । অথবা তার পিতা, তার অভিভাবক বা তার মুরবিব চাইলেই সে 
বের হতে পারবে । কিন্তু এই মুহুর্তে বের না হওয়াই ইসলামের জন্য মাসলাহাত ও কল্যাণ । 

অথচ এটা বাস্তব কথা নয়। শুধু তাদের ধারণা মাত্র । আর নিঃসন্দেহে সৎ ও পুণ্য কাজের ক্ষমতা 
এবং মন্দ কাজ থেকে বাচার তাওফীক শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। 

বিলাসিতা ও নফসের ধোকা থেকে নির্ভয়তা 

সুতরাং এ মহান ব্যক্তিকে তার নফস ধোকায় ফেলে দিয়েছে । অথচ তিনি বহুবার নিজেকে যুদ্ধ এবং 
রণাঙ্গনে পরখ করে দেখেছেন । আর আনসারগণ তো এমনিতেও যুদ্ধবাজ লোক ছিলেন; যুদ্ধ-বিগ্রহের 
বৈশিষ্ট তারা বংশ পরম্পরায় লাভ করেছিলেন। কিন্ত তা সত্বেও তার নফস তাকে ধোকায় ফেলে 
দিল। অতএব, নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন তাদের (সাহাবাদের) ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে, তাহলে 
সেসব লোকদের পরিণতি কী হতে পারে যারা কখনো আল্লাহর পথে লড়াইয়ের জন্য বের হয়নি ? 
এমন লোকদের নফসের ধোকায় পড়ে থাকা কি আরো সহজ ব্যাপার নয়? তাদের (সাহাবীদের) 
জীবন তো এমনিতেও দুঃখ-কষ্টে ভরা ছিল! না বিদ্যুৎ ছিল, না ছিল অন্য কোন ভোগসামত্রী । শুধু 
মাত্র খেজুর পরিপক্ক হওয়ার উপক্রম ছিল। এ বিষয়টিই তাকে অলস বানিয়েছিল । জিহাদ থেকে 
বিরত রেখেছিল । 

তাহলে সেসব লোক কিভাবে নফসের ফাদে পা দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে যাদের কাছে ভোগ- 
বিলাসের সামগ্রী ভরপুর। এমনকি তারা বৈধতার সীমা পেরিয়ে বিলাসিতার সীমায় অনুপ্রবেশ করে 
ফেলেছে! একটু নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন ! কিভাবে সম্ভব যে, এমন লোক নফসের ধোকা থেকে 
বেঁচে যাবে । তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করতে চান তার কথা ভিন্ন । 

মোট কথা, অন্য সকল সাহাবীগণ বের হয়ে পড়লেন । এবং হযরত কাব রাযি. থেকে এই ক্রুটি হয়ে 
গেল। তিনি দীনের সাহায্য থেকে পিছনে রয়ে গেলেন। 


প্রচন্ড গরমের মৌসুম ছিল, অন্য এক বর্ণনায় হযরত উমর রাযি. এই গরমের প্রচন্ডতার বর্ণনা দিতে 
গিয়ে বলেন, 


“আমাদের কেউ যখন তার বাহনের নিকট যেত তখন তার কাছে মনে হত যে, বাতাসের প্রবাহ বন্ধ 
হওয়া এবং গরমের তীব্রতার কারণে তার গর্দান নিচের দিকে ঝুকে পড়ছে ।' 


এমন মুন্থতে অভ্যাস অনুযায়ী দুনিয়াদাররা এসব কথাই বলেছে যা আজও তারা বলে থাকে। 
কুরআনে হাকীম তাদের একথা বর্ণনা করেছে, 
০019560146৯ 
এবং তারা বলতে লাগল যে, (এমন প্রচন্ড) গরমে অভিযানে যেও না। 


৩ 
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কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে এর চেয়ে বড় বাস্তবতা উল্যেখ করেছেন, 
৩১৫০1906210 EE 2৫০৯ 
বলে দিন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিক গরম ! হায়! তারা যদি একথা বুঝত । সুরা তাওবা: ৮ 
এ দুনিয়াদাররা তো রাসূল সা. এর হাদীস শুনত। নবী কারীম সা. এর খৃতবাতে উপস্থিত হত এবং 
ভাল করেই জানত যে, নবী কারীম সা. কী বলছেন। নবী কারীম সা. তাদের সাথে তাদের ভাষায়ই 
কথা বলতেন । কিন্তু আল্লাহ তাআলা তারপরও বলছেন যে, হায় যদি তারা একথার মর্ম বুঝত! কেন? 
কেননা, প্রকৃত বুঝ অন্তরের অনুধাবন এবং ভয়কে বলা হয়। এই প্রকৃত বুঝ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। 
বাহ্যিক ভাবে তো একথাগুলোর পূর্ণ জ্ঞান তাদের ছিল। কিন্তু যদি তারা প্রকৃত বুঝ রাখত, তাহলে 
একথা বিশ্বাস করত যে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার এই গরম এবং কষ্ট থেকে প্রচন্ড তীব্র । 
আজ আমাদের ভাইদেরকে কী বলা হয়? তাদের একথা বলা হয় যে, যখন তোমরা জিহাদের ময়দান 
থেকে ফিরে আসবে তখন "বেত্রাঘাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে । এবং তাগুতী কয়েদখানার 
চাবুক গুলো অনেক শক্ত হয়ে থাকে ! তাদের কাছে বলা হয় যে, বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সী তোমাদের 
পিছনে লেগে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
আমরাও তাদেরকে এ কথাই বলবো যে, 
{os i 1০ এ ১৩৯ 
অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে প্রচন্ড তীব্র গরম ! হায় যদি তারা এ কথার বুঝ রাখত । -সুরা 
তাওবা: ৮ 
আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে, তিনি আমাদের সবাইকে সহীহ ইলম এবং বুঝশক্তি দান 
করুন ! 
এসব নির্বোধদের জন্য কি আমরা জান্নাত ছেড়ে দিব 
এ জীবন তো কয়েক দিনের খেলা মাত্র । সুতরাং আমরা কি এসব লোকদের কথার কারণে আমাদের 
পালনকর্তার জান্নাত ছেড়ে দিব? আল্লাহর কসম! এটা হতে পারেনা ! যার এই বিশ্বাস আছে যে, 
মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, সেটার আগপিছু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার এই নিশ্চিত বিশ্বাস 
আছে যে, রিযিকের পরিমাণ নির্ধারিত । যার মঝে কমবেশি করণের কোন সুযোগ নেই । সে এসব 
কথা কখনো মনে নিবেনা। এক হাদীসে নবী কারীম সা. সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. 
কে বললেন, 


১২ bil ১৯০৭৪ এপ LUE ৪ ১ ৩০৪ শত ক DL ভি জা এস AS 
24252654755 রঃ ০ 29:72 রন ৫ 2565 RES রর 7 প ২58০9 টি রচিত 
2401 ০1৪0 5 এড Lal অন 93 ০ এ ০৩০৬ 00519 AGS ms Dl bil € 
৩ এডি 19222 919 DULLES ও পল 0 এও তত পন BA ৩ ভিডি উজ 
La) ৪? 00589 ০০১৫৩ MLE 2৬ পে 0 ৪০৮০ ccd Ba 
“হে বৎস ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি, আল্লাহর বিধানাবলীর হেফাজত করো আল্লাহ 
তোমাকে হেফাজত করবেন । আল্লাহর হক সমূহের হেফাজত করো, তাকে তোমার সামনে পাবে। 
যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে ! এবং যখন সাহায্য কামনা করবে আল্লাহ তাআলার কাছেই 
কামনা করবে ! এবং মনে রেখ! যদি সকল মানবজাতি মিলেও তোমার কোন উপকার করতে চায় 


তাহলে তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবেনা । তবে ততটুকুই পারবে যা আল্লাহ তোমার 
ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন। এবং তারা সবাই মিলেও যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন । কলম তুলে 
নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে’ -সুনানে তিরমিযী: ২৪৪০ 

ইলমের সাথে সাথে আমলও শিক্ষা দিন 

এই হাদীস আজও মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আজও এই শব্দেই পাঠ করা হয়। এটা আমাদের 
উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ । কিন্তু মুসলিম যুব সমাজের দরকার এ হাদীসের শিক্ষার সাথে 
তার বাস্তব প্রশিক্ষন । এবং দরকার 4 ১} এ৷ ১ এর দাবীকে প্রকাশ্যে ঘোষনার শিক্ষা দান। তবেই 
সমস্যার সমাধান চুড়ান্ত হবে। আর যদি ইলম মোতাবেক আমল না কর। তবে এই ইলম তোমার 
বিপক্ষে যাবে । ইলমের দুইটি উদ্দেশ্য, ১- ইলম অর্জন ২- তার উপর আমল । আমলের ফল হল, 
আল্লাহর ভয় । ইলমের ফল নবীর দেখানো পন্থায় আমল। 

যদি আমি চলেই যেতাম! 

অবশেষে বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল । হযরত কাব রাযি. বলেন, 

“আমি এখন তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার জন্য তা আর সম্ভব হয় নি।' 


এ মুহুর্তে তার অন্তর থেকে এই ‘আহ’ শব্দ বের হল, " 4 ১৫৮ " “হায় আমি যদি চলেই যেতাম 

1? 

এ মহান ও মুবারক যুদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সা. এর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। এই প্রেক্ষাপটের কারণে তাতে অংশ 

গ্রহণের এ মহান সুযোগ তার হাত ছাড়া হয়ে গেল। যার কারণে তিনি বলেন, “হায় যদি আমি চলেই 

যেতাম !? 

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ ! নিজের সুস্থতা, অবসর এবং যৌবনকে গনীমত মনে করুন। এই তো 

জান্নাতের ময়দান আপনাদের সামনে উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে । এক সহীহ হাদীসে রাসূল সা. বলেন, 
11555628105 

যখন হযরত আবু মুসা আশআ'রী রাযি. উপরে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করলেন তখন এক ব্যক্তি 

সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মুসা ! আপনি কি নিজে রাসূল সা. কে একথা 

বলতে শুনেছেন ? 

একটু এই লোকদের বুঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন ! তারা ইলমকে শুধু আমলের জন্য অর্জন করতে 

চাইতেন, শুধু ইলমের আধিক্যের জন্য নয়। যাতে সেই ইলম তাদের বিপক্ষে না দাঁড়ায়। ইলমের 

সাথে আমল আবশ্যক, তাই হাদীসের সঠিকতার উপর নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 

“আপনি কি নিজে রাসূল সা. কে একথা বলতে শুনেছেন?’ 

এটা শুনে সেই ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে, বিদায়ী সালাম জানালো এবং নিজের তরবারীর 

খাপ ভেঙ্গে ফেলে ময়দানে চলে গেল। এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করল । আল্লাহ 

তাআলা তাদের উপর অগণিত করুণা বর্ষণ করুন। লক্ষ্য করুন! এই হল সাহাবায়ে কেরাম এবং 

আমাদের আসলাফদের কর্মনীতি। 


হযরত কা'ব রাযি. বলেন, ১০১ ৮ “হায়! আমি যদি চলেই যেতাম’ । 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





হে আল্লাহর বান্দাগণ! এখনও আপনাদের সুযোগ আছে, আপনারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে 
সত্যের সাহায্যে বেরিয়ে পড়ুন। এমন যেন না হয় যে, একসময় আপনাকেও এই আফসোস করতে 
জিহাদের পথের পবিত্র ধুলিকনা 
এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন নেককার আলেম মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। তখন তার চোখ থেকে অশ্রু 
গড়িয়ে পড়ছিল। অথচ তিনি তাকওয়া এবং ইলমে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি ছিলেন। তাকে 
জিজ্ঞাসা কর হল, আপনি কেন কীদছেন? তখন তিনি তার পদযুগলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 
“এজন্য কাদছি যে, আমি যে এই কদম কখনো আল্লাহর পথে ধুলো মলিন করিনি ৷” 
নবীয়ে কারীম সা. এর এই হাদীস মুবারক তো আপনারা জেনে থাকবেন যার মাঝে তিনি বলেছেন, 
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“যে বান্দার কদম আল্লাহর পথে ধুলিমলিন হবে, তাকে আগুন স্পর্শ করতে পারেনা ৷’ - বুখারী 
আল্লাহু আকবার ! এটা এমন ইবাদত, যার শুধু ধুলা বালি আপনাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করতে 
পারে। তাহলে সে ব্যক্তির মর্যাদা কেমন হবে, যে নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ সব কিছু নিয়ে বের 
হয়েছে এবং সবকিছু এ পথেই কুরবানি করে দিয়েছে? 
প্রকৃত বিপদের চিন্তা করুন ! 
নিঃসন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল । সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সা. এর 
নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 
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“এ ব্যক্তির আমল সর্বশ্রেষ্ঠ যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় বের হয়ে নিজের জীবন ও ধন সম্পদকে 
আশংকায় ফেলে দিয়েছে এবং কোন কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি । -বুখারী 
আজকে আমাদের অধিকাংশ ভাই আমাদেরকে বিপদ-আপদের ভয় দেখায় । কিন্তু জেনে রাখুন! প্রকৃত 
বিপদ তো কবরে প্রকৃত ভয় তো জীবনের হিসাবের এবং শেষ বিচার দিনের যা নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত 
হবে! এমন যেন না হয় যে, দুনিয়ার এই বিপদ আপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে আপনি এ দিনের বিপদের 
মাঝে পড়ে গেলেন। আপনার জীবনআয়ু শেষ হয়ে গেল। অথবা অহেতুক কথা বার্তায় আপনার 
মূল্যবান সময় ফুরিয়ে গেল । দীনের সাহায্য করা আপনার ভাগ্যে জুটল না। 


আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মুনাফিকদের বৈশিষ্টাবলীর নিকটবর্তী হতে সর্তক করেছেন। 
মুনাফিকদের একটি উল্যেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য না করে পিছনে বসে থাকা। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে 
পারে তারা যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক 
আযাব যারা কাফের ৷’ -সূরা তাওবা: ৯০ 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার এবং তার রাসূলের সাহায্য না করার অশুভ মনোভাব থেকে রক্ষা 
করুন। একটু এ আসলাফদের দিকে লক্ষ্য করুন! হযরত কাব রাযি. বলেন, “বাহিনী চলে যাওয়ার 
পর যখন আমি শহরে বের হতাম, তখন আমাকে সব চেয়ে বেশী এই বিষয়টি পেরেশান করত যে, 
শহরের অলিগলিতে “নিফাকে' নিমজ্জিত মুনাফিক এবং অপারগ লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতাম 
না।? 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





এই হল আমাদের আসলাফগণ! যখন সংবাদ আসল যে, রোমানরা মুসলমানদের উপর আক্রমণের 
ব্যাপারে ভাবছে। তখনো ইসলামী ভূখন্ড প্রবেশ করেনি । শুধু আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর 
এসেছে । তখন আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা সা. লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, 


55") 3 1১০ হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহীগণ! অভিযানে বের হয়ে পড়। 
তখন মুনাফিক এবং অপারগ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বসে থাকেনি। আল্লাহর বান্দগণ! যদি তোমরা 


নাজাতের প্রত্যাশী হও তাহলে এ মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করো। রাসূলুল্লাহ সা. এবং তার 
সাথীদের অনুসরণ করো! আল্লাহ তাআলার বাণী, 
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“মুহাম্মদ সা. হলেন আল্লাহর রাসূল, এবং যারা তার সাথী তারা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর 
এবং পরস্পরের প্রতি মেহেরবান, কোমল ৷’ -সুরা আল ফাতহ: ২৯ 


পূর্ণ অনুসরণকেই অনুসরণ বলে, চাই সেই বিষয় আপনার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ। যেমন উবাদা 
বিন সামিত রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত আছে, 
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আমরা রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে এ মর্মে বাইআত করলাম যে, আমরা কথা শুনবো এবং আনুগত্য 
করবো চাই সচ্ছল অবস্থা হোক কিংবা অসচ্ছল অবস্থা এবং চাই (সেই বিষয়) আমাদের পছন্দ হোক 
কিংবা অপছন্দ -মুসলিম 
অতএব, লোকেরা জিহাদ অপছন্দ করলেও আপনার তা আদায় করা কর্তব্য । যেহেতু আপনার 
উপরও সে যিম্মাদারী আছে। 
জিহাদ পরিত্যাগকারীর সমালোচনা করা বৈধ 
রাসূল সা. যখন তাবুক পৌছলেন তখন বললেন, € এ] ৯ ৮ 4৯৪ (কাব বিন মালিকের কী 
অবস্থা ? 
রাসূল সা. যখন তার কথা উল্যেখ করলেন, তখন বনু সালামা গোত্রের একজন সাহাবী রাযি. বললেন, 
‘তাকে তার দামী কাপড় এবং আত্মতুষ্টি বিরত রেখেছে ।’ সেই সাহাবী রাযি. হযরত কাব বিন 
মালিক রাযি. এর নিন্দা করলেন। কেননা তিনি এই নাযুক মুহুর্তে দ্বীনের সাহায্য থেকে পিছনে রয়ে 
গেছেন । উক্ত সাহাবীর দৃষ্টিতে হযরত কা“ব বিন মালিক রাষি. এর থেকে এমন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে 
যা কোন ভাবেই ঈমানদারদের জন্য সঙ্গত নয়। তখন হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাযি. হযরত কা'ব 
বিন মালিক রাযি. এর আত্মপক্ষ অবলম্বন করে বললেন, “তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছ, আল্লাহর 
কসম! আমরা তার মাঝে শুধু কল্যাণকর দিকই দেখেছি !' 
যে, (এই কথা এ বিষয়ের দলীল যে) যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে পিছনে বসে থাকবে তার সমালোচনা 
করা বৈধ হয়ে যায় । কেননা, দ্বীনের সাহায্য একটি মহান দায়ীতৃ ৷’ 
আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আমাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের হোক যে, আমরা দ্বীনের 
সাহায্যের জিম্মাদারী আদায় করার কাজে রত এবং আমরা আমাদের মালিকের সাথে এ অবস্থায় 
মিলিত হই যে,তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট! 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





তখনও কথোপকথন চলছিল, ইতোমধ্যে এক সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে মরু প্রান্তর থেকে 
আসতে দেখা গেল। এ ব্যক্তি অনেক দূর থেকে আসছিল। রাসূল সা. দূর থেকে দেখেই বলেন, “এ 
আবু খাইছামা হবে ৷’ 

অতপর দেখা গেল, সে আবু খাইছামা আনসারী রাযি. ই ছিলেন৷ তিনি বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর 
চলা শুরু করেন। এবং একাকীই এসে উপস্থিত হন । তিনি মুনাফিকদের মাঝে থাকা পছন্দ করেননি । 
শয়তান এই মহান সাহাবীকে বাধা প্রদানের জন্যও অনেক চেষ্টা করেছে। ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল 
বারীতে আবু খাইছামা রাযি. এর ঘটনা প্রসঙ্গে কোন কোন যুদ্ধাভিযান বিশারদের কথা বর্ণনা করেছেন 
যে, আবু খাইছামা রাযি. বর্ণনা করেনে, ‘আমি আমার গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, বিছানার 
উপর পানির সিঞ্চন করা হয়েছে ৷’ 

আপনারা ভাল করেই জানেন যে, গরমের মৌসুমে বিছানার উপর পানির বিচ্ছুরণ কেমন আরামদায়ক 
অনুভূত হয়। 

তিনি (আবু খাইছামা রাযি.) বলেন, “আমি দেখলাম, বিছানায় পানির বিচ্ছুরণ রয়েছে, এরপর আমার 
স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম এবং বলে উঠলাম । আল্লাহর কসম! এটা কেমন ইনসাফ! আল্লাহর 
রাসূল সা. সূর্যের তাপ এবং গরম সহ্য করবেন আর আমি এখানে ছায়া ও আরাম আয়েশ ভোগ 
করব!’ 

ঈমানদারগণরে প্রতি একটু লক্ষ্য করুন! দেখুন, তারা কী সঠিক আকীদা ও মজবুত বিশ্বাসের 
অধিকারী ছিলেন! 

সুতরাং আবু খাইছামা রাযি. নিজের বাহন এবং অল্প কিছু খেজুর নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এবং 
রাসূল সা. এর কাছে গিয়ে মিলিত হলেন । 

লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসূল সা. কী জন্য ঘর থেকে বের হয়ে ছিলেন ? তিনি কি কালিমার সাহয্যের 
জন্য বের হননি ? তাহলে আজকে আমাদের কি হয়ে গেল যে, আমরা এ কালিমার সাহায্য ছেড়ে 
পিছনে বসে রয়েছি। এবং ধারনা করছি যে, আমরা এই কালিমার সাহায্যের হক আদায় করে 
ফেলেছি। অথচ এই কালিমার শাসন আজ দুনিয়া থেকে মুছে গেছে । 4৬ ১1 5১ ১১০১১) 


৩4> ৮ তোমাকে কোন জিনিস পিছনে রেখেছে ? 

এখানে আমরা কাব রাযি. এর হাদীসের কিছু শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর চিন্তা ফিকির করবো কেননা, এ 
মুহুর্তে হাদীসের সকল শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয় । ইমাম নববী 
রহ. ইবনে হাজার রহ. এবং অন্যান্য হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ এই হাদীসের উপর পূর্বেই যথেষ্ট 
আলোচনা করেছেন । 

হযরত কা“ব রাষি. বলেন,যখন রাসূল সা. প্রত্যাবর্তন করলেন তখন আমি অত্যন্ত দুঃখ ও প্রচন্ড 
চিন্তায় পড়ে গেলাম এবং ভাবতে লাগলাম যে, আমি নবী সা. এর কাছে কী বলবো ? যখন আমি হুযুর 
সা. এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন নবী করীম সা. চেহারায় রাগ নিয়ে মুচকি হাসলেন ।' 

রাসূল সা. হযরত কাব রাযি. এর প্রতি রাগান্বিত ছিলেন। ইবনে হাজার রহ. কতিপয় যুদ্ধাভিযান 
বিশারদদের কথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কা“ব রাযি. বলেন, রাসূল সা. আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমার থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন 
? আল্লাহর কসম ! আমি তো মুনাফিক নই, সন্দেহের মধ্যে পড়িনি এবং আমার অবস্থার মাঝেও 
কোন পরিবর্তন আসেনি । 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





দ্বীনের সাহায্যকে ছেড়ে দেওয়া কোন ছোট ব্যাপার ছিল না। হযরত কা“ব রাযি. এর এ কথার উপর 
রাসূল সা. কম্পন সৃষ্টিকারী একটি কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, ৫ ৬4> কোন জিনিস তোমাকে পিছিয়ে 
রেখেছে? 

এ প্রশ্নটি আজও জিহাদ পরিত্যাগকারীদের করা চাই যে? ৬. তোমাদেরকে কোন জিনিস পিছনে 
বসিয়ে রেখেছে?’ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের 
আলেমদের বক্ষকে এই বিয়য়টির জন্য উনুক্ত করে দিন। তারা যেন আমাদের আসলাফদের সীরাত 
থেকে সবক গ্রহণ করেন এবং উম্মাহকে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ফতওয়া দেন ! 

উলামায়ে সালাফ সকলে এ বিষয়ে একমত যে, জিহাদ কোন কোন পরিস্থিতি তে ফরজে আইন হয়ে 
যায়। যার মধ্যে প্রথম পরিস্থিতি হল, শত্রুদের ইসলামী ভূখন্ডে প্রবেশ করা। অথচ আজকে শক্ররা 
ইসলামী ভূখন্ডে প্রবেশ করেছে কয়েক দশক হয়ে গেছে, ! 4৮ ১! 599 ১১০১. ১১ 


দীনের সাহায্য কে করবে? যদি আমরা প্রত্যেকেই ওজর পেশ করে বসে থাকি, তাহলে এ মহান 
দায়িত কে আঞ্জাম দিবে ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বীনের উপর কি এভাবেই হামলা হতে 
থাকবে আর আমরা হামলার জবাব না দিয়ে বসে থাকবো? আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের ত্রুটি 
বিচ্যুতি থেকে আমরা ফিরে আসবো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহে হকৃকে প্রতিষ্ঠিত 
করেই তবে ক্ষ্যান্ত হব। 

ভুলের ক্ষেত্রে মুমিনের রীতি গোড়ামী বা অহেতুক বাক্য খরচ নয়, বরং ভুল স্বীকার করে নেয়া । 
হযরত কাব রাযি. এর স্বীয় ত্রুটি স্পষ্ট ভাবে স্বীকারোক্তির মাঝে জ্ঞানী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় 
অনেক বিষয় রয়েছে। তিনি বলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! আমি যদি আপনার (সা.) 
পরিবর্তে দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি কোন ওজর পেশ করে তার ক্রোধ 
থেকে বেচে যেতাম, কেননা, আমি বাকবিতন্ডায় বেশ পটু ।' 

আজকেও অসংখ্য লোক দলীল প্রমাণহীন আলোচনা করার অনেক দক্ষতা রাখে । কিতাবুল্নাহ এবং 
রাসূল সা. এর সুন্নাহর স্পষ্ট ভাষ্যকে আসল ও সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয় । আর বলে, এখনোও 
জিহাদের সময় আসেনি । আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি এখনও সময় না আসে তাহলে কবে আসবে? 
ইসলামী রাষ্ট্র স্পেন আমাদের হাত ছাড়া হওয়ার পাচ শতাব্দীর বেশী হয়েছে। তবুও কি তা উদ্ধার 
করার সময় আসেনি । মূলত এসব লোক সর্বদা স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে অস্পষ্ট অর্থের দিকে 
ফিরিয়ে বলে, এখনো জিহাদের সময় আসেনি । 

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য 

তবে কি জিহাদের এসব আয়াত এবং বিধি বিধান এজন্য অবতীর্ণ হয়ে ছিল যে, এগুলোকে তার 
আসল ও সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে অস্পষ্ট এবং অর্থহীন করে দেয়া হবে ? এটা তো সেই মহান 
ইবাদত যার মাধ্যমে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত লোকদেরকে স্বীয় রবের ইবাদতে ফিরিয়ে আনা হবে। 
যেমন সহীহাইনের বর্ণনা রয়েছে, 
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“আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য 

দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে 
এবং যাকাত প্রদান করবে ৷” -বুখারী 


যেখানে রাসূল সা. রবের ইবাদত ব্যাপক করার জন্য কিতালের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেখানে 
আমরা কিভাবে রাসূল সা. এর এ কর্মপদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে লোকদেরকে ইবাদতের দিকে নিয়ে 


৯ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





আসবো?! বিশেষ করে যখন ইসলামী ভুখন্ডগুলোতে চলছে নাস্তিকতার সয়লাব । এবং প্রকাশ্যে 
অস্বীকার করা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. কে। ! 4৬ ১1 5১৮ 3১ 0১৯3১ 


সুতরাং এসব ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক থেকে বিরত থাকুন এবং মানুষকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে 
সেসব আসলাফদের অনুসরন করা উচিৎ যাদের নেতা ও সর্দার স্বয়ং রাসূল সা. । 

নিজের তুল স্বীকার প্রভুর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায় 

হযরত কাব রাযি. বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম ! যদি আমি আপনাকে ছাড়া অন্য 
কারো সামনে বসতাম তবে কোন ওজর পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বেচে যেতাম । কেননা আমি 
কথাবার্তায় বেশ পটু । কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি, যদি কোন মিথ্যা বলে দেই এবং আপনাকে 
সন্তুষ্ট করেদেইও, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে (সা.) অচিরেই আমার ব্যাপারে জানিয়ে দিবেন ৷” 
আজকে যখন আপনার কাছে আপনার কোন ভাই জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কেন জিহাদে বের হচ্ছনা । 
তখন আপনার নফস আপনাকে ধোকায় ফেলে দেয় এবং আপনি নিজের ভুল স্বীকারের পরিবর্তে সেই 
ভাইকে মিথ্যা বাহানা শুনিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ক্রোধের কারণে 
জনসাধারণকে আপনার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দিবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। 

হযরত কাব রাযি. বলেন, ‘যদি আমি রাসূল সা. কে মিথ্যা বলে দেই। এবং তিনি এ সময় আমার 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা.কে আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি 
করে দিবেন। আর যদি নবী কারীম সা. এর কাছে সত্য বলার কারণে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, 
সেক্ষেত্রে আমার আশা হল যে, আল্লাহ তাআলা এর পরিণাম ভাল করে দিবেন ৷’ 


সত্যবাদী উলামাদের কর্মরীতি 

আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের কথা, যখন আমি আমাদের আলেম এবং মাশাইখগণের খিদমতে 
উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার দাওয়াত দিতাম | সেই সময় রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের 
সূচনা হয়ে গিয়েছিল। সেসব আলেমদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যারা জবাবে অসংখ্য ওজর- 
আপত্তি পেশ করত। তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক এমন লোক ছিলেন যারা হযরত কাব বিন 
মালিক রাযি. এর মানহাজ-রীতির নিকটবর্তী ছিলেন । আমি অধিকাংশ সময় তাদের কতকের এ বাক্য 
বর্ণনা করে থাকি, “হে উসামা ! আল্লাহর প্রদত্ত পৃণ্যময় এ পথে অবিচল থাকবে! যে পথে তুমি চলছো 
হকের পথ এবং সঠিক পথ । আমাদের ব্যাপার হলো, আমরা কখনো এ পথে চলে দেখিনি । এজন্যই 
এই পথকে ভয় পাই, কিন্ত আমরা কখনো তার বিরোধিতা করি না এবং সর্বদাই মানুষ অজানা 
বিষয়কে ভয় করে থাকে । 

মূলত এই উলামায়ে কেরামগণ জিহাদের ইবাদতের সাথে একেবারে অপরিচিত ছিলেন। কেননা এ 
সময়কাল অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে এজন্যই সমাজে জিহাদকারী লোকের খুব অভাব ছিল। 

ভুল স্বীকার 

অতপর হযরত কা'ব রাযি. বলেন, “আল্লাহর কসম ! আমার কোন ওজর ছিলনা |” 

তিনি আল্লাহর কসম করে বলছেন, তার কোন ওজর ছিলনা । আজও যারা কাব রাযি. এর মানহাজ 
ও নীতির নিকটবর্তী, তারা ওজর পেশ করার পরিবর্তে নিজের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন। 
তিনি বলেন, ‘আল্লাহর কসম ! আমার কোন ওজর ছিলনা ৷ আল্লাহর কসম! আমি ইতপূর্বে কখনই 
এত পরিমান সম্পদের অধিকারী ও শক্তিশালী ছিলাম না যখন আপনার (সা.) থেকে পিছনে রয়ে 
গিয়েছিলাম ।” 


রাসূল সা. বললেন, ১১.০ ১3১1-১৯ ৮৭ “যতদূর বুঝি! সে সম্পূর্ণ সত্য বলেছে।' 
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নফস তো মিথ্যার উপর উৎসাহিত করে থাকে- 

হযরত কাব বিন মালিক রাযি. এর উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি সত্য বলার উপর দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 

কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, যখন রাসূল সা. এর জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসার সংবাদ পেলাম, 
তখন “আমি বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা বানাতে শুরু করে দিয়ে ছিলাম ৷” 

হযরত কাব রাযি. এর স্বীকারোক্তি মানবাত্মার স্বভাব জানার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে । 
আজকাল অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই যে, তারা অন্যদের সামনে নিষ্পাপ সেজে বলে, আপনি 
প্রকৃত ব্যাপার জানেন না ! আমার ব্যাপার জিহাদ থেকে পলায়ন নয় ! বরং বাস্তবে যদি এ সময়ে 
জিহাদের গুরুত্ব থাকত তাহলে আমি অবশ্যই বেরিয়ে পড়তাম। 

এই মহান সাহাবী যিনি অগ্রগামী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহীহাইনের উক্ত হাদীসে তাকে 
স্পষ্টভাবে এ স্বীকার করতে দেখা যায় যে, তিনিও সেই নফসানী আকর্ষণের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন 
অনেক অন্তর আছে। আর শয়তান তো বনী আদমের রগরেষায় চলাচল করে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে তার আশ্রয়ে রাখেন ! কিন্তু আল্লাহ তাআলার তাওফীকে হযরত কাব 
সততার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যা পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহে তার মুক্তির উপায় 
হয়েছে। যার আলোচনা আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে করব। 


সত্য পথের একটি বড় বাধা সামাজিক চাপ 

হযরত কাব রাযি. বলেন যে, ‘যখন আমি রাসুলের কাছ থেকে বের হলাম তখন আমার গোত্র বনু 
সালামার কিছু লোক এসে আমাকে তিরস্কার করতে লাগল ৷’ তারা তাকে এ বলে তিরস্কার করছিল, 
তুমি ভুল স্বীকার করতে গেলে কেন? যদি তুমি কোন ওজর পেশ করতে তাহলে তোমার জন্য 
আল্লাহর রাসূলের ক্ষমা প্রার্থনা করাই যথেষ্ঠ হয়ে যেত। 

তিনি বলেন, “তারা আমাকে ক্রমাগত তিরস্কার করছিল, এমনকি এক পর্যায়ে আমি ইরাদা করে 
ফেললাম যে, দ্বিতীয় বার নবী সা. এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের পিছনের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত 
করব ৷’ 

চিন্তা করুন ! মানবীয় আত্মার এই স্বভাবজাত দুর্বলতা একজন সাহাবীর এখানেও স্থান করে নিয়েছে। 
সমাজ, পরিবার-পরিজন এবং আশ-পাশের চাপ এত কঠিন হয়ে থাকে যে, কখনো কখনো সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি. এর মত নির্বাচিত ব্যক্তিগণও সাময়িক ভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে । সুতরাং 
ভাবা যেতে পারে যে, বর্তমানে এ চাপ কত কঠিন হবে যখন পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেছে। 
লোকদের অধিকাংশই জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে আছে। তবে এ পরিস্থিতিতেও একটি দল এমন 
আছে যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাহে জিহাদের তাওফীক দান করেছেন। এটা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ । আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি 
আমাদের অবিচলতা দান করুন এবং এই নিয়ামত দানে সৌভাগ্য মন্ডিত করুন। এমনকি যখন 
আমরা আমাদের মালিকের সাথে মিলিত হবো তখন তিনি আমাদের প্রতি যেন সন্তুষ্ট থাকেন। 


হযরত কাব রাযি. এর অবশিষ্ট দুই সাথীর আচরণ 

হযরত কাব রাযি. বলেন, অতপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কারো সাথেও কি এমন 
আচরণ হয়েছে যা আমার সাথে হয়েছে? 

তখন তারা বলল, “হ্যা ! তোমার সাথে আরো দুজন লোক রয়েছে। তারাও তেমনি বলেছে যা তুমি 
বলেছ, ফলে তাদের তা-ই বলা হয়েছে যা তোমাকে বলা হয়েছে ৷’ 
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তিনি বলেন, “তারা দু'জন মুরারা ইবনে রাবী রাযি. এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া রাযি. ৷ যারা 
সত্যবাদী মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এটা শুনে আমি প্রশান্তি লাভ 
করলাম এবং আমি আমার পূর্বের অবস্থানে অবিচল রইলাম ।' 


শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন 
অতপর সম্পর্ক ছিন্ন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশও এসে গেল। শুধু একটিবার দীনের সাহায্য 
ত্যাগ করার কারণে । তিনি বলেন, “আমার জন্য সমগ্র পৃথিবী সম্পূর্ণ পাল্টে গেল, এটা আর সেই 
পৃথিবী থাকল না যাকে আমি চিনতাম । এবং আমার নিজ সত্তা পর্যন্ত আমার জন্য অপরিচিত হয়ে 
গেল!’ 
আল্লাহর বান্দারা ! একটু ভবুন ! এই জিহাদ পরিত্যাগ করার জন্য কে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছে 
? মানবকুল সর্দার, রাসূলুল্লাহ সা. যদি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আসমান যমীনের 
মালিকও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এটা কত গুরুতর ব্যাপার ! 
ত্রিশ হাজারের বাহিনী থেকে মাত্র তিনজন পশ্চাতে থেকে যাওয়ায় কি জনবলের দিক থেকে কোন 
পার্থক্য সৃষ্টি করে ? কিন্তু কথা আসলে অন্তরাত্মার, প্রকৃত ব্যাপর ঈমানের ! এ অন্তর কিভাবে দীনের 
সাহায্য ছেড়ে বসে থাকতে প্রস্তুত হয়ে গেল? তাদের পিছনে থেকে যাওয়া বাহিনীতে কোন প্রভাব 
ফেলবে কিনা, সেটা কোন বিষয় নয় । 
প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ আমানাত এবং ফরজ 
বিধান আরোপ করেছেন যা আদায় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য । 
সুতরাং তার থেকে সম্পর্ক ছিন্নের নির্দেশ এসে গেল এবং পৃথিবী তার জন্য পাল্টে গেল, এমনকি 
আপন সত্তাও তার কাছে অপরিচিত হয়ে গেল । 
তিনি বলেন, “আমার থেকে যখন মুসলমানদের সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি দীর্ঘ হয়ে গেল তখন 
গাসসানের বাদশাহর পক্ষ থেকে এক দূত আমার কাছে এল ।' 
আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, গাসসানবাসীরা কাইলা বংশোদ্ভূত, বনী আউস, খাজরাজ এবং 
তাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক ছিল। করণ, তাদের মা এক ও অভিন্ন ছিল। সুতরাং গাসসান বাসীদের 
পর্যন্ত সংবাদ পৌছে গেলে, তাদের বাদশাহ এই সংবাদ পাঠাল, “আপনি আমাদের কাছে চলে 
আসুন। আমরা সম্পদ দিয়ে আপনার সহযোগীতা করব । লাঞ্চনা ও অপমানের ভূমি ছেড়ে আমাদের 
কাছে চলে আসুন ৷’ তিনি বলেন, “কাফের মুশরিকরাও আমার ব্যাপারে ঘৃণ্য আশা করতে শুরু 
করেছিল। 
জিহাদ পরিত্যাগকারীদের অবস্থা এমনি হয়ে থাকে । ঘাতক শাসকবর্গ ও আমলারাও তাদের কাছে 
মন্দ আশা করে। দীনের সাহায্য থেকে তাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুকে পড় না। নতুবা তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে । -সুরা হুদ: ১১৩ 
তিনি বলেন, আমি গাসসান বাদশাহর সেই পত্র চুলায় নিক্ষেপ করলাম । 
ঈমান ও জিহাদের গভীর সম্পর্ক 
যখন পরিস্থিতি তার উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল সেই সময়ের কথা বলেন, আমি আমার চাচাত ভাই আবু 
কাতাদা রাযি. এর বাগানে দেয়াল টপকে প্রবেশ করলাম । তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন। 
আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদা ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি 
জাননা যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূল সা.কে ভালবাসি ? 


১২ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





আল্লাহর বান্দারা! একটু ঈমান এবং জিহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে চিন্তা করুন। 

পৃথিবী তার উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে তার অপরিচিত মনে হল। এখন নিজের চাচাত 
ভাইয়ের পক্ষ থেকেও বিমুখতা প্রদর্শন । এমনিতেই যখন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূল সা. তার থেকে সম্পর্ক 
ছিন্ন করে নিয়েছেন, তখন কিভাবে সম্ভব যে, পৃথিবী তার জন্য প্রশস্ত থাকবে ? কিভাবে তার আত্মা 
নিশ্চিন্ত থাকবে ? 

তিনি চাচ্ছিলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. এর ভালবাসার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করবেন । এজন্য 
তিনি আবু কাতাদা রাযি. কে বললেন, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস 
করছি, তুমি কি জাননা, আমি আল্লাহ ও তার রাসূল সা. কে ভালবাসি ? 


জিহাদ পরিত্যাগের পর ভালবাসার দাবীও সন্দেহ পূর্ণ 

আল্লাহু আকবার! দীনের সাহায্য ছেড়ে পশ্চাতে বসে থাকা কত বড় অপরাধ । একটু চিন্তা করুন ! 
আমাদের অন্তরের নূর কি 4 ১! এ। ১ এর কারণে নয় ? এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা 
দীনের সাহায্য ছেড়ে মহিলাদের সাথে বসে থাকবো । আবার এ কল্পনাও করতে থাকবো যে, আমরা 
আল্লাহ ও তার রাসূল সা.কে ভালবাসি ? হযরত কা“ব রাযি. বলেন, “তিনি আমাকে কোন জবাব 
দিলেন না। 

কেননা, সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা ছিল। সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপার এত কঠিন ছিল যে, তিনি এই ঘটনার 
শুরুতে বলেন, “আমি তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব পর্যন্ত দিলেন না।' 
অথচ তিনি তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ত্যাগকারীর উপর শাস্তি 
বাস্তবায়নকারী নির্দেশকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশ্য এরপরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় 
রহমত দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন। তাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। 
হযরত কাব রাযি. বলেন, “আমি তাকে দ্বিতীয় বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম । আমি আল্লাহ এবং 
তার রাসূল সা.কে ভালবাসি ? তিনি তখনও কোন জবাব দিলেন না। অতপর আমি তৃতীয় বার কসম 
দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জাননা, আমি আল্লাহ ও তার রাসুল সা.কে ভালবাসি ? তখন তিনি 
জবাব দিলেন, “আল্লাহ এবং তার রাসূল সা.ই ভাল জানেন ৷’ হযরত কাব রাযি. বলেন যে, “একথা 
শুনে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম আর আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।' 

তিনি কান্না শুরু করলেন। কারণ, মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
(সা.) প্রতি ঈমান এবং তাদের ভালবাসা । অথচ এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথীও সত্যায়ন 
করতে অস্বীকার করল । তাহলে আর কী মূল্য থাকে এ জীবনের ? হযরত আবু কাতাদা রাযি. হযরত 
কা“ব রাযি. এর কথাকে না সত্যায়ন করলেন না অস্বীকার করলেন । বরং বললেন, “আল্লাহ এবং তার 
রাসূল সা.ই ভাল জানেন ।' 


স্ত্রীদের থেকে আলাদা হওয়ার নির্দেশ এবং হযরত কাব রাযি. এর অনুপম আনুগত্য 

এরপর হযরত কাব রাযি. বলেন, যখন আমাদের উপর এ বয়কট অবস্থার চল্লিশ দিন অতিবাহিত 
হয়ে গেল তখন রাসূল সা. এর বার্তাবাহক এসে বলল, ‘আল্লাহর রাসূল সা. তোমাদের নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের বিবিদের থেকে আলাদা হয়ে যাও !* 

আল্লাহর বান্দাগণ! চিন্তা করুন ! দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্ত তার ঘর এবং 
তার স্ত্রী হয়ে থাকে । এখন তার জীবন সঙ্গীনী স্ত্রী থেকেও আলাদা হওয়ার নির্দেশ এসে গেল । কিন্তু 
এ কঠিন নির্দেশের সামনে হযরত কাব রাযি. এর মাথা ঝুকিয়ে দেয়া এ বাস্তবতা স্পষ্ট করে যে, 
জীবিত আত্মার উপর যদি কখনও উদাসীনতার পর্দাও পড়ে যায় তখন সাথে সাথে তার স্মৃতি জেগে 
উঠে এবং সে সত্যের দিকে ফিরে আসে । দীনের সাহায্যকে পরিত্যাগের অপরাধবোধ তীব্রভাবে 
অনুভব করতে থাকে । সুতরাং হযরত কাব রাযি. আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তালাক দিয়ে দিব 
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নাকি করব ? অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক 
দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বার্তা বাহক জবাব দিল, “না ! তার নিকটে যাওয়ার অনুমতি নেই !' 
সুতরাং হযরত কাব রাযি তার স্ত্রীকে বললেন, “তুমি তোমার পরিবারের নিকট চলে যাও, যতক্ষণ না 
আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন!’ 

আল্লাহ তাআলার কালাম এবং তার রাসূলের (সা.) মুবারক সুন্নাতের ভিত্তিতেই আমরা নিজেদের 
স্ত্রীদেরকে হালাল জেনেছি। আমাদের রব তাদেরকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান 
আল্লাহ তাআলার বাণী, 
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“এবং তার নিদর্শনাবলী থেকে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি 
করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তিতে থাকতে পারো ।” -সূরা রুম-২১ 
এই স্ত্রী তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্বহ। কারণ তার গঠন-প্রকৃতি ও বন্ধনে 
রয়েছে এক ধরণের স্বস্তি প্রশান্তি ও ভালোবাসা । সুতরাং কিভাবে তুমি সে দীনের সাহায্য ত্যাগ 


করতে পার যার মাধ্যমে তোমার উপর সব নেয়ামত বর্ষিত হয় এবং কিভাবে তোমার রবের দীনের 
সাহায্য ত্যাগ করতে পার যিনি তোমাকে শূণ্য থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন! 

বার্ধক্য সত্বেও এত কঠিন পাকড়াও ! 

হযরত কাব রাযি. বলেন, তিন হাজারের মাঝে আমি সবচেয়ে জোয়ান ছিলাম, আমার অপর দুই 
সাথী তো একেবারে বেহাল হয়ে নিজের ঘরে বসে বসে ক্রন্দন করছিলেন ।' 

জীবিত অন্তরাত্মা সম্পন্ন লোকদের যখন স্বরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তারা জাগ্রত হয়ে যায়। এ 
জন্যই তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করেছেন। অতপর তাদের নিকট বার্তা পাঠানো হয় যে, স্ত্রীদের 
থেকে পৃথক হয়ে যাও। 

তখন হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়্যা রাযি. এর স্ত্রী রাসূলাল্লাহ সা, এর কাছে এসে বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল ! হেলাল তো অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ, আপনি কি অপছন্দ করবেন যদি আমি তার খেদমত 
করি? 

হে আল্লাহর বান্দারা ! চিন্তা করুন, তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং বয়সের ভারে ছিলেন দূর্বল । কিন্তু এই 
বার্ধক্য সত্তেও যখন তিনি জিহাদের ময়দান থেকে পশ্চাতে ছিলেন তখন তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেয়া 
হয়েছে। কেননা তিনি এই সক্ষমতা তো রাখতেন, ময়দানে বের হয়ে, ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
করবেন এবং মুজাহিদীনদের মাল-সামন্রীর হেফাজত করবেন। রাসূল সা. তার স্ত্রীকে জবাবে বললেন, 
“খেদমত অপছন্দ করিনা, তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে ৷’ তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর 
কসম ! তার মাঝে তো (বার্ধক্যের কারণে) পূর্ব থেকে এমন কোন চাহিদা নেই ।' 

হে তরুণ ভায়েরা! একটু চিন্তা করুন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের এমন কী উত্তর আছে, যার 
কারণে দীনের সাহায্য ছেড়ে বসে আছেন? এখানে এত বয়োবৃদ্ধ আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদেরকে 
কোন ছাড় দেয়া হয়নি। অথচ আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থতা, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক এবং সম্পদ, সকল 
নিয়ামত দ্বারা ভরপুর করে রেখেছেন ! 

আপনারা দুনিয়াবী ধান্ধার জন্য সারা দুনিয়া চষে বেড়াতে পারেন, তাহলে কি নিজের শষ্টা ও 
মালিকের সাহায্যের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবেন না? হঠাৎ মৃত্যু আসার আগেই নিজের যৌবন, 
সুস্থতা সম্পদ এবং জীবনকে গনীমত মনে করুন । 
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এরপর হযরত কাব রাযি. বলেন, হযরত হিলাল রাযি. এর স্ত্রী নবী কারীম সা. কে বললেন, 
“আল্লাহর কসম ! হে আল্লাহর রাসূল! যেদিন থেকে তার এ ঘটনা ঘটেছে, সেদিন থেকেই তিনি ঘরে 
বসে অনবরত ক্রন্দন করছেন ।' 
অন্যায় ও পাপকর্ম পরিশুদ্ধ আত্মাকে হত্যা করে । আর চোখের পানি পাপরাশিকে ধুয়ে ফেলে । তাবুক 
যুদ্ধের যাত্রাকালে কিছু গরীব সাহাবী রাসুলের কাছে আসলেন এবং যুদ্ধে যাবার জন্য বাহনের আবদার 
করলেন । কিন্তু রাসূলের কাছে এমন কোন বাহন ছিল না, যাতে তাদেরকে আরোহন করাবেন । তাই 
রাসূল সা. যখন তাদের কাছে ওজর পেশ করলেন, তখন তারা কাঁদতে কাদতে ফিরে গেলেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কিতাবে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 

রব ১১৩৪৪ ত 19 UU Al ৩৩ ৩ সনি 190 ৯ 
“উহারা অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল এ দুঃখে যে তাদের কাছে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য 
কিছু ছিলনা ৷’ 
শুধু এক যুদ্ধে চেষ্টা সত্বেও যেতে না পেড়ে যদি সাহাবীদের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে । তাহলে সে 
ব্যক্তির কত বেশী কীদা উচিৎ যার দুটি পা কবরে চলে গেছে। কিন্তু সে না কখনো আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার পথে কোন যুদ্ধে শামিল হয়েছে, না মুসলমানদের বিপদ আপদে অশ্রু ঝরিয়েছে। না 
এসব বিপদ আপদের কারণে কখনো তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়েছে! ৯৬ ১15) ১) 0৯33 


ধন্য হও হেকা'ব! 
হযরত কা“ব রাযি. বলেন, আমি এই অবস্থায়ই ছিলাম, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তিকে উচ্চ আওয়াজে 
বলতে শুনলাম, _=5 ৬৮ ০41 হে কাব! সুসংবাদ গ্রহন কর। 


যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর তাদের তাওবা কবুলে আয়াত নাযিল হল তখন সাথে সাথে এক 
সাহাবী রাযি. সালা’ পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং সুউচ্চ কণ্ঠে হযরত কাব রাযি. কে এই সুসংবাদ 
দিতে লাগলেন যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে নিয়েছেন। 

তিনি বলেন, আমি তাওবা কবুলের আনন্দে অশ্রু বিগলিত হয়ে সেজদায় পড়ে গেলাম ৷’ অন্য এক 
সাহাবী রাযি. তার দিকে ঘোড়া ছুটালেন এবং অন্যরা সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়ে দৌড়ে 
আসলেন । এই ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর নিজের ভাইয়ের তাওবা কবুল হওয়ার আনন্দের 
প্রকাশ ! 

নবী সা. এর মজলিসে উপস্থিতি 

তিনি বলেন, “যখন সে সুসংবাদ দাতা আমার কাছে পৌছল, “যার আওয়াজ আমি শুনেছিলাম’ তখন 
তাকে আমার কাপড় দুটি খুলে দিয়ে দিলাম এবং এক প্রতিবেশী থেকে পোষাক ধার নিয়ে রাসূল সা. 
এর দরবারে উপস্থিত হলাম । আল্লাহর কসম! সেদিন আমি এই এক পোষাক ছাড়া অন্য কোন বস্তুর 
মালিক ছিলাম না ৷’ 

একটু লক্ষ্য করুন নিজেদের আসলাফদের দিকে ! 

হযরত কাব রাযি. বলেন, ‘লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। সর্ব প্রথম তালহা 
ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. তীব্র গতিতে অগ্রসর হলেন এবং আমার সাথে মুসাফা করে আমাকে 
মুবারকবাদ জানালেন ৷” 

হযরত কাব রাযি. সাইয়্যেদুনা তালহা রাযি. এর এ আচারন সারা জীবন ভুলতে পারেন নি। 

অতপর তিনি বলেন, আমি উপস্থিত হয়ে রাসূল সা.কে সালাম করলাম । তখন রাসূল সা. এর চেহারা 
মুবারক খুশিতে ঝলমল করছিল । আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাওবা কবুলের বিষয়টি 
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আপনার পক্ষ থেকে, নাকি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ্য থেকে ? রাসূল সা. বললেন, “না, বরং মহান 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ।' 
তাওবার অসাধারণ গুরুত্ব 
হযরত কাব রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবা এটা ব্যতীত পূর্ণ হবেনা যে, 
আমি নিজের সমুদয় সম্পদ থেকে রিক্তহস্ত হবো এবং এগুলো আল্লাহর রাহে সাদাকা করে দেব ।' 
রাসুল সা. বললেন, “এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদাকা করা তোমার জন্য যথেষ্ট ।” 
এই ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জীবনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব আমাদের সামনে 
০55০৫ Al SUELO 
গিয়ে ছিলেন। তা সত্তেও তিনি কাফফারা স্বরুপ সমস্ত সম্পদ সাদাকা করে দিতে চেয়েছেন। 
আজ আপনার সমুদয় সম্পদও চাওয়া হচ্ছেনা । অথচ তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই সম্পদ! 
সুতরাং সুযোগের এই মুহুর্ত গুলোকে গনীমত মনে করে আল্লাহর রাহে বেড়িয়ে পড়ন, মৃত্যু আসার 
পূর্বেই সুযোগ গ্রহণ করুন। অতীত জীবনে ধোকায় পড়ে ছিলেন- এ অনুভূতি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর 
রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন । 
জিহাদের পথে অতিবাহিত একটি মুহুর্ত 
সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, নবীয়ে আকরাম সা. বলেছেন, 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের কাতারে এক মুহুর্ত অবস্থান করা ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম । - কানযুল 
উম্মাল-১০৬০৯ 
হে তরুণ! দীনের সাহায্যে ইহুদী, খৃস্টান ও তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে কিছু সময় জিহাদের ময়দানে 
যেতে পার। আল্লাহর মেহেরবানিতে এখনও পথ খোলা । প্রশিক্ষণ প্রস্তুতিও সহজ । অথচ তুমি বসে 
আছ। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর হতে পারে? 
এই ফজীলত তো ফরজে কেফায়া অবস্থায়। অথচ আজকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ প্রত্যেক সক্ষম 
মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে রয়েছে। 
অপর এক হাদীসে এসেছে, 

০৯১৬ ৩০ ০ প্রচ ৩০ 
“এক মাস রিবাত করা (ইসলামী ভূখন্ডের সীমানা পাহারা দেয়া) সারা জীবন রোজা রাখার চেয়ে 
উত্তম ৷’ -কানযুল উম্মাল: ১০৫১২ 
সুতরাং এই ফজীলত সমূহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ । শুধু মাত্র 
নিবেধিরাই এই ফজিলত থেকে বঞ্চিত হতে পারে । 
সত্যের মাঝেই মুক্তি 
এরপর হযরত কাব রাযি. বলেন, “আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খায়বারে প্রাপ্ত 
গণীমত রেখে দিচ্ছি (এবং অবশিষ্ট সম্পদ সাদাকা করে দিচ্ছি) এবং আমি আরজ করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে সত্য বলার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। এজন্য আমার তাওবা কবুল হওয়ার 
দাবী এটাও যে, আমি ভবিষ্যতে সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকবো । 
এখানে তিনি নিজের উপর আল্লাহ তাআলার এই অনুগ্রহের কথা উল্যেখ করছেন যে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে সত্য বলার তাওফীক দিয়েছেন । নিঃসন্দেহে এটা তার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
মহান অনুগ্রহ ছিল এবং এই সততাই তাকে ধ্বংস এবং রববাদীর গর্ত থেকে রক্ষা করেছে । যার মাঝে 
অন্যরা পড়ে গিয়েছে। এই সব মিথ্যা প্রলাপকারীদের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা এমন কঠিন শব্দ 
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ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো জন্য ব্যবহার করেননি । কেননা, এরা দীনের সাহায্য ছেড়ে পিছনে 
বসেছিল । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরা তাওবার আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করে তাদের অবস্থা, 
তাদের গুণাবলী কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এবং তাদের নিফাক, 
কপটতার গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন । তাই এ সুরাকে চিত্তা-ফিকিরের সাথে পড়া চাই ! 
জিহাদের আয়াতসমূহ নিয়ে একটু ভাবুন 

আপনাদের প্রত্যেকেই যেন কুরআনে হাকীম, বিশেষত জিহাদ ও যুদ্ধের আয়াতের সাথে কিছু সময় 
অতিবাহিত করে । তখন যেন লক্ষ্য করে, সে কি মুহাম্মাদ সা. এর তরিকার উপর আছে, নাকি তার 
তরিকা থেকে দূরে সরে জিহাদ ত্যাগকারীদের কাছে চলে গেছে এবং সর্বাবস্থায় নেক কাজের 
তাওফীক এবং মন্দ কাজ থেকে বাচার তাওফীক তো আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। 

বিত্তবান মুনাফিকদের চিত্র 


আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট থেকে সর্তক করে বলেন, 
১৫ ০১192 ts এগ 8596০ 25০ 51১৯৩) sh ৮৮ এ ৯৬ SG 
০ &এ 

“এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এমর্মে যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করো এবং তার রাসূলের 
সঙ্গে জিহাদ কর তখন তাদের বিত্তবান লোকেরা আপনার কাছে (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি চায় 
এবং বলে, আমাদেরকে ওজরগ্রস্তদের সাথে থাকতে দিন ।” -সূরা তাওবা: ৮৬ 
নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন, তাদের উচিৎ- জিহাদ ত্যাগকারীদের দলভুক্ত না হওয়া । 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 

CIAL LN ০৬1৮০০৯ 

তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। -সূরা তাওবা: ৮৭ 

এ সকল লোকেরা মহিলাদের সাথে বসে থাকতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। অথচ মহিলাদের দায়িতে 
জিহাদ নাই । রাসূলুল্লাহ সা. এর মোবারক বাণী অনুযায়ী তাদের দায়িত্বে এমন জিহাদ রয়েছে যাতে 
অস্ত্র ব্যবহার লাগেনা অর্থাৎ, হজ্জ । রাসূলুল্লাহ সা. তাদের থেকে শুধুমাত্র ইসলামের উপর বাইয়াত 
নিয়ে ছিলেন। মহিলা এবং গোলামদের থেকে নবীজী সা. শুধুমাত্র ইসলামের উপর বাইয়াত নিতেন। 
পক্ষান্তরে স্বাধীন পুরুষদের থেকে ইসলাম এবং জিহাদ উভয়ের উপর বাইয়াত নিতেন। সুতরাং 
আপনিও যদি নিজের ঘরে বসে থাকেন তাহলে আপনার আর মহিলাদের মাঝে পার্থক্য কোথায় ? 
কোথায় সা'দ ও মুসান্না রাযি. এর উত্তরসূরীরা ? 
আরব ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য এবং সা'দ মুসান্নার উত্তরসূরীদের রক্ষার জন্য আমরা ইহুদী- 
খৃস্টানদের জাজিরাতুল আরবে নিয়ে এসেছি । এমনকি তাদের নারীদেরকেও নিয়ে এসেছি। তবে কি 
জাজিরাতুল আরবে কোন পুরুষ নেই? আল্লাহর শপথ! জাহিলিয়্যাতের যুগেও আমাদের পূর্বপুরুষরা 
এমন লাঞ্চনা সহ্য করেনি। কিন্ত আজ আমরা সহ্য করে বসে আছি। অথচ আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে এ মহান দীন ও সিরাতে মুস্তাকিম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। উম্মাহর এ করুণ পরিনতি 
আল্লাহর কাছেই পেশ করছি। 
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মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থানের বৈপরিত্য ! 

মুনাফিকদের এ সকল বৈশিষ্ট বর্ণনা করার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, যেন আমরা তা থেকে বেঁচে 
থাকতে পারি । কুরআন হাকীমের মাঝে তাদের এই অবস্থা “রিযা' সন্তুষ্টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 


EOE ৫7৮০6 BEL ৯4৮৭ ৩19 ৬০৮১ 
তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে । এবং মোহর এটে 
দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর বস্তুতঃ তারা বোঝে না ।” -সুরা তাওবা :৮৭ 
অতপর সত্যিকার ঈমানদারদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেন, 
১১৪৭১ 5450 ০০৭4 ৩৪৯১ 9৭1১৬ I ০৮৪০ J NY 

র্‌ 
কিন্তু রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও 
মালের দ্বারা । তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। 
-সুরা তাওবা: ৮৮ 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদকারীদের সফলতা এবং তাদের পথ পদ্ধতিকে সঠিক হওয়ার সাক্ষী 
দিচ্ছেন। সুতরাং আপনি রাসূল সা. ও আসলাফদের অনুসারী হয়ে থাকলে আপনার পথও এটাই । যা 
উজ্জল ও সুস্পষ্ট । এখানে মুমিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, পশ্চাতে 
উপবিষ্টদের সাথে বসে থাকার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া । 
অতপর আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ বর্ণনা করে বলেন, 
€ ET চোট 05০5 HF 

‘কিন্তু রাসূল সা. এবং যারা তীর সাথে ঈমান এনেছে ।” -সুরা তাওবা: ৮৮ 
অর্থাৎ, যদি আপনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সা. ও আসলাফদের সত্যিকার অনুসরণকারী হন, তাহলে 
তাদের পথ জেনে নিন- তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছেন । Pl be 


১৬০৪ “তারা নিজেদের সম্পদ, জীবন সহ জিহাদ করেছেন ।” - সুরা তাওবা: ৮৮ 


পক্ষান্তরে মুনাফিকরা পশ্চাতে বসে রয়েছে, তাদের নফস তাদেরকে প্রতারণায় ডুবিয়ে রেখেছে এবং 
তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছে। 


আমি জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে থাকা এবং মিথ্যা বলা, দুই গুনাহ একত্র করতে পারবো না 
হযরত কাব রাষি. বলেন, তিনি এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞ যে, তার সাথে সে আচরণ 
করা হয়নি যা মুনাফিকদের সাথে করা হয়েছে। যদি তিনিও অন্যদের মত মিথ্যা বলতেন তাহলে 
ধ্বংস হয়ে যেতেন । 

ইতোপূর্বে যখন তাকে বলা হয়েছিল যে, কোন বাহানা পেশ করো । রাসূলুল্লাহ সা. এর ক্ষমা দ্বারা 
তোমার ক্ষমা লাভ হয়ে যাবে । তখন তিনি বলেছিলেন, “আমি জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে থাকা এবং 
নবী সা. এর সাথে মিথ্যা বলা, দুই গুনাহ একত্র করতে পারবো না। 

এটা সেসব লোকদের জন্য চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র, যারা শুধু জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে থাকেনি । বরং 
এর সাথে সরলমনা আল্লাহর বান্দাদেরকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে বাধা প্রদানের মত জঘন্য 
কাজ করছে! এরা নিজেরাও কৃপনতা করছে আবার অন্যদেরকে কৃপনতার দাওয়াত দিচ্ছে। এগুলো 
এমন ভয়ানক বৈশিষ্ট যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোর নিন্দা করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার 
বাণী, 
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০৫৩ লেখ ৩১৭৫ SET চট 
“যারা (নিজেরাও) কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়” -সূরা নিসা: ২৪, সুরা 
হাদীদ: ৩৪ 
কৃপণতা একটি বিপদ । যদি আপনি কৃপণতা কিংবা কাপুরুষতার রোগে আক্রান্ত হোন তাহলে আল্লাহ 
তাআলার কাছে নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন৷ কিন্তু প্রশ্ন হলো এই, আপনি অন্যদেরকেও 
কার্পণ্যের হুকুম দেন কেন ? লোকদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে না দিয়ে আপনার কী লাভ হবে? 
লোকেরা নিজেদের “দ্বীন” রক্ষায় অগ্রসর না হলে আপনার কোন স্বার্থ হাসিল হবে ? আসল কথা 
হচ্ছে, এই যুগটাই হল শয়তানের ছড়ানো শংসয় ও কুমন্ত্রনার। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
রব ১৪৮ ES ৩:৯১৪০০ ১১৯৩0 ৮৫ 15755 রে ৯ 
‘প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি শয়তান, সে মুমিনদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তাই তোমরা তাদের 
ভয় না করে আমাকে ভয় কর। যদি তোমরা মুমিন হেয় থাকো ।” -সূরা আলে ইমরান: ১৭৫ 
আজও যদি মুষ্টিময় কয়েক হাজার লোক আল্লাহর রাহে খাটি নিয়তে জিহাদে বের হয় তাহলে 
আল্লাহর অনুগ্রহে জিহাদের প্রয়োজনীতা পূর্ণ হতে পারে । এবং এ কথা আমি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও দয়ায় এই পথে এবং ময়দানে বিশ বছরের অধিক অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। নিশ্চয় যাবতীয় 
অনুগ্রহ ও দয়া আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে। 
নিজে বের হচ্ছিনা অন্যকেও বাধা দিচ্ছি 
আজকের সমস্যা গুলোর মাঝে একটি জটিল সমস্যা হল, অনেক লোক ভিত্তিহীন ওজর আপত্তি পেশ 
করে । মূলত শয়তানই তাদের মস্তিষ্কে এসব অলিক কল্পনা ঢেলে দেয় এবং সেগুলোকে সুসজ্জিত করে 
দেখায়। এ জাতীয় লোককে সব সময় আপনি এক ধরনের বাহানা পেশ করতে দেখবেন। যেমন 
কখনো আপনাকে বলবে, যদি সবাই জিহাদে বেরিয়ে যায় তাহলে দীনের অন্য কাজগুলো কে করবে। 
ফল স্বরুপ সাধারণ জনগণ এ সকল সংশয়ের শিকার হয়ে বসে থাকে । এ লোকেরা তাদের গুণাহের 
বোঝা বহন করেও মনে মনে ভাবতে থাকে যে, তারা নিজের উপর আরোপিত দ্বীনের নুসরাতের ফরজ 
দায়িত আদায় করে ফেলেছে । অতএব, হে আল্লাহর বান্দারা ! জিহাদ থেকে পশ্চাতে বসে থাকার সাথে 
জিহাদে বাধা প্রদান এবং এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার গুণাহ থেকে সাবধান হোন। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
৪05৩৯ 
“আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সেসব লোকদেরকে খুব ভাল করে জানেন যারা তোর পথে) প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করে ।-সুরা আহযাব: ১৮ 
সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। অতএব, 
নিজের নফসের পরীক্ষা গ্রহণ করুন! সে কোথাও আপনাকে ধোকা দিচ্ছেনা তো। যেমন সাইয়্যেদুনা 
কা‘ব রাযি. এবং তার সাথীদের নফস তাদেরকে ধোকা দিয়েছিল । 
হযরত কাব রাযি. বলেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য যিনি আমাকে সত্যের দিকে 
পরিচালিত করেছেন এবং আমাকে এ অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন । ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রতি 
আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, আমি মিথ্যা থেকে বেঁচে গেছি। নতুবা আমিও সেসব 
লোকদের মত ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা মিথ্যা বলেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা বর্ণনায় 
এমন কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করেননি!” 


১৯ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 
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যখন তোমরা তাদের কাছে [যুদ্ধ শেষে) ফিরে যাবে তখন তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ 
করবে যাতে তোমরা তাদের থেকে পাশ কেটে যাও । সুতরাং তোমরা তাদেরকে পাশ কেটে যাও, 
নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম তাদের কর্মের প্রতিফল স্বরুপ। এরা 
তোমাদের সামনে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না ।” -সূরা তাওবা-৯৫,৯৬ 
এই হাদীসে কা“ব বিন মালেক রাযি. নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। অতএব নিজেকে যাচাই করার 
এবং আত্মসংশোধন করে সঠিক পথে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের আদর্শ । তিনি আমাদের 
মাপকাঠি । 


ঈমান, জিহাদ এবং সততা ঈমানদারদের উল্যেখযোগ্য বৈশিষ্ট 
সামনে আল্লাহ তাআলা উম্মাহর আসলাফদের আদর্শ বর্ণনা করে বলেন, 
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কিন্তু রাসূল সা. এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে ।” -সুরা তাওবা: ৮৮ 
এ সময় জিহাদ থেকে শুধুমাত্র সেই মরুবাসী বেদুইনরাই পিছনে থাকত যাদের দ্বীনের কোন বুঝ ছিল 
না। কিন্ত তারা নিজেদের ব্যাপারে ধারণা রাখতো যে, তারা মুমিন। সুতরাং যখন তারা রাসূলুল্লাহ সা. 
এর নিকট এসে অনুগ্রহ প্রকাশের ছলে বলল, আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। তখন আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
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মরুবাসীরা বলে যে, আমরা ঈমান নিয়ে এসেছি। বলে দিন, তোমরা ঈমান আনয়ন করনি। বরং 
বলো, আমরা (বাহ্যিক ভাবে) অনুগত হয়েছ । অথচ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি ।' 
-সুরা হুজুর ত: ১৪ 
পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি এবং তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 
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মুমিন তো সেসব লোক, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনয়ন করে অতপর 
কোন সংশয়ে পড়েনা এবং আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে । তারাই ঈমানে 
সত্যবাদী ৷” -সূরা হুজুরাত: ১৫ 
আল্লাহু আকবার ! বিবেকবানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । যদি কেউ মুমিন হতে চায়, তবে 
তো আল্লাহ তাআলা তার সামনে ঈমানের বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ ও 
তার রাসুলের প্রতি সংশয়হীন ঈমান ও বিশ্বাস এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে তার পথে 
জহাদ। জিহাদের পরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সততার কথা উল্যেখ করেছেন। 
এবং এটাই সেই বৈশিষ্ট যার বদৌলতে হযরত কাব রাযি. এর মুক্তি লাভ হয়েছে। 
রাসূল সা. এর মুবারক বাণী, 


২০ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 
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নিশ্চয় সত্য কথা মানুষকে সৎকর্মের দিকে নিয়ে যায় । আর সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যায় । মানুষ 
যখন সত্যকথা বলতে থাকে এবং সত্য বলতে সন্ধানী হয়। তখন, এক সময় সে আল্লাহর কাছে 
সত্যবাদী বলে গণ্য হয়। (সহীহুল মুসলিম ;বাবুল বির্বরি ওযাস সিলাত ওয়াল আদাব, ৪৭২১) 
অতএব, সততার হাতল মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরুন ! এবং অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে দুরে থাকুন 
! দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে সততার বৈশিষ্ট দান করুন। এবং 
আমাদেরকে সত্যবাদীদের দলভুক্ত করুন ! 
মানুষের দেখাদেখি নিজের আখেরাত নষ্ট করবেন না 
আমি আমার সকল মুসলমান ভাইকে নবী কারীম সা. এর এই হাদীস দ্বারা নসীহত করবো, 
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তোমরা অন্ধ অনুসারী হয়ে এমন বলা শুরু করনা, যদি মানুষ ভাল হয় তাহলে আমরাও ভাল হয়ে 
যাব আর যদি মানুষ মন্দ চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে আমরাও মন্দ চরিত্র গ্রহণ করবো ৷’ (সুনানুত 
তিরমিযী ;কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি. বাবু মাজাআ ফিল ইহসান ওয়াল আফও) 
কেয়ামতের দিন আপনাকে একাকী উঠানো হবে । কবরে আপনি একাকী থাকবেন এবং আল্লাহর 
দরবারে হিসাবের জন্যও আপনাকে একাকী সম্মুখীন হতে হবে। এঁ সময় যখন আপনাকে দীনের 
নুসরাতের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে তখন আপনি কী জবাব দিবেন ? 
আল্লাহ তাআলার বাণী, 
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“তিরস্কার তো সেসব লোককে করা হবে যারা সম্পদশালী হয়েও আপনার কাছে অনুমতি চায় । তারা 
এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে যে, পশ্চাতে উপবিষ্টদের সাথে বসে থাকবে এবং আল্লাহ তাদের অন্তকরণে 
মহর এঁটে দিয়েছেন ফলে তারা বোধ শক্তি রাখেনা ৷’ (সূরা তাওবা-৯৩) 
আজ উম্মাহর বিপদ হলো তারা আজ কয়েক দশক ধরে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে বসে আছে। হে 
আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ন। নেক ও পৃণ্যের কাজে প্রতিযোগীতার সাথে এগিয়ে 


চলুন। অন্ধকার রাত্রির মত ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে । অতএব সুযোগকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ করুন। 
জান্নাতের খোলা দরজার দিকে দ্রুত বেগে ছুটে চুলন। নবীজি কী চমৎকার করে বলেছেন, 


11 Libs 5৩০ cell ৩ 11 
“নিশ্চয় তরবারী পাপসমুহ মুছে দেয় ।' 


শহীদের সব কিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয় খণ ছাড়া । সুতরাং সেই মহা মানবের অনুসরণ করুন । যাকে 
প্রেরন করা হয়েছে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্যে । আমাদের ইলমের 
উৎস কি তার ইলমের ঝরনা ধারা নয়? জিবরাইল আ. তার কাছে কোন ভাষায় ওহী নিয়ে আসতেন? 
সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়ই তো নিয়ে আসতেন। আল্লাহ কি আমাদেরকে আরবী বোঝার শক্তি দান করেন 
নি? তবে তার কাছে আর কী ওজর পেশ করব। 


সহীহাইনের হাদীসে চির সত্য ও সত্যায়িত নবী সা. কসম খেয়ে বলেছেন, 
"1১৩3 1৮০ 0 ১১০ ২৮৮ ০১১৩০ ০০০৩ ০ এ উজ 9খি ৯ ৮৩ ০৪ এ 40)" 
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এ সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ । যদি মুসলমানদের উপর (প্রতিটি যুদ্ধে যাওয়া) কষ্টকর 
মনে না করতাম । তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় প্রেরিত কোন সেনাদল থেকে কখনই পিছে থাকতাম 
না। (সহীহুল বুখারী; কিতাবুল জিহাদ, মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ) 
আপনি কি এই সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন কথা বোঝার যোগ্যতা রাখেন না ? সর্বশেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সা. 
আল্লাহ তাআলার কসম করে বলেছেন যে, উম্মাহর জন্য কষ্ট মনে না করলে, তিনি কখনো আল্লাহর 
রাহে কোন যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। অথচ আজ উম্মাহর অবস্থা হল, যেন তারা জিহাদের 
চেয়েও কোন শ্রেষ্ঠ কাজে ব্যস্ত রয়েছে ! 
অতীতে যখনই কোন রণক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে উলামায়ে কেরাম জিহাদ ফরজ হওয়ার ফতওয়া প্রদান 
করেছেন। রাশিয়া যখন আফগানিস্তানে হামলা করে বসে, তখন উম্মাহর উলামাদের একটি বিরাট 
ংখ্যা জিহাদ ফরজ হওয়ার ফতওয়া প্রকাশ করেছে । এরপর আপনার নিকট বের না হওয়ার কি 
প্রমাণ রয়েছে ? কী দলীল আপনার কাছে রয়েছে ? এটা শুধু নফসের ধোকা ! নবী কারীম সা. তো 
একথা বলেছেন যে, “এ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের উপর প্রতিটি 
যুদ্ধে যাওয়া কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর পথে কোন যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকতাম 
না। 
এটা কিভাবে সম্ভব যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এরমুহব্বত-ভালবাসা এবং আনুগত্যের দাবী করবে 
কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য কখনো বের হবেনা .....! 4৬ ১1595 ১, ০১৮ ১, 


জিহাদের মাসআলা মুজাহিদ ওলামাগণকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ 
এ যুগে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে রয়েছে । তখন কিভাবে আমরা এমন আলেম থেকে জিহাদের 
বুঝ পেতে পারি যে নিজেই হাত গুটিয়ে বসে আছে? শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. 
একজন আলেমে রাব্বানী এবং মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাতারীদের বিরুদ্ধে 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি ফিকহুল জিহাদ (বা জিহাদের মাসআলা অনুধাবন) প্রসঙ্গে 
বলেন, 
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“আবশ্যকীয় কর্তব্য হল যে, জিহাদের বিষয়ে কেবল সেই সত্যিকার আলেমদের মতামতকে গ্রহণ করা 
লোকদের (বুদ্ধিজীবী) মতামত গ্রহণ করা হবে না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে ভাসাভাসা জ্ঞান রাখে এবং 
সেসব আলেমের মতামতও গ্রহণ করা হবে না। যারা দীনের বুঝ রাখে । কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে 
কোন ধারনা রাখে না ।' (আল ফতওয়া আল কুবরা, কিতাবুল জিহাদ । খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪০) 
আপনাদের সামনে এর একটি সহজ উদাহরন পেশ করছি, শুধু তর্কের খাতিরে কিছু তর্কবাজ আলেম 
বলে, “বর্তমানে আমরা আমেরিকা ও তার সেনা বাহিনীর সাথে মোকাবেলার সামর্থ রাখি না। তাই 
বর্তমানে জিহাদ ফরজ না।’ এমন ফতোয়া দেওয়ার কারণ হচ্ছে, সে মুফতি হওয়ার আবশ্যকীয় 
শর্তাবলীর ধারে কাছেও নেই। একজন মুফতির অপরিহার্য শর্ত হলো, দীনের গভীর বুঝ থাকার সাথে 
সাথে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা রাখা । একথা বিজ্ঞ আলেমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. তার জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ " ৩০৪১0 ১৬ " এ বলেন, 
“মুফতি এবং বিচারকদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা প্রকৃত ঘটনা নিরীক্ষণ করবেন । ঘটনার বিভিন্ন 
আলামত ও লক্ষণ অনুসন্ধান, এরপর তা যাচাই করে ঘটনার ফলাফল বের করা। অতপর দ্বিতীয় 
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গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল, তার সেই অবস্থা ও ঘটনা প্রসঙ্গে ফিকহুল ওয়াজিব জানা থাকা, অর্থাৎ আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার সেই বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যা এই ঘটনার উপর প্রয়োগ হবে। 
মোটকথা, এসব বিষয়ের উপস্থিতির পরই তিনি ফতওয়া দিবেন ।' 


আগে জিহাদের ময়দানে আসুন পরে ফতওয়া দিন 

আপনি বর্তমানে চলমান লড়াইসমূহে কখনো অংশ গ্রহণ করেননি । আপনি জানেন না কিভাবে 
কাফেরদের দাপট চূর্ণ করতে হয়। কিভাবে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিছু হালকা অস্ত্র দিয়ে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছে অল্প সংখক আল্লাহ বিশ্বাসী যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। আল্লাহর 
কাছে যা আছে তা সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর সাথে 
তাদের মিলিত হতে হবে। 

সুতরাং এসকল লোক ফতোয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলীর পূর্ণতা ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। এরা 
আপনাকে বলবে, যুবকদের সংখ্যা কম। আমরা অস্ত্রের ব্যবহার ভালভাবে জানিনা । এবং আমাদের 
কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্রও নেই। হে আল্লাহর বান্দারা ! এসকল মাসআলায় তো আপনাদের মতামতের 
কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই ! ফতওয়া দেওয়া তো অনেক ভারী দায়িত । কিন্ত জিহাদের মূল রহস্য 
জানা ও কোন ধরনের কার্যত অভিজ্ঞতা ছাড়াই জিহাদের বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন ? সহীহ হাদীসে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর এক সাহাবী কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন। তার মাথায় বড় 
ধরনের জখম ছিল এবং এ অবস্থায় তার স্বপ্ন দোষ হয়। তিনি এই মাসআলার হুকুম জিজ্ঞাসা করলে 
এ লোকেরা বলল, তোমার জন্য গোসল করা আবশ্যক । তারা ফতওয়া দিল, অথচ এ বিষয়ে না 
তাদের শরয়ী জ্ঞান ছিল, না তারা অসুস্থের প্রতি লক্ষ্য করেছে। যখন সেই সাহাবী গোসল করলেন 
তখন সাথে সাথে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এ সংবাদ রাসূল সা. এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন, 
‘| ০৫ ০9" ‘তারা তো তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন ৷’ -আবু দাউদ 

ভুল ফতোয়া দিয়ে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 

রাসুল সা. বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তবে সেই ব্যক্তির অবস্থা 
কেমন হবে, যে ফতোয়া দিচ্ছে- জিহাদ ফরজে আইন হয়নি। অথচ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় 
আমাদের লক্ষ লক্ষ মা বোনদের ইজ্জত-আবরু লুষ্ঠিত হয়েছে। চেচনিয়ায় আমাদের শত সহস্র 
ভাইকে পিষে ফেলা হয়েছে ট্যাংক ও সীজোয়া যান দিয়ে। ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের ভাইদের 
নির্যাতনের শিকার আর সে বসে বসে ফতোয়া দিচ্ছে - জিহাদের শর্ত পাওয়া যায়নি । 


4 3০ Ys ও 
আজ তুমি যে ভুখন্ডেই ইসলামের খবর নেবে 
সেখানেই পাবে তাকে ডানা কর্তিত পাখি রুপে । 
জিহাদে গরিমশি করার উপর আল্লাহর ভৎসনা 
আমি এ বরকতময় হাদীসের আলোচনা শেষ করব একটি আয়াত উল্লোখ করে। যেখানে আল্লাহ 
তাআলা কিছু সাহাবীদে ভর্সনা করেছেন । যখন তারা জিহাদের ব্যাপারে গড়িমশি করছিলেন । অথচ 


জানতেন, কাফেরদের জবাব দিতে না পারলে তাদের নিঃশষ করে ফেলবে । 


তাদের আবেদন, এরপর রাসূল সা. তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন এবং সংযত থাকার নির্দেশ 
দিয়েছেন। এবং তাদের বলেন, আমি এখনো যুদ্ধের আদেশ প্রাপ্ত হইনি । 


২৩ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





অতপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হল। তখন কিছু সাহাবী গড়িমশি করতে লাগলেন। 
তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে বলেন, 
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০ 
আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (জিহাদের আবেদন করার কারণে) বলা হয়েছিল, নিজেদের 
হস্ত সংযত রাখ । নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর । পরবর্তিতে যখন তাদের উপর জিহাদ 
ফরজ করা হল। তখন তাদের একটি দল মানুষকে আল্লাহর মত ভয় করতে লাগল অথবা তার চেয়ে 
বেশী। আর বলতে লাগল, হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করলেন। কেন 
আমাদেরকে আরো কিছু কাল সময় দিলেন না। -সূরা নিসা: ৭৭ 
আল্লাহর বান্দাগণ! কিছু সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে যদি এমন কঠিন তিরস্কার আসতে পারে, 
তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? তাই আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের হিসাব নিন। রাসূলের 
সোহবাত প্রাপ্ত লোকদের ব্যাপারে এমন ধমকি, তবে আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি 
দীনের সাহায্য ছেড়ে? 
এটা নিশ্চিত নফসের ধোকা । পার্থিব জীবনের চাহিদা । তুমি কিসের আশা করছ। কিসের জন্যে বিলম্ব 
করছ। দুনিয়ার প্রয়োজন কখনো শেষ হয় না। বরং মানবীয় চাহিদা জীবনের চেয়েও দীর্ঘ হয় । 
গড়িমশির কারণ দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা 
এরপর আল্লাহ তাআলা এই রোগের চিকিৎসা বর্ণনা করে বলেন, 

বু ৩১০৫০ জর্জ ০৭ পুল গাও JE এস) 65৯ 
বলুন, পার্থিব ভোগ বিলাস অতি অল্প । আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য পরকালই উত্তম । 
এবং তোমাদের প্রতি সামান্য যুলুম করা হবেনা ৷” সুরা নিসা,৭৮) 
আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জিহাদে গড়িমশির মূল কারণ হচ্ছে, নফসের 
কুমন্ত্রনা। যার সম্পর্ক এই নগণ্য ভোগ সামগ্রীর সাথে । এবং বলেন, এই ভোগ সামগ্রী বেশী নয়। 
অল্প কিছু মাত্র । এরপর তাদেরকে চিরস্থায়ী কল্যানের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 
অতপর আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত মূলক ভঙ্গিতে তাদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন যে, 

ছি. ইউ 3৮ BME 9১ ০১৯ শি ১৮ C8 
“তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের আসবেই, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গে অবস্থান করনা 
কেন!’ -সুরা নিসা: ৭৮ 
শয়তান তোমাকে ধোকা দিবে । তোমাকে তার বন্ধুদের ভয় দেখাবে । তোমাকে বলবে, জিহাদে গেলে 
মারা পড়বে । তাই বসে থাক। এর জবাবে আল্লাহ বলেন, “তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু 
তোমাদের আসবেই, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গে অবস্থান করনা কেন।' আমরা আল্লাহ তাআলার 
কাছে দোয়া করি, তিনি মুমিনদের বক্ষকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উনুক্ত করে দিন এবং 
আমাদের সকলকে সব বিষয়ে নবীয়ে আকরাম সা. এর মানহাজে চলার এবং তার সকল সুন্নাতের 
অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন । 


২৪ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





সাইয়্যেদুনা জাফর রাযি. এর কবিতা 
পরিশেষে, আমি নিজেকে এবং সকল মুসলমানকে কতিপয় কবিতার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে চাই, 
যাতে আমরা এই পথে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে লেগে থাকি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যুদ্ধের ময়দানে 
কবিতা আবৃতি করতেন। এগুলোর মাঝে হযরত জাফর রাযি. এর কয়েকটি কবিতা রয়েছে। তার 
অন্তর এই কবিতা আবৃতি করে সেসব কিছুই দেখত যা হযরত আনাস বিন নাদার রাষি. উহ্ুদের যুদ্ধে 
দেখেছেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত আনাস রাযি. হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ রাযি. কে 
বললেন, 
1 09১ ৪৬ LEE ০ ls 
‘হে সাদ ! কী চমৎকার ....... এই তো জান্নাতের সুঘ্বাণ ! আমি তা উহুদের পাদদেশ থেকে উপলব্ধি 
করছি’ -মুসলিম 
তিনি তখনও মদীনায়ই ছিলেন। কিন্তু ঈমানের দৃঢ়তা ছিল এমন যে, তিনি জান্নাতের সুঘ্বাণ শুকে 
ফেলেছেন। মুতার যুদ্ধে যখন লোকেরা যুদ্ধের রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়ল তখন তরবারির ঝন ঝনানি 
এবং ধুলা বালির অন্ধকারে হযরত জাফর রাযি. বিশ্বাসের নূরে নূরান্বীত হয়ে এই কবিতা গুলো 
আবৃতি করতে লাগলেন, 
WL 5 2০৮114৩৮ ৪ 
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নয়নাভিরাম জান্নাত এবং তার নৈকট্যের কথা আমি কী বলব 
এবং তার ঠান্ডা সুপেয় পানীয়ের কী বা বর্ণনা দিব 
এখন রোমকদের উপর শাস্তি আপতিত হওয়ার সময় হয়ে গেছে 
আমি তাদেরকে নির্ভয়ে ও নিসঙ্কোচে আক্রমন করতেই থাকব অতপর 
তাদেরকে খুঁজে খুঁজে প্রহার করতে থাকব। 


২৫ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





সাইয়্যেদুনা আসেম বিন ছাবিত রাযি. এর কবিতা 


সাইয়্যেদুনা আসেম বিন ছাবিত ইবনে আকদাহ রাযি. যখন দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে হুযাইল 
ফেলে। তারা দশজন ছিলেন, এর বিপরীতে লাহইয়ানের লোকেরা প্রায় একশত ছিল। বনু 
লাহইয়ানের লোকেরা তাকে বলল, তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কাছে সপে দাও, 


হযরত আসেম রাযি. বললেন যে, 
“আমি নিজেকে কোন কাফেরের আশ্রয়ে দিতে পারিনা ।” 


তারা তাকে জীবিত পাকড়াও করার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু আসেম রাযি. অস্বীকার করতে থাকেন 
এবং কবিতা আবৃতি করতে থাকেন। 
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অথচ আমি বীর বাহাদুর এবং সুদক্ষ তীরন্দাজ, 


মৃত্যু সত্য এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবন মিথ্যা, 
যদি আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করি তাহলে এই জীবন কিসের জন্য? 


আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা. এর এই সকল সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান ! 


২৬ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





নিজেদের পবিত্র ভূখন্ডগুলোর আযাদীর জন্য জেগে উঠুন ! 


আজ আমাদের পবিত্র ভূখন্ড গুলো ইহুদী ও খৃষ্টানরা দখল করে আছে। বস্তুত যার অন্তরে ঈমানের 
হালকা ঝলকও বাকী রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে সে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। 


আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানবো ইহুদী ও খৃষ্টানদের দ্বারা বেষ্টিত বাইতুল মুকাদ্দাস এবং 
বাইতুল্লাহ সম্পর্কিত এই কবিতা আবৃতির মাধ্যমে, 
এ] AE st ০৮ এ 
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ফিলিস্তীন কবে থেকে খুনের ঢোক গিলছে 
হিজাযের জখম তো এখনও আমাদের হৃদয়ে লেগে রয়েছে 
ইসলামের প্রতিটি সন্তান আত্মসম্মান ও আত্মমর্ধাদার প্রতীক 
এবং এসব জখমের চিন্তা তাদের নিদ্রা হারাম করে রেখেছে 
কিন্ত জখম সত্বেও খিলাফার পূণঃ প্রতিষ্ঠার উপর 
তাদের বিশ্বাস অটল অবিচল 
তারা আল্লাহর নামে শপথ করে ফেলেছে যে, 
তাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে 
চাই কিসরা চোখ রাঙিয়ে তাকাক 
কিংবা কায়ছার মোকাবেলায় এসে যাক। 


২৭ 


কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 





আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের শহীদদের কবুল করে নেন ! 
আমাদেরকে যেন তার পথে নিহত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন যাতে তার কালিমা সুউচ্চ হয় ! 


এই উম্মাহকে যেন হেদায়েত ও কল্যাণের এমন একটি পরিবেশ দান করেন, যেখানে তার অবাধ্যরা 
অপমানিত হবে এবং তার অনুগত বান্দারা হবে সম্মানিত। 


যে যুগে কল্যাণের আদেশ দেয়া হবে এবং অকল্যাণ ও মন্দ থেকে বাধা দেয়া হবে ! নিশ্চয়ই তিনি 
সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । 


হে আল্লাহ ! আমরা আপনার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া এবং দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষীতার ফরিয়াদ 
করছি ! 


হে আমাদের রব ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান 
করুন ! আমীন 
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কা‘ব বিন মালেক রাযি. এর ঘটনা থেকে শিক্ষা 
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নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম শাসনকারী কে আছে? 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক । দরূদ ও সালাম সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবীর উপর। 
আল্লাহ তার উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা ইখলাসের সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের উপর রহমত নাযিল করুন! 


গত ১৪৩৩ হিজরী যিলকুদ মাসে উলামাদের একটি দল আমাদের নিকট আসলেন। তারা ছিলেন আব্দুল্লাহ আল- 
বান্না, আমিন জাফর, মুহাম্মাদ আলওয়াদি ও সালিহ আলওয়াদি। তারা আমাদের মাঝে ও ইয়ামান সরকারের 
মাঝে একটি সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে। 


সন্ধিমতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবো এবং তারা আমাদেরকে দমন করা থেকে নিবৃত্ত হবে, 
আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিবে এবং আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারবো । 


তারা এও উল্লেখ করেছে যে, তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে আলাপ করে তার নিকট এই প্রস্তাব পেশ 
করলে তিনি তার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন। 


মুজাহিদগণ এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, এই শর্তপ্তলো হল ব্তক্তিকেন্দ্রিক শর্ত। চাইলে এগুলো অর্জন 
করার পথ আমাদের জানা আছে। আমাদের লক্ষ্য হল উম্মাহ। তাই যদি উম্মাহর স্বার্থ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে 
আমরা তার সাথে আছি। তখন তাদের একজন বলল: আপনারা আপনাদের শর্ত ও দাবিগ্তলো লিখুন, আমরা 
তা সরকারের নিকট পৌঁছে দেব। 


সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তগুলোর উপর সকলে একমত হয়েছিল: 


এক. জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর করা । আর আমাদের মূল লক্ষ্য হবে কুরআন, সুন্নাহ এবং 
জীবনব্যবস্থায় তা কার্যকর করা। 


দুই. সংবিধানে যত শরীয়াহ বিরোধী উপাদান আছে, তা সংশোধন করা। 


তিন. স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ পথে সকল আমেরিকান দখলদারিত্ব খতম করে দেশের নেতৃত্বকে সংরক্ষণ 
করা এবং দেশীয় বিষয়াবলীতে আমেরিকান দূতাবাসের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। 


চার. সকল প্রকাশ্য অন্যায়সমূহ বন্ধ করা। যেমন সুদি ব্যাংক এবং মিডিয়ায় ও পর্যটনস্থলে নৈতিক ও চারিত্রিক 
অবক্ষয়মূলক আচার-অনুষ্ঠান। 


পাঁচ, দেশে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক কাফের সংগঠনগুলোর উপর নজরদারী করা এবং যাদের গোয়েন্দাবৃত্তি, 
ধর্মান্তরিত করণ বা চরিত্র ধ্বংসের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাদেরকে বহিষ্কার করা। 


ছয়. বিচার ও ফাতওয়ার স্বাধীনতা থাকবে আর তার তত্ববধানে থাকবে একদল বাছাইকৃত শরয়ী আলেম। 


সাত. দাওয়াহ ও দায়ীদের জন্য পত্রিকা খোলা, যাতে দায়িগণ তাদের দাওয়াহ পৌঁছে দিতে পারেন এবং তাদের 
উপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা আরোপ না করা। বিভিন্ন শরয়ী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র খোলা । 


আট. জনগণের উপর চাঁদা, টেক্স ইত্যাদির নামে সকল প্রকার জুলুম বন্ধ করা। 


নয়. দেশীয় সম্পদের ধ্বংসাত্মক বাণিজ্য বন্ধ করা এবং জাতির এমন লোকদের নিকট দেশের সম্পদ অর্পণ 
করা, যাদের আমানতদারির ব্যাপারে সকলে সাক্ষ্য দেয়। 


দশ. যেসকল বন্দীদের কোন অপরাধ নেই, অথবা যাদেরকে শুধু ইয়ামান বা অন্য কোন এলাকার জিহাদের 
সাথে সম্পর্ক রাখার অপরাধে বন্দী করা হয়েছে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। 


এগার. সন্ধিতে একমত হওয়ার পর ৬ মাস সময় দেওয়া হবে, যাতে প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের ওয়াদা রক্ষার 
বিষয়ে দেখতে পারে। 


বার, এতে এমন কিছু মাশায়েখ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্বশীল থাকবে, যাদের ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত 
হবে। 

মধ্যস্ততাকারী উলামাদের নিকট শর্তগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর কিছুদিন পর তারা এসে তাদের সম্মতি 
প্রকাশ করল এবং জানাল যে, এগুলো তো এমন শর্ত, যা কেউই উপেক্ষা করতে পারবে না। 

তারা আরো জানাল যে, তারা শর্তগ্ুলো প্রতিরক্ষা সচিবের নিকট পেশ করেছে। 


সে তাদেরকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছে। তাই তারা তার থেকে দুই মাসের সময় চেয়েছে, যাতে তারা 
উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও বোঝাপড়া করতে পারে । তারা জানাল যে, প্রতিরক্ষা সচিত প্রাথমিকভাবে 
এতে একমত প্রকাশ করেছে, এখন শুধু তার স্বাক্ষর করা বাকি। 


তখন তানযীম আল কায়েদা জাযিরাতুল আরবের (৫৮) আমির আবু বসীর নাসির আল উহায়শী মধ্যস্ততাকারী 
উলামাদের উপস্থিতিতে এবং শায়খ আব্দুল মাজীদ আর-রিমী, মুহাম্মাদ যুবায়দী, মুহাম্মাদ হাশেদী ও মুরাদ 
আলকুদসীর সাক্ষ্যমতে উক্ত সাময়িক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আর উলামাগণ এই আশা নিয়ে ফিরে যান যে, 
সরকারের সাক্ষর কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। 


আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আর সরকারপক্ষ প্রেসিডেন্টের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে টালবাহানা করছিল। 
পরিশেষে ১৪৩৪ হিজরীর সফর মাসের ২৫ তারিখ সাক্ষর প্রদানের সর্ব শেষ সময় নির্ধারণ করা হল। 


যে সময় আমরা সন্ধির ভবিষ্যৎ দেখার অপেক্ষায় ছিলাম, তখনই আমরা ঘটনাস্থল এলাকায় সরকারের জবাব 
দেখতে পেলাম ৷ মাআরিব অঞ্চলে সামরিক হামলা । রিদা অঞ্চলে আকস্মিক সামরিক হামলা । মাআরিব, শাবওয়া 
ও হাযরামাউতে আমেরিকান বোমা বর্ষণ। যেন শাসক আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে: 


“এটাই শরীয়া প্রতিষ্ঠার পথ, যদি তোমরা শরীয়া চাও।” 
এদিনই যখন উলামাদের দল সন্ধিতে সরকারের সাক্ষর না করার সংবাদ নিয়ে আসল, আমরা তখন সরকারের 
সাক্ষর না করাকে আশ্চর্য মনে করলাম না। বরং তাদের প্রাথমিক সম্মতিতেই আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম । 
কারণ আমরা জানি, সরকার আমেরিকান লক্ষ্য থেকে বের হতে পারবে না। 
আর আমরা সাক্ষর করেছিলাম, যাতে উম্মাহ একথা জেনে যায় যে, আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে 


আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছি এবং সাধারণ মুসলিমদের নিকট একথা প্রকাশ হয়ে পরে যে, সরকার 
নিজের সকল সিদ্ধান্ত আমেরিকার সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করে রেখেছে। 











এই ঘটনার পর কয়েকটি বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিয়ে বলবো: 


প্রথমত: আমাদের লক্ষ্য হল শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। যদি যুদ্ধবিহীন এই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে এটাই 
আমাদের চাওয়া পাওয়া । আর আল্লাহই মুমিনদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট। আর তা না হলে যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা শরীয়া দ্বারা শাসিত না হতে পারবো কিংবা এর জন্যে শেষ না হয়ে যাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই 
আমরা আমাদের অস্ত্র রাখবো না। 


দ্বিতীয়ত: এই সরকার আল্লাহর শরীয়াহকে পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানকারী এবং সে আমেরিকান স্বার্থের ভিত্তিতে চলে। 
তার মাঝে যদি শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠার সামান্যও নিয়ত থাকতো, তাহলে সে অবশ্যই প্রথম সংলাপেই তা গ্রহণ 
করে নিত। কিন্তু সে শুরু থেকেই পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। 


এই সরকার যারা আল্লাহর শরীয়াহর শাসন প্রত্যাশা করে একমাত্র তাদের ব্যতিত সকলের সাথে সংলাপ করতে 
পারে। তারা যদি মনে করে যে, আমরা তো অস্ত্র তুলে নিয়েছি, তাহলে আমরা বলবো: হুথিরাও তো এখনও 
অস্ত্র ধরে আছে এবং বিস্তৃত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে আছে, কিন্তু তা সত্তেও তো সরকার তাদেরকে সংলাপের 
আওতায় নিয়েছে। 


তাই মুল রহস্য অস্ত্র ধারণ করার সাথে নয়; বরং মূল রহস্য হল আল্লাহ'র শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার সাথে, যা দেশে 
আমেরিকান প্রভুত্বকে খতম করে দিবে, জালিমদের হাত আটকে দিবে এবং দুর্নীতিবাজদের থেকে হিসাব বুঝে 
নিবে। 


তৃতীয়ত: সাক্ষর না করার ফলাফল এবং রক্তপাতের দায়ভার সরকারের উপর আরোপ করে উলামাগণ যে 
বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, আমরা উলামাগণকে তা বয়ান করার অনুরোধ করছি। আর তাদের উপর এই দায়িত্বও 
রয়ে গেছে যে, তারা উম্মাহর নিকট একথা স্পষ্টভাবে বলে দিবে যে, এই সরকার আল্লাহর শরীয়াহকে পরিপূর্ণ 
প্রত্যাখ্যানকারী এবং তারা এই উদ্দেশ্যে সামান্য সংলাপও করতে রাজি না। 


আলেমদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো: যারা লড়াই ও জিহাদ ঘোষণার বিষয়ে আমাদের বিরোধিতা করেছেন, তারা 
নিশ্চয় শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রমের বিষয়ে আমাদের সাথে বিরোধিতা করেন না, তাই আপনারা এই 
আমানতের ভার নিজেদের উপর তুলে নিন এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিন। 


এই ভয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি ছেড়ে দিবেন না যে, আপনাদের উপর তানযীম আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার 
অভিযোগ তোলা হবে। কারণ শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা শুধু আল-কায়েদার বিশেষ কাজ নয়; বরং এটা এমন দায়িত্ব, যা 
আল্লাহ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ করেছেন। আর অন্যান্যদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় না, আলেমদের উপর 
তা বর্তীয়। 


চতুর্থত;: এই সকল আচরণগুলো উলামাদের সাথে সরকারের আচরণ নীতিও স্পষ্ট করেছে। ফলে প্রেসিডেন্ট 
বাজে কাজের অজুহাতে তাদের প্রতি মনোযোগহীন থেকেছে । তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষ্যৎ করে ওযর পেশ 
করার মাধ্যমে নিজের সদিচ্ছাটুকু প্রকাশ করার কষ্টটুকুও করেনি। তাদেরকে পরিপূর্ণ এড়িয়ে চলেছে। 


সংলাপ-অনুষ্ঠানে সংলাপের ব্যাপারে উলামাদের কার্যকরী ভূমিকা থাকার পরিবর্তে তাদেরকে একপাশে রাখা 
হয়েছে। তারপর পরিপূর্ণ নির্লজ্জভাবে আমেরিকান দূতাবাস এক বিবৃতিতে ‘কাদেরকে সংলাপে স্বাগত জানানো 
হবে এবং কাদেরকে স্বাগত জানানো হবে না" সে বিষয়ে বক্তব্য পেশ করে। যাতে করে স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ 
হয়ে যায় যে, দেশ আমেরিকান দূতাবাসের ভিতর থেকে পরিচালিত হচ্ছে। 


পঞ্চমত: এ সব কিছুর পর একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সরকারের উপর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে এবং সরকার তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 


আর শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল উপায় খতম হয়ে এখন শুধু জিহাদের ঘোষণাই বাকি আছে- 


“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যাবৎ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর 
জন্য হয়ে যায়।” 


তাই এখন হয়ত জিহাদ, নয়ত যে নিজেকে দুর্বল মনে করে তার জন্য প্রাণপণ জিহাদের প্রস্তুতি ৷ 


ষষ্ঠত: এ সকল ঘটনার পর স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইয়ামানী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ হল এমন দু’টি 
দলের মাঝে যুদ্ধ, 


৮ যাদের একদল চায় আল্লাহর শরীয়াহ ও তৎসশ্লিষ্ট ইনসাফ, দূর্ণীতির মুলোৎটন ও দেশীয় নেতৃত্ব 
সংরক্ষণ। 

৮ আর অপর দল আল্লাহর শরীয়াহ প্রত্যাখ্যান করে এবং দেশের ভবিষ্যংকে আমেরিকান দূতাবাসের হাতে 
বন্ধক রাখে। আর আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন সংলাপের পথও বন্ধ করে দেয়। 


নিশ্চয়ই এই সরকারের সাথে আমাদের যুদ্ধ হল এমন দু'টি গ্রুপের মাঝে যুদ্ধ: যাদের একটি হল মুসলিমদের 
গ্রুপ, যারা আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার পথে যুদ্ধ করে, আর অপর গ্রুপ মানবরচিত আইন বিধিবদ্ধ করা ও 
আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে। যাদের সাথে ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামের নামধারী নিকৃষ্টরাও 
একমত পোষণ করেছে। 


সুতরাং হে সেনাবাহিনী! একটু নিজের সাথে বোঝাপড়া করুন, উল্লেখিত অবস্থার ব্যাপারে চিন্তা করুন! আপনার 
জন্য কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে থাকা শোভনীয়? 


নিশ্চয়ই হক বাতিল থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই হয়ত আল্লাহর শরীয়াহর পথ অবলম্বন করুন, নয়ত জাহেলী 
বিধিবিধান অবলম্বন করুন! 


“যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা তাগুতের 
পথে যুদ্ধ করে। তাই তোমরা তাগুতের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়িই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ৷” 


তাই নিজের জন্য এমন অবস্থান বেছে নিন, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। 


পরিশেষে আমি মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলবোঃ 


নিশ্চয়ই মুজাহিদগণ তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছেন এবং অস্ত্র তুলে নিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের 
জন্য এবং তাদের উম্মাহর মুক্তির জন্য। কারণ তারা যখন উম্মাহর দুরাবস্থা দেখলেন এবং জানতে পারলেন 
যে, আল্লাহর পথে জিহাদ ব্যতিত তার অবসান হবে না, যেমন রাসূল সা: বলেছেন: 


“তোমরা যখন বিভিন্ন সুদি ব্যবসায় লিপ্ত হবে, গরুর লেজ ধরবে, কৃষিকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে আর 
জহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্না চাপিয়ে দিবেন। তা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের 
থেকে তুলে নিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আবার তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে ।” 


তখন তারা অস্ত্র তুলে নিলেন। 


নিশ্চয়ই মুজাহিদগণ উম্মাহর অংশ। উম্মাহর স্বার্থই তাদের স্বার্থ । যখন উম্মাহর স্বার্থ বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, 
তখন উম্মাহ যার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, মুজাহিদগণও তার অন্তর্ভুক্ত হতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করবে না। 


আর উম্মাহর স্বার্থ বাস্তবায়ন, আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা ও আগ্রাসীদেরকে মুসলমানদের দেশ থেকে বহিষ্কার 
করা ব্যতিত কখনো সম্ভব নয়। চাই তারা ক্রুসেডার হোক, কিংবা আমাদের স্বাজাতির গাদ্দারদের মধ্য থেকে 
তাদের এজেন্টরা হোক। 


পরিশেষে আমরা বলবো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক । 
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কিছু আহলে ইলমের (যেমন আমাদের দেশের সরকারি সালাফি/আহলে হাদিস “আলেম-গণ) 
আকীদার বিষয়ে এবং বিদআতি ও পথভ্রষ্ট দলসমূহের প্রতিবাদ করার বিষয়ে খুব আগ্রহ ও 
গুরুত্ব। 


অপরদিকে তিনি দেখেন, শাসক কুফর, শিরক ও ধর্মত্যাগে লিপ্ত, কিন্তু এতে তিনি স্বীয় দ্বীন 
ও আকীদার ব্যাপারে গোস্বা ও গায়রত প্রকাশ করেন না। 


এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে যথাসম্ভব ইঙ্গিতে সেরে যান; স্পষ্ট ও পরিস্কারভাবে বলেন না। আর 
এর জন্য নিজের সামর্থমত বিভিন্ন ওযর বানিয়ে নেন। 


কিন্তু যদি দরীদ্র লোকদের কেউ তাতে লিপ্ত হয়, যার কোনো ক্ষমতা নেই, সামাজিক অবস্থান 
নেই, তখন সেই আলেমরা দ্বীন ও আকীদার ব্যাপারে নিজের গোস্বা ও গায়রত প্রকাশ করে, 
বিভিন্ন মন্দ বৈশিষ্ট্যের সাথে তার বিবরণ তুলে ধরে, মানুষকে তার মজলিসে বসা থেকে সতর্ক 
করে, সেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ) এর আকীদার ব্যাবহার করে, 
উক্ত লোককে পরিত্যাগ করে এবং অন্য মানুষকে আদেশ করে তাকে পরিত্যাগ করার জন্য। 


তাহলে সে শাসক বা যার দেশে ক্ষমতা আছে, তার ক্ষেত্রে এই আয়াতের উপর 
আমল করে: 


(০৯২৪9 ১২4 ও AY 58) এও এ০০ Lo DEN AGB, 
১০৭ ০৯ এও 23755550455 all) 


“তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা 
(আল্লাহকে) ভয় করবে” 


এবং এই আয়াতের উপর: 


darulilm.org টে 
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তি খাত কাতি কাতি খতি কাতি কাতি খতি তত তত খতি কতি কতি খতি কতি তত কাতি খতি রত খতি খতি তত খত রখ তা খতি খতি খতি খাত্তি কাতি কাতি কাতি খতি কাতি খতি 





কি বব রত ক তর বব বর রর ক পর ক রর রক কী 


“তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের 
সাথে (বিতর্কের প্রয়োজন হলে) বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়”| 


পক্ষান্তরে দরীদ্র, সাধারণ জনগণ এবং যাদের দেশে কোনো অবস্থান নেই, তাদের 
ক্ষেত্রে এই আয়াতের উপর আমল করে: 


(OKA ০০ ০০১1৩ 55৯63) 


“তাই তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলতে থাক আর মুশরিকদেরকে 
পরওয়া করো না!” 


বনী ইসরাঈলীদের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। 
রাসুলুল্লাহ সা: বলেনঃ 


“তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছিল এজন্য যে, যখন তাদের কোন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, 
তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, পক্ষান্তরে যখন তাদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোক চুরি করত, তার 
উপর হদ প্রয়োগ করত”। (বুখারী মুসলিম) 


আরেকটি আশ্চর্য ও বিরল ব্যাপার হল, তারা তাদের ভাষণে ও দরসে ঘোষণা দেয়, এমন 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, যা জীবনের সর্ব বিষয়ে আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করবে, 


কিন্তু যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অথবা প্রতিষ্ঠার পথে থাকে আর মুজাহিদগণ 
তাদের সাহায্য করার ও তাদের সঙ্গে থাকার আহ্বান করেন, তখন তারা পিছুটান দিতে শুরু 
করে, তার সাহায্য-সহযোগীতা থেকে বিরত থাকে এবং অলসতা করে৷ 


তখন তারা আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নকারী ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করার তুলনায় তাপ্ততের 
রাষ্ট্রে বসবাস করাকেই প্রাধান্য দেয়, যা আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত ভিন্ন আইনে শাসন করে৷ 


তাহলে কেন এই ধোঁকা ও পিছুটান? 
এটা কি পার্থিব ইনকাম ও ব্যক্তিস্বার্থ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে? আল্লাহই ভাল জানেন। 
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তি খাত কাতি কাতি খতি কাতি কাতি খতি তত তত খতি কতি কতি খতি কতি তত খতি খতি খত খতি খতি খতি খতি খতি খত খতি খতি খত রখ তা খতি খতি খতি কত্ত কাতি কাতি কাতি খতি কাতি খতি 





কি বব ক ক তর বব বর রর ক পক রর কী 


নাকি এটা শয়তানের ধোঁকা, মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা? আল্লাহই ভাল জানেন। 


সে কি ধারণা করে, তার আলোচনা ও ভাষণের দ্বারা অচিরেই এখানে এমন ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সেদেশে তাকে পরাজিত 
করবে? 

আসলে সে হাজার বার চিন্তা করে, কিভাবে তার সুন্দরী স্ত্রীর বিচ্ছেদ সহ্য করবে? 
কিভাবে তার সন্তানদের বিচ্ছেদ বরণ করবে? কিভাবে তার সেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাবে, যা 
বানাতে ও সাঁজাতে তার বহু ক্লান্তি সহ্য করতে হয়েছে? 


কিভাবে তার সেই বেতন ছেড়ে আসবে, যার পশ্চাতে মহা সম্মান তার পদচুম্বন করে? 
হয়ে উঠেছে? 


আমরা তাকে আল্লাহ তা,আলার এই বাণী স্বরণ করিয়ে দিব: 
(958০৯১02839 ও od ৯১০৯3 OB Gl 5 I) 


“বল, পার্থিব ভোগসন্তার তুচ্ছ আর যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য আখেরাতই 
উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্যও জুলুম করা হবে না।” 


আরো স্মরণ করিয়ে দিব: 


(৯৮801 0549 8২88০58২213 019 29১15 28813 2 94 ৩) CH 
ক৪ 38৯94195354 os SI ০৭ 85508 94555 BALK OHSS; 
Cll 5 54 ২২2 ও 219 5১28 2 তেও ES ৯:08 418) 


“বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তার রাসুল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি 
প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, 
তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার 
আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালবাস, তাহলে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না” 
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রি খতি কাতি তি কতি কাতি খতি তত কতি খতি খতি কতি কত খতি কতি তত খতি খতি রত খতি খতি খত খতি খতি খতি খতি খতি খতি রখ তি খতি কত্ত কাতি কাতি কাতি খতি কাতি খতি 





কি বব রত ক রব বব বর রর ক ই পক রর রক কী 


শায়খ আস সা’দী রহ: বলেন: 


“এই আয়াতটি বড় দলিল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা: কে ভালবাসা ওয়াজিব হওয়ার 
ব্যাপারে, তাদের ভালবাসাকে অন্য সকল জিনিসের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে 
এবং এ ব্যক্তির উপর কঠিন শাস্তি ও ভীষণ ক্রোধ অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে, যার নিকট 
চেয়ে অধিক হয়া” 


এটা বোঝার আলামত হল, যখন তার নিকট দুশ্টি জিনিস পেশ করা হয়, 
একটি হল সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসবে, তাতে তার কোন প্রবৃত্তির কামনা থাকবে 
না 


আর দ্বিতীয়টি হল, সে নিজের নফস ও নফসের কামানাকে ভালবাসবে, কিন্তু এতে তার আল্লাহ 
ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা হারাতে হবে অথবা তাতে ঘাটতি আসবে। 


এক্ষেত্রে যদি সে আল্লাহ যা ভালবাসেন তার উপর নিজের কামনাকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে 
এটাই প্রমাণ করবে যে, সে জালিম, স্বীয় ওয়াজিব পরিত্যাগকারী 
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তি খতি কাতি তি কাতি কাতি খতি তত তত তি কতি কতি খতি কতি খাত খতি কাতি খতি খত খতি খতি খত খতি খতি খত খতি খতি খত রখ তা খতি খতি খতি কত্ত কাতি কাতি কাতি খতি কাতি খতি 


নব্য মুরজিয়া! 


শায়খ বকর আবু জায়েদ রহঃ এবং শায়খ আৰৃ মুহাম্মাদ আল মাকাদিসি হাফিজাহলাহ 


পূর্বের ও এখনকার সময়ের মুরজিয়াদের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহঃ 


১. যারা ঈমান ও কদরের ব্যাপারে কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলাহদের মত ইরজা পোষন করে, 

২. যারা জাহমিয়্যাহদের মত ঈমানে ইরজা ও আমলে জবর পোষন করে (যেমনঃ মানুষের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই, 
তাকে তার কৃতকর্ম করতে বাধ্য করা হয়) 

৩. তৃতীয় শ্রেনী জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যাহদের থেকে ভিন্নতর । এদের বহু শ্রেনীবিভাগ রয়েছেঃ ইউনিসিয়্যাহ, 
গাসসানিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, তুমনিয়্যাহ এবং মুরিসিয়্যাহ ইত্যাদি। 


মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় কারণ তারা আমলকে ঈমানের পেছনে ফেলে দেয়। ইরজা শব্দের অর্থ দেরি 
করা, পেছনে পড়া। 


১. চরমপন্থী মুরজিয়া (আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুন) 
২. ফকীহ মুরজিয়া (মুরজিয়াত আল ফুক্কাহা) 


১. আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনঃ 


জাহম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা বলতঃ ঈমান হল সেটাই যা অন্তরে জানা হয়েছে ও সাক্ষ্য দেওয়া 
হয়েছে। তারা অন্তরের কোন কাজকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করত না। নাউযুবিল্লাহ, 


তারা ভাবত যে একজন মানুষ পূর্ণ মুমিন থাকবে এমনকি যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(স) কে অভিশাপ দেয়, 
আল্লাহর আউলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর শত্রুদের সমর্থন করে, মসজিদসমূহ ধ্বংস করে, কুরআন ও 
মুসলিমদের অসম্মান করে, কূফফারদের সাথে মিষ্টতাময় আচরণ করে ইত্যাদি। 


তারা বলত যে, এসব হল গুনাহ এবং এগুলো অন্তরের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। 


যদি তাদের কাছে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা থেকে কোন দলিল পেশ করে বলা হত যে এসকল কাজ করলে 
একজন লোক কাফির হয়ে যায়, তবে তারা বলত যে এই কাজগুলোর পেছনে অন্তরের সম্মতি বা জ্ঞান কোনটাই 
নেই। 


তাদের মতে কুফর হওয়ার শুধু একটাই কারণ ছিল - অজ্ঞতা। আর ঈমান বলতেও একটা জিনিসই ছিল, জ্ঞান, 
অর্থাৎ অন্তরে তাগুত বর্জন ও আল্লাহকে গ্রহণের স্বীকৃতি। 


অন্তরের সম্মতিজ্ঞাপন আর জ্ঞান কি একই বস্ত কি না এই ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাদের দেয়া 
ঈমানের সংজ্ঞা জঘন্যতম হওয়া সত্তেও বহু মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনা (চরমপন্থী মুরজিয়া) একে গ্রহণ করে। 


সালাফদের মধ্যে অনেকেই (ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল, আবি আবাইদ ও অন্যান্যরা) মুরজিয়া 
আল মুতাকাল্লিমুনের ধারায় ঈমানের এধরনের সংজ্ঞা প্রদানকারীদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করতেন। 


এই আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের ভাষ্যমতে শয়তান কাফির । শয়তানের কুফর তার ওদ্ধত্যের কারণে, 
আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে । এজন্যে নয় যে সে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছে। 
ফিরাউন ও তার লোকেদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য । আল্লাহ বলেনঃ 


“তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস 
করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? ” 
[২৭:১৪] 


ফিরাউনকে মুসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ 


“তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন।” 
[১৭:১০২] 


সত্য নবী মুসা (আ) ফিরাউনকে যে কথাটি বললেন তা প্রমাণ করে দেয় যে ফিরাউন আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে 
জ্ঞাত ছিল কিন্ত তবুও সে সর্বাপেক্ষা একরোখা ও সীমা অতিক্রমকারীদের একজন ছিল। তার কলুষিত 
মনোবাসনাই এর কারণ, জ্ঞানের স্বল্পতা নয়। 


আল্লাহ বলেনঃ 


“ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল 
করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত ৷ নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ 


সৃষ্টিকারী I” 


[২৮:৪] 
ইহুদিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেনঃ 


তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।” 
[২:১৪৬] 


এবং মুশরিকদের ক্ষেত্রেঃ 


“তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।” 
[৬:৩৩] 


২. মুরজিয়া আল ফুক্কাহাঃ 


মুরজিয়া আল ফুক্কাহা হল তারা যারা বলে যে ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও জিহ্বার উচ্চারণ। তারা আমলকে 
ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না। মুরজিয়া আল ফুক্কাহারা কুফাতে ফক্কীহ ও আবেদ হিসেবে পরিচিত ছিল। 


তারা স্বীকার করতো যে ঈমানের শাহাদাত বাণী উচ্চারন করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, কিন্তু 
জাহম বিন সাফওয়ান মনে করত যে এই সাক্ষ্যদান ছাড়াও মানুষ মুসলিম হতে পারে। মুরজিয়া আল ফুক্কাহা 
শয়তান, ফিরাউন ও অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বাস করতো যে, তারা অন্তরে জানত যে নবীগণ সত্য প্রচার 
করছেন। 

কিন্ত মুরজিয়া আল ফুক্কাহা স্বীকার করতো না যে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । এক্ষেত্রে তাদের তর্ক জাহম বিন 
সাফওয়ানের মতই অসাড় । আমলের কারণে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে - মুরজিয়া আল ফুক্কাহা এটা অস্বীকার 
করতো । মুরজিয়া আল ফুক্কাহা বিশ্বাস করতো যে, সকল আয়াত অবতীর্ণ হবার আগে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটতো। 


কারণ যখনই আল্লাহ একটা নতুন আয়াত অবতীর্ণ করতেন তখন এই আয়াতকে স্বীকৃতিদান (তাসদীক) পূর্বের 
আয়াতগুলোর প্রতি আনীত ঈমানের সাথে মিলিত হয়ে ঈমানকে বৃদ্ধি করতো। 


কিন্ত কুরআন নাযিল সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর ঈমানের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার 
পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে তারা বলত যে সকল মুসলিমের ঈমান একই সমান। প্রথম যামানার আবু বকর বা উমার 
রাদিঃ দের ঈমান এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আবু মুসলিম আল খোরাসানির মত অবাধ্য লোকের ঈমান একই 
সমান। 


আমাদের সময়ে ইরজীঃ 


আমাদের সময়ে সাধারণ মুসলিম এবং ইসলামের জন্যে কাজ করে যাওয়া দাঈদের মাঝে ইরজা ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃত 

সাধারণ মুসলিমদের ইরজার বিষয়টি সুপরিচিত; ঈমান অন্তরে থাকে, তারা তাদের আমলের উপর গুরুত্ব দেয় না 
বরং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলকে খাট ও অবহেলা করে এবং বলে যে অন্তরের ঈমান ও পরিশুদ্ধ নিয়্যাতই 
সবচেয়ে বড় ব্যাপার । 

লক্ষণীয় যে, বর্তমানে ইসলামের জন্যে যারা কাজ করেন সেসব দাঈদের ইরজা ঈমানের সংজ্ঞাতে নয়। তারা 
ঈমানের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিতে জানেন। তারা বলেন, ঈমান হচ্ছে জিহ্বার উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের আমল। তারা আরো বলেন, কথা ও কর্মের দ্বারা ঈমান গঠিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে 
এটিই ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা। 

কিন্ত যখনই এই সংজ্ঞাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়টি আসে, বিশেষ করে সেসব বিষয় যা ঈমানকে 
ধ্বংস করে দেয়, তখন স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তারা আর সংজ্ঞাকে মানছেন না। 

তাদের অধিকাংশই বলেন যে ঈমান ভাল কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং খারাপ কাজের দ্বারা হ্রাস পায়; ঠিক 
যেমনটি আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে। 


কিন্তু ঈমান বিধ্বংসী গুনাহগুলো তাদের দৃষ্টিতে শুধু ঈমানকে কমিয়ে দেয়, কখনোই ঈমানকে বিনষ্ট করে না শুধু 
একটা ক্ষেত্র ব্যতীত। আর তা হল অস্বীকৃতি জানানো, ইসতিহলাল অথবা অন্তরের বিশ্বাস, এবার গুনাহ বা আমল 
যতই বড় হউক না কেন। তারা বলে, যদিও রাসুল(স) বলেছেনঃ 


“ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা আছে। সবচেয়ে উত্তম শাখা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃত দেয়া এবং নিম্নতম 
শাখা হল রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্ত সরানো । লজ্জা ঈমানের অংশ। ” 


[মুসলিম] 


ঈমানের সকল শাখা সমান নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাখা কখনোই লজ্জা বা রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু 
সরানোর সমান নয়। 


এধরনের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে কমিয়ে দিতে পারে, যেমন লজ্জা । আর কিছু শাখার অনুপস্থিতি 
ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দানের অনুপস্থিতি 

খাওয়ারিজ ও তাদের অনুসারী চরমপন্থী তাকফিরি দলের লোকেরা এই শাখার যে কোন একটির অনুপস্থিতিকে 
ঈমান বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য করে। 


অপরপক্ষে, নব্য মুরজিয়ারা বলে যে, সকল শাখার অনুপস্থিতি থাকলেও একজনের ঈমান শুধু হাস পায় মাত্র। 


তারা এই শাখারগুলোর কোনটির অনুপস্থিতিকেই ঈমান বিধ্বংসী মনে করে না, শুধুমাত্র ইসতিহলাল ও জুহুদ" বা 
বিশ্বাসের ক্ষেত্র ছাড়া। খাওয়ারিজ ও নব্য মুরজিয়া উভয়েই বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির কারণে গোমরাহীর উপর 
আছে। 

ঈমান ও কুফর সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর অবস্থানঃ 


সত্য পথের লোকেরা, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার সদস্যরা এবং তায়েফাহ আল মানসুরার অন্তভূক্তরা ঈমান ও কুফরের 
ব্যাপারে মধ্যমপন্থার অনুসারী। 


প্রথমত, তাদের মতে ঈমানের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে দূর্বল করে দেয় কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট করে না। 
এমন শাখাগুলোর দুটি ভাগ আছে- 

তে যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব 

তে যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব 

সুতরাং, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে ঈমানের শাখাগুলো মোট তিন ধরনেরঃ 

তে যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব, 

তে যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব এবং 

তে যে শাখাগুলো ছাড়া ঈমান বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। 


আহলুস সুন্নাহর লোকেরা কোন আমলকে কুরআন বা সুন্নাহর দলিল ব্যতীত এই তিন শ্রেণির কোন শ্রেণিতেই 
অন্তর্ভুক্ত করেন না। 


“ তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই 
প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। ” 
[২:৩২] 


নব্য মুরজিয়াদের সাথে ঈমান ও কুফরের ধারণায় সবচেয়ে মিল পাওয়া যায় বাগদাদের মুরিসিয়্যাহ মুরজিয়াদের। 


মুরিসিয়্যাহরা বিশর বিন গাইয়্যাস আল মুরিসি এর অনুসারী । সে বলত যে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও 
জিহ্বার উচ্চারণের সমন্বয়, আর কুফর হল অস্বীকার করা ও প্রত্যাখান করা। তাই তারা বলত যে কোন মূর্তির 
সামনে সিজদা করা কুফর নয়, কুফরের চিহ্ন মাত্র। 


নব্য মুরজিয়ারা কোন আমলকেই ইসলাম বিনষ্টকারী মনে করে না। তারা বলে যে এর পেছনে ইসতিহলাল, জুহুদ 
বা দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তাদের মতে এটিই হল কুফর। 


আল্লাহকে অভিশাপ দেয়া, মূর্তির সামনে সিজদা দেয়া, আল্লাহর সম্পূর্ণ আইন থাকবার পরও নতুন করে আইন 
প্রণয়ন করা, আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করা - এসব কাজের কোনটাই কুফর নয় কিন্তু এই কাজগুলোর মাধ্যমে 
বুঝা যায় না যে কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার কুফরী কাজে বিশ্বাস করে। 


কুফর তো হল তার বিশ্বাস, তার অস্বীকৃতি অথবা তার ইসতিহলাল (কাজটি স্বয়ং নয়)। 


এভাবে নব্য মুরজিয়ারা মুসলিমদের জন্যে ভয়াবহ এক ক্ষতির দরজা খুলে দিয়েছে। বহু কাফির, নাস্তিক, মুনাফিক 
এবং যিন্দিক আল্লাহর দ্বীনকে আরামসে আক্রমণ করছে। নব্য মুরজিয়ারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় 
করায়। 


তারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষ নিয়ে বলে যে তাগুতরা কখনই অন্তর দিয়ে এসব ব্যাপারে ভাবেনি। তাই দেখা 
যায় তাগুতরা নিজেদের বাঁচাতে এইসমস্ত নব্য মুরজিয়াদের মত অনুগত সৈন্য খুব কমই পেয়েছে। 


এজন্যেই সালাফদের অনেকে ইরজা সম্পর্কে বলেছেনঃ 
এই ধর্ম রাজাদের খুশি করে। 


অনেকে বলেছেনঃ আমরা মুরজিয়াদের ফিতনাকে খাওয়ারিজদের ফিতনা অপেক্ষা বেশি ভয় করি। তারা বলতেন 
যে খাওয়ারিজরা মুরজিয়াদের চেয়ে কম খারাপ এবং এটা আসলেই সত্য। 


আর মুরজিয়াদের তরিকা মুসলিমদেরকে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের জন্যে উৎসাহিত করে, আল্লাহর হুকুম 
অমান্য করতে শেখায় এবং কাফের মুশরিকদের জন্যে তাদের খারাপ কাজকে সোজা করে দিয়ে রিদ্দার পথকে 


উন্মুক্ত করে দেয়। 





উস্তাদ খুবাইব আহমাদ হাফিজাহল্লাহ 


+ 


ALTIRDAWS 





অসহযোগ আন্দোলন ও থানভি রহঃ 





“মুক্তির পর শায়খুল হিন্দ রহঃ ফতোয়া দান করেন, গান্ধির নেতৃত্বে সকল মুসলিমের জন্য জরুরী 
“অসহযোগ আন্দোলনে” যোগ দেয়া ৷” 

(অসহযোগ আন্দোলন ছিল, ইংরেজদের সকল প্রকার সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া, সরকারি-আধা 
সরকারি চাকুরি পরিত্যাগ করা! একই মত ছিল হুসাইন আহমাদ মাদানির) - Deoband Ulema’s 
Movement for the Freedom of India (1st ed.). মানাক প্রকাশনী. পৃষ্ঠা. ১১৬ 

“কোনো ভাবেই (ইংরেজদের অধীনে থেকে) সরকারী চাকুরি ছেড়ে দেয়া বৈধ হবে না।” 
(কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ২২৩) 

যারা উক্ত ফতোয়ার আলোকে চাকুরি ছেড়ে দিলেন, তাদেরকে থানভি রহঃ “কমবুদ্ধিসম্পন্ন ও 
বিবেকহীন” বলে আখ্যায়িত করেন। (আল-ইফাদাতুল আশরাফিয়া দর মাসায়িলে সিয়ামিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৬- 
২৭) 

গান্ধীর সমর্থনের বিরোধিতা করে থানভি রহঃ বলেন, 

“গান্ধী হচ্ছে তাগুত, দাজ্জাল, প্রতারক, জ্ঞানপাপী, ইসলামের দুশমন ”_আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, 
খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ৪৮। 

উভয়েই ভুলের উপর আছেন এটা তো পরিষ্কার... কেননা ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ফরজ আগ্রাসী 


শত্রুকে প্রাতহত করা। 


বিস্তারিত দেখুন_11055:////5৬.5০0005.0017/1860725-0020৮/574818 





তবে মূল বিষয় হচ্ছে, বর্তমান উলামায়ে কেরামের আপোসকামী ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উৎস কোথায় 


তাজানা। 


জিহাদের বিধান- থানভি রহঃ 





মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহঃ বলেন, 


“তাহলে খুব ভালো করে বুঝে নাও, জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে ইসলাম হেফাজতের জন্য । প্রচার- 
প্রসারের জন্য নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষকে মুসলমান বানানো নয়, বরং মুসলমানদের হেফাজতের 
করাই এর উদ্দেশ্য!”(কামালাতে আশরাফিয়া, মাকতাবাতুল আশরাফ, পৃষ্ঠা ২২৫) 

খন্ডন 

১) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী 
হাতে এ উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালারই) ইবাদত করা 


আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত 
হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন”। 


(মুসনাদে আহমান, ৪৮৬৯; সহীহ আল জামে”,২৮৩১) 


২) আল বুখারী (৪৫৭৭) বর্ণনা করেছেনঃ 


তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 


আনবে”।(আলে ইমরান ১১০) 


এই আয়াতটি সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণজনক তখনই 


হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে, এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে” | 
জিহাদ ব্যতীত কি লোকদের ঘাড়ে শিকল লাগানো অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব? 
৩) ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আল-ফারুসিয়াহ গ্রন্থে (পৃ ১৮) বলেনঃ 


“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একদিকে দলীল প্রমাণ সাক্ষ্য 
সহকারে, এবং অপরদিকে তরবারী ও বর্শা দিয়ে, উভয়ে এমনভাবে একত্রিত আছে যার একটি থেকে 


অপরটি আলাদা করা যায় না।” 
৪) ফাতাওয়া আল লাযনাহ আল দাইমাহ (১২/১৪) তে বর্ণিতঃ 


যারা ইসলামের বার্তার প্রতি সাড়া দিয়েছে ও কর্ণপাত করেছে তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে 
দলীল-প্রমাণাদি সহকারে | আর যারা উদ্ধত, দাম্ভিক অহংকারী ও গোঁয়ার তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম 
প্রসারিত হয়েছে শক্তি ও তরবারীর মাধ্যমে, যে পর্যন্ত না তারা নত করেছে, অহংকার দাস্ভিকতা 
পরিত্যাগ করেছে, আর সবশেষে সত্য ও বাস্তবতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আরও বিস্তারিত 


দলীলঃ http://tinyurlL.com/hecg7vm 





যারা মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহঃ” ন্যায় বলে থাকেন যে, ইসলাম প্রচার-প্রসারে, কাফেরদের 
ইসলাম গ্রহণে জিহাদের ভূমিকা নেই, জিহাদ কেবল নিজেদের হেফাজতের জন্য... তাদের এহেন 
চিন্তাধারার ব্যাপারে প্রখ্যাত সিরিয়ান আলেম শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, 


“ইসলামের প্রসারের একটি মাধ্যম হিসেবে তরবারী ও শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এটি ইসলামের জন্য 
লজ্জা বা হীনমন্যতার কিছু নয়, বরং এটি ইসলামের একটি শক্তি ও গুণ| কেননা এর ফলে মানুষ 
সেই দ্বীনের সাথে লেগে থাকে যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। এটা এমন একটি 
বিষয়, যার জন্য ইসলাম প্রশংসার দাবীদার, নিন্দনীয় নয়। 


পরাজিত ধ্বজাধারীদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এ কারণে যে তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করছে, 


আর একে দুর্বল করে তুলছে বার বার এ দাবী করে যে, এটা হচ্ছে শান্তির ধর্ম” 


সৎসৎসৎসৎ সৎ সৎসূৎ সৎসূৎ সৎ সূৎসূৎ সৎ সূৎসূৎ সূত সূত সূত 


“আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী ত্যারিশাত'-এর প্রেক্ষিতে 


মারকায কর্তৃপক্ষের প্রতি 


খোলা চিঠি 





মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত 


“আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গযারশাত” -এর 
প্রেক্ষিতে 


খোলা চিঠি 





০৯৯০ ০০৯ Al ৯০৪ 


মারকাধুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
‘আপনে তালাবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গযারিশাত, 
(S401 ৬১১২০ ১৪০৯ 055 4০) এর উপর ভিত্তি 
করে ছ্বীনদার শ্রেণির মাঝে চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। 
বিশেষত আলেম ও তালিবে ইলমদের মাঝে বিষয়টি নিয়ে 
কিছু প্রশ্ন ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যেখানে 
সেখানে অসংখ্য প্রশ্ন ও আপত্তি। বিশেষ করে তারা এই 
পারচাতে শুযুয, মুনকার, গায়রে ফিতরী, মুখতাসার তরিকা, 
বাতেলে মহয ইত্যাদির যে অপবাদপগ্তলো অন্যদের উপর 
আরোপ করেছেন, অনেকে মনে করছেন এই পারচাতে তারা 
নিজেরাই সেই অপবাদপগ্তলোর শিকার হয়েছেন। কোরআন 
সুন্নাহ ও জুমহুরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দাবি পারচাতে করা 
হয়েছে। বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার কারণে 
ব্যাপারটি গড়িয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য সমালোচনার দিকে। 


৩ 


এজন্য সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সেই প্রশ্নগুলো গুছিয়ে 
একটি খোলা চিঠি হিসেবে পেশ করছি। এতে আলোচিত ও 
সমালোচিত প্রশ্নগুলো মারকাযুদ দাওয়ার গোচরীভূত হলে 
মারকাষের পক্ষ থেকে এর সঠিক ব্যাখ্যা সরবরাহ করা 
সহজ হবে। অপর দিকে মারকাযের এ পারচার কারণে 
একটি পক্ষ মারকাযের বিষয়ে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার পথ 
খোঁজার চেষ্টা করছে। আবার আরেকটি পক্ষ এ পারচার 
কারণে চলমান জিহাদ ও আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের 
ব্যাপারে প্রচার করছে বিভিন্ন রকমের খারাপ ধারণা ও 
অশালীন বক্তব্য, সেই সাথে করে চলেছে জিহাদী কার্যক্রমের 
প্রকাশ্য বিরোধিতা । আর পারচার মাঝে যে কোন বিষয়ে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি বা কোন দাবির পক্ষে কোন দলিল 
দেয়া হয়নি সে বিষয়ের প্রতি কোন প্রকার ভ্রক্ষেপ না করে 
তারা চেষ্টা করছে এ পারচার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের অসৎ 
উদ্দেশ্য হাসিল করার। তাহকীকী দৃষ্টিতে পারচার 
অনেকগুলো বিষয়ই আমার কাছে কুরআন সুন্নাহ ও 
ফিকহের সিদ্ধান্তের বিপরীত বলে মনে হয়েছে। এসব 
বিষয়কে সামনে রেখে আমার মনে হয়েছে পারচা সম্পর্কে 
আলোচিত প্রশ্নসম্বলিত একটি খোলাচিঠি জনসমক্ষে এবং 
মারকায কতৃপক্ষের বিবেচনায়ও আসা দরকার। যাতে 
মারকায তার সিদ্ধান্তগুলোর দলিলভিত্তিক ব্যাখ্যা সামনে 
নিয়ে আসে এবং মারকাষের প্রতি যারা প্রয়োজনের 


৪ 


অতিরিক্ত ভক্তি ও আস্থা প্রকাশ করতে চায় এবং কোন 
ও সংশয়পূর্ণ কথাগুলোকে হরফে আখির মনে করে, তারা 
যেন এ পরচার সিদ্ধান্তগুলোকে প্রশ্নের উর্ধ্বে মনে না 
করে। 


এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য আপনাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দান 
করুন। আমীন। 


এক) বলা হয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহীন ও 
আমাদের নিকট আকাবির ওলামায়ে কেরামের জীবনী 
অধ্যয়ন উপকারী হবে। 

(০5 ১১১ ৬3১৪ 4১৬০২ 331 ০০৯৯4 As 1০৪ 4৯১ 
৫ ১) ১৬০ গো alll sbi 01 alba S il SS) 
অধ্যয়ন করতে গেলে এমন কিছু বিপরীত প্রতিচ্ছবি সামনে 
আসে, যার পারস্পরিক তাতবীক-সামঞ্জস্যসাধন আমাদের 
জন্য মুশকিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তারজীহ-প্রাধান্য 
নিতে সুবিধা হবে। বিশেষত যেহেতু মুহতারাম আসাতিযায়ে 
কেরামকে সব সময় সহজে পাওয়া যায় না। 


৫ 


দুই) বলা হয়েছে: এখানকার আসাতিযা ও তালাবাদের 


ভালো হবে। 


(০১১৯3 ৬১৪ ০১৭ ol 4329 SLA 391 EAL এ ০৪ 
০৯ Ah শক 9 ০8৫ ০৯95 ভি XI) 

নিবেদন হচ্ছে, মারকাষের পরিধি এখন অনেক 
বিস্তৃত। যার ফলে ফিকরের তানাওউ-বৈচিত্র্যও এখন একটি 
স্বীকৃত বাস্তবতা । এমনকি মাওলানা যুবায়ের সাহেবও তাঁর 
ফিকরের বিষয়ে দাবি করে থাকেন যে, তিনি এখনো 
মারকাষের মূল ফিকর থেকে বের হননি, হওয়ার ইচ্ছাও 
নেই। এমতাবস্থায় মারকাষের মৌলিক ফিকরগুলো যদি 
সুবিন্যস্তরূপে সামনে এসে যায়, তাহলে ফিকরী ইনহিরাফের 
ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় আমাদের জন্য সহজ হবে। 


তিন) বলা হয়েছে: অহংকার হচ্ছে সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর 

রোগ। একটু পরে এ অহংকারকে “গুরুরল ইলম ও গুরুরুল 

ইহতিদা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। ( এ ৯১৪ 4 ২ 

sliaYl 999০ 39 2] 93১০ ৮০ ১৪১৯3 ৮৯০ ৬০০০৯) 
নিবেদন হচ্ছে, অহংকার তো একটি ব্যাপক রোগ 

যার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ রয়েছে এবং যেগুলোর বিভিন্ন 

উদাহরণ তাযকিয়া ও ইহসানের বিভিন্ন কিতাবে চিহ্নিত করা 

্ 


হয়েছে। এমনিভাবে গুরুরুল ইলম'ও একটি আলোচিত 
বিষয়। কিন্তু “গুরুরুল ইহতিদা" একটি নতুন পরিভাষা বলে 
মনে হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য আরেকটু স্পষ্ট হলে আমরা উপকৃত 
হতে পারতাম। 


'গুরুরুল ইলম ও গুরুরুল ইহতিদা" একসঙ্গে ব্যবহার করা 
থেকে এর যে উদ্দেশ্য আমরা অনুমান করেছি তা হচ্ছে- 
আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ইলমের আলোকে যা সঠিক মনে 
করেছি, সে সঠিকের উপর চলতে পেরে নিজেদেরকে সঠিক 
পথের পথিক বা হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করছি। হুজুরের দৃষ্টিতে, 
আমরা ইলমের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে যে সঠিক মনে 
করছি এটা হচ্ছে “গুরুরুল ইলম’। আর সে ইলমের 
আলোকে চলতে পেরে নিজেকে সঠিক পথের পথিক বা 
হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করা হচ্ছে “গুরুরুল ইহতিদা'। আমি 
এমনটিই বুঝেছি। এ বুঝ ভুল হয়ে থাকলে এর আরেকটু 
তফসীল আসলে ভালো হবে। 

আর যদি কথা তাই হয় যা আমি বুঝেছি তাহলে জানার 
বিষয় হচ্ছে, আহলে ইলমতো অবশ্যই, যে কোন একজন 
মুসলমানও তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পর প্রাপ্ত ইলম অনুযায়ী 
যদি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে এবং সে অনুযায়ী চলতে পেরে 
নিজেকে হিদায়াতের উপর আছে বলে মনে করে, তাহলে 
এটা তার 'গুরুরুল ইলম ও গুরুরুল ইহতিদা” হবে? না কি 


৭ 


এটাই তার করণীয়? এটা যদি তার গুরুর’ হয় তাহলে তার 
করণীয় কী? 


এখানে সম্ভবত হুজুরের বক্তব্য এবং আমাদের বুঝের মাঝে 
সামান্য ফাঁক রয়ে গেছে যা আমরা ধরতে পারছি না। তাই 
হুজুরই এর সুন্দর সমাধান দিতে পারবেন বলে আশা 
করছি। 

মতবিনিময় করার সুযোগ হবে না, সেসব বিষয়ে করণীয় 
কী? বা যত দিন পর্যন্ত উত্তাযের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ 
হবে না ততদিন পর্যন্ত করণীয় কী? 


চার) বলা হয়েছে: নির্ধারিত যে যিম্মাদারীসমূহ রয়েছে 
সেগুলোকে যথাযথ আদায় করার পর যে সময়টুকু থাকে 
তার খুব মুল্যায়ন করা চাই। 
(১০১5951২4৪৯ 0৫ ০801 OR OAS এত 3 
এত 5৫ ১৪ এ কি এ ASB, ১৯) 

তালিকার শুরুতে ফরযে আইন আমলগুলোই আগে আসবে। 


৮ 


পেরেশানী এবং অস্বাভাবিক দ্বিমত চলছে। দ্বিতীয়ত, ইলমের 
অঙ্গনগুলো যেসব কাজের শিরোনাম নিয়ে নিজেদের সময় ও 
মেধা ব্যয় করে চলেছে সেগুলো আদৌ ফরয কি না? অথবা 
জন্য ব্যয় হচ্ছে এবং কতটুকু মুস্তাহাব ও মুবাহের জন্য 
ব্যবহার হচ্ছে -এ নিয়ে বড় ধরনের কাশমাকাশ চলছে। 
এমতাবস্থায় মারকায থেকে যদি ফরযে আইন ও ফরযে 
কেফায়ার একটি সুবিন্যস্ত তালিকা সামনে এসে যেত এবং 
তারতীবুল আমালের বিবেচনায় এর একটি বিন্যস্ত রূপও 
এসে যেত তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলোর ভুল কমে 
আসত। তারতীবুল আমালের তালিকা অনুযায়ী আমরা 
আমাদের জীবনকে সাজাতে পারতাম। 


পাঁচ) বলা হয়েছে: জিহাদ, ইসলামী রাজনীতি, পশ্চিমা 
সংবিধান, মানবরচিত আইন ইত্যাদি জটিল বিষয়ে 
অধ্যয়নের পাশাপাশি মধ্যমপন্থী মানসিকতার অধিকারী 
আহলে দিল ও আহলে ফিকহের সঙ্গে মতবিনিময় করবে। 
(4৪:4০ AALS cot far I 48 2488 
(08. Sa SBS 8৮85 all HSL ciel 
০৯০৪৭ EAL তুল এ A CO ol 4৯৮০৪ 


৯ 


8 EY SORE Ele GG ila. 23215 
এ) ES 4 ০১9৪ ০১৯) 


নিবেদন হচ্ছে, দু'টি: 


১. আহলে দিল ও আহলে ফিকহের পাশাপাশি 
আহলে তাজরিবা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে 
মতবিনিময় করার বিষয়টিও এখানে সংযোজন করে 
দেয়া হলে ভালো হত মনে হচ্ছে। যদিও আহলে 
ফিকহ বললে বিষয়টি হয়তো প্রাসঙ্গিকভাবে চলে 
আসে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা থেকে তা বুঝবে 
না। 


২. মধ্যমপন্থী বলতে বর্তমানে ধারণা করা হয়, 
যাদের চলন-বলন-লিখনে কারো গায়ে ও মনে কোন 
প্রকার আঁচড় ও আঘাত লাগে না। বস্তুত মুদাহিন ও 
মুতাদিল শব্দ দু'টি এখন একাকার হয়ে গেছে। 
এমতাবস্থায় মুতাদিল মেজাজের সহজ একটি পরিচয় 
দেয়া থাকলে আমাদের জন্য সহজ হত। 


ছয়) বলা হয়েছে: এক দিকে জিহাদের ব্যাপারে তাফরীতের 
এমন ভয়ংকর রূপ সামনে, অপর দিকে ইফরাতেরও এক 
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পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ( ০৯৭ 48 5 ২৫৯ 9 4৪৮ এ 
৬১০১ AES AS MBS এ ০৯৭ ৪৪৪ ভি ১858 
কঃ ৪১৮ KES এ১৯১১ ox KAAS 
4৯ ও) 

নিবেদন হচ্ছে, মারকাষের ফুযালা এবং গায়রে 
ফুযালার অনেকের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসছে যে, 
ইফরাতের প্রতিরোধে মারকাষের যে পরিমাণ তৎপরতা 
পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাফরীতের প্রতিরোধে এমন কিছু দেখা 
যায়নি। বরং বলা যায় ইফরাতের প্রতিরোধ করতে গিয়ে 
দ্বিপক্ষীয় ব্যালেস-ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য প্রসঙ্গক্রমে 
তাফরীতের কিছু বিষয় উঠে এসেছে। ইফরাতের জন্য 
কার্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে তাফরীতে 
বিষয়ে এমন কোন পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। এর 
হেকমত বা গুঢ় রহস্য বা সুবিধা-অসুবিধা জানতে পারলে 
আমাদের জন্য একটু সুবিধা হত। কারণ আমরা যারা 
মারকাযকে ভালোবাসি, তারা প্রায়ই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি 
হ্ই। 
উদাহরণস্বরূপ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মৌলিকভাবে 
কুফর হওয়া সত্তেও এর ধারক বাহক ও প্রচারকদের থেকে 
বারাআত যাহের করাকে মারকায কর্তৃপক্ষ সে পরিমাণ 
জরুরী মনে করেননি যে পরিমাণ এর বিরুদ্ধপক্ষ থেকে 
বারাআত যাহের করাকে জরুরী মনে করেছেন। এমনিভাবে 


১১ 


যারা জিহাদের জন্য কোন পদ্ধতিকেই বৈধ বলে স্বীকৃতি 
দেয়নি তাদের প্রতিরোধে সে পরিমাণ মেধা ব্যায় করা হয়নি, 
যে পরিমাণ মেধা ব্যয় করা হয়েছে সেসব লোকদের 
প্রতিরোধে, যারা জিহাদের শিরোনামে কিছু কাজ করতে 
চায়। এগুলোর ইলমী বিশ্লেষণ সামনে এসে গেলে আমাদের 
জন্য ভালো হবে ইনশাআল্লাহ । 


সাত) বলা হয়েছে: জিহাদের স্বভাবজাত পদ্ধতি হচ্ছে, 
যমিনের কর্তৃত্ব অর্জিত হলে পরে জিহাদ করার পর্ব আসবে। 
(০৫০ ae 4৫ 2৯ 43488007৮84 ১৬৯ La ০৬৯। 
Ey ০৯ ০০31 ওই) 

নিবেদন হচ্ছে, যমিনের কর্তৃত্ব অর্জিত হওয়ার 
ফিতরী-স্বভাবজাত পদ্ধতি কী? দিফা ও ইকদাম উভয় 
ক্ষেত্রের জন্য এ কথা বলা হয়েছে? না কি শুধুমাত্র 
ইকদামের জন্য বলা হয়েছে? বিষয়গুলো একটু বেশি 
রকমের মুজমাল হওয়ার কারণে পেরেশানী হয়ে যাচ্ছে। 


আট) বলা হয়েছে: জিহাদের ফিতরী পদ্ধতি হচ্ছে, বলিষ্ঠ 
শক্তিশালী ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিহাদের 


পর্ব আসবে । (৪৫9১ ০৪ ৩) ৭১৬৭ lls AG 4598) 
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নিবেদন হচ্ছে, শত্রু ইসলামী ইমারাহ ধ্বংস করে 
দেয়ার পর তা উদ্ধার করার জন্য জিহাদ করবে? না কি 
শক্তিশালী ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করবে? জিহাদ না করে 
ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী? তাছাড়া ইসলামী 
ইমারাহ ছাড়া জিহাদের বৈধ কোনো পদ্ধতি আছে কি না? না 
থাকলে ফুকাহায়ে কেরাম যে বলেছেন, দিফায়ী জিহাদের 
জন্য কোন শর্ত নেই, তাঁদের সেসব কথার ব্যাখ্যা কী? 


নয়) বলা হয়েছে: আমীরুল মুমিনীন আমর বিল মারফ ও 
বিভাগটিকেও যিন্দা করবে । ( এ, ১৭ Cal ৯৭ 
২৫ 4০ COL SS ০৯৪ Am হি এ ০০ El 
AS ০8০৫ ৯১১) ৩84০৭ SAS lS HK) 

জন্য। জিহাদ হচ্ছে, আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল 
মুনকারের সকল বিভাগ বাস্তবায়ন করার মওকুফ আলাইহি। 
যেকোন ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগের কাজ হচ্ছে জিহাদ 
এবং পরের কাজ হচ্ছে আমর বিলমারফ ও নাহি আনিল 
মুনকারের অন্য সকল বিভাগের বাস্তবায়ন । এমতাবস্থায় 
আমর বিলমারফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্যান্য 
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বিভাগের সঙ্গে জিহাদকে একই স্তরে শুমার করা হলে এর 
ফলাফল কী দাঁড়াবে? হুজুর এখানে নফল জিহাদের কথা 
বলতে চাচ্ছেন? না কি ফরয জিহাদের কথা বলতে চাচ্ছেন? 
একটু পরিষ্কার হলে ভালো হবে। 


দশ) বলা হয়েছে: তামাক্কুন ফিল আরদ লাগবে । ( ৬৪ 9০ 
০০০১) 

নিবেদন হচ্ছে, এখানে কয়েকটি জানার বিষয় 
রয়েছে। যথাক্রমে: 


১. এ তামাক্কুন যে কোন প্রকারের জিহাদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য? না কি বিশেষ কোন প্রকারের জিহাদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? 

২. এ তামাকুন কতটুকু ভূখণ্ড জুড়ে হলে পরে 
জিহাদের হুকুম আসবে? 

৩. বিশ্বের যেকোন প্রান্তে যদি এ তামাক্কুন অর্জিত 
হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানদের 
করণীয় কী? 

৪. আর যদি বিশ্বের কোথাও তামাক্কুন অর্জিত না হয় 
তাহলে সারা বিশ্বের মুসলমানদের করণীয় কী? 


উল্লেখ্য, বিশ্বের কোথাও মুসলমানদের তামাক্ুন না থাকার 
অর্থ হচ্ছে, হাজার দেড় হাজার বছরের মুসলিম ভূখগুগুলোর 
সব এখন অমুসলিমদের হাতে অর্থাৎ দারুল ইসলামগুলো 
সব এখন দারুল হারবে পরিণত হয়েছে। এখন মাসআলা 
হচ্ছে, মুসলমানদের ভূখপগুগুলো পুনরুদ্ধার করার মাসআলা। 
অর্থাৎ দিফার মাসআলা । ইকদামের মাসআলা নয়। এ 
অবস্থায় তামাকুনের শর্ত প্রযোজ্য কি না, একটু নিশ্চিত 
হওয়া দরকার। 


এগারো) বলা হয়েছে: বাস্তবিক সামর্থ্য (কাল্পনিক সামর্থ্য 
নয়) (০৯৫ ০০০৯৭ ৯২) ০৩৭ ৬৪৪৪৯) 

নিবেদন হচ্ছে, এখানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি জানার 
বিষয় রয়েছে যথাক্রমে: 


১. মুসলমানদের সংখ্যা হিসাবে সামর্থ্য নির্ধারিত 
হবে? যেমন কুরআনে সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে। 
নাকি আসবাবের সামর্থ্যের বিবেচনা করা হবে? 


২. সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে যে পরিমাণ 
লড়াই চালিয়ে গেছে, সে সামর্থ্যকেই মাপকাঠি 
বানানো হবে? না কি বর্তমানে ভিন্ন কোন মাপকাঠি 
তৈরি করা হবে? 


৩. আকাবিরে দেওবন্দ যে সামর্থ্যের ভিত্তিতে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তাকে 
বাস্তবিক সামর্থ্য বলা হবে? না কি কাল্পনিক সামর্থ্য 
বলা হবে? 


৪. সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ও ইসমাঈল শহীদ 
রহ. যে সামর্থ্য নিয়ে জিহাদ করেছিলেন, তা বাস্তবিক 
সামর্থ্য ছিল? না কাল্পনিক সামর্থ্য ছিল? 


৫. আফগান মুজাহিদরা যে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার 
সঙ্গে জিহাদ করেছিল সে ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য 
কাল্পনিক ছিল? না বাস্তবিক ছিল? 


৬. বর্তমান তালিবান যে বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী 
শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে তা বাস্তবিক সামর্থ্যের 
ভিত্তিতে চলছে? না কি কাল্পনিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে? 
মোটকথা বাস্তবিক সামর্থ্য ও কাল্পনিক সামর্থ্যের যদি 
একটি মাপকাঠি দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এসব 
পারবে না। 

৭. মুসলমানদের পর্যাপ্ত জনসংখ্যাও আছে, অর্থও 
আছে, ভূখণ্ডও আছে। এখন ভূখণ্ডের অধিকারীরা 
ভূখণ্ড দিতে রাজি নয়, অর্থ ওয়ালারা অর্থ দিতে রাজি 
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জিহাদ করার জন্য এক হতে রাজি নয়। মোটকথা 
সমন্বয় না হওয়ার কারণে সামর্থ্য আছে বলে সাব্যস্ত 
হয়নি - এ ওজরে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আর ফরয 
থাকবে না এমন কথা বলা যাবে কি না? 


৮. আর যদি এ কথাই সাব্যস্ত হয় যে, সামর্থ্য নেই 
তাহলে সামর্থ্য অর্জন করার দায়িত্ব কার? সামর্থ্য 
অর্জনের পদ্ধতি কী? সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে 
এর যেসব নমুনা পাওয়া যায় তার আলোকে একটি 
পরিকল্পনা দেয়া হলে উম্মত এ ফরয দায়িত্বটি 
আদায় করার পথ খুঁজে পেত। 


বারো) বলা হয়েছে: বলিষ্ঠ শক্তিশালী ইমারাতের অনুমতি 
ব্যতীত জিহাদ করতে যাওয়া সুন্নাত নির্দেশিত জিহাদ নয়। 
(১৫৯ ০৯৯ SAN 3 ০০৭ AL 9 5৩ 
43550 ৩১৯৭ হী ০৪৫) 48755 Ile ক ০৯ A.) 

ফিকহের কিতাবাদিতে জিহাদের এমন কিছু ক্ষেত্রের কথাও 
উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে ইমারাতের অনুমতি ছাড়াই 
জিহাদ করার ফরয হুকুম রয়েছে, এমনকি এমন কিছু 
ক্ষেত্রও রয়েছে যে ক্ষেত্রে ইমারাত নিষেধ করলেও সে 
নিষেধ উপেক্ষা করে জিহাদ করার ফরয হুকুম রয়েছে। 


১৭ 


জিহাদের এ ক্ষেত্রগুলোর সঠিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিলে 
কিতাবের এ ইবারাতগুলো হল করা আমাদের জন্য সহজ 
হবে। 


তেরো) বলা হয়েছে: বিশেষভাবে যদি সে পদ্ধতিই মুনকার 
হয়। (১ ১৫০ ১৯ Alb 483১৮ ০3 Al ১৪১9০ ০৪১) 
নিবেদন হচ্ছে, জিহাদের পথই হচ্ছে হত্যা ও 
রক্তপাতের। এ কারণে যারাই বর্তমানে নিজেদেরকে 
মুতাদিল বলে প্রকাশ করতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তারা 
সাধারাণত হত্যা ও রক্তপাতকেই মুনকার বলে থাকে। 
বলাবাহুল্য, জিহাদের ময়দানে এমন কিছু বিষয়ে বৈধতা 
দেয়া আছে, যা জিহাদের ময়দানের বাইরে বৈধ নয়। দেখা 
যায়, সাধারণভাবে যা বৈধ নয় সে বিষয়গুলোকে তুলে ধরে 
ধরে জিহাদ অবৈধ হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণিত করার চেষ্টা 
করা হয়। এ প্রবণতা এখন ব্যাপক। মুতাদিল হিসাবে যারা 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তারা এর ধারক বাহক ও প্রচারক। 
দেওবন্দের মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব থেকে শুরু 
করে যাত্রাবাড়ির মাওলানা মাহমুদুল হাসান পর্যন্ত অনুসৃত 
কোন ধারণা ইসলামে নেই। আরশাদ মাদানী সাহেবের দাবি 
হচ্ছে ধর্মের কারণে কখনো ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ হয়নি, আর 


১৮ 


মাহমুদুল হাসান সাহেবের দাবি হচ্ছে, যুদ্ধ হবে ইবলিস 
শয়তানের বিরুদ্ধে, কাফেরদের বিরুদ্ধে নয়। এমতাবস্থায় 
জিহাদের ময়দানে কী কী মুনকার কাজগুলো হচ্ছে, সেগুলো 
মারকাষের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে দলিলের 
আলোকে এসে গেলে আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ আস্থার 
সঙ্গে সামনে বাড়তে পারতেন। এ খেদমতটুকুর উত্তম জাযা 
আল্লাহ তাআলা মারকাযকে দান করুন। 


চৌদ্দ) বলা হয়েছে: শরীয়তবিরোধী কিছু যদি তার মাঝে 
থাকে (৯১ ০4০০ 8 সই ৪৫ ০১৪১৪ ০১৯) 


নিবেদন হচ্ছে, এ মুতলাক ইবারাত থেকে কেউ 
ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, বাবার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, 
উত্তাযের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, বাবার বিরুদ্ধে ও উত্তাযের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এসবগুলো বিষয়ই শরীয়তবিরোধী। আর এতসব 
শরীয়তবিরোধী কাজের উপস্থিতিতে একটি জিহাদ বৈধ 
জিহাদ হতে পারে না। এ ধারণাকে লালন করতে করতে 
আজকাল যেসকল মুজাহিদ এসকল শরীয়ত বিরোধী 
কর্মকান্ডে লিপ্ত, তাদের প্রতি ঘৃণায় তাদের অন্তর বিষিয়ে 


১৯ 


উঠেছে। এ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার বয়স যখন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত 
হয়েছে, তখন তারা সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের পাতা 
উল্টায়। উল্টাতে উল্টাতে তারা যখন জিহাদের পর্বগুলো 
অতিক্রম করে তখন তারা দেখতে পায়, ইসলামের দিকপাল 
মহামনীষীগণের জিহাদেও “শরীয়তবিরোধী” এসব কর্মকান্ড 
ঘটে চলেছে। সাধারণ অবস্থার শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ড আর 
জিহাদ অবস্থায় শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ডের মাঝে তারা 
পার্থক্য করতে পারে না। কারণ কাজগুলো যে 
শরীয়তবিরোধী তা তাদেরকে বলা হয়েছে, কিন্তু জিহাদের 
ক্ষেত্রে যে তার বৈধতা রয়েছে তা তাদেরকে আলাদা করে 
বলে দেয়া হয়নি। 


এমতাবস্থায় মারকাষের কাছে আমাদের আবেদন হচ্ছে, 
তাঁরা যেন জিহাদের ক্ষেত্রেও যে বিষয়গুলো শরীয়তবিরোধী, 
তা চিহ্নিত করে দেন এবং উম্মতকে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় 
পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ 
আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করবেন। 


স্মর্তব্য, ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন একজন 
বিচারপ্রার্থীর গর্দান উড়িয়ে দিলেন তার নেপথ্যের ঘটনা 
তালাশ না করে যদি কেউ তাঁকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে 
দিতে চায় তাহলে এটা ভুল হবে। এ ভুল থেকে বাঁচার জন্য 


২০ 


ফকীহ, আহলে দিল ও মুতাদিল হওয়া যথেষ্ট নয়। এর জন্য 
নেপথ্যের ঘটনাটি জানা থাকা জরুরী । 


পনেরো) বলা হয়েছে: এ ধরনের কোন আমলে যুক্ত হয়ে 
জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে 
যাওয়া সঠিক নয়। ( +-৯ ৮৯৭ 4৭০ ক এ € ৯০৭ 
০৮৯০ ৮৯ 0 9৯ 121 4৪5৪ এ ASUS ০১ ০১০৪৪ 
০৯৫) 

নিবেদন হচ্ছে, আমলী ক্ষেত্রে যন্নে গালেব বা প্রবল 
ধারণার একটা ধর্তব্য রয়েছে। বিশেষত যখন কয়েকটি 
বিষয় সর্বস্বীকৃত। 

১. জিহাদ একটি ফরয আমল । 

২. জিহাদ সব সময় চলমান একটি ফরয দায়িত্ব । 

৩. জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার মত অনেক 

পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। 

৪. দীর্ঘকাল যাবত দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আমলী 

কোন প্রোগ্রাম পাওয়া যাচ্ছে না। 

৫. জিহাদবিরোধী বহু কার্যক্রম প্রতিনিয়ত অভিনব 

আঙ্গিকে তৈরি হয়ে আসছে। 


২১ 


এমতাবস্থায় যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের সামনে এ 
ফরয দায়িত্ব আদায় করার দলিলভিত্তিক কোন সুযোগ আসে 
এবং সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী যন্নে গালেব বা প্রবল 
ধারণায় পৌঁছতে পারে যে, এ কাজ ও এ পথটি সঠিক, 
তাহলে একটি অবহেলিত ফরয আদায়ের তৃপ্তি ও নিশ্চয়তা 
বোধ করা তার জন্য অপরাধ হবে কেন? আরো এক ধাপ 
এগিয়ে সে তার প্রবল ধারণাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছানোর জন্য 
যদি কোন প্রকার ইলমী দিকনির্দেশনা না পেয়ে গালমন্দ 
খেতে হয়, তখন তার করণীয় কী হবে। উল্লেখ্য, আমি এ 
কথাগুলো সেসব আকেল বালেগ মুসলমানের পক্ষ থেকে 
বলছি যারা ইলমী জবাব ও গালমন্দের মাঝে পার্থক্য করতে 
পারে। 


ষোল) বলা হয়েছে: এ ধরনের কাজের দিকে দাওয়াত 
দেয়াকে জিহাদের দাওয়াত বলা সঠিক নয়। (৬৫ ০০৮ ০ 
৮৬5 ১৩৫৯] এ] ৩০১ 95 এও ০০৩ Ib ৬৫ ০০ ৬৯ 
০৯৫ 4৯৯১২) 

নিবেদন হচ্ছে, যে আকেল বালেগ মুসলমান কোন 
একটি কাজের বিষয়ে দলিলের আলোকে প্রবল ধারণায় 
পৌঁছতে পেরেছে যে, এ কাজটি তাকে জিহাদের ফরয 


২২ 


দায়িত্ব আদায়ের মহান লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে সে ব্যক্তি এ 
কাজের প্রতি কাউকে দাওয়াত দেয়াকে জিহাদের দিকে 
দাওয়াত মনে করলে সমস্যা কোথায়? এখানে তার অপরাধ 
কী? অথবা বলা যায় এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী? বিষয়গুলো 
পরিষ্কার হলে আমাদের জন্য সহজ হত! 


সতেরো) বলা হয়েছে: এ ধরনের দাওয়াত গ্রহণ না করলে 
এবং বিরত থাকলে তাকে জিহাদ অস্বীকারকারী বা জিহাদ 
তরককারী বলা সহীহ নয়। (4 2৯5৪ 55 ০১০১ ৩ ১৮০ ০৭ 


এ 25৯১ 559 এ ০৪০৭ ভি ০১০ ০ এ জি 
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০৯) ৯২০) 

নিবেদন হচ্ছে, এখানে আমাদের একটি সহজ জানার 
বিষয় হচ্ছে, এ দাওয়াত কবুল না করে হোক বা কোন 
দাওয়াতের প্রসঙ্গ ছাড়াই যদি কোন একজন মানুষ আজীবন 
জিহাদ না করে এবং জিহাদের জন্য কার্যকরী কোন ফিকর 
না করে জীবন কাটিয়ে দেয় তাহলে তাকে জিহাদ 
তরককারী বলতে সমস্যা কোথায়? আর এক ধাপ এগিয়ে 
সে কোন প্রকার আলোচনা পর্যালোচনার আগেই তেলে 
বেগুনে জ্বলে উঠে তাহলে তার উপর জিহাদ অস্বীকারকারী 
হওয়ার আভিযোগ আসলে সমস্যা কী? তার কাছে যৌক্তিক 

২৩ 


কোন কারণ থাকলে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেকে 
বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এটা তার দায়িত্ব। কিন্তু জিহাদের 
বিষয়ে তার এ আচরণের পক্ষে যৌক্তিক কোন জবাব না 
আসলে তাকে অস্বীকারকারীর কাতারে রাখতে সমস্যা 
কোথায়? 


আঠারো) বলা হয়েছে: কোন ব্যক্তি এ জিহাদের দীওয়াত 
গ্রহণ না করলে তাকে জিহাদের বিষয়ে মুদাহিন বলে 
অভিযুক্ত করা সঠিক নয়। (45 0৯৪ 9৫ ০১৪০১ ৫ ০০৮ ০৭ 
০১৫: ০ ০৮৫ জর ২ lL FS AS জন 

দিক থেকেই দাওয়াত আসছে। নির্দিষ্ট কোন একটি 
দাওয়াতকে গ্রহণ না করলে বলা যাবে না যে, সে ইসলামের 
জিহাদকে অস্বীকার করে বা তাকে মুদাহিন বলা যাবে না। 


তবে এখানে একটি বিষয় আছে যাকে কোনভাবেই এড়িয়ে 
যাওয়া যায় না। আর তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তির সামনে 
জিহাদের দাওয়াত আসলে যদি সে জিহাদের দাওয়াত গ্রহণ 
না করে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে ও এ 
আচরণগুলো করে, তাহলে তাকে মুদাহিন বা অস্বীকারকারী 
বলতে সমস্যা কী? কথাগুলো যথাক্রমে: 
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ক) বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ করতে যাওয়া আত্মহত্যার 
শামিল। 

খ) বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করাই 
হচ্ছে জিহাদ । | 
গ) জিহাদ একটি অবধারিত ফরয বিধান, তবে এর 
দিতি পরিবার! জিহাদের বান গতি হছে 
বর্তমানে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ । 

ঘ) বর্তমান বিশ্বের সকল জিহাদী কাফেলাকে ইহুদী- 
খরিস্টানের দালাল বলে আখ্যায়িত করা । 

ঙ) বিশ্বের সকল জিহাদী কাফেলাকে সন্ত্রাসী বলে 
আখ্যায়িত করা। 

চ) যেহেতু সারা বিশ্ব এখন জাতিসংঘের অধীনে 
প্রতিপক্ষ নেই। 

ছ) যেহেতু সারা বিশ্বের দেশগুলো পরস্পরে 
শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ, তাই পৃথিবীতে কোন দারুল 
হারব নেই। অতএব জিহাদ করার কোন ক্ষেত্র নেই। 
জ) জিহাদের ফিকর ও জিহাদের কার্যক্রমের সঙ্গে 
জড়িত ব্যক্তিদের নাম শুনলে যাদের মনটা ঘৃণা ও 
বিতৃষ্ায় ভরে উঠে। 
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ঝ) জিহাদের বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে 
গেলে যাদের দেহ-মন বিরক্তিতে ভরে উঠে। 


এ) মুজাহিদ ও জিহাদের কথা শুনলেই কোন বিচার 
বিশ্লেষণ ছাড়া সেগুলো বিভ্রান্ত, আবেগতাড়িত, 
বলে উড়িয়ে দেয়। 


উল্লিখিত এসকল বিষয়ের উপস্থিতিসহ যদি কেউ জিহাদের 
দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে জিহাদ 
অস্বীকারকারী বা মুদাহিন বললে কোন সমস্যা আছে বলে 
আমাদের মনে হয় না। বাকি হুজুরদের মতামত জানতে 
পারলে আমাদের সুবিধা হবে। 


উনিশ) বলা হয়েছে: জিহাদের ফিতরী পদ্ধতি সাধারণত 
অনেক দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ চেষ্টা প্রচেষ্টার দাবি রাখে । ( ৫3 
54 ০০১০ ০39০ 991 SB, ০89০ ৩৬৪৭০ Lb ৬৪৪ 
০০৯ ৮৯০৩০) 

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাটি একটু বুঝে নিতে হবে। 
জিহাদের ফিতরী পদ্ধতির জন্য দীর্ঘ সময় ও অনেক 
মেহনতের যে প্রয়োজনের কথা এখানে বলা হয়েছে সে 
বিষয়ে আমার কিছু নিবেদন। জিহাদ ফরয হওয়া এবং এর 
বাস্তবায়ন নিয়ে কয়েক পর্যায়ের ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যার 
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কিছু হচ্ছে ফিতরী, আর কিছু হচ্ছে মুহদাস। প্রচলিত 
প্রত্যেকটি ধারণা অনুযায়ী এর দীর্ঘ মেয়াদের পরিমাণ 
নির্ধরিত হতে পারে। 


যেমন একটি ধারণা হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো 
দারুল ইসলাম। মানবরচিত আইনে পরিচালিত দেশগুলো 
দারুল ইসলাম, পরিচালক মুসলমান এবং পরিচালক ও 
মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি ও কাফেলা । এ ধারণা অনুযায়ী 
ফিতরী পদ্ধতিতে জিহাদ শুরু করতে দীর্ঘ সময় নেয়ার 
কোন কারণ নেই। কারণ, এ ধারণা অনুযায়ী তামাকুন, 
বলিষ্ঠ শক্তি, বাস্তবিক সামর্থ্য (কাল্পনিক নয়) ও প্রস্তুতি 
রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেরির কোন কারণ নেই। দেরি হলে 
শুধুমাত্র এজন্য হতে পারে যে, জিহাদের কোন ক্ষেত্র নেই। 
জিহাদ করার কোন প্রয়োজন নেই। 


আরেকটি ধারণা হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলো 
কুরআনের আইনে পরিচালিত না হয়ে মানবরচিত আইনে 
পরিচালিত হচ্ছে সে দেশগুলো দারুল হারব। সে দেশগুলোর 
পরিচালকরা কাফের ও মুরতাদ। সে দেশগুলোর আদালত 
তাগুতের আদালত। সে দেশগুলোর সকল সশস্ত্র বাহিনী 
কুফরের প্রহরী ও রক্ষক হওয়ার কারণে দলগতভাবে 
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কাফের ও মুরতাদ। এ ধারণা অনুযায়ী জিহাদ বাস্তবায়নের 
কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। 


ক) যে ভূখগুগুলোতে ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন চলছে, সে ভূখণ্ডের যিম্মাদারগণ 
নিজেদের ভূখণ্ডের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ঠিক রেখে অপরাপর 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে কাফের মুরতাদ 
তাদের সমরশক্তি ব্যবহার করবে । শত্রু প্রতিরোধে তারা 
যথেষ্ট না হলে যথেষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সকল মুসলমানের 
উপর ফরয দায়িত্ব হবে এ ইমারাতে ইসলামিয়ার সমর 
বাহিনীকে সহযোগিতা দেয়া । এ ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ সময়ের 
কোন বিষয় নেই। বিজয় আসতে দেরি হতে পারে, কিন্তু 
জিহাদ শুরু করতে অনেক দীর্ঘ সময় নেয়ার কোন কারণ 
নেই, অনুমতিও নেই। 


খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলোতে কাফের মুরতাদ 
সরকার ক্ষমতা দখল করে ইসলামী আইনকে বিলুপ্ত করে 
মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করেছে, সে কাফের মুরতাদ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের তাৎক্ষণিক 
ফরয দায়িত্ব । বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি সামর্থ্য 
যথেষ্ট পরিমাণ না থাকলে তাদেরকে সহযোগিতা করা 
বিশ্বের অপরাপর মুসলমানদের উপর ফরয। এ ভূখণ্ডকে 
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কাফের মুরতাদদের হাত থেকে রক্ষা করার আগ পর্যন্ত এ 
ফরয দায়িত্ব থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যার 
ফলে এ ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য অনেক দীর্ঘ সময় নেয়ারও 
কোন সুযোগ নেই। 

গ) যে ভূখপুপ্তলোতে আল্লাহর বিধান কখনো বাস্তবায়ন হয়নি 
সে দেশগুলো মূল থেকেই দারুল হারব। সেগুলোর বিরুদ্ধে 
জিহাদ পরিচালনার তাৎক্ষণিক ফরয কোন বিধান নেই। 
ভূখগুগুলোর উপর হামলা করতে করতে এগিয়ে যাবে এবং 
পৃথিবী থেকে কুফর শিরককে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামের 
পতাকা উড্ডীন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও 
কারণ নেই। 


তবে এ ধরনের দেশে যেসব মুসলমান অবস্থান করছে, 
তাদের বিষয়ে কিছু কথা রয়েছে। এ ভূখপগুগুলো যেহেতু মূল 
থেকেই দারুল হারব তাই এসব দেশে মুসলমানদের 
অবস্থান বৈধ নয়। তারা দুই অবস্থায় এসব দেশে অবস্থান 
করতে পারে। 


এক. হয়ত তারা এমন পর্যায়ের দুর্বল যে তারা অন্যত্র 
যাওয়ার শক্তি রাখে না। এ দুর্বলতাও বিভিন্ন রকমের হতে 
পারে। 
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দুই. তারা এসব দেশে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । সে প্রস্তুতি দিয়ে হয়ত নিজেরাই এমন 
শক্তি অর্জন করবে যা দিয়ে কুফর শিরককে পদানত করে 
ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। অথবা অন্যত্র অবস্থিত 
ইমারাতে ইসলামীকে এসব দেশে আক্রমণ করার জন্য 
সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তুতি নেবে । এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি 
দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে । তবে এ দীর্ঘ সময়টি 
শুধুই অপেক্ষার জন্য নয়; বরং তা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক 
সামরিক প্রস্তুতির জন্য । 


আলোচ্য পারচায় যদি এ পদ্ধতির জিহাদের জন্য দীর্ঘ 
সময়ের কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে এর জন্যও একটি 
টাইমফ্রেম থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। যুগের পর যুগ 
শুধু প্রস্তুতি চলতেই থাকবে এমন প্রস্তুতি শরীয়তের উদ্দেশ্য 
নয়। আর যদি মারকায কতৃপক্ষের কাছে এ ছাড়া অন্য 
কোন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের 
সামনে এসে গেলে আমরা উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ। 


বিশ) বলা হয়েছে: কিছু মানুষ কিছু সংক্ষিপ্ত রাস্তা আবিষ্কার 
করেছে এবং তাকেই তারা জিহাদ নাম দিয়ে বসেছে। (০০ 
৫ ১৬৯ Helos ২৯৯৪। 799৮ ০৮০৩০ SE 
০১ এ_১ ০3) 
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নিবেদন হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদের 
যে ছক আমাদের সামনে আছে, তা কোন সংক্ষিপ্ত পথ নয়। 
জিহাদের জন্য বাহ্যত ব্যঙ্গাত্বক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ যেসব 
শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর কোনটিই 
আসলে বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার 
সুযোগ নেই। বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে 
সরাসরি ময়দানে যারা লড়াই করে চলেছেন তারা সংক্ষিপ্ত 
কোন পথকে জিহাদ নাম দেননি। তারা জিহাদ করে 
চলেছেন। তাদের সে কাজের কী নাম দিতে হবে এ নিয়ে 
গবেষণা করার সময়ও তাদের নেই। তারা নুসুসের আলোকে 
অর্পিত নিজের ফরয দায়িত্ব আদায় করে চলেছেন। আদায় 
করে চলেছেন কুরআন হাদীস নির্দেশিত পন্থায়। বিশ্বব্যাপী 
তাদের এসব কাজের কী মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন চলছে তা 
নিয়ে ভাবার মত সময়ও তাদের নেই। 
এখন কথা থেকে যায় জিহাদের মূল রণাঙ্গনের বাইরে 
জিহাদের শিরোনামে যে কর্মকান্ডগ্তলো ঘটে থাকে সেগুলোর 
মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন। আলোচ্য পারচায় সম্ভবত সে 
কর্মকান্ডগ্ুলোর দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি নিবেদন: 
ক) মূল রণাঙ্গনে চলমান জিহাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ 
হচ্ছে গ্লোবাল জিহাদ। তাতে যেমনিভাবে একটি নির্দিষ্ট 
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ভূখণ্ডে ইমারাতে ইসলামিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা 
টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, 
তেমনিভাবে পৃথিবীব্যাপী কুফরী শক্তির হাতে নির্যাতিত 
মুসলমানদের উদ্ধার এবং মুসলামনদের হারানো ভূখণগ্ুগুলো 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। দু'টি কাজ একই সুত্রে গাঁথা। 
একই নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। 

কাফিরদেরকে তাদের ভূমিতে আঘাত করার পেছনে তাদের 
অর্থনীতিকে দুর্বল করা, রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট করা, 
তাদের বিশেষ কোনো বিভাগকে দুর্বল করা এবং তাদের 
ভীতসন্ত্রস্ত করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করে। এমন ভাবা 
সমীচিন নয় যে নিছক এলোমেলোভাবে এসব হামলা করা 
হয়। নির্দিষ্ট সমরনীতি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ীই 
এগুলো হয়ে থাকে, এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ 
বিষয়গুলো যুদ্ধের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। 

দশকের পর দশক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা হুটহাট 
খেয়ালখুশি মতো নানা কাজ করে বসেন, এমন ধারণা করা 
সঠিক না। যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে সকলে একইভাবে 
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ওয়াকিবহাল না হওয়া স্বাভাবিক। তবে একজনের বুঝের 
সীমাবদ্ধতা আরেকজনের গলদ হবার দলিল না। 


বিশ্বব্যাপী সংঘটিত জিহাদী কর্মকান্ডগুলোর যেগুলো আলোচ্য 
এ কাফেলা কর্তৃক পরিচালিত সেগুলো সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যারা এ ময়দান থেকে সহস্র ক্রোশ 
দুরে অবস্থান করছি, তারা এসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে 
বিরত থাকাই সবচাইতে বেশি নিরাপদ। যে ঘটনাগুলো দীর্ঘ 
পরিকল্পনার একটি ছোট্ট বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সে ছোট্ট 
বহিঃদৃশ্যের উপর হাজার গবেষণা করেও আমরা সঠিক 
মন্তব্য করতে পারব না। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে 
যে, একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারাহ এবং গ্লোবাল 
জিহাদের নিয়ন্ত্রণকারী কাফেলার কাছে ইলমের উপাদান ও 
উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। উপরন্তু তাদের কাছে 
রয়েছে সে ইলমকে বাস্তবায়ন করার আমলী ক্ষেত্র। যে 
আমলী ক্ষেত্র থাকলে ইলমের কোন তালেব সহজে তার 
সবক ভুলে যায় না। 

খ) দেখা যায় কোন একটি দেশের একটি পাঁচতারা হোটেলে 
আক্রমণ করা হয়েছে এবং সে আক্রমণে শতশত আল্লাহর 
দুশমন নিহত হয়েছে। আমরা আমাদের খানকাহে, দরসগাহে 
ও গণতান্ত্রিক বক্তৃতার মঞ্চে বলে চলেছি, ইসলাম নির্দোষ 
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যেখানে সেখানে হামলা করতে বলেনি, এভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি 
করার অনুমতি দেয়নি, এটা কোন জিহাদ নয়, ইসলামে 
একটি কুকুর বিড়ালকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে, 
ইসলামে গাছের একটি পাতা পর্যন্ত ছিড়তে নিষেধ করা 
হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


এমন সীমাবদ্ধ গপ্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিরা এসব মন্তব্য করে 
থাকে, যারা জীবনে জানতেও পারবে না যে, যাদেরকে মারা 
এবং আল্লাহর দুশমনদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য মারা 
হয়েছে। তারা কখনো জানতে পারবে না এবং বিশ্বাসও 
করবে না যে, এই নরাধমগ্ডলো পাঁচতারায় বসে মুসলিম 
নিধনের হিসেব কষছিল এবং আমাদের মা বোনদের ইজ্জত 
আক্র বন্টন করছিল। তারা কখনো জানতে পারবে না যে, 
এটি দীর্ঘ পরিকল্পনাভিত্তিক জিহাদের ছোট্ট একটি অংশ, যে 
দীর্ঘ পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বা তার বাস্তব তথ্য 
উপাত্ত জানার সুযোগ হয়তো তাদের নেই। 


যারা কাফের মুশরিক ও ফাসেকদের সাক্ষ্য ও খবরের 
ভিত্তিতে মুসলমানদের ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে বেশি আগ্রহী, 
যারা বিবিসি- সিএনএন- রয়টার্স - আল জাযিরা- বিটিভি 
ইত্যাদিকে এ ২৪ ও এ এগ মনে করে, তারা কখনো 
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জানতে পারবে না যে, যারা হামলা করেছে, তাঁরা কারা আর 
যাদের উপর হামলা করা হয়েছে তারা কারা এবং কোন 
প্রেক্ষিতে তাদের উপর হামলা করা হয়েছে। 


গ) কখনো এমন হয় যে, কেন্দ্রীয় কোন পরিচালনা ব্যতীত 
আঞ্চলিক কোন মুজাহিদ বাহিনীর হাতে এমন ঘটনা ঘটে 
থাকে। এমন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালার আলোকে হয়ত 
মন্তব্য করা যায় যে, এ হামলাটি সঠিক হয়নি। কিন্তু 
কর্মকান্ডটি যাদের হাতে ঘটেছে তাদের কাছ থেকে তথ্য 
গ্রহ না করে, হামলার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত না 
জেনে, ভুলের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয়। আর শুধু 
সাধারণ নীতিমালার আলোকে কর্মকান্ডটিকে ভুল সাব্যস্ত 
করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে 
না। 


ঘ) অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ওয়াজিবুল কাতল কোন 
মুরতাদ ব্যক্তি বা মুরতাদ দলকে কোন ব্যক্তি বা কাফেলা 
হত্যা করে। যে হত্যার জন্য ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না। সেটি একটি 
হত্যাই মাত্র। যে হত্যা বৈধ হওয়ার পাশাপাশি কাম্যও। কিন্তু 
তা জিহাদ নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিহাদ বলে প্রচারও 
করেন না। সর্বোচ্চ হত্যার দায় স্বীকার করেন, যেন 
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অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায়। এটাকে তারা জিহাদও মনে 
করে না, জিহাদের কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তাও মনে করে না। 


এ হচ্ছে আমাদের জানামত কিছু অবস্থা ও পরিস্থিতি। 


ঙ) এরই বিপরীত এমন হতে পারে যে, জিহাদের 
দীর্ঘসুত্রিতার আশংকায় কেউ সংক্ষিপ্ত কোন পথ আবিষ্কার 
করে সে পথকে জিহাদ নাম দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ ফরয 
দায়িত্বটি আদায় করতে চায়, মারকাযুদ দাওয়া থেকে 
প্রচারিত এ পারচায় যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের 
কোন ব্যক্তি বা কাফেলা সম্পর্কে আমার জানা নেই। 
মারকায যেহেতু লিখেছে তাই এ ধরনের ব্যক্তি ও কাফেলা 
সম্পর্কে মারকাষের কাছে তথ্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। 
মারকায যদি এদেরকে চিহ্নিত করে দেয় এবং তাদের 
সম্পর্কে আমাদেরকে করণীয় বাতলে দেয়, তাহলে আমরা 


কৃতজ্ঞ থাকব। 


একুশ) বলা হয়েছে: এছাড়া এসব পদ্থার বিষয়ে তাদের 
অভিজ্ঞতা ও রায় পরিবর্তন হতে থাকে । ( ০988)৮০ ০ ১৭ 
০৯ ৭ ভি ৯ 49 43৯15 01 ১৪৯ ০১৭ 9৪ AS) 

নিবেদন হচ্ছে, যে কাজের সঙ্গে প্রতিদিনের 
লড়াইয়ের সম্পর্ক, যে কাজের ক্ষেত্র ফিকহের প্রচলিত চার 


৩৬ 


মাযহাবের অনুসারীদের একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম, যে 
কাজটি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত, সে কাজের 
পরিবর্তনের বিষয়টিকে এ পারচায় যে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ 
করা হয়েছে, তার কারণ বুঝে আসেনি । বিষয়টির প্রতি 
গুরুত্বের কারণ আরেকটু খুলে বলে দিলে আমাদের জন্য 
ভালো হত। 


বাইশ) বলা হয়েছে: কোন কোন পদ্ধতি নিয়ে খোদ তাদের 
মাঝেও দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে যে, তাকে শরয়ী জিহাদ বলা 
যাবে কি যাবে না। ( ১৯৯ ০৯০ 200 2 98) ০০33 
২৫৯ ৪০১ এন 4৫19৯ 1৯8 cE DE ০৯০ ০ এও ০ 
০8৫; 4এ ৯ ৫ 1৯5০) 

নিবেদন হচ্ছে, এ বিষয়েও আমার আগের কথাটাই 
আমি আবার বলব। একটি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে 
হাজারটি ক্ষেত্রের কোন বিশেষ একটির বেলায় কি কাজের 
লোকদের পরস্পরে দ্বিমত হতে পারে না যে, এটি সঠিক? 
নাকি বেঠিক? এতটুকু দ্বিমতের কারণে কি তাদের কাজটি 
মূল থেকেই অস্বীকার করা যাবে? 


বেয়দবি মনে না করলে আমি একটি উদাহরণ দেই। 


৩৭ 


দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব এমন দ্বিমত সেখানে ঘটে 
আছে। যেমন হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কারবালা, আলি- 
জামাল ইত্যাদি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ঘটেছে। সে 
ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিমতটা এ পর্যায়েরই যে, ইসলামে যে 
জিহাদের ফরয দায়িত্ব দেয়া আছে এবং যে জিহাদের 
ফযীলত বলা আছে এগুলো সে জিহাদ নয়। একটি বিশেষ 
752 
যাবে যে, তা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত কি না? তখন যে 
ডট 
পক্ষ তাকে শরয়ী জিহাদও বলবে না। 


কিন্তু জিহাদে রত মুজাহিদগণের পরস্পরের এসব দ্বিমতকে 
আঘাত করতে চান, তা বোঝা বড় মুশকিল। তা এমন কি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর উপর ভর করে পুরো জিহাদী 
কর্মকান্ডের উপর পানি মেরে দেয়া হবে এবং জিহাদের 
বর্তমানে চলমান কার্যক্রমগ্ডলোকে ভুল প্রমাণিত করে দেয়া 
অনুসরণকে বাতিল বলে প্রমাণিত করার জন্য এ ধরনের 
দলিল দিয়ে থাকে। অথবা মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে যদি 


৩৮ 


এর অন্য কোন মাহাত্ম্য নিহিত থাকে, তাহলে তা 
আমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিলে আমরা উপকৃত হতাম। 


তেইশ) বলা হয়েছে: কিছু শায ও চরমপন্থী রায়। যেমন 
একটি রায় হচ্ছে, আজকাল যেসব মুসলিম দেশ গণতন্ত্রের 
অধীনে চলে, যেখানে দেশের সংবিধান ও আইন মানবরচিত, 
যেখানে আদালত মানবরচিত আইনের আলোকে চলে সেসব 
দেশ দারুল হারব। (2 ৫) 811 ৭9০ ৩ ১১৪ ১১৬৮ 
৬০8৭১ > এ] ala শি KEAN 
৬০94 0 Rf ৫৭ ১5১০১ ০৩৫৯ ০০৯৯ হি 2৯০০০ 
“Las Hl হুড ৬৮১০৪09৩1১০ Je হই ১১৪৪ 
০৯ ২:৭৯ ১১ ০০৯ ০9 ৮৯ ৬১০) 

হারবের সংজ্ঞা এভাবেই করা হয়েছে। এরপরও এ রায়টি 
শায ও চরমপন্থী কেন হল বুঝতে পারিনি। যে দেশগুলো 
মানবরচিত গণতান্ত্রিক আইনে পরিচালিত হবে নিশ্চয় সে 
দেশগুলো ইসলামী আইনে পরিচালিত হবে না। শব্দ ও 
পরিভাষার দাবিও এটা, বাস্তবেও এটাই চলছে। আর দারুল 
হরবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 
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৩৯ 
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“ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে 
বাণিতি, যখন তারা শিরক, অধার্ৎ শিরকের বিধান 
প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তাদের ভূখন্ড দারছল হারব 
হয়ে যায়। কারণ কোনো ভূখন্ড আমাদের দিকে 
ওবা তাদের দিকে সঙ্ক্বাযুক্ত করা হবে তো ক্ষমতা 
ও বিজয়ের ভিঙিতে। সুতরাং যেখানে শিরকের 
বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, 
সেখানকার ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে । অতএব তা 
দারল হারবই হবে। পক্ষান্তরে যেখানে প্রতিষ্ঠিত 
বিধান হবে ইসলামী বিধান, স্বাভাবিকভাবেই বলা 
যায়, সেখানকার ক্ষমতাও মুসলিমদের হাতে / - 
মাবসূতে সারাখসী 

এরপরও এ রায়টি কেন শায ও চরমপন্থী রায় বিষয়টি 

বুঝতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। এ রায়টিকে কেন এভাবে তুচ্ছ- 

তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে? এ রায়টিকে শা বলার মত অবস্থা কি 

এখানে আছে? মারকায কর্তৃপক্ষ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে 


বিষয়টিকে খোলাসা করে দিতেন তাহলে আমরা খুব 
শুকরিয়া আদায় করতাম। 


চব্বিশ) বলা হয়েছে: সেখানকার শাসকরা সবাই কাফের। 
(০৯৯ BS ২১৯ এ ১৩০৫৯ LS ০৬৪) 

ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য এভাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধানকে পেছনে ফেলে রেখে 
করবে তারা কাফের, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। 
দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে 
থাকবে। বর্তমানের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এর ব্যতিক্রম 
কোন চিত্র নেই। কুরআনের ভাষায় যাদেরকে তাগুত বলা 
হয়েছে তাদেরকে কাফের বলা কেন শায ও চরমপন্থী রায়, 
বিষয়টি কোনভাবেই বোধগম্য নয়। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি এ 
বিষয়গুলোতে আমাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি দিতেন! 
দলিলের আলোকে বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দিতেন! 


পঁচিশ) বলা হয়েছে: এসব শাসক (যাদেরকে কাফের বলা 
হয়েছে) যদি কোন অমুসলিমকে ভিসা দেয় তাহলে ভিসাধারী 
নিরাপত্তাচুক্তির আওতায় আসবে না। ( ১৯০ ৬৫ ০৯ 53 


৪১ 


০৯০৩৯ LS ০১২৮৭ 591 ০৩০৯ 1323 48 31983 ০৫ 7৯ 
৫ 9 ০583) 

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়তের কিতাবাদিতে 
আমান বা নিরাপত্তা প্রদানের যে মাসআলাটি রয়েছে তা 
শাসকের কাছ থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল ইসলামে 
প্রবেশ করলে কাফের লোকটি যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃত 
ওয়াদা ভঙ্গ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে সকল মুসলমানের 
পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রাখবে । তার জান 
মাল রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব হবে। 
এ পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় হচ্ছে, 

১. এ ভিসা দারুল ইসলামের আমীরুল মুমিনীনের 


পক্ষ থেকে দারুল হারবের কাফেরকে দেয়া নিরাপত্তা 
নয়। 


২. এ ভিসা হচ্ছে কাফেরের পক্ষ থেকে কাফেরকে 
দেয়া নিরাপত্তা । 

৩. কোন শাসকের মাঝে যখন কুফরে বাওয়াহ 
পাওয়া যায় তখন সে শাসক স্বয়ংক্রিয়ভাবে 


ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় এবং তার কোন আইন ও চুক্তি 
প্রজাদের উপর বর্তায় না। 


৪২ 


৪. শাসক যখন আল্লাহর আইনকে পেছনে ফেলে 
দিয়ে গায়রুল্লাহর আইনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে 
কাফের হয়ে গেছে তার আনুগত্য থেকে বারাআতের 
ঘোষণা দেয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর ওয়াজিব। 


এমতাবস্থায় এ কাফের শাসক অন্য কাফেরকে ভিসা দিলে 
মুসলমানদের উপর তা নিরাপত্তা চুক্তি হিসাবে বর্তাবে কেন? 
কাফেরের দেয়া নিরাপত্তা রক্ষা করা মুসলমানের দায়িত্ব নয় 
বলে ফাতওয়া দেয়া হলে তা শায ও চরমপন্থী রায় হবে 
কেন? বিষয়গুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। 
মারকায কর্তৃপক্ষ যদি বিষয়গুলোর একটু দলিলের আলোকে 
সুরাহা করে দিতেন। 


ছাব্বিশ) বলা হয়েছে: এমন ভিসাধারীর উপর আক্রমণ 
করলে এর দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হবে না। (০০৯ ০৭ 1989 ০4৯ 
(৫9১ ১৪ ১৪০ ০3 4 9 ২০৫ 41০৯ ৩৪ ১8) 


মুসলমান কেন রক্ষা করতে যাবে? কাফেরের কৃত চুক্তির 
আনুগত্য করা মুসলমানের উপর কেন জরুরী হবে? অতএব 
যদি ফাতওয়া দেয়া হয়, যেমনিভাবে কুফরে বাওয়াহ প্রকাশ 
পাওয়ার পর মুসলমাদের উপর এ কাফের শাসকের বিরুদ্ধে 


৪৩ 


থেকে বারাআতের ঘোষণা দেয়াও জরুরী। কোন হরবীকে 
হত্যা করতে এখানে তার জন্য কোন বাধা নেই। চাই সে 
হারবী কোন কাফের শাসক থেকে নিরাপত্তা নিয়ে আসুক বা 
না আসুক ৷ এভাবে ফাতওয়া দেয়া হলে এ ফাতওয়া শায ও 
চরমপন্থী রায় হবে কেন? বিষয়টি বোধগম্য নয়। 


শরয়ী যে কোন বিষয় মুজতাহাদ ফীহি হলে সেখানে দ্বিমত 
হতে পারে। কিন্তু দ্বিমত হওয়ার পর প্রতিপক্ষের দলিলনির্ভর 
রায়কে শায ও চরমপন্থী রায় বলা আদাবুল ইখতিলাফের 
বিচারে কতটুকু উচিত? আমাদের আবেদন হচ্ছে, 
বিষয়গুলোকে এমনভাবে খোলাসা করে দিন, যাতে আমাদের 
কোন সংশয় বাকি না থাকে । আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে 
খায়ের দান করুন। 


সাতাশ) বলা হয়েছে: এভাবে জিহাদের মুহদাস ও মুখতাসার 
পদ্ধতি আবিষ্কারকারীরা ( ১২৯০১ ৬০১৯০ ৫ ২৫৯ ১৮ ০৪ 
19 =X ১৪ ০৪৪১) 

নিবেদন হচ্ছে, একটি পক্ষ জিহাদের ফরয দায়িত্ব 
আখ্যায়িত করে চলেছে। মাঝখানে ইলমীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
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একটি পক্ষ মুজাহিদগণকে গালি দেয়ার জন্য নতুন নতুন 
কিছু শব্দ ও পরিভাষা তৈরি করে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে তুলে 
দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে জিহাদ ও ইলমের কতটুকু যিম্মাদারী 
আদায় হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ধারণা করেন। উল্লেখ্য, 
ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গোষ্ঠী সকল জিহাদী কাফেলাকেই 
সন্ত্রাসী বলে, আর ইলমের এ অঙ্গন বর্তমান প্রচলিত সকল 
জিহাদী কর্মকান্ডকে 'মুহদাস” 'মুখতাসার' ‘মুনকার’ “গায়রে 
শরয়ী” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করছে। পারচা থেকে 
আমরা এরকম বুঝেছি। এ বোঝার মধ্যে কোন ভুল থাকলে 
শুধরে দেবেন বলে আশা করছি। 


আঠাশ) বলা হয়েছে: এদের কারো কারো দৃষ্টিতে জিহাদ 
আলাদা আলাদা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (১০ 
USAMA LAr Al ৪১১১ 29) 

নিবেদন হচ্ছে, একটি হুকুম যখন ফরযে আইন হয়, 
আদায় করেনি তখন এ হুকুম আলাদা আলাদা প্রত্যেক 
ব্যক্তির উপরই তো আসার কথা। এটাতো কিছু লোকের 
কথা হওয়ার কথা নয়, এটাতো সবার কথা হওয়ার কথা । 
মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে এর বিপরীত মাযহাব ও মত কী? 
জানতে পারলে সুবিধা হত। 
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অথবা মারকায কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য এমন কি না যে, আলাদা 
প্রত্যেকের দায়িত্ব হলেও তা এককভাবে আদায় করার মত 
কোন দায়িত্ব নয়; বরং সম্মিলিতভাবে তা আদায় করতে 
হয়। কিন্তু মুহদাস পদ্ধতির জিহাদের লোকেরা একা একাই 
জিহাদের দায়িত্ব আদায় করতে বলে। পারচার উদ্দেশ্য এটা 
হলে এ বিষয়ে কিছু কথা আছে। কিন্তু পারচার এবারতের 
উদ্দেশ এটা মনে হয় না। কারণ পারচার পরবর্তা ইবারত 
হচ্ছে_ 


উনত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) প্রত্যেকে তার জন্য 
আলাদা জিজ্ঞাসিত হবে । ( $4 ০8 95 31990 এ ১৯ 
০৯ ০39৯ এ) 

নিবেদন হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি তার উপর অর্পিত 
ফরযে আইন আদায় না করে, অথবা একটি ফরযে কেফায় 
যদি কেউ আদায় না করে তাহলে পরকালে এ আমল 
তরককারীদেরকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসা করা হবে? না 
কি জামাতবদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে? মুহদাস পদ্ধতির 
জিহাদের কিছু লোকের এ দাবির মাঝে কি ভুল হয়েছে তা 
আমি বুঝতে পারিনি। পারচাতেও এর কোন কারণ ব্যাখ্যা 
করা হয়নি। 


ত্রিশ) বলা হয়েছে: (তোরা বলে) এর জন্য আমীরুল 
মুমিনীনের অনুমতি শর্ত নয়। ( ০৮১ ৯০ এ এ ০৭ 
০8৬45) 450৭ SS) 

কিতাবাদিতে জিহাদের যে পর্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, 
আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি লাগবে না, মুজাহিদগণ সে 
পর্বের ব্যাপারেই এ কথা বলেছেন। জিহাদের জন্য আমীরুল 
মুমিনীনের অনুমতি লাগবে না, মুতলাকভাবে এমন কথা 
মুজাহিদগণ বলেননি। এটা তাদের উপর অপবাদ, অথবা 
দুর্বল ও জাল ভিত্তিতে পাওয়া খবরের উপর নির্ভর করে এ 
কথা বলা হয়েছে। 


একত্রিশ) বলা হয়েছে: যদি শর্ত হয়ও তখন আমীর যদি 
অদৃশ্যও হয়। (9৯ =e 2A ০৯৭ 9 ৬ 9৯ ০২০৭ 580 

বলে যেন গালি দেয়া হচ্ছে। হুজুর আমীরে গায়েব বলে কী 
বোঝাতে চান? গ্লোবাল জিহাদের আমীর তো কোন অদৃশ্য 
আমীর নয়। মাজহুল কোন আমীর নয়। নিরাপত্তার জন্য যদি 
আমীর সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থান করেন বা সর্বসাধারণের 
মুখোমুখি না হন তাহলে তাঁকে আমীরে গায়েব বলা হবে 
এবং এ ধরনের আমীর জিহাদ পরিচালনা করতে পারবেন 
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না, এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই। গায়েব ও হাজেরের 
মাপকাঠি এবং এ বিষয়ক মাসআলাগুলো একটু খুলে বললে 
আমরা উপকৃত হতে পারতাম। 


বত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যদি বলিষ্ঠ শক্তির 
অধিকারী নাও হয় তবু আমীরে গায়েবের নামে ( ১১১৪ ৩১9৪ 
১8০৩৫ Ale ১৭ এল FE ১৩৪ ১৯ ১১৯০ ০৯) 

নিবেদন হচ্ছে, এ বিষয়ে এর আগে প্রসঙ্গক্রমে দু'টি 
কথা বলা হয়েছে। এক. বলিষ্ঠ শক্তি অর্জিত হওয়ার পদ্ধতি 
কী? দুই. জিহাদের সকল প্রকারের জন্য বলিষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন 
ইমারাতে ইসলামিয়া থাকতে হবে এমন কথা ইসলামী 
শরীয়তের কিতাবাদিতে আছে বলে আমার জানা নেই। বাকি 
থাকলে তা গ্রহণ করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আর 
আমীরে গায়েবের গালিটা জিহাদের ময়দানের সাথীদেরকে 
অনেক কষ্ট দেয়। এ ধরনের গালি থেকে বিরত থাকার জন্য 
জোড়হাতে অনুরোধ করছি। 


তেত্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন দেশে ( ৬ এ 
ox 40০) 
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নিবেদন হচ্ছে, এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের 
খবরের ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের 
ময়দানের মহান ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও 
অপবাদ । 


চৌত্ৰিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন জায়গায় ( ৬-এ 
০8 ০৭ ৬৫2) 

এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে 
না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের ময়দানের মহান 
ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও অপবাদ । 


পয়ত্ৰিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) যেকোন ব্যক্তির উপর 
(2 ০১ ভক ৬৪) 

এ দাবিগুলো যদি কোন ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে 
না হয়ে থাকে, তাহলে তা জিহাদের ময়দানের মহান 
ব্যক্তিবর্গের উপর প্রকাশ্য ইফতিরা ও অপবাদ। কোন 
ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পারচায় এ 
দাবিটি করা হয়েছে বুঝতে পারছি না। 
ছত্রিশ) বলা হয়েছে: হামলা চাই বিস্ফোরণ পদ্ধতিতে হোক 
(9৯ ৪১ ০৪০ ৪৯৯ SES) 
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নিবেদন হচ্ছে, জিহাদের ক্ষেত্রে যদি বিস্ফোরণ 
পদ্ধতি অবৈধ পদ্ধতি হয়ে থাকে, তাহলে কোন ধরনের অস্ত্র 
ব্যবহার বৈধ এবং কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা অবৈধ 
তার তালিকা অথবা কোন মূলনীতির ভিত্তিতে বৈধ-অবৈধ 
নির্ধারিত হবে তার বিস্তারিত আলোচনা এসে গেলে 
আমাদের জন্য সহজ হবে। আল্লাহর দুশমনদেরকে কোন 
ধরনের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা বৈধ এবং কোন ধরনের অস্ত্র 
দিয়ে হত্যা করা বৈধ নয় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট উত্তর থাকা 
দরকার। কারণ এখন অস্ত্রের প্রকার অসংখ্য । 


প্রযুক্তি বা কৌশলের ব্যবহার অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কিছু 
আমরা পাইনি। পাশাপাশি আমরা দেখেছি, বর্তমান পৃথিবীতে 
প্রতিটি বাহিনী, তা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী হোক কিংবা অন্য 
কোন সশস্ত্র বাহিনী হোক, বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরক 
বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক বিমানবাহিনীর 
হামলা প্রায় পুরোপুরিভাবে বিভিন্ন রকমের বিস্ফোরক নির্ভর । 
সেই সাথে এটা বলাও ভুল হবে না যে আধুনিক যুদ্ধের 
বিশাল একটি অংশ বিস্ফোরক দিয়েই হয়, তা বিমানের 
বাহিনীর ছোড়া মিসাইল হোক কিংবা হোক সৈনিকের 
ব্যবহার করা রকেট লঞ্চার। এসব ক্ষেত্রে এতো বছর ধরে 
বিক্ফোরকের ব্যবহার নিয়ে কোন শর'ঈ আপত্তি এসেছে বলে 
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আমাদের জানা নেই। উপরন্তু, যাদের জিহাদকে বৈধ বলে 
পারচাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সেই তালিবান এবং হামাসের 
যুদ্ধও ব্যাপকভাবে বিস্ফোরক নির্ভর। এ সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য 
প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কাজেই বিস্ফোরক সংক্রান্ত আপত্তির 
ব্যাপারটি পরিষ্কার না। যদি বিস্ফোরক কিংবা অন্য কোন 
অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে কোন শর"ঈ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া গিয়ে 
থাকে, তাহলে সেই নিষেধাজ্ঞা, অথবা মূলনীতি অথবা বৈধ- 
অবৈধ যুদ্ধাস্ত্রেরে তালিকা জানানো দরকার। কারণ এমন 
কোন আলোচনা আমরা ফিকহের কিতাবাদিতে পাইনি। 


সাইব্রিশ) বলা হয়েছে: চাই তা যদি গুপ্তহত্যার মাধ্যমেও হয় 
(9১ 43585 ৯ 29৮ 5 ৪৪০ AL 99) 

হত্যা করা বৈধ, কিংবা যারা ওয়াজিবুল কতল, তাদের ক্ষেত্রে 
কি গুপ্তহত্যা শরীয়াতে হারাম? আমরা আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত এবং ফিকহের 
কিতাবাদিতে বরং উল্টোটাই দেখেছি। আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি নির্দেশেও 
একাধিক গ্তপ্তহত্যার প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা সীরাত থেকে জানা 
যায়। পরবর্তীতেও মুসলিমদের মাঝে একটি বৈধ যুদ্ধকৌশল 
হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই গুপ্তহত্যার ব্যাপারে 
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আপত্তির বিষয়টি শর"ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে 
পরিষ্কার না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দালীলিক আলোচনা 
আসলে হয়তো আমাদের জন্য বোঝা সহজ হবে। 


মাঝে মধ্যেই কেন যেন মনে হয়, জিহাদের বাস্তবভিত্তিক 
ধারণাটাকেই যেন বিলুপ্ত করে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। 
মুজাহিদ ব্যক্তি ও কাফেলা যেভাবেই অগ্রসর হতে চায় তার 
মুখেই লাগাম পরিয়ে দেয়ার সব আয়োজন দেখা যায় ৷ শুধুই 
ভুলের তালিকা তৈরি হয়। কিন্তু নির্ভুল ব্যক্তিরা নির্ভুল কোন 
পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের প্রতি কোন আগ্রহ দেখান না। 
যুগের পর যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র শতভাগ নির্ভুল 
পদ্ধতির তালাশে। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে নির্ভুল 
পদ্ধতির দেখা আর পায়নি । 

আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেকটি জুযইয়ার দলিলভিত্তিক ও 
বাস্তবভিত্তিক সমাধান দিয়ে দিন। যারা জিহাদ করতে চান, 
শর্ঈ দায়িত্ব পালন করতে চান তাদেরকে উপযুক্ত ও 
বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিন যাতে তারা ভুল না করে। 


আটব্রিশ) বলা হয়েছে: (তারা বলে) এসব হামলার ফলাফল 
কী হবে তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই (৫ ১8 ০ “ধা 
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আসার পর দলিলের আলোকে ফরয ওয়াজিব বা সুন্নাত 
মুস্তাহাব কোন একটি ফায়সালা হয়ে যাবে। কোন কাজ যদি 
ফরযে আইন বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে মাসলাহাতের ব্যাপারে 
বান্দার স্বীয় মস্তিক্কপ্রসূত হিসাবনিকাশের কারণে রাব্বুল 
আলামীন যে কাজকে অকাট্য ফরয করেছেন তা অকার্যকর 
করা যাবে না। যদি শর’ঈ কোন ওজর বিদ্যমান থাকে তবে 
সেটা ভিন্ন কথা। তবে সেক্ষেত্রেও তা দলিলের মাধ্যমেই 
জানিয়ে দেবে। কাজেই কোন কিছু ফরয ফায়সালা হওয়ার 
পর এর ফলাফল কী হবে তার উপর ভিত্তি করে হুকুমের 
কোন পরিবর্তন ঘটবে না। হুকুমের পরিবর্তন দলিলের 
আলোকেই ঘটবে। জানি না, হয়ত এমন কিছু ক্ষেত্র থাকতে 
হয়, দলিলের সেখানে কোন কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা 
নেই। তবে এধরণের কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত 
নই বলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। 


তবে এ পর্যায়ে থেকেও যে কথাটুকু বলতে পারি তা হচ্ছে, 
দলিলের বিবেচনায় হোক বা ফলাফলের বিবেচনায় হোক 
অথবা ফলাফল যখন দলিলের স্থান দখল করে, সে অবস্থার 
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বিবেচনায়ই হোক - সর্বাবস্থায় আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে হবে 
যে কাজটি ফরয না কি ওয়াজিব, বা সুন্নাত না কি মুস্তাহাব । 


এতসব কিছু মেনে নেয়ার পরও একটি কথা থেকে যায়। 
কথাটি হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি বা কাফেলা শরীয়তের সকল 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াকে যথেষ্ট মনে করে, আল্লাহ তা'আলার 
হুকুম নির্ধারণ হবার পর সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারে নিজ 
মস্তিষ্কপ্রসৃত অনুমান ও হিসেবনিকেশের দিকে ভ্রাক্ষেপ না 
করে, তাহলে তার বা তাদের এ রায়কে শায ও চরমপন্থী 
রায় বলার যৌক্তিকতা কী? এ বিষয়টি বোধগম্য নয়। 
মারকাষের মুহতারাম কর্তৃপক্ষ যদি এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
একটু সহযোগিতা করতেন। 


উনচল্লিশ) বলা হয়েছে, তাদের কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, 
জিহাদের হুকুম বাস্তবায়ন করার মত সামর্থ্য তাদের আছে। 
এ ক্ষেত্রে এটাও এক আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাদের কাছে 
জিহাদ করার মত সামর্থ্য আছে, কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
করার মত সামর্থ্য নেই। (4এ A 44 এ ০০০০ 4৬ ০১৭ ০ 
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নিবেদন হচ্ছে, মারকায কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিয়ে 
কেন এত অবাক হয়েছেন তা কোনভাবেই নিজেকে 
বোঝাতে পারছি না। পারচার এ কথাটি দেখে আমার মনে 
করার আগ পর্যন্ত আমরা শুধু শুধু পেরেশান হয়ে কোন লাভ 
নেই। 


জিহাদকে কেন খেলাফতের সাথে এখানে সংযুক্ত করা হচ্ছে 
বা দুটির শর্ত ও সামর্থকে এক করা হচ্ছে তা বোধগম্য না। 
জিহাদ শুরু করার শক্তি থাকলে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
করে পরে জিহাদ করতে হবে, এ কথা আশ্চর্যজনক মনে 
হচ্ছে। জিহাদ করার সামর্থ্য থাকা মানেই কি খেলাফত 
প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য থাকা? যার জিহাদ করার সামর্থ্য আছে 
তাঁকে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বা জিহাদ শুরুর 
শর্ত পূরণ হবার অর্থ খেলাফত প্রতিষ্ঠার সকল শর্ত পাওয়া 
যাওয়া - এটা কি শরীয়তের বক্তব্য? শরীয়ত কি এটা 
ওয়াজিব করে? 


বর্তমানে অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে দিফায়ী জিহাদ ৷ দিফায়ী 
জিহাদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম এতদূর পর্যন্ত বলে 
ফেলেছেন যে, এর জন্য কোন শর্ত নেই। বর্তমানের 
অধিকাংশ জিহাদই হচ্ছে খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য 
জিহাদ। এমতাবস্থায় ‘খেলাফত প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য নেই অথচ 
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জিহাদ করার সামর্থ্য আছে’ বলে বিস্ময় প্রকাশ করার কী 
অর্থ হতে পারে? শত্রুপক্ষ যখন একটি ইসলামী খেলাফতকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেবে তখন মুসলমানদের তাৎক্ষণিক ফরয 
দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদের মাধ্যমে সে ইসলামী খেলাফতকে 
পুনরায় উদ্ধার করা। এখানে ফিতরী পদ্ধতিটি কী? জিহাদের 
জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে? না কি খেলাফত প্রতিষ্ঠার 
জন্য জিহাদ করবে? 


আমরা যা বুঝি তা হল, দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা শুরু হবে 
দাওয়াত ও জিহাদ দিয়ে। ধাপে ধাপে এর মাধ্যমে দ্বীনের 
শত্রুদের আক্রমন ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দূরীভূত হবার পর 
আসে খলিফা নির্ধারন করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়। 
খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? 
খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ করতে গেলেন কেন? 
উমাইয়্যা খলিফাদের বিরুদ্ধে হোসাইন রা.সহ আরো যারা 
জিহাদ করেছিলেন তাঁরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে জিহাদ 
করতে গেলেন কেন? ইমাম আবু হানীফা রহ এসব জিহাদে 
সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছিলেন কেন? 

তাতে সমর্থন দিয়েছিলেন। অনেকে এতে অংশগ্রহণ ব্যক্তির 
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জন্য ওয়াজিবও বলেছিলেন, অনেক উলামায়ে কেরাম এ 
জিহাদের অংশগ্রহণও করেছিলেন। তখন তো খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি 
জিহাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন 


উক্ত ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রে খেলাফতের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক না 
হয়ে থাকলে, এক্ষেত্রে কেন হচ্ছে? 


চল্লিশ) বলা হয়েছে: ভাবা দরকার যে, তোমাদের আমীরের 
কাছে যদি জিহাদের সামর্থ্য থাকত তাহলে সে তোমাদের এ 
দেশে খেলাফতে ইসলামিয়াও প্রতিষ্ঠা করতে পারত। (1.৯, 
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নিবেদন হচ্ছে, কিভাবে করবে? খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
করতে গেলেই কি খেলাফতের বিরোধী শক্তিগুলো বাধা 
দেবে না? তারা যখন বাধা দেবে তখন তাদেরকে প্রতিহত 
করার জন্য জিহাদ ছাড়া আর কী ব্যবস্থা আছে? এবং 
শরীয়তের পক্ষ থেকে আর কোন ব্যবস্থা কি দেয়া আছে? 
খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই তো এর আগে জিহাদ 
লাগবে । একটি বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে গেলে 


৫৭ 


আগে জিহাদ হবে না কি আগে বিলুপ্ত খেলাফত পুনরুদ্ধার 
হবে? 

হুজুরের এ কথার কী ব্যাখ্যা? এ কথার ব্যাখ্যা হুজুর ব্যতীত 
আমরা বা অন্য কেউ দিতে গেলেই ভুল হবে। এ কারণে 
হুজুরের কাছেই আমরা এর ব্যাখ্যা চাই। হুজুর আমাদেরকে 
ভাবতে বলেছেন। আমরা ভেবে ভেবে কোন কুল কিনারা 
পাইনি। পাওয়ার কোন অশাও দেখছি না। ভাবার জন্য কোন 
রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না। অতএব এ কষ্টটুকু হুজুরকেই করতে 
হবে আল্লাহ হুজুরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। 


একচন্লিশ) বলা হয়েছে: কমবেশি এভাবে যোগবিয়োগ করে 
জন্য নতুন ছক তৈরি করেছে। ( ৬৫ ০৮ এ ০৯১ 3৫৪ 
25 ২৫৯ 4১৪১৪ ell 255৫9 ০০০25 390 
GS ০ 49 ৩৪9) 





নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়েছে, বিশ্বব্যাপী 
চলমান জিহাদী কার্যক্রমকে আবারো গালি দেয়া হয়েছে। 
গালিটি দেয়া হয়েছে ফিকহের একটি পরিভাষা দিয়ে। 
ফিকহের পরিভাষা “তালফীক” এর কিছু প্রশংসিত রূপ 
আছে, আবার কিছু নিন্দিত রূপও আছে। আলোচ্য পারচায় 
তালফীকের প্রশংসিত রূপ জিহাদী কাফেলাগুলোর ভাগ্যে 


৫৮ 


জোটার কথা নয়, তাই গালির অংশটিই তাদের কপালে 
জুটবে। জীবনের সাধারণ সকল ভোগ বিলাস ত্যাগ করে 
যারা জীবনটা আল্লাহর পথে বিলীন করে দেয়ার জন্য এ 
পথটি ধরেছে তাদের ব্যাপারে এ কঠিন শব্দগুলো ব্যবহার 
করতে মারকায কর্তৃপক্ষের সামান্য দ্বিধাও হয়নি। এদের 
প্রতি মারকাষের কেন এত ক্ষোভ যদি তাঁরা একটু খুলে 
বলতেন! 


বিয়াল্লিশ) বলা হয়েছে: আজকাল কওমী মাদরাসাগ্তলোর 
অনেক তালিবে ইলমের এ রোগ হয়ে গেছে যে, তারা নেট 
থেকে এ ধরনের লেখাগুলো পড়তে থাকে । (০১ 5 তা 
4S (৫১ 1৯3 ১৪ 4৪ ৫2০৯০ UL এন এ Sng 
০৯৯ RR ৩0৪১৯ ৬৫ ১৮ ০৭ KIS 25 4০৪) 
নিবেদন হচ্ছে, এ রোগ একদিনে হয়ে যায়নি। হঠাৎ 
করেই এ রোগ দেখা দেয়নি। হাজারো মুসলমান ও তালিবে 
ইলমকে অসংখ্য দরবার থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে এ 
পথ ধরতে হয়েছে। ইলমের অঙ্গনগুলো তালিবে ইলমদের 
সঙ্গে কী আচরণ করেছে, ইলমী ও দ্বীনী বিষয়গুলোতে তাঁরা 
কী রকমের মূর্তি ধারণ করেছে তা লিখলে আস্থা ও অনাস্থার 
সমস্যা দেখা দেবে। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি একটু কষ্ট করে 
তথাকথিত ইলমি অঙ্গনগুলোর কিছু কারগুজারী সরাসরি 
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গ্রহণ করতেন, তাহলে তালিবে ইলমদের পক্ষে রায় দিতে 
তাঁদের জন্য কিছুটা হলেও সহজ হত। 

হুজুর যতই দাবি করবেন যে, আপনি জগত সম্পর্কে এবং 
এসব হালাত সম্পর্কে বেখবর নন, কিন্তু আমরা অপনার এ 
দাবি মানব না। মানার কোন অবস্থা নেই। আমি দু'একটি 
বিবরণ শুরু করলে আপনি কানে হাত দিয়ে ফেলবেন। 
শোনার মত হিম্মতও হয়তো পাবেন না আপনি। 


তেতাল্লিশ) বলা হয়েছে: ... তারা জানে না সে খিচুড়ি 
পদ্ধতিগুলোর হুকুম কী? সে পদ্ধতিগুলো জায়েয কি না? 
জায়েয হলেও তা করা জরুরী কি না? (০১৫7 ৮৭ 43 ০৯৫2] 
৫৪ ০9 ৫৭০১ ০৫৯3৫ ৩ ০ ৬:9১ 1১3 5৯ 4385 in, 
4০১০৭ ০৯৯ ৯৪ 9 2৯ ১৪৯ ০ ৫০৯ ০০০৭০ টি EK 
2৯ ৬৫৪) 
নিবেদন হচ্ছে, এ কথাগুলো বোঝা ও জানার জন্যই তারা 
ইলমের অঙ্গনগুলোতে হাজির হয়েছিল। তাদেরকে জবাব 
দেয়া হয়েছে: 
ক) আদার বেপারী জাহাযের খবর লওয়ার দরকার 
নাই। 
খ) তোর মত দেড় ব্যাটারী এত বড় মাসআলার খবর 
লওয়ার দরকার নাই। 


৬০ 





গ) এ ফরয ছাড়া আরো যত ফরয আছে সেগুলো 
কি আদায় করে শেষ করে ফেলেছ? 


ঘ) আহমদ শফী সাহেব যা বুঝেছে, তোর মুহতামিম 
যা বুঝেছে তার চাইতে বেশি কিছু বোঝার দরকার 
নেই। 


ঙ) তোর মত থাকতে আমাদেরও খুব জযবা ছিল, 
এখন ঠান্ডা হয়ে গেছি, তুইও ঠান্ডা হয়ে যাবি। 


কারগুজারীর ভালো কিছু অংশ এখানে তুলে ধরলাম। হুজুর 
যদি আমাদের প্রতি একটু সুবিচার করতেন। 


চুয়াল্লিশ) বলা হয়েছে: এধরনের লেখাকে তালিবে ইলমরা 
শেষ সিদ্ধান্ত মনে করে এবং সে ভিত্তিতে নিজেদেরকে 
বাখবর এবং জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়কারী মনে করে 
এবং নিজের উত্তাযগণকে মুগাফফাল ও মুদাহিন মনে করে। 
(A ৪০৯ lb ০০০ KAS HCH 
99 ১১৯৩ SAA ০8 উল sel 991 5০৪৯ এ 
এছ 91 om এন 15795 14 SAS 4৪০৯ 
০৯১ ০৯৭ ০১৫ 991 ০৬৬০ SS ১৪১৯) 

নিবেদন হচ্ছে, উত্তাযগণের যেসব ভাষা ও আচরণের 
কারণে তাঁদেরকে মুগাফফাল ও মুদাহিন মনে করা হয় 
সেসব ভাষা ও আচরণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। হুজুর 
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যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত পরিমাণ 
পারব ইনশাআল্লাহ। খানকাহের পীর, রাজনৈতিক লিডার, 
মহাগবেষক; যে পর্যায়ের কর্ণধারদের মুদাহানাতের চিত্র 
দেখতে চান, সে পর্যায়ের চিত্রই দেখানো যাবে। মেহেরবানি 
করে তালিবে ইলমদেরকে একচেটিয়া দায়ী করবেন না 
হুজুর। আপনার ইলমী বিপ্লবের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ 
অনেক ছেলে অশ্লীল উপন্যাস ছেড়ে কিতাবের পাতা উল্টাতে 
শুরু করেছে। অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে তাহকীকের পথে চলতে 
শুরু করেছে। যেই তালিবে ইলম ইন্টারনেট পড়ে, সে 
আল্লামা মারগিনানির হেদায়া এবং ইমাম মুহাম্মাদের 
কিতাবুস সিয়ারও পড়ে। এখন আপনি যদি তাদেরকে 
এভাবে ব্যাঙ্গাত্মক ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাষায় সম্বোধন 
করেন, তাহলে আমাদের দেশে যারা এখনো তাহকিক ও 
মুতালাআ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে, তারাই লাভবান হবে। 
এটা আমাদের কামনা নয়। আমরা একটু সহনশীল আচরণ 
কামনা করি। 


পঁয়তাল্লিশ) বলা হয়েছে: এ ধার করা ইলমের ভিত্তিতে তারা 
ভাষায় ও আচরণে এমন সংস্কারকের দাবি করে যে, তাদের 
দাওয়াত যারা গ্রহণ করে না তারা যেন ইলমের আনুগত্যকে 


৬২ 


না মেনে মনস্কামনার পূজা করে চলে। (৬ ০৮৮ এন ০১৪ 
৬৪৯ ৯১০ 2১ ১০৯ ভা এ ০৪ ৪ 003 od ০8 33৪ 
3৫ ০১০ ১১ ও 01 Aly DKS JH ৩১৪০১ ৪৫ 0| 4৪ 
০১৯ 19৯ ৩৭ ০১৫ ৯ ০3৩ LS Ale ২৪০) 

নিবেদন হচ্ছে, হুজুর যে ইলমকে ধার করা ইলম 
বলে ব্যঙ্গ করছেন সে ইলম এবং (হাতে গোনা কিছু 
ব্যতিক্রম ছাড়া) বর্তমানে প্রচলিত মাদরাসাগুলোতে স্বাভাবিক 
তারতিবে চর্চিত ইলম -এ দুই ইলমকে পাল্লায় উঠালে হুজুর 
অনুভব করতে পারবেন বিদ্রপের শিকার ইলমের পাল্লা 
ভারি হয়ে যাচ্ছে। 


এ দাবিটি করতে আমার খুব ভয় হচ্ছে। কারণ এর মাধ্যমে 
আমি ইলমের গায়রে ফিতরী ও গায়রে মাসূর একটি 
পদ্ধতিকে প্রধান্য দিয়ে ফেললাম। কিন্তু হিম্মত করে বলে 
ফেলার পেছনে যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, ইলমের ফিতরী ও 
মাসুর পদ্ধতির শিরোনামকে ঝুলিয়ে রেখে সেখানে কী চলছে 
তা দেখলে হুজুর রীতিমত আঁতকে উঠবেন। হুজুর যদি 
অঙ্গনগুলোর মূল্যায়ন করে থাকেন তাহলে ভুল হবে। 
আল্লাহর ওয়াস্তে হুজুর এ দাবি করবেন না যে, আপনার 
এসব বিষয়ে খবর আছে। এসব বিষয়ে আপনার যে খবর 
আছে তা খবরের ভিত্তিতে । সরাসরি দেখে নয়। 


৬৩ 


হওয়ার পর এ অঙ্গনগুলো থেকে বলা হয়েছিল, এ নেসাবে 
কিছু ফার্মের মুরগী তৈরি হয় যেগুলোকে ছেড়ে দিলে হাঁটতে 
পারে না, শিয়াল তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে পারে না। 
তারা এ কথা বলতে পারত তাদের সে বিশ্বাস থেকে যে, 
তারা ইলমের মূল ধারায় ইলম চর্চা করছে। কিন্তু তখনও 
তারা জানত না যে, নেসাবভিত্তিক পড়ার প্রাথমিক চারটি 
লক্ষ্য তথা পড়তে পারা, বুঝতে পারা, বলতে পারা ও 
লিখতে পারা এ চারটি ক্ষেত্রের কোনটিতেই তারা মাদানী 
নেসাবের একজন মাঝারি পর্যায়ের তালিবে ইলমের সঙ্গে 
পেরে উঠবে না। কিন্তু শিরোনাম হচ্ছে, এরা হল ফার্মের 
মুরগী আরা তাঁরা হলেন দেশী ছাড়া মুরগী । 


আমি বলতে চাই, এটা মাদানী নেসাবের বিশেষ কোন 
শুধু ঝুলিয়ে রেখেছে। কাজ করেনি এবং করছে না। তাই 
পাল্লায় মাপতে গেলে শুধু শিরোনাম দিয়ে পাল্লা ভারি করা 
যাবে না। ইন্টারনেট ইলম হাসিলের মৌলিক কোন ধারা 
নয়। কিন্তু যেসব অঙ্গন থেকে এর বিপরীত কথাগুলো বলা 
হচ্ছে, এসব বিষয়ে তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই। 
কারণ তারা ইলমের সকল মুলনীতিকে ধ্বংস করে মূলধারা 
দাবি করে বসে আছে। মারকাষ কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো অনুভব 
করতে পরলে আমাদের খুব উপকার হত। 


৬৪ 


যাইহোক ধার করা ইলম সম্পর্কে দু'টি কথা বললাম। এবার 
আমার মূল নিবেদন হচ্ছে, একটি সমাজ যখন নিজেকে 
ইলমের হাতে ন্যস্ত না করে প্রথাগত রীতিনীতির হাতে ন্যস্ত 
করে দেয় এবং যুগের পর যুগ তার উপর চলতে থাকে, 
তখন কেউ যদি ইলমের আলোকে নিজেকে বদলাতে চায়, 
বদলাতে শুরু করে এবং অন্যদেরকে বদলানোর ফিকির 
করতে থাকে তখন তা কত বড় অপরাধ হতে পারে? এ 
ধরনের তৎপরতাকে তিরস্কার করার ফায়দা কতটুকু এবং 
ক্ষতি কতটুকু ৷ 

আরেক ধাপ এগিয়ে, ইলমের এ দাবি যখন ইলমের 
বাহকদের সামনে পেশ করা হয় তখন সে দাবি গ্রহণ না 
করার জন্য যেসব অজুহাতের অশ্রয় নেয়া হয় এবং ইলম ও 
দ্বীনের উসুলের খেলাফ যেসকল কথা বলা হয় সেগুলোর 
প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিতে কোন প্রকারের দ্বিধা হওয়ার 
সুযোগ নেই যে, ইলমের সিয়াদাতকে তারা বহু আগেই 
গর্দান থেকে নামিয়ে রেখেছে এবং মনস্কামনার পূজা ছাড়া 
সেখানে আর কোন মাত্রা নেই। বলাবাহুল্য, ইলম অর্জনের 
মাধ্যম ফিতরী নয়, এ কথা বলে তো ইলমের অনুসরণ 
থেকে বিরত থাকা যায় না। 


এখানেও দু’টি বিষয় খুব হযবরল হয়ে যায়। একটা হচ্ছে, 
একজন ইলমের তালিব তার ইলম অর্জনের মাধ্যম 


৬৫ 


ইন্টারনেট ইত্যাদিকে বানাবে না। সে ফিতরী পদ্ধতিকেই 
ইলম অর্জনের মাধ্যম বানাবে । কিন্তু ইন্টারনেট ইত্যাদির 
মাধ্যমে যদি কোন ইলমী তথ্য সামনে আসে তখন এ 
মাধ্যমের অজুহাতে এ ইলমী তথ্যকে এড়িয়ে যাওয়ার তো 
কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বিভিন্ন আচরণে মনে হয় যেন 
আমরা দু'টি বিষয়ের মাঝে হযবরল করে ফেলছি। 


এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা মাসআলার আলোচনার 
সময় বিষয়গুলোকে শুধু দলিলের হাতে ন্যান্ত করে দিলে 
সবচাইতে ভালো হবে। মাসআলার আলোচনার সময় কার 
ইলম কোন মাধ্যমে এসেছে তার পেছনে সময় নষ্ট না করে 
হবে। কারণ প্রয়োজন হলে কেউই এসবের ব্যবহার থেকে 
নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। খোদ এ পারচায়ও 
ইন্টারনেট থেকে ইস্তিফাদা করার পরামর্শ দেয়া আছে। এ 
বিষয়গুলোর সঠিক মূল্যায়ন হুজুরদের কাছে আছে, এটাই 
স্বাভাবিক। 


ছেচল্লিশ) বলা হয়েছে: অবশ্য ইন্টারনেটে বিপরীত মত এবং 
তার উদ্ধৃতিসমূহের উল্লেখও তাতে রয়েছে। কিন্তু তারা তা 
পছন্দ করে না। ( < ০৭ 391 এ) ১৮৯৭ ০৪০ এ UF 
০৪৬7 ২৯ 54 0 ০৪ OA ২৯9৭ কঃ ASKS আল) 





৬৬ 


নিবেদন হচ্ছে, কেন? উভয় পক্ষের মতও আছে, 
উভয় মতের পক্ষে দলিলের উদ্ধৃতিও আছে। কিন্তু এসব 
তালিবে ইলমরা এক মতের কথাগুলো পছন্দ করে, অপর 
মতের কথাগুলো পছন্দ করে না। প্রশ্ন হচ্ছে এ ব্যবধান 
কেন হল? 
একটি মত ও পথ হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ও মৃত্যুঘেরা। আরেকটি 
মত ও পথ হচ্ছে ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবনের পথ । তালিবে 
ইলমদের কোন সমস্যার কারণে তারা ঝুঁকিপূর্ণ মৃত্যুঘেরা 
মত ও মতের দলিলগুলো পছন্দ করে, এর বিপরীতগুলো 
পছন্দ করে না? 
এ বিষয়ে মাঠে ময়দানে দু'টি মূল্যায়ন আছে। 
এক. মৃত্যুঘেরা ঝুঁকিপূর্ণ মত ও পথ বিষয়কে পছন্দ 
করার কারণ হচ্ছে তা একাধারে: দলিলনির্ভর, 
ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক দুর্বলতার প্রভাবমুক্ত ও 
বাস্তবমুখী ৷ 
দুই, এর কারণ হচ্ছে একাধারে: জীবনের ব্যাপারে 
নৈরাশ্যবোধ, আ্যাডভেঞ্চারের মানসিকতা । 


ব্যারিস্টার মাকতৃমের। যে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করে 
মুসতাশরিকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা সংস্থাগুলোর মধ্যে 
সবচাইতে অগ্রগন্য র্যান্ড (RAND) কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর 


৬৭ 


হোফম্যানের কাছে তিন মাস জিহাদবিরোধী প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে দেশে ফিরেছে। 


উল্লেখ্য, মাকতুমের এ মূল্যায়ন ওআইসি মহাসচিব খুব 
পছন্দ করেছেন। আমার নিবেদন হচ্ছে, তালিবে ইলমরা যে 
ঝুঁকিপূর্ণ পথ ও মতের পক্ষের লেখাগুলোর প্রতি আগ্রহবোধ 
করে তার কারণ হিসাবে উপরোক্ত দুর্টি মূল্যায়নের 
কোনটিকে গ্রহণ করবেন? অথবা এর বাইরেও যদি কোন 
মূল্যায়ন থাকে তাহলে তা আমাদেরকে জানালে আমরা 
উপকৃত হতে পারতাম। 


সাতচল্লিশ) বলা হয়েছে: তাদের (মানবরচিত আইনের 
শাসক) চুক্তি ওয়াদা সে দেশের জনগণের জন্য মানা জরুরী 
নয়, এর দ্বারা ওয়াদা ভঙ্গ বা গাদ্দারী হবে না -এ মত 
নিঃসন্দেহে স্পষ্ট বাতিল। ( ০ 31১45 ১১৪০ ull 
০০৪৪ ০০ এ 01 ox তাও Als DS ০8০৬ ৪ 
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নিবেদন হচ্ছে, ইসলামের আইনকে বিলুপ্ত করে 
গায়রুল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করে যে শাসক প্রতিদিন কুফর 
করে চলেছে এবং লক্ষ-কোটি মানুষকে গায়রুল্লাহর সে 
আইন মানতে বাধ্য করছে, প্রতিদিন আল্লাহর আইনের 
বিরোধিতা করতে বাধ্য করছে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব, 


৬৮ 


তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ও গাদ্দারী -এটাই যদি 
সঠিক ফাতওয়া হয়, তাহলে মারকায কর্তৃপক্ষের কাছে 
আমাদের আবেদন হচ্ছে, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে 
যে নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো এসেছে সে মাসআলাগুলোর 
সমাধান কী? 

ক) গায়রুল্লাহর বিধান হচ্ছে কুফরী বিধান। 

খ) গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা স্পষ্ট কুফর ৷ 

গ) শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়। 

ঘ) কাফের শাসকের অনুগত্য হারাম। 

ঙ) শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করা ওয়াজিব । 

চ) কাফের বাদশা থেকে বারাআত ওয়াজিব । 

ছ) বাদশা স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করা 

ওয়াজিব ৷ 


হুজুরের ‘বাতিলে মহয’ ফাতওয়া এবং এ মাসআলাগুলোর 
মাঝে কোন প্রকার মিল তৈরি করতে পারছি না। এ বিষয়ে 
হুজুর যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করতেন । 


৬৯ 


আটচল্লিশ) বলা হয়েছে: এমনিভাবে এর উপর এ মাসআলা 
বের করা যে, এখন এ দেশে সব ধরনের বিস্ফোরক হামলা 
ও গুপ্তহত্যা জায়েয হবে; বরং জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে -এটা 
স্পষ্ট ভুল। (০৯০ এ | এ 4৫ 89১৩ ৭৪০8 ০৭ ০১০ Al 
এখন 2৫9৯ ০4৯ 4৮৯ lel 39 4৮০৯ GOES ও ৪ ০৯ 
০৯ ০০৯০ এও 1৫9৯ এব ৬৪৭ এ৬৯) 

নিবেদন হচ্ছে, বিশ, ছত্রিশ ও সাইত্রিশ নং টীকায় এ 
বিষয়ে একটু বিস্তারিত আরজি পেশ করেছিলাম। এখানে 
আরেকটু নিবেদন করি। আমার জানামতে, একটি বিচ্ছিন 
ঘটনাকে বা হামলাকে কেউ কখনো জিহাদ বলে না। কোন 
আন্তর্জাতিক জিহাদী কাফেলার ব্যাপক ছক অনুযায়ী যদি 
কোথাও কোন হামলা হয় তখন তা জিহাদেরই একটি অং 
হওয়ার কারণে তাকে জিহাদ বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে 
আমি নিবেদন করেছিলাম যে, যে কাফেলা বিশ্বব্যাপী 
পরিকল্পনা নিয়ে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ড 
ঘটিয়ে থাকে, তার কোন একটি ছোট্ট বহিঃপ্রকাশকে বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা মনে করে এ ঘটনার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে বিচার 
করতে গেলে বা কোন সিদ্ধান্ত দিতে গেলে নিশ্চিত ভুল 
হবে। 


এখানে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আমার জানামতে 
কোথাও কোন হামলা যদি হয় তাহলে তা যদি কোন জিহাদী 
কাফেলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে 


৭০ 


হামলার আগে সে হামলার শরয়ী অবস্থান নির্ণয়ের পেছনে 
দীর্ঘ সময় ও মেধা ব্যয় করা হয়। ইসলামী শরীয়তের 
সমরনীতিতে তা বৈধতা পেলেই হামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। অনেক সময় হামলাকারী কর্তৃপক্ষ সে হামলার কারণ, 
প্রেক্ষাপট এবং শরয়ী দলিলসহ বিস্তারিত মাসআলা প্রচারও 
করে। কিন্তু তাগুতের প্রচার মাধ্যম সে কথাগুলো প্রচার 
হতে দেয় না। ফলে সাধারণ মানুষ ও ফাতওয়ার 
দায়িত্বশীলগণ শুধু হত্যার খবরটি জানতে পারে। আর কিছুই 
জানতে পারে না। আর তাও হয় তাদের আনুকূল্য পাওয়ার 
উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ বানানো ও সাজানো খবরের ভিত্তিতে 


তাই আমার আরজ থাকবে, এ ধরনের কোন হামলার 
বিস্তারিত নথিপত্র হাতে আসার পরও যদি তা আপনাদের 
কাছে অবৈধ মনে হয়, তাহলে তা খুলে বলে দিলে দ্বীনের 
একটি ফরয দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের 
সহযোগিতা হবে। তবে ঢালাওভাবে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে 
তা থেকে সন্দেহ হয় যে, হুজুর মনে হয় কখনো সন্দেহও 
করেননি যে হামলাকারী অপদার্থগুলো এত কিছু করতে 
পারে। যাইহোক এ ধরনের কিছু বিষয় আছে যা মাথায় 
থাকলে হুজুরের ইলম থেকে আমরা আরো বেশি যুস্তাফীদ 
হতে পারতাম। 
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উনপঞ্চাশ) বলা হয়েছে: এমনিভাবে এ ধারণা যে, গণতান্ত্রিক 
রাজনীতির সঙ্গে যে কোন রকমের সম্পর্ক 
শিরক/কুফর/হারাম। এ ধারণা ভুল। ( ১ 4 ০০৮ ০৭ 
৩৮ ৫০ ৮ ০ ৬৩ ls এডি ০১০৯৯ USS GOH" 4S 
০৯ hl 12৯ শ1১৯/১৪/এ ১) 

নিবেদন হচ্ছে, গণতন্ত্র কুফর হওয়ার খবর আমরা 
মারকায কর্তৃপক্ষসহ বিশ্বের হাজার হাজার ওলামায়ে 
কেরামের কাছ থেকে শুনেছি। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কুফর 
হওয়ার বিষয়টি আমরা মারকায কর্তৃপক্ষসহ বিশ্বের হাজার 
হাজার ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনেছি। এখন এ 
সর্বসম্মত কুফরের সঙ্গে যে সম্পর্ক হবে তা কী হবে? 
হাদীসের কিতাবের একটি বাবের শিরোনাম হচ্ছে এ রকম 
৬০৮9 ৪19৯১] ৪ 45০৭ ৪ এ বাব ও এ বাবের 
হাদীসগুলোর দাবি অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট কুফর শিরক ও 
তার প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যদি শিরক, কুফর 
অথবা কমপক্ষে হারামও না হয় তাহলে কী হবে? 


বলাবাহুল্য, এখানে সম্পর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চয় বেচা-কেনা 
ও ভাড়াটিয়া-মালিকের সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক দ্বারা এ 
সম্পর্কই উদ্দেশ্য যে সম্পর্কে শ্রদ্ধার আদান-প্রদান আছে, 
মানামানির কথা আছে, ভালোবাসার আদানপ্রদান আছে, ছাড় 
ও ত্যাগের আদান-প্রদান আছে, আস্থা ও বিশ্বাস আছে, শপথ 
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ও অঙ্গীকার আছে, কুফর ও শিরকের ধারক বাহকদের 
তৃপ্তি আছে, তাদের আদর আপ্যায়নের অপেক্ষা আছে, 
তাদেরকে আদর আপ্যায়ন করাতে পারার গর্ব আছে। যে 
সম্পর্কের ভেতরে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে শক্তি 
যোগান দেয়ার উপাদান রয়েছে। এভাবে আরো বহু কিছু 
আছে। এরপরও এ সম্পর্ক কুফর/শিরক/হারাম কিছুই হবে 
না?! মারকায কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে দিতে হবে। 
না হয় নাদান উম্মতের পেরেশানী কাটবে না। 


স্মর্তব্য, ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইস্তিসনার 
বিষয়টি এখানে উত্থাপন করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। 
পারচার মধ্যে শুধু মুস্তাসনা ও ব্যতিক্রম লোকদেরকেই 
বাঁচানো উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যাদের হুকুম 
ভিন্ন হবে তাদের কথা আলোচনায় আনার কোন প্রয়োজন 
নেই। সে ইস্তিসনা সব সময়ই আছে যা হাজারে দু'্চার জন 
হতে পারে। এর জন্য মূল হুকুম আটকে থাকে না। আটকে 
থাকার কথা নয়। এরপরও যদি কোন ‘গোষা’ আমাদের 
অগোচরে থেকে যায় তাহলে মারকায কর্তৃপক্ষই তা সমাধান 
করতে পারবেন বলে আশা করছি। 


পঞ্চাশ) বলা হয়েছে: ফিকহ ও ফাতওয়ার উসুল ও 
নীতিমালাকে পেছনে ফেলে রেখে যে চরমপন্থা গ্রহণ করে 
সেই এভাবে ঢালাও কথা বলতে পারে। ( এ 55% 5 4৪ 
bya ১৫ এ 9৮ ৬৯ ০৫ ০২ ৩৬৪৪ ০৪ Kl, dl 
2৯ 0৫৭ 3৫ ০8৩ 754 SS 6১০ 0৭1 ৯9 ৯) 
নিবেদন হচ্ছে, আমার জানামতে এ ধরনের যত 
মাসআলা এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সবগুলো মাসআলা ফিকহ 
ও ফাতাওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে। 
মাসআলাগুলো তাঁরাই লিখেছেন যারা ফিকহ ফাতাওয়া 
সম্পর্কে বিশেষ অবগতি রাখেন। এরপরও হতে পারে 
মারকায কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তারা যোগ্য নয়। যদি এ কথা 
হয় তাহলে সর্বোচ্চ বলা যাবে তারা কিতাব থেকে সঠিক 
মাসআলাটি উদ্ধার করতে পারেনি। এ দাবি করে বিপরীত 
সঠিক মাসআলাটি ফিকহ ও ফাতাওয়ার উসূলের আলোকে 
সামনে উপস্থাপন করলেই হয়ে যায়। আর কোন বকাঝকা 
দেয়ার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনে হয় আলোচনাগুলো 
সে ধারা অনুযায়ী চলছে না। বরং এমন কথা প্রায়ই শুনতে 
হয় যে, আগের কিতাবের উদ্ধৃতি এখন চলবে না। 
উপনিবেশ পরবর্তী পৃথিবীর বিচার আগের পৃথিবীর উপর 
কেয়াস করা যাবে না। আগের কিতাবের সংজ্ঞাপ্তলো এখন 
আর চলবে না। শরয়ী বিভিন্ন পরিভাষার নতুন সংজ্ঞা করতে 
হবে। আর এসব করতে হলে ফিকহে আম লাগবে । ইত্যাদি 
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ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আমরা মারকাষের সুদৃষ্টি কামনা 
করি। 


একান্ন) বলা হয়েছে: যারা .... নাজায়েয মনে করে তাদেরকে 
শুধুমাত্র ভোট দেয়ার কারণে, অথবা শুধুমাত্র ভোটে 
অংশগ্রহণ করার কারণে, অথবা পার্লামেন্টে যাওয়ার কারণে 
মুশরিক সাব্যস্ত করা চরমপন্থা নয়ত কী? (১১9 ৪১০ 4 
4৯৯9 ভি ৮705 ০৫৯ ০৪০ ০৮৯0 3 এ এ৯9 ভিডি ও 
GS 98 এ ১৬ ০৭ 4৯9 ৬৩ ৮৯ ০৯৭ ০৬০৪ উ এল 
2৯ ৫ 9 ০8৫ 95) 

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাগুলো এতই মুজমাল যে এসব 
বিষয়ে কী আবেদন করব খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু ভোট দেয়ার 
কারণে কে কাকে কাফের ফাতওয়া দিয়েছে? এরকমভাবে 
যত 'শুধু শুধু’ আছে কোন শুধুর কারণেই কাউকে কখনো 
কাফের ফাতওয়া দেয়া হয়নি। আমার জানামতে প্রত্যেকটি 
পর্বেই কুফরের মূল ইল্লতকে তুলে ধরে পরে কাফের 
ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। কোথাও এমন হয়েছে যে, একটি 
জামাতের মাঝে কুফরের ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে পুরা 
জামাতকে কাফের বলে দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এমন হতে 
পারে যে, জামাতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ 
ওজরের কারণে কাফের হবে না। কিন্তু এটা হচ্ছে ইস্তিসনার 
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অন্তর্ভুক্ত যা মূল মাসআলা দেয়ার সময় বলার প্রয়োজন 
নেই। 


এমনিভাবে ভোটারদের ক্ষেত্রে কুফরের ফাতওয়া কখনো 
বিশেষ কারণে এসে যায়। যেমন ভোটার যখন এ কথা 
পরিস্কারভাবে জানে যে, এ ভোটের মাধ্যমে সে একজন 
মানুষকে কুরআনের আইন বিলুপ্ত করে মানবরচিত কুফরী 
আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমর্থন দিচ্ছে, তখন তার উপর 
কুফরের হুকুম আসতে পারে। আর এ পর্যায়ের ইলম এখন 
ভোটারদের মাঝে ব্যাপক ৷ বিশেষত বর্তমানে ভোট চাওয়ার 
সময় প্রকাশ্যে কুফরী আইনগুলোর ঘোষণাসহ ভোট চাওয়া 
হয়। যেমন বলা হয় “বাল্যবিবাহ রোধ করতে নৌকা মার্কায় 
মার্কায় ভোট দিন’, “জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করতে নৌকা মার্কায় 
ভোট দিন? ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এখন জেনে শুনে এসব কুফরের সমর্থন, সহযোগিতা ও 
কুফরের উপর সন্তুষ্টির কী হুকুম হবে তা মারকায কর্তৃপক্ষ 
স্পষ্ট করে বলে দিলেই হয়। দলিলের আলোকে গৃহীত 
একটি শরয়ী সিদ্ধান্তকে চরমপন্থা বলার চাইতে দলিলের 
আলোকে ভুলগুলো শুধরে দিলেই ভালো হয়। 

আর কাফের ফতোয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও এ 
কাজগুলো কুফর হবার ব্যাপারে আশা করি আপত্তি থাকার 
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কথা নয়। বিনীত প্রশ্ন হল সাধারণ মানুষকে এত গুরুতর ও 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক করার 
জন্য কী করা হয়েছে বা হচ্ছে? যা দেখা যাচ্ছে তা হল 
দিনদিন শুধু এই কুফরী মতবাদগুলোর প্রসার ও প্রভাব 
বাড়ছেই না, বরং অনেক ইলমের পোশাকধারীদের কাছ 
থেকে বিভিন্নভাবে এগুলো জায়েজ, কাজিক্িত, প্রশংসিত 
এমনকি এসবে অংশগ্রহণ ওয়াজিব হবার মতো কথাবার্তাও 
শোনা যাচ্ছে। 


করার ভুল ও শায পদ্ধতি অথবা কলঙ্কিত ও বিতর্কিত 
পদ্ধতি (25 ১৫ ৯২) 55 ১৬৯ 4১৪০৪ ১১৯৫০ ০০১৯ 
ib 4৪৪ পিএ ০১২৯০ 55895 ২২ 531৮) 
নিবেদন হচ্ছে, আমার মনে হয়, এভাবেই ইলমী 
বিষয়গুলোকে ইলমীভাবে সমাধান করার রাস্তা বন্ধ হয়ে 
যায়। দলিলনির্ভর আলোচনার আগেই যখন একপক্ষ 
প্রতিপক্ষের মতামতকে এতগুলো গালমন্দের বিশেষণে 
বিশেষিত করে দেয় তখন দলিলের আলোকে আলোচনা 
করার মত কোন ক্ষেত্র আর বাকি থাকে না। প্রতিপক্ষ তখন 
এ আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে, এখানে দলিল প্রমাণ 
কোন কাজে আসতে পারে। মারকায কর্তৃপক্ষ যদি 


৭৭ 


আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ফায়সালায় পৌঁছার 
মানসিকতা রাখেন, তাহলে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি 
করতে হবে। এ গুটি কিন্তু মারকাষেরই হাতে । যদি এমন 
পরিবেশ তৈরি না হয় তাহলে এর জন্য মারকায কর্তৃপক্ষ 
আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। উম্মত কিন্তু “আলা 
বাসীরাতিন' বিষয়গুলো মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। 


তিগ্লান্ন) বলা হয়েছে: ... আবিষ্কারকদের অনেকে এসব মত 
থেকে রুজু করেছে ....... দেখার দরকার এগুলো আদৌ 
সাওয়াবের কাজ কি না? ..... সকল আহলে ইলমের 
বিপরীত তা দলিল হতে পারে কি না? .... দেওবন্দিয়াত 
থেকে, আহলে সুন্নাহ থেকে বা ইসলাম থেকে বের করার 
মত শক্তি এর মাঝে আছে কি না? (০ ০4১ 4 ০৯১৯৯ 
EAL ৯ ৭3৯১ ০০ ARS € ৯৯১ ভর 1১০৯ 
০৫ ০৮০ dal এ ৩৬ ০ ORS 4S ৯ ৫৪ 509 J 
TIS 2 49১১ ০৮ লী Dilber তখ্ 
০৫ ৯৯২ শা ০৪ এএ| 8. ৯ 09১ ০৭ ৬৬ 981 তুই 
৯ ৩১ ০৯ ৯ 7৯৬৭) 

কোন মাসআলার পক্ষে বিপক্ষে দলিল দিতে চাচ্ছেন? যদি 


এমন হয় তাহলে আমার মনে হয়, এর প্রয়োজন নেই। যারা 
রুজু করেছে তারাও তো আপনাদের দৃষ্টিতে ফিকহ ও 
ফাকাহাতমুক্ত মানুষই। কারণ ফাকাহাত থাকলে তারা এ 
পথে আসত না। তাই সে দিকে না গিয়ে সরাসরি দলিলের 
কথা বললেই সহজ হবে। 


আর যারা এ কাজগুলো করছে তারা তো ফরয মনে করে 
করছে, শুধু সাওয়াবের স্তর থেকে কয়েক ধাপ উপরের 
বিষয় মনে করে তারা কাজগুলো করছে। আর করছে 
দলিলের আলোকে । অতএব কোন দেশের সকল আলেমও 
বাস্তবায়নকারী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রকাশ্য ঘোষক সকল 
ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী একজন প্রধানমন্ত্রীকে শুকরিয়া 
জানাতে হবে, তাকে আসাধারণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে 
স্বীকৃতি দিতে হবে, এক হাজার কুফরী আইন প্রতিষ্ঠাকারীকে 
ইসলামের জন্য আশীর্বাদ বলে ঘোষণা দিতে হবে। সকল 
আলেম মিলেও যদি কাজটি করে তবু তাদের বিপরীতে 
দলিলকেই প্রাধান্য দিতে হবে । মারকায কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে 
আমাদের সঙ্গে দ্বিমত করবেন বলে আমরা মনে করি না। 


দেওবন্দিয়াত, আহলে সুন্নাহ ও ইসলাম এ পরিভাষাগুলো 
যেহেতু এক স্তরের নয়, তাই কোন একটি দাবি ও তার 
দলিলকে সবগুলো স্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা মুনাসিব নয়। 


৭৯ 


অবশ্য মারকায তা করেওনি। তবে যাদের জন্য পারচায় 
কথাগুলো বলা হয়েছে তারা এবং তাদের বাইরে বিশাল 
একটি অংশ দেওবন্দিয়াত থেকে বের হওয়ার দলিল দিয়ে 
ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত যোগ্যতা রাখে। তাই 
পরিভাষাগুলোকে এতটা কাছাকাছি ব্যবহার না করে একটু 
দূরত্ব বজায় রাখা মুনাসিব হবে বলে মনে করি। 


চুয়ান্ন) বলা হয়েছে: মুতাদিল মেযাজ ওলামায়ে কেরাম 
আমলের এ ছকও দিয়েছেন, নেটে এ ধরনের কিতাবও 
পাওয়া যায়। ( ০৭০ 4৯ ০3 = AK ৮০০ 010৭ ০১৬৭ 
৬৭ 8 ORES ৬৩ ES ০৭ ০৪০ এ AUS ০৯ SE 
০৪৯) 

নিবেদন হচ্ছে, মুতাদিল মেযাজের ওলামায়ে কেরাম 
আমলের যে ছক দিয়েছেন, তার নমুনা তালিবে ইলমের 
সামনে তুলে ধরার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মারকাযই হকদার। 
আর সে ছক ছকের মধ্যে না থেকে বাস্তবায়নের কার্যকরী 
পদক্ষেপও মারকায তার ফুযালাকে নিয়েই সবার আগে 
করতে পারে । বাকি এখানে একটি জানার বিষয় থেকে যায়। 


বিষয়টি হচ্ছে, নেটের বিরুদ্ধে এত বকাঝকার পর এত 
নাযুক একটি কাজের ছক নেয়ার জন্য নেটের উদ্ধাতিকেই 
কেন মুখ্য রাখলেন? দু'একটি কিতাবের নাম, বা ছকের 


৮০ 


একটি নমুনা এ পারচাতেই এসে যেতে পারত। নেটে 
দীর্ঘসূত্রতা। আর পারচায় যেহেতু হয়নি তাই এখন এমন 
একটি 'লায়েহায়ে আমল’ সামনে এসে গেলেই আমাদের 
সংশয় কেটে যায়। 


দেয়া আছে তার মধ্যে সবচাইতে দলিলনির্ভর, মুতাদিল 
ভারসাম্যপূর্ণ ছক হচ্ছে তানযীমুল কায়েদার দেয়া ছক। আর 
সে ছকের ধারক বাহকগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত বহু কথা 
এ পারচায় এসেছে। এমতাবস্থায় তালিবে ইলমরা সেখান 
থেকে আমলের ছক গ্রহণ করতে গেলে নতুন করে আরো 
অনেকগুলো জটিল রকমের বৈপরীত্যের ফাঁদে পড়ে যাবে। 


না হুজুর এমন কোন মুতাদিল ছকের কথা বলছেন, যার 
কোন বাস্তব রূপ নেই। যদি মুতাদিল মেজাযের ছক দ্বারা 
এমন কিছু উদ্দেশ্য হয়, যা কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকবে এবং কখনো বাস্তবের মুখ দেখবে না, তাহলে 
সেটাতো আর জিহাদ নয়। সেটা হচ্ছে জিহাদের ইলম, 
জিহাদের গবেষণা । এর জন্য নেটের মত ঝুঁকিপূর্ণ একটি 
দরজায় ঢোকার প্রয়োজন নেই। এ জিহাদের জন্য 
তাবলীগের চিল্লা, খানকাহের চিল্লা, বক্তৃতার মঞ্চ ও 


৮১ 


গবেষণার টেবিলই যথেষ্ট । যে জিহাদ আমরা বহু কাল যাবত 
করে আসছি। 


হুজুর নিশ্চয় এমন কিছু বলতে চাননি । বরং হুজুর যা বলতে 
চেয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারিনি । 


পঞ্চানন) বলা হয়েছে: বোঝা দরকার যে, মোল্লা ওমরের 
যামানার তালেবানের চেষ্টা প্রচেষ্টা শরয়ী জিহাদ হওয়ার দ্বারা 
এটা জরুরী নয় যে, পাকিস্তানের তালেবানের কার্যক্রমও 
জিহাদ হবে। (55 ১১২ 5৫ ১০০ ১৩ এ ২৮৪ সিন 
1 ০১৫১3 4৪০ 229৯ ৬০১ এসি আঁ ভ্ 93105 
9৯ 0৩০৩ ৩৯ se lS) SoU LS 0৩ 4৪) 

নিবেদন হচ্ছে, মোল্লা ওমরের যামানায় তালেবান 
জিহাদ করেছে তৎকালীন বড় বড় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে। 
পাকিস্তান তালেবান জিহাদ করছে তাগুতের বিরুদ্ধে যারা 
শরীয়াহ আইনকে বিলুপ্ত করে তাগুতের আইন প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং তার উপর অটল রয়েছে, যারা একটি ইসলামী 
ইমারাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং কাফের বাহিনীকে 
বরাবর সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জানার বিষয় হচ্ছে, মোল্লা 
ওমরের তালেবানের জিহাদ কেন জিহাদ, আর পাকিস্তান 
তালেবানের জিহাদ কেন জিহাদ নয়? হুজুর যদি মেহেরবানি 
করে বিষয়টি পরিষ্কার করে খুলে বলতেন! 


৮২ 


ছাঙ্সান্ন) বলা হয়েছে: হামাসের কার্যক্রম সঠিক হওয়ার দ্বারা 
এ কথা জরুরী নয় যে, আইএস এর কার্যক্রমও জিহাদ 
হবে। (০৯০১ 4৪ = 79১ ০১৪০১ Al এত ০১০৯৯ 
৯৯ 0 এ ও এন) এ ০ ভা এ এআ) 

নিবেদন হচ্ছে, হামাস বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক 
দল। তার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে সশস্ত্র 
জিহাদ। তারা মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে । কোন 
অর্থেই তারা খেলাফত না, ইসলামী ইমারতও না। তারা 
নিজেরাও খেলাফত অথবা ইমারত হবার দাবি করে না। 
যদিও তারা জিহাদ করার দাবি করে। নব্বইয়ের দশক 
থেকে শুরু করে এতোদিন তারা যুদ্ধ করে আসছে খেলাফত 
এবং আমীরুল মুমিনীন ছাড়াই। 
পাশাপাশি হামাস বিস্ফোরক ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। তারা 
সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পায় ইস্তিশাদী (পশ্চিমের ভাষায় 
‘আত্মঘাতী হামলা’) হামলার মাধ্যমে, যাতে ব্যাপকভাবে 
বিস্ফোরণের ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে 
অনেকগুলো ছিল ইসরায়েলের “সাধারন-বেসামরিক জনগণের" 
উপর জনবহুল স্থানে বোমা হামলা। হামাস গুম এবং 
গুপ্তহত্যাও করেছে। মুজাহিদিনের সমালোচনায় যেসকল 
বিষয়ের অবতারণা সাধারণত করা হয়ে থাকে, এবং 


৮৩ 


মধ্যে বিদ্যমান। পার্থক্য হল মুজাহিদিন দাওয়াত, জিহাদ 
এবং শরীয়াহ দ্বারা শাসনের কথা বলেন, আর হামাস 
ক্ষমতায় এসেছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং তারা শাসন করে 
মানবরচিত আইন দিয়ে। 


প্রশ্ন হল, 


ক) হামাসের জিহাদ কি সহিহ গণ্য হবে? নাকি 
তারাও জিহাদের নব্য ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির অনুসারী? 


খ) হামাসের জিহাদকে যদি বৈধ গণ্য করা হয় 
তাহলে হামাসের ক্ষেত্রে কেন এই আপত্তি তোলা 
হবে না যে, তারা জিহাদ করার সামর্থ্য আছে মনে 
করছে কিন্তু খেলাফত কেন কায়েম করছে না? 


গ) এতো কিছুর পরও গণতান্ত্রিক এবং মানবরচিত 
আইনে শাসন করা হামাসের যুদ্ধ যদি জিহাদ বলে 
বিবেচিত হয় এবং তারা সমর্থন ও দোয়া পাবার 
যোগ্য বলে গণ্য হয় তাহলে তানযীমুল কায়েদার 
জিহাদ, যা হামাসের ছাড়াছাড়ি ও আইএস এর 
বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত; কেন একই আচরণ পাবে না? 


৮৪ 


সাতান্ন) বলা হয়েছে: যদি আমার হাকীকত জানা না থাকে 
তাহলে চুপ থাকার রাস্তা আমার জন্য খোলা । .... কিন্তু 
তাহকীক ছাড়া যে কোন কার্যক্রমকে শরয়ী জিহাদ সাব্যস্ত 
করা এটা কোন যিম্মাদার তালিবে ইলমের কাজ হতে পারে 
না। (44০ 4 ৬৩১৭ 9০৯৫ ee ০৪৯ এত এ 
৫৪ ৮৫ ০৪৪৯ ১৪ 01 ১ ৯19৯ ১৫5 তে এ 
de AL ১১ 4০১ ৬০৫ ৭৯03331১8৮০ ২৩৯ 55 ৩৫১৯ 
০৯ 9৯০8৬ শিএ ৪) 

সম্পর্কে যেভাবে মন্তব্য করা হয়েছে এবং পারচায় যেসব 
কথা বলা হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, আন্তর্জাতিক জিহাদের 
কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যগুলো হুজুরের কাছে সঠিক কোন 
মাধ্যমে পৌঁছেনি। কাজের সাথীদের কাছ থেকে আমরা 
যেভাবে তথ্য পেয়ে আসছি, তাদের আকীদা ও মানহাজে 
যেভাবে বলা আছে, কাজের সাথীদের সঙ্গে যৎসামান্য 
উঠাবসার যতটুকু সুযোগ হয়েছে, সে সুযোগে তাদের যতটুকু 
অধ্যয়ন করেছি, তাতে মনে হচ্ছে, হুজুরের কাছে তথ্যগুলো 
সঠিক পৌঁছেনি। তাই সঠিক তথ্যগুলো সঠিকভাবে পৌঁছার 
পর মন্তব্য করলে আশা করি উম্মত বেশি উপকৃত হবে। 
এখানে যা বলা হয়েছে, তাতে উম্মতের বিভ্রান্তি ছাড়া উপায় 
নেই। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি জিহাদী কাফেলা 
(যারা ত্রিশ বছর ধরে জিহাদি কার্যক্রম আঞ্জাম দিচ্ছে, এমন 


৮৫ 


কোন ভূখণ্ড নেই যেখানে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের 
লড়াই চলছে, আর তারা সেই লড়াইয়ের কেন্দ্রে কিংবা প্রথম 
কাতারে নেই)-এর কর্মকান্ডকে মুহদাস-মুনকার-মুখতাসার- 
বিশেষণে বিশেষিত করার আগে আরেকটু সময় নিলে ভালো 
হবে ইনশাআল্লাহ। হুজুর যখন দেরি করেছেনই, তখন 
আরেকটু দেরি হলেও হোক, তবু কথা যেন চুড়ান্ত কথা 
হিসাবেই সামনে আসে এবং তাতে যেন কোন ফাঁক না 
থাকে। ইনশাআল্লাহ এ কাজটি হুজুরের দ্বারাই সম্ভব হবে। 
হুজুর এখন যিম্মাদারদেরও যিম্মাদার। তাই এ নিবেদনগুলো 
করছি। 


আটান্ন) বলা হয়েছে: আজকাল একটি বিশৃংখলা তাবলীগী 
জামাতের হালাত ..... এ বিষয়ে মারকায দেওবন্দের 
আকাবির ওলামায়ে কেরামের অনুসারী । ( 34330 | ৫ তা 
০৪৭ ১৩ ০৭ 38০৭ ৮৮ 4৯৯০ ৩১৬৯ LS ৪০৩ ভা 
৯ 5 ৫ এ এত ১৯৯৩ sale এ) 

নিবেদন হচ্ছে, হক-বাতিলের পার্থক্য ও সিদ্ধান্তের 
ক্ষেত্রে মনে হয় মারকাষ আরো উপরে উঠলে নিরাপদ হবে। 
কারণ দেওবন্দের বর্তমান আকাবিরের তালিকা এখন 
অনেক অস্পষ্ট। একেকজন একেকজনকে আকাবির মনে 


৮৬ 


করে। যেমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর বিচারে মাহমুদ 
মাদানী ও আরশাদ মাদানী হচ্ছেন দেওবন্দের বর্তমান 
আকাবিরগণেরও আকাবির। কিন্তু তাদের কিছু কথাবার্তা 
এমন এসে গেছে, যা থেকে তাওবা করার আগ পর্যন্ত 
মুসলমানদের কবরে তাদেরকে দাফন করাও মুশকিল মনে 
হচ্ছে। কথাগুলো বলতে আমার বুক কাঁপছে। কিন্তু কী 
করব?! 


আরেকটি কথা হচ্ছে, দলিলকে মাপকাঠি না বানিয়ে যদি 
আকাবিরকে মাপকাঠি বানানোর দিকে যাওয়া হয় তাহলে 
আকাবিরে দেওবন্দ প্রাধান্য পাবে না কি আকাবিরে 
সাহারানপুর প্রাধান্য পাবে? অন্যভাবে বলা যায়, আকাবিরে 
সাহারানপুরও কি আকাবিরে দেওবন্দের অন্তর্ভূক্ত কি না? 
উল্লেখ্য, সাহারানপুরের আকাবিরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে 
সাদ সাহেবের পক্ষে ছাপানো বই এসে গেছে এবং সে 
ধারাবাহিকতা জারিও আছে। তাই পরিবর্তনশীল মাপকাঠি 
থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই নিরাপদ । মারকায কর্তৃপক্ষ 
বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন বলে আশা করছি। 


উনষাট) বলা হয়েছে: এখন একেবারে কেন্দ্রীয় জায়গায় যে 
ব্যক্তি সবচাইতে বড় দায়িত্ব নিয়ে আছেন .... এ কারণে 


৮৭ 


এখন ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা ছাড়া কোন উপায় ছিল 
না। (= ০০৯৩ 2 ৬১৮ 42 ৬3৫০৪ এআ ৩৪৪ nl 
১8৫০ ৮০৭০ AA ০০ ০৪৯ AR এছ 95 ASS 
৬ ০৯৫ ১৫ 49 15৫ ০৪১৬০ এ) 

নিবেদন হচ্ছে, তাবলীগের মারকাযী পর্যায়ের এত 
দীর্ঘ দিনের আকাবিরের বিরুদ্ধে এ অবস্থান নেয়া হলে 
আকাবিরের প্রতি সাধারণের আস্থা হুমকীর সম্মুখীন হয় কি 
না, সে বিষটির প্রতি খেয়াল রাখলে ভালো হবে। কারণ 
ইদানিং বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার যুক্তিতে এবং 
জোরালো আন্দোলন চলছে। 


ষাট) বলা হয়েছে: মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহু 
তাআলা ওয়া রাআহু। ( 5 4! 4৮৪৯ ০১১০ ১০০ UN a 
es) 

নিবেদন হচ্ছে, একজন ভ্রষ্ট আকীদার প্রচারক ও 
মুআনিদের ক্ষেত্রে এ সম্মান প্রদর্শনের শরয়ী বিধান কী? না 
এবিষয়গুলো তার ব্যাপারে এখনো প্রমাণিত হয়নি? যেমন 
ফরীদ মাসুদ বলছেন। 


৮৮ 


একষট্র) বলা হয়েছে: নিজেদের কথাকে হাকেমানা ও 
জারেহানা পদ্ধতিতে প্রকাশ না করে দাঈ ও মঙ্গলকামীর 
পদ্ধতিতে প্রকাশ করার অনুশীলন করা চাই। (55 93 ৬ 


991 cla AE ae এল ১59৭1 ০৯99 4 
টিটি 21272825558 
নিবেদন হচ্ছে, কথা বলার বিষয়বস্তু যদি হয় নকদ 
ও জরহ তখন জরহ ও নকদের ভাষায় কথা বলার বিধান 
কী? যখন কথা বলার ক্ষেত্র হচ্ছে মুলহিদ ও যিন্দিকের 
শায়েস্তামূলক তখন হাকেমানা কথা বলার বিধান কী? দাঈর 
পদ্ধতি ও নাসেহের পদ্ধতি সকল প্রকারের কথার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য? না কি প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য ক্ষেত্রমাফিক পদ্ধতি 
প্রযোজ্য। যদি নকদ, জরহ ও মুলহিদ-যিন্দিক নির্ণয়ের 
ক্ষেত্রেও দাঈ ও নাসেহের পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরী হয়, 
তাহলে জরহ তাদীলের ইমামগণের পরিণতি কী হবে? 
বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট পার্থক্য আমাদের সামনে আসা দরকার। 


উল্লেখ্য, বর্তমানের জারেহ ও নাকেদরা যেমন জরহ ও 
তাদীলের ইমামগণের সমপর্যায়ের নয়, তেমনিভাবে বর্তমানে 
যাদের উপর জারহ ও নকদ করা হচ্ছে তারাও স্বর্ণ যুগের 
মুহাদ্দিস-মুফসসির-ফকীগণের মত নয়। 

বাষষ্ি) বলা হয়েছে: সাধারণ মানুষকে ওলামা থেকে দূরে 
সরানো, তালাবাকে আসাতিযা থেকে দূরে সারানো এবং 


৮৯ 


ছোটদেরকে বড়দের থেকে দূরে সরানো কোন সাওয়াবের 
কাজ নয় এবং এর দ্বারা উম্মতের কোন ফায়দা হয় না। 
(১০৭ ০৯ Sal 55 405 5095 ০৪০০ এন 9০ Kel 
SAS 5295 095 ১৪০৭ 2৭ 0933 Kus LS 
৯ রিও ০১৪৪ 65৫ 5 ৩৬৭ এন ০৭ 4991 ০৪৫7) eS) 

নিবেদন হচ্ছে, এ কথাটি যে সকল কার্যক্রমের দিকে 
ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, সে কাজগ্ুলোকে প্রধানত তিনটি 
ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে: ১. ইলমী নকদ, ২. 
গোমরাহীর প্রতিরোধ, ৩. বিভিন্ন মাসআলায় ইখতেলাফ বা 
দ্বিমত পোষণ । 


এ তিনটি কাজের তিনটিই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিন 
থেকে আজো পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। অনিবার্য 
করণীয় হিসাবেই চলে আসছে। ইলম ও দ্বীনের ফরয দায়িত্ব 
হিসাবে চলে আসছে। আশা করি কেয়ামত পর্যন্ত চলতে 
থাকবে । আস্থা নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন তখনও ছিল, এখনও আছে। 
একটি অতিরিক্ত মাত্রা অতীতে ছিল কি না আমার জানা 
নেই, যে মাত্রাটি বর্তমানে খুব প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তা 
হচ্ছে, আস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এ তিনটি কাজের 
প্রতিরোধ করা। 


তিনটি অনিবার্য কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য অজুহাত 
হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে পদ্ধতিগত ভুলকে ৷ বলা হচ্ছে, 


৯০ 


এ কাজগুলো আগেও ছিল, কিন্তু এভাবে ছিল না। এ 
কাজগুলো আগে এমনভাবে করা হত যে কাজও হয়ে যেত, 
আবার আস্থাও নষ্ট হত না। 


এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, পারাচায় এক জায়গায় 
বলা হয়েছে, কথা দাঈ ও নাসেহের ভাষায় হওয়া চাই। 
পারচার এ কথা থেকে আমাদের সন্দেহ হয়, উপরোক্ত 
তিনটি কাজ তথা নকদ-প্রতিরোধ-দ্বিমত এ কাজগ্তলোকে 
দাওয়াতী কাজ হিসাবে চিন্তা করা হচ্ছে কি না? যদি এ 
ধরনের চিন্তা করা হয়ে থাকে তাহলে এ বিষয়ে আমাদের 


ক) ইলমী নকদের ক্ষেত্রে সালাফের পদ্ধতিকে উপেক্ষা করা 
হয়েছে কি না, সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সালাফের 
ইলমী নকদের কাজগুলোই দেখতে হবে। গোমরাহীর 
প্রতিরোধে সালাফের পদ্ধতিকে অতিক্রম করা হচ্ছে কি না, 
সে জন্য সালাফের গোমরাহী প্রতিরোধের কাজগুলোই 
দেখতে হবে। আর ইলমী বিষয়ে দ্বিমতের ক্ষেত্রে সালাফের 
পদ্ধতিকে অতিক্রম করা হচ্ছে কি না, সে জন্যও সালাফের 
ইখতেলাফের পদ্ধতিই দেখতে হবে। 


দাওয়াতের পদ্ধতিকে সামনে উপস্থাপন করে যদি দেখানো 
হয় যে, বর্তমানের নকদ, প্রতিরোধ ও ইখতেলাফের 


৯১ 


পদ্ধতিতে ভুল হচ্ছে, তাহলে এর সঠিক ফলাফল বের করে 
আনা যাবে না। 


খ) দাওয়াতের একটি পদ্ধতি কুরআন ও সীরাতে রয়েছে। 
আরো হাজার পদ্ধতি সর্বকালের দাঈদের থেকে বর্ণিত হয়ে 
হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এখন দাওয়াতের পদ্ধতি 
হিসাবে এ পদ্ধতিটিকেই সামনে আনা উচিত, যে পদ্ধতি 
কুরআন ও সীরাতে রয়েছে। বিভিন্ন যুগের দাঈদের ব্যক্তিগত 
রুচিভিত্তিক কোন পদ্ধতির বিচারে অন্য পদ্ধতিকে ভুল বলে 
সিদ্ধান্ত দেয়া নিরাপদ নয়। 


গ) অনেক সময় তাযকীর ও তালীমের পদ্ধতিকে দাওয়াতের 
ভাষা বলে প্রচার করা হয়। এখানে ভুল হওয়ার সমূহ 
আশঙ্কা থাকে। যার ফলে কুরআনে ও সীরাতে আমরা 
দাওয়াতের যে ভাষা পাই সে ভাষা ব্যবহার করতে গেলেও 
অনেকে সেটাকে ভুল বলে থাকেন। তাই এ বিষয়েও সতর্ক 
থাকা চাই। 


ঘ) এ বিষয়ে সর্বশেষ কথা হচ্ছে, বাস্তবেই আস্থা নষ্ট হচ্ছে? 
নাকি আস্থা নষ্ট হওয়ার কাল্পনিক আশঙ্কায় আমরা আগে 
থেকেই তটস্ত আছি? এমনিভাবে দ্বীন ও শরীয়তের উপর 
চলার জন্য যাদের উপর থেকে আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া জরুরী 
তাদের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হচ্ছে? না কি অন্য জায়গা 
থেকেও আস্থা নষ্ট হচ্ছে? 


৯২ 


এমনিভাবে নকদ, প্রতিরোধ ও ইখতেলাফের পদ্ধতিগত 
ভুলের কারণে আস্থাগুলো নষ্ট হচ্ছে? না কি সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের ভুল প্রতিক্রিয়ার করণে আস্থা নষ্ট হচ্ছে? এ 
বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু মারকাষ কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। 
কারণ বিপরীত রকমের বহু তথ্য আমাদের কাছে আছে, 
যেগুলো উল্লেখ করার মত সুযোগ এখানে নেই। মারকায 
গোড়া থেকে কথাগুলো নিয়ে ভাবলে উম্মত উপকৃত হবে। 
এসব বিষয় ভাবার জন্য মারকাষের মত প্রতিষ্ঠান আর 
দ্বিতীয়টি নেই। 


তেষট্রি) বলা হয়েছে: নকদ ও তাবসেরার ক্ষেত্রেও মুতাদিল 
আহলে ইলমের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । ( ৮০১০১; ২: 
এই 01 ০৪৮৭৩ 7০ Jal ০১৬৬৭ ভন) 

নিবেদন হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাসে ও ইলমের 
ইতিহাসে মুতাদিল নাকেদ ও তাবসেরাকারী হিসাবে যাদের 
নাম পাওয়া যায় উদাহরণ হিসাবে তাঁদের কয়েকজনের নাম 
যথাক্রমে: সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম 
মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম 
আবু দাউদ, ইমাম দারাকুতনী, খাতীব বাগদাদী, ইমাম 


৯৩ 


শহীদ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা, শায়খ আব্দুর রশীদ 
নোমানী রাহিমাহুমুল্লাহ । 

এ ব্যক্তিবর্গের নকদ ও তাবসেরার নমুনাগুলো আমাদের 
কাছে আছে। এরপরও হুজুর যদি একটু সুনির্দিষ্টভাবে 
নিশানদিহী করে দেখিয়ে দিতেন যে, চলমান জিহাদী 
কোথায় তাঁদেরকে অতিক্রম করে গেছে। ইলম ও দ্বীনের 
স্বার্থেই এ কষ্টটুকু হুজুরকে করতে হবে। আমরা এমন কিছু 
খুঁজে পাচ্ছি না। 

উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বিপরীতে মুতাশাদদিদ একটি 
না হলেও ইলমের ময়দানে কি তাঁরা ধিকৃত ছিলেন? তাঁদের 
কথা ও লেখা পড়তে কি ব্যাপকভাবে বা খাসভাবেও নিষেধ 
করা হয়? মুতাশাদদিদগণের কঠিন কঠিন ভাষার কারণে কি 
তখন আস্থা নষ্ট হয়ে যেত? 


যাচ্ছে। এ কঠিন মন্তব্যগুলোর কারণেও যদি কাজের 
উপর বর্তাবে? হুজুর যদি আমাদেরকে একটু আশ্বস্থ 
করতেন। 


চৌষট্রি) বলা হয়েছে: এমনকি গোমরাহীর কথাগুলোর রদ 
করার ক্ষেত্রেও ভদ্রতা ও সাধারণ আদাবের প্রতি খেয়াল 
রাখা কাম্য। ( ৬৫৪ ০১৭ ১১৫ 4 090 A ৬৯1৫৫ এ le 
৯ ০9০০ 095 ৩৪০০ ভ্ le এ 391 ৪১) 

নিবেদন হচ্ছে, হাদীসে তো সাহেবে বিদআতকে 
সালাম দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে, মুনাফিক, 
যিন্দিক, মুলহিদ ও মুরতাদের সঙ্গে আচরণ এবং তার সঙ্গে 
ভদ্রতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন মাপকাঠি থাকবে। 
অভদ্রতা ও বেয়াদবীর অভিযোগ এখন খুব ব্যাপক । আমার 
দাবি, কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইলমের ইতিহাস থেকে 
গৃহীত নযুনার আলোকে গোমরাহীর রদের পথ ও পদ্ধতি 
বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র রচনা তৈরি হওয়া দরকার। 


মারকাষের বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে আমরা কিছু নমুনা পাই। 
তবে সেগুলোর বিষয়ে একটু কথা আছে। কিছু ভদ্রতার 
ব্যাপারে আমাদের মনে হয়েছে এ পর্যায়ের ভদ্রতা শরীয়ত 
ও ইলমের অঙ্গনে কাম্য নয়; কারণ এর দ্বারা নকদের মূল 
উদ্দেশ্য ব্যহত হয় এবং সালাফের মাঝে এ ধরনের কাজের 
ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের ভদ্রতা রক্ষা করতে দেখা যায়নি। কিছু 
ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এ পারচায় ভদ্রতার যে মাত্রা মেনে 
চলার জন্য বলা হয়েছে তা সেসব ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। 


৯৫ 


এসব কারণে মনে হচ্ছে, একটি স্বতন্ত্র রচনা হলেই ভালো 
হবে। 

কর্তপক্ষকে আল্লাহ হায়াত দারা করুন, আমাদের কষ্ট ও 
সীমাবদ্ধতাগ্তলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান 
করুন। আমীন । 
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লেখক পরিচিতি 


শাইখ আবু কাতাদা ওমর মাহমুদ ওসমান হাফিযাহুল্লাহ একজন ফিলিস্তিনী 
বংশোদ্ভূত এক জর্ডান প্রবাসী আলেম দাওয়াতি তৎপরতার কারণে পৃথিবীর 
অনেক দেশে তাঁকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে তলব করা হয়েছে। পরবর্তীতে 
জর্দানের ছোট্ট রাষ্ট্রে তাঁর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ জারি 
করা হয়েছে। তিনি বৃটেনেও কারাভোগ করেছেন। 


তাঁর বিরুদ্ধে আমরিকান প্রশাসনের অভিযোগ, তিনি সন্ত্রাসী সংগঠন আল 
কায়দার মুফতি পদে কাজ করেন। আরো বলা হয়েছে, শহীদ মুহাম্মাদ আতা ও 
তার সহযোদ্ধাগণ জার্মানের যেই এপার্টমেন্ট থাকতেন সেখানে করা তাঁর কিছু 
আলোচনার উপর ইতোমধ্যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে 
আনিত এই অভিযোগের ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে বলেন, মুজাহিদিনদের সাথে 
তাঁর সম্পর্ক অন্য যে-কোন মুওয়াহহিদ ও মুমিনের সাথে সম্পর্ক রাখার মতই। 
ভিন্ন কোন কিছু এখানে নেই। প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক ও 
ঈমানী ভ্রাতৃত্ব যে কোন সংগঠনের চেয়েও মজবুত ও শক্তিশালী । 


তিনি উসুলে ফিকহের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। 


যারাই শাইখের লিখনী হাতে পাবে তারাই অনুভব করতে পারবে যে, আল্লাহ 
তাআলা তাঁকে সালাফ-পূর্বসূরীদের মানহাজ সম্পর্কে কী অগাধ জ্ঞান দান 
করেছেন। তিনি প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদ-সংস্কারকদের মতো সালাফের রীতি 
অনুসরণ করে উসুলুল ফিকহ এবং ঈমান ও আকিদাগত বিষয়ে মনোযোগ 
নিবদ্ধ করেন। এক্ষেত্র তিনি মুতাকাল্লিমদের পদ্ধতি পূর্ণ মাত্রায় বর্জন করেন 
যারা ইলমে দ্বীনকে শেষ করে দিয়েছে । তবে তাদের মানহাজের বিস্তারিত জ্ঞান 


যেমন তাঁর ছিল তেমনি তাদের খণ্ডন করার সর্বোত্তম পদ্ধতিও তিনি বেশ 
ভালভাবেই জানতেন। এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানব-জীবনের সমস্যা নিয়ে তাঁর 
রয়েছে বিশেষ দর্শন যা তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও দূরদর্শিতার প্রতি ইঙ্গিত 
করে। শরিয়ত ও তাকদীরী বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার ফলেই তাঁর এ- 
সব যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। অথচ শরিয়ত ও তাকদিরের থেকে কোন 
আলেমই গাফেল থাকেন না। তারপরেও যিনি এগুলোকে সবসময় নিজের 
চোখের সামনে রাখেন এবং এটাই হয় তাঁর একমাত্র কর্ম ব্যস্ততা তাঁর সামনে 
তখন খোলে দেয়া হয় ইলম এবং জ্ঞানের দরজাসমূহ। তখন তাঁর ভিন্ন একটা 
অবস্থান তৈরী হয়। 


যেহেতু উসুলে ফিকহ -যা দর্শনগত মৌলিক একটি জ্ঞান- নিয়েই তাঁর যাবতীয় 
ব্যস্ততা তাই এর বদৌলতে এমন দর্শনগত যোগ্যতা তিনি লাভ করতে 
পেরেছেন যে, প্রতিপক্ষের বিভিন্ন জাওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের বিষয় পড়ার সময় 
তাঁর চক্ষু সেই দর্শনগত যোগ্যতাকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে না। 
অনুরূপভাবে এই উসুলে ফিকহের প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব দেয়ার কারণেই এমন 
গভীর দূরদৃষ্টি লাভ হয়েছে যার আলোকে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত 
আকিদা-বিশ্বাসের কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা নির্ণয় করতে পারেন। 
তাদের এই অবস্থার প্রকৃত কারণ ও রোগ উদঘাটন করতে সক্ষম হন। তাদের 
সম্পর্কে যতটুকু জানেন ততটুকুর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি 
বিবেচনা করে তাদের প্রত্যেক সদস্য ও দলের কী হুকুম তাও বলে দিতে 
পারেন। তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা এত বেশি যে, বর্তমানে বিদ্যমান যত ভ্রান্ত দল 
আছে সবগুলোকে অতীত ও বর্তমানকালের এ-জাতীয় অন্যান্য দলের সাথে 
তুলনা করে তিনি গবেষণা করেন। একটিকেও বাদ দেন নি। 


সর্বোপরি তিনি তো একজন মানুষ । তাই অন্যান্যদের মত তাঁরও ভুল-্রান্তি 
হতে পারে। কখনই তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন। ইসলামী আন্দোলন যদি 
তাদের নেতা ও আলেমদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখে এবং তাদেরকে এমন 
স্তরে রাখে যে, তাদের কোন কিছুই খণ্ডন করা যাবে না তাহলে তো তারা 
কখনোই আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না এবং দায়িত্বশীল কোন জাতি গঠন 
করতে পারবে না। বরং এদের লালন পালন হবে সেই প্রকৃতিতে যেই 
তাদের নেতার সম্মানে অতিরঞ্জন করে, তাকে তাই দেয় যেটার উপযুক্ত সে 
নয়। যেমন, শুধু এদের আস্থা অর্জনের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা 
এবং এর দায়ভার নেয়া। বাস্তবতা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 


ইলমী কারনামা; 

[১] তাঁর সর্বপ্রথম কিতাব হল, ‘আর-রদ্দ আল-আসারি আল-মুফিদ আলাল 
বাইজুরি ফী শরহি জাওহারাতিত্‌ তাওহিদ'। দ্বিতীয় মুদ্রণ। 

[২] ইবনুল কায়্টিম রচিত “তরিক আল-হিজরতাইন’। শাইখের তাহকিকে 
ছেপেছে দারু ইবনিল কাইয়্যিম, রিয়াদ । দ্বিতীয় মুদ্রণ । 


[৩] হাফেজ হুকমী রচিত “মাআরিজ আল-কবুল ফী শরহি সুল্লাম আল-উসুল'। 
খণ্ড:৩। শাইখের তাহকিক ও তাখরিজে কিতাবটি পাঁচবার মুদ্রিত হয়েছে। 
প্রথমে ছেপেছে দারু ইবনুল কাইয়্যিম এরপর দারু ইবনে হাজম। 





[৪] ‘তাজরিদ আল-আসমা আর-রুওয়াত আল্লাধিনা তাকল্লামা ফীহিম ইবনু 
হাজম জারহান ওয়া তা'দিলান”।কিতাবটি শাইখ এবং আরো কয়েকজন মিলে 
লিখেছেন। কিতাবটি ছেপেছে জর্দানের দারুল মানার কুতুবখানা । 

[৫] ইবনে কুতাইবা রচিত 'আল-এখতেলাফ ফিল-লফজ"। শাইখের তাহকিকে 
কিতাবটি ছেপেছে দারুর-রায়াহ। 

[৬] ইবনুল কাইয়্যিম রচিত 'আল-গুরবা'।শাইখের তাহকিকে কিতাবটি ছেপেছে 
দারুল কুতুব আল-আছারিয়্যা। 

[৭] নিজস্ব রচনা- “আল-জিহাদ ওয়াল ইজতেহাদ: তাআম্মুলাত ফিল মানহাজ'। 
কিতাবটি মূলত তাঁর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ যা 'নাশরতুল আনসার' বাইনা 
মানহাজাইন শিরোনামে প্রকাশ করেছে। কিতাবটি জর্দানের দারুল বায়ারিক 
থেকে ছেপেছে। 

[৮] ইমাম আল-বারকাঈ রচিত “কাসরুস-সনাম”। কিতাবটি জর্দানের দারুল 
বায়ারিক থেকে শাইখের তাহকিকে ছেপেছে। 

[৯] নিজের রচিত “মাআলিমুত্‌ তাইফাতিল মানসুরাহ'। ডেনমার্কের দার আন- 
নুর আল-ইসলামি থেকে দুইবার ছেপেছে। 

[১০] “হুকমুল খুতাবা আল্লাধীনা দাখালু ফী নুসরাতিত্‌ তাগুত, । এই কিতাবটিতে 
মূলত সে-সব উলামায়ে সু-দের সম্পর্কে মালেকী মাজহাবের ইমামদের ফতোয়া 
আছে যারা আবিদিইয়্টানদের সাহায্য করেছে। শাইখের তাহকিক ও তা'লীকসহ 
কিতাবটি ডেনমার্কের দার আন-নূর আল-ইসলামি থেকে ছেপেছে। 


[১১] “নাজরাতুন জাদিদা’। 


[১২] 'জু'নাতুল মুতাইয়্যিবীন,। 


এ-ছাড়াও শাইখের আরো কিছু মূল্যবান গবেষণা আছে। যেই এগুলো পড়বে 
সেই তাঁর কদর বুঝতে পারবে। 


প্রবন্ধ ও রচনার অঙ্গনেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কিয়ামতের 
আলামত সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলো যদিও ছোট কিন্তু বর্তমান 
প্রেক্ষাপট নিয়ে একজন মুসলমানের শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত তা 
সংক্ষিপ্তভাবে প্রবন্ধটিতে উঠে এসেছে। তিনি প্রায় দু'শত প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর 
এ-সব লেখা নাশরতুল আনসার, মাজাল্লাতু নিদাইল ইসলাম, মাজাল্লাতুল 
মিনহাজ ও মাজাল্লাতুল ফজর-সহ আরো কয়েকটি ইসলামি পত্রিকা ও 
প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। 


এ-সব লিখনীতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঙ্গনে তাঁর দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার 
দিকটিও সমানভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের রচিত কিছু কবিতাও আছে। 


তিনি শিক্ষাদানের জন্য সরাসরি আলোচনার আয়োজন করতে ভুলে যান নি। 
তাই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইলমী আলোচনার 
আয়োজন করেন। তার এই সমস্ত আলোচনা যারাই শুনেছেন তাদের সকলেই 
তাঁর ইলমের গভীরতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এগুলোর রেকর্ড 
এখন অনেক তালেবে ইলমের হাতে হাতে পাওয়া যায়। 


তেমনি কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নে দেয়া হল: 
[১] ইমাম যাহাবি কর্তৃক রচিত শরহুল মুকিজা 


[২] আল-ঈমান। এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে ঈমান কাকে 
বলে, সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাথে সাথে বিদআতপন্থীদের মতকেও 
খণ্ডন করেছেন। 

[৩] শরহু আকিদাহ আত্তাহাবিয়্যাহ। 

[৪] আল্লামা শাওকানী কর্তৃক রচিত শরহুদ-দারারী আল-মুযিয়্যাহ। 


[৫] ইবনে রজব হাম্বলী কর্তৃক রচিত “তাকরির আল-কাওয়ায়েদ ওয়া তাহরির 
আল-ফাওয়ায়েদ'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 


[৬] মুতাকদ্দিমীনের অনুসৃত পন্থায় উসুলে ফিকহ সম্পর্কে একটি মুকাদ্দামার 
ব্যাখ্যা করার জন্য আলোচনার আয়োজন করেন। 


[৭] ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক রচিত জামাউল ইলমের ব্যাখ্যা। 


এখানে শাইখের জীবনীর সামান্য অংশই তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এইটুকু এই 
শাইখের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় কিন্তু এতে শাইখের জীবনের মৌলিক দিকগুলো 
উঠে এসেছে। 


পরিশেষে মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি শাইখকে সকল মুসলমানের 
পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। তাঁর হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। তাঁর ইলম ও 
আমলে বরকত দান করুন। 
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বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সব সাহাবির 
ওপর। 
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“আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমাকে 
থাকি, যাবৎ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলে। তারা যখন 
এটা বলবে, আমাদের সালাতের মতো সালাত আদায় করবে, 
আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের জবাইকৃত 
পশু খাবে, তখন আমাদের ওপর তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম 
হয়ে যাবে; তবে তার হকের কথা ভিন্ন আর তাদের হিসাব 
আল্লাহর দায়িত্বে ৷” * 


৷ বুখারী শরীফ 


ভূমিকা ও প্রসঙ্গ কথা 


আল্লাহর শরিয়াতের ওপর ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার কুপ্রভাব 





'আনুষ্ঠানিকতা'-র আরবি শব্দ হচ্ছে ৮০, যার আভিধানিক অর্থ_ 
রীতি-নীতি, পদ্ধতি। এখানে 5 দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
শরঈ বিধি-বিধান ও ইলমসমূহের যেকোনো বিন্যাস-পদ্ধতি। 
বিধানগুলোকে একেকটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবদ্ধ করে ফেলা, যার 
ফলে বিধানগুলো উক্ত কাঠামোর অধীন হয়ে যায়। কাঠামোটি বিস্তৃত 
হলে বিধানগুলোও বিস্তৃত হয়, আর কাঠামোটি সংকীর্ণ হলে 
বিধানগুলোও সংকীর্ণ হয়। যখনই সুন্নাতে নববিয়াহ্‌র গুরুত্ব হালকা 
হয়ে গেল, তখনই মুসলিমরা পাঠদানকারী, তাবীলকারী ও মুফতিদের 
কাছে এসে ইসলামকে সহজ করার প্রয়াস পেল-_ ইসলামকে কতগুলো 
সীমাবদ্ধ নীতিমালার মাঝে কেন্দ্রীভূত করে ফেলার মাধ্যমে এবং 
অধিকাংশ নীতিমালাগ্তলোকে আবার এক একটি শব্দের মাঝে নিয়ে 
আসার মাধ্যমে । এ কাজের কিছু কিছু দিক ভালো থাকলেও দ্বীন ও 
শরিয়াতের ওপর এর ক্ষতিকর দিকগুলো ছিলো মারাত্মক। কিছু ক্ষতি 


হলো মুলনীতিগত দিক থেকে, আর কিছু ক্ষতি হলো মানুষের মাঝে তা 
ভুল পন্থায় চালু করার দিক থেকে। 


ইমামগণ গবেষণা করে আল্লাহর শরিয়াতের সাথে যেসব আনুষ্ঠানিক 
নিয়ম কানুনগ্তলো যোগ করেছেন সেগুলো: 


১. সংজ্ঞাসমূহ 

২. ফিকহি মূলনীতিসমূহ। 

৩. প্রতীক ও উপাধিসমূহ। 

৪. ফিকহি আকিদাহ্-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপ ৷ 


শরিয়াতের ওপর সীমাবদ্ধ সংজ্ঞাগুলোর কুপ্রভাবের 
নমুনা: 





এই ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার সবচেয়ে বড় নমুনার একটি হলো, শরঈ 
পরিভাষাগ্তলোকে সংজ্ঞা দেয়ার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ কাঠামোর মাঝে 
আবদ্ধ করে ফেলা। যেমন ঈমানের সংজ্ঞা প্রদানের নমুনা দেখুন: 


যখন মুসলিম উম্মাহ ইউনানি দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, 
অপরদিকে এরিস্টটলের তর্কশাস্ত্র উসুলবিদি ও ফিকহবিদ 
মুতাকাল্লিমদের জ্ঞানজগতে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তখন তারা 
ত্যারিস্টটলীয় সীমাবদ্ধ কাঠামোতে ইমানের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করল। 


ফলাফল ছিলো ধ্বংসাত্মক, বিনাসী। দ্বীনের ওপর মিথ্যারোপ ও দ্বীনকে 
অন্তঃসারশূন্য করার খেলা জমে ওঠলো। এই প্রকাশ্য ঘটনা এবং এর 
কুফলগুলোর দীর্ঘ ব্যাখ্যায় আমি যাবো না। এক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম 
ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর চমৎকার দুটো কিতাবই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট । একটি হলো ০৪:৪৮১। ০০ ১০] (মানতিকিদের খণ্ডন), আরেকটি 
৯] ০ আল-ঈমানুল কাবির)।তাই, এ দুটো কিতাবের শরণাপন্ন 
হতে পারেন। কিতাব দুটো এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পর 
শাইখ ড. সফর আল-হাওয়ালি (আল্লাহ তাকে সৌদি তাওয়াগিতের 


কারাগার থেকে মুক্ত করুন!) তাঁর কিতাব এ] ৬৪ :2০)৷ ৮১১০ 
১4) (ইসলামি আকিদা জগতে প্রকাশ্য ইরজা) এর মাঝে এ 
বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার 
কোনো তুলনা হয় না। 


শরিয়াতের ওপর, আকিদাহ্‌ ও ফিকহ বিষয়ক বহু 
গ্রুপের কুপ্রভাব: 








যখন ফকিহ্গণ শরিয়াতকে ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আকায়িদ 
ইত্যাদি ভাগে ভাগ করল, এর ফলাফল কী হলো? নি:সন্দেহে এটা 
শরিয়াতকে নষ্ট করে দিল। এটা এমন বিপর্যয় ছিলো, যার 
কুপ্রভাবগুলো আমরা আমাদের বর্তমান সমাজে সব চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ 
করছি। কারণ, এর কুপ্রভাব সর্বোচ্চ যে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিলো, 
আমাদের যামানায় সে পর্যন্তই পৌঁছেছে। 


যার ফলে মুআমালাত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়, এর জন্য আছে ভিন্ন 
হুকুম ও মুলনীতি। আবার ওটার জন্য আছে ভিন্ন রকম হুকুম ও 
মূলনীতি। এমনিভাবে আকায়িদ শাখাগত বিধি-বিধান থেকে ভিন্ন 
জিনিস। তাই আকায়িদের জন্য আছে তার নির্দিষ্ট মূলনীতি ও অধ্যায় 
আর আহকামের জন্য আছে তার নির্দিষ্ট মূলনীতি ও অধ্যায়। আবার 
আকায়িদ ‘ইয়াকিনি’ (সুনিশ্চিত!) আর আহকাম হলো '“যন্নি' (প্রবল 
ধারণা-নির্ভর!) 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাঁর কিতাব ‘আল-ইস্তিকামায়’ বলেন: 
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“এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ: মুতাঘিলি মুতাকাল্লিমদের বড় 
একটি অংশ এবং তাদের অনুসারী ফকিহ্গণ ইলমুল কালামের মর্যাদা 
অনেক উচুতে তুলে এটাকে "দ্বীনের মৌলিক বিষয়” বলে নামকরণ 
করে থাকে । ফলে এর মাসআলাগুলোকে বলে “কাতয়ি' বা অকাট্য। 
আর ইলমুল ফিকহকে দেখে হালকা করে, যা হচ্ছে কাজের বিধি- 
বিধান জানার নাম। এমনকি এগুলোর (ফিকহের) ইলমকে 'ধারণা- 
নির্ভর’ মনে করে; নিশ্চিত ইলম মনে করে না। তারা এর ভিত্তিতে বহু 
মূলনীতিও গড়েছে, যেগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে আছে। ফুকাহা, 
সুফি ও মুহাদ্দিসগণের একটি দলও এর মাঝে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা 
জানে না, এর গোড়া কী এবং পরিণতিতে এটা কী বিকৃতি তৈরি 
করবে; অথচ তারা এক্ষেত্রে যে মুলনীতিগুলো দাবি করে, তা 
একেবারে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। সেই বিকৃতির ফলাফল হলো, বিধি- 


১৮ 


বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দিষ্ট কোনো হুকুম আছে বলে মনেই করে 
না তারা, যার ফলে মুজতাহিদ সঠিক ও ভুলকারী হিসাবে বিভক্ত 
হতো; বরং তারা প্রত্যেক মুজতাহিদের ক্ষেত্রে হুকুম সেটাই মনে 
করে, যেটা ইজতিহাদে (গবেষণায়) বের হয়ে এসেছে। এর মাঝে যে 
কতটা নিরুদ্ধিতা ও বিকৃতি রয়েছে, তা আমরা অন্য স্থানে 
পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি। ফলে তারা ইজতিহাদের স্থানগুলোতে 
আল্লাহর নির্দিষ্ট কোনো হুকুম আছে বলে মনে করে না এবং এ 
ব্যাপারে তার কোনো মূল দলিল আছে বলেও মনে করে না। এর ফল 
দাঁড়ায় এই যে, তারা মনে করে, তারা যে ইলমুল কালামের বিষয়গুলো 
নিয়ে আলোচনা করে, শুধু সেগুলোই হলো অকাট্য ও নিশ্চিত” ।২ 


দেখুন, কতিপয় লোকের শরিয়াতকে আনুষ্ঠানিক ভাগাভাগির প্রচেষ্টা! 
তথা সালাফের ফিকহের সাথে সম্পর্কহীন অভিনব ফিকহ তাদের 
কোন দিকে পৌঁছিয়েছে? তারা দ্বীনকে “অপরিবর্তনশীল ও 
পরিবর্তনশীল” এ দুভাগে ভাগ করেছে। তারপর প্রত্যেকেই 
পরিবর্তনশীলের পরিধি বিস্তৃত করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যাতে 
সালাফের অবস্থান-বিরোধী নতুন নতুন ইজতিহাদ যুক্ত করার প্রশস্ত 
ময়দান তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এখনো কেউ দুটোর মাঝে পার্থক্যকারী 
কোনো স্পষ্ট ইলমি সীমারেখা নির্ধারণ করতে সফল হয়নি, বরং সব 


হলো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। 


২আল ইস্তিকামাহ-৪৭ পৃষ্ঠা 


এই কুপ্রভাবের আরেকটি উদাহরণ: 

তাতাররা মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। সেনাপতি 
কাযানের নেতৃত্বে তাদের আক্রমণ সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। 
আর আগেই তারা শিয়া মাযহাব মতে ইসলাম-গ্রহণের ঘোষণা 
দিয়েছিলো।তাই কাযানের সাথে ইমাম, মুআজ্জিন ছিলো।যখন তাদের 
ঘৃণ্য আক্রমণ দামেশকের দুর্গগুলো পর্যন্ত পৌঁছে গেল, সেই সময় 
মানুষ তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাসআলা নিয়ে বিতর্ক শুরু করে 
দিল_ফকিহগণ এ বিষয়ে যে বিভিন্ন প্রকার বানিয়েছেন, তাতারদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেগুলোর কোন প্রকার ও কোন অধ্যায়ের অধীনে 
পড়বে?! 


চলুন ইবনু কাসির (রহ.) থেকেই শুনি সেই সময়ে মানুষের ঘোলাটে 
পরিস্থিতির কথা: 


ইবনু কাসির (রহ.) বলেন- 
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“মানুষ এসব তাতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধরন নিয়ে আলোচনা শুরু 
করল, অর্থাৎ এ যুদ্ধটা কোন প্রকারের যুদ্ধ হবে? তারা ইসলাম প্রকাশ 
করছে আবার ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীও নয়। যেহেতু তারা 
কখনো তার আনুগত্যের মাঝে ছিলোই না যে, তার বিরুদ্ধাচরণ 
করবে । তখন শাইখ তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বললেন-_এরা 
ওইসব খারিজিদের মতো, যারা আলী ও মুআবিয়া (রা.) এর বিরুদ্ধে 
বের হয়েছিলো এবং তারা মনে করেছিলো, তারাই খিলাফতের অধিক 
যোগ্য; ঠিক এরাও মনে করছে, হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারাই 
ও জুলুমের কারণে দোষারোপ করছে, অথচ তারা এরচেয়ে আরো 
কয়েক গুণ বড় গুনাহে লিগ্ত। তখন উলামা ও অন্যান্য মানুষ এ 
ব্যাপারে সচেতন হলেনা” 


মানুষ এ ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাতারদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইবনু 
তাইমিয়া (রহ.) প্রথমে খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বের করার প্রয়োজন বোধ করলেন। কারণ, 
সাজানো অধিকাংশ ফিকহের কিতাবেই খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি তাদের 


আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১৪/২৪ 
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কাছে খারিজি অর্থই হয়ে গেছে-যারা ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) সর্বপ্রথম এই অধ্যায়করণ ও 
প্রকরণের ভ্রান্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটিকে 
ভিন্ন প্রকারে নামকরণ করেছেন-_শরিয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ। শাইখ (রহ.) খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং যাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও এই প্রকারে অন্তর্ভূক্ত করেন। এটা 
একটা আনুষ্ঠানিকতা, যখন মানুষ ব্যাপকভাবে এটা ব্যবহার করবে, 
তখন যেকোনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনেক শাখাগত বিধি-বিধান 
তাবীলকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে, যেমনটা সবাই জানে। 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে। তাই এ থেকে জানা গেল, 
শরিয়াতের বিরোধিতাকারী দল’ কথাটি যুদ্ধের এমন কোনো প্রকারের 
ব্যাখ্যা করে না, যেটা ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর যামানায় তাতারদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে সৃষ্ট সংশয় দূর করতে পারে। এ কারণে যারা 
'শরিয়াতের বিরোধিতাকারী” কথাটির অর্থ করে “সাধারণ কাফির", 
তারাও ভুলকারী। আবার যারা এর অর্থ করে “তারা একেবারেই 
কাফির নয়", তারাও ভুলকারী। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। 


২২ 


আল্লাহর শরিয়াতের ওপর ফিকহি মুলনীতিসমূহ না 
বোঝার কুফলসমূহ: 








ফিকহি কায়িদা বা সুত্র বলা হয় এমন সামগ্রিক হুকুমকে, যা 
অনেকগুলো এককের ওপর প্রযোজ্য হয়। ফলে উক্ত এককগুলোর 
হুকুম উক্ত সামগ্রিক হুকুম থেকে জানা যায়। মুতাআখখিরিন (পরবর্তী 
যামানার) আলিমগণ গোটা শরিয়াতকে কিছু সীমাবদ্ধ কায়িদা বা সূত্রের 
মাঝে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। যেগুলোর একেকটি অনেক 
সমস্যার সমাধান সহজ করে দেয়। তাদের কেউ কেউ মাত্র সতেরোটি 
মূলনীতির মাঝে শরিয়াতকে জমা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমনটা 
আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবে ইবনু নুজাইম আল-হানাফি 
উল্লেখ করেছেন; অথচ এ আলিমগণই তার সাথে এ শর্তও যুক্ত করেন 
যে, এসব সুত্র প্রাবল্য ও সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে; প্রতি সদস্যের 
বিবেচনায় নয় এবং এসব কায়িদা ও সুত্র দ্বারা ফাতওয়া দেয়া যাবে 
না। কারণ, এগুলো প্রতিটি এককের ওপর প্রযোজ্য হয় না; বরং 
এগুলো বানানো হয়েছে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে । কিন্তু তা সত্তেও তারা 
বলে থাকে শাখাগত বিধি-বিধানকে এগুলোর দিকেই ফেরানো হবে 
এবং এগুলোর মাধ্যমেই একজন ফকিহ ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছুতে 
পারবে। এর কারণে মানুষ মহান সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। কেন 
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শত-শত, হাজার-হাজার হাদিস মুখস্থ করতে হবে? বিষয় তো এর 
চেয়ে অনেক সহজ! মাত্র সতেরোটি কায়িদা মুখস্থ করা। এমন কি এর 
দ্বারা একজন ব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে পৌছে যায়! ফলে পরবর্তীতে 
অনেকের কাছে এই ফিকহি কায়িদাগুলোই ইজতিহাদ ও ফাতওয়ার 
একমাত্র উৎস হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা যে কথাটি শুনতে পাচ্ছি, 
‘কল্যাণ বা সুবিধা বিবেচনা করা শরঈ বিধান আহরণের একটি উৎস’, 
এটা হচ্ছে এই সূত্রের কুফল: এ৷ ৯ 2৪ কষ্ট সহজকরণ 
দাবি করে।যাতে এমন যেকোনো শরয়ঈ বিধানকেই রহিত করে দেয়া 
যায়, যেটা মানুষ কষ্টকর বলে মনে করে। তাদের এ কাজগুলো হলো 
অজ্ঞতার দুঃসাহসিকতা এবং ইলম ছাড়া যেকোনো মানুষের আল্লাহর 
ওপর কথা বলা ও ফাতওয়া দেয়ার অশুভ পরণতি। ফলে মানুষের 
জন্য দ্বীন-শরিয়াতের রুহ (মূল তত্ত্ব) বা উদ্দেশ্য বোঝাই যথেষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। তারপর যা মনে চায়, তাই বলতে পারে, যেরকম পছন্দ 
ফাতওয়া দিতে পারে । আর এ সবগুলোকে আল্লাহর শরিয়াত ও দ্বীনের 
দিকে সম্বন্ধ করা হয়। 
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প্রতীক দেখে কোনো দল বা জামাতের সাথে আচরণ 
করার কুফল: 








এ বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করতে 
চাই। তা হচ্ছে, আহলুল কিবলার সংজ্ঞা এবং তাবীলকারীদেরকে 
আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়: 


আহলুল কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানগণ। আহলুস সুন্নাহর 
ইমামগণ ও প্রথম যুগের আলিমদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষাগুলোর 
ভিত্তি ছিলো একমাত্র কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ। আর এর (এই 
পরিভাষাগুলো গঠনের) কারণ ছিলো তারা আপ্রাণভাবে চাইতেন, 
তাওহিদি মুসলমানদের জন্য ওহির নিরাপদ উৎস থেকে একটি ইলমি 
অবকাঠামো তৈরি হোক; এছাড়া, যেহেতু আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝার 
ক্ষেত্রে শরঈ শব্দসমূহের প্রমাণকেই সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা হিসাবে গণ্য 
করা হয় এবং তা হয় যেকোনো ভুল-ভরান্তি থেকে মুক্ত 


'আহলুল কিবলা’ পরিভাষাটি হাকিকত বা মূলতত্ব প্রকাশ করার 
উদ্দেশ্যে ইমামগণ তাঁদের কথাবার্তা ও লেখনীতে ব্যবহার করতেন। 
তাবিয়ীগণ ও তাঁদের পরবর্তীগণ এই শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন: 


১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (রহ.) বলেন- 


০৭ ০৯১৯০ ০১০ ১91,943 all ০০ ১০৯০ ০:৯৮ ০০০৮ 
Tai 2181) 0১1 ০০ ১৯৭ ৩০ DLA 19405 Cli 


“আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা বা তাঁদের 
পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের মাঝে এমন কাউকে জানি না, যিনি 
দিয়েছেন” । 
২. ইমাম নাখয়ি (রহ.) বলেন: 
All Jal ০৭ ১৯৭ ০০ 2১৬ ০৯৯৪1 Pal 

“তাঁরা কোনো আহলুল কিবলার জানাযা পড়তে বারণ করতেন না”। 
৩. ইমাম আতা ইবনু আবি রাবাহ বলেন- 

এও 11 17 ০০1০ ০ 
“যে তোমার কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়ে, তুমি তারই জানাযা 
পড়তে পার” 
8. ইমাম আবু ইসহাক আলফাযারি (রহ.) বলেন- 

019 202] 3১1০০ ১৯০ ৪১৬ এ ৪ ০৯ ০] 09859 ০1391 ০ 
tne ls 09 219 ৯ ১০৯3 Ll ০০3 ০:90 ০০০ ভা ০০ 
als 
“আমি আওযায়ি ও সুফিয়ান সাওরিকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো 
আহলুল কিবলা চাই সে যেমন আমলই করুক, তার জানাযা পড়া কি 


২৬ 


ছেড়ে দিতে হবে? তিনি বললেন, না। ইমাম শাফিয়ি, আহমাদ, 
ইসহাক, আবু সাওর ও আবু উবায়দা থেকেও এমন কথাই বর্ণিত 
আছে”! 

ইমামদের এ কথাটির_‘চাই যেমন আমলই করুক না কেন’_উদ্দেশ্য 
হলো কুফরি আমল ব্যতীত। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেন- 

4155 2 এ ১১৪ 2১৯ ০০৪। ৪০০৪ উই] CA... এ] 558 
5১৬১০ lel 
“আল্লাহ তাআলা বলেন-__.যে দুনিয়া সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, আমি 

তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করি।” * 


শুধু তাই নয়, সাহাবাদের কানেও এই (আহলুল কিবলা) উপাধিটি 
পৌঁছেছে। যেমন, সুলাইমান ইবনু কাইস আল-ইয়াশকারি জাবির ইবনু 
আব্দুল্লাহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন: তাগুতরা কি আহলুল কিবলার 
মাঝে? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: আপনারা কি কোনো আহলুল 
কিবলাকে মুশরিক বলে ডাকতেন? তিনি বললেন: না। এ 
বর্ণনাগুলোতে আহলুল কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওইসব বিদআতি, 


« শরহুস সুন্নাহ লিলআলকাঈ- হাদিস নাম্বার- ১৯৬৮, ২০১৮, ২০২৩ সংশ্লিষ্ট আলোচনা। 
5 মুসলিম শরীফ, হযরত আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস। 
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যারা সালাত কায়েম করে এবং নিজেদের ইসলামের সাথে সম্বন্ধ 
করে। 


আবু সুফিয়ান থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন- 

LO ০১:00 ৫04৫ Al ALM AY 09980 ALK: alle ৩৪ লী] এ 
১:05 20০৮০ 29 এ] ০১১ 0 99008 

“আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কি 

আহলুল কিবলাকে বলতেন, “তোমরা কাফির?’ তিনি বললেন: না। 

আমি বললাম: তাহলে আপনারা কি আহলুল কিবলাকে বলতেন: 

তোমরা মুসলমান? তিনি বললেন: হাঁ?” 


এমনিভাবে ইমামগণ 'আহলুল কিবলা’ পরিভাষাটি প্রতিপক্ষকে জবাব 
দেয়ার জন্যও ব্যবহার করতেন । 


প্রকৃতপক্ষে হাদিসের পরিভাষাগুলোকে মানতিকিদের সংজ্ঞার মতো 
4৮ ৬৭২৯ কোনো সংজ্ঞা” দিয়ে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যেমনটা 
আমরা ‘আহলুল কিবলা ও তার ব্যাপারে তাওয়িলকারীদের অবস্থা’ 
শিরোনামের আলোচনায় দেখতে পাবো। 


৬ মুসলিম শরীফ- ২০০৯ 

"এর উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম জুরজানি কৃত ‘আত তার্পরিফাত' এ । প্রবৃত্তিপূজারীদের সংজ্ঞায় তিনি 
বলেন- তারা (আহলে কিবলা) হচ্ছে ওই সকল লোক, যাদের আকায়েদ আহলে সুন্নাহর আকায়েদ 
নয়। 

* জামে’ ও মানে’ একটি আরবি পরিভাষা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন একটি সংজ্ঞা যা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক 
বিষয়কে একীভূত করে, এবং সংজ্ঞা বহির্ভূত বিষয়গুলোকে সংজ্ঞাতে ঢুকে যেতে বাঁধা প্রদান করে। 
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মূলত কিবলা বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, সাধারণভাবে 
সালাতই হচ্ছে ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত প্রতিটি গ্রুপ ও দলের মাঝে 
সমন্বয়কারী। এটাই এমন বিষয়, যার ব্যাপারে মুসলমানদের 
মতবিরোধ নেই। এছাড়া ভূমিকায় উল্লেখিত হাদিসটি দ্বারাও এটা 
বোঝা যায়। 


এ কারণেই আবুল হাসান আশআরি বিভিন্ন দল ও জাতির ব্যাপারে 
তার লিখিত কিতাবের নাম রাখেন “ইসলামপন্থীদের বক্তব্যসমূহ এবং 
সালাত আদায়কারীদের মতবিরোধ”। এই শিরোনাম তার অবস্থান 
প্রকাশ করে দেয়, এর আলোচনা সামনে আসবে। 


বিদআতিদের জবাব দেয়ার জন্য এই (আহলুল কিবলা) পরিভাষাটি 
সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, মুরজিয়া ছাড়া যেকোনো দলের তুলনায় আহলুস 
সুন্নাহর কাছে এর অর্থটা ব্যাপক। প্রত্যেক বিদআতি দলই ইসলামকে 
শুধু নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং তাদের বিরোধীদের 
ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-ই 
হলো সবার চেয়ে হদয়বান ও দয়াশীল। 


ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত যেকোনো বিদআতি দলের সাথে আহলুস 
সুন্নাহর মতবিরোধগুলো চার প্রকারের মাঝে সীমাবদ্ধ: 

১. কুফরি বিদআতে লিপ্ত তাবীলকারীরা আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য 
হবে কি না? 


২. অবাধ্য ও গুনাহগাররা আহলুল কিবলার মাঝে গণ্য হবে কি না? 


৩. আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতাকারী বিদআতিরা আহলুল কিবলার মাঝে 
গণ্য হবে কি না? 


৪. পরিণতি বা অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করা এবং যাকে 
তার কথার অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করা হয়েছে, 
ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, সে আহলুল কিবলার মাঝে 
গণ্য হবে কি না? 


পরিণতির ভিত্তিতে তাকফির করার অর্থ হলো: তারা স্পষ্টভাবে কুফরি 
কথা বলেনি । কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে এমন কথা বলেছে, যা দ্বারা কুফরি 
আবশ্যক হয়, তবে তারা সেই আবশ্যক হওয়াকে মানে না। আমি 
দেখেছি, আসলে বিরোধী মানেই ব্যাখ্যাকারী এবং উভয় পরিভাষা 
একটি অর্থই বোঝায়। তাই আমি উভয়টির সাথে সম্পর্কিত 
হাদিসগুলো একই অধ্যায়ে জমা করেছি।আর তাবীলকারীদের তাকফির 
করার একটি প্রকার হলো: অনিবার্য ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির 
করা। তাই যখন মূলের অর্থটি নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন তার 
প্রকারের অর্থও নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। 


ফাসিকদের আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে এখানে আমরা 
আলোচনা করবো না, কারণ এটা সবার কাছে প্রসিদ্ধ বিষয়। যদিও 
বর্তমানে এক্ষেত্রেও আহলুস সুন্নাহর প্রতিপক্ষ বিদ্যমান। যেমন, 


৩০ 


ইবাজিয়াহ*। ব্যাপক উপকারের দিক বিবেচনা করে আমি এ বিষয়টি 
দিয়ে আলোচনা শুরু করবো যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ কীভাবে 
মুসলিম হয়? কীভাবে তার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করা হবে? 
হুকুমের সম্পর্ক তো হলো বাস্তবতার সাথে। একমাত্র আল্লাহই 
তাওফিকদাতা। একজন মানুষ কীভাবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হয়? 


মানুষ মুসলিম হয় তাওহিদের মাধ্যমে। তাওহিদকেই আরেক নামে 
ব্যক্ত করা হয়-কালিমায়ে তাইয়িবাহ বলে। ০৯) ২০৯০ এ] 3! এ! 3 
| _ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এটা হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে 
আবশ্যক করে নেয়া চুক্তি। এর মর্মকথা হলো: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া 
সে কারও ইবাদত করবে না এবং শুধু তাঁর বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ীই 
ইবাদত করবে। 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 
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» ইবাজিয়্যাহ, প্রাচীন খারেজীদের একটি ফিরকা, তবে এরা কট্টর খারেজী নয়, বনী মুররাহ গোত্রের 
আব্দুল্লাহ ইবনে ইবাজ আত তামিমিকে এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 


৩১ 


“তাওহিদই হলো ইমানের ভিত্তি এটাই জান্নাতি ও জাহান্নামিদের 
মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বাণী। এটাই জান্নাতের মূল চাবি। এটা ছাড়া 
কারও ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না।”১ 


তিনি আরো বলেন: 
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“ইসলাম ধর্ম দুটো ভিত্তির ওপর স্থাপিত_এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল । প্রথমটি হলো আল্লাহর সাথে অন্য কোনো 
উপাস্য বানাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তিনি তাঁর রাসুলের জবানে 
যেভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন, আমরা সেভাবেই তার ইবাদত করবো”া* 


তিনি 'আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলা' নামক কিতাবে বলেন: 
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“ইসলাম ধর্ম দুটো ভিত্তির ওপর স্থাপিত, এক. আল্লাহর সাথে কাউকে 
শরিক করা ছাড়া এককভাবে তাঁর ইবাদত করা; দুই. তিনি তাঁর 


» মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৪/২৩৫ 
» মাজমুউল ফাতাওয়া-১/৩১০ 


৩২ 


রাসুলের ভাষায় যেভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেভাবেই ইবাদত করা। এ 
দুটো বিষয়ই আমাদের এই কথার তাৎপর্য__আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল” ?২ 

আবশ্যক করে নেয়া চুক্তি বলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আবশ্যক 
করে নেয়া বুঝায়। কারণ, এখানে আমাদের আলোচনা হলো প্রকৃত 

ইসলাম নিয়ে। যার অর্থ হলো: 

এক. এই কালিমাটির অর্থ জানা । সুতরাং যে তার সাধারণ অর্থ জানা 
ছাড়া শুধু এটা মুখে উচ্চারণ করবে, সে মুসলিম হবে না। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


All YI এ] ১4০০৬ 
“তাই জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই" 
আরেক স্থানে বলেন: 
০4৩ ১৫৬ ০৭ ১! 
“তবে যে সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।”*ঃ 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


» আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলা-১৬২ পৃষ্ঠা 
১ সুরা মুহাম্মাদ-১৯ 
»সুরা জুখরুফ- ৮৬ 


৩৩ 


42 ০৯৪ AMY) এ] ও ক] ০৬৪ 9৯১ ৩০ ০০ 
“যে এমতাবস্থায় মারা যায় যে, সে জানে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” 


দুই, সততা ও আন্তরিক একনিষ্ঠতা: সুতরাং যে এটা মুখে উচ্চারণ 
করে, কিন্তু সে এ ব্যাপারে সন্দেহকারী, অন্তরিক নয়, তাকে 
প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে না। যদিও বাহ্যিকভাবে 
মুসলিম। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
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“আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামের ওপর হারাম করেছেন, যে 
বলে- আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আর এর দ্বারা শুধু 
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই তার উদ্দেশ্য থাকে”? 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: 
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«মুসলিম শরীফ, ১/৪১, মুসনাদে আহমাদ-৬৯২৬ 
১৬বুখারি শরীফ- ১/১০৯ 


৩৪ 


“যে ব্যক্তি সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে সাক্ষ্য দিল ‘আল্লাহ ছাড়া আর 
কোন মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল", আল্লাহ তাঁর জন্য 
জাহান্নামের আগ্তনকে হারাম করে দিবেন” 


তিন. আনুগত্য করা ও মেনে নেয়া।তাই যেমনিভাবে এ কথাটির অর্থ 
হলো বান্দা কর্তৃক আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়া, তেমনিভাবে এর অর্থ 
এটাও যে, বান্দা তার উপাস্যের আদেশগুলো মেনে নেবে, তাঁর 
সংবাদগ্তলোকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। যেকোনো একটি আদেশ বা 
সংবাদকে যেকোনো ধরনের প্রত্যাখ্যান করা মানে এই চুক্তি ভঙ্গ করা। 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) “আল ইকতিযা"য় বলেন_ 


১৯ KK ৩৪4৬১ (| 

All ০৫ ৬৪ 43০0০ (2 
“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর রাসুল বলে 
সাক্ষ্য দেয়ার মাঝে দুটো বিষয় নিহিত আছে: 


১. তাঁর সব সংবাদের ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করা। 
২. তাঁর সব আদেশের মাঝে তার আনুগত্য করা”। 
ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, 


১ বুখারি ও মুসলিম শরীফ 


৩৫ 


ALS 9১10০ ১৪৫ 2২৩ ০৭ LE ১১৯৯1) dl ও৪ 1 ০০৩ ০৭৪ 
১১৯ ৯৫১০ ali Glo ily 21005 ০১৭9 +৯০ All ৪৮০০ 4] 085৯1) 
128 23] 9৯ 0৯ 4319 lh 9155 Al DAY ০1৯০ ০১ ও ১১৪ 
43১9 44০0০ 032019১১৪০1) 0119 2১৭] 25:০5) 831 9 xl এও 
“যে সিরাত ও বিশুদ্ধ ইতিহাসের কিতাবসমূহের মাঝে এ বিষয়টা চিন্তা 
করবে যে: অনেক আহলুল কিতাব ও মুশরিক রাসুলুল্লাহ (সা.) এর 
রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাকে সত্য বলেছে, কিন্তু তা 
সত্বেও তাদের এই সাক্ষ্য তাদেরকে ইসলামের ভেতর দাখিল করেনি.. 
সে বুঝতে পারবে যে, ইসলাম এরচেয়ে ভিন্ন জিনিস। ইসলাম শুধু 
জানা বা জানা ও স্বীকৃতি দেয়ার নাম নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে জানা, 
স্বীকার করা এবং ভেতর-বাইরে উভয় দিক থেকে তার ইবাদতকে 

আবশ্যক করে নেয়া ও তার দ্বীনের বিধানগুলোকে মেনে নেয়া ১৮ 


ইবনু হাজার (রহ.) বলেন: 

১১..)। এ৫ ১১০১ ০৯ DAY ৪ ASS Y 8905 ১৪] ১১৪ ০] 
“কাফির নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি দিলেই ইসলামে প্রবেশ করে ফেলবে 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের বিধানগুলো নিজের ওপর আবশ্যক করে 
না নেবে।”* 


* যাদুল মাআদ-৩/৪২ 
» ফাতহুল বারী- ৭/৬৯৭ 


৩৬ 


এখানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করতে চাই_আমল 
কবুল করা মানেই কার্যত আমল করা নয়, আমল কবুল করা 
ইসলামের জন্য শর্ত, এটা ছাড়া ইসলাম বিশুদ্ধ হবে না; কিন্তু কার্যত 
আমল করার ব্যাপারে কথা রয়েছে। কারণ, কিছু আমলকে ঈমানের 
জন্য শর্ত বলে গণ্য করা হয় আর কিছু আমলকে ঈমানের দাবি বা 
কর্তব্য গণ্য করা হয়। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে 
সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা, এমনিভাবে বিশুদ্ধমতে সালাত কায়েম করা 
ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। পক্ষান্তরে মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার 
করা, প্রতিবেশির প্রতি দয়া করা, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ 
থেকে বাঁধা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো কবুল করে নেয়া কারও 
ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।কিন্তু এগুলো কার্যত আমলে পরিণত 
করা ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা, যা পালন করা কর্তব্য (অর্থাৎ ঈমানের শর্ত 
নয়)। এখানে আমাদের আলোচনা হলো প্রকৃত ইমান নিয়ে। পক্ষান্তরে 
বাহ্যিকভাবে একজন মানুষের ওপর কীভাবে ইসলামের হুকুম আরোপ 
করা হবে, সেটা পরের বিষয়। 


একজন ব্যক্তির উপর ইসলামের হুকুম কিভাবে দেওয়া হবে? 
বলা বাহুল্য যে, হুকুম হয় প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে । সাধারণত এটাই 
ভেতরগত ও প্রকৃত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু কিছু কিছু 
পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রম, যেমন বলপ্রয়োগের অবস্থা ও মুনাফিকের 


৩৭ 


অবস্থা প্রকাশ্য যে অবস্থার ভিত্তিতে মানুষের ওপর ইসলামের হুকুম 
আরোপ করা হয়, তা জানা যায় তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে: 


১. সুস্পষ্ট বর্ণনা ৷ 


২. প্রমাণ । 
৩. প্রাসঙ্গিকতা বা সংশ্লিষ্টতা । 


১. সুস্পষ্ট বর্ণনা: 
এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো: যেমন কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে 
তাইয়িবা উচ্চারণ করল-_লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। 
সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি মুখে এই কথাটি উচ্চারণ করল, তখন তার 
ওপর ইসলামের হুকুম দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ 
তাআলা বলেন: 


| এই] AAS Y All 5৭ ভ৪ ০১৮০] 195৭ খা ক ও 
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“হে ইমানদারগণ! যখণ তোমরা আল্লাহর পথে সফর করো, তখন 
তোমরা যাচাই করো। কেউ তোমাদের দিকে সালাম পেশ করা সত্ত্বেও 
পার্থিব জীবনের সম্পদের কামনায় তাকে বলে দিও না- তুমি মুমিন 
নও। আল্লাহর কাছে অনেক গনিমত রয়েছে।”২ 


২সুরা নিসা-৯৪ 


৩৮ 


ইবনু জারির (রহ.) বলেন: 


als ale এ] 1২০ A 0৯৭1 29৭ এ এ ০৭ 8 এএ) মি ১৬৬ 
৮91288০৭০০০ 3 1৬৯0 চি ৪ asa 9 clea ক 0৬০৯০ 
all ae ০৯০] 494০ 
“এই আয়াতটি নাধিল হয়েছে, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রেরিত একটি বাহিনী জনৈক ব্যক্তিকে গনিমতের জন্য 
হত্যা করে ফেলল; অথচ লোকটি বলেছিলো-আমি মুসলিম । 
(বর্ণনাকারী বলেন) অথবা সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে 
সাক্ষ্য দিয়েছিলো কিংবা তাঁদেরকে সালাম দিয়েছিলো ।তারা তার সম্পদ 
গনিমত হিসাবে নিয়ে নেয়... এরপর ইবনু জারির (রহ.) উসামা (রা.) 
এর হাদিস এবং জনৈক ব্যক্তি ইসলাম পেশ করার পরও তাকে হত্যা 

করে ফেলার ঘটনা উল্লেখ করেন” 


সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করে, কেউ ইসলাম প্রকাশ করলে, অর্থাৎ 
ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করলে বা মুসলিমদের রীতিতে অভিবাদন 
করলে, তার প্রতি নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 


। ১.০ এ]] 314] ১1915158410 ১] এ] ১11 983 ০৭৯ এ] এগ 01৩১৭ 


৩৯ 


থাকি, যাবৎ না তারা সাক্ষ্য দেয়_«1॥ ১) «|! ১- আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
উপাস্য নেই।তারা যখন এটা বলবে, তখন আমার কাছ থেকে তাদের 
রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে । তবে তার হকের কথা ভিন্ন।” ২ 


নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 

০ 42৮৯3 4433 ৮১৯ Al 09১0০ ৯৪৭ 3 KS ALY) AY ৪৩ ০৭ 
গো alll 

“যে বলল--॥ ১) «| ১- আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর 

আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয়, তাদের অস্বীকার করল, 

সে তার সম্পদ ও জীবন হারাম করে নিল। আর তার হিসাব আল্লাহর 

দায়িত্বে ৷” ২২ 


আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেন: 
(১০4৯০ ১৯ ls GA ae ভাটি 9 8৩5 ভাত 01১০] 


“স্পষ্ট বর্ণনা হলো, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী 
উচ্চারণ করা অথবা বর্তমানে সে যে আকিদার ওপর আছে তা থেকে 
স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পর সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা”**। 


* বুখারি ও মুসলিম 
মুসলিম শরীফ 
২ বাদায়েউল ঈমান- ১৩৫ 


80 


এখানে অনেকগুলো মাসআলা আছে, কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা 
এখন সেগুলোর বিশ্লেষণে যাবো না। কারণ সেই বিশ্লেষণ এখানে 
উদ্দিষ্ট নয়। একটি মাসআলা হলো-_যখন কারও ব্যাপারে জানা যায়, 
সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে সে কালিমাটি উচ্চারণ করেছে; স্বীকারোক্তি 
দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে এটা ইসলাম গ্রহণ হিসাবে ধর্তব্য হবে 
না। 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 


১৪৭1 01 9135 ৯৮০১ Ade All lo ll এ] ১৪৩৪। ০৭ 5৪ ৪৯ এ 0৪3 
Le )১৯)। ০১৬০ le ১1 সাও ০৪০১ AY ৯৭১০1959219 57099 এ 
৯১১ 2195 AH Y 23:0 alll 0৯০ ০০১৯৪ ০০ ডা cael ওঃ 
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১৫১) 
“আরো প্রমাণ হলো, ইহুদিদের একটি দল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে 
এসে বলল, “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি রাসুল!’ কিন্তু এতে তারা 
মুসলিম হয়নি। তারা তাদের মনের বিষয়টা অবগত করানোর জন্য 
এটা বলেছিলো। অর্থাৎ আমরা জানি, নিশ্চতভাবে জানি, আপনি 


আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তাহলে তোমরা আমার 


৪১ 


অনুসরণ করছো না কেন?” তারা বলল, আমরা ইহুদিদের কাছ থেকে 
আশঙ্কা করছি।” ৮২ 


তাহলে বোঝা গেল, শুধু জানা ও সংবাদ দেয়া ইমান নয়, যতক্ষণ না 
নতুন করে ইমান আনয়নের কথা এমনভাবে বলবে যে, তার মাঝে 
বিধি-বিধান নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়া এবং আনুগত্য করার 
বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত 
করানোর বিষয়টিও থাকবে । এমনিভাবে যখন আগের দ্বীন থেকে 
সম্পর্কযুক্ত হবে না, তখনও ইমান সাব্যস্ত হবে না। 
২. প্রমাণ: 
আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেন: 

এআ 0১1০০ ১৯9 9 ৪৫ ০৮০৪ ০1 ৯৯ 
“প্রমাণ হলো, যেমন কোনো আহলুল কিতাব বা মুশরিক সালাত 
পড়ছে” ।২৫ 
অর্থাৎ কোনো লোক ইসলামের এমন কোনো প্রকাশ্য আমল করা, 
যেটা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা করে না। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 


হলো সালাত এবং বাহ্যিক বেশভূষা। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামের 
হুকুম আরোপ করা হবে। আলিমগণ মুশরিকের ব্যাপারে মতবিরোধ 


২ ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে’- ৭/১০২ 
২৫ ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে'- ৭/১০২ 


করেছেন যে, সে যখন ইসলামের কোনো কাজ করে, যেমন জামাতে 
সালাত পড়ল, তাহলে কি সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধরা হবে, 
নাকি ধরা হবে না? এখানে এই মাসআলার বিশদ আলোচনা বা যারা 
তার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করে তাদের দলিল পেশ করার 
প্রয়োজনবোধ করছি না। 





ie 13) Adis plas al Le ৯1 ie ৯ las Db লস তন এ 
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দেয়া হবে। চাই সে বুঝমান হোক, বা না হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে 

বুঝমান হওয়ার পর নিজে নিজে ইসলাম গ্রহণ না করবে। এমনিভাবে 

দেশের প্রাসঙ্গিকতার কারণেও বাচ্চার ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ 

করা হয়” 


তাই মানুষকে তার পিতামাতা ও দেশের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে 
ইসলামের হুকুম দেয়া হয়। এটি অনেক মাসআলার একটি, যা দেশ ও 
তার বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তিশীল। এখানে ইমাম শাওকানি ও শাইখ 
সিদ্দিক হাসান খানের মতের খণ্ডন রয়েছে। কারণ, তাঁরা ধারণা 
করেন, শরয়ি বিধি-বিধান সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিধি-বিধানের 


২৬ ইমাম কাসানী হানাফি রহঃ কৃত বাদায়ে সানায়ে'- ৭/১০২ 


৪৩ 


কোনো ভূমিকা নেই এবং এই প্রকরণ থেকে কোনো ফায়দাই অর্জিত 
হয় না। আল্লাহ সবার প্রতি রহম করুন! 


প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অবস্থা, তথা স্পষ্ট বর্ণনা, প্রমাণ বা প্রাসঙ্গিকতা 
দিয়ে কোনো মানুষের ওপর ইসলামের হুকুম আরোপ করার জন্য শর্ত 
রয়েছে। তা হচ্ছে লোকটি কোনো সর্বসম্মত ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ের 
সাথে জড়িত না থাকা। তবে এই মাসআলাটিও ব্যাপকভাবে 
প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় দেখার ক্ষেত্রে তার 
প্রতিবন্ধক বিষয়গ্তলোও বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন, অজ্ঞতা বা 
বলপ্রয়োগের অবস্থা। এতে ওইসব লোকের খণ্ডন রয়েছে, যারা 
উম্মতকে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিষয় দ্বারা তাকফির করে অথবা যারা মুসলিম 
উম্মাহর সদস্যদের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের হুকুম আরোপ করে 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে শিরক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার 
কথা নিশ্চিত হতে না পারে। শুধু এ কারণে যে, এটারও তো সম্ভাবনা 
আছে। এমনিভাবে এতে ওইসব লোকে মতেরও খণ্ডন রয়েছে, যারা 
সাধারণভাবে মসজিদের ইমামগণের পেছনে সালাত পড়া ছেড়ে দেয় 
এই আশঙ্কায় যে, হতে পারে তারা শিরকের সাথে যুক্ত। এসব মতের 
ভিত্তি হলো কতিপয় বিদআতি মূলনীতি, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি 
হলো, বিভিন্ন ধারণামূলক সম্ভাবনার ভিত্তিতে বাহ্যিক অবস্থার হুকুম 
বর্জন করা। এ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ আলোচনাটি সংকলন করা হয়েছে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোল্লেখিত বাণী থেকে: 


88 
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“যে আমাদের সালাতের মতো সালাত পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে 
মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে, তার জন্য সেই 
অধিকার সাব্যস্ত হবে, যা আমাদের জন্য সাব্যস্ত হয় এবং তার ওপর 
সেই দায়িত্বই বর্তাবে, যা আমাদের ওপর বর্তায়!’ 


এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, অভ্যন্তরীণভাবেও শিরক থেকে 
মুক্ত হওয়া ইসলামের জন্য শর্ত। কিন্তু এটা কারও ওপর বাহ্যিকভাবে 
ইসলামের হুকুম আরোপ করার জন্য শর্ত নয়। এর অর্থ হলো, কোনো 
মানুষের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা, সে কি শিরক থেকে সম্পর্কমুক্ত কি 
না, সে অভ্যন্তরীণভাবে তাগুতকে অস্বীকারকারী কি না.. ইসলামের 
হুকুম আরোপ করার জন্য এগুলো অনুসন্ধান করা আহলুস সুন্নাহর 
নীতি নয়। এটা হলো বিদআতিদের পথ । সুতরাং যে প্রকাশ্যে কোনো 
ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হয় এবং তার ব্যাপারে এমনটা 
প্রসিদ্ধিও না থাকে, তাকে এরকম পরীক্ষা করা জায়েয নেই যে, সে 
কি ভঙ্গকারী বিষয় থেকে মুক্ত কি না। এমনটা করা হলো 
বিদআতিদের কর্মপন্থা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা 
তার পরবর্তীতে তাঁর সাহাবাদের থেকে কখনোই এমনটা প্রমাণিত 
নয়। 


প্রথম যুগের বিদআতিদের থেকে এই বিদআতের উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু 
বর্তমানে এটা তাদের উত্তরসুরীদের মাঝে সবচেয়ে স্পষ্ট ও 


৪৫ 


প্রকাশ্যভাবে দেখা যাচ্ছে; যেমন আগাইলামা ও সীমালজ্বনকারী 
দলসমূহ। 





ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শাইবা (রহ.) কিতাবুল ইমানে বিশুদ্ধ 
সনদে তাবিয়ি আবু কিলাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


Ol ll 405 এ১৬০ 0 5595০০ Cp A ৬০ 95 GM ০৯৪০] এই 
৪৮১০ 25১5 ৪1০ ০৮59 4৯০ All ৮০ Al ০9৭০ ৪০ ৪০ 194 এন: 


43১১০ ০৭৯০ ১১৪১৯আ ০০৯০৭, 

43১১০] ১৪৫ ১৪১৯৭ ১৪, 

2১১১৯ BS 4১১] ০৭৯০, 
i সী] alll ১১০ JG 


“আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদকে সরাসরি প্রশ্নকারী দূত আমার কাছে বর্ণনা 
করছি, আপনি কি জানেন, আল্লাহর রাসুলের যামানায় মানুষ তিন 
প্রকার ছিলো: 


গোপনে ইমান আনয়নকারী এবং প্রকাশ্যেও ইমান আনয়নকারী। 
গোপনে কুফরকারী এবং প্রকাশ্যেও কুফরকারী। 
প্রকাশ্যে ইমান আনয়নকারী আর গোপনে কুফরকারী ৷”২* 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বললেন: আল্লাহর শপথ! হাঁ 

শাইখ সফর আল-হাওয়ালি বলেন: 


১৫৮১৯১৯০০৪৭ ১৯৯১০১৪৯ তই 9 0981 ৯ els 5৪ ০ eli 
৭০31৮544387 Casall - ০০০৪ ও ০৭ 91 ৩০১৭ এ] ভাঁ 2৯১১৬ 


৭আলঈমান লিইবনি আবি শাইবা- ৩৫ পৃষ্ঠা 


৪৭ 


sd lisa ৪১৭ ৩১৪৩ bl 0৯1৯৯ ৩৭ 0১৮৪১ ০৬৯৬৭ 
AU ৪ ১৪৬ ৯০ এআ ২১১০ 9998 YG এআ ও ১৪৬ ০৯০ ১১৪ 
“সুতরাং প্রথম প্রজন্মের মাঝে বা তাঁদের কল্পনায় এমন কোনো 
মুমিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো না, যে ব্যক্তি গোপনে ইমানদার আর 
প্রকাশ্যে কুফরকারী অর্থাৎ ইমান বর্জনকারী; অথবা ইমান ভঙ্গকারী 
বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু অন্তরে মুমিন, যেমনটা মুরজিয়াদের 
ধারণা” 


ইমাম খাত্তাবি (রহ.) এর আলোকেই বলেন: মানুষ কখনো বাহ্যিকভাবে 
মুসলিম হয়ে অভ্যন্তরীণভাবে কাফির হতে পারে, কিন্তু এমন হতে 
পারে না যে, অভ্যন্তরীণভাবে ইমানদার হয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলামের 
অনুগত হবে না। 


এর দ্বারা "-৯১ ৭৮] ০4০ কঃ ৮৯৭" এর লেখক শাইখ আব্দুল 
কাদির বিন আব্দুল আজিজের ভ্রান্তিও জানা যায়। কারণ তিনি চতুর্থ 
একটি প্রকার আবিস্কার করেছেন এবং সেটাকে সম্ভাবনাময় সাব্যস্ত 
করেছেন। তা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির ওপর কাফির বা মুরতাদ হওয়ার 
ফাতওয়া দেয়া, কিন্তু আমাদের কাছে তার মুসলমান হওয়ারও সম্ভাবনা 
থাকা। তাগুতদের সাহায্যকারীদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 
বলেন- 


* যাহিরাতুল ইরজা- ২/৬৪৩ 


৪৮ 


38৯ ৮৮ (০ pA AS, তা 35 ০৯৮৯ le ৪ Lad ex AS ০০৪৭৪ 
le ৩৯৪ 4488২] ৮০ ০৯ ৯ ই HC ০৭ ত ALE ৮০০ 
১0০] ৮০ ০৯ 0৭ ০৪০ AG lal ০০ ২০৪ 
“আমরা তাদেরকে কাফির বলে বাহ্যদৃষ্টিতে হুকুম আরোপ করলাম। 
অকাট্যভাবে কুফরের হুকুম আরোপ করতে পারছি না। কারণ, 
তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে তাকফিরের প্রতিবন্ধক কোনো বিষয় 
থাকতে পারে। তবে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে, 
প্রতিবন্ধকগুলো অনুসন্ধান করে দেখা আমাদের ওপর ওয়াজিব নয়। 

তাই তাদের ওপর হুকুমটি হলো বাহ্যিক অবস্থা হিসাবে ।”২৯ 


শাইখ এখানে একটি বড় ভুলের মাঝে পড়েছেন। কারণ, কেউ 
অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্তেও তার ওপর 
কুফরের হুকুম আরোপ করাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। আর এটা 
তো বিদআতিদের কথা । সালাফদের থেকে এমন কোনো কথা পাওয়া 
যায় না। তিনি এই ভুলের মাঝে পড়েন দুটো কারণে: 


১. ইস্তেসনা (বিশেষ ব্যতিক্রম অবস্থা) এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে 
সাধারণ মূলনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা। এখানে তিনি যে 
মূলনীতিটি প্রয়োগ করেছেন, সেটা হলো বিধানগুলোকে বিভিন্ন অংশ 


২ যাহিরাতুল ইরজা- ২/৬১৬ 


আকারে ভাগ করা; অথচ আমি দেখেছি, এই মূলনীতির ব্যতিক্রমও 
আছে। 


২. যুদ্ধের প্রকারের ব্যাপারে ইমামদের কথাগুলোকে তিনি নির্দিষ্ট 
ব্যক্তিদের ওপর হুকুম আরোপের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। কারণ, 
অনেক সময় কোনো কওমের সাথে যুদ্ধ করা হয় মুরতাদদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ হিসাবে । আমরা তাদেরকে ধর্মত্যাগীদের দল বলে উল্লেখ করি, 
কিন্তু তাদের একেক জন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মুরতাদ বলি না। কারণ 
তাদের কারও কারও মাঝে প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়। ফলে শুধু 
প্রতিবন্ধক থাকার সম্ভাবনার ওপরই আমল করতে হয় এবং একেই 
গুরুত্ব দিতে হয়। তিনি এখানে প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা স্বীকার 
করেছেন, বরং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই প্রবল। সুতরাং 
এর ওপর আমল করা আবশ্যক। 


শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল 
ওয়াহ্হাব (রহ.) বলেন, 
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“এটা বলা যাবে না যে, শুধু মুশরিকের সাথে বসবাস ও মেলামেশা 
করলেই কাফির হয়ে যাবে, বরং উদ্দেশ্য হলো, মুশরিকদের থেকে 
বের হতে অক্ষম হয়, আর মুশরিকরা তাকেও জোর করে নিজেদের 


৫০ 


সাথে যুদ্ধে বের করে নিয়ে আসে, তাহলে কুফর নয় বরং হত্যা ও 
সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার বিধান কাফিরদের বিধানের মতোই 5০ 


তাই শাইখ আব্দুল কাদির (আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন, আমাদের ও 
তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন) ইমামদের যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, 
অর্থাৎ অজ্ঞাত ব্যক্তির হুকুমও পুরো দলের হুকুমের মতো-_এ দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো হত্যা করা ও সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে; কুফরের ক্ষেত্রে 
নয়। শাইখ (রহ.) আব্দুল মাজিদ আশ-শাজলির কিতাব " ॥১০১। ২৯ 
cL) 2৪৫৯5" এর খগ্ডনের ক্ষেত্রে এ মাসআলায় সঠিক অবস্থানেই 
ছিলেন। কিন্তু এখানে এসে বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গতা 
একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই । 


শাইখের কিতাব "-৬১এ]। ০০] ২: ৪ ০৭" এর কয়েক জায়গায় 
বাড়াবাড়ি রয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করবো, যদিও 
কিতাবটির অনেকগুলো আলোচনার ব্যাপারেই ব্যাপক পর্যালোচনার 
প্রয়োজন ছিলো। 

১. হল] 209 কিতাবের লেখক "মুওয়ালাহ' তথা বন্ধুত্ব এর মর্ম 
বুঝতে যে ভুল করেছেন, তার ব্যাপারে তার ওযর গ্রহণ করা। 

২. মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এক প্রকারই বলে উল্লেখ করা, যার 
একমাত্র হুকুম হচ্ছে বড় কুফর। 


৬ মাজমুয়া আররাসায়েল ওয়ালমাসায়েল- ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা । 


৫১ 


৩. ইসলামের জন্য কাজ করে, এমন কিছু দলের ব্যাপারে মন্তব্য 
করতে গিয়ে সীমালজ্ঘন যে, তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৪. ব্যক্তিগত বিভিন্ন হকের ক্ষেত্রে নিজের বিরোধীদের মুনাফিক ও 
পথভ্রষ্ট বলে নাম করণ করার ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন। 


৫. ব্যক্তিগত বিভিন্ন হকের ক্ষেত্রে নিজের বিরোধীদের ওপর এই হুকুম 
আরোপ করা যে, তাদের সাথেও হুবহু সেই রুপ যুদ্ধ করা আবশ্যক, 
যেমনিভাবে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক। 

৬. পার্লামেন্ট সদস্য ও নির্বাচকদের কোনো শর্ত ব্যতীত ব্যাপকভাবে 
তাকফির করা, অথচ উক্ত শর্তগুলোকে গুরুত্বের স্থানে রাখা উচিত 
ছিলো। 

এটা কিতাবের মান কমানো নয়। তবে আল্লাহ তো তার কিতাব 
ব্যতীত কোনো কিতাবকে পূর্ণতা দান করেননি। 


৫২ 


তাবীলকারী ও বিরোধীরা আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত কি 
না; 





এই মাসআলার মাঝে আহলুস সুন্নাহর মতটিই সবচেয়ে উত্তম এবং 
দয়া ও ইনসাফপূর্ণ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে দেখতে 
পারবে যে, এটাই হলো বিরোধীদের সাথে আচরণের সর্বোত্তম পন্থা। 
এ মাসআলাটি আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ 
পার্থক্যও বটে। কারণ, অধিকাংশ বিদআতি দলগুলোই এ মাআলায় 
সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যেমনটা সামনে আসবে। 


৫৩ 


ইবনু তাইমিয়া রহ.) বলেন: 
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“যে তাবীলকারীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ করা, সে 
যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে, তাহলে তাকে কাফির বা ফাসেক বলে 
আখ্যা দেয়া যাবে না। আমলি মাসআলার ক্ষেত্রে এটা সবার কাছেই 
প্রসিদ্ধ । কিন্তু আকিদাহ্র মাসআলার ক্ষেত্রে অনেকেই ভুলকারীদের 
তাকফির করেছে, অথচ এমন কথা কোনো সাহাবি, তাবিয়ী বা ইমাম 
থেকে জানা যায় না। মূলত এটা হলো বিদআতিদের কথা, যারা 
যেমন, খারিজি, মুতাযিলি ও জাহ্মিয়ারা। আর ইমামদের অনেক 
অনুসারীদের থেকেও এমনটা হয়েছে। যেমন, ইমাম মালিক, শাফিয়ী 
ও আহমাদ (রহ.) ও অন্যান্য ইমামদের একদল শিষ্য থেকে এ ধরনের 
কথা বর্ণিত আছে।” ৩১ 


৬মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ-৫/ ২৩৯-২৪০ 


৫৪ 


মূলত এ মাসআলাই কোনো ব্যক্তির ওপর সুন্নি বা বিদআতি হুকুম 
আরোপ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পার্থক্য নির্ণয়কারী। যেমন, আহলুস 
সুন্নাহর অনেক আলিমদের মতে শুধু এ মাসআলার কারণেই 
খারিজিদের বিদআতি ও খারিজি বলে হুকুম আরোপ করা হয়। যারা 
হলো বিদআতিদের প্রধান। কারণ বিদআতিরা সাধারণত তাবীলকারী 
প্রতিপক্ষকে তাকফির করে, তাদের ওষর গ্রহণ করে না। আহলুস 
সুন্নাহ দাবিদার অনেক দলের মাঝেও এই বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে, 
যেমনটা বলেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রেহ.)।আর এই ছড়িয়ে পড়ার 
কারণ হলো, বিদআতিদের সাধারণভাবে তাকফির করার ক্ষেত্রে 
ইমামদের কথাগুলো না বোঝা। 


যেমন যায়দিয়ারা তাদের কিতাবে স্পষ্টভাবে তাওয়িলকারীদের 
তাকফির করেছে। আল-হাদি তার ")৬)১। ১১৯" নামক কিতাবে 
লেখে-_তাবীলকারীও মুরতাদের মতোই। 


আল্লামা শাওকানি (রহ.) তার জবাবে লেখেন: 
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৫৫ 


“এ স্থানে অশ্রু প্লাবিত হয় এবং দ্বীনের ব্যাপারে গোঁড়ামি অধিকাংশ 
মুসলমানের ওপর যে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তার জন্য ইসলাম ও 
মুসলমানদের নিয়ে কাঁদতে হয়। অধিকাংশ মুসলমানের ওপর কুফরের 
অভিযোগ করা হয়েছে, না কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে, না আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কোনো বয়ান বা প্রমাণের ভিত্তিতে; বরং যখনই সাম্প্রদায়িকতার 
ফুটন্ত পাতিলগুলো উত্তপ্ত হয়েছে এবং বিতাড়িত শয়তান মুসলমানদের 
এক্যে ফাটল ধরাতে পেরেছে, তখনই তাদের একজনকে 
আরেকজনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের সবক দিয়েছে, যেগুলো 
বাতাসের উড়ন্ত ধুলোবালির বা শস্য-শ্যামল মরীচিকার মতো!’ 


আহলুস সুন্নাহর দাবিদার অনেক মুতাকাল্লিমও তাওয়িলকারীদের 
তাকফির করেছে।আবু মানসুর আল-বাগদাদি তার কিতাব উসুলুদিন-এ 
লেখেন: 
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“এই মূলনীতির ১৪ নম্বর মাসআলা হলো বিদআতিদের কাছে বিয়ে 
দেয়া, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া এবং তাদের থেকে উত্তরাধিকার 
লাভের ব্যাপারে: 


৫৬ 


আমাদের ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তাদের জবাইকৃত 
পশুর গোশত ভক্ষণ করা হালাল হবে না। যারা আমাদের জবাইকৃত 
পশু খাওয়া জায়েয মনে করে না, আমরা কীভাবে তাদের জবাইকৃত 
পশু ভক্ষণ করা জায়েয মনে করবো? অধিকাংশ মুতাযিলা ও খারিজিরা 
আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা হারাম বলে। তাই তাদের 
ব্যাপারে আমাদের কথা আরো বেশি কঠিন। আমাদের ইমামগণ 
একমত হয়েছেন যে, বিদআতিরা আহলুস সুন্নাহর ওয়ারিস হবে না।” 


এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেননি; তিনি বিদআতিদের দেশকে ধর্মত্যাগীদের 
দেশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 


০৯৪ 3১১৯১২১90৬৭] ও৪9 ০৯ ০৯৪ As 0১342 )০ 2৫৯ ০১০ ০৫১9 
১১. 

জিযিয়া গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করেননি । তবে তাদের সন্তানদের 

গোলাম বানানোর ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে।” 


অপরদিকে রাফেযি শিয়ারা যে তাদের বিরোধীদের তাকফির করে, 
এটা তো সবার জানা ও প্রসিদ্ধ বিষয়ই। মাজলিসির “মাজালিসে 


৫৭ 


৮১9১ sb 0. ১০] 43১০ alll ১২০ ৪৯ ৩৬৪ ‘UU ২৯৯ 0৪ us ০০ 
০৫১০ EASY, ০20 এ UG ৯৪৯০ UU 4৯৯ OSS ৫১৭ ৮০০4৪ 0১০৯এ। 
254৭] ৯৫1০ cml; এ] ০৪৯০] 

“হারুন ইবনু খারিজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন_আমি আবু 
আব্দুল্লাহকে বললাম, আমরা এসব বিরোধীদের কাছে যাই, তখন 
আমরা তাদের থেকে এমন কথা শুনি, যা আমাদের জন্য তাদের 
বিরুদ্ধে দলিল হয়?!” ৩২ 


আবু আব্দুল্লাহ বললেন-তাদের কাছে গিয়ে তাদের এসব কথা শুনবে 
না; আল্লাহ তাদের ওপর ও তাদের শিরকি আদর্শের ওপর 
অভিশম্পাত করুন! মাজলিসি এই শিরোনামে একটি অধ্যায় 
বানিয়েছেন- অধ্যায়: “বিরোধীদেরকে এবং আহলুস সুন্নাহকে তাকফির 
করা প্রসঙ্গ”। এমনিভাবে তারা যায়দিয়াদেরও তাকফির করে। 
মাজলিসি বলেন__ 

il ০৭ ০৫100192891 ০৫ ০ | ১০৯৩ Lia ULSI AS 
2481 911) 

“আমাদের ইতিহাসের কিতাবগুলো এমন ইতিহাসে ভরপুর, যা 
যায়দিয়া ও তাদের মতাবলম্বী ফাতহিয়াহ ও ওয়াকিফিয়াহদের কাফির 
হওয়া প্রমাণ করে”? 


» মাজালিসুল আনওয়ার-২/২১৬ 
৩ মাজালিসুল আনওয়ার-৩৪/৩৭ 


৫৮ 


ওয়াকিফিয়াহ হলো- যে ব্যক্তি আলী (রা.) এর খিলাফ, শরয়ী বর্ণনার 
আলোকে তাকে সমর্থন করা না করার ব্যাপারে যারা নীরবতা অবলম্বন 
করে। 


মোটকথা, সাধারণভাবে এটা (তাবীলকারীদের তাকফির করা) 
বিদআতিদের নিদর্শন। 


ইমাম শাফিয়ি (রহ.) বলেন, 

Abs UG ALS আও ৪০] Ul 29৫ LUE 2 Ell Sal 
“আপনি কোনো বিদআতির বিরোধিতা করলে সে আপনাকে বলবে_ 
তুমি কাফির হয়ে গেছো। আর কোনো সুন্নির বিরোধিতা করলে সে 
আপনাকে বলবে_তুমি ভুল করেছো ।” 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 

19 AES ০৭ LIAS 21০৭] MN, 2০ Jal AS 291৯৯) 
03985 91) ৩9০২৪ sl AY dal LT এ) ০ ১৪ al ০৭3 ০০৪০] 
se Jmol a ৪৯ SH ৮29 ০4 ৯ 058 2১ al A 761 ০৭ 
১৯9 ৯০0০1 ৫৯ ০3 ০৩৪ ০৫1৯ 0৭ 03৪ Ys als ৭৯০ ll 
“খারিজিরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে তাকফির করে। 
এমনিভাবে মুতাযিলা ও রাফিযিরাও তাদের বিরোধীদেরকে তাকফির 
করে। আর যাকে তাকফির করে না, তাকে ফাসেক সাব্যস্ত করে। 
এমনিভাবে অধিকাংশ বিদআতি নিজেরা একটা রায় আবিষ্কার করে, 


৫৯ 


তারপর তার বিরোধীদের তাকফির করে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ 
তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত হকের অনুসরণ করে, যা নিয়ে 
আগমন করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা 
তাঁদের বিরোধীদের তাকফির করে না। বস্তুত তারাই হকের ব্যাপারে 
সবচেয়ে বেশি অবগত এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বাধিক দয়াশীল ”* 


জ্ঞাতব্য: 


আমরা এখানে বিভিন্ন দলের যে মতগুলো উল্লেখ করছি, তা হচ্ছে 

খখ্যাধিক্য ও প্রাবল্যের ভিত্তিতে। অন্যথায় এসব বিদআতি দলের 
মাঝেও এমন লোক রয়েছে, যারা তাবীলকারীদের তাকফির না করার 
ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সাথে সহমত তাই এই জ্ঞাতব্য আমাদের 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ, যাতে আমরা ভ্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার মাঝে ঢুকে 
না পড়ি এবং সব মানুষের সাথে প্রতীক দেখে আচরণ করতে না 
থাকি। 


*মিনহাজুস সুন্নাহ-৫/১৫৮ 


৬০ 


বিরোধী তাবীলকারীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর 
মতামত; 


প্রথম ভূমিকা: 
মালিকি মাযহাবের ইমাম আবুল ওয়ালিদ আলবাজি বলেন: 


Bl ১১৯১৯ ২৪ ০১৯৯১৫৯০৭০9 ০৯৯৭9 তই ৯] 0 এ] এ ভা) 
“lb ৬৪ এর A 0 লও ভঙ এস এ আও AALS] AS AU, 
ক ২2৮০ ১৯13 lea) Al ০9৪০৯ এ এ ০৮০৩ অজ ০০9 পা এ 
LAL Al A, ১২৫৯ 1৯51 al এ এ sl ০০৪ ০৭] 
১ 3] ০৭ ৪ ০৮০৯৭ J ০৮ 3959] লা 498 এ ০5 এও 
179 - 78 ০৪৪৯1] (0০৯৭ lags ৯৪৯৯৪ এ US 9] aie এ 








৬১ 


০7০ sly 4০৭! cle 015 alll aa all ২০৯০ ১৯ ০৯৯ 0৪ 
ASS 0.০] 4১ ১ 99 ৯১৬:৯১ ১9২ 

“আমার মত হলো, হক যেকোনো একটির মাঝে ।যে সেটা ভিন্ন অন্য 
কোনো ফায়সালা করে, সে বেঠিক ফায়সালা করে। তবে আমাদের 
প্রকৃত সঠিক ফায়সালায় পৌঁছতে বাধ্য করা হয়নি, বরং আমাদের শুধু 
তা অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে তা 
অন্বেষণে পরিশ্রম করবে না, সে গুনাহগার হবে । যে চেষ্টা করে সঠিক 
সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে, তাকে দুটো প্রতিদান দেয়া হবে। পরিশ্রমের 
প্রতিদান এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রতিদান। আর যে ইজতিহাদ 
করে ভুল করে, তার ইজতিহাদ বা পরিশ্রমের জন্য তাকে একটি 
প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু ভুলের জন্য কোনো গুনাহ হবে না। এর 
ওপর দলিল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণী- 

{US 25201 ০১০ 43 ০৬১ ২ ০১৭৭ ভ ০০৫৯৭ ২] ০০8১9 ১১৪ 
als ০৫৪৪ ৯০১৯১০৪৫৭০০) 

“এবং দাউদ ও সুলাইমানের কথা স্মরণ করুন, যখন তারা ফসলের 
ক্ষেতের ব্যাপারে ফায়সালা করছিলো, যখন কওমের বকরির পাল 
তাতে রাত্রিবেলা বিচরণ করেছিলো। আর আমি তাদের ফায়সালা 
প্রত্যক্ষ করছিলাম। তখন আমি সুলাইমানকে বিষয়টি বুঝিয়ে 
দিয়েছিলাম।” 


৬২ 


হাসান বসরি (রহ.) বলেন: সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারায় আল্লাহ 
সুলাইমানের প্রশংসা করেছেন আর দাউদ (আ.) এর প্রশংসা করেছেন 
তার ইজতিহাদের কারণে । যদি এমনটাই না হতো, তাহলে শাসকেরা 
সব বিপথগামী হয়ে যেতো” ৫ 


ইবনু তাইমিয়া রহ.) বলেন: 


9২9 coll All এ | ০১1১৯ OS glial ও alll EG ০0২55 ৬ এ 
৩১৩ 45) all এ ১৪0০ La ল্য সী] ৯০ এ] এ 
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Al ৯০ 4৩২৪ £ Ail Ca UK এ cots AS 0519৯ 0৩ ০৪৯] ৪০ 
“সুতরাং কোনো দলিল-দেয়া মুজতাহিদ, চাই ইমাম, হাকিম, আলিম, 
গবেষক, তার্কিক, মুফতি বা অন্য যে কেউ হোক না কেন, যখন 
ইজতিহাদ করে এবং দলিল দেয় আর তাতে আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় 
করে, তাহলে এতটুকুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর দায়িত্ব ছিলো। 
সে আল্লাহর অনুগত ও সওয়াবের উপযুক্ত, যদি যথাসম্ভব আল্লাহকে 
ভয় করে। আল্লাহ তাআলা কিছুতেই তাকে শাস্তি দেবেন না। পক্ষান্তরে 
জাবরিয়া জাহমিয়ারা ভিন্নমত পোষণ করে। 


এমন ব্যক্তি এই অর্থে সঠিক যে, সে আল্লাহর অনুগত ৷ কিন্তু কখনো 
প্রকৃত সত্য জানতে পারে আর কখনো জানতে পারে না। পক্ষান্তরে 


৬ ইহকামুল ফুসুল লিলইহকামিল উসুল- ৭০৮-৭০৯ 


৬৩ 


মুতাযিলা ও কাদরিয়ারা ভিন্ন কথা বলে। তাদের মত হলো, যে ই 
পরিপূর্ণ সামর্থ ব্যয় করে, সে ই সত্য জানতে পারে। বস্তত এটা 
ভ্রান্তকথা, যেমনটা পূর্বে আলোচিত হলো; বরং সঠিক কথা হলো, যে- 
ই পরিপূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে, সে-ই সওয়াবের উপযুক্ত হয়” * 


ইবনু হাযাম (রহ.) বলেন: 

Lai) 4259 ৪ ০৯] a এ 4৯ ৭ ALL AS গো এ] ১৭৪ এ 
০৭4৪ FS Ld ০৭১০ 31 0138)1 9 ৩৯] 9০২০ All lb ASL ol 
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“আল্লাহ তাআলা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার হুকুম দেননি আদৌ । কারণ 
এটা হয়ে যায় সামর্ঘ্যরে বাইরে দায়িত্ব। বরং আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন 
সুষ্পষ্ট ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ অথবা কসম অথবা স্বীকারোক্তি অথবা তার 
জানা অনুযায়ী ফায়সালা করতে । তাই যথাস্থানে এগুলোর যেকোনো 
একটি দিয়ে ফায়সালা করলেই নিশ্চিতভাবে সে হক ফায়সালাই করল। 
বাস্তবে সঠিক ফায়সালা হোক বা ভুল হোক” টি 


ইবনু হাযাম (রহ.) বলেন: “অথবা তার জানা অনুযায়ী” এটা 
গ্রহণযোগ্য মতের বিরোধী । কারণ বিচারক বা শাসকের জন্য নিজের 
জানা অনুযায়ী ফায়সালা করা জায়েয নেই। তবে জানার বিপরীতও 
ফায়সালা করা জায়েয নেই। মাসআলাটি ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলা । 


৩মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৫/১১১ 
৩ আলইহকাম ফি উসুলিল আহকাম- ৫/৭৭ 


৬৪ 


তিনি আরো বলেন: 

০০ ১] ০০9 ৯২৪ 3 ০৬৭৭ 4০৮০ ০৭ এ ০3 আলী ০০ ০৪ এল 
Ls ০৯৪ a xb 4) 

“বিষয়টি এমন নয় যে, যে-ই ইজতিহাদ করে এবং দলিল দেয়, সবাই 
হক জেনে ফেলে। তবে শাস্তির উপযুক্ত হয় একমাত্র সে-ই, যে কোনো 
আদিষ্ট কাজ পরিত্যাগ করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন 
করে” টি 


দ্বিতীয় ভূমিকা: 

এই উম্মাতের মুজতাহিদদের মাঝে ভুলকারীদে গুনাহ দেয়া হয় না। 
উসুলের (আকিদাহ্র) মাঝেও নয়, ফুরুয়ের (আহকামের) মাঝেও 
নয়।_উবাউদুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আম্বারি। 

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 

০3] ৪ ১:০০ সিন 05৯ ১১০৯০১7১১৪১ all 
2৬১৯ Al 04 1১19 ০58০9০১২৯০৪ AMS ১৫৩ এ 2৪০১ ও৪ ও এ 


(09৯৯9 4532 ১ 519১১ al ১১৫৯ Use ৮১১৪০) ৬৪9 
41৯ la এ 5 ০৪০৮] le কও JY ASG 2৯ ০১, 
205 ০১৯৯০ ed ০৯15 2] ০০ ০৪৪১ 098] a lw 20059 


০৯০৯৭] nell ০০1 0৯৪ এ 5 09888 5 05943 ০৫1 ০১ 
Lil € 9১809 dre) ০9১৬ ০৪৪ 39809 21 90 Ale 392০০ 2৮ ও এ 
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০৮১০ Ala 043 2৯09 2197১ Jal ০৭ El dal এও ৩৭ ১১ 
1১৯ 2৫৯ 198) 219 Al J pal 5৪ এ Als এও এ] 090 1১৯ dls 
১১৪০ ১5391 

“এটাই সালাফ ও ফাতওয়ার ইমামদের মত। যেমন, ইমাম আবু 
হানিফা, শাফিয়ী, সাওরি এবং যাহিরিদের ইমাম দাউদ ইবনু আলী ও 
অন্যান্য ইমামগণ ভুলকারী মুজতাহিদকে গুনাহগার মনে করেন না। 
উসুলি মাসআলায়ও নয়, ফুরুয়ি মাসআলায়ও নয়। যেমনটা ইবনু 
হাযাম ও অন্যান্য ইমামগণ উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই ইমাম আৰু 
হানিফা, শাফিয়ি ও অন্যান্য ইমামগণ খাত্তাবিয়ারা বাদে বাকি 
বিদআতিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং তাদের পেছনে সালাত পড়া 
জায়েয মনে করেন; অথচ কাফিরের সাক্ষ্য মুসলিমের ওপর গ্রহণযোগ্য 
হয় না এবং তাদের পেছনে সালাত পড়া জায়েয হয় না। তারা 
বলেন-__সাহাবা, তাবিয়িন ও আয়িম্মায়ে দ্বীন থেকে এ কথাই প্রসিদ্ধ 
যে, তারা মুজতাহিদদের ভুলকারীদের কাফির, ফাসেক বা গুনাহগার 
সাব্যস্ত করেন না; আমলি মাসআলায়ও নয়; আকিদাগত মাসআলায়ও 
নয়। তারা বলেন_(ইজতিহাদে ভুল করার ক্ষেত্রে) উসুলি আর ফুরুয়ি 
মাসআলার মাঝে পার্থক্য করা হলো মুতাকাল্লিমিন, মুতাযিলা, জাহমিয়া 
ও তাদের মতো বিদআতিদের কথা। পরবর্তীতে অনেকের কাছে 


৬৬ 


কথাটি ছড়িয়ে যায়। তারা নিজেদের উসুলে ফিকহের কিতাবসমূহে এ 
বিষয়ে কথা বলেন, অথচ এর প্রকৃত ও গভীর জ্ঞান রাখেন না।” ৩৯ 


শাইখ (রহ.) এর কথা “খাত্তাবিয়ারা বাদে” এটা এ কারণে নয় যে, 
তাদের প্রত্যেকে কাফির; বরং এই বিদআতি মাযহাবের একটি বুঝ 
হচ্ছে, তারা নিজেদের মাযহাবের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয মনে করে। 
তারপর শাইখ (রহ.) এই কথাটির তাবীল করেন এবং বিস্তারিত 
আলোচনা করেন-_পুরোটাই পার্থক্যকারীদের জবাবে। 


তিনি আরো বলেন, এই (ইজতিহাদে ভুল করার) মাসআলায় উসুল 
রি রন জা SNE কোনো উনি Si 
বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, অধিক জানতে হলে ওই কিতাবের শরণাপন্ন হোন। 
এখানে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা না থাকলে আমি আলোচনা করতাম। 


তাবীল এর অর্থ: অধ্যায় ও মাসআলাভেদে “তাবীল" পরিভাষাটির অর্থ 
বিভিন্ন রকম হয়। এই পরিভাষাটি বোঝার ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য 
জানতে হবে। কারণ, এটা উসুলের কিতাবে একরকম অর্থে ব্যবহৃত 
আরেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

'তাওয়িল' বা “তাআওওল' দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে 
এ দুটোর অর্থ হলো: একজন মুসলিম মুজতাহিদ কর্তৃক এমন 


»মিনহাজুস সুন্নাহ- ৫/৮৭ 


৬৭ 


জিনিসকে দলিল মনে করা, যেটা আসলে দলিল নয়। এই সংজ্ঞার 
অর্থ হলো: একজন মুজতাহিদ, গবেষক বা আলিম আল্লাহ তাআলার 
কোনো হুকুম বা সংবাদ নিয়ে গবেষণা করবে অথবা তার দ্বারা 
আল্লাহর কী উদ্দেশ্য বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী 
উদ্দেশ্য তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সঠিকটা বুঝতে পারবে 
না, বরং আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য বা হুকুমটি ভুল বুঝবে। 

সুতরাং তখন সে মৌলিকভাবে ইসলামের বাণীর অনুগত; তা ভঙ্গকারী 
নয়। কিন্তু সে নিজের মাঝে আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়নের জন্য 
কালিমার যে দাবি ও বিধি-বিধানগুলো রয়েছে, তা অনুসন্ধান করে বের 
করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। 

আর এ ধরনের ভুলে পড়ার কতগুলো কারণ এখানে আমরা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করবো: 

১. কোনো যৌক্তিক বা শরঈ মূলনীতি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে 
এবং তা সঠিক হওয়ার ব্যাপারেও তার দৃঢ়তা। তাই বাকি 
মাসআলাগুলোকেও সে এর আলোকেই বোঝার চেষ্টা করেছে। 


২. যয়িফ হাদিস গ্রহণ করে সহিহ হাদিস বর্জন করা। 


৩. অন্ধ অনুসরণ । 
8. হুকুমটি শুধু একজন ব্যক্তি থেকে এভাবে জানা যে, এটাই সব 
আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত মত। 


৬৮ 


৫. ভাষাগত দুর্বলতার কারণে বা অনুপযুক্ত স্থানে বা ভুলভাবে মূলনীতি 
প্রয়োগের কারণে তাফসিরের মাঝে ভুল হওয়া । 


এগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান কিছু কারণ। অন্যথায় কেউ কেউ 
তো এমনও আছে, যে তাবিল (তাওয়িল) এর অজুহাত দেখিয়ে 
শরিয়াত প্রত্যাখ্যান করা, কোনো আদেশ কবুল না করা বা কোনো 
শরঈ সংবাদ প্রত্যাখ্যান করার কৌশল করে। আমাদের তো প্রকাশ্য 
অবস্থা দেখেই হুকুম আরোপ করতে হবে। আর অভ্যন্তরীণ বিষয় 
আল্লাহর দায়িত্বে। তবে যদি আলামত বা দলিলের মাধ্যমে আমাদের 
সামনে তার কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আমরা তার মাধ্যমে হুকুম 
আরোপ করতে পারি। 


তাবীলের বিভিন্ন স্তর: 
ইবনু হাজার (রহ.) বলেন: 
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৬৯ 


“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করতে চায়, সে 
প্রথমে চিন্তা করে দেখবে, যদি তার কুফর কোনো ধরনের তাওয়িল 
ছাড়া হয়, তাহলে সে নিন্দিত হবে এবং কখনো সে কাফিরও হতে 
পারে। আর যদি তাবীলের মাধ্যমে হয়, তাহলে যদি অযৌক্তিক তাবীল 
হয়, তাহলে সে নিন্দিত হবে, কিন্তু কুফর পর্যন্ত পৌঁছবে না; বরং তার 
কাছে তার ভুল স্পষ্ট করা হবে এবং যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। 
জমহুর আলিমদের মতে সে প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে না। 


আর যদি উপযুক্ত ও সম্ভাব্য তাওয়িল হয়, তাহলে সে নিন্দিতও হবে 
না; বরং তার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে সে সঠিকের দিকে 
ফিরে আসে। আলিমগণ বলেন: প্রত্যেক তাওয়িলকারীই তার 
তাওঁয়িলের কারণে মাযুর (ওযরপ্রস্ত)।যদি তার তাওয়িলটি আরবি ভাষা 
হিসাবে যৌক্তিক হয় এবং ইলমের মাঝেও তার অবস্থান থাকে, তাহলে 
সে গুনাহগার হবে না”।+ 


সুতরাং আমাদের বিরোধীরা তিন প্রকার: 
- এমন বিরোধী, যারা তাওয়িলকারী নয়। 


- অযৌক্তিক তাওয়িলকারী বিরোধী । 
- যৌক্তিক তাওয়িলকারী বিরোধী । 


* ফাতহুল বারী- ১২/৩০৪ 


৭০ 


আমলি মাসায়িল এবং মুসলমানদের ওপর তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 
হাফিজ ইমাম ইবনু হাজার (রহ.) এগুলো উল্লেখ করেছেন।আমরা এ 
মাসআলাগুলো বিদআতিদের সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবো, 


তাবীলকারীরাও অনুরূপ তিনভাবে বিভক্ত: 
- কাফির তাওয়িলকারী। 


- ওইসব তাওঁয়িলকারী, যারা আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত। এরা আবার 
দুই প্রকার: 


ক. যাদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করে তাকফির করা হয় না, তবে শাস্তি 
দেয়া হয় এবং ভর্তসনা করা হয়। 

খ. যাদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করে তাকফির করা হয় না, অনুরূপ 
কোনো ভর্সনা বা শাস্তিও দেয়া হয় না; বরং তাদের ভুল স্পষ্ট করে 
দেয়া হয় এবং জানিয়ে দেয়া হয়। 

তাকফির না করার ওযর গৃহিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো: 


- আরবি ভাষায় তার দখল থাকা 


- ইলমি ময়দানে তার দখল থাকা। অর্থাৎ তাওয়িলটা এমন হওয়া, যা 
ইলমি মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । 


ইবনু হাজার (রহ.) প্রথম শ্রেণির নামকরণ করেছেন: “তাওয়িলকারী 
বিরোধী”, আর আমরা তার নামকরণ করেছি ‘কাফির তাওয়িলকারী”, 


৭১ 


এ দুটোর মাঝে শুধু শাব্দিক পার্থক্য । কারণ আহলুল কিবলার সাথে 
এমনকি বাতিনি ও কারামতিয়ারাও এমনটাই মনে করে। সুতরাং 
তাদের “তাবীলকারী” বলে নামকরণ করাই অধিক বিশুদ্ধ । 


এই প্রকরণটা শুধু সাধারণ ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু নির্দিষ্ট 
ব্যক্তিদের ওপর তা প্রয়োগ করার বিষয়টি হলো একটি বিচারিক 
বিষয়, যার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও পন্থা রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য 
হলো এই মাসআলার ইলমি মুলনীতি বর্ণনা করা। কেননা, কারও 
ওপর নির্দিষ্ট করে তাকফিরের হুকুম আরোপের সাথে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার 
মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে। এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসন্ধানের বিষয়, যার 
ভিত্তি হলো আলিম ও মুজতাহিদের ইতমিনান হাসিল হওয়া। এমন 
ব্যাপক বিষয় নয়, যা প্রত্যেকের জন্যই অবধারিত। 


ইমাম শাতিবি (রহ.) বলেন; 
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“তবে এ বৈশিষ্ট্য জানার ভিত্তি হলো, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থা 
জানা । কেননা, প্রবৃত্তির অনুসরণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া 


৭২ 


কেউই তা জানবে না, যদি সে নিজেকে চিনতে ভুল না করে। তবে 
যদি কোনো বাহ্যিক দলিল থাকে, তবে ভিন্ন কথা” টি 


সংবাদ বা আদেশমূলক মাসআলাসমূুহের মাঝে তাওয়িলকারীদের 
বিভিন্ন স্তরের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর বিস্তারিত আলোচনা 


রয়েছে। 


তাওয়িলকারীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর কতিপয় আলিমের বক্তব্য: 
ইমাম যুহরি (রহ.) বলেন: 

| ১০৯৬ 50981 aly 48০ All ভাল এ] ০৯৯9 Al All ০৯৪১ 
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“ফিতনা সংঘটিত হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অসংখ্য সাহাবা জীবিত। তখন তাঁরা এক্যবদ্ধ হলেন যে, কুরআনের 
তাওঁয়িলের মাধ্যমে যে রক্ত প্রবাহিত করা হয় বা যে সম্পদ নেয়া হয়, 
তার কোনো জরিমানা নেই। তারা এটাকে জাহিলিয়ার পর্যায়ে 
রেখেছেন” 


এটা হলো মুসলিমের বিরুদ্ধে মুসলিমের যুদ্ধ। অর্থাৎ একজন মুসলিম 
আরেক মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করল। কিন্তু তা কুরআনের ভুল 
তাওয়িলের কারণে । তাহলে ভুলকারী জরিমানা দেবে না, যেমনিভাবে 


৯আলই"তিসাম-২/২২৫ 
৯ মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৪/8৫৪ 


৭৩ 


সঠিক করে থাকলে জরিমানা দিতে হতো না। তাবীলের কারণে গুনাহ 
ও জরিমানা বাদ হয়ে গেছে। 


ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে 
হারামকে হালাল করে? তিনি উত্তরে বললেন: 
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“আল্লাহর হারামকে যে হালাল করে, সে যদি এটা হালাল মনে করে 
করে, অর্থাৎ কুরআনের তাওয়িলর মাধ্যমে না করে, আর তা থেকে 
ফিরেও না আসে, তাহলে আমার মত হলো তার কাছ থেকে তাওবা 
চাওয়া হবে। যদি তাওবা করে এবং ফিরে আসে, তাহলে তাকে ছেড়ে 
দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। যেমন হুবহু মদ, যিনা বা 
এ জাতীয় জিনিসগুলোকে হালাল মনে করলে করা হয়। আর যদি 
কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, বরং 
অজ্ঞতাবশত হালাল মনে করে এগুলো সংঘটিত করে, তাহলে 
এগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হবে” * 


৪৩ আলজামে’ লিলখাল্লাল- ২/৫০৫ 


৭৪ 


এটা হলো তাবীলকারীর ওযর বিবেচনা করার ব্যাপারে আহমাদ (রহ.) 
এর বক্তব্য। 


আর ইমাম আহমাদ (রহ.) এর কথা- এগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হলে 
তার ওপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।আমি মনে করি, এটা আগে যুহরি 
(রহ.) এর যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিরোধী নয়। তাই 
ইমাম আহমাদ (রহ.) এর বক্তব্যটি হযরত ওমর (োা.) এর সেই 
কাজেরই সমর্থক, যা তিনি কুদামা ইবনু মাযউন (রা.) এর সাথে 
করেছেন। তিনি কুদামা (রা.)-কে মদপানের কারণে হদ প্রয়োগ 
করেছিলেন। হযরদ কুদামা আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাওয়িলবশত 
সেটাকে হালাল মনে করেছিলেন- 
1১০০৮1০৪০০৯ ৯১০] 1০519 08 ৮০ ০৯] 

“যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা যা পান করেছে তার 
জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই।” ৪৪ 


এটা তাওয়িলকারীদের বিভিন্ন স্তর হওয়া প্রমাণ করে, তথা কাউকে 
ওযর গ্রহণ করে হদ প্রয়োগ করা হবে, কারও ওপর দায়ভার আসবে। 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই সতর্ক থাকুন। 


সূরা মায়েদা- ৯৩ 


৭৫ 


এ ধরনের মাসআলায় ব্যাপক সংজ্ঞা বা সাধারণ মুলনীতিগুলো দিয়ে 
কাজ করা থেকে আপনি সাবধান থাকুন। কারণ এ অধ্যায়ে এগুলোই 
সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ। 


ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন: 
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তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে”, এর মাঝেই একথার প্রমাণ রয়েছে যে, এ 
দলগুলোর কোনোটিই দ্বীন থেকে বহিস্কৃত নয়। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো দলকেই নিজের উম্মাত বলেছেন। এর 
মাঝেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তাবীলকারী ধর্ম থেকে বের হয়ে 
যাবে না, যদিও তাবীলে ভুল করে না কেন” 


ইসলামের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দলগুলোকে তাকফির না করার 
ক্ষেত্রে শাইখ (রহ.) এর এই কথাটি আহলুস সুন্নাহরও মত। চাই তারা 
খারিজি হোক, কাদিরয়া হোক, মুরজিয়া হোক বা রাফিযি হোক। 

ইবনূ কুদামা (রহ.) বলেন: 


গো all এ] ona MN acd all Al 


* আলবাইহাকি লিলসুনানিল কুবরা- ১০/২০৮ 


৭৬ 


“অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামই তাদের (খারিজিদের) ওপর কুফরের 
হুকুম আরোপ করেন না, যদিও তারা মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ 
হালাল মনে করে এবং একে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের কাজ 
হিসাবে করে” 


ইবনু তাইমিয়া রহ.) বলেন: 
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“এমনিভাবে বাহাত্তর দলের সবগুলোই। তাদের মাঝে যে মুনাফিক 
হয়, সে অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরই। আর যে মুনাফিক হয় না; বরং 
ভেতরগতভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতিই বিশ্বাসী হয়, সে 
অভ্যন্তরীণভাবে কাফির হবে না। যদিও তাবীলে ভুল করে, চাই তা যে 
ভুলই করুক না কেন”? 


ইলমদের একদল হাদিসটির অর্থ না বোঝার কারণে একে যয়িফ 
সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, তাঁরা ধারণা করেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য 
হলো একটি দল ছাড়া ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বাকি সব দলকে 
তাকফির করা, যেমনটা “আল-আওয়াসিম ওয়াল-কাওয়াসিম” কিতাবে 


৪ আলমুগনি- ১২/২৭৬ 
৪ আলঈমান- ২০৬ 


ইমাম ইবনুল ওয়াযির করেছেন৷ এমনিভাবে ইমাম ইবনু হাযাম (রহ.) 
আলফসল নামক কিতাবে করেছেন। এটা আসলে হাদিসের অর্থ 
বোঝার ভুল। তবে তাঁরা (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) তাঁদের 
ইজতিহাদের কারণে মাযুর (ওযরগ্রস্ত)। 


সুতরাং হাদিসটির হুকুম এটাই যে, বিদআতিরা পথভ্রষ্ট, সত্য থেকে 
বিচ্যুত এবং শাস্তির উপযুক্ত। আর আহলুস সুন্নাহর কাছে শাস্তির 
উপযুক্ত হওয়া আর শাস্তি কার্যকর করা এক জিনিস নয়, মুতাযিলা ও 
খারিজিরা যার বিরোধিতা করে থাকে । এ কারণে স্থায়ীভাবে তাদের 
জাহান্নামী হওয়ার বা কাফির হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। 
তবে অন্যান্য কথার মতো এটাও ব্যাপক নয়, বরং এরকম অনেক 
গ্রুপ আছে, যারা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু 
তারা কাফির, যদিও তারা তাবীল করে। 


শাইখুল ইসলাম (রহ.) এখানে অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কথা 
বলছেন। যদিও বাহ্যিকভাবে উভয় দলই মুসলিম। কেউ বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ, উভয়ভাবে মুসলিম । আর কেউ বাহ্যিকভাবে মুসলিম, কিন্তু 
নিজেদের নিফাকি ও নাস্তিকতার কারণে অভ্যন্তরীণভাবে কাফির। 


আর এখানে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা সত্ত্বেও 
বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ইসলামের হুকুম প্রয়োগ করা। তবে বাহ্যিক 
অবস্থার মাঝেই যদি আমাদের সামনে এমন আলামত প্রাকাশিত হয়ে 


পড়ে, যা তার ওপর নাস্তিক ও মুলহিদের হুকুম আরোপ করার জন্য 
যথেষ্ট, তাহলে সেটা ধর্তব্য হবে, যেমনটা ইমাম শাতিবি (রহ.) এর 
বক্তব্যেও ছিলো। 


ইমাম বাগাবি (রহ.) তাঁর শরহুস সুন্নাহ্য় হাসান ইবনু আলী (রা.) এর 
ফযিলত প্রসঙ্গে একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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“হাদিস- “আমার এই (মেয়ের) সন্তান ভবিষ্যতে নেতা হবে এবং 
আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটো বড় দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন 
করে দেবেন!’ শাইখ (েহ.) বলেন: এই হাদিসের মাঝে এ কথার 
প্রমাণ রয়েছে যে, দুই দলের কোনো দলই উক্ত ফিতনয় তাদের 
কোনো কথা বা কাজের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়নি। 
কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে মুসলিম 
বলেছেন, যদিও একদল সঠিক ছিলো, আরেকদল ভুল ছিলো। 


এমনভাবে প্রত্যেক তাবীলকারীই যে মাযহাব বা মত গ্রহণ করে, 
সেক্ষেত্রে তার হুকুম এমনই, যদি তাবীলের কোনো ধরনের অবকাশ 


থাকে, যদিও সে সেক্ষেত্রে ভুলকারী হয়। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম 
বিদ্রোহীদের সাক্ষ্য কবুল করা এবং তাদের কাজিদের ফায়সালা 
কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন” ” 


ইমাম নববি (রহ.) বলেন- 

১০১৯ 01 0৪৯৪ 0১৯৫1 এও এআ ১৯ call ০৯৬৭] 
El ০৯1 ১৪৫ ০9০৫ 

“অধিকাংশ আলিম ও মুহাক্কিকের গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ কথা হলো, 
অপরাপর বিদআতিদের মতো খারিজিদেরও তাকফির করা হবে 
না।”৪৯ 


ইমাম নববি (রহ.) এর এই কথার মাঝে অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে 
হবে। উলামায়ে কিরাম খারিজিদের এই নামকরণ করার ব্যাপারে 
মতবিরোধ করেছেন যে, তারা কাফির দল কি না? যেহেতু তাদের 
আকিদাহ্‌্র ব্যাপারেও আলিমদের মাঝে বিরোধ আছে যে, তা কুফরি 
কি না। তাই, যদি তারা তাদের কোনো তাবীলের কারণে কুফরি 
আওতাভুক্ত হবে। অন্যথায় এখানে তাদের ব্যাপারে কোনো আলোচনা 
নেই, যেহেতু তখন তাদের দলকে কুফরি দল বলে নামকরণ করা হবে 
না। 


* শরহুস সুনাহ- ১৪/২২৬-২২৭ 
৯ শারহু সাহিহি মুসলিম- ২/৫০ 


৮০ 


আর তার কথার মাঝে “অপরাপর বিদআতি দলের মতো” কথাটি 
ব্যাপক নয়। কারণ, তাদের মাঝে এমন গ্রুপও আছে, যাদের ব্যাপারে 
ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, তাদের অনেক কুফরি কথাবার্তা আছে। 
এজন্য তারা তাদের কুফরি দল বলে নামকরণ করেছেন। যদিও 
করতে হবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ আমাকে ও 
আপনাকে হিফাজত করুন! 


এমনিভাবে এ ব্যাপারে ইমামদের বর্ণনা অনেক বেশি। ইমাম ফাহল 
ইবনু হাযাম যহিরী (রহ.) এ ব্যাপারে কিতাবও লিখেছেন, যার নাম 
হচ্ছে: ০০৬৮৮ ১১] ৩৯৭০৭ ০৪ ৩০ dll al AS ৩০ ৪৮ 15 ১৩ 
মাতা, 

এই কিতাবটি এখনো ছাপা হয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর অন্যান্য কিতাবে 
এই কিতাবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। যেমন আল-ফাসল ও আল- 
ইহকামে। ইমাম যাহাবি (রহ.) সিয়ারে তার জীবনীতেও এটা উল্লেখ 
করেছেন।এটা দেখতে পারেন। 


ইমাম ইবনুল ওয়াির সানআনি (রহ.) তাঁর পূর্বোল্লেখিত “আল- 
আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম” কিতাবে অনেক দলিল পেশ করে এই 
মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার 
কারণে সেটা দেখতে পারেন। 


৮১ 


আবুল হাসান আল-আশআরির কিতাবের শিরোনাম হলো “মাকালাতুল 
ইসলামিয়িন”। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য বুঝা গেছে। অর্থাৎ তিনি 
মতবিরোধকারীদেরকে মুসলিম বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি 
নিজ কথার মাঝে স্পষ্টভাবেও এটা বলেছেন। 


যেমন ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন: 
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“আমি আশআরীর একটি চমৎকার কথা পেলাম, যেটা আমাকে মুগ্ধ 
করেছে। কথাটি সুদৃঢ়, ইমাম বায়হাকি (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন, “আমি আবু হাযিম আল-আবদাওয়িকে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, ইমাম যাহির ইবনু আহমাদ আল-আবদাওয়িকে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেন, “যখন বাগদাদে আমার বাড়িতে আবুল হাসান 
আল-আশআরির মৃত্যু সময় হয়ে ঘনিয়ে এল, তখন তিনি আমাকে 
ডেকে পাঠালেন। আমি তার কাছে আসলাম । তিনি বললেন- তুমি 
সাক্ষী থাকো, আমি কোনো আহলুল কিবলাকে তাকফির করি না; 


৮২ 


কারণ, সবার তো একই উপাস্য উদ্দেশ্য, এসব মতবিরোধ তো হলো 
কথার বিরোধ ৷” ৮ 


ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, “আমি বলি, এমনটাকেই আমরা দ্বীন 
হিসাবে গ্রহণ করি। আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়া (রহ.)ও জীবনের 
শেষ সময়গুলোতে এ ধরনের কথাই বলতেন। তিনি বলতেন- মুমিন 
ছাড়া কেউ নিয়মিত ওযু করতে পারে না। সুতরাং যে নিয়মিত ওযু 
করে সালাত পড়ে, সে মুসলিম ৷”? 


ইমাম আশআরির কথার মাঝে “সবার তো একই উপাস্য উদ্দেশ্য” 


বলার কারণ হলো, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে সে সময়ে মানুষের 
মাঝে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইখতিলাফ ছিলো। 


ইমাম ইবনুল ওযির (রহ.) ইমাম যায়দি থেকে বর্ণনা করেন-যার নাম 


হলো আবু সাদ আলমুহসিন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাওয়াতিহ__অজ্ঞতা 
বা তাওয়িল থাকলে দ্বীনের বন্ধন ছিন্ন হবে না, তবে যদি জানা সত্ত্বেও 
করে, তবে ছিন্ন হয়ে যাবে। 


পক্ষান্তরে গাযালির কিতাব “কানুনুত তাওয়িল” নির্ভরযোগ্য নয়। এর 
অনেক আলোচনাই বিভ্রান্তিকর। তিনি প্রকৃতপক্ষে ফালসফিদের 
কিতাবসমূহ থেকে এ আলোচনা গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে ইবনু 
সিনার কিতাব 'আল-আযহুয়াহ, এর অনুসরণ করেছেন। তিনি তার 


৫০ সিয়ার আ'লামিন নুবালা- ৫/৮৮ 


৮৩ 


অনেক কিতাবেই তার দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি 
তার এই কিতাবটি লিখেছেনই ইবনু সিনার মতো নাস্তিকদের ওযরপ্রস্ত 
প্রমাণ করার জন্য। এছাড়া ইবনু সিনা তার " ১১১৯১ 01৯৯1 মএএ 
4১1 ৯৯5 4৪ ০৯০৭৪ ০1১8" (মিশকাতুল আনওয়ার ওয়া 
জাওয়াহিরুল কুরআন ওয়াল মুদান্নুনা বিহি আলা গাইরি আহলিহি) এর 
মতো কিতাবসমূহে যেসব বাতিনি তাবীল করেছেন, সেগুলোর বৈধতা 
প্রমাণের জন্য৷ 

মোটকথা, আবু হামিদ আল-গাযালির কিতাবসমূহ থেকে সতর্ক থাকতে 
হবে। এগুলোর কোনো আলোচনা সালাফের ধ্যান-ধারণার অনুকূল 
হলেই কেবল তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাঁর 
'আস-সাবয়িনিয়্যাহ* নামক কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা 
করেছেন। তাই সেটা দেখে পারেন। 


৮৪ 


ইলমি পরিভাষায় ১২৮৬ কাকে বলা হয়: 


ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: 
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Jmol ০৮০ 031412৮2131 0৯90 ৮০ J 
“এ অধ্যায়ে দুটো মূলনীতি উল্লেখ করার মাধ্যমে কথা চূড়ান্ত হয়ে 
যায়। তা হলো; 


এক. প্রকৃতপক্ষে কাফির, কিন্তু সালাত পড়ে। সে অবশ্যই মুনাফিক। 
কারণ, যখন থেকে মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করা হলো, তাঁর ওপর 
কুরআন নাযিল করা হলো এবং তিনি মদিনায় হিজরত করলেন, তখন 
থেকে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে: ১. তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকারী, ২. তাকে অস্বীকারকারী, যে কুফর স্পষ্ট করেছে, ৩. 
মুনাফিক, যে কুফর গোপন করেছে। 


এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার শুরুর দিকে এই তিন 
শ্রেণির কথা আলোচনা করেছেন। চারটি আয়াত এনেছেন মুমিনদের 
গুণাগুণ বর্ণনায়, দুই আয়াত এনেছেন কাফিরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এবং 
দশের কিছু বেশি আয়াত এনেছেন মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়। 


যখন বিষয়টা এমন প্রমাণিত হলো, তখন বিদআতিদের মাঝে কেউ 
হতে পারে মুনাফিক যিন্দিক। ফলে সে হবে কাফির। রাফিযি ও 
জাহমিয়াদের মাঝে এই শ্রেণির লোক বেশি আছে। কারণ, তাদের 
প্রধানরা ছিলো মুনাফিক, যিন্দিক। সর্বপ্রথম যে “রফজ' তথা সাহাবায়ে 
কিরামকে গালি দেয়ার সূচনা করেছে, সে ছিলো একজন মুনাফিক। 
এমনিভাবে 'জাহমিয়াহ, এর উৎপত্তি হলো “তাজাহ্হুম" থেকে, যার 
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প্রকৃত অর্থ হলো নাস্তিকতা, কপটতা। এ কারণেই কারামাতিয়া, 
বাতিনিয়া, ফালাসিফা ও তাদের মতো মুনাফিকরা রাফিষি ও 
জাহমিয়াদের দিকে অধিক ঝুঁকতো, কারণ তাদের বৈশিষ্ট্য এদের 
বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি। 


আবার বিদআতিদের মাঝে কেউ এমন হতে পারে, যার মাঝে 
ভেতরগত ও প্রকাশ্যভাবে ইমান থাকবে । কিন্তু তার মাঝে অজ্ঞতা ও 
বর্বরতা থাকার কারণে সুন্নাহ বুঝতে এমন ভুল করে। এই শ্রেণির 
বিদআতিরা কাফিরও নয়, মুনাফিকও নয়। তারপর কখনো তার মাঝে 
সীমালজ্ঘন ও জুলুম থাকে, ফলে ফাসিক ও অবাধ্য হয়। আর কখনো 
সে এমন ভূলকারী ও তাওয়িলকারীও হয়, যার ভুল ক্ষমাযোগ্য। আবার 
কখনো কখনো এর সাথে সাথে তার মাঝে এমন ইমান ও তাকওয়াও 
থাকতে পারে, যার কারণে স্বীয় ইমান ও তাকওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী 
তার সাথে আল্লাহর বন্ধুত্বও অর্জিত হতে পারে। এ হলো দুটো 
মূলনীতির একটি । 


দ্বিতীয় মূলনীতি হলো: কখনো কথাটি কুফর হয়। যেমন, সালাত, 
যাকাত, রোজা, হজ্জ, ইত্যাদি ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা। 
এমনিভাবে যিনা, মদ, জুয়া, মাহরাম মহিলাদের বিয়ে করা ইত্যাদি 
কাজ হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা । কিন্তু যে উক্ত কথাটি বলেছে, 
তার কাছে আল্লাহর উক্ত আদেশ-নিষেধটি পৌঁছেনি; এ ধরনের 
অস্বীকারকারীকে তাকফির করা হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি নতুন 
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ইসলাম-গ্রহণকারী হয় অথবা এমন দূরপল্লিতে প্রতিপালিত হয়, 
যেখানে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো পৌঁছেনি, তাহলেও এমন 
অস্বীকারকারী তাকফির করা হবে না, যদি সে না জানে, এটা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে”! 


তাবীলকারী প্রসঙ্গ: 

পূর্বোক্ত সব আলোচনাগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো, সবার কাছে ব্যাপক- 
প্রচলিত ইলমি মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা। সামনে আমাদের কাছে 
এটাও স্পষ্ট হবে যে, এ মুলনীতিগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 
এক ইমামের অবস্থা আরেক ইমাম থেকে ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকের 
কাছে প্রকাশিত আলামত ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলিত নিদর্শনের 
ভিত্তিতে তা হয়। 





তাই এটা প্রমাণ করে যে, ওযর গৃহীত হওয়া সর্বসম্মত। কিন্তু 
(উদাহরণস্বরূপ) যায়দ নামক ব্যক্তির বা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির ওযর 
গ্রহণ করা আর আমর নামক ব্যক্তির বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির 
ওযর গ্রহণ না করার বিষয়টি হলো গবেষণা-সাপেক্ষ। এটা প্রত্যেকের 
বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। 


* মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩/৩৫২-৩৫৪ 
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ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: এ উম্মত কয় দলে 
বিভক্ত? তিনি বললেন: 

এ] 038 CAA Gl ২১০০৯] nil ১:38 ০91 ০০০৪ 
৬৪৭৮০আ] 3১৪ ০০ এ) :05 ০15৯0 ISS Seal এ): 
“মৌলিকভাবে চারটি দল-_শিয়া, হারুরিয়াহ, কাদরিয়াহ ও মুরজিয়াহ। 
প্রশ্নকারী তাকে বলল: আপনি যে জাহমিয়াদের কথা উল্লেখ করলেন 
না?! তিনি উত্তর করলেন: তুমি তো আমাকে মুসলিমদের দলসমূহ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো” ।€২ 

এই উদ্ধৃতিটি থেকে দুটো বিষয় অর্জিত হয়: এক. বিদআতি 
গ্রুপপগ্তলোকে তাকফির না করা। 

দুই, তিনি জাহমিয়াদের তাদের থেকে বাদ দিয়েছেন এবং তাদের 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 

তবে “জাহিময়ারা মুসলিম নয়” উক্তিটির মাঝে যে উলামায়ে কেরামের 
মতপার্থক্য রয়েছে, তা তো সবার জানা । কারণ, মুতাযিলাদের প্রত্যেক 
সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করা হয় না, অথচ আসমা ও 
বরং ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামদের কতিপয় ছাত্র এও 
বলেছেন-_জাহমিয়ারা বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত। সামনে কতিপয় 


৫২আলইবানাহ আল কুবরাহ লিলআকবারী- ১/৩৭৭ 
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তাওয়িল প্রসঙ্গে এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা আসবে 
ইনশাআল্লাহ । 

শিয়া: 

‘শিয়া’ একটি প্রতীক, বেশ কয়েকটি গ্রুপই এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়। 
ইমামগণ প্রত্যেকটি গ্রুপকেই তাদের স্ব স্ব আকিদাহ্-বিশ্বাস ও তাদের 
ব্যাপারে তাদের জানাশোনা অনুযায়ী হুকুম আরোপ করেছেন। এসব 
গ্রু্পগুলোর মাঝে রয়েছে; 


১. ইমামিয়াহ ইসনা আশারিয়াহ: 

অন্যান্য বিদআতি দলগুলোর মতো এটাও যুগের পরিবর্তনের সাথে 
সাথে আপডেট হয়। তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রত্যেক 
ইমামেরই তাদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও বক্তব্য আছে। অর্থাৎ 
তাদের আকিদার ব্যাপারে; বিধি-বিধানের ব্যাপারে নয়। 





ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এই গ্রুপ সম্বন্ধে বলেন, 
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“ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যতগুলো দল আছে, তাদের সবগুলোর 
মাঝেই বিদআত ও পথভ্রষ্টতা থাকা সত্ত্বেও এই দলটি থেকে নিকৃষ্ট 
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কেউ নয়। তাদের চেয়ে বড় মুর্খ, মিথ্যাবাদী, জালিম এবং কুফর, 
পাপাচার ও অবাধ্যতার অধিক নিকটবর্তী আর প্রকৃত ইমান থেকে 
অধিক দূরত্বে অবস্থানকারী কেউ নয়। এ রাফিযিরা হয়তো মুনাফিক 
অথবা জাহেল-মূর্খ। সুতরাং এমন কোনো রাফিযি বা জাহমিয়া নেই, 
যে হয়তো মুনাফিক অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
নিয়ে এসেছেন তার ব্যাপারে জাহেল হবে না ।”** 


তিনি এখানে তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা সত্বেও আরেক স্থানে 
তাদের ব্যাপারে বলেন, 

43 পাল এ 20৯০ উট শি SH ll SH 01983] ০৬৯0 >All, 
Jil ০০৯ ০৭ ৪৯ কথ তাজ এও 59 play 35 এ এল 4৯59 
১১৯০১ ০৫৯19 ০৫১০ Call ২৯ সা ১৪ OKT ৬ AS ৬৯ ৩৯এত J) 
dail pa দাও 9 AS 538 98৮1০ ৪9894 ১১ ওই 

“বিশুদ্ধ মত হলো-যেসব কথাবার্তা তারা বলে, যেগুলোর ব্যাপারে 
জানা যায় যে, তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আদর্শবিরোধী_ এগুলো কুফর । এমনিভাবে মুসলমানদের সাথে তাদের 
ওইসব আচরণ-যেগুলো কাফিরদের আচরণের মতো-_ এগুলোও 
কুফর। কিন্তু তাদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির করা, 
তার ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার হুকুম আরোপ করা নির্ভর 


« মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ- ৫/১৬০-১৬১ 


৯১ 


করবে তাকফিরের শর্তগুলো প্রমাণিত হওয়া এবং তার প্রতিবন্ধকগুলো 
না থাকার ওপর!’ €৪ 
তিনি এটা বলেছেন, অথচ ইমামগণ রাফিযিদেরকে কাফির গ্রুপ বলেও 
অভিহিত করেছেন। 
ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, 

28119821785 
ও রাফিযি ৮৫৫ 
বরং ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাদের ব্যাপারে নিফাকের সব গুণ সাব্যস্ত 
করেছেন। যেমন তিনি বলেন_ রাফিযিদের অবস্থা হলো মুনাফিকদের 
মতো। 
এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কোনো দলের ওপর কুফরের হুকুম 
আরোপ করা আর উক্ত দলের প্রত্যেকটি সদস্যদের ওপর নির্দিষ্টভাবে 
কুফরের হুকুম আরোপ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, সামনে 
বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ । 


এমনিভাবে তাদের ইমামদের ওপর হুকুম আরোপ করা আর 
জনসাধারণের ওপর হুকুম আরোপ করার মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। 


* মাজমুউল ফাতাওয়া-২৮/৫০০ 
* খুলুকু আফআলিল ইবাদ লিলবুখারি- ১২৫ পৃষ্ঠা 


৯২ 


যেমন, আগে এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর 
শাস্ত্রীয় মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। 


তবে কতিপয় সীমালজ্ঘনকারী রাফিযিদের অবস্থাও দেখতে হবে, যারা 
কুরআন বিকৃত হওয়ার কথা বলে অথবা আল্লাহর ওপর কোনো সূচনা 
থাকার বিশ্বাস রাখে অথবা অধিকাংশ সাহাবিকে তাকফির করে, এসব 
মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ তাওয়িলকে কোনো ওযর হিসাবে গণ্য 
করেননি। এ কারণেই তারা বাতিনিয়াহ, ইসমাইলিয়াহ ও 
কারামতিয়াদের তাকফির করেছেন, যা সামনে আসবে। 


সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কোনো দল বা ব্যক্তির ওপর কুফরের 
হুকুম আরোপ করার জন্য দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি: 


এক. সমকালীন গ্রুপগুলোর সাথে পূর্বপ্রতীকের আলোকে আচরণ করা 
যাবে না। কেননা, যুগের পরিবর্তন ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে তার 
অর্থ ও তাতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মাঝেও পরিবর্তন হচ্ছে। 


দুই, তাকফিরের মাসআলায় দলের ওপর যে পদ্ধতিতে হুকুম আরোপ 
করা হয়, ব্যক্তির ওপর হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি 
অবলম্বন করা যাবে না। সুতরাং ব্যক্তির ওপর হুকুম আরোপ করার 
ক্ষেত্রে আলেম ও জাহেলের মাঝে এবং যার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে আর যার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের মাঝে পার্থক্য 
করতে হবে। 


৯৩ 


খ. গালি (সীমালজ্ঘনাকারী) শিয়া। 

তাদের মাঝেই রয়েছে কারামতিয়া ইসলাইলিয়া সম্প্রদায় । আলিমগণ 
তাদের দলীয়ভাবে এবং পৃথকভাবে তাকফির করেছেন এবং তাদের 
মুসলমানদের মাঝে গণ্য করতে নিষেধ করেছেন। 

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন__ 


Sells ০৯৭:৯০। ০৭ LS এ] Jal ax ASG cH ০০৩ Sel AG as 


মুসলমান, ইহুদি, নাসারাসহ সব ধর্মের লোকেরা কাফির বলে!”** 


তিনি আরো বলেন-__ 
OES ASESY| ০০ ১৫ ২৮১ 0 
“তবে কারামতিয়ারা ইত্তিহাদিদের চেয়েও জঘন্য কাফির” £৭ 


ইত্তিহাদিরা সষ্টা ও সৃষ্টি এক হওয়ার কথা বলে। বস্তুত জালিমরা যা 
বলে, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। 


তিনি আরো বলেন, 


৫ মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪১ 


৫৭ মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪৪ 


৯৪ 


পথ El ও] ০০ 0৬8 dS Liss 5 lis 0০8)]| ES) GM 05 
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“যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাফিযি আকিদাহ্র সুচনা করেছে, সে ছিলো 
একজন মুনাফিক, যিন্দিক। এমনিভাবে জাহমিয়া আকিদাহ্র সর্বপ্রথম 
সূচনা যে করেছে, সেও ছিলো একজন মুনাফিক। এমনিভাবে 
কারামতিয়া, খারমিয়া ও এ জাতীয় দলগুলোর সব প্রধানরাই 
নিঃসন্দেহ সবচেয়ে বড় মুনাফিক ছিলো। এদের কাফির হওয়ার 
ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই ৷” 


নুসাইরিয়া: 
ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 


০১০ ASI ALU Al al ০৪০ Fas ax 228৮5 09৬] 292] ৪১9১ 
২৯০ 2৭1৮০ ৯১০9 CHS Pall ০৭ FS ৩০ ১০9 ০5 ০১9 ১948] 


“নুসাইরিয়া নামধারী এই সম্প্রদায় এবং কারামতিয়া বাতিনিদের সব 
শ্রেণি ইহুদি নাসারাদের চেয়ে জঘন্য কাফির; বরং অনেক মুশরিকদের 


* বুগিয়াতুল মুরতাদ- ২৪১ পৃষ্ঠা 


৯৫ 


চেয়েও জঘন্য কাফির উম্মাতে মুহাম্মদির ওপর তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী 
কাফিরদের অনিষ্ট থেকেও বেশি৷” 


জেনে রাখুন, শাইখ (েহ.) এর উক্তি “তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী 
কাফিরদের অনিষ্ট থেকেও বেশি” থেকে তাকফিরের অর্থ বোঝা উচিত 
হবে না। কারণ, অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কারও অনিষ্ট 
কাফিরদের অনিষ্ট থেকে বড় হয়, অথচ সে কাফির নয়। যেমন, ইমাম 
গাযালি (রহ.) কিছু লোককে হত্যা করার ফযিলত উল্লেখ করেছেন 
এবং এও বলেছেন যে, তাদের একজনকে হত্যা করা একশত কাফির 
হত্যা করার চেয়ে উত্তম। কিন্তু তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া ব্যাপারে 
থেমে গেছেন। 

“দারযিয়া": 

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 
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“এসব লোকের কাফির হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোনো 
মতবিরোধ নেই, বরং যে তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ 





৫ মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩৫/১৪৯ 


৯৬ 


করবে, সেও তাদের মত কাফির হবে। তারা আহলুল কিতাব বা 
মুশরিকদের পর্যায়েও নয়; বরং তারা পথভ্রষ্ট কাফির। তাই তাদের 
খাবার খাওয়া যাবে না, তাদের নারীদের বন্দি করা হবে এবং তাদের 
সম্পদ অধিগ্রহণ করা হবে। কারণ, তারা নাস্তিক ও মুরতাদ। তাদের 
তাওবা কবুল করা হবে না, বরং যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদের হত্যা 
করা হবে। তাদের কথার মতোই তাদের অভিশম্পাত করা হবে। 
প্রহরী, দারোয়ান বা রক্ষী হিসেবে তাদের ব্যবহার করা যাবে না। 
তাদের উলামা ও সৎকর্মশীলদেরও হত্যা করা হবে, যাতে তারা 
অন্যদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে।” 


এসব গ্রুপের মাঝে শাইখ (রহ.) এর পার্থক্য করা দেখুন: 


আপনি দেখেছেন যে, শাইখ (রহ.) রাফিযিদের প্রত্যেক সদস্যকে 
নির্দিষ্ট করে তাকফির করার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর রাফিযিরা 
হলো তাবীলকারী, অথচ কেউ কেউ তাদের ধর্মত্যাগী দল বলেছেন। 
পক্ষান্তরে তিনি বাতিনি, নুসাইরি ও দারযিয়াদের তাওয়িলকে গ্রহণ 
করেননি, অথচ তারাও ইসলামের দাবিদার কতিপয় গ্রুপই। 


এর কারণ রাফিযিদের তাবীলগুলো যদিও অযৌক্তিক, কিন্তু এটা 
একটা ওযর, যা তাদের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট করে তাকফির 
করতে বাধা দেয়। তবে যদি সব শর্ত পাওয়া যায়, তবে তাকফির করা 
যায়। পক্ষান্তরে বাতিনিদের তাওয়িলগুলোর মাঝে তাদের পক্ষে কোনো 


৯৭ 


সামান্য দলিল বা দলিলের সন্দেহও নেই। আভিধানিক দিক থেকেও 
নয় আর ইলমের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তাদের 
দলিলগুলো থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তাদের তাওয়িলের দাবি মিথ্যা 
ও একটি কৌশল। 


তারপর শাইখ (রহ.) উল্লেখ করেন যে, “রাফিযিরা বাতিনিদের সাথে 
যোগ দিয়েছে, অথচ তারা জানে না যে, ভেতরগতভাবে বাতিনিরা কী 
বলে। সুতরাং এমতাবস্থায় এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে তার অবস্থা 
অনুযায়ী হুকুম আরোপ করা হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত ।” 


যারা ভবিষ্যতের ব্যাপারে আল্লাহর পূর্ব-ইলমকে অস্বীকার করে, আর 
যারা বান্দার কর্ম আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে, এ দুই 
গ্রুপের মাঝে উলামায়ে কিরাম পার্থক্য করেছেন: 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 
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থাকাকে মানে, কিন্তু বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট হওয়াকে মানে না, 


৬ মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩/৩৫২ 


৯৮ 


উভয় গ্রুপই তাবীলকারী। কিন্তু দুই বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, ইলম 
অস্বীকারকারীদের সংশয়টা একেবারেই দুর্বল। কারণ, আল্লাহর ইলম 
সাব্যস্তকারী বর্ণনাগ্তলো একেবারে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও বিস্তারিত। যার 
মাঝে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকার সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই 
এগুলোর ক্ষেত্রে তাবীল করার দাবির কোনো মূল্য নেই। 


পক্ষান্তরে কাদরিয়াদের সংশয় এর চেয়ে ভিন্ন রকম। কারণ তারা 
বলে, মানুষ তার কাজগুলো সৃষ্টি করে। তাদের এই কথার পক্ষে 
অনেক যৌক্তিক সংশয় আছে। এমনিভাবে কিছু শরঈ বর্ণনার অর্থের 
মাঝেও তাদের তাবীলের কিছুটা সম্ভাবনা বিদ্যমান। যদিও প্রকৃতপক্ষে 
তারা উক্ত শরঈ বর্ণনাগুলোর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। 


ইবনু হাযেম (রহ.) বলেন: 
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“কখনো তুমি এমন লোককে মুসলিম বলে নামকরণ করো, যার 
ব্যাপারে সব ইসলামি ফেরকাগডলোর এঁকমত্য রয়েছে যে, সে সে 


মুসলিম নয়। যেমন, খারিজিদের কিছু কিছু গ্রুপ সীমালজ্বঘন করে 


৯৯ 


বলে-সালাত হলো শুধু সকালে এক রাকাত, বিকালে এক রাকাত। 
তারা আরো বলে-_সুরা ইউসুফ কুরআনের অংশ নয়। 


আর কিছু কিছু গ্রুপ এমন রয়েছে, যারা আগে মুতাযিলাদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলো, তারপর সীমালজ্ঘন করে আত্মা পুনর্জন্মের মতবাদ গ্রহণ করে। 
তারা আরো বলে_নেক আমল দ্বারা নবুওয়াত অর্জন করা যায়”?” 


এই বক্তব্যটি সব গ্রুপগুলোর সাথে একরকম আচরণ করার বিভ্রান্তি 
প্রমাণ করে। এমনিভাবে, কেউ যখন নির্দিষ্ট একটি কথার মাঝে 
কোনো দল থেকে স্বতন্ত্র, তখন উক্ত দলের নামে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
ওপর হুকুম আরোপ করার ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়। এখানেই দেখতে 
পেলেন যে, অনেকগুলো দলের নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ইমামগণ তাকফির 
করেননি, কিন্তু ইবনু হাযম (র.) উক্ত দলগুলোকে দলীয়ভাবে তাকফির 
করেছেন। কারণ, তারা ওইসব কথা বলে, যেগুলো প্রথম প্রকারের 
অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোর ক্ষেত্রে তাওয়িল গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ 
বিষয়টি সতর্কতার সাথে বুঝতে হবে। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে 
হিফাজত করুন! 


৬আলফসল-২/১১৪ 


প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও বিদআতি গ্রুপগুলোকে তাকফির করা 
সংক্রান্ত ইমামদের উদ্ৃতিগুলো: 
বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে পূর্বসূরী ইমামদের অনেক 
বক্তব্য বর্ণিত আছে। কিন্তু অনেকেই তাদের এ কথাগুলো বুঝার ক্ষেত্রে 
বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। কেউ এগুলোকে ছোট কুফর বলে ধরে 
নিয়েছে এবং তাদের তাকফিরের পরিপূর্ণ বিরোধী হয়েছে। আর কেউ 
এগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে। ফলে তাদের একেকজন 
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেও তাকফির করেছে। আর কেউ এর মাঝে পার্থক্য ও 
বিশ্লেষণ করেছে। 


এ ধরনের বর্ণনাগুলোর কিছু নিচে দেয়া হলো: 
১. কুরআন মাখলুক হওয়ার প্রবক্তাদেরকে তাকফির করা । যেমন, এ 
ধরনের একটি কথা ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেছেন__ 


AS 0০০ 5৫8 3৮১৭ 0০8] 0 ০৭ 
“যে বলে কুরআন মাখলুক, আমাদের কাছে সে কাফির” ।৬২ 
এমনিভাবে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রহ.) বলেন__ 
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“যে বলে কুরআন মাখলুক, সে কাফির; এমনকি যে তাদের কাফির 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফির” ৮৩ 


৬২ আস সুন্নাহ- ১/১১২ 


২. জাহমিয়াদেরকে তাকফির করা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 

৩. রাফিযিদেরকে তাকফির করা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 

৪. কাদরিয়াদেরকে তাকফির করা। 

৫. সাহাবিদের গালিদানকারীদের তাকফির করা। 

বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে ইমামদের কিছু ব্যাপক উদ্ধৃতি 


এখানে তুলে ধরা হলো: 
১. হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-__ 


৪১১০] 9 5948] 205] ০১ 
২. মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে: তিনি বলেন_ 
sl 52) dal এ] 2৯৪ 0815 559] dal 098 5S 
“পূর্ববর্তীগণ ধর্মত্যাগী ও কুফরে লিপ্তদেরকেই প্রবৃত্তির অনুসরণকারী 
মনে করতেন”? 


ইমামদের কথাগুলো বোঝার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির হওয়ার 
ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 


* আস সুন্নাহ- ১/১১২ 
৬ শারহু উসুলিল ই’তিকাদ লিলআলকাঈ- হাদিস নাম্বার- ২৩৩৩/২৩৪ 
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“বিদআতি ও প্রবৃত্তি পূজারীদের তাকফির করার ব্যাপারে এবং তাদের 
চিরস্থায়ী জাহান্নামি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের 
মতবিরোধ রয়েছে। এমন কোনো ইমাম নেই, যার কাছ থেকে এ 
ব্যপারে দুই রকমের বর্ণনা বিদ্যমান নেই; যেমন, মালেক, আহমাদ, 


শাফিয়ি ও অন্যান্য সবাই। 


আর তাদের অনুসারীদের কেউ কেউ সব বিদআতিদের ব্যাপারেই 
এরকম মতবিরোধ ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কথা বর্ণনা করে 
থাকে । ফলে যাকেই তারা নির্দিষ্ট করে বিদআতি বলে মনে করে, তার 
ব্যাপারেই চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার হুকুম আরোপ করে। এর মাঝে 
যে কতটা বিভ্রান্তি আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। 


আর এর বিপরীতে আরেক দল মনে করে, বিদআতিদের কারও 
ব্যাপারেই কুফরের হুকুম আরোপ করা যাবে না, চাই তারা যতই 
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“এই মতবিরোধের কারণ হল দলিলসমূহের পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা। 
কারণ, তারা প্রথমে এমন দলিল দেখতে পান, যা তাদের ওপর 
কুফরের হুকুম আরোপ করা আবশ্যক করে। কিন্তু তারপর ওইসব 
কথার প্রবক্তাদের এমন এমন সদস্যদেরকে দেখতে পান, যাদের মাঝে 
রয়েছে এমন ইমান, যার কারণে তারা কাফির হতে পারে না। মূল 
ব্যাপার হলো, ইমামদের বক্তব্যগুলোর মাঝে ব্যবহৃত ব্যাপক শব্দগুলো 
বোঝার ক্ষেত্রে তাদেরও সেই সমস্যাই হয়েছে, যেটা পূর্ববতীদের 
হয়েছিলো-_শরিয়াত প্রণেতার বর্ণনাগুলোর মাঝে ব্যবহৃত সাধারণ 


শব্দগুলো বোঝার ক্ষেত্রে । যখনই তাদের বলতে দেখেছে ‘যে এমনটা 


৬ মাজমুউল ফাতাওয়া- ৭/৬১৮-৬১৯ 


১০৪ 


বলে, সে কাফির’, তখনই শ্রোতা মনে করেছে, এই শব্দ তো এমন 
কথার প্রবক্তা সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু তারা এটা চিন্তা করেনি 
যে, তাকফিরের জন্য অনেক শর্ত ও প্রতিবন্ধক রয়েছে, যা অনেক 
নির্দিষ্টের মাঝে অনুপস্থিত থাকে এবং ব্যাপক তাকফির নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে 
তাকফির করা আবশ্যক করে না। তবে যখন সব শর্ত পাওয়া যায় 
এবং কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তখন করা যায়। এ কথাগুলো 
এটাই স্পষ্ট করে যে, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য অধিকাংশ ইমামগণ, 
যারা এসব সাধারণ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারা এসব কথার 
প্রবক্তাদের অধিকাংশকেই নির্দিষ্ট করে তাকফির করেন না।” ৬৬ 


এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ ইমামদের কথাগুলোকে 
ছোট কুফরের অর্থে প্রয়োগ করেছে, তারপর তাদের (বিদআতিদের) 
দলীয়ভাবে তাকফির করারও বিরোধিতা করেছে এবং একেকজন 
সদস্যকে নির্দিষ্টভাবে তাকফির করারও বিরোধিতা করেছে। 


এদের মাঝে রয়েছেন: 
১. ইমাম বাইহাকি (রহ.)।তিনি বলেন_ 
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৬৬ মাজমুউল ফাতাওয়া- ১২/৪৮৭-৪৮৮ 


“এসব বিদআতিদের তাকফির করার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ি ও 
অন্যান্য ইমামদের কাছ থেকে আমরা যা বর্ণনা করলাম, এগুলো দ্বারা 
তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, ছোট কুফর” । ৯ 


২. ইমাম বাগাবি (রহ.)।তিনি বলেন: 
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“ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বিদআতির সাক্ষ্য ও তার পেছনে সালাত 
পড়াকে সাধারণভাবেই জায়েয বলেছেন, যদিও মাকরুহ হবে। তার এ 
কথাই এ বিষয়ের ওপর দলিল যে, তিনি কোনো কোনো স্থানে এসব 
গ্রুপের কোনোটির ক্ষেত্রে ছোট কুফর অর্থে কুফর শব্দ ব্যবহার 
করেছেন” ৮ 

আর আরেক দল আলিম তাদের দলীয়ভাবে, এককভাবে, সার্বিকভাবে 
তাকফির করেছেন এবং ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিয়েছেন। 


ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 


080৫৯ 098 9১3 


আস সুনানুল কুবরা-১০/২০৭ 
৬শরহুস সুন্নাহ- ১/২২৮ 


“এটাই অধিকাংশ আলেমের মত” ৮ 


আমাদের কাছে ইতিমাঝেই এ সব মতগুলোর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়েছে। 
বিশুদ্ধ কথা হলো বিশ্লেষণ করা, যেমন, পূর্বে আলোচিত হলো। 

কিন্তু এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, তাবীলকারীদের কাউকেই নির্দিষ্ট 
করে কোনোভাবেই তাকফির করা যাবে না। এটা তো ওইসব 


লোকদের কথার মতোই ভুল, যারা তাদের ব্যাপকভাবে তাকফির 
করে। 


কেননা, ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও কিছু কিছু জাহমিয়াদের নির্দিষ্ট 
করে তাকফির করার কথা বর্ণিত আছে। যেমনটা ইবনু তাইমিয়া 
(রহ.) বলেছেন। 


আরেকটি বিষয় জেনে রাখতে হবে যে, পূর্বোক্ত আলোচনাগুলো ছিলো 
কুফরি বিদআতের ব্যাপারে ৷ পক্ষান্তরে, যে বিদআতকে কুফর হিসাবেই 
গণ্য করা হয় না, তার ব্যাপারে আদৌ এ আলোচনা প্রযোজ্য নয়। 


৬ মাজমুউল ফাতাওয়া- ১২/৪৮৭ 


১০৭ 


তাবীলকারী ও (মুলহিদদের) অবিশ্বাসীদের মাঝে পার্থক্য: 





ইমামদের বক্তব্যগুলোর এই পর্যালোচনার মাধ্যমে দুই শ্রেণির 
ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল: 


এক. ওইসব ব্যক্তি, যাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, কিন্তু তারা পথ চিনতে ভুল 
করেছে, ফলে সঠিক উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারেনি। 


দুই, ওইসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আনিত আদর্শের বিরোধিতায় লিপ্ত। তার আদেশের 
কোনো মূল্যায়নই করে না। তার আনিত আদর্শকে তাচ্ছিল্য ও 
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের উদ্দেশ্যই হলো, শত্রুতা করা ও মুখ 
ফিরিয়ে নেয়া। যখন তাদের কোনো ঘটনা ঘটে, তখন এ ব্যাপারে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী আদেশ আছে, তার 
প্রতি সামান্যও দৃষ্টিপাত করে না। এমন ব্যক্তিরা যদিও ইসলামের 
কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” মুখে বলুক না কেন, তারা আল্লাহর 
সৃষ্টিজীবের মাঝে নিকৃষ্ট কাফির, তার দ্বীন থেকে সর্বাধিক দূরে 
অবস্থিত। 


এ কারণেই তাদের অনেকে আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী শাসকদের 
তাকফির না করার ব্যাপারে এই প্রমাণ দেয় যে, ইমাম আহমাদ (রহ.) 


খলিফা মামুন ও মুতাসিমকে তাকফির করতেন না, অথচ তার 
মতানুসারে তারা অনেক কুফরি কথা বলতো। যেমন কুরআনকে 
মাখলুক বলতো, আল্লাহর আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিয়াদের 
মতো কথা বলতো। 


অথচ এই দুই গ্রুপের মাঝে কতই না পার্থক্য!!! এক গ্রুপ সত্য পেতে 
চায়, কিন্তু তাতে ভুল করে।কিন্তু সে নিজের মাঝে এবং উম্মাতের 
মাঝে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বাস্তবায়ন করতে চায়। আর আরেক গ্রুপ 
ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা উত্তোলন করে এবং মনে করে, আইনপ্রণয়ন 
ও বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার নেই। 


এছাড়া আপনার কাছে এই দুই গ্রুপের মাঝেও পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে 
গেছে, যাদের এক গ্রুপ হলো যিন্দিক। যেমন ইসমাইলিয়া, 
কারামাতিয়া, দারযিয়া এবং যারা এ যামানায় তাদের সাথে সাদৃশ্য 
রেখে বলে- কুরআন হলো বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা বা কুরআন হলো 
উপদেশগ্রন্থ; বিধান গ্রন্থ নয় বা সাহিত্যগ্রন্থ; পথপ্রদর্শনকারী গ্রন্থও নয়। 
অথবা বলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ আমাদের 
ওপর আবশ্যক নয়; এটা শুধু তার যামানার জন্য আবশ্যক ছিলো। 
অথবা বলে যে, বর্তমানে আল্লাহর বিধানে উপকার হবে না এবং 
সমাজ সংস্কারে এর কোনো মূল্য নেই। 


আর আরেক গ্রুপ হলো ওইসব তাবীলকারী, যারা যদিও কুফরি কথা 
বলে, কিন্তু তারা তা কোনো আয়াত বা হাদিসের তাবীল করে কুফরি 
কথা বলে।তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত্যই 
করতে চায়, কিন্তু লক্ষ্যত্রষ্ট হয়। তাই, তারা যদিও পথভ্রষ্ট, কুফরি কথা 
বলে, কিন্তু তাদের একেক জন সদস্যকে নির্দিষ্টভাবে তাকফির করতে 
হলে অবশ্যই তার ক্ষেত্রে বিচারিক মুলনীতিসমূহ কার্যকর করতে হবে; 
অর্থাৎ দেখতে হবে যে, সব শর্ত পাওয়া যায় কি না এবং 
প্রতিবন্ধকগুলো শেষ হয়েছে কি না। 


তথাপি এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, তাবীলকারীদের কখনো কিছুতেই 
তাকফির করা যাবে না; বরং কখনো এমন হতে পারে যে, কোনো 
আলেম, গবেষক বা মুফতির দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির নাস্তিকতা ধরা 
পড়বে, কিন্তু একই কথা আরেক জন ব্যক্তি বলা সত্বেও তার ওপর 
কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে না। এটা কোনো সাংঘর্ষিকতা বা 
বিরোধ নয়। যদিও যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে না, তার কাছে 
এটা বিরোধ ও সাংঘর্ষিকতাই মনে হবে। 


হে আল্লাহ! জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব! আসমান ও 
পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত! আপনিই আপনার 
বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন, যে বিষয়ে তারা বিবাদ করছে। 
যে হকের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাপারে আপনি 


আমাকে নিজ অনুগ্রহে পথপ্রদর্শন করুন! নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা 
সরল পথের দিশা দেন। 


১১১ 















আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২ 


দারুল উলুম দেওবন্দ 
শক্র-মিত্র 


মাওলানা যুবায়ের হোসাইন 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১ 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২ 
দারুল উলুম দেওবন্দ -এর 
শক্র-মিত্র 


লেখক : মাওলানা যুবায়ের হোসাইন 
প্রকাশক : মাকতাবাতুস সিদ্দীক 


বই পেতে: ০১৮৪৫ ৯১৩৬১৩ 
প্রকাশকাল : রবীউল আউয়াল ১৪৩৯ হি., ডিসেম্বর ২০১৭ খু. 


মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশত টাকা মাত্র) 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ২ 


৩৮ এর্গা ler CSG) 3) al and ৩৯ ও পাশ ভি 


“কিন্তু যদি ব্যক্তি কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে তার জন্য 
ফাতওয়ার যিম্মাদারী গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক । বলা যায়, ফাতওয়া প্রদান হচ্ছে 
পুলসিরাত। শক্রতাভাবাপন্ন ও হঠকারী হওয়া তাকে নিয়ে যেখানে ঝাপ দেয় 
সেখানে তাকে অপাত্রের ভক্তির কারণে তা তার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। 
মুফতীর কলম তখন ভক্তি শ্রদ্ধার গীতিকার হয়ে যায় বা জল্লাদের তলোয়ার 
হয়ে যায়। তাকে মুফতীর কলম বলাকে বোকামীসুলভ অপরাধই বলা যেতে 
পারে” । 


“দারুল উলুম দেওবন্দ তার মানহাজের বিচারে এ ক্ষেত্রে কী করবে? যে 
একজন নাস্তিককে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে কুরআনের সত্যতার বিষয়ে 
সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাকে দারুল উলুম দেওবন্দ 
মিত্র হিসাবে কাছে টেনে নেবে না কি তাকে শক্র হিসাবে দূরে ঠেলে দেবে? 
দারুল উলুম দেওবন্দকে আমরা যতটুকু জেনেছি, তার শক্র-মিক্র চেনার মত 
যোগ্যতা আছে। যে একটি জাতির ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাকে দারুল 
উলুম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে এতটা দেউলিয়া হয়ে যায়নি। হোক তার 
শিরনাম ছোট বা বড়। কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় শত্র-মিত্র নির্ণয় করার 
মত যোগ্যতা দারুল উলুম দেওবন্দের রয়েছে”। 


“কিন্তু এসব সত্য সত্য হয়ে কী হবে? মায়াকাননাতো আর সত্যের জন্যও 
নয়, বড়র জন্যও নয়। মায়াকাননাতো নিজের মতলবের জন্য। মতলবের 
বিপরীত হওয়ার কারণে এ জীবনে আমরা কত সত্য আর কত বড় বড়কে বাম 
হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। 
নিজের মতলবের সমর্থক হিসাবে সলফের যে অঙ্গকে খুঁজে পেয়েছি সে অঙ্গকে 
বড় থেকে আরো বড় বানিয়ে বাকি সব অঙ্গকে ছোট থেকে ছোট বানানোর 
সকল ব্যবস্থা করেছি। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রতিভার কোন তুলনা হয় 
না”। 
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“আমরা ছোটদের ছোট মনে আঘাত করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে 
চলার জন্য তাদের যে সাহস ও হিম্মতের যোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিল সে 
যোগান না দিয়ে সে হিম্মতের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদের 
জীবনের বৈপরীত্যগুলো থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা করার 
করেছি”। 


“আর যে ভাষা জাসসাস, কাযী ইয়া, ইবনুল জাওযী, খতীব বাগদাদী, 
আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী ও মানাযের আহসান গীলানী রাহিমাহুমুল্লাহ বুঝতে 
পারেননি সে ভাষা বোঝা আমাদের জন্য কতটুকু জরুরী”? 


“কোন একটি ভুলের প্রচার যদি ব্যাপকভাবে করা হয়। লক্ষ লক্ষ জনতার 
পঠিত ও শ্রুত সামাজিক গণমাধ্যমে, -তখন সে ভুলের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, 
সংশোধন কীভাবে হওয়া উচিত? এবং সে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার 
সীমারেখা কী হওয়া উচিত”? 


“স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নির্ণয়ের শরয়ী মাপকাঠি কী? একটি পক্ষের সঙ্গে কয়টি 
মাসআলায় দ্বিমত হলে পরে সে বিপক্ষ হয়ে যাবে? এবং তার মতকে 
প্রত্যাখ্যান করার জন্য খুব বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হবে না। আর 
কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে সে বিপক্ষ হবে না; বরং স্বপক্ষের আওতায় 
থেকে যাবে? এবং তার কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে অনেক বেশি 
শক্তিশালী দলিল লাগবে এবং দলিল আসার পরও তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে 
অসম্ভব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে”। 


“বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুসলমানরা যখনই কোন ফরয আমল আদায় 
করার ইচ্ছা করেছে, তখনই প্রশ্ন এসেছে রাষ্ট্রীয় আইনে তার বৈধতা আছে কি 
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না? যে ফরয আদায় করা রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ সে ফরয আর আদায় করা 
হয়নি। এক প্রজন্ম আদায় করেনি। আর এর পরবর্তী প্রজন্ম ইজতিহাদের 
মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, এ ফরটি ফরয নয়। এর পরবর্তী প্রজন্ম একই 
তরিকার ইজতিহাদের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, এ ফরযটি হারাম। এর 
ফিকহের স্বীকৃত সে ফরযটি আর ফরযের তালিকায় স্থান পায়নি”। 


আমাদের কোন আচরণে যেন এমন বোঝা না যায় যে, আমরা ইলমের ব্যস্ততার 
কারণে আমল করতে পারছি না, আর মাদরাসার ঝামেলায় ইলম অর্জন করতে 
পারছি না। যে ইলম আমলের জন্য সহায়ক ছিল সে ইলম যেন আমলের জন্য 
বাধা না হয়ে যায়। এমনিভাবে যে মাদরাসা ইলমের জন্য সহায়ক ছিল সে 
মাদরাসা যেন ইলমের জন্য বাধা না হয়ে যায়” । 


“জাল হাদীস বর্ণনা করা শুধু মাত্র একটি উদ্দেশ্যে জায়েয । আর তা 
হচ্ছে, এ কথা বলার জন্য যে, এ হাদীসটি জাল। এটি আল্লাহর রাসুলের 
হাদীস নয়। এর উপর বিশ্বাস করা যাবে না এবং এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা 
করা যাবে না”। 


মুস্তাশরিক, বেরেলভী, ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগীসহ আরো 
যত নামী বেনামী বাগী আছে সবাই এ জাল হাদীসগুলোর উপরই টিকে আছে। 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআহ তথা সিরাতে মুস্তাকীমের কর্ণধারগণ কখনো এ 
বিষয়ে শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই”। 


“এভাবে সাময়িক সুবিধার জন্য যদি সহীহ আকীদার খেলাফ কথা বলা, জাল 
হাদীস বলা, মিথ্যা কথা বলা এবং অসত্য প্রচার করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে 
প্রত্যেকেই নিজের মত করে দ্বীন ও শরীয়তের ছবি এঁকে ফেলবে, যার সঙ্গে 
না”। 
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ভয় দেখিয়ে, কোন কারামাত দেখিয়ে, ভবিষ্যৎবাণী করে, ধৈর্য ধরার কথা 
বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না”। 


“প্রশ্ন হচ্ছে, ........ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য সেই পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল যে পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত 
বিলুপ্তির সূচনা হয়েছে এবং ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি সম্পন্ন হয়েছে”। 


“একটি উপসর্গ 
বলার মত হিম্মত নেই এবং দারুল হারব বলার পর যা করণীয় তা শুনলে 
রীতিমত ...... শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সর্বকূল রক্ষা করার জন্য আবিষ্কার 
করা হয়েছে “দারুল আমান’ নামের একটি উপসর্গকে। 

অথচ এটা কোন আলাদা দারের নাম নয়। এটা হচ্ছে দারুল হারবেরই 
একটি সাময়িক অবস্থা । আর সে সাময়িক অবস্থা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লাগবে 
দু'টি পক্ষ । এক পক্ষ কাফের, এক পক্ষ মুসলমান । দুই পক্ষের মাঝে একটি 
সাময়িক চুক্তি হবে। কিন্তু এখানে কোথায় সেই পক্ষ, কোথায় ‘আমান’ বিষয়ক 
আলোচনা? এসব কিছুই তলিয়ে দেখার দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন 
সাময়িকভাবে জান বাচানোর ব্যবস্থা করা । কিন্তু জান যে আখের কোনভাবেই 
বাচবে না -এ কথা চিন্তা করারমত সময়ও নেই, মানসিকতাও নেই” । 


“বড়দের মাথায় এ বাস্তব অবস্থাটি থাকলে সবার জন্য ভালো হত। নয়ত 
হঠাৎ যে দিন তুফান এসে দোরগোড়ায় আছড়ে পড়বে সে দিন হয়ত বলা 
যাবে, আমাদেরকে আগে কেন খুলে বলনি? কিন্তু এ দাবি তখন কোন কাজে 
আসবে না”। 


এতে যা আছে 
হৃদয়ের রক্তক্ষরণ / ১৭ 
দু'টি কাফেলা / ১৯ 
দু'টি কাফেলার ভাবনা / ১৯ 
দ্বিতীয় কাফেলার আরো ভাবনা / ২০ 
দু'টি কাফেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় / ২১ 
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শত্ৰু-মিত্ৰ চেনার মাপকাঠি / ২১ 

গা্গুহী রহ. এর ইত্তেবায়ে ইলম ও ইত্তেবায়ে আকাবির / ২২ 
ইমাম যাহাবী রহ. এর হৃদয়ের আর্তনাদ অনুভব করতে হবে / ২৪ 
দ্বৈত নীতি পরিহার করতে হবে / ২৬ 
হানাফীগণের জন্য আবু হানীফার মূলনীতি / ২৭ 

কাল্পনিক কোন মূলনীতি বুকে ধারণ করা যাবে না / ২৮ 


বড় /২৯ 

ছোট / ২৯ 

ছোটদের মূল্যায়ন / ৩০ 

দারুল উলুম দেওবন্দ / ৩১ 

অসম্ভব দাবিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে / ৩২ 
সত্য উপলব্ধির আরো কাছে যেতে হবে / ৩৩ 
ফিকহী তাকয়ীফের অনিবার্ধতা / ৩৪ 

সুযোগ সন্ধানের রাস্তা বন্ধ করতে হবে / ৩৪ 


শাপলা চত্বর-কওমী সনদের স্বীকৃতি 
এ শাপলা ও সে শাপলা / ৩৬ 
বড়দের ভাবনা / ৩৭ 
ছোটদের মূল্যায়ন / ৩৭ 
শুধু নিরাপদে বাচতে চাই / ৩৮ 
একটি অব্যর্থ পরামর্শ / ৩৯ 
আমরা আপ্ুত /৪০ 
শেষ পর্যন্ত বাচা গেল / ৪১ 
দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ / ৪২ 
প্রশ্ন / ৪২ 
প্রশ্নটি কঠিন হলেও উত্তর জানতে হবে / ৪৩ 
আয়াতগুলো এই- / 8৪ 
হাদীসগুলো এই- / ৪৭ 
মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদগণের বক্তব্য এই- / ৪৯ 
ইমাম মালেক রহ. বলেন- / ৪৯ 
ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন- / ৪৯ 
ইমাম কুরতুবী রহ. / ৫০ 
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. / ৫১ 
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ইমাম নববী রহ. বলেন / ৫১ 

কাষী ইয়া রহ. বলেন- / ৫১ 
আল্লামা তীবী রহ. / ৫২ 

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. / ৫২ 
আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. / ৫৩ 
আল্লামা শামী রহ. / ৫৩ 


নান্তিক-বড় সংলাপ ১ 
বড় / ৫৫ 
ছোট / ৫৫ 
দারুল উলুম দেওবন্দ / ৫৬ 
সম্ভাব্য সংশয় নিরসন / ৫৬ 
করণীয় বুঝে নিতে হবে / ৫৮ 
আরেকটি দৃশ্য / ৫৯ 
বড় / ৫৯ 
ছোট / ৫৯ 
রহস্যে ঘেরা প্রস্তাব / ৬০ 
কুরআনের সত্যতাকে সন্দেহযুক্ত রেখে দেয়া হল কেন? / ৬১ 
সন্দেহ করতে ইচ্ছা করছে না / ৬১ 
সুনানে ইবনে মাজাহ'র সে বর্ণনাটি / ৬২ 
আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য- / ৬২ 
দারুল উলূম দেওবন্দ / ৬৩ 


নাস্তিক-বড় সংলাপ ২ 
বড় / ৬৪ 
ছোট / ৬৪ 
শরীয়তের হাতে ন্যস্ত করাই নিরাপদ ছিল / ৬৪ 


স্পষ্ট হওয়ার দরজা খুলতে পারলেই ভালো হত / ৬৫ 

এ পানি কোথায় গড়াবে? বলতে পারেন? / ৬৬ 

এত বড় হওয়ার প্রয়োজন কী? / ৬৭ 

দারুল উলূম দেওবন্দ / ৬৭ 

জাতীয় পতাকা ব্যবহার আইন / ৬৮ 

জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সংগীত এর বিধানমালা / ৭১ 

জাতীয় সংগীত চলাকালীন কী করা উচিত ? / ৭৩ 
রিংটোন-ওয়েলকাম টিউনে জাতীয় সংগীত আপিলেও নিষিদ্ধ / ৭৩ 
মনে রাখবেনা / ৭৪ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ৪ ৮ 


ঢাকা-ওলামাবাজার-হাটহাজারী 
বড় / ৭৫ 
ছোট / ৭৬ 
ছোটদের মূল্যায়ন / ৭৬ 
দারুল উলুম দেওবন্দ / ৭৭ 


বড় / ৭৯ 

ছোট / ৮০ 

দীরুল উলুম দেওবন্দ / ৮১ 

প্রথম বিষয়: বড় ও ছোটদের পরস্পরে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো কী কী? / ৮২ 
দ্বিতীয় বিষয়: ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো রয়েছে তার কোনটি কোনটির 
সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং কেন? / ৮৪ 

অপাঙ্ক্রেয় মুস্তাফতী / ৮৪ 

দারুল হারব কেন অজ্ঞতার যোগ্য ওযর? /৮& 

তাহলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু কী? / ৮৬ 

তৃতীয় বিষয়: যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বড়দের কোন দ্বিমত নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে 
ছোটদের বাড়তি অপরাধগুলো কী কী? / ৮৭ 

চতুর্থ বিষয়: ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্লেষণ / ৯০ 

দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ / ৯২ 

সারসংক্ষেপ / ৯৩ 


ইসলামী খেলাফত-ইবাদত 
বড় / ৯৭ 
ছোট / ৯৯ 
“আমি ইসলামী খেলাফত চাই না’ / ৯৯ 
ফরয তরকের ইবাদত কৌশল / ৯৯ 
এ ইবাদতটুকু কেন করা যায়নি? / ১০০ 
দারুল উলুম দেওবন্দ / ১০২ 
কিছু উদ্ধৃতি / ১০৩ 
‘আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই না' / ১০৬ 
তাহলে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির গন্তব্য কী? / ১০৭ 
এর নাম রাজনীতি কেন? / ১০৭ 
এ রাজনীতি কেন? / ১০৮ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ৪ ৯ 


দু'টি বিলুপ্ত (?) পরিভাষা / ১০৯ 

একটি উপসর্গ / ১১১ 

বিষই কেন ওষুধ হল? / ১১২ 

কিছু ভালো কোথায় নেই? / ১১৩ 

মুদ্রার পিঠ উল্টে দেখা হয়নি / ১১৪ 

এ লোক আসলেই গণ্ডমুর্খ! / ১১৫ 

মানুষ মাছের মত বোকা হলে চলে না / ১১৫ 
একটি স্বপ্ন / ১১৬ 

স্বপ্নের তাবীর / ১১৬ 

একটু বিশ্বটা দেখে আসুন / ১১৭ 

সফলতার মাপকাঠি / ১১৮ 

স্বপ্নের ভগ্নাংশের তাবীর / ১১৯ 

খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধারের ব্যবধান / ১২০ 
আখের হেকমতের শেষ কোথায়? / ১২১ 


সহীহ বুখারী ও ফাতওয়া শামীর খতম 
বড় / ১২৩ 
ছোট / ১২৩ 
ক. কুরআন খতম / ১২৪ 
সতর্ক থাকা শরয়ী দায়িত্ব / ১২৫ 
খ. সহীহ বুখারীর খতম / ১২৬ 
গ. ফাতওয়া শামীর খতম / ১২৭ 
ঘ. ইফতেতাহে বুখারী / ১২৮ 
১. ইফতেতাহে বুখারী: / ১২৯ 
২. শায়খুল হাদীস: / ১২৯ 
৩. শায়খুল হাদীসের বেতন: / ১৩০ 
৪. ত্রিশ পারায় বন্টন: / ১৩০ 
৫. অধ্যায়ে অধ্যায়ে বন্ধন: / ১৩০ 
৬. তরজমাতুল বাব: / ১৩১ 
৭. হাজার রকমের তাতবীকের খোজে: / ১৩২ 
৮. সহীহ'র চাইতেও বেশি কিছু: / ১৩২ 
ঙ. ইখতেতামে বুখারী / ১৩৩ 
খ, ঘ ও ঙ এর উপসংহার / ১৩৪ 
এক দিকে / ১৩৪ 
অপর দিকে / ১৩৫ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১০ 


বুখারীভক্ত হানাফী / ১৩৫ 
অর্ধশিক্ষিতের কথা ভোলা যাবে না / ১৩৬ 
চ. দরূদে নারিয়ার খতম / ১৩৭ 

ছ. খতমে জালালী / ১৩৯ 

জ. মরে যাওয়ার দোয়া খতম / ১৪০ 


বড় / ১৪৪ 

ছোট / ১৪৪ 

যারা ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করে / ১৪৪ 

আর যারা উলুমে হাদীস পড়ে / ১৪৫ 

মাযহাবের অনুসারী উলুমে হাদীসের ছাত্র / ১৪৬ 
মাযহাবের বিশুদ্ধতার বিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে / ১৪৬ 
সত্যকে সত্য পথে উপস্থাপন করে / ১৪৬ 

আগুন পানির উপর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি প্রমাণ করে / ১৪৭ 
মীরাসে নববীকে সন্দেহাতীত প্রমাণ করে চলেছে / ১৪৭ 
দাজ্জাল কায্যাবদের টুটি চেপে ধরছে / ১৪৮ 
ফিতনায়ে ইস্তিশরাকের টুটি চেপে ধরছে / ১৪৮ 

ধমক দিয়ে ইতিহাস প্রমাণিত হয় না / ১৪৯ 

দারুল উলূম দেওবন্দ / ১৪৯ 

ভাগ্য, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য / ১৫০ 

নিজের দেখা ও শোনা / ১৫০ 
ইতিহাসের পাতা থেকে / ১৫২ 

খুবই স্বাভাবিক ও দারুণ বিষয় / ১৫৩ 

কিন্তু সত্য সত্য হয়েই কী লাভ?! / ১৫৪ 

তবে খুব বিরক্তিকরও / ১৫৪ 

কমপক্ষে ইলমের মাত্র দু'টি পাতা / ১৫৫ 

অনুজের দ্বিমুখী বিপদ / ১৫৮ 

হলাম আমিই দোষী! কিন্তু / ১৫৯ 

এ ভুলের আসামী কে? / ১৬০ 


একটু হিম্মত করুন / ১৬০ 
বড় / ১৬৩ 
ছোট / ১৬৩ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১১ 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ / ১৬৪ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. / ১৬৫ 
কয়েকজন ইমামে হাদীসের শেষ জীবন / ১৬৬ 
সম্মানের কপট কপাটগুলো বন্ধ করতে হবে / ১৬৮ 


মানসুর হাল্লাজ চরিত-খতমে তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয- 
একলক্ষ ফাতওয়া-ভেদে মারেফত-ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা- 
সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও জিহাদ-ফাতাওয়ায়ে মাদানীয়া এবং 
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সমাচার 
বড় / ১৭০ 
ছোট / ১৭০ 
মানসুর হাল্লাজ চরিত / ১৭১ 
অষ্টা হওয়ার দাবিদার কখনো মুসলমান হতে পারে না / ১৭২ 
আলেমের ফাতওয়ার ভিত্তি হবে শুধু ইলম / ১৭২ 
যাহেরী ইলম হিসাবেই ফাতওয়া হবে / ১৭৩ 
বিচার আদালত ইলমের ভিত্তিতেই হবে / ১৭৩ 
যাহেরীকে বাতেন বুঝাতে হবে কেন? / ১৭৪ 
মুশতাবিহ ভাষার বিধান কী? / ১৭৪ 
কিন্তু কেন? / ১৭৬ 
দুর্বলতা কেন ফযীলত হল? / ১৭৭ 
এ গালি কাকে দেয়া হচ্ছে? / ১৭৭ 
ইলমে দ্বীন কেন যথেষ্ট নয়? / ১৭৭ 
তাহলে কুফরের সংজ্ঞা কি? / ১৭৭ 
কাদেরে মুতলাকও? / ১৭৯ 
ইলাহী এ শক্তি কেন তার জন্য মানতে হচ্ছে? / ১৮০ 
মিফতাহুল গায়ব কেন বান্দার হাতে? / ১৮১ 
এটা ভারত থেকে শেখা / ১৮১ 
কথা বিপরীত রকমের হয়ে গেল / ১৮২ 
জান্নাতের এ তাফসীর কেন? / ১৮৪ 
আরেকটি কুফর / ১৮৪ 
কেন সন্দেহ করা ঠিক হবে না? / ১৮৫ 
ফেরাউন কেন কাফের? / ১৮৬ 
অর্থাৎ ঘটনাটি সত্য / ১৮৮ 
এ কুফর দলিলের কোন প্রকার? / ১৮৯ 
আরেকটি কুফর / ১৯০ 
দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ১২ 


স্ববিরোধী দাবি না করলে ভালো হয় / ১৯০ 
মুরিদদেরকে গালি দিয়ে লাভ হবে না / ১৯২ 
আলমে বরযখেও কাদেরে মুতলাক?! / ১৯২ 

এ মুর্খরা কারা জানেন? / ১৯৩ 

এ কষ্টের কোন প্রয়োজন ছিল না / ১৯৪ 

... তাই বলতে হবে আমিই খোদা! / ১৯৪ 
আবার তওবার প্রয়োজন হলো কেন?! / ১৯৫ 
আমরাও অবাক! / ১৯৬ 

আনালহক আবার প্রত্যাখ্যাত হলো কেন? / ১৯৬ 
তওবা করা হয়নি / ১৯৭ 

যেমন ৫০ তেমন ১০০০ / ১৯৭ 

এক করার চেষ্টাই খামোখা / ১৯৮ 

প্রকৃত খোদাই (2) বটেন! / ১৯৮ 

কু-ধারণা পোষণকারীদের তালিকা দরকার / ১৯৯ 
আসসাদিকুল মাসদূক কার সিফাত?! / ২০০ 
আপাতত এই পৰ্যন্ত / ২০১ 

শুধু হাল্লাজের ভাষা বুঝলেই হবে না আমাদের মনের কথাও বুঝতে হবে / ২০১ 
খতমে তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয / ২০২ 
তাকরীযই যখন উদ্ধৃতি / ২০২ 

এক লক্ষ ফাতওয়া / ২০৪ 

ভেদে মারেফাত / ২০৪ 

আল্লাহ কি বিনা দলিলে এক? / ২০৮ 

রাজত্ব দেয়ার শক্তিও বান্দার হাতে? / ২১১ 
বান্দার ১৪5% ০ এর মাকাম / ২১২ 
স্লজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করতে হবে? / ২১৩ 
বান্দার তাজাল্লী আল্লাহর তাজাল্লীকে অতিক্রম করছে / ২১৪ 
আর্তনাদ / ২১৪ 

জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দর্জা / ২১৫ 

জিহাদ চলছে / ২১৫ 

উদ্ধৃতি এই পর্যন্ত / ২১৬ 

আর্তনাদ / ২১৬ 

ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা / ২১৬ 
আর্তনাদ / ২৪৩ 

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ / ২৪৩ 
অন্ত্রবিহীন জিহাদ / ২৪৩ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১৩ 


দেবালয় রক্ষা করা ফরয জিহাদ / ২৪৪ 
আর্তনাদ / ২৪৫ 

ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া / ২৪৫ 
আর্তনাদ / ২৪৮ 


পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি / ২৪৮ 


আতনাদ / ২৪৯ 
হাল্লাজের তথ্য উপস্থাপন-বহিষ্কার 
বড় / ২৫৪ 
ছোট / ২৫৪ 
দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ / ২৫৫ 
৬১ ৩০০০1 917 ৬০১ ৬৬ ৬৩9 / ২৫৫ 


বড় /২৬০ 
ছোট / ২৬০ 


ইলম-আমল বা ৮০/৫ ৯ এ) ত 
কয়েকটি কাজ করতে হবে /২৬৩ 
মনে রাখতে হবে / ২৬৪ 
একটু জটিল / ২৬৫ 
ফরয ও আমরা / ২৬৫ 
কী কী ফরয তা জানা ফরয / ২৬৫ 
ইলমে দ্বীন শেখা ফরয / ২৬৬ 
অবাক হওয়ার প্রয়োজন নেই / ২৬৭ 
ফরয ইলম এখন ভবঘুরে / ২৬৮ 
ইলমের নভোচারীদের বলছি / ২৬৮ 
আরেকটি নিবেদন / ২৬৮ 
ইলমে দ্বীন শেখানো ফরয / ২৬৯ 
ইলম ফরয ইলমের আওতায় আসতে হবে / ২৬৯ 
মাধ্যমের জন্য উদ্দেশ্যের কতটুকু কাটছাট করা যাবে? / ২৭০ 
গতিপথ আগে ঠিক করে নিলেই ভালো / ২৭১ 
একটি নগদ কারপগুজারী / ২৭১ 
জাল হাদীস বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকা ফরয / ২৭২ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১৪ 








ভারি স্বর ও কথা থেকে বিরত থাকা চাই / ২৭২ 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী বয়ান থেকে বিরত থাকা 
ফরয / ২৭৩ 

কুফরকে প্রকাশ্যে কুফর বলা ফরয / ২৭৪ 

হারামকে প্রকাশ্যে হারাম বলা ফরয / ২৭৫ 

ইলহাদ ও যান্দাকা ধরিয়ে দেয়া ফরয / ২৭৫ 

দারের ইলম ফরয / ২৭৬ 

শাসকের ধর্ম সম্পর্কে জানা ফরয / ২৭৬ 

মোটকথা / ২৭৭ 


সংযুক্ত 
পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা / ২৭৮ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১৫ 


আল্লাহ রাকুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেয়া বান্দার সেরা উপহার 
কুরআন মাজীদের একটি আয়াত 
Al ৩০ 3০8 Ld 52 HE ৩ মা isd SY 34 SOD এ ৯ 
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বারবারই মনে আসছে, তিলাওয়াত করতে মন চায়। কিন্তু স্মরণ শক্তির 
দুর্বলতার কারণে পূর্ণাঙ্গ আয়াত প্রায়ই তিলাওয়াত করতে পারি না। দুয়েকটি 
শব্দ বা আয়াতের বিষয়বস্তুর আবছা ছায়া পড়ে। ততটুকুতেই অনেক আশার 
আলো জাগে, একেবারেই নতুন কোন পরিস্থিতির শিকার হয়েছি বলে যে 
ধারণা তৈরী হতে চায় তা দূর হয়ে যায়। 

নিরাশ হওয়ার মত ভয়ঙ্কর কারগুজারী সামনে এসেছে, নৈরাশ্যকে 
সবচাইতে সহজ উপায় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নৈরাশ্যের ভয়াবহ পরিণতির 
কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠেছি। সচেতন-অচেতন উপহাসকারীর তীর্যক 
আঘাতের বিপরীতে নৈরাশ্যের ফাসীর রশি আমার কাছে অনেক বেশি বিশাক্ত 
ও ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। 

বড়ত্ব ও সচেতনতার মাপকাঠি কেউ দেয়নি, বড় ও সচেতনের কোন 
তালিকাও কারো কাছে পাইনি । কোথাও কোন বড় ও সচেতনের দেখা পেয়ে 
থাকলে তার সঙ্গে আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে অন্য কোন বড়র উদ্ধৃতির 
মাধ্যমে, যার হয়ত কোন অস্তিত্ব নেই, নয়ত তিনি পৃথিবীতে বেঁচে নেই। 

বড়ত্বের উদ্ধৃতির বাহানায় আমি কখনো পুল পার হতে চাইলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে দুই ভাবে । অতীতের কোন বড়র উদ্ধৃতি দিলে জবাব 
পেয়েছি, তিনি তো বর্তমানের হালত জানতেন না, তার যামানার হালত 
হিসেবে তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন যা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়” । বর্তমানের 
কোন বড়র উদ্ধৃতি দিলে জবাব পেয়েছি 'তিনি আবার বড় হলেন কবে? তিনি 
তো আমাদেরই মত বা আমাদের চাইতেও ছোট: । 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১৬ 


বড়র উদ্ধৃতির পাশাপাশি আরেকটি উদ্ধৃতি পেয়েছি সংখ্যাধিক্যের। 
অর্থাৎ হক-বাতিল নির্ণয়ে আব্রাহাম লিংকন পদ্ধতি । গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । 
ভোটাভোটির মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার নির্ণয় । 

এমন পরিস্থিতিতে নৈরাশ্যের চাইতে নিরাপদ কোন পন্থাই অবশিষ্ট 
থাকার কথা নয়। কারণ এমনটি চলছে সবেচ্চি বিদ্যাপীঠ থেকে শুরু করে 
অজ্ঞতার সর্বনিম্ন সমাবেশ পর্যন্ত। তাকওয়ার সর্ববৃহৎ আঙ্গিনা থেকে দাজ্জালের 
সর্বোচ্চ মিনারা পর্যন্ত। 

কিন্তু, কিন্তু নৈরাশ্য যে হারাম! এটা কুফরীর পথ!! তাই একটি প্রচেষ্টা 
ছিল নিজেদের সংশোধনের ৷ এবারের প্রচেষ্টা শক্র-মিত্র চেনার । শক্র-মিত্রের 
পরিচয়ের । পরিচয় ও সংজ্ঞার আলোকে শক্র-মিত্র চিহ্নিত করার দায়িত্ব 
এবারের মত পাঠকের হাতেই থাকল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুভবুদ্ধি 
দান করুন। পারিপার্শ্বিক সকল দুর্বলতা থেকে বাচিয়ে রাখুন। দীর্ঘ কালের 
লালিত ভুলের মূর্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার তাওফীক দান করুন। 
আমীন। 

এ ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রহ. এর একটি নসীহত বাণী আমরা স্মরণে 
রাখতে পারি । এতে যদি বোঝা কিছুটা হালকা হয়- 


০০৪ RA ৪ ৩ ST Sl CLS NB) a কও UG 0৪৯0 ৬ 
Hor tr 
আশা ছিল, আমরা কিছুটা সাহসী হয়ে উঠব। অথবা বড়রা আমাদের 
অসহায়ত্বকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করবেন। কোনটাই হয়নি । বড়রা অস্পষ্ট ধাক্কা 
দিতে চেয়েছেন। আর আমরা কিছুটা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছি। বিপরীতমুখী 
জীবনের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি । 
-যুবায়ের 


দু'টি কাফেলা 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ৪ ১৭ 


চলমান পৃথিবীর অসংখ্য কাফেলার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র দু'টি কাফেলা 
আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়। 

একটি কাফেলার উপাধী ও পরিচায়ক শব্দাবলী হচ্ছে পর্যায়ক্রমে 
সমাদৃত, অভিজ্ঞ ও আকাবির। এর সঙ্গে আরো রয়েছে সাদেকীনের জামাত, 
মুহিউস সুন্নাহ, বাতিলের আতংক, আলেমকুল শিরোমণি ও শরীয়তের মেজায 
শেনাছ, কুতুবে আলম, কুতুবে বাঙ্গাল ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আরেকটি কাফেলার উপাধী ও পরিচায়ক শব্দাবলী হচ্ছে পর্যায়ক্রমে 
হৃদয়হীন, অসতর্ক, অপরিণামদর্শী, ধিকৃত, উপেক্ষিত, অনভিজ্ঞ ও ছোট । 
এর সঙ্গে আরো রয়েছে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গ্রন্থ ও যন্ত্রে বিশ্বাসী, শরীয়তের 
বিদ্বেষ-অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী, খারেজি আকীদা পোষণকারী ইত্যাদি ইত্যাদি । 


দু'টি কাফেলার ভাবনা 

এখানে বলে রাখা ভালো হবে যে, উভয় কাফেলাকে দেয়া এ 
উপাধীগুলো প্রথম কাফেলা কর্তৃক প্রদত্ত। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের 
শুরু থেকে আমি একজন আকেল-বালেগ-মুসলমান। আর একটি প্রজন্মের 
কর্মকান্ডের সাক্ষী হওয়ার জন্য এতটুকু উপযুক্ততা যথেষ্ট । এ উপযুক্ততার 
ভিত্তিতেই বাবা-মা ও উদ্তাষগণ নামায, রোযা, পর্দা, হালাল-হারাম ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে অবহেলার সুযোগ দেননি । সে একই উপযুক্ততার ভিত্তিতে কয়েকটি 
দশকের সাক্ষী হওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করছি এবং সে সাক্ষ্য প্রদান 
করাও নিজের উপর ওয়াজিব মনে করছি। 

তাই বলছি। উভয় কাফেলার এ উপাধীগুলো প্রথম কাফেলা কর্তৃক 
প্রদত্ত । এরই বিপরীত দু'টি কাফেলার ব্যাপারে দ্বিতীয় কাফেলার মূল্যায়ন 
একটু ভিন্ন রকম। তারা বলছে, প্রথম কাফেলা তাদের নিজেদের জন্য যে 
উপাধীগুলো নির্বাচন করেছে তা নিয়ে বিতর্ক করার কোন মানসিকতা 
আমাদের নেই । তবে এর সঙ্গে যে অযাচিত উপসর্গগুলো প্রথম কাফেলার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে- 
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দ্বিধাবোধ করে, জীবনের অর্জনগুলোকে কুরবান করতে মন প্রস্তুত নয়, তারা 
মনে করে মৃত্যুর ফেরেশতা যুদ্ধের ময়দানে পৌছা যত সহজ সুদৃঢ় প্রাসাদে 
পৌছা তত সহজ নয়, সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো তারা উল্টে দেখেননি এবং দেখতে 
রাজিও নন, একটি আমলের ফযীলত দিয়ে আরেকটি ফরয আমল তরক 
করাকে বৈধ মনে করেন, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের মূলনীতির বিপরীতে সৌজন্য 
রক্ষা ও আবেগকে প্রাধান্য দেয়া জরুরী মনে করেন, ছোটরা দলিল জানতে 
চাওয়ার অধিকার রাখে না বলে মনে করেন, ঝুঁকিমুক্ত দীনদারীকে প্রাধান্য 
দেন, প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে পা ফেলতে শঙ্কাবোধ করেন ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 


দ্বিতীয় কাফেলাটি তাদের নিজেদের উপর আরোপিত উপাধীগুলো 
সম্পর্কে কোন বিতর্কে না জড়িয়েও যে দাবিগুলো করতে চায় তা হচ্ছে, 
তাদের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির আলোকে নিজেদের উপর যে ফরয 
দায়িত্ৃগুলো বর্তায় শুধু ধমকের মাধ্যমে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ 
ক্ষেত্রে তারা তাদের এসব ফরয দায়িত্ব আদায়ের পথ খুঁজে চলেছে । ফিকহের 
কিতাবের যে অধ্যায়গ্রলোর উপর পিন মেরে দেয়া হয়েছে, যে পৃষ্ঠাগুলোকে 
সীলগালা করে দেয়া হয়েছে সে অধ্যায়গুলো ও পৃষ্ঠাগুলোতে কী আছে তা 
তারা দেখতে চায়। স্বীকৃত বিদআতীদের সঙ্গে অমিলগুলো খুঁজে বের করতে 
চায়। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের শত্রুদের সামনে দ্বীন-আহলে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন- 
আহলে ইলমে দ্বীনের দুর্বলতার কারণ বুঝতে চায়। দেশের মালিক পক্ষের 
ধর্মীয় অবস্থান জানতে চায়। দেশের ধর্মীয় অবস্থান জানতে চায়। কাফেরদের 
সঙ্গে সম্পর্কের ধারাগুলো জানতে চায়। দেশের কুফরী আদালতের সঙ্গে 
মুসলমানের কী সম্পর্ক হওয়া চাই তা জানতে চায়। সর্বোপরি এসব বিষয়ে 
করতে চায়। বৈপরীত্বের জাতাকল থেকে বের হতে চায়। ভেতর বাহিরকে 
এক করতে চায়। 

এ হচ্ছে দু'টি কাফেলার প্রত্যেকটি তাদের নিজেদেরকে কীভাবে দেখতে 
পছন্দ করে এবং অপর পক্ষকে কী ভাবতে পছন্দ করে তার সংক্ষিপ্ত একটি 
চিত্র। মৌলিক কিছু ধারণা । এর শাখা প্রশাখা অনেক। 
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দু'টি কাফেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দু'টি কাফেলার আরেকটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা পরিভাষায় দু'টি কাফেলার 
নাম হচ্ছে বড় ও ছোট । প্রথম কাফেলাটি হচ্ছে বড়। এর সকল সদস্যই বড়, 
বয়স ও যোগ্যতা কম হোক বা বেশি হোক। আর দ্বিতীয় কাফেলাটি হচ্ছে 
ছোট । এর সকল সদস্যই হচ্ছে ছোট । বয়স ও যোগ্যতা কম হোক বা বেশি 
হোক ৷ প্রায় শতাব্দীকাল থেকেই বলা যায় প্রথম কাফেলাটির নাম বড়, আর 
দ্বিতীয় কাফেলাটির নাম ছোট । 

প্রজন্মের একজন অবিবেচক দর্শক হিসেবে বিগত কয়েক দশক এ দ্বন্দ্বের 
শুধু সাক্ষী ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে দু'টি পক্ষের কোন একটির পক্ষ গ্রহণ 
করার মত বয়স হয়েছে, অথবা পক্ষ গ্রহণ না করলেও দুটি মানসিকতা ও 

এছাড়া আমরা যারা দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 
দারুল উলুম দেওবন্দের মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণায় বেড়ে উঠুক সে কামনা 
করি তাদের দায়িত্বে এ বিষয়টি আসে যে, তারা দারুল উলুম দেওবন্দের শত্রু 
ও মিত্রকে চিনবে এবং অন্যদেরকে চিনিয়ে দেবে । 


শত্ৰু-মিত্ৰ চেনার মাপকাঠি 
ক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা কমে আসবে বলে আশা রাখছি। একটি হচ্ছে, দারুল 
উলুম দেওবন্দ যদি দলিলভিত্তিক দ্বীন চর্চার একটি দুর্গ হয়ে থাকে তাহলে 
দলিলমুক্ত ও ইলমমুক্ত দ্বীন চর্চাকারীরাই এর শত্রু হবে। এরকমভাবে দারুল 
উলুম দেওবন্দ যদি ইলম ও আমলের সমন্বয়ের নাম হয়ে থাকে তাহলে 
ইলমের বাস্তবায়নে যারা অনাগ্রহী ও বাধাপ্রদানকারী তারাই দারুল উলুম 
দেওবন্দের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে। 

দারুল উলুম দেওবন্দ পথচলার দেড় শতাব্দীকাল পার হওয়ার পর যদি 
এর শক্র মিত্রের ব্যবধান অস্পষ্ট হয়ে যায়, দু'টি বিপরীত মেরু যদি তালগোল 
প্রজন্ম তাদেরকে ক্ষমা করবে না। তাই নিজের দেখা ও শোনা সাক্ষ্য উপস্থাপন 
করছি। বড়, ছোট ও দারুল উলুম দেওবন্দ এ তিনটি শিরনামে আমরা সাক্ষ্য 
উপস্থাপন করে যাব। এবারও বড় ও ছোটর নাম ঠিকানা উল্লেখ করা থেকে 
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বিরত থাকার খেয়াল করেছি । নাম ঠিকানা পেতে হলে পাঠকবর্গ সম্ভবত আরো 
দু'চার সিরিজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী । 


গাঙ্গুহী রহ. এর ইত্তেবায়ে ইলম ও ইত্তেবায়ে আকাবির 

বড়, ছোট ও দারুল উলুম দেওবন্দ এ তিনটি শিরনামের প্রতিপাদ্য বিষয় 
উপলব্ধি করার জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের স্বপ্নদৃষ্টা শায়খ রশীদ আহমদ 
গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহুর একটি ঘটনা বা মানহাজে ইলমীর বিশ্লেষণমূলক একটি 
বক্তব্য এখানে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। পাঠকবর্ণ ধ্যানের সাথে, 
ইবরতের দৃষ্টিতে ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে 
দেখুন এবং মূল কিতাব থেকে তা বিস্তারিত দেখে নিন। 

“তাযকেরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ’ থেকে প্রসঙ্গ উল্লেখসহ গাঙ্গুহী রহ. এর 
বক্তব্যটি উল্লেখ করছি। মাওলানা আযীযুর রহমান বিজনুরী সাহেব গাঙ্গুহী রহ. 
এর ইলমী মানহাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- 

“ফিকহ ও ফাতওয়ার বিষয় ইলমী প্রজ্ঞার পাশাপাশি তীক্ষতা ও সুষ্ঠ 
মানসিকতার উপরও নির্ভরশীল। কারো মন মানসিকতা যদি স্বাধীন হয়। 
মাযহাবের ইমামের তাকলীদের মাধ্যমে শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ 
করে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধার শিকল যদি তার গলায় না পরে 
থাকে । এমনিভাবে একান্তভাবে সে বিশ্বাস লালন করে যে, তাকে একদিন 
ফাতওয়ার মাঝে সত্যতা ও বাস্তবতাই থাকবে । 

কিন্তু যদি ব্যক্তি কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে তার জন্য ফাতওয়ার 
যিম্মাদারী গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক । বলা যায়, ফাতওয়া প্রদান হচ্ছে পুলসিরাত। 
শক্রতাভাবাপন্ন ও হঠকারী হওয়া তাকে নিয়ে যেখানে ঝাঁপ দেয় সেখানে 
তাকে অপাত্রের ভক্তির কারণে তা তার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে ৷ মুফতীর 
কলম তখন ভক্তি শ্রদ্ধার গীতিকার হয়ে যায় বা জল্লাদের তলোয়ার হয়ে যায় । 
তাকে মুফতীর কলম বলাকে বোকামীসুলভ অপরাধই বলা যেতে পারে। 

ফাতওয়া প্রদানের এসব গুণাবলীই হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর ফাতওয়ার 
কলমের অর্জিত ছিল। তার কলম না লানত ও গালাগালিকে ভয় পায়, আর না 
হুমকী ধমকীতে (উর্দু: দার দরসন) ঘাবড়ে যায়। এমনিভাবে অপাত্রে এবং 
অন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধার রোগেও আক্রান্ত নয় । বরং তার কলম আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত এবং ফিকহে হানাফীর বেড়ি নিজের 
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গলায় পরে আছেন। নিচে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে যা শুধুমাত্র 
হকপহ্থীদেরই কলমের বৈশিষ্ট্য । 

মিলাদ করতেন। তিনি এর প্রবক্তাও ছিলেন। তারই অনুসরণ করতে গিয়ে 
বিশেষ কিছু বিষয়ের বিবেচনায় হযরত থানভী রহ.ও কানপুরে অবস্থানের শুরুর 
দিকে এ মতের উপরই ছিলেন। তখন হযরত গাঙ্গুহী রহ. তাকে জবাব দিয়ে 
লিখেছিলেন- 


“আর দ্বিতীয় বিষয়টি যদিও আপনার অস্বাভাবিক ভক্তি ও ভালোবাসার 
কারণে অপছন্দ হবে এবং আমি বান্দাকে বেয়াদব গোস্তাখ মনে হবে। কিন্তু 
বলার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আমার জন্য কোন সমস্যা নয়। বিষয়টি হচ্ছে, বান্দা 
যে হযরত শায়খের (হযরত হাজী সাহেব) কাছে বাইয়াত হয়েছি, এমনিভাবে 
আরো যেসব ওলামা ও গন্যমান্য ব্যক্তিরা প্রাচীন কাল থেকে বাইয়াত হয়ে 
আসছেন -এ বিষয়ে কথা হচ্ছে, ইলম থাকা সত্তেও গায়রে আলেমের কাছে যে 
বাইয়াত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তা এ জন্য যে, যাতে উদ্তাযের কাছ থেকে 
এবং দ্বীনী কিতাবাদি থেকে তারা যা শিখেছে এবং যে ইলম হাসিল করেছে 
কোন আল্লাহ ওয়ালা শায়খের সান্নিধ্যে গিয়ে সে ইলমকে বিশ্বাসে পরিণত করে 
নিতে পারে, যেন সে ইলম মোতাবেক আমল করা নফসের জন্য সহজ হয়ে 
যায়। এমনিভাবে অর্জিত ইলম যেন প্রত্যক্ষ ইলমে পরিণত হয়। 

যোগ্যতা অনুপাতে কেউ কখনো এ জন্য বাইয়াত হয় না এবং কেউ এ 
জন্য বাইয়াত হয়নি যে, আমরা যা পড়েছি তা সঠিক না বেঠিক -তা কোন 
গায়রে আলেমের কাছ থেকে যাচাই করে নেব। এমনিভাবে এ জন্যও নয় 
যে, কুরআন হাদীসের আলোকে তাহকীককৃত বিধিবিধানগুলোকে তার 
মতের মত করে সাজাব। এভাবে যে, তিনি যাকে ভুল বলবেন আপনি তাকে 
ভুল মেনে নেবেন, আর তিনি যাকে সহীহ বলবেন আপনি তাকে সহীহ মনে 
করবেন। মনে রাখবেন, এ মানসিকতা স্পষ্ট বাতিল-অসার ৷’ (তাযকিরাতুর 
রশীদ পৃঃ ১২২) 

শুধু এতটুকুই নয়; বরং হযরত হাজী সাহেবের 'হাফত মাসআলা" 
কিতাবটি যখন তার কাছে পৌছেছে তখন তিনি তা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। 
(মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম) । মানুষ তার বিরুদ্ধে বহু হৈ চৈ করেছে এবং এ 
কথাও প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে যে, হযরত গাঙ্গুহীর নিসবত (ইজাযাত) কেটে 
দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি বিন্দু পরিমাণও কোন কিছুর পরওয়া করেননি এবং 
যে কথাটি সঠিক ছিল তা বলে দিয়েছেন। 
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হযরত হাজী সাহেব রহ. রমযান মোবারকে বড় জামাতের সাথে 
তাহাজ্জুদের নামা আদায় করতেন । গাঙ্গৃহী রহ. হানাফী মাযহাবের আলোকে 
সে জামাতকে মাকরূহ তাহরীমী বলে দিয়েছেন। তিনি এর সামান্য পরওয়াও 
করেননি যে, এর কারণে কী পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এবং মানুষ কী বলবে। 
এমনিভাবে 'ইমকানে কাধিব ও কাউয়ে কী হিল্রত' বিষয়ে তিনি যে ফাতওয়া 
দিয়েছিলেন এবং যে ফাতওয়ার উপর তাকে (নাউযুবিল্লাহ) কাফের ও বেদ্বীন 
পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছু তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি । 
তার এ সত্যবাদিতা এবং সত্য পথের অনুসরণ ও প্রচারের অবদানগুলো 
তাযকিরাতুর রশীদ, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া ও মাকতুবাতে রশীদিয়ার পাতায় 
পাতায় ভরে আছে। নিঃসন্দেহে তিনি কুতুবুল ইরশাদ ও মুজাদ্দিদুল মিল্লাত 
ছিলেন। সত্য বলা ও স্পষ্ট করে বলার ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অন্যায় শোরগোল 
এমনিভাবে মানুষের সমর্থনের স্বল্পতা ও আধিক্য কোন কিছুই তাকে প্রভাবিত 
করতে পারেনি ।” 

-তাযকিরাতুর রশীদ, পৃষ্ঠা ১২২, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, বরাতে, 
তাযকেরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ, মুফতী আযিযুর রহমান বিজনুরী, পৃষ্ঠা: 


১৪৬-১৪৮ থেকে গৃই ত। 


ইমাম যাহাবী রহ. এর হৃদয়ের অর্তনাদ অনুভব করতে হবে 

প্রজন্মের একটি কাফেলার কাছে আল্লাহর খাস বান্দা হিসাবে খ্যাতি লাভ 
করেছেন এমন কিছু মানুষের কিছু মৌলিক ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করার 
প্রেক্ষিতে ইমাম যাহাবী হৃদয়ের একটি অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন। পাঠক 
সে ব্যথার সঙ্গে আমার মনের অবস্থার কিছুটা মিল রয়েছে। তাই তাঁর সে 
কথাটি পাঠকের দরবারে তুলে ধরছি। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 
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-তারীখুল ইসলাম যাহাবী ৪৯/২৮৩, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, 
বৈরুত, লেবানন 


মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আরেকটি সত্যও আমরা স্বীকার করে 
নিতে হবে যে, ইলমের মূলনীতিকে তার গতি অনুযায়ী চলতে দেয়া হচ্ছে না, 
যারফলে প্রতিপক্ষের ব্যবধানে মুলনীতির মধ্যে আমুল পরিবর্তন করে ফেলতে 
কোন প্রকার দ্বিধা করা হচ্ছে না। 
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উদাহরণস্বরূপ ভাণ্ডারী, আটরশি, দেওয়ানবাগীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে 
গেলে আমরা তাদের বড়দের উদ্ধৃতির বিপরীতে আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি 
শুনলে আমরা এটাকে তার অজ্ঞতা মনে করি। এরকমভাবে নামায, রোযা, 
হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাকের মাসআলা বলতে গেলে আমরা মুজতাহিদগণ 
তথা ফিকহের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতওয়া দেই। কিন্তু বিদআত, খিলাফত, জিহাদ, 
ওয়ালা-বারা, কাযা, ইরতিদাদ, ইলহাদ, যানদাকা, দাওয়াহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
ফিকহের কিতাবাদির উদ্ধৃতি দেয়াকে বেয়াদবি মনে করা হয়। 

এ দ্বৈতনীতি ও বৈপরীত্বে ভরা নীতি ইলমের নীতি নয়। এভাবে চলা যায় 
না। ইলমের মূলনীতির উপর আসতে হবে । কমপক্ষে যারা এখনও ইলমকেই 
মাপকাঠি বানানোর পক্ষে রয়েছেন তারা অবশ্য ইলমের মুলনীতিতে আসতে 
হবে। আর যারা ইলমকে শত্রু মনে করছে তারা মূলত >| 475 3 4! 
৯৪ এর মকামে পৌছে গেছে। তাদের জন্য ৮ ) ও ময়দানে তীহ ছাড়া 
আর কোন ব্যবস্থা নেই। 

আমাদের এ লেখাটি ইলমের মূলনীতি বিশ্লেষণ করার মত যোগ্যতা রাখে 
না। শুধু প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য এতটুকু বলা যায় যে, আলোচনার 
টেবিলে প্রতিপক্ষ যেই থাকুক দলিল হবে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা । 
কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ধার যথাযথ হয়েছে কি না তার নিশ্চয়তার জন্য 
দ্বিতীয় পর্যায়ে আসবে মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত। মুজতাহিদ তথা ফিকহের 
সিদ্ধান্তে বিভক্ত রায় থাকলে তার কোন একটি প্রাধান্য পাবে পূর্বোলিখিত 
দলিলেরই আলোকে । মনের আবেগ ও পারিপার্শ্বিক দুর্বলতার ভিত্তিতে নয়। 

ফিকহে হানাফীর অনুসারীগণ যে কোন মাসআলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে 
কমপক্ষে ইমাম আবু হানীফার এ মূলনীতিটি সামনে রাখতে পারেন। যে কোন 
বলেছেন- 
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-তারীখে বাগদাদ ১৫/৫০২ 
এ নীতির আলোকেই বর্তমানকালের মুজতাহিদগণ চলতে হবে। আর 


আমরা যারা মুজতাহিদ নই তারা অবশ্যই মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও 
ফিকহের আলোকেই কুরআন হাদীসের উপর আমল করে যেতে হবে। 
কুরআন হাদীসকে দৃষ্টির আড়ালে রাখারও কোন বৈধতা নেই । আর ফিকহের 
সিদ্ধান্তের আলোকে কুরআন হাদীসকে না বুঝে নিজের ব্যক্তিগত আবেগ ও 
বোঝারও কোন বৈধতা নেই। 

মনে রাখতে হবে, দ্বৈতনীতি বড় ধরণের একটি খেয়ানত। ইলমের 
ক্ষেত্রে যা কবীরা গুনাহ। ক্ষেত্র বিশেষ তাহরীফ হয়ে গেলে তা কুফরী পর্যন্ত 
পৌছে যেতে পারে। 


কাল্পনিক কোন মূলনীতি বুকে ধারণ করা যাবে না 

যদি কারো এমন ধারণা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট ভুখন্ডের নিকট অতীতের 
ওলামায়ে কেরামের বিশেষ কোন কাফেলা বা বিশেষ কোন বড় ব্যক্তি সকল 
ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার ও হক-বাতিলের মাপকাঠি । তাদেরকে বা তাকে উপেক্ষা 
করে হক-বাতিল নির্ণয় করার কোন সুযোগ নেই। তাহলে এ আকীদা 
পোষণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ 
নেই । দেওবন্দী হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। 

এবার আমরা মূল আলোচনায় আসতে পারি। দেওবন্দী ও দেওবন্দী 
আকীদা-বিশ্বাস লালনকারী বা দেওবন্দী হওয়ার দাবিদার সমাজ ও কেন্দ্রগুলো 
থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। যে উদাহরণে দু'টি পক্ষ রয়েছে। দু'টি 
পক্ষই দেওবন্দী হওয়ার দাবিদার । দু'টি পক্ষই নিজেকে দেওবন্দের পক্ষশক্তি 
হিসাবে যাহির করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু দু'টি পক্ষের দাবি 
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এতটাই বিরোধপূর্ণ যে, একটি সঠিক হলে অপরটি কোনভাবেই সঠিক হওয়া 
সম্ভব নয়। 

এমতাবস্থায় দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজকে 
সিদ্ধান্ত নিতেই হবে যে, কোন পক্ষ তার শত্রু আর কোন পক্ষ তার মিত্র। 
কোন মানসিকতাটি তার শত্রু আর কোন মানসিকতাটি তার মিত্র । যেভাবে 
আগে বলা হয়েছে, দেওবন্দী ঘরানারই বড়, ছোট ও দারুল উলুম দেওবন্দ এ 
তিনটি শিরনামে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে, সেভাবেই এখন তা তুলে 
ধরা হচ্ছে। পাঠকবর্গ ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে চলুন, বিবেককে জাগ্রত 
রাখুন, দৃষ্টিকে অপলক রাখুন, আর বিচার করে চলুন, শত্রু কে আর মিত্র কে? 


সংসংসংসংসংসংসতসংসতসংসবসংসংসংসতসতস 
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গ্রিক দেবী-অপসারণের দাবি 


বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের 
উচ্চ আদালতের সদর দরজায় শান্তি ও ইনসাফের প্রতীক হিসাবে থেমিস 
নামক একটি নারী মূর্তিকে স্থাপন করা হয়েছে। 


বড় 
যাদেরকে সবাই বড় বলে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং বড় হিসাবে 
উপস্থাপন করতে নিশ্য়তাবোধ করেন, তারা এ মূর্তি অপসারণের জন্য 
আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন । কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তার 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে: 

ক. দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে একটি মূর্তি স্থাপন জঘন্য রকমের 
অন্যায়। 

খ. স্বাধীন একটি দেশে, আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে একটি বিদেশী মূর্তির 
এমন অবস্থান কিছুতেই সহ্য করা যায় না। 

গ. শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে তাদের সর্বোচ্চ আদালতের 
সামনে মূর্তি স্থাপন করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে। 


ছোট 
যাদেরকে সবাই ছোট ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে এবং ছোট বলে এড়িয়ে 
যাওয়াকেই বেশি নিরাপদ মনে করছে, এ বিষয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে। 
আর এসব বিষয়ে তাদের ক্ষুদ্র মেধার কিছু মূল্যায়ন রয়েছে। -প্রশ্নগুলো হচ্ছে 
যথাক্রমে: 
ক. ইসলামী আইন তথা কুরআন হাদীসের আইনকে উপেক্ষা করে যখন 
হয়েছিল তখন এর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয়েছিল কি না? 
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খ. দেশের সর্বোচ্চ আদালত মুসলমানদের ইসলামী আইনে চলবে না, 
তা চলবে মানব রচিত ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন আইনে -এ খবর জানার পর 
মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন আঘাত লেগেছিল কি না? 

গ. শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান 
হিসাবে নিয়োগ দেয়ার খবর পেয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত 
লেগেছিল কি না এবং এর জন্য কোন আন্দোলন হয়েছিল কি না? 

ঘ. যারা বিশ্বাস করে, এ যামানায় কুরআন হাদীসের আইন অনুযায়ী 
তাদেরকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেয়ার খবর পেয়ে কি মুসলমানদের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল এবং সেজন্য কি কোন আন্দোলন 
হয়েছিল? 

উ. আপাতত শেষ প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর ঘরকে কুফুরী আইনের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আগে মূর্তি 
অপসারণ করেছেন নাকি পরে? 


ছোটদের মূল্যায়ন 

ছোটদের মূল্যায়ন হচ্ছে, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানদের সর্বোচ্চ 
আদালত থেকে মূর্তি অপসারণের দাবির মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হল যে, এ 
আদালত মুসলমানের । মূর্তির মাধ্যমে একে অপবিত্র করা হয়েছে। মূর্তি 
অপসারিত হবে আর আদালত পবিত্র হয়ে যাবে । 

আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশী মূর্তি স্থাপনের উপর আপত্তি করে 
সম্মিলিতভাবে দেশীয় মূর্তি স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। 

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে মূর্তি স্থাপনের পরেই কেবল 
মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে । আঘাত অনুভব করার 
অধিকার রয়েছে। এছাড়া সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে, সর্বোচ্চ কোলাহলময় স্পটে, 
সর্বোচ্চ দর্শনীয় স্থানে, সর্বোচ্চ মাথার উপরে, সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল অবস্থানে এবং 
সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের স্থানে মূর্তি স্থাপন করলে মুসলমানদের ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত লাগার কোন অধিকার নেই। সর্বদলীয় আন্দোলন 
আমাদেরকে এ বার্তাটিও দিয়ে গেল। 

ছোটরা কোনভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়নি যে, এ আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? 
এবং এ আবেদন কার কাছে? শাসকবর্গ বলেছে তারা জানে না কিভাবে এখানে 
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এ মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে। বড়রা বিশ্বাস করেছে, কারণ তাদের বিশ্বাসে কোন 
দুর্বলতা নেই । ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ তাদের বিশ্বাসে যথেষ্ট 
পরিমাণে দুর্বলতা রয়েছে। 

শাসকবর্গের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আপনারা আন্দোলন করে যান, 
জোরদার আন্দোলন করুন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা দেব। বড়রা 
আশ্বস্ত হয়েছেন, কারণ তাদের আস্থাশক্তি প্রবল। ছোটরা বিশ্বাস করতে 
পারেনি, কারণ তাদের আছ্াশক্তি দুর্বল । 

শাসকবর্গের পক্ষ থেকে মূর্তি সরিয়ে ফেলার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বড়রা 
বিশ্বাস করেছেন; কারণ তাদের আহ্বাশক্তি প্রবল। ছোটরা বিশ্বাস করতে 
পারেনি; কারণ তাদের আস্থাশক্তি দুর্বল। শাসকবর্গ মূর্তিকে সরিয়ে ফেলেছে। 
বড়রা কৃতজ্ঞতার জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। কৃতিত্বের সর্বোচ্চ প্রচার প্রসার 
করেছেন। কৃতিত্বের ভাগাভাগিতে নিজ নিজ অংশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ 
করেছেন। কিন্তু ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ আইনমন্ত্রী মূর্তি 
অপসারণ সম্পর্কে বলেছেন, এর মাধ্যমে সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি 
শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে । ছোটরা সন্দেহ করেছে, এ অপসারণের মাঝে মুসলমান 
ও মুসলমানদের আন্দোলনের বিশেষ কোন অর্জন নেই। 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ তার দু'টি 
প্রজন্ম বড় ও ছোট অথবা দু'টিভাগ বড় ও ছোটর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেবে? 
এবং কোন মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত দেবে? তাই এখন দেখার বিষয়। 

দারুল উলুম দেওবন্দ, আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের মানহাজ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি এবং ক্ষুদ্র পরিসরে যতটুকু 
অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে তার আলোকে বলা যায়- 

সর্বোচ্চ আদালতের যে অধিপতিরা মূর্তি স্থাপন করেছে তাদের কাছেই এ 
মুর্তি অপসারণের আবেদন করার বৈধতা দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ 
দিতে পারে না। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান তাদের ধর্মীয় অধিকার আদায় 
হার হচ্ছে দুই ভাগ । দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ তথা কুরআন- 
হাদীস-ফিকহ কখনো এ অনুমতি দিতে পারে না। এ অনুমতি দেয় না। 

কোন ভূখণ্ডের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ ব্যক্তির ধর্মের প্রতীক সে তার 
আদালত প্রাঙ্গণে স্থাপন করবে আর সেখানে অন্য ধর্মের লোকেরা তার উপর 
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আপত্তি করবে দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ এ অনুমতি দিতে পারে না। 
সর্বোচ্চ আদালতের মালিকপক্ষ জানে না, আদালত প্রাঙ্গণে মূর্তি স্থাপিত 
হয়েছে -এ কথা বিশ্বাস করার অনুমতি দারুল উলুম দেওবন্দ দিতে পারে না। 
সর্বোচ্চ আদালতের মালিকপক্ষ সর্বোচ্চ আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে মূর্তি 
অপসারণের আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং আন্দোলনে সহযোগিতা 
করবে; এ খেলা খেলার অনুমতি দারুল উলুম দেওবন্দ দিতে পারে না। 


অসম্ভব দাবিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে 

যে দেশ কোন ধর্মভিত্তিক দেশ নয় সে দেশে কথায় কথায় ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত লাগবে; এ অনুমতি দারুল উলুম দেওবন্দ দিতে পারে না। 
যে দেশে প্রত্যেক ধর্ম চর্চার সমান অধিকার থাকবে, সে দেশে এক ধর্মের চর্চা 
আরেক ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত দিবে না -এ অসম্ভব নীতি 
দারুল উলুম দেওবন্দ দিতে পারে না। 

তাওহীদের চর্চা হলে শিরকের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, শিরকের 
চর্চা হলে তাওহীদের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, গনেশ-দুর্গা-সরস্বতী ও 
কোন একটির সঙ্গে বেয়াদবি করলেই নরকে জ্বলতে হবে বললে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না; এমন অসম্ভব কথা দারুল উলুম দেওবন্দ ও 
দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ বলতে পারে না। 

শুয়রের গোশতকে হালাল বললে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, মা কালির পায়ে মুসলমানের রক্ত ঢালতে 
লাগবে না, আর মা কালির পূজারীরা সব অপবিত্র ও নাপাক বললে হিন্দুদের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র 
না মানলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বললে বা পুত্র মানলে জান্নাতে যাওয়া যাবে 
না বললে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না; এমন অসম্ভব কথা 
দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজের কোন কিতাবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। 


সত্য উপলব্ধির আরো কাছে যেতে হবে 
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অমুসলিমরা কুরআনকে পদদলিত না করে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনাও করতে 
করে জান্নাতে যাওয়ার আশা করতে পারে না। এমতাবস্থায় দারুল উলুম 
দেওবন্দ, তার মানহাজ, তার কর্ণধারগণ এমন একটি ভূখণ্ডে ধর্মীয় অনুভূতি 
রক্ষার কী নীতিমালা নির্ধারণ করবেন, সে নীতিমালার আলোকে বড় ও ছোট 
দু'টি পক্ষের কোনটিকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করবে, আর কোনটিকে মিত্র 
হিসাবে গ্রহণ করবে? শত্রপক্ষকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার মাপকাঠি কী হবে? 
আর মিত্রপক্ষকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করার মাপকাঠি কী হবে? 

বাস্তবতা বিবর্জিত ও কুরআন-হাদীস-ফিকহ উপেক্ষিত কোন পথ ও পন্থা 
দারুল উলুম দেওবন্দ গ্রহণ করবে, সে ধারণা দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তানরা 
করতে পারে না। কুরআন হাদীসের বিশ্বাসীরা তা করতে পারে না। 
মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও তাদের ফিকহের উপর আস্াশীলরা তা কখনো 
করতে পারে না। 

একটি দেশ যখন সকল ধর্মের মালিকানাধীন হবে, সকল ধর্মের সমান 
অধিকারভুক্ত হবে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মূর্তি স্থাপন করলে এক পক্ষের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে, আবার সে মূর্তি অপসারণ করলেও আরেক 
পক্ষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে । এ ক্ষেত্রে যারা দেশের মালিক তারা 
এক পক্ষের দাবী অনুযায়ী মূর্তি স্থাপন করবে, আরেক পক্ষের দাবি অনুযায়ী 
অপসারণ করবে। স্থাপনের দাবী একবার অপসারণের দাবী একবার পুরা 
করবে। এভাবে উভয় পক্ষের অধিকার রক্ষা হয়ে যাবে। তৃতীয় চতুর্থ বার 
স্থাপিত হল না অপসারিত হল তা নিয়ে কোন পক্ষেরই মাথা ঘামানো উচিৎ 
নয়। সেটা একমাত্র মালিক পক্ষের নিজস্ব ব্যাপার । 

এ তো হচ্ছে এ মনিব ও মালিকের কথা যে মুসলিম-অমুসলিম, শ্বেতাঙ্গ- 
কৃষ্ণাঙ্গ সব রকমের গোলাম ও ক্রিতদাস পালে ও পোষে । কিন্তু দারুল উলূম 
দেওবন্দ ইলমের যে মানহাজ প্রবর্তন করেছে সে মানহাজের কোন ধারা মনিব- 
গোলামের এ পদ্ধতির মাঝে প্রয়োগ করা যাবে? 

ফিকহী তাকয়ীফের অনিবার্ষতা 

ফিকহের যে অধ্যায়ই আমরা পড়েছি বা চলমান পৃথিবীর যে বিষয়টিরই 
শরয়ী সমাধান খোঁজার জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় মুফতীগণের দরবারে হাজির হয়েছি 
তখন দেখেছি, তারা চলমান আলোচ্য বিষয়টিকে কুরআন, হাদীস বা 
কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবিত কোন একটি মূলনীতির আলোকে 


(তাকয়ীফে ফিকহী) বলে থাকেন। 
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সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকা সত্তেও কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগা, সকল ধর্মের আদালত প্রাঙ্গণ থেকে একটি 
ধর্মের অনুভূতি বিরোধী প্রতীককে সরিয়ে ফেলা, প্রাঙ্গণের প্রতীক এক ধর্ম 
মূর্তির এক বিধান আর অন্য সব মূর্তির ভিন্ন বিধান, বিচারক এক ধর্মের 
অবাঞ্চিত, অন্য ধর্মের আইন শ্রদ্ধেয় কিন্তু তার সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়, বিধানদাতারা 
ও বিধান প্রয়োগকারীরা মার্জিত আজ্ঞেয় আর বিধানের অনিবার্য ফল অমার্জিত 
-এ বিষয়গুলোর ফিকহী তাকয়ীফ আসলে কী? উসুলে ফিকহ ও উসূলে 
ইস্তিষ্বাতের কোন নীতির আলোকে বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা কি ছোটদের 
সামনে ও সাধারণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরার বা তাদেরকে বুঝতে 
দেয়ার কোন সুযোগ নেই? 

এত কঠিন ও জটিল দ্বীনী ও ইলমী বিষয়গুলোর সিদ্ধান্তও প্রায় শুনতে 
পাওয়া যায় পত্রিকানির্ভর রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে, বা স্বপ্ন-কাশফ-মুরাকাবা 
ও মালফুযাতনির্ভর ইসলাহী বয়ান থেকে, বা “বড়রা বলেন'নির্ভর দাওয়াতের 
বয়ান থেকে, বা জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কাহিনীনির্ভর ওয়াজের ময়দান 
থেকে। 

অথচ এগুলোর একটিও দ্বীনের ও ইলমের এ সকল জটিল বিষয়ের 
সমাধানের ক্ষেত্র নয়। এর ক্ষেত্র হচ্ছে দেশের নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতা, 
দারুল হাদীস, দারুত তাফসীর, ইসলামী গবেষণাগারগ্ুলো । 


কিন্ত রহস্যজনক কোন কারণে মূল যিম্মাদারগণ এসব বিষয়ে অসম্ভব 
রকমের নীরব রয়েছেন । আর এ নীরবতাকে আমরা সম্মতি হিসাবে ধরে নিয়ে 
প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য দিয়ে চলেছি। প্রত্যেকের নিজ নিজ বক্তব্য সঠিক 
হওয়ার পক্ষে সহজ ও নিরাপদ দলিল হচ্ছে, যদি আমার বক্তব্যে, কাজে বা 
সিদ্ধান্তে কোন ভুল থাকতো তাহলে তিনি ও তারা অবশ্যই কিছু বলতেন। 

অথচ কত শত ভুলের উপর তাদের নীরবতা চলছে, যুগের পর যুগের 
পর যুগ ধরে তা আলাদা রচনায় আমরা দেখাব ইনশাআল্লাহ । এ ক্ষুদ্র পরিসরে 
এখনকার আলোচ্য বিষয় থেকে আপাতত বের হতে চাচ্ছি না। 

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রিক দেবী। এ বিষয়ে শেষ কথা 
রেখেছেন। আর যাদেরকে পরিভাষায় ছোট বলা হয় তাদের দাবি হচ্ছে, যা 
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কিছু করা হচ্ছে তা কুরআন-হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়েছে 
কি না? পরবর্তী কার্যক্রম চালু রাখা বা বন্ধ রাখার ব্যাপারে কিতাবের সিদ্ধান্তের 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হচ্ছে কি না? ছোটদের দাবি হচ্ছে, তারা কিতাবের 
শরণাপন্ন হয়েছে। কিতাবের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তব কার্যক্রমের সঙ্গে বিস্তর 
সামনে বাড়েন। প্রজন্মকে ভুল দিক নির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। 
ছোটদের যে কোন ইলমী অস্পষ্টতা দূর করার দরজা যেন সব সময়ের জন্য 
খোলা রাখেন । 

দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজে ইলমী ও পাঠকবর্গ। 


সংসংসংসংসংসংসংবংসংবংসংসংসংসংসংসংবংসং সৎ সুত সূত সূত সূত সুত 
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শাপলা চত্বর-কওমী সনদের স্বীকৃতি 


ভূপৃষ্ঠের ব দ্বীপ থেকে আমরা এবার তুলে এনেছি “শাপলা চত্বর ও কওমী 
উন হভি টি তিনি কওমী সনদের স্বীকৃতির পক্ষে 
বা বিপক্ষে কোন কথা এখানে বলার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রসঙ্গক্রমে 
পাঠক আমার মনের কথা বুঝে ফেললে তা পাঠকের বিশেষ যোগ্যতার 
ব্যাপার, আমাদের আলোচ্য বিষয় আসলে সেরকম কিছু নয়। আমরা শুধুমাত্র 
এ দৃশ্য থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের শক্র-মিত্র খুজে বের করার চেষ্টা করব। 


এ শাপলা ও সে শাপলা 

একদিন শাপলাকে কেন্দ্র করে যে বড়রা বলেছিলেন, রাষ্ট্রপক্ষ নাস্তিক ও 
নাস্তিকতার প্রশ্রয়দাতা, সে বড়রা সে রাষ্ট্রপক্ষের দীর্ঘ নেক হয়াতের জন্য দোয়া 
করেছেন। যে রাষ্ট্রপক্ষ শাপলাকে কেন্দ্র করে বলেছিল, হেফাযতের তের দফা 
বাস্তবায়ন করলে দেশ তের শত বছর পিছিয়ে যাবে, সে রাষ্ট্রপক্ষ ও তার 
ফিরিস্তি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সে শাপলার বড়রাই। 

রাষ্ট্রপক্ষ যে বড়দেরকে কুরআন পোড়ানোর অপরাধে ইসলামের শত্রু 
হিসাবে আখ্যা দিয়েছে, সে রাষ্ট্রপক্ষ সে বড়দেরকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের 
সঠিক চর্চাকারী হিসাবে সম্বোধন করে ভবিষ্যতে জাতির সামনে ইসলামের 
তথা কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা (?) তুলে ধরার জন্য আদেশসূচক 
আবদার করেছে। 

যে বড়রা পুরুষের দুর্বলতা বোঝাতে গিয়ে নারীদেরকে তেঁতুলের সঙ্গে 
তুলনা করেছিলেন, আর সে অপরাধে (?) রাষ্ট্রপক্ষ তাদেরকে তেতুল হুজুর 
করেছিল, সে রাষ্ট্র পক্ষ সে বড়দের পা ছুঁয়ে সর্বোচ্চ বরকত অর্জন করার 
চেষ্টায় বিভোর । 

নান্তিকবিরোধী শাপলা আন্দোলনের সবচাইতে জঘন্যভাবে 
বিরোধিতাকারী এবং সবচাইতে জঘন্য অপকর্মের হোতার হাত ধরেই বড়রা 
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নিজেদের ভাগ্যলিপি তৈরি করেছেন, নিজেদের ও প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
স্বপ্ন দেখেছেন, নিজেদেরকে দামি করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে 
এসেছেন, বিচ্ছিন্ন ধারা থেকে মুল ধারায় আসার পথ সুগম করেছেন, টিভি 
দৃষ্টিশক্তির আওতার মধ্যে অবস্থান করতে পেরেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রের 
কর্ণধারের সম্বোধিত ব্যক্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সম্বোধন করার 
মত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। 


বড়দের ভাবনা 

ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। খ. আমাদের 
সোহবত ও দাওয়াতের বরকতে তিনি হেদায়েতের পথে এসেছেন । গ. তিনি 
তখন আমাদেরকে ভুল বুঝে ছিলেন । ঘ. তিনি আসলে ধর্মপ্রেমিকা মানুষ । উ. 
কিছু স্বার্থবাজ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সামনে ভুল পরিচয়ে উপস্থাপন করেছিল । তিনি এখন আসল হাকিকত বুঝতে 
পেরেছেন। 


ছোটদের মূল্যায়ন 

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের একজন সফল বাপ্তবায়ক, মানব রচিত আইনের 
একজন অনবদ্য প্রবর্তক, এমনিভাবে হেফাযত আন্দোলনের একজন সফল 
বিরোধিতাকারীর দৃষ্টিতে মৌলবাদী ও কট্টরপন্থী খ্যাত একটি কাফেলা কেন 
এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এতটা বিপরীতমুখী সমাদরে সমাদৃত? এ বিষয়ে 
ছোটদের ছোট মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে যথাক্রমে- 

ক. শাসকবর্গ খোলা মাঠে পিটুনি দিয়ে বদনাম কুড়িয়ে যে ভুল করেছে, 
তা তারা বুঝতে পেরেছে এবং এতগুলো ভোট হারানোর ঝুঁকি তারা আর নিতে 
চায় না। 

খ. মৌলবাদীদের সোহবত ও দাওয়াতের বরকতে শাসকবর্গ বুঝতে 
পেরেছে যে, এভাবে ইসলামের ও ইসলামের পক্ষে দাবির বিরোধিতা করার 
সময় এখনো আসেনি । এ দেশে রাজত্ব করতে হলে মৌলবাদীদেরকে পায়ের 
তলায় না পিষে বগলের নিচে চেপে রাখতে হবে । তারা আরো বুঝতে পেরেছে 
যে, এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিরোধী দলের কৌশলটাই সবচাইতে উপকারী ছিল, যা 
একটু দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছে। 
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গ. তখন তারা মৌলবাদীদেরকে ভুল বুঝেছিল। তারা মনে করেছিল 
মৌলবাদীরা যেভাবে লক্ষবন্ষ করছে তাতে মনে হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে 
তারা ক্ষমতা দখল করেই ফেলবে এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে দেশে 
শরয়ী আইন জারি করার একটা পথ খুঁজছে। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে 
মৌলবাদীদের মনের বারান্দায়ও এমন কোন খেয়াল উকি মারেনি। তারা শুধু 

রাষ্ট্রপক্ষ মনে করেছিল, শাপলার লোকেরা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে 
ফরয মনে করেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানব রচিত আইনের অধীনে বসবাস 
করাকে অবৈধ মনে করেন। জনগণকে বিধানদাতা হিসাবে মেনে নেয়াকে 
কুফর মনে করেন। আর সে জন্য বর্তমান ক্ষমতসীনদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে 
চান। 

কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের এ ভুল ভেঙ্গেছে । তারা এখন বুঝতে পেরেছে, এমন 
কিছুই এখানে নেই। শাপলার লোকেরা খুলে খুলে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন 
যে, তারা ক্ষমতা চান না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিপরীত ইসলামী খেলাফত 
নামক কোন কিছু তারা চান না। মানব রচিত আইনের বিপরীতে ইসলামী 
আইন নামক কোন কিছু তারা চান না। আদালতের কুফরী আইনের বিপরীত 
কোন কিছু তারা চান না। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মকে তারা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
মনে করেন না । গণতান্ত্রিক ধর্মকে তারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন 
না। মানব রচিত আইনের হাতে নিজেদের ন্যস্ত করাকে তারা গুনাহ মনে 
করেন না। ইসলাম সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখে 
না, তাই সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন ধর্মের আওতামুক্ত থাকবে -এ বিষয়টির 
সঙ্গে তাদের কোন দ্বিমত নেই। 


শুধু নিরাপদে বাচতে চাই 

তারা শুধু চান, একজন উপযুক্ত মনিবের একজন বাধ্য গোলাম হিসাবে 
৯০ এড ৷ 0৬ এর চর্চার মাধ্যমে হাদীসের মসনদকে সংরক্ষণ করে 
রাখতে । ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপত্তার সাথে একান্ত ব্যক্তিগত আমলগুলো করে 
যেতে ৷ ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব এ সকল 
বিষয়ে কোন প্রকার নাক না গলিয়ে অপর কাউকে স্পর্শ করে না এমন সব 
আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চান। 

রষ্ট্রপক্ষকে তারা এভাবেও আশ্বস্ত করেছেন যে, মনন্ত্রীমহোদয়গণ! 
আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। সংসদ সদস্যগণ! আপনারা 
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আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। পুলিশ, আর্মি, বিজিবিসহ সকল 
নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা! আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। 
শুধু আপনারা আমাদের ওলামায়ে কেরামের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না। 
আমাদের ব্যক্তিগত কাজে বাধা দিবেন না? । 

শাপলার সদস্যদের মনের অভিব্যক্তি রাষ্ট্রপক্ষ বুঝতে পেরেছে এবং মনে 
হয় বিশ্বাসও করেছে। তাই তারা তাদের কৃত ভুল আর করতে চায় না। 
প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব, বুলেট দিয়ে সে সমস্যা 
সমাধান করতে যাওয়ার মত বোকামো আর হয় না। খুব দেরিতে হলেও 
ক্ষমতাসীনরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছে। 

ঘ. প্রধানমন্ত্রী ধর্মপ্রেমিকা না হলে এমন একটি গোষ্ঠীর সাথে তার একান্ত 
ভবনে একান্ত আয়োজনে একান্তভাবে মিলিত হত না, যে গোষ্ঠী একদিন তার 
মসনদের গোড়ায় কুড়াল মেরেছিল। শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরেই জাতশক্রুকে 
মিত্রতে পরিণত করতে হল। 


একটি অব্যর্থ পরামর্শ 

হুসাইনুল বান্না এক আলোচনায় সরকারকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছে, 
‘এ দেশের আলেম সমাজ অসুস্থ, তারা তিতা ওষুধ খেতে চাইবে না এটাই 
স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সরকার তাদেরকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করবে না 
তা হতে পারে না। তারা এ দেশের নাগরিক। সরকারের করে দেয়া আইন 
তারা মানবে না বললেই কি হবে? তারা মানতেই হবে। সরকারের দায়িত্ব 
হচ্ছে দেশের মানুষের স্বার্থে যে কোন আইন করে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা? । 

সরকার দেরিতে হলেও হুসাইনুল বান্নার পরামর্শ গ্রহণ করেছে । দেশের 
জনগণ সে যত বেয়াড়াই হোক আখের রাজার প্রজাইতো | তাই তারা যত 
গুনাহই করুক না কেন তওবার দরজা খোলা রাখা চাই। দ্বীনের খাতিরে সকল 
শক্রতাকে ভুলে গিয়ে শাপলার সদস্যদেরকে আবার কোলে টেনে নিয়েছে। 
ঠাণ্ডা সুরে নসীহত করে দিয়েছে, কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা যেন জাতির 
সামনে তারা তুলে ধরেন। কুরআন-হাদীসের যে ভুল ব্যাখ্যার কারণে হেফাযত 
ও শাপলার সৃষ্টি হয়েছে তা যেন আর কখনো না দেখি! 

নসীহত করে দিয়েছে, মসজিদের মাইকে যেন শুধু দ্বীনী কথাবার্তা বলা 
হয়। মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন- 
আদালত, সুদ, যিনা, ব্যাংক, ব্যবসা, আল্লাহর আইন, খেলাফত, 
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তালাক ইত্যাদি দুনিয়াবি (?) বিষয় নিয়ে যেন মসজিদে কোন আলোচনা না 
হয়। মসজিদের মাইক শুধুমাত্র দ্বীনী কথাবার্তা বলার জন্য! 


আমরা আপ্ুত 

এ দেশে দু'জন নেত্রিই আছে। এক নেত্রিকে শত নসিহত করেও, যুগের 
পর যুগ সঙ্গ দিয়েও মাথার সামনের চুলগুলোকে ওড়নার নিচে লুকানোর জন্য 
রাজি করা যায়নি, এমন কি নির্বাচনের আগেও নয়। 

অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সামান্য থেকে সামান্য ধর্মের গন্ধ পেলেই ধর্মের 
সাজে সাজতে মুহূর্ত দেরি হয় না। হোক তা হাত মোজা পা মোজা ও নেকাব 
দিয়ে, অথবা হোক তা তিলক পৈতা দিয়ে। সকল ধর্মের প্রতি এই অনুরাগ 
সত্যিই বিরল । তার প্রভাবে তার মন্ত্রীরা পর্যন্ত চরম ও ভয়ঙ্কর রকমের ধার্মিক 
হয়ে উঠেছে। তারা ভারতে গেলে মূর্তির পূজা করতে আগ্রহ বোধ করেন, 
আবার বাংলাদেশে আসলে নামাযের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মসজিদ 
নির্মাণের জন্য কোটি কোটি টাকা তার লোকেরা খরচ করে, অনুরূপ মন্দির 
নির্মানের সর্বোচ্চ খরচটাও তারাই বহন করে। 

কাকরাইল মারকায ও টঙ্গি ইজতিমার জন্য কত বিশাল জায়গা তারা 
বরাদ্দ দিয়ে দিয়েছে, যা পতিতালয়গুলোর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার তুলনায় 
একেবারে অল্প নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য তার বরাদ্দ অতীতের যে 
কোন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে । নাস্তিকদের প্রহরার খরচ ও নাস্তিকতার চর্চার 
খরচ এর চাইতে বেশি হলেও তা কত হাজার ভাগই আর বেশি হবে! ধর্মের 
প্রতি এ অনুরাগকে মূল্যায়ন না করে শাপলার সদস্যরা অতীতে যে ভুল করেছে 
সে ভুল আর করবে না -এমনটা আশা করার মত পরিস্থিতি এখন সৃষ্টি হয়েছে। 
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শেষ পর্যন্ত বাচা গেল 

উ. শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণ চেয়েছেন শুধুমাত্র মুসলমান হিসাবে 
বেঁচে থাকতে কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু লোক প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছে, 
এরা দেশে ইসলাম চায়। প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে এরা শরয়ী আইন 
চায়। 

কিন্তু এরা ইসলাম চাইবে কেন? এরা শরয়ী আইন চাইবে কেন? যুগ যুগ 
ধরে আমরা জানি ইসলাম ও শরয়ী আইন চায় একদল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যাদেরকে 
জঙ্গি বলা হয়। আর তারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে থাকে । নিজেদের 
কার্যক্রমকে জিহাদ বলে থাকে। 

তারা গণতন্ত্রকে কুফর বলে । গণতন্ত্রের অনুসারীদেরকে কাফের বলে। 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফর বলে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীকে কাফের 
বলে। জাতিয়তাবাদকে কুফর বলে। জাতিয়তাবাদের বিশ্বাসীকে কাফের 
বলে। গায়রুল্লাহর আইনের শাসনকে কুফর বলে। শাসকদেরকে কাফের 
বলে। গায়রুল্লাহর আদালতকে তাগুতের আদালত বলে। সে আদালতের 
বিচারক ও বিচারপ্রার্থীকে কাফের বলে। তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকে বৈধ ও সম্ভব মনে করে না। এ 
সকল শক্তির বিরুদ্ধে তারা শুধুমাত্র অস্ত্রের ভাষায় কথা বলাকেই বৈধ মনে 
করে। 

ঠিক এমন একটি গোষ্ঠীর পরিচয়ে শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণকে 
পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে ব্যবধান 
আকাশ-পাতাল পরিমাণ। শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণ কখনো আইন- 
আদালত, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মানব রচিত আইন, কুরআন বিরোধী দণ্ডবিধি, কুফর 
ও হারাম প্রচারের নীতিমালা ইত্যাদির কখনো কোন বিরোধিতা করেননি । শুধু 
ছড়ানো হয়েছে যে, তারা চলমান পৃথিবীর স্বাভাবিক ধারার বিপরীত কিছু চায়। 

যাই হোক, কর্ণধারগণ বিভিন্ন টকশো, বয়ান-বক্তৃতা, লিখনীতে এ কথা 
প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন 
বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধিতা বা সমালোচনা করার কোন খেয়াল তাদের 
নেই। অতীতেও তারা চাননি, এখনো চান না। যা কিছু হয়েছে, যা কিছু 
ঘটেছে তার সবই মধ্যসত্তবভোগীরা করেছে। 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ 
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এখন কথা হচ্ছে, দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ এ বিষয়ে কী 
বলে? বড় ও ছোটর যে বিশাল তফাত চলছে এর মধ্য থেকে কাকে শত্রু বলে 
ঠেলে দেবে, আর কাকে মিত্র বলে টেনে নেবে? এ ক্ষেত্রে মাপকাঠি কী হবে? 

এ বইয়ের সূচনা পর্বে শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর একটি ঘটনা 
ও বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছিল। সে ঘটনাটিকে সামনে রাখলে বুঝতে সহজ হবে 
যে, ইলম সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই হাকেম ও বিচারকের ভূমিক পালন করবে । এ 
ক্ষেত্রে বড়ত্ের ভয়, আধিক্যের চাপ ও শোরগোলের প্রচণ্ডততা কোন কিছু কাজে 
আসবে না। ভয় পেয়ে পেয়েও সত্য কথাটা বলে ফেলতে হবে । ইতন্ত করে 
করেও মনের জিজ্ঞাসাটুকু আলোচনার টেবিলে উত্থাপন করে ফেলতে হবে। 
দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী মানহাজের দাবি হচ্ছে, সুস্পষ্ট দু'টি বিপরীত 
অবস্থানের দু'টিই সঠিক হতে পারে না। হয়ত শাপলা ভুল, নয়ত গণভবন 
ভুল, নয়ত দু'টিই ভুল। দুটিই সঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে 
তৃতীয় কোনটি সঠিক হলে হতে পারে। 

দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজের পক্ষ থেকে, আকাবিরে দেওবন্দের 
পক্ষ থেকে, দারুল উলুম দেওবন্দের শত দেড়শত বছরের ইতিহাস এঁতিহ্যের 
পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন হবে, যার উত্তরের উপর ফয়সালা হবে দারুল উলুম 
দেওবন্দ কাকে শত্রু বলে ঠেলে দেবে, আর কাকে মিত্র বলে টেনে নেবে । 


প্রশ্ন 

প্রশ্নটি হচ্ছে, ষোল কোটি মুসলমানের তিনশত প্রতিনিধি বা ষোল কোটি 
মুসলমানের ঈমানের তিন শত রাহবার যার ইসলামগ্্রীতি, ওলামাশ্রীতি, সঠিক 
ইলমগ্রীতিতে আপুত ও সিক্ত, সে মহান নায়ক মুসলমান না কাফের? তার 
দেশটি ইসলাম ধর্মের দেশ না কি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের দেশ? সে মহান নায়ক 
তার রাজ্যের মাঝে ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠাতা না কি কুফরী আইনের 
প্রতিষ্ঠাতা? সে মহান নায়ক ইসলামী আইনের পরিচালক না কি কুফরী 
আইনের পরিচালক? সে মহান নায়ক ইসলামী আইনের প্রহরী না কি কুফরী 
আইনের প্রহরী? সে মহান নায়কের সংসদ ভবন ইসলামী আইন প্রণয়নের 
জন্য না কি কুফরী আইন প্রণয়নের জন্য? সে মহান নায়কের বিচার বিভাগ 
ইসলামী আইন প্রয়োগ করার জন্য না কি কুফরী আইন প্রয়োগ করার জন্য? 
সে মহান নায়কের নিরাপত্তা বাহিনী ইসলামী আইনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত 
না কি কুফরী আইনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত? 
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প্রশ্নটি কঠিন হলেও উত্তর জানতে হবে 

যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর হয়: মুসলমান, ইসলাম, ইসলামী ও 
আমীরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনকে এ পরামর্শ দেয়া যে, শুধু 
শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের বিবেচনায়ই নয়; বরং এ দেশটি দারুল 
ইসলাম ও আপনি আমীরুল মুমিনীন হিসাবে দেশের শিক্ষা বিভাগের 
সর্বোচ্চস্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে 
দিন। এবং এটা আপনাকে করতেই হবে । আর এরও আগে নির্বাহী, আইন ও 
প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম 
শিখে পরে কাজে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করুন । কারণ এ ইলম ফরয । এ 
ইলম থেকে বিমুখ হওয়া কুফর । এ ইলমকে এচ্ছিক মনে করা কুফর । আর 
কাফেরদের জন্য কুফরী শিক্ষার অভিভাবকত্ব গ্রহণ না করে সীমিত আঙ্গিকে 
অনুমতি প্রদান করুন। 

একজন আমীরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনের কাছে এটা কোন 
দাবি হতে পারে না যে, আপনি আপনার শিক্ষিত জনগণকে বলে দিন, তারা 
এবং শিক্ষিতদের কাতারে গণনা করে । 

আর যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর হয়: কাফের, কুফর, কুফরী ও কুফরের 
আয়াত ও হাদীসগুলো তিলাওয়াত করা, এগুলোর অর্থ বোঝা, এগুলোর 
তাফসীর দেখে নেয়া এবং সবশেষে এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে 
উদবাটিত বিধানগুলো আহকামুল কুরআন, শুরহুল হাদীস, ফিকহের 
কিতাবাদি থেকে দেখে নেয়া। আর সে আলোকে আপ্নুত হওয়া, সিক্ত হওয়া 
এবং স্তৃতিবাক্য ব্যবহার করার শরয়ী বিধানগুলোও জেনে নেয়া । নিজেদের 
ঈমানের হালত যাচাই করে নেয়া । দারুল উলুম দেওবন্দের শক্র-মিত্র চেনার 
জন্য একটি স্থায়ী ও টেকসই মূলনীতি তৈরি করে নেয়া। আয়াত ও 
হাদীসগুলো নিম্নরূপ- 
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মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদগণের বক্তব্য এই- 
এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে তাফসীর, আহকামুল কুরআন, 


হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবাদিতে যে সিদ্ধান্ত লেখা হয়েছে তা 
উল্লেখ করার মত সুযোগ এ ক্ষুদ্র বইয়ে নেই। বাকি পাঠক যদি মনে করেন, 
উদাহরণস্বরূপ দু'চারটি উদাহরণ দিয়ে দিলে ভালো হবে তাহলে দু'চারটি 
উদাহরণ দিয়ে দেয়া যেতে পারে । তবে দু'চারটিই দেয়া যাবে, এর বেশি নয়। 
হা! বিভিন্ন কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বরগুলো এখানে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। যাতে 
প্রয়োজন মনে করলে পাঠক তা সময়মত দেখে নিতে পারেন। 
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ইবনে কাসীর রহ. এর এ সিদ্ধান্তই পরবর্তীরা মেনে নিয়েছেন, কেউ তা 
প্রত্যাখ্যান করেননি । 


ইমাম কুরতুবী রহ. 
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ইমাম নববী রহ. বলেন 


নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় কাষী ইয়া রহ. ও ইমাম নববী রহ. এর 
বক্তব্য দেখুন- 
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হাদীসটির ব্যখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ. কাষী ইয়া রহ. এর 
রা 
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এ বিষয়েও কেউ দ্বিমত করেননি । 


আল্লামা তীবী রহ. বলেন- 
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বাত্তাল রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- 


শশী Ss ০৩৮ 99 dlblLll এ cdl 4০ ও > E24 3 ৩৬৪ cn ৪৪ 
CA or ০০ 4৮৬ ৩ ae ১58 lll JL Iolo ১৯ এক sled) 
sls (০১০9 0৯7 0৯ ৮৫৯৯৪ ৪৩৯০] Sosy sl ৩৫৮ ৩৮ ৬০১ 3 Uae 
১ ও ৪৮ 7১ ১৩ 0০] ASIN ৩৬] ৩০ By BLN) ৬০১ ৩০ 15 ৫ 
০৩) ০৮3০1 ৬৪১ ০২ SM হত ও LS এপ ০৩ ৩৮ STM +h 
CANNY SA ALS Sl 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ৫১ 


আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. 

আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রস্থ ‘ফয়যুল বারী’ 
কিতাবে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের করণীয় অধ্যায়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে এ বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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এর উপরই শত হাজার বছর যাবত ফাতওয়া চলে আসছে। পাঠক আশা 
করি আমাদের উদ্ধৃতির আশায় বসে না থেকে মূল কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি 
গ্রহণ করলেই বেশি তৃপ্তি পাবেন । তাই দারুল উলুম দেওবন্দ তার বন্ধু ও শত্রু 
চিনতে ভুল করার কোন কারণ নেই । আমরা বিষয়টিকে আর দীর্ঘায়িত করতে 
চাই না। উদ্ধৃতিগুলোর অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং এর আলোকে ফাতওয়া দেয়া 
থেকে আমরা বিরত থাকছি । কারণ আমাদের তাফাক্কুহের অভাবের কথা সবার 
মুখে মুখেই আছে। তাই তাফাক্কুহের দায়িত্ব এবারের মত ফকীহ পাঠকবর্গের 
যিম্মাতেই থাকুক । 


সংসংসংসংসংসংসংবংসংবংসংসংসংসং 
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নাস্তিক-বড় সংলাপ ১ 

হ্যালো ওয়াশিংটন’ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতা সরাসরি শুনতে পাচ্ছে একটি সংলাপ । এক নাস্তিক ফাতওয়ার বিরুদ্ধে 
সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলে চলেছে। মুসলমানদের শরীয়তের স্বীকৃত 
বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে চলেছে। দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম সেসব 
বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। মুসলমানরা তাদের বিষয়াদির ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের কাছে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে ওলামায়ে কেরাম 
কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। 
নাস্তিকের দৃষ্টিতে শরীয়াভিত্তিক এ সিদ্ধান্তগুলো অন্যায়, মানবতা বিরোধী, 
রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী । 


বড় 

বিড়'র কাছ থেকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। নাস্তিকের পক্ষ 
থেকে এ বিষয়ে “বড়'কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে । ‘বড়’ বলেছেন, আসলে 
এগুলো হচ্ছে আমাদের সচেতনতার অভাব । সচেতনতা বাড়ানো দরকার । 
এর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রস্তাবের উপর নাস্তিক খুব 
সন্তুষ্ট হয়েছে। 


ছোট 

সচেতনতার অভাবের কারণে ওলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিতে পারছেন । 
শরয়ী মাসআলা মাসায়েল বলতে পারছেন । এ সচেতনতা যদি থাকত তাহলে 
কী হত? ওলামায়ে কেরাম আর ফাতওয়া দিতে পারতেন না । মুসলমান তাদের 
বিষয়াদির সমাধানের জন্য ওলামায়ে কেরামের কাছে যাওয়ার মানসিকতা 
পোষণ করত না। সাধারণ জনগণকে শরীয়তের ফাতওয়ার বিরুদ্ধে সচেতন 
করা গেলে এবং ফাতওয়ার বিরুদ্ধে সচেতন করার যথাযথ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ 
করা গেলে ওলমায়ে কেরাম কোন বিষয়ে ফাতওয়া দিতে গেলেই তার পিঠের 
চামড়া তুলে ফেলা হত। একবার পিঠের চামড়া তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা 
গেলে আলেমও ফাতওয়া দেয়ার আর সাহস করবেন না; সাধারণ মুসলমানরাও 
ফাতওয়ার জন্য আলেম ও মুফতীর কাছে যাওয়ার হিম্মত করবে না। ফাতওয়া 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ৫৪ 


ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত এভাবেই খুব সহজে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিতে থাকবে। 
একদিন পৃথিবীটা শয়তানের ও দাজ্জালের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

এ বড়র ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম দেওবন্দের 
মানহাজের সিদ্ধান্ত কী? নাস্তিক কোন ফাতওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে? নাস্তিক 
কোন শরীয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে? নাস্তিক যে ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে 
বলছে, সে ফাতওয়া ও সে শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করার 
পরামর্শদাতা মুসলমান না কাফের? ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান 
এহণকারীর ব্যাপারে বিগত শত দেড় শত বছর যাবত দারুল উলুম দেওবন্দের 
সিদ্ধান্ত কী ছিল? ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী, ফাতওয়া ও 
শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকারী, ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা 
সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দানকারী ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী দারুল উলুম 
দেওবন্দের শত্রু না মিত্র? 


সম্ভাব্য সংশয় নিরসন 

“বেনামাযীর বাহাত্তর ওযর' মূলনীতির আলোকে কেউ মনে করতে পারে, 
এ কথা সকল ফাতওয়া ও শরীয়তের সকল বিধানের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। 

শুধুমাত্র “বড়'র বড়ত্বকে বজায় রাখার জন্য যদি কেউ এমন কথা মনে 
করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমার কয়েকটি নিবেদন রয়েছে, যা একটু 
মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এর আগে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, 
বর্তমানে বড়'র একটি বড় অংশ রয়েছে যারা কুরআনের ভাষায় 'আকাবিরা 
মুজরিমীহা'র মিসদাক। তাই “বড়'র বড়ত্ব বজায় রাখা মুসলমানদের উপর 
ফরয দায়িত্ব না ওয়াজিব, না সুন্নত, না মুস্তাহাব, না মুবাহ, না মাকরহ, না 
হারাম, না কুফর সে দিকটাও একটু ভাবতে হবে। 

আমার নিবেদনগ্তলো এই- 

ক. নাস্তিকের ফাতওয়া প্রসঙ্গটি খুবই স্পষ্ট ছিল যার জবাবে ‘বড়’ এসব 
কথা বলেছেন। তাই এ দূরবর্তী সম্ভাবনা বের করার কোন প্রয়োজন নেই। 

খ. শরীয়তের কোন কোন বিষয় এমন আছে যার উপর ফাতওয়া দেয়া 
নিষিদ্ধ এবং সে ফাতওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং সে ফাতওয়ার বিরুদ্ধে 
জনগণকে সচেতন করে তোলা হারাম ও কুফরী নয়? 

গ. বিড়'র সঙ্গে যে নাস্তিকের কথা হচ্ছে সে নান্তিকতো কুরআনের 
সত্যতাকে অস্বীকার করে । তাহলে তার সঙ্গে আলাপচারিতার সময় ফাতওয়া 
ও শরীয়তের বিশেষ কোন অংশকে নিষিদ্ধ করে কোন অংশকে বৈধতা 
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দিয়েছেন বলে পাঠকের ধারণা । ফাতওয়া ও শরীয়তের বিশেষ কোন অংশকে 
অবৈধ বলে অপর অংশকে স্বীকার করার কী পদ্ধতি এ “বড়'র কাছে আছে? 
আর ফাতওয়া ও শরীয়ার বিশেষ কোন অংশকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলার পর, 
বা এমন বিশ্বাস মনে ধারণ করার পর সে মনে, সে কলবে ঈমানকে স্থান 
দেয়ার পদ্ধতি কী? 

ঘ. ‘বড়’ ও “বড়'র ইজ্জত রক্ষাকারী পরিষদ হয়তো সংশয়ে ভুগছেন যে, 
কোন ফাতওয়া ও শরীয়া যদি রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীত হয় তাহলে সে 
ফাতওয়া ও শরীয়া অবৈধ ও নিষিদ্ধ । এ এতিমরা হয়তো খেয়াল করতে ভুলে 
গেছে যে, ফাতওয়া যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং তা শরীয়ার স্বীকৃত বিষয় হয়ে 
থাকে তাহলে তার বিপরীত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কোন রাষ্ট্রের নেই। 

আর রাষ্ট্র যদি মনে করে শরীয়ার স্বীকৃত বিষয়ের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেয়ার 
অধিকার তার আছে তাহলে যারা যারা এ কথা মনে করবে তারা মুসলমান 
নয়। আর ফাতওয়া ও শরীয়ত কখনো কাফের রাষ্ট্র, কাফের রাষ্ট্রপতি ও 
কাফের রাষ্ট্রের আইনের মর্জি মোতাবেক চলে না। ফাতওয়া ও শরীয়ার 
বিধানতো এটাই । এখন আপনি ফাতওয়া ও শরীয়া মানবেন কি মানবেন না 
তা আপনার সিদ্ধান্ত। আপনি নিজেকে শরীয়া ও ফাতওয়ার অনুসারী মুসলমান 
হিসাবে পরিচয় দেবেন? না কি শরীয়া ও ফাতওয়া বিরোধী কাফের হিসাবে 
পরিচয় দেবেন? তা আপনার সিদ্ধান্ত। আপনি ফাতওয়া ও শরীয়া প্রয়োগ করার 
পরামর্শ দিয়ে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করবেন? না কি ফাতওয়া ও 
যাপন করবেন? তা আপনার সিদ্ধান্ত । 

আর দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ কাকে শক্র হিসাবে গ্রহণ 
করবে আর কাকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে তা দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার 
মানহাজ সিদ্ধান্ত নেবে। 

ঙ. নেফাকের আরেকটি দরজাও এখানে খোলার চেষ্টা হতে পারে । আর 
তা হচ্ছে, ফাতওয়া ও শরীয়তের কিছু বিষয়তো এমনও আছে যা প্রয়োগ করা 
সরকারের কাজ, সাধারণ মানুষ তা করার অধিকার রাখে না। ‘বড়’ মূলত সে 
কথাটা বলতে চেয়েছেন। 

কিন্তু দুই কারণে নেফাকের এ দরজাটি খোলা থাকছে না। 

এক. ফাতওয়া দেয়া ও ফাতওয়ার প্রয়োগ দু'টি ভিন্ন বিষয়। শরীয়ার 
সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ দু'টি ভিন্ন বিষয় । প্রয়োগের কিছু ক্ষেত্র এমন আছে 
যা সরকার করবে, সাধারণ মানুষ করবে না। তবে এ কথাটিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ । 
কিন্তু ফাতওয়া দেয়া বা শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের 
এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে ব্যাপারে ফাতওয়া দেয়া যাবে না বা শরীয়তের 
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সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। অতএব কোন অবস্থাতেই কোন ক্ষেত্রেই ফাতওয়া ও 
শরীয়তের সিদ্ধান্ত দেয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কোন বৈধতা নেই। ফাতওয়া 
ও শরীয়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন 
করা বা এর পরামর্শ দেয়া কুফরী । এর মাঝে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। 
দুই. যে ফাতওয়া ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের সে 
ফাতওয়া ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত দেয়া ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে মুসলিম 
জনসাধারণ ও মুসলমানদের কর্ণধারদের দায়িত্ব কী? বলাবাহুল্য, এসব 
ফাতওয়া দেয়া বা প্রয়োগ করার পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হচ্ছে যখন রাষ্ট্রের 
মালিকপক্ষ শরীয়ত অনুযায়ী ফাতওয়া দেয় না এবং শরীয়া অনুযায়ী আইন 
প্রয়োগ করে না; বরং ফাতওয়া ও শরীয়া আইনের বিপরীতে অবস্থান নেয় । 


করণীয় বুঝে নিতে হবে 

এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমান ও তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এ মালিকপক্ষের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌছা যে, এ অভিভাবক মুসলমানের অভিভাবক না কি 
অমুসলিমদের অভিভাবক । এমনিভাবে ফাতওয়া ও শরীয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
গণসচেতনতা সৃষ্টি করা মুসলমান ও তাদের কর্ণধারদের দায়িত্ব? না কি 
ফাতওয়া ও শরীয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা মুসলমান ও 
তাদের কর্ণধারদের দায়িত্ব? রাষ্ট্রের মালিক পক্ষ যদি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে 
তারা ফাতওয়া ও শরীয়ার পক্ষে যাবে না; বরং তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে, তাহলে মুসলমানদের কী দায়িত্ব তা কিতাব থেকে খুঁজে 
বের করাও মুসলমানদের উপর ফরয । 

মনে রাখতে হবে, ইলমের এ অধ্যায়গুলো জানা ফরযে আইন যে 
অধ্যায়গ্তলোর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন আমলের সম্পর্ক । এ ইলম থেকে বিমুখ 
থাকার চেষ্টা করা কবীরা গুনাহ। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিষয়টিকে 
এড়িয়ে গেলে ফরয তরকের গুনাহের পাশাপাশি “কিতমানে ইলম’ তথা সত্য 
গোপন করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। আর যদি সত্যের বিপরীত কোন 
সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে পূর্বের দুটি অপরাধের সাথে খেয়ানতের অপরাধ যুক্ত 
হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোন আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা 
করা হলে অপচেষ্টাকারীর কুফরের পথ সুগম হতে থাকবে । তাই সাবধান! খুব 
সাবধান!! 


আরেকটি দৃশ্য 
নাস্তিক বলিষ্ঠ ভাষণে সুস্পষ্ট শব্দে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে কুরআনের 
সত্যতা অস্বীকার করে বলে চলেছে, আচ্ছা মাওলানা ...... (বড়) সাহেব! 
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আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, কুরআন বলছে আল্লাহ তাআলা কুরআন 
হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনারাও বলছেন কুরআন শতভাগ 
সংরক্ষিত। অথচ আমরা হাদীসে পাই, সুনানে ইবনে মাজাহ এত নম্বর হাদীসে 
দাফন কাফনে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে একটি ছাগল এসে কুরআনের রজম 
বা প্রস্তরাঘাত সম্বলিত আয়াতটি খেয়ে ফেলেছে । আচ্ছা মাওলানা ...... (বড়) 
সাহেব! আমাদেরকে কি একটু বোঝাতে পারেন? এতবড় সংরক্ষণের দাবি, 
আর সামান্য একটা ছাগল তা খেয়ে ফেলছে, আবার সে আয়াত দিয়ে শরীয়ার 
মধ্যে রজম প্রমাণিত হচ্ছে! বিষয়গুলো কি একটু এলোমেলো নয়? বিষয়টি 
একটু পরিষ্কার করুন। 


বড় 

আসলে, আসলে আপনি যেভাবে বললেন, আসলে আলোচনার মাধ্যমে 
এ বিষয়গুলোর সমাধান সম্ভব । আমরা যদি একান্তে বসতে পারি তাহলে 
বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারব। আমি আপনাকে 
এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আলোচনার মাধ্যমে যে কোন 
সমস্যারই সমাধান সম্ভব । 

ছোট 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সন্দেহের বহুমুখী শর দিকবিদিক ছুটে 
চলেছে। অগনিত কুরআন প্রেমিকের কলিজার মধ্যে বিধে চলেছে। হৃদয়ের 
রক্তক্ষরণ শত নালীতে বয়ে চলেছে। বুকের উপর প্রকাণ্ড পাথরের এ চাপ 
সামান্য লাঘব হবে এ আশায় পাঠকবর্গকেও সে প্রশ্নগুলোর সঙ্গে অংশিদার 
করে নিচ্ছি। 

ক. কুরআনের শত্রু নাস্তিক মুরতাদের মুখে কুরআনের সত্যতাকে 
অস্বীকার করা হল লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বলিষ্ঠ ভাষায়। কিন্তু 
কুরআনের বাহক হওয়ার দাবিদার কুরআনের সত্যতার পক্ষে কোন দাবিই 
করেননি। উপরন্তু পরাজিত সুরে কিছু একটা বলার জন্য একান্তে আলোচনার 
দাওয়াত দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা দু'জনের এ আলোচনা থেকে কী বার্তা 
পেল? কুরআনের সত্যতার পক্ষে কতটুকু ধারণা তৈরি করে গেল, আর 
কুরআনের অসত্যতার পক্ষে কতটুকু ধারণা তৈরি করে গেল? 
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রহস্যে ঘেরা প্রস্তাব 

খ. কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকারকারী একজন নাস্তিককে একান্তে ডেকে 
নিয়ে কী কথাগুলো বলা হবে বলে পাঠকের ধারণা? কোন সন্ধি বা সমঝতা? 
কম্প্রমাইজ? না কি একান্তে বসে স্বীকার করে নেয়া হবে যে, (নাউযুবিল্লাহ) 
কুরআনের যে কিছু দুর্বলতা আছে সেটা আমরাও জানি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ 
মানুষের সামনে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়? না কি একান্তে বসে হেকমতের 
সাথে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে? এমন ধারণা কি আমরা মনে 
জায়গা দেব? 

এ নাস্তিককে আমি ও আমার পাঠক যতটুকু চিনি এর চাইতে অনেক 
বেশি চিনেন সে ‘বড়’ এ সংলাপের বহু আগে থেকেই চিনেন। নাস্তিক হিসাবে 
চিনেন। এ বিষয়ে এত দিন দাওয়াত না দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে 
কুরআনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করার পর দাওয়াতের এ 
হেকমতপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরা কী ধারণা করতে পারি?! যে 
সত্যতা একান্তে বোঝানোর রহস্যটা কী? প্রশ্নটাতো সে লক্ষ শ্রোতার পক্ষ 
থেকে করেছে, সে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর কোথায় কীভাবে দেয়ার চিন্তা করা 
হয়েছে? 

গ. কুরআনের সত্যতার বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের আশ্বাস 
দেয়া হয়েছে। মুসলমানের আকীদা বিশ্বাস কী? কুরআনের সত্যতা কি 
আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হওয়ার বিষয়? তাও সে আলোচনা একজন 
নাস্তিকের সঙ্গে! লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এ জবাব থেকে কী বার্তা পেল? 

ঘ. আলোচনার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের সমাধান হতে পারে । কিন্তু 
কুরআনের সত্যতা কি এমন সব বিষয়ের একটি যেসব বিষয় আলোচনার 
মাধ্যমে সমাধান করা হয়? লক্ষ লক্ষ শ্রোতা কী ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে? 
তাদের কী ধারণা তৈরি হয়েছে? সমাধান কুরআনের সত্যতার পক্ষে যাবে না 
কি অসত্যতার পক্ষে যাবে । সংলাপের প্রাথমিক ফলাফলকে কোন দিকে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে? 


কুরআনের সত্যতাকে সন্দেহযুক্ত রেখে দেয়া হল কেন? 

উ. সংক্ষেপে কেন এতটুকু কথা বলা গেল না যে, যে মুহূর্তে হাজার 
হাজার হৃদয়ে পুরা কুরআন অংকিত রয়েছে, শত শত সহীফায় কুরআন 
লিপিবদ্ধ রয়েছে সে মুহূর্তে ব্যক্তিবিশেষের কাছে সংরক্ষিত একটি আয়াতকে 
ছাগলে নষ্ট করে ফেললে এর কারণে কুরআনের সত্যতা কেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে 
যাবে? আজ যদি আরবের রাজ প্রাসাদে আগুন লেগে কুরআনের সব গুদামে 
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আগুন লেগে কুরআনের মুদ্রিত সবগুলো কপি জ্বলে যায় তাহলে কি বলা যাবে 
যে, কুরআনের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ? কারণ কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি জ্বলে 
গেছে। এ বিষয়ে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ারও কি সুযোগ আছে? 

এটাতো ম্বতসিদ্ধ কথা যে, কুরআনের কোন একটি আয়াতও একক সুত্রে 
বর্ণিত হয়নি । শুধুমাত্র একটি মাত্র বর্ণনা সূত্র দিয়ে কুরআন প্রমাণিত হয়নি। 
কুরআনের প্রতিটি আয়াত অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে কুরআনের 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই মুতাওয়াতির। কোন একজনের বিশেষ সূত্রের 
উপর কখনো কুরআন নির্ভরশীল নয়। একজনের লিপি ছাগলে খেয়ে ফেললে 
তাতে কুরআনের সত্যতার কী সমস্যা? যার ব্যক্তিগত লিপি নষ্ট হয়েছে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 


সন্দেহ করতে ইচ্ছা করছে না 

যত 'বড়'র সামনে একজন নাস্তিক তুচ্ছ অজুহাতে কুরআনের সত্যতার 
উপর আপত্তি উত্থাপন করেছে সে মাপের একজন ‘বড়’ এর উত্তর জানে না -এ 
সন্দেহ করতে একদম ইচ্ছা করছে না। 

চ. সত্যের পথের রাহবার হওয়ার দাবি সত্য হয়ে থাকলে সত্যের পক্ষে 
কেন বলিষ্ঠভাবে বলা গেল না যে, কুরআনের রহিত আয়াতগুলোর মধ্যে কিছু 
আয়াত এমন আছে যার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার বিধান বহাল 
রয়ে গেছে। আর একজন নাস্তিক যে ধর্মের অভ্যন্তরের এ কথাগুলো বোঝার 
কথা নয় বা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়, এমন নাস্তিকের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে 
সংলাপে বসার উদ্দেশ্যই বা কী হতে পারে? একজন নাস্তিকের সঙ্গে 
আলোচনার বৈধতা বের হয়ে আসলেও তা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে, 
এর একটা সুরাহার পর বাকি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে। 

কেন তাকে সংক্ষেপে বলা গেল না যে, তিলাওয়াত রহিত হয়ে যাওয়া 
একটি আয়াতের একটি বিশেষ কপি ছাগলে খেয়ে ফেলার দ্বারা কুরআনের 
সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না। নাস্তিক লোকেরা মানুক বা না মানুক লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতাতো কুরআনের বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারত । 'বড়'র মাথায় এ উত্তরগুলো 
ছিল না এমন সন্দেহ করতে আমারও ইচ্ছা করছে না, আমার ধারণা মতে 
আমার পাঠকরাও সে সন্দেহ করতে রাজি হবে না। কারণ এ উত্তরগুলোর সঙ্গে 
কিতাবের উদ্ধৃতি জানা থাকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমার বার বার 
কেবলই কেন জানি মনে হয়, এখানে ভয়ঙ্কর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। 

ছ. একজন ‘বড়’ হিসাবে নাস্তিকের উদ্ভট আপত্তির জবাবে কিতাবের 
উদ্ধৃতি দিয়ে কেন বলা গেল না যে, এ বর্ণনার ব্যাখ্যা বর্ণনার সাথে সাথেই 
উল্লেখ করা আছে। ফকীহ মুহাদ্দিসগণ এর যথাযথ ব্যাখ্যা সে প্রাচীন কালেই 
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দিয়ে রেখেছেন। এ ঘটনার কারণে কুরআনে কারীমের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে 
পারে এমন কোন কারণই সেখানে বিদ্যমান ছিল না। পাঠকবর্গ সুনানে ইবনে 
মাজাহ এর সে বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমুহুল্লাহর 
বক্তব্যটি দেখে নিন। 


সুনানে ইবনে মাজাহ'র সে বর্ণনাটি 
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আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, হাদীসটি এভাবে আমাদের কাছে 
পৌছেছে । এটি একটি ঘটনা যা ঘটেছে, সে ঘটনা আয়েশা রা. বর্ণনা 
করেছেন। এর সঙ্গে মূল বিধানের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। রজমের আয়াত 
সাহাবায়ে কেরামের জানা শোনার মধ্যেই ছিল। তারা এটাও জেনেছিলেন যে, 
এর তিলাওয়াত এবং কুরআনের কপিতে এর স্থাপন করা রহিত হয়ে গেছে, 
কিন্তু এর বিধান রহিত হয়নি। আর এটা তখনই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যখন 
ওমর রা. আয়াতটি মুসহাফে স্থাপন করার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে এ বিষয়ে 
অনুমতি দেননি । -মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী, ১৫৪৬৯ 

তিলাওয়াত রহিত একটি আয়াতের একটি কপি আয়াশা রা. এর 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। তার নিজস্ব সে কপিটি ছাগলে খেয়ে ফেলেছে । এ 
অজুহাতে কুরআনের শত্রুরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহের বীজ বপন করে 
চলেছে। আর কর্ণধারদেরও কর্ণধার হওয়ার দাবিদাররা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
তাদেরকে সে সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ দিয়ে চলেছে। 
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এসব হচ্ছে ছোটদের কথা । ছোটদের মূল্যায়ন। কাচা ও ভাসা ভাসা 
মেধার অধিকারীদের দৃষ্টি । 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

দারুল উলুম দেওবন্দ তার মানহাজের বিচারে এ ক্ষেত্রে কী করবে? যে 
একজন নাস্তিককে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে কুরআনের সত্যতার বিষয়ে 
সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাকে দারুল উলুম দেওবন্দ 
মিত্র হিসাবে কাছে টেনে নেবে না কি তাকে শত্রু হিসাবে দূরে ঠেলে দেবে? 
দারুল উলুম দেওবন্দকে আমরা যতটুকু জেনেছি, তার শক্র-মিত্র চেনার মত 
যোগ্যতা আছে। যে একটি জাতির ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাকে দারুল 
উলুম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে এতটা দেউলিয়া হয়ে যায়নি। হোক তার 
শিরনাম ছোট বা বড়। কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় শত্র-মিত্র নির্ণয় করার 
মত যোগ্যতা দারুল উলুম দেওবন্দের রয়েছে। 


সংসংসংসংসংসংসংবংসংবংসংসংস 
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নাস্তিক-বড় সংলাপ ২ 


দেশের সেরা নাস্তিকদের একজন এক 'বড়*কে এক টিভি সংলাপের 
টেবিলে জিজ্ঞেস করে বসেছে, আপনারা কওমী সনদের স্বীকৃতি চান, অথচ 
আপনারা আপনাদের মাদরাসাগুলোতে জাতীয় পতাকা ওড়ান না এবং জাতীয় 
সঙ্গীত গান না। 


বড় 
না। আপনার এ কথা ঠিক নয়। মাদরাসাগুলোতে পতাকা ওড়ানো হয় 
এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। 


ছোট 

'ড়'র এ ছোট্ট উত্তরটির উপর ছোটদের পেরেশানীর কোন অন্ত নেই। 
পেরেশানীর কারণেরও কোন অভাব নেই । অবশ্য ছোটরা যেমন ছোট তেমনি 
তাদের পেরেশানীও ছোট। আর পেরেশানীর কারণতো অবশ্যই একেবারে 
তুচ্ছ হবে । এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষত এ বিষয়ে বড়রা কোন 
প্রকার সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে না। তবু 
ছোটদেরও তো ছোট আছে। অথবা ছোটদের ছোটরাও তো একদিন এ 
অসঙ্গত ও অসম পৃথিবীতে আসবে । তখন ছোট হওয়ার কারণে তারাও হয়ত 
পেরাশান হবে । ছোট হিসাবে ছোটদের কাছে তাদের আবদারও খুব বেমানান 
হবে না। তাই আমাদের পেরেশানী ও পেরেশানীর কারণগুলো এখানে তুলে 
ধরছি- 


ক. পেরেশানী ও পেরেশানীর প্রথম কারণ হচ্ছে, ‘বড়’ পতাকা ওড়ানো 
ও জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করার পর নাস্তিক বলেছে, 
আমি এ মুহূর্তে অন্তত এক হাজার মাদরাসার তালিকা দিতে পারব যেখানে 
জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় না এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। কিন্তু ‘বড়’ 
তার এ দাবি মানতে রাজি হলেন না। 

কিন্তু আমি ও আমরা জানি, নাস্তিকের দাবিটি সঠিক এবং সঠিক হলেই 
ভালো হত। ‘বড়’ খোদ নিজের মাদরাসায় কবে থেকে পতাকা ওড়ানো শুরু 
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করেছেন? আর জাতীয় সঙ্গীত ফজরের পরে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতের আগে 
পড়েন না পরে পড়েন? মাদরাসাগুলোতে হাদীস ও তাফসীরের ঘন্টার সঙ্গে 
সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের তালীম শায়খুল হাদীসগণই দিচ্ছেন? না কি ভিন্ন ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । মনে রাখতে হবে, যে প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গটি এসেছে সে প্রশ্ন 
হিসাবে এ মহান (?) দায়িত্বটি দাওরার উদ্ভায ও শাগরেদদের উপরই বর্তায় । 

খ. পেরেশানীর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এ “বড়'র বড়রা একদিন ফাতওয়া ও 
আছে । শিরক সম্বলিত একটি গান মুসলমানরা গাইতে পারে না। আর শিরক 
থাকার সহজ কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল সঙ্গীতটি হিন্দু লেখকের 
হওয়াকে । পতাকা না উড়িয়েও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমরা রীতিমত 
পতাকা উড়াই। আজ সে সঙ্গীত না গেয়েও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমরা 
সে সঙ্গীতটি গাই। 

অসহায়ত্ের মাত্রা কি আসলেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে? কেন জানি মনে 
পড়ছি। যতই দামি হচ্ছি বলে মনে করছি ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছি। যতই 
শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছি বলে দাবি করছি ততই যেন গলে যাচ্ছি। 
অনেকটা জেলের জালে পড়া মাছের মত। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এক কদম 
এগিয়েছি অথচ পেছন ফিরে তাকালেই দেখি আমাদের পায়ের শিকল আরো 
শক্ত হয়ে গেছে। মুক্তির জন্য যে লাফ দিচ্ছি অমনি জালের আরেকটি পেঁচ 
আমাদের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। 

এমন কেন হচ্ছে? হয়তো বা ছোট হওয়ার কারণে বাস্তবতা অনুধাবন 
করতে পারছি না। অযথা পেরেশান হয়ে চলেছি। আল্লাহ করুন এমনই হোক। 


গ. ছোট মনের প্রশ্ন, নাস্তিকের এমন প্রশ্নের জবাবে যদি অবান্তবতার 
আশ্রয় না নিয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া হত এবং এভাবে স্বীকার করা 
হত যে, হা! আমরা এতদিন জাতীয় পতাকা উড়াইনি এবং জাতীয় সঙ্গীত 
গাইনি । এখন স্বীকৃতির বিষয়টি যদি জাতীয় পতাকা ওড়ানো ও জাতীয় সঙ্গীত 
গাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওলামায়ে কেরাম 
বিষয়টি দেখবেন। এতে যদি ইসলামী শরীয়তের আইনে কোন বাধা না থাকে 
তাহলে এটা গ্রহণ করতে সমস্যার কিছু নেই। আর যদি শরীয়তের আইনে 
এতে বাধা থাকে তাহলে নিশ্চয় সরকার শরীয়তবিরোধী কোন কিছু করতে 
ওলামায়ে কেরামকে বাধ্য করবে না। আর যদি শরীয়ত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও 
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সরকার তা করতে বাধ্য করে তাহলে বিষয়টিকে আরো গোড়া থেকে ভাবতে 
হবে। 

কথা যদি এতটুকু পর্যন্ত পৌছাতো তাহলেইতো আমরা একটা ফয়সালায় 
পৌছাতে পারতাম । সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো বলা হতো যে, এ দু'টি কাজ 
শরীয়ত বিরোধী হলে মুসলমানরা তা করার দরকার নেই। এমনটি বললে 
মামলা এখানেই শেষ হয়ে যেত। কোন প্রকার লুকোচুরির প্রয়োজন ছিল না। 
আর যদি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হতো যে, শরীয়ত বিরোধী হলেও তা 
করতেই হবে। তাহলে আমরা সরকারকে চিনতে পারতাম । সিদ্ধান্ত নিতে 
পারতাম, শরীয়ত বিরোধী কাজ করেও আমাদের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে 
কি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অস্পষ্টতাকে জিইয়ে রাখতেই আমরা পছন্দ 
করি। যাতে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি এবং প্রশ্নের 
সম্মুখীন হলে বলতে পারি, 'বিষয়টাকেতো আসলে এভাবে খতিয়ে দেখিনি'। 


এ পানি কোথায় গড়াবে? বলতে পারেন? 

আজ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসেছে আর আমরা এ 
অবস্থান গ্রহণ করেছি। আগামী কাল জাতির জনক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির 
প্রশ্ন আসবে, অথবা ইতিমধ্যে এসেও গেছে। প্রশ্ন হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত ৷ 
আপনারা স্বীকৃতি চান অথচ আপনারা আপনাদের মাদরাসার দফতরে ও দারুল 
হাদীসের মসনদের উপর জাতির জনক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন 
না? 

এ প্রশ্নের জবাবে অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় উত্তর এটাই হবে যে, না, আমরা 
প্রতিকৃতি স্থাপন করেছি। এ উত্তরের পর আগে স্থাপন না করে থাকলেও এখন 
তড়িঘড়ি তা করে ফেলা হবে । অবস্থার যখন আরো উন্নতি হবে তখন একই 
আইনের আওতায় মাদরাসার আঙ্গিনায় মুক্তিযুদ্ধের ভাক্ষর্যগুলো স্থাপন সম্পর্কে 
প্রশ্ন আসবে এবং আশা করা যায় উত্তর ও কর্মপন্থা তাই হবে যা পতাকা ও 
জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হয়েছে। ধাপে ধাপে মূর্তির সামনে অর্ঘ্য ও পুষ্প 
নিবেদনের বিধানও আসবে, ধীরে ধীরে আরো কত কিছু হবে। যদি আমরা 
গোড়া থেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা না করি। অস্পষ্টতাগুলো দূর করার কোন 
সিদ্ধান্ত না নেই। আল্লাহ হেফাযত করুন। 

এ সবই হচ্ছে ছোট মনের অমূলক কিছু আশঙ্কা । বড় মনে এ সবের 
কোন স্থান নাও থাকতে পারে। এ সবের সঙ্গত কোন হেতু নাও থাকতে পারে । 


এত বড় হওয়ার প্রয়োজন কী? 
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ঘ. প্রায়ই দেখা যায় নাস্তিকদের জোট আমাদের কোন “বড়কে একসঙ্গে 
ঘিরে ধরে। তখন সঠিকভাবে কোন কথা বলারও অবস্থা থাকে না। প্রশ্নগুলো 
এমন বাকে এনে দীড় করানো হয় যে, জবাব হয়তো দেশের বিরুদ্ধে যাবে, 
নয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে । এমতাবস্থায় যা করার ছিল তা করার মত 
মানসিক শক্তি ও প্রস্তুতি আমরা নেইনি। যেহেতু প্রস্তুতি নেইনি সেহেতু 
আমাদের ছোট মনের আবদার হচ্ছে, আমরা এত বড় হওয়ার প্রয়োজন কী 
যে, টিভি টকশোতে আমাদের উপস্থিত হতে হচ্ছে? এমন কী প্রয়োজন রয়েছে 
যে, একজন নাস্তিকের সঙ্গে আমাকে মুখোমুখী বিতর্ক করে জেতার যোগ্যতা 
দেখাতে হবে? আমরাতো সব সত্য বলার মানসিকতা এখনো তৈরি করিনি । 

একটি দেশের সংবিধান ও আইন শতভাগ ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ৷ 
আমি আলোচক ইসলামের শতভাগ অনুসরণের দাবিদার । দেশের আইনের 
বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া যাবে না সে ঘোষণাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়ে ফেলেছি। 
এমতাবস্থায় দু'কুল রক্ষা করে বিতর্কে জিতে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে 
পারে?! হাজারো যোগ্যতা দিয়ে কী হবে? ইসলামের শতভাগ নিয়ন্ত্রণমুক্ত মানব 
রচিত আইনও শ্রদ্ধেয়, ইসলামের আইনও শ্রদ্ধেয়, আবার তর্কে জেতার স্বপ্ন! 
এ সকল বৈপরীত্য থেকে বের হয়ে আসার সময় কবে হবে?! আমরা আর 
কতকাল অপেক্ষা করব?! আমরা নিজেদেরকে আর কত কাল ধোকা দিতেই 
থাকব?! 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

আমার জানামতে দারুর উলুম দেওবন্দে 'বান্দে মা তরম' গাওয়া এখনো 
শুরু হয়নি। সন্তানরা একটু বাড়তি অগ্রসর হয়ে গেল। দারুল উলুম দেওবন্দ 
তার সন্তানদেরকে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের অনুমতি দিতে হলে 
তার সকল আইন কানুনসহই দিতে হবে । না হয় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় 
সঙ্গীতের বেহুরমতীর (?) কারণে কাফফারা দিতে দিতে পিঠের চামড়া থাকবে 
না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্পর্কীয় 
মাসআলাগুলো এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া সম্পর্কীয় মাসআলাগুলো পড়ে রপ্ত 
করে নিতে হবে । 

জাতীয় পতাকা ছিড়ে গেলে বা পুরাতন হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে 
গেলে কিভাবে তাকে সম্মানের সহিত দাফন করতে হবে সে বিষয়গুলো 
জানতে হবে। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় বসা থেকে উঠে যেতে হবে এবং 
হবে। বিস্তারিত দেখুন । 
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জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়ম এবং আইন 

নিজস্ব প্রতিবেদক । মার্চ ২৭, ২০১৭ - ১২:০৭ অপরকে 

জাতীয় পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের 
অস্তিত্বের প্রতীক হচ্ছে আমাদের প্রিয় লাল সবুজ পতাকা । জেনে হোক বা 
অজ্ঞতার কারণে হোক, জাতীয় পতাকার অবমাননা একটি শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ । জাতীয় পতাকা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন 
থাকা সত্তেও অজ্ঞতার কারণে তার লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিষয়টি নিয়ে 
লিখেছেন আনিসুর বুলবুল । 

জাতীয় পতাকা বিধিমালা-১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)-এ জাতীয় পতাকা 
ব্যবহারের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের 
সার্বভৌমত্বের নিদর্শন। তাই সব সরকারি ভবন, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং 
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভবনে সব কর্মদিবসে পতাকা উত্তোলনের বিধান 
রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেমন- ঈদ-এ-মিলাদুনবী, 
স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্য যেকোনো দিবসে 
বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি ভবন ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের 
কূটনৈতিক মিশনের প্রাঙ্গণে এবং কনসুলার কেন্দ্রগুলোয় জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করা বাধ্যতামূলক ৷ তা ছাড়া শহীদ দিবস ও জাতীয় শোক দিবসে বা 
সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকার বিধান 
করা হয়েছে। 

অর্ধনমিত রাখতে হলে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম হলো, অর্ধনমিত 
অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত 
অবস্থানে আনতে হবে এবং পতাকা নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে 
উত্তোলন করে নামাতে হবে । 

ইচ্ছা করলেই যে কেউ গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারে না। কোন 
কোন ভবনে ও কারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন, এ সম্পর্কে 
ওই আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ 
সরকারি ভবন ও অফিসে সব কর্মদিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। 
৬ (৩) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে, নৌযানে ও 
বিমানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবে । এ ছাড়া স্পিকার, প্রধান 
বিচারপতি, মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী 
দলের নেতা, মন্ত্রী সমমর্ধাদার ব্যক্তি, বিদেশে বাংলাদেশি মিশনের প্রধানের 
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গাড়িতে ও তাদের নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। 
প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি, উপমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
রাজধানীর বাইরে ভ্রমণকালে গাড়িতে ও নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করতে পারবেন। 

৭ ধারায় জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। ওই 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন 
করতে হবে। যদি পাশাপাশি ২টি পতাকা উত্তোলন করা হয়, সে ক্ষেত্রে 
জাতীয় পতাকা ভবনের ডান দিকে উত্তোলন করতে হবে । জাতীয় পতাকার 
ওপর অন্য কোনো পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। 

আজকাল খেলার সময়, বিশেষ করে বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
প্রেমীরা বাসভবনে নিজ সমর্থনীয় দেশের পতাকা এমনভাবে ওড়ান, যাতে 
দেশের জাতীয় পতাকা নিচে পড়ে থাকে । কিন্তু কাজটি বেআইনি । কেননা 
আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পতাকার ওপরে অন্য কোনো পতাকা বা 
রঙিন পতাকা ওড়ানো যাবে না। 

মিছিলে পতাকা বহনের বিধান হচ্ছে, পতাকা মিছিলের কেন্দ্রে অথবা 
মিছিলের অগ্রগমন পথের ডান দিকে বহন করতে হবে । অনেকেই জাতীয় 
পতাকায় নকশা করে ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু জাতীয় পতাকার 
ওপর কোনো কিছু লেখা বা মুদ্রিত করা যাবে না অথবা কোনো অনুষ্ঠান বা 
উপলক্ষে কোনো চিহ্ন অঙ্কন করা যাবে না; এমনকি জাতীয় পতাকাকে 
পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং গায়ে জড়িয়ে রাখা যাবে না। 
তবে পূর্ণ সামরিক মর্যাদা বা পূর্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যক্তিকে সমাধিস্থ 
যেতে পারে। 

অনুমতি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জাতীয় 
পতাকাকে ট্রেডমার্ক, ডিজাইন বা পেটেন্ট হিসেবে ব্যবহার করাও অপরাধ । 
কোনো অবস্থায়ই পতাকা নিচে অবস্থিত কোনো বন্তু যেমন- মেঝে, পানি ও 
পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করবে না এবং কবরের ওপরে স্থাপন করার সময় পতাকাটি 
কবরে নামানো যাবে না কিংবা মাটি স্পর্শ করবে না। পতাকা এমনভাবে 
উত্তোলন, প্রদর্শন বা মজুদ করা যাবে না, যাতে এটি সহজেই ছিড়ে যেতে 
পারে, মাটি লাগতে পারে বা নষ্ট হতে পারে। কোনো দেয়ালে দ-বিহীন 
(সম্ভবত দণ্ডবিহীন) পতাকা প্রদর্শিত হলে তা দেয়ালের সমতলে এবং রাস্তায় 
প্রদর্শিত হলে উলম্কভাবে দেখাতে হবে । গণমিলনায়তন কিংবা সভায় পতাকা 
প্রদর্শন করা হলে বক্তার পেছনে ও উর্ধে স্থাপন করতে হবে। 
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পতাকার মাপ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় দেশে বিভিন্ন মাপের পতাকা 
দেখা যায়। জাতীয় পতাকার মাপ হবে ১০: ৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার 
ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ 
ব্যসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে ১০ ফুটী ৬ ফুট, 
৫ ফুটী ৩ ফুট, ২.৫ ফুট /১.৫ ফুট । তবে অনুমতি সাপেক্ষে ভবনের আয়তন 
অনুযায়ী এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে বড় আয়তনের পতাকা 
প্রদর্শন করা যাবে । গাড়িতে ব্যবহারের জন্য মাপ হচ্ছে ১৫ ইঞ্চি ৯ ইঞ্চি, ১০ 
ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি। 

জাতীয় পতাকা কোনো অবস্থায়ই সমতল বা সমান্তরালভাবে বহন করা 
যাবে না এবং উত্তোলনের সময় সুষ্ঠু ও দ্রুতলয়ে উত্তোলন করতে হবে এবং 
সসম্মানে অবনমিত করতে হবে । আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় 
জাতীয় সংগীত গাইতে হবে এবং যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং 
মোটরগাড়ি, নৌযান, উড়োজাহাজ ও বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সময় 
পতাকা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উত্তোলিত থাকবে এবং সূর্যাপ্তের পর 
কোনো মতেই পতাকা উডভীয়ন অবস্থায় থাকবে না। 

জাতীয় পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়, এটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। 
তাই পতাকার অবস্থা ব্যবহারযোগ্য না হলে তা মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাধিস্থ করতে 
হবে। আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা 
প্রদর্শন করা বা জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে ওই 
ব্যক্তিকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। 

২০১০ সালের জুলাই মাসে এই আইন সংশোধিত হয়। এই 
সংশোধনীতে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত শান্তি এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের 
বিধান রাখা হয়। না জেনে, না বুঝে আর অতি উচ্ছ্বাসে যারা পতাকা 
ব্যবহারবিধি লঙ্ঘন করেন, তাদের অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে এই শাস্তির 
বিধান যথাযথ হতে পারে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাণিজ্যিক কোনো 
তার জন্য ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। 


“জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সংগীত এর বিধানমালা 

“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি এমন কোন 
বাংলাদেশি নেই যে এই গানটা জানে না। এর প্রতিটা শব্দ যেন সত্যই বাঙ্গালি 
হৃদয়ের গভীর থেকে ভেসে উঠেছে। আমরা প্রায়শই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কিংবা 
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দৈনন্দিন কাজে জাতীয় সংগীত ব্যবহার করি। আসুন জেনে নেই কোথায় 
কোথায় জাতীয় সংগীতের কতটুকু অংশ ব্যবহৃত হয়। 

জেনে রাখা ভাল যে, ২৫ লাইন গানের ১০ লাইনকে জাতীয় সংগীত 
হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সব অনুষ্ঠানে পুরো সংগীত বাজানোর নিয়ম 
নেই। 

জাতীয় সংগীত বিধিমালা, ১৯৭৮ অনুযায়ীঃ কখন কখন পুরো জাতীয় 
সংগীত বাজাতে হবে? 

বিভিন্ন জাতীয় দিবস, যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় 
দিবসের অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সংগীত বাজাতে 
হবে। 

রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংসদ ভবনে প্রবেশ করার শুরুতে 
এবং ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে। 

সব স্কুলের দিনের কার্যক্রম জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু 
হবে। অনেক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়, জাতীয় সংগীতের চার লাইন গাওয়া 
হয়, কিন্তু বিষয়টি ভুল। বিধিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, যদি কোনো 
অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়, তবে তা সবটুকুই গাইতে হবে। 

কখন কখন শুধু দুই লাইন জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে ? 

উল্লেখ্য, এই দুই লাইন হলঃ 

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার 
আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি । 

বিভিন্ন জাতীয় দিবস, যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় 

রাষ্ট্রপতির ভাষণ যখন জাতির উদ্দেশে সম্প্রচার করা হয়, তখন 
সম্প্রচারের শুরু ও শেষে দুই লাইন বাজাতে হবে । 

রাষ্ট্রপতি যখন কোনো প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন, তখনো দুই লাইন 
বাজাতে হয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হন বা 
কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অথবা প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে 
স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তাঁদের 
আগমন ও প্রস্থানের সময় দুই লাইন সংগীত বাজানোর নিয়ম রয়েছে। 
রাষ্ট্রপতির সম্মানে যদি কোনো ভোজের আয়োজন করা হয় এবং তিনি যদি 
উপস্থিত থাকেন, তবে ভোজ গ্রহণের আগে দুই লাইন বাজাতে হবে । 

বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান তাঁর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি 
সফরে বাংলাদেশে এলে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করার সময় আগে 
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জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই লাইন বাজাতে হবে । এ ছাড়া কোনো বিদেশি 
রাষ্ট্রপ্রধান, রাজপরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার বা সমমর্যাদার 
কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যখন রাষ্ট্রপতির সালাম গ্রহণ করেন, তখন 
দুই লাইন বাজাবে। 

বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যদি বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তবে ওই 
অতিথির আগমন ও প্রস্থানের সময় প্রথমে কিংবা বাংলাদেশে নিযুক্ত ওই 
রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে 
সেই দেশের জাতীয় সংগীত বাজানোর পর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের 
দুই লাইন ড্রামের তালে বাজাতে হবে। 

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কোনো রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি 
ভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র হস্তান্তরের সময় গার্ড অব অনার গ্রহণ 
করেন, তখনো দুই লাইন বাজাতে হয়। 

রাষ্ট্রীয় কোনো অন্ত্েষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শব দাহ বা দাফন করার পরও দুই 
লাইন ড্রামের তালে বাজানোর কথা বলা হয়েছে। 

সিনেমা প্রদর্শনের আগে ও রেডিও, টেলিভিশনের দিনের অনুষ্ঠানের 
শেষেও দুই লাইন বাজানোর কথা বলা হয়েছে। 

নৌবাহিনীর কোনো জাহাজে রাষ্ট্রপতি ছাড়া অন্য কারও জন্য জাতীয় 
সংগীত বাজানো যাবে না”। 


“জাতীয় সংগীত চলাকালীন কী করা উচিত? 

জাতীয় সংগীত শুদ্ধ করে গাইতে হবে এবং গাওয়ার সময় এর প্রতি 
যথাযথ সম্মানও দেখাতে হবে। যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হয় ও জাতীয় 
দাঁড়াতে হবে এবং যখন পতাকা প্রদর্শন শেষ না করা হয়, তখন সবাইকে 
বাদকদলের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে এবং কারও মাথায় টুপি থাকলে 
খুলে ফেলতে হবে। 

যখন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আগমনে বা কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় 
পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত বাজানো হয়, তখন প্যারেড 
কমান্ডিং অফিসারের অর্ডারের অধীনে ব্যতীত অন্য সব অফিসার ও নন- 
কমিশন অফিসারকে জাতীয় সংগীতের প্রথম নোট থেকে শেষ নোট বাজানো 
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রিংটোন-ওয়েলকাম টিউনে জাতীয় সংগীত আপিলেও নিষিদ্ধ 

কালের কণ্ঠ অনলাইন 

৫ নভেম্বর, ২০১৫ ১৩:৩১ 

“মোবাইল ফোনের রিংটোন ও ওয়েলকাম টিউন হিসেবে জাতীয় 
সংগীতের ব্যবহারকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল 
রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ । আজ বৃহস্পতিবার মোবাইল 
অপারেটর রবির করা আপিলের আবেদন খারিজ করে দিয়ে প্রধান বিচারপতি 
এস কে সিনহার নেতৃত্বে তিন বিচারকের আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন। এর আগে 
গত ১১ মে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকের করা আপিলের আবেদনও খারিজ 
করে দিয়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছিলেন। পরে রবিও 
আপিল আবেদন করে। এ রায়ের ফলে মোবাইল ফোনের রিংটোন ও 
ওয়েলকাম টিউন হিসেবে জাতীয় সংগীতের ব্যবহার নিষিদ্ধই থাকল। 

এ ছাড়া জাতীয় সংগীতকে মোবাইলের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করায় 
রবি অজিয়াটা লিমিটেডকে ৩০ লাখ টাকা মহাখালীর ক্যান্সার হাসপাতালকে 
দেওয়ারও নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ । কালিপদ মৃধা নামের এক ব্যক্তি 
২০০৬ সালে হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিট করেন। রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে 
২০১০ সালের ৫ আগস্ট বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি 
ফারাহ মাহবুবের হাইকোর্ট বেঞ্চ মোবাইলে রিংটোন ও ওয়েলকাম টিউন 
হিসেবে জাতীয় সংগীতের ব্যবহার অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করে রায় দেন। 

একই সঙ্গে একটেল (রবি), গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকের আইনজীবী 
উপস্থিত থাকার কথা বলেও আদালতে না যাওয়ায় প্রত্যেক কোম্পানিকে ৫০ 
লাখ টাকা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিতে বলা হয়েছিল। 
হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংক 
কর্তৃপক্ষ । ১১ মে তাদের আপিল খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের আদেশ বহাল 
রাখেন আপিল বিভাগ । পাশাপাশি জরিমানা ৫০ লাখ টাকা থেকে ২০ লাখ 
টাকা কমিয়ে ৩০ লাখ টাকা করা হয়”। 


মনে রাখবেন 

এ আইনের সতর্ক অনুসারী, বাস্তবায়নকারী ও বুকে ধারণকারী সচেতন 
প্রজন্মের প্রবাহ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ খুঁজে বের করতে হবে তার শত্রু 
ও মিত্রকে। দারুল উলুম দেওবন্দ কাকে বুকে টেনে নেবে, আর কাকে দূরে 
ঠেলে দেবে সে সিদ্ধান্তও নিতে হবে। 
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সংসংসংসংসংবতসংবংসংসংসংসংবংসংসংসংসতসং 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ৭৩ 


ঢাকা-ওলামাবাজার-হাট হাজারী 


সালমান ফারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সে বিখ্যাত উক্তিটি আমরা আজ 
ভুলে গেছি। 46 ৩৬০ ৮4 ৫6 4০5 ৫ ৭ ৩৭ ৬ । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সারা জীবন সম্প্রদায় ও ভূখগুভিত্তিক 
হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন, মানব মন থেকে এ বিষাক্ত জীবাণুকে 
পিষে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন সে কথা সবাইতো ভুলে গেছেই, 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের ওয়ারিসরাও ভয়ঙ্করভাবে তা ভুলে গেছে । আর সে 
ভুলে যাওয়ার কুফল ঢোকে ঢোকে গিলতে হচ্ছ প্রজন্মকে । সে রকম একটি 
দৃশ্য নিয়ে এবারের আয়োজন । 


বড় 

প্রজন্মের এক হতভাগা সদস্য মফস্বলে পড়াশোনা শেষ করার পর 
ভুলক্রমে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে পাড়ি দিয়েছে। সে 
এ ভুল না করলে লেখার এ বিষয়বস্তুটি আমাদের হাতে ধরা দিত না। তার এ 
ভুলের উপর 'বড়'র পক্ষ থেকে তাকে নিম্নোক পদ্ধতিতে শায়েস্তা করা হয়েছে। 
ভাগ্যক্রমে শায়েম্তাকরণ ফিজিক্যাল ছিল না । সায়ক্লোজিক্যাল পদ্ধতির উপরই 
ক্ষান্ত করা হয়েছে। 

‘আমরা যারা ... ... মাদরাসায় পড়েছি তারা সেখানে পড়া শেষ করার 
গেছে ঢাকায়। যারা ঢাকায় গেছে তারা সবাই বদলা/মজুর হয়েছে। আর 
আর দেখ অমুক অমুক অমুক। একবার আমি একটা কাজের জন্য 
বদলা/মেনতি নিয়েছিলাম । গিয়ে দেখি আমার সে ঢাকায় পড়ুয়া সাথী বদলা 
দেয়ার জন্য এসেছে। আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। তাদের সামনে যেতে 
লজ্জাবোধ হওয়ায় আমি লুকিয়ে চলে এসেছি তাদের মুখোমুখী হইনি: । 

ছোট 
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প্রজন্ম বড় দ্বিধায় পড়ে গেল। ভবিষ্যতের বিষয়ে বড় সংশয়ে পড়ে 
গেছে। অতীতের ব্যাপারে সন্দেহ জেগে উঠেছে। হাফেজ্জী হুজুর রহ., সদর 
হেদায়াতুল্লাহ সাহেব রহ., শায়খ সালাহুদ্দীন রহ. সহ অসংখ্য শিক্ষাবিদ 
আল্লাহর ওলিদের শাগরেদগণের কিসমতে কি আখের এ পৃথিবীতে বদলা 
দেয়াই জুটেছে? না কি বদলা হওয়ার প্রশিক্ষণ আরো পরে শুরু হয়েছে। 
প্রজন্মের জানতে ইচ্ছা করে, কার বদদোয়ায় এবং কোন হতভাগাদের মাধ্যমে 
ঢাকার এ অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে? আরো জানতে ইচ্ছা করে, এ বদদোয়ার 
মেয়াদ কবে শেষ হবে? আর কত বছর এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে? 

[ 


ছোটদের মূল্যায়ন 

ক. মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যখন থেকে তারা সাম্প্রদায়িক 
ও ভূখপ্ুভিত্তিক পরিচয়ে গর্ববোধ করতে শুরু করেছে তখন থেকে এ 
মানসিকতাগুলো নিরক্ষর মানুষদের সমাজ থেকে রাসূলের ওয়ারিসদের অঙ্গনে 
প্রবেশ করতে শুরু করেছে। 

খ. যখন থেকে মুসলমান তাদের সত্যের মাপকাঠি কুরআন-হাদীস- 
জামাতে সাহাবা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইত্তিস্বাতকৃত মাসআলাকে ত্যাগ 
করে যামানার আহবার ও রুহবানের পথ ধরে সফলতার ঠিকানা খোঁজা শুরু 
করেছে তখন থেকে বদদ্বীন ও বেদ্বীনের আঙ্গিনা অতিক্রম করে হঠকারিতা 
দ্বীন ও শরীয়তের রাহবার হওয়ার দাবিদারদেরকেও গ্রাস করা শুরু করেছে। 

গ. মুসলমানের জীবনের সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে 
ইলমকে হাকেম ও সিদ্ধান্তদানকারী না বানিয়ে যে দিন থেকে প্রথাগত রীতি- 
নীতিকে হাকেম ও সিদ্ধান্তদাতা বানানো হয়েছে, সে দিন থেকে গণ্ডিবদ্ধ 
জীবনের সুচনা হয়েছে এবং গণ্ডিবদ্ধ জীবন যাপনের সকল উপায় উপকরণ 
জোগাড় করার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ৩১৪১ ৩০ 3 8 ৬৩ একা 
এবং ৩৮৫ ৩5৫ ওলা ৩২ ০৫ -এ জাতীয় জবাবগুলো মুখস্থ ও ঠোটস্ করা 
হয়েছে এবং মুখস্থ করানোর সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে। 

ঘ. ইলমী সমস্যার সমাধান যখন থেকে ধমক ও বড়ত্বের প্রভাব দিয়ে 
দেয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে এসব অসংলগ্ন কথার ব্যাপকতা শুরু হয়েছে। 
অপরিনামদর্শী হাবাগোবা মানুষগ্তলো ৷ 'হাবাগোবা' শব্দ ব্যবহার করেছি এ 
কাফেলাটিকে প্রজন্মের হাত থেকে বাচানোর জন্য । কারণ হাবাগোবা না 
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হওয়ার বিপরীতে যা রয়েছে তা অনেক ভয়ঙ্কর । প্রজন্ম কখনো সে অপরাধ 
ক্ষমা করবে না। 

ঙ. আর যখন থেকে ধমক ও বড়ত্ের প্রভাব দিয়ে ইলমী সমস্যার 
সমাধান দেয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে রাসূলের ওয়ারিস হওয়ার দাবিদাররা 
ইলমের পেছনে সময় ব্যয় না করে বড় হওয়ার পেছনে সময় ব্যয় করতে শুরু 
করেছে। টাইট সদরিয়া ও শেরওয়ানী দিয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তারের নিস্ফল 
পথ খোজার চেষ্টা করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ইলমের পথে না হেটে এসব 
উদ্ভট পথে পা বাড়িয়েছে। 

চ. সম্প্রদায়বিশেষ ও ভূখণ্ডবিশেষের প্রীতি এতদূর গড়িয়েছে যে, এক 
অঞ্চলের ইলমের মাঝে ইলমের নূর অনুভব হচ্ছে, আরেক অঞ্চলের ইলমের 
মাঝে নূর পাওয়া যাচ্ছে না। ইলম থাকুক বা না থাকুক ইলমের নূর অনুভব 
করার মত যোগ্যতা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অর্জিত হয়ে গেছে। এ যোগ্যতার 
বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকোচ ও দ্বিধা হওয়ারও কোন সুযোগ 
নেই। 

পাঠক সমীপে আমার আকুল আবেদন, আকীদা, বিশ্বাস, ইলম, আমল 
দায়িত্ব কি এই যে, আমরা দক্ষিণ ওয়ালারা উত্তরের দুর্বলতার তালিকা তৈরি 
করব, আর উত্তর ওয়ালারা দক্ষিণের দুর্বলতার তালিকা তৈরি করব? এরপর 
প্রজন্মকে উত্তরের উপর দক্ষিণের ফযীলত এবং দক্ষিণের উপর উত্তরের 
ফযীলত বোঝাব। আর প্রজন্ম চোখ বুলালে দেখবে, উত্তর দক্ষিণ সবার সমস্যা 
হচ্ছে ইলমের মাপকাঠিকে অস্বীকার করা । 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

দারুল উলুম দেওবন্দতো তার মানহাজকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা 
বিশ্বব্যাপী । সারা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সবইতো দারুল উলৃমের 
আওতাভুক্ত । দারুল উলুম দেওবন্দ কিভাবে সিদ্ধান্ত দেবে যে, বাংলাদেশের 
চাইতে বেশি? কোন দলিলের আলোকে দারুল উলুম দেওবন্দ সিদ্ধান্ত দেবে 
যে, কুসুমের উত্তরটা খেলে আজীবন হাসপাতালে দৌড়াতে হবে, আর 
দক্ষিণটা খেলে আজীবন ডাক্তারী করে কাটানো যাবে? বিষয়গুলো যখন 
এতটাই ঘোলাটে তখন দারুল উলুম দেওবন্দের শক্র-মিত্র নিণর় করা সত্যি 
বড় দূরহ ব্যাপার । 
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এসব উদ্ভট কথা যদি আজ ছোটর মুখ থেকে বের হত তাহলে দারুল 
উলুম দেওবন্দ বাম হাতে থাপ্পড় দিয়ে শায়েস্তা করে দিত। কিন্তু উদ্ভট হোক 
আর যাই হোক কথা বের হয়েছে 'বড়'র মুখ থেকে, তাই এর জন্য কয়েকটি 
পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিঃশব্দে পরবর্তী তুফান সহ্য করে 
যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে । যেভাবে সহ্য করেছিল প্রজন্মের ঢাকামুখী 
সে হতভাগা । 

ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে শত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে শত্রুতার 
জন্য বেছে নেয়া হয়েছে ভূখণ্ড ও সম্প্রদায়কে । সে ভূখণ্ড ও সম্প্রদায়কে আরো 
ভাগ করতে করতে ঘর ঘর ও ব্যক্তি ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে দেয়া হয়েছে। 

মফস্বলের পড়াশোনা শেষ করে উত্তরমুখী হলে এক পক্ষ দোয়া করবে 
আরেক পক্ষ বদদোয়া করবে । দক্ষিণমুখী হলে এক পক্ষ দোয়া করবে আরেক 
পক্ষ বদদোয়া করবে । মাঝামাঝি কোথাও থেমে গেলে এক পক্ষ দোয়া করবে 
আরেক পক্ষ বদদোয়া করবে । আপন জায়গা থেকে একদম নড়াচড়া না করলে 
সবাই দোয়া করবে । পঞ্চম কোথাও গেলে সবাই মিলে বদদোয়া করবে। কিন্তু 
সবার দাবি সবাই দারুল উলুম দেওবন্দের উত্তরসূরি ৷ এমতাবস্থায় দারুল উলুম 
দেওবন্দ এসব লোকদের নিয়ে কী করবে! 

মিশকাত পর্যন্ত মাদরাসার তালিবুল ইলম সে মাদরাসায় জালালাইন 
জামাত শেষ করে মিশকাত না পড়ে দারুল উলুম দেওবন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। বদদোয়ার ভয়ে উত্তর-দক্ষিণে যায়নি। সরাসরি দারুল উলুম 
দেওবন্দ চলে গেছে। কিন্তু দেওবন্দ যাওয়ার পরও সকল উদ্ভায তাকে বদদোয়া 
করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষ করে তিন বছর পর ফিরে 
আসলে সাবেক মাদরাসার সাবেক উদ্ভাযবৃন্দ সে তালিবুল ইলমের সঙ্গে 
মুসাফাহা করেননি। 

এখন দারুল উলুম দেওবন্দ কি করবে? দারুল উলুমতো নিজেই এখানে 
কাঠগড়ার আসামী । 

এসব আসলে কী হচ্ছে?! এসব কী চলছে?! আমাদের গন্তব্য আসলে 
কোন দিকে?! 


সস সুৎসূৎ সূৎসূৎ সূত সূত সূত সুত সূত সৎ সূ সৎ সুত সৎ সূত সুত সূত 
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এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার ছিল আকাশ ছোয়া এক প্রাসাদ, আর 
ছিল পাতাল ছোয়া এক মরণপুরী কারাগার । যারা রাজার ধর্ম গ্রহণ করত তারা 
স্থান পেত রাজার আকাশ ছোয়া প্রাসাদের বিশেষ কোন হল রুমে । আর যারা 
রাজার ধর্ম গ্রহণ করত না তাদের ঠিকানা ছিল পাতাল ছোয়া মরণপুরীর 
অন্ধকার কোন এক গহ্বরে । সে দেশের রাজার ধর্ম কী ছিল তা আমাদের জানা 
নেই। সে বিষয়ে কোন খবর পাওয়া যায়নি। ভূপৃষ্ঠের যে ভূখণ্ডটি আমাদের 
ভাগে পড়েছে তার কিছু দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটাই আমাদের এখন 
আলোচ্য বিষয় । 


বড় 

দেশের মালিক পক্ষের নিজস্ব ভবন । সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সর্বাধিক 
মূল্যবান হলরুম। সে ভবনের সে হলরুমে সসম্মানে আমন্ত্রিত । রাজ্য সভার 
সর্বোচ্চ দামি ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সমাদরে সমাদূত। দেশের প্রধান নিজের 
চেয়ার ছেড়ে এসে সমাদরের সর্বশেষটুকু বিলিয়ে দিয়ে চলেছেন । রাষ্ট্রপক্ষের 
বক্তৃতার মাইক থেকে প্রশংসার সুরলহরী বয়ে চলেছে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের 
সঠিক বাহক হওয়ার স্বীকৃতি বার বার ঘোষিত হচ্ছে। পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টির ছাপ 
প্রতিটি চেহারায় উদ্ভাসিত। 

আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রিত উভয়ে উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার দৃশ্যগুলো 
বার বার ক্যামরার ফোকাসে ধরা পড়ছে। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের জন্য উদন্ত্রীব। কায়োমনোবাক্যে সবাই সবার জন্য দোয়া করে 
চলেছে। বড়রা আরো বড়দের নেতৃত্বে আজ মেজবানে মেহমানে একাকার । 
অন্তরঙ্গ অবস্থানে বিভোর । 

আজ কাল পরশু প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে দরবারে আনাগোনা 
চলছে। দরবারের বার্তা দেশের আনাচে কানাচে পৌছে যাচ্ছে, আনাচ 
কানাচের নিবেদনগুলো দরবারে পৌছে যাচ্ছে। আস্থা, বিশ্বাস, সহমর্মিতা, 
সৌহার্দ্য, সৌজন্য, সহযোগিতা, ওফাদারী, ধর্মগ্রীতি, ধর্মচর্চা, ইলমে 
দ্বীনগ্রীতি, ইলমে দ্বীনচর্চা, অশ্বাস, আশা ও প্রত্যাশার জোয়ার চলছে। বড়দের 
বাসায় বাসায় সিনিয়র সংবাদ মাধ্যমগুলোর সিনিয়র সাংবাদিকদের বাড়তি 
আনাগোনা চলছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শান্তির কপোত 
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কপোতীদের সঙ্গে ঘনঘন শান্তির আদান প্রদান চলছে। ভিডিও, অডিও, প্রিন্ট 


একই মালিক পক্ষের কারাগার ভর্তি হয়ে চলেছে একই পোষাকের কিছু 
ছোট মানুষ দ্বারা । হাতকড়া পরে আছে কিছু অগুরুত্পূর্ণ মানুষ । পুলিশের 
বুটের আঘাতের সাথে সাথে বাড়তি গালাগালি শুনে চলেছে কিছু পেছনের 
সারির ওয়ারিসে নবী । প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুর বিভীষিকার ঢোক গিলে চলেছে 
ছোটদের একটি ছোট্ট কাফেলা । ১. যাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
জুমার বয়ানে এমন কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছে যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা 
রাষ্ট্রীয় নীতির খেলাফ। ২. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা পাঠ্যসূচির এমন 
কিছু অধ্যায় পড়াচ্ছে যে অধ্যায়গুলো যুগ যুগ ধরে পড়া বন্ধ রাখা হয়েছে। ৩. 
কাবীর' পড়ছে এবং পড়াচ্ছে। ৪. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদের কাহিনীগুলো নিজে পড়ছে এবং 
অন্যকে পড়াচ্ছে। ৫. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিশ্বের অত্যাচারিত 
মুসলমানদের ভিডিও চিত্র দেখছে বা দেখাচ্ছে। ৬. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
প্রতিবেদন পড়ছে বা পড়াচ্ছে। ৭. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কুরআনে 
কারীমের সুরা আনফাল বা সুরা তাওবার দরস দিচ্ছে বা নিজে পড়ছে। ৮. 
কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ কী হওয়া 
চাই সে বিষয়ে তারা কিতাবাদি থেকে মাসআলা তালাশ করছে এবং 
সেগুলোকে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করছে। ৯. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ১০. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা সুদের ব্যবস্থা ও সুদের 
ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে । ১১. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
তোলার চেষ্টা করছে। ১২. তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তালাশ 
করে বের করার চেষ্টা করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ইন্তেকালের পর এবং ওঁহর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ঈমানের সাতাত্তর 
শাখার কোনটি কোনটি কোন কোন শতাব্দীতে রহিত হয়ে গেছে, কোনটি 
কোনটি এখনো বহাল আছে, আর কোনটি কোনটি আগামী কয়েক বছরের 
মধ্যে রহিত হয়ে যাবে? না কি সকল শাখা এখনো বহাল আছে? ১৩. কারো 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তালাশ করে চলেছে বিশ্বের কোন কোন ভূখগ্ডকে 
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দারুল হারব বলা যায়? কারণ তাদের প্রতিদিনের শত শত মাসআলা এ 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। ১৪. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কুফরী শক্তির 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে ফরয মনে করে। ১৫. কারো 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বুশ, ব্রেয়ার, ট্রাম্প ও তাদের বন্ধু ও সহযোগীদেরকে 
ইসলামের শত্রু মনে করে। ১৬. তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
তারা কিতাবাদি মন্থন করে সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের দুশমন 
কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার শরয়ী বিধান কী। ১৭. কারো বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, তারা প্রজন্মকে কিতাবাদি থেকে এসব মাসআলা তাহকীক করার 
জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, অনুরোধ করছে, আবদার করছে । ১৮. কারো বিরুদ্ধে 
উদ্ভায, তাদের নেতার কাছ থেকে দলিলের আলোকে বিষয়গুলো বিস্তারিত 
বুঝে নেয়। ১৯. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা জিহাদের অর্থ করে, 
কাফেরদের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা । ২০. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
কাফেরদের নেতৃত্বাধীন জোটগুলোকে মুসলমানদের শত্রু মনে করে। ২১. 
কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন, তার প্রয়োগ ও 
তার প্রহরা দেয়াকে কুফর বলে। ২২. তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাউলাকে কুফর মনে করে। রাষ্ট্রকে শরয়ী আইনের 
নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত মনে করাকে কুফর মনে করে। 
এ ধরনের বহু অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

এ হচ্ছে দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজের এক মহাপরীক্ষার 
কাল। দারুল উলুম দেওবন্দকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিষয়টির বিশ্লেষণ 
করতে হবে। বড় ও ছোটর মাঝে কোথায় কোথায় অমিল থাকার কারণে 
মালিক পক্ষের আচরণ দুই পক্ষের সঙ্গে এতটা ব্যবধানপূর্ণ। এত আকাশ 
পাতাল তফাত । অমিলগুলোকে যদি যথাযথভাবে উদ্ধার করা না যায় তাহলে 
শত্ৰু-মিত্ৰ চিনতে এমন এক ভুল হবে যে ভুলের কোন কাফফারা নেই। যে 
ভুলের কোন কাযা সম্ভব নয়। 

খুজে বের করতে হবে, ছোটদের কোন কোন বিষয়ের ব্যাপারে বড়রা 
ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং সেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে দলিলভিত্তিক ভুল-শুদ্ধ 
নির্ণয় করার পরই উপলব্ধি করা যাবে, একই দরবারে ‘বড়’ কেন সমাদৃত, 
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মালিক পক্ষের শত্রু । সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য কয়েকটি বিষয় এখানে বিশ্লেষণ 
করা জরুরী ৷ বিষয়গুলো হচ্ছে- 

১. বড় ও ছোটদের পরস্পরে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো কী কী? 

২. ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপ্তলো রয়েছে তার কোনটি কোনটির 


৪. ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্রেষণ। 


রনির রিতার নতি নর 
? 

আল্লাহুম্মা ওয়াফফিকনা লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা মিনাল কাওলি 
ওয়ালআমালি ওয়াননিয়্যাহ। প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে সংক্ষেপে 
বলা যায়, বড় ও ছোট তথা সমাদৃত ও ধিকৃতের মাঝে এঁক্যের যে সূত্রগুলো 
আমরা পাই তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। মৌলিক সূত্রগুলো থেকে বিশেষভাবে 
যেগুলোকে উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে রয়েছে: 

১. দু'টি কাফেলাই দেওবন্দী এবং নিজেদেরকে দেওবন্দী বলে পরিচয় 
দিতে গর্ববোধ করে। ২. দু'টি কাফেলাই ফিকহে হানাফীর অনুসারী এবং 
করে। ৩. দু'টি কাফেলাই হানাফী মাযহাবের ফিকহের উসুল অনুযায়ী 
কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসে শরয়ীকে শরীয়তের দলিল হিসাবে গ্রহণ 
করে। ৪. দুটি কাফেলাই স্বপ্ন, কাশফ, মোরাকাবা, ইলহাম ইত্যাদির 
অস্তিত্বকে স্বীকার করে, কিন্তু শরীয়তের ছোট থেকে ছোট মাসআলার ক্ষেত্রেও 
এগুলোকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে না। ৫. দু'টি কাফেলাই বান্দার এমন 
কোন অবস্থানকে স্বীকার করে না যে অবস্থায় পৌছালে সে শরীয়তের বিধি- 
বিধান মানতে বাধ্য থাকে না। ৬. দু'টি কাফেলাই আম্িয়ায়ে কেরাম ব্যতীত 
কাউকে মাসুম বা ভুলের উর্ধ্বে মনে করে না। ৬. দু'টি কাফেলাই অগ্রজের 
উপর অনুজের দলিলভিত্তিক প্রশ্ন ও ইন্তিফতা করাকে বৈধ মনে করে । ৭. দু'টি 
কাফেলাই ইলম অর্জন করাকে ফরয ইবাদত মনে করে । ৮. দুটি কাফেলাই 
মনে করে যে, ওহীর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের কোন হুকুম রহিত 
হওয়া সম্ভব নয় এবং নতুন কোন হুকুম নাধিল হওয়া সম্ভব নয়। ৯. দু'টি 
ইন্ডিত্বাতের নীতিগুলোর সঙ্গে একমত রয়েছে । ১০. দু'টি কাফেলাই এ কথা 
জানে যে, চার দলিলের এক দলিল যে ইজমা -এর দ্বারা বিশেষ কোন ভূখণ্ড বা 
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বিশেষ কোন গোষ্ঠীর ইজমা উদ্দেশ্য নয়, এমনিভাবে ফিতনার যামানায় 
ফিতনায় পতিত উম্মতের ইজমাও উদ্দেশ্য নয়। ১১. দুটি কাফেলাই এ কথা 
জানে যে, ষ্টার অবাধ্যতা করে মাখলুকের অনুসরণ করার কোন বৈধতা নেই । 
১২. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, আল্লাহর বিধানাবলি মানুষের কাছে 
পৌছানোর ক্ষেত্রে কোন অজুহাতে সত্যকে গোপন করার কোন বৈধতা নেই। 
বিধান পৌছানোর ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কখনো বৈধ কৌশলের অন্তর্ভুক্ত 
নয়; বরং তা কিতমানে ইলম ও খিয়ানতে ইলমের অন্তর্ভুক্ত। ১৩. দু'টি 
কাফেলাই এ কথা জানে যে, মুফতীর ফাতওয়ার দ্বারা কোন ব্যক্তি কাফের হয় 
না; বরং ব্যক্তি কাফের হয় তার কথা কাজ ও বিশ্বাস দ্বারা। মুফতীর ফাতওয়া 
দ্বারা অন্যরা তা জানতে পারে মাত্র । যেমনিভাবে মুফতির ফাতওয়া দ্বারা স্ত্রীর 
ভিত্তিতে এবং মুফতীর ফাতওয়া দ্বারা তাদের সংসার ভাঙ্গে না, সংসার ভাঙ্গে 
তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ৷ ১৪. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, যে ব্যক্তি 
কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিলেও 
সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে, আর তাকে পাক্কা মুসলমান হিসাবে এক 
কোটি মানুষ তার জানাযার নামায পড়ে বিদায় দিলেও সে জাহান্নামে যাবে। 
এমনিভাবে কেউ কাফের বা মুরতাদ না হলে এক লক্ষ মুফতী মিলে তাকে 
কাফের ও মুরতাদ হিসাবে ফাতওয়া দিলেও সে জান্নাতে যাবে, আর কেউ 
তার জানাযার নামায না পড়লেও সে জান্নাতে যাবে । ১৫. দু'টি কাফেলাই এ 
কথা জানে যে, কোন মুসলমানকে কাফের বলা যেমন ভয়াবহ বিষয়, তেমনি 
কোন কাফেরকেও মুসলমান বলা অনেক ভয়াবহ বিষয়। কারণ একজন 
মুসলমানের সঙ্গে দৈনন্দিন লেন-দেন ও আচার-আচরণের বিধান এবং একজন 
কাফেরের সঙ্গে দৈনন্দিন লেন-দেন ও আচার-আচরণের বিধান এক নয়। ১৬. 
দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, মুসলমানের সন্তান মাত্রই এ কথা জানা 
জরুরী যে সে একটি দারুল ইসলামে বাস করছে না কি দারুল হারবে বাস 
করছে। কারণ দু'টির বিধানে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। 

এ ধরনের আরো অসংখ্য এক্যের সূত্র দু'টি কাফেলার পরস্পরে রয়েছে। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো এঁক্যের সুত্র বিদ্যমান থাকা সত্তেও কেন একটি 
কাফেলা রাজার দরবারে এত সমাদৃত, আরেকটি কাফেলা সে একই রাজার 
কারাগারে ধুকে ধুকে মরছে। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে, ফিকহ ও 
ইজতিহাদের আলোকে সে ব্যবধানগ্ুলো কী? একই রাজা একই বিশ্বাসে গাথা 
এ র একটিকে শত্রু বানিয়ে আরেকটিকে বন্ধু বানানোর হেতু কী? 
রহস্য কী? 
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দ্বিতীয় বিষয়: ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগ্ডলো রয়েছে তার 
কোনটি কোনটির সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং কেন? 

ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগ্তলো রয়েছে সেগুলোর কোন কোনটির 
সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং তা কেন? বিষয়টি পরিষ্কার হলে যেমনিভাবে 
ছোটরা উপকৃত হত, তেমনিভাবে পুরা মুসলিম জাতিও উপকৃত হতে পারত। 
ছোটদের বিরুদ্ধে বাইশটির মত অভিযোগ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এছাড়া আরো বহু অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এখন দ্বিতীয় বিষয়ের 
প্রসঙ্গে এ কথা সামনে আসা দরকার যে, এ বিষয়গুলোর কোন কোনটিতে 
বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং তা কেন? তেমনিভাবে উল্লিখিত অভিযোগগুলো 
ব্যতীত আর কী কী অভিযোগ আছে সেগুলোও সামনে আসা দরকার । যাতে 
বিষয়টির বিশ্লেষণে কোন প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে। 

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ প্রশ্নগুলোই আমরা কার কাছে করব? দেশের বরং 
বিশ্বের প্রতিটি পুছতাছ-তথ্যকেন্ত্র এবং জানতে চাওয়ার উইনডোগুলোকে 
এমন শক্ত লোহার গরাদ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যেখানে এসব প্রশ্নের 
অনুপ্রবেশের সামান্য ছিদ্র পর্যন্ত বাকি রাখা হয়নি। 


অপাঙ্ক্রেয় মুস্তাফতী 

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন কৌত্ৃহলি সাধারণ মুসলমান এ মর্মে একটি প্রশ্ন 
তৈরি করে যে, মায়ানমারে মুসলমানদের উপর কাফেররা হামলা করে 
তাদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে চলেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের 
মুসলমানদের করণীয় কী? আমার ধারণা এ ব্যক্তি সারা বাংলাদেশ ঘুরলেও 
কোন দারুল ইফতা থেকে এ ইস্তিফতার উদ্ৃতিভিত্তিক আমলযোগ্য বাস্তবমুখী 
কোন উত্তর পাবে না। 

বরং আত্মবিশ্বাসী ও নামি দামি দারুল ইফতাগুলো থেকে অতিরিক্ত এ 
উত্তর পাবে বা পেয়েছেও যে, আদা বেপারী জাহাজের খবর নেয়ার দরকার 
নেই। অথবা নিজের পুরা শরীরে ইসলাম কায়েম হয়েছি কি না সেটা খবর 
নেন, মায়ানমারের মুসলমানদের খবর নেয়া লাগবে না। অথবা নিজের 
পরিবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কি শেষ হয়েছে? মায়ানমারের খবর নিতে 
এসেছেন! মায়ানমার সমস্যা ছাড়া আর সব সমস্যার কি সমাধান হয়ে গেছে? 
সব সমস্যার সমাধান কি করে ফেলেছেন? যান আগে নিজের চিন্তা করেন পরে 
আরেক দেশের খবর নিবেন? 
যাপন করতে হবে। তবে শাহাদাতেরও তামান্না রাখা চাই, যাতে বিছানায় 
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শুয়ে শুয়ে মারা গেলেও শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, 
সিদ্দীকীনের জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত খানকাহী জীবন। 
বলবেন, ইস্তিফতাটা রেখে যান পরে যোগাযোগ করবেন । আর পরের তারিখটি 
এত পরের দিয়ে দেবেন যে, তত দিনে মুদ্তাফতী ইন্তিফতার কথা ভুলে যাবেন, 
অথবা মুস্তাফতী বুঝে নেবেন যে, এর উত্তরের কোন আশা নেই। অথবা ফোন 
করে জানতে চাইলে বলবেন, এখনো দেখা হয়নি। আপনি আরো কিছু দিন 
পর ফোন করেন। এর পরবর্তীতে এ ধারাবাহিকতাই চলতে থাকবে। 

এ ধরনের হাজার রকমের উত্তর পাওয়া যাবে, কিন্তু মাসআলার সামধান 
পাওয়া যাবে না। 


দারুল হারব কেন অজ্ঞতার যোগ্য ওযর? 

এ পর্যায়ে এসে একটা মাসআলা আমার বুঝে আসে । মাসআলাটি হচ্ছে, 
জাহালাত ওযর হওয়ার মাসআলাটি ৷ বিভিন্ন মাসআলা প্রসঙ্গেই ফিকহের 
কিতাবাদিতে জাহালাত অর্থাৎ শরীয়তের কোন একটি মাসআলা কারো জানা 
না থাকলে তা ওযর হিসাবে ধর্তব্য হবে কি হবে না। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় 
দেখা গেছে আপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে জাহালাত বা না জানাকে ওযর 
হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি । কিন্তু দারুল হারবে অবস্থান করার কারণে জাহালাত 
বা না জানার ওযরকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে । মাসআলাটির কারণ 
স্পষ্ট ছিল না। এখন যখন দেখতে পাচ্ছি, একটি মাসআলার জন্য সারা দেশ 
ঘুরেও তার সমাধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন বোঝা যায়, একটি দারুল 
হারবে অবস্থান করে শরীয়তের একটি মাসআলা জানা ও জানানো কত কঠিন! 

যাইহোক এটি একটি প্রসঙ্গ কথা । আমরা একটি সত্যকে স্বীকার করতে 
রাজি হইনি । আর সে একটি সত্যকে গোপন করার কারণে আমরা আরো কত 
সত্যকে যে গোপন করতে হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন । 


তাহলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু কী? 

আমরা যে বিষয়ে বলছিলাম সে প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল 
দু'টি কাফেলার ধিকৃত অংশটির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার কোন 
কোনটির সঙ্গে সমাদৃত কাফেলার দ্বিমত রয়েছে? আমরা আশা করছি এগুলোর 
কোনটির সঙ্গেই সমাদৃত কাফেলার কোন দ্বিমত নেই । আমরা এ আশা করার 
করণ হচ্ছে, দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই। এ অভিযোগগুলোকে এড়িয়ে 
যাওয়ার কোন পথ খোলা নেই। 
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এটা আমাদের বক্তব্য । নচেৎ এমন হওয়া অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয় 
যে, এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কারো দ্বিমত থাকবে। তবে সমাদৃত কাফেলার 
পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য আসার আগ পর্যন্ত আমরা এটাই মনে করব যে, 
ধিকৃত কাফেলার উপর যতগুলো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তার 
প্রত্যেকটি সমাদৃত কাফেলার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য । 

অথবা কমপক্ষে এতটুকু দাবি করা যেতেই পারে যে, ধিকৃত কাফেলার 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে এগুলো 
কখনো কোন অভিযোগ হতে পারে না। কেউ যদি এ বিষয়গুলোকে অভিযোগ 
হিসাবে উত্থাপন করে তাহলে নিশ্চয় তার ঈমানের সমস্যা আছে। 

প্রথম বিষয়ে আমরা দেখতে পেলাম দু'টি কাফেলার পরস্পরে এক্যের 
সূত্র অসংখ্য। আমরা দেখতে পেলাম, ধিকৃত অংশের বিরুদ্ধে যতগুলো 
অভিযোগ রয়েছে তার কোনটি থেকেই সমাদৃত কাফেলা মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। 
মুক্ত হতে পারবে যদি ঈমান ও ইলমের স্বীকৃত কোন অংশকে অস্বীকার করার 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে । অবস্থা যখন এই, তখন সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসে 
যে, তাহলে দু'টি কাফেলার তফাত এত ভয়ঙ্কর কেন? 

নাকি কোন একটি কাফেলা ভয়ঙ্কর রকমের কোন ভুল করে চলেছে। 
এমন ভুল করে চলেছে যা শুধরে নেয়ার শেষ সুযোগ আজকের দিনের এ 


মুহ্র্তটিই। 


তৃতীয় বিষয়: যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বড়দের কোন দ্বিমত নেই 
সেগুলোর ক্ষেত্রে ছোটদের বাড়তি অপরাধগ্তলো কী কী? 

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানে পৌছার চেষ্টা করা 
উভয় কাফেলা সমান অংশিদার হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে একটি 
কথা । সে কথাটিই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বিষয়। অর্থাৎ, যে বিষয়গুলোর 
অপরাধগুলো কী কী? ধিকৃতদের বাড়তি অপরাধগুলোর বিশ্লেষণ করা হলে 
হয়ত একটা সুরাহা বের হয়ে আসবে । সেজন্য সে দিকটি নিয়ে আলোকপাত 
করা যায়। 

শুরুতে সম্ভাব্য বাড়তি অপরাধগ্তলোর একটি সম্ভাব্য তালিকা আসতে 
পারে । যথা: 
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এক. সকল ধর্মের মান সমান এ কথাটি কুফর, ধর্মনিরপেক্ষতা কুফর -এ 
বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত ৷ ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কুফরে 
বিশ্বাসীরাও কাফের । 

দুই. গণতন্ত্র ভিন্ন একটি ধর্ম এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত । ধিকৃত 
অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়োগকারীরা ইসলাম 
ধর্মের অনুসারী নয় । 

তিন. শরয়ী আইনকে উপেক্ষা করে মনের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন 
করা ও বাস্তবায়ন করা কুফর -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত 
অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কুফরের সঙ্গে জড়িতরা কাফের। 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফর -এ বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত । ধিকৃত অংশের বাড়তি 
দাবি হচ্ছে, যারা এ কুফরীর শিকার তারা কাফের । 

পাচ. কোন মুসলমান যে কোন একটি কুফরের শিকার হলে সে কাফের 
হয়ে যাবে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত । ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি 
হচ্ছে, বর্তমান যামানায় যারা এরকম একটি একটি কুফরে লিপ্ত আছে তারা 
কাফের। 

ছয়. দেশের শতকরা নব্বই পঁচানব্বই ভাগ মানুষ কুফরী বিশ্বাস লালন 
করে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত ৷ ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, 
এ কুফরী বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশ্বাসীরা কাফের ফাতওয়া হওয়া দরকার। 
সমাদৃত অংশের দাবি হচ্ছে, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে একজনকেও কাফের বলা 
যাবে না। 

সাত. আল্লাহর পথে জিহাদ একটি দায়েমী ফরয -এ বিষয়ে উভয় 
কাফেলা একমত । ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, সে ফরয তরকের 
কারণে আমরা দায়েমী গুনাহগার । 

আট. ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয 
দায়িত্ব -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত ৷ ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, 
এ কথাটি ইলমের প্রত্যেক অধ্যায় সম্পর্কে এবং সর্বকালের সকল মানুষের 
জন্য, সর্বাবস্থায় । 

নয়. দ্বীনী যেকোন কাজের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা বৈধ -এ বিষয়ে 
উভয় কাফেলা একমত । ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কাজ ছেড়ে দেয়া 
কখনো কৌশল হতে পারে না। কাজ ছেড়ে দেয়াকে কৌশল বলা মানে 
সত্যকে গোপন করা। 
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দশ. জিহাদ একটি ফরয আমল -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত । 
ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, সে জিহাদ হচ্ছে অস্ত্রের জিহাদ । 

এগার. কুরআনের একটি বিধানকেও অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফের হয়ে 
যাবে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত ৷ ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, 
উম্মত অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করে চলেছে কিন্তু তাদেরকে কাফের 
ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে না। তাদের সঙ্গে কাফেরসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না। 

বার. কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কুফরীর বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত । 
ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কাফেরসুলভ আচরণ করা 
হচ্ছে না। 

তের. আহবার ও রুহবানকে রব বানানোর কারণে ইসলামপূর্ব কালে 
আহবার রুহবানও কাফের হয়েছিল, যারা তাদেরকে রব বানিয়েছিল তারাও 
কাফের হয়েছিল -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত ধিকৃত অংশের বাড়তি 
দাবি হচ্ছে, একই কারণে এখনো আহবার রুহবান এবং তাদেরকে যারা রব 
বানিয়ে চলেছে তারাও কাফের হবে। 

চৌদ্দ. পরিস্থিতির আলোকে মাসআলাকে সাজাতে হবে এ বিষয়ে উভয় 
কাফেলা একমত ৷ ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, পরিস্থিতির আলোকে 
মাসআলাকে সাজাতে গিয়ে কখনো উসুলে ফিকহ, উসুলে হাদীস ও উসুলুদ 
দাওয়া ও আহকামুদ দাওয়াকে উপেক্ষা করা যাবে না। 
করতে হবে, কোনভাবেই ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না -এ বিষয়ে 
উভয় কাফেলা একমত । সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অযু না থাকলে নামায 
মাফ হয় না, পানি না থাকলেও নামায মাফ হয় না। বিমানের মালিক না 
হলেও হজ্জ মাফ হয় না। সাহরীর ব্যবস্থা না থাকলেও রোযা মাফ হয় না। 
হাত পা ভাঙ্গা হলেও যাকাত মাফ হয় না। মোটকথা ফরয হওয়ার পর তা 
মাফ হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই মাফের রাস্তা না খুঁজে আদায়ের পদ্ধতি 
খুজতে হয়। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, নামায, রোযা, হজ্জ, 
যাকাতের ব্যাপারে এ কথাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং পথ খুঁজে বের করে তার 
উপর আমল করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ঈমানের সাতাত্তর শাখার অসংখ্য শাখার 
ক্ষেত্রে এ নীতিটি প্রয়োগ করা হচ্ছে না। 

ষোল. রাজা-প্রজা নির্বিশেষে উম্মত অসংখ্য কুফরে লিপ্ত আছে এ বিষয়ে 
উভয় কফেলা একমত । ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কুফরের কারণে 
কাফেরদেরকে কাফের বলতে হবে। এতে করে কুফরের বিষয়ে মুসলমান 
সতর্ক হয়ে যাবে । কাফেরদের সঙ্গে কাফের হিসাবে আচরণ করতে পারবে । 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ৮৭ 


যদি কুফরের কারণে কাফের না বলা হয় তাহলে কুফর ও ঈমানের ভেদাভেদ 
থাকবে না। উম্মত কুফর ও ঈমানকে আলাদা করে চিনতে পারবে না। মুমিন 
ও কাফেরকে আলাদা করতে পারবে না। কুফরকে ঈমানের পরিপন্থী মনে 
করবে না। কুফর ও ঈমানের সীমারেখা মিটে যাবে এবং মিটে গেছে। 

সতের. কাফেরকে কাফের বলতে উভয় পক্ষের কোন দ্বিমত নেই। 
ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কাফেরের সঙ্গে সহাবস্থানের শরয়ী বিধান 
অনুসরণ করা জরুরী । গনতান্ত্রিক আইন ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন মেনে 
কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানের সহাবস্থান বৈধ নয়। 

ধিকৃত অংশের এ ধরনের কিছু বাড়তি দাবি আছে। এটা স্বীকার করতে 
কোন বাধা নেই এবং স্বীকার না করে কোন উপায়ও নেই। 

এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, এ বাড়তি দাবিগুলোর অপরাধের মাত্রা 
কতটুকু? একটি গণতান্ত্রিক দেশের আইন ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের 
কতটুকু? 

দারুল উলুম দেওবন্দ তার মানহাজের আলোকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে এ অপরাধের বিচার কোন আইনের আলোকে করবে? গণতন্ত্র ও 
ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আলোকে, না কি শরীয়তের আইনের আলোকে? গণতন্ত্র 
ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আলোকে যদি করতে হয় তাহলে আমি বলব, এ 
বিচার দারুল দেওবন্দ ও তার মানহাজ করার দরকার নেই। কারণ দেশে সে 
আইনের লোক আছে, সে আইনের আদালত আছে, সে আইনের প্রহরী 
আছে, সে আইনের প্রয়োগকারী বলিষ্ঠ বাহিনী আছে এবং সে আইন অনুযায়ী 
বিচার ও দণ্ড চলছে। 
উভয় কাফেলার কর্মপন্থা, মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনাকে দারুল উলুম 
দেওবন্দ ও তার মানহাজের হাতে তুলে দিলাম। বিচারের রায়ের অপেক্ষায় 
রইলাম । আর সেই বিচারের আগে ও পরে আমরা “ফলাফল ও ফলাফলের 
তফাত বিশ্লেষণ’ শিরনামে চতুর্থ বিষয়টি তুলে ধরব। 


চতুর্থ বিষয়: ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্লেষণ 

দারুল উলুম দেওবন্দের যেমনিভাবে একটি মানহাজ আছে তেমনিভাবে 
একটি ইতিহাসও আছে। দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস যারা লিখেছেন 
তারা কখনো তা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতাবী রহ. ও কুতুবুল ইরশাদ 
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে শুরু করেননি । তারা দারুল উলুম দেওবন্দের 
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ইতিহাস লেখা শুরু করেছেন আরো অনেক অনেক অতীত থেকে । দূর অতীত 
থেকে। সেই দূর অতীতের দৃশ্যগুলো মনের পর্দায় ভাসিয়ে তুললে বুঝতে 
সহজ হবে শত্রু কে এবং মিত্র কে? আর শক্র-মিত্র নির্ণয়ের মুলনীতিও এর 
মাধ্যমে পড়া হয়ে যাবে। 
কারা সুরাহি হাতে বসা ছিল? 
শাহী দরবারে কাবাব ও ফালুদার আসরে কারা বসা ছিল? 
বন্দি হয়ে ছিলেন, তখন রাজার শাহী দরবারের সব চাইতে ভালো মানুষ ও 
পরামর্শক কারা ছিল? 
ছিল? 
সাইয়েদ আহমদ বেরলভী রহ. ও ইসমাঈল শহীদ রহ. যখন ইসলামকে 
? 
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ., শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী 
রহ., কাসেম নানুতাবী রহ., হাফেয যামেন শহীদ রহ. সহ অসংখ্য বীর 
মুজাহিদ আকাবিরে উম্মত যখন অতি সামান্য আসবাব নিয়ে, ছোট্ট একটি 
শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ও শায়খুল ইসলাম হোসাইন 
আহমদ মাদানী রহ. যখন রাজার আদেশে কালাপানিতে বন্দি জীবন যাপন 
করছিলেন, তখন সে রাজার দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কারা ছিল? কারা 
রিচি ডি লের রি এর হিসি 
? 


এ হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাসকে এ কথা বলে পার পাওয়ার সুযোগ নেই 
যে, রাজার কারাগারেতো কাফের ও কুফরী শক্তির দালালরাও সময় 
কাটিয়েছে। কারণ, কার কারাগারে? কে? কেন? সময় কাটিয়েছে তা আমাদের 
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সামনে রয়েছে। ইতিহাস সে অংশটিকে ভুলে যায়নি। এড়িয়েও যায়নি । তাই 
সম্মানিত পাঠকবর্দকে সে ইতিহাসগুলোই পড়ার দাওয়াত দেব এবং অনুরোধ 
করব, বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে মিলিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং সঠিক 
সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য । 

গণতান্ত্রিক রাজবন্দির সঙ্গে তুলনা করে ভুলের মাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন না। 
সে বন্দি জীবনের সঙ্গে তুলনা করবেন না যে বন্দি জীবনে সোফার ব্যবস্থা না 
করে শুধু খাটের ব্যবস্থা করে কষ্ট দেয়া হয়, এক নম্বর এসির ব্যবস্থা না করে 
দুই নম্বর এসি'র ব্যবস্থা করে কষ্ট দেয়া হয়, বেড ও জেলি দিয়ে ছুরি ও কাটা 
চামচ না দিয়ে অপমান করা হয় -সে বন্দি জীবনের সঙ্গে তুলনা করবেন না। 


দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ 

এখন রইল মানহাজ। মানহাজের ব্যাপারে এমন কোন দাবি করতে চাই 
না যা নিয়ে কোন প্রকার দ্বিমত থাকতে পারে। বা কারো আপত্তি আসার 
সুযোগ থাকতে পারে । দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজের যে অংশটিকে কেউ 
অস্বীকার করার সাহস দেখাবে না তা হচ্ছে, ১. দারুল উলুম দেওবন্দ কখনো 
গ্রহণ করেনি । ২. দারুল উলুম দেওবন্দ যে মানহাজে তালীম গ্রহণ করেছে তা 
কখনো এ অনুমতি দিবে না যে, কুফরের প্রতিষ্ঠাতা ও কুফরের 
প্রয়োগকারীদেরকে ইসলামের হিতাকাজ্ী বলে সম্বোধন করা হবে। ৩. 
ইসলামী শরীয়তকে যারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে দেবে 
তাদেরকে ইসলামের খাদেম বলার বৈধতা দেবে -এমন হতে পারে না। ৪. 
কুরআন, হাদীস তথা শরীয়তের বিধানকে যারা মানবরচিত আইনের মাধ্যমে 
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বের করে দেবে দারুল উলুম দেওবন্দের 
মানহাজের আলোকে তাদেরকে ইসলামের বন্ধু বলার বৈধতা সাব্যস্ত হতে 
পারে না। ৫. কুরআন-হাদীসের আইন বাস্তবায়িত হলে দেশ উন্নতি অগ্রগতি 
থেকে পিছিয়ে যাবে বলে যাদের ধারণা, তাদের নেক হায়াতের জন্য দোয়া 
করার অনুমতি দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ দিতে পারে না। 

দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজ যদি মনে করে, তার মানহাজে তালীমী 
শতভাগ সঠিক, মানহাজে তালীমীর সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক, মানহাজে 
তালীমীর দাবি শতভাগ সঠিক তাহলে দারুল উলুম দেওবন্দ তার শত্রু মিত্র 
চিনতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মত পর্যাপ্ত 
পরিমাণ উপাদান মানহাজে তালীমীর মধ্যে এখনো মজুদ রয়েছে । কোন 
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তালিবুল ইলম যদি অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে এড়িয়ে, 
সত্যগোপনকারীদের সত্যগোপনের খপ্পরে না পড়ে সহীহ মাধ্যমে এবং সহীহ 
রাহবারের রাহবারীতে মানহাজে তালীম পর্যন্ত পৌছে যায় তাহলে সে তালিবুল 
ইলম সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে খুব বেশি সময় লাগবে না। দারুল উলুম 
দেওবন্দের মানহাজে তালীমের উপর এতটুকু অস্থা ও ভরসা আমাদের আছে। 
আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক উপলব্ধির তাওফীক দান করুন । 


সারসংক্ষেপ 

কথায় কথায় আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে । আলোচনার সারমর্মের 
উপর আমরা আরেকবার একটু নযর বুলিয়ে নিতে পারি। রাজদরবারের 
সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজার কারাগারের পচাগলা ধিকৃত ছোট ছোট কিছু 

মানুষের ছোট্ট একটি কাফেলা উভয়ের আকীদা, মানহাজ, ইলমের মাসলাক, 

৬ এক দল কেন সমাদৃত এবং আরেক দল কেন 
ধিকৃত -এটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। 

“বড়'র ধারণা, এটা “ছোট'র ইলম ও প্রজ্ঞার অভাব । আর “ছোট'র দাবি 
এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের 
ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তব চিত্র। যে বাণীতে তিনি বলেছিলেন- 
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“ছোট*র দাবি, এটা এ চিত্র যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে- 
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‘ছোট’র দাবি, অজুহাত আখের থেকেই যাবে- 
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পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। বাকি শরীয়তের মূলনীতির আলোকে একটা 
সিদ্ধান্ত নিয়েই নিজের পথ চলার ব্যবস্থা করতে হবে । 


সংবংসংসংসংবতসংসংসংসংসংসংসংসংসংসং 
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ইসলামী খেলাফত-ইবাদত 


পরিচিত পরিভাষাগুলো আবার মুখস্থ করতে হচ্ছে, অর্থ নতুন করে 
শিখতে হচ্ছে। যামানার একেকটি পর্ব পার হয় আর নতুন রাহবারদের নতুন 
পরিভাষা, নতুন সবক ইয়াদ করতে হয়। প্রায়ই আগের সবকের সঙ্গে পরের 
সবকের মিল থাকে না। নতুন প্রজন্মের জন্য আগের সবাই বড় ৷ শুধু বড় 
হিসাবে যদি নতুন প্রজন্মকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে প্রজন্ম গলায় ফাসি দেয়া 
ছাড়া কোন উপায় নেই। দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়ের মিল দেয়ার সব রাস্তা বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার পরই মানুষ ফাসির রাস্তা বেছে নেয়। এতে সমস্যার সমাধান হয় 
না। তবে এ দায়িত্ব নিয়ে ফাসির রশিতে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে আর ভাবতে হয় না। 
আমরা গলায় ফাসি দেয়ার পথ গ্রহণ করতে রাজি নই। কারণ আমাদের 
সামনে রাস্তা খোলা আছে। গলায় ফাসি দেয়ার কোন বৈধতা আমরা পাব না। 
এসব পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কুরআনে এর দিক 
নির্দেশনা রয়েছে। 
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(/৭ 2৯5 
আমরা ইজতিহাদ করব না, ইস্তিম্বাত করব না। কিন্তু বিপরীতমুখী দু'টি 
সিদ্ধান্তের একটিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যদি এ আয়াত ও হাদীসকে কাজে না 
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জন্যও যদি এ আয়াত ও হাদীসের আশ্রয় নিতে না পারি তাহলে আমরা এ 
আয়াত ও হাদীস কেন পড়েছি? কেন পড়াচ্ছি?! 

একটি শিরনামের শুরুতেই এমন একটি ভূমিকা দেখে পাঠক মনে হয় 
একটু ভড়কে গেছেন। আসলে ফিকর তার রাস্তায় চলতে গিয়ে আপন মনে 
চলছে । এরই মধ্যে হঠাৎ হাতে কলম । তখন কলম দিয়ে তাই বের হওয়া শুরু 
হয়েছে রাস্তার যে মোড়ে ফিকরের সঙ্গে কলমের দেখা হয়েছে। যার ফলে 
পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না, ফিকরের পথ চলা শুরু কোথা থেকে । জীবনের 
সঙ্গে এসব কথার কী মিল? আর লেখকের সমস্যা হল, পাঠকের উপযুক্ত করে 
কথা গোছাতে গেলে বিষয়বস্তু হারিয়ে যায়। তখন শুধু গোছানো হয়, কথা আর 
হয় না। আখের এটাও একটা দুর্বলতাই । 

আজকের আলোচনার জন্য আমাদের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
রয়েছে। উপদানদু"টির গুরুত্ব তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে 
গেছে উপাদানের মাসদারের কারণে । তাই বিষয়টি নিয়ে যেনতেনভাবে কথা 
বলা চলে না। 


বড় 

১. কওমের রাহবার পর্যায়ের ভক্ত-শ্রোতাদের বিশাল কাফেলা । 
রাহবারদেরও রাহবার রাহবারদেরকে হেদায়েত দিয়ে চলেছেন। এক পর্যায়ে 
জিজ্ঞেস করেছেন, আপনারা কি ইসলামী খেলাফত চান? অন্ধকারে হঠাৎ 
আলোর আভাস দেখতে পেয়ে রাহবারের কাফেলা মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে 
উত্তোলন করে সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠেছে চা-ই! চা-ই! 
রাহবারদেরও রাহবার ভারি গলায় রাজ্যের সর্বোচ্চ অকারগুলোকে (এটি একটি 
উর্দূ শব্দের বাংলা উচ্চারণ) জড়ো করে শীতল সুরে জানিয়ে দিলেন “আমি চাই 
না'। 

মাহাত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করলেন, ‘ইসলামী খেলাফত চাইতে গিয়ে কেউ কেউ 
আজ ইবাদতটাও করতে পারছে না। যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে আজ 
তাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? আর আমরা দেখুন, কত সুন্দর সব ইবাদত 
করতে পারছি। ইসলামী খেলাফতের জন্য নিজেদের ইবাদতগ্ডলো আমি নষ্ট 
করতে চাই না? । 

২. প্রচলিত ধারার এক প্রাচীন ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রাচীন 
রাজনীতিবিদ । পদবি হিসাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেও অভিজ্ঞতা ও পাওয়ারের 
দিক থেকে প্রথম ব্যক্তি। বয়সে ঘাটের গ্রন্থি পার করেছেন বহু আগে । একান্ত 
আলাপচারিতার মাঝে জানতে চেয়েছিলাম, আপনাদের ও আমাদের গণতান্ত্রিক 
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পদ্ধতির এ রাজনীতির গন্তব্য ও টার্গেট কী? বললেন, সর্বস্তরে সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আহ্বানকে পৌছে দেয়া । 

বললাম, এ কাজতো দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে চলছে 
এবং এত মাত্রায় চলছে যে, দেশের প্রধান দুই নেত্রীকেও দাওয়াতের ভাইয়েরা 
টঙ্গির ময়দান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়েছেন। রাজনীতির মাধ্যমে এর মাঝে আর কী 
মাত্রা যোগ করতে চান? বললেন, না! দাওয়াত ও তাবলীগের লোকেরাতো 
আমর বিল মা'রূফ তথা সৎ কাজের আদেশ করেন না, তারা করেন অনুরোধ 
বিল মারফ। 

বললাম, আপনাদেরটা আমর বিল মা'রফ, আর তাদেরটা অনুরোধ বিল 
মা'রফ। এ পার্থক্যটা কেন হল? আপনারাও আমর বিল মারফ করার পর 
মাদউ বা শ্রোতা যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে আপনারা মাদউকে কিছু বলেন 
না, তারাও আমর বিল মা'রূফ করার পর মাদউ তা গ্রহণ না করলে তারা কিছু 
বলেন না। তাহলে আপনাদেরটা আমর বা আদেশ, আর তাদেরটা অনুরোধ - 
এ ব্যবধান কীভাবে হল? বললেন, ব্যবধান আছে। 

এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি ক্ষমতায় 
যেতে চান? রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান? বললেন, না, আমরা ক্ষমতা দখল 
করতে চাই না। এটাতো মওদুদীর উদ্দেশ্য । আমরা সর্বস্তরে আমর বিল 
মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে চাই । বললাম, ক্ষমতা দখল করতে 
চাওয়া মওদূদীর উদ্দেশ্য হতে যাবে কেন? ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাতো 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরয দায়িত্ব । আর যদি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য না 
হয়, তাহলে ইসলামী রাজনীতির শিরনামে যে কাজ করছেন তার গন্তব্য কী? 
বললেন, বুঝেছি। তুমি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ'র ছেলেতো। তোমার মনে প্রশ্ন 
সৃষ্টি হওয়ারই কথা । তুমি ঢাকায় আস। আমাদের সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা হয়। 
সেখানে তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে। 

বললাম, যে প্রশ্নের উত্তর নোয়াখালীতে হয়নি সে প্রশ্নের উত্তর ঢাকায় 
গিয়ে কীভাবে হবে? প্রশ্নকারীও আমি, আর উত্তরদাতাও আপনি । অবশ্য এ 
শেষ কথাটি আমি মনে মনে বলেছি। 

ছোট 


প্রথম প্রসঙ্গটি হচ্ছে, ‘আমি ইসলামী খেলাফত চাই না’ । 


‘আমি ইসলামী খেলাফত চাই না’ 
এ কুফরী বাক্যটির উপর ছোটদের যেসব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সে 
প্রশ্নগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরলে সবাই মিলে এর উত্তরগুলো খুঁজতে 
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সহজ হবে এবং সীমিত কিছু মানুষ শুধু শুধু পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন হবে 
না। প্রশ্নগুলো এই- 

ক. ইসলামী আকীদার কিতাবে যে 57:৮) ৬ এ বাক্যটি রয়েছে 
এর অর্থ কী? এ ফরযের অর্থ যদি হয় শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত ফরয, তাহলে সে 
ফরয প্রতিষ্ঠা যে চায় না শরীয়তের আদালতে তার বিধান কী? 

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন মৃত ব্যক্তিকে 
তাড়াতাড়ি কাফন দাফন দেয়ার হুকুম করে গেছেন । কিন্তু তার ইন্তেকালের পর 
তার কাফন দাফনে অস্বাভাবিক দেরি হয়েছিল কেন? ইতিহাস এ বিষয়ে কী 
বলে? 

গ. খলিফা নির্ধারণের জন্য যে সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনে দেরি করলেন তাদের এ দেরি করা কি 
অন্যায় ছিল? 

ঘ. সম্ভাব্য একটি বদনামের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করেও তারা কেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের আগে আগে খলিফা 
নির্ধারণের এ দায়িত্ব পূর্ণ করাকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে 
নিয়েছেন? 

৬. খলিফা কে হবেন এ নিয়ে দ্বিমত হলেও খলিফা নির্ধারণ পরে করা 
যাবে আগে রাসুলের কাফন দাফন সম্পন্ন হোক - কোন একজন সাহাবীও কি 
এমন প্রস্তাব দিয়েছেন বলে ইসলামের ইতিহাসের কোন কিতাবে আছে? যদি 
না থেকে থাকে তাহলে কেন? 


‘আমি ইসলামী খেলাফত চাই না’ এর পক্ষে মাহাত্ম্যপূর্ণ যে যুক্তিগুলো 
“মুতাহাররেক বেলা এরাদা" রাহবারদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলো 
সম্পর্কে এবার কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে। 

ক. ইবাদতের সংজ্ঞা কী? কোন কোন আমলকে ইবাদত বলা হয়? 
কোন শাখাকে ইবাদত বলা হবে না? 

খ. আল্লাহ ও তার রাসূলের কোন কোন আদেশ মানাকে ইবাদত বলা 
হয়, আর কোন কোন আদেশ মানাকে ইবাদত বলা হয় না? আল্লাহ ও তার 
রাসূলের কোন কোন নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়, আর কোন কোন 
নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয় নাঃ 
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গ. কোন কোন ইবাদতের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত 
ফরয দায়িতৃগুলো ছেড়ে দিতে হয় এবং ভক্ত মুরিদদেরকে সেসব ফরয ছেড়ে 
দেয়ার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করতে হয়? 

ঘ. যে ব্যক্তি ইসলামী খেলাফত’ চায় না সে কী খেলাফত চায়? 

উ. ইসলামী খেলাফতের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় যদি হয় আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিধানের বাস্তবায়ন, তাহলে এ খেলাফত না চাওয়ার খুব স্বাভাবিক 
অর্থই হচ্ছে গায়রুল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকে চাওয়া। অথবা কমপক্ষে 
গায়রুল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা না থাকা, বা গায়রুল্লাহর বিধান 
বিলুপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা না করা। তাহলে এ খেলাফত না 
চাওয়ার শরয়ী বিধান কী? 

চ. যারা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তারা কোন কোন 
ইবাদত করতে পারেনি যে ইবাদতগুলো ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিরোধীরা 
করতে পেরেছে ও পারছে? 

ছ. ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব 
ইবাদতে ব্যঘাত ঘটেছিল বর্তমানে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার চাইতে 
অতিরিক্ত কোন কোন ইবাদতে ব্যঘাত ঘটছে? যারফলে ইবাদতের জন্য 
খেলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্ব থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে এবং অন্যদেরকে 
বিরত রাখতে হচ্ছে। 


এ ইবাদতটুকু কেন করা যায়নি? 

পাঠক খুব বেশি বিরক্ত না হলে এবার তৃতীয় আঙ্গিকের কিছু প্রশ্ন করা 
যেতে পারে। অর্থাৎ, ইসলামী খেলাফত না থাকার কারণে এবং ইসলামী 
খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঝামেলায় (নাউযুবিল্লাহ) না জড়ানোর কারণে আবেদীনের 
জামাত কী কী সুবিধা পাচ্ছেন সে বিষয়ে প্রশ্নগুলো করা যায়- 

ক. দেশের মালিকপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যে সর্বদলীয় প্রার্থনা সভায় 
গিয়ে প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তাকে খতমে বুখারী 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেয়ার আগে কি এ এবাদতটুকু করা 
গেছে যে, আপনিতো মুরতাদ হয়ে গেছেন। তাই নতুন করে ঈমান এনে পরে 
আমাদের দাওয়াতে আসলে ভালো হবে? 
গিয়ে এ এবাদতটুকু কি করা গেছে যে, আপনারাতো কুরআন-হাদীসের 
বিধানের বিপরীতে সুদ, পতিতালয়, মদ, মূর্তি ইত্যাদিকে বৈধতা দিয়ে 
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মুরতাদ হয়ে গেছেন। নামাযের সামনের কাতারে দাড়িয়ে কেন সাধারণ 
মুসলমানদের নামায ও তাদের মসজিদকে নষ্ট করেন? 

গ. মালিকপক্ষকে এ বার্তাটুকু পৌছানোর ইবাদতটা কি করা গেছে যে, 
আপনারা ইসলাম ধর্মকে ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে ইসলামের শতকরা 
প্রায় নিরানব্বই ভাগ বিধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে গেছেন। 

ঘ. মালিকপক্ষের কাছে কি এ বার্তা পৌছানোর ইবাদতটুকু করা গেছে 
যে, সব ধর্মের মান সমান নয়? ইসলাম ধর্ম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের মানুষ 
চিরস্থায়ী জাহান্নামে শান্তি ভোগ করতে হবে। অন্য ধর্মের মানুষ জীবিত ও মৃত 
কোন অবস্থাতেই মুসলমানের শ্রদ্ধা পেতে পারে না। মুসলমান ব্যতীত কারো 
জন্য পরকালের শান্তির দোয়া করা যায় না। এ ইবাদতটুকু কি করা গেছে? 

ঙ. মালিকপক্ষের সর্বোচ্চ ব্যক্তি যে বলেছে, সকল ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে 
এসে রবিন্দ্রনাথের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে -এ কুফরী থেকে নিজের 
মুসল্লীদেরকে ফেরানোর ইবাদতটুকু কি করা গেছে বা যাচ্ছে? 

চ. ইলমের প্রত্যেকটি অধ্যায় যে অকপটে প্রচার করার ফরয দায়িত্ব 
রয়েছে সে ইবাদতটা কি আদায় হচ্ছে? 

ছ. নিজের তের-চৌদ্দ-পনের-ষোল-সতের বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে 
দিয়ে হাদীসের উপর আমল করার ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে। 
নির্দেশিত শাসনের ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে? 

ঝ. নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে (আল্লাহ না করুক) যিনা, বেপর্দা, পরকিয়া, 
অবৈধ সংস্বে লিপ্ত হলে শরীয়ত নির্দেশিত শাসনের ইবাদতটা কি করা 
যাচ্ছে? 

এ. বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষের সম্মতিক্রমে দৈহিক মিলন 
কোন শান্তিযোগ অপরাধ নয় -এর জন্য কি আইন প্রণেতাদেরকে কোন কিছু 
বলার ইবাদত করা যাচ্ছে? 

ট. মুসলমান জামাতে হাজির না হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকেসহ ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকী দিয়েছিলেন। এখন যে 
কোটি কোটি মুসলমান নামায পড়ছে না তাদেরকে নামাযের জন্য বাধ্য করার 
বা শাস্তির বিধান করার ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে? বা শুধু মৌখিক ধমক দেয়ার 
সি 

ঠ. অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ব্যক্তির উপর যে ফরয দায়িত্ব 
রর বলে তায় ত হস ফিকহ কিতাব রে দো ইরাদতট তি 
করা যাচ্ছে? 
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ড. রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে উচ্চস্বরে শরীয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ গান চলছে তা 
থেকে বাচার মত কোন কিছু কি আপনি করতে পারছেন? 

ঢ. রাস্তা-ঘাটে পিলারে পিলারে, দেয়ালে দেয়ালে উলঙ্গ ছবি ও অশ্লীল 
অঙ্গভঙ্গির ছবি যে সরকারী স্বীকৃতিসহ ঝুলানো রয়েছে তার জন্য কী করা 
যাচ্ছে? 

ণ. সরকারী স্বীকৃতিসহ ইন্টারনেট, সিনেমা, নাটক ও বই-পত্রে যে 
প্রকাশ্যে শরীয়তের বিধানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসার চলছে এবং তা 
সংরক্ষিত হেরেমের অন্দর মহল পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে, তার জন্য কী করা 
যাচ্ছে? এগুলোর কোন দায়িত্ই কি আমাদের উপর বর্তায় না? এগুলোর 
প্রতিরোধ করা না করার সঙ্গে কি ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই? 

এগুলো যদি ইবাদতের তালিকায় স্থান না পেয়ে থাকে, ফরয দায়িত্বের 
তালিকায় স্থান না পেয়ে থাকে তাহলে যে ইবাদতগুলো করতে পারছেন সে 
ইবাদতগুলোর একটা সংখ্যা এবং একটা তালিকা দরকার, যাতে আমরা 
হিসাবে মিলিয়ে নিতে পারি যে ইসলামী খেলাফত না থাকা বা ইসলামী 
খেলাফতের জন্য চেষ্টা না করার সুফল (?) হিসাবে আমরা কী কী ইবাদতের 
বাড়তি সুযোগ পাচ্ছি। যে সুযোগ ইসলামী খেলাফত থাকলে বা ইসলামী 
খেলাফতের জন্য চেষ্টা করলে আমরা পেতাম না। 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পছন্দ করে এবং 
প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে পরিচয় প্রচারে প্রসারে বাড়তি মেধা ব্যয় করে, 
এমন এক ব্যক্তি যদি ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য 
চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এ মন্তব্য করে তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দ তাকে শত্রু 
হিসাবে গ্রহণ করবে না কি মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে? 

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. যে ইসলামী খেলাফতকে 
টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এত দামি একটা 
জীবনকে শেষ করে দিলেন, নিজে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন, নিজের এত 
পর বছর বন্দি জীবন কাটালেন, নিজের শাগরদেরকে বন্দি জীবন কাটাতে 
উদ্বুদ্ধ করলেন -এসব করতে গিয়ে তাদের যে ইবাদতে ব্যঘাত ঘটেছিল তা 
করার জন্য আজকের আবেদরা ইসলামী খেলাফত চাচ্ছেন না। 

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাফেলা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
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ইবাদতগুলো করতে পারেননি? যারফলে আবেদের খাতা থেকে তাদের নাম 
কাটা গিয়েছিল (?)। আর তাদের অনুসারী প্রজন্মের ‘বড়’ উপাধিপ্রাপ্তরা 
থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে? 

দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী মানহাজের দাবি কী? সে মানহাজের দাবি 
কি এ রকম? যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলে বা ইসলামী খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তার অনুসারী হওয়ার দাবিদারদের মধ্য থেকে যাদের 
ইবাদতে ব্যঘাত ঘটে তারা সমাদৃত, প্রসংশিত ও অনুসরণীয়? আর ইসলামী 
খেলাফত থাকলে বা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে যাদের 
ইবাদতের সুযোগ বাড়ে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের সব দরজা খুলে যায়, 
সব বাধা দূর হয়ে যায় তারা ধিকৃত, উপেক্ষিত এবং অপাঙ্ক্রেয়? 

এ ধরনের বিশ্বাসকে কতক্ষণ লালন করে রাখা যাবে? সর্বোচ্চ কিতাব- 
পত্রের পৃষ্টা উল্টানোর আগ পর্যন্ত। আয়াত-হাদীস ও ফিকহের উদ্ধৃতি সামনে 
আসার পরও যদি অস্বীকারের দরজা খোলাই থেকে যায় তাহলে তাদের সঙ্গে 
আমরা কেন সময় ব্যয় করব? তাদের জন্য কেন কাগজ ও কালি ব্যয় করব। 


কিছু উদ্ধৃতি 

শুধুমাত্র অধ্যয়নের সুবিধার্তে এখানে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি দেখে নেয়া যেতে 
পারে । মাসআলার সমাধান এ ছোট বই থেকে করার অযাচিত আশা করা, 
আবার লেখককে গালমন্দ করার কোন প্রয়োজন নেই। কয়েকটি উদ্ধৃতি 
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এ উদ্ধৃতি এবং এর মত আরো হাজার উদ্ধৃতি রয়েছে যেগুলোকে হয়ত 
হবে। নয়ত প্রজন্মকে এ বৈপরীত্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হবে। 

কারণ, আমরা আগেই বলে এসেছি যে, আমরা স্বাভাবিকের চাইতে 
একটু বেশি ছোট ৷ তাই বাঘ ছাগলের পার্থক্য বোঝার মত বয়স ও যোগ্যতা 
আমাদের হয়নি । এমতাবস্থায় আমাদের কাছে যে স্বল্প ইলম রয়েছে তা দিয়েই 
মাসআলা বোঝাতে হবে । যে ভাবে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব 
দামাত বারাকাতুহুমের এসো আরবী শিখি'র ছাত্রকেও এরাব শিখাতে হয়। 
নাহুর পরিভাষাগুলো শেখাতে হয়। 

তুমি ও তোমরা বুঝবে না’ এমন কথা শোনার জন্য প্রজন্মের অবুঝ 
ছেলেরা একদম প্রস্তুত নয়। তাই এ পথে পা না বাড়ালেই ভালো হবে । আল্লাহ 
সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন। অযথা হঠধর্মিতা থেকে আমাদের 
সবাইকে হেফাযত করুন । আমীন। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ১০৩ 


“আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই না" 
মুনকারের আহ্বানকে পৌছে দেয়ার জন্য । আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই 
না। ক্ষমতা দখল করাতো মওদৃদীর চিন্তাধারা । 
ক্ষেত্রে যেসব তরুণ ও যুবকদেরকে ব্যবহার করে থাকেন সেসব তরুণ ও 
যুবকরা তাদের বড়দের মনের এ কথাটি জানে কি না? আমারতো মনে হয় 
তারা জানে না। 
ফুটে সে ফুলের সুগন্ধিও ছড়াতে শুরু করে। মনের অজান্তেই শেরওয়ানীর 
ভাজটা ঠিকঠাক করে নেয়ার জন্য হাত-পা নড়াচড়া শুরু করে। বলা যায় না, 
কখন চেয়ারে বসার ডাক এসে যায়, কখন সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক এসে 
যায়, সর্বোপরি কখন জাতির উদ্দেশ্যে নবনির্বাচিত ইসলামী খলিফা হিসাবে 
যেতে হয়। 

কথাগুলো মনের কল্পনা নয়। বিগত কোন কোন নির্বাচনে একশত বা 
একশত পঁচিশটি সংসদীয় আসন পাওয়ার মত সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও 
বিশেষ কোন বিবেচনায় তারা আসনগুলোর লোভ করেনি । তাহলে এ আসন 
সংখ্যা একশত পঞ্চাশ পার করতে আর কতক্ষণ? 

এছাড়া বিভিন্ন নির্বাচনেতো দ্বিতীয় অবস্থান পেয়েই চলেছে। হোক 
জামানত বাজেয়াপ্ত । কিন্তু দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পেরেছে এ বিষয়ে কারো 
কোন দ্বিমত নেই। আর দ্বিতীয় স্থানে পৌছার পর প্রথম স্থানে যেতে আর 
কতক্ষণের ব্যাপার? অথচ দলের নেতার বক্তব্য হচ্ছে এই ৷ তারা ক্ষমতায় 
যেতেই চান না। ক্ষমতা দখল করা মওদুদীর মতবাদ । 


তাহলে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির গন্তব্য কী? 

দলের নেতা ও দলের কর্মীর বক্তব্যের এ তফাত দেখে প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতি, রাজনীতির নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতির কর্মীদের কাছ থেকে 
অনেকগুলো বিষয় জানতে ইচ্ছা করে। প্রশ্নগ্তলোকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে 
সঠিক উত্তরের ফিকর করলে ভালো হবে। নেতিবাচক চিন্তা করলে 
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জন্য সেটা সুফল বয়ে আনবে না। তাই এবার প্রশ্নগুলোর উল্লেখ শুরু করা 
যায়। 


এর নাম রাজনীতি কেন? 

ক. প্রথম জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে, প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি 
রষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য? না কি শুধু সময়ে সময়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ 
থাকে তাহলে এ দলগুলো রাজনৈতিক দল কেন। তিনশত আসনে প্রার্থী দিয়ে 
নির্বাচনী লড়াই করা হয় কেন? রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধিত হয় কেন? 
সংসদ ভবনের চেয়ারে বসার জন্য সব ধরনের অন্যায়গুলো করা হয় কেন। 

এমনিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা সময়ে 
সময়ে হবে কেন? যে দেশের রাষ্ট্রপক্ষ কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের আইনের 
করছে সেখানে প্রতিবাদের জন্য সময়ে সময়ে ইস্যু তৈরি হওয়ার জন্য 
অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কেন? গ্যাসের দাম বাড়ানোর কারণে, বিশেষ 
একটি মূর্তি স্থাপনের কারণে আলাদা করে আন্দোলন করতে হয় কেন? 
করতে হয় কেন? না কি কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের উপর তালা লাগিয়ে 
দেয়াকে কোন অন্যায় বলে মনে হয় না? 


এ রাজনীতি কেন? 

খ. রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা মানেতো হচ্ছে বর্তমান যে রাষ্ট্রপ্রধান আছে 
তাকে সরিয়ে দেয়া এবং নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা । এ ক্ষেত্রে ছোটদের 
প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির দায়িত্বশীলগণ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে 
কাফের মনে করেন? না কি মুসলমান মনে করেন? যদি মুসলমান মনে করেন 
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা 
করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকে শরীয়তের পরিভাষায় কী বলে? এবং তার 
হুকুম কী? 

আমাদের ক্ষুদ্র অধ্যয়ন অনুযায়ী একে বাগাওয়াত বা বিদ্রোহ বলা হয়। 
আর এ বাগাওয়াতকারীর ও বিদ্বোহীর বিধান হচ্ছে গর্দান উড়িয়ে দেয়া। 
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রাষ্ট্রপক্ষ চাইলে রাষ্ট্রের শৃংখলা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যখন তখন এ বিদ্রোহীদের 
গর্দান উড়িয়ে দিতে পারবে । এতে রাষ্ট্রপক্ষ দায়ী থাকবে না। 

এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিধান দিয়ে যদি কেউ বলতে চান যে, বৈধ 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইয়ের বৈধতা গণতন্ত্রের আইনে আছে। তাই 
এ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াই করলে মুবাহুদ দম হবে না। 

এর জন্য আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, আমরা ইসলামের আইনের কথা 
বলছি, মুসলিম সরকারের কথা বলছি। গণতন্ত্রের আইনেতো কোন নাস্তিক 
সরকার প্রধান হলেও সমস্যা নেই এবং তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইতেও কোন 
সমস্যা নেই। আর ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্প্রধানের মাঝে কুফর 
না পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াই করা যায় না। 

আর যদি প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির কর্ণধারগণ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে 

গ. আপনারা যদি রাষ্ট্রপ্রধানকে কাফের মনে করেন তাহলে তা নিশ্চয় 
কুফরী আইন, কুফরী প্রশাসন, কুফরের লালন এবং বিভিন্ন সময়ে সুস্পষ্টভাবে 
কুফরীর স্বীকৃতির কারণেই তাদেরকে কাফের মনে করেন। যারফলে আপনারা 
এ কুফরী আইনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী 
খেলাফতের আন্দোলন করেন৷ এইতো? 

বিষয়টি যদি এমনই হয় -তাছাড়া না হয়ে কোন উপায়ও নেই- তাহলে 
প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কাফের, যে দেশের আইন শতভাগ কুফরী, 
যে দেশের প্রশাসন কাফের, যে দেশে কুফরের সযত্রে লালন হয়, যে দেশে 
শরীয়তের আইন পরিচালনা বৈধ নয়, কুরআন-হাদীস ও ফিকহের পরিভাষায় 
সে দেশের নাম কী? দারুল হারব কাকে বলে এবং দারুল ইসলাম কাকে 
বলে? দারুল হারব ও দারুল ইসলাম হিসাবে এ দেশের নাম দারুল হারব না 
কি দারুল ইসলাম? 
বাস করছেন না কি দারুল ইসলামে বাস করছেন। পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখার 
সুযোগ তাদের হয়নি। যারা শুধু কিতাব নিয়ে বসে আছেন এবং কিতাবই 
যাদের জীবন তারাই পৃষ্ঠাগুলো উল্টানোর সময় পাচ্ছেন না, এনার্জিও পাচ্ছেন 
না। তাহলে রাজনৈতিক নেতারা সে সুযোগ কীভাবে পাবেন? আমি মাসআলা 
তাহকীক করছি না। সে যোগ্যতা আমারও নেই, আমার এ ছোট্ট বইয়েরও 
নেই। শুধুমাত্র তাহকীক করার জন্য সহযোগিতামূলক কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দিতে 
পারি। 
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দু'টি বিলুপ্ত (2) পরিভাষা 
আলইনসাফ, আলমুদাওয়ানা ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে 'আলমাউসূআতুল 
ফিকহিয়্যাহ আলকুয়েতিয়্যাহ' -তে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা 
এভাবে করা হয়েছে- 
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কোন দেশ কাফের হুকুমতের হাতে চলে গেলে মুসলমানদের করণীয় 
সম্পকে বলা হয়েছে- 
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একটি দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে রূপান্তরিত হবে সে সম্পর্কে 
বলা হয়েছে 
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মনে রাখতে হবে, মুসলমান যদি কুফরী আইনকে মেনে, কুফরের মূর্তিকে 
মেনে নেয় এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ না করে তাহলে সে কুফরের রাজ্যে 
আজীবনই নিরাপদ । নিরাপদ নয় তারা যারা কুফরী আইনকে লঙ্ঘন করে 

মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায় । কুফরের মূর্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। 


উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে তাহকীক করলে যদি ফলাফল দাড়ায় যে, এ 
দেশটি দারুল হারব, তাহলে আমাদের এসব রাজনীতি রাজনীতি খেলার অর্থ 
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কী? আমাদেরকে তো আগে পড়তে হবে দারুল হারবে একজন মুসলমানের 
অবস্থান করার বিধান কী এবং তার করণীয় কী? 


একটি উপসর্গ 
বলার মত হিম্মত নেই এবং দারুল হারব বলার পর যা করণীয় তা শুনলে 
রীতিমত ...... শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সর্বকূল রক্ষা করার জন্য আবিষ্কার 
করা হয়েছে “দারুল আমান’ নামের একটি উপসর্গকে। 

অথচ এটা কোন আলাদা দারের নাম নয়। এটা হচ্ছে দারুল হারবেরই 
একটি সাময়িক অবস্থা । আর সে সাময়িক অবস্থা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লাগবে 
দু'টি পক্ষ । এক পক্ষ কাফের, এক পক্ষ মুসলমান । দুই পক্ষের মাঝে একটি 
সাময়িক চুক্তি হবে। কিন্তু এখানে কোথায় সেই পক্ষ, কোথায় ‘আমান’ বিষয়ক 
আলোচনা? এসব কিছুই তলিয়ে দেখার দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন 
সাময়িকভাবে জান বাচানোর ব্যবস্থা করা । কিন্তু জান যে আখের কোনভাবেই 
বাচবে না -এ কথা চিন্তা করার মত সময়ও নেই, মানসিকতাও নেই। 

যাই হোক বিষয়গুলো তাহকীক করার জন্য আমি আবদার করছি। 
ইতিবাচক চিন্তা করলে আশা করি আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে উম্মত একটি 
ভালো দিক নির্দেশনা পাবে। আর যদি নেতিবাচক চিন্তা করা হয়, তাহলে 
উম্মত মাহরূম হবে। আর আমরাও সত্য গোপন করার পক্ষে উপযুক্ত কোন 
ওযর খুঁজে পাব না। এতে সবাই সর্বকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্তই হব। আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন । 


বিষই কেন ওষুধ হল? 

ঘ. গণতন্ত্রের আবিষ্কার হলো গত কয়েক শতাব্দী আগে । আবিষ্কার 
করেছে ইসলামের শক্ররা । প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষ যেন পৃথিবীতে নিজের 
হাতের তৈরি বিধান আনুযায়ী চলতে পারে । বানানো হয়েছে, মানুষ যেন 
তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিধান বদলাতে পারে, সংযোজন করতে পারে, 
বিয়োজন করতে পারে । বানানো হয়েছে মানব সিদ্ধান্তের বিপরীতে ধর্মের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেন চলতে না হয় সে জন্য । 

একটি বিধান যদি সর্বসম্মতিক্রমে সবার জন্য ক্ষতিকর হয়, কিন্তু সবাই 
তা চায়, এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের দাবি হচ্ছে ক্ষতিকর হলেও অধিকাংশ মানুষ 
তা চাইলে তাই হবে । গণতন্ত্রের ফলপ্রসূতার ফলশ্রুতিতেই সমকামিতার মত 
সকল ধর্মের দৃষ্টিতে ঘৃণিত একটি অপকর্ম বৈধতা পেয়ে চলেছে। 
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প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী খেলাফতের মুখ দেখার জন্য 
সে পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল? ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য সেই পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল যে পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত 
বিলুপ্তির সূচনা হয়েছে এবং ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি সম্পন্ন হয়েছে। 
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প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের মহাপুরুষরা কি জানে না, পৃথিবীর বুকের 
ধ্বংস হয়েছে? যদি না জানে তাহলে এ না জানার কী বৈধতা আছে? তারা কি 
জানে না কামাল আতাতুর্ক কে ছিল? সে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে কী 
করতে চেয়েছিল? কী করেছিল? এসব লোকদের এসব বিষয় না জানার কী 
বৈধতা আছেঃ! 

গণতন্ত্রের জোয়ারে ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলাম ভেসে চলে গেল। আর আমরা 
আশা নিয়ে বসে আছি, সে জোয়ারে আবার ইসলাম ভেসে অসবে। অথচ 
জোয়ারের চাবি কাঠি আগেও ইসলামের শত্রুদের হাতে ছিল, এখনো 
ইসলামের শক্রদের হাতেই আছে। 


কিছু ভালো কোথায় নেইঃ 

উ. গণতন্ত্রের কিছু ভালো দিকের কথা যে বলা হচ্ছে, সে দিকপগুলোকে 
যদি ভালো হিসাবে মেনে নেয়াও হয়, তবু কি কিছু ভালোর জন্য এত খারাপে 
ভরা একটি বিষয়কে গ্রহণ করা যায়? পৃথিবীতে কোন খারাপ জিনিসটা এমন 
আছে যার কোন ভালো দিক নেই। যিনা ব্যভিচারের মধ্যেও তো দু'জন 
মানুষের মনোরঞ্জনের মতো একটা ভালো দিক আছে। চুরির মধ্যে একটি 
গরিব পরিবারের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা আছে। মদের মত খারাপের মাঝে যে 
কিছু ভালোও আছে সে কথাতো কুরআনেই আছে। কিন্তু তাই বলে কিছু 
ভালোর ভিত্তিতে কি একটি বিষয় বৈধতা পেতে পারে? 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, গণতন্ত্রের মাঝে যে ভালো দিকগুলো আছে বলে দাবি 
করা হচ্ছে, সে ভালো দিকগুলো ইসলামে আগে থেকে ছিল কি ছিল না? যদি 
না থেকে থাকে তাহলে তা ভালো হওয়ার যৌক্তিকতা কী, আর যদি তা ভালো 
মনেও হয় তবু তা গ্রহণ করার বৈধতা কী? আর যদি সে ভালো বিষয়গুলো 
ইসলামে আগে থেকে থেকে থাকে তাহলে সে বিষয়গুলো আমাদেরকে ইসলাম 
থেকে না নিয়ে গণতন্ত্র থেকে কেন নিতে হচ্ছে? 

ইসলামে সে ভালো দিকগুলোর কি কোন শিরনাম ছিল না? থেকে থাকলে 
সে শিরনাম বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের শিরনামে তা গ্রহণ করতে হচ্ছে কেন? 
পতিতালয়ে যৌন মিলনের যদি কোন বৈধ ব্যবস্থা রাখা হয়, তাহলে সে বিশেষ 
বৈধ পদ্ধতিটি পতিতালয়ে গিয়ে কেন গ্রহণ করতে হবে? একটি পতিতালয়কে 
একজন মুসলমানের আনাগোনার জায়গা বানানোর বৈধতা কী? 

মুদ্রার পিঠ উল্টে দেখা হয়নি 
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এবং বুঝতে পেরেছি। নির্বাচনী পদ্ধতি দেখে আমাদের মনে হয়েছে, 
অধিকাংশের মতেই যখন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা একটা বাম হাতের 
খেলা মাত্র । আর নির্বাচনী পদ্ধতির মাঝে ভয়ঙ্কর রকমের শরীয়তবিরোধী কোন 
ব্যাপারও নেই। আর কিছু শরীয়ত বিরোধী ব্যাপার থাকলেও ইসলামী 
খেলাফতের মত একটি বিশাল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখলে এ পরিমাণ শরীয়ত 
বিরোধী কাজ করার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। 

দুর্ভাগ্যবশত আমরা বুঝতেই পারিনি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরাই যে ইসলামী খেলাফত চায় না। এর ছোট্ট একটা কারণ 
এখানে বলে রাখা যেতে পারে। 

মুসলমানের কোন কুফরী কর্মকাণ্ডকেই আমরা কুফর বলিনি। কুফরী 
কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কারণে যেসব লোক বহু আগেই ঈমান হারিয়ে বসে 
আছে তাদেরকেও আমরা মুসলমান হিসাবে দেখতেই পছন্দ করেছি। তাদের 
সামনে যখন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে তখন তারা দেখতে 
পেয়েছে ইসলামী খেলাফত মানে ইসলামী আইন । আর ইসলামী আইন মানেই 
এমন কিছু বিষয় যা তারা কখনো মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি । বহু আইনকে তারা 
মনে প্রাণে প্রত্যাখ্যান করে রেখেছে। তাদের কথা কাজে সেগুলো প্রকাশও 
পেয়েছে। 

তখন যদি তাদের কুফরী কথা ও কাজের ভিত্তিতে তাদেরকে মুসলমান 
থেকে আলাদা করে রাখা যেত তাহলে একই সঙ্গে দু'টি ফায়দা হত। ১. 
বিশাল জনগোষ্ঠীকে মুসলমান ভেবে আমরা ধোকা খেতাম না । ২. মানুষ ঈমান 
ও কুফরকে আলাদা করে চিনতে পারত এবং সে হিসাবে কুফর থেকে বাচার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত । এ হচ্ছে একটি বিষয় । 

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমরা যে মনে করেছি নির্বাচনী পদ্ধতির মাঝে 
ভয়ঙ্কর রকমের শরীয়ত বিরোধী কোন ব্যাপার নেই । আমাদের এ মনে করার 
মাঝে ভয়ঙ্কর রকমের একটা ভুল আমরা করে ফেলেছি। গণতন্ত্রের নির্বাচনী 
পদ্ধতিতে যে অসংখ্য পরিমাণ এমন শরীয়ত বিরোধী বিষয় রয়েছে যার বৈধতা 
শরীয়ত কোন অবস্থাতেই দেয়নি তা আমরা খেয়াল করিনি। সুযোগ হলে সে 
বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 

এ লোক আসলেই গণ্ডমূর্খ ! 

কোন কোন গণ্ডমূর্খ তো গণতন্ত্রকে খেলাফতে রাশেদার খলিফা নির্বাচন 
পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছে । কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার । প্রচলিত ইসলামী 
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রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সর্বোচ্চ ভালো উদ্দেশ্য 
হিসাবে যদি ধরা হয়, এর মাধ্যমে জনমত যাচাই করা হবে যে, অধিকাংশ 
জনগণ ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হওয়াকে চায় কি চায় না। যদি এ উদ্দেশ্য হয় 
তাহলে এর সঙ্গে খেলাফতে রাশেদার পরামর্শের কী সম্পর্ক? সেখানে কি 
পরামর্শের বিষয় এটা ছিল যে, দেশে ইসলামী আইন চলবে না কি মানব রচিত 
আইন চলবে? 

যে দেশের ভোটারদের শতকরা নব্বই ভাগকে মুসলমান মনে করা হচ্ছে, 
রচিত আইন অনুযায়ী চলবে । একটু বলুন, মুসলমানের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ 
চাওয়ার শরয়ী বিধান কী? যে মুসলমান শরয়ী বিধানের বিপরীতে রায় দিবে তার 
ঈমানের ব্যাপারে ফয়সালা কী? আর সে নির্বাচনকে আমরা তুলনা করছি 
খেলাফতে রাশেদার পরামর্শের সঙ্গে । লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! 


মানুষ মাছের মত বোকা হলে চলে না 

বলছিলাম, গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতিটাই আমরা দেখেছি এবং সমস্যাকে 
হালকা মনে করে একে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী একটি ষড়যন্ত্রের জাল 
হিসাবে সন্দেহ করতে পারিনি । আমরা গণতন্ত্রের এ হাকীকত শুনতেই অনেক 
দেরি হয়ে গেছে যে, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির বাইরে 
হবে যা অধিকাংশ জনগণ নির্ধারণ করবে। সংবিধান, আইন আদালত সব 
সেভাবেই চলবে যেভাবে অধিকাংশ মানুষ চাইবে । অধিকাংশ মানুষ যা চাইবে 
তাই হবে, ইসলামী শরীয়ত সেটাকে সমর্থন করলেও তাই হবে, সমর্থন না 
করলেও তাই হবে । কুরআনের আদেশ নিষেধের মোতাবেক হলেও মানতে 
হবে, কুরআনের আদেশ নিষেধের বিপরীত হলেও মানতে হবে। রাসুলের 
আদেশের মোতাবেক হলেও মানতে হবে, রাসূলের আদেশের বিপরীত হলেও 
তা মানতে হবে। 

গণতন্ত্রের এ হাকীকত গণতন্ত্রের কিতাবাদিতে আগে থেকেই ছিল। 
আমরা তা জানতে পারিনি বা কৌশলে সে বিষয়গুলোকে আমাদের চোখের 
আড়ালে রাখা হয়েছিল। গণতন্ত্রের জন্ম ও বাস্তবায়নের সূচনা কাল থেকে 
আজো পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে এর দ্বারা কুফরী আইনগুলোই প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
চলেছে এবং যেকোন কুফরী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গণতন্ত্রের সকল 
দরজা খোলা রয়েছে। 


একটি স্বপ্ন 
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কুফরী আইনকে ঠেকিয়ে রাখার দুর্বলতম কোন ব্যবস্থাও গণতন্ত্রের কাছে 
নেই। গণতন্ত্রের এমন কোন ইচ্ছাও নেই। বরং বিপরীত ইচ্ছা ঘোষণার সাথে 
সবার সামনে বার বার তুলে ধরা হচ্ছে। এরপরও গণতন্ত্রের কুফরী পাইপ 
লাইন দিয়ে আমরা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
দেখেই চলেছি। আল্লাহ আমাদের চোখের ভারি পর্দাগুলো সরিয়ে দিন। 

চ. প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির অধিপতিগণ স্বপ্ন দেখছেন, ইসলামের 
ফেলবেন । শত্রুর বানানো অস্ত্র দিয়ে কখন যে হঠাৎ শত্রুকে আক্রমণ করে 
ফেলবেন তা শত্রু টেরই পাবে না। গণতন্ত্রের গান গাইতে গাইতে, শত্রুকে 
অন্যমনস্ক রেখে, শত্রুর চোখে ভেলকি লাগিয়ে অতি সন্তর্পনে সংসদ ভবনে 
ঢুকে পড়ে হঠাৎ করেই ইসলামী খেলাফত ঘোষণা করে ফেলবেন । তখন শত্রু 
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের বানানো জালে নিজেরা আটকা 
পড়ার কারণে শুধুমাত্র আফসোসের আঙ্গুল কাটা ছাড়া আর কোন উপায় 
থাকবে না। 


স্বপ্নের তাবীর 

এ স্বপ্নের উপর আমার কয়েকটি নিবেদন। 

ক. গণতন্ত্রের জালটি ইসলামের মিত্রের তৈরি না কি ইসলামের শক্রর 
তৈরি? যদি ইসলামের শত্রুর তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এ জালের গ্রহ্থিগুলো এ 
জালের আবিষ্কারকের বেশি ইয়াদ থাকবে না কি এ জালে আটকা পড়া মাছের 
বেশি ইয়াদ থাকবে? তুলনামূলকভাবে শিকারী বেশি চালাক হয় না কি মাছ 
বেশি চালাক হয়? 

একান্ত মাছ যদি বেশি চালকও হয় তবু সে তার চালাকি দিয়ে কী কী 
করতে পারবে? সে শিকারীকে শিকার করে ফেলতে পারবে? না কি সর্বোচ্চ 
সুযোগ বের করে নিজে পালিয়ে যেতে পারবে? 

এ জালের আবিষ্কার, তার শিকারী এবং তাতে আটকা পড়া মাছের বয়স 
এখন অনেক । মুসলমান ও মুসলিম বিশ্ব এ জালে আটকা পড়ার শতবর্ষ পূর্ণ 
হতে যাচ্ছে। এ শত বছরের ইতিহাস কী বলে? ইতিহাস পড়ে সবক নেয়ার 
মত উপাদান কি আমাদের সামনে আসেনি? না কি রাজনীতিবিদরা রাজনীতির 
ইতিহাস পড়ার মত সময় পাচ্ছেন না। গাফলতের ঘৃমকেও যদি লোহার 

খ. এ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সাপ-বেজির যে খেলা 
আমরা দেখছি তাতে কী দেখলাম? ধীরে ধীরে গণতন্ত্র প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির খাঁচায় ঢুকছে? না কি প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি গণতন্ত্রের খাচায় 
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ঢুকছে? প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি গণতন্ত্রের লেজ কেটে কেটে শুদ্ধ করে 
গণতন্ত্রকে ইসলামের কাছে নিয়ে এসেছে? না কি গণতন্ত্র প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির লেজ কেটে কেটে ইসলামকে গণতন্ত্রের কাছে নিয়ে গেছে? 

গ. প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির প্রভাবে গণতন্ত্রের মৌলিক ধারাগুলোর 
কোনটি কোনটি পরিবর্তন করা হয়েছেঃ আর গণতন্ত্রের প্রভাবে ইসলামের 
কোন কোন ধারাগ্ডলোর মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছেঃ প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির প্রভাবে ইসলাম কি ব্যক্তি জীবন থেকে বের হয়ে পরিবার, সমাজ ও 
দেশের উপর বিস্তার লাভ করতে পেরেছে? না কি গণতন্ত্রের প্রভাবে ইসলাম 
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্যক্তির মাঝেও টিকে থাকতে 
পারছে না? 

কথাগুলো আমি প্রশ্নের আকারেই তুলে ধরছি; কারণ এতে পাঠক একটু 
নিজের মত করে ভাবার সুযোগ পাবেন । নচেৎ কেউ ধারণা করতে পারে যে, 
লেখক পাঠকদেরকে নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত একটি গলিতে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে। 


একটু বিশ্বটা দেখে আসুন 

ঘ. মিসরে মুসলিম ব্রাদার হুড গণতন্ত্রের নৌকায় চড়ে গণতন্ত্রের মালিক 
পক্ষের চোখে ধুলা দিয়ে, সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতার সর্বোচ্চ 
আসনে আসীন হয়ে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে -এমন কোন আলামত 
প্রকাশ পাওয়ার আগেই গণতন্ত্রের মালিক পক্ষ ক্ষুদ্র আশঙ্কার ভিত্তিতে প্রচলিত 
ফেলেছে এবং করতে পেরেছে। সে ক্ষেত্রে ভোটদাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
জনগণকে জিজ্ঞেস করারও কোন প্রয়োজন হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিজয়ী 
রষ্ট্রক্ষমতার অধিকার পাওয়া ক্ষমতাসীনদেরকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন 
হয়নি। 

এখন গণতন্ত্রের জালে আটকা পড়া প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির মাছদের 
সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাবে, যদি তারা প্রাণ বাচিয়ে কোন রকমে জেলখানা 
থেকে পালিয়ে যেতে পারে, বা গণতন্ত্রের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা 
চেয়ে দেশান্তর হতে পারে। 

উল্লেখ্য, যে ইখলাসের উপর মুসলিম ব্রাদার হুডের জন্ম সে ইখলাস 
পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জন্মের মধ্যে ছিল না। যে 
জনসম্পৃক্ততা ও জনসমর্থন মুসলিম ব্রাদার হুড অর্জন করেছে তা পৃথিবীর 
কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি অর্জন করতে পারেনি। যে জনশক্তি ও 
সমরশক্তি মুসলিম ব্রাদার হুড অর্জন করতে পেরেছে পৃথিবীর কোন প্রচলিত 
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ইসলামী রাজনীতি তা অর্জন করতে পারেনি। যে অভিজ্ঞতা ও ত্যাগের 
অনুশীলন মুসলিম ব্রাদার হুডের ছিল তা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির অর্জন হয়নি। যে সাহস ও আর্থিক সবলতা মুসলিম ব্রাদার হুডের 
অর্জিত হয়েছিল তা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির অর্জিত হয়নি। 
যে পরিমাণ বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে মুসলিম ব্রাদার হুড 
পরিচালিত হত তার শত ভাগের এক ভাগও পৃথিবীর অন্যান্য প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির তন্ববধান করেনি । মুসলিম ব্রাদার হুড আন্তর্জাতিকভাবে মুসলমান 
ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের যে পরিমাণ আস্থা অর্জন করেছিল, সে পরিমাণ আস্থা 
40558 

মুসলিম ব্রাদার হুড তার জন্মলগ্নের মুল মানহাজ ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন 
করে ফেলেছে। আর সে মানহাজ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস- 
ফিকহ তথা ইসলামী শরীয়ার বিধি-বিধানকে জিজ্ঞেস করেনি । গণতন্ত্রের জালে 
প্রবেশ করে গণতন্ত্রের আবিষ্কারকদেরকে ফাকি দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং পদে 
পদে শরীয়তের নির্দেশিত পথকে লঙ্ঘন করেছে। কুফরী শক্তির সঙ্গে মুসলিম 
শক্তির যা করণীয় ছিল সে রোডম্যাপকে উপেক্ষা করে তারা ইসলামী খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। দলিল প্রমাণসহ তার বাস্তবতা বিশ্বের সামনে ও 
মুসলিম উম্মাহর সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


সফলতার মাপকাঠি 

দেখুন, কোন আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা কখনো বাহ্যিক সফলতা 
ও ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সফলতা ও ব্যর্থতা যার উপর নির্ভর 
করে তা হচ্ছে, সে আন্দোলন ও পদক্ষেপ শরীয়তের নীতি ও উসুল 
মোতাবেক হচ্ছে কি না? তার উপর । যে বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ইজমা, 
কিয়াস তথা ইসলামী শরীয়তে সর্বস্বীকৃত নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সে 
নীতিগুলোকে উপেক্ষা করে এবং সেসব নীতিকে মাপকাঠি না বানিয়ে সফলতা 
ও ব্যর্থতার হিসাব মিলাতে যাওয়া কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। 
রাজনীতির ইতিহাসের প্রভাবেই উজ্জীবিত। কেউ সে আদর্শকে চার হাত পা 
দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, আর কেউ পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে 
ধরেছে। প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির একেকটি দল অপর দলের যে 
তাগিদে সে নীতিকেই আবার আকড়ে ধরেছে, পারলে দু'চার কদম অগ্রসর 
হয়ে তাকে আকড়ে ধরেছে। এক্ষেত্রে কোন নীতির সমালোচনা করার সময়েও 
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শরীয়তের মাপকাঠিকে সামনে রাখা হয়নি, আবার সমালোচিত কোন নীতিকে 
গ্রহণ করার সময়েও শরীয়তের মাপকাঠিকে সামনে রাখা হয়নি। 

তবে এ দলগুলো যে বিষয়ে কখনো দ্বিমত করেনি তা হচ্ছে, তারা 
গণতন্ত্রকে কুফর বলে সে কুফর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার প্রয়োজনবোধ 
করেনি। বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে পৃথিবীর সকল 
মুসলমানের মনে গণতন্ত্রকে একটি বস্তুনিষ্ঠ বিষয় ও ইসলামবান্ধব হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

আজ এমন অবস্থা দাড়িয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের এমন কোন বিধান 
মানার জন্য মুসলমানের মন তৈরি নয় যাকে গণতন্ত্র সমর্থন করে না। অথচ 
সবাই গণতন্ত্রের এ শক্তির কথা জানে যে, গণতন্ত্র চাইলে বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট 
অপকর্মকেও শুধু বৈধ নয়; বরং ফরয হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারে এবং 
গণতন্ত্রের জন্ম থেকে সে তা করে চলেছে। 


স্বপ্নের ভগ্নাংশের তাবীর 

ঙ. এ স্বপ্নেরই একটি ভগ্নাংশ হচ্ছে, এ রাজনীতির মাধ্যমে সুকৌশলে 
দেশের মালিক পক্ষকে দ্বীন বোঝানো হবে এবং তাদেরকে ইসলামবান্ধব করে 
তোলা হবে। তাদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসকে বহাল রেখেই তা 
বোঝানো যাবে বলে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কিছু কৌতুকপ্রাদ ঘটনাও ঘটে 
চলেছে। 
ওয়াসাল্লাম কত শত বার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন সে বিষয়টিকে 
বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বনু কুরাইযার ছয় থেকে 
আটশত কাফেরকে যে এক দিনে জবাই করে দেয়া হয়েছিল সে ঘটনা ভুলে 
যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা চলছে যে, একটি বিষয় 
জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগের, আর আরেকটি বিষয় জিহাদের 
আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের । 
ওয়াদা করেছেন বলে কুরআনে যে উল্লেখ এসেছে সে বিষয়টিকে বার বার 
সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এ বিষয়ে ইবরাহীম আলাইহিস 
সালামের পরবর্তী ও সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত কুরআনে বিবৃত হয়েছে ৩৫ ৬5 
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১২2 ED 5৩ BTL GG এও BN ৬ পভ ৬ ই সই FL ১৪০ 


0 €) 74 8৫ 27] তা বেমালুম ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের “রাহমাতুন লিল আলামীন' 
সিফত ও উপাধিটি সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কিন্তু এরই সাথে উল্লিখিত 
“কাফেরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন’ গুণ সম্বলিত এ 21455 ৩৪১ 4 4১০ MS 
১6৮ ও ৬০৮ ৪৪৯6 5 ৩ ১৩ OAS ৩৮ ও FAG কি EOS US) 
50 0 সা od এটা ও Es 380 3 বুজি ৩১ ১৯৫০ 2 ৩ 
bles ৮ ও ধু ৩০ Gs Bd EB ৩৯ 4১৮ ৩৪ GGG 5০ 
(৭) ৬৪৫ 1735 85 885 ০৬৬ আয়াতটির কথা একেবারেই ভুলিয়ে 
দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 


খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধারের ব্যবধান 

আর বিশেষভাবে যে বিষয়টি সবাই মিলে ভুলে গেছে এবং অন্যদেরকে 
ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও খেলাফত 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের কথা ৷ কুরআন, হাদীস তথা 
ফিকহের সিদ্ধান্তের আলোকে এ দু'টির মাঝে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান 
রয়েছে তা আমরা ভাবতেই প্রস্তুত নই। যারফলে ইসলামী খেলাফত 
ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন থেকে উদ্ধৃতিগুলো তুলে ধরতে আগ্রহবোধ করি। 
এর বিপরীতে খেলাফত টিকিয়ে রাখা ও খেলাফত পুনরুদ্ধার বিষয়ক 
হাদীসগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্যকে এড়িয়ে যেতে আমাদের সামান্যতম দ্বিধাও হয় 
না। আবার মক্কী জীবনের প্রক্রিয়াকেও আমরা নিজের মত করে সাজাতেই 
বেশি পছন্দ করি। 
দাওয়াতের উদ্ধৃতিগুলো তুলে আনছি। সে ক্ষেত্রেও যদি আপত্তি করা হয় যে, 
মক্কী জীবনেতো কুফরকে কুফর বলা হয়েছে এবং কুফরে পতিত ব্যক্তিকে 
কাফের বলা হয়েছে, এখন কেন দাওয়তের ক্ষেত্রে কৃফরকে কুফর বলা হচ্ছে 
না এবং কুফরে পতিত ব্যক্তিকে কাফের বলা হচ্ছে না? সে ক্ষেত্রে হেকমত ও 
কৌশল নামের বায়বীয় একটি ফানুস ওড়ানো হয় যার অস্তিত্ব মক্কী জীবনেও 
ছিল না। 
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উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। যার দরুন স্বপ্নের তাবীর আর হয়নি । 


আখের হেকমতের শেষ কোথায়? 

চ. সাবেক রাজনৈতিক দলের যে ভুলের কারণে নতুন নতুন দল তৈরি 
করতে হচ্ছে, সে ভুলকেই শত সহস্র গুণ বাড়িয়ে অনুশীলনের মহড়া চলছে। 
কোন রাজনৈতিক দল নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
থাকলে প্রত্যাখ্যানকারী দল কুফরী নেতৃত্বকে সমর্থন করে চলেছে। কোন 
রাজনৈতিক নেতা নারীর সঙ্গে ইফতার করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকলে 
করাকে গুনাহ মাফের উসিলা হিসাবে গ্রহণ করে চলেছে। 

কোন রাজনৈতিক দল মুনাফিক কাফের দলের সমর্থন করার কারণে 
চলেছে। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাদের ৪০/৪৫ বছর বয়সী 
অর্ধশিক্ষিত নেতার বিরোধিতা করার করণে বিরোধীদেরকে বেয়াদব বলে 
আখ্যায়িত করে থাকলেও তারা বিরোধিতা করে চলেছে ৮০/৯০ বছর বয়সী 
ওলামায়ে কেরামের জামাতের। এ এক অদ্ভুত পৃথিবী । অদ্ভুত পৃথিবীর সব 
প্রাণী। দু'পা নিয়ে চার পায়ের যোগ্যতা, মুহাম্মদের উম্মত হয়েও খিযিরের 
ঢেকুর ৷ নাট্যলিলা বড়ই উপভোগ্য । 

সমস্যা হচ্ছে আগেরটাই। প্রত্যাখ্যাত ও প্রত্যাখ্যানকারী কেউ কোন 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করছে না। শরীয়তের ফয়সালার প্রতি 
ভ্রুক্ষেপ করার সময় পাচ্ছে না। সে ফয়সালা জানার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে 
না। পদ্ধতিটা আগের মতই 525 ০066 10 একি ৩০ ৬০৫ 5448 ০4 
0৩6 0 GALS ও জন IG YS CEN Sl 696 গজ এড 582 ৬০ 
07) 35826 এ 9৫ ৬০৪ ৪ (9৫ 2 2৫1 আবার নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ 
হয়েছে। 
বোঝেন? হাদীস ফিকহ কি তারা কম বোঝেন? কিন্তু বড় বলে যে কাকে 
বোঝানো হয়েছে? তা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ বড় হিসাবে যাদের 
নাম এসেছে তাদের কাছেও আমরা একই উত্তর পেয়েছি। 

যাই হোক, এসব বহু পুরাতন কথা । এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যেতে 
পারি। এবারের প্রসঙ্গ খতম । 
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সংবংসংসংসংবতসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসংসং সুত সুত 
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সহীহ বুখারী ও ফাতওয়া শামীর খতম 


কারো কারো কাছে নতুন মনে হতে পারে । তবে বিষয়টি অনেক পুরাতন 
হয়ে গেছে। কারো ধারণা মতে এতটাই পুরাতন হয়ে গেছে যে, একে আর 
বিদআত বলা চলে না। কারণ, বিদআত হচ্ছে নতুন আবিষ্কার। আর কোন 
পুরাতনকে নতুন আবিষ্কার বলা বোকামী। অনেকের কাছে একটি বিদআত 
হলেও আরেকটি বিদআত নয়। কারণ, একটির মাঝে হাজার তালাশ করেও 
কোন নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব দুটিকে এক পাল্লায় মাপা যাবে 
না। যাইহোক বড় ছোটর তফাতটা এ ক্ষেত্রেও দেখে নেয়া চাই। 


বড় 

সমস্যা যদি স্বাভাবিক ধরনের হয় তাহলে কুরআন খতম করলেই চলবে। 
সমস্যা একটু অস্বাভাবিক হলে এবং সাহেবে দাওয়াতের হিম্মত যদি ভালো হয় 
তাহেল বুখারী খতম করা চাই। আর সমস্যা একটু ব্যতিক্রম হলে ফাতওয়া 
শামীর খতমে বেশি উপকার হওয়ার আশা করা যায়। 

বলাবাহুল্য, পর্যাক্রমে কুরআন খতম শিশুদের মাধ্যমেও করে ফেলা 
যায়। বুখারী খতমের জন্য স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষিত প্রয়োজন 
হয়। আর ফাতওয়া শামী খতম করতে হলে এসব ডিগ্রিতে চলে না। তাই খুব 
স্বাভাবিকভাবেই উপকারিতা ও খরচের মাঝে বিস্তর ব্যবধান হয়ে যায়। 
উপকারিতা ও মেহনতের ব্যবধানের কারণে এর খরচের তারতম্যের কথাটি 
বুঝিয়ে বলতেও হয় না। গ্রাহক মাত্রই তা বুঝে নেয় এবং বুঝে শুনেই ইজাব- 
কবুল হয়। 


ছোট 

পরিভাষায় যাকে ‘কুরআন খতম’ বলা হয় সে খতমের জন্য কুরআন 
নাযিল হয়নি। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করবে এবং এর জবাব দিতে হবে সে 
প্রস্ততি আমাদের নেই। কিন্তু কোন কিতাব কেন নাযিল হয়েছে এবং কোন 
কিতাব কেন লেখা হয়েছে সেসব আলোচনা এখন বৃথা । আমরা এখন কোন 
কাজে লাগাচ্ছি সেটাই হল বাস্তবতা । উম্মতের এক্যমত এখন কোন কথার 
উপর সেটাই দেখার বিষয় । 

শায়খ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. এক প্রসঙ্গে বলেছেন “কুরআন 
এখন শুধুই মৃত ব্যক্তিদের জন্য, জীবিতদের জন্য তাতে কিছু নেই'। অর্থাৎ 
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কুরআনের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস এ পর্যায় গিয়ে পৌছেছে । এ পরিস্থিতিতে 
ছোটদের মনে যে কয়েকটি বিষয়ে খটকা রয়েছে সেগুলো এখানে ধারাবাহিক 
আলোচনা করা যেতে পারে । বিষয়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে- 

ক. কুরআন খতম । খ. সহীহ বুখারী খতম । গ. ফাতওয়া শামী খতম । 
ঘ. ইফতেতাহে বুখারী । ঙ. ইখতেতামে বুখারী । চ. দরূদে নারিয়ার খতম । 
ছ. খতমে জালালী ৷ জ. মরে যাওয়ার দোয়া খতম। 


ক. কুরআন খতম 
কুরআন খতম করার কথা হাদীসে আছে। খতমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা 


হয়েছে। কিন্তু সে খতম আমাদের পরিভাষায় যাকে কুরআন খতম বলা হয় সে 
খতম নয়। হাদীসে উল্লিখিত খতম হচ্ছে, দৈনন্দিন ধারাবাহিক তিলাওয়াতের 
মাধ্যমে খতম করা । হাদীসের মধ্যে এর জন্য এক মাসের একটি স্বাভাবিক 
সময়ের কথা বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু 
আনহুর একটি হাদীসে বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে । তিনি বলেন- 
b> mes ক এ একি dl ০৮৪ UE এড AW ৩ এপ on Bl এট ৩ 
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এর দ্বারা কখনো এক বসায় বা এক দিনে যে খতমে কুরআন করা হয়, 
বা অনেকে মিলে এক খতম করা হয় তার কথা বলা হয়নি; বরং অন্যান্য 
হাদীসে এর বিপরীত কথা রয়েছে । যেমন এক হাদীসে এসেছে- 
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এর দ্বারা হাদীস নির্দেশিত খতমে কুরআনের একটি চিত্র আমরা অবশ্য 
পাই। 

এছাড়া কুরআনের ভাষ্যমতে কুরআন তিলাওয়াতের একটি মৌলিক 
উদ্দেশ্যও আছে, যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে। | 

OV) ES ৬ 3 ০৪০ ST 9544 
. 29০ (YE) BUS ০৮$ পভ ff OTA 6৮ সর 

তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদাব্বুরে মাআনী ও অর্থ বোঝা 
ছাড়া তিলাওয়াত করলেও তিলাওয়াতের সাওয়াব রয়েছে । এ বিষয়ে কারো 
কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হাদীসের ভাষ্য এ বিষয়ে স্পষ্ট । এখানে শুধু এ 
কথা দাবি করা হচ্ছে যে, কুরআন খতম বর্তমানে যে পরিভাষায় ব্যবহৃত 
হচ্ছে, এ পরিভাষাটি নতুন । হাদীসের পরিভাষায় কুরআন খতম ও বর্তমানে 
ব্যবহৃত পরিভাষায় কুরআন খতম এক নয়। তাই এ কুরআন খতমকে মাসনূন 
কোন তরিকা বলার সুযোগ নেই। 

তবে যে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই তা হচ্ছে, যেহেতু 
কুরআন তিলাওয়াত বড় ধরনের একটি সাওয়াবের কাজ এবং এর শুধু 
তিলাওয়াতের উপরই প্রতি হরফে দশ নেকীর ওয়াদা রয়েছে, সেহেতু কুরআন 
খতম করা মানেই হল একটি বড় ধরনের নেক কাজ সম্পন্ন করা । এমন একটি 
নেক কাজের উপর দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা খুবই স্বাভাবিক গতির 
একটি আশা । এতে দোষের কিছু নেই। দোয়া করা উচিৎ এবং দোয়া কবুল 
হওয়ার আশা করা উচিৎ। 


সতর্ক থাকা শরয়ী দায়িত্ব 

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী তা হচ্ছে, কুরআন 
তিলাওয়াতের যে আদাবগুলো হাদীসে বলা হয়েছে সে আদাবগুলো যেন রক্ষা 
করা হয়। তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য যেন সহীহ হয়। প্রচলিত খতমের কারণে 
কুরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেন মানুষ ভুলে না যায়। জীবনের 
সর্বোচ্চ মূল্যবান অংশটি যেন শুধু এর পেছনে ব্যয় না হয়ে যায়। 

এর কারণে বদদ্বীন যেন দ্বীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। 
কুরঅনের বাহকরা যেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ বিস্মৃতির সহযোগী না 
হয়ে যায়। মূল উদ্দেশ্যের দিকে ডাকলে বা মূল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়ার পরও যেন তাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি না হয়। সর্বোপরি 
কুরআন যেন বাজারের আলু ও টমেটোর মত ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত না 
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হয়। কুরআনের এ খতম যেন হামেলে কুরআনকে কুরআন ব্যবসায়ী বানিয়ে 
না তোলে। 

এতো গেল কুরআন খতমের বিষয়টি । এবার আলোচনা করা যায় বুখারী 
খতম নিয়ে। 


খ. সহীহ বুখারীর খতম 
খটকা রয়েছে। খটকাটিকে জিইয়ে না রেখে দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার। 
হয়নি বা বিদআত বলার সুযোগ নেই সে কারণগুলো সহীহ বুখারীর খতমের 
ক্ষেত্রে কতটুকু উপস্থিত ও কতটুকু প্রযোজ্য? এটি যদি দোয়া কবুলের জন্য 
একটি আমল হয়ে থাকে তাহলে এর উৎপত্তি কবে থেকে? এ কিতাবের জন্ম 
ওহির জীবনের কমপক্ষে দুই শত বছর পর। এটিকে একটি আমলে পরিণত 
করার জন্য যা দরকার তা কি এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব? 

খটকাটি গাঢ় হয়ে যায় যখন এ৷ ০৬ = | ০ উপাধিতে ভূষিত 
কিতাবটিকে ঞ। 4৮5 ৮3৫ ৮ (নাউযুবিল্লাহ) এর মানে উন্নীত করা 
হয়। কেউ মনে করতে পারেন যে, এমন দাবিতো কেউ করেনি । তাই এটি 
একটি অপবাদ এবং একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ । কিন্তু খটকাতো লেগে গেছে, 
তাই খটকা লেগে যাওয়া এবং এমন সন্দেহ করার পেছনে যে বিষয়গুলো কাজ 
করে তা নিয়ে মতবিনিময় করা যেতে পারে। যে কারণগুলো দেখা যায় 
সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: 

ক. খতমের বাজারমূল্য হিসেবে কুরআন খতমের মূল্য হচ্ছে এক হাজার 
থেকে তিন হাজার বা তার চাইতে কিছু বেশি। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীর খতম 
সি থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত বা তার চাইতে কিছু কম বা কিছু 

| 

খ. তুলনামূলক ছোট খাট সমস্যা সমাধানের জন্য বা ছোট খাট আশা 
পুরণ করার জন্য কুরআন খতম করানো হয়। এরই বিপরীত বড় সমস্যার 
সমাধানের জন্য বা বড় আশা পুরণ করার জন্য বুখারী খতমের আয়োজন করা 
হয়ে থাকে। 

গ. কুরআন খতম সাধারণত নাবালেগ বাচ্চাদের মাধ্যমেও সেরে 
ফেলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। আর বুখারী খতম বড়রাই করতে হয় এবং 
বাস্তবে তা ছোটদের দ্বারা সম্ভবও নয়। একান্ত ব্যস্ততা না থাকলে বড়রা 
নিজেরাই তা করে থাকেন। 
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ছোটদের যে জায়গাটায় খটকা তা এখানেই । খতমে কুরআনের এ 
পরিভাষা যেখানে নেই সেখানে খতমে বুখারী পর্যন্ত আমরা কীভাবে পৌছে 
গেলাম? দুনিয়াবী উখরবী কোন সমস্যা এমন আছে যার সমাধানের জন্য 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবস্থা দিয়ে যাননি ।? যার দরুন 
সমস্যার সমাধান সেখানে তালাশ না করে এ কঠিন থেকে কঠিন পদ্ধতিগুলো 
আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 

এ ক্ষেত্রে যে দলিলগ্তলো উপস্থাপন করা হয়, সেসব দলিল দিয়ে কি 
আসলেই বুখারী খতমের মত একটি আমল আমল হিসাবে প্রমাণিত হতে 
পারে? বাকি থাকে অভিজ্ঞতার কথা । অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এর দ্বারা ফায়দা 
হয়। এখন এই অভিজ্ঞতা যদি একটি আমল আমল হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার 
জন্য মাপকাঠি হয়, তাহলে এরকম আমলের সংখ্যা কত দীড়াবে। প্রত্যেকের 
অভিজ্ঞতাইতো অভিজ্ঞতা । তখন এ অভিজ্ঞতাভিত্তিক আমলের ভিড়ের মধ্য 
থেকে হাদীসের আমলগুলোকে কি খুঁজে বের করা যাবে? বর্তমানে হাদীসে 
বর্ণিত আমলগুলো কি খুঁজে বের করা যাচ্ছে? আর অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা 
কি এখানে থামানো যাবে? থামানো কি গেছে? 


গ. ফাতওয়া শামীর খতম 

থামানো যায়নি । আর সে কারণেই দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
রচনাবলীও খতমের কাতারে এসে দীড়িয়েছে। ফাতওয়া শামীর খতম চলছে। 
ফাতওয়া শামীর গবেষক ও গবেষকদের প্রধানের নির্দেশনায় চলছে। 
ইবাদতের তালিকায় ফাতওয়া শামীর তিলাওয়াত?! এবং শুধু তিলাওয়াত?! 
করলে খতম ও ইবাদতের তালিকায় প্রবেশ করবে আরো শত শত কিতাব। 
আর ফাতওয়া শামী ইবাদত ও খতমের তালিকায় প্রবেশ করলে প্রবেশ করবে 
আরো লক্ষ লক্ষ কিতাব। আর এভাবেই ইবাদতের গোলা যখন উম্মতের 
রচনাবলীর শুধু তিলাওয়াতে ভরে যাবে, তখন সে গোলায় আল্লাহর কালাম 
তিলাওয়াতের ইবাদত আর জায়গা পাবে না। পাচ্ছে না। 

আর যখন কুরআন ও হাদীসের শুধু তিলাওয়াত ইবাদতের গোলাকে ভর্তি 
ইবাদত সে গোলায় প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। আর আল্লাহ ও তার 
রাসূলের কালামে যেসব বিধি-বিধানের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোতো স্থান পাওয়ার 
প্রশ্নই আসে না৷ স্থান পাচ্ছেও না। 
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ফাতওয়া শামীর পাঠকদের কাছে কি ইবাদতের কোন সংজ্ঞা নেই? সে 
সংজ্ঞাটি জানতে খুব ইচ্ছা করে । সে সংজ্ঞার আলোকে উম্মতের রচনাবলী শুধু 
তিলাওয়াত করা কিভাবে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয় তাও জানতে খুব ইচ্ছা করে। 
ইলম শেখা একটি ইবাদত -এর উপর ভিত্তি করে কি বলা যাবে যে, ফাতওয়া 
শামীর তিলাওয়াত একটি ইবাদত? ছোটদের মনের এ খটকা দূর করা বড়দের 
দায়িত্ব । 

দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ যে বিষয়গুলোকে বিদআত হিসাবে 
আখ্যায়িত করে আসছে, সেগুলোকে যে মূলনীতির আলোকে বিদআত বলা 
হয়েছে সে মূলনীতির আলোকে সহীহ বুখারীর খতম এবং ফাতওয়া শামীর 
খতম এমনিভাবে এ ধরনের আরো যেসব খতম রয়েছে সেগুলোকে কেন 
বিদআত বলা যাবে না? দারুল ইফতাগুলোতে কমপক্ষে এ বিষয়ক ইস্তিফতা 
করার দরজাগুলো খোলা থাকা চাই। আপনাদের অবর্তমানে এ প্রশ্নগুলোর 
জবাব না দিলে সাধারণ মুসলমান আমাদেরকে ছাড়বে না। তারা আমাদেরকে 
ক্ষমা করবে না। আর আমরাই বা এর জবাব না দিয়ে ইলমের যিম্মাদারী 
আদায়ের দাবি কীভাবে করব? 


ঘ. ইফতেতাহে বুখারী 
না। কিন্তু কোন স্বাভাবিক বিষয়কেই আমরা স্বাভাবিক রাখি না। রাখতে পারি 
না। সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট ছিল যে, আমরা 
বলার সময় কিতাবটিকে সহীহ কিতাব বলে উল্লেখ করব এবং সহীহ কিতাব 
হিসাবে বিশ্বাস করব। 

আরেকটু বাড়াতে চাইলে, এর যে কোন হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে 
শুধু এ কিতাবের নাম উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করব । আমরা মনে করব যে, 
হাদীসটি সনদের বিচারে আমলের যোগ্য । কিতাবটির মুসান্নিফ যা করেছেন 
তা আমার জানামতে এটাই । তাই আমরা আমাদের কথা ও বিশ্বাসকে এর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আমানতের খেয়ানতেরও কোন আশঙ্কা ছিল না এবং 
অতিরঞ্জনের অপবাদেরও শিকার হতাম না। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি । 

আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, অতিরজ্জন করবই, তখন আমরা এর 
সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। আর সহীহ বুখারীর মকাম ও মর্যাদা প্রমাণ করতে 
গিয়ে একই সঙ্গে ভিত্তিহীন কাহিনী তৈরি, কল্পনা বিলাসিতার উর্ধ্বগতি, 
অপরের তানকীস ও সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে জড়িয়ে 
পড়েছি। বিষয়গুলো আজ একটু খুলে খুলেই বলার ইচ্ছা করেছি। এ ক্ষেত্রে 
আমরা যে কাজগুলো করছি তা যথাক্রমে: 
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১. ইফতেতাহে বুখারী: 

কোন দাওরা হাদীস পর্যন্ত মাদরাসার যখন সবক উদ্বোধন হয় তখন 
আমরা এর শিরনাম “ইফতেতাহে দরস' না দিয়ে আমরা এর নাম দেই 
'ইফতেতাহে বুখারী'। যে মাদরাসায় কুরআনের সবক উদ্বোধন হবে, 
উদ্বোধন হবে, ফিকহের দরসের উদ্বোধন হবে সে মাদরাসায় ব্যাপক একটি 
পরিভাষা ব্যবহার না করে আমরা একটি কিতাবের নামে সবক উদ্বোধন করে 
থাকি। যারফলে অশিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত মানুষগুলো 
জানতে পারে যে, মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের মাঝে একটি মাত্র কিতাবই 
আসল কিতাব যার নাম সহীহ বুখারী । 

পাঠক একটু ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের সথে থাকলে এর সমস্যাগুলো 
দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ । যদি আগে না দেখে থাকেন। 


২. শায়খুল হাদীস: 

সহীহ বুখারীর উদ্ভাযকে আমরা নাম দিয়েছি শায়খুল হাদীস । বাকি আট- 
দশটি হাদীসের কিতাবের উদ্ভাযকে শায়খুল হাদীস বলতে আমরা রাজি নই। 
পরিভাষা নিয়ে কোন বিতর্ক করার সুযোগ নেই এ মূলনীতির সুযোগে আমরা 
অন্যায়গুলো করে চলেছি। কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি যে, পরিভাষাটিকে 
আমরা এতটাই লোভনীয় করে তুলেছি যে, এর প্রাপ্তির জন্য আমরা জান 
কুরবান দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি। আবার এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে মুসাবাকা 
ফিল খায়রাত হিসাবে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি। 

৩. শায়খুল হাদীসের বেতন: 

বাকি আট-দশটি হাদীসের কিতাবের বেতনের তুলনায় সহীহ বুখারীর 
উদ্তাযের বেতন থাকে সাধারণত দুই গুণ, ভি নানা 
রকমের গুণ । যারফলে যারা হাদীসের অন্যান্য কিতাব পড়ান তারা এবং সবাই 
এমন একটি ধারণা তৈরি করে নেন যে, সহীহ বুখারী যেমন মানবীয় সীমা 
পরিসীমার বাইরের একটি কিতাব তেমনিভাবে এ কিতাবের উদ্ভাযও মানবীয় 
সীমাবদ্ধতার অনেক উর্ধবে। তখন আরো হাজারো ফরিযাকে অতিক্রম করে সে 
অবস্থানটি অর্জন করার জন্য লবিংজাতীয় পথগুলোও খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। 


৪. ত্ৰিশ পারায় বন্টন: 
অনেক ক্ষেত্রেতো একে কুরআনের উপর স্থান দেয়া হয়েছেই, সাথে 
সাথে কুরআনের সাদৃশ বজায় রাখার জন্য কিতাবটিকে কুরআনের আদলে 
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ত্রিশ পারায় বন্টনও করা হয়েছে। অবশ্য এ বন্টন খতমের সুবিধার্তেও করা 
হতে পারে। 


৫. অধ্যায়ে অধ্যায়ে বন্ধন: 

সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ের পর যে আরেকটি অধ্যায় আসবে তার 
সঙ্গে আগের অধ্যায়ের সম্পর্ক কী -এ বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করেও 
তা শেষ করা যাচ্ছে না। কৌতুকপ্রদ কিছু ঘটনাও এ ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। 
কিন্তু সবাই মনে করে যাচ্ছে, এটাই নিয়ম, এটাই পদ্ধতি ৷ 

একটি ঘটনা এখানে না বললেই নয়। 

ইফতেতাহ বা ইখতেতাম এখন মনে নেই । বিদেশী মেহমান আলোচনার 
এক পর্যায়ে অধ্যায়ে অধ্যায়ে মিল সম্পর্কে আলোচনা করে চলেছেন। ইমাম 
বুখারী কিতাবুল হজ্ব আগে উল্লেখ করে কিতাবুস সাওম পরে কেন উল্লেখ 
করেছেন এর উপর ঘন্টা দেড় ঘন্টা আলোচনা করেছেন। যা থেকে এ কথা 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে যদি কিতাবুস সাওম আগে হয়ে কিতাবুল হজ্ব 
পরে হতো তাহলে মস্ত বড় ভুল হয়ে যেত। অনেক গভীরভাবে চিন্তা করেই 
ইমাম বুখারী কিতাবুল হজ্ব আগে এনেছেন এবং কিতাবুস সাওম পরে 
এনেছেন। 

কিন্তু এ বিষয়ক আলোচনার শেষে তিনি যে কথাটি বললেন তা শুনে 
আমাদের মত ছোটরা রীতিমত জিহ্বায় কামড় দিয়ে ফেলেছে । তিনি 
বলেছেন, কোন কোন নুসখায় (কপিতে) কিতাবুস সাওম আগে এসেছে এবং 
কিতাবুল হজ্ব পরে এসেছে। সে নুসখা হিসাবে সামঞ্জস্য সাধনের আলোচনা 
আরেকটা হবে । তার উর্দু ইবারতটি সম্ভবত এমন ছিল, ‘কেসী কেসী নৃসখে 
মে কিতাবুস সাওম পহলে আওর কিতাবুল হজ্ব বাদ মে হ্যা। উস ওয়াক্ত 
তাতবীক কী তাকরীর দোসরী হোগী'। 

পাঠক মনে হয় বুঝতে পারেননি যে, এখানে আমার পেরেশানীর বিষয়টি 
কী? পেরেশানীর বিষয় হচ্ছে, আগের বয়ানের মুল বিষয়ই ছিল হজ্ব আগে ও 
সাওম পরে হওয়ার মাহাত্ম্যের বর্ণনা । এখন অন্য কপিতে যদি সাওম আগে ও 
হজ্ব পরে হয় এবং তাতবীকের তাকরীর ভিন্ন হয় তাহলে সে দ্বিতীয় তাকরীর 
ও বয়ানটি কি আগের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে না? এ ক্ষেত্রে দু'টি 
বয়ানের কমপক্ষে একটি কি অবশ্যই ভুল হবে না? এবং এমন ধারণা কি করা 
যায় না যে, তাতবীকের এ তাকরীরগুলো কোন তথ্য নির্ভর নয়; বরং কল্পনার 
ঘোড়দৌড় থেকে অর্জিত। আর এর পেছনেই আমাদের এত আয়োজন । 
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একজন লিপিকার কপি নকল করতে গিয়ে একটি আগে হয়ে গেছে আর 
আরেকটি পরে হয়ে গেছে -এর জন্য বিপরীতমুখী এমন তাকরীর আমরা 
দিয়েও চলেছি এবং নিয়ে চলেছি। কারণ কিতাবটি সহীহ বুখারী । 


৬. তরজমাতুল বাব: 

সহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাব নিয়ে আমরা অসম্ভব রকমের পেরেশানী 
যাহির করছি। আমার মনে হয় এ নিয়ে মাতামাতি একটু বেশি হয়ে গেছে। 
তরজমাতুল বাবের সঙ্গে হাদীসের মিল খুঁজে না পওয়ার কয়েকটি করণ 
থাকতে পারে, যার কোনটিই এমন নয় যার কারণে হাদীসের অন্যান্য 
কিতাবের উপর সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে। 

আবেগ তাড়িত না হয়ে একটু শুনুন। এ সহজ কথাগুলো আজ কেন 
বলতে হচ্ছে তাও আমি ইনশাআল্লাহ বলব। বড়রা কী কী করে চলেছেন, 
আর সে কারণে ছোটরা কোন কোন সমস্যার শিকার হচ্ছে তা বলব। 

তরজমাতুল বাবের সঙ্গে হাদীসের মিল খুঁজে না পওয়ার কারণ হতে 
পারে যথাক্রমে: ১. ইবারাতুন নাসসের স্থলে ইশারাতুন নাস, ইকতিযাউন নাস 
বা দালালাতুন নাসসের ভিত্তিতে মাসআলা ইন্ডিত্বাত করার কারণে । ২. 
মুসানিফের অস্পষ্টতা জনিত দুর্বলতার কারণে । ৩. তিনি তরজমাতুল বাবে যে 
দাবি করেছেন তার পক্ষে হাদীস না পেয়ে অন্য এমন হাদীস উল্লেখ করার 
কারণে যে হাদীসে তার দাবির পক্ষে কোন কথা নেই। 

উদাহরণসহ বিষয়গুলো দেখানোর মত ব্যবস্থা আমার কাছে আছে। কিন্তু 
এ লেখার সঙ্গে তা খাপ খাবে না বিধায় সে দিকে গেলাম না। 

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এ বিষয়গুলোকে আমরা এমনভাবে উপস্থাপন 
করতে পছন্দ করি যাতে বোঝা যায়, এখানে অলৌকিক কোন ব্যাপার 
ঘটেছে। আর এর মাঝে যত অলৌকিকত্ব ফুটিয়ে তোলা যায় ততই কিতাব, 
মুসান্নিফ ও পাঠদানকারী উদ্ভাযের শান বাড়তে থাকে । এসব কপটতার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। অতিরঞ্জনের মাত্রা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, দাবি করা 
হচ্ছে, শত শত ব্যাখ্যগ্রস্থ লিখেও আজ পর্যন্ত সহীহ বুখারীর তরজমাতুল 
বাবের হক আদায় করা যায়নি । আর যবানে হাল যেন বলতে চায় ও রে $$ 
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৭. হাজার রকমের তাতবীকের খোজে: 
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সহীহ বুখারীর একেকটি বিন্দু বিন্দুর মাহাত্ম্য ও রহস্যের খোজে আমরা 
ফিরে চলেছি দিনের পর দিন। শুরু শেষের মিল, বর্ণনাকারী বর্ণনাকারীতে 
মিল, শব্দে শব্দে মিল, অক্ষরের পরিমাণে মিল ইত্যাদি ইত্যাদি । আর যখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল বক্তব্য বা আমলের উল্লেখ 
এসেছে তখন তা থেকে চলমান জীবনের আদেশ নিষেধগুলো বের করা ও তা 
বাস্তবায়ন করার সময় পাইনি। ইলম শেখা ও শেখানো যে ফরয আমল সে 
দায়িত্ব আমরা কীভাবে আদায় করছি তা ভাবার মত সময় কি এখনো হয়নি? 


৮. সহীহ'র চাইতেও বেশি কিছু: 

সহীহ বুখারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. যা দাবি করেননি এমন কিছু 
দাবিও আমরা তার পক্ষ থেকে করে চলেছি। একেকটি হাদীস তিনি আল্লাহ ও 
তার রাসূলের সরাসরি অনুমতি নিয়ে নিয়ে লিখেছেন এমন উপাখ্যানও আমরা 
শুনিয়ে চলেছি। সহীহ হাদীসকে সহীহ বুখারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার 
মত বক্তব্য আমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। 

ইফতেতাহে বুখারীর অনুষ্ঠানেই আমরা ঘন্টাব্যাপী বয়ান করে চলেছি 
যে, সহীহ হাদীস নির্বাচনের এমন মাপকাঠি আর হতে পারে না। পৃথিবীর 
কোন ধর্ম আজো পর্যন্ত এমন নমুনা দেখাতে পারেনি । 
করেও মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে রাখতে পারার মত অসম্ভব রকমের প্রতিভার 
অধিকারী । কোন মিথ্যকের বক্তব্যকে রাসূলের হাদীস বলে বয়ান করতে 
আমাদের বুক সামান্যও কাপে না। জানার পরেও নয়। বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার পরও নয়। সে মজলিসেও নয় যে মজলিসে সহীহ হাদীসের মকাম ও 
মর্যাদা বয়ান করা হয়েছে। হাদীস ও সনদের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পরও 
সে মজলিসেই ভিত্তিহীন ঘটনা ও হাদীস বর্ণনা করতে আমাদের সামান্যতম 
দ্বিধা হয় না। তখনই ছোটদের খটকা লাগে, তাহলে এতক্ষণের বয়ান আসলে 
কেন করা হয়েছে? 


উ. ইখতেতামে বুখারী 

সহীহ বুখারীর সূচনা যেমন ঘটা করে করা হয়েছে তার সমাপ্তিও 
সেভাবেই করা হচ্ছে। এটাই নিয়ম। সহীহ বুখারী এমনি এমনি শেষ করে 
ফেললে চলে না। যে উদ্ভায সহীহ বুখারীর সবগুলো হাদীস পড়িয়েছেন তিনি 
শেষ হাদীসটি আর পড়াতে পারেন না। অথবা সে উদ্তা শেষ হাদীসটি পড়ালে 
সহীহ বুখারী, ইমাম বুখারী ও দারুল হাদীসের মানহানি হয়। 
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সে কারণে খতমে বুখারী উপলক্ষে মাহফিলের আয়োজন করতে হয়। 
হাজার হাজার মানুষকে দাওয়াত করতে হয়। দাওয়াতের খানার জন্য মানুষের 
কাছে টাকা চাইতে হয়। শেষ হাদীসটি পড়ানোর জন্য দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা 
বিদেশী কাউকে আনতে হয়। প্রয়োজনে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে হয়। লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়াতে হয় । আবার সে জন্যও মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে 
টাকা চাইতে হয়। হারামখোর মানুষদের কাছ থেকে টাকা এনে খতমে বুখারীর 
অনুষ্ঠান দেখলে আমার কেবলই মনে পড়ে এক ভিক্ষুকের কথা । 

একটি মহিলা আমাদের বাড়িতে এসেছিল সাহায্য চাওয়ার জন্য । আমি 
জিজ্ঞেস করলাম কেন সাহায্য চাইছ। সে বলল মিলাদ পড়ানোর জন্য। 
জিজ্ঞেস করলাম, ভিক্ষা করে মিলাদ পড়ানোর মানেটা কী? সে বলল, কী 
করব? টাকা ছাড়াতো হুজুররা মিলাদ পড়ে না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা 
করলাম যে, যে হুজুর টাকা ছাড়া মিলাদ পড়ায় না তার মিলাদের দরকার 
নেই। যারা টাকা ছাড়া পড়াবে তাদেরকে দিয়ে পড়াও। তার চেহারার 
পরিবর্তন দেখে বুঝতে পরলাম, সে বুঝে ফেলেছে যে, আমি দুনিয়া সম্পর্কে 
কোন খবর রাখি না। 

একজন পেশাদার মহিলা ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে তো এটা চলতে পারে, কিন্তু 
আমরা এর বৈধতা কীভাবে পেতে পারি? বিশেষত যখন চাদার বৈধতার 
পেছনে যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে দ্বীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাকে। 
আমাদের এ কাজগুলো কি আসলে এমনই যার উপর দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভরশীল? 
না কি বিপরীত কিছু? এসব বিষয়ে ফিকহের কিতাবাদিকে জিজ্ঞেস করার 
কোন প্রয়োজন আছে কি নাঃ 

খ, ঘ ও ঙ এর উপসংহার 

খতমে বুখারী, ইফতেতাহে বুখারী ও ইখতেতামে বুখারী এ তিনটি 
শিরনামের একটি যৌথ উপসংহার এখানে পাঠকের সামনে আমি তুলে ধরব। 
এ বিষয়ে আমি ওয়াদাও করে এসেছি। এ তিনটি বিষয়ের যে বিবরণ তুলে ধরা 
হয়েছে তা বড়দের । এর কারণে আমরা ছোটরা যে সমস্যায় পড়ে আছি সে 
সমস্যার সঙ্গে পাঠকবর্গকে শরিক করতে চাই। 

অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ এতটুকু জানতো যে, হাদীসের 
অনুসরণ করতে হয়। তারা জানতো, হাদীসের অনেক কিতাব আছে। তারা 
জানতো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজকে হাদীস 
বলা হয়। মানুষ জানতো, রাসূলের কথা ও কাজ মুসলমানদের জন্য পালনীয় 
বিষয়। মানুষ জানতো, রাসুলের হাদীসের সঙ্গে বেয়াদবি করা যায় না। মানুষ 
জানতো, হাদীসের উদ্ভাযকে মুহাদ্দিস বলে, হাদীসের শায়খ বলে। 
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মানুষ জানতো না, সহীহ বুখারীই হাদীসের একমাত্র কিতাব যার 
অনুসরণ করা যায়। মানুষ জানতো না, সহীহ বুখারী ব্যতীত হাদীসের অন্য 
কিতাবগুলো এত মূল্যহীন। মানুষ জানতো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস সহীহ বুখারীতে থাকলে তা হাদীস, আর অন্য কিতাবে 
থাকলে তা হাদীস নয়। মানুষ জানতো না, হাদীসের উল্লেখ করতে হলে 
সহীহ বুখারীর নাম নিয়েই উল্লেখ করতে হবে, নচেৎ হাদীসের উল্লেখ করে 
কোন লাভ নেই। মানুষ জানতো না, ফিকহের কোন মাসআলা বয়ান করতে 
হলে তার জন্য সহীহ বুখারী থেকেই হাদীস দেখাতে হবে । মানুষ জানতো না 
যে, সহীহ বুখারীর উদ্ভায ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাবের উদ্তাযগন 
মাদরাসায় বসে বসে শুধু ঘোড়ার ঘাস কাটেন। মানুষ জানতো না যে, যারা 
পড়ে না। 


এক দিকে 

আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, সহীহ বুখারী হাদীসের একমাত্র কিতাব । 
এছাড়া হাদীসের অন্যান্য কিতাবের নাম জানা থাকার কোন প্রয়োজন নেই। 
শিখিয়েছি, সহীহ বুখারী এমন কিতাব যা দরসের সময়ে চার ঘন্টা পড়ানোর 
পরও রাত-বিরাতেও পড়াতে হয়, কিন্তু মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও শরুহু মাআনিল 
আসার এমন কিতাব যা শুক্রবারে শুক্রবারে পড়াতে হয় এবং এর মাঝেও 
দু'চার দিন বাদ গেলে কোন সমস্যা নেই । আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, 
সহীহ বুখারী পড়ানোর জন্য পাচ দশ গুণ মূল্য দিয়ে হলেও উদ্ভায নির্বাচন 
বিনামূল্যে পড়াতে পারলেও খুশি তাদেরকে দিয়ে পড়ালেই চলবে । আমরা 
আছে । অতএব আর কোন কিতাবে কী আছে তা জানার কোন প্রয়োজন নেই। 

এক দিকে সহীহ বুখারীকে মানুষের সামনে এভাবে উপস্থাপন করা 
হয়েছে। 


অপর দিকে 
অপর দিকে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, হানাফী মাযহাবের কোন 
আমল সহীহ বুখারীর হাদীসের খেলাফ হলে কোন সমস্যা নেই। আবু হানীফা 
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মুহাদ্দিস ছিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষকে মুখস্থ করানো হয়েছে হাদীসের 
একটি মাত্র কিতাবের নাম, আর তা হচ্ছে সহীহ বুখারী । কিন্তু তাদেরকে 
মানতে বলা হচ্ছে এমন কিতাবের হাদীস যার নাম সে কখনো শোনেনি । এক 
হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মাসআলাগুলোই হাদীসের বেশি কাছাকাছি । 


বুখারীভক্ত হানাফী 

গরিব উম্মতের পক্ষ থেকে আমার প্রশ্ন, যার কাছে আমি জানতে পেরেছি 
সহীহ বুখারীই হাদীসের একমাত্র কিতাব তার কাছে শুনতে পেলাম সহীহ 
বুখারীর হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমার মত একজন গরিব 
উম্মত কী ধারণা করবে? হুজুরের ব্যাপারে কী ধারণা করবে? সহীহ বুখারীর 
ব্যাপারে কী ধারণা করবে? সর্বোপরি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে কী ধারণা 
করবে? কী ধারণা করছে? 

আমার ক্ষুদ্র এ জীবনে গায়রে মুকাল্লিদ ফিতনার বিরুদ্ধে কিছু কাজ 
করার চেষ্টা করেছি। লিখেছি। সেমিনার সম্মেলনও করেছি। বলাই বাহুল্য, 
শ্রোতা ও প্রতিপক্ষের শত করা নিরানব্বই ভাগ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। 
উসুলে হাদীসের বিচারে সর্বোচ্চ সহীহ হাদীসটিও তাদের সামনে উপস্থাপন 
করার উপায় নেই; কারণ তা সহীহ বুখারীতে নেই । আর সহীহ বুখারীতে না 
থাকাটাই দুর্বলতার একটা কারণ -এ কথা সে তাদের গায়রে মুকাল্লিদ 
আলেমদের কাছ থেকে শিখেনি। শিখেছে মুকাল্লিদ আলেমদের কাছ থেকে। 
আর সে বিষয়টি তার জন্য বোঝা খুবই সহজ। এরই বিপরীতে উসুলে 
হাদীসের গবেষণামূলক বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝানোর মত যোগ্যতা আমার 
কখনো ছিল না, এখনো নেই। 


অর্ধশিক্ষিতের কথা ভোলা যাবে না 

একজন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ যদি উসূলে হাদীসের আলোকে 
একটি হাদীসের অবস্থান নির্ণয় না করে জনশ্রুতি ও ব্যাপক সমাদৃতির 
দোষারোপ করব? তাকে আমি কী বলে সঠিক পথ দেখাব? 

বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর । ঘরের লোকেরাই যদি তা বোঝার চেষ্টা না 
করে তাহলে বাইরের লোকেরা তা বুঝবে এ আশা কীভাবে করতে পারি? 
অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলোকেতো আমরা সহীহ বুখারীর ব্যাপারে 
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এতদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছি যে, সে কিতাবের প্রতিটি কথাকেই তারা রাসূলের 
হাদীস মনে করে এবং অকাট্য মনে করে। খোদ ইমাম বুখারীর নিজস্ব 
কথাগুলোকেও তারা রাসূলের হাদীস হিসাবে উপস্থাপন করে আমাদের সঙ্গে 
মুনাযারা-বিতর্ক করতে আসে। সাহাবায়ে কেরামের কথা কাজ থেকে শুরু 
করে ইমাম বুখারীর কথা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যাপারেই তাদের ধারণা এগুলো সব 
অকাট্য দলিল। কারণ তা সহীহ বুখারীতে আছে। 

যে কিতাবের প্রতি হরফ শুধু তিলাওয়াতে নেকি হয় বলে ধারণা দেয়া 
হয়েছে, সে কিতাবে উল্লিখিত কথা দলিল না হয়ে পারে না। কথা যারই 
হোক। 

তাদের এসব বিশ্বাসের পেছনে আরবের কোন আলেমের উদ্ধৃতি তারা 
দেয় না। অন্য মাযহাবের কারো উদ্ধৃতি তারা দেয় না। তারা উদ্ধৃতি দেয় এ 
দেশের শায়খুল হাদীস এবং ইফতেতাহে বুখারী ও ইখতেতামে বুখারী 
অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমানের। 

এ বৈপরীত্য থেকে আমরা বাচতে পারছি না। বাঁচার কোন উপায় দেখছি 
না। প্রথাগত রীতি-নীতি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে 
না। অনেক খোজাখুঁজির পর যেসব পথকে পথ বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর 
ব্যাপারেও খবর পাচ্ছি, এগুলো না কি কোন পথ নয়। পথ কোনটি? এমন 
প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাচ্ছি না। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা । 


চ. দরূদে নারিয়ার খতম 

দরূদে নারিয়ার খতম জায়েয বা না জায়েয এ বিষয়ে আলোচনা করা 
আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র খতম প্রসঙ্গের টানেই শিরনামটি 
এসে গেছে। এসে গেছে কয়েকটি কারণে । দরূদে নারিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি 
বিষয়ে আশা করি পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন । বিষয়গুলো হচ্ছে: ১. এ 
দরূদটি মাসুর কোন দরূদ নয়। ২. এ দরূদের মাঝে তাওয়াসসুলের এত 
তাওয়াসসুল বিননবীকে জায়েয বলেন তারা আপত্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৩. 
ভুলক্রমে ও নুকতা লেখার ভুলের কারণে এ দরূদের নাম “তাযিয়া'র পরিবর্তে 
হয়ে গেছে দরূদে নারিয়া, কিন্তু এর পরও আমাদের ধারণামতে দরূদটি 
আগুনের মত কাজ করে। ৪. এ দরূদটি খায়রুল কুরূনেরও অনেক পরের 
বানানো একটি দরূদ । 

কিন্তু এ বিষয়গুলো আপন জায়গায় সত্য হওয়া সত্তেও খতমের বাজারে 
কুরআন খতমের তুলনায় দরূদে নারিয়ার খতমের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই 
তা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। যাতে পাঠক বিচার করতে পারেন, 
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কুরআন খতম ও দরূদে নারিয়ার খতমের মাঝে মানগত এ পার্থক্যগুলো মেনে 
নেয়া যায় কি না। পাঠক যেন ভাবতে পারেন, এ বিষয়গুলোর মধ্যে শরয়ী 
কোন সমস্যা আছে কি না। যদি থেকে থাকে তাহলে কীভাবে আমরা নিরবে 
তা মেনে নিচ্ছি। আর যদি কোন সমস্যা না থাকে তাহলে তা আমার ব্যক্তিগত 
রুচি হিসাবেই থাকল । কুরআন খতম ও দরূদে নারিয়ার খতমের মানগত 
পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ 

ক. কুরআন খতমের সাধারণ বাজার দর হচ্ছে এক হাজার থেকে তিন 
হাজার । আর দরূদে নারিয়ার বাজার দর হচ্ছে সাধারণত সাত হাজার থেকে 
বিশ হাজার । এ ক্ষেত্রে কেউ দোয়া চাইতে আসলে বলতে শোনা যায়, আট- 
পারেন। আর সে পরিমাণ সামর্থ্য না থাকলে কুরআন এক খতম করিয়ে দেয়া 
যাবে । সমস্যা হবে না। 

খ. দরূদে নারিয়া পড়ার জন্য আলাদা একটি পবিত্র সাদা কাপড় বিছাতে 
হয়, যে কাপড়ের উপর দরূদ পাঠকারীগণ বসবেন এবং গোটাগুলো রাখবেন। 
এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মসজিদে নামায পড়ার পর নামাযের সে জায়গাতেই 
দরূদে নারিয়ার খতম পড়তে হলে পবিত্র সাদা কাপড়টি সেখানে বিছানোকে 
জরুরি মনে করা হয়। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমন করতে দেখা যায় না। 

গ. দরূদে নারিয়ার খতমের ক্ষেত্রে দরূদ পড়ার শুরু থেকে দরূদের 
নির্দিষ্ট সংখ্যা শেষ করে সম্মিলিত দোয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন প্রকার 
কোন কথাবার্তা বলা যায় না। এমন কি যে সমস্যাকে উপলক্ষ করে দরূদে 
নারিয়ার খতমের আয়োজন করা হয়েছে সে সমস্যার কথাও এর মাঝে বলা 
যাবে না। যার দরুন দরূদ পড়া শুরু হওয়ার আগে দোয়ার বিষয়বস্তু বলে 
নিতে হয়। দরূদ শেষ করার পর সম্মিলিত মোনাজাতের আগেও দোয়ার 
বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমন 
বাধ্যবাধকতা করতে দেখা যায় না। বরং তিলাওয়াতের মাঝে কথা বলা যায় 
এবং সম্মিলিত দোয়ার আগেও কথা বলা যায়। 

ঙ. যে কামরায় বা যে এলাকায় দরূদে নারিয়ার খতম হয় সে কামরা বা 
এরিয়ার দুয়ারে একজন প্রহরী বসিয়ে দেয়া হয়, যাতে খতমের একাগ্রতার 
মাঝে কেউ ব্যঘাত ঘটাতে না পারে, বা কারো কারণে যেন খতমের নিয়ম ভঙ্গ 
না হয়ে যায়। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। 

চ. সমস্যা একটু বেশি জটিল হলে দরূদে নারিয়ার খতমের আয়োজন 
করা হয়। আর সমস্যার ধরন মোটামুটি স্বাভাবিক হলে সে ক্ষেত্রে কুরআন 
খতমকে যথেষ্ট মনে করা হয়। 
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পাঠকবর্গকে এ পেরেশানীর সঙ্গে শরিক করতে চাচ্ছি । তবে এ বিষয়ে আমার 
পক্ষ থেকে কোন চাপাচাপি নেই। অনেকে এসব ক্ষেত্রে তাজরাবা বা 
অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। বলেন, আমল করে দেখা গেছে এর ফায়দা 
পাওয়া যায়। 

এ বিষয়ে আমার দু'টি কথা। একটি কথা হচ্ছে, তাজরাবা বা 
যেতে চাই? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি ইলমের মাপকাঠিটি ঠিক রাখার অনুরোধ 
করছি মাত্র। ফায়দাকে অস্বীকার করিনি। আরেকটি কথাও এখানে মনে 
রাখতে হবে যে, গায়রে শরয়ী পদ্ধতিতে আমলের ফায়দার তালিকা কিন্তু 
ছোটখাট নয়। এমনকি কুফরীর মাধ্যমে ফায়দা পাওয়ারও বিশাল তালিকা 
শয়তানের অনুসারীদের কাছে আছে। তাই অভিজ্ঞতাকে দলিল না বানালেই 
ভালো হয় এবং অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে শরীয়তের মানদণ্ডে মেপে নিশ্চিত 
হলেই ভালো হয়। কারণ 894 58 8) ৪3 ৩$ ৮৮৭5 ১ ৩ এ 
৮৫5 ৬৫ 541 ৬৪ ৮০৫ এর কথাটি মনে রাখতে হবে। 


ছ. খতমে জালালী 

আল্লাহর নাম কাগজে লিখে আটার গোল্লার ভেতরে ঢুকিয়ে সম্ভবত 
এভাবে এক লক্ষ আটার গোল্লা তৈরি করে সেগুলোকে সাগরে ফেলতে হয়। 
আকাশ ছোয়া কোন সমস্যার মুখোমুখী হলে সাধারণত এ দোয়া পড়া হয়। 
কিছুটা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এর মাঝে ঠিকাদারী পদ্ধতিও আছে এবং এর 
বাজার দরও অনেক । সাহেবে দাওয়াতের পক্ষ থেকে একজন ঠিকাদারী নিয়ে 
অন্যদের সহযোগিতা নিয়েও এ খতমটি সম্পন্ন করা যায়। এর শরয়ী অবস্থান 
সম্পর্কে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না। 

তবে পাঠক একটু ভেবে দেখবেন, আল্লাহর নামের এ পদ্ধতির ব্যবহার 
কতটুকু সম্মানজনক । এমনিভাবে এত পরিমাণ আটা পানিতে ফেলে নষ্ট করার 
জন্য যে পরিমাণ দলিলের সমর্থন দরকার সে পরিমাণ দলিল এ ক্ষেত্রে পাওয়া 
যাওয়া সম্ভব কি না? তবে যদি এর দ্বারা সাগরের মাছের খাদ্য বিষয়ক 
সহযোগিতার নিয়ত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা । এমন নিয়ত থাকতেও পারে । 
আমার জানা নেই । আমি শুধু পাঠককে এ বিষয়ে একটু ভাবতে বলছি। 

এর মত আরো কিছু আমল আছে যার মাঝে লেখা ধুয়ে খাওয়া, লিখিত 
কাগজ খাওয়া, কয়লা খাওয়া, গাছের টুকরা খাওয়া ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। 
খাদ্য নয় এমন সব বস্তু খাওয়ার বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। 
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এখন আমলের ও তাবিজের খাতিরে এসবের হুকুমে কোন পরিবর্তন আসবে 
কি না দেখা দরকার । বিজ্ঞজনকে এ বিষয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করছি। 
অবাঞ্চিত ঘোষিত হব । কিন্তু এটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যা । এর দ্বারা দ্বীন ও 
দুনিয়ার বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। কিন্তু বিষয়গুলোকে বিবেচনায় 
না নিয়ে যদি উম্মত কোন ভুলের শিকার হয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতি অপূরণীয়, 
অনন্তকালের । 

আরো কিছু আমল আছে এমন যার মধ্যে আল্লাহর সিফাতগুলো ব্যবহার 
করা হয়েছে। কিন্তু সিফাতের মূল অক্ষরগুলোর মধ্যে এক দু'টি তিনটি অক্ষর 
বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যারফলে সিফাতের মূল রূপ বহাল থাকেনি । আমার 
মনে হয় শরীয়ত এটাকে কোনভাবেই সমর্থন করবে না। কারণ আল্লাহ 
তাআলার সিফাতগ্তলোর উল্লেখ হাদীসে এসেছে। এমতাবস্থায় এর পরিবর্তন 
মানেই মাসূর নামের মাঝে পরিবর্তন। এর সঙ্গে অর্থের বিকৃতি যুক্ত হলে এর 
শরয়ী সমস্যার আর কোন শেষ নেই। 

আবার কিছু আমল আছে যে আমলে শুধু নম্বর ব্যবহার করা হয়। একটি 
দোয়া, একটি আয়াতকে নম্বরের মাধ্যমে লিখে আয়াত ও দোয়ার জন্য যথেষ্ট 
মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা দরকার, যে ইলমের ভিত্তিতে বিভিন্ন অক্ষরের 
নম্বর বসানো হয় তার সঙ্গে শরীয়তের কী সম্পর্ক? এমনিভাবে এটাও দেখা 
দরকার যে, একটি সংখ্যা একটি দোয়া ও একটি আয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে 
পারে কি না। পারলে এর দলিল কী? এতটুকু বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 
যতটুকু দলিল দরকার কমপক্ষে ততটুকু দলিল তালাশ আমাদের জন্য জরুরী । 
না হয় একজন মুসলমান শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার আলোকে একটি আমল করবে 
কেন? আর শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে হলে একে আমল বলবে কেন? এবং 
আরেক ধাপ এগিয়ে একে আমলে কুরআনী বলবে কেন? আমল ও আমলে 
কুরআনী হওয়ার জন্য উদ্ধৃতি লাগবে । আমরাতো এরকমই জানি । 
সানী করাকে জরুরী মনে করবেন এবং প্রজন্মের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে 
যাবেন। 


জ. মরে যাওয়ার দোয়া খতম 
আয়োজন করা হয়ে থাকে । সে দোয়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে, হায়াত না থাকলে যেন 
রোগী এখনই মরে যায়। আর হায়াত থাকলে যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। বড়রা 
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এ দোয়াটি করে থাকেন। ছোটদের মনে এ দোয়ার বিষয়ে একটা খটকা লেগে 
আছে। খটকাটি দূর হওয়া দরকার । বড়রা আমলটি করা সত্তেও ছোটদের 
মনে যে কারণে খটকা লাগে তার কারণগুলো নিম্নরূপ- 

ক. কারো মৃত্যুর দোয়া করার শরয়ী বিধান কী? এ বিষয়টি পরিষ্কার 
হওয়া দরকার । হাদীসের আলোকে রোগীর কি এমন কোন অবস্থা হওয়া সম্ভব 
যখন তার জন্য মৃত্যুর দোয়া করা যেতে পারে? 

খ. হাদীসের মধ্যে এসেছে দোয়া করলে যেন বিশ্বাসের সাথে ও আস্থার 
সাথে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। আল্লাহর কাছে এভাবে 
দোয়া চাওয়া সহীহ নয় যে, হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমার এ কামনা পুরণ 
কর। হাদীসে পরিষ্কারভাবে এসেছে- 

৩1 এ ০৪1 ell ide Ne SIT o> BY (5 ade dl এ ঞ ds db 
92) a ৮৩ ১) ০৪ ৩ ০৯৪ SL dl টি) AS ৩1 Bl CE ULSD! Cs 
si 
অতএব একজন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির জন্যও শেফার দোয়াই করা 
চাই । তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করা উচিত নয় । কিন্তু আমরা করে চলেছি। 
যারা এ দোয়াটি করেন এবং এ দোয়াটি করানোর জন্য অসুস্থ ব্যক্তির 
অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন তারা একটু বর্তমানের বস্তুবাদী 
মানসিকতাকে অনুভব করা দরকার । ইসলাম ধর্মের শেখানো আখেরাতমুখী 
জীবন ছাড়া এ পৃথিবীতে আর যত নীতি ও দীক্ষা রয়েছে সবগুলোর সারমর্ম 
হচ্ছে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ, বঞ্জাটমুক্ত প্রাত্যহিক দিনাতিপাত ও 
আরামের ব্যঘাত ঘটায় এমন সব বিষয়কে দূর করে দিতে হবে। মুছে পরিস্কার 
করে ফেলতে হবে। 

এমন কি অসুস্থ পিতা-মাতার জীবন যদি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনকে 
কষ্টকর করে তোলে তাহলে তার মৃত্যু কামনাও করা হয়ে থাকে । ঠিক এমন 
এক পরিস্থিতিতে মৃত্যুকামনামুলক দোয়ার আয়োজন করে আমরা মূলত তাদের 
সে বস্তুবাদী ধ্যানধারণাকে যোগান দেই। তারা এমন একটি প্রস্তাবের 
অপেক্ষায় থাকে যার দ্বারা নিজেদের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় না, আবার 
ঝামেলাও দূর হয়ে যায়। 

বিষয়টিকে সহজ করার জন্য আরেকটি শিরনামও এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে । শিরনামটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিটিকেও কষ্ট থেকে 
বাচানো হয়। তাই রোগীর স্বার্থেই এমন দোয়া করা হয়ে থাকে । আমার 
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দৃষ্টিতে এ কথাটি বিশ্বাস করা যায় না বা বিশ্বাস করা গেলেও কয়েকটি কারণে 
এ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। 

এক. অসুস্থতার অবস্থা যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা মৃত্যুর চাইতে 
সহজ । দুই. অসুস্থতার কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। 
খোদ রোগীর জন্যও তার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে অন্যরা 
এ কামনা করার বৈধতা কীভাবে আসতে পারে? তিন. অসুস্থতা সারবে না এ 
সিদ্ধান্ত আমরা কেন নিতে যাব? আমাদেরকে যখন সর্বাবস্থায় এবং কঠিন থেকে 
কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী হওয়াকে শেখানো হয়েছে 
তখন আমরা নৈরাশ্যের পথ কেন ধরব। একজন মুমিন তা করতে পারে না। 

বস্তুবাদী স্বার্থপর মানুষ তা করতে পারে যাদের নীতিতে এ বৈধতাও 
আছে যে, মানুষ যখন কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে তখন কাজের লোকদের 
সুন্দর জীবনের স্বার্থে অকর্মন্য লোকদেরকে মেরে ফেলা বৈধ । 

কিন্তু ইসলামতো এমন শিক্ষা দেয়নি । ইসলামতো শিখিয়েছে, এ ধরনের 
লোকদের খেদমত করার দ্বারা একজন সেবক কতভাবে লাভবান হতে পারে । 
একজন বয়োবৃদ্ধের সেবার দ্বারা কত রকমের অর্জনের কথা কুরআনে হাদীসে 
বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের যারা ধারক বাহক কমপক্ষে তারা এমন 
কাজ করা বা এমন কাজের সমর্থন করা বা এমন কাজে সহযোগিতা করা 
একদম শোভা পায় না। 

সর্বশেষ কথা হচ্ছে, এ আমলটি যদি ইসলামী তরিকার কোন আমল হয়ে 
থাকে তাহলে তার উৎপত্তি কোথায় কখন থেকে? এর কি এমন কোন 
উৎপত্তিস্থল আছে যার উপর ভিত্তি করে এমন একটি আমলকে মুসলমানদের 
অনুসৃত আমল হিসাবে গ্রহণ করা যায়? এমন কোন উদ্ধৃতি কি এর আছে যার 
উপর ভিত্তি করে এমন একটি আমল মুসলমানদের রাহবারদের কাছেও 
সমাদৃতি পেতে পারে? 
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উপরোক্ত দোয়াটি দিয়েও কোন রূপ ছিদ্র বের করার কোন সুযোগ নেই । 
হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ দোয়ার আলোকেই স্পষ্ট করে বলেছেন, কোন 
অবস্থাতেই মৃত্যুর দোয়া করা যাবে না, শুধুমাত্র নিজের দ্বীনী বিষয়ে কোন 
ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা হলে তখন এ দোয়া করা যেতে পারে । কোন 
প্রকারের অসুস্থতা বা কষ্টের কারণে মৃত্যুর দোয়া করার সুযোগ নেই । আর যে 
ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে তা শুধু মাত্র নিজের জন্য নিজের দোয়া, আরেক জনের 
মৃত্যুর জন্য নয়। দেখুন, শরহুন নববী আলা সহীহি মুসলিম । 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৩৯ 


বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করছি। শুধুমাত্র এসব বাস্তবতাকে 
তুলে ধরা, এ বিষয়ে পেরেশান হওয়া এবং এ বিষয়ে জানতে চেয়ে অনুরোধ 
উচিত হবে না। 

আর প্রচলিত প্রথা ও নীতি ধারাকে চলতে দেয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের 
সহযোগিতা দেয়ার কারণে এবং দলিলকে উপেক্ষা করার সকল ব্যবস্থা তৈরি 
করে দেয়ার কারণেই কাউকে মিত্র ভাবা উচিত হবে না। দারুল উলুম 
দেওবন্দ, আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দ ও মানহাজে দেওবন্দ কখনো এর 
অনুমতি দেবে না। অনুমতি দেয়ার কথা নয়। 

আল্লাহ তাআলা প্রথমে লেখককে এবং এর সঙ্গে সবাইকে সহীহ পথ 
খুঁজে বের করার তাওফীক দান করুন। আমাদের মাঝে ও সত্যের মাঝের 
সকল পর্দাকে সরিয়ে দিন । আমীন । 


সংসংসংসতসৎ সং সংসং সূত সূত সূত সৎ সৎ সৎ সু সস সৎ সুত সূত সূত 
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এ বিষয়ে একটি তথ্য অনেক পুরাতন ৷ এ বিষয়ে বহু আগে থেকেই দেখে 
আসছি এবং শুনে আসছি। আরেকটি বিষয়ে খারাপ ধারণাভিত্তিক কিছু ধারণা 
থাকলেও সরাসরি কোন তথ্য ছিল না। কিছু দিন আগে কিছু তথ্যও হস্তগত 
হয়েছে। তথ্য হাতে এসে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে কিছু কথা বলাই 
উচিত। 


বড় 

যারা আদব বিভাগে পড়ে তারা বেয়াদব হয়। যারা ভাষা ও সাহিত্য শিখে 
ছিলেন না। কিন্তু তারা আরবী জানতেন । ভাষা জানতেন । আদব না পড়েও 
তীরা কত বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন। 

আমি গবেষণা করে দেখেছি এবং জরিপ করে দেখেছি, যারা উলুমে 
হাদীস পড়ে তারা সবাই বেয়াদব হয়। উদ্ভাযের বিরুদ্ধে কথা বলে। উদ্ভাযের 
সমালোচনা করে। এ পর্যন্ত যত লোক উলুমে হাদীস পড়েছে তাদের সবার 
ক্ষেত্রে আমি এটাই দেখেছি। আমাদের আকাবিররা উলুমে হাদীস পড়েননি । 
কিন্তু তারা কি হাদীসের সহীহ-যয়ীফ চিনতেন না? তারা কি উলুমে হাদীস না 
পড়ে মুহাদ্দিস হননি? এরা এখন উলুমে হাদীস পড়ে আনওয়ার শাহ 
কাশমীরীর চাইতে বড় মুহাদ্দিস হতে চায়! আশরাফ আলী থানভী রহ. এর 
ভুল ধরে থানভীর চাইতে বড় হতে চায়! 


ছোট 

যারা আদব বিভাগে তথা আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পড়ে তারা 
পাঠ্যসূচির বাস্তবায়ন শিখে । শব্দের আভিধানিক ভুল দূর করার চেষ্টা করে। 
শব্দের কাঠামোগত ভুল শুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বাক্যের কাঠামোগত ভুল শুদ্ধ 
করার চেষ্টা করে । বাক্যের মানোন্নয়ন করার চেষ্টা করে । নাহবেমীরের শুরুতে 
মুসান্নিফ রাহিমাহুল্লাহ নাহবের একজন ছাত্রের কাছে যে আশাগুলো করেছেন 
মুসামিফের সে আশাগুলো পুরণ করার চেষ্টা করে। মনের ভাবকে শ্রোতার 
উপযোগী করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। তার ফলাফল হিসাবে কখনো 
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প্রবন্ধ-নিবন্ধ তৈরি হয়, আবার কখনো বই রচনা পর্যন্তও পৌছে যায়। শব্দের 
আঁচড়ে বর্তমানের ছবি এঁকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয় । যাতে প্রজন্ম 
জানতে পারে, বিগত দশকগ্তলোতে কে কী করেছে? কে সেরা ঈমানদার 
হয়েও কুফরের তল্লী বহন করেছে? কে সত্যকে সত্য বলার অপরাধে ভবঘুরে 
হয়েছে? 

এ কাজগুলোই হয়ত আমাদের আকাবিরের এমনি এমনি হয়ে যেত, 
আমাদের হচ্ছে না বলে আলাদা চেষ্টা করতে হচ্ছে। আমার কোন এক 
বিভাগে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গেও বর্তমান বড়দের একজন বলেছিলেন, এটার জন্য 
আলাদা সময় দিতে হয় না। দাওরা পর্যন্ত ঠিক মত পড়লে এমনি এমনি হয়ে 
যায় । আমি শুধু বলেছিলাম, আমার হয়নি তাই পড়ছি। 


আর যারা উলূমে হাদীস পড়ে 

আর যারা উলুমে হাদীস বিভাগে পড়ে তারা তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হতে 
চেষ্টা করে যে, আজ চৌদ্দশত বছর পর যে কথা ও কাজগুলোকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি তা 
আসলেই তার কথা ও কাজ। 

যেসব মিথ্যাবদীরা রাসূলের নামে মিথ্যা কথা বাজারে ছড়িয়েছে তাদের 
মিথ্যাগ্ুলোকে রাসুলের পবিত্র হাদীস থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করে। যে 
বক্তব্যটিকে রাসুলের বক্তব্য বলে প্রচার করা হচ্ছে তার কোন বর্ণনা সূত্র আছে 
কি না তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। 

যে সনদ উপস্থাপন করা হয়েছে তা বান্তবেই গ্রহণযোগ্য কিতাবাদিতে 
আছে কি না তা তাহকীক করে দেখে । হাদীসের শুরুতে উল্লিখিত সনদের 
প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য কি না তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। সনদের 
প্রত্যেক দুই বর্ণনাকারীর মাঝে কোন ফাকা আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার 
চেষ্টা করে। 

নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য হাদীসটিকে আমলের যোগ্য বলেছেন কি 
না তা তালাশ করার চেষ্টা করে। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী নিজেদের আবিষ্কৃত 
কোন এজেন্ডার প্রচার প্রসারের জন্য কোন মিথ্যকের কথাকে হাদীস বলে 
চালিয়ে দিতে চাইলে তাদের রশি টেনে ধরার চেষ্টা করে, সাধারণ 
মুসলমানদেরকে ধোকাবাজদের ধোকা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। 
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একজন মাযহাবের অনুসারীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যে, সে 
মাযহাবের অনুসরণের মাধ্যমে মূলত রাসুলেরই অনুসরণ করছে এবং 
হাদীসেরই অনুসরণ করছে। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত সেসব 
হাদীসের সনদভিত্তিক অবস্থান যাচাই করে নিশ্চয়তা লাভ করে। 
কারণে নিজের মাযহাবের উপর যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে সেগুলো দূর 
সমাধান করে তৃপ্তি বোধ করে। বর্ণনার বিষয়গুলোকে যুক্তি, আকলের ঘোড়া, 
স্বপ্ন, কাশফ ও মোরাকাবার মাধ্যমে সামাধান করতে গিয়ে সমাধানের পরিবর্তে 
যেসব সমস্যা আরো বাড়ানো হয়েছে সেসব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে। 

গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় যখন মাযহাবের হাদীসগুলোকে জাল ও যয়ীফ 
বলে প্রচার করে চলেছে তখন উলুমের হাদীসের একজন ছাত্র উলুমে হাদীসের 
আলোকে তাদের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার চেষ্টা করে চলে। 


মাযহাবের লোকেরা যখন ফরীদ উদ্দীন আত্তার ও মসনবীর শের/কবিতা 
দিয়ে মাযহাবের ইমামের মাকাম সাব্যস্ত করে, এর মাধ্যমে মাযহাবের সত্যতা 
ও দলিলনির্ভরতা প্রমাণ করতে থাকে এবং গায়রে মুকালিদদের হাসির 
প্রত্যেকটি মাসআলাকে হাদীসের কিতাব থেকে বের করে এবং উলুমে 
হাদীসের আলোকে হাদীসগুলোকে দলিলের যোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা 
করে। 


সত্যকে সত্য পথে উপস্থাপন করে 

মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে গায়রে মুকাললিদদের আপত্তির 
চাইতে কম বোঝেন? হেদায়ার মুসামিফ কি তোমার চাইতে কম বোঝেন? বড় 
বড় মুহাদ্দিস মুফতীগণ কি তোমাদের চাইতে কম বোঝেন? তুমি শার্ট-প্যান্ট 
পর তুমি দলিলের কী বোঝ? তুমি কলেজে পড় তুমি দলিলের কী বোঝ? মক্কার 
ইমাম কী বোঝে? মদীনার ইমাম কী বোঝে? 

হানাফী আর দেওবন্দী ছাড়া পৃথিবীতে আবার কোন মুহাককিক আলেম 
আছে না কি? মাযহাবের দলিল অনেক সুক্ষ্ম, এটা বোঝার মত মেধা 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৪৩ 


তোমাদের হয়নি। মাযহাবের অনেক দলিল ছিল সব তাতারীদের হামলায় 
সাগরে ভেসে চলে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে। হাদীসগুলোর সনদ আবু 
হানীফা পর্যন্ত সহীহ ছিল, পরে এসে দুর্বল হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি যা 
শুধুমাত্র মাযহাববিরোধীদের জন্য হাসির খোরাক যোগাতে পারে 

-তখন উলুমে হাদীসের ছাত্ররা সরাসরি হাদীসের ভাণ্ডার থেকে মাসআলার 
দলিল বের করে নিয়ে আসছে এবং উলুমে হাদীসের সর্বস্বীকৃত নীতির 
আলোকে যাচাই বাছাই করে প্রমাণ করছে যে, না, মাযহাবের দলিল এবং 
গ্রহণযোগ্য দলিলই আমাদের হাতের কিতাবগুলোতে রয়েছে। বর্তমান 
পৃথিবীতে চলমান কিতাবগুলো এবং মুদ্রিত কিতাবগুলোতেই রয়েছে। 


আগুন পানির উপর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি প্রমাণ করে 

তারা প্রমাণ করে চলেছে যে, যেসব কিতাব সাগরে ভেসে গেছে এবং 
আগুনে পুড়ে গেছে সেসব কিতাবের হাদীসের উপর নির্ভর করে মাযহাব 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা প্রমাণ করে চলেছে, যে হাদীসের সনদ আবু হানীফা 
পর্যন্ত সহীহ ছিল এরপর দুর্বল হয়ে গেছে সেসব দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর 
করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি । মাযহাবের ইমামের মকাম ও মর্যাদার উপর 
ভিত্তি করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রহণযোগ্য 
হাদীসের উপর ভিত্তি করে। 

উলুমে হাদীসের ছাত্ররা প্রমাণ করে চলেছে, মাযহাববিরোধীদের কাছে 
এমন একটি মাসআলাও নেই যে বিষয়ে তারা দাবি করতে পারে যে, তাদের 
মতের পক্ষের দলিল সনদের বিবেচনায় বেশি শক্তিশালী । তারা প্রমাণ করে 
মানের হাদীস দেখাতে পারবে, কিন্তু সে হাদীসে তাদের দাবির পক্ষে কিছুই 
থাকবে না। 


মীরাসে নববীকে সন্দেহাতীত প্রমাণ করে চলেছে 
মুসান্নিফগণ কিতাব লিখে দিয়ে যাওয়ার পর যে এক হাজার বছর বা বার শত 
বছর অতিক্রম করেছে, এ হাজার বার শত বছর পর্যন্ত কিতাবগুলো কিভাবে 
সংরক্ষিত হয়েছে। ছাপাখানার যামানা পর্যন্ত রাসূলের হাদীসগুলো এবং হাদীসের 
কিতাবগুলো কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা তালাশ করে বের করছে। 

ছাপাখানার মালিকরা কিসের ভিত্তিতে হাদীসের হাজার বার শত বছর 
আগের কিতাবগুলো ছাপছে। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে, যারা হাদীসের 
কিতাবাদি ছাপছে তারা কারা । তারা ইসলামের বন্ধু না শত্রু। তারা হাদীসের 
বন্ধু না শক্রু। উলুমে হাদীসের আলোকে এসব বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করছে 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৪৪ 


এবং তাদের ঈমানকে ঝালাই করে নিচ্ছে এবং অন্যদের ঈমান রক্ষায় 
সহযোগিতা করে চলেছে । 


দাজ্জাল কায্যাবদের টুটি চেপে ধরছে 

আজো পর্যন্ত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হাদীসগুলোকে বয়ান, গবেষণা ও আলোচনার টেবিল থেকে বিদায় করে দিয়ে 
সেখানে দাজ্জাল, কাযযাব ও মিথ্যকদের মিথ্যাগ্তলোকে প্রচার প্রসার করে 


প্রচার করে চলেছে তাদেরকে সতর্ক করে চলেছে, সর্বোপরি সাধারণ 
মুসলমানকে সে ধোকা থেকে বাচানোর চেষ্টা করে চলেছে। 
ফিতনায়ে ইস্ভিশরাকের টুটি চেপে ধরছে 


ইসলামের প্রতিটি বিভাগকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছে এবং সন্দেহ প্রতিটি 
মুসলমানের দ্বারে দ্বারে পৌছে দেয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং 
পৌছে দিয়েছে, উলুমে হাদীসের ছাত্ররা তখন উসূলুত তারীখ ও উসূলুল 
হাদীসের আলোকে প্রাচ্যগবেষকদের মিথ্যার ভাণ্ডার মুসলমানদের সামনে এবং 
মুসলিম গবেষকদের সামনে তুলে ধরেছে। 
বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে গর্ব করে চলেছে, এবং প্রাচ্যবিদদের হাতে 
তিরস্কার ও উপহাসের উপাদানগুলো তুলে দিচ্ছে, তখন উলুমে হাদীসের 
ছাত্ররা বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিভাবে এ বেখবর মানুষগুলোকে সে 
আত্মঘাতী অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায় । 

ইস্তিশরাকের ফিতনা যখন কুরআনকে আল্লাহর কুরআন বলে স্বীকার না 
করে তাকে ওসমানের বানানো কুরআন বলে প্রমাণিত করার অপচেষ্টা করে 
চলেছে, এমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র 
হাদীসকে হাদীস বলে স্বীকার না করে তৃতীয় শতাব্দীর আবিষ্কার বলে এ 
ফেলেছে, তখন উলুমুল হাদীসের ছাত্ররা তাদের সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে 
প্রমাণিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তার সনদ ও 
বর্ণনাসূত্রের বন্তুনিষ্ঠতা প্রমাণিত করে চলেছে। 


ধমক দিয়ে ইতিহাস প্রমাণিত হয় না 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ১৪৫ 


আমাদের গরীব রাহবারদের মনে রাখতে হবে, ইতিহাস ও হাদীসের যে 
বিষয়গুলো দলিল, তথ্য ও উসূলনির্ভর সে বিষয়গুলোর সমাধান কখনো ধমকি, 
বড়ত্ব, গালাগালি, স্বপ্ন, কাশফ, মুরাকাবা, গায়ের জোর ও যুক্তির ঘোড়দৌড় 
দিয়ে সম্ভব নয়। 
উলুমে হাদীসের ছাত্ররা তখন এ প্রত্যেকটি অঙ্গকে উসূলে হাদীস উসূলুত 
তারীখের আলোকে সুসাব্যন্ত করার চেষ্টা করেছে। 
থেকে সেসব লম্পট-বদমাশের লাম্পট্য ও বদমাশীগ্তলোকে পাঠকের সামনে 
তুলে ধরেছে। 
সর্বসমাদৃত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, মুজাহিদ ও ইসালামের দাঁয়ীগণকে 
এবং ইসালামী খেলাফতের বীরপুরুষদেরকে সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রে চিত্রায়িত করে 
98055975875 
যে ছেটে টিন উবে বিরত ক নিয়াব লি তালের রা 
নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে। 


দারুল উলুম দেওবন্দ 
কলম ধরে । আর ঘটনাক্রমে এ পক্ষটি বড়। আরেকটি পক্ষ বলছে উলুমে 
হাদীসের ছাত্ররা দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের পক্ষে উপরোক্ত কাজগুলো করে 
চলেছে। এমতাবস্থায় দারুল উলুম কাদের পক্ষে রায় দেবে? কাকে বন্ধু বলে 
কাছে টেনে নেবে? আর কাকে শত্রু বলে দূরে ঠেলে দেবে? 

আমরা কি এ ধারণা করব যে, একটি শাস্ত্র যা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মাসদার-উৎসকে রক্ষা করার জন্য, শত্রুর কালো হাত থেকে বাচানোর জন্য 
অস্তিত্ব লাভ করেছে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের স্বার্থে যার চর্চা শুরু হয়েছে সে 
শাস্ত্রের শত ভাগ ফলাফল এত ভয়ঙ্কর হবে?! আমরা কি মনে করব যে, 
দারুল উলুম দেওবন্দ এ সিদ্ধান্ত দেবে? দারুল উলুম দেওবন্দ যদি বড়র পক্ষে 
ফয়সালা দেয় তাহলে ছোটর পক্ষের উত্থাপিত তথ্যগুলোর জবাব কী? আর 
যদি ছোটর পক্ষে ফায়সালা দেয় তখন বড়র পক্ষ থেকে ওযর কী? সিদ্ধান্তের 
এক কঠিন দোলাচলে আমরা দারুল উলুমকে ফেলে দিয়েছি। 
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ভাগ্য, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য 

ভাগ্যক্রমে আমি এ দুই বিভাগেরই ছাত্র । মুতলাকভাবে ‘ভাগ্য’ লিখলাম । 
“সৌভাগ্য'ও লিখিনি, “দুর্ভাগ্য*ও লিখিনি। এ সিদ্ধান্তের বোঝাটি কমপক্ষে 
আমার উপর না থাকুক, এটা আমি চাই। 

অনেকে বলতে পারেন বা বলার হিম্মত না হলে কমপক্ষে ধারণা করতে 
পারেন, আপনার কারণেই আজ এ দু'টি বিভাগ বদনাম হয়েছে । নচেৎ আদব 
বিভাগে পড়ে এবং উলুমুল হাদীস বিভাগে পড়ে একজন তালিবুল ইলম 
বেয়াদব হতে যাবে কেন? আপনি আদব বিভাগ ও উলুমুল হাদীস বিভাগে 
পড়ে ধারাবাহিক বেয়াদবি করেই চলেছেন। এ থেকেই এ ফলাফল বেরিয়ে 
আসছে যে, এ বিভাগে পড়লে বেয়াদব হয়। 

এ অভিযোগ দূর করার জন্য এবং নিজেকে বাচানোর জন্য সামান্য চেষ্টা 
আমি করব। এবং আমি পাঠককে বলে রাখছি, এখান থেকে কয়েকটি 
অনুচ্ছেদ ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিম্বার্থে। তাই পাঠক ইচ্ছা করলে এ অংশটুকু 
পড়তেও পারেন, আবার ইচ্ছা না হলে নাও পড়তে পারেন। আমার চেষ্টার 
সারমর্ম হচ্ছে, আদব বিভাগ ও উলুমুল হাদীস বিভাগের ছাত্ররা কেন এ 
বদনামের ভাগী হয়েছে সে বিষয়ে আমার দেখা ও শোনা কিছু লিখব এবং 
ইতিহাসের পাতা থেকেও কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ । 


নিজের দেখা ও শোনা 

ক. ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্ররা যখন অভিধান দেখে একটি শব্দের 
সঠিক বানান ও সঠিক উচ্চারণ দেখে নেয় তখন তারা বেয়াদব হয়ে উঠে। 
বেয়াদবীর চিত্রটি হয় এমন, উদ্তায লিখে দিয়েছেন ‘প্রতিটি ভুলের জন্য একটি 
করে বেত মারা হবে'। ছাত্র লেখাটি তার খাতায় এভাবে তুলেছে ‘প্রতিটি 
ভুলের জন্য একটি করে বেত মারা হবে’ উদ্ভায বললেন, তুই লেখাটি দেখে 
দেখে লিখতে গিয়েও ভুল শব্দটি লিখতে গিয়ে ভুল করলি? আয় তোকে নগদে 
চারটা ঘা লাগিয়ে দেই। ছাত্র বলল, উত্তাযজি! অভিধানে দেখলাম মনে হয় 
এভাবেই আছে। উদ্তাবজি বললেন, বেশি বুঝিস? না? অভিধান দেখা 
শিখেছিস? বেয়াদবগুলো কোথাকার! আরেক বেয়াদব বসে বসে ছেলেদেরকে 
শুধু বেয়াদবি শেখায় । বেশি পঞ্তিতি দেখালে কান ধরে ঘন্টা থেকে বের করে 
দেব! 
খ. ছাত্রকে আরবীতে সপ্তাহের সাত দিনের নাম লিখতে বলা হলে সে 
এভাবে লিখে এনেছে, sy 2 ০১১৩। এ উদ্তায দেখে বললেন, হয়নি। 


এভাবে হবে ০৬৫৭ ॥» ০এ৫। ১%। ছাত্র বলল, উত্তাষজি সেদিন “আলমুজামুল 
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ওয়াসীত' থেকে এভাবে দেখালেন। উতদ্তায বললেন, খুব একটা মুজামে 
ওয়াসীত দেখা শিখে ফেলেছ না? আমাদের আকাবির সব সময় মিসবাহুল 
লুগাত দেখতেন । (অথচ মিসবাহুল লুগাতে ছাত্র যেভাবে লিখেছে সেভাবেও 
আছে ।) তোমরা খুব একটা বেশি বোঝা শুরু করেছ? বেয়াদব কোথাকার! 

গ. এক মাদরাসায় প্রথম জামাতের ছাত্রদেরকে আরবীর উপর বিশেষভাবে 
অনুশীলন করানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে । সে বিষয়ে অভিজ্ঞ 
একজন উত্তায আনা হয়েছে। এক বছরে এর ভালো একটা ফলাফল সামনে 
আসার কারণে দ্বিতীয় বছরও এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হয়েছে এবং অবস্থা 
উন্নতি করে চলেছে। তৃতীয় বছর সে ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ 
অনুশীলন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ কী? খবর নিতে নিতে জানা গেল, 
ছেলেরা আরবী অনুশীলন করতে গিয়ে বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। 

ঘ. উদ্ভায ঘন্টার মধ্যে একটি হাদীসের আলোকে ঘন্টাব্যাপী বয়ান 
করেছেন। উলুমে হাদীসের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক রাখে এমন একজন 
হাদীসটির উদ্ধৃতি জানতে চাইল। কোন উদ্ধৃতি উত্তাযের মনে না আসলে 
উপস্থিত ছাত্রদের একজন উদ্ভাযের পক্ষ থেকে পরবর্তী যামানার গায়রে মুসনাদ 
একটি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়েছে। উদ্ভায উদ্ধৃতিটি লুপে নিয়ে বললেন, 
এ কিতাবে দেখে নিও, পেয়ে যাবে। ছাত্র বলল, এ কিতাবে হাদীসটি সনদ 
ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসবিশারদগণ এ বর্ণনাটিকে জাল 
বলেছেন। উদ্ভায বললেন, খুব একটা সহীহ-জাল চিনে ফেলেছ? বেয়াদব 
কোথাকার? রাসূলের হাদীস আবার জাল হয় কীভাবে? নতুন নতুন ইলমের 
আমদানী হয়ে ছেলেগুলো সব বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে! 

ঙ. বড়দের লেখা একটি কিতাবের তালীম হচ্ছে। এর মধ্যে একটি 
হাদীসের উল্লেখ এসেছে। উলুমে হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এমন একজন 
বলে উঠলেন, হাদীসটিকে মনে হয় হাদীস বিশারদগণ জাল বলেছেন। উত্তর 
দেয়া হয়েছ, জাল না সহীহ এটা মুহাককিকগণের তাহকীকের বিষয়, আপনি 
পড়ে যান। 

বলা হল, বিষয়টিতো এমন নয়। জাল হলেতো এটিকে হাদীস হিসাবে 
পড়া এবং হাদীস হিসাবে বিশ্বাস করা জায়েয হবে না। উত্তরে বলা হয়েছে, 
টি রহ. হাদীসটি তার কিতাবে লিখতে পেরেছেন, আর আমাদের জন্য 
পড়াও জায়েয হবে না?! বেয়াদবীর একটা সীমা পরিসীমা থাকা চাই । নতুন 
সব মুহাদ্দিস গজিয়েছে। যার তার ব্যাপারে যে কোন মন্তব্য করে দিতে সামান্য 
দ্বিধাপর্যন্ত হয় না। 

বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এমন হতেই পারে । হাজার সঠিকের মাঝে 
এক দু'টি ভুল অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। কিন্তু তাহকীক হওয়ার পর 
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তাহকীক মানা চাই। কিন্তু বোঝানো যায়নি । শেষ পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হয়েছে 
যে, উলুমে হাদীসের বাতাসে লোকগুলো বেয়াদব হয়ে গেছে। 

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার । যারা এ বিভাগগুলোর ছাত্র তারা 
ছোট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। আর তাই 
তারা বেয়াদব হতেই পারে । কারণ পৃথিবীতে সব সময় ছোটরাই বেয়াদব হয়। 
বড়রা বেয়াদব হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বড়রা যখন ছোট ছিল তখন হয়ত 
সে সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই । এমনিভাবে যারা এখন ছোট 
তারা যখন বড় হয়ে যাবে তখন তাদেরও বেয়াদব হওয়ার কোন সুযোগ 
থাকবে না। কিন্তু যারা এসব বিভাগের উদ্ভাবক তারাতো ছোট হওয়ার কথা 
নয়। তাদের কী বিচার হওয়া চাই? 


ইতিহাসের পাতা থেকে 

এবার ইতিহাসের পাতা থেকে উলৃমে হাদীসের ছাত্রদের বেয়াদবীর 
তালিকা তুলে ধরছি। এ তালিকার বেয়াদবী এক দুই ঘটনা নয়। এর 
ইতিহাসটাই বেয়াদবীর। দুয়েকটি ঘটনা আমরা দেখাব। তবে এর আগে 
সংক্ষেপে যে কথাটি বলে রাখা যায় তা হচ্ছে, উলুমে হাদীসের সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক আলোচিত বিভাগ হচ্ছে জার্হ-তাদীলের বিভাগ । জারহ্‌ 
মানেই হচ্ছে একজন মানুষের ইলমী জীবনের বারটা বাজিয়ে দেয়া। কিন্তু 
বিষয়টি এমন যার কোন বিকল্প নেই। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে সকল মিথ্যুক ও 
অপদার্থ মানুষদের মিথ্যা কথা ও ভুল কথা থেকে আলাদা করে সংরক্ষিত 
রাখার জন্য জারহ্‌-তাদীলের কোন বিকল্প নেই। আরো সত্য কথা হচ্ছে, 
জার্হ-তাদীলের বিভাগে আইম্মাতুল জার্হি ওয়াত তাদীল তথা যারা হাদীসের 
বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করেছেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বড়দের 
এবং তাদের সলফেরই জারহ্‌-তাদীল করেছেন। 

উলুমে হাদীসের ছাত্রদের জন্যতো বিষয়টি বোঝা একেবারেই সহজ । আর 
যারা উলুমুল হাদীস পড়েননি তারা একটু সৎ সাহস রেখে বোঝার মত হিম্মত 
করলেই বুঝতে পারবেন। জারহ্‌-তাদীলের যারা ইমাম বর্ণনাকারীদের নকদ 
বা যাচাই করতে গিয়ে যাদেরকে তারা জার্হ বা তাদীল করবেন তাদের প্রথম 
সারি হচ্ছে তাদের উদ্ভায ৷ এর পরের সারি হচ্ছে তাদের দাদা উদ্ভায, এরপরে 
হচ্ছে তাদের পরদাদা উদ্ভায । এভাবে তাবেঈনের জামাত পর্যন্ত 

অর্থাৎ জারহ্‌ তাদীলের ইমামগণ যে যামানারই হোক না কেন এবং যে 
তাবাকারই হোক না কেন তাদের জারহ্‌-তাদীল বা সামালোচনা বা নকদ বা 
যাচাই যাই বলুন এ কাজটি তারা শুরু করেন তাদের উত্তাযের তাবাকা থেকে 
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এবং শেষ করেন তাবেঈনের জামাতে গিয়ে । আর অল্প সংখ্যক থাকে যারা 
সমবয়সী । ছোটদের থেকে এর সংখ্যা থাকে নিতান্তই সামান্য । 


খুবই স্বাভাবিক ও দারুন বিষয় 

খুবই স্বাভাবিক বিষয়। একজন মুহাদ্দিসের সামনে যখন একটি সনদ 
আসে তখন তিনি সে সনদের একেক জন বর্ণনাকারীকে যাচাই করতে 
থাকেন। জারহ্‌-তাদীল করতে থাকেন । আর বলাই বাহুল্য, আমার সামনে যে 
সনদ থাকবে সে সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী আমার আগের হবে এবং বড় 
হবে এটাই স্বাভাবিক । সুতরাং ছোটরাই সমালোচনা করবে এবং বড়দেরই 
সমালোচনা করবে । এটাই হাজার দেড় হাজার বছরের ইতিহাস । ইতিহাস না 
পড়ে, উলুমে হাদীসের বারান্দা দিয়ে না হেটে এখন নতুন করে প্রতিদিন 
অবাক হওয়ার জন্য এবং প্রতিদিন ইলমের উপর বিরক্ত হওয়ার জন্য কে 
দায়ী? কাকে দায়ী করা যাবে? 

আরো দারুন বিষয় হচ্ছে, এটা উলুমে হাদীসের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। যে 
কোন শাস্ত্রের এ একই অবস্থা। ফিকহ বিভাগ দেখুন। আগের ইমাম যা বলে 
গেছেন পরের ইমাম তার ভুল ধরছেন। যার ভুল ধরেছেন তিনি উদ্ভায। আর 
যিনি ভুল ধরছেন তিনি তার ছাত্র । এছাড়া এর বিকল্প ব্যবস্থাই বা কী? সলফ 
যা বলে গেছেন, করে গেছেন তাতো খলফের সামনে আছে। কিন্তু খলফ 
ভবিষ্যতে যা করবে তাতো সলফের সামনে থাকা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই 
ইলমের সকল শাখার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে যে, খলফ সলফের কাজের বিভিন্ন 
শাখা প্রশাখার সঙ্গে দ্বিমত করেছে । আর বহু ক্ষেত্রে পরবর্তীর সিদ্ধান্তই মুফতা 
বিহী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 


কিন্তু সত্য সত্য হয়েই কী লাভ?! 

কিন্তু এসব সত্য সত্য হয়ে কী হবে? মায়াকান্নাতো আর সত্যের জন্যও 
নয়, বড়র জন্যও নয়। মায়াকাননাতো নিজের মতলবের জন্য। মতলবের 
বিপরীত হওয়ার কারণে এ জীবনে আমরা কত সত্য আর কত বড় বড়কে বাম 
হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। 
নিজের মতলবের সমর্থক হিসাবে সলফের যে অঙ্গকে খুঁজে পেয়েছি সে অঙ্গকে 
বড় থেকে আরো বড় বানিয়ে বাকি সব অঙ্গকে ছোট থেকে ছোট বানানোর 
সকল ব্যবস্থা করেছি । আর এ বিষয়ে আমাদের প্রতিভার কোন তুলনা হয় না। 

অনেকে হয়ত মনে করার চেষ্টা করবেন যে, সলফের জারহ-তাদীলের 
সঙ্গে এসব সমালোচনাকে তুলনা করাও আরেক বেয়াদবি। তাদের জন্য 
নিবেদন হচ্ছে, যতক্ষন পর্যন্ত তারা সলফের সে কাজগুলো সরাসরি না 
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দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর সঠিক পরিমাপ করতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত 
সেসব কিতাব না দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মোনাযারার মজলিস গরম রাখতে 
আর থাকবে না। 

সলফের সে কর্মকাগ্ুগুলো দেখার পর একটু ইনসাফের সাথে মিলিয়ে 
দেখবেন, অমিলগ্ুলো কোথায়? একটা অমিলতো আছেই, আমরা ছোট আর 
তারা বড়। কিন্তু এ অমিল দেখার সময় এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তারা 
পক্ষ যেমন একই শতাব্দীর ছিলেন তেমনি আমরাও একই শতাব্দীর মানুষ । 
বরং জার্হ-তাদীলের বিভাগে পাচশত এক হাজার বছর পরের ব্যক্তিও পাচশত 
এক হাজার বছর আগের ব্যক্তির উপর জার্হ করে গেছেন। 


তবে খুব বিরক্তিকরও 

এ কথাগুলো লিখতেও আজ বড় বিরক্তি লাগছে। এ লোকগুলো যদি 
ইলমের দু'চারটা পৃষ্ঠা পড়ে দেখত, দু'চার দিন যদি ইলমের সঙ্গে দেখা হত 
তাহলে আজ এ কীচা বিষয়গুলো নিয়ে এতগুলো পৃষ্ঠা নষ্ট করতে হত না। 
আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, আকাবিরের প্রথম বা দ্বিতীয় সারির চেয়ার 
দখল করে বসে আছে, কিন্তু দেড় দুই ঘন্টা কিতাব নিয়ে তার পেছনে পেছনে 
ঘোরার পরও আধা পৃষ্ঠা লেখা তাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারিনি। বসে 
আছেন, কথা বলছেন, শের পড়ছেন। অনুরোধ করতে থাকলাম, এ আধা 
পৃষ্ঠা লেখা একটু দেখুন। দেখেননি । 

যাই হোক, এটা হচ্ছে জীবনের এক তিক্ত বাস্তবতা ৷ বাস্তবতার উপর রাগ 
করে লাভ নেই, তবে ব্যথা জাগতে বাধা নেই। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে 
হয়, আর সে আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 

কথা ছিল ইতিহাসের পাতা থেকে বড়দের সঙ্গে বেয়াদবীর কিছু চিত্র 
দেখাব । এবার সে দিকে যাচ্ছি। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। বেয়াদবীর 
চিত্র আমি কেন তুলে ধরছি? প্রজন্মকে বেয়াদবীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য? 
সম্মানিত পাঠক মনে রাখবেন, এ চিত্রগুলো যদি বেয়াদবীর হয়ে থাকে তাহলে 
মানতে হবে এ বেয়াদবী ফরয ৷ দ্বীনের জন্য এ বেয়াদবী ফরয। ইসলামের 
স্বার্থে এ বেয়াদবী ফরয । মুসলমানদেরকে বাচানোর তাগিদে এ বেয়াদবী 
ফরয । ইমাম ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রাহিমাহুল্লাহর এতিহাসিক 
ঘটনাটি উল্লেখ করে আমি আমার বোঝা কিছুটা হলেও হালকা করতে পারব 
বলে আশা করছি। 
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থেকেই এ মূলনীতি শিখেছিলেন। ইমাম বায়হাকী রহ. পূর্বোক্ত আলোচনা 
প্রসঙ্গেই বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন- 
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এ প্রসঙ্গে ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাঈন রাহিমাহুল্লাহ হুল্লাহ এবং তার আগে ও 


পরের জার্হ-তাদীলের ইমামগণের আরো কিছু বক্তব্যও এখানে দেখা যেতে 
পারে। 
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এ বর্ণনাগুলো আমাদের যে বার্তা দিয়ে যায় তা হচ্ছে, জার্হ-তাদীলের 
ক্ষেত্রে তারা যা করেছেন তা হুশের সাথে করেছেন, বিষয়ের ভয়াবহতা মাথায় 
রেখেই করেছেন। এরপরও দায়িত্বের খাতিরেই সব করেছেন। 
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বিষয়টি হচ্ছে দ্বীনের । বিষয়টি হচ্ছে আমানতের । বিষয়টি হচ্ছে 
আখেরাতে জবাবদিহীতার। বিষয়টি হচ্ছে ফরয দায়িত্ব আদায়ের । সে ফরয 
দায়িত্ব আদায়ের কিছু নমুনাই এখানে তুলে ধরছি- 

ক. ইমাম আলি ইবনুল মাদীনী রহ. এর বাবা একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। 
কিন্তু তার দৃষ্টিতে বাবা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার করণে বাবার কাছ থেকে 
হাদীস বর্ণনা করতেন না। আর যদি কখনো করতেন তাহলে শাগরেদদেরকে 
সতর্ক করে বলে দিতেন, বাবার হাদীসে সমস্যা আছে। তোমরা সতর্ক থেক। 
ইবনে হাজার রহ. এর “তাহযীবুত তাহযীব' কিতাবে বক্তব্যটি এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে- 
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খ. ওকী ইবনুল জার্রাহ রহ. এর বাবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল 
ছিলেন। যার ফলে বাবা একজন মুহাদ্দিস হওয়া সত্তেও ওকী রহ. এককভাবে 
তীর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করাকে মুনাসিব মনে করতেন না। সে কারণে 
যখনই তার বাবা থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন সঙ্গে আরেকজন 
বর্ণনাকারীকে যুক্ত করে নিতেন । ফাতহুল মুগীসের উদ্ধৃতি দেখুন- 
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গ. এরকমভাবে যায়েদ ইবনে আবী উনাইসা রহ. তার ভাইয়ের বিষয়ে 
স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার ভাইয়ের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ 
করো না। ফাতহুল মুগীসের উদ্ধৃতি দেখুন- 
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তার ছেলেকে জার্হ করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের অসংখ্য ইমাম, জার্হ- 
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তাদীলের ইমামগণ তাদের শত শত উতদ্তাদের উপর জার্হ করেছেন। এটি 
একটি সত্য ইতিহাস। তারা কেন তা করেছেন তাও বলে গেছেন। সে কারণ 
যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে জার্হ করতে হবে সে কথাও তারা বলে গেছেন। 
এভাবে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে । যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের 
জিহাদের ময়দানে তরবারী ধারন করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি, 
উদ্ভাযের বিরুদ্ধে, কোন বড়র বিরুদ্ধে জার্হ-তাদীলের তীর নিক্ষেপ করতে 
সামান্যতম দ্বিধা করেননি। এ হচ্ছে উলুমে হাদীসের সলফের জীবন ও 
আচরণ । এখন একই বিভাগের খলফ কী করবে? তাদের কী করা উচিৎ । 


অনুজের দ্বিমুখী বিপদ 

অনুজ যখন তার অগ্রজকে কোন বিদআতে লিপ্ত দেখবে, ইলমের 
মাপকাঠিকে লঙ্ঘন করতে দেখবে, দ্বীনের কোন ফরয আমলকে অস্বীকার 
করতে দেখবে, কুফরী শক্তীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে দেখবে, ঈমান ও 
কুফরের সীমারেখা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাধা দিতে দেখবে, হারাম ও 
হালালের সীমারেখা মুছে দিতে দেখবে, স্পষ্ট আয়াতের অপব্যাখ্যা করতে 
দেখবে, হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে দেখবে, ইজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্তকে 
উপেক্ষা করতে দেখবে, উসুলে ফিকহের উসূলকে উপেক্ষা করে স্বপ্ন, কাশফ 
ও মুরাকাবার মাধ্যমে মাসআলা দিতে দেখবে, হাজার বছরের সম্মিলিত 
সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেও মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে দেখবে, 
মাসআলা স্পষ্ট করে বয়ান না করে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যেতে দেখবে - 
তখন! 

তখন একজন অনুজ কী করবে? তার কী করণীয়? শরীয়তের পক্ষ থেকে 
তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কী? এ ক্ষেত্রে সলফের কর্মপদ্ধতি কী? পরকালে 
তার জবাবের ব্যবস্থা কী? 


হলাম আমিই দোষী! কিন্তু 

আর যদি কথা এটাই হয় যে, আমার ব্যক্তিগত আচরণের কারণে পুরা 
বিভাগ বদনাম হচ্ছে । তাহলে এ বিষয়ে আমার প্রথম নিবদন হচ্ছে, দারুল 
উলুম দেওবন্দের কিছু ফরদ, অবাঞ্চিত কিছু সদস্য বিদআত, চুরি, কুফর, 
ভিক্ষা, দালালি ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে পুরা দেওবন্দ ও 
মানহাজে দেওবন্দের উপর এবং পুরা দেওবন্দিয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উত্থাপন করা বৈধ হয়নি। এমন কি দেখা গেছে, যারা সরাসরি এসব অপরাধে 
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লিপ্ত তাদেরকেও অপরাধী বলা যাচ্ছে না -এমতাবস্থায় উলুমে হাদীসের 
একজন ছাত্রের অপরাধে পুরা উলুমে হাদীসের বিরুদ্ধে কীভাবে ফাতওয়া দেয়া 
বৈধ হবে? 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার ভুলগুলোতো আমি গোপন রাখিনি । আমার 
ভুলের একটি ভাণগ্ারের উপর দিয়ে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও 
ভুলগুলো কী তা কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি । আপত্তি পাওয়া গেছে, ঠেলা 
ধাক্কা অনেক হয়েছে, বিপজ্জনক বলে কমপক্ষে দুই শত হাত দূরে থাকতে 
পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আজো পর্যন্ত বলা হয়নি যে, সমস্যাগুলো কী? 
এখন হয়তো বছর পেরিয়ে যাবে । ঠেলা-ধাক্কার পরিমাণ বাড়তে থাকবে । কিন্তু 
কোন আল্লাহর বান্দা ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেবে না। 

তৃতীয় কথা হচ্ছে, আমি আবদার করেছিলাম আমার কাজের কোন 
পৃষ্ঠাটি? কোন অনুচ্ছেদটি? কোন ছত্রটিঃ কোন বাক্যটি এবং কোন শব্দটি 
সলফের তরীকার খেলাফ হয়েছে এবং উসূলে ফিকহ, উসুলে তাফসীর, উসূলে 
হাদীস, উসূলুদ দাওয়ার ও আদাবুল ইখতিলাফের খেলাফ হয়েছে তা চিহ্নিত 
করে দিলে উম্মত উপকৃত হতে পারত, উম্মত সতর্ক হতে পারত। কিন্তু 
আজো পর্যন্ত তা করা হয়নি। 

এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই কেউ কেউ বলে উঠতে পারেন, পট্টি কত জায়গায় 
লাগাবে? পুরোটাইতো ক্ষত। এ মহান ব্যক্তির কাছে আমার আবেদন, পুরা 
শরীরে ক্ষত হলেও একজন মানুষ মারা যায় না। তাই কমপক্ষে উদাহরণ 
হিসাবে একটি ক্ষত নির্ধারণ করা হোক এবং পট্টি লাগানো শুরু করা হোক। 
আর যদি বলেন, এ কাজের মাধ্যমে এ রোগী মারা গেছে তাই পট্টি লাগিয়ে 
লাভ নেই । তাহলে বলব, স্পষ্ট কুফরীর পরও যারা হাল্লাজের কলবে হাত 

আল্লাহর ওয়াস্তে এড়িয়ে যাওয়ার পথ পরিহার করে ইলমের মাধ্যমে 
আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। কেন আমাকে এবং আমার মত 
লাখো তালিবুল ইলমকে ইলমের আলোকে বিষয়গুলো বোঝাতে পারবেন না। 
একটু চেষ্টা করে দেখুন । 


এ ভুলের আসামী কে? 

বড়রা আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, যে ভুলের দায়ে আমাকে 
অভিযুক্ত করার চেষ্টা চলছে সে ভুল আমার একার নয়। এ ভুলের আসামী লক্ষ 
লক্ষ ওলামা তালাবা। আর এরা এমন ওলামা তালাবা যারা মওদৃদীপন্থী জামাত 
শিবিরকে সমর্থন করে না। যারা গায়রে মুকাল্লিদদেরকে গোমরাহ মনে করে। 
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ও পন্থা এবং সকল হর্তা-কর্তাদেরকে গোমরাহ মনে করে। যারা মাযহাবের 
অনুসরণকে জরুরি মনে করে । যারা হয়ত সরাসরি নয়ত কোন মাধ্যমে দারুল 
উলুম দেওবন্দের সন্তান। এবং দারুল উলুম দেওবন্দের বৈধ সন্তান। দারুল 
উলুম দেওবন্দ যাদেরকে সন্তান হিসাবে স্বীকার করে। 

বড়দের মাথায় এ বাস্তব অবস্থাটি থাকলে সবার জন্য ভালো হত । নয়ত 
হঠাৎ যে দিন তুফান এসে দোরগোড়ায় আছড়ে পড়বে সে দিন হয়ত বলা 
যাবে, আমাদেরকে আগে কেন খুলে বলনি? কিন্তু এ দাবি তখন কোন কাজে 
আসবে না। 


একটু হিম্মত করুন 
উলুমে হাদীসের বারান্দা দিয়ে যারা কখনো হাটেননি এবং বেয়াদব হয়ে 
যাওয়ার ভয়ে কখনো হাটবেনও না তাদের জন্য সামন্য প্যারাসিটামল হিসাবে 
একটু ব্যবস্থা এখানে দিয়ে দেয়া হল। কষ্ট করে পড়বেন, বুঝবেন, চিন্তা 
করবেন এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন- 
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ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে বিষয়টি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। 
এরপরও আশা করি পাঠক এর মাঝে কিছু খোরাক পাবেন। আল্লাহ আমাদের 
সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন। 


সংসংসংসংসংসংসংবংসংবংসংসংসংসংসংসংসংসংবংসংসংসংসংসংসং 
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উসুলে হাদীস ও উলুমে হাদীসেরতো এখন অনেক বদনাম । আর এ 
লেখক উলুমে হাদীসের ছাত্র হওয়ার অপরাধে উলুমে হাদীসের পক্ষে কিছু বলা 
মানেই নিজের পক্ষে বলা। তাই তোহমত বা অভিযোগ থেকে বাচার কোন 
উপায় নেই। কিন্তু অভিযোগের ভয়ে সত্য না বলারও কোন বৈধতা নেই । তাই 
এবারের শিরনাম নিঃশব্দ হাদীসের পাঠদান এবং উসুলে হাদীস। আমাদের 
এবারের চিত্রটি ইলমের মারকায থেকে । তাও সাধারণ মারকায নয়। যে 
মারকাষে না গেলে বদদোয়া নির্ধারিত এবং যে মারকাযে না গেলে দ্বীনের 
কাজে না লেগে বদলা-কামলা দিতে হয়, দিনমজুর খাটতে হয়। 


বড় 

অমাদের ................ রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন 
যে, তার শেষ জীবনে হাদীসের দরস দানের পদ্ধতি ছিল, খাদেম তাকে 
কোলে করে এনে দরসে বসিয়ে দিতেন। তিনি দরসের পুরা সময় চুপচাপ বসে 
থাকতেন, কোন কথা বলতেন না। ঘন্টা শেষ হলে খাদেম তাকে কোলে করে 
বাসায় দিয়ে আসতেন । তালিবুল ইলমরা পড়ে যেত। তিনি হা না কিছুই 
বলতেন না। এভাবে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তিনি হাদীসের দরস দিয়েছেন। 
আল্লাহ এভাবে তাদেরকে হাদীসের দরসের জন্য কবুল করেছেন। 


ছোট 

কতৃপক্ষ এ কাজটি ঠিক করেনি। বড় মুহাদ্দিস সাহেবও তাদেরকে এ 
কাজের অনুমতি দিয়ে ঠিক করেননি । যদি মুহাদ্দিস সাহেবের অবস্থা এমন হয় 
যে, কি হচ্ছে তিনি তার কিছুই জানেন না তাহলে ঠিক না হওয়ার পরিমাণ আরো 
বেড়ে যাবে । দুই বছরের হাজার হাজার ছাত্রের লক্ষ লক্ষ ঘন্টা এভাবে ব্যয় করার 
অনুমতি শরীয়তে নেই । আর কেন্দ্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানে এমন একটি ঘটনা ঘটলে 
তা নাদান উম্মতের জন্য আদর্শের মত হয়ে যায়। ফলে এ অন্যায়টি তারাও 
করার চেষ্টা করে। উম্মতকে এমন একটি কাজে উদ্বুদ্ধ করা একেবারেই ঠিক 
হয়নি। উপরন্ত এ অন্যায়টিকে ইলমের ফযীলত হিসাবে প্রচার করে অন্যায়ের 
মাত্রা যারা বাড়িয়ে চলেছে তারা কোনভাবেই ক্ষমা পেতে পারে না। 

কারণ, উলুমে হাদীসের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা উসুলে হাদীসের যেসব 
কিতাব পড়ে থাকে সেসব কিতাব থেকেই তারা জানতে পারে যে, একজন 
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মুহাদ্দিস যত বড় মুহাদ্দিসই হোক না কেন এবং তার গ্রহণযোগ্যতা যত 
আকাশছোয়াই হোক না কেন সর্বাবস্থায় বয়সের কারণে যদি তিনি হাদীস 
পড়াতে না পারেন তাহলে তিনি হাদীসের দরস থেকে অব্যহতি নেয়া জরুরি । 
যদি তিনি অব্যহতি না নেন তাহলে তার অতীত অর্জনও হুমকীর সম্মুখীন হয়ে 
পড়তে পারে। 

অর্থাৎ, বয়সটা যখন এ পর্যায়ে পৌছে যায় যে, ৬. ৮ ৩৮% 3 তখন 
তার উচিত হচ্ছে হাদীস পড়ানো বন্ধ করে দেয়া । 526 >| ০৮ ০০ 
০৯৮ লো ও 4৪১০ ৬৯১ ০৮৯ সো ও ৬০1 ইত্যাদি বাক্যগুলো হাদীসের 
পরিভাষা হিসাবে খুবই পরিচিত। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এমন সব বর্ণনাকারীদের 
কাছ থেক হাদীস গ্রহণ করতে সতর্ক থাকতেন। 

কোন মুহাদ্দিসের অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার স্মরণশক্তি হারিয়ে 
যাওয়ার পরের বর্ণনা ও আগের বর্ণনাকে আলাদা করা যায় না, তাহলে তাদের 
সকল বর্ণনা দুর্বল হিসাবে পরিগণিত হয়। এমন কি কোন নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারী যদি এরকম কোন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করে তখন তার 
হাদীসও দুর্বল হিসাবে পরিগণিত হয়। নির্ভরযোগ্য শাগরেদের হাদীস 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এ কথা প্রমাণিত হতে হবে যে, এ নির্ভরযোগ্য 
শাগরেদ তার উত্তাদের স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার আগে তার কাছ থেকে হাদীস 
গ্রহণ করেছে। যদি উদ্ভাযের স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার পর তার কাছ থেকে 
হাদীস গ্রহণ করে, অথবা আগে করেছে না কি পরে করেছে তা জানা না 
থাকে, তাহলে এ নির্ভরযোগ্য শাগরেদের হাদীসও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না । 

এ বিষয়গুলো উলুমে হাদীসের প্রথম সাময়িকের ছাত্রদের পড়ার বিষয়। 
আজ অজ্ঞতার কারণে যে বিষয়গুলো সলফের কাছে গর্হিত ছিল, সে 
বিষয়গুলো ফযীলতের বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে। যা ছিল অপরাধ তা আজ গর্বের 
বিষয়। 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ 

আজ দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজের শুধুমাত্র ‘শরহে নুখবা” ও 
“মুকাদ্দিমাতু সহীহি মুসলিম'কেও যদি আমরা স্বীকার করে নিতাম তাহলেতো 
এ দুর্দশার শিকার হতে হত না। শিব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর 
'মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল মুলহিম শরহু সহীহি মুসলিম’ ও শাইখুল হাদীস 
যাকারিয়া রহ. এর 'মুকাদ্দিমাতু আওজাযিল মাসালিক' যদি আমাদের মুতালাআ 
থাকত তাহলে কি সলফের উদ্ধৃতি দিয়ে সলফের বদনাম করা যেত? 
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যাফর আহমদ থানভী রাহিমাহুল্লাহ “মুকাদ্দিমাতু ইলাইস সুনান’ যদি 
আমাদের হাতের নাগালে থাকত তাহলে কি আমরা নিজের মত করে 
ফযীলতের বিষয়গুলা তৈরি করতে পারতাম? আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ., 
ইউসুফ বিন্ুরী রহ., আব্দুল হাই লাখনৌভী রহ. ও মুফতী আমীমুল ইহসান 
রহ. প্রমুখের রচনাবলী যদি আমাদের অধ্যয়নে থাকতো তাহলে কি এসব 
বিষয়ে ছোটদের কোন কথা বলার প্রয়োজন হত? 

আমরা তা করিনি । এর পরিবর্তে শুধু ছোটদেরকে চোখ রাঙ্গিয়েছি। ধমক 
দিয়েছি। আমরা ছোটদের ছোট মনে আঘাত করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে 
চলার জন্য তাদের যে সাহস ও হিম্মতের যোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিল সে যোগান 
না দিয়ে সে হিম্মতের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদের জীবনের 
বৈপরীত্যগুলো থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা করার পরিবর্তে 
তাদেরকে আরো বৈপরীত্যের অনুশীলন করার জন্য তালকীন করেছি। 
বৈপরীত্যের ঠেলা-ধাক্কার মুর্ছনায় মূৰ্ছিত হয়ে চলেছে। কেউ আবার হারাম- 
হালালের সমান তালের জোয়ারের কল্লোল সূরে বিমুগ্ধ মাথা ঝাকিয়ে চলেছে। 

এমতাবস্থায়, কিছু ছোট গরিব তালিবুল ইলমের সামনে বার বার ভেসে 
নিবেদন। পাঠককে নিয়ে এবার আমরা ঘুরে আসতে চাই সেই দূর অতীতে । 
বর্তমান শিরনামের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কিছু পৃষ্ঠার উপর চোখ বুলিয়ে 
আসি। হতে পারে শান্তনা পাওয়ার মত কোন ছায়া সেখানে থাকবে । চলুন 
তাহলে- 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 

ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। 
সেরাদেরও সেরা মুহাদ্দিস দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। হাদীস বর্ণনা 
করবেন না। দরজায় হাজার হাজার তালিবে হাদীসের ভিড় । কিন্তু তিনি 
হাদীস বর্ণনা করবেন না। একান্ত প্রয়োজনে নিজের সন্তানদের কাছে হাদীস 
বর্ণনা করছেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে এর উদ্ধৃতি দেখুন ৯/২৪৭ 
দারুল হাদীস কায়রো । 
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খ. ইমাম সুযৃতী রহ. তার তাদরীবুর রাবী কিতাবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের 
বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন- 
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কয়েকজন ইমামে হাদীসের শেষ জীবন 

গ. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী । কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মরণশক্তি 
দুর্বল হয়ে গেছে। তাই হাদীসের আমানত রক্ষা করতেই হবে । ব্যক্তির 
অযাচিত মূল্যায়নের চাইতে হাদীসের সংরক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই অনেক 
উর্ধ্বে । তাই বর্ণনাকারীও সচেতন, শাগরেদগণও সচেতন । এর চাইতে সুখের 
বিষয় হচ্ছে, এ সচেতনতার দ্বারা বর্ণনাকারীর কোন ক্ষতি হয়নি। বরং 
স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া বা 
শাগরেদগণ তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়ার দ্বারা 
যেমনিভাবে হাদীস সংরক্ষিত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তিনিও সংরক্ষিত হয়ে 
গেছেন। 

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার সারা জীবনের অর্জন সংরক্ষিত হয়ে গেছে। 
দু'চার বছরের ভুল সারা জীবনের সহীহ শুদ্ধ বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 
সহীহকে সন্দেহযুক্ত করার কোন সুযোগ রয়নি। 

বর্তমানের নাদান উম্মত তা বোঝার মত মেধার ভাগী হয়নি। তাই 
আফসোস ছাড়া আর কিছু করার নেই। কয়েককজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী 
যারা শেষ জীবনে স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন সুযুতী রহ. এমন 
কয়েকজনের বিষয়ে এভাবে উল্লেখ করেছেন- 
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বলাবাহুল্য, এর দ্বারা তাদেরও মর্যাদার হানী হয়নি, হাদীসও সংরক্ষিত 
হয়ে গেছে। বরং হাদীস সংরক্ষিত হওয়ার দ্বারা তাদের অতীত জীবনের 
হাদীসের বিশাল ভাগ্তারও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। 
ঘ. সুযৃতী রহ. এর তাদরীবুর রাবী থেকে আরেকটি উদাহরণ দেখুন- 
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ঙ. ইমাম ও হাফেযে হাদীস ফকীহ আবুত তাইয়েব আহমদ ইবনে 
মুহাম্মদ আলহানাফী আসসালুকী রহ. এর জীবন পড়ুন এবং দেখুন- 
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তার অসামান্য যোগ্যতা সময়মত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকার 
ব্যাপারে তাকে বাধা দেয়নি। আমরা এবং আমাদের মাশায়েখ আরেকটু বেশি 
কিছুই দাবি করতে চাই । নচেৎ আমাদের আর তাদের মাঝে এত ব্যবধান 

কেন? 

চ. আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ আলখুরাইবী রহ. এর জীবন অধ্যয়ন করুন। 


আর তিনি তার এত যোগ্যতা নিয়ে জীবনের শেষ অংশে নিজের জন্য কী 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকরীবুত তাহযীবের ইবারত দেখুন- 
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আলইরশাদ লিলখলীলী এর বিবরণ দেখুন- 
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ছ. আবু বকর জাফর ইবনে মুহাম্মদ ফিরয়াবী রহ. (মৃ: ৩০১ হিঃ) এর 


জীবন অধ্যয়ন করুন। ইবনে আসাকির রহ. এর তারীখে দিমাশক অধ্যয়ন 
করুন। তিনি বর্ণনা করেন- 
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সম্মানের কপট কপাটগুলো বন্ধ করতে হবে 

এ হচ্ছে কিছু খণ্চিত্র যা প্রজন্মকে শেখাতে চায়, দ্বীনের উৎসগুলো 
হেফাযতের স্বার্থে, নিজের ইলমী জীবনকে স্বার্থক করার স্বার্থে, পরবর্তী 
উম্মতকে দ্বীনের উৎসগ্তলোর প্রতি আহ্বাশীল রাখার স্বার্থে, সর্বোপরি দ্বীনের 
উৎসগুলোর সঙ্গে ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল রাখার স্বার্থে একটি সময় সীমায় 
এসে হাদীসের দরসদান থেকে বিরত থাকতে হবে । ইলমের দরসদান থেকে 
বিরত থাকতে হবে। ওস্তায নিজেও বিরত থাকবেন । শাগরেদরাও বিরত 
থাকার চেষ্টা করবেন । 

এতে বেয়াদবীর কিছুই নেই। অবমূল্যায়নের কোন প্রশ্নই আসে না। 
মানহানীর কোন ব্যাপারই এখানে নেই। আমরা এমন কিছু পথে মান ইজ্জত 
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তালাশ করে ফিরছি যে পথে আমাদের সলফ মান ইজ্জত তালাশ করেননি । 
আবার এমন কিছু পথে আমাদের মান-ইজ্জত ক্ষয় হয়ে চলেছে যে পথে চলে 
আমাদের সলফের মান-ইজ্জত ক্ষয় হয়নি। 

রাসূল ও সাহাবায়ে রাসূলের ইজ্জত ক্ষয় হওয়ার রাস্তা ছিল দ্বারে দ্বারে হাত 
পাতা এবং ইজ্জত বাড়ার রাস্তা ছিল কাঠ কেটে খাওয়া । আমাদের ইজ্জত ক্ষয় 
হাত পাতা । তাও আবার আল্লাহর দুশমনদের দ্বারে । আমাদের হেকমত ও 
কৌশলের বাহারে আমরা সত্যিই বড় বিমোহিত, বিমুগ্ধ ! 

এগুলোই মুলত ছোটদের অপরাধ । তাই বার বার প্রশ্ন আসে, কতটুকু 
প্রচার করা হচ্ছে এবং কতটুকু দলিলের ভিত্তিতে এ প্রচার করাকে দ্বীনের 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে? জানি না বড়রা কেন যে ভুলে 
যান, ছোটদের এ ছোট থাকার বয়স সর্বোচ্চ দশ/বিশ বছর। এ বছরগুলো 
পার হওয়ার পর ছোটদেরকে ছোট করার জন্য এবং বড়দেরকে বড় করার 
জন্য বড়-ছোটর প্রতিশব্দ হিসাবে কী ব্যবহার করা হবে? তা এখনই ভেবে 
রাখা উচিত। 


সংসংসংবংসংবংসংসংসংসংসংসংসংসংবংসংসংসংসংবংসং সংখ সৎ সু সৎ সূ সৎ সূত সূত সূত সূত সূত সূত সূত সূত সূত সৎ সুত সু সুত সূত 
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মানসুর হাল্লাজ চরিত-খতম তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয- 
একলক্ষ ফাতওয়া-ভেদে মারেফাত-ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিস্তা- 
সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও জিহাদ-ফাতাওয়ায়ে মাদানীয়া এবং 
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সমাচার 


তালিবুল ইলমরা তাদের দরসী কিতাবের বাইরে এ বইটিই পড়বে যা 
তাদের জন্য উপযোগী । আর কোন বই তাদের জন্য উপযোগী তা বুঝে উঠা 
কখনো কখনো তালিবুল ইলমদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে । সে কারণে বড়দের 
পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তা করা উচিৎ। এ ক্ষেত্রে পরমর্শের যে 
চিত্ৰগুলো আমাদের সামনে এসেছে তার সামান্য চিত্রায়ন জরুরী মনে করছি। 


বড় 
না। যে চিন্তাধারার উপর আমরা বড় হয়েছি এবং আমাদের বড়রা বড় হয়েছেন 
সে চিন্তাধারার বই পড়তে হবে। নতুন কোন চিন্তাধারার বই পড়া যাবে না। 
বড়দের, বুজুর্গদের লেখা বেশি বেশি পড়তে হবে। সবাই যে দিকে আছে যে 
মতের উপর আছে সে দিকটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। বিশেষভাবে পূর্বসূরি 
ও উত্তরসূরি বইটি পড়া যাবে না। এ বইয়ে আকাবিরের সমালোচনা করা 
হয়েছে। 


ছোট 
পড়ে ফেলেছে। বুঝতে না পেরে 'পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি’ বইটিও পড়ে ফেলেছে। 
কারণ তার উপরে লেখা ছিল, আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির 
জবাব সিরিজ-১। বড়রা এ বই পড়তে নিষেধ করবেন এমন সন্দেহ হওয়ার 
আগেই ছোটরা বইটি পড়ে ফেলেছে। অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ বই পড়ে ছোটরা 
যা পেয়েছে তাই এখানে তুলে ধরার বিষয় । 

পঠিত প্রত্যেক বইয়ের আলাদা আলাদা প্রতিবেদন সামনে আসলে বুঝতে 
সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে। যা পাওয়া গেছে তার উপর বিশেষ রকমের 
বিশ্লেষণ করার মত আমাদের হিম্মত নেই । তাই শুধুমাত্র গ্যালারির একজন 
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দর্শক হিসেবে প্রত্যেকটি উদ্ধৃতির উপর অস্পষ্ট একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েই 
ক্ষান্ত করব। বাকি উপলব্ধি পাঠকের দায়িত্ব । 

উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা শেষ হলে, আমরা দু'চার লাইনে শুধুমাত্র মনের 
বেদনাটুকু আরজ করব । আমাদের আর কিছু বলার নেই। 


মানসুর হাল্লাজ চরিত 

বড়দের নামেই বইটি বাজারে ছাড়া হয়েছে। এভাবে বহু বই বড়দের 
নামে বাজারে ছাড়া হয়। জানি না যাদের নামে ছাড়া হয় তাদের সঙ্গে এসব 
বইয়ের কী সম্পর্ক? যারা বাজারে বই ছাড়ে তাদের সাধারণত দ্বীনের চাইতে 
ব্যবসার পেরেশানীটাই বেশি থাকে । সে জন্য তারা হয়তো এসব বইয়ের 
পার্প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবার জন্য খুব বেশি সময় পায় না। কিন্তু আমাদের 
যিম্মাদারগণ তা নিয়ে ভাববেন না, বা ভাবার সময় পাবেন না -এমনটি হওয়া 
কতটুকু বাঞ্ছণীয়ঃ 

বিশেষত যে বই পড়ে একজন তালিবুল ইলম, একজন সাধারণ আলেম, বা 
বাংলা ভাষার যেকোন পর্যায়ের একজন পাঠক তার দ্বীন ও ঈমান নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধে 
পড়ে যাবে। ঈমান ও কুফরের মাঝে কোন প্রকার সীমানা প্রাচীর খুঁজে পাবে না। 
একত্মবাদের ভয়ঙ্কর এক চিত্র অনুশীলন করতে গিয়ে মাবুদ থেকে আবেদকে 
আলাদাই করতে পারবে না, খালেক ও মাখলুক এক হয়ে যাবে। 

যে কোটি কোটি মুসলমান এ ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো বুঝতে পারবে না তাদের 
সামনেই তা দিয়ে দেয়া হল। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় 
আছি। হয়তো একই অবস্থা আমার মত লক্ষ লক্ষ পাঠকের । তাই পাঠকের 
দরবারে তটস্থ হৃদয়ের প্রতিবেদনটুকু তুলে ধরছি। 

উম্মতের নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, বেখবর, সরল মানুষগুলো কমপক্ষ এতটুকু 
জেনে রাখুক যে, এসব কথার বিপরীতেও কথা আছে। বড় বড় কথাই শুধু 
কথা নয়; বড় বড় কথার বিপরীতে ছোট হলেও কিছু সত্য কথাও আছে। 

এ ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রহ. এর মনের সে আকুতিটুকুই আমি অনুভব 
করার চেষ্টা করছি যা এ বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করে এসেছি। আমি আমার 
পাঠকবর্গকেও ইমাম যাহাবীর সে আকুতিটুকু অনুভব করার চেষ্টা করতে 
অনুরোধ করছি। যাহাবী রহ. এমন এক বিপদের মুখোমুখী হয়েই একাকি 
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অষ্টা হওয়ার দাবিদার কখনো মুসলমান হতে পারে না 

পৃঃ ২৬, অনু: ৩ = “জনৈক ব্যক্তি ইবনে মানছুরকে নামায পড়তে দেখে 

-? গ্যালারি থেকে: আর কিভাবে হলে কথাটি কুফরী হবে? কথাটি বক্তা 
বলেছে, হুশের সাথে, প্রকাশ্যে, এর উপর বক্তা অটল, শব্দ ও দাবির মধ্যে 
কোন অস্পষ্টতা নেই, তওবাও নেই । 


আলেমের ফাতওয়ার ভিত্তি হবে শুধু ইলম 

পৃঃ ৩১, অনু: ৪ = “অনেক সময় আরেফ বিল্লাহগণের হৃদয়ের উপর 
আল্লাহ পাকের তাজাল্লী-প্রতাপ তথা দ্যুতির প্রবাহ প্রবাহিত হয়। তিনি যদি সে 
প্রবাহের কথা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেন, তখন কামেল আরেফগণও অনেক 
সময় তার কথা অনুধাবন করতে পারেন না। আর যাদের গায়ে মারেফাতের 
হাওয়া লাগেনি, এমন যাহেরী আলেমগণ তার প্রতিবাদ আরম্ভ করে দেয়। 
তখন তারা এ কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যায় যে, যখন আল্লাহ পাক নিজ খাছ 
বন্ধু বা ওলীগণকে কারামত এবং অলৌকিকতা দান করে তাদেরকে মর্ধাদাশীল 
করেছেন যা মজেজাতেরই একটি শাখা, সে ক্ষেত্রে তাদের যবানে এমন কথা 
চালু করবেন যা অনুধাবন করতে উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত অপারগ ও অক্ষম 
হবেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামকে কী করতে হবে? সে 
হাওয়া লাগার আগ পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব কী? যাহেরী আলেমদের হাত পা যে 
কুরআন হাদীসের রশি দিয়ে বাধা! তারা কী করবেন? গর্দান থেকে এ রশি 
খুলে রেখে দেবেন? বাতেনী পক্ষের তরজমানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ 
কী? 

যাহেরী ইলম হিসাবেই ফাতওয়া হবে 

পৃ: ৩২, অনু: ২ = “এ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও অর্থ তারাই অনুধাবন 
করতে সক্ষম যারা এ বক্তার সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রবেশ করেছে। 
কেননা এটা বেহেশতী বা এঁশী ভাষা । যে ভাষা শুধু ফেরেশতাগণই অনুধাবন 
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করতে পারেন অথবা আল্লাহ পাকের এ সমস্ত প্রিয় বান্দাগণ যারা মানবীয় 
দুর্বলতার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছেন, অথবা যাদের সঠিক নির্ভুল কাশফ 
দান করা হয়েছে অথবা বেলায়েতে উরুজ দান করা হয়েছে শুধু তারাই এ 
জাতীয় বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম”। 

-? গ্যালারি থেকে: আমরা যতটুকু জেনেছি, বেহেশতী ও এঁশী ভাষা হচ্ছে 
কুরআনের ভাষা । এ ভাষায় কুফর থাকবে কেন? বিষয়টি কি এ রকম, আমরা 
যে ভাষাকে ঈমানের ভাষা বলি তা ফেরেশতাদের কাছে কুফরের ভাষা, আর 
আমরা যে ভাষাকে কুফরের ভাষা বলি তা ফেরেশতাদের কাছে ঈমানের ভাষা? 
তাই যাহেরী ইলম অর্থাৎ কুরআন হাদীসের ইলম অনুযায়ী যা কুফর তা 
ফেরেশতাদের নিকট ঈমান । কিন্তু বিষয়টি একটু জটিল হয়ে গেল না? কুরআন 
হাদীসের আলোকে যা কুফর ফেরেশতাগণ তার বিপরীত বুঝতে যাবেন কেন? 

আর যে ভাষা জাসসাস, কাষী ইয়া, ইবনুল জাওযী, খতীব বাগদাদী, 
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মানাযের আহসান গীলানী রাহিমাহুমুল্লাহ সহ 
অসংখ্য সালাফে সালেহীন বুঝতে পারেননি সে ভাষা বোঝা আমাদের জন্য 
কতটুকু জরুরী? দুনিয়াতে বসে বেহেশতী আচরণ যেমন সত্তর হাজার স্ত্রী, 
শরাব, রেশম ইত্যাদি বৈধ না হলে বেহেশতী ভাষা কেন বৈধ হবে যা কুরআন 
হাদীসের যাহেরী ইলমে কুফর? 


বিচার আদালত ইলমের ভিত্তিতেই হবে 
: ৩৩, অনু: ৪ = “শায়খ আবু ফারায রহ. -এর মাকত্ৃবাতে এমন কিছু 
শব্দ , যা দ্বারা বাহাত কুফরী কালিমা মনে হত, সে কারণে তাকে 
উলামায়ে কিরাম কাফের আখ্যায়িত করে” (আল্লাহর ওলীদের পরীক্ষার 
উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত) 

-? গ্যালারি থেকে: দোষটা কি শেষ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের? কুফরী 
কালিমা ওয়ালার কোন সমস্যা নেই? কোন দোষ নেই? আখেরাতের দাড়িপাল্লা 
কি কুফরের বিরুদ্ধে হবে? না কি কুফরকে কুফর বলার বিরুদ্ধে হবে? 

যাহেরীকে বাতেন বুঝাতে হবে কেন? 

পৃ: ৩৪, অনু: ৩ = “শায়খ ইবনে আবু জামরা রহ: যখন বললেন, আমি 
জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করি। 
তখন লোকজন তার বিরুদ্ধে একটি সমাগম করে । এ ঘটনার পর তিনি নিজ 
ঘর থেকে বের হতেন না। শুধু জুমার দিন ঘর থেকে বের হতেন। আমৃত্যু 
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তার অবস্থা এটাই ছিল”। (আল্লাহর ওলীদের পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে 

ত) 

-? গ্যালারি থেকে: সাহাবী হওয়ার এ সহজ পদ্ধতি কেন সবাই ত্যাগ করল? 
মানুষ বড় বোকা! তরজমান কেন বলে দিচ্ছেন না, শত শত বছর পর জাগ্রত 
অবস্থায় দেখার পদ্ধতিটি কী? আর সে পদ্ধতি যদি আমাদের বুঝে আসবে না 
জাতীয় হয়, তাহলে এসব ঘটনা আমাদেরকে শোনানোর মানেটা কী? 


মুশতাবিহ ভাষার বিধান কী? 

পৃঃ ৩৪, অনুঃ ৭ = “ইমাম গাযালী রহ.-কে প্রত্যাখ্যানকারী এবং তার 
কিতাব পুড়ানোর ফাতওয়া দানকারীদের মধ্যে কাষী ইয়ায এবং ইবনে রুশদ 
মালেকীও ছিলেন। ইমাম গাযালী রহ. যখন এ সংবাদ জ্ঞাত হলেন, তখন 
তিনি কাধী ইয়াযের উপর বদদোয়া করলেন। ফলে তিনি হঠাৎ করে 
হাম্মামখানার মধ্যে মারা গেলেন”। 

-? গ্যালারি থেকে: কাষী ইয়ায যখন গাযালীর ভাষা বোঝেননি তখন 
আমার আপনার দোষ কী? কাযী ইয়াযকে অতিক্রম করে গাযালীর ভাষা 
বোঝার জন্য কেন আমাদেরকে প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে? 

আর ইতিহাস বলে, গাযালী রহ. এর ইন্তেকাল হয়েছে ৫০৫ হিজরীতে, 
আর কাযী ইয়া রহ. এর ইন্তেকাল হয়েছে ৫৪৪ হিজরীতে । কার বদদোয়ায় 
কে মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টি কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে 
ফেলেছে। 

গাযালী আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার উপর ক্ষমতার লোভ ও 
খেয়ানতের অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু সে কারণে গাযালী বদদোয়ার উপযুক্ত হল 
না, ইমাম আবু হানীফা রহ.কে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে সে কারণেও 
বদদোয়ার উপযুক্ত হল না। কিন্তু কাষী ইয়া রহ. দলিলভিত্তিক একটি 
ফাতওয়া দেয়ার কারণে এভাবে বদদোয়া পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেল। 
বিষয়গুলো যেন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। 
ওয়াল মামলাকাহ' অধ্যায়টি দেখুন । 
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ইনসাফের সাথে একটু বিচার করুন। 
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কিন্ত কেন? 

পৃ: ৩৭, অনুঃ ১ = “ছুফিয়ায়ে কেরাম-ই আব্বীদায়ে তাওহীদের সব চেয়ে 
বেশি ধারক ও বাহক । কেননা অন্যদের নিকট বিষয়টি আকলী ও নকলী তথা 
যুক্তিগত ও বর্ণনাপ্রসূত। কিন্তু ছুফিয়াদের নিকট বিষয়টি আকলী ও নকলী 
হওয়ার সাথে সাথে কাশফী ও বদেহী অর্থাৎ উন্মোচিত ও স্বতঃসিদ্ধ - 
স্বভাবজাত” । 

-? গ্যালারি থেকে: তার মানে কুরআন হাদীসের মাধ্যমে অর্জিত ইলম দুই 
নম্বর ইলম! শুধু শুধু এর পেছনে সবার জীবন শেষ হচ্ছে। ইলম নেয়ার 
দরকার ছিল লালন ফকিরের কাছ থেকে, যে হাল্লাজের মাযহাবের স্মরণকালের 
সবচাইতে বড় ভক্ত ছিল। আর বদেহী ইলম মানেই হচ্ছে, তারা ওহির 
মাধ্যমে ইলমগুলো সরাসরি পায়। ওহি ছাড়া কোন গতি নেই। কারণ কাশফ- 
ইলহাম তো ইলমই নয়। তা বদেহী আর নযরী হবে কোথেকে? 

দুর্বলতা কেন ফযীলত হল? 

পৃঃ ৩৭, অনু: ২ = “ছুফিয়ায়ে কেরাম গালাবায়ে হাল (ভাবের প্রভাব, 
অচেতন অবস্থা)-র কারণে নিজের অনুভূতিকে যে ভাষায় বা শিরনামে প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন অনেকেই তা অনুধাবন করতে ভুল করেছে অথবা ব্যর্থ 
হয়েছে” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ ভুল ও ব্যর্থতা কি কুরআন হাদীসের যাহেরী ইলমের 
দুর্বলতার কারণে? না কি কুরআন হাদীসের যথাযথ অনুসরণের কারণে? আর 
গালাবায়ে হাল মানে নরমাল না এ্যাবনরমাল তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। 


এ গালি কাকে দেয়া হচ্ছে? 
পৃ: ৪১, অনু: ৬ = “স্থূল জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের বক্তব্য বাহ্যত 
শরীয়তের নুছুছ তথা মূল সূত্রসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অনুকূলে” । 
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-? গ্যালারি থেকে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে 
কেরামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীস ও ফিকহের যে জ্ঞান এসেছে সে জ্ঞানের 
অধিকারীদের কথাইতো বলা হচ্ছেঃ! এভাবে কথা বললে, সূফীবাদকে ভিন্ন 
একটি ধর্ম না বলে কোন উপায় নেই। 


ইলমে দ্বীন কেন যথেষ্ট নয়? 

পৃঃ ৪২, অনু: ৫ = “হাল বা ভাবের হাতে পরাস্ত ব্যক্তির ছন্দময় কথা 
অথবা প্রেমোচ্ছল শিরোনাম বা উক্তির কারণে এমন কোন বিষয়ের প্রতি 
ইঙ্গিতবহ হয় যা দৃশ্যত: ইসলামী তাওহীদ পরিপন্থী বা তার বিপরীত হয়, 
তাহলে সে বক্তব্য বোঝার জন্য কোন বিজ্ঞ আরেফ বিল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়া 
উচিত যে ছুফিয়াদের ভাষা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল”। 

-? গ্যালারি থেকে: তাওহীদের পক্ষের লোকেরা কি তাওহীদের পরিপন্থী 
ভাষা বোঝা জরুরী? বা তাওহীদের পরিপন্থী ভাষাকে তাওহীদের পক্ষে আনার 
জন্য ভিন্ন কোন ইলম হাসেল করা জরুরী? কুরআন হাদীসের আলোকে যে 
উক্তি তাওহীদের পরিপন্থী সে উক্তিকে তাওহীদের উক্তি বানানোতো কুরআন 
হাদীসের অনুসারীদের কাজ নয় । 


তাহলে কুফরের সংজ্ঞা কী? 

পৃ: ৫০, অনু: ৪ = “আমি উমর ইবনে ইয়াহইয়া মক্কী (আমর ইবনে 
উসমান হওয়া-ই শুদ্ধ) থেকে শুনেছি, তিনি হাল্লাজের উপর বদ-দু'আ 
করতেন এবং বলতেন, যদি আমার সুযোগ হয়, তাহলে নিজ হাতে তাকে 
হত্যা করব। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী কারণে? শায়খ তার উপর ক্ষিপ্ত 
হলেন। জবাবে শায়খ বললেন, আমি কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত 
তিলাওয়াত করলাম, সে বলল, আমিও অনুরূপ সঙ্কলনে সামর্থ্য রাখি” ------ 
১১ (৫০) “উল্লেখিত পরিচ্ছেদের মধ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করা এবং ইবনে 
মানছুরের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীকে শায়খের বদ-দু'আর ফল বলা এ 
কথাই প্রকাশ করে যে, ছুফী-সাধকদের মতে এ ঘটনায় ইবনে মানছুর থেকে 
এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার কারণে তাকে কাফের হওয়া প্রমাণ করে” । --- 
উল (৫৩) “রেওয়ায়াত বা বর্ণনা শুদ্ধ ও সঠিক অথবা রাবী 
বা বর্ণনাকারীদের আদেল বা ন্যায়পরায়ণ ধরে নিলেও ইবনে মানছুরের বক্তব্য 
4০ ঠা ৩৬৪ এর উদ্দেশ্য বা দাবি এটা ছিল না যে, আমি সর্বদিক থেকে 
কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন করতে সক্ষম; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে 
কুরআনের মধ্যে হেদায়াতের বিষয়বস্তু রয়েছে, আমার কৃলবের উপরও সে 
জাতীয় হেদায়াতের বিষয়বস্তুর ইলহাম বা প্রবাহিত হয় যা আমি নিজ ভাষায় 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৭৪ 


বয়ান করতে পারি। এ অবস্থায় ইবনে মানছুরের বক্তব্যের মধ্যে 4 শব্দের 
অর্থ তেমনই হবে যেমন আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বর্ণিত একটি হাদীসের 
মধ্যে বর্ণিত 4৬ এর অর্থ করা হয়- 
dies SUSY এঠা 99 

-? গ্যালারি থেকে: দুর্ভাগ্যবশত হাল্লাজের সঙ্গে যার এ কথা হয়েছে 
হাল্লাজের শায়খ সে আমর ইবনে ওসমান হাল্লাজের কথার এ মর্ম বুঝতে 
পরেননি! তাই তিনি তার এ কথাকে কুফর হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে হত্যা 
করতে চেয়েছেন। এগার শত বছর পর আমরা বুঝতে পারছি, হাল্লাজের এ 
কথার মধ্যে কুফর ছিল না। আর হাল্লাজ চাইলে কুরআনের অনুরূপ তৈরি 
করতে পারে, কিন্তু নবী তো আর তা তৈরি করতে পারেননি । নবীকে আল্লাহ 
অনুরূপ পরিমাণ ইলম দিয়েছেন । এ পার্থক্যটাও মনে রাখতে হবে । 

আল্লাহ বলেছেন, একটি সুরা বা একটি আয়াতও কেউ বানাতে পারবে 
না। কিন্তু হাল্লাজ অনুরূপ কুরআন তৈরি করতে পারবে বলেও তার মাঝে 
কুফরের কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ১৭৫ 


কাদেরে মুতলাকও?ঃ! 

পৃ: ৬০, অনু: ২ = “আমি প্রশ্ন করলাম, ছবর বা ধৈর্য্যের সংজ্ঞা কি? 
ইবনে মানছুর রহ. বললেন, ছবর হল এই যে, আমি যদি এ সমস্ত বেড়ীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ইবনে খফীফ রহ. 
বলেন, এ কথা বলে ইবনে মানছুর বেড়ীসমূহের প্রতি নযর করে, সাথে সাথে 
সমস্ত বেড়ী ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু এত বড় স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েও রাত দিন পদযুগলে বেড়ী লাগিয়ে রাখতেন। 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তা পৃথক করতেন না। অতঃপর জেলখানার 
গেল এবং সাথে সাথে আমরা দজলা নদের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম । তার 
পরও তিনি সবসময় জেলখানার অন্ধকুঠিতে থাকতেন । এরপর বললেন, এটাই 
হল ছবর বা ধৈর্য্য । 
উপর দৃষ্টি ফেললেন, সাথে সাথে পাথরগুলো স্বর্ণ রৌপ্যে পরিণত হয়ে গেল। 
অতঃপর বললেন, এটার নামই হল “ফকৃর' দারিদ্র বা অভাব। এ জাতীয় 
স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকার পরও যেন আমি এক পয়সার জন্যও মোহতাজ হয়ে 
না পড়ি । যার দ্বারা বাতি ভ্বালানোর তৈল খরিদ করব। 
জবাবে বললেন তুমি আগামী কাল তা প্রত্যক্ষ করবে। 

“ইবনে খফীফ রহ. বলেন, যখন দিন শেষে রাত আসল আমি তখন স্বপ্ন 
দেখলাম কেয়ামত আরম্ভ হয়ে গেছে, একজন ঘোষক ঘোষণা করছে, হুসাইন 
ইবনে মানছুর কোথায়? সুতরাং তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে হাজির করা হল 
এবং তাকে বলা হল, যে তোমাকে মুহাব্বত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । 
আর যে শত্রুতা পোষণ করবে সে জাহান্নামে যাবে । হাল্লাজ বলল, না প্রভু । 
বরং শক্র-মিত্র সকলকে ক্ষমা করে দিন। অতপর আমার প্রতি মনোযোগী 
হলেন এবং বললেন, এটার নাম-ই ফতৃত বা মহানুভবতা ও বীরত্ব । 

“উপকার 

“যদি ইবনে মানছুর পাপিষ্ঠ, যাদুকর এবং ধর্মদ্বোহী হত, তাহলে স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েও কেন তিনি বন্দীখানায় বন্দী থাকতেন এবং 
সর্বক্ষণ ডাণ্ডাবেড়ী অবস্থায় থাকতেন? যাদুকর আর যিন্দীকদের ছবর ও 
ফকৃরের সাথে কি সম্পর্ক? যদি তাদের এ জাতীয় তাছাররুফ বা স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি অর্জিত থাকত, তাহলে নির্ঘাত জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে এমন 
কোন স্থানে আত্মগোপন করতো যে, কেউ যেন তার সন্ধান না পায়”। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৭৬ 


-? গ্যালারি থেকে: স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি'র আরবী ভার্সন হচ্ছে “কাদেরে 
মুতলাক'। আর সে কাদেরে মুতলাকের কিছু নমুনাই এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে! 

আল্লাহর এক বান্দা কুরআন হাদীসের বিচারে কুফরী করবে, আবার 
কুফরের শিকার সে বান্দা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী হবে। কুরআন 
হাদীসের আলোকে তার কুফরের বিচার করতে গেলে তার কাছে এমন 
অলৌকিক স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকবে যে শক্তি দিয়ে সে যখন তখন যা ইচ্ছা 
তাই ঘটিয়ে দিতে পারবে -এসবই এখানে বলা হচ্ছে এবং হাল্লাজের ক্ষেত্রে 
এমন ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। 

আসলে এটা কোন দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছেঃ আমরা কোন দুনিয়াতে 
আছি? এ দু'টি দুনিয়ার সমন্বয় কি আসলে সম্ভব? কুরআন হাদীসের বিচারে যে 
কুফরী করেছে বলে প্রমাণিত হবে, সে আবার অন্য এক বিচারে অসম্ভব 
রকমের আল্লাহর ওলি হবে । বিষয়গুলো নিয়ে আর ভাবতে পারছি না। 


ইলাহী এ শক্তি কেন তার জন্য মানতে হচ্ছে? 

পৃ: ৬৩, অনু: ২ = “৫. অপরের মনের কথা বলাঃ তার কারামতের মধ্যে 
এটাও একটি যে, মানুষ যা কিছু পানাহার করত, বাড়ী ঘরে যেসব কাজ-কাম 
করত তা স্ববিস্তারে বলে দিতেন। এমনকি মনের অভ্যন্তরে যে জল্পনা-কল্পনা 
করা হত সেটাও প্রকাশ করে দিতেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ গুণকে আরবীতে বলা হয় “আলিমুল গায়ব' । একটি 
পক্ষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গুণটি ছিল বলে দাবি করার 
কারণে আমরা আজীবন তাদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে চলেছি। কতটুকু তথ্য 
উপাত্তের ভিত্তিতে চতুর্থ শতাব্দীর একজন মানুষের জন্য ঈমানবিরোধী, 
“আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাবিরোধী এ বিষয়গুলো সাব্যস্ত করতে 
হচ্ছে? যে আকীদা আমরা আল্লাহর রাসূলের জন্য সাব্যস্ত করতে দিলাম না, 
করে গেলাম আজীবন, কাদিয়ানী, বেরেলভীর বিরোধিতা করে গেলাম 
আজীবন -সে আকীদা আজ কার জন্য? কেন? এবং কতটুকু তথ্যের ভিত্তিতে 
গেলাম? 
মিফতাহুল গাযুব কেন বান্দার হাতে? 

পৃ: ৬৩, অনুঃ ৩ = “৬. ভবিষ্যতের অবস্থা ব্যক্ত করাঃ তার 
কারামতসমূহের মধ্যে এটাও একটি- যা ইবনে খাফীফ রহ. বর্ণনা করেন, 
আমি জেলখানায় ইবনে মানছুরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করি। সে 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্রু-মিত্র * ১৭৭ 


গ্রহণ করেছেন? জবাবে আমি বললাম, খলীফা বলেছেন আগামীকাল ইবনে 
মানছুরকে হত্যা করা হবে। এ কথা শুনে সে মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন 
আজ থেকে পনের দিন পর্যন্ত এভাবে যিন্দা থাকব এবং বাস্তবেও তাই 
ঘটেছিল” । 

-? গ্যালারি থেকে: এটাকে বলা হয় “মাফাতীহুল গায়ব' এর অধিকারী । 
ঘটনাচক্রে তা হাল্লাজের ভাগে এসেছে! আমরা যারা কুরআন হাদীসকে বিশ্বাস 
করি তারা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। 
কারণ, আমাদের এসবই যাহের ও স্থূল, যা কখনো বাতেন ও সুক্ষ্মর 
মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারে না। টিকে যে থাকতে পারে না তা আমাদের 
লোকেরাই বলে দিলেন। আমাদের আর কিছুই করার নেই। এমনিইতো 
আমাদের দোষের কোন অন্ত নেই। 


এটা ভারত থেকে শেখা 

পৃঃ ৬৬, অনু: ৪ = “শায়খে তবরীকত ইবনে নছর কাশুরী রোগাক্রান্ত হলে 
চিকিৎসক তার জন্য সেব ফল খেতে পরামর্শ দেন। বহু তালাশ করার পরও 
কোথাও সেব ফল পাওয়া গেল না। তখন হাল্লাজ শুন্যের দিকে হাত দ্বারা 
ইশারা করলেন এবং সকলের সামনে সেব ফল রেখে দিলেন। উপস্থিত সবাই 
বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। উপস্থিত লোকজন তাকে প্রশ্ন করল, তুমি ফল কোথা 
থেকে সংগ্রহ করেছ? জবাবে সে বলল, জান্নাত থেকে । উপস্থিত একজন প্রশ্ন 
করল জান্নাতের ফল তো পঁচা-গলা এবং পোকা মাকড় থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্ত। আর 
এ ফলেল মধ্যে তো পোকা রয়েছে । জবাবে তিনি বললেন, যেহেতু ফলটি 
দারে বাকুা-চিরছ্থায়ী জগৎ থেকে দারে ফানা- ক্ষয়শীল জগতে এসেছে, সে 
জন্য তার মধ্যে এ নশ্বর জগতের একটি দোষ এসে গেছে । উপস্থিত লোকজন 
তার এ জবাবকে তার কাজ থেকে বেশি বিস্ময়কর মনে করল”। 

-? গ্যালারি থেকে: নবীর চাইতে নবীর উম্মত অনেক অগ্রসর (2)! দাবি 
করতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কারণ স্থূল জ্ঞানের কোন পর্দা নেই! তবে 
আমাদের সপ্তাহিক হাটবারের দিন যারা ম্যাজিক ও সাপের খেলা দেখাত এ 
কাগুগ্তলো তাদের হাতে আমি অনেকবার দেখেছি । জবাই করা পাখি ওড়াতে 
দেখেছি। একটি টাকার নোটকে শত শত নোটে পরিণত হতে দেখেছি। চাকু 
দিয়ে জীবন্ত মানুষের এসপার ওসপার করতে দেখেছি । আপন জায়গায় দাড়িয়ে 
অনেক দূরের গাছে আগুন লাগিয়ে দিতে দেখেছি। শরীর থেকে মাথা আলাদা 
করে আবার জোড়া দিতে দেখেছি । 
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ফিকহে হানাফীর প্রথম সারির মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির, হাল্লাজকে 
যে শতাব্দীতে হত্যা করা হয়েছে সে শতাব্দীর সর্বস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব, ইমাম 
জাসসাস রহ. (মৃ: ৩৭০ হিঃ) বলেছেন, হাল্লাজের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো এ 
প্রকারের ম্যাজিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন- 
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জাসসাস রহ. এর যাদু ও ম্যাজিক বিষয়ক আলোচনাটি তার বিখ্যাত রচনা 


‘আহকামুল কুরআন’ থেকে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন করে নেয়া চাই। এতে অনেক 
ফায়েদার কথা রয়েছে। 


কথা বিপরীত রকমের হয়ে গেল 

পৃঃ ৭৩, অনু: ৪ = “আরেকটি তাবীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ এটাও হতে 
পারে- এ সময় মানছুরের যবান আল্লাহ পাকের কালামের তরজুমান ছিল। তার 
যবানের মাধ্যমে তদ্রুপ 54। ৬ উচ্চারিত হয়েছিল যদ্রপ শাজারায়ে মুসা থকে 
৬৬ ৯ এ৷ ৬ 3! স্বর ভেসে এসেছিল । আর এ কথা স্পষ্ট যে, বৃক্ষ নিজেকে 
জগত অষ্টা আল্লাহ বলেনি; বরং এ মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের কালামের 
তরজুমান ছিল। সেভাবে ইবনে মানছুরকে মনে করা যেতে পারে । আর হালের 
প্রভাব এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওয়ারেদাতের প্রবাহে বহুবার এমন হয় 
যে, আরেফ বিল্লাহ- এর যবানে আল্লাহ পাক কথা বলেন। যে ভাবকে কেবল 
সালেকীনে আছহাবে হাল তথা ভাবের জগতে মগ্ন খোদার পথের পথিকগণই 
অনুধাবন করতে সক্ষম ৷ 

“এ কথা স্বীকার করি যে, ইবনে মানছুরের যবান থেকে ওএ। ৬! শব্দ নির্গত 


হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানি না যে, ইবনে মানছুর স্বপ্রনোদিত হয়ে ৪41 0 
বলেছেন; বরং কবির ভাষায়- 
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-? গ্যালারি থেকে: শেষ পর্যন্ত কবির ভাষা থেকেই খালেস তাওহীদের 
পরিচয় পাওয়া গেল। অথচ স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও স্থায়ীভাবে 
নিজেকে খোদা দাবি করার উল্লেখ আমরা ২৬ পৃষ্ঠার উদ্ধতিতেই দেখেছি। 

পৃ: ৮৭, অনু: ১ = “ছুফী-সাধকগণ কিতাবুল্াহ এবং সুন্নাতে রাসূলের পূর্ণ 
অনুসারী হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের দাওয়াত-তাবলীগের পথ ও পন্থা সেটা নয় 
যেটা উলামায়ে যাহেরদের হয়ে থাকে । যে কারণে ছুফী সাধকদের ফয়েয শুধু 
মুসলমান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না, অমুসলিমরাও তাদের ভক্ত হয়। তাদেরকে 
ভালবাসে, যে কারণে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
ছুফী-সাধকগণ রূহানী ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসক, যন্রপ শারীরিক চিকিৎসকদের 
প্রতি প্রত্যেক ধরনের চিন্তা-চেতনার মানুষের আকর্ষণ হয় এবং তার উপর 
কেউ কোন প্রকারের আপত্তি করে না তদ্রপ ছুফী সাধকদের সাথে সমস্ত দল 
বা ফেরকার লোকদের ভক্তি এবং আকর্ষণ হলে তার উপরও কারো আপত্তি 
করার কোন অধিকার নেই”। 

-? গ্যালারি থেকে: কারণ কুরআন হাদীসের তাফসীর তারা সাহাবা 
তাবেয়ীন থেকে গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করেন। কিন্তু 
ওলামায়ে যাহেরের কী করার আছে? নবী যে ওলামায়ে যাহেরের নবী। 
সাহাবীরাও ওলামায়ে যাহের । 

আর সূফী-সাধকগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের অনুসারী হয় কি না তা সুফী- 
সাধকদের গুরুদের কাছ থেকেই জানতে হবে। ওলামায়ে যাহের তার কী 
জানে! সুফী-সাধকদের গুরুরা বলেছেন, তারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের 
অনুসরণ করেন না। কিতাবুল্নাহ ও সুন্নাতের অনুসরণ করে দ্বীন ও ঈমানের 
পথে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বিশ্বাস না হলে শায়খে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনুল 
আরাবীর 'ফুসুসুল হিকাম’ কিতাবটি দেখুন । 

জান্নাতের এ তাফসীর কেন? 

পৃঃ ৯১, অনুঃ ৪ = 4541 ৮৮ ৩6 lly চা এম ৩০9 Bl ৩] 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নিকট থেকে তার জান-মাল জান্নাতের 
বিনিময় খরিদ করে নিয়েছেন। 

আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রেম-ভালবাসার চেয়ে উন্নত জান্নাত কোনটি 
হবে? জান্নাত তো এ প্রেম-ভালবাসার কারণে-ই জান্নাত বনেছে”। 

-? গ্যালারি থেকে: বাতেনী তাফসীর । ওলামায়ে যাহেরের হাওয়ালা দেয়ার 
কোন প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদীসভিত্তিক যাহেরী ইলম ওয়ালাদের কাছে 
জান্নাত জাহান্নামের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। সেটা এখানে চলবে না। এই তো?! 
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পৃঃ ৯৫, অনু: ৫ = “এ কথাও জানা গেল যে, ইবনে মানছুর রহ. কোন 
গুনাহ বা পাপের কারণে পরীক্ষার মুখোমুখী হননি। বরং আল্লাহর রায 
ভাগ্তারের একটি রায প্রকাশ করার কারণে তিনি পরীক্ষার মধ্যে পড়েন। যার 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবনে মানছুর সাহেবে আছরার ছিলেন। সাধারণ স্তরের 
ছুফী সাধক ছিলেন না; বরং অনেক বড় মাপের সাধক ছিলেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ জানাটাও রায ভাণ্ডারের মাধ্যমেই হয়েছে । কুরআন 
হাদীসের আলোকে এটা জানার কোন সুযোগ নেই। কুরআন হাদীসের 
কষ্টিপাথরে রাখলেই দেখা যাবে, হাল্লাজ সাহেব গুনাহ ও পাপ নয়; বরং 
সরাসরি কুফরের কারণে ইরতিদাদের শান্তি ভোগ করেছে। 

আর আল্লাহর রায ভাগ্তারতো যাদুঘরে পাওয়া যায়, যেখান থেকে 
যাদুকররা তা নিয়ে এসে ফাস করে দেবে (?)! 


আরেকটি কুফর 
পৃ: ১০৩, অনু: ২ = “দীনুরীতে এক ব্যক্তি আসে । যার নিকট একটি থলে 
ছিল। থলেটি দিবা-নিশি কখনই তার থেকে পৃথক হতে দিত না। জনগণ 
থলেটি তল্লাশী করল। তল্লাশী করার পর হাল্লাজের একটি পত্র তার মধ্যে 
পাওয়া গেল। যার শিরোনাম এমন ছিল- ৩১১ ৬৫ ৩১৬ এ]! = ০৯] ৩৯ 
পত্রটি রাহমানির রাহীমের পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তির নামে । পত্রটি বাগদাদে 
পাঠানো হলে হাল্লাজকে তলব করা হল এবং তাকে পত্রটি দেখানো হলে তিনি 
স্বীকার করলেন, হা এটা আমার পত্র এবং আমিই লিখেছি । ---------------- 
- (১০৪) “অতঃপর ইবনে মানছুর রহ. এ ঘটনার মধ্যে এ হাকীকতকে এ 
বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন- 
হ্যা ও 4৩9 ঢা এ এ SAY এ৯ 
আর ইবনে মানছুরের এ নফী বা না করাটা তদ্রপ যদ্রপ- 
HA ৮ ১] ৬9 by 
-? গ্যালারি থেকে: বাতেনী রাষ্ট্রের লোকদের ব্যাপারে কেন যে যাহেরী 
ইলম দিয়ে দলিল দেয়া হয় তা বোঝা বড় মুশকিল! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খানা খেয়ে বলতেন ‘আল্লাহ খানা খেয়েছে, আল্লাহ 
নামায পড়েছে? কোন ধরনের পাঠকদেরকে বোঝানোর জন্য এসব আলোচনা 
করা হয়েছে বুঝে উঠতে পারছি না। 


কেন সন্দেহ করা ঠিক হবে না? 
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পৃঃ ১০৮, অনু: ৫ = “এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, এমন ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে তো প্রত্যেক কালিমায়ে কুফরের বক্তাকে কুফরীর দোষ 
থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা সম্ভব 
হবে না। কেননা তার জবাব এই যে, যে ব্যক্তির কলম অথবা যবান থেকে 
কুফরী কালিমা বের হয় সে যদি কুফরীর দাবি বা অর্থকে নিজের জন্য 
কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয় সে ক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা বিশ্রেষণের প্রয়োজন নেই; 
বরং তার উপর কাফের হওয়ার বিধান প্রয়োগ করা হবে। আর যদি সে 
কালিমায়ে কুফর- কুফরী শব্দকে কর্তব্যরূপে গ্রহণ না করে থাকে; বরং তা 
থেকে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রকাশ করে এবং তার কথার মধ্যে ভিন্ন অর্থের 
সম্ভাবনা থাকে, অথবা সে নিজেই তার কথার ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করে সে অর্থ 
আভিধানিকভাবে অথবা রেওয়াজের বিবেচনায় অথবা পরিভাষাগতভাবে শব্দের 
মধ্যে সে অর্থের সুযোগ আছে, তখন তাকে কাফের বলা বৈধ হবে না। অথবা 
সে যদি নিজের নির্দোষের কথা নাও বলে, কিন্তু বাক্যের মধ্যে সঠিক-শুদ্ধ অর্থ 
নেয়ার সুযোগ থাকে তখনো তাকে কাফের বলা জায়েয হবে না। যদিও সে 
অর্থটি দূরবর্তী অর্থও হয়। বিশেষ করে যখন প্রবক্তার মধ্যে গ্রহণের নিদর্শন 
এবং সংশোধনের সম্ভাবনা বেশি থাকে”। 

-? গ্যালারি থেকে: যাদের ভাষাই আমরা বুঝি না তাদের কথার এত 
ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? এক কথাই জবাবের জন্য যথেষ্ট, যারা নিজেদেরকে 
খোদা বলে দাবি করে তাদের ভাষা বোঝার মত যোগ্যতা কুরআন হাদীসের 
ইলম ওয়ালাদের কাছে নেই । ব্যস কথা শেষ। 

আর করলে সন্দেহ করব কেন? নিশ্যয়তার সাথেই বলা সম্ভব যে, এভাবে 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইবলিস, ফেরাউন, নমরূদ এবং সর্বকালের সকল 
কাফেরকেই মুসলমান বানিয়ে ছাড়া যাবে। ব্যাখ্যার দেখেছেনটা কী? শুধু 
কাফের নয়; কাফেরের চৌদ্দ পুরুষসহ মুসলমান প্রমাণিত হতে বাধ্য হবে। 
শুধু এ উসুলগুলো সামনে রেখে শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর 
কিতাব অধ্যয়ন করলেই হবে। 

পৃঃ ১১৭, অনুঃ ২ = “তার দৃষ্টিতে ইবনে মানছুরের ত্রুটি এর চেয়ে বেশি 
নয় যে, সে সমস্ত ভেদতত্ব এবং স্রষ্টার গোপন রহস্য অযোগ্য না আহালদের 
সামনে ফাস করতেন না, ইবনে মানছুর সেগুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন যার 
কারণে তিনি সাধারণের কাছে বদনামের ভাগী হয়েছেন এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ 
তাকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে গেছেন”। 

-? গ্যালারি থেকে: সৃষ্টার গোপন রহস্য নবীর জানার অধিকার নেই, সে 
অধিকার দেয়া হয়েছে হাল্লাজকে! আর তা বোঝার শক্তি দেয়া হয়েছে, যারা 
কুরআন হাদীসের স্থল জ্ঞানের পথ ছেড়ে ভেদ রহস্যের পথ ধরেছে । এই তো? 
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পৃ: ১১৮, অনু: ১ = “সম্ভবত শিবলী রহ. ইবনে মানছুরকে উপদেশ দিয়ে 
ছিলেন যে, তুমি 'মাগলুবুল হাল’ অর্থাৎ ভাবের হাতে বিপর্যস্ত । এমন ব্যক্তির 
জন্য নিরাপদ পথ হল পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করা । জনগণের সাথে মেলামেশা 
করা অনুচিত। ভাবের প্রাধান্যতার কারণে মুখ ফসকে ভেদ রহস্যের কথা বের 
হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ তিলকে তাল বানিয়ে দেবে”। 

-? গ্যালারি থেকে: ভেদ রহস্যের সব কথা কেন যে কুফরী ভাষায় প্রাকশ 
পায় তা বোঝাওতো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়! আর এখানে কোন কোন 
তিলকে তাল বানানো হয়েছে? সব দাবিতো হাল্লাজের পক্ষের লোকেরাই 
তাদের কিতাবে লিখে দিল। মৃত্যুর পরে আল্লাহর তাকবীনী জগত নিজের 
হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে -এ তথ্যতো আমরা হাল্লাজের ভক্তদের কিতাবে 
পাচ্ছি। 


ফেরাউন কেন কাফের? 

পৃঃ ১২৪, অনুঃ ৩ = *------------------- ফেরাউন 'আনাল হক’ বলে 
লাঞ্ছিত হয়েছে, ইবনে মানছুর 'আনাল হক’ বলে আল্লাহর প্রেম সাগরে 
নিমজ্জিত হয়েছে। --------------- ফেরাউন “আনাল হক' বলার কারণে তার 
উপর আল্লাহ তা'আলার লানত, সে চীর অভিশপ্ত হয়েছে (কেননা সে তার 
আমিত্ব প্রকাশের জন্য 'আনাল হক [আমি খোদা]-র দাবি করেছিল। আর 
ইবনে মানছুর-ও 'আনাল হক’ বলেছিল কিন্তু তার উপর আল্লাহ পাকের 
রহমত। কেননা সে তার আমিত্ব বিলীন করে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি 
হারিয়ে সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর তাজাল্লীকে অনুভব করে 'আনাল হক’ বলে 
ছিল) যে কারণে তার উপর আল্লাহর রহমত” । 

-? গ্যালারি থেকে: আপনি বললেই হবে না কি? আপনার চেয়ে বড় ভেদ 
রহস্যের অধিকারী লোকেরাও ফেরাউনকে খালেস মুওয়াহহিদ বলে গেছে। 
বাতেনী রাষ্ট্রের লোকেরা ফেরাউনকে অভিশপ্ত বলার কোন অধিকার রাখে না। 
আমাদের মত স্থূল জ্ঞানের অধিকারীরাই কেবল তাকে কাফের ও অভিশপ্ত 
হিকাম’ গ্রন্থ থেকে ফেরাউন সম্পর্কে তার মন্তব্য দেখুন- 
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এ সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. তার “ফায়যুল বারী শরহু 
সহীহিল বুখারী’ কিতাবে বলেন- 
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শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর “ফুসুসুল হিকাম’ থেকে 
আরেকটি উদ্ধৃতিও দেখুন- 
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এসব দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে হিফাযত 
করুন। আমীন । 


অর্থাৎ ঘটনাটি সত্য 
পৃঃ ১৪২, অনু: ৩ = “একদা তার সামনে হাল্লাজের একটি কিতাব পড়া 
হচ্ছিল যার মধ্যে এ বিষয়টিও ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি হজ পালনের ইচ্ছা 
পোষণ করে এবং সে আর্থিক সামর্থ্য রাখে না, তাহলে সে নিজ ঘরের মধ্যে 
একটি চতুর্কোণ কামরা ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবে এবং সে ঘরটি 
পরিষ্কার ---------------- অতপর হজের সময় যে ঘর তদ্রপ তওয়াফ করবে 
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যদ্রপ খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করা হয় ------------- এ কর্ম তার জন্য 
হজ্জের স্থলাভিষিক্ত হবে । --------------- (১৪৯) এখন একটা প্রশ্ন থাকে 
যে, নিজের ঘরের কামরা বায়তুল্লাহর মত তাওয়াফ করা কিভাবে বৈধ হবে? - 
----- জবাব : বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ঘরকে বায়তুল্লাহর সমমর্যাদা মনে 
করা তো হারাম । কিন্তু বায়তুল্লাহর সাথে তুলনা করা হারাম না, সুতরাং ইবনে 
আব্বাস থেকে বসরার মধ্যে তা'রীফ বা আরাফাতের সাদৃশ্য অবলম্বন করার 
কথা বর্ণিত আছে। ---------------- এ ব্যাপারে বড়জোর বলা যেতে পারে 
যে, এটা ইবনে মানছুরের গবেষণাপ্রসৃত একটি ভুল ছিল। যার সাথে কুফর 
এবং তাকফীরের কোন যোগসূত্র নেই । -------- বড়জোর সেটাকে বেদআত 
এবং গুনাহের কাজ বলা যেতে পারে । তবে সেটাও সেক্ষেত্রে যখন তাওয়াফ 
দ্বারা শরঈ তাওয়াফ উদ্দেশ্য করা হবে। যদি শরঈ তাওয়াফ উদ্দেশ্য না হয়, 
শুধু দৃশ্যতঃ তাওয়াফের নিয়ত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বেদআতও হবে না, 
গুনাহও হবে না। তার দলীল হযরত জাবের রা. -এর বর্ণিত হাদীস- 


US «পা ০৯৯ ৬৪ 
-? গ্যালারি থেকে: তার মানে খাদ্য স্তুপের চার পাশে তাওয়াফ করা 
গেলে কাবার পরিবর্তে হাল্লাজের বাতলানো পদ্ধতিতে তাওয়াফ করা যাবে না 
কেন? সুতরাং ড্যান্স দেয়াকেও ৪১. বলা যাবে । কারণ শব্দের অর্থেরই তো 


কারিশমা । জাবের র. এর হাদীস দিয়ে যে দলিল দেয়া হয়েছে তা বোঝার 
জন্যও কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এর জন্যও বাতেনী ইলম চাই। 

হাল্লাজ কি শাব্দিক অর্থের তাওয়াফের কথা বলেছিল? শাব্দিক অর্থের 
হজ্জের কথা বলেছিল? যদি তা না হয় তাহলে শাব্দিক অর্থের তাওয়াফ দিয়ে 
তার পক্ষে দলিল দেয়া হচ্ছে কেন? 


এ কুফর দলিলের কোন প্রকার? 

(১৫০) “কা'বা ছাড়া অন্য বস্তু তাওয়াফের বিধান এবং বায়জীদ বোস্তামীর 
থেকে নকল করা হচ্ছে। এক বুজুর্গ তার হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হয়ে 
বললেন, তুমি সাত বার আমার তাওয়াফ কর এবং এ প্রদক্ষিণ কা'বা ঘরের 
প্রদক্ষিণ করার চেয়ে অনেক ভাল হবে। 
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এবং তার জবাব” । 

-? গ্যালারি থেকে: বোঝাই যাচ্ছে যে, ব্যাখ্যা করে আল্লাহকে বান্দা এবং 
বান্দাকে আল্লাহ বানানোর সকল ব্যবস্থাই আছে। শুধু প্রয়োজন কুরআন 
হাদীসের স্থুল জ্ঞানবিবর্জিত ভেদ রহস্যের জ্ঞানের । 
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আরেকটি কুফর 
পৃ: ১৬৭, অনু: ১ = “তখন হাল্লাজ কন্যা আমাকে বলল- তার সম্মুখে 
সিজদা কর। আমি বললাম, আল্লাহ ছাড়া কাউকে কি সিজদা করা যায়? 
আমার এ আপত্তি হাল্লাজ শুনে ফেললেন । তখন তিনি বললেন- 
৩০৪ BI 3] এ] এ ০৮)খ ও Sly ৪ ও এ] ss 
অর্থ ৪ হা, উর্ধ্ব জগতেও উপাস্য রয়েছে পৃথিবীতেও উপাস্য রয়েছে, এক 
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই । এখানে যদি &॥ ১! এ! 3 না থাকত, তাহলে 


এটা বাস্তবে কালিমায়ে কুফর ছিল, কিন্তু শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যটিকেও 
তাওহীদের অর্থে ব্যবহার করতে বাধ্য করছে” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ ব্যাখ্যা কিন্তু হাল্লাজ শুনে ফেলেছে এবং তার কারণে 
ব্যাখ্যাকারীর উপর মনে কষ্টও নিয়েছে। বাতেনী জগতের দিকে তাকালে 
এমনটাই মনে হয়। 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে আগের ঘটনাকে শুদ্ধ করা হবে? না কি আগের 
স্পষ্ট ঘটনার আলোকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা করা হবে? কোনটার জোর 
বেশি, দেখা দরকার ৷ আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তরজমা যদি স্বাভাবিকভাবেই 
করা হয় তাহলে হাল্লাজকে সেজদা করার মাসআলার কী সমাধান হবে? 

পৃ: ১৭০, অনু: ২ = “আওলিয়াদের কারামতের ব্যাপারে এ জাতীয় বহু 
ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, তাদের দেহ কখনো বৃদ্ধি পায় এবং কখনো তার 
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো” । 

-? গ্যালারি থেকে: যখন তারা যাদুবিদ্যায় হাল্লাজের মত পারঙ্গম হয় এবং 
ওলী হওয়ার চেষ্টা করে। 


স্ববিরোধী দাবি না করলে ভালো হয় 

: ১৭৭, অনু: ৪ = “উজির হামেদ ইবনে আব্বাস তার কিছু কিতাব ও 
মধ্যে এসব মযমুন এবং বিষয়বস্তু পেয়েছেন যে, যদি কোন মানুষ 
ধারাবাহিকভাবে তিন দিন তিন রাত রোযা পালন করে এবং মাঝখানে রোযা ভঙ্গ 
বা ইফতার না করে, চতুর্থ দিন কিছু উদ্ভিদের পাতা দ্বারা ইফতার করে, 
তিলে SS লারা রাজন যেনা ভোর বউ রাতের 
প্রথম পহর থেকে শেষ প্রহরের মধ্যে দু'রাকাত নামায পড়ে, তাহলে তাকে 
রাতে আর কোন নামায পড়ার প্রয়োজন হবে না। যে কোন দিন কেউ যদি নিজ 
মালিকানার সমস্ত বস্তু দান করে দেয়, তাহলে এ দান তার জন্য আজীবনের 
জন্য যাকাতের পরিপূরক হয়ে যাবে। সারা জীবন আর যাকাত দিতে সে বাধ্য 
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নয়। আর যদি একটি কামরা বানিয়ে কয়েকটি রোযা রেখে এ কামরার চতুর 
পার্শ্বে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করে, তাহলে তাকে আর হজ্ব করার 
প্রয়োজন হবে না। এ আমলই তার জন্য হজ্বের পরিপূরক হয়ে যাবে । আর যদি 
কুরাইশ বংশের কবরস্থানে শহীদানের কবর যিয়ারত করে এবং সে স্থানে দশ 
দিন অবস্থান করে নামায ও দোয়ারত থাকে এবং ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখে, 
হবে না। এ বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর উজির হামেদ ইবনে আব্বাস উলামা 
ফুকাহা এবং কাষীদেরকে একত্রিত করলেন। অতঃপর হাল্লাজকে জিজ্ঞেস 
করলেন তুমি এ কিতাবটি চেন? তিনি জবাবে বললেন, হা চিনি, এটা হাসান 
বসরীর সঙ্কলিত “কিতাবুস সুননাহ' গ্রন্থ। উজির হামেদ প্রশ্ন করল, তুমি কি এ 
কিতাবের বিষয় বস্তুর সাথে এক্যমত পোষণ কর? জবাবে তিনি বললেন, কেন 
মানব না, এটা তো এমনই এক গ্রন্থ যার আলোকে আমি আল্লাহ পাকের বিধি- 
বিধান পালন করি। কাষী আবু উমার বললেন, এটা তো সম্পূর্ণ ইসলামী 
বিধানের বিপরীত এবং পরিপন্থী। অতপর কাধী আবু উমার তার সাথে আরো 
কিছু আলাপ আলোচনা করলেন। শেষ তক তার যবান থেকে হাল্লাজ সম্পর্কে ৬ 


4) ০১৬ অর্থাৎ হত্যাযোগ্য- শব্দ নির্গত হল। উপস্থিত মুফতীগণও তার সাথে 


এক্যমত পোষণ করেন এবং তার হত্যার বৈধতার ফাতওয়া দিয়ে দিলেন। আর 
তাকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হল। 

যা দ্বারা বুঝে আসে যে, ইবনে মানছুরকে কিতাবের বিষয়বস্তু শোনানো 
হয়নি, শুধু কিতাবের সুরত আকৃতি দেখিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি এ 
কিতাব মান কি মান না? হাল্লাজ তার মধ্যে থাকা এ সমস্ত ইসলাম বিরোধী 
কথাবার্তা যা ইসলামের দুশমনরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার সাথে সংযোজিত 
করেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানতেন না”। 

-? গ্যালারি থেকে: কারণ, লেখকের ভাষ্যমতে চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর 
দিকের ইসলামী খেলাফতের সকল মুফতী, ফকীহ ও বিচারপতিরা ছিল -॥ 
ও ০০৮ ৩১৬৮ । যার কারণে কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আসামীর বক্তব্য 
না শুনেই তাকে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়ে দিয়েছেন। 

অথচ লেখক তার এ বইয়েরই ১৪২ পৃষ্ঠা থেকে এ মর্মে বিবরণ তুলে 
ধরেছেন যে, কিতাবটি হাল্লাজের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছে । শোনানোর 
পর হাল্লাজের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হয়েছে। তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা 
হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় খেলাফতের সঙ্গে যোগযোগ করা হয়েছে । এর মাঝে 
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দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । আর 
এখন বলছেন, হাল্লাজ জানেই না সে কিতাবে কী ছিল? বিষয়টিকে আমরা 
কীভাবে নেব? 


মুরিদদেরকে গালি দিয়ে লাভ হবে না 

পৃ: ১৮১, অনুঃ ১ = “অতএব প্রকৃত পক্ষে হত্যাযোগ্য এ সমস্ত নির্বোধ 
মুরিদ ভক্তরাই ছিল। যারা ইবনে মানছুরের একরারে আবদিয়্যাত-দাস হওয়ার 
স্বীকার করার পরও তাকে খোদা বলত এবং জনগণকে তার খোদায়ীত্বকে 
মানতে ও বিশ্বাসী বানাতে চাইত” । 

-? গ্যালারি থেকে: যে তার খোদায়ী দাবি থেকে ফিরে আসতে স্পষ্ট 
অস্বীকার করেছে তার একরারে আবদিয়্যাতের অর্থ কী? ভক্ত মুরিদরাই কেন 
দোষী হয়ে গেল? তার খোদায়ী দাবি থেকে ফিরে না আসার ব্যাপারে তার 
স্পষ্ট বক্তব্য দেখুন, মানছুর হাল্লাজ চরিত পৃ: ২৬৫ 


আলমে বরযখেও কাদেরে মুতলাক?! 

পৃ: ১৯৩, অনু: ২ = “তার ভক্তরা নিজেদের মনকে এ কথা বলে সান্তনা 
দিতে থাকে যে, চল্লিশ দিন পর তিনি জীবিত হয়ে ফিরে আসবেন। 
ঘটনাক্রমে এ বছর দজলা নদীর পানি স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বেড়ে যায়। 
তখন তার মুরীদগণ বলতে লাগল, ইবনে মানছুর রহ.-এর কারামতের কারণে 
এমনটি হয়েছে । কেননা তার পোড়ানো ভক্ম নদীর পানিতে ফেলা হয়েছিল। 

তার কতিপয় ভক্তবৃন্দ দাবী করে যে, তারা ইবনে মানছুর রহ.-কে হত্যা 
করার পর নাহরয়ানের পথে গাধার উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছে। তারা 
ইবনে মানছুরকে জীবিত দেখে আনন্দিত হয়। তখন তিনি বলেন, তোমরাও 
এ সমস্ত বলদ নির্বোধদের ন্যায় মনে করেছিলে । আমিই নিহত ও প্রহরীত 
হয়েছি, অথচ সেটা সঠিক ছিল না; বরং প্রহার এবং হত্যার ক্রিয়া কেবলমাত্র 
উপর হয়নি । আমার আত্মা পূর্বের ন্যায় জীবন্ত এবং উজ্ভ্বীবিত দ্বীপ্তিমান। 

উপকারিতা 

যদি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে ইবনে মানছুর রহ. -এর এ বক্তব্য বর্ণিত না 
হত, যে আমি ত্রিশ দিন পরে প্রত্যাবর্তন করব, তাহলে এ সমস্ত কল্পনা 
পূজারীদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হত। কিন্তু এখন তার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার 
দিকটা এক হিসেবে অগ্রগণ্য মনে হয়। সম্ভবত: আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা 
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তাছাররুফের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের] অনুমতি দান করেছিলেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: একে কাদেরে মুতলাক, আবার তাও আলমে বরযখে! 
সত্যিই কুরআন হাদীস ফিকহের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদের জন্য এ ভেদ রহস্য 
বোঝা সম্ভব নয়। তাই মুরতাদ ও যিন্দীক ফাতওয়া না দিয়ে তাদের কোন 
উপায় নেই। এ শক্তি আল্লাহ দিয়েছিলেন বলেও এ কুফর থেকে বাচার কোন 
সুযোগ নেই । আল্লাহ এভাবে কাউকে এ শক্তি দেন না বলে ঘোষণা করেছেন । 
কাউকে দেননি, দেবেনও না। 

আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাল্লাজের এ কথা আমাদের 
বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, সে মৃত্যুর আগে বলে গেছে, মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর সে 
ফিরে অসবে। যেহেতু সনদ বিশুদ্ধ তাই মৃত্যুর আগেই হাল্লাজ বলতে পারছে, 
মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর তার কী হবে? যেহেতু সনদ বিশুদ্ধ তাই হাল্লাজ মৃত্যুর 
ত্রিশ দিন পর ফিরে আসতেও পারছে। জানি না, এ সনদ যে কত ভয়ঙ্কর 
বিশুদ্ধ! যার কারণে ঈমান নাশক আকীদাও এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। 


এ মুর্খরা কারা জানেন? 

পৃঃ ২১৬, অনু: ৮ = “জনৈক ছাহেবে হাল বুষর্গ একটি পুস্তিকার মধ্যে 
যার নাম কালিমাতুল হক গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, এ৷ ১} এ! ১ এর ব্যাখ্যা 
এটাই, যা ইবনে মান্ছুর বলেছেন। আর লা-ইলাহার দাওয়াত ব্যাপক হওয়ার 
কারণে সেটা আর রায বা ভেদ থাকেনি । মূর্খরা এর অর্থ বিকৃত করে তাকে 
অপরিচিত ভীতিকর অস্পৃস্য বানিয়ে রেখেছে” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ মূর্খের তালিকায় নবী থেকে শুরু করে সাহাবা, 
তাবেয়ীন এবং সর্বকালের মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, মুফতী মুফাসসির সবাই 
আছেন। কারণ তারা হাল্লাজের ব্যাখ্যার মত ব্যাখ্যা করেননি । ওয়া ইলাল্লাহিল 
মুশতাকা! 

এ কষ্টের কোন প্রয়োজন ছিল না 

পৃ: ২১৬, অনু: ৯ = একটি দূরবর্তী অর্থ এও হতে পারে যে, ৩. [হক 
এর অর্থ 599 ৬: স্থির, প্রতিষ্ঠিতা। আর এ অর্থের বিবেচনায় 
সোফাসতায়ীদের ভ্রান্তমতবাদের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান উদ্দেশ্য । কেননা তারা 
বস্তুর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। অতএব এ বক্তব্য কালাম শাস্ত্রের মুলনীতিতে 
=U ৪৬৯ 3৬> -এর সমার্থক হবে। তখন 94 0 এর মধ্যে যে ৪ শব্দ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ১৯০ 


রয়েছে, তার অর্থ নিম্নের আয়াতের মধ্যে যে ৪ শব্দ রয়েছে তারই অনুরূপ 
হবে। আয়াতটি এই- 541 ৮৯ ৩)৯। [হাশরের দিন বান্দার আমলের ওযন 
করাটা হক, অর্থাৎ ০ ০99 [বাস্তব সম্মত এবং স্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত 
শত্ৰুতা পোষণ করার কারণে ইবনে মানছুরের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা উপেক্ষিত 
হয়েছে, গ্রহণ করা হয়নি”। 

-? গ্যালারি থেকে: হাল্লাজ নিজে এ অর্থ করেনি। প্রসিদ্ধ অর্থটিই সে 
করেছে। অতএব শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া দুই 
হাজার কিলোমিটার দূরের এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কী? এর দ্বারা কি কুরআন 
লোকেরাতো বলার আগেই বুঝে ফেলে, চোখ বন্ধ করলেই সব দেখা যায়। 
তাদের জন্য এসব ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন?! 


... তাই বলতে হবে আমিই খোদা! 

পৃঃ ২১৮, অনু: ৩ = “সাধারণ মানুষ যেটা ধারণা করে যে, আমি আল্লাহর 
দাস বলার মধ্যে নম্ৃতা, তাদের কথার মধ্যে প্রকারান্তরে দু'টি অস্তিত্বের স্বীকৃতি 
বিদ্যমান। একটা নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা আরেকটি সৃষ্টার অস্তিত্বের ঘোষণা । 
কিন্তু যে 94 ৬৮! বলে, সে নিজেকে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। নিজেকে 
অস্তিত্বহীন মনে করে সে বলে 94 অর্থাৎ আমার কোন অস্তিত্ব নেই, সবই 
তিনি। আল্লাহ ছাড়া কারো অস্তিত্ব নেই। আমি সর্বতোভাবে আদমে মহয- 
অনস্ভিত্ব। আমি কিছুই না, এ বাক্যের মধ্যে অধিকতর বিনয় ও নম্বতা 
বিদ্যমান । যেটার মর্ম কথা সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না” । 

-? গ্যালারি থেকে: কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানে এটাকেই কুফর বলা হয়। 
একটু আগে ‘হক’কে না হকের দিকে নেয়ার এত চেষ্টা করা হল। এখন সে 
হক'ই ফযীলতপূর্ণ হয়ে গেল! কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞান দিয়ে বিষয়গুলো 
বোঝা সত্যিই বড় কঠিন। তাই কুফর না বলে কোন উপায় নেই। 


আবার তওবার প্রয়োজন হলো কেন?! 

পৃ: ২২৮, অনু: ৬ = “এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, সে সুস্পষ্ট শব্দে 
কেন তওবা করলেন না। যেমন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী রহ. সচেতন অবস্থায় 
3৮ ৮৪পা ৮ ০৮ বক্তব্য থেকে দোষমুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করতেন। 
মূলত অবচেতন অবস্থায় মানুষ শরীয়তের বিধান মুক্ত থাকে । -------------- 
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- তবে হযরত বায়জীদ রহ. পূর্ণ সচেতন হয়ে যেতেন। যে কারণে তিনি 
পরিচ্ছন্ন শব্দে তাওবা করতেন। আর ইবনে মানছুর তখনো অবচেতনের 
ঘোরে ছিলেন, পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। যে কারণে খোদার নিকট 
তাওবার প্রত্যয়ে ইশারা-ই যথেষ্ট” । 

-? গ্যালারি থেকে: একজন ভেদ রহস্যের অধিকারী কাদেরে মৃতলাক, 
যিনি মৃত্যুর পর আল্লাহর পরিচালনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, আলিমুল 
জানেন এমন একজন খাঁটি মুওয়াহহিদকে (?) শেষ পর্যন্ত অচেতন ও স্থায়ী 
অচেতন বলে মামলায় বেকসুর খালাসীর যে চেষ্টা চলছে তা কেন? এটা কি 
তার সঙ্গে বেয়াদবী নয়?! 

তাছাড়া তওবা করবে কেন? এত ফযীলতপূর্ণ কালিমা থেকে তওবা করা 
মানেতো ফযীলত হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বা ঈমান (?) থেকে কুফরে (?) 
প্রবেশ করা। কথাগুলো একেবারে বেশি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে । কুরআন 
হাদীসের অনুসারী স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদেরকে এতভাবে না ঘুরেয় একভাবে 
বললে ভালো হত। 

পৃ: ২৩৩, অনুঃ ৩ = “----------------------------- এ বিবেচনায় 
ATU TT 
বৈধ নয় 
আল্লাহর উপর দলিল দেয়া হয়েছে এবং তা দেখে দেখেই আল্লাহকে চিনতে বলা 
হয়েছে। যাই হোক এসব তো হচ্ছে কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের বিষয়! 
ছন্দওয়ালারাতো আর এসব স্থূল জ্ঞানকে বিশ্বাস করে না। কুরআন হাদীসে হাজার 
বার তা থাকলেও আমরা এখানে তা কোন কাজে লাগাতে পারব না। আর স্বপ্ন, 
কাশফ ও মুরাকাবার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন কিছু সাব্যস্ত করার না শক্তি আছে, 
আর না শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। তাই শরীয়তের গণ্ডির বাইরে 
যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত দেয়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা । 


আমরাও অবাক! 

পৃঃ ২৬০, অনু: ২ = “আমি এ কথা চিন্তা করে আশ্চর্য হই যে, একটি বৃক্ষ 
থেকে ঞ ঢা 9! শব্দ বের হওয়াটাকে উলামাগণ বৈধ ও সম্ভব মনে করে এবং 
সে ক্ষেত্রে বৃক্ষকে অপারগ এবং বাধ্য মনে করা হয়। তাদের মতে এটা কেন 
বৈধ না যে, হুসাইন ইবনে মানছুর থেকে 541 ৮ এর স্বর-শব্দ বের হবে এবং 
সে ক্ষেত্রে তার কোন ইচ্ছাই থাকবে না”। 
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-? গ্যালারি থেকে: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এত আশ্চর্য 
হওয়ার দরকার নেই । এতটুকু জানা থাকলেই হবে যে, হাল্লাজ হচ্ছে মানুষ, 
আর গাছ হচ্ছে গাছ। গাছ উলঙ্গ থাকলে সমস্যা নেই, মানুষ উলঙ্গ থাকলে 
সমস্যা আছে। গাছ তার সন্তানের সঙ্গমে ফল দিতে পারে, মানুষ তা পারে 
না। গাছের সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক নয়। 

দলিলভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী কোন মন্তব্য করতে আগ্রহবোধ করছি না। 


আনালহক আবার প্রত্যাখ্যাত হলো কেন? 
: ২৬২, অনু: ৪ = “হুসাইন ইবনে মানছুর হাল্লাজ জীবনভর ইবাদত- 
, চেষ্টা-সাধনা, শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। 
তার থেকে একমাত্র ‘আনাল হক’ বলা ছাড়া প্রত্যাখ্যানযোগ্য আর কোন কথা- 
কাজ প্রকাশ পয়নি। শায়খ আত্তার রহ. -এর মতে সে কথার মধ্যেও শরীয়ত 
বিরোধী কিছুই ছিল না”। 

-? গ্যালারি থেকে: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এ 
কিতাবেইতো কত দেখলাম! শায়খ আত্তারকে টেনে আনতে হল কেন? 
আত্তারের উদ্ধৃতি দেখা যায়নি। কুরআন হাদীস ফিকহের কোন আলোচনায়তো 
কখনো শায়খ আত্তারকে দেখা যায়নি। আজকে এ দলিলবিহীন এ উদ্ধৃতি 
এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল কেন? 

পৃ: ২৬৪, অনু: ১ “হযরত ইমাম শিবলী রহ. বলেন, হুসাইন ইবনে 
হাজির হল এবং তাকে বলল- 

এক ‘আনা’ তোমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে, আর এক ‘আনা’ আমার মুখে 
উচ্চারিত হয়েছে, তুমি 941 ৮ বলেছ, আর আমি বলেছি = ৮, আমার 
কপালে লা'নত-অভিশম্পাত জুটেছে, আর তোমার কপালে জুটেছে “মাকআদে 
ছিদক' -এর মর্যাদাপূর্ণ আসন । এ ব্যবধান ও পার্থক্যের কারণ কী? 

জবাবে হাল্লাজ রহ. বললেন, তুমি তোমার আমিত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে ১ ৬ বলেছিলে, আর আমি 54 ঢা বলেছিলাম আমিত্ মুক্ত হয়ে বা 
আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে”। 

-? গ্যালারি থেকে: কুরআন হাদীস ফিকহের স্থূল জ্ঞানের আলোকে এ 
ঘটনাকে দলিলের কোন প্রকারে নেয়া যেতে পারে। আর বাতেনী ভেদ 
রহস্যের অধীকারীরাতো ইবলিসকে কাফের বলতে রাজি নয়। তারা কেন 
এখানে ইবলিসকে হেস্তনেন্ত করছে? 
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তওবা করা হয়নি 

পৃঃ ২৬৫, অনু: ৫ = “একদা আবুল আব্বাস ইবনে আতা রহ. ইবনে 
মানছুর রহ. -এর নিকট পয়গাম পাঠান যে, ওহে শায়খ! তুমি যে কথা বলে 
ফেলেছ তা থেকে তওবা কর। হতে পারে তুমি জেল খানা থেকে মুক্ত হয়ে 
যাবে । জবাবে ইবনে মানছুর বলেন, যে এ কথা বলেছে তাকেই বল- সে যেন 
তওবা করে নেয়” । 

-? গ্যালারি থেকে: অর্থাৎ হুশের সাথে প্রকাশ্যে খোদায়ীর যে দাবি হাল্লাজ 
করেছিল তার উপরই সে অটল ছিল এবং ফিরে আসার প্রস্তাব পাওয়ার পরও 
ফিরে আসেনি । এ কথাটা সবার মনে থাকতে হবে । 


যেমন ৫০ তেমন ১০০০ 

পৃঃ ২৬৭, অনু: ৩ = “হুসাইন ইবনে মাছুরের বয়স যখন পঞ্চাশ হল, 
তখন তিনি বলেন- 

এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী আমি হইনি; বরং প্রত্যেক 
মাযহাবের মধ্যে যেটা অধিকতর কঠিন হত, আমি সেটাকেই গ্রহণ করতাম। 
কেননা বিরোধমুক্ত হওয়ার মধ্যে সতর্কতা । এ জাতীয় তাকলীদ ত্যাগ করাটা 
এক্যমতে নিন্দনীয় নয়। তাকলীদ ত্যাগ যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, সহজতরটি 
গ্রহণ করব; তা হবে নিন্দনীয়। এখন তো আমার বয়স পঞ্চশ পূর্ণ হয়েছে, 
আমি এক হাজার বছরের নামায পড়ে ফেলেছি এবং প্রতি নামায গোসল করে 
পড়েছি [অযুর উপর যথেষ্ট মনে করিনি]। 

-? গ্যালারি থেকে: পঞ্চাশ বছরে এক হাজার বছরের নামায এবং প্রত্যেক 
নামায গোসল করে পড়া এবং অযুকে যথেষ্ট মনে না করা এটাই কি হাল্লাজের 
শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ?! যা ২৬২ পৃষ্ঠায় বলা হল। 

আর পঞ্চাশ বছরে এক হাজার বছরের নামায পড়ার পদ্ধতি কী? এটা 
ফরয নামায না নফল নামায? এক হাজার বছরের ফরয নামায পঞ্চাশ বছরে 
পড়াতো এনালগ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নফল নামায প্রতি রাতে সর্বোচ্চ আট থেকে বার রাকাত পড়তেন। 
এক হাজার বছরের হিসাব কীভাবে মিলালে সব দিক রক্ষা পাবে ভাবা 
দরকার ৷ শরীয়ত ও সুন্নাত তরিকার খেলাফ যেন না হয়। 


এক করার চেষ্টাই খামোখা 

পৃ: ২৭৪, অনু: ৩ = “মুসাফের মুকীমের সমস্যার সমাধান-ই ভিন্ন। পাগল 
এবং বেইশের সমাধানও ভিন্ন ভিন্ন। সজ্ঞান ও চালাক চতুরের সমস্যার 
সমাধানও ভিন্ন । এর উপর ভিত্তি করে বিচার করা উচিত যে যাহেরে শরীয়ত- 
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এর সমস্যাবলীর সমাধান ভিন্ন । তরীকতের সমস্যার সমাধানও ভিন্ন এবং 
হাকীকাতের সমস্যার সামাধানও ভিন্ন। কালিমা তৈয়্যবার অর্থ হল আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। এটা শরঈ মাসআলা । আর এর অর্থ আল্লাহ 
ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা হল তরীকাতের মাসআলা । আল্লাহ ছাড়া কোন 
অস্তিত্ব নেই এটা হল হাকীকাতের মাসআলা । 

-? গ্যালারি থেকে: এ ভিন্নতা কত শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে? কুরআন 
হাদীসের স্থূল অনুসারীদের এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত? তারা কোন পক্ষে থাকা 
উচিত? 


প্রকৃত খোদাই (?) বটেন! 

পৃঃ ২৯২, অনু: ৩ = “যখন তাকে হত্যা করার জন্য বের করা হল, তখন 
তিনি একজন দারওয়ানকে ডেকে বললেন, যখন আমাকে পোড়ানো হবে, 
তখন দজলা নদের পানি বৃদ্ধি পাবে । এমন কি বাগদাদ নগরী প্লাবিত হওয়ার 
উপক্রম হবে । তুমি যখন এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে, তখন আমার জ্বালানোর 
ছাই থেকে সামান্য ভল্ম দজলা নদের পানির মধ্যে ফেলে দিবে । ফলে নদের 
পানি শান্ত হয়ে যাবে । কার্যত তাকে যখন শুলীবিদ্ধ করে মারা হল, এবং তার 
দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল, তখন দজলা নদে ঝড় উঠল এবং নদের পানি বেড়ে 
বাগদাদ নগরী তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হল, তখন খলীফা জনগণকে বলল, 
তোমরা কি এ ব্যাপারে হাল্লাজ থেকে কিছু শুনেছ? দারওয়ান বলল, হা, 
আমীরুল মু'মিনীন! শুনেছি । সে এ কথা বলেছিল, খলীফা বললেন জলদি তার 
বলা মত কাজ কর। সুতরাং তার দেহের পোড়ানো ভক্ম নদের পানির মধ্যে 
ফেলা হল । যার প্রতিটি অংশ থেকে পানির উপর 4 নামের নকশা অঙ্কিত 


দেখা গেল এবং নদের পানিও শান্ত হয়ে গেল” । 

-? গ্যালারি থেকে: নবীর উম্মত নবীকে অতিক্রম করে চলেছে। কারণ 
তারা নবীর পথ না ধরে বেলায়েতের পথ ধরেছে। আর ভেদ রহস্যের 
অধিকারীদের মতে নবুয়তের পথের চাইতে বেলায়েতের পথ অনেক উর্ধ্বে 
তাই তারা সে পথই ধরেছে। 

পৃঃ ২৯২, অনু: ৫ = “যখন হুসাইন ইবনে মান্ভুর রহ. -কে শুলীবিদ্ধ 
করার উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে বাইরে আনা হল, তখন হাল্লাজ রহ. তার এক 
মুরীদকে ডাকলেন এবং বললেন, যখন আমার পোড়া ভক্ম দজলা নদে ফেলা 
হবে, তখন নদের পানি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে । ফলে বাগদাদ নগরী ডুবে 
যাওয়ার আশঙ্কা হবে । তখন তুমি আমার খেরকা নদের পানির মধ্যে ফেলে 
দিবে । এ আমলের কারণে নদের পানি শান্ত হয়ে যাবে । সুতরাং যখন হাল্লাজ 
রহ. -কে শুলীবিদ্ধ করে তার দেহ জ্বালানো হল এবং সে ছাই নদের পানির 
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মধ্যে ফেলা হল, আকনম্মাৎ দজলা নদীতে প্লাবন আসল এবং ছাই -এর প্রতি 
কনা থেকে 4 ঢা -এর হৈ চৈ -এর রব উঠল । নদের পানি এত বেশি বৃদ্ধি 
পেল যে, বাগদাদ নগরী প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। তখন সেই মুরীদ 
অন্তিম অসিয়ত মোতাবেক হুসাইন ইবনে মানছুর রহ. -এর খেরকা দজলা নদে 
নিক্ষেপ করল । সাথে সাথে নদ শান্ত হয়ে গেল এবং 941 0 -এর শোরগোলও 
থেমে গেল” । 

-? গ্যালারি থেকে: ভেদ রহস্যের বিষয় । কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের 
অধিকারীরা তা বুঝতে যাওয়া বোকামী । আর তাদেরকে তা বোঝাতে যাওয়াটা 
আরো বড় বোকামী । তাও আবার স্থূল জ্ঞানের উদ্ধৃতি দিয়েই। 


কু-ধারণা পোষণকারীদের তালিকা দরকার 

পৃঃ ২৯৩, অনুঃ ৩ = “এর চেয়ে অতিরিক্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে 
সেটা শুধু তারীখে কাযবীনী এবং তাযকিরাতুল আওলিয়ার মধ্যে । অন্য কোন 
ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এ আলোচনা দেখা যায় না। মনে হয় অন্যান্য 
এঁতিহাসিকগণ ঘটনার বর্ণনা সংক্ষেপ করেছে । কেননা তারা ইবনে মানছুর 
রহ. -এর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করতেন । ইমাম কাযবীনী রহ. হাল্লাজের প্রতি 
সু-ধারণা পোষণ করতেন বলে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছে”। 

-? গ্যালারি থেকে: এ কু-ধারণা পোষণকারীদের তালিকা দীর্ঘ! অনেক 
দীর্ঘ!! ইমাম যাহাবী রহ. ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সে দীর্ঘ 
তালিকার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেছেন- 
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-দেখুন, লিসানুল মীযান, আলহুসাইন ইবনু মানসূর আলহাল্লাজ 


আসসাদিকুল মাসদুক কার সিফাত?! 
পৃঃ ২৯৩, অনু: ৩ = “এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, এটা শুধু তার 
কারামাতই ছিল না; বরং এ ঘটনার মধ্যে ইবনে মান্ছুর রহ.-এর ছাদেক মাছদূক 
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এবং মুহাকেক হওয়ারও দলীল রয়েছে । খোদার পানাহ! তিনি যদি বাতেল হতেন 
এবং ভ্রান্ত হতেন তাহলে নিজ দুশমনদের প্রতি কেন দয়া করবেন! বরং নিজেই 
বা সাধীন ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর চেয়ে বড় কোন এবং কঠিন মসীবত 
বাগদাদবাসীদের উপর পতিত করতেন । কিন্তু তিনি তো আরেফে ছাদেক-সত্য 
আরেফ বিল্লাহ, ন্যায়-নীতিবান হকপন্থী ছিলেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: তার মানে, বান্দা তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার 
করতে পারার জন্য সে ওলী হওয়া জরুরী নয়। কোন গোমরাহ ও যিন্দীক 
হলেও সম্ভব। পার্থক্য এতটুকু যে ওলী হলে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ভাল ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করবে, আর যিন্দীক হলে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে । ওলী হলে 
শক্রদেরকেও রক্ষা করবে, আর যিন্দীক হলে শত্রদেরকে ধ্বংস করে দেবে। 
সর্বাবস্থায় মারা যাওয়ার আগে পরে সবসময়ই এ শক্তি তার থাকবে । তার মানে 
কাদেরে মুতলাক হওয়ার জন্য ওলী হওয়াও জরুরী নয়। লা হাওলা ওয়ালা 
কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ! 

আপাতত এই পর্যন্ত 

“মানছুর হাল্লাজ চরিত’ বই থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা আপাতত এখানে 
ব্যাপারে সন্দেহ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় মূল বইটি পড়ে নিলেই যথাযথ 
উপলব্ধি করা সহজ হবে। 


শুধু হাল্লাজের ভাষা বুঝলেই হবে না আমাদের মনের কথাও বুঝতে হবে 

বইটির ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটি কথা বলতে চাই, বইটিতে যে 
আঙ্গিকে হাল্লাজের প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে আঙ্গিকে 
দেওয়ানবাগী, কুতুববাগী, রাজারবাগী, চন্দ্রপাড়া, আটরশী, মাইজভাণ্ডারী, 
ল্যাংটা বাবা ও হণ্টন বাবাদের কোন্‌ কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করা যাবে না? 
সচেতন পাঠক একটু মিলিয়ে দেখুন। 

এ বইয়ের উদ্ধৃতিগুলো ও বক্তব্যগুলো দেখে আমার বার বারই সন্দেহ 
চেষ্টা করেছে কি না? যথাযথ কোন তথ্য উপাত্ত ছাড়া তা জোর করে দাবিও 
করতে পারছি না। আবার মেনেও নিতে পারছি না। যদি আমার এ সন্দেহটি 
সত্য হতো তাহলে কতইনা ভালো হতো! 

আবার মনে জাগে, হয়তো কিতাবটি আমাদের আকাবিরের জীবনের এ 
অংশের যে অংশ থেকে তারা রুজু করেছেন। যেমনটি আরো বহু ক্ষেত্রেই 
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হয়েছে। কিন্তু আমরা নাদান উত্তরসূরীরা তাদের সে জীবনের রহিত অংশটিকে 
নিয়েই ব্যবসার বাজার গরম করে চলেছি। একেক জন একেকভবে। 

আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, এ কিতাব লেখার সময় হাল্লাজ 
সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক তথ্যগুলো তাদের হাতের নাগালে ছিল না। 
যারফলে কোন কোন উদ্ধৃতিকে অনেক মাধ্যমে গ্রহণ করতেও দেখা গেছে 
এবং মূল কিতাবের সঙ্গে এখন মিলাতে গিয়ে দেখা গেছে, বহু মাধ্যমে 
উদ্ধৃতিগুলো গ্রহণ করার কারণে তাতে অনেক বেশি হেরফের হয়ে গেছে এবং 
কোথাও কোথাও বিপরীত তথ্য বের হয়ে এসেছে। 
কিন্তু এত স্পর্শকাতর ও ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো সম্বলিত বইটি পড়তে তালিবুল 
ইলমদেরকে নিষেধ করা হয়নি । বইটির মাঝে মুনকার কিছু আছে বলে কারো 
মনে হয়নি । এ বইয়ের কোন বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করতে হবে 
বলে মনে হয়নি। বইয়ের উর্দু বয়স প্রায় শত বছর এবং বাংলা বয়স অল্প 
হলেও একেবারে কম নয়। এ বইটি যত হাতে পৌছে গেছে তার শত ভাগের 
এক ভাগ হাতেও আমাদের এ ক্ষুদ্র আর্জি পৌছা সম্ভব নয়। ওয়া ইলাল্লাহিল 
মুশতাকা । 


খতমে তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয 

ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্তের বিপরীতে বইটি লেখা হয়েছে। খতমে 
তারাবীহর টাকা নেয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে যত উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে 
সকল উদ্ধৃতি হচ্ছে মুতলাক হাদিয়া সম্পর্কিত উদ্ধৃতি। এ কথা ভাবার 
প্রয়োজন হয়নি যে, ‘তারাবীর হাদীয়া’ বলা হলে ফিকহের পরিভাষায় একে 
বলা হয় ‘উজরত’ ৷ মুতলাক হাদিয়া বললে এর নাম হয় “হাদিয়া'। এমতাবস্থায় 
“উজরতে'র দলিল উল্লেখ না করে ‘হাদিয়া'র দলিল উল্লেখ করে উজরত' বা 
তারাবীর হাদিয়া প্রমাণ করা হয়েছে। 

এমন কাজ অনেকেই করে । ইনিও করেছেন। একজন মানুষের এতটুকু 
বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় ও আগ্রহ আমাদের নেই। আমার 
পেরেশানী ও প্রশ্ন হচ্ছে অন্য জায়গায় । 


তাকরীযই যখন উদ্ধৃতি 

দাবির পক্ষে কোন উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে মুত্তাফাক আলাইহি সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে যে বইটি লেখা হয়েছে সেটিকে বাজারজাত করা হয়েছে বড়দের 
তাকরীয নিয়ে । কারণ, বড়রাই বলেছেন, বড়দের তাকরীয যেসব কিতাবে 
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নেই সেসব কিতাব পড়বে না। তাই লেখক সম্প্রদায় এখন তথ্য উপাত্তের 
দিকে নযর না দিয়ে নযর দেয়ার চেষ্টা করছে তাকরীয সংগ্রহ করার দিকে । 
বড়রাও তাকরীয দিয়ে চলেছেন। এখানেও আমাদের দেখার ও শেখার অনেক 
কিছু আছে। 

বইটির উপর বড়দের যে বিশাল কাফেলা তাকরীয দিয়েছেন তাদের 
নামের তালিকা নিম্নরূপ । বইটিতে বড়দের পরিচয় যেভাবে দেয়া হয়েছে আমি 
হুবহু সেভাবেই তুলে ধরছি। 


১. ইমামুন নাহু ওয়াল ফেব্বাহ মুফতী জারওয়ালী খান দা. বা. 
প্রতিষ্ঠাতা: জামিয়া আরাবিয়া আহসানুল উলুম, করাচি, পাকিস্তান। 
২. ফকীহুজ্জামান আল্লামা মুফতী নূর আহমদ দা. বা. 
প্রধান মুফতী: দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 
৩. শায়েখ আব্দুল মোমিন ইমাম বাড়ি দা. বা. 
খলীফা: সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. 
৪. আল্লামা মুফতী ফজলুল হক দা. বা. 
সভাপতি: ফতোয়া বোর্ড ইত্তেফাকুল উলামা বৃহত্তর মোমেনশাহী । 
৫. আল্লামা মুফতী নূরুল আমীন দা. বা. 
প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস মদীনাতুল উলূম রায়ের মহল, 
খুলনা । 
৬. মুফতী মুবারকুল্লাহ দা. বা. 
মহাপরিচালক ও প্রধান মুফতী জামিয়া ইউনুছিয়া বি.বাড়ীয়া। 
৭. মুফতী ড. মফিজ উদ্দীন সাহেব দা. বা. 
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি । 
৮. আল্লামা মুফতী ইমরান মাযহারী দা. বা. 
খতিব, লালবাগ শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা । 
৯. মুফতী শহীদুল্লাহ দা. বা. 
প্রধান মুফতী জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া বি.বাড়ীয়া । 
১০. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম দা. বা. 
নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, পীর সাহেব চরমোনাই । 
১১. মুফতী শফীকুর রহমান দা. বা. 
জামিয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজীর বাজার, সিলেট । 
১২. হযরত মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী দা. বা. 
মহাসচিব, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড । 
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১৩. আল্লামা মকবুল হুসাইন দা. বা. 
রামপুরা, ঢাকা । 

১৪. মুফতী ইউসুফ সাদেক হক্কানী দা. বা. 

সাবেক মুহাদ্দিস জামিয়া আশরাফিয়া কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা । 
১৫. মুফতী আব্দুল কাইয়ুম খান দা. বা. 
মহাপরিচালক জামিয়া আরাবিয়া নূরুল উলুম কুলিয়ারচর, 

কিশোরগঞ্জ । 

কিন্তু 

বইটি না পড়ার পরামর্শ দেয়ারতো প্রশ্নই আসে না, বরং তাকরীযের 
মাধ্যমে তা সর্ব সমাদৃত হয়েছে। স্বাভাবিক মূলনীতি হিসাবে পড়ার বৈধতা 
পেয়েছে। আকাবিরের তাকরীয আছে। পড়তে বাধা থাকার কোন কারণ নেই। 
কারণ তথ্য উপাত্ততো আর এখন কোন বিষয় রয়নি। তালিবুল ইলমরা পড়ছে, 
শিখছে এবং কিতাবের উদ্ধৃতি দেখার পরিবর্তে তাকরীয দেখে দেখে আমল 
করার জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে। 


এক লক্ষ ফাতওয়া 

বই আকারে ছেপেছে। উসুলে ইফতা, উসুলে ফিকহ, উসূলে হাদীস, 
উসুলে তাফসীর সব কিছুকে জবাই করে বইটি তৈরি করা হয়েছে। ইসলামের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনকে দাফন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়ে 
গেছে। এ বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন হয়নি । 

আজো পর্যন্ত এর ইলমী সমস্যাগুলো তালিবুল ইলমদের সামনে তুলে ধরার 
সময় হয়নি । কিন্তু দেশের আকাবিরের প্রথম সারির দস্তখত সম্বলিত ফাতওয়া 
ঘরে ঘরে পৌছে গেছে। বছর দুই বছর পার হয়ে চলেছে। এর মাঝে এমন 
কোন প্রকার মুনকার বিষয় চোখে পড়েনি, যা থেকে তালিবুল ইলম ও 
মুসলমানদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন আছে। 

মূলনীতির আলোকে তালিবুল ইলমরা তা পড়ছে, পড়বে এবং আমল করে 
যাবে। কারণ শুধু তাকরীয নয় বড় বড় এবং আরো বড়দের তাতে স্বাক্ষর 
আছে। 


ভেদে মারেফত 

নিজের হুকুমে মৃতকে জিন্দা করা, আল্লাহর আন্দায নেই বলা, আল্লাহর 
সাথে জোর খাটানো, সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া -এ সবের কোথাও কোন 
সমস্যা (2) নেই! 
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পৃ: ১৫, অনু: ১ = “হযরত শামছুত তাবরিজী (র)-এর নকল: প্রাণের 
বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে আপনার খেদমতে শামছুত তাবরিজী (র)-এর একটি 
ঘটনা বর্ণনা করিতেছি- মছনবী-এ রূমীর ভিতর বর্ণিত আছে, একদা হযরত 
তাবরিজীর পীর সাহেব কেবলা, তাহাকে বলিলেনঃ বাবা, রোম শহরে একটি 
সুন্দর পাত্র আছে উহাকে তুমি গরম করিতে পার? তিনি উত্তর করিলেন, 
তখনই রোম শহরের দিকে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর 
পথিমধ্যে ঝুপড়ির ভিতরে এক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়া কাদিতে 
দেখিলেন। হুজুর বৃদ্ধকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, 
হুজুর, এই পৃথিবীতে আমার খোজ-খবর নেওয়ার মত আর কেহ নাই। একটি 
পুত্র ছিল, সে আমার যথেষ্ট খেদমত করিত। তাহার এন্তেকালের পর সে একটি 
নাতি রাখিয়া যায়, এ ১২ বৎসর বয়স্ক নাতি একটি গাভী পালিয়া আমাকে দুগ্ধ 
খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত। সেই নাতির লাশ এখন সম্মুখে 
দেখিতেছেন। এখন উপায় না দেখিয়া কীদিতেছি। হুজুর বলিলেন, এই ঘটনা 
কি সত্য? বৃদ্ধ উত্তর কারিলেন, সত্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। তখন হুজুর 
বলিলেন- হে ছেলে, তুমি আমার হুকুমে দাড়াও! * (১) তখনই ছেলে উঠিয়া 
দীড়াইল এবং বলিল, আমার দাদু কোথায়? দাদা স্রেহভরে কোলে জড়াইয়া 
বলিল, দাদা তুমি মরিয়াছিলে, এখন কিরূপে জীবিত হইলে? নাতি বলিল, 
আল্লাহর ওলী আমাকে জেন্দা করিয়াছেন । এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরে খাটি 
মুসলমান বাদশাহর কাছে এই খবর পৌছান হইল। বাদশাহ কুতুব সাহেবকে 
নাতিকে জেন্দা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে আমি বলিয়াছি, হে ছেলে, 
আমার আদেশে জীবিত হইয়া যাও। 

বাদশাহ বলিলেন, আফসোস যদি আল্লাহর আদেশে জেন্দা হইতে 
বলিতেন। কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মা'বুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা 
করিব- তাহার আন্দায নাই? * (২) এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও 
নিয়াছে। বাকী ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন করিয়া কোনরূপ জিন্দেগী 
গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল। তাই আমি আল্লাহ পাকের দরবার 
থেকে জোরপূর্বক রূহ নিয়া আসিয়াছি। * (৩) বাদশাহ বলিলেন, আপনি 
শরীয়ত মানেন কিনা? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, শরীয়ত না মানিলে ভীষণ 
কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শাফায়াত কিছুতেই 
পাওয়া যাইবে না। আমি শরীআত সম্পূর্ণভাবে মানি। বাদশাহ বলিলেন, 
আপনি শেরেক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২০১ 


খসাইয়া ফেলিতে হইবে । আল্লাহর কুতুব কথা শুনা মাত্র দুই হাতের আঙ্গুলি 
সম্মুখে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহর জেকেরে 
মশগুল হইয়া গেলেন। ভোরবেলা সূর্যের তাপ চর্মহীন শরীরে লাগামাত্র কষ্ট 
পাইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য! আমি শরীঅত 
মানিয়াছি, কাজেই তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। ইহা বলা মাত্র এ দেশের জন্য 
সূর্য অন্ধকার হইয়া গেল। দেশের ভিতর একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, 
বাদশাহ অস্থির হইয়া এ হুজুরকে তালাশ করিতে লাগিলেন । বহু চেষ্টার পর 
এক জঙ্গলে গিয়া তাহার সক্ষাৎ পাইলেন এবং আরজ করিলেন হুজুর, শরীঅত 
তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিও না, কিন্তু দেশবাসীকে কষ্ট দেও কেন? 
ইহা বলামাত্র সূর্য আলোকিত হইয়া গেল। আল্লাহ পাক তাহার ওলীর শরীর 
ভালো করিয়া দিলেন। এখন হুজুর রোম শহরের দিকে রওয়ানা করিলেন। 
সেখানে গিয়া এক স্বর্ণকারের ঘরে বসিলেন। এ সময় মাওলানা রূমী ঘোড়ায় 
সাওয়ার হইয়া হুজুরের সম্মুখ দিয়া রওয়ানা করিলেন, বহু শাগরিদ তাহার 
পিছনে আসিতেছিল। 

হুজুর জলদি করিয়া মাওলানা সাহেবের ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। 
তিনি ঘোড়ার সম্মুখে দীড়াইবা মাত্র ঘোড়া থামিয়া গেল, হুজুর মাওলানা 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি মাওলানা রূমী? উত্তর করিলেন, হা 
হুজুর ৷ প্রশ্ন করিলেন, বলুন তো এলেম কাহাকে বলে? উত্তর করিলেন, যাহা 
দ্বারা শরীয়তের বিধান নামায, রোজা ইত্যাদির নিয়মাবলী জানা যায়। হুজুর 
বলিলেন, ইহা ত সবাই জানে। প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার কাছে শুনুন 
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অর্থাৎ “যেই এলেম তোমাকে তোমা হইতে পৃথক করিতে না পারে সেই 
এলেম শিক্ষা করার চেয়ে জাহেল থাকা ভালো ।” হুজুর ইহা বলার সঙ্গে কলবি 
তাওয়াজ্জুহ মাওলানা সাহেবের কলবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মাওলানা 
করুন। হুজুর তাহাকে মুরীদ করিলেন । মাওলানা সাহেব তখনই জঙ্গলে চলিয়া 
গেলেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহ পাকের ইবাদত করিতে 
থাকেন। পরে দেশে ফিরিয়া আসেন অজদের হালতে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি প্রায় সাত হাজার বয়াৎ আল্লাহর তরফ হইতে 
এখতিয়ার করিয়াছিলেন। মাওলানা রূমী নিজে বলেন- 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২০২ 


+১০০০০০1/৪৮৯০৮৫৯/০/৯১৪১৪ 

অর্থাৎ “আমি মাওলানা রূমী যতক্ষণ পর্যন্ত শামছুত তাবরিজীর হাতে হাত 
না দিয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ছিলাম না।” আল্লাহ পাককেও চিনতে পারি 
নাই। প্রিয় মোমেনগণ, খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, মাওলানা রূমীর মত ব্যক্তি 
যদি মুরিদ হওয়া ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহব্বত হাছেল করিতে না পারিয়া 
থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কি? টীকা ৪ (১) (২) (৩) এ ধরনের কথা বলা 
আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য পরিষ্কার কুফরী গণ্য হইবে। কিন্তু 
আল্লাহ পাকের দেওয়ানা বান্দাগণ এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য 
হারাইয়া এক প্রকার বেহুশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন। 

মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ পাকের আশেকদের এ ধরনের 
উক্তি এশকের জোর বশতঃ ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ পাকের নিকট তাহা 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাঞ্সড় মারে কিংবা 
দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয় না বরং তাহাতে 
আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২ 

-? গ্যালারি থেকে: মানুষ মৃতকে জীবিত করতে পারছে! আল্লাহর উপর 
নারাজ হয়ে নিজের হুকুমে কার্ষপরিচালনা করে চলেছে!! আল্লাহর আন্দায 
নেই (আল্লাহ হেফাযত করুন) এ কথার ঘোষণাও দিয়ে চলেছে!!! আল্লাহর 


কিন্ত ঈমানের কোন সমস্যা হচ্ছে না! বরং ঈমানের জন্য একজন আলেমকে 
এ ব্যক্তির কাছেই যেতে হচ্ছে । বরং এ ব্যক্তির কাছে না গেলে তার জন্য ইলম 
হাসেল করার চাইতে মূর্খ থাকা বেশি উত্তম। 

আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আমাদের সাদা দিলের একজন তালিবুল ইলম 
চৌদ্দ বছর/ষোল বছর কুরআন হাদীস ও ফিকহের ইলম হাসিল করে এখন সে 
কী করবে? তার জন্য আমাদের পরামর্শ কী? তাতবীকতো সম্ভব নয়। প্রাধান্য 
দিতে গেলে আজীবন দেখেছি বাতেনই প্রাধান্য পেয়েছে । এমতাবস্থায় একজন 
তালিবুল ইলম, একজন আলেম, একজন সাধারণ মুসলমানকে আমরা কোন 
পথ ধরার পরামর্শ দিচ্ছি। লালন ফকীর, শাহ এনায়েতপুরী, শাহ চন্দ্রপাড়া, 
স্মাটদের অপরাধটা কী? তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার । 

আল্লাহ কি বিনা দলিলে এক? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২০৩ 


পৃ: ৩১, অনু: ৪ = “হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন (র)--এর একটি নকল: 
বন্ধুগণ! মাওলানা রূমী (র)-এর বর্ণিত নিম্নলিখিত একটি নকল সর্বদা স্মরণ 
রাখিবেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী নামে এক ব্যক্তি বড় আলেম ছিলেন। একদা 
তাহার মনে মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনঃপূত কামেল পীর 
পাইতেছিলেন না। পরে বহুদূরে এক গীর সাহেবের সন্ধান পাইয়া তাহার 
দরবারে হাজির হইলেন । তাহার অবস্থা দেখিয়া খাঁটি পীর বলিয়া তাহার নিকট 
পছন্দ হইল । মাওলানা সাহেব খাছ সময়ে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া 
মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হুজুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন, আমার নাম ফখরুদ্দীন রাজী । পীর সাহেব বলিলেন, আপনি কি 
ইমাম ফখরুদ্দীন? যাহার সমকক্ষ কোন আলেম বর্তমানে নাই। তিনি 
বলিলেন, জি হা, আমিই সে অধম পীর সাহেব বলিলেন- “বাবা! এক কাজ 
করুন, এক বৎসর যাবত কিতাব দেখা বন্ধ করিয়া দেন, তাহাতে যতটুকু 
জায়গা খালি হইবে, এখানে কিছু এলেমে মারেফত রাখিতে চেষ্টা করিব। 
অতঃপর মাওলানা সাহেব জঙ্গলের ভিতরে গিয়া কয়েকটি পুরাতন মসজিদে 
বসিয়া কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পীরের আদেশ মতে 
কোন কিতাব দেখিলেন না। এক বৎসর পরে পীর সাহেবের দরবারে হাজীর 
হইয়া তিনি বলিলেন, “আপনার আদেশ অনুযায়ী কোন কিতাব দেখি নাই। 
হুজুর বলিলেন, তবে এত দীর্ঘদিন কি করিয়াছেন। বলিলেন, হুজুর কিছু 
লিখিয়াছি। হুজুর বলিলেন- কি লিখিয়াছেন, আমাকে দেখান । হুজুরের 
কথামত সেই লেখা হুজুরের সম্মুখে লওয়া হইল উহা দেখিয়া তিনি অবাক 
হইয়া বলিলেন, “বাবা! এত বড় তাফসীর কিতাব না দেখিয়া লিখিয়াছেন, 
ইহাতে আপনার এলেম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আপনাকে আমি মুরীদ 
করিতে পারিব না, আপনাকে আমি দোয়া করি। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা 
এখন দুই তিন হাজার টাকার কম নহে। ইহা মাওলানা সাহেবের গভীর 
এলেমের পরিচায়ক । মাওলানা সাহেব এই কথা শুনিয়া দুঃখিত মন নিয়া 
রওয়ানা করিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, মৃত্যুর সময় যখন শয়তান ঈমান 
মুরীদ করিলেন না- এখন আমার উপায় কি? এ কথা ভাবিয়া তিনি শয়তানের 
সঙ্গে তর্ক করার জন্য এক হাজার দলিল যোগার করিলেন এই বিষয়ের উপর 
যে, আল্লাহ এক। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, ইমাম সাহেব, আল্লাহ কয়জন? ইমাম সাহেব বলিলেন, একজন। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২০৪ 


শয়তান বলিল, না, বরং দুইজন-জমীনে একজন এবং আসমানে একজন । 
ইমাম সাহেব বলিলেন- 
ULL এ ১! UT Les ৩৬৪ 

“আসমান - জমীনে দুই আল্লাহ হইলে সব কিছুতে ঝগড়া বাধিয়া সমস্ত 
কিছু বিনষ্ট হইয়া যাইত । এইরূপ দুইজনের মধ্যে তর্ক বিনিময় হইতে থাকে। 
অবশেষে মাওলানা সাহেবের এক এক করিয়া এক হাজার দলিল শেষ হইয়া 
গেল। এখন ইমাম সাহেব এমন বিপদে পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া শয়তানের 
কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঈমান হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সময় এ 
পীর সাহেব বদনা হাতে নিয়া ওজু করিতেছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের এই 
ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর পীর সাহেব ইমাম সাহেবের 
বাড়ির দিকে কিছু পানি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তুমি 
শয়তানকে বালিয়া দাও, বিনা দলিলে আল্লাহ পাক এক, তিনি এক হইবার 
জন্য কোন দলিলের দরকার হয় না। কয়েক মাসের রাস্তা দূর হইতে আল্লাহ 
পাকের রহমতে এ আওয়াজ ইমাম সাহেবের কর্ণে পৌছিবামাত্র ইমাম সাহেব 
বালিলেন, শয়তান এখান থেকে ভাগ এবং জানিয়া রাখ, বিনা দলিলে আল্লাহ 
এক। শয়তান এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল, তোমার ভাগ্য ভালো 
যে, একদিন কামেল পীরের কাছে গিয়া দোয়া নিয়াছিলা, নচেৎ তোমাকে 
বেঈমান করিয়া আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়া যাইতাম। আল্লাহ পাকের 
ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন। প্রিয় মোমেনগণ! এখন 
চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পীরে কামেল ছাড়া ঈমান নিয়ে যাওয়া কতটুকু সম্ভব! 
পীর বিহনে শুধু এলমে জাহের শিক্ষা করিয়া ঈমান নিয়া যাওয়া যে অসম্ভব- 
ইহার উপরই মাওলানা রূমী (রঃ) এই মেছাল দিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ 
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-? গ্যালারি থেকে: উম্মতের কারামাত নবীর মুজিযা ও সাহাবায়ে কেরামের 
কারামাতকে অতিক্রম করে চলেছে! শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল আল্লাহ এক 
হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নেই, তাই বিনা দলিলেই আল্লাহ এক হওয়াকে 
মানতে হচ্ছে । কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীরা কুরআন হাদীসে 
যেসব দলিল পেয়েছে সেসব দলিল কোন কাজেই আসার নয় । তাহলে আল্লাহ 
দলিলগুলো কেন উল্লেখ করেছে? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ৪ ২০৫ 


এসব ঘটনা প্রচারের উদ্দেশ্য কী? এসব দ্বারা কি হাদীসের স্পষ্ট এ 
দাবিকে খণ্ডন করা হচ্ছে না যে, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফকীহ 
আলেম এক হাজার আবেদ সুফীর চাইতে বেশি শক্তিশালী? হাদীসে এসেছে- 
১০ ly a ৮০০ ৪ BI এক | ০৯০ এ IG ০০৬৪ ৩ ৩৮ ০১৬ ০৪ 
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৩১০০ :৮০১ এ Bl এক Bl dy) 55১ UG ৬৬ ll এ ৩৮ 
se ৫০] Lo পিঠ le SB একি | 49১ ০০৪ 4৬ =I ৬৬ : ৬ 
১৬০ BOL 2৮০3 এক ও এত dl ০৯০ ৩৪ তে SUN এ একক ৬ 
০0] ৮1৯ এপ ৩৯০] 5 এসি => 3 ফু] E> ০৯১১9 ০৯৯০] hls 
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মাওলানা রূমীর সিদ্ধান্তই কি শেষ সিদ্ধান্ত যে, দ্বীন দলিলের ভিত্তিতে 
চলবে না । যদি তাই হয় তাহলে ইলম ও ওলামার এ নাট্যমঞ্চের বৈধতা কী? 
আর যদি তা না হয়, তাহলে তা উপস্থাপন করে আমরা কী বলতে এবং কী 

করতে চাই? বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার । 

মৃত্যুর সময় পীর ছাড়া উপায় নেই -এর অর্থ কী? এমন কোন ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নয় যা ঘটনার সঙ্গে খাপ খাবে না। ফখরুদ্দীন রাধী তো কুরআন 
হাদীসের ইলম শিখেই আলেম হয়েছেন। এরপর কেন তার মৃত্যুর সময় গীর 
ছাড়া কোন উপায় নেই তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। 

দেড় কোটি মুরিদের পীর প্রমাণ করে দিয়েছেন, দলিল ও জযবা মুখোমুখী 
হলে জযবা প্রাধান্য পাবে। তাহলে দলিল কি শুধুই কিছু মানুষের চাকরির 
খাতিরে টিকিয়ে রাখতে হবে?! আমাদের তালিবুল ইলমদেরকে সিদ্ধান্তমূলক 


কথা বলে দিতে হবে। তাদেরকে চৌরাস্তা বছরের পর বছর দাড় করিয়ে 
রাখা যাবেনা । 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ২০৬ 


রাজত্ব দেয়ার শক্তিও বান্দার হাতে?! 

পৃ: 88, অনু: ২ = “ইমাম বাকী বিল্লাহ (রহ.) সমস্ত রাত্রি জিকির 
করিতেন। একদিন ভোরে ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য হুজরা থেকে বাহির হইয়া 
রুটির দোকানে গেলেন । রুটিওয়ালা বলিলেন, হুজুর রুটি প্রস্তুত নাই । হুজুর 
তখন নানাবাইর দোকানে গেলেন এবং রুটি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
বসিয়া মন পুরিয়া রুটি খাইলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, নানাভাই! 
তুমি আমার কাছে কি চাও? উত্তরে নানাভাই বলিলেন, হুজুর! আমি যাহা 
চাইব তাহাই কি দিবেন? হুজুর বলিলেন, হা। নানাভাই এভাবে তিনবার 
জিজ্ঞাসা করিলেন । হুজুর বলিলেন, তুমি যদি আমার কাছে দুনিয়ার বাদশাহী 
চাও, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাহাই দিব। যদি স্বর্ণ চাও তবে তাহার খনি 
দেখাইয়া দিব । তুমি যাহা চাও, ইনশাআল্লাহ তাহাই দিব। 
মত বানাইয়া দিতে হইবে । হুজুর বলিলেন, ইহা অসম্ভব, তুমি দুনিয়ার যাহাই 
চাও তাহাই দিব। কিন্তু নানাভাই ছাড়িলেন না এবং বলিলেন হুজুর! দুনিয়ার 
না। আমাকে আপনার মত বানাইতে হইবে । হুজুর বলিলেন, বাবা! উহা সহ্য 
করিতে পারিবে না, হয়ত মরিয়াও যাইতে পার। নানাভাই বলিলেন হুজুর! 
আপনার মত হইয়া মরিতে পারিলেও সার্থক হইবে । হুজুর তখন নিজের 
ওয়াদার কথা ভাবিয়া নানাভাইকে তাহার সঙ্গে চলিতে আদেশ করিলেন। 
বাড়ী পৌছিয়া নানাভাইকে বলিলেন, অজু করে দুই রাকাত নামায পড় এবং 
আমার সঙ্গে হুজরায় আস। 
বলিলেন, আমাকে কেহ ডাকিবা না, কপাট খুলিবা না। ভোরে দাখেল হইয়া 
দুপুরের পূর্বে যখন নানাভাই একই কপাট দিয়া বাহির হইলেন, তখন লোকে 
দেখিয়া হয়রান হইয়া গেল। কারণ, হুজুর নানাভাইকে এমন ফয়েজ দিলেন, 
(রহ.) ছুরাত হইয়া গিয়াছে। কে ইমাম এবং কে নানাভাই, চেহারা দ্বারা 
কেহই ঠিক করিতে পারিল না। ইহাকে ফয়জে ইত্তেহাদী বলা হয়। একই 
সঙ্গে এত নূরের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাই দুই এক দিন পরে 
এন্তেকাল করেন” । 
এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ২০৭ 


-? গ্যালারি থেকে: একজন মানুষ চাইলে কাউকে বাদশাহী দান করতে 
পারে, চাইলে স্বর্ণের খনির সন্ধান দিতে পারে, দুনিয়ার যা চাইবে তাই দিতে 
পারে, চাইলে এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির মত বানিয়ে ফেলতে পারে -এর 
সাথে কি এ আয়াতের ১ এনা ঠা চে ৬ এনা ও এ yu lh YB 


2৩ গড ৩৫ এ এ চা এড US ৬৪ ২ 545 ৬ bi US কোন 
বৈপরিত্য নেই? 

তাহলে এ ফয়যের ব্যাখ্যা চাই। বলতে হবে ফয়য কাকে বলে? এমনিভাবে 
কোন মানুষের যে নূরের চাপে কোন ব্যক্তি মারা যায় সে নূরেরও ব্যাখ্যা দিতে 
হবে । বলতে হবে এ নূর কাকে বলে? 

যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব এটা আর কুফরী হওয়া সম্ভব নয় -এমন কেউ 
মনে করে থাকলে এ মনে করা সঠিক নয়। কারণ, কেউ যদি বলে, আমি 
আল্লাহর ইচ্ছায় কাফেরকে জান্নাতে নিতে পারি, বা মৃতকে জীবিত করতে 
পারি, বা আমার মৃত্যুর স্থান কাল জানি -এভাবে বললেও এ বক্তার ঈমান 
বাচানো সম্ভব হবে না। কারণ, এসব পারার বিপরীত ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে স্পষ্টভাবে এসে গেছে। এর বিপরীত দাবিই কুফর । 


বান্দার ১৬৪ ৬5 এর মাকাম 

পৃ: ৪৫, অনু: ৩ = “কোন কোন মুরীদ পীরের কাছে এই অভিযোগ করিয়া 
থাকেন যে, হুজুর! পরবর্তী ছবক দেন না কেন? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আল্লাহ 
পাকের নামের মধ্যে নূর ভরা রহিয়াছে। যাহারা পীরে কামেল, তাহারা আপন 
মুরীদকে আস্তে আস্তে সবক দিয়া উপযুক্ত বানাইতে থাকেন । আমার মোর্শেদ 
পীরে কামেল হযরত ক্বারী সাহেব হুজুরের দরবারে এক বৃদ্ধ উপস্থিত হইয়া 
মুরীদ হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, হুজুর! আমাকে যাহা দেওয়ার 
একবারেই দিবেন, বার বার আসিতে পারিব না। উত্তরে হুজুর বলিলেন, বাবা! 
তাহা সহ্য করিতে পারিবা না। কিন্তু বৃদ্ধ হুজুরের নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া বার বার বলিল- হুজুর একত্রেই দিতে হইবে, আমি সহ্য করিতে 
পারিব। এই কথায় হুজুর বিরক্ত হইয়া তাহার ছিনার প্রতি আঙ্গুলির ইশারা 
করিয়া বলিলেন, এতই পার? এই কথা বলামাত্র এ ব্যক্তি চিখ মারিয়া জমিনে 
লাগিলেন । হুজুর তখন দোয়া করিয়া এ ব্যক্তিকে বিদায় দিলেন” । 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২০৮ 


এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২ 

-? গ্যালারি থেকে: এই সবক কি ওহীর মত কোন বিষয়? যদি না হয়ে 
থাকে তাহলে এর সুস্পষ্ট পরিচয় দরকার । যদি মনে হয় কুরআন হাদীসের স্থূল 
জ্ঞানের দ্বারা তা বোঝা সম্ভব নয়, তাহলে আবদার থাকবে এ স্থূল জ্ঞানীদের 
সামনে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন না করা হোক। 


স্বলজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করতে হবে? 

পৃ: ৬৬, অনু: ১ = “হযরত ফরিদউদ্দীন আলাউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাবা আলাউদ্দীন! এই এক বৎসর যাবত তুমি কি খাইয়াছ? উত্তর 
করিলেন, আল্লাহ পাকের জিকির খাইয়াছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভুমি কেন খাওয়া দাওয়া করনাই? তোমাকে বারুষটিখানার ম্যানেজার 
বানাইয়াছি, তবুও তুমি কিছু খাইতে পার নাই কেন? আলাউদ্দীন (রঃ) উত্তর 
58৮ ৮ 
বলিয়াছেন, কিন্তু আমাকে খাইতে অনুমতি দেন নাই । তিনি বলিলেন, খাওয়ার 
জন্য যদি অনুমতি ভিন্নভাবে দেওয়া দরকার মনে করিয়া থাক, তবে তুমি কেন 
পুনঃ অনুমতি নেও নাই । আলাউদ্দীন উত্তর করিলেন, আমি এখানে আসিয়াছি 
আল্লাহ পাকের প্রেম হাছেল করিতে, তাই দুনিয়ার খাওয়ার নিমিত্ত অনুমতি 
নিতে যাওয়া বেয়াদবী মনে করি” । 
এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২ 

-? গ্যালারি থেকে: নবীর ক্ষুদা পেত, উম্মতের ক্ষুদা পায় না। নবী 
উম্মতকে ইফতার না করে একাধারে দুই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন 
তাদের দুর্বলতার কারণে । উম্মত একাধারে একবছর উপবাস করতে পারছে! 
সাহাবী দু'দিন না খেয়ে বেহুশ হয়ে যেতেন, কয়েক শতাব্দী পরের উম্মত এক 
বছর না খেয়ে দিব্বি চলছে! নবী এক দিন ক্ষুদার্ত হয়ে পাথর বাধতে বাধ্য 
হয়েছেন, উম্মত এক বছর স্বেচ্ছায় না খেয়ে স্বাভাবিক রয়েছে! 

বান্দার তাজাল্লী আল্লাহর তাজালীকে অতিক্রম করছে 

পৃ: ৬৬, অনু: ২ = “আলাউদ্দীন সাবের (রঃ) বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভিন্ন 
গৃহে একা একা মোরাকাবায় থাকিতেন। রাত্রে এ বধুকে তাহার গৃহে দেওয়া 
হইত, প্রাতে বধু চলিয়া আসিতেন। তাহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন ভাব 
পাওয়া যাইত না। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২০৯ 


একদিন প্রাতে আর বধু আসে না, তাই মাতা সাহেবানী এ গৃহের 
দরওয়াজায় দীড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- বাবা আলাউদ্দীন! বধূ মা কোথায়? 
তিনি উত্তর করিলেন, আমি বধু চিনি না, তবে আজ শেষ রাত্রে আমার কাছে 
একজন মেয়েলোকের মত অনুভব হইল । আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
তুমি এখানে কি চাও? সে উত্তর করিল- আমি আপনার মাশুক। সেই মুহূর্তে 
আমার মধ্যে এমন একটি গরম উথলিয়া উঠিল, যাহা আমি সহ্য করিতে পারি 
নাই। আমি বেহাল অবস্থায় বলিলাম, মাবুদ বিনে আমার কোন মাশুক নাই। 
এই সময় আমার মুখ হইতে এমন একটি ভীষণ চিৎকার বাহির হইল তাহা 
ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অতঃপর আর এ মেয়েলোকটিকে দেখিতে পাই 
নাই। ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহর নূরে কোহেতুর পাহাড় জ্বলিয়া গেল মানুষ কেন 
জ্বলিবে না? 


-? গ্যালারি থেকে: আল্লাহর নূরে সেখানে পাহাড় জ্বলেছিল, মুসা জ্বলেনি। 
মানুষের নূরে মানুষ জ্বলতে শুরু করেছে। পাহাড়তো নস্যি! 

আয়াতটি উল্লেখ করার মানে কী? তার মানে পাহাড়ের উপর আল্লাহর যে 
তাজাল্লী বর্ধিত হয়েছে, স্ত্রীর উপর আলাউদ্দীন সাবেরের সে তাজাল্লী বর্ষিত 
হয়েছে। ভেদ-রহস্যের জগত। হতেও পারে। তবে কুরআন হাদীসের স্থূল 
জ্ঞানে এর কোন সম্ভাবনা নেই, তাই এ বিশ্বাসেরও কোন বৈধতা নেই। 


PA 


আতনাদ 

ভেদে মারেফত নামক বইটিতে এতগুলো কুফুরী কথা ও আহলে সুন্নাহ 
ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী বিষয় বিদ্যমান থাকা সত্তেও দাদার এই 
বইয়ের ব্যাপারে নাতির মন্তব্য হল- তাতে কোন ভুল নেই। অবশ্য তার 
দৃষ্টিতে ভুল ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। কেননা তার মতে দলিল ও জযবা 
মুখোমুখি হলে জযবা গালেব হয় আর দলিল হয় মাগলুব। 
তাই তালিবুল ইলমদের পড়তে কোন বাধা নেই। তাই এ বিষয়ে সতর্ক 
করারতো প্রশ্নই আসে না। উদ্ধুদ্ধ করা যেতে পারে। এমনটিই দেখা যাচ্ছে 
এবং শোনা যাচ্ছে। 
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জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দর্জা 
চলছে 

বইয়ের নাম “জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দর্জা একটু নিচে লেখা আছে 
“মুজাহিদ কমিটির নিয়মাবলী’ বইয়ের প্রথম শিরনাম “মুজাহিদীন ও হালাকায়ে 
যে, বেহেত্তে পৌছার উসিলা হিসাবে মুসলমানদের কেন্দ্রগুলিতে একটি 
মুজাহিদ দল গঠন করিয়া হালকায়ে জেকেরের বন্দোবস্ত করিয়া দিব'। ৮ 
পৃষ্ঠার শিরনাম হচ্ছে “মুজাহিদগণের কাজ কি কি এবং কোন্‌ বিষয়ে তাহাদের 
পরীক্ষা দিতে হইবে । এ শিরনামে লেখা আছে :..... হামেসা টুপি মাথায় 
রাখিবেন এবং কল্লিদার জামা ব্যবহার করিবেন .....+। ৯ পৃষ্ঠায় আছে 
“মোটকথা ছাওয়াবের কাজে ও গুনাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা 
এইরূপ চলিতে পারিবেন, তাহারাই পূর্ণ মুজাহিদ বলিয়া খোদার নিকট গণ্য 
হইবেন। ইনশাআল্লাহ ৷" ১০ পৃষ্ঠার শিরনাম ‘কমাণ্ডারের কর্তব্য’ এ শিরোনামে 
লেখা আছে “দায়ী ইলাল্লাহ বা কমাপ্ডার- যাহারা লোকদিগকে আল্লাহ পাকের 
দিকে ডাকিবার জন্য ওয়াদা করিয়াছে। আপনারা আছর নামাজ বাদ 
আপনাদের এলাকার মধ্যে যত পুরুষ আছে, তাহাদিগকে ডাকিবেন এবং খুব 
অনুরোধ করিবেন যে, যাহাতে তাহারা হালকায়ে জেকেরে হাজির হয় চুঙ্গা 


এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ৩ 

-? গ্যালারি থেকে: অস্ত্র বিহীন এই জিহাদ, মুজাহিদ, আমীরুল 
মুজাহিদীন এবং শহীদ হওয়া আর কতকাল চলতে থাকবে? আর অস্ত্র বিহীন 
সীরাতের জিহাদপগ্ডলো থেকে যদি তরবারি, ঢাল, রক্ত, হত্যা, রশি দিয়ে 
বাধা, বর্শা, নেযা, খঞ্জর, মিনজানিক, তীর, ধনুক ইত্যাদি শব্দগুলোকে মুছে 
ফেলা যেত তাহলে অস্ত্র বিহীন মুজাহিদ ও আমীরুল মুজাহিদীনের জন্য 
অনেক সুবিধা হত। 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দাদার কথা থেকেতো বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ হল যিকির 
করা, মাথায় টুপি রাখা, কল্লিদার জামা পরা, সওয়াবের কাজ ও গুনাহের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু নাতির কথা হচ্ছে, “সশস্ত্র বিপ্লুব 
বর্তমানে অসম্ভব, তাই বর্তমানে নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ । আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধনা করলে হবে মুজাহিদ” ৷ দাদা যে 
উদ্দেশ্যে মুজাহিদ কমিটি গঠন করেছিলেন নাতি কি সেটির উপর আছে? নাকি 
দাদার সময়ের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মাঝে অনেক ব্যবধান? 
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কিতাবাদি থেকে গ্রহণ করছি না, তখন বনী ইসরাঈলের মত ময়দানে তীহে 
ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। অবশ্য এগুলোতো হচ্ছে আমাদের মত কুরআনের- 
হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদের মন্তব্য । বাতেনী রাষ্ট্রের অধিপতি ও 
জযবার ফেরিওয়ালাদের সামনে কি এসব কথা টিকে? 


উদ্ধৃতি এই পর্যন্ত 
আর্তনাদ 


“ভেদে মারেফত" ও “জেহাদে ইসলাম’ থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা আপাতত 
এখানেই শেষ করা হল । আশা করি নমুনাস্বরূপ এতটুকু যথেষ্ট হবে। 

যুগের পর যুগ এ বই ঘরে ঘরে আছে। তালিবুল ইলমদের হাতে আছে। 

নতুন আঙ্গিকে ছেপে ছেপে আসছে। তালিবুল ইলমরা এর উদ্ধৃতি দিয়ে ভুল 
কি ভল বিশ্বাস লরি করে লেছে। ইন রী জোন দেরিতে 
জেগে ওঠেনি । তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন হয়নি । ডেকে 
এনে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি যে, এ বইটিতে কী পড়েছ? এর মাঝে কোন 
মুনকার বিষয় চোখে ধরা পড়েনি? 


ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা 

পৃ: ১২, অনু: ১ = “আমাদের কাছে আমাদের দেশই সর্বাধিক প্রিয়। 
এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট নাগরিক মুসলিম । সুতরাং ইসলাম ধর্ম আমাদের কাছে 
সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম। এটাও স্বভাবগত বিষয়। আমাদের দেশ আয়তনে ছোট 
হলেও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। আর সম্প্রীতির দেশ হিসেবে 


এদেশের সুখ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত” । 
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-? গ্যালারি থেকে: যে দেশের সবাই মুসলমান সে দেশের চাইতেও এ 
দেশ প্রিয়। যে দেশে আল্লাহর দুশমনদের ঠাই নেই সে দেশের চাইতেও প্রিয় । 
সংখ্যাগরিষ্ট নাগরিক মুসলমান হওয়ার কারণে ইসলাম ধর্ম সব চাইতে প্রিয় 
ধর্ম। আনুপাতিক হারে যে ধর্মের অনুসারী কম সে ধর্ম কম প্রিয়। আল্লাহর 
দোত্ত-দুশমনের পরস্পর সম্প্রীতির কারণে প্রিয় । 

মুসলমানদের কাছে কোন একটি দেশ প্রিয় হওয়ার কারণ এগুলো। তাও 
আবার একজন কর্ণধারদেরও কর্ণধারের কাছে। যিনি সব কর্ণধারদের কান 
ধরে ঘোরান। 

পৃ: ১২, অনু: ২ = “আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও 
অন্যান্য মন্ত্রী-মিনিস্টার, সাংসদ এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সকলে 
ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে থাকেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: যারা ধর্মকে গণভবন, বঙ্গভবন ও সংসদ ভবন থেকে 
বের করে দিয়ে ঘরের কোনে অবস্থিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে 
তারাইতো “মহামান্য হওয়ার কথা! তাই না? তারা এবং তাদের উর্ধ্বতন 
কর্মকর্তারাইতো ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে বক্তব্য দেয়ার কথা । 

কারণ তারা দেখেছে, ইসলামকে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বিদায় 
করে দেয়ার পরও ইসলামের কর্ণধারের যবানে “মহামান্য শব্দের উচ্চারণ 
থেকে মধু ঝরে, মুখ রসে ভরে যায়। এরপরও ইসলামের শত্রুদের কাছে 
ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম হবে না? 

পৃ: ১৪, অনু: ২ = “আমাদের দেশের একটি সংবিধান আছে। সকলকেই 
এই সংবিধান মেনে চলতে হয়। এই সংবিধানের আলোকে সরকার, 
বিরোধীদল ও জনগণ এক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
কাজ করে”। 

-? গ্যালারি থেকে: যে সংবিধান চারটি কুফরী ইজমের উপর রচিত। 
মুসলমানরাও তা মানতে হয়। কর্ণধারগণ বুক ফুলিয়ে সে কথা বলে চলেছেন। 
ঈমানের কোন সমস্যা হচ্ছে না। 

পৃ: ১৫, অনু: ৪ = “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান 
হয় যে, ধর্মীয় অনুশীলন কেবল ব্যক্তিভিত্তিক নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব 
ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস দমনের জন্য ধর্মীয় অনুশীলনের বিকল্প নেই। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তার চাহিদার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তাই তার চাহিদাকে 
গুরুত্ব দেয়া ও বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে তরিৎ ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন” । 

-? গ্যালারি থেকে: ব্যবস্থাটা কাকে গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে? যে রাজা 
নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী দেশ চালায় না; বরং সে ধর্মের রীতিনীতির বিপরীত 
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দেশ চালায় সে রাজা কোন ধর্মের লোক? আর রাজার চাহিদার বিবেচনাই কি 
মূল ফরয না কি আরো ফরয আছে? রাজাদের ইচ্ছাপুরণই কি আমাদের 
কর্ণধারদের অভিষ্ট লক্ষ্য? 

রাজা নিজে ঘোষণা দিলেন ধর্ম যার যার অর্থাৎ ধর্ম ব্যক্তিভিত্তিক একটি 
বিষয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কর্ণধার 
বুঝতে পেরেছেন, রাজা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করেন না। কর্ণধারের এ 
কথা শুনে আমরাতো ধোকা খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু রাজাও ধোকা খাবেন কি 
না? সেটা রাজার সিদ্ধান্তের ব্যাপার । 

পৃ: ১৬, অনুঃ ২ = “শিক্ষা সিলেবাসে ইসলামবিরোধী কোন কিছু আছে কি 
না, তা দেখার সময় এসেছে। যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই সংশোধন 
করতে হবে। শিক্ষাসিলেবাসে ইসলামের সাথে সংঘাতমূলক বিষয়াদি থাকলে 
তা বাদ দিতে হবে, যাতে মুসলিম যুবকদের অন্তরে আঘাত না লাগে”। 

-? গ্যালারি থেকে: একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শিক্ষা সিলেবাস বিশেষ কোন 
ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে না; বরং সকল ধর্মের আকীদা বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে, বৈধ- 
অবৈধকে রক্ষা করে তৈরি হবে -আমাদের কর্ণধারগণ এ আশা কেন করছেন? 
আমাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য? না কি আমাদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য? 

সিলেবাসের মধ্যে মূর্তি ও ভাক্ষর্যকে সম্মানিত করা হবে না কি অপমান 
করা হবে? সম্মানিত করলে এক জায়গায় আঘাত লাগবে, আর অপমান করলে 
আরেক জায়গায় আঘাত লাগবে । এমতাবস্থায় মুসলমানদের কর্ণধারগণ 
আবদার রক্ষা করা এবং এসব অসংলগ্ন কথা শোনার ধৈর্য তারা কতক্ষণ পর্যন্ত 
দেখাতে পারবে? 

হয়তো পারবেও? কারণ এক কৌশলেতো আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায় 
না। 

শিক্ষা সিলেবাসে ইসলামবিরোধী কিছু আছে কি না তা বহু আগে দেখা হয়ে 
গেছে। মাননীয় ও কর্ণধারগণ যেভাবে বক্তব্য দিয়ে চলেছেন, মুসলিম যুবকদের 
অন্তরে আঘাত লাগার মত আর জায়গা থাকবে না। যদিও কোথাও আঘাত লাগছে 
বলে সন্দেহ হয় তাহলে তারা তা নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ সে আঘাতকে লালন 
করতে গেলে তারা সন্ত্রাসের (?) জালে জড়িয়ে পড়তে পারে। 

পৃ: ১৭, অনু: ১ = “আমাদের সাথে মাননীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী আজ এই গুলশান 
মসজিদে জুমার নামায আদায়ের জন্য এসেছেন। আমি আশা করছি, তিনি এ 
সমস্ত বাক্য ব্যবহারের ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে 
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ধরবেন। আমার ধারণা হল, আসলে সরকার বলতে চায়- আমরা যেন সতর্ক 
থাকি, যাতে মসজিদে সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করে অঘটন ঘটাতে না পারে”। 

-? গ্যালারি থেকে: এই মাননীয়' সম্ভবত সেই “মাননীয়” যিনি 
১/১২/২০১৬ খৃষ্টাব্দে সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 
করেছিলেন । যে সভায় প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা আপন আপন মাবুদের কাছ 
থেকে নিজেদের সকল আর্জি আদায় করিয়ে নিয়েছিলেন । প্রধান অতিথি 
হিসাবে এ মাননীয় সকল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। মুসলমানদের 
নারে TARE হিজরা 
তিনিই জুমার নামাযের উপযুক্ত মুসল্লী এবং সঠিক বক্তব্যের উপযুক্ত ব্যক্তি 
(2)। 

খবরটি দেখুন, দৈনিক নয়াদিগন্ত ২/১২/২০১৬ পৃঃ ৪, কলাম ২, 
শিরনাম: হাক্কানী আঞ্জুমানের উদ্যোগে সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভা 

পৃঃ ২০, অনু: ২ = “বর্তমানে এ দেশে কওমি মাদরাসা সম্পর্কে নানা কিছু 
রটানো হচ্ছে, আর সরকারী, বেসরকারী অনেক লোক না বুঝে এসব 
মাদরাসার প্রতি ভুল ধারণার শিকার হচ্ছে। বস্তুত এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে 
বুঝতে চেষ্টা করেছেন যে, এ সমস্ত মাদরাসার ছাত্ররা যারা আট-নয় বছর 
পড়াশোনা করে হাফেজ, কারী, মাওলানা ও মুফতী হচ্ছে তাদের পক্ষে 
বোমাবাজি, জঙ্গীবাদী করা সম্ভব নয়”। 

-? গ্যালারি থেকে: কারণ এ সব কিছু অস্ত্রের আওতায় পড়ে । আর 
মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা অনন্তকালের জন্য হারাম (?)। অস্ত্র 
ব্যবহারের বৈধতা শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য। এমতাবস্থায় সর্বধর্মীয় 
প্রার্থনাসভার প্রধান অতিথির বাহবাহ ছাড়া আমাদের আর কী সম্বল আছে? 
একজন ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের গুরু মহাশয়ের আনুকূল্য ছাড়া আমাদের আর 
আছে কী? 

পৃ: ২১, অনু: ২ = “এক সফরে আমি কাতার গিয়েছিলাম । দেখলাম 
সেখানকার শতভাগ ইমামের মধ্যে বাংলাদেশি হাফেজ ইমামদের সংখ্যাই ৮০ 
ভাগ। এই ইমামরা বছরের বিভিন্ন সময় বিদেশ হতে তিন হাজার কোটি 
টাকার অধিক দেশে পাঠিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখছে। বস্তুত এ 
বিষয়গুলোর ব্যাপারে সরকারকে অবগত হতে হবে” । 

-? গ্যালারি থেকে: এই ইমামদেরকে মাদরাসায় না পড়িয়ে অথবা 
মাদরাসার ঘন্টার ফাকে ফাকে কোদাল আর টুকরির প্রশিক্ষণ দিলে পাচ 
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হাজার কোটি টাকার মত আসত। এতে সরকারের দৃষ্টি আরেকটু দ্রুত 
নিজেদের দিকে ফেরানো যেত। টাকা, দেশ আর শাসকবর্গের সুদৃষ্টি ছাড়া 
অমাদের আর আছে কী? 

পৃঃ ৬৬, অনু: ২ = “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মনে 
আঘাত দিতেন না। আমি আশা করবো ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন, তারা 
কারো মনে আঘাত দিয়ে কথা বলবেন না। দয়া মায়া ও সিজদার মাধ্যমে 
কেদে আমার নবীকে বিশ্বনবী বানাতে হবে। অমুসলিমদেরকে দাওয়াতের 
মাধ্যমে দীনের পাথে নিয়ে আসতে হবে”। 

-? গ্যালারি থেকে: অতএব কুরআন, হাদীস, সিরাত ফিকহের যে 
ফেলতে হবে (?) ৷ সব ভুলে যেতে হবে । নতুন এক ইসলামের শুভ উদ্বোধন 
করতে হবে (2) । এগুলো হচ্ছে প্রজন্মের জন্য সবক । 

পৃঃ ২১, অনু: ৫ = “মুসলমানদের মাঝে যারা এখনো না বুঝে গোনাহ বা 
কুফরি কাজে লিপ্ত আছে, তাদেরকেও বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে হবে। 
কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানি প্রবাহিত হয়েছিল 
উম্মতের জন্য । হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দু'বছর সময় পেয়েছিলেন। দুবছর পর যখন তিনি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন 
তখন লক্ষাধিক কাফের একসঙ্গে মুসলমান হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, তোমরা একসঙ্গে এতগুলো লোক কেন ইসলাম গ্রহণ করলে? উত্তরে 
ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মানুষ যে তার সুহবতে 
এসে এ লোকগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। আজ যেহেতু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এসেছেন তাই তার নিপুণ আখলাক ও 
সুন্দর চরিত্র দেখে আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম । নবীর আখলাক, দয়া-মায়া, 
উদারতা ও ক্ষমা এমনই ছিল যে, রক্তাক্ত হওয়ার পরেও তিনি কাফেরদের 
জন্য বদদোয়া না করে হেদায়াতের দোয়া করেছিলেন আল্লাহর দরবারে। 
আমরা কেন তা বুঝি না। আমাদের কাজ হলো আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট 
করা । রাসূলকে রাজি করলে আল্লাহ রাজি হন”। 

-? গ্যালারি থেকে: তার মানে, মুসলমানদের হাতে আল্লাহর দুশমনদের 
শরীর থেকে কখনো রক্ত প্রবাহিত হয়নি?! তাদেরকে বদদোয়া করেননি? 
মিথ্যুক! 

পৃ: ২২, অনু: ২ = “তৃতীয়ত সারাদেশের মুসলিম অমুসলিমদেরকে 
ইলা যাতে দুনিয়ার জীবনের পর তাদের কবরের 
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জীবন শান্তিময় হয়। বস্তুত এ জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা 
অপরিহার্য” । 

-? গ্যালারি থেকে: অমুসলিমদেরকে ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখার পদ্ধতি 
অমুসলিম কীভাবে? অমুসলিমদের কবরের জীবন শান্তিময় করার পদ্ধতি কী? 

পৃ: ২৩, অনু: ২ = “এ মাদরাসা হতে এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা কোন দিনও রাজনীতি ও বোমাবাজি কী জিনিস 
তা বোঝেই না”। 

-? গ্যালারি থেকে: একজন মুসলমানের জন্য এর চাইতে বড় আর কোন 
ফযীলত হতেই পারে না (?)। 

কারণ, রাজনীতি করলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
(?) আছে, যার কথা শুনলেই এ কর্ণধার ভয়ে কেপে ওঠেন। বোমাবাজি বা 
অস্ত্রচালনা শিখলে আল্লাহর দুশমন ও তাদের দালালদের কষ্ট হবে। আর 
আল্লাহর দুশমনদের কষ্ট হলেই এ কর্ণধারের খুব কষ্ট হয়। 

শরীয়তের পক্ষ থেকে অর্পিত 'আসসিয়াসাতুল ইসলামিয়্যাহ' ও 2৫ 1,4 


689১ 2 DAT 6855 al 2 4 ৩৮৯০ 01 ৮9 ৩ 3 উ চা এ 
SAE ও Es এ] 3 এ] এত ও গড ৬ 983 ৩ সি DY ALS 
(1.) এর বিধানকে অস্বীকার করে একজন মানুষ মুসলমান হয় কীভাবে? 


রাজনীতি এখন নোংরা হয়ে গেছে, ইসলামী রাজনীতি এখন ভুল পথে 
চলছে, অস্ত্রের এখন ভুল ব্যবহার হয় -এসব খোঁড়া অজুহাতে কি আর মনের 
খাবাসাতকে ঢেকে রাখা যাবে? 

পৃ: ২৩, অনু: ৪ = “হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা 
চারটি । যথা-(১) আলেম হওয়া, (২) ছাত্র হওয়া । (৩) আলেম ও ছাত্রকে 
মহব্বত করা, (৪) সাহায্যকারী হওয়া- এ চারের বাহিরে কেউ জান্নাতে যেতে 
পারে না। এর বাহিরে যারা যাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে” । 

-? গ্যালারি থেকে: হাদীসটির উদ্ধৃতি কি মুহতারামের জানা আছে? এর 
বর্ণনাগত অবস্থা কি কখনো দেখার সুযোগ হয়েছে? 

পৃ: ২৪, অনু: ৩ = “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান কামাল সাহেব সুন্দর 
কথা বলেছেন, তিনি সারাদেশে কওমি মাদরাসাগ্তলোতে ঘুরে একজন 
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ছাত্রকেও পাননি যে, বোমাবাজী ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত । মন্ত্রী সাহেবের 
কথা থেকে বুঝে আসে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের চরিত্র খারাপ নয়”। 

-? গ্যালারি থেকে: হা, মন্ত্রী সাহেবের সনদ ছাড়া এখন আমাদের অস্তিত্বই 
যে বৃথা । কিন্তু মন্ত্রী সাহেব কি আসলে আমাদের এসব তেলে সন্তুষ্ট হয়েছেন? 
না কি আরো খাটি হওয়া লাগবে? ইবলিস কাউকে ভালো বলার পর, তার 
ভালোর পক্ষে আর অন্য কোন সনদ লাগে না। 

পৃ: ২৪, অনু: ৪ = “এ সমস্ত মাদরাসার ছাত্রদের ব্যাপারে কারো কোন 
অভিযোগ নেই। তারা আজ কওমি মাদরাসার ছাত্রদেরকে কারাগারসহ বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে ইমামতির দায়িত্ব দিচ্ছে। আমার এক সাথী আমেরিকার এক 
জেলখানাতে ইমামতির চাকরি করেন। সরকার তাকে মাসে ২৫ হাজার ডলার 
দিয়ে থাকে । সাথীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি জেলখানায় কী করেন? 
উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এদেশের সরকার কওমি আলেম-ওলামাদেরকে 
সুচরিত্রবান মনে করেন। এ কারণে জেলের অপরাধীদের চরিত্র ঠিক করার 
জন্যই সরকার আমাকে সেখানে নিয়োগ দিয়েছে” । 

-? গ্যালারি থেকে: পচিশ হাজার ডলারের এ ইমাম সাহেব আমেরিকার 
জেলের অপরাধীদের চরিত্র ঠিক করে কুফর থেকে ঈমানের দিকে আনেন না 
কি ঈমান থেকে কুফরের দিকে নিয়ে যান? বুশ ও ট্রাম্প কী কাজের জন্য এ 
ইমামের পেছনে পচিশ হাজার ডলার ব্যয় করেনঃ আর বুশ ও ট্রাম্পের 
পছন্দের কওমী আলেম ওলামা কারা হওয়ার কথা? খুশি হওয়ার আগে মনে 
হয় একটু ভাবতে হবে। 

পৃ: ২৫, অনু: ১ = “এদেশের কওমি মাদরাসাগুলোকে বুঝতে সরকারের 
দীর্ঘ ৫০ বছর সময় লেগেছে। তারা আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, এ 
মাদরাসাগুলো কোন রাজনীতি করে না” । 

-? গ্যালারি থেকে: বোঝা মুশকিল, কর্ণধারগণ ধোকা খাচ্ছেন? না কি 
ধোকা দিচ্ছেন? 

পৃ: ২৫, অনু: ৩ = “সরকারের কাছে আমার আবেদন থাকবে, দেশে 
কারা অশান্তির সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করুন”। 

-? গ্যালারি থেকে: এ দাবি ও আবেদন করার মত লোকের কোন অভাব 
নেই। যে দাবিটি কেউ করে না সে দাবিটি করার মত ইচ্ছা ও হিম্মত সঞ্চয় 
করা দরকার ৷ হাতড়ে দেখা দরকার, ঈমান কী অবস্থায় আছে? 

পৃ: ২৬, অনু: ১ = “আজ আমরা মুসলমানদের যে দেশটি দেখেছি আয়- 
উন্নতির উচ্চশিখরে, সে দেশটিই আজ নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দুর্বহ 
অবস্থায় কাল গুনছে। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা পাকিস্তানকে শেষ 
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হতে দেখেছি। লিবিয়াকেও ভুগর্ভে দাফন হতে দেখেছি। দেখেছি ইরাককে 
বিশ্বমানচিত্র থেকে ধুলিসাৎ হতে । ঠিক সেভাবেই যখন বাংলাদেশ একটি 
আমরা বিশ্বমানচিত্রে একটা শক্ত অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। দেশের 
এমন একটি মুহূর্তে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহকে রাজি-খুশি করিয়ে 
তার দেয়া নবীর পথ অনুসরণ করে সামনে বাড়ছি। তখন বিভিন্ন দিক থেকে 
নানাধরণের ষড়যন্ত্র আসছে”। 

-? গ্যালারি থেকে: বক্তব্যটা কিছুটা সাধারণ সম্পাদকের বক্তৃতার মত হয়ে 
গেল । না কি কেউ কাট করে এনে বসিয়ে দিয়েছে?! যাই হোক সমস্যা নেই। 

তবে বাড়তি সংযোজনটা দেখার মত! চারটি কুফরী মূলনীতির উপর 
রচিত সংবিধানের আলোকে চলেও একটি দেশের মুসলমানরা আল্লাহকে রাজি 
খুশি করিয়ে তার দেয়া নবীর পথ অনুসরণ করে সামনে বাড়ছে। এটা সত্যি 
সপ্তাশ্র্ষের বাইরের হবে । চর্মচক্ষু দিয়ে তা অনুধাবন সম্ভব নয়। অথবা এ বক্তা 
অনেক ভয়ঙ্কর! আমাদের নাগালের অনেক বাইরে । 

পৃঃ ২৯, অনু: ২ = “কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। 
সাধারণ একটি ছোট প্রাণী পিঁপড়াকেও যেখানে কষ্ট দিতে ইসলাম নিষেধ 
করেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষকে কীভাবে কষ্ট দিবে । ছোট 
থেকে ছোট একটি প্রাণীকে কষ্ট দেয়া যে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, 
নিষিদ্ধ করেছে। সেখানে যে মানুষের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করা 
হয়েছে, সেই মানুষকে কীভাবে কষ্ট দেবে” । 

-? গ্যালারি থেকে: মুখোশ পরে যারা নাস্তিকদের পক্ষে কথা বলে কথাটা 
তাদের কথার মত হয়ে গেল। ভুল বলেছি, মত নয় তাদের কথাটাই এখানে 
উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে । আট রশির দরবারেও এরূপ কথা দেখেছি । বুঝে 
আসছে না আমাদের কর্ণধারদের আলোচনাগুলো মুসলিম অমুসলিমের গণ্ডি 
পেরিয়ে মানুষের দিকে চলে গেল কেন? 

সমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শিকতার প্রভাবে আমাদের কর্ণধারগণ ভুলে 
গেছেন যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষের বিশাল থেকেও বড় একটি অংশের 
জন্যই পরকালে জাহান্নাম তৈরি করা হয়েছে এ শ্রেষ্ঠ মাখলুককে কষ্ট দেয়ার 
জন্য । কারণ পৃথিবীতে তারা তাদের খালেকের সঙ্গে দুশমনি করে চলেছে। 
কোন ছোট পিঁপড়া, গাছের পাতা, গাছের ডাল, কুকুর, বিড়াল, পাখি 
ইত্যাদির জন্য জাহান্নাম তৈরি করা হয়নি। এরা তাদের খালেকের অবাধ্যতা 
করে না। অতএব আল্লাহ তাআলা পরকালে যাদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যব্যস্থা 
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রেখেছেন। কর্ণধারগণ এসব আয়াত ভুলে গেলে চলে না- 
৩৮ ২] DIS ৩০৪ ৬ ৮৪ এ ৩৯ ৩৪৯35 ALE ৩৯৩ ০৪৪ 
(Ae) 65125 Bu 20 ug ক এ এ 65 এ 06 30 dt & 
(AT) ৩৮০ 65 Ys এ ক ৩৬৪ ১৩ চিত এ HE 3 lh এ 
৯8] ৪১৯৮ 
পৃঃ ৩০, অনু: ৪ = “কিন্তু আমার মনে হয়, এদেশে প্রকৃত নাস্তিক কেউ 
নাই। কারণ দেখা যায়- যে লোকটা আল্লাহকে নিয়ে মন্তব্য করে, রাসূলকে 
অসিয়ত করে যায়- অমুক হুজুরকে দিয়ে আমার জানাযা পড়াতে । কোরআন 
খতম দিয়ে দোয়া করাতে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এখন কথা হলো, সে যদি প্রকৃতপক্ষে নাপ্তিকই হবে, সে যদি পরকালকে 
বিশ্বাস নাই করবে তাহলে এমন অসিয়ত করার কি অর্থ? আমি বলি যে, এরা 
প্রকৃত নাস্তিক না, বরং এরা রাজনৈতিক নাত্তিক। রাজনৈতিক স্বার্থে এরা 

” 

-? গ্যালারি থেকে: কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে 
বাজে মন্তব্য করে আবার জানাযার নামায পড়ার জন্য ওসিয়তও করে যায় 
তাহলে কর্ণধারদের কিতাবে তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা লেখা আছে? আমরা 
হারাম নির্মানকারীরাও কাফের ছিল, আর বর্তমান কালের স্বঘোষিত নাস্তিকরাও 
সুরঞ্জিত সেন গুপ্তদের জন্য পরকালের শান্তি কামনা করছে। 

আর প্রকৃত নাস্তিক এবং রাজনৈতিক ও স্বার্থের নাস্তিকের মাঝে পার্থক্যটা 
কি এরকম যে, যারা স্বার্থহীনভাবে এখলাসের সাথে নাস্তিকতা করবে তারা 
প্রকৃত নাস্তিক । আর যারা দুনিয়ার ভোগবিলাসের জন্য, মা-বোন-মেয়ের সঙ্গে 
কুকুর বিড়াল গাধার মত ফ্রি...... করার জন্য, পৃথিবীর বুকে নিজের প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাস্তিকতা করবে তারা হচ্ছে স্বার্থের নাস্তিক ও 
রাজনৈতিক নাস্তিক? 

আচ্ছা, যারা প্রকৃত নাস্তিক নয়; বরং স্বার্থের নাস্তিক বা রাজনৈতিক নাস্তিক 
হবে? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ২২০ 


পৃ: ৩১, অনুঃ ২ = “বুঝা গেল, এরা বাস্তবিক নাস্তিক নয়, এটা একটি 
প্রত্যক্ষ চক্রান্ত। ইসলামের আদর্শকে নিচু করা এবং মুসলিম মানসে আঘাত 
দেয়াই তাদের কাজ”। 

-? গ্যালারি থেকে: যারা ইসলামের আদর্শকে নিচু করার জন্য নাস্তিকতা 
করে তারা বাস্তবিক নাস্তিক নয়। তাহলে তারা কী? তাদের জন্য উপযুক্ত শব্দ 
কী? 

পৃঃ ৩১, অনু: ২ = “মুসলিম মানসে আঘাত দিয়ে তাদেরকে মানসিক 
হীনম্মন্যতায় রাখাই তাদের মূল মাকসাদ। আমাদের উচিত হলো, আল্লাহ 
তাআলার কাছে তাদের জন্য হেদায়েতের প্রার্থনা করা । আর সম্ভব হলে শালীন 
ভাষায় তাদের কথার উচিত জবাব দেয়া, নতুবা চুপ থাকা”। 

-? গ্যালারি থেকে: অবাস্তবিক স্বার্থপর নাস্তিকদের ব্যাপারে এ ফাতওয়া কি 
নিম্নোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইস্তিম্বাত (?) করা হয়েছে- 
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পৃ: ৩২ ও ৩৩, অনু: ১ = “ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা: প্রেক্ষিত 
বাংলাদেশ ............., সাধারণত উম্মতে মুহাম্মদীর মৌলিক দায়িত্ব চারটি: 
এক, যারা ইসলাম কবুল করেনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং 
ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। দুই, যারা ইসলাম কবুল করে সৌভাগ্যশীল 
হয়েছে তাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শ শিক্ষা দেয়া এবং অন্যদেরও 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা । তিন, শিক্ষা মোতাবেক অনুশীলন করা এবং করানো । 
চার, যারা ইসলামী আমল-আখলাকের প্রতি উদাসীন তাদের সজাগ করা এবং 

পরিপূর্ণভাবে ইসলামী অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা” । 

-? গ্যালারি থেকে: দাওয়াত, তালীম ও তাযকীর হল প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো 
মৌলিক হয়ে গেল কেন? না কি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জন্য এগুলো মৌলিক? 
দাওয়াত কে কাকে কোন বিষয়ে দেবে -এ বিষয়টি কি স্পষ্ট করা হয়েছে? 
ঈমানের সাতান্তর শাখার প্রত্যেকটিই কি এ চারের মাধ্যমে আদায় করার 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২২১ 


একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে? আর এখানে দুইয়ের মধ্যে চার রয়েছে, নাকি 
চারের মধ্যে দুই রয়েছে? পাঠক একটু ভালোভাবে তাকালে ভালো হবে। 

পৃ: ৪৬, অনু: ২ = “যেখানে হকের দাওয়াত দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে, সেখানকার লোকদেরকে সরাসরি দাওয়াত না দেয়া; বরং দোয়া 
করতে থাকা” । 

-? গ্যালারি থেকে: হিতে বিপরীতটা কী? এর উদাহরণ কী? হতে পরে: 
হকের দাওয়াত দিলে “তাব্বান লাকা ইয়া মুহাম্মদ’ এর প্রবক্তার অনুসারীরা 
বলবে, খতীব সাহেব মিম্বর থেকে নেমে জান, রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার 
জন্য কি আমরা এখানে এসেছি? হতে পারে: উত্তপ্ত বালুর উপর না শুইয়ে 
উত্তপ্ত পিচঢালা রাস্তার উপর শুয়ে দেবে । হতে পারে: মসজিদে হারামে যেতে 
বাধা না দিলেও মহল্লার মসজিদে নামায পড়তে যেতে দেবে না। হতে পারে: 
আঘাত এসে পড়বে বা তার আশঙ্কা দেখা দেবে। হতে পারে: শিবে আবু 
তালেবের চাইতে ভালো কোন কামরায় বন্দি করে রাখবে । হতে পারে: 
পোলাও কোরমার পরিবর্তে গাছের পাতা না খেয়ে মাছ, ডাল ও ভর্তা দিয়ে 
ভাত খেতে হবে। হতে পারে: ভাই-ভাই, বাপ-ছেলে, স্বমী-সত্রীতে বিচ্ছেদ 
তৈরি না হয়ে একটু মনমালিন্য হবে। হতে পারে: সংসারগুলোতে হক 
বাতিলের বিরোধের আগুন জ্বলে উঠবে। হতে পারে: ইলমের ফরয দায়িত্ব 
আদায়ের প্রচলিত ধারাগুলো বন্ধ হয়ে নতুন ধারা চালু হবে। হতে পাতে: 
হত্যা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে । হতে পারে: রাতের অন্ধকারে নিজের 
বসত-ভিটা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। 

এগুলোই তো হিতে বিপরীত । হিতে বিপরীত আর কী কী কর্ণধারদের 
মনে আছে, আর কী কী পাঠকের মনে আছে জানি না। মনে রাখতে হবে 
‘হিত’ এবং ‘হিতের বিপরীত’ কুরআন হাদীস ও ফিকহের মানদণ্ডেই নির্ধারণ 
করতে হবে। 

আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, এসব হিতের বিপরীত ‘ধ্বংসের 
তাণ্বলীলা নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা মাত্র' । এ প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে। 
করতেই হবে। 

আর না হয় ত্যাগ ও কুরবানীর কথা না বলে সে শ্লোগানে শরীক হয়ে যান 
শিক্ষা চাই শান্তি চাই নিরাপদে বাচতে চাই'। শান্তি, বিলাসিতা ও নিরাপদে 
বেঁচে থাকাই যখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তখন এত দামি দামি কথা বলে 
পরিবেশ নষ্ট করার দরকার কি? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২২২ 


পৃ: ৬২, অনুঃ ২ = “এই কল্যাণবার্তা যারা গ্রাহ্য করেনি, সেই 
কাফেরদের জন্যও তার হৃদয় ছিল উর্বর। যেখানে তার মুখ ফিরিয়ে নেয়ার 
কথা, সেখানেও তিনি ধৈর্যের প্রাচীর হয়েছিলেন। যারা তার দাত ভেঙে 
দিয়েছিল, তার জন্যও তিনি সেজদায় পড়ে কাদেন। এতই দরদী সে নবী”। 
-? গ্যালারি থেকে: পাল্টা দাত ভাঙ্গার সকল ব্যবস্থা রেখেই কেঁদেছেন, 
দোয়া করেছেন। দোয়া এভাবে করেছেন- 
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বলাবাহুল্য, এসবই ছিল মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার 
জন্য। অজ্ঞ মূর্খ মানুষদেরকে সত্য বোঝানোর জন্যই তরবারী, রক্তপাত, 
রশির বাধন, গোলাম বানানো, যিম্মী বানানো । কিন্তু উম্মত এবং উম্মতের 
কর্ণধাররা যদি এগুলোকে সন্ত্রাস নাম দেয় তাহলে আল্লাহর খলীফাদের হাতে 
সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন সুযোগ থাকে না। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২২৩ 


পৃঃ ৬২, অনু: ৬ = “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলে 
পারতেন, যারা তার দাত ভেঙে দিয়েছিল তাদের মুলোৎপাটন করতে। কিন্তু 
তিনি তা করেননি । এর দ্বারা তিনি উম্মতকে বুঝানোর প্রয়াস চালিয়েছেন, হে 
মুসলমান, দেখে নাও কিভাবে সমাজে থাকতে হয়? কি করে ভ্রাতৃত্ববন্ধন জুড়ে 
রাখতে হয়- এ পরামর্শটুকু নাও। তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, “তোমার ভাইকে 
সাহায্য করবে হোক সে জালেম বা মাজলুম' । 

এ পরামর্শ মেনে নিলে মানুষকে আর উশৃংখল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে 
হয় না। কারণ এ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলছেন, হে দুনিয়ার অধিবাসী, তোমরা একে অপরকে ভাই মনে করবে, 
আপন ভাই মনে করবে । আর ভাইয়ের সাহায্যের নিমিত্তে তোমাদের অন্তর 
উর্বর রাখবে । এ হাদীসটি রাসূল শুধু মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেননি । 
দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি তার এই নির্দেশ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে”। 

-? গ্যালারি থেকে: রসুল তাদের মুলোৎপাটন করেছেন। সে কারণেই 
জাধীরাতুল আরব শিরক কুফর মুক্ত হয়েছে। বাকি, মুলোৎপাটন করতে খুব 
বেশি পরিমাণে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে । আর সেজন্যই জিহাদের 
বিধান। ইতিহাস পড়া না থাকলে পড়ে নিতে হবে। আর পড়া থাকলে মিথ্যা 
বলা ছাড়তে হবে। 

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা রাসূল শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই বলেছেন। 
এর বাইরে যাদের ভাই বানানোর অপচেষ্টা চলছে এসব মিথ্যা কথা । এর কোন 
উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। মূর্খ ভক্ত মুরিদদেরকে এসব কথা গিলানো যাবে, 
কিন্তু ঈমান বাঁচানো যাবে না। এত সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে, তার 
বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ঈমান বাচানো সম্ভব নয়- 
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পৃ: ৬৩, অনু: ৫ = “উক্ত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এমনটিই বলতে চাইছেন- তোমরা একে অপরের আপনভাই বনে 
যাও । চাই মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম! অমুসলিমরাও আমার উম্মত। 


তাদের সাথে বৈরী আচরণের কারণে কোন ধরনের উশৃংখলতা হলে এর প্রভাব 
দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২২৪ 


মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে । অমুসলিম প্রতিবেশির বাড়িতে আগুন 
লাগলে আপনার বাড়িতেও আগুন লাগার আশংকা আছে- এটাই বাস্তবতা । 
তাই সম্প্রীতির জন্য মুসলিম-অমুসলিম সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা চাই”। 

-? গ্যালারি থেকে: অমুসলিমদের জন্য বিধান হচ্ছে, কর নিয়ে যিম্মী 
বানানো, জিহাদের মাধ্যমে হত্যা, অথবা গোলাম বাদী বানানো । কর্ণধারদের 
কাছে যদি এগুলোকে বৈরী আচরণ মনে হয় তাহলে মুসলমানদের কী করার 
আছে! 

আর মুসলিম-অমুসলিমের যৌথ প্রচেষ্টায় যে সমাজ তৈরি হবে সে সমাজ 
তো কুরআন হাদীস থেকে নেয়া যাবে না। কারণ, অমুসলিম তো কুরআন 
হাদীস থেকে সমাজ গড়ার নীতি গ্রহণ করবে না। আর মুসলিম কুরআন হাদীস 
থেকে না নিয়ে কীভাবে সমাজ গড়বে? তাহলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মানে কী? 
কথাগুলো শুধু কানে কানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে অথবা “মুতাহাররেক বেলা 
এরাদা’ ভক্ত মুরিদদেরকে বললে পানি এতদূর গড়াতো না। 

পৃ: ৬৪, অনু: ১ = “আমাদের দেশে সব ধর্মের লোক আছে। তারা যেন 
বুঝে, মুসলমানদের স্বভাববৈশিষ্ট্য কতটা মধুর । তারা নিরাপদ থাকবে যেমনটি 
শিশু তাদের মায়ের কোলে নিরাপদ থাকে । কোন নির্যাতন-নিপীড়ন থাকবে 
না। যা থাকবে এর নাম সম্প্রীতি-দরদ । মুসলমানের এই আচরণ দেখে তারা 
আকৃষ্ট হবে। এটি ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগের অনন্য পন্থা। মৌখিক 
দাওয়াতের চেয়ে সবসময় চারিত্রিক দাওয়াত বেশি কার্যকরী ৷ সম্প্রীতি, ক্ষমা- 
উদারতা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানুষের মন যত সহজে জয় করা যায়, 
যুক্তি ও চাপ সৃষ্টি করে তার ধারেকাছেও যাওয়া সম্ভব হয় না”। 

-? গ্যালারি থেকে: এ নতুন শরীয়তের জন্য অবশ্যই নতুন নবী এবং নতুন 
কিতাব লাগবে । কুরআনে কারীম এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্মের আনিত শরীয়তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কোন কাফেরকে 
মায়ের আদরে বড় করা যাবে না, অস্ত্রের ব্যবহারকে বাদ দেয়া যাবে না, 
আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে দরদ দেখানো যাবে না, তাদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা 
যাবে না। এতো সুস্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধ গিয়ে ঈমানকে বাচানো যাবে না- 
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পৃ: ৬৫, অনু: ১ = “এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরেকটি পরামর্শ দিচ্ছেন, তোমরা এক ভাই আরেক ভাইয়ের সহায়ক হবে । 
এ তো গেল ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি রাসূলের সুকৌশলী পরামর্শ” । 

-? গ্যালারি থেকে: এটি একটি পরিষ্কার মিথ্যা কথা । কুরআন, হাদীস, 
সীরাত, ফিকহ বলছে এটি একটি পরিষ্কার মিথ্যা কথা । আল্লাহ ও তার 
রাসূলের উপর অপবাদ । 

পৃ: ৬৮, অনু: ৪ = “সংবিধানে কেউ কি বলেছিল বিসমিল্লাহকে যুক্ত 
করতে, না কোন আন্দোলন হয়েছিল? আপনারা বিপুলতর সংখ্যাগরিষ্টতার 
মুসলমানদের দেশের ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বনিয়েছেন। আপনারাই সংবিধান 
রচনা করেছেন । সেখানে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের আদর্শকে উপজীব্য করে শুরুতে 
‘বিসমিল্লাহ’ যুক্ত করেছেন। তেমনি ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের সংবিধানে 
ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেহেতু আপনারাই সংবিধান 
রচনা করেছেন, সেহেতু ইসলামকে সংবিধানে এনে এখন আবার ধোয়া-মোছা 
করে ইসলামশুন্য সংবিধান করতে চাওয়া সারাবিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে 
আঘাত দেয়া নয় কি? কেন এ আঘাত? মুসলিম প্রধান দেশের সংবিধানকে 
ইসলামশূন্য করার জন্য হস্তক্ষেপ করাই তো এ জাতির লজ্জা ও কলঙ্ক। এটা 
মেনে নেয়ার মত বিষয় নয়। আমি আশা করি না, এ সরকার এমন কিছুতে 
হস্তক্ষেপ করবে”। 

-? গ্যালারি থেকে: এ খেলার নাম হচ্ছে কানামাছি ভো ভো। একটি 
শতভাগ কুফরী সংবিধানের উপর বিসমিল্লাহ থাকলে এটি হবে ইসলাম নির্ভর 
সংবিধান। আর একটি শতভাগ কুফরী সংবিধানের উপর বিসমিল্লাহ না থাকলে 
এটি হয়ে যাবে ইসলামশুন্য সংবিধান । অর্থাৎ তোমরা আমার চোখটা বেধে 
দাও, তাহলে আমি আর তোমাদেরকে দেখতে পারব না এবং বলতে পারব, 
আমি দেখি না। 

৯০ ভাগ মুসলমানের সংবিধান আইন আদালত শত ভাগ অনৈসলামিক 
তরিকা চলার দ্বারা জাতির লজ্জার সমস্যা হয় না, কলঙ্ক হয় না, আঘাত লাগে 
না এবং শতভাগ কুফরী আইনকে আইন হিসাবে মেনে নেয়া যায় । শুধুমাত্র এ 
কুফরী আইনের উপর বিসমিল্লাহ লেখা না থাকলে এটা আর মেনে নেয়া যায় 
না! আজব পৃথিবী! আজব দেশ!! আজব মানুষ!!! আজব মুসলমান!!! ! 
আজব তাদের কর্ণধার এবং কর্ণধারদের কর্ণধার! !!!! 

: ৬৯, অনু: ১ = প্রচলিত জ্বালাও পোড়াও ও উশৃংখল আন্দোলনে 
নই তবে দীনের ক্ষতি হয় এমন কোন সিদ্ধান্তে নীরব থাকতে পারি 
না। আজ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে কথা বলতে চাই । এ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও 
অন্যান্য দায়িত্বশীলদের প্রতি ঈমানদারদের প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি । তারা আকুল 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ২২৬ 


আবেদন করছেন, রাষ্ট্র ও সংবিধানে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার যেন আর 
ক্ষুন্ন না হয়”। 

-? গ্যালারি থেকে: কারণ, নীরব থাকলে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে 
হয়। 

যার কাছে এবং যাদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে তারা মুসলমান? না কি 
জন্য তার কাছে আবেদন করতে হবে কেন? ইসলামের অধিকার রক্ষা না 
করলে এ শাসক মুসলমানই থাকবে না। কেউ আবেদন করুক বা না করুক। 
আর যদি তারা অমুসলমান হয়ে থাকে তাহলে একজন অমুসলিমের কাছে 

পৃঃ ৭০, অনু: ২ = "শতকরা ৯২% মুসলমানের দেশে যেকোন বাহানায় 
সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিতে পেরে আনন্দিত 
হয়েছেন, বর্তমান শাসকদলের মধ্যে এমন লোকও আছেন। তারা জনগণের 
মতামত না নিয়েই সংবিধানে “সমাজতন্ত্র স্থাপন করেছেন যার মূল সংজ্ঞায় 
এদেইজম ইজ দ্যা আনসেপারেবল পার্ট অব মার্কসিজম । অর্থাৎ নাস্তিকতা 
সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের সংবিধানে এ নাস্তিকতা ঢুকানো 
রয়েছে। তারা সংবিধানে সেব্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা স্থাপন করেছে । যার 
সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যার চেতনার সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিন্দুমাত্রও 
সম্পর্ক নেই। (অক্স ডিকশনারী ও এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা দ্রষ্টব্য) 

এছাড়াও সংবিধানে বহু বিষয় এমন রয়েছে যার সাথে ইসলামী ভাবধারার 
মোটেও মিল নেই। যুগে যুগে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার মানুষ সুকৌশলে সংবিধান 
রচনা, সংশোধন ও পুনর্মূল্যায়নের কাজ নিজেদের যিম্মায় নিয়ে শতকরা ৯২% 
মানুষের বিশ্বাস ও চেতনার সাথে মারাত্মক অবিচার করেছে। বাংলাদেশের 
স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও জীবনবোধের সাথেও তারা 
অন্যায় আচরণ করেছেন। তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 
ধর্মপ্িয় নীতি-দর্শনের সাথেও অসংলগ্ন আচরণ করেছেন। সংবিধানের শুরু 
থেকে তারা ‘বিসমিল্লাহ’ তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী ভেবে 
আবার রেখে দিয়েছেন” । 

-? গ্যালারি থেকে: একজন মুসলমানের জন্য ধোকা খাওয়া এবং ধোকা 
দেয়া দুটিই নিষেধ । ধোকাখোর এবং ধোকাবাজ দু'জনই খারাপ। এবার 
কথাটা খুলে বলি- 
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এক. সংবিধানে স্থাপিত কোন অনুচ্ছেদ বাতিল করার জন্য এমনিভাবে 
তাতে কোন কিছু স্থাপন করার জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট লাগে 
বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশের ভোট লাগে । এমতাবস্থায় সংবিধান 
থেকে আল্লাহর উপর আছ্থা ও বিশ্বাস তুলে দেয়ার কারণে আমাদের ধোকাখোর 
বা ধোকাবাজ কর্ণধারের সন্দেহ জেগেছে যে, বর্তমান শাসকবর্গের মাঝে এমন 
লোকও আছে যারা এর দ্বারা আনন্দিত হয়েছে। দুঃখজনক খবর হচ্ছে, এর 
কারণে শাসকবর্গের কেউ নারাজ হওয়ার খবর আমরা এখনো পাইনি। 

দুই. আমাদের ধোকাখোর বা ধোকবাজ এত সচেতন যে, তিনি সমাজতন্ত্রের 
সংজ্ঞা জানেন এবং এ কথাও জানেন যে, সমাজতন্ত্র মানেই নাস্তিকতা কিন্তু 
তিনি এ কথা জানেন না যে, সংবিধানের মৌলিক চারটি উপাদানের একটি হচ্ছে 
সমাজতন্ত্র। আবার তিনি এটাও জানেন না যে, রাজা এবং রাজার সংখ্যাগরিষ্ট 
সদস্যের ভোট ছাড়া একটি বিষয় সংবিধানের মুল উপাদানের স্থান দখল করতে 
পারে না। কিন্ত সচেতন কর্ণধার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কিছু দুষ্ট 
লোক চুরি করে সমাজতন্্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর 
আমরা ধোকা খেয়ে খুব আরাম বোধ করছি! 

তিন. আমাদের এ কর্ণধার ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও জানেন। কিন্তু তিনি 
জনেন না, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার কোন সম্পর্ক নেই বিষয়টি 
এরকম নয়; বরং ধর্মীয় চেতনাকে পিষে ফেলার সব ব্যবস্থা তাতে রয়েছে। 
আর তিনি এটাও জানেন না যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এ দেশের সংবিধানের চার 
খুঁটির এক খুঁটি । আবার তিনি এটাও জানেন না যে, কোন দুষ্ট লোক চাইলেই 
সংবিধানের একটি খুঁটি তৈরি করে ফেলতে পারে না। এর জন্য রাজার 
অনুমতি লাগে। সংখ্যগরিষ্ঠের ভোট লাগে। 

চার. কর্ণধার বলছেন, সংবিধানের বহু বিষয়ের সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার 
মিল নেই। ভাবে মনে হচ্ছে কর্ণধার এ কথা জানেনই না যে, ইসলামকে 
দরজার বাইরে রেখে সংবিধান তৈরা করা হয়েছে। তাই তিনি ইসলামের সঙ্গে 
সংবিধানের মিল-অমিল খোজার বাহানা করে চলেছেন । ভক্ত মুরিদরা আবেগে 
এসে গেছে, কর্ণধার সংবিধানও বোঝেন! । 

পীচ. সংবিধান তৈরি করে দেশের নির্বাহী শক্তি। কর্ণধারদের কর্ণধার 
বলছেন, যুগে যুগে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার মানুষ সংবিধানের দায়িত্ব নিজের হাতে 
নিয়ে নিয়েছে। হাতে নিয়েও কুফরী শেরেকী কিছু করেনি । সামান্য অবিচার 
করেছে মাত্র। কর্ণধারের ধারণা, তিনি যেই প্রকৃতির চালাক (?), ঠিক 
সংবিধান তৈরিকারীরা সেই প্রকৃতিরই চালাক (1), আবার দেশের ওলামা 
তালাবারাও ঠিক সেই প্রকৃতিরই চালাক (?)। 
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ছয়. কর্ণধার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে 
বসে বসে আয়েশ আর বিলাসিতায় মত্ত ছিলেন, এর মধ্যে কিছু দুষ্ট লোক 
সংবিধানের মধ্যে ইসলাম বিরোধী নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর 
মদেমত্ত অবস্থায় জালিমরা তার স্বাক্ষরটাও নিয়ে নিয়েছে। এতে করে 
ইসলামের বিরুদ্ধে যা করা হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয় না হলেও বঙ্গবন্ধুর নীতি, 
আদর্শ ও জীবনবোধের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, সেটাই এখানে 
বড় পেরেশানীর বিষয়। বলতে চাচ্ছেন, বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, 
গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতা এসব কিছুই চাইতেন না। এসবই 
কিছু বিচ্ছিন দুষ্ট লোকের কাজ। 

সাত. একই অবস্থা মানসকন্যার ক্ষেত্রেও । দুষ্ট লোকেরা ইসলামের যাই 
করেছে করেছে, কিন্তু জঘন্য অপরাধ করেছে তারা শেখ হাসীনার ধর্মীয় 
আবেগের উপর আঘাত করে। দুষ্ট লোকেরা সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মত 
জঘন্য রকমের ধর্মবিরোধী মূলনীতি স্থাপন করার কারণে প্রধানমন্ত্রী ঠিকমত 
ইসলামের উপর চলতে পারছেন না। তার ধর্মীয় অনুভূতি খুব আহত অবস্থায় 
আছে (2)। 

আশ্চর্ষের বিষয় হচ্ছে, কর্ণধারের এ কথাগুলো বিশ্বাস করার মত লোকের 
অভাব নেই! তাছাড়া শ্রোতার কোয়ালিটি দেখেও অনেক সময় বক্তার বলার 
হিম্মত বেড়ে যায়। 

পৃ: ৭৩, অনু: ২ = “সংবিধান প্রণয়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞ 
লোকেরা দুনিয়ার এত বিপরীত বিষয় কেন, কী উদ্দেশ্যে ৯২% মুসলমানদের 
অধিবাস বাংলাদেশের সংবিধানে ঢুকালেন, আবার খুঁজে খুঁজে একটু একটু 
করে ধাপে ধাপে ইসলাম, ঈমান, আল্লাহর নাম ও মুসলমানী চিহগুলো ৯২% 
ভাগ মুসলমানের সংবিধান থেকে বের করে তারা ফেলে দিচ্ছেন, এ বিষয়টি 
বোঝা খুবই দুক্ধর। তাদের মনের গোপনঅভিসন্ধি আল্লাহই ভালো জানেন। এ 
দেশের আলেম উলামা পীর মাশায়েখ ও সর্বস্তরের ঈমানদার মুসলমানরা বড়ই 
শঙ্কা ও হতাশায় ভুগছেন । তারা বঙ্গবন্ধু কন্যার দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্তর 
থেকে দুআ করছেন, যেন তার শাসনামলে মুসলমানদের স্বাধীন দেশের 
সংবিধান থেকে ইসলামের নামটুকুও মুছে না যায়। মুসলমানদের বিপুল 
অস্তিত্বের সাংবিধানিক শেষ চিহ্নটুকুও যেন নিঃশেষ বিলোপ না পায়। যেন এ 
দেশটি সাংবিধানিকভাবে ইসলামশুন্য না হয়ে যায়। যেন বিপুলতার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় অধিকার আরও আচ্ছারকম খর্ব ও ক্ষুন্ন না হতে 
পারে। রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন ও বিচারবিভাগে সুমতিশীল সুবিবেচক যারা 
আছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি ১৫ কোটি অসহায় মুসলমানের এই আকুতি 
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যেন সময়মতো পৌছে যায়। ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে কাজ করার জন্য 
এগিয়ে আসা প্রতিটি মানুষের আল্লাহ সহায় হোন” । 

-? গ্যালারি থেকে: দুষ্ট লোকেরা ইসলামবিবর্জিত সংবিধান কেন তৈরি 
করেছে তা তারা রেডিও, টিভি, পত্রিকা, সামাজিক গণমাধ্যম, বক্তৃতা, 
বিবৃতি, সাক্ষাৎকারে বলেই চলেছে, প্রচার করেই চলেছে -এরপরও এটা নাকি 
তাদের “মনের গোপন অভিসন্ধি’! পঞ্চাশ-বাট বছর বৈধ বাবার সঙ্গে জীবন 
কাটানোর পর যদি কেউ বলে, বাপের নাম কি তা আল্লাহই ভালো জানেন । 
তাহলে তার অবস্থা কী? অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল 
বিষয়টি কেমন হবে? 

কর্ণধার কেন বোঝার চেষ্টা করছেন না, যে বঙ্গবন্ধু কন্যার ধর্মীয় আবেগ- 
অনুভূতিকে তোয়াক্কা না করে যে দুষ্ট লোকেরা সংবিধানে ইসলামবিরোধী নীতি 
স্থাপন করেছে, সে দুষ্ট লোকদের মোকাবেলায় সে বঙ্গবন্ধু কন্যা কী করবেন? 
তার কিছুই করার নেই। বিশ্ববন্ধু কন্যার দ্বারাও তো কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু 
উপযুক্ত বক্তব্য দিয়ে বেতনটা পাওয়া যাবে । আর বই বিক্রয় করে মুল্যটা 
পাওয়া যাবে । এছাড়া আর কিছুই হওয়ার নেই। 

নাকি কর্ণধার তার আগে বলে আসা কথাটি এখানে এসে ভুলে গেছেন! 
হতেও পারে । ব্ল্যাকহর্স খেলে বা স্পিড খেলে সবই সম্ভব । নিজেকে ছাড়িয়ে 
গিয়ে গাধা-খচ্ছরের খোলসে ঢুকে পড়াও সম্ভব। 

আমার আরেকটা আশঙ্কা। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ইসলামী আবেগের 
মেকাপ করতে গিয়ে তাদের অসহায়, অচেতন ও অপ্রকৃতিষ্থ চেহারা ফুটে 
উঠছে কি না -এ বিষয়টির প্রতি মেকাপম্যানের সতর্ক দৃষ্টি রাখার দরকার 
ছিল। নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। 

আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, সর্বস্তরের ঈমানদার এবং পনের কোটি 
মুসলমানকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের নেত্রীর পায়ের কাছে এভাবে ঠেলে 
দেয়ার বিচার একদিন হবে ইনশাআল্লাহ । ঈমান না থাকলেও কমপক্ষে 
পোষাকের কারণে হলেও সামান্য লজ্জা করা জরুরী ছিল। এতটুকু লজ্জা না 

এ কর্ণধার আগের পৃষ্ঠার কথা পরের পৃষ্ঠায় এসে ভুলে যায়। না হয় 
কুফরী মূলনীতির উপর নির্ভরশীল একটি সংবিধানকে এতবার মুসলমানদের 
সংবিধান বলে বলে মুখে ফেনা তুলতো না। নিজের স্বীকার করা কথার 
বিপরীত কথা এক দুই পৃষ্ঠা পরেই বলত না। কমপক্ষে পাঠক আগের কথাটি 
ভুলে যাওয়ার অপেক্ষা করত। কিন্তু তা হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন- 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৩০ 
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পৃ: ৯১, অনু: ২-৩ = “সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে 
সুসম্পর্ক বহাল রেখে প্রকৃত কল্যাণকামী ও পরীক্ষিত মুরব্বীদের সাথে পরামর্শ 
করে চলতে হবে। 

সাময়িক ভুল বা বাড়াবাড়ির ফলে নিজেদের মুল সাধনা, দাওয়াত, 
তালীম, তারবিয়্যাত ও ইসলাহে মুআশারাতের কাজ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, 
সেদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা চাই। উলামায়ে কেরাম ও তাদের বহুমুখী দীনি 
কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকলেই ইসলাম ও মুসলমানের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত 
হবে। আল্লাহ ও রাসুল নির্দেশিত পন্থায় দীনের কাজ অব্যাহত রাখাই 
আমাদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের ভয় ও বিপদমুক্ত পরিবেশে 
কোরআন ও সুন্নাহর খেদমত অব্যাহত রাখার তাওফিক দান করুন”। 

-? গ্যালারি থেকে: সমাজতো শতভাগ নষ্ট । আর সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির 
দেশ হিসাবে সব ধর্মের লোকও আছে। এখানে কর্ণধাররা আল্লাহর বন্ধু ও শত্রু 
উভয় পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে? তাহলে তারা তাদের ঈমানকে কী করবে? 
কোথায় জমা রেখে যাবে? 

মূল সাধনাগুলো এমন কোন বিশেষ গুণে মূল সাধনার মকাম পেল । আর 
ঈমানের সাতাত্তর শাখা মুল সাধনা থেকে বের হয়ে গেল কেন? 

পৃঃ ৯৮, অনু: ২ = “ফ্রানের পত্রিকায় আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্মান করা হলো, প্রতিবাদে সারা পৃথিবীই 
জেগে উঠল; কিন্তু আমরা এখনো ঘুমে ৷ মনে হয়, নবীর রেখে যাওয়া ইসলাম 
এ দেশে এতিম হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে 
এখন যেন কেউ নেই এ দেশে । মুসলিম সরকার হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে 
ফ্রানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা । ওই দেশের সরকারের ওপর এমন কাজ বন্ধে 
উদ্যোগী হতে চাপ প্রয়োগ করা”। 

-? গ্যালারি থেকে: ফ্রান্সের দূতকে তলব করলে বোঝা যাবে আমরা সজাগ 
আছি। ফ্রান্সের সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করলে বোঝা যাবে নবীর রেখে 
যাওয়া ইসলাম এতিম হয়নি । এইতো? 

প্রথম কথা হচ্ছে, চাপ উপর থেকে নিচের দিকে হবে? না কি নিচ থেকে 
উপরের দিকে হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ মুহূর্তে করণীয় কী তা নবীর 
কিতাবে না দেখে, কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান গ্রহণ না করে কর্ণধাররা 
ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাধানের দিকে এগুলে নবীর রেখে 
যাওয়া ইসলাম এতিম হয়ে গেছে মনে হবে না? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২৩১ 


পৃ: ৯৯, অনু: ১ = “দেশের অস্থিরতা নিরসনে খতমে বুখারী: দেশ আজ 
কোথায় দাড়িয়ে? আমি জানি না, হয়তো কেউ জানে না। সারাদেশের মানুষ 
আজ উৎকণ্ঠিত, ভীত-সন্ত্ত। ক্ষমতার মসনদ নিয়ে রাঘব বোয়ালদের হীন 
স্বার্থের বলি হচ্ছে সাধারণ নিরীহ জনগণ । আমি এসবের লোক না। রাজনীতি 
নিয়ে কখনোই আমি কিছু বলি না। বলাটাও আমার অনুচিত বলে মনে হয়। 
কারণ, খামোখা কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে লাভটা কী? কোন লাভ নেই। একটা 
দেশ থেকে যখন ন্যায়নীতি, সুবিচার পাওয়ার সম্ভাব্যতা কমে যেতে থাকে 
তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। নীতিবান লোকেরাও নীতিহীন কাজে মেতে 
ওঠে । অনিয়মের রাজ্যে মানুষ তখন অনিয়মকেই নিয়ম বানিয়ে ফেলে । 

দেশের চরম অস্থিরতা নিরসনে অনেক পদক্ষেপই তো নেয়া হলো। এবার 
ইসলামী নীতি মেনে নেয়া হোক। মাদরাসা, মসজিদ থেকে শুরু করে 
পার্লামেন্ট পর্যন্ত সব জায়গায় খতমে বুখারীর ব্যবস্থা চালু করা হোক”। 

-? গ্যালারি থেকে: অলাভজনক সেই কথার ফোয়ারাতেই আমরা শেষ 
পর্যন্ত ভাসছি। নচেৎ শতভাগ অনৈসলামি আইনে পরিচালিত একটি দেশের 
সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে বুখারী খতমের মত একটি 
নবআবিষ্কৃত সুন্নতবিবর্জিত আমল করার জন্য কেন পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এ 


এও ০০ ৩০৯ ভক্ত মুরিদ পাওয়াও আসলে একটা ভাগ্যের ব্যাপার! না 


হয় এখনো এমন কথা বলা যাচ্ছে, আবার তা ছাপাও যাচ্ছে, পড়ে পড়ে 
সুবহানাল্লাহ বলার মত লোকও পাওয়া যাচ্ছে! 

রাষ্ট্রের অস্থিরতা দুরের জন্য ওষুধ দেয়া হয়েছে ইসলামী নীতি। আর 
ইসলামী নীতি হচ্ছে, পার্লামেন্ট পর্যন্ত সব জায়গা বুখারী খতম করা । এ সব 
জায়গার তালিকায় আর কী কী আছে? 

একটা তো হলো পার্লামেন্ট । যেখানে চারটি কুফরী মূলনীতির উপর ভিত্তি 
করে হাজার হাজার আইন তৈরি হয়। একটা আছে বঙ্গভবন। যেখানকার 
অধিপতি এ কুফরী আইনগুলোর উপর স্বাক্ষর করে অনুমোদন দেন। একটি 
আছে গণভবন। যেখানকার অধিপতি সকল কুফরী আইনের সকল পর্ব 
সুসম্পন্ন করে শেষ অনুমোদনটি করেন । একটি আছে দেশের বিচারালয়গুলো। 
যেখানে এ কুফরী আইনগুলোর প্রয়োগ হয়। একটি আছে পুলিশ হেড 
কোয়ার্টার । যেখান থেকে এ কুফরী আইনগুলোকে প্রহরা দেয়া হয় এবং এর 
বিপরীত কেউ করতে গেলে তার দফারফা করে দেয়া হয়। একটি আছে 
সেনানিবাস। যেখানে কুফরী সংবিধান রক্ষা করার জন্য অস্ত্রসজ্জিত করে লক্ষ 
লক্ষ জোয়ানদেরকে প্রস্তুত রাখা হয়। এভাবে এ কুফরী আইনের মাধ্যমে 
লাইসেন্স পাওয়া শত হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে প্রতিদিন হাজার 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৩২ 


আনার জন্য সে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই কি খতমে বুখারী হওয়া দরকার? 
নবীর ইসলামকে এতিম বানানোর জন্য এর চাইতে সুন্দর কৌশল আর 
হতে পারে না। প্রিয় পাঠক! একটু ইনসাফ করুন! একটু বিচার করুন! 

পৃঃ ১০৩, অনু: ২ = “ইসলামের বিধান হলো, গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই 
করার সময় চাকু ধার দিতে হবে প্রাণীর চোখের আড়ালে ৷ যাতে প্রাণী তা 
দেখে এবং তার আওয়াজ শুনে অন্তরে কষ্ট না পায়। ইসলাম যেখানে 
জানোয়ারকে কষ্ট দিয়ে জবাই করা হারাম করেছে সেখানে একজন নিরপরাধ 
মানুষকে কখনো কষ্ট দেওয়ার অনুমতি থাকতে পারে? যারা ইসলামকে 
কলুষিত করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা করে, তারা নিজেরাও গোমরাহ, 
অন্যকেও গোমরাহির পথে নিয়ে যেতে চায়”। 

-? গ্যালারি থেকে: জিহাদ একটি সচিত্র বিষয়। কেন যে এর ব্যাখ্যা 
করতে হয়, আবার অপব্যাখ্যার দোষে দুষ্ট হতে হয় বুঝেই আসে না। তাই 
জিহাদের ব্যাখ্যা মাঠ এবং ময়দান থেকে বুঝে নিলেই ভলো হয়। বইয়ের 
পাতা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আর যে পৃথিবীতে কুফর কোন অপরাধ 
নয়, সে পৃথিবীতে জিহাদ শব্দের উচ্চারণই অন্যায় । দুর্ভাগ্যবশত এসব কথা 
শোনা যেত কুফরের দরবার থেকে । এখন শোনা যায় ঈমান ও সুন্নতের দরবার 
থেকে। 

পৃঃ ১০৯, অনু: ২ = “আমি বলি, অশান্তি দূর করার জন্য আশু ব্যবস্থা 
নামাজ পড়া এবং এন্তেগফার পড়া । এগুলোই আমার বাস্তবভিত্তিক, 
বিশ্বাসভিত্তিক ব্যবস্থা ৷ স্থায়ী ব্যবস্থা হলো জিহাদের যে গলদ অর্থ করা হচ্ছে 
সেটা মেধার বিকারগ্রস্ততা। মেধা ঠিক করতে হবে সঠিক শিক্ষার ভিত্তিতে ৷ 
সুতরাং সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । তাহলেই কেবল স্থায়ীভাবে 
সন্ত্রাস দূর হবে” 

-? গ্যালারি থেকে: সন্তান লাভের জন্য সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি কি বিয়ে 
করার আগে করতে হবে? না কি পরে করতে হবে? জিহাদের বিকারগ্রস্ত গলদ 
অর্থ হচ্ছে, যে জিহাদে আল্লাহর দুশমনদের গিরায় গিরায় মারার কথা আছে, 
ঘাড়ে মারার কথা আছে, রশি দিয়ে বাধার কথা আছে, কর আদায় করার কথা 
আছে, রক্তারক্তির কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে, মরার কথা আছে, 
কঠোরতা করার কথা আছে (?)। আর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে জিহাদে এসব 
কিছু নেই (?) ৷ এটাইতো বলতে চান? না কি আরো কোন কথা আছে? 
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পৃঃ ১১০, অনু: ১ = “আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, সবচেয়ে বড় ব্যক্তি 
ছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তার 
যুগেও অন্যায় কাজ হয়েছে। মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি তার 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর সঙ্গে কানেকশন করে বলেছেন, হে আল্লাহ! 
সুতরাং এ সন্ত্রাস ও অস্থিরতাকে দূর করার জন্য বাস্তবভিত্তিক কিছু কাজ দেন, 
যে কর্মসূচি গ্রহণ করলে মানুষের মাঝে শান্তি আসবে । তখন আল্লাহ পাক 
বলেছেন, তোমরা আমার একাত্মবাদকে মেনে নাও। নামাজ পড়তে শুরু কর, 
জাকাত আদায় কর, রোজা রাখ, হজ্জ কর, তাহলে অস্থিরতা দূর হবে” । 

-? গ্যালারি থেকে: এ ভাষা হচ্ছে মুলহিদ ও যিন্দীকদের ভাষা । এর জন্য 
কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় না। মক্কা মদীনায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের 
তা পড়ে পড়ে তাবিজে ফুঁক দেয়ার জন্য?! দাজ্জাল কোথাকার! ! 

পৃ: ১১২, অনুঃ ১ = “অর্থাৎ ফেতনার কারণে ঈমান-আমল বিনষ্টের 
আশঙ্কা হলে মৃত্যুকামনার বৈধতা আছে। পবিত্র কোরআনেও ফেরাউনের 
ফেতনা থেকে ঈমানের সাথে মুক্তি পাওয়ার জন্য জাদুকরদের দোয়া উল্লেখ 
হয়েছে যে, “হে পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তাওফিক দাও আর 
মুসলমানিত্বের সাথে টিকে থাকার শক্তি দাও!’ (সূরা আরাফ১২৬) 

এ দোয়াও অনেকটা মৃত্যুকামনার নামান্তর । কারণ, এ দোয়ার বিপরীত 
অর্থ এটাই বুঝে আসে যে, হে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিম হয়ে বাচিয়ে 
রাখো, নয়ত মৃত্যু দিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাও”। 

-? গ্যালারি থেকে: না এটা মৃত্যু কামনা নয়। এটা হচ্ছে সত্যের উপর 
অটল থাকার প্রার্থনা । 

পৃ: ১২৬, অনু: ৩ = “অনেকে বলে থাকেন, “দেশ বিধর্মীর হাতে যাই 
“আরে ভাই! দেশ তো হযরত ওমর রাযি. এর যুগেই যাই যাই করছিল। 
মেসওয়াক করেই না তারা দেশ বাচিয়েছিল। ওমর রাযি. এর খেলাফতকালে 
মুসলমানরা নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে প্রাণপণ যুদ্ধ 
চালালেও যখন শত্রুদের দমন করতে পারছিল না, তখন মুসলমানরা ভাবলেন 
তাদের আরো অস্ত্র ও সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন । তাই তারা খলীফার কাছে খবর 
পাঠালেন, “আমরা শত্রুদের সাথে পেরে উঠছি না। কিছু অস্ত্র , সৈন্য ও যুদ্ধের 
সরঞ্জামাদি পাঠানো হোক ৷’ কিন্তু ওমর রাযি. মুসলিমবাহিনীকে বলেছিলেন, 
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অস্ত্র লাগবে না! তোমাদের কার্ষপন্থায় মনে হয় কোনো ভুল হচ্ছে! বোধ হয়, 
তোমাদের দ্বারা কোনো গোনাহ হচ্ছে । খতিয়ে দেখো, তোমরা কোনো গোনাহ 
করছ কিনা, না হয় বিজয় আসছে না কেন?’ 

মুসলমানরা চিন্তা করে দেখলেন, কোনো গোনাহ হয়নি তবে মদিনার 
তুলনায় যুদ্ধের ময়দানে মেসওয়াক কমে গেছে। সে মতে তারা আগের মতো 
মেসওয়াক শুরু করলেন। কাফেররা তা দেখে নিজেদের মাঝে বলাবলি শুরু 
করল । একজন বলল, “তারা ডাল কেটে এমন করছে কেন? এটা নুতন কোন 
পরিকল্পনা নয় তো? এরই মধ্যে তার কথায় সুর দিয়ে আরেকজন বলে উঠল, 
শুনলাম, তাদের অস্ত্রও নেই; খাদ্যও নেই। ঘষে-মেজে দাত ধারালো করে 
নিচ্ছে। আমাদের একেকজনকে ধরবে আর কামড়ে নিবে’ 

এ কথা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝে । তারা ভাবল, সত্যিই এমনটি হবে। 
তাই ভয়েই তারা পালিয়ে গেল। এ ঘটনাতে কাফেরদের ভয় পাওয়ার মতো 
তেমন কিছু ঘটেনি । তবুও ভয়ে পালিয়ে গেল আর মুসলমানরা পেল সহজ 
একটি জয়। এর কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা দেখেছেন, তার বান্দারা একটি 
সুন্নত জিন্দা করেছে মেসওয়াকের মাধ্যমে । তাই তিনি কাফেরদের সামান্য 
বিষয়েও ভীতিসঞ্চার করে মুসলমানদের জয়ী করলেন। পবিত্র কোরআনে 
এসেছে, “তোমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য সদাসজ্জিত 
অশ্ববাহিনী (অস্ত্ৰ) প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে 
ভীত সন্ত্রস্ত করবে’ (সুরা আনফাল : ৬০) 

প্রশ্ন হলো, কাফেররা ভয় পেলেই তো আর বিজীত হচ্ছে না? তখন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- (ভাবার্থ) “বিজয় শুধু আমার কাছে পাবে ।' (সূরা 
আনফাল : ১০) এ আয়াতেও আল্লাহ বলছেন, “বিজয় আমার কাছ থেকে চেয়ে 
নিতে হবে। অস্ত্র বিজয়ের জন্য নয়; অস্ত্র তো শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের 
জন্য। তাই অস্ত্র দিয়ে তাদের ভয় দেখাও, আর বিজয় আমার কাছ থেকে 
চেয়ে নাও ৷’ কীভাবে বিজয় চাইবে? যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিজয় চেয়ে নিয়ে ছিলেন । আর সেটাই হলো সুন্নত তরিকা । 

উক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যদি মেসওয়াক ও সুন্নতের মাধ্যমে দেশ 
বাচাতে পারেন, তাহলে আমরা আরো বেশি পারব । কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এমন একটি যুগ আসবে, তখন যদি কেউ দশ 
ভাগের এক ভাগ আমল করে, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের সমান সওয়াব ও 
পুরস্কার পাবে!’ 

সবকথার এক কথা, সুন্নতের বাইরে ইসলাম নেই” । 
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-? গ্যালারি থেকে: ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে, 
মিসওয়াক করেছে। ফরযগুলো পুরা করে একটি সুন্নতের ত্রুটি ছিল। আর 
আমরা ফলাফল বের করছি, সকল ফরয ছেড়ে, এমনকি প্রয়োজনে ঈমান 
ছেড়েও তা সুন্নতের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। যাইহোক ঘটনাটির 
নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি দরকার । 
যুদ্ধের প্রস্ততি নেয়া, যতটুকু শক্তি আছে তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া 
এরপর যুদ্ধে জেতার জন্য একদিকে সর্বশক্তি ব্যয় করা, অপর দিকে আল্লাহর 
কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করা । 

পৃ: ১২৮, অনুঃ ২ = “এজন্য আমাদের প্রয়োজন একতাবদ্ধ হয়ে 
সমষ্টিগতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব জায়গায় সুন্নত প্রতিফলন করা”। 

-? গ্যালারি থেকে: রাষ্ট্রের সব জায়গায়তো ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত 
আছে । এখন কি সব ধর্মের লোকদের নিয়ে সবার মাঝেই সুন্নতের প্রতিফলন 
ঘটানোর চেষ্টা করা হবে? সুন্নত তরিকা বলতে কি এটাকেই বোঝানো হয়েছে? 

পৃঃ ২২৮, অনু: ১ = “আমরা যদি মাদরাসা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারি 
এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে পারি, তবে সমাজে যারা কুফরির নেতৃত্ব দিচ্ছে, 
তারা একদিন ইসলামের প্রাণ হয়ে যাবে । আমাদের” । 

-? গ্যালারি থেকে: কীভাবে বুঝলেন? কুফরীর যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা 
তো মাদরাসার কিতাব পত্র আপনার চাইতে বেশি পড়েছে। এবং সীরাত 
সম্পর্কে আপনার চাইতে বেশি জানে । কুরআনতো বলছে ভিন্ন কথা- 
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এরপরও ঈমান টিকে যায় কীভাবে?! 

পৃ: ০০০ কভার পেইজ ও সূচিপত্র = নাম ‘ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা' । 
সূচিপত্র যথাক্রমে : সুন্নতি জীবন ও কালেমার তাৎপর্য, সাহাবিদের জীবনের 
মানুষকে গোনাহ থেকে দূরে রাখে, আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্তি, আল্লাহর 
সুন্নত, সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত, মালদ্বীপে ইসলাম প্রচার হয়েছিল যেভাবে, 

দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২৩৬ 


মেয়ে সন্তান : মা-বাবার জান্নাত, মুসলমানের পরিচয়, মুসলমানের মৌলিক 
পাচটি গুণ, মৃত্যুর স্মরণে দুনিয়ার মায়া কাটাবে, মৃত্যু একটি অবধারিত সত্য, 
আল্লাহর ক্ষমা যেভাবে পাওয়া যায়, আমরা কিভাবে মোবাইল ব্যবহার করব?, 
মোবাইলের রিংটোন কেমন হবে, রিংটোনের ইসলামীকরণ ও তার সমস্যা, 
মসজিদে মোবাইল ব্যবহার, মসজিদ সংশ্লিষ্টদের করণীয়, মাদরাসায় 
আজানের জবাবের গুরুত্ব, আজানের সঠিক জবাব দিতে হবে, আজান- 
মসজিদের প্রতি সম্মান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, মসজিদে ঢুকতে পারা 
পড়ার বিধান, আপনার সংসার আপনার আখেরাত, কলবের উপর নিয়ন্ত্রণ, 
মাতার দায়িত্ববোধ, দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি দুটি, রমযানে কী করবো, কী 
নবীর যুগের রোজা, হযরত আদমের যুগে রোজা, হযরত নূহের যুগে রোজা, 
হযরত মুসার যুগে রোজা, মোনাজাত কবুল হওয়ার আলামত, আখিরাতের 
লাঞ্ছনা থেকে বাচতে দুনিয়াতে আমল, ইখলাস ও সুন্নত মোতাবেক আমলই 
নেক আমল, জান্নাতিদের পাচটি আলামত, জান্নাত লাভের আমল, যে তিনটি 
আমলে নবীর সঙ্গে জান্নাত, যাকাত প্রদানের সর্বোত্তম খাত, শবে বরাত : না 
দরূদ পাঠের ফজিলত, হজ্জ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান, শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার 
মূল কারণ, আহলে বাইত বা নবী পরিবারের মর্যাদা, আশরাফুল মাখলুকাত, 
দুনিয়ার সর্বপ্রথম মাদরাসা গারে হেরা, কর্জ বা খণ হকুল ইবাদ। 

-? গ্যালারি থেকে: আমরা সাধারণ পাঠকরা বুঝতে পারিনি যে, আধুনিক 
রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে এ শিরনামগুলো এবং এসব শিরনামে যা আলোচনা করা 
হয়েছে তার কী সম্পর্ক? 

ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা' থেকে উদ্ধৃতির উল্লেখ এখানে শেষ করা 
হল। পাঠক চাইলে মুল বই থেকে বিষয়গুলো আরো বিস্তারিত দেখে নিতে 
পারেন। এতে সংশয় দূর হবে। সত্যের আরো কাছাকাছি পৌছতে সহজ 
হবে। 

আর্তনাদ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২৩৭ 


এ বইয়ের হাজার হাজার কপি ছেপেছে। হাজার হাজার মানুষের কাছে 
বিলি হয়েছে। এতে কোন মুনকার বিষয় কারো চোখে পড়েনি । এমন কোন 
বিষয় চোখে পড়েনি যে বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করা যায়। সতর্ক 
করা দরকার । 


সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ 

ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা' থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে 
হুবহু এ উদ্ধৃতিগুলোই ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ’ বইয়ে রয়েছে। সে কারণে 
একই রকমের উদ্ধৃতি দুই বই থেকে উল্লেখ করে পাঠকবর্গকে বিরক্ত করতে 
চাই না। এমনিতেই আমার উপর পাঠকের বিরক্তির কারণের কোন অভাব 
নেই। তাই আর বাড়াতে চাই না। 

তবে দু'টি উদ্ধৃতি উল্লেখ না করলেই নয়। তাই করছি। এক. অস্ত্রবিহীন 
জিহাদের সংজ্ঞা । দুই. দেবালয় রক্ষার ফরয জিহাদের দায়িত্ব । 


অস্ত্রবিহীন জিহাদ 

এ বইয়ে জিহাদের সংজ্ঞা করা হয়েছে: 

“জিহাদ হলো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের যাবতীয় 

অনুমদিত পন্থা এর মধ্যে শামিল। ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, 
আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রিয় 
পরিমগ্ডলের যাবতীয় কল্যাণ প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 
কল্যাণকর যাবতীয় প্রয়াসের নাম জিহাদ” । 
-? গ্যালারি থেকে: জিহাদের এ সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, ঈমানের সাতাত্তর 
ভাগ না করে বলে দিলেই হতো, এগুলো হচ্ছে মূলত জিহাদের সাতাত্তর 
রচয়িতাগণ শুধু শুধুই তাদের কিতাবগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে শুধু মাত্র 
একটি মাত্র অধ্যায়কে জিহাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। তাও আবার সে 
দিয়ে ভরে দিয়েছেন। 

তারা বলে দিলেই পারতেন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ওযু, গোসল, 
ইন্তেনজা থেকে শুরু করে নিকাহ, তালাক, মুযারাবা, মুরাবাহা, মুযারাআ পর্যন্ত 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৩৮ 


আর দেবালয় রক্ষার ব্যাপারে বলেছে- 
প্যাগোডা ও মন্দিরগুলিকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। এই অপশক্তি 
মসজিদগুলোকেও ধ্বংস করে দিবে । অর্থাৎ কেবল মসজিদ রক্ষার জন্যই নয়, 
আল্লাহ পাক বলেছেন, গির্জা, প্যাগোডা এবং মন্দির তথা যেকোন উপাসনালয় 
রক্ষা করাটাও জিহাদ । এটা জিহাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য”। 

এ সম্পর্কিত আয়াত- 
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STATE 

“আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদলের দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় 
গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয়, মন্দির অগ্নি উপাসকদের এবং মসজিদসমূহ 
যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য 
করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী”। 

-? গ্যালারি থেকে: এ হচ্ছে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ’ বইয়ে কৃত 
আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর । 

“বিগত যামানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর 
শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যামানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান 
ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের উল্লেখ করা 
হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 
যেমন অগ্নিপুজারী মাজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা 
কোন সময়ই সম্মানার্থ ছিল না”। -তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন ৬/২৮৬ 

আর্তনাদ 
করতে চাইলে কী কী অনুশীলন কোন কোনভাবে করতে হয়? হাতে কলমে 
সবক ইয়াদ হয়ে যাবে। 

এ বইয়ের হাজার হাজার কপি ছেপেছে। হাজার মানুষের কাছে বিলি 
হয়েছে। এতে কোন মুনকার বিষয় কারো চোখে পড়েনি । এমন কোন বিষয় 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ৪ ২৩৯ 


চোখে পড়েনি যে বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করা যায়। সতর্ক করা 
দরকার। 


পৃঃ ৫/৩০৭, অনুঃ ১ = “প্রশ্নঃ জিহাদ ফরজে আইন হয় কখন? উত্তর: 
যখন কাফেররা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করে বসে এবং মুসলিম 
শাসক সকলকে জিহাদে বের হতে নির্দেশ দেন তখন এ দেশের সকল সক্ষম 
মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়”। 

-? গ্যালারি থেকে: যদি মুসলিম শাসক না থাকে, বা মুসলিম শাসক 
ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়, বা মুসলিম শাসক তার ব্যক্তিগত স্বার্থে এ ফরয দায়িত্ব 
আদায় করতে না দেয় তখন এ ফরয আদায়ের পদ্ধতি কী? উদ্ধৃতি দরকার । 
এছাড়াও ফরজে আইন হওয়ার আর কোনো অবস্থা কি ফিকহের কিতাবাদিতে 
উল্লেখ হয়নি? 

পৃ: ৫/৩০৭, অনু: ২ = “প্ৰশ্ন: বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশে 
মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কি ফরজ? ফরজ না 
হলে তার কারণ কী? উত্তর: না, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশের 
মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ নয়। তার 
কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা- এক. বাংলাদেশ দারুল হারব নয়। কেননা 
দারুল হারব হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা- ক. শুধু মুশরিকদের আইন চালু 
হওয়া । খ. দারুল হারবের পাশে হওয়া । গ. কোনো মুসলিম বা জিম্মি নিরাপদ 
না থাকা । আমাদের বাংলাদেশে এই তিনটির কোনটিই পাওয়া যাচ্ছে না। 

দুই. বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা 
করেননি। 

তিন. বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক না থাকার কারণে বা তার পক্ষ হতে 
জিহাদের সাধারণ ঘোষণা না আসার কারণে । 

চার. বাংলাদেশে প্রত্যেকেরই স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। 
কাউকে তার ধর্ম পালনে বাধা দেয়া হয় না। এসব কারণে বাংলাদেশের 
মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ নয়”। 

-? গ্যালারি থেকে: কেন? দারুল হারবের সংজ্ঞা কী? এ দেশে কাদের 
আইন চালু আছে? পাশের দেশটি কাদের? মুসলিম ও যিম্মীর কোন পরিচয় কি 
এ দেশে আছে? দ্বিতীয়ত: এটি কি দারুল হারব প্রমাণিত হওয়ার শর্ত নাকি 
দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার শর্ত? দু'টির পার্থক্য বুঝার মত 
অবস্থা কি আছে? 
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শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এ ভারত বর্ষকে দারুল হারব 
ঘোষণা করার পর কবে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে? 

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার দায়িত্ব কি ওলামায়ে কেরামের? 
একটু পরেই বলা হচ্ছে, এ দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের। আর যে ওলামা 
আহবারে ইয়াহুদ ও রুহবানে নাসারার দায়িত্ব পালন করবে তাদের ঘোষণার 
অপেক্ষায় থাকার মানেটা কী? 

বাংলাদেশে যদি মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক না থেকে থাকে তাহলে যে রাষ্ট্রনায়ক 
আছে সে রাষ্ট্রনায়ক অমুসলিম। অমুসলিম রাষ্ট্রনায়কের অধীনে মুসলমানদের 
বসবাস করার শরয়ী বিধান কী? আর যে দেশের রাষ্ট্রনায়ক মুসলিম নয় সে 
হওয়ার পদ্ধতি কী? 

বাংলাদেশের মুসলমানরা কি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মত দু'টি 
কুফরীর বিরুদ্ধে কথা বলা ও কাজ করার অধিকার রাখে? যদি না পারে 
তাহলে মুসলমানরা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাচ্ছে এর অর্থ কী? না কি কুফরের 
বিরুদ্ধে বলা ধর্ম পালনের কোন অংশ নয়। 

সরকার অনুমোদিত প্রতিদিনের হাজার হাজার প্রকাশ্য হারামের প্রতিরোধ 
করার অধিকার কি বাংলাদেশের মুসলমানরা পাচ্ছে? যদি না পেয়ে থেকে 
তাহলে মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাচ্ছে এর মানে কী? নাকি 
অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ধর্ম পালনের অংশ নয়? না কি এটা সরকারের 
কাজ? কিতাব খুলে দেখুন। বাপ-দাদার কাছ থেকে তো বহু কথাই শুনেছেন। 
কখনো কিতাব খুলে দেখার প্রয়োজন হয়নি । 

শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর কোথাও কোন দারুল হারব আছে কি না? 
থাকলে কেন? এমন কোন কারণ তাতে রয়েছে যা বাংলাদেশ ও ভারতে নেই? 

পৃ: ৫/৩০৮, অনু: ১ = “প্রশ্নঃ শরয়ি জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কী 
কী? উত্তর: শরয়ি জিহাদ ফরজ হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ : যথা- এক. মুসলিম 
ইমাম বা খলিফা বিদ্যমান থাকা, যার নেতৃত্বে জিহাদ করা হবে। দুই. 
মারকায বা ঘাটি বিদ্যমান থাকা । তিন. সার্বিক সামর্থ্য থাকা । যেমন অস্ত্র-সন্ত্র, 
পাথেয়, বাহন ইত্যাদি। চার. অমুসলিম শক্রদল কর্তৃক মুসলমানদের জান- 
মাল ও ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা। পাঁচ. অমুসলিম কাফের কর্তৃক ইসলাম 
গ্রহণ কিংবা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করা । ছয়. যুদ্ধের কলাকৌশল জানা থাকা 
ইত্যাদি”। 
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-? গ্যালারি থেকে: বোঝা যায়নি, শর্তগুলো ফরযে আইনের না কি ফরযে 
কেফায়ার। কেন এমন হয়েছে বলা মুশকিল। আর জিহাদ ফরজ হওয়ার এই 
শর্তগুলো ফিকহের কোন কিতাবে আছে? উদ্ধৃতির প্রয়োজন । 

আর যদি প্রশ্ন হয়, ওলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দেননি এ কারণে জিহাদ 
ফরয হয়নি, তাহলে ওলামায়ে কেরামের উপর এ ফাতওয়া দেয়া ফরয কি না? 
রাষ্ট্রনায়ক আদেশ দেয়নি এ কারণে ফরয নয়, তাহলে রাষ্ট্রনায়কের উপর এ 
আদেশ দেয়া ফরয কি না? আর রাষ্ট্রপ্রধান যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে 
তার কাছে কোন শর্তের অভাবের কারণে তার উপর জিহাদ ফরয হচ্ছে না? 
এবং জিহাদের আদেশ করাও ফরয হচ্ছে না? 

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কে দেবে? 

পৃ: ৫/৩০৯, অনু: ২ = প্রশ্ন: ক্ষিপ্ত হয়ে রাসুল-অবমাননাকারীকে হত্যা 
করাটা শরিয়ত-সম্মত হবে কী? উত্তর: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অবমাননাকারী মুরতাদ । মুরতাদের শান্তি হলো, তাকে হত্যা 
করা। তবে হত্যা সম্পাদনের অধিকার খলিফাতুল মুসলিমিন এবং রাষ্ট্রের 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের । দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিনা অনুমতিতে কেউ তাকে 
পারে। কিন্তু মুলত হত্যার কারণে তার ওপর কোনো শান্তি আরোপিত হবে না। 
কারণ তাকে হত্যা করাটা বৈধ ও শরিয়ত-সম্মত। তবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি 
যথাযথ শাস্তির বিধান থাকবে । 

উল্লেখ্য, বর্তমানে যেহেতু এ সমস্ত কাজের কারণে অনেক ফিতনার 
সম্মুখীন হতে হয়, তাই এগুলো থেকে বিরত থাকাটাই বাঞ্ছনীয়” । 

-? গ্যালারি থেকে: রাসূলকে যারা অবমাননা করেছে তাদের হত্যাকারীকে 
রাসূল কখনো শান্তি দেননি । আর ফিতনা মানে কী? ফিতনার সংজ্ঞা কুরআন, 
হাদীস, ফিকহ থেকে না নিয়ে বাজার থেকে নিয়ে যে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা 
চলছে এর কি কোন বিচার নেই? বিচার ইনশাআল্লাহ একদিন হবেই হবে। 

আর্তনাদ 

ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়ার উদ্ধৃতির উল্লেখ আপাতত এখানে শেষ। 
কিতাবগুলোর পাতা উল্টে দেখার জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। 

কিতাবটি ফাতওয়ার কিতাব হিসাবে সমাদৃত ৷ প্রত্যেক দারুল ইফতায় 
এর কপি রয়েছে । অনেক খণ্ডে ছেপেছে। উসুলে ইফতা ও উসুলে ফিকহের 
আলোকে এতে কী সমস্যা আছে তা বলার প্রয়োজন হয়নি । ইলমী আমানতের 
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খাতিরে সলফের কিতাবাদির সমালোচনার অনুমতি আছে। কিন্তু খলফের 
হাওয়ালা বিহীন কিতাব দিয়ে হাওয়ালা দিতেও কোন সমস্যা নেই। কোন 
মুনকার কারো নযরে পড়েনি । ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা! 


ূর্বসূরি ও উত্তরসূরি 

পৃ: ১৮, অনু: ৩ = “দ্বীন সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ও “মাসুর'-অনুসৃত পদ্ধতি 
ছিল পর্যায়ক্রমে দাওয়াত, জিহাদ, বিজয়, শাসন ও প্রশাসন -যা একটি 
ভূখণ্ডের সকল নাগরিককে ছুঁয়ে যায় এবং কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে 
পারে না, আড়াল করে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না, বরং দ্বীনী ও ইলমী 
বিষয়ে প্রতিযোগিতাপ্রবণ হয়ে ওঠে”। 

পৃঃ ২৪, অনু: ৫ = “ভারত উপমহাদেশে দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক দ্বীন চর্চার 
সবচাইতে বড়, ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্র হচ্ছে 
দারুল উলুম দেওবন্দ । এর সমকক্ষ আর দ্বিতীয়টি নেই” । 

পৃ: ৪৮, অনু: ৩ = “সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া । পূর্বসূরিদের রেখে 
যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলো উত্তরসূরিদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দেয়, অজুহাতের 
রাস্তা খোলে না। শত্রুর জন্যও না, মিত্রের জন্যও না”। 

পৃঃ ৩২, অনু: ৫ = “একটি মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের বিচ্যুত ও 
স্থলিত কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুত ও স্থলিত কোন 
চিন্তা-চেতনা বা কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কখনো মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের 
উপর বর্তায় না”। 

পৃঃ ৮৮, অনুঃ ৫ = “প্রজন্মের মেধার অধিকারীরা ও মেধার যোগানদাতারা 
ন্যুনতম জীবন যাপনের জন্য বৈধ ও সম্মাজনক পদ্ধতিগুলোর পেছনে সময় 
ব্যয় না করে সে সময়টুকু বা তার চাইতে বেশি সময় ব্যয় করেছেন অর্থ 
যোগানদাতাদের পেছনে” । 

পৃঃ ৯৩, অনু: ২ = “আসলে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম 
করে জীবনের একটি মান আগেই কল্পনা করে ঠিক করে ফেলেছি এর পর সে 
কাল্পনিক মানকে রক্ষা করা জরুরী মনে করেছি। এর পর সে কাল্পনিক জরুরত 
পুরা করার জন্য হারাম গ্রহণকে বৈধতা দিয়েছি” । 

এ বইটিও পঠকবর্গকে স্বচক্ষে দেখে পড়ার অনুরোধ করছি। অনুরোধ 
ছাড়া আর কী করতে পারি? এ বইয়ের শুরুতে কারো কোন তাকরীয নেই। 
লেখকের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। তবুও যেহেতু বইটি পড়তে নিষেধ করা 
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হয়েছে, তাই কমপক্ষে বিচারের সুবিধার্তে কমপক্ষে একবার চোখ বুলিয়ে 
নেয়ার অনুরোধ করছি। 


আর্তনাদ 

বইটি পড়তে বড়দের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যারা পড়েছে 
তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। বইটির লেখককে বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। 

এ প্রেক্ষিতে ছোটদের ফরিয়াদ, আজ হয়ত বড়ত্ের প্রভাবে ছোটকে 
মাড়িয়ে চলা গেছে, কিন্তু এমন এক দিন সবার জন্য অপেক্ষা করছে কি না যে 
দিন বড় ও ছোটর এ কৃত্রিম মাপকাঠি কাজে আসবে না? তাই ছোটদের পক্ষ 
থেকে আজ প্রশ্ন- 

১. কোন একটি কাফেলার কিছু লোক যদি কোন ভুলের শিকার হয় 
তাহলে সে কাফেলার ভুল চিহ্নিত করা কতটুকু জরুরী? আর সে কাফেলাকে 
নির্ভুল বলে প্রচার করা কতটুকু জরুরী? 

২. কোন একটি কাফেলা যদি যুগের পর যুগ একটি ভুল করতে থাকে 
তাহলে তার সে ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য কতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিৎ? 

৩. শতকরা কত ভাগ লোক একটি ভুলের উপর চলতে থাকলে সে ভুল 
ধরিয়ে দেয়া বা অন্যদেরকে সে ভুলের শিকার হওয়া থেকে সতর্ক করা বৈধ 
হবে? 

8. দ্বীনের কর্ণধারদের কোন পর্যায়ের সমাদৃত ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী 
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার সামালোচনা করা বা তা প্রতিরোধ করার চিন্তা করা 
বৈধ নয়? 

৫. একজন মুসলমান কত বছর বয়সে উপনীত হলে একটি মুনকারকে 
মুনকার বলা তার জন্য ফরয হবে? কত বছর বয়সে ওয়াজিব হবে? কত বছর 
বয়সে সুন্নত হবে? কত বছর বয়সে মুস্তাহাব হবে? কত বছর বয়সে মুবাহ 
হবে? কত বছর বয়সে মাকরূহ হবে? কত বছর বয়সে হারাম হবে? আর কত 
বছর বয়সে গোমরাহী হবে? 

৬. একজন তালিবুল ইলম কত বছর বয়সে এবং কোন কিতাব বা জামাত 
ও কোন জামাত পড়া পর্যন্ত কিতাবকে উপেক্ষা করে তার উত্তা ও বড়র 
অনুসরণ করা ফরয? 

৭. তালিবুল ইলম কিতাবে যা পড়েছে বড়দেরকে যদি সে দেখে তাদের 
কেউ কিতাবের সে বিধান অনুযায়ী আমল করছে না, বা কেউ করছে কেউ 
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করছে না, বা কিতাবের অনুসরণ কেউ করছে না, আবার তারা সবাই মিলেও 
কোন একটির উপর নেই। বরং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা পদ্ধতির উপর 
চলছে তখন তালিবুল ইলমের করণীয় কী? 

৮. উদ্ভায ঘন্টায় যা পড়িয়েছেন বাস্তব জীবনে তার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ 
করলে তালিবুল ইলমের করণীয় কি? 

৯. যে মাসআলা উদ্তায দলিলসহ দরসে বুঝিয়েছেন উদ্ভায সে বিধানের 
বিপরীত আমল করার পর ছাত্র সে বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তাদ যদি ধমক 
দিয়ে দেন এবং ইলমের আলোকে সমাধান দিতে আগ্রহবোধ না করেন তাহলে 
ছাত্রের করণীয় কী? 

১০. কোন তালিবুল ইলমের যদি সন্দেহ হয়, উদ্ভায সম্ভবত এ মাসআলাটি 
কিতাবে দেখেননি তাই বিপরীত করে বলছেন। এ ক্ষেত্রে তালিবুল ইলম 
উদ্ভতাযের কথা অনুযায়ী আমল করবে না কি কিতাবে নিজের দেখা অনুযায়ী 
আমল করবে? 

১১. তালিবুল ইলমের যদি সন্দেহ হয়, উদ্তায ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের ভয়ে সঠিক 
মাসআলা বলতে পারছেন না, তাহলে তালিবুল ইলম উত্তাষের দেয়া মাসআলা 
অনুযায়ী আমল করবে না কি কিতাবে দেখা অনুযায়ী আমল করবে? 

১২. একটি কাফেলার ব্যাপারে যদি জানা যায় তারা কিতাব মুতালাআ 
করে না। তাহলে শুধু বড় হওয়ার করণে তাদের এক্যমতকে শরয়ী ইজমা বলা 
যাবে কি না? 

১৩. বিশ্বের যে কোন ভূখণ্ডের কোন একটি বিশেষ জামাতের উপর কি 
ইয়াদুল্লাহি আলাল জামাআহ' হুকুমটি প্রযোজ্য হবে? 

১৪. পনেরতম শতাব্দী হিজরীতে কোন একটি বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ 
কোন জামাতের এক্যমতের ক্ষেত্রে কি 'লা তাজতামিউ উম্মাতী আলা 
দলালাতিন' কায়েদাটি প্রযোজ্য হবে? 

১৫. একটি ভুল যদি বিশ্বাসে ও আমলে এমনভাবে স্থান করে নেয় যে, 
তার বিপরীত তথ্য তালাশ করাকেও গোমরাহী মনে করা হয়, তখন একজন 
তালিবুল ইলমের করণীয় কী? 

১৬. কোন একটি ভুলের প্রচার যদি ব্যাপকভাবে করা হয়। লক্ষ লক্ষ 
মানুষের পঠিত ও শ্রুত সামাজিক গণমাধ্যমে, -তখন সে ভুলের প্রতিরোধ, 
প্রতিবাদ, সংশোধন কীভাবে হওয়া উচিত? এবং সে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা 
করার সীমারেখা কী হওয়া উচিত? 
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১৭. একটি ভুলকে দলিল প্রমাণসহ ভুল হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য যিনি 
ভুলটি চিহ্নিত করবেন তার বয়স কত হওয়া উচিত? তার সনদের স্বীকৃতি 
কোন মানের হওয়া উচিত? তার কত লক্ষ মুরিদ থাকা চাই? তার কত হাজার 
ভক্ত ও অনুসারি থাকতে হবে? তার অধীনে কমপক্ষে কতটি মাদরাসা 
পরিচালিত হতে হবে? তিনি কত বছর যাবত শায়খুল হাদীসের পদ দখল করে 
থাকতে হবে? তিনি কত পরিমাণ ছাত্রের উদ্ভায হতে হবে? সামাজিক 
গণমাধ্যমে তার কত লক্ষ ‘লাইক’ থাকতে হবে? 

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ দিতেই হবে । সংজ্ঞাহীন বড়ত্বের চাকায় যখন 
দ্বীন ও শরীয়ত এবং দ্বীন ও শরীয়ত অনুসরণের আগ্রহীরা এত ভয়ঙ্করভাবে 
পিষ্ট হয়ে চলেছে তখন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেই হবে। 

আমার খাতায় এমন এমন বড়র নামও আছে যাদের বড়ত্বের ধাতাকলে 
হাজার হাজার তালিবুল ইলম পিষ্ট হয়ে চলেছে, একটি ফরয আমলের 
তালিকাও পকেটে রাখার অনুমতি পাচ্ছে না, কিন্তু সে বড় উর্দু-ফারসী-আরবী- 
কুরআন-হাদীস-ফিকহ ইত্যাদিতো বহু দূরের বিষয়! সে আমার লেখা বাংলা 
বইয়ের একটি পৃষ্ঠাও সহীহভাবে বুঝে তার ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে পারবে না। 

আমি অনুভব করছি, আমার পাঠকদের কাছে এ ভাষাগুলো অহংকারের 
ভাষা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়গুলো হাজার হাজার হৃদয়কে জ্বালিয়ে 
দোষে দুষ্ট হওয়ার ভয়ে মুখ খুলছে না সে হদয়গুলোর পক্ষ থেকে এ 
বদনামগুলো বয়ে নেয়ার দায়িত্বটি আমি স্বেচ্ছায় কাধে নিয়েছি। কারণ: ১. 
সম্মানের বিচারে আমি শৃণ্যের কোটায় আছি। নষ্ট হওয়ার মত কোন সম্মান 
আর আমার অবশিষ্ট রয়নি। ২. আমি এর চাইতে বড় বড় উপাধিও (2) 
জীবনে পেয়েছি, যার কাছে এসব ছোটখাট উপাধি (?) কোন স্থানই পাবে না। 
৩. আমি কারো নই এবং কেউ আমার নয়। বন্ধনমুক্ত এক ভবঘুরে, যার 
বদনামের টানে কোথাও কোন টান পড়বে না। ৪. আমার ক্ষুদ্র অধ্যয়নে 
কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন 
বৈধতা আমি পাইনি । 

১৮. বিপক্ষের কারো ভুল ধরার জন্য এবং বিপক্ষের কোন মতকে 
প্রত্যাখ্যান করার জন্য যে পরিমাণ শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয়, স্বপক্ষের 
কারো ভুল ধরার জন্য এবং স্বপক্ষের কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার 
চাইতে কত বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয়? এ বিষয়ে শরীয়তের 


মূলনীতি কী? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৪৬ 


১৯. স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নির্ণয়ের শরয়ী মাপকাঠি কী? একটি পক্ষের সঙ্গে 
কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে পরে সে বিপক্ষ হয়ে যাবে? এবং তার মতকে 
প্রত্যাখ্যান করার জন্য খুব বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হবে না। আর 
কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে সে বিপক্ষ হবে না; বরং ম্বপক্ষের আওতায় 
থেকে যাবে? এবং তার কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে অনেক বেশি 
শক্তিশালী দলিল লাগবে এবং দলিল আসার পরও তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে 
অসম্ভব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 

২০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়িম, আল্লামা শাওকানী, 
মওদুদী, মিয়া নযীর হোসাইন দেহলভী, হোসাইন আহমাদ বটালভী প্রমুখ 
ব্যক্তিবর্গ কত অযোগ্য, কত ছোট হওয়ার কারণে এবং তাদের ভুলের মাত্রা 
কত বেশি হওয়ার কারণে আমাদের যে কোন ব্যক্তি, যে কোন দলিলের 
ভিত্তিতে, যে কোন ভাষায় তাদের সমালোচনা করতে পারে এবং তাদের ভুল 
ধরতে পারে? 

এরই বিপরীত অপর কিছু মানুষ কত বড় হওয়ার কারণে, কত যোগ্য 
হওয়ার কারণে এবং কত সঠিক হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তি, কোন দলিল 
এবং কোন ভাষায়ই তাদের ভুল ধরার অনুমতি পাচ্ছে না? 

২১. শরীয়ত ও ইলমের উসুল অনুযায়ী একটি ভুল ভুল হিসাবে প্রমাণিত 
হওয়ার পর তা চিহ্নিত করা, ধরিয়ে দেয়া এবং তা থেকে বাচার জন্য 
মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য কত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ? কেমন 
পরিবেশ তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ? উপস্থাপন কত সুন্দর হওয়া 
পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ? 

২২. যিন্দীকের সংজ্ঞা কী এবং কোন ব্যক্তিকে যিন্দীক বলে ফয়সালা 
দেয়ার পদ্ধতি কী? বিশেষত যিন্দীক যেহেতু কখনো নিজেকে কাফের বলে 
স্বীকার করে না। কুফরী করে করেও নিজেকে সে সব সময় মুসলমান হিসাবেই 
দাবি করে এবং ধরা পড়ার পর সে তার কুফরী কাজ বা কথার একটা ব্যাখ্যা 
দিয়ে বাচতে, নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করে। 


আজ দারুল উলুমকে বেছে নিতে হবে, কোন চিন্তা ও মানসিকতাগুলো 
তার বন্ধুত্বের আর কোন মানসিকতাগুলো তার শক্রতার। এ এক মহাপরীক্ষা। 
কারণ, বিচার তার মানহাজে ইলমী অনুযায়ীই হবে । 


সংসূৎসুৎসূৎ সূৎসূৎ সূত সূত সূত সূত সৎ সৎ সুত সৎ সূত সূত সূত সূত সূত সূত 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ৪ ২৪৭ 


হাল্লাজ অর্থাৎ হোসাইন ইবনে মানসুর আলহাল্লাজ সজ্ঞানে, প্রকাশ্যে 
খোদা হওয়ার দাবি করে এবং সে দাবির উপর অটল থেকেও খাঁটি মুমিন ও 
আসল মুওয়াহহিদ হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে -এ তথ্য অমাদের 
প্রায় সবার কাছেই আছে। এ বিষয়ক একটি চিত্রও সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা 
যায়। 


বড় 

আপনি যদিও একজন ভালো শিক্ষক, কিন্তু ইবনে কাসীর রহ. এর 
“আলবিদায়া ওয়াননিহায়া' থেকে মানসুর হাল্লাজের বিরুদ্ধে যে তথ্য বের করে 
দেখিয়েছেন সে হিসাবে বোঝা যায় আপনি একজন সর্বস্বীকৃত আল্লাহর ওলীর 
প্রতি খারাপ ধারণা রাখেন। অতএব আপনি এ মাদরাসায় পড়ানোর যোগ্যতা 
হারিয়েছেন। আগামী কালের মধ্যে চলে যাবেন। (বিদায়ের সময়) আপনি যে 
অপরাধ করেছেন সে কারণে চলে তো যাবেনই, তবে আপনার অবস্থানটি 
একটি ঈমানের প্রশ্ন, তাই তওবা করে নিজের ঈমানের হেফাযত করে 
নেবেন। 


ছোট 

হাল্লাজ হাজার বছর আগের একজন মানুষ । তার বাস্তব অবস্থা জানতে 
হলে আমাদেরকে ইতিহাসেরই শরণাপন্ন হতে হবে । রিজাল শাস্ত্রের শরণাপন্ন 
হতে হবে। হাল্লাজ যে শতাব্দীর মানুষ সে শতাব্দী থেকে শুরু করে 
পরবর্তীকাল পর্যন্ত ইতিহাসবিদগণ তার ব্যাপারে কী বলেছেন? তা দেখা 
একজন মুসলমানের বিশেষত একজন আলেমের দায়িত্ব । কোন ইতিহাসবিদ 
কোন ভিত্তিতে বলেছেন তাও দেখা একজন আলেমের দায়িত্ব । এমতাবস্থায় 
“আলবিদায়া ওয়াননিহায়া' কিতাব থেকে একটি তথ্য বের করে তা নিয়ে 
থেকে বহিষ্কারের কারণ হল? কেন এটি এমন একটি গুনাহ হল যা থেকে 
তাওবা করে নতুনভাবে মুসলমান হতে হবে? ছোটদের ছোট মেধা দিয়ে এ 
বিষয়গুলো বুঝে নেয়া একটু কঠিন। 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার মানহাজ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৪৮ 


দারুল উলুম দেওবন্দ দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য যে ইলমী মানহাজ তৈরি 
করেছে সে মানহাজের আলোকে দারুল উলুম দেওবন্দের আবা ও আবনা- 
পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের একটি সত্য অতীত রয়েছে। রিজালশাস্ত্র ও 
উলুম দেওবন্দের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষগণ ইতিহাস ও রিজালশাস্ত্রের হাজার 
নয় লক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, রিজাল ও ইতিহাসের সে মহাপুরুষদের কোন 
কিতাব থেকে কোন তথ্য উপস্থাপন করা কত বড় অপরাধ?! বিশেষত এমন 
একটি এতিহাসিক বিষয়, যে বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ একমত । 

ইতিহাসের পাতা থেকে যদি ইমাম আবু বকর আলজাসসাস রহ., ইমাম 
খতীব বাগদাদী রহ., ইমাম ইবনুল জাওযী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., 
ইমাম যাহাবী রহ., ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ও ইমাম ইবনে হাজার রহ. এর 
মত রিজাল ও ইতিহাসশান্ত্রবিদগণকে বিয়োগ করে দেয়া হয়, তাদের 
সিদ্ধান্তকে বাম হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে রিজাল ও ইতিহাসের 
বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তদাতা কে হবেন? 

আর বড়রা বা বড়দের শিরনামে যারা উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তারা 
নিজেদেরকে মাদরাসা ও ইলমের পরিচয়ে পরিচয় দিতে কেন আগ্বহবোধ 
করছে? এ দেশে কি মাটির টুকরি আর কোদালের অভাব পড়েছে? আর না 
মাটি কাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে? এ দেশে কি রিক্সা-ভ্যানের অভাব পড়েছে? 
না কি যাত্রী ও বহনের মালামালের অভাব পড়েছে? 

সর্বস্বীকৃত ইতিহাস ও রিজালবিদদের গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে এতিহাসিক 
মাদরাসা থেকে বের করে দেয়ার মত যোগ্য কারণ মনে করে তাদের ব্যাপারে 
দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ কী সিদ্ধান্ত নেবে? তারা এবং তাদের 
এ মাদরাসা দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে জুড়ে থাকার সুত্র কী হবে? 
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প্রসঙ্গক্রমে এ ধরনের কিছু নষ্ট মানসিকতার কিছু কারপগুজারী এখানে তুলে 

ক. আমার ধারণামতে যুগহারে চলনসই আলেম। দুনিয়ামুখীও বলা যায় 
না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যকে মেনে নিতে পারে বলে মনে হয়। জিজ্ঞেস 
পরও কেন সে মুসলমান? বললেন, এটাতো তার মুখের শব্দ। তার মনের 
অবস্থাতো আমরা জানি না? বললাম, একজন মানুষ নিজেকে খোদা বলে দাবি 
করার পরও কি ফাতওয়া দেয়ার জন্য তার মনের অবস্থা জানতে হবে? 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২৪৯ 


বললেন, জানতে হবে। কারণ সে তো একজন মুসলমান। কেন সে এ শব্দ 
উচ্চারণ করেছে তা জানতে হবে । বললাম, নিজেকে খোদা বলার পরও তাকে 
জানতে হবে । না জেনেই কারো কলবের উপর হাত দেয়ার কোন অধিকার 
আমাদেরকে দেয়া হয়নি । 

বললাম, দেওয়ানবাগী কেন কাফের? বললেন, সে বলেছে, সে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উলঙ্গ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছে। বললাম, উলঙ্গ 
অবস্থায় স্বপ্ন দেখার কারণে কাফের হয়ে যাবে?! বললেন, হা কাফের হয়ে 
যাবে। বললাম, স্বপ্নতো নিজের ইচ্ছায় হয় না। আল্লাহ পাক দেখান এতে 
স্বপ্নদুষ্টা কফের হবে কেন? আর এমন কোন কথা কি কোন কিতাবে আছে? 
বললেন, সে এ স্বপ্নের কথা প্রচার করেছে । বললাম, স্বপ্ন প্রচার করা কি 
কুফরী? বললেন, এর মাধ্যমে সে রাসূলকে এহানত তথা হেয় প্রতিপন্ন 
করেছে । বললাম, কেন সে তো তার স্বপ্ন প্রচার করেছে । এতে হেয়প্রতিপন্ন 
করার কী আছে? বললেন, সে রাসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যই প্রচার 
করেছে । বললাম, আপনি কিন্তু তার কূলবের উপর হাত দিয়ে ফেলেছেন। 
একটু আগে যা থেকে আমাকে নিষেধ করেছেন। বললেন, সে তো ভণ্ড, 
খারাপ মানুষ । বললাম, সে খারাপ হবে কেন? সে তো আশেকে রাসূল । 
আপনারা সর্বোচ্চ অঞ্চলিক আশেকে রাসূল, আর সে হচ্ছে বিশ্ব আশেকে 
রাসূল। সে ভণ্ড ও খারাপ হবে কেন? সঠিক কোন উত্তর না পেয়ে আবদারের 
সুরে বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু কিতাব মুতালাআ করবেন । আমাদের 
উপর মন খারাপ করে বদদোয়া দিয়ে কোন লাভ নেই । কিতাবে যা পড়েছেন 
তা একটু বিশ্বাস করবেন। 

খ. আগের আলেম সাহেবকেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছি যে, একজন ব্যক্তিকে 
তার যামানার মুফতিয়ানে কেরাম একমত হয়ে কাফের বলে ফাতওয়া 
দিয়েছেন, সে ফাতওয়া কার্যকর হয়েছে। ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী 
আদালতের অধীনে কাফের হিসাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার বছর 
পরের ওলামায়ে কেরাম কীভাবে জানতে পারলেন, সে কাফের লোকটি খাটি 
মুমিন ও আসল মুওয়াহহিদ ছিল? 

বললেন, কাফের হিসাবে ফাসি হলেও পরবর্তীতে এমন কিছু আলামত 
প্রকাশ পেয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার সমকালের মুফতীগণের 
ফাতওয়া ভুল ছিল। তিনি বাস্তবে কাফের ছিলেন না। একজন খাঁটি মুসলমান 
ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আলামতগুলো কী? বললেন, তার রক্ত, গোশত, 
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হাড্ডি, তার পোড়া ছাই ইত্যাদি থেকে ‘আনাল হক’ দাবিটি উচ্চারিত 
হয়েছে । যা থেকে বোঝা যায় তার দাবিতে তিনি হক ছিলেন। 

বললাম, এ আলামতগুলো আপনি ইতিহাসের কোন কিতাবে পেয়েছেন? 
কিছুক্ষণ এ দিক ওদিক হাতড়ে পরে একটি শের বললেন। বললাম, এ শের 
দিয়েই শেষ পর্যন্ত একটি যামানার সকল মুফতীর এক্যমতের একটি 
ফাতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করবেনঃ 

বললেন, এগুলো কি মিথ্যা? বললাম, মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমাকে 
দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন? মিথ্যা হওয়ার জন্যতো নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসে না 
থাকলেই হল । কিন্তু সত্য হওয়ার জন্যতো তা সত্য ইতিহাসে থাকতে হবে । 
সে সত্য ইতিহাস উপস্থাপন করাতো আপনার দায়িত্ব । আপনি বলুন, এ 
ইতিহাসটা সত্য ইতিহাসের কোথায় আছে? তিনি মিষ্টি একটা হাসি দিলেন। 
অযোগ্যতাবশত সে হাসিতে আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি । 

তিনি আরেকটি কথাও বলেছেন। বলেছেন, কুফরীর ফাতওয়া হলেও 
পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম কাশফ ও স্বপ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, 
হাল্লাজ খাটি মুমিন ছিলেন। যদিও কাশফ ও স্বপ্ন দলিল নয়, তবুও ...। 
বললাম, বলুন, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে তা শরীয়তের এক্যমতে গৃহীত 
দলিলের বিপরীতে প্রাধান্য পেয়ে যায়। বললেন, না তা নয়। বললাম তাহলে 
কী? দলিল নয় যেনেও কেন বিষয়টি উত্থাপন করলেন? আর যে কাশফ ও 
স্বপ্নের মাধ্যমে একশত বছরের পরবর্তীদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সে 
কাশফ ও স্বপ্ন থেকে একশত বছর আগের লোকেরা বঞ্চিত হলেন কেন? সে 
স্বপ্ন ও কাশফ থেকে তার উত্তায, তার পীর ও শশুর বঞ্চিত হলেন কেন? 

বললেন, তারপরও । আমাদের আকাবির তাকে ভালো বলেছেন। 
বললাম, দলিল যখন শেষ পর্যন্ত এটাই তাহলে এতক্ষণ আকাশ পাতাল বিচরণ 
করার কী প্রয়োজন ছিল? আরো বললাম, আকাবিরের বদনাম করবেন না। 
দুয়েকজনের কথা পুরা জামাতের উপর প্রয়োগ করবেন না। নিজের স্বার্থে 
আকাবিরের হাওয়ালা দেবেন না। আকাবিরের হাজার হাজার সহীহ কথা 
আমরা মানি না, একটি ভুলকে মানার প্রতি আমাদের এত আগ্রহ কেন? এটা 
ভালো লক্ষণ নয়। 

যাই হোক, এমন একটি মাসআলা তাহকীকের প্রস্তাবের অপরাধে বড়রা 
ছোটদেরকে মাদরাসা থেকে বের করে দিয়েছে । এখন মাদরাসার বিধান কী? 
যে মসজিদে সুদ-ঘুষ-যিনার বিরুদ্ধে আলোচনা করলে মসজিদ থেকে বের 
করে দেয়া হয় সে মসজিদের শরয়ী বিধান কী? যারা বের করে দেয় তাদের 
বিধান কী? তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী? 
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গ. একজনকে বললাম, হাল্লাজকে যে কুফরীর কারণে তৎকালীন ওলামায়ে 
কেরাম ও মুফতিয়ানে কেরামের এক্যমতে ফীসি দেয়া হয়েছে সে কথাটি প্রায় 
সবাই লিখেছেন । যারা লিখেছেন তাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আবু 
বকর আলজাসসাস রহ., ইমাম খতীব বাগদাদী রহ., ইমাম ইবনুল জাওযী 
ও ইমাম ইবনে হাজার রহ. এ নামগুলো উল্লেখ করেছি। 

তিনি সবগুলো নাম থেকে শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নাম উল্লেখ 
করে বললেন, তিনিতো সুফীদের বিষয়ে একটু কট্টর ছিলেন। আমাদের 
ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সুফিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার 
মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বললাম, আমি নাম উল্লেখ করলাম আট/দশ জনের । 
আপনি সবার কথা বাদ দিয়ে মাঝখান থেকে শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়াকে তুলে 
এনে তার উপর এক চোট নিলেন। তাহলে বাকিদের ব্যাপারে আপনার কী 
বক্তব্য? কোন জবাব দিলেন না। 

দ্বিতীয়ত বললাম, ইবনে তাইমিয়া কি এ পর্যায়ের নিচে নেমে গেছে যে, 
তিনি যদি দলিল প্রমাণের আলোকেও কোন কথা বলেন তবু তার কথা মানা 
যাবে না। যদি এমন হয় যে, তার কথা মানাই যাবে না তাহলে শিয়াদের 
বিরুদ্ধে কোন কথা বলার জন্য, এমনিভাবে বিভিন্ন রকমের বিদআতের 
হয়? তার কিতাব কেন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়? তাকে সবাই কেন ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া বলে উল্লেখ করে থাকে? 

ঘ. একজন বললেন, যাই বলুন না কেন, বড়দের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়া 
উচিত হবে না। বললাম, কোন প্রসঙ্গে বলছেন? হাল্লাজের বিষয়ে? না কি যে 
কোন বিষয়ে? বললেন, আপাতত হাল্লাজের বিষয়টাই ধরা যাক। বললাম, 
হাল্লাজকে কাফের ফাতওয়া দিয়ে যারা ফীসিতে ঝুলিয়েছে তারা চতুর্থ 
শতাব্দীর শুরুর ওলামায়ে কেরামের একটি বিশাল জামাত । আর তাকে খাটি 
মুসলমান ও মুওয়াহহিদ মনে করা শুরু হয়েছে একশত বছর পর থেকে । সে 
থেকে বর্তমান যামানা পর্যন্ত ছোট্ট একটি জামাত কোন প্রকার এতিহাসিক 
তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই তাকে খাঁটি মুমিন ও মুওয়াহহিদ এবং উম্মতের মুকতাদা 
হিসাবে উপস্থাপন করছেন। 

এমতাবস্থা দু'টি মতের কোনটির পক্ষের লোকদেরকে আমরা বড় বলব? 
তারা সবাই বড়। কিন্তু তাদের মাঝেতো কেউ বড় আবার কেউ ছোট আছেন। 
সে বড়-ছোটর মাঝে কারা বড় আর কারা ছোট? আমি সবার ছোট হিসাবে 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র ২৫২ 


কারটা গ্রহণ করব? তিনি আমার কথা মানেনি। আমাকে সান্ত্নামলক কোন 
জবাবও দেননি। 

প্রশ্ন হচ্ছে, বড়দের অনুসরণের যে মাপকাঠি আজ আমাদেরকে দেয়া 
হচ্ছে, এমন কোন মাপকাঠি কি আমাদের বড়দের জন্যও ছিল? যদি থেকে 
থাকে তাহলে তীরা সে মাপকাঠি উপেক্ষা করেছেন কেন? এক শতাব্দীর বড়রা 
যখন সম্মিলিতভাবে একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তখনতো পরবর্তী ছোটদের 
দায়িত্ব ছিল তা মেনে নেয়া এবং বড়দের সঙ্গে দ্বিমত করে কোন প্রকার 
বেয়াদবীর শিকার না হওয়া । কিন্তু তারা তা করেননি; বরং দ্বিমত করেছেন। 

এখন তাদের এ দ্বিমত যদি দলিল ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাবে 
দ্বিমত করে থাকেন তাহলে বোঝা যাবে, বড়রা যাই করেন না কেন দলিলের 
আওতায় আনা না গেলে তা কোনভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। এখন বাস্তবতা 
কী ছিল? তাও দেখিয়ে দেয়া বড়দেরই দায়িত্ব হয়ে যায়। আমরা নির্দেশনার 
অপেক্ষায় আছি। এড়িয়ে যাওয়াকে মানতে পারছি না। 


সংসংসংবতসংসংসংসসংসংস 


বড় ও ছোটর ভালো কোন সংজ্ঞা আমরা দিতে পারিনি। তবে এতটুকু 
বলে এসেছি যে, প্রচলিত অর্থে বড় শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, বড় 
হওয়ার জন্য বয়স বা যোগ্যতা কোনটাই ছোটর চাইতে বেশি হওয়া জরুরী 
নয়। এটা আসলে কোন সংজ্ঞা নয়; বরং সংজ্ঞার সহায়কমাত্র । প্রচলিত অর্থে 
বড়র সংজ্ঞা বড়রাই দিতে পারবেন। আমরা আলামত হিসাবে শুধু বলতে 
পারি, বড়ত্বের পদটি যে আগে দখল করে ফেলেছে সে বড়, এমনিভাবে যে 
কথায় কথায় বড়র উদ্ধৃতি দেয় সে বড়। তবে এটা শুধু আলামতই মাত্র, 
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সংজ্ঞা নয়। সঠিক সংজ্ঞা জেনেই এ বিষয়ে নিশ্চিত কথা বলা যাবে । এখন 
এখানে আমরা যে চিত্রটি তুলে ধরব তা থেকেও বড়-ছোটর কিছুটা পরিচয় 
পাওয়া যাবে । ইনশাআল্লাহ । 


বড় 
বড়দের সিদ্ধান্তের বাইরে তাকে এসব বিষয়ে হাত দেয়ার সাহস দিয়েছে 

কে? সে হঠাৎ এসেই সব বুঝে ফেলেছে, আর আমাদের বড়রা এসব 

বোঝেননি? রাতারাতি একটি মাদরাসার রঙ্গ বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখে! 


ছোট 

যাকে ছোট বলে ধমকগুলো দেয়া হচ্ছে তাকে নিয়োগ দেয়াই হয়েছে 
এসব কাজের জন্য। ইঙ্গিতে তাকে বলাও হয়েছে, আপনার অভিজ্ঞতা ও 
দক্ষতা দিয়ে সাজানো একটি রূপ তৈরি করুন। সে হিসাবে তিনি করে 
চলেছেন। তাছাড়া, সংস্কারমুলক কাজ যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়; বরং 
উপকারী হয় তাহলে এতে সমস্যা কোথায়? সংস্কারের মধ্যে কোথাও কোন ভুল 
হয়ে গেলে সে ভুলকে সরাসরি ভুল বলে দিলেই হল। বড়দের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বিষয়টিকে ভারি করে তোলার কী প্রয়োজন? ছোট ও বড়কে মুখোমুখী দাড় 
করিয়ে দেয়ার কী প্রয়োজন? 

ঘটনাটি আমার আব্বাজান মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির। 
বড়র পক্ষ থেকে যখন তাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হচ্ছে, তখন তার 
বয়স পয়ষট্রি বছর ৷ হাদীস পড়ানোর বয়স তখন তার চল্লিশ বছরের উপরে । 
প্রচলিত পরিভাষায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর যাবত তিনি শায়খুল হাদীস। অর্থাৎ সহীহ 
বুখারীর উত্তায। অর্থাৎ বড় মাদরাসার বড় হুজুর । অর্থাৎ বড় হয়েছেন আরো 
ত্রিশ বছর আগে । এ হলো এক দিক। 

অপর দিকে তাকে দূর থেকে আনা হয়েছে বড় হিসাবে । নিয়োগ দেয়া 
হয়েছে এমন এক পদে যেখানে কাজই হচ্ছে সংস্কার করা । দায়িত্বশীলগণ 
পিঠে হাত বুলিয়ে সংস্কারের সে দায়িতৃটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যার জন্য 
তাকে আনা হয়েছে। তিনি কাজ শুরু করেছেন। কাজের সুফলে দায়িত্বশীলগণ 
খুশি। তালিবুল ইলমরা খুশি । মাদরাসার রঙ্গ ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে । একটা 
ভালো বাতাস বইতে শুরু করেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে । এমন সময় । 

এমন সময় সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। বিভিন্ন কাজের উপর 
আপত্তি আসতে শুরু করেছে। আসতেই পারে । মানবীয় দুর্বলতার কারণে 
এমন কিছু সমস্যা অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়। সব জায়গায়ই এমন 
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হয়। কিছু দুর্বলতা উভয় পক্ষেই থাকে । এ কারণে এসব আপত্তি নিয়ে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। 

অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, বাক্যটি । যাকে ছোট বলে ভূষিত করা হচ্ছে 
তার বয়স ও যোগ্যতার কথাতো বলা হল। এ বয়স ও যোগ্যতার পর যিনি বড় 
হলেন না তার অপরাধটা কী? তিনি কোন অপরাধে ছোট রয়ে গেলেন? নিশ্চয় 
কাজের অপরাধে । আর এ কারণেই আমরা বড়র সংজ্ঞা দিতে ব্বিত বোধ 
করেছি। আর জরিপ করে দেখা গেছে, বড় হওয়ার জন্য বিশেষ কোন বয়স বা 
যোগ্যতার সীমারেখা নেই । ডিপ্লোমা কোর্সের মত এর একটা কোর্স আছে। 

আরো অবাক কাণ্ড হলো, তিনি কার চোখে ছোট সে বিষয়টি । দেখা গেল 
তিনি তাদের চোখেই ছোট যারা তার সমবয়সী বা ছোট। তাহলে বোঝাই 
যাচ্ছে সমস্যাটা আসলে কোথায় । 

এখানে বড় ও ছোটর যে ব্যাপারটি ঘটেছে এটা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনামূলক 
একটি বিষয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর মৌলিক কোন সম্পর্ক 
নেই। বড়-ছোটর ব্যবধান বোঝানোর জন্যই মুলত এ বিষয়টি উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শব্দের অপব্যবহার অনেক বড় সমস্যার কোন বিষয় নয়। 
সমস্যা হচ্ছে শরয়ী বিষয়াদির ক্ষেত্রে । 
শিকার হলে ‘বড়’ ও ‘ছোট’ পরিভাষাগুলোর ব্যবহার বেড়ে যায়। বর্তমান 
যামানায় খেয়ানত এবং ইলম না থাকার যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এ 
পরিস্থিতিতে এসব পরিভাষার ব্যবহার যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং তা যে 
কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে তা অনুভব করা দায়িত্বশীলদের দায়িত্বে 
পড়ে। 

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা যাদেরকে দায়িত্বশীল ভাবতে 
পছন্দ করি তারাও এ পরিভাষাগুলোর আড়ালে নিজেকে বাচানোর চেষ্টা 
করছেন। আর এরই সাথে সাথে খেয়ানত ও মুর্খতার অপরাধে লিপ্ত বিশাল 
জনগোষ্ঠীকে এ অন্ধকার গলিতে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। আল্লাহ আমাদের 
সবাইকে হেফাযত করুন। 


সংসংসংসংসংসংসংবংসংবংসংসংসংসংসংসংসংসংবংসংসংবংসংসংসংস 
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ইলম-আমল বা ৮৩৩ Lal এ) Sly 


দারুল উলুম দেওবন্দের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ইলম মোতাবেক আমল । এটি 
মূলত দারুল উলুম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি ইসলামের বৈশিষ্ট্য । 
ইসলামের মূল দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীসের যত বক্তব্য রয়েছে সকল 
বক্তব্যে আমলকে ইলমের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আমলমুক্ত ইলমের 
কোন ধারণা ইসলামে নেই। আয়াত ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আমলমুক্ত 
ইলমের নিন্দা করা হয়েছে। 

দারুল উলুম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে ইসলামের সে বৈশিষ্ট্যকে ধরে 
রেখেছে। ভারত উপমহাদেশে যখন ইলমের সঙ্গে আমলের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে 
গিয়েছিল, তখন দারুল উলুম দেওবন্দ ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধন 
করেছিল । ইলমের সঙ্গে আমলের দাওয়াত দিয়েছিল। 

ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য সভ্যতাকেন্দ্রগুলো ইলম ও আমলের সমন্বয় 
না করে যে দুর্বলতার শিকার হয়েছিল দারুল উলুম দেওবন্দ সে দুর্বলতা থেকে 
নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তানরা আজ কী 
অবস্থায় আছে তা জরিপ করার জন্যই মূলত এ শিরনাম। এর জন্য কয়েকটি 
কাজ করতে হবে। 


কয়েকটি কাজ করতে হবে 

প্রথমত ইলম মোতাবেক আমলের সঠিক জরিপ উদ্ধার করতে হলে সবার 
আগে দরকার হবে ইলমের তালিকা । এরপর আসবে আমলের তালিকা । 
এরপর ইলমের তালিকার সামনে আমলকে বসানোর পর সুস্পষ্টভাবে দর্শকের 
খালি দেখা যায়। কোন কোন ইলমের ঘর আমল দ্বারা পূর্ণ করা হয়নি । 
মাকরূহ, হারাম, কুফর এর তালিকা । সে তালিকার সামনে খালি ঘরে টিক 
চিহ্ন বা ক্ৰস চিহ্ন দিতে হবে। কোথাও কোথাও শতকরা হার বসাতে হবে। 
এতে করে দর্শকের সামনে ও পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে ইলম ও আমলের 
সমন্বয়ের দৃশ্য । 

তৃতীয়ত তৈরি করতে হবে ফরয ইলমের তালিকা । ফরযে আইন ও 
ফরযে কেফায়া দুটি তালিকাই তৈরি করতে হবে । ফরয ইলমের পূর্ণ তালিকা 
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সামনে আসার পর সামনের খালি ঘরে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন বসবে । কোথাও 
কোথাও শতকরা হার বসবে । 
আর কোনটি কুফর। 

পঞ্চমত তৈরি করতে হবে আমাদের আমালের তালিকা । আমরা যে 
আমলগুলো করছি। সে আমলগুলো সামনের খালি ঘরে লিখতে হবে কোন 
আমলটি মাকরূহ, কোন আমলটি হারাম আর কোন আমলটি কুফর । 

ষষ্ঠত তৈরি করতে হবে শোয়াবুল ঈমানের তালিকা । ঈমানের তালিকায় 
জানা আছে এবং কতটি আমাদের আমলের সাথে আছে। সেখানে আরো 
লাগবে, কোন শাখাটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কোন শাখাটির সঙ্গে 
আমার বাবার কোন সম্পর্ক নেই। আর কোন কোন শাখার সঙ্গে আমার উত্তায 
ও পীরের কোন সম্পর্ক নেই। কোন শাখাটি কার সাথে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত 
করেই তালিকাটি তৈরি করতে হবে । 


মনে রাখতে হবে 

মনে রাখতে হবে, এসব তালিকা তৈরি হবে কুরআন-হাদীসের আলোকে 
ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী । ফিকহের সিদ্ধান্তেই হবে, কিন্তু দলিলমুক্ত ফিকহ 
দিয়ে নয়। মুফতীর হাতেই হবে, কিন্তু মুফতীর আবেগ দিয়ে নয়, মুফতীর 
ব্যক্তিগত দুর্বলতা দিয়ে নয়। 

এ ছক তৈরি আজ সময়ের দাবি। সময়ের অন্যতম ফরীযা । যখন কুফরের 
দাওয়াত ফরয দাওয়াত (2) হয়ে গেছে, যখন গুনাহের দাওয়াত ফরয 
দাওয়াত হয়ে গেছে, যখন ফরয ইলম বিতর্কিত ইলম হিসাবে প্রত্যাখ্যাত 
ফিকর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন এ বিষয়গুলো আর এড়িয়ে যাওয়া 
যায় না। তাই এ ছয়টি তালিকা তৈরি করতে হবে। 

আমরা এ বইয়ে তা পারব কি না এখন বলতে পারছি না। তবে এ বইয়ে 
হোক বা অন্য বইয়ে হোক তা করতেই হবে । কাজটি যদি অন্য কেউ করে 
দেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হব। আর কেউ না করলে আমাদের কাচা হাতেই 
তা করতে হবে। তখন ঠিকই অপনারা বলবেন, ছোট মুখে এত বড় কথা 
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সাজে না। তাই ছোটরা কেউ তাতে হাত দেয়ার আগেই বড়রা কেউ করে 
ফেলুন। এটা আমরা চাই। 

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ও ভাসা ভাসা যে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব তা 
হচ্ছে, ইলম অনুযায়ী আমল না করার যে ধরনগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতি 
সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে যাব। তরকে আমলের সবগুলো প্রকার এতে হয়ত 
আসবে না, কিন্তু প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে আমরা যেগুলোর শিকার সেগুলোর 
অধিকাংশ এসে যাবে বলে আশা করতে পারি। 


একটু জটিল 

যে ইলমপগ্তলো আমাদের উপর ফরয হয়ে আছে সেগুলো দিয়েই কথা শুরু 
করা যেতে পারে । এ বিষয়ে যে কথাই বলা হবে সে কথাই অনেক জটিল এবং 
অনেক বড় জায়গায় আঘাত করবে । কিন্তু নিজের চোখে দেখে যা উপলব্ধি 
করছি তা না বলার কোন সুযোগ নেই বিধায় বলে যাই । বিশেষ কোন বিন্যাস 
খুঁজে পাচ্ছি না তাই মনে যেভাবে আসছে সেভাবে বলে যাই । সম্মানিত পাঠক 
নিজের মত করে তা বিন্যস্ত করে যাবেন। 

আরেকটি কথা হচ্ছে, যদিও ফরযের একটি অংশের নাম হচ্ছে ইলম এবং 
আরেকটি অংশের নাম হচ্ছে আমল, কিন্তু একটি বিচারে দু'টিই আমল । অর্থাৎ 
ফরয দায়িত্বও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ জন্য শিরনাম হিসাবে 
ফরযের তালিকা হলেই সহজ হয়। সে হিসাবে ফরয ও ফরযের সঙ্গে 
আমাদের আচরণের একটি তালিকা দিয়ে যাই । আশাকরি এ ছোট্ট বই হিসাবে 
এতটুকু আমাদের জন্য উপকারী হবে। এর চাইতে বেশি কিছু হয়তো 
অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে । 


ফরয ও আমরা 

কী কী ফরয তা জানা ফরয: 

একজন মুসলমানের উপর দৈনন্দিন কী কী ফরয তা জানা ফরয । এটা 
আমরা জানি না। কোন কোন আল্লাহর বান্দা তাদের ভক্ত ও অনুসারীদেরকে 
দৈনন্দিন ফরযের তালিকা দিয়ে থাকেন। এটা অত্যন্ত ভালো কথা। এর 
মাধ্যমে ফরযগুলোর উপর আমল করার একটা মুযাক্কির বা সতর্ককারীর ব্যবস্থা 
হয়ে যায়। কখনো কোন ফরয আমল আদায় করতে না পারলে না পারার 
লজ্জা তার মনোপ্রাণে থাকে । আপরাধবোধ জেগে থাকে । এতে করে ফরয 
তরকের উপর অটল থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এক সময় ছেড়ে দেয়া 
ফরযটির উপরও সে আমল করতে শুরু করে । 
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কিন্তু এখানে যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, ফরযের তালিকা 
তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ফরযের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। 
আর তা করি ইবাদতের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করার কারণে । শত বছরেরও বেশি 
সময় ধরে মুসলমানরা কাফের ও কুফরী শাসনের অধীনে জীবন কাটাতে 
কাটাতে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, একেক প্রজন্ম একেকটি ফরযকে ভুলতে 
ভুলতে এখন ফরয ও ইবাদতের সীমা অমার্জনীয় রকমের ছোট হয়ে গেছে। 

বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুসলমানরা যখনই কোন ফরয আমল আদায় 
করার ইচ্ছা করেছে, তখনই প্রশ্ন এসেছে রাষ্ট্রীয় আইনে তার বৈধতা আছে কি 
না? যে ফরয আদায় করা রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ সে ফরয আর আদায় করা 
হয়নি। এক প্রজন্ম আদায় করেনি। আর এর পরবর্তী প্রজন্ম একই তরিকার 
ইজতিহাদের (2) মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, এ ফরযটি ফরয নয়। এর পরবর্তী 
প্রজন্ম ইজতিহাদের (2) মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, এ ফরযটি হারাম। এর 
ফিকহের স্বীকৃত সে ফরটি আর ফরযের তালিকায় স্থান পায়নি। 

কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমলকে 
ফরয বলে গেছেন তা কেন ফরযের তালিকায় আসল না, এ বিষয়ে ভাবার মত 
পরিস্থিতিও আর রয়নি। দলিলের আলোকে এ বিষয়ে ইত্তিফতা ও ইফতা 
দু'টিরই পথ বন্ধ হয়ে গেছে। 


ইলমে দ্বীন শেখা ফরয: 

ইলমে দ্বীন শব্দ থেকে এ ইলমের পরিচয় একেবারে স্পষ্ট । হাদীসের 
প্রতিপাদ্য বিষয় এবং কাযী ইয়া রহ. এর বক্তব্য অনুসারে একজন 
মুসলমানের উপর যে আমলগুলো ফরয তা আদায় করার পদ্ধতি জানাও তার 
উপর ফরয । আর এ ফরয ইলম হাসিল করার জন্য যে মাধ্যমগ্তলো গ্রহণ 
করতে হয়, অর্থাৎ যে মাধ্যমগ্তলো ছাড়া ফরয ইলম হাসিল হবে না সে 
মাধ্যমগুলো গ্রহণ করাও ফরয । 

মাটি কাটা শেখা, রিক্সা চালানো শেখা, চাদে যাওয়া শেখা, যেতে না 
পারলে মিথ্যা কাহিনী বানানো শেখা, এগুলো কখনো ফরয ইলমের অন্তর্ভুক্ত 
নয়। এমন ইলম যা শেখা পর্যন্ত শেষ, শরীয়তের কোন বিধান বাস্তবায়নের 
সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই তা শেখা ফরয নয়। যে জ্ঞান শিখলে ইসলামের 
বিধানগুলোকে দলিত মথিত করা যায় সে জ্ঞান দ্বীনী ইলম নয় তাই তা ফরয 
নয়। যে ইলম শিখলে পচা কুমড়া দিয়ে শরবত তৈরি করা যায়, পঁচা ডিম 
দিয়ে কেক তৈরি করা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়। যে ইলম শিখলে 
প্লাস্টিকের ডিম ও প্লাস্টিকের চাল তৈরি করা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়। 
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যে ইলম শিখলে মিথ্যা কথা বলার কৌশল শেখা যায় সে ইলম শেখা ফরয 
নয়। যে ইলম শিখলে কুরআন-হাদীস-ফিকহকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় সে 
ইলম শেখা ফরয নয়। এ ইলম শেখা ফরয যা শিখলে কোন ব্যক্তির উপর 
অর্পিত ফরয দায়িত্ৃগুলো আদায় করা যায়। 


অনেক পাঠক হয়তো ভাবছেন, আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইলমগ্ডলো 
শেখা ফরয নয় এ কথাও আমাদেরকে বলতে হবে -আমাদেরকে এতটা বোকা 
ভাবা উচিৎ হয়নি। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। এ ইলমগুলো ফরয হওয়ার 
ব্যাপারে পুরা দেশ ও সারা বিশ্ব এখন একমত । মুসলমানদের কর্ণধার হওয়ার 
দাবিদাররা সে ফরযের পক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে দলিলের যোগান দিয়ে 
চলেছেন। এ ইলমগুলো শেখার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ফটকে, দেয়ালে 
স্যারের বয়ানে, আমন্ত্রিত মাওলানা সাহেবের বয়ানে এ ইলমগুলো ফরয 
হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসের আলোকেই চলছে। 

এ ইলমগ্ডলোর জন্য জান্নাতের আশায় দানবীররা দান করে চলেছে। এ 
ইলমের পরীক্ষাগ্ডলোর জন্য মুস্তাজাবুদ দাওয়া খাস বান্দারা নেক দোয়া করে 
চলেছেন। এ ইলমগ্তলোর পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য 
ইসলামী নেতৃবৃন্দ তোরণ তৈরি করে চলেছেন। এ ইলমগুলোর পরীক্ষার 
সফলতার জন্য নেক বান্দারা কলম পড়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছেন। এ ইলমগুলোর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মিষ্টির জোয়ারে খাস বান্দারা ভেসে চলেছেন। এ 
ইলমগ্ডলোর শিক্ষার্থীদের সফলতার গর্বে মুসলমানদের পা মাটিতে পড়তে 
পারছে না। এ ইলমগুলোতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দিয়ে মুসলমানরা 
নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে চলেছে। 

ফরয ইলম এখন ভবঘুরে 

এ ইলমগ্ডলোকে যখন মুসলিম অমুসলিম সবাই ফরয বলে চলেছে তখন 
ধর্মীয় ইলমের বিষয়েও এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, তা ফরয নয়। ধর্মীয় শিক্ষা 
কোন ফরয বিষয় নয়। এটি একটি এচ্ছিক বিষয় । যা শিখলে শেখা যায়, 
আবার না শিখতে চাইলেও কোন সমস্যা নেই। আর যদিও বলা হচ্ছে, ধর্মীয় 
শিক্ষা ইচ্ছা করলে শিখতে পারবে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের 
শিক্ষা শিখতে গেলে ধোলাই দেয়ার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

ইসলাম ধর্মের ঈমানের সাতান্তর শাখার যে কোন শাখার ইলম কেউ 
শিখতে চাইলেই তাকে শিখতে দেয়া হবে, সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় আইন সেভাবে 
তৈরি হয়নি। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে হারাম কাজ করতে হবে এমন 
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আইন রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম শিক্ষক রাখতে 
হবে এমন আইনও রাখা হয়েছে । ইসলাম ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক, 
তত্ত্বাবধায়ক, নিরীক্ষক অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই। আপত্তি করলে 
সমস্যা আছে। 


তাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে । ইলমের শিরনাম যত ভাবগাভীর্যপূর্ণই 
হোক না কেন সর্বাবস্থায় সে ইলম যদি ফরয আমল আদায়ের মাধ্যম না হয় 
তাহলে তা ফরয ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে এ কথাও খতিয়ে দেখতে 
হবে যে, ফরয ইলম অর্জন না করে ফরয নয় এমন ইলম অর্জন করার পেছনে 
মেধা ও সময় ব্যয় করা জায়েয আছে কি না। 

তালিবুল ইলমদের দরবারে আরেকটি নিবেদনও করব। প্রত্যেক তালিবুল 
করে দারুল ইফতা থেকে মাসআলা জেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি করেন। 
হয়। এর কোন সুযোগ নেই । এক বিন্দু সুযোগও নেই । আল্লাহ আমাকে আমল 
করার তাওফীক দান করুন । 


আরেকটি নিবেদন 

আরেকটি নিবেদন হচ্ছে, ইলমের যে অধ্যায়গ্তলো পড়াকে জরুরী মনে 
করা হচ্ছে না, তা কেন? সে বিষয়ে তালিবুল ইলমদের স্পষ্ট ধারণা থাকা 
চাই। একই কিতাবের আগে পরের বিশটি অধ্যায় পড়া হচ্ছে, কিন্তু মাঝের 
কয়েকটি অধ্যায় পড়া হচ্ছে না -এর যৌক্তিক কারণ কী? সাধারণত যে 
কারণগুলো দর্শানো হয়ে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কারণ হিসাবে 
গ্রহণযোগ্য কি না? তা একজন তালিবুল ইলমকে অবশ্যই খতিয়ে দেখতে 
হবে। 


ইলমে দ্বীন শেখানো ফরয: 

একজন মুসলমান যে ইলম শিখেছে তা যে জানে না তাকে শেখানো 
ফরয । যে ইলম না শেখানোর কারণে আমলে সমস্যা হচ্ছে সে ইলম শেখানো 
ফরয । যে ইলম জানতে চাওয়া হয়েছে সে ইলম শেখানো ফরয । যে ইলমের 
উপর আমল মওকুফ রয়েছে সে ইলম শেখানো ফরয। শরীয়তের যে 
সমস্যাটির সমাধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ দিতে রাজি নয় সে 
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মাসআলাটির সমাধান দেয়া একটি তাৎক্ষণিক ফরয, যাতে কালক্ষেপণের 
কোন সুযোগ নেই । 

মাদরাসার পদ্ধতিতে বর্তমানে ইলম শেখানোর যে পদ্ধতি রয়েছে সে 
পদ্ধতি না থাকলেও ইলম শেখানো ফরয । মাদরাসার গঞ্জিতে থেকে যে ইলম 
শেখানো যাচ্ছে না সে ইলম শেখানোও আলেমের উপর ফরয । মাদরাসার 
বর্তমান প্রচলিত অবকাঠামো সে ফরযকে মাফ করে দেয় কি না তাও খতিয়ে 
দেখা ফরয । মাদরাসা বেতন ঠিকমত না দিলেও ইলম শেখানো ফরয । 


মনে রাখতে হবে, কুফরী অঙ্গনে ইলম শব্দের ব্যবহার যেমনিভাবে কুফরী 
শিক্ষার উপর হচ্ছে, তেমনিভাবে ইসলামের অঙ্গনেও ইলম শব্দের ব্যবহার 
এমন অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে যা কখনো ফরয ইলমের আওতায় পড়ে না। ইলম 
ফরয ইলমের আওতায় আসতে হলে অবশ্যই সরাসরি আমলের ইলম হতে 
হবে, নয়তো কমপক্ষে আমলের ইলমের মাওকুফ আলাইহি হতে হবে । এর 

এমন কোন ইলমী বিষয় যা যথাযথ তাহকীক হওয়ার পর কোন বিলুপ্ত 
ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা মুবাহ যিন্দা হবে না, এমনিভাবে যে 
তাহকীকের পর কোন একটি বিষয় মাকরূহ, হারাম বা কুফর হিসাবে প্রমাণিত 
হবে না, এমনিভাবে যে তাহকীকের পর কোন একটি বিষয় উপরোল্লিখিত 
বিষয়াদির মাওকুফ আলাইহি হিসাবে সাব্যস্ত হবে না -এমন তাহকীক ইলম 
অর্জনের কোন পর্যায়ে পড়ে তা খতিয়ে দেখা একজন তালিবুল ইলমের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য । 

ইলম বিতরণের ক্ষেত্রে একজন আলেমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 
একজন তালিবুল ইলম যেসকল ফরয দায়িত্বের মুখোমুখী সেসব ফরয 
দায়িত্বের ইলম তাকে কতটুকু দেয়া হয়েছে এবং যতটুকু দেয়া হয়েছে তা তার 
উপর অর্পিত ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট কি না। যথেষ্ট হয়েছে নিশ্চিত 
হওয়ার পরই তাকে এমন ইলম দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে যা তার 
মানকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে । ইলমের মধ্যে ধার ও নূর পয়দা করবে। 

মাদরাসার প্রচলিত পাঠ্যসূচি ও প্রচলিত ধারা ফরয ইলম আর্জনে বাধা 
হওয়ার জন্য ওযর হিসাবে যথেষ্ট কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে । শরীয়তের 
মানদণ্ডেই তাকে মাপতে হবে । মনে রাখতে হবে, আমলের জন্য ইলম, আর 
ইলমের জন্য মাদরাসা । আমাদের কোন আচরণে যেন এমন বোঝা না যায় যে, 
আমরা ইলমের ব্যস্ততার কারণে আমল করতে পারছি না, আর মাদরাসার 
ঝামেলায় ইলম অর্জন করতে পারছি না। যে ইলম আমলের জন্য সহায়ক ছিল 
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সে ইলম যেন আমলের জন্য বাধা না হয়ে যায়। এমনিভাবে যে মাদরাসা 
ইলমের জন্য সহায়ক ছিল সে মাদরাসা যেন ইলমের জন্য বাধা না হয়ে যায়। 
ইলম টিকানোর জন্য যেন আমলকে ছেড়ে দেয়া না হয় এবং মাদরাসা 
টিকানোর জন্য যেন ইলমকে ছেড়ে দেয়া না হয়। 


মাধ্যমের জন্য উদ্দেশ্যের কতটুকু কাটছাট করা যাবে? 

প্রায় বলতে শোনা যায়, এ ফরয আমলগ্তলো করতে গেলে ইলমের চর্চা 
বিঘ্নিত হবে, আবার বলতে শোনা যায় ইলমের এ অধ্যায়গ্ুলো আলোচনা 
করতে গেলে মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এ বাক্যগুলো ব্যবহারের শরয়ী 
বিধান জেনে নেয়া ফরয। 

ইলমে দ্বীন শিখানোর শিরনামে কোন কোন হারাম ও কুফরকে আলিঙ্গন 
করা যাবে এর একটি তালিকা হয়ে গেলে ভালো হয়। এ নিয়ে খুব বিতর্ক 
চলছে এবং পেরেশানিও চলছে। মূর্তি, ছবি, পুষ্প-অর্থ্যদান, জাতীয় সংগীত, 
মুরতাদের তাযিম, মুরতাদকে খওফ ও খশয়াত করে চলা, মুরতাদের নসীহত 
চলছে। এর সঙ্গে আর কী কী যোগ হতে পারে? 


গতিপথ আগে ঠিক করে নিলেই ভালো 

প্রতিষ্ঠার পেছনে ইলমী মেধা ব্যয় হওয়া কতটুকু জরুরী, আর হারাম ও 
কুফরের ফাউন্ডেশনগুলোতে হালাল ও ঈমান খুঁজে পাওয়ার ছিদ্র তালাশ করা 
ময়লার গহ্বরে পবিত্র থাকার জন্য পন্থা খুজে বের করা কতটুকু জরুরী । হারাম 
ও কুফরপ্রফ জ্যাকেট পরে হারাম ও কুফরের গহ্বরে ডুবে থাকার শরয়ী 
বিধান কী এবং এর মেয়াদ কতকালের এবং এর নিশ্চয়তা কতটুকু । মদ্যশালায় 
হালাল শরবত তালাশ করার শরয়ী বিধান কী? আর পতিতালয়ে হালাল যৌন 
মিলনের পদ্ধতি খুঁজে বের করার শরয়ী বিধান কী? ইলম বিতরণের ক্ষেত্রে 
কথাগুলো মনে রাখতে হবে। ফরয দায়িত্ব কতভাবে আদায় হচ্ছে তা 
শরীয়তের আলোকে বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে। 
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ইলম বিতরণের দায়িত্বশীলগণ দৃষ্টি রাখতে হবে, কেউ কুপের মধ্যে মরা 
বিড়ালকে বের না করেই কূপের পানি বের করে তা পবিত্র করার চেষ্টা করে 
যাচ্ছে কি না। আজ এ লেখাটি আমি যখন লিখছি তখন থেকে সর্বোচ্চ দুই 
ঘন্টা আগের একটি কারগুজারি এখানে তুলে ধরছি- 


একটি নগদ কারগুজারী 

এক তালিবুল ইলমের বাবা মারা গেছেন সপ্তাহ দশ দিন হবে । তার ছোট 
ভাইয়ের চাকুরীর বিষয়ে কথা হচ্ছে । একজন প্রস্তাব দিলেন, ওকে ব্যাংকের 
একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দাও। তাতে ঝণগ্তলো তাড়াতাড়ি শোধ হয়ে 
যাবে। কারণ লোন টোন নিতে সহজ হবে । তালিবুল ইলম বলল, না তা করা 
যাবে না। এসব হারাম পথ । মঙ্গলকামী আহত স্বরে বললেন, হারাম হবে 
কেন? ওতো আর ঘুষ টুস খাবে না। কত বড় বড় দাড়িওয়ালারা ব্যাংকে 
চাকরী করে না?! ইসলামী ব্যাংকে হুজুররা চাকরী করে না? তালিবুল ইলমটি 
বলল, এর জবাবে আমি কিছু বলতে পারিনি । 

আসলে বলতে পারার কথাও নয় । এখানে বলার কিছুই নেই । মদ্যশালায় 
ও পতিতালয়ে যাওয়ার বৈধতা যখন দেশের সেরা সেরারা দিয়ে দেবেন তখন 
সেখানকার ছোট খাট সমস্যাগুলো জনগণ নিজে নিজেই সমাধান (?) করে 
ফেলতে পারবে । এর জন্য কোন মুফতীরও প্রয়োজন হবে না, মুহাদ্দিসেরও 
প্রয়োজন হবে না । পীরেরও প্রয়োজন হবে না, নেতারও প্রয়োজন হবে না । 

তাই বলছিলাম, ইলম বিতরণের দায়িত্বশীলগণ ভেবে দেখতে হবে, 
হারাম ও কুফরের ফাউন্ডেশনে কী কী হালাল ও ঈমান পাওয়া যায় এর পেছনে 
আর কতকাল মেধা ও সময় ব্যয় করবেন?! এর মেয়াদ আর কত বাড়বে? 
শরীয়তের পক্ষ থেকে কত যুগ পর্যন্ত, কত শতাব্দী পর্যন্ত এর মেয়াদ দেয়া 
আছে? একটু ভাবতে হবে। 


এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই । জাল হাদীস তৈরি করাকে কেউ কেউ 
কুফর বলেছেন। তবে তা হারাম হওয়ার বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। 
সুতরাং জাল হাদীস বানানো বা জাল হাদীস বর্ণনা করা সর্বাবস্থায় হারাম -এ 
কথাটি জানা সবার জন্য ফরয । ওয়ায়েয, মুবাল্লিগ , মুসলিহ, নেতা, মুআল্লিম, 
মুফতী, মুহাদ্দিস সবার জন্যই জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। যে কোন 
উদ্দেশ্যেই হোক তা বয়ান করা হারাম। জাল হাদীস দ্বারা উম্মতের ফায়দা 
হচ্ছে বলে মনে হলেও তা বর্ণনা করা হারাম । উম্মতকে গুনাহ থেকে বাচানোর 
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উদ্বেশ্যেও জাল হাদীস বয়ান করা হারাম । উম্মতকে ইবাদতের উপর উদ্বুদ্ধ 
করার জন্যও জাল হাদীস বানানো ও বর্ণনা করা হারাম । নিজের সঠিক মতকে 
শক্তিশালী করার জন্যও জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। শরীয়তের স্বীকৃত ও 
অকাট্য বিষয়গুলোর পক্ষেও জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। 

জাল হাদীস বর্ণনা করা শুধু মাত্র একটি উদ্দেশ্যে জায়েয । আর তা হচ্ছে, 
এ কথা বলার জন্য যে, এ হাদীসটি জাল। এটি আল্লাহর রাসূলের হাদীস নয়। 
এর উপর বিশ্বাস করা যাবে না এবং এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা যাবে 
না। 


ভারি স্বর ও কথা থেকে বিরত থাকা চাই 

জাল হাদীস প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করা হলে এমন ভারি কোন বয়ান করা 
যাবে না যার দ্বারা প্রশ্নকর্তা ব্রিত বোধ করে। বরং জাল হাদীসকে সুস্পষ্ট 
ভাষায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুস্পষ্ট মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি 
করতে হবে। কোন প্রকারের প্রভাবেই মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে রাখার মনোভাব 
জিইয়ে রাখা যাবে না। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাব্য সকল পন্থা সাধারণ 
তালিবুল ইলম ও সাধারণ জনগণকে শিখিয়ে দিতে হবে। 
মুস্তাশরিক, বেরেলভী, ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগীসহ আরো 
যত নামী বেনামী বাগী আছে সবাই এ জাল হাদীসগুলোর উপরই টিকে আছে। 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআহ তথা সিরাতে মুস্তাকীমের কর্ণধারগণ কখনো এ 
বিষয়ে শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই । ফিতনা থেকে বাচতে হলে 
আগে ফিতনার সদর দরজা বন্ধ করতে হবে । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের 
অনুসারীদেরকে এসব বিষয়ে সতর্ক করতে হবে । 

বিদআতের আদি ও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো সহীহ-হাসান হাদীস দিয়ে 
তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি বলেই জাল ও বানোয়াট হাদীসের 
শরণাপন্ন হয়েছে। মিথ্যুকদের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিদআত প্রতিষ্ঠা করার 
চেষ্টা করেছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ণধার, দাবিদার ও 
অনুসারীরা মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের 
মতবাদের কোন অংশই তাদের নিজেদের আবিষ্কার করা নয়। নিজের মত 
করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে দলিল তালাশ করা হয়নি। বরং কুরআনে হাদীসে যা 
আছে তাকেই তারা মতবাদ বানিয়েছে। কুরআন হাদীসে যা নেই তাকে তারা 
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তাদের মতবাদের অন্তর্তুক্তই করেনি । এটাই মুলনীতি। এতে পেরেশানীর 
কিছুই নেই। 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী বয়ান থেকে বিরত 
থাকা ফরয: 

যারা বয়ান ও নসীহত করেন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দ্বীনের ও ইলমের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মনে করে থাকে । এ কারণে 
সিরাতে মুস্তাকিম তথা নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন 
কথা যদি তাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা উম্মত বড় 
ধরনের গোমরাহীর শিকার হয়ে যাবে । তাই একজন বয়ানকারী ও ওয়ায়েজকে 
এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। 

অনেক সময়ই দেখা যায়, সাময়িক কোন সুবিধা অসুবিধাকে সামনে রেখে 
সহীহ আকীদা পরিপন্থী কথা সাধারণ মানুষের সামনে প্রচার করা হয়। এ 
ক্ষেত্রে সাময়িক সুবিধা ও আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে শরীয়তের মাসআলা 
অনুযায়ী যে কথা বলা বৈধ এবং জরুরী সে কথাগুলোই বলা চাই। রাসুলের 
নামে একটি মিথ্যা কথা বলে বোঝালে উম্মতের ফায়দা হবে, আকীদার 
বিপরীত একটি ঘটনা শুনালে শ্রোতারা আমলে উদ্বুদ্ধ হবে, কোন মিথ্যা 
বিষয়ে সহীহ আকীদার খেলাফ কোন আশ্বীসবাণী শোনালে শ্রোতারা দ্বীনের 
প্রতি বেশী ধাবমান হবে -এ ধরনের বিষয়গুলো পরিহার করতে হবে। 

এভাবে সাময়িক সুবিধার জন্য যদি সহীহ আকীদার খেলাফ কথা বলা, 
জাল হাদীস বলা, মিথ্যা কথা বলা এবং অসত্য প্রচার করার অনুমতি দেয়া হয় 
তাহলে প্রত্যেকেই নিজের মত করে দ্বীন ও শরীয়তের ছবি এঁকে ফেলবে, যার 
থাকবে না। 


কুফরকে প্রকাশ্যে কুফর বলা ফরয: 
কুফরের বিবরণে অস্পষ্টতার কোন সুযোগ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের 
সবচাইতে বৈরি পরিবেশগুলো ছিল যখন কোন উম্মতের কাছে নবী এসেছেন 
এবং উম্মত নবীর কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ নবীকে সমর্থন করার 
মত কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেক নবী পৃথিবীর ইতিহাসের 
সর্বোচ্চ বৈরি পরিবেশেই কুফরকে স্পষ্ট করে কুফর বলেছেন। প্রকাশ্যেও 
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বলেছেন এবং স্পষ্ট করেও বলেছেন। অপ্রকাশ্য ও অস্পষ্ট করে বলার দ্বারা 
কখনো দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে না। 
প্রত্যেকের যামানায় উম্মত যে কুফরীতে লিপ্ত ছিল সে কুফরীর কথাই সবার 
আগে স্পষ্ট করে বলেছেন । ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। 

সত্যকে স্পষ্ট করে বলার পরও যেখানে বুঝতে রাজি নয় সেখানে সত্যকে 
আট কুঠরী নয় দরজার ভেতর থেকে বললে উম্মত কীভাবে তা বুঝতে 
পারবে। 

উম্মত যত প্রকারের কুফরীতে লিপ্ত আছে প্রত্যেক প্রকারকে স্পষ্ট উল্লেখ 
করে করে দেখিয়ে দেয়া ফরয । এ হচ্ছে দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব । দাওয়াতের 
ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে মনে করলেই যে ছুটি হয়ে যাবে তা নয়; বরং 
তখন বর্তাবে এর পরবর্তী ফরয । 


হারামকে প্রকাশ্যে হারাম বলা ফরয: 

ঈমান কুফরের ন্যায় হারামকেও প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট করে হরাম বলা ফরয । 
না বলা হলে দাওয়াত ও তালীমের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে না। হারামকে 
হারাম বললে উম্মত বিগড়ে যাবে, কুফরকে কুফর বললে উম্মত বিগড়ে যাবে, 
ফরযকে ফরয বললে উম্মত বিগড়ে যাবে -এ ধরনের আবেগনির্ভর 
মানসিকতার দোহাই দিয়ে ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। 

ফরযকে ফরয বলার কারণে কত হাজার বিগড়ে গেছে, হারামকে হারাম 
বলার কারণে কত হাজার উম্মত বিগড়ে গেছে, কুফরকে কুফর বলার কারণে 
কত হাজার উম্মত বিগড়ে গেছে, সীরাতের সত্য অংশগুলো তুলে ধরার কারণে 
উম্মতের কত হাজার বিগড়ে গেছে -এ ধরনের ঘটনাবলির দোহাই দিয়েও এ 
ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। 

মক্কী জীবনের মানসুখ-রোহিত হুকুমের উদ্ধৃতি দিয়েও এসব ফরয দায়িত্ব 
এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। মোটকথা কুরআন হাদীসের আলোকে গৃহীত 
ফিকহের কোন সিদ্ধান্তকেই আবেগ ও কাল্পনিক হেকমত দিয়ে উপেক্ষা করা 
যাবে না। 


ইলহাদ ও যানদাকা ধরিয়ে দেয়া ফরয: 


মুলহিদ ও যিন্দীক হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের জন্য সবচাইতে বেশি 
ভয়ঙ্কর। তাই কোন মুলহিদ বা যিন্দীকের একশত নেক আমলের কারণে 
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একটি কুফরকেও এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই । ইলহাদ ও যানদাকাকে 
লালন করার জন্য উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। 

যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে কাফের বলে দেয়া জঘন্য অপরাধ 
তেমনিভাবে একজন কাফেরকেও মুসলমান মনে করা জঘন্য অপরাধ এবং তা 
পার্শপ্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধ । মুসলমানকে কাফের বলার দ্বারা সমাজ এভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাফেরকে মুসলমান বলার দ্বারা 
একজন কাফের, যিন্দীক ও মুলহিদকে মুসলমান বলার দ্বারা তার কুফর, 
যানদাকা ও ইলহাদকে বৈধতা দেয়া হয় এবং সুযোগ সন্ধানীদের জন্য সুযোগ 
তৈরি করে দেয়া হয়। 

সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে, একজন মানুষের অন্তরের খবর নেয়া কারো 
দ্বারা সম্ভব নয়। তাই একজন সিদ্ধান্তপ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কথা ও কাজ 
দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তার অন্তর খোদাই করে নয়। তাই যে কথা ও 
কাজগুলোকে ফিকহের কিতাবাদিতে কুফর বলা হয়েছে সেসব কথা ও কাজের 
ভিত্তিতেই তাকে কাফের বলার সুযোগ দিতে হবে এবং সে ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত 
মেনে নিতে হবে। 

নচেৎ নিজেকে খোদা বলে দাবি করার পরও যেভাবে খাঁটি মুওয়াহহিদ 
হওয়ার কৌশল আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে হিসাবে পৃথিবীতে কুফরের তুফান 
চলতে থাকবে কিন্তু কাউকে কাফের বলা যাবে না। ৯০/৯৫% মানুষ কুফরী 
কথা, কাজ ও বিশ্বাসে লিপ্ত আছে স্বীকার করেও আমরা ৯২% মানুষ মুসলমান 
হওয়ার দাবি করে চলেছি। 

সাধারণ ওলামায়ে কেরাম, তালিবুল ইলম ও সাধারণ মুসলমানদের 
ঈমানকে বাচাতে হলে কাফের, যিন্দীক ও মুলহিদকে কাফের, যিন্দীক ও 
মুলহিদ বলে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। নচেৎ আহবারে 
ইয়াহুদ ও রুহবানে নাসারার সঙ্গে আমাদের পার্থক্যগুলো কোথায় তা খুঁজে 
বের করতে হবে। 


একজন মুসলমানকে জানতেই হবে সে দারুল ইসলামে বাস করছে না কি 
সে দারুল হারবে বাস করছে? কারণ তার প্রতিদিনের শত শত মাসআলা, 
তার সারা জীবনের মাসআলা এর সঙ্গে জড়িত। একজন সাধারণ মানুষকে 
স্পষ্ট করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একজন আলেমকে সিদ্ধান্তের পক্ষের 
দলিল বুঝিয়ে দিতে হবে। সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। 
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লুকোচুরি খেলার পথ বন্ধ করতে হবে। ধমক দিয়ে, তিরস্কার করে, 
ব্যক্তিগত দুর্বলতার উপর হাত দিয়ে, কুফরী শক্তির ভয় দেখিয়ে, বদদোয়ার 
ভয় দেখিয়ে, কোন কারামাত দেখিয়ে, ভবিষ্যৎবাণী করে, ধৈর্য ধরার কথা 
বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। 


শাসকের ধর্ম সম্পর্কে জানা ফরয: 

একজন মুসলমান যে শাসকের অধীনে বাস করছে সে শাসক কোন ধর্মের 
অনুসারী তা অধীনস্ত মুসলমানকে জানতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হিন্দু, খৃস্টান, 
ইহুদী, নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, শিখ না কি মুসলমান তা একজন মুসলমানকে 
অবশ্যই জানতে হবে । একজন মুসলমানের প্রতিদিনের শত শত মাসআলা এর 
সঙ্গে জড়িত। 

যে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে চাপিয়ে দিয়ে আমরা শত শত ফরয দায়িত্ব 
পালন করা থেকে দায়িত্মুক্ত হয়ে যেতে পারছি, সে রাষ্ট্র প্রধানের ধর্মবিশ্বাস 
সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে । সিদ্ধান্তের পক্ষে কেউ 
দলিল চাইলে তাকে দলিল বুঝিয়ে দেয়ার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে । দলিল 
দেখাতে আগ্রহ না থাকাটা দলিলের দুর্বলতাকে প্রমাণ করে। তাই ইলমী 
মুযাকারার উন্ুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ইলমী মুনাকাশার মধ্যে 
‘বেয়াদবী’ শব্দটিকে টেনে এনে ইলমী মুনাকাশার মানকে ক্ষপ্ন করা যাবে না। 

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে সে বিষয়ে অবশ্যই পর্যাপ্ত অধ্যয়ন 
করতে হবে। উসুলে তাফসীর, উসুলে হাদীস, উসুলে ফিকহ ও উসূলে 


ইফতার আলোকে সামনে বাড়তে হবে । নেকাহ তালাকের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। 
মোটকথা 


হবে । এখানে নমুনাম্বরূপ কিছু তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ফরয আমলের তালিকা 
এখানে দেয়া সম্ভব নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, ফরয ইলমের প্রথম সারিতে 
রয়েছে ঈমানের সাতাত্তর শাখা । এর সঙ্গে রয়েছে সাতাত্তর শাখার সঙ্গে 
সাংঘর্ষিক প্রচলিত প্রতিটি বদদ্বীনী । 

তাই একজন মুসলমান তার ইলমের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে হলে 
সাতান্তর শাখার প্রত্যেকটিকে সামনে আনতে হবে । প্রত্যেকটির আলোকে 
নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। ফিকহের কিতাবের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম 
হাসিল করতে হবে। প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টাতে হবে। নির্বাচিত অধ্যায়গুলো পড়ার 
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অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে । নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও কিতাবের বিপরীত বয়ান 
না করে কিতাবের প্রতিটি কথা কিতাবের মত করে তালিবুল ইলমদের সামনে 
তুলে ধরতে হব। তবেই আমরা আমাদের প্রতিদিনের ফরয দায়িত্বের তালিকা 
পেয়ে যাব। ইনশাআল্লাহ । 
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পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা 


‘দারুল উলুম দেওবন্দ : পূর্বসুরি ও উত্তরসূরি’ বইটির বয়স একেবারেই 
সামান্য । সর্বোচ্চ দুই মাস হবে। কিন্তু এরই মধ্যে পাঠক মহলের ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটে গেছে। একজন লেখককে সোজা হয়ে দাড়ানোর জন্য আরেকটু সময় 
দেয়ার দরকার ছিল। এতে লেখকের জন্য একটু সুবিধাজনক হলেও পাঠকের 
এমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেত না । বিশেষত একজন নবীন ভাবুক বা 
বলা যায় একজন অপরিপক্ক কাচা পেরেশান হাল তালিবুল ইলমের একটি 
ভাবনাকে এতটা কঠিনভাবে আঘাত না করে লেখকের মনের অবস্থা এবং 
চলমান পৃথিবীর অবস্থাকে তুলনা করে আমাদের কী করা উচিৎ সে দিকটা 
নিয়ে ভাবার পেছনে মেধা বেশি ব্যয় করলে আমার মনে হয় উম্মতের বেশি 
ফায়দা হত। 

এ বইয়ে বিবৃত সমস্যাগুলো যদি বাস্তবিক সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এর 
উপর যে মন্তব্যগুলো করা হচ্ছে এবং যেভাবে করা হচ্ছে এভাবে কি এসব 
সমস্যার সমাধান সম্ভব? এই বইয়ের লেখক হওয়ার অপরাধে আসামী হিসাবে 
বইয়ের উপর কৃত আপত্তিগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি আমি দিয়ে যাব। 
তাই পাঠকের মন্তব্য পাঠকের আদালতেই আমি তুলে ধরলাম। কারণ, 
সর্বাবস্থায় পাঠক পাঠকের আপন । আর লেখকের মত অপরাধী এ পৃথিবীতে 
আর কেউ নেই। 

যদি শুধু লেখাটাই একটা জঘন্য অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে একটি 
লেখা কেন তৈরি হয়েছে? প্রেক্ষাপটটা কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে? 
লেখাটার উপকারিতা কতটুকু? শতকরা কত ভাগ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত 
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হচ্ছে, একটি গর্হিত কাজ, চিন্তা, পদ্ধতি থেকে বাচার জন্য যে ফরয দায়িত্ব 
রয়েছে তা আমরা অতিক্রম করে চলছি কি না? -এ সকল বিবেচনাকে উপেক্ষা 
করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রুচিবহির্ভূত হওয়ার কারণে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের 
বিপরীত হওয়ার কারণে একটি লেখাকে কেন এতভাবে আঘাত করা হবে?! 
একজন সমালোচকও এ দাবি করছেন না যে, এ বইয়ের এ কথাটি 
বাস্তবভিত্তিক নয়, বা এ কথাটি শরীয়তের উসুলের আলোকে ভুল। কিন্তু 
আঘাতমুলক শব্দের ব্যবহারে কারো কোন কমতি নেই। ওয়া ইলাল্লাহিল 
মুশতাকা। 

বইয়ের প্রশংসা যে করা হয়নি এমন নয়। শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পাঠকের 
পক্ষ থেকেই ভালো ভালো মন্তব্য এবং উৎ্সাহব্যঞ্জক বক্তব্য পেয়েছি । কিন্তু সেসব 
প্রশংসার কিছু আছে আমার প্রতি প্লেহের আতিশয্যে, কিছু আছে এমন যা 
ইতরাউল মাদিহ' বা স্তাবকের মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি, আর কিছু আছে এমন যা 
শুধুমাত্র আমাকে উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে । আর কিছু বাস্তবিক প্রশংসা 
থাকতেও পারে যা উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে কি না তা নিয়ে পাঠকের 
যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে এবং এ সন্দেহের যথেষ্ট পরিমাণ কারণও রয়েছে। 

যাই হোক প্রশংসার কথাগুলো শুনে পাঠকের কোন লাভ নেই । আমাকে 
উত্সাহ দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকলে উদ্দেশ্য আদায় হয়ে গেছে। আমি 
প্রয়োজন পরিমাণ উত্সাহ বোধ করছি। অতএব এখানে পাঠকের 
সমালোচনাগুলোকেই তুলে ধরছি। পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা তুলে 
ধরতে গিয়েও আমার যথেষ্ট পরিমাণ ভুল হবে । এটা আমি জানি। তবু আমার 
মনে হয় বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবাই একসাথেই ভাবি। কারণ সমস্যা 
সবার। আমার একার নয়। তাই আমি একা তা হজম করতে চাই না। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করুন । আমীন । 

১. পাঠক: প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত উচ্চমাধ্যমিকের 
একজন তালিবুল ইলম । 

ভাবনা: মনে হয় শুধু ওনারাই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না। 

লেখকের জবানবন্দি: “কেউ বোঝেনি' এমন কোন কথা বা এমন কোন 
ইঙ্গিত এ বইয়ে নেই। 

২. পাঠক: উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষাবিদ। এক সময় আমাকে 
ভালোবাসতেন, এখন কি অবস্থা জানি না। 

ভাবনা: আসল যে কথাটি লিখতে চেয়েছেন তা শেষ করলেন না কেন? 

লেখকের জবানবন্দি: এটা একেবারেই একটি সন্দেহমাত্র ৷ 

৩. পাঠক: সেরা আলেমগণের একজন 
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ভাবনা: মারাত্মক! এসব কথা লিখার কী প্রয়োজন? 
লেখকের জবানবন্দি: প্রয়োজনটা “একান্ত আলাপন’ এবং এসব কথার 
আগে পরে বলা হয়েছে। 


৪. পাঠক: তরুণ আলেম । এক সময় আমাকে খুব ভালোবাসতেন, এখন 
আর ভালোবাসবেন কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন । 


ভাবনা: কারো বাবা মদ খেলে কি তিনি তা লিফলেট লিখে প্রচার 
করবেন? 
পাঠানো হয়েছে। আর পাঠানো হয়েছে বাবা মদ খাওয়ার প্রায় এক 
শতাব্দীকাল পর । এর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয়েছে। 

৫. পাঠক: বড়দের অনুসরণের দাবিতে পদকপ্রাপ্ত তরুণ আলেম। 

ভাবনা: এ লেখায় মনের ব্যথা আছে ঠিক, তবে ক্ষোভও রয়েছে অনেক। 

লেখকের জবানবন্দি: কার বিরুদ্ধে?! কার উপর?! কিসের জন্য? দ্বীনের 
জন্য না কি পার্থিব স্বার্থের জন্য? 

৬. পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার, মুফতী, মুহাদ্দিস। 

ভাবনা: দরসের মধ্যে কতো কথাই এসে যায়, আমরা কি জিহাদ অস্বীকার 
করি নাকি?! 
করার ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? 

৭. পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার যিম্মাদার। এক সময় আমাকে খুব পছন্দ 
করতেন। এখন একদম পছন্দ করেন না 

ভাবনা: বড় হলে মানুষ গৌয়ার হয়ে যায়। 

লেখকের জবানবন্দি: কথাগুলো আর কীভাবে বললে এ বদনাম থেকে 
বাচা যাবে?! চলমান পৃথিবীতে গৌয়ারের সংজ্ঞা হচ্ছে, ইসলামের যে কোন 
বিধানকে শক্ত করে ধরে রাখা । পরিস্থিতির হাতে শরীয়তের বিধানকে ন্যস্ত 
করে দিলেই এ বদনাম থেকে বাচা যাবে। 

৮. পাঠক: উচ্চ মাধ্যমিকের তালিবুল ইলম প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির 
সঙ্গে জড়িত। 

ভাবনা: (যে উদ্তাযের মাধ্যমে সে বইটি পেয়েছে তার ব্যাপারে) বেয়াদব । 

লেখকের জবানবন্দি: বেয়াদবের সংজ্ঞা তালাশ করছি। মিলাতে পারছি 
না। 

৯. পাঠক: দরজা উলয়া-স্লাতকের তালিবুল ইলম। 

ভাবনা: (ধমকের সুরে) এসব তথ্য লেখককে কে সরবরাহ করেছে?! 
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হয়ে যাবে? 


১০. পাঠক: রাজধানীর শীর্ষ পর্যায়ের মাদরাসার যিম্মাদার । 
কোন নিশ্চয়তা নেই, সেসব বই পড়বে না। 

লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরের একটি সংজ্ঞা ও বিস্তারিত তালিকা 
প্রকাশ করলে লেখকদের জন্য সুবিধা হতো । আর দলিলের পেছনে, তথ্যের 
পেছনে সময় ব্যয় না করে তাকরীয সংগ্রহের পেছনে সময় ব্যয় করা একজন 
পেছনে একটু সময় ব্যয় করবো? আকাবিরের তাকরীযগুলো বর্তমানে কীভাবে 
সংগ্রহ করা হয় তা কি মন্তব্যকারীরা জানেন না? 

১১. পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার | 

ভাবনা: এ ৮ 9 ০০ 0৬১৩ গত এ 
উদ্ধাতি আমার কাছে আছে। মন্তব্যকারী নিজেও জানেন তিনি এবং তার মত 
লোকেরা এ ঘটনাগুলো অহরহ ঘটিয়ে চলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
প্রশ্নের সম্মুখিন হবেন বলেই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এটাই যদি 
অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাসহ লিখে দেব। 


১২. পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বড় হুজুর। যিনি আমাকে 
ভালোবাসতেন, এখনো আশা করি ভালোবাসেন। 

ভাবনা: সবাই খালি মুসলিহ হয়ে যায়! 

লেখকের জবানবন্দি: এই বইয়ে ইসলাহের পথ খুঁজতে বড়দের কাছে 
আবদার করা হয়েছে মাত্র 


১৩. পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার | 

ভাবনা: এটা কি ইসলাহের কোন পদ্ধতি হল?! 

লেখকের জবানবন্দি: কোন পদ্ধতিই পাইনি । এটাও কোন পদ্ধতি নয়। 
এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পরিস্থিতির উপলন্ধি। তবে এতটুকু বলা যায় যে, থানভী 
রহ. এর 'ইসলাহুর রুসুম’ 'আলইলমু ওয়ালউলামা” একটা লেখাই । প্রচলিত 
জাল হাদীস" প্রচলিত ভুল’ লিখিত কর্মই। 
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সহজ একটি প্রশ্ন এখানে আসতে পারে, আপনি কি আশরাফ আলি 
থানভী হয়ে গেছেন? নিজেকে আশরাফ আলি থানভী মনে করছেন? 

এক্ষেত্রে আমার নিবেদন হচ্ছে, আশরাফ আলি থানভী রহ. নিজেকে 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী মনে করে কাজগুলো করেননি । নিজেকে আশরাফ 
আলি মনে করেই করেছেন। আমিও নিজেকে যুবায়ের মনে করেই করেছি। 
নববী আদর্শের অনুকরণে কাজ করার অর্থ কি নিজেকে নবী মনে করা? 

আমরা কি আসলে সমস্যাগ্তলোকে সমস্যা মনে করছি না? না কি এর 
সমাধানের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই? 


১৪. পাঠক: আমার ধারণামতে একজন রুচিশীল সচেতন আলেম। 
আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমি ধারণা করি। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন। 

ভাবনা: ইখলাসের সাথে লিখে থাকলে ঠিক আছে। 

লেখকের জবানবন্দি: লেখকের ইখলাসে ত্রুটি থাকলেও বাস্তব সমস্যার 
সামাধান খুঁজে বের করতেই হবে । বাকি ইখলাসের দুর্বলতা থেকে আল্লাহ 
সবাইকে হিফাযত করুন। 


১৫. পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছক। 

ভাবনা: বলতে সবাই পারে । পারলে উনি একটা করে দেখাক! 

লেখকের জবানবন্দি: অনেকেতো বলেন, এ কথাগুলো মিথ্যা । তাহলে 
সবাই বলতে পারে কীভাবে বুঝি? আর অভিযোগকারী সম্ভবত চাদাবিহীন 
মাদরাসা করার কথা বলছেন। কিন্ত আমাকে দিয়ে কেন নতুন করে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে হবে? দেশে কি এর বাস্তব উদাহরণের অভাব আছে? আর 
উদাহরণ দিলে যদি অজুহাত বের হয় “উনি ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। উনার সঙ্গে 
আমাদের উদাহরণ চলে না’ তখনতো লেখক আবারো অসহায় । 


১৬. পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক । 

ভাবনা: উনি মুহতামিম নয়তো এ কারণে । যদি মুহতামিম হতেন তাহলে 
বুঝতেন। 

লেখকের জবানবন্দি: সেই আদি ও আসল উক্তি। যার অর্থ হচ্ছে, 
বাদশাহের ভুল ধরতে হলে নিজে বাদশাহ হতে হবে এবং মেথরের ভুল ধরতে 
হলে নিজে মেথর হতে হবে এবং লেখকের ভুল ধরতে হলে লেখক হতে হবে। 

১৭. পাঠক: ইলম ও আমলে অনুসরণীয় দেশের শীর্ষ কয়েক জনের 
একজন । শারাফত ও ভদ্রতায় আমার দেখা অদ্বিতীয় । আমাকে অনেক স্নেহ 
করেন। আশা করি এখনো করেন, সামনেও করবেন। 

ভাবনা: কোন মুরুব্বী নেইতো! এই কারণে । 
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লেখকের জবানবন্দি: আমার মুরুব্বী আছে। মুরুব্বীদের নাম ভাঙ্গিয়ে 
অতীতে বহু পুল পার হয়েছি। যেখানে বাবার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে 
বাবার নাম বিক্রয় করেছি। যেখানে নানার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে 
নানার নাম বিক্রয় করেছি। আর যে অঙ্গনে মারকাযুদ দাওয়ার মূল্য বেশি 
সেখানে মারকাষের নাম বিক্রয় করে খেয়েছি। কিন্তু যে কাজে সবার নাক এক 
সঙ্গে কাটা যাবে সে কাজের বদনাম মুরুব্বীদের উপর চাপাতে চাইনি । তবে 
মুরুব্বী ছাড়া করিনি। পরামার্শ ছাড়াও করিনি। খুব তড়িঘড়িও করিনি। 
পার্শবপ্রতিক্রিয়ার চিন্তা না করেও করিনি । 

১৮. পাঠক: সাবেক মুহতারাম 

ভাবনা: এর দ্বারা একজনের দোষ সবার উপর চাপানো হয়েছে। 

লেখকের জবানবন্দি: শত্রু যেন স্থলিত ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্থলিত অংশ দিয়ে 
সবার বদনাম করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বই লিখা হয়েছে, তাই সে 
কথাটিই বার বার উচ্চারণ করা হয়েছে। 

১৯. পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: জীবনের সব ক্ষোভ এক সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছেন। 

লেখকের জবানবন্দি: কার উপর এ ক্ষোভ? এর কোন বিষয়টি লেখকের 
ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত? একান্ত যদি ক্ষোভ হয়ও তবু এ লেখক কি ও ০০৯ 
৷ এর একটি সাওয়াব পাওয়ার অধিকার রাখে না? 

২০. পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: যে কাজটি নাস্তিকরা করতো সে কাজটা তিনি করে দিয়েছেন। 

লেখকের জবানবন্দি: নাস্তিকরা কয়েক দশক আগে থেকেই অডিও, 
ভিডিও, সিনেমা, নাটক, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সাধারণের 
কাছে পৌছে দিয়েছে এবং ভয়ঙ্করভাবে দিয়ে চলেছে, যার খবরও আমরা 
পাইনি। যারফলে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে বিপজ্জনক হারে বিগড়ে গেছে এবং 
বিগড়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের শুধরানোর সুযোগ হয়নি। তাই আমাদের 
শুধরানোর পথ খুঁজে চলেছি। কিন্তু বড়দের মন্তব্যের আলোকে মনে হচ্ছে, এ 
পথও কঠিন। আখের কী হবে? আমরা কী করব?! 

২১. পাঠক: উচ্চতর শিক্ষা-তাখাসসুস বিভাগের মুশরিফ ৷ 

ভাবনা: পরবতীদের উপর দোষ চাপিয়ে আকাবিরে দেওবন্দকে যতটা 
ক্রটিমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা কি বাস্তবেই এতটা ক্রুটিমুক্ত? 
মনে হয় এ ক্ষেত্রে বেশি পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেছে। 
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লেখকের জবানবন্দি: বাস্তবে এতটাই ক্রটিমুক্ত। শুধুমাত্র মানবিক 
দুর্বলতার কারণে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। 
আর যতটুকু ত্রুটি প্রকাশ পেতেই পারে ততটুকু আমরা স্বীকার করেছি। 
অন্যায় পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই আসতে পারে না। 


২২. পাঠক: দাওয়াতী কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মুতালাআর প্রতি 
আগ্রহ আছে । আমার প্রতি ভালো ধারণা রাখতেন । এখন কি অবস্থা জানি না। 

ভাবনা: বইয়ের উপস্থাপনায় মনে হয় দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ 
হচ্ছে হকের মাপকাঠি এবং একমাত্র মাপকাঠি । উসূলে শরীয়তের আলোকে এ 
মানসিকতা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 

লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরে দেওবন্দকে একটি ৪১. ২৪ সংস্কারক 


কাফেলা হিসাবে এবং ভারত উপমহাদেশের জন্য সবচাইতে বড় সংস্কারক 
কাফেলা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । লেখকের বিশ্বাস এখনো এটাই এবং 
এ বিষয়ে লেখকের কোন দ্বিধা নেই। 

২৩. পাঠক: একজন জুনিয়র ইসলামী চিন্তাবিদ 

ভাবনা: তিনি দ্বীনের প্রত্যেক বিভাগের কাজের ভুল ধরেছেন, তাহলে 
আমরা কি শুধু উনাকেই আকাবির হিসাবে মেনে চলব? 

লেখকের জবানবন্দি: এ মুহতারাম সম্ভবত রাগের মাথায় বইটি পড়েছেন। 
এই বইয়ে বলা হয়েছে, দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের 
দুর্বলতার কারণে যে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়েছে তার কারণে দ্বীনী কাজের এ 
বিভাগটি দায়ী হবে না, দায়ী হবে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তির বিশেষ চিন্তা- 
চেতনা। 

আর আকাবির হওয়ার কোর্সে এ লেখক এখনো ভর্তি হয়নি। তাই পাঠক 
ভুল করলে সে জন্য লেখক দায়ী থাকবে না। 

২৪. পাঠক: তরুণ, যোগ্য গবেষক ও শিক্ষাবিদ । 

ভাবনা: এটা হুজুরের তাফাররুদ। 

লেখকের জবানবন্দি: এ বইয়ের কোন বিষয়টি, কোন দাবিটি, কোন 
তথ্যটি এবং কোন মাসআলাটি এমন যা এ লেখকের কলম দিয়ে সর্ব প্রথম বের 
হয়েছে এবং এর কোন গ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। আর যদি 
“তাফররুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, স্বীকৃত এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথা বলার 
ক্ষেত্রে তাফাররুদ', অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কেউ কথা বলেনি, তাহলে 
পরিভাষাটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে কেমন? 
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২৫. পাঠক: আমার উদ্ভাযে মুহতারাম। অনেক মুহাব্বত করেন। এখন 
মনে হচ্ছে মনে খুব ব্যথা পেয়েছে। 

ভাবনা: ইলিয়াস মানতেকীর মতো হয়ে গেছে। যে টুপি মাথায় দেয়া পর্যন্ত 
ছেড়ে দিয়েছিল। 

লেখকের জবানবন্দি: আশা করি এমন হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ 
হিফাযত করুন। সবার কাছে দোয়া চাই। বদদোয়া দিয়ে নিজেদের ছেলের 
ক্ষতি করলে শক্রুই খুশি হবে। 


২৬. পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: আহ হা! আফসোস । একটা প্রতিভা লাইনচ্যুত হয়ে গেল! 

লেখকের জবানবন্দি: আলহামদু লিল্লাহ প্রহরী আছে। উসুলে শরীয়াহ, 
উসূলুদ দাওয়াহ, উসূলুল হাদীস, উসুলুল ইসলাহ কোনটির আলোকে কোন 
ভুল এখনো কেউ উপস্থাপন করেনি । তাই এখনই নিরাশ না হয়ে ভালো কিছু 
আশা করলেই ভালো হবে । শুনেছি, বাবা মনে কষ্ট পেলেও ছেলেকে বদদোয়া 
দেয় না। বাবার মনোকষ্টের চাইতে ছেলের আবদারটাই নাকি বড়। তাই 
আমিও সে আবদার করতে পারি। 

আর আকাবিরের পথ ত্যাগ করার কোন চিন্তা আলহামদু লিল্লাহ এখনো 
মাথায় আসেনি । কিন্তু এ অশুভ কথাটি বার বার উচ্চারণ করার কারণে যদি 
সঠিক বিচার পাব । এ বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস আছে। 


২৭. পাঠক: এক বিদেশী সাহায্যনির্ভর মাদরাসার যিম্মাদার । 

ভাবনা: ...... (এক হক্কানী বুজর্গ) এর (গোমরাহ) ছেলে ......র মতো 
হয়ে গেল। 

লেখকের জবানবন্দি: নাহ! এখনই এ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। 
গোমরাহীর উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন না করে, অবস্থার সঠিক উপলব্ধি মাথায় 
না এনে, সমস্যা সামাধানের কোন কর্মকাণ্ড হাতে না নিয়ে, এত কঠিন সিদ্ধান্ত 
নেয়ার আগে আরেকটু ভাবার দরকার ছিল। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন। 
বেরেলভী ও গায়রে মুকাল্লিদদের মত শুধুমাত্র নিজের মতের বিপরীত হলেই 
গোমরাহ ফাতওয়া দিলে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন আশা করা যায় 
না। 

২৮. পাঠক: প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জেলা যিম্মাদার। যার কাছে 
আমি এখন কাবাবের হাড্ডি হয়ে আছি। ফেলতে গেলে গোশতসহ লোকমা 
ফেলে দিতে হয়। 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শত্র-মিত্র * ২৭৭ 


ভাবনা: যুবায়ের সাহেব একটা বই লিখেছেন, সে বইটা যেই পড়বে সেই 
মনে করবে, বইটা তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। 

লেখকের জবানবন্দি: হা! খোদ লেখকেরও একই অবস্থা! খোদ লেখকও 
বইটা পড়লে লেখকের মনে হয় কথাগুলো লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। 
আসলে সমস্যাগুলো এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যা থেকে আমরা কেউই বেঁচে 
থাকতে পারছি না। কিন্তু বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে, প্রতিকারের চিন্তা না 
করে বোঝা আর বাড়াতে চাই না। আমরা আসলে সবাই আসামী । 

২৯. পাঠক: ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে পড়ুয়া এক 
তালিবুল ইলম, যার অনুসৃত এ মুহূর্তে বৌদ্ধদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, 
তাদেরকে অস্তরবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা বুঝিয়ে এখন এক মাসের সফরে ইহুদী- 
খৃস্টানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এবং অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা মুখস্থ 
করছেন এবং করিয়ে চলেছেন। 

ভাবনা: এ বইয়ের লেখক ইহুদী-খৃস্টানের দালাল । 

লেখকের জবানবন্দি: ছোট ভাই মনে হয় ইহুদী-খুস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ও 
তাদের দালালদের যৌথ মহড়ার ছবি, ভিডিও, অডিওগুলো কখনো দেখেনি । 
উভয়ের যৌথ বিবৃতি, বক্তব্য ও লেখাগুলো দেখেনি। দেখলে চেহারাগুলো 
চিনতে এত কষ্ট হত না। 
বাচানোর চেষ্টা কর। লেখকের দুর্বলতার কারণে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না। 

৩০. পাঠক: উচ্চতর মাদরাসার সিনিয়র উত্তায। 

ভাবনা: (না পড়েই ছাত্রদের থেকে বইয়ের কিছু বক্তব্য শুনে বই ছিড়ে 
ফেলতে উদ্যত হয়ে) এ লেখক কি শায়খুল হাদীস সাহেব, আমিনী সাহেবদের 
থেকেও বেশি বোঝে? আমরা অর্থ কালেকশনের সময় মানুষের প্রতি হুসনে 
যন্-সুধারণা রাখি । 

লেখকের জবানবন্দি: বইটি নিজে পড়ে দেখলে হয়তো মুহতারামের এ 

হতো না। এ লেখক শুধুমাত্র নিজের কষ্টের কথা এবং 
887১8717555 

৩১. পাঠক: তরুণ মাদরাসাশিক্ষক। 

ভাবনা: লোকটা আহলে হাদীস-গায়রে 

লেখকের জবানবন্দি: আমার জীবনের সর্ব প্রথম ছাপানো বই আহলে 
হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদদের আসল চেহারা উন্মোচন বিষয়ে। ইলমে হাদীসে 
ইমাম আবু হানীফার মকাম নিয়ে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই লিখেছি। হানাফী 
মাযহাবের পক্ষে সিরিজ আকারে বই চলছে। নিয়মিত এ বিষয়ে সেমিনার করে 
চলেছি। শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমি আর কি করতে পারি?! 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৭৮ 
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দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র * ২৭৯ 


লেখকের যেসব বই বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে 


ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস 


(হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের 
মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবদান) 


ইত্তিবায়ে রাসূল সিরিজ ১-৮ 
সিরিজ-১ হাদীসের অনুসারীদের প্রতি 
সিরিজ-২ মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের জবাব 
সিরিজ-৩ সালাতুত তারাবীহ 
সিরিজ-৪ তিন তালাকের বিধান 
সিরিজ-৫ ১৩ ৪১৬ ৪ 
সিরিজ-৬ পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্য 
সিরিজ-৭ জানাযা ও গায়েবানা জানাযার নামায 
সিরিজ-৮ সালাতুল বিতর 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির 
জবাব সিরিজ ১-২ 
সিরিজ-১ দারুল উলুম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি 


সিরিজ-২ দারুল উলুম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র 


বই পেতে: ০১৮৪৫৯১৩৬১৩ 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শক্র-মিত্র ২৮০ 





দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -৩ 
(ইলমের প্রাঙ্গণ) 


থেকে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


(ছিন্নমূল অসহায় পুনর্বাসন কেন্দ্র) 


মাওলানা যুবায়ের হোসাইন হাফিযাহুল্লাহ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -৩ 





প্রকাশনায় 
মাকতাবাতুস সিদ্দীক 
পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


মোবাইল : ০১৮৪৫-৯১৩৬১৩ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮ খ্রি., জুমাদাল আখিরাহ : ১৪৩৯ হি. 


ক প্রকাশক : মাকতাবাতুস সিদ্দীক 
$ স্বত্ব : সংরক্ষিত $3 পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


মূল্য :১৮০/- টাকা মাত্র 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ-২ “দারুল 
উলুম দেওবন্দ এর শক্র-মিত্র” বইটির ২৪৩ পৃষ্ঠার দু'টি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের 
জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত । 

এক. “দারুল উলুম দেওবন্দ এর শক্র-মিত্র” ২৪৩ পৃষ্ঠায় একটি বইয়ের নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে “সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ” । নামটি হবে “সন্ত্রাস, 
জঙ্গিবাদ ও ইসলাম’ । 

দুই. “দারুল উলুম দেওবন্দ এর শক্র-মিত্র” ২৪৩ পৃষ্ঠায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও 
জিহাদ’ শিরনামের অধীনে জিহাদের যে সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা মুলত 
“মাসিক পাথেয়’ পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যার ১৫ নং পৃষ্ঠা থেকে নেয়া । 

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ইসলাম” নামক বইয়ের ১৩ নং পৃষ্ঠায় জিহাদের সংজ্ঞা 
নিম্নোক্ত ইবারতে করা হয়েছে। 

“জিহাদ কী? 

আরবীতে জিহাদ শব্দটির মূল হল “আল্‌ জাহ্‌দু'। যার শাব্দিক অর্থ চূড়ান্ত চেষ্টা 
বা শ্রম ব্যয় করা। এর ইসলামিক পারিভাষিক অর্থ হল মানবকল্যাণে এবং 
আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা । এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি 
দুটোকেই একসাথে সমান প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে শ্রম ব্যয় 
করা হবে সেটাই হবে জিহাদ। জিহাদের অনেকগুলো স্তর আছে। প্রথম স্তরে 
রয়েছে রিপু, প্রবৃত্তি এবং পশুত্বর বিরুদ্ধে নিজের ভিতরে মানবিক গুণাবলির 
উন্মেষ ঘটানোর জন্য সংগ্রাম বা চেষ্টা। এটাকে বলা হয় ‘জিহাদ বিন নফস' 
অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। নবী করীম (সা.) জিহাদ বিন নফ্স্কে 
“জিহাদে আকবর’ বলে অভিহিত করেছেন।” 

আর সিরিজের ২৪৪ নং পৃষ্ঠায় “দেবালয় রক্ষা করা ফরয জিহাদ’ শিরনামে যা 
লেখা হয়েছে তা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ইসলাম’ নামক বইয়ের ১৮ নং পৃষ্ঠায় 
রয়েছে। 


দারুল উলূম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 





দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


২২ ২২ 
ভারি Lt ERNE HEL ১৬ 
দারুল উলুম দেওবন্দ কী? ......... eee ১৭ 
দারুল উলুম দেওবন্দের ইলম ............ eee ১৮ 
এতিমখানা কী? .... eases. ২০ 
লিল্লাহবোর্ডিং কী? ......... eee ২২ 
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দেখুন, লঙ্গরখানা, অনাথ আশ্রম বা ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র এগুলোও 


ইসলামের পক্ষ থেকে অর্পিত একেকটি দায়িত্ব এবং অবস্থাভেদে ফরয- 
ওয়াজিব দায়িত্ব । এর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, সে দায়িত্ব 
আদায়ও করতে হবে। কিন্তু এগুলো সর্বাবস্থায় মাদরাসা নয়। দারুল উলুম 
হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। 


এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করতে গিয়ে 


শরীয়তের যে পরিমাণ অঙ্গ কেটে ও ছেটে ফেলতে হয়েছে, তার কতভাগ 


১০ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
এ শিরোনাম ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার করা যাবে? এ কাটছাটের শরয়ী 
বিধান কী? এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আবার ফিরে পাওয়ার পথ কী? 


ফ্রিজে পানিকে বরফ বানিয়ে রেখে রেখে আর কতকাল আমরা ঠাণ্ডার 
ওযরে তায়াম্মুম করতে থাকব? শরীয়ত আমাদেরকে কতকাল এর অনুমতি 
দেবে? 


কিতাবের কথাগুলোকে বাস্তব জীবনে আনতে হবে। কিতাবের 
কথাগুলোকে যদি সবার আগে কিতাবওয়ালারাই ছুড়ে ফেলে দেয় তা হলে 
অন্যদের বিচার কে করবে? 


পার্থিব উপায় উপকরণের শিক্ষা হোক বা ইসলাম শিক্ষা হোক 
সর্বাবস্থায় মাদরাসা হচ্ছে একটি শিক্ষালয়। কোন অবস্থাতেই এটা কোন 
সরাইখানা নয়। এটা কোন লঙ্গরখানা নয়। এটা কোন অনাথ আশ্রম নয় । 
এটা কোন ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়। এটা হচ্ছে জ্ঞানের সরোবর । 


যে পৃথিবীতে কুফরী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জিহাদের দায়িত্ব 
সাওয়াব পাওয়ার উৎসাহ দেয়া চলছে, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাদার থলি নিয়ে 
ফিরে ফিরে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের তৃপ্তি পরিতৃপ্তির ঢেকুর 
চলছে, ইসলাহী মুরুব্বীর ইসলাহী কোর্স শেষ হওয়ার পর খলিফাতুল 
মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে -সে পৃথিবীতে 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের টাদা করে যাকাত উসূলকারীর দায়িত্ব আদায় করলে এতে 
আমরা নতুন করে অবাক হতে চাই না। 


এসব ক্ষেত্রে জায়েয-নাজায়েষের প্রশ্ন করা হলেই নির্ধারিত একটি 
উত্তর পাওয়া যায় তা হল, এখানে আসলেই খালি সব জায়েয-নাজায়েয 
ভেসে ওঠে, আমরা কি সব জায়গায় জায়ে-নাজায়েষ বেছে চলতে পারি? 
দ্বীন-ইলমে দ্বীন অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে, আর আমরা আছি জায়েয- 
নাজায়েষের ফতোয়া নিয়ে' বা এ ধরনের অর্থবোধক কোন জবাব। 


এতিমের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল 
মুমিনীনের উপর আসার আগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বই হচ্ছে ব্যক্তিগত । এর মাঝে 
সামষ্টিক রূপের কোন সম্ভাবনা নেই। এতিমের জামাত তৈরি করার কোন 
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দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
পদ্ধতি নেই । এতিমের ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন শিরোনামের কোন 
অস্তিত্ব নেই এবং প্রয়োজনও নেই। 


দারুল উলুম দেওবন্দ তার পথ চলার দীর্ঘ এ জীবনে এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করেনি। দারুল উলুম দেওবন্দ এ 
শিরোনাম ব্যবহার করলেও আমরা দলিলের মানদণ্ডেই তাকে মাপতাম। এ 
বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই । 


দ্বীনকে কুরবান করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই । এমন পরিস্থিতিতেই সন্দেহ 
জাগে, আসলে লড়াইটা কিসের? দ্বীনের না দুনিয়ার । কেউ চাইলেই প্রশ্নের 
এ মুখ বন্ধ করতে পারবে না। 


একটি কথা ছিল, মতলবের জন্য আমরা কত আকাবিরকে মঞ্চ থেকে 
ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই । আরেকটি কথা ছিল, 
লক্ষ আকাবিরের কোন একজনের জীবনের লক্ষ মুহূর্তের যে মুহূর্তটি দিয়ে 
আমার মতলব উদ্ধার সম্ভব সেটিকেই আমরা বড় থেকে বড় করে তুলে 
ধরার চেষ্টা করেছি। ফুলিয়ে ফীপিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। 


যেসকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
সাহাবায়ে কেরামের সম্মান-ইজ্জত বৃদ্ধি পেত, সেসকল কাজে আজকের 
উম্মতের এমনকি উম্মতের কর্ণধারদেরও সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
আর যেসকল কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
উম্মতের এবং উম্মতের কর্ণধারদের সম্মান ও ইজ্জত বেড়েই চলেছে। 


কোন নিন্দুক যদি ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা দিয়ে বা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত 
ভুলের বাহানা দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দকে খাট করতে চায় তাহলে তা 
তার দুর্ভাগ্য । দারুল উলুম দেওবন্দ আপন আলোয় উদ্ভাসিত ৷ স্বার্থের জন্য 
হয়তোবা কেউ দারুল উলুম দেওবন্দকে নিজের স্থলিত চিন্তার খাচায় আবদ্ধ 
করতে চাইবে, বা এ আলোর মিনারে টেক লাগিয়ে নিজের সাময়িক হীন 
মতলব উদ্ধার করে নিতে চাইবে । কিন্তু কাসেমী সন্তানদের চোখকে তারা 
কখনো ফাকি দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। 
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শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আসলে অবস হয়ে গেছে। আর আমরা মনে 
করছি, আমাদের ধৈর্য ক্ষমতা বেড়েছে। সহনশীলতা বেড়েছে। ইলমের 
ওজন বেড়েছে। শরীরের ওজনকে আমরা ইলমের ওজন মনে করে বসে 
মনে করে বসে আছি। হাস-মুরগি আর মৎস প্রকল্পের মাছের জীবনকে 
আমরা জান্নাতী জীবন ভেবে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর-যুগ এমনকি জীবনের 
পর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। 


এতিম শরীয়তের পরিভাষায় এতিম থাকা অবস্থায় অনুভব করতে 
পারত না যে, সে একজন এতিম । তারা ভিন্ন প্রজাতির কিছু মানুষ । সাধারণ 
আধার, আর তারা হচ্ছে করুণার পাত্র । 


কেউ বুশ-রেয়ারন্াম্প, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট, নিউটন-কলম্বাস, 
আব্রাহাম লিংকন-রুশো-ভোল্টায়ার হতে পারবে । কিন্তু সে চতুষ্পদ জন্তুর 
কাতার থেকে উঠে এসে মানুষের কাতারে দীড়াতে হলে অবশ্যই তাকে 
মাদরাসা ও মাদরাসা ওয়ালার কাছে ধর্ণা দিতে হবে। 


আর এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো ছোট থেকে আরো ছোট, এরপর 
আরো ছোট হয়ে চলেছে । আমরা ডিমের কুসুমের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত 
হয়ে ডিমের সাদা পানিতে ঝাঁপ দিয়েছি। আত্মতৃপ্তিতে বুকের পাজরের 
হাড্ডির মধ্যে কলিজা ঠাসাঠাসি অবস্থা । কিন্তু ডিমের খোসা ভাঙ্গার মত সৎ 
সাহস আজো আমাদের হয়নি। 


শরীয়ত বিরোধী , রুচিবিরোধী, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য মানহানীকর 
একটি শিরোনাম দেয়ার সময় শরীয়তকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, 
দারুল উলুম দেওবন্দের অনুসরণে মাদরাসা দিয়ে তার শিরোনামে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং লাগানোর সময় দারুল উলুম দেওবন্দকেও 
জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার প্রকৃত অনুসারী হওয়ার দাবি 
করতেও কোন কার্পণ্য নেই! এটা কি মগের মুলুক না কি?! 


যে কোন পরিস্থিতির জবাবে একটি আশংকাকে সামনে ঢাল হিসাবে 
ব্যবহার করি। সে আশংকা হচ্ছে, ‘যদি এভাবে না করা হত তাহলে দ্বীন ও 
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ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না'। এই একটি আশংকার ঢাল 
ব্যবহার করে দ্বীনের বহু অবৈধ কাজকে আমরা বৈধতা দিয়ে চলেছি। 


উম্মতের যারা দায়িত্ব কীধে নিয়েছেন বা উম্মত মনে করছে 
আপনাদের কাধেই এসব কিছুর দায়িত্ব, সেসব দায়িত্বের জবাবদিহীর কথা 
একটু স্মরণ করুন। কিতাবকে ঘৃণা করা ত্যাগ করুন। দলিলকে উপেক্ষা 
করা ত্যাগ করুন। 


দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং অনেক দীর্ঘকাল ব্যাপী আমরা বহু “নাই মামাকে 
‘কানা মামা’ ভেবে ধোকা খেয়ে চলেছি। আমাদের সে ধোকা খাওয়ার পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কোন ওযরও নেই । আসলে শরীয়তে “কানা মামা'র কোন অস্তিত্ব 
নেই। শরীয়ত কানা কোন মামাকে স্বীকার করে না। 
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ইলমের আঙ্গিনা, থেকে কখন আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে 
‘ছিন্নমূল অসহায় পুনর্বাসন কেন্দ্রে’ ঢুকে পড়েছি তা আমরা হয়তো জানিও 
না। আমরা জানিও না কীভাবে একটি “দারুল উলুম" একটি “এতিমখানা ও 
লিল্লাহবোর্ডিং’ -এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং শত হাজার হামেলে দ্বীনের 
হৃদয়ে খুব সহজে এবং কোন প্রকার আপত্তিহীনভাবে গেড়ে বসে গেছে। 
দ্বীনের, ইলমের এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে 
ফেলেছে। 

অথবা জানি । কিন্তু আমরা ছিলাম অসহায়, নিরুপায় । আমরা চেয়ে 
চেয়ে দেখেছি। বুঝেছি। নীরবে কেদেছি। অথবা আমাদের মন তা কবুল 
করেনি । কিন্তু তার এত ভয়াবহ পরিণতি আমাদের কল্পনায় আসেনি । অথবা 
একটি সহজ শিরোনামের আড়ালে দ্বীনের কিছু কাজ করে যেতে চেয়েছি। 
অথবা (৩৮৮০০ ৩5%; এ এর বাস্তব অনুশীলন করতে ও দেখতে চেয়েছি। 
অথবা বাস্তবেই এতিমদের জন্যই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে চেয়েছি । অথবা 
আমাদের নবী এতিম ছিলেন, তাই এতিম হওয়াটাই আমাদের উসওয়ায়ে 
হাসানা এবং আমাদের গর্ব ও গৌরব । 
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কিন্তু আমাদের কি কখনো ভাবার সুযোগ হয়েছে যে, এর অর্জন 
কতটুকু এবং বিসর্জন কতটুকু? আমরা কি কখনো এ অধ্যায়ের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব মিলিয়ে দেখেছি? এ হিসাব মিলিয়ে দেখার কোন দায়িত্ব আমাদের 
উপর আছে কি না? হিসাব নিকাশের পর যে ফলাফল বের হবে তা দেখার 
মত সৎ সাহস আমাদের আছে কি না? 

মনে রাখতে হবে, এ সাহস থাকুক আর না থাকুক হিসাব হয়েই যাবে 
এবং হিসাব হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে বিপদ এড়ানোর কোন কৌশল 
আমাদের জানা নেই । তাই আমাদের এবারের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত নিবেদন 
“দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং । 


দারুল উলুম কী? 
দারুল উলুম হচ্ছে, বিদ্যানিকেতন, ইলমের আঙ্গিনা, জ্ঞানের আধার, 
বিজ্ঞানের সরোবর প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবধারিত ফরয এ৷ 4 


22: -এর দায়িত্ব আদায়ের অঙ্গন । 


তা জানার ফরয দায়িত্বের অঙ্গন। 
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ইলমে ওহি চর্চার অঙ্গন। মানবসৃষ্টির মূল রহস্য 
কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন । মানব জীবনের ব্যবস্থাপত্র কী? মানবদেহের 
ওষুধ কী? পথ্য কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন। মানবাত্মার ওষুধ কী আর 
পথ্য কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন । মৃত্যুর আগে কী ছিল, জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত কেমন থাকতে হবে, অর মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্যন্ত কী হবে? 
তা জানার একমাত্র টেকসই আঙ্গিনা । 
মানবপ্রবাহের কল্যাণ কোথায় আর অকল্যাণ কোথায়? তা জানার 
একমাত্র আধার । ওষুধ কী আর বিষ কী? তা পার্থক্য করার যোগ্যতা 
অর্জনের মাধ্যম ৷ বন্ধু কে আর শত্রু কে? তা চেনার একমাত্র আঙ্গিনা। 
সভ্যতা, আধুনিকতা, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, সংস্কার, চলমান 
পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারা, অসভ্যতা ও লাম্পট্যের টুটি চেপে ধরতে 


১৫ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

থেকে নিবৃত করা, প্রতিটি সৃষ্টির হক তার হাতে পৌছে দেওয়া, জালিমের 
ঘাড় চেপে ধরা, মাজলুমের হাত ধরা, বদমাশদের রক্তচক্ষুকে উপড়ে 
ফেলা, সকল প্রকারের হকদারের কাছে হক পৌছে দেওয়া যে প্রতিষ্ঠান 
শেখায় তাকে বলা হয় দারুল উলুম । 

মানবতা আর পশুত্ব, শান্তি আর অশান্তি, সাম্প্রদায়িকতা আর 
অসাম্প্রদায়িকতা, আলো আর অন্ধকার, প্রগতি আর পশ্চাদপদতা, 
স্বাধীনতা আর দাসত্ব, ইনসাফ আর জুলুম, ন্যায় বিচার আর দ্বেরাচার, 
মালিক আর চোর-ডাকাত, সাদা দিলের মানুষ আর লম্পট-বদমাশ এবং 
সর্বোপরি মানুষ ও অমানুষ চেনার একমাত্র এবং একমাত্র অঙ্গন হচ্ছে দারুল 
উলুম । 

দারুল উলুম হচ্ছে, একজন মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়া 
জরুরী না কি মুসলমান হওয়া জরুরী? তা জানার আঙ্গিনা। মুসলমান না 
হয়েও একজন মানুষ মানবতাবাদী হতে পারে কি না? মুসলমান না হয়েও 
কেউ শান্তিবাদী হতে পারে কি না? মাগযুব আলাইহিম ও দ্ব-ললীন হয়েও 
কেউ শান্তির বার্তাবাহক হতে পারে কি না? সকল ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধানিবেদনকারী “মহামান্য” হতে পারে কি না? “নাজাস' ও নাপাক হয়েও 
কেউ ‘মহামান্য’ ও ‘মহোদয়’ হতে পারে কি না? -এসব কিছু জানার একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং একমাত্র বিদ্যাপীঠের নাম হচ্ছে “দারুল উলূম’ বা 
ইলমের আঙিনা । 

দারুল উলুম দেওবন্দ কী? 

দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে, একটি দারুল উলুম বা ইলমের আঙ্গিনা 
যত গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে এবং যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্ম 
লাভ করে এবং বেড়ে ওঠে -বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না যে- সেসকল 
গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইলমের একটি সরোবরের নাম হচ্ছে “দারুল 
উলুম দেওবন্দ" । দারুল উলুম দেওবন্দ সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্ম 
লাভ করেছে, পথ চলা শুরু করেছে এবং কালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে 
চলেছে। 

কোন নিন্দুক যদি ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা দিয়ে বা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত 
ভুলের বাহানা দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দকে খাট করতে চায় তাহলে তা 
তার দুর্ভাগ্য । দারুল উলুম দেওবন্দ আপন আলোয় উদ্ভাসিত । স্বার্থের জন্য 
হয়তোবা কেউ দারুল উলুম দেওবন্দকে নিজের শ্বলিত চিন্তার খাঁচায় আবদ্ধ 
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করতে চাইবে, বা এ আলোর মিনারে টেক লাগিয়ে নিজের সাময়িক হীন 
মতলব উদ্ধার করে নিতে চাইবে। কিন্তু কাসেমী সন্তানদের চোখকে তারা 
কখনো ফাকি দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ । 

দারুল উলুম দেওবন্দ এবং তার মানহাজ জন্মলগ্ন থেকেই তার 
সন্তানদেরকে সেসব কথাই শিখিয়ে আসছে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
কুরআনে কারীমে বলেছেন, সেসব কথাই শিখিয়ে আসছে যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনব্যাপী সাহাবায়ে কেরামকে 
শিখিয়েছেন। শরীয়তের সেসব সিদ্ধান্তই বিলি করে চলেছে যা মুজতাহিদ, 
মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে উম্মতের জন্য 
সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। 

দারুল উলুম দেওবন্দ তার জন্ম থেকে নিম্নোক্ত আয়াত ও 
হাদীসসমূহের ব্যখ্যা ও বিধানের তালীম দিয়ে আসছে এবং মুজতাহিদগণের 


দারুল উলূম দেওবন্দের ইলম 
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কুরআন, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের কিতাবে যে ইলমের কথা বলা 
হয়েছে, যে ইলমের ফযীলত, বিধান ও অপরিহার্যতা তুলে ধরা হয়েছে, 
দারুল উলুম দেওবন্দ সে ইলমের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে ইলমই 
শিক্ষা দিয়ে চলেছে। 

এরই নাম দারুল উলুম । এরই নাম দারুল উলূম দেওবন্দ । এরই নাম 
ইলমের আঙ্গিনা। এরই নাম বিদ্যানিকেতন। এরই নাম ফরয ইলমে ওহির 
স্বচ্ছ সরোবর। এ আঙ্গিনার কাজ ইলমের ফরয দায়িত্ব পালন করা। 
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ আঙ্গিনা অপরিহার্য । 

এ ইলমকে যে এচ্ছিক মনে করবে, হীন মনে করবে, গায়রে জরুরী 
মনে করবে, পশ্চাদপদ মনে করবে সে মুসলমান থাকার কোন সুযোগ নেই। 
দারুল উলুমের ‘উলুম’ শব্দটি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলমানের 
জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ইলমের যিম্মাদার এ মাদরাসা বা দারুল 
উলুমসমূহ। সর্বযুগের দারুল উলুমগ্ডলো এবং সবশেষে দারুল উলুম 
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দেওবন্দও এ কথাই জানে, এ বিশ্বাসই লালন করে । ঈমানের সাতাত্তর শাখার 
প্রত্যেকটি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব এ সকল দারুল উলুমের । 


এতিমখানা কী? 


এতিমখানা হচ্ছে, যেখানে এতিমদেরকে লালন করা হয়। এতিম যদি 
সচ্ছল হয় তাহলে তার জন্য তার অর্থকড়ি খরচ করার অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করা একটি শরয়ী দায়িত্ব । যেন একটি মানব শিশু, একটি মুসলিম শিশু 
অভিভাবকের অভাবে জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে না ফেলে । আর 
যদি শিশুটি সচ্ছল না হয় তাহলে তার থাকা, খাওয়া, পোশাক তথা জীবন 
ধারণের অপরিহার্য উপকরণগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ যা, 'আসাবা বি নাফসিহী' 
তথা ভাই ও চাচা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে খলিফাতুল মুসলিমীন ও 
আমীরুল মুমিনীন পর্যন্ত গড়ায় । 

এতিম লালন পালনের স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এর 
ব্যষ্টিক কোন পদ্ধতি নেই । কারণ শরীয়ত প্রত্যেক এতিমের জন্য তার 
রক্তের সম্পর্কের ওয়ারিসদের মধ্য থেকে অভিভাবক নির্ধারণ করে দিয়েছে। 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অভিভাবকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এতিমের অনেক 
মাসআলার সম্পর্ক । যামানার ওযর দিয়ে, সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যে 
দায়িত্গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। 
খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন বা তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
প্রতিনিধি। এতিমের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব খলিফাতুল মুসলিমীন বা 
আমীরুল মুমিনীনের উপর আসার আগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বই হচ্ছে ব্যক্তিগত। 
এর মাঝে সামষ্টিক রূপের কোন সম্ভাবনা নেই। এতিমের জামাত তৈরি 
করার কোন পদ্ধতি নেই। এতিমের ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন 
শিরোনামের কোন অস্তিত্ব নেই এবং প্রয়োজনও নেই। 

আর এ দায়িত্ব যখন খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে আসে তখন এর 
সামষ্টিক ও জামাতবদ্ধ একটি রূপের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কারণ একজন 
খলিফাতুল মুসলিমীনের আওতাধীন বিশাল মুসলিম বিশ্বের বহু এতিমের 
দায়িত্ই তাকে নিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এতিমদের পরিচর্যা 
পরিচালনার সুবিধার্থে জামাতবদ্ধ কোন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা যায় না এবং 
এর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না। 
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কিন্তু এ সম্ভাবনা থাকা সত্তেও ইসলামের ইতিহাস বলে, এতিমদের 
জামাতবদ্ধ কোন রূপ ছিল না এবং এতিমখানা পদ্ধতির কোন অস্তিত্ব ছিল 
না। কেন ছিল না এর সঠিক কোন কারণ হয়তো আমরা বলতে পারব না। 
তবে একটা সম্ভাবনার কথা বলা যায় যে, খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে 
যেসব এতিমের লালন পালনের দায়িত্ব পড়ত সেসব এতিমকেও খলিফাতুল 
মুসলিমীন ব্যক্তির দায়িত্বে দিয়ে দিতেন এবং এ বাবদ খরচা দেওয়ার 
প্রয়োজন হলে খলিফাতুল মুসলিমীন খরচা বহন করতেন। 

এতিম শরীয়তের পরিভাষায় এতিম থাকা অবস্থায় অনুভব করতে 
পারত না যে, সে একজন এতিম । তারা ভিন্ন প্রজাতির কিছু মানুষ । সাধারণ 
আধার, আর তারা হচ্ছে করুণার পাত্র । 

শরীয়ত যেমনিভাবে ভিক্ষুক নামের কোন কাফেলাকে স্বীকৃতি দেয় না, 
তেমনিভাবে এতিম নামে জামাতবদ্ধ কোন কাফেলাকেও স্বীকার করে না। 
এর সামষ্টিক কোন রূপ নেই। ভুল বোঝা বা ভুল বোঝানোর চেষ্টা করার 
কোন প্রয়োজন নেই । ভিক্ষা ছিল, ভিক্ষুক ছিল। কুরআনে হাদীসে 7৪) ও 
52) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এতিম ছিল, এতিমের 
অভিভাবকত্ব ছিল। কুরআনে হাদীসে == ও £৬ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। 

এখানে বলা হচ্ছে, এগুলোর আলাদা কোন সামষ্টিক রূপ ছিল না। 
জামাতবদ্ধ কোন পদ্ধতি ছিল না। ফকীরখানা ও এতিমখানা নামে আলাদা 
কোন আয়োজন ছিল না। খলিফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও ছিল না, 
দানবীরদের পক্ষ থেকেও ছিল না। যেমনিভাবে বৃদ্ধদের সেবা-যত্রের সকল 
আয়োজন ছিল, ফযীলত ছিল, বিধান ছিল, কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম ছিল না। 

এসবই হয়েছে মূলত মূল দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। শরীয়তের 
বিধানগুলো না মানার বিভিন্ন অযুহাত হিসাবেই এসকল উপসর্গের আবির্ভাব 
ঘটেছে। 

যখন দ্বীন ও শরীয়তের তত্ত্বাবধান ছিল তখন শরীয়তের বাতলানো 
পদ্ধতিতেই এতিম, অসহায়, ভিক্ষুক ও বৃদ্ধদের সকল অধিকার আদায় 
হয়েছে। যার ফলে এতিমখানা, ভিক্ষুক নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রম নামের কোন 
কিছুর অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
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এছাড়া এতিম হওয়া কোন অপরাধ নয় যে, তারা আজীবন এতিম নাম 
ধারণ করেই থাকতে হবে। তাদের পরিচয়ের জন্য আর কোন বিশেষণ 
থাকবে না। 


লিল্লাহবোর্ডিং কী? 


লিল্লাহবোর্ডিং হচ্ছে সরাইখানা। অথবা ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র। দুঃস্থ, 
ছিন্নমূল, নদীভাঙ্গা, বন্যাকবলিত, রিফুজি, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত, টর্নেডো, 
ঘূর্ণিঝড় ও মঙ্গা কবলিত অসহায়দের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র 
আল্লাহর ওয়াস্তে অসহায় মানুষদেরকে অন্নদানকেন্দ্র। 

ভিনদেশী মুসাফির, বাইতুল্লাহর মুসাফির, যে কোন পবিত্র ভূমিতে 
ব্যবস্থা। বিশেষত যে যামানার সফর ছিল পায়ে হেটে, গাধা-ঘোড়া ও উটের 
পিঠে চড়ে, সফরগুলো ছিল সপ্তাহব্যাপী, মাসব্যাপী তখন পথের বিভিন্ন 
মনযিলে মনঘিলে সরাইখানা ও লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হত। 
খলিফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও করা হত, ব্যক্তি উদ্যোগেও করা হত। 

এখানে নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয়ও আমাদের মনে থাকতে 
পারে- 
৪ 36 Hi dlls জাতি এড অভি গর ০৬৬ এ 
৪৬) ভর্তি 26 205 all ৩১ ৮6 0৮0 56 এ ০ 35 ০৪৩ 

(৭:51 

এ আয়াতে লিল্লাহ ব্যবস্থা যাদের জন্য রাখা হয়েছে তারা কারা? এবং 
তাদের শিরোনাম কী? কেউ কেউ হয়তো এখানে আসহাবে সুফ্ফাকে টেনে 
আনার চেষ্টা করতে পারেন। 


আসহাবে সুফ্ফা 
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এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, আসহাবে সুফ্ফা থেকে নমুনা গ্রহণ 
করে আমরা লিল্লাহবোর্ডিং চালু করিনি -এটাই সত্য কথা । তর্কে জেতার জন্য 
কেউ এমন চেষ্টা করবেন তাতে আশ্চর্যবোধ করার কিছু নেই। 

কিন্তু বাস্তবেই যদি কেউ দলিল হিসাবে আসহাবে সুফ্ফাকে পেশ করার 
মানসিকতা পোষণ করে থাকেন, তাহলে প্রথমে আমরা অনুরোধ করব এ 
পিচ্ছিল পথে পা বাড়াবেন না। আমরা আমাদের একটি হীন কর্মকাণ্ডকে 
প্রমাণ করার জন্য আসহাবে সুফ্ফার নমুনা টেনে আনা একটি অপচেষ্টারই 
বহিঃপ্রকাশ । এ শিরোনামে তর্কে জড়াতে মন একদম সায় দিচ্ছে না। 

কিন্তু এরপরও যদি কেউ এমন হীন কাজটিও করে ফেলেন তখন এর 
দ্বারা কিছু মানুষ ধোকা খাবে -এটাই স্বাভাবিক । সে আশঙ্কা থেকেই মুলত 
সীরাত থেকে এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে আসহাবে সুফ্ফার পরিচয় 
তুলে ধরা হচ্ছে। পাঠক আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন। 
পার্থক্যগুলো ধরতে পারবেন। আমরা আমাদের একেবারে সাময়িক স্বার্থ ও 
সুবিধাগ্তলোকে কুরবান করার একটু সৎ সাহস দেখালেই আশা করি 
বিষয়গুলো আরো সহজ হয়ে যাবে। 
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নিবেদন হচ্ছে, আসহাবে সুফ্ফার পরিচয় এবং অবকাঠামো থেকে 
প্রমাণ করার চেষ্টা হতে পারে যে, লিল্লাহবোর্ডিং একটি মাদরাসার শিরোনাম 
হতে পারে। কারণ, আসহাবে সুফ্ফার সদস্যগণ ইলম শিখছিলেন এবং 
তাদের জন্য লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 

কিন্তু এতিহাসিক বর্ণনাগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে বিষয়গুলো আমাদের 
সামনে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে: 
এক. সুফ্ফার আয়োজন ফরয ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। তা করা 
হয়েছে মুহাজিরগণের জন্য, যারা ছিন্নমূল হয়ে নিজের সহায় সম্বল সব 
হারিয়ে এসে মদীনায় পৌছেছেন। আর এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের 
মূল ব্যবহার ক্ষেত্র আসলে এটাই । 
দুই. তাদের শিরোনাম ছিল 'আসহাবুস সুফ্ফা”। ‘দারুল আইতাম’ বা 
‘দারুল মাসাকীন' শিরোনামের তো প্রশ্নই আসে না -এবং আমরা তা আশাও 
করি না-; এর কাছাকাছি অর্থবোধক কোন শব্দ বা পরিভাষাও সেখানে 
ব্যবহার করা হয়নি। আর ইতিহাস এ কথা বলে যে, মুহাজিরগণের এ 
ছিন্নমূল অবস্থা কেটে যাওয়ার পর শুধু দ্বীন শিক্ষার জন্য এ ব্যবস্তা বলবৎ 
থাকেনি । 
তিন. সীরাতের কিতাবে আসহাবে সুফ্ফার পরিচয়ের মাঝে এ কথাও উঠে 
এসেছে যে, তারা রিষিকের অন্বেষণে কাজ করতেন । কাঠ কাটতেন, ক্ষেতে 
কাজ করতেন, বাজারে গিয়ে ছোটখাট ব্যবসা করার চেষ্টা করতেন। যা 
বর্তমান প্রচলিত “লিল্লাহবোর্ডিং' এর স্বভাবের সঙ্গে শতভাগ সাংঘর্ষিক । 
চার. সুফ্ফার সদস্যদের সুফ্ফা থেকে ছুটি পাওয়ার মাপকাঠি ছিল, তাদের 
আবাসন ও কামাই রোযগারের ব্যবস্থা হওয়া । দ্বীন শিক্ষা শেষ হওয়া এর 
মাপকাঠি ছিল না। 
পাচ. সুফ্ফার সদস্যগণ কখনো নিজের জন্য বা অপরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ 
করতে সামর্ঘ্যবানদের কাছে যেতেন না। 
ছয়. সুফ্ফার সদস্যগণের গায়ে জড়ানো সম্বলের বাইরে আর কিছু ছিল না। 
রিক্তহস্ত মানে রিক্তহস্তই । 
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দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
সাত. সুফ্ফার সদস্যগণের নিজস্ব কোন ঠিকানা ছিল না। 
আট. সুফ্ফার সদস্যগণের মধ্যে কেউ এতিম ছিলেন না। 


মাদরাসা কী? 


মাদরাসা হচ্ছে বিদ্যালয় । যে কোন বিদ্যানিকেতনকেই মাদরাসা বলা 
হয়। চাই তা ইসলাম শিক্ষার জন্য হোক বা পার্থিব উপায়-উপকরণ শিক্ষার 
জন্য হোক। মাদরাসা শব্দটি আরবী হওয়ার কারণে বাংলাভাষীদের কাছে 
শব্দটি ইসলাম শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত 
পার্থিব শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় বা স্কুল শব্দ ব্যবহার করা হয়। 

পার্থিব উপায় উপকরণের শিক্ষা হোক বা ইসলাম শিক্ষা হোক 
সর্বাবস্থায় মাদরাসা হচ্ছে একটি শিক্ষালয়। কোন অবস্থাতেই এটা কোন 
সরাইখানা নয়। এটা কোন লঙ্গরখানা নয়। এটা কোন অনাথ আশ্রম নয়। 
এটা কোন ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়। এটা হচ্ছে জ্ঞানের সরোবর । 

এখানে বিশ্বের সেরা ধনী এবং তার সন্তানও আসতে হবে, এবং বিশ্বের 
এক নম্বর গরীব ও তার সন্তানও আসতে হবে। শ্বেতাঙ্গও আসতে হবে 
কৃষ্ণাঙ্গও আসতে হবে। বীর বাহাদূরও আসতে হবে দুর্বল চিলেকাঠও 
আসতে হবে। ভরাপেটও আসতে হবে ক্ষুধার্ত ক্লিষ্টও আসতে হবে। 
বিশেষত যখন এ মাদরাসা হবে “দারুল উলুম’ । 

দেখুন, লঙ্গরখানা, অনাথ আশ্রম বা ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র এগুলোও 
ইসলামের পক্ষ থেকে অর্পিত একেকটি দায়িত্ব এবং অবস্থাভেদে ফরয- 
ওয়াজিব দায়িত্ব । এর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, সে দায়িত্ব 
আদায়ও করতে হবে। কিন্তু এগুলো সর্বাবস্থায় মাদরাসা নয়। দারুল উলুম 
হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না। 


দারুল উলুম কেন? 


কারণ দু'পায়ের এ সবাক প্রাণীটি নিজেকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে 
চাইলে অবশ্যই তাকে দারুল উলুমে আসতে হবে। ইলমের আঙ্গিনায় 
আসতে হবে । কারণ এ আঙ্গিনাই তাকে পশুত্বের গণ্ডি থেকে বের করে এনে 
মানুষের কাতারে দাড়ানোর যোগ্য করবে । ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ 
নিজেকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার রাখে না। সে ঈমানের 
সাতাত্তর শাখার প্রতিটি শাখা তাকে দারুল উলুমে এসেই শিখতে হবে। 
নচেৎ তার পরিচয় তাই হবে যা আল্লাহ তাআলা তার কুরআনে দিয়েছেন- 
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কেউ বুশ-ব্লেয়ার-ট্রাম্প, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট, নিউটন-কলম্বাস, আব্রাহাম 
লিংকন-রুশো-ভোল্টায়ার হতে পারবে। কিন্তু সে চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে 
উঠে এসে মানুষের কাতারে দাড়াতে হলে অবশ্যই তাকে মাদরাসা ও মাদরাসা 
ওয়ালার কাছে ধর্ণা দিতে হবে। 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ে তাদের কোন কাজ নেই -এ কথা ঠিক 
আছে । কিন্তু দারুল উলূম থেকে বিমুখ হয়ে তার কোন নিস্তার নেই । 

সে রাজা হবে। কিন্তু বনের রাজা সিংহওতো রাজা । কিন্তু সেতো আর 
মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। পিঁপড়ার রাজাও রাজা, কচ্ছপের রাজাও রাজা, 
মৌমাছির রাণীও রাণী ৷ কিন্তু এ রাজা হয়েতো আর মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। 
আমাদের আলোচনা চলছে মানুষ হওয়া নিয়ে । 

তাই আজ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং আর মাদরাসা-দারুল উলুমের 
পার্থক্য রেখা স্পষ্ট হওয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। যত কষ্টই হোক! যত 
ত্যাগই এর জন্য দিতে হোক! 
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পর্যন্ত পুরোটাই এ ইলমের অন্তর্ভুক্ত । এ প্রতিটি অধ্যায়ই দারুল উলূম 
“তাওহীদের কালিমা’ থেকে শুরু করে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে 
দেওয়া’ পর্যন্ত প্রতিটি শাখাই ইলমের এ অঙ্গিনাগুলোর আলোচ্য বিষয় । 

একজন বাদশাহ মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলুম । 
একজন আমীর মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলুম ৷ বিশ্বসেরা 
ধনী মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলুম । বিশ্বের সকল অমানুষ 
মানুষ হওয়ার শেষ ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলুম । 

কারণ ইলম ও উলূম মানেই হচ্ছে ইলমে ওহি। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত 
কর্তৃক প্রদত্ত ইলম। আর এ ইলমের ঠিকানাই হচ্ছে, দারুল উলুম । এছাড়া 
যত বিদ্যালয় বিদ্যানিকেতন রয়েছে সেসবের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সকাল- 
সন্ধ্যার খৈল-ভূষি জোগাড় করা । হয়তো কারোটার মান একটু উচু, আর 
কারোটার মান একটু নিচু। 

মানবসৃষ্টির রহস্য এবং মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কিছু 
জানাও নেই এবং অজ্ঞতাবশত তাদের এ বিষয়ে জানার কোন আগ্রহও 
নেই। উদ্দেশ্যহীন জীবন, আর লক্ষ্যহীন পথ চলা । 

কিন্তু দারুল উলুমতো এমন উদ্দেশ্যহীন কিছু নয়। এ হচ্ছে, 
মানবসৃষ্টির রহস্য, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানবজীবন পরিচলানার 
পষ্টাকর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র জানার একমাত্র বিদ্যাপীঠ । এ হচ্ছে এক 
অনিবার্য ফরয দায়িত্ব ৷ 

নিজ নানা 
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Greet nse teu ol 
শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আসলে অবশ হয়ে গেছে। আর আমরা মনে 
করছি, আমাদের ধৈর্য ক্ষমতা বেড়েছে। সহনশীলতা বেড়েছে। ইলমের 
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ওজন বেড়েছে। শরীরের ওজনকে আমরা ইলমের ওজন মনে করে বসে 
মনে করে বসে আছি। হাস-মুরগি আর মৎস প্রকল্পের মাছের জীবনকে 
আমরা জান্নাতী জীবন ভেবে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর-যুগ এমনকি জীবনের 
পর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। 
কিন্তু আমাদের ধোকা খাওয়ার এ মেয়াদ আর কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? 


এতিমখানার আসল অর্থ কি এখন বিলুপ্ত? 


বোঝার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ এ কথা বলে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা 
করছেন যে, এতিমখানার সে আদি ও আসল অর্থ এখন মানুষের মাথায় 
নেই । এতিমখানা বললে মানুষ বুঝে নেয় দ্বীনী মাদরাসা । 

যেমনিভাবে মানুষ মাদরাসা শব্দের আসল অর্থ জানুক আর না জানুক 
এ শব্দ শুনলে বুঝে নেয় যে, এখানে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। 
তেমনিভাবে এতিমখানা শুনলে বুঝে নেয়, এটি একটি ইসলাম ধর্মীয় 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । মানুষ এ শব্দের না শাব্দিক বিশ্লেষণ জানে, আর না এর 
শরয়ী পরিভাষা সম্পর্কে অবগত আছে। ব্যস, এতিমখানা মানে মাদরাসা 
এবং দ্বীনী মাদরাসা । 

এ বিষয়ে আমার প্রথম ও সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন হচ্ছে, এটি একটি 
আত্মপ্রবঞ্চণা ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলব, এতিমখানার 
আসল অর্থ বিলুপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই । কারণ: 
এক. দারুল উলুম তথা ইলমের আঙ্গিনাকে এতিমখানা শিরোনামে ব্যবহার 
করা শুরুই হয়েছে এতিমখানার আসল অর্থকে পুজি করে । আসল অর্থের 
স্পর্শকাতরতাকে মূল উপাদান বানিয়ে এ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এ 
বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই। 
এর প্রচার প্রসার হয়েছে অসম্ভব রকমের ব্যাপক পরিসরে । এতিমখানার 
জন্য গান বানানো হয়েছে । এতিমখানার শিক্ষার্থীরা অসহায় এতিম -এ কথা 
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সাধারণ জনগণের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অসংখ্য রকমের 
কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। 
তিন. যে দিন থেকে ইলমের অঙ্গন এতিমখানার শিরোনাম ধারণ করেছে, 
সে দিন থেকে আজো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাগজে-পত্রে, নথিতে- 
প্রচারপত্রে এতিমী ও অসহায়ত্বের কথা এতো ফলাও করে তুলে ধরার 
ধারাবাহিকতা চলছে যার মাঝে কোন ছেদ নেই, ছন্দের কোন পতন নেই । 
চার. এতিমখানা বাস্তবে এতিমখানা নয় -এ কথা বলার প্রতি কারো কখনো 
আগ্রহ দেখা যায় না। এরই বিপরীত মাদরাসা একটি এতিমখানা -এ কথা 
বলার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অস্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। 
পাচ. এতিমখানা নামের মাদরাসাগ্তলোকে এতিমখানা হিসাবে প্রমাণ করার 
ক্ষেত্রে কোন প্রকার কুষ্ঠাবোধতো নেইই; বরং ক্ষেত্রবিশেষ অসত্যের আশ্রয় 
নেয়াকেও জরুরী এবং ফযীলতপূর্ণ মনে করা হয়। 
ছয়. এতিমখানা নামের মাদরাসাগ্ডলোকে এতিমখানা হিসাবে বলা ও লেখার 
ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় -এমন কোন উদাহরণ কেউ 
দেখাতে পারবে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এমনও দেখা গেছে এবং দেখা যায় 
যে, মাদরাসা শব্দটি নেই, মাদরাসার নাম নেই, বড় অক্ষরে শুধু লেখা আছে 
“এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং। 

এমতাবস্থায় এ আত্মপ্রবঞ্চণার কী বৈধতা আছে যে, এতিমখানা বললে 
বা লিখলে মানুষ মাদরাসাই বোঝে, এর শাব্দিক বা পারিভাষিক অর্থ বোঝে 
না, তাই কোন সমস্যা নেই। 


লিল্লাহবোর্ডিং -এর আসল অর্থ কি বিলুপ্ত? 


আমরা কেন এ ধারণা করে বসে আছি যে, লিল্লাহবোর্ডিং বললে মানুষ 
লঙ্গরখানা বোঝে না। অথচ লিল্লাহবোর্ডিং মানে যে লঙ্গরখানা তা বোঝানোর 
জন্য আমরা সকল আয়োজন করে রেখেছি । আর সে অবস্থায়ই শব্দটি ফরয 
ইলমের আঙ্গিনা মাদরাসা ও দারুল উলুমের সমাদৃত (?) শিরোনাম হয়েছে! 
ওয়া ইন্না লিল্লাহ! 
লিল্লাহবোর্ডিং ও ইলমের আঙ্গিনা একই বিষয়, সমার্থবোধক পরিভাষা 
-এ কথা বোঝানোর জন্য যেসব ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে তার কিছু হয়তো 
এমন হতে পারে যা আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। যেগুলো 
সচেতন মহলের আওতাধীন নয়। যার ফলে ইচ্ছা করলেও তা থেকে আর 
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ফিরানো যাচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে পদ্ধতিগুলো থেকে ফিরে আসা 
আমাদের জন্য সম্ভব সেগুলো থেকেও ফিরে আসার কোন ভাব-গতি 
আমাদের মাঝে দেখা যাচ্ছে কি না? 

যদি না থাকে তাহলে এ কথা দাবি করা যেতেই পারে যে, যে 
পদ্ধতিগ্তলোকে আমরা আমাদের নাগালের বাইরে বলছি সেগুলোকেও 
আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। যদিও তর্কের খাতিরে কখনো কখনো 
এগুলোকে ভুল বলে স্বীকার করে নেই। 

এখানে আমি কিছু নমুনা তুলে ধরছি। যার কিছুকে আমরা ভুল বলে 
স্বীকার করি, কিন্তু তা থেকে ফিরে আসার কোন লক্ষণ ও সদিচ্ছা দেখা যায় 
না। অথবা বলা যায়, এসবের যেগুলোকে আমরা ভুল বলে স্বীকার করি তার 
অধিকাংশই জন্ম নিয়েছে সেসব পদ্ধতি থেকে যেগুলোকে আমরা ভুল মনে 
করি না। 

আর কিছু আছে এমন যেগুলোকে আমরা আজো পর্যন্ত ভুল বলে স্বীকার 
করতে চাচ্ছি না। অথচ তা সঠিক হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি বা দলিল নেই। 
নমুনাগুলো নিম্নরূপ: 
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এক. যানবাহনে লিল্লাহবোর্ডিং -এর নামে যাত্রীদের কাছ 
থেকে টাকা উত্তোলন 


যানবাহনে যারা লিল্লাহবোর্ডিং -এর নামে যাত্রীদের কাছ থেকে চাদা 
তোলে তাদের অবস্থা আমাদের সবার সামনে স্পষ্ট । প্রতিদিন আমরা তা 
দেখে চলেছি। কেউতো এ কাজ করছে, কেউ করাচ্ছেন, কেউ আগ্রহের 
সঙ্গে তাদের দান খয়রাত করে চলেছেন। আর কেউ এর কিছু সমস্যাকে 
স্বীকার করলেও এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন মনে করেন না। 
সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে, এর মাঝে নিহীত সমস্যাগুলো অনেকেই 
উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন না। 

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমার দৃষ্টিতে অনেক বড় ধরনের সমস্য বলে 
মনে হয়েছে সেগুলো নিয়ে পাঠকের সঙ্গে একটু মতবিনিময় করতে চাই । 


ক. যানবাহনে টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তি যাত্রীদের কাছ থেকে যে 
টাকাগুলো নিয়ে থাকে তার কোন ডকুমেন্ট বা রসিদ তাদেরকে দেয় না। 
প্রদর্শন করার জন্য একটি পুরাতন রশিদ বই তাদের হাতে থাকে । কিন্তু তা 
থাকে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য। টাকা আদান প্রদানের সঙ্গে এ রশিদ 
বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই। 

লিল্লাহবোর্ডিং ও এতিমখানা শিরোনাম ধারণ করতে যারা পছন্দ করেন 
এ ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুত একটি জবাব হচ্ছে, এরা আসলে কোন এতিমখানা 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের পক্ষ থেকে এসব কাজ করে না, এটা তাদের ব্যবসা, 
এটা তাদের ধোকা । নিজে টাকা কামানোর জন্য একটা ফন্দি এঁটেছে। 
এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম বিক্রয় করে খায়। 

এ জবাবটি সঠিক হওয়ার পেছনে অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে 
এবং এর বান্তবতাও রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ জবাবটিকে আমরা 
যথেষ্ট মনে করতে পারছি না। কারণ, 

প্রথমত: এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের আয়ের জন্য যেসব পদ্ধতি 
রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এ পদ্ধতির বড় ধরনের কোন ব্যবধান নেই। 
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দ্বিতীয়ত: আমার সুনির্দিষ্টভাবে এমন মাদরাসার কথা জানা আছে যারা এ 
পদ্ধতিতে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিয়ের জন্য টাকা উত্তোলন করেন। 

তৃতীয়ত: এই চাদাবাজরা সংশ্লিষ্ট এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের 
পরিচয়পত্র গলায় ধারন করে কাজটি করেন। যা এ কথা প্রমাণ করে যে, 
লোকটি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের অনুমতিক্রমেই এ কাজ করে। 

চতুর্থত: এসব চাদাবাজরা যেসব এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম 
বলে থাকে সেসব এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং সাধারণত কাছাকাছি ঠিকানার 
পারবে না, কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও তাকে 
চিনতে পারবে না, তার ধোকাবাজি ধরতে পারবে না এ কথা মানা যায় না। 
আর ধরতে পারলেও তাকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম বিক্রয় করে 
খাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না এ কথাও মেনে নেয়া যায় না। 

তাই আমাদের সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না যে, এসকল চাদাবাজদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই। 


ধর্ম প্রচারের এ কী হালত? 


খ. এ সকল চাদাবাজ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়ার আগে 
আখেরাতের বয়ান করে থাকে । ইসলাম, কবর, হাশর, এতিমখানা- 
পরে কোন রকমের ডকুমেন্ট ছাড়া মানুষের কাছ থেকে এক টাকা দুই টাকা 
করে নিয়ে যায়। 

প্রায়ই দেখা যায়, একজন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক যে পরিমাণ টাকা পায় 
সেও সে পরিমাণ বা তার চাইতে কম পায়। এমনিভাবে একজন ভিক্ষুকের 
সঙ্গে যাত্রী ও যানবাহন কর্তৃপক্ষ যে আচরণ করে থাকে তার সঙ্গে সে 
পরিমাণ বা তার চাইতে নিম্ন পর্যায়ের আচরণ করে থাকে । কিছু দৃশ্য 
অনেক বেশি আপত্তিকর হয়ে থাকে। 

এ বিষয়ে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, একজন মানুষ তার ব্যক্তি স্বার্থের 
জন্য এবং একটি গর্হিত কাজ করতে গিয়ে দ্বীন, ইসলাম, ইলম, মাদরাসা, 
কুরআন, হাদীস, ওলামা, তালাবা ও দ্বীনদারদেরকে যেভাবে হেয়প্রতিপন্ন 
করল, নিন্দিত আকৃতিতে মানুষের সামনে তুলে ধরল -এ অপরাধের বড় 


৩৩ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
একটি অংশ কি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারণ করতে যারা 
পছন্দ করেন তাদের উপর আসবে না? 


জাল ও মিথ্যার পসরা 


গ. এ চাদাবাজরা অনেক মিথ্যা কাহিনী ও জাল কথা শুনিয়ে থাকে। 
মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করার জন্য যে কথাগুলোকে হাদীস বা 
কুরআন বলা দরকার সে কথাগুলোকে হাদীসে-কুরআনে আছে বলে চালিয়ে 
দেয়। যে কাহিনী বানানো দরকার সে কাহিনী তারা তৎক্ষণাৎ বানিয়ে ফেলে। 
যাত্রীদের অনেকেই সে কথাগুলো যে মিথ্যা তা বুঝতে পারে। 

তাদের মিথ্যাপ্তলোকে মিথ্যা হিসাবে চেনার পর যাত্রীদের অনেকে এ 
কথা বুঝে নেয় যে, এসবের পেছনে এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষের 
সমর্থন ও যোগান রয়েছে । এরপর একধাপ এগিয়ে তারা আরো বুঝে নেয় যে, 
দেশের মাদরসা, দারুল উলুম তথা দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এভাবেই 
চলছে । আরেক ধাপ এগিয়ে তারা ফলাফল বের করে আনে, এভাবে ধোকা ও 
প্রতারণা ছাড়া তারা আর করবেই বা কী? 

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের এ বুঝে নেয়ার মধ্যে কী কী ভুল রয়েছে? 
এবং সে ভুলের মধ্যে কতটুকুর জন্য আমরা দায়ী? আর কতটুকুর জন্য 
তারা দায়ী? 

এমতাবস্থায় এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের শিরোনামে মাদরাসা, দারুল 
উলুম তথা ইলমের আঙ্গিনাগুলো মানুষের সামনে কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে, 
ইলমের ধারক বাহকগণ কী পরিচয়ে মানুষের সামনে ভূষিত হচ্ছেন -তা 
নিয়ে চিন্তা করার কি কোন প্রয়োজন নেই? 


বিকৃত তিলাওয়াত ও তরজমা 


ঘ. এ চাদাবাজরা কুরআনকে বিকৃত করে তিলাওয়াত করে, হাদীসকে 
বিকৃত করে পড়ে থাকে । সাধারণ মানুষদের অনেকে তা বুঝতে পারে। 
কিন্তু চাদাবাজের বাহ্যিক অবয়ব এতটাই আলিশান হয় যে, দর্শকমাত্রই 
তাকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের যিম্মাদারদের একজন মনে করে বসে। 
সদরিয়া, শেরওয়ানী, রুমাল, পাগড়ী, তাসবীহ কোন দিকে তার কোন 
কমতি থাকে না। 

এমতাবস্থায় সে যখন কুরআন হাদীসকে বিকৃত করে মানুষকে শোনাতে 
থাকে তখন মানুষ এ থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের একটি ছবি মনের 


৩৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
মধ্যে একে নেয়। সে ছবিকে সে মাদরাসা, দারুল উলুমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে । ইলমের সরোবর ও হামেলে ইলমে ওঁহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে । আর 
ফলাফল বের করে আনে, মাদরাসার নামে এগুলোই চলছে। 
আমি আগেও বলেছি, আবারও বলি, এগুলোর অনেকগুলোই 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারনকারীগণের নাগালের বাইরে । কিন্তু 
নাগালের বাইরে বলেই আমরা এর জবাব দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাব বিষয়টি 
এমন নয়। কারণ আমরা এর প্রথম আয়োজক ও প্রচারক। 


উ. একজন ভিক্ষুক যেমন পারিপার্শ্বিক কোন কিছু বিবেচনা না করে 
নিজের ভিক্ষার থলি ভর্তি করার দিকে সর্বান্তকরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে 
এবং সে জন্য সে কখনো চিন্তা করার সুযোগ পায় না যে, যাত্রী বিরক্ত হল 
না খুশি হল, ভিড়ের মধ্যে যাত্রীদের কষ্ট হচ্ছে না শান্তি পাচ্ছে, তারা 
ঘুমাচ্ছে না সজাগ, তারা কথা শোনার জন্য প্রস্তুত না কি প্রস্তুত নয়। 

মোটকথা যাত্রীর কী অবস্থা তা নিয়ে ভাবার মত সময় তার কাছে 
নেই । তার প্রয়োজন শুধুমাত্র কোন না কোনভাবে তার ভিক্ষার থলিতে দু'টি 
পয়সা জমা হোক । দ্বীন-ধর্ম নিয়ে তাদের কোন পেরেশানী নেই। 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিয়ের পক্ষ থেকে যারা চাদা করে তাদেরও 
ঠিক একই অবস্থা। তার চাদার থলিতে দু'টি টাকা পড়া দরকার। এর 
বিনিময়ে কে মাদরাসার উপর বিরক্ত হল, কে দারুল উলুমের ব্যাপারে 
খারাপ ধারণা করল, কে ওলামায়ে কেরামের প্রতি খারাপ মন্তব্য ছুড়ে দিল, 
সর্বেপিরি কার মাঝে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হল তা নিয়ে 
ভাবার মত সময় তার কাছে নেই। তার প্রয়োজনও নেই। এসবই এখন 
প্রতিদিনের সত্য । 

থামিয়ে লিল্লাহবোর্ডিং -এর জন্য টাকা উত্তোলন 

এ পদ্ধতিটি কোন ধোকাবাজ চাদাবাজ গ্রহণ করেছে -এ কথা বলা 

যাবে না। কারণ, এমনটি করা হয় সরাসরি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের 


সামনে ৷ সেখানে লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষকেও দেখা যায়, এলাকার কিছু 
বেকার যুবককেও দেখা যায়, আবার অল্প বয়সী কিছু কৌতৃহলী শিশুকে 


৩৫ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

দেখা যায়। অতএব এ পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের সরাসরি তত্ত্ববধান ও 
নেগরানীতে পরিচালিত হয় বলে আমরা দাবি করতে পারি। 

এ পদ্ধতিতে ধোকাবাজদের ধোকা থেকে তো আমরা বেঁচে গেলাম। 
কিন্তু আর কী কী হারালাম তাই আপনাদেরকে বলব বলে ইচ্ছা করেছি। 

ক. যে কৌতুহলী শিশুরা এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে তাদের কেউ 
কেউ গাড়িতে উঠে যায় এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা গ্রহণ করে। 
এ পদ্ধতিতে ধোকার গন্ধ না থাকার কারণে যাত্রীরা একটু ভরসার সাথেই 
পকেট থেকে টাকা বের করে থাকে। শিশুটি উত্তোলিত টাকা নিয়ে যখন 
নামে তখন গাড়ি এক দুই কিলোমিটার পার হয়ে যায়। 

মানুষদের মনে এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্বেক ঘটে 

না। কিন্তু আমি একজন সন্দেহপ্রবণ মানুষ হওয়ার কারণে এখানেও দুটি 
জায়গায় আমার খটকা লাগে- 

প্রথমত: যে শিশুটিকে আমি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য টাকা 
দিলাম সে শিশুটি একটি শিশুই । সে যদি কর্তৃপক্ষের অগোচরে দু'চারটি 
টাকা হেরফের করে ফলে -এবং এমন হওয়াই স্বাভাবিক- তা হলে এর জন্য 
একটি শিশুকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু খেয়ানতের যে পথে আমি তাকে 
অগ্রসর করে দিলাম এর জন্য আমার জবাব কী? 

দ্বিতীয়ত: খেয়ানত যদি সে নাও করে, এরপরও মানুষের কাছে এক 
দুই টাকা করে চাওয়ার যে অনুশীলন তাকে করানো হচ্ছে সে তা ভুলবে 
কীভাবে? একটি কচি শিশুর শিক্ষা যদি শুরু হয় মানুষের কাছে হাত পাতা 
দিয়ে তা হলে সে শিশু কীভাবে তার এ হাতকে গুটিয়ে নেবে? সে যদি বুঝে 
থাকে যে হাত পাততে কোন অপরাধ নেই তাহলে তা থেকে সে নিজেকে 
বিরত রাখার চিন্তা করবে কেন? 

আরো দুঃখজনক হচ্ছে, সে এসবই করবে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের 
শিরোনামে । যারফলে এ বিষয়ে তার কখনো অপরাধবোধ জাগবে না। আর 
সে ফিরেও আসতে পারবে না। কমপক্ষে এতটুকৃতো নিশ্চিত। 


নিজের সে দেখা ভুলতে পারছি না 


আমার নিজের দেখা, ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কের মাঝামাঝি কোথাও 
থেকে এভাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সামনে থেকেই একটি শিশু 
গড়িতে উঠে পড়েছে। মাইকে চাদা চাওয়া হচ্ছে, আর শিশুটি যাত্রীদের 
কাছ থেকে এক দুই পাঁচ টাকা করে করে তুলছে। এক সময় মাইকের 
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আওয়াজ দূরে চলে গেছে। শিশুটি সবার কাছে গিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের কথা 
বলে টাকা নিচ্ছে। 

কিন্তু টাকা নেয়ার জন্য শিশুটি যে স্বর ও সুর ব্যবহার করছিল তা শুনে 
আমার হৃদয় রীতিমত কেঁপে উঠেছে। কারণ, যাত্রীরা মাইকের আওয়াজ 
শুনেছে, প্রতিষ্ঠান সরাসরি দেখেছে। শিশুটি শুধু প্রতিষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত 
করেই টাকা নিতে পারতো । শুধু হাত পাতলেই চলত। হাত পাতার 
প্রশিক্ষণ পর্যন্তই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকতো । 

কিন্তু শিশুটি এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করেনি। সে ইনিয়ে বিনিয়ে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ফযীলত বুঝিয়ে এবং সীমাহীন অসহায়ত্বের 
চিত্র তুলে ধরে ধরে হাত পাততে থাকল । আমার তখন মন চেয়েছিল, 
চিৎকার করে সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পায়ে জড়িয়ে ধরি। করুণ সুরে 
নিবেদন করি, আল্লাহর ওয়াস্তে এত পৃতপবিত্র কচি হৃদয়গ্তলোকে এভাবে 
নিজেদের হীন স্বার্থের বলি বানাবেন না! আর যদি বলেন, আপনারা 
স্বার্বাজ নন, তাহলে বলব, আপনাদের অজ্ঞতার বলি বানাবেন না। 

কিন্তু আমি জানি, আমার এ চিৎকারের কষ্ট ও ব্যথা আমার 
সহ্যাত্রীরাও গ্রহণ করবে না। কারণ, তাদের একটি প্রশ্নের কোন উত্তর 
আমার কাছে নেই। প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনারাও তো তাই করেন। এরা করলে 
সমস্যা কী? দুয়ের মাঝে ব্যবধান কী? আসলেই ব্যবধান আমার জানা নেই। 


এ অংকতে সমস্যা কী? 


খ. আমার হিসাব মতে কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ, যুবকের ছোট্ট দলটি 
এবং কচি শিশুরা -এদের সামষ্টিক সংখ্যা দীড়াবে প্রায় দশ/বার জন। 
যাদের অর্ধেক পরিপূর্ণ কাজ করার সামর্থ্য রাখে, আর বাকি অর্ধেক যেকোন 
কাজের সহযোগিতা করার মত যোগ্য । 

এ হিসাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য তারা অপরিচিত 
সফররত যাত্রীদেরকে বিরক্ত করার পেছনে যে সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় 
করে থাকে সে সময়, মেধা ও খাটুনি যদি তারা কোন “কাসবে হালালে'র 
পথে ব্যয় করতো, যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ দিনমজুর খাটতো, কেউ রিক্সা 
কম্পিউটার কম্পোজের কাজ করত, কেউ সবজি ক্ষেত করত, কেউ টুপি 
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বানাতো, কেউ সাজি, কুলা চালনি বানাতো, মোটকথা যে যেটা পারতো 
এবং যতক্ষণ পারত ততক্ষণ করলে আমার ধারণা মতে তারা গড়ে ন্যুনতম 
তিনশত টাকা করে কামাই করতে পারতো । 

এ হিসাবে অংক তিন হাজার ছয়শ না হয়ে যদি দুই হাজারও হয় তবু 
কি তা এ কাজ থেকে উত্তম ছিল না? আমি তো ততটুকু সময়, মেধা ও 
খাট্ুনির কথাই বলছি যতটুকু ব্যয় চলছে। তাহলে এরপর পেশ করার মত 
ওযর আর কী থাকতে পারে?! 
মানুষদেরকে বিরক্ত করে আমরা যা করতে চাচ্ছি তা করার জন্য আল্লাহ ও 
তার রাসূলের পক্ষ থেকে আমার উপর কী হুকুম রয়েছে? আর যা করতে 
চাচ্ছি না তা করার ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে কী নিষেধ 
রয়েছে? বিষয়গুলো কি একান্তই মানসিক দুর্বলতা নয়। একান্ত পরিনাম 
সম্পর্কে বেখবর হওয়ার কারণে নয়? 

একজন মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে দ্বীনের দরদী হয়ে থাকে এবং সে 
শরীয়তের গণ্ডির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে আমার এ অংকটি এড়িয়ে 
যাওয়ার জন্য তার দলিল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব কী? আমার মনে পড়ে এক 
মসজিদের মধ্যবয়সী এক মুয়াযযিনের কথা- 


এ সে কথাও মনে পড়ে 


আমি সে মসজিদের মুসলি। ইমাম-মুয়াযযিন দু'জনই আমাকে 
মুহাব্বত করেন -এমন আলামত তারা বিভিন্ন সময় প্রকাশ করে থাকেন। 
এক ফজরের পর আমি মুয়াযযিন সাহেবের সঙ্গে মসজিদে বসে বসে কোন 
এক বিষয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় এক স্কুল পড়ুয়া যুবক বলে মনে 
হল দুই প্যাকেট বিছ্কুট নিয়ে মুয়াযযিন সাহেবের সামনে এসে বসল। বিস্কুট 
করল, হুজুর! আব্বার জন্য একটু দোয়া করিয়ে দেবেন । হুজুর বললেন, জি 
ইনশাআল্লাহ! 


যুবক প্রশান্তচিত্তের একটি হাসি দিয়ে মুসাফাহা করে সালাম দিয়ে 
উঠতে যাবে এমন সময় হুজুর বলে উঠলেন, হুজুরের হাদিয়া কোথায়? যুবক 
ভ্যাবাচেকা খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে পড়ল। মনে হলো হুজুরের কথা সে 
বুঝতে পারেনি। যুবকের অপ্রস্তুত অবস্থার উপর হুজুর খুব পেরেশান 
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হয়েছেন বলে মনে হল না। হুজুর খুব সুন্দর করে বললেন, হুজুরের জন্য 
হাদিয়া দিবেন না? বিস্কুটের প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, এটাতো যারা 
দোয়ায় শরিক হবে তাদের জন্য । 

যুবককে দেখে আমার মনে হল, সে আলাদা হাদিয়ার তত্তুটা না বুঝেও 
বোঝার ভান করে বলল, জি জি! কত জানি? কত হলে হবে? হুজুর অত্যন্ত 
বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সেটা কোন সমস্যা নয়। একশ দু'শ যা-ই দেন, 
অসুবিধা নেই । যুবক জি জি ঠিক আছে বলে চলে গেল? আমার মনে হল, 
যুবক অনাকাঙ্ক্ষিত অজানা অনেক প্রশ্ন ও অনেক প্রশ্নের উত্তর মাথায় 
নিয়েই উঠে গেল। 

যুবক বিদায় নেয়ার পর আমি একটু মনের কষ্টের সাথে বললাম, 
টাকার এতো বেশি প্রয়োজন হলে রিক্সা চালাতে পারেন না, বা দিন মজুর 
কাজ করতে পারেন না?! বললেন, আরে বলেন কি? এটা আমাদের জন্য 
মানায় না কি? আমি বললাম, একটু আগে যা করেছেন তা কি আপনাদের 
জন্য খুব মানায়? বললেন, এটাতে কী সমস্যা? এরকমইতো নিয়ম । আমি 
এর জবাবে শুধু ‘ও’ বলে কথা শেষ করতে চাইলাম এবং বিদায় নিলাম । 

একটি কথা বলার মধ্যে প্রায়ই আসে, হয়তো কোথাও লিখেছিও। এ 
ঘটনার প্রেক্ষিতে সে কথাটি আজ আবার লিখতে মনে চাচ্ছে- 

যেসকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
সাহাবায়ে কেরামের সম্মান-ইজ্জত বৃদ্ধি পেত সেসকল কাজে আজকের 
উম্মতের এমনকি উম্মতের কর্ণধারদেরও সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
আর যেসকল কাজে রাসুলুল্লাহ সালুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
উম্মতের এবং উম্মতের কর্ণধারদের সম্মান ও ইজ্জত বেড়েই চলেছে । নবী 
ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আমাদের বিপরীত রকমের একটা মিল আমরা 
খুঁজে বের করার চেষ্টা করে চলেছি। কারণ আমরা নবীর ওয়ারিস হওয়ার 
দাবিদার এবং সাহাবায়ে কেরামকে মাপকাঠি বলে দাবি করতে পছন্দ করি। 

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। বলছিলাম, এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষ, যুবক ও শিশুদের যে কাফেলাটি নিজেদের 
সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় করে অপরিচিত যাত্রীদের বিরক্তি কামাই করে 
চলেছে, তারাই যদি তাদের সমপরিমাণ সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় করে 
সাধারণ কোন কাজ করত, তাহলে এ হাতগুলো আর ভিক্ষার হাত হত না, 
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অপরিচিত যাত্রীদের বিরক্তির কারণ হত না, অতিরিক্ত কোন কিছুই ব্যয় হত 
না। 
কিন্তু আমরা ইজ্জত ও সম্মানের মাপকাঠি নির্ধারণে ভুল করে ফেলেছি। 
অথবা ইজ্জত ও সম্মানের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে “ময়দানে তীহে' ঘুরছি। 
অথবা আমাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। 


এ অঙ্গটি কেটে ফেলাও মুশকিল 


এ অংশটিকে বিচ্ছিন্ন, নষ্ট ও নিচু বলে কেটে ফেলে দেওয়ার কোন 
সুযোগ নেই। কারণ, মূল ধারার সঙ্গেও তাদের একটা যোগসূত্র আছে। 
সেটা খুলে বললে এভাবে বলা যায় যে- 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের ধারক-বাহকগণের মধ্যে যারা 
শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন তাদের অনেকে এ সকল বিচ্ছিন্ন, নষ্ট ও নিচু 
নয়তো তাদের ইসলাহী মুরুব্বী, নয়তো কমপক্ষে শুভাকাজী । 

আর সে সুবাদে বিচ্ছিনদের নিচু পদ্ধতিতে অর্জিত অর্থের অংশবিশেষ 
আমাদের ব্যবহারেও চলে আসছে । আর সে আসাটা আমাদের অজান্তে নয়, 
আমাদের জ্ঞাতসারেই হচ্ছে। তাই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মত কোন 
অজুহাত আমাদের হাতে আছে বলে মনে হয় না। নিজের চোখে দেখে এবং 
নিজের কানে শুনেও সুপরামর্শ না দেওয়ার কী ওজর থাকতে পারে? আল্লাহ 
আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন । আমীন । 
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তিন. উত্তোলনকারীর জন্য শতকরা পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগ পর্যন্ত বরাদ্দ 
দিয়ে লিল্লাহবোর্ডিং -এর জন্য টাকা উত্তোলন 


বিষয়টি সরাসরি হালাল-হারামের। দায়িত্বও দারুল ইফতার এবং বিজ্ঞ 
মুফতিয়ানে কেরামের ৷ মুফতিয়ানে কেরামের কেউ কেউ এ শতকরা হারকে 
শতকরা একটি হারকে বৈধ বলেছেন। এ বিষয়ে আমার কোন কথা নেই। 
মুফতিয়ানে কেরাম দলিলের আলোকে যে হারকে বা যে অংককে বা যে 
পদ্ধতিকে বৈধ বলে ফাতওয়া দেবেন সে আলোকে আমাদের চলা জরুরী । 

আমি শুধু নিবেদন করতে চাই, শিরোনাম যখন এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং হয়েছে তখন এর দায়িত্বশীলগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, 
এতিমদের জন্য এবং লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য যে কোন টাকাই হালাল এবং 
যে কোন পদ্ধতিতেই আসুক তা হালাল । অপর দিকে তারা নীতিগতভাবে এ 
সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন যে, যে কোন শর্তের বিনিময়ে হোক এ তহবিলে 
টাকা জমা হওয়া চাই। টাকার পরিমাণ যাই হোক এবং টাকা আসার পদ্ধতি 
যাই হোক। 

অপর দিকে উত্তোলনকারী যখন এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের শতকরা 
সে আর কোথাও হিম্মত হারায়নি। হিম্মত হারানোর প্রশ্নই আসে না। সে 
যখন হিসাব করে দেখেছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য এক কোটি 
তখন সে এ অংক মিলানোর জন্য সব কিছু করার হিম্মত করে ফেলেছে । 
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আমাদের দেশের সাধারণ ভিক্ষুকরা দু'চার টাকার ভিক্ষা পাওয়ার জন্য 
কত জীবিত মা-বাবাকে মৃত বানিয়ে ফেলেছে এবং মৃত মা-বাবার জন্য 
কাফনের টাকা ভিক্ষা করেছে, করে চলেছে, সে দেশের রাজফকিররা ও 
আন্তর্জাতিক ফকিররা লক্ষ লক্ষ টাকার জন্য কী না করতে পারবে? এতে 
যদি দ্বীন, ধর্ম, ইলম, মাদরাসা, দারুল উলুম, হামেলে ইলমে ওহির চির 
জীবনের সকল অর্জনও মাটির নিচে তলিয়ে যায় বা আগুনে পুড়ে যায় বা 
স্রোতে ভেসে যায় তাতে মধ্যসত্বভোগীর সমস্যা কী? সেতো দাতাও নয়, 
গ্রহীতাও নয় । সেতো শুধুমাত্র মধ্যসত্ভোগী । 

সে যদি কোন দাতাগোষ্ঠীকে গিয়ে বলে, অমুক এতিমখানা আগুন 
লেগে পুড়ে গেছে, বা অমুক লিল্লাহবোর্ডিংয়ের এক হাজার ছাত্র গত একমাস 
থেকে শুধু কলা গাছের মূল সিদ্ধ করে খেয়ে বেচে আছে এবং এসবের 
ভিডিও চিত্রও দেখিয়ে দেয়, তাহলে এতে এ মধ্যসত্বভোগীর কী সমস্যা? 
সমস্যাতো হচ্ছে, দ্বীনের, ইলমে দ্বীনের এবং দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ধারক- 
বাহকগণের । 

কিন্তু এসব সমস্যা আজ আমাদের কানের মাছিও তাড়াতে পারছে না। 
অথচ ঘটনা ঘটে চলেছে। না ঘটার কোন কারণ নেই। এসবের উদাহরণ 
দিলে পাঠক মন খারাপ করে ফেলেন, আর উদাহরণ না দিলে বিশ্বাস 
করতে চান না। আমরা পড়েছি দ্বিমুখী সমস্যায় । ‘বললে মা মার খায়, আর 
না বললে বাবা হারাম খায়’ সে পুরাতন প্রবাদই আবার মনে আসছে। 

বাস্তব সমস্যার অনেক কিছু কর্তৃপক্ষ জেনে শুনে মেনে নিচ্ছে। নীরব 
থাকাকে কৌশলগত অবস্থান হিসাবে গ্রহণ করে দুধের গরুর লাথি খাওয়া 
বুদ্ধিমানের কাজ হিসাবে সব কিছুর উপর মৌন সমর্থনের সীল মেরে 
চলেছে । আর শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে, আদেশ নিষেধের গলায় 
ছুরি চালিয়ে নিজেদের আবিষ্কৃত হেকমত নামের এক বায়বীয় পদার্থের 
আড়ালে সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের বৈধতা নিশ্চিত করা চলছে। 
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চার. টাকা যখন বিদেশ থেকে আসে তখন তা কোন প্রকারের টাকা তা 
তাহকীক করার প্রয়োজনীয়তার শতভাগ বিলুপ্তি 


রাজফকির ও আন্তর্জাতিক ফকিরদের মাধ্যমে যখন দেশের বাহির 
থেকে টাকা আসে তখন সে টাকার খাত নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। 
আয়ের খাত যখন বিদেশ তখন তা ওয়াজিব সদকা না কি নফল দান তা 
তাহকীক করতে যাওয়া অবান্তর। কারণ বিদেশ বলে কথা । আর ব্যয়ের 
খাত যখন এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং তখনও তা কোথা হতে কীভাবে 
এসেছে তা তাহকীক করতে যাওয়া মানে অযথা সময় নষ্ট করা । 

রাজফকির ও আন্তর্জাতিক ফকিরবর্গ সাধারণত এতিমখানা ও লিল্লাহ- 
বোর্ডিংয়ের সহযোগিতার (?) প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে । কারণ, এ দু'টি 
পরিভাষার আরবী ভার্সন খুবই উপযোগী ও ফলদায়ক। 

এরই বিপরীত মাদরাসা, দারুল উলুম, জামেয়া ইত্যাদি শব্দ ও 
পরিভাষা টাকা উত্তোলনের জন্য একেবারেই উপযোগী নয়। পরিভাষাদু'টি 
বাইরের দেশগুলোতে মাদরাসা ও ইলমের অঙ্গন হিসাবে পরিচিত না হওয়ার 
কারণে এর অনেক বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। এ সুযোগটি এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষ ও সহযোগী পক্ষ কেউই হাতছাড়া করেনি। 

এ ক্ষেত্রে যে অসত্যগুলো বলতে হয় এবং খরচ করার ক্ষেত্রে যে 
ব্যবধানগুলো করতে হয় তার সমাধান আগেই সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। 
এসব দৃষ্টিকোণ থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ধারক-বাহকগণ মনে 
করেন, একটি মাদরাসা ও দারুল উলুমের জন্য এর চাইতে উপযোগী আর 
কোন পরিভাষা হতে পারে না। 

তাই যত কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন পরিভাষা দুটিকে টিকিয়ে 
রাখতেই হবে এবং মাদরাসার পরিচায়ক অন্যান্য সকল শব্দ ও পরিভাষার 
উপর ফলাও করে এ পরিভাষা দু'টিকেই চোখে পড়ার মত করে প্রকাশ 
করতে হবে। 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য উত্তোলিত দেশী টাকাকে খাত 
হয়, বিদেশী টাকার ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনটুকুও অনুভব করা হয় না। বিদেশ 
থেকে আসার কারণে তা সবার জন্য সর্বাঙ্গিন “মালে তায়্যিব' হিসাবে 
পরিগণিত হয়। এতে সবার সমান অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়। 
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আর যদি বিদেশ থেকে আগত উপার্জন টাকা না হয়ে বস্তু সামগ্রী হয় 
তাহলে বিষয়টি আরো সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন যিনি যে বস্তুর উপর 
হাত রাখবেন সেটি তার হয়ে যায়। বিশেষত এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের 
সঙ্গে যে কোন প্রকার কোন সৃতার টান থাকলেই হল। 

খাত বদলের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করারতো প্রশ্নই আসে না; বরং বস্তু 
সামগ্ৰী হচ্ছে দখলসূত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার মত বিষয়। আর এসব 
বিষয়ে কোন প্রকার রাখঢাকের প্রয়োজনবোধও করা হয় না। 


একটি দুর্ঘটনা 

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আর না বললেই নয়। বিদেশ থেকে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য বস্তাভর্তি কিছু একটা এসেছিল। তখন 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামভক্তদের একজন ভরা মজলিসেই গল্পের 
আবেশে শুনাতে থাকলেন- 

“গিয়েছিলাম ..... অফিসে । কয়েকটা প্যাকেট সামনে ছিল। কী করা 
যায় ভাবছিলাম । .... সাহেব চোখের ইশারায় বললেন সরিয়ে ফেলেন, এ 
কয়টা নিয়ে যান। আস্তে করে জায়গা থেকে সরিয়ে ফেললাম । পরে গাড়ি 
একটা ডেকে এনে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম” । 

বক্তার ধারাভাষ্যে যতই উৎসাহ ঝরে পড়ছিল ততই আমি নিভে 
যাচ্ছিলাম । বক্তার বড়ত্বের কারণে হোক বা তার অস্বাভাবিক উৎসাহের 
কারণেই হোক আমি তাকে কিছু বলতে হিম্মত করিনি । আমার এ দুর্বলতার 
জন্য আমি লজ্জিত । 

আমি হিম্মত করে আগ্রহী শ্রোতাদের একজনকে বললাম, এটাতো 
এভাবে নেয়ার অধিকার আপনাদের নেই । কিন্তু আপনাদের ধারাভাষ্য এবং 
উত্সাহের আমেজেতো মনে হয়, আপনারা খুব ভালো একটা কাজ 
করেছেন । তিনি আমাকে অম্লান বদনে জবাব দিলেন, সমস্যা কী? এটাতো 
সবাই করে। কতজন আরো কত বেশি নিয়ে যায়। আমরাতো দু'চারটা 
নিয়েছি। তিনি আমার অবাক হওয়ার উপর খুব অবাক হলেন। 

আমি বললাম, হারাম বিষয় হালালে পরিণত হওয়ার জন্য দলিল কি 
এটাই যে, সবাই করে? আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, দেশের শত 
ভাগের শত ভাগই যদি চোর হয়ে যায় তাহলে কি দুই টাকার টিকিট না 
করে আপনার জন্য রেলগাড়িতে চড়া জায়েয হবে? যে রেলগাড়িতে চেক 
নেই, টিটি নেই, টিকিট মাস্টার নেই, গেইট নেই? 
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আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি যে কথাটি বলেছেন তা আমার কাছে 
খুব ভালো লেগেছে । তিনি বলেছেন, মামা! বিষয়টাকেতো আসলে কখনো 
ঠিক এভাবে ভাবিনি। বিষয়টাতো এমনই হওয়ার কথা। আল্লাহ আমাদের 
সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন । আমীন । 
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পাচ. লিল্লাহবোর্ডিং এর খরচে দেশ-বিদেশ সফর করতে গিয়ে 
অজ্ঞতাবশত বা ধোকা দেওয়ার জন্য এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিয়ের 
জন্য চাদা সংগ্রহ করাকে এবং চাদা সংগ্রহকারীকে অনেকে যাকাত 
উসূলকারী হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকেন। এ ধোকার জবাবে 
কিছু বলার বিশেষ ইচ্ছা আমার নেই । 
যে পৃথিবীতে কুফরী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জিহাদের দায়িত্ব 
আদায় করার মহড়া চলছে, কুরবানীর গরুর রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়ার 
সাওয়াব পাওয়ার উৎসাহ দেওয়া চলছে, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাদার থলি 
নিয়ে ফিরে ফিরে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের তৃপ্তি পরিতৃপ্তির 
ঢেকুর চলছে, ইসলাহী মুরুব্বীর ইসলাহী কোর্স শেষ হওয়ার পর খলিফাতুল 
মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে -সে পৃথিবীতে 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের চাদা করে যাকাত উসুলকারীর দায়িত্ব আদায় করলে এতে 
আমরা নতুন করে অবাক হতে চাই না। 


দু'টি বিন্দু 
আমাদের আলোচনা এখানে দু'টি বিন্দুতে: 
প্রথম বিন্দু 


এক. যারা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য চাদা করাকে খলিফাতুল 


মুসলিমীনের পক্ষ থেকে যাকাত উসুলকারীর পর্যায় মনে করেন তারা ‘ইবনুল 
লুতবিয়্যা*র সে প্রসিদ্ধ হাদীসটি স্মরণ রাখেন না কেন? এত বড় যিম্মাদার 
হয়ে ইবনুল লুতবিয়্যার হাদীস জানবেন না বা জানলেও আমলে আনবেন না 
এটা কোন গ্রহণযোগ্য ওযর হতে পারে না। পাঠকদের শুধু স্মরণ করানোর 
জন্য হাদীসটি আমি এখানে উল্লেখ করছি- 
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“আবু হুমাইদ আসসায়েদী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বনু সুলায়মের সাদাকা-যাকাত 
উসুল করার দায়িত্বে নিয়োগ দিলেন। সে লোকটির নাম ছিল ইবনুল 
লুতবিয়্যাহ। সে যখন যাকাত উসুল করে ফিরে আসল তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে হিসাব নিলেন। তখন সে 
বলতে থাকল, এটা আপনাদের (অর্থাৎ বাইতুল মালের), আর এটা আমার 
জন্য হাদিয়া। 

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
তোমার দাবিতে যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি তোমার বাবার 
ঘরে আর তোমার মায়ের ঘরে বসে থাকলে না কেন?! বসে থেকে দেখতে 
তোমার কাছে হাদিয়া আসে কি না? 

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন 
করে বয়ান করলেন । আল্লাহর হামদ ও সানার পর বললেন, আল্লাহ তাআলা 
আমার উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেসব দায়িত্বের কোন কোন 
দায়িত্বে আমি তোমাদের কাউকে নিয়োগ দিই । এরপর সে এসে বলে, এটা 
তোমাদের, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। 

যদি এমনই হয় তাহলে কেন তোমরা তোমাদের বাবার ঘরে আর 
মায়ের ঘরে বসে থাকলে না। বসে থেকে দেখতে তার কাছে তার হাদিয়া 
আসে কি না? 

আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোন কিছু গ্রহণ 
করে থাকে তা হলে অবশ্যই সে তার বোঝা নিয়েই আল্লাহর মুখোমুখী 
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হবে। আমি তোমাদের একেক জনকে চিনতে পারব, যে উটের বোঝা বহন 
করে আল্লাহর মুখোমুখী হবে, যে উট হেষা ধ্বনি দিতে থাকবে । কেউ গরুর 
বোঝা বহন করবে, যে গরুর হাম্বা ধ্বনি থাকবে । কেউ ছাগলের বোঝা বহন 
করবে, যে ম্যা ম্যা আওয়াজ করতে থাকবে। 

এর পর তিনি উভয় হাত এত উপরে উত্তোলন করলেন যে বগলের 
নিচের শুভ্র অংশও দেখা গিয়েছে এবং প্রার্থনা করে বলতে থাকলেন, হে 
আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়েছি। আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান 
শুনেছে” । -সহীহ বুখারী, কিতাবুল হিয়াল হাদীস নং ৬৯৭৯ 

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
কোন অস্পষ্টতা রাখেননি । সম্ভাব্য যত ধরনের ব্যাখ্যা অপব্যাখা আমরা 
করব তার সবগুলো তিনি চৌদ্দশত বছর আগেই নাকচ করে দিয়েছেন। 

কিন্তু আমরাতো ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এমন প্রতিভার 
অধিকারী যা শরীয়তের ‘ইবারতুন নাস’, 'মুতাওয়াতির' “মুহকাম'কেও 
মাটিচাপা দিয়ে দিতে পারে । আমাদের এ প্রতিভার কোন তুলনা হয় না। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। 

কর্তৃপক্ষের সমস্যা হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো জানেন। কিন্তু 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের স্বার্থে এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া এবং 
দেখেও না দেখার ভান করাকে জরুরী মনে করেন। 
কি না? এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের দায়িত্বশীলগণও সে মানদণ্ডের 
আওতাভুক্ত কি না? তাদের ব্যাপারে তাদের কী ধারণা, তাদের ব্যাপারে 
আমাদের কী ধারণা এবং শরীয়তের মাসআলা এ বিষয়ে কী বলে? 


দ্বিতীয় বিন্দু 


দুই. যারা এ চাদা সংগ্রহকে যাকাত উসুলের সঙ্গে তুলনা করেন না তারা 
এ লেন-দেনটি কোন প্রকারের তা পরিষ্কার করেন না কেন? এর প্রয়োজনীয় 
শর্তগ্রলো আলোচনায় এবং আমলে আনেন না কেন? এবং এসব বিষয় 
পরিষ্কার করার প্রতি তাদের কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যায় না কেন? 

এসব ক্ষেত্রে জায়েয-নাজায়েষের প্রশ্ন করা হলেই নির্ধারিত একটি 
উত্তর পাওয়া যায় তা হল, এখানে আসলেই খালি সব জায়েয-নাজায়েয 
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ভেসে ওঠে, আমরা কি সব জায়গায় জায়েয-নাজায়েয বেছে চলতে পারি? 
দ্বীন-ইলমে দ্বীন অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে, আর আমরা আছি জায়েয- 
নাজায়েষের ফতোয়া নিয়ে' ৷ বা এ ধরনের অর্থবোধক কোন জবাব । 

অর্থাৎ দ্বীনকে কুরবান করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই । এমন পরিস্থিতিতে 
সন্দেহ জাগে, আসলে লড়াইটা কিসের? দ্বীনের না দুনিয়ার । কেউ চাইলেই 
প্রশ্নের এ মুখ বন্ধ করতে পারবে না। 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিয়ের একজন চাদা সংগ্রহণকারীর সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠানের চুক্তি কী? তা পরিষ্কার হতে হবে এবং তা শরয়ী মানদণ্ডেই হতে 
হবে। চুক্তিটি ইজারা চুক্তি হলে এর বিধিবিধান ভিন্ন। স্বভাব প্রকৃতি ভিন্ন। 
শর্তাবলী ভিন্ন। ইজারা চুক্তি হলে তা কোন প্রকারের ইজারা তা নির্ধারণ 
করা জরুরী । তাবার্রু চুক্তি হলে তার স্বভাব প্রকৃতি ভিন্ন। শতকরা হারের 
চুক্তি হলে তার বিধিবিধান ও স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্ন। 

মোটকথা হচ্ছে, চুক্তির ধরন নির্ধারিত হতে হবে । চুক্তির ধরন নির্ধারণ 
না করে এসব কাজের অনুমোদন কীভাবে বৈধতা পেতে পারে! চুক্তির ধরন 
নির্ধারণ হওয়ার পর ধরন হিসাবে এর মাসআলা সামনে আনতে হবে । এর 
শর্তাবলী সামনে আনতে হবে। 

যেসব কারণে একটি চুক্তি বতিল বলে গণ্য হয় সেসব কারণ ঘটলে 
চুক্তি বাতিল করতে হবে । একটি চুক্তি বাতিল হলে পরে যা করতে হয় তা 
করতে হবে । চুক্তি ফাসেদ হলে যা করতে হয় তা করতে হবে । কিতাবের 
কথাগুলোকে বাস্তব জীবনে আনতে হবে । কিতাবের কথাগুলোকে যদি সবার 
আগে কিতাবওয়ালারাই ছুড়ে ফেলে দেয় তাহলে অন্যদের বিচার কে 
করবে? 


আরেকটি দুর্ঘটনা 


কথায় কথায় আরেকটি দৃশ্যও মনে পড়ে গেল- 

এক সময় খুব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল এমন একটি লেনদেন 
সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম পছন্দ করেন 
এমন একজনের সঙ্গে। সে লেন-দেনটি শতভাগ হারাম ছিল এবং প্রকাশ্য 
সুদভিত্তিক ছিল। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে হামেলে ইলমে ওহির দাবিদারদের 
উল্লেখযোগ্য একটি অংশও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। 

সে লেন-দেন সম্পর্কেই আলোচ্য মুহতারামকে যখন বলা হল যে, এ 
লেন-দেনটি হারাম এবং তা হালাল হওয়ার কোন সুযোগ নেই । তখন তিনি 
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রাগত স্বরে উপরে নিচে ডানে বামে দুই হাত নাচিয়ে প্রায় ধমকের মতই 
বলতে থাকলেন, এটাও হারাম! এটাও হারাম! ওটাও হারাম! তা হলে 
আমরা যাব কোথায়?! 

আমি ভয়ে ভয়ে আহত স্বরে শুধু বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা যখন 
হারাম বর্জন করতে বলেছেন এবং হালাল খেতে বলেছেন তখন হালালের 
জন্য যাওয়ার জায়গাও কোন একটা থাকবে । হালালের রাস্তা না থাকলে 
হালাল খাওয়া ওয়াজিব হয় কীভাবে? 
মনোকষ্ট । যেমনিভাবে ভুলকে ভুল বলার উপর আমাদের মনোকষ্ট ও 
আপত্তির কোন শেষ নেই । হারামের উপর শত বছর পার হলে যেমনিভাবে 
তা হালাল (?) হয়ে যায়, এমনিভাবে ভুলের উপরও শত বছর পার হয়ে 
গেলে তাকে আর ভুল বলা যায় না। আর ভুলটাই শুদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল 
হচ্ছে তার উপর অতিক্রান্ত শত বছর । 
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আমাদের শিরোনাম যেহেতু এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিং সেহেতু এ 
প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সবকিছুর আগে তৈরি করতে হয় দানবাক্স । এতিমখানার 
দানবাক্স, লিল্লাহবোর্ডিংয়ের দানবাঝ্স ৷ এমন হওয়াটা খুবই সংগত। 

একটি অনাথ আশ্রম ও লঙ্গরখানার প্রথম কাজই হচ্ছে অসহায় ছিন্নমূল 
গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা। তাই দানবাক্সের উদ্বোধনের মাধ্যমেই একটি 
এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সুচনা হওয়া চাই । এখানে সমস্যা হওয়ার 
সংগত কোন কারণ নেই। 

সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায় । এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের উপরে বা 
নিচে লেখা আছে ‘জামেয়া ফুলানিয়া' বা “মাদরাসা ফুলানিয়া' বা ‘দারুল 
উলুম ফুলানিয়া”। এখানেই এসে বিপত্তি বেঁধেছে। স্বভাবতই কৌতৃহলীদের 
চেহারায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ভেসে ওঠে যে, একটি জামেয়া বা একটি মাদরাসা 
বা একটি দারুল উলুমের সর্বপ্রথম কাজ দানবাক্স তৈরি কেন? ফরয ইলমের 
সঙ্গে দানবাক্সের কী সম্পর্ক? ইলমে ওহি শেখা ও শেখানোর সূচনা দানবাক্স 
দিয়ে হবে কেন? 

প্রবাহ এখানেই থেমে যায়নি । হোটেলে, স্টেশনে, চায়ের আড্ডাখানায়, 
অত্যন্ত খারাপ মানুষদের চোখের সামনে ঝুলছে এতিমখানা-লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ের 
দানবাক্স । এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের উপরে বা নিচে শোভা পাচ্ছে কোন 
দারুল উলুমের নাম, কোন মাদরাসার নাম, বা কোন জামেয়ার নাম। 


আমরা এতসব করে চলেছি। এর পেছনে দলিলের কোন প্রয়োজন 
নেই। এক সময় দলিলের পরিবর্তে আকাবিরের উদ্ধৃতি শোনা যেত। এখন 
আর আকাবিরের উদ্ধৃতিও শোনা যায় না। তবে হ্যা, বৈজ্ঞানিক আন্দাষে 
আকাবিরের একটা উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রেও শোনা যায়। তা হচ্ছে, “আকাবির 
যদি আমাদের উদ্ভাবিত এ পদ্ধতিগুলো দেখতেন তাহলে তারা তা পছন্দ 
করতেন’ । 
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এখানে এসেই হাকীকত আমাদের হাতে ধরা দেয়। আমাদের পুরাতন 
দু'টি কথার সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায়। 

একটি কথা ছিল, মতলবের জন্য আমরা কত আকাবিরকে মঞ্চ থেকে 
ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই । আরেকটি কথা ছিল, 
লক্ষ আকাবিরের কোন একজনের জীবনের লক্ষ মুহূর্তের যে মুহুর্তটি দিয়ে 
আমার মতলব উদ্ধার সম্ভব সেটিকেই আমরা বড় থেকে বড় করে তুলে 
ধরার চেষ্টা করেছি। ফুলিয়ে ফীপিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। 

আর আজ যখন আমাদের অপকর্মের বা অন্যায়ের পক্ষে দলিলও 
পাওয়া যায়নি এবং আকাবিরের উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়নি তখন আমরা 
এবারত তৈরি করলাম, ‘যদি আকাবির আমাদের এসব উদ্ভাবন দেখতেন 
তাহলে তারা খুব পছন্দ করতেন: । 

কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিতয়ের কর্ণধারদের এ কথাও জানা নেই 
যে, এর বিপরীতে আকাবির ওলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে। 
তাদের লিখনীতে রয়েছে। তাদের জীবনীতে রয়েছে। তাই কথা সে 
আগেরটাই । এসব মায়াকানা সত্যের জন্যও নয়, দ্বীনের জন্যও নয়। এসব 
মায়াকাননা হচ্ছে মতলবের জন্য । মতলব বড় উপাদেয় জিনিস। 


বিদআতের উদ্ভবও এভাবেই হয়েছে 


বিদআত বললে এবং আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যা করেননি তা 
তোমরা কেন করছ -এমন প্রশ্নের জবাবে তাদের একটি সহজ সরল জবাব 
হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম এ আমলগুলো দেখলে পছন্দ 
করতেন। 

অর্থাৎ কোন বিষয়ে শরয়ী সিদ্ধান্তের জন্য পেছনে যাওয়ার কোন 
প্রয়োজন নেই । উদ্ভাবন, বৈধতাদান, অপরিহার্ষকরণ এবং এর প্রচার প্রসার 
সব একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে সম্ভব। মাসআলার ব্যবধানে দলিলের ব্যবধানে 
দলিল সংগ্রহ ও উপস্থাপনের ব্যবধান অনেকটা এ রকম- 

মুনাযারা যখন হবে ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী ও রাজারবাগীর 
সঙ্গে তখন দলিল হচ্ছে- 
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‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'টি বস্তু আমি 
তোমাদের মাঝে রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দুটিকে আকড়ে ধরে 
রাখবে ততদিন তোমরা ভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব, 
আর মুনাযারা যখন হবে গায়রে মুকাল্লিদ বা সালাফী দাবিদারদের সঙ্গে 
তখন দলিল হচ্ছে- 
(গা :০০০]1) ক I তর ৬) 2) | 90৩৯ 
‘অতএব তোমরা আহলে যিকর তথা ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস কর 
যদি তোমরা না জান'। 
আর মুনাযারা যখন হবে নিজের উদ্ভাবিত অপকর্মের পক্ষে তখন 
দলিলের রূপ হচ্ছে- 
Le hl 35 9 ES 95 ৬ ৩০৬ সু এড %$ ৩ ৪১44৭ ও CS 
(৮1৮৯ :৩০স। ৬3) war এপি) 
“অতএব মুসলমানরা যাকে ভালো মনে করবে তা আল্লাহর কাছে 
ভালো । আর মুসলমানরা যাকে মন্দ মনে করবে তা আল্লাহর দরবারে মন্দ? । 
বলাবাহুল্য, এ দলিলগুলোর প্রত্যেকটিই আপন জায়গায় গ্রহণযোগ্য 
এবং ফলদায়ক ৷ কিন্তু আমরা যে সমস্যাটি করে চলেছি তা হচ্ছে, নিজের 
প্রয়োজনের সময় আমরা একটি দলিলের কথা মনে রাখি এবং বাকি দু'টিকে 
বেমালুম ভুলে যাই। প্রথমটি গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় তৃতীয়টিকে 
ভুলে যাই। দ্বিতীয়টি দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে বলে মনে হলে প্রথম ও 
তৃতীয়টিকে ভুলে যাই। আবার যখন তৃতীয়টিকে যুতসই মনে হয় তখন 
প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে ভুলে যাই। 
শুধু ভুলে যাই না। নিজের নির্বাচিতটির বিপরীত প্রতিপক্ষের পক্ষ 
থেকে যে দলিলটিই আসবে তার বারটা বাজিয়ে দেওয়ার সকল ব্যবস্থা 
আমাদের কাছে আছে। অথচ ন্যায়সংগত আচরণ ছিল, সকল দলিলের 
সামষ্টিক বিবেচনা । আমরা তা করিনি এবং করি না। দলিলকে যদি 
দলিলের মত করেই বিচার করা হত তাহলে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
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লোক এ পৃথিবীতে পাওয়া যেত না। 
আমাদের এ দ্বৈত ও তৃমুখী নীতির বিচার কে করবে? বিচারপ্রার্থীইতো 
করুণ অবস্থায় আছে। সুতরাং বিচারকের ফাসির হুকুমতো নিশ্চিত । 


দুঃখজনক সারসংক্ষেপ 


যাই হোক দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচয়দানকারী এবং ক্ষেত্রবিশেষ 
মুখপাত্র হিসাবে পরিচয়দানকারী এবং আরো ক্ষেত্রবিশেষ একমাত্র মুখপাত্র 
হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী ছোট হোক বড় হোক একটি কাফেলা দারুল উলুম 
দেওবন্দ ও তার অনুসারী সকল দারুল উলুম, সকল মাদরাসা ও সকল 
জামেয়াকে এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম 
হয়েছে। 

সফলতার (2) শুকরিয়া হিসাবে এখনো ইলমের আঙ্গিনাগুলোকে এবং 
একমাত্র স্বচ্ছ আঙ্গিনাগুলোকে জাতির সামনে অনাথ আশ্রম ও লঙ্গরখানা 


হিসাবে উপস্থাপন করে চলেছে। 
এসব কিছুর বিনিময়ে আমাদের কপালে যা অর্জিত হয়েছে সে 
উপাখ্যানই এখন পাঠকদের শোনাব ইনশাআল্লাহ। 
রমযানের শেষ দশ দিন 


মুসলমানদের জন্য বছরের সেরা দশ দিন। আল্লাহ ওয়ালাদের 
আখেরাত কামানোর সেরা দশ দিন। দুনিয়াদারদের জন্য সেরা দশ দিন। 
দুনিয়া কামানোর সেরা দশ দিন। আল্লাহ ওয়ালারা দুনিয়াকে পেছনে ঠেলে 
দিয়ে মসজিদে স্থায়ী ঠিকানা করে বসে আছেন। আর দুনিয়া ওয়ালারা 
আখেরাতকে পেছনে ঠেলে দিয়ে নিজের ব্যবসা কেন্দ্রে স্থায়ী ঠিকানা করে 
বসে গেছে। 

আর তৃতীয় একটি কাফেলা । তাদের না দুনিয়া হল, আর না 
আখেরাত হল। এ কাফেলার দাবি তারা আখেরাত নির্মাণ করে চলেছে। 
কিন্ত আখেরাত নির্মাণের মূলনীতির সঙ্গে এর কী মিল? রমযানের শেষ দশ 
দিনে তো আখেরাতমুখীদের ব্যবসা হল মসজিদের ইতেকাফ ৷ মসজিদের 
বিপরীত দিকে গিয়ে সে ব্যবসার সম্ভাব্য ব্যবস্থা কী? 

রমযানের শেষ দশ দিন তো হচ্ছে, আল্লাহর দরবার থেকে নেয়ার । সেই 
দশ দিনে বান্দার দ্বারে দ্বারে ফিরে আখেরাতের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার 


৫৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

সম্ভাব্য পদ্ধতি কী? এতো আরাফার ময়দানের সে ভিক্ষুকের মতই হল, যে 
এমন দিনে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মানুষের কাছে চাচ্ছিল, আর তাই আলী 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে আচ্ছা রকমের কয়েক ঘা খেয়েছিল। সেই দশ দিন 
তো হচ্ছে সত্য বচন ও সত্য কথনের ব্যবসা । সেই দিনগুলোতে মিথ্যা বচন 
ও মিথ্যা কথন দিয়ে আখেরাত নির্মাণের পদ্ধতি কী? 

আর যদি বাস্তবতা হয় দাবির বিপরীত । অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ 
দিনে শতকরা পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগের সুবর্ণ সুযোগ? তাহলে এ ব্যবসায় 
ব্যবসায়ী কী পেল, আর এর সুবাদে আমরা যারা এ পোশাকধারী, আমরা 
পেলাম? 


এ সুবাদে আমাদের অর্জন হচ্ছে- 


ক. কাপড় কেনার জন্য কাপড়ের দোকানে ঢুকতে গিয়েছি তো ‘হুজুর 
একটু পরে আসেন’ বলে আমাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি । 
বলা হয়েছে, ‘হুজুর আজকে একটু ঝামেলায় আছি, আগামি কাল আসেন'। 

গ. অলংকারের দোকানে অলংকার কিনতে গিয়েছি তো বড় মহাজন 
সাহেব প্রায় ধমকের মত করেই বললেন, ‘হুজুর আপনাদেরকে না বলেছি 
সাতাশ রমযানের আগে আসবেন না’? 

ঘ. অপরিচিত জায়গায় মসজিদ কোন দিকে তা জিজ্ঞেস করার জন্য 
হুজুর এবারের যাকাতের টাকাটা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর হবে না । 

উ. গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি দোকানের 
আওয়াজ পেয়েছি, “ওখানেই থাকেন, ওখানেই থাকেন। ভেতরে আসতে 
হবে না। বাইরে শিকের মধ্যে আপনার দিয়ে যাওয়া কাগজটা থাকতে 
পারে। ওটা বের করে ছেলেটার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে যান । 

এসব কথার আঘাতে আঘাতে শুধু ঘর্মাক্ত হয়েছি । ঠোট কামড়ে মাথা 
নিচু করে বের হয়ে এসেছি। আরো কিছু শোনার আগে আগে নিজেকে 
হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি। কেউ দেখে ফেলেছে কি না তা নিয়ে দুঃশ্চন্তা 
নর্দমায় পড়ব পড়ব করেও বেঁচে গেছি। 
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দেওয়ার মত কোন উত্তর তখনও মুখে আসেনি, এখনো যুতসই এমন 
কোন জবাব পাচ্ছি না যা দিয়ে এ আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারব। 


আঘাতটা কোথায় করব? 


আমার পক্ষ থেকে পাল্টা যে তীর বের হবে তা কার গায়ে গিয়ে 
আঘাত করবে? দোকানীর উপর? না কি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের 
কর্ণধারদের উপর? এ এক মহাপরীক্ষার দোলাচলে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। 

সমস্যাটি যদি শুধু আমার মত দু'চার অপদার্থের হত তা হলে এসবের 
সমাধান একেবারেই সহজ ছিল। এমন কি এর কোন সমাধান না হলেও 
কোন সমস্যা নেই। আমার মত এক হাজারের দশ হাজারের ব্যাপার হলেও 
এর সমাধানের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার এক্কা গাড়ি আর জুড়ি গাড়ির 
তুফানে কত অভাগার কত কুঁড়ে ঘর উড়ে গেছে, ধুলায় মিশে গেছে! এতে 
রাজারই কী সমস্যা? আর রাজ্যেরই কী অসুবিধা? 

কিন্তু সমস্যাটি আমার মত অপদার্থদের নয় । এক হাজার দুই হাজারের 
নয়। সমস্যাটি পুরা উম্মতের । ইলমে ওহির সকল আঙ্গিনার। হামেলে 
ইলমে ওহির পুরা কাফেলার । হামেলে দ্বীনের পুরা কাফেলার । সিরাতে 
মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত পুরা কাফেলার । দারুল 
উলুম দেওবন্দের পরিচয় দানকারী প্রতিটি ব্যক্তির, প্রতিটি তালিবুল 
ইলমের, প্রত্যেক আলেমের। 

এ সমস্যা এক দিনের নয়। এ সমস্যা এক বছর বা এক যুগের নয়। এ 
সমস্যা শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রজন্মের পর প্রজন্মের । মুক্তিযোদ্ধাদের 
চৌদ্দতম অধস্তন পুরুষ পর্যন্ত যেমন মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকারদের চৌদ্দতম 
অধস্তন পুরুষ পর্যন্ত যেমন রাজাকার, তেমনিভাবে এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী এতিম 
ও €য়ের সদস্য হিসাবে বেঁচে থাকতে হবে । 
যদি এ প্রবাহের মুখে কঠিন কোন বাধ না দেওয়া হয়। 
বিশ্বাস না হলে কিছু বাস্তবতা দেখেছেন । আরো কিছু বাস্তবতা দেখুন । 


উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অসহায়ের প্রতিষ্ঠান বন্টন 


একটি টিভি টকশোর চিত্র এখানে তুলে ধরলে পাঠকদের বুঝতে একটু 
সহজ হবে । টকশোটির যে অংশের কথা বলছি সে অংশের বক্তা হচ্ছে 
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নাস্তিক ঘরানার একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সদস্য। আর এর গুরুত্বপূর্ণ 
অংশীদার শ্রোতা হচ্ছেন এমন একজন লোক, যিনি এ মজলিসের একজন 
আলোচকও । 

তার বিশেষণ হচ্ছে, তিনি নিজেকে এবং তার মুরুব্বীরাও তাকে ঢাবি 
শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে মুখ রসে ভরে যায়। অপর দিকে তিনি নিজেকে 
দারুল উলুম দেওবন্দের সচেতন মুখপাত্র কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ একজন 
হিসাবে পরিচয় দিতেও পছন্দ করেন। 

এমন এক গুরুত্বপূর্ণ শ্রোতার সামনে এবং তার সমর্থনসূচক মাথা 
চলেছেন- 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে পড়াশোনা করে থাকে । এরপর তারা বিদেশ থেকেও 
উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে থাকে । আর যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তারা 
দেশের কলেজ, ইউনিভার্সিটিগ্তলোতে পড়াশোনা করে থাকে ৷ আর মধ্যবিত্ত 
পরিবারের কিছু ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা মাদরাসায় পড়ে । এছাড়া 
নিম্নবিত্ত, অসহায় দুঃস্থরা সাধারণত বেসরকারী মাদরাসাগ্ডলোতে লেখাপড়া 
করে থাকে । 

আলোচ্য মহিলা টকশোজীবি বেসরকারী মাদরাসায় পড়ুয়া নিম্নবিত্ত ও 
অসহায় পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার অবস্থা এবং তাদের আচার 
আচরণের অবস্থার উপর নিজের আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করতে গিয়ে এও 
বললেন যে, ‘এরা জানি কেমন? এরা শিক্ষার মূল ধারার সঙ্গে মিলতে 
পারছে না। পোষাকে আশাকে কেমন আলখেল্লা ধরনের পোশাক পরে। 
আবার মূল ধারার শিক্ষার অভাবে তারা দিন দিন জঙ্গি ভাবাপন্ন হয়ে যায়। 
এদেরকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা চাই’ । 

এ কথাগুলোর উপরও আমাদের আলোচ্য মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার 
সাহেব খুব মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। এরপর তিনি তার নিজের বক্তব্যে 
সোনায় যে সোহাগা ঢেলেছেন তা আপাতত আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। 
তাই আমি এখন সে দিকে যাচ্ছি না। 

এ দৃশ্য থেকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দেশের মানুষের 
স্তরবিন্যাস এবং সে প্তরভেদে তার শিক্ষা কেন্দ্রের বিন্যাস। 

বক্তব্যটি একজন ইসলামবিদ্বেধীর। সে যেকোনভাবেই চাইবে, 
ইসলামকে এবং ইসলামের শিক্ষাকে হেয় করতে । এ কথা আমি স্বীকার 
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করি। কিন্তু যে কথাটি আমি স্বীকার করতে রাজি নই তা হচ্ছে, সাধারণ 
মানুষ তার এ কথা গ্রহণ করেছে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে । 

জনগণ তার এ ভাষ্য কেন গ্রহণ করেছে? তারা কি এ জন্য গ্রহণ 
করেছে যে, তারা সবাই ইসলাম বিদ্বেষী? না কি তারা এ জন্য গ্রহণ করেছে 
যে, এ কথা গ্রহণ করার মত কিছু ব্যবস্থা ও আয়োজন আমরা আগে থেকেই 
করে রেখেছি। 

প্রশ্ন আসতে পারে মানুষ তার এ কথা গ্রহণ করেছে এর কী প্রমাণ 
রয়েছে? তার কথা সে বলেছে, তার সমর্থক প্রচারমাধ্যম তা প্রচার করেছে। 
এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সাধারন মানুষ তার এ কথা গ্রহণ 
করেছে এবং মেনে নিয়েছে। 

এ প্রশ্ন প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি নিবেদন: 

এক. প্রথম নিবেদন হচ্ছে, এ কথা তার একার কথা নয়। এক 
হাজারের কথা, এক লক্ষের কথা, এক কোটির কথা । ওরা এমন কথা 
বলছে, আর সঙ্গে উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছে বাস্তবতা থেকে। 

একটু বুকে হাত দিয়ে বলুন, দেশে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
শিরোনামে যে পরিমাণ মাদরাসা-জামেয়া ও দারুল উলুম আছে সে পরিমাণ 
হিসাবে একজন নাস্তিক তার এ দাবির পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার জন্য কত 
কিলোমিটার চলতে হবে? প্রতি দুই-চার-পাচ কিলোমিটার পর পর কি সে 
দেখাতে পারবে না যে, এই যে, দেখুন এটি একটি এতিমখানা, এটি একটি 
লিল্লাহবোর্ডিং। এগুলোতে কুরআন হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মীয় শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

বলুন, এটা কি খুব কঠিন বিষয়? 

সে দেখানোর পর আপনি তাকে কী বলবেন? হয়তো স্বীকার করে 
নেবেন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগত শিক্ষার্থীরা সবাই বা 
অধিকাংশ এতিম অসহায় মিসকীন এবং তারা সমাজের তৃতীয় শ্রেণির 
লোক । যাদের কোন সহায় সম্বল নেই তারাই ধর্মীয় শিক্ষা শিখতে আসে। 

আর যদি এ কথা স্বীকার না করেন তাহলে কী বলবেন? 

বলবেন, না! এগুলোর নাম রাখা হয়েছে এতিমখানা । বাস্তবে এখানে 
কোন এতিম নেই, বা থাকলে দু'চার জন আছে । আসলে এগুলোতে 
সর্বস্তরের সকল ঘরের সন্তানরাই পড়াশোনা করতে আসে । এমনিভাবে 
লিল্লাহবোর্ডিং -এর ব্যাপারে বলবেন, এটার নাম রাখা হয়েছে 
লিল্লাহবোর্ডিং। আসলে এগুলো লিল্লাহবোর্ডিং নয়। এখানে কেউ বিনামূল্যে 
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খানা খায় না। আর খেলেও দু'চার জন। বাকিরা সবাই বা অধিকাংশই টাকা 
দিয়ে খায়। 
এখন আপনিই চিন্তা করুন, কোন উত্তরটি আপনার জন্য বেশি 
নিরাপদ । প্রথমটি না দ্বিতীয়টি? এরপর এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং -এর 
ফযীলত যত পারেন বয়ান করতে থাকুন । 


দুই. এ কথা শুধু নাস্তিকের কথা নয়। আস্তিকের কথা । মুসলমানের 
কথা । দুনিয়াদার মুসলমানের কথা । দ্বীনদার মুসলমানের কথা । মাদরাসা- 
জামেয়ার শুভাকাজ্ষীদের কথা । মাদরাসা-জামেয়ার জন্য যারা নিবেদিত 
প্রাণ হিসাবে সমাদৃতি লাভ করে ফেলেছে তাদেরও কথা । 

আমাদের বিচারে সমাজের কোন শ্রেণিটি ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহির 
সবচাইতে বেশি খায়েরখাহ-শুভাকাজক্মী? আশা করি খুব সহজেই উত্তর পাব 
সাধারন সম্পাদক ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এমনিভাবে বদরী 
সদস্য, ওহুদী সদস্য, হুদায়বিয়া সদস্য, জঙ্গে আহযাব সদস্য ও 
বিদায়হজ্জের ভাষণের শ্রোতা সদস্য -এরাই তো । 

ব্ক্তিবিশেষের বিচারে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও হবে । এটাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু সামষ্টিকভাবে এ কাফেলাগ্ডলো এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং- 
শুভাকাজ্ষী এবং সমাজের সবচাইতে দ্বীনদার শ্রেণি । 

এদের ব্যাপারে আমাদের কী ধারণা? তারা আমাদের কী মনে করে? 
ইলমে দ্বীন হামেলে দ্বীনের কাফেলাকে তারা কী মনে করে? কত নম্বর 
নাগরিক মনে করে? এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলার মুখোমুখী হয়ে আমরা প্রতিদিন 
কী দেখতে পাই? সে দৃশ্যগুলোও কি এখন আবার লিখে, চিত্র অঙ্কন করে, 
ভিডিও চিত্র ধারণ করে, ছবি তুলে দেখাতে হবে? 

আমি সে চিত্র এখানে আর আকবো না। আঁকলে পাঠকদের জন্য 
বুঝতে সহজ হতো, কিন্তু আমার বিপদের মাত্রা একটু বেড়ে যাবে। তাই 
ভিন্নভাবে দু'টি কথা বলি, যা থেকে পাঠক অনুভব করতে পারবেন, 
আমাদের বিচারে যারা সমাজের সবচাইতে বড় দ্বীনদার এবং আহলে 
ইলমের সবচাইতে বড় শুভাকাজী তারা এ ইলম, এ ইলমের ধারক-বাহক 
এবং এ ইলমের আঙ্গিনাগুলোকে কী মনে করে? কোনভাবে মূল্যায়ন করে? 
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প্রথম কথাটি হচ্ছে, সমাজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার শ্রেণির শতকরা 
কত ভাগ তাদের সন্তানদেরকে আমাদের এ শিক্ষালয়গুলোতে পড়ান? যে 
শিক্ষালয়ে না পড়ে দু'পায়ের সবাক প্রাণীটি পশুর কাতার থেকে মানুষের 
কাতারে আসা সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, এ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার শ্রেণিটি মাদরাসা-জামেয়া ও 
দারুল উলুমের অঙ্গন থেকে শতকরা কত ভাগ শিক্ষা গ্রহণ করার 
মানসিকতা পোষণ করেন? মাদরাসার অঙ্গন থেকে কত ভাগ শিক্ষা ঘর ও 
ভাগ অনাচার ও বদদ্বীনীকে মাদরাসার অঙ্গনে প্রয়োগ করার মানসিকতা 
পোষণ করেন? 

আমাদের কাছে তো নগদ এমন কারগুজারী আছে, যেখানে সমাজের 
দ্বীনদার শ্রেণি মাদরাসার শুভাকাঙ্ক্ষী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষেরা দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের 
বাধ্য করেছেন। 

কুরআনের ভাষায় যারা “মাগযুব আলাইহিম', 'দ্ব-ললীন’ ও “নাজাস' 
তাদেরকে শুভেচ্ছো জানাতে বাধ্য করা হয়েছে কুরআনের ধারক- 
বাহকদেরকে এবং কুরআনের বিশ্বাসীকে। এসব দেখে বোঝার মত যোগ্যতা 
কি আমাদের হয়নি? এতটুকু যোগ্যতা না থাকলে নিজেকে আর মানুষ বলে 
সুস্থ হিসাবে পরিচয় দেওয়ার দরকার কী? 

কারগুজারীতো আমার কাছে আলহামদু লিল্লাহ অনেক আছে। কিন্তু 
আমি কারগুজারী শুনালে তা নাস্তিকরা জেনে ফেলে এবং ইসলাম ও আহলে 
ইলমের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। -এমন মন্তব্য মুরুব্ৰীরা 
ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন । কিন্তু, আমার জানা ছিল না যে, এসব তথ্যের 
জন্য নাস্তিকরা যুগ যুগ ধরে আমার লেখা ও বইয়ের অপেক্ষায়ই বসে আছে। 
ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা । 

যাই হোক বলছিলাম, নাত্তিকতো তার মতলবেই কথা বলেছে। এ 
বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু, এ ধারণাটি শুধু নাস্তিকের নয় 
আত্তিকেরও, মুসলমানেরও, দ্বীনদারেরও, ইলম ও আহলে ইলমকে যারা 
ভালোবাসে বলে দাবি করে তাদেরও । 


একটি দৈনিকের আহলে ইলমগ্ত্রীতি (?) 
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আরেকটি দৃশ্যও মনে পড়ে গেল। ধর্মীয় কোন বিষয়ে ইলমে দ্বীনের 
ধারক-বাহকগণ আন্দোলন শিরোনামে কিছু একটা করেছিল । যা করেছিল 
গিয়েছিলেন । নারাজ হয়ে আন্দোলনকারীদেরকে আচ্ছা রকমের ধোলাইতো 
শুধু গালাগালি করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের হাতে পায়ে অদৃশ্য শিকল লাগিয়ে 
দিয়ে গৃহবন্দির মত করে দিয়েছে। 
নয়। এমন অনেক কিছুই তাদেরকে করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে রাজকীয় 
বিষয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আহলে ইলমের পক্ষ থেকে সাফাই 
গেয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে সে প্রতিবেদনটি । 
সে প্রতিবেদনের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটি যোগসূত্র আছে। 
প্রতিবেদনটি অনেক দীর্ঘ । আমি তার ভাবার্থ ও সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি- 

“ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার ছাত্রদের উপর যেসব অভিযোগ আনা 
হয়েছে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এসব অভিযোগ কীভাবে উত্থাপন করা 
যেতে পারে? এদের দ্বারা কখনো এমন কাজ সম্ভব নয়। কারণ; এরা হচ্ছে 
সমাজের একেবারে নিরীহ প্রকৃতির মানুষ । দুনিয়ার সাথে তাদের কোন 
সম্পর্ক নেই। তারা আখেরাতমুখী কিছু মানুষ যারা রাত দিন শুধু কুরআন 
হাদীস নিয়ে পড়ে থাকে । সাধারণ পরিবারের মানুষ। জনসাধারণের 
সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুদানে তারা চলে। তাদের উপর যেসকল 
অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো এমন গরীব এতিম অসহায় মানুষদের দ্বারা 
সম্ভব নয়। কুরবানীর চামড়া, ধানের চাদা, পাটের চাদা, বাশের চাদা, 
মুঠো চাল ও ধনাট্যদের দান দক্ষিণায় তারা চলে। এমন কিছু নিরীহ সাদা- 
মাটা, নির্বাঞ্জাট মানুষের উপর এত বড় অভিযোগ কোনভাবেই মানা যায় 
না”। 

পত্রিকা তার ধর্মীয় দায়িত্বের সবটুকু আদায় করতে পেরে খুব প্রশান্তি 
লাভ করল। অভিযোগ আমাদের মাথা থেকে সরে যেতে থাকল, আর 
আমরা ধীরে ধীরে গর্তের মধ্যে ঢুকতেই থাকলাম । গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার 
গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠতে থাকল । 

এখান থেকে আমরা আমাদের কী চিত্র পেলাম? কেন পেলাম? আমরা 
কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ঘোষণার বিপরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে 
সালুল মুনাফিকের কথাই সাদরে গ্রহণ করব? 
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মুনাফিক সর্দার যাদেরকে ইজ্জতওয়ালা বলেছিল আমরা কি তাদেরকেই 
ইজ্জত ওয়ালা বলব? আর মুনাফিক সর্দার যাদেরকে যিল্লতওয়ালা বলেছিল 
আমরা কি তাদেরকেই যিল্লতওয়ালা বলব? আমরা প্রীতিতে মজে গিয়ে 
নিজেদের হাকীকত বিকৃত করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। 

উল্লেখ্য, পত্রিকাটির ব্যাপারে প্রায় সবারই ধারণা, এটি একটি ইসলাম 
ও আহলে ইলমবান্ধব পত্রিকা । বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ওলামায়ে কেরাম 
পত্রিকাটিকে আপন মনে করে অনেক আশা ভরসা করে থাকে । 

এখানেও অনেকে জবাব দিয়ে ফেলবেন, সাময়িক পিঠ বাচানোর জন্য 
এভাবে বলা হয়েছে । এতে এমন দোষের কী আছে? 

আমার খেয়াল, এখানে দোষের অনেক কিছু আছে। একটি দোষের 
বিষয় হচ্ছে, সাময়িক সুবিধার জন্য পরিচয় বদলে দেওয়া যায় না, 
হাকীকত পরিবর্তন করে ফেলা যায় না। এর কোন বৈধতা নেই। দ্বিতীয়ত 
দোষের বিষয় হচ্ছে, আমাদের এ সাময়িক অবস্থার কোন ইতি রেখা নেই। 
সাময়িক অবস্থার বয়সই এখন শত বছর । এ সাময়িক অবস্থাকে আর কত 
শত বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার খেয়াল আপনারা করেছেন? আর রাজা- 
মহারাজদের অভিযোগ খণ্ডানোর মত বলিষ্ঠ কোন ব্যবস্থা আমাদের কাছে 
নেই? না থাকলে চুপ থাকব, বিকৃত করব না। 


তিন. কথাটি উপস্থাপিত হয়েছে, মাদরাসা-জামেয়ার মুখপাত্র হওয়ার 
দাবিদারদের সামনে । তাদের সমর্থনসূচক মাথা দোলানোর যোগানে। 
শুনতে শুনতে জি, হ্যা, তথাস্ত, বটে ইত্যাদি শব্দের সমর্থনে । 

নাস্তিক যখন অবলীলাক্রমে তার মন্তব্য করে চলেছে তখন যে পোশাক 
পরা লোকটি তার প্রতিটি কথা সমর্থন করে চলেছে সে পোশাক আমাদের 
সবার পোশাক। সে কথা বলছে আমাদের ভাষায়। সে উদ্ধৃতি দিচ্ছে 
আমাদের । দারুল উলুম দেওবন্দের । সে তার আলোচনায় টেনে আনছে 
আমাদের বিশিষ্টজনকে। 

এমতাবস্থায় এ কথা বলা যায় না যে, নাস্তিকের কথা নাস্তিকই শুনেছে। 
তা আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। অবশ্যই স্পর্শ করেছে। আমরা দ্বীনের কোন 
প্রসঙ্গে বা ইলমের কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে এ দৃশ্য ও চিত্রগুলোর 
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আলোকেই বাধার সম্মুখীন হই। অজপাড়াগার মানুষদের মুখেও এসব 
দৃশ্যের উদ্ধৃতি শুনতে পাওয়া যায়। 

এ ধরনের বাক্যগুলো প্রায়ই শোনা যায়: “সেখানে তো আপনারাও 
ছিলেন” । “তখনতো আপনাদের লোকও সামনে ছিল'। “তখন তো আপনারা 
কিছু বললেন না'। “তিনিও তো দেওবন্দী আলেম'। “তিনি কি আপনার 
চাইতে ছোট আলেম না কি’। ‘আপনি কে? আপনার চাইতে বহু বড় 
হুজুররাই এটা মেনে নিয়েছে’ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

অতএব মানতে হবে, চোখ বন্ধ করে নিজেকে আড়াল করার সব রাস্তা 
বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। 


চার. নাস্তিক ও আস্তিকের কর্ণধার (?) -এ দুয়ের সমন্বিত দৃশ্য প্রচারিত 
হয়েছে বিশ্বব্যাপী । লক্ষ-কোটি শ্রোতা দর্শকের সামনে । বিষয়গুলো 
ভূখগ্তবিশেষের মাঝেও আবদ্ধ রয়নি। আমাদের এ অন্যায়ের শিকার হতে 
হবে, এ সীমান্তের বাইরের আরো বহু মুসলামানের। আহলে ইলমের। 
দ্বীনের ধারক-বাহকদের । 

এ দৃশ্য এমন দুরেও পৌছে যাবে এবং ইতিমধ্যে পৌছে গেছে যে 
দূরের মানুষগুলো কখনো জানতে পারবে না, এ আলোচক কে? আর এ 
শ্রোতা কে? তারা শুধু জানতে পারবে, দ্বীন, ইলমে দ্বীন, দ্বীনের ধারক- 
বাহক এবং ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকদের অবস্থা এখন এই । এর জন্য 
বিশেষ কোন গোষ্ঠী দায়ী না কি সবাই দায়ী তাও তারা কখনো জানতে 
পারবে না। 


পাচ. আস্তিকের সেই কর্ণধার (?) আর আমাদের মেকাপে ও অবয়বে 
কোন পার্থক্য নেই। থাকলেও সে পার্থক্য বোঝার মত শ্রোতা-দর্শক টিভির 
পর্দার সামনে বসে না। যারা বসে তারা এ পার্থক্য বোঝার কথা নয় । 


দুঃখজনক সারসংক্ষেপ 


অতএব সারকথা দীড়াল, এ দেশের মানুষের মনে এ বিশ্বাস প্রোথিত 
করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যে, উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্য ইলম শিক্ষা 
করা ফরয ও অপরিহার্য কোন বিষয় নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্যও 
ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহি শিক্ষা করা ফরয কোন দায়িত্ব নয়। এমনিভাবে 
নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের জন্যও এটা ফরয নয়। তাই তাদের সঙ্গে এ 
ইলমের কোন সম্পর্কও নেই। 
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এ ইলমের সম্পর্ক হচ্ছে নিম্বিত্তের কিছু অসহায়, এতিম, ছিন্নমূল, 
সম্বলহীনদের অনন্যোপায় একটি পথ হচ্ছে ইলমে দ্বীন তথা কুরআন 
হাদীসের ইলম শিক্ষা করা ৷ ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। 

এটাও কোন ফরয দায়িত্ব হিসাবে নয়। এটা হচ্ছে, তারা যেহেতু 
সামর্থ্য না থাকার কারণে মূল ধারার জ্ঞানের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ 
খাওয়াতে পারছে না, তাই একটা কিছু করা উচিত হিসাবে তা করে 
চলেছে । সে জন্য বিষয়গুলোর শিরোনামও দেওয়া হয়েছে এচ্ছিক বিষয়। 
যা করলেও সমস্যা নেই, না করলেও সমস্যা নেই। তবে প্রায়োগিক 
পদ্ধতিটা এমন রাখা হয়েছে যার ফলাফল দীড়ায়, না করলে ভালো। 


করুণা! করুণ !! 


এ লেখাটি আমি যখন লিখছি তার সর্বোচ্চ ত্রিশ/বত্রিশ ঘন্টা আগে 
শোনা একটি বাক্যও পাঠককে শুনিয়ে দেই। বাক্যটি যিনি বলছিলেন তিনি 
অত্যন্ত তৃপ্তি এবং প্রশংসার বাণী হিসাবে শোনাচ্ছিলেন। আমি একজন 
সংকীর্ণমনা মানুষ হওয়ার কারণে কথাটি আমার কলিজায় শেলের মত 
বিধেছে। তিনি বলেছেন- 

‘সরকার তো এখন কওমী মাদরাসাকেও অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। 
প্রধানমন্ত্রীতো নিজেই বলেছেন, “তারাও তো মানুষ'। 

তার এই “তারাও তো মানুষ' বাক্যটি সদ্য শান দেওয়া একটি তীরের 
ফলার মত আমার কলিজায় আঘাত করেছে। কিন্তু আমি জানি, আমাদের 
অনেকের কাছেই আজ এ ধরনের বাক্য অনেক উপাদেয় । অনেক 
উৎ্সাহব্যঞ্জক । অনেক মামদূহ ৷ যেন উচ্চবর্ণ হিন্দু ব্রাম্মণের অপার অনুগ্রহ 
ও বদান্যতা ঝরে পড়ছে নিম্ন বর্ণের হিন্দু শৃদ্রের উপর ৷ মানুষ বলে কোলে 
টেনে নেয়ার দয়া স্নেহের আবেশে প্রভৃতে-গোলামে একাকার অবস্থা । 

যার মুখ দিয়ে কথাটি বের হয়েছে তার বিভিন্ন পরিচয়ের সাথে সাথে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হচ্ছে, তিনি একজন বিশিষ্ট সফল গরু ব্যবসায়ী । 
সে সফলতার অনেক গল্পও তিনি এর মধ্যে আমার সঙ্গে করে ফেলেছেন। 
আবার তিনি নেত্রীর ভূত্যদের আস্থাভাজন -এ কথাও তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছেন । সুতরাং- 

এমন একজন ব্যক্তির মুখে এমন একটি বাক্য শুনে আমি স্বাভাবিকও 
থাকতে পারতাম । কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা আমি পারিনি । পরে তা স্বাভাবিক 
করে নিয়েছি আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে। 
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অর্থাৎ একই কথা যদি আমাকে শুনতে হয় দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের 
ধারক-বাহকদের কর্ণধারদেরও কর্ণধার হওয়ার দাবিদারদের মুখে । আর 
আমি ও আমার মত এতিমদের কী অবস্থা হবে! ভাবতেই ভয়ে বুক কেঁপে 
ওঠে! 
এবার আমরা আরো কিছু তথ্যের মুখোমুখী হওয়ার চেষ্টা করব 
ইনশাআল্লাহ। 


এতিমের সংজ্ঞা 


এতিম একটি শরয়ী পরিভাষা । কুরআন, হাদীস ও ফিকহের 
কিতাবাদিতে পরিভাষাটির পরিচয়সহ ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিষয়গুলো 
অনেক পুরাতন, অনেক স্পষ্ট, সর্বসমাদূত। আমরা অতি সংক্ষেপে দু'চারটি 
উদ্ধৃতি তুলে ধরছি শুধু এ আশঙ্কায় যে, আরো বহু স্পষ্ট ও স্বীকৃত বিষয়ের 
মত এ পরিভাষার উপরও কোন ধুলা-বালু পড়ে আছে কি নাঃ 

এছাড়াও দ্বীনের প্রত্যেকটি পরিভাষা, প্রত্যেকটি আমল এবং 
প্রত্যেকটি আকীদা বিশ্বাসকে যদি প্রতিদিন বা কমপক্ষে কিছু দিন পর পর 
নাড়া চাড়া না দেওয়া হয় তাহলে বেশি স্পষ্ট ও বেশি স্বীকৃত হওয়ার কারণে 
মানুষ তা মনে রাখার চেষ্টা করে না। এক সময় এমন হয় যে, মানুষ তা 
ভুলে যায়। এরপর একটা পর্ব এমনও আসে যখন কেউ কেউ তা অস্বীকার 
করতে শুরু করে। 

দ্বীনের সাতান্তর শাখার অনেক শাখাই এখন এ পরিস্থিতির শিকার । 
এমনিভাবে দৈনন্দিন অনেক ফরয বিধান এভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে । তাই 
এতিমের সংজ্ঞা অনেক বেশি স্পষ্ট ও স্বীকৃত হওয়া সত্বেও অতি সংক্ষিপ্ত 
কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। 


কুরআন থেকে- 
SIH I A ত Ys জিও ওর) IG Ys ক AE চি 
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উদ্ধৃত আয়াত, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের এবারত থেকে এতিমের 
সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেলাম তার সারমর্ম হচ্ছে, শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এতিম শব্দটি ব্যবহার করার জন্য তার মাঝে দু'টি অবস্থা বিরাজ 
করা জরুরী । 

এক. তার পিতা মারা যাওয়া । দুই. সে নাবালেগ-অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া । 
দু'টির যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে আর এতিম বলা যাবে না 
এবং এতিমের বিধানাবলী তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। 

আর এ এতিমও যদি অসহায় না হয়ে সচ্ছল হয় তাহলে তার ক্ষেত্রেও 
এতিমের এমন কিছু বিধান প্রযোজ্য হবে না যা অসহায় এতিমের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয়ে থাকে । বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দেখুন । 


সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সংজ্ঞা জানার সমস্যা ও না জানার সমস্যা 


এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি যারা গ্রহণ করেছেন এবং করার 
ফযীলত বয়ান করার পক্ষে -তারা পরিভাষাটির উপরোক্ত সংজ্ঞা সম্পর্কে না 
জানলে এক ধরনের সমস্যা । আর জানলে আরেক ধরনের সমস্যা । কোন 
সমস্যাটি বড়, আর কোন সমস্যা ছোট তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। 
আমরা শুধু দু'দিকের সমস্যাগুলো তুলে ধরব। গ্রহণ বর্জনের এখতিয়ার 


সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের । 
না জানলে সমস্যা হচ্ছে, প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী যেসব মাদরাসা, 


দারুল উলুম ও জামেয়া এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে চলছে সেসব 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, উপদেষ্টামগ্লী ও শুভাকাজ্মীর যে কাফেলা রয়েছে, 
সে কাফেলা মানে ও পরিমাণে এবং কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটিতে এত বেশি 
বড় যাদের ব্যাপারে এ বিষয়ে না জানার দাবি করা কোনভাবেই বৈধ নয়, 
কোনভাবেই সম্ভব নয় । 

যে এমন খারাপ ধারণা করবে সে যেমনিভাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
শিরোনামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ বিশাল কাফেলার উপর জুলুম করল, তেমনিভাবে 
সে এ অমূলক ধারণার কারণে নিজের সত্তার উপরও জুলুম করল। কারণ এর 
সংখ্যা এখন, এক-দুই নয়, এক শত দুই শতও নয়, এক হাজার দুই হাজারও 
নয়। এর সংখ্যা এখন লক্ষ পেরিয়ে আরো ভয়াবহ কোন অংকের দিকে এগিয়ে 
চলেছে । এতো হচ্ছে পরিমাণ । আর মান?! 
বাহকগণের জন্য সর্বোচ্চ মানের যে বিশেষণগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে তার 
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প্রত্যেকটি ব্যবহার হওয়ার মত যোগ্য ও যথাযোগ্য ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এ 
কাফেলায় রয়েছে। সমাদৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার পরিচায়ক যত পরিভাষার 
এ কাফেলার মাঝে রয়েছে। 

তাই মানে ও পরিমাণে কেউ এ কাফেলার সঙ্গে টক্কর দিতে আসা 
মানে সে নিজের মাথা কুরবান করতে এসেছে । তাকে আমরা আবদার করে 
বলতে পারি- 
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তবে সংশ্লিষ্টদের মান ও পরিমাণের ভয়াবহতার কারণে অমূলক বস্তু 
মূলকে পরিণত হবে -এ ধরনের আশা করার সুযোগ পৃথিবীর এ শেষ প্রান্তে 
এসে আর নেই। 

অতএব এতিমের এ সংজ্ঞা তারা জনেন না এটা ধারণা করার অর্থ 
হচ্ছে, মানে পরিমাণে সমৃদ্ধ ইলমে দ্বীনের একটি বিশাল কাফেলাকে 
অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট বলে অখ্যা দেওয়া । এটা হচ্ছে, না জানার সমস্যা । 

আর জানার সমস্যা হচ্ছে, মানে ও পরিমাণে সমৃদ্ধ এত বিশাল একটি 
কাফেলা এতিম পরিভাষাটির পরিচয় ও বিধানাবলী জানার পরও এটিকে 
কোথায় ব্যবহার করছেন? যাদের জন্য ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এ 
পরিভাষাটি ব্যবহার করা যায় কি না? যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা 
হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন পরিভাষা ব্যবহার করা যায় কি না? 

এ শিরোনামের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই তো উম্মতের লক্ষ লক্ষ সমস্যার 
শরয়ী সমাধান সম্বলিত ফাতওয়া প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে । এ শিরোনামের 
প্রতিষ্ঠানগুলোতেই তো এ বিষয়ক হাজার হাজার মাসআলা পঠিত হচ্ছে। এ 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে তো এ বিষয়ক হাজার হাজার প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। 

কিন্তু, আমাদের আজকের আলোচ্য মাসআলা অর্থাৎ, যেসব 
প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং যাদের জন্য পরিভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং 
ও সেই ব্যক্তিদের জন্য এ পরিভাষার ব্যবহার কতটুকু বৈধ আর কতটুকু 
অবৈধ -এ বিষয়ে কী পরিমাণ ইত্তিফতা ও কী পরিমাণ প্রশ্ন দারুল 
ইফতাগুলোতে জমা হয়েছে? কী পরিমাণ ইস্তিফতার সুস্পষ্ট উত্তর এসেছে? 
কী পরিমাণ উত্তরের উপর আমল চলছে । এসব কিছুর একটি জরিপ হওয়ার 
মত সময় কি এখনো হয়নি? 
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আমরা যারা সন্দেহবাদি তাদেরতো সন্দেহ, এর প্রসার দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। এর ফযীলতের বয়ানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ মাসআলা 
অস্পষ্ট করার প্রবণতাও বেড়ে চলেছে । এমতাবস্থায় প্রজন্ম যদি এটাই বুঝে 
বসে যে, যা কিছু চলছে সব জেনে শুনেই চলছে, তাহলে এটি একটি অশুভ 
ও অশনি সংকেত ৷ সুতরাং সমস্যা দু'দিকেই। 
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এতিমখানার সঙ্গে এতিমের সংজ্ঞার মিল-অমিল 


এটাও কোন আলোচনার মাধ্যমে বই লিখে মানুষদেরকে জানাতে হবে 
এমন বিষয় নয়। বরং বইয়ে লিখলে লেখকের বদনাম হয় যে, তিনি গোপন 
তথ্য ফাস করে দিয়েছেন। যে তথ্য কোটি কোটি মানুষ জানে তা লিখলে 
ফাস হয়ে যায় -এ তথ্যটিও আমার তথ্যের ঝুলিতে নতুন করে জমা হল। 

সমস্যা সামাধানের পথ খুঁজতে আমাদের আলোচনায় সমস্যা উঠে 

আসে। যে তথ্য প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লক্ষ লক্ষ সদস্যের মুখে, 
মাইকে, প্রচার পত্রে, নথিপত্রে, ফযীলতের বয়ানে প্রচার হচ্ছে, সে তথ্য 
আমরা তো সমস্যার কথা বলতে চাই। 
‘আমাদের এতিমখানার ছাত্রসংখ্যা ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) এদের মধ্যে 
দু'জন এতিম আছে, আর গরিব অসহায় ছাত্র আছে কিছু, আর বাকিরা 
মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান' ৷ ‘আমাদের লিল্লাহবোর্ডিং -এ সাড়ে পাচ 
শত ছাত্র খানা খায়। এদের মধ্যে প্রায় চল্িশ/পঞ্চাশজন হবে এতিম 
অসহায়” । 

এ কথাগুলো দু'একটি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নয়। এ ভাষা 
দেশের সকল এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং কর্তৃপক্ষের । মাফ করবেন, আমি 
সকল’ বলে ফেলেছি। আমার জানার বাইরে থাকতেও পারে । কিন্তু আমার 
দেখা ও শোনার মধ্যে ব্যতিক্রম নেই বলেই আমি ‘সকল’ শব্দটি ব্যবহার 
করেছি। 

এরপর এতিম ও অসহায়ের যে সংখ্যা বলা হয়ে থাকে সে এতিম ও 
অসহায় কেমন এতিম ও অসহায় তা পূর্বে উল্লেখকৃত সংজ্ঞার সঙ্গে মিলালে 
আরো বহু জটিলতা সৃষ্টি হবে। জটিলতা কমার কোন সম্ভাবনা নেই। 
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এমতাবস্থায় এতিমের সংজ্ঞার সঙ্গে এতিমখানার এতিমদের মিল-অমিল 
না খুঁজে এভাবে নির্দ্বিধায় চলতে থাকা এবং চলতে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি 
শরীয়তের কোন বিধি নিষেধ নেই? এ ক্ষেত্রে যে অসত্যপ্তলোর আশ্রয় নিতে 
হয় সেগুলোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? দাতাগোষ্ঠী এ হাকীকত 
জানলে এর বিধান কী? এবং না জানলে এর বিধান কী? এ বিষয়ক 
যিম্মাদারী কার? 

কর্তৃপক্ষ, কর্ণধার ও মুফতী 

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষতো দ্বীনের স্বার্থে এসব বিষয়কে বৈধতা দিয়ে চলেছে। 
এমতাবস্থায় কর্ণধারদের দায়িত্ব কী? দারুল ইফতাগুলোর দায়িত্ব কী? এ 
বিষয়ে কেউ ইদ্তিফতা করলে দায়িত্ব কী? আর কেউ ইস্তিফতা না করলে 
দায়িত্ব কী? 

কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার 
অনুমতি শরীয়তের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে -এ অজুহাতে অনেকে এ 
বিষয়গুলোর বৈধতা নিজে নিজেই নিশ্চিত করে নিচ্ছে। 

এমতাবস্থায় কর্ণধারগণের দায়িত্বে এ কথা আসে কি না যে, বিশেষ 
পরিস্থিতিতে শরীয়ত সত্যকে এড়িয়ে যেতে বলার সঠিক মর্ম কী, যেসব 
ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে সে ক্ষেত্রগুলো কী এবং এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
শিরোনামে যত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলো অনুমোদিতের 
তালিকায় আছে কি না? অনুমোদিতের তালিকায় যা যা আছে সেগুলোর 
প্রায়োগিক পদ্ধতি কী এবং তা কার জন্য? 


অত্যাধুনিক গালি 

এতসব বিষয়কে আড়ালে রেখেই আমরা দ্বীনের নামে এত কাণ্ড করে 
চলেছি?! অথচ আজ গালি দেওয়া হচ্ছে সে মানুষগুলোকে যারা কিতাব 
ঘেটে ঘেটে, তথ্য সংগ্রহ করে করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ওলামায়ে 
নেয়ার চেষ্টা করছে এবং বাস্তবায়নের পথ খুঁজে চলেছে। 

গালি দেওয়া হচ্ছে ‘যন্ত্র আর গ্রন্থের অনুসারী’ বলে। এ গালি আজ 
যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এটা কি শুধু তাদেরই প্রাপ্য, না কি যারা দিচ্ছে 
তাদেরও এর মাঝে অধিকার রয়েছে। সময় একদিন কথা বলবে 
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ইনশাআল্লাহ । সময়ের যবান যেদিন খুলবে সেদিন আর যন্ত্রেরও প্রয়োজন 
হবে না, গ্রন্থেরও প্রয়োজন হবে না এবং আকাবিরেরও প্রয়োজন হবে না। 

সময় একদিন এ কথাও বলবে যে, যন্ত্র আর গ্রন্থ ছাড়া এতদিন 
গালিদাতাগণ কী দিয়ে কথা বলেছেন? এখন কী দিয়ে বলছেন? এবং 
ভবিষ্যতে কী দিয়ে বলবেন? 

আমরা মানুষগুলো ছোট হওয়ার কারণে আমাদের কুরআন, হাদীস, 
তাফসীর, ফিকহ, ফাতওয়ার আদি থেকে অন্ত সকল কিতাবের নাম হয়ে 
গেছে গগ্ন্থ' । অর্থাৎ নসীম হিজাধী ও সফীউদ্দীন সরদারের উপন্যাসের মত 
কিছু একটা । 

আমাদের প্রতিদিনের চাক্ষুষ তথ্যভাণ্ডারগুলোর নাম হয়ে গেছে ‘যন্ত্র’ । 
অর্থাৎ রুটি পরটার কাই বানানোর মেশিন, অথবা ইটের ভাটার মাটির দলা 
বানানোর মেশিন। 

আদি থেকে অন্ত যেসব মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, মুফতীর উদ্ধৃতি 
আমরা দিয়েছি তারা সবাই অতি উৎসাহী “শুয্যায'। 

সময় একদিন বলে দেবে এ গ্রন্থ’ এ ‘যন্ত্র’ ও “শুয্যায' এর বাইরে আর 
কী কী আছে? 

আছে আরেকটি বিষয় যা আজকাল '“ফাকাহাত' ও “তাফাকুহ' শব্দ দ্বারা 
ব্যক্ত করতে খুব বেশি শোনা যায়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সে 
জিনিস যদি দালায়েলে আরবাআ ও নুসুসে আরবাআর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা 
হলে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে কিছু হওয়ার কথা নয়। তা উসুলে হাদীস, উসুলে 
তাফসীর ও উসুলে ফিকহ-উসুলে ইন্তিমবাতের আওতাধীন কিছুই হবে। যা 
উদ্ধতিতে আসার মত বিষয় । প্রজন্ম তা বুঝতে পারার মত বিষয়। 

সলফের কথা খলফ বুঝতে পারবে না -এ দাবি করার মত কী কী 
উপাদান প্রস্তুত রয়েছে তাও উপস্থাপন করতে হবে। 
কাছে বায়বীয় পদার্থের যে ভাণ্ডার রয়েছে তারাও সে ভাগ্ডারের মুখ খুলে 
দেবে। তখন আর এক পক্ষের ভেদ-রহস্য অপর পক্ষ বুঝতেও পারবে না 
এবং কেউ কারো ভুলও ধরতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজের ইলাহ নিজে 
বানিয়ে নেবে । নিজের পছন্দ মত করে বানিয়ে নেবে । 
তিনি আগেই বলে রেখেছন- 
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(০৯৮ ৯৮০ LESTE SG উ টি EGE ৩৩ এ সুর OG ৯ 
আল্লাহ আমাদের সবার দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করুন। সব পক্ষকে 
সঠিক বুঝ দান করুন। সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। সবার ভুল সবার 
সামনে স্পষ্ট করে দিন। যার ভুল তার সামনেই আগে স্পষ্ট করে দিন। 
কাউকে তার গোমরাহী ও ভুল শুদ্ধ না করে যেন মৃত্যু না দেন। আল্লাহ 
আমাকে মাফ করে দিন। 


আসল এতিমরা কোথায় 

এতিমের একটি সংজ্ঞা আছে। এতিম লালনের একটি দায়িত্বও আমাদের 
উপর আছে। এতিম লালনের বিধিবিধানের তাফসীলও কিতাবাদিতে আছে। 
আমাদের কাছে এতিমের কী অধিকার তাও বলা আছে। 
দারুল উলুম করেছি। এর মাধ্যমে আমরা মাদরাসা ও দারুল উলুমের 
পরিচয়কে বিকৃত করেছি। এ বিকৃতির ফলাফল আমরা দেখেছি, দেখছি 
এবং আরো দেখব । 

অপর দিকে মাদরাসা এতিম অসহায়ের শিরোনাম গ্রহণ করার কারণে 
এতিম অসহায় লালনের যে দায়িত্ব আমাদের উপর ছিল সে বিষয়ে আমাদের 
কী কী অবহেলা হয়েছে তাও দেখার মত স্বতন্ত্র একটি বিষয়। এ দিকটির 
সঠিক ফলাফলের জন্য একটি সহজ পথ হচ্ছে- 

আমরা যদি হিসাব নেই, একটি জনপদের কতটি শিশু এতিম ও 
অসহায়। সে এতিম অসহায়দের মধ্যে কতজন মাদরাসার শিরোনামের 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ে এসেছে । কতজন আপন অবস্থায় রয়ে গেছে? - 
তা হলে আমরা সহজেই হিসাব পেয়ে যাব যে, এতিম-অসহায় লালনের যে 
যিম্মাদারী আমাদের মাথায় রয়েছে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তার শতকরা 
কত ভাগ আমরা পালন করছি এবং কত ভাগ পালন করছি না। 

এমনিভাবে আরেকটি হিসাবও করতে হবে, একটি শিশু এতিম- 
অসহায় হিসাবে আমাদের কাছ থেকে যে যে অধিকার পায় তার কত ভাগ 
আদায় করছি, আর কত ভাগ আদায় করছি না। 

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যে এতিমরা আসছে তাদের প্রাপ্য 
কয়টি হক আমরা আদায় করছি। এমনিভাবে যে কয়েকটি হক আমরা 
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এতিম অসহায়ের আদায় করছি বলে দাবি করছি, অনুরূপ পরিমাণ অধিকার 
আমরা এমন ব্যক্তিদেরও দিচ্ছি কি না যারা এতিম অসহায় নয় । 
এ ধরনের জবাব দেওয়ার কোন সুযোগ নেই যে, আমরা যতটুকু পারছি 
ততটুকু করছি। কারণ আমরা যখন মুলনীতিকে লঙ্ঘন করে সব কিছু করে 
চলেছি তখন সামর্থ্য পরিমাণ দায়িত্ব আদায় হবে না এটাই স্বাভাবিক । 


এমন যদি হত 


আমরা যদি এতিম অসহায়ের অধিকার এতিম অসহায়ের শিরোনামেই 
দিতাম তাহলে একই সঙ্গে দু'টি ভাল ফলাফল পেতাম । ইলমে দ্বীন শিক্ষা 
এতিম অসহায়ের শিক্ষা হিসাবে নিন্দিত ও ধিকৃত হত না, আর এতিম- 
অসহায় তার সকল অধিকার বুঝে পেত। আমাদেরও এতগুলো অন্যায়ের 
বোঝা মাথায় নিতে হত না। 

কিন্তু আমরা তা করিনি। সব কিছু আমাদের নিজস্ব তৈরি মূলনীতির 
আলোকেই করার চেষ্টা করেছি। যিকির ও নির্বাচন করে জিহাদের ফরয 
দায়িত্ব আদায় করার চেষ্টা করেছি, গরুর রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়ার চেষ্টা 
করেছি, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাদার থলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দাওয়াতের দায়িত্ব 
আদায় করার চেষ্টা করেছি। 

কারণ, আমাদের কাছেতো দলিলের চাইতে জযবা বেশি শক্তিশালী । 
আমাদের জযবা যে দিকে ধাক্কা দেবে আমরা মনে করি সেটাই আমাদের 
করণীয় । কুরআন, হাদীস, ফিকহের স্থূল জ্ঞানতো আমরা পছন্দ করি না। 

নই। 


মনে পড়ে একটি ঘটনা 


ঘটনা হয়তো সত্য নয়, উদাহরণ হিসাবে বানানো হয়েছে । তাই বলা 
যায়। এতিমখানা ও এতিমের বিষয়টি এমন হয়ে গিয়েছে যেমন, আকম্মিক 
ঝড়-তুফান বা জলোচ্ছ্াসে এক বাদশাহর বৌ বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল। 
সেই বৌ বাচ্চাকে খুঁজে বের করার জন্য দেশব্যাপী চিরুনী তল্লাশী হল। 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হল, হাজার হাজার মানুষ ঘর্মাক্ত হল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
সব আনা হল। সপ্তাহ মাসব্যাপী দান-দক্ষিণা বিলানো হল । অন্ন বিলানো 
হল। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল। 
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সবশেষে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের পরামর্শে কয়েক টন দুধ চুলায় বসানো 
হলো । এ দুধ যখন গাঢ় হয়ে সোনা-রুপার ভারি তাবিজও তার মাঝে ডুবে যাবে 
না তখন তাবিজ কথা বলবে, বাদশাহর বৌ-বাচ্চা কোথায় আছে বলবে । 

ব্ৰাহ্মণ পুরোহিতরা গাঢ় দুধের পাতিলের চার দিকে বসা আছে। এক 
আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল এরপর পাচ আঙ্গুলের নৌকা তৈরি করে 
বার বার মুখে দিয়ে পরীক্ষা চলছে, দুধ যথাযথ গাঢ় হয়েছে কি না? 
পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছেই। দুধ যথাযথ গাঢ় হয়েছে কি না? কিন্তু 
কোনভাবে পরীক্ষা আর শেষ হয় না। ইতিমধ্যে তাবিজও দেওয়া হয়ে 
গেছে, কিন্তু পরীক্ষা এখনো চলছে। 

একটি অনাথ শিশু আর ক্লিষ্ট চেহারার তার মা ক্ষুধার যন্ত্রণায়, গাঢ় 
দুধের ঘাণে আরো ক্লান্ত হয়ে এ বাড়িমুখী হয়ে কাছে এসে পৌছেছে। 
বাড়িটি দেখে শিশুটি তার ভিখারিনী মাকে বলে উঠল, মা! এটা না 
আমাদের বাড়ি? একটু সংশোধন করে বলল, আমাদের বাড়িটা না এরকম 
ছিল। মা ঝাপসা চোখে একটু তাকিয়ে ছেলেকে বললেন, দূর যা! কত 
বাড়িই এক রকম হয়। 

শিশুর কথা ফেলে দিলেও মার মনে ঠিকই সন্দেহ জেগে উঠেছে, 
তাইতো! এমনইতো মনে হয় । অনেক কিছু মিলে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু 
এত ছোট্ট কপালে এত বড় প্রাপ্তিকে স্থান দিতে মায়ের হিম্মত হয়নি। এত 
বছর আগের হারিয়ে যাওয়া সে প্রাসাদ এত সহজে ধরা দেবে -এমন কথা 
ভাবতে সাহস হয়নি। বাকি আয়োজন যখন চলছে খানার একটা ব্যবস্থাতো 
হবেই । আর এর ফাকে না হয় সুযোগ হলে একটু জিজ্ঞাসা করে নেয়া 
যাবে, আমাদের সে বাড়ির মত এ বাড়িটি কার? 

হাটতে হাটতে গাঢ় দুধের পাতিলের কাছাকাছি পৌছে গেছে মা ও 
শিশু। ব্রাহ্মণ পুরোহিত গাঢ় দুধ মুখে দিয়ে দিয়ে বাদশাহর বৌ বাচ্চার 
তালাশে এতই বিভোর যে দু'টি অপদার্থ নিচু জাতের প্রাণ কখন এসে দুধের 
পাতিলের এতো কাছাকাছি এসে গেছে, যে সীমানার মধ্যে এমন মানুষ 
আসলে তাবিজ আর কথাই বলবে না। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে হাত দিয়ে 
ঘাড় ধাক্কা দিতে যাবে অমনি মনে হলে, নিচু জাতের গায়ে হাত লাগলে না 
জানি আজকের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। 

প্রহরীকে হাক দিল। কোথায় তোমরা! এদেরকে তাড়াতাড়ি এখান 
থেকে বের কর। রাজপ্রহরী বলে কথা । শুধু কি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে 
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দেওয়া?! সে কি গালমন্দ! হতভাগিনী মা আর হতভাগা শিশুর আর খানাও 
নসীব হল না, কোথায় আর জিজ্ঞেস করতে যাবে, এ বাড়িটি কার। 

শিশুর মনে হওয়া তো বলার পরই শেষ । কিন্তু মায়ের সন্দেহ যে আর 
কাটে না। বুড়ো বকুল গাছটার চেহারাও কেমন পরিচিত পরিচিত মনে হল, 
দু'একজন পাইক পেয়াদার কণ্ঠও কেমন কেমন মনে হল। 

কিন্তু বাদশাহ মহারাজের বৌ-বাচ্চার তালাশে গাঢ় দুধের পাতিলে মত্ত 
রাজপুরোহিত আর রাজপ্রহরীদের হুংকারের সামনে সেসব মনে হওয়া, 
পরিচিত লাগা সবই সাঁঝের আঁধারে মিলিয়ে গেছে । 

সে ভাগ্যবিড়ম্বিত অভাগিনী মা আর অভাগা ছেলে তাদের পরিচিত সে 
প্রাসাদ আর খুঁজে পেয়েছিল কি না। পুরোহিতের গাঢ় দুধে ডোবা তাবিজ 
কথা বলেছিল কি না? সে তাবিজ বাদশাহর বৌ-বাচ্চার নাগাল পেয়েছিল কি 
না তা আমরা জানতে পারিনি। তা পরবর্তী ইতিহাসবিদরাই ভালো বলতে 
পারবেন । আমরা এপর্যন্ত অবস্থা জানি। 

যাই হোক, এত ছিল একটি ঘটনা যা সত্যও হতে পারে আবার নাও 
হতে পারে । আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হল, এক দিকে এতিম-অসহায় 
তাদের প্রাপ্য অধিকার পায়নি। অপর দিকে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের 
একমাত্র এবং একমাত্র সহীহ মানহাজের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরাম, 
ওলামায়ে দেওবন্দ, ওলামায়ে উম্মতকে জাতির সামনে এতিম-অসহায় ও 
করুণার পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 

যারা জাতির কর্ণধার তাদেরকে জাতির লেজুড়ে বানানো হয়েছে। যারা 
পথহারা উম্মতের দিশারী তাদেরকে বানানো হয়েছে পথের ভিখারী । যারা 
জাতির দাতা ও ত্রাণকর্তা তাদেরকে রূপায়িত করা হয়েছে উচ্ছিষ্টভোগী | এ 


এতিম অসহায় না হলে ইলম শেখা ফরয নয়! 


ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহির ফরয ইলম শিক্ষার একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
মাদরাসা, জামেয়া ও দারুল উলুমগ্ডলোর সঙ্গে এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং 
শিরোনামকে এমনভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, একটিকে অপরটি 
থেকে আলাদা করার সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং মানেই মাদরাসা । আর মাদরাসা মানেই এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং। 
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ফলাফল এই দাড়িয়েছে, মুসলমানদের এবং ইলমে ওহি ও ইলমে 
দ্বীনের প্রতি আগ্রহী শ্রেণির বিশাল একটি অংশও ধোকায় পড়ে গেছে । আর 
যারা ইলমে ওহি ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী নয় তারা বিগত প্রায় শত 
বছরের অনুশীলনে এ ফলাফলে পৌছতে সক্ষম হয়েছে যে, এতিম অসহায় 
হলে তাদের জন্য কুরআন-হাদীসের ইলম শেখা ফরয । যারা এতিম অসহায় 
নয় তাদের জন্য ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহি শেখা ফরয নয়। কারণ ইলমে 
দ্বীন ও ইলমে ওহি তথা কুরআন-হাদীস শেখার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডি। এত পেলাম এক ধরনের ফলাফল । 


এতিমের প্রতিষ্ঠানে সচ্ছল কেন যাবে? 


আরেক রকমের ফলাফল পেলাম, যারা সচ্ছল এবং তাদের সন্তান ও 
পোষ্য এতিম অসহায় নয় তারা নিজের সন্তানদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানে দিতে 
রাজি নয়, যে প্রতিষ্ঠানে গেলে তাকে এতিম অসহায় হিসাবে পরিচয় দিতে 
হবে। 

একজন ধর্মভীরু ও রুচিশীল বাবা সচ্ছল হয়েও নিজের সন্তানকে 
এতিম অসহায় বলে পরিচয় দিতে পারে না। আর এটাতো কোন 
অহংকারের বিষয় নয়। 

হাদীসতো বলে, নিজের অসহায়ত্বকে শুধু আল্লাহর সামনে তুলে 
ধরবে । অসহায় না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অসহায় বলে প্রকাশ করা, বাবা 
জীবিত থেকেও সন্তানকে এতিমের কাতারে দাড় করানো -এটা 
শরীয়তকর্তৃক অনুমোদিত নয়। 

কোন অনুদানদাতা দাতাগোষ্ঠীর সামনে যখন এতিমরা তাদের 
অসহায়ত্বকে তুলে ধরার জন্য সব ধরনের আয়োজন করবে এবং সব 
ধরনের কৌশল গ্রহণ করবে তখন একজন ধর্মভীরু রুচিশীল বাবা কীভাবে 
এ দৃশ্য মেনে নেবে। শরীয়ত ও রুচি দু'টিকেই এক সঙ্গে সে কীভাবে 
জবাই করে দেবে? এটা হতে পারে না। 

ফলে সন্তানকে দ্বীন শেখানোর তাগিদে তাকে খুঁজে বের করতে হয় 
এমন একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান যা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারন 
করেনি । খুঁজতে খুঁজতে কখনো পেয়ে যায়, কখনো ক্লান্ত হয়ে ভুল কোন 
পথ ধরে, আবার কখনো নৈরাশ্যের হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দেয় । 
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এমন ক'জন অভিভাকই আছেন, যারা শরীয়তকেও জবাই করবেন না, 
রুচিকেও জবাই করবেন না, আবার নৈরাশ্যকেও স্থান দেবেন না? আমরা 
যদি এই কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় মানুষগুলোর প্রতি একটু সদয় হতাম তাহলে 
আল্লাহ আমাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করতেন। 


এ তথ্য আমাদের কাছে আছে 


একটি বিশাল শ্রেণি হাকীকত জানে এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ 
বিশাল শ্রেণির বাইরে যে শ্রেণিটা রয়েছে তা যে আরো বড় বিশাল তা কি 
আমরা অনুভব করতে পারি? শতকরা কত ভাগ মানুষ এ হাকীকত জানে? 

আমার তো জরিপ হচ্ছে, শতকরা পাচ ভাগ মানুষ এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং এর হাকীকত জানে । যার ফলে এসব শিরোনামের কারণে 
তারা দ্বীনী ইলম শিক্ষা থেকে তাদের সন্তানদের বিরত রাখে না। তা হলে 
অবশিষ্ট পচানব্বই শতাংশের ব্যবস্থা কী? 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিষয়টিতো শুধু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডি শিরোনামের 
হাকীকত জানা নাজানার সঙ্গে জড়িত নয়। এখানে শরীয়তের মাসআলা 
রয়েছে, রুচির বিষয় রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মানসিকতা নির্মাণের 
বিষয় রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজননের কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয় রয়েছে। প্রজন্ম 
যখন জাতির কর্ণধারের পর্যায়ে উপনীত হবে তখন সে জাতির পরিচালনা 
পদ্ধতি শেখার বিষয় রয়েছে। 


একটি প্রজন্মের নির্মাণ 


শুধু তর্ক করার মানসিকতা না থাকলে খুব সহজে বুঝে আসার মত 
বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের মত দিপ্বিজয়ী একটি ধর্ম যার তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত হবে সারা পৃথিবী এবং যা পরিচালিত হবে কেয়ামত পর্যন্ত সে 
ধর্মের কর্ণধার, সে ধর্মের শিক্ষার ধারক-বাহক প্রজন্ম যদি লালিত হয় 
এতিম-অসহায় শিরোনামে, ছিন্নমূল রিফুজি হিসাবে তা হলে সে পরিচালক 
হবে কাদের। 
বানাতে চান চলমান বিশ্বের কর্ণধার, আর তাকে লালন করবেন এতিম- 
অসহায় এবং সমাজের নষ্ট দুই নম্বর মানুষগুলোর করুণার পাত্র হিসাবে - 
এটা হতে পারে না? হয়তো তার সামনে কোন স্বপ্ন ও পরিকল্পনা নেই, 
নয়তো তিনি এ শিরোনামের হাকীকত জানেন না। 
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এমন কি যদি এতিমও হয় 


শুধু সচ্ছল কেন, একজন এতিমের অভিভাবকও যদি তার পোষ্যকে 
ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিচালক হিসাবে দেখতে চান, পৃথিবীর গোমরাহ 
মানুষগুলোর পথ প্রদর্শক হিসাবে দেখতে চান তিনিও তার পোষ্যকে এতিম 
ও অসহায় শিরোনামে লালন করতে রাজি হবেন না। মানুষের দ্বারে দ্বারে 
করুণার পাত্র হিসাবে ঘোরাবেন না । 

এমন সচ্ছল, রুচিশীল ও এতিমের অভিভাবক কখনো চাইবেন না যে 
তাদের সন্তান বা পোষ্য নিজেকে এতিম, অসহায় মনে করে করে বেড়ে 
উঠুক । বরং তারা চাইবেন, তাদের সন্তান বা পোষ্য যেন কখনো বুঝতেই 
না পারে যে, সে একজন এতিম বা অসহায়। 

কিন্তু আমাদের যে সে স্বপ্নত্রষ্টাও নেই, আর সে স্বপ্নও নেই। আর 
এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো হারিয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হারিয়ে 
গেছি। 


আমাদের সেই স্বপ্ন 


আমাদের সেই স্বপ্নগুলো আজ হারিয়ে গেছে। আমরা আমাদের একটি 
পবিত্র আত্মার অধিকারী নিষ্পাপ কচি শিশুকে তার পাচ/ছয় বছর বয়স 
থেকে এতিমত্ব ও অসহায়ত্বের অনুশীলন করানো শুরু করেছি। বার/চৌদ্দ 
বছর যাবত নিরবচ্ছিনরভাবে সে অনুশীলন করিয়ে চলেছি। 

সমাজের সবচাইতে নিম্ন, নিকৃষ্ট ও নিন্দিত একটি শ্রেণি কীভাবে 
জীবন যাপন করবে, কী তার আচার আচরণ হবে তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে 
তাদেরকে শিখিয়েছি। আর এ সব কিছুর উপর একটি সুন্দর প্রলেপ 
দিয়েছি। সে প্রলেপের নাম হল “বিনয় । 

কিন্তু আমরা কখনো বোঝার চেষ্টা করিনি যে, মনিবের সামনে 
গোলামের বিনয় একটি অর্থহীন বিনয়। শক্তিমানের কাছে দুর্বলের বিনয় 
কোন গুণ নয়। আমরা আল্লাহর অবাধ্য গোলামদের সামনে নিজেদের 
কাপুরুষতাকে আল্লাহর সামনে ছোট হওয়ার সঙ্গে তুলনা করার মত ভুল 
করে বসেছি। 

যখন থেকে আমরা আমাদের স্বগ্নপ্তলোকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন 
থেকে আমরা আমাদের প্রজন্মের গলায় রশি দিয়ে সে রশির মাথা আল্লাহর 
দুশমনদের হাতে দিয়ে মাথা নিচু করে বিনয়ের সাথে ঘাস খেতে শিখানো 
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শুরু করেছি। হুংকারের অনুশীলন নিজেরাও করিনি, প্রজন্মকেও করার 
সুযোগ দেইনি । 
যখন থেকে আমরা আমাদের স্বপ্নগুলোকে হারাতে শুরু করেছি তখন 
থেকে প্রজন্মকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীন গর্ব 
করার মত একটি বিষয় । দ্বীন ও ইলমে দ্বীন একটি নেয়ামত । দ্বীন ও ইলমে 
দ্বীনের চাইতে বড় আর কিছু হতে পারে না। 


বিশ্বাস-অবিশ্বাস 
আমাদের সচ্ছল-অসচ্ছল সব রকমের পরিবারের শিশুরা যখন এতিম 
অসহায়ের পরিচয়ে বড় হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষের করুণার পাত্র হিসাবে 
চোখ খুলেছে তখন তারা আর বিশ্বাস করতে পারেনি যে, আবু বকর, ওমর, 
ওসমান, আলী তাদের এ পোশাকেরই মানুষ ছিল এবং তাদের এ ইলমেরই 
ধারক-বাহক ছিল। 
তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদের এ পোশাকের ধুলোমলিন 
কিছু মানুষই বিশ্ব পরাশক্তি ইরানের প্রধান সেনাপতিকে মুখের উপর ধমক 
দিয়ে গিয়েছিল এবং তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছিল । 
তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে তারা যে ইলম শিখছে সে 
ইলমের ধারক-বাহকের সেনাপতিত্বেই কাদেসিয়ার যুদ্ধে হাজার বছরের 
এতিহ্য দবদবা পরাভূত হয়েছে এবং চিরদিনের জন্য ধুলায় মিশে গেছে। 
তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, সোনালী যুগের সোনার মানুষ 
বীর পুরুষেরা এ ইলমেরই ধারক-বাহক ছিলেন এবং কুরআন-হাদীসের 
আঙ্গিনায়ই তাদের লালন পালন হয়েছে। 
আমাদের প্রজন্মের বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, খলীফাতুল মুসলিমীন ও 
এতিমত্ব ও অসহায়ত্বের ইলম। তারা ছিলেন, পৃথিবীর রাজা, আর আমরা 
যথাযথ প্রজা হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারছি না। 
প্রজন্মের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্নকে মাটিচাপা দেওয়ার এ দায় দায়িত্ব 
কার উপর বর্তাবে? কে এ দায়িত্ব নেবে? 
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এর ওয়ারিস হওয়ার এবং সাইয়িদুল মুরসালীনের ওয়ারিস হওয়ার 
অধিকার কেড়ে নেয়ার দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে। 

এ উম্মতের নবীতো এতিম হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অসহায়ত্ব 
তার জীবনের সঙ্গী ছিল। কিন্তু তিনি কি এ পরিচয়েই বড় হয়েছিলেন? তিনি 
কার করুণার পাত্র ছিলেন? তিনি কার দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন? আমাদের 
এতিম অসহায়দের আদর্শ কে হবে? 

এত দীর্ঘকাল একটি সিংহশাবককে বকরীর সঙ্গে চরিয়ে, প্রায় 
শতাব্দীকাল একটি বাঘের বাচ্চাকে ঘাস আর ভাতের ফেন খাইয়ে, যুগের 
পর যুগ তার চেহারা দেখার মত সব ব্যবস্থা সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে যদি 
তাকে বলা হয় তুমি বাঘের বাচ্চা বা তুমি সিংহের বাচ্চা- 

তাহলে সেই সিংহশাবক ও বাঘের বাচ্চা এটাই বুঝে নেবে যে, 'বাঘ' 
বা ‘সিংহ’ এগুলো ছাগলেরই প্রতিশব্দ। হয়তো মোচ একটু বেশি আর কম, 
অথবা নখ একটু ছোট আর বড়। এর বেশি কিছু আর হওয়ার কথা নয়। 
তাই এর বেশি আশা বুকে বাধার কোন যৌক্তিক কারণ নেই । 


ফাক বের করার চেষ্টা না করলে ভালো হবে কারণ... 


তর্কের খাতিরে তর্কপ্রেমিকরা বলতে পারেন, নবীগণের অনুসারীদেরকে 
কাফেররা সব সময় নিম্ন শ্রেণির মানুষ বলেই গালি দিয়েছে । এতে তাদের কী 
ক্ষতি হয়েছে? এ গালি বহু পুরাতন । এ ক্ষেত্রে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং নতুন 
কোন কিছুই সংযোজন করেনি। নূহ আলাইহিস সালামের উম্মত তার 
অনুসারীদের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছে- 
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অথচ তারা এতিমখানাও খোলেনি, লিল্লাহবোর্ডিংও বানায়নি। 

এই অপচেষ্টাটি করা যাবে না। কারণ- 


এক. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসারীদের উপর এটা ছিল 
শতভাগ অপবাদ । তারা নিজেদের জন্য নিজেরা হীনতার কোন শিরোনাম 
গ্রহণ করেননি। ধনাঢ্য প্রভাবশালীদের সামনে হীনতা অসহায়ত্ব ও এতিমত্ব 
প্রকাশ পাওয়ার মত এক বিন্দু শব্দও কখনো ব্যবহৃত হয়নি। বিপরীতটা 


৮০ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
প্রকাশ পেয়েছে। দ্বর্থহীন কণ্ঠে প্রভাবশালীদেরকে বলে দিয়েছে, তোমরা 
যদি এ দ্বীন গ্রহণ না কর তাহলে তোমরা মানুষ নয়। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই 
কাছাকাছি বক্তব্য কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এখানে এক দুটি উদাহরণ 
দেওয়াই আশা করি যথেষ্ট হবে । 
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এ একই ভাষা ছিল প্রত্যেক নবীর । আহ্বান ছিল সব সময় উপর দিক 
থেকে । হীনতার দিক থেকে নয়। কাফেররা অপবাদ দিয়েছে, 'হীনরা গ্রহণ 
করে' বলে। হীনতার শিরোনামে কখনো আহ্বান করা হয়নি । 

কাফেরের আচরণ দিয়ে দলিল দিতে হলে এর আগে নবীর ভাষাও 
উল্লেখ করতে হবে। আমরা যেহেতু নবীর ওয়ারিস তাই আমাদের প্রথম 
তালাশের বিষয় হবে নবীর ভাষা । আমরা তা করিনি; বরং নবীর ভাষা ভুলে 
গেছি, ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 

আমরা হীনতার শিরোনাম দিয়ে মানুষদেরকে ডেকেছি। এ শিরোনাম 
বাস্তবভিত্তিক -এ কথা বোঝানোর জন্য সব রকমের কৌশল অবলম্বন 
করেছি। এরপরও এ অন্যায়ের পক্ষে কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল 
দেওয়ার দুঃসাহসিকতা দেখানো কিসের আলামত বহন করে । 

দুই. প্রত্যেক নবীর যুগে ঈমানের দরজা সর্বস্তরের জন্য উন্মুক্ত ছিল 
এবং তার স্পষ্ট ঘোষণাও ছিল। সেখানে এমন কোন শিরোনাম ছিল না যে 
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শিরোনামের কারণে দুনিয়ার বিচারে বড়দের প্রবেশ করতে কোন বাধা 
ছিল। কুরআনের ভাষা দেখুন- 
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হাদীসের ভাষা দেখুন- 
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আমরা আমাদের নবীর ভাষাও মনে রাখিনি । মনে রাখার চেষ্টা করিনি। 
নবীর উপর অবতীর্ণ কুরআনের ভাষা মনে রাখিনি । বিপরীতটা করেছি। 


নবীর ভাষা ও কুরআনের ভাষা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ভুলিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 


কিছুটা সন্ত্প্ত হয়ে যাই। উদাহরণ দেব কি দেব না এ বিষয়ে খুব দ্বিধায় 
পড়ে যাই। আগেও বলেছি সমস্যা দ্বিমুখী । উদাহরণ দিলে পাঠক মন 
খারাপ করেন । আর না দিলে পাঠক বিশ্বাস করতে চান না। তাই একেবারে 
না হলেই নয় পরিমাণ উদাহরণ খুব অস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরব। পাঠক 
বুঝলেও ভালো, না বুঝলে আরো ভালো। এ অংশটি বোঝা এমন কোন 

জরুরী বিষয় নয় । নমুনা- 
ক. আমার এক আত্মীয়। নিজে অনেক বড় আলেম । বিয়ে করেছেন 
এঁতিহ্যবাহী এক ধর্মভীরু খান্দানে। আলেম তার ইলমের উপর নারায বলে 
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কখনো বোঝা যায়নি । যেখানে বিয়ে করেছেন সে খান্দান নিয়েও গর্ব করতে 
দেখা যায়। খান্দানের মেয়েটিও নিজের খান্দান নিয়ে কখনো বিরক্তি প্রকাশ 
করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। 

তিন চারটি ছেলের প্রত্যেককেই মাদরাসায় দিয়েছেন। মাদরাসা নামি 
দামি হওয়া সত্তেও এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের আঁচড় তাতে 
ছিল। এক, তিন পর্যন্ত মাদরাসায় দিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। 
পড়াতে পারেননি। 

কারণ হিসাবে তিনি যা আমাকে বলেছিলেন তার সারমর্ম ছিল, 
সেখানে এতিমত্তের গন্ধ, অসহায়ত্ববের চুলকানী, এতিমদের পরিচালকদের 
অমানষিকতা ইত্যাদির জ্বালা যন্ত্রণায় একটি ছেলেকেও ইলমে দ্বীন শিক্ষা 
দিতে পারেননি । 

বলাবাহুল্য, গন্ধ আর চুলকানী এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কোন 
বৈশিষ্ট্য নয়। দেশের নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়গ্ডলোর পঁচা গন্ধ ও চামড়া 
ছেড়া চুলকানির খবর আমরা দৈনিক পত্রিকাতে পেয়ে থাকি। কিন্তু 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম থাকার কারণেই আমার আত্মীয় 
ভদ্রলোকের নাকে গন্ধ একটু বেশি লেগেছিল এবং চুলকানীতে হাত একটু 
বেশি ব্যবহার হয়েছিল। 

আর খান্দানী মেয়েটির মুখে আমি হুজুর শব্দের এমন বিকৃত উচ্চারণ 
শুনেছি যা আমি নামকরা হুজুর বিদ্বেষীদের মুখেও খুব কম শুনেছি। 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের বিকর্ষণ শক্তি তাদেরকে আজীবনের জন্য সুদী 
কারবারের ধারক-বাহক বানিয়ে ছেড়েছে । আল্লাহ সবাইকে তওবা নসীব 
করুন। 

এর জন্য দায়ী এতিমখানা না কি সে ব্যক্তি -এ নিয়ে দ্বিমত থাকতেই 
পারে। আর তাকদীরের মাসআলায় তো আমাদের কারোই দ্বিমত নেই। 
কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ মন্তব্য করার মত সাহস ও সুযোগ 
আমরাই তাকে করে দিয়েছি এবং আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল কর্মপদ্ধতিই 
এর জন্য দায়ী। 

খ. আমার এক বন্ধু । আমার সু ধারণা হিসাবে যারা বন্ধুত্বের বিনিময়ে 
কোন কিছুই কামনা করে না ইনি তাদের একজন । আর আমার বন্ধু মহলে 
-যা খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের- নির্ভেজাল শুভাকাজ্ী দু'চার জনের একজন। 
তিনি আলহামদু লিল্লাহ হিফয শেষ করেছেন। দু'চার জামাত পর্যন্ত 
পড়েছেন। একটা সময় পর্যন্ত আমার কাছাকাছিই ছিলেন। জানতাম ভালোই 
আছেন। 
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মাঝে দীর্ঘ সময় পার করেছি, আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি । 
সহজেই চিনতে পেরেছি। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি । কারণ তিনি 
দাড়ি মোচ বিহীন সেই বালক রয়ে গেছেন। আর আমি দাড়ি-মোচে 
জমজমাট একজন হুজুর । 
বিকর্ষণ শক্তি তাকে আর বড় হতে দেয়নি। আমি বললাম, এ এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিঘতো আমিও মাড়িয়ে এসেছি। অতএব যত কারগুজারীই শোনান না 
কেন দায়ী আপনিই । তিনি বললেন, হ্যা! তা হতে পারে । তবে যা হওয়ার তা 
তো হয়েই গেছে। দায়ী কে সে কথা তালাশ করে আর লাভ কী? 

তবে আমি এখনো তাকে একজন ভালো মানুষ হিসাবেই জানি । তিনি 
আসলেই একজন ভালো মানুষ । 


আলিয়া মাদরাসা না এতিমখানা মাদরাসা? 


গ. একটি পরিস্থিতির মুখোমুখী প্রায় হতেই থাকি। বাসের আসনের 
পাশের লোকটি, পাশের বাসার প্রতিবেশি, মসজিদের নতুন কোন মুসলী, 
লাইনে দীড়ানো সামনের বা পেছনের অপরিচিত মানুষটি প্রশ্ন করে বসে, 
ক কি করেন? 
মাদরাসায় পড়াই । 

ক এতিমখানা মাদরাসা না কি আলিয়া মাদরাসা? 
কওমী মাদরাসা । 

ক্র সরকারী কোন সহযোগিতা টহযোগিতা? 
না। এটা কওমী মাদরাসা । 

ক্ৰ ও আচ্ছা! 

ভাবটা এমন, যেন জীবনে এ জাতীয় কোন মাদরাসার কথা বেচারা এই 
মাত্র শুনল। কিন্তু বেচারাতো আসলে সে নয়। আসল বেচারাতো আমি 
হতভাগা । 

এ দেশে আলিয়া ও সরকারী মাদরাসা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মাদরাসা যে 
আছে তা এসব লোকেরা না জানার কোন কারণ নেই । কওমী মাদরাসা 
সম্পর্কে মানুষ জানবে না তা হতেই পারে না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? 


৮৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
সমস্যাটা হচ্ছে, যা আমাদের কওমী মাদরসা তা-ই জনগণের কাছে 
এতিমখানা মাদরাসা । 


দুঃখের কথা কাকে বলব 


কওমী মাদরাসাকে মানুষ জানল এতিমখানা মাদরাসা শিরোনামে । কেন? 
এমন কেন হল? যাকে মানুষ আলিয়া মাদরাসা বলে খেতাব করছে সে 
মাদরাসার হাকীকত কি আমরা জানি না?! সে মাদরাসার হাকীকত কি খোদ 
সেসব মাদরাসার কর্তৃপক্ষ জানে না। সেসব মাদরাসার হাকীকত কি 
সাধারণ মানুষের বিশাল একটি অংশ জানে না? 

এরপরও আমরা হয়ে গেলাম এতিমখানা মাদরাসার কর্ণধার, আর তারা 
হয়ে গেল আলিয়া মাদরাসার কর্ণধার । এ জন্য আমরা কাকে দায়ী করলে 
ভালো হয়? 
জামাতের নাম বলে এভাবে, আই. এ., বি. এ., মাস্টার্স। এগুলো হচ্ছে 
কাছে ধর্ম গ্রন্থ পড়ে । সহশিক্ষার মহোৎসবে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকে একাকার! 

সেসব মাদরাসার একটি পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেরই দৃশ্য সেদিন 
দেখলাম, একজন নর্তকী প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করল, এরপর একটি 
গান গাইল, এরপর মাদরাসা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আচ্ছা রকমের 
নসীহত সেবন করাল, এরপর কোথায় যেন তার গানের অনুষ্ঠান আছে 
সেখানে যেতে হবে বলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে গেল এবং আরো কিছুক্ষণ 
থাকতে পারল না বলে সবার কাছে ক্ষমা চাইল। 

চেহারা দেখে, পোশাক দেখে, কথা বার্তা শুনে, হাটার স্টাইল দেখে, 
কী পড়েন প্রশ্নের উত্তর শুনেও বোঝার উপায় নেই যে, তিনি মাদরাসায় 
পড়েন। যতক্ষণ না তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের নাম বলে শেষে মাদরসা শব্দ 
উচ্চারণ করবেন। 

কী কী কিতাব পড়েন তিনি জানেন না। কী পড়ে কী পরীক্ষা দেন 
প্রশ্নের উত্তরে যা কিছু বলেন তার কিছু আমরা বুঝি আর কিছু বুঝি না। 
তাদের অনেকে বিভিন্ন দল ও লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, 
অসাধারণ আরো অনেক কিছু। চেহারা আর পদে এমন বেখাপ্পা মনে হয় 
না। প্রতিষ্ঠানের নামের শুরুতেও এমন বেখাপ্পা মনে হয় না; কারণ সেখানে 
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সাধারণত ডিগ্রি বা মাস্টার্স জাতীয় ধরনের কোন শব্দ থাকে । সামান্য 
সমস্যা হয় প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে মাদরাসা শব্দটি দেখলে । 

কর্তাপক্ষ-কর্তৃপক্ষ আর কিছু পারেন না পারেন, কিছু দিন পর পর 
ভাত-কাপড়ের জন্য না খাওয়ার ভান করে মরে যাওয়ার ভান করে প্রধান 
সড়কের পাশে পড়ে থাকেন। দেশের সেরা চোর বাটপারদের সামনে পোজ 
দেওয়ার জন্য সব ধরনের অনুশীলন মাসের পর মাস করতে থাকেন। 

আর শিক্ষকসংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়িয়ে কাগজ পত্র তৈরি করা, 
প্রদর্শন করা এবং তার সুবিধা ভোগ করার সকল কৌশল তৈরি করা তো এ 
অঙ্গনের নিত্য দিনের কাজ। 

আর এটা শুধু কর্তৃপক্ষের কাজ নয়; সরকারী নিরীক্ষকগোষ্ঠীর পক্ষ 
থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়া যায়। এর জন্য হয়তো কিছু ব্যয় 
হয়। কিন্তু আমদানী অনেক বেশি । তাছাড়া কিছু বিনিয়োগতো লাগবেই। 

কিন্তু এত কিছুর পরও তাদের শিরোনাম আলিয়া মাদরাসা । আর 
আমাদের হল এতিমখানা মাদরাসা । 


এতিমখানার চাইতে আলিয়া ভাল 


সরকারী মাদরাসার এতসব সত্য কারগুজারী থাকা সত্তেও, এত সব 
দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেয়ার পরও একটি অবুঝ শিশু এবং অবুঝ শিশুর 
নিরক্ষর অভিভাবক যদি মনে করে, যাই হোক তবু এতিমখানার চাইতে 
আলিয়া ভাল। সে যদি সিদ্ধান্ত নেয়, আলিয়ার সকল সমস্যা থেকে আমি 
এতিম হিসাবে পরিচয় দিতে পারব না। 

বা শিশু একটু বুঝ হওয়ার পর যদি মনে করে, আমার বাবা বেঁচে 
থাকতেও আমি এতিম কেন? এতিমখানায় কেন? এবং এত সব ভাবতে 
ভাবতে এক সময় সে আলিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে -তা হলে বাবার এ 
সিদ্ধান্তের জন্য এবং শিশুর এ ভাবনার জন্য দোষের অংশ তাদের উপর 
কতটুকু দেওয়া যাবে? ঈমানী দুর্বলতার অপবাদ তাদের উপর কতটুকু 
প্রযোজ্য হবে? 


বাস্তবে তাই চলছে 


যেসব কারণে ইলমে ওহি ও ইলমে দ্বীনের এত স্বচ্ছ সরোবরের ব্যবস্থা 
থাকা সত্বেও, সে সরোবরে অবগাহনের পরেও এমন একটি প্রতিষ্ঠানের 
৮৬ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
দিকে ঝুঁকে পড়ছে যার ইলমী পরিয়চয় এখন বিলুপ্ত -সেসব কারণের 
গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ কি এ শিরোনাম নয়? 

আর শুধু শিরোনামই বা বলছি কেন? আমরা তো শুধু শিরোনাম গ্রহণ 
করিনি । শিরোনামের সর্বোচ্চ ব্যবহারও করেছি । শিরোনামের সর্বোচ্চ প্রচার 
প্রসার করেছি । শিরোনামের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য সব 
রকমের অনুশীলন করেছি এবং করে চলেছি। 

আমার দেখা, একটি আলিয়ার পাশে একটি কওমী মাদরাসা । তবে 
কওমী মাদরাসাটির শিরোনামে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং খুব বড় করেই 
শোভা পাচ্ছে। এলাকার মানুষ তাদের সন্তানকে সহীহ অর্থে হাফেয ও 
আলেম বানানোর নিয়তে কওমী মাদরাসাটিতে ভর্তি করে দিয়ে যায়। 

কওমী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে কষ্ট করে লালন করে, লালনের 
সবচাইতে কষ্টকর পর্বটি পার করে যখন তাকে কিতাব বিভাগের দুই এক 
পর্ব পার করানো হয় তখনই সে ছটফট শুরু করে । সে নিজের প্রতিষ্ঠানের 
শিরোনাম সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠে এবং পাশের মাদরাসার শিরোনাম 
সম্পর্কেও অবগত হতে থাকে । শিশুর ফটফটানিতে বাবা ও অভিভাবকও 
সচেতন হয়ে ওঠে, দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে যায় । 

বিগত প্রায় দুই যুগের কারগুজারী থেকে দেখা গেছে, এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিংয়ে লালিত শিশুদের শতকরা নব্মই/পচানব্বই জন তাদের 
শিক্ষার পরবর্তী পর্ব শেষ করেছে সে আলিয়া মাদরাসায় । 

এ নব্বই/পচানব্বই ভাগই এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের 
কারণে হয়েছে -এমন দাবি করার কোন সুযোগ নেই । কিন্তু বড় একটি হার 
যে এর সঙ্গে জড়িত, এ শিরোনামের সঙ্গেই জড়িত এ নিয়ে কি আমাদের 
সন্দেহ করার কোন সুযোগ আছে? 


আমাদের স্বপ্নগুলো এভাবেই ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে গেছে 

আর এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো ছোট থেকে আরো ছোট, এরপর 
আরো ছোট হয়ে চলেছে । আমরা ডিমের কুসুমের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত 
হয়ে ডিমের সাদা পানিতে ঝাপ দিয়েছি। আত্মতৃপ্তিতে বুকের পাজরের 
হাড্ডির মধ্যে কলিজা ঠাসাঠাসি অবস্থা। কিন্তু ডিমের খোসা ভাঙ্গার মত সৎ 
সাহস আজো আমাদের হয়নি। 

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে শিক্ষিত বলবে, তিনশত 
বিধানদাতার রব্বে আলা (১৯ ৩৮) আমাদের মানুষ বলবে, সকল ধর্মের 


৮৭ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
সত্যতায় বিশ্বাসী আমাদেরকে ভালো মানুষ বলবে, এতসব সু ও শুভ 
সংবাদ শুনে যে আমরা আত্মহারা হয়ে এখনো পাগল হয়ে যায়নি, এটাইতো 
আমাদের বরদবারীর দলিল বহন করে। 
সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় প্রেসিডেন্টকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে 
পেরেছি, সে গর্বে জীবনের অর্ধেক কেটে গেছে । আর মন্ত্রী আমাকে বলেছেন' 
বা মন্ত্রী আমাকে ফোন করেছেন’ -এ ধরনের বাক্যের গর্বে কেটে যাবে 
জীবনের অবশিষ্ট অংশ। জীবনে আর চাওয়া পাওয়ার কী আছে এ জাতির! 
যেন ৫3, ৩৬" ঠঁ এর মকাম ছুই ছুই করছে। 4৬ ১, । 


দারুল উলুম দেওবন্দ এখনো এ শিরোনাম গ্রহণ করেনি 


আমাদের উদ্ধৃতি, হাওয়ালা ও রেফারেন্সের তালিকায়তো দারুল উলুম 
দেওবন্দের চাইতে বড় কোন উদ্ধৃতি নেই -এমনটা আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
অপ্রসঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকি । এ দারুল উলুম দেওবন্দের নামে বহু 
সত্য মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আমাদের বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা 
করেছি। দলিল উপেক্ষা করার বাহানা হিসাবে আমরা দারুল উলুম 
দেওবন্দকে বনু পাত্রে অপাত্রে অনেক ব্যবহার করেছি। 
উলুম দেওবন্দকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দিয়েছি। 

যেসব ক্ষেত্রে আমরা এমনটি করেছি তার একটি হচ্ছে, এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের ব্যবহার দারুল উলুম দেওবন্দ তার পথ চলার 
দীর্ঘ এ জীবনে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করেনি। 
দারুল উলুম দেওবন্দ এ শিরোনাম ব্যবহার করলেও আমরা দলিলের 
মানদণ্ডেই তাকে মাপতাম । এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, যে কাফেলাটি নিজের ব্যাপারে দাবি করতে পছন্দ 
করে যে, দুনিয়া যে দিকেই যাক দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজের বাইরে 
এক কদমও রাখা যাবে না। সে কাফেলাটি যখন তাদের মাদরাসা, জামেয়া ও 
দারুল উলুমের উপর বড় অক্ষরে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি সেঁটে 
দিয়েছেন, তখন তাদের এ কাজটি দারুল উলুম দেওবন্দের মানহাজের কত 
কদম বাইরে হয়েছে আর কত কদম ভেতরে হয়েছে তা মাপার মত কোন 
ব্যবস্থা করার সুযোগ পাননি । 

শরীয়ত বিরোধী, রুচিবিরোধী, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য মানহানীকর 
একটি শিরোনাম দেওয়ার সময় শরীয়তকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, 


৮৮ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
দারুল উলুম দেওবন্দের অনুসরণে মাদরাসা দিয়ে তার শিরোনামে 
এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিং লাগানোর সময় দারুল উলুম দেওবন্দকেও জিজ্ঞেস 
করার কোন প্রয়োজন নেই । আবার প্রকৃত অনুসারী হওয়ার দাবি করতেও 
কোন কার্পণ্য নেই! 


এটা কি মগের মুলুক?! 


এখন আর আমাদের দলিলেরও প্রয়োজন নেই, আকাবিরেরও প্রয়োজন 
নেই, আর দারুল উলুম দেওবন্দেরও প্রয়োজন নেই। এখন এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং এর জন্য তারাই আকাবির যারা সর্বপ্রথম এ এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম চালু করেছেন। খুব সহজ পদ্ধতিতে । আকাবির 
নির্বাচনের জন্য এর চাইতে সুন্দর পদ্ধতি আর হয় না। 

আমরা যে যখন যে অন্যায় করব, যে অপরাধ করব সে অন্যায় ও সে 
অপরাধের যে প্রথম আসামী সে আমাদের আকাবির ৷ তার সঙ্গে কোনভাবেই 
বেয়াদবি করা যাবে না। এটাই মূলনীতি (?)। 


দায়-দায়িত্ব দারুল উলূম দেওবন্দ কেন নেবে? 


কিন্তু এ শিরোনামের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দারুল 
উলুম দেওবন্দের উপর । এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যত অন্যায় 
অপরাধ চলছে এবং এ নামের কারণে শরীয়তের উসূলগুলোকে যে জবাই 
করা হচ্ছে, এমনিভাবে দ্বীন, ইলমে দ্বীন, হামেলে দ্বীন ও হামেলে ইলমে 
দ্বীন যে সাধারণ মানুষের সামনে হেনস্তার শিকার হচ্ছে -এ সব দায়-দায়িত্ব 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দারুল উলুম দেওবন্দের উপর । 

শত্ৰু বাধাহীনভাবে তা করে চলেছে এবং করে যেতে পারছে। এক 
দেওবন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের সকল আকাবির, দারুল উলুম 
দেওবন্দের অনুসারী ওলামায়ে কেরামের বিশাল কাফেলা, সর্বোপরি অত্র 
অঞ্চলে ভারত উপমহাদেশে দেড় শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে সিরাতে 
মুস্তাকীমের-সরল সঠিক পথের, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি সফল 
কাফেলাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করে চলেছে এবং করে যেতে পারছে? 


কিন্তু কেন পারছে? 


৮৯ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

তাদের এ পারাটা কি কেবলই তাদের শত্রুতার যোগ্যতা? না কি 
মিত্রের পক্ষ থেকেও এখানে খাল কেটে এমন প্রবাহ তৈরি করা হয়েছে 
যেখানে শত্রকুমিরগুলো খুব অনায়াশে তার থাবা বসাতে পারে? বিষাক্ত সাপ 
তার ছোবল বসানোর মত ব্যবস্থা কি মিত্র পক্ষই করে দেয়নি? 
দেওবন্দের উপর চাপানোর সব আয়োজন আমরাই করেছি । কারণ, আমরা 
আমাদের বক্তব্যে, প্রচারপত্রে, শিরোনামে দারুল উলুমকে বার বার টেনে 
এনেছি। এবং আমরাই এ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটিকেও দারুল 
উলুম দেওবন্দের কীধেই চাপানোর চেষ্টা করেছি। 

পারলে দু'এককদম সামনে বেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আমরা 
যারা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ব্যবহার করি সে আমরাই দারুল 
উলুম দেওবন্দের আদি ও আসল খাঁটি মুখপাত্র, সঠিক উত্তরসূরি । 

এমতাবস্থায়, শত্রুর একটি দোষতো হল সে শক্র। তার উদ্দেশ্যই 
হচ্ছে শক্রতা। কিন্তু এছাড়া আর কোন দোষ আমরা তার উপর চাপিয়ে 
দিতে পারব? আমাদের অন্যায়ের জবাবও আমরা শত্রুর কাছে চাইব কেন? 

এভাবে আমরা দারুল উলুম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দকে 
আরেকবার বিকৃতভাবে উপস্থাপন করলাম । এটা আমরা ঠিক করিনি । 


এ শিরোনাম না হওয়াতে কী ক্ষতি হয়েছে? 


দারুল উলুম দেওবন্দ যে তার স্বাভাবিক নামের পাশে বড় করে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি জুড়ে দেয়নি এর দ্বারা কী কী ক্ষতি 
হয়েছেঃ একটি সহজ উত্তর আসতে পারে, দারুল উলুম দেওবন্দের তা 
এ ধরনের উত্তর থেকেই হাকীকত বের হয়ে আসে যা সাধারণ আবন্থায় 
আমরা স্বীকার করতে চাই না। হাকীকত হচ্ছে, আমরা এসব শিরোনামের 
প্রেমে পড়েছি প্রয়োজনের কারণে, বাস্তবতার ভিত্তিতে নয় । 
প্রয়োজনটা কার? দ্বীনের না ব্যক্তির? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়ত আমরা আবার 
নীরব হয়ে যাব। কারণ দ্বীনের কোন অন্তসারশূন্য শিরোনামের প্রয়োজন নেই 
এবং এমন দ্বীন কখনো এমন প্রয়োজনের মুখে পড়ার কথা নয় । 
দ্বিতীয় আরেকটি জবাব আসতে পারে, দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে 
মাদারে ইলমী | সেখানে এ শিরোনাম আসবে কেন? 
৯০ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

এ উত্তরটি আসলে কোন উত্তরই নয়। কারণ, দারুল উলুম দেওবন্দ 
তার জন্মলগ্নেই মাদারে ইলমী হয়নি। যেসব মাদরাসা ও জামেয়া বর্তমানে 
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে চলছে সেসবের চাইতে অনেক ক্ষুদ্র ও 
সীমিত পরিসরে দারুল উলুম দেওবন্দ তার যাত্রা শুরু করেছে। তখনও 
দারুল উলুম দেওবন্দের এ শিরোনাম প্রয়োজন হয়নি। আজো আলহামদু 
লিল্লাহ প্রয়োজন হচ্ছে না। 

আর যদি কেউ বেনামাধীর মত বাহাত্তর ওজর খুঁজতেই থাকে তাহলে 
তার সঙ্গে আমরা কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরাতো 
চাই। নিজেদের সংশোধন করতে চাই। 


এ শিরোনাম বড় করে আমরা কী করতে চাই? 


এর শিরোনাম ব্যবহার করে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল শিরোনামের চাইতে 
এ শিরোনামকে বড় করে ফুটিয়ে তুলে আমরা কী কী লাভ করেছি এবং 
ভবিষ্যতে আর কী কী লাভ করতে চাই? 

একটি দলতো হচ্ছে চোর-ডাকাতের দল এবং মুলহিদ ও যিন্দীকের 
দল, যারা তাদের যেকোন কর্মকাণ্ডে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের কী ক্ষতি হল 
তা দেখার কোন প্রয়োজনবোধ করে না । তারা দ্বীনকে বিক্রয় করে, ইলমে 
করতে চায়। তারাতো- 
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-এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের সামনে এবং সবার সামনে 
সপষ্ট। 

কিন্তু এসব শিরোনামে যারা কাজ করছেন তাদের অতি ছোট্ট ও ক্ষুদ্র দল 
হচ্ছে চোর-ডাকাত ও মুলহিদ-যিন্দীক। এ ছোট্ট দলটি ছাড়া এতিমখানা- 
লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারণকারীদের বিশাল একটি কাফেলা রয়েছে যারা এ 
ধরনের ভ্রষ্ট চিন্তা লালন করেন না। তাদের প্রতিই আমাদের প্রশ্ন, আমরা এ 
শিরোনাম গ্রহন করে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের এমন কোন ফরয দায়িত্ব আদায় 
করতে চাই যা এ শিরোনাম ছাড়া সম্ভব নয়। 


৯১ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

এমনিভাবে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, এমন কী কী শরয়ী দায়িত্ব 
রয়েছে যা দারুল উলুম দেওবন্দ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মত দেশ 
এ শিরোনামে তা করতে পেরেছেন, পারছেন এবং পারতে থাকবেন? 

তাদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
শিরোনামটি ব্যবহার করতে গিয়ে শরীয়তের যে পরিমাণ অঙ্গ কেটে ও ছেটে 
যাবে? এ কাটছাটের শরয়ী বিধান কী? এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আবার 
ফিরে পাওয়ার পথ কী? 


বাস্তবতা কী বলে? 


প্রায় শতাব্দীকাল পার হওয়ার পরও কি আমরা হিসাব মিলাব না? 
শরীয়তের মূলনীতির খেলাফ, অনুসৃত মানহাজের খেলাফ একটি কাজ করে 
চলেছি। এখনো আমরা বাস্তবতার বিচার ও মানদণ্ডকে সামনে আনতে রাজি 
নই। আমরা একটি ভিত্তিহীন ধারণা এবং একটি দিবাস্বপ্রকে পুঁজি করে 
বাস্তবতার বিরুদ্ধে গায়ের জোরে ঠেলা দিয়ে সামনে যেতে চাই। 

যে কোন পরিস্থিতির জবাবে একটি আশঙ্কাকে সামনে ঢাল হিসাবে 
ব্যবহার করি। সে আশঙ্কা হচ্ছে, ‘যদি এভাবে না করা হত তা হলে দ্বীন ও 
ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না'। এই একটি আশঙ্কার ঢাল 
ব্যবহার করে দ্বীনের বহু অবৈধ কাজকে আমরা বৈধতা দিয়ে চলেছি। 

এ প্রসঙ্গ এলে লেখা অন্য দিকে চলে যাবে। কারণ, এ অজুহাতে 
আমরা কত হাজার হাজার অবৈধকে বৈধ বলে বুকে জড়িয়ে নিয়েছি তার 
তালিকার কোন অন্ত নেই। এর তালিকার জন্যই চাই একটি স্বতন্ত্র রচনা । 
আমরা এখন সে দিকে যেতে চাই না। 

পৃথিবীতে যত ধরনের বিদআত এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে সেসব 
বিদআতের অনুসারীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে মনে করা হয় তারা 
মুতাদিল, তাদের সেসব বিদআতের পক্ষে শেষ দলিল হিসাবে এ ঢালটি 
খুব ব্যবহার হয়েছে। 
তাদের পক্ষে সর্বশেষ দলিল হিসাবে এ ঢাল ব্যবহার হয়েছে । যারা একটি 


৯২ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
সর্বশেষ দলিল হিসাবে এ ঢালটি ব্যবহার হয়েছে যে, ‘যদি এভাবে না করা 
হত তাহলে দ্বীন ও ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না’ অথবা 
‘আমরাতো তাও এতটুকু করলাম । আপনি বা অপনারা কী করেছেন? 
কিন্তু এ উক্তিগ্তলো ও এ কর্মপন্থাগুলোর বিষয়ে শরীয়ত কী বলে? 


শরীয়ত কী বলে? 


‘নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো’ -এটাতো আমাদের প্রবাদ 
প্রবচন। এটাকে যদি আরবীতেও বলা হয় 4 4 ১ 45 এ,-এ ১ ৮ তবুও 


তা একটি প্রবাদই ৷ আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য শরীয়তের ফায়সালা লাগবে । 
এ প্রসঙ্গে দু'টি বিন্দুতে কথা বলা যায়। এক. আসলেই নাই মামার চাইতে 
কানা মামা ভালো কি না? দুই. আমরা যাকে কানা মামা বলছি সে আসলে 
কানা মামা না কি নাই মামা? 


কানা মামা 


এক. প্রথম বিষয় হচ্ছে, আসলেই নাই মামার চাইতে কানা মামা 
ভালো কি না? আসলেই কি সবাই এ বিষয়ে একমত যে, নাই মামার চাইতে 
কানা মামা ভালো? শরীয়তের মানদণ্ডে মাপতে গেলে এই প্রবাদের পক্ষে 
দলিল পাওয়া যাবে না কি বিপক্ষে দলিল পাওয়া যাবে, না কি কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি প্রয়োগ করা যাবে, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি 
প্রয়োগ করা যাবে না? 

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ সামনে আনা যেতে পারে। তাহলে বিষয়টি 
সুরাহা করতে আশা করি সহজ হবে । যেমন আহত মাধুর ব্যক্তির নামাযই 
ধরুন। সে চার রাকাত নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। সে কারণে সে 
যোহর, আসর ও এশা -এ ফরয নামাযগুলো এক রাকাত বা দুই রাকাত 
করে পড়ে। 

একজন শুনে বললেন একদম না পড়ার চাইতে এক দুই রাকাত করে 
পড়াই ভালো । ফাতওয়া দিতে গেলে এটাও পড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ 
ঠুকে দিলেন “নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো'। 

আরেক আহত মাযুর একই ওযরের কারণে চার রাকাত নামাযের সব 
রাকাত দীড়িয়ে না পড়ে বসে বসে পড়ে, বা শুয়ে শুয়ে ইশারা করে পড়ে। 


৯৩ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

একজন শুনে বলল, তাও ভালো । একদম না পড়ার চাইতে এভাবে পড়াই 
ভালো। প্রবাদ ঠুকে দিলেন “নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো’ । 

শুনতেতো দু'টি ক্ষেত্রেই প্রবাদ যুতসই ঠোকা হয়েছে। প্রবাদের 
ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলেতো দু'টিই সঠিক। দু'টি পদ্ধতির ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত 
হবে । দুই পদ্ধতির সিদ্ধান্ত দুই রকম হবে না। উভয় পদ্ধতিতে ফাতওয়া 
দেওয়া হবে, ঠিক আছে। 

কিন্তু ফাতওয়াদাতা যদি প্রবাদের পেছনে না পড়ে কিতাবের পাতা 
খুলে দেখেন তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কি একই সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব? উভয়টির 
ক্ষেত্রে কি বলা সম্ভব যে, উভয় পদ্ধতি সঠিক? বা উভয় পদ্ধতির ব্যাপারে 
মুফতীর জন্য কি এ কথা বলা সম্ভব হবে যে, নাই মামার চাইতে কানা 
মামাই ভালো? 

যারা বলবে, উভয় ক্ষেত্রে এ প্রবাদ ব্যবহার করা সম্ভব তাদের সঙ্গে 
আমরা তর্কে জড়াবো না। কারণ তারা শয়তান। আর যারা বলবেন, না 
উভয় ক্ষেত্রে একই ফাতওয়া সম্ভব নয় এবং এ প্রবাদ প্রয়োগ করা যাবে না 

আল্লাহর ওয়াস্তে শরীয়তের এত জটিল জটিল মাসআলাগুলোকে 
প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যদি যোগ্যতা না 
থাকে বা সময় না থাকে তাহলে আমানতদার আহলে ইলমদের মধ্য থেকে 
তাদেরকে এ জটিল মাসআলাগুলো সমাধান করার জন্য অনুরোধ করুন। 

যারা উম্মতের দায়িত্ব কীধে নিয়েছেন বা উম্মত মনে করছে 
আপনাদের কীধেই এসব কিছুর দায়িত্ব, সেসব দায়িত্বের জবাবদিহির কথা 
একটু স্মরণ করুন। কিতাবকে ঘৃণা করা ত্যাগ করুন। দলিলকে উপেক্ষা 
করা ত্যাগ করুন। 


নাই মামা 


দুই. দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আসলেই আমরা যাকে কানা মামা বলছি সে 
আসলে কানা মামা না কি নাই মামা? একটি ফরয দায়িত্বের পরিবর্তে 
আরেকটি কাজ করে আমরা যখন দাবি করি, একদম কিছু না করার চাইতে 
কিছু একটা করা ভালো । কারণ, নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো । -এ 
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দাবিটা তখনই সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যখন আপনার উদ্ভাবিত 
পদ্ধতিটিকে শরীয়ত “কানা মামা” বলে স্বীকার করবে। 

একটি উদাহরণ দিয়েই তা বোঝার চেষ্টা করি। এক ব্যক্তির উপর রোযা 
রাখা ফরয । কিন্তু ক্ষুধা-পিপাসা সে সহ্য করতে পারে না। এ জন্য সে ফরয 
রোযার পরিবর্তে নফল নামায বাড়িয়ে দিল। নফল নামায এত পরিমাণে 
বাড়িয়ে দিল যে, এ বিষয়ে সে মানুষের সামনে প্রকাশ করতেও কোন প্রকার 
লজ্জাবোধ করল না। পারলে আরো দু'চার জনকে তার পথে আহ্বানও 
করল । দল ধীরে ধীরে ভারিও হয়ে উঠল। যাদেরই না খেলে খিদে লাগে, 
পানি পান না করলে পিপাসা লাগে তারা এ দলে ভিড়তে লাগল। 

একজন শুনে বলল, তবু নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো । কত 
মানুষতো নামাযও পড়ে না রোযাও রাখে না। 

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তি যে ফরয রোযা ছেড়ে নফল নামায বাড়িয়ে 
দিল এটা কি “কানা মামা’ না কি “নাই মামা’? এখানে এসে মনে হয় 
আমাদের অংকে বড় রকমের একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভুলটা ধরতে গিয়েও 
আমরা ধরতে পারছি না বা ধরছি না। এখানে হাত দিলেই যেন হিসাব 
নিকাশ একটু বেশি রকমের ওলট-পালট হয়ে যাবে । 

আগের উদাহরণে যে বলা হয়েছে, লোকটি ওযর বশত চার রাকাত 
নামাযকে এক দুই রাকাতে সেরে ফেলছে -তার এ এক দুই রাকাতও মূলত 
‘কানা মামা’ নয়, সেটা আসলে “নাই মামা” । শরীয়ত যে হুকুম দেয়নি, 
মামা’, সেগুলোর কোনটিই “কানা মামা’ নয়। 


শরীয়তে কোন কানা মামা নেই 


দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং অনেক দীর্ঘকাল ব্যাপী আমরা বহু “নাই মামা'কে 
‘কানা মামা’ ভেবে ধোকা খেয়ে চলেছি। আমাদের সে ধোকা খাওয়ার পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কোন ওযরও নেই । 

আসলে শরীয়তে “কানা মামা'র কোন অস্তিত্ব নেই। শরীয়ত কোন 
কানা মামাকে স্বীকার করে না। কারণ- 

মাযুর ব্যক্তি যখন শরয়ী ওযরের কারণে নামায দাড়িয়ে না পড়ে বসে 
বা শুয়ে নামায আদায় করে তখন তার এই নামায একটি পূর্ণাঙ্গ নামায । 
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এতে না ফরয আদায়ের মধ্যে কোন ক্রটি আছে আর না সাওয়াবের মধ্যে 
কোন প্রকার কমতি আছে। 

একটি ফরয ইবাদত ও আমলের বিকল্প যখন শরীয়ত থেকে নেয়া 
সেটিই আমল, সেটিই কাজ। তাকে কানা মামার সঙ্গে মিলানোর কোন 
বৈধতা নেই । শুধু শর্ত হলো, বিকল্পটা শরীয়ত থেকে নিতে হবে। নিজের 
আবেগ থেকে নেয়া যাবে না। আবেগ থেকে নিলে তা দ্বারা দায়িত্ব 
আদায়েরতো প্রশ্নই আসে না; বরং তা বোঝা হয়ে দাড়াবে । 

সুতরাং এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যতটুকু কাজ চলছে তা 
না চললে ইলমের যতটুকু গন্ধ এখনো পাওয়া যাচ্ছে তাও থাকতো না - 
এমন আবেগের কথা দিয়ে এত বড় একটি বিষয়ের বৈধতা দেওয়া যায় না। 
এর জন্য শরীয়তের সুস্পষ্ট দলিল লাগবে । 

এতগুলো অবৈধতাকে দলিল ছাড়া মাড়িয়ে যেতে হলে এর চাইতে 
শক্ত দলিল লাগবে, নয়তো স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ঈমানকে বিক্রয় করে 
দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন । 


“কওমী মাদরাসা’ শিরোনাম হল না কেন? 


আমরা জানি আমাদের এ মাদরাসাগুলো কওমী মাদরাসা । আমরা বলি 
কওমী মাদরাসা । এ মাদরাসার হাকীকত হল কওমী মাদরাসা । অর্থাৎ, 
সরকারী মাদরাসার বিপরীত শব্দ হিসাবে ‘বেসরকারী’ একটি নেতিবাচক 
শব্দের তুলনায় আমরা ‘কওমী’ শব্দটি পছন্দ করেছি। এ শব্দটিতো খারাপ 
ছিল না। 
কিন্তু এ নামে আমরা আমাদেরকে পরিচিত করাতে পারিনি এবং সে 
ULLAL আমরা আমাদের 
দারুল উলুম, জামেয়া ও মাদরাসার নামের আগে পরে এতিমখানা 
লিল্লাহবোর্ডিং পরিভাষাদু'টি ফুটিয়ে তোলার জন্য যে কালি ব্যয় করেছি তার 
কত ভাগ কালি কওমী মাদরাসা পরিভাষাটি ব্যবহার করার পেছনে ব্যয় 
করেছি? 
আমরা তো আমাদের মাদরাসার নামের উপরে বা নিচে বড় করে 
কওমী মাদরাসা লিখে দিতে পারতাম । এ পরিভাষায় যদি আমাদের পরিচয় 
হত এবং এ পরিভাষাই যদি সবার মুখে থাকতো তাহলে বড় কোন সমস্যা 
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ছিল কি না আমার জানা নেই। কিন্তু এতটুকুতো নিশ্চিত করেই বলা যায় 
যে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ব্যবহার করে শরয়ীভাবে ও 
সামাজিকভাবে যে বিপাকে পড়েছি তা কখনো হত না। 

আমার তো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় না। কারো এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলে 
তা তিনি বলতে পারবেন। 

আমরা কেউ কেউ লিখেছি । যারা লিখেছি তারা তিন প্রকার। 

এক. যারা কওমী মাদরাসা লিখে আবার এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংও 
লিখে দিয়েছেন। আর মৌখিক পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে, কাগজে পত্রে 
ম্যাকাপ ও গেটাপে তাকে এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিং হিসাবেই উপস্থাপন 
করার চেষ্টা করেছেন। 

দুই. যারা কওমী মাদরাসা লিখেছেন তবে তা লিখেছেন আরবীতে । 
“'আলমাদরাসাতুল আহলিয়্যাহ' এভাবে । যা শুধু তারাই বুঝেছে যারা কোন 
কিছু না লিখলেও বুঝতে পারত। 

তিন. যারা শুধু কওমী মাদরাসা শিরোনামই দিয়েছেন । নামের মধ্যে 
আর কিছু ব্যবহার করেননি । বাকি হালাত আল্লাহ ভালো জানেন। 

যাই হোক বলা যায়, কোন কারণ ছাড়াই আমরা আমাদের মোটামুটি 
সমস্যামুক্ত ও বাস্তবতার কাছাকাছি শিরোনামটি পরিহার করেছি। অথচ 
সেটাই ছিল আমাদের শিরোনাম । এর রহস্যও অস্পষ্ট রয়ে গেল। 


মানুষ কেন কওমী মাদরাসা বলে নাঃ 


আমরা কেন মানুষের মুখে কওমী মাদরাসা পরিভাষাটি তুলে দিতে 
পারলাম না? এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের যে পাহাড়সম সমস্যা 
রয়েছে তার কোনটিইতো কওমী মাদরাসা শিরোনামে নেই । শরয়ী সমস্যাও 
নেই, সামাজিক সমস্যাও নেই এবং অবান্তবতার সমস্যাও নেই। ভিন্ন কোন 
সমস্যা থাকলে থাকতে পারে । কিন্তু এ সমস্যাগ্তলোতো হতো না । 

এর কি কোন গোপন রহস্য রয়েছে যা আমরা বুঝতে পারব না। নাকি 
কাকতালীয়ভাবে তা হয়ে গেছে । যদি কাকতালীয়ভাবে হয়ে থাকে তাহলে 
এর কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই কেন? 
ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া একটি ভুলতো স্থায়িত্ব পেতে পারে না। বিশেষত 
যখন তাতে শরয়ী সমস্যা দেখা দেয় । 

এছাড়া সমস্যাগুলো আলোচিত, সমালোচিত । সমস্যাগুলোর মুখোমুখী 
আমরা প্রতিদিন । এ বিষয়ক প্রশ্ন আমাদের সামনে প্রতিদিন । এত কিছুর 
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পরও “কওমী মাদরাসা’ ও “এতিমখানা মাদরাসা’ এ দু'টি শিরোনামের এতো 
বিশাল ব্যবধানকে আমরা কোন প্রকার তোয়ার্কাই করিনি । কোনভাবেই 
আমাদের সমস্যার তালিকার মধ্যে আনিনি। এটা আসলে আমরা ঠিক 
করিনি। এর দায় দায়িত্ব আমাদের সর্বস্তরের উপর কিছু না কিছু হলেও 
আসবে । আমরা এ দায় এড়াতে পারব না। 

আমরা চেষ্টা করলে মানুষের মুখে “কওমী মাদরাসা' শিরোনামটি তুলে 
দিতে পারতাম । আমাদের সদিচ্ছার অভাবে, অথবা সচেতনতার অভাবে, 
অথবা জ্ঞানের অভাবে কাজটি করিনি । 


একটি সাময়িক ব্যবস্থাকে এতো দীর্ঘায়িত করা যায় না 


যদি কেউ বলতে চান বা বলেছেনও যে, সমকালীন পরিস্থিতির 
প্রেক্ষিতে এ ধরনের বা এর চাইতেও কঠিন ও নাজুক সিদ্ধান্তও নিতে হয়। 
ইসলামী খেলাফত সমূলে উৎপাটনের পর সময়ের দাবি অনুযায়ী এটি একটি 
কৌশল ছিল। এর সমালোচনা করতে হলে এর প্রেক্ষাপট সামনে থাকতে 
হবে তাহলেই এর সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ হবে। 

এটি একটি যৌক্তিক দাবি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি 
নিবেদন রয়েছে । নিবেদনগুলো হচ্ছে- 

এক. মুসলমানদের কেন্দ্রীয় খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর সারা মুসলিম 
বিশ্ব একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। কিন্ত আমাদের ভূখণ্ডটি এর 
সমাধানের জন্য এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং এর যে শিরোনাম গ্রহণ করেছে এ 
শিরানাম অন্য কোন ভূখণ্ডে প্রয়োজন হয়নি কেন? 

দুই. ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এর বিকল্প হিসাবে 
শরীয়তের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ না করে, সে পথে না 
গিয়ে আমরা এ শিরোনাম গ্রহণ করলাম কেন? 

তিন. যা করা হয়েছে তা শরীয়তের মাসআলা না দেখে করলাম কেন? 
আমাদের সামনে যে পরিস্থিতিই আসবে সে পরিস্থিতির জন্যই শরীয়তের 
পক্ষ থেকে আলাদা করে বিধান দেওয়া আছে। আমরা সে মুখী হলাম না 
কেন? 

চার. সর্বশেষ নিবেদন, যদি এটি একটি সাময়িক সমাধান হয়ে থাকে 
এবং পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে তাহলে এর মেয়াদ এত দীর্ঘায়িত হল 
কেন? এর কোন অন্ত নেই কেন? 
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যদি বলা হয়, পরিস্থিতি শেষ হয়নি তাই এর মেয়াদও শেষ হয়নি । 
তাহলে আমাদের প্রশ্ন- 
ফ্রিজে পানিকে বরফ বানিয়ে রেখে রেখে আর কতকাল আমরা ঠাণ্ডার 
ওযরে তায়াম্মুম করতে থাকব? শরীয়ত আমাদেরকে কতকাল এর অনুমতি 
দেবে? 


এখন প্রজন্ম কী করবে? 


এত সব যা শুনানো হল তার কিছু অতিত, আর কিছু বর্তমান। 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী করবে? আমরা তাদেরকে কী পরামর্শ দেব? বড়রা 
তাদেরকে কোন পথে চলতে বলবেন? 

যেসব কারগুজারী তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রথম যে ব্যাপারটি ঘটবে 
তা হচ্ছে, প্রজন্মের তরুণরা পেরেশান হবে। 

একটি অংশতো আছে এমন যারা হয়তো এসব কথায় কানই দেবে 
না। তাছাড়া বড়দের পক্ষ থেকে এসব কারগুজারী শোনার নিষিদ্ধ বিধানতো 
আগে থেকে আছেই । পুরাতন জিনিস নিয়ে নতুন করে পেরেশান হওয়ার 
ঝামেলায় তারা জড়াতে চাইবে না। 

একটি কাফেলা এবং বলা যায় একটি বড় কাফেলাই ইতিমধ্যে এসব 
কর্মপন্থার মাঝে পরিবর্তনের ফিক্র শুরু করেছে এবং আলহামদু লিল্লাহ 
অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছে বলা যায়। কাচা হাতে হওয়ার কারণে 
সেগুলোতে কিছু কিছু দুর্বলতা আছে সে কথা স্বীকার করে নিলেও বলা যায়, 
তারা যতটুকু হিম্মত করেছে দায়িত্বশীল কাফেলা যদি তাদেরকে আরেকটু 
হিম্মত দেন এবং বিরূপ মন্তব্য করে তাদেরকে হীনমন্যতায় ফেলে না দিয়ে 
তাদেরকে হিম্মতের যোগান দেন, তাহলে আশা করা যায় উম্মত এর একটা 
ভালো ফলাফল ভোগ করতে পারবে। একটা নতুন প্রবাহ শুরু হবে বলে 
আমরা আশা রাখতে পারি। এ কাফেলাটিরও নতুন করে পেরেশান হওয়ার 
কোন কারণ নেই। 

কিন্তু প্রজন্মের যে কাফেলাটি বিষয়গুলো নিয়ে এখনো ভাবেনি, বা 
বিষয়গুলোকে এভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি । কারগুজারীগুলো তার জন্য 
একেবারে নতুন বা প্রায় নতুন বা এর এত ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা ছিল 
না। আবার স্বভাবগতভাবে ভাবার মত মানসিকতা আছে -তারা অবশ্যই 
পেরেশান হয়ে যাবে। এ পেরেশনীর জন্য তারা এ লেখককেও বকাঝকা 
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করতে পারে, আবার বিপরীত কিছুও হতে পারে । কোন সম্ভাবনাকেই নাকচ 
করে দেওয়া যায় না। 
পেরেশান হয়ে এ কথা বলতে পারব না যে, দারুল উলুমেরও দরকার নেই, 
এতিমখানারও দরকার নেই। গিয়ে ছাগল চরাও বা ব্যবসা-বানিজ্য কর। 
বেয়াদবির চাইতে গায়রে হাজিরই ভালো। এ পরামর্শ দেওয়া যাবে না। 
কারণ, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই । 

বড়রাতো বড়দের মত করে বলবেন। আমি আমার মত করে এ বিষয়ে 
বলতে পারি- 

প্রজন্ম আগে ইলম বিষয়ক তার ফরয দায়িত্ব নির্ধারণ করবে । এর পর 
সে এ দায়িত্বের গণ্ডি নির্ধারণ করবে। ফরয ইলমের বাস্তবভিত্তিক চাহিদা 
নির্ধারণ করবে। নিজের সামর্থ্যের পাকাপোক্ত হিসাব নিবে এবং 
ধারণানির্ভর, সমাজের প্রচলননির্ভর এবং মানুষের মন্তব্যনির্ভর কোন 
হিসাবের উপর নির্ভর করবে না। এরপর ইলমের ফরযদায়িত্ব পালনে 
করণীয় নির্ধারণ করবে। 
সিদ্ধান্ত যথাযথ ব্যক্তি ও স্থান থেকে গ্রহণ করবে বাস্তবায়নের প্রণালী সলফ 
থেকে নেবে। সলফের বাস্তবায়ন পদ্ধতির যেই যেই বিন্দুতে গিয়ে হাদীস, 
কুরআন সমন্বিত ফিকহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হবে, 
সে বিন্দুতে তাহকীক করে সঠিক ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছবে। সঠিক ও স্পষ্ট 
সিদ্ধান্তে পৌছার আগ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তের উপর 
চলতে থাকবে। 

দলিলের ইত্তেবা ও সলফের ইত্তেবায়ের এ তারতীবের বিষয়ে সলফের 
কোন দ্বিমত নেই। আর যে বিষয়ে সলফের কোন দ্বিমত নেই সে বিষয়ে 
সলফের অনুসরণে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। 


কচিপাতা শুকনোপাতা 

যে পাতাগুলো আর যে ডালগুলো শুকিয়ে গেছে সেগুলোতে আমরা 
আবার প্রাণের সঞ্চার করব এমন হিম্মত এখন আর নেই । এসব বিষয়ে 
লেখা শুরু করার আগে হিম্মত যে পরিমাণ সঙ্গ দিয়েছিল, লেখা পাঠকের 
হাতে পৌছার পর নৈরাশ্যজনক প্রতিক্রিয়ার পর সে হিম্মত আর এখন সঙ্গ 
দিচ্ছে না। 
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কিছু সমস্যার অনুভূতি আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম এবং 
বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কথা বলার পর যে উপলব্ধি হয়েছে তা আগে 
হয়নি। সমস্যা যে এত গভীর এত গভীর তা আগে উপলব্ধি করতে পারলে 
হয়ত হিম্মত হত না। 

যাই হোক, সমস্যার গভীরতা আগে বুঝতে না পারা এবং পরে বুঝতে 
পারার মাঝে কোন মঙ্গল লুকিয়ে থাকতে পারে । দলিল হিসাবে নয়, শুধু 
বরকতের জন্য হলেও একটি আয়াত এখানে উল্লেখ করতে মন চাচ্ছে। 
মনে আসল তাই উল্লেখ করছি। জটিল কিছু ভাবার দরকার নেই। 
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কমপক্ষে সান্তনা গ্রহণ করতে সমস্যা কী? এখানে তো কারো কোন 
আপত্তি থাকার কথা নয়। 

যাই হোক বলছিলাম, শুকনো পাতায় প্রাণ ফিরে আসবে সে আশা 
করার মত হিম্মত আমাদের নেই । বাকি আল্লাহ পাকের কুদরতের কাছেতো 
কঠিন বলতে কিছু নেই, আর অসম্ভব হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না। তাই 
হিম্মত না হলেও নিরাশ হইনি । 

হিম্মত করে যেখানে আশার ফুল ফোটাতে চাই তা হলো কচিপাতাগুলো। 
কেবলই ভাবতে ভালো লাগে, বুকে আশা বাধতে মনে চায় যে, নতুন যে 
পাতাগুলো গজাবে, প্রচণ্ড শীত ও কুয়াশা ভেদ করে যে মুকুলগুলো সূর্যের 
আলো দেখবে, ঘন অন্ধকারেও রাত জেগে যে কলিগুলো ভোরের আলোতে 
হেসে উঠবে, তারা হয়তো আমাদের স্বপ্নের 'তাবীর' হবে। 

এ কথা সত্য যে, এ কচিপাতা-মুকুল-কলিগুলো এতই কোমল ও দুর্বল 
যে, বৃদ্ধা ও তর্জনীর আলতো ঘর্ষণেই তারা নিমিষে অস্তিত্ব হারাবে, 
হারানোর উপক্রম হবে । কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এ কোমল 
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ও দুর্বল পদার্থগুলো শীতের প্রচণ্ডতাকে ডিঙ্গিয়ে, ঘন কুয়াশায় ঘেরা 
পৃথিবীতে অন্ধকার ভেদ করে চোখ মেলেছে। তারা বসন্তের উপহার নয়; 
বরং তারাই বসন্তকে স্বাগত জানিয়েছে । তারা বসন্তের হাওয়ায় চোখ 
মেলেনি; তারা বসন্তের আগমনের পথ সুগম করেছে । 

আল্লাহ তাআলা তার অসীম রহমত, দয়া, কৃপা, ক্ষমা, রিষক, 
আশ্রয়, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এ দুর্বল ও কোমল কাফেলাটির উপর অঝোর 
ধারায় শত-হাজার-লক্ষ-কোটি নালিতে প্রবাহিত করে দিন। আমীন। 


রর HA ৩৫৪ ৫ ১85 9 এ১৩ EG HLS ডু 
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পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২ 


দারুল উলুম দেওবন্দ -এর শত্র-মিত্র 





দারুল হা 
নি ভারা জেরা 
এর ভাগ্যে জুটেছিল। অস্পষ্ট ধাক্কা । সেই আদি ও আসল উক্তিসমূহ। 
নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য বড়দেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা। 
আকাবিরে উম্মতের হাজার হাজার শুদ্ধকে উপেক্ষা করে দুয়েকটি ভুলকে 
নিজেদের দুর্বলতার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা। নিজের পক্ষে কাজে 
লাগলে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তকে পেশ করা, আর নিজের 
সামান্য স্বার্থের বিপরীত হলে কুরআন, হাদীস, ফিকহের সকল সিদ্ধান্তকে 
চোখ বন্ধ করে বাম হাতে ঠেলে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি চলছে 
মহাসমারোহে। সবই আগের মত। 

অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়েছে শুধুমাত্র একটি । তা হচ্ছে লেখকের 
পরীক্ষা চলছে। আপাতত লেখকের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো নাড়াচাড়া 
দিয়ে দেখা হচ্ছে। লেখক কোন কোন জামাতে ফেল করেছেন? কতবার 
বিতাড়িত হয়েছেন? কতবার ধরা খেয়েছেন? এসবের হিসাব-নিকাশ। 
সামনে হয়তো আসবে সামাজিক দুর্বলতা, এরপর পারিবারিক দুর্বলতা, 
এরপর হাড়ি পাতিলের দুর্বলতা । এরপর ভাতের লোকমা ধরা ও লুঙ্গি পরার 
দুর্বলতা । এরপর? এরপর কী হবে? 

লক্ষণ ভালো নয়। আমরা কোনভাবেই সমস্যাগুলোকে সমস্যা বলতে 
রাজি হচ্ছি না। সমস্যার মাত্রা অনুভব করার চেষ্টা করছি না। যে কোন 
শিরনামেই হোক আর যে কোন অজুহাতেই হোক আমরা সমস্যাকে ঢেকে 
দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছি। সমস্যাকে আপন জায়গায় বহাল 
তবিয়তে রেখে সামনে বাড়ার চেষ্টা করছি। 
নিজেদের অন্যায়গুলো থেকে ফিরে আসার কোন চিন্তা করছি না। ভুলের যে 
কম্বল গায়ে জড়িয়েছি তা কোনভাবেই ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। তালিবুল 
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ইলমদের সামনে ও প্রজন্মের সামনে ধরা পড়ার ভয়ে আমরা আল্লাহর কাছে 
ধরা পড়ার কথা ভুলে গিয়েছি। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। 

কিন্তু সত্যকে স্বীকার না করলে মনে হয় আমরা দু'জায়গায়ই ধরা পড়ে 
যাব। এক প্রজন্ম ছেড়ে দিলেও আরেক প্রজন্ম ছাড়বে না। আরেক প্রজন্ম 
ছেড়ে দিলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম ছাড়বে না। আমি ও আমরা প্রজন্মের 
জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে যেতে পারছি না। পারব না। বিগত কয়েক প্রজন্ম ছেড়ে 
দিয়েছে বলে এ প্রজন্মও ছেড়ে দেবে, সামনের প্রজন্মুও ছেড়ে দেবে এমন 
আশা করা ভুল হবে। অতীত উম্মতের কোন বড়র কোন ভুলকেই কেউ 
ছেড়ে দেয়নি । এখনো ছাড়ছে না, ভবিষ্যতেও ছাড়বে না। 

আকাবিরে উম্মতের “সঠিকে'র সামনে ‘ভূল’ একেবারেই নগন্য এবং তার 
ওজরও গ্রহণযোগ্য । কিন্ত আকাবিরের সামান্য ভুলকে পুঁজি করে আমরা 
ভুলের যে প্রাসাদ তৈরি করে চলেছি তার সামনে সঠিক একেবারেই নগন্য । 
আমাদের কোন গ্রহণযোগ্য ওযরও নেই। যাইহোক পাঠকের ভাবনা ও 
অনুভূতি পাঠকের সামনে থাকা চাই। নেতিবাচক ভাবনাগুলোই সামনে 
থাকা বেশি জরুরী। ইতিবাচক অনুভূতিতে পাঠকের কোন কাজ নেই। 
সেগুলো আমার জন্য। নেতিবাচক অনুভূতিগুলো বিবেচনার বিষয়। 
ভুলগুলো শুদ্ধ হওয়া দরকার ৷ ভুল যে দিকেই থাকুক শুদ্ধ হওয়া দরকার । 
শরীরের একটি অঙ্গকে যথাসাধ্যা বাচানোর চেষ্টাই করা চাই, সে অঙ্গ যত 
ছোটই হোক। যে কোন ছোট অঙ্গের জ্বালা যন্ত্রণায় পুরো শরীর অস্থির হয়ে 
উঠতে পারে । বাকা পথে হাটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে ভালো 
হবে। বড় ছোট সবার জন্য ভালো হবে। 

পাঠকের ভাবনাগুলো সামনে থাকার বড় একটি ফায়দা হচ্ছে, এর দ্বারা 
দায়িত্বশীলগণ কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন যে, আমরা আসলে কোন 
দিকে চলছি। 

যারা হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্ণধার হয়ে আছেন, লক্ষ লক্ষ 
তালিবুল ইলমের মুসলিহ হয়ে আছেন এবং কোটি কোটি মুসলমানের 
রাহবার হওয়ার দাবি করে চলেছেন তাদের চিন্তা ভাবনার গতি প্রকৃতি কী? 

একটি ইলমী বিষয়ের জবাবে খিস্তি খেউড়, একটি তথ্যের জবাবে 
গালাগালি, একটি আশংকার জবাবে তিরস্কার, একটি আবেদন নিবেদনের 
ছোড়া -এভাবে সমস্যার সমাধান কতটুকু সম্ভব? দ্বীন ও ইলমের একজন 


১০৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

দায়িত্বশীলের এর পরবর্তী দায়িত্ব কী হওয়া উচিত? ইলমীভাবে উদ্ধৃতি ও 
তথ্যভিত্তিক আবেদন নিবেদন যারা সহ্য করতে পারে না তারা কি এর 
পরবর্তী পদ্ধতি সহ্য করার মত হিম্মত রাখে? 
মন্তব্যকারীদের নামগুলো অস্পষ্ট রাখলাম । প্রয়োজনে স্পষ্ট করার সুযোগ 
হাতে থাকল । কিন্তু স্পষ্ট করে দিলে আর অস্পষ্ট করার সুযোগ থাকবে না। 
এরপরও মন্তব্যকারী বা পাঠকের বেশি রকমের আপত্তি থাকলে নাম ঠিকানা 
লিখে দেব ইনশাআল্লাহ । নাম ঠিকানাসহ মূল কপি আমার কাছে সংরক্ষিত 
আছে। 


> পাঠক: মুফতী ...... সাহেব, মুশরিফ আততাখাসসুস ফিল ফিকহি 


ওয়াল ইফতা, জামেয়া ......... ঢাকা । (ছাত্র যামানায় আমার চাইতে 
অনেক ভালো ছাত্র ছিলেন, এখনতো তার বড়ত্বের সঙ্গে নিজেকে তুলনা 
করার কথা ভাবাটাই বেয়াদবির শামিল ।) 


ভাবনা: উনি আসলে কি বলতে চান? স্পষ্ট করে বলছেন না কেন? আচ্ছা, 
আমরা যদি উনাকে নিয়ে বসতে চাই এবং আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে 
খোলামেলা আলোচনা করতে চাই তাহলে কি উনি আমাদের সাথে বসতে 
রাজি হবেন? আমি এবং ...... সাহেবসহ আরো কয়েকজন মিলে যদি একটি 
মাজলিসের ব্যবস্থা করি তাহলে কি উনি আসতে রাজি হবেন? 

লেখকের জবানবন্দি: আমি যা বলতে চাই তার সব স্পষ্ট করে লিখে 
দিয়েছি। আর যে কথাগুলো সাধারণ মানুষের সামনে আসার উপযোগী নয় 
সেসব কথা এবং এ বিষয়ক সকল নথি পত্র ইলমের উচ্চ আদালতে জমা 
দিয়ে রেখেছি। আমি যা বলছি ও লিখছি তার অতিরিক্ত আর কোন কথা 
আমার মনে নেই । আমাকে বোঝার জন্য আমাকে আর ডাকার দরকার 
নেই। যে টেবিলে আমি নথিপত্র সব জমা দিয়ে এসেছি সেখানে যোগাযোগ 
করলেই হবে । ইনশাআল্লাহ । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: পুরো কিতাব ভুলে ভরপুর। শত্রুর মাত্রা থেকে নিয়ে জায়গায় 
জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ভুল। 

লেখকের জবানবন্দি: জাযাকাল্লাহ! মাত্রা ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। বাকি 
সকল ভুলের নমুনা যদি “মাত্রার মত হয় তাহলে আশা করি এ বই পড়ে 
উম্মত কমপক্ষে গোমরাহ হবে না। ভেবেছিলাম, শত্রুকে মাত্রাশূন্য করে 
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ছাড়ব। কিন্তু পাঠক রাজি না হলে শক্রুর মাথায় "মাত্রার ছায়া রেখেই কাজ 
করতে হবে । আখের পাঠক ছাড়া তো আর লেখক লেখক হতে পারে না। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারম 
ভাবনা: (দরসে তালিবুল ইলমদেরকে উদ্দেশ্য করে), ‘তোমাদের মধ্যে যে 
এ কিতাব পুরো পড়েছে আমি তাকে নিজ খরচে পাবনা পাঠাব'। 
লেখকের জবানবন্দি: মুফতী সাহেব হুজুর এ অফার কি পুরা বই পড়ার 
আগে দিয়েছেন? না কি পরে দিয়েছেন? আগে দিয়ে থাকলে এ অফারের 
ব্যাপারে ফাতওয়ার কিতাবে কী লেখে? আর পরে দিয়ে থাকলে এ অফার 
গ্রহণ করার অধিকার সবার আগে কে পাবেন? এ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব পাঠকের 
কাছেই থাকুক। 
আমার অপরাধ, আমি সমস্যার সমাধান চেয়েছি। 
এত কঠিন তীর্যক মন্তব্য কি আসলে প্রজন্ম সহ্য করতে পারবে? খোদ 
আমার/আপনার দুই বছরের সোহবতপ্রাপ্ত শাগরেদও কি সহ্য করতে 
পারবে? এ শাগরেদরা কি শুধু আমার/আপনারই শাগরেদ না কি আরো 
মানুষেরও শাগরেদ? শাগরেদরা কি আমাদের বাতলানো পৃষ্ঠাগ্ডলো উল্টায় 
না কি এর বাইরে আরো পৃষ্ঠাও উল্টায়? কথাগুলো মুফতী সাহেবদের মনে 
থাকলে ভালো । 

> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 
ভাবনা: এসব ব্যবসা । লিখছে, আর টাকা পাচ্ছে। তার তো কোন সমস্যা 
নেই। 
লেখকের জবানবন্দি: ব্যবসা দুই রকম হতে পারে । এক. বই বিক্রয় করে 
ব্যবসা । দুই. দালালির ব্যবসা । 
প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে মন্তব্য সঠিক। বাকি হিংসা করার কোন 
প্রয়োজন নেই । বেশি লাভজনক মনে হলে শরীক হতে পারবেন। বইগুলোর 
কোন স্বত্বাধিকার রাখা হয়নি । সবার জন্য এ ব্যবসা উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। 
বরং ব্যবসা সবার জন্য উম্মুক্ত রাখার কারণেও ভরসনা শুনোছি। 
আর যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এর বিশ্বাসযোগ্য কোন জবাব 
আমার কাছে নেই। তাই কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। 
কিন্ত যে কথাটা বলতেই হবে তা হচ্ছে, এ সন্দেহের ভিত্তিতে যিম্মাদারী 
থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। 
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আমার আরো নিবেদন হচ্ছে, কারো দালালি করা ছাড়া বা কারো খপ্পরে 
পড়ার আগে কি এ বিষয়গুলো আমদের দায়িত্বের আওতায় আসার কোন 
সুযোগ নেই? খপ্পরে পড়ার আশংকা কি উপস্থাপিত তথ্যগুলোকে একেবারে 
নিষ্প্রাণ করে দেবে? তথ্যগ্তলোর কি নিজস্ব কোন ভাষা ও আবেদন নেই? যা 
একজন দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্বের প্রতি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। 
সমস্যাগুলোর কি নিজস্ব কোন শক্তি নেই? যা একজন ওয়ারেসে নবীকে তার 
মীরাস রক্ষার প্রতি সতর্ক করে তুলতে পারে। 


> পাঠক: সহকারী মুফতি ........ দামাত বারাকাতুহুম, সাবেক জামেয়া 


ভাবনা: (আততাখাস্সুস ফিল ফিকহী ওয়াল ইফতার তালিবুল ইলমদেরকে 
লক্ষ করে) আপনারা এ কিতাব কেনা-বেচা করবেন না। জানতে চাওয়া 
হয়েছে, সমস্যা কোথায়? বলা হয়েছে, এটা আপনারা বুঝবেন না। এক্ষুনি 
কেনার দরকার নেই । (উল্লেখ্য, তিনি বইটি এখনো পড়েননি ৷) 

লেখকের জবানবন্দি: তাখাসসুসের তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে এতটা 
খারাপ ধারণা করা মনে হয় ঠিক হবে না। 


> পাঠক: মুফতী ...... দামাত বারাকাতুহুম, মুশরিফ, ফিকহ বিভাগ, 
জামেয়া ...... মাদরাসা, ঢাকা । 

ভাবনা: (ছাত্রদের হাতে কিতাব দেখতে পেয়ে) আপনারা কেউ এ কিতাব 
পড়বেন না। সমস্যার বিষয়গুলো অন্য সময় বলব । 

লেখকের জবানবন্দি: পড়তে দিলেই ভালো হত। সমস্যাগুলো এবং সমস্যা 
সৃষ্টিকারী হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত। গণধোলাই সহজে বৈধতা পেত। 


> পাঠক: মুফতি ....... সাহেব, ..... মাদরাসা ঢাকা । সেরা মাদরাসার 
একটি । আমাকে অনেক মুহাব্বত করতেন। জরুরী জরুরী বিষয়ে পরামর্শ 
ও সহযোগিতাও এক সময় করেছেন। তিনি আমাকে অনেক কাছে থেকে 
দেখেছেন এবং আমাকে জানেন। 
ভাবনা: (“মোবাইল চেক’ শিরোনামে তালিবুল ইলমদের ট্রাংক তল্লাশি করার 
পর বইটি পেয়ে) “মনে রাখবে খায়রূল কুরূনেও খারেজী ছিল একালেও 
খারেজী আছে। এ কথা মনে করো না যে, আজকাল খারেজী বলতে কিছু 
নেই: । 
লেখকের জবানবন্দি: বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রতিটি দল উপদলই 
অপর দল উপদলের দৃষ্টিতে খারেজী অথবা ইহুদী-খ্িস্টানদের দালাল 
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বিশেষণে বিশেষিত। তাই দলিলভিত্তিক সংজ্ঞা সময়ের দাবি। অস্পষ্ট ধাক্কা 
তালিবুল ইলমদেরকে আরো বেশি পেরেশান করে তুলবে । আর খারেজী ও 
দালাল সন্দেহ করে ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। 
সমস্যা হচ্ছে, তালিবুল ইলমরা এ কথাগুলোও জানে । 


> পাঠক: কর্তৃপক্ষ ..... মাদরাসা, ঢাকা । সাবেক মুহতারামের মাদরাসা । 
ভাবনা: দরসী কিতাবের বাইরে গায়রে দরসী কোন কিতাব রাখা যাবে না। 
অপ্রত্যাশিতভাবে কারো কাছে যদি কোন গায়রে দরসী কিতাব পাওয়া যায় 
তাহলে তাকে তাৎক্ষণিক ইখরাজ করা হবে । 


লেখকের জবানবন্দি: কানূনটি = ০ = না কি =! এপ ০০ 4 £ 
০০৯ 4৪ ০০৮ হলে উসূলুশ শাশীর এ এবারতটুকুও মনে রাখতে হবে- 
৮ 00 ও এ এস আর্ত আঁ ক ০০০ Le ০০ SMW UL, 
2 4০190 ০ waned ১5টি এ ret এ ০১0 9 ০৮৭ 
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> পাঠক: ......... মুশতারাক সালের তালিবুল ইলম । 
ভাবনা: (কিতাব হাতে পাওয়ার পর) ভাই ......, মনে কষ্ট নিও না! ...... 
সাহেব হুজুর বছরের শুরু থেকে সিরিজের প্রথম বই না পড়ার তাকীদ দিয়ে 
আসছেন। এ মুহূর্তে আমরা যদি এটা পড়ি বা আমাদের কাছে রেখে দেই 


পারে। অথবা, ফেরাকে বাতেলার মুতালাআ হিসাবে অনুমতি প্রার্থনা করা 
যেতে পারে। এত বড় ইলমী মারকাষের নেযাম নষ্ট করার পরামর্শ দেয়ার 
মত হিম্মততো আর আমাদের নেই । তবে আমি বিচারপ্রার্থী । 


> পাঠক: মুফতি ........ দামাত বারাকাতুহুম, মাদরাসা ....... ৃ 
ঢাকা । সেরা মাদরাসাগুলোরও সেরা । 

ভাবনা: কথা যা বলেছেন সত্য বলেছেন, ভাষা একটু কঠিন করে ফেলেছেন। 
মানুষ তাহাম্মুল করতে পারবে কি না? আল্লাহই ভালো জানেন। 

লেখকের জবানবন্দি: জাযাকাল্লাহ। আমার জানা মতে, এসব বিষয়ে 
আমাদের সলফের ভাষা আরো অনেক বেশি কঠিন ছিল। কুরআন ও 
হাদীসের ভাষা তার চাইতেও কঠিন। নমুনা এখানে দিতে চাই না। বাকি 
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মুহতারাম বা মুহতারামগণ যদি আমাদেরকে ভাষার একটা মাপকাঠি দিয়ে 
দিতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম। মনে রাখতে হবে, বিষয়ের 
ভয়াবহতা সামনে রেখে ভাষার মাপকাঠি ঠিক করতে হবে। 


> পাঠক: দারুল ইফতা*র এক তালিবুল ইলম । 
ভাবনা: মুফতি ... সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, উনিও (লেখক) তো এমন 
মানুষ যাকে চাইলেই বাদ দিয়ে ফেলা যায় না এবং লা-ইলমীও নয়। বরং 
ইলমীভাবে মারকাধের স্বীকৃত ব্যক্তি। তাহলে তো উনার কথাকে একদম 
ফেলে দেয়া যায় না। 
মুফতি ..... সাহেব: ঠিক আছে, তোমাদেরকে কিতাবুস সিয়ারের যে অংশ 
মুতালাআ করতে দেয়া হয়েছে তা শেষ করার পরে আমরা এসব বিষয় নিয়ে 
বসব। 
লেখকের জবানবন্দি: কিন্তু সে মুতালাআ ও সে বসার আগেইতো মন্তব্যের 
পাহাড়ের নিচে আমি চ্যপটা হয়ে গেলাম । এর বিচার কে করবে? 


> পাঠক: মাওলানা .... , ..... ফারেগ, নোয়াখালী । 

ভাবনা: যুবায়ের সাহেবের আসলে কিছু বুঝতেছি না, তিনি নিজের মতগুলোকে 
অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এটা কতটুকু ফলপ্রসু হবে? 

লেখকের জবানবন্দি: সে কথাগুলো কি? চিহ্নিত না হলে আমার মত অপদার্থের 
দ্বারা এ কথা বোঝা সম্ভব নয় যে কোনটি আমার ব্যক্তিগত মত আর কোনটি 
সবার মত। সবগুলো কথাই আমার কথা, না কি অর্ধেক কথা আমার কথা, না 
কি কিছু কথা আমার কথা? যেটাই হোক চিহ্নিত না করে দিলে আমি বুঝতে 
পারব না। আমিতো সবগুলো কথা এ হিসাবেই লিখেছি যে, এগুলো সব সবার 
কথা । আমার ভুল আমি ধরতে পারব না। কমপক্ষে এ দায়িত্বটি পাঠককেই 
নিতে হবে। আমার সব কথা আমি প্রকাশ করে দিয়েছি। আমার ভুল ধরা 
একেবারেই সহজ । কোন অজুহাতের প্রয়োজন নেই। 


ভাবনা: কুরআন-হাদীসের নুসূসগুলো শুধু তিনি একাই বুঝেছেন, আর 
কেউই বোঝেনি? এত বড় বড় উলামায়ে কেরাম থাকতে তিনি একাই 
বুঝেছেন। এরা বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার হামেল। পুরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআত একদিকে আর তিনি একদিকে । 


১০৯ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

লেখকের জবানবন্দি: না, আমি ছাড়া বাকি সবাই এক দিকে নয়। প্রত্যেকে 
তার নিজ নিজ দিকেই চলছে । আমরা সাধারণত একজনকে দুর্বল করার 
জন্য এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকি যে, তিনি একা সবার বিপরীত 
বলছেন। আমার বক্তব্যের উপর যে উদ্ধাতিগুলো রয়েছে সেগুলোর বক্তাতো 
আমি নই, আরেক জন। আমি একা বুঝলেতো কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন 
ছিল না। 

যাইহোক ভুলগুলো চিহ্নিত না করলে সমস্যা বড়তেই থাকবে । আর এর 
দায় দায়িত্ব অপদার্থের চাইতে পদার্থদের উপরই বেশি আসবে । 


> পাঠক: আল্লামা ..... হাফিযা্ুল্লাহ, ..... ঢাকা । ইলমের ময়দানে আমার 
মুহসিন, যে ইলমকে আমি এখন অপব্যবহার করে চলেছি বলে তার ধারণা । 
ভাবনা: উনি কেন সবগুলো কথায় আমাকে টার্গেট করেছেন? আমি কি 
করেছি? 

লেখকের জবানবন্দি: আমার প্রথম বইয়ের উপর একজন মন্তব্য করেছিলেন, 
যুবায়ের মামা একটা বই লিখেছেন, বইটা যেই পড়বে তারই মনে হবে 
বইটি তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে'। এ মন্তব্য অনেক পুরাতন । এ মন্তব্য 
সম্পর্কে তখন আমি এ কথাও বলেছি যে, খোদ লেখকও বইটি পড়লে তার 
কাছে মনে হয়, বইয়ের সবগুলো কথা লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে । এ 
জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী । আমি সমস্যার বিরুদ্ধে লিখেছি। যার 
মাঝে সমস্যা নেই এ লেখা তাকে আঘাত করার কোন সুযোগ নেই। 


> পাঠক: ...... উচ্চতর ইলমের এক তালিবুল ইলম। 

ভাবনা: (কিতাবটি হাতে পেয়ে, যে তালিবুল ইলম পাঠিয়েছে তাকে উদ্দেশ্য 
করে) কি বুঝে সে এখানে কিতাব পাঠিয়েছে? এতটুকু জ্ঞানও কি তার 
নেই? কোথায় কিতাব পাঠাবে আর কোথায় পাঠাবে না তা কি সে বোঝে 
না? কি আশ্চর্য ব্যাপার! ! 

লেখকের জবানবন্দি: লেখকেরই এখনো সে বুঝ হয়নি, বাহক আর প্রেরকের 
সে বুঝ থাকবে -এমনটা আশা করা একটু বেশি হয়ে যায়। এ অবাক হওয়াটা 
একেবারে বাজে খরচ হল । যে বইয়ের লেখক ভাসমান সে বইয়ের বাহক ও 
প্রেরক উড়ন্ত খড়কুটা হলে গভীরের মানুষরা কেন যে অবাক হয় বুঝতে পারি 
না। আমাদের অবুঝের মেয়াদ আর কত দীর্ঘ হবে?! 


> পাঠক: এক নদভী, লেখক, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট । 
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ভাবনা: এ কিতাব বড়দের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে, এমনকি ‘বদ আসর' 
পড়বে -এ ভয়ে উক্ত কিতাব আমার ঘরে রাখাকেও পছন্দ করিনি, বরং 
আমি আমার সংগ্রহে থাকা কপিটি ঘর থেকে নিয়ে গেছি। 
লেখকের জবানবন্দি: দূর অতীত থেকে আজো পর্যন্ত এ পদ্ধতির বা এর 
চাইতে কঠিন বহু কাজ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সেগুলোর দ্বারা কখনো 
যারা হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় তারা ধরা পড়ে যাবে এবং যাচ্ছে। বড়দের 
হাজার শুদ্ধকে উপেক্ষা করে যারা বড়দের দুয়েকটি ভুলের উদ্ধৃতি দিয়ে পুল 
পার হওয়ার চেষ্টা করছে তারা ধরা পড়ে যাবে এবং যাচ্ছে। 
আর কার কার কোন কোন লেখায় কী কী বদ আসর সৃষ্টি হচ্ছে সে 
তালিকাও আমাদের কাছে তৈরি আছে। ইনশাআল্লাহ লেখা ও লেখকের ছবি 
এক সঙ্গেই প্রকাশিত হবে। 


উলুমুল হাদীস বিভাগ, ...... মাদরাসা ঢাকা । 

ভাবনা: এতে উম্মতের কী ফায়েদা হবে? বরং এখন প্রয়োজন ছিল, হাম 
ফিকরের লোক তৈরী করা'। কাজটা তিনি পরেও করতে পারতেন । 
লেখকের জবানবন্দি: প্রথম ফায়দা হল, আমার যিম্মাদারী আদায় হবে। 
দ্বিতীয় ফায়দা হল, যাদের মধ্যে সহীহ বুঝ গ্রহণ করার মানসিকতা আছে 
তারা ভুল থেকে ফিরে আসবে এবং যতটুকু খবর পাচ্ছি ফিরে আসছে। 
তৃতীয় ফায়দা হল, ধোকা খাওয়ার পরিধি কমার মত ব্যবস্থা হবে। চতুর্থ 
ফায়দা হল, খাবিস ও তাইয়িবের তাময়ীয হবে । পঞ্চম ফায়দা হল, আমার 
পদ্ধতির মাঝে যে ভুলগুলো আছে সেগুলোকে পরিহার করে ভুলমুক্ত কাজ 
করার মত লোক ময়দানে বেরিয়ে আসবে । ষষ্ঠ ফায়দা হল, আমার ভুল 
ধরে ধরে হলেও উম্মত ভুলকে ভুল বলতে শিখছে। উম্মতের জন্য এ 
অনুশীলনটি খুব দরকার ছিল। সপ্তম ফায়দা হল, এর দ্বারা তালিবুল ইলমরা 
বুঝতে পারল, ঘরের লোকদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার । তারা 
একটু অতিরিক্ত সতর্ক হল। অষ্টম ফায়দা হল, ঘরের লোকদের গোমরাহী 
ধরার একটা অনুশীলন তারা করতে পারল । নবম ফায়দা হল, ঘরের লোক 
হলেই ছেড়ে দিতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। তার নাম যুবায়ের হোক আর 
যাই হোক । দশম ফায়দা হল, সবাই বুঝতে পারল এক দুই যুবায়ের কোন 
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ভাবার বিষয় নয়, ভাবার বিষয় হচ্ছে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীন। এভাবে আরো 
বহু নম্বরও হয়তো খুঁজলে বের হবে । আপাতত এতটুকুই থাকুক। 
আর কাজটি নিশ্চয় মৃত্যুর পরে করা সম্ভব হবে না। সুতরাং মৃত্যুর আগের 
সে সময়টি, সে পর্বটি কোনটি যে সময়ের জন্য বা যে পর্বের জন্য আমি 
অপেক্ষা করতে পারি? 
এবং কতভাবে করেছি সে কথা আমি এ মুহতারামকে বলেছি। কিন্তু তিনি 
আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেননি । এছাড়া হাম ফিকর'টা এখনো 
নির্ধারনই করা যাচ্ছে না এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্তেও পৌছা যাচ্ছে না। 


> পাঠক: মুহতারাম মাওলানা ...... দামাত বারাকাতুহুম, সহকারী, 
উলুমুল হাদীস বিভাগ, ...... মাদরাসা ঢাকা । 
ভাবনা: কাজটা যদি সঠিক হত তাহলে মারকাযও এ মানহাজকেই গ্রহণ করত। 
লেখকের জবানবন্দি: মারকায কর্তৃপক্ষতো এ কথা মানতে রাজি নয়। সব 
সঠিককে সঠিক বলা এবং সব বেঠিককে বেঠিক বলা মারকাযের দায়িত্ব -এ 
দাবি আমি ও আমরা মারকাষের কাছে করেছি। মারকায এ কথা মানতে 
রাজি হয়নি। আর মারকাযের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব কাজ হয়েছে 
উদাহরণসহ মেপেই পরে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে। 
আমার কাছে উদাহরণ আছে। মানহাজে মানহাজে বড় রকমের কোন 
ব্যবধান মনে হয়নি। উদাহরণ আর ক্ষেত্র নির্বাচনে ব্যবধান হয়েছে। আর 
আগেই বলেছি, মারকায সকল উদাহরণ ও সকল ক্ষেত্রের দায়িত্ব নিতে 
রাজি হয়নি। আর মানহাজে মানহাজে যতটুকু ব্যবধান আছে ততটুকু 
উসুলুদ দাওয়াহ, আহকামুদ দাওয়াহ, আহকামুল আমর বিল মা'রূফ ওয়া 
আহকামুন নাহয়ি আনিল মুনকার ও উসূলুল ফিকহের আলোকে বিচার 
করলে এ বিষয়ে আমরা হয়ত আরেকটু অগ্রসর হতে পারব। 


> পাঠক: মুহতারাম মাওলানা ............. দামাত বারাকাতুহুম, 
ভাবনা: কী ফায়েদা হল? এখন তো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 


লেখকের জবানবন্দি: যদি মেনে নেই যে লুকিয়ে আছি তা হলে কি কোন 
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আসে না? শত্রুর ভয়ে লুকিয়ে থাকা কি খুব নতুন বিষয় মনে হয়? কাজ 
করা, কাজ করতে গিয়ে শত্রুর রোষানলে পতিত হওয়া, রোষানলে পতিত 
হয়ে আক্রান্ত হওয়া, আক্রান্ত হওয়া থেকে বাচার জন্য লুকিয়ে থাকা -এসব 
কিছুকে আমি কাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছি। 
শত্রুর ভয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের আবাসন থেকে বের হয়ে যাওয়া, 
যাওয়া, শত্রুর ভয়ে নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ঝুঁকির মুখে ফেলে লুকিয়ে 
যাওয়া, শত্রুর ভয়ে বালু ও পাথরকে বিছানা বানানো, শক্রর তাড়নায় 
বছরের পর বছর পাহাড়ী উপত্যকায় আবদ্ধ থকা -এগুলোকে আমি আমল 
মনে করেছিলাম । অপরাধের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ৬ ৷ ও এ 
৬%৫ কে আমি উসওয়া মনে করেছিলাম । 
মঙ্গলকামীদের দৃষ্টিতে যদি এগুলো সব অন্যায় হয় তাহলে ঝুঁকিমুক্ত 
নিরাপদ ধর্মাচারে আবার ফিরে যেতে হবে । কিন্তু দলিল ছাড়া তা করি 
কীভাবে? দলিলকে উপেক্ষা করি কীভাবে? সীরাতে মুহাম্মদ ও সীরাতে 
উপেক্ষা করি কীভাবে? হতে পারে সে ইতিহাস অনেক পুরাতন । কিন্তু সে 
ইতিহাস যে উসওয়া। সে ইতিহাস যে আদর্শ। সে ইতিহাস যে প্রেরণা । সে 
ইতিহাসের যে কোন বিকল্প নেই। 
কিন্তু এসবের জবাবেও যদি মুহতারাম বলে বসেন, সব শুধু আপনারাই 
বুঝেছেন! আর কেউ বোঝেনি! তাহলে আমি আবারও লা'জবাব। 


> পাঠক: মুফতী ...., সহকারী দারুল ইকৃামা, ... মাদরাসা, না. গঞ্জ । 
ভাবনা: এ যে যুবায়ের, তোমরা চিনো ওকে? সে মারকাষের হাদিস বিভাগে 
আব্দুল মালেক সাহেবের সহকারী ছিল। তার এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে 
তাকে ওখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এ দুঃখে সে এখন প্রতিশোধ 
নেয়ার জন্য আকাবিরদের ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছে । (শ্রোতাদের ধারনা, বক্তা 
উক্ত বক্তব্যটি প্রথম মুহতারাম সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন) 
লেখকের জবানবন্দি: এ বিষয়ে শায়খ আব্দুল মালেক সাহেব ও মুফতী 
আব্দুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সবচাইতে ভালো হবে। এ 
বিষয়ে আমি যাই বলব তাই ভুল হবে । আর আমি বললে এমন কিছুই বলার 
অংশটুকু রক্ষা পাবে । সুতরাং আমার দেয়া জবানবন্দি এখানে অসত্য হওয়ার 
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আশংকা শতভাগ । পাঠক প্রয়োজন মনে করলে এ বিষয়ে মারকায কর্তৃপক্ষের 
শরণাপন্ন হতে পারেন। দ্বীনের স্বার্থে মারকায যে কোন তথ্য দিতে এবং যে 
কোন ঘোষণা দিতে কোন বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না। 
আর দুঃখ ও প্রতিশোধ সম্পর্কে বলতে পারি, এগুলো সত্য হলেও আখের 
এগুলো আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা লেখার কারণ । কিন্তু উত্থাপতি সমস্যার 
সমাধান কী? প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাব কী? 
বড়, আর বিবাদী হিসাবে আমি ঠিক সে পরিমাণ ছোট । বাদী আমার 
ব্যক্তিগত দুর্বলতা যে পরিমাণ জানে তার চাইতে অনেক বেশি আমি জানি। 
তাই এ মামলায় যে আমি হেরে যাব এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই । তাই 
ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে আমি কোন মামলায় লড়তে রাজি নই। আমার 
পক্ষে কোন সাক্ষী সুবুত দাড় করাতেও রাজি নই । কোন প্রকার কারীনায়ে 
কারীবা বায়ীদাও পেশ করতে রাজি নই । এবং আমি তা পারবও না। তাই 
আমি হেরে গেলাম। 
কিন্তু সমস্যার সমাধান কী? 
আমি চুরি করতে গিয়ে যদি কারো ডাকাতি দেখে ফেলি এবং ডাকাতি 
প্রমাণিতও হয়ে যায় তাহলে আমার চুরির অপরাধে কি ডাকাতির বিচার 
মুলতবি থাকবে? ডাকাতি বৈধতা পাবে? 
উত্থাপিত তথ্য ও বাস্তব সমস্যার সমাধান কী? 


> পাঠক: ..... সাহেব, মুহতামিম, জামেয়া .... না. গঞ্জ । 

ভাবনা: (...... না. গঞ্জ -এর মুহতামিম মাসজিদে ঘোষণা দিয়েছেন) 
আমাদের এখানকার ইফতা বিভাগের মুশরিফ মুফতি .... সাহেব (প্রথম 
মন্তব্যকারী) বলেছেন “এ কিতাব পুড়িয়ে ফেলা দরকার" । 

লেখকের জবানবন্দি: কেন পুড়িয়ে ফেলা দরকার সে কথা মুহতামিম 
সাহেবও বলেননি, মুশরিফ সাহেবও বলেননি । অস্পষ্ট কিছু বলে থাকলেও 
তা দেখিয়ে দেননি । এখন কোন তালিবুল ইলম যদি মনে করে বসে যে, এ 
বইয়ের কারণে মুহতামিম সাহেবেরও সমস্যা হচ্ছে এবং মুশরিফ সাহেবেরও 
সমস্যা হচ্ছে। তাই পুড়িয়ে ফেলা দরকার । কারণ ব্যাখ্যা না করলে 
তালিবুল ইলমরা নিজের মত করে এমন কিছু বুঝে নিতেই পারে । কিছু 
করার নাই। এ জন্য লেখকের কি করার আছে! 
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মাদরাসা, না. গঞ্জ । 

ভাবনা: বড় হুজুরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বইয়ের ভেতরে কী আছে -এ 
মানসে আমি বইটি পড়ে দেখলাম । কিন্তু কয়েক পাতা পড়ার পর বুঝতে 
পারলাম যে, এ উদ্দেশ্যেও আমার পড়া ঠিক হয়নি। কারণ আসলে কিছু 
কথা এমন আছে যা বাস্তবেই আকর্ষণ করে। তাই আর বাকি পৃষ্ঠাগুলো 
উল্টাইনি। 

লেখকের জবানবন্দি: মুহতারাম খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। বাকি পৃষ্ঠাগুলো 
কেন নিষেধ করেছেন তা খুঁজতে খুঁজতে পৃষ্ঠাপ্তলোর বারটা বেজে যেত, 
কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণ পাওয়া যেত না। 

আর যদি কারণ বুঝেই ফেলতেন তা হলে সমস্যা আরো প্রকট রূপ ধারন 
করত । কাকে ছাড়বেন কাকে ধরবেন এ পেরেশানীতে পড়ে যেতেন । না পড়ার 
কারণে এখন ভারি ভারি এবারত ব্যবহার করা যাবে। নসীহতমুলক বাক্য 
ব্যবহার করা যাবে । কোন প্রকার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 
ভাবনা: (তালিবুল ইলমদের সকল বই জমা নিয়ে) উপকারী-অনুপকারী 
সকল বই জমা নেয়া হয়েছে, শুধু মাত্র ১. আল্লাহ ওয়ালার সোহবত, ২. 
হের প্রকাশনা'র বই ৩. মাসনূন দোয়া, ৪. সফল তালিবুল ইলমসহ 
আমাদের ....য়ার আসাতিযায়ে কেরামের আরো যেসব বই আছে এগুলো 
নিজেদের কাছে রাখতে পারবে। 
লেখকের জবানবন্দী: যে বইগুলো পড়ার অনুমতি পাওয়া গেছে সে 
বইগুলোর লেখকবৃন্দ কি আকাবির, মুত্তাফাক আলাইহি আকাবির এবং 
মাসুম আকাবির? এভাবেতো মাসুম আকাবিরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। 
তখন দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির ওলামায়ে কেরামতো কোন 
সিরিয়ালই পাবেন না। 

> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 
ভাবনা: (ব্যাপক তল্লাশীর পর) কিরে! তোদের কাছে কি দারুল উলুম 
দেওবন্দের শক্র-মিত্র বইটি নেই? সব এতটাই বুযুর্গ? এই বইয়ের লেখক 
হচ্ছে যুবায়ের। তার পরিচয় জানিস? ও মারকাযুদ্দাওয়ার উলৃমুল হাদীস 
বিভাগের আব্দুল মালেক সাহেবের সহকারী উদ্ভায। নয় বছর আগে ওকে 
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ওখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই জন্য এই দুঃখে সে প্রতিশোধ নেয়ার 
জন্য আলেমদের বদনাম করে বেড়াচ্ছে। 

লেখকের জবানবন্দী: প্রথমত আমাদের বইটি না রাখা বুযুর্গ হওয়ার একটি 
আলামত হল। এটা একটা ভালো কথা । এ লেখককে বহিষ্কার (?) করা 
হয়েছে ২০০৭ খিস্টাব্দে। এ হিসাবে এখন ১১/১২ বছর হয়ে গেছে। 
বছরের সঠিক সংখ্যাটা জানা থাকলে ভালো হবে । এগার/বার বছর আগের 
দুঃখ প্রকাশ করতে এত দেরি হল কেন সে কথাটাও একান্ত বাধ্য 
আর ইলমের মারকাযের প্রতিশোধ ইলমের মারকাষের কাছ থেকে না নিয়ে 
খানকাহ ও রাজনীতির কেন্দ্র থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ভেদ রহস্যটা বুঝিয়ে 
দিলেও ভক্ত মুরিদরা আশ্বস্ত হতে পারত। 

বিগত এগার/বার বছর যাবত সে ক্ষোভ আর কোন কোনভাবে প্রকাশ পেয়েছে 
তার একটা তালিকা সংগ্রহ করতে পারলেও পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে কাজে 
লাগাতে পারবেন । বাধ্য শাগরেদদের সন্দেহ কাটাতে সহজ হবে । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 
ভাবনা: আমি প্রথমে মনে করেছি, শত্রু মানে হল ইহুদী-খিস্টান আর মিত্র 
EES SO বে কানে Ce LEE I 
দেওবন্দরা হল শত্রু, আর তার মত বাটপার-চিৎপুটিরা হল মিত্র । 
লেখকের জবানবন্দী: হুজুর কি খুব বেশি রকম রেগে গেলেন? গালাগালি 
করার পর মনে কিছুটা স্থিরতা আসে । দায়িত্বের আংশিক হলেও আদায় 
হয়েছে বলে মনে হয়। তাই আশা করি আপনি এখন শান্ত আছেন, তাই 


বলছি- 

আমি কিছু সমস্যা তুলে ধরেছি। প্রথমে একটু দেখবেন সমস্যাগুলো সমস্যা 
কিনা বড় বয়ছ হরতাল রর সার এইস নেই 
তারা দেওবন্দের শত্রু হওয়ার কোন সুযোগ নেই । এমন কি যাদের মাঝে 
সমস্যাগুলো আছে তারাও নিশ্চিতভাবে দেওবন্দের শত্রু নয়। তবে সমস্যা 
সমস্যা নয় এ কথা বলারও কোন সুযোগ নেই । 

সমস্যা যে দেখিয়ে দেবে তার কপালে যে বিশেষণই জুটুক না কেন সমস্যা 
আখের সমস্যাই । সমস্যা কখনো গর্বের বিষয় নয়। ধামাচাপা দেয়ার বিষয় 
নয়। সমস্যাকে সমস্যা বললেই কোন না কোন দিন সমস্যা থেকে নিস্তারের 
আশা থাকে । আর না হয় সে আশাটুকুও মিলিয়ে যায়। 
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আর চিৎপুটি মানে যদি হয়, মরে চিৎ হয়ে যাওয়া পুঁটি মাছ তাহলে 
আপনার এ মতের সঙ্গে আমার দ্বিমত আছে। কারণ আমি এখনো মরে 
যাইনি । আর যদি এর অর্থ হয় ছোট পুঁটি মাছ তাহলে আপনার উপহারটি 
যথার্থ হয়েছে। তবে ছোট পুঁটি না বলে আরো ছোট যে মাছগুলো আছে 
সেগুলোর নামও বলতে পারতেন, কারণ আমি আরো ছোট, যেগুলোর 
ঝাকও হাঙ্গরের এক ছোট্ট গ্রাস মাত্র। 
আর যদি শব্দটি ‘চুনোপুটি’ হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি একেবারেই সহজ । 
তবে এখানে বর্ণনাকারীরও কোন কারসাজি থাকতে পারে। 
বাংলাদেশী মাযহাবসমূুহের এক মাযহাবের ইমাম (?) ড. আসাদুল্লাহ 
আলগালিব -এর ডক্টরেট থিসিসের একটি সুস্পষ্ট খেয়ানত আমার লেখায় 
তুলে ধরেছিলাম। তখন গালিব সাহেব আমাকে 'নর্দমার কিড়া/পোকা' 
বিশেষণটি উপহার দিয়েছিলেন। সে তুলনায় বর্তমান উপহার হিসাবে বোঝা 
যায়, আমার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এটা কিন্তু একটা ভালো 
লক্ষণ | 
আমার মত বাটপার ও চিৎপুটির কোন সজ্ঞা বা পরিচয় বইয়ে দেয়া হয়নি। 
কেউ মিত্র হতে চাইলে তার কোন ব্যবস্থাও এ বইয়ে রাখা হয়নি। তবে 
শত্ৰু-মিত্ৰ কীভাবে হবে তার একটি মাপকাঠি বইয়ের শুরুতে দেয়া হয়েছে 
এবং বইয়ের ভেতরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সে মূলনীতির উপর কোন আপত্তি থাকলে তা তালিবুল ইলমদের সামনে 
তুলে ধরতে পারেন। এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এর দ্বারা আমিও 
উপকৃত হতে পারব। 
আর সত্যকে ঢাকার কোন ব্যবস্থা না থাকলেই যে গালাগালি করতে হয় -এ 
কথা ছেলেরা জানে । ছেলেরা যে এ কথা জানে তা আমাদের জানা থাকা 
দরকার। 
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একজন মুকাল্লিদ হিসাবে এ প্রসঙ্গে তার একটি 
ছোট্ট ঘটনাও এখানে উল্লেখ করব। এর মাঝে আমার জন্য সান্ত্বনা এবং 
আপনার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। 
ss ০ ০৯০ এত Rl Imma ও Lig Ul ভন JE 900 এপ 
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ইমাম আবু হানীফা রহ. ভুল ধরেছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী রহ. 
এর । যে হাসান বসরী কারো কারো মুখে সাইয়েদুত তাবেয়ীনের খেতাবও 
পেয়েছিলেন । গালি খেয়েছিলেন 'হারামযাদা”। এ গালি খেয়ে ইমাম আবু 
হানীফা রহ. তার আগের কথাটিই আরো শক্ত করে শুনিয়ে দিয়েছেন। 
আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠকবর্গ এখনো এত কঠিন গালি শিখেনি। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 
ভাবনা: কি লিখছে জানস? এই যে বিভিন্ন সময়ে আমরা তোদের কথাবার্তা 
বলিনা? হে কয়, আমরা নাকি এগুলো বলে তোদের থেকে খেদমত নেই। 
লেখকের জবানবন্দী: নিষিদ্ধ হলেও একটি কপি রাখা আশা করি আপনাদের 
ফাতওয়ায়ও জায়েয হবে । সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেখিয়ে দিলে শাগরেদরা 
অন্য জায়গায় আপনার বাণীগুলো প্রচার করতে হিম্মত করতে পারত । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 

ভাবনা: (বইয়ে উল্লিখিত জিহাদ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে) জিহাদ ফরয কি 
ফরয না তা সাবেত করার জন্য অন্য কিতাবের কী দরকার? কুরআনেইতো 
সব আছে। এক সূরা আনফাল নিয়ে বসলেই তো জিহাদের আয়াতের জন্য 
সামনে আগানো যায় না। 

লেখকের জবানবন্দী: তাহলে আপনারা কি শুধু এমন সব বিষয়ই লেখেন যা 
কুরআন হাদীসে নেই? আমাদেরকেও তাই করতে বলছেন? আচ্ছা! 
মুহতারাম নিশ্চয় এটাকেও আকাবিরের তরিকাই বলবেন। 


> পাঠক: মাওলানা....... সাহেব, মুহতামিম, ...... মাদরাসা, না. গঞ্জ । 
ভাবনা: কত বড় সাহস! বড়দের ভুলে হাত দেয়। রুমি, গাযালী, থানভী'র 
মত ব্যক্তিদের ভুলে হাত দেয়। বড়দের ভুলে হাত দেয়া এত সহজ বিষয় 
নয়। যেমন দেখো, আল্লামা সুযৃতী রহ. বহু ভুল সত্তেও সরাসরি তার 
ভুলগ্তলোতে কি কেউ হাত দিয়েছে? বরং হাশিয়া কায়েম করে তাতে শুধরে 
দিয়েছেন। মুহাজিরে মাক্বী রহ. তার এক পুস্তিকা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী 
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একাধিক স্থানে ভুল না কেটে বরং তা চিহ্নিত করে পাশে লিখে দিয়েছেন 
যে, “হযরত এগুলো আমার বুঝে আসেনি” । এটাই হল ভুল ধরার আদব । 
লেখকের জবানবন্দি: মনে খুব দুঃখ পেলাম । 
কারণ এক. আমি কারো ভুল ধরিনি। উসুলে শরীয়তের আলোকে বুঝতে 
চেয়েছি এবং প্রজন্মকে কী বলব তা জানতে চেয়েছি। তালিবুল ইলমরা 
সেসব কথা পড়ে যে দ্বিমুখী সমস্যায় পড়বে তা থেকে বাচার উপায় বের 
করার চেষ্টা করেছি। 
কারণ দুই. গাঙ্গুহী রহ. এর এ ঘটনাটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত হল। কিন্তু 
গাঙ্গুহী রহ. এর যে ঘটনাটি আমি আমার বইয়ের শুরুতে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ 
করলাম সেটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত হল না। এসব বে ইনসাফীর জন্যও 
অনেক সাহস দরকার । 
কারণ তিন. আমি ইলমের উচ্চ আদালতে নিবেদন করেছিলাম যে, বড়দের 
লেখা হলেও যেহেতু মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তালিবুল 
ইলমরা দ্বিধায় পড়বে, শরয়ী উসুলের সঙ্গে মিলাতে পারবে না তাই এর 
প্রকাশ, প্রচার, প্রসার না হলে ভালো হত। 
কিন্ত নিবেদনের বিপরীত আচরণ দেখেছি। প্রচারের সর্বোচ্চ মাধ্যমগুলো 
গ্রহণ করা হয়েছে। তালিবুল ইলমদের যে কোন প্রশ্নের জবাবে শুধু বলা 
হয়েছে, বড়দের ভুল ধরা যাবে না, যে কোনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, 
নতুন কিছু বোঝার চেষ্টা করা যাবে না, কিতাব পড়লেই হবে না, বেয়াদবি 
করা যাবে না। তালিবুল ইলমরা এ নসীহতগুলোর উপর আমল করেই 
বড়দের এ কথাগুলো বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু একই জবাব দিয়ে তাদেরকে 
ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়েছে। 
কারণ চার. আমি কারো ভুল ধরার পথে নামিনি। বড়রা কিছু বই পড়তে 
বলেছেন, আর কিছু বই পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি উভয় রকমের 
বইয়ের প্রতিবেদন সামনে তুলে ধরেছি। কোন প্রকার হেরফের করিনি। 
উদ্ধাতিতে ভুল হয়ে থাকলে মূল বইগুলো সবার সামনে আছে। 
কারণ পাঁচ. আল্লামা সুযুতীর ভুল ধরার নমুনা আসলে মুহতারাম দেখেননি, 
কারো কাছে শুনেছেন। সলফের ইন্তেদরাক, তাআক্কুবাত পড়তে হবে। 
মুহতারাম যে ময়দানে আছেন সে ময়দানে পড়া নিষিদ্ধ । এটা একটা সমস্যা । 
কারণ ছয়. জারহ-তাদীলের কঠিন বিষয়ের কথা নাই বললাম। কিন্তু 
কমপক্ষে মুকাদ্দিমায়ে সহীহ মুসলিমও যদি মুহতারামের ইত্তেহযার থাকতো 
তাহলে আমার এ অতিরিক্ত লাইনগুলো খরচ হত না। 
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> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 

ভাবনা: কুরআন-হাদীস-মসনবী এ তিন ছাড়া কোন আলেম ছিল না। 
আকাবিরে দেওবন্দ অনেক ছিলেন যারা মসনবী পড়েছেন পড়িয়েছেন। 
বর্তমানে কিছু শুকনো ইলমের অধিকারী এখন এর উপর কালাম করতে 
আসে । তোমাদেরকে নষ্ট করার মত এমন হাজারো বই আছে । কত বড় 
সাহস ফখরুদ্দীন, গাযালী, রুমীর উপর কালাম করতে যায়। 

লেখকের জবানবন্দী: প্রথম বললেন, মসনবী ছাড়া কোন আলেম ছিলেন 
না। পরে বললেন, অনেকে পড়েছেন পড়িয়েছেন। দুইয়ের মাঝে 
তাতবীকের দায়িত্ব হুজুরের উপর। 

মসনবী ছাড়া আলেম ছিল না -এ তথ্য কোন শতাব্দী থেকে কোন শতাব্দীর? 
কোন ভূখণ্ড থেকে কোন ভূখণ্ড? 

সলফের কোন কাজের উপর ইলমের আলোকে পর্যালোচনা করার পর তা 
‘ভেজা’ হওয়াটা কতটুকু জরুরী? 

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং হাদীসের 
প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মুসানিফগণের বিরুদ্ধে যখন আমরা বছরব্যাপী- 
জীবনব্যাপী কালাম’ করতে থাকি তা শুকনা ইলমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে না 
কি ভেজা ইলমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে? কালামকারীরা শুকনার অধিকারী না 
ভেজার অধিকারী? 

মসনবী &॥ ০৬5 -০৫ ৷ শপ এর মকামে নাকি আরো আগে? মসনবীর 


যে কথাগুলো আয়াত, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে 
হয়েছে সেগুলোর সমাধান চেয়েছি । এটা বেয়াদবি হওয়ার মানেতো হচ্ছে, 
আয়াতের সঙ্গে আয়াত সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, হাদীসের সঙ্গে হাদীস 
সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে এবং তার সমাধানের জন্য ইলমী জীবনের 
অর্ধেক ব্যয়ও হতে পারে । কিন্তু মসনবীর সঙ্গে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের 
সিদ্ধান্ত সাংঘর্ষিক মনে হওয়াটাই অপরাধ?! 

তথ্যগুলো তালিবুল ইলমদেরকে দেখানোর মত হিম্মত না থাকলে এ 
ভয়ংকর পৃথিবীতে চলবেন কীভাবে? রাস্তায় বের হবেন কীভাবে? সামাজিক 
জীবন কাটাবেন কীভাবে? হাজারো ইলমী প্রশ্নের সামনে একই উত্তর 
চালাবেন কীভাবে? 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 


১২০ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
ভাবনা: যুক্তির শেষ নেই । চোরেরও যুক্তি লাগে, বেদআতিরও যুক্তি লাগে। 
যুক্তির পেছনে পড়তে নেই। যুক্তিতে শান্তি নাই। অতএব মানার মধ্যেই 
শান্তি। আমরা আকাবিরের তরিকায় আছি। তাই বলছি, বই পাইলেই 
পড়তে নেই। যেমন মিস্টার মওদৃদীর লেখা বই। থানভী রহ. তার বই 
দেখে বলছিলেন 2 ৪/144 এ ৮/1, তাই আকাবিরের বই, থানভী 
আর বাকি সব পড়া একদম নিষিদ্ধ। 
লেখকের জবানবন্দী: যুক্তি বলে যদি দলিল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে 
তার শেষ আছে। মুহতারাম যদি একটু দেখিয়ে দিতেন আমাদের বইয়ে 
চোরের ও বিদআতীর দলিল খণ্ডাতে কর্ণধারগণ এত ভয় পেলে ভক্ত 
মুরিদদের উপায় কী? 
দলিলের পেছনে না পড়ে এবং দলিলের মাঝে শান্তি তালাশ না করে 
কুরআন হাদীসের অনুসারীদের উপায় কী? দলিলের বিপরীতে মানার যে 
দাওয়াত চলছে এর ফলাফল কী? এ পানি কোথায় গড়াবে? ভাণ্ডারী, 
রাজারবাগী, দেওয়ানবাগী, আটরশির অপরাধটা কোথায়? এত কিছুর পরও 
“আমরা আকাবিরের তরিকায় আছি’ এর পদ্ধতি কী? আকাবির দলিলের 
বিপরীতে মানার পথ ধরেছেন? আকাবিরের উপর এ অপবাদের কি কোন 
বিচার নেই? 
হিম্মত করে বলে ফেললেইতো হয় যে, থানভী রহ. এর মত আমিও দুর্গন্ধ 
পাচ্ছি। আকাবির হওয়ার পথ সহজ হয়ে যাবে। তালিবুল ইলমরাও 
অস্বাভাবিক রকমের ভড়কে যাবে । আকাবিরের সঙ্গে নিজের নামটা অতি 
সন্তর্পনে এভাবেই ‘ইন’ করে দেবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে, বিনয়ের 
মাঝে কোন প্রকার ব্যঘাতও না ঘটে । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 
ভাবনা: তাহলে কি ওলামারা জানে না? চিৎপুটিরা কিছু দলিল দিয়ে সব 
সাবেত করে ফেলছে। তাহলে কি বুযুর্গরা সবাই ফাসেক? 
লেখকের জবানবন্দী: ওলামারা কেরামগণ জানবেন না কেন? আর ফাসেক 
হতে যাবে কেন? যালেম আর ফাসেক হবে খেয়ানতকারীরা । সে আলেম 
হোক। 


১২১ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

সমস্যা হচ্ছে, ভুল ধরার জন্য যতটুকু পড়া দরকার ততটুকুও আমরা 
পড়তে রাজি নই । ফলে ভুল ধরতে গিয়েও আবার সেই ভুলের পাহাড়ই 
তৈরি হচ্ছে। তালিবুল ইলমদের জন্য হাসির খোরাক তৈরি হচ্ছে। সে 
কারণে ছেলেরা অনাকাঙ্খিত কোন আচরণ করলে সেজন্যও দায়ী এ 
লেখকই। 

আর কোন দাবি সাব্যস্ত করার জন্য কিছু দলিল কেন লাগবে । যে কোন 
দাবির জন্য একটি দলিলই যথেষ্ট । বিপরীতে কোন দলিল না থাকলে 
একটি আয়াত বা একটি হাদীসই যথেষ্ট । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 
ভাবনা: 1১৬ ৫ ১১ 3৮ 44 নিজের চশমা দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় 


না। |) & ৭৮০৬ চিনতে হবে সাহাবায়ে কেরামের চশমা দিয়ে । তারা 


এখন বেঁচে নেই। তাই আকাবিরে দেওবন্দই হলেন একমাত্র তাদের 
শাগরেদ, এঁদের চশমা দিয়ে চিনতে হয়। চশমা না থাকলে ছোটকে বড় 
আর বড়কে ছোট দেখতে হয় । যেমন এই চিৎপুটিরা দেখে । 

লেখকের জবানবন্দী: যে কোন হক কথার ব্যাপারেই এখন এ বাক্যটির 
ব্যবহার চলছে। এমতাবস্থায় হক কথা বলার ব্যবস্থা কী? মনে হচ্ছে, যেই 
হক কথা বলছে তারই মতলব খারাপ । এরই বিপরীত এ ব্যক্তির মতলব 
কিছুটা ভালো বলে ধারণা করা যায় যে মিথ্যা কথা বলে! তাই মতলব সহীহ 
ওয়ালা হক কথার কিছু পদ্ধতি দরকার । 

35523 LE 36 ৫*) ৩১] LUT 558 ও এর উপর আমল 
করতে গেলে চশমা কি নিজের চোখে থাকবে না অন্যের চোখে থাকবে? 
সাহাবায়ে কেরামের চশমা “দলিল ও যুক্তি'র অন্তর্ভুক্ত না কি “মানার মধ্যে 
শান্তি'র অন্তর্ভুক্ত? সাহাবায়ে কেরামের চশমা কিতাবে পাওয়া যাবে নাকি 
স্বপ্ন, কাশফ, মোরাকাবায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়গুলো তালিবুল ইলমদের 
সামনে স্পষ্ট থাকলে ভালো । 

'আকাবিরে দেওবন্দ একমাত্র সাহাবায়ে কেরামের শাগরেদ" এসব কথার 
ব্যাখ্যা কে করবে? ব্যাখ্যা চাওয়াও বেয়াদবী । দলিলতো চাওয়াই যাবে না। 
কারণ, চোরের দলিল আছে। আকাবিরে দেওবন্দ কখন দলিলকে এত ঘৃণা 
করেছেন জানি না। 


১২২ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
আর চশমা তত্্রতো আরো জটিল । চশমা না থাকলে বড়কে ছোট দেখা যায় 
যদি চোখ নষ্ট হয়। চিৎপুটি এর কী করতে পারবে । আর নিজের চশমা না 
পরে অন্যের চশমা পরলে সোজা রাস্তাও বাকা দেখা যায়। এসব জাটিল 
তত্ত্বজ্ঞান বোঝার মত অবস্থা কি আমাদের সাধারণ তালিবুল ইলমদের 
আছে। এসব সুর তো সেই ভেদ রহস্যের ইমামদের যাদের কথা কুরআন, 
হাদীস ও ফিকহের ইলম দিয়ে বোঝা যায় না। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 

ভাবনা: দলিলের পেছনে পড়তে নেই । এই যে জাকির নায়েক, মওদুদী । 
এরাও কুরআন দিয়েই দলিল দিয়ে থাকে। 

লেখকের জবানবন্দী: আমার জানা মতে দলিল মানে হচ্ছে কুরআন, 
হাদীস, ইজমা, কিয়াস। এখন মুসলমান ও মুসলমানের সন্তানকে শরীয়তের 
দলিলের পেছনে না গিয়ে কার পেছনে যাওয়ার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। যারা 
এ দাওয়াত দিচ্ছে তারা কারা?! লক্ষণ খুবই খারাপ! মাদরাসার চৌদ্দ বছর 
ষোল বছর কি দলিলকে উপেক্ষা করার জন্য? না কি দলিলের পেছনে পড়ার 
জন্য? বিষয়গুলো অনেক বেশি এলোমেলো হয়ে গেল না? একটা ছোট্ট 
“চিৎপুটির' ধাক্কায় যদি এত বড় হাঙ্গরের এ বেহাল দশা হয় তাহলে পরবর্তী 
পরিস্থিতি সামাল দেবে কীভাবে? 

জাকির নায়েক আর মওদুদী কুরআন হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছে তাই 
আমরা কুরআন হাদীস ছেড়ে আহবার রুহবান ধরব এ তো আরো ভয়ংকর 
তন্ব। এতে মওদুদীরা লাভবান হবে না আমরা লাভবান হব? 

আল্লাহর ওয়াস্তে একটু শান্ত হোন। নিজের স্বার্থে, তালিবুল ইলমদের স্বার্থে, 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ের স্বার্থে নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ 
সাহায্য করবেন। সমস্যা যত বড়ই হোক দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে মাথা ঠাণ্ডা 
না রেখে উপায় নেই। 

> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 

ভাবনা: আল্লাহ তাআলা আদম আলইহিস সালামকে জান্নাত থেকে নেমে 
যেতে আদেশ করেছেন। 155 এ ৭৫১ !1%5 এ এ তিনি নেমে 
গিয়েছিলেন। কোন যুক্তি পেশ করেননি । অথচ তার যুক্তি ছিল। ইসলাম 
মিটিয়ে দেয়াকে বলে, যুক্তি পেশ করে নয়। সুতরাং ভালো করে শোন, 
কওমী মাদরাসাও এটারই নাম। কোন যুক্তি নেই এবং কোন রায় নেই। 


১২৩ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
লেখকের জবানবন্দী: কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি । আমাকে ধোলাই করা 
হচ্ছে এতটুকু বুঝেছি। ছোট্ট দু'টি নিবেদন। একটি হচ্ছে, “কওমী মাদরাসা 
এটারই নাম” বলে যেভাবে »০ করা হচ্ছে, এর দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার 


পেরেশানী বাড়বে । পেরেশানীটা এখন বুঝে আসবে না । চুলাকানী বন্ধ হলে 
পরে বুঝে আসবে । কারণ যুক্তি ও দলিল যখন ডাস্টবিনে তখন এ রকম 
১ এর সাথেই কওমী মাদরাসার আরো কত সংজ্ঞা যে দিতে হবে তা 


বক্তাও গুনে শেষ করতে পারবেন না, শ্রোতাও গুনে শেষ করতে পারবে 


না। 

দ্বিতীয় নিবেদন হচ্ছে, যুক্তি নেই রায় নেই' এটা কি উম্মতের কারো জন্য নেই 
না কি কারো জন্য আছে, আর কারো জন্য নেই। যিনি দলিল জবাই করে 
মানার নসীহত করে চলেছেন তিনি কোন অবস্থানে আছেন? যা বলে চলেছেন 
তা যুক্তি, দলিল ও রায়ের ভিত্তিতে চলছে না কি মানার ভিত্তিতে? 

দলিলকে মানলে তা মানার অন্তর্ভুক্ত হবে না, আহবার রুহবানকে মানলে তা 
মানা হবে এ পার্থক্যগুলোও তালিবুল ইলমদেরকে বুঝিয়ে দিলে ভালো হবে। 
আকাবিরে দেওবন্দতো নিজেদেরকে আহবার রুহবানের মকামে মনে 
করতেন না। নিজদের অনুসারীদেরকে এভাবে অনুসরণ করার দাওয়াত 
দেননি । দলিল জবাই করে শুধু অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেননি । তাহলে 
আমরা এখন এসব কথা বলে কোন আকাবিরে দেওবন্দের মাসলাক 
মাশরাবের দিকে ছেলেদেরকে ডাকছি? 

ছেলারাতো নিরুপায় হওয়ার আরেক ধাপ পার করল। আকাবিরে 
দেওবন্দের মাসলাক মাশরাব জানার জন্যওতো কোন বই পড়া যাবে না। 
সে বিষয়েও স্থানীয় আহবার রুহবানের কথাই বিশ্বাস করতে হবে । কিতাব 
পড়লেই দলিল ও যুক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এবং জাকির নায়েক বা 
মওদুদী হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে। 

> পাঠক: সাবেক মুহতারাম ৷ 

ভাবনা: জালেম বলেছে, হাফেজ্জী হুযুর নাকি দেওবন্দের শত্রু!!! তোমরা 
জবাব দিয়ে দেবে, ইবলিসেরও যুক্তি ছিল। আদা বেপারী জাহাজের খবর 
নিতে আসছে । এ ইবলিসের মত। | তার মধ্যে অহংকার আছে যেমন 
ইবলিসও অহংকার করেছিল এ৷ ₹৫ ) এ । 


১২৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
লেখকের জবানবন্দী: ইশকের ময়দানে জালিম শব্দটি ভালবাসার শব্দ। এ 
ময়দানের মানুষ এত দামী শব্দটি হঠাৎ আমার জন্য কেন ব্যবহার করলেন? 
একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম । 
আগেই বলেছিলাম, বই না পড়ে ভুল ধরলে ভুলের সংখ্যা বাড়তেই 
থাকবে । দুষ্টু মুরীদরা ভিত্তিহীন কথা মুখে পুরে দিয়ে পালাবে। এরপর 
আরেক মুরীদ এসে বলবে, হুজুর! হাফেজ্জী হুজুরকে কোন জায়গায় 
দেওবন্দের শত্রু বলা হয়েছে একটু পৃষ্ঠা নম্বরটা দিলে ভালো হত। হুজুর 
তখন পেছনে তাকিয়ে দেখবেন আগের মুরীদ পালিয়েছে। এ ধরনের 
পরিস্থিতির জন্য অবশ্যই লেখক দায়ী থাকবে না। 
আর ছেলেরা জাবাব দিতে পারবে, কারণ তাদের বই পড়া আছে। কিন্তু 
ছেলেদের বাবাদের কী উপায় হবে? 
যুক্তি, দলিল ইত্যাদি কখন থেকে যে সব ইবলিসের দখলে চলে গেল?! 
জাকির নায়েক, মওদুদী, বিদআতী সবাই মিলে দলিলগুলো দখল করে 
এখন আমাদেরকে দলিল বিহীন জীবন যাপনে বাধ্য করল -এ আজব 
কারগুজারী। আমাদের এখন উপায় কী? ইবলিসের বিরোধিতা করার জন্য 
এখন আমাদেরকে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সব ছাড়তে হবে? 
মুহতারাম, চুঙ্গার এত ভিতরে ঢুকতে গেলেন কেন? বের হওয়ার কি কোন 
আশা ভরসা নেই? আদা বেপারীর আদার প্রয়োজন হলে সে আদা 
আমদানীর জাহাজের খবর নিলে খুব অপরাধ হয়ে যাবে? আমরা আদার 
অভাবে সবাই মরে গেলাম । জাহাজের খবর না নিয়ে আমাদেরকে কী 
করতে বলেন । পানি খেয়ে আদার প্রয়োজন মিটাবো? 
যে ময়দানের গরমে আমরা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি সে ময়দানের 
সবকাটাও ইয়াদ রাখা গেল না। এ ময়দানে নিজেকে চুনোপুটি ভাবতে 
শেখানো হয় নাকি অন্যকে? না কি এ সবক এখন বদলে গেছে? 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 
ভাবনা: (যার কাছে বইটি পাওয়া গেছে তাকে অফিসে ডেকে এনে খুব 
মারধর ও বেত্রাঘাত করে অভিভাবক ডেকে এনে বের করে দেয়ার হুমকী 
দেয়া হয়েছে। পরে এর জন্য তাকে হুজুরের পা ধরে মাফ চাইতে বলা হয়। 
সে মাফ চাইতে অস্বীকৃতি যানায়। এ প্রেক্ষিত্রে হুজুরের বক্তব্য) জানিস এ 
বইয়ে কি আছে? এ বইয়ে কুফরী কথাবার্তা আছে। 


১২৫ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
লেখকের জবানবন্দী: সে কুফরী কথাগুলোর উদ্ধতিও আছে। সে কুফরী 
থেকে বাচার আবেদনও আছে । তালিবুল ইলমদেরকে বাচানোর আবেদনও 
আছে । অপরাধের অংশটা কোনটা? 


> পাঠক: মাওলানা ...... সাহেব। তালিবুল ইলম ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ। 
জামেয়া .... না. গঞ্জ। 
ভাবনা: উনার প্রথম বই ঠিক ছিল, কিন্তু পরেরটা ঠিক নয়। কারণ উনি 
নিজেই নিজের উসুল অনুযায়ী কাজ করেননি । তিনি প্রথম বইয়ে একটি 
কথা বলেছিলেন, “সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার গঞ্জিতে আটকাতে 
হবে'। এই অনুযায়ী তার প্রথম বইটি সঠিক। কিন্তু পরের বইয়ে তিনি 
নিজেই আত্মসমালোচনার গণ্ডি পেরিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন । 
লেখকের জবানবন্দী: ইনশাআল্লাহ তৃতীয় বই আসলে দ্বিতীয়টিকে ঠিক মনে 
হবে । একটু অপেক্ষা করতে হবে। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: তার ভাষা দেখ 'আল্লামা রূমীর কথাই কি শেষ? মানসূর হাল্লাজের 
কথাই কি শেষ?’ এটা আলেমের ভাষা হতে পারে না। অপর দিকে মুফতী 
তকী উসমানীর ভাষা দেখ ‘আপন প্রদীপ জ্বালি’ কত তফাত। 

লেখকের জবানবন্দী: আমাকে এতটা বড় বানানো ঠিক হয়নি। আমি ও 
মুফতী তকী ওসমানী সাহেব হুজুরের মাঝে যত হাজার মাইলের ব্যবধান সে 
হিসাবে ভাষার ব্যবধান হওয়ার কথা ছিল আরো অনেক বেশি। 

এটাতো ভাষার সমস্যা গেল। মূল সমস্যার সমাধান কী? 


> পাঠক. মুফতী ..... সাহেব । আমার মুহসিনদের অন্যতম | সর্বশেষ 
সাক্ষাতেও আমাকে মুহাব্বত করেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। যে কারণে 
নারাজ হয়েছেন, নারাজির কোন কারণ এখনো জানতে পারিনি । 

ভাবনা: গোমরাহ হয়ে গেছে। (কামনা করি এর সনদ জাল হোক) 

লেখকের জবানবন্দী: আমাদের মুরুব্ীদের সামনে আমাদের গোমরাহী ধরা 
পড়া মানে আমাদের শুদ্ধ হওয়ার পথ খোলা থাকা। এখন শুধু প্রয়োজন 
গোমরাহীগুলো চিহ্কিত হওয়া এবং শুদ্ধ হওয়ার পাথে আমাদেরকে 
সহযোগিতা করা। আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করবেন। শুধু গোমরাহ 
ফাতওয়া দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন । আমীন । 


১২৬ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 

> পাঠক. মুফতী ..... সাহেব, প্রধান মুফতী, জামেয়া ..... না. গঞ্জ । 
ভাবনা: এত বড় ভয়ংকর ফিতনা কওমী মাদরাসার ইতিহাসে আর কখনো 
আসেনি । 
লেখকের জবানবন্দী: ফিতনায় পতিত ব্যক্তির নিকট সুন্নতকে ভয়ংকর 
ফিতনা মনে হওয়াটা স্বাভাবিক আর মুফতী সাহেব কি কষ্ট করে ফিতনার 
অংশটুকু চিহ্নিত করে দেবেন! 

> পাঠক. সাবেক মুহতারাম। 
আকাবিরদের থেকে ‘নস’ বেশী বুঝে ফেলেছো! তোরা ‘নস’ বেশী বুঝেছিস, 
তোদের পরিণতি খুব খারাপ । নস’ পড়ে তোরা এখন পেখম খুলেছিস। 
লেখকের জবানবন্দী: আবারও সেই আদি ও আসল উক্তি। নিজের 
অজ্ঞতাকে আকাবিরের উপর চাপিয়ে দেয়া। আকাবিরের বুঝের বাইরে 
একটি 'নস'ও বইয়ে উল্লেখ হয়নি। আর ‘নস’ বুঝলে পরিণতি খারাপ হবে 
কেন! আমাদের আকাবিরগণ তো ‘নস’ না বুঝলে পরিণতি খারাপ হওয়ার 
কথা বলেছেন। এবং আকাবিরগণ ‘নস’ পড়ার পরেই পেখম খুলেছেন, 
পড়ার পূর্বে খোলার তো কোন ব্যবস্থা নেই। 


> পাঠক. সাবেক মুহতারাম। 
ভাবনা: এইসব বই যারা লিখে, তাদের আকলে কুকুর পেশাব করেছে। 
লেখকের জবানবন্দী: মুফতী সাহেব অবশ্যই কোন ভদ্র পরিবারের 


> পাঠক. সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: (লেখক সম্পর্কে বলেন) এরা এমন ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে কোন 
স্বীকৃতি নেই। না তাদের কোন ‘ইলমী কারনামা” রয়েছে, না আমলী 
ময়দানে কোন ‘দখল’ রয়েছে। 

লেখকের জবানবন্দী: ‘ইলমী কারনামা’ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি কী? “ইলমী 
কারনামার' প্রথমটির উপরও তো একই আপত্তি আসবে । মানতেকী 
পরিভাষায় “দাওর' বা তাসালসুল' লাযেম আসছে না? 


> পাঠক: মুহাদ্দিস, মুফতী, লেখক .... সাহেব । নোয়াখালী । আমাকে 
মুহাব্বত করেন এ দাবিতে কখনো ত্রুটি দেখিনি । 
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ভাবনা: এ কাজগুলো করে তার যে “অকার' ছিল তা কমে গেছে। 
লেখকের জবানবন্দী: মুহতারাম আমার যে “অকার' এর কথা বলেছেন তা 
কখনো ছিল কি না তা আমার জানা নেই। তার দাবি অনুযায়ী যদি তা 
থেকে থাকে তাহলে সে 'অকার' কোন কাজে লাগানোর জন্য আমি জমা 
করে রাখব? যে কাজে এখন তা খরচ হল এর চাইতে আরো জরুরী এমন 
কী কাজ আছে যার জন্য আমি আমার এ “অকারপগুলো' সংরক্ষিত রাখব? 
আমি যদি উদাহরণ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চল্লিশ বছরের অর্জিত “অকার'র কথা উল্লেখ করি তাহলে তা কি খুব বেখাপ্সা 
হবে? চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরে অর্জিত “আলআমীন' খেতাব দুই তিন মিনিটের 
বক্তব্যে = ৬ ৬) এ এর গালিতে পরিণত হয়েছিল। 


আমাদের অর্জিত ও কাল্পনিক 'অকার' সংরক্ষণ কতটুকু জরুরী, আর 
সত্যকথন কতটুকু জরুরী । যেভাবে আমরা চলছি সেভাবে অকারগুলো কি 
আসলে এখনো আছে? অকার নষ্ট হওয়ার ভয়ের কথাতো বহু কাল থেকে 
শুনে আসছি। এ মেয়াদ এবার শেষ হওয়া দরকার । 

আপনি অকারের কথা বলছেন। এতো অনেক উপরের শব্দ । আমার এখন 
লুঙ্গি নিয়ে টানাটানি চলছে। কিন্তু কিছু করার নেই। আমার প্রতি 
আপনাদের নেক দৃষ্টি ও মুহাব্বত-ভালোবাসার উত্তম বদলা আল্লাহ তাআলা 
আপনাদেরকে দান করুন । আমীন । 
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পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা 


আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব 


সিরিজ-১ 
দারুল উলুম দেওবন্দ পূর্বসূরি উত্তরসূরি 
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“দারুল উলুম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি’ বইটির বয়স একেবারেই 
সামান্য । সর্বোচ্চ দুই মাস হবে। কিন্তু এরই মধ্যে পাঠক মহলের ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটে গেছে। একজন লেখককে সোজা হয়ে দাড়ানোর জন্য আরেকটু সময় 
দেয়ার দরকার ছিল। এতে লেখকের জন্য একটু সুবিধাজনক হলেও 
পাঠকের এমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেত না। বিশেষত একজন 
নবীন ভাবুক বা বলা যায় একজন অপরিপক্ক কাচা পেরেশান হাল তালিবুল 
ইলমের একটি ভাবনাকে এতটা কঠিনভাবে আঘাত না করে লেখকের 
মনের অবস্থা এবং চলমান পৃথিবীর অবস্থাকে তুলনা করে আমাদের কি করা 
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উচিৎ সে দিকটা নিয়ে ভাবার পেছনে মেধা বেশি ব্যয় করলে আমার মনে 
হয় উম্মতের বেশি ফায়দা হত। 

এ বইয়ে বিবৃত সমস্যাগুলো যদি বাস্তবিক সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে 
এর উপর যে মন্তব্যগুলো করা হচ্ছে এবং যেভাবে করা হচ্ছে এভাবে কি 
এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব? এই বইয়ের লেখক হওয়ার অপরাধে আসামী 
হিসাবে বইয়ের উপর কৃত আপত্তিগলোর উপর সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি আমি 
দিয়ে যাব। কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে বিচার করাতো আর আমার 
দ্বারা সম্ভব নয়। তাই পাঠকের মন্তব্য পাঠকের আদালতেই আমি তুলে 
ধরলাম। কারণ, সর্বাবস্থায় পাঠক পাঠকের আপন। আর লেখকের মত 
অপরাধী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যদি শুধু লেখাটাই একটা জঘন্য 
অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে একটি লেখা কেন তৈরি হয়েছে? প্রেক্ষাপটটা 
কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে? লেখাটার উপকারিতা কতটুকু? শতকরা 
কত ভাগ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, একটি গর্হিত কাজ, চিন্তা, পদ্ধতি 
থেকে বাচার জন্য যে ফরয দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা অতিক্রম করে চলছি 
কি না? -এ সকল বিবেচনাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রুচিবহির্ভূত 
হওয়ার কারণে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিপরীত হওয়ার কারণে একটি লেখাকে 
কেন এতভাবে আঘাত করা হবে?! একজন সমালোচকও এ দাবি করছেন 
না যে, এ বইয়ের এ কথাটি বাস্তবভিত্তিক নয়, বা এ কথাটি শরীয়তের 
উসূলের আলোকে ভুল । কিন্তু আঘাতমূলক শব্দের ব্যবহারে কারো কোন 
কমতি নেই । ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা । 

বইয়ের প্রশংসা যে করা হয়নি এমন নয়। শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ 
পাঠকের পক্ষ থেকেই ভালো ভালো মন্তব্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য 
পেয়েছি। কিন্তু সেসব প্রশংসার কিছু আছে আমার প্রতি স্নেহের আতিশয্যে, 
কিছু আছে এমন যা ইতরাউল মাদিহ' বা স্তাবকের মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি, আর 
কিছু আছে এমন যা শুধুমাত্র আমাকে উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে। 
আর কিছু বাস্তবিক প্রশংসা থাকতেও পারে যা উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রকাশ 
পেয়েছে কি না তা নিয়ে পাঠকের যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে এবং এ 
সন্দেহের যথেষ্ট পরিমাণ কারণও রয়েছে। 

যাই হোক প্রশংসার কথাগুলো শুনে পাঠকের কোন লাভ নেই। 
আমাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকলে উদ্দেশ্য আদায় হয়ে গেছে। 
আমি প্রয়োজন পরিমাণ উৎসাহ বোধ করছি। অতএব এখানে পাঠকের 
সমালোচনাগ্তলোকেই তুলে ধরছি। পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা 
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তুলে ধরতে গিয়েও আমার যথেষ্ট পরিমাণ ভুল হবে । এটা আমি জানি । তবু 
আমার মনে হয় বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবাই একসাথেই ভাবি। কারণ 
সমস্যা সবার। আমার একার নয়। তাই আমি একা তা হজম করতে চাই 
রি তাআলা আমাদের জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করুন। 
| 


> পাঠক: প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত উচ্চমাধ্যমিকের 
একজন তালিবুল ইলম । 
ভাবনা: মনে হয় শুধু ওনারাই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না। 
লেখকের জবানবন্দি: কেউ বোঝেনি' এমন কোন কথা বা এমন কোন ইঙ্গিত 
এ বইয়ে নেই। 


> পাঠক: উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষাবিদ। এক সময় আমাকে 
ভালোবাসতেন, এখন কী অবস্থা জানি না। 
ভাবনা: আসল যে কথাটি লিখতে চেয়েছেন তা শেষ করলেন না কেন? 
লেখকের জবানবন্দি: এটা একেবারেই একটি সন্দেহসাত্র। 


> পাঠক: সেরা আলেমগণের একজন 
ভাবনা: মারাত্মক! এসব কথা লিখার কী প্রয়োজন? 
লেখকের জবানবন্দি: প্রয়োজনটা “একান্ত আলাপন’ এবং এসব কথার আগে 
পরে বলা হয়েছে। 


> পাঠক: তরুণ আলেম । এক সময় আমাকে খুব ভালোবাসতেন, এখন 
আর ভালোবাসবেন কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগছেন। 


ভাবনা: কারো বাবা মদ খেলে কি তিনি তা লিফলেট লিখে প্রচার করবেন? 
লেখকের জবানবন্দি: বাবার সমস্যা নিয়ে লেখা লিফলেট বাবার কাছেই 
পাঠানো হয়েছে । আর পাঠানো হয়েছে বাবা মদ খাওয়ার প্রায় এক 
শতাব্দীকাল পর । এর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয়েছে। 


> পাঠক: বড়দের অনুসরণের দাবিতে পদকপ্রাপ্ত তরুণ আলেম। 
ভাবনা: এ লেখায় মনের ব্যথা আছে ঠিক, তবে ক্ষোভও রয়েছে অনেক । 
লেখকের জবানবন্দি: কার বিরুদ্ধে?! কার উপর?! কিসের জন্য? দ্বীনের 
জন্য না কি পার্থিব স্বার্থের জন্য? 


> পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার, মুফতী, মুহাদ্দিস। 
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ভাবনা: দরসের মধ্যে কতো কথাই এসে যায়, আমরা কি জিহাদ অস্বীকার 
করি না কি?! 
লেখকের জবানবন্দি: হাদীস-তাফসীরের দরসে অস্বীকার করার পর স্বীকার 
করার ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? 


> পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার যিম্মাদার। এক সময় আমাকে খুব পছন্দ 
করতেন। এখন একদম পছন্দ করেন না 
ভাবনা: বড় হলে মানুষ গৌয়াড় হয়ে যায়। 
লেখকের জবানবন্দি: কথাগুলো আর কীভাবে বললে এ বদনাম থেকে বাচা 
যাবে?! চলমান পৃথিবীতে গৌয়াড়ের সংজ্ঞা হচ্ছে, ইসলামের যে কোন 
বিধানকে শক্ত করে ধরে রাখা । পরিস্থিতির হাতে শরীয়তের বিধানকে ন্যস্ত 
করে দিলেই এ বদনাম থেকে বাচা যাবে । 


> পাঠক: উচ্চ মাধ্যমিকের তালিবুল ইলম। প্রচলিত ইসলামী 
রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। 
ভাবনা: (যে উদ্ভাযের মাধ্যমে সে বইটি পেয়েছে তার ব্যাপারে) বেয়াদব। 
লেখকের জবানবন্দি: বেয়াদবের সংজ্ঞা তালাশ করছি । মিলাতে পারছি না। 


> পাঠক: দরজা উলয়া-স্লাতকের তালিবুল ইলম । 
ভাবনা: (ধমকের সুরে) এসব তথ্য লেখককে কে সরবরাহ করেছে?! 
হয়ে যাবে 


> পাঠক: রাজধানীর শীর্ষ পর্যায়ের মাদরাসার যিম্মাদার । 

কোন নিশ্চয়তা নেই, সেসব বই পড়বে না। 

লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরের একটি সংজ্ঞা ও বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ 
করলে লেখদের জন্য সুবিধা হতো । আর দলিলের পেছনে, তথ্যের পেছনে 
সময় ব্যয় না করে তাকরীয সংগ্রহের পেছনে সময় ব্যয় করা একজন 
লেখকের জন্য অবশ্যই অনেক সহজ । আমার বয়সের অর্ধেক বয়সের 
তরুণরা বিভিন্ন বইয়ের তাকরীয লিখে দিয়ে আকাবির হচ্ছে । আমরা কি 
তাদের পেছনে একটু সময় ব্যয় করবো? আকাবিরের তাকরীযগুলো 
বর্তমানে কীভাবে সংগ্রহ করা হয় তা কি মন্তব্যকারীরা জানেন না? 


> পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার। 
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ভাবনা: এ ৮ 8 ০১০ 0 ৬ সত ও 
আমার কাছে আছে। মন্তব্যকারী নিজেও জানেন তিনি এবং তার মত 
লোকেরা এ ঘটনাগুলো অহরহ ঘটিয়ে চলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
প্রশ্নের সম্মুখিন হবেন বলেই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এটাই যদি 
অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাসহ লিখে দেব। 


> পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বড় হুজুর। যিনি আমাকে 
ভালোবাসতেন, এখনো আশা করি ভালোবাসেন । 
ভাবনা: সবাই খালি মুসলিহ হয়ে যায়! 
লেখকের জবানবন্দি: এই বইয়ে ইসলাহের পথ খুঁজতে বড়দের কাছে 
আবদার করা হয়েছে মাত্র । 


> পাঠক: সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার। 
ভাবনা: এটা কি ইসলাহের কোন পদ্ধতি হল?! 
লেখকের জবানবন্দি: কোন পদ্ধতিই পাইনি । এটাও কোন পদ্ধতি নয়। এটা 
হচ্ছে শুধুমাত্র পরিস্থিতির উপলব্ধি। তবে এতটুকু বলা যায় যে, থানভী রহ. 
এর 'ইসলাহুর রুসুম’ ‘আলইলমু ওয়ালউলামা” একটা লেখাই । প্রচলিত জাল 
হাদীস’ ‘প্রচলিত ভুল’ লিখিত কর্মই। 
সহজ একটি প্রশ্ন এখানে আসতে পারে, আপনি কি আশরাফ আলি থানভী 
হয়ে গেছেন? নিজেকে আশরাফ আলি থানভী মনে করছেন? 
এক্ষেত্রে আমার নিবেদন হচ্ছে, আশরাফ আলি থানভী রহ. নিজেকে 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী মনে করে কাজগুলো করেননি । নিজেকে আশরাফ 
আলি মনে করেই করেছেন। আমিও নিজেকে যুবায়ের মনে করেই করেছি। 
আর নববী আদর্শের অনুকরণে কাজ করার অর্থ কি নিজেকে নবী মনে 
করা? 
আমরা কি আসলে সমস্যাগুলোকে সমস্যা মনে করছি না? না কি এর 
সমাধানের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই? 
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দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
> পাঠক: আমার ধারণামতে একজন রুচিশীল সচেতন আলেম 
আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমি ধারণা করি। বাকি আল্লাহ ভালো 


জানেন। 

ভাবনা: ইখলাসের সাথে লিখে থাকলে ঠিক আছে। 

লেখকের জবানবন্দি: লেখকের ইখলাসে ক্রটি থাকলেও বাস্তব সমস্যার 
সামাধান খুঁজে বের করতেই হবে । বাকি ইখলাসের দুর্বলতা থেকে আল্লাহ 
সবাইকে হিফাযত করুন । 


> পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক। 

ভাবনা: বলতে সবাই পারে । পারলে উনি একটা করে দেখাক! 

লেখকের জবানবন্দি: অনেকেতো বলেন, এ কথাগুলো মিথ্যা। তাহলে 
সবাই বলতে পারে কীভাবে বুঝি? আর অভিযোগকারী সম্ভবত চাদাবিহীন 
মাদরাস করার কথা বলছেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে কেন নতুন করে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে? দেশে কি এর বাস্তব উদাহরণের অভাব 
আছে? আর উদাহরণ দিলে যদি অজুহাত বের হয় “উনি ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। 
উনার সঙ্গে আমাদের উদাহরণ চলে না’ তখনতো লেখক আবারো অসহায় । 


> পাঠক: পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক । 

ভাবনা: উনি মুহতামিম নয়তো এ কারণে । যদি মুহতামিম হতেন তাহলে 
বুঝতেন। 

লেখকের জবানবন্দি: সেই আদি ও আসল উক্তি । যার অর্থ হচ্ছে, বাদশাহের 
ভুল ধরতে হলে নিজে বাদশাহ হতে হবে এবং মেখরের ভুল ধরতে হলে 
নিজে মেথর হতে হবে এবং লেখকের ভুল ধরতে হলে লেখক হতে হবে । 


> পাঠক: ইলম ও আমলে অনুসরণীয় দেশের শীর্ষ কয়েক জনের 
একজন । শারাফত ও ভদ্রতায় আমার দেখা অদ্ধিতীয়। আমাকে অনেক ম্নেহ 
করেন। আশা করি এখনো করেন, সামনেও করবেন । 
ভাবনা: কোন মুরুব্বী নেইতো! এই কারণে । 
লেখকের জবানবন্দি: আমার মুরুব্বী আছে। মুরুব্বীদের নাম ভাঙ্গিয়ে 
অতীতে বহু পুল পার হয়েছি। যেখানে বাবার নামের মূল্য বেশি ছিল 
সেখানে বাবার নাম বিক্রয় করেছি। যেখানে নানার নামের মূল্য বেশি ছিল 
সেখানে নানার নাম বিক্রয় করেছি। আর যে অঙ্গনে মারকাযুদ দাওয়ার মূল্য 
বেশি সেখানে মারকাষের নাম বিক্রয় করে খেয়েছি। কিন্তু যে কাজে সবার 


১৩৪ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
নাক এক সঙ্গে কাটা যাবে সে কাজের বদনাম মুরুব্ীদের উপর চাপাতে 
চাইনি । তবে মুরুব্বী ছাড়া করিনি । পরামার্শ ছাড়াও করিনি । খুব তড়িঘড়িও 
করিনি । পার্শবপ্রতিক্রিয়ার চিন্তা না করেও করিনি । 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম 
ভাবনা: এর দ্বারা একজনের দোষ সবার উপর চাপানো হয়েছে। 

লেখকের জবানবন্দি: শত্রু যেন স্থলিত ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্বলিত অংশ দিয়ে 
সবার বদনাম করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বই লিখা হয়েছে, তাই সে 
কথাটিই বার বার উচ্চারণ করা হয়েছে। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম । 
ভাবনা: জীবনের সব ক্ষোভ এক সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছেন। 

লেখকের জবানবন্দি: কার উপর এ ক্ষোভ? এর কোন বিষয়টি লেখকের 
ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত? একান্ত যদি ক্ষোভ হয়ও তবু এ লেখক কি =| 


এ৷ ও এর একটি সাওয়াব পাওয়ার অধিকার রাখে নাঃ 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: যে কাজটি নাস্তিকরা করতো সে কাজটা তিনি করে দিয়েছেন। 
লেখকের জবানবন্দি: নাস্তিকরা কয়েক দশক আগে থেকেই অডিও, ভিডিও, 
সিনেমা, নাটক, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সাধারণের কাছে 
পৌছে দিয়েছে এবং ভয়ংকরভাবে দিয়ে চলেছে, যার খবরও আমরা পাইনি । 
যারফলে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে বিপজ্জনক হারে বিগড়ে গেছে এবং বিগড়ে 
চলেছে। কিন্তু আমাদের শুধরানোর সুযোগ হয়নি । তাই আমাদের শুধরানোর 
পথ খুঁজে চলেছি। কিন্তু বড়দের মন্তব্যের আলোকে মনে হচ্ছে, এ পথও 
কঠিন । আখের কী হবে? আমরা কী করব?! 


> পাঠক: উচ্চতর শিক্ষা-তাখাসসুস বিভাগের মুশরিফ। 
ভাবনা: পরবতাঁদের উপর দোষ চাপিয়ে আকাবিরে দেওবন্দকে যতটা 
ক্রটিমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা কি বান্তবেই এতটা ক্রটিমুক্ত? 
মনে হয় এ ক্ষেত্রে বেশি পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেছে। 
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লেখকের জবানবন্দি: বাস্তবে এতটাই ক্রটিমুক্ত। শুধুমাত্র মানবিক দুর্বলতার 
কারণে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর 
যতটুকু ত্রুটি প্রকাশ পেতেই পারে ততটুকু আমরা স্বীকার করেছি। অন্যায় 
পক্ষপাতিত্ব প্রশ্নই আসতে পারে না। 

> পাঠক: দাওয়াতী কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মুতালাআ'র প্রতি আগ্রহ 
আছে। আমার প্রতি ভালো ধারণা রাখতেন এখন কী অবস্থা জানি না। 
ভাবনা: বইয়ের উপস্থাপনায় মনে হয় দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ হচ্ছে 
হকের মাপকাঠি এবং একমাত্র মাপকাঠি । উসুলে শরীয়তের আলোকে এ 
মানসিকতা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 
লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরে দেওবন্দকে একটি ৪১ & সংস্কারক 


কাফেলা হিসাবে এবং ভারত উপমহাদেশের জন্য সবচাইতে বড় সংস্কারক 
কাফেলা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । লেখকের বিশ্বাস এখনো এটাই 
এবং এ বিষয়ে লেখকের কোন দ্বিধা নেই। 


> পাঠক: একজন জুনিয়র ইসলামী চিন্তাবিদ 
ভাবনা: তিনি দ্বীনের প্রত্যেক বিভাগের কাজের ভুল ধরেছেন, তাহলে 
আমরা কি শুধু উনাকেই আকাবির হিসাবে মেনে চলব? 
লেখকের জবানবন্দি: এ মুহতারাম সম্ভবত রাগের মাথায় বইটি পড়েছেন। এই 
কারণে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে তার কারণে দ্বীনী কাজের এ বিভাগটি দায়ী 
হবে না, দায়ী হবে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তির বিশেষ চিন্তা-চেতনা । 
আর আকাবির হওয়ার কোর্সে এ লেখক এখনো ভর্তি হয়নি। তাই পাঠক 
ভুল করলে সে জন্য লেখক দায়ী থাকবে না। 


> পাঠক: তরুণ, যোগ্য গবেষক ও শিক্ষাবিদ । 
ভাবনা: এটা হুজুরের তাফাররুদ । 
লেখকের জবানবন্দি: এ বইয়ের কোন বিষয়টি, কোন দাবিটি, কোন তথ্যটি 
এবং কোন মাসআলাটি এমন যা এ লেখকের কলম দিয়ে সর্বপ্রথম বের 
হয়েছে এবং এর কোন গ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। আর যদি 
'তাফররুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, স্বীকৃত এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথা বলার 
ক্ষেত্রে তাফাররুদ", অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কেউ কথা বলেনি, তাহলে 
পরিভাষাটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে কেমন? 
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> পাঠক: আমার উদ্ভাযে মুহতারাম। অনেক মুহাব্বত করেন। এখন 
মনে হচ্ছে মনে খুব ব্যথা পেয়েছে। 

ভাবনা: ইলিয়াস মানতেকীর মতো হয়ে গেছে। যে টুপি মাথায় দেয়া পর্যন্ত 
ছেড়ে দিয়েছিল। 

লেখকের জবানবন্দি: আশা করি এমন হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ 
হিফাযত করুন । সবার কাছে দোয়া চাই। বদদোয়া দিয়ে নিজেদের ছেলের 
ক্ষতি করলে শক্রই খুশি হবে। 


> পাঠক: সাবেক মুহতারাম। 

ভাবনা: আহ হা! আফসোস । একটা প্রতিভা লাইনচ্যুত হয়ে গেল! 
লেখকের জবানবন্দি: আলহামদু লিল্লাহ প্রহরী আছে। উসূলে শরীয়াহ, 
উসুলুদ দাওয়াহ, উসুলুল হাদীস, উসূলুল ইসলাহ কোনটির আলোকে কোন 
ভুল এখনো কেউ উপস্থাপন করেনি । তাই এখনই নিরাশ না হয়ে ভালো 
কিছু আশা করলেই ভালো হবে। শুনেছি, বাবা মনে কষ্ট পেলেও ছেলেকে 
বদদোয়া দেয় না। বাবার মনোকষ্টের চাইতে ছেলের আবদারটাই নাকি 
বড়। তাই আমিও সে আবদার করতে পারি। 

আর আকাবিরের পথ ত্যাগ করার কোন চিন্তা আলহামদু লিল্লাহ এখনো 
মাথায় আসেনি । কিন্তু এ অশুভ কথাটি বার বার উচ্চারণ করার কারণে যদি 
সঠিক বিচার পাব। এ বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস আছে। 


> পাঠক: এক বিদেশী সাহায্যনির্ভর মাদরাসার যিম্মাদার। 
ভাবনা:...... (এক হক্কানী বুজর্গ) এর (গোমরাহ) ছেলে ......র মতো হয়ে 


লেখকের জবানবন্দি: নাহ! এখনই এ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি । গোমরাহীর 
উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন না করে, অবস্থার সঠিক উপলব্ধি মাথায় না এনে, 
সমস্যা সমাধানের কোন কর্মকাণ্ড হাতে না নিয়ে, এত কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার 
আগে আরেকটু ভাবার দরকার ছিল। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন। 
বেরেলভী ও গায়রে মুকালিদদের মত শুধুমাত্র নিজের মতের বিপরীত হলেই 
গোমরাহ ফাতওয়া দিলে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন আশা করা 
যায় না। 
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> পাঠক: প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জেলা যিম্মাদার। যার কাছে 
আমি এখন কাবাবের হাড্ডি হয়ে আছি। ফেলতে গেলে গোশতসহ লোকমা 
ফেলে দিতে হয়। 
ভাবনা: যুবায়ের সাহেব একটা বই লিখেছেন, সে বইটা যেই পড়বে সেই 
মনে করবে, বইটা তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। 
লেখকের জবানবন্দি: হ্যা! খোদ লেখকেরও একই অবস্থা! খোদ লেখকও 
বইটা পড়লে লেখকের মনে হয় কথাগুলো লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। 
আসলে সমস্যাগুলো এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যা থেকে আমরা কেউই 
বেঁচে থাকতে পারছি না। কিন্তু বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে, প্রতিকারের 
চিন্তা না করে বোঝা আর বাড়াতে চাই না। আমরা আসলে সবাই আসামী । 


> পাঠক: ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে পড়ুয়া এক 
তালিবুল ইলম, যার অনুসৃত এ মুহুর্তে বৌদ্ধদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, 
তাদেরকে অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা বুঝিয়ে এখন এক মাসের সফরে 
ইহুদী-খিস্টানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এবং অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা 
মুখস্থ করছেন এবং করিয়ে চলেছেন। 
ভাবনা: এ বইয়ের লেখক ইহুদী-খিস্টানের দালাল। 
লেখকের জবানবন্দি: ছোট ভাই মনে হয় ইনুদী-খিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ও 
তাদের দালালদের যৌথ মহড়ার ছবি, ভিডিও, অডিওগুলো কখনো 
দেখেনি । উভয়ের যৌথ বিবৃতি, বক্তব্য ও লেখাগুলো দেখেনি । দেখলে 
চেহারাগুলো চিনতে এত কষ্ট হত না। 

আর ছোট ভাই! সমস্যাগুলো সঠিক হয়ে থাকলে বাচার চেষ্টা কর, 

বাচানোর চেষ্টা কর। লেখকের দুর্বলতার কারণে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না। 


> পাঠক: উচ্চতর মাদরাসার সিনিয়র উদ্ভায । 
ভাবনা: (না পড়েই ছাত্রদের থেকে বইয়ের কিছু বক্তব্য শুনে বই ছিড়ে 
ফেলতে উদ্যত হয়ে) এ লেখক কি শায়খুল হাদীস সাহেব, আমিনী 
সাহেবদের থেকেও বেশি বোঝে? আমরা অর্থ কালেকশনের সময় মানুষের 
প্রতি হুসনে যন্-সুধারণা রাখি । 
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লেখকের জবানবন্দি: বইটি নিজে পড়ে দেখলে হয়তো মুহতারামের এ 
পেরেশানিটুকু হতো না। এ লেখক শুধুমাত্র নিজের কষ্টের কথা এবং 
বিপরীতমুখী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজছে। 
> পাঠক: তরুণ মাদরাসা শিক্ষক । 
ভাবনা: লোকটা আহলে হাদীস-গায়রে মুকালিদ । 
লেখকের জবানবন্দি: আমার জীবনের সর্ব প্রথম ছাপানো বই আহলে 
হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদদের আসল চেহারা উন্মোচন বিষয়ে । ইলমে হাদীসে 
ইমাম আবু হানীফার মকাম নিয়ে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই লিখেছি। হানাফী 
মাযহাবের পক্ষে সিরিজ আকারে বই চলছে। নিয়মিত এ বিষয়ে সেমিনার 
করে চলেছি। শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমি আর কি করতে পারি?! 
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লেখকের যেসব বই বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে: 


আবু হানিফা রহ. ও ইলমে হাদীস 


(হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও 
অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


অবদান) 
ইত্তিবায়ে রাসূল সিরিজ ১-৮ 
সিরিজ-১ হাদীসের অনুসারীদের প্রতি 


১৩৯ 


দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 
সিরিজ-২ মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের জবাব 
সিরিজ-৩ সালাতুত তারাবীহ 
সিরিজ-৪ তিন তালাকের বিধান 
সিরিজ-৫ ০১৬ 5১৬ ৮১ 
সিরিজ-৬ পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্য 
সিরিজ-৭ জানাযা ও গায়েবানা জানাযার নামায 
সিরিজ-৮ সালাতুল বিত্র 
আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ ১-২-৩ 
সিরিজ-১ “দারুল উলুম দেওবন্দ” পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি 
সিরিজ-২ “দারুল উলুম দেওবন্দ” এর শক্র-মিত্র 
সিরিজ-৩ “দারুল উলুম” থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং 


বই পেতে: ০১৮৪৫-৯১৩৬১৩ 


১৪০ 
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কে বড় কাফের 


ও অধিক পথভ্রষ্ট 
ধ্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক? 


শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী (হাফিজাহুল্লাহ) 


মাওলানা আইমান মাহমুদ অনূদিত 


> 


% 


c 
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আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (যে ধর্মকে দুনিয়া থেকে পৃথক করার চেষ্টায় রত আছে), তাদের 
মাঝে কে বড় কাফের ও অধিক পথভ্রষ্ট? শিরক ও শিরকের চর্চা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানুষদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে 
আহবান করার মাঝে কোনটি বড় অন্যায়? 


উত্তরঃ 
dbl ০১৯) se (১৮3 Dally & Los 
হামদ ও সালামের পর কথা হল:- 


একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে একজন মুশরিক ব্যক্তির চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাফের ৷ ধর্মনিরপেক্ষতা শিরকের 
তুলনায় অধিক ঘৃন্যতর অপরাধ। 


এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে এবং এগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল:- 
প্রথম কারণঃ 


কাফেররাও তাদের কুফুরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


দীন 23 ০০ AS 5১8) টি পা 
“এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফুরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে।” (সুরা তাওবাহ: ৩৭) 
(আল ফাতাওয়া; ১/১০৯) 


একদল আলেমদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা পরিচয়গতভাবে হলেও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তারা 
মুরতাদদের মধ্যে গণ্য হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. “সকল কুফুরীর সমতা'কে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, “এটা 
সবাই জানে যে, কাফের তাতারীরা তাদের (ধর্মনিরপেক্ষ ইয়াসিক ধর্মানুসারীদের) থেকে উত্তম। কেননা তারা নিকৃষ্ট পর্যায়ের 
ইরতিদাদের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফিরে গেছে। আর আসলী কাফেরদের তুলনায় মুরতাদরা বিভিন্ন দিক দিয়ে নিকৃষ্ট।” 
(মাজমুউল ফাতাওয়া: ২/১৯৩) 





কে বড় কাফের ও অধিক পথভষ্টধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক? শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ 


কুফুরীর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যকার ভিন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করে, কিন্তু এ 
পৃথিবীর নশ্বরতাকে স্বীকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই কাফের সাব্যস্ত করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার 
করার পাশাপাশি এ পৃথিবীকে অবিনশ্বর মনে করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে সবচাইতে বড় কাফের বলে সাব্যস্ত হবে” 
(মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৭/২৯১) 


সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে দ্বীনের সম্পৃক্ততা ও দুনিয়ায় দ্বীনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবে; সে এ ব্যক্তির তুলনায় অধিক 
নিকৃষ্ট, যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলেও দুনিয়ার উপর দ্বীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ, ইবাদাত ও স্মরণ 
থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করাটা ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের চেয়েও মারাত্মক। কারণ 
ইবলীস আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলেও আল্লাহকে স্বীকার করে। দেখুন- (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৫/৩৫৬) 


ইবলীস দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেনি বা তা প্রত্যাখ্যানও করেনি। সে কেবল তা মেনে চলাকে 
অস্বীকার করে ও মানুষদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিবে এবং দুনিয়ার উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবে, বাস্তবিকই সে ইবলীসের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত 
হবে। 


আল্লাহ তা'আলার ইবাতদের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করা ও আল্লাহ তা'আলার শরীয়তের সামনে মাথানত করাকে অস্বীকার 
করা- এই জায়গাগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীরা ইবলীসের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। অতঃপর এর চেয়েও আগে বেড়ে ইবলীস 
যে জিনিসকে স্বীকার করে অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে আল্লাহ তা'আলার প্রভূত্ব ও শাসন ক্ষমতাকে মেনে নেয়া, সেটাকেও 
তারা(ধর্মনিরেপেক্ষতায় বিশ্বাসী) অস্বীকার করে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “যেই দাম্ভিক অহংকারী বাহ্যত ফেরআউনের মত আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার 
করে, সে তাদের থেকে তথা আরবের মুশরিক ও সেই ইবলীস থেকেও বড় কাফের । অথচ ইবলীস নিজেই এধরনের কাজের 
নির্দেশ দেয়, এগুলোকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করে। যদি সেই 
দাম্ভিক অহংকারী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও বড়ত্বের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, যেমনিভাবে ফেরআউন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের 
ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল, তবুও তার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্তই নেয়া হবে।” (মাজমুউল ফাতাওয়া; ৭/৬৩৩) 


সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন ও শরীয়তের সামনে মাথানত করতে অস্বীকার করার কুফুরীর ক্ষেত্রে 
ইবলীসের সাথে মিল রাখে। অতিরিক্তভাবে তারা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কুফুরীতেও লিপ্ত। এ 
কারণে তারা আরবের মুশরিক ও সে সকল ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নিষেধ ও আশা- 
হুশিয়ারির বাণীকে স্বীকার করে। সুতরাং তারা সে সমস্ত মুবাহিয়্যাহ ও তার অনুরূপ দলগুলোর ন্যায়, যাদের ব্যাপারে শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, 
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“তেমনিভাবে যে সকল মুবাহিয়্যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে পুরোপুরিভাবে বাদ দিয়ে দেয় এবং নিয়তি ও 
তাকদীরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে, তারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াহুদী-খুষ্টান ও 
আরবের মুশরিকরা তাদের কুফুরী সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নিষেধ ও আশা-হুশিয়ারি বাণীকে স্বীকার করে। তবে (সমস্যা 
হল,) তাদের এমন কিছু শরীক দেবতা ছিল, যার ইবাদাত করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি। 


অন্যদিকে মুবাহিয়্যারা শরীয়তকে পুরোপুরিভাবে বাদ দিয়ে দেয়। কেননা তাদের মনে যা চায়, তারা কেবল সে জিনিসেই 
আনন্দিত ও ক্রোধান্বিত হয়। তারা আল্লাহর জন্য আনন্দিতও হয় না, ক্রোধান্বিতও হয় না। তারা আল্লাহর জন্য কাউকে 
ভালোবাসে না, ঘৃণাও করে না। আল্লাহ যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তারা সে কাজের আদেশ দেয় না এবং আল্লাহ যে কাজ 
করতে নিষেধ করেছেন, তারা সে কাজ হতে মানুষদের বারণ করে না। তবে সে কাজটি যদি তাদের মনঃপূত হয়, তাহলে 
আপন রবের ইবাদত স্বরূপ নয় বরং কেবল আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ বশত: তারা তা সম্পাদন করে। এ কারণেই ভূপৃষ্ঠে যত 
কুফুরী, ফুসুকী ও পাপাচার সংঘটিত হয়, তারা সেগুলোর বিরোধিতা করে না। তবে এগুলো যখন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, 
তখনই কেবল তারা তার বিরোধিতা করে। আর এ বিরোধিতা তাদের মধ্যকার স্বভাবগত শয়তানীভাব থাকার দরুন করে 
থাকে। তাদের মধ্যকার রহমানীভাব বা শরীয়তের কারণে নয়।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৪৫৭-৪৫৮) 


এর দ্বারা বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা 
হুকুম প্রদান করার ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার রাখেন এবং এ সকল বিষয়ে নিজেকে সে তাঁর সামনে সপে দেয়, সে 
ব্যক্তি যদি এগুলোর কোন কোন অংশে বা সর্বাংশেও অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলার সহিত শরিক করে তবুও সে এ ব্যক্তির 
তুলনায় কম পথভ্রষ্ট, যে এসব কিছু থেকে আল্লাহ তা'আলাকে আলাদা করে দিয়ে দাবি জানায় যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর 
দ্বীনের জন্যে উচিত নয় মানবজীবন, শাসনকার্য বা রাজনীতিতে নাক গলানো! 


নিম্নতর। 


দ্বিতীয় কারণঃ 


এ কথা সর্বজন বিদিত যে, শিরক, কুফর কিংবা রিদ্দাহর সাথে যখন যুদ্ধ ও আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মত বিষয় 
এসে যুক্ত হয়, তখন তা অন্যান্য সাধারণ কুফুরী ও রিদ্দাহর চেয়ে আরো গুরুতর অন্যায় ও বড় কুফুরীতে রূপ নেয়। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “রিদ্দাহ দু'প্রকার: সাধারণ রিদ্দাহ ও এমন কঠিন রিদ্দাহ, যার ব্যাপারে হত্যার 
বিধান রয়েছে। উভয় প্রকারের রিদ্দাহ’তে প্রবিষ্ট মুরতাদকেই হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল রয়েছে। যে দলিলের 
ভিত্তিতে তাওবার কারণে হত্যা মাফ হয়ে যায়, তা উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং তা প্রথম প্রকার তথা সাধারণ 
রিদ্দাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা মুরতাদের তাওবা কবুল হওয়ার দলিলগুলো নিয়ে চিন্তা করার দ্বারা বুঝে আসে। 





কে বড় কাফের ও অধিক পথভষ্টধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক? শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ 





বাকি রইল দ্বিতীয় প্রকার তথা কঠিন রিদ্দাহ। এ প্রকারের রিদ্দাহ'তে প্রবিষ্ট মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 
দলিল থাকার পাশাপাশি তার হত্যা মাফ হওয়ার ব্যাপারে কোন নস ও ইজমা পাওয়া যায় না। আর উভয় প্রকারের মধ্যে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য থাকার কারণে কিয়াসও অসম্ভব। তাই সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয় প্রকারকে প্রথম প্রকারের সাথে জুড়ে দেয়ার কোন অবকাশ 
নেই। যে জিনিসটি এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে তা হচ্ছে - যে কেউই কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে যাবে, সে 
যদি গ্রেফতার হওয়ার পর তাওবা করে নেয়, তাহলে তার হত্যা মাফ হয়ে যাবে এমনটা কোরআন, হাদিস ও ইজমার কোথাও 
উল্লেখ নেই। বরং কুরআন, হাদিস ও ইজমা মুরতাদদের প্রকারসমূহের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছে।” (আছ-ছারিমুল 
মাসলুল: ৩/৬৯৬) 

যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দ্বীনকে মানবজীবন থেকে পৃথক করে দেয়, দ্বীনকে বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলে এবং দ্বীনকে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেয়, সে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করলেও সে 
কঠিনতর রিদ্দাহে লিপ্ত রয়েছে। মুশরিক ও কাফেরদের অনেকেই এই ধরমনিরেপেক্ষতাবাদীদের থেকে উত্তম। এক শ্রেণীর 
মুরতাদ রয়েছে এমন, যাদের মাঝে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি পাওয়া যাওয়ার কারণে সে কাফের হয়ে 
গিয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীর মুরতাদরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদাকরণের দিকে মানুষদের আহবান জানায় না। কিংবা মানুষদের 
মাঝে এই মতবাদ ছড়িয়ে দেয়া, তাদের হৃদয়ে তা স্থির করে দেয়ার চেষ্টাও করে না। এই শ্রেণীর মুরতাদরা ধর্মনিরেপক্ষতার 
দিকে আহ্বানকারীদের চাইতে উত্তম । 


তৃতীয় কারণঃ 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 
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“আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্‌ 


গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন।...” (বুখারী, মুসলিম) 


কিন্তু এ হাদিসটি হল ব্যাপক, যেটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ আয়াতের মাধ্যমে- 
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কে বড় কাফের ও অধিক পথভষ্টধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক? শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ 





“আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম 
করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং 
আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।” (সুরা আরাফ: ৩৩) 


আল্লাহ তা'আলা উপরের উল্লেখিত আয়াতে গুনাহগুলোকে ছোট থেকে বড় আকারে বিন্যস্ত করেছেন। এখানে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা সবচেয়ে বড় গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন “না জেনে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কোন কথা আরোপ করা”কে। সুতরাং 
এ আয়াতে আপনি দেখছেন যে, না জেনে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কোন কথা আরোপ করা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার 
চেয়েও বড় গুনাহ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে যেই উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা ছিল 
এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যে, তাদের যমানার মুশরিকদের মাঝে প্রচলিত গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? অর্থাৎ 
সর্বকালের হিসেবে নয় বরং সেই যুগে তাঁর উম্মতের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক গুনাহ কোনটি। 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, “ফতোয়া ও বিচার-ফয়সালায় না জেনে আল্লাহর প্রতি কোন কথা আরোপ করাকে 
আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন ও এটিকে সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের একটি বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু এ কাজটিকে তিনি 
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“আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম 
করেছেন গুনাহ ও অন্যায়-অত্যাচার করা, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি 
এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।” (সুরা আরাফ: ৩৩) 


সুতরাং এখানে তিনি হারাম কাজগুলোকে চারটি স্তরে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছেন- 
প্রথমে তিনি এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হালকাটির মাধ্যমে শুরু করেছেন। আর তা হচ্ছে, অশ্লীল বিষয়সমূহ। 


অতঃপর দ্বিতীয়তে তিনি এ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রথমটির চেয়ে অধিকতর হারাম। আর তা হচ্ছে, পাপ ও অন্যায়- 
অত্যাচার করা। 


অতঃপর তৃতীয়তে তিনি এ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আগের গুলোর চেয়ে গুরুতর হারাম। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে শিরক করা। 


অতঃপর চতুর্থতে তিনি এ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আগের সবগুলোর চেয়ে তীব্রতর হারাম। আর তা হচ্ছে, না জেনে 
আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা আরোপ করা। আর এই না জেনে আল্লাহর প্রতি কোন কথা আরোপ করাটা তাঁর পবিত্র নাম, 
গুনাবলী ও কার্যাদির ব্যাপারেও হতে পারে এবং তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারেও হতে পারে।” (ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন) 
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ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি, তাঁর গুনাবলী ও কার্যাদির প্রতি এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি দুঃসাহস দেখিয়ে থাকে। 
এগুলোকে সে অকেজো করে দেয়, বিচারকার্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পৃথিবীর নিয়ম-নীতে থেকে এগুলোকে আলাদা করে 
দেয়। এর দ্বারা সে মুশরিকের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধিক পথভ্রষ্ট প্রমাণিত হয়। 


না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা আরোপ করা শিরকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তা হবে শিরকের সবচেয়ে 
মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর স্তর। এ কাজটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয় এভাবে যে, একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নিজের প্রবৃত্তির পূজা করে 
থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট 
করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে 
পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?” (সুরা জাসিয়া: ২৩) 


সুতরাং ইতিপূর্বে প্রথমোক্ত আয়াতে যে বিন্যাসের উল্লেখ রয়েছে, তা কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ও তার ভয়াবহতা 
ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যাকরণগত দিক থেকে ব্যাপকভাবে কোন বিষয়কে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে সে বিষয়টাকে পুনরায় 
উল্লেখ করার আওতায় পরবে। তবে এর দ্বারা অর্থের মাঝে বৈপরীত্যতা বজায় থাকবে। 











চতুর্থ কারণঃ 


এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ভ্রষ্টতার দিকে আহবানকারী ও বিভ্রান্তি বিস্তারকারী নেতারা তাদের অধীনস্থ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় 
বেশী নিকৃষ্ট ও অধিকতর অপরাধী। তাই ফেরআউন ও হামান, তাদের অনুসারী ও পূজারীদের তুলনায় বেশী নিকৃষ্ট। যদিও উভয় 
শ্রেণীই কাফের। কিন্তু কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সবাই এক ধরনের নয়। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, সমস্ত উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান বিভ্রান্তি এ দুই অপরাধের 
কোন একটি হয়ে থাকে: 


প্রথম অপরাধটি হচ্ছে, গাইরুল্লাহর ইবাদত করা। 


আর দ্বিতীয় অপরাধটি হচ্ছে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, সেটাকে হারাম করা; কিংবা তিনি যা হারাম করেছেন, সেটাকে হালাল 
করা; অথবা তিনি যার অনুমতি দেননি, এমন বিধান প্রবর্তন করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা। 





কে বড় কাফের ও অধিক পথভষ্টধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক? শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ 





পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টি অধিক নিকৃষ্ট। মুশরিক সাধারণত গাইরুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কারো অনুসারী 
হয়ে থাকে। আর মিথ্যারোপকারী অথবা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের বিধান প্রবর্তনকারীরা দুনিয়ার বুকে মানুষকে ভ্রষ্টতার 
দিকে আহ্বানকারী। এ বিষয়টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


155 ৮54 ০1 ৮৪০3 ০৮৯ ১১০ ৬ ৮৫০৬ ০০০৮ ০৮৫4১ ০ ৮৪৬৬ bil ৮৫০ ৮৫1 ০৮85 ০৬০ ৬১৬৮ CAS 313 
০০৮ & 9115৪ 


“আমি আমার সকল বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তানেরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন 
থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছে ও আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি, সেগুলোকে তারা হারাম করে দিয়েছে এবং তাদেরকে আমার 
সাথে এমন কাউকে শরিক করতে নির্দেশ দিয়েছে, যার সম্পর্কে আমি কোন সনদ অবতীর্ণ করিনি।”(সহীহ মুসলিম) 


এ হাদিস একত্ববাদ থেকে সরে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে- “মুশরিক অনুসারী” ও ‘বিধান প্রবর্তক'। 
আর এই বিধান প্রবর্তকেরা হচ্ছে, মানব ও জ্বীন শয়তান। সুতরাং কাফের প্রধান ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তাদের 
অধীনস্থ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের তুলনায় তারা নিকৃষ্ট ও গুরুতর কাফের। 


কোন কাফের যখন ভ্রষ্টতার প্রচারক ও বিভ্রান্তির প্রধান হয়, তখন সকল উলামা, উকালা/জ্ঞানীরা ও ফুকাহারাই অন্যান্য 
কাফেরদের তুলনায় সেই কাফেরকে আলাদাভাবে গণ্য করেছেন। কেননা সাধারণ পথভ্রষ্ট অনুসারী ও সে সমান নয়। বরং 
সাধারণ পথভ্রষ্ট অনুসারীদের চেয়ে সে ঢের বড় পাপী ও জঘণ্য কাফের। এ কারণেই যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও 
মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে, তাদের জন্য দ্বিগুন শাস্তির ধমকি এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, যারা আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। এরা আল্লাহর পথে মানুষদেরকে বাধা দিত ও তাতে বক্রতা 
খুঁজে বেড়াত। আর এ সবই হচ্ছে বিভ্রান্তির প্রধান ও অনুসৃত ব্যক্তিদের গুনাবলী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৬ ১০৮ 
০১] “তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে” এবং তাদেরকে ১১২১। (সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত) বলে গুনান্বিত করেছেন। আর এটা 
হচ্ছে সেই ০১১] (ক্ষতিগ্রস্ত) এর অগ্রাধিকার সূচক বিশেষণ, যার দ্বারা কুরআনের জায়গায় জায়গায় সাধারণ পথন্রষ্টদেরকে 
গুনান্বিত করা হয়েছে। এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার আয়াতটি দেখুন- 
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“আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার 
সাক্ষাতের সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই এসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ 


করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুজে 
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বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে। তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের 
কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; তারা শুনতে পারতো না এবং দেখতেও পেত না। এরা সে সমস্ত 
লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে 
হারিয়ে গেছে। আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কোন সন্দেহ নেই।” সূরা হুদ: ১৮-২২) 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গোটা মানবজীবনের সঙ্গে বা মানবজীবনের কতক অংশ, যেমন রাজনীতি কিংবা বিচারকার্ষের সঙ্গে 
আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা- আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং তাঁর পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার নামান্তর। এমন দাবি যারা করে, তারাই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য সাধারণ মুশরিকদের 
তুলনায় গুরুতর কাফের। এমন দাবি জানিয়ে মানুষদের বিভ্রান্ত করা মূলত: দ্বীনের পথে এক ধরনের বাধা প্রদান। তাদের এই 
বিভ্রান্তি সাধারণ মুশরিকদের বিভ্রান্তির চেয়েও মারাত্মক। কেননা মুশরিকদের কতক সকল বিধানকেই স্বীকার করে, কেউ কেউ 
কতিপয় বিধানকে, কতক আবার অধিকাংশ বিধানকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ সকল ইবাদতের মাধ্যমে 
আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন করার চেষ্টা করে, কেউ আবার আংশিক ইবাদতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা কোন না কোন ভাবে আল্লাহর 
সাথে একজন শরিক স্থাপন করে। আল্লাহর সাথে তারা যার ইবাদত করে থাকে, তারা ধারণা করে থাকে যে, হাশরের মাঠে সে 
আল্লাহর সামনে তার জন্য সুপারিশ করবে। এইভাবে মুশরিকরা যোগসাজশ করে আল্লাহর ইবাদত করে ও অন্যান্য ইলাহদের 
প্রতি ভক্তি করে। কিন্তু তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর কর্তৃত্বকে বাতিল করে দেয় না, যেননটি করে থাকে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা। 


আজকের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেটি হচ্ছে, “পার্থিব বিষয়াবলীতে ধর্মের কোন কর্তৃত্ব নেই”। 
বাক্যটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল: নিম্নের আয়াতটিকে কর্তন করে দেয়া, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“তিনিই উপাস্য নভোমগুলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ” (সূরা যুখরুফ: ৮৪) 


অথবা আয়াতটিকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া ও এই ফ্রেমে এঁটে দেয়া যে, তিনি শুধুমাত্র নভোমণ্ডলে ইলাহ। আর ভূমগ্ডলের সাথে তাঁর 
কোন সম্পৃক্ততা নেই। 


সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা হল, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার শাসন ক্ষমতাকে বাতিল করে দেয়া, বান্দাদের মধ্যকার 
বিচারকার্য থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে অপসারণ করে দেয়া। আর সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় 
যে, এই শ্রেণীর লোকেরা এ সমস্ত লোকদের চেয়েও বড় পাপী, যারা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে শরীক স্থাপন করে, কিন্তু 
আল্লাহ বিধানদাতা ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে অস্বীকার করে না। 
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সুতরাং কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে ও ধর্মনিরপেক্ষতা নামক কুফুরীর স্তর অন্যান্য কুফুরীর তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট ও তীব্রতর। 
কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা আল্লাহ তা"আলার প্রতি, তাঁর দ্বীন-শরীয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করে থাকে । তাঁকে দুনিয়া থেকে অপসারণ 
করে দেয় এবং তাঁর থেকে তাঁর শাসন ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরোটাই এককভাবে সাব্যস্ত করে দেয় বান্দাদের জন্য। 


এ কারণে এখানে এই উত্তরের সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা সংযোজন করা যেতে পারে। যা প্রশ্নকারী যতটুকু জানতে 


প্রথম অংশঃ যে সকল শাসকরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে, তাদের মাঝে তুলনা 
করা। সন্দেহাতীতভাবে কুফুরীর স্তরের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে । তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শরীয়তের সকল আহকাম 
বাতিল করে দিবে, সে এ ব্যক্তির তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট, যে শরীয়তের কিছু দণ্ডবিধি অবশিষ্ট রাখবে। যে ব্যক্তি শরীয়তের 
মধ্যকার পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান)সহ গোটা শরীয়তকেই অপসারণ করবে, সে এ 
ব্যক্তির তুলনায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতর, যে শরীয়তকে উপযুক্ত মনে করে পারিবারিক আইনকে শরীয়ত অনুযায়ীই রাখবে। যে ব্যক্তি 
তার সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এবং শরীয়তকে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস হিসেবে 
নির্ধারণ করাকে বাতিল করে দিবে, সে এ ব্যক্তির তুলনায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতর কাফের, যে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এবং 
শরীয়তকে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস হিসেবে বহাল রাখার উপর সংকল্প করবে। তথাপি সে শিরক 
ও কুফর থেকে মুক্ত হতে পারবে না, যে বিষয়টি আমি আমার উপরোক্ত লেখায় উল্লেখ করেছি। 


যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তার থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করে ও তার সংবিধান ইসলাম এবং সে আল্লাহর 
শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না বলে দাবি জানায়; সে ব্যক্তি তার চাইতে উত্তম যে গলা ফাটিয়ে 
চিৎকার করে বলে, সে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করেছে। যদিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির যে বিষয়গুলো তার ঈমান নষ্ট করে 
দিয়ে, তাকে কাফের বানিয়ে দিয়েছে ও বর্তমানে আমাদের কাছে তার হুকুম কী সেদিকে তার কোন ভ্রক্ষেপই নেই, তবুও সে 
দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। 


দ্বিতীয় অংশঃ স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও বিভিন্ন শ্রেণীর রয়েছে। এদের কুফুরীর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘণ্যতর হচ্ছে তারা, যারা ফেরআউনের মত দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে৷ এই শ্রেণী দ্বীনকে পুরোপুরি অস্বীকার 
করে, লোকদেরকে দ্বীন মানতে বাধার সৃষ্টি করে, দ্বীনের বিধানাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং নিজেদের ধর্ম ত্যাগের 
কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়ায়। 


তাদের আরেক শ্রেণী রয়েছে, যারা এদের চেয়ে কম নিকৃষ্টতর। তারা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার 
প্রতি তেমন আগ্রহী না। কিন্তু দুনিয়া, বিচারকার্য ও রাজনীতির বিষয়াবলীতে শরীয়তের হস্তক্ষেপকে তারাও বাধাগ্রস্ত করে। 


তাদের তৃতীয় আরেক শ্রেণী রয়েছে, যাদেরকে “এরদোগানী" বলে নাম রাখা যেতে পারে। এই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার 
বিশেষ সংজ্ঞা রয়েছে। তারা শরীয়তকে মুখে স্বীকার করে এবং কখনো কখনো ব্যক্তিগতভাবে চালচলনেও স্বীকার করে। কিন্তু 
বিচারকার্য ও শাসনব্যবস্থায় শরীয়তকে তারা অদৃশ্য করে ফেলে। তারা সকল ধর্ম ও ধর্মানুসারীদেরকে সমান চোখে দেখে। তাই 
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তাদের কারো সাথেই তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে না ও ইসলামকে তারা কোন বাড়তি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে না কিংবা অন্যান্য ধর্মের 
উপরে স্থান দেয় না। এমনিভাবে তারা বিচারকার্য থেকেও ইসলামকে অপসারণ করে দিয়েছে। এই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার 
চেয়েও অধিকতর বিপথগামী ও বক্রতাপূর্ণ হচ্ছে, ঘানুশী ধর্মনিরপেক্ষতা। 


এই আলোচনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এটা উম্মাহকে জানানো যে, স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতাও বিভিন্ন স্তরের রয়েছে। এর বিভিন্ন শ্রেণী 
কুফুরের বিভিন্ন স্তরের অন্তভুক্ত। সুতরাং আতাতুকী ধর্মনিরপেক্ষতা কখনোই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার সমপর্যায়ের হতে 
পারে না। যদিওবা এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতা আতাতুকী ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করে না ও সেটাকে অস্বীকার 
করে না; বরঞ্চ সেটার অনুসরণ করে থাকে, সেটাকে স্বাগত জানিয়ে থাকে ও সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে! 


টা abt) dF ৬৪১ এত জি ৬৬ ৮০3 dl 9০০) 
উত্তর প্রদানে- 


শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ 


১২ 


ছোট কুফর না বড কুফর 
ইবন আব্বাস (রা) -এর বক্তব্যের এর বিশদ ব্যাখ্যা 





[কিল হয 


“মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা”- 
ছোট কুফর না বড় কুফর? 


ইব্‌ন আববাস (রাঃ) -এর বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা 


[আল্লাহ্‌ তাআলা তার মুক্তি তুরান্বিত করুন] 
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ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর কথার শাব্দিক অর্থ কি এবং এবং কোন্‌ পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন? ......... ৯ 
শারী“আহ্‌-র “হুকুম' -এর সাথে ‘ফতোয়া’ ও “রায়' -এর পার্থক্য .........................১০১০১১০১০০০০০০৮০৮০০০, ১০ 
কাফের, জালেম ও ফাসেক বিচারক ১5457555৮55 ২০ 
কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে?..........................১.১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, ২১ 
উপসংহার... ২৩ 
আহ esc LE AE LSE EO ED Sal EES AES ED CLI LEASE ২৪ 


লেখক পরিচিতি 


নাম- মুস্তফা কামিল মুস্তফা ৷ কুনিয়াত- আবু হাম্জা আল-মিশ্রী। জন্ম- ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৮। জনুস্থান- এলেক্সজেন্ডারিয়া, মিশর । 
১৯৭৯ সনে তিনি ব্রিটেনে আসেন এবং সেখানের ব্রাইটন পলিটেকনিক-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন। ১৯৯৭ সাল হতে ২০০৩ 
সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর লন্ডনের ফিন্সবারী পার্ক মসজিদের ইমামের দায়িত পালন করেন । "Supporters ০0191191191" (শারী'আহ্‌-র 
সমর্থন) নামক একটি সংগঠনের তিনি নেতৃত্ব দিতেন। 





তার বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা অপরাধ সাজিয়ে ২০০৪ সনের মে মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তিতে ৭ বছরের কারাদন্ড দেয়া 
হয়। তাকে বর্তমানে ব্রিটেনের বেলমার্স কারাগারে রাখা হয়েছে । আল্লাহ্তা“আলাএই মহান বীর মুজাহিদ আলেমকে তরিত মুক্ত 
করুন। 


লেখকের অন্যান্য কিছু গ্রন্থ- 

- Allah's Governance on Earth 

- Khawatij & Jihaad 

- Beware of Taktfir 

- Write Your Islamic Will 

- The way to bring back Shari'ah 


এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেছেন যা ইন্টারনেটে অডিও আকারে পাওয়া যায় । 


লেখকের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ 


দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, আস্সালামু “আলাইকুম । আমার উপদেশ হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা এবং স্মরণ করা যা আল্লাহ্‌ তা'আলা কুর'আনে 
বলেছেন, যখন তিনি সত্য অনুধাবনের জন্য আমাদের বলেছেন । তিনি নবী 4 ব্যতীত অন্য কোন শাইখ বা ব্যক্তির সাথে এটাকে 
যুক্ত করেননি । মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।” তিনি কখনও বলেননি, “তোমরা শাইখ 
অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।” দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা দেখতে পাই, অনেক শাইখ এবং জ্ঞান 
অন্বেষণকারী তাদের সঙ্গী ভাই ও বোনদের দ্বারা ভৎসনার শিকার হয়, যখন তারা অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থক আলেমগণের 
স্বার্থের পরিপন্থী কোন সত্যকে প্রকাশ করে থাকে । 


তারা শুধু সুনির্দিষ্ট সত্য শুনতে চায় এবং তা সুনির্দিষ্ট মানুষের কাছ থেকে আসতে হবে । এটাকে বিশ্বাসের বিচ্যুতি হিসেবে আখ্যায়িত 
করা হয়। সাধারণভাবে “আহলে সুন্নাহ’ থেকে এবং বিশেষভাবে সত্যপথ এই বিচ্যুতি । 


কতিপয় লোক আছে এমন যারা সত্য জানার পূর্বেই তাদের নির্ধারিত শাইখ অথবা তাদের অন্তরে লালিত উপাস্যদের সেই ব্যাপারে 
মতামত জানতে চায়। যদি আপনি বড় অথবা ছোট বিষয়ে শাইখদের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে বলেন, 
তাহলে তারা আপনাকে পথভ্রষ্ট বলবে । ইসলামে এই আচরণ হচ্ছে “বিদআত: ৷ সাহাবীগণ এবং “আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত’ এ 
ব্যাপারে একমত যে, এটা হারাম এবং এটা শিরকের পর্যায়েও যেতে পারে, যদি আপনি কোন ব্যক্তির মতামতের উপর বিশ্বাস করে 
মূল্যায়ন করেন এবং কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র উপর তাকে প্রাধান্য দেন। 


লোকেরা যখন এইভাবে জ্ঞান আহরণ করে অথচ তাদের শাইখ এবং তাদের জ্ঞান দ্বারা নিজের ও অন্যের জ্ঞানকে বিচার ও মূল্যায়ন 
করে, এটা একটি খুবই মারাত্মক ভুল। 


যদিও আমরা সালফে-সালেহীনদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং তাক্লীদ জেন্ধানুসরণ) ভিন্ন বিষয় । 


যদি এ ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করি, আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ আমাদের উপর প্রযুক্ত হতে পারে, যেখানে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


“তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে ... ৷” [সূরা তাওবাহ্‌ ৯৪ ৩১] 


না ভালোবেসে শাইখদের ভালকর্মকে ভালোবাসেন । আমি মনে করি, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ, বন্টন এবং অর্থায়নের মতো ক্ষুদ্র 
কাজে মুসলিম ভাইয়েরা শরীক থাকবে । ভাইদের সময় বাচাতে, আমরা এই গবেষণামূলক কর্ম ছোট কলেবরে প্রকাশ করেছি যাতে 
তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে পারে । আর এইভাবে আমাদের প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় এবং সকলের নিকট 
বোধগম্য হয়। 

আস-সালামু “আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 


আপনাদের ভাই 


আবু হামজা আল-মিশ্রী 


ভূমিকা 


সকল প্রশংশা আল্লাহ্র । আমরা কেবল তার নিকট প্রার্থণা করি এবং তারই কাছে সাহায্য চাই । আমরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করি 
এবং আমরা আমাদের আমল ও নফসের সকল খারাবি থেকে তার নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ 
গোমরাহ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক এবং একক, যার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ এ তার বান্দা ও রাসূল । সর্বোত্তম কথা 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাবের কথা এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ 4 -এর প্রদর্শিত পথ। দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে 
বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্ষিতি) প্রত্যেকটি বিদ'আতই নিয়ে যায় পথভ্রষ্টতার দিকে এবং প্রত্যেকটি পথত্রষ্টতাই আগুনে 
(জাহান্নামে) যাবে । 


(০108 053 4555) এ] ১০ EGS পরি ৯) ACH শর অপ উদ ভি ৪৪145) এ 9 5 ৩৪ VY 


“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ক্রুটিমুক্ত করবেন এবং 
তোমাদের গুণাহ্‌ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে ।”+ 


{Nd 1%29 dh 192 তেলে] ৯ 


“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও ।”২ 


১ সুরা আহ্যাবঃ আয়াত ৭০-৭১। 
২ সুরা তাওবাহ্‌ঃ আয়াত ১১৯। 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর উদ্ধৃত 'কুফ্র” দূনা কুফ্র” -এর ব্যাখ্যা 


এই প্রবন্ধ হাকিমিয়্যাহ* সম্বন্ধে কোন ব্যাপক ভিত্তিক বিশ্লেষণ নয় বরং হাকিমিয়্যাহ সম্বন্ধে গবেষণা কর্মের একটি অংশবিশেষ । যদি 
আপনি আল-হাকিমিয়্যাহ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চান, অনুগ্রহ করে আমাদের "Allah's Governance on Earth" নামক 
গ্রন্থটি দেখুন যেখানে এই বিষয়টি একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


এটা এমন কোন রচনা নয় যা মুজাহিদদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে । মুজাহিদরা বিজয়ী দল ৷ যারা শারী'আহ্‌ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা 
করছে। এ প্রবন্ধ হতে “খাওয়ারিজ' এবং “মুজাহিদদের মধ্যে পার্থক্য জানা যাবে না। দয়া করে এই জন্যে "<hawaarij and 
Jihad" নামক গ্রন্থটি দেখুন । 


এ লেখাটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সময়ের কিছু মূর্খ লোক যারা শারী'আহ্‌-কে ধ্বংস করার জন্য ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর এই 
উক্তিটির বিকৃত ব্যবহার করে এবং তারা মানব রচিত আইনের পক্ষে একে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে । ইতিমধ্যেই এই খারাবি যাদের 
চোখে ধরা পড়েছে, তাদেরকে “খাওয়ারিজ' বলা হচ্ছে এবং শাসকের অবাধ্য হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। 


যা হোক, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তি প্রত্যাখ্যান করা ভুল হবে। এটা অনেক সচেতন ভাইয়েরা করছে। তারা ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) -এর কথাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া অথবা এর বৈধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করছে। সত্যিকারভাবে, এই বক্তব্য সঠিক, কিন্তু 
এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।আহলে সুনাহ'-র পথ হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার না করে সত্যের জন্য এক্যবদ্ধ হওয়া । 


আমরা আশা করি যে, এই ক্ষুদ্র লেখনীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর কথার সঠিক অবস্থা উঠে আসবে । এটি সচেতন মুসলিমকে সত্য 
সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে । আল্লাহ্‌ তাদের সহায় হোন, যারা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর কথাকে প্রতিহত করছে এবং যারা ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) -এর সঠিক উক্তিটি বোঝার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে হেদায়েত দিন, যারা দুষ্টচক্রের দ্বারা এই কথার 
ভুল অর্থের মাধ্যমে বিপথগামী হয়েছে, যারা শারী'আহ্‌-র পরিবর্তে মানব রচিত আইন দাবি করছে। 





* কুফর অর্থ হচ্ছে অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস। কুফ্র বড় কিংবা ছোট হতে পারে । কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। 


* 'কুফ্র দূনা কুফ্র' কথাটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তার সময়েরএকটি ঘটনাকে কুফ্র বলা হয়, কিন্তু তা বড় কুফ্র নয় অর্থাৎ তা মানুষকে ইসলাম 
থেকে খারিজ করে না। 


৫ এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্বোচ্চ শাসক এবং তীর বিধান ও আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা । তিনিই একমাত্র বিধান দেবার মালিক, কেউ তীর বিধান 
পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এই বিধান দানে তিনি একজনকেও তার শরীক করেন না । 

















ইবৃন আব্বাস (রাঃ) -এর কথার শাব্দিক অর্থ কি 
এবং কোন্‌ পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন? 


আমাদের প্রথমেই এই বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, “ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা কি ছিল?’ এটা বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, 
সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, যখন তা বলা হয়েছিল। সেই যুগ যখন হযরত মুয়াবিয়া এবং আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) -এর মধ্যে 
মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়েছিল। 


সে সময় আলী (রাঃ) -এর শিবিরের কিছু লোক যারা পরবর্তীতে খাওয়ারিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তারা আলী (রাঃ) মুয়াবিয়া (রাঃ) 
এবং তাদের দুই প্রতিনিধি এই চার সাহাবাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে । তাদের দাবীর সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ 
হিসেবে ব্যবহার করে । সুরা আল-মায়িদাহ-র ৪৪ নং আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


১১৯ ০৪ ৩৪১৪ এ] এলে নি (১.৯ 
“এবং আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের ।”৬ 


এর ভিত্তিতে খাওয়ারিজরা ঘোষণা দেয় যে, সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে শারী-আহ্‌ বাস্তবায়িত হয়নি, কাজেই যারা এটা বাস্তবায়নে 
ব্যর্থ, তারাই কাফের ৷ এর প্রতি উত্তরে এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) -এর পক্ষালম্বনের জন্য ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি 
করেছিলেন যে, যা ঘটেছিল তা কুফর দূনা কুফর" এবং উল্লিখিত চার জন সাহাবা ইসলাম থেকে খারিজ হননি। এ আয়াতের 
ব্যাপারে খাওয়ারিজদের বুঝটা ছিল ভুল ইব্ন আব্বাস জানতেন না যে, এই সাদামাটা একটি কথা থেকে আজকের অত্যাচারী 
শাসক ও তাদের সমর্থকগণ এটাকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে, যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজের 
নিষেধ করে আর যারা শয়তানদের (তবাগুতদের) উৎখাত করে তাদের মুকুট চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করে- তাদের পথে 
বাধার সৃষ্টি করবে। এই প্রবন্ধে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তিটি সঠিকভাবে তুলে ধরা হবে এবং সেই পরিস্থিতিকে সামনে আনা 
হবে। এভাবে সেইসব মানুষের কাছে বিষয়টি খোলাসা করা হবে যারা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ, বিভ্রান্ত এবং যারা এই যুগেও আল্লাহ্‌র 
শত্রদের উৎখাতের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ গাফেল। এবার আমরা আমাদের এই বক্তব্যের দলীলের দিকে অগ্রসর হব। 


১ সুরা আল-মায়দাহঃ আয়াত ৪৪ 
+ ছোট কুফ্রঃ যা সম্পন্নকারী কাফের হয় না। 


শারীআহ্‌-র “হুকুম' -এর সাথে “ফতোয়া ও ‘রায়’ -এর পার্থক্য 
9৮৫05 ৬) of এট উল BU 


এই নাজুক পরিস্থিতিতে, আমরা কি ব্যাপারে কথা বলছি তা নিশ্চিত হতে হবে । যে কোন পরিস্থিতি বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই 
জানতে হবে, শারী“আহ্‌-র হুকুম, ফতোয়া এবং রায় কি? এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার পরই কেবলমাত্র আমরা এ বিষয়গুলো 
মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। 


আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে, শারী'আহ্‌-র হুকুম । শারী“আহ্‌ হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হুকুম বা বিধান। আর ফতোয়া 
হচ্ছে একটি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্র কোন সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ, যার প্রেক্ষাপটের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । উদাহরণ স্বরূপ “সকল প্রকার মাদক হারাম’ এই হুকুমটি আমরা পানি বা সিরকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তা সঠিক 
ফতোয়া হবে না। কারণ এগুলোর উপাদান হালাল। এই ফতোয়া তখনই সঠিক হবে যখন বাস্তবতা এবং শারী'“আহ্‌-র হুকুম হবে 
সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ ৷ 


রায় বা সিদ্ধান্ত ফতোয়ার চেয়ে আরও বেশী স্পর্শকাতর ৷ বিধান এটা নিশ্চিত করে যে, শারী-আহ্‌-র সঠিক হুকুম সঠিক বাস্তবতায় 
সুস্পষ্ট এবং পরিস্থিতিটি সত্যিকার অর্থেই সংঘটিত হয়েছে এবং বিচারের সম্মুখীন হয়েছে । সঠিক রায়ের অনুসরণ করা ফরজ । এটাই 
হচ্ছে একজন বিচারকের কাজ। স্পষ্ট একটি বাস্তবতায় নির্দিষ্ট শারী“আহ্‌-র স্থান সর্বাগ্রে এরপর ফতোয়া, সর্বশেষ ধাপ হল রায়বা 
কৃদা | 


সাহাবী ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা প্রারম্ভে আনার কারণ হচ্ছে যে, তার কুর“আনের আয়াত মুখস্ত ছিল। তার পারিপার্শ্বিক 
বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞান ছিল। তিনি তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বলেছিলেন “কুফ্র দূনা কুফ্র' পরবর্তীতে এই বিখ্যাত উক্তিকে 
প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন অবস্থা এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


“কুফ্র দূনা কুফ্র’ উক্তিটি ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত উক্তি এবং তার অর্থ যা বিভিন্ন মুফাস্সিরীন 
ও হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ শাইখদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত উক্তিটি হচ্ছে, “যে কুফুর সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করছ, এটা 
আসলে সেই কুফুর নয়।” এ থেকে বুঝা যায় যে এই উক্তিটি করা হয়েছিল কথোপকথনের মাঝেএই কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল 
ইব্‌ন আব্বাস ও তার সময়ের খাওয়ারেজদের সাথে । 


কাজেই খাওয়ারিজদের মনে যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই রায় দিয়েছিলেন । এটা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য 
এবং এ সময়ের জন্য । এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি এটাকে কুফ্র বলেছেন । সেই সাথে তিনি এ সময়ের বাস্তবতা 
এবং এ সময়ের নেতাদের অবস্থা বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব লোকদের সন্দেহের উত্তর তিনি 
দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি শারী“আহ্‌ -র হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন (এবং আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া যে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের), 
কিন্তু বাস্তবতা সেই ধরনের কুফরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। 


তার সময়ের বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ খেয়াল রাখতে হবেঃ 
১. এ সব লোকদের নেতারা যাকে কাফের বলেছিল তিনি জান্নাতী যা রসূল 44 -এর দ্বারা স্বীকৃত, অর্থাৎ আলী (রাঃ)। 


২. মুয়াবিয়া (রাঃ) যাকে খলিফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল নবী 
45 -এর মাধ্যমে প্রাপ্ত এশী বাণী কুর'আনের পান্ডুলিপি লেখা । 


৩. উভয় পক্ষের মধ্যেই শত্রুতা ছিল এবং একই সময়ে তাদের জ্ঞান ছিল এ সময়ের মুখ খাওয়ারিজ লোকদের থেকে বেশি । তথাপি 
তারা একে অপরকে ‘কাফের’ বলে আখ্যায়িত করেনি । 


৪. শারী:আহ্‌ ১০০% অক্ষুণ্ন ছিল এবং তার প্রয়োগও ছিল। 


কাজেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন ছাড়া অন্য কোন আইন প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী। এবং সেটা 
তার অজ্ঞতা অথবা দুর্নীতির ফসল যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । কাজেই, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তির পিছনে বাস্তবতা 
ছিল এবং তা তিনি তার সময়ে ফতোয়া হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন। যারা আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তাদের 
ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আরেকটি উক্তি করেছিলেন যা “আম' অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সেই উক্তিটি নিম্নোরূপঃ 
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হাসান ইব্‌ন আবি আর রাবিয়া আল-জুরজানি” থেকে বর্ণিত, আমরা আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইব্‌ন তাউস 
থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -কে আল্লাহ্র এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
“ _... আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের ।”৯ তিনি বলেছিলেন, “কুফরের জন্য 
এটাই যথেষ্ট ।”১ 


যখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন যে, “কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট” তখন এটাকে ছোট কুফ্র হিসেবে গণ্য করা যাবে 
না। যখন তিনি বলেছেন ‘যথেষ্ট’, তখন এটাকে শুধু বড় কুফ্র হিসেবেই ধরতে হবে । কুর“আনের আয়াতের তাফসীরের নিয়মাবলী 
অনুযায়ী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এটা ছয়টি পয়েন্ট নিয়ে গঠিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলঃ 


১. আহল আস্-সুননাহ ওয়াল জামা'অশতের সকল মাজহাব এবং ফুকাহা (ইসলামী আইনজ্ঞ) এই এক্যমত পৌছেছেন যে, কোন এক 
সাহাবীর বা কিছু সাহাবীর বক্তব্যই কুরআনের সাধারণ আয়াতকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এই নিয়মকে বলা হয়ঃ 
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যার অর্থ হচ্ছে কুর‘আনের একটি আয়াত যার ক্ষেত্র হচ্ছে ‘আম’ (সাধারণ) তাকে একজন সাহাবীর বক্তব্যের দ্বারা খাস (বিশেষ) 
ভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যাপারে ইজমা, কুর'আনের বিপরীত আয়াত, হাদীস অথবা অন্য কোন দলিল থাকে । 


এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ‘কুফ্র দূনা কুফ্র'’ এ ব্যাপারে ভুল ছিল কিংবা এ সময়ে তার 
দেওয়া ফতোয়াও ভুল ছিল না, এ ধারণা ঠিক নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, তিনি এবং সাহাবীগণ এ সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত 
ফতোয়ার অর্থ বুঝেছিলেন, যা কুর“আন অথবা সুনাহ্‌-র সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । 


২. কুর'আন সংরক্ষণের জন্যই আমাদের আহল আস্-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'অশতের ইজমার ভিত্তিতে তাফসীরের পদ্ধতি গ্রহণ করতে 
হবে। নিয়ম হচ্ছে যে, কুর'আনের আয়াতের বর্ণনা অবশ্যই বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যতক্ষণ না অন্য কোন দলিল 
থাকে যে, আমরা এটাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারব । এটা খুবই কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে । তাফসীর বিশারদগণ বলেন, “যদি 
এই নিয়ম সংরক্ষিত না হয়, তবে বাতিন”* লোকদের জন্য বিদআতের দরজা খুলে যাবে। তারা কুর'আনের ভিন্ন অর্থ নিবে এবং 
আহলে সুন্নাহর এক্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ তারা উপস্থাপন করবে ।” এটা বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল শব্দ অথবা আয়াতের 
প্রতীয়মান অর্থ নিয়েই ভাবা উচিত নয় । যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, তবে এটা প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন । 


উদাহরণস্বরূপ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সূরা মায়িদাহ-র ৪৪ নং আয়াতের অর্থে এক প্রকারের কুফ্র বুঝেছিলেন যা তিনি একটি কুফ্র 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কুফ্র শব্দটি পরিবর্তন করেননি । তিনি জানতেন যে, নবী 4% কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত 
আছে, 


* তার নাম হচ্ছে ইব্‌ন ইয়াহহিয়া ইব্‌ন জাজ। সে সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য । অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরাও বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য । 
৯ সুরা আল-মায়দাহঃ আয়াত 8৪ 
১ আকবার উল কাদ্দাহ, ভলিয়ম- ১, পৃঃ ৪০-৪৫, লেখন- ইমাম ওয়াকিয়া । 


৯ ৰাতিন লোক হচ্ছে তারা যারা বলে যে কুর“আনের বাহ্যিক অর্থ স্পষ্ট নয়, বরং আরো গোপনীয় এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। এটা যারা করে তারা হচ্ছে 
সুফিআন, শিয়া এবং বাতিনিয়া 


“তিন প্রকারের বিচারক আছে, যাদের দু'্রকার জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকার জানাতে যাবে । জান্নাতী সেই যে সত্য জানে এবং 
সত্যের দ্বারা বিচার করে । এমন বিচারক যে তার মৃখর্তা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করে সে জাহানামে যাবে । যে সত্য জানে কিন্তু 
সত্য থেকে বিমুখ, সেও জাহানামে যাবে ।”১২ 


এই সতন্ত্র দলিল যা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -কে আলী ও মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তাক্ফীর করা থেকে বিরত রেখেছে । এর কারণ 
হচ্ছে, খাওয়ারিজরা আয়াতটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছিল, হাদীসের ভাষ্যে বিচারক এ সময়ে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
তাহলে আমরা দেখি, খাওয়ারিজরা নিজস্ব কারণে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, পক্ষান্তরে মুজাহিদদের অবস্থান ছিল 
শারী'“আহ্‌-র পরিবর্তে মানব রচিত আইনের বিরুদ্ধে । 


৩. এঁ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) শারী“আহ্‌-র পরিবর্তনকারী লোকদেরকে কুফ্ফার বলেননি, বরং এটা এ সব লোকদের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা এশী বিধান বা আইন ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে, এটিও বড় কুফ্র (কুফ্র আল-আকবার) কিন্তু শারী'আহ্‌-র 
পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার মতো কুফরের চেয়ে ছোট । 


৪. আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অনেক ব্যাপারেই সাহাবাদের থেকে ভিন্ন ছিল, যেমনঃ প্রথমে তিনি নিকাহ 
আল মুতা (অস্থায়ী বিয়ে) কে হারাম মনে করতেন না, বরং এটাকে হালাল হিসেবে গণ্য করতেন, যতক্ষণ না আলী ইব্‌ন আবু তালিব 
(রাঃ) তাকে বলেছিলেন, “তুমি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ” । ইব্‌ন জুবাইর (রাঃ) মন্তব্য করেন, “যদি তুমি এটাকে হালাল বলতে থাক, তবে 
আমি তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করব।” ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই ফতোয়াও দিয়েছিলেন যে, রিবা-আন নাসিয়া (পুর্জিভূত সুদ) 
হালাল, কিন্তু সব মিলিয়ে পরম্পরায় সুদ হারাম । তিনি এও ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ঈদে করবানী ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) যখন 
বেশির ভাগ সাহাবীগণ এটাকে মুস্তাহাব বলতেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে সে দেখতে পাবে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) অন্য অনেক বিষয়ে সাহাবীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন । তাহলে কেন “কুফর দূনা কুফ্র'-এর অন্ধ অনুসারীরা 
তার অন্যান্য নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ করে না? 


৫. পূর্বেকার মুফাস্সিরগণ (তাফসীর বিশারদ) যেমনঃ ইব্‌ন কাসীর (রহঃ), ইব্‌ন তাইমিয়া (রহঃ) এবং ইব্‌ন কাইয়েম (রহঃ), আল 
জাওজিয়াহ্‌ (রহঃ) এবং আধুনিক তাফসীর বিশারদগণ যেমনঃ আহমেদ সাকির (রহঃ), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম (রহঃ) এর উক্তি 
বর্ণনা করেছেন এবং তারা এ সময়ের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি জানতেন। 


তাহলে কেন তারা এ বিষয়ে তার থেকে দ্বিমত পোষণ করছেন এবং তাদের যুগের শারী“আহ্‌ পরিবর্তন করার জন্য কিছু শীসককে 
কাফের বলেছেন? 


এই মুফাস্সিরগণ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর মতামত ব্যক্ত করেননি । তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন না, যতক্ষণ না তারা বক্তব্য ও 
পরিস্থিতি পুরোপুরি জানতে পারেন । অথচ তাদের খাওয়ারিজ না বলে কেন মুজাহিদীন বলা হচ্ছে? 


যখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর সাথে কতিপয় সাহাবাগণের ভেড়া কুরবানীর বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তিনি তখন কুর“আনের 
থেকে আয়াত উল্লেখ করেন এবং হাদীস পেশ করেন । অন্যান্য সাহাবীগণ বললেন, “আবু বকর ও ওমর কখনও এরূপ বলেন নাই 
অথবা এটাকে ওয়াজিব বলতেন না।” তখন তিনি তার বিখ্যাত মন্তব্য করেন, 


“আমি আল্লাহ ও রসূল এুঞ -এর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা বলছ । তোমরা কি ভীত নও যে, আল্লাহ্‌র 
গজব আকাশ থেকে তোমাদের মাথায় এসে পড়বে ।” 


কুর'আনের হুকুম অনুসরণে যিনি এতো কঠোর, আজ তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কুর'আনের আয়াতের বিরুদ্ধে; এমন পরিস্থিতিতে 
তিনি কি খুশী থাকতেন? কখনও নয়! 


৬. আমাদের বোঝা উচিত ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর অন্য আরেকটি বক্তব্যকে, “এটা আল্লাহ ও তার ফেরেশতাদের সাথে কুফ্র 
করার মতো নয়।” তার এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে, এটা বড় কুফ্র হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেস্তাদের সাথে কুফ্রীর 





* ইব্‌ন উমর কর্তৃক “আর হাকিম’ সহ চারটি গ্রন্থে বর্ণিত। 


১২ 


মতো নয়, কারণ আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করলে একজন কাফের হয়ে যায় । তাদের এই কুফ্র এ কুফ্র থেকে ভিন্ন যেখানে 
আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেস্তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। 


বড় কুফ্র আমরা তখনই বলতে পারি যখন এটা আল্লাহ্র অধিকারের সীমা অতিক্রম করে, যেমন বিধান, আনুগত্য অথবা ভালবাসা । 
যদি এটা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে এটা ছোট কুফ্র। 


পরিশেষে, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্যকে সেই জালেমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, যারা শারী“আহ্‌ পরিবর্তন করে । তাদের 
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০৮১১৯ i 01 ৮৮০13০ BS 
“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে । কিন্তু যদি তারা 


তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম 
দয়ালু ।৷”** 


ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 
(এ ঠা ১০০) ০৯ of EF SB ০১১ ১০৭ ৩ Cdl এ! ১3) ৫ ৮০ এ 


“রসূল 4% আমাদেরকে এটা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন (তিনি তরবারিকে ইঙ্গিত করলেন)যারা এটা থেকে 
আলাদা (তিনি কুর'আনের দিকে ইঙ্গিত করলেন) ।”* 


এ কথার অর্থ পুরোপুরিভাবে তাই যা আহল আস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ্‌ ঘোষণা করেছে, যেখানে আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত বিধান বাদে 
অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা হয়; আর এ ঘোষণা হল- শারী“আহ্‌ বা বিধানের কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে বড় কুফ্র (কুফর আল- 
আকবর)। যদি তারা শারী“আহ্‌-র বাস্তবিক প্রয়োগ করতে কিছু ব্যর্থ হয়, তবে এটাকে ধরা যেতে পারে ছোট কুফ্র (কুফর আল- 
আসগার) । 


আহলে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আত বিচার বিষয়ক প্রাপ্য সমস্ত আয়াত ব্যবহার করেছে, যেখানে বিদ'আতী লোকরা শুধু সেই আয়াত 
ব্যবহার করেছে যা তাদের জন্য খাপ খায়। এই ব্যাপারে একমত হলে কেউই বিধানের ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) অথবা অন্য 
কারো বক্তব্য পাবেন না যেখানে বলা হয় “এটি শির্ক, তবে ছোট শির্ক” ৷ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 
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“এদের কি এমন কতগুলো ইলাহ্‌ (বিধান দাতা) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নি? 
ফয়সালা হয়ে না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।”৮+৫ 


আমরা খুবই আশ্চর্য হই যে, যারা নিজেদেরকে “সালাফ' দাবী করে এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর “কুফর দূনা কুফর" ব্যবহার করে, 
আর সবকিছুকে দোষারোপ করলেও তারা আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত বিধান বাদে বিচার ফয়সালা করাকে দোষারোপ করে না। 


“সূরা তাওবাহ্‌ঃ আয়াত ৫ 
* মাজমুয়া আল-ফাতাওয়া, ৩৫ নং খন্ডে ইবৃন তাইমিয়াও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
»সুরা আশৃ-শুরাঃ আয়াত ২১ 





১৩ 


৭. ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর বক্তব্য সত্যায়ন করতে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) -ও তাই বলেছেন, যা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর 
ইবনে কাছীরে এসেছে । যখন তাকে (ইব্‌ন মাসউদ) রিসওয়া (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, “এটা হচ্ছে সুহত 
(অবৈধ সম্পদ)” । তখন আবারও জিজ্ঞেস করা হয়, “না, আমরা বিচার ফয়সালার ব্যাপারে বলছি।” তিনি উত্তর দেন, 


"45 415 


“এটা হচ্ছে কুফ্র”১$। 

তাফসীর ইবনে কাসীর এবং আকবার আল-কাদাহ্‌-য় এর উল্লেখ আছে। কেন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য 
করেননি এবং তিনি নিজের মন্তব্য বাদে সাহাবা এবং অন্যান্যদের মন্তব্য এনেছেন? আসল ব্যাপার হল, যে দিকে মানুষ গুরুত্ব দেয় 
না তা হচ্ছে, ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) একজন জ্ঞানী ফকীহ্‌ ছিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাস্তবতার কারণেই সাহাবার 
উদ্ধৃতির পর তারা তাদের মন্তব্য স্থান দিয়েছেন ।১ 


ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) হুবুহু তাই করেছেন। বিচার ফয়সালা বিষয়ক আলোচনা সূরা মায়িদাহ-র ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নং আয়াত 
থেকেই তিনি শুরু করেননি, বরং তিনি ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন ৫০ নং আয়াতে গিয়ে । এগুলোর 
দশটি আয়াত নিম্নেরূপঃ 


End দলও YS এড 909 গে ১৭ 94) গু ১ ০ ৮০69 ৯০9০৭ ৬৮ 4 dr Of Sf Ys 


“তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন 
এবং আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান ৷” 
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“হে রসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যারা মুখে বলে, “ঈমান এনেছি’ অথচ তাদের অন্তর 
ঈমান আনে না। ইহুদীগণ মিথ্যা শ্রবণে তৎপর এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনও তোমার কাছে আসেনি, এরা সেই 
অপর সম্প্রদায়টির জন্য নিজেদের কান খাড়া করে রাখে । শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। 

তারা বলে, “এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে’ আল্লাহ্‌ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহ্‌র 

নিকট তোমার কিছুই করবার নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর 
আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি ।” 
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“তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি 


করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো । তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি 








* কুফর এবং শারী'আহ্‌-র দ্বারা বিচার করতে অক্ষম হওয়ার বিপথগামিতার ব্যাপার বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হতে অনেক উক্তি রয়েছে। যেহেতু আমাদের 
আলোচনা শুধুমাত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তি নিয়ে, তাই সবগুলো উক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হল না। তবে 'Allah's Governance on 19107" নামক গ্রন্থে 
সবগুলো উক্তি আনা হয়েছে। 


১৭ সুরা মায়িদাহ্‌-র ৪৪ নং আয়াত তাফসীর ইবনে কাসীর দেখুন। এবং আকবার আল কীদাহ্‌ খন্ড- ১, পৃঃ ৪০-৪৫ দেখুন । 





১৪ 
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তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয় ।” 


4৮155) এ] OE ১০1৯৪4০১৪09 ০0991১১৪ ১৮১৭০ তে লে ও লি ১8) SB ক 921 এ ০৯ 
৩5১40 ৬498 dh IH ০ £5 7550 Ua EF ভা ESS UG ০৮3 ০৫9 & গর, 
ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আর বিধান দিত রাব্বানীগণ (রবের সাধকগণ) এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র 


কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী । সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার 
আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের ৷” 
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০ 4৫ ২9৫ 


“আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, 
দাতের বদলে দাত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম । অতঃপর কেউ এটা ক্ষমা করলে তা তারই পাপ মোচন করবে । আল্লাহ্‌ যা 
অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম ৷” 


5৭৪) ৪381 oe SS Af OY 9১4৪9 ১9) এ৬ ১৯ এয এ) ৪081 2 SAA ৪5 ৮ 9 ভা টা এ এ) 
“মারইয়াম তনয় ইসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ 


তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও 
আলো।” 


04d ০৯৩4০ এ ০ লে তিন এ ৬০ ক এ I লে লন এ জিবি) ৯ 
“ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্‌ এতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় । আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা 
বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।” 

Go ৬ এত OF ASAT i Uy An UH ০ ts SSE এড ভে কর্তা ৩ এজ এ ৬০ উর ভরা এএ! এ) 
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রও ASS 48 ৮৫৫ 
“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে । সুতরাং আল্লাহ্‌ যা 
অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল- 
খুশীর অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারী“আহ্‌ ও স্পষ্ট পথ নিধারণ করেছি । ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এক 


জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান । সুতরাং সৎকর্মে তোমরা 
প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ৷” 


১৫ 
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“অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন । কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি 
আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক 
হও যাতে আল্লাহ্‌ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা এর কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে । যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে 
জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।” 


4034 04 ৩৫৩ এ] ০১০৯০ 0S Hadi Sd 


শ্রেষ্ঠতর?”১৮ 


শুধু তখনই ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) তার সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, যা ছিল মোঘল আমলের কথা, যারা 
চেঙ্গিস খানের বিধানের দ্বারা বিচার ফয়সালা করতো । এই পরিস্থিতি আমাদের সময়েও ঘটছে । তিনি এবং আহমেদ সাকির (রহঃ) 
যা বলেছিলেন তা সকলেরই জানা । সাধারণত ফকীহ্গণ কোন সিদ্ধান্ত পৌছানো এবং কোন বিষয়ে তার রায় প্রদানের পূর্বে সে 
প্রাসঙ্গিক সমস্ত আয়াত এবং এ আয়াতের হাদীস উল্লেখ করেন। এরপর অন্যান্য আলেমদের মন্তব্য আনেন । পরিশেষে, সমস্ত দলিল 
উপস্থাপনের পর এ বিষয়ের শেষে তার রায় ব্যক্ত করেন। 


এ যাবত ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) -এর রায় সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ । আমরা প্রত্যেকটি একক সমস্যার বিশেষ দিক যথাযথভাবে 
মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। চলুন এই সম্মানিত শাইখের বক্তব্য অধ্যয়ন করি । 


“যে রাজকীয় নীতি দ্বারা তাতাররা বিচার ফয়সালা করতো, তা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান থেকে নেওয়া হয়েছে, যে কিনা তাদের 
জন্য আল ইয়াসিক প্রবর্তন করেন। এটা এমন একটি আইন এন্থ যেখানে বিভিন্ন শারী“আহর সমন্বয়ে বিধান তৈরি করা হয়েছে । 
এতে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে । এ এন্থে তার নিজস্ব খেয়াল খুশী ও চিন্তা ধারাও সন্নিবেশিত 
ছিল । এভাবেই, এটাকে অনুসরণ করে তার পুত্র বিচার-ফয়সালা করতো যে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুনাহ্‌-র উপর এটাকে 
প্রাধান্য দিত। যে কেউ এটা করবে সে একজন কাফিরে পরিণত হবে । তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে যতক্ষণ না সে 
আল্লাহ্‌ ও তার নবীর পথ অনুসরণকরে; কাজেই, তিনি বাদে অন্য কারোই অল্প কিংবা অধিক বিষয়ে বিচার করা উচিত নয়।” 


ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে (১৩ খন্ড) এ সম্পর্কে যা ব্যক্ত করেছেন তাও উল্লেখ করা হল, 


“শেষ নবী মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ 4% -এর উপর নাজিলকৃত শারী“আহ্‌ যে বাদ দেয় এবং বিচার-ফয়সালা করে এই শারী'আহ 
বাদে অন্য কোন বাতিল শারীআহ্‌ দ্বারা, তবে সে হচ্ছে কাফের । কাজেই, তার ব্যাপারে কি হবে যে আল ইয়াসিক দ্বারা বিচার- 
ফয়সালা করে এবং এটাকে ইসলামী শারী'আতের উপর প্রাধান্য দেয়? যে কেউই এরূপ করেছে, মুসলিমদের ইজমা অনুসারে সে 
ইতিমধ্যেই কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ৷” 


এই শতাব্দী এবং বিগত শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আহমদ মুহাম্মদ শাকির (রহঃ) -এর বক্তব্যকে এই অংশে আনলে 
আরও জোড়ালো হবে । মিশরের এই বিখ্যাত কাজী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল, “এটা কি আল্লাহ্‌র শারী'আহ্‌-র বৈধ যে 
মুসলিমদের ভূমিতে মুসলিমদের বিচার করবেন পাদ্রী, ইউরোপের ধর্ম যাজকদের বিধান দ্বারা? যেখানে তাদের, এই বিধান এসেছে 
মিথ্যা এবং সংমিশিত মতামত হতে । তারা তাদের বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং তাদের নফসের ইচ্ছানুষায়ী অর্থ প্রতিস্থাপন 
করেছে। 


না, এই বিদ'আতের উড়াবক শারী“আহ্‌ বা এর লংঘন থেকে বেখবর । মুসলিমদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি, শুধু তাতারদের 
সময় ছাড়া এবং তা ছিল খুবই খারাপ সময় । সে সময়ে অনেক হানাহানি ও জুলুম হয়েছিল এবং তখন ছিল অন্ধকার যুগ । 


*সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৪০-৫০ 


১৬ 


কাজেই এই স্বচ্ছ বিদ'আতী বিধান, যা সূর্যের মতো স্পষ্ট তা হল, আল্লাহ্র বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফ্র এবং এতে কোন 
সন্দেহ নেই । ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই । সে যেই হোক, 
ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে, আত্মসমর্পন করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ।”** 


এই ক্ষেত্রে আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম (রহঃ) -এর বক্তব্যকে আনা যায় । তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) - 
এর চাচাতো ভাই এবং আরবের প্রখ্যাত মুফতি । শারী আহ্পরিবর্তন করার বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছেঃ 


পরত্যয়েষে, এটা কুফ্রী। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন এক কারণে সে তা পরিত্যাগ করেছে । এরই 
পরম্পরায় যে আইন তৈরি করবে এবং অন্যদেরকে এটার অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, তখন এটা কুফর হবে । যদিও সে একথা 
বলে, ‘আমরা গুনাহ করছি এবং নাজিলকৃত বিধানের বিচার-ফয়সালা বেশি উত্তম! তা সত্বেও এটা কুফর যা দ্বীন থেকে বের করে 
দেয়।”” 


শারীআহ্‌ পরিবর্তন করার বিষয়ে এ শাইখ অন্যত্র আরও বক্তব্য পেশ করেছেন, 


আর এটি (শারী“আহ্‌ পরিবর্তনের কুফ্র) অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী ভযাবহ; এটি শারী“আহ্‌-র বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও সুনিরিষ্টি 
উদ্ধত । আর এই ওদ্বত্ব প্রকাশ পায় যখন তারা আল্লাহর এবং তার রসূলকে উপেক্ষা করে, শারী'“আহ্‌ কোর্টের সাথে সাদৃশ্য বজায় 
রেখে নতুন কোর্ট স্থাপন করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিকৃতির নানা প্রয়াসের অংশ হিসেবে বহু জিনিসের জগা খিচড়ি পাকিয়ে বাতিলের 
ভিত্তি দাড় করায় ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে; বিচার ফয়সালা দেয়, ফয়সালা মানতে মানুষকে বাধ্য করে এবং বাতিলের হাতে 
বিচারের দায়িতৃ তুলে দেয়। 


শারী“আহ্‌ কোর্ট যেখানে বিধান দেওয়ার জন্য আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুনাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে সেখানে বর্তমানে প্রচলিত 
বিচার ব্যবস্থায় আইন সমূহ বিবিধ মিথ্যা ও প্রবঞ্চক শারী'আহ থেকে গৃহীত আইন দিয়ে তৈরি হয়। এটা কয়েকটি আইন পদ্ধতির 
সমন্বয়ে তৈরী যাতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ (ফরাসি) আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইন এবং অন্যান্য আইন। প্রচলিত এই শারী“আহ্‌ 
আরও রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষের চিন্তা ধারা, এর মাঝে কিছু হল বিদআত আর বাদবাকি শারী“আহ্‌ বহির্ভূত বিষয় । 


এই ধরনের অনেক কোর্টই এখন ইসলামী শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ।১১ যেগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলো দরজা 
উম্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করছে যা কিনা কিতাব এবং 
সুন্নাহর থেকে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক । এ মিথ্যা শারী'আহ্‌-র বিচার তাদেরকে মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহ্র শারী:আহ্‌-র উপর 
প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়। তাহলে আর কোন কুফ্র এই কুফ্র থেকে বেশি বিস্তৃত এবং স্বচ্ছ হবে?এটা 
মুহাম্মদ 4 যে,আল্লাহ্‌র রসূল এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশী ।”*২ 


৮. ফকীহগণ শুধু কুর'আন ব্যতীত অন্য আইনে শাসনকারীদেরই কাফির ঘোষণা দেননি, উপরন্ধু তাদের আলেমদেরও কাফির 
বলেছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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€ লা ০৬৯৪, 





* হুকুম ইল জাহেলিয়াহ্‌, ২৮-২৯ পৃঃ, এবং ওমদাহ তাফসীর । আয়াত ৫০, সূরা আল-মায়িদাহ। 
২ মুহাম্মদ ইবৃন ইব্রাহীম আল-আস শাইখ এর ফাতোয়া খন্ড-১২, পৃঃ ২৮০। 


২ এই বক্তব্য ১৩৮০ হিজরিতে লেখা হয়েছে । যখন এই ধরনের কোর্টগুলো প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন ১৪৩২ হিজরি, ২০১১ সালে এই 
ধরনের কোর্ট সকল মুসলমানদের ভূমিতে রয়েছে। 


২২ আমাদেরকে এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে শাইখ এই বার্তায় যা উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্য মূলতঃ ১৩৮০ হিজরীতে (১৯৬০ সালে) টেলিভিশনে 
দেওয়া বক্তব্য হতে সংগৃহীত। এটা ছিল আগাম সতর্কবাণী । আমাদের যুগে খুবই অবহেলিত হচ্ছে।এ কারণে এই বার্তার পুনোরুল্লেখ করা প্রয়োজন । 
আরবীতে লেখার ভঙ্গি এতই উচ্চ সম্পন্ন যে অনুবাদ করা খুবই কঠিন । আসল আরবী রূপ হচ্ছে কবিতার আদলে । এতে আট পৃষ্ঠায় যে তথ্য ভান্ডারের সম্পদ 
উপস্থাপন করা হয়েছে তা শুধু ফাতোয়াই নয় বরং শাইখের পক্ষ হতে ওসিয়াত (শেষ উপদেশ এবং ইচ্ছা)। এটা তার জীবনের শেষ বই যা ১৩৮৯ হিজরীতে 
(১৯৬৯ সাল) ৭৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর একজন বড় আলেমের প্রচন্ড আক্রমন তাগুত ব্যবস্থার প্রতি ৷ 











১৭ 


“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্‌ কিতাবে নাযিল করেছেন এবংসেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া 
নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না । আর আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, 
বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব ।”২৩ 


শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 


“যদি কোন শাইখ কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা ও তার রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে 
যে দুনিয়াতে ও আখেরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ।”২ 


৯. ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আল হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ আছ-ছাকাফী -এর 
সমসাময়িক । কাজেই আমরা সহজেই তা বর্ণনা করতে পারি। এখন যদি আল-হাজ্জাজ আমাদের সময়ে থাকতেন তবে তার 
বিরোধিতা না করা মোটেও সমীচীন হবে না, কারণ শারী“আহ্‌-র পূর্ণ বাস্তবায়ন করেই সে ছিল একজন মুসলিম । তিনি (মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে) জিহাদ করতেন এবং উম্মাহকে অনেক সুবিধা ও সম্পদ এনে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ হচ্ছে মিশ্র শারী'আহ্‌ নয় বরং 
তার নিজের ক্ষমতার জন্য তিনি মুসলিম এবং অমুসলিমদের হত্যা করতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকরা তাদের নিজেদের মিশর, ভ্রান্ত 
মানব রচিত আইনের জন্য মানুষ হত্যা করে। 


১০. ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আল-হুসাইনকে শক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন ইরাক থেকে আগত বনী উমাইয়াদের সাথে যুদ্ধ না করার জন্য। 
আল হুসাইনের প্রতি তার উপদেশ ছিল যদি বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চাইতো তবে তা ইয়ামেন থেকে আগতদের 
সাথেও তাই করতে হতো, ইরাক থেকে আগতদের সাথে নয়, যা ইতিহাসের অনেক বইতে বর্ণিত আছে। তথাপি আল হুসাইনকে 
তিনি বলেননি যে, সে একজন খাওয়ারিজ যদি সে বনী উমাইয়া অথবা আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত। 


এখন অন্য আরেকটি বিষয় অবশ্যই আলোচনা করতে হবে যা আমরা ফতোয়া, হুকুম শারী“আহ্‌ এবং বিধানের পার্থক্যের পূর্বে 
আলোচনা করেছিলাম । আমাদের অবশ্যই বিধান এবং বিচার-ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। 


বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান অনেক বিস্তৃত। বিচার ফয়সালা বিধানেরই একটি অংশ। এ কারণেই কোন বিচারক যদি আল্লাহ্‌র 
শারী'আহ্‌-র দ্বারা বিচার-ফয়সালা না করে, তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে সে কি মুসলিম না কাফের? বিধান হচ্ছে 
আইন বিচার-ফয়সালা এবং নির্দেশের বাস্তবায়নের সমন্বয় । 


যদি সাময়িকভাবে শারী'আহ্‌ বাদ দিয়ে সে বিচার-ফয়সালা করে, তখনও আল্লাহ্‌র বিধানই বলবৎ থাকে, তবে সেটা এক ধরনের 
কুফ্র তবে ছোট কুফ্র। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য । যদি বিধান অক্ষত থাকে, তখন শারী'আহ্‌-র আইনের 
বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে কুফর দূনা কুফর । যদি বিধান পরিবর্তন হয়, তবে সেটা হবে বড় কুফ্র। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -কে 
জিজ্ঞাস করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয় । এটা এ সময়ে খাওয়ারিজদের মনে ছিল না। 


১১. ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর সময়ের একটি ঘটনা বলা হচ্ছে যেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি, শুধুমাত্র একবার ঘটেছিল । আমাদের ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা এমন একজনের কথা বলছি যে কিনা আল্লাহ্‌র শারী'“আহ্‌-র পরিবর্তে অন্য শারী“আহ্‌ দিয়ে বিচার ফয়সালা 
করে, শারী“আহ্‌-র পরিবর্তন করে আইন তৈরী করে এবং এমন আইন করে যাতে জালেম শাসকদের সংশোধনের জন্য যারা চেষ্টা 
চালায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়। এ কারণেই সাহাবাদের সময়ের আলেমরা বলতেন এটা কোন ইস্যু নয়। কারণ কারো অন্তরেই 
এটা ছিল না যে, কেউ গোটা শারী“আহ্‌ পরিবর্তন করবে । 


১২. মানব রচিত সবকটি আইনই আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা-র প্রেক্ষিতে সরাসরি নেতিবাচক যা তাওহীদের একটি অংশ । মানব রচিত 
আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা হয়, যে এ আইন মান্য করে এবং তাকে ভাল নাগরিকের শ্রেণীতে গণ্য করা হয় যদিও সে 
একজন পাদ্রী হয় । যতক্ষণ না কেউ মানব রচিত বিধানের সাথে সংঘর্ষ করে, ততক্ষণ তাকে ভাল নাগরিকের কাতারে শামিল করা 


২ওসুরা আল-বাকারাহঃ আয়াত ১৭৪ 
২ আল ফাতোয়া, ইবন তাইমিয়াহ খন্ড-৩৫, পৃঃ-৩৭৩। 





১৮ 


হয়। আর বিশ্বাসীগণ- যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, তাদের দোষী, কুলাঙ্গার, জঙ্গীদের কাতারে ফেলা 
হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ফীসিও দেওয়া হয়। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব যে, এ ধরনের নীতির লোকদের বাচাতে ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) -এর বক্তব্যকে ব্যবহার করা হবে। 


১৯ 


কাফের, জালেম ও ফাসেক বিচারক 


এই সকল মতোবিরোধের আলোকে,আমাদের জানা খুবই জরুরী যে, বিচার-ফয়সালা ব্যাপারে আমরা কোন্‌ ধরনের বিচারক নিয়ে 
কাজ করছি। শুধু তখনই আমরা সঠিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারব এবং সে অনুযায়ী চলতে পারব । এখন আমাদের অবশ্যই 
কাফের, জালেম অথবা ফাসেক বিচারকের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। 


১. কাফের বিচারকের উদাহরণ হচ্ছে, যখন বিচারের জন্য একজন জিনাকারী উপস্থাপন করা হয় এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে সে দোষী 
সাব্যস্ত হয়; কিন্তু এ বিচারক দোষীকে ইসলাম প্রবর্তিত শাস্তি প্রদান না করে অন্য কোন এক শাস্তি দেয় অথবা জরিমানা করে । যদি 
কুর'আনের আয়াত অথবা সহীহ্‌ হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়, তখন ইসলামী আইন বাদে অন্য কিছু দ্বারা সে নিজেকে রক্ষা করতে 
চায়। জিনার শাস্তির ব্যাপারে সে বলে উঠে “এই ধরনের অপরাধের জন্য আমরা জেলে বন্দী রাখি অথবা আর্থিক জরিমানা করি” । 
তার এ কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা -এর অধিকারের সীমালংঘন করা নির্দেশ করে । আর এই বিচারক হচ্ছে পুরোমাত্রায় কাফের বিচারক। 


২. জালেম বিচারক এই একই অপরাধ অথবা জিনার শাস্তির ক্ষেত্রে শারী“আহ্‌-কে অস্বীকার করবে না অথবা শারী“আহ্‌ ছাড়া অন্য 
কিছু দিয়ে বিচার করতে চাইবে না। কিন্তু সে কিছু লোককে এই শাস্তি প্রদান করবে না, কারণ তার সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল, তাদের 
সামাজিক মর্যাদা উচু অথবা ঘুষ নেওয়ার জন্য তা করবে না। অর্থাৎ জালেম শাসক শারী“আহ্‌-কে অস্বীকার করবে না। 


৩. এই একই অপরাধের ক্ষেত্রে ফাসেক বিচারক হচ্ছে যে শারী“আহ্‌ মোতাবেক বিচার করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার্থে 
অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কুট-কৌশল করে, যাতে সে এটা বাস্তবায়ন করা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, এই একই 
অপরাধের ক্ষেত্রে ধরে নেই, চার জন সাক্ষী আছে যারা জিনার ব্যাপারে সাক্ষী দিবে । বিচারক সম্ভবত এই বলে কারণ দর্শাবে যে, 
এদের মধ্যে একজনভালভাবে দেখেনি। অন্যজন রমজান মাসে পানাহার করেছে, তখন তিনি তৃতীয় জনের সাক্ষ্য দিতে বাধা 
দিলেন । এই ধরনের বিচারক আল্লাহ্‌র বিধানের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না । এই ধরনের পরিস্থিতি খুব কমই ঘটে । 


এই হল তিন ধরনের বিচারকের সুস্পষ্ট বর্ণনা। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, এমন কিছু বড় ফিস্ক এবং বড় জুল্ম আছে যা 
একজনকে ইসলামের গন্ডি থেকে সম্পূর্ণ বের করে তাকে কাফিরে পরিণত করে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
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“এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, “আদমের প্রতি সিজদা কর’, তখন তারা সকলেই সিজদা করল ইবলীস 
ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল । তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার 
বংশধরকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শক্র। জালিম এর বিনিময় কত নিকৃষ্ট ।”২৫ 


এই আয়াতে শয়তান যে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল তা সত্যিই একটি ফিস্ক (অবাধ্যতার গুনাহ) যা একজনকে ইসলাম থেকে বের 
করে দেয়। কাজেই, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে অস্বীকার 
করেছিল । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন, 
{bs শি এনা 01 0৬০4৫ AVY 
“ ... হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করো না। নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় জুলুম ।”২ 


এই আয়াতে আবারও বলা হয়েছে যে শির্ক হচ্ছে বড় জুলুম ৷ কাজেই এটা এমন এক ধরনের জুলুম যা একজনকে ইসলাম থেকে 
বের করে দেয়। 


২৫সুরা আল-কাহফ ১৮ আয়াত ১৫ 
২,সুরা লুকমান ৩১৪ ১৩ 


কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে? 


খলিফার অবাধ্য হওয়া অথবা তার বিরুদ্ধে যাওয়া আহলে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আ'হর আকীদাহ্‌ নয়, যদি না তা খুবই অত্যাবশ্যক 
হয়। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে খলিফার অবাধ্য না হতে, এমনকি সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে 
এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে । 


“ ... যদি পৃথিবীতে কোন খলিফা থাকে, সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা সত্বেও 
তার আনুগত্য কর, যদিও গাছের শিকড় চাবাতে চাবাতে তোমার মৃত্যু হয় ।”২? 


যাহোক, এই হাদীসের প্রেক্ষাপট আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, এই হাদীস শুধু আপনাকে নির্মম সমালোচনার জন্য 
প্রযোজ্য, দ্বীনের ক্ষেত্রে নয় এবং এটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সকল মুসলিমের সম্পত্তির জন্য 
প্রযোজ্য নয়। হালাল হারামের বিষয় ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য খলিফার বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয় । 


তোমার এবং তোমার গোত্রের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যদি খলিফা জুলুম করে তবে তুমি তার বিরুদ্ধাচারণ কর না বরং ধৈর্য্য ধারণ কর। 
কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকার খর্ব করা হয়, তবে তুমি সেই ধর্মত্যাগী খলিফার বিরুদ্ধে জিহাদ কর । 


যদি আপনার শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তবুও আপনাকে তার বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে, যেমনটি আল্লাহ্‌ তাআলা আসহাব-উল-উখদৃদ - 
এর ঘটনার অধিবাসীদের প্রশংসা করেছেন যাদের কোন শক্তি বা কুওয়াত ছিল না। তারা সকলে রুখে দীড়িয়েছিল, যতক্ষণ না 
তাদের হত্যা করা হয়। এই সংক্রান্ত হাদীস সহীহ্‌ মুসলিমে আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা -এর অধিকার যা তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ততার 
সাথে দিয়েছেন; সুতরাং শারী“আহ্‌-র ব্যাপারে প্রেক্ষাপট ব্যতীত হাদীস ব্যবহার করা উচিত নয়। তথাপি আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে 
মানুষকে বিপরীত মুখী কাজ করতে আমরা দেখি । এইসব লোকগুলো হচ্ছে তারা যারা বর্তমান এই হাদীস আমাদের সম্মুখে তুলে 
ধরে! প্রসঙ্গত, কোথায় সেই খলিফা??? 


আমাদের বলা প্রয়োজন যে আহলে সুনাহ ওয়াল জামা'আ'হ -এর কত অসংখ্য ইমান জালেম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়েছে অথচ 
তাদেরকে কেউই খাওয়ারেজ বলেননি । এটাও জানা যায় যে, এই শাসকরা কুফ্ফারও নয়। আমরা এমন কিছু ইমামের উদারণ 
আপনাদের সামনে পেশ করব যারা শাসকের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধও করেছিলেন । 


১. আন-নাফ্স আয-যাকারিয়া যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ ইবৃন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলি ইব্ন আবু তালিব যিনি 
১৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন। 


২. মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান। যিনি হাসান ইব্‌ন আলী (রাঃ) -কে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দেওয়ার ৬ মাস ও ২দিন পর 
মতপার্থক্যের কারণে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন । 


৩.সম্ভবতঃ সবার উপরে ইসলামী ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, আল হুসাইন (রাঃ) যিনি ইয়াজিদ ইব্‌ন মুয়াবিয়ার 
বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন এবং যাকে কারবালার প্রান্তরে হত্যা করা হয়। কেউই একবারের জন্যও হুসাইন (রাঃ) -কে খাওয়ারিজ 
বলেননি । 


৪. আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ), যিনি আজ-জুবায়ের ইব্ন আওয়াম -এর পুত্র ছিলেন। তিনি বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন 
এবং খলিফা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, সেই সাথে মদীনার আমীরকে বাইয়াত দিয়েছিলেন । তাকে হত্যা করা 
হয়েছিল এবং তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। 


৫. খলিফা হাদি (১৭০হিঃ) -এর সময় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্‌ হুসাইন ইব্‌ন আলি ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্ন আলি ইবনে আবি 
তালেব মক্কা ও হিজাজের খলিফার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন যিনি ১৬৭হিঃ-তে ইন্তেকাল করেছিলেন ।২৮ 





* আবু দাউদ এবং আহমেদ কর্তৃক সংগৃহীত, হুযাইফা ইবন আল ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত। 
* তারিখ আত তাবারি, খন্ড-৬, পৃঃ-৪১০। 





২১ 


৬. ইমাম আবুল হাসান মুসা কাসিম ইব্‌ন জাকির আস-সাদিক ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-বাকির খলিফা হারন আর-রশীদ এর বিপক্ষে 
বিদ্রোহ করেছিলেন তাকে আটক করা হয়েছিল যতদিন না তিনি মারা যান। তিনি ১৮৩হিঃ-তে ইন্তেকাল করেন ।২ 


৭. ইমাম মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক মক্কা ও হিজাজে থাকা অবস্থায় খলিফা মানুনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন। 


৮. ইমাম আলি আর রিদা ইব্‌ন মুসা কাসিম ইব্ন জাফর আস-সাদিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আল-কাসিম, খলিফা মু'তাসিম-এর সময় 
বিদ্রোহ করেছিলেন । তাকে আটক করা হয় এবং পরাভূত করা হয়। 


৯. ইব্রাহীম ইব্‌ন মুসা কাসিম ইব্‌ন জাফর আস-সাদিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ইয়ামেনে অনেক লোককে হত্যা 
করেছিলেন। 


১০. বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, শাইখ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) [১১১৬-১২০৬ হিঃ] । যিনিব 
ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে জাজিরার আরবরা মূর্তি পূজা ও অন্যান্য বিদ'আত পরিত্যাগ করে । 


ইতিহাসবিদ অথবা আহ্লুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আ'হ-র কোন ইমামগণই এই ধরনের বিদ্রোহকারীদের খাওয়ারিজ বলেননি এবং 
এসব শাসকদের কুফ্ফারও বলেননি । তাহলে মুজাহিদদের ক্ষেতে কি হল? তারা সমস্ত দিক থেকেই স্পষ্ট কুফর দেখতে পাচ্ছে। 
আমরা এই বইতে তাদের বিরুদ্ধে অনেক দলিল ও হাদীস পেশ করেছি। এই দলিলগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সহীহ্‌ আর বর্ণনার 
ক্ষেত্রে অত্যাধিক । অধিকন্তু, এই ধরনের শাসকেরা বাস্তবে দখলদার । 


২৯ তারিখ আল-ইয়াকুবি, খন্ড-৩, পৃঃ-১৭৫ । 


২২ 


উপসংহার 


কাজেই এটা প্রমাণিত যে, শুধু তারাই নয় যারা শারী“আহ্‌ পরিবর্তন করে এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শারী“আহ্‌ দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ 
হবে সেই কুফ্ফার । আসলে শারী“আহ্‌-র দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে কুফ্র ৷ যারা নিজেরা শারী“আহ্‌ উদ্ভাবন করে, তারা 
কুফরের উপর কুফ্র (সবচেয়ে বড় কুফরের উপর বড় কুফ্র) করছে। যারা নিজেদের শারী “আহ শক্তির দ্বারা জনগণের উপর আরোপ 
করতে চায় তারা সবচেয়ে বড় কুফরের চাইতেও বড় কুফ্র করছে। আর যারা এই ধরনের কুফ্রকে জায়েজ করছে তারা সকল 
কুফরের সবচেয়ে বড় কুফ্র করছে। এবং তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার দ্বীনকে বিকৃত করছে। তারা কুফ্র সম্পর্কে বক্তব্য 
দেয় এবং এটাকে হালালের আওতায় নিয়ে আসে । 


তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই লোকেরা যারা মুসলিদেরকে হত্যা করছে তাদের নিজেদের শারী'আহ্‌-র জন্য তারা এক ধরনের 
খাওয়ারিজ। পূর্বের খাওয়ারিজ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পূর্বের খাওয়ারিজরা শারী আহ্‌ রক্ষার জন্য বিদ'আত করতো 
তার এই প্রক্রিয়ায় মুসলিমদেরকে আঘাত করতো ও হত্যা করতো । কিন্তু নতুন খাওয়ারিজরা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে এবং তারা 
শারী'আহ্‌-কেও ধ্বংস করছে। পূর্বের খাওয়ারিজরা নেক্কার হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গোড়া ছিল। আর 
বর্তমান প্রজন্মের খাওয়ারিজরা কমই ইবাদত বন্দেগী করে । খাওয়ারিজদের বর্ণনার সাথে বর্তমান প্রজন্মের শাসকদের বিস্তর মিল 
আছে। কারণ তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফেরদের ছেড়ে দেয় । যেমন, বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত আছে। 


যাহোক, হে প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, কল্পনা করুন আপনি সমস্ত দলিল প্রমাণাদি জানেন এবং এমন একটি সময় উপস্থিত যেখানে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) -এর বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। 


বাস্তবে আমরা অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে পাই, একজন সচেতন যুবক ভাই কিভাবে একজন শাইখের তাক্লীদ (অন্ধ অনুসরণ) করার 
মাধ্যমে দালালার (পথত্রষ্টতার) দিকে পরিচালিত হয়। এই শাইখরা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা অপব্যবহার করে জনগণকে 
জালেম শাসকের বিরুদ্ধে চুপ থাকতে এবং তাদের শ্রদ্ধা করতে অনুপ্রাণিত করে । উল্টা তারা জনগণকে উস্কানি দেয় তাদের বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়াতে, যারা এই জালেম শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করে । 


এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৬ সালের লন্ডনের লুটনে যেখানে সেলিম আল হিলালী তার একটি ওয়াজে ইবনে আব্বাস (রাঃ) - 
এর উক্তিটি ব্যবহার করেছিল । সেখানে তিনি মিথ্যাভাবে পেশ করেন যে, তাওহীদ আল হাকিমিয়াহ্‌-এর ক্ষেত্রে বড় কুফর বলে কিছু 
নেই । তিনি দাবী করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তি (কুফর দূনা কুফ্র) এর ব্যাপারে একটি ইজমা ছিল এবং আইনের ক্ষেত্রে 
কোন বড় কুফ্র নেই। যখন মুসলিম ভাইয়েরা তার এই বিষয়টি শুদ্ধ করার চেষ্ট করল, তখন তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং 
অপমানকরভাবে দলিল পেশ করলেন এবং কোন কিছু শুনতে চাইলেন না। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন এবং শাইখ আবু 
হামজা -এর সাথে বিতর্ক করা এবং মুবাহালা”ণকরার একটি সময় ও তারিখ দেবেন বললেন । তিনি তার বক্তব্য চালিয়ে গেলেন এবং 
সাহাবার উক্তিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে বর্ণনা করলেন। সে সময়ে শ্রতামন্ডলী পূর্ণ ছিল কিন্তু তা বেশিক্ষণ চালানো যাচ্ছিল না। 
শাইখ হিলালীর বক্তব্যের অনুবাদক, আবু উসামা বললেন, “আমরা একটি সময় ও তারিখে বসার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি। আপনারা 
তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন যদি সে না বসে।” 





শাইখ আবু হাম্জা এবং তার সহযোগী আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের দুজনকে একত্রে বসাতে, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় । 


আবু হাম্জা এবং তার সহযোগীরা সমস্ত আয়োজন করল এবং তারা তাদের সাথে নিরবিচ্ছিন্রভাবে যোগাযোগ করতে লাগল । এ 
সমস্ত কিছুই করা হচ্ছিল, যাতে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা তাদের ওয়াজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা 
বাহিরে রক্ষী নিয়োগ করল এবং শাইখ আবু হাম্জার সাথে তাদের তথাকথিত শাইখের সাথে কথা বলতে অনুমোদন করল না। 
কাজেই, শাইখ আবু হাম্জা ও তার সহযোগীদের কিছুই করার ছিল না, শুধু লুটন-এর ঘটনার এবং তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ 
করার টেপ প্রকাশ করা ছাড়া ।১১ 





৩মুবাহালাঃ আল্লাহ্‌র কাছে দুই পক্ষ হতে প্রার্থণা জানানো হয় যে, যারা মিথ্যা বলছে তাদের উপর যেন আল্লাহ্‌র গযব নিপতিত হয় । 
৩১ এ ক্যাসেটটি হচ্ছে "Question without Answers by Lying Hilaali" 


২৩ 


আহ্বান 


পরিশেষে আমরা প্রতিটি সৎ, সচেতন মুসলিমদেরকে অনুরোধ করব, যদি তারা জিহাদ করতে এবং জালিম শাসক ও তাদের 
বাহিনীদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে না পারে তবে অন্তত যারা এটা করছে তাদের পথে কাটা হয়ে না দাঁড়ায় । এমনকি পথভ্রষ্ট 
খাওয়ারিজদের মতো দল, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ওদেরকেও পরিত্যাগ করা উচিত। এবং এ দু'ধরনের লোকদের 
বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয়। এর কারণ খাওয়ারিজরা, যদিও তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার ইবাদত করে, তারা ইসলামের শক্র আর জালেম শাসকেরা, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা -এর ইবাদত করে না তারাও আল্লাহ্‌র 
শক্র- এই উভয় ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করতে হবে । তাহলে তাদের কারো দ্বারাই আমরা ব্যবহৃত হব না। 


শারী'আহ্‌ সমর্থনের জন্য আমরা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের প্রতি আবারও মিনতি করছি। শারী“আহ্‌-র বাস্তবতা ও স্বচ্ছতার জন্য 
কোন শাইখ বা সাহাবার উক্তির বিকৃত ব্যবহার অনুমোদন না করার অনুরোধ করছি। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের 
জিজ্ঞেস করবেন যে তার আইন ও আদেশ আমাদের পরিবেশে বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি করেছিলাম? যারা এই গুরু দায়িত্ব 
পালনের চেষ্টা করেছিল কেন আমরা তাদের সাথে যোগ দেইনি? আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম-এ পরিচালিত 
করুন এবং এর উপর ইস্তিকামত (দৃঢ়) থাকার তওফিক দান করুন। আমিন! 


রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী এ -এর উপর । আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদের এই বই 
প্রকাশ করার তওফিক দান করেছেন । আমরা সকল সচেতন ভাই এবং বোনদের জন্য তার রহমত ও ক্ষমা প্রার্থণা করছি। 


১৯৯৬ সালের গ্রীচ্মে লেখা হয়েছে। 


১৯৯৬ সালের শরতে সম্পাদন করা হয়েছে। 


২৪ 
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আন্তঃধর্মীয় সংলাপ - শুরুর কথা 





দীর্ঘ দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইসলামের দুশমনরা বুঝতে 
পেরেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে স্রেফ সামরিক যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে 
পেরে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ, তারা এমন এক সুদৃঢ় ইসলামী আকিদা 
নিয়ে যুদ্ধ করে, যে আকিদায় বিশ্বাসীরা পিছু হটার নয়। তাই তারা 
অনেক চিন্তা ভাবনা করে ভিন্ন একটি পথ বেছে নিল। তারা চাইল, 
ইসলামী আকিদাকে বিনষ্ট করে দিতে। ঈমান ও কুফরের সীমারেখা 
উঠিয়ে দিতে। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকিদা বিস্মৃত করে দিতে 
ধর্মে ধর্মে ব্যবধানের মানসিকতা মুসলিমদের থেকে উঠিয়ে দিতে। এমন 
একটি সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মুমিন ও কাফের ভিন্ন চোখে দেখা 
হবে না। কাফেরের সাথে দুশমনির মনোভাব থাকবে না। আর স্পষ্টতই, 
এমন সমাজ কখনোই দখলদার কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। বরং 
ভালোবেসে বুকে টেনে নেবে। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের উদারপন্থী 
মনোভাবীদের খুব সহজেই ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানানো যাবে। এটিও 
তাদের একটি বড় উদ্দেশ্য 
























































এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা আয়োজন করলো “আন্তঃধর্মীয় 
সংলাপের”। সব ধর্মের পণ্ডিতরা সেখানে আমন্ত্রিত হবে। মুসলিম 
নামধারী ভাড়া করা কিছু মোল্লাও সেখানে থাকবে। আলোচনা 
পর্যালোচনায় তারা একমত হবে যে, ধর্মে ধর্মে কোনো বিভেদ নেই। 
কোনো বিদ্বেষ নেই। এক ধর্ম অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর প্রাধান্য 
বিস্তার সমর্থন করে না। ধর্মের কারণে যুদ্ধ করা কোনো ধর্ম সমর্থন করে 
না। ধর্ম শুধু ভালোবাসতেই শেখায়। শুধু সম্প্রীতি শেখায়। সব ধর্মের 
একই কথা সবার উপর মানবতা। যারা ধর্মের ভিত্তিতে ব্যবধান করতে 
চায়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা উগ্রবাদী। তারা জঙ্গি। 












































তারা সন্ত্রাসী। তারা শান্তি-সম্প্রীতির জন্য হুমকি। তাদের নির্মূল 
অত্যাবশ্যক। 








মুখে মুখে সব ধর্মের কথা বলা হলেও মূল টার্গেট ইসলাম 
মুসলিমদের মাঝে এ ধারণার প্রসার করা যে, ইসলাম অন্য ধর্মকে হেয় 
করে দেখে না। অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ শেখায় না 
ইসলাম শুধু ভালোবাসা শেখায়। দখলদার কাফের হলেও, দ্বীন-ধর্ম ও 
মুসলিম ভূমি, সম্পদ ও সম্ভ্রম লুষ্ঠনকারী হলেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধরা যাবে না। ভালোবেসে বুকে টেনে নিতে হবে। 
































সব ধর্মই যদি ভালোবাসার কথা বলে তাহলে মুসলিমরা বৌদ্ধদের 
হাতে আরাকান-উইঘুরে কেন নিষ্পেষিত? হিন্দ-কাশ্মিরে হিন্দুদের হাতে 
কেন নির্যাতিত? ফিলিস্তিন-শাম-ইরাক-আফগানসহ বিশ্বের প্রতিটি 
প্রান্তে কেন ইয়াহুদ-নাসারা-শিয়াদের হাতে নিপীড়িত? কোথায় গেল 
মানবতা? কোথায় গেল সম্প্রীতি ভালোবাসা সহমর্মিতা? আসলে 
সম্প্রীতির নামে ওপনিবেশ কায়েমের এ এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র 


























আলোচনায় যাওয়ার আগে ২৬শে অক্টোবর ২০১৯ইং তারিখে 
চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ নিয়ে অনলাইন নিউজপেপার 
“সারাবাংলা”র একটি প্রতিবেদন তুলে ধরছি- 
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : উগ্রবাদী চিন্তা থেকে অন্য ধর্মের 
ওপর আক্রমণ 

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট 














চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রামে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বিভিন্ন ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বলেছেন, প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রীতির কথা বলে, 
কিন্তু কিছু মানুষ ধর্মের মূল সুর কি সেটাই বোঝে না। ভুল চিন্তা থেকে 
তারা ভাবে, তার নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই চিন্তা একটি উগ্রবাদী 
চিন্তা। এই উগ্রবাদী চিন্তা থেকেই তারা অন্য ধর্মের লোকের ওপর 


























আক্রমণ করে। দেশে বিভিন্ন সময় দুর্বল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর যেসব 
আক্রমণ হয়, তা এই উগ্রবাদী চিন্তার ফল। 








শনিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর পাথরঘাটায় 
আর্চবিশপ ভবন সভাকক্ষে এই আন্তঃধর্ীয় সংলাপ বিষয়ক বিশেষ 
আলোচনা সভা হয়েছে। থ্রিস্টিয় এক্যপ্রচেষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 
কমিশন, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস এই সভার আয়োজন করে। সভায় 
খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনসহ বিভিন্ন শ্রেণী- 
পেশার নাগরিকরা অংশ নেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খিস্টিয় 
এক্যপ্রচেষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের 
কো-অর্ডিনেটর জেমস গোমেজ। 



































চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের জুডিশিয়াল ভিকার ফাদার লেনার্ড সি. 
রিবেরু বলেন, “বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে সেটা বিশ্বে 
অনুসরণযোগ্য। কিন্তু এরপরও কিছু ঘটনা এখানে ঘটে। এটা মূলত ধর্ম 
সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব যার ফলে সমন্প্রীতিতে ফাটল এবং অজ্ঞানতা 
থেকে হয়। খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, কাউকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ কোনো 
মানুষকে বাদ রেখে সম্প্রীতি হতে পারে না, সেটা যে ধর্মের বা যে 
জাতিগোষ্ঠীর হবে হোক। সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে মানুষে-মানুষে, 
নির্দিষ্ট কোনো ধর্মে নয়।’ 









































চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী 
অধ্যাপক মো. আবুল হোসেইন বলেন, “উগ্রবাদী চিন্তা থেকে এক ধর্মের 
লোক অন্য ধর্মের লোককে আক্রমণ করে। ভোলায় সাম্প্রতিক যে ঘটনা 
ঘটেছে, একই ঘটনা কিন্ত আগেও আমাদের দেশে ঘটেছে। এর সবই 
উগ্রবাদী চিন্তার ফল। ধর্ম যে শুধু চর্চার বিষয় নয়, এটি যে পড়াশোনা 
করে ধারণের বিষয় সেটা আমরা অনেকসময় মাথায় রাখি না। আবার 
আমি এক ধর্মের অনুসারী বলে যে আরেকটি ধর্ম সম্পর্কে আমার 
পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, সেটিও সঠিক নয়। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ পড়তে 
হবে। প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মে কি লেখা আছে সেটা 
যদি আমি জানি, তাহলে আমার মধ্যে ওই ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ 


















































থাকবে না। সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বকে শান্তিময় করে তুলতে হবে, 
এটাই হোক প্রত্যেক ধর্মের মূল সুর।” 

















চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. 
আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, “আমাদের সমাজে ক্ষমতা পেলে অন্যকে 
মানুষ বলে গণ্য না করার একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অথচ ধর্ম বলছে, 
যত বেশি উপরে উঠবে তত বেশি বিনয়ী হবে। কিন্ত আমাদের সমাজে 
হচ্ছে উল্টোটা। ক্ষমতার জোরে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে মানুষ বলে মনে 
করে না। আমি যদি ভাবি যে, আমার মতবাদ বা আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, 
বাকি ধর্ম গুলো কিছুই না, তখন অন্য ধর্ম গুলো গৌণ হয়ে পড়ে। এতে 
সংঘাত অনিবাৰ্য হয়ে পড়ে। অথচ মানুষকে ভালো না বাসলে প্রভুকে 
ভালোবাসা যায় না। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের মুলরীতি।” 












































অধ্যাপক স্বদেশ চক্রবর্তী বলেন, “ভোলায় সাম্প্রতিক যে ঘটনা 
ঘটেছে, গত কয়েক বছরে আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেটা দেখেছি। 
এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা। কে 
হিন্দু, কে মুসলিম, কে মুচি, কে শিক্ষক এই ভেদাভেদের উর্দ্ধে যদি 
আমরা উঠতে না পারি তাহলে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে না। হিন্দু-মুসলিম, 
মুচি-শিক্ষক সবাই মানুষ। মানুষকে বাদ দিয়ে, মানুষকে দূরে সরিয়ে 
কোনো সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা হবে না সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ যখন 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তখন শুধু সনাতন ধর্মের জন্য করে না। 
সমগ্র মানবজাতির জন্য করে। সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে 
নাই- এর চেয়ে বড় সম্প্রীতির জয়গান আর হতে পারে না। 





















































সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ মজেস এম 
কস্তা বলেন, “সংলাপ হচ্ছে একে অপরের কাছে আসার, একে অপরের 
অন্তরে ধারণের একটা পদ্ধতি। সংলাপের মাধ্যমে সম্প্রীতির পরিবেশ 
গড়ে ওঠে। এই সংলাপ অব্যাহত থাকবে। ১০ জন নিয়েও সংলাপ করা 
যায়, ১০০-৫০০ জন নিয়েও করা যায়। মূল সুরটা থাকবে শুধু 
সম্প্রীতি ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে, মানুষে-মানুষে সম্প্রীতিই হচ্ছে 
এর মূল সুর। 





























জেমস গোমেজ বলেন, “সারাবিশ্বে আজ যে ধরনের সংঘাত, 
রক্তপাত, হানাহানি চলছে, মানুষে-মানুষে বিভেদ-দন্দ সৃষ্টি হচ্ছে, তার 
থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে সন্প্রীতি। সব ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির 
মন্ত্রে এক করাই হচ্ছে এর সমাধান। মানুষ হিসেবে নিজেকে বড় মনে না 
করে আমরা যদি বিনয়ী হই, নত হই তাহলে সংঘাত অনেকাংশে কমে 
যাবে। সংলাপের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিকতাবোধ 
জাগানোর একটা প্রয়াস আমরা শুরু করেছি মাত্র।' 


“সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আমাদের নেতৃত্ব’ শীর্ষক এই আন্তঃধর্মীয় 
সংলাপ সঞ্চালনা করেন সেন্ট স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষিকা মার্গারেট 
ইউগিনি। এতে বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীতও পরিবেশন করা হয়। 
উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকেরাও। 


(প্রতিবেদন সমাপ্ত) 


প্রতিবেদন থেকে আন্তঃধর্সীয় সংলাপের মৌলিক কয়েকটি 
দাওয়াত পাওয়া গেল: 


১. নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখা যাবে না। 
এটি একটি উগ্রবাদী চিন্তা। 


২. কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। 


৩. ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন হবে না। ধর্মের ভিত্তিতে 
কাউকে ভালোবাসা যাবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে ঘৃণা করা বা 
কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। বন্ধুত্বের মাপকাঠি ধর্ম নয়। 
“সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই+। কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, 
সেদিকে লক্ষ না করে সকলকে ভালোবাসতে হবে। 


৪. পড়াশুনা নিজ ধর্মে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না৷ প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ 
পড়তে হবে। প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মে কী লেখা 
আছে জানতে হবে। 



























































আন্তঃধমীয় সংলাপ নিয়ে যতগুলো প্রতিবেদন আপনি পড়বেন 
সবগুলোর মূলকথা মোটামুটি কাছাকাছি। 


গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং রোজ শনিবার ডিবিসি নিউজের 
সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন “চেতনায় সম্প্রীতি”তে “উগ্রবাদ: ধর্ম যখন 
হাতিয়ার’ শীর্ষক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন হয়। মুসলিম 
প্রতিনিধি হিসেবে তাতে যোগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি 
স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মানজুরে ইলাহী। 
সংলাপেরও মৌলিক বিষয়বস্তু মোটামুটি এগুলোই ছিল যেগুলো উপরে 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 
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এছাড়াও ভারতের মাহমুদ মাদানি, বাংলাদেশের ফরিদ উদ্দীন 
মাসউদসহ আরও যারা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচারক কিংবা মুভ 
ফাউন্ডেশনের কর্মী বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের সকলের বক্তব্যে 
মোটামুটি এ ধরনের কথাই থাকে। 


এ হলো আন্তঃধৰ্মীয় সংলাপের দাওয়াতের বিষয়বস্ত। এর 
বিপরীতে ইসলাম কী বলে? 








= আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।” - 
সূরা আলে ইমরান (৩): ১৯ 








> এই লিংকে ভিডিওটি পাওয়া যাবে: 
https://www.youtube.com/watch?v=vmaRxpswFOQ 
পাঠককে সতর্ক করা হচ্ছে, ভিডিওতে বেপর্দা নারী আছে 
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“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে 
দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” _সুরা মায়েদা 
(৫) :৩ 
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“যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, 
কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে 
ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।” _সুরা আলে ইমরান (৩) : ৮৫ 
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“ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের ইহুদি 
নাসারা যেকোনো লোক আমার (আগমনের) কথা শুনবে তারপর আমি 
যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তাতে ঈমান না এনেই মারা যাবে নিঃসন্দেহে সে 


জাহান্নামি হবে।” _সহীহ মুসিলম : ৪০৩ 
ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ্‌ (৬৭৬হি.) বলেন, 
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“ইহুদি নাসারার কথা বিশেষভাবে বলেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য 
যে, অন্যদের বেলায় তা এর আগেই প্রযোজ্য। কারণ, ইহুদি নাসারার 
আসমানি কিতাব রয়েছে। কিতাব থাকার পরও যখন তাদের এ হাল, 
তখন অন্য যাদের কিতাব নেই তারা তো এর আগেই জাহান্নামি।” _ 
নববি রহিমাহুল্লাহ কৃত শরহে মুসলিম : ২/১৮৮ 




















আহলে কিতাব ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করে ফেলেছে 


আহলে কিতাব তাদের ধর্ম বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লাহর কিতাবে 
নিজেদের সুবিধামতো সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। 
ফলে বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিলকে হুবহু আল্লাহর নাযিলকৃত বলা যায় না। 
আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াতে তাদের এ অপকীর্তির বিবরণ 


দিয়েছেন। যেমন, 
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“তবুও কি তোমরা (হে মুসলমানরা) আশা করছো যে, ওরা 
তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ ওদের একটা দল তো এমন ছিল 
যে, আল্লাহর বাণী শুনত এরপর বুঝেশুনে তা বিকৃত করতো। অথচ 
ওরা জানতো (যে, ওরা অন্যায় করছে)।” _সুরা বাকারা (২) : ৭৫ 
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“অতএব, ধ্বংস ওদের কপালে যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, 
অতঃপর বলে, “এ (কিতাব) আল্লাহর পক্ষ থেকে (নাধিলকৃত)”- যাতে 
এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করতে পারে। অতএব, ওদের কপালে 
ধবংস- স্বীয় হাতের এ লেখার কারণে এবং ধ্বংস নিজেদের এ 
উপার্জনের কারণে।” _সুরা বাকারা (২) : ৭৯ 
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“নিঃসন্দেহে তাদের একটা দল এমন রয়েছে যারা নিজেদের জিহ্বা 
মোচড়িয়ে কিতাব পড়ে, যাতে তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, 
অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। ওরা বলে, “এ আল্লাহর নিকট থেকে 
(নাধষিলকৃত)”_ অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে (নাধিলকৃত) নয়। আর 
এরা জেনেশুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে।” _সুরা আলে 
ইমরান (৩) : ৭৮ 


ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীরা 
কাফের 


পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসূহ বিকৃত হয়ে গেছে। যতটুকু সহীহ ছিল 
ইসলাম আসার সাথে সাথে তাও রহিত হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত 
আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইসলামকে গ্রহণযোগ্য ধর্ম মনোনীত করেছেন। 
অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ বাতিল করে দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি 
ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করবে না, কিংবা অন্য কোনো ধর্ম বা মত-পথ 
অনুসরণ করাকে বৈধ মনে করবে কিংবা সেগুলোকেও সহীহ এবং 
নাজাতের ওসিলা মনে করবে, সে নিশ্চিতভাবে কাফের এবং চিরস্থায়ী 
জাহান্নামি। এ ব্যাপারে উন্মাহর কারো মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। তদ্রূপ 
যে ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাফের মনে করবে না সেও কাফের। 
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শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (৭২৮হি.) বলেন, 
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“ইসলাম ধর্মে সর্বজনবিদিত এবং সকল মুসলমানের এক্যমতে 
সাব্যস্ত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কিংবা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত ব্যতীত ভিন্ন কোনো 
শরীয়ত অনুসরণের বৈধতা দেবে সে কাফের।” _মাজমুউল ফাতাওয়া: 
২৮/৫২৪ 


ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহল্লাহ ৭৫১হি.) বলেন, 
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“কুরআনে বর্ণিত এবং উন্মাহর ইজমায় প্রতিষ্ঠিত, ‘দ্বীনে ইসলাম 
পূর্ববর্তী সকল দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাওরাত ও 
ইনজিলের বিধি-বিধানকে জীবনবিধান বানিয়ে নেবে আর কুরআনের 
অনুসরণ ছেড়ে দেবে, সে কাফের।” তাওরাত, ইনজিল ও অন্য সকল 
ধর্মের প্রতিটি বিধান আল্লাহ তায়ালা বাতিল করে দিয়েছেন এবং মানুষ 
ও জিন জাতির উপর ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ফরজ করেছেন। 
সুতরাং হারাম শুধু তা-ই, যা ইসলাম হারাম করেছে। ফরজ শুধু তা-ই, 
যা ইসলাম ফরজ করেছে।” _আহকামু আহলিযযিন্মাহ: ২/৫৩৩ 


ইমাম ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ (৪৫৬হি.) বলেন, 
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“মুসলমানদের মাঝে কোনও দ্বিমত নেই যে, এটি (ইঞ্জিল) রহিত 
হয়ে গেছে এবং যে ব্যক্তি ইঞ্জিলের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে, 
যে বিধানের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্ট ওহী অবতীর্ণ হয়নি, সে 
ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুশরিক।” _আলইহকাম ফি উসুলিল 
আহকাম: ৫/৬২ 


কাষি ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (৫৪৪হি.) বলেন, 
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“যে ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের কাফের না বলবে বা কাফের- 
মুমিন কোনোটাই না বলে নিরপেক্ষ থাকবে অথবা তারা কাফের হওয়ার 
ব্যাপারে সন্দেহ করবে কিংবা তাদের ধর্মকে সহীহ বলবে- এমন ব্যক্তি 
কাফের, যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে।” _আশশিফা : 
২/২৮৬ 


= মানবধর্ের প্রবক্তা সম্প্রীতিবাদিরা কাফের 


আমরা দেখেছি, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন কোনো ধর্ম বা 
মতবাদের অনুসারী বা বিশ্বাসী হবে সে কাফের। অতএব, 
সম্প্রীতিবাদিরা, যারা ধর্মে ধর্মে ব্যবধান উঠিয়ে দিতে চায়, সব ধর্ম এক 
করে মানবধর্ম প্রবর্তন করতে চায়, কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা 
কাফের। 
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কাফের আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও মুসলিমের 
দুশমন 
মুখে মুখে যতই সম্প্রীতির কথা বলুক কাফের আল্লাহ, রাসূল, 
ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন। তাদের সাথে কখনই সম্প্রীতি হতে 
পারে না। না তারা আমাদের মেনে নিতে পারবে আর না আমরা তাদের 
মেনে নিতে পারবো। এ দুশমনি চিরন্তন। সুরা কাফিরূনে আল্লাহ 
তাআলা এ হাকিকতটিই তুলে ধরেছেন। এছাড়াও কুরআনে কারীমে 
অসংখ্যবার এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এখানে কয়েকটি আয়াতে কারীমা 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে 
অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি 
করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শক্রতামূলক 
বিদ্বেষ তো তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর যা কিছু 
তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। আমি 


আসল কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে 
সমর্ধ্য হও। 
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দেখো! তোমরা তো এমন যে তোমরা তাদের ভালোবাস, কিন্ত 
তারা মোটেও তোমাদের ভালোবাসে না। তোমরা তো সমস্ত (আসমানি) 
কিতাবেই বিশ্বাস করো। অথচ (তাদের অবস্থা হলো) তারা যখন 
তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, “আমরা ঈমান এনেছি আর যখন 
যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল 
কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আর আল্লাহ্‌ 
মনের কথা ভালই জানেন। 





























তোমাদের যদি কোনো কল্যাণ হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। 
আর তোমাদের যদি অকল্যাণ হয় তাহলে আনন্দিত হয়। যদি তোমরা 
ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্তে 
তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্ত 
আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।” _সুরা আলে ইমরান (৩) : ১১৮-১২০ 
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“হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধুবূপে 
গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ 
যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করছে। 
তারা রসুলকে ও তোমাদেরকে কেবল এই অপরাধে (মক্কা থেকে) বের 


করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি 
তোমরা আমার সন্তষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার 
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জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম 
প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর, তা আমি 
খুব ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমনটা করলে সে সরল পথ 
থেকে বিচ্যুত হল। 











(তাদের চরিত্র হচ্ছে) কোনোরূপে তোমাদেরকে বাগে পেয়ে গেলে 
তারা তোমাদের মারাত্মক শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের 
প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে 
তোমরাও কাফের হয়ে যাও।” -সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ১-২ 
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“তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা 
তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে; যদি তারা তা করতে 
সক্ষম হয়।” -সুরা বাকারা (২) : ২১৭ 
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“ইয়াহুদ-নাসারা কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না 
তুমি (তোমার ধর্ম ছেড়ে) তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।” -সুরা বাকারা (২) 
: ১২০ 
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“কোনো ঈমানদারের ব্যাপারে এরা যেমন আত্মীয়তার ধার ধারে না 
তেমনি কোনো অঙ্গীকারের মর্যাদাও রক্ষা করে না। মূলত এরাই হচ্ছে 
সীমালঙ্গনকারী।” _সুরা তাওবা (৯) : ১০ 


সমগ্র কুরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আল্লাহ তাআলা এ হাকিকত তুলে 
ধরেছেন। কাজেই কাফেরের সাথে সম্প্রীতি হতে পারে না। তাদের সাথে 
আমাদের সম্পর্ক হবে তেমন, যেমনটা আমাদের পিতা ইব্রাহিম 
আলাইহিস সালাম দেখিয়ে গেছেন, 
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“তোমাদের জন্যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর 
অনুসারীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে 
বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত 
কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি 
না। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চিরশক্রতা ও 
বিদ্বে- যাবৎ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।” -সূরা 


মুমতাহিনা (৬০) : ৪ 


আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে কাফেররা জন্ত জানোয়ারের চেয়েও 
নিকৃষ্ট। ওদের তো জ্ঞানবুদ্ধি নেই। কিন্তু এসব লোক জ্ঞানবুদ্ধি থাকা 
সত্বেও আপন প্রভুর সাথে কুফরি করেছে। আল্লাহ তাআলা অনেক 
আয়াতে এ হাকিকত তুলে ধরেছেন- 
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নিঃসন্দেহে সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, যে কারণে তারা ঈমান আনছে 
না।” -আনফাল: ৫৫ 
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“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জানোয়ার 
এসব বধির ও বোবারা, যারা বিবেক কাজে লাগায না।” -সূরা আনফাল 
(৮) :২২ 
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“আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা 
জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট।” - 
সূরা বায়্যিনাহ (৯৮) : ৬ 





£ 521৮ 


GOAT ss ৩৮ টিটি 


EA 


৩৯৮১1079৫৯৩ ৯১ 18৩50248562 





“দোযখের জন্য আমি বহু জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর 
রয়েছে, কিন্ত তা দ্বারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, কিন্ত তা 
দ্বারা দেখে না; তাদের কান রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা 
চতুষ্পদ জন্তর মতো; বরং এরা আরও বিভ্রান্ত। এরাই হল গাফেল।” - 
সুরা আ'রাফ (৭) : ১৭৯ 














“আপনি কি মনে করেন, তাদের অধিকাংশরা শোনে ও বোঝে? 
না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তর মতো; বরং আরও বিপথগামী।” -সূরা 
ফুরকান (২৫): ৪৪ 


মুমিনরা সৃষ্টির সেরা ও সন্মানি 


আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে তারাই সৃষ্টির সেরা ও সম্মানি, যারা 
বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আপন প্রভুর উপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।” -সূরা 
বায়্যিনাহ (৯৮): ৭ 
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“মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের; কিন্ত 
মুনাফিকরা তা জানে না।” -সূরা মুনাফিকুন: ৮ 


মুমিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধু, তাঁরা 
পরস্পরে বন্ধু ও ভাই ভাই 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু।” _সূরা বাকারা (২) : 
২৫৭ 


68) Ges 205 





“আর আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু।” -সুরা আলে ইমরান (৩) : ৬৮ 
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“(হে ঈমানদারগণ) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর 
রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তারা। যারা আল্লাহর সামনে বিনম্র হয়ে 
নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয়।” -সুরা মায়েদা (৫) : ৫৫ 
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“মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু।” _সুরা তাওবা (৩) : ৭১ 


S26) 


“মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।” _সুরা হুজুরাত (৪৯) : ১০ 





= আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা (মুমিনকে ভালোবাসা 
ও নুসরত করা এবং কাফেরের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করা) ঈমানের দাবি 


আমরা দেখেছি, কাফেররা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দ্বীন 
ও দ্বীনের অনুসারীদের দুশমন। এরা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব। পক্ষান্তরে 
মুমিনরা সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আল্লাহর এই প্রিয়পাত্রদের 
ভালোবাসা ও নুসরত করা আর আল্লাহর দুশমনদের সাথে দুশমনি 
পোষণ করা ঈমানের দাবি। এই আকিদারই নাম ওয়ালা বারা। মুমিন 
দুনিয়ার যে প্রান্তেরই হোক, যে বর্ণেরই হোক সে আমার ভাই, আমার 
বন্ধু। তাকে নুসরত করা, তার পাশে দাঁড়ানো আমার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে 
কাফের আমার মায়ের সন্তান হলেও সে আমার দুশমন। তার সাথে 
বিদ্বেষ পোষণ করা অপরিহার্ষ। একেই বলে “আলমহুববু ফিল্লাহ 
ওয়ালবুগদু ফিল্লাহ' তথা “আল্লাহরই জন্য ভালোবাসা, আল্লাহরই জন্য 
দুশমনি?। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
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“নিঃসন্দেহে ঈমানের সর্বাপেক্ষা মজবুত হাতল হলো, তুমি 
আল্লাহরই জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহরই জন্য ঘৃণা করবে।” -মুসনাদে 
আহমাদ : ১৮৫২৪ 








কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য নুসুস এ আকিদার শিক্ষা দিচ্ছে। এ 
আকিদা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ 
করছি- 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে নিজেদের মিত্র 
(কিংবা অভিভাবক) না বানায়। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার 
কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি 
আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন কর, সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ 
তাআলা তোমাদেরকে তার নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। (কারণ, 
একদিন) তারই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।” _সুরা আলে ইমরান 
(৩) : ২৮ 
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“হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদেরকে পথ 
প্রদর্শন করেন না।” সুরা মায়িদা (৫) : ৫১ 











রি ৮৪১ ৫5 ০৯১ 1১5546১1%2 ০90 ভে 
নে 


81530; { Ls DEE C2 5s 491 09 es 


seh AY SE 





“হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, 
তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশার 
বস্তুতে পরিণত করেছে, তোমরা তাদেরকে এবং কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে থাক, তাহলে 
একমাত্র আল্লাহকেই (বন্ধু বানাও এবং তাকেই) ভয় কর।” -সূরা 
মায়িদা (৫) : ৫৭ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
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“পরস্পর ভালোবাসা, রহমত ও সাহায্যের বেলায় মুমিনদের 
অবস্থা একটি দেহের মতো। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ 
বিনিদ্রা ও স্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।” -সহীহ বুখারি : ৫৬৬৫; সহীহ 


মুসলিম : ৬৭৫১ 


অন্য হাদিসে এসেছে, 
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“হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘এক 
মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অপর 
অংশকে শক্তিশালী করে’। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ 
করালেন।” _সহীহ বুখারি : ২৩১৪; সহীহ মুসলিম : ৬৭৫০ 


























অন্য হাদিসে এসেছে, 
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“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর জুলুম 
করতে পারে আর না তাকে (জালেমের হাতে) অর্পণ করতে পারে। যে 
ব্যক্তি তার ভাইয়ের হাজত পূরণে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তাআলা তার 


নিজের হাজত পূরণে তার সহায় হবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন 
মুসলিমের একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন 
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তার একটি মুসিবত দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ 
গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন 
রাখবেন।” _সহীহ বুখারি: ২৩১০, সহীহ মুসলিম: ৬৭৪৩ 








অন্য হাদিসে এসেছে, 
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“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর জুলুম 
করতে পারে, না তাকে সাহায্য করা থেকে দূরে থাকতে পারে আর না 
তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে।” _সহীহ মুসলিম : ৬৭০৬ 














অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন, 
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“যতক্ষণ তোমরা মুমিন না হবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। আর 
মুমিন ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ একে অপরকে ভালো না 
বাসবে।” _সহীহ মুসলিম: ২০৩ 
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“ওই সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, কোনো বান্দা মুমিন 
হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা 
সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” _সহীহ মুসলিম ১৮০ 
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= সম্গ্রীতিবাদীদের দাওয়াত: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 


এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তার সারকথা হল, 








* আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। 
ইসলাম আসার সাথে সাথে পূর্বেকার সকল ধর্ম রহিত 
হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির দুনিয়াবি 
সফলতা ও আখেরাতের মুক্তির একমাত্র পথ দ্বীনে 
ইসলাম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা 
মতবাদের অনুসারী বা বিশ্বাসী হবে কিংবা সেগুলোকে 
সহীহ ও মুক্তির পথ মনে করবে সে ইসলাম থেকে 
বহিষ্কৃত কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি। 



































কাফেররা জন্ত জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ, 
রাসূল, আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের দুশমন। 
পক্ষান্তরে মুমিন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র। 














মুমিন পরস্পরের ভাই ও বন্ধু। ওয়ালা বারার আকিদা 
তথা মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরের সাথে দুশমনি 
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


উপরোক্ত আকিদা অন্তরে ধারণ করার পর আশা করি বুঝতে বাকি 
থাকবে না যে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে সম্গ্রীতিবাদীরা যেসব 
দাওয়াত প্রচার করতে চাচ্ছে তা ইসলাম ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র। শুরুতে 
আমরা যে প্রতিবেদন পেশ করেছি সেখানে মৌলিকভাবে এ 
দাওয়াতগুলো ছিল, 


১. নিজ ধমর্কে শে এবং অন্য খমর্কে খাটো করে দেখা যাবে না। 
এটি একটি উবাদী চিতা। 


২. কোনো খমের্ব এতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। 
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৩. ধর্মের ভিভিতে কোনো বিভাজন হবে না। ধর্মের ভিঙিতে 
কাউকে মুহাববত করা যাবে না, ধমের্র ভিতিতে কাউকে ঘৃণা করা বা 
কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। বন্ধুত্বের মাপকাঠি ধর্ম নয়। 
‘সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে মানুষে-মানুষে, লিদি্ কোনো ধর্মে নয়।” 
“সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, 
সেদিকে লক্ষ না করে সকলকে ভালোবাসতে হবে। 


৪. পড়াশুনা নিজ ধর্মে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। প্রত্যেক খমর্গহ 
পড়তে হবে। প্রত্যেক ধম সম্পকে জানতে হবে। অন্য খমে কি লেখা 
আছে জানতে হবে। 


উপরোক্ত দাওয়াতগুলোর প্রথম তিনটি সরাসরি ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক ও কুফর, যা ব্যক্তিতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। আর 
চতুর্থটি সরাসরি কুফর না হলেও কুফরের দিকে ধাবিতকারী। 


এক. “নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখা যাবে না। 
এটি একটি উগ্রবাদী চিন্তা” 

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র হক ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলামকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং একমাত্র হক ধর্ম এবং অন্য সকল ধর্মকে বাতিল না 
মানবে সে কাফের। 




















সকল বাতিল ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আল্লাহর 
নির্দেশ। একে উগ্রবাদ নাম দিলেও কিছু আসে যায় না। ইসলাম এরই 
শিক্ষা দেয়। 


দুই, “কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না।” 


ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বাতিল, মনগড়া এবং শয়তানের 
বানানো। এগুলোর প্রতি শুধু বিদ্বে-ই নয়, বরং এগুলোর 
অনুসারীদেরকে যে কাফের মনে না করবে সেও কাফের। 


























তবে হ্যাঁ, যুগে যুগে আন্ধিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর তরফ থেকে যে 
সত্য-সঠিক ধর্ম নিয়ে এসেছেন আমরা তার সবগুলোকে সত্য বলে 
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বিশ্বাস করি। তবে ইসলাম আসার সাথে সাথে আগেকার সকল শরীয়ত 
রহিত হয়ে গেছে। অধিকন্ত ইয়াহুদ নাসারা তাদের ধর্ম বিকৃত করে 
ফেলেছে। যদি অবিকৃতও থাকতো তবুও তা অনুসরণ করা যেতো না। 
যারা ইসলাম ছেড়ে আগেকার ধর্মের অনুসরণ করতো নিঃসন্দেহে তারা 
কাফের বলে পরিগণিত হতো। কাজেই “কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করা যাবে না” শিরোনামে অন্য ধর্ম গুলোকে হক বিশ্বাস করার 
বা অনুসরণ বৈধতার যে দাওয়াত তারা দিচ্ছে তা সুস্পষ্ট কুফর। 


তিন. “ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন হবে না। ধর্মের ভিত্তিতে 
কাউকে মুহাববত করা যাবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে ঘৃণা করা বা 
কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। বন্ধুত্বের মাপকাঠি ধর্ম নয়। 
“সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে মানুষে-মানুষে, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মে নয়।” 
‘সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই’। কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, 
সেদিকে লক্ষ না করে সকলকে ভালোবাসতে হবে।” 

মানব জাতির বিভাজন হবে ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। একদল 
ঈমানদার, আল্লাহ রাববুল আলামিনের প্রিয়পাত্র, সৃষ্টির সেরা এবং 
চিরস্থায়ী জান্নাতি। আরেকদল কাফের, আল্লাহ রাববুল আলামিনের 
দুশমন, সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি। কাজেই যারা ধর্মের 
ভিত্তিতে বিভাজন উঠিয়ে দিতে চায়, ঈমান ও কুফরের সীমারেখা মিটিয়ে 
চায়, সম্প্রীতির নাম করে ঈমান ও কুফরকে এক করে ফেলতে চায় 
তারা নিঃসন্দেহে কাফের। 




































































চার. “পড়াশুনা নিজ ধর্মে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ 
পড়তে হবে। প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মে কি লেখা 
আছে জানতে হবে।” 

প্রকারান্তে এটি কুফরের দাওয়াত। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম 
এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য সকল ধর্ম বাতিল এ ব্যাপারেও 
কোনো সন্দেহ নেই। তখন কেন আমি কুফরি ও বাতিল ধর্ম সম্পর্কে 
জানতে যাবো? জানার তো দরকার পড়ে যেখানে হক-বাতিল অস্পষ্ট। 
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হক খুঁজে বের করার জন্য জানার দরকার পড়ে। কিন্তু আমি তো 
ইসলামের ব্যাপারে সন্দিহান নই। তাহলে কেন আমি অন্যসব ধর্ম 
ম্পর্কে জানতে যাব, যেগুলো বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো 
ন্দেহ নেই? আসলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধর্মান্তরের পথ খোলা। সাধারণ 
মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করা। ইসলামের ব্যাপারে সংশয় 
তৈরি করা। এভাবে একসময় ইসলাম থেকে বের করে কুফরে ঠেলে 
দেবে। সম্প্রীতিবাদীদের এটিই উদ্দেশ্য। এক হাদিসে এসেছে, 
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“জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত 
যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন আহলে 
কিতাবের কারো থেকে পাওয়া একটা কিতাব নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাবটি পড়ে শুনাতে লাগলেন। এতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 
দ্বীনের ব্যাপারে কি তোমরা দিখ্িদিক জ্ঞানশুন্য দিশাহীনতায় নিপতিত 
হয়েছো হে খাত্তাবের বেটা? ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, 
তোমাদের কাছে আমি শুভ্র সাদা, স্বচ্ছ পরিষ্কার দ্বীন নিয়ে এসেছি। 
আহলে কিতাবের কাছে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। হতে পারে 
তারা সত্য বললে তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে কিংবা মিথ্যা 
বললেও বিশ্বাস করে বসবে। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, 
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স্বয়ং মুসা আলাইহিস সালামও যদি জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ 
ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর থাকতো না।” _মুসনাদে আহমাদ: ১৫১৫৬ 








ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মতো সাহাবি, যাকে দেখলে 
শয়তান পালিয়ে যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
পর্যন্ত ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নের অনুমতি দেননি, নাখোশ হয়েছেন। সেখানে 
সাধারণ মুসলিমদের ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নের দাওয়াত কুফরির পথে আহ্বান 
ছাড়া আর কি হতে পারে? 























আল্লামা বাহুতি রহিমাহুল্লাহ (১০৫১হি.) বলেন, 
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“আহলে কিতাবদের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা জায়েয নয়। ইমাম 
আহমাদ রহিমাহুল্লাহ পরিষ্কার তা বলে গেছেন। কারণ, ওমর রাদিয়াল্লাহু 
তাআলা আনহু*র হাতে যখন তাওরাতের কপি দেখলেন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং শাসিয়ে 
বললেন, আমার ব্যাপারে কি তোমার সন্দেহ আছে হে খাত্তাবের বেটা? 


























তদ্রুপ বিদআতিদের কিতাবাদি অধ্যয়নও জায়েয নয় এবং এমন 
সব কিতাবাদিও না যেগুলোতে হক-বাতিল মিশ্রিত। সেসব কিতাব 
বর্ণনা করাও জায়েয নয়। কারণ, তাতে এই অনিষ্ট বিদ্যমান যে, তা 
আকিদা বিনষ্ট করবে।” _কাশশাফুল কিনা? : ১/৪৩৪ 














হ্যাঁ, সুগভীর ইসলামি জ্ঞানসম্পন্ন, পাহাড়সম সুদৃঢ় আকিদার 
অধিকারী, মুত্তাকি পরহেষগার ইসলামী কতক বিশেষজ্ঞ যদি খণ্ডনের 














প্রয়োজনে ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের বিষয়টা ভিন্ন। তারা 
বাতিলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবেন না। সাধারণ মানুষ বা সাধারণ 
ওলামা-তলাবার জন্য নাজায়েষ। 











বড়ই পরিতাপের বিষয়, ড. মানজুরে ইলাহী সাহেব জুমআর 
খুতবা, ওয়াজ মাহফিল ও যেকোনো দ্বীনি মাহফিলে ভিন্ন ধর্মের মৌলিক 
কথাগুলোও তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম 
কোমলমতি শিশুরা যখন স্কুলে ভর্তি হবে, তাদের শুধু ইসলাম ধর্ম না 
পড়িয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবগুলো প্রধান ধর্মই পড়ানোর আহ্বান 
জানিয়েছেন এবং সেভাবেই শিক্ষা কারিকুলাম সাজানোর প্রস্তাব 
দিয়েছেন। সঙ্গে কাজল দেবনাথ যোগ করেছেন, শুধু এক ধর্ম পড়ালে 
সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায়। সব ধর্ম পড়ানো হবে। পরে বাচ্চা বড় হয়ে 
নিজের মনমতো ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খুস্টান যেকোনো ধর্ম গ্রহণ 
করে নেবে। মানজুরে ইলাহী সাহেব নীরবে তা সমর্থন করে গেছেন। 
নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! কি ভয়ানক কুফরির দাওয়াত তারা দিচ্ছে! 


= আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য 


এতক্ষণের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 
মূলত একটি কুফরি সংলাপ। ইসলাম ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র। এ ব্যাপারে 
আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। 

































































আর্চবিশপ মজেস সংলাপের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছে: “সংলাপ হচ্ছে 
পদ্ধতি’। “সব ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির মন্ত্রে এক করা’। 


অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে এক হয়ে যাবে। 
সকলের ধর্ম হবে মানবধর্ম। সকলে সকলকে অন্তরে ধারণ করবে। 
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২ এই লিংকে ভিডিওটি পাওয়া যাবে: 
https://www.youtube.com/watch?v=৮maRxpswFOQ 
পাঠককে সতর্ক করা হচ্ছে, ভিডিওতে বেপর্দা নারী আছে 
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সকলে সকলকে ভালোবাসবে। বন্ধন গড়ে তুলবে। কে মুসলিম, কে 
হিন্দু, কে বৌদ্ধ _ এসব ভেদাভেদে জড়ানো যাবে না। 








কোনো সন্দেহ নেই যে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ উঠিয়ে দেয়া এবং সব 
ধর্মকে এক করে ফেলার ফিকির, ঈমান-কুফরকে এক করে ফেলা এবং 
ঈমানদার ও কাফেরের বৈষম্য উঠিয়ে দেয়ার ফিকির সুস্পষ্ট কুফর যা 
ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে মুরতাদে পরিণত করে। 
আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য যদি শুধু এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকত 
তাহলেও তা নিঃসন্দেহে কুফর ছিল। তবে প্রকৃত অর্থে এটির পেছনে 
অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। এর মধ্য থেকে মৌলিক দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, 


এক. জিহাদ দমন 


সম্প্রীতির নাম করে ওয়ালা বারার আকিদা তথা আল্লাহর বন্ধুদের 
ভালোবাসা এবং আল্লাহর দুশমনদের ঘৃণা করা- এই আকিদা বিনষ্ট করে 
দেয়া। যাতে ওপনিবেশিক দখলদার কাফেরগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় 
এজেন্ট মুসলিম নামধারী তাগুতদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা অস্ত্র না ধরে 















































তদ্রুপ যারা আল্লাহর যমিনে ইসলামের হারানো বিজয় ফিরিয়ে 
আনার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ডাক দেবে তাদেরকে সম্প্রীতির 
দুশমন, উগ্রবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে তাদের 
ওপর দমন পীড়ন চালানো যায়। এভাবে দুই দিক থেকে তারা জিহাদ 
দমনের প্রয়াস পাবে: 




















ক. যারা সংলাপের প্রচার-প্রপাগাণ্তায় পড়ে মানবধর্মে বা 
ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়বে বা অন্তত যারা সন্দিহান ও শিথিল হয়ে 
পড়বে তারা ইসলাম ও মুসলানদের পক্ষে কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধরবে না। 











খ. যারা ইসলামী আকিদায় অটল অবিচল থাকবে এবং জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহর ডাক দেবে তাদেরকে সম্প্রীতির দুশমন ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে 
দমন গীড়নের বৈধতা পাবে। 
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এভাবে মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদের দখলদারিত্ব কায়েম থাকবে। 
বিনা বাধায় মুসলিমদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতে পারবে। 
মুসলিমদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখতে পারবে। 

















এজন্য আপনি দেখবেন, যতগুলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত 
হয়েছে মোটামুটি সবগুলোতেই জঙ্গিবাদ বিরোধী ইস্যু বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। কয়েকটি সংলাপ ও সংলাপ নিয়ে লেখালেখির সংশ্লিষ্ট অংশ 
দেখুন: 


‘জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম 
জোরদার করার লক্ষ্যে সিলেটে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে” 














সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছে, 


“সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও জঙ্গিবাদের মোকাবিলায় প্রগতিশীল 
চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল ধর্মের মানুষকে এক্যবদ্ধ 
থাকতে হবে।”৪ 





জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিল্টন 
বিশ্বাস বলেছে, 


“পৃথিবীর দেশে দেশে যে ধর্মীয় উগ্রবাদিতার জন্ম হয়েছে তা থেকে 
মুক্তি প্রত্যাশী করি প্রত্যেকে। উগ্রবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বধর্ম 
সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করতে হলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য 
সৃষ্টির বিকল্প নেই’।৫ 


এর আরো একটি প্রমাণ, যারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে আমন্ত্রিত হয়, 
ট্রেনিং নেয় বা এ মতবাদ বিস্তারে কাজ করে তারা সব সময়ই জিহাদের 
বিরোধীতা করে আসে। বিভিন্নভাবে তারা একাজটি করে। যেমন: 














৩ লিঙ্ক- https:/ /cutt.ly/8hPSFHN 

8 Hitps://www.priyo.com/articles/২০১৮১১২২২০৩৪-dialog-should- 
strengthened-among-religions 

৫ https://www.jagonews২8.com/ opinion/ article/ ৫8৯৪৫৪ 
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- জিহাদের জন্য আজগুবি শর্ত আরোপ করে ও সংশয় ছড়ায়। 
যেমন জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া 
জহাদ হারাম, শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে জিহাদ হারাম, 
নফসের জিহাদ বড় জিহাদ, আত্মশুদ্ধি না হলে জিহাদ করা 


যাবে না ইত্যাদি। 























- তাগুত শাসকদের আনুগত্য ফরয এবং তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ হারাম ফতোযা দিয়ে বেড়ায়। 








- মুজাহিদদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী, খারিজি, তাকফিরি ইত্যাদি মন্দ 
বিশেষণ লাগিয়ে বিভৎসরূপে তুলে ধরে। আলকায়েদা 
তালেবানসহ হকগন্থী মুজাহিদদের জিহাদকে হারাম ফতোয়া 
দিয়ে এবং তাদেরকে জঙ্গি সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তাদের 
প্রতি বদ ধারণা সৃষ্টির পায়তারা করে। 























এভাবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি: 


ক. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ 


বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির একজন বিশিষ্ট প্রচারক ফরিদ 
উদ্দীন মাসউদ। তার জিহাদ বিরোধীতার কথা সকলে অবগত। এক লাখ 
আলেমের জাল স্বাক্ষরিত শান্তির ফতোয়া নামে সে জিহাদ বিরোধী 
একটি ভূয়া ফতোয়া প্রকাশ করেছে, যা সকলের জানা আছে। 


খ. ড. মানজুরে ইলাহী 


ইদানিং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি সমর্থকদের মাঝে নতুন মুখ উঠে 
এসেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী 
অধ্যাপক ড. মানজুরে ইলাহী। কিছুদিন আগে ডিবিসি নিউজ কতৃক 
আয়োজিত একটি সংলাপে তিনি যোগ দেন- যেমনটা পূর্বে বলেছি এবং 
ভিডিওর লিংকও দিয়েছি। এছাড়া ২০১৮ সালে জার্মান সরকারের 
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আমন্ত্রণে বৈচিত্র্য এবং আন্তরধর্সীয় সম্প্রীতি বিষয়ক প্রোগ্রামের আওতায় 
তিনি জার্মানীতেও গিয়েছিলেন» 


এক অনুষ্ঠানে তিনি জিহাদের জন্য রাষ্ট্রশক্তি থাকা শর্ত করেছেন। 
অন্যথায় জিহাদ নাজায়েয বলেছেন। এভাবে তিনি মূলত উন্মাহর এ 
দুর্বলতার সময়ে জিহাদের রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছেন, যেটা 
তার মতো অনেকেই এ বুলির আড়ালে করে থাকে। আলকায়েদার 
জিহাদকে ইসলাম সমর্থন করে না বলেছেন। রাশিয়া পরবর্তী 
তালেবানের জিহাদকেও তিনি ইসলামি জিহাদ নয় বলেছেন।" 





























০ 


গ. ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 














“আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নামে ড. মোঃ আবদুল 
কাদের একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এ পুস্তিকায় মূলত তিনি কুরআন 
সুন্নাহ ও সিরাত বিকৃত করে কুফরি সংলাপের পক্ষে দলীল যোগাড় 
করার পায়তারা করেছেন। এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে 
আলোচনা করবো। ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া এ পুস্তিকার 
সম্পাদনা করেছেন। আর স্পষ্ট যে, কোনো ধরনের মন্তব্য ছাড়া 
সম্পাদনা করার অর্থ পুস্তিকার বিষয়বস্তুকে স্বীকৃতি দেয়া। ড. আবু বকর 
মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব সেটিই করেছেন। আর তার জিহাদ 
বরোধীতার কথা তো সকলের জানা। কাশ্মির ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে 
জহাদ বিরোধী বক্তব্য তিনি দিয়েছেন সে কারণে সকলের নিকট ধিকৃত 
হয়ে আছেন।” 












































লিংক: 11105://০011.19/172৮২" 

‘ জিহাদ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী। 

লিংক: https://www.youtube.com/ watch?v=l1lo YHthaXBs 
* কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 

লিংক: https://www.youtube.com/ watch?v=t-YqqxewRPw 
লিংক: https://www.youtube.com/ watch?v=jPwoMdfs8U 
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দুই. মুসলিম সমাজে ধর্মান্তর ও ধর্মনিরপেক্ষতার রাস্তা খোলা 


আন্তঃধর্ীয় সংলাপ খৃস্টান মিশনারী তৎপরতার অংশ। বাহ্যত বলা 
হয় সংলাপের উদ্দেশ্য সব ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মগুলোর 
পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করা। প্রকৃত অর্থে এটি একটি বুলি। যদি 
তাই হতো তাহলে সব ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা হতো। সবাইকে 
নিজ নিজ ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস স্পষ্টভাবে বলার এবং অন্য ধর্মের 
ভুলক্রটিগুলো তুলে ধরার সুযোগ দেয়া হতো। যাতে বিরোধের 
ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়ে সমাধানের এবং হক গ্রহণের সুযোগ হয়। কিন্তু 
বাস্তবতা এর বিপরীত। মুখলিস কতক মুসলিম বিদ্বান যারা না বুঝে বা 
ইসলামের দাওয়াতের লক্ষ্যে এসব সংলাপে যোগ দিয়েছেন, তাদের 
অভিজ্ঞতা হলো, ইসলাম ধর্মে কুঠারাঘাত, ইসলাম নিয়ে ঠা্টা-বিদ্রপ ও 
সমালোচনা, খ্রিস্টবাদের জয়গান এবং খ্রিস্টবাদের অসাড় মতবাদ ও 
স্যাকুলারিজমের দিকে দাওয়াতই থাকে এসব সংলাপের মুখ্য বিষয়। 
মুসলিম প্রতিনিধিদেরকে ইসলামের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে ভিন্ন ধর্মের 
সমালোচনার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরার কোনো সুযোগই দেয়া হয় না। 
তদ্রুপ ফিলিস্তিন, কাশ্মির, তুর্কিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ গুলো সমাধানের কথা তুলতেই দেয়া হয় না। আর উঠে গেলে 
ধামাচাপা দেয়া হয় যেকোনো পন্থায়। কারণ, সংলাপের চাবিকাঠি থাকে 
তাদেরই হাতে। তাদের অনুগ্রহের বাইরে মুসলিম প্রতিনিধিরা কিছুই 
বলতে পারে না। 








































































































মোটকথা, সম্প্রীতির বুলি আওড়িয়ে ইসলামী আকিদা বিনষ্ট করা, 
কুফর-শিরক-ইলহাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পথ সুগম করা এবং জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহকে দমন করাই সংলাপের মূল নিয়ামক। 














ড. মুহাম্মাদ উমারা, যিনি বহু সংখ্যক সংলাপে যোগ দিয়েছেন এবং 
অবশেষে নিরাশ হয়ে এ পথ পরিত্যাগ করেছেন, তার অভিজ্ঞতার কথা 
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“আন্তঃধর্সীয় সংলাপ - বিশেষত যেগুলো পশ্চিমা খিস্টীয় 
প্রতিনিধিদের সাথে হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপার আমার অভিজ্ঞতা 
নেতিবাচক। এসব সংলাপের জন্য অসংখ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা হচ্ছে। অংসখ্য কনফারেন্স, বৈঠক ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
বিশাল অংকের অর্থ এগুলোর পেছনে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু আমার 
অভিজ্ঞতা হলো, উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক কোনো ফলাফলের আশা নেই। 
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কারণ, পশ্চিমা খ্রিস্টীয় চার্চ প্রতিনিধিদের সাথে ওলামায়ে ইসলাম 
ও ইসলামি স্কলারদের যে সংলাপগুলো হয়েছে এবং হচ্ছে; যেকোনো 
সংলাপের প্রথম, প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শর্তটি সেটিই তাতে 
অনুপস্থিত। সব সময়ই এমনটি হয়ে আসছে। সে শর্তটি হল প্রতিনিধিরা 
একজন অপরজনকে (প্রতিপক্ষ হিসেবে) মেনে নেবে এবং তার কথা 
(হক প্রমাণিত হলে) গ্রহণ করবে। সংলাপ তো দুপক্ষের মাঝে হয়ে 
থাকে। একপক্ষ পেশ করবে আরেকপক্ষ গ্রহণ করবে; যেন উভয়ের 
মাঝে বিনিময় হয়। কিন্ত সংলাপ যদি এভাবে হয় যেভাবে বর্তমানে চলছে 
যে, একপক্ষ তো অপরপক্ষকে মেনে নেবে কিন্তু অপরপক্ষ তার 
প্রতিপক্ষকে মেনে নেবে না তাহলে এখানে আসলে সংলাপ হচ্ছে শুধু 
নিজের সাথে, অপরপক্ষের সাথে না। এখানে শুধু পেশই হচ্ছে, গ্রহণ 
হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে এটি বধিরদের সংলাপে পরিণত হবে। 


















































ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রতিপক্ষের অবস্থান 
অস্বীকৃতিমূলক। তারা ইসলামকে একটা পক্ষ বলে স্বীকারও করবে না, 
এ পক্ষের কোনো কিছু গ্রহণও করবে না। তাদের দুনিয়ায় ইসলাম 
কোনো আসমানি ধর্ম নয়। এ ধর্মের রাসূল তাঁর রাসূল হওয়ার দাবিতে 
সত্যবাদীও নয় এবং এ ধর্মের ধর্মীয় কিতাব আসমান থেকে অবতীর্ণ 
কোনো ইলাহি কিতাবও নয়। ... 



































যেখানে একপক্ষ (অর্থাৎ মুসলিমরা) তার প্রতিপক্ষকে 
প্রতিপক্ষরূপে মেনে নেয় এবং প্রতিপক্ষের ধর্মকে (বিকৃত হলেও) 
আসমানি ধর্ম স্বীকৃতি দিয়ে তাকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করে অথচ 
অপরপক্ষ আমাদেরকে কেবল একটা নিছক মতবাদের কাতারে রাখে, 
আসমানি ধর্মের আওতায় ধরে না- সেখানে সংলাপই কিভাবে হবে আর 
সংলাপ ফলপ্রসুইবা কিভাবে হবে?! 


এটিই হল সেই প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় শর্তটি যেটি অনুপস্থিত। 
সংলাপের পেছনে শত শ্রম দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশাল অংকের ব্যয় 
হয়েছে এবং হচ্ছে। সম্ভাব্য সকল পথ-পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
হচ্ছে। এতদসত্বেও প্রত্যেকটি আন্তঃধরীয় সংলাপ, যেগুলো ইতিমধ্যে 












































অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে, সবগুলো নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার এটিই রহস্য 
(যে, প্রথম শর্তটিই তাতে অনুপস্থিত)। 








আহুত সংলাপগুলো থেকে আমার দূরে সরে আসার দ্বিতীয় 
কারণটি হলো, সংলাপের অন্তরালে মুসলমানদের নিয়ে প্রতিপক্ষের 
আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি অবগত হতে পেরেছি। তারা ইসলাম 
সম্পর্কে জানতে চায়। আর এটা জন্য আবশ্যক না বললেও তাদের 
অধিকার বলতে পারি। তবে ইসলাম সম্পর্কে তারা এ জন্য জানতে চায় 
না যে, বিভিন্ন ধর্ম ও শরীয়তের মধ্যে ইসলামকেও একটি ধর্ম হিসেবে 
মেনে নেবে; বরং এজন্য জানতে চায় যেন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে 
পারে এবং মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর মাধ্যমে ইসলামের নাম- 
নিশানা বিলীন করে দিতে পারে। 












































তারা মুসলিমদের সাথে সংলাপ এজন্য করতে চায় না যে, জীবনের 
নানাবিধ সমস্যাগুলো সকলে মিলে এক্যবদ্ধভাবে ঈমানিপন্থায় সমাধান 
করবে, বরং সংলাপ করতে চায় এজন্য যাতে এসব জুলুমকে বৈধ 
সাব্যস্ত করতে পারে - বা অন্তত সেগুলোর আলাপ-আলোচনা বন্ধ 
করে দিতে পারে- যেগুলোর আগুনে মুসলিমরা দগ্ধ হচ্ছে। যেগুলো 
উপনিবেশবাদী মহলগুলো চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে। বরং মুসলিম বিশ্বে 
এসব জুলুম চাপাতে এবং সেগুলো বৈধ করতে উপনিবেশবাদী 
মহলগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই সংলাপধারী প্রতিপক্ষটিকেই ব্যবহার 
করেছে। 









































মুসলমানরা যে তাদের জীবন ধারণের মৌলিক ও মানবিক 
অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত; জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, 
হার্জেগোভিনা, কোসোভো, সান্দজাক, কাশ্মির, ফিলিপাইনসহ অসংখ্য 
ভূমিতে যে তারা নেতৃত্বহারা এবং আগ্রাসনের শিকার- ধর্মীয় সংলাপ 
সম্মেলনগুলোতে এর কোনোটিই আলোচনায় আসে না। 





























বরং মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর প্রচেষ্টামুলক এসব সম্মেলন _ 
যেগুলোতে পশ্চিমা প্রতিটি চার্চ প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নেয়- 
সেগুলোর দলিল-দস্তাবেজ এ কথার সাক্ষী যে, তাদের কাছে ধর্মীয় 














৪১ 








সংলাপ মানে কিছুতেই এমনটি নয় যে, ধর্মান্তরিত করার জন্য তারা যে 
বিপুল আগ্রাসী শক্তি ও কৌশলগত প্রচেষ্টা ব্যয় করে থাকে সেগুলো 
থেকে তারা ফিরে আসবে। বরং অনেক সময় এসব সংলাপ খ্রিস্টান 
বানানোর স্তরগুলোর একটা স্তর হয়ে থাকে। ... 

















আশির দশকে ওমানে আরেকটি সংলাপে আমি যোগ দিয়েছিলাম। 
“সরকারি ইসলামী সভ্যতা গবেষণা সংস্থা’ তার আয়োজন করে। 
ক্যাথলিক চার্চের সাথে এ সংলাপ হয়েছিল। জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের 
ব্যাপারে আমাদের ন্যায়সংগত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে কোনো একটা 
বাক্য তাদের থেকে বের করতে চেষ্টা করলাম। কিন্ত অনর্থক। আমাদের 
সকল প্রচেষ্টা হাওয়ায় উড়ে গেল। বরং উল্টো তারা আমাদের মুসলিম 
বিশ্বকে ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়ে ফেলার দাওয়াত দিলো। যাতে জাগতিক 
জীবনে ইসলাম কোনো জীবন-বিধানরূপে বহাল না থাকে। আর এটি 
মূলত মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ, যার ফলে 
আখেরাত জীবনে (মুক্তি ও কামিয়াবির) মাধ্যমরূপেও ইসলামের 
কোনো অস্তিত্ব থাকবে না (বরং খ্রিস্টধর্মই মুক্তির পয়গামরূপে 
পরিগণিত হবে)। 















































সেদিন থেকে ধর্মীয় সংলাপের এ নাট্যমঞ্চগুলো থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নেয়ার পাকাপোক্তা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই।” ড. উমারার বক্তব্য শেষ 
হল।। 








ড. উমারাসহ আরো বহু ইসলামিক স্কলারের অভিজ্ঞতা এবং 





আন্তঃধর্সীয় সংলাপের প্রতিবেদনগুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে: 








= আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামের দাওয়াত 
নয়, ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্। 
mn আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আন্তর্জাতিক 
কুফফারগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ট মুসলিম 
নামধারী তাগুতদের হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলোর 
কলকজ্জা তারাই নাড়িয়ে থাকে। 























৪২ 





= সম্প্রীতির নাম করে ইসলামকে 





তরলায়িতকরণ এবং ইসলামী আকিদা বিনষ্ট করার 


























প্রয়াস আন্তঃধর্সীয় সংলাপ। 

= মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার প্রাথমিক 
প্রকল্প আন্তঃধৰ্মীয় সংলাপ। 

= আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মুসলিম বিশ্বে 
ধর্মদ্রোহিতা ও সেকুলারিজম বিস্তারের দাওয়াত। 

্ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ দমনের ভিন্নরূী 
কৌশল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। 

= মুসলিমদের উপর উপনিবেশবাদী 





আগ্রাসী শক্তিকে চাপিয়ে দেয়া এবং সর্বপ্রকারের জুলুম 





অনাচারের বৈধতা দানের প্রয়াস আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। 


= আত্তঃধসীয় সংলাপ: দরবারি আলেমদের 
বিকৃতির অপচেষ্টা 








আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আসল চেহারা এবং এর আসল উদ্দেশ্য 





আমরা তুলে ধরে 





ছ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খেলাফত ব্যবস্থা 





পতনের পর মুস 


লম বিশ্বে যখন আগ্রাসী কুফরি শক্তি এবং তাদের 





স্থানীয় এজেন্ট মুসলিম নামধারী তাগুতরা চেপে বসে তখন থেকে উলামা 








শ্রেণীর মাঝে এমন বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে যে, সামান্য দুনিয়ার লোভে 





দ্বীন বিক্রি করে 


দেয়ার মতো আলেম প্রচুর পরিমানে দেখা যাচ্ছে। 





যেকোনো কুফরি 


মতবাদের স্বপক্ষে কাফের ও তাগুতগোষ্ঠী একদল 





আলেম যোগাড় করতে সমর্থ্য হচ্ছে। শরীয়তের নুসুসের বিকৃতি ও 





অপব্যাখ্যা করে এরা আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কর্মকাণ্তকে বৈধ 








প্রমাণ করার অপচেষ্টা করছে। আন্তঃধর্মীয় কুফরি সংলাপের বিষয়টিও 





এর ব্যতিক্রম নয়। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, মানজুরে ইলাহী ও মুফতি 








ফয়জুল্লাহ জাতীয় লোকেরা এ কাজটিই করেছেন ও করছেন। তবে এ 





ব্যাপারে তাদের লেখালেখি নেই বললেই চলে। কুরআন সুন্নাহ বিকৃত 





করে কুফরি সংলাপের পক্ষে দলীল প্রমাণ যোগাড়ে এগিয়ে আছেন ঢাকা 





৪৩ 





বশ্ব বিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল কাদের। 
“আস্তঃধরীয় সংলাপ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নামে তিনি একটি পুস্তিকা 
লখেছেন।১” সম্পাদনা করেছেন, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়া। 
সেখানে বলা হয়েছে, 


“ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সমর্থক। সমগ্র মানবজাতির কাছে 
অপরিসীম? -পৃষ্ঠা ১৪ 

“সংলাপ শুধু জায়েষই নয় বরং ফরয এবং সংলাপের ব্যাপারে 
আমরা আদিষ্ট”। -পৃষ্ঠা ২০ 


এদের ধৃষ্টতা দেখে লজ্জায় মরে যেতে হয়। ইসলাম ধ্বংসের এ 
গভীর ষড়যন্ত্রকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম বলে চালিয়ে দেয়ার পায়তারা 
করেছে। এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং একে ফরয সাব্যস্ত করেছে। 
































আপনি হয়তো বলবেন, লেখক এ সংলাপ উদ্দেশ্য নেয়নি যে 
সংলাপের কথা উপরে বলা হয়েছে? । 








কিন্তু এ ধারণা বিভিন্ন দিক থেকে অমুলক: 





এক. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কাফের মুরতাদ ও তাগুতদের আবিষ্কৃত 
এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত। এর সে ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য যেটা তারা 
দিয়েছে। যেমন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, 
সাম্যবাদ ইত্যাদি কুফরি পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা তাদের থেকেই নিতে 
হবে যারা এগুলোর আবিষ্কারক ও ধারক-বাহক। নিজে থেকে ভিন্ন 
ব্যাখ্যা করে বৈধ সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই। 




















* গ্রন্থের লিংক: 
https://drive.google.com/file/d/1eHJrYIGZWX21SI2ITHOJ- 
Ie0oroWVSHfM/view 
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দুই. বাস্তব দুনিয়াতেও সেসব সংলাপই অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেগুলো 
উপরে বলা হয়েছে। ভিন্ন কোনো সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। 








তিন. যেখানে কাফের মুরতাদরা ইসলামের নামটাও শুনতে পারে 
না, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে দুনিয়ার 
যেকোনো প্রান্তেই হোক, দমনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে: সেখানে 
আপনি কিভাবে ধারণা করতে পারেন যে, সহীহ ইসলাম প্রচার প্রসারের 
জন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে স্বউদ্যোগে স্বাগ্রহে সম্মেলনের 
ব্যবস্থা করে দেবে?! 
































চার. যে কাফেররা শুধু মুসলিম হওয়ার কারণে কোটি কোটি 
মুসলমানকে হত্যা করেছে এবং করে যাচ্ছে, কিভাবে কল্পনা করতে 
পারেন যে, তারা সহীহ ইসলামের দাওয়াত বিস্তারের সুযোগ করে 
দেবে? 














পাঁচ. আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কাফেররা 
ইসলামের ঘোরতর শক্র। ইসলাম চিরতরে মিটিয়ে দিতে তারা অনবরত 
যুদ্ধ করে যাবে। সেখানে কিভাবে আপনার এতবড় আস্থা যে, তারা 
ইসলাম প্রচারের সংলাপ খুলে দেবে? 

















ছয়. লেখকের কথা থেকেও সংলাপের সে অর্থই বুঝে আসে যে 
অর্থ উপরে বলা হয়েছে। তবে শব্দের মারপ্যাঁচে এবং কিছু কমিয়ে 
বাড়িয়ে তারা হাকিকতটাকে একটু আড়াল করার চেষ্টা করেছে। যেমন 
তাদের কয়েকটি বক্তব্য দেখুন, 


পারস্পরিক যে ধর্মীয় যে আলোচনা করা হয়; তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’। 
পৃষ্ঠা ৭ 


“সংলাপ হল নিজের সত্যতা, ধর্মীয় মূল বিশ্বাস, ন্যায্যতা, তথা 
সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে পারস্পরিক যে আলাপ সহভাগিতা 
করা হয়, তাই সংলাপ+। -পৃষ্ঠা ৬ 

















৪৫ 


“আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা একটি বৃহৎ সত্তায় 
অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল পরিবারের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজ 
করছি এবং আমরা সকলেই ভালোবাসা ও সত্যের আত্মিক বাস্তবায়নের 
দিকে ধাবমান। আন্তঃধর্সীয় সংলাপে বিশ্বাসী কেউ কেউ বলেন, 
জগদ্বাসীকে নতুন করে আবার আহ্বান জানাতে হবে: “বিবাদ নয়, 
সহায়তা; বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও 
শাস্তি”।”” _পৃষ্ঠা ১৪ 


“আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য হলো পরস্পরকে জানা। এর 
উদ্দেশ্য অন্য ধর্মকে জয় করা নয়। অন্য ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে 
বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠাও এর উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে অজ্ঞতাজনিত যে বিরোধ আছে তার মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা 
করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিকে অনুধাবন করা। যার ফলে 
0555 
হি ১০ 


তারা যে সংলাপের কথা বলছে সে সংলাপে কাফের মুশরিকদের 
প্রতি গভীর সন্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন থাকবে। সকলের সাথে বিরোধ 
বিদ্বেষ উঠিয়ে দিতে হবে। এক পরিবারের মতো সবাইকে ভালোবাসতে 
হবে। সকলকে নিয়ে এক্যবদ্ধ শান্তি-সম্গ্রীতির পথে হাঁটতে হবে। এ 
সংলাপে কাফেরদের ধর্মের বিপরীতে ইসলামকে জয়ী করার চেষ্টা করা 


যাবে না। 























তাহলে ভিন্ন আর কোন সংলাপের কথা তারা বলছে? আর যখন 
ইসলামকে জয়ী করারও কোনো প্রসঙ্গ থাকছে না তাহলে এ সংলাপ 
ইসলাম প্রচারের মাধ্যম, বরং আবশ্যকীয় ফরয দায়িত্ব কিভাবে হচ্ছে? 
যেকোনো বিবেকবানের কাছেই এটা স্পষ্ট যে, শব্দের মারপ্যাঁচে তারা 
হাকিকতটাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। নতুবা সংলাপের 
কনফারেন্সগুলো কাফের মুরতাদদের তত্বীবধানেই হচ্ছে। লেখক 
সেগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করছে; ভিন্ন কোনো সংলাপ নয়। 
































৪৬ 


= আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বৈধ করার অপচেষ্টা: 
দরবারিদের কুরআন-সুন্নাহ বিকৃতির নমুনা 


“আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি” গ্রন্থে আন্তঃধর্মীয় কুফরি 
সংলাপ বৈধ বরং ফরয হওয়ার স্বপক্ষে অনেক দলীল পেশ করা হয়েছে। 
যেকোনো একজন সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারবে দরবারিরা এখানে 
কত বড় দাজ্জীলি করেছে। ভরা দিবসে এমন জঘন্য মিথ্যাচার দেখে 
লজ্জার কোনো অন্ত থাকে না। কুরআনে কারীমের দাওয়াতসংক্রান্ত 
আয়াতসমূহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে 
তাওহিদের গোটা জীবনটাকেই তারা আন্তঃধর্মীয় কুফরি সংলাপের 
স্বপক্ষে পেশ করে দিয়েছে। মৌলিকভাবে যেসব পয়েন্টকে তারা কুফরি 
সংলাপের দলীল পেশ করেছে: 
































এক. কুরআনে কারীমে কাফের-মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত 
দিতে, প্রয়োজনে আলাপ আলোচনা করতে, তাদের সন্দেহ সংশয় দূর 
করতে এবং অসার যুক্তি প্রমাণ খণ্ডন করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। 
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“আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও 
উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা এবং তাদের সহিত উত্তম পদ্ধতিতে বির্তক 
করুন। আপনার রব তার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে 
বিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবগত।” 
_সূরা নাহল (১৬) : ১২৫ 


এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত। 














৪৭ 





দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকসহ 
অন্যান্য মুশরিকদের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন, নবুওয়াতের শুরুতে 
সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের ডেকে এনে ইসলামের দাওয়াত 
পেশ করেছেন। তখন আবু লাহাব রাসূলকে গালমন্দ করেছিল। ফলে 
সুরা লাহাব নাযিল হয়। আবু লাহাব শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে 
জাহান্নামবাসী হয়। 


তিন. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের দাওয়াত 
দিয়েছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 
ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। 


চার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ্রিস্টানদের দাওয়াত 
দিয়েছেন। যেমন, নাজরানের খ্রিস্টানরা মদীনায় আসলে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের কথা বার্তা হয়। রাসূলকে 
সত্য নবী বুঝতে পেরেও তারা ঈমান আনেনি। হটকারিতায় অটল 
থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চ্যালেঞ্জ দিয়ে 
মুবাহালার ডাক দেন। এতে তারা পিছু হটে যে, নবীর সাথে মুবাহালা 
করতে গেলে আমাদের বংশশুদ্ধ নিপাত যাবে। তাদের ব্যাপারে এ 
আয়াত নাধিল হয়, 
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“আপনার কাছে (ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে 
প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্কে 
লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলুন, চলো, আমরা ডেকে আনি আমাদের 
সন্তানদের আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের, আমরা আমাদের 
নারীদের তোমরা তোমাদের নারীদের, আমরা আমাদের নিজেদের 
লোকদের আর তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকদের, তারপর আমরা 




















৪৮ 





সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করি যে, 
(আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে) যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর 
লা’নত বর্ষিত হোক।” _সুরা আলে ইমরান (৩) : ৬১ 














এতে তারা ভড়কে যায়। বিতর্ক পরিত্যাগ করে সন্ধির রাস্তা ধরে। 
জযিয়া দিতে সম্মত হয়। সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিস ও সীরাত গ্রন্থে 
বস্তারিত ঘটনা উল্লেখ আছে। 

















কুরআনে কারীমের দাওয়াতের আয়াতসমূহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি জীবনের ঘটনাবলী দিয়ে আন্তঃধর্মীয় 


কুফরি সংলাপের পক্ষে দলীল দেয়া, ৯/০৪১.৯-১৪৬)। 3511১) 


১৬৫৪৬ ৮৬ ৬৫১ %৬ ৯৬ ৬৮১-৬৯৫১ ইত্যাদি আয়াত থেকে 
কুফরি গণতান্ত্রিক শাসন ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের নামান্তর। ইসলামের 
সাম্য ও আদল-ইনসাফ থেকে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক কুফরি শাসন 
প্রমাণের নামান্তর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এধরনের দ্বীন 
বিক্রেতা কিছু মোল্লাও পৃথিবীতে জন্মেছিল এবং এখনও আছে। 
আন্তঃধমীয় কুফরি সংলাপের বিষয়টাও এমনি। দ্বীন বিক্রেতা কিছু মোল্লা 
তারা ভাড়া করতে সমর্থ্য হয়েছে। 









































= নববি দাওয়াত বনাম কুফরি সংলাপ 


সংলাপের প্রকৃত চিত্র ও উদ্দেশ্য আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি। 
যেকোনো একজন সচেতন পাঠক প্রথম দৃষ্টিতেই ফায়সালা দিতে 
পারবেন যে, নববি দাওয়াতের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের কোনোই 
সম্পর্ক নেই। আসমান যমিন ব্যবধান। 

















নববি দীওয়াতের প্রকৃত চিত্র: এ কথার সাক্ষ্য ও ঘোষণা যে, 
আল্লাহ রাববুল আলামিন মনোনীত তাওহিদের ধর্ম ইসলাম একমাত্র হক 
দ্বীন। অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ বাতিল। আমরা তোমাদের মানি না, 











৪৯ 





তোমাদের ধর্মও মানি না। তোমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন। 
তোমরা আমাদের দুশমন, আমরা তোমাদের দুশমন। দ্বীনে হকের 
দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হও, নয়তো চিরস্থায়ী জাহান্নামের 
আগুনের জন্য প্রস্তুত হও। আর দুনিয়াতে তোমাদের সাথে ফায়সালা 
হবে তরবারি দিয়ে। মুসলমান হও, নয় জিযিয়া দিয়ে যিন্মি হও, নয় 
তরবারি হাতে ময়দানে আস। 




















এ হলো নববি দাওয়াতের চিত্র। 


পক্ষান্তরে সংলাপের চিত্র হলো: ইসলামি আকিদা গোড়া থেকেই 
বিসর্জন। অন্য সকল মতবাদের মতো ইসলামও একটা মতবাদ। অন্য ধর্ম 
ও মতবাদগুলো বাতিল নয়, এককভাবে ইসলামও হক নয়। ইসলামকে 
আলোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। কাটাছেঁড়া হবে। আল্লাহর 
দুশমনদের দৃষ্টিতে ইসলামের যতটুকু মানবতা বলে মনে হয়, যতটুকুর 
সাথে কোনো কুফরি মতবাদের সংঘর্ষ না হয় ততটুকু সত্য। ততটুকু 
অনুমোদিত। বাকিটুকু মানবতাবিরোধী। যারা পূর্ণ ইসলামের আকিদায় 
বিশ্বাসী তারা জঙ্গি। সন্ত্রাসী। মানবতার হুমকি। তাদের দমন অপরিহার্ষ। 



































মোটকথা নববি দাওয়াত দ্বীনে হকের দাওয়াত আর সংলাপ 
কুফরের দাওয়াত। কিংবা অন্তত ইসলামকে তরলায়িত করে কুফরের 
রাস্তা সুগম করার দাওয়াত। এ সংলাপের উপর লা'নত। এ সংলাপের 
প্রতিষ্ঠাতা ও আয়োজকদের উপর লা'নত। 


= আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: উলামায়ে কেরামের 
ফতোয়া 


আরব অনারবের অসংখ্য মুহাক্কিক আলেম এ ব্যাপারে ফতোয়া 
জারি করেছেন। দু”টি ফতোয়া তুলে ধরছি: 























শায়খ নাসির বিন হামদ আলফাহাদ 


“আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইনস্টিটিউট এবং তাতে অংশগ্রহণের কি বিধান’? 
তিনি উত্তর দেন, 
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“এটি একটি খবিস ইনস্টিটিউট। দ্বীনে ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ 
সাংঘর্ষিক। আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। মিল্লাতে ইবরাহীমের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ওয়ালা বারা আকিদা বিধ্বংসী। কুরআন সুন্নাহর 
অসংখ্য মুতাওয়াতির নসকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী; যেসব নস পরিষ্কার 
নির্দেশ দিচ্ছে কাফেরদের সাথে দুশমনি রাখতে এবং তাদের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে। এটি ঈমানের মজবুত হাতল “আলহুববু ফিল্লাহ 
ওয়ালবুগদু ফিল্লাহ-আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই দুশমনি? 
আকিদার ধুলিস্যাৎকারী। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিধান নির্মূলকারী 
দ্বীনে ইসলামের পবির্তনকারী। তাওহিদের সাথে শতভাগ সাংঘর্ষিক 
বাস্তব বলতে গেলে এটি “জাহান্নামবাসীদের সংলাপ ইনস্টিটিউট'। যে 
এটি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে শরীক হয়েছে বা যে এর প্রতি সন্তুষ্ট সে 
কাফের ও মুরতাদ। তার উপর আল্লাহর লা’নত, সকল ফেরেশতার 
লা’নত এবং সকল মানুষের লা'নত। যতভাবে পরা যায় এটির ব্যাপারে 
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লোকজনকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।” _শায়খের ফতোয়া 
“ওয়া ইসলামাহ!”, পৃষ্ঠা: ১ 


সৌদি ইফতা বোর্ড লজনায়ে দায়েমা 
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“সকল ধর্মকে এক ধর্মে রূপান্তর, ধর্মসমূহের পরস্পর সম্প্রীতি এবং 
সকল ধর্মকে এক ছাঁচে গড়ে তোলার আহ্বান একটি খবিস ও 
প্রতারণাপূর্ণ আহান। এর উদ্দেশ্য হক বাতিল গুলিয়ে ফেলা। ইসলাম 
ধ্বংস করা এবং ইসলামের মূল ভীতসমূহ ভেঙে দেয়া। ব্যাপকভাবে 
মুসলিমদেরকে মুরতাদ বানিয়ে ফেলা। যার বাস্তবতা আল্লাহ তাআলার 
এ বাণীসমূহে বিধৃত হয়েছে- 



































“তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা 
তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে- যদি তারা তা করতে 
সক্ষম হয়।”-সুরা বাকারা: ২১৭ 











“তারা চায় তারা নিজেরা যেমন কুফর অবলম্বন করেছে, তেমনি 
তোমরাও কাফের হয়ে যাও।” -সূরা নিসা: ৮৯ 





সাত. এ নাপাক দাওয়াতের পরিণতি দাঁড়াবে যে, ঈমান-কুফর, হক- 
বাতিল ও ভাল-মন্দের পার্থক্য মিটে যাবে। মুসলিম-কাফেরের মধ্যকার 
ঘৃণার বাঁধ ভেঙে যাবে। না থাকবে কোনো ওয়ালা বারা, আর না থাকবে 
আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দের জন্য কোনো জিহাদ ও 
কিতাল। অথচ আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, 


























৫৩ 





“তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা 
হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, 
যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।” -সুরা তাওবা: 
২৯ 

















“তোমরা সমবেতভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যেমন তারা 
সমবেতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্‌ 
মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” -সূরা তাওবা: ৩৬ 











“হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না। 
তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের 
মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা 
আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে 
বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।” - 
সূরা আলে ইমরান: ১১৮ 























আট. সকল ধর্মকে এক ধর্মে রূপান্তরের দাওয়াত যদি কোনো মুসলিম 
থেকে প্রকাশ পায় তাহলে তা দ্বীনে ইসলাম থেকে সুস্পষ্ট রিদ্দাহ ও 
বহিষ্কার বলে গণ্য হবে। কারণ, তা ইসলামের মৌলিক আকিদা 
বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। তা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর সাথে 
কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি। কুরআনের সত্যতা এবং তা যে পূর্বেকার সকল 
শরীয়ত ও ধর্মের রহিতকারী তার পরিপন্থী। অতএব, এটি শরীয়ত 
পরিপন্থী বিশ্বাস। কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা: ইসলামের সর্ব প্রকার দলীল 
প্রমাণের ভিত্তিতে অকাট্য হারাম।” -ফাতাওয়া লজনায়ে দায়েমা: 
১২/৩৫৬-৩৫৮ 















































৫৪ 


একনজরে আন্ত£ধর্মীয় সংলাপ 








আন্তর্জাতিক কুফফারগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ট 
মুসলিমনামধারী মুরতাদ তাগুতদের হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাদের অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। 











ইসলাম ধ্বংসের এক গভীর ষড়যন্ত্। 


মুসলিমদের ধর্মান্তরকরণ, খ্রিস্টবাদ ও সেকুলারিজম 
প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ। 








সম্প্রীতির নামে তাওহীদ, ওয়ালা বারা ও জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহ নির্মূলের চত্রান্ত। 











ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আরাকান, আফগান, শাম, ইরাক, 
চেচনিয়া, বসনিয়াসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ 
কায়েম এবং আগ্রাসন চালানো ও জুলুম অত্যাচার এবং 
সম্পদ লুট বৈধ করণের পদক্ষেপ। 

















৫৫ 


MICE SOTA 








গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 
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গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (হীন)! 
আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্দিসী 


“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, 
তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত ।” 
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গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 
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নু 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


অনুবাদকের কথা 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন- 


৯747 


“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে 
পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ৷” (সুরা আলি “ইমরান ৩ ৪ ৮৫) 


সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি চিরঞ্জীব, সৃষ্টিকর্তা, একক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য 
কেউ নাই। তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তার নিজের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে কখনও মাফ করেন না। এবং 
তিনি কখনও এ ব্যক্তির আমল গ্রহণ করেন না যে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে অন্য কারও ইবাদত করে। তিনিই একক, 
তিনি একত্ৃবাদকে তীর বিশ্বাসী বান্দাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিয়েছেন । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের 
নেতা এবং আদর্শ হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.), সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আল্লাহ্‌ তার উপর, তীর পরিবারের উপর, তীর 
সাহাবাদের উপর এবং কেয়ামত পযর্ন্ত যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদের সবার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। 
(আমীন) 


অতঃপর, আমি যা বলতে চাই, 


আমাদের দ্বীনি ভাই, আবু মুহাম্মদ আল-মাক্দিসীর 'গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন) নামক আরবীতে লিখিত 
বইটি পড়ে আরবী ভাষা বোঝে না এমন মুসলিমদের এই মহাবিপর্যয় সর্ম্পকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন 
করলাম । এই মহাবিপর্যয় মানুষের চিন্তাধারা, তাওহীদের আদর্শ এবং সর্বোপরী ঈমানদারদের দ্বীনি চেতনাকে কুলফষিত 
করেছে। 


অনেক অবিশ্বাসী-কাফের মিথ্যা দাবীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে গণতন্ত্র কোন জীবন ব্যবস্থা (দীন) নয়। 
আমি খুবই আনন্দিত যে, আবু মুহাম্মদ আল-মাক্দিসী এই বাতিল সংবিধান এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মিথ্যা দাবীকে 
পরিষ্কারভাবে খন্ডন করে দিয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র সঠিক দলিলের 
পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক প্রমাণপত্র উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি এমন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যা অসঙ্গতি ও 
অসার বক্তব্য বর্জিত এবং সহজে বোধগম্য । 


আমি অনেকদিন ধরেই কাফেরদের নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের যুক্তি খন্ডন এবং শির্কী সংসদীয় পরিষদের বিরূদ্ধে 
যুক্তি খন্ডনের পূর্ণাঙ্গ দলিল খুঁজছিলাম । এই মহৎ কাজটি আমাদের প্রাণ প্রিয় শাইখ সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আমি 
এই বইটি পেয়ে ভীষণ আনন্দিত কারণ 'ত্বাগুত’ ও তাগুতের পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী এবং ভন্ড আলেমরা তাদের কুফরী 
সংবিধান ও সংসদের পক্ষে যে সব মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি দাড় করায় তাদের সকলের জবাবে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র 
আলোকে পূর্ণাঙ্গ দলিল পেশ করা হয়েছে। আমি সমস্ত কিছুই এই মূল্যবান বইতে পেয়েছি। তাই আমি বইটি 
পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদের বাচাতে পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার নির্দেশনা পান এবং যারা গণতন্ত্রের উপর 
বিশ্বাস করে তাদের বিরূদ্ধে যেন দলিল পেশ করতে পারেন। আমি আশা করি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার এই ক্ষুদ্র 
প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন এবং সকল প্রশংসা তার জন্যেই যিনি প্রথম (আল-আওওয়াল) এবং শেষ (আল-আখির) । 


-অনুবাদক 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


লেখকের কথা 


সকল প্রশংসা আল্লাহ্র । আমরা তীর প্রশংসা করি, তীর কাছে আশ্রয় চাই, তারই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমরা 
তার কাছে পানাহ চাই নফসের প্রতারণা হতে এবং আমাদের খারাপ কাজ হতে । আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়েত দেন তাকে 
কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তীর বান্দা এবং 
শেষ রাসূল। তিনি আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ । মহানবী মুহাম্মদ (সা.), তার 
পরিবার, তার সাহাবাগণ এবং যারা তাকে কেয়ামত পযর্ন্ত অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা“আলা শান্তি 
ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন) 


অতঃপর, শির্কী শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক পূর্বে এই বইটি লিখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল 
এবং এটা এমন একটা সময় যখন মানুষ গণতন্ত্রের দ্বারা মোহগ্রস্থ হয়ে আছে। কখনও তারা গণতন্ত্রকে মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা অথবা “শুরা কাউন্সিল” (পরামর্শসভা) বলে থাকে । আবার কখনও তারা এমন যুক্তি উপস্থাপন করে যেন, 
আপাত দৃষ্টিতে, গণতন্ত্রকে একটি বৈধ মতবাদ বলে মনে হয়। তারা ইউসূফ (আ.) এর সাথে রাজার শাসনব্যবস্থার 
ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে । আবার অন্য সময়ে তারা নাজ্জাসীর শাসনব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে 
শুধু তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য । তারা সত্যের সাথে মিথ্যার এবং আলোর সাথে অন্ধকারের 
এবং ইসলামের একত্ববাদের সাথে গণতন্ত্রের শির্কী ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটায় । আমরা, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, এই সব মিথ্যা 
যুক্তি খন্ডন করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন); তবে এটি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা 
(দ্বীন) নয়। 


এটি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একত্বাদদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) নয়। সংসদ ভবন হচ্ছে এই শির্কের কেন্দ্রস্থল এবং 
শির্কী বিশ্বাসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল । আমাদের জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে হলে এই সমস্ত কিছুকে অবশ্যই 
বর্জন করতে হবে আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহ্র হক। যারা গণতন্ত্রের অনুসারী, আমাদের অবশ্যই তাদেরকে 
শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং আমরা অবশ্যই তাদের ঘৃণা করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখবো 
এবং তাদেরকে পর্যদস্ত করবো । 


গণতন্ত্র একটি সুস্পষ্ট শির্কী মতাদর্শ এবং নির্ভেজাল কুফরী যে ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে তীর কিতাবে সতর্ক 
করেছেন। এবং তার রাসূল (সা.) সারা জীবন এই সব ত্বাগুতের (মিথ্যা উপাস্যদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিলেন। 


তাই, হে আমার একত্ববাদী ভাইয়েরা, অটল থাক নবীর প্রকৃত অনুসারীরূপে এবং যারা গণতন্ত্র ও এর 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাদের সাহায্যকারী হও। নিজের জীবনকে সাজাও তাদেরকে অনুসরণ করার 
জন্যে যারা আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের বিধানকে প্রয়োগ করে থাকে । রাসুল (সা.) এই পথ সৰ্ম্পকে বলেছেন, “আমার 
উম্মাহর মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে থাকবে এবং যারা তাদেরকে ত্যাগ করবে 
অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে কেউই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না পৃবার্নধা্রিত সময় উপস্থিত হয় 
(কিয়ামত হয়)।” 


আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি যাতে আল্লাহ্‌ আমাকে এবং আপনাকে এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং 
আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি প্রথম (আল-আওওয়াল) এবং যিনিই শেষ (আল-আতির)। 


- আবু মুহাম্মদ আল-মাক্দিসী । 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


স্বীয় সৃষ্টি, নাধিলকৃত কিতাবসমূহ, ইব্রাহীম (আ.) এর দাওয়াহ্‌ এবং সবচেয়ে 
মজবুত হাতল-এগুলোর সুত্রপাত এবং উদ্দেশ্য 


প্রত্যেকের জানা উচিত যে, আল্লাহই সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা । আল্লাহ্‌ আদম সন্তানকে সালাত, যাকাত বা 
অন্য যে কোন ইবাদত জানার ও পালন করার পূর্বে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির আদেশ দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে - 
কেবল এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা এবং তাকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের বর্জন করা । এ কারণেই 
আল্লাহ্‌ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, নবীদের পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের আদেশ 
দিয়েছেন। আর এ কারণেই আর-রহমানের অনুসারী এবং শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ 
কারণেই দারুল ইসলাম এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


০১৯ 3 ০৭২৩ ০ এ এও 
“আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে” [সুরা আয-যারিয়াত ৫১ ৪ ৫৬] 
যার অর্থ- আমাদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা । 
তিনি আরো বলেছেনঃ 
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“আর নিশ্চয়ই, আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, আল্লাহর ইবাদত কর 
এবং তাগুত (অন্য সকল বাতিল ইলাহ) থেকে নিরাপদ থাকো (বর্জন কর)।” [সূরা আন-নাহল ১৬ ৪ ৩৬] 


“লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নাই”- এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। এটা ছাড়া 
কোন দোয়া, সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ্ব, জিহাদ, অথবা অন্য কোন ইবাদতই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না । এ 
বাণীতে ঈমান আনা ব্যতীত কেউই নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাতে পারবে না। কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র 
হাতল যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌ দিয়েছেন তার অনুসারীদের, যা তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। অন্য কোন হাতল 
জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 
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“নিশ্চয়ই, সঠিক পথ ভ্ৰান্ত পথ থেকে আলাদা । যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহৃতে বিশ্বাস করবে, সে 
এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।” [সূরা বাকারাহ্‌ ২ ৪ ২৫৬] 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন ৪ 
3০০ ১৫৪৪ ৪০ ০৫1 hl ০115803 ২৩৩ 0 ০৬৯৬ gaia) ও 


“যারা ত্বাগুতকে বর্জন করে তার (ত্বাগুতের) ইবাদত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে, এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় 
(তওবাহ্‌র মাধ্যমে), তাদের জন্য আছে সু-সংবাদ। অতএব সু-সংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।” [সূরা আয-যুমার ৩৯ 
৪১৭] 


লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌ তার প্রতি ঈমান আনার পূর্বে সকল মিথ্যা উপাস্যদের (বা ত্বাওত-দের) অস্বীকার করার কথা 
বলেছেন। এই আয়াত আমাদের দেখাচ্ছে, কিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তীর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে, সমস্ত বাতিল 
ইলাহ্‌-(উপাস্য)কে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। (লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্‌ - কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্‌ ব্যতীত) এই 
বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা একত্ববাদের আদেশ দিয়েছেন, যা নির্দেশ করে মজবুত হাতলের সবচেয়ে বড় নীতি 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


সৰ্ম্পকে; সুতরাং কেউই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে না যত পর্যন্ত না সে অন্য সকল বাতিল উপাস্যকে চূড়ান্ত ও 
পুরোপুরি ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। 


সেই উপাস্যগুলো, যাদের সাথে কুফরী (বিশ্বাস না করা) করতে হবে এবং যাদের ইবাদত থেকে দূরে থাকতে 
হবে, সেগুলো কেবল পাথর, মূর্তি, গাছ বা কবর নয় (সিজদা বা দোয়ার মাধ্যমে যাদের ইবাদত করা হয়)- বস্তুত 
মিথ্যা ইলাহর আওতা আরও অনেক বেশি! এই উপাস্যগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে প্রত্যেক জীব বা জড় যেগুলোর 
ইবাদত করা হয় আল্লাহ্‌ তা“আলা-কে বাদ দিয়ে এবং তারা এই ইবাদত গ্রহণ করে বা সন্তুষ্ট থাকে৷ 


যখন কোন সৃষ্টি নিজের আত্মার উপর যুলুম করে, তখন সে আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য ইলাহ-এর ইবাদত করা এরূপ যুলমের অন্তর্ভুক্ত । এই ইবাদতের মধ্যে আছে সেজদা, মস্তক অবনতকরণ, 
দোয়া প্রার্থনা, শপথ করা এবং বলি দেওয়া । আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে মান্য করাও এক ধরনের ইবাদত। 





আল্লাহ্‌ আহলে কিতাব (ইহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায় সৰ্ম্পকে বলেন, 
491 033 ০৭ 0৪০ ei Ls AILS 1৩৬৬ 
“তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের আরবাব (প্রভু) রূপে গ্রহণ করেছে 


৮] 


যদিও তারা তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণদের সেজদা করে নাই বা তাদের ধর্ম যাজকদের সামনে মাথা 
নত করে নাই, কিন্তু তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা সংক্রান্ত তাদের বিধান মেনে নিয়েছে এবং 
অনুসরণ করেছে। সেজন্যেই আল্লাহ্‌ তাদের এই কাজকে অর্থাৎ পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের প্রভু বা উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করার শামিল বলে গণ্য করেছেন। কারণ বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্য এক ধরনের ইবাদত এবং তা একমাত্র আল্লাহ্‌র 
জন্যে নির্দিষ্ট, যেহেতু আল্লাহই একমাত্র স্বত্তা যিনি বিধান দিতে পারেন। 


সুতরাং, যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো আইন বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালায়, সে বস্তুত একজন মুশরিক । প্রমাণ 
স্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ের এ ঘটনাকে উলেখ করা যায়, যখন একটি মরা ছাগল নিয়ে আর-রাহ্মান (আল্লাহ্র) 
বান্দা ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে বিবাধ হয়। মুশরিকরা যুক্তি দ্বারা মুসলিমদের বোঝাতে চাচ্ছিল যে, ছাগলটি 
প্রাকৃতিক ভাবে বা নিজে নিজেই মারা যায়, তার মধ্যে ও মুসলিমদের যবেহ করা ছাগলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
তারা দাবী করছিল যে, মৃত ছাগলটিকে আল্লাহই যবেহ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ্‌ তীর হুকুম জারি 
করে দিলেন এবং বললেন, 


0৬০4 BS) x pain 0১ 


“... যদি তোমরা তাদের কথামত চল (আনুগত্য বা অনুসরণ কর) তবে অবশ্যই মুশরিক হবে।” [সূরা আনআম ৬ ৪ 
১২১] 


সুতরাং “ইলাহ' বা ‘উপাস্য’ শব্দটি দ্বারা এমন সব লোকদেরও বোঝায় যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি নিজেকে 
বিধানদাতা, আইনপ্রণেতা অথবা সংসদ প্রতিনিধি রূপে স্থান করে নেয় (কারণ এসকল পদে তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা“আলার নাধিলকৃত বিধানের পরিপন্থী বিধান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেয়া হয়); আর যারা তাদেরকে এসকল পদে 
নির্বাচিত করে (ভোট দেয়া বা অন্য কোন রূপে সমর্থন করার মাধ্যমে) তারা হয় মুশরিক- কারণ তারা সীমালংঘন 
করেছে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে আরেক বিধানদাতা মেনে নেয়ার মাধ্যমে শরীক করেছে)। মানুষকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে আদেশ করেছেন তীর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য; কিন্তু 


১ এর মধ্যে ফেরেশতা, নবী বা ধার্মিক লোকরা অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের ইবাদত মানুষ করছে কিন্তু তারা তাদের ইবাদত করতে বা তাদের ইলাহ 
হিসেবে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে [উদাহরণ স্বরূপ - ঈসা (আঃ)]। 
২ সুরা তওবাহ্‌ ৯ ঃ আয়াত ৩১ 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


কিছু মানুষ তা প্রত্যাখান করেছে এবং নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে । আইনপ্রণেতারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ 
বানাতে চায় এবং তারা বিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে চায় যা কারো জন্যে বৈধ নয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া । যদি 
কেউ, নিজেকে বিধানদাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, সীমা অতিক্রম করে, তবে সে একজন উপাস্যের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়। তার ইসলাম এবং তার একত্বাদ গ্রহণ যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে যা করেছে তা অস্বীকারপূর্বক 
বর্জন করবে এবং সেই ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার কর্মী ও সমর্থনকারীদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জিহাদ করবে; অর্থাৎ 
যতক্ষণ না সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, গণতন্ত্র একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে। 


আল্লাহ্‌ বলেন, 
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“... এবং তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে ।” [সূরা নিসা ৪ ৪ ৬০] 


মুজাহিদ (রহ.) বলেন, “ 'ত্বাঙত' (উপাস্য) হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান যার কাছে মানুষ বিচার ফয়সালার জন্যে যায় 
এবং তারা তাকে অনুসরণ করে।” 


শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ (রহ.) বলেন, 4“... আর এ কারণেই, যে কুর'আনের নির্দেশিত বিধান ছাড়া 
বিচার ফয়সাল করে না সে হচ্ছে ‘ত্বাগুত’ ।”* 


ইব্‌ন আল-কাইয়্যিম রেহ.) বলেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তার সীমা অতিক্রম করে, হয় ইবাদত, অনুসরণ অথবা 
আনুগত্যের মাধ্যমে - সুতরাং কোন মানুষের উপাস্য হয় সেই ব্যক্তি যাকে তারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পাশাপাশি 
বিচারক সাব্যস্ত কর হয়, অথবা আল্লাহ্র পাশাপাশি যার ইবাদত করা হয়, অথবা যার অনুসরণ করা হয় আল্লাহ্‌কে 
অগ্রাহ্য করে, অথবা যাকে মান্য করা হয় এমন বিষয়ে যার মাধ্যমে আল্লাহকে অমান্য করা হয়”। তিনি আরো বলেন, 
“আল্লাহ্‌র রাসূল যে বিধান নিয়ে এসেছেন, যদি কেউ তা দিয়ে বিচার-ফয়সালা না করে বা তার দিকে প্রত্যাবর্তন না 
করে, সে মূলতঃ অন্য কোন উপাস্যের অনুসরণ করছে।”* 


বর্তমান সময়ে যে সব উপাস্যের ইবাদত করা হয়, অর্থাৎ তথাকথিত আইনপ্রণয়নকারী পরিষদের মানুষের তৈরী 
দেবদেবী, উপাস্য ও তাদের ভ্রান্ত অনুসারীদেরকে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই বর্জন করতে হবে, যেন সবচেয়ে মজবুত 
রজ্জু (ইসলাম বা আল্লাহর একতৃবাদ) শক্তভাবে ধারণ করা যায় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তা 
হলো তথা কথিত আইন প্রণয়নকারী পরিষদের মানুষের তৈরী ক্ষণস্থায়ী উপাস্য বা দেব-দেবীগুলোকে। 


আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ 
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“তাদের কি এমন কতগুলো ইলাহ্‌ (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি 
আল্লাহ্‌ দেন নাই ? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো ...” [সূরা আশ-শুরা ৪২ ৪ ২১] 


মানুষ এই সব ‘আইন প্রণয়নকারী*-দের অনুসরণ করে আসছে এবং বিধান দেয়া বা আইন প্রণয়ন করাকে 
তাদের, তাদের সংসদের এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থার অধিকার ও বৈশিষ্ট্য বলে মেনে 
নিয়েছে। তারা তাদের সংবিধানের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, জনগণই প্রকৃতপক্ষে বিধান দেয় ।? 


* মাজমু আল-ফাতাওয়া £ ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২০১। 
* ই'লাম আল-মুওয়াককূঈন ৪ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০ 
€ বাংলাদেশের সংবিধানের মুল ধারা নং ৭১) ও ৭(২)ঃ 
৭১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


এ কারণেই, আইন প্রণয়নকারীরা তাদের অনুসারীদের ইলাহ হয়ে যায়। অনুসারীগণ তাদেরকে এই কুফরী 
মতবাদ ও শির্কের ব্যাপারে মেনে নিয়েছে যে রূপ আল্লাহ্‌ খিস্টানদের ব্যাপারে বলেছেন যখন, তারা আনুগত্য 
করেছিল তাদের ধর্মযাজক ও সন্্যসীদের। আজকের গণতন্ত্রের অনুসারীরা এসব সংসার বিরাগী ও ধর্মযাজকদের 
থেকে বেশি নিকৃষ্ট ও অপবিত্র; কারণ যদিও তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করত কিন্তু তারা 
নিজেদেরকে আইন প্রণয়নকারী বলে দাবী করত না এবং তারা নিজেরা সংবিধান তৈরী করত না। কেউ যদি তাদের 
কথা গ্রহণ না করত অথবা অনুসরণ না করত তাহলে তারা তাদের শাস্তি প্রদান করত না; আর না তারা তাদের মিথ্যা 
উপাস্যগ্তলোর পক্ষে প্রমাণ দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যবহার করত । 


এই বিষয়টি যদি আপনার কাছে স্পষ্ট হয় তবে আপনার জানা উচিত, ইসলামের মজবুত হাতলকে দৃঢ়ভাবে 
আকড়ে ধরা এবং মানুষের তৈরি উপাস্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হলো ইসলামের চুড়া। আর এর দ্বারা আমি 
'জিহাদ-কে বুঝাতে চাচ্ছি। 


জিহাদ করতে হবে তাগুত, তার অনুসারী এবং সাহায্যকারীর বিরুদ্ধে, এই মানব রচিত সংবিধানকে ধ্বংস করার 
জন্যে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন মানুষ এদের ইবাদত থেকে ফিরে আসে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্যই এই পদক্ষেপের সাথে থাকতে হবে একটি ঘোষণা এবং প্রকাশ্য বক্তব্য, ঠিক যেমনটি 
নবীগণ করেছিলেন এবং আমারা অবশ্যই তা করব একই পদ্ধতিতে এবং একই পথ অবলম্বন করে - যে পথটি আল্লাহ্‌ 
স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, ইব্রাহীম (আ.) মিল্লাত (আদর্শ) এবং তীর দাওয়াহকে আমাদের আর্দশ হিসাবে নেয়ার 
আদেশ প্রদানের মাধ্যমে । 


তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলা) বলেন, 
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“তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে” রয়েছে উত্তম আর্দশ । যখন সে তাদের সম্প্রদায়কে 
বলেছিল, “তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যঃ 
যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে’ ।” [সূরা মুমতাহিনা ৬০ 8 ৪] 


কাজেই এই বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্‌ বিদ্বেষের পূর্বে শত্রুতার কথা দিয়ে শুরু 
করেছেন। বিদ্বেষের চেয়ে শত্রুতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তি ত্বাগুতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করতে পারে 
কিন্তু তাদের শক্র হিসাবে নাও ভাবতে পারে। তাই কোন ব্যক্তি (মুসলিম হিসেবে) তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে 
পারবে না, যতক্ষণ না সে তাদের ঘৃণা করবে এবং শক্র হিসেবে গণ্য করবে। ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্‌ মিথ্যা 
উপাস্যগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে সেগুলোর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ 
দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ । অনেক মানুষই পাথর, মূর্তি, দেবতা, সংবিধান, আইন এবং বাতিল জীবন 
ব্যবস্থার (দ্বীন) প্রত্যাখান করে কিন্তু তারা এই সব উপাস্য ও বাতিল দ্বীনের অনুসারীদের ও সাহায্যকারীদের প্রতাখ্যান 
করতে অস্বীকার করে। 


এই কারণেই, এ ধরনের লোক তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না। যদি সে এইসব উপাস্যগুলোর 
দাসদের প্রত্যাখান করে তবে বুঝা যায় যে, সে তাদের ভ্রান্ত ব্যবস্থা এবং তারা যাদের ইবাদত করে সেগুলাকেও 
প্রত্যাখান করে। প্রত্যেকের কমপক্ষে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য, যা ছাড়া কেউ নিজেকে (জাহান্নাম হতে) বাচাতে 
পারবে না, তা হলো মিথ্যা উপাস্যগ্তলো বর্জন করা এবং তাদের শির্কী ও মিথ্যা মতাদর্শনের অনুসারী না হওয়া । 
আল্লাহ্‌ বলেন, 


কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। 
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গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


SUA) 115 401 al of 9৬০০ Lal Sd এজ আও 


“আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল 
পাঠিয়েছি।” [সূরা নাহল ১৬ ৪ ৩৬] 


এবং তিনি আরো বলেন, 
04931 ০৭ ০৯৩] 1৯৯1৩ 
“... সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিভ্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে” । [সূরা হজ্জ্ব ২২ ৪ ৩০] 
এবং তিনি ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া সম্পর্কে বলেন, 
ala 0 তে ৪৭৯13 
“আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পুজা হতে দূরে রেখ ।” [সূরা ইব্রাহীম ১৪ ৪ ৩৫] 


ত্বাগুতের আনুগত্য, গোলামী ও সমর্থনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যদি কেউ এই পৃথিবীতে ত্বাগুতকে বর্জন না 
করে, তাহলে আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন ভাল আমলই তার কাজে আসবে না এবং এজন্য সে 
অনুতপ্ত হবে এমন এক সময়ে যখন কোন অনুতাপই কাজে আসবে না। অতঃপর তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে 
এবং তারা বলবে যে তারা ত্বাগুতকে প্রত্যাখান করবে এবং মজবুত হাতলের (ইসলামের বিধান) অনুসরণ করবে এবং 
এই মহান দ্বীনের (ইসলামী জীবন ব্যবস্থার) অনুসরণ করবে । 


আল্লাহ্‌ বলেন, 
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“যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দ্বায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদের এত্যাব্তন ঘটত তবে 
আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছি করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন করল ।' এইভাবে আল্লাহ্‌ 
তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না ।” [সূরা 
বাকারা ২ ৪ ১৬৬-১৬৭] 


কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে; এই দুনিয়াতে ফিরবার কোন পথ থাকবে না। তাই যদি আপনি নিরাপত্তা 
চান এবং আল্লাহ্র দয়ার আশা করেন যা আল্লাহ্‌ সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই 
এইসব তাওয়াগীত (ত্বাগুতের বহু বচন)-দের বর্জন করতে হবে। প্রত্যাখ্যান করুন তাদের শির্কী মতাদর্শকে 
(গণতন্ত্র) এখনই! এই মুহূর্তে! । কেউ আখেরাতে এদেরকে প্রত্যাখান করতে পারবে না যদি সে দুনিয়াতে এদেরকে 
প্রত্যাখান না করে। কিন্তু যারা তাদের (ত্বাগুতের) বাতিল জীবন ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে এবং তার অনুসরণ করবে, 
তাদেরকে কেয়ামতের দিন এক আহ্বানকারী বলবে, “সে তারই অনুসরণ করবে যার ইবাদত সে করতো । যে সূর্যের 
ইবাদত করত, সে সূর্যের অনুসরণ করবে । যে চন্দ্রের ইবাদত করত, সে চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা মিথ্যা 
উপাস্যদের ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলা 
হবে, “তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো?” । তোমরা কেন তাদের অনুসরণ করছো না? এবং তারা উত্তর দিবে, 
“আমরা আমাদের রবের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা তাদের অনুসরণ করছি না কারণ দুনিয়াতে আমরা তাদের 
অনুসরণ করিনি, যখন আমাদের টাকা পয়সা ও কর্তৃত্বের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাহলে কিভাবে তুমি এখন 
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আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বলছ?" 
এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আরও বলেছেন £ 
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(ফিরিশতাদের বলা হবে,) “একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরদের এবং তারা যাদের ইবাদত করতো তাদের ৷” 
[সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ২২] 


এখানে সহচর বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তাদের পছন্দ করে, তাদের মিথ্যা আদর্শের সমর্থক কিংবা 
সাহায্যকারী । এরপর আল্লাহ্‌ বলেছেন ৪ 


09২) alia) 


তাদের সকলকেই সেই দিন শাস্তির জন্য শরীক করা হবে৷ অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি । তাদের 
নিকট “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই” বলা হলে তারা অহংকার করতো ।” [সূরা সাফফাত ৩৭ ৪ ৩৩-৩৫] 


সাবধান হও! একতৃবাদের কালেমাকে প্রত্যাখান কর না ও এড়িয়ে চলো না। এই কালেমা দ্বারা যা বোঝানো 
হয়েছে তার ব্যাপারে উদাসীন থেকো না। সর্বদা এর জন্য গর্ববোধ কর। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র একতৃবাদ। সত্য 
অনুসরণের ব্যাপারে অবজ্ঞা কর না, ত্বাগুতের সাহায্যকারী হয়ো না। কারণ তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 
শেষ বিচারের দিন তোমাকে তাদের (যালেমদের) সাথে উঠানো হবে, তাদের (যালেমদের) শাস্তির অংশীদার হতে 
হবে। 


তোমার অবশ্যই জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ আমাদের এই সত্য দ্বীন দিয়েছেন আর এই দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা 
হচ্ছে ইসলাম” অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে আত্মসমর্পন করা এবং আল্লাহ্‌ এই দ্বীনকে তার একাত্বাদী বান্দাদের 
জন্য মনোনীত করেছেন। কাজেই যারা এর অনুসরণ করবে, তাদের আমল গ্রহণ যোগ্য হবে, আর যে কেউ অন্য কোন 
জীবন ব্যবস্থা গহণ করবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ্‌ বলছেন £ 
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“এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই প্রসঙ্গে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য 

এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন । সুতরাং আত্নুসমর্পনকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কর না ।” [সূরা বাকারা ২৪ 

আয়াত ১৩২] 

তিনি বলছেন ঃ 
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“নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন ।” [সূরা আল-ইমরান ৩ ৪ ১৯] 
এবং তিনি আরও বলছেন £ 


« হাদিসটি সহীহ- বিচার দিবসে বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পাওয়ার হাদীসটির অংশ বিশেষ । 
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“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) গ্রহণ করতে চায় তা কখনও কবুল করা হবে না 
এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত ।” [সূরা আল-ইমরান ৩ ৪ ৮৫] 


‘দ্বীন (ধর্ম) শব্দটিকে শুধুমাত্র খিষ্টান, ইহুদী এবং এমন অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে সতর্ক থাকা 
উচিৎ, কারণ এতে হতে পারে যে কেউ অন্য কোন বাতিল জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করবে এবং বিপথগামী হবে । ‘দ্বীন' 
বলতে বোঝায় প্রত্যেক ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং বিধান যা মানুষ অনুসরণ করে ও মেনে চলে। এই 
সকল বাতিল জীবন ব্যবস্থা ও মতাদর্শকে আমাদের অবশ্যই বর্জন ও পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই 
এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে, এর সাহায্যকারী এবং সমর্থকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং শুধুমাত্র 
একত্ববাদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে; এই জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। সকল কাফের, যারা 
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“বল, ‘হে কাফিররা আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তীর ইবাদতকারী 


নও, যীর ইবাদত আমি করি এবং আমি তার ইবাদতকারী না যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। এবং তোমরাও তীর 
ইবাদতকারী নও, ধার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার ।” [সূরা কাফিরূন ১০৯ ৪ ১-৬] 


তাই যখন কোন সমাজের মুসলিমদের অবশ্যই উচিৎ নয় কাফেরদের সাথে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে 
এক্যমত হওয়া, মিলিত হওয়া অথবা সংগঠিত হওয়া যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক । তারা যদি সমাজ ব্যবস্থার 
ব্যাপারে একমত হয় তবে তাই তাদের দ্বীন (জীবন বিধান) হয়ে যাবে। রাসূল (সা.) বলেছেন ৪ “(মুসলিমদের থেকে) 
যে কেউ কোন মুশরিকের সাথে দেখা করে, একসাথে থাকে, বসবাস ও অবস্থান করে (চিরস্থায়ী রূপে) এবং তার 
(মুশরিক) জীবন পদ্ধতি, তার মত, ইত্যাদির সাথে একমত পোষণ করে এবং তার (মুশরিক) সাথে বসবাস উপভোগ 
করে, তাহলে সে তাদেরই একজন” । এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাম্যবাদ (00111011511), 
সমাজতন্ত্র (50০91157), ইহবাদ (ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যারা আলাদা ভাবে দেখে) বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ 
(Secularism) এবং অন্যান্য যত মতবাদ ও রীতিনীতি যা মানুষ নিজে উদ্ভাবন করেছে অতঃপর এসব মতবাদকে 
নিজের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট । 


এই সব দ্বীনের একটি হচ্ছে “গণতন্ত্র । এটা এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থার 
সাথে সাংঘর্ষিক । এ লেখনীর মাধ্যমে, এই নবোদ্তাবিত জীবন ব্যবস্থা - যার দ্বারা অনেক লোক মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে, 
তার কিছু ভুল তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নিজের দ্বীনকে ইসলাম বলে দাবী করে 
(অর্থাৎ তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম)। তারা জানে গণতন্ত্র এমন একটি দ্বীন যা ইসলাম থেকে আলাদা এবং তারা 
এও জানে এটি একটি ভ্রান্ত পথ, এবং এর প্রতিটি দরজায় শয়তান বসে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে। 


ইহা বিশ্বাসীদের জন্যে স্মারকপত্র (মনে করিয়ে দেয়া) এবং 
যারা জানে না তাদের জন্যে সতকর্বাণী, 
এবং উদ্ধতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল । 
এবং ইহা আল্লাহ্‌র নিকট একটি ক্ষমা থানা । 


* আবু দাউদ ৪ কিতাবুল জিহাদ । 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


গণতন্ত্র একটি নব উদ্ভাবিত দ্বীন, যেখানে এর উদ্তাবকরা হল মিথ্যা উপাস্য এবং 


প্রথমত ৪ আমাদের গণতন্ত্র (99/1০000/) শব্দটির উৎস সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে । আমাদের সবার জানা 
থাকা উচিত যে এটা আরবী শব্দ নয়, এটি একটি গ্রীক শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে ৪ “গণ” (957০5) 
অর্থ জনগণ এবং “তন্ত্র (০0০০%) অর্থ হলো বিধান, কর্তৃত্ব বা আইন। গণতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হলো মানুষের দেয়া 
বিধান, মানুষের কর্তৃত্ব, বা মানুয়ের তৈরী আইন। গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, এটিই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ 
এবং এ কারণেই তারা এ ব্যবস্থার প্রশংসা করে এবং সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। 
একই সাথে, তা কুফর, শির্ক, এবং মিথ্যা মতবাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; 
কারণ আপনি জানেন, যে প্রধান কারণে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে কারণে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে 
এবং নবী-রাসূলগণ প্ররণ করা হয়েছে, আর যে ঘোষণা দেয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, তা হলো আল্লাহ্‌র 
একাত্ববাদের ঘোষণা । প্রতিটি ইবাদত একমাত্র তারই দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাকে ছাড়া অন্য সকল কিছুর ইবাদত 
করা হতে দুরে থাকা । বিধানের অর্থাৎ আইন, বিচার বা শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আনুগত্য যা এক ধরনের ইবাদত তা 
একমাত্র আল্লাহ্রই প্রাপ্য; আর এই আনুগত্য যদি অন্য কাউকে করা হয় তবে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে এবং 
ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 


গণতন্ত্র বলে থাকে আইন জনগণের দ্বারা বা অধিকাংশ লোকের ছারা প্রবর্তিত হয় যা গণতন্ত্র পন্থাদের সবচেয়ে 
বড় দাবী। কিন্তু বর্তমানে আইন প্রবর্তনের অধিকার চলে গেছে বিচারকদের হাতে বা বড় নেতা, বড় ব্যবসায়ী ও 
ধনীদের হাতে, যারা তাদের টাকা ও মিডিয়ার মাধ্যমে সংসদে স্থান করে নেয় এবং তাদের প্রধান উপাস্যরা (রাজা, 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইত্যাদি) ক্ষমতা রাখে যে কোন সময় ও যে কোন ভাবে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার। 


সুতরাং, বহু ঈশ্বরবাদের 0১০1/019151) এক পাশে হচ্ছে গণতন্ত্র এবং অন্য পাশে হলো আল্লাহ্র সাথে কুফরী 
করা যা অনেক কারণেই ইসলামের একত্ববাদের, নবী ও রাসূলদের দ্বীনের বিরোধী । আমরা এ গুলোর কিছু এখানে 
উলেখ করবো । 


প্রথমতঃ এখানে আইন হচ্ছে মানুষের বা ত্বাগুতের, আল্লাহ্‌র আইন নয়। আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে (সা.) হুকুম 
দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নাধিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করার জন্যে এবং মানুষের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হতে 
এবং আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা থেকে সরে যেতে যেন প্রলুব্ধ না হন। আল্লাহ্‌ বলছেন £ 
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“কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুয়ায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের 
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সর্তক হও যাতে আল্লাহ্‌ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা 
তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে” [সূরা মায়িদা ৫ ৫ ৪৯]। এটাই ইসলামের একত্বাদ । 


অথচ গণতন্ত্রে, যা একটি শির্কী জীবন ব্যবস্থা, তার দাসেরা বলে, “তাদের মাঝে বিচার কর যা মানুষের দ্বারা 
গ্রহীত হয়েছে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর এবং ওদের ব্যাপারে সতর্ক হও যেন ওরা তোমাদের পথভ্রষ্ট 
করতে না করে ওদের ইচ্ছা ও বিধানের দিকে ।” তারা এ কথাটি বলে থাকে এবং গণতন্ত্রও তাই বলে থাকে । তারা 
নিজেরাই বিধান দিয়ে থাকে । এটি একটি স্পষ্ট কুফরী, বহু ঈশ্বরবাদ তথা শির্ক, যদি তারা বিধান দেয়ার ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে থাকে। 


তারা তাদের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে সাজায়, তাদের কার্যকলাপ আরও নিকৃষ্ট; যদি কেউ তাদের নীতি নিয়ে 
প্রশ্ন তুলে বা তাদের নীতির সাথে এক মত না পোষণ করে বা বিরোধিতা করে তখন তারা বলে, “তাদের মাঝে 
ফয়সালা কর যেভাবে সংবিধান এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা চায় এবং এসব লোকেদের এঁক্যমত ছাড়া কোন 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


বিধান, কোন আইন ব্যবহার করা যাবে না।” 


দ্বিতীয়ত £ তাদের সংবিধানের মতে, আইন বা বিধান দিবে সংসদে নির্বাচিত কতিপয় মানুষ বা ত্বাগুতেরা যারা 
নিজেদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ করছে । এটা তাদের সর্থবিধানের কথা, যেই সংবিধানকে তারা আল-কুরআন থেকেও 
পবিত্র বলে মনে করে থাকে৷ 


তারা এইসব মানব-রচিত সংবিধান বা আইনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নাধিলকৃত আল-কুরআনের দেয়া বিধান বা 
আইনের উপর প্রাধান্য দেয়। সে জন্যে গণতন্ত্রে কোন শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে 
না যদি তা তাদের সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত না হয় কারণ তাদের আইনের উৎস হচ্ছে এই সংবিধান। গণতন্ত্রে আল- 
কুর'আনের আয়াত, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্‌ ও তার হাদীসের কোন দাম নেই। এটা তাদের জন্যে সম্ভব নয় যে, আল- 
কুর"আন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসারে কোন আইন প্রণয়ন করবে যদি তা তাদের ‘পবিত্র’ সংবিধনের সাথে না 
মিলে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাদের আইন বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাস করতে পারেন। আল্লাহ্‌ 
বলেছেনঃ 
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“... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে সেটি আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা.)-এর 
দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটি সঠিক কর্মনীতি ও 
পরিণতির দিক দিয়ে এটিই উত্তম ৷" [সুরা আন্-নিসা ৪ ৪ ৫৯] 


কিন্তু গণতন্ত্র বলে ৪ “যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে তা সংবিধান, সংসদ, 
রাইথধান বা তাদের আইনের কাছে নিয়ে যাও ।” 


আল্লাহ্‌ বলেছেন, 
0৬7 ১৬) 41 03১০০ 09 Lal 2 ০ 


“অভিশাপ তোমাদের উপর এবং তাদের উপর যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি ইবাদত কর। তারপরও 
কি তোমরা বুঝবে না?” [সূরা আম্বিয়া ২১ ৪ ৬৭1৯ 


জনসাধারণ যদি আল্লাহ্‌র শরীয়ত গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা ক্ষমতাসীন মুশরিকদের আইনসভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা 
করতে চায়, তবে কখনও তারা তা করতে সক্ষম হবে না যদি ত্বাগুতেরা (রাজা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট) অনুমতি না 
দেয়, যদি তাদের সংবিধান অনুমোদন না দেয় - কারণ এটিই গণতন্ত্রের ‘পবিত্র’ গ্রন্থ । অথবা বলা যায় যে, এটা 
গণতন্ত্রের বাইবেল বা তাওরাত যা তারা নিজেদের খারাপ ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি দ্বারা কুলষিত করেছে। 


তৃতীয়ত ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে সেকিউলারিজম+-এর নিকৃষ্ট ফল এবং এর অবৈধ সন্তান, কারণ সেকিউলারিজম হচ্ছে 


৯ বাংলাদেশের সংবিধানের মুল ধারা নং ৭২) ৪ 
৭২) জনগণের অভিপ্রায়ে পরম অভিব্যক্তিকরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সবেচ্চি আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই 
সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি আসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে । 
একই কথা বলা হয়েছে ৩য় ভাগের ২৬ ধারায়। এবং সংবিধানের ৫ম ভাগের সংসদ নামক পরিচ্ছেদে সংসদ-প্রতিষ্ঠা নামক 
ধারায় বলা হয়েছে: 
৭৫১) ‘জাতীয় সংসদ’ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে । 
১ আল্লাহ আল-কুর"'আনে বলছেন যে ইব্রাহীম (আঃ) এই কথাটি তার কওমের (জাতি) কাছে বলেছিলেন তাদের দেব-দেবীর অক্ষমতা 
প্রকাশ করার পর। 
৯ সেকিউলারিজম ৪ সমাজ ও রাজনীতি ধর্মের থেকে আলাদা করা হয় যে মতবাদে তাই সেক্যুলারিজম অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
রাজনীতি চলবে তার নিজস্ব নীতি অনুসারে, এতে ধর্মকে আনা যাবে না বা তা হবে ধর্মীয় অনুসাশন মুক্ত। 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


একটি ভ্রান্ত মতবাদ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন-কতৃত্ব থেকে ধর্মকে আলাদা করা । গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ বা ত্বাগুতের 
শাসন; আল্লাহ্র শাসন নয় কারণ গণতন্ত্রে আল্লাহ্র আদেশ কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়, যতক্ষণ না তা তাদের 
সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এভাবে অধিকাংশ জনগণ যা চায়, অধিকন্তু তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই 
সমস্ত ত্বাগুতেরা যা চায় তা তাদের সংবিধানের অংশ হয়ে যায়। 


সুতরাং সমস্ত জনগণ যদি একসাথে হয়ে ত্াগুতদের ও গণতন্ত্রের উপাস্যদের বলেঃ “আমরা আল্লাহ্‌র শাসন চাই, 
আমরা কোন মানুষকে, সাংসদদেরকে এবং শীসকদেরকে বিধানদাতা হতে দিব না। আমরা মুরতাদ, ব্যভিচারী, চোর, 
মদ্যপায়ীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শাস্তি জারি করতে চাই। আমরা মহিলাদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করতে চাই । আমরা 
পুরুষ ও মহিলাদেরকে তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে বাধ্য করতে চাই। আমরা অনৈতিক অশ্লীলতা, ব্যভিচার, নীতি 
বহির্ভূত কাজ, সমকামিতা এবং এই ধরনের যত খারাপ কাজ আছে তা প্রতিরোধ করতে চাই।” সে মুহুর্তে, তাদের 
উপাস্যরা বলবে ঃ “এটা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার ও “ব্যক্তি স্বাধীনতা' নীতির বিরোধী!” 


সুতরাং গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে ৪ আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ও বিধান থেকে মুক্ত হওয়া এবং তার বেধে দেয়া সীমা 
লংজ্ঘন করা। 





নৈতিক বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করা হয় না এবং প্রত্যেকে যারা তাদের সাথে একমত হবে না অথবা তাদের দেয়া 
সীমা রেখা মানবে না, তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে ।৯ 


একারণেই, গণতন্ত্র এমন একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা । এটা হচ্ছে 
ত্বাগুতের শাসন, আল্লাহ্র শাসন নয়। এটা হচ্ছে অন্য উপাস্যদের আইন; আল্লাহ্র আইন নয়, যিনি একক এবং সকল 
কিছুর নিয়ন্ত্রক । যে কেউ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করল, সে এমন আইনের শাসন মেনে নিলো যা মানব-রচিত সংবিধানের 
অনুসারে লেখা এবং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দেয়া শাসন ব্যবস্থার চেয়ে এ শাসন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিলো । 


সুতরাং, কোন ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করুক বা নাই করুক, বহুঈশ্বরবাদীয় নির্চিনে জয়ী হোক বা নাই হোক, কেউ 
একমত হয় এবং আল্লাহ্‌র কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বের চেয়ে তাদের কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয়, 
তাহলে সে নিজে একজন অবিশ্বাসী রূপে পরিগণিত হবে । একারণেই, গণতন্ত্র অবশ্যই একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত পথ; একটি 
শির্কী ব্যবস্থা । 


গণতন্ত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং প্রতিটি দল বা গোত্র বিভিন্ন উপাস্য থেকে তাদের উপাস্যকে 
নির্বাচন করে থাকে যে তার খেয়াল ও ইচ্ছা মতো বিধান দিবে কিন্তু তা হতে হবে সংবিধানের নীতি মোতাবেক। কেউ 
কেউ তাদের উপাস্যদের (বিধান দাতা) নির্বাচিত করে নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তাধারা মোতাবেক; সুতরাং প্রত্যেক দলের 
নিজস্ব উপাস্য থাকে - কখনও গোত্রভিত্তিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়, যেন প্রত্যেক গোত্রের একেকজন উপাস্য 
থাকে । কেউ আবার দাবি করে তারা “ধার্মিক উপাস্য’ নির্বাচিত করে, যার দাড়ি আছে” অথবা দাড়ি বিহীন উপাস্য বা 
ইলাহ এবং এমন আরও অনেক রকম । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 


১৫১৪ ৮০] 0৮2] 44 ১5 এআ) ক Od al La 0] ০৭ ০৫11০ ৪৬০৪ ০৫০ 
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“তাদের কি এমন কতগুলো ইলাহ (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ছীনের, যার 


অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নাই? ফয়সালার (বিচার দিবসের) ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। 
নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্ু্দ শাস্তি।” [সুরা আস-শুরা ৪২ ৪ ২১] 





১ সুতরাং আপনি যদি আপোষহীনভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে আপনি হবেন একজন দেশদ্রোহী ও গণতন্ত্রের শত্রু 
** দুঃখজনক ব্যাপার, এই বিষয়টি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কুয়েত, জর্ডান, সৌদি আরব, মিশর - এমন অনেক দেশে বিদ্যমান। 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


এই এম. পি.রা বাস্তবেই অংকিত, খোদাই করে দাড় করানো মূর্তিদের মত উপাস্য যাদেরকে তাদের উপাসনালয়ে 
(সংসদ ভবন বা দলীয় অফিসে) স্থাপন করা হয়। এই সব প্রতিনিধিরা বা সাংসদরা গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসন 
ব্যবস্থাকে তাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করে থাকে । তারা সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে থাকে, 
আইন দেয় এবং এর পূর্বে তারা তাদের সবচেয়ে বড় উপাস্য, সবচেয়ে বড় মুশরিক থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে, যে এ 
ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় তা গ্রহণ বা বর্জনের। এই সবচেয়ে বড় উপাস্য হলো রাজপুত্র বা রাজা বা দেশের 
রাষ্ট্রপতি । 


এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের বাস্তবতা এবং এই জীবন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ। এটাই হচ্ছে মুশরিকদের দ্বীন, আল্লাহ্‌র 
দেয়া দ্বীন নয়, আল্লাহ্‌র রাসূলের (সো.) দ্বীন নয়। এটাই হচ্ছে বহু উপাস্যদের দ্বীন, এক আল্লাহ্‌র দ্বীন নয়। আল্লাহ্‌ 
বলেন ঃ 


১৩৯০ £৮০৭ এ 5৩ ০৭ 0৩৬ lam ১৩] ১৬] || al A 0৬8১০ Cle 
০৬ ০৭ ২৫৪ 401 J ০659৩ 2 
“... ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের 


ইবাদত কর, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ পাঠান নাই। ...” 
[সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৩৯-৪০] 


তিনি আরো বলেন ৪ 
০95৪ Las al গো Ff 41 ৭ 4415 
“... আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ আছে কি? ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ্‌ তা হতে বহু উর্ধ্বে ।” [সূরা আন্‌ নামল 


২৭ ৪৬৩] 


কাজেই আপনাকে বেছে নিতে হবে “আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দ্বীন, তীর বিশুদ্ধ বিধান, তার দীপ্তিময় আলো ও তার সীরাতিল 
মুসতাকিম (সরল পথ)’ অথবা “গণতন্ত্রের দীন এবং এর বহু ঈশ্বরবাদ, কুফরী, এবং এর ভ্রান্ত পথের’ মধ্যে যেকোন 
একটিকে । আপনাকে অবশ্যই এক আল্লাহ্র বিধান অথবা মানব রচিত বিধানের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ 
করতে হবে । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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“... সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহৃতে ঈমান আনবে সে 
এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না ।” [সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৬] 


আরও বলেন £ 
৮০95 ০৯400 0০৪] 81 5৪5 sd ০০৩ ০59৪ sl ০৪ ৯৪০ ০০ ০৯৭ 459 
“বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান 
করুক ।’ আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি ... ।” [সূরা কাহ্‌ফ ১৮ ২৯] 
তিনি আরও বলেন, 
৬৮৯০৪ ls ২১৩৩ ৬৬ ০০০৪৩ এসএ] ob ০ ৯৬ Aly 0৩৯৯ Al ৩১২ ১৯৪ 
Bly 3৬০৩ 3৯০1৩ ০৪৮০৩ Al) ৪৮৪ ০33 Lag le 0৩০ ও এও Lal এ 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


০৩৮০৭ 4০৯৩০৫৮১৯০৯ 3১8 3 2629 ০৭ 0৬৯৩ ৮৯০৩ ৫০৩৬০ ৪1০ 
CRA ০৭ BAY ভে ৬৯৩ এ 0988 08 (8৭ ADL ৪৪ Ein ০০ 


“তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় 
অথবা অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে । বল, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি 
এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে তাতে 
ঈমান এনেছি। আমরা তীদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তারই নিকট আত্বুসমর্পণকারী ৷ কেউ যদি 
ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে 
ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত ৷” [সূরা আলে ইমরান ৩ ৪ ৮৩-৮৫] 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


গণতন্ত্রের প্রচারক ও সমর্থকদের ভ্রান্ত ও প্রতারণামূলক কতিপয় যুক্তির খন্ডন 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন ৪ 
Call al এ ০৩ এ] al ০৯ ০০৫৯৭ এআ Aa এ এ JH GH ৬৬ 
491 31 44530 alas এও ALG 1 ক ৪০ dla ALES a 0৩5৪ 8০৫৪৪ ০৫ 
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“তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত “মুহকাম+ (সুস্পষ্ট), এগুলো কিতাবের মূল; 
আর অন্যগ্তলো “মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট/ রূপক); যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং 
ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না । আর যারা 
জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং 
বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি 
আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব 
কিছুর দাতা ।” [সূরা আলি “ইমরান ৩ ৪ ৭-৮] 


এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে তার নীতি অনুযায়ী মানুষকে দু'ভাগে ভাগ 
করেছেন ঃ 





** এ সমস্ত মানুষ যারা বিজ্ঞ এবং দৃঢ় বিশ্বাসী ৪ 


তারা ইহাকে (আল-কুর”আন) গ্রহণ করে এবং এর সব কিছুতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে । তারা সমন্বয় সাধন করে 
সাধারণের সাথে অসাধারণের, সসীমের সাথে অসীমের, এবং বিস্তারিতের সাথে সংক্ষিপ্তের । যদি তারা কোন বিষয়ে না 
জানে তাহলে তারা তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুদৃঢ় মূলনীতির দিকে ফিরে আসে। 


*% এ সমস্ত মানুষ যারা পথভ্রষ্ট ও ভুলের মধ্যে আছে ঃ 





এইসব মানুষ আল-কুর*আনের যে সব আয়াত অস্পষ্ট তার অনুসরণ করে থাকে । এরা এ কাজ করে ফিত্না 
ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। এরা যা স্পষ্ট ও বোধগম্য তার অনুসরণ করে না। এদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ওরা যারা 
গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে এবং সংসদ বা আইনসভা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর সমর্থকরা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে 
থাকে এবং এরাই অধিক ভুল করে। ওরা কিছু আয়াত নেয় এবং তা সুস্পষ্ট আয়াত, মূলনীতি ও ব্যাখ্যার সাথে সম্বনয় 
না করে গ্রহণ করে সত্যের সাথে মিথ্যার; আর আলোর সাথে অন্ধকারের সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্যে । 


অতঃপর, এখন আমরা ওদের কিছু ভ্রান্ত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ্র সাহায্যে, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী, সৃষ্টা, পুনরুখানকারী ও অবাধ্য জনগোষ্টিকে পরাভূতকারী, তাদের যুক্তিগুলো খন্ডন করে সেগুলোর জবাব 
দেয়ার চেষ্টা করবো। 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


প্রথম অযৌক্তিক অজুহাত £ 
ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজার পক্ষে কাজ করেছিলেন বা তার মন্ত্রী ছিলেন 


এই যুক্তিটি এসব গৌড়ামিপূর্ণ লোকেরা দিয়েছিল যাদের গণতন্ত্রের পক্ষে অন্য কোন দলিল ছিল না । তারা বলত 
৪ ইউসুফ (আ.) কি এ রাজার পক্ষে কাজ করেনি যে আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পচালনা করত না? 


সুতরাং, তাদের মতে, কাফির সরকারের সাথে যোগ দেয়া এবং সংসদে বা আইনসভায় যোগ দেয়া এবং এই 
ধরনের লোকদের ভোট দেয়া বৈধ ।** 


তাদের এই যুক্তির জবাবে যা কিছু বলব, তার সব ভাল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সব মন্দ আমার ও শয়তানের 
পক্ষ থেকে। 


প্রথমত $ সমস্ত লোকেরা আইন সভায় বা সংসদে যোগদানকে বৈধ করার জন্যে যে যুক্তি দেয় তা অসত্য এবং 
ভ্রান্ত কারণ এই সংসদ এমন সংবিধানের উপর নির্ভরশীল যা আল্লাহ্র দেয়া বিধান বা সংবিধান নয়; অধিকন্তু তা 
গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কোন কিছুকে হালাল (বৈধ) বা হারাম (অবৈধ) 


আল্লাহ্‌ বলছেন £ 
০১১ ০৭ 5০৯৯ od ৩৯৩ Lia 08৪ 08 (৭০১০ ৬৯ Ei ০ 
“কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গহণ করতে চায় তবে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে 
পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ৷” [সূরা আলি ইমরান ৩ ৪ ৮৫] 


সুতরাং, কেউ কি এমন দাবী করতে পারবে যে ইউসুফ (আ.) এমন কোন দ্বীন বা বিধানের অনুসরণ করেছিলেন 
যা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নয়? অথবা এমন কোন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা তার একতৃবাদী পূর্বপুরুষদের দ্বীন নয়? অথবা 
তিনি কি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে সম্মান করার জন্যে শপথ নিয়েছিলেন অথবা সেই অনুসারে কি দেশ পরিচালনা 
বা শাসন করেছেন - যে রূপ, আজ যারা সংসদ দ্বারা বিমোহিত, যেরূপে বর্তমানে তারা শাসন পরিচালনা করছে? 


তিনি তার দুর্বলতার সময়ে বলেছিলেন ৪ 
Al) grils Ma Cail এ 03585 A 5১৯৪ Ay SL 0৩০৪৪ উ 2 এল 54০০ ৪] 
৪৮৭ ০৭ BG ০৫৪ 01 এ 05 a Ih 9 ৬৯৬ 
“যে সম্প্রদায় আলাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি 
আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বন্ধুকে শরীক করা 


আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না । [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৩৭-৩৮] 


এবং তিনি আরও বলেছিলেন ৪ 
1435১ ০৭ 05১০০ এ 0৬ ১৯ এ ol A Ok Gls ০৯ ০১৯০৪ 
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» উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের তথাকথিত ইসলামিক দলগুলো, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামের একটি অংশ বানিয়ে নাম দিয়েছে - 
ইসলামী গণতন্ত্র । আমরা তাদের এই কুচক্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই। 





গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


“হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌ ? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল 
কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ 
পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন তীকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না 
করতে, এটাই হলো সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয় ।” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৩৯-৪০] 


কিভাবে এটা সম্ভব যে তিনি যখন শক্তিহীন ছিলেন তখন প্রকাশ্যে এই কথাটি বলেছিলেন আর যখন তিনি ক্ষমতা 
পেলেন তা গোপন করে ছিলেন বা তার বিপরীত কাজ করেছিলেন? এর জবাব কি দিবে, হে! যারা এই মিথ্যা দাবীতে 
বিশ্বাসী । 


হে রাজনৈতিক নেতারা, আপনি কি জানেন না, যে মন্ত্রণালয় (যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপরিষদ 
রয়েছে) হলো একটি কার্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (যারা কর্ম সম্পাদনের জন্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত) এবং সংসদ হলো একটি আইন 
প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ (যাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা) এবং এই দু'য়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে? এই দু'য়ের 
মধ্যে আদৌ কোন তুলনা সম্ভব নয়। 


এখন, আপনি অবশ্যই নিশ্চিত যে ইউসুফ (আ.) ঘটনা সংসদে যোগদান করার জন্যে কোন বৈধ যুক্তি হতে পারে 
না। অধিকন্তু, এই বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করা যাক এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে, এই ঘটনাকে 
মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্যে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না কারণ, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া উভয়ই 
কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার শামিল। 


দ্বিতীয়ত ৪ ইউসুফ (আ.) এর কাজের সাথে গণতন্ত্রের সেবকব বাতিল রাষ্ট্রের, মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণকারীদের 
তুলনা করা যায় না যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি বিধান দেয় এবং আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং 
তার শক্রদের সাহায্য করে। এটা বাতিল এবং অযৌক্তিক তুলনা, এর কারণ হচ্ছে ঃ 


(১)- যে কেউ এ সমস্ত সরকারের মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ করে, যেখানে আল্লাহ্র বিধান বা শরীয়তকে প্রয়োগ 
করা হয় না, তাদেরকে অবশ্যই মানুষের তৈরী সংবিধানকে গ্রহণ করতে হয় এবং আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা প্রর্দশন 
করতে হয় সেই সব ত্বাগুতের প্রতি যাদের সাথে কুফরী (অস্বীকার) করার আদেশ আল্লাহ্‌ একেবারে প্রথমেই 
দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন, 
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“... তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে।” [সূরা নিসা ৪ ৪ ৬০] 


তাদেরকে অবশ্যই মন্ত্রিপরিষদে ঢোকার পূর্বেই এই কুফরী সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যে সরাসরি শপথ করতে 
হয় যে রূপ সংসদে অংশ গ্রহণের সময় বলতে হয় ।** 


যে এই দাবী করবে যে ইউসুফ (আ.) যিনি ছিলেন বিশ্বাসযোগ্য, মহান এক ব্যক্তির সন্তান, এরকম করেছেন 


* বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিল- “শপথ ও ঘোষণা" অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছেঃ “আমি .................... সশ্রদ্ধচিত্তে 
শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন 
করিব; 
- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; 

- আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব; 

- এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।” 
এবং তৃতীয় তফসিল- “শপথ ও ঘোষণা’ অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছেঃ “আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্চিত্তে শপথ 
করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব; 

- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; 

এবং সংসদ সদ্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না ।” 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


(কুফরী করেছে) যদিও আল্লাহ্‌ তাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তীর সম্পর্কে বলেছেন, 
০৯-০]। Us ০১৭ এ] ৪৮৯] ₹৬এ। 4৪ ০৪০ 1 


“আমি তীকে মন্দ কর্ম ও অশীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল 
আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত”১৬। ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জেনে বুঝে কেউ মিথ্যা আরোপ করলে সেই ব্যক্তি 
একজন কাফির হয়ে যাবে, সে হবে নিকৃষ্ট লোকদের একজন এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। 


সে ইবলিসের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ্‌র সম্মতি নিয়ে সে শপথ করে এই বলেছিল, 
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“আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি ওদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের 
ব্যতীত ।” [সূরা সাদ ৩৮ ৪ ৮২-৮৩] 


ইউসুফ আআ.) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার একজন মনোনীত বান্দা ও মানব জাতির একজন মহান নেতা । 


(২)- যে এই সমস্ত সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়, সে সাংবিধানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করুক বা না করুক, সে 
মানুষের তৈরী বিধানের আনুগত্য করতে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য । সে তখন এ মতবাদের একজন 
আন্তরিক দাস ও একান্ত বাধ্যগত সেবকে পরিণত হয় যে মতবাদ মিথ্যা, অধর্ম, অন্যায়, নাস্তিকতা এবং কুফরী দ্বারা 
মিশ্রিত। 


ইউসুফ (আ.) যিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ছিলেন, তিনি কি সেরূপ হতে পারেন? তার কাজকে কি আমরা 
কাফিরদের মধ্যে যোগ দানের সাথে তুলনা করব? যে কেউ আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ.); যিনি আল্লাহ্র নবীর ছেলে ও 
আল্লাহ্র নবীর দৌহিত্র; তাকে এমন কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত করবে যে, তার কার্যক্রম ছিল আজকের এই কুফরী 
মতবাদ- গণতন্ত্রের দাসদের মত তাহলে সেই ব্যক্তির কুফরী সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহই থাকবে না এবং সে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে একজন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ্‌ বলেন ৪ “প্রত্যেক জাতির কাছে আমি 
একজন নবী পাঠিয়ে ছিলাম এই কথা বলার জন্যে, “আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং সমস্ত ত্বাগুত থেকে দূরে থাক’ ।”১? 
এটাই ছিল ইউসুফ (আ.) এবং সমস্ত নবীদের (আ.) সবচেয়ে বড় দায়িত্ব । 


তাহলে, এটা কি আদৌ সম্ভব যে তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ডেকেছেন দু'সময়েই - যখন তিনি 
ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং যখন তিনি দুর্বল ছিলেন; তারপর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 
হলেন অথচ আল্লাহ্‌ তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তার একজন পরিশুদ্ধ, একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে? কিছু স্ফািসরীন-৮ 
বলেছেন এই আয়াত” হচ্ছে একটি দলিল যে, ইউসুফ (আ.) রাজার আইন ও নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেননি এবং 
তাকে তা মানতে বা প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়নি। 


বর্তমানে ত্বাগুতের মন্ত্রীপরিষদ বা তাদের সংসদ কি এভাবে পরিচালিত যেভাবে ইউসুফ (আ.)-এর সময় 
পরিচালিত হত? একজন মন্ত্রী কি এভাবে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ করতে স্বাধীন? যদি তা না হয়, 
তাহলে এই দু*য়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না। 


(৩)- ইউসুফ (আ.) মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্র সাহায্যে । আল্লাহ্‌ বলেন £ 
০০১ ৪ ০৬] ০৫০ এও 
* সূরা ইউসুফ ১২ £ ২৪ 


* সূরা নাহল ১৬ £ ৩৬ 
* মবফাদিসরীন $ ধারা আল-কুর*আনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেন। 


১৯ a) ৫8৭ ৬ ১৮১) 45] 0.5 ৮৭ “রাজার আইনে তীর ভাইকে তিনি আটক করতে পারত না ...” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৭৬] 





গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


“এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ আয়াত ৫৬] । 


সুতরাং, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া কর্তৃত্ব, কোন ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা ছিল না তাকে আঘাত করার বা তাকে 
সেই কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করার, যদিও তিনি রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরূদ্ধাচরণ করেছিলেন। 
ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেয়া হলেও, কিভাবে এই সব নিকৃষ্ট ও মন্দ লোকগুলোকে, যারা ত্বাগুতের 
সরকারের বড় বড় পদে আসীন, তার সাথে তুলনা করা যায়, যিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতেন? 


(৪)- ইউসুফ (আ.) রাজার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়েই মন্ত্রী পরিষদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ 
বলছেনঃ 
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হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ’ ৷” [সূরা ইউসুফ ১২ 8 ৫৪]। 


তাকে কোন প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মন্ত্রী পরিষদ পরিচালনা করার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। 


“এইভাবেই ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠত করেছিলাম; তিনি সেই দেশে যথা ইচ্ছা স্থান করে নিতে 
পারতেন” । [সূরা ইফসুফ ১২ ৪ ৫৬] 


তার কোন প্রতিপক্ষ ছিল না, কেউ তাকে তার কাজের জন্যে প্রশ্ন করার ছিল না। 


এখনকার ত্াগুতের মন্ত্রীদের কি এমন কোন কিছু আছে যা এক্ষেত্রে তুলনা যোগ্য? যদি মন্ত্রী এমন কিছু করেন যা 
রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের দ্বীন বা দেশের সংবিধানের বিরোধী, তাহলে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে বরখাস্ত করা হবে। 
তাদের মতে মন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের ইচ্ছা, তাদের নীতি বা প্রজাতন্ত্রের দাস এবং তাকে তা 
অবশ্যই মানতে হবে । সে কখনই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার হুকুমকে অথবা সংবিধানকে অমান্য করতে বা এর অবাধ্য হতে 
পারবে না, যদিও তা আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং তীর দ্বীনের (ইসলামের) বিরোধী হয়। যে কেউ বর্তমান অবস্থাকে ইউসুফ 
(আ.) এর অবস্থার মতই বলে দাবী করবে, সে নিজের অপরিসীম ক্ষতি করবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে একজন 
কাফির বলে বিবেচিত হবে এবং ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ্‌ যে পরিশুদ্ধ করেছেন তাতে অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবে। 


যেহেতু বর্তমান অবস্থা ইউসুফ (আ.) এর মত নয়, তাই এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করা উচিৎ নয়। সুতরাং 
ত্াগুতদেরকে তাদের নির্বোধ কথাবার্তা এবং কুটতর্ক এখানেই ত্যাগ করতে হবে। 


তৃতীয়ত £ এই মিথ্যা যুক্তিকে খন্ডন করার আরেকটি মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে, যে কোন কোন মৃফাস্িসরীনের মতে 
সেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র মুজাহীদ (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই 
প্রমাণই এ ঘটনাকে ব্যবহার করার সকল যুক্তিকে বাতিল করে দেয় । আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বাস করি 
যে, তার কোন সৃষ্টির কথা অথবা ব্যাখ্যা, যার কোন দলিল ও প্রমাণ নেই, তার চেয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের আক্ষরিক 
অর্থের আনুগত্য করা আরও বেশী যথার্থ । ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্র কথাই আমাদের জন্যে সুদৃঢ় প্রমাণ ঃ 


০০০১] ৪৪ ৬৬] এ এও 
“সুতরাং এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম” । [সূরা ইউসুফ ১২ £ ২১] 


আল্লাহ্‌ আল-কুর'আনে অন্য এক জায়গায় এই বিষয়ের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈমানদারদের অবস্থান 
বর্ণনা করছেন যখন তাদেরকে তিনি কোন ভূমিতে কর্তৃত্ব দেন 8 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 
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“আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্ষের নির্দেশ 
দিবে ও অসৎকার্ষের নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে” । [সূরা হাজ্জ ২২ ৪ ৪১] 


আমাদের এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউসুফ (আ.) তাদের মধ্যে একজন । শুধু তাই নয় তিনি তাদের মধ্যেও 
একজন মহান নেতা, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের 
নিষেধ করে। যারাই ইসলাম সম্পর্কে জানে তাদের কারও কোন সন্দেহ নেই যে ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় হল 
তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একতৃবাদ), যা ছিল ইউসুফ আ.)-এর দাওয়াতের মূল বাণী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে 
আল্লাহর সাথে অংশীদারীত্ব (শির্ক) যেই ব্যাপারে ইউসুফ (আ.) সতর্ক করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন এবং 
অংশীদারীত্বাদের মিথ্যা প্রভুদের ও দেবতাদের আঘাত করেছিলেন। অবশ্যই সুনিশ্চিত নিদর্শন আছে যে, আল্লাহ্‌ 
যখন ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতা দান করেছিলেন, তিনি তার পিতৃপুরুষ, ইয়াকুব (আ.) ও ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বীনের 
অনুসরণ করেছিলেন এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বান করেছিলেন এবং যারা এই দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করত বা 
অসম্মতি প্রকাশ করত তাদের প্রত্যেককেই আক্রমন করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত পরিত্যাগ করেননি । তিনি 
আল্লাহ্‌র শরীয়ত বা বিধান প্রতিষ্ঠিত না করার ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করেননি । তিনি কোন বিধানদাতা (যারা আল্লাহ্‌র 
আইন বিরোধী বিধান প্রতিষ্ঠা করে) বা কোন ত্বাগুতদের সাহায্য করেননি । তিনি তাদেরকে এরূপ সাহায্য করেননি যে 
রূপ বর্তমান সময়ের ক্ষমতার দাসে পরিণত হওয়া মানুষেরা করছে। 


তিনি তাদের সাথে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেননি যে রূপ আজকের মোহগ্রস্থ লোকগুলো সংসদে করছে। 
তিনি তাদের আচার-আচারণ এবং কর্মপন্থা অস্বীকার ও বর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের খারাপ কাজগ্তলোকে 
পরিবর্তন করেছিলেন । তিনি আল্লাহ্র একতৃবাদের দিকে মানুষকে ডেকেছিলেন এবং তাদেরকে আক্রমন করেছিলেন 
যারা এর বিরোধিতা করেছিল, যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন। যে কেউ এমন বিশ্বাসযোগ্য, সম্মানজনক, মহৎ 
ব্যক্তিদের সন্তানের নামে এমন কিছু বর্ণনা দেয় যা আল্লাহ্‌র দেয়া বর্ণনা থেকে ভিন্ন, তাহলে সে পবিত্র ইসলাম থেকে 
বের হয়ে একজন অপবিত্র কাফিরে পরিণত হবে। 


এই ব্যাপারে অপর একটি দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র এই কথার ব্যাখ্যা ৪ 
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“রাজা (যখন এই ব্যাপারটি শুনল সে) বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে আমার একান্ত 
সহচর নিযুক্ত করব’, যখন সে (রোজা) তীর [ ইউসুফ (আ.)] সাথে কথা বলল, সে বলল, “নিশ্চয়ই, আজ তুমি 
আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ’ ।” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৫৪] 


কেউ কি চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসুফ (আ.) কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; তিনি কি রাজাকে তাকে 
ভালবাসার জন্যে, তাকে ক্ষমতা দেয়ার জন্যে, তাকে বিশ্বাস করার এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা 
বলেছিলেন? 


তিনি কি মন্ত্রী, আল-আজিজ, এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, যেই ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের 
কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় এঁক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন? 
বা অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে? 


কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অথবা কেউ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলতে 
পারেন না। যদি সে তা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু এই আয়াত “যখন সে তার সাথে কথা বলেছিল 
...” এর ব্যাখ্যা নিম্ক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য 
আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।” [সূরা নাহল ১৬ ৪ ৩৬] 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


এবং আল্লাহ্‌ বলেন, 
০৯১৭৭] ০৭ CHAI das ০৮০৯৪] ES El ০4 ALS ০৭ ৯] ও MAINA 


“তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই প্রত্যাদেশ হচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির 
করলে তোমার সমস্ত আমল নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে” [সূরা-যুমার ৩৯ ৪ ৬৫]। 


এবং তার কথার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়, 


“যে সম্প্রদায় আলাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি 
আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইস্হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা 
আমাদের কাজ নয়।” [সূরা-ইউসুফ ১২ £ ৩৭-৩৮] এবং তার বক্তব্য, 


“হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল 
কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ 
পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যাতীত অন্য কারও ইবাদত না 
করতে, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয়” । [সুরা-ইউসুফ ১২ ৪ ৩৯-৪০] 


অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই ইউসুফ (আ.)-এর মহান বক্তব্য কারণ, এটি তার মহামূল্যবান জীবন 
ব্যবস্থা (দ্বীন) এবং এটিই তীর দাওয়াতের, তীর দ্বীন এবং তীর পিতৃপুরুষদের দ্বীনের ভিত্তি। যদি তিনি কোন অসৎ 
কাজের নিষেধ করে থাকেন, তাহলে তার মধ্যে শিরকের চেয়েও অধিক কোন খারাবি হতে পারেনা যা তা এই 
মূলনীতির (তাওহীদের) বিরোধিতা করে থাকে। যদি এটা সত্য বলে গৃহীত হয় এবং তার প্রতি রাজার উত্তর হচ্ছে, 
‘নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ’, তাহলে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাজা 
তাকে অনুসরণ করেছিল, তার সাথে এক মত হয়েছিল, শির্কী জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন) পরিত্যাগ করেছিল এবং 
ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ.)-এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিল । 


ধরে নেই যে, অন্তত রাজা ইউসুফ (আ.) ও তার পিতার তাওহীদ ও দ্বীন যে সঠিক সে ব্যাপারে এঁক্যমত পোষণ 
করেছিল। সে তাকে বলার স্বাধীনতা, তার দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অনুমতি এবং যারা এর বিরোধী তাদের 
আক্রমন করার অনুমতি দিয়েছিল । এবং রাজা তাকে কোন বাধা দেয়নি এই কাজগুলো করার জন্যে, না তাকে তার 
দ্বীনের বিপরীত কোন কিছু করার জন্যে আদেশ করেছিল । তাহলে ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা ও আজকে যারা ত্বাগুতের 
প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে আছে, আর যারা তাদের সাহায্য করছে সংসদে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের 
অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। 


চতুর্থত £ যদি আপনি উপরোক্ত সব কিছু জানেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত যে, ইউসুফ (আ.)-এর মন্ত্রনালয়ে 
অংশগ্রহণ একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না এবং ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের সাথেও সাংঘর্ষিক ছিল না। কিন্তু 
বর্তমান সময়ের ত্বাগুতের মন্ত্রনালয়ে অংশগ্রহণ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। 


ধরে নেই, রাজা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কাফেরই ছিল। তারপরও ইউসুফ (আ.)-এর শাসন ভার গ্রহণ করা 
একটা ছোট বিষয়, এটা প্রধান বিষয় হতে পারে না কারণ এটা হয়তোবা দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না । 
কারণ ইউসুফ (আ.) কোন প্রকার কুফরী বা শিরক করেননি । তিনি কাফেরদের অনুসরণ করেননি অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কারও বিধান মেনে নেননি। তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে ডেকে ছিলেন। শরীয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ বলছেন ৪ 
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“আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি শরী’আত ও একটি স্পষ্ট পথ এবং একটি জীবন পদ্ধতি দিযেছি।” [সূরা 
মায়িদা ৫ ৪৮] 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


এমন কি নবীদের শরীয়াহ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা সবাই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক। রাসূল মুহাম্মদ (সা.) 
বলেন, 


415 (54 ১৮1 25580 20549) ০8৬4 ০৯৭ 
“আমরা (নবীরা) একে অপরের ভাই যাদের পিতা একজনই কিন্তু মাতা ভি ভি, আমাদের দ্বীনও একই ।৮০ 


তিনি বুঝিয়েছেন যে তাদের সকলেই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ছিলেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে এবং শরীয়ার 
ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল । সুতরাং কোন একটা জিনিস আমাদের জন্যে পূর্বের কোন আইন অনুসারে অবৈধ হতে পারে কিন্তু 
আমাদের শরীয়ায় তা বৈধ হতে পারে যেমন গণীমতের মাল অথবা বিপরীতটাও সত্য হতে পারে অথবা তা পূর্বে 
জাতিদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের জন্যে বৈধ । সুতরাং অতীতের সমস্ত আইনই আমাদের আইন নয়, 
বিশেষত যখন তা আমাদের শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক (পরস্পরবিরোধী) হয়। 


এরূপ একটি সাংঘর্ষিকতার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, যা ইউসুফ (আ.)-এর জন্য বৈধ ছিল, তা আমাদের জন্য 
অবৈধ । ইবন হিব্বান তার বইতে এবং আবু ইয়ালা এবং আত্-তাবারানীতে বর্ণনা করেন যে রাসূল মুহাম্মদ (সা.) 
বলেছেন, 
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“্অপরিণতমনকস্ক ব্যক্তি শাসক হিসেবে তোমদের কাছে আসবে এবং সবচেয়ে খারাপ কাজটি করবে, খারাপ 


লোকেরা হবে তার সঙ্গী এবং তারা সালাত বিলম্বে আদায় করবে । তোমাদের মধ্যে যারাই তা অনুধাবন করবে, তারা 
যেন তাদের উচ্চ পদে আসীন না হয় বা তাদের কমর্চারী না হয় অথবা তাদের সংথহকারী অথবা কোষাধ্যক্ষ না হয় ।” 


এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই শাসক কাফের নয় কিন্তু তারা হবে অসৎ চরিত্রের এবং নির্বোধ। 


একজন সতর্ককারী সাধারণত সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং গর্হিত কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। তাই, যদি তারা 
কাফের হতো, তাহলে রাসূল সো.) তা উলেখ করতেন। কিন্তু তাদের সবচেয়ে খারাপ কাজ যা রাসূল (সা.) এখানে 
উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে তারা সবচেয়ে খারাপ লোকদেরকে বন্ধু বানাবে এবং সালাতে শৈথিলতা প্রকাশ করবে। 
এরই কারণে নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাউকে তাদের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হতে অনুমতি দেননি । সুতরাং যদি 
আমাদের আইনে অত্যাচারী শাসকের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ, তবে কিভাবে একজন 
কাফের রাজা এবং মুশরিক শাসকের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা বৈধ হবে? 


০১৮ ৯৯ 1 ০০৯ ০১৬ ০৮ লেট 0৩ 
“আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৫৫] 


এটা সত্য এবং সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে এটা পূর্ববতী লোকদের দ্বীনের সাথে সংশিষ্ট এবং এটাকে আমাদের 
আইনে বাতিল করা হয়েছে এবং আল্লাহই ভাল জানেন। এটাই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত তার জন্যে যে হেদায়াত চায় কিন্তু 
যে তার নিজের চিন্তাভাবনা, মানুষের মতামত এবং কথাকে দলিল এবং প্রমাণ থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়- সে 
সুনিশ্চিতভাবে হেদায়াত পাবে না। 


lid এ] Cra A এগ 08 ALLS এআ ২৯ ০৪ 


“আল্লাহ্‌ যাকে পথ দেখান না তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই।” [সূরা মায়িদা ৫ £ ৪১] 


২০ বুখারী শরীফ : আবু হুরায়রা রো:) থেকে বর্ণিত। 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


পরিশেষে, এই অসার, অমূলক যুক্তি সম্পর্কে কথা শেষ করার আগে আমরা কিছু মোহগ্রস্থ ব্যক্তিদের ভ্রান্তি চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দিতে চাই যারা শিরক ও কুফরে নিমজ্জিত প্রমানিত হয় তাদের কুফরী মন্ত্রনালয়ে এবং শিরকী সংসদে 
যোগ দেয়ার মাধ্যমে । তারা ইউসুফ (আ.) এর রাজার মন্ত্রনালয়ে যোগদেয়ার ব্যাপারে শাইখ-উল-ইসলাম ইবন 
তাইমিয়ার উক্তিকে তাদের যুক্তি ও অজুহাতের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যার সাথে সত্যের 
সংমিশ্রণ । এটা শাইখ-এর উপর মিথ্যা অপবাদ এবং তার সম্পর্কে খারাপ বক্তব্য দেয়া ছাড়া কিছুই না। তিনি এই 
কাহিনী উল্লেখ করে সংসদে অংশগ্রহণ এবং কুফরী করার অথবা আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ না করার দলিল হিসেবে তা 
ব্যবহার করেননি । না, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মুসলিম শাইখ এবং তার দ্বীন এবং তার কল্ব এই খারাপ দাবী 
থেকে মুক্ত। পরবর্তীকালে ভন্ড লোকেরা ছাড়া আর কেউই তা দাবী করতে পারে না। আমরা এটা বলছি কারণ কোন 
জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এই ধরনের বক্তব্য দিতে পারে না। 


কাজেই, শাইখের মতো একজন আলেম কিভাবে এটা বলতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে তার বক্তব্য পরিষ্কার এবং 
পুরোপুরিভাবে আপোষহীন। তার সমস্ত বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল দু'টি কাজের মধ্যে জঘন্যতমটি প্রতিরোধ করা এবং 
দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে থেকে যেটা উত্তম বিষয়টি গ্রহণ করা। আপনি জানেন যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন বা শিরক করা । 
“আল-হিসবা'এ বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ.) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।* 


অর্থাৎ বিবিধ সম্পাদিত কাজের উত্তম তদারকি বা তত্ত্বাবধান করা। ইউসুফ (আ.)-এর কাজের বর্ণনায় তিনি 
(ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন- “তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে 
ডেকেছেন যতটুকু তারপক্ষে সম্ভব ।” তিনি আরো বলেছেন, কিন্তু তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা 
এবং ভাল কাজ সম্পাদন করেছিলেন।”২২ 


নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেননি যে, ইউসুফ (আ.) আল্লাহ্র পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন বা আল্লাহ্র বিধান 
বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করেছিলেন বা তিনি গণতন্ত্রের অথবা এমন দ্বীনের (জীবন 
ব্যবস্থা) অনুসরণ করেছেন যা আল্লাহ্‌ দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক । বর্তমানে মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা তার কথার সাথে তাদের 
কুৎসিত প্রমাণের মিশ্রণ ঘটায় এবং সাধারণ মানুষদেরকে বিপথে নেওয়ার জন্যে মিথ্যা যুক্তি দীড় করায় । তারা মিথ্যার 
সাথে সত্যকে এবং অন্ধকারের সাথে আলোর সংমিশ্রণ ঘটায়। 


আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে যে দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে তা হল, আল্লাহ্‌র বাণী এবং তার 
রাসূল (সা.) যিনি আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক । আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) কথার পর অন্য কারও কথা গ্রহণ করা 
হতে পারে বা নাও হতে পারে । একারণেই যদি এই কথা শেখ ইবনে তাইমিয়ার হয়ও- তারা যে রূপ দাবী করছে বা 
তার চেয়েও বড় কোন আলেমেরও হয়, আমরা তা গ্রহণ করবো না যতক্ষণ না তারা প্রমাণ দিতে পারে যে রূপ আল্লাহ্‌ 
বলেছেন ৪ 
০১৪4০ ALS 01250০৪190৩ 2 
“বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।” [সূরা বাকারা ২ ৪ ১১১] 


কাজেই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তাওহীদকে আকড়ে থাকুন। মুশরিকদের এবং তাওহীদের শক্রদের 
পথত্রষ্ঠকারী এবং মিথ্যা গুজবে কর্ণপাত করবেন না। তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ কূটতর্কে কর্ণপাত করবেন না। 


তাই নিজের তওহীদকে শক্ত হাতে ধরে রাখুন । শিরকের অনুসারীদের এবং তাওহীদের শত্রুদের বিপথগামী মিথ্যা 
প্রচারণার দিকে মনোনিবেশ করবেন না। 


আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসরণ করে এমন লোকের মতো হয়ে যান, যে সব লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী 





* মাজমু আল-ফাতাওয়া: খন্ড ২৮ পৃষ্ঠা ৬৮ 
৯ মামু আল-ফাতাওয়া: খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠা ৫৬ 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 
AK ৯১5 Bl Al তো ১7৫১৯ ০৯ এ 5০40৯ ০০৯১৪ 


“তারা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে না যারা দ্বিমত পোষণকরবে এবং তাদেরকে ত্যাগ করবে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র 
নিধার্রিত দিবস আসে, যে সময় পধর্ভ তারা এ পথেই থাকবে”ত। 


দ্বিতীয় অযৌক্তিক অজুহাত £ 
যদিও নাজ্জাসী আল্লাহ্র শারীআহ্‌ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে মুসলিম ছিল । 


রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাষক গোষ্ঠী বা বিরোধীদল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে 
ত্বাগুতের কার্ধাবলীকে বৈধ করার জন্যে। তারা বলে ৪ “নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌র 
বিধান প্রয়োগ করেন নাই এবং এরপরও রাসূল (সা.) তাকে আল্লাহ্‌র ন্যায়নিষ্ঠ দাস বলেছেন, তার জন্যে জানাযার 
সালাত পড়ে ছিলেন এবং সাহাবীদের তাই করতে আদেশ করেছিলেন ।” সফলতা আসে একমাত্র আল্লাহ্র কাছ থেকে; 
এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলো ঃ 


প্রথমত ৪ 


যারা এই প্রতারণামূলক যুক্তিটি দেখান, সবার প্রথমে তাদেরকে যাচাই যোগ্য ও সঠিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে 
হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি। আমি তাদের যুক্তিটি বিচার বিশ্লেষণ 
করার পর যা পেলাম তা হলো, অসত্য বিবৃতি ও ভিত্তিহীন আবিষ্কার যা কিনা সত্যিকারের বা যাচাই যোগ্য কোন 
দলিল ছারা প্রমানিত নয়। আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ 


০8৪১৮০৭০501 ৯7৪19 ৫৫ 
“বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর ।” [সূরা বাকারা ২ 8 ১১১] 
দ্বিতীয়ত ঃ 


আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাদেরও মতে সত্য হচ্ছে যে, নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন 
ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে; তিনি মারা গিয়েছিলেন এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে, 


১০0০৭ DL ০4 ০০০০৩ ভে ৪৮ এও 2০৪৭ AST এ 29 


“আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করিলাম ।” [সূরা মায়িদা ৫ ৪ ৩] 


এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জের সময় কিন্তু নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন তার পূর্বে যে রূপ হাফিজ 
ইবনে কাসির (রহ.)এবং অন্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন।৯ 


আনুগত্য করা এবং কার্য সম্পাদন করা । এই ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল আল-কুর'আনের বাণী মানুষের কাছে পৌছানো । 
আল্লাহ্‌ বলছেন £ 


০৪ 0৭৩ 4৪5৯ 058] 19 তো! ৪৯৩ 





২ সহীহ মুসলিম । 
২ আল বিদায়া আন নিহায়া: খন্ড ওয়, পৃষ্ঠা ২৭৭ 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


“এই কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছাবে তাদেরকে এর 
দ্বারা আমি সর্তক করি।” [সূরা আন'আম ৬ £ ১৯] 


সেই সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিল না যা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। কিছু হুকুম কারও 
কাছে পৌছাতে কয়েক বছর লেগে যেত এবং কোন কোন সময় এমনও হতো যে, রাসূল (সা.) এর কাছে না আসা 
পর্যন্ত কোন কোন হুকুম জানাও যেত না। 


সুতরাং সেই সময় দ্বীন ছিল নতুন এবং আল-কুরআন তখনও নাযিল হচ্ছিল। সেই কারণেই দ্বীন তখনও পরিপূর্ণ 
হয়নি। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে; আব্দুলাহ ইবনে মাসুদ বলেছিলেন ৪ “আমরা 
রাসূল (সা.) কে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে 
আসার পর আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন £ সালাতের একটি 
উদ্দেশ্য আছে।” যে সমস্ত সাহাবীরা ইথোপিয়ায় ছিল, যা ছিল নাজ্জাসীর পাশে, রাসূল (সা.) এর হুকুমের অনুসরণ 
করে আসছিল কিন্তু তারা জানতো না যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও 
সালাত একটি ফরজ হুকুম এবং রাসূল (সা.) প্রতিদিন দিনে রাতে পাচ বার করে সালাতের ইমামতি করেছিলেন। 
আজ যারা শির্কী মতবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কি এমন দাবী করতে পারবেন যে, আল-কুর'আনের, 
ইসলামের হুকুম তাদের কাছে পৌছায়নি? তারা কি ভাবে তাদের এই অবস্থানকে নাজ্জাসীর এ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা 
করবেন যখন ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল না? 

তৃতীয়ত £ 

এটা জানা কথা যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র হুকুমের যতটুকু জানতেন ততটুকু প্রয়োগ করতেন, আর যে কেউ এর 
বিপরীত কথা বলবে, তাকে প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না কারণ ইতিহাসের প্রমাণাদি আমাদেরকে 
জানিয়ে দেয় যে, তিনি সেই সময় আল্লাহ্র আইন সম্পর্কে যতটুকু জানতেন, ততটুকু প্রয়োগ করতেন। 


(১) সেই সময় তাকে আল্লাহ্‌র যে সব হুকুম মানতে হতো তার একটি হলো ঃ “আল্লাহ্‌র একতৃবাদেকে স্বীকার 
করা এবং মুহাম্মদ (সো.)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে মানা এবং ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল বলে বিশ্বাস 
করা।” তিনি তা করে ছিলেন কিন্তু আপনি কি তা দেখতে পান তাদের প্রমাণে? নাজ্জাসীর যে চিঠিটি তিনি রাসূল 
(সা.)-কে দিয়েছিলেন তা তারা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। 


ওমর সোলায়মান আল-আসকর তার পুস্তিকা “The Council's Judgement of the Participation in 
the Ministry and the parliament”-পুভকে তা উল্লেখ করেছেন। 


(২) তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং হিজরত করার জন্যে অঙ্গীকার ঃ পূর্বের চিঠিটিতে সেই 
বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে, নাজ্জাসী বলেছিলেন £ “আমি রাসুলের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি” এবং তার 
ছেলে জাফর (রা.) এবং তার সঙ্গীদের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি জাফর (রা.) এর সাহায্যে 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে, নাজ্জসী তার ছেলেকে (আরিয়া বিন আল-আসরাম ইবন 
আবজার) রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এতে আরও উলেখ ছিল যে, “ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যদি 
আপনি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি, আমি অবশ্যই তা করবো। কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কথা 
সত্য ।” তারপরই সে মারা যায় অথবা রাসূল (সা.) সেই সময় চাচ্ছিলেন না যে তিনি তা করুক। এই সমস্ত 
ব্যাপারগুলো পরিষ্কার নয় এবং এই ঘটনার কোন সঠিক দলিল নেই । সুতরাং এই ধরনের কোন রায় এবং একে একটি 
দলিল হিসেবে ব্যবহার করা গ্রহণ যোগ্য নয়। অধিকন্তু, তা তাওহীদ ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে যাবে । 


(৩) রাসূল (সা.) ও তীর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তার আনুগত্য করা ঃ নাজ্জাসীর কাছে যারা হিজরত করে 
গিয়েছিল, তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি তাদের নিরাপত্তা 
দিয়েছিলেন। তিনি তাদের পরিত্যাগ করেননি। তিনি তাদেরকে কোরআইশদের হাতেও তুলে দেননি। তিনি 
ইথোপিয়ান খ্রিষ্টানদের তাদের ক্ষতি করতে দেননি, যদিও ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের আক্বিদা সঠিক ছিল । আরও 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


একটি চিঠি ছিল যা নাজ্জাসী রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করেছিলেন (ওমর আল-আসকর এই চিঠিটির কথাও উক্ত পুস্তি 
কাতে উল্লেখ করেছেন) যাতে উল্লেখ ছিল যে তিনি তার ছেলেকে ৬০ জন ইথোপিয়ান লোক সহ রাসূল সো.) এর 
কাছে প্রেরণ করে ছিলেন তাকে সাহায্য, তার আনুগত্য এবং তার সঙ্গে কাজ করার জন্যে । 


তথাপিও ওমর আল-আসকর সহসা তার উক্ত পুস্তিকাতে বলে যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেনি যা 
কিনা একটা মিথ্যা এবং একজন মুওয়াহীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, সেই সময় তিনি 
যতটুকু আল্লাহ্‌র হুকুম জেনেছিলেন ততটুকু প্রয়োগ করেছিলেন । এবং যে এটা ছাড়া অন্য কিছু বলবেন, আমরা তা 
কখনও বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুনিশ্চিত দলিল দিতে পারেন। অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে £ 
“বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।” তিনি (ওমর আল-আসকর) তার দাবীর পক্ষে 
কোন সুনিশ্চিত দলিল দেননি । কিন্তু তিনি তার প্রমাণের জন্যে কিছু ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন এবং আমরা 
সকলেই জানি এইসব ইতিহাস গ্রন্থের অবস্থা আর তা নিঃসন্দেহে ঘোলাটে বা অনিশ্চিত তথ্য সম্বলিত । 


চতুর্থত ৪ 


নাজ্জাসীর অবস্থা এরূপ ছিল যে তিনি যখন দেশের শাসক, তিনি কাফের ছিলেন এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করে 
তার রাজত্ব চলা কালে । তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে রাসূল (সা.) এর হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে, 
যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল তার পুত্রকে প্রেরণ করা, রাসূল (সা.) এর কাছে কিছু লোকবল প্রেরণ এবং হিজরত করার 
জন্যে রাসূল (সা.) এর কাছে অনুমতি চাওয়া । রাসূল (সা.)-কে এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো 
তার অনুসারীদের সাহায্য করা । আপাত দৃষ্টিতে তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন যা ছিল ইসলাম বিরোধী । তিনি সত্যকে 
জানার এবং দ্বীনকে শেখার চেষ্টা করেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটেছিল দ্বীনের বিধান পরিপূর্ণ হওযার পূর্বে এবং তার 
কাছে পরিপূর্ণ রূপে পৌছানোর পূর্বে। এই ব্যাপারটি রাসূল (সা.) এর বাণী থেকে এবং এ সম্পর্কিত সঠিক বর্ণনা 
থেকে প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে একমত নন তাদের প্রত্যেককে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তারা যা বলছেন তা প্রমাণ 
করার জন্যে সঠিক দলিল দিয়ে কারণ শুধু মাত্র ইতিহাস গ্রন্থ কোন দলিল হতে পারে না । 


যে পরিস্থিতির সঙ্গে তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলনা করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিন্ন। এটা হচ্ছে এমন এক 
দল লোকের ব্যাখ্যা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছে আবার তারা ত্যাগ করছে না যা ইসলামের বিপরীত 
বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা ইসলামের ওপর আছে বলে দাবী করছে আবার একই সময়ে তারা ধরে রেখেছে 
যা ইসলামের বিপরীত এবং এটা নিয়ে তারা গর্বও বোধ করে। 


তারা নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেভাবে গণতন্ত্রের দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং, তারা 
গণতন্ত্রের পক্ষে দেয়া বক্তব্যসমূহ ও প্রচারণায় মোহগ্রস্থ হয়ে মানুষেকেও এই মিথ্যা দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছে। তারা 
নিজেদেরকে “আলিহা'-তে পরিণত করে, মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ কোন দিনও অনুমতি 
দেননি, তারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে তাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত হয়ে তাদের কাজে যোগদান করে, 
তারা কাফিরদের সাথে তাদের তৈরী সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে। তারা এই সর্থবধানকে অনুসরণ 
করছে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে যারা এই সংবিধানকে আক্রমন বা প্রত্যাখ্যান করে। 


তারা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে এবং তাদের কাছে আল-কুর*আনের বাণী এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্‌ পৌছানোর 
পরেও এই সব কিছু করছে । 


আপনি যেই হোন না কেন আমি আপনাকে শপথ করে বলছি, এটা কি ন্যায় সঙ্গত যে এই মিথ্যা, অন্ধকারময়, 
দুর্ন্ধময় পরিস্থিতিকে এমন একজন মানুষের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা, যে কিনা ইসলামের সঙ্গে বেশী দিন ধরে 
পরিচিত নয়, যে কিনা সত্যের সন্ধান করছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন দ্বীনকে তা পরিপূর্ণ হওয়ার এবং তার কাছে 
পৌছানোর পূর্বে? কতই না ব্যবধান এই দুই পরিস্থিতির মানুষগুলোর মধ্যে! 


হা, তারা হয়তো বুঝাতে চায় দুণটি পরিস্থিতি একই কিন্তু তা সত্যের মাপকাঠিতে নয়! এই দুই অবস্থা সমান হতে 
পারে বাতিলের মানদন্ডে, যাদের উপর থেকে আল্লাহ্‌ তীর হেদায়েত বোঝার বোধশক্তি উঠিয়ে নিয়েছেন তাদের 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


ইসলাম বিরোধী গণতন্ত্র নামক দ্বীনে বিশ্বাসের কারণে । 
, ০৩০৪৪ ৯৯৬০৩ 31 ১9512 ১08৮৪ A) ০৮ এ 10 Cl, ০৯৪৪৮০] 0৩ 
১০ 2921, 09০ ০৫) Lf ০৮৪ ১ 

“দুর্ভোগ তাহাদের জন্যে যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় 
গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদের জন্যে মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়। উহারা কি চিন্তা করে না যে, 
উহারা পুনরুথিত হইবে মহাদিবসে?” [সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ ৪ ১-৫] 
তৃতীয় অযৌক্তিক অজুহাত $ 

গণতন্ত্রকে বৈধ করার জন্যে তাকে পরামশর্সভা বা শুরা কমিটি নাম দেয়া বা তার সাথে তুলনা 
করা। 
কিছু অজ্ঞ লোক মুওয়াহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বক্তব্যকে ৪ 
১৫৯৪ ১৬ ৯৯১ 
“... যাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে ।৮”২৫ 


এবং রাসূল (সা.) এর কথাকে -)-১] ৪ ৯১5৪১, “.. এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে” ব্যবহার করে 
তাদের ভ্রান্ত দ্বীন গণতন্ত্রের পক্ষে দলিল দেয়ার জন্যে । তারা গণতন্ত্রকে শুরা (তারা বলে যে গণতন্ত্র আর ইসলামিক 
শুরা বোর্ড একই) বলে অভিহিত করে এই ভ্রান্ত দ্বীনকে ধর্মীয় রংয়ে-রাঙ্গাতে চায় এটাকে বৈধ করার জন্যে । 


এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হলো এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি ৪ 


প্রথমত ঃ নাম পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ নাম পরিবর্তন করার মাধ্যমে মূল বিষয়টি পরিবর্তিত 
হয়ে যায় না। কিছু ধর্মীয় দল কাফেরদের এই দ্বীনে বিশ্বাস করে এবং বলে ঃ আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝাতে চাচ্ছি 
(আমরা যখন এর দিকে আহ্বান করি, উৎসাহ দেই, এর পক্ষে কাজ করি) বাক স্বাধীনতা এবং মানুষকে ইসলামের 
দিকে ডাকার স্বাধীনতা এবং এই ধরনের আরো অনেক কিছু। 


আমরা তাদেরকে বলি ৪ তুমি এর দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছ বা কি কল্পনা করছো তাতে কিছু যায় আসেনা কিন্তু 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গণতন্ত্র আসলেই কী ত্বাগুতেরা যেটিকে প্রয়োগ করছে এবং তারা যেই মতবাদের দিকে 
মানুষকে ডাকছে এবং যার নামে নির্বাচন করা হচ্ছে। শাসন ও বিচার ব্যবস্থা যেখানে আপনারা অংশ গ্রহণ করছেন 
কার দেয়া বিধান অনুসারে চলবে? আপনারা হয়তো মানুষকে প্রতারিত করতে পারবেন কিন্তু কখনই আল্লাহকে 
প্রতারিত করতে পারবেন না। 
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“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহই তাদেরকে প্রতারিত করবেন ।” [সূরা নিসা ৪ £ 
১৪২] 


এবং 


Osis Lay El) ০৬০৯৯ Lag Gia ও Sl ০৪৪৭৭৯৪ 


* সূরা শুরা ৪২ ৪ ৩৮ । 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


“আল্লাহ্‌ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায় । অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে 
না, এটি তারা বুঝতে পারে না” । [সূরা-বাকারা ২৪৯] 


সুতরাং কোন জিনিসের নাম পরিবর্তন করে দিলেই এ জিনিসের রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় না। নাম 
পরিবর্তনরে মাধ্যমে হারাম কখনও হালাল হবে না এবং হালাল কখনও হারাম হয়ে যাবে না । রাসূল (সা.) বলেছেন ৪ 
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“আমার উম্মতের এক দল লোক মদকে বৈধ করবে একে ভি একটি নাম দিয়ে |” 


আলেম এবং বিচারকগণ যারা ইসলামের তাওহীদকে অপমান বা আক্রমন করে, তাদের প্রত্যেককেই কাফের বলে 
গণ্য করেন। তারা গণ্য করেন তাদের প্রত্যেকেই কাফের হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে, তারা কোন 
শির্কী কাজের নাম বদলে দিয়ে সেই কাজে লিপ্ত হয়ঃ ঠিক তাদের মত যারা এই শির্কী মতবাদ, কুফর তথা 
গণতন্ত্রকে “শুরা” বলে তা বৈধ করতে চায় এবং মানুষকে এদিকে ডাকে। 


দ্বিতীয়ত £ মুশরিকদের গণতন্ত্রের সাথে মুওয়াহীদদের পরামর্শকে শুরা) তুলনা করা এবং শুরা পরিষদ এর সাথে 
পাপিষ্ঠ, অবাধ্য কাফেরদের পরামর্শ পরিষদ একই রকম বলা একটা নিকৃষ্ট তুলনা । আপনি জানেন যে, সংসদীয় 
পরিষদ হলো মূর্তি পূজার একটি মন্দিরের ন্যায় এবং শিরক-এর প্রানকেন্দ্র যেখানে থাকে গণতন্ত্রের উপাস্যগুলো এবং 
তাদের প্রভু ও সহযোগীরা, যারা দেশ শাসন করে তাদের সংবিধান এবং আইন অনুসারে যার অনুমতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দেননি । আল্লাহ্‌ বলছেন ৪ 


“হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল 
কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ 
পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল 
তার ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা আবগত নয় ।” [সূরা ইউসুফ ১২ ৪ ৩৯-৪০] 





এবং তিনি আরও বলছেন ৪ “তাদের কি অন্য অংশীদার/ইলাহ আছে যারা তাদের জন্যে বিধান দিয়েছে এমন 
দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নাই?” [সূরা শূরা ৪২ ৪২১] 


সুতরাং এই তুলনাটি শিরক-এর সঙ্গে তাওহীদের, অবিশ্বাস এর সঙ্গে বিশ্বাস (আল্লাহ্তে) এর তুলনা করার মত। 
এটা হচ্ছে আল্লাহর ও তার দ্বীনের উপর মিথ্যা আরোপ করা। এটি হচ্ছে সত্যের সাথে মিথ্যার, অন্ধকারের সঙ্গে 
আলোর সংমিশ্রণ করা । এক জন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ্র দেয়া শুরা এর সঙ্গে নোংরা গণতন্ত্রের 
পার্থক্য হচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাতালের যে রূপ পার্থক্য বা শ্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য সে রূপ । শুরা বা পরামর্শ 
করা হচ্ছে একটি স্বর্গীয় পদ্ধতি বা নিয়ম এবং গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের তৈরী যা দুর্নীতিত্রস্থ এবং কুরুচীপূর্ণ । 


পরামর্শ করা হলো আল্লাহ্‌র দেয়া একটি বিধান, আল্লাহ্‌র দ্বীনের অংশ কিন্তু গণতন্ত্র হলো আল্লাহ্র বিধান, 
আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে কুফরী করা, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে অস্বীকার করা। পরামর্শ বা শুরা হবে সেই বিষয়ে যেই বিষয়ে 
বা রায় থাকবে, তখন কোন পরামর্শ হবে না। আল্লাহ্‌ বলছেন ৪ 
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“যখন আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর ভিন্ন 
সিদ্ধান্তের অধিকার নেই” । [সূরা আহযাব ৩৩ ৪ ৩৬] 


গণতন্ত্রের দুই দিকই ঝুঁকিপূর্ণ । এক দিকে আল্লাহ্র বিধান নিয়ে পরামর্শের কোন সুযোগ নেই । এবং অন্য পাশে 
গণতন্ত্রে মানুষের বিধান, মানুষের দেয়া আইনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তারা এটা তাদের সংবিধান থেকে পেয়েছে £ 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস গণতন্ত্রে মানুষই সর্বময় কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার মালিক। গণতন্ত্র হচ্ছে অধিকাংশ লোকের 
দেয়া আইন, অধিকাংশ লোকের শাসন, এবং অধিকাংশ লোকের দেয়া দ্বীন। অধিকাংশই নির্ধারণ করে কোনটি হালাল, 
কোনটি হারাম । এভাবে গণতন্ত্রে মানুষ সৃষ্টিকর্তার স্থানে নিজেকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শুরায়, মানুষ বা অধিকাংশ 
লোক আল্লাহ্র হুকুম, আল্লাহ্র রাসূলের হুকুম এবং তারপর মুসলিম নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য । এবং নেতা 
অধিকাংশের মতামত বা রায় গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। এমন কি অধিকাংশ লোক নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যদিও 
নেতা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না তা আল্লাহ্র অবাধ্যতা হয়। 


গণতন্ত্র এবং এর দিকে আহ্বানকারীরা আল্লাহ্‌র আইনের, আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার 
করে। তারা আত্মসমর্পণ করতে নাকট করে এই বলে যে ঃ আইন হবে অধিকাংশের মতের অনুসারে, ...। এই 
পৃথিবীতে এই কথা শোনা অনেক ভাল মহান বিচার দিবসে শোনার চেয়ে যে দিন মানুষ তার বিচারের সম্মুখীন হবে, 
যখন তারা হাউজে কাওসারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে প্রতিরোধ করবে । বলা হবে 
“তারা পরিবর্তন করে ছিল”, তখন রাসূল (সা.) বলবেন £ 


Gm ০ ০৭ (০ 0৯ 
“তারা জাহানামে, তারা জাহার়ামে, যারা আমার পরে পরিবর্তন সাধন করেছে ।” 


গণতন্ত্রের উৎপত্তি কুফরী এবং নাস্তিকতার ভূমি থেকে, এটি ইউরোপের কুফরী এবং দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলগ্তলো হতে 
উদ্ভূত হয়, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি ও ধর্ম ছিল আলাদা । এই মতবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এমনই 
এক পরিবেশের যেখানে এই মতবাদের সমস্ত বিষ ও ক্রটি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত পশ্চিমা বিশ্বে সেকুলারিজম (ধর্ম 
থেকে জীবনের আলাদা করার রীতি) চর্চা শুরুর পূর্বে থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা ছিল, আর সে কারণেই সমকামিতা, 
মদ্যপান ও অন্যান্য গর্হিত কাজ সেখানে বৈধ ছিল। তাই যে কেউ এই মতবাদের প্রশংসা করে বা এটিকে 'শুরা'র 
সাথে এক করে সে অবশ্যই একজন কাফের-অবিশ্বাসী, না হয় মূর্খ এবং নির্বেধি। বর্তমানে এখানেই ঘটেছে দুইটি 
বিপরীত জিনিসের সংমিশ্রণ। শয়তানের অনুসারীরা যে কাফেরদের মতবাদে মোহ্গরস্থ হয়ে পড়েছে এতে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হয়ে যাই তাদের কথা শুনলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে আবার 
মানুষকে গণতন্ত্রের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং একে বৈধতার রং দিতে চায়। 


পূর্বে যখন মানুষ সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহ্গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন কিছু লোক ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা বলা 
শুরু করেছিল এবং তারও পূর্বে ছিল জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ এর কথা। আজকাল তাদের অনেকেই 
গর্ববোধ করছে এবং মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে এই সংবিধানের প্রতি... তারা লঙ্জাও বোধ করে না ইসলামিক ফুকাহাদের 
বাদ দিয়ে এই সংবিধানের দাসদের ফুকাহা নাম দিতে এবং তাদেরকে এই নামে ডাকতে । তারা একই অভিব্যক্তিগুলো 
ব্যবহার করে যেরূপ ইসলামিক আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন আইনদাতা, বৈধ, অবৈধ, অনুমোদন যোগ্য, 
নিষিদ্ধ, এবং তারপরও তারা ভাবে তারা সকলেই সঠিক পথে আছে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত । কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা 
নেই শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র ছাড়া । এটি জ্ঞানী ও বিবেকবানদের হারানো ছাড়া কিছুই নয় এবং সঠিক ও যোগ্য লোকদের 
বাদ দিয়ে অযোগ্য লোকদেরকে কঠিন কাজের দায়িত্ব অর্পন করা। তারা সমস্ত কিছু অযোগ্য, কুচক্রের অধিকারী 
লোকদের কাছে দিয়ে দিয়েছে। কি করুনাই করা হয়েছে বিজ্ঞজন ও জ্ঞানীদের প্রতি, দ্বীন এবং এর প্রকৃত 
আহ্বানকারীদের প্রতি ৷ আমি আল্লাহ্র নামে কসম করে বলছি, এটা খুবই আজব ব্যাপার যে, অনেক মানুষই নিজেকে 
মুসলিম দাবী করে কিন্তু তারা ‘লা ইলাহা ইলালাহ-এর অর্থ জানে না। তারা জানে না এর শর্তগুলো কী, এর 
দাবীগুলো কী। তাদের অনেকই সব সময় এর (আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বিরোধিতা করে এবং বর্তমানের 
শির্কী মতবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তারা নিজেদেরকে মুওয়াহীদ এবং এর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী বলে দাবী 
করে। 


তাদের অবশ্যই এই কালেমার অর্থ ও এর প্রকৃত দাবী সম্পর্কে জানতে আলেমদের কাছে যেতে হবে, কারণ 
আল্লাহ্‌ বনী আদমকে প্রথম যে হুকুমটি দিয়েছেন তা হলো এই কালেমা সম্পর্কে জানা । এই কালেমার শর্তগুলো কী 
কী এবং কী কী এর সাথে সাংঘর্ষিক তা অজু বা সালাত ভঙ্গের কারণ জানার পূর্বে জানতে হবে কারণ কোন অজু বা 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


কোন সালাতই কবুল হবে না যদি কারও মধ্যে তাওহীদের বিপরীত কিছু থাকে । যদি তারা উদ্ধত হয় ও সত্য গ্রহণ না 
করে, তাহলে তারা ক্ষতি গ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। 


ইসলামী আইনবীদ এবং আলেম আহমেদ শাকির (রহ.)-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে আমি শেষ করবো, যিনি 
এ সব কাফেরদের কথার উত্তর দিয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র বাণীর বিকৃতি ঘটায় এবং “যাহাদের বিষয়গুলো পারস্পরিক 
আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হয়” এই আয়াতের অপব্যবহারকরে তীর নামে মিথ্যার উদ্ভাবন করে গণতন্ত্রকে সাহায্য 
করে এবং যারা কাফেরদের দ্বীন বাস্তবায়নে সদা তৎপর। 


“এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে” এবং “যাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন 
করে” এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আহমেদ শাকির উমদাদ-আত-তাফসীর-্রন্থে বলেছেন ৪ বর্তমান সময়ে যারা এই 
দ্বীনকে নিয়ে উপহাস করে- তারা এই আয়াতগুলোর রূপক অর্থে ব্যাখ্যা দেয় ইউরোপীয় সাংবিধানিক পদ্ধতিকে; তারা 
তাদের মতের বৈধতা প্রমানের জন্য 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি’ নাম দিয়ে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।” এই সব 
উপহাসকারীরা এই আয়াতগুলিকে আদর্শবাণী বা তাদের শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এভাবে মুসলিম 
জাতিকে, মানুষকে এবং যারা ইসলামের দিকে ফিরে আসছেন তাদের প্রত্যেককে প্রতারিত করছে। তারা একটি সঠিক 
বাক্য ব্যবহার করছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ । তারা বলে ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে এবং এই ধরনের আরো 
অনেক কথা । 


সত্যিই! ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে কিন্তু ইসলাম কোন ধরনের পরামর্শের দিকে ডাকে? আল্লাহ্‌ বলেছেন £ 
“এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ কর। এবং যখন তোমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছাও, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর ।”। এই 
আয়াতের অর্থ খুবই পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত। এই আয়াতের কোন ব্যাখ্যা অথবা রূপক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই । এটা 
রাসূল (সা.)-এর উপর আল্লাহ্‌র একটি হুকুম ছিল এবং তারপর খলিফাদের উপর । অর্থাৎ সাহাবাদের যারা ছিলেন 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মতামত ব্যক্ত করতেন সেসব বিষয়ের উপর যেসবের ব্যাপারে মতামত বা যুক্তি দেয়া যায়। তারপর 
তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন যেটা তিনি সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উপকারী মনে করতেন কোন বিষয়ের 
সমাধান করার জন্যে এবং তা কোন দল ইচ্ছা বা মতামতের উপর নির্ভর করত না অথবা কোন সংখ্যা বা সংখ্যালঘু বা 
সংখ্যাগুরু ইত্যাদি সংখ্যানীতির উপর নির্ভর করতো না। যখন তিনি কোন সমস্যার সমাধান করতেন তখন তিনি 
আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতেন এবং যা যা করণীয় তা করতেন। 


এজন্যে কোন দলিল বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, এসব মানুষেরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) পরামর্শ 
করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন তারা ছিলেন আদর্শ খলিফা তার মৃত্যুর পরে, ছিল সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ এবং যারা 
আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যাকাত আদায় করেছিলেন। তারা ছিলেন 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ 


Ells DSN 99 ৫০ ৬] 
“আমার পরে তোমাদের মধ্য হতে ভদ্র ও বুদ্ধিমান লোকেরা আসবে ।” 


তারা নাস্তিক ছিল না, অথবা তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন ও হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেননি । তারা সেই সব অসৎ লোকদের 
মত ছিলেন না যারা এখনকার সময়ে সমস্ত খারাপ কাজে লিপ্ত । তারা এরূপ ছিলা যে ক্ষমতা দাবী করতেন না অথবা 
এমন কোন আইন তৈরী করতেন না যা আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী এবং আল্লাহ্র আইনকে ধ্বংস করে দেয়। এই সব 
যার অর্থ পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত ৪ “যারা তাদের প্রভুর হুকুমের আনুগত্য করে এবং তারা তাদের স্বর্গীয় দায়িত্ব যথাযথ 
ভাবে পালন করে, তাদের বিষয়গুলো তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে, তারা ব্যয় করে যা আমি 
তাদের দিয়েছি।” 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


চতুর্থ অযৌক্তিক অজুহাত £ 
রাসূল (সা.) আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দিয়ে ছিলেন । 


কিছু বোকা লোক নবুয়্যতের পূর্বে রাসূল (সা.)-এর আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দেয়াকে তাদের শির্কী শাসন 
ব্যবস্থার সংসদে যোগ দেয়াকে বৈধ করার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হলো 
এবং আমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছিঃ 


যে ব্যক্তি এই প্রতারণামূলক অজুহাত ব্যবহার করতে চায়, হয় তারা বুঝে না আল-ফুজুল সংগঠনটি আসলে কি 
ছিল এবং সে এমন বিষয়ে কথা বলছে যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই অথবা সে মূল ব্যাপারটা জানে এবং সে সত্যের সঙ্গে 
মিথ্যার, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের এবং শিরক এর সঙ্গে ইসলামের সংমিশ্রণ করতে চাচ্ছে। 


ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসির, এবং আল-কুরতুবি (রহ.) উল্লেখ করেছেন-আল-ফুজুল সংগঠনটি তখনই গঠন 
করা হয়েছিল যখন কুরাইশের কিছু গোত্র আব্দুলাহ বিন জাদান-এর সম্মানার্থে তার বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন । তারা 
সকলে এতে একমত হয়েছিলেন যে যখনই মক্কায় তারা কোন নির্যাতিত লোক দেখবে, তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত 
সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী অত্যাচার বন্ধ না করে। কুরাইশরা তখন এই সংগঠনটির নাম দিল ‘আল- 
ফুজুল” সংগঠন যার অর্থ “নৈতিক উৎকর্ষতার’ একটি সংঘ । 


ইবনে কাসির (রহ.) আরও বলেছেন £ “আল-ফুজুল সংগঠনটি ছিল আরবদের জানা সবচেয়ে পবিত্র এবং 
সবচেয়ে সম্মানজনক সংগঠন। প্রথম যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন এবং এর দিকে আহ্বান করেছিলেন তিনি 
হলেন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুস্তালিব। এই সংগঠনটি সংগঠিত হয়ে ছিল যুবাইদ গোত্রের এক লোকের কারণে । 
সে কিছু ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে মক্কায় এসেছিল । আল-আস ইবনে ওয়ায়িল তাকে আক্রমন করে তার পণ্য সামগ্রী 
আল-আস বিন ওয়ায়িল-এর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে এবং আল-যুবাইদীকে অপমান করে । আল- 
কাবার প্রাঙ্গনে সভা করছিল। তিনি তাদেরকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করলেন এবং কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। 
তখন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুত্তালিব দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন £ তার জন্যে কি কোন সমতা বিধানকারী নেই? 


এর পরই হাশিম, যুহরাহ এবং তাইম ইবনে বিন মুর্বা আব্দুলাহ ইবনে জাদ"আনের বাড়িতে একত্রিত হলেন। 
আবদুলাহ ইবনে জাদ’আন তাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরী করলেন। তারপর তারা নিষিদ্ধ মাসে যুলকা*দায় একত্রিত 
হয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, তারা অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
ভাবে কাজ করবেন যাতে করে জালিম মজলুমের পাওনা আদায় করতে বাধ্য হয়। যতদিন পর্যন্ত সমুদ্রে ঢেউ উত্থিত 
হবে, যতদিন পর্যন্ত হেরা ও ছাবীর পর্বতদ্ধয় আপন স্থানে স্থির থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের এই অঙ্গীকার অব্যাহত 
থাকবে । আর জীবন যাত্রায় তারা একে অপরের সাহায্য করবে। তারপর তারা আস ইবনে ওয়ায়িল-এর নিকট গিয়ে 
তার থেকে যুবাইদীর পণ্য উদ্ধার করে তাকে ফেরত দেন। একটি গরীব পর্যায়ের হাদীসে কাসিম ইবনে ছাবিত উল্লেখ 
করেন, কাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। তার একটি কন্যা তার সঙ্গে 
ছিল। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত রূপসী এবং তার নাম ছিল আল-কাতুল। নাবীহ ইব্‌ন হাজ্জাজ মেয়েটিকে পিতার নিকট 
হতে অপহরণ করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে । ফলে কাছ'আমী লোকটি তার মেয়েকে উদ্ধারের ফরিয়াদ জানায়। তাকে 
তখন বলা লো, তুমি “হিলফুল ফুজুল” সংগঠনের শরণাপন্ন হও। লোকটি কা’বার নিকটে দাড়িয়ে হাঁক দিল, হিলফুল 
ফুজুলের সদস্যগণ কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে হিলফুল ফুজুল-এর কর্মীগণ কোষমুক্ত তরবারি হাতে ছুটে আসে এবং বলে, 
তোমার সাহায্যকারীরা হাজির; তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, নাবীয়াহ আমার কন্যাকে ধর্ষন করেছে এবং তাকে 
জোর করে আটকে রেখেছে। অভিযোগ শুনে তারা লোকটিকে নিয়ে নাবীয়াহ-এর গৃহের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন। 
নাবীয়াহ বেরিয়ে আসলে তারা বলেন, “মেয়েটিকে নিয়ে আয়। তুই তো জানিস আমরা কারা, কি কাজের শপথ 
নিয়েছি আমরা!” নাবীয়াহ বলল, “ঠিক আছে, তাই করছি, তবে আমাকে একটি মাত্র রাতের জন্য মেয়েটিকে রাখতে 
দাও!” তারা উত্তরে বলেছিল- “না কক্ষণো না, একটি উটের দুগ্ধ দোহন করার সময়ের জন্য নয়।” তারপর সেই 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


মুহূর্তেই নাবীয়াহ মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।” 
আল-যুবাইর আল-ফুজুল সম্পর্কে নিম্নের কবিতা লিখেছিলেন ঃ 
আল-ফুজুল অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সংগঠিত 
থাকতে দেয়া হবে না কোন অত্যাচারীকে মক্কায় 
তারা অঙ্গীকারাবন্ধ এবং এক্যবদ্ধ এ ব্যাপারে 
সুতরাং প্রতিবেশী এবং দুবর্লরা ছিল নিরাপদ তাদের দারা । 


এই সংগঠনটি এবং তাদের উদ্দেশ্যকে আজকের মানুষ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আল-বায়হাকী এবং আল- 
হামিদী বর্ণনা করেন যে রাসূল (সা.) বলেছেন 8 “আমি আব্দুলাহ ইবনে জাদ 'আনের ঘরে আল-ফুজুল এর অঙ্গীকার 
সভায় উপস্থিত ছিলাম । সেই অঙ্গীকার ভঙ্গকরার বিনিময়ে যদি আমাকে লাল উটও দেয়া হয় তরু আমি তাতে সম্মত 
হব না । আর ইসলামের আমলেও যদি তার এতি আহ্বান করা হতো আমি তাতে সাড়া দিতাম ।” এবং আল-হামিদী 
আরও যুক্ত করেন, তারা সংগঠিত হয়ে ছিল মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং অত্যাচারীর দ্বারা কেউ 
যেন অত্যাচারিত না হয়- এই মহৎ উদ্দেশ্যে । 


এখন আমরা এই সব মানুষদের জিজ্ঞাসা করছি বলুন ৪ “কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে আপনাদের এই সংঘে যার জন্য 
আপনারা যোগদান করেছেন তাদের সাথে যারা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে শয়তানের সংবিধান অনুসারে 
দেশ শাসন করছে?” এবং আমরা জানি যে এই পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয় কুফরী সংবিধানকে, এর আইনকে, এর 
দাস এবং ত্বাগুতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে অথচ তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং তার অনুসারীদেরকে আক্রমন ও 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তারা আল্লাহ্র শত্রুদের, তাদের দ্বীনের সাহায্য ও তাদের দ্বীন অনুসরণ করে 
যাচ্ছে। 


আল-ফুজুল সংগঠনটি কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী বা শির্ক করেছিল, আল্লাহ্র পাশাপাশি অন্য কোন আইন 
দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাদ দিয়ে কি অন্য কোন দ্বীনকে সম্মান দেখিয়েছিল? যদি আপনি হ্যা বলেন তাহলে 
আপনি দাবী করছেন যে, রাসূল (সা.) কুফরীতে অংশ নিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র বিধানের পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন, 
তিনি এমন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা আল্লাহ্র দ্বীন নয় এবং যদি ইসলাম আসার পরও তাকে তাতে যোগ দেয়ার 
জন্যে ডাকা হত তাহলে তিনি যোগ দিতেন! (নাউযুবিলাহ!) যে কেউ যদি এমন দাবী করেন, তাহলে তিনি তার 
নিজের কুফরী, পথভ্রষ্টতা, নাস্তিকতাকে মানুষ ও জ্বীনদের কাছে প্রকাশ করে দিবেন। 


যদি আপনি বলেন £ এতে কোন কুফরী ছিল না, না তারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন দিয়ে ছিল অথবা এতে কোন 
খারাপ ছিল না। এটার কাজ ছিল শুধু মাত্র অত্যাচারিত ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করা । তাহলে কি ভাবে আপনি এর 
সাথে একটা কুফরী, পথভ্রষ্ট, আল্লাহকে অমান্যকারী পরিষদের তুলনা করেন? 


এখন, আমরা আপনাদের একটি স্পষ্ট ও সাবলীল প্রশ্ন করছি এবং আমরা এর উত্তরের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর 
সম্পর্কে আপনাদের একটি বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য চাচ্ছি যা হবে লিখিত। প্রশ্নটি হলো ঃ যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে 
অত্যাচারিত ও বিপদথস্থ লোকদের সাহায্য করার জন্যে আল-ফুজুল সদস্যদেরকে প্রথমে কুরয়াইশদের দেবতা লাত, 
উজ্জা ও মানাত-এর নামে এবং কুরাইশের কাফেরদের দ্বীনের, এর মূর্তি, ছবির প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে হতো, 
তাহলে কি রাসূল (সা.) এতে অংশ গ্রহণ করতেন অথবা তিনি কি এর সাথে এক মত হতেন যদি ইসলাম আসার পর 
তাকে এ ধরনের কাজে ডাকা হত? 


যদি তারা বলে £ “হ্যা, তিনি রাজি হতেন এবং এতে অংশ নিতেন ... এবং তাই হয়ে ছিল”, তাহলে মুসলিম 
জাতি তার থেকে মুক্ত এবং তিনি তাদের থেকে মুক্ত এবং তিনি তার কুফরকে আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির সামনে প্রকাশ 
করে দিলেন। কিন্তু যদি তারা বলে 8 “না তিনি তা করতেন না”, তাহলে আমরা বলি £ “এই সব ভ্রান্ত অজুহাত, 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা এবং মূর্থতাকে ত্যাগ করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন যুক্তি কি রূপ হওয়া উচিত।” 
পঞ্চম অযৌক্তিক অজুহাত $ 
তাদের এই যোগদানের পেছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য 


তারা বলে এই পরিষদে যোগ দেয়ার পিছনে অনেকগুলো ভালো উদ্দেশ্য আছে। এবং তাদের অনেকই এমনও 
দাবী করেন যে পরিষদ ভাল উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তারা বলে ঃ “এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা, সঠিক কথা বলা ৷” 
এবং তারা আরও বলে £ “এর মাধ্যমে কিছু খারাপ দূর হয়, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার উপর এবং যারা ডাকছে তাদের 
উপর চাপ কিছুটা লাঘব হয়।” তারা বলে ৪ “আমরা এই স্থান ও পরিষদ খিষ্টান, কমিউনিষ্ট এবং অন্যদের জন্যে ছেড়ে 
দিতে পারি না।” এবং কেউ কেউ আরও বাড়িয়ে বলে ৪ “আমরা এ কাজ করছি আলাপ আলোচনা বা পরামর্শের 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করার জন্যে ।” এবং তাদের আরো অনেক স্বপ্ন ও ইচ্ছা এই উদ্দেশ্যকে ঘিরে আছে। 
এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে দেয়া হলো এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি। 


আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে চাই ৪ “কে তার দাসদের উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করে দেন এবং কে তা সম্পূর্ণ রূপে 
জানেন? আল্লাহ্‌! যিনি সব কিছু জানেন, তিনি না আপনি ? যদি আপনারা বলেন ৪ “আমরা জানি ...”। আমরা বলি £ 
“তোমরা তোমাদের দ্বীনে, এবং আমরা আমাদের দ্বীনে, তোমরা যাদের ইবাদত কর আমরা তাদের ইবাদত করি না 
এবং আমরা যার ইবাদত করি তোমরা তীর ইবাদত কর না” কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ “এমন কিছু নেই যা 
আমি লিখে রাখিনি ।” এবং এই সব গণতন্ত্র পন্থীদের প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌ বলছেন £ 


“তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি ...” [সূরা মু'মিনূন ২৩ ৪ ১১৫] তিনি আরও 
বলেছেন £ “তোমরা কি মনে কর যে আমি কোন কারণ ছাড়াই তোমাদের সৃষ্টি করেছে ?” 


এটাই আমাদের দ্বীন কিন্তু গণতন্ত্র নামক দ্বীনে, এই শক্তিশালী সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে বিবেচনা করা হয় না কারণ 
তাদের মতে মানুষ নিজেই নিজের বিধান দাতা । গনতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে ঃ “হ্যা, মানুষকে কোন উদ্দেশ্য 
ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। সে যা ইচ্ছা তাই পছন্দ করতে পারে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে যে কোন 
বিধান ও দ্বীন ইচ্ছা হলে গ্রহণ করতে পারে বা বর্জন করতে পারে। এটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না যে নব 
উদ্ভাবিত বিধান আল্লাহ্‌র বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তা সংবিধান ও তাদের আইনের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তোমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তোমরা যাদের ইবাদত কর 
তাদের উপর অভিশাপ ।” 


যদি তারা বলে ঃ “আল্লাহই সীমা রেখা নির্দিষ্ট করে দেন এবং তিনি সব কিছু বিবেচনা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ 
করেন কারণ তিনি সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা এবং তিনি জানেন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ।” 
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“এবং তিনি জানেন সমস্ত কিছুর রহস্য, তিনি সব কিছু জানেন ।” [সুরা আম্বিয়া ২১ ৪ ৬৭] 
আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি £ “আল্লাহ্‌ কিতাবে সবচেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন এবং তীর 
রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের দিকে ডাকার জন্যে এবং কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ কিতাব নাযিল করেছেন এবং 


হুকুম করেছেন জিহাদের এবং শহীদ হওয়ার জন্যে ? ইসলামিক রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে কি ? 
ওহে, খিলাফার প্রচারকরা ? 


যদি তারা গৌন উদ্দেশ্যগুলোর কথা বলে এবং দ্বীনের মূল ভিত্তিকে পরিবর্তন করে ফেলে, আমরা বলি £ঃ এই সব 
পাগলামী, মোহ ছাড়েন এবং দ্বীনের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানেন। ‘লা ইলাহা’র অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


করুন কারণ এই জ্ঞান অর্জন ও এর উপর আমল করা ছাড়া কোন ইবাদত, কোন জিহাদ, কোন শাহাদাতই গ্রহণ 
যোগ্য হবে না। যদি তারা বলে ঃ “সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের উপর থাকা এবং এসব কিছু থেকে দূরে 
থাকা যা এর বিপরীত যেমন শির্ক।” আমরা বলি £ “এটা কি তাহলে যুক্তি সংঙ্গত যে, সবচেয়ে বড় এই উদ্দেশ্যকে 
ধ্বংস করা এবং ত্বাগুতের দ্বীন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার জন্যে রাজী হওয়া এবং এমন বিধানকে সম্মান করা যা আল্লাহ্র 
বিধান নয় এবং এসব বিধান দাতাকে অনুসরণ করা যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিধান দেয়? সুতরাং যদি তা করেন 
তাহলে আপনি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ (ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র একাত্বাদে বিশ্বাস 
করা), সেই তাওহীদকে ধ্বংস করে দিবেন, কিছু গৌন উদ্দেশ্যের জন্যে ।” 


কোন্‌ নীতি, কোন্‌ বিধান, কোন্‌ দ্বীন আপনাদের এই পদ্থার সাথে একমত হতে পারে, শুধু কাফেরদের দ্বীন- 
গণতন্ত্র ছাড়া? মুশরিকদের পরিষদে আপনারা কোন দ্বীনের দিকে ডাকছেন, কোন অধিকারের কথা বলছেন যখন 
আপনারা ইসলামের মূলনীতি এবং এর দিকে আহ্বানের মূল উৎসকে মাটির নিচে কবর দিয়েছেন ? ইসলামের গৌন 
ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে এর উৎস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে কি কবর দেয়া উচিৎ? 
আপনারা ইসলামের ছোট ও গৌন উদ্দেশ্য যেমন £ “মদ নিষিদ্ধ করা, কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণা দেয়ার জন্যে 
ত্বাগুতের কাছে যাচ্ছেন, যদিও তাদেরকে কাফের হিসেবে ঘোষণা না দিলেও তারা কাফের ইসলামের মূল উদ্দেশ্য 
বিসর্জন দিয়ে আপনারা তাদের সাথে কী আলোচনা করছেন? আপনাদের এই বিষয়ে কোন দলিল আছে কি? 


যদি আপনি বলেন ঃ “আল্লাহ্‌ বলেছেন ... , আল্লাহ্‌র রাসূল (সো.) বলেছেন ...”, আপনি মিথ্যা বলছেন কারণ 
গণতন্ত্র নামক দ্বীনে তাদের কোন গুরুত্ব নেই, তাদের হুকুমকে তারা মানে না। তাদের নিজেদের সংবিধান অনুসারে যা 
বলা বা অনুমোদন করা হয়েছে, তারা তারই অনুসরণ করে। যদি বলেন সংবিধানের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে ... এবং 
ধারা (২৪) ..., ধারা (২৫) অনুসারে এবং অন্যান্য কুফরী আইন অনুসারে ... ,” তাহলে এর চেয়ে অধিক কুফরী, 
শির্ক ও নাস্তিকতা আর কারও মধ্যে আছে কি? যারা গণতন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে এরপরও কি তাদের কোন ভিত্তি 
বা তাওহীদ আছে? 
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“তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা 
অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে যেতে চায়, যদিও তা 


প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু শয়তান চায় তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে 
যেতে?” [সূরা নিসা ৪ ৪ ৬০] 


উত্তর দিন, হে সংশোধনের পথ অবলম্বনকারীগণ, যারা এই শিক্ষা দিচ্ছেন কুফরীর কেন্দ্রস্থলগুলোতে শিরক ও 
কুফর অবলম্বন না করে কি কোন আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব? যেই আল্লাহ্‌ শরীআতের বাস্তবায়নের জন্য আপনারা যে 
এত উদ্বিগ্ন, সেই শরীআকে কি আপনারা এই পথে প্রয়োগ করবেন? আপনারা কি জানেন না এটি একটি রুদ্ধ 
কাফিরদের পথ? শুধু যুক্তির কারণেই যদি ধরে নেই আপনাদের এই কর্মপন্থা সফল হবে, তবুও এটি আল্লাহ্র বিধান 
হবে না; তা হবে মানুষের তৈরী সংবিধানের আইন। তা হবে অধিকাংশ লোকের আইন । তা কখনও আল্লাহ্র বিধান 
হবে না যতক্ষণ না আপনারা আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধানের কাছে আত্ম সমর্পন করবেন এবং যতক্ষণ না আপনারা 
বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবেন । কিন্তু এই আত্ম সমর্পন যখন গণতন্ত্র এবং মানুষের তৈরী সংবিধানের বিধান 
ও হুকুমের কাছে হবে, তা হবে ত্বাগুতের বিধানের কাছে আত্ম সমর্পন যদিও তা অনেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমের 
সাথে একমত হয়। আল্লাহ্‌ বলছেন £ 4) 31 ৮: ৩1 “কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র” । তিনি বলেননি £ “বিধান দেয়ার 
ক্ষমতা মানুষের” । তিনি বলেছেন ৪ | 0 391 ৮০ 24৮৯ 45২ 013 “সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্‌ যা 
নাযিল করেছেন তার দ্বারা” । তিনি বলেননি ঃ “সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তার 
মধ্যে থেকে যা তোমাদের পছন্দ হয়” অথবা “তাদের মাঝে ফয়সালা কর সংবিধান ও এর আইন ছারা” । এটা বলে 
গণতন্ত্র ও মানুষের তৈরী সংবিধানের গোলামেরা। তুমি কোন পক্ষে ? তুমি কি এখনও তোমার ভ্রান্ত এবং পুরানো 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


মতবাদের পক্ষে ? তুমি কি তোমার বিবেক খুইয়েছ? তুমি কি দেখ না তোমার আশে পাশে কি ঘটেছে যারা গণতন্ত্রের 
পথ ধরে ছিল ? আমাদের জন্যে উদাহরণ হয়ে আছে আলজেরিয়া, কুয়েত, মিশর এবং আরও অনেকে । তুমি কি 
এখনও নিশ্চিত নও যে গণতন্ত্র কাফেরদের খেলা ? গণতন্ত্র কাফেরদের নিখুঁত ভাবে তৈরী একটি হাস্য নাট্য? তুমি কি 
এখনও নিশ্চিত নও যে, এই পরামর্শ পরিষদ ত্বাগুতের একটি খেলা ? সে যখন চায় তখন তা শুরু করে আবার যখন 
চায় তা বন্ধ করে দেয়? ত্বাগুতের অনুমতি ছাড়া কোন আইনই বাস্তবায়ন করা যায় না। তবে কেন এই সুনিশ্চিত 
কুফরের ব্যাপারে এত যুক্তি-অজুহাত? এটা পরিষ্কার হীনমন্যতা। এত কিছুর পরও তাদের বলতে শোনা যায় £ 
“কিভাবে আমরা এই সংসদ কমিউনিষ্ট, খ্রিষ্টান এবং অন্য সব নাস্তিকদের কাছে ছেড়ে দিব ?”। তাহলে যাও তাদের 
সাথে জাহান্নামে যাও! 


আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ 
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“এবং তাদের দিকে ঝুঁকে যেও না যারা কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারে না 


এবং আল্লাহ্‌ পরকালে তাদের কিছুই দেবেন না, এবং তাদের শান্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।” [সূরা আলি ‘ইমরান ৩ ৪ 
১৭৬] 


যদি আপনি এই সব নাস্তিকদের সাথে যোগদেন তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আপনি তাদের সাথে শিরক-এ 
অংশ গ্রহণ করাকে উপভোগ করছেন। যদি আপনি চান তাহলে তাদের কুফরী ও শিরক-এ আপনি অংশ নিতে পারেন; 
তবে জেনে রাখুন, তাদের সাথে এই অংশ গ্রহণ এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাবে না। এটা আখিরাতেও অটুট থাকবে, 
যে রূপ আল্লাহ্‌ সূরা নিসায় বলেছেন। তিনি প্রথমে সর্তক করেছেন এই সব পরিষদে যোগ দেয়ার ব্যাপারে এবং 
মানুষকে এই সব পরামর্শ পরিষদ এড়িয়ে চলতে আদেশ করেছেন এবং তাদের সাথে বসতে নিষেধ করেছেন। যদি 
কেউ বসে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হবে । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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“কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে 
এবং তাকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসিও না, 


অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে । মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্‌ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।” [সূরা 
নিসা ৪ ৪১৪০] 


* বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭-এর ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে £ “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম 
অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য 
হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে ৷” 


* তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ২ক )এ বলা হয়েছে “আমি .............. সম্রদ্ধচিত্তে শপথ 
করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার 
সহিত পালন করিব; 


-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; 
-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; 


-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত 
আচরণ করিব ।” 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


* তৃতীয় তফসিল- শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে, “আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া 
সম্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত 
পালন করিব; 


-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; 
-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; 
এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।” 


এখানে শুধু আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি বরং সংসদ সদস্যরা আল্লাহ্র ও 
রাসূল (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তে এই সংবিধানের রক্ষা, সমর্থন এবং একে টিকিয়ে 
রাখতে শপথ করছেন। 


এরপরও কি আপনি নিশ্চিত নন যে, এটা শিরক, এটা পরিষ্কার কুফর? আপনি কি জানেন না এটি আল্লাহ্‌র দ্বীন 
নয় এবং এটি একতৃবাদের দ্বীন নয় ? তাহলে কেন আপনি তা গ্রহণ করছেন? এটা তাদের জন্যে ছেড়ে দিন, এটাকে 
পরিত্যাগ করুন এবং একে এড়িয়ে চলুন। এটা যাদের দ্বীন তাদের কাছে ছেড়ে দিন এবং ইব্রাহীম আ.)-এর দ্বীনের 
অনুসরণ করুন। ইউসুফ (আ.) তার দুর্বলতার সময়ে, জেলে থাকার সময়ে যে রূপ বলেছেন, আপনিও সে রূপ বলুন ৪ 


“যে সম্প্রদায় আল্লাহতে ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি আমার 
পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সহিত কোন বন্তুকে শরীক করা 
আমাদের কাজ নয়। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না।” [সূরা ইউসুফ ১২ £ ৩৭-৩৮] 


হে মানুষেরা! ত্বাগুতকে এবং তার পরামর্শসভাকে বর্জন করুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন এবং তাদেরকে অস্বীকার 
করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের দ্বীনকে (মানুষের তৈরী যে কোন ধরনের জীবন ব্যবস্থা) ছেড়ে ইসলামকে গ্রহণ না 
করে। এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট পথ, স্বচ্ছ আলোর মত কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। 


“আল্লাহ্‌র ইবাদত করবার ও ত্বাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল 
পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত 
হয়েছিল” [সূরা নাহল ১৬ £ ৩৬]। 


আল্লাহ্‌ আরও বলেন ঃ “হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌ ? তাকে 
ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, 
এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য 
কারও ইবাদত না করতে, কেবল তীর ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা আবগত নয়” । [সূরা ইউসুফ 


8 ৩৯-৪০] 


তাদেরকে এড়িয়ে চলুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন, তাদের লোকদেরকে এবং তাদের শির্কী মতবাদ ত্যাগ করুন 
খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মহান বিচার দিবস আসার পূর্বেই । আপনার ইচ্ছা, সাধনা, পরিতাপ সেই দিন 
কোন কাজেই আসবে না । আল্লাহ্‌ বলছেন ৪ “আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, “হায় ! যদি একবার আমাদের 
প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল ।’ এইভাবে 
আল্লাহ্‌ তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না”। 
[সূরা বাকারা ২ ৪ ১৬৭] 


এখনই তাদের পরিহার করুন এবং তাদেরকে বলুন 8 “তোমরা ইব্রাহীম (আ.) দ্বীনের ও নবীদের পথের অনুসরণ 
কর”, 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


যে রূপ আমরা বলছি £ 


ওহে, মানুষের তৈরী আইনের দাসেরা ...এবং সংবিধানের দাসেরা ... 


ওহে, গণতন্ত্র নামক দীনের সেবকেরা ... 
ওহে, আইনদাতারা ... 
আমরা তোমাদের এবং তোমাদের দ্বীনকে বজর্ন করছি ... 
এবং আরও অস্বীকার করছি তোমাদের শিরকী সংবিধানকে 
এবং তোমাদের মুশরিকদের পরামশর্সভাকে 
এবং তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও ঘৃণা শুরু হলো 
চিরদিনের জন্যে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহৃতে ঈমান আন । 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


সংসদীয় বিষয় ৪ বিবেচনা করুন, চিন্তা করুন ওহে জ্ঞানবান সমঝদার মানুষেরা 


“আমি ভাবতে পারতাম না যে আল্লাহ্‌ তার কিতাব ও তার রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে যেই শরীয়াহ দিয়েছেন, তার 
জন্য তার বান্দাদের অনুমোদন প্রয়োজন । কোন প্রকৃত মুমিন মনে করে না যে, আল্লাহ্‌ যে বিধান নাযিল করেছেন 
তাঁর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে, তা মানার ক্ষেত্রে তার বান্দার অনুমোদনের প্রয়োজন আছে। কারণ আল্লাহ্‌ 
বলেছেন 8 

১০১৭৯০৭ ১৭১৯৯ 058 001১৭ 4৯০৪] ০০ 925535০৯৪০৪ LG 

১১০০0০19455 এ] ০০৪ 

“আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের 

অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্‌ এবং তীর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে” [সুরা আহযাব ৩৩ ৪ 


৩৬] 


০১৪ ০০১৯৪ 1৩৯৪ ২০০6 ১৯৩ ৪ BESS ০৯ ০১৪৯১ ৪০৩9৪ 
৮১19৪ 


“কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের 
বিচার ভার তোমাদের উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিন্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং 
সর্বান্ত ঃ করণে তা মেনে নেয়।” [সূরা নিসা ৪ ৪ ৬৫] 


এবং তিনি আরও বলেছেন £ 


৮৮৭ 


0১৯০4] &| 14১8৭ OB pga 9b od ৮৯ 053 ১১৬৭ সত 058 ০) 09880) ০১৯৪ 
০৩১১৯ 


“তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্যে তো আছে জাহান্নামের 
অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হবে ? উহাই চরম লাঞ্ছনা ।” [সূরা তওবা ৯ ৪ ৬৩] 


কতিপয় বান্দারা সংসদের মাধ্যমে একে আইন হিসেবে পাশ করতে চাইছে! আল্লাহ্‌র বান্দার সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহ্‌র 
দেয়া বিধান থেকে ভিন্ন হয়, তার বান্দার সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে এবং তা আইন সভা বা সংসদের মাধ্যমে পাশ 
হয়ে সরকারের কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা তা বাস্তবায়িত হবে যদিও তা কুর'আন-সুন্নাহ্র বিরোধী । এর প্রমাণ হচ্ছে, 
আল্লাহ্‌ মদ নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সংসদ তা বৈধ করেছে, আল্লাহ্‌ তীর দেয়া সীমানা রক্ষা করতে বলেছেন কিন্তু সংসদ 
মনিব ডিজি সংসদের সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে যদিও তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।” 


মিটি 1910 


“এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল, হিদায়াত ও রহমত 
এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার চেয়ে বড় 
যালিম আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্যবিমুখতার জন্যে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি 
দিব ।” [সূরা আন'আম ৬ ৪ ১৫৭] 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দীন)! 


০১৪০৬ ১১০৪৭০৯০০৯৪ ভি SSA ০865 এ bon Ug HCY Cy 
|) ০৮৮৪ ৯১৫৯ = ত 
“কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য 


পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দঞ্ধ করব, আর 
উহা কত মন্দ আবাস ।” [সুরা নিসা ৪ ৪ ১১৫] 


/ ২৯৯৯৯ ক্স 





/ UG SATA 


“Vj HB dM 180 002/0-35 SARUK: b 


telegram.me/daral_irfan 
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৬7 930 -এর পক্ষ হতে বিতরণ সংক্রান্ত 
বিশেষ অনুরোধ $ প্রকাশকের টাকাসহ এই গ্রন্থের সকল 
অংশে যে কোন প্রকার- যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো-কমানো 
অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন ব্যক্তি 
এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন । 
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# গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত কুফর এবং সুস্পষ্ট শির্কের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা .......... ০০০০০ ৫ 
# নির্বাচন পদ্ধতি এবং ভোটারদের উপর এর প্রয়োগ .......... eee. ৭ 
# গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে যোগদান সংক্রান্ত সংশয়গুলোর ব্যাপারে ফয়সালাঃ.............. ১০ 








১/ মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইউসুফ (আঃ)-এর যোগদান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা ১০ 


























২/ নীতিমালাঃ দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতি ১২ 
৩/ নীতিমালাঃ ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা ১৩ 
8/ নীতিমালা  আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ১৫ 
৫/ নীতিমালাঃ ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ১৬ 
৬/ নীতিমালাঃ নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি ১৮ 
৭/ নীতিমালাঃ জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য ২০ 
জোর জবরদস্তি সংক্রান্ত একটি উল্লেখ্য বিষয়ঃ .......................২১.১০১০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ২১ 
গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায়ঃ .........................১.১০,২০১০০০০০৮০০০০০০০০০০০১০, ২১ 
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আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ ৪8৬ 0084 nek K v(fy Dc¥k nose 
1৬০ ডা ৬৮ Ay. VSeXZ Xb Bn bB By 3507 BZA) Ch 
Ges Dy géAhrw Dag (8,৬15 তেও 95821 Zu ৫) 1 ev Ki vGes 
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m eZ cif Gesgbfi 06/5858 rj 521৩9 ne (সূরা যুমার ৩৯:১৮) 
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নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য । অতঃপর শান্তি বর্ষিত হোক নবী (সাঃ), তাঁর 
পরিবার বর্ণের ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) এর উপর শেষ দিন পর্যন্ত । 


সাম্প্রতিক ইন্টারনেটে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদন যোগ্যতা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিতর্ক দেখা গেছে আমাদের দ্বীনি ভাইদের মধ্যে । 


0৯০৫, Ag¥i এ বিত্ত 98605 0-1৩ 73908 dj এত RIK, 
Bex HKARY RepZnm আনিগা90 nab NZ k gZ WKE KePFi WK 
eaMbx 335 পিঠ, [জাত ও Axi WZ eALAy 0986 Avr IGE / 870 
উত্থাপিত বিষয়গুলোর সমাধানের মানসে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু ভুল দাবীর শুদ্ধতা আশা 
করছি । এছাড়াও উল্লেখিত প্রবন্ধে 927 X87] 00১1 কিছু ভুলের এবং এই বিষয়ের সাথে 
সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয়ের পরিশুদ্ধতার চেষ্টা করব । মুসলিমদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরতে কিছু ভূমিকা সম্বলিত পয়েন্ট অবশ্যই তৈরী করা 
দরকার । প্রবন্ধের ধারাবাহিকতায় আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনের বিরুদ্ধে 
কিছু দলিল ভিত্তিক বিত্কের অবতারণা করব । 


71924098901 05512 Wi i )191/--01788 Flv 


গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy | Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Dem০s ও 
Cratus থেকে উদ্ভূত | 10911095 শব্দের অর্থ হল “মানুষ/জনগণ” এবং 01815 অর্থ ‘পরিচালনা’ । 
Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে 
তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা । এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে । এবং 
এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে এ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে 
সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে । 


আব্দুল ওয়াহ্হাৰ আল-কিলালি বলেছেনঃ “সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূলে রয়েছে একটি 
কাল্পনিক মতবাদ যার কর্তৃত্ব জনগণের উপর আরোপ করে এবং এই কর্তৃত্ব থাকে জনগণের উপরে 
তার নেতৃত্বে । সংক্ষেপে জনগণের দ্বারা গঠিত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মাধ্যমে তৈরী সমষ্টিই হল 
গণতন্ত্র” | (মাওসু'আত আস্-সিয়াসাহঃ ২য় খন্ড,পৃ:২৫৬) 


AZGe MZ’ 509১ GKlci wi hr 6/৬/১82 0ত এ ony পাত WZ য়ে 
ACK 1৬10] Ges VAY hGH AwKSi ০ AHYKYXY lw Ges Gy 
0888 / 8০৬] GKWBey Z n¥ 5870 ৬৪ 36 i RAAbEK Ki] AYK 
এ 38508) 08 Ab এ37 GE 75827 d A PGgeeAthb ০0108 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ &Ge5 Ay. ekg 213 Zu তি ০609 018১4428098 
Ges Wy AX ne NY 13813. (সুরা রাদ ১৩:৪১) 


তিনি আরও বলেনঃ 8 ¥i W Gob KM 2 eZv AQ hiv 1 বিএ) WER 
Gp i, 14 Abya 19. 98 19965 (সূরা শুরা ৪২:২১) 


এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত 
অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে । এভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ 
প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আদেশগুলোর উপর । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 55 ৬৫101 bv ZK 7125 15007541708 23 ৬117 MY 
132 Ze) ৬৫ Zuy 2৫ 100 1762 2 ৬৫ gb Ki rh 11৬ kb I 
5892 28 ৬০০4০০13902 a s 28৬ ০৩] (সুরা ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪) 


অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা 
উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল “তাওয়াগীত' এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর 
নামই হল আল্লাহ্র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা । যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত 
আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেই “তাগুত' বলে সাব্যস্ত করেছেন । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ Ay ৫ 2৩13 2330018৬013 3 2৬ ৩৬৮ 
K¥ Acbr 1001 0551/940101 ০9521 1001 11 Kivi এতে ৩৬ 
25051 19021 958 ০37৬ Df ৬ 0 ME Pej hM 214 ও (25057 
MRE) 1 ১৫৬ AWK 5 un} ...| € (সূরা নিসা ৪:৬০) 


চ0/ Bw Bab যাহ) (111) 9815: “আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য 
পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা এ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র 
বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেয় তাহলে সেই হল ‘তাণ্ডত’ । এই কারণে যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন 
তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল “তাগুত' ৷” (আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃ:২০০) 


Bay KB (i rt) ০812: “আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) শাসন পদ্ধতি ব্যতীত যারা অন্য 
কোন পদ্ধতিতে শাসন করে তারাই তাগুত । মানুষ আল্লাহ্র পাশাপাশি যাদের ইবাদত করে অথবা 
মানুষ যে ব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যম মনে করে এদেরকেও তাগুত বলে 
বিবেচনা করা যায় । 

যদিও এক্ষেত্রে তারা নিশ্চিত নয় যে তারা আল্লাহ্‌র একক ইবাদত করছে না দ্বৈত ইবাদত করছে । 
সুতরাং এরাই হল তাওয়াগীত (তাগুতের বহু বচন) এবং যদি আপনি এই সকল তাগুতের প্রতি এবং 
এদের সাথে জনগণের শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠবে যে, জনগণ আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে তাগুতের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ্র শাসন হতে তাগুতের 
শাসনের দিকে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য হতে তাগুতের আনুগত্যের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে” । ('ইলাম আল-মুওয়া্কিঈন, খন্ড ২৮, পৃ৫০) 


৬ 
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006 Ay 900 /9-10845 (i nt) ৪412 ‘এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (সাঃ) এর 
মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের 
আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক । এতে কোন সন্দেহ নেই’ । (আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, 
পৃ৮২-৮৫) 


এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল 
অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যে ঘোষণা 
করে । এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে লুকায়িত শির্কের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন অনুভব এই মুহূর্তে 
আমরা করছি না 


যদি পাঠকগণ শুরু হতে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত না হন তাহলে আমি 
আপনাদেরকে অনুরোধ করছি গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি সমৃদ্ধ 
কোন প্রবন্ধ অথবা বই পড়ুন । কেননা এই প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য শুধু মাত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
যোগদান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা । আমরা এই প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রন করে জটিলতর করতে চাচ্ছি না। 


#Wafb ci 055 4৩1 1001 G 08 

নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল যার ফলে এটা 
পরিষ্কার করা যায় কারা কাউন্সিলে অথবা সংসদে এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব দান করে । এই 
নির্বাচন পদ্ধতি আরও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাশীল দল, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা নির্ধারণ 
করার জন্য । এই নির্বাচন পদ্ধতিটি জনগণের নেতা পছন্দের উপর গঠিত যারা তাদের পক্ষে 
আইন প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ করবে । 

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত । জনগণ যদি নির্বাচন 
পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না । যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর 


পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন 
প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে । 








১ এমনকি “ভোটের পক্ষে ও বিপক্ষে” শীর্ষক বইয়ের লেখক নূন্যতম এই সত্য স্বীকার করেছেন যে, একটি 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগদান করা অবশ্যই অননুমোদনযোগ্য । তার বইয়ের প্রথম ধাপে তিনি বলেছেন যে, 
“বর্তমান আধুনিক সময়ের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দুরে । প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার 
কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ রব্বুল "আলামীনের নিকট যিনি পবিত্র, মহান এবং সর্বোচ্চ । তাই কেউ যদি এমন কোন 
শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় প্রকৃত পক্ষে যার ভিত্তি মানব রচিত অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রণীত 
শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যা ইসলামিক শরীয়াহ্‌কে বাতিল বলে ঘোষণা করে, তাহলে এ ব্যাপারে 
অধিকাংশ মুসলিম আলেমরা একমত যে সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অননুমোদন যোগ্য । 
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Avy | 12 Ay -88 ৬ ১০13: “তাই বুঝা যাচ্ছে যে, জনগণ যাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করে তারা তাদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে ৷ বরং তারা এমন সব সাংসদের হাতে কর্তৃত্ব 
দান করে যাদেরকে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে । (মাওসুআত 
আস-সিয়াসাহ, ২য় খন্ড, পৃ:৭৫৭) 


ke Aeyemn 004৬ nn 2412 প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল 
জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস | এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের 
জন্য প্রতিনিধি নিবচিন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে । 


অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্‌ নয় বরং 
একজন সাধারণ মানুষ । সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারনের ক্ষেত্রে যার 
ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল 
শাহ্‌ নয় । এটাই হল কুফর, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও 
তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক । 


এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একক 
ইলাহিয়্যাতে (একনিষ্ঠ ইবাদতে) শরীক করে ।' হেকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত- 
তাণ্দুদিয়্যাহ আল-হিযিবিয়্যাহ, পৃঃ২৮) 


সুতরাং সত্য হল এটাই যে, সকল সংসদ সদস্য যারা সবাই অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিত 
এবং যারা আইন প্রণয়নের জায়গায় বসে আছে তারা তাদের এই আল্লাহদ্রোহী কাজগুলো তখনি 
করতে পারে যখন জনগণ তাদেরকে এ অবস্থানে বসতে সাহায্য করে । এখন যদি আমরা বলি যে, 
আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ সাংসদরা কুফর এবং শির্ক করছে তাহলে যারা 
তাদেরকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করছে তাদেরকে আমরা কি বলব? এমনকি তারা এটাও 
জানছে যে, এই প্রার্থীরাই মানব রচিত আইনের পুনর্গঠন করবে তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে । 


KL Avy Kui Bab Avy AwRR 9 Bt ‘তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট 
দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শির্কের প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে । কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজ 
হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং 
তাদেরকে আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


90117 | 1097 ie ne [এ 143 mio¥i WER WE ct 
by 01 0011 08 ci ৬ 0081 8 KdiX ৬01 0865 (সূরা আলি 
ইমরান ৩:৮০) 

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ ফিরিশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করে তবে 
সে কাফির । তাহলে যারা সংসদ সদস্যদেরকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের অবস্থা কি? এই 
ভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
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ওত 9, m 822৭ ওলি 00114 0091 | Ye¥i 0933 db 
সত ৬,০৮5 4741 850215// 2৬ WQKB Zu kiX bvKiy Ges 
Ag¥i 010 193,590 lie we [এ 153/14| € (সূরা আলি ‘ইমরান 
৩:৬৪) 


অতএব, মানুষকে আল্লাহ্র পাশাপাশি রব সরূপে গ্রহণ করা হল কুফরী এবং বেঈমানী এবং এই 
কুফরীই হল সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জনগণ এই কুফরী ও শির্কে লিপ্ত হচ্ছে। 
(আল-জামি ফী তালাব আল-ইলম আশ-শারীফ, ১/১৫১-১৫২) 


আবার কেউ যদি নিজে সরাসরি কুফরীর সাথে জড়িত না থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুফরীর 
পক্ষপাতিত্ব করে তাহলে নিম্মোক্ত নীতিমালার মধ্যে পরিগণিত হবে যে, “কুফরীর সমর্থন দেওয়াও 
কুফরী’ । কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে মানুষকে কুফর অথবা শির্ক করতে সাহায্য অথবা সক্ষম 
করে এ একই রায় তার ক্ষেত্রেও যে রায় প্রযোজ্য এ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজে শির্ক অথবা কুফর 
যে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং এই রায় দিয়েছেন । 

01295 ৩61 তত Wy ৬/০54040) MH Hb তা ৬ CHE 1941 
AZ 068 হিট 055 GK 14 ভাত 20107) 0107284/80900 Ww: 
bund 1 4০1 nt ent by AbAe ০৩৬ ৩৪192178185 901৫ 
| Kuli 1803 39 Ay. তারা তেও 1433] & (সূরা নিসা ৪:১৪০) 


এবং 2৬1৩14৫0118) ৪819 ‘তার ভাষ্য- নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে সিএ 21 0253 nl - 
অন্য কথায়- আপনি যদি কাজটি করেন অথবা প্রতিরোধ না করেন তাহলে কুফরীর ক্ষেত্রে আপনি 
তাদের সমপর্যায়ের " (ফাত্হ আল-ক্বাদির, ১ম খন্ড, পৃ:৫২৭) 


এ 1895 BY /58/8) Bab 0006 Bab Avy | arte (int) ef tt “উজ 
আয়াতটির অর্থ একেবারে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক তাই | আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যদি কোন 
ব্যক্তি আল্লাহ্র আয়াতগুলো শুনে বিশ্বাস না করে অথবা আয়াতগুলো নিয়ে মজা করে/ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে 
এবং কেউ যদি জোর-জবরদস্তি ছাড়াই এ সকল লোকদের সাথে বসে যারা আল্লাহ্র আয়াতকে 
অস্বীকার করেছে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করে অথবা 
তাদেরকে ত্যাগ না করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের আলোচ্য বিষয় পরিবর্তন করছে তাহলে সেও 
তাদের মত একজন কাফির । এমন কি সে যদি তাদের কাজে অংশ গ্রহণ নাও করে কেননা তার নীরব 
সম্মতি প্রমাণ করে কুফরীর প্রতি তার সমর্থন । কুফরীর প্রতি মৌন সমর্থন থাকাও কুফরী । 


এই আয়াত এবং এই ধরনের যে আয়াতগুলো আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে, কেউ যদি কোন পাপ কর্মে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে যে পাপ কাজটি করেছে সে 
তার মতই বিবেচিত হবে যদিও একথা বলে যে সে মনে মনে পাপ কাজটিকে ঘৃণা করে তবৃও এটা 
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গ্রহণযোগ্য না । কেননা বিচার সাধারণত করা হয় বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির উপর ভিত্তি করে । কেননা 
অন্তরের আভ্যন্তরিণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কেবল মাত্র আল্লাহ্র কাজ । তাই বাহ্যত যার মধ্যে 
কুফরী প্রতীয়মান হবে সেই কাফির বলে বিবেচিত হবে ।” (মাজমুআ’ত আত-তাওহীদ, পৃ:৪৮) 


অতএব, যে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে কুফরী সংগঠিত হওয়ার স্থানে এবং এঁ স্থান ত্যাগ করে না 
অথবা এ স্থানে কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে না তার ক্ষেত্রে এ একই রায় যে রায় 
কুফরীকর্তার ক্ষেত্রে । 


যারা শির্ক ও কুফরকে সাহায্য করে অর্থাৎ সক্রিয় থেকে কাউকে নির্বাচিত করে যাতে তারা সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে কি বা বলা যায় । মনে রাখতে হবে যে, এই 
ভোট দান পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকটি সংসদ সদস্যকে শির্ক এবং কুফরী করতে দেয়ার একমাত্র 
উপায় কারণ ভোটার কর্তৃক নির্বাচনীয় সমর্থন ব্যতীত তারা এ বিশেষ স্থানে সমাসীন হতে 
পারেনা । 


আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় 
তার কার্কলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্কের ব্যাপারে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না । যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি অন্য কাউকে ‘রব’ বানায় বৈধ ও অবৈধ করার 
ব্যাপারে, বিধান দাতা হিসেবে এবং যারা সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি জীবনী শক্তি ও খাদ্য/ 
রিযিক দানকারী হিসেবে রব বানায় তাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের উভয়ের 
ক্ষেত্রে একই রায় প্রযোজ্য । 


92৬16 নিও c¥ 29011 ৬ 3101৩ eh 
dan Y 
যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান করাকে অনুমোদন দেয় সত্যিকার অর্থে তারা পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন 
স্তরে রয়েছে । এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যে, অনিবার্ষভাবে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ তারা পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে রয়েছে । আর কতক রয়েছে যারা ভুল ধারণা 


ও সন্দেহ বশতঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদানকে বৈধ মনে করে । দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের উক্ত 
ভ্রান্ত ধারণাগ্ডলো নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে খন্ডন করা হলঃ 


Y 31 28 301 উজ] 300 ১8106 ED (03 
91৬01 ৬ 78৬ তি 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ & $৬ 288 মুছা Aw 10) By An এয তং 
Ae GV আল 0188] AZtci 1৬11101৬৪৪৪, 2101 ৬ 
588, AR তে ৬৭1 9৮৮৬ জে Rb rB¥ | ED 988, ০ 
2য় adbfwWi Dci 10810৩৬1447 Aw 54080 | np il Ki GBFve 
মার Avy mB x 3X ciaMZ Kw w th mB x 3X h VB@VAeCb KW ০৬5] 
Awy | 968/ 2841 cis 0 KN Awy 11101014101 ciadj be Kiv 
1015 (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬) 


7086 122 - 17125512007 non 


তাই যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা 
বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে 
পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা 
গ্রহণযোগ্য হবে না? 


যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে 
কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন । তিনি বলেছিলেনঃ 

98780 Way এত Ko 052/ ৩52৬ ৬] why 1 ৪ণী0 Ws ওত 
AbAKVI 89021511৬ RA 978 165. 00 ৬ yAwKek 5K BvmeKA 
গিনি bi ৪ (সূরা ইউসুফ ১২:৪০) 

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) এ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য 
করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন 
তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই 
বলে যেঃ ৪7807 58 ৬ KS 0237 vif 5 

01 GZ যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে 
তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আঃ)-এর 
শরীআহ্‌ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই । বরং এই 
আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা 
বারিয়ে ছিলেন । 


Bab [২ AY-Zarxetwiktb fh 08৬ (117) 941 “ইউসুফ (আঃ)-এর সময় 
যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন” ৷ (জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই 
আল-কুরআন, ৯/২১৭) 


Ay -eNex ৪815 “মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে 
অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও 
অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে |” 


আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের 
দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল । 


BAP RVvx AY-Zery (ভারা) eM রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর 
নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে 
দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন । 
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এর প্রমাণ সুরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ 81 ৬6 Avy EDs (AY)- 
XK mB ৭২ ভি 1) তে এ 5 3 319) BAC Ki ০52] 


€.. MB 3 ভা FMD Bev AcC Ki 35 ০৬ 3210...5 এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে 
জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ॥মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের 
(আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই ছিল চুরান্ত । 


Ay “KZ b 4 ইবনে আববাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর 
বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য 
তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তার (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয় ৷” 


G ney -KeZe¥ ৮ “যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন 
তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং 
তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় 
বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো । 


এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও 
অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ 
বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায় বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে । 


রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে 
পারো । এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি 
তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই । (আল-জামীগলি আহকাম আল-কুরআন, 
খন্ড ৯/২১৫) 


তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, এ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে 
উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হবে এবং 
ভুল হবে । কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, ” যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে 
তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। 


আরও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ উসুলের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের শরীয়াহ আমাদের শরীআহ 
হিসেবে বিবেচিত যদি না তা আমাদের শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় । 


তাই কেউ যদি কল্পনার বশীভূত হয়ে শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে বলে যে, ইউসুফ (আঃ) তাঁর উপর 
প্রদত্ত শরীআহ_মানেননি তাহলে তাকে বলতে হবে যে, ইউসুফ (আঃ) যদি এখন বেঁচে 
থাকতেন তাহলে তাকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীআহ মানতে হতো । 


2 balgy ৬9০01 1:81 08/961 ৬1018101199 5014৬ bal 
গণতান্ত্রিক নিবচিনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ 
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ক) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম 
খারাপের পক্ষ নেয়া । 


খ) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে 
পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া । 


আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে । তারা সঠিক 
নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে 
চায় যেখানে এ নীতি খাঁটে না। 


বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি । শুধুমাত্র সেখানেই 
এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই । কিন্তু যদি এগুলো 
থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- 
তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয় । 


অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি 
করতে পারে । কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় । 
ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ 
খাওয়ার দাওয়াত দিল । সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে 
২৫% এলকোহল ৷ সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল । 


গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের 
নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে 


তার তুলনায় এই শির্ক ( আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক 
বেশী ক্ষতিকর । এটা হবে ২৫% এলকোহল বাদ দিয়ে ৫০% এলকোহল গ্রহণ করার মতো । 


3 জনে Y | WE AcUVICE npevNY 1৫ ৬ 


এই নীতি বা উসুলটিও পূর্বেও নীতির মতোই | এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নিবচিনকে 
জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার 
কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম 
বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী । 


প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক । সুতরাং এর সুবিধা 
আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লাহ্র তাওহীদকে উপেক্ষা ও 
অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায় । 

kw Acyl 0971৬ 9 Aci GK AS (W [ভাত 18011 
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আমেরিকার মুসলিমদেরকে, বৃশকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন । শেইখ 
হালিমাহ লিখেছেন, “ আমার বক্তব্য হলোঃ এ শেখের কথাগুলো নানা কারণে বানোয়াট ও বর্জনীয় । 
তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল । 


গণতন্ত্র- যা আমেরিকাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাতে একমাত্র আব্বীদা ও শরীয়াতের বিভ্রান্তির দ্বারাই 
অংশগ্রহণ করা সম্ভব, এবং ফলাফল কখনোই প্রশংসা লাভ করতে পারে না; আর এর থেকে যতই 
সুবিধা লাভ করা যাক না কেন- তা কখনোই অজুহাত হতে পারে না । আর এক্ষেত্রে এটা কিভাবে স 
স্তব হয় যেখানে এটি শরীয়াহ ও এর নীতির বিরুদ্ধে । আর এ ব্যাপারটি আমরা আমাদের বিভিন্ন 
প্রচেষ্টায় পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি । (ওয়াকাফাত মা আশ শাইল সাফার, পৃঃ১৮) 


আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি 
হালাল হবে না । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

52০৫৬941089 1 RNMEKAREUMKE| Acs 98:5৯ 09৬ 
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সেই সাথে আল্লাহ্‌ সুব:) আরো বলেছেনঃ 
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Bab Kum (int) 01366 997 Zari 2830) “এসবের লাভগুলো সবই 
ইহলৌকিক ৷ যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হযম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, 
একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি । অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। 
একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা 
অপকারই বেশী ৷ কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে 1” 
আর একারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ 6.4 95 Cc. 10141 Rf AYK race 
(সূরা বাকারা ২:২১৯) 


একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার 
মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য 
যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর । 


আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় 
গুনাহ হলো শির্ক আব্লীহর সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ । 
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“আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের 
সুবিধা হয়”- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায় । তারা 
বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়তে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন 
সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয় । 


আসলে এই মারাত্মক ভূলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয় । এই হাদীসটির অপব্যবহার আরো 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে । এজন্য আমরা এব্যাপারে বিশদ আলোচনা তুলে ধরছি, ইনশাআল্লাহ্‌ । 


প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়ত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। 
Aeuy Ay 10৬ ১৫111) ০412: “গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন 
হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে 
অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা 
একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয় । যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো 
গীবত করে, অথবা এ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি 
হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়তে, তখন তাদের 
গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! 


এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব 
নেই । বরং ভালো উদ্দেশ্য খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী- যা আরেকটি অন্যায় । 
সুতরাং সে যদি সচেতন থাকে (ভুল পথের ব্যাপারে) তাহলে, যেন শরীয়াতের উপর অটল থাকে । 
কিন্তু সে যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার উপর অজ্ঞতার গুনাহ বর্তাবে, কারণ জ্ঞান অর্জন 
করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ । তাছাড়া, শরীয়াত যেখানে ভালো কাজের (নিয়তের 
বিশুদ্ধতা) ব্যাপারেই এমন (সতর্ক), সেখানে খারাপ কাজ কিভাবে ভালোতে পরিণত হয়? এটাতো 
অসম্ভব । সত্যিকার অর্থে, যে জিনিসগুলো অন্তরে এমন ধারণার জন্ম দেয় তা হচ্ছে অন্তরের গোপন 
খেয়াল খুশী বা কামনা-বাসনা... ৷” 





এরপর তিনি আরো বলেছেনঃ “এর দ্বারা যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ভাল 
নিয়তে খারাপ কাজ করে তাহলে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে দ্বীনে নতুন 
হয় এবং এ ইলম অর্জনের সময় না পায় । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 8209 রণ VU i ¥XK 
WYUmK, hw তি VIR € (সূরা নাহল ১৬:৪৩) 


90014) ১৫111) Avl ০3: “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বাণীঃ “প্রত্যেক আমলই তার 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল”_ তিনটি জিনিসের (ইবাদত, গুনাহ ও মুবাহ) মধ্য শুধুমাত্র আনুগত্য ও 
মুবাহাত (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয় । এটা এই কারণে যে, 
আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা । বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে 
কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না। হ্যা, নিয়তের একটি প্রভাব এ ক্ষেত্রে 
(গুনাহের ক্ষেত্রে) আছে; তা হলো খারাপ কাজের সাথে যদি (আরও) খারাপ নিয়্যত যুক্ত 


১৫ 
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করা হয় এবং এটা তার বোঝা বৃদ্ধি করে আর পরিণতি হয় চুড়ান্ত খারাপ- যা আমরা “কিতাবুত 
তাওবা'-তে উল্লেখ করেছি ।”(ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১) 


এ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর | আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার 
সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন 1 Au) Ki hb Avy ANRR 910: “আমি বলি 
এই ফাতওয়াটি ভুল । ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো 
নিয়তের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি । আর 
পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই 
কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম । সুতরাং এতে অংশ নেয়া 
বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর 
করে এর বাস্তবতা জানার উপর ৷” (আল-জামি ফী তালাব আল ইলম আশ শারীফ- ১/১৪৭-১৪৮) 


সুতরাং উত্তম নিয়ত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের 
যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় । যদি 
তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম! 


5 baigy ৬ ৩ AWK 5 7/0550 1 Wa Kiv 


গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকেন । যে প্রার্থীর আদর্শ 
মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির 
তুলনা করেন । কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে । 


এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই 
সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে । গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে 
আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক । যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে 
পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভূলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি 
ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায় । £ 


ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি 
শরীয়ত সম্মত হতে হবে । অর্থাৎ, কোন চোরের চুরি বন্ধ করতে তাকে হত্যা করা যাবে না বা 
কাউকে সুদ দেয়া থেকে বিরত রাখতে তার টাকা ছিনতাই করা যাবে না অথবা কারো পরিবারকে 
তার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মানুষদেরকে অপহরণ করা যাবে না । এই সামান্য 








২ এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ) । শুধু তাই নয়, 
যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে 
তাদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে । 
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বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয় যদি সে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার 
বিষয়টি বোঝে । 


এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, এ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার 
(ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা । শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ “এবং 
(ভালো কাজের)আদেশ ও (মন্দকাজের) নিষেধকারীরা যদি জানে যে এর প্রতিফলে ভালোর সাথে 
সাথে মিশ্রিত হয়ে কিছু মন্দও ঘটবে, তাহলে তাদের জন্য এটি করার অনুমতি নেই যতক্ষণ না তারা 
এর ফলাফলের (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে নিশ্চিত হয় । 


যদি ভালো ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তবে তারা এটি চালিয়ে যাবে । আর যদি মন্দ ফলাফলের 
প্রাধান্য থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটি করা নিষেধ, যদিও এর দ্বারা কিছুটা ভালো (ফলাফল) 
বিসর্জন দিতে হয় । এক্ষেত্রে এই ভালো কাজের আদেশ করা, যার পরিণতি খারাপ একটি খারাপ বা 
মুনকারে পরিণত হয় যা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (সাঃ) অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে ।(আল আমর বিল মারুফি 
ওয়াল-নাহিয়ু 'আন আল-মুনকার, পৃঃ ২১) 


Ba KB (i rt) ০413: “সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে 
পরিচালিত করে যা আল্লাহ্‌ (সুবঃ) ও রাসূল (সাঃ) বেশী অপছন্দ করেছেন প্রেথম মন্দের চেয়ে), 
তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয় । যদিও আল্লাহ্‌ (সুবঃ) এটি প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি 
যারা করে তাদের অপছন্দ করেন ৷” (ই'লাম আল-মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪) 


যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ 
ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে । দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় 
কিনা । এক্ষেত্রে যদি আমরা ইরাকের মুসলিমদের উপর অত্যাচার কমানোর কথাও চিন্তা করি, 
তাহলেও কি আমরা শির্ককে বিনিময় হিসাবে ধরতে পারি । আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ Gc ZN 
/961 ৬12 {| € (সূরা বাকারা ২:২১৭) 


এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া 
যায়। key 20 800 Bab 2৪018) (11) SF 3 “যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও 
অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ 
এবং অমঙ্গল ।”(আল ফাতওয়া-২৮/৩৫৫) 


হা! AY ১৫ 1১৩ তার “লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্‌” - এই সাক্ষ্য দানে আহবান” বইটিতে শেইখ 
সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ৪২ “আল-ফিৎনাহ হলো কুফর | সুতরাং 
সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর এ জমীনে একটি 
তাগুতকে নিবচিন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াহ বিরোধী ৷” 


সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের 
নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে 
কিছুই যায় আসে না । এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, 
তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে । 


১৭ 


7086 152 - 17825512507 non 


9 bulgy ৬ 2 7৮810) 1৩114 vv এত 

যারা গণতান্ত্রিক নিবচিনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন 
মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে 
অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে । অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা 
পরিস্থিতিতে হালাল! 


এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি । কারণ, এ নীতিটি 
সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয় ৷ বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু 
বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে ‘প্রয়োজন’ বা ‘জরুরী’ বলা যায় না। সতরাং আমাদের 
সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি । 
মানুষের ‘প্রয়োজন’ বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের ৪ 

(১) দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় 


(২) জীবনের জন্য আবশ্যকীয় 
(৩) মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয় 
(8) রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয় 


(৫) সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় 


এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয় । যেমন, কারো জরিনা করা বা কোন মাহ্রাম মহিলাকে 
নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পুরণ করা 
আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল । সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই_ এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, 
এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে। 


দ্বিতীয়ত, শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ শির্ক এবং 
কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া 
কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয় । 


(এও ৬ (RN এ Ra WG এ 388 GU NIMARMATE ০৬] Aw ৬ 
উর] [11৬ 14৬ 30000 ও bai াডা3278 K ৬৬৫ ৬৪ 
12 cw 


7086 PE - 17125512007 non 


10 Bw Bab Zein (i rt) ০ ২ “নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু 
কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, 
(সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্ক, অ 
বধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন । এই চারটি বিষয় 
হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সুবঃ) বলেছেনঃ &9 bt Aw 1218৩0131340217220 
0৬/07/4724 cc KR, খেত ek ৩2৬ AY. vine Gop 44 XK 
[৫৬ 7000) ENsbiy KF bls Ges Ay. 79005 39001 vASEe KivivZdv 
R৯০} (সূরা আরাফ ৭:৩৩) 


এই বিষয়গুলো সকল শরীয়াতেই হারাম করা হয়েছে, আর এগুলোর ব্যাপারে সাবধান করতে 
আল্লাহ্‌ নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো হালাল ছিল না, কঠিন সময়েও 
নয় । আর এ কারণেই এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয় । 


| আলী আল খুদাইর, k€]_ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ 64900 ৬. 56 
মগ [001 ww KNX 0 ৭8:16, 031 gerGeshr Dci ReBtj nod 

Ay.vik bg Qov AbAbs 055 ng WW yrh efi 19808281761 cb Ges 

bdighb | oy 3৬১ bv nd 2 “Kb ce ne by 009 Ayvicig 

| 9853, AU এব ৪ (সূরা বাকারা ২:১৭৩) 


সুতরাং এখানে ‘অনন্যোপায়’ অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি 
ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায় । এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর- 
জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয় ।” 


Wy (Bab বেঞ্ঞাও) 99৬ 9300 “এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার 
অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা সেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে?! 


Ga¥i 21518600210 ৭) GKRb ekki 28:79 5/08 0819] , mB ban 
SPE HHS GKRb 020 9808 GKW™ 813৩ Abga = qyntiQhn 


০, Yn oN AKI ভা AZ 911৫ ৬ HNMEVH5B (GKRb 0990 
১৮২)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা 


করে- ৪৯৯১ 5৬ 1টি । GZ (সূরা বাকারা ২:২৭৫) । [হিদায়াত আত-তারিক, 
পৃঃ১৫১] 


ke. Ay XxXAy LYE 930 “আমরা বলিঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জীব ভক্ষণের 
অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা, শির্কের সমাবেশে প্রবেশের অনুমতির দিকে ইঙ্গিত করে, 
যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও তাগুত সরকারের সাথে জোট করা হয় “দাওয়ার উপকারীতা*র নামে ।” 
(আল জামু ওয়াত তাজরিদ ফী শারহি কিতাব আত তাওহীদ, পৃ:১২১) 


হী) 3 192 41727741200 nor 
7/ [জজ Y RY Ra 07০/80০১070 এ লা xl ov এক 
এর আগের (৬ নং) পয়েন্টে আমরা এব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার 
কোন অনুমতি নেই । আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নিবচিনের পক্ষ অবল 


স্বনকারীদের শেষ অস্ত্র । তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) 
সংক্রান্ত বিষয় । 


হ্যা, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, 
তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য । কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে 
ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই । প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই 
ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে সেচ্ছায় কোন কাজ করে । এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, 
সেই প্রমাণ থাকতে হবে । 


"আলা আদ্‌-দ্বীন আল-বুখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জবরদস্তি হলোঃ করো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন 
ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা সে করতেও সক্ষম | তাই অন্য ব্যক্তি 
সন্ত্রস্ত হয় এবং জবরদস্তির বাস্তবায়নে তার সন্তুষ্টি দূরীভূত হয় । 


Way whbAuykAy | qneey Bb “এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র এ নিপীড়িত 
ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই ।” (নাওয়াকিদ আল ঈমান 
আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭) 


সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই 
দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে । কারণ, এখানে 
মুসলিমদেরকে বলা হয় “ম্বতস্কুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন’ । 
700 130728 8580178501170 ef bt রও vii 4828 -ণ2 
প্রথমতঃ যে জোর করছে তার এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা 
হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম । 


দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে এ 
হুমকি তার ওপর পড়বে । 


তৃতীয়তঃ তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, “তুমি যদি এটা না 
কর, তোমাকে আগামীকাল মারব”, তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি 
ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং 
সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না । 


চতুর্থতঃ যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে 
সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে । (ফাত্থ আল-বারি, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১) 
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সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য । তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা 
জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না । 


3 Ra 8074 V SKWDE LA cf 

বর্তমানে ইরাক ও অন্যান্য স্থানে আমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে, 
তাতে তারা অনেকেই ‘ইকরাহ’-এর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা 
ইকরাহ-র সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর আওতায় পড়ে । এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে আল্লাহ্র শত্রুরা 
(আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন) আমাদের ভাইবোনদের নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে 
এবং এখনও করছে । এসব অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা কেউ পড়লে সে অবশ্যই বলবে যে, তাদেরকে 
এসব অবস্থায় শির্ক ও কুফর করতে বাধ্য করলে তাদের কিছুই করার ছিল না । 


কিন্তু, বাস্তবতা হলো যে, ইরাকের এসব নির্যাতিত ভাইবোনরা নয় বরং সেই সব মানুষ নির্বাচনের 
দিকে ডাকছে যারা মোটামুটি আরামেই আছেন । আর একারণেই এসব মানুষের ক্ষেত্রে ইকরাহ'র 
এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না। পৃথিবীর এক অংশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটিকে 
তারা নিজেদের কুফর বা শির্কের জন্য অজুহাত করতে পারেন না। এদেরকে কোন অবস্থাতেই 
নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে না, আর এ অবস্থাকে নিপীড়ন বলা যাবে না। 
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যারা এই শির্কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। 
কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদন যোগ্য নয়, যা আমরা 


পূর্বেই আলোচনা করেছি । তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ 
পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায় । 


এটা হলো একটি দিক । তা ছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির 
পরিমান কমিয়ে সমাজে কিছু ভাল আনয়েনের উদ্দেশ্য । যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন 
কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে । আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও 
কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না । 


অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্ক বা কুফর করলেই সেটা ক্ষমা করা হবে এমন কথা 
আমরা বলতে পারি না। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া 
বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি যায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির 
ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি । 18 ৩G 9 
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যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে 
তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে Ayu Aww 08140709815 “এর মাঝে কিছু মানুষ 
আছে, যাদেরকে ডেকে আনা হয় এসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে, 
83103 30921708942 (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দিন) অথবা এ ধরণেরই কোন শ্লোগান 
যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগনকে বিভ্রান্ত করে থাকে । 


অতঃপর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে কারণ তারা ইসলামকে ভালোবাসে এবং 
শরীয়তের অনুগত থাকতে চায়; তাছাড়া এই শির্কের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শির্কের 
গভীরে প্রবেশ করার এরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যারা 
ইসলামের বেশ কিছু আইন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয় । 


সুতরাং যারা সরাসরী আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফর আইনের সম্মানে শপথ বাক্য 
পাঠ করেনি বা এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেনি অথবা কথা ও কাজে এমন কোন কুফর করেনি 
যা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ করে থাকে; তাদের (তাকফির করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও বিবেচনা 
করতে হবে । কারণ, এ কথা সবারই জানা যে একজন ভোটার কখনও সরাসরী এসব কাজ করে 


না। বরং সে শুধু তার পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ৷” 


NAY 8 ৪ “আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে 
যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন 
কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয় । এর পরও যদি সে ভোট দান করে 
তবে সে কুফরী করল । সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, 
সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে 
পারে । 





সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবে না, যদিও বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে, যে তার নিয়ত জানে না তার কাছে, মনে হবে যে, এ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। 
কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 
গণতন্ত্র "পার্লামেন্ট" গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে 
জড়িয়ে পড়ে । এর উদাহরণ হলো এ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ 
সে নিজেই জানে না। 


সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের দানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত 


জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে 
ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্র র করা । 
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হে পাঠক! কোন সন্দেহ নাই মুসলিমরা আজ ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছে । আজ আমাদেরই 
ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত হয়ে চলছে পৃথিবীর নৃশংসতম নির্যাতন, গণহত্যা; যা দেখে চোখের 
পানি ঝড়ছে আর হৃদয়ে আগুন জ্বলছে এই বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি কারো অন্তর নাড়া না 


দেয় তাহলে সে যেন তার ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে আর তার মৃত অন্তরকে পরীক্ষা 
করে দেখে । 


একই সাথে, আমরা আমাদের ভাইবোনদের সাবধান করে দিতে চাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে যে 
সর্বান্তকভাবে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায় । উত্তম আমলের নামে, ইসলামের প্রতি আমাদের 
ভালোবাসাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের শির্কের মাঝে প্রবেশ করাতে সদাতৎপর । 
আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ নয় । 


যদি এগুলো শির্ক বা কুফরের আওতায় না পড়ে এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নত অনুযায়ী পালন করা 
হয় তাহলে কোন বাধা নেই । যেমন, আলোচনা সভা, সমাবেশ, প্রচারণা, ইত্যাদি কিছু রাজনৈতিক 
কর্মকান্ড যেগুলো শরীয়তের কোন নিষেধ নেই । 


পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের প্রয়াসটি ছিল সাম্প্রতিক কালে উথিত এই বিতর্ককে ঘিরে যা বেশ 
কিছু লেখকের প্রবন্ধকে ঘিরে বেশ জমে উঠেছে । আমরা শুধু চেয়েছি, গণতান্ত্রিক নিবচিনে অংশ 
নেয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং তাদের কিছু সংশয়ের জবাব দিতে এবং 
তাদের যুক্তি তকর্দীগুলো খন করতে । 


আমাদের এই প্রয়াসের মাঝে যদি সঠিক কিছু থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবঃ)-এর তরফ 
থেকে আর এর ভেতর যদি কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা আমাদের এবং শয়তানের 
থেকে, আমরা তার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই । 


সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর 
সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীদের উপর । 
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ভূমিকা 
সুরা আসর - কুরআনে কারীমের ছোট এ সূরা মানবজাতিকে অলসতা থেকে জাগিয়ে তোলার 
জন্য যথেষ্ট। শুধু দরকার শোনার মতো কানের, বুঝার মতো হৃদয়ের, লাভ-লোকসান চিহ্নিত 
করতে সক্ষম বিবেকের এবং মনোবৃত্তির আস্তরণ পড়েনি এমন চোখের । 


এ সূরা প্রত্যেক মানুষকে আলাদাভাবে আলস্য ছেড়ে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে। আবার 
সামাজিকভাবে প্রত্যেককে এমন এক কর্মপদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছে, যা অনুসরণ করে যে কেউ 
মৌলিক চরিত্রাবলি ও উন্নত মননের অধিকারী হতে পারে। 


এ সুরা মানবজাতিকে এমন নীতি শিক্ষা দিচ্ছে, যাকে সম্বল করে অনগ্রসর ও অনুন্নত 
জাতিগোষ্ঠীও মর্যাদা ও উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। পক্ষান্তরে যা ছেড়ে দেওয়ার ফলে 
উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছা জাতিও অধঃপতনে পতিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে না। 


এ সুরা দুর্বলদেরকে সত্য বলতে সাহস যোগায় এবং সেই সত্যের জন্য নিজের সবকিছুকে 
বিসর্জন দিতে প্রেরণা যোগায়। 


এ সূরা মুসলমানদের মাঝে ঈমান-অবিচলতার মশাল জ্বালায়। তাদেরকে জ্ঞানের আলোয় 
আলোকিত করে সর্বদা আমলের জন্য উৎসাহিত করে । আর দুর্বল-অক্ষম মুসলমানদের মাঝে 
জাগায় আমলের অনুপ্রেরণা । 


এ সুরা দুর্বলদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও অবদান রাখার প্রতি উৎসাহিত করে বলে, তোমরাই 
পারবে লাঙ্কনার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া মানবতাকে মর্যাদা ও সম্মানের মহাসড়কে তুলে 
আনতে ৷ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো পৃথিবীকে সফলতার মুখ দেখাতে। তোমরাই পারবে 
মানুষকে শয়তানের ভাগাড় থেকে উদ্ধার করে রাহমানুর রাহীমের জান্নাতে পৌঁছে দিতে। 
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এ সূরা মুসলিম উম্মাহকে 9৮1 তথা ‘পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের’ এবং 1 
৩৮ তথা "পরস্পরকে তাকীদ করে সবরের’ এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে 
মানবতার নেতৃত্ব ও মানবসমাজকে নিজেদের মতো করে রাঙানোর রহস্য বর্ণনা করছে। 


এ সুরার প্রত্যেকটি বাক্যকে অন্তরের কানে শোনো। কী বিশ্বাস ও আস্থায় তা পরিপূর্ণ! শত 
দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি তার বিপরীত সব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করছে- 
বাহ্যিক সাফল্যপ্রাপ্ত সমস্ত সভ্যতাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং চিন্তানৈতিক দৈন্যতার স্বীকার। কিন্তু এ 
শরীয়াহর দাওয়াত, যা এ উম্মাহ তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমিকগণ 
দিয়ে যাচ্ছেন; তা-ই একমাত্র সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। এ দ্বীন ছাড়া সাফল্য ও মুক্তির 
কোনো পথ নেই। তাদের দ্বীনবিরোধীদের) ভাগ্যে রয়েছে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। তাদের 
প্রত্যেকটি সেকেন্ড, মিনিট ও মুহূর্ত ক্ষতির সম্ঘুখীন। তাদের জীবনবাজারে চলছে চরম মন্দা। 


বলেছেন, এ সুরার তাফসীর আমি সেই বরফবিক্রেতা থেকে শিখেছি, যে ডাক দিয়ে বলে- 
এড ০) 9 ৩০18) এত ও) oI ৩৭ 15) 

“সেই ব্যক্তিকে রহম করো, যার মাল গলে যাচ্ছে! সেই ব্যক্তিকে রহম করো, যার মাল গলে 

যাচ্ছে!’ 

এ পৃথিবী যেন একটি বাজার। আর তাতে বসবাসকারীরা হচ্ছে ব্যবসায়ী । জীবনের শ্বাস- 

প্রশ্বাসগুলো তাদের পুঁজি । তো কার পুঁজি লাভজনক হচ্ছে, আর কে মাথায় হাত রাখছে? কার 

জীবন সফলতার মুখ দেখছে, আর কার জীবন লোকসানে বিপর্যস্ত হচ্ছে? তা খুব ভালো 

করেই জানা। 

আসুন! এ সুরার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে মজবুত করি; যাতে ফেতনা বর্ষণকালে ঈমান- 

আমলের ছাতা ধরতে পারি। 
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আসুন! এ সুরার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাসকে সজীব করে তুলি; যাতে আমরা বিশ্বকুফরের 
সামনে ইস্পাতকঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারি। এই তিন আয়াতে ডুব দিয়ে রিক্ততার অনুভূতিসাগর 
থেকে বেরিয়ে আসি, যেখানে আজকের যুবসমাজকে দাজ্জালী মিডিয়া ডুবিয়ে রেখেছে। 


আসুন! বিশ্বকুফরী শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে থরথর কাঁপতে থাকা দেহগুলোতে এ সূরার একটু 
উষ্ণতা দিই; যাতে তাওহীদের স্লোগান মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে। 


আসুন! ইসলামের শত্রবাহিনী ও সামরিক সংস্থাগুলোর বধ্যভূমিতে এ সুরার ঘোষণা করে 
দিই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়াহর দাওয়াত ও তার উপর 
অবিচল থাকার উপদেশই কুরআনের সম্মান রাখতে পারে। 


আসুন! এ সুরা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করি; যেটি সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন- 
OTA gle শি এক এ AL CAS উঠ ols ০ ০৪৫ 3 
‘যদি কুরআন মাজীদে শুধু এই সূরাই থাকত, তা একাই বিশ্বমানবতার জন্য যথেষ্ট হতো। 
কারণ, তাতে রয়েছে কুরআনের সব জ্ঞান ৷” 
বি ৩৪০ এ| শল 
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“কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের ।” 


(সূরা আসর : ১-৩) 
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7০9৯ 

অনির্দিষ্টভাবে যুগের/সময়ের কসম অথবা আসরের সময়ের কসম উদ্দেশ্য। অথবা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সময়কালের কসম উদ্দেশ্য। কারণ, এ উম্মাহর 
বয়সের উদাহরণ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত । যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
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না ০৮৯ এ. ০০৭ Ss জি 
হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, 


যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫৩০ ই, ফা,) 


এ উম্মাহর কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে পাহাড়সম দায়িত্ব; তবে সময় দেওয়া হয়েছে এত অল্প 
যে, এর মাধ্যমে উম্মাহকে সতর্ক করা হচ্ছে- তোমাদের কাছে সময় খুবই স্বল্প; তাতেও 
রয়েছে কত তাড়াহুড়া । সবকিছু যেন নিমিষেই ঘটে যায়! 


প্রতিটি দিবসের গোধূলি ইঙ্গিত দেয়, ওহে মানব! আলস্যের কাঁথা খুলে ফেলো। কারণ, সূর্য 
যখন অস্ত যায়, তখন ছায়া সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য দীর্ঘ হতে শুরু করে। পাখপাখালি ফিরে 
যায় আপন আপন নীড়ে। 


সুতরাং হে মানব! তোমার যদি সামান্য বিবেক থাকে; তাহলে দেখো, তোমার জীবনসন্ধ্যাও 
ঘনিয়ে আসছে। তোমার ছায়াও তোমাকে ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমাকে এটাও 
জানানো হয়নি যে, তোমার জীবনসূর্য কখন অস্তমিত হবে। তারপরও তোমার গাফিলতি, 
অন্তিম গন্তব্যের ব্যাপারে তোমার উদাসীনতা, স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে 
বেপরোয়াভাব- কতই না নিবুদ্ধিতা!! 
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ওয়াল আসর! দিবসের শেষপ্রহর! হে মানুষ! এ অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাও, কয়েক ঘণ্টা 
আগেও সেটি এমন ছিল; যার প্রখরতার কারণে তার দিকে তাকানো যায়নি। তার আলো ছিল 
সহ্যসীমার বাহিরে ৷ যার তীব্রতা ও প্রখরতায় দেহে জলতরঙ্গ বয়ে যেত। কিন্তু এ উত্থানের 
পর তার পতন ও অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটিও দেখো । অতএব, ওহে ধন-এশ্বর্ষের নেশায় বিভোর 
মানুষ! ওহে যৌবন নিয়ে গর্বিত তরুণ! ওহে তারুণ্যের যাদুতে মাতোয়ারা মুসলিম বোন! সেই 
উত্থানের পর পতনের দৃশ্যটিও মনে রাখো। স্বীয় প্রতিপালকের সামনে এখনই সিজদাবনত 
হয়ে অনুভব করো, তিনি ছাড়া কারো স্থায়িত্ব নেই। সবকিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
জীবনের কয়েকটি বছর নামের যে পুঁজি দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, এগুলোকে 
সফল ব্যবসায় বিনীয়োগ করো । অথবা তা পুরোপুরি মালিকের কাছে সোপর্দ করে দাও এবং 
সেই চুক্তিকে পূর্ণ করো। 
NN Ap (৪৭1 21 US; 
“আর এ হল মহান সাফল্য "(সূরা তাওবা : ৯) 
এটিই সফলতার চাবিকাঠি । 


১৯ dj ০৯ 
প্রথম আয় তে সময়ের কসম করার পর কয়েকটি গুরুত্ববাচক শব্দ এনে বুঝানো হচ্ছে যে, 
মানুষ ক্ষতিতে নিপতিত। 


১. ৫! এর মাধ্যমে গুরুত্বপ্রদান। অর্থাৎ এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই; তা একেবারে নিশ্চিত 
কথা। 


২. ০৯ এ অর্থাৎ ক্ষতিতে নিমজ্জিত ৷ ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়নি৷ বলা হয়েছে, ক্ষতিতে নিমজ্জিত। 
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এ ক্ষতি মানুষ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কেউ দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতেই 
ক্ষতির সম্মুখীন। যেমন, কুরআনুল কারীমের ঘোষণা- 
2ম? Bl 7৮৮ এই? SE lt এও আও ১ a 8 IE এও ১৪ BF ৬৩ Bl এ ৩৪ ৮। ৩ 
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“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দে জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে । যদি সে কল্যাণ 
প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে 
পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।” 


(সূরা হজ্জ : ১১) 
কেউ আবার শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার বর্ণিল স্বপ্নে বিভোর হয়ে ক্ষতির 
শিকার হচ্ছে। (যার প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন, সেই শয়তান বলেছিল...) 
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“তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে 
বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ 
আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।” 
(সূরা নিসা : ১১৯) 
কেউ পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে ভোগবিলাসের উপকরণ পেয়ে যায়; কিন্ত সে 
চিরস্থায়ী আখিরাতে পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 
SC ০91 ০45 385 BAG ও ৯০ এ SIGS ও পিএ জিম ১এ। এ ৬ ৩০0 ০০৭ টি 
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“যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা 
তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ 
তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে 
অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে ।”(সূরা আহকাফ : ২০) 


ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের এটিও একটি প্রকার: 
১৮ ESC 26 91 2৩ 3 7৪০ ৩০ ভে দত আজি Jub ৩৮৯৪৬ SES ৪৩৪ 
8) Sy ৬০ 
“বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই 
ক্ষতিগ্রস্ত । তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে 
যে, তারা সৎকর্ম করেছে।”(সূরা কাহফ : ১০৪) 


14% dh খু ৯ 
সুতরাং মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত; তবে সেই ক্ষতি থেকে কারা বাঁচতে পারবে, তা এরপর 
আলোচিত হচ্ছে। 


রহ 12% 98 খু! ৯'সেসব লোক ব্যতীত, যাঁরা ঈমান এনেছে।” আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলে 
স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ক্ষতি থেকে তারাই বাঁচতে পারে, যারা গাইরুল্লাহ"র ইবাদত 
ছেড়ে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করে। তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করে না। যে কালিমা 
তাঁরা উচ্চারণ করেছে, তার দাবিসমূহ পূর্ণ করে এবং সেই কালিমায় আল্লাহর সাথে তাঁরা যে 
অঙ্গীকার করেছে; তা জীবনের কোনো পর্যায়ে ভঙ্গ করে না। এমন লোকই সফলকাম। 
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ঈমান কী? 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো: যে ব্যক্তি কালিমায়ে তাওহীদকে তার সমস্ত 
শর্তসহ পড়ে এবং এরপর এমন কোনো কথা-কাজে জড়িত হয়নি, যা সেই কালিমা থেকে 
বের করে দেয়, সে মুসলমান এবং সে নিশ্চয় কোনো একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 


দি 5৬০ 05 5 281 bn 83 ও ৩ ot JAS IG ৬০৫ be 88:95 তি ale A এত ভে ৬৪ ৩৬৪ 
ও ০৩ এ এ) এ] 3:০৩ ৬5 ১এ। ৮ EF ED 87 5 GE ৬ ৪5 ও 6৩ Hr খু! এ) ও IE ৮ ১এ। ৬08 
BS 0৪1 3 SHG al 
হ্যরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন 
পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা 
হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি 
গমের ওজন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা 
হবে, যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অনু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ 
(ঈমান) আছে।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৯০৬ ই,ফা,) 


মুসলমানের কাছে ঈমানের দাবি 
কিন্তু সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ কথায়ও একমত যে, কালিমা তখনই 
উপকার দেবে, যখন তার শর্তাবলিসহ পড়া হবে এবং এরপর তার দাবিসমূহ পূর্ণ করা হবে। 
তাই এমন কিছু শর্ত তাতে আছে, যা পূর্ণ করা ব্যতীত মুখে কালিমা পড়া সত্ত্বেও মানুষ 
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কাফের হয়ে যায়। তেমনি এমন কিছু বিষয় আছে, যা বলা বা করার কারণে মানুষ কালিমা 
পড়া সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। 
১৫১ )৫। ৩৩০৩ এটি তত 91 3 AUB ভি এড 8৩ hs CAD ০৪১ ৬৪ পল ১ ০৪ 
ক) :54 SUE 
“তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো 
দোষখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।”(সূরা বাকারাহ : ২১৭) 


আল্লাহর কুরআন কত এমন লোকের ব্যর্থতা ও বিফলতার কথা ঘোষণা করছে, যারা মুখে 
কালিমা পড়ার দাবিদার। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তারা 
জাহান্নামের নিচের স্তরে থাকবে৷ যদি শুধু মুখে কালিমা পড়া পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট 
হতো, তাহলে মুনাফিকদেরকে কাফেরদের চেয়ে কঠিন আযাব কেন দেওয়া হবে? বুঝা গেল, 
কিছু শর্তের ভিত্তিতে মুখে কালিমা পড়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য । 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন- 
KA BY Gok ১5 খু 29৬9 4৬ MT 458 ০৫ rll ০% 
“আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি 
ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয় (সূরা বাকারাহ : ৮) 
og ৩9১৫ il 9. 4৯ os 45 Diy পিন By এ এ DL ৪ 9৩ 9৯৪০ এক এ 
ৰ) 
“মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর 
রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 
মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী ।”(সুরা মুনাফিকুন : ০১) 
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মুনাফিকদের এ স্তরটি কাফেরদের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। এদের সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
te dlp 0৮9 এ ওঠ 60 ০ ০৪৭ 2 ও 09৩০ 8 


“নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে । আর তোমরা তাদের জন্য কোন 
সাহায্যকারী কখনও পাবে না।”(সূরা নিসা : ১৪৫) 


তেমনি যে ব্যক্তি এ কালিমা পাঠ করার পর এমন কাজ করে বসে, যা ইসলাম থেকে বের 
করে দেয়, আর সেই অবস্থায় যদি সে মারা যায়; তাহলে সেই ব্যক্তিও কঠিন ক্ষতি থেকে 
বাঁচতে পারবে না। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি মুখে কালিমা পাঠ করা সত্তেও এমন কাজ করে, যা 
তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়; তাহলে সেই কালিমা তার কোনো উপকারে আসবে না। 
চাই সে মুসলমানের মতো নাম রাখুক, সালাত পড়ুক, হজ্ব করুক না কেন! 


ঈমান সহীহ হওয়ার শর্তাবলির দিকে ইঙ্গিত করে আল্লামা শামী রহ. রদ্দুল মুখতারে বলেন, 
“সেই ব্যক্তির কাফের হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়ের 
বিরোধিতা করে; যদিও সে কেবলা মানুক এবং পুরো জীবন ইবাদত করুক ৷” 








আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ইকফারুল মুলহিদীন গ্রন্থে বলেন, রাসূল ৬ এর এ 
হী a 
4৩ ০5 (ডি ES 05555 ৪১৩ ৬৫ ৬৪০ xe এত ক 4526 ০৬ IE ৬৩ ০ of 


১ S118 ১৩455 ৮ ঞ চি এ তমা ih 


হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন- 
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“যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কেবলামুখী হয় এবং আমাদের 
যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং 
তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না।”(সহীহ বুখারী : হাদীস নং- ৩৮৪, ই,ফা) 


আমি এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলি, এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো- দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে 

মানতে হবে। কোনো কুফরী আবশ্যক করে এমন আকীদা, কথা বা কাজে জড়িত না হতে 

হবে। এর এ অর্থ নয় যে, যে ব্যক্তিই এ তিন কাজ করবে, যত কুফরী আকীদা ও কাজে 

জড়িত হোক না কেন; সে মুসলমান। 

Feb Bl 4 4) 3০৬ ob খু! এ! 81955 ৬ ০৫ তে Sf ভিন 5 ale Br এত dt 4555 UB ১৪ 

di এ০ 85 i ২1 এ) মত Ge 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পূর্ব পর্যন্ত 
মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে৷ যে কেউ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 
বলল, সে তার জীবন ও সম্পদ আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের 
বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী 
বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর জিম্মায়।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- 


১৩১৮, ই, ফা) 


এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন- 


FH ed ৩৪ E> SEN ৬০ ০০ ০৬ 3195 ৩৮ PAN পে ৪৩ ০০৯ ১০৪ 0152৮ Of ৪০৬০ ৩০ ৪ ৮১১৩ 
2১০১ 3৬ in OY 5৯5 ০৪199 ৮692৫ OLAS IAAL 0098 এ! ৪০৬০ ৪৪29 5 ০৩ 
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‘কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম মনে করেন, এর (উল্লিখিত হাদীস) ব্যাখ্যা হলো, শুধু এ কালিমা 
পড়ে নেওয়া মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারে। এ কারণে, তাঁরা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার উপর (প্রথমে) দ্বিধাবোধ করলেন। যখন আবূ বকর রাযি. তাঁদেরকে (এ হাদীসের 
উদ্দেশ্য) বর্ণনা করলেন, সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁর কথায় একমত পোষণ করলেন। এর 
ব্যাখ্যা হলো- এগুলো এমন দু'টি বাক্য; যা তার দাবি ও শর্তাবলিসহ প্রযোজ্য । আর তা হলো, 
ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহ পালন করা । 


এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, নবী ঞ্্ এর ওফাতের পর যখন জাধিরাতুল আরবে 
ইরতিদাদের ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন এসবের মধ্যে অন্যতম ছিল যাকাত 
অস্বীকারকারীদের দল। তাদের মাঝে এমন মানুষও ছিল, যারা যাকাত অস্বীকার করত না; 
তবে বলত যে, যাকাত নেওয়া রাসূল $& এরই বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই এখন আমরা নিজেরাই 
যাকাত আদায় করব। হযরত আবূ বকরকে (জমা) দেব না। এ কারণেই হযরত আবু বকর 
রাযি. তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। 
১০ Gs BS 5৯ 8899 Bla ৪ ও ৬০ SEBS doy 2 gf ৩ 
করবো, যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত হল সম্পদের উপর 
আরোপিত হক। 

সে সময় হযরত উমর রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করেছে, তার জান-মাল নিরাপদ 
হয়ে গেছে। তখন আবু বকর রাযি. এ হাদীসের দলিল দিয়ে বলেন, সেই হাদীসে আছে, 
অর্থাৎ তার জান-মাল নিরাপদ থাকবে না, যে কালিমা পড়ার পরও ইসলামের হকসমূহ 
আদায় করেনি। আর যাকাত হলো ইসলামের হক। তাই আমি তাদের সাথে ততদিন পর্যন্ত 
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যুদ্ধ করব, যতদিন পর্যন্ত না তারা যাকাত আদায় করবে। এমনকি একটি উটের রশিও যদি 
তারা না দেয়, যা রাসূলের যুগে দিত; তার জন্যও যুদ্ধ চলবে । 


এ কথা শুনে উমর রাযি.ও একমত হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আবু 
বকর রাযি. এর হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন, আবু বকরই 
আমাদেরকে ইরতিদাদ থেকে বাঁচিয়েছেন। 


তেমনি এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে 
বলেন- 
এ 39 এ| 3! এ] 3 এ এপ 2B 2০৯ ও ৬১৩ ভি an এপ ভা 0 এ ৬১৩১ ০১১৪ ৪) 
৬২৭৩ 35 ০১5১ ৬ ০০৮ 01 ৬৯১৩ dB day এসি 05 এ এ! এ! OF AGES Gr পেশি এ ১ আও ৩৭ 
০৪৪ এন্ড মত ও এ 5১31 এ 99 ৩00 IE ond 1S সিএভা2 19৩ ১5 আগা ভাঙা ও ভে sl 
455 ০০০9 rb ০9) 0201 শর্ত এআ JES Yo ও এও GUL Ll dr pdb 5298 3 জে ০৩০৭ 
৩০৩৬ ০০৭ (5 59৬5 ৬৪৮ ১৪৯০ ০১০৯ ও ৩৯১ ০০ OF ০ 2৯ add SION Ly ৮৯৯ 2 ৬০ 
ALE আসা ও DS ৮ eh এ! ১৬) ৩ 535 DS এ 19৪৯৮ ৩৮195 Of প্রি 
উল্লিখিত হাদীস বিভিন্ন শব্দে বর্ধিত হয়ে এসেছে। হযরত আবু হুরাইরার হাদীসে শুধু ‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উল্লেখ আছে। আবার তাঁরই (বর্ণিত) হাদীস সহীহ মুসলিমে ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও উল্লেখ আছে এবং ইবনে উমরের হাদীসে, যা 
আমি উল্লেখ করেছি। হযরত আনাস রাযি, এর হাদীসে কালিমার সাথে সালাত, কেবলা ও 
জবাইকৃত জন্তুর কথাও উল্লেখ আছে। ইমাম তবারী রহ. বলেন, প্রথম বর্ণনাটি মূর্তিপূজারী 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এসেছে, যারা তাওহীদকেই অস্বীকার করে। দ্বিতীয় 
বর্ণনাটি এসেছে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে, যারা তাওহীদের স্বীকারোক্তি 
তো দেয়; তবে নবী ঞ্$ এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। তৃতীয় বর্ণনাটি তাদের ব্যাপারে 
বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি; তবে আল্লাহর দেওয়া 
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ফরযসমূহ পালন করেনি । তাদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হলো, তাদের বিরুদ্ধে ততদিন 
পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে, যতদিন না তারা ফরয পালন আরম্ভ করবে । এ জাতীয় অধ্যায়গুলোর 
বিষয়ে পূর্বে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত অতিবাহিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী, খণ্--৬, পৃষ্ঠা-১১২, 
শামেলা) 


মুখে কালিমা পড়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিস্তারিত এভাবে বলেছেন, ইমাম তহাবী রহ. 
শারহু মা'আনিল আসার’ এ বলেন- 
A Sie 6 25 of BNE 6 EF of I ৬৮ 8৮ এ 256 ৮ ৪ 2 ও 49 25 এ Gt Biss 
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19:৫3 CAEN 3195 ২ 5০821 2০৩ ৪4০ ০ 9125 ২6০15053544 ১৬০ 
৩1 ৪ 619 25 59১ ও. 0% ২ Of BS 25 61156 CAs Of UE ৪ ৭৩ বৃ ALS 2865 4৩ 
ale 901 এ এ 595 56251258196 5 55821 6 Cai ds he 909" ১521 এট 9 SH 
DE 5৯401 4 58 ৮ ভি 255 ৬ পি এত ঝা oo 455 289৪ নিও এ শপ ভ শি 
355 4৮০8 ও Jd এ IH জা giddy 8 56 3 BL Ey elit J ৬ ৮91 
৬১ এ৩ ০০ ৬ দন she i oo ভে ৩৪ এ & ৩ DUG of Sf YE ও ও এ ৮০ 
"হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী তার বন্ধুকে বলল, আস! এই 
নবীর কাছে কিছু প্রশ্ন করি। দ্বিতীয়জন বলল, নবী বলো না। তিনি শুনে ফেললে আবার 
খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবেন। তখন তারা দু'জন নবী কারীম ঞ্ঃ এর কাছে এল ৷ কুরআনের 
আয়াত- ধর.) :০১+3।৯ 55 টা &:5 ৬০% প্রা ১5; ‘আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন 
দান করেছি’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী কারীম ঞ্্ এর উত্তরে বললেন, নয়টি নিদর্শন 
হলো এই- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম 
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করেছেন, তাকে হত্যা করো না; তবে কোনো দন্ডবিধির কারণে হত্যা করা যাবে, চুরি করো 
না, ব্যভিচার করো না, জাদু করো না, সুদ খেয়ো না, কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে যেও না, সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ দিও না, কাফেরদের 
সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পালিয়ে যেও না, ইয়াহুদীদের জন্য আলাদা হুকুম হলো, তারা 
শনিবারে অবাধ্যতা থেকে মুক্ত থাকবে । তখন সেই দুই ইয়াহুদী রাসূল $্ এর হাতে চুমো 
খেল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর নবী। রাসূল প্র বললেন, তারপরও 
কেন তোমরা আমার অনুসরণ করছ না? তারা বলল, দাউদ আ. আল্লাহর কাছে দুআ 
করেছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ভতিতে সব সময় নবী থাকবে৷ সুতরাং আমাদের আশংকা হয়, 
আমরা আপনার অনুসরণ করলে ইয়াহুদীরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে ।' 


ইমাম তহাবী রহ. বলেন, এ হাদীসের মধ্যে ইয়াহুদীরা আল্লাহর তাওহীদের স্বীকারোক্তি 
দেওয়ার সাথে সাথে নবী কারীম ঞ&্৪ এর নবুওয়াতকেও স্বীকার করে নিয়েছিল। তারপরও 
তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্যান্য 
মুসলমানের মতো সেই বিষয়াবলি মেনে নেয়; যা মানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক । 


সুতরাং বুঝা যায়, ইয়াহুদীরা সেই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমান হয়ে যায়নি। এ কথাও 
প্রমাণিত হলো যে, সেসব বিষয় ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়, যা ইসলামে প্রবেশের উপর 
বুঝায়। আর সব ধর্ম ত্যাগ না করলে ইসলামে প্রবেশ করা যায় না। এ ব্যাপারে আল্লাহর 
রাসূল ৬ থেকে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।(শারহু 
মা'আনিল আসার”, হাদীস নং-৪৭৩৮ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৫, শামেলা) 


এ ব্যাপারে ইমাম তহাবী রহ. আরও বলেন- 
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‘বাহায ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি বললাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ (পল)! ইসলামের নিদর্শনাবলি কী কী? তিনি বললেন, তোমরা বলো, আমি 
নিজের চেহারা আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। সব ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। তোমরা 


সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো। আর মুশরিকদের সাথে বসবাস ছেড়ে মুসলমানদের কাছে 
চলে এসো। 


ইমাম তহাবী রহ. বলেন, এ৬ অর্থ সব ধর্ম ছেড়ে দেওয়া। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 
যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত বাকি সব দ্বীন পরিত্যাগ করবে না, সে ইসলামে প্রবেশ করেছে 
বলে ধর্তব্য হবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতামত ।” 
(শারহু মা'আনিল আসার’, হাদীস নং-৪৭৪১, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৬, শামেলা) 

বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা প্রতিভাত হয় যে, কালিমার কিছু দাবি আছে, যা পূর্ণ করা 
ব্যতীত এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না। 


ইলাহের সংজ্ঞা 


এখানে কালিমায়ে তায়্যিবার অর্থ সংক্ষেপে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। ইমাম রাগেব 
ইস্পাহানী বলেন- 
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‘তারা (কাফেররা) তাদের সব প্রভুকে ইলাহ (উপাস্য) নামকরণ করেছে। আর এমনিভাবে 
লাতকে। সূর্যকেও তারা ইলাহ নামকরণ করেছিল। কারণ, তারা সেটাকেও উপাস্য বানিয়ে 
নিয়েছিল। সুতরাং ইলাহ অর্থ এখানে উপাস্য। 


আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. [৬১৬ ১ 9945 ৮] আয়াতের তাফসীরে বলেন- 


OAS EM ৩১৪ Li ৭ ০5৭ dU এ ৬৯ 0441 Ls" NIE 39 ১৬৫ ০০ ভা PEL ০০ ০9১৩ ০৬৯ ভাঁ 


"1১০15 11০৮19 এও ৬৯১1) ৬১৮ ১9০০০ 


হযরত ইয়াকুব আ. যখন স্বীয় সন্তানদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার মৃত্যুর 
পিতামহ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আ. এর উপাস্যের ইবাদত করব। যিনি একমাত্র 
ইলাহ । 


আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ.ও এখানে ইলাহের অর্থ উপাস্য করেছেন। 
ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 
fed ৩৮ ও এও 1p ০ ১ না 
'কুরাইশের কাফেররা ইলাহ শব্দটি উপাস্য অর্থে ব্যবহার করত। 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন- 
29০ এস এ! ৪ (0 লস ৯ এট 
“ইলাহ সেই উপাস্য, যার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইলাহ উপাস্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়।' 
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন- 


১5 ৮১০ ৬১০ ০৮০) LL 8909 ১১৬19 2 290] এ ভন ৬৯ এই 
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‘ইলাহ সেই সত্তা; যার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে, ভালোবাসা-বড়ত্বের ক্ষেত্রে, আশ্রয় প্রার্থনা 
ও সম্মানদানের ক্ষেত্রে, ভয় ও আশা-ভরসার ক্ষেত্রে। 


আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ইলাহের সংজ্ঞা দেন এভাবে- 'আজ তুমি ভরসা করছ নিজের 
উপর, নিজের টাকা-পয়সা, দিনার-দেরহামের উপর, নিজের কেনাকেটা ও স্বীয় শহরের 
প্রশাসকের উপর। যে বস্তুর উপরই তুমি ভরসা করবে, সেটিই তোমার উপাস্য । যে ব্যক্তিকে 
তুমি ভয় কর; কিংবা যার কাছে কোনো কিছু আশা কর, সেই তোমার উপাস্য। যে ব্যক্তিকে 
তুমি লাভ-ক্ষতির মালিক মনে কর, সেই তোমার উপাস্য । সুতরাং অনুধাবন কর, আল্লাহ 
তা'আলাই স্বীয় কুদরতে এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে তিনিই তোমার উপাস্য 


“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র চুক্তিই তো এ জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকেই উপাস্যের স্থানে বসানো 
যাবে না। আর তখনই গিয়ে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে। 


উপাসনা কার জন্য? 

উল্লিখিত আলোচনায় এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ইলাহ অর্থ উপাস্য। অর্থাৎ যার উপাসনা করা 
হয়। এরপরে সমীচীন মনে হচ্ছে যে, উপাসনার সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা। কারণ, 
আমাদের সমাজে উপাসনা বলতে বুঝায়, কেউ কাউকে সিজদা করা বা পূজা করা। অথচ 
শরীয়াহর ভাষায় তা আরও ব্যাপক। 

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

ME ০০০ $ 8413 ৩5 4545 Sy tah 55 EX ও ৬৮৭9 ঞ1 ১9১ ৩ সা ৪০১ ০5৮৮ ৪ 

বা? 85418) 0878 

“তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ 
ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য । 
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তাওবা : ৩১) 
এ আয়াত সেসব খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আইন রচনা (হারাম, হালাল, 
বৈধতা-অবৈধতা) এর অধিকার নিজেদের পাদ্রীদেরকে সোপর্দ করেছে। যেটাকে তারা হালাল 
করে দিতেন, তাদের অনুসারীরাও তাকে হালাল বানিয়ে ফেলত; অথচ আল্লাহ তা'আলা তা 
হারাম করেছিলেন। তেমনি (তাদের) সেই সম্মানিত ও অভিজাতশ্রেণী যা হারাম ঘোষণা 
করত, মানুষও সেটাকে হারাম বানিয়ে ফেলত; অথচ আল্লাহ তা হালাল করেছিলেন। 
এ আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে অধিকাংশ মুফাসসির এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 
যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন আদী ইবনে হাতিম রাযি. যিনি ইতঃপূর্বে খৃষ্টান ছিলেন, 
রাসূল এ কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাদেরকে উপাস্য বানাতাম না। রাসূল 
গ্ৰ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করত আর তোমরাও তা 
হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করত আর 
তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে । তখন আদী ইবনে হাতিম রাযি. বললেন, হ্যাঁ এমনটিই। 
তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। 
রাসূল ৬ এ তাফসীরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কাউকে আইন রচনার 
ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হলো, তার উপাসনা করা। 


মুফাসসিরগণের ভাষায় উপাসনার অর্থ 


মুফাসসিরগণ উপাসনার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 
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ইমাম আবূ বকর জাসসাস রহ. 

ফিকহে হানাফীর সিংহপুরুষ ইমাম আবূ বকর জাসসাস রহ. (৩০৫-৩৭০ হি./ ৯১৭-৯৮০ 
খৃ.) বলেন- 

1904 05৮ ০৪ এ dot 91055 ০85 595 ০৯9 ১৯1 ও ACR ০৪৩ ১ ৮৯১৩19 ৪ 

৮) 87০ ble DS 55 ও ৮৮৮ BOUT ৪ ৬৩৪ 

“অতঃপর তারা (খৃষ্টানরা) হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের পান্রী-যাজকদের 
অনুসরণ করতে লাগল। তাদের কাছ থেকে তারা তা গ্রহণ করল। ভুলে গেল আল্লাহর হুকুম, 
আল্লাহ তা'আলা যা হালাল কিংবা হারাম করেছিলেন। তেমনিভাবে খৃষ্টানরা সেসব পাদ্রীকে 
রব বানিয়ে নিল। কারণ, তারা পান্রীদেরকে হুকুম (আইন) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রবের আসনে 
সমাসীন করেছে।” 


ইমাম আবূ সাউদ রহ. 
ইমাম আবূ সাউদ রহ. (৮৯৮-৯৮২ হি.) বলেন- 

এ ১১১ ০০ bil Tay ৩ fly ds Bl ble ef ও ৮৯৯০ ০৮ 
“তারা নিজেদের উলামা ও পান্রীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিল। এভাবে যে, আল্লাহ যা হালাল 
ও বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা হারাম ও অবৈধ বানানো এবং আল্লাহ যা হারাম ও অবৈধ 
বলেছেন, তা হালাল ও বৈধ বানানোর ক্ষেত্রে তারা (ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা) বড়দের কথা মান্য 
করত ।” 
একটু সামনে গিয়ে তিনি আরও বলেন- 


১৬৭ ০১৩ ১ ০৪ 4১৬ ond pl aes 35 ol aby Gory ous এআ 5৯ OUI ৮৪৮14০13119 YL 
৩৬ 
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“তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর হুকুম ও আইনের অনুসরণ করে। 
এর বিপরীতে অন্য কারো হুকুম ও আইনের অনুসরণ না করে। কারণ, এমনটি করা আল্লাহর 
ইবাদতের পরিপন্থী।” 


আল্লামা আলৃসী রহ. 
আল্লামা আলুসী রহ. (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ খু.) এটিকে ইবাদতেরই বিপরীত বলে 
দিয়েছেন। তিনি বলেন- 

45 fs ৮১৮৭ ০১৮০ EUS UB 4১৬ 5 ৮1945 
“আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর হুকুমই মানবে। তিনি ছাড়া 
অন্য কারো হুকুম মানবে না। কারণ, এমনটি করা আল্লাহর উপাসনার বিপরীত ৷” 


ইমাম রাষী রহ. (৫৪৪-৬০৬ হি./১০৫০-১২১০ খৃ.) রব বানানোর অর্থটি আরও পরিষ্কার 
ভাষায় বলেছেন। যার উদ্দেশ্য মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারবে তিনি বলেন- 
AAA 4 এ DAT জা পি 9১ জা SN ৮ ১০৮ পাশ IG পিস ৮ 03751 আগ্রা BL 
৮১195 ৮৯১০9 ও ৮৯৪০ 
“অধিকাংশ মুফাসসিরের মতামত হলো, রব বানানো থেকে এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা 
নিজেদের পাদ্রীদের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে যে, তারাই জগতের উপাস্য। 
বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তারা হুকুম ও আইন-কানুনে সেসব পাত্রীর অনুসরণ করত ৷” 
সুতরাং আল্লাহর বিপরীতে আইন-কানুন ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে কারো অনুসরণ করা 
মানে তার উপাসনা করা এবং তাকে উপাস্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া। 
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ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. (মৃত্যু: ৩৭৫ হি./ ৯৮৫ খৃ.) বলেন- 

4 ভিজ ও ৮65৮ ০০৮১১৬৮৯551 He) 8 ০9১ ০০ ৬৮) 
অর্থাৎ সেসব ইয়াহুদী-খুষ্টানরা তাদের বড়দেরকে রবের মতো বানিয়ে ফেলেছে। তারা 
আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের কথাই মান্য করত। 


সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতায় যারা নিজেদের শাসনকর্তা ও নেতাদের হুকুম মান্য করে, তারা 
মূলত তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। 


ইমাম বাগাভী রহ. 
একই কথা ইমাম বাগাভী রহ. (মৃত্যু: ৫১৬ হি./১২২২ খৃ.) বলেন- 
SUNS mag 0৯০১৮ ৩19১৮919915 local Hl 2১০৯০ এ ul ঠা ০৮৬০ :UG 
“আমরা বলি, এর অর্থ হলো, তারা (খৃষ্টানরা) আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নিজেদের পাদ্রীদের 
কথা মান্য করেছে। পাদ্রীরা যা হালাল বলেছে, তা হালাল হিসেবে মেনে নিয়েছে আর যা 


হারাম বলেছে, তা হারাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং তারা পান্রীদের সাথে রবের ন্যায় 
আচরণ করেছে।” 


হযরত থানভী রহ. (মৃত্যু: ৪ জুলাই ১৯৪৩ খু.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে বলেন- 
2095 251৯ ০৮৬৪ ০৭ ০৪০ ০৪০৯ 5 ০৯৯৪ ০৪৪ 55 01 এেঞ্জ 
015 coll ৬৭৪ ০৩ ০৯ 555 (৯৩০ ৬5 098 5 01 RUSS ০৯ 
OF 5255 এপি 55 01 ১৩ হস ৯৮৬৯ ০৭ As 
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অর্থাৎ হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের মতো তাদের অনুসরণ করতে 
থাকে। নছ (আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ) এর উপর তাদের কথাকে প্রাধান্য দেয়। আর এমন 
অনুসরণ নিরেট উপাসনা। সুতরাং সেই অর্থে তারা তাদের উপাসনা করে। 


মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. 
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. (মৃত্যু: ১০ শাওয়াল ১৩৯৬ হি./৬ অক্টোবর ১৯৭৬ খু.) তাফসীরে 
মা'আরিফুল কুরআনে বলেন- 

(7 ১০ ৩১৪০০) 7 ০540 (5 05 ০2585 0০ 4) 

5 0৫৮০০ gl ৪০৬ হেই 5৪ ৬ ৬৪ (৮৮৮৮ 5৪ ৯ 45) 1২ 

৯১৯৩ ০ ০৪০ coll 55 01 ৭5) = KS ৯০ (5 ৪৬৬ ১৬০৩) 

৯১০5 058 5 0) ১৪ ০০০ AS ০৯৯ 5555 51০৪৪ ০১০ ০৯০ 

(০৯ ০৬০ JL ০০৮৩ | 5৪ ০৯89৭ 

(প্রথমে কুফরী কাজের বর্ণনা) তারা (ইয়াহুদী-খুষ্টানরা) অনুসরণের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর 
অনুসরণ ছেড়ে নিজেদের উলামা-মাশায়েখকে (আনুগত্যের ক্ষেত্রে) রব বানিয়ে নিয়েছে। 
(তারা যা হালাল-হারাম ঘোষণা করে তা তারা আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় মেনে নেয়। আর 
তাদের কথাকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের উপর প্রাধান্য দেয়। এমন আনুগত্য নিরেট 
উপাসনা ৷) 


মুফতী শফী রহ. এ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ‘উপাসনা’ বলেছেন। 


মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রহ. 
মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রহ. (১৩৪৩ হি./১৯৯৯ খু.) তাফসীরে আনওয়ারুল 
বয়ানে লিখেন- 


Sa 5৬ 5৬ pa ৬5 চে এ ০৪০০ ১৬০৭ এ ০৯৪ ও ০৯ অত 
১৬৫৮৪ ০৬৩ 5 ৪১৯ IGN ০০৯৩ 5 ৬৯ 1৬৭ 25 ০৭ Sx 
sl Ub Alias ০158 21৯ ৩ ০১৬ ml 
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2৯০19 UL SA ০৯৭ 99৭ 5 ll এ 055 ৪০২১৪০০৪ 
Ol Co ৮ cm ৭৬০ 55 ০৭ 395 SNA ৪5 গেজ dl 
৪১৩৬ 25 ০8০ Bl ৬৯355 GNA 25 এএ ৯৪ ০৯৪ Il 
OAL 5০835 om ০৯2] হিল DE 5 0] ০ ০ 
0 ০৬৯ ০৯৭ Sha ০8৩89 কিল 5 ৪৬৯ হজ SI 
(5 0 NN ial EN) iis 1 ০2 7 25 5 এ 
EEL 5 01 Ala 0৬ 4০৭ SASS LSA এ 
সং 34015 এ৬ ৬5 ০৪৪ 
“যেহেতু হালাল-হারাম প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই। যিনি সৃষ্টিকর্তা ও 
অধিকর্তা । সুতরাং তিনি ব্যতীত যে ব্যক্তিই হালাল-হারাম প্রণয়ন করবে, নিজের পক্ষ থেকে 
হালাল-হারাম ঘোষণা করবে, তার কথা মান্য করা ও তার আনুগত্য করা মানে আল্লাহর 
ইচ্ছায় অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমনি আল্লাহর আনুগত্য করা তাঁর উপাসনা । তেমনি সেসব 
শরীয়াহবিরোধী কাজে গাইরুল্লাহ'র আনুগত্য করাও তাদের উপাসনা; এমনকি তাদেরকে 
সিজদা না করলেও। যেহেতু তাদের প্রণীত আইন-কানুনের আনুগত্য করার ব্যাপারটি 


ফায়েদা: বতর্ান যুগের মুক্তচিন্তার মানুষেরা যেহেতু ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে ক 
অনুভব করে এবং ইসলামের শরুদের ছারা প্রভাবিত হয়ে বলে, উলামায়ে কেরাম সম্মেলন 
দিক বা সহজ করে দিক, অমুক অমুক হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করে টিক । এসব তাদের 
আত্ঞতা ও নিবুর্দিতার ফল/ উলামায়ে কেরাম যদি এমন সম্মেলন করে তারা সরাসরি কাফের 
হয়ে যাবে । 




















মুফাসসিরগণের তাফসীরের আলোকে এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম: 
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০১. আল্লাহর সাথে কোনো প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে হালাল-হারাম তথা বৈধতা- 
অবৈধতাপ্রদান করার ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহকে ছেড়ে সেই প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান বা 
সরকারকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া । 


০২. যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত কোনো কাজকে বৈধ (হালাল) ঘোষণা করে, যেমন সুদ ও 
সুদের কেন্দ্র ব্যাংকগুলোকে বৈধতা দেয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করে, 
কুরআনী আইনবিরোধী সিদ্ধান্তদাতা আদালতগুলোকে আইনী রূপ দেয়, এমন ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান যেন নিজেকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। 


০৩. তারপর যে কেউ সেই অবস্থানকে মেনে নেয়, বা তার আনুগত্য করতে থাকে, তো সে 
ব্যক্তি যেন তার উপাসক। 


০৪. হারাম ও আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করা, যেমন নিজেদের অফিসারদের 
নির্দেশে সুদি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গান-বাজনার অনুষ্ঠানে ডিউটি করা, শরীয়াহ বাস্তবায়ন (কথিত 
সন্ত্রাসবাদ) এর এ যুদ্ধে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা অন্য যে কোনোভাবে পুলিশ- 
সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা ইত্যাদি । 

০৫. নিজেদের অফিসারবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পার্লামেন্ট সম্পর্কে এ মনোভাব রাখা যে, তারা 
যা-ই হুকুম দেবে, আমাদের জন্য তার আনুগত্য ওয়াজিব। এমন সম্পর্ককে তার “উপাসনা'ই 
বলা হবে। 


চিন্তার খোরাক 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি পার্লামেন্টকে এ অধিকার দেওয়া হয়নি? গণতন্ত্রের প্রবক্তারা কি এ 
কথা দাবি করে না?- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তো পার্লামেন্টের হাতে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক 
সরকারগুলোতে বাস্তবেও কি এমন হচ্ছে না যে, সরকার যেটি ইচ্ছা হালাল করছে, যেটি 
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চোখে অপরাধী এবং অস্বীকারকারীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হচ্ছে? 


পূর্বে হোক বা পশ্চিমে, এটিই গণতন্ত্রের বাস্তবতা । সফলতার গ্যারান্টিদাতা?) আসল 
গণতন্ত্রের প্রাণ এটিই। কয়েক ক্লাস পড়েছে আর এই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা জানে না এমন কেউ 
কি আছে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল প্রাণ হলো, আইন প্রণয়নের অধিকার নিরক্কুশভাবে 
পার্লামেন্টকে সোপর্দ করা। 

এখন যদি কেউ বলে, পার্লামেন্ট তিয়াত্তরের আইন মেনেই চলে, যেখানে আইন প্রণয়নের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই যে আইন প্রণয়নের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর জন্য- এটি কে মঞ্জুর করেছে? নিশ্চয় সেই পার্লামেন্টই। পৃথিবীতে 
কি এমন কোনো গণতন্ত্র আছে, যেখানে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ছাড়া এ ক্ষমতাটি আল্লাহকে 
দেওয়া হয়েছে? যারাই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও এর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা এ 
প্রশ্নের জবাব ভালোভাবেই জানে । এ ব্যবস্থা যদি এতই ইসলামী হয়, এসব যদি এতই 
ইসলামী হয়; তো রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপের শরীয়াহ আইনকে আইনে রূপ দেওয়ার জন্য 
পার্লামেন্টের মঞ্জুরির বাধ্যবাধকতা কেন রাখা হয়েছে? আর সুদকে অবৈধ (হারাম) সাব্যস্ত 
করার জন্য পার্লামেন্ট নয় শুধু, বরং দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট কেন লাগবে? 

পরিষ্কার কথা হলো, এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা কে? যিনি মঞ্জুর করেন এবং যাকে 
মঞ্জুরির যোগ্য মনে করা হয়| মঞ্জুরি পেলে তো ভালো। অন্যথায় রদ করে দিলেও সংবিধানের পবিভ্রতায় 
(গণতন্ত্রপূজারিদের দৃষ্টিতে) কোনো ঘাটতি আসে না। সুতরাং ভাবুন! 

এ পার্লামেন্ট নিজের কাজের মাধ্যমে এ কথা বারবার প্রমাণ করছে যে, তার সামনে 


(নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ তথা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কী মর্যাদা আছে? যেমন 
সুদ, বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ, মুসলমানদের হত্যায় কাফেরদের সাহায্য করা, 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


নির্লজ্জতা ও নাস্তিকতা প্রসারকারী ব্যক্তি ও মাধ্যমগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দান, সুদব্যবস্থাকে 
রক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রদান; বরং এটি ইবাদত মনে করা, শরীয়াহ বাস্তবায়নে 
লড়াইকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা, ইসলামের অটুট বিধান জিহাদকে অবৈধ 
ঘোষণা করা ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে পার্লামেন্ট এ কথা প্রমাণ করেছে যে, আইন প্রণয়নের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাদেরই হাতে, আল্লাহর হাতে নয়। (নাউযুবিল্লাহ!) 


এত স্পষ্ট কর্মপদ্ধতি হওয়া সত্তেও আল্লাহর দ্বীন, কুরআন ও তাঁর নবীর আনীত শরীয়াহর 
বিরুদ্ধে (গণতন্ত্রপস্থীরা) এমন দুঃসাহস দেখাচ্ছে যে, প্রত্যেক কুফরীর উপর ইসলামের 
লেবেল লাগিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করা হচ্ছে। যদি কোনো কিছু (এ ব্যবস্থায়) গ্রহণ না করা হয়ে 
থাকে, তবে তা হলো আল্লাহর শরীয়াহ; যেটিকে তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ প্র এর মাধ্যমে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এটিকে সম্পূর্ণ আইন-কানুন মেনে নেওয়ার পরিবর্তে কথিত 
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক লড়াই, জাতীয় পর্যায়ের দমন অভিযান, নিরপরাধ 
মুসলমানদেরকে গণহত্যা, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, 
যদি তোমাদের সংবিধানই ইসলাম হয়, তো কুরআনের আইন-কানুনকে পার্লামেন্টের 
অনুমোদন ছাড়া মেনে নাও না কেন? 


আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা দুদিনের এ তুচ্ছ জীবনের স্বার্থে কুরআন বিক্রয় করো না। আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে সরিয়ে কুরআন-বিকৃতির অপরাধে জড়িত 
হইও না। সত্যের প্রতি জোর দেওয়ার সাহস যদি তোমার নাও থাকে, বা তোমার কোনো 
ওজর থাকে; তাহলে অন্তত এতটুকু তো করতে পার যে, মুখটা বন্ধ করে চুপ মেরে থাকবে। 
হকের আজান দিতে পারছ না, তাতে সমর্থন দিতে পারছ না, তাতে সঙ্গ দিতে পারছ না; তো 
অন্তত: কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করা থেকে বিরত থাক। পরাশক্তিগুলোর ভয় আর গোয়েন্দা 
সংস্থাগুলোর আশঙ্কায় ইসলাম আর কুফরকে তো এক করে ফেলতে পারো না! সিংহভাগ 
কুফর আর একটু ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলা থেকে বিরত থাক! আমরা জানি, তোমাদের 
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উপর গোপন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চাপ ও তোমাদের অপারগতার কথা এতটুকুতেই থামো! 
আল্লাহর জন্য থামো! কুফর ও তাকফীরের বিষয়গুলোর মধ্যে কুফর ও ইসলামকে গুলিয়ে 
ফেলো না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রসিদ্ধ নীতি হলো, কোনো কথা বা কাজের 
কুফরী হওয়া এবং তাতে জড়িত ব্যক্তিকে কাফের বলা- দুর্টি আলাদা মাসআলা। এ কথায় 
আমরা শতভাগ একমত যে, কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে উলামায়ে আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামাআত যেসব শর্তাবলি আরোপ করেছেন, তা আমাদেরও আকীদা । আল- 
হামদুলিল্লাহ, আমরা আজও সেই আকীদার উপর অটল আছি। কিন্তু তোমরা তো কুফরকে 
ইসলাম প্রমাণ করতে চাচ্ছ। কুফরের পক্ষে প্রতিরোধ গড়তেই কুফরের প্রতিবন্ধকতাসমূহের 
দলিল দিচ্ছ। এখানে একটি পার্থক্য জেনে রাখবে যে, কুফরীতে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে 
কাফের বলতে অনেক শর্ত আছে- এ কথার অর্থ এই নয় যে, সেই কুফরী কাজ বা কথাটি 
ইসলাম হয়ে গিয়েছে। এটি খুব ভালোভাবে বুঝে নাও। তোমরা জেনেশুনেই পুরো আলোচনায় 
বিষয়টা গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছ। আল্লাহ তা'আলা তা ভালোভাবেই জানেন। তোমরা 
মানুষকে কুফরী থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের কুফরীগুলোকেই ইসলাম প্রমাণ করার চেষ্টা 
করছ। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো আকীদা নয়। আল্লাহর সাথে সরাসরি 
কুফরীকে ইসলাম প্রমাণ করা- এটি খৃষ্টানদের সেই কথা থেকেও মারাত্মক, যা তারা আল্লাহর 
পুত্র সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বলেছে। 

১৬ 355 Hs 9 SAUL ১৬ KAA হিট 8 এও কি EAN sep) 9 তঠ। 9৩) 
AY ৯4 4১ ০০৯০০ তল LG E00 1৮৯ ৫6 ০৯%)1965 Of fA ৭ ০৯ 145 0027 4৫5 
“আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড 
করেছ। হয়তো এর কারণে এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং 
পর্বতমালা চুর্ণবিচুর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান আহবান করে। 
অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।”(সূরা মারইয়াম : ৮৮-৯২) 
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সুতরাং একটি সরাসরি কুফরীব্যবস্থা(গণতন্ত্রকে ইসলামী প্রমাণ করা কত বড় অপরাধ? যদি 
তোমরা তা বুঝতে পারতো!!! 


কালিমায়ে তাওহীদের দাবি: সব বাতিল জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) 
থেকে পবিত্রতা ঘোষণা 


উপাস্য ও উপাসনার সংজ্ঞা জানার পর এটাও জেনে রাখা দরকার যে, একজন ঈমানদারের 
কাছে কালিমায়ে তাওহীদের প্রথম দাবি হলো, সব বাতিল উপাস্য ও সব বাতিল 
জীবনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা এবং তা থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করা। তারপর আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা । কালিমার বিন্যাসও এ কথার সমর্থন করে। 


Bl 9৮) os এ 31413 
“কোনো উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। মুহাম্মাদ (&) আল্লাহর রাসূল ৷” 
আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেন- 
ও 64০০3 BN 24৮ এন ০৪ 9৮ ০১৩ ০১৩০৬ SG ৩০ তা ডে LGN এ ও alt GS SY 
Yon AY ৮১৩ শপ 8019 
“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী 
থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি 


বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল; যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ 
সবই শুনেন এবং জানেন।”(সুরা বাকারাহ : ২৫৬) 


এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে গাইরুল্লাহ'র অস্বীকৃতি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। 
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2919 492 এ ১2৩০ dl ৩ 0 ৬৬ শালী ৬৩ (ই ৪৮ ৩3 7৮০9 ale আআ এপ এআ ৩৪ ০৯৪ ৩৮ ০৪ 
৫ ০০০০) 69৮১ শক 29 2501 ৪5 ০১০] 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাধি. রাসূল ঞ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, 
“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। 1. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা; তিনি ব্যতীত 
বাকি সবকিছু (মিথ্যা ইলাহকে) অস্বীকার করা, ০২. সালাত কায়েম করা, ০৩. যাকাত প্রদান 
করা, ০৪. হজ্ব করা, ০৫. রমজানের রোজা রাখা (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১২১, শামেলা) 


19 ০ 4! শুধুমাত্র তারা, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে যে, উপাস্য একমাত্র তিনিই। 
সালাতেও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকার-আদালতেও তিনি 
ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য বানানো যাবে না। তিনিই বিচারক, তিনিই সৃষ্টিকর্তা । 


fot dled... ASG ও Sf 
“শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা ।” 


তাঁর সৃজন গুণের মধ্যে যেমন কেউ শরীক নেই, তেমনি তাঁর আইন প্রণয়ন ও আদেশ 
গুণেও কেউ শরীক নেই। আইন প্রণয়ন একমাত্র তাঁরই অধিকার। তাতে কাউকে অংশীদার 
বানানো তাকে উপাস্য বানানোর শামিল; যা সরাসরি কুফরী। কোনটি আইনি, কোনটি 
বেআইনি? কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ? এটি নির্ধারণ করা তাঁরই গুণ। এ অধিকার অন্য 
কারো নেই। তাঁর আদেশ ও আইন পার্লামেন্টে পাশ হওয়া ছাড়াও বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত ৷ 
এ ছাড়া সব আইন বাতিল। সুতরাং তাঁর অবতীর্ণ আইন-কানুন এ থেকে পবিত্র যে, 
সেগুলোকে প্রথমে গণতন্ত্রের দারুন নাদওয়ায় (মক্কার কাফেরদের পার্লামেন্ট, যেখানে বসে 
তারা আইন প্রণয়ন করত এবং সেই আইনকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার জন্য মূর্তির দিকে সম্বন্ধ 
করত) আলোচনা করতে হবে। কুরআনের আইন সংবিধানের অংশ হতে পারবে কিনা- 
নাউযুবিল্লাহ, সেটার জন্য মিটিং করতে হবে?? তা পার্লামেন্ট হয়তো অনুমোদন দেবে, না হয় 
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রদ করে দেবে। আবার চাইলে শাসনযন্ত্রের দেবী পার্লামেন্ট নামের দারুন নাদওয়া সেটি রদ 
করতেও পারে । আল্লাহর অবতীর্ণ আইন, যা মুহাম্মাদ প্র কে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, 
নাউযুবিল্লাহ, তা পার্লামেন্ট থেকে বের করে দেওয়া হবে?? তারপরও পার্লামেন্ট পবিত্র! 
সেটির পবিত্রতার শপথ নেওয়া হয়!! সেটির মর্যাদা সম্মানের দোহাই দেওয়া হয়! 


যেন আল্লাহর ইচ্ছাকে পার্লামেন্টের জালিম, বদমাশ, মাদকাসক্ত ও ব্যভিচারীদের হাতে তুলে 
দেওয়ার নামই গণতন্ত্র। তারা যা ইচ্ছা হালাল (বৈধ) বলবে, আর যা ইচ্ছা হারাম (অবৈধ) 
বলবে। 

আল্লাহর কুরআনকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানো- এটি তাঁর সত্তার সাথে সুস্পষ্ট কুফরী। 
তাঁর সাথে এটি ঠাট্টা ও উপহাস। রাহমাতুল্লিল আলামীন এ এর আনীত দ্বীনের সাথে এর 
চেয়ে বড় উপহাস ও অসম্মান আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হবে? 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কোন ফকীহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? তবে সেসব ফকীহর কথা ভিন্ন, 
যারা সামান্য ধন-সম্পদের বিনিময়ে নিজেদের ইলমকে বিক্রয় করেন। অথবা যারা নিজের 
জীবনযাপনকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ক্ষমতাবানদের কথা মেনে নিতে বাধ্য। 
নবীগণের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সাথে তাঁদের বিরোধীদের মূল দ্বন্দ্ব ছিল- 
তাঁরা এ কথার দাওয়াত দিতেন যে, জীবনের সকল শাখায় ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই 
নির্দিষ্ট। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রেও গাইরুল্লাহ'র পরিবর্তে এক 
আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হবে। 

হযরত শুআইব আ. যখন দ্বীনের এ শাখার দাওয়াত দিলেন, তখন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা বড়ই 


তর) 
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১০৯৯ এ আঠা অর ৫ এ 5 019 ৪ 44 Of 9 ডি Ls 5 493 ০49) DES ৮৪ 919৪ 
FAY 
“তারা বলল- হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, 
আমরা এঁসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? 
অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো 
একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক ।”(সূরা হুদ : ৮৭) 


অর্থাৎ তাঁর জাতিও এ বিষয়ে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ছিল যে, হযরত শুআইব আ. এর ধর্ম আমাদের 
অর্থনীতিব্যবস্থা ও পার্থিব লেনদেন এর মাঝে নাক গলাচ্ছে কেন? 


আজকের দিনেও হক-বাতিলের মাঝে এ লড়াই-ই বিদ্যমান। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী 
যুদ্ধ এমন “পাগলদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে, যাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে 
লেনদেনের ক্ষেত্রেও এক আল্লাহর অবতীর্ণ আইন বাস্তবায়নের দাবি জানায় । 


দ্বীন ইসলামই গ্রহণযোগ্য; মিশ্র ধর্ম নয় 


কিন্তু যাঁরা এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেই পূর্ণাঙ্গ 
শরীয়াহর উপর, যা মুহাম্মাদ ঞ& এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যিনি আল্লাহর সাথে আধুনিক 
যুগের কোনো মূর্তিকে উপাস্য বানাননি। যিনি মাসজিদেও এক আল্লাহকে উপাস্য মানতেন। 
লেনদেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন-আদালত, লাভ-লোকসানেও আল্লাহ ছাড়া সব উপাস্যকে 
অস্বীকার করতেন। তিনি শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীনের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতেন। 
ইসলামের সাথে তিনি অন্য কোনো মতবাদকে মানতেন না। মিশ্র ধর্মকেও তিনি মানতেন না, 
যাতে কিছু ইসলাম থেকে নেওয়া হয়েছে, কিছু অন্য ধর্ম থেকে নিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 
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হক্ক-বাতিলের মাঝে চলমান এ লড়াইয়ে বাতিলের পক্ষ থেকে শক্তিপ্রয়োগ করে হকের 
আহ্বানকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাঁদের উপর সব ধরনের নির্যাতন বৈধ করা হয়। 
জুলুম-নির্যাতন ও হুমকি-ধমকিতে ব্যর্থ হয়ে বাতিলের পক্ষ থেকে আলোচনা, সহাবস্থান, 
বোঝাপড়া, শান্তিচুক্তি, এক্য ইত্যাদি মুখরোচক ল্লোগানের মাধ্যমে হক্ক-বাতিলকে ওলটপালট 
করার চেষ্টা করা হয়। 

রাহমাতুল্লিল আলামীনের বিরুদ্ধে জাযিরাতুল আরবের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি কুরাইশের 
সর্দারশ্রেণী যখন দেখল যে, ইসলামকে জোর করে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস বারবারই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হচ্ছে, তখন তারাও শান্তিচুক্তি, আলোচনা ও সহাবস্থানের নামে অসাম্প্রদায়িকতার 
ঢোল পেটাতে শুরু করল। তাদের পক্ষ থেকে রাহমাতুল্লিল আলামীন $& এর কাছে বিভিন্ন 
প্রস্তাবনা পেশ করতে শুরু করল। 


সন্ধির প্রস্তাবনা 
ইমাম বাগাভী রহ. বলেন, একদিন মব্কী মুকাররমার পাঁচজন লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া 
মাখযূমী, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, মিকরায ইবনে হাফস, আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী 
কাইস আল-আমেরী ও আস ইবনে ওয়ায়েল নবী কারীম & এর কাছে এল। তারা বলল, 
আপনি যদি চান যে, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি; তবে আপনি এই কুরআন 
বাদ দিয়ে আরেকটি কুরআন নিয়ে আসুন! 
আল্লাহ তা'আলা তাদের এ প্রস্তাবনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- 
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“আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক 
বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা 
একে পরিবর্তিত করে দাও” (সুরা ইউনুস : ১৫) 


সুতরাং আমাদের ও আপনার মাঝে সন্ধির একটি মাত্র পথ আছে। ঘৃণাভরা, শান্তি-শৃংখলা ও 
নিরাপত্তা বিনষ্টকারী বিষয়গুলো বন্ধ করা হোক। এর জন্য আবশ্যক হলো, এ কুরআন বাদ 
দিয়ে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে আসুন! যেখানে লাত, মানাত ও উজ্জার উপাসনার ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা নেই। অথবা এ কুরআনে পরিবর্তন করুন। সেখান থেকে এমন সব কথা বের 
করে দিন; যাতে আমাদের জীবনব্যবস্থা ও মূর্তি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে। 
আমাদের কাছে আমাদের পার্লামেন্টে (দারুন নাদওয়া) অনুমোদিত আইন-কানুন ও 
জীবনব্যবস্থাকে ত্যাগ করার দাবি জানানো হয়েছে। আমাদের জীবনব্যবস্থায় যেসব বিষয়কে 
হারাম বলা হয়েছে, তা হালাল করে দেওয়া হোক। আমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছি, 
যাদেরকে আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছি; এ কুরআন 
তা হারাম বলছে, তাকে বাতিল ও তাগুত বলছে। সুতরাং তাতে সংস্কার করা হোক। যা 
হালাল বলা হয়েছে তা হারাম করা হোক। 
কিন্ত আসল উপাস্য আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবীকে বলেছেন- 
SRP elk 95 OIE ও) ৬২০৪১! ০৪) ৫) ৮১6 LN SL ০৮ Ll ০১ খর I ১৫ ৩৩ 
ৰব) ০ 
“তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে 
নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। ন & 47 য় ৭ w[ wn _,cww 
০, ০৮ ] ॥, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি ৷”(সূরা ইউনুস : ১৫) 
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আজ চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কুফরের মানস যেমন পরিবর্তিত হয়নি, তেমনি 
কাফের বিদ্রোহীদের কর্মপন্থাও পরিবর্তিত হয়নি সারা বিশ্বের কুফরী শক্তি জাতীয় হোক বা 
প্রাদেশিক, এক আল্লাহকে উপাস্য মান্যকারীদের কাছে এমনই দাবি করছে যে, কুরআনের 
এমন সব কথা বলা থেকে বিরত থাকুন- যা কাফেরদের অপছন্দ হয়, যেসব কথায় 
কাফেরদের তৈরি আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় উপাস্যসমূহকে (জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার 
আইন) মন্দ বলা হয় এবং এ কুফরীব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর নাধিলকৃত 
জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। 


চিন্তার মুহূর্ত 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের পবিত্র মুখে ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন যে, এতে কোনো ধরনের 
পরিবর্তন করা অসম্ভব। এটিই কুরআন, যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটাকেই মানতে 
হবে। সন্ধির অন্য কোনো ধরন অসম্ভব। 


কিন্তু আজকের যুগের ধর্মীয় সন্ধি স্থাপনকারীদের দেখুন! বিভিন্ন ল্লোগান দিয়ে আগামীর 
দিনগুলোতে কুফর ও ইসলামকে এক করার নামে মেলা সাজাচ্ছে। তাদের মাঝে পারস্পরিক 
এঁক্য, সৌহার্দ্য, মৈত্রী, সহমর্মিতা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছে। কখনো জাতীয়তার দোহাই 
দিয়ে, কখনো গণতন্ত্রের ধোঁয়া তুলে, কখনো আবার রাষ্ট্রদেবীর পবিত্রতার নামে একাকার 
হওয়ার আতশবাজিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ওপরে উঠছে। 


আল্লাহ আমাদের সহায় হোক! বিবেক তখন কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, যখন সেই মেলায় 
এমন সব লোককেও দেখি- যাদেরকে দ্বীনি ইলমের ধারকবাহক ভাবা হয়। কুফর ও 
ইসলামের মাঝে এঁক্য ও সৌহার্দ্য, আল্লাহ ও মূর্তির মাঝে এক্যবদ্ধতা- এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ নবী 
ঞ এর ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে- 


ভাডি 
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“তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে 
নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে ।”(সুরা ইউনুস : ১৫) 
কিন্তু সেই জ্ঞানপাপীদের আল্লাহর উপর কী দুঃসাহস দেখো, কেমন হঠকারিতার সাথে এসব 
কনফারেনে অংশগ্রহণ করছে এবং তা ছবি বানিয়ে ও ভিডিও ধারণ করে বিশ্ববাসীকেও সেই 
দুঃসাহসের সাক্ষী বানাচ্ছে । এসব জ্ঞানপাপীরা সেসব মেলায় এ জন্যই অংশ নেয় যে, নিজের 
কথা ও লেখা বিক্রি করে পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণ কিনবে । আল্লাহর আয়াতের কথা 

বলে নিজেদের পেটকে জাহান্নামের গর্তে পরিণত করবে। 
9664 5 50 | 7884 SSE 5 Dlg ৯৪ এ ৪ SF ক জে Ht এ 5 SARS ওম &! 
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“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য 
অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ 
কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের 
জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।” (সূরা বাকারাহ : ১৭৪) 
ive ৩০ ১৫ এ চিপ এ তত liad ৬৩৬৬ বস ডি ওক এঠা 
“এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ 
করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব । অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য্য 
ধারণকারী।”(সূরা বাকারাহ : ১৭৫) 
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দ্বিতীয় প্রস্তাবনা 

এ প্রস্তাবনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন পয়েন্ট উল্লেখ করেন। ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর 
তবারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি, এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, একদিন মক্কার সর্দারশ্রেণীর 
কিছু লোক নবী কারীম ঞ্ এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা 
আপনাকে এত সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন এবং আরবের 
সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেব। এটি আমাদের 
পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রস্তাবনা । এর বিনিময়ে আপনি আমাদের প্রভুদের ব্যাপারে মন্দ 
কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন। তাদের মানহানি করবেন না। যদি এটি আপনি গ্রহণ না 
করেন; তবে আরও একটি প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে আছে, যাতে রয়েছে আমাদের 
উভয়ের কল্যাণ। রাসূল ৬ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কী? তারা বলল, এক বছর আপনি 
আমাদের প্রভু লাত-উজ্জার উপাসনা করুন। আমরা এক বছর আপনার প্রভুর উপাসনা 
করব। এই প্রেক্ষিতেই সূরা কাফিরন অবতীর্ণ হয়। 


আবূ জাহালের ধর্মনিরপেক্ষ প্রস্তাবনা 


ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইমাম মুকাতিল রহ. এর রেওয়ায়েতে 
আবূ জাহালের এক আশ্চর্যজনক প্রস্তাবনা বর্ণনা করেছেন। 


| ৩৪ 0 কা ৩০ 02 ঠা Gs am ও bs ৯৭০) ds ৩ ০৯ ও Sas ১৯৯০ 


‘আমরা আপনার সাথে আপনার কিছু ইবাদতে অংশ নেব। আপনিও আমাদের সাথে 
আমাদের দ্বীনের কিছু ইবাদাতে অংশ নেবেন। অথবা আমরা আমাদের প্রভুদের থেকে 
সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি। আপনিও আপনার প্রভু থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করুন 
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এ প্রস্তাবনার প্রথম অংশ ‘আমরা আপনার সাথে আপনার কিছু ইবাদতে অংশ নেব। আপনিও 
আমাদের সাথে আমাদের দ্বীনের কিছু ইবাদাতে অংশ নেবেন।' আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আবারও মুসলমানদের কাছে এটাই পেশ করছে। সেক্যুলার ব্যক্তি 
(সে আসল কাফের হোক বা মুসলমান নামের সেক্যুলার হোক) ইসলামের ইবাদতসমূহ ও 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রস্তুত। নিজ নিজ দেশে সেটির অনুমতি; বরং সেটির 
সহায়তার জন্যও প্রস্তুত। কিন্তু জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানের প্রশ্নে সে চুল পরিমাণও পিছু 
হটতে প্রস্তুত নয়; বরং এ ব্যাপারে এদের চাওয়া হলো, সংবিধান ও জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
আপনাদেরকে আমাদের সিস্টেমেই আসতে হবে। মানতে হবে গণতন্ত্র, বৈশ্বিক সুদব্যবস্থা, 
জাতীয়তাবাদ- যেটি শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি, নারী স্বাধীনতা, প্রবৃত্তি ও মুক্তচিন্তার উপর 
ভাসমান জীবন। আর এটিকে আদর্শ জীবন ও অনুকরণীয় ব্যবস্থা হিসেবে মানতে হবে। 
সুতরাং কেউ যদি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চায়, তখন প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে, যতক্ষণ না 
সে তাদের মতবাদকে স্বীকার করে নেয়। 








এটি আবু জাহালের প্রস্তাবের প্রথমাংশ। আবু জাহাল বিশ্বধর্মের যে প্রস্তাব করেছে, সে এ 
ব্যাপারটি মানতে কখনো প্রস্তুত ছিল না যে- রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন অর্থাৎ বৈধতা-অবৈধতা 
দানের ব্যাপারে সে হাত দেবে না। 


তার প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অংশ ছিল, ‘অথবা আমরা আমাদের প্রভুদের থেকে সম্পর্কহীনতা 
ঘোষণা করি। আপনিও আপনার প্রভু থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করুন ।” অর্থাৎ কোনো ধর্ম 
মানারই প্রয়োজন নেই। 








তার এ কথা শুনে মনে হচ্ছে, আবু জাহাল নিতান্ত বিশুদ্ধ চিন্তার সেক্যুলার ছিল; যে সর্বদা 
স্বীয় প্রবৃত্তির দাস ছিল। নিজের প্রভুদের মান-সম্মান (হানি হবে), তার জন্য এটা কোনো 
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ব্যাপারই ছিল না। শুধু নিজের সর্দারি-রাজত্ব ও প্রবৃত্তি তার প্রিয় ছিল। তা রক্ষা করার জন্য 
সে স্বীয় প্রভুদের থেকেও সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতে কুষ্ঠিত ছিল না! 


এ সবগুলো প্রস্তাবনায় যদি লক্ষ্য করা হয়; তবে সবকিছুর একটিই সারমর্ম বেরিয়ে আসে। 
আমরা যে সংবিধান প্রণয়ন করেছি, পার্লামেন্টে (দারুন নাদওয়া) আমরা যেসব আইন পাশ 
করেছি, সেসবের দুর্নাম করা যাবে না। আপনি ব্যক্তিগত ইবাদত চালিয়ে যান; কিন্তু আমাদের 
দ্বীন ও সংবিধানকে কুফর বলবেন না। কারণ, আমাদের ধর্ম মানে আল্লাহরই ধর্ম। এ কথাও 
বলবেন না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতাটি 
আমাদের প্রভুদের জন্যও মেনে নিন। হোক না সেটা কুফরী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করার 
অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই! 


এখানে চিন্তার বিষয় হলো, কুরাইশ-সর্দার কি এতই নির্বোধ ছিল যে, আল্লাহর রাসূল ৬ এর 
কাছে সে এমন দাবি করেছিল; তাতে কি তার এ ক্ষতি ছিল না? সে যখন এক বছর 
মুহাম্মাদ ঞ এর প্রভুর ইবাদত করবে, তখন পুরো জাধিরাতুল আরবে বিদ্যমান তার 
অনুসারীদের মধ্যে কী প্রভাব পড়বে? 


আমরা যদি কুরাইশ নেতৃবর্ণের এ প্রস্তাবনাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে বুঝতে 
পারব যে, কোনো চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই তারা নবী কারীম গ্লু এর দাওয়াতে বিরক্ত হয়ে 
এমন প্রস্তাব করে বসেছিল। কিন্তু যে ব্যক্তিই তাওহীদ ও কুফরের মানস বোঝে, সে বিশেষত 
মূর্তিপূজারী ধর্মের দিকে তাকিয়ে এ প্রস্তাবের গভীরতা আঁচ করতে পারবে। কুরাইশের বিজ্ঞ 
ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ জানত যে, কেউ যদি একবার তাদের মূর্তির অবস্থানকে মেনে নেয়; তবে 
পরবর্তীতে সে কখনো নিজ আকীদার উপর অবিচল থাকতে পারবে না। পরিশেষে সেও 
একদিন মূর্তিপূজাকেই গ্রহণ করবে। 
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মুর্তিপূজা কেমন ধর্ম বুঝতে চাইলে হিন্দুস্তানের হিন্দুধর্মের ইতিহাস পড়তে পারেন। হিন্দুধর্ম 
কত সভ্যতা ও ধর্ম-বিশ্বাসকে গিলে খেয়েছে, আজ যার অস্তিত্বও বাকি নেই। খৃষ্টধর্মকে 
শিরকের নর্দমায় নিক্ষেপ করেছে এ মূর্তিপূজাই। 


মূর্তিপূজা এমন ধর্ম, যার কোনো উৎস ও ভিত্তি নেই; বরং এটি শতভাগ সেক্যুলার তথা 
প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। অভিজাতশ্রেণীর (আরবে ছিল কুরাইশ কাফের, 
হিন্দুস্তানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়) যাকে ইচ্ছে হয়েছে, তাকেই প্রভুর স্থান দিয়েছে। কারণ, 
বাধাদানকারী কোনো ভিত্তিই তো (ওদের) ছিল না! তবে আসমানী ধর্ম তার ব্যতিক্রম । যে 
কোনো শক্তিশালী, উপকারী, ক্ষতিকর বা জনপ্রিয় মানুষ আসে, (মূর্তিপূজারিরা) এটিকে 
নিজের প্রমাণ করে নিজের অবস্থান তৈরি করে এবং পরে তারই পূজা করতে থাকে। 


হয়তো এ কারণেই হিন্দুত্ববাদের সর্দারশ্রেণীর (ব্রাহ্মণদের) ইসলাম গ্রহণের হার অন্যান্য 
জাতির তুলনায় অনেক কম। কারণ, আপনি তাকে যত দলিলই দিন না কেন, সে তা মেনে 
নিলেও; সত্যের গন্ডিতে আসার পরিবর্তে সেই সত্যকেই নিজের প্রবৃত্তি মতে ঢেলে সাজাবে। 
সেই ধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্তে সেটিকে হিন্দুত্ববাদে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে যে, সে 
ধর্মের অস্তিত্বের খবরও জানা যাবে না। যেমন, আপনি তাদেরকে যদি আল্লাহ তা“আলার 
সত্তার ব্যাপারে দলিল দিয়ে বুঝান, তখন তারা তা বুঝবে ঠিক; কিন্তু তা এমন পন্থায় মানবে 
যে, আল্লাহর জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে সামনে রেখে দেবে। তাই প্রমাণিত সত্য হলো, 
অধিকাংশ ব্ৰাহ্মণ সত্য গ্রহণ করার পরও মুসলমান হতে পারে না; তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই 
আছে। 

সুতরাং কুরাইশ পৌন্তলিকদের এ চুক্তির ফলাফল খুব খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এতে 


মক্কার কাফেরদেরই ফায়দা হতো। কারণ এ চুক্তির পর আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত 
দেওয়া সম্ভব হতো না। 
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এ ঘটনার মাঝে বর্তমান এ সকল লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যারা ইসলাম ও 
হিন্দুত্ববাদ বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য মতাদর্শের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, 
বোঝাপড়া ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের নামে ইসলাম ও কুফরকে একীভূত করে 
মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য কুফরের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। 














উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে মুসলমানদেরকে এ ধরনের কুফরী চুক্তি ও 
উদ্যোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. “দ্বীনে হক ওয়া 
উলামায়ে রব্বানী” নামক রিসালায় বলেন, আধিয়ায়ে কেরাম আ. কুফরকে পরিপূর্ণরূপে 
মূলোৎপাটন করতেন। তাঁরা কুফরের প্রতি এবং তাদের সাথে নমনীয় চুক্তি সম্পাদনের প্রতি 
সহিষ্ণু ছিলেন না। কুফরের পরিচয় চেনার ক্ষেত্রে তাঁদের দারুণ যোগ্যতা ছিল। এক্ষেত্রে 
তাঁদের দৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ম ও সুদুর প্রসারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ 
হেকমত ও দৃঢ়তা দান করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত বিচক্ষণতা ও অন্তদৃষ্টির উপর ভরসা করা 
ছাড়া তাঁদের কোনো উপায় নেই। দ্বীনের হেফাযতের জন্য এটাই একমাত্র উপায় যে, ইসলাম 
ও কুফরের যে সীমানা তাঁরা স্থাপন করে দিয়েছেন এবং যে নিদর্শনাবলি তাঁরা উল্লেখ করে 
দিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ হেফাযত করতে হবে। এর মধ্যে সামান্য উদারবোধ ও সহিষ্ণুতা 
দ্বীনকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলে, যেমনিভাবে ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ভারতের 
ধর্মসমূহ বিকৃত হয়ে পড়েছে। 

হক্কানী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তিনি লিখেন, আশ্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সত্যিকারের 
অনুসারীগণও এ বিষয়ে তাঁদের মতো বিচক্ষণতা ও অন্তর্ৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা এক 
এক করে কুফরের সকল নিশানা মুছে ফেলেন। এক এক করে জাহিলিয়্যাতের দাগ দূরীভূত 
করেন। কুফর শনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁদের বোধশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উ্ধ্রে। 
কুফর যে বেশে এবং যে আকৃতিতেই আসুক না কেন, তা তাঁরা ঠিকই ধরে ফেলেন এবং 
নিজের কোমর বেঁধে তার বিরোধিতায় নেমে পড়েন। কখনো তাঁরা ভারতে বিধবাদের দ্বিতীয় 
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বিবাহকে হারাম মনে করা ও তার প্রতি প্রবল ঘৃণা পোষণ করার মাঝে কুফরের গন্ধ পান 
এবং সেটার (বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ) প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং এই সুন্নাহকে জীবিত 
করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অনেক সময় তার জন্য জানবাজি রেখে সংগ্রাম করেন। 
কখনো শরয়ী কানুনের উপর প্রচলিত রীতি-রেওয়াজকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বোনদেরকে 
মিরাস-অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জোর দেওয়াকে তাঁদের নিকট কুফরী মনে হয় এবং এ 
ধরনের লোকদের বিরোধিতা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ফরয মনে করেন তাঁরা 
কখনো আল্লাহ ও রাসূল ধু এর পরিষ্কার বিধান জানার পর না মানা এবং গাইরে ইলাহী 
আদালত ও আইনের আশ্রয় নেওয়া ও অনৈসলামিক আহকাম ও কানুন প্রতিষ্ঠা করাকে 
ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজকারী বিষয় বলে মনে হয় তাঁদের নিকট এবং তাঁরা এর 
প্রতিবাদ করতে অপারগ হলে সেখান থেকে হিজরত করে চলে যান। কখনো কোনো 
নওমুসলিম বা এমন মুসলিম, যে অমুসলিমদের সাথে ওঠাবসা করে এবং এমন জবাইকৃত 
জন্ত ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে ঘৃণা করে, যে 
জবাইকৃত জন্তু থেকে তাদের মিত্র জাতি ও দেশবাসী প্রবলভাবে বেঁচে থাকে। আর এ বিষয়ে 
তাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘৃণা ও দূরত্ববোধ রয়েছে। এমন মুসলমানদের ঈমানে দুর্বলতা ও তাদের 
মাঝে পুরাতন ধর্ম বা অমুসলিমদের ধর্মের প্রভাব আছে বলে মনে করেন তাঁরা। 


যুগে যুগে এ ধরনের আল্লাহওয়ালা ও সত্যপথে অবিচল পথিকদের বিরুদ্ধে অনেক কথা 
হয়েছে। বিষাক্ত তীর-বর্শার আঘাত তাঁদের অন্তরকে চালনি করে দিয়েছে। তাঁদের বিরোধিতা 
ও যুক্তি খণ্ডনের জন্য নফসের পূজারীদেরকে উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন পদ-পদবি ও নিকৃষ্ট 
পৃথিবীর নিকৃষ্ট সম্পদ প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে; যার সাহায্যে তারা নিজেদের পেটে 
জাহান্নামের আগুন ভরেছে। 

এ সম্পর্কে আরো বলেন, তাঁদের যুগের নির্বোধ ও সকল ধর্মের মাঝে সাম্য ও সহাবস্থানের 
প্রবক্তারা তাঁদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে; যাঁরা হারাম ও মন্দির, কাবা ও প্রতীমার মাঝে 
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পার্থক্য করাকেও কুফর মনে করে। তাচ্ছিল্যবশত তাঁদেরকে শহরের ফকীহ, সমালোচক, 
উর্বশী বক্তা ও খোদায়ী সেনাপতি নামে অভিহিত করেছে। তবুও তাঁরা পরিপূর্ণ স্থিরতা ও 
ধৈর্যের সাথে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে এ লোকগুলো আধিয়ায়ে 
কেরাম আ. এর দ্বীনের হেফাযত করেছেন। আজ ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইয়াহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ 
ইত্যাদির মাঝে যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, এটা তাঁদের সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতারই ফল। 


এখানে কুফর ও হিন্দুত্ববাদের স্বরূপ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে 
এটা বোঝার পর এ বিষয়টাও বুঝতে সহজ হয় যে, ধর্মনিরেপক্ষ শাসনব্যবস্থা; যা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের রূপে প্রকাশিত। এটাও প্রকৃতি ও প্রভাবের দিক দিয়ে হিন্দুইজমের 
মতোই । 


প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি জানে যে, সেক্যুলারিজম বা গণতন্ত্র আসলে প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
একটা ধর্ম (শাসনব্যবস্থা)। যেখানে প্রভাবশালী শ্রেণীর ইচ্ছাকেই দ্বীন, উপাস্য ও আইন 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বৈধতা ও অবৈধতা দানের পুরো ক্ষমতা এ শ্রেণীর হাতেই ন্যস্ত 
থাকে। এর অনুসরণ করা প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়। 


তবে প্রভাবশালী শ্রেণীর চাহিদাকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য সেটাকে জনগণের রায় ও ইচ্ছা 
বলে নাম দেওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদের মতো গণতন্ত্রের দেবীর কাছেও এ পার্থক্য নেই যে, 
তাকে কে মান্য করছে- ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, না মুসলমান? সে সবার কাছ থেকে কেবল 
এটাই চায় যে, সবাই নিজ নিজ ধর্মের উপর থাকুক আর তাকে শুধু আইন প্রণয়নের 
এখতিয়ার দিলেই হলো। অর্থাৎ জনগণের জীবন পরিচালনার নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করার 
ক্ষমতা- যার দ্বারা যেটা ইচ্ছা মানুষের জন্য বৈধ আর যেটা ইচ্ছা তাদের জন্য অবৈধ ও 
আইন পরিপন্থী সাব্যস্ত করা যায়৷ 
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অতএব, যেমনিভাবে মক্কার পৌত্তলিকরা সর্বশেষ নবী ঞু এর সামনে এ উদ্যোগ তুলে 
ধরেছিল যে, আপনি আপনার দ্বীনের উপর থাকবেন; কিন্তু আমাদের কতক প্রতীমার সত্যতা 
মেনে নেবেন। অথবা আপনার কিছু বিষয় আমরা মেনে নেব আর আমাদের কিছু বিষয় 
আপনি মেনে নেবেন। গণতন্ত্রও প্রত্যেক নাগরিক থেকে এতটুকুই চায়। 


যে এটা মেনে নেয় তার সাথে গণতন্ত্রের কোনো লড়াই নেই। সে হয় সম্মানিত নাগরিক; চাই 
সে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান বা হিন্দু হোক কিংবা চাই সে মুরতাদ হোক বা কট্টর নাস্তিক হোক। 
এ দেবীর দৃষ্টিতে সবার ধর্ম এক সমান। কেউ না মানলে সে হবে আতঙ্কবাদী এবং রাষ্ট্রের 
দেবী-মার বাগী বা বিদ্রোহী । 


যাই হোক, মক্কার পৌত্তলিক সর্দাররাও রাসূল ঞ্$ এর নিকট এ ধরনের প্রস্তাবনা পেশ করল। 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাধিলকৃত ধর্মের অপছন্দকারীদের এ জবাব দিয়ে আশাহত করে 
দিলেন যে, কিছু ইসলাম আর কিছু কুফরের খড়কুটো কখনো ইসলাম হতে পারে না। এখান 
থেকে কিছু ওখান থেকে কিছুর এ মিশ্রিত ধর্মটা কুফরই হবে। 

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী রহ. এলাউস সুনান এ বলেন- 
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“আমি বলছি, এমন সাধারণ মুসলমান যাদের শাসক কাফের হয়; তাদের অনশন, হরতাল বা 
বিক্ষোভ মিছিল করা- শরীয়তে এসবের কোনো হাকীকত নেই। দারুল হরবে অবস্থানকারী 
আমাদের আসলাফদের কেউ এমন করেননি। আমাদের যমানার লোকেরা এসব ইউরোপ 
থেকে আমদানি করেছে। তবে অনশন ও হরতাল ব্যতীত বিক্ষোভ মিছিল করা এ অবস্থায় 
জায়েয হবে, যখন তা কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তি শেষ করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য হয় 
এবং এ মিছিল বা গণঅভ্যুর্থানের কারণে কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করার আশা করা 
যায়। উপরন্ত এর উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমার বুলন্দি ও কাফেরদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি 
আহ্বান করা হতে হবে। দেশের স্বাধীনতা বা অন্য গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য হলে 
হবে না, যার কিছু সদস্য মুসলমান আর কিছু সদস্য কাফের। কারণ তার জন্য চেষ্টা করাকে 
জিহাদ বলা হবে না। এতে তার উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমার বুলন্দি ও স্পষ্ট দ্বীনের প্রতি 
দাওয়াত দেওয়া নয়। 














আর এমন সরকার, যা মুসলমান ও কাফের সাংসদ নিয়ে গঠিত, এটা কখনো ইসলামী রাষ্ট্র 
হতে পারে না| নিঃসন্দেহে এটা কুফরী রাষ্টরই হবে। বিশেষ করে, যখন তার অধিকাংশ সদস্য কাফের 
হয়। কারণ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের মিশেলে গঠিত বস্তু নিকৃষ্টই হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্রের 
মিশ্রণে গঠিত বস্তু অপবিত্রই হয়।” 


আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. 'দ্বীনে হক ওয়া উলামায়ে রব্বানী'তে বলেন, “শিরক 
একটা স্বতন্ত্র ধর্ম ও পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা (এ পরিপূর্ণতা মানবগড়া, যাতে শান্তি-সফলতার 
লেশমাত্রও নেই)। শিরক ও আল্লাহর ধর্ম কোনো শরীরে, কোনো মন-মানসিকতায় বা কোনো 
ভূখণ্ডে একসাথে জমা হওয়া সম্ভব নয়। এ গাইরে ইলাহী ধর্ম শরীরে ও মনে এবং এর 
বাহিরে এতটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়, যতটা আল্লাহর ধর্মের জন্য মোটামুটি দরকার হয়।” 


একই পৃষ্টায় কয়েক লাইন পর তিনি বলেন, “এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জমিন থেকে শিরকের 
সকল শাখা এবং সুক্মাতিসূম্ম শিকড় উপড়ে ফেলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের 
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চারা লাগানো সম্ভব হবে না। কারণ এ চারা এমন জমিনে শিকড় গাড়ে না, যেখানে অন্য 
কোনো গাছের শিকড় বা বীজ থাকে । তার ডালপালা তখনই আসমানের সাথে কথা বলে 
এবং তখনই ফল-ফুল দেয়, যখন তার ভিত্তি ও শিকড় গভীর ও শক্ত হয়।” 


পরের পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, “সুতরাং যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের স্বভাব ও স্বরূপ সম্পর্কে 
অবগত, তারা তাকে কোনো জায়গায় কায়েম করার জন্য সে জায়গাকে পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার, 
সমান ও উপযোগী করে নেয়। শিরক ও জাহিলিয়্যাতের সকল শিকড় খুঁজে খুঁজে বের করে 
দেয়। একটা একটা করে শিরক ও জাহিলিয়্যাতের বীজ উপড়ে ফেলে দিয়ে পুরো জমিনকেই 
একেবারে ওলট-পালট করে দেয়।” 


সামনে গিয়ে তিনি কুফরের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, “কুফর হলো আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর 
শরীয়তকে অস্বীকার করা। এ অস্বীকার করা মানে হলো: তাঁর হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
তাঁর আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া; চাই সেটা যে কোনো উপায়েই হোক বা যে কোনো 
আলামত দ্বারা প্রকাশিত হোক । কুফরের এ সংজ্ঞা এসব লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে, 
যারা কোনো হুকুমকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ৬ এর বিধান জানার পরও মান্য করে না বা 
মৌখিকভাবে স্পষ্ট অস্বীকার না করলেও ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরোধিতা করে। এ ধরনের 
লোক চাই অন্যান্য আহকামের যতই পাবন্দি করুক না কেন, কুফরের গন্ডি থেকে বাহিরে 
নয়। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন- 
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“তবে কি তোমরা গ্রন্থের (তাওরাতের) কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? 
যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দৃগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন 
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তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে- 
খবর নন।” (সূরা বাকারাহ : ৮৫) 


কেবলমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবে প্রভুত্ব ও 
হাকিমিয়্যাত (আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার) এর দাবিদারদের প্রভুত্ব ও হাকিমিয়্যাতের 
অস্বীকার হয়ে যায়। কিন্তু যে সকল লোক বাতিল প্রভুদের প্রভুত্ব ও হাকিমিয়্যাতের (আইন ও 
বিধান প্রণয়নের অধিকার) স্পষ্ট অস্বীকার করতে প্রস্তুত নয় বা তারা এ কেবলার দিকে মুখ 
তো ফিরিয়ে নিয়েছে; তবে অন্য কেবলার দিকে তাদের পিঠ যায় না অর্থাৎ তা থেকে 
পরিপূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি এবং তারা কখনো কখনো এর উপর আমল করে, আবার 
প্রয়োজন পড়লে ওটার উপরও আমল করে- প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলামের আওতাভুক্ত নয়। 
ঈমান বিল্লাহ তথা আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য কুফর বিত-তাগুত বা তাগুতকে 
অস্বীকার করা আবশ্যক ৷” 


কিছুদূর গিয়ে তিনি বলেন, “এজন্য কুরআন এ ধরনের মানুষের ঈমানের দাবিকে মেনে 
নেয়নি, যারা গাইরে ইলাহী বিধি-বিধান এবং তার প্রবক্তা ও কেন্দ্রের প্রতি ঝুঁকে থাকে এবং 
তাদেরকে নিজের বিচারক ও ফায়সালাকারী স্বীকার করে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- 
১0195386০৯৫] 115৬4 ০105 ৩4৩ ০ এ) ও এত ০ এ kT A SEs ৩৮৮ ৫158 
সত পাট ও ১১০৮৪ of LE i 81985 
“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 
আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা 
যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে 
ফেলতে চায়।” (সূরা নিসা : ৬০) 
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মুফতী মুখতার উদ্দীন শাহ সাহেব স্বীয় কিতাব “ইসলামী আকাঈদ ওয়া নাযারিয়্যাত' এ 
লিখেন- বিরোধী বিধি-বিধান ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে অসন্তুষ্টি: 


“এ মহান কালিমার মধ্যে এ কথার ওয়াদাও রয়েছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 
ইবাদত করব না। যে কানুন ও বিধান আল্লাহর কানুনের পরিপন্থী হবে বা রাসূল প্র থেকে 
প্রমাণিত পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তার অস্বীকার করব।” ১২ নং পৃষ্ঠায় সূরা নিসার ৬০ 
নং আয়াতের অনুবাদে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখেন- “কেননা, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর 
রাসূল ৬ এর উপর ঈমান আনার জন্য আবশ্যক হলো, তাগুতকে অস্বীকার করা । তাগুতকে 
অস্বীকার করা ছাড়া ঈমানও গ্রহণযোগ্য নয় এবং খালেছ ইবাদতও সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
দুর্বল ও মস্তিষ্ক-টিলাগোষ্ঠী উভয়টাকে জমা করতে চায়; অথচ এটা একটা শয়তানি চাল।” 


পরের পৃষ্ঠায় লিখেন, এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ও 
তাঁর রাসূল ঞ্ঃ এর উপর ঈমান আনার জন্য তাগুত তথা দ্বীন ইসলামের পরিপন্থী আইন- 
কানুনকে অস্বীকার করা আবশ্যক। 


(%5 948 এ! এর সারমর্ম 

(95 5৮ &)এর সারমর্ম হলো, আল্লাহর প্রতি এ ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে যেটার সাথে সাথে 
গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে 
না। সুতরাং এ ক্ষতি থেকে কেবল এ ব্যক্তিই বাঁচতে পারবে, যে আল্লাহ ব্যতীত বর্তমান 
যুগের সকল উপাস্যের ইনকার বা অস্বীকার করবে। তাদের সকল শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান 
থেকে বিমুখতা ঘোষণা করবে; যাদেরকে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা ও আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং মুহাম্মাদ প্র এর আনীত নেজাম ও শাসনব্যবস্থার প্রতিই পূর্ণ 
আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে। 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


০৩৩১০ ৯ 
ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন, এখানে “যারা সৎকর্ম করে’ বলতে এসব লোকই 
উদ্দেশ্য; যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যকীয় সকল ফরয বিধান আদায় করে এবং 
আল্লাহর সব ধরনের নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে। 
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অর্থাৎ “সৎকর্ম সম্পাদন করার সারকথা হলো: ‘দুনিয়া বিক্রি করে আখিরাত ক্রয় করে নিতে 
হবে এবং প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে । 


কাদিয়ানী তৎপরতা শুরু হওয়ার পূর্বে যদিও আলাদাভাবে এ বিষয়টা সম্পর্কে আলোচনা 
করার প্রয়োজন ছিল না যে, জিহাদও আমালে সালেহা তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত; শুধু তাই নয়, 
জিহাদ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট একটি ফরয বিধান। যা সাধারণভাবে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী 
মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আক্র হেফাজতে থাকাবস্থায় ফরযে কেফায়া এবং দুনিয়ার 
কোথাও মুসলমানদের জান-মাল বা ইজ্জত-আক্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে যথারীতি তা ফরযে আইন 
হয়ে যায়। এ ছাড়াও যে ভূখণ্ডে কিছুক্ষণ শরয়ী হুকুমত কায়েম থাকার পর সে জায়গায় যদি 
শরয়ী হুকুমতকে বাতিল করা হয়, সেখানে পুনরায় শরয়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ 
করা ফরযে আইন। 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো: কোনো ফরয ত্যাগ করা কবীরা গোনাহ 
এবং শরয়ী কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো একটা ফরয বিধান পরিত্যাগ করে, সে ফাসেক। 
সুতরাং জিহাদসহ অন্যান্য যে সকল আহকাম আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল ৬ পালন করার 
নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং যে বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন, 
তা থেকে বিরত থাকা আমালে সালেহা বা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত । 
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Bs} 
আর এসব লোক যাঁরা পরস্পর কুরআন এবং তাওহীদের উপদেশ দেয়। ইমাম রাযী রহ. এর 
তাফসীরে বলেন- 


৩৯৪৪ শি ০ ০৮০ Gs 43 Ja BFL ভাগও 
‘অর্থাৎ তাওয়াছী বিল হক (পরস্পরকে হকের উপদেশ প্রদান করা) এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্বীন 
বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইলম ও আমল” 


কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. বলেন, এখানে হযরত হাসান বসরী রহ. ও ইমাম কাতাদা 
রহ. বলেন, &' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কুরআন। আর ইমাম মুকাতিল রহ. বলেন, হক্ধ দ্বারা 
এখানে উদ্দেশ্য হলো: ঈমান ও তাওহীদ । সামনে গিয়ে তিনি বলেন- 
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‘আমল বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ) করা 
ওয়াজিব ৷ যে তা পরিত্যাগ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে” 


সুতরাং $19% বলে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে সমস্ত আহকাম ও বিধি- 
বিধানের উপর পরিপূর্ণ আমল করার উপদেশ দেওয়া ছাড়া ক্ষতি থেকে পরিপূর্ণরূপে বাঁচা 
যাবে না। কারণ, কোনো সমাজে যদি কোনো কর্ম এককভাবে করা হয়, অন্যদেরকে তার 
উপদেশ প্রদান করা বা তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা না হয়; তাহলে এ ভালো কর্মটি ব্যাপক হয় না; 
বরং এক সময় এমন হয় যে, এ ভালো কর্মকারী লোকটাও তা ছেড়ে বসেন এবং তিনি 
নিজেও পরিবেশের সাথে একীভূত হয়ে যান। নেক আমল করা এবং অন্যদেরকে তার প্রতি 
দাওয়াত দেওয়া মানুষকে এ আমলের উপর অটল ও স্থির থাকতে সহায়তা করে এবং 
অন্যদেরকে এ আমলের উপর আনার কারণ হয়। ৮1£ এর এ মেহনতের বদৌলতে 
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সমাজের অধিকাংশ লোক এ নেক আমলের উপর আমল করা শুরু করে। এভাবে যদি কেউ 

নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সমাজকে এ মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে তাদেরকে তা 

থেকে বিরত থাকার উপদেশ না দেয়, তখনও এক সময় এ খারাপ কাজের প্রতি তার ঘৃণা 

দূর হয়ে যায় এবং তার অবস্থাও অন্যদের মতো হয়ে যায়। এজন্যই সমাজে ৮1১৮1 এবং 

আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের আমল বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কুরআনের দৃষ্টিতে 

খুব অপছন্দনীয় বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনের অনেক জায়গায় এ চিন্তাধারার অনিষ্ট 

EVA ails 0%58215065 এ 599 2৫ ৩৪ 55555 Y 1 
“তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই 
মন্দ ছিল।” (সূরা মায়িদা : ৭৯) 

এটা ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আম্বিয়া আ. এর যবানের 
মাধ্যমে লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে বানর-শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। 

IE Yl SB SE Lilt 05 Gs IF Sy 70০9 ale এ এ Lil 4555 IE এ ১55 of dl এ ৬৪ 

এ 98014558558 5s ls এ YAS DG 5৪৬5৮ ৬ ও 64৪ gah ৩০০ 

১০ ৩৬ 4৮94] ৬ ৬৬ ও ৩ উ IU চি Gai শন C3 ho ০০০ ৩০১ 9 ৫৩ সপ ৮3 

৩৩ ৩০৯৪৪ ৮০০৪ ০4) ৯৯৮৮৬ 34 409 HIS LOS ৯ এ এ EE A ভি ৯5 

0 ভা ৩৩ ৪০ 9৮ Gt ৩৪ Bb; jlo এএ 

পচ শিখর 7 ass ৩০ পিন ৮5৬ ক ৩৬ 3৯ এ 3১১১ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল &$ ইরশাদ করেন, “বনী 

ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে অনিষ্ট প্রবেশ করে তা হলো: তাদের এক ব্যক্তি যখন অপর 

ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হতো; তখন বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যে গোনাহ তুমি 
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করছ; তা ত্যাগ কর, তোমার জন্য এটা বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন এ (উপদেশদাতা) 
ব্যক্তি ওর সাথে সাক্ষাৎ হতো, তখন এ ব্যক্তির গোনাহ এ (উপদেশদাতা) ব্যক্তিকে তার সাথে 
খাবারদাবার খেতে এবং ওঠাবসা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতো না। তারা যখন এ ধরনের 
কাজ করতে শুরু করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিলসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে কালো 
করে দিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন, (“বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে 
অভিসম্পাত করা হয়েছে।”-সুরা মায়েদা : ৭৮) রাসূল ৬ {5৬ পর্যন্ত তিলাওয়াত 
করলেন। তারপর বললেন- সাবধান, আল্লাহর কসম! তোমরা আমর বিল মারুফ ও নাহি 
আনিল মুনকার সব সময় করবে । জালেমের হাত অবশ্যই ধরবে এবং তাকে হকের দিকে 
উদ্বুদ্ধ করবে। তুমি তাকে হকের উপর যেভাবে রাখা উচিত সেভাবেই অটল রাখবে।” 
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৮, শামেলা) 


অন্য রেওয়ায়েতে একটু প্রবৃদ্ধি রয়েছে- “যদি তোমরা এমনটি না করো; তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে কালো করে দেবেন। তারপর তিনি 
তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করবেন যেমনটি তিনি বনী ইসরাঈলের উপর করেছিলেন।” 
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৯, শামেলা) 
16255 ৩ 90৯ এড 0৮৩ এ 2 ডি এআ জট কান এও A এ এ 455 ০৬:0৬ 9৫ ৬৪ 
? 3 98 ৪ 69:38 ৫6 এ Bh ৩৮7 09 এক লিও 895 6:38 এও 5 ও 
853 52 
হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূল ঞ্ ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল 
আ.কে নির্দেশ দিলেন- অমুক বস্তিকে তাদের অধিবাসীসহ উল্টে দিয়ে আস। হযরত 
জিবরাঈল আ. আরয করলেন, হে প্রভু! এ বস্তিতে তো আপনার অমুক বান্দাও থাকে, যে 
পলক পড়া পরিমাণও আপনার নাফরমানি করেনি । আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাকে-সহ পুরো 
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বস্তিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, তার চেহারা আমার জন্য কখনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ 
(লোকদের নাফরমানির প্রতি) ঘৃণাও প্রকাশ পায়নি।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৭, হাদীস 
নং-১২১৫৬,শামেলা) 
IT ৩৮৫ Gf 9) সু 95 59585 SS) nl ৩৩ Led 5 Fi AS এ ৬৪ ge এ 5 ০৪ ৬ 
90121 041 61 458 los এত i oo ও 455 EAS 35 (লিজ 0 ৫৩ ৬ ভি Yb 25 
Hin এ| ৮৪৯৮ — 0378 wl ALLE 27 9৪ 01 tri Of UI SL এ VSL ৮51 
তিলাওয়াত করলেন- [“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে 
রয়েছ, তখন কেউ পথত্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।”-সুরা মায়িদা: ১০৫] 
তারপর তিনি বললেন, লোকেরা এই আয়াতকে তার আপন স্থানে ব্যবহার করে না। সাবধান! 
আমি রাসূল ঞ&$ কে বলতে শুনেছি, “মানুষ যদি কোন জালিমকে দেখবে; কিন্তু তাকে বাধা 
দান করবে না। অথবা বলেছেন, যখন কোনো খারাপ কাজ দেখার পরও তাতে বাধা দেবে 
না, তখন আল্লাহ ব্যাপক আকারের আযাব প্রেরণ করবেন।”মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- 
৩০, শামেলা) 
Of Ul পরশ ১৩ ৩৭ ৩ ০৩ আট OSG ০৮ 6৩ পল আপ Bl এত এ 45০১ Of SH এ এ ০৪ 
০৬৪ 80 এ) এ ০0 সত pf SB ০৩ ০০০ 19 ৩৫ ০5৪ 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল ৬ খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
দাঁড়ালেন। তারপর খুতবায় বললেন, “সাবধান! কোনো লোকের ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত 
থাকবে না।” এটা শুনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কেঁদে দিলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহ! 
আমরা তো কত গলদ ও না-হক বিষয় দেখে ভয়ে চুপ ছিলাম!’ (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- 
৪০০৭, শামেলা) 
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এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোর প্রবৃদ্ধি উল্লেখ আছে- 
mn 5525 21) ও ০৬ Of ৩১১ ০০ এজ ১9 ওত ০০ ৮98 3 5৬ 
“কেননা, সত্য বলা এবং কোনো বড় মানুষকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা মৃত্যুকে তরান্বিত 
করবে না এবং রিযিক থেকেও দূরে সরিয়ে দেবে না।” 
3১৫0 ০৪ ৩645 ০১৭৮ 5৪৪৮ 4৩ los এ hn এত ক 4555 91:4৩ এ পা তে FE ০ ০৪ 
35645 ১851৮ SAS ৭5 CUES ১৬ লে 56 এ ৪০৮৮9 ০5 le hn 88 
৩3 SL ৩৪ aly ৪2০ pS কটি BLN ক ১ ৬৮ SE ot ওকি 3 9 ০৪ 
(৬১৪ ডা 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল প্র ইরশাদ করেন, “তোমরা অবশ্যই 
ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দিতে থাকো। অন্যথায় 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর খারাপ লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন। ফলে তারা 
তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শান্তি দেবে। অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে ভাল লোকেরা দুআ 
করবে; কিন্তু তাদের দুআ কবুল হবে না। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিতে থাকো 
এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দিতে থাকো । অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লোকদের 
পাঠাবেন; যারা তোমাদের ছোটদের প্রতি রহম করবে না এবং তোমাদের বড়দেরকে সম্মান 
করবে না।” হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি, বলেন, আর তাঁকে এটাও বলতে শুনেছি- 
545 এ 50 45৫৫1 ভিত ie ৬ CSSA BE Le LN ৮৪ GIN ৮ Pl 45 ৬০৮ :45 ৪49 
(Gt | ০ SL ৩৪ 09 ০১০৯৬ pl ALS) ৩৮০ %1$ Gai 3 
“যে ব্যক্তি মাখলুকের ভয়ে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দেয়, আল্লাহ 
তা'আলা তার প্রভাবকে (মাখলুকের অন্তর থেকে) খতম করে দেবেন। তখন সে তার ছেলে 
বা গোলামকেও কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে তারা গুরুত্ব দেবে না।” 
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(৬১০ ভা ০১ 
নিজেরা আমল করা পর্যন্ত অন্যকে ভাল কাজের আদেশ দান করব না? এবং এ সময় পর্যন্ত 
মন্দ কাজ থেকে বাধা দান করব না, যতক্ষণ না নিজেরা সেটা থেকে বিরত থাকি? তখন 
আল্লাহর রাসূল প্র ইরশাদ করলেন, “ভাল কাজের আদেশ দিতে থাকো, যদিও তোমরা না 
করো এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দাও, যদিও তোমরা নিজেরা তা থেকে পুরোপুরি বিরত না 
থাক ।” 


এ কাজের গুরুত্ব, তার ফাযায়েল এবং তা ত্যাগ করার শাস্তি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, 
সমাজকে মঙ্গল ও কল্যাণের উপর রাখা এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে দূরে রাখা । 1১০9 
৮ এর আমল জারি রাখা খুব জরুরি। যে সমাজে এ আমল চালু থাকবে, সে সমাজ 
আমালে সালেহা বা উত্তম আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পক্ষান্তরে কোনো সমাজ থেকে 
যদি এ আমল ওঠে যায়, সে সমাজ যতই ভালো হোক না কেন, দেখতে দেখতে এক সময় 
সে সমাজে পাপাচার ও অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে । সমাজের কারো মাঝে এর অনুভূতিটুকুও 
থাকবে না| এ আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য এ সমাজ ও তার পবিত্র সদস্যদের 
আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যাঁদের মাঝে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি, একে অপরের সাথে মিলিত হলে বিদায় নেওয়ার পূর্বে একে অপরের সামনে 
সূরা আসর তিলাওয়াত করতেন। 
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হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও ৬1921 
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস যেগুলো হরু বলা এবং হরুকে লুকানোর ব্যাপারে এসেছে, 
এগুলোই উলামায়ে হক্কানীর ঘুম হারাম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিশেষ করে, বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে যেহেতু অডিও-ভিডিও ভাষণের জয়জয়কার চলছে এবং দ্বীনের নামে বিচিত্র 
রকমের কথা বলে হরুকে বাতিল, কুফরকে ইসলাম আর ইসলামকে ইসলামের বাহিরের 
প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চলছে। 


প্রভাবশালীগোষ্ঠী তাদের পদলেহী সরকারি মোল্লাদের মাধ্যমে তাদের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে 
ইসলাম প্রমাণ করার চেষ্টায় লিগ্ত। এহেন পরিস্থিতিতে হক্কানী উলামায়ে কেরামের উপর 
ফরয হলো- তারা দ্বীনকে তার মূল অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শরয়ী পরিভাষা, তার 
সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যাকে হেফাযত করবেন। কুফর ও ইসলামের সীমারেখা রক্ষা করবেন। 
তার জন্য যদিও আসলাফ ও আকাবিরদের পদ্ধতি তথা শাসকগোষ্ঠীর আক্রোশ, জেল-জুলুম, 
দেশান্তর এবং ফাঁসি বরণ করে নিতে হয়। এটাই তো সত্যিকারের উলামাদের উত্তরাধিকার ৷ 
উত্তরসূরিরা তো ওরাই হয়- যারা উত্তরাধিকার অর্জন করে নেয়। 


কুফরী নেযাম ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আপনি দৃষ্টি মেললে দেখবেন, তারা কতটা পাবন্দি ও 
ধারাবাহিকতার সাথে কুফরী ও পাপাচারের প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে 
দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছে তারা। তাদের মেহনতের উদ্দেশ্য একটাই- অপব্যাখ্যা ও 
মিথ্যাচারের মাধ্যমে কুফর ও ইসলামকে গোঁজামিল করে দেওয়া; যাতে সাধারণ মুসলমান তো 
বটেই, বিশেষ মুসলমানরাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এসব দেখতে দেখতে সমাজে এমন সব 
পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে, কয়েক বছর পূর্বে যার কল্পনাও করা যেত না। এমনকি দ্বীনদার 
শ্রেণীরাও এমন এমন পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে, যার কল্পনা করাও ধার্মিক পরিবারে পাপ মনে 
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করা হতো । সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, এ পাপগুলোকে পাপ মনে করার অনুভূতিটুকুই বের 
হয়ে যাচ্ছে মানুষের অন্তর থেকে। 


এভাবে কোনো ভাল কাজ থেকে বাধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালানো হলে তার প্রভাবও সমাজের 
উপর পড়ে। ফলে সমাজ এ ভাল কাজকে ভাল মনে করা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকতে 
শুরু করে। তারপর এমন একটা সময় আসে, যখন এ কাজটা করতে সমাজের সামনে লজ্জা 
অনুভব করতে শুরু করে। 


বর্তমান নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি মেললে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, মানুষ 
কিন্তু জন্মগতভাবে খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে সে 
মন্দ হতে বাধ্য হয়ে যায়। অথবা সে খারাপ তো হয় না, কিন্তু নিজেকে সমাজের সাথে তাল 
মিলিয়ে চলার জন্য খারাপ সাজার চেষ্টা করে। 


বুঝা গেল ৮০%$ এর আমল সমাজের পরিবর্তন সাধন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখে। তাই যদি দ্বীনের দায়ীগণ সমাজকে সংশোধন করতে চান; তাহলে তাদেরকে 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ৮1 এর আমলকে খুব জোরালোভাবে চালু করতে হবে। বরং তার 
উপরের স্তরের দাওয়াত তথা বলপূর্বক দাওয়াতের সাথে মিলিয়ে দাওয়াতকে জোরালো ও 
মজবুত করার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। যে যতটুকু শক্তি ব্যয় করে এ আমল 
করার সামর্থ্য রাখে, তাকে ততটুকুই করা চাই। আল্লাহর হুকুম পালনে নির্দেশ দিতে কাউকে 
ভয় করা উচিত নয়। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিষেধ করতে কাউকে পরোয়া করা 
যাবে না। এ আমল ব্যক্তিগতভাবেও করতে হবে । পারিবারিক, গ্রামভিত্তিক, গোত্রভিত্তিক এবং 
সর্বোপরি রাষ্ত্রীয়ভাবেও করা চাই। এতে যে যতটুকু অংশ নেবে, সে ততটুকুই ক্ষতি ও অনিষ্ট 
থেকে বাঁচতে পারবে এবং ততটুকুই ফায়দা অর্জন করতে পারবে । কারণ প্রবহমান সময়ের 
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€ ১49০9 ৯ 
ইমাম ওয়াহিদী রহ. বলেন- 
4৮ ও ১৩2 dl ২০৬ ৩০ Lay 19০5৯ 
“তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র উপর অবিচল থাকার জোর দেয়।' 


এ 25381 2 2৮ be pel ও9 cf এ তি ও এমা আলি এপ dl এ এ এ alt 3 

১৪৯৪ BU ৩৯৬ ১০০ ৩ ৫৮15 ০2১ 
‘আবশ্যক বিষয়াবলি আদায় করার মধ্যে যা কষ্টকর, তা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত 
করাও 9:০৮ ০% এর অন্তর্ভুক্ত । এমনিভাবে হারাম বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকাও। কারণ, 
যে কাজ করতে মন চায় না, তা করা এবং যা মন চায়, তা বর্জন করা- উভয়টাই কঠিন 
ব্যাপার ।” 


ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য 9:4/১1১:০%% এর গর্জনের মাধ্যমে সমাজে এক আওয়াজ তোলা 
কোনো নতুন কথা নয়। সত্যের ক্লোগানে স্লোগানে হৃদয়গুলোকে উষ্ণ করে, যুবসমাজের বুকে 
চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াও কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। সেই জাগরণে শামিল একটি 
বড় অংশকে সংঘবদ্ধ করাও সাধারণ ব্যাপার মাত্র! ৮ 1%%$ এর আহ্বানে অলি-গলি, 
হাট-বাজার ও সাধারণ-বিশেষের সব মিলনমেলাই মুখরিত হয়। 

এসব কিছু হয় প্রাথমিক স্তরে; তবে পরীক্ষার স্তর এরপরেই শুরু হয়, যখন বিরোধী 
জীবনব্যবস্থা গতিশীল হয়। স্বীয় রাজত্ব-কর্তৃত্ব, সর্দারি-নেতৃত্ব, স্বীয় মতবাদ ও বিশ্বাস এবং 
স্বীয় হস্তে খোদিত প্রবৃত্তির বানানো প্রভুদের রক্ষা করতে বিরোধী শিবির তখন শক্তি প্রয়োগ 


করতে শুরু করে। 
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ক্ষমতার নেশায় বুদ ও শক্তির হটকারিতায় ডুবে থাকা অভিজাতশ্রেণীর কাছে যখন দলিল 
ফুরিয়ে যায়, তখন তাদের বারান্দা থেকে এ আওয়াজ আসতে শুরু করে- 


EAA ০ ৩45৬ AS ০ (ঠা 1209 2৮198 
“তারা বললঃ একেইবরাহীম আ.) পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি 
তোমরা কিছু করতে চাও।” (সূরা আম্বিয়া: ৬৮) 
Kon ody 2625 ৩০9 A SIE ৩5 ৮% IT ES 16 Of Jy aah কাপ ৩৫০৪ 
“উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের 
করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিভ্র সাজতে চায় ।”(সূরা নামল: ৫৬) 


এবার শুরু হয় আসল পরীক্ষা । খড়কুটো বেছে নেওয়ার পালা । পার্থক্য হয়ে যায় সত্য-মিথ্যা । 
দ্বীনের পথে বিপদ ও পরীক্ষাসমূহের ব্যাপারে এ ধারণা রাখা ঠিক নয় যে, প্রত্যেক যুগে এটি 
রুখসত-আজিমত তথা এচ্ছিক বিষয় হিসেবেই ছিল- যে তা পালন করবে, বড় সওয়াবের 
মালিক হবে। আর যে তা করবে না, তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং কখনো- 
কখনো এ বিপদ ও পরীক্ষাসমূহ দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ও হতে পারে। এটি যুগ-যুগান্তরে 
চলে আসা আল্লাহর এক অমোঘ বিধান। 
বণ oly 858 ২25 195 91195 of ৩০৫। পা EN ০৮৪ ৯ 01 
“আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 
আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?” (সূরা আনকাবৃত: ১-২) 
ভা ২০১ 28১৪ lds ৯ জেতা এ. তি পি ৩৫ পেত ৩ 445 
“আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন 
যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে ৷” (সুরা আনকাবুত: ৩) 
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স্ব: 90 9195 2d bt alas 
“আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা 
মুনাফেক।” (সূরা আনকাবুত: ১১) 

NEY olay 29040 লি5 Ss ASE Calli ot ols Ss 1955 ৩৮ মি 
তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যযশীল।” (সূরা আলে-ইমরান: ১৪২) 
4৯০ 455 ৬৮197 2252৪ HELE SUG ৬০9৮ জেতা ৬5 Sb As ৪1195 এ is fl 
সণ 16 520৯ yf Bl 9 SLI Las sas ৯5 সেঃ 
“তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা 
অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট 
আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল 
তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে 
নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।” (সূরা বাকারাহ: ২১৪) 
সুতরাং সত্যের আহ্বায়কদের জন্য এটি আল্লাহর এক অমোঘ বিধান। তাঁদেরকেই পরীক্ষার 
ফাঁদে পা ফেলতে হয়। শত্রুর জেলখানা ও ফাঁসির মঞ্চ তাঁদের প্রাথমিক দীক্ষালয়। 
বিপদাপদের ঘূর্ণিঝড় তাদের অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ মাঠ। সেসব বিপদাপদে দুঃখের সান্তনা 

হিসেবে নেমে আসে নতুন বিপদাপদ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


for olasdTy ০০০০৭ ৩৪ SE 


“অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক”(সূরা আলে-ইমরান: ১৫৩) 
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যাতে এক দুঃখের সান্তনাস্বরূপ আরেক নতুন দুঃখ পেয়ে বসে। এ পথটিই এমন যেখানে 
জখমের চিকিৎসা নতুন এক জখমের মাধ্যমে হয়ে থাকে । যাতে জখম সইতে সইতে অন্তর 
অবিচল হয়ে যায়৷ 


fev oles 55 এ 5 Bl Ll ও 35 SIG ৩ ৬৩ 196 ১৩ ih ME ০৪ 
“অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে 


যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীণ হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ 
তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।” (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৩) 


কারণ, পরীক্ষার নিয়মে এটিই চলমান। এভাবেই চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন- 
ভা ১০৪৯ ৯০৯95 ১৮০ দিলি ৩০৪৩ পি৯ ৬৮ লিড 
“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের 
জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ 
যাচাই করি।” (সুরা মুহাম্মাদ: ৩১) 

এ আয়াত প্রত্যেক মুসলমান এবং বিশেষত প্রত্যেক মুজাহিদের জন্য শিউরে ওঠার মতো। 
সর্বজ্ঞানী পরওয়ারদেগার গুরুত্বসহ ঘোষণা করছেন, মুজাহিদ ও গাইরে মুজাহিদ পার্থক্য 
করার জন্য এবং আল্লাহর পথে অবিচল মুজাহিদ ও তা থেকে পলায়নকারীকে প্রকাশ করে 
দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করব। তোমাদের উপর এমন 
অবস্থার সৃষ্টি করব, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাওহীদকে স্বীকার করে নেওয়ার পর কে তা 
পুরোপুরি আদায় করতে পারে? জিহাদে আসার পর কে তাতে অবিচল থাকতে পারে? 
এমনকি নিজের প্রাণও সেই কালিমার জন্য কুরবান করে দিয়ে সফলদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যায়] 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। তাই তো সুরা মুহাম্মাদেই এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 
0 oth AG 43 পন LE ০ 75৪55 ০৩ dr 95০ 3153 ৯549 
“যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি 

তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ: ৪-৫) 
অর্থাৎ যারা এ কালিমার জন্য জান কুরবান করেছেন, যদিও তাঁরা শত্রুর হাতে নিজের প্রাণ 
হারিয়েছেন; তবুও তাঁদের কর্ম, তাঁদের চেষ্টা, তাঁদের জিহাদ, তাতে নিজের জান সঁপে দেওয়া 
মোটেও নিরর্থক নয়; বরং তা যথার্থই ফলপ্রসূ। আসল হলো- পরকালীন জীবন, যার প্রতি 
পৌঁছে দেবেন। 
ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. তাফসীরে তবারীতে বলেন, 1%$ ০46 তে আমার মতে উত্তম 
কেরাত হলো, 1%5$ 554? ভাবার্থ হলো, যাঁরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন, আল্লাহ কখনো 
তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তাদের ইহকাল-পরকালকে সাফল্যমন্ডিত করবেন। 


এভাবেই আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের পরীক্ষা আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, পরীক্ষার 
আগেই বলে দেওয়া হয়েছে- পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়ার পদ্ধতি কী? 


যে কালিমা মুখে পড়া হলো, সে কালিমার পতাকা উঁচু করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করা, তার উপর 
অবিচল থাকা; এমনকি দুই কল্যাণ- শরীয়ত বা শাহাদাত থেকে কোনো এক কল্যাণ লাভ 
হবে। 


আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করছেন, এ ধরনের মানুষকে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। 
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১. 2559 ৩০ ৬৬: তিনি তাঁদের চেষ্টাগুলোকে বিনষ্ট করবেন না। যত দীর্ঘ সময় জিহাদ 
করতে থাকুক। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি সেকেন্ডের বিনিময়ে আল্লাহ 
চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন। 


২. ৮৪১৬০: স্বয়ং আল্লাহই তাঁদের পথ দেখাবেন; যাতে সত্যের পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
মোতাবেক তাঁরা জিহাদ চালিয়ে যেতে পারেন। যত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি হোক না কেন, যত 
ফেতনার সয়লাব হোক না কেন, যত বড় বড় গাছ উপড়ে যাক না কেন, আল্লাহ তাঁদেরকে 
সত্যের পথে অবিচল রাখবেন। 


৩. &; ৮:49: দুনিয়া-আখিরাতে তাঁদের অবস্থা ভালো করে দেবেন। 


আর জানা কথা হলো, জিহাদ ও মুজাহিদদের অবস্থা ভালো হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁদের জিহাদ 
আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য, নবী কারীম ঞু্ এর বাতলানো পদ্ধতি মতে হবে। জয়- 
পরাজয় যদিও যে কোনো এক দলেরই হবে। এমনকি সব মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেও তাঁরা 
সফলকাম, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নবী ঞু্ এর পদ্ধতি মতে তাঁদের জিহাদ হয়ে 
থাকে। তবে যদি মুজাহিদীন বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে থাকেন, কিন্তু নিজেদের হাতেই 
জাতীয়তাবাদ, দেশত্ববোধ, দলগ্রীতি বা অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করেন, 
তখন এটি তাদের অবস্থা ভালো হয়েছে বলা যাবে না। বরং এটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা, 
যেটি থেকে প্রত্যেক মুসলমানের পানাহ চাওয়া উচিত। 


উম্মাহর অবস্থা ভালো করার সূক্ষ্ম এক রহস্য 
এ আয়াত থেকে জানতে পারি যে, কিতালের মহান কাজ চালু রাখাই এ উম্মাহকে সব 
ধরনের ফেতনা থেকে বাঁচানোর মাধ্যম । কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ 
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নির্দেশনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা শুদ্ধ করার মাধ্যম। যখনই এ 
উম্মাহ কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র আমলকে ছেড়ে বসবে, তখনই তাদের অধঃপতন শুরু হবে। 
তারা যুদ্ধে হেরে বসবে। নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে বেরিয়ে শরীয়াহ'র দুশমন (কাফের, 
মুরতাদ ও মুনাফিক) এর হাতে চলে যাবে। 

তাইতো মনে হচ্ছে, বাতিলশক্তিও এ রহস্য ভালোভাবেই জানে। তাই তারা সর্বপ্রথম শর্ত 
দেয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না। যুদ্ধ বন্ধ করে অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে। 
তারা জানে, তারপর মুসলমানদেরকে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসানো একদম সহজ। 


একটি প্রশ্ন 

যেমনটি আপনি বলছিলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিতালকারীদের সম্পর্কে 
অঙ্গীকার করছেন যে, তিনি তাঁদের পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাঁদের অবস্থা ভালো করে 
দেবেন, তো অনেক মুজাহিদ বা বিভিন্ন জিহাদী দল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় কেন? 
এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং আয়াতেই বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের দিক-নির্দেশনা ও 
তাঁদের অবস্থা ভালো করে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাতে একটি শর্ত আছে। তা 
হলো, ঞ। 3৮০ 31956 5844 অর্থাৎ, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে| আর আল্লাহর দৃষ্টিতে কিতাল 
ফী সাবীলিল্লাহ হিসেবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে, যা আল্লাহর রাসূল প্র বর্ণনা করেছেন। 
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এ+ ডা এন ও 
হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “এক ব্যক্তি রাসূল ৬ এর কাছে এসে 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে যুদ্ধ কোনটি? কেননা, আমাদের কেউ কেউ লড়াই করে 


50. 
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ক্রোধের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য। তখন রাসূল ৬ 
তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ হলো, লোকটি 
দাঁড়ানো ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ 
করে সেই আল্লাহর রাস্তায়।”(সহীহ বুখারী, খণ্ড-১, হাদীস নং-১২৫, ই.ফা) 

সুতরাং যদি কোনো মুজাহিদ ব্যক্তিগত মতামত বা কোনো জিহাদী জামা'আতের সংঘবদ্ধ 
মতামতের কারণে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অথবা 
আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হয় এবং তাদের অধঃপতন হতে থাকে, তখন বুঝতে হবে, 9১9 
ঞ1 ১৮4 4 1956 কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ হচ্ছে। 
জিহাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দ্বীনের বিজয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে পার্থিব 
উপকারিতা ও সাম্প্রদায়িকতাই সেই জায়গা দখলে নেয়। এটি সংঘবদ্ধভাবে শরীয়াহর 
অনুসরণে দুর্বলতা মনে করা হয়। অথবা কোনো মুজাহিদ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর 
অসন্তুষ্টিমলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। কারণ, মুজাহিদের কাজ জিহাদে অবিচলতা ও দুর্বলতার 
কারণ হয়। 
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“ আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৭৫৪, ই.ফা) 
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অর্থাৎ, সৎকাজ যুদ্ধাবস্থায় দৃঢ়তা দান করে। সুতরাং সৎকাজের কল্যাণেই যুদ্ধ হয়। তাই 
যুদ্ধে সৎকাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য 


es 
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আল্লাহর তা'আলার তাওফীকের স্বল্পতা ও মুজাহিদদের অবস্থার অধঃপতন যতই হবে, ততই 
বুঝতে হবে যে, এ পরিমাণ যুদ্ধের কাজে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোথাও শরীয়াহবিরোধী বা 
আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ হচ্ছে। অথবা সেটিকে এভাবে বলতে পারেন যে, 
কিতালের মহান কাজকে যত ইখলাসের সাথে এবং নবীজীর সুন্নাহ মতে করা যাবে, আল্লাহর 
তাওফীক, মুজাহিদীন ও জিহাদী দলের অবস্থা ততই ভালো থাকবে। তেমনি মুজাহিদ এর 
সম্পর্ক আপন পালনকর্তার সাথে যত সুদৃঢ় হবে, তাঁর তাওফীক ও পথ-নির্দেশনাও ততই 
তাদের সাথে থাকবে। এমন কি আকণ্ঠ নিমজ্জিত ফেতনাকালেও তাদের অন্তর সত্যপথে 
অটুট থাকবে। এটি মুজাহিদদের জন্য রিজার্ভ 

সুতরাং 91 এর উপর আমলের পর অশুভ শক্তিগুলো কলকাঠি নাড়া শুরু করে। 
কারণ হক-বাতিল ও ভালো-মন্দের এ যুদ্ধে বাতিল সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যে, তারা 
হকুপন্থীদের দাবিয়ে রাখবে, তাঁদেরকে দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং তাঁদের 
দাওয়াতী কার্যক্রমকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তারা সব ধরনের জুলুম-নির্যাতন করাকেও 
বৈধ মনে করছে। তাতে না তারা কোনো শিষ্টাচার অবশিষ্ট রেখেছে, আর না কোনো সম্পর্ক 
বা আত্মীয়তার ধার ধারে। যেমনটি পাকিস্তান আর্মি শরীয়াহ আইন চালুর দাবিকারীদের প্রতি 
করেছে। 


























কারণ, এটি এমন এক যুদ্ধ; যাতে হকের কাছে শুধু দ্বীন ও আকীদা এবং বাতিলের কাছে 
প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই অভিষ্ট লক্ষ্য হয়। সত্যবাদীরা হকের জন্য এবং প্রবৃত্তিপূজারিরা স্বীয় প্রবৃত্তি 
ও ক্ষমতা বাঁচানোর জন্য পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে আছে। 

সত্যবাদীদের উপর জালিমের এ জুলুম-নির্ধাতনের উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে, সত্যের পথে 
আহ্বানকারীদের অস্তিত্ব মুছে যাক; বরং ধূর্ত শত্রুদের প্রথম প্রয়াস হলো, দাওয়াতের 
উদীয়মান দলটিকে তাদের দাওয়াত ও নীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া । তারা জানে, সবাইকে 
হত্যা করার চেয়ে অধিক কল্যাণকর হলো, তাঁদের নীতি ও পদ্ধতিতে বিকৃতি সাধন করা। 
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তাঁরা যে স্লোগান নিয়ে বেরিয়েছে, যে কোনো উপায়ে তাঁদেরকে তা থেকে হটিয়ে দেওয়া। 
কারণ, সবাইকে হত্যা করলে সেই নীতি ও পদ্ধতি নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং আগের চেয়ে 
আরও বেশি প্রসারতা লাভ করে। পক্ষান্তরে তাঁদেরকে নীতি ও পদ্ধতি থেকে সরিয়ে দেওয়া 
গেলে পরবর্তী প্রজন্ম বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাঁদের চিন্তা-চেতনার অপমৃত্য ঘটে। সুতরাং 
এমন দল যতই ছড়িয়ে পড়ক না কেন, শত্রুদের জন্য কোনো আশঙ্কা থাকে না। বরং তার 
অস্তিত্বই উপকারী হয়ে ওঠে। সেই দলের করুণ অবস্থা দেখে কেউ ওঠে দাঁড়ানোর সাহস 
পায় না। তাছাড়া জাগরণের কর্মী-সমর্থকরাও আগামী দিনে এমন ভুলে জড়াবে না। কারণ, 
এত কুরবানির ফলাফল কী এল? কিছু সরকারি পদ, দায়িত্ব ও চেয়ার! বরং কেউ কেউ তো 
নিজের জান বাঁচাতে নিজেদের স্লোগান থেকে সরে আসছে। 


এ সত্যের আহ্বানকে দাবিয়ে রাখতে সরকার শক্তি প্রয়োগ করে। অথচ তখন সত্যবাদীরা 
প্রাণ হাতে নিয়েই কাজ করে। প্রাণ বিলিয়ে দিয়েই তাঁরা তাঁদের কাজ, মিশন ও ল্লোগানের 
সত্যতা প্রমাণ করে দেখায়। 


তাই আহলে হককে পরীক্ষার এ স্তরে সবরের শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। একে অপরকে 
এসব পরীক্ষায় অবিচলতা, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস উচু রাখার জোর দিতে হবে। এটিই যে কোনো 
জাগরণের কান্ডারীদেরকে পরীক্ষার সেই বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে জমিয়ে রাখার মূলসূত্র। 


হযরত লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন- 
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“হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে 
সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ ।” (সূরা লুকমান: ১৭) 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব গ্লু কে কতই না আদুরে ভাষায় সবরের কথা বলেছেন- 
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“অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন।”(আহকাফ: 
৩৫) 
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“হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন 
পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিভ্রতা থেকে দূরে থাকুন। আর অধিক প্রতিদানের আশায় 
অন্যকে কিছু দেবেন না। এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।”(সূরা মুজ্জাম্মিল: 
১-৭) 


হক্ক ও সত্যের দাওয়াতে অটলতা, অবিচলতা ও হাসিমুখে সব সহ্য করার ক্ষমতাই আহলে 
হরুকে সফলতার মুখ দেখায়। জালিমের হিংস্রতা, হত্যা-লুষ্ঠন ও রক্তপ্রবাহের কাজ চলছেই 
অবিরত । জেল আবাদ হয়ে যায়। রিমান্ড মঞ্জুর হয়ে যায়। কারাগারগুলোতে জালিমের স্লোগান 
গর্জে ওঠে। কিন্তু আহলে হক্করা, উঁচু সাহসিকতার সাথে সবরের তালকীন দিয়ে একে 
অপরের হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়ায়। ফাঁসির মঞ্চে যায়। ফাঁসির রশি গলায় নিয়েও তাদের মুখে 
উচ্চারিত হয় নারায়ে তাকবীর! শরীয়ত নয়তো শাহাদাত। আর এতেই যুদ্ধ থাকে চলমান। 


আল-হামদুলিল্লাহ! আজকের দিনেও আল্লাহ তা'আলা এমন সব তরুণ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা 
আল্লাহ দ্বীনের জন্য, মুহাম্মাদ ঞু এর আনীত ধর্মের বাস্তবায়নে পৃথিবীজুড়ে নিজেদের 
পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে নবায়ন করছেন। তাঁরা কারাবরণ করেছেন। কারাগারের দৃশ্যই তাঁরা 
পাল্টে দিয়েছেন। কারাগার থেকে মুক্তি মিললে পুনরায় তাঁরা সেই মিশনে যোগ দেন। দ্রোহের 
আগুন নিভেনি। মুহাম্মাদ ঞ& এর শরীয়তের জন্য কুরবান হওয়ার আকাঙ্কা শেষ হয়ে 
যায়নি। তাঁরা কাঠগড়ায় দাঁড়ালে বিচারক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ঢাকঢোল পিটিয়ে ফাঁসি 
ঘোষণাকারীরাই চুপিচুপি তাঁদেরকে ফাঁসি দিচ্ছে। 
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আজকের পাকিস্তানে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও শরীয়তের ল্লোগানধারী পাগলদের উপর যে 
অত্যাচার চালানো হয়েছে, তা গুয়েনতানামো বে"র অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে। 


বিশেষত, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত এ পাকিস্তানে হক নেওয়াজ জঙ্গভী শহীদ রহ., ডাক্তার 
হাবীবুল্লাহ মুখতার শহীদ রহ. থেকে নিয়ে গাজী আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. এবং মুফতী আব্দুল 
অপরাধ- তাঁরা পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন। 


পাকিস্তানের গোপন এজেন্সিগুলোর টর্চার সেলে যে অত্যাচার মুজাহিদদের উপর চালানো 
হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত গুয়েনতানামো ও বাগরামেও খুঁজে পাওয়া যায় না। 


এত জুলুম-নির্যধাতন সত্ত্বেও এই স্তরে সেসব পাগলদের বিজয়ই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট 
হচ্ছে। সরকারের কাছে সব ধরনের শক্তি ও অস্ত্র থাকার পরও তাঁদেরকে এ পথের দাওয়াত 
দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি । 


বাতিল ও ভ্রান্ত আন্দোলনের মতো হক্কপন্থীদের আন্দোলনে এমন হয় না যে, ত্যাগ ও 
কুরবানির জন্য শুধু কর্মীদেরকেই সামনে বাড়ানো হয় এবং নেতৃবৃন্দ ও তাদের সন্তানেরা 
বিলাসিতা ও আরাম আয়েশে মত্ত থাকে। এমনকি একসময় এ নেতৃত্ব ও তাদের সন্তানেরা 
বিলাসিতার এ নোংরামিতে ঢুকে নিজেরাই জুলুমকারীর অংশে পরিণত হয়ে যায়; যে জুলুমের 
বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনের স্লোগান তুলেছিল। বরং আহলে হকের আন্দোলনে কর্মীদের পূর্বে 
নেতাদেরকেই পরীক্ষার অগ্নিচুল্লিতে যাচাই করা হয়। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে নবীগণকে 
পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তারপর তাঁদের অনুসারীদের পালা এসেছে। 
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হযরত ইবরাহীম আ. কে কত কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এভাবে আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব ঞ্$ কে সব ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তাঁর মেয়েদেরকে, 
তাঁর পরিবারকে এবং তাঁর জামাতা ও নাতিদেরকে কঠিন পরীক্ষার এ স্তর অতিক্রম করতে 
হয়েছে। 


সর্ব সম্মতিক্রমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাধি.কে প্রথম খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল। এর 
কারণ কী ছিল? কে ছিলেন তিনি? তাঁর কী অবদান ছিল? ইসলামের পরিচর্যা ও আল্লাহর 
রাসূল ৬ এর জন্য কুরবান ও উৎসর্জনে তাঁর অবস্থান কী ছিল? সকল আরববাসী এ মহান 
ব্যক্তিত্ব, তাঁর যোগ্যতা, তাঁর ত্যাগ এবং নেতৃত্বের অধিকারকে খুব ভালভাবে জানত। 
একইভাবে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি, কে ছিলেন? ইসলাম এবং 
মুসলমানরা তাঁর থেকে কী উপকার লাভ করেছে? আল্লাহর রাসূল প্র এর সাথে তিনি 
কীভাবে সময় কাটিয়েছেন? আরবের মরুভূমি ও পাহাড় এ সাধক বীরপুরুষকে খুব 
ভালভাবেই চিনত। এভাবে দ্বীনের জন্য হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি. এর 
কুরবানির ব্যাপারে আপন-পর সকলেই অবগত ছিলেন। 


এ নিয়মটাই আল্লাহ তা'আলা হক্কপন্থাদের সাথে আজ পর্যন্ত জারি রেখেছেন। আন্তর্জাতিক 
কুফরী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জিহাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম কুরবানি 
দিয়েছেন। নিজেদের ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ এবং আরাম-আয়েশ উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য 
কুরবানি করে দিয়েছেন। এ পথে নিজেদের সন্তানদেরকে চোখে দেখা মৃত্যুর মুখে পতিত 
করেছেন এবং উম্মাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। 


আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ রহ. কুরবানির এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, 
যার উপর ইসলামী জাগরণের আন্দোলন আজীবন গর্ব করতে পারবে । হক্কানী উলামায়ে 
কেরাম কাফেরগোষ্ঠীর সামনে বুক ফুলিয়ে এ মহান ব্যক্তিত্বকে নিজেদের নেতা হিসেবে 
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পরিচয় দিয়ে বলতে পারেন, ইনি মুমিনদের নেতা। আল্লাহ এ মর্দে মুজাহিদকে উম্মাহর পক্ষ 
থেকে উত্তম বদলা দান করুন। তিনি আপন সত্তা ও সন্তান-সন্ততির কুরবানি, ক্ষমতা ও 
নেতৃত্বের কুরবানি দিয়েছেন। একইভাবে তাঁর সহযোদ্ধাগণও নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি 
এবং নিজ জাতি ও গোষ্ঠীর কুরবানি দিয়েছেন। মুজাদ্দিদে জিহাদ শাইখ উসামা ইবনে লাদেন 
রহ. সর্বপ্রথম নিজের জানমাল, ঘরবাড়ির কুরবানি দিয়েছেন। নিজের সন্তানদেরকে এ রাস্তায় 
উৎসর্গ করেছেন। তাঁর মেয়েগণ বিধবা-জীবন বরণ করে নিয়েছেন। এভাবে শাইখ আইমান 
আয-যাওয়াহিরী হাফি. নিজের যৌবন কাটিয়েছেন বন্দীশালার কষ্ট এবং হিজরত, দেশান্তর ও 
যুদ্ধের কষ্টের মাধ্যমে । তাঁর জীবনসঙ্গিনী আল্লাহর রাহে এমনভাবে শহীদ হয়েছেন যে, কবরে 
মাটি দেওয়াও সম্ভব হয়নি। তাঁর সাথে শাইখের ছেলেও ইসলাম ও উম্মাহর তরে কুরবান 
হয়ে যান। তারপর তাঁর মেয়েগণ, নাতি-নাতনিগণ বছরের পর বছর বন্দী জীবনের নির্মম 
কষ্ট-যাতনার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আকাশ দেখারও তাঁদের নসীব হয়নি। 
তারপর দুই মেয়ের প্রেমময় স্বামীরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছেন। 


হিজরত, বিচ্ছেদ, দেশান্তর, জেল-জুলুম এবং শাহাদাত... এ ধরনের মর্যাদা আলহামদুলিল্লাহ, 
ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও আন্তর্জাতিক জিহাদী সম্প্রদায়ের নেতাগণ অর্জন 
করেছেন। এ স্পষ্ট দ্বীনের জন্য, উম্মাহর সম্মান ও ইজ্জতের জন্য তাঁরা নিজেদের সবকিছু 
উৎসর্গ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, আহলে হকের নেতৃবৃন্দ 
কৃত্রিম আন্দোলন, দাজ্জালী মিডিয়ার প্রচার-প্রসার ও পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার থেকে নেতৃত্ব 
লাভ করেন না, তারা তো যুদ্ধের বিকট চিৎকার ও চেচামেচির মধ্যে পাখা মেলেন। হিজরত 
তাঁদেরকে এ পৃথিবীর প্রতি অশ্রদ্ধা শিক্ষা দেয়। আগত দিনগুলোর শাহাদাত তাঁদেরকে নশ্বর দেহের বাস্তবতা 
উপলব্ধি করায়। বন্দীশালা তাঁদেরকে জীবন যাপনের পদ্ধতি শেখায়। ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল 
তাঁদের সাহসিকতার জুতোয় ফিতা বেঁধে দেয়। সব সময় মৃত্যুর ছায়া তাঁদের প্রবৃত্তি ও 
চাহিদা পরিষ্কার করার কাজ দেয়, যা তাঁদেরকে বর্তমান অবস্থাকে কুরবান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করে; যাতে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ (পরকাল) সজ্জিত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন। 


7) 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


গণতন্ত্রবাদীদের মতো আহলে হকের নেতৃত্বে কোনো আসন নয়; বরং ছাগ্নড় খাট বা কাঁটায় 
সাজানো বিছানা হয়ে থাকে, যার উপর ঘুমালেও মানুষ আরাম পায় না। এটি চিন্তা ও 
টেনশনের এমন এক বোঝা, যা পাহাড়ের উপরও যদি তুলে দেওয়া হয়; তাহলে এত কঠিন 
কষ্ট সইতে না পেরে তাও কালো হয়ে যাবে। তাঁরা নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে আলীশান প্রাসাদ 
বানান না; বরং নিজেদের ঘর-বাড়িকে জীর্ণশীর্ণ করে উম্মাহর দ্বীন, আকীদা, ঈমান ও 
ঘরবাড়ির হেফাযত করেন। আল্লাহর শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত এ উজাড় অনাবাদি জমিনকে 
নিজেদের তপ্ত খুন দ্বারা সিক্ত করেন; যাতে তার উপর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে তাকে আবাদের 
যোগ্য করে তোলা যায়। তাদের এ আবাদ করার সাথে মিশে আছে তাঁদের হা হুতাশ ও 
শোক-চিৎকার। এ আবাদির সৌন্দর্য ও আরাম আয়েশ জারি আছে তাঁদের আশা-আকাঙ্ার 
জলাঞ্জলি দিয়ে এবং তাঁদের ইচ্ছা ও চাহিদার মৃত্যু ঘটিয়ে । 


হক ও বাতিলের এ পার্থক্য খুব ভালভাবে বুঝতে হবে, বর্তমান যুগেও বাতিল দলসমূহের 
নেতা তৈরি করার প্রক্রিয়া কৃত্রিমতা ও ধোঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাতিল শক্তি কাজ হিসেবে 
কর্মী খোঁজে। তারপর কোনো এক কুশপুত্তলিকাকে নেতা বানিয়ে পৃথিবীর সামনে পেশ করে 
দেয়। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা সাক্ষী, ইউরোপের দ্বিতীয় নবযৌবন (আসলে খৃষ্টবিশ্বের 
প্রাথমিক ধ্বংস) থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে উসমানী খেলাফতের পতন থেকে এ 
প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এমন কর্মীদেরকে নেতা বানিয়ে পেশ করা হয়েছে, যারা 
অতিমাত্রায় অযোগ্য ও নিক্কর্মা। কিন্তু প্রচারমাধ্যমের প্রতারণা এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস 
বিকৃতকারীদের ধোঁকাবাজি নর্তকী, ভাঁড়, গায়ক এবং গর্হিত সমকামিতায় জড়িত 
লোকদেরকেও এই জাহেলী সমাজের হিরু বানিয়ে পেশ করেছে। মূলকথা হলো, যদি স্যান্ট 
ভ্যালেন্টাইনের মতো অল্লীল ও নোংরা মানসিকতাধারী লোককে নেতা, আদর্শ ও বীর হিসেবে 
পেশ করা যেতে পারে; তাহলে অন্যান্য নির্বোধ লোক তো তার থেকেও যোগ্য হবেই। 
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বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্র একটা তামাশা যেখানে রাষ্ট্রের প্রভাবশালী শক্তি (সেনাবাহিনী ও 
গোপন এজেন্সিসমূহ) এ গণতান্ত্রিক জনগণকেই নেতা বানিয়ে পেশ করে এবং একের পর 
এককে ব্যবহার করে লাথি মারতে থাকে । সবাই জানে, প্ল্যান কোথায় তৈরি করা হয় এবং 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়াবলি সম্পর্কে পরিকল্পনা কোথায় নেওয়া 
হয়? 


বর্তমান যুগের প্রতারণা ও ধোঁকা হলো, এ যুগের ইতিহাস সাজাচ্ছে শয়তান। প্রচারমাধ্যম, 
আন্তর্জাতিক বার্তাসংস্থা এ সাজানো ইতিহাস রচনার মৌলিক ভিত্তি। এজন্য তারা যাকে ইচ্ছা 
নায়ক বানিয়ে দেয়, আর যাকে ইচ্ছা সন্ত্রাসী প্রমাণ করে। যাকে চায় পথপ্রদর্শনকারী আর 
যাকে চায় লুটেরা সাব্যস্ত করে। এ সবকিছুই হচ্ছে দাজ্জালী যুগের কারসাজি (?)। শুধু 
দেখতে থাকুন! আর নিজ প্রভুর সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখুন! তিনি কীভাবে লোকদের মাঝে 
বাতিল গন্থাগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের পন্থা দ্বারা দ্বীনের বিজয় তো দূরের 
কথা, মাথার পাগড়ি বড় করা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না। 


যাইহোক, হক ও বাতিলের নেতৃবৃন্দের মাঝে এতটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে, যেমনটা দুনিয়া ও 
আখিরাতের মাঝে আছে, স্বার্থত্যাগ ও স্বার্থপরতার মাঝে আছে, আলো আর অন্ধকার, জ্ঞান 
আর অজ্ঞতার মাঝে আছে। 


তাই যে আন্দোলন স্পষ্ট দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গড়ে ওঠে, সেটা তার প্রবর্তকের 
বাতলানো তরীকা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সে এ পন্থাই অবলম্বন করে; যা আল্লাহর শেষ 
রাসূল ঞ্ অবলম্বন করেছিলেন। সে এ দায়িত্বকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত মনে 
করে। এটার মাধ্যমে সে আখিরাতের কামিয়াবি এবং জান্নাতের দরজা বুলন্দির প্রার্থী হয়। 
এজন্য সে এ পথের প্রত্যেক ত্যাগ ও কুরবানিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের মর্যাদা 
বৃদ্ধির উপায় মনে করে। 
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$৮1%৪ এর পথে আগত সমস্যা সত্তেও একই স্লোগান, একই দৃঢ়তা, একই লড়াই- যার 
উপর আন্দোলন ও জামাআতের ভিত্তি রাখা হয়েছে এবং তারপর একই মানহায ও ফিকিরের 
উপর 9:4৪ এর স্লোগান কখনো ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে, কখনো বন্দীশালা থেকে, কখনো 
শাস্তির গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে আবার কখনো তপ্ত তক্তার উপর দাঁড়িয়ে বজ্কণ্ঠে দিয়ে যায়। 
১৯১৫ 1%$ ৮5 রাস্তা বদলায়নি, সহযাত্রী বদলায়নি, কাফেলা ত্যাগ করেনি, কাফেলা থেকে 
বিচ্ছিন্নও হয়নি। এ স্তরগুলো ইসলামী আন্দোলনগুলোর জীবনে জীবন-মৃত্যু এবং সফলতা- 
ব্যর্থতার মারহালা বা স্তর হয়। কারণ যদি নেতৃবৃন্দ নিজের মিশনের উপর নিজেদের জান 
কুরবান করে দেন; তাহলে এটা তাঁদের বিজয় হয় এবং বাতিল শাসনব্যবস্থার মুখে 
পরাজয়ের চুনকালি পড়ে, যা দূর করা যায় না। 


এ পরীক্ষা ও বিপদে পতিত করা তো আল্লাহর সুন্নাত। আল্লাহ চাইলে তো কুফরকে 
এমনিতেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


রহ লি ১০০ ৮৫৭ এ OH পপ এ ঝা ঠেলে 56 ৩১ 
“এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু 
তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (সূরা মুহাম্মাদ: ৪) 


কী এই পরীক্ষা? 
ঈমানদারদের পরীক্ষা হলো, মুখে কালিমা পাঠ করার পর এ কালিমার সত্যতার উপর 
কতটুকু একীন আছে? এবং এ কালিমার জন্য কে জান-মাল উৎসর্গ করতে পারবে? 


কালিমার সত্যতা ও তার বিনিময়ে আসন্ন নেয়ামতের প্রতি এমন একীন হয়ে যায়, যেমনটি 
দুনিয়াবাসী চোখে দেখা দুনিয়ার উপর করে। তখন সে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করতে দ্বিধা 
করে না। এ কালিমা কার অন্তরে কতটুকু জায়গা করে নিয়েছে?- তা দুনিয়া ও আখিরাতের 
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প্রতি তার একীন দেখে বোঝা যায়। যে ব্যক্তি আখিরাতের উপর এমন বিশ্বাস রাখে; যেন 
পলক পড়তেই সে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তার অর্থ হলো, তাওহীদের কালিমা তাঁর 
অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, এটা ছাড়া অন্য সবই তাঁর অন্তর থেকে বের হয়ে 
গেছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি আখিরাতের পরিবর্তে চোখে দেখা পৃথিবীকে প্রাধান্য দেয়, তার 
নশ্বর জীবন ও মাল-দৌলতকে প্রাধান্য দেয়; তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তার অন্তরে তাওহীদ 
কতটুকু আছে এবং অন্য বিষয় কতটুক জায়গা জুড়ে বসে আছে? আল্লাহ তা'আলা সূরা 
তাওবার এক আয়াতে এ পুরো বিষয়টাকে খুব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন; যাতে উপদেশ 
গ্রহণকারীদের জন্য কোনোরূপ জটিলতা না থাকে তিনি ইরশাদ করেছেন- 


tt বাটি ৩৪৭৬ pale ও) পি AL ৩৬ Of পি উপ? Dy ৩১০১ ০৪ 55 ১ 
“আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা 
থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। 
(সূরা তাওবা: ৪৪) 
অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর যার ঈমান আছে, সে জিহাদ থেকে অব্যাহতির অনুমতি 


চায় না। সে তো আল্লাহর সাথে মোলাকাত এবং কিয়ামতের দিন এ কালিমার জন্য প্রাণ- 
উৎসর্গকারীদের জন্য বরাদ্দ নেয়ামত পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে। 

অনুমতি তো সেই চাইবে, যার অন্তরে এ কালিমা প্রবেশই করেনি এবং সে আখিরাতের 
পরিবর্তে এ পৃথিবীকেই আসল মনে করে। আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার প্রতি তাদের একীন ও 
বিশ্বাস বেশি। কালিমা তো তারা এমনিতেই পড়েছে। কিছু রসম-রেওয়াজ আদায় করবে আর 
মুসলমানদের তালিকায় প্রবেশ করবে- কালিমা দ্বারা এটাই তাদের উদ্দেশ্য। 


ইমামুল মুফাসসিরীন ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে খুব কঠিন ও 
শক্ত কথা বলেছেন- 
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এ ও ১ ৩০ ও ০৯৭ BY ৮৪০৯০ ৩০ 09৬ এ ৪০৪ ৯০ ঝা এপ নন don ১এ এ 

SSN ০৪১৬০১৬1219 ans (3৯1 ৮66৮ ও ০3 আপ dl এক Bl ০৪৮) ৮৪০০৬ এআ 
‘এটার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ৮% কে মুনাফিকদের আলামতসমূহ জানিয়ে 
দেওয়া হলো যে, তাদের এ আলামতসমূহ যেগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে, তার 
অন্যতম হলো- তারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহ এবং রাসূল 4৮১ থেকে জিহাদে না 
যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে পিছুটান মারবে” 














Eto Rly 59১56 2620 ও tb ks ৩৪) ০ম 0019 boo ৩৮০১ ও 355 ৬১৮4 
“নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে (জিহাদে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও 
রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং 
সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।” (সূরা তাওবা: ৪৫) 

এ কথা স্পষ্ট যে, যখন অন্তরেই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এবং যা কিছু হযরত মুহাম্মাদ পর 
আনয়ন করেছেন, সে ব্যাপারেই সন্দেহে পড়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ প্র এর আনীত শরীয়ত 
ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে, না এঁ ‘শরীয়ত’ যাকে আন্তর্জাতিক সুদখোরেরা বৈশ্বিক নেজাম 

বা ব্যবস্থাপনার নামে জাতিসংঘের মাধ্যমে চাপিয়ে দিয়েছে, তা বাঁচাতে পারবে? 

সুতরাং যাদের কালিমা পড়ার ব্যাপারে আল্লাহপাক সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তাদের ঈমান আনা ও 
কালিমা পাঠ করা মিথ্যা। তাদের কেবল মৌখিক কালিমা পাঠ করা তাদেরকে কতটুকু ক্ষতি 
থেকে বাঁচাতে পারবে?- তা অনুধাবন করা মুশকিল নয়। 

নিজের দ্বীন ও ঈমানকে পরাজিত দেখেও বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিতাল না করা, কুফরের 
গোলামির জিন্দেগি গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরাকে কোন জাতির অভিধানে “বিজয়” বলা 
হয়েছে? নিজের ঘরবাড়ি বাঁচাতে মুসলমানদের ঘরবাড়ি পুড়তে ও উজাড় হতে দেখে, 
জীর্ণশীর্ণ হয়ে যেতে দেখে তামাশার নিরব দর্শক হয়ে বসে থাকা কোথাকার ভদ্রতা? যখন 
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একদিকে আল্লাহর দল ও অপরদিকে শয়তানের দল মুখোমুখি অবস্থানে, যখন উভয় দলই 
নিজ নিজ আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বস্ব বিলীন করতে প্রস্তুত। মুমিনগণ 
ইসলামের জন্য আর কাফেররা কুফরী নেজাম বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধে 
নিজেকে যুদ্ধের কাতার থেকে আলাদা করে যদি এটা মনে করা হয় যে, আমি তো নিরেপক্ষ, 
তখন প্রশ্ন হলো- আপনি কোন দল থেকে নিরপেক্ষ হয়েছেন? ইসলাম থেকে?- যার জন্য 
প্রাণ দেওয়া আপনার উপর ফরয ছিল। রাহমাতুল্লিল আলামীন ঞ& এর আনীত কুরআন 
থেকে?- যার জন্য ঘর-বাড়ি, মাল-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবকিছু কুরবান করে দেওয়ার 
আদেশ আছে। আপনি তো ইসলাম থেকে শুধু এ কারণে নিরপেক্ষ অবস্থানে গেছেন; যেন 
কুফরী ব্যবস্থার ধারকবাহক শক্তি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরিপূর্ণ 
দ্বীনের দাওয়াত উলামায়ে কেরামের জিম্মাদারি; যদিও গোটা বিশ্ব তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে 
যাক না কেন। বর্তমান সময়ে দ্বীনের দায়ীগণের বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের 
মনে রাখতে হবে, + এ ৩৮০ ৬; তথা সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে, এর শ্লোগান 
তোলার পর এ সূরার দ্বিতীয় অংশ: 9:11 3৯৮ 158%? (একে অপরকে হক ও ধৈর্যের 
উপদেশ দান)-কেও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। তা না হলে ইসলামী আন্দোলনের 
দুর্বল ভিত্তি, অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান বা দুর্বল ভূমিকার কারণে মানুষ ইসলামী জাগরণ সম্বন্ধেও 
ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হবে। 


একবার যখন ‘আমাদের প্রভু আল্লাহ’ এ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, তখন আবশ্যক হলো: এটার 
উপরই অটল ও অবিচল থাকতে হবে। এটার উপরই জীবনযাপন করতে হবে, এর উপরই 
মরতে হবে। গাইরুল্লাহ'র প্রত্যেক নেজাম থেকে বিদ্রোহের ঘোষণা দিতে হবে। কেবল 
মুহাম্মাদ & এর আনীত নেজাম প্রতিষ্ঠার জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । আর এর জন্যই 
শত্ৰুতা, দুশমনি, অন্ধকার কুঠরি, ফাঁসির কাষ্ঠ এবং দেশান্তর- এগুলো ক্ষতি নয়, এগুলোই 
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হলো চুড়ান্ত সফলতা। কেননা, এসব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই, তাঁর দ্বীনের বিজয়ের জন্যই 
বরণ করা হয়। 


তাই দ্বীনের দায়ীগণ এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমাকেই বুলন্দ করার মহান ব্রত 
নিয়ে জাগ্রত হওয়া লোকদের জন্য আবশ্যক হলো, এ সূরার শেষ আয়াতকে নিজের মানহায 
ও কর্মপদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া; যাতে কাফেলা সফলতার পথে চলমান থাকে। 


মুসলিম উম্মাহর চিন্তাশীল শ্রেণীকেও এটা বুঝতে হবে যে, নিজেদের দাওয়াত এবং মানহায 
ও দৃষ্টিভজিকে বিজয়ী করার জন্য ক্ষমতাশীল শক্তির সামনে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া 
আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাধিলকৃত দ্বীনের পরিপূর্ণ 
দাওয়াত- কাফেরদের যতই খারাপ লাগুক, সর্বাবস্থায় তা চালু আছে। এর জন্য যখন নিজের 
জান, ঘরবাড়ি এবং দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, তখন নিঃসঙ্কোচে সেটাই করা হয়েছে। 
এমনকি দলের পর দল এ দাওয়াত ও মানহাযের জন্য শহীদ হয়ে গেছেন। লড়াইয়ের 
ময়দানে দলের পর দল শহীদ হয়ে যাওয়া ও ক্ষমতাশীল শক্তির অন্ধকার কালো প্রকোষ্ঠ 
থেকে তাঁদের জানাযা বের হওয়াকে পুরুষোচিত ইতিহাস পরাজয় বলে না। এতে তো তাঁদের 
মানহায ও মতবাদের বিজয়ই হয়। পরাজয় হলো, দলের নেতৃবৃন্দ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য 
কর্মীদের কুরবানির সাথে গাদ্ারি করে নিজেদের মানহায ও মতবাদ থেকে দূরে সরে আসা। 
তারা দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আখিরাতের স্থায়ী ও অবিনশ্বর 
জীবন থেকে গাফেল হয়ে যায়। বিপ্লবের ইতিহাসে শোচনীয় পরাজয় এটাকেই বলা হয় যে, 
নেতৃবৃন্দ নিজেদের মৌলিক মতবাদ ও চিন্তাধারা থেকে ভীত হয়ে, ক্লান্ত হয়ে সাহস হারিয়ে 
ফেলে বা অন্য কোনো কারণে সরে পড়ে। হকের কাফেলা নিজেদের স্লোগান ও মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন, এটা এমনই এক বিজয়; যার মাধ্যমে ইতিহাসের 
পাতা সব সময় জ্বলজ্বল করতে থাকে। যাঁরা হক্কের পথে নানা রকম কষ্ট-ক্রেশ সহ্য 
করেছেন, কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন এবং প্রাকৃতিক ক্ষতি বরদাশত করেও এ 
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পথে অবিচল থেকেছেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এ পাগলদের ব্যাপারে ইরশাদ 
করেছেন- 
00 hs SE 51১৯০ Lg dot এ SACO 41859 UD সর 99) 25 05 ভে ৩5 ৮ 
বণ ৫৯:০1) 
এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আলে- 
ইমরান: ১৪৬) 
(তিলাওয়াতরীতি) মধ্যে এ আয়াতে ৫5 এর জায়গায় 0% পড়া হয়েছে। অর্থাৎ কত নবী 
ছিলেন, যাঁদের সাথে উলামা ও ফকীহগণ শহীদ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পরবর্তীরা 
তাঁদের পর কিতাল করা থেকে সাহস হারায়নি এবং দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি। 














আল্লাহর দলই বিজয়ী 


19 ৩৯ 4; এক আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া, তাঁর জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা, 
তাঁর জন্য জীবন, তাঁর জন্য মরণ, তাঁর জন্য ভালোবাসা, তাঁর জন্য ঘৃণা, তাঁর বন্ধুদের সাথে 
বন্ধুত্ব, তাঁর শরীয়তের শত্রুদের সাথে শত্রতা। 


৩৬৩ 1৯০০: আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। 
od Ji 45 9 J; G4 281 66155455: ভালো ও সওয়াবের কাজে সহায়তা এবং 
গোনাহ ও পাপাচারে কোনো সাহায্য নয়। 
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$৮ 1১০%: পৃথিবীর বুক থেকে শয়তানি বাদ-মতবাদকে বিতাড়িত করে পূর্ণাঙ্গভাবে শুধু 
আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। পুরো কুরআনকে বাস্তবায়ন করার জন্য। মানবতাকে 
কুফরের আঁধার থেকে বের করে আখিরাতের আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য । 

74৮ 1}০%3: অর্থাৎ পুরো দ্বীনের জন্য নবী ঞ্ এর দাওয়াতে অবিচল থাকা, দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
যাওয়া, মুছে যাওয়া, বাতিলের ভয়ে ভীত হয়ে এ দাওয়াতে বেশ-কম না করা; বরং এর জন্য 
নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া। 


সফল ব্যক্তিগণ মর্যাদার দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকেন। সুতরাং কে কত সফল 
হয়েছেন? কে কী পরিমাণ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পেরেছেন? স্বীয় পুঁজিকে কে কত লাভজনক 
করতে পেরেছেন?- কুরআনে কারীম তা-ই বর্ণনা করছে- 


€11:03ট sll ০৫ ও) 19৯ SAGAS DLS ভু dN Sh SALI 
“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাঁরাই নৈকট্যশীল, (তাঁরা অবস্থান করবে) নেয়ামতপূর্ণ 
উদ্যানসমূহে ৷”(সূরা ওয়াকিয়াহ: ১০-১২) 
YY ডাসা msl ৩৬৮০ 5 uml ০৬৪ 
“যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান।” (সূরা ওয়াকিয়াহ: ২৭) 


Sk ০৩65 এড 219৮০ 085 Hl ৫ ০০৮৮ ৮১৪ 2১49 Bee EEE 2 69581 958৩1 
৬:4} (0 21 ৩১ 14 ৪ HAE ১৫৭ 


“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ 
করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট 
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হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত 
প্রত্ববণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।” (সূরা তাওবা: 
১০০) 
3 ৩১১4 4555 8৮ ১০ EN ২ ol কাউ had BE ৬০ SIS ৩৯৮ ৩৪৪ জা 
৬০৪ ০৩ ০ 9১ পি ১৯5 E00 আক SAS ভি এ] পট ৪4১ Kod দিবা fo Jot 
VY ally টি 1 ৩0১ ০৬ ৩ এ পি ৬০ GEN ও ০ 
“মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ 
করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ । তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা 
করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের 
জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।” (সূরা সাফফ: ১০-১২) 
3৬ 4৩135 395 955 ঞ ১৮০ 4 ০54 97 2 58 ৮? সা ০ 2 ৬ ঞা এ 
Llp লি 5301 Gh ৩৪১ % SG Say El dit ৪ 9৪ ওঠ ৬৪ OTs ৬5 201 
রণ)? | 
“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের 
জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে । তওরাত, 
ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি 
রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ 
তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য” (সূরা তাওবা: ১১১) 


বাত উজাড় both 91 9 US এ ও ১ ০৬০ 1%০৪$ IT Galt Ul 
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“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে 
দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য।” (সূরা জাসিয়া: ৩০) 
GS AE ১৩৭ ৪ ৩ ৬০৪ DEE টিলা SES ECL ell ও 5h ৬5 ০০5 এপ SF BY 
দা tly শে টা ৯ ৩৫১ 
“যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও 
ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে বলা হবেঃ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ 
জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই মহাসাফল্য।” 
(সূরা হাদীদ: ১২) 
৮০১০৪ 18 pall চি9619) 05 95 ৩০ ৩৯৪ 980 (সন ০৮ 5৪৪৩ ৩৪৪৭ 5580 
EN 4৯ এ এডি ৩ 2৯৬ তি এ Ab ৩০৪ & ১০১ 
“যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বীসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা 

আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে । বলা হবেঃ 
তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা 

হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে 

থাকবে আযাব” (সুরা হাদীদ: ১৩) 
salle লিলা 9 ৩ ও ৬০ ১৫৭ ৬৪ ৩ ৩০৪ ৩৬ 2৮4 4555 Al ২৫ ০৪ ক ১৬ এ 
তা | 
“এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে 
জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্োতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা 
সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য” (সূরা নিসা: ১৩) 


নবী কারীম এ ইরশাদ করেন- 
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এ] 85159 ৮০১৭০ SL ও US এল 2 5 ol এল ও (৬৬ A এ 55৪5 HE SO) 
এ ১ সন Hey G3 ৩৮৪ 3১ 50 মা এপ? হা ৬০ ৪৬ ৩১৮৪ ০৬ 

“আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত 

রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। খর ,4৬, আল্লাহর কাছে 
চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস-ই চাইবে। ধর] ০০,, এটাই হলো: সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ 
জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ৬ এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে রহমানের 

আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- 

২৫৯৮, ই.ফাণ) 


5 ০263৫ 5 339৩ 31৩ 28৩৯৪ 
০০০55 3৬ 085 ES ডে: ছা 
Ll | ০৯৭ চে ৩55 ০০৯ এছ 
৩০2১5 ১ এ ৪৪৩ Mad ০৩ 


স্বীয় চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে পারল না। 


আজ পর্যন্ত নিজের লাভ-লোকসান চিহ্নিত করতে পারল না।” 
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কুরআনুল কারীমের এ ছোটতম সুরার ছোটতম আয়াত ০ এ ০০০। ও! পশ্চিমা 
বিজ্ঞানীসমাজ, ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ এবং নব্য জাহেলী জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্রের ধবজাধারীদের 
জন্য এখনো চ্যালেঞ্জ । 


হে মানবতার ধ্বজাধারীরা! যেমনি পূর্বযুগের উম্মাতরা উন্নতি করা সত্তেও আল্লাহর কিতাব 
ত্যাগ করার কারণে ক্ষতিতে নিপতিত, তেমনি তোমাদেরও একই অবস্থা । তোমরাও ক্ষতির 
গর্তে নিপতিত হচ্ছ। উন্নতির সব দাবি মিথ্যা। তোমরা পৃথিবীর বুক থেকে আল্লাহর দ্বীনকে 
শেষ করে দিয়ে নিজেদের গড়া ব্যবস্থা চালু করেছ। তোমরা মুহাম্মাদ ঞ$ এর আনীত 
জীবনব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের জাহেলী সভ্যতা দুনিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছ। 
ফলাফল কী হয়েছে? 


আজ তোমরাই প্রত্যক্ষ করছ, ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত বিশ্ব একাকিত্ব, বেকারত্ব, 
সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অশান্তির সয়লাবে ভাসছে। জীবনে সুখ-শান্তির নামগন্ধও তাদের নেই। নিষ্ঠা 
ও দায়িত্ৃজ্ঞান, অগ্রাধিকার ও কুরবানি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা পশ্চিমা সমাজে অনুপস্থিত। 
পুরো সমাজই লাভের থিউরির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারো নয়। সবাই চায় স্বার্থ। স্ত্রী 
ততক্ষণ স্ত্রী থাকে, যতক্ষণ স্বামীর সাথে স্বার্থ জড়িত থাকে স্বামী ততক্ষণ স্বামী থাকে, 
যতক্ষণ স্ত্রীর সাথে স্বার্থ জড়িত থাকে। অবস্থা এতই নাজুক যে, স্ত্রী স্বামীর উপর ভরসা 
করতে পারে না। মা তার সন্তানের উপর আস্থা রাখতে পারে না। বোন ভাইয়ের উপর আস্থা 
রাখতে পারে না। 


অথচ পশ্চিমা জীবনাদর্শের দাবিই হলো, একমাত্র পার্থিব জীবনকেই সুন্দর করা। পশ্চিমা 
বুদ্ধিজীবীরা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর জন্য প্রথম যে ল্লোগানটি জাতির সামনে 
তুলেছিল; তা হলো- তাদের কাছে যে জীবনদর্শন আছে, যে জীবনব্যবস্থা তারা নিয়ে এসেছে, 
তার উপর চলে এমন এক উন্নতির মহাসড়কে ওঠতে পারবে, দুরাবস্থা কখনো তাদেরকে 
স্পর্শ করবে না। এ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার পর মানুষের জীবনমান এতই উন্নত হবে যে, 
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চতুর্দিকে খাবারের পর্যাপ্ততা, তৃপ্তি ও মুক্তহৃদয়ই থাকবে । এমন এক সমাজ হবে, যেখানে 
শান্তি-নিরাপত্তা, মান-সম্মান থাকবে ভূরি ভূরি। মোটকথা, পৃথিবীটা পরিণত হবে সুখময় 
উদ্যানে! 


কিন্তু সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য না করে সৃষ্টি কীভাবে সুখ-শান্তি লাভ করবে? তাঁর দ্বীনকে 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া ব্যতীত সুখ-সমৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব? যে শরীয়ত মুহাম্মাদ সর 
নিয়ে এসেছেন, তা বাস্তবায়ন না করে রহমতের আশা করা সুদূর পরাহত। 


ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ব্রাহ্মণ চিন্তাবিদেরা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে যে, ভারতবর্ষে 
ইসলামের আলো আসার আগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা কেমন শোচনীয় অবস্থায় ছিল? 
হিন্দুসমাজ শ্রেণীবৈষম্য, সতীদাহ প্রথা ও মেয়েদেরকে অপয়া ধারণার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। 
শেষমেষ তো এমন হয়েছিল, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সাথে স্ত্রীকেও চিতার আগুনে জ্বালিয়ে 
দেওয়া হতো! 


সাধারণ মানুষকে জমিদার, মহারাজ, ব্রাহ্মণ পপ্তিতেরা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়ে ছিল। 
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মানুষ তাদের দাসত্বে লিপ্ত ছিল। তারা সেই অধিকারও ভোগ করতে 
পারেনি, যা আজ কুকুর-বিড়ালরাও ভোগ করছে। 


রাহমাতুল্লিল আলামীনের এ দ্বীনই তো হিন্দুসমাজকে মানবতা শিখিয়েছে। মানবমর্যাদা ও 
পবিত্র সত্তার অপমানের কথা তাদের বুঝিয়েছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বুঝিয়েছে যে, মানুষের 
রক্ত জীবজন্তর রক্তের চেয়ে অনেক মূল্যবান। তাদের সামনে এ রহস্য বাতলে দিয়েছে যে, 
পুরুষের মতো নারী সন্তাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তার স্বামীর মৃত্যুতে সে এমন কোনো 
অপরাধ করেনি, যার কারণে তাকে জীবন্ত চিতার আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। 


ভারতবর্ষ থেকে ধর্মীয় শাসনের সমাপ্তির পর অর্থাৎ ইংরেজরা দিল্লি দখল করার পর থেকে 
নিয়ে আজ পর্যন্ত এ সমাজটি অবর্ণনীয় অবস্থার শিকার। ব্যভিচার, ঘুষ, সুদ, জুলুম, 
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শ্রেণীবৈষম্য (যদিও তার বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে) এর মতো অসংখ্য চারিত্রিক অধঃপতনের 
উইপোকা এ সমাজকে শেষ করে দিয়েছে। 


আশ্চর্য লাগে, এ আধুনিক যুগেও হিন্দুরা নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে 
পেশ করছে! এ পৃথিবীতে এখনো এমন মানুষও রয়ে গেছে, যারা নিজেদের খোদিত পাথরকে 
তাদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছে! নিজেরাই তাদের পুরোনো প্রভুদের ক্ষমতা কখনো বাড়ায়, 
কখনো কমায়! কখনো এক প্রভুর ক্ষমতা আরেকজনকে, কখনো কয়েক প্রভুর ক্ষমতা 
একজনের মাঝে সন্নিবেশ করে দেয়! বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প-সাহিত্যে উৎকর্ষ-সাধনের 
দাবিদার ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা কি কখনো এ কথা চিন্তা করার সাহস করে না যে, শেষমেষ এ 
আধুনিক যুগেও অজ্ঞতার সেই পুরোনো আঁধারগুলো বিদ্যমান? টিভির পর্দায় বড় বড় 
ল্লোগানধারীরা কি কখনো নিজেদেরকে নিয়ে একটু ভাবার সময় পায় না? নাকি এখনো 
তাদের গলায় সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী দড়ি ঝুলে আছে?- যা ইসলাম আসার আগে ছিল। হিন্দুধর্ম 
নিয়ে কথা বলা আজও কি সেই অন্ধকার যুগের ন্যায় অমার্জনীয় অপরাধ? 

এসব মন্দ কাজের একটাই কারণ। তারা তাদের আসল সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারেনি। তাঁর 
প্রেরিত জীবনব্যবস্থাকে ত্যাগ করেছে। 

সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহদ্োহিতার পরিণাম আজ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছে। মানবজাতির 
ইতিহাসে কি কখনো মানুষ এত লাঞ্চিত হয়েছে, যতটা এ আধুনিক যুগে হয়েছে? তোমরা 
মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছ। তোমরা তাদেরকে আসল স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে 
নিজেদের হাতে খোদিত পাথরের দাস বানিয়ে নিয়েছ। কোথাও গণতন্ত্রের নামে, কোথাও 
রাজতন্ত্রের আড়ালে, কোথাও সমাজতন্ত্রের ব্যানারে তো কোথাও পুঁজিতন্ত্রের শিরোনামে । 


তোমরা মানবসমাজকে সেই জঙ্গলের চেয়ে নিকৃষ্ট বানিয়ে দিয়েছ, যেখানে জীবজন্তরাও 
লঙ্জাশরম ও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তোমরা পরিবারগুলোকে ধ্বংস করার এমন বীজ 
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বপন করেছ যে, ঘরবাড়ি ও বংশধারা আজ বিলুপ্তির পথে। সন্তানরা ভুলে গেছে তাদের 
পিতামাতাকে। পিতামাতা ভুলে গেছে তাদের সন্তানকে ৷ পশ্চিমাবাজারে তো মায়েদের মমতার 
লাশ দাফন করে দেওয়া হয়েছে। ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্ক বিনষ্টকারী তোমরাই । তোমরাই 
তো নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও সতীত্ব বিক্রিকে এমন এক শিল্পে রূপ দিয়েছ যে, সেই সতীত্ব 
বিক্রির টাকায় তোমাদের রাজত্ব ফুলে ওঠছে। তোমাদের বেহায়াপনা দেখে অভিজাত 
পরিবারগুলো লজ্জা ও পবিত্রতার জন্য মাতম করছে। বিকৃতিতে ভরা শহরগুলোয় 
লজ্জাশরমের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, কোথাও সসম্মানে থাকাও মুশকিল। তোমরা সাধারণ 
নাগরিকদের কী অধিকার দেবে? তোমরা তো তাদের একটি বড় অংশকে স্বীয় বংশধস্ত 
থেকেও বঞ্চিত করেছ। তারপরও বড় গলায় বলছ যে, তোমাদের লাইফ স্টাইলই মানবতাকে 
সম্মানিত করতে পারো! 


তোমাদের সঞ্চয়ের লোভ বাজারের বিশ্বস্ততা ছিনিয়ে নিয়ে বেঈমানি ও ধোঁকায় সেই স্থান 
দখল করে নিয়েছে। কোনো অঙ্গীকার রক্ষা করা হয় না। রাখা হয় না কারো কথা। রিযিকের 
নামে তোমরা পুরো মানব সভ্যতাকে সুদে জড়িত করেছ এবং একটি একটি রুটির টুকরোর 
মালিক বানিয়ে দিয়েছ। তোমাদের এ ঘৃণ্য সুদ ব্যবস্থার ফলে মূল্যবৃদ্ধি, বাজারমন্দা, প্রতারণা 
ও জালিয়াতি ছাড়া মানুষ কিছুই পেল না। 


সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমা সভ্যতা প্রযুক্তির মাধ্যমে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। কিন্তু 
সেখানকার বাসিন্দারা চারিত্রিক ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত, সেখানে মানবতা চরমভাবে 
লজ্জিত ৷ স্বীকার করি, আধুনিক প্রযুক্তি পশ্চিমা জাতির জীবনে এত গতি এনেছে যে, একজন 
তরুণ তার কামরায় বসেই পুরো পৃথিবীর খবর রাখতে পারছে। কিন্তু তারা মানবতা থেকে 
এতই দূরে অবস্থান করছে যে, পাশের কামরার বুড়ো মায়ের খবরও পর্যন্ত নেয় না, যিনি 
এক গ্লাস পানির অভাবে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও গতিময় 
উপার্জনব্যবস্থা তরুণদের আয় বহুগুণ বাড়িয়েছে; কিন্তু সুদ ব্যবস্থায় জড়িয়ে তরুণরা ব্যাংক ও 
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মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে খণ নিতে নিতে বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। কৃষির 
আধুনিকায়নের ফলে কৃষকরা দ্রুত ফসল উৎপাদন তো করছে; কিন্ত এ জমিনে আল্লাহর 
শরীয়াহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় জমিন তার খাদ্যগুণ আটকে রেখেছে। এখন জমি তো অনেক 
আছে; কিন্তু অনেক কষ্টের বিনিময়ে অল্পই তাতে উৎপাদিত হয়। যার উপকারিতাও অনেক 
কম। খাদ্যগুণ নেই বললেই চলে৷ দেখতে প্রত্যেকটি খুব বড় ও মোটা মনে হয়; কিন্তু তাতে 
খাদ্যগুণের রেশও থাকে না! 


মোটকথা, তোমাদের সভ্যতা-দর্শন, সক্ষমতা ও জীবনব্যবস্থা, শিক্ষা ও অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও 
সংসদীয় সিস্টেম- সবই ব্যর্থ হয়েছে। সময়ই বলে দিচ্ছে, পশ্চিমা চিন্তাবিদরা যেসব বাদ- 
মতবাদ আবিষ্কার করেছে, তা স্পর্শকাতর স্থানে অবস্থান করছিল। আসমানকে সাক্ষী রেখে 
বলছি, তোমাদের সভ্যতা নিজের খঞ্জর দিয়ে আত্মঘাতী করছে। যে সভ্যতাকে তোমরা 
মেকআপ করে সাজিয়ে গুছিয়ে দুনিয়াবাসীর সাথে প্রতারণা করেছিলে, আজ সেটির লাশ 
থেকে পোকামাকড় বের হচ্ছে, যার দুর্গন্ধ এ সাত সমুদ্রের এপারের জীবনও বিপর্যস্ত করে 
তুলছে। 

তোমরা মানুষকে আদর্শ চরিত্র ও উত্তম শিষ্টাচার কী শিখাবে? বাস্তবতা হলো, তোমরা 
শয়তানের আদর্শ ও তার আশা-আকাঙ্কাই বাস্তবায়ন করছ। এখনো তোমরা তার মিশন 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। হয়তো তোমরা ভাবছ, আরও রক্ত 
প্রবাহিত করে বিশ্বকে জয় করার প্রতিযোগিতায় জিতবে এবং এভাবে আগামীর বিশ্ব 
তোমাদের হাতের মুঠোয় থাকবে। 

কিন্ত এটি পাগলের দুঃস্বপ্ন মাত! 
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“সবই খেয়ালিপনা, অসম্ভব বিষয়ের মাতলামি।” 
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তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, দিনরাত পৃথিবীজুড়ে তোমাদের ভ্রমণ- সবই শয়তানের 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। 


মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
ভাত ৯ ডি] ৩ 4৮ J EATS IG এগ পিএ ৩০ এ 


“আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল ফলে তাদের মধ্যে 
মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।” (সূরা সাবা: ২০) 


আল্লাহর কুরআন আজকের এ একবিংশ শতাব্দীতেও তোমাদেরকে ধমক দিয়ে বলছে, হে 
নব্য জাহেলী সভ্যতার মানুষ! তুমি ক্ষতিতে নিপতিত । তোমার প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষতি ও ধ্বংসের 
মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তুমি সমুদ্রগভীরে হাবুডুবু খাচ্ছ; কিংবা শূন্যে ওড়ছ তুলোর মতো। তোমার 
বৈষয়িক উন্নতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আলোকোজ্জ্বল শহর- সবই থাকা সত্তেও তোমার এক এক 
মুহূর্ত, একেক সেকেন্ড, একেক নিঃশ্বাস তোমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। যদিও তোমার 
অদূরদৃষ্টির কারণে তুমি মনে করছ, নব্য জাহিলিয়্যাত উন্নতিই করছে। তুমি সৃষ্টির রহস্যের 
খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমার জীবনোপকরণ উন্নত হচ্ছে। তোমার সোনাদানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সবই দৃষ্টিভ্রম ও আত্মপ্রবঞ্চনা। 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র: এক ভয়ানক কুফর 
গণতন্ত্র (সেটি প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চত্যের কিংবা বলা হোক ইসলামী) এর আসল হৃদপিণ্ড 
হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি । এর মধ্যে প্রবেশ করে কারো এ ধারণা করা যে, তারা ইসলামী 
রাজনীতি করছে, অথবা গণতন্ত্রকে ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ- এ দু'ভাগে ভাগ করার অর্থ 
হলো, মদকে ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ- এ দু'ভাগে ভাগ করা। 
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নিঃসন্দেহে নব্য জাহেলী যুগ প্রতারণার বিচারে অদ্বিতীয়। গণতন্ত্রের নামে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যে কুফরীতে পৃথিবীকে আক্রান্ত করা হয়েছে, এর গভীরতা ও প্রশস্ততা 
পাঠ করার পর এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, শয়তান তার জীবনের সব অভিজ্ঞতা 
নিংড়ে এ ব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে তার চিরশক্র মানুষকে এবার এমন এক কুফরীতে 
জড়িয়ে দিয়েছে, যা মানুষ অনুভবই করতে পারে না। 


এ কুফর অতীতের কুফরের চেয়ে ভিন্ন। অতীতে যত কুফর ছিল, তাতে কুফরের ধরন ছিল 
যে, যখন কেউ নিজের ধর্ম থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ধর্মে প্রবেশ করত, তখন তাকে 
কাফের বলা হতো কিন্তু এ নব্য কুফর গণতন্ত্রে আল্লাহকেও সরাসরি অস্বীকার করা হয় না, 
আবার আল্লাহ প্রেরিত নবীকেও সরাসরি অস্বীকার করা হয় না। তেমনি কুরআন, কিয়ামত ও 
আখিরাতও অস্বীকার করা হয় না। এটি এমন এক কুফর, যা সালাত-সাওমকে বাধ্যতামূলকও 
করে না, আবার এগুলো আবশ্যক- এ বিশ্বাসও রাখতে দেয় না; বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
সালাত মুবাহের পর্যায়ভুক্ত। মন চাইলে পড়বে, না চাইলে পড়বে না। এ নব্য ধর্ম তার 
ভিকটিমকে আগের ধর্ম ত্যাগ করতে বলে না। কোনো ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে 
বিদ্বোহও করানো হয় না; বরং তা আদায় করেও সামাজিক জীবন এক নতুন ধর্ম ও 
জীবনব্যবস্থা (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র) অনুযায়ী পরিচালিত করতে বাধ্য করে। 


মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা.বা, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে এটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বলেন- 
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ধর্মে রাজনীতির স্থান 
“খৃষ্টানদের ধর্মের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তারা ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে পার্থক্য করে। 
তারা বলে, যা বাদশার অধিকার, তা বাদশাকে দাও। আর যা আল্লাহর হক, তা আল্লাহকে 
দাও। যেন ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এ ভ্রান্ত মতবাদ শেষযুগে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম এর নামে তার কুৎসিতরূপে আবর্তিত হয়েছে। যা ধর্মকে 
জীবনের প্রতিটি শাখা থেকে বের করে দিয়েছে। এমনকি ধর্মকে মিটিয়ে দিয়েছে। 


এ মতবাদ আসলে কুফরের একটি প্রকরণ। কারণ, এটি বৈষয়িক জীবনে ধর্মের ক্ষমতাকে 
স্বীকার করে না। এ মতবাদ ধর্মের অবদান এতটুকু স্বীকার করে, যতটুকু মানুষ একাকিত্ব 
বা উপাসনালয়ে আদায় করে। যেন ধর্ম কিছু আচার-অনুষ্ঠানেরই নাম। আর পার্থিব 
বিষয়াবলির জন্য তাদের রয়েছে অন্যান্য প্রভু । নাউযুবিল্লাহ!’ 


উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু এ নব্য কুফরে পূর্বের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া 
আবশ্যক নয়, তাই অনেকে এ কুফরী ধর্মের কুফরীই বুঝে না। তারা স্বীয় ধর্ম পালনের 
পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধর্মকেও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়। খৃষ্টানরা 
রবিবারে গির্জায় যেতে পেরেই সন্তষ্ট। কারণ, নতুন এ ধর্ম ইবাদতের ব্যাপারে তাদের প্রতি 
কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। পুরো সমাজব্যবস্থা যে ইয়াহুদীদের তৈরি সেক্যুলারিজম 
এর অধীনে চলে যাচ্ছে- সেটার কোনো পরোয়া তারা করত না। 


তেমনিভাবে মুসলমানদেরকে এ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথমে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙে 
ফেলা হয়; যাতে কুরআনে কারীমের জীবনব্যবস্থা তাদের জীবন থেকে বিদায় নেয় এবং তারা 
শুধু ইবাদতকেই ধর্ম মনে করে। এর জন্য প্রাচ্যবিদ, তথাকথিত প্রগতিশীল ও আধুনিকমনা 
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বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়। শরয়ী পরিভাষাসমূহের অর্থ বিকৃত 
করা হয়। যেমন ফকিহগণ ধর্মীয় স্বাধীনতার এক ব্যাখ্যা দেন; কিন্তু ইংরেজ মুফতী ও 
কাদিয়ানীমার্কা মুফতীরা তার ব্যাখ্যা নতুন করে দেয়। তেমনিভাবে দারুল হারব ও দারুল 
ইসলামের রূপ, হাকিমিয়্যাহ ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার রূপ, আল্লাহর আইন ও 
গাইরুল্লাহ"র আইনে বিচারকার্য- সবগুলোকে এমন সব অর্থে দাঁড় করিয়েছে যে, ফকিহগণের 
কথাগুলো পুরনো কিতাবাদিতেই রয়ে গেছে। 


মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পাশ্ত্যের গণতন্ত্র শরয়ী পরিভাষাসমূহকে খুবই শঠতার 
সাথে ব্যবহার করেছে। যেখানেই গণতন্ত্রের কুফরী স্পষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল, সেখানেই 
নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। 


মুসলমানদেরকে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু ইবাদতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথচ 
তাদের সামাজিক জীবন থেকে শুধু ধর্মকেই বিতাড়ন করা হয়নি; বরং সামাজিক জীবনের 
জন্য কুফরের অষ্টারা তাদের জন্য একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কার করে। যে ধর্ম মতে জীবন 
পরিচালনা করা জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। কুফরী 
আইন ও জীবনব্যবস্থাকে জোরপূর্বক মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এটি 
তারা অনুভব করতে পারেনি। কারণ, সালাত, সাওম, হাজ্ব ইত্যাদির অনুমতি প্রদান করা 
হয়েছে। ইসলামী নাম রাখতেও নিষেধাজ্ঞা করা হয়নি। কারণ, তাদের মতে কুফর হলো 
ইসলাম থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম। কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন 
করাকেই কুফরী মনে করা হতো; তবে নব্য কুফর এমন কোনো কিছুই দাবি করছে না। 

কিন্তু গণতন্ত্র ও সেক্যুলার সিস্টেমে একটু চিন্তা করলেই এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে, এটি একটি ধর্ম; তাতে রয়েছে নিজস্ব হালাল-হারাম । রয়েছে ফরয-ওয়াজিব। রয়েছে 
শক্রতা-বন্ধৃত্বের আলাদা মাপকাঠি। এসব তো স্বতন্ত্র ধর্মের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থার 
ধূর্ততা দেখুন, তার দাবি হলো, গণতন্ত্রে বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কোনো ধর্মের আবশ্যকতা বা 
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কোনো ধর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা নেই। তাতে প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীন; অথচ চিন্তা করলে বুঝা 
যায়, এটি এ সিস্টেমের প্রতারণা। পরিভাষাসমূহকে শঠতাপূর্ণ পন্থায় ব্যবহার করে 
মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। 


কুফর যে ধরনেরই হোক, সেটি একটি ধর্ম। যদিও সেটিকে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, 
সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা বা ইসলামী গণতন্ত্রে নামকরণ করা হোক না কেন। এ ব্যাপারে আল্লামা 
আবুল হাসান আলী নদভী রহ. অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। 


কুফর শুধু একটি না বাচক বিষয় নয়; বরং তা হ্যাঁ বাচক ও প্রমাণিত বিষয় ৷ শুধু আল্লাহর 
দ্বীন অস্বীকার করার নাম কুফর নয়; বরং সেটিও একটি ধর্মীয়, চারিত্রিক ব্যবস্থা ও বিশেষ 
একটি ধর্ম। যেখানে রয়েছে ফরয-ওয়াজিব। মাকরূহ-হারাম। তাই এ দুই ধর্ম এক স্থানে 
একত্রিত হতে পারে না। একজন মানুষ একই সময়ে দুই ধর্মের প্রতি আনুগত্য করতে পারে 
না" 














গণতন্ত্রে যেসব শরীয়াহবিরোধী বিষয় মিশে গেছে 
আল্লাহর নাধিলকৃত শরীয়াহ ধ্বংস এবং মানব রচিত জাহেলী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ায় 
মানবসমাজ কীভাবে দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, অষ্টার সৃষ্টির মাঝে ত্রষ্টার আইন 
বাস্তবায়িত না হওয়ায় সমাজে বর্বরতা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে?- তা সমাজকে দেখেই আন্দাজ 
করা যায়। সেসব বর্ণনা করলে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে; তাই এখানে সেসব 
শরীয়াহবিরোধী পয়েন্ট উল্লেখ করছি, যা থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে 
হবে। 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


১. আল্লাহর আইন-কানুনকে পার্লামেন্ট এর মুখাপেক্ষী বানানো: 

প্রাচ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়াহবিরোধী ও কুফরীর এ প্রকারটি খুবই আশ্চর্যজনক । এ 
কুফরী সেই প্রাচ্যের গণতন্ত্রে অনুপস্থিত, যাকে তারা পশ্চিমা, লিবারেল বা ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতন্ত্র নামে অবহিত করে । কারণ, তারা তো সরাসরি অস্বীকার করে এবং নতুন শরীয়াহ 
প্রবর্তনে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে। তারা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় সব কার্যকলাপ থেকে শুরু 
থেকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। আর ভারতের মতো কুফরী রাষ্ট্রের জন্য কুফরের এ 
নতুন প্রকারটির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনই নেই। 


কুফরের এই আশ্চর্যজনক প্রকরণটি সেই গণতন্ত্রের ফসল, যেটিকে ইসলামী প্রমাণের 
অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আল্লাহর অকাট্য আয়াত অর্থাৎ যেসব আইন-কানুন আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন অথবা যা রাসূল ঞ্ুঃ ইরশাদ করেছেন, সেগুলোকে ইসলামী 
গণতন্ত্রে এ সময় পর্যন্ত আইন হিসেবে মেনে নেওয়া হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংসদে 
সদস্যদের বৈঠক করার পর ওগুলোকে অনুমোদন করার প্রতি মুখাপেক্ষী বানায়। 
নাউযুবিল্লাহ! এরপর সংসদ তা পাশ করলে আইনে পরিণত হবে । নয়তো বলে দেবে যে- 


ঘর 9155 ৪৪ Tk ওক ঈ 
“এটি ছাড়া অন্য একটি কুরআন নিয়ে এসো, যেটিকে আমরা ধর্ম হিসেবে মানতে পারব বা 
এটিতে পরিবর্তন করে অনুমোদন করে দাও।” (নাউযুবিল্লাহ!) 


অতএব, উলামায়ে হকের কাছে আরয হলো, এসব বাতিলের প্রতারণা সর্বদা আলোচনা 
করবেন। আমাদের সবাইকে সেই রবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, যেখানে কারো ক্ষমতা, 
কারো শক্তি, কারো ধমক চলবে না। এ সরকারি প্রটোকল কোনো কাজে আসবে না। 
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এটিকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা আবশ্যক । আল্লাহর আইনকে অনুমোদন করতে পার্লামেন্ট 
এর মুখাপেক্ষী হওয়া এমন কুফরী, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এটাই প্রত্যেক 
গণতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এটিই গণতন্ত্রের প্রাণ ও মনন। 


তারপরও দাবি হলো, সেই সরকারের সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা তো আল্লাহই । আল্লাহ কুরআনে 

কতই না সুন্দর বলেছেন! যেন এখনই তাজা তাজা অবতীর্ণ হচ্ছে- 
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“আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্ত সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর 
জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের 
অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না 
এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। 

(সূরা আন'আম: ১৩৬) 


নব্য জাহিলিয়্যাতের গোলামরাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তো 
আল্লাহর কাছেই। কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহর সেই হকটি পার্লামেন্টকে দিয়ে দেয় যে, 
পার্লামেন্ট আল্লাহর যে হুকুমকেই চায়, যেভাবেই চায়, পরিবর্তন করতে পারবে । চাই তা 
রজম হোক! যেটির অস্বীকারকারী কাফির হওয়াতে কারো দ্বিমত নেই। 

আর আল্লাহর হকগুলোর প্রতি কোনো ভ্রক্ষেপই নেই। অর্থাৎ যে বস্তুকে আল্লাহ হারাম 
করেছেন, তা হালাল করার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দিয়ে দেয়। যেমন সুদ এবং মুসলমানদেরকে 
হত্যা করার জন্য আমেরিকাকে সঙ্গ দেওয়া। এ ব্যাপারে এটুকুও চিন্তা করে না যে, সুদি 
লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্র যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আর 
মুসলামনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গ দেওয়া ইসলাম থেকে বের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। 
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পক্ষান্তরে তারা নিজেদের মূর্তির হক্গুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে। যাদেরকে আল্লাহর হুকুম 
ও হাকিমিয়্যাহর ওপরে স্থান দেয়। তারা বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্ট কোনো আইন 
অনুমোদন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা আইন হতে পারে না। এভাবে তারা পার্লামেন্ট নামক 
মূর্তিকে পুরো অধিকার দিয়ে রেখেছে। তাতে আইন প্রণয়নের সময় আল্লাহকে কেয়ারই করা 
হয় না। কিন্তু আইনে লেখা আছে যে, হাকিমিয়্যাহর ক্ষমতা আল্লাহর জন্যই 


4 IH 1G ০৫% 914519 ৯ 
“অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের ৷” 


কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা, যা তারা আরশ-কুরসীর মালিকের সাথে করছে। 
SUT 260 SH Fh ত্ 1 2৬৯ রর তে এ SEE Nab a 27৭ ০ ৪৩ ১০০5 ho (5986 ৮৫১ 
32৯৫1 5 39 SA 4 ৩৭ আআ ভা (৯৬৯ Cont তে J) ও By sical ও ও UF 
ৰ): 2৯ 
“তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের 
হয়ে যেতে যখন তার সাথে শরীককে ডাকা হত তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে এখন 
আদেশ তাই, যা আল্লাহ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান । তিনিই তোমাদেরকে তাঁর 
নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুখী । চিন্তা-ভাবনা 
তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে । অতএব, তোমরা আল্লাহকে খাঁটি বিশ্বাস 
সহকারে ডাক, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” (সূরা গাফির: ১২-১৪) 


২. আল্লাহর সাথে কুফরী: 
তাশরী' তথা আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টকে দিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 


মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কৃত এটি এমন এক কুফর, যা ছাড়া কোনো সরকারকেই গণতান্ত্রিক 
বলা হবে না। সেই গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য রয়েছে প্রত্যেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। 
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যারা সেটিকে সুরক্ষা দিতে সদা তৎপর। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের সুরক্ষা দিতে 
বদ্ধপরিকর । 


পাকিস্তানে ক্ষমতাসীনরা ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রতারণা করে বলে যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। 
কারণ, তার আইন ইসলামী। প্রমাণ হলো, তার সংবিধানে লেখা আছে- কুরআন-সুন্নাহই হবে 
পাকিস্তানের আইন। 


সেনাবাহিনী ও গোপন এজেসিগুলো বা ক্ষমতাসীনশ্রেণী, যারা ক্ষমতার মজা লুটছে; তারা 
এসব কথা বলে সাধারণ মুসলমানকে যে ধোঁকা দিচ্ছে, তা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু 
উলামায়ে কেরামের কী হলো, তারা জেনে বুঝেই অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় এ ফাঁদ থেকে বের 
হতে পারছে না যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র বা এর আইন শুধু এ জন্য ইসলামী যে, এর 
সংবিধানে এক বাক্য লেখা আছে। 


আল্লাহ তা'আলা সবার হৃদয়ের রহস্য ভালোভাবেই জানেন। কারা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন 
করছে? কারা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে সুরক্ষা দেয়? কারা এর বিনিময়ে 
জানের নিরাপত্তা পায়? কারা এর বিনিময়ে এ তুচ্ছ দুনিয়ার দুর্গন্ধে কতবার মুখ ঘষছে?- 
সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সবই ভালোভাবে জানেন। 


বাস্তবতা সবার সামনে স্পষ্ট, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
আল্লাহ জন্য বরাদ্দ নাকি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের হাতে? আজ সত্তর বছরের অধিক সময় 
অতিবাহিত হওয়ার পরও এ দেশে আল্লাহর হুকুমত চলেছে নাকি সংসদের হুকুমত চলেছে? 


বাস্তবতা হলো, অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো পাকিস্তানের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতাও সেই 
ক্ষমতাশালীদের হাতেই। এর সবচেয়ে বড় দলিল হলো, পাকিস্তানের সংবিধানে যদিও এ 
কথা লিখা আছে যে, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাশ করা হবে না। বা কুরআন- 
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পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হচ্ছে। সংবিধানে যদিও উক্ত বাক্যটি লিখা আছে; তবুও আসল 
ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছেই। এ পার্লামেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আইনকে অনুমোদন না 
করবে, তা আইনে পরিণত হবে না। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এর 
নির্মম সাক্ষী। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এ সময়টি কি যথেষ্ট নয় যে, এখানে আইন প্রণয়নের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা কার কাছে আছে? এর বিপরীতে আপনি এমন কোনো ঘটনা বলুন, এ 
ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহর আইনকে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই আইনে পরিণত করা 
হয়েছে। অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু বিবাহিত ব্যভিচারী- 
ব্যভিচারিনীকে প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করা আল্লাহর আইন। তাই রাষ্ট্রের আইনও এটিই। 
এটিকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তেমনি সুদ আল্লাহর আইনে 
হারাম ৷ তাই পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই আজ থেকে সুদ হারাম ও অবৈধ । 

কিন্তু এমনটি হবে না! কারণ, তাতে গণতন্ত্রের হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। গণতন্ত্রের 
অতন্দ্র প্রহরী স্থানীয় নিরাপত্তাবাহিনীগুলো এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তি আমেরিকা এবং 
অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে এমন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টকে 
পদচ্যুত করে দেবে। 


এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গণতন্ত্রের প্রাণ (আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের অনুমোদনই আসল 
হওয়া)-ই রাষ্ট্রের ক্রীড়নক। সংবিধানে কালো কালিতে লিপিবদ্ধ এ বাক্যটি নয়- কুরআন- 
সুন্নাহই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন। 


আল্লাহর ওয়াস্তে এ প্রতারণার জাল থেকে বেরিয়ে আসুন! পাকিস্তানের আইন যেমন ইসলামী 
নয়, তেমনি এখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও নেই। 
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ফলাফল: পাকিস্তান কি কালিমা পাঠ করেছে? 

এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে এ বলে প্রতারণা করার চেষ্টা করা হয় যে, রাষ্ট্র তো 
কালিমা পাঠ করেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এ কথার বিশ্বাস রাখে যে, আইন প্রণয়ন ও হাকিমিয়্যাহর 
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য আছে। সমস্যা তো তা বাস্তবায়নে ৷ সুতরাং বিশ্বাস ঠিক থাকলে 
কাজের দুর্বলতার কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না। 


এটি একটি নিরেট ভুল ধারণা । আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাস রাখা সত্তেও যদি কেউ 

কাজের বেলায় সেই ক্ষমতা (আদেশ-নিষেধের ক্ষমতা) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সোপর্দ 

করে, এটিও কুফরী। যেমন ওপরে খৃষ্টানদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তারা তাদের 

পান্রীদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়নি; বরং তাদের কাজ ছিল, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পাদ্রীদের 

জন্য মেনে নেওয়া। এটিকেই কুরআন উপাস্য বানানো বলেছে, যেটির ব্যাখ্যা রাসূল রর 

নিজেই দিয়েছেন। 

ইমাম রাষী রহ. এর তাফসীরে যা বলেছেন, তা দ্বিতীয়বার পড়ন- 

৮6১90 এ: dN AAT ৮6 ৮৫৯ aie ত্া SUI ০০ ১0০ ০ 296 pill ০০ 025 এ আশে 
৮১195 ৮৯১০9 ও ৯৪০ 


'অধিকাংশ মুফাসসিরের মতামত হলো, রব বানানো থেকে এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা 
নিজেদের পাদ্রীদের ব্যাপারেও এ বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে যে, তারাই জগতের উপাস্য; 
বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তারা হুকুম ও আইন-কানুনে সেসব পাত্রীর অনুসরণ করত। 


অথচ এ বিশ্বাস রাখার জন্য গণতন্ত্র বাধ্য করছে। এটিকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত 
করেছে। এর দলিল হলো, কোনো শহরবাসী বা কোনো সংসদ সদস্য এ কথা বলতে পারে 
না যে, রাষ্ট্রপরিচালনার এ পদ্ধতি (কোনো বিল পাশ করানোর জন্য পার্লামেন্টে পেশ করা) 
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আমি মানি না। এটি শরীয়াহবিরোধী, কুফরী । তখন দেখবেন, সেই কুফরের রক্ষক শক্তিগুলো 
এ লোককে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়। 


হয়ে যায়? কেন তারা আইন প্রণয়নে হাত দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সেই ক্ষমতাকে নিজের 
হাতে তুলে নেয়? 


কারণ, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে যে সে নিজের দাপট-কর্তৃত্বের ভিত্তি মজবুত করতে পারে! 
নিজের এবং তার সমমনাদের প্রবৃত্তির সুরক্ষা দিতে পারে! এর মাধ্যমে ইচ্ছামতো আইন 
তৈরি করতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখতে পারে! তারপর সেই 
আইন প্রণয়নকে সম্মানিত করার জন্য সেটিকে কোনো ধর্ম বা কোনো বাদ-মতবাদের মুখোশ 
পরিয়ে দেয়; যাতে মানুষ ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সেটির ইবাদত করে এবং সেটির 
বিরোধিতাকে পাপ মনে করে। ফলে সাধারণ মানুষ পুরো জীবন নেতৃস্থানীয়দের সেবাদাস 
হয়েই থাকে। 


এ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার পর ক্ষমতাশালীরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নই 
করেনি; বরং সমাজকে নিজেদের ক্ষমতার ক্রীড়নক বানাতেও নিজেদের পক্ষ থেকে আইন 
বানিয়ে নেয়। তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই পরিপূর্ণ একটি ধর্ম বানিয়ে নেয়। 


মক্কার জাহেলী যুগের পার্লামেন্ট (দারুন নাদওয়া) এই কাজই করত। নিজেদের কর্তৃত্ব, 
ক্ষমতা, দাপট, রাজত্বকে দৃঢ় করার জন্য যা ইচ্ছা হালাল বা বৈধ করে দিত, যা ইচ্ছা হারাম 
বা অবৈধ করে দিত। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে ধর্মের মুখোশ পরানোর জন্য নিজেদের 
উপাস্যদের দিকে সম্বন্ধ করে দিত যে, এসব তো তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে; যাতে 
মূর্খ মানুষ তাতে প্রশ্ন করার অবকাশ না পায়। 
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এখানে সেই ধর্মীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাবানরা আইন 
প্রণয়নের পর সেটিকে নিজেদের প্রভুদের প্রতি সম্বন্ধ করেছে। (সেই প্রভু কোনো মূর্তি হোক 
বা কোনো ভবন হোক বা কোনো সংস্থা)। এ ক্ষমতাবানশ্রেণী সেই আইন প্রণয়নকে নিজেদের 
দিকে সম্বন্ধ করে না। নব্য জাহেলী ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাহর সব ক্ষমতাকে জনগণের দিকে 
সম্বন্ধ করা হয়। আর এটিই হলো, এ জাহেলী ব্যবস্থার প্রধান প্রতারণা । বাস্তবতা হলো, সব 
ক্ষমতা নেতাদের হাতেই থাকে। ঠিক যেমনটি করে পাথর কিংবা ভবন পৃজারিরা, তারা সব 
ক্ষমতা পাথর কিংবা ভবনকে দেওয়ার আড়ালে নিজেদের খায়েশই বাস্তবায়ন করছে। অথবা 
মৃত ব্যক্তির কথা বলে মাজারের মুতাওয়াল্লীরা নিজেদের প্রবৃত্তিকেই পূর্ণ করছে। 


ইমাম রাধী রহ. এ সত্যকে উৎঘাটন করে বলেন- 
১১৯ 6 94409555196 ৩5৫ 26 245 মে এম ৩৩ 5৬ 
'কালবী বলেন, কাফেরদের মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উপাসনালয়ের খাদেম হিসেবে যারা 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারকবাহক ও প্রতিবেশীরাও আজ নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্য 
নিজেরাই একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। যার রয়েছে আলাদা ফরয-ওয়াজিব। (যা পালন 
করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবশ্যক)। রয়েছে হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ), মুস্তাহাব- 
মাকরূহ । 

এটি কি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন নয়? যেমনটি সূরা নিসার ১১৯ নং আয়াতে উল্লেখ 
হয়েছে- (অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহকে বলেছিল...) 
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“তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে 
বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ 
আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।” (সূরা 
নিসা: ১১৯) 


এ আয়াতে &। ১৮ 5744 ৮৫%মু$ (শয়তান বলেছে) অবশ্যই আমি তাদেরকে হুকুম দেব, তখন 
তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করবে। এখানে আগেকার যুগের মুফাসসিরগণের 
মতে, ৷ $৮ দ্বারা আল্লাহর ধর্মই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল 
(বৈধ) এবং হালালকৃত বস্তুকে অবৈধ বা হারাম করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে পাল্টে 
ফেলবে। 


কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. তাফসীরে মাজহারীতে বলেন, শয়তান যেন তার কথার 

মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছে যে, আমার আদেশ মতে, তারা আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম 

করবে। যে সব জন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পূর্ণতা দিয়ে সৃজন করা হয়েছে, তাকে অপূর্ণাঙ্গ 

বানিয়ে দেবে। 

নিঃসন্দেহে আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করা এমন 

কুফরী, যেটা থেকে ফিরে আসতে যুগে যুগে নবীগণ দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
09 এ ৩৬৮ 25 পি Hl এন ৮৮8০ ০৪৪ ও Dor ght Of 95০ ঘা 03 এ 
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“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত 
কর এবং তাগ্তত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ 
হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং 
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তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।” (সূরা 
নাহল: ৩৬) 


গণতন্ত্র ও আকাবির উলামাদের ব্যাপারে আলোচনা 


গণতন্ত্র সত্য হওয়ার পক্ষে একটি দলিল পেশ করা হয় যে, এটি যদি বাতিল হতো; তাহলে 


এ ব্যাপারে আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারীদের শক্তি 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কোনো ধারণাই ছিল না; বরং তা এমন এক শয়তানি ব্যবস্থা; 
তাতে যত চিন্তা করা হয়, তত প্রতারণা আবিষ্কৃত হয়। তত তাদের জন্য বদ-দুআ নির্গত 
হয়। 


এ লোকগুলো ইসলাম, শরীয়াহ, আকায়েদ ও ফিকহে ইসলামীর গভীর জ্ঞান রাখতো। 
প্রাথমিক যুগে ইংরেজরা গণতন্ত্রকে এমনভাবে চালু করার প্রয়াস চালিয়েছে, যেমনটি এটিকে 
পশ্চিমে চালু করার জন্য করেছিল। কিন্তু শুধু উলামা কেন, সাধারণরাও একথা ভালোভাবে 
জানত যে, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য মানা, বা আইন 
প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া- এটি শুধু কবীরা গোনাহই নয়; বরং কুফর। 
তাই এ প্রয়াস মুসলিম বিশ্বে প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। 


এরপর মুসলিম বিশ্বের জন্য এ সংশোধিত সংস্করণ পাঠানো হয়েছে, যাতে ইসলামী 
পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সেটিকে ইসলামঘনিষ্ঠ প্রমাণিত করা। 


তাই যেসব আলেম তাতে অংশ নিয়েছেন, তাদের সেই ভালো উদ্দেশ্যে ছিল, তারা এ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু সেটিকে কাছ থেকে ভালোভাবে 
দেখার পর এবং যাদের হাতে এ ব্যবস্থার চাবি রয়েছে, তাদেরকে ভালোভাবে বুঝার পর, 
সেসব উলামাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি নিছক প্রতারণা । 
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তাছাড়া আরও একটি এতিহাসিক সত্য সামনে রাখা আবশ্যক, সেই আকাবির উলামার সাথে 
তখনকার নেতারা দিনরাত ওয়াদা করত যে, আমরা দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করব। 
এটির উপর ভিত্তি করেই উলামারা এ ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছেন। তো এখন যদি সেই নেতারা 
প্রতারণা করে, উলামাদের দোষ কী? 


তাই জ্ঞানীদের জন্য এটা সাজে না যে, এটিকে গণতন্ত্রের সত্যতার পক্ষে দলিল পেশ করে 
এমনভাবে বলা যে, গণতন্ত্র ভুল হলে আকাবিরগণ তা করতেন না। 


এটি ভুল যে, নেতাদের শক্তির ভয়ে আপনারা কোনো দলিল ছাড়া সেই কুফরকে ইসলাম 
প্রমাণ করবেন এবং দলিলে আকাবিরদের নাম ব্যবহার করবেন। (আপনাদের কি এ অধিকার 
আছে?) তেমনি এটাও ভুল যে, এ গণতন্ত্রে অংশ নেওয়ার ফলে কোনো অতি উৎসাহী সেসব 
উলামাকে কাফির বলে দেবেন। মধ্যমপন্থা হলো, এসব আলেমকে অপারগ মনে করা হবে 
এবং গণতন্ত্রের কুফরী মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। 


৩. আল্লাহ কর্তৃক অবৈধ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হালাল বানানো এবং অবশ্য পালনীয় 
ফরযকে হারাম ও অবৈধ বানানো: 
এ জাহেলী ব্যবস্থায় একটি বড় শরীয়াহবিরোধী কাজ হলো, নিজেরাই যা ইচ্ছা বৈধ সাব্যস্ত 
করে, আর যা ইচ্ছা অবৈধ সাব্যস্ত করে। অথচ এ অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। 
EE dl তন 5285 3১০5 ৯০৫০ ৬৮ BUS get এ ৩০ ২৬০ ২ ১ ৬০০ BS এ 9 
VA এ 35196 এ egies BE চা 
“তারা বলেঃ এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচছা করি, সে ছাড়া 
এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে । আর কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর 
পিঠে আরোহন হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তর উপর তারা ভ্রান্ত ধারনা 
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বশতঃ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে, অচিরেই তিনি তাদের 
কে শাস্তি দিবেন” (সূরা আন'আম: ১৩৮) 
আফসোস! এ গণতান্ত্রিক কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রমাণ করার জন্য শেষমেষ সেই কথাই 
বলা হয়, যা কুফফারে মক্কী দলিল দিতে ব্যর্থ হয়ে বলত- 
2405 ৩৩ গত ০9১5 ৩ CF খু ভন 3 ৫ গ5 ৩23 on নতি ও ঝা 9 3 ও 5৬) 
Gre J ভ০ 5 25০৬৪ igh 
“মুশরিকরা বললঃ যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না 
এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তই আমরা হারাম 
করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী 
পৌছিয়ে দেয়া।” (সূরা নাহল: ৩৫) 
৪. অসতকর্মে আদেশ এবং সৎকর্মে বাধাপ্রদান 
এ ব্যবস্থায় এ কাজটি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় ইরশাদ 
করেছেন- 
31423 1195 Mill Spach DIA oF 9365 ৮০৪৬ 55 a ০০০ ৩৪০5 ৬৪এ]। 
রন EE 3984] ak 29৫০ 
“মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ 
করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তার, কাজেই তিনিও তাদের ভূলে 
গেছেন নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান।” (সূরা তাওবা: ৬৭) 


খেলাফতে উসমানিয়ার ধ্বংসের পর পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শরীয়ত পুরোপুরি শাসিত ও 


পরাভূত হয়ে গেছে। মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে শরীয়াহব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে ইংরেজি, ফরাসি ও 
অন্যান্য মিশ্র ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 
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তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খু.) পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন নিজেদের 
অধীনস্থ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করছিল, তখন তারা খুব ভালোভাবেই খেয়াল রেখেছে যে, 
তাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে কোনো ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ প্র এর শরীয়াহ বাস্তবায়িত হতে না 
পারে। তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং এ কথা আবশ্যক করে 
দেওয়া হয় যে, কোনো মুসলিম দেশে শরীয়াহ চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের 
চার্টারকে জীবনব্যবস্থা (ধর্ম) হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। 
সরকারগুলো এসব কানুন গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করছে। রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী তা 
বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে। 


ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ইসলামের কর্তৃত্ব শেষ হয়েছে। যে ব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, যার পোশাকটি নতুন হলেও তার বাস্তবতা ফেরআউন, নমরুদ, সামিরী, 
শাদদাদ, আবু লাহাব ও আবু জাহালদের মতোই ছেড়া ও পুরাতন। আসলে এ জীবনব্যবস্থা 
হলো, সেই পুরানো জাহিলিয়্যাতের নতুন সংস্করণ। এটির কর্তৃত্বকালীন মানুষ শুধু পাপাচারেই 
লিপ্ত হয় না; বরং পাপাচার প্রসার করার দাওয়াত, তার প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহিতকরণ এবং 
পাপাচারের সব উপকরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যোগাড় করা হয়। পাপাচারের অনুষ্ঠানে অংশ 
নেওয়ার দাওয়াত, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর প্রচার ও সুরক্ষাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব সাব্যস্ত 
হয়। সুদের ভাগাড় (ব্যাংক) হোক বা বেহায়াপনার আখড়া (মালিশকেন্দ্র, সিনেমাহল, ক্যাবল, 
টিভি, ইন্টারনেট, ক্যাফে ইত্যাদি) হোক বা গানবাজনার অনুষ্ঠান হোক- এদের কারো কোনো 
আশঙ্কা হলে রাষ্ট্রের আইনকৃংখলা বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেওয়াকে নিজেদের উপর ফরয 
মনে করে। এমন মুহূর্তে কোনো ঈমানদার পাপাচার রুখতে ওঠে দাঁড়ালে তাকে লাল- 
মাসজিদ ও জামিয়া হাফসার মতো টার্গেট করা হয়। 


মুহাম্মাদ প্র এর শরীয়তকে রুখার জন্য রাষ্ট্রের সব শাখা (সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, 
গণমাধ্যম) নিজেদের মতো করে কাজ করে যাচ্ছে। তেমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ- 
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সংশয় সৃষ্টি করা, ইসলামের নিদর্শনাবলি (দাড়ি, টুপি, হুদুদ-কিসাস ইত্যাদি) কে নিয়ে হাসি- 
ঠাট্টা করা, উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে সরানোর বিভিন্ন পায়তারা করা, মাদরাসা, উলামা ও 
দ্বীনিশিক্ষার প্রতি ঘৃণা ছড়ানো ওদের মৌলিক মিশনের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


৫. সুদব্যবস্থার জয়জয়কার 
কুরআন-হাদীসের অসংখ্য স্থানে সুদের দুর্নাম করা হয়েছে। এটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
সাথে যুদ্ধ অবহিত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, হোক সেটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, এটি 
সুদব্যবস্থার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হোক বা রাজতন্ত্র, দারুল আমান হোক বা 
দারুল হারব, এ সময়ের যেসব দেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত, সব দেশই সুদের সাথে 
জড়িত। যেন বিশ্বব্যবস্থা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য সুদকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আর সব 
রাষ্ট্রই জনগণের উপর বিভিন্ন করারোপ করে সেই সুদ সংগ্রহ করে। করের নামে দেশে 
দেশে যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে, এর একটি বিশেষ অংশ আন্তর্জাতিক 
অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর কাছে কিস্তি আকারে পৌঁছে যাচ্ছে। 
আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন- 
rv 3১50৯, ০৯43 35 955 ২ SUA 058 SG লও ৩9 1505 Al G5 ৮6199918581 
“অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে 
প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। 
তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।” 
(সূরা বাকারাহ: ২৭৯) 
(9 59 0৪ তল এ 9৬ 8 EUS তে ৮ DLE ভি ভন 55 USS 355 3 Gy Sb ch 
সণ $০:5/4৯ ০. G31 05 ভরা ঝা. 
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শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ 
ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা"হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং 
সুদ হারাম করেছেন।”(সূরা বাকারাহ: ২৭৫) 
নবী কারীম ঞ কতই না শক্তভাবে সুদের তুলনা বর্ণনা করেছেন- 
এনএ 9৩] 8৮ WG GG 955০5 ও Gy ক পভ | এ ol 5555 ৬:০৩ ৬১৬ of sl of 
| ৪০০১৪ ও এ 05৭ Gh 4) oo 
হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. বলেন, রাসূল প্র ইরশাদ করেছেন, “সূদের (পাপের) ৭২টি 
দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে- স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া 
তুল্য পাপ এবং উ্ধ্বতম স্তর হল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ত্রমের হানি 
ঘটান তুল্য পাপ" (৷ ,5,%,০ সিলসিলা ছহীহাহ, হাদীস নং-১৮৭১) 
295 55 3 ASL 9 2১ পি ৪৪ oo ঞ 455 I ISI ৮৪ His 9 do এ ৬৪ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা (যাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল ঞ্ বলেন, “এক টাকা সুদও যদি কেউ জেনেবুঝে খায়, তা ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত 
হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ।”(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৩৬, হাদীস নং-২১৯৫৭,শামেলা) 
55০৯১ :5৬ ১০০১ এও এ CYST শি ale এ এ ঞ। 489 ৩ ৩ এত ৬৪ 
হযরত জীবের রাযি. বলেন, রাসূল ঞ অভিশাপ দিয়েছেন সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদলেখক, 
সুদের সাক্ষ্যদাতার উপর। আরো বলেছেন, এরা সবাই সমান (অপরাধী)। (সহীহ মুসলিম, 
হাদীস নং-৪১৭৭, শামেলা) 
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হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, আমি রাসূল ঞ কে বলতে শুনেছি যে, “যে জাতির 
মধ্যেই সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। যে জাতির মধ্যে ঘুষ 
ব্যাপক হয়ে যায়, তারা ভয়ের শিকার হয়।”মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২৯, হাদীস নং- 
১৭৮২২, শামেলা) 


সুতরাং প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? যেটি সুদি ব্যবস্থার উপর 
দাঁড়িয়ে আছে; বরং এর গভীরে যাওয়ার পর মনে হয় যে, এটির মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের 
অন্যতম হলো, সুদের লেনদেন থেকে মানুষ যেন বাঁচতে না পারে। তাই তো একদম নিম্নস্তর 
পর্যন্ত সুদের কারবার । 


আপনারা দেখছেন, সুদি কারবার শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদি কারবারকে শুধু 
বৈধই বলছে না; বরং অনেক কাজের মধ্যে তা আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় মানুষ সুদে জড়িত হচ্ছে। 


৬. জোরপূর্বক করারোপ 

আল্লাহর সৃষ্টি থেকে কর আদায় করা সুদের চেয়েও মারাত্মক গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন 
উলামায়ে কেরাম। কিন্তু বিশ্বকুফরী ব্যবস্থা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে (গণতন্ত্র হোক বা রাজতন্ত্র) তার 
নাগরিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করতে বাধ্য করছে। রাষ্ট্রীয় সুদি লেনদেনের 
খণের বোঝা জনগণের করের টাকা দিয়েই পরিশোধ করা হয়। এভাবে তাতে উভয় ধরনের 
নোংরামি ও জুলুম একত্রিত হয়ে যায়। 


ইমাম হাকিম রেওয়ায়েত করেন- 
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উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, আমি রাসূল ঞ্ কে বলতে শুনেছি যে, “কর আদায়ে 
জুলুমকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২৮, হাদীস নং- 
১৭৩৫৪,শামেলা) 


এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কাষী ইয়াজ রহ. বলেন- 
লাস re Sd পদ এক ০৪১ কউ এ ১০ nS ভিত UU YL ভ০ এ৪ 455 
রাসূল প্র বলেছেন, “গামিদিয়াহ রাযি, এমন তাওবা করেছেন, যদি কর আদায়কারীরাও 


এমন তাওবা করে, তবে তাদেরকেও মাফ করে দেওয়া হবে।” কর আদায় বড় গোনাহ 
হওয়ার এটি একটি দলিল । 
24339 MS ৩৪০৭] 08 ৬৩ ৩9 fal ভীত Ll ৮ be pl 0৮৮ ৬ Se ৬৩৪ 
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“যেভাবে সুদের কারবারীদের সাথে এ সময় যুদ্ধ করা হবে, যখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের 
নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে একটি শক্তিশালী গ্রুপের রূপ লাভ করবে। তেমনি সেসব মানুষের 
হুকুমও একই, যারা মানুষ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে এবং করারোপ করে। যখন 
তাদের শক্তির কারণে তাদের উপর ইসলামী আইনপ্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, তখন তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে হত্যা করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরয। এরা তো 
সুদি কারবারিদের চেয়েও বড় অপরাধী । কারণ, আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত হুকুমকে তারা 
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পদদলিত করে এবং মুসলমানদের সম্মানকেও পদদলিত করে। সুদ কারবারিরা তো শুধু 
আল্লাহর হুকুমই পদদলিত করে। কিন্তু সুদগ্রহীতা দাতার সম্মানে আঘাত করে না; বরং 
সুদদাতা সন্তুষ্ট হয়েই সুদ দেয়। কর আদায়কারীরা ডাকাতের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত । কারণ, তারা 
আল্লাহর হুকুমকে যেমন অসম্মান করে, তেমনি মুসলমানদেরকেও অসম্মান করে। কারণ, 
তারা শক্তির বলে জোরপূর্বক কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া মুসলমানদের সম্পদ উসুল করে। সুতরাং 
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বৈধ হলো, যেভাবে হোক তাদেরকে হত্যা করা। যে মুসলমানই এ 
কথা জানবে যে, সে জোরপূর্বক মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করছে এবং তেমনিভাবে 
তার সহযোগীদেরকেও হত্যা করা বৈধ ৷” 


৭. বেহায়াপনা 

এ সময়ের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগ্ুলোতে (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা কাফের সংখ্যাগরিষ্ঠ) যে 
জীবনধারা প্রচলিত আছে, তার বাস্তবতা অনুধাবনকারীর জন্য এ কথা বুঝা মোটেও কঠিন 
নয় যে, এ পুরো ধারাটিই প্রবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ জীবনব্যবস্থার বাগডোর না; বরং 
শাহরগ যাদের (কর্পোরেট, বিশ্বব্যাংক ও মাল্টিন্যাশনাল) হাতে, তাদের প্রথম উদ্দেশ্যই হলো, 
মুসলমানদেরকে নয় শুধু, পুরো মানবতাকে বেহায়াপনার গর্তে নিক্ষেপ করা, যেখানে মানবতা 
লঙজ্জিত। এ পর্যায়ে মানুষকে দেখে ইবলিশ খুবই আনন্দিত হয়। 


ইসলাম বিজয়ী হওয়ার অবস্থায় শরীয়াহব্যবস্থা যে স্পর্শকাতর বিষয়টির প্রতি (দমনের লক্ষ্যে) 
সবচেয়ে খেয়াল রাখে, তা হলো বেহায়াপনা। এর সুক্মানুভূতি এ কথার দ্বারা স্পষ্ট যে, 
ব্যভিচার একজন মানুষ গোপনভাবেই করে। যদি সাক্ষী না থাকে এবং সে নিজেও তা স্বীকার 
না করে, তখন আলামত পাওয়া যাওয়া সত্তেও তাকে শরীয়াহ শাস্তি দেয় না। অথচ অপরাধ 
তো সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ অপরাধ যদি খোলামেলা পরিবেশে করার চেষ্টা করা হয়, 
তখন এর শাস্তি খুবই কঠিন। 
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বুঝা গেল, শরীয়াহর কাছে গোনাহর প্রসার করা গোনাহ করার চেয়ে মারাত্মক ৷ 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে 
ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (সূরা 
নূর: ১৯) 

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে যেহেতু এলিটশ্রেণীর প্রবৃত্তিই আসল, তাই বেহায়াপনা ও 
অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে রাষ্ট্র সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দেয়। বেহায়াপনার খবরসমূহ নতুন 
নতুন মোড়কে প্রচার করা হচ্ছে, যা দেখে আশ্চর্য না হয়ে কোনো উপায় নেই। গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার স্তম্ভ এ বেহায়াপনা শয়তানের ইচ্ছার যেন জ্যান্ত প্রতিচ্ছবি । 


বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ছড়ানোর কত যে গুরুত্ব এ ব্যবস্থায়, তা আপনি এ কথা থেকে 
আন্দাজ করতে পারবেন যে, কোনো ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান যদি ঘরে ঘরে সংযোগ দেওয়া ক্যাবল 
তারগুলো কাটার চেষ্টা করে, অথবা নাচগান ও নাইট ক্লাবগুলো বন্ধ করতে চায় এবং এ 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে? রাষ্ট্রের আইনশৃংখলা বাহিনী (তাঁর বিরুদ্ধে) পদক্ষেপ নেবে। সেই 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। লাল-মাসজিদ ট্র্যাজেডি আপনাদের সামনে আছে। 
তাঁদের অপরাধ ছিল, তাঁরা এ নাপাকি থেকে সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছেন, যা দেশের 
রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি এমন ঘটনা ঘটছিল, যা শুনে মেজাজ ঠিক রাখা 
মুশকিল ছিল। বাপ-মেয়ে, ভাই-বোনের পার্থক্য শেষ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র এসবের প্রতি 
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রুষ্ট হয়নি। রুষ্ট হয়েছে সেই নষ্টামি প্রতিহতকারী ধার্মিকশ্রেণীর কিছু নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীর 
্রতি। 


ধার্মিক ধনীশ্রেণীকে এ কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, বেহায়াপনা এ ব্যবস্থায় 
লাইফস্টাইল হিসেবে অন্তর্ভক্ত। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার পূর্ণতাদানে মেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছতে 
ছেলেদের জন্য যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, তা শেষ করে দেওয়া জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বকৃফরী ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো তো জাতিসংঘেরই 
অনুগত । 


সুতরাং কোনো শক্তি আল্লাহর হুকুম সতকর্মের আদেশ ও অসতকর্মের নিষেধ করবে এবং 
নিজের চোখের সামনে ঘটমান হারামকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে শক্তিপ্রয়োগ করবে, তা 
কখনো রাষ্ট্র বরদাশত করবে না। 


সারকথা 


এ তো অল্প কিছু মন্দ দিক আলোচনা করা হয়েছে, না হয় এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘটে না- 
এমন আর কী বাকি আছে? 


এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, সমাজে বিভিন্ন আন্দোলন জোরদার হওয়া সত্তেও সমাজে 
পাপাচার কেন বেড়ে চলছে? অর্থাৎ একদিকে আমরা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শক্তিগুলো (তাবলীগ 
জামাত, মাদরাসা, খানকা) কে যখন দেখি, তো আল-হামদুলিল্লাহ খুশিতে হৃদয় নেচে ওঠে। 
ফেতনাভরা এ যুগে কত কষ্ট করে দিনরাত মেহনতের মাধ্যমে জাতিকে ইসলামের বাণী 
পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতির মাঝে, যখন রাষ্ট্র নয় শুধু, আন্তর্জাতিকভাবে 
পাপাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। এ দ্বীনি শক্তিগুলো বড় বড় শহরে যুবকদেরকে 
ইসলামের রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে। 
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কিন্ত এসব কিছুর পরও সমাজে সামগ্রিকভাবে বেহায়াপনা বেড়েই চলছে। অর্থাৎ যে মন্দ 
কাজকে কালও ধার্মিকরা ফেতনা মনে করত; কিন্তু আজ অনেক ধার্মিক বা তাদের সন্তানরাও 
তাতে জড়িয়ে পড়ছে। 


এর কারণ স্পষ্ট, যে ব্যবস্থা বিজয়ী থাকবে, তারই জীবনধারা বিজয়ী থাকবে । সেই ব্যবস্থার 
ছায়াতলে থেকে যতই সংশোধনের চেষ্টা করা হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা এ বাস্তবতা 
ভালোভাবেই জানেন। তাই কুফরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি তা ভেঙে দিতে বলেছেন- 


ও ৩5৫3 ৬ 2৬৯ 
“শরীয়াহ'র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয়।” 


সুতরাং যতদিন ফেতনা তথা গাইরুল্লাহ'র মতবাদ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন মুহাম্মাদ প্র এর 
শরীয়াহ বাস্তবায়িত হবে না। তাই প্রথমে সেই শক্তিকে ভেঙে দিতে বলা হয়েছে, যা এসব 
নষ্টামির পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আপনি সুদের বিরুদ্ধে যত কর্মশালাই করুন না কেন, যত 
তাবলীগ করুন না কেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্র স্বীয় শক্তিবলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুদকে 
আবশ্যক করে দেয় এবং তা আদায় করা রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরয করে দেয়, তখন তার বিরোধিতা 
রাষ্ট্রদ্রোহিতা নামেই অবিহিত হয়। তাই মুসলমানদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এ সুদি কারবারে 
জড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে, যাতে তারা সুদি লেনদেনে জড়িয়ে কামাই রুজি করে। 


অনেকে মনে করেন, সুদ পাকিস্তান বা অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় । তাই চাইলে 
তা শেষ করে দেওয়া যাবে। বিশ্বব্যবস্থা ও জাতিসংঘের নিয়ম-কানুন বুঝতে ভুল করার 
কারণেই এমন ধারণা হতে পারে। দেশীয় সরকারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বকুফর 
সরকার। তা সব দেশকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করছে। তাই জিহাদ ছাড়া শুধু 
বুঝিয়ে এসব পরিবর্তন করা অসম্ভব। তাই সর্বপ্রথম সেই হাত ভাঙতে হবে, যা পুরো 
পৃথিবীকে জিম্মি বানিয়ে রেখেছে। সুদ ছাড়া জীবনোপকরণ অসম্ভব করে দিয়েছে। 
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পাপাচারের সহায়ক শক্তিগুলো যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সেই পাপাচারের জোর 
ভাঙা যাবে না। সেই শক্তিকে প্রথমে ভেঙে দিলে এমনিতেই পুরো পরিস্থিতি আল্লাহর 
আইনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে । আগে কুফরীশক্তিকে ভেঙে দেওয়া ব্যতীত পুরো পরিবেশ 
দ্বীনমুখী হয়ে যাওয়া অসম্ভব ৷ 


আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত না হওয়ার শাস্তি 


আল্লাহর নিয়ামতসমূহ থেকে বিতাড়ন ও বঞ্চিতকরণ: 
{4 9০ ৯ 

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 

ডক এন Ge OL ES ৩৪ তি BSG ৩৫ ৮ ০১৪ Bs 
“যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে 

তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” 
(সুরা ইবরাহীম: ৭) 

বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেছেন এবং অকৃতজ্ঞ হওয়াকে এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হিসাবে 

আখ্যা দিয়েছেন। 

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা একটি গ্রামের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন- 

(1 ০এ or 590 hor ৮৪6 ৬০৪৩ IEG (4০5 Es 9) এট 899 চা ISHS es th ০০৮ 


NY oy SAL 15S এ 235 





ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


“আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক 
জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন 
করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির ৷” (সূরা নাহল: ১১২) 


যদি আল্লাহর তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা হয়; তাহলে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের 
সাথে সাথে দুনিয়াও তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন। যে দুনিয়ার জন্য সে আল্লাহ তা'আলার 
সাথে শিরক ও কুফরে লিপ্ত, সে দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলা তার উপর ক্ষুধা-পিপাসা, 
সংকীর্ণতা, দেউলিয়াত্ব ও ভয়-ভীতি চাপিয়ে দেন। 


যে ভূমিতে যে পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ করা হয়, সে ভূমি সে পরিমাণ 
উৎপাদিত ফসলাদি ও তার বরকত রুখে রাখে । আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় অবাধ্যাচরণ 
হলো, আল্লাহ তা'আলার ভূমিতে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের অধিকারেরই সমাপ্তি ঘটানো এবং 
তার সাথে কুফরী করাকে রাষ্ট্রের সার্বিক নেযাম বানিয়ে দেওয়া। 


অতএব, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণ এবং স্বীয় বানানো 
আইনের উপর একণগুঁয়ে হয়ে অটল থাকার পরিণাম এ ছাড়া আর কী হতে পারত যে, 
আসমান ও জমিন উভয়ই রাগ ও ক্ষোভে ফেটে পড়ত। আসমান তার বারি বর্ষণ বন্ধ করে 
দিত আর জমিন তার বরকতসমূহ আটকে রাখত। 


আর হাঁ, বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাও তাই। 


সুবহানাল্লাহ! কুরআনে কারীমের একেকটি আয়াত আজ এ আধুনিক বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ । 
সূরা আ’রাফের ৫৮ নং আয়াত দেখে তো মনে হয় যে, আজই এ নেযামের ব্যাপারে এ 
আয়াত তাজা তাজা অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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০৮৭ 98848 SU ০০ ASUS ২ EY ৬৪ sds 4 Ody ৬০ ER ও এব 
eA 
“যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে 


অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ 
সম্প্রদায়ের জন্যে ৷” (সূরা আ'রাফ: ৫৮) 


এ আয়াতের মাঝে বলা হয়েছে যে, ভালো জমি শস্য ও ফসলাদি উৎপন্ন করে তার রবের 
হুকুমে । আর মন্দ জমি বা অনুর্বর ভূমি থেকে অল্পস্বল্প ছাড়া কিছুই গজায় না। 
ইমাম ওয়াহিদী ও ইমাম রাযী রহ, 4 এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- 

০ ig ৬৬ IF sles) ০ ভে pal ASI 
অর্থাৎ, ‘কৃপণতার কারণে ভালো কোনো জিনিস (সম্পদ ব্যয় করা) প্রদান করা থেকে 
অপ্রতিরুদ্ধ বাধা ।” 


ব্যাপারে নবী কারীম প্র ইরশাদ করেছেন- 
13 «555০ SG ali ও ৬ Els ডি | এ 81" 24৬ ৪০5 2 এক ও 45০ ৬৮ AA ৬ ৪৪ 
৬৪ 59 HH) ক 5 ও 5% 2 5 নিও Gas ভা US 2 SE 915 ০43 0৬০ ০9 8০56 % 
কী ৫:৩৯ (OFS EE 5 
৪45 6 oo i 455 ১৪ DTN ০ কর << EVAN << উপ bl GLB ৬০০ ও ও 
>> ৩৫০৯৫ 09 25০ ৬ ৮6 << 
“নিশ্যয়ই বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। 
অতএব, যদি সে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। 
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যদি পুনরায় সে গুনাহর দিকে ফিরে আসে; তাহলে এ দাগ বাড়তে থাকে যে পর্যন্ত না, তা 
তার অন্তরে পরিপূর্ণ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। আর এর নামই হলো রা’ন (জং ও মরচে) যেটা 
আল্লাহ তা'আলা সূরা মুতাফফিফীনে উল্লেখ করেছেন- “কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই 
তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।” (সূরা মুতাফফিফীন: ১৪)[সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- 
৩৩৩৪, শামেলা] 


অতঃপর, এমন এক সময় আসে যে, পুরো অন্তর এ জমিনের মতো হয়ে যায়; যাকে 
নিমকগুল্ম খেয়ে ফেলেছে। ফলে সেটা অনুর্বর ও বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। 


যেরূপ ভালো ও উৎকৃষ্ট অন্তর হচ্ছে সেটি, যাতে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা গালেব বা 
প্রবল থাকে। এ ধরনের অন্তর ওয়াজ-নসীহতের কারণে নরম ও বিগলিত হয়। ফলস্বরূপ, 
আমালে সালেহা বা নেক আমলসমূহ খুঁজে খুঁজে আদায় করা শুরু করে। অনুরূপভাবে ভালো 
ও পবিত্র ভূমি হচ্ছে সেটি, যেখানে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন গালেব বা বিজয়ী থাকে । এ 
ভূমিতে বসবাসকারী প্রত্যেকের চব্বিশ ঘণ্টা মহান আল্লাহর শরীয়তের ছায়ায় অতিক্রান্ত হয়, 
ইবাদতের ক্ষেত্রেও, মু'আমালাতের ক্ষেত্রেও। যেখানে সুদভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হবে না এবং 
বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জয়গান থাকবে না। তাহলে, এ ধরনের ভূমি স্বীয় ফিতরাতের উপর 
বিদ্যমান থাকে৷ যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বারি বর্ষণে সিক্ত হয় এবং তার অভ্যন্তর থেকে 
বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অঙ্কুরিত হয়। 


যেরূপ কোনো অন্তরে যদি গাইরুল্লাহ"র মুহাব্বত গালেব বা প্রবল থাকে, যে অন্তরে খাহেশাত 
বা প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রাধান্যতা বিদ্যমান থাকে, সে অন্তর খারাপ ও বরবাদ হয়ে যায়। স্বীয় 
ফিতরাত বা প্রকৃতি থেকে হটে যায়। ঠিক তদ্রুপ, যে ভূমিতে কুফরের প্রাধান্যতা থাকবে, 
সেটিও স্বীয় ফিতরাত থেকে সটকে পড়বে । আর তখন, আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিও আগাছা 
বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনো উপকার করবে না। 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


যেমনিভাবে খারাপ অন্তর কল্যাণ ও খায়েরকে গ্রহণ করে না এবং এ কল্যাণবিহীন মন্দ 
জিনিসগুলোকেই গ্রহণ করে, তেমনি যে ভূমি খারাপ হয়ে যায়, সেখানে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষেরই 
আধিক্য থাকে; যদিও অতি সামান্য ভালো গাছপালা উ্িত হয়। 


অতএব, একটু চিন্তা করুন! এ ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ভূমি আর কোনটি হতে পারে; যাতে 
কুফরের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যতা বিদ্যমান থাকবে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী 
করা হয়ে থাকে। কুফরী জীবন বিধান তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানবজাতির পারস্পরিক 
বিচারকার্য কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো বানানো বিধান দ্বারা করা হয়। অন্যদিকে যেখানে 
আল্লাহর কালিমা বিজিত থাকে; তাহলে এ ধরনের ভূমি কি শস্য ও ফসলাদি দিতে পারে? 


কোনো ভূমি আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়িত থাকাবস্থায় অনুর্বর ও বিরান ভূমিতে পরিণত হওয়া 
অনেক উত্তম ও মঙ্গলজনক এ ভূমি থেকে; যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ড্র) এর শরীয়ত 
ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। 


কোনো ভূমি ভালো ফসল ফলানো এবং ভালো ফসল দেওয়া থেকে বিরত থাকার আসল 
সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও অবাধ্যতার সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা"র 
সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা হলো, তাঁর সাথে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া। অতএব, যে ভূমিতে কুফর 
এবং কুফরী বিধানাবলি প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে ভূমির অবস্থা ব্যভিচার আর মদ্যপানে উন্মত্ত 
ভূমির চেয়েও ভয়াবহ হবে। 


আর এসব ব্যাপারে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় আলোকপাত করা হয়েছে, যে ভূমিতে 
আল্লাহর সাথে নাফরমানি করা হবে, সেসব ভূমির বরকত ওঠিয়ে নেওয়া হবে। 


কৃষিক্ষেত্রে সব ধরনের অত্যাধুনিক আবিষ্কারের পরও বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে যে অবস্থা তা 
বিশ্বের সকলের সামনে স্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে আবাদযোগ্য ভূমি থেকে ফসল উৎপাদনে কতই 
না কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সর্বপ্রথম বীজের প্রতি মুখাপেক্ষিতা, তারপর নতুন নতুন ওষধের 
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প্রয়োগ, অতঃপর সারের পর সার দেওয়া, ডিজেল আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা, তারপর পানির 
সেঁচের ব্যবস্থা করা, আরও কত কিছু? এত কষ্টের যা বের হয়ে আসে, তাতে দেখা যায়-- 
সে ফসল পুষ্টিকর উপাদানশৃন্য। লাভের চেয়ে ক্ষতিকর বেশি। আর তখন খোদ কৃষি 
বিজ্ঞানীই ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, নব আবিষ্কৃত উষধ আর সার দিয়ে ফলানো ফসল মানুষের 
শরীরের জন্য ক্ষতিকর ৷ 


ফুলের দোকানগুলোতে ফুলের আকৃতিতে অনেক ফুল দেখা যায় ঠিকই; কিন্তু সেখানে সুঘাণ 
বলে কিছু নেই। খাবারে পুষ্টিদ্রব্য নেই, আর যখন পুষ্টিদ্রব্ই নেই; তো সেটা রিযিক কিভাবে 
হবে? আর এজন্যই সর্বসাধারণের মহান হাকিম ঘোষণা দিলেন- 
14 খু! (% * অর্থাৎ আর মন্দ ভূমি থেকে অল্পস্বল্প ছাড়া কিছুই গজায় না। আল্লাহ তা'আলা 
তাকে শস্যের মাঝে অন্তর্ভুক্তই করেননি। সেটাকে রদ্দি বা আগাছা হিসেবেই উল্লেখ 
করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা"র নাযিলকৃত শরীয়তকে না মেনে মানুষ যুগে যুগে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হয়েছে। ইহকালীন ও পরকালীন সব ধরনেরই ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। 
শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি, বিপর্যয় আর বিপর্যয়। এ বিপর্যয় তাদের জন্য, যাদের কাছে দুনিয়ার 
সবকিছু আছে এবং তাদের জন্যও যাদের কাছে কোনো কিছুই নেই। 
আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- 
NYE ২০৯ উদ LEN 585 ৫০০ 85 এ 88 ৬০৪১ ৩৪ ০০৯ ৬৪ 
“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে 
কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথিত করব।” (সূরা ত্বহা: ১২৪) 
শক্তিগুলোর কী পরিণতি হয়েছিল?- সেই ক্ষতিগ্রস্থতাই তো! ইহকাল ও পরকাল 
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কোনোটিতেই তারা সার্থক হতে পারেনি । মুসলমানদেরকে গণহারে হত্যা করার জন্য এবং 
এজন্যই দিয়েছিল যে, এটা পার্থিব ভোগবিলাসে তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে । এটা কত 
বড় প্রতারণাই না ছিল যে, আল্লাহর সাথে কুফরী করে, আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং মুসলমানদের উপর গণহত্যা পরিচালনা করার জন্য নিজেদের সৈন্য পাঠিয়ে আল্লাহর যে 
ক্রোধের তারা শিকার হবে, যার কারণে তাদের জিন্দেগী দুর্বিষহ হয়ে ওঠার কথা, উল্টো 
তারা আগের চেয়েও আরাম আয়েশে থাকার ইচ্ছে পোষণ করছে। কিন্তু, কে বিশ্বাস করবে? 
যাঁদের অন্তরে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাঁরা আমেরিকার বিধানের বিপরীতে আল্লাহর 
বিধানকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে তাঁরা ছাড়া? 


ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিণামে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে 

উপনীত ও ভোগ বিলাসিতায় মত্ত লোকদের বসতিগুলো আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে গুড়িয়ে 

দিয়েছেন যে, আর কেউ সেখানে গিয়ে বসবাসের কল্পনাও করতে পারেনি । মহান আল্লাহ 

তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

€০/:০০০এ$, ৩3091 ৬2 ৫ A ২1৯4 ৩ SSL পভ DS itn ৬০ HB ৩০ এ 
“আমি অনেক জনপদ ধবংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। 
এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। 

অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি।” (সূরা ক্কাসাস: ৫৮) 

সব ধরনের আরাম আয়েশে মত্ত জাতিগোষ্ঠী যখন আল্লাহর শরীয়ত পালনে অস্বীকৃতি জানাল, 

তখন আল্লাহ তা'আলাও তাঁর নেয়ামতসমূহ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করলেন। 

বঞ্চিত আর বঞ্চিত। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। খোদ পশ্চিমাদের 

বঞ্চিতকরণের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। যদিও দাজ্জালী মিডিয়া সেটা গোপন করতে চায়; কিন্তু 
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বাস্তবতা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন । রিষিকের নামে তারা যা খাচ্ছে, তাতে খাদ্য-পুষ্টি বলতে কিছুই 
নেই। তারা বিভিন্ন বাহারের ফল খায়; কিন্তু, তাতে কোনো স্বাদ বা তৃপ্ততা নেই। নিরেট 
বানানো বীজ থেকে বানানো খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিষাক্ত সার দিয়ে তাদের জন্য 
গম-ভুট্টা তৈরি করা হয়। তাদের কোনো খালেস ও প্রাকৃতিক রিযিক জুটে না। এটাও এক 
ধরনের বঞ্চিতকরণ। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে তাঁর নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত 
করেন। এভাবে যে, সব উপকরণ তাদের কাছে থাকা সত্তেও তারা সেই খাদ্য থেকে 
বঞ্চিত।... কেন? 


পৃথিবীতে এর উৎকৃষ্ট উপমা হিসাবে মিশর বিদ্যমান। নীল নদের উপকূলে অবস্থিত উর্বর 
ভূমি এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করত। কিন্তু, মিশরের নেতৃবর্গ ও 
প্রশাসন আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। তারা চিন্তা করল, বর্তমানে রিযিক তো 
আল্লাহ দেন না, আমেরিকা ও ইসরাঈল দেয়। আর তাই মিশর বানর আর শুকরের 
বংশধরদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
পরিণামে, অতিরিক্ত রিযিক তো দূরের কথা, ভূগর্ভের যে খাযানা ও বরকত ছিল; আল্লাহ 
তা'আলা তাও বন্ধ করে দিলেন। সেই নীল দরিয়া আজও বিদ্যমান, আর মিশরের ভূমিও 
অপরিবর্তিত; কিন্তু মিশরের বর্তমান কৃষিব্যবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি দিন এবং স্বীয় প্রভুর নিকট 
তাওবা আর ইস্তিগফার করুন এ মর্মে যে, নব আবিষ্কৃত টেকনোলোজির এ যুগেও রিযিকের 
কর্তৃত্ব মহামহিম আল্লাহর হাতেই সংরক্ষিত। বাকি কথা হলো, শয়তান আর তার অনুসারীরা 
যে অঙ্গীকার করে, তা মিথ্যা বৈ কিছু নয়। 


উপমহাদেশের জনগণ কি এ বাস্তবতাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে না? যে ভূমি ইসলামী 
শাসনাধীনে থাকাকালীন স্বর্ণ উদগিরন করত; আজ কী হলো যে, সে ভূমির কৃষকেরা তাকে 
আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে দিয়েছে? বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনকারী ভূমি 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


অন্যের কাছে ফসলের জন্য হাত প্রসারিত করছে? কখনো চিনির হাহাকার, কখনো গমের 
জন্য চিৎকার, কখনোবা চাউলের সংকট আর কখনো অন্য কিছুর? 


ভারত উপমহাদেশে ধন-সম্পদ আর ফসলাদির এত প্রাচুর্য ছিল যে, ইউরোপিয়ান ডাকাতরা 
তা লুট করে নিয়ে গেছে; আর সেখানে “শিল্প বিপ্লব’ সাধিত হয়েছে। মুসলমানদের সম্পদ 
লুটপাট করে ইংরেজ চোরেরা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে! 


পুরো মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এমনই। অথচ, আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের মাধ্যম তাদেরকে 
এজন্যই দিয়েছেন যে, এগুলোকে ব্যবহার করে তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে । যে দায়িত্ব আল্লাহ 
তা'আলা তাদের উপর আরোপ করেছেন, সেটা পালন করবে। কাফেরদের দাসত্ব করার 
পরিবর্তে তাদেরকে দাস বানানোর মূলনীতি গ্রহণ করবে। 


কিন্তু তারা যখন তাদের উপর আল্লাহর শরীয়তের পরিবর্তে জাতিসংঘের শরীয়তকে উর্ধ্বে 
উত্তোলন করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে সবকিছু থাকা সত্তেও তাদেরকে 
আন্তর্জাতিক সুদখোরদের দয়া-অনুগ্রহের সামনে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনো কি এ বাস্তবতা 
উপলব্ধি করার সময় আসেনি যে, সৌদি আরবের মতো এক রাষ্ট্র কেন সংকীর্ণ জীবনযাপনের 
শিকার এবং কুফরী শক্তিগ্তলোর মাশুলদাতা হয়ে আছে? 

যে উম্মাহর কাছে দুনিয়ার উৎকৃষ্ট সব উর্বর ভূমি বিদ্যমান, যাদের কাছে মূল্যবান সমুদ্রবন্দর 
মওজুদ, সুয়েজ খাল থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সব ধরনের ভূগর্ভস্থ সম্পদ যাদের করতলগত। 
কিন্ত এসব কিছুর পরও কুফরীশক্তির সামনে পরাজিত এবং এতই নত যে, তারা বর্তমানে 
সুদি খণে স্বীয় জনগণকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে, যার কারণে বংশের পর বংশ গোলামে 
পরিণত হয়েছে। এসব কিছু কেন? 

খোদ পশ্চিমা বিশ্ব আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কেমন অবস্থানে আছে; যাদের 
শ্লোগান অন্যদের সচ্ছল বানাবে? আর এখন সব ধরনের আবর্জনা এবং জৈবিক উপকরণ ও 
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ঢেকে রাখা ব্যাপারগুলো জিহাদী অপারেশনের সকল আবরণকে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ 
মিথ্যা প্রবঞ্চনাগুলো কেমন সুক্ষ্ম ও প্রতারণাপূর্ণ ছিল? 

এটা হলো, আল্লাহর শরীয়তের সাথে বিদ্রোহের শাস্তি। আর তাই, আল্লাহর ভূমিগুলো 
ক্রোধান্িত হয়ে স্বীয় বরকত ও ধনগুলো আটকে রেখেছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি থাকা 
সত্ত্বেও কোনো শক্তি জমিন থেকে তার গুপ্তধন বের করিয়ে নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
না সেই ভূমির উপর আল্লাহর নাধিলকৃত শরীয়ত পুনরায় বাস্তবায়িত হয়। 

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন জায়গায় সচ্ছল ও শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, যারা 
আল্লাহর শরীয়তের সাথে শত্রুতা পোষণ করত; যাতে সাম্প্রতিককালের শত্রুরা এখনই 
শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং “হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত” এর সম্মানিত শ্লোগানকে 
গ্রহণ করে নেয়। 


আল্লাহ তা'আলা সাবা গোত্রের উন্নতি ও সচ্ছলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন- 


সস 


“সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন-দুটি উদ্যান, একটি 
ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা।” (সূরা সাবা: ১৫) 
£11 2৮৮৯ 4০৪ ১০ ৩৪ গড উঠি এ এ 3৮ ৬৪ শি এ ঠা ৩০ pails Cb pag 
“অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর 
তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ 
ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ।” (সূরা সাবা: ১৬) 


NV ip 5 J) OE 85518 ৫ ৯১৮ এ১ 


130 


ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র 


“এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি 
দেই না।” (সূরা সাবা: ১৭) 
0A ih এস এডি এত ও time FS ৬৪ 93) ৮৯৬ এট ও ৩9 তা এ এ) দিলি এল 
“তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলম সেগুলোর মধ্যবর্তী 
স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত 
করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।” (সূরা সাবা: ১৮) 


আল্লাহর নাধিলকৃত জীবনব্যবস্থা ছেড়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থৃতা থেকে বাঁচতে পারে না। (যে এমন 
করবে, তাকে) সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হবে। যে নেয়ামত তার কাছে অর্জিত 


ছিল; তাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। 
আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কারণে কত নেয়ামত থেকে তাদেরকে 
বঞ্চিত করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

Ne পাকি চি ১৪০ of ০০ bh ৩ Eb ৪ ৩৮9১৬ ৩৮0 ৩ পা 
“বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পৃত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল 


ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন।” (সূরা 
নিসা: ১৬০) 


সূরা আনআমে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন- 
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“ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে 

এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু এ চর্বি, যা পৃষ্টে কিংবা অস্ত্রে 

সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে । তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে 
এ শাস্তি দিয়েছিলাম । আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী ।” (সুরা আন'আম: ১৪৬) 


পাশ্চাত্যের অজ্ঞতাপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কৃতিকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণকারীদের জন্য এ 
আয়াতগুলোতে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আজ তাদেরকে প্রাকৃতিক 
অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন। ইউরোপ আমেরিকার জীবন চরিত্রের দিকে যদি 
লক্ষ্য করা যায়; তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের ওদ্ধত্য এবং আল্লাহর শরীয়তের সাথে 
যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে সব ধরনের নেয়ামত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 
টাটকা ফল-ফুল, খাঁটি দুধ, ঘি, মাখন এবং আরও অসংখ্য নেয়ামত থেকে আধুনিক অজ্ঞ 
সোসাইটি বঞ্চিত। এমনকি নিরেট গম আর খাঁটি পানীয় থেকেও । এভাবে যে, তারা আল্লাহ 
প্রদত্ত খাঁটি পানীয় পান করার পরিবর্তে বোতলে আবদ্ধ দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় পান করে। খাঁটি 
গম ছেড়ে তারা ময়দা খায়, যেটা পাকস্থলীর উপযুক্ত খাদ্য নয়; বরং উল্টো পাকস্থুলীকে খেয়ে 
ফেলে । 


মোটকথা, যে যত বেশি এ সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ডুব দিয়েছে, সে ততই আল্লাহর নেয়ামত 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত আয়াতগুলোতে ইয়াহুদীদেরকে যেসব খাদ্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে, 
সবগুলোই উৎকৃষ্ট, উন্নত, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ছিল। 


সব ধরনের প্যানোরামা পাখি, একটু চিন্তা করুন। তিতির পাখি, ব্যাটর, কবুতর, কাজিন, 
মোরগ, ময়ূর, হরিণ, নীলাভ গাভি ইত্যাদি। এগুলো থেকে নিষেধ করে তাদেরকে উট, 
উটপাখি এবং গৃহপালিত হাঁস খাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আপনারা চিকিৎসা 
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বিজ্ঞানের বইগুলোতে স্বতন্তরভাবে খাদ্য থেকে সৃষ্ট অভ্যাসগুলোর ব্যাপারে জেনে নিতে 
পারেন। 

গাভি এবং বকরির গোশত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর যে গোশত ও চর্বিকে 
তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তা প্রাণীজগতে উৎকৃষ্ট কোনো খাদ্য হিসেবে গণ্য করা হয় 
না| যেমন, নাভির সাথে সম্পৃক্ত চর্বি গলায় গিয়ে আটকে থাকে। এজন্য এর চর্বিগুলোকে 
পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত মনে করা হয় না। 


আসমান ও জমিনের রব যখন কোনো জাতির উপর রুষ্ট হোন, তখন তিনি যতটুকু ইচ্ছা 
তাদের থেকে তাঁর নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। কখনো শরয়ীভাবে অর্থাৎ, দ্বীনি ক্ষেত্রে তাদের 
উপর এ নেয়ামত হারাম করে দেন। কখনো সৃষ্টিগতভাবে যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। 
কখনো এ সকল লোকই সে সকল নেয়ামত নিজেদের উপর হারাম করে নেয়। কেননা, 
তখন তাদের জ্ঞানশুন্য করে দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে তাদের চোখে কোনো ধরনের 
জৈবিক ও প্রাকৃতিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। আর এমনটি তাদের অপরাধের কারণেই করা 
হয়, যা তারা মহান রবের সাথে করেছে। 


হত wp ৩৯০০ 65 9 A WS 
“তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম । আর আমি অবশ্যই 
সত্যবাদী ।” (সূরা আন'আম: ১৪৬) 


এ ধরনের আয়াত সূরা নিসায়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, 
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“বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পৃত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল 
ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন।” (সূরা 
নিসা: ১৬০) 

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা"র সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া এবং গুনাহ করে 
নিজেদের উপর জুলুম করা পাক-পবিত্র জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। 
ইয়াহুদীদের উপর শরয়ীভাবে পবিত্র জিনিসগুলো হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু সর্বশেষ নবী প্র 
এর উপর নবুওয়াত সমাপ্ত হওয়ার কারণে কোনো জিনিস এখন শরয়ীভাবে হালাল থেকে 
হারাম হবে না। নছসমূহ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার কারণে। তবে সৃষ্টিগতভাবে ভালো 
জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিতকরণ হতে পারে। যেটা বিভিন্ন সময় দৃশ্যমান হয় এবং এটা বিভিন্ন 

কারণে হতে পারে। 


অনুরূপভাবে ইমাম আবূ মানসূর মা'তুরিদী রহ. সূরায়ে নিসার আয়াতের অধীনে লিখেছেন- 
৩৫৪ ০৮ ০০০ ph Cf 
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অর্থাৎ “নেয়ামত থেকে বঞ্চিতকরণ দু'ভাবে হতে পারে । যথা- 


প্রথম প্রকার: অবতরণের দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে, অল্প অল্প বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং 
মহামারী প্রেরণ করা। যেমন, ইউসুফ আ. এর যুগের দুর্ভিক্ষের বছরগুলো এবং রাসূল ঞ্$ 
এর যুগে মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষের বছরগুলো প্রণিধানযোগ্য। 
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দ্বিতীয় প্রকার: সৃষ্টির পক্ষ থেকেও এটা হতে পারে। এভাবে যে তারা বঞ্চিতদের কিছুই দেয় 
না। তাদের কাছে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয় এবং অনুগ্রহস্বরূপও কিছু দেয় না 
অনুরূপ ইমাম আবু কাতাদাহ রহ. বলেন- 
৮৫454) tke পজ ৮৬৩ ০০০৮ 4১৯ 9 ০৯৬ ০৬৭ ৪1 Sys 

“কোনো জাতিকে তাদের জুলুম আর অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের ওদ্ধত্য 
এবং অবাধ্যতার কারণে বিভিন্ন পবিত্র জিনিসসমূহ তাদের উপর হারাম করা হয়েছে। 
ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেন- 
did ও ০19 ০১৬। ও ১৯৪ ১৮০৮ পপি dB 74৬ 4 ৬) ৬৬ ool ৩০ এ ৪) unl ৩ 
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ইবনুল খিয়ারহ, যিনি হযরত আলী রাযি, এর সাথীদের মধ্য হতে একজন। তিনি বলেন, 

‘অবাধ্যতা ও নাফরমানির শাস্তি হলো, ইবাদতে অলসতা এসে যাওয়া, জীবিকার মধ্যে 

সংকীর্ণতা এবং স্বাদে তিক্ততা আসা। অর্থাৎ কোথাও যদি স্বাদ অনুভব করে, তখন সাথে 

সাথে এমন এক অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যে, সে স্বাদ তার জন্য আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।” 

50 31০৮ এ 

হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল ঞ ইরশাদ করেছেন, “মানুষকে তার 
গুনাহর কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। একমাত্র দু'আই তাকদীরকে পরিবর্তন 
করতে পারে। আর ভালো ও সৎকাজ মানুষের হায়াত বৃদ্ধি করে ।”(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- 

৩৭, হাদীস নং-২২৪৩৮, শামেলা) 


আর বিশ্বের অধিপতি ঘোষণা করেছেন- 
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হত wp 3৯০ 65 9 A ৩৫১ 
“তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম । আর আমি অবশ্যই 
সত্যবাদী। (সূরা আন'আম: ১৪৬) 


মানবতা ধ্বংসের দায়ভার কার ঘাড়ে? 

এর দায়ভার এ শ্রেণীর উপর যারা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের দোহাই দিয়ে গণতান্ত্রিক ও 
অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনা করছে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে এ কুফরী ও অত্যাচারী 
ব্যবস্থার দাস বানিয়েছে। বৈশ্বিক ব্যাংকার, অসংখ্য জাতীয় কোম্পানি, ইবলিসকে নিজেদের 
প্রভু হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী, প্রভাবশালী কিছু আত্মপূজারি- আত্মপূজাই যাদের দ্বীন, এরা 
এমন কিছু লোকের বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে; 
যারা পুরো মানবতাকে সুদ ও পুঁজিবাদের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে এবং আল্লাহর 
শরীয়তের বিপরীতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের বানানো আইনকে মানুষের উপর চাপিয়ে 
দিয়েছে। বৈশ্বিক এ কুফরী ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন 
দেশগুলোতে স্থানীয় ব্যাংকারদের থেকে খণের মাধ্যমে কয়েক শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী গঠন 
করেছে, যাদের উপরস্থ শ্রেণী এসব দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত সুদি ব্যবস্থাগুলোর সংরক্ষণে 
নিয়োজিত রয়েছে। সেটা যে দেশই হোক না কেন, শাসনব্যবস্থা যার হাতেই যাক না কেন এ 
সুদিব্যবস্থা চালু থাকবে। 

এ বাস্তবতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ইউরোপ-আমেরিকার উপর আধিপত্য 
বিস্তারকারী শক্তিগুলো নিজেদের জনগণের সাথে সে আচরণ করেছে, যা ফিরআউন তার 
জাতির সাথে করেছিল। 
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“অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় 
তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।” (সূরা যুখরুফ: ৫৪) 


সুতরাং ইউরোপের এ প্রভাবশালী শক্তিগুলো তাদের জাতিকে “জনগণের শাসন, নামক 
শ্লোগানে তাদেরকে খেল-তামাশার সেই ষাঁড় বানিয়েছে যে, ইউরোপের পুনঃজাগরণ, ফ্রাস ও 
আমেরিকার বিপ্লবের আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলো; অথচ এখনো জনগণ খেলার সেই ষাঁড়ই 
রয়ে গেল। তারা তাদের আখিরাত তো অনেক আগেই বরবাদ করে দিয়েছে, দুনিয়াতেও এ 
জনগণরা বিশ্বের সুদখোরদের মজুরি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। 

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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৭ 
“তুমি কি তাদের কে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্ব- 
না মন্দ আবাস।” (সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯) 

পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর সুদখোরেরা মুসলিম বিশ্বে নিজেদের ছল- 
চাতুরী শুরু করেছে। উসমানী খিলাফতকে ধ্বংস করেছে। উম্মাতে মুসলিমাহকে খিলাফতের 
বন্ধন থেকে বের করে অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদে বিভক্ত করেছে এবং তাদের উপর নিজেদের 
দালাল একনিষ্ঠ দাস শাসকবর্গ ও জেনারেলদের বসিয়ে দিয়েছে, যারা নিজেরাই মুহাম্মাদ 
এর আনীত শরীয়তের দুশমন । 


যারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের ন্যায় নাম ধারণ করেছে; কিন্তু তাদের অন্তর কাফেরদের 
চিরসঙ্গী। তারা নিজ দেশ ও জাতির সাথে গাদ্দারি করল আর কাফেরদের একান্ত 
আস্থাভাজনে পরিণত হলো । মুহাম্মাদ & এর আনীত শরীয়ত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল, আর 
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কাফেরদের দ্বীনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করল। এটা এমন একশ্রেণী যারা স্বীয় জনগণকে 
দারিদ্রসীমার নিচে রেখে নিজেদের ও বৈশ্বিক পুঁজিবাদের উদরগুলো পূর্ণ করে। নিজেদের 
সন্তানদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার জন্য স্বজাতির লোকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। 


মানবতার মুক্তি: সৃষ্টার সৃষ্টির মাঝে একমাত্র ত্রষ্টার বিধান 
বাস্তবায়নে 


মানবতার মুক্তি ফিরিয়ে আনার পথ একটিই । সেটা এ পথ, যার উপর চলে মানবতা সর্বদা 
সফল হয়েছিল। এটা এমন পথ যে, যদি দিকন্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত জাতিগুলো এর উপর চলে; 
তাহলে বিশ্বের প্রধান ও পথপ্রদর্শকে পরিণত হবে। আরব-আজম, পূর্ব-পশ্চিমের রাজা 
তাদের পদচুম্বন করবে। 


যে পথ অনুসরণ করে মানুষ তার অষ্টা পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিজেকেও পৌঁছিয়েছে, এবং 
জিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্যকেও পৌঁছিয়েছে। মানবসমাজ চরিত্রের সর্বোচ্চ অলঙ্কারে সজ্জিত 
হয়েছে। 

যেখানে নিরাপত্তা ও স্থিরতা, ইজ্জত-সম্মান, লঙ্জা-শরম, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিপূরণ, 
আত্মত্যাগ ও প্রাধান্যতা, এবং আত্মীয়-স্বজনের পবিত্র সম্পর্ক সবকিছুই অর্জিত হয়েছিল৷ 
মানব ইতিহাস সাক্ষী যে, এসব গুনাবলি মানুষের জন্য অর্জিত হয়েছিল কেবল একটিমাত্র 
পথেই, আর তা হলো- আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে বিধান ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ 
করে নেওয়া। রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ মুহাম্মাদ & এর 
আনীত শরীয়তকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দেশসমূহে তা বাস্তবায়ন করা। 
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পৃথিবী এবং তার মধ্যে অবস্থিত যা কিছু আছে সবগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর 
একমাত্র পথ হলো, এ পৃথিবীকে আল্লাহর নাধিলকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন করা । কেননা, 
আল্লাহ তা'আলার সত্তা হলো, সারা পৃথিবীকে লালনকারী সত্তা। তিনিই মানবজাতিকে সঠিক 
পথে চালানোর জন্য তাঁর রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন। সবশেষে মুহাম্মাদ ধু কে বিশ্ববাসীর জন্য 
রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যে শরীয়ত দিয়ে মুহাম্মাদ & কে পাঠানো হয়েছে, তা কেবল 
মুসলমানদের জন্য নয়; বরং পুরো বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। 


মানুষের ভালো-মন্দের ব্যাপারে মহান আল্লাহ থেকে কে বেশি অবগত আছে? যিনি মানুষকে 
সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে মায়ের পেটে তিনটি আবরণের মাঝে জীবন দান করেছেন এবং 
দুর্বলতা থেকে শক্তিমান করেছেন। সুতরাং, তিনি যে জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) মুহাম্মাদ ধু কে 
দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়; বরং কাফেরদের জন্য এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের 
প্রত্যেক অনু-পরমাণু, জড়পদার্থ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের জন্যও রহমতস্বরূপ। 


সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতিগত আইনের সাথে বিদ্রোহ করা হবে এবং তাঁর 
নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে শাসকগোষ্ঠীর বানানো ব্যবস্থাকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে 
গ্রহণ করা হবে, তখন তার পরিণামস্বরূপ ব্যাপকভাবে ধ্বংস ও বড় বিপর্যয়ের দৃশ্য বিশ্বকে 
প্রত্যক্ষ করতে হবে। 


মানবজাতিকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না, যতক্ষণ না 
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করা হবে। যেটাকে আল্লাহ তা'আলা জীবনব্যবস্থা 
হিসেবে মানুষের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 
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অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন(জীবনব্যবস্থা) হিসেবে 
পছন্দ করলাম ।”(সূরা মায়েদা: ০৩) 


মানবতাকে বিপর্যয় থেকে মুক্তি দেওয়া কার দায়িত্ব? 
মানবতাকে এ বিশাল ট্র্যাজেডি ও বিপর্যয় থেকে সেই মুক্তি দিতে পারে, যে এ দাওয়াতের 
পতাকাবাহী, যে দাওয়াত রাহমাতুল্লিল আলামীন $ নিয়ে এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যাঁরা এ দাওয়াতের আমানতদার। 


সূরায়ে আসরের এ আয়াত ১৯ ৬৫ 545) 6 ঈমানদারদেরকে দীপ্ত স্বরে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে, হে এ জাতি! যাদেরকে এক মহান ব্রত দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। যাদেরকে 
কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। যাদেরকে দুনিয়ার অসত্যের অন্ধকার 
জীবনব্যবস্থা থেকে বের করে মুহাম্মাদ ধু এর আনীত আলোকিত ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের এজন্যই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বানানো হয়েছে যে, তারা 
মানবজাতিকে শিরক, মূর্তিপূজা এবং বিভিন্ন উপাসকদের ইবাদত থেকে বের করে 
শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদতে প্রবেশ করাবে। তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের 
ক্ষতিগ্রস্থৃতা থেকে ‘ফাওযে মুবিন” তথা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সফলতার রাস্তায় নিয়ে আসবে। 
যদিও তাদের মুক্তির জন্য তোমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, নিজেদের জিন্দেগীকে যুদ্ধের 
ভয়াবহ ময়দানে নিক্ষেপ করতে হয়, রৌদ্রের খরতাপে চমকিত তলোয়ারের ছায়াতলে থাকতে 
হয়, নিজেদের স্ত্রীদেরকে ‘বিধবা’ আর সন্তানের কপালে ‘ইয়াতিম’ নামের অপ্রিয় স্পট 
বসানো হয়, তারপরও তোমরা তাদের জন্য কিতাল করবে । মানবজাতির হিদায়াত, কামিয়াবী 
ও সফলতার জন্য তোমাদের অন্তরগ্তলোতে এমন জযবা ও ছটফটানি থাকবে যে, তোমরা 
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এর জন্য জান কুরবান করতেও কোনো কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর তখনই হতে পারো তুমি 
শ্রেষ্ঠ উম্মাহর অন্তভূক্তি। যখন নিজের সত্তা, স্থিরতা এবং অস্তিত্ব অন্যদের কল্যাণ ও সফলতার 
জন্য কুরবানকারী হয়ে যাবে, তখন তুমি হবে ৮এ ৷ == তথা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ সে 
ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে, এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এমনকি তুমি তাদেরকে শিকল 
পরিয়ে পর্যন্ত নিয়ে আসবে, আর তা-ই তার জন্য চির সফলতার সোপান হয়ে দাঁড়াবে। 


আয়াতের এ অংশ উপমহাদেশের দাঈদের আহবান করছে যে, হে মূর্তির আবাসস্থলে 
তাওহীদের চিরন্তন শিখাকে প্রজ্বলিতকারীগণ! এ আধুনিক যুগেও তোমাদের সাথে এমন 
একজাতি বসবাস করছে, যারা আজও পাথরের পূজায় মত্ত স্বহস্তে তৈরি করার পর বাজারে 
বিক্রিত পাথরের মূর্তিকে ক্রয় করে নিজেদের মা'বৃদ হিসেবে গ্রহণ করছে। তাদেরকে মূর্তি 
পূজার অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব 
কাদের? তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য 
তোমাদেরকেই ফিকির করতে হবে। দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক আইম্মাতুল কুফরকে হটানো 
তোমাদেরই দায়িত্ব; যাতে অন্য লোকদের জন্য হিদায়াতের রাস্তা খুলে যায়, এবং তাদের 
(আইম্মাতুল কুফর) বিরুদ্ধে তোমাদের জিহাদ তাদের জন্য রহমতের কারণ হয়। 


আপনারা কি দেখেন না যে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণরা কোটি কোটি আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর 
ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত রেখেছে? 


ঈমানদারদেরকে জাগ্রত করার জন্য এবং তাদের ফরয ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকে স্মরণ 
করিয়ে দেওয়ার জন্য কি এ আয়াত যথেষ্ট নয়? উম্মাহর চিন্তাবিদশ্রেণী সাম্প্রতিককালে 
মনুষ্যত্বের করুণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন কি? 


প্রথম দিকে এ অবস্থা ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। আর বর্তমানে তো খোদাদ্োহিতার এ 
অভিশপ্ত প্লাবন নিজেদের ঘরের কোনায় কোনায় পৌঁছে গিয়েছে। এখনো কি আমরা 
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গাফলতির অঘোর ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকব? আরাম-আয়েশের অনুসন্ধানে, স্বীয় সত্তাকে 
বাঁচানোর জন্য ইসলামের চিরশান্তির গণ্ডি থেকে ফিরে গিয়ে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ নোংরা 
মতবাদকে গ্রহণ করে নেব? 
পবিত্র কুরআনের ছোট সুরার ছোট আয়াতকে একটু অন্তরের কান লাগিয়ে শুনুন! মানবতার 
ব্যথায় ব্থিতদেরকে আমলের এ দাওয়াত দিচ্ছে- 

7০৬ ৩৪০০ 0০৯ 
সময়ের শপথ! এ আধুনিক যুগেও মানুষের ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে... 
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে; বরং ক্রমান্বয়ে একটির পর অপর একটি দল ধ্বংসে 
পতিত হচ্ছে। তোমাদের তো তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই পাঠানো 
হয়েছিল। 
হে মাসজিদ আবাদকারীগণ! শুনে রাখুন! (১০ এ ০০১ $) তথা এ আধুনিক যুগেও মানুষের 
ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। 
হে মিষ্বার ও মিহরাবের উত্তরাধিকারীগণ! চার দেয়ালের বাহিরে নজর বুলিয়ে দেখুন! ( 
7০৪ এ 9০3) তথা এ আধুনিক যুগেও মানুষের ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। 
আপনাদেরকে তো নবীদের আ. উত্তরাধিকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এ দ্বীনের 
পতাকাবাহী বানানো হয়েছিল, যেটি মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা । 
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এ লোকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে 
অর্পিত হয়েছে। 


মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


৯:১০ ... dy ৩5০9 All ০৮ IHS ০৪১৪০ 02৮8 ৮৩৫ Cop ও লিও 
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হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনবে।” (সুরা আলে-ইমরান: ১১০) 


ইমাম বুখারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 

296৩ এ ৮১৫৭ ও S56 ০৭] oli 3 IE (৮ CEP Hl GE MS} Se i ৩০০ FA এ ৮৪ 
হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. বর্ণনা করেন, (তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির 
কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।) এর ব্যাখ্যায় রাসূল ঞ্ বলেন, “তোমরা 
মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম । তোমরা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আস, (তাদেরকে 
তোমাদের মাঝে বন্দী অবস্থায় রেখে দাও) যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করে।”(সহীহ 

বুখারী, হাদীস নং-৪২৮১,শামেলা) 
আল্লামা আলুসী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- 
নয 39 ৮৫১৬ ৮৯5৩5 এ dl ০১ এ 1585 431 এ। ১ ০1 19-642 of ৮৪5৮5 gl uf মু ও ৮৬৪ ০1 ০ 
এ ST ৯৯) ASIN ৬৯ ১5 SL ৩৮ পিন) ৪৪৯৯ পপ ga এ ই 

এ আদেশ দাও যে, তারা যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য প্রদান করে এবং যা কিছু আল্লাহ 

তা'আলা তাঁর হাবীব ঞ্$ এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, তার স্বীকৃতি প্রদান করে। তোমরা এর 

জন্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও। আর সবচেয়ে বড় মারূফ তথা মঙ্গলজনক ও 

কল্যাণকর বস্তু হলো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তোমরা তাদেরকে মুনকার তথা অসৎ ও 


অকল্যাণকর বস্তু থেকে বারণ করো। আর সবচেয়ে বড় মুনকার হলো আল্লাহকে অস্বীকার 
করা 
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অর্থাৎ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের ভিত্তি ও সূত্রের উপরই 
কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। এখানে আমর বিল মা"রূফের সবচেয়ে উচুস্তর অর্থাৎ 
ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং যে শরীয়ত মুহাম্মাদ ঞ এর উপর নাযিল করা হয়েছে, তার 
স্বীকৃতি আদায় করানো। নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ নিকৃষ্ট মানের মুনকার কুফর থেকে 
তোমরা বাধা দাও। ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এমনই তাফসীর করেছেন। 

অতঃপর তোমরা তাদের উপর বিজয় লাভ কর এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে নিয়ে আস। 
আর এ বন্দিত্বই তাদের জন্য রহমত হয়ে যায় এবং তোমাদের সাথে থেকে খুব কাছ থেকে 
ইসলামের সৌন্দর্য্য অবলোকন করে। ফলস্বরূপ, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করে নেয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী তাদের অর্জিত হয়। 


সুতরাং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ চূড়া অর্থাৎ জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ'র কারণেই এ উম্মাহ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটিই মানবজাতির 
সৌভাগ্য ও সফলতার প্রতীক ৷ প্রাণীজগৎ, জীবজগৎ ও উত্ভিদজগৎ এমনকি পুরো মহাবিশ্ব 
সুশৃঙ্খলভাবে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম। এটা (2/8!) তথা মহাবিশ্বকে ফাসাদ থেকে 
পবিত্র করে তার মূল প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায়। 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কথাটি এভাবে বলেছে- 
Ye) Ay sd এক ০৬ 5১ ৫ ৫৫ ৮১৭ ০০৫ ০০ ০৪৩৫ লে ETERS 
“আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত 


হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়” (সূরা বাকারাহ: 
২৫১) 


অতএব, আল্লাহ তা‘আলা পুরো বিশ্বের উপর এভাবে দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন যে, 
বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত রাসূল প্র কে কিতাল ও জিহাদের বিধান দিয়েছেন; যাতে 
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সেসব পরাশক্তিকে প্রতিহত করা যায়; যে শক্তিগুলো রহমতের এ জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়নে 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যেন তাদেরকে ধুলিসাৎ করে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নেযাম ও 
জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যায়। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

YA :0৭৯ 0৮ 0954 এ ঞ 58155 9 & 4500 05 85 68৫ মু ৬০ All; 
“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত 


হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।” (সূরা আনফাল: ৩৯) 


কেননা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত শরীয়ত পবিত্র এবং অনৈসলামী সকল ব্যবস্থা 
অপবিত্র । অতএব, পবিত্র ও অপবিত্র এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। এজন্য ইসলাম 
ব্যতীত অন্য সব ব্যবস্থা উৎখাতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 


বিশেষ জ্ঞাতব্য: 


জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রথমত এটা চায় যে, কাফেররা যেন কালিমা পড়ে পরিপূর্ণ 
ইসলামে প্রবেশ করে এবং মুহাম্মাদ ঞ& কর্তৃক আনীত জীবনব্যবস্থাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ 
করে নেয়। কিন্তু যদি তারা এ কালিমা পড়তে রাজি না হয়; তবে যেন জিযিয়া বা ট্যাক্স 
দেওয়ার অঙ্গীকার করে। তাহলে তাকে কালিমা পড়ার উপর বাধ্য করা হবে না; বরং তার 
থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করা হবে (যদি সে কালো তালিকাভুক্ত না হয় অর্থাৎ যাদের থেকে ট্যাক্স 
নেওয়া জায়েয, শুধুমাত্র তারাই এর আওতাভুক্ত)। জিযিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এরা 
তাদের পুরাতন ধর্মে বহাল থাকবে; কিন্তু তার রাষ্ট্রে মুহাম্মাদ ঞ এর শরীয়ত বাস্তবায়িত 
থাকবে এবং এরা জিযিয়া দিতে থাকবে । আর এর প্রতিদানস্বরূপ ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান- 
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মালের সংরক্ষণ করবে। কিন্তু তারা যদি জিযিয়া দিতেও প্রস্তুত না হয়, তখন তাদের সাথে 
যুদ্ধ করা হবে৷ যতক্ষণ না তারা পূর্বোক্ত দু'টির কোনো একটি বেছে নেয়। 


এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে তাদের কুফরের উপর বহাল 
থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। (যদিও মূলত, এটি কুফরের উপর বহাল থাকার অনুমতি 
নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে নিকট থেকে 
প্রত্যক্ষ করার পর এরা মুসলিম হয়ে যাবে। আসলে তাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার 
জন্য এটি একটি দূরদর্শী পরিকল্পনা ।) যেহেতু তারা জিযিয়া দিয়ে নিজেদের রাষ্ট্রে শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তুত হয়, এটাই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের দেশগুলোতে শরীয়ত 
বাস্তবায়নের মোটেই বিরোধিতা করছে না। 


এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলাম চায় কাফেরদের উপরও মুহাম্মাদ খু এর শরীয়ত 
আইন হিসেবে নেতৃত্ব ও সর্দারি করবে। কেননা, ইসলাম বিজয়ী ও সর্বোচ্চে থাকার জন্যই 
এসেছে। ইসলামকে বিজয়ী করার মাধ্যমেই মুনকার তথা অসত্যকে প্রত্যেক স্তর থেকে বাধা 
দেওয়া যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে এবং যে তা না মানবে, 
তাকে শরীয়তের ক্ষমতা বলে বাধা প্রদান করা হবে। এসব ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, 
যেখান থেকে গর্হিত কার্যাদি প্রকাশ পায়। অতঃপর, সমাজ সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য 
ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দারস-তাদরীসের আশ্রয় নেওয়া হবে। তখন মানুষ 
তার আসল স্বভাবের দিকে ফিরতে শুর করবে এবং তার স্বভাব ফাসাদ থেকে পবিত্র হয়ে 
আল্লাহর রঙে রঙিন হতে শুরু করবে। 


এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা গর্হিত কর্মসমূহের মূলোৎপাটনে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি 
প্রদান করেছেন। নাপাকি ও নোংরামিতে পূর্ণ পৃথিবীকে পবিত্র ও পরিষ্কার করার জন্য 


জিহাদকে ফরয করেছেন; যাতে এর মাধ্যমে কুফরের কর্তৃত্ব নস্যাৎ করে ইসলামের কর্তৃত্ব 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। কেননা, মানবসমাজকে অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করার জন্য 
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জরুরি হলো, এসব মাধ্যমকে উৎখাত করা; যা এসব মন্দ কাজগুলো প্রসারিত হওয়ার জন্য 
দায়ী। এ ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো, যেটা স্বয়ং এ মন্দ কাজগুলোর উৎসগিরি। যার 
প্রতি প্রান্তে অশ্লীলতা ও মন্দের দিকে এমনভাবে আহবান করা হয় যে, একজন ভালো ও সৎ 
লোককেও সেদিকে প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায়। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা কোনো 
বুদ্ধিমানের জন্য মোটেও কঠিন নয় যে, যদি কোনো পরিবেশে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপকতা 
লাভ করে যেমন, আমাদের এ যুগে সুদ ব্যাপকভাবে চলমান মন্দ কাজ যেটা রাষ্রযন্ত্র কর্তৃক 
মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তারা যে কোনোভাবে সুদ আদায় করে ছাড়বে। 
সুতরাং এমন পরিবেশে কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্তেও নিজেকে কীভাবে এর ভয়াল থাবা 
থেকে বাঁচাতে পারে? অনুরূপভাবে গানবাদ্য ও মিউজিকের একই অবস্থা। 


সমাজে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠিত এ পরিবেশ পুরো সমাজব্যবস্থাকে তাড়াতাড়ি হোক অথবা দেরীতে 
স্বীয় রঙে রঙিন করে ফেলবে । যদি সব জায়গায় মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে 
সংশোধন করা সম্ভব হতো; তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার মনোনীত আম্বিয়া আ. -গণকে 
পাপাচারে পূর্ণ পরিবেশ থেকে হিজরত ও জিহাদের নির্দেশ প্রদান করতেন না| 











আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত শরীয়ত বাস্তবায়নের গুরুত্ব এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, 
যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব প্রঃ কে দ্বীন দিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন- 
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“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে 


অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অগ্রীতিকর মনে করে।” (সূরা 
তাওবা: ৩৩) 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম আসলী কাফের তথা পূর্ব থেকে অবিশ্বাসী লোককে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না; কিন্তু তার উপর শরীয়তের বিধান মানা আবশ্যক 
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করে। “'মালাউল কওম’ তথা এ সকল প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণীর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার 
নির্দেশ প্রদান করে, যারা মানবসমাজে সীমালজ্ঘন ও অত্যাচার, অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা, 
বদদ্বীনি ও অনৈতিকতার পরিবেশ টিকিয়ে রাখতে চায়। 


শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য এ যুদ্ধের নির্দেশে তো এ সকল কাফেরদের বেলায়, যারা 
এখনো ইসলামও গ্রহণ করেনি । সুতরাং এ সকল শাসকদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী 
হতে পারে আপনি চিন্তা করুন, যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে, মুখে কালিমা 
পাঠ করে; কিন্তু মহান আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের প্রকাশ্য শত্রু। তা বাস্তবায়নের 
প্রচেষ্টাকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত করে; বরং তা তালাশকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়, এ যুদ্ধকে বরং বৈধ মনে করে, সেটাকে তারা জিহাদ মনে 
করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো, তাদের ভিটেমাটিকে ধ্বংস করার জন্য 
বন্দরসমূহ প্রদান করা, তাদের পার্লামেন্টের নিয়মানুযায়ী বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


যাদের রাষ্রব্যবস্থা কুফরের সুতিকাগার। যেখানে আল্লাহর সাথে একটি কুফর করা হয় না; 
বরং অসংখ্য অগণিত কুফর করা হয়। যাদের আদালতের মূল চালিকাশক্তি সেই কুরআন নয়, 
যাকে দিয়ে মুহাম্মাদ ঞ্ কে পাঠানো হয়েছে; বরং, সেটি যাকে গণতন্ত্রের মূর্তিগুলো গ্রহণ 
করে নেয়। যাদের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূহ ও স্তম্ভ অভিশপ্ত সুদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যাকে তাদের সংসদীয় কমিটি হালাল তথা বৈধ সাব্যস্ত করেছে। আর এ 
পার্লামেন্টই মুহাম্মাদ গ্লু এর আনীত শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে বড় প্রতিবন্ধক 


আধুনিক এ যুগ কামনা করে যে, মানবসমাজকে যেন কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের 
করে ইসলামের আলোয় জোত্যির্ময় করে দেওয়া হয়। অজ্ঞতা ও অরাজকতার ব্যবস্থাপনার 
মুলোৎপাটন ঘটিয়ে মহান আল্লাহর নাধিলকৃত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। বিশ্বের কর্তৃত্ব 
শয়তানের গোষ্ঠী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর কিতাবধারীদের হাতে সোপর্দ করা হয়। এ 
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অত্যাচারী সুদি ব্যবস্থা এবং দ্বীন ও দেশের এসব বিশ্বাসঘাতক থেকে কেবল মুসলমান নয়; 
বরং কাফেরদেরকেও যেন বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে মুক্তি দিয়ে চিরশান্তির নীড়ে নিয়ে 
যাওয়া হয়। এটা প্রত্যেক মুসলমানের কাছে কুরআনের কামনা, সময়ের দাবি এবং এ দ্বীনের 
চাহিদা । 


আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে লালন করে, সৎকর্ম দিয়ে নিজের ভূমিকা ঢেলে সাজিয়ে, 
কুরআনের প্রত্যেক আয়াতের পরিপূর্ণ দাওয়াত নিয়ে জেগে ওঠা; অতঃপর, এরই প্রচার- 


প্রসার করা ও অটল থাকার জন্য বিশ্ব পুনরায় আপনার জন্য অপেক্ষমান। মানবতা আজ এমন 
কোনো নাবিকের পথপানে চেয়ে আছে। 


5593 05 cal 5 ০1১ ২১৪ ০৫৪ ৩ 
cual 55 93১ 25 CU 
“্সত্যবাদিতা, আমনতদারিতা ও নেতৃড়ের অনুশীলন কর পুনরায় 
নেওয়া হবে তোমার থেকে বিশ্ব নেতৃড়ের মহান কাজ ।” 

পৃথিবীর সকল ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থার উপর আচ্ছাদিত 
প্রতারণার আবরণ ছিটকে পড়েছে। এগুলো কৃত্রিম ষড়যন্ত্র এবং ধূর্ততা ও প্রতারণা ব্যতীত 
কিছু নয়। 
অতএব, তাওহীদি উম্মাহর পক্ষেই সম্ভব, বাতিল ও অসত্যের ভয়াল থাবায় বিপর্যস্ত 
মনুষ্যত্বের নিমজ্জমান এ নৌকাকে উদ্ধার করা। জুলুম ও নৈরাজ্যের এ সুদি ব্যবস্থার 
আগ্রাসনে বিপর্যস্ত ও অশান্ত এ দুনিয়ায় নিরাপত্তা ও ন্যায়পরায়ণতাদানকারী ব্যবস্থায়ই শান্তি 
ফিরিয়ে আনতে পারে। কেননা, তোমরা ছাড়া অন্য কেউ সে ব্যবস্থার পতাকাবাহী নয়, যা 
মহান আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত। যে ব্যবস্থা রহমতে পূর্ণ, পদাধিকারের কারণে সৃষ্ট বিভেদ, 
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ভাষাগত ও জাতিগত বৈষম্য থেকে পবিত্র । যেটা মানুষকে বাহ্যিক চাকচিক্যের উপর বিচার 
করে না; বরং, তাকওয়াই হলো যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাণি। 


এটা বাস্তব যে, মনুষ্যত্বকে বিশ্বের হিংস্র জানোয়াররা গোগ্রাসে নিয়ে নিয়েছে। তারা 
কোনোভাবেই তা হাতছাড়া করতে চাইবে না। তাদের চোয়ালগুলোতে মানবতার রক্ত লেপ্টে 
আছে। আর এজন্যই প্রত্যেক এ মুসলিমের সাথে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে, যে তাদের 
এ হিংস্্তার বিরুদ্ধে হুংকার ছুঁড়েছে। যাঁরা তাদের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছে। যাঁরা আল্লাহর 
নাধিলকৃত বিধান বাস্তবায়নের দাওয়াত দেয়, যে বিধান মনুষ্যত্বকে দুনিয়া ও আখিরাতের 
ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি দেবে। 


আন্তর্জাতিক ব্যাংকার, বৈশ্বিক সুদখোর এবং মানবজাতিকে শয়তানের দাসে পরিণতকারীরা 
কিভাবে এটা সহ্য করবে যে, কেউ এসে মানবজাতিকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করবে? 
এজন্যই তো পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসের(জিহাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডামাডোল পিটানো হয়েছে। এই 
শয়তানী মিশন বাস্তবায়ন করার জন্যই বিভিন্ন নতুন নতুন সামরিক জোট, কিছু প্রকাশ্যে কিছু 
গোপনে গঠন করা হয়েছে। শেষ অবধি তারা পরাজয়ের সম্মুখীন এ যুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন 
দেখছে। 


অতএব, এ পথে কিছু কষ্ট তো হবেই ৷ কিছু বিপদ তো আসবেই ৷ কিন্তু যদি সম্মুখপানে বড় 
মাকসাদ থাকে যে, মানুষকে মানুষ বানানো, তাকে তার রব পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, তাকে 
পরাশক্তিগুলোর বন্দেগি থেকে মহান আল্লাহর বন্দেগির দিকে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর সত্তার 
উপর পূর্ণ ঈমান আনানো, সৎকর্ম দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মজবুত করা এবং 
পরস্পরকে হক্ক ও সবরের উপদেশ দান’ এর মানহায। 


এখানে যদি জান যায়, তারপরও সে বিজয়ী। যদি মুসীবতের স্বীকার হতে হয়- জেল, 
অন্ধকার কুঠরি, ফাঁসির দড়ি; তাহলে যুগের শপথ! সেই তো ০! ০এএ| ১১২ এর বাস্তব 
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প্রতিচ্ছবি, মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সম্মানিত ও সন্ত্ান্ত, সবচেয়ে নিষ্ঠাবান ও 
ওয়াফাদার, যে শুধুমাত্র নিজের সহোদর, সগোত্র ও দেশের জন্য যুদ্ধ করে না; বরং এজন্য 
যুদ্ধ করে- যে স্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন রাসূল ঞ্ এর সাহাবায়ে কেরাম। 


১৬খ। 2১ ১১৬৮ এ! 2 ৩১৬ ৩৯ ১৬৭। 0 


প্রতিপালকের দাসত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য” 

আজ সাহাবায়ে কেরামের রাযি. উত্তরাধিকারীগণ এই মহান মিশনের কারণেই পৃথিবীব্যাপী 
তাগুতদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। এর জন্যই কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করছে, হিজরত করছে 
এবং দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে। শুধুমাত্র এ চিন্তায় যে, যেন এ উম্মাহ পরিপূর্ণ কিতাবুল্লাহ'র 
অনুসরণ করে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করে। এরা কুফফারদের সাথে যুদ্ধ জিহাদ করে, 
তাদেরকে জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছে; অথচ আইম্মাতুল কুফর তথা 
কুফফারদের লিডাররা তাঁদের হত্যা করছে। তাঁদের উপর বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে। তাঁদের 
সাথে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু তাঁরা কত সম্মানিত, কত দরদি, কত সহমর্মী, মানুষের 
জন্য কত উপকারী বন্ধু যে, তাঁরা শুধু এ ফিকির করছে- কীভাবে মানুষ ক্ষতিণ্রস্থতা থেকে 
রক্ষা পাবে। তাঁরা চায় কুফফাররা ইসলামে প্রবেশ করে চির ক্ষতিগ্রস্থৃতা থেকে মুক্তি পাক। 
এঁরা তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করে এবং কুফর থেকে বাধা প্রদান করে। তাঁরা 
নিজেদের জানবাজি রেখে কুফফারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিয়ে 
চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতসমূহের দিকে নিয়ে আসে। 

এমন পাগলদের ব্যাপারেই ঘোষণা করা হয়েছে- 
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“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো 
হয়েছে। তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ।”(সূরা আলে-ইমরান: ১১০) 


আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ চুড়া অর্থাৎ যদি কিতালও করতে হয়; 
তাহলে তাঁরা কিতালও করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, “তোমরা এর উপর 
কিতালও করবে ।” 


এগুলোই সফল ব্যক্তিদের পরিচিতি। এরাই আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়াপরবশ, যাঁরা 
কাফেরদেরকে হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসার জন্য নিজেদের জানের নযরানা পেশ করে। 
এঁরা আল্লাহর মাখলুককে ফাসাদ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে আসল প্রকৃতি ও স্বভাবের 
উপর ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেদের সত্তাকে বিলীন করে দেয়। মরু থেকে মরু, জনপদ 
থেকে জনপদ, পাহাড় ও উপত্যকা, জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ সব জায়গা তাঁদের রক্তে রঞ্জিত 
হয়েছে। এ পাগলরাই ধন-সম্পদ ও জানের বাজি লাগিয়ে অত্যাচার ও সীমালজ্ঘনের এ 
ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে। 

কেননা, যখনই মুসলমানদের থেকে এ জযবা হারিয়ে গেছে, তখনই বিশ্বে শরীয়তের কর্তৃত্ব 
সরে এসেছে। অতঃপর, উসমানী খিলাফাহকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে মুসলিম 
বিশ্বে অন্ধকারের কালো মেঘ এমনভাবে ঘনীভূত হয়েছে যে, কোনো আলোকিত ভোরই 
বলতে পারবে, কে আপন এবং কে পর? কে দোস্ত কে দুশমন? কে হত্যাকারী, কে 
ইনসাফগার? কে ডাকাত আর কে পথপ্রদর্শক? 


কিন্তু সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যখন চৌদ্দশত হিজরীর (বিংশ শতাব্দী) সূর্য অন্তমিত 
হয়েছে এবং পনেরোশত শতাব্দীর সূর্য উদিত হয়েছে, তখন মহান আল্লাহ খোরাসানের পবিত্র 
ভূমি থেকে আফগান জাতিকে নিজেদের দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য, তা মজবুত করার জন্য এবং 
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আল্লাহর জমিনে তাঁর কিতাবের বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য মনোনীত করেছেন। আর সন্ত্ান্ত 
জাতির ঈর্ষান্বিত পবিত্র ভূমিকে ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য এক শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছেন। 


উসমানী খিলাফত ধ্বংসের পর এটাই প্রথম দৃশ্য ছিল যে, মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে কোনো 
এক জায়গায় জিহাদের জন্য একত্রিত হয়েছেন এবং দেখতে দেখতে ত্যাগ ও কুরবানির 
এমন আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন, যেটা ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। 
আফগান জাতি যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুরবানি পেশ করেছে, তা ইসলামের 
ইতিহাসে এমন এক সুবর্ণ সুযোগ যে, দক্ষ কলমবাজদের উপর তা খণস্বরূপ; যা বিশ্বের 
সামনে তুলে ধরা তাদের উপর আবশ্যক । বহু কাহিনী- কান্দাহার ও হেলমান্দের কাহিনী, 
প্রতিভাবান যুবক, সাদা দাড়িওয়ালা বুযুর্গ এবং অল্প বয়স্ক মুজাহিদদের বীরত্বের কাহিনী, 
সন্তান্ত মা, আত্মমর্যাদাশীল বোন, ছেলেদের এমন কুরবানি; যা বর্তমানে পশতুদের সামাজিক 
রীতিতে পরিণত হয়েছে। 


এ বাস্তবতাকে কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আফগান ভূমিতে পতিত 
শহীদের রক্ত দেশ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিভক্ত মুসলমানদের অন্তরে মুহাম্মাদ & এর 
উম্মাহর অংশ হওয়ার অনুভূতি জাগরিত করে দিয়েছে। এটা এ জাতির ত্যাগের সুফল; যারা 
শত বিভক্ত, হয়রান এবং মনস্তাত্বিক দিক থেকে পরাজিত উম্মাহকে সমস্যা সমাধানের পথ 
স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মরীচিকায় সঠিক পথ তালাশকারী জাতিকে 
সঠিক সিরাতে মুস্তাকিমের পথের দিশা দিয়েছেন। উম্মাতে মুসলিমাকে জিহাদের দিকে 
আহবান করেছেন। তাদেরকে দুর্বলতা সত্তেও শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করার সাহস 
যুগিয়েছেন। মহান আল্লাহর সেই সুন্নাহকে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দুর্বলদের মাধ্যমে 
সাথে সাথে অফিস-আদালত এবং সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। অতঃপর অন্য আরেক বিশ্ব 
প্রভুর দাবিদার আমেরিকাকে তাদের মূলকেন্দ্রে ৯/১১ এর বরকতময় অপারেশনের মাধ্যমে 
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লাঞ্চিত করেছেন এবং এরপর তার ইজ্জত ও সকল প্রতিপত্তিকে আফগানিস্তানের পাহাড়- 
পর্বত, মরুভূমি ও উপত্যকাগুলোতে দাফন করার সুব্যবস্থা করলেন। 


আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার জন্য হক পথে চলে নিজেদের জিন্দেগীকে ঢেলে 
সাজানো ব্যক্তিদের ইতিহাস তো এমন আলোকোজ্জ্বলই হবে যে, তাদের শ্বাস প্রশ্বীসের 
কারণেই এ অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে আলো অবশিষ্ট থাকবে। এরা প্রত্যেক যুগেই নিজের 
কলিজার তাজা রক্ত দিয়ে এমন সময়ে চেরাগ জ্বালিয়েছে, যে সময় তুফানের সামনে 
দাঁড়ানোর সাহস করতে পারে না। এক চেরাগ থেকে অন্য চেরাগ জ্বলতে থাকে । আসমান 
সাক্ষী যে, শত ঝড়-তুফান এবং অন্ধকারের কালো মেঘ থাকা সত্তেও এ চেরাগগুলোর আলো 
প্রত্যেক যুগে অন্ধকারের মাঝেও দেদীপ্যমান ছিল এবং পথভোলা লোকদের পথের সন্ধান 
দিত। এমন খোদাপ্রেমিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে কাফেলা প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছে যেত। 
আল-হামদুলিল্লাহ এখনো কাফেলা গন্তব্য পানে এগিয়ে চলছে। 


এরা বাস্তব প্রতিচ্ছবি রহমাতুল্লিল আলামীন ঞ্$ এর এই ফরমানের- 
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ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত| তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের 
শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে ।”(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- 
২৪৭৬, ই.ফা.) 
অন্য রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো এসেছে, 2৫৫৬ ১ 595৫ * “তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের পরোয়া 
করবে না।”(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২৮, হাদীস নং- ১৬৮৮১, শামেলা) 
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আসুন! এদের সাথে যোগ দিয়ে মানবতাকে চরম ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন! মুসলমানদের 
দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের উসিলা হোন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান 
বাস্তবায়নের জন্য, এ খোদাপ্রেমিকদের সঙ্গ দিন। যে কোনোভাবেই হোক, জান দিয়ে অথবা 
মাল দিয়ে অথবা ভাষা দিয়ে এমনি দু'আর মাধ্যমে হলেও এ আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গ দিন। 


কেননা, অতিক্রান্ত প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সাথে সময়ও হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। 
সঞ্চিত বস্তু হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতিক্রান্ত প্রত্যেক মুহূর্ত হয়তো কল্যাণের পথে অথবা 
অকল্যাণের পথে । অতঃপর, সেই দিন নিকট থেকে নিকটে চলে আসছে, যেই দিন কল্যাণ ও 
অকল্যাণের রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে। ঘোষণা করা হবে, কার ব্যবসা লাভজনক, কার সঞ্চয় 
কল্যাণ বয়ে এনেছে, আর কারটা তাকে ক্ষতির নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেছে? 


আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে সফলকাম ব্যক্তিদের মাঝে 
অন্তর্ভুক্ত করুন এবং উম্মাহকে ইজ্জত ও মহত্ব দান করুন (আল্লাহুম্মা আমীন) 


৩4৬০০ AT ৬) এত als ০৯ ৬৬ jis এ ৬৮০১ 


সসংসবতববৎসবসংসসংসসসসংসংসংসৎসৎ 











দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১ আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২ 


এ+ ০ রি £ ০৫ রি ন ন 6 ন 
Ad 158 09 ০2১01 1১ 0 *4-]] 22]12] ০0] ambi 
অর্থ: “তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং দ্বীনের মধ্যে বিভেদ ০2 রর 941 এ 


সৃষ্টি করো না ।” (সুরা আশ্‌ শুরা ৪২, আয়াত ১৩) দ্বীন ত্বায়েমের সঠিক পথ 
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বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় সং 
ot Rall ol Bohl দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ 
দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ শায়খুল দস 
মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী 





শায়খুল হাদীস 
সহযোগিতায় 
মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী ae 
পরিচালক : মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, প্রকাশনায়: 
বাংলাদেশ । 
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স 
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ http://khutba.tk.com 
মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা । 
সাবেক শায়খুল প্রকাশকাল : রজব ১৪৩৩ হিজরী, জুন ২০১২ ইসায়ী 


হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল । 
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩ 
বিঃ দ্রঃ- কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিত বিনা মূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী 
বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে মারকাজ কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ 
করার অনুরোধ রইল । 


মূল্য ৪ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মাত্র 

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স 
মোরকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান) 

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা । 


মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫ 


Deen Qayemer Shothik Poth 
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani 
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka 
Price: 300.00 Tk. US. $ 10.00 
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দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ’ বইটি উপহার দিলাম । 
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সাক্ষর ও তারিখ অর্থ: “আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! 
অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের 
করুন এ জনপদ থেকে" যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার 
পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন । আর নির্ধারণ করুন আপনার 

পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ৷” (সুরা নিসা ৪, আয়াত ৭৫) 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭ 


আল ইহদা 


* যারা সত্যের সংগ্রামে ও মিথ্যার মুলোৎপাটনে সীসাঢালা প্রাচীর । 


বিনিময়ে । 
* যারা নিজেদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও 
গিরিগুহাকে নিজ আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে । 


* যারা কখনো বন্দুকের ছায়াতলে আবার কখনো ট্যাংকের গোলায় 
জামাত খুজে বেড়ায় । 

* যারা অসহায় নারী-শিশু ও মজলুমানদের ফরিয়াদের জবাবে অলী ও 
নাসীর (বন্ধু ও সাহায্যকারী) হয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । 
শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আবেদনে মগ্ন । 

* যারা দুশমনের মোকাবেলা করতে গিয়ে হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি 
হারিয়ে ঙ্গুত্বের জীবন যাপন করছে । 

* যারা ঘোড়ার লাগাম ধরে কোন অসহায় নারী ও শিশুর চিৎকার ও 
মজলুম ভাইয়ের আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত । 
-সেই সকল মর্দে মুমিন আল মুজাহিদুনা ফী সাবীলিল্লাহর জন্য 

* যারা তাদের প্রভু ইহুদী-খৃষ্টানদের খুশি করার জন্য কোরআন থেকে 
জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে আগ্রহী । 

যারা কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত জিহাদকে “ইসলামের 
নামে জঙ্গিবাদ’ বলে আখ্যায়িত করে মুসলিম যুব সমাজকে বিভ্রান্ত 
করার কাজে লিপ্ত । 

যারা কোরআন হাদীসের অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত জিহাদকে অস্বীকার 
করতে না পেরে শুধুমাত্র 'আত্মরক্ষামূলক জিহাদের কথা বলে তাদের 
পরম বন্ধু ইহুদী-খৃষ্টানদের খুশি করতে চায় । 

যারা জিহাদকে নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, কথার জিহাদ ও 
মিছিল-মিটিংয়ের জিহাদের মাধ্যমে অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 
বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করছে । 
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* যারা দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ পরিত্যাগ করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, 
রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত । 


* যারা ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের 
ইবাদতে লিপ্ত । 


৪ যারা নবীওয়ালা কাজের নামে জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী কাজে জান-মাল 
ব্যয়ে বত । 


-ইসলামের সেই সকল নাদান দোস্ত, অসহায়, দূর্বল ও ইহুদী- 
খৃষ্টানদের পী’চাটা গোলাম, জ্ঞানপাপীদের প্রতি 
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“তোমাদের উপর (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করাকে ফরজ করে 
দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং 
হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর হতে পারে কোন বিষয় 


তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । 


আর (প্রকৃত বিষয়) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না ।” 
(সুরা বাকারা ২, আয়াত ২১৬) 
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শহীদদের মর্যাদা 
শহীদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্ডি............ ee. ৩৯০ 
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প্রশ্নোত্তরে জিহাদ বিষয়ক কিছু সংশয় নিরসন 
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দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ১৭ 
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শক্রুবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্যে কি জিহাদ করতে হবে?.. ৪৬৬ 


প্ৰশ্ন: রাসূলুল্লাহ সা. জীবনে কয়টি যুদ্ধ করেছেন? 
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দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯ 
অর্থাৎ তলোয়ারের যুদ্ধ ত্যাগ করে, নফসের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ 


করে তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক? ............. ০০০ ৪৬৮ 
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ভূমিকা 

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাববুল আলামীনের জন্য । আমরা কেবলমাত্র 
তারই প্রসংশা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা 
করি এবং তার কাছেই হেদায়েত চাই । আমরা আমাদের নফসের সকল 
অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভূল-্রান্তি থেকে তার কাছেই আশ্রয় চাই । 
তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ্‌ করতে পারে না। 
আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে 
না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি 
এক ও একক, তার কোন শরীক নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত 
রাসূল । 

আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা আল্লাহর কালাম (আল্লাহর 
কথা)। আর সর্বাধিক উত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ । সর্বাধিক উত্তম কাজ কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কাজ । 
আর সর্বাধিক মন্দ কাজ কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বেদ'আত কাজ এবং 
সকল বেদ‘আত গোমরাহী আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম । 


বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতি আজ দু'টি বিষয়ে খুবই উদাসীন । অথচ 
ইসলামের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য এ দুটো জিনিষ খুবই প্রয়োজন । 
একটির সম্পর্ক ঈমান ও আব্দার সাথে, অপরটির সম্পর্ক আমলের 
সাথে । একটির সম্পর্ক ইবাদতের ভিতরের অবকাঠামোর সঙ্গে, অপরটির 
সম্পর্ক বাহিরের অবকাঠামোর সঙ্গে । আর তা হলো: তাওহীদ ও জিহাদ । 
তাওহীদ হলো মুসলিম জাতির ঈমানের মূল ভিত্তি বা ভিতরের 
অবকাঠামো । আর জিহাদ হলো ইসলামের স্থায়ীত্বের মূল ভিত্তি বা 
বাহিরের অবকাঠামো । অন্তরে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবেন আল্লাহ (সুব:), আর 
সেই লক্ষ্যের দিকে চলতে হবে এঁ পথ ধরেই যে পথ “78 
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খা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,১ ‘el 0১4০5 
রূহুল আমীন জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে এবং 
নাযিল হয়েছে ৭১ ০০ ০১ Ul SP রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর অন্তরে যাতে তিনি লোকদের সতর্ক করতে পারেন ৷* 
অর্থাৎ সকল কাজ করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সুন্নাহ মোতাবেক । 

কিন্ত আজ মুসলিম জাতির ভিতরে এই দু’টি জিনিষেরই অভাব । কারো 
ভিতরে তাওহীদ আছে কিন্তু জিহাদ নেই । বরং আছে বহু দলীয় গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বহু রব ও বহু ইলাহের ইবাদত । 
আবার কারো ভিতরে জিহাদ আছে কিন্তু তাওহীদ নেই বরং পীর-মুরিদী, 
ত্রীকার মনগড়া আমল । আর এর মাধ্যমে সহজে জান্নাতে যাওয়ার নব 
ছাবেরিয়া ইত্যাদি নামক তথাকথিত শর্টকাট রাস্তা । 


অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জান্নাতে যাওয়ার 
আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি কি বলেছিলেন? তিনি যা 
বলেছিলেন নিম্নের হাদীসটিতে তার বিবরণ রয়েছে: 

এত: 0৩ ¢ dl ০০০৫ ০০৭ Sf ঞ লে 8:০৩ ৬৪ ০১৪১৪ 
2 


Bogs 


9 ৫ ul Ly , Al রি ৩৫ 4০0০ 5925 ৯১৪১৪) সখ, ১৭) 

310৮০ ৬ ১৬৭ ০০০69 9 8:4৬ 5৪৪ 
অর্থ: “মুআজ ইবনে জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
হে আল্লাহর নবী ! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যে আমল আমাকে 





১ সুরা ওয়াকেয়া ৫৬:৮০ । 
২ সুরা শুআ'রা ২৬:১৯৩। 
* সুরা শুআ'রা ২৬:১৯৪ । 
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জান্নাতে প্রবেশ করাবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, বাহ! তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করেছ । তবে এটা 
আল্লাহ (সুব:) যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য খুবই সহজ । আর তা 
হলো: এক আল্লাহর ইবাদত করবে তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে 
না। ফরজ সালাতগুলো কায়েম করবে । ফরজ যাকাত আদায় করবে । 
আমি কি তোমাকে সকল কাজের মূল ভিত্তি, তার পিলার বা খুটি এবং তার 
সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে বলবো না? সকল কাজের মূল হলো ইসলাম । তাই 
তুমি ইসলাম গ্রহণ করো এবং শান্তিতে থাক । আর তার পিলার বা খুটি 
হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো ‘আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা ।”* 


এই হাদীসে যেভাবে ইসলামের অস্তিত্বের বিষয়গুলোকে গুরুত্সহকারে 
উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিভাবে ইসলাম টিকে থাকার জন্য যে জিনিষটির 
প্রয়োজন সেটিও গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে । আর তা হলো 
'ঞ ৮০ ৬৪ ১০৬ 445 52550” ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ করা । সুতরাং এই উম্মত যখন ইসলামের সবেচ্চি চুড়াকে 
যথাযথ গুরুত্বের সাথে হেফাজত করবে তখন অন্যান্য শাখাগ্তলোও নিজ 
অবস্থানে মর্যাদার সাথে বহাল থাকবে । অন্যথায় সেগুলোও বিনষ্ট হয়ে 
যাবে। 

অনেকে বলে থাকে, ইসলামের পঞ্চবেনার মধ্যে তো জিহাদের কথা উল্লেখ 
নেই, সুতরাং ইসলামে জিহাদের তেমন কোন গুরুত্ব নেই । এই হাদীসে 
সেই প্রশ্নেরও সুন্দর সমাধান দেওয়া হয়েছে । কারণ যে হাদীসে ইসলামের 
বেনা পাঁচটি বলা হয়েছে সেখানে শুধু ইসলামের পাঁচটি পিলারের কথা বলা 
হয়েছে । আর এ কথা সকলেরই জানা যে শুধু পিলারের নাম বিল্ডিং নয় । 
বিল্ডিংয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে দরজা-জানালা, টয়লেট-বাথরুম 
হলো ছাদ ৷ ছাদ বিহীন শুধু পিলারের কোনই মূল্য নেই । বরং ছাদ না 
থাকার কারণে আস্তে আন্তে পিলার গুলোই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক 





* মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী । মুসনাদে 
আহমদ ২২০৬৪; সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩ । 
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তেমনিভাবে এই হাদীসে ইসলাম নামক বিল্ডিংয়ের সেই গুরুত্বপূর্ণ ছাদ 
বলা হয়েছে ‘আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'কে | জিহাদ বিহীন ইসলামের 
বিল্ডিং পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা সম্ভব নয় । জিহাদ ব্যতিত নিজের ঈমান 
রক্ষা করাও সম্ভব নয়। এ কারণেই এই হাদীসে জিহাদকে ইসলামের 
সর্বোচ্চ চূড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । আর জিহাদের মাধ্যমেই 
আল্লাহ (সুব:) তার বান্দাদের পরিক্ষা করে থাকেন । কারণ যুদ্ধের 
ময়দানেই পৃথক হয়ে যায় যে, কে সত্যিকার মুমিন আর কে মুনাফিক । 
সাহাবায়ে কিরামগণ বলতেন: ‘আমরা ততদিন পর্যন্ত মুনাফিক চিনতে 
পারি নি যতদিন পর্যন্ত জিহাদের বিধান নাযিল না হয়েছে । 


বর্তমানেও দ্বীন কায়েমের জন্য মুসলিম দেশগুলোতে নানা রকম চেষ্টা 
চলছে । কেউ মনে করছেন, বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া ইসলাম 
কায়েম করা সম্ভব নয় । আবার কেউ মনে করছেন তাবলীগ জামাআতের 
মাধ্যমেই কেবলমাত্র দ্বীন কায়েম করা সম্ভব । আবার কেউ মনে করছেন 
হবে । আর এ জন্য তারা হয়তো জিহাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে নতুবা 
জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে । নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, কথার 
জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদের ব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতির মধ্যে 
জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । তাদের অন্তর থেকে বাতিলের বিরূদ্ধে 
যুদ্ধ করার চেতনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । মুসলিম জাতির অবস্থা এমন এক 
পর্যায়ে গিয়ে দাড়িয়েছে যে, এখন যদি এ মানব রচিত, মনগড়া 
পদ্ধতিগুলোর বিরূদ্ধে কথা বলা হয় তখন তারা প্রশ্ন করে; তাহলে দ্বীন 
কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি? অথচ দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। 
পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
৮ গা Uy ৪5) এড dl ৬৩ এ] ৫৯০১ ০৪ GA ০১৬০ ০৪ 
&1 05 2 ১৫৮3 ১৮০১ BEN ১০09 BUF 5৬ SAS 
অর্থ: “হারেস আল আশআ'রী (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ 
দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন । (সে কাজগুলো হচ্ছে) 
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(ক) £৩%। (আল জামা-'আহ) (সংগঠন/এক্য) একজন আমীরের অধীনে 
এক্যবদ্ধ হওয়া । 

(খ) ৬৮ (আস সামউ') আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা । 

(গ) 2৬। (আত ত্ব-আহ) আমীরের নির্দেশ পালন করা । 

(ঘ) ৪৯1 (আল হিজরাহ) হিজরত করা । 

(ঙ) ১$। (আল জিহাদ) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা । 

বক্ষমান কিতাবটিতে মূলত: দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ (সুব:) কতৃক 
প্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক প্রদর্শিত এই 
পাঁচটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । এর মাধ্যমে মুসলিম 
এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । 

যেহেতু আমি নিজে কোন বাংলা সাহিত্যিক নই এবং আমার সঙ্গে যারা 
এই গুরুত্পূর্ণ কাজে সহযোগীতা করছে তারাও কেউ বাংলা ভাষায় 
পারদর্শী নন, তাই ভাষাগত ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক । তাই ভাষার 
দিকে না তাকিয়ে বিষয়বস্তকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ 
রইল । 

আল্লাহ সুব:) আমাদের সকলকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন । আমীন! 


মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী 

পিতা: মৃত নূর মুহাম্মদ হাওলাদার 

গ্রাম+পোষ্ট: হেউলিবুনিয়া, থানা+জেলা: বরগুনা 
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাং 

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩ 


* তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল 
আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিববান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৪ মুসান্নীফে আব্দুর 
রাজ্জাক ৫১৪১; তাহকীক : মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিববানে 
হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২৮ 


প্রকাশকের কথা 
aT 3 29০00 ২০ এত 20009 649 afl ০ all ১০ 
2 ০4001 অত 01 01955 09 HEAD DIU, ০১ abil 
মুসলিম জাতি আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ । দল-উপদল, 
ফেরকাবন্দী, মনগড়া তরিকা ইত্যাদি সহ নানাবিধ কারণে ইসলামের 
সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা । ইসলাম, মুসলিম, ইলাহ, রব, ঈমান, 
পরিভাষাগ্তলোর মনগড়া ব্যাখ্যা করছে তারা | শির্ক-বিদ“আতের সয়লাবে 
হারিয়ে গেছে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন ও সঠিক পরিচয় । কবর পূজা, 
মাজার পূজা, পীর পুজা ইত্যাদি 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে'র বাতিল 
রুসমগ্ডলোকেও হার মানিয়েছে । 
অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ্‌ ও 
বহু রবের ইবাদতের রাস্তা খোলা হয়েছে । মন্ত্র--এমপি ও শাসকদেরকে 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আইনদাতা-বিধানদাতা, আইন প্রণয়ন করা 
ও প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার ক্ষমতা 
দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের মত আল্লাহর আসনে বসানো হয়েছে। 
ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি 
পেতে হলে সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ত্যাগ করে আমাদের আবার ফিরে 
আসতে হবে কুরআন-সুনাহর দিকে । 


এই সিরিজ প্রকাশনা । ইতিপূর্বে “কিতাবুল ঈমান”, “কিতাবুত তাওহীদ”, 
“কিতাবুল আকাঈদ”, “কিতাবুস সাওম”, “কিতাবুষ যাকাত”, “কিতাবুল 
“মরণের আগে ও পরে” এবং “কিতাবুদ দু'আ” নামে দশটি কিতাব 
আমরা প্রকাশ করেছি । যা পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ৷ এটি 
আমাদের একাদশতম প্রকাশনা “দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ” | 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯ 


সচেতন পাঠক মহলে “শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন 
রাহমানী” সাহেবের পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে 
হয় না। আর যারা নতুন তারা এ কিতাব পড়লেই তার সম্পর্কে ধারণা 
পাবেন । শায়খের সীমাহীন ব্যাস্ততা আর ধারাবাহিক সফরের মধ্যে খুবই 
স্বল্পতম সময়ে এই কিতাব বের করায় এতে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু 
বেশীই বানান ও শব্দ বিভ্রাট থেকে যেতে পারে । তবে আকীদা ও কুরআন 
সুন্নাহর খেলাফ কোন বিষয় আশা করি এতে নেই। 

উক্ত কিতাবে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা লেখকের নয়, বরং 
প্রকাশক মহলের বলে গ্রহণ করার ও সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত 
করার অনুরোধ রইলো । 


মহান আল্লাহ (সুব:) আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন, 
আমীন! 


-আল হাদীদ পাবলিকেশন্স 
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এ] le 90038 8 ০8৫ ৫৩৮৪ 
অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 
হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 
জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়) ৷” (সূরা আনফাল ৮:৩৯) 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩১ 


প্রথম অধ্যায় 


ইকামাতে দ্বীনের ব্যাখ্যা 
প্রশ্ন: দ্বীন’ শব্দের অর্থ কি? 
উত্তর: “দ্বীন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে । কুরআন মজীদে বিভিন্ন অর্থেই 
এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে । কোন্‌ স্থানে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে 
তা পূর্ণ বাক্য থেকে বুঝা যাবে । যে বাক্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বুঝার উপায় নেই । 
‘দ্বীন’ শব্দের কয়েকটি অর্থ কুরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় । নিম্নে তা 
উল্লেখ করা হলো: 
এক: প্রতিদান, প্রতিফল, বিনিময় ইত্যাদি । 
দুই: আনুগত্য বা হুকুম মেনে চলা । 
তিন: আনুগত্য করার বিধান বা আনুগত্যের নিয়ম (যা ওহীর মাধ্যমে 
নির্ধারিত) । 
চার: আইন অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে নিয়মের অধিনে চলে, অনুরূপ সমাজ 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় (যা ওহীর মাধ্যমে নয় বরং মানুষের সৃষ্টি 
করা) । 
কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত থেকে দ্বীন শব্দের এসব অর্থ অত্যন্ত 
পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় । 


প্রথম অর্থ: প্রতিদান বা বদলা 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
{£ : UN] (5241 eg ৫৪] 
অর্থ: “প্রতিদান দিবসের মালিক ”* 
তাফসীরে বাইযাভীতে বলা হয়েছে: 
১০ 3509: En) ৫৩০৩ ০৫১৩ LSD 0) LF OF 02401 853 
1903 LS ৮১১১ 01322 








৬ সুরা ফাতিহা: ১:৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৩২ 
ইয়াউমুদ দ্বীন হচ্ছে “ইয়াউমূল জাযা’ বা বিনিময় দিবস | এ অর্থেই একটি 
আরবী প্রবাদ রয়েছে ‘কামা তাদ্বীনু তুদ্ধানু* অর্থাৎ “যেমন কর্ম তেমন ফল? । 
এ অর্থেই আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব “হামাসাহ'তে বলা হয়েছে: 
“শক্রতা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না, তাই আমরা তাদেরকে 
কর্মানুযায়ী উচিৎ বিনিময় দান করেছি ।”* 


অপর এক আয়াতে বলা হচ্ছে: 

(৭:১৬৪১] (১6৩৮5 ৬] 
অর্থ: “না, তা নয়, বরং তোমরা প্রতিদানকে মিথ্যা মনে করেছো ।”৮ 
এ আয়াত দুটিতে দ্বীন শব্দের অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা ইত্যাদি । 
আখেরাতে মানুষের কাজের যে বদলা দেয়া হবে তাই এখানে বুঝানো 
হয়েছে। 


দ্বিতীয় অর্থ: আনুগত্য 
আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান “লিসানুল আরব’ এ বলা হয়েছে; 


১৮19 ০৪৬ a এ 0৯ ৩০ এ 3০৪৬০ এ ০০১ ভিড ১ ৩০১৪ 





৩০০০০ 4১ sf 0১ 401১ 5 4] 
“১15 শব্দের একটি অর্থ £ 2 বা ‘সে আনুগত্য করল” । এ থেকে =: 
মানে £৬ বা আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা । নিজেকে কারো গোলাম 
বানানো 1” 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
«217 5069 ৩৮ ০০১03 9০৭ ৬১ ৩ লিন সি) OG এ] ৩০১ 2) 
[AY : ols পা] {044% 
অর্থ: “তারা কি আল্লাহর দ্বীনের (আনুগত্যের) পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ 
করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলো ইচ্ছায় বা 





* তাফসীরে বাইযাভীর সুরা ফাতেহার ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 
* সুরা ইনফিতার: ৮২:৯ । 
» লিসানুল আরব ১৩ খন্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৩ 


অনিচ্ছায় তারই আনুগত্য করে এবং তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন 
করানো হবে 1” 
এখানে “দ্বীন” শব্দটি আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য অর্থেই ব্যবহার করা 
হয়েছে । 
অপর আয়াতে বলা হয়েছে; 
[1:৮1] (501 % ০4৯ ৭ ৩) 

অর্থ: “অতএব আল্লাহর ‘ইবাদাত’ কর তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে ।”* 
অপর আয়াতে বলা হয়েছে: 

[1৭:55] (4) 500 ০3৫3 LB ৩5৫ ৫ ৬ 9০৬2) 
অর্থ: “আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় 
এবং দ্বীন (সকল প্রকারের আনুগত্য) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় ।”১২ 
এখানে ফিত্না অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী ইসলাম 
বিরোধী শক্তি । যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে এখানে বলা হয়েছে যে, বিরোধী 
শক্তিকে এমনভাবে দমন কর যাতে আল্লাহর আনুগত্য করতে কেউ বাধা 
দিতে না পারে । 
এ তিনটি আয়াত নমুনা স্বরূপ দেয়া হলো । কুরআনে এ জাতীয় আয়াত 
বহু আছে ৷ উল্লেখ্য যে, আনুগত্যই হলো দ্বীন’ শব্দের প্রধান অর্থ । 


তৃতীয় অর্থ: আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা (ওহীর মাধ্যমে 
নির্ধারিত) 





[1৭ : ০1৯ পা] (০ a ১২০ (201 ৬1) 
অর্থঃ “নিশ্চই আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন 
(আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা) 1”৯৩ 
এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরে বাইযাভীতে বলা হয়েছে: 


** সুরা আল ইমরান ৩:৮৩। 
» সুরা আয যুমার ৩৯:২। 

* সুরা আল বাকারা ২:১৯৩। 
** সুরা আলে ইমরান ৩:১৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩৪ 


se ৬50 6১৪০৫ 6১3 ৪৪ ১৯৪ OLY এ ১৮ Bl এ ৬৮৮ ৩৪১ এ 
৮০১ ৮৬ ঞ এ এর এ 
অর্থ: “আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয় । আর 
তা হলো তাওহীদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 
আনীত জীবন বিধানকে লৌহ বর্ম পরিধান করার ন্যায় গ্রহণ করা ৷” 


অপর আয়াতে একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে: 
এ] (৮৯ ৮ ৪৭ ও ৯) দি এক ৬১ Co ০ Fb ভে ৮০) 
[Ae : ০1০৮ 

অর্থ: “যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) চায়, তার কাছ 

থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের 

অন্তর্ভূক্ত হবে ৷”*৫ 

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বা আনুগত্যের বিধান হচ্ছে 

ইসলাম । 

অপর আয়াতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে: 

৮21 এ 2০১ এ ৩৩! এটা SA ৮৯ হ এ ও সেথা লে শর 6৮) 
[NY : ০১১১০] (১1১৮5 0 0 1১ এ ভাট ৬৯) 

অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; 

(তা হচ্ছে এ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ 

দিয়েছিলেন । আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং 

ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন 

কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের 

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।”* 





* তাফসীরে বাইযাভী সুরা আল ইমরানের ১৯ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 
* সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫ । 
১* সুরা শু'রা ২৬:১৩ । 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৩৫ 


অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:)সব নবীকেই তার নাজিলকৃত জীবন ব্যবস্থা কায়েম 

করার নির্দেশ দিয়েছেন । 

আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে ইরশাদ 

হয়েছে: 

৪১ ৯195 এ এ 5০ উল ১০) এ ৫5০ ০০) তা %) 
[৭ : ০] {og 

অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, 

যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন। যদিও 

মুশরিকরা তা অপছন্দ করে ।”** 

সাথে সাথে এই ঘোষণাও দিলেন যে, 

[৮:5৩] (৬১ ৮৫ এ 2921) 

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম !”* 

অর্থাৎ জীবনে একমাত্র আনুগত্যের বিধান যাতে পালন করা যায় এবং 

কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন বিধান থেকে কিছু নিতে না হয় সেজন্য 

তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণ করে দিলাম । 

উপরের আয়াতগুলোর মাধ্যমে দ্বীন’ শব্দের অর্থ “জীবন ব্যবস্থা" এটি 

প্রমাণিত হলো । 


চতুর্থ অর্থ: মানব রচিত আইন, রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থা 

দ্বীন শব্দটি যেভাবে আল্লাহ প্রদত্ত আইন, বিধান, রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থা 
অর্থে ব্যবহত হয় তেমনিভাবে মানব রচিত আইন, বিধান, রাষ্ট্র ও জীবন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে । যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে: 





[৭ : 53550] {om গে) ১৩১ ৮) 
অর্থ: “তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন ।৮৯৯ 





১ সুরা সাফ ৬১:৯। 
* সুরা আল মায়েদা ৫:৩ । 
* সুরা কাফিরূন ১০৯:৬। 
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এ আয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনে হকৃকেও দ্বীন বলা হয়েছে। মানব রচিত 
দ্বীনে বাতিলকেও দ্বীন বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ 
হয়েছে: 


১2 Ss ০৩ of ০৬ BH EM ৬০৯ BS ৮১১১ ১১৪) ০৩9) 
[4:১৬] (১০ ৮70 ও ০৩4 

অর্থ: “আর ফির“আউন বলল, “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা 

করবো এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করছি, সে 

তোমাদের দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে ।”২ 

এখানে ফির“আউন তৎকালীন সমাজের মানব রচিত আইন, বিধান ও রাষ্ট্র 

ব্যবস্থাকে দ্বীন বলে উল্লেখ করেছে । 

এমনিভাবে, ইউসুফ (আ) এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ (সুব:) 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 

7 :-০৮৬] এ ৩১ ৬ ৪5490 ৫ ৪ 

অর্থ: “বাদশার আইনে অন্য কাউকে ধরা যায় না ।”২১ 

অর্থাৎ যে চুরি করেছে তাকেই ধরতে হবে । দেশের আইনে দোষীর বদলে 

অন্য কাউকে ধরা যায় না।” এ আয়াতে 'দ্বীন’ শব্দটি মানুষ কর্তৃক রচিত 

আইন-বিধান এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

4১০2১ Er GOA Uy তে pd ৫) alu ০৯ ৫ ৬159) 
[৭:55] (1 08১ 05844 45 

অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর সে সকল লোকদের বিরদ্ধে যারা আল্লাহ ও শেষ 

দিবসে প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন 

তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না !”*২ 

এই আয়াতের মধ্যেও দ্বীন শব্দটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত 

হয়েছে । 





২০ সুরা মুমিন ৪০:২৬ । 
২ সুরা ইউসুফ ১২:৭৬। 
২২ সুরা তাওবা ৯:২৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭ 


মোটকথা: উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'দ্বীন’ শব্দটি মানুষ কর্তৃক রচিত রাষ্ট্র, 
আইন, বিধান ও জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে । 


দ্বীনের ব্যাপকতা 

প্রশ্ন: দ্বীন বলতে কি শুধু ধর্মীয় বিষয়কেই বুঝায় না ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোও এর অন্ত 
ৰ্ভুক্ত? 

উত্তর: আল্লাহর আনুগত্যের বিধান হিসেবে দ্বীন ইসলাম’কে মানব 
জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই উপযোগী করে তৈরী করা 
হয়েছে । ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যাতে 
মানুষ একমাত্র আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই 
আল্লাহ সুব:) স্বয়ং ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন | সব দেশ, সব 
কাল ও সব জাতির উপযোগী জীবন বিধান রচনার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া 
আর কারো হতেই পারে না। 


আল্লাহর রচিত এ জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে কিভাবে পালন করা যায়, 
তার সত্যিকার নমুনা মানব জাতির নিকট পেশ করার জন্যই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । কুরআনে আল্লাহ 
(সুব:)স্বয়ং এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, 
7৮00 চাও এ ৮৮ ০৩ উন মি হন alt 09০ SSS ৩৩ 54) 
[৭ : ৮1)সঘা] (ও 9) 253 
অর্থ: “অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ৷ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের 
প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে !”** 
অর্থাৎ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছেন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । সুতরাং তার প্রদর্শিত বিধানের মাধ্যমেই 
জীবন পরিচালনা করতে হবে । 





২ সুরা আহযাব ৩৩:২১। 
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যে দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে হয় সে 
দু'টি সাক্ষ্যের মর্মকথাও এই দাবী করে যে, আল্লাহর আদেশ ও রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের আনুগত্য সর্বব্যাপী ৷ সাক্ষ্য 
দুটি হচ্ছে: 
1509 2১ ৭৩০ টা ০9 cdr সু! এ ৫ Sf gs 

অর্থ: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই । আমি আরও 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূল ৷” 

এ শব্দগুলো এমন কোন মন্ত্র নয় যে, তা উচ্চারণ করলেই আল্লাহর নিকট 
মুসলিম বলে গণ্য হয়ে যাবে । কালেমার অর্থ বুঝে কালেমার মর্মের প্রতি 
বিশ্বাস না করলে ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না। 


যেমন মনে করুন একজন লোক আদালতে হাজির হলো; বিচারক তাকে 
জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? সে বলল, আমি এই খুনের মামলার একজন 
সাক্ষী । 

বিচারক জিজ্ঞাসা করল, বল কে খুন করেছে? কাকে খুন করেছে? 
লোকটি বলল, তা তো আমি জানিনা । 

তখন বিচারক কি বলবে? বিচারক বলবে যে, তুমি কি আদালতের সঙ্গে 
ফাজলামী করতে এসেছ? পুলিশ ডেকে লোকটিকে জেলে পাঠিয়ে দেবে | 


দুনিয়ার সামান্য আদালতে সাক্ষী দিতে হলে জেনে, শুনে ও বুঝে সাক্ষী 
দিতে হয় । তাহলে সবচেয়ে বড় সাক্ষী এবং যে সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ 
দিয়েছেন, ফেরেস্তারা দিয়েছেন এবং সকল উলুল ইলমগণ (জ্ঞানীগণ) 
দিয়েছেন । সেই সাক্ষী কিভাবে না বুঝে, না জেনে দেওয়া যেতে পারে? 


আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল জ্ঞানীগণ এই দুটি বিষয়ের অর্থাৎ তাওহীদ 

এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন এর প্রমাণ নিয়ের আয়াতটি: 

» ৪৮1 এ! Edy 6 alt 935 ৪০৬99 % ৪ এ! df Al ০) 
[/: ০1৮ তা] (0 hl 
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অর্থ: “আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর 
ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও (এই সাক্ষ্য দেন) । তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । 
তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1৮২৪ 
তাওহীদের সাক্ষ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য এর প্রমাণ নিচের আয়াতটি: 
or ds ৮99 ED ৩ 25201 48 5৫5 Tc ভাঁঞ) 
4110 ক ৫9 ০০৮ তা বত 259০3 এ 99 ৭ ০98 
[1৭:৬৭] (55১58 be ssf ৬9 ১০9 21 % 
অর্থ: “বল, “সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কোন স্বাক্ষ্য?' বল, “আল্লাহ 
সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে । আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে 
পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌছবে তাদেরকে 
এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি । তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর 
সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বল, ‘আমি সাক্ষ্য দেই না'। বল, “তিনি 
কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয় তা থেকে 
মুক্ত” ৮২৫ 
এই দুই সাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মূলনীতিই 
ঘোষণা করা হয় । যে ব্যক্তি এ কালেমা কবুল করে সে আসলে দুটো এমন 
মৌলিকনীতি মেনে নেয় যা তার সারা জীবন আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী 
চলার জন্য জরুরী । 


“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো 
হুকুম মানবো না- অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো কথাই মানবো 
না । এটাই প্রথম নীতি । 
হাদীসে একথাটিকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: 

BE ৮০ এ ৪৯৯০৭ 2 এ 
“সৃষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না” ৯ 


২ জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু'জামূল কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে 
শিহাব: হাঃ ৮৭৩ আবি শাইবা: হাঃ ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: ১৪৮৭৫ । 
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অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত আর কারো হুকুম মানব না - একথাই 
প্রথম নীতি । 

সাক্ষীর দ্বিতীয় অংশে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম” এর মাধ্যমে দ্বিতীয় মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর 
মর্মকথা হলো, “আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব যে রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে গেছেন, একমাত্র সে নিয়মেই (তিরীকায়) 
আল্লাহর হুকুম মানবো । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর 
কারো কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহণ করবো না। 
এভাবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
তরীকা অনুযায়ী জীবন চলার সিদ্ধান্তই কালেমার মাধ্যমে প্রকাশ পায় । এ 
সিদ্ধান্ত জীবনের সব ব্যাপারে পালন করাই কালেমার অপরিহার্য দাবী । 
কথায় ও কাজে, চিন্তায় ও বাস্তবে সবসময় এবং সব অবস্থায় এ নীতি 
মানার ইচ্ছাই এ কালেমার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় । 


সুতরাং এভাবে বুঝে-শুনে যারা কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করে তারাই প্রকৃত 
অর্থে মুসলিম । নফসের দুর্বলতার দরুণ বা শয়তানের ধোকার ফলে 
মুসলিম হয়েও আল্লাহর হুকুম বা রাসূলের তরীকার অমান্য হয়ে যেতে 
পারে । কিন্তু সর্বদা, সকল বিষয়ে আল্লাহ সুব:)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করাই যে মুসলিমের কর্তব্য এবং 
কালেমার দাবী সে কথা সরল মনে স্বীকার করতেই হবে । অন্যথায় কেউ 
ঈমানদার ও মুসলিম হিসেবে আল্লাহর নিকট গণ্য হতে পারবে না। এই 
বিশ্বাসের সাথে যে ইসলাম কবুল করবে, তার দ্বারা আল্লাহর হুকুম ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা বিরোধী কোন কাজ 
হয়ে গেলেও সে অবশ্যই তাওবা করবে, মাফ পাওয়ার আশা করবে এবং 
ভবিষ্যতে এধরণের অন্যায় আর না করার সংকল্প গ্রহণ করবে । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনই ছ্বীন- 
ইসলামের বাস্তব নমুনা : 

দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লাহর রাসুল 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪১ 


হিসেবেই সব কাজ করতেন । মসজিদে ইমামতি করার সময় তিনি যেমন 
রাসূল ছিলেন, মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ও তিনি রাসূল ছিলেন । 
যুদ্ধের ময়দানেও তিনি রাসূল ছিলেন । অর্থাৎ তিনি যত কাজ করেছেন ও 
যত কথা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ হিসেবেই করেছেন ও বলেছেন । ধর্মীয় 
বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রাসূল হিসেবেই 
সবকিছু করেছেন । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
গোটা জীবনটাই আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল । 
অর্থাৎ রাসূলের জীবন যতটা ব্যাপক দ্বীন ইসলামও ততটা ব্যাপক । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে মেনে 
চলাই মুসলিম জীবনের কর্তব্য । শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে চললেই ইসলামী জীবন গড়ে উঠে না। 
সুতরাং যারা মুসলিম হবার দাবীদার হয়েও শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ নেতা মেনে চলেন 
কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলের বিপরীত 
নীতি ও চরিত্রের লোকদেরকে নেতা মানেন, তারা কালেমার বিপরীতেই 
কাজ করছেন । শুধু তাই নয় এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহকে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে মুনিব বা ইলাহ মানতেই রাজী নয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব বিষয়ে নেতা মানতেও প্রস্তুত নয় । 


কতক লোক “ইসলামকে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনার” বিরুদ্ধে কথা 
বলে । তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো কতক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব 
ধর্মই মনে করে । তারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর উপর “১৪৪ ধারা” জারী করতে চায়, যাতে মসজিদের বাইরে আল্লাহ 
ও রাসূলকে মানতে না হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকেই মানতে রাজী 
নয়, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু ধর্ম-কর্মও করে থাকে । কিন্তু 
ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বা মানতে প্রস্তুত নয় । এ 
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খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকা দ্বীনদার হিসেবে সমাজে পরিচিত এক 
শ্রেণীর লোকও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতো কথা বলে ৷ তারা সালাত, 
সাওম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের 
আনুগত্য করছেন । কিন্তু আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, 
দেশ শাসন ইত্যাদির ব্যাপারেও আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনাহকে মানার চেষ্টা করা প্রয়োজন, তা তারা 
মনেই করেন না । কারণ তারাও দ্বীনের ব্যাপকতা সম্পর্কে সজাগ নন । সে 
হিসেবে তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষ বলা চলে । কারণ তারাও ইসলামকে 
ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি । এসব ধার্মিক লোক 
ইসলামকে রাজনীতি বর্জিত ধর্ম মনে করে । তাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ ‘আদর্শ মানব’ হলে তারা কিছুতেই এমন ভুল 
করতে পারতেন না। 


রাজনৈতিক ময়দানে কারো পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় না। প্রচলিত 
নির্বাচনে তো তারা কোন না কোন পক্ষকে সমর্থন করেই থাকে । এছাড়াও 
বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে কোন না কোন মতামত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় 
থাকে না। যারা ধার্মিক হয়েও রাজনীতির ময়দানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি 
করেন, ইসলামের পক্ষে কাজ করেন না; তাদের পক্ষে প্রচলিত নির্বাচনে 
এবং জাতীয় ইস্যুতে অধার্মিক রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়ে যাওয়া 
অসম্ভব নয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একদল “ধর্মনিরপেক্ষ 
রাজনীতিতে” বিশ্বাসী আর অন্যদল “রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে” বিশ্বাসী । 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে 
উভয় দলই ভুল পথে আছেন । তবে রাজনীতি বলতে আমরা প্রচলিত 
গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা অন্য কোন মানব রচিত পদ্ধতির রাজনীতির 
কথা বলছি না, যেখানে সাধারণ জনগনের ভোটের মাধ্যমে নেতা 
নির্বাচণ করে থাকে । বরং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক শুরা 
ভিত্তিক রাজনীতির কথা বলছি। যা বক্ষমান বইয়ে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা হবে । ইনশা-আল্লাহ! 


ইন্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন কায়েমের মর্মকথা 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৩ 


প্রশ্ন: ইব্বামাত শব্দের অর্থ কি? ইন্বামাতে দ্বীন বলতে কি বুঝায়? 
উত্তর: ৬ শব্দটির আরবীতে কয়েকটি প্রতিশব্দ রয়েছে: 

Ld - el - গজ 8) 
2) অর্থ: উপরে উঠানো, দীড় করানো, তুলে ধরা । 
৮2 অর্থ: নিম্ণি করা, তৈরী করা, অস্তিত্বে আনা, স্থাপন করা । 
৮ অর্থ: প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিষ্ঠান কায়েম করা । 
০ অর্থ: স্থাপন করা - যেমন খুটি স্থাপন করা । 
সুতরাং 'ইব্বামাত' শব্দের অর্থ হলো:- কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা, চালু 
করা, দাড় করানো, অস্তিত্বে আনা ইত্যাদি । 
কুরআন পাকে ৪৬০) ৷ কথাটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে । এর অর্থ 
“সালাত কায়েম কর ।” 
১০0 2! (ইকামাতুস সালাত) মানে ‘সালাত চালু করা’ । ফরয 
সালাতের পূর্বে মুয়াজ্জিন যেই 'ইকামাত' দেয় এর শেষ দিকে বলা হয় ১৪ 
১4 ০০ অর্থাৎ সালাত দাড়িয়ে গেছে বা সালাত শুরু হয়েছে। 
সালাতের মাসআলা শেখা, সালাত সৰ্ম্পকে জানা বা সালাতের বয়ান 
করাকে ‘ইক্বামাতে সালাত’ বলে না। বরং বাস্তবে সালাত চালু হয়ে 
যাওয়াকেই ইন্বামাতে সালাত’ বলে । 


কোন ব্যাক্তির জীবনে সালাত স্ত্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো যে, সে নিয়মিত, 
যথা সময়ে, জামায়াতের সাথে, সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করে । কোন 
মহল্লায় সালাত কায়েম হওয়ার অর্থ হলো মহল্লায় মসজিদ বিদ্যমান থাকা, 
সেখানে পাচ ওয়াক্ত সালাতের জামায়াত চালু থাকা এবং মহল্লার 
অধিকাংশ লোকে জামায়াতে শরীক হওয়া । বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার অর্থ 
হলো বাস্তবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত 
হওয়া । একটি কারখানা ক্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো কারখানা চালু হওয়া । 
ঠিক তেমনি দেশে দ্বীন ইসলাম কায়েম হওয়ার অর্থ হলো সরকার ও 
জনগণের যাবতীয় কাজ-কর্ম কুরআন-হাদীস অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৪ 


“ইক্বামাতে দ্বীন” এমন একটি পরিভাষা, যার অর্থ বাংলায় বিভিন্নভাবে 
প্রকাশ করা যায় । “আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা” বা “দ্বীন ইসলাম কায়েম 
করা” এর সহজ তরজমা হতে পারে । ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী হুকুমত, 
ইসলামী সমাজ, নেযামে ইসলাম ইত্যাদির যে কোন একটি কথার সাথে 
“কায়েম করা” কথাটি যোগ করলে “ইক্বামাতে দ্বীন” শব্দটির পারিভাষিক 
অর্থ বুঝায় । 
ইক্বামাতে দ্বীনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝার জন্য বাস্তব উদাহরণ প্রয়োজন । 
আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের উদাহরণ দিলেই বিষয়টা সহজ হবে। 
সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে কুরআনের আইন ও 
রাসূলের আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম নেই । এ দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র নয়। 
সরকারও সঠিক অর্থে মুসলিম নয় । দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, 
আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, দেশীয় 
বৈদেশিক নীতি ইত্যাদির কোনটাই ইসলামী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয় । 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, কোন্‌ আদর্শ, নীতি বা বিধান অনুযায়ী এই 
রাষ্ট্র, সরকার ও অন্যান্য সবকিছু চলছে? নিম্নে তার উত্তর প্রদান করা 
হলো । 
কুরআনের পরিভাষায় ইসলামী বিধানকে (৷ 4১) বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
আল্লাহর আনুগত্য করাই “একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা” । সমাজে একজন 
অন্যজনের অনুগত না থাকলে কোন সমাজই চলতে পারে না । ইসলামের 
দাবী হলো যে, 

[০৫ : ৮১৭] { 200 Godt & 0) 
অর্থ: “জেনে রাখ, সৃষ্টি যার, বিধান চলবে তারই 1” 
সুতরাং যেহেতু সৃষ্টি আল্লাহর তাই বিধান চলবে তারই । সবার কর্তব্য 
একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা । মানব সমাজের শান্তি ও সুশৃংখলা 
একমাত্র একজন মনিবের পূর্ণ আনুগত্যের উপরেই নির্ভর করে । 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে পারে না । আর কেউ নির্ভলও 
নয়। সুতরাং সকলের কল্যাণে সত্য ও সঠিক বিধান শুধু তিনিই দিতে 
পারেন । তাই তার রচিত বিধান “দ্বীনে ইসলামই’ একমাত্র সত্য বা দ্বীনে 





২৭ সুরা আ'রাফ ৭:৫৪ । 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৪৫ 


হক’ এই '্বীনে হকে'র বিপরীতে যা কিছু সবই অসত্য, ভুল ও 
তা সবই "দ্বীনে বাতিল’ বা মিথ্যার আনুগত্য । “হকের বিপরীত পরিভাষাই 
হলো ‘বাতিল’ । 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে 
তা দ্বীনে বাতিল’ ৷ “দ্বীনে হক’ যেখানে কায়েম নেই সেখানে যেটাই চালু 
আছে সেটা অবশ্যই ‘বাতিল’ । সে হিসেবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, 
পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সরকার, সমাজতান্ত্রিক ও 
কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই "দ্বীনে বাতিল’ 1” 
সুতরাং বাংলাদেশে যেহেতু “দ্বীনে হক’ বা আল্লাহ সুব:)এর মনোনীত 
‘দ্বীনে ইসলামে'র আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় না, তাই এটা স্পষ্ট 
যে এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ‘দ্বীনে বাতিলের অনুসরণ করেই পরিচালনা করা 
হয়। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ইসলামের কথা শুনা যায়, 
কিন্তু তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ (সুব:)আদেশ 
করেছেন পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে । ইরশাদ হচ্ছে: 
SY ০৬৭ ০35৮ IAS 69 BE at GE UT 5404 
[YA : 5১2০1] (5১৬ 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু 1” 
এ আয়াতে আল্লাহ সুব:)এর ঘোষণা হলো, ইসলাম গ্রহণ করতে হলে 
পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের পছন্দ মতো ইসলামের 
একাংশ গ্রহণ করে অন্য অংশ ত্যাগ করলে ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। 


অপর আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: 
01৮3০ ৩০১ ০০ 0 পট Ud ০৫ ১9৮9 এ ০০৫ ০১০%) 
Us bw 20 5) আও Lal এ! 99% লও ৮9 এ) Gd ৬৬১৮ 


[Ao : 5980] 1১১৮ 





২ সুরা বাকারা ২:২০৮। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৬ 


অর্থ: “তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ 
অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া 
কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে । আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে 
সম্পর্কে গাফিল নন ।”২৯ 

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলছেন, আমার আনুগত্য করতে হলে সব 
ক্ষেত্রেই আমাকে ‘মনিব’ হিসেবে মেনে নিতে হবে । যেখানেই তোমরা 
ইসলামকে বাদ দিবে সেখানেই তোমরা শয়তানের অনুসারী হবে । 
এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে মানে কিন্তু রাজনৈতিক 
ময়দানে গণতন্ত্রী বা ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র 
বা পুঁজিবাদী হয় তাহলে সে ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি বলেই বুঝা 
যাবে । বরং সে কুরআনের পরিভাষায় 'মুজাবজাব' বা ‘দোদুল্যমান ব্যক্তি’ 
বলে গণ্য হবে । যেটা মুমিনদের স্বভাব নয় বরং মুনাফিকদের চরিত্র । 
ইরশাদ হচ্ছে: 

(এ ০ ০ এ. ০০৬ ০ এছ এ! ৫০৮৫ এ! এ ১ জে এ) 
অর্থ: “তারা এই (দ্বীনের) ব্যাপারে দোদুল্যমান, না এদের (মুমিনদের) 
দিকে আর না ওদের (কাফেরদের) দিকে । আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে 
দেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না ।”* 


এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ সুব:)আরও বলেছেন: 

OYA 4০১) dt ৩৪1১৮ ২১১১০) 4০১১ এ০০ ০১৮ ৫ 4) 

১44১ 0০) এল ৩১ 1১ Of ০১450 ০০ HASTY Gai ৬ 
[1০৭ 1০, : ৮] (6204 02840 29 ৬ 0১৯4 

অর্থ: “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং 

আল্লাহ ও তার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় (অর্থাৎ সকলকে 


মানতে চায় না) এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের 
সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে 





২ সুরা বাকারা ২:৮৫। 
* সুরা নিসা ৪:১৪৩। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৭ 


চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি 
অপমানকর আযাব 1৮৩১ 

এটা একটা সাধারণ বিষয় যে, আপনার বাড়িতে যদি কোন মেহমান এসে 
আপনি তাকে বলবেন, হয়তো ঘরের ভিতরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করুন, 
নতুবা সম্পূর্ণ বাহিরে থাকুন । ঠিক তেমনিভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেও 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে । আংশিক প্রবেশ করলে চলবে না। কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে ইসলামকে মানবে, আর জীবনের বিশাল অংশে মানব রচিত 
আইন মেনে চলবে তা হতে পারে না । বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বিসমিল্লাহ 
ও “আল্লাহর প্রতি আস্থার’ কথা লেখা থাকা সত্তেও বাংলাদেশ “ইসলামী 
রাষ্ট্র' নয় । কারণ “দ্বীনে হক” এ দেশে চালু নেই । যেটা চালু আছে সেটা 
সাধারণ যুক্তিতেই দ্বীনে বাতিল, এ বাতিল ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই 
চালু রয়েছে । দ্বীনে বাতিলই এখানে বহুকাল থেকে বিজয়ী হয়ে আছে । 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বে দ্বীনে হকের অবস্থা 

প্রশ্ন: যেখানে “দ্বীনে বাতিল’ কায়েম বা বিজয়ী আছে সেখানে "দ্বীনে 
হকের’ অবস্থা কিরূপ? 

উত্তর: এটা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। “দ্বীনে হক’ সেখানে দ্বীনে 
বাতিলে'রই অধীনে রয়েছে । অর্থাৎ “দ্বীনে হক’ বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ 
অনুমতি দিয়েছে । “দ্বীনে হকের ততখানি অংশই চালু আছে, যতটুকুতে 
দ্বীনে বাতিলের কোন আপত্তি নেই । 

অর্থাৎ ‘ইসলাম’ বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে এ পরিমাণই টিকে আছে, 
যতটুকু দ্বীনে বাতিল বাঁধা দেয় না । আর “দ্বীনে বাতিল’ “দ্বীনে হক্বে'র শুধু 
সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন বাংলাদেশ সংবিধানের 
অনুচ্ছেদ ৭’ এর দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয়েছে, “জনগণের অভিপ্রায়ের 
পরম অভিব্যক্তিবূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং 





৩১ সুরা নিসা ৪:১৫০,১৫১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৪৮ 


অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামর্জস্য হয়, তাহা 
হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল 
হইবে ।*২ 

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে “দ্বীনে বাতিল’ “দ্বীনে ক্র ততটুকুই সমর্থন 
করে, যতটুকু তার সাথে সামঞ্জস্য হয় । বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
পরিপূর্ণ ইসলামকে কখনোই সহ্য করতে রাজী হতে পারে না। বাতিল 
সমাজের কর্তারা ইসলামের ততটুকু অংশকেই সহ্য করে, যতটুকুতে দ্বীনে 
বাতিলের কোন ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে ইসলামের যেসব খেদমত 
হচ্ছে, তাতে বাতিল যদি শংকিত হতো, তাহলে এসবকে সহ্য করতো না । 
মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়াজ ও তাবলীগ দ্বারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থা 
উৎখাত হবার কোন ভয় নেই বলেই এসব ইসলামী কাজকে বাঁধা দেয়া 
হচ্ছে না। অর্থাৎ বাতিলের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই বলেই এগুলো টিকে 
আছে । বাতিলের সাথে এসবের কোন টক্কর বা সংঘর্ষ নেই । 


বাংলাদেশে দ্বীন ইসলামের কী দশা তা সামান্য আলোচনা দ্বারাই স্পষ্ট 
হবে । ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান । ইসলামকে যদি বিরাট 
একটি দালানের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, সালাত, সাওম, 
হজ্জ ও যাকাত সে বিরাট বিল্ডিং এর ভিত্তি মাত্র । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই বলেছেন: 
৮ এ 6458 এ অর্থাৎ কালেমা, সালাত ইত্যাদি পাচটি জিনিস 
দ্বারা ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি রচিত হয় মাত্র 1৬০ শুধু এ ভিত্তিটুকুই 
ইসলাম নয়। ইসলামের মহান সৌধের সঠিক ধারণা আজ আলেম 
সমাজের মধ্যেও সকলের নেই । বাংলাদেশে ইসলামের গোটা বিল্ডিং এর 
তো কোন অস্তিত্ই নেই । শুধু ভিত্তিটুকুর অবস্থাই আলোচনা করে দেখা 
যাক যে বাংলাদেশে দ্বীনে হকের অবস্থা কত করুণ । 





২২ বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা’ চতুর্দশ সংশোধণী পরবর্তী 
প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কতৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯। 
৩ সহীহ বুখারী ৮, ৪৫১৫ সহীহ মুসলিম ২১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯ 


“কালেমা তাইয়্যেবা’ যে গোটা জীবনের চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে নীতি- 
নির্ধারণ করবে এবং এই কালেমা কবুল করার অর্থ যে জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করার অঙ্গীকার করা- একথা দ্বীনদার 
বলে পরিচিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের জানা নেই । স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও কালেমার এ ব্যাপক অর্থ শেখানো হয় না। 
শিক্ষিত সমাজ যদি কালেমার এ মর্ম না জানে, তাহলে এ দোষ কার? 
দেশের সরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থাই কি এর জন্য দায়ী নয়? 

দ্বীনে ইসলামের প্রথম পাঠই কালেমা তাইয়্যেবা । যে নীতি অনুযায়ী গোটা 
জীবন যাপন করতে হবে । তাই যদি শেখার কোন ব্যবস্থা না হয়, তাহলে 
মানুষ ইসলামকে জীবনে কি করে পালন করবে? 

এরপর সালাত হলো দ্বিতীয় ভিত্তি । আল্লাহ পাক মুসলিমদের উপর পাঁচ 
ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে ফরয করেছেন । ফরয মানে হলো 
অবশ্য কর্তব্য বা অপরিহার্য দায়িত্ব । আল্লাহ সালাতকে ফরযের গুরুত্ব 
দিয়েছেন । কিন্তু আমাদের সমাজে সালাতের পজিশন কী? 
সাধারণভাবে এ দেশে সালাত মুবাহ (বৈধ) অবস্থায় আছে । অর্থাৎ করলে 
ক্ষতি নেই এবং না করলেও দোষ নেই । কোন কোন ক্ষেত্রে সালাত পড়া 
মাকরূহ বা অপছন্দনীয় । পিয়ন জামায়াতে যেয়ে সালাত পড়া হারাম বা 
নিষিদ্ধের পর্যায়ে আছে । তাই অনেকে ডিউটি থাকাকালে সালাত কাযা 
করতে বাধ্য হয় । 

দ্বীনে বাতিলের” অধীনে আল্লাহর দেয়া এ হুকুমের সাথে এরূপ ব্যবহার 
করাই স্বাভাবিক | যদি দ্বীনে হক’ এ দেশে কায়েম থাকতো তাহলে 
সালাতকে ফরজ হিসেবেই মর্যাদা দেয়া হতো । সর্বত্র সবাই যাতে সালাত 
ঠিক মতো আদায় করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হতো । কর্তারা নিজে 
নিয়মিত সালাত আদায় করতো । সালাত যে নীতি অনুযায়ী জীবন যাপনের 
শিক্ষা দেয় তা সালাত আদায়কারীদের জীবনে বাস্তবে দেখা যেতো । 


এ সমাজে সাওমের (রোজার) অবস্থা কী? ইসলামের এ ভিত্তিটিও 
সালাতের মতোই 'মুবাহ” অবস্থায় আছে, অথচ আল্লাহ্‌ (সুব:)রমযান 
মাসের সাওমকে ফরজ করেছেন । “দ্বীনে হক’ কায়েম থাকলে সমাজে 
এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতো যার ফলে দিনের বেলা হোটেলের দরজায় পর্দা 
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ঝুলিয়ে খাওয়ার মতো মুনাফেকী করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হতো 
না। সাওমের উদ্দেশ্য যে নৈতিক উন্নয়ন, বর্তমানে সে নৈতিকতার কোন 
মূল্যই সমাজে নেই । প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিবেকের শক্তি বৃদ্ধি 
করাই সাওমের অন্যতম বড় উদ্দেশ্য । ভাল ও মন্দের বিচারজ্ঞান দিয়ে 
মানুষকে তৈরী করা হয়েছে। তাই মানুষকে বিবেকবান হিসেবে গড়ে 
তুলবার জন্যই সাওমের প্রয়োজন । কিন্তু দ্বীনে বাতিলের নিকট বস্তুগত সুখ 
ও প্রবৃত্তির পূজাই বড় । তাই “রমযানের পবিত্রতা রক্ষার” লোক দেখান 
কিছু অভিনয় চলে । 

এবার হজ্জের অবস্থা দেখা যাক । যাদের হজ্জ করা উচিত তাদের উপর 
আল্লাহর নির্দেশ যে, মক্কা মুকাররামায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে । 
কিন্তু আল্লাহর এ আদেশটি দ্বীনে বাতিলের অধীন । বাতিল যদি অনুমতি না 
দেয়, তাহলে হজ্জে যাওয়া যাবে না । যদি দ্বীনে হক দেশে কায়েম থাকতো 
যাবার জন্য তাকিদ দেয়া হতো । 


যাকাতের অবস্থা আরও করুণ । প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা 
হলো সামাজিক নিরাপত্তার (99০191] 59০01109) বিধান । যাদের 
প্রয়োজনের চেয়ে আয় কম এবং কোন না কোন কারণে যারা অভাবগ্রত্ত ও 
খণী হয়ে পড়েছে তাদের জন্য ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হলো যাকাত 
দেয়ার যোগ্য লোকদের নিকট থেকে যাকাতের টাকা আদায় করে যাকাত 
গ্রহণের যোগ্য লোকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়া । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ৫178 ৬ ১74) ৮৮৩১০ ৮ অর্থাৎ: 
তাদের ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবেদের মধ্যে বন্টন করা 
হবে ।*8 

যাকাত অন্যান্য ট্যাক্সের মতো নয় । যে কোন সরকারি কাজে যাকাতের 
টাকা খরচ করার অনুমতি নেই । কুরআনে খরচের জন্য যে আটটি খাতের 
কথা উল্লেখ রয়েছে তার বাইরে যাকাতের টাকা খরচ করার কোন অধিকার 





৩ সহীহ বুখারী ১৩৯৫ । 
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সরকারের নেই । যাকাত ব্যবস্থা ঠিকমতো চালু করা হলে সমাজে 
ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকার সমস্যা থাকতেই পারে না । 


কিন্তু দ্বীনে হক’ চালু নেই বলে যাকাতের মতো মহান ব্যবস্থাটিও 
ইসলামের কলংক বলে ধারণা হওয়ার কারণ ঘটেছে । বর্তমান বাতিল 
সমাজ ব্যবস্থায় যে নিয়মে যাকাত চালু আছে তাতে মনে হয় যে, যাকাত 
যেন গরীবদের প্রতি ধনীদের দয়ার ভিক্ষা । প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত 
হলো যাকাতদাতাদের উপর ধার্য করা এক প্রকার বাধ্যতামূলক ট্যাক্স এবং 
দরিদ্রদের জন্য এটা হক বা অধিকার । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
[1৭ : ০৮১৭০] fea BLL ৬ শা ৬9) 
অর্থ: “আর তাদের (ধনীদের) মালের মধ্যে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের 
অধিকার 1৮৫ 
ইসলামী সরকার যাকাত উসূল করে যথানিয়মে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা 
করলে যাকাতের যথাযোগ্য হকদার ব্যক্তিরা তা অত্যন্ত সম্মানের সাথে 
পেতে পারে বর্তমানে যারা যাকাত পায় তারা অপমানজনকভাবেই 
দাতাদের অনুগ্রহ হিসেবে তা পাচ্ছে । 


ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির এখানে যে দুর্দশা তা থেকেই অনুমান করা 
যায় যে, গোটা ইসলামী জীবন বিধানের মর্যাদা এখানে কতটুকু? 

থাকুক, বাস্তবে এ দেশে যে দ্বীনে বাতিলের অধীনে ইসলামের নামটুকু মাত্র 
বেঁচে আছে, তা ইসলাম দরদীরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম । 

যেটুকু ইসলাম বেঁচে আছে তা দ্বীনি মাদরাসাগুলোরই বিশেষ অবদান । 
এসব মাদরাসা না থাকলে কুরআন ও হাদীসের কোন চর্চাই থাকতো না । 
মুসলিম জনগণের সাহায্য না হলে এসব মাদরাসার অস্তিত্বই অসম্ভব 
হতো । বাতিলের অধীনে এটুকু বেঁচে থাকাটাও বড় সৌভাগ্যের কথা । 


প্রশ্ন: দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলের অবস্থা কি হয়? 





৩৫ সুরা জারিয়াত ১৯। 
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উত্তর: যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম আছে সেখানে যেমন দ্বীনে হক 
বাতিলের অধীন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি দ্বীনে হক কায়েম হলে 
বাতিলকেও হকের অধীন হতে হয় । আল্লাহ সুব:)বাতিলকে খতম করার 
হুকুম দেননি । তিনি হককে বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

AS 55001 ৩ 609৮ God ০১3 ৬৬ 4৮০ ৫০১ ভন $ 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, 
যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন ।”** 
হক বিজয়ী হলে বাতিলকে ততটুকুই বেঁচে থাকার অধিকার ও সুযোগ 
দেয়া হবে, যতটা হকের জন্য ক্ষতিকর নয় । যেমন বর্তমানে দ্বীনে হক 
ততটুকুই টিকে আছে যতটুকুতে বাতিলের আপত্তি নেই বা যতটুকু থাকলে 
দ্বীনে বাতিলের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। 


আল্লাহ (সুব:) মানুষকে যে উন্নত নৈতিক সত্তা হিসেবে মর্যাদা দিতে চান 
তা একমাত্র দ্বীনে হকের অধীনেই সম্ভব । মানুষের মধ্যে পশুত্ের 
প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তা আরও আস্কারা দেয়ার জন্য দ্বীনে 
বাতিলের পক্ষ থেকে বস্তুগত অদ্ভুত অদ্ভূত দর্শন সৃষ্টি করা হয়েছে । ফলে 
মানুষ পশুর চেয়েও অধম ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছে । 

জন্য আল্লাহর (সুব:) দেয়া বিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে । 
বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেকালে দুনিয়ার সবচেয়ে অসভ্য 
ও নিকৃষ্ট মানব সমাজকে দ্বীনে হকের মাধ্যমেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও 
সভ্যতম সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


প্রশ্ন: ইব্বামাতে দ্বীনের দায়িত্ব কার? 
উত্তর: আল্লাহ (সুব:)এ দায়িত্ব দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন । যেমন কুরআন পাকের তিনটি সূরায় এ বিষয়ে 
পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে: 





৩* সুরা তাওবা ৯:৩৩; সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮; সুরা আস সফ ৬১:৯ । 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৫৩ 


পে12501] 415 nl টি 4০8 El 229 ৪০ 45, 41 sll A 
[৭/-৮1 YN 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, 
যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন 1৮” 
কিন্ত এ দায়িত্ব কি শুধু রাসুলেরই! 
রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা কি শুধু সালাত, সাওম ও 
অন্যান্য কতক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে 
করতেন? কুরআন ও হাদীস একথার সাক্ষী দেয় যে, প্রত্যেক 
ঈমানদারকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইকামাতে 
দ্বীনের দায়িত্ব পালনে জান ও মাল দ্বারা পূর্ণরূপে শরীক হতে হতো । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইমামতিতে মদীনার 
মসজিদে জামায়াতে সালাত আদায়কারী এক হাজার লোক নিয়ে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে রওনা হলেন । কিছুদূর 
যেয়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বে তিনশ’ লোক যুদ্ধে শরীক না হয়ে 
ফিরে এলো । আল্লাহ (সুব:)এদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করলেন । 
তাবুকের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় এবং পরে 
রওয়ানা হবার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও রাসূলের নির্দেশে তাদেরকে মুসলিম 
জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা হলো। এমনকি তাদের বিবি 
বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া 
হলো । এ অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন লাগাতার তাওবা করার পর আল্লাহ 
(সুব:) তাদেরকে ক্ষমা করলেন । 
এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন তা বাস্তবায়নে পূর্ণভাবে শরীক 
হওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী । সুতরাং বুঝা গেল যে, ইকামাতে দ্বীনের 
দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই আবশ্যক । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ মহান দায়িত্বে শরীক না হলে ঈমান 
আনার প্রয়োজনই কি ছিল? কুরআনে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুখ দিয়েই প্রকাশ করানো হয়েছে যে: 





৩৭ সুরা তাওবা ৯:৩৩; সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮ সুরা আস সফ ৬১:৯। 
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[1০,/৭££)1+91)৭5/৭ SYN */৩/০1)০] 55959 40115 
অর্থ: “সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার 
আনুগত্য কর ।”* 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ আনুগত্য করার 
মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব । 
আল্লাহ পাক যত হুকুম করেছেন, যত বিধান দিয়েছেন তা বাস্তবে মানব 
সমাজে তখনই প্রচলন হতে পারে যখন দ্বীনে হক কায়েম করা হবে । কোন 
ফরয বিধানই দ্বীনে বাতিলের অধীনে থেকে ফরযের মর্যাদা পায় না। 
‘ইক্বামাতে দ্বীন’ ছাড়া কোন হারামই সমাজ থেকে উৎখাত হতে পারে না। 
তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ফরজ কায়েম 
করতে পেরেছিলেন তা ইকামাতে দ্বীনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল । দ্বীন 
কায়েম করতে না পারলে কোন ফরজই সমাজে চালু করতে পারতেন না । 
সুতরাং ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্টাই সব ফরজের বড় ফরজ । ইকামাতে 
দ্বীনের দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কোন 
ফরজকেই ঠিকভাবে সমাজে কায়েম করা সম্ভব নয় । তেমনি দ্বীন কায়েম 
করা ছাড়া সমাজ থেকে খারাবী ও অন্যায়কে উৎখাত করা যায় না। 


তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব 
(ফেরিযায়ে ইক্বামাতে দ্বীন) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ । অর্থাৎ দ্বীনকে 
কায়েম বা বিজয়ী করার চেষ্টা করা “ফরযে আইন” । অবশ্য দ্বীন বিজয়ী 
হয়ে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের উপরই দ্বীনকে কায়েম 
রাখার দায়িত্ব থাকে । তখন এটা সাধারণ মুসলিমদের জন্য “ফরযে 
বিজয়ী করার দায়িতৃটি অবশ্যই “ফরযে আইন” । আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে + ১; 4 (উৎকৃষ্টতম আদর্শ) ও 
সাহাবায়ে কেরামকে অনুকরণ যোগ্য মনে করলে একথা স্বীকার করা ছাড়া 
উপায় নেই । সব ফরজের বড় ফরজ হিসেবে ইন্কামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে 
বুঝাবার পর কারো পক্ষেই ইসলামের কতক মূল্যবান খেদমত করেই সন্তুষ্ট 





৩৮ সুরা শুআ'রা: ১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০ । 
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থাকা সম্ভব নয় । অবশ্য এ দায়িত্বের অনুভূতিই যাদের নেই তাদের কথা 
আলাদা । নাজাত দেয়ার মালিক যে মহান আল্লাহ তিনিই তাদের হাল 
জানেন এবং তিনি কারো উপর অবিচার করবেন না - একথা নিশ্চিত । 
কিন্তু আল্লাহ পাক যাদেরকে ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযাহ) বুঝবার 
যোগ্যতা দিয়েছেন তাদের পক্ষে এ বিষয়ে অবহেলা করা স্বাভাবিক নয় । 
মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের যতটুকু খেদমত হচ্ছে 
তাতেই সন্তুষ্ট থাকা তাদের জন্য যথেষ্ট নয় । 
প্রশ্ন: আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের বিধান কি? 
উত্তর: আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা ফরজ । ইরশাদ হচ্ছে: 
৮21 এ 2০) এ ৩৩! এটা SA ৩৯ হ এ ও সেথা লে SEP} 
[NY : ০১১১] (১1১75 0) 0০1১ এ ভি) ৬৯) 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; 
(তা হচ্ছে এ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং 
ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন 
কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।”৩৯ 


যেহেতু এ আয়াতটিকে দ্বীন ও দ্বীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের 
সাথে আলোকপাত করা হয়েছে, তাই এর ব্যাপারে ভালোভাবে চিন্তা- 
জন্য নির্ধারণ করেছেন ।” £ 2% শব্দের আভিধানিক অর্থ “রাস্তা তৈরী করা’ 
এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা । এই 
পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় ৮১১ শব্দটি আইন প্রণয়ন 
(-০81519707)| £৪ এবং ৯ শব্দটি আইন (aw) এবং £ 
শব্দটি আইন প্রণেতার (].8৬/118101) শব্দের সমার্থক বলে মনে করা 
হয়। আল্লাহই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনি মানুষের প্রকৃত 





৩৯ সুরা শু'রা ২৬:১৩ । 
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অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তা 
ফয়সালা করার দায়িত্ব তারই | কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের 
যেসব আয়াত অবতীণ হয়েছে তার সহজ ব্যাখ্যা হলো “পবিত্র কোরআনের 
মাধ্যমে আল্লাহ (সুব:)এমন আইন রচনা করবেন যার দ্বারা মানুষের মধ্যে 
ফয়সালা করা যায় । আর যেহেতু আল্লাহই প্রকৃত মালিক, অভিভাবক ও 
শাসক তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধান রচনা করা এবং মানুষকে এই 
আইন ও বিধান দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তারই । 

পরের অংশে বলা হয়েছে 201 ১ দ্বীন থেকে’, শাহ ওয়ালী উল্লাহ 
দেহলভী এই শব্দের অনুবাদ করেছেন “আইন থেকে’ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন’ যা আইনের পর্যায়ভুক্ত ৷ দ্বীন অর্থই কারো 
নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা । এ কারণেই 
আল্লাহ নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে ‘আইন’ বলার পরিষ্কার অর্থ হল, এটা শুধু 
সুপারিশ (২০০০7917990) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয় বরং 
তা বান্দার জন্য মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না 
করার অর্থ হলো “বিদ্রোহ করা" । যে ব্যক্তি এই আইনের অনুসরণ করবে 
না সে প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করলো । 
আল্লাহর আইন অমান্য করলে তাকেও আল্লাহদ্রোহী বলা হবে যা রাষ্ট্রদ্রোহী 
হওয়ার চেয়েও ভয়ানক । 

আয়াতের এর পরের অংশে বলা হয়েছে দ্বীনের এই ‘আইন’ই সেই ‘আইন’ 
যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নুহ, ইবরাহীম ও মুসা (আ:) কে এবং সর্বশেষ 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই একই নির্দেশ দান করা 
হয়েছে । এই বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে: 


১. আল্লাহ এই বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে 
মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তার রাসূলুল্লাহ 
মনোনীত করে এই বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন । যিনি অন্যান্য 
লোকদের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন । 

২. প্রথম থেকেই এই বিধান এক ও অভিন্ন । এমন নয় যে, কোন জাতির 
জন্য কোন একটি দ্বীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক 
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জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দ্বীন পাঠিয়েছেন । আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একাধিক দ্বীন আসেনি বরং একটি দ্বীনই এসেছে । 

৩. আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ 
বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে ওহীর দ্বারা এ 
বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দ্বীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
জ্ঞান-বৃদ্ধি ও যুক্তির দাবিও তাই । কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ 
থেকে হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই 
আনুগত্য করতেই পারে না । অতপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রাসূলদেরকে 
এই বিধান দেওয়ার সাথে সাথে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল যে, ৷; 


| অর্থাৎ শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী এই আয়াতাংশের অনুবাদ 
কাদের অনুবাদ করেছেন যে, “দ্বীনকে কায়েম রাখো” এই দুইটি অনুবাদই 
সঠিক । ৷ শব্দের অর্থ ‘কায়েম করা’ ও “কায়েম রাখা’ উভয়ই । 
নবী-রাসূলুল্লাহগন (আ:) এই দুটি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন । তাদের 
প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে এই দ্বীন কায়েম নেই সেখানে তা 
কায়েম করা । আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে 
কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা । একথা সুস্পষ্ট 
যে, কোন জিনিসকে কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়েম 
থাকে । অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়েম 
থাকে সে জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে । 


প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের বাস্তব উদাহরণ কি? 

উত্তর: এ পর্যায়ে আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয় । একটি হলো দ্বীন 
কায়েম করার অর্থ কি? অপরটি হলো “দ্বীন” অর্থ কি যা কায়েম করার এবং 
কায়েম রাখার আদেশ করা হয়েছে? এ দুটি বিষয় ভলোভাবে বুঝে নেওয়া 
দরকার । 

‘কায়েম করা’ কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য 
ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো, যেমন: কোন মানুষ বা 
জন্তকে উঠানো | কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাড় করানো । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৮ 


যেমন: বাশ বা কোন থাম তুলে দাড় করানো । অথবা কোন জিনিসের 
বিক্ষিপ্ত অংশ গুলোকে একত্রিত করে সমুন্নত করা । যেমন: কোন খালি 
জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা । কিন্তু যা বস্তুগত বা দেহধারী জিনিস নয় বরং 
অবস্তুগত বা দেহহীন জিনিষ তার জন্য যখন কায়েম করা শব্দটি ব্যবহার 
করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা 
যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত প্রতিষ্ঠা 
করা । উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজত্ব কায়েম 
করেছে তখন তার অর্থ এই হয় না যে, সে তার রাজত্বের দিকে আহবান 
জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত 
করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা 
প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে 
শুরু করেছে । অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়েম আছে 
তখন তার অর্থ হয়: ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। 
তিনি মোকাদ্দমা সমূহের শুনানি করছেন এবং ফয়সালা দিচ্ছেন । একথার 
এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের 
বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করছে । 


অনুরূপভাবে কুরআন মজিদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, সালাত কায়েম করো 
তখন তার অর্থ সালাতের দাওয়াত ও তাবলীগ নয় বরং তার অর্থ হয় 
সালাতের সমস্ত শর্তাবলী পুরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন 
ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয় । মসজিদের 
ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ’ ও জামাআ'তের ব্যবস্থা হয়, সময়মত 
আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতীব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে 
সময়মত মসজিদে আসা ও সালাত আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয় । 

এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী-রাসূলুল্লাহ 
(আ:) দের যখন এই দ্বীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তখন 
তার অর্থ শুধু এতটুকু ছিল না যে, তারা নিজেরাই কেবল এ দ্বীনের বিধান 
মেনে চলবেন, অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে 
মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয় বরং তার অর্থ এটাও যে, মানুষ যখন তা 
মেনে নেবে তখন তারা আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দ্বীনের 
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প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে । 
এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি 
আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর । এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। 
কিন্তু প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের 
মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করা হয়নি, দ্বীনকে 
কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই ‘উদ্দেশ্য’ বানানো হয়েছে । দাওয়াত ও 
তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
নয় । সুতরাং নবী-রাসূলুল্লাহদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো 
“দাওয়াত ও তাবলীগ করা’ একথা বলা একেরারেই অবান্তর । 
এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন টি দেখুন । কেউ কেউ বলেন: পবিত্র কুরআনে যে দ্বীন 
কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা এ একই দ্বীন পূর্বের সমস্ত নবী- 
রাসূলদেরকেও সমান ভাবে কায়েম করতে বলা হয়েছে । যদিও তাদের 
সবার শরীয়াতের শাখা-প্রশাখাগত আমল ছিল ভিন্ন ভিন্ন । যেমন আল্লাহ 
কুরআন মজিদে বলেছেন: 

[£A : 554] (5৬০7 ১০ ৮০ এ ৩৪) 
অর্থ: “আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে স্বতন্ত্র শরীয়াত এবং 
স্বতন্ত্র পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি ৷”? 


তাই তারা ধরে নিয়েছে যে , এ দ্বীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়াতের আদেশ- 
নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, বরং এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব, 
ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদত করা । তারা নিমের 
মুফাসসিরগণের মতামতকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন: 


ইমাম হাসান বিন মুহাম্মদ নিশীপুরী (র:) বলেন: 

32১ ৬১ ৯০ ১৬৭ 53203 ১ ০৮ এল চা লেখ GAN ডা 9 

CEC 22৮1 
[£A : 5৬৬] 





*০ সুরা মায়িদা ৫:৪৮ । 
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অর্থ: “দ্বীনের উ্ভুল বা মূলনীতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত কর । যেমন: তাওহীদ, 

নবুওয়াত, আখেরাতের উপর বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয় সমূহ । শাখা-প্রশাখা 

বিষয় সমূহ নয়, যা সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে যেমন আল্লাহ বলেন. 

তোমাদের জন্য আমরা পৃথক-পৃথক বিধি-বিধান ও পদ্ধতি সমূহ নির্ধারিত 

করেছি নি 

ইমাম কুরতুবী (র:) বলেছেন: 

lA 0320 453 4:০৮ ০০3 ৪69 ঞ। এট 989" Np of 

৮০৮1 0৩০ ক লো তন ১১ 9. OLS 45৬৬ fr OG ৩১০৭৫ 
১০ 2০০ উড WP শি এ 

অর্থ: “দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর” এর অর্থ হল, আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য, 

তার রাসুলগণের উপরে, কিতাব সমূহের উপরে, ব্িয়ামত দিবসের উপরে 

এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বিষয় 

প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর । অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন 

উম্মতের উপরে যেসকল শরীয়ত বা ব্যবহারিক বিধি-বিধান নির্ধারিত 

হয়েছে, সেগুলো এই আয়াতের বিষয় বস্তুর অন্তর্ভূক্ত নয় ৮২ 

বায়যাভী রে:) বলেন: 

5391 এ৩ ali 0০59 dir ECG 09 nas Ca লে OGY %9 

৬ 

অর্থ: “দ্বীন অর্থ যেসবের উপরে ইয়াকীন রাখা ওয়াজিব, সেসবের উপরে 

ঈমান আনা এবং আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করা |” 

হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন: 

26০ ০ 2 ৩১০5 ৫ ৮3 dh ১১৩ 9১ ৮8৫ ০20 এ ৩০৬ si BAN 

(5৮৬ Uf Uy dy এ এ! ৮৮ ৪4৮০ ০ এ ৮ of 5১) এ) 





* তাফসীরে নিশাপুরি ২য় খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা । 
£২ তাফসীরে কুরতুবী ১৬ নং খন্ড, ১০ নং পৃষ্ঠা । 
* তাফসীরে বায়যাবী ৫ম খন্ড, ১২৪ নং পৃষ্ঠা । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১ 

BEd 9১0 ডে ০9 Es ০৩ ১9 sual 2০ ৮৮ ৬৫০০ 9 

৮৬০১৩ ১৮০০5 CAE 9 এ ৩৪০০ ০৮০ di ১৬ % 
অর্থ: “এ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, তা হল এক 
আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ 
(সুব:)ইরশাদ করেন: আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি 
যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, “আমি ছাড়া কোন (সত্য) 
ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমরা নবীর দল সকলেই আল্লাতি ভাই 
এবং সকলের দ্বীন অভিন্ন । অর্থাৎ মৌলিক বিষয়ের বিবেচনায় সকলের দ্বীন 
এক, যদিও তাদের শরীআ’ত ও কর্মধারা পৃথক ছিল 1৮৪৪ 


ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী বলেন: | 

১৩১৫ 55... এ 15০৫ 09 011৯৯ of 
অর্থ: “তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে পরম্পরে বিছিন্ন হয়ো 
না”... এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন > %। $৯ অর্থ “সেটা (দ্বীন 
অর্থ) হলো তাওহীদ’ 1৮৯৫ ৃ 


ইমাম শাওকানী বলেন: 
+195 0737 4১) 6) « ১০40 dl এসো ভে) 081 1 pal of 
আনা, তার রাসুলগণের উপরে ঈমান আনা ও আল্লাহর শরী'আত সমূহ 
কবুল করা 1৮৬ 
আব্দুর রহমান বিন নাছের সা"দী বলেন: 
ES 474 HU 05 শত ৩ ০৮৮১ 51081 9৯90) 


৯১ তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা শুরা ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 

** তাফসীরে জালালাইন ১ম খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠায় সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 
% তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ৪ খন্ড, ৫৩০ নং পৃষ্ঠা, সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে 
দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬২ 
৮2৩৪ UD বা এত ভি ত 2 পান 2 

(51505 33) 03১) ol এ OW 09 9৪৪9 
অর্থ: “আমি তোমাদের আদেশ করছি যে, তোমরা দ্বীনের মৌলিক ও 
শাখা-প্রশাখা সমূহ সহকারে সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা 
কর এবং অপরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কর । নেকী ও তাকৃওয়ার 
কাজে পরম্পরকে সাহায্য কর। অন্যায় ও গোনাহের ব্যাপারে কাউকে 
সাহায্য করো না এবং তা করতে গিয়ে পরস্পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো 
না৷” 
তারা উপরোক্ত তাফসীরসমূহের ভিত্তিতে শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব, 
ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদত করাকেই ‘ইক্বামাতে দ্বীন’ বা 
দ্বীন কায়েম করা বলতে চান । শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ ও বিধি বিধান 
কায়েম করা নয়৷ কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত | কেননা উপরোক্ত 
তাফসীরকারকদের উদ্দেশ্য তা নয়। বরং তাদের কথার সারমর্ম হলো 
রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদ বা এক 
আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা ৷” 
তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। 
যারা তাওহীদ বলতে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাকে 
বুঝান এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন ও বিধি- 
বিধান তৈরী করাকে শিরক মনে করেন না তারা তাদের ভুল চিন্তাধারা 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপরোক্ত তাফসীর সমূহ দলীল-প্রমাণ হিসাবে 
উপস্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্ট করে থাকেন । 


কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল । কেননা তারা শুধু বহ্যিকভাবে সকল নবীদের 
দ্বীনের মৌলিক এঁক্য ও শরীয়তের শাখাগত আমলসমূহের বিভিন্নতা দেখে 
এ মত পোষণ করেছেন । এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে, যদি তা 
সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে 
এমন একটি পার্থক্যের সুচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়ত 





£৭ তাফরীরে কারীমির রহমান সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৩ 


বিহীন দ্বীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং ঈসা (আ:) এর উম্মতকে 
ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন । কারণ, শরীয়ত যখন দ্বীন থেকে সতন্ত্ 
একটি জিনিস । আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দ্বীন কায়েমের জন্য শরীয়ত 
কায়েমের জন্য নয়। তখন মুসলমানরাও খুস্টানদের মত অবশ্যই 
শরীয়তকে গুরুত্হীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে 
উপেক্ষা করবে এবং দ্বীনের মধ্যথেকে শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও 
বড় বড় নৈতিক নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে | যেমনটা বর্তমানে লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে, অনেকেই বলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখতে হবে । 
যেটা বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি নামে প্রসিদ্ধ । 
কাজেই এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে *?১ এর অর্থ নিরপন করার 
পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকে জেনে নিচ্ছি না যে, 
দ্বীন কায়েম’ করার নির্দেশ যেখানে দান করা হয়েছে সেখানে তার অর্থ কি 
শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি, না 
শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও অন্তর্ভুক্ত? কুরআন মাজীদ বিশ্লেষণ 
করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করা 
হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে । 
এক: 
54119) eal 128 ০৪০ 0 4 ০৮4৯ 401 AD 01159৭ 6) 
[০/-0] জগ ৬১ ৫১০ 
অর্থঃ “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন 
করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দ্বীন ।”৯৮ 
এ আয়াত থেকে জানা যায়, সালাত এবং সাওম এই দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ৷ 
অথচ সালাত ও সাওমের আহকাম বিভিন্ন শরিয়াতে বিভিন্ন রকম ছিল । 
পূর্ববর্তী শরীয়াতসমূহে বর্তমানের মত সালাতের এই একই নিয়ম-কানুন, 
একই খুঁটি-নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা,একই সময় 
এবং এই একই বিধি বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না । অনুরূপ 
যাকাত সম্পর্কে কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে 





*৮ সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৬৪ 


বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই নিসাব, একই হার এবং আদায় ও 
বন্টনের এই একই বিধিনিষেধ ছিল । কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্তেও 
আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে দ্বীনের মধ্যে গণ্য করেছন । 


দুই: 
২409 40158 ৯ 99 ০১৯৭ ৯ (4) ভিন ৮০৮ 
all ৬৩ 0১ 69 ESD 6 0 ই YT 59 ৯09 খু) 558 
6১৮ ৮2 তা তে G3 FSGS pS Hinds স) 
৮2 তি নিত Cally ওত তি অত টিলা ৩১৯৯৩ ৮১৪ 
[YBa] ৫১4০০ ০৫ 
অর্থ: “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের 
গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা 
চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উচু থেকে পড়ে মরা জন্ত, অন্য প্রাণীর 
শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে-তবে যা 
তোমরা যবেহ করে নিয়েছ (মারা যাওয়ার আগেই) তা ছাড়া, আর যা মূর্তি 
পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বন্টন করা হয়, 
এগুলো গুনাহ । যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীনের 
ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে । সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, 
বরং আমাকে ভয় কর । আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ 
করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে ।”* 
এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দ্বীনের মধ্যে 
শামিল । 


তিন: 





+৯ সুরা মায়িদা ৫:৩ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৫ 
3455534011৮ ৩১১০৭ ৫) pode 0 ৬ ০১০ ৫ ৩০৫ phd 
[YA] Gd ০8১ 05244 

অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা 
হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে 
লাগি 
এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং 
আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব আদেশ- 
নিষেধ দিয়েছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দ্বীন । 
চার: 
০১ ও Bh Lg চিনি ৫3৪ 545 ০৮ ০০ ০০০ JF 1d ভাট 29 

350 ০2৬ ০৪৩ আন? ৮৮ 009 40৬ ১০৮ তে by alo 
অর্থ: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে 
বেত্রাঘাত কর । আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান 
এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন 
তোমাদেরকে পেয়ে না বসে ।৮৫১ 
এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি- 
বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বীন বলা হয়েছে । কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে 
দেখলে বুঝা যায়, আরও যেসব গুনাহের কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় 
সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) এবং যেসব 
অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমনঃ লুতের 
কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পারিক লেনদেনে শুয়াইব (আ:) এর 
কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজেও অবশ্যই দ্বীন হিসেবে 
গণ্য হওয়া উচিত ৷ কারণ, দ্বীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে 
রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। 
অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ-নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের 





৫০ সুরা তাওবা ৯:২৯ । 
* সুরা নূর ২৪:২। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্ামাতিদ দ্বীন ৬৬ 


কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ-নিষেধও দ্বীনের অংশ 
হওয়া উচিত । যেমন উত্তরাধিকার বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর বলা 
হয়েছেঃ 

Eee UIE এ 1010৬ 8৮৫ ১১১০ 27 45500 dl ০০৪ 51 
অর্থ: “আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে এবং তার 
সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন । সেখানে সে 
স্থায়ী হবে । আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব 1৮৫২ 

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় 
অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমনঃ মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, 
মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দান। এসব জিনিসের হারাম 
হওয়ার নির্দেশকে যদি “ইকামাতে দ্বীন” বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা 
না হয় তাহলে তার অর্থ দীড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ 
নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তার উদ্দেশ্য নয় । অনুরূপ আল্লাহ যেসব 
কাজ ফরজ করেছেন, যেমন: সাওম ও হজ্জ তাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় 
থেকে এই অজুহাতে বাদ দেওয়া যায় না যে, রমজান মাসে ত্রিশটি সাওম 
পূর্ববর্তী শরীয়াত সমূহে ছিল না এবং কাবায় হজ্জ করা কেবল সেই 
শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ:) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া 
হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভূল বোঝাবোৰি সৃষ্টির কারণ হলো, 

[£A : 5১০1] eG) ০5 ৫০ এ এ) 

অর্থ: “তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট 
পন্থা 1৮৫৩ 

আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়াত ছিল 
ভিন্ন কিন্ত কায়েম করতে বলা হয়েছে দ্বীনকে যা সমানভাবে সব নবী- 
রাসূলদের দ্বীন ছিল, তাই দ্বীন কায়েমের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভূক্ত 
নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত । সুরা 
মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বাপর অর্থাৎ ৪১নং আয়াত 
থেকে ৫০নং আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে 





৫২ সুরা নিসা ৪:১৪ । 
৫* সুরা মায়িদা ৫:৪৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭ 


সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে “আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে 
যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দ্বীন এবং সেই নবীর 
নবৃওয়াতকালে সেই দ্বীন কায়েম করাই কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল । 


এখন যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের যুগ 
সেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে যে শরীয়াত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য 
সেটিই দ্বীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠা করাই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা । এরপর 
থাকে শরীয়াতের পরস্পর ভিন্নতা । এ ভিন্নতার তাৎপর্য এই নয় যে, 


আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ শরীয়াত সমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল । সঠিক তাৎপর্য 


হলো অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ সব শরীয়তে কিবলা 
552 রাকাআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন 

শে কিছুটা পার্থক্য ছিল । অনুরূপ সাওম সব শরীয়তেই ফরয ছিল । 
নিন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, সালাত ও সাওম “ইকামাতে দ্বীন” তথা দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত ঠিকই কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় 
করা এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে সাওম রাখা “ইকামাতে দ্বীনের’ বহির্ভূত । 
বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন 
শরীয়তে সালাত ও সাওম আদায়ের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি ঠিক করা 
হয়েছিল সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে সালাত কায়েম করা ও সাওম 
পালন করাই ছিল দ্বীন কায়েম করা । বর্তমানে এসব ইবাদতের জন্য 
শরীয়াতে মুহাম্মদীতে যে নিয়ম-পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক 
ইবাদাত-বন্দেগী করাই “ইকামাতে দ্বীন” । এ দুটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে 
শরীয়াতের অন্যান্য সব আদেশ-নিষেধও বিচার করুন । 


যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মাজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, 
এই গ্রন্থ তার অনুসারিদেরকে কুফরি ও কাফেরদের আজ্ঞাধীন ধরে নিয়ে 


বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না বরং 


প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে । চিন্তাগত, নৈতিক, 
এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে 
জীবনাপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৬৮ 


মানবজীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার 
একটি বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে । 


আল্লাহ (সুব :) কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন £ 
Al এজি চে 0 এ উর CES ৩৩! এ) Uy 
অর্থঃ “নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, 
যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে 
দেখিয়েছেন 1৮৫5 
এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা 
সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে, যে সরকার 
একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌছে 
দেওয়ার দায়িত্ব নেবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
০3 ৬ ০85১ 5520) ০ ৩০৪ ৩5৮৭) ৪08) ০৬2 চা 
ও লও ry alot ০০ 2 সা 99 allt ১০ ৪) ডা? 
অর্থ: US SA এতে 
জন্য; EN NE 
আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) এবং মুসাফিরদের মধ্যে । এটি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় 1”** 


অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: 
০৪ ১৫০ ৬০৭০ ০৮৪৩ ০০) ও পিসি? ৮১৫৩ ৪১০ লা ০০০) 
|, : 98] (৮৩ ৬০4 





৫৪ সুরা নিসা ৪:১০৫। 
€৫ সুরা তাওবা ৯:৬০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৯ 


অর্থ: “তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও । এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি 
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে । আর তাদের জন্য দো“আ কর, নিশ্চয় তোমার 
দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর । আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ৷” 


এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু 
রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে । ইরশাদ 
হচ্ছে: 

০ লা ০70৬৭ মদ GAN 0 ৩১১ 6 Uy ০১৫ ৯০) 
iss 01521 69 et এ] Io 00 ০৪ তল 180 ছি ৩০১ 
)৩। ০০০ UA ০৬ ১ adr এ 859 এ 5 এও এও 4) ০ ৮৪৮ 
05 স্ব 6 80 ial ৬ ৬9) di ০ CY Vo) SUE Gk 
VT a LS ela ob) UT জে ৩] 0৬৭) os ১ 
60৬৭) ০১ ৮৯ 09 ০৫9৩ ৩০৮ ৩০ gh ০৬ শি লি 
HOS OVA) 0৮ তে OL ৩ a 5 5 13১9 0 ৪1১০ তে 
৩১ ৮ 6৮৫09 a DAA iG Fa 
হর 1৯4০০ ১9 চপ এ ১7৮ ৪০০৪ 5১০৬ ১1 ৫৬৭) ১১4৮6 83 
০৮৬৫ ৬৫ র dl এ| এও ৩১৮ CF HV CYA রত 

[YA\ _ ৬০: 5980] (১১০৬৫ ৫৮১০ CS 

অর্থ: “যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান 
স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয় । এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা 
সুদের মতই | অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম 
করেছেন । অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর 
সে বিরত হল, তবে যা পিছনে হয়েছে তা তার জন্যই । আর তার 
ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায় । আর যারা পুনরায় ফিরে গেল, তারা 
আগুনের অধিবাসী । তারা সেখানে স্থায়ী হবে । আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন 





৫৬ সুরা তাওবা ৯:১০৩। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৭০ 


এবং সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী 
পাপীকে ভালবাসেন না । নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে 
এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে 
তাদের রবের নিকট প্রতিদান । আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
চিন্তিতও হবে না । এই হুকুম কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে 
যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে ঈমানদারদের হাতে । 


এই কিতাবে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ 
দিয়ে আল্লাহ সুব:) বলেন: 
এ ও এও ০৮৬ Pl এও এ ১০০০০ ৮৩৩ CS লা জে জা 9) 
১০৯ এ এস Sle EG LS তে এ ও ০০ ৩৪০৬ ৪0 
(৩ ৩০46 এও ৩১ এএ এ ০০ ৪৮০3 উরি) ৮ এ EUS 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয 
করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে 
নারী । তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে 
সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে । এটি 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত । সুতরাং এরপর যে 
সীমালজ্বন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 1৮৫7 


এই কিতাবে চুরির ব্যাপারে হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ 
2০ UN Ml তে UST LS জে sli ক 9৬ BLAIS GL} 

[YA : SU] t > 
অর্থ: “আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও 
তারা যা করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় 
আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1৮৫৮ 





৫৭ সুরা আল বাকারা ২:১৭৮। 
* সুরা মায়েদা ৫:৩৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭১ 


এই কিতাবে ব্যাভিচারের শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ 
করছেন: 
Yl Lg EEL (9 us ০০ ৮৪০ 13 YF 1 ৬19 229) 

৩০৮০ ০৪ ০৪৩ কন? ০৮ 03 40৬ ০১০ লে ০! alt ০০ 
অর্থ: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে 
বেত্রাঘাত কর । আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান 
এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন 
তোমাদেরকে পেয়ে না বসে । আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের 
আযাব প্রত্যক্ষ করে” 
পবিত্র কুরআন মাজিদে এসব সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে । যেগুলো 
অমান্যকারীদের পুলিশ ও আদালতের অধীনে থাকতে হবে । আর তার 
জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা । 
এই কিতাবে আল্লাহ (সুব:)কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

3৮০৪ শপ ৫ এ] 9119 09 STE ০৮০ alt fas ৪১159 
অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালজ্ঘন করো না । নিশ্চয় 
আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না ।”৬ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
৮৭৫১১) ৬০৯০৩ এ পক SBF %) JEN SE ST} 

{LAL fy ০৯ 40) 0 ৮58) ৯1১০ ১ ভা 
অর্থ: “তোমাদের উপর (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করাকে ফরজ করে 
দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে 
কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 





৭৯ সুরা আননুর ২৪:২। 
* সুরা বাকারা ২:১৯০। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৭২ 


আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য 
অকল্যাণকর । আর (প্রকৃত বিষয়) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান 
না 
এখানে বলা হয়নি যে, যারা দ্বীন মেনে চলে তারা কাফিরদের সরকারী 
বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে । বরং এজন্য মুমিনদের 
নিজেদেরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 
এমনিভাবে এই কিতাবে আল্লাহ (সুব:)আহলে কিতাবিদের কাছ থেকে 
জিযিয়া কর নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
4১০2১4016৮5 OA Uy pl তত ৫) alu ০৯ ৫ ০159) 
৮১১০৬ মনা 1১৪৭ ৩৩ OE) এ] ৩ উপ ৩১ ০৪৭ ৩ 
[Ya : ৫55] (০১৮৩ 
অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা 
হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, 
যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিষ্য়া দেয় |” 
একথা বলা হয়নি যে মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের জিযিয়া 
আদায় করবে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে | এ ব্যপারটি শুধু মদীনায় 
অবতীর্ণ সুরাসমুহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় । বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই স্পষ্ট 
ভাবে দেখতে পাবেন মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলোর মধ্যে প্রথম থেকেই যে 
পরিকল্পনা ছিল তা হলো দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরি সরকারের 
অধীনে দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয় । 


তাদের ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিষটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক 
তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের বিরাট 
কাজ ৷ যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাতের যুগে সমাধা করেছেন | তিনি 
তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই গোটা আরবকে বশীভূত 
করেছেন এবং বিস্তারিত শরীয়াত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ 





৬ সুরা আল বাবারা ২:২১৬। 
৬২ সুরা তাওবা ৯:২৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭৩ 


রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আকাীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে 
শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকান্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ 
জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যপ্ত ছিল । 


এ আয়াত অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সমস্ত নবী- 
রাসূলুল্লাহকে ইকামাতে দ্বীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা 
না হয় তাহলে তার কেবল দুটি অর্থই হতে পারে হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে 
(মাআশ্ান্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র 
সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতি সমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা 
লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, 
যা অন্যসব নবী-রাসূলদের শরীয়াত সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্ন 
ছিল, অতিরিক্তও ছিল | নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ 
করতে হবে যে, তিনি সূরা শুরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেওয়ার পর নিজেই 
তার কথা থেকে সরে পড়েছিলেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে এ সূরায় 
ঘোষিত ইক্বামাতে দ্বীনের চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু 
নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর নিজের প্রথম ঘোষণার 
পরিপন্থি ২য় এই ঘোষনাটিও দিয়েছেন যে, 

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম 1” 
নাউযুবিল্লাহ! এ দুটি অবস্থা ছাড়া ৩য় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যে 
ক্ষেত্রে ইকামাতে দ্বীন এর ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তার 
রাসুলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা 
জানতে চাইবো । 





৬ সুরা মায়িদা ৫:৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৭৪ 


দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা 
বলেছেন তা হচ্ছে: 

(1: ১১] (185 02] 
অর্থ: “দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করোনা” 
কিংবা তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না ৷ দ্বীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির 
নিজের পক্ষ থেকে এমন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বানা 
মানার উপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং 
মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া । অথচ 
দ্বীনের মধ্যে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই । এই অভিনব বিষয়টি কয়েক 
ধরণের হতে পারে । দ্বীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা 
হতে পারে । দ্বীনের অকাট্য উক্তি সমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে 
অদ্ভুত আকবীদা-বিশ্বাস এবং অভিনব আচার অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে 
পারে । আবার দ্বীনের উক্তি ও বক্তব্য সমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা 
যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্হীন করে দেওয়া এবং যা একেবারেই 
মোবাহ পর্যায়ভূক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে 
ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেওয়া । 


এ ধরণের আচরণের কারনেই নবী-রাসূলুল্লাহ (আ:) দের উম্মতদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে । অতঃপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই 
ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে 
বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই যে এক সময় তাদের মূল ছিল 
একই । দ্বীনের আদেশ-নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তি সমূহ নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করে মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে 
স্বাভাবিক ভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার 
মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যকরণের নিয়ম অনুসারে যার অবকাশ 
আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত মতভেদের সাথে এই বিবাদের কোন সম্পর্ক 
নেই । 





৬ সুরা শুরা ৪২:১৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭৫ 
প্রশ্ন: সকল নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব কি ছিল? দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা 
করুন? 
উত্তর: সকল নবী-রাসুলগণের দায়িত্ব ছিল দ্বীন কায়েম করা । এ প্রসঙ্গে 
৮21 42০) এ ৩৪! এটা SA ৮৯ এ এ ও সখা SEP} 
[NY : ১১১০] (১1১75 0) 0০1১ এ ভি) ৬৯) 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; 
(তা হচ্ছে এ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং 
ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন 
কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।”*৫ 
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব 
ছিল দ্বীন কায়েম করা । আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 
৪ %9 এ ১৪০ ৩৩ 5০৯০ উস] ১১) এত 4৮১ ৩০০ তা ৯) 
[৮:55] og 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, 
যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা 
অপছন্দ করে ।”** অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: 
৭06 ৩৪) এ 9 ৩৩ bh উস ০১১ এ ৫৯০ ১০ ভি ৯) 
[YA : Cdl] ta 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, 
যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে 
আল্লাহই যথেষ্ট ।”১৭ অন্য স্থানে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 





৬৫ সুরা শু'রা ২৬:১৩ । 
৬ সুরা তাওবা ৯:৩৩। 
৬৭ সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৭৬ 
৪৮ 99 এ ০০ ৩৪ 2৯০ উস 9১) এত ৪১০১ ৩০) তমা ৯) 
[৭ : এ] {og 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, 


যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা 
অপছন্দ করে ।”* 


এ তিনটি আয়াতে ৬১১ (হুদা) মানে হচ্ছে “ঈমান” আর (৮ ১১০ দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে ৮৩০ J (আ'মালে সালেহা) অর্থাৎ নেক আমল । 
445 55: ৬ 5543 এর অর্থ হচ্ছে ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর ও সমস্ত 
মতবাদের উপর বিজয়ী করা ।১ 


দ্বীনের পথে বাধা-বিপত্তি 
প্রশ্ন: “দ্বীনে হকৃ'কে দ্বীনে বাতিলের উপর বিজয়ী করতে চাইলে দ্বীনে 
বাতিলের পক্ষ থেকে কি কি ধরণের বাধা আসতে পারে? 
উত্তর: যুগে যুগে যারাই "দ্বীনে হক্ব’ এর পক্ষে কথা বলেছেন তাদেরকেই 
দ্বীনে বাতিলে'র অনুসারিদের পক্ষ থেকে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে । বিভিন্ন 
প্রকারের গালি-গালাজ, অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন করা হয়েছে । 

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিম্মে পেশ করা হলো: 
পি) 65 এন CUR ০ 9৩ তে ১৪ এ এ 
অর্থ: “আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে 
শত্ৰু বানিয়েছি । আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই 

যথেষ্ট টি 
এ এল এ টপ ৩৬০9০ দে ১৪ এক এ 
[11 : ১৮০১] 17১ J ১১১ 





৬ সুরা আস সফ ৬১:৯। 
৬৯ ইবনে কাসীর ২৩৪৯ । 
* সুরা ফুরকান ২৫/৩১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭৭ 


অর্থ: “আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের 
মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে 
চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় ।”+১ 
11১5 ০ 1১ ভিন গর্ভ হত YS ত এজ এন) 
[৭:৬9] (5225 5০ ৮৪৮6 
অর্থ: “আর এভাবে আমি প্রতিটি জনপদে তার অপরাধীদের সর্দারদেরকে 
ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে । আর তারা শুধু নিজেদের 
সাথেই চক্রান্ত করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না ৮৭২ 


১. গালি-গালাজ করা 

যারাই হকের কথা বলেছেন তাদেরকেই চরমভাবে গালি-গালাজ করা 
হয়েছে । আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া মাত্রই গালী-গালাজ শুরু হয়েছে । 

এক শ্বাসে দুই গালি (উম্মাদ ও কবি) 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

[7 : ০৩৮০০] (১১৯০ ০৭ ভা )এ এ ১9১59) 
অর্থ: “আর তারা বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের 
উপাস্যদের ছেড়ে দেব?” 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

[৭:৮৮] (১১৭ 4৫ 55801 তি I sd এ 2189) 
অর্থ: “ আর তারা বলল, “হে এ ব্যক্তি, যার উপর কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে, তুমি তো নিশ্চিত পাগল’ ৷” 


গালীর সংখ্যায় নতুন সংযোজন (জাদুকর ও মিথ্যাবাদী) 


* সুরা আনআম ৬/১১২ । 
* সুরা আনআম ৬/১২৩। 
* সুরা সাফফাত ৩৭:৩৬ । 
* সুরা হিজর ১৫:৬। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৭৮ 


তাওহীদের দাওয়াত যত বেগবান হবে কাফেরদের বিরোধিতা ততো তীব্র 

হবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় দাওয়াতের 

কাজ ব্যাপক ভাবে চালাতে লাগলেন তখন মক্কার কাফেররা আরো দুটি 

নতুন গালীর সংযোজন করলো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

1 115 9112০13 এ! UN (6) ভন্ড ৮৮০০158 9১4 982) 

[০ : £ : ০০] (৩ 

অর্থ: “কাফিররা বললো, “এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী । সে কি সকল 

উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য 

বিষয় !”৭৫ 

সকল নবী-রাসূলদেরই মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা 

৩৮০ A ৬্প ৮13১99159৩6 এ৪130০ ৩03 ৮০০ আও আঃ) 
[৫ শখ] { ali ০৬৫ ৩? 

অর্থ: “আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত 

করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে 


ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে । আর 
আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই ।”৯* 


২. উপহাস ও বিদ্রুপ করার 
যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে উপহাস ও বিদ্রুপ করা হয়েছে। ইরশাদ 
হচ্ছেঃ 

[Yall 05419600১০0 in পট ০ ১৫ এ (0০5 ও 
অর্থ: “আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনও এমন কোন 
রাসূলই আসেননি, যাকে তারা বিদ্রুপ না করেছে ।”* 


৩. ঘর-বাড়ি ও মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়া 





* সুরা সোয়াদ ৩৮:৪,৫। 
* সুরা আনআ'ম ৬:৩৪ । 
* সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৭৯ 


যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে ঘর-বাড়ি ও মাতৃভূমি থেকে বের করে 
দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 
EI he ৬ ১১৬৭ টা ৬০ ৩ eS Pd ele UE Call ১৩) 
[117/৮৯-1] ০০৬ ০4৬ ৮৪) ৮৪1 
অর্থ: “আর কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে 
আমাদের দেশ হতে বের করে দেবো, নতুবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে 
আসো । তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাহাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন 
যে, আমি সেই যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব ৷” 


৪. সমাজের জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতিকর আখ্যায়িত করা 
যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে দেশ ও সমাজের জন্য অমঙ্গল মনে 
করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 

তত SEAS SEE ES ৭ 5 Se ৩০ 91198 
অর্থ: “তারা বলল, ‘আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি । 
তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর 
মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
আযাব স্পর্শ করবে’ ।*৯ 


৫. হত্যা ও নির্যাতন করা 

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে আর কাউকে 
চরম নির্যাতন করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 


35559 2834 4১৪ 2৫৫০ SLA SG ৫০495 নিক এ 





* সূরা ইবরাহীম ১৪:১৩ । 
* সুরা ইয়াসিন ৩৬:১৮ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৮০ 
অর্থ: “কিন্তু যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল-তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে 
করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; 
অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে ।৮৮৭ 


এরই ধারাবাহিকতায় ইবরাহীম (আ:) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল । 
[1A : ০৬৭] (5৬ iS ও! ঠা 19/203 ৪৮136) 

অর্থ: “তারা বলল, “তাকে (ইবরাহীম আ:) আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং 

তোমাদের ইলাহদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও ।””+ 

সকলের সাথেই এই আচারণ হবে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
[14:5০] (৮০১ ১৮3১৮ ৩ লও ১88 ৫9) 

অর্থ: “আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না 

তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে ।৮”২ 


পবিত্র কুরআনে আসহাবুল উখদুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 
৮১3 তে) ১১ ce ১ 5 ০০) ১৪০ ১ 3৫ €৫) ১১১৯০। ৬০ 15) 
FA ly peg OF Uy re AY LG OV) ১১৬৯ ০৮৮৬ ০০ 0 
[A- £: 5350] fs 
অর্থ: “ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা, (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন । 
যখন তারা (কাফেররা) তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল । আর তারা মুমিনদের 
সাথে যা করছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী । আর তারা তাদেরকে নির্যাতন 
করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর 
প্রতি ঈমান এনেছিল |” 


আসহাবুল উখদুদের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে 


** সূরা বাকারা ২:৮৭ । 
*১ সুরা আম্বিয়া ২১:৬৮। 
"২ সুরা বাকার ২:২১৭। 
"৩ সুরা বুরুজ ৮৫:৪-৮। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৮১ 


4 এ ৬০ ডো, 0৬ ely ale dl এপ 40। 0350 0 জি ১৪ 
১১১ ৯৪৪ 76 Lt LATS ৪১ Cy I 400 9 9৬৫ CS uff 
১১১৮১ «8১ ১৮ ৬ তি ৩ 539 001 67০9 ০০০ St org 
৩০৪৬৩ ৩ ৩ ৪59 নম ০০৬ ৬৮198 দস 4 ০৩ GS 
অর্থ: “সুহাইৰ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন... রাজা তখন একটি গভীর গর্ত 
খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললোঃ যে এই 
বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা 
তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো । তারা এমনটাই করতে থাকলো 
যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো । সে আগুনে ঝাঁপ 
দিতে দ্বিধা করছিল । কিন্তু শিশুটি বলে উঠলোঃ মা, সহ্য করো (এটি 
পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো 1৮৮৪ 
খাববাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ৪ 
৮৪ ৪ ০৩ 04 ০... 5 খু i এতে প্রেত ও 035 ৩ ১৪ 
৩০ ৩০১ $) ০ ৬ yf od ০ ৮৬৮ 99১ 6 জট bin এ 
এ ৪১ ১ ৩১ এ 6 5:৪০ উঠ এন) 39 SE 9 ৮৮৪০ ৯ 
এ ১৬ ০ ০৮০০ dio কি ভাত Fd Sx Fl পা লও 
এডি ৬০ CIV OY 95 2 
অর্থ: “খাববাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্বে এমনও ঈমানদার ছিলেন 
যাকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত খোড়া হত । তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর 
করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে 
দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে 
নেওয়া হত । এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। 
আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন । তখন এমন 





* সহীহ মুসলিম ৭৭০৩; 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৮২ 


নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানআ’ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত 
ভ্রমণ করবে । কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে 
না । আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া । কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া 
করছো ৷” 


৬. মুমিনদেরকে ক্ষমতা লোভী বলে অপবাদ দেয়া 

পবিত্র কোরাআনে ইরশাদ হয়েছে: 

59০০) ৪ ০৫১৪ SS ST) UT এড ০৩০ ৩ এ ৪০015) 
[VA : ১৮] (৩৮ USS ৬৯৪ 

অর্থ: “তারা বলল, “তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে 

যার উপর পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে 

তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য? আর আমরা তো তোমাদের 

প্রতি বিশ্বাসী নই’ ৷”** 


৭. মুমিনদেরকে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও ধর্ম পরিবর্তণকারী বলে 
আখ্যায়িত করা 
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে: 


১2 Ss ০৩ of ০৩ BH EN ৬০৯ BS ত১১১ ১১৪৯ ০৩2) 

[14:১৬] Cd ০০১০1 ৪১ ০ 
অর্থ: “আর ফির'আউন বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা 
করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের 
দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে ৷” ** 


বর্তমানেও যখন কুরআন ও হাদীসের সহীহ কথা বলা হয় তখন নব্য 
ফেরআউনরা একই কথা বলে ৷ এরা জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসী, দেশে ফেতনা- 
ফাসাদ সৃষ্টিকারী, বিভ্রান্তকারী, আমাদের বাব-দাদার ধর্ম পরিবর্তণকারী, 





৮৫ সহীহ বুখারী ৩৮৫২ । 
** সুরা ইউনুস ১০:৭৮ । 
** সুরা গাফের ৪০:২৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৮৩ 


এরা নতুন নতুন ইসলাম প্রচার করে, আগের লোকেরা কি ভূল করে গেছে 
ইত্যাদি ইত্যাদি বলে থাকে । 


৮. মুমিনদের দারিদ্রতা ও দুর্বলতার কারণে তুচ্ছ ও ঘৃণা করা 

[11 : ০1০0] (০5১১0 4৫9 ৩৫ ৮8099) 
অর্থ: “ “তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ 
নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে*?”” 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
শ_০ ৩১৪১ 61১০ 900 136 চে 0৪ DEE BUT ৮625 ৪92) 

[VY : ex] (6৬ ১০৯০ ৪৩ 

অর্থ: “আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা 
হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারদেরকে বলে, “দুই দলের মধ্যে কোন্টি 
মযাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসেবে উত্তম?” 
একথার মাধ্যমে তারা মুমিনদের থেকে সাধারণ মানুষদেরকে দূরে সরানো 
উদ্দেশ্য করে থাকে । 


৯. মুমিনদের বিরদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

০১৮৮ ১! <! 5 oh ০৫ ক 012৮ 0৮ (008) 
অর্থ: “আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরী করেছিল তারা বলল, 
“যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে ।”৯০ 


১০. বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দেওয়া 





* সুরা শুআ+রা ২৬:১১১। 
»৯ সুরা মারইয়াম ১৯:৭৩ । 
৯ সুরা আ'রাফ ৭:৯০। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৮৪ 


যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে 
তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 
53 এ] 515 প ৮৮ drs রা তি ৩9196 2৬184 19 
SA 3 Lali ৬৩ 99৯৮ 92০০০ 
অর্থ: “তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে 
এমনি করতে দেখেছি এবং আন্মাহ্‌ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন । 
আল্লাহ্‌ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্‌র প্রতি কেন 
আরোপ কর, যা তোমরা জান না ।”৯, 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
এ UE) 6 ০196 ০৯০০ ৬3 ধু) এট ও এ! 19 ৮ 0199 
353 30 এজ ০১০৪ ২ AT ON 90 Us 
অর্থ: “যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং 
রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার 
উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি । যদি তাদের বাপ দাদারা 
কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই 
করবে?”৯২ 


১১. পীর-মাশায়েখ ও ওলী-বুযুর্গদের দোহাই দেওয়া 
যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে 
বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে পূর্বের যুগের বড় বড় পীর-মাশায়েখ, 
ওলী-বুযুর্গদের দোহাই দিয়ে জনগণকে তাদের বিরদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 

143 55 SLU) 75 8182 OY UG শা ১১ 419$5 
অর্থ: “তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং 
ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে !”** 





৯ আরাফ ৭:২৮। 
৯২ মায়েদা ৫:১০৪ । 
৯ নৃহ ৭১:২৩ । 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৮৫ 


এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নুহ (আ:) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের 
দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি কারো নাম নেন নি, কিন্তু তার জাতি সাধারণ 
মানুষদেরকে উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহ 
ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো । বর্তমানেও যখন তাওহীদের দাওয়াত 
পেশ করা হয় তখন দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা কুরআন ও সুন্নাহের কোন 
দলীল উপস্থাপন না করে বড় বড় আলেম ও পীর-বুযুর্গদের দোহাই দেয় 
এবং বলে এত বড় বড় আল্লাহর ওলীরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি 
সকলেই মুশরিক ছিলেন? বেদআতী ছিলেন? তারা যদি জাহান্নামে যায় 
তাহলে আমরাও তাদের সাথে জাহান্নামে যাব । নাউযুবিল্লাহ! 


2 


১২. মুমিনদেরকে ‘অল্প কিছু লোক’ বলে অপবাদ দেয়া 

(08) ০১9৬ ১৮৮ সি 01 2) 02৮৬ SAG ০১৪ ০০০৪) 
[০৭ _ ০ : 91৯50] (০১১৬ ৬৯ 69 ০০) SEW এ ৮ 

অর্থ: “অতঃপর ফির“আউন নগরে-নগরে একক্রকারীদেরকে পাঠাল এবং 

(লোকের একত্রিত হওয়ার পর) বললো: নিশ্চয়ই এরা (মুমিনরা) তো ক্ষুদ্র 

একটি দল । আর এরা অবশ্যই আমাদের ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে । আর 

আমরা সবাই তো যথেষ্ট সতর্ক ।”* 

বর্তমানেও একই কথা বলা হয়, অমুক পীরের দরবারে এত লক্ষ লক্ষ 

লোক, অমুক ইজতেমায় এত লক্ষ লক্ষ লোক ইত্যাদি । 


১৩. ইসলামের ভিতরে নানা রকম সন্দেহ ও সংশয় তৈরী করা 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 


০০৭ এ! EE ত৬ লেখাও ৮৭ ০০৮০ 0৬ টি অস্ত এ) 
[11৭ : ew] 194 5951 ০৯১ 





* সুরা শুআ+রা ২৬:৫৪ । 
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অর্থ: “আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের 
মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে 
চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় ।”৯৫ 


১৪. অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ দেয়া 

(1১০৬ ৬৮ এ ১১০ ৭ ৬ ৩০5 ৫5855 ৮৫০) 
অর্থ: “তারাই বলে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের 
জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায় ।৮৯৬ 
মদীনার মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
সাহাবীদের ব্যাপারে এভাবে জনগণকে অবরোধ দেওয়ার জন্য উস্কানি 
দিয়েছিলো । মক্কার কাফেররাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ও তার আশ্রয়দাতা বনু হাশেম, বনু মুত্তালিবকে “শেআবে 
আবী তালেব’ এ অবরূদ্ধ করে রেখেছিলো । 





৯৫ সুরা আনআ’ম ৬:১১২। 
৯৬ সুরা মুনাফিকৃন ৬৩:৭ । 
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প্রশ্ন: বর্তমান যুগে দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা দ্বীনে হক্রে বিরূদ্ধে কি 
ধরণের চক্রান্তে লিপ্ত আছে? 

বাতিলের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা ছাড়াও নতুন কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেছে যা পূর্বে দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা করে নি। আর সেগুলো 
সৰ্ম্পকে র্যান্ড এর কিছু পরিকল্পনা ও পরামর্শ তুলে ধরলাম । 

এখানে Rand ইনস্টিটিউট-এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরতে 
চাই । Rand একটি মুনাফাবিহীন সংগঠন । যার ১৬০০ জন কর্মচারী 
রয়েছে তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণের ফলাফল সমূহ মার্কিন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে ৯? 


“র্যান্ড (RAND) ইনস্টিটিউটের ২০০৭ সালের একটি রিপোর্ট থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, “অধিকাংশ মুসলিম 
বিশ্বে যে সংগ্রাম চলছে, তা সত্যিকার অর্থে একটি “মতাদর্শগত যুদ্ধ’ এর 
ফলাফলই নির্ধারণ করবে মুসলিম বিশ্বের আগামী দিনের পথ নির্দেশনা ৷” 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 
“যুক্তরাষ্ট্র এমন এক যুদ্ধে জড়িত যা একই সাথে অস্ত্রের ও আদর্শের । এই 
যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন চরমপন্থীদের 
আদর্শকে তাদের নিজেদের সমাজের জনগণ এবং সমর্থকদের চোখে 
কলঙ্কিত অথবা অখ্যাত করা যাবে ৷” 


সুতরাং তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে 
যুদ্ধ ও সংঘাত চলছে তা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং তা হচ্ছে 
মতাদর্শের যুদ্ধ । মুসলিম দেশগুলোতে সঠিক ইসলাম থাকবে নাকি 
অমুসলিমদের মর্জি মোতাবেক তথাকথিত মডারেট ইসলাম থাকবে? পূর্ণাঙ্গ 
ইসলাম থাকবে নাকি পীরপন্থী ও সুফীবাদীদের নরম ইসলাম থাকবে? 
সত্যিইতো আজ মুসলিম বিশ্ব মাতদর্শগত যুদ্ধে লিপ্ত আছে। ফিলিস্তিন, 





৯৭ ক .]-21)0.0017) 
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কাশ্মির, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম 
বিশ্বে একদিকে একদল মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন 
কায়েমের জন্য যুদ্ধ করছে অপরদিকে আরেকদল নামধারী মুসলিম গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে । এই যে আদর্শের দ্বন্ধ চলছে, এই ব্যাপারে 
অমুসলিমরা কি ভাবছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি 
ইউ.এস.নিউজ (US ॥ew5) এবং ওয়াল্ড রিপোর্ট তুলে ধরছি । সেখানে 
বলা হয়েছে: 

“৯/১১ আক্রমনের পরে বারবার ভূল পদক্ষেপ নেয়ার পর আজ ওয়াশিংটন 
পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে । স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের তুলনায় 
নজিরবিহীন এক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকার । সামরিক, মনস্তাত্বিক অভিযান এবং সি.আই.এ (01) এর 
গোপন অভিযান পরিচালনার জন্যে নিয়োজিত দলগুলো থেকে শুরু করে 
প্রকাশ্যে যোগাযোগ মাধ্যম (রেডিও, টি.ভি, সংবাদপত্র, ইত্যাদি) এবং 
বুদ্ধিজীবিদের অর্থনৈতিক যোগান দেওয়া পর্যন্ত । ওয়াশিংটন মিলিয়ন 
মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে এমন এক প্রচার অভিযানে, যার লক্ষ্য শুধুমাত্র 
মুসলিম সমাজকেই নয়, ইসলামকেও প্রভাবিত করা ৷” 


বুঝা গেল কাফের শক্তিগুলো শুধু মুসলিমদেরকেই ধ্বংস করতে চায় না 
বরং ইসলামকেও বিকৃত করার মাধ্যমে পরিবর্তণ করতে চায় । আর এই 
কাজটি তাদের পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ তারা পারে বোমা হামলা করে কিছু 
মুসলিমদেরকে হত্যা করতে কিন্তু ইসলামের কোন পরিভাষাকে পরিবর্তণ 
করা অথবা অর্থ বিকৃতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটার জন্য 
প্রয়োজন একদল আলেম, পীর-মাশায়েখ, বড় বড় মসজিদের ইমাম ও 
খতীব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা যারা ইসলামের অর্থ আল্লাহর কাছে 
আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে বলবে ইসলাম মানে শান্তি । যারা জিহাদের 
অর্থ পরিবর্তণ করে বলবে জিহাদ মানে চেষ্টা অথবা তারা বলবে নফসের 
জিহাদ বড় জিহাদ । অথবা বলবে এই যুগে অস্ত্রের জিহাদ নয় বরং কথার 
জিহাদ, কলমের জিহাদ ও নফসের জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম করতে 
হবে । এ জন্য ইতিমধ্যেই ইহুদী-শৃষ্টান জগত অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে 
নিয়েছে যা তাদের মুখেই শুনা যাক । এ প্রবন্ধেই বলা হয়েছে: 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৮৯ 


“ওয়াশিংটন গোপন ভাবে কমপক্ষে চবিবশটি দেশে অনুদান প্রদান করেছে 
রেডিও এবং টেলিভিশনে (জিহাদ বিমুখ) ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য, 
মুসলিম স্কুলে (জিহাদ বিরোধি) কোর্স চালুর জন্যে । অনুদান প্রদান 
করেছে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের জন্যে ও রাজনৈতিক কর্মশালার জন্যে অথবা 
অন্যান্য কর্মসূচি পালনের জন্যে । শুধুমাত্র “মডারেট*” ইসলামকে’ 
উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য দেয়া 
হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের জন্যে, এশিয়ান কুর'আন রক্ষা করার জন্যে, এমন 
কি ইসলামী স্কুল (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ৷” 

বুঝা গেল অমুসলিমরা ওদের দালাল তৈরী করার জন্য কতভাবে চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনেক সফলতাও অর্জই 
করেছে। বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষনের সমাপনী 
অনুষ্ঠানে আমেরিকার নর্তকী দিয়ে ব্যালেড্যা্স করানোর মাধ্যমে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 


7২170 থেকে প্রকাশিত, শেরিল বার্নার্ড রচিত একটি প্রতিবেদনের নাম 
হলো “সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম” (সামাজিক গণতান্ত্রিক ইসলাম) । 
শেরিল বার্নার্ড একজন ইহুদী, যে বিয়ে করেছে একজন মুরতাদকে, যখন 
সে নামধারী মুসলমান ছিল তখন তার নাম ছিল জালমাই খলিল জাদ । 
জালমাই খলিল জাদ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা । 
সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছে এবং 
সে আফগানিস্তান ও ইরাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল । 
তাকে খুব স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে | শেরিল বার্নার্ড হচ্ছে 
তার স্ত্রী। সে (শেরিল বার্নার্ড) র্যান্ড-এর জন্যে “সিভিল ডেমোক্রেটিক 
ইসলাম” নামক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে । সে প্রতিবেদনে ইসলামের 
যারা সঠিক কথা বলে, তাওহীদের কথা বলে, শিরক-বিদআতের বিরূদ্ধে 
কথা বলে, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলে তাদের বিরূদ্ধে, 
কিছু পরামর্শ দেওয়া হয় । নিয়ে তাদের পরামর্শগুলোর তুলে ধরা হলো: 





৯৮ সংযত, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৯০ 


এক: “আমাদের র্যান্ড মুসলিমদের কাজ (লেখা বই, প্রবন্ধ) কম খরচে 
(বা ভর্তুকি দিয়ে) প্রকাশ এবং বিতরণ করা উচিত ।” এটা হয় মিথ্যার 
প্রসার ঘটানোর জন্যে । 


দুই: “তাদেরকে মেডারেট মুসলিম) উৎসাহ দান করা জনসাধারণ এবং 
যুবকদের উদ্দেশ্যে বই-পুস্তক, রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্যে । যাতে 
যুবকরা এবং সাধারণ মুসলমানগণ জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিরূদ্ধে অবস্থান 
নেয় ৷” 

তারা উপলব্ধি করেছে যে মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ সত্যকে বুঝে নিতে 
সক্ষম এবং তারা জানে কারা তাদের জন্য কথা বলে এবং কারা বলে না। 
এই অমুসলিমরা জানে যে যুবকদের থেকেই তাদের বিপদ আসে কারণ 
যুবকরাই হল তারা যারা সত্যের পক্ষে দাড়াতে পারে । ইবরাহিম (আ-) 
যুবক ছিলেন যখন তিনি মুর্তিগুলোকে ধ্বংস করে ছিলেন এবং সুরা 
কাহাফের গুহার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে যারা গুহায় চলে 
গিয়েছিল তারা যুবক ছিল । আমরা সীরাতের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রথম দিকের 
অনুসারীরা ছিলেন যুবক । সুতরাং সে (শেরিল বার্নার্ড) যুবকদের পথভ্রষ্ট 
করার জন্য উৎসাহিত করেছে । 


তিন: “তাদের (মডারেট মুসলিম) দৃষ্টিভ্গিকে ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে 
অন্তর্ভুক্ত করা ।” 

তারা এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে । তারা অনেক 
মুসলিম দেশের পাঠ্যক্রমকে ধবংস করে দিয়েছে । যে সব বিষয় জিহাদ, 
হুদুদ, আল্লাহর শাসন নিয়ে কথা বলে তা পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে ফেলা 
হয়েছে, সম্পূর্ণ অধ্যায়ই মুছে ফেলা হয়েছে, পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। 
যার ফলে স্কুল,কলেজ, ইউনিভার্সিটি এমনকি মাদরাসার ছাত্রদেরকেও 
জিহাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নিয়ে ওদের শিখানো মতে জঙ্গিবাদ বিরোধী 
বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করছে । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৯১ 
চার: “প্রাক-ইসলামী এবং যা ইসলামী নয় সেই সমস্ত ইতিহাস এবং 
সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচার মাধ্যম ও পাঠ্য ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং 
সে সম্পর্কে সচেতনতাকে উৎসাহিত করা ।” 


যেমন, ফেরাউনিক সভ্যতা কে পুনর্জাগরিত করা । ফেরাউন সম্পর্কে 


আলোচনা করা এবং ওদের সম্পর্কে একটি ভাল মনোভাব সৃষ্টি করা । 
ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে ওদের সভ্যতা, ওদের সাফল্য, ওরা যে উন্নয়ন 


সাধন করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা, সমাজে ইসলামের পূর্ব 


ংস্কৃতিকে পুনর্জারিত করা এবং প্রাক-ইসলামী আরব এবং 
লোকদের নিয়ে আলোচনা করা, শামের দেশের রোমান ও গ্রীক সময়ের 
ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা । এই কারনেই আমরা দেখতে পাই যে, 
প্রত্রতত্ববিদরা (Ar০he০1০৪$55) মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের 
উপর বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে । দেখা যাচ্ছে যে তারা মেসোপটেমিয়া 
এবং ফেরাউনের সময় মিশরের অবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা করছে। 
এভাবে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস 
ও সভ্যতাকে ভুলিয়ে দিয়ে ইসলামের পূর্বের ইতিহাস ও সভ্যতাকে 


পাচ: “সূফীবাদের জনপ্রিয়তা” এবং এর “গ্রহণযোগ্যতা” কে উৎসাহ দান 
করা ৷” এটি একটি মারাত্মক চক্রান্ত । কারণ ওরা জানে যে, ওরা হয়তো 
বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদের হত্যা করতে পারবে কিন্তু এতে স্থায়ী 
কোন ফায়দা হবে না। সাধারণ মুসলিম ও যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদি 
চেতনা বিলুপ্ত হবে না। বরং আরো তারা কাফের-মুশরিকদের বিরূদ্ধে 
জিহাদ করার জন্য ঈমানী চেতনায় ফুসে উঠবে । পক্ষান্তরে একদল 
আলেম, মুফতী, মুহাদ্দেস, মুফাসসির ও মসজিদের ইমাম ও খতীব যদি 
জিহাদের বিরূদ্ধে বক্তব্য দেয় এবং জিহাদকে বিতর্কিত করে দেয় সেটা 
সাধারণ জনগণ এবং যুবকদের মধ্যে অনেক বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে । 
সেকারণেই তারা পীরবাদ, সুফীবাদ ইত্যাদিকে উৎসাহিত করছে । সুতরাং 
ওরা তাসাউফ৯-এর প্রসার করতে চায় । এটা এই জন্য নয় যে ওরা 


৯ সৃফীবাদ। 
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তাসাউফকে ভালোবাসে । ওরা একে ভালোবাসে জিহাদের বিরদ্ধে এদের 
অবস্থানের কারণে এবং এদের উদার বা নরম পন্থী মনোভাবের কারণে । 
কিন্ত ওরা কি কখনও উমর আল-মুখতার+-এর তাসাউফের (দুনিয়ার 
বিলাসিতা ত্যাগের) কথা, অথবা উত্তর আফ্রিকা বা সেই মহা দেশে 
(ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে) আন্দেলন বা সংগ্রাম হয়েছিল তা প্রচার 
করবে? 

এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কৌশল” শিরোনামে কিছু প্রস্তাব পেশ 
করেছে । নিয়ে তার সেই প্রস্তাবগুলোর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো: 

ক. “তাদের সাথে অবৈধ দল এবং কর্মকান্ডের সম্পর্ক প্রকাশ করা ৷” 
একারণেই আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যারা দ্বীনে হকের পক্ষে কথা 
বলে তাদেরকে মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, জে.এম.বি, আল-কায়েদা ইত্যাদি 
বলে মুসলিম সমাজে বিতর্কিত করা হয় এবং নানাভাবে হয়রানী করা হয় । 
খ. তাদের ধ্বংসাত্বক কর্মকান্ডের পরিণতিগুলো প্রচার করা । 


এখানে সে (শেরিল বার্নার্ড) বলেছে যে, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের 
অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনাগুলোকে আমাদের হিসেবে নেয়া উচিত এবং তা প্রচার 
করা এবং তা নিয়ে বিশাল হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়া । আর যখন যুক্তরাষ্ট্রের 
সৈন্যদের বোমাগুলো আবাসিক এলাকায় পড়ে এবং মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ 
সবাইকে হত্যা করে, তখন তা এড়িয়ে যাও, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলো 
না, এবং এ (ঘটনাগুলো) ভুলে যাও, যদি তা বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে 
যায়, তাহলে অজুহাত খুঁজে বের কর । আর যদি মুসলিমরা যারা আল্লাহর 
রাস্তায় যুদ্ধ করছে, কোন ভূল করে অথবা যদি অনিচ্ছাকৃত কোন দুর্ঘটনা 
ঘটে যায়, তাহলে তাকে একটি বড় বিষয়ে পরিণত কর এবং তা প্রচার 
করতে থাক | এ ক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা অর্জই করেছে। 
আফগানিস্তানে যদি কাফের সৈন্যরা সাধারণ জনতার উপরে হামলা করে 
তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ নেই কোন রকম তোলপাড় নেই । কিন্তু যদি 





১০ লিবিয়ার একজন বীর মুজাহিদ যিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ব্রিটিশ জালেম 
দখলদারদের হাত থেকে নিরহ মানুষদের রক্ষা করার জন্য দুনিয়ার ভোগ বিলাসীতা ত্যাগ 
করে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করে গেছেন। 
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মুজাহিদীনদের সমান্য ভুল-ভ্রান্তিও ধরা পরে সেক্ষেত্রে তিলকে তাল 
বানিয়ে প্রচারের ঝড় বইয়ে দেওয়া হয় । 

গ. “মৌলবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের ধবংসাত্মক কাজের জন্যে তাদের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা ৷” 

অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদীনদের বীরত্বের প্রশংসা করা, বন্দী শত্রুদের সঙ্গে 
তাদের সদাচরণ করা ইত্যাদির কোন প্রশংসা না করার পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে । এরপর সে কি বলছে জানেন? সে বলছে: 

“তাদেরকে মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল এবং কাপুরুষ ব্যক্তি হিসেবে 
চিহ্নিত কর, খল নায়ক হিসেবে নয় |” 


কখনও কখনও আপনি আপনার শক্রুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারেন তার 
কিছু গুণের জন্যে । যেমন ধরুন, পশ্চিমারা সালাহ্‌ উদ্দিন আইয়ুবীর বিনয় 
ও সাহসীকতাকে লুকাতে পারেনি । ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, 
বিভিন্ন জাতি এবং জনগোষ্ঠির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তথাপিও শক্ররা অন্য 
পক্ষকে শ্রদ্ধা করতো এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসা করতো । যেমন, 
ওরা বলতো ‘হ্যা এটা সত্য যে তারা আমাদের শত্রু, কিন্তু আমাদের সত্য 
কথা বলতে হবে, তারা সাহসী” অথবা হ্যা এটা সত্য যে তারা আমাদের 
শত্ৰু, কিন্তু তাদেরও একটি মূল্যবোধ রয়েছে’ ইত্যাদি । 


শেরিল বার্নার্ডের মতে, তাদের এই ধরনের শ্রদ্ধাবোধও দেখানো উচিত 
নয়, মুসলিম বীরদের কখনই খল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয় । 
তারপর সে বিশেষ ভাবে মুসলিম বীরদেরকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও 
কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে । এক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা 
অর্জই করেছে । আমরা আশ্চর্যজনক ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমানে 
কিছু মুসলিমনামধারী নেতা-নেত্রী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এমনকি 
একদল বক্তা ও খতীবদেরকে তোতা পাখির মত তাদের এই শিখানো এই 
বুলিগুলো আওড়াতে শুনা যাচ্ছে । যারা পাঙ্জাবী-পায়জামা পড়ে অত্যাধুনিক 
মারনাস্ত্রের সামনে দাড়িয়ে শুধু বন্দুক অথবা পাথর দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে কাপুরুষ । 
আর যারা বুলেটপ্রফ পোষাক পরিধান করে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত 
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বলা হচ্ছে বীরপুরুষ । যারা বন্দীদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করার 
পরে তাদের গায়ে পেশাব করে দেয় তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ । আর 
যারা বন্দীদেরকে নিজেদের খাদ্যের মধ্যে সমান অংশীদার বানায় অথবা 
নিজেরা না খেয়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদেরকে খেতে দেয় তাদেরকে বলা হচ্ছে 
মানসিক ভারসাম্যহীন, কাপুরুষ । যারা সতী-সাধবী নারীদেরকে গ্রেফতার 
করে জেলখানার অন্ধ কুঠরিতে পালাক্রমে, জোরপূর্বক ধর্ষণ করে 
তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ । আর যারা বন্দী নারীদেরকে আপন মা- 
কাপুরুষ । এটাই হচ্ছে বর্তমান ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল 
কাফের-মুশরিকদের চরিত্র । 


প্রশ্ন: আল্লাহর রীতি মুতাবেক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী 
পরীক্ষিত হন? 
উত্তরঃ- সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেনঃ 
০৮ ৬ গড এ alt 853 এড li এ alt ০9০০ CIC IG ৬০ ১৪ 
৩৮0 ও) ৩৩ ১৬ ০৪১ পি এও ০৪০1 এ 050৩ 050 2 গজ 
US ISB ৬০ SE GE 9201 ০ 0৬ 50 BE শপ ভিওএ 
২০৮4০ ০) ১৮১0 ভ ৪০৯ ৩ 0 এ ০ 
অর্থ: “সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
বললাম: “হে আল্লাহ্র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি 
কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব 
দিলেনঃ “নবীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, 
এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের ৷ মানুষ তার 
দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। 
কাজেই যদি সে দ্বীন পালনে কঠোর না হয় তাহলে তার পরিক্ষাও হালকা 
হবে আর যদি দ্বীন পালনে কঠোর হয় তাহলে তার পরিক্ষাও কঠিন হবে । 
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একজন বিশ্বাসীকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 
জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাটতে থাকে ৷” 

এ হাদীস থেকে শিক্ষা হচ্ছে- সবচেয়ে বেশী বিপদাপদ সহ্য করেছেন 
নবীগণ । এরপর নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা । আর মিল্লাতে 
ইব্রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী পরীক্ষিত হন । 
কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ করে । 

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তার 
অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেননি । এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো । 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের ঘটনা 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 


Sl ৬০ Gad ply দিত কা ৩৪ 80০50 UG OU ১৬৭৭ Gh 
পি ০৬ ঠা ৩৬ ০০৪৬১ ৩০৭ ও) ০৪৪ এ Ll সী 4 
৩০৪৩ ১০10. ১৫০ ST ও এ LEG OW এ ১ ১০ এ ১ 
এঞ্ 32 ৮) টি ule dl ৬৮৮ জ। ৪০ ৩ 8০৮ cl এ 
ale dl ৩০ 3৮73 সত dl আপ এএ। ০৯০ ০৬৮ ৮৪ ৯৯০৪ is 
৩৯ ৩০৫৪ 5৮৬ ০৯6 ১০৭! 300 fr এ) ৪ 5 দে লও 
ale dl ৪০০ ভি ৬৯৪ তেও পল শত এও তি AG 2৮০০ YS 
JC 900519395৫১ ৩5 ১৩9 ০ ৩৩ 28০ ও) ৪৯৩০ 7৮৮3 
EE ৬৯১ ৮০1১৮ ৩ ol ৩৯3 4 ১৯০৪ 095 তি» ০৪ তি OW 
25055) 7৩৯ 9১৬ এ ৩০০ (৯ 05 7৪5০০ Lia 
১5 এ ৬৯ af ৬ ৪৪১ ০৪৬ ০ জট ৪৬ 95890 চল) of লি 
2 ৮ ৮১ 4৬ dl রিও 2৩০ Cx SAG 28৮০ 29 এ 





»১ মুসনাদে আহমদ ১৪৯৪ । 
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৮৮৮) 24 শত আগ্রা এ] সত টি ON PG ভরত জী জে CS 
(০ 
অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার খানায়ে কাবার সামনে 
সালাত আদায় করছিলেন । আবু জাহেল এবং তার কয়েকজন সাথী তখন 
কাবার সামনে বসেছিল । তার আগের দিন একটি উট জবাই করা 
হয়েছিল । আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বলল, কে আছো এরকম যে অমুক 
গোত্রের উটের নাড়ী-ভূড়ীগুলো নিয়ে আসবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে 
যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাবে তখন তার 
ঘাড়ে ওগুলো চাপিয়ে দিবে । তখন তাদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা 
(ৈকৃবা ইবনে আবী মুআ+ইত) দ্রুত উঠে গেল এবং উটের নাড়ী-ভূড়ী এনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন 
করতে পারছিলেন না । এ অবস্থা দেখে কাফেরগণ হাসাহাসি করতে লাগল 
এবং একে অপরের গায়ে হেলে পরতে লাগল | (হাদীসের বর্ণনাকারী 
সাহাবী বলেন) আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে এটাকে প্রতিহত 
করতাম । অতঃপর এক ব্যক্তি ফাতেমা (রা:) কে খবর দিল । তিনি তখন 
ছোট মেয়ে ছিলেন তিনি এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর ঘাড় থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং কাফেরদেরকে 
তিরস্কার করতে লাগলেন । 


অতঃপর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত 
শেষ করলেন তখন ওদের বিরূদ্ধে বদদোয়া করলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন । 
কাফেররা যখন আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনলো তখন তারা ভয় পেয়ে 
গেল এবং তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন । হে আল্লাহ! 
তুমি পাকড়াও কর আবু জাহেল ইবনে হিশামকে, ওতবা ইবনে শাইবা ও 
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রাবিয়া ইবনে শাইবাকে, ওলীদ ইবনে উক্ববাকে, উমাইয়া ইবনে খালফকে 
এবং উ্ব্বা ইবনে আবি মুআইতকে । 

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম 
ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন, সেটা আমি ভুলে গেছি । আমি আল্লাহর 
কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
কয়জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন তারা প্রত্যেকে বদরের যুদ্ধে নিহত 
হয়েছিল । অতঃপর তাদেরকে টেনে হিচড়ে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা 
হয়েছিল 1৮১০২ 


045 ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী বেলাল (রা:) এর 


83০০০০5০০৪5 ৮৬৯৮ 
A ৬০ এ] ঠা RE ১2৩০ ০৬) Al 3450 ০848 
১৮০ ৪০৪ 2 456 এ ৪946 এ 4৪4 ও 2 এ 
Hee ৩৪ ০৭ ও ৮১১০৪০ nod 699 2১৮৭ ১১৯ ৯১০৪ 
3৬ alt এ 2 এ 5৬ BY JU 81155105৬৬9 HS 01 ১৬৭! 
১০১০ I I SG ০৩০ এ 958519459 UN i 895৮6 ৮৮ ৬৩ 
অর্থ: “আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্ব প্রথম সাত ব্যক্তি 
ইসলামকে প্রকাশ করেছে। ১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
২. আবু বকর (রা:) ৩. আম্মার (রা:) ৪. তার মা সুমাইয়্যা (রা:) ৫. 
সুহাইব (রা:) ৬. বেলাল (রা:) ৭. মিকদাদ (রা:) । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তার চাচা আবু 
তালেবের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন ৷ আবু বকর (রো:) কে আল্লাহ (সুব:)তার 
সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আর বাকী সকলকেই মুশরিকরা 
গ্রেফতার করেছিল এবং তাদেরকে লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচন্ড রোদের 
তাপে ফেলে রাখতো । তাদের সকলের সাথে এই আচরণই করা হত । 





১০২ সহীহ মুসলিম ৪৭৫০ । 
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বিলালের বিষয়টি ছিল আরো ভিন্ন (কঠোর) ৷ তিনি আল্লাহর জন্য তার 
জীবনকে ও তার সম্প্রদায়কে তুচ্ছ মনে করেছেন । তাকে বেঁধে দুষ্ট 
ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল । তারা বিলালকে নিয়ে মক্কার অলি- 
গলিতে ঘোরাফেরা করতো । আর এ অবস্থায় বিলাল (রা:) বলতেন, 
আহাদ! আহাদ! “আল্লাহ এক, আল্লাহ এক” 1”১০5 
আম্মার (রা:) এর ঘটনা 
_ My শপ ৪ ঞা এপ - ও] 05০9 ৪ জপ 0৬ ০৪০ ০ 
নি] 0৫ 0০4 41908 ld 05 4 249 ১৫ 31 ৯০৮০৬ 
১39 7০৫ JU Abt 28075 UT 010 ০৬ ০৫৯ 00 dt 0০০ ৫১৩৪ 
cc 
অর্থ: “উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা 
আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মক্কায় 
হাটছিলাম ৷ হঠাৎ দেখলাম আম্মার রো:), তার পিতা ইয়াসেরকে ও তার 
মাতা সুমাইয়্যাকে (রো:) সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে 
তারা ইসলাম ত্যাগ করে । আম্মার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, যুগ যুগ ধরে কি এই শাস্তি চলতে 
থাকবে? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 
ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এরপর আল্লাহর রাসূল 
আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস) তুমি তা করেছো” 


পূর্বেকার মুমিনদের উপর শাস্তির ব্যাপারে খাববাব (রা:) এর ঘটনা 
9 বো ০ 21 so a ৩৯ | Val Ju 30। ৩? পে ve 
১৫06 Sil 4০5 এ এ ৮০৫ id টা 





১৩ মুসনাদে আহমদ ৩৮৩২; সুনানে বাইহাকী ১৭৩৫১; মুস্তাদরাকে হাকেম ৫২৩৮ । 
৭ মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল 
৩৭৩৬৯ । 
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এ ৬৯১ ১০৮ sd a3 এপ ৮০৪ ৩ এ ৮৭ SS ৬ ৩৮ 
১১১ ০ ০২০] ০০০ 147 ২১ ১০ ৩০১ ৫১০০ ০৪ G3 aly 
৩৪ Pl 1s ও ৭09 as 0৪ ৩০১ ৪ Uy ৮০০ দির 
এডি ৬ জা 2 do 0510 SS MN NE ক 
অর্থ: “খাব্বাব ইবনে আরাত (রো:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়াতলে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা 
তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে অভিযোগ করলাম । আমরা 
বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের 
জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে 
ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো । তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, 
এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, 
এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার 
শরীরের মাংস হাডিড থেকে আলাদা করে ফেলা হতো । এতো অত্যাচারও 
তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না । 

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি 
একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে 
এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার 
আর কোন ভয় থাকবে না । কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো 1৮ 


আম্মার (রাঃ) এর মা সুমাইয়্যা (রাঃ) এর ঘটনা 

১৫ Hf eb ১০ al re) পি || ১৬৯ Jif ট 0৪ ৫ ৫ ৩ 
18৬ SL 

অর্থ: “মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে 

শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয় । তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা 





১৫ বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১০০ 


(রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা 
করে |১০৬ 
এধরণের যুলুম-নির্যাতন আসবে তা সত্তেও যারা হকের উপর অটল থাকবে 
তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেছেন: 
(9 শি ৩ PES) 199 00 ০ তেও HS পিতা ও 595) 
O20 ০6 ০ ৩0১ 9৬1986919৮০ 01019 ১105 Cad 
অর্থ: “অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ 
জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে । আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের 
পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের 
পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা । আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং 
তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ 1৮১৭ 


অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 

[৭৬ :3)51] (১5৬5৭ ৬] ১১ ১৪ 3১৮ ৬ 2৯94 ০৮ 03) 
অর্থ: ‘আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না 
তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে ।৮১০৮ 
আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চক্রান্ত 
ও করা হয়েছিল । আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 

Ey ৩০৮৭) 4১০৭ ১ ৪৪ % এ UE জেতা ৩৬ চি 22) 

[Ye : JG] { 5১5০] ১ Ars এ। 
অর্থ: “আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী 
করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে । 
আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন । আর আল্লাহ হচ্ছেন 
ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম ৷” 


১৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলুন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল 
উম্মাল ৩৭৬০০ । 

১৭ সুরা আল ইমরান ৩:১৮৬। 

১৮ সুরা বাকার ২:২১৭। 

১৯ সুরা আনফাল ৮:৩০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১০১ 


প্রশ্ন: আমাদের উপরও কি পরীক্ষা আসবে? 
উত্তর: হ্যা! যারাই দ্বীনে হকের কথা বলবে তাদের উপরেই পরীক্ষা 
আসবে ৷ কারণ পরীক্ষা ছাড়া খাঁটি মুমিন হওয়া যায় না । স্বর্ণ যদি সুন্দরী 
নারীর গলায় ঝুলতে চায় তাহলে তাকে আগুনে পোড়া খেতে হয়, হাতুড়ীর 
পেটা খেতে হয় ৷ তেমনিভাবে মুমিনরাও যদি জান্নাত পেতে চায় তাহলে 
তাদেরকেও পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ (সুব:) 
ইরশাদ করেছেন: 
৮৮5 SL ০9৮ ডে 05 SOL এ ধু 19৮৫ of শিপ 8) 
Uf alii 2০6 19 0009 0551 055 ০155) পা) এন 
[৭16 540] { 555 4074৩ 
অর্থ: “তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ 
এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে 
বিগত হয়েছে । তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত 
হয়েছিল । এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, “কখন আল্লাহর 
সাহায্য আসবে)? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী 1৮১০ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
০৪19৮803090 ০ ০০৪) E ৯5 থা ০ গলি ETS} 
[1০০ :5521] (১:১০ A 
অর্থ: “আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং 
জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে । আর তুমি ধৈর্যশীলদের 
সুসংবাদ দাও 1” অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
৩ 0201 এ ১49 CY) ১৪৪ 6৮5০ (13095 ১0158 ১0 ৮৮0 
(0১৫ এও 10০ 00 00 ০১ els 
অর্থ: “মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের 
ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো 





৯০ সুরা বান্বারা ২:২১৪। 
১১১ সুরা বাকারা ২:১৫৫। 
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তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি । ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, 
কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী 1৮১৯২ 


প্রশ্ন: জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কি? 

উত্তর: আল্লাহ (সুব:)এবং রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কুরআন ও হাদীসে যুগে যুগে কুফফারদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র তুলে ধরেছেন । 
এর উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা মুসলিমরা ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে 
থাকবো এবং হিকমার নামে কুরআন-সুন্নাহের এ সকল বিষয়গুলো 
আলোচনা করব এবং আমল করবো যাতে কাফেররা ক্ষেপে না যায় এবং 
জিহাদ বিহীন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বিহীন 
খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের মত ইসলামকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে 
কাফেরদের পরিকল্পনা মতো এক অভিনব মডারেট ইসলাম প্রচার করবো । 


শুধু আসমানের উপরের আর জমিনের নিচের কথা বলবো । ইসলামের 
রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, 
আইন, বিচার ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে ইসলামকে 
সীমাবদ্ধ করে রাখবো । না! এ জন্য আল্লাহ (সুব:)পবিভ্র কুরআনে এগুলো 
উল্লেখ করেন নি । বরং এগুলো উল্লেখ করেছেন, যাতে মু'মিনরা যে কোন 
কঠিন পরিস্থিতি ও যে কোন জুলুম-নিতিন সহ্য করে ইসলামের উপর 
অটল থাকতে পারে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, তাদের পূর্বসুরীদের সাথে 
যেই আচরণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গেও সেই আচরণই করা হবে এবং 
শেষ পর্যন্ত বিজয় মুমিনদের জন্যই অবধারিত । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
(সুব:)ইরশাদ করে; | 

[NY : ১৯১] SHB « 464] 530০ CUE 2০8 US 
অর্থ: “আর রাসূলদের এসকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি 
যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি ।৮”১৯৩ 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: 





১২ সুরা আনকাবৃত ২৯:২-৩। 
৯৩ সুরা হুদ ১১:১২০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১০৩ 
15038 ০ 26 ৫9 CfA CAS 5 এএ। ৪৮৮ জর সত ৮) 
[৫৭ : ১১১] (58650 34d 91 ০০৪ 
অর্থ: “এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা 


ানাচ্ছি। ইতঃপূৰ্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম । সুতরাং 
তুমি সবর কর | নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য 1৮১১৪ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সাহাবায়ে কিরামদের 
শুনাতেন এবং তাদেরকে পূর্বের যুগের দ্বীনে হকে অনুসারীদের মত ধৈর্য 
ধারণ করা ও অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করতেন । আর সাহাবাগণও 
সেভাবে তৈরী হয়েছিলেন ৷ তারা দ্বীনে বাতিলের জনবল, অর্থবল, অস্ত্রবল 
কোন কিছুকেই পরোয়া করতেন না । পবিত্র কুরআনে তাদের বীরত্বকে 
এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: 
19. ৪9 UE) ৯১০ ৯১০৮৬ 2S 19 ৪ দে 0 ৮৩ ১ ০৩ ৮) 
[1৬ : ols ঠা] (459 ০৪) 201 ৫০০ 
অর্থ: “যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, “নিশ্চয় লোকেরা (যুদ্ধ করার জন্য) 
তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে । সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর’ । 
কিন্তু এই কথা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 
‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম 
কর্মবিধায়ক!”১১৫ 


যুগে যুগে যারাই প্রকৃত মুমিন হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করতে পেরেছে, 
আল্লাহ (সুব:)তাদেরকেই সাহায্য করেছেন । এর বাস্তব প্রমাণ হলো: 
আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমেরিকা যখন প্রথম আফগানিস্তানে হামলা করে 
তখন তারা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশীল ছিল । 
পক্ষান্তরে মুসলিমরা ছিল দূর্বল ও অনভিজ্ঞ । তারা শুধু আফগানিস্তানেই 
যুদ্ধ করছিল । কিন্তু সামান্য দশ বছরের মধ্যে আমেরিকার সামরিক ও 





** সুরা হুদ ১১:৪৯। 
১৫ সুরা আল ইমরান ১৭৩। 
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অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে অনেক দূর্বল হয়ে পড়েছে তাদের দেশে 
দারিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । এমনকি বর্তমান ওবামা প্রশাসন এক লক্ষ 
সৈনিক ছাটাই করার ঘোষণা দিয়েছে । অপর দিকে মুসলিম মুজাহিদদের 
শক্তি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ও অনেক সমৃদ্ধ । তারা এখন শুধু 
আফগানিস্তানেই যুদ্ধ করছে না বরং ফিলিস্তিনে, ইরাকে, পাকিস্তানে, 
জায়গায় যুদ্ধ করছে । কাফেররা যেখানেই চ্যালেঞ্জ করছে সেখানেই 
মুসলিম মুজাহিদরা মোকাবেলা করে যাচ্ছে । কোথাও তারা কাফেরদেরকে 
যুদ্ধ করা থেকে বঞ্চিত করছে না । এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে মুসলিমরাই 
আবার বিশ্বের বিজয়ী শক্তি হিসাবে অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে । 


সকল প্রকার বাতিলের চোখ রাঙ্গানীকে উপেক্ষা করে দ্বীন কায়েমের সঠিক 
পথে এগিয়ে যেতে হবে । 
আল্লাহ সুব:)ইরশাদ করেছেন: 

[NY : এ] (৩০১৭ 243 ap EF alt ৬ ০০) 
অর্থ: “আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় । আর 
মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও ।৮১৯৬ 





১১৬ 


সুরা সফ ৬১:১৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১০৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি 
প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি? 
উত্তর: এ সম্পর্কে আলোচন করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে 
যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (complete code of life) | 
মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে উল্লেখ 
রয়েছে। সুতরাং দ্বীন কায়েমের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিভাবে 
আঞ্জাম দিতে হবে তা যদি কুরআনে না থাকে বরং অমুসলিমদের তৈরি 
তাহলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো কিভাবে? অথচ আল্লাহ 
(সুব:)নিজেই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে: 
অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নিআ*মত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য 
দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে ।”১১ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 

[৭ : ols ঢা] 24:০0 ali 2 20101) 
অর্থ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম 1৮১৯৮ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

(৮০ তে 200 ও ৬) Re 4৯ ৪ ৩১০০৮ ৮ ০০ 
অর্থ: “আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে 
তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে ।”১১৯ 








আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১০৬ 


এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে দ্বীন ইসলাম মুকাম্মাল 
বা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে । ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে 
কোন প্রকার মুক্তি বা শান্তির পথ তালাশ করা যাবে না । সুতরাং সেই দ্বীন 
ইসলাম কিভাবে কায়েম করতে হবে? তার পথনির্দেশিকা যদি ইসলামে না 
থাকে বরং তা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র নামক ধর্ম থেকে ধার-কর্জ 


এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোন দিক 
নির্দেশনা দিয়ে যান নি? যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি > 5 
(উসওয়াতুন হাসানাহ্‌) বা উত্তম আদর্শ হলেন কি করে? অথচ আল্লাহ 
(সুবঃ)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম আদর্শ বলে ঘোষণা 
করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে : 
7৮010 ঠা? ঝি ৮৮ ০৩ উন পি হন alt 09০ ৬ ৮ ৩৩ 54) 
YN: ol (19 01765) 
অর্থ: “অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ 
তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক 
স্মরণ করে 1৮৯২০ 


যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উত্তম আদর্শ 

তাই সর্ব ক্ষেত্রে আমাদেরকে তারই অনুসরনের কথা বলা হয়েছে । 
pS অল এ] ০৪9৮ ০৪ ০৯3 00115৮) 

অর্থ: “বল, “তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর” । তারপর যদি 

তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন 

লা 1৮১৮১ 

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন; 


৮০৩ ১৬ ৩০ ৮1 ৬3 ০০০ 1১০৮ এ bf ET 0৮ 6) 





১৯ সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫ । 
১২ সুরা আহযাব ৩৩:২১। 
৯ আল ইমরান ৩:৩২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১০৭ 
LS ৩০১ ll 903 4৩ 93০৮ তে 01555210940 এ! 59১ পচ ও) 
[০৭ : sd] 1596 ৮৮9 
অর্থঃ “হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর 
রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের । অতঃপর 
কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের 


দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান 
রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর ৮১১ 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

(০৮৮5 ly Be 0 09 45০১) আপ AT ভা উ 5) 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং 
তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ ।”১২ অন্য আয়াতে 
ইরশাদ হয়েছে: 

৮১: ০৩) 0০ ৩ এত উড উরি ১৬ 05০0) abl dt abl BY} 

[০৫:১৯] (৬ a 1০১1 ৬৬ ৩ 19১ $১০ ৩1 
অর্থ: “বল, “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর । 
তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত 
দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই 
দায়ী । আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত 
হবে । আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া ।”৯২৪ 


অরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

(৮৩০০19৮0345 bly এ] abl UT Cy AG} 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের 
আনুগত্য কর । আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না ।”২৫ 


৯৯ সুরা আন নিসা ৪:৫৯ । 
১ সুরা আনফাল ৮:২০ । 

১২ সুরা নুর ২৪:৫৪ । 

১৫ সুরা মুহাম্মদ৪ ৭:৩৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১০৮ 


সুতরাং দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রেও তারই অনুসরন করতে হবে । তাই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি ১৩% 3 4% 
অর্থাৎ “কথা ও কাজ’ উভয়ের মাধ্যমেই দেখিয়েছেন । তিনি নিজে দ্বীন 
কায়েমের জন্য যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন, মৌখিক ভাবেও সেই 
পদ্ধতিটিই নির্দেশ করেছেন । 


দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
পদ্ধতি 
প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি নির্দেশনা দিয়েছেন? 
উত্তর: দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন: 
৯ Uy los ale এ] ৬০4০ ০5০0 এড ৬৪১৪0 ৬১৬ ০৪ 
৩ He | 05 ও 550 50৮9 8৫5 EXT UG 2৬ SAT dl 
৩5357 ee Of 0 এ ০০ ৪4০ Ul এ) ০ 9) US EUG ৮৫০ 
JE ধরল 31 93 dl ৩59 8 96 বাক ওই ৩ HE দত এ এ 
ছি ধু ৮) 9 তে 9 8৩9 
অর্থ: “হারেস আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ 
দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন । (সে কাজগুলো হলো) 
আল জামাআহ (এক্য, একজন আমীরের অধীনে এক্যবদ্ধ হওয়া) । আস 
সামউ (আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা) । আত ত-আহ (আমীরের নির্দেশ 
পালন করা) । আল হিজরাহ হিজরত করা) । আল জিহাদ (আল্লাহর রাস্ত 
য় জিহাদ করা) । 


যে ব্যাক্তি আল “জামাআহ ” থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে 
সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল । তবে যদি 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১০৯ 


সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা । আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের 
দিকে আহ্বান জানায় সে তো জাহান্নামের পচা-গলা লাশ । 

সাহাবায়ে কিরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তারা সালাত ও সাওম পালন করে তবুও? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হা যদিও সালাত ও 
সাওম পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে 1” 

এ হাদীসে ইক্বামাতে দ্বীনের ব্যাপারে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দেয়া 
হয়েছে। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে 
আগ্রহী তাদের জন্য এ হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


এখানে পাচটি কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । সেগুলো হলো: 

ক) 2541 (আল জামাআহ, এক্য) - একজন আমীরের অধীনে এক্যবদ্ধ 
হওয়া । 

খ) ৬৯ (আস সামউ) - আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা । 

গ) £৬ আত তৃ-আহ) - আমীরের নির্দেশ পালন করা । 

ঘ) ৪:০৮ (আল হিজরাহ) - হিজরত করা । 

ঙ) ১% (আল জিহাদ) - আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । 


স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই পদ্ধতিতেই 
দ্বীন কায়েম করেছেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
বাতলানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতি বা কোন অমুসলিমের পদ্ধতি 
অনুসরন করে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখা কোন পাগল বা নাস্তিক- 
না । তাই কবি বলেছেন : 

১১০৫ ১1১ এ ০৯০৪; DS 


> [তীরমিষি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন , মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯, 
জামেউল আহাদীস হা : নং ৪8৪ , সহীহ ইবনে হিববান হা: নং ৬২৩৩ সহীহ ইবনে 
খুযাইমা হা: নং ১৮৯৫ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫১৪১] তাহকীক : তার সনদ 
সহীহ মুসনাদে আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিববান । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১১০ 


১০০১ 413৭ 035০ 3৫০৪ ৭৪ 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ বাদ দিয়ে যে 
ব্যক্তি অন্য পথে চলে সে কখনোই গন্তব্যে পৌছাতে পারে না ৷” 
আর এক কৰি আরও সুন্দর বলেছেন: 

219৮1 এ1 পতি ৮০৭ a 

৬ ০৮৩৯ ০৪০ ৬৪ ৭5 ১1৩ 0৪175 

অর্থ: “ওহে মক্কার পথযাত্রী বেদুইন! আমার আশংকা হচ্ছে যে তুমি এই 
পথে মক্কা যেতে পারবে না। কারণ তোমার এই পথ মক্কার নয় বরং 
তুর্কিস্থানের ৷” 


কাজেই যারা সত্যিকার অর্থে দ্বীন কায়েম করতে চায় তাদের এই হাদীসে 
বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য । সে জন্য 
আমি এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার চেষ্টা 
করব, ইনশাআল্লাহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১১১ 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রশ্ন: ‘আল জামাআহ' শব্দের অর্থ কি? 
উত্তর: £ ৮৮1 “জামা'আহ” শব্দটি (৯৯৪) ‘ইজতেমা’ শব্দ হতে 
গৃহীত । ইহা ৫3১) বা দলাদলির উল্টো যার অর্থ জনগণের দল সমষ্টি । 
কোন একটি বিষয়ে বিভক্ত না হয়ে বরং মানুষের পারস্পরিক মিলন বা 
এক্য হওয়াকে জামা'আহ বলা হয় । 
আভিধানিক অর্থে যদি জামা'আহ দ্বারা মানুষের একত্রিত হওয়া উদ্দেশ্য 
হয়, তাহলে কোন একটি বিষয়ে জাতির এক্যবদ্ধ হওয়াকে বুঝাবে । সহজ 
করে বলা যায় যে, জামা'আহ হলো বেশী সংখ্যক মানুষের সমষ্টির নাম । 
যারা একটি মাত্র উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়েছেন । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, 
এ 9৩০ ৩৬ ৬ ৬৫ OS 95 ক ৪০৬০ ক এও তে BUG 
অর্থ: “মূলত ৪ জামা'আহ-ই হচ্ছে ইজতেমা, যার বিপরীত হচ্ছে অনৈক্য 
বা দলাদলি ৷ যদিও জামা'আহ শব্দটি যে কোন এক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের নামে 
ব্যবহৃত হয় 1১২৭ জামা’আহ এর আভিধানিক অর্থ বুঝলেই এর পারিভাষিক 
ংজ্ঞা পরিস্কার হয়ে উঠবে । কেননা, আভিধানিক অর্থ হতে এর পরিভাষা 
ভিন্ন নয় । আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের পারস্পরিক সম্মিলন, বিভক্তি নয় । 
আর মুসলিম যে বিষয়ে এক্যবদ্ধ হবেন তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বিধান 
আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস 1৯৮ 


প্রশ্ন: ‘আল জামাআহ' শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য কি? 
উত্তর: যখন “আল জামাআহ” ৫১) শব্দটি “আস সুন্নাহ 01) এর 
সাথে যুক্ত হবে অর্থাৎ “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ’ বলা হবে তখন 





৯৭ মাজমু'আ ফাতাওয়া (ইবনে তাইমিয়্যাহ) ৩/১৫৭ 
৯৮ নাজবাতুন নাঈম, দারুল ওয়াসীলাহ, জিদ্দা ২/৪২ পৃঃ 
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জামাআহ বলতে এ সকল মু'মিন-মুসলিমদের বুঝাবে যারা সাহাবায়ে 
কিরামাদের আদলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর 
অনুসরণ করে | এককথায় যারা কুরআনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর আয়নায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সাহাবায়ে কিরামদের আয়নায় দেখে । তারাই হলো প্রকৃত 'আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামা“আহ” 1১২৯ 


আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামদের মতো ঈমান আনাকে 

হেদায়াতের জন্য শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

৩৬ ৩৬১৯ ৬৮০9১ ON AL এ এ লন 5 ০৬4 LT ১৪) 
[1৬:52] { al ভা 5৯) এ পি ৬ 

অর্থ: “অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান 

এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে । আর যদি তারা বিমুখ হয় 


A 


জন্য আল্লাহ যথেষ্ট । আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।”** 


পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কিরামদের মত ঈমান না আনাকে মুনাফিকদের চরিত্র 

বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 

| Uf gt চো US চা FE ৫ AT US 19০ ৮4০3 113) 
[৭:54] (১50 4 ১৫45 sgt 

অর্থ: “আর যখন তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা 

ঈমান এনেছে’, তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা 

ঈমান এনেছে’? জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে 

লা, 

এ আয়াতে ‘লোকেরা’ বলতে সাহাবায়ে কিরামদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ যে হক্ক এর 





১৯ শরহে আল-ওয়াসেত্বীয়্যাহ লিল হেরাস ১৫ পৃঃ 
** সুরা বাকারা ২:১৩৭ । 
** সুরা বাকারা ২:১৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১১৩ 


উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হক্ক এর অনুসরণ করা ওয়াজিব । আর 
তাদের পরে যারাই এই পথের অনুসারী ছিলেন তারাই ৫০৮) “আল 
জামাআহ' । যদিও তিনি একজন হন বা জনগণের বড় “জামাআহ' হয় ।১২ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, জামাআহ বলা হয়, যা হক্ক অনুযায়ী 
হয় । যদিও তুমি (হক্কের অনুসারী) একাই হও 1১5৩ 
তাদেরকে জামাআহ এজন্য বলা হয় যে, তারা সুন্নাহ এর উপর 
সমবেতভাবে প্রাতিষ্ঠত । 
ইমাম বায়হাকী (রহ:) নুআঈম বিন হাম্মাদ এর বাণী উধৃত করে বলেন, 
“যদি জামা 'আতে বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে জামাআহ বিপর্যয়ের পূর্বে যে 
অবস্থায় (হক এর উপর প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, সেই অবস্থায় থাকবে । যদিও 
তুমি একাকী হও । কেননা, সেক্ষেত্রে তুমি একাই জামাআহ । 
জামাআহ দ্বারা যে “হক্ব” উদ্দেশ্য, তা পরিস্কার হয়ে উঠবে আল্লামা ইবনুল 
কায়্যিম (রঃ) -এর নিম্নোক্ত বাণীতে । তিনি বলেন, 
SUS 9 Grd ০৮৩ Hd 3৯ ES 2003 Bids E LS ১ “er 
2h 0৯ 5৬ 519 3 
অর্থ: “জেনে রাখুন! ইজমা, হুজ্জাত ও বড় দল হলেন হক্ব এর অনুসারী 
আলেম ৷ যদিও তিনি একা হোন, আর পৃথিবীর সকলে তার বিরোধিতা 
করে |১৩১ 


আহলুস সুন্নাহ তথা সুন্নাতের অনুসারীদেরকে আল-জামা*'আহ বলা হয় 
এই মর্মে যে, তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন 
না হয়ে হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হননি । এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমদের পূর্বসুরী 


8 মাআলিমুল ইনতিলাক্বীতিল কুবরা, দারুন ওয়াতুন ৪৯ 


হাক ফিল মাদখাল, গৃহীত শায়েখ আব্দুল আযীয আল রশীদ “আত্তানবিহীত 
চন ১৫। 
১৩৪ ইবনুল কামিয়্যাম (রহঃ) ই'লামুল মুয়াক্য়ীন গৃহীত, পৃষ্ঠা ১৫ । (১০) 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ১১৪ 


সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন একমত হয়েছেন, তারা তার অনুসরণ 
করেন । তাই এ সমস্ত কারণে তাদেরকে আল-জামা'আহ বলা হয় । 
এছাড়া রাসুলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে 
আহলুল হাদীস, কখনো আহলুল আছার, ‘আত ত্বায়েফাতুল মানসূরাহ' 
(সাহায্য প্রাপ্ত ও সফলতা লাভকারী) দল বলেও আখ্যায়িত করা হয় । 


কুরআন ও সহীহ সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-বর্গই হচ্ছেন ‘আল 
জামাআহ' | চাই তিনি একক ব্যক্তি হোন বা তাদের একটি বিশাল 
জনগোষ্ঠি হন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র:) জামাআহ দ্বারা 
মুজাহিদীনদেরকেই উদ্দেশ্যই করতেন ১ 

তবে কোন কোন আলেম জামাআহ দ্বারা শুধুমাত্র সাহাবাদেরকেই বুঝান । 
কেননা, তীরা দ্বীনের ভিত্তি সু-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । কখনো তারা 
দালালাহ বা গোমরাহী বিষয়ে একমত হননি । ‘আল জামাআহ' দ্বারা 
উম্মাতের বিদ্যান, আহলুল ইল্ম ও আহলুস্সুন্নাহ এবং তাদের অনুসারীরা 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কেননা, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
তার সাহাবা ও সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসারী । 


মোট কথা, কুরআন ও সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসারীরাই হলেন ‘আল 
জামাআহ' | সংখ্যায় তারা কম হোন আর বেশী হোন । এখানে সংখ্যা 
উদ্দেশ্য নয় বরং হক্‌ই উদ্দেশ্য । হক্‌ এর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠীর উপর “আল জামাআহ' শব্দটি প্রযোজ্য হবে । সে কারণে, হক্ব 
থেকে বিচ্যুৎ বিভিন্ন বিদ'আতী ও গোমরাহ ফেরকব্বাহসমূহ আভিধানিক 
অর্থে ‘আল জামাআহ’ হলেও শারঈ অর্থে ‘আল জামাআহ" এর অন্তর্ভূক্ত 
নেই 1১৩৬ 

সুতরাং বর্তমানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এই নামে অনেক দল 
দেখা যাচ্ছে । অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
তরিকার পরিবর্তে বিভিন্ন শাসক ও যাজকের তরিকা অনুসরণ করে; তারা 
আর যাই হোক ‘আল জামাআহ' হতে পারে না। যেমন: গণতন্ত্রী, 





** আল বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১/২০৫ 
৯৬ ইমাম শাত্েবী আল ইতিসাম, গৃহীত- জামা'আতী যিন্দেশী: পৃঃ ১৩-১৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১১৫ 


সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, পীরতন্ত্রী, বিভিন্ন তরিকাত পন্থি । এরা কোন ক্রমেই 
তাবিয ‘আল জামাআহ' বলে দাবী করতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামগণ এ সব করেন নি 
এবং তাদের যুগে এসবের কোন অস্তিত্বও ছিল না । অতএব নিঃসন্দেহে 
এরা 'আহলুল বিদ'আত ওয়াল খুরাফাত' । 


প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের জন্য ‘আল জামাআহ' এর গুরুত্ব কতটুকু? 
উত্তর: দ্বীন কায়েমের জন্য “আল জামাআহ' বা এক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া 
অত্যন্ত জরুরী । 
এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন : 
[NY : ১১০] [০5184 69 C20 a of } 

অর্থ: “তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না 1৮১৩৭ 
আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন: 

[১:০৯ টা] (1৮ 09 Gas এ] 4০ 12} 
অর্থ: “আর তোমরা সকলে এক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ 
কর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না ।৮১৩৮ 
এ দুটি আয়াতে একদিকে যেমন দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
অপরদিকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হতেও বলা হয়েছে । 


প্রশ্ন: এক্যের ভিত্তি কি হবে? 

উত্তর: অনেকেই এক্যের কথা বলেন। এক্য আমাদেরও কাম্য । কিন্তু 
এক্য করব কার সাথে? কিসের ভিত্তিতে? আমরা কি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কবর পুঁজারী, পীর পূঁজারী সহ সকলের সাথে এঁক্য 
করব? না অবশ্যই না । আমাদের এক্যের ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন; 





১৭ সুরা আশ-শুরা ৪২:১৩ । 
১৮ সুরা আল ইমরান ৩:১০৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ই্বামাতিদ দ্বীন ১১৬ 
৪১৫ / UG 40 0 A 029 এ lf আত এ 9 এও Al GB 
61553511955 005 0% allt 55১ ১০ UO এ এআ এজ ৫5 Ch 
[4101৮ তা] ০৯২০০ 
অর্থ: বল, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা 
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান । তা হচ্ছে: আমরা এক আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো ইবাদত ও দাসত্ব করবো না। তার সাথে কাউকে শরীক 
করবো না। আর আমরা আমাদের কেউ কাউকে রব বানাবো না। যদি 
তারা এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে পরিস্কার বলে দাও: তোমরা 
সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বিধানের কাছে 
আত্মসমর্পণ কারী) ।১৯ 
সুতরাং কুরআনের এ আয়াতের সূত্র অনুযায়ী যারা শির্ক মুক্ত, তাগুতের 
আনুগত্য মুক্ত, মানব রচিত আইন-কানুন ও সংবিধান থেকে মুক্ত এবং 
সকল প্রকার কুফরী আব্বাদা ও মানহাজ থেকে মুক্ত কেবলমাত্র তাদের 
সঙ্গেই তাওহীদের আৰ্বীদা, দা“ওয়াত, হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন 
কায়েমের জন্য ‘আল-জামাআহ’ (এক্য) গঠন করা যেতে পারে । যারা 
আকিদার ক্ষেত্রে তাওহীদের পরিবর্তে বহু ইলাহ ও বহু রবের আনুগত্যে 
লিপ্ত নানা প্রকার শিরক-বিদ'আতে জর্জরিত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন পীর-সূফীদের 
কায়েমের জন্য সংগ্রাম করে তাদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে বা এক্যজোট করে 
ইসলাম কায়েম করতে বলা হয় নি। বরং প্রকৃত মুমিনদেরকে এক্যবদ্ধ 
হওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে । 


মুমিনদের এক্যের চমৎকার পদ্ধতি 
মুমিনদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের 
হয়েছে । এরপর জুমুআর সালাতের মাধ্যমে আরও বড় এলাকার 
মুমিনদের, ঈদের সালাতের মাধ্যমে গোটা শহরের মুমিনদের, হজ্জের 





১৯ সুরা আল ইমরান ৩:৬৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১১৭ 


মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুমিনদেরকে এক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
ইসলাম মুমিনদেরকে শুধুমাত্র এক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ করেই ক্ষ্যান্ত 
হয় নি বরং ‘আল জামা আহ থেকে বিছিন্ন হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 

09৬ i»: eng ৪ dl ৬৮৮ all 9046 ০৪ GAS Cdl ০৪ 
অর্থ: “হারেস আল আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি ‘আল জামাআহ' থেকে বের হয়ে 
এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের 
রশি খুলে ফেলল । তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা 1১০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোও ইরশাদ করেন: 
০ এ ১০৯53 he এপ এ] 050 এ IG 835 AE of of 
.€ 0৬৩ ই 9 ০4৪ Vs EUG 59৬ 2 পরও এ 2808 এ৬ ০৮ 
EF পতি প্রেস 
অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রা:)থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহসান্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামবলেন, যে ব্যক্তি আমীরের এমন কোন কাজ দেখে যা সে 
অপছন্দ করে সে যেন সবর করে কেননা, যে ব্যক্তি জামাআহ থেকে এক 
বিঘত পরিমাণ দুরে সরে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে 
ফেলল 1১১১ 





১০ তীরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯; 
জামেউল আহাদীস হা : নং 88; সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৬২৩৩; সহীহ ইবনে 
খুযাইমা হা: নং ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫১৪১ । তাহকীক : মুসনাদে 
আহমদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বানে হাদীসের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করা 


হয়েছে। 

১৯ সহীহ মুসলিম হা নং ২৮৯৬; যুসান্নাফে আবি শায়বা ৩৭১৫৪; বুখারী হা: নং ৬৬৪৬; 
মুসনাদে বাজ্জার হা: নং ২৯৩৩, ৪০৫৮ হুযাইফাতুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত; মুসনাদে 
আহমদ হাঃ নং ২১৬০১; আবু দাউদ হাঃ নং ৬৭৬০; কানজুল উম্মাল হা: নং ৮৪৬। 
আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্ামাতিদ দ্বীন ১১৮ 


জামা“আতবদ্ধ হওয়াকে জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ 
করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 
খা 0১০ আশা ৮৯৭ SL এ te ps 

অর্থ: “উমর ইবনে খাত্বাৰ (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস 
করতে চায় সে যেন জামা“আহকে শক্তভাবে ধরে রাখে 1১২ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 
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অর্থ: “মুআয ইবনে জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মেষ নিজের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় বা একপাশে চলে যায় তাকে যেমনভাবে নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে 
যায় । তেমনিভাবে জামাআ’হ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে শয়তান 
নিজের খঞ্জড়ে নিয়ে যায়। কারণ শয়তান হচ্ছে মানুষের বাঘ স্বরূপ । 
সুতরাং তোমরা বিছিন দল গুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক এবং সহীহ 
জামাআ'তের সাথে সম্পৃক্ত থাক ।”১১5 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন: 
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১২ জামেউল আহাদীস হা: নং ২২৪২১; কানজুল উম্মাল হা: নং ১০৩৩; বায়হাকী হা: নং ৫২; 
মুসনাদে শিহাব হা: নং ৪৫১; মাআ'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার বাইহাকী ৫২। 

১ মুসনাদে আহমদ হা: নং ২২০৮২; তাবরানী: হা: নং ৩৪৪ । হাফেজ ইরাব্বী বলেন তার 
বর্ণনাকারীগন নির্ভরযোগ্য তবে সনদটি &৬ (সনদের ধারাবাহিকতায় কিছুটা বিচ্ছিন্নতা 
রয়েছে তবে মুহাদ্দিসীনদের নিকট ক্ষেত্র বিশেষ তা গ্রহণযোগ্য, শায়েখ আলবানী রে:) 
হাদীসটিকে জইফ বলেছেন) । কানযুল উম্মাল: ১০২৬; মুসনাদে হারেস: ৬০৬; বায়হাকী: 
২৮৬০; মু'জামূল কাবীর: ৩৪৪; জামেউল আহাদীস: ৬৪২৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১১৯ 


অর্থ: মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববতী আহলে কিতাবরা ৭২ 
দলে বিভক্ত হয়েছে । আর এই উম্মতের লোকেরা অচিরেই ৭৩ দলে 
বিভক্ত হবে । তাদের ৭২ দল হবে জাহান্নামী আর একটি দল হবে 
জান্নাতী । আর তা হলো আল জামা'আহ 1১5 

অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

9০০ ০৮০৬ এ 65০ Loy ale dt এ০ এ] ০১০) ১ ৫5 of of 
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অর্থ : “আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যা কোন 
মুসলিমের অন্তর খেয়ানত করে না; (১) কোন আমল খালেসভাবে আল্লাহর 
জন্য করা । (২) যে সকল শাসক কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা 
করে তাদের কল্যাণ কামনা করা (৩) মুসলিমদের ‘আল জামাআহ্‌” কে 
শক্তভাবে ধরে রাখা.... | ১৯৫ 

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামে আল 
জামা 'আহর গুরুত্ব অপরিসীম । আল জামা'আহর সাথে সম্পৃক্ত থাকা 
একজন মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর সঠিক 
অনুসারী আল জামা‘আহ ব্যতিত কোন বাতিল জামা'আহর সঙ্গে সম্পৃক্ত 
হওয়া যাবে না । এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা হলো । 


আল জামাআহ্‌ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস 


১* আবু দাউদ হা: নং ৪৫৯৯, দারেমী হা: নং ২৫১৮, জামেউল আহাদীস হা: নং ৪৫৮২, 
জামেউল উসুল: হা: নং ৮৪৮৯, কানযৃল উন্মাল: হা: নং ৩০৮৩৫, মুসনাদে সাহাবা: হা: 
নং ২০। 

১৫ মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং -১৩৩৭৪; সহীহ ইবনে হিববান হাঃ নং- ৬৮; মারেফতুস 
সাহাবা হাঃ নং - ১১১৫; জামেউল আহাদীস হাঃ নং- ১২৬৯৯; কানযুল উম্মাল হাঃ নং- 
২৯১৯৪ । 
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অর্থ: “হুযাইফা (রা:) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত । আর আমি 
ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত 
না হই ৷ হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা একসময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম । অত:পর 
আল্লাহ (সুব:)আমাদেরকে এই কল্যাণ (দ্বীন ইসলাম) দান করেন । তবে 
কি এই কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন: হ্যা, 
আসবে । আমি পুণরায় জিজ্ঞাসা করলাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার 
কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যা, আসবে তবে তা হবে ধোয়াযুক্ত 
(কলুষিত) । 


আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোয়া কি ধরণের? তিনি বললেন, লোকেরা 
আমার সুন্নাহ (তরিকা) বর্জন করে অন্য তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার 
পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে । তখন তুমি তাদের 
মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও ৷ আমি আবার জিজ্ঞাসা 
করলাম, সেই কল্যাণের পর আবার কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, 
হ্যা, জাহান্নামের দারপ্রান্তে দাড়িয়ে কতিপয় আহবান কারী লোকদেরকে 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১২১ 


সেই দিকে আহবান করবে । যারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে তাদেরকে 
তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে । আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন । 
তিনি বললেন: তারা লেবাস-পোষাকে আমাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভক্তই 
হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে । আমি বললাম, যদি আমি সে 
অবস্থায় উপনীত হই তাহলে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি 
বললেন: তখন তুমি মুসলিমদের ‘আল জামা'আহ' ও তাদের ইমামকে 
শক্তভাবে ধরে রাখবে । আমি বললাম, সে সময়ে যদি কোন মুসলিম 
‘জামা‘আহ’ ও তাদের ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করতে হবে)? 
তিনি বললেন: তখন তুমি সেই সমস্ত বিচ্ছিন দলের সবগুলোকেই 
পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকর চিবিয়ে জীবনধারন করতে 
হয় এবং তুমি এই অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয় । 
(অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল ফেরকাসমূহ থেকে দুরে থাকতে হবে, এতে যে 
কোন দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে পারে) ।”১:* 


আর মুসলিম শরিফে হুযাইফা রো:) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
হয়েছে - 
১০১১ শট এলি DE YY এ ১১ ২ Hf এসএ ০৪৪ 
| এ০। 5১০১ ৫ ৬ UF CS ৩৪ ০ ১০৪ ৬ এনা ৮১ ot 
২০৬ ৩5 9 4৮ ০১০০ ১13 3৮5০ ৬৮9 ৬৪৮ এ৪ WS ০৪০৭ 
ই 
অর্থ: “রাসুলুল্লাহাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার 
ওফাতের পর এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আর্বিভাব ঘটবে, যারা 
আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত ও তরীকা অনুযায়ী 
আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব 
ঘটবে যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের 
অন্তর সমূহ হবে শয়তানের অন্তর যা মানবদেহে স্থাপন করা হয়েছে 





১৬ সহীহ বুখারী ৩৪১১,৬৬৭৩, মুসলিম শরীফ ৪৮৯০, বায়হাকী ২৯৩৩, ৪০৫৮মুসনাদে 
আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিববান ১৬৫৭২ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্রামাতিদ দ্বীন ১২২ 


(অর্থাৎ তারা হবে শয়তানের প্রেতাত্মা) । হুযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমি 
সেই অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করনীয় কি হবে? তিনি বললেন, 
তোমার আমীর যা বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও 
তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা 
হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে 1৮৯৭ 
তবে এটা হলো যদি তারা দ্বীন কায়েম রাখে । আর যদি দ্বীন কায়েম না 
করে বা না রাখে তাহলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না । এজন্যই কোন 
কোন হাদীসে বলা হয়েছে (24011451 (মা আকামু দ্বীন) অর্থাৎ 
শাসকদের আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্বীন কায়েম 
করবে 1১৮ 


কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেক বড় বড় আলেম এই 
হাদীসগুলোকে অপব্যাবহার করে। তারা এই হাদীসগুলোর ভিত্তিতে 
বর্তমান তাগুতী ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরজ 
বলে । আবার তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, ‘ইয়াযিদ ইবনে মুঁআবিয়া, 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান প্রমূখরা 
খলীফাতুল মুসলিমীন হতে পারে না এবং যদি তৎকালীন মুসলিম জাতি 
দোষ কি? তারা কি ওদের থেকেও বড় জালিম? ইত্যাদি বলে মানুষকে 
বিভ্রান্ত করে । 


অথচ তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতো যে, উপরোক্ত শাসকগণ 
যদিও ইতিহাস খ্যাত জালিম ছিলেন কিন্তু তারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। 
তাদের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ 
ছিল না। তাদের শাসন ছিল খেলাফত ভিত্তিক । তাদের সংবিধান ছিল 
কুরআন-সুন্নাহ । সেজন্যই তাদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে । যদিও 
তারা জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করেছে। পক্ষান্তরে বর্তমান 





১৪৭ 
সহীহ মুসলিম ৪৮৯১। 
১৪৮ 
সহীহ বুখারী ৭১৩৯; মুসনাদে আহমদ ১৬৮৫২; সুনানে বাইহাকী ১৬৯৭৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১২৩ 


শাসকেরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী । তাদের 
সংবিধান কুরআন-সুনাহর পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান । আর এ জাতীয় 
শাসকদেরকে উলুল আম্র বলা হয় না। বরং এরা হলো উলুল খাম্র । 
একারণেই হাদীস শরীফে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়েছে 


(0115 অর্থাৎ যতক্ষণ তারা দ্বীন কায়েম করবে বা দ্বীন কায়েম রাখবে । 


প্রশ্ন: আল-জামা‘আহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে ক্ষতি কি? 

উত্তর: “আল-জামাআহ* থেকে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। 

কেননা আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: . 

0 এ]। এ! ৮৯৮৭ এ পল ও পল CLS US HE) ৮685 199 ডে ০1) 
[1০৭ : ew] { 044 1 os 

অর্থ ৪ নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত 

হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই । তাদের বিষয়টি তো 

আল্লাহর নিকট । অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে 

অবগত করবেন 1১৯ 


উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে তাদের সাথে 
রাসুলের কোন সম্পর্ক নেই । কারণ মুসলিমরা সবর্দা আল্লাহর কুরআনকে 
সকলে মিলে একসাথে ধারন করবে এবং একজন নেতার চেইন অব 
কমান্ডে তারা চলবে । এ আয়াতে বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ পরিনাম হচ্ছে দ্বীনের 
মধ্যে যারা বিভেদ ঘটায় বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সম্পর্ক নেই। অপর দিকে 
আল্লাহ্‌ (সুব:) ইরশাদ করেন: 


৮০১ 45 ১1559 ৮5১18 040 ৩৪ CPN) LS ad ০1854 03) 
[1৭:39] (89০4 এ 





১৯ সুরা আল আনআম ৬:১৫৯। 
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অর্থ: আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না । যারা নিজেদের দ্বীনকে 
বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ো না) । প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত 1১৫ 
এ আয়াতে বলা হচ্ছে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা 
নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে । 
কেননা বিচ্ছিন্ন হওয়াটা মুশরিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট । এর অনুপ্রবেশ 
যাতে মুসলিমদের মাঝে না ঘটে সেজন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। 
একইভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়ে: 

[£ : গা] (৮ se ৮ ০৮০০ US 189 040 3০5 ০9) 


আর কিতাবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই কেবল মতভেদ 

করেছে ।১ অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

FE ৩4১9 ৩ সত ও এএ ৮1১০0 ১৮5 এও 1955 ০) 
[1.০ : ০1০৮ পা] (৮৮০ ৩০৪ 

অর্থ: আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং 

মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর । আর 

তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব 1৮২ 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন: 
এ! এ ০ উদ LS UG পি ও তত তিক ও এম ১ 01555 5০) 
২০ ৩5 ৩ তি ip CES 1539 0৭0 013 পি CL এছ এল 


[1৫ : 5,5] ty 
অর্থ: “আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজদের 
মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত 
অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে 
ফয়সালা হয়ে যেত । আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী 
হয়েছিল,তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে ।”৫৩ 


১০ সুরা আর্রুম ৩০:৩১,৩২। 
৯৫১ সুরা আল বায়্যিনাহ ৯৮:৪ । 
১৫২ সুরা আল ইমরান ৩:১০৫ । 
১৩ সুরা আশশুআরা ২৬:১৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১২৫ 

আরেক আয়াতে ত ইরশাদ করা হয়েছে : | 
সত 2] ৮৫৩ alli ০99196৯3180 60 bs alll ০19৮9 
১৮1 ০8০৮ ৬ ৬৬ লিউ? 0৮ ০০৭ bold 29১ ৩৪ ও 
0১৮: ০91 ০১৮ শর এ 2 এ] এ EUS Ge nS IB 
অর্থ: আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং 
বিভক্ত হয়ো না । আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ 
কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে । তারপর আল্লাহ তোমাদের 
অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন । অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই- 
ভাই হয়ে গেল 1১১ 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: | 
51 এ ৩৮) 5) ৪ উট SA ৮৪ ক ৩3 5 MS 6০০) 
AEN ৩ 45১৯৭ এত চে ad 1B 09 Coll 1১ of ৮০৪) ৬০5) 

১৪1 ৪১০০২ ৮ ৪ সি 0 এ 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি 
নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি 
এবং ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা 
দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে 
যেদিকে আহ্বান করছ, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে 
চান তার দিকে নিয়ে আসেন । আর যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি 
হিদায়াত দান করেন ।৮১৫৫ 


আরও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার 
জন্য আদেশ করেছেন । তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ও হাদীসে মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সর্তক 
করেছেন । ইরশাদ হয়েছে: 





১৪ সুরা আল ইমরান ৩:১০৩। 
*৫ সুরা আশশুআরা ২৬:১৩ । 
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৮৮৬) SET pl এ dln এ df 55) U6 ০৩ 25 তা ৮ 
&| এ ০419৮ BS 5 উড এ 13৫0 33 dl US OF SAL. ৬৯৬ ১৪ 
অর্থ: “আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজের আদেশ করছি এবং 
তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি: তোমরা এক আল্লাহরই ইবাদাত করবে, 
তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে 
(কুরআনকে) এঁক্যবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন 
হবে না... 1৮১৬ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে: | 
51359 445 398 on sig 4 os ৩ AS Sf তিপ্থা ১৪ 

অর্থ: “হাসান বসরী বলেন, তোমরা কি জাননা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল লোকদের থেকে মুক্ত যারা তাদের দ্বীন 
থেকে বিছিন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে ।” অতঃপর 
তিনি সুরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন । 
নি এ ৯১০৭ এ দত ৬ 5 ভন US ET 422 BP চে ০1) 

[1০৭ : ০০০১] (০1১৫ ০ es 
অর্থ: “নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে 
বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই । তাদের 
বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট । অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে 
বিষয়ে অবগত করবেন 1৮১৫৭ 


মুসলিম জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ পরস্পরের বিরোধ ও বিভক্তি 
মুসলিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরী করে বিচ্ছিন্নতার কারণে 
মুসলিমদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় ও সাহস হারিয়ে ফেলে । আল্লাহ 
(সুব:)ইরশাদ করেন: 





১৫৬ সহীহ ইবনে হীববান ৪৫৬০ (হাদীসটি সহীহ) । 
১৫৭ ইত্তিহাফুল খিয়ারতি ওয়াল মাহারতি৭/৭৭১ এ উক্তিটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও এর 
সমর্থনে আরো অনেক শাহেদ পাওয়া যায় । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১২৭ 
Ey oly ৮) ৩৯০১1১১1৯05 0 4৯3) আপ) 
[৫5 : 0৭1] (02১০০ 

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর 
ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের 
শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে । আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ 
ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।৮+৮ 
এ আয়াতে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ করাকে শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলিম 
জাতির শক্তি, সাহস নি:শেষ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
এ আয়াতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর তাহলো: 
নিজেদের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো । তাড়াহুড়ো 
করো না। ভীত-আতংকিত হওয়া, লোভ-লালসা পোষণ করা এবং 

ংগত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকো । স্থির মস্তিষ্কে এবং 
ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি 
সহকারে কাজ করে যাও । বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার সম্মুখীন 
হলেও যেন তোমাদের পা না টলে। 


উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে 
তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো । বিপদের আক্রমণ চলতে 
থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে 
মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনা শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল না 
হয়ে পড়ে । উদ্দেশ্য সফল হবার আনন্দে অধীর হয়ে অথবা কোন আধা- 
পরিপক্ক ব্যবস্থাপনাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হতে দেখে তোমাদের 
সংকল্প যেন তাড়াহুড়োর শিকার না হয়ে পড়ে । আর যদি কখনো বৈষয়িক 
স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্ররোচনা তোমাদের লোভাতুর করে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিকে এগিয়ে যেতে না থাকে । এ সমস্ত অর্থ শুধু একটি 
মাত্র শব্দ ‘সবর’ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন এসব দিয়ে 
যারা সবরকারী হবে তারাই আমার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হবে । 





১৮ সুরা আনফাল ৮:৪৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্ামাতিদ দ্বীন ১২৮ 


প্রশ্ন: যুগে যুগে ইসলামকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করেছে কারা? 
উত্তর: যুগে যুগে আলেমদেরই এক শ্রেণী আল্লাহ্‌র দ্বীনের ভিতরে মতভেদ 
সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: 
CS ৮6 UF 05073 জে Gendt dl Cad ৮০9 lt ON} 
এ ১০55 ০] Uy a3 CE 5) a3 18 এ alt 2 শন Gd 
Gd a3 AS এ UT প্রেঘা dll এক কত EN সত ও 
{ pit bie এ! দি ৮ ভি 409 5১ 
অর্থঃ “মানুষ ছিল এক উম্মত (এক জাতি)। অতঃপর আল্লাহ 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ 
তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা 
করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত । আর তারাই তাতে মতবিরোধ 
পরও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশত । অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে 
মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল । আর 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন 1৮৯ 
এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা বাগবী তার তাফসীরে 
বলেন, ইহুদী খৃস্টানদের ইখতিলাফটা দুই ধরণের ছিল এক: তারা 
কিতাবের কিছু অংশ মানতো আর কিছু অংশে কুফরি করতো “তারা 
বলতো আমরা কিছু মানি কিছু মানিনা ৷!” দুই: তারা আল্লাহর কিতাবের 
তাহ্রীফ বা বিকৃত সাধন করতো ।”+ 


আজকে আমাদের সমাজের আলেমদের একই অবস্থা, কেউ কুরআনের 
কিছু অংশ মানে তার সুবিধা মতো এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করে তার 
নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে । আরেক দল আলেম আল্লাহর 
কুরআনের বিকৃতি সাধন করে কুরআনের অর্থ ঘুরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে । 
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়তী (রহঃ) বলেন: দুইদল মানুষ কুরআন পড়তে 
গিয়ে গোমরাহ হয় । 





১৯ সুরা আল বাকারা ২:২১৩। 
* তাফসীরে বাগবী ১ম খন্ড পৃঃ ২৪৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১২৯ 
2) £::5- 896 TA bl sr 59 GU 9০ EB 
৩০ ০০০০ Bly ADL ০ OE ১ 54 ০19০5 ৮ ১৪৮ OTA 1d 

৬৪ ৮৮৮০০ 4৩ এ) TAL পা এ| ১০ ০৪ 
প্রথম দল: এ সকল লোকেরা যারা পূর্ব থেকেই একটি বিশেষ আক্বীদা ও 
বিশ্বাস ধারণ করে আছে, অতঃপর যখনই কুরআনের কোন আয়াত সামনে 
আসে তখন তারা চেষ্টা করে এ আয়াতটি তাদের আক্বীদার পক্ষে দলীল 
হিসেবে ব্যবহার করতে । অর্থাৎ এ জাতীয় লোকেরা একটি বিশেষ দল বা 
স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করতে । যদি কোন আয়াত তাদের দলীয় 
মতের বিপক্ষে যায় তাহলে সে আয়াতকে তাদের দলীয় আলেম ও পীর- 
বুযুর্গদের অপব্যাখ্যার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে নিজেদের 
স্বপক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করে । যেমন এই কিতাবের বারতম অধ্যায়ের শেষ 
দিকে পীর-সূফীদের কুরআন বিকৃতি শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে । 


দ্বিতীয় দল: এ সকল লোকেরা যারা শুধুমাত্র আয়াতের শাব্দিক অর্থের 

দিকে লক্ষ্য করেই তাফসীর করে থাকে যেভাবে সাধারণ একজন আরবী 

লোকের কথার তাফসীর করা হয় । অথচ তারা চিন্তা করে না যে, এ 

কুরআন কে নাজিল করেছেন? কার উপর নাজিল করেছেন? কাদেরকে 

সম্বোধন করে নাজিল করা হয়েছে? 

আর এদুটি কাজ এক শ্রেণীর আলেমরাই করে থাকে । যেমন আল্লাহ 

(সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 

৮১০৬ ৩৭১৮ 0 2৬15) 040 AE 59 (4০৪ alt ৬ 9০1) 
food ৪১০ ঝি] ৩৬ alt UL AST 99 8 ও শিখ। 

অর্থ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং 


যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও 
তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর 





**১ আল ইত্বত্বান ফি উলুমিল কুরআন ১খন্ড ৪৪১ পৃষ্ঠা, শরহে মুকাদ্দামাতুত্‌ তাফসীর ৯ খন্ড 
১ম পৃষ্ঠা। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৩০ 


নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিত রূপে 
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত ।”**২ 

এসব আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুগে যুগে বিজ্ঞ 
আলেমদেরই একটি শ্রেণী মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত 


করেছে। 
সুতরাং কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কোন আলেম/বুজুর্গ বা বড় বড় 
মুফতী মুহাদ্দেস সাহেবদের দোহাই না দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ যা বলে তাই 
সঠিক বলে গ্রহণ করা উচিত । হকের কথা বললেই - ‘অমুক আলেম কি 
বললেন’, বা ‘অমুক পীর সাহেব কি কম বুঝেন?’ এগুলো বলা যাবে না। 
বরং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যা সত্য তার অনুসরন করতে হবে । এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: 
SHEE ০৬ Se pt ৬99 ০5০21 9৮৮3 0 ৯৮৮95 জে ৫ 
LF ৩৪১ মু 6909 4৩ ১৪০৮ eS 91 08523 alt এ 5389 ois 
১৫ ১ 
অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর 
রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের । তারপর যদি 
তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসুলের প্রতি প্রত্যার্পন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের 
উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক । আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক 
থেকে উত্তম 1৮৯৯ 


এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্যের ক্ষেত্রে উভয় স্থানেই 15৮ শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে । কিন্তু উলুল আমর’ এর ক্ষেত্রে 1১:৮1 শব্দ ব্যবহার করা হয় 
নি। কারণ উলুল আমরের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়; বরং তারা যতক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের 
অধীনে থাকবে, ততক্ষণই কেবল তারা উলুল আমর বলে বিবেচিত হবেন । 
আর কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 





১৬২ সুরা আল-ইমরান ৩:১৯। 
* সুরা নিসা ৪:৫৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৩১ 


তথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বিধান অনুসরণ করে সে উলুল 
আমর নয় - বরং সে উলুল খাম্র (মাতাল) । 

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকদের চাটুকার, তাগুতের পা-চাটা গোলাম 
এক শ্রেণীর “ওলামায়ে ছু" এই আয়াত দিয়ে বর্তমান শাসকদের আনুগত্য 
করাকে ফরয বলে দাবী করে । তারা বলে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন 
“তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য করা রাসূলের এবং তোমাদের 
মধ্যে যারা উলুল আমর’ তাদের । আর উলুল আমরের' ব্যাখ্যায় বেশীর 
ভাগ মুফাচ্ছিরগণ শাসকদের উদ্দেশ্য করেছেন । অতএব শাসকদের 
উপর ফরজে ‘আইন । 


এই জ্ঞানপাপী তথা-কথিত আলেমদের জানা উচিত যে, “উলুল আমরে*র 
আনুগত্য করাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের অধীনে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি নিজেরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে 
এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহলেই কেবলমাত্র 
তারা উলুম আমর’ বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের আনুগত্য করতে 
হবে । আর যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য না করে এবং 
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক দেশ শাসন না করে তাহলে তারা কুরআনে 
বর্ণিত উলুল আমর’ নয় বরং তারা হলো “উলুল খামূর’ (মদের 
হেফাজতকারী) । তাদের আনুগত্য করা ফরজ হওয়াতো দূরের কথা বরং 
বিদ্রোহ ঘোষণা করা ফরজে “আইন হয়ে যায় । 


যেভাবে ইবরাহীম (আ:) তৎকালীন শাসকদের বিরূদ্ধে ঘোষণা 
দিয়েছিলেন । ইরশাদ হয়েছে “ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের 
মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ৷ তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে 
বলছিল, “তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর 
উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত । আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার 
করি (মানি না) । আর শুরু হল আমাদের ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা 
ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন |” 





১৬ সুরা মুমতাহিনাহ ৬০:৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৩২ 


মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা সাময়িকভাবে মূর্তিপূজার চেয়েও 
মারাত্মক । পবিত্র কুরআনে মুসা (আ:) ও তার ভাই হারুন (আ:) এর 
একটি ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেন: 
৬5০ ০% ০5৪ ০০ wl 09 eo এ ৫ ও 5 9 
এ ৩৪ শিঠি ০০2৭ 
অর্থ: “হারুন বললেন: হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ি ও চুল ধরে 
টেনো না। আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে: “তুমি বনী- 
ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা কর নি ।”**৫ 
এ আয়াতে দেখা যায় যে মুসা (আঃ) তার ভাই হারুন (আঃ) এর উপর 
এই বলে ক্ষেপে গেলেন যে, “যখন আমার অবর্তমানে লোকেরা গো-বৎস 
তৈরী করে তার ইবাদত করা আরম্ভ করল, তখন তুমি তাদেরকে বাঁধা 
প্রদান কর নি কেন? কেন বাছুর পূজা কঠোর হস্তে দমন কর নি?' 


মুসার (আ:) এই প্রশ্নের উত্তরে হরুন (আ:) বললেন, এই ভয়ে যে, আমি 

কঠোর হস্তে দমন করতাম তাহলে কিছু লোক আমার কথা মানতো 
আর কিছু লোক অমান্য করতো | ফলে দু'টো দল হয়ে যেত । আর দল 
হয়ে গেলে তাদের পুনরায় একত্র করা কঠিন হতো ৷ তাই মনে করলাম 
যে, তারা সাময়িকভাবে মুর্তি পুজা করুক তবুও বিভক্ত না হোক । তুমি 
এসে এদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং তাদের এক্য বজায় থাকবে । 
তোমার নেতৃত্বকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না” এই উত্তর শুনে মুসা 
(আঃ) খামোশ হয়ে গেলেন । সুতরাং বুঝা গেল যে, উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি 
সৃষ্টি করা কত বড় অপরাধ । 


খোলাসা: উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হলো তার 
সারমর্ম নিম্নরূপঃ 

ক. মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে । 

খ. বিছিন্রভাবে জীবন যাপন করার অধিকার তাদের নেই । 

গ. বিছিন্রভাবে জীবন যাপনকারী শয়তানের শিকারে পরিণত হয় । 





* সুরা তৃ-হা ২০:৯৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৩৩ 


ঘ. ‘আল-জামাআহ’ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জাহিলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তনের 
শামিল । 

ঙ. “আল-জামা’আহ” বদ্ধভাবে জীবন যাপন জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত । 
চ. “আল-জামা'আহ" না থাকলে ইসলাম সগৌরবে টিকে থাকতে পারে 
না। 

ছ. “আল জামাআহ" এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন শখের ব্যাপার নয় । বরং 
“আল জামা“আহ' এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন । পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে 
‘আল জামাআহ' বা এক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ১৩৪ 


প্রশ্ন: ‘আল জামাআহ' এর জন্য আমীরের গুরুত্ব ত্ব কতটুকু? 

উত্তর: ‘আল জামাআহ' EEE MCE ES 

‘আল জামাআহ'র কল্পনাই করা যায় না । এ জন্যই উমর (রা:) বলেন: 
Bl ২1894. 3250০ 1 ৬০ YG ৬০০৮ 1৯০৭3 ৩৩ ধা ৮ ০৪ 

অর্থ: “ইসলামের অস্তিত্বই হতে পারে না জামা'আহ ছাড়া । আর 

জামা'আহ'র অস্তিত্ই হতে পারে না ইমারাহ (নেতৃত্ব) ছাড়া । আর 

ইমারার অস্তিত্বই হতে পারে না আনুগত্য ছাড়া 1৮৯৬, 

“আল-জামা'আহ” এর প্রধানকে ইসলামের পরিভাষায় খলীফাতুল 

মুসলিমীন, ইমামুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন বলা হয় । 

খলীফা শব্দটি কুরআনে সুরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে: 

244৮ ০১৭ ৪ ৫০৩ ভা ৮৫১ ৬৫ ০৬ 
অর্থ: “তোমাদের রব মালায়েকদের বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন 
খলীফা নিযুক্ত করতে চাই 1৮১৬৭ 


‘খলীফা’ বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই 
অর্পিত ক্ষমতা বা ইখতিয়ার ব্যবহার করে । খলীফা নিজে মালিক নয় বরং 
আসল মালিকের প্রতিনিধি । সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং মালিক 
তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে । সে 
নিজের ইচ্ছে মত কাজ করার অধিকার রাখে না । বরং মালিকের ইচ্ছা 
পুরণ করাই হচ্ছে তার কাজ । 

যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার উপর অর্পিত ক্ষমতাকে 
নিজের ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে থাকে, অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে 
অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছা পুরণ করতে 
থাকে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ 
ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গন্য হবে । 


১ সুনানে দারিমী ১ম খন্ড পৃ ঃ ৯১ অধ্যায়: ইলম উঠে যাওয়া পর্ব । 
৯৭ সুরা বাবারা ২:৩০ । 





দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৩৫ 
ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন: 
24৮9 oll aS ডে Lol মুড ods ১ দু ০৪০ তে 2০2 ০৪ 
০০৮9 ও ০৮০০৩ আস্থা ASS এ এ ৭৩] এ ও td & ৮০৭ 
মু ০2 89 ভা ও EUS 
“এ আয়াতটি মুসলিমদের একজন ইমাম বা খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে 
মূলভিত্তি । খলীফার কথা শুনতে হবে এবং তার নির্দেশ মানতে হবে । তার 
নেতৃত্বে মুসলিম জাতি এঁক্যবদ্ধ থাকবে । তিনি আল্লাহর খলীফা হিসাবে 
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করবেন । আল্লাহর বিধানের 
মাধ্যমে জনগনের ঝগড়া-বিবাদের মিমাংসা করা ও তাদের বিরোধ- 
দন্ডবিধি চালু করা, অন্যায়-অনাচার বিলোপ করা, সালাত কায়েম করা, 
যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা 
ইত্যাদি তার মূল দায়িত্ব । এজন্যই মুসলিম জাতির জন্য একজন খলীফা 
নিযুক্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব । এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত 
নেই 1৮৯৬৮ 
সম্ভবত: এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর 
পরে তার লাশ দাফন করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে সাহাবায়ে 
কিরামগণ খলীফা নিয়োগ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যার কারণে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লাশ দাফন করতে প্রায় 
তিনদিনের মত বিলম্ব হয় । অত:পর যখন আবু বকর (রা:) খলীফা নিযুক্ত 
হলেন তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লাশ দাফন 
করা হলো । খলীফা নিযুক্ত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা 
এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় । 


প্রশ্ন: খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কিছু উল্লেখ আছে কি? 
উত্তর: খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা 
রয়েছে । নিম্নে কয়েকটি আয়াত এবং হাদীস পেশ করা হলো । 





** তাফসীরে কুরতুবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০। 
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প্রথম আয়াত: মানব জাতিকে সৃষ্টিই করেছেন খলীফা হিসেবে ৷ ইরশাদ 
হচ্ছেঃ 

৪৪৯ ০০১৪ ও ০০৩ ৬ ৪০৯০ ৬০ এও 9 
অর্থ: “আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব মালায়েকাদের বললেন: আমি 
পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে চাই ।”+৬৯ 
এ আয়াতে বুঝা গেল, মানব জাতির সৃষ্টিই হল আল্লাহর খলীফা হিসাবে । 
তবে এ আয়াতের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই যে, 
প্রত্যেকেই খলীফা দাবী করবে । কেননা প্রতিটি মানুষই যদি খলীফা হয় 
তাহলে আলাদা ভাবে কাউকে খলীফা বানানোর কোন প্রয়োজন হতো না । 
অথচ আল্লাহ (সুব:) কোন কোন নবীকে খাসভাবে খলীফা বানানোর কথা 
ঘোষণা করেছেন । এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি লক্ষ্য করুন । 


দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ্‌ সুব:) দাউদ (আ:) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: 
৩১৬ 8 ৫9 ৫ ০০৫ ৩৪ oft ০৮১০ জপ Bilis ৬! ১১১ 
1০50৯ 2452 ০45 oh এ]। এন of ১৯০ জে & এ] hoes of ৬৫ 
(5:০2) UL 8 
অর্থ: “হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি, অতএব, তুমি 
মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন কর এবং 'হাওয়া*র (খেয়াল খুশির) 
অনুসরণ করো না । তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ুত করে দিবে । 
নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্দুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায় ।”১ 
এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) দাউদ (আ:) কে পৃথিবীর খলীফা হিসাবে 
ঘোষণা করলেন ৷ এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় । এক: মানুষের 
মধ্যে আল্লাহর বিধান তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফা প্রয়োজন | 
দুই: প্রতিটি বনী আদম খলীফা নয় ৷ যদি প্রতিটি মানুষ খলীফা হতো 
তাহলে দাউদ (আ:) কে স্বতন্ত্রভাবে খলীফা বানানোর কোন প্রয়োজন ছিল 
না। তাছাড়া পবিত্ৰ কুরআনের আরও একটি আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 





৯» সুরা বাকারা ২:৩০ । 
১* সুরা ছোয়াদ ৩৮:২৬ । 
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প্রতিটি বনী আদম সৃষ্টিগতভাবে খলীফা নয় । যদি তাই হতো তাহলে এই 
পৃথিবীর খেলাফত পাওয়ার জন্য কোন প্রকার শর্তারোপ করা হতো না। 
অথচ আল্লাহ (সুব:) এই পৃথিবীর খেলাফত প্রাপ্তির জন্য কিছু শর্তারোপ 
করেছেন । যা তৃতীয় আরেকটি আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় । 
তৃতীয় আয়াত: 
5০) এ পিস ৬৬০] lob 2৪ 19০ Cadi di 9 
৩ পে) ক ৩) এ] পি od SEO ক ৬ জে আস 
১ 4০৪ ৩১ এ LS ৩০3 CB ও ৩594 6 জিন এ ৪ এ 
(5০:354) "Sil 
অর্থ: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, আল্লাহ 
তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে 
পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের 
দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের 
ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরিক সাব্যস্ত করবে না । আর যারা 
এর পরও অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই তো নাফরমান ।”১ 
এ আয়াতে আল্লাহ সুব:) কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুমিনদেরকে এই পৃথিবীর 
খেলাফত দান করার ওয়াদা করেছেন । এতে বুঝা যায় যে, খেলাফত 
বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ । 


হাদীস: 

মুসলিম জাতির খলীফা বা ইমামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বুখারী শরীফসহ 

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে । 

হাদীস: 

te এ 6531 49 ০০ TH di ৬০ &। 05০0 Eo 2 কোড 
44 92543 05193 





১৭১ 


সুরা নুর ২৪:৫৫ । 
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অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম ঢাল । তার অধিনে যুদ্ধ 
পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই প্রতিরক্ষা হবে 1১২” 

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম জাতির একজন ইমাম থাকতে 
হবে । যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে । 
মুসলিম জাতি অমুসলিমদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে । এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম জাতির ইমামকে ঢাল 
বলে আখ্যায়িত করেছেন । যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল যেমন 
গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইমামের 
প্রয়োজন । এজন্যই ইমাম বা খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 
সালাফ ও খালাফ সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত ৷ কিছু ওলামায়ে 
কিরামদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো । 


ইমাম কুরতুবী: 

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন: 

LS হি এ ডিএ LEE এ তল LSS oll শে ও ০০ Hl) ০৬ 
2501 02 09 ৮01 2 4 ৮) ও ৮০৫০ lsd SS এ 

“এ আয়াতটি মুসলিমদের একজন ইমাম বা খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে 

মূলভিত্তি । খলীফার কথা শুনতে হবে এবং তার নির্দেশ মানতে হবে । তার 

নেতৃত্বে মুসলিম জাতি এঁক্যবদ্ধ থাকবে । তিনি আল্লাহর খলীফা হিসাবে 

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করবেন । এজন্যই মুসলিম 

জাতির জন্য একজন খলীফা নিযুক্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব । 

এব্যাপারে কারো কোন দ্বীমত নেই ।৮+ 

ইমাম শানকীতি: 

ইমাম মুহাম্মাদ আল আমিন আল শানকীতি তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 

“আদওয়াউল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআনি বিল কুরআন’ নামক কিতাবে 

বলেন: 





১৯ বুখারী হাঃ ২৭৫৭ ইমামের নেতৃত্বে অধ্যায়; মুসলিম হাঃ ১৮৩৫; নাসাই হাঃ৪১৯৩; ইবনে 
আবি শাইবা হাঃ ৩২৫২৯; আহমাদ হাঃ ৭৪২৮; ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯ । 
১ তাফসীরে কুরতুবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০। 
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৭2 ৩০৬ তক শত 0 ১ 52৮০ ০ তন ডে pl ০০ 

ool 91৫5 389 LE এ ০৯ 
“একথা সুস্পষ্ট যে, দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলঃ 
“মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরয। যার নেতৃত্বে 
করবেন |” 


ইমাম শানকিতি আরও বলেন: 

মু এ ০১ ৮৫ তা 5৪ ০৫0 Lud ০১%) ৩1 ৩৫ sul 55513 
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১১৪ SH NOL অত 0০) ৮০ of এ লি AY ৪০) 
অর্থ: “অধিকাংশ আলেমগন এব্যাপারে একমত যে, ইমাম নিযুক্ত করা 
শরি'আহ' এর ভিত্তিতেই ওয়াজীব যা পুর্বে উল্লেখিত আয়াত সমুহ এবং 
সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় । কেননা ইমামের নেতৃত্বে এমন কিছু 
কাজ করা সম্ভব যা কুরআন দ্বারা সম্ভব হয় না ৷” যেমন আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেনঃ “আমি আমার রাসুলগনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ 
করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ন করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে 
মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে । আর আমি নাধিল করেছি লোহা, যাতে আছে 
প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার । এটা এ জন্য যে, আল্লাহ 
জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসুলগনকে সাহায্য করে । 
আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রমশালী 1৮১৫ 
ইমাম শানকিতি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: 


| ৮৬ 95801 LE A JOB 2) 48 





১৭৪ 01১ 0192 ০০০ ও ৩৪1 স তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭ । 
১ তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৪০ 
অর্থ: “এই আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, যদি “হুজ্জাহ' (দলীল-প্রমাণ) কায়েম 
করার পরও কাজ না হয় তাহলে তরবারী কাজে লাগাতে হবে 1৮১৬ 
আর এটা স্পষ্ট যে, তরবারী কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই ইমাম প্রয়োজন 
হবে। 


ইমামুল হারামাইন: 

ইমামুল হারামাইন আবুল মা*আলী আল জুওয়াইনী তার কিতাব ৮ ৬, 

6] ০৮ তেও এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার 

খোলাসা এই: 

ভি ৮1855 
৮৫৭ ০০ BL ods ভে শে ps YS ৩৪১ ৮) ৩৩ জা 

অর্থ: “মুসলিম আলেমদের এ ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই যে, 


মুসলিমদের একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরজ ৷ বরং এ ব্যাপারে যারাই 
কথা বলেছেন তারা সকলেই ‘ইজমা’ বা এক্যমত পোষণ করেছেন ।”*** 


ইমাম নিয়োগ পদ্ধতি 
প্রশ্ন: মুসলিম জাতির ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কি? 
উত্তর: ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কয়েকটি হতে পারে: 


প্রথম পদ্ধতিঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা করে 
যাওয়া যে, আমার পরে অমুক তারপর অমুক খলীফা হবে । এভাবে যদি 
কারও নাম ঘোষনা করে যান তাহলে তিনিই খলীফা নিযুক্ত হবেন । কোন 
কোন আলেম বলেন যে, প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এই 
পদ্ধতিতেই খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন । কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে সালাতের ইমামতিতে নিযুক্ত করাই এই 


* তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা । 
১৭ পি SG i ৩ প্রথম খন্ড, 4491 5১) 4591 ০০ ০৪9 $ 0391০ | 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৪১ 


ইংঙ্গিত বহন করে যে- তিনিই 'ইমামতে কুবরা” (রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা) 
এর অধিকারী । 
দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ এ৷) ৷ 11 “আহলুল হাল্লি ওয়াল আবৃদ” সিদ্ধান্ত 
বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে খলীফা নিযুক্ত করে তাকে 
বাই “আত প্রদান করা । বেশীর ভাগ ওলামায়ে কিরাম মনে করেন যে, আবু 
বকর সিদ্দিক (রা:) কে এই প্রক্রিয়াতেই খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল । 
কেননা আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে যারা “আহলুল হালু ওয়াল 
আবৃদ” ছিলেন তারা বিভিন্ন মতামতের পরে আবু বকর (রাঃ) কে 
বাই'আত দান করেন । এ ক্ষেত্রে সকল আহলুল হাল্লি ওয়াল আকৃদ* এর 
এক্যমত জরুরী নয় | দু'/একজন বিরোধিতা করলেও তা ধর্তব্য নয়, 
যেমন- সা’আদ ইবনে উবাদাহ আবু বকর (রা:) কে বাই'আত দেয়ার 
ব্যাপারে রাজি হননি । 
আবু বকর (রাঃ) এর খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে উপরোল্লিখিত উভয় 
মতামত বর্ণনা করার পরে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: 
9 As ১৬৯৪০ পভ 0 ০5 পিন এডি dt এতে পে 01 0 
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4১529 4৪৮০0 এ এডি 05০5 9 dh fons ১০৪১৭ 
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অর্থ: “সঠিক কথা এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে খলীফা বানানোর 
ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কথা এবং কাজের 
মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করে গেছেন । সুতরাং আবু বকরের খিলাফত 
আল্লাহ (সুব:) ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছা 
অনুযায়ী হওয়া সহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত । অপর দিকে মুসলিমীনরাও 
সেই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতেই আবু বকর (রা:) কে মনোনিত করেন । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ১৪২ 


সুতরাং আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর খলীফা নিযুক্ত হওয়া শুধু নস’ অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা বা শুধু “ইজমা 
অর্থাৎ 'আহলুল হালি ওয়াল “'আকৃদি' এর মাধ্যমে হয় নি বরং উভয় প্রকার 
দলিল দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।”১৭৮ 

তৃতীয় পদ্ধতিঃ পূর্বের খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফাহ নিয়োগ করে 
যাওয়া । যেভাবে আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক উমর (রাঃ) কে নিয়োগ করা 
হয় । আবার উমর (রাঃ) তার মৃত্যুর পুর্বে ছয় সদস্যের শুরা গঠন করাও 
এই পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত । 

চতুর্থ পদ্ধতিঃ অস্ত্রের জোরে, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়া, 
সাধারন মুসলিমদের রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মুসলিমদের এঁক্য 
বজায় রাখার খাতিরে তা মেনে নেয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ 
মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে | খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান, 
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর নেতৃত্বে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে হত্যা করে 
খলীফা হওয়া এই চতুর্থ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বলেই অনেকে মনে করেন। 
ইমাম ইবনে কুদামাহও “আল মুগনী” নামক কিতাবে এই মতামতই ব্যক্ত 
করেছেন । তবে এই পদ্ধতিটি কোন বৈধ পদ্ধতি নয় । বরং মুসলিম জাতির 
এক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং ব্যাপক রক্তপাত ঘটার আশংকা থেকে 
বাচার জন্য বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়া জায়েজ | তবে শর্ত হলো যদি সে 
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে নতুবা তার বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে তাকে বরখাস্ত করা সকল মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে 
যায় । 


এ 9 Jol ১৯ ০৬০ 
“আহলুল্‌ হাল্ল ওয়াল আকদ” এর বৈশিষ্ট্যঃ 


শুরা সদস্যের গুনাবলী 
প্রশ্ন: আহনুল হাল্পি ওয়াল ‘আকদ’ হওয়ার জন্য কি কি বৈশিষ্ট থাকা 
জরুরী? 





১৮ মিনহাজুস সুন্নাহ আন্নাববীয়াহ' ১ম খন্ড পৃ:১৩৯,১৪০,১৪১ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৪৩ 
উত্তর: ইমাম/খলীফা নিযুক্ত করার পদ্ধতি সমুহ থেকে “আহলুল হাল্প 
ওয়াল আকদ” হচ্ছে মূল পদ্ধতি । তাই “আহলুল হাল্ম ওয়াল আকদ” এর 
বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা জানা আবশ্যক । নিম্নে তা দেওয়া হলো: 
পুরুষ হওয়া: মহিলাগণ “আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ” এর অন্তর্ভূক্ত 
নয় । সুতরাং ইমাম/খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে 
না। 
* আযাদ হওয়া: কৃতদাস, যদিও ইলম ও জ্ঞানে পারদর্শী হয়, তবুও সে 
ইমাম নিয়োগে রায় দিতে পারবে না। 
* আলেম হওয়া: সুতরাং সাধারন জনগন, যাদেরকে আলেম/জ্ঞানী, 
বুদ্ধিমান/বিচক্ষণ হিসেবে গন্য করা হয় না তারা রায় দিতে পারবে না। 
* মুসলিম হওয়া: সুতরাং অমুসলিমদের খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে রায় 
দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না । 
বিচক্ষণ হওয়া: কেউ কেউ ইমাম/খলীফা নিয়োগকারীদের মুজতাহিদ 
এবং ফাতওয়া দানে সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ করেন । কাজী আল 
বাকিল্লানী এবং একদল মুজতাহিদ বলেন যে, “আহলুল হাল্প ওয়াল 
আকদ” হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয় বরং পুর্ণ জ্ঞানী-বিচক্ষণ 
সন্তান্ত, দূরদর্শী, বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হতে 
হবে। 
ইমামুল হারামাইন বলেন, 
1৩90 54৫ Ud ৩ পা ১৮ bn অর্থঃ 

অর্থঃ শুধু জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দুরদশহি নয় বরং প্রভাবশালীও হতে হবে । 
ইমাম মাওয়ারদী “আহলুল হাল্ম ওয়াল আকদ” এর শর্ত বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেন: 
৮১৮০ ৮৪ প্র ৬০17 মি লট ভন ৬১৭৬ ১৪৯৪ pal ০৪ 
৮১৮৮0 6 ৮০0 রন 0 ২8) dla ০০ ও শা ০4০ - ঠ 
LOW 7১৮ GE 0$ন ০০ ভাত পিএ? _ ক ৮ 
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প্রথম শর্ত: ন্যায় পরায়ন হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পুরণ 
করা। 

দ্বিতীয় শর্ত: ইমাম/খলীফা হওয়ার জন্য কে যোগ্য এবং তার কি কি শর্ত 
পুরন করতে হবে, এ সংক্রান্ত ইলম থাকা । 

তৃতীয় শর্ত: এমন রায় এবং হিকমাহ এর অধিকারী হওয়া যার মাধ্যমে 
ইমাম হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং মুসলিম 
জাতির কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কে 
বেশী শক্তিশালী এবং পারদর্শী তা নির্ণয়ে সক্ষম হওয়া ।১৯ 


প্রশ্ন: “আহলুল হাল্প ওয়াল আকদ” কতজন হতে হবে? 

উত্তর: একথা নিশ্চিত যে, ইমাম নিয়োগ করার জন্য ইজমা শর্ত নয়' - এ 
ব্যাপারে ইজমা হয়েছে । কারন আবু বকর (রাঃ) কে যখন মদিনার 
“আহলুল হাল ওয়াল আকদ” বাই'আত দিয়ে খলীফা নিযুক্ত করলেন তখন 
তিনি তৎকালীন মুসলিম ভূ-খন্ডের সর্বত্র খবর পৌঁছানোর এবং তাদের 
বাই'আত দানের অপেক্ষা না করে দায়িত্ব পালন শুরু করে দিলেন । বিচার- 
ফয়সালা, সেনা প্রস্তুতকরণসহ রাষ্ট্রীয় গুরুতৃ পূর্ণ সব কাজই শুরু করে দেন । 
চার খলীফার সকলের ব্যাপারেই এমনটা ঘটেছিল । তাই মুসলিম বিশ্বের 
সকল “আহলুল হালু ওয়াল আকদ” এর ইজমা শর্ত নয় । তবে নির্দিষ্ট 
কোন সংখ্যা জরুরী কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে । কিছু মতামত 
নিয়ে তুলে ধরা হলো: 

* কোন কোন আলেম বলেন, দুইজন “আহলুল হালু ওয়াল আকদ” এর 


বাই’আত দানের মাধ্যমেই ইমাম নিযুক্ত হবে । 
কেউ কেউ সাক্ষীদের পুর্ণ সংখ্যার ভিত্তিতে চারজন হওয়াকে শর্ত 
করেছেন । 


* আবার কেউ কেউ চল্লিশ জনের শর্তও করেছে । কেননা এটা ইমাম 
শাফেয়ী (রঃ) এর মতে জুম'আ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত । 

ইমামুল হারামাইন শাইখ আবুল মা“আলী আল জুওয়াইনী বলেন: “এই 
সব মতামত গুলোই ভিত্তিহীন । আমার কাছে যেটা সঠিক বলে মনে হয় তা 





১৯ আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃ:৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৪৫ 


হচ্ছে এত পরিমাণ অনুসারী, অনুগামী ও নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগন 
বাই'আত দিবেন যাতে খলীফার অবস্থান গ্রহণযোগ্য, শক্তিশালী এবং 
সুরক্ষিত হয় । যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকে যেন খলীফার অনুসারীগন 
প্রতিহত করতে পারেন । 

* ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, ‘ইমামুল হারামাইন যে কথা বলেছেন 
এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর বক্তব্য । যদিও 
ওলামাদের কেউ কেউ চারজনের কথা, কেউ দুইজনের কথা আবার কেউ 
একজনের বাই'আত দ্বারাও খলীফা মনোনিত হবার কথা বলেছেন, কিন্তু 
সেগুলো “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ” এর বক্তব্য নয় । বরং আহলুস 
সুন্নাহ এর মতে এমন লোকদের বাই'আত এর মাধ্যমে খলীফা নিযুক্ত 
হবেন যারা মুসলিম উম্মাহর উপর প্রভাব রাখেন ৷ যাদের বাই'আত দ্বারা 
ইমামতের উদ্দেশ্য সফল হয় । কেননা ইমামত হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় 
প্রশাসন, ক্ষমতার কেন্দ্র । আর এটা একজন, দু'জন এর বাই'আত দ্বারা 
সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ যদি এই স্বল্প সংখ্যক লোকের বাই’আত গোটা 
মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা ।' 

সুতরাং যারা বলেন একজন, দু'জন দশজন এর বাই'আত দ্বারা ইমাম 
নিযুক্ত হয়ে যাবে যদিও তারা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নয়; এটা যেমন ভুল 
তেমনিভাবে - একজন, দু'জন দশজনের বিরোধিতা ইমাম নিযুক্ত করাকে 
বাঁধাগ্রস্থ করবে এটাও ভুল 1৯৮ 


প্রশ্ন: ইমাম/খলীফা নিয়োগ বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী রাখা ওয়াজীব? 
উত্তর: এ প্রশ্নে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । একদল বলেন: 

০46 09১ 0155 2১৪ ০৪58১ এ ভে ১০ ০ OU :০ল 
“না ওয়াজিব নয়। কেননা কোন জিনিস ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
কুরআন/হাদীসের দলিল প্রয়োজন । অথচ এব্যাপারে কোন সহীহ দলিল 
নেই ।” 

আরেকদল আলেম বলেন: 





* মিনহাজুস সুন্নাহ আন নববীয়া, পৃ:১৪১.১৪২। 
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অর্থ: “হ্যা, সাক্ষী রাখা ওয়াজীব । নতুবা কেহ দাবী করতে পারে যে, 


তাকে গোপনে ইমাম/খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে এর দ্বারা 
মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ এবং নানা প্রকার ফেতনার জন্ম নিবে ।” 


প্রশ্ন: সাক্ষী কতজন হতে হবে? 

উত্তর: যারা ইমাম/খলীফা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সাক্ষী ওয়াজীব বলেছেন, 
তাদের মধ্যে আবার সাক্ষীদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে । কেহ কেহ 
বলেছেন দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট । কেউ বলেন “চারজন সাক্ষী, প্রস্তাবক এবং 
প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহ মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব ৷” 
তাদের দলিল হল, উমর (রাঃ) এর মনোনীত ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে 
শুরা । সেখানে চারজন সাক্ষী ছিলেন, তা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আব্দুর 
রহমান ইবনে আউফ ও প্রস্তাবিত উসমান (রাঃ) । 

কিন্তু ইমাম ইবনে কাছীর ও ইমাম কুরতুবী এই মতটি বিতর্কিত এবং দুর্বল 
হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । 

আমাদের কথা: খলীফা নিয়ুক্তির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সুতরাং 
এখানে সংখ্যার বিষয়টি মূখ্য নয় বরং এ ৪3 এপ ৯ “আহলুল হাল্ল 
ওয়াল আক্দ” হতে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য দিতে হবে “যারা 
মিথ্যার উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে একমত হয়েছে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে 
ঘটনাক্রমে তাদের সকলের থেকে মিথ্যা প্রকাশ পেয়েছে” এমন ধারনা 
করা যায় না। নতুবা ফাসেক, ফুজ্জার, স্বার্থবাদী ও চাটুকারদের সংখ্যা 
যতবেশী হোক না কেন তা গ্রহণযোগ্য নয় । 


₹১৯0। এ ৮১১ 
প্রশ্ন: ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন? 
উত্তর: ইমামুল মুসলিমীন হওয়ার জন্য নিম্নে লিখিত শর্তাবলী প্রয়োজন: 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৪৭ 


৷ মুসলিম হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে । 

কেননা কোন কাফের-মুশরিককে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার 

দেওয়া হয় নি । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

[151 : গলা] (as এট SF 0৩0 dl এ 09) 

অর্থ: আল্লাহ (সুব:) কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর কর্তৃত্ব করার কোন 

পথই রাখেন নি” 

এছাড়া কাফেররা সবসময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে এবং 

মুসলিমদের ক্ষতি কামনা করে । এজন্য কোন কাফেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু 

বানাতেও নিষেধ করা হয়েছে । যেখানে একজন কাফেরকে বন্ধু হিসাবে 

গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে সেখানে তাদেরকে মুসলিম জাতির 

সবেচ্চি পদ খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মু'মিনীন নিয়োগ করার 

কোন প্রশ্নই উঠে না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
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অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে 

গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা 

তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে । তাদের মুখ থেকে তো শক্রতা 

প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে । আর তারা অন্তরসমূহে যা গোপন করে তা আরো 

মারাত্মক । অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা 

করেছি । যদি তোমরা উপলব্ধি করতে 1১১ 

£4 বালেগ হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই বালেগ/প্রাপ্ত বয়স্ক 

হতে হবে । নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা খলীফা হতে পারবে না। 

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

(55 প্রঃ এ ৮ তি ০০ 05157 09) 





৯৯ সুরা নিসা ৪:১৪১। 
১৮২ সুরা আল ইমরান ৩:১১৮। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৪৮ 


অর্থ: “আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তা হয়ো না, সুন্দর পন্থা 
ছাড়া । যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয় ।৮১৮৩ 
এই আয়াতে এতিম নাবালেগ থাকা পর্যন্ত তার মাল উত্তম পন্থায় দেখাশুনা 
করার অনুমতি দেয়া হয়েছে । কারণ নাবালেগ থাকা পর্যন্ত সে তার নিজের 
কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝতে পারে না । সে ক্ষেত্রে নাবালেগ খলীফা হওয়ার 
প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে রাষ্ট্রের কল্যাণ কিছুই বুঝবে না। এ কারণেই 
ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: 

1০৮০ ১ 09 ০০) USS BT 858৫ 45) 
অর্থ: “আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমত ও 
জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে 
থাকি 1৮১৮৪ 


কাজেই নাবালেগ শিশুদেরকে ইমামুল মুসলিমীন নিয়োগ করা যাবে না । 
১৪ আক্ে হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী 
হতে হবে । কারণ বোকা লোকদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ দিতে নিষেধ 
করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
০১519 ৬১ ৮১৯১5 এও পি এ] ০ শা থান ০৬18 ৫2) 
[০:৮০] (5375 0 2155) 
অর্থ: “আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, 
যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা 
থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের 
সাথে উত্তম কথা বল ।”১৮৫ 
এ আয়াতে দুনিয়ার সামান্য ধন-সম্পদ যখন বোকাদের হাতে তুলে দিতে 
নিষেধ করা হয়েছে তখন মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কি করে তাদের হাতে 
তুলে দেয়া যায়? সুতরাং পাগল, বোকা, নির্বোধ ও মাতাল লোকদেরকে 


ইমামুল মুসলিমীন নিয়োগ করা যাবে না। 





৯৩ সুরা আনআস্ম ৬:১৫২। 
** সুরা ইউসুফ ১২:২২। 
৯৮৫ সুরা নিসা ৪:৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৪৯ 


4 স্বাধীন হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে স্বাধীন হতে হবে । গোলাম বা 
কৃতদাস হতে পারবে না । কারণ কৃতদাস নিজেই পরাধীন । আর পরাধীন 
ব্যক্তি গোটা মুসলিম উম্মাহর নেত্রীত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এখন 
প্রশ্ন হয় যে, অনেক হাদীসে হাবশী গোলামকেও যদি আমীর নিযুক্ত করা 
হয় তার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যেমন নিয়ে কয়েকটি হাদীস 
উল্লেখ করা হলো: 
৬ ০৯৪০ 93 ১9 পন ০৪ 05) ale এ) একি লে ১৪ of 
(৬)৬। শো) 7 427 ১6 
অর্থ: হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; তোমরা আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে 
যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলাম নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটা 
শুকনো আঙ্গুরের (কিসমিস) এর মত 1১৮ 


আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
০১. ৮০9 এ i এত এ 0০ ৩১০০ ৩৫৪ ০০ fl ১৪ 
28 ৮ 64 সিল আও ও Pl OG 12250 tl Af 12 al 
25 Fd ক 
অর্থ: উম্মে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; .....হে লোক সকল! তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর । তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকেও যদি 
আমীর নিযুক্ত করা হয় তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে | যতক্ষণ 
পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবকে কায়েম রাখে 1১৮? 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 


১৮৬ সহীহ বুখারী ৬৯৩, ৭১৪২; ইবনে মাজাহ ২৮৬০; মুসনাদে আহমদ ১২১৪৭; সহীহ বুখারী 
৬৭২৩; ইবনে মাজাহ্‌ ২৮৬০; বাইহাব্বী ৬৩৮৩; জামেউল আহাদীস ৩৪৩৬ । 

*৭ সুনানে তিরমাজি ১৭০৬; সুনানে নাসায়ী ১৭০৪৩; মুসনাদে আহমদ ১৬৬৪৯) 
মুসতাদরাক আলাস্‌ সহীহাইন:- ৭৩৮১ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৫০ 

EUG ১৮5 913 ৬৮9 nl Sf ভি SEE 9! ৩৪ ১5 of ১ 
০১0৮৭ 
অর্থ: আবু যর (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন; আমাকে আমার বন্ধু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন যেন আমি আমীরের কথা 
শুনি এবং মানি যদিও সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনকৃত (বিকলাঙ্গ) গোলাম 
হয় |১৮৮ 
এ হাদীস গুলোতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন গোলামকেও 
আমীর নিযুক্ত করা হতে পারে । তাহলে ইমামের জন্য {1 “স্বাধীন 
হওয়া কিভাবে শর্ত করা হলো? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে 
পারে: 
(ক) “ইয়ে আগার-মাগার কি বাত হ্যায়” অর্থাৎ কখনো কোন জিনিসের 
বেশী গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অবাস্তব জিনিসকে বাস্তব ধরে এরকম বলা 
হয় । যেমন: কোরআনে বলা হয়েছে: 
[AY : 9] {andi ০9৬6 এ ০০৮০৫ ০৩ 9105) 

অর্থ: “বল, ‘রহমানের (আল্লাহর) যদি সন্তান থাকত তবে আমি প্রথম তার 
ইবাদাতকারী হতাম ।”*৯ আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে: 
১১১১৫ 09 NN EU Gs SEG GUL সি ডে 91) 

[৫. : 1৭] (৬৬০ i ৬ এ] EL এ হা 
অর্থঃ নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং এই 
ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে 
না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সুঁচের ছিদ্বতে 
প্রবেশ করে 1৯০ 
এখানে প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহর সন্তান হওয়া এবং দ্বিতীয় আয়াতটিতে 
সৃঁচের ছিদ্বতে উট প্রবেশ করা অসম্ভব । কিন্তু আল্লাহর সন্তান না থাকা 
এবং কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ না করার বেশী গুরুত্ব বুঝানোর জন্য 





৯৮ সহীহ মুসলিম ১৪৯৯। 
৯৯ সুরা যুখরুফ ৪৩:৮১। 
১৯” সূরা আ'রাফ ৭:৪০ । এর দ্বারা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব বুঝানো হয়েছে। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৫১ 


এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । ঠিক তেমনিভাবে আমীরের আনুগত্যের বেশী 
গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে গোলামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে । যদিও বাস্তবে 
কখনো গোলামকে আমীর নিযুক্ত করা হবে না। 

(খ) হাবশী গোলামের আমীর হওয়া বলতে মুসলিমদের সর্বোচ্চ ইমাম 
(৬। ৯৪0) কে বুঝানো হয় নি । বরং ইমামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিশেষ 
কোন এলাকা অথবা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর জন্য অথবা বিশেষ কোন 
কাজের জন্য খাস আমীরকে বুঝানো হয়েছে । সে মতে এ হাদীস থেকে 
বুঝা গেল যে, আমীরে ‘আমের আনুগত্য করা যেমন ফরজ তেমনিভাবে 
আমীরে খাসের আনুগত্য করাও ফরজ । 

(গ) গোলামের আমীর হওয়া বলতে বর্তমানে গোলাম অবস্থায় আছে তা 
বুঝানো হয় নি বরং পূর্বে গোলাম ছিল কিন্তু তারপরে স্বাধীন হয়ে ইমাম 
নিযুক্ত হয়েছে এমন গোলামকে বুঝানো হয়েছে । 


১০০ ১১৩৫ ৬ ন্যায়পরায়ন হওয়া : ইমামুল মুসলিমীনকে ন্যায়পরায়ন 
হতে হবে । কাজেই ফাসেক জালেম ইমামুল মুসলিমীন হতে পারবে না। 
তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: 
০0 ০ এএু AY এএ০৩ ও! ০৩ LEG এর ৪) শেঠ এএা সু) 
[NYE : 540] (5401 ৪২৬৪ JG ৫০৪ 
অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে 
পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল । তিনি বললেন, ‘আমি 
তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব’ । সে বলল, “আমার বংশধরদের 
থেকেও’? তিনি বললেন, ‘যালিমরা আমার এই অঙ্গিকার প্রাপ্ত হয় না ১৯, 
9 ১৫4 ১1 কুরাইশী হওয়া: ইমামের জন্য শর্ত হল কুরাইশ বং 
হওয়া । ইমাম কুরতুবী £45 ৮)। ৬৪ 4০৪ ৬! এর তাফসীরে ইমামের 
জন্য শর্ত সমুহ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 





১৯ সুরা বাকারা ২:১২৪। 
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ER হি ডিনারে রা ৩2 255১2... 8 রি 
22 ১৯৫ ৩৭ 2৪010 কত আ ভি এ HB পিক ০০ ০১৩ Ol JN 


ls ও LS 
“প্রথম শর্ত হচ্ছে ইমাম খাঁটি কুরাইশী হওয়া ৷” যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; “ইমাম কুরাইশ থেকেই হতে 
হবে” তবে এব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রয়েছে ।”১৯২ 
কিন্তু এখানে ইমাম কুরতুবী যে মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন তা 
নিতান্তই দুর্বল । কেননা অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে 
যে, ইমাম কুরাইশী হতে হবে এবং বেশীর ভাগ উলামাদের এ বিষয় 
ইজমা হয়েছে। 
ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: ৯১) $ ১ 57201 ০৬ 
“অধ্যায়: আমীর কুরাইশ থেকে ৷” মুলত: এটা হাদীসেরই অংশ । কোন 
হবে” 1৯৩ হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, ১০23৮ ০ 38 
৬৮ ০ ৮) ৬ “আমি এই হাদীসের সনদ সমুহ একত্র করেছি তাতে 
প্রায় চল্লিশজন সাহাবীকে পেয়েছি যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন ।”৯৯ 


তিনি আরও বলেন: 

0১০5 (৬1985 289 BE sl CAG SB UU OS ডাল ০৩ J 

৬ Gb UE Glo ৪১4০ পা ৮১৪৮১ ৫ 
| ১০০ 

অর্থ: “কাজী ইয়াজ বলেছেন যে, ইমাম কুরাইশী হওয়া শর্তটি সকল 

উলামাদের অভিমত । এ বিষয়টি এ সকল “মাছআলা'র অন্তর্ভূক্ত যার উপর 


৯৯২ বুখারী: হাঃ নং ৩৫০১, মুসনাদে আহমদ ৩/১২৯,১৮৩, মুসলিম : ইমারাহ্‌ অধ্যায়: হা :নং 
৪, আল আহকাম হা: নং- ৭১৩৯ 

৯৯৩ বুখারী: হা: নং ৩৫০১, মুসনাদে আহমদ ৩/১২৯,১৮৩, মুসলিম : ইমারাহ্‌ অধ্যায়: হা :নং 
৪, আল আহকাম হাঃ নং- ৭১৩৯ 

** ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ৩২ 
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সকল উম্মতের ‘ইজমা’ হয়েছে” । এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন 
এবং তাদের পরবর্তী কারো থেকে কোন বিরোধ পাওয়া যায় নি” ১৯৫ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 
» ০১৪7৮) লি ঝা Slo এ] ০3০০ Chas 4৪ লেখা ০ আট) ৩৪ 
এ+ ৩৫০০০ BES ক SB ৬০০০ 0৮০০] 4) on BUS ৬৪০ মু 9! 

1৩ ৩৬০০০) ০৯১ ৩০৭৮ 
অর্থ: “ওয়াসিলা বিন আসকা’ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা ইসমাইলের (আঃ) বংশ হতে “কিনানাহ'কে নিবচিন করেছেন, 
আর “কিনানাহ' হতে কুরাইশকে নির্বাচন করেছেন, কুরাইশ থেকে বনি 
হাশেমকে নির্বাণ করেছেন আর বনু হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচন 
করেছেন ।”১৯৬ 
এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: 
১০59 abl V8 5 পে 90 159 rgd LUNN 6 এ ৮ 

১৩০১। ৬ ৮৬৪০ ০01 2 5৩০ ০১৫ 
অর্থ: “ইমামতের বিষয়টি কুরাইশদের জন্য সংরক্ষিত । কারণ মানব 
গোষ্ঠির মধ্যে কুরাইশ যখন উত্তম, তখন উত্তম লোকদেরকেই যথাসাধ্য 
ইমাম বানানো বাঞ্চনীয় 1৮১৯৭ 


এছাড়া আরও অনেকেই এব্যাপারে ‘ইজমা’'র দাবী করেছেন । কিন্তু 
'ইজমা"র দাবী সঠিক নয় । কেননা হযরত উমর (রা:) হতে সহীহ সনদে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: 





১৫ ফাতহুল বারী, খন্ড-১৩, পৃঃ১১৯ 
৯৬ সহীহ মুসলিম ৬০৭৭ । 
১»* আল ইয়ালা, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যায় । 
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০7৬০ 2৪ Hf এল ৪০১ 91.548 শা || ০ ৮৬] 09০৪ ১৪ 
522০ ৯ ৮ 53 এপ SEN ১৬ ০৪ 9... এসএ ৮ CN 
অর্থ: “ওমর ইবনে খাত্তাব রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যদি আমি 
সময় পাই আর আবু উবাইদাহ জীবিত থাকে তাহলে তাকে আমি খলীফা 
বানাতাম আর যদি আমি সময় পাই এবং আবু উবাইদাহর মৃত্যু হয়ে যায়- 
তাহলে, “মুআজ বিন জাবাল’ কে খলীফা বানাতাম !”** 
এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে, মুআজ (রা:) কুরাইশ বংশের ছিলেন 
না। তাহলে বুঝা যায় যে, উমর (রাঃ) খলীফা হবার জন্য কুরাইশী 
হওয়াকে জরুরী মনে করতেন না । অবশ্য এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন 
যে, হযরত উমর (রা:) কে বাদ দিয়ে অন্যদের ইজমা হয়েছে । আবার 
কেউ বলেছেন উমর (রা:) পরবর্তীতে জমহুরদের মতের সঙ্গে এক্যমত 
পোষন করেন । অতএব, কুরাইশী শর্ত হওয়াটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জীমাআহর আকঝ্বীদাহ্‌ । 
পক্ষান্তরে খাওয়ারিজরা “কুরাইশী হওয়া” শর্ত লাগানোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করে এবং এই আকুীদা পোষন করাকে কুফরী মনে করে । তারা দলিল 
হিসাবে সূরা হুজুরাতের এই আয়াতটিকে পেশ করে «৷ ১০ ৯৪৮৩! 
2. “তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী 
সম্মানিত ৮০ 


এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা বেশী মুত্তাকী ব্যক্তিকেই খলীফা হওয়ার বেশী 
যোগ্য বলে আকিদা পোষন করে । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
পক্ষ হতে বলা হয় যে, এ আয়াতটি খলীফা নিয়োগ সম্পর্কীয় নয় । ইমাম 
শানক্বিতী উভয় পক্ষের দলিল পর্যলোচনা শেষে বলেন; 





৯৮ মুসনাদে আহমাদ হা: নং: ১০৮। 
১৯৯ সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩ । 
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৩1১ 3৩ ৩5 পনি ৮০ SS এগ] % ডে oH ৬179৬ 
503 এ) ১৮৪৬ AUN ৮৪5৬ ৬১ LOG ও ৮ তাও il 

te এ 9 3 এতে dor ভে bos AS ৯094৬ ১৬ 
অর্থ:“ইমাম কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত এই অভিমতটিই সঠিক । তবে এই 
শর্ত ওয়াজিব কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করবে এবং দ্বীন কায়েম 
করবে । আর যদি আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং দ্বীন কায়েমে 
সচেষ্ট না হয় তাহলে অন্য বংশের লোক যে আল্লাহ এবং তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর দ্বীন 
প্রতিষ্ঠা করবে সেই ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য অগ্রাধিকার 
পাবে 1৮২০০ 
এ ব্যাপারে অনেক হাদীস পাওয়া যায় । যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে; 
Ee ৯) 3৬ ৬৫ ও ৬০৭ পা 0৪ এ ডা এসি OF Ub ৩০৯০ ৬ 
৩৮৪০ 0৮ ৬০৩ OE Hf Sid ১১ 0 AG Sf ADB 9 এ 
2৫৩ ৬১ of AL 2৬ এ এ 9৬ 9 এ A ভে খু এত এডি 2৬ ৮৪ 
«2০ dr এ এ]। 0৯ ১৪ ৮809 এ এ ও ০ ০৯০ SRE 
40 04০ ০৯০০ এ এন 0০ এ 9980 ৬ ৬ fs 2০ 
৬ এ] এ ৫. ০7৪১৬ ৫১৭৪ ও Pll 0] ০০ পি এআ এ 


| চে) xl 192৬ ০ ০ SE 201 
অর্থ: “মুহামাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত্*ঈম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার 
উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রাঃ) বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহর আবির্ভাব 
ঘটবে ৷ ইহা শুনে মু'আবীয়া (রাঃ) ক্রোধান্নিত হয়ে খুতবা দেয়ার জন্য 
দীড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন, আমি 
জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোক এমন সব কথাবার্তা 





২০ তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান: খন্ড- ৩ পৃ: ২৮। 
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বলতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই বড্ড মূর্খ, এদের 
থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা 
বিপথগামী করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি 
বলতে শুনিছি যে, খিলাফাত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে 
যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে | এ বিষয়ে যে কেহ তাদের 
সহিত শত্ৰুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন 
(অর্থাৎ লাঞ্চিত ও অপমানিত করবেন)১১। 


এখানে 20115 & ৮ “যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে” 
শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমামত কুরাইশদের মধ্যে 
ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্বীন কায়েম করবে । 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ রকমই একটি হাদীস বর্ণিত আছে হযরত 
আবু বকর সিদ্দিক (রা:) হতে । এরপর তিনি ছকিফায় বনী ছায়িদাহর 
ঘটনা এবং আবু বকর এর বাইআতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন । তার একটি 
ংশ হল: 
LAE 21119216008 এ PAN ON RE di ০৮০ HS Hf ০৪ 
অর্থ: “আবু বকর বললেন, ‘এ বিষয়টি (ইমাম হওয়া) কুরাইশদের জন্য 
সংরক্ষিত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে থাকবে এবং 
আল্লাহর বিধান কায়েমে অটল থাকবে ।”২০২ 
আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
৩ ৩১৮০১ 6 dl এ পে ভি ৪5 2০৩ 5০০৩ SAS লতি 
BLS ২৮৪৯০ ৮ ৩ এট তি SS JH এ Fh 15 ৩1: 08 
তে এ ৩৫ ০5৬ alls 55 পি dr ০ ৬৪৪০০ 





২০১ বুখারী ৭১৩৯। 
২০২ সুনানে বাইহাকী ১৬৩১৪; কানযুল ইম্মাল ১৪০৫৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৫৭ 


অর্থ: আবু মাসউদ আল বাদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একটি ঘরে প্রবেশ করলাম তখন 
তিনি বললেন; এই কাজ (ইমারাত ও শাসন ক্ষমতা) তোমাদের মধ্যেই 
থাকবে এবং তোমরাই এর অধিকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিদ'আত না 
করবে (দ্বীনকে পরিবর্তন না করবে) । আর যখন তোমরা বিদ'আত করবে 
(আল্লাহর দেওয়া শরীয়াতকে পরিবর্তন করে মনগড়া শরীয়াত তৈরী করবে 
তখন আল্লাহ তার সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাখলুককে তোমাদের উপর 
বিজয়ী করে দিবেন। সে তোমাদের কে গাছের ডাল পালা কাটার মত 
কেটে ফেলবে ।”২০৩ 
$7550 পুরুষ হওয়া: ইমামের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে পুরুষ 
হওয়া । মহিলা হতে পারবে না। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই ৷ এর 
দলিল বুখারী সহ হাদীসের প্রায় কিতাবেই উল্লেখ রয়েছে । যখন রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে সংবাদ পৌছাল যে, পারস্যবাসীরা 
কিছরার মেয়েকে তাদের বাদশা বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন 

509 ; APNG EB 04 0) ০৩ 46 401 ৬১০ dt ON IG EST af 
অর্থ: “সে জাতি কখনও সফল হবেনা যারা কোন মহিলাকে তাদের শাসক 
বানিয়েছে ৮২০১ 


স্ব ০০ 97৫৫ ৬ সুস্থ ইন্দ্ৰিয় শক্তি সম্পন্ন হওয়া: 
অর্থাৎ ইমামুল মুসলিমীনকে সুস্থ ইন্দরিয়ের অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয় । অন্ধ, 
বোবা ও বধির না হতে হবে । 
ক) এ: দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া: এই শর্তের ব্যাপারে কারও কোন 
দ্বিমত নেই । 
3১৮) ০৫ ও SUN তল AS ১ 


২০৩ মুসনাদে আহমদ ২২৩৬১; ইবনে আবি শায়বাহ ৩৭৭১৮, ইবনে জারীর, কানযুল উম্মাল 
৩৭৯৯০ । 


২০৪ বুখারী হাদীস নং ৪৪২৫, ৭০৯৯; সুনানে নাসায়ী ৫৪০৩; সুনানে তিরমিযী ২২৬২ 
মুসতাদরাকে হাকেম ৪৬০৮। 
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অর্থ: “কেননা দৃষ্টি শক্তি না থাকলে মানুষের অধিকার আদায় ও সমস্যা 
সমাধানে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে না ।” সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি এ পদের 
জন্য যোগ্য নয় । 


খ) ৮৮: শ্রবন শক্তি সম্পন্ন হওয়া । 


৮:৯৪ কি ww Ed £ tae! sl ৮০0৬ 
অর্থ: “খলীফাতুল মুসলিমিনকে অবশ্যই শ্রবন শক্তি সম্পন্ন হতে হবে 
কেননা বধির ব্যক্তি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত নয় ৷” 


গ) ০. ১: বাক শক্তি সম্পন্ন হওয়া । মুক বা বোবা না হওয়া । 


ULE 0 ১ 
অর্থ: “কেননা বোবা ব্যক্তি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত নয় 1” 
stl le ১ ১1 সুস্থ অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পন্ন হওয়া: 
ইমামুল মুসলিমিনকে অবশ্যই দৈহিকভাবে সুস্থ-সবল হতে হবে। 
প্যারালাইসিস, পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হতে পারবে না। তবে যে সকল অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সাথে খলীফার কাজের কোন সম্পর্ক নেই সে গুলো না থাকলেও 
কোন ক্ষতি নেই । আর যে সকল অঙ্গের সাথে রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের সম্পর্ক 
আছে যেমন হাত-পা ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ আলেমদের 
অভিমত হলো, এগুলো থাকা বাঞ্চনীয় । 
সুতরাং যেভাবে অন্ধ, বধির ও বোবা ব্যক্তি খলীফা হতে পারে না 
তেমনিভাবে উভয় হাত ও উভয় পা বিহীন ব্যক্তিও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত 
নয় । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

{ed wll এ es 55159 ৮০৩ 34০০ এ) 0109) 

অর্থ: সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে (তালুতকে) তোমাদের উপর 
মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
(সূরা বাবারা: ২৪৭) 


= কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের অধিকারী হওয়া: 
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LS ৪০ পপি 2 ৪০ ১০ ৮০০৪ ১৮5 ৬ ৩১৪১4 ৮ 
০১ ১) ৮৪৮০৭ ০০ ০০০০ 
অর্থা: “ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই যোগ্য আলেম হতে হবে। যিনি 
মুসলিমদের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। যে কোন পরিস্থিতিতে 
অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া-ই নিজে ইজতিহাদ করে সমস্যার সমাধান 
দিতে পারেন । এটি ইমামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এ ব্যাপারে কারো 
কোন দ্বিমত নেই | কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুতৃপূর্ণ কাজ সমূহ ইমামের 
উপর ন্যান্ত থাকে । কাজেই ইমাম যদি মুজতাহিদ আলেম না হন তাহলে 
তাকে পদে পদে মুজতাহিদ আলেমদের দারস্থ হতে হবে । আর তখন 
সঠিক সময়ে আলেমদের ফতোয়া না পেলে অথবা বিভিন্ন আলেমদের 
বিভিন্ন মতামতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হবেন । মুসলিমদের 
ইমাম যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের দায়িত্বশীল সেহেতু 
তাকে দুনিয়াবী ইল্ম সম্পর্কে যেমন বিচক্ষণ হতে হবে, তেমনিভাবে দ্বীনি 
জ্ঞানের ক্ষেত্রেও গভীর পারদর্শী হতে হবে । 
তাছাড়া ইমামগণ হলেন নবীদের প্রতিনিধি । যেমন হাদীসে বলা হয়েছে: 


০০১ ৩০ ০৯ 5৮০৯ ৫০৪৬ ৩৪০ এ ০৯০৩৪ 5551 ০ ০৪ 
LB ০5050 58 ০৫ 05 85 এত i এত পে ১৪ ৬০ 
০5106525০৪5 6৯) বধ তা ৪2) রত তে Os ০ 


৫557৫ 


৮১৬১৭ bs 20 ১৬ ৮৬৮ ৯১৪০৮ 590৬ 4901 ৮ 1) 0 ৬৪ 


(৬১ দল) 
অর্থ: আবু হাজেম বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা:) এর সঙ্গে পাচ বৎসর 
উঠাবসা করেছি, আমি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন “বনী ঈসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন তাদের নবীগণ । যখনই কোন 
নবী মারা যেতেন তখনই তার স্থলে আরেকজন নবী চলে আসতেন । কিন্তু 
আমি সর্বশেষ নবী । আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। তবে 
খলীফা হবেন । আর তা অনেক হবে ।” সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, তখন 
আপনি আমাদেরকে কি করার আদেশ করছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ১৬০ 
রি il পর্যায়ক্রমে প্রথম ব্যক্তির বায়আত পূর্ণ 


আলেমগনই যে নবীদের উর ভা আরেকটি হাদীদে সটান উল 
৬৪ bed 9০৯ md পিতো এ এক উড UU পা এ ৮৪ ৬৪ 
৬২১৬ 7৮3 ale di এত 4550 ০ ৩ ৬৫৩ ও গ50। এ I 
£ 09 এ 01... 1159 ale dil Sho এ] ০5০০ ১৪ উপ Uf Al 
০৭ ৩০০5 শিখ 159 ৪১১ 33104১15803 od গা 5 স্ঞথা 
25 
অর্থ: কাছীর ইবনে ক্বায়স হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু দারদা 
(রাঃ) এর সাথে দামেশকের মসজিদে বসেছিলাম | হঠাৎ একটি লোক 
এসে আবু দারদাকে বলল; হে আবু দারদা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শহর মদিনা থেকে আপনার কাছে এসেছি, 
একটি হাদীস গ্রহণ করার জন্য যে হাদীসটি আপনি আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন বলে আমি শুনেছি । 
(2 তখন আবু দারদা বললেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ....... নিশ্চই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস । 
আর নবীরা দিনার দেরহাম বা অর্থ সম্পদের কাউকে ওয়ারিস বানান না । 
তারা ওয়ারিস বানান ইলমের । সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল সেই 
নবীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির পূর্ণ অংশ অর্জন করল ।*** 
হবে। মূর্খ লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে গেলে তারা মুসলিম উম্মাহর 
সর্বনাশ করে ফেলবে । যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হাদীসে বলেছেন: 





২০৫ আহমদ- ২/২৭৯, হা: নং- ৭৯৪৭, সহীহ বুখারী- ৩/১২৭৩ হা: নং- ৩২৬৮, সহীহ মুসলিম 
৩/১৪৭১ হা: নং- ১৮৪২, ইবনে মাজাহ্‌ হা: নং- ২৮৭১ 
২০৬ সুনানে আবু দাউদ হী: নং ৩৬৪১, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, ইবনে হিববান, বায়হাকী 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৬১ 
EE ০944৬ dn ৬৩ adi ০১০১ ০৬০ 0৩ oil ০১০৪ of এ] ০৪ ০৪ 
a পিতা সে ০৫9 এতো ৩ ৬ ৩০০ শিখা aki UA 95 
৮৩ 78155619825 ০৬ 55) চে দা WE জে শু SS স্পখ। 
15০0 led 
অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি “নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন না । বরং ইলমকে 
উঠিয়ে নিবেন আলেমদেরকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে । অতঃপর যখন কোন 
আলেম থাকবে না, তখন মানুষেরা মূর্খ লোকদেরকে তাদের নেতা 
বানাবে । ফলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট 
করবে 1১৭ 
এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ইমামকে অবশ্যই আলেম হতে হবে । আর 
শুধু আলেম হলেই চলবে না। বরং তাকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা 
সম্পন্ন মুজতাহিদ আলেম হতে হবে | কেননা ইমামের কাজ হলো বিভিন্ন 
মতামতের ভিত্তিতে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । এখন ইমাম যদি 
মুজতাহিদ না হন তবে তাকে অন্য আলেমদের মতের অনুসরণ করতে 
হবে । আর এটা ইমামের পদমর্যাদার পরিপন্থী, তাছাড়া ইমাম হলেন 
জনগণের নেতা, জনগণ তার আনুগত্য করবে । তিনি তার অধিনস্ত আলেম 
বা জনগনের আনুগত্য করবেন না । 


এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বাহাবী বলেন: 

sai ALL) ১৯0 প্লে পিসি EE ভুনা? PES ০০১ 5455৬) 

১০৩ লেডি SG el ps ভে EES খা ০০৪ সা Fly SUN 
aly 850 0১৪ Lob পল 7০৪৮৩১০৮৪৪০ 

অর্থ: “কুরআন সুরাহ এবং পূর্বেকার সম আলেমদের ইজমা হলো হে, 





২০৭ সহীহ বুখারী হা: নং ১০০, মুসলিম হা: নং ৬৯৭১, তিরমিযী হা: নং ২৬৫২, ইবনে মাজাহ্‌ 
৫২। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৬২ 
কাজ হলো নিজের মতামত ত্যাগ করে ইমামের মতের অনুসরন করা । 
তবে ইমাম/খলীফাতুল মুসলিমীন তার অধিনস্ত আলেম ও বিচক্ষণ মেধার 
অধিকারী দ্বীনদার, আমানতদার, পরহেজগার লোকদের সাথে পরামর্শ 
করবে, যাতে সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন 1২০” 


ইমাম বুখারী (র:) বলেন: 

Sell 080 9581 022৭ lo) খু di ৬৩ লে এ মি ৩৩9 

1867৯ 59৯১০ ৬৮০ oft 0৩5... 84501) ৬৩০ ১৯%। 
Ef 

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে ইমামগন দ্বীনদার 

আমানতদার পরহেজগার আলেমদের সাথে মুবাহ কাজে পরামর্শ করতেন, 

যাতে জনগনের জন্য সহজ এবং কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। 

উমর (রাঃ) এর পরামর্শ দাতা হিসাবে আলেমরাই ছিলেন শুরা সদস্য চাই 

সে বুড়ো হউক আর যুবক হউক ৷ ইমাম বুখারী এ বিষয়ের উপর 

একটি অধ্যায় কায়েম করে তার মধ্যে এগুলো আলোচনা করেছেন 

UES ১১৮ ৯০০9) SS all 0 ০5 

অর্থ: “তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন 

করে” (সূরা আশ্‌ শুরা: ৩৮) (৷ এ ৮১১১-9) “ আর কাজে-কর্মে 

তাদের সাথে পরার্মশ কর” (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯) 


বি: দ্রঃ ১. এ আয়াতে ১১১১9 “তাদের সাথে পরামর্শ করুন” দ্বারা 
এখানে “তাদের” বলতে আম জনগণকে বুঝায় নি। নতুবা আল্লাহর 
রাসূলকেও নির্বাচন বা গণভোটের আয়োজন করতে হতো, অথচ আল্লাহর 





২০ শরহে ত্বাহাবী ফি আক্বীদাতুস্‌ সালাফিয়্যা ২য় খন্ড ৪১০ পৃষ্ঠা। 
২০৯ সহীহ বুখারী ৭৩৭০ নং হাদীসের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যায়: “তাদের কার্যক্রম 
পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে (সুরা শুরা ৩৮ নং আয়াত)। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৬৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল জনগণের মত নেন নি 
সংসদ নির্বাচনও দেন নি। বরং কিছু বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গেই পরামর্শ 
করতেন। 


২. এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পরামর্শ হবে শুধুমাত্র ১0 ৪ 
£ ৮৬ “মুবাহ” বা “সাধারণ” বৈধ কাজের ক্ষেত্রে যেমন কারেন্টের বিল 
কি পরিমাণ নির্ধারন করা হবে? মোবাইলের বিল কি পরিমাণ ইত্যাদি । 
অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বিধান নেই শুধুমাত্র সে সকল 
ক্ষেত্রেই আইন-কানুন তৈরী করতে পারবে । পক্ষান্তরে যে সব ক্ষেত্রে 
শরীয়াতের বিধান রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন 
করার পদ্ধতি অথবা যেটা ভূলে গেছে বা ছুটে গেছে তা স্বরণ করিয়ে 
দেওয়াই হচ্ছে শুরার কাজ । শুরার মাধ্যমে আল্লাহর কোন বিধানকে বাতিল 
করা কিংবা পরিবর্তন করা কিংবা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন 
আইন তৈরী করার সুযোগ নেই । সুতরাং প্রচলিত সংসদীয় সরকার 
পদ্ধতিকে ইসলামের শুরার সাথে তুলনা করা কোনক্রমেই সঠিক নয় । 
কেননা তারা সুযোগ পেলেই আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন 
তৈরী করে । আর সেই আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে | 


মেধাবী ও বিচক্ষণ হওয়া: 
৮80 এ এটির 43 এ ১6 9 590 515 OG 51 
০৮৮৭) ১৯০০ ০৬০1 ০০ ১৪0) Al 0303 ০ এ মু 
অর্থাৎ: ইমামুল মুসলিমীনকে বিচক্ষণ, দূরদর্শী, রণকৌশলে পারদর্শী, সেনা 
প্রস্তুত করতে সক্ষম, মুসলিম ভূখন্ডের ভৌগলিক সিমারেখা রক্ষা করতে 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ৷ মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষা ও জান মালের নিরাপত্তা বিধান 
করতে অটল এবং জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ও মাজলুমকে 
সাহায্য করতে আপোষহীন । 


সৎসাহসী হওয়া: 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৬৪ 

UG opi oe pn EB 05 ১ 5৬ ভে ৯৪) এড ৫ ০ OG ON 
4 65 ০ 26 ৮৪5 dl তে মজা 6০৮05 JN ০০৪0। abd 
অর্থ: “ইমামূল মুসলিমীনকে সৎ সাহসী এবং নির্ভীক হতে হবে | আল্লাহর 
বিধান কায়েম করতে গিয়ে কারো গর্দান উড়িয়ে দিতে অথবা হুদুদ কায়েম 
করতে অথবা কারো অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে গিয়ে মনের মধ্যে কোন 
প্রকার ভীতি বা মায়ার সঞ্চার না হতে হবে । ইমাম কুরতুবী বলেন যে, এই 
শর্তটি সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ।”২১? 

সুতরাং যারা মুরগী জবাই করতে গিয়েও ভয় পায় অথবা যুদ্ধের ময়দানে 
কাটতে, যিনা ব্যাভিচারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে অথবা খুনীকে কিসাস 
হিসেবে হত্যা করতে ভয় পায় তারা খলীফা হওয়ার যোগ্য নয় । 


৬9515 £9 মুত্তাকী পরহেজগার হওয়া: 

ইমামূল মুসলিমীনকে মুত্তাকী পরহেজগার হতে হবে এই জন্য যে, 

ফাসেকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব:) মুমিনদেরকে সাবধান 

করেছেন: 

19:28 20৩৭ OF ned 0019 EG ০৬ SSE 21৯7 ali BG 
[২ : ০1১৮-৮] (০০১৫ ৮০ Ls 

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সং 

নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও । এ আশঙ্কায় যে, 

তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা 

তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে । (সূরা হুজুরাত: ৬) 


তাছাড়া দুনিয়ার সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপারেও ফাসেকের স্বাক্ষী 
গ্রহণযোগ্য নয় । যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: 





২৯ তাফসীরে কুরতুবী ১/২৭০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৬৫ 


[£: ১১০] {Odi ৮১ ৩4১৩ দে ডিও ৮199 US} 
অর্থ: “এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই 
হলো ফাসিক ।”২১১ 
তাহলে মুসলিম জাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা যার উপরে ন্যান্ত থাকবে সে যদি 
মুত্তাকী পরহেজগার না হয়ে ফাসিক হয় তাকে কিভাবে বিশ্বাস করা যাবে । 
সুতরাং কোন ফাসিক-মুনাফিক মুসলিম জাতির ইমাম বা খলীফা হতে 
পারেনা । 





২১১ 


সুরা নূর ২৪:৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৬৬ 


পঞ্চম অধ্যায় 

১ “বাই'আত ” 
পূর্বের আলোচনায় পরিস্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিমীনদের জন্য একজন 
আমীর থাকা আবশ্যক । যখন উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমীর মনোনীত 
হবে তখন সাধারন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় তাকে বাই'আত 
দেওয়া । তাই বাই‘আত সম্পর্কে জানা প্রতিটি মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য । 
বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহর 
জাতীয় পর্যায় থেকে ছিনতাই করে পীর-ফকিরদের মনগড়া তরীকার 
ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন এ বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে জানা 
আরও জরুরী হয়ে পড়েছে । তাই আসুন! জেনে নেই বাই“আত সম্পর্কে 
বিস্তারিতভাবে । 


প্রশ্ন: বাই“আতের শাব্দিক অর্থ কি? 
উত্তর: বাই“আতের শাব্দিক অর্থ: 

৩০০ 2741 52৬০3 dE ০৪ ২0৬ জা LAI 
আল্লামা আল-বারকাতী (র:) বলেন: বাই“আত অর্থ চুক্তিবদ্ধ হওয়া, 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, নেতৃত্ব মেনে নেওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ২২ 

555৬ 5:৬০ ০৪ le Sai 91:30 22108 
ইবনুল আসীর (রঃ) বলেন, বাই'আত হচ্ছে প্রতিজ্ঞা ও আনুগত্য স্বীকার 
করা 2 
UY 049 4 IN ০০৩9 ০৬০৭ শু ০0 99 U0, 
আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি রেঃ) বলেন: শাসকের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার 
করা ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে বাই'আত ও মুবায়া'আত বলা 
হয় a 





২৯ আল বাইআতুল খাচ্ছাহ ওয়াল আস্মাহ পৃ: ১৮৩, লিসানুল আরব খন্ড নং ১ পৃঃ ৫৭০ । 
২১ আন্‌ নিহায়া লি ইবনিল আছির খন্ড ১ পৃঃ ১৭৪ । 
২৯ আল-মুফরাদাত ফি গারীবুল কুরআন (আল্লামা ইস্পাহানি) । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৬৭ 
প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় বাই“আত কাকে বলে? 
উত্তর: ইসলামের পরিভাষায় বাই'আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে সুলাইমান আদ-দুমাইজী বলেন: 


451 40) ips ৯01 ০৪১৩ ০০৪) ০০ ০০0 ০৮৮13 অল 
“ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে, সচ্ছল-অসচ্ছল সর্ব অবস্থায় সৃষ্টার 
নাফরমানী ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা 
এবং তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা ও তার সকল কার্ধাবলীর ব্যাপারে 
আমীরের রায়কে চূড়ান্ত হিসাবে মেনে নেয়া ।”২৯৫ 
ইমাম ইবনে খালদুন বলেন: 
bal Law ০ ০6 ani এ IgA ক জা of তি ৩১০ ভা 599 
০৬১৩ ৫ এনা ১9 এ এম তি INE LY এও 

০০4০3 LEE All তে এ 2 এ 8449 ০05 
বাই'আত হল আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেন বাই'আত দাতা 
তার আমীরের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল তার নিজের ব্যাপারে ও 
মুসলিমীনদের ব্যাপারে আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে । সুখে-দুঃখে সচ্ছল- 
অসচ্ছল সববিস্থায় আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে তার বিরোধিতা না 
করে ৩, 


প্রশ্ন: বাই“আতকে বাই“আত কেন বলা হয়? 

উত্তর: বাইআ'তকে বাইআস্ত কেন বলা হয় এ প্রসঙ্গে ছাহেবে মিরআসত 
২৬৭ ২00 0৬ ডে কও এ (রে আক 00০0 ৬ 8৬৬] হল 
948 LAE 253 ৮৮০ ip ৪৬ GEUYE 5 ৬ AG as 


Co পে SR | ৩) sw 4 5৯৬ 





২৫ ইমামাতুল উজমা ইনদা আহলিস্‌ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্‌ পৃঃ ১৯৯। 
২১ মুকাদ্দামাতে ইবনে খালদুন পৃঃ ২০৯। 
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“বোই'আত শব্দের মূল অর্থ বেচকেনা করা) ইসলামের উপরে কৃত 
অঙ্গীকারকে বাই'আত এ জন্য বলা হয় যে, ব্যবসায়িক চুক্তির মাধ্যমে 
নিকট আনুগত্যের চুক্তির বিপরীতে পুণ্য লাভ হয় । যেন বাই'আতদাতা 
সওয়াব ও জান্নাতের বিনিময়ে) । যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন: “নিশ্চই 
আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর 
বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ 
করে । অত:পর তারা মারে ও মরে । (সুরা তাওবা ৯:১১১)৮১১৭ 


প্রশ্ন: এঁতিহাসিক বাই“আতুল “আকাবার প্রেক্ষাপট কি ছিল? 

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের থেকে ফিরে 
আসার পরে হজ্জ মৌসুমে বিপুল উৎসাহ-উদ্দিপনা নিয়ে ইসলামের 
দা’ওয়াত দিতে শুরু করেন | এরপরে ইয়াছরিবের বিখ্যাত কবি সুওয়াইদ 
বিন সামিত, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু জর গিফারী, ইয়ামানের কবি ও 
গোত্রনেতা তুফায়েল বিন আমর, অন্যতম ইয়ামানী নেতা যিমাদ আল 
আয্দী ইসলাম গ্রহণ করেন । 


১১ নববী বর্ষে ৬২০ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ 
সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আসআ"দ বিন যুরারাহ । বাকী পাঁচ জন হলেন, “আওফ 
ইবনুল হারিছ, রাফে" বিন মালেম, কুতবা বিন আমের, উক্ত্বাহ বিন আমের 
ও জাবের বিন আবদুল্লাহ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু 
বকর ও আলী (ো:) কে সাথে নিয়ে মিনায় তাবুতে তাবুতে দাওয়াত 
দেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের নিকট পৌঁছেন । তারা ইতিপূর্বে ইয়াছরিবের 
ইহুদীদের নিকটে আখেরী নবীর আগমন বার্তা শুনেছেন । ফলে রাসূলের 
দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে নেন। তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে 
করেন এবং তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান । 


২" মিরআতুল মাফাতীহ হাদীস নং ১৮ এর ব্যাখ্যা ১ম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা । 





দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৬৯ 


বলা বাহুল্য, হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে উক্ত ছয় জনের ক্ষুদ্র দলটি 
ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং পরবর্তী বছরে 
১২ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে জাবের বিন আবদুল্লাহ ব্যতিরেকে পুরানো ৫ 
জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন এসে মিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে বাইআ’ত করেন | এদের মধ্যে ২ জন 
ব্যতিত সবাই ছিল খাজরাজী | দুই জন ছিল আউস গোত্রের । এটাই ছিল 
আব্বাবার প্রথম বাই'আত । 


“আকৃবাহ' অর্থ পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথ । এই পথেই মক্কা থেকে মিনায় আসতে 
হয় । এরই মাথায় মিনার পশ্চিম পার্শ্বে এই স্থানটি ছিল নির্জন । এখানে 
পাথর মেরে হাজী সাহেবগণ পূর্ব প্রান্তে মিনার মসজিদে খায়েফের আশ- 
পাশে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন | এখানে “জামরায়ে কুবরা’ 
অবস্থিত । এখানেই ইসমাইল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষ নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবরূপী শয়তানদের বিরদ্ধে অহির বিধান 
কায়েমের জন্য এতিহাসিক বায়আত গ্রহণ করেন । এদিনের এ আক্বীদার 
বিপ্লব পরবতীঁতে শুধু মক্কা-মদীনায় নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, 
সমাজনীতিসহ সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তনের সুচনা করে ও অবশেষে তা 
মি 
এদিনকার বাইআতকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনামা সাহাবী 
উবাদাহ বিন সামিত আনছারী (রাঃ) উক্ত ১88৮ 
UG 1325 03 ৪ 4061$ ১84 0 ০৬৬ Gl TS ভা ৯০৬ ০৪ 
07 53579 Sf ৩ BIA ৩15টি ৫) ভিডি 9 0919 
এ ৪ ৩১ ১ ক 5 di এক Ll শত ৬) ১০ ১০০ ও Gr 
এ 5৮0 20145 এ ৩৫১ ০ CUT 9 BS 4 5 ও ও এ ০5১ 
৩১ ৬ 2 ০ 25 ৬৬ পও 012 HSE গজ 0) এ] 
অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডেকে বলেন, এসো! আমার 
নিকটে তোমরা একথার উপরে বাইআ’ত করো যে, আল্লাহর সাথে 
কোনকিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের 
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সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না, শরীআত 
সম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্য হবে না । যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে, 
তার জন্য পুরষ্কার রয়েছে আল্লাহর নিকটে । কিন্তু যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে 
কোন একটি অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অতপর দুনিয়াতেই তার আইন সংগত 
শাস্তি হয়ে যাবে, সেটি তার জন্য কাফফারা হবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
এসবের কোন একটি করে, অত:পর আল্লাহ তা গোপন রাখেন (যে কারণে 
তার শাস্তি হতে পারেনি) তাহলে উক্ত শাস্তির বিষয়টি আল্লাহর মর্জির 
উপরে নির্ভর করবে তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিতে 
পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন । হাদীসের বর্ণনাকারী 
সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত (রো:) বলেন, আমরা একথাগুলোর উপরে 
তার নিকট বাইআ’ত করলাম | বলা বাহুল্য যে, বায়আতের উক্ত ৬টি 
বিষয় তৎকালিন আরবীয় সমাজে প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল । আজও 
বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র উক্ত বিষয়গুলো প্রকটভাবে বিরাজমান 
রয়েছে। 


এরপর উক্ত বাইআ"'তের দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “মুসআব বিন উমায়ের' রো:) নামক একজন তরুণ দাঈকে 
তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন । তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে 
মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ । সেখানে গিয়ে তিনি ও তার মেযবান তরুন 
ধৰ্মীয় নেতা আস'আদ বিন যুরারাহ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইয়াছরিবের 
ঘরে ঘরে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন । যার ফলশ্রুতিতে 
পরের বছর ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 
আইয়ামে তাশরীকের মধ্যভাগের এক গভীর রাতে পূর্বোক্ত পাহাড়ী সুড়ঙ্গ 
পথে (আক্বাবায়) ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি বিরাট দলের 
আগমন ঘটে | চাচা আববাস রো:) কে সাথে নিয়ে (যিনি তখনও ইসলাম 
কবুল করেন নি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট 
গমন করেন ও রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে নিঃশব্দ রজনীতে বাইআ“তের 
পূর্বে চাচা আব্বাস তাদেরকে এই বাইআ'তের পরকালীন গুরুত্ব এবং 
দুনিয়াতে সম্ভাব্য দুঃখ- কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
রাখেন ৷ এতে তারা স্বীকৃত হলে বিগত দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে 
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পরপর দাঁড় করানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে তাওহীদের দাওয়াত 
দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন । তখন তারা সকলে বলেন, আমরা আমাদের 
জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অত্র অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এর 
বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, জান্নাত । তখন তারা বললেন, 9% ৮. ‘আপনার হাত বাড়িয়ে 
দিন” অতপর আসআ'দ বিন যুরারাহ নেতা হিসাবে প্রথম তার হাতে 
বাইআ’ত করেন ও তারপর একে একে সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআ'ত করেন । মহিলা দু'জন মুখে 
বলার মাধ্যমে বাইআ’ত করেন । সৌভাগ্যবতী এ দুজন মহিলা ছিলেন বনু 
মা'জেন গোত্রের 'নুসাইবাহ বিনতে কা'ব উম্মে উমারাহ' এবং বনু সালামাহ 
গোত্রের ‘আসমা বিনতে আমর উম্মে মুনী”। উক্ত বাইআতের বক্তব্য ছিল 
নিম্নরূপ: 

LEB Al Sf GAG ০৪ ৬০৫৫ 6৮ alt 45 UH ৩ 
৮3 ১১৮০৬ চে ওত) pod 0 2 BE FY 1০9 ৬০ ৪ 
৬১৮৪ Of SED ol চি ক পিট ৫ alt dA Of Sy ১] ০৪ 
"৮ 59 Sf ৮৫059 ৮৫০0 UALS ৬০ এ OA ৩০৪ ডু 
অর্থ: “জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম আমরা আপনার নিকটে কি বিষয়ে 
বাইআ’ত করব? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ১. আনন্দে ও অলসতায় (সুখে-দুঃখে) সর্বাবস্থায় আমার কথা 
শুনবে ও মানবে ২. অস্বচ্ছল ও স্বচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মাল 
খরচ করবে ৩. ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত 
রাখবে ৪. আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে এবং 
৫. উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না ৬. যখন আমি 
তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা তোমাদের 
নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে হেফাযত করে 
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থাক ঠিক সেভাবে আমাকেও সাহায্য করবে এবং হেফাযত করবে । আর 
এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য পুরষ্কার রয়েছে জান্নাত 1১৯৮ 


অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ৭৫ জনকে ১২ জন 
নকীব (নেতার) এর অধীনে ন্যস্ত করেন । যার মধ্যে ৯ জন ছিলেন 
খাযরাজ গোত্রের ও ৩ জন ছিলেন আউস গোত্রের । এ ১২ জন নকীব বা 
নেতার মধ্যে খাযরাজ গোত্রের ৯ জন হলেন । ১. আসআ"দ বিন যুরারাহ 
২. সা'দ বিন রাবী ৩. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ ৪. রাফে বিন মালেক ৫. 
বারা বিন মারূ'র ৬. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, খ্যাতনামা সাহাবী 
জাবের রো:) এর পিতা আবদুল্লাহ ৭. উবাদাহ বিন সামিত ৮. সা'দ বিন 
উবাদাহ ৯. মুনযির বিন আমর । আউস গোত্রের তিন জন হলেন ১. 
উসায়েদ বিন হুযায়ের ২. সা'দ বিন খায়ছামাহ ৩. রেফাআ*হ বিন আবদুল 
মুনযির । অতপর নেতা এবং দায়িত্বশীল হিসাবে তাদের থেকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূনরায় অঙ্গীকার নেন এবং বলেন যে, 
“তোমরা তোমাদের কওমের উপরে দায়িত্বশীল, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা 
ইবনে মারিয়ামের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আমি আমার 
কওমের উপরে (অর্থাৎ মুসলিমদের উপরে) দায়িত্বশীল ।' 


এভাবে ইমারত ও বায়আতের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ 
বিপ্লবের সূচনা হয় । এর ফলাফল সবারই জানা আছে । এই বাইআ'ত 
দ্বিতীয় আক্বাবার বাইআ’ত বা বাইআ'তে কুবরা নামে খ্যাত । নিঃসন্দেহে 
এই বাইআতের মূল শিকড় প্রোথিত ছিল ঈমানের উপরে | যে ঈমান কোন 
দুনিয়াবী প্রলোভন, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতির কাছে মাথা নত করে না। 
যে ঈমানের সু-বাতাস সমাজে প্রবাহিত হলে মানুষের আকীদা ও আমলে 
সূচিত হয় বৈপ্রবিক পরিবর্তণ । যে ঈমানের বলেই মুসলিমগণ যুগে যুগে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করতে সক্ষম 
হয়েছে । আজও তা মোটেই অসম্ভব নয়, যদি সেই ঈমান ফিরিয়ে আনা 
যায়। 

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 





২৮ মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫৩ । 
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[11৭ : ০1১০ ঠা] (০০০ তে ১1১৬0 ০918 019৬ ৫2) 
অর্থ: “আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই 
বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক 1৮২১৯ 


প্রশ্ন: ইসলামে বাই“আতের বিধান কি? 

উত্তর: ইমামূল মুসলিমীনের কাছে বাই'আত দেওয়া ওয়াজীব ৷ এ প্রসঙ্গে 

“আত ত্বারিক ইলাল খিলাফাহ” কিতাবে বলা হয়েছে: 

9৮৮ Pe ও এপ ভেদ ৫ বক Sl মি? ০ 0 ৪০ day 
এল ৬৩ EA 

ইমামুল মুসলিমীনের কাছে বাই'আত দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর 

ওয়াজীব | এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা বিদ্রোহ করার সুযোগ কারো নেই । 

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 

৩০৯ 455 ০০) 49৬ li এ এটা ১০) ৩৮ UU pas on আন ৩৪ 

Ls ab ৬ এও ০৩ 90 এ ৬৮ ২ আও EE ৬৬ ৩০4 ৩৪ 

মত ৪৮ Cb 

অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শাসক বা 

ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর 

সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে (ওযর-আপন্তির) কোন 

প্রমাণ থাকবে না । আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে 

ইমাম (শাসক) এর আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করে নি সে জাহেলিয়্যাতের 

মৃত্যুবরণ করবে 1” 

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে: 

২0) ০৮ ১435 পি) লিল Al এ ০১০ জী এও ০ 21০৯ 





২৯ সুরা আল ইমরান ৩:১৩৯। 
২২০ মুসলিম হা: নং ১৮৫১, আবু আওয়ানাহ্‌ ৭১৫৩, বাইহাক্থী ১৬৩৮৯, জামেউল আহাদীস 
২২১৪৮ 
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অর্থ: ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি বাই'আত বিহীন মারা 
গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল 1১, 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
(8.১ 05০1 HCE » ০৫ শি এডি dl এত জে ০৪ ৪ ff 
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৮১৩১০ ০৪ 
অর্থ: আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মত কে শাসন 
করতেন । যখন কোন একজন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য নবী তার 
স্থলাভিষিক্ত হতেন । আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক 
খলীফা হবে । সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ আমাদের কে 
কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের 
বাই“আতের হক আদায় করবে । তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে 
তা আদায় করবে । আর নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন 
এ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা 
হয়েছিল ।**২ 
এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, বাই'আত একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় | বাই'আত বিহীন কোন মুসলিম থাকতে পারে না । বাই“আত বিহীন 
মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু । 


প্রশ্ন: বাই'আত কাকে দিতে হবে এবং কে নিতে পারবে? 

উত্তর: বাই'আত নেওয়ার অধিকার কেবল মাত্র আমীরুল মু'মিনীন বা 
মুসলিম জাতির খলীফার | খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন 
ছাড়া অন্য কোন পীর-সুফী, ফকীর-হাকীরের বাই'আত নেওয়ার অধিকার 





২৯ তাবরানী ১/৭৯ নং ২২৫, জামেউল আহাদীস ২৩৯৩৮, কানযুল উম্মাল ৪৬২ 
২২২ সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৭৫ 
নেই ৷ “বাই'আত, জামাআতিত্‌ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ’ কিতাবে বলা 
হয়েছে: 
SLA ৯১95০48800০ 0 Galli ALY Uy ১৫ U জা 
Sf ABLE dE Cad 89 ও এরি CG TAT BY nll by ৪4০০ 
&1 2০25 ১৪ BEE 9 ১০৬৩ Cali 0 ০ ১৮6 88৩ 
চি, 
“বাইআত নেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম খলীফার | তার কাছে 
“আহলুল হালি ওয়াল ‘আকদ’ এর সদস্যরা বাই“আত দিবে | তারা হচ্ছে 
উলামা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ । যখন তারা আমীরের কাছে 
বাই'আত দিবে তখন আমীরের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে । প্রত্যেক জনসাধারণ 
আমীরের কাছে আলাদা ভাবে বাই“আত দেয়া ওয়াজীব নয় । বরং তাদের 
জন্য ওয়াজীব হচ্ছে আমীরের আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া 
আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া 1৮২১৩ 


বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদির বাই'আত তথা তরীক্বার বাই'আত ও 
ফক্ীর-হাক্ীরের বাইআতের কোন ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন জায়গায়, 
বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন । কিন্তু তারা কেউ নিজের পক্ষে 
বাইআত নেন নি। তেমনি ভাবে মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থা 
চলাকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়েন । তারাও কেউ বাই“আত নেন নি। ইমাম আবু হানিফা (র:), ইমাম 
মালেক (র:), ইমাম শাফী (র:), ইমাম আহমদ ইবনে হম্বল (র:), ইমাম 
বুখারী (র:), ইমাম মুসলিম রে:) সহ কোন ইমাম তার অনুসারীদের থেকে 
বাই'আত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। 


প্রশ্ন: বর্তমানে বিভিন্ন পীর-মাশায়েখগণ তরিকতের বাই'আত নিয়ে 
থাকেন এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? 





২২ বাইআতু জামাআতিত্‌ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৭৬ 


উত্তর: বাই'আত করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নির্দেশ বটে । কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদীর বাই“আত সম্পূর্ণ 
বিদ'আত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং পীর-মুরীদী । বাই‘আত দিতে হবে এবং 
বাই'আত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে সহীহ হাদীস দ্বারা 
একথা প্রমাণিত সত্য ৷ কিন্তু এই বায়আত দিতে হবে সমস্ত মুসলিম 
উম্মাহকে শুধুমাত্র একজন আমীরুল মুমিনীন বা খলীফাকে আনুগত্য করার 
শপথের মাধ্যমে । যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর 
ইন্তিকালের পর খলীফা নিবচিনী সভায় উমর ফারুক (রা:) সর্বপ্রথম 
বাই'আত করলেন আবু বকর (রা:) এর হাতে । 


ফকীর হাকীরের হাতে বাই'আত নেওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই 
সিলসিলা কোথা থেকে এলো? এ বাই“'আতের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বাইআতের সম্পর্ক কি? মিল কোথায়? 
মূলত: এটা হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত ব্যাপার । আর এ কারণেই পীর মুরীদার 
ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা 
মিলিয়ে বাই'আত করা সম্পূর্ণ বিদআত । আরো বড় বিদ'আত হল 
তাযকিরাতুল আওলিয়া, ফাযায়েলে ‘আমাল, মাকছুদুল মু'মিনীন, বার 
চান্দের ফযিলত ও “দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত 
কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া । মনে হয় যেন এগুলোর তিলাওয়াত 
একেবারে ফরয । কিন্তু শরীয়তে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত 
করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন 
মানবীয় কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় 
বিদআত । 


তারা তাদের বাই“'আত কে বৈধ করার জন্য যেমস্ত দলিল গুলো পেশ 
করে তা হচ্ছে কুরআনের সুরা ফাতাহের ১০ নং আয়াত । যে আয়াতে 
“বাই'আতুর রিদওয়ান” এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৭৭ 


প্রশ্ন: বাই'আতুর রিদওয়ান কি এবং তার প্রেক্ষাপট কি ছিল? 

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ওসমান (রা:) কে 
কাছে রেখে দিল । দীর্ঘ সময় ওসমান (রা:) ফিরে না আসায় মুসলিমদের 
মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো অথবা কাফেররা ইচ্ছা করে মুসলিমদের শক্তি 
পরিক্ষা করার জন্য এই খবর ছড়িয়ে দিল যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে । 
আল্লাহর রাসূলকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, কুরাইশদের সাথে 
যুদ্ধ না করে আমরা এ জায়গা থেকে ফিরে যাব না। একথা বলার পর 
তিনি সাহাবায়ে কিরামদের বাইআতের জন্য আহ্বান জানালেন । সাহাবায়ে 
কিরাম অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে এ মর্মে বাই'আত করলেন যে, যুদ্ধের 
ময়দান ছেড়ে কেউ পলায়ন করবে না । সর্বাগ্রে বাই'আত করলেন আবু 
হাছান আছাদী (রা:) ৷ ছালমা ইবনে আকওয়া রো:) তিনবার বাই“আত 
করলেন । শুরুতে একবার, মাঝামাঝি সময়ে একবার এবং শেষে একবার । 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাত অন্য 
হাতে নিয়ে বললেন, এ হাত ওসমানের ৷ বাই'আত গ্রহণ শেষ হলে 
ওসমান (রা:) এসে হাযির হলে তিনিও বাই'আত করলেন । এই 
বাইআতে জাদ ইবনে কায়েস নামক একজন লোক অংশ নেয়নি । সে ছিল 
মুনাফিক । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে এই 
বাই'আত গ্রহণ করেন | উমর (রা:) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর হাত ধরে রেখেছিলেন । মা’কাল ইবনে ইয়াছার (রা:) গাছের কয়েকটি 
শাখা ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর থেকে 
সরিয়ে রেখেছিলেন । এই বাই'আত সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র 
HELE ৩১ ৩ শি হলি Cod এত 3) টন ৮ এ ৮ এ) 

[VA dl] (৩ ৬৪ ৮৮৪ নতি ES 536 
অর্থ: “অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের 
নিচে আপনার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্ত 
রে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৭৮ 


এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে ৷” (সুরাফাতাহ: 
১৮)১৪ 
এই বাই'আতে আল্লাহ (সুব:) শুধু খুশিই হন নি বরং এ বাই'আতকে 
আল্লাহ (সুব:) তার নিজের হাতে বাই'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
CET ০ CHT 55 এ GH খু) ও lr SAG SY এর জেড 9) 
[1 dl] (260৮ ৮5 dl Hl ৬ এ ৬9 9) dS এ 
অর্থ: “আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই 
কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর 
যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই 
উপর । আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ 
তাকে মহা পুরস্কার দেবেন ।”*২৫ 


ইবনে ইসহাক বলেন, ওসমান (রাঃ) নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ না 
করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না । অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানকে বাই'আত (অঙ্গীকার) করার আহবান 
জানালেন । এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত “বাই'আত র 
রিদওয়ান” বা “আল্লাহর সন্তুষ্টির বাই'আত ” | 

এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাই'আত 
করিয়েছেন । জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাই'আত নয়, বরং 
আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাই'আত করিয়েছেন। এই 
বাই“আতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালামা গোত্রের 
ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি । জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) 





২৬ আর রাহীকুল মাখতুম ৩৫০ । 
২২৫ সুরা ফাতাহ ৪৮:১০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৭৯ 


বলতেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, 
জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে 
জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেল । তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জানালো যে, ওসমান (রা:) 
এর ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যা 1১৬ 


কেবল মাত্র খলীফাতুল মুসলিমীনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । খলীফাতুল 
জিহাদের জন্য, বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য অথবা ব্যক্তিগত 
ইসলাহে নাফসের (আত্মশুদ্ধির) জন্য ইত্যাদি । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য 
বাই'আত গ্রহণ করেছেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর জীবিত থাকা অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে 
পড়েন কিন্তু তারা কি কোন “বাই'আত” নিয়েছেন? না, কোথাও তার 
কোন প্রমাণ নেই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর 
পর আবু বকর সিদ্দিক (রা:) খলীফা হলেন । তাঁর কাছে লোকেরা 
বাই'আত দিল । আবু বকরের খিলাফত চলাকালীন সময়ে কোন সাহাবী 
কি বাই'আত নিয়েছিলেন? না, এরও কোন প্রমাণ নেই । এভাবে উমর 
(রা:) উসমান (রা:) সহ সকল খলীফার যুগে এই একই অবস্থা বিরাজমান 
ছিল। সে সময় ইসলাহে নফসের জন্য কোন পীর সাহেব কেবলা 
বাই'আত নেননি । কোন তরিকার বাই'আতও নেননি । কারণ তারা নিম্নের 
হাদীসগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন । যে হাদীসগুলোকে একই সময় 
একধিক খলীফার বাই“আত গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । 


প্রশ্ন: খলীফা কতজন হবে? একই সময় একাধিক খলীফা হওয়ার 
বৈধতা ইসলামি শরি'আত অনুমোদন করে কি? 

উত্তর: পূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাই'আত শুধু 
মুসলিমদের খলীফা বা ইমামকেই দিতে হবে | এখন প্রশ্ন হলো যে, একই 


২২ তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন খন্ড: ১৯ পৃঃ ১১৮ । 








আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ১৮০ 


সঙ্গে একাধিক খলীফা বা ইমামকে বাই'আত দেয়া যাবে কিনা । এ 
সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
195 ০১289 685151৮053৪ dl ৪০০ ঞ 5350 ০৬ IE এন জি 
৬৫৮ ১ম 
অর্থ: “আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি একই সময়ে দুই জন খলীফা বাই“আত গ্রহণ 
করে তাহলে দ্বিতীয় জনকে কতল (হত্যা) করে ফেল ৷” অপর হাদীসে 
১441 ০98 79 ৮৩ ঝা ৪৬7 এ ০045) ০৬৬০ 0 2৮৮০ ৩৪ 
০৮০0689১২০৬ শষ 39 Ll ৭৪ A GI ১5055 ৬৬) ০৩ 
৩৩ GS 
অর্থ: 'আরফাজা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: অচিরেই বিভিন্ন ধরণের 
নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে । সুতরাং যে ব্যক্তি এই 
উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) এঁক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি 
করতে চায় এবং তাদের এক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার 
দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর ৷ চাই সে যে-কেউ হোক না কেন ।৯৮ 


অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

SU» ০১5 78০১ ale dl ৬ এ] ৯০০ Cas UU জু ১৪ 
১৪৬ ৮৮০০ 358 9৮৮০৪ 3 Of a ২৮12 489 এ৬ শপ গন 
অর্থ: “আরফাজা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যদি কোন ব্যক্তি বৈধ ও নির্বাচিত খলীফার 


২৭ সহীহ মুসলিম, “কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়”, “যদি দুইজন ইমাম 
(রাক্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়” পরিচ্ছেদ ।) 

২ সহীহ মুসলিম ৪৯০২; (“কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়”, “যদি দুইজন 
ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়” পরিচ্ছেদ ) মুসনাদে আহমদ 


১৯০০০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৮১ 


বিরূদ্ধাচরণ করবে সংকল্প নিয়ে তোমাদের নিকট আসে, অথচ অবস্থা হল 
যে, তোমরা কোন একজন খলীফা বা শাসকের আনুগত্যে এক্যবদ্ধ 
রয়েছে । তবে যে লোক তোমাদের সেই এঁক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে কতল করে দাও 1২২৯ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
MEAS 5191 58 5৬ ৮ এ৪ ৮০৪ ae ঝা এ জো ০৪ 502০৯ ff 
.৫ ঠ ৫ ৮2৯ ০5859 SA লে এ 209 ad ME তত এ চে খা 
৮৪৮, lh ৩৬ ৮৪৮ ৯১৪০5 924৬ 041 ৮2198 ৯ ৩৪ VAG ৪1308 
(শি eee) ৮৯৩১০ ০৪ 
অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাইল এর 
নবীগন তাদের উম্মতকে শাসন করতেন । যখন কোন একজন নবী ইন্তে 
কাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন । আর 
আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলীফা হবে । সাহাবাগণ আরজ 
করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন? 
তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাই'আতের হক আদায় 
করবে । তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে । আর 
নিশ্চই আল্লাহ (সুব:) তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এ সকল বিষয় সমন্ধে যে 
সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল 1২৩ 


অন্য একটি হাদীসে আরো কঠোরভাবে বলা হয়েছে: 

Le ole এপ ক তে di ৮০9 IE IG ol 0১১৪ of ll ৬৪০৪ 

LEGA ১৬ 6৪৭ 01 Lalli আও 55 ow ৮০ 26 ০৪ a 
PSI GE 14700 

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রা:) বলেন, রাসূল সাল্লাল্াহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যেই ব্যক্তি ইমামের (খলীফার) বাই'আত করল, 





২৯ সহীহ মুসলিম ৪৯০৪; “কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়”, “যদি দুইজন 
ইমাম রৌষ্ট্প্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়” পরিচ্ছেদ ৷) 
২০ সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯ 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৮২ 


এবং অন্তর হতে সেই বাই“আতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, সে যেন 
যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে । এরপর যদি কোন ব্যক্তি (ইমামত বা 
খেলাফতের দাবী তুলে) প্রথম ইমামের মোকাবেলায় দাড়ায়, তখন তোমরা 
পরবর্তী দাবীদারের ঘাড় সংহার করে দাও ২৩, 

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, মুসলিমদের খলীফা হবেন 
একজন । একজন খলীফা থাকা অবস্থায় যদি আরেকজন খলীফা গজায় 
তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মোতাবেক 
তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে । সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। 
একারণেই মুসলিম জাতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যখনই দুই খলীফা 
বাই“আত নেয়া শুরু করে তখনই এই হাদিসগুলোর উপর আমল করার 
জন্য উভয় গ্রুপ প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে । 


এদেশের পীর সাহেবগণ মুরীদ বানাতে গিয়ে সাধারণ মুসরিমদের থেকে 
যে বাই'আত নেন এবং পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ বলেন, সে জন্য 
তারা কুরআন ও হাদীসের এ দলিল গুলোই পেশ করেন যা আমরা 
মুসলিমদের সর্বোচ্চ নেতা খলীফাতুল মুসলিমীনের জন্য পেশ করেছি। 
এখন আমাদের প্রশ্ন হল যদি তরিকার পীর সাহেবগন কুরআন ও হাদীসের 
এ দলিলগুলো পীর মুরীদির জন্য ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের 
জিজ্ঞাসা হল যে, একাধিক খলীফা হলে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রথম খলীফাকে বাদ দিয়ে বাকীদের হত্যা করতে বলেছেন 
এগুলোও কি তারা পীর সাহেবদের বেলায় প্রয়োগ করবেন? 


তাহলে আসুন! এদেশের সকল পীর সাহেবদেরকে কোন এক মাঠে একত্র 
করি, তারপর তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম পীর হয়েছে তাকে বহাল রেখে 
অবশিষ্ট সকলের উপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
তখন হয়তো পীর সাহেবগন ও তাদের সমর্থক মুহাদ্দিসগন বলবেন যে, না 





২৩১ সহীহ মুসলিম ৪৮৮২; “কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়”, “যদি দুইজন 
ইমাম (রাষ্ট্প্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়” পরিচ্ছেদ ৷) সুনানে আবু দাউদ 
৪২৫০; সুনানে নাসায়ী ৪২০২; মুসনাদে আহমদ ৬৫০১। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ১৮৩ 


এই হত্যার নির্দেশ যে খলীফার জন্য দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের পীর 
সাহেবদের খলীফার কথা বলা হয় নি বরং ওটা মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় 
খলীফার জন্য প্রযোজ্য । ওহ! তাহলে হত্যা দেখলে বাই'আতের হাদীস 
চলে যায় রাষ্ট্রীয় খলীফার জন্য । আর হালুয়া-রুটি ও গদী দেখলে তখন 
বাই'আতের হাদীস চলে যায় পীর সাহেবের জন্য । আফসোস তাদের 
মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থাকে ছিনতাই করার জন্য । মূলত: মুসলিম 
জাতির একক নেতৃত্ের প্রতীক খিলাফত ব্যবস্থাকে ইহুদী-খৃষ্টানরা ধংস 
করে দিয়ে নিজেরা পোপতন্ত্র চালু করেছে, এখন দুনিয়ার সকল খৃষ্টানরা 
একজন পোপের নেতৃত্বে চলে । কিন্তু ওরা দেখল যে, তারা যদিও 
খিলাফত ব্যাবস্থাকে ধংস করেছে কিন্তু খিলাফত-বাই“'আত সর্ম্পকীয় যে 
আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা তো মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। তাই যদি 
মুসলিমরা এ আয়াত এবং হাদীসগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার খিলাফত 
ব্যবস্থা পুনঃবহাল করে গোটা মুসলিম জাতিকে এক খলীফার অধীনে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে 4/১) = 454 & 65] 4“ ইমাম ঢাল স্বরূপ তাঁর অধীনে 
মুসলিমরা যুদ্ধ করবে” এই হাদীসের উপর আমল করা শুরু করে তাহলে 
খুজে পাবে না। 


সে জন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত খিলাফত-বাই'আত কে পীর সাহেবদের 
ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথকে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে 
দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে । আর সেই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছেন 
তরিকার পীর-মাশায়েখগন । তাইতো দেখি যখন তরিকতগন্থী মুহাদ্দিসগন 
বাই'আতের হাদীস পড়ান তখন তারা ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করেন 
যে, “তোমরা ফারেগ হয়ে (লেখাপড়া শেষ করে) কোন হক্কানী পীরের 
হাতে হাত দিয়ে বাই“আত দিবা” | এইভাবে একটা বিভ্রান্তির রঙীন গ্রাস 
চোখে লাগিয়ে দেয় এরপর এ ছাত্ররা আবার যখন শিক্ষক হয় তখন 
তাদের ছাত্রদের কে একইভাবে বিভ্রান্তির রঙীন গ্রীস পরিধান করিয়ে 
দেয় । এভাবেই খিলাফত-বাইআতের আয়াত ও হাদীসপগ্তলোকে ছিনতাই 
করা হয়েছে। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ১৮৪ 


প্রশ্ন: ‘আলী রো:) চার তরিকার পীর’ এই কথাটি কতটুকু সত্য? 
উত্তর: তরিকার পীর সাহেবগণ তাদের মুরীদদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলে 
থাকেন যে, তাদের এই তরিকার বাই‘আত নাকি আলী (রাঃ) হতে চলে 
এসেছে । আর আলী (রো:) কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম খিলাফত দিয়েছেন । এভাবে তারা আলী (রা:) কে চার 
তরিকার পীর বানিয়ে মনগড়া একটি শাজারা (পীরদের ধারাবাহিক 
সিলসিলা) তৈরী করে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে । 


আমরা তাদের জবাবে বলতে চাই যে, এই বক্তব্য মূলত: শিয়াদের । 
শিয়াদের আক্বিদা হলো যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “গাদীরে খুম’ নামক স্থানে আলী (রা:) কে খিলাফত প্রদান 
করেন । সেমতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে তিনিই 
সরাসরি খলীফা । আবু বকর, উমর ও ওসমান (রা:) এই তিনজন-ই 
অবৈধ খলীফা, এরা ছিল মুরতাদ | (নাউজুবিল্লাহ) । এদেরকে যারা মান্য 
করেছে তারাও মুরতাদ হয়ে গেছে । 


তরিকার পীর-মাশায়েখগন যে, আলী (ো:) কে চার তরিকার সকল 
পীরদের পীর বলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
খলীফা বলেন, তাহলে তারাও কি শিয়াদের মত আবু বকর, উমর, ওসমান 
(রা:) কে অবৈধ খলীফা বলবেন? আলী (রা:) কে যদি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীফা নিযুক্ত করেই থাকেন তাহলে 
“ছক্ফায়ে বনু সাঁয়েদাহ” তে বসে নতুন খলীফা নিযুক্তির প্রয়েজনইবা কি 
ছিল? এটা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা নয় কি? তাছাড়া এখানে উপস্থিত 
সাহাবারা যখন আবু বকর (রো:) কে বাই'আত দিলেন তারপর আবার 
মসজিদে নববীতে ‘আম বাই“'আত ’ নিলেন তখন বাকি সাহাবীদের উচিৎ 
ছিল আবু বকর (রা:) কে হত্যা করে ফেলা । কারণ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৮1153 $ ১১০৭ 43 
৫ “যদি একই সময়ে দুই জন খলীফা বাই“আত গ্রহণ করে অথবা 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ১৮৫ 


একজন খলীফা থাকা অবস্থায় আরেকজন খলীফা বাই“আত নিতে চায় 
তাহলে তোমরা দ্বিতীয় জনকে কতল (হত্যা) করে ফেল ।” যখন 
সাহাবাগন আবু বকর (রো:) কে হত্যা করলেন না বরং হত্যা তো দুরের 
কথা কেউ তার বিরোধিতাও করলেন না । আলীকে খিলাফত দেওয়ার 
প্রসঙ্গও কেউ তুললেন না। এমনকি খোদ আলী (ো:) নিজেও কোন 
আপত্তি তুললেন না তাহলে বুঝতে হবে যে, আলী (রা:) কে খিলাফত 
দেওয়ার বিষয়টি কোন সাহাবী জানতেন না এমনকি খোদ আলী (রা:) 
নিজেও জানতেন না। বরং পীর সাহেবগন তাদের গোপন কাশফের 
মাধ্যমে জেনেছেন হয়তো? 

অথবা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা রটনা করা 
হয়েছে । আর মূলত বিষয়টি তাই । 


পীর সাহেবগন বলতে পারেন যে, আলী (রা:) কে যেই খেলাফত প্রদান 
করা হয়েছিল সেটা ছিল “তাসাউউফ বা বাতেনী খিলাফত” । তাহলে আমি 
জানতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় খিলাফত আর বাতেনী বা ধর্মীয় খিলাফত কি 
আলাদা? যদি আলাদা হয়ে থাকে তাহলে সেই আধ্যাত্মিক খলীফা 
একাধিক হতে পারেন কি? যদি পারেন তাহলে আমার প্রশ্ন, আবু বকর, 
ওমর ও ওসমান (রো:) সেই খিলাফত পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিনা? 
পীরদের খলীফা যদি একই সাথে শত শত হতে পারে তাহলে আল্লাহর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র একজনকে খিলাফত 
দিলেন কেন? আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
লক্ষাধিক সাহাবাদের মধ্যে শুধুকি একজনই সেই যোগ্যতা লাভ 
করেছিলেন? আর পীর সাহেবগন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর থেকে কয়েক শতগুণ বেশী খিলাফতের যোগ্যলোক তৈরি করলেন? 
এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত মহান 
মু'আল্লিমকে পীর সাহেবদের থেকে ছোট করা হলো না? নাকি পীর 
সাহেবগনও শিয়া? যাদের আক্বীদা হলো, আলী সহ কয়েকজন সাহাবী 
ছাড়া বাকী আবু বকর, ওমর, ওসমান (রা:) সহ সবাই ছিল মুনাফিক এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর সবাই মুরতাদ 
হয়ে গিয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ) । 
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আসল রহস্যটা কিন্তু এখানেই । এই প্রচলিত পীর-মুরিদীর তরিকা, 
খিলাফত, বাই'আত সব কিছুই শিয়াদের থেকে আমদানীকৃত । এমনকি 
খোদ পীর শব্দটিও ফার্সী, যা ইরানী শিয়াদের মাতৃভাষা এবং পীরদের 
কবিতা-কাহিনী বেশীর ভাগই ফার্সী ভাষায় । ফার্সী ভাষার মাধ্যমে 
শিয়াদের আকীদা, আর উর্দু ভাষার মাধ্যমে হিন্দুদের সন্যাসীবাদ এবং 
১। ৩৪ ০ ০: বা ধৰ্মীয় খলীফা আর রাষ্ট্রীয় খলীফা আলাদা করার 
মাধ্যমে খৃষ্টানদের & ৯) বা বৈরাগ্যবাদকে গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রকার 
দেশীয় গাছ-গাছরায় তৈরী একটি ভেষজ ইসলাম পালন করছেন এদেশের 
লক্ষ লক্ষ মুসলমান । 


বর্তমানে পীর সাহেবগণ এবং তাদের সমর্থক কতিপয় আলেমগণ বলতে 
শুরু করেছেন, পীর সাহেবদের সকল তরিকা-ই সাহাবায়ে কিরামদের 
থেকে চালু হয়েছে, সুতরাং এগুলো নতুন কোন বিদ'আত নয় । আমি 
তাহলে তরিকাগুলোর নাম সাহাবায়ে কিরামদের নামানুসারে হওয়া উচিত 
ছিল যেমন: আলী (রা:) এর নামানুযায়ী ‘আলাভী’ (যেমন শীয়াদের একটি 
গ্রুপ রয়েছে) অথবা “ফাতেমী”, ওসমানী, ফারুকী, ছিদ্দিকী, হাসানী, 
হুসাইনী (যেমন বর্তমানে অনেক বিদ“আতিরা এসকল সিলসিলা তৈরী 
করতে শুরু করতে শুরু করেছে) । কিন্ত তা না হয়ে, তরিকাগুলো চিশতী, 
হলো? যখন সাহাবায়ে কিরামদের নামানুসারে না হয়ে পরবর্তী কিছু পীর- 
বুযুর্গদের নামে নামকরণ করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে এগুলোর সাথে 
সাহাবায়ে কিরামদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। বরং সাহাবায়ে 
কিরামদের নামে ডাহা মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে । 


বাই‘আত নেওয়া হচ্ছে, এগুলোর ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি? 

উত্তর: এজাতীয় বাই'আতের কোন ভিত্তি কুরআন-হাদীস ও সালাফে 
সালেহীনদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না । কারণ তখন মুসলিম জাতির 
খলীফা বা ইমাম ছিলেন । মুসলিমরা কেবল মাত্র তাদেরকেই বাই'আত 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৮৭ 
দিতেন যা ইতিপূর্বেই দলিল-প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে । কাজেই 
এই জাতীয় নতুন দল ও ফেরকা তৈরী করার-ই তো কোন সুযোগ 
ইসলামে নেই । তারপর বাই“আত ? সে তো খলীফাতুল মুসলিমিন এর 
অধিকার । আর খিলাফত ব্যবস্থা না থাকলে তখন ইকামতে দ্বীন এর জন্য, 


মুসলিমগণ একজন ইমাম নিযুক্ত করে তার নিকটে বাইআতের শর্ত 


পুরণের অঙ্গীকার করবে । আলাদা আলাদাভাবে দলীয় আমীর বা তরিকার 
পীরদেরকে বাই'আত নেয়ার অধিকার দেয়া যাবেনা । কেননা: 


প্রথম দলীল: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে 
ধরা এবং বাই'আত দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দলিল-প্রমাণকে এসব খন্ড- 
খন্ড দলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোন সুযোগ নেই । কেননা ওগুলো 
শুধুমাত্র গোটা মুসলিম উম্মাহর ইমামের জন্যই প্রযোজ্য । 
দ্বিতীয় দলীল: খন্ড-খন্ড দল তৈরীর মাধ্যমে মূলত মুসলিম জাতির মধ্যে 
বিভক্তি সৃষ্টি করা হয় এবং মুসলিম জাতির এঁক্য ধংস হয়ে যায় । আর 
যারা মুসলিম জাতির এক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার আদেশ 
করেছেন । হাদীস: 
এ ৪৪ dl ৬৮৮ dl 05০) ০৮০ 0৪ dh ০০ IE Be ৩ ১৫) ০০ 
(৯9 ক ০০৪ Pf ও ১900 ৩৩০ ৬ ১১৪ পর» IH 7৮০3 
US A ৩৫ Ell bi rnb শপ 
অর্থ: আরফাজা (রা:) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন 
নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই 
উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) এঁক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি 
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করতে চায় এবং তাদের এক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার 
দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর । চাই সে যে-কেউ হোক না কেন ।৯২ 
তৃতীয় দলীল: হাদীস শরীফে খন্ড-খন্ড জামা'আত বা ফেরকার সাথে 
সম্পৃক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে । হয়তো জামাআতুল মুসলিমীন তথা 
গোটা মুসলিম উম্মাহর আমীরের সাথে সম্পৃক্ত হবে নতুবা সব ফেরকা 
থেকে আলাদা থাকতে হবে । যেমন হুজায়ফা (রা) এর হাদীসে বলা 
হয়েছেঃ 9 50 7০75 0৬ 0০ 49 ৬০ ৮ ১৪ 2১৬ 
অর্থ:“যদি মুসলিমদের কোন জামাআহ এবং ইমাম না থাকে সে সময় তুমি 
এ সকল ফেরকা এবং দল থেকে আলাদা থাকবে 1৮২৩৩ 


বি:দ্র: একটি সংশয় নিরসন, 

হুজায়ফা (রা:) এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেকে বলে যে, বর্তমান 
সময়ে সকল দল পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে থাকতে হবে । কারণ এই 
হাদীসের মধ্যে সকল দল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই 
ধারণাটি সঠিক নয় । কারণ, এই হাদীসের মধ্যে “ফেতনার যামানায় যেই 
সমস্ত বাতিল দল থাকবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে বলা 
হয়েছে’ । হক-বাতিল সকল প্রকারের জামাআত ত্যাগ করার কথা বলা 
হয়নি । এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ 
হাদীসগুলো যেখানে “হকপন্থি জামাআত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে 
বলে’ ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এ সমস্ত হাদীস যেখানে “হকপন্থি 


নিম্নে হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 


২৩২ সহীহ মুসলিম ৪৯০২; (“কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়”, “যদি দুইজন 
ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়” পরিচ্ছেদ |) মুসনাদে আহমদ 
১৯০০০ । 


২০৩ সহীহ মুসলিম ৪৮৯০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৮৯ 

34১ ley ale ঞ এত এ ০১০০ ২৬৮ UH এ] এতে এ ৩ 

ক এ! ০০০৬ Gt এ৪ Od এ ৬ ২৬ এ 
অর্থ: “জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের একদল লোক 
কেয়ামত (কায়েম হওয়া) পর্যন্ত সত্য দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করতে 
থাকবে এবং তারা বিজয়ী হবে 1৮২৩, 
এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস: 

6 201 ৩০ এ] ০১০০ এ এজ CF IE ভর ১ ০৪৯০০ ১৪ 
0155) 00115০3) Fad তে এ এ 05০ € 4৪০ এ পলি 
ax ৮59 6 dln ৬৩ 01 ০5০0 539 ৪009 Al ০০) 2৪ সক 
899 Bl ৬৩ 05৬ হন লন Sm IH 89 JE স্ঞ ওত ৩019 ০৬) 
01৯) ত5 ৩০ ৩০৭ 8 এপ ৮০ ৮8১5) শট OB ৮৪ এ 

০০ 2৯ এ! চলা Geely ৬ ১১৪০ ৭ 
অর্থ: “সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দী (রা:) বলেন, আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসেছিলাম এমতাবস্থায় এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেরা ঘোড়াগুলোকে 
অপ্রয়োজনীয় মনে করছে এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে । আর বলছে, এখন 
আর জিহাদ নেই । যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে । এখনই, 
হ্যা, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে । আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর 
যুদ্ধ করতে থাকবে ৷ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য জাতিগুলোর অন্ত 
রকে বাকা করে দিবেন এবং তাদের (মুজাহিদগন)-কে ওদের 
(গুমরাহদের) থেকে রিযিক দেবেন | কিয়ামত আসা ও আল্লাহর ওয়াদা 
বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে । আর (মুজাহিদদের) ঘোড়ার 





২* মুসলিম শরিফ ১৫৬, আহমদ ১৪৭৬২, ইবনে হিববান ৬৮১৯, ইবনুল জারুদ ১০৩১, 
বাইহাব্বী ১৮৩৯৬ 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৯০ 
ললাটের সঙ্গে কল্যাণ বাঁধা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত ।”১৫ অপর হাদীসে 
ইরশাদ হয়েছে: 
৯০০৩১ এ৪ ধা ৮০3 ade dl এ পে ০৪ ৩০৯০ 9০৪ ৩৪ 
০০1 ১৩ ৬ Call ০ dias ale এ ০৩ tga 
অর্থ: “জাবের ইবনে সামুরাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; এই দ্বীন (ইসলাম) স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের 
উপর অটল থেকে অব্যাহত ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে ।”২৩১ অন্য হাদীসে 
ইরশাদ হয়েছে: 
Las 07 3 06 ৮০১ ale dl এ. BID ও ৩৪৪০ জরে ডে মুঃ৬ ০৪ 
5808 এ তি এ৪ ০০৮৮ চে এডি ১১ ডন তে 
অর্থ: “মুসলিমদের একটি জামা'আত হকের উপর অটল থেকে অব্যাহত 
ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে । যারা তাদের বিরোধী শক্তির উপর 
বিজয়ী হয়ে থাকবে 1৮১5৭ 


চতুর্থ দলীল: দল তৈরীর মাধ্যমে মুসলিম জাতির এক্য বিনষ্ট হয়। 
বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়। 
শায়েখ বকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু জায়েদ বলেন: 

LH এ) 0৬1 al AS Ed ৬3১ ৩০ ১০০13 0৯) ও dal 0 LIE 
০০ ও 8713 ES Sed ০০ ১ ০১১ ৩ 09 ৮8৬৭১ এপ 
BLOGS ৩০ ১:০৭ ও ৬ একি ও ০ WS 5৮৬৮ IYI ৬৬৬ 
তল এ ভিত এও ৬৩৮০ ০১৪ el, Mal als এ ১) bw JY 


সুনানে নাসায়ী ৩৫৬৩ । 
bit ৩ মুসলিম ৫০৬২, কানজুল উম্মাল ৩৪৪৯৫, আহমদ ২১০২৩, ইতহাফুল খিয়ারাহ 
৭৪১৫, মুসনাদে সাহাবা, মুজামূল কাবীর ১৯৩১ । 
২৭ সহীহ মুসলিম ৫০৬৫, আহমদ ১৬৮৯৫, মুজামূল কাবীর ১০১৬, আবি আওয়ানাহ ৬/৪১, 
জামেউল আহাদীস ৬৭৭৭, তাহজীবুল আছার ৯২৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯১ 
শে ৮১3 ০৪ © EIB ও ৬ fol Y পল ৫3 ১০১ ফন J এপ 
ও ০০০ pl ও এ OF 2৯৭৪৪ ও কউ ৬২ MSIE 2১3৫১ ১৬ 
৩) ৪১719 শেড ১৪) লিট ডে ০ ৬৬ ০০০৪ bs ৬৩৯০ এ এ 
বত ত গল € ১ ০ ৩ ১৬ এ ০০৬ ৬৬ ৰৈলা গন) তেজ 
14৪০ 11১৮ 3 
অর্থ: “মোট কথা: ইসলামে বাই'আত কেবল মাত্র একটাই, আর তা হল 
খলীফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীনের জন্য । এছাড়া যত প্রকার 
বাই'আত আছে চাই সে দলীয় বাই“আত হোক অথবা তরিকার বাই“আত 
হোক, এগুলোর ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই । কোরআনে নাই, 
হাদীসে নাই, কোন সাহাবীর আমলে নাই, কোন তাবেয়ীর আমলে নাই । 
সুতরাং এগুলো নিশ্চিত বেদ'আতী বাই'আত । আর সকল বিদ'আত 
গোমরাহী । সুতরাং এজাতীয় কোন বাই‘আত কেউ দিয়ে থাকলে সে 
বাই“আত রক্ষা না করে ভঙ্গ করলে কোন গুনাহ হবে না। বরং এজাতীয় 
বাই‘আত রক্ষা করলে গুনাহ হবে । কারণ এর মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত 
করা, তাদের মধ্যে দলাদলী ও ফাটল তৈরি করা, বিভেদ এবং শত্রুতা সৃষ্টি 
করা হয়, যা ইসলামি শরিয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি । চাই এটাকে বাই“আত 
বলা হোক অথবা চুক্তি বা অঙ্গিকার বলা হোক শরীয়তের আওতাভুক্ত 
কোন বাই“আত নয় । তাই এসকল বাই“আত বর্জন করা জরুরী 1২” 


ব্যতিক্রমী বাই“আত 
পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল খলীফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল 
মুসলিমীন ছাড়া অন্য কারো জন্য বাই'আত নেয়ার কোন সুযোগ নেই । 
তবে কিছু শক্তিশালী দলীল পাওয়া যাওয়ার কারণে শুধুমাত্র জিহাদের 
ময়দানে শর্ত সাপেক্ষে খলীফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীন ছাড়া 
অন্য কেউ তাৎক্ষনিক ভাবে জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য 
বাই “আত নিতে পারবে । নিয়ে তার দলিল সমূহ পেশ করা হলো: 





২৮ আল বাইআতুল আম্মাহ্‌ ওয়াল খাচ্ছাহ ১৯৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ১৯২ 
ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জাহালের ঘটনা । হাফেজ ইবনে 
কাছির (র:) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ” এর ৭ 
নাম্বার খন্ডের ১৫ নাম্বার পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। 
So) Se do ঞ1 0১০১ ০ SPA ১৬ পো ও ৮৬ J 
Sb) 26 এও ৫ ০১০ ৬৬ ভর ৩ ১৫০ ৫ তা ee Bf ০৮৮ 
1955 4৬০৯) old ০৯) ৮ অদ্য জি 33) ৬ ১০) ক ৮ 
৮07 ৮৪৮ GE ৮৪৮০৩ ৮ ৩ উট ৩৮ 4৬ ৮৬৪৪ 
0৮৩ »1৯০০ এ পা LR SG FG 1৬৮ dt ০৮১০) 
৩৩ 0 এ 55 এপ | রড এ ot যি ৩৯ A 
১০৮৪৫ 95803 ০ $$১। Ju 5 481 755 4; ০১ lj “ ৬৬)১। 


১ লজ bh ৩০১ ক এ ভন) এল ০ ৩৪ ৮১ 1,০) 
অর্থ: “ইকরামা (রা:) (আবু জাহেলের পুত্র) ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন 
বললেন; আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে 
বহু জায়গায় যুদ্ধ করেছি । আর আজকে (ইসলাম গ্রহণ করার পর) 
তোমাদের থেকে পালাব? অতপর তিনি ঘোষণা করলেন, কে আছো যে, 
মৃত্যুর উপর বাই'আত দিবে? এরপর তার চাচা হারেছ ইবনে হিশাম, 
যিরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ) সহ চারশত নেতৃস্থানীয় মুসলিম যোদ্ধা ও 
অশ্বারোহীগণ বাই'আত দিলেন । এরপর তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:) 
এর তাবুর সামনে যুদ্ধ করলেন এবং সকলেই আহত হলেন এবং যিরার 
ইবনে আযওয়ার সহ অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন । 


আল্লামা ওয়াকেদীসহ আরও অন্যান্য ওলামাদের থেকে বর্ণিত: আহত 
হওয়ার পর তারা পানি চাইলে এক পাত্র পানি আনা হলো । পাত্রটি যখন 
একজনের নিকট উপস্থিত করা হলে সে দেখলো আরেক জন পাত্রের দিকে 
তাকিয়ে রয়েছে, সে প্রথমে তাঁকে পানি দিতে বললো । যখন তার কাছে 
পানি নিয়ে যাওয়া হলো সে দেখল পাত্রের দিকে আরেকজন তাকিয়ে 
রয়েছে, সে প্রথমে তাকে পানি দিতে বললো । এভাবে একজন থেকে 
আরেকজনের কাছে নিতে নিতে তারা সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯৩ 
কেউ পানি পান করলেন না । আল্লাহ (সুব:) তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট 


বাইআতের পদ্ধতি 
প্রশ্ন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বাই'আত দেওয়া ও নেওয়ার পদ্ধতি 
কি? 
উত্তর: কুরআন-সুননাহ-র আলোকে বাই'আত দেওয়া ও নেওয়ার কয়েকটি 
পদ্ধতি হতে পারে । বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে পেশ করা হলো: 


প্রথম পদ্ধতি: ১55) 2৪:০১ মুসাফা এবং কথার মাধ্যমে । বাই'আত 
গ্রহণকারীর হাতের উপর বাই'আত প্রদানকারীর হাত রেখে আনুগত্যের 
মৌখিক ঘোষণা দেওয়া । আর এই পদ্ধতিটিই হচ্ছে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি । 
দলিল: 

[Nd] fed G5 এ এ এ 5১০৫ এ 55553 ০05) 
অর্থ: “আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, নিশ্চই তারা আল্লাহর 
কাছেই বাইয়াত গ্রহণ করলো; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর ।”২০ 
ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর (রা:) এর বাই“আতও এই পদ্ধতিতেই 
হয়েছিল । দলিল: 

ili ৯০ adit 0559 এ! Ely ৩৮৪০ ৩০ এডি এ CS 0৮ J 

nd 245) ৩ ৪ ৮ ০৪ ০) এ 
অর্থ: .... অতপর উমর (রাঃ) বললেন, বরং হে আবু বকর (রা:) আমরা 
আপনাকে বাই‘আত দিব। কেননা আপনি আমাদের নেতা, আপনিই 
আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি । এই বলে উমর (রা:) আবু 
বকর (রা:) এর হাত ধরলেন এবং বাই'আত দিলেন । তারপর উপস্থিত 
সকলেই বাই“আত দিলেন ৷ 





২৯ আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া ৭/১৫ । 
২০ সুরা ফাতাহ ৪৮:১০ । 
২১ দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, সহীহ বুখারী ৩৬৬৭ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৯৪ 
দ্বিতীয় পদ্ধতি: ১ $3। শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে বাই'আত । দলিল: 
01 ৩৬ পর এ /১9 2০৪০ ০৯০ A ১) ৩ ৩৪ ডি ১৮৬৬ 
৫5 ১ ৬২) 9 এ 
অর্থ: আমর (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন; “সাকীফ” গোত্রের 
প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল । রাসূলুল্রাহুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি নির্দেশ পাঠালেন “তুমি ফিরে 
যাও” । আমি তোমার বাই“আত নিয়েছি ।”২২ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের থেকে এই 
পদ্ধতিতেই বাই'আত গ্রহণ করতেন । মহিলাদের সাথে কখনো তিনি 
মুসাফাহা করে বাই'আত গ্রহণ করেন নি । 
মহিলাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা পুরুষদের মতই ইমামের কাছে 
উপস্থিত হয়ে শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে বাই'আতের অঙ্গীকার করবে । সেটা 
পুরুষদের সাথে যৌথ ভাবেও হতে পারে | আবার শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য 
আলাদাভাবেও হতে পারে । 
১2৯59 ale li ৬৩ EY CF li ০০) Ls 00৮6 ১৪ 
১০৬ Sahl be al 0 ৩ bid ৩৩ lS এও dl So adi 5950 
8 এক এ] UG CE Boe 9] লে ও 5) 40 555 মু 
401 0১50 ৩ 0৬ ০৮০ ১০ ৬১৭48 Bd 84৬ LG 525 ৩৪ { 
৬ 5৬ অল 454 ৩৩০ 6 403 ৫9 CUS ৬৪৫ Sr le এ 
এ/১ এ ৬৬৫ ৪ এট 4 ১০ ও আনা 
অর্থ: আয়েশা রো:) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন কোন ঈমানদার মহিলা হিজরত করে আসতেন 
তখন তাদেরকে কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করতেন । “হে 
নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই“আত করে যে, 





২২ সুনানে নাসায়ী ৪১৯৩, তাহজীবুল আসার ১২৮৮, জামেউল আহাদীস ৩১৪০, জামেউল 
উসুল ৫৪৮৯, ইতহাফুল খিয়ারাহ ৪৫২৮, বায়হাকী ১৪০২২, আহমদ ১৯৪৯২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯৫ 


তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, 
ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা জেনে 
শুনে কারো উপর কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎ কাজে তারা 
তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং 
তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” উরওয়াহ বলেন আয়েশা (রা:) বলেন, মুমিন 
মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত মেনে নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন, তোমাকে আমি এই আয়াতের উপর বাই“আত 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি । 
শুধুমাত্র একথা বলতেন, আমি তোমাকে এ বিষয়ের উপর বাই'আত 
নিলাম 1১৩ 


আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
Ld ০349৬ এ এত ভা 0৩ LG ৬৬ dl ৮৮) ৮০৩ ১৪ 
৬০ 40) 050 4 ৩ ৩০ CG (৬0৮ 0) মু এ মত 
টো নী 8৬০৮ এ ০9 ৩ »॥। 
অর্থ: আয়েশা রো:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের থেকে বাই‘আত নিতেন কথার মাধ্যমে এ 
আয়াতের দ্বারা “তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না” 
আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত 
তার অধিনস্ত মহিলারা (অর্থাৎ স্ত্রীগণ এবং বাঁদীগণ) ছাড়া অন্য কোন 

মহিলার হাতকে স্পর্শ করে নি 1২৪৪ 


নেতৃস্থানীয় মহিলা ও পুরুষদের যৌথভাবে বাই“আত নেয়ার দলিল: 





২৪৩ সহীহ বুখারী হা: নং ৪৮৯১, জামেউল আহাদীস, জামেউল উসুল ৮৪৪ । 
২৪৪ সহীহ বুখারী হা: নং ৭২১৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ১৯৬ 
১১৯০১ lod ale dl Go এ] ৯০০ এ ০৪ ০৪৪ ভা Yj BLE ৬ 
15018 ৫91855509৩০ ale 152 এ এও GAG ০৪৭ 
EE ত 1১০৪০ ৭4৮১9 ৮৬422 এ) ৩৪৪1১ ৫ ০55 
% ৪৪ CE ও EUS i তল ০ এ। এ ঠ৯উ অজি এ) ৩৪ 
SG ABE গড 0! alt এ 858 21 TAS Es ৩0১ ৮ এ 23 পু HS 
৬১ ৬৩ AIG LE এ 5৩ 
অর্থ: “উবাদা ইবনে সামেত (ো:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমরা 
মজলিসে থাকাবস্থায় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে বললেন; “তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাই'আত দাও যে, 
তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা 
করবে না এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না এবং 
কোন ব্যক্তিকে এমন মিথ্যা অপবাদ দেবে না যা তোমাদেরই গড়া এবং 
সৎ কাজে অবাধ্য হবে না । যে ব্যক্তি এ অঙ্গিকার পূর্ণ করবে তার প্রতিদান 
আল্লাহর কাছে । আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে অতপর দুনিয়াতে 
সে শাস্তি পেল । তাহলে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হবে । আর যদি কেউ 
পাপ করে আর আল্লাহ (সুব:) তা গোপন করে রাখেন তাহলে তার 
বিষয়টি আল্লাহ (সুব:) র উপর ন্যস্ত থাকিবে । যদি চান তিনি তাকে শাস্তি 
দিবেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবেন । অতপর উবাদা ইবনে সামেত 
(রা:) বলেন, আমরা এ বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাই'আত দিলাম 1১ 


এটি দ্বিতীয় বাই‘আতুল আব্বাবা'র ঘটনা । যেখানে মদিনার আউস ও 
খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় পুরুষদের সঙ্গে দুজন মহিলাও বাইআতে 
ংশগ্রহণ করেছিলেন । 

তৃতীয় পদ্ধতি: £। লেখা বা চিঠির মাধ্যমে বাই'আত । দলিল: 





২৫ সহীহ বুখারী ৭২১৩, আহমদ ২২৭৮৫, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযি ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৭৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯৭ 


৬৩ ৫। তক ভে এ টে ০১৫5 ০৬ ১৩১ 0 alt ২৪ ৩৫৬ ০৩৬০ ১৪ 
০৯৮) কর্ম এ] এ alt এ 209 aid Bl LTE ০৪ Ll ৬৪ 
ee) ৬১০১৮ BS 910 CALE 5 4950 LD এ ২৫০ ৪৩ 

৬১০] 
অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার রো:) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন 
লোকেরা ‘আব্দুল মালিকের নিকট বাই'আত নিল, তখন “আব্দুল্লাহ ইবনু 
উমার (রা:) তার কাছে চিঠি লিখলেন - আল্লাহর বান্দা, মুমিনদের নেতা 
আব্দুল মালিকের প্রতি, আমি আমার সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ ও তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী তার কথা 
শোনার ও তাকে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি আর আমার ছেলেরাও 
তেমনি অঙ্গীকার করছে 1২৪৬ 


আরেকটি দলীল: 
৮৮০] ০০৮০ dls: HD Se আ এ di 0০0 SL ed কি 
1 ২৮১3 dlp did 6 ৩৪৩ (0০ id ৩ & 489 এছ ও 
US A: এ ঢা ক sls ৬০ A b ণ! 28 
৩) ৩৪০ ০৪৬৪ ০ dB আরো. SE LASS 
Ca 9 dl এন le CAL ৬০৬ 
অর্থ: “নাজ্জাশী আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে চিঠি পাঠালেন । “পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 
করছি । আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি 
নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে । আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক, 
এঁ সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি আমাকে ইসলামের সঠিক দিশা 
দিয়েছেন । পর সমাচার, আমার কাছে আপনার চিঠি পৌছেছে যে চিঠিতে 
আপনি ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন । 





২৪৬ সহীহ বুখারী ৭২০৩ । (আ.প্র. ৬৬৯৯, ই.ফা. ৬৭১২) 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ১৯৮ 

... নাজ্জাশী বলল; আমি আপনার কাছে বাই'আত প্রদান করলাম এবং 

আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছেও বাই আত প্রদান করলাম এবং আমি 

আল্লাহর জন্য তার হাতে মুসলিম হলাম 1৯৭ 

বাই'আত দানের ক্ষেত্রে মুসলিম জনতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । 

(১) :স্ঘ। ৮৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাই'আত 

(২) %।)খ। &৫ সাধারণ জনগণ এর বাই‘আত : 

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাই“আত 

41? ৷ ০৯। “আহলুল হাল ওয়াল আকৃদ” অর্থাৎ যাদের ইমাম নির্বাচন 

করার যোগ্যতা আছে যেমন; উলামা, ফুজালা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ 

তারা সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত দিবে যদি উপস্থিত 

থাকে । আর যারা দূরে থাকে তারা সাক্ষীদের সামনে বাই'আতের ঘোষণা 

দিবে । তবে এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সমস্ত “আহলুল হাল্ম ওয়াল 

আকৃদ”-কে একত্র হয়ে বাই'আত দেয়া শর্ত নয় । 

i 09 ৯9 এস] af te + ১7০1 ফল ও ও এ ০৪ 

76417577557 ESE TL 558 
229 0 6 এ 5203 ৬ 

অর্থ: “আহলুল হাল্প ওয়াল আকদ (জ্ঞানী) লোকদের বাই'আত ই যথেষ্ট । 

প্রত্যেক জনসাধারণের উপস্থিত হয়ে আমীরের হাতে বাই'আত দেয়া 

জরুরী নয় । বরং যথেষ্ট হচ্ছে আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়া, তার 

নির্দেশের বিরোধিতা না করা ৷ 


ইমাম নববী (র:) বলেন: 

YS 03০৫ 06 22 ক BASU HE সখা Gf a জা এ 
৮7319 গলা ৮০] পা ৬ শু BEST এ) আপা) Jot ১৯ 
| fo) YF ৬ Ca UU ও তো 6 5টি All ৮৮১) 





২৭ দালাইলুন নবুওয়াহ্‌ লিল বাইহাকী ৬০৩ । 
২৮ ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১৬/২২৮। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ১৯৯ 


290 এ ৪9 ০ 26 9 9408 49 ০০5 ৩ 54 ৮৬৪ 2] 
UALS UG ৬৬৮ 99৮ 0 59 & ১৪ 
অর্থ: “বাইআতের ব্যপারে সমস্ত আলেমগণ একমত যে, বাই“আত শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য সমস্ত জনগণের বাই'আত দেওয়া শর্ত নয় । তেমনিভাবে 
সমস্ত “আহলুল হাল্ল ওয়াল আবৃদ” দের বাই'আত দেওয়াও শর্ত নয় । 
বরং যে সকল উলামা, নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিত থাকা সম্ভব 
তারা একত্র হয়ে বাই'আত দেওয়া শর্ত। সাধারণ জনগণ প্রত্যেকে 
ইমামের নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বাই'আত করা ওয়াজিব নয় । 
বরং সাধারণ জনগণের উপর আবশ্যক হলো যখন 'আহলুল হাল্ল ওয়াল 
আবৃদ'রা কোন ইমামের আনুগত্য মেনে নিবে তখন তারা সেই ইমামের 
আনুগত্য করবে এবং তার বিরোধিতা করবে না বা বিদ্রোহ করবে না ।১৯ 
কেননা (ক) মুসলিম উম্মাহর সমস্ত “আহলুল হাল্স ওয়াল আক্ব্দ”-কে 
একত্র করা অসম্ভব । (খ) সমস্ত “আহলুল হাল্ল ওয়াল আবৃদ”-কে কোন 
একজন ইমামের ব্যাপারে এক্যবদ্ধ করাও প্রায় অসম্ভব । (গ) আবু বকর 
সিদ্দিক রো:) -কে খলীফা নির্বাচন করার সময় বিশিষ্ট সাহাবী আলী (রা:) 
অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত নেতৃবর্পের বাই 'আত প্রদানের মাধ্যমে 
আবু বকর সিদ্দিক (রা:) খলীফা নির্বাচিত হন এবং পরবর্তিতে গোটা 
মুসলিম উম্মাহর জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায় । অবশ্য আলী 
(রা:) পরবর্তিতে খলীফা আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে বাই'আত দেন | 


সাধারণ জনগণ এর বাই“আত 

“আহলুল হাল ওয়াল আবৃদ” এর বাই'আতের ভিত্তিতে যে খলীফাকে 
ইতিপুর্বেই মনোনিত করা হয়েছে সাধারণ মুসলিম জনগণ সেই খলীফাকে 
বাই‘আত দিবে তাদেরকে সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাই“আত 
দেয়া জরুরী নয় । বরং তাদের জন্য এ আক্বীদা পোষণ করাই যথেষ্ট যে, 
তারা উক্ত ইমামের অধীনে আছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে । সে 
মতে তারা ইমামের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম 
আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী কোন হুকুম না করে । 





২৯ শরহে মুসলিম লি ইমাম নববী (রাঃ) ৪/৮১ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২০০ 
এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 
চি ৩৪০৩ ৮৪ Ls ৬৮ বি dl পে) DUG ৬ ৩০০ 
) ৪ 79 এও পিট আত এ) এ লে GF ১ এতো এ) সপ 
৬০ ৮০9 5 এ ৬৩ এ 5০ ১ ১) ভি ৩৩ লও 6৬০৩ 
০৬ 3৩৮949501৬০ এ ৬৪ ১৬ AT OG Of EU 8509 
Ali lo এ] এন এ OGG 09 ৮৮৮ ও এ এ এজ al OY 
IS ০21 5৩৮) এ এ] এ এ] ০5০০ ৬৩ এ ঘর 9 শি এও 
৬] ১93 6545 ১৬ ৮০ 2৬ 5৬9 5583 159 ০5১56 ০০০ এসি 
৩ ৮৪ GAIUS Ali ভি এ Ls ৬ ৪৬০ ভা Mis এ 
2৬ 5০৫1 2 2 
অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি উমর (রা:) এর 
দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন। যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন । তিনি 
বললেন, আমি আশা করেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন । এ থেকে 
তার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তেকাল করবেন | তবে মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ সুব:) 
তোমাদের মাঝে এমন এক নুর (কুরআন) রেখেছেন যা দ্বারা তোমরা 
হিদায়েত পাবে । আল্লাহ (সুব:) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এই নুর দিয়ে হিদায়াত করেছিলেন । আর আবু বকর (রা:) ছিলেন তার 
সঙ্গী এবং দুজনের দ্বিতীয় জন । তোমাদের এ দায়িত্ব বহন করার জন্য 
মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম । সুতরাং তোমরা উঠ এবং তার হাতে 
বাই“আত গ্রহণ কর। এক ত ইতিপূর্বে বনী “ছাকীফা” 
গোত্রের ছত্রছায়ায় তার হাতে বাই“আত গ্রহণ করেছিল । আর সাধারণ 
বাই‘আত হয়েছিল মিম্বরের উপর । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২০১ 


ইমাম জুহরী বলেন যে, আনাস ইবনে মালিক (রো:) বলেছেন; আমি উমর 
(রা:) কে বলতে শুনেছি যে তিনি আবু বকর (রা:) কে বলতে লাগলেন; 
আপনি মিম্বরে উঠুন । অগত্যা তিনি মিম্বরে উঠলেন । তারপর সাধারণ 
জনগণ তাকে বাই'আত দিলেন 1৫০ 


প্রশ্ন: কি কি কাজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করা যাবে? 
উত্তর: কি কি কাজের জন্য বাই“আত নেওয়া যাবে সে প্রসঙ্গে শাইখ আবু 
আমর আব্দুল হাকীম হাস্সান বলেন: 
LE BP) SE ৩০২৪৬ YS VE শৈ ai of পিএ ১০ ও 
৮010 57500 5409 ১৫ হা) 20০01 এ৩ 2238 os 
done বু 05 ০০ ০১০৪৫ ১০ ০৪ ১ 35 ৮ 
অর্থ: “বাই'আত নেয়া সহীহ হবে সর্ব প্রকার আনুগত্যের ও সর্ব প্রকার 
ইবাদতের জন্য । সুতরাং ইসলামের উপর বাই‘আত , হিজরতের উপর 
বাই'আত , জিহাদের উপর বইআত, সালাতের উপর বাই'আত , 
যাকাতের উপর বাই'আত , নসীহতের উপর বাই'আত , সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদানের উপর বাই'আত সহ ইসলামের 
আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর বাই“আত নেয়া বৈধ আছে ।”২৫ যেগুলো 
কুরআন ও সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত । তবে এই বাই'আত নেওয়ার অধিকার 
কেবলমাত্র আমীরুল মুমিনীনের । অন্য কোন পীর-ফকিরের নয় । 


১. ইসলামের উপর বাই'আত : U0 ৬৫ ৮ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের উপর বাই‘আত গ্রহণ 
করেছেন । এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত । আল্লাহ (সুব:) 
বলেন: 





* সহীহ বুখারী, মুসনাদে সাহাবা ৩২, মুজামূল আওসাত ৯১৬৯। 
২৫, আল বাইআতু সোওয়ারোহা ওয়া উজুবিল ওয়াফা: শাইখ আবু আমর আব্দুল হাকীম 
হাস্সান পৃঃ ২ 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ২০২ 
08১০5 09 এ 0০ 04 ৫ ১৬৪ UG ০৬৮] এ 9 লে রা ৪ 
19095) ১৮ জে 55 ওঠ ৪ 09 ASU 9.5 ৫9 ৮ 0 
৮) ১৯ এ]। 01001 0৪ ১৪৭) (5৩ ১১১১ ও Hina 
অর্থ: “হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত 
করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, 
ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে 
শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার 
অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের 
জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু ।”২৫২ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
le i oe dl I) EAT IA ও এ ৮০১1৮ ০৬৮ পা ১৪ 
৮৮513 a) ody 4) Jai es ৩9 ঝা এ! ৫০ ৪5৩৯ ৬০ ৮০০ 
৭504 ০43 009 LL 
অর্থ: কবায়স (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জারীর রো:) কে বলতে 
শুনেছি যে, তিনি বলেন ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক নিকট বাই'আত করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই 
এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এই কথার 
সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, আমীরের কথা 
শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং সকল মুসলিমের জন্যে শুভকামনা করার 
ব্যাপারে 1২৫৩ 


৬০ ৮৬০৪ ৮০9 9৬ i এত জা এ 12৮ গত ৩৩ ০ ১৪ 

BULL ৬৩ এডি ally 
অর্থ: জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন 
বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 





২৫২ সুরা মুমতাহিনা ৬০:১২ । 
২৫৩ সহীহ বুখারী হা: নং ২১৫৭, খুজাইমা ২২৫৯ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২০৩ 


ইসলামের উপর আমার থেকে বাই'আত নিন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের উপর বাই‘আত দিলেন 1২৫১ 


২. খলীফার নির্দেশ শুনা ও মানার বাই'আত :2০3 ৷ ৬৫ ৯ 
এটি হল ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা বা ইমাম কর্তৃক তার অধীনস্ত লোকদের 
থেকে আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণ করা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের প্রায় আড়াই মাস পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মিনার 
“আক্বাবা” নামক স্থানে গভীর রাতে গোপন বৈঠকে তেহাত্তরজন পুরুষ ও 
দুজন নারী থেকে ইক্বামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ছয়টি শর্তের উপর বাই“আত 
নিয়েছিলেন । 

নিমের হাদীসটিতে বাই'আতুল আকবার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 


থা এ suid ১০ 9১)104 Ugh ০৫9 25 dl ৮৮) ০০০ 2৬৬ Of 
অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত আর তিনি বদর যুদ্ধে 
ংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন এবং আব্ডাবার রাত্রে মদিনার যেসমস্ত 
নেতাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাই'আত 
নিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন 1১৫৫ 


উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদীস; 
৬ ৯2003 xd ৩০9 ale lt ৬৩ 40 08০০ এ ০৪ HG ১৪ 
১7৭1 €) স ৩৩০০৩ 5 ৬৪3০9 ৬) ০০৩3 rd 
ও চট এ] SLES YE ও du ০৪৪ 0 এ) 
অর্থ : “তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট বাই'আত করেছিলাম যে, আমরা মেনে চলব এবং আনুগত্য করব 
শান্তিতে অশান্তিতে, সুখে এবং দুঃখে । আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে 
অগ্রধিকার দান করলেও আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, ক্ষমতা ও প্রধান্যপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির বিরোধিতা করবো না । সত্যের উপর অটল থাকব, আমরা যখন 





২৫৪ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৫০; ফাতহুল বারী ১৩/২০৫ । 
২৫৫ সহীহ বুখারী ১৮। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২০৪ 


যেখানে থাকিনা কেন, আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনা, 
তিরস্কার ও ভৎসনাকে পরওয়া করবো না ৮২৫৪ 


৩. জিহাদের উপর বাই'আত : ১ এ ৮ 
এমর্মে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে । আল্লাহ (সুব:) 
বলেন, 
CET ০ CT 55 এ GH খু) ও lt OG SY এব জেড 9) 
[1,:০41] {abs Vf চি AV ৩ ০৬৩ ৬ ৬ 53 সি এ 
অর্থ: “আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই 
কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর 
যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই 
উপর । আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ 
তাকে মহা পুরস্কার দেবেন 1৮১৫৭ 
এ আয়াতে উল্লেখিত বাই“আতটি জিহাদের বাই“আত ছিল | উসমান 
প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ করার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের 
থেকে এই বাই'আত নিয়েছিলেন । এই বাই'আত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ (সুব:) আরে ইরশাদ করেন: 
HELE ৩১ 5 ০৬ ৪ ৩ আছি BY আনা of এ ৩৮) এ) 
[NAA] (৩৯ ৬০৪ ৮৪9 ৯৪০৩ ES 596 
অর্থ: “অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের 
নিচে আপনার হাতে বাই “আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্ত 
রে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন 
এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে 1৮” 
এ আয়াতটিও বাই'আতুর রিদওয়ান প্রসঙ্গে নাযিল করা হয় যা ছিল 
জিহাদের বাই “আত । এমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের জান ও মাল 


২৫৬ সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪ । 
২৫৭ সুরা ফাতাহ ৪৮:১০ । 
২৫৮ সুরা ফাতাহ ৪৮:১৮ । 
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ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে যারা যুদ্ধ করবে, মারবে ও মরবে । সে 
আয়াতেও বাই'আতের উল্লেখ রয়েছে । যেমন আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ 
করেছেন: 
এলি ৬ Sh ei 4 ৮4199 হৈ Gall তে SF dr 51 
৬ 5059 TAN ০৮৭9 90561 ৩) ৮4509 ০9283 5525 এ 
0 SA 9১ 159 এ খত ৬৭৩ ০৫০৭1১7১4০8 Al ০০ ৩০৪ 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে 
নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। অত:পর তারা মারে ও মরে । তাওরাত, ইঞ্জিল ও 
কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ ওয়াদা পূরণে 
আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) 
যে বাই'আত (বেচাকেনা) করেছ, সে বাই'আতের জন্য আনন্দিত হও 
এবং সেটাই মহাসাফল্য ।”২৫৯ 
এই আয়াতেও জিহাদ ও কিতালের বাই'আতের কথা উল্লেখ রয়েছে। 
হাদীসে এসেছে, মুহাজির ও আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন: 

এ জে ৩ যা ৬৩ ০৩০০) ০০ ০০ 
অর্থ: “আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর নিকট বাই'আত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ 
পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব ।৮২* 


৪. হিজরতের উপর বাই'আত : ৪7৯1 ৪ 2231 

ইসলামের শুরুতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের 
জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা ফরজ ছিল । কিন্তু মক্কা বিজয়ের 
পর সেটা বন্ধ হয়ে যায় । যেমন মুজাশি“ বিন মাসউদ এর হাদীস থেকে 
বুঝা যায়: 





২৯ সুরা তাওবা ৯:১১১। 
২৬০ সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্রামাতিদ দ্বীন ২০৬ 

4১০) £ ০ ডে এ 6 olor) এ এ এ পা Cf ৩৩ psi 
০ CB G3 জে হা এ CAS UU ভা এড ld তি এক all 

১৩) ১ 2০0 এ০ ia ০৩ ৯4 “৮ তো 
অর্থ: মুজাশি' রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার ভাইকে নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললাম, তাকে 
হিজরতের উপর বাই‘আত প্রদান করুন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন: হিজরত ওয়ালার চলে গেছে । আমি বললাম, তাহলে 
অন্য বিষয়ের উপর বাই'আত নিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন; আমি তার থেকে ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকামীতার 
উপর বাই“আত নিলাম । 


৫. পৃষ্ঠ-পোষকতা ও প্রতিরক্ষার প্রতি বাই'আত : 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা ও 
প্রতিরক্ষার জন্যে তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুজন মহিলার নিকট বাই'আত 
নিয়েছিলেন । যেটাকে “বাই'আতুল আকাবা আস-সানিয়া” বলা হয়। 
এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট বাই'আত 
ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করবে ৷ 

এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি শর্তের উপর বাই'আত নিয়েছিলেন যা নিয়মের 
হাদীসে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত 
হয়েছে; 

: 0৬ ৫ EX 6 6 ঞ। 0550 5: DANS dE SAE ১৪ 
৬5 5৪01 এত 9 CY) LG BENG BEN xsl এক 0) GA 
ee ৪ 1 


০) 1১1 ০ *০ 





২৬ মুসনাদে আহমদ হা/১৫২৩৭, সানাদ সহীহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২০৭ 


১ 59) ৬9 ০) SS শিট 9 SCA ও ১১৪৮ এত ৮৮০ 
285৭16043১৪) cals ৬৯৬ 

অর্থ: ...অতপর আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ! আমরা আপনাকে 

কিসের উপর বাই'আত দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন; তোমরা বাই'আত প্রদান করবে । (নিম্নের বিষয়গুলোর উপর) 

১. তোমরা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শুনবে ও মানবে 

সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় । 

২. সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (দ্বীন ক্বায়েম বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার 

উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে । 

৩. সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে । 

৪. তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বলবে এবং কোন তিরস্কারকারীর 

তিরস্কারকে ভয় করবে না । 

৫. আমি তোমাদের নিকট (মদিনায়) আগমনের পর তোমরা আমার 

সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গিকার করবে । যেভাবে তোমরা তোমাদের 

নিজের, নিজ পরিবার ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধান করে থাক 1৯২ 

৬. উবাদা ইবনে সামেত থেকে অন্য রেওয়াতে বর্ণিত আছে: আমাদের 

উপর কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলেও আমরা তা মেনে নিব 

এবং কোন প্রকার বিরোধিতা করবো না ।*** 


৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর বাই“'আত : 
হুদায়বিয়ার বাইআতে রিদওয়ান সম্পর্কে সালামা ইবনুল আকৃওয়া (রাঃ) 
হতে বর্ণিত : 


৮ এ! Clo শি ae এ] এত প্রেত খে ০৪ Ls এ ৮৮০ Lo 
0455 এ ০০৫ ৬৫ 0680 09 ৫ 06 ০৩ ০ LS ভন 
ALS লি গত এ এ: Uf ছ এ ০৬ কত ৩ Caf 6 এ 

| | l ৭ EN 





২৬ মুসতাদরাকে হাকেম ৪২৫১ । 
২৬ সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪ । 
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অর্থ: সালামা ইবনে আকৃওয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাই“আত দিয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলাম 
যখন মানুষের ভিড় কমে এলো তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে ইবনুল আকৃওয়া তুমি কি বাই'আত দিবে না? আমি বললাম 
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তো বাই'আত 
দিয়েছি । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবারো । 
অতপর: আমি দ্বিতীয়বার বাই“আত দিলাম । আমি বললাম হে আবু 
মুসলিম! আপনারা সেদিন কিসের উপর বাই‘আত দিয়েছিলেন । তিনি 
বললেন মৃত্যুর উপর 1৯ 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আনসারগণ 
বলতেছিলেন: 
15055 6 Sal ৬0৫০5 ভে ০৯ 

আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট বাই‘আত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ 
পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব ।২%৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উত্তরে বললেন, 

১৮১07 Nal ০৬ 7 ৮০৭ ০ শেখ 9. 2 
হে আল্লাহ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, সুতরাং তুমি আনসার ও 
মুহাজিরদের ক্ষমা কর । 
ইমাম বুখারী (রাঃ) এ বিষয়টির উপর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন 
০১ এ এ I 194 ৫ Uf 2A এ dl অর্থ:“যুদ্ধের 
ময়দান থেকে না পালানোর অধ্যায়” আবার কেউ কেউ বলেছেন, “মৃত্যুর 
উপর বাই আত ” 


বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে জিহাদ 
এবং মৃত্যু দুটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও মুলত: দুটির মধ্যে কোন বৈপরিত্ব 
নেই। কারণ জিহাদের শেষ পরিনতি হচ্ছে শাহাদাতের মৃত্যু অথবা 





২৬ সহীহ বুখারী ২৮০০, ৩৯৩৬, ৬৭৮০, ৬৭৮২ । 
২৬৫ সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২০৯ 


বিজয় । তাহলে বুঝা গেল যে, জিহাদের ময়দানে কখনো কখানো 
শাহাদাতের মৃত্যুও ঘটতে পারে । সুতরাং দুটি বিষয় অর্থাৎ জিহাদ এবং 
মৃত্যুর কথা উল্লেখ্য করা হলেও কোন বৈপরিত্ব থাকবে না । যেহেতু কোন 
কোন সময় একটি আরেকটিকে আবশ্যক করে নেয় । অথবা দুইটির কথা 
দুইস্থানে বলেছেন একস্থানে জিহাদের কথা অন্যস্থানে মৃত্যুর কথা । 
য় MAK 


১৫০4 


fs ws CICS এ৪ ০85 CE এ আও ৩০০ 
FI SE MAY HU IN ০১৭ এও শি গজ 
অর্থ: ইবনে উমর (রা:) বলেন যে, আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী 
বৎসরে সেখানে প্রত্যাবর্তন করলাম । কিন্তু আমাদের দুজন ব্যক্তিও এ 
গাছটি চিহ্নিত করতে পারে নি, যে গাছের নীচে আমরা বাই‘আত 
দিয়েছিলাম | (এ গাছটিকে আল্লাহ তাআলা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন) যে গাছটি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ ছিল । অথবা ভূলিয়ে দেওয়াটা আল্লাহর 
রহমত ছিল । (যাতে এ গাছটিকে বরকতময় গাছ মনে করে পূজা না 
করে) । নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিসের উপর বাই“আত 
নিয়েছিল, মৃত্যুর উপর? তিনি বললেন, না বরং তাদের থেকে বাই'আত 
নিয়েছিলেন সবরের উপর (যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকার উপর) ৷*** 


20017 el 
আমীরের আদেশ শুনা ও মানা 
প্রশ্ন: আমীরের কথা শুনা ও মানার গুরুত্ব কতটুকু? 
উত্তর: বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ । আমরা ইতিপূর্বে “আল-জামা“আহ ও 
আল-ইমারাহ”, আমীর নিয়োগ পদ্ধতি, আমীরের নিকট বাই“আত ও তার 
পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি । এখন আমরা আলোচনা করবো আমীরের 
কথা শুনা-মানা তথা আনুগত্য নিয়ে । এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে 
যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর কুরআন এবং সুন্নাহ মুতাবিক অধিনস্তদের পরিচালনা 





২৬৬ সহীহ বুখারী | 
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করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দেশ শুনা এবং মানা ফরয । এ প্রসঙ্গে 
কুরআন এবং হাদীস থেকে দলিল পেশ করা হলো, 


প্রথম দলিল- সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতঃ 

৮৫৩০ ৯0 590 59500195900 abl AT aig 
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো 
রাসুলের (সঃ) এবং তোমাদের মধ্যে যারা “উলুল আমর’ তাদের 1” 
বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে । আবু হুরায়রা (রা:) সহ অনেক 
পরিচালনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত । 


এ কারণেই হয়তো আমাদের দেশের এক শ্রেনীর সরকারী আলেম, 
তাগুতদের পা-চাটা গোলাম, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম থেকে যারা 
ধাপ এগিয়ে বলেন ইয়াজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত এঁতিহাসিক 
জালিমগণ যদি খলীফা হতে পারেন এবং তাদের আনুগত্য করতে হয় 
তাহলে আমাদের শাসকগণ কি তাদের চেয়ে খারাপ? তাদের চেয়ে বড় 
জালিম? এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে । 


অথচ তারা লক্ষ্য করে না যে, এখানে শুরুতে 2411১ 2৮৮ এর মধ্যে 
“আত্বিউ” শব্দ আছে । আবার এ৯ ১011৮ এর শুবুতেও “আত্বিউ” 
শব্দ আছে; কিন্তু উলুল আমর এর পুর্বে কোন “আত্বিউ” শব্দ নেই । কারণ 
উলুল আমরের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
87577 


০6৮ 





২৬৭ সুরা নিসা ৪:৫৯। 
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৪3 ৫৬০ “খিলাফত আলা মিনহাজ আন নাবুওয়াহ্‌” ভিত্তিক রাষ্ট্র হলে, 
তাহলেই কেবল এ রাষ্ট্রের শাসকদেরকে ১৮ উলুল আমর বলা হবে 
এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয হবে । অন্যথায় উলুল আমর নয় বরং 
তারা হবে ১১ “উলুল খামর” (মদের হেফাযতকারী), তাদের 
আনুগত্য করা যাবেনা । 

এই নীতির আলোকেই ইয়াজিদ/হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালিম হলেও তারা 
৯019) উলুল আমর ছিল । আর আমাদের বর্তমান শাসকরা জালিম যদি 
না-ও হয় তারপরও যেহেতু তারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং 
ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু তারা 
৯৯৯15 “উলুল খামর” (মদের হেফাযতকারী) । 

এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
বুনিয়াদ । এটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নম্বর ধারা {এ :০৬৯। 
(সর্ব প্রকার আমল একনিষ্ভাবে আল্লাহর জন্য করা) । এখানে নিম্নলিখিত 
মুলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। 


প্রথম মূলনীতি 

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম ও মূল ভিত্তি * 55। /৮/৮। 
আল্লাহ । ইরশাদ হচ্ছে: 

[০:৮1] { 0014 ০০০০ lr 1g 0112৮59) 
অর্থ: “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন 
আল্লাহর “ইবাদাত করে তারই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ।”১৬৮ 
একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা । এজন্য 
(আনুগত্য) করি” এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য আছে। সুরায়ে 
ফাতেহাকে আমরা একটি মানপত্রের সাথে তুলনা করতে পারি । যখন 





২৬ সুরা আল বয়্যিনাহ ৯৮:৫ । 
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কোন বড় ব্যক্তিকে মানপত্র দেওয়া হয় তখন তাতে তিনটি অংশ থাকে । 
প্রথম অংশে যাকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে তার পরিচয় ও প্রশংসা । দ্বিতীয় 
অংশে যারা মানপত্র দিচ্ছে তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক । তৃতীয় অংশে দাবী 
দাওয়া ইত্যাদি ৷ সুরায়ে ফাতেহারও প্রথম অংশ ৮১০১৯ 
৬০খাথেকে শুরু করে ১16% /০ পর্যন্ত অল্লাহর পরিচয় ও প্রশং 
পেশ করা হয়েছে । এরপর যেন আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করছেন যে, তোমরা 
যারা আমার প্রশংসা করলে এবং আমার পরিচয় তুলে ধরলে তোমাদের কী 
পরিচয়? আমার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক? তখন মানুষ তার পরিচয় 
পেশ করে ১ ৯ এ্ুঅর্থাৎ আমার পরিচয় হচ্ছে আমি আপনার গোলাম । 
আপনি আমার মনিব । জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার গোলামী 
করাই হচ্ছে আমার কাজ । তারপর তৃতীয় অংশে ১% ঞ-519 থেকে 
আল্লাহর কাছে দাবী দাওয়া পেশ করে । | | 


আমরা সকলেই আল্লাহর গোলাম এমন কি নবী রাসূলগণও আল্লাহর 
গোলাম ছিলেন । আমরা কালিমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে দুটি স্বাক্ষ্য দিয়ে 
ইসলামে প্রবেশ করি । একটি হচ্ছে & 3! «11 3 ৩১৫% “আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মা'বুদ নেই। দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে 4১ _,)) ৪১০1১৫ ০1১4১, “আমি আরোও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা (গোলাম) 
ও রাসূল । এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নিজেকে 
আল্লাহর গোলাম বলে স্বাক্ষ্য দিতে হয়েছে । কাজেই আমরা সকলেই 
গোলাম তবে কোন খাজা বাবা, গাজা বাবা, লেংটা বাবা, পীর বাবা অথবা 
কোন নেতা নেত্রীর গোলাম নয় | বরং শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলাম । 
মানুষের জন্য আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হওয়াটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা । এজন্য 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ 
সফর মি'রাজে'র আলোচনা করতে গিয়ে সুরায়ে বনী ইসরাঈলের প্রথম 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২১৩ 
Sd Sail all of পপ] পে ০০ US এ এন ভন্ড ০৬০০) 
[1 : 5১31] (2৮20 শপ BYE এ SN 
অর্থ: “পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন 
আল মসজিদুল হারাম থেকে আল মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার 
আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন 
দেখাতে পারি । তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।”২75 
এখানে ৫১৭ ৩7 বলা হয়েছে । 4 ৪০০ অথবা এ ০7 ৬74! বলেন 
নি। বুঝা গেল মানুষের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ যে পদটি তা হচ্ছে 95 
অথাৎ আল্লাহর গোলাম হওয়া । এটাই তার আসল পরিচয় । তারপর সে 
অন্যকিছু । মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলিমদের সমাজ ব্যবস্থা 
উভয়ের কেন্দ্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশৃস্ততার সাথে 
তাঁর নির্দেশ মেনে চলা । 


ইরশাদ হচ্ছে- 

এআ 040 UA) ৩০) Sl ৬৯০ 91 
অর্থ: “আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও আমার 
মরণ সারাজাহানের রব আল্লাহরই জন্য ৮২৭ 
অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবলমাত্র তখন-ই গৃহীত হবে যখন তা 
আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবেনা । বরং তাঁর অধীন ও 
অনুকূল হবে । অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি 
আনুগত্যের শৃংখলকে ভেঙ্গে দুরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিই রাসুল 
(সেঃ) ইরশাদ করেছেনঃ 3৮৬1 ৮5 এ ৩১৯ মগ “অষ্টার 
নাফরমানী করে, সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না” । চি 


২৬ ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস, যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল । 

২% সুরা বনী ঈসরাইল ১৭:১। 

২৭ সুরা-আনআম ৬:১৬২। 

২৭২ জামেউল আহাদীস ঃ-হাঃ-১৩৪০৫,মুয়াত্তা ৪- হাঃ-১০, মুজামূল কবীর হাঃ-৩৮১,মুসনাদে 
শিহাব হাঃ-৮৭৩,আবি শাইবা হাঃ-৩৩৭১৭,কনযুল উম্মাল হাঃ-১৪৮৭৫। 
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ইসলামী জী ব্যথার বিতর ভিড 2509 
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য । এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয় । 
বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য এজন্য করতে হবে 
যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছানোর তিনিই একমাত্র 
বিশৃস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম । আমরা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে 
পারি । আর রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য হতে মুখ 
আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেন: 
)১ ৯৯ LNG 045১ A AN SCD ভিড 20 ১১০ ৩1৩৪ 
[১:০1 পা] te) 
অর্থ: “বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 
করে দিবেন । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1৮২৩ 
এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
খা 39৯৭ A YS ০৬ ৮59 এড এ) এ ৭০1 5১০০ HEIR of 
৬০০ ১০ Led ০০ ৬৪৬ ০৩ অর 5) এ] ০১০) ৪196 এটি ৫ 
ডো 2 
অর্থ: আবু হুরায়রা রো:) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন; আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে । তবে যে 
অস্বীকার করল (সে ব্যতিত) । সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহুল্লাহ! অস্বীকার করল কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর 





২৭৩ সুরা আল ইমরান ৩:৩১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২১৫ 


যে আমার আনুগত্য করল না সেই অস্বীকার করল (ফলে সে জাহান্নামে 
যাবে) 15 
৬৪৪১ ০৪ ৮০) এডি Ali ৪৩ ali ০5০9 9 Bs Hl ৮০ GP ১ 
৩5) ৬০৩ 38 ৬০০6৬ ডি9 dl এষ 3৪ ভে 5 Dil tbl 
৬০০ এ snl এষ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসুল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, 
“যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো । আর 
যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকেই অমান্য করলো । যে 
ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো সে ব্যক্তি আমার-ই আনুগত্য 
করলো । আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমার-ই 
অবাধ্য হলো ।৮”২৫ 


আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে হাদীসের নির্দেশ 
2০) eal 08 83 এডি dl এত লে ১৪ LE dl লে | এ ১৪ 
(৪৮৬ 33 er ১৩ মান pl BG ৬ phd 
অর্থ: ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন , আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ না 
করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমীরের আদেশ শোনা ও মানা কর্তব্য । আর যখনই 
সে ষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ দেবে তখন তার নির্দেশ শোনাও যাবে না 
মানাও যাবে না ৷ 


২% সহীহ বুখারী । 

২৭৫ সহীহ বুখারী হাঃ- ৬৭১৮, মুসলিম হাঃ- ৪৮৫৪, ইবনে হিববান হাঃ-৪৫৪৬, আহমাদ 
হাঃ-৯০০৩, মুসনাদে সাহাবা হাঃ- ২১৫ 

২৭৬ সহীহ বুখারী হাঃ-২৮৯৬,শব্দ ভিন্ন এরকম অনেক হাদীস রয়েছে যথা ৪- ৬৬৪৭, মুসনাদে 
সাহাবা হাঃ-১৬১। 
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তৃতীয় মূলনীতি 
উলুল আমর এর আনুগত্যের মাপকাঠি 
উপরোল্লিখিত দুটি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আরেকটি 
আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলিমদের উপর 
ওয়াজিব । সেটি হচ্ছে “উলুল আমর” তথা দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতার 
অধিকারীদের আনুগত্য । তারা মুসলিমদের মানসিক, বুদ্ধি বৃত্তিক ও চিন্ত 
[গত ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী উলামায়ে কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
হতে পারেন । আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে 
পারেন । অথবা আদালতে রায় প্রদানকরী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও 
সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্ব দানকারী শেখ, 
সরদার প্রধান-ও হতে পারেন । মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই 
মুসলিমদের নেতৃত্ব দানকারী হবেন, তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের 
অধিকারী হবেন । তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলিমদের সামাজিক 
জীবনে বীধা-বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবেনা । তবে এক্ষেত্রে 
কয়েকটি শর্ত রয়েছে: (ক) তাকে মুসলিম “আল-জামা'আহ” এর অন্তর্ভূক্ত 
হতে হবে (খ) আল্লাহ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অনুগত হতে হবে । এই শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামুলক । 
কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতের মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি, 
বরং হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্যর্থহীনভাবে এটি 
বর্ণনা করেছেন । কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো: 


AEN, ৮৮০ ০০ ৮০০ ale dn এ ভে ১৪ ক dl ৪০ এ] ৬৪০৪ 
Ub ক দল pl BS ফিল সি তি ৩ 555 পপ C3 পিতা চান এও 
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অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্নণা করেছেন, “দ্বায়িতবশীলদের কথা শুনা এবং মানা প্রত্যেক 
মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । চাই তা তার মন:পূত হোক আর না হোক, 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২১৭ 


যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয় ৷ যদি নাফরমানী 
কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবেনা 1৮২7 
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৬৩ ৬৮৯ ১ 950 20০৮ ৩১৯ ০৫195) ০১১৭ ES ওটি ও 
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অর্থ: আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ 
সৈন্যদল প্রেরণ করেন । পথিমধ্যে কোন এক ব্যাপারে আনসারীর মনে 
দুঃখ আসে । তখন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি আমার আনুগত্য করতে তোমাদেরকে বলেননি? তারা 
বললেনঃ হ্যা’ বলেছেন । তখন তিনি লাকড়ী আনিয়ে আগুনের কুন্ডুলী 
প্রস্তুত করলেন, অতঃপর বললেন, আমার চরম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা এই 
আগুনে ঝাঁপ দিবে । তাদের থেকে একজন যুবক বলে উঠলোঃ আগুন 
থেকে বাঁচার জন্য তোমরা রাসুলের (সঃ) ছত্রছায়ায় এসেছো, অতএব 
রাসুলের (সঃ) সাথে সাক্ষাতের পুর্বে এরকম কাজে হাত দিবে না। 
অতঃপর রাসুলের (সঃ) দরবারে ফিরে এসে তারা তাকে সকল ঘটনা 
বর্ণনা করলেন । তখন আল্লাহর রাসুল (সঃ) বললেনঃ “যদি তোমরা (তার 
কথা মতো আগুনে) ঝাঁপ দিতে, তাহলে তোমরা আর কখনো তার থেকে 
বের হতে পারতে না । “আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন 
আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র ‘মারুফ’ বা বৈধ ও 
সৎকাজে (অবৈধ ও অন্যায় কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না ।”২৮ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 





২৭৭ বুখারী হাঃ-৬৭২৫,আবু দাউদ হাঃ-২৬২৮, বায়হাকী ৮৭২০, মুসনাদে সাহাবা হাঃ-১৬১। 
২৯ সুনানে আবু দাউদহাঃ- ২৬২৭, বায়হাকী হাঃ- ১৬৩৮৬ 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ২১৮ 
৮১৫০১ JS 7০১ ae dit এল 40। 09০ ৩ জি মি ১৪ 
198৫ EUG ৩৮) ৮৫ উপরি) পিল ০ ০ Ep ০৪০ ১ ০১০০) ০৯৯ 
অর্থ: নবী (সঃ) বলেছেন, “তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন 
কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা ‘মারুফ’ (বৈধ) ও অনেক 
কথাকে ‘মুনকার’ (অবৈধ) পাবে । এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের 
বিরুদ্ধে অসুন্তষ্টি প্রকাশ করবে, সে দায়মুক্ত হবে । আর যে ব্যক্তি তা 
অপছন্দ করবে, সেও বেঁচে যাবে । কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হবে এবং 
তার অনুসরণ করবে সে পাকড়াও হবে ।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
“তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ 
করবো না?” নবী সেঃ) জবাব দেন, “না, যতদিন তারা সালাত পড়তে 
থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না) ১৯ 
অর্থাৎ সালাত পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত 
হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) 
আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে । এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা 
ন্যায়সঙ্গত হবে | নবী (সঃ) বলেনঃ 
78০3 শত থা এত এ] 459 ৩৬৮ I দখা 5৪5 ০৯ ৩৪ 
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অর্থ: “আউফ বিন মালেক আল আশজায়ী বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; ...তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে 
তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, 
তোমরা তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের 
প্রতি লা’নত বর্ষণ করতে থাকে । সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর 
রাসুল (সঃ) যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবেলা 





২৯ সহীহ মুসলিম হাঃ- ১৮৫৪,আবু দাউদ হাঃ-৪৭৬০, আবি শাইবা হাঃ-৩৭২৯৬, আহমাদ 
হাঃ-২৬৬১৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২১৯ 


করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেন: না, যতদিন তারা 
তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করতে থাকবে । না, যতদিন তারা 
তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করতে থাকবে 1১৮ 


এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে । 
ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা 
ব্যক্তিগত জীবনে সালাত পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, সালাত 
করা । অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে সালাত আদায় 
করাটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সঙ্গে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যাবস্থা 
পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে ইকামতে সালাত’ তথা সালাত 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে । তাদের রাষ্ ব্যবস্থা তার 
আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে এটি তারই 
একটি আলামত । অন্যথায় যদি এতটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে 
যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । 
SE ও dl ০০) ৮৬০৭] 8০০৮ Of: AE 040 এ ৫৮ SU ১৪ 
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অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রো:) এর গোলাম নাফে’ থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খিলাফতের মসনদে বসে, রাষ্ট্রের 
সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ফারমান জারী করলেন যে, আমার কাছে 
সকল কাজের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং যে ব্যক্তি 
সালাত যথাযতভাবে আদায় করবে সে তার দ্বীনের অন্যান্য কাজগুলোও 
যথাযতভাবে আদায় করবে । আর যে ব্যক্তি সালাতকে বিনষ্ট করবে সে 





২৮০ সহীহ মুসলিম হাঃ- ১৮৮৫ আহমাদ হাঃ-২৪০২৭, দারিমী হাঃ-২৭৯৭,বাজ্জার হাঃ- 
২৭৫২,ত্ববরানী হাঃ-৫৮৬, বায়হাকী হাঃ-১৬৪০০,দায়লামী হাঃ- ২৭৭২ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২২০ 


ব্যক্তি রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজগুলোকে আরও বেশী নষ্ট করবে বলেই ধরে 
নেয়া হবে ।২৮১ 


এ ক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম 
চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে । একথাটিকেই অন্য একটি 
হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও 
অঙ্গীকার নিয়েছেনঃ 
64৮1 ১96 ৮50 এডি dit lo dil 0850 AG ০০৫০ ৩ ৪০৬৬ ১৪ 
১৬০4৪ all ১৮ aS Le ENG NAS 195 Of dy 980 
অর্থ: “আমরা এই মর্মে আল্লাহর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাছে বাইয়াত করলাম, আমাদের) নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের সাথে ঝগড়া 
করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো 
যার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের 
কাছে প্রমাণ থাকবে ৷*২ 


ইসলামী জীবন ব্যাবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের (সঃ) সুন্নাত হচ্ছে 
মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ । মুসলিমদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার 
ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য 
কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে । কুরআন-সুন্নাহ এ ব্যাপারে 
যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে । এভাবে 
জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে 
মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যাবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট, যা 
তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পুর্ণ আলাদা করে দেয় । যে ব্যবস্থায় 
এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থা । 





২৮১ আব্দুর রাজ্জাক হাঃ- ২০৩৭,বায়হাকী হাঃ-১৯৩৫, 
২২ সহীহ মুসলিম হাঃ- ৪৮৮৪,সহীহ বুখারী ৭০৫৫; মুসনাদে আবি শাইবা হাঃ- 
৩৭২৫৭,নাসায়ী হাঃ- ৪১৫৩,মুসনাদে সাহাবা । 
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এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের 
যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া 
কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর 
ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখ সেখানে 
নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দ্বীনের মুলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না 
করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে । একজন মুসলিমকে একজন কাফের থেকে যে 
বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্টমন্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ 
স্বাধীনতার দাবীদার । আর মুসলিম মুলতঃ আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার 
পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান 
করেছেন শুধুমাত্র ততটুকুই স্বাধীনতা ভোগ করে । 


কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন এশী সমর্থন 
ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর 
মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলিম তার প্রতিটি ব্যাপারে 
সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে ফিরে 
যায় । সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে ৷ আর 
কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থাতেই সে স্বাধীনভাবে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে| এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের 
স্বাধীনতার মুলভিত্তি একথার উপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত 
রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তিনি 
এ ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
$১4 “আল হিজরাহ্‌” 

প্রশ্ন “আল-হিজরাহ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? 
উত্তরঃ ₹_ $১% “আল হিজরাহ” এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: মাতৃভূমি ত্যাগ 
করে অন্য ভূমিতে গমন, দেশান্তর, ০০৯১ 1০৯০১ (৩) ০৯ সম্পর্ক ছিন্ন করা, 
ত্যাগ করা, এড়িয়ে যাওয়া, - 141 ০ ১৮ 2 ০৬ দেশ ত্যাগ করা, 
হিজরত করা, অভিবাসী হওয়া, 1/2449 তারা পরস্পরকে ত্যাগ 
করল । একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল । 


su 0B 23 পা ০৪) ০ 5৮৩0 ৯01 57 U6 

ইবনে আছির বলেন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে হিজরত করা মানে 

দ্বিতীয়টার জন্য প্রথমটা ত্যাগ করা । 

(০৬:4১ ৮৮৪ ৮) ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞা - 

*%* ইমাম ইবনুল আরাবী “আহকামুল কুরআন” নামক কিতাবে বলেন: 
৯০135 (1 ৮১১5 ১০0 কে 

হিজরত হল দারুল হার্ব ত্যাগ করে দারুল ইসলামে চলে যাওয়া । 

** ইমাম ইবনে কুদামা “আল মুগনী” নামক কিতাবে বলেন: 

৯8০01 03 ৩ ASS 5 ৮০০০ কে 
অর্থ: “দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে চলে যাওয়া হচ্ছে 
হিজরত |” 

$৬) $১৮ - হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
প্রশ্ন: হিজরতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? 
ES ALE ০6 পু BULAN ১৮৮9 LEAN La 9০ :5201 

78০ ALA ৮6৬ 5০৮০৮ 
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প্রথমত: শিরকের ক্ষতি এবং আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজ থেকে বেঁচে 
থাকা । কারণ কুফরের সংস্ুব সত্যের অনুভূতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় । 
বরং অনেক ক্ষেত্রে শিরিক ও কুফুরের দিকে আকৃষ্ট করে দেয় । 
TR প5১5:৯৪ রি 
দ্বিতীয়ত: আল্লাহর দুশমনদের বকে পস্তৃতি গ্রহণ করা, 
কালের দাহ রি তালাক অভ 
করা ৮৩ 


প্রশ্নঃ 01 ৬৯ ‘দার’ কাকে বলে? 
উত্তর: মু'জামূল লুগাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: 
2 ৩) ০৪ ৮৪৭ ELT 9201 01 ৮৪৫ ৩৩ I 

“দার বলতে বাড়ি, ঘর, আঙ্গিনা, এলাকা, মহল্লা, গ্রাম, বাজার, শহর 
ইত্যাদি বুঝায় 1২৪ ইরশাদ হচ্ছে: 

(০: 51)৮91] (১5০ ০০০ 140] 
অর্থ: “অতপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল 1৮২৮৫ 

[16:52] (৮১০৩ ৮1৪৮ ০ ঞ 2৮0 

অর্থ: “তুমি কি তাদের দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে গিয়েছিল ।”২”৬ 
বর্তমান যুগে (9১) বলতে এক একটি দেশকে বুঝায়, যার মৌলিক চারটি 
উপাদান রয়েছে । কে) নির্দিষ্ট ভৌগলিক সিমারেখা বা সিমানা (খ) 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব গে) জনসংখ্যা ঘে) সংবিধান, শাসক, বিচারালয় 
ও স্বাধীন প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা । তবে সংবিধানের বিষয়টি তাগুতি রাষ্ট্রের 


২৮ আল ই'লামু বি উজুবিল হিজরাতি মিন দা"রিল কুফরি ইলা দা"রিল ইসলাম: ১/৫ | 
২৮$ আল ই'লাম়ু বি উজুবিল হিজরাঁতি মিন দা"রিল কুফরি ইলা দা'রিল ইসলাম: ১/৬। 
২৮৫ সুরা বনী ঈসরাইল ১৭:৫। 
২৬ সুরা আল বাবারা ২:২৪৩। 
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বেলায় প্রযোজ্য । কেননা মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধান হলো কুরআন ও 
সুন্নাহ । 


প্রশ্ন: 04 ০) দার কত প্রকার ও কি কি? 

উত্তর: দার কয়েক প্রকার হতে পারে । নিয়ে তার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ 
করা হলো: 

১. ০0701 ১১ দারুল ইসলাম: 

৯% 43 ১% ৫৫১০) = দারুল ইসলাম হচ্ছে এ সকল ভূখন্ড 
যেখানে ইসলামের বিধান কার্যকর রয়েছে। প্রশাসন, প্রশাসক ও প্রতিরক্ষা 
সবকিছুই কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হয় । ইমাম শাফী (র:) 
বলেন: 


CES ip মুতে মিনি 43 সত 908 FE ৬ HS pS 
36) যা Bl ঠা dE ভা ০ আগ পে 
দারুল ইসলাম বলতে এসকল ভূখন্ডকে বুঝায় যেখানে ইসলামের বিধান 
প্রকাশ্যভাবে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত । যেখানে কোন প্রকার কুফুরী কাজ 
প্রকাশ ও বাস্তবায়ন হতে পারে না, যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করা, তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্ল করা, আল্লাহকে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
গালিগালাজ করা ইত্যাদি । 
মোটকথা : যে দেশে মুসলিমরা বসবাস করে এবং ইসলামী শরিয়াহ্‌ 
বিদ“আতীরা আহলুস্‌ সুন্নাহকে কোনঠাসা করতে পারেনা, শাসকবর্গও 
কুরআন-সুন্নাহ-র সঠিক অনুসারী মুসলিম, এরকম দেশকেই ইসলামী দেশ 
বলা হয় । 


২. ৯৫ 95 দারুল কুফুর: 
৮ ltl ০ ভি ০) ৪৮৬ AS BES ও USS জ্ঘএ৩ 
০৬ ৫ ০ 05 ৮ 5 এ HNC 09৬৭ 95 CSS YY 
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“দারুল কুফুর এসকল দেশ বা ভূখন্ড যেখানে কুফুরী সংবিধান প্রতিষ্ঠিত 
তবে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয় । দারুল হারবে যুদ্ধবিরতী 
অথবা সন্ধি চলাকালীন সময় তা “দারুল কুফুরের” অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং 
নয় ।” 


৩. ০১০ 92 দারুল হারব: 

9 তি LIS ALPS এন ৩ CPI ক ON জে JS তি 
oA চিনির 5 ০? ৮৫ না] ১এএ। 

“দারুল হরব” এসকল কাফেরদের দেশ বা ভূখন্ড যাদের সাথে 

মুসলিমদের যুদ্ধ হয় । 


৪. £$9 9 দার মুরাক্কাবাহ্‌ বা মিশ্র দার: 

৯8:01 ৩৮ ৪6 উদ লে ০0০ ১5 ঘটল md OLA পলো 
৬৬ ৮৩০১৬ ৫৬ লে SA 95 DE ৪ 9 0০০ এ ০৪ 
“মিশ্র দ্বার” এ সকল দেশকে বা ভূখন্ডকে বুঝায়, যাকে দারুল ইসলাম 
কিংবা দারুল কুফুর কোনটাই বলা যায় না। দারুল ইসলাম বলা যায় না 
কারণ তাতে ইসলামের বিধান ও মুসলিম সেনাবাহিনী কার্যকর নয়। 
নয় । মুসলিমগন তাদের ধর্ম পালন করতে পারেন আবার অমুসলিমরাও 
তাদের ধর্ম পালন করতে পারে । 


৫. ১৬ 95 দারুল “আহ্‌: 

৬১০ :৮১০। ১৫ 0 ৩6 JB Sk $ ১১৮৭ শত PY FF a2 
“দারুল আ*হদ” এসকল ভূখন্ড যা কাফেরদের দখলভুক্ত তবে তাদের 
সাথে মুসলিমরা যুদ্ধ না করার চুক্তিবদ্ধ । 

৬. ০০&। ১ দারুল আমান: 
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যেসব দেশ মুসলিমদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অনুমতি দেয়, জান- 
মালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ সকল সুবিধা ভোগ করতে 
দেয় । এটি মূলত: দারুল কুফুরের অন্তর্ভূক্ত । 


৭. 5। /১ দারুল বুগাত (বিদ্রোহী এলাকা): 

৬৪ ৪৮ পন তর উদ ভা ৯80০0 5 ip kot 2 
538 ১০। ৮০৬ ০ 

“দারুল বুগাত হচ্ছে বিদ্রোহী এলাকা ৷ মুসলিমদের একটি সংঘবদ্ধ দল 

এক্যবদ্ধ হয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝির কারনে আমীরের আনুগত্য থেকে বের 


হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং তারা যথেষ্ট শক্তিশালী । মুসলিম দেশের এরকম 
এলাকাকে দারুল বুগাত বলা হয় ৷” 


প্রশ্ন: হিজরত করার শর'য়ী বিধান কি? 

উত্তর: মুসলিমদের জন্য তাগুতী বা কুফুরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন- 

যাপন করা হারাম । ইরশাদ হচ্ছে: 

(০৪০ LL 196  ল১196 ১ IE IU AALS 5৭ 91) 

৮৫৮১9 ৬১৪ G3 1248 ly এ]। ০৮১ ১৪৪ 19৬ ১০১0 ও 
[AV : sd] (10 5) 

অর্থ: “নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান 

যমীনে দুর্বল ছিলাম’ ৷ ফেরেশতারা বলে, “আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল 

না যে, তোমরা তাতে হিজরত করবে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের 

আশ্রয়স্থল জাহান্নাম । আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল ৷”*২৭ 

যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন 

ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবলমাত্র দুটি অবস্থায় বৈধ হতে 

পারে । 





২৮৭ সুরা নিসা ৪:৯৭। 
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(ক) সে ইসলামকে সেদেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে 
ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তণ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে 
থাকবে ৷ যেমনভাবে আম্বিয়া (আ:) ও তাদের প্রাথমিক অনুসারীবৃন্দ 
চালিয়ে এসেছেন । 
(খ) সে মূলত: সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পায় না। 
তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান 
করছে । আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেন: 
3500 & 05৮০৭ ৫ 09905 চাও এত ৮9 8) 
[AA : sd] 145০ 
অর্থ: “তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে 
পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না (তাদের জন্য ব্যতিক্রম) ৷” 


এই দুটি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় দারুল কুফুরে অবস্থান করা 
একটি স্থায়ী গুনাহের শামিল । আর গুনাহের স্বপক্ষে এই ধরনের কোন 
ওজর পেশ করা যে, “এ দুনিয়ায় আমরা হিজরত করে গিয়ে অবস্থান 
করতে পারি; এমন কোন দারুল ইসলাম খুঁজে পাইনি ৷” তা মুলত: 
মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজর বলে বিবেচিত হবে না। যদি 
কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে তাহলে কি আল্লাহর এই ব্যাপক 
বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জঙ্গলও ছিলনা যেখানে আশ্রয় 
নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধ পান করে জীবন ধারন 
করতে পরতো এবং কুফুরী জীবন বিধানের আনুগত্য হতে মুক্ত থাকতে 
সক্ষম হতো? ইরশাদ হচ্ছে: 
এ পশু 1০০ ১51 35555 AS US ১১৫ 81359) 
1০ ৫9 ১৯১৫) ৬৮ ৯১90 ১১১৬৪ %৮ OF এ ০ ff 15৬ 
[AQ : sl] (172 09 ৩9 ৮৫০ 
অর্থ: “তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী 
করেছে । অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে ৷ সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় 





২৮ সুরা নিসা ৪:৯৮। 
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হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না । অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও 
কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে 
অভিভাবকরপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারীরূপে ।”২৮৯ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ সুব:)ইরশাদ করেন: 
0819 al এন ও edi ৮056128৪912 ET 9৭ 91) 
১০৭ 519 প) ET Cally ax ০৪) tan Cd yas 191 
Sb dl Ta RS থা ত ঠা ০ ০৪৬ এ সি ৬) 
[VY : Je] {mas ০১০৩ ৪203 Gis ৮9 পি ৯ 
অর্থঃ “নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও 
সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু । আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু 
যতক্ষণ না তারা হিজরত করে | আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের 
নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য । 
তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের 
চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ 


দৃষ্টিমান 2320 


প্রশ্ন: শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের জন্য কাফের মুলুকে 
অবস্থান করা যাবে কি? 

উত্তরঃ শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই শিক্ষা 
ও চিকিৎসা কোন মুসলিম দেশে নেই অথচ উক্ত শিক্ষা বা চিকিৎসা একান্ত 
প্রয়োজন, তাহলে তা করা যাবে । কিন্তু যদি এ শিক্ষা বা চিকিৎসা কোন 
মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন অমুসলিম দেশে 
যাওয়া বৈধ হবে না । অবশ্য ব্যবসা-বানিজ্যের বিষয়টি আলাদা । 





২৯ সুরা নিসা ৪:৮৯ । 
২৯ সুরা আনফাল ৮:৭২ । 
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অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় । তবে শর্ত হলো, ব্যবসা- 
বানিজ্যের মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। তাদের শিক্ষা- 
সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ইত্যাদি গ্রহণ করা ও তা মুসলিম দেশে 
আমদানী করা যাবে না । এটাকে টয়লেটে যাওয়ার সাথে তুলনা করা যায় । 
টয়লেটে মানুষের যখন যতটুকু সময়ের প্রয়োজন তখন ততটুকু সময় 
অবস্থান করে । ঠিক তেমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বানিজ্যের 
জন্য যখন যতটুকু সময় প্রয়োজন তখন ততটুকু সময় ব্যয় করা যাবে। 
তার বেশী নয় । আর পর্যটন? মুসলিমদের পর্যটন, সেতো ‘আল জিহাদ ফী 
সাবি-লিল্লাহি' ৷ মুসলিমরা জিহাদ করবে আর জিহাদের মাধ্যমে গোটা 
পৃথিবী ভ্রমণ করবে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
৬৮৮ টা 06 ৮০৭ & এ OH এ) 0550 ৫ ০৪ 9৬9 Sf জে 2 
GSS alt এন ও Bot জট ৪৬৭ ৬1৯ 74১ le dl 
অর্থ: আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে 
ভ্রমণ বা পর্যটন এর জন্য অনুমতি দিন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে “আল-জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহ” ৯, 


তবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে অথবা যুগে যুগে 
আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাফেরদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণের 
জন্য অমুসলিম দেশে ভ্রমন করা যাবেন । বিনোদন বা আনন্দ-ফুর্তি করার 
জন্য নয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

[৭৭:০১] (০৮১৯০ ৩ ৩৫ RS 10 ০৮১0 ৩1১9৮ 5) 
অর্থ: “বল, “তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিরূপ হয়েছিল 
অপরাধীদের পরিণতি ।৮২৯২ 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 





২১ সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৮। 
২৯২ সুরা নমল ২৭:৬৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্রামাতিদ দ্বীন ২৩০ 

৩1৪০0 801 লে এ তে 3০ সি ০85 1255৬ ০০১0 ৬1505 05) 

[Y. SS] (৯৬ গু sed 
অর্থ: “বল, “তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ’ কীভাবে তিনি সৃষ্টির 
আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।”২৯ 
শুধু জীবিকার জন্য অথবা শুধুমাত্র চাকরির জন্য অমুসলিম দেশে অবস্থান 
করা জায়েজ নেই । তবে যদি ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা অমুসলিম 
দেশে গোয়েন্দাগীরি করার জন্য অথবা তাদের উপর আঘাত হানার জন্য 
কেউ অবস্থান করে তা আলাদা বিষয় । 


একটি সংশয় নিরসন 
প্রশ্ন: হাদীসে বলা হয়েছে “মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই? । 
একথার অর্থ কি? 
উত্তর: “হা! ঠিকই এরকম একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । হাদীসটি এই: 
UMS এড dn এ 401 4550 ০৩ ০৩ ০৪৬ এ ৬ AF ot ০৪ 
1358৬ ALLS ফি) ১৫ উপ) জে এ৪ ৪৯ 
“হযরত ইবনে আববাস (রো:) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নেই (অর্থাৎ: হিজরত ফরজ নয়) কিন্তু জিহাদ ও জিহাদের নিয়ত থাকবে । 
অতএব, যখন জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হবে, তখন 
তোমরা তাতে সাড়া দিবে 1৯৯ 


এ হাদীসটি থেকে অনেকে ভুল ধারণা নিয়েছেন । অথচ এ হুকুমটি কোন 
চিরন্তন হুকুম নয়; বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে 
আরবদেরকে একথা বলা হয়েছিল । যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা 
“দারুল হারব ও দারুল কুফুরের” অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং কেবল মাত্র মদীনায় 





২৯৩ সুরা ‘আনকাবুত ২৯:২০। 
২৯ সহীহ বুখারী হাঃ-৪৩১১, সহীহ মুসলিম হাঃ-৪৯৩৮, ইবনে হিববান হাঃ- ২০৭, ৪৮৬৫, 
দরিমী হাঃ-২৩৯, তিরমিযী হাঃ-১৫৯০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৩১ 


ও মদীনার আশে পাশে ইসলামের বিধান জারী ছিল । ততদিন মুসলিমদের 
জন্য বাধতামূলকভাবে হিজরত করা ফরজ করে দেয়া হয়েছিল । চতুর্দিক 
থেকে এসে তারা দারুল ইসলামে একত্র হবে । কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর 
আরবে যখন কুফুরী শক্তি ভেঙ্গে পড়ল, এবং প্রায় সমগ্র দেশ ইসলামী 
ঝান্ডার অধীনে চলে আসলো, তখন বললেন; এখন আর মক্কা হতে 
হিজরতের প্রয়োজন নেই, বরং জিহাদের উদ্দেশ্যে কাফেরদের এলাকা 
দূরান্ত গমন এবং নির্দিষ্ট তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি 
কিয়ামত পৰ্যন্ত বহাল থাকবে । এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 
৮ ৭৯ 0১ ঠ ৮০১ ade dit ৬৮ dt 055 ০৬০ 0৫ 8১৬ ০৪ 
৮০০৮০ Els ৩ 89 ৬ 3) i ৬৬ এ চি 
(১১ এ ০৮৮)-৫ 
“হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, হিজরত ততদিন 
পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত তওবা বন্ধ না হবে । আর তওবা ততদিন 
পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে 1৯৯৫ 


এ হাদীসে কিয়ামতের চূড়ান্ত আলামত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় না 
হওয়া পর্যন্ত হিজরত অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে । অপর 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 


25 


তে 


Gla ০১ I by 





*৫ সুনানে আবু দাউদ হা নং- ২৪৮১, আহমাদ হাঃ-১৬৯৫২, ত্ববরানী হাঃ-৯০৭, বায়হাকী 
হাঃ-১৭৫৫৬ দারিমি হাঃ- ২৫১৩, নাসায়ী হাঃ-৮৭১১, আবু ইয়ালা হাঃ-৭৩৭১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২৩২ 


অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা:) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমাদের কওমের প্রতিনিধি হিসেবে 
আগমন করালাম । আমার সাথীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন । সকলের শেষে 
আমি গেলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন 
তোমার কি প্রয়োজন? আমি বললাম; হিজরত কখন বন্ধ হবে? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে 
না যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে ।”৯ 


প্রশ্ন: অনেকে বলে যে, হিজরত না করে জিহাদ করা যাবে না। তাদের 
এই ধারণা কতটুকু সঠিক? 
উত্তর: না, একদম সঠিক নয় । কারণ, মদীনার আনসার সাহাবীগণ জিহাদ 
করেছেন । তারা তো হিজরাত না করেই জিহাদ করেছেন । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাদেরকে হিজরত করতে বলেন 
নি। তাছাড়া শত্ৰু যখন কোন মুসলিম ভূ-খন্ডে হামলা করে তখন এ 
যায়। যদি বলা হয় হিজরত ছাড়া জিহাদ নেই তাহলে তো প্রথমে 
আর কাফেররা যখন পুর্ণদখল নিয়ে নিবে তখন আমরা জিহাদের প্রস্তুতি 
গ্রহন করবো । 
এটি একটি হাস্যকর বিষয় । তাই যদি হিজরত করা ব্যতিত জিহাদ করা 
সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রেই কেবল মুসলিমরা হিজরত করে একস্থানে সমবেত 
হয়ে শক্তি সংগ্রহ করে জিহাদ করবে । আর যদি হিজরত করা ছাড়াই শক্তি 
গ্রহ করে জিহাদ করা সম্ভব হয় তাহলে হিজরত করার প্রয়োজন নেই। 
পবিত্র কুরআনে জিহাদ ফরজ হওয়ার সাথে হিজরত ফরজ হওয়ার শর্ত 
করা হয় নি । বরং বিভিন্ন আয়াতে হিজরতের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। 
তাতে বুঝা যায় হিজরত জিহাদের জন্য শর্ত নয় বরং প্রয়োজনীয় বিষয় । 
যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হিজরত করবে । 





২৯৬ সহীহ: সুনানে নাসায়ী হাদীস নং- ৪১৮৪, ৪১৮৩, ৪১৮২ 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ২৩৩ 
সপ্তম অধ্যায় 

আল জিহাদ (৩৯) 
দ্বীন কায়েমের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
নির্দেশ অনুযায়ী যে পাচটি কাজের আদেশ করেছেন তার পঞ্চম ও চূড়ান্ত 
কাজ হলো জিহাদ ৷ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের কালিমা বুলন্দ হয়। 
জিহাদের মাধ্যমে কুফুরি ও তাগুতী শক্তি নির্মল হয় । জিহাদের মাধ্যমে 
সত্যিকার মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয় । জিহাদ ইসলামের 
সর্বোচ্চ চূড়া “যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম’ ৷ জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জই 
করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক । দ্বীন কায়েমের সঠিক অনুসারীদের 
জন্য “ফিকহুল জিহাদ’ অর্জই করা ফরদুল “আইন | আসুন জেনে নেই 
ফিকহুল জিহাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান । 


প্রশ্ন: জিহাদের শাব্দিক অর্থ কি? 24 ১৫৯ ৯৮ 

উত্তর: (ক) ইমাম ইবনে মানযুর বলেনঃ 

এ+ ২1 61953 20 ১৩ ০০ ৩০] ১৮5 ৩1 J 

CEE 6০০০ 1 ক 

জিহাদ অর্থ হলো: যুদ্ধক্ষেত্রে, তর্কক্ষেত্রে অথবা অন্য কোনভাবে সর্বশক্তি 

ব্যয় করা ।২৭ 

77777 

$ 890; ১3 A ৬) ০ 4৪ ০৪ adn, ৪; Sf ১৪ 
৮০০০ ১ ৬ Hb ০৭২০৪০০৮০৩৩ ০ 

১ শব্দটি নির্গত হয়েছে 4৪ (জিমে পেশ সহকারে “জুহ্দ*) হতে । যার 


অর্থ হলো: কঠোর পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া, কষ্ট স্বীকার করা । এই 
অর্থানুযায়ী জিহাদকে জিহাদ বলে এই কারণে নামকরণ করা হয়েছে 





২৯৭ লিসানুল আরব খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৫ 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্থামাতিদ দ্বীন ২৩৪ 


যেহেতু জিহাদের মধ্যেও কষ্ট করতে হয় । অথবা ১% (জিমে যবর 
সহকারে 'জাহ্‌দ) হতে তার অর্থ হলো: শক্তি । এই অর্থানুযায়ী জিহাদকে 
জিহাদ বলে এই কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু জিহাদের ক্ষেত্রে 
উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শক্তি ব্যয় করে থাকে 1৯৮ 
(গ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ:) বলেনঃ 

এ] 989 ১৪৮ li 3 el 0৫০ Sd 
১৬ জিহাদ (জিমে যের সহকারে) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: কঠোর 
পরিশ্রম করা ১৯৯ 


প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ কি? 

উত্তর: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । শাব্দিক অর্থে সর্বাত্ক প্রচেষ্টা, কঠোর 
পরিশ্রম ও শক্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলা হলেও ইসলামের 
পরিভাষায় জিহাদের একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে । আমরা এখন কুরআন এবং 
সহীহ হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করব যে, সে বিশেষ অর্থটি কি? 
আর তা হলো; আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কালিমা বা তাওহীদের পতাকা 
উডভীন করার জন্য এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে 
ইসলাম ও মুসলিমদের শক্রদের বিরুদ্ধে জান, মাল তথা সর্বশক্তি দিয়ে 
যুদ্ধ করা । 


জিহাদের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

এর মতে: 

আমরা কোন প্রকার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত না করে প্রথমেই সরাসরি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি 

জিহাদের অর্থ কি করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন; 

JUS Ed 81 48 pi ৩০৬ Soh 59 0৬... 5171 
2১ (১৯ BF AE 5 0৬ ০০ ৬৪ 





২৯৮ ইরশাদুস সারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১, ফাতহুল মূলহীম খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩ 
২৯৯ উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৫ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৩৫ 


অর্থ: “আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 
জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি 
হয় । লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো: কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ ব্যক্তির জিহাদ 
সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের 
তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে ।”১০ 

এ হাদীসে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন জিহাদ 
কাকে বলে। 


জিহাদের পারিভাষিক অর্থ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনদের মতে: 
(ক) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরিফের আরবী ভাষ্যকার ইমাম ক্বাসত্বালানী 
বলেন: 

dl AAS 097 28০01 5 ১৩৫ 9৪ 
“ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ।”*% 
(খ) বুখারী শরীফের বিখ্যাত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শরাহ ফাত্হুল বারীর 
লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসব্বীলানী (র:) বলেন; 
অর্থ: “ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ শব্দের অর্থ হল: কাফেরদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা 1৮5০২ 
(গ) বুখারী শরিফের ভাষ্যকার, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা 
বদরুদ্দীন “আইনী হানাফী (রহ:) বলেনঃ 

LI di AS ০00 এপ এ ও খা UE ৬9 





০০ জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্বাবরানী । তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য । 


৩০১ ইরশাদুস সারী ৫/৩১, ফাতহুল মূলহীম ৩/২ 
৩০২ ফাতহুল বারী ২/৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২৩৬ 

অর্থ: “শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহর কালেমাকে সুমুন্নত 

(দ্বীনকে বিজয়ী) করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি 

ব্যয় করা ।৮৩০৩ 

(ঘ) মেশকাত শরিফের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকার, প্রখ্যাত হানাফী আলেম 

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রেহ:) বলেন: 

9 sh Hf Je ৮9৬ 35752 এপ এ ৯ ১৮৪৮1 JU ৬৮৪) 
৩৪১ 9১2৭ ১৫৩ 

করার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করে অথবা অর্থ দিয়ে অথবা পরামর্শ দিয়ে 

অথবা মুসলিম সেনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অথবা যে কোন উপায়ে সর্বশক্তি 

ব্যয় করা 1৮৩০৪ 

এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে 

কোন উপায়ে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করাই হচ্ছে ‘আল জিহাদ? । 

(ও) ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রেহ:) বলেনঃ 

i di ৬০9 (19৮ SEATS ১৩) 

অর্থ: “শক্রদেরকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ ও 

মুজাহাদা বলা হয় 1৮৩০ 

(চ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, মিশকাত শরিফের আরবী 

(রহ:) বলেনঃ 

০5550819128 ০১৪৩ 90 ১৬৪3 ৪৬ Tp এ চে Sl 

৩১7 ৮০০ ৩৩ ও এড ভে gt এ এ এ 2 ০ ০ 

340 25 এ 0 
অর্থ: আল জিহাদ আরবী শব্দ ১? (জাহাদাহু) থেকে নির্গত । যার অর্থ: 
সর্বশক্তি ব্যয় করে কোন কিছু বহন করা | ‘আল জিহাদু” শব্দটি (বাবে 





২০ উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৫ 
৩০ মিরব্থাত” খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৪ 
৩০৫ মুফরাদাতুল কুরআন - ১০১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৩৭ 


মুফা'আলার) মাসদার । আরবীতে 9এ। ০১৪৬ (জাহাদ্তাল “আদুওওয়া) 
বলা হয়: যখন একে অপরকে প্রতিহত করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করে। 
যুদ্ধ করার অর্থে প্রাধাণ্য লাভ করে ।”*০* অর্থাৎ ইসলামের পরিভাষায় 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই জিহাদ বলে । 


জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ফুকাহায়ে কিরামগণের মতে: 

(ক) আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল-হানাফী (রহ:) বলেনঃ 

০৮ ৬ এ ও ০459 এটা এ ৩ এন পে ৮৮৪ 
৩০১০ 305০০090০05 mit 

অর্থ: “শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে 

গিয়ে জান, মাল, কথা ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বশক্তি ব্যয় করা 1৮৩০; 


(খ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, ফাতাওয়ায়ে শামীসহ বহু 
কিতাবের লিখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) বলেনঃ 

ঠ28 2১০ JG dl 95 fl ৮৬০ : ৬০৪) 
অর্থ: “সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করবে না তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় ।৮*০৮ 


(গ) মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হাশিয়াতুস সাভী 'আলাশ শরহিস 

সগীরে' উল্লেখ করা হয়েছেঃ 

এ এ IS SUEY ৪ ৬১ FE TBE 55 UG: 8০5 ঠা ০৪ ৮৫৬০ 
294৯১ 2 ০১৯০৮ 25 

অর্থঃ “ইবনু আরাফাহ রেহ:) বলেন: চুক্তিহীন কাফেরদের বিরুদ্ধে 

মুসলিমদের যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে । চাই তা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর 





*০৬ শরহে ত্বীবি, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৫ 
৩০৭ বাদাঈউস সানাঈ' খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮ 
৩০ রান্দুল মুহতার: খণ্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৪৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২৩৮ 
কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য হোক অথবা তাদের মুসলিম ভূখন্ডে প্রবেশ 
করার কারণে হোক অথবা কাফেরদের ভূখন্ডে প্রবেশ করে হোক ৮১০৯ 
অর্থাৎ যেকোন উপায়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই ইসলামের 
পরিভাষায় জিহাদ বলে । 


(ঘ) হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ গণের মতে জিহাদের সংজ্ঞাঃ 

)এএ। 53 5০53 245 93 ও প্র ওসি ৮০০ 
অর্থ: “জিহাদ শব্দটি এ__£৬ (জাহাদা) মাসদার থেকে নির্গত । যার অর্থ 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ 1৮৩১০ 


(ও) হানাফী মাযহাবের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, পাকিস্তান শরিয়াহ 
আদালতের সাবেক চিফ জাস্টিস, মুফতী শফী (রহ:) এর সুযোগ্য সন্তান 
আল্লামা তক্ঠী উসমানী সাহেব তার মুসলিম শরিফের যুগান্তকারী আরবী 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ “তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহীম' কিতাবের ৩য় খন্ডের শুরুতে 
জিহাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করেছেন । যা প্রতিটি 
মুসলিমের পড়া উচিত। সেখানে তিনি জিহাদ সর্ম্পকে বিভিন্ন 
মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য তুলে ধরার পর তার নিজের মন্তব্য পেশ করেন । 
তিনি বলেন: 

tk Sed SLI Of a} 0৫1 ০৬ ০০৭6১093019 
fC LSE ETA IE BLD 852 
Ld 90৫৬ 3 91৬ 9 ০০5 Hf cL NS sie SSK AS) 
০৮৩ ১১045 2 AUG ও HE এ ০৪৮9 gd 2৫ 24 
অর্থ: “আমরা যদি উপরের সংজ্ঞাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে বলতে 
পারি যে, জিহাদ শুধুমাত্র সরাসরি যুদ্ধের সাথে খাস না, বরং আল্লাহর 





৩০৯ হাশীয়াতুস্‌ সাতী 'আলাশ শারহিস সাগীর ৪/২৯৮ । 
* আর রাওযুল মুরাববা“ আলা মুখতাসারির মুকান্রা” পৃ:- ৫১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৩৯ 


কালেমাকে বুলন্দ (বিজয়ী) করার জন্য এবং কাফের ও কুফরের অহংকার, 
মৰ্যাদা ও ক্ষমতাকে ধংস করে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার নাম জিহাদ । চাই সেটা অস্ত্র দিয়ে হোক 
অথবা অর্থ দিয়ে অথবা কলম দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে বা যে কোন কাজের 
মাধ্যমে হোক । কিন্তু (ইসলামের পরিভাষায়) জিহাদ শব্দটি যখন 
সাধারণভাবে বলা হয় তখন শুধুমাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
সর্বশক্তি ব্যয় করাকেই বুঝায় (অন্য কোন অর্থ নয়)। অন্য কোন অর্থে 
ব্যবহার করতে হলে তার জন্য এমন স্বতন্ত্র করীনা (বিশেষ লক্ষণ বা 
আলামতের) প্রয়োজন হবে যা এ বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে ।”** 


জিহাদের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি 

প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ? 

উত্তর: কোন কোন বন্ধুকে বলতে শুনা যায় যে, MLAS sh (ই'লায়ে 
কালিমাতুল্লাহ) দ্বীন কায়েম বা দ্বীন প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে যে কোন 
প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত । বলাবাহুল্য: জিহাদ শব্দটি আভিধানিক অর্থে 
শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় যার বিস্তারিত আলোচনা 
আমরা শুরুতে করেছি । “শরয়ী নুসুস' অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের কোথাও 
কোথাও এই শব্দটি কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা ছাড়াও অন্যান্য 
দ্বীনি মেহনতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে । 


কিন্তু ‘আল জিহাদ ফী সাবি-লিল্লাহ" যা ইসলামি শরীয়তের একটি বিশেষ 
পরিভাষা, যার অপর নাম “আল-কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ* বা কাফেরদের 
বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় । 
বরং ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার 
জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য, কুফুরের 
শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য 
কাফের -মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা । যার বিস্তারিত আলোচনা “ইসলামের 
পরিভাষায় জিহাদ’ শিরোনামে আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি । 





৩১ তাকমীলায়ে ফাতহুল মূলহীম খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৫ | 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২৪০ 


ফিক্বাহ ও ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই বর্ণনা 
করা হয়েছে। সিরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ৷ কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যেই বড় বড় 
ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং 
এই জিহাদ করতে গিয়েই যারা শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত হন তারাই 
হলেন প্রকৃত শহীদ । 


ইসলামী শরিয়তের পরিভাষা ও “শরয়ী নুসুস* সমূহের উপর নেহায়েত 
যুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক 
জিহাদের আহকাম ও ফাযায়েলসমূহকে দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম 
প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয় | এটা এক ধরনের $০ ০ 
(তাহরীফুল মা“আনী) অর্থের বিকৃতি সাধন করা, যা থেকে বেঁচে থাকা 
প্রতিটি মুমিনের উপর ফরয ৷ কেননা এটা কোন মুমিনের চরিত্র নয় । 
ব্যক্তিগত মতামত বা দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহর কালামের অর্থ 
বিকৃত করা কাফের-মুশরিকদের চরিত্র । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
LE ৬৩ Us 0 85155551175 ৮০০9০ ১৮ Sl ০৯০ 

[11555] ১০ Ub ৫! ৮০ 
অর্থ: “তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে 
যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি 
তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক 
ছাড়া 1৮৩১২ 


শরয়ী উসুল বা নীতিমালা অনুযায়ী, কুরআন সুন্নাহর আলোকে দ্বীন 
কায়েমের জন্য রাজনীতি করা, তা"লীম, তাষকিয়া, দা“ওয়াত ও তাবলীগ, 
ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি করা ‘আমর বিল মা'রুফ' সৎ কাজের আদেশ ও 
‘নাহী ‘আনিল মুনকার” অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একটি নতুন পদ্ধতি 
হতে পারে । আর এসবই স্ব-স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্ম প্রচেষ্টার 
প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা । এগুলোর ভিন্ন 





৩১২ সুরা মায়িদা ৫:১৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৪১ 


ফাযায়িল, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসায়িল রয়েছে । এসবের কোনটিকেই 
খাটো করে দেখার অবকাশ নেই । আবার কোনটাই এমন নয় যাকে 
পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের 
ফাযায়িল ও আহকাম আরোপ করা যায় । এ বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন 
করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরী । কেননা আজ-কাল জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের 
(বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে । কেউ তাবলীগের কাজকে 
জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাষকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে আবার কেউ 
রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছে । কারো কারো কথা থেকে এমনও বুঝা যায় 
যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল 
(নাউযুবিল্লাহ) 1৩ 


প্রশ্ন: ইসলামে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নাকি শাব্দিক অর্থ 
গ্রহণযোগ্য? 

উত্তর: যারা দা“ওয়াত, তাবলীগ, তা‘লীম, তাযকিয়া, রাজনীতি, মিছিল- 
মিটিং সব কিছুকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দেন তারা মূলত: জিহাদের 
শাব্দিক অর্থের আশ্রয় নিয়ে কু-চতুরভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে । তাই 
দেখবো যে, সে সকল ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয় না পারিভাষিক 
অর্থ। 


সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত সকল ক্ষেত্রেই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য 
শাব্দিক অর্থ মুখ্য বিষয় নয় । ১/০ (সালাত) এর শাব্দিক অর্থ: দোয়া, 
নিতম্ব হেলানো । আর ইসলামের পরিভাষায় ১/০ (সালাত) হচ্ছে 
তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করে কিয়াম, রুকু, সেজদা, জালসা (বসা) 
ইত্যাদি সহ সালাম ফিরানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি বিশেষ ইবাদতের নাম । 





২১৩ কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা নং ৩৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্কামাতিদ দ্বীন ২৪২ 


এখন ৪০ (সালাত) শব্দ উল্লেখ করলে সাধারণ মুসলিমগণ সালাতের 
পারিভাষিক অর্থই বুঝে থাকে এবং বিশেষ নিয়মে ইবাদতকারীকেই মুসন্লী 
বা সালাত আদায়কারী বলা হয় । শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শুধু দোয়া করাকে 
বা কিছুক্ষণ নিতম্ব হেলানোকে সালাত বলে না। আর এ কাজ যে করে 
তাকে কেউ মুসন্্রী বা সালাত আদায়কারী বলে না । 


৮ হজ্ব) শব্দের আভিধানিক অর্থ ১27) বা ইচ্ছা করা । কেউ যদি ঘরে 
বসে বসে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করে তাকে কেউ হাজী বা হজ্ব আদায়কারী 
বলে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাকেই 
‘হজ্ব’ বলে আর এ কাজগুলো যে ব্যক্তি করে তাকেই হাজী বলে । 

$এ। (সওম) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা । বহুবচন হল 54] 
(সিয়াম) । ইসলামের পরিভাষায় নিয়তসহ সুবহে সাদিক হতে সুযস্তি পর্যন্ত 
খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকেই ‘সাওম’ বলে এবং এই 
পুরো সময় যদি কোন ব্যক্তি উত্ত তিন কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে 
তাকেই সিয়াম পালনকারী বলা হবে । অথচ শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য 
করলে সামান্য সময় বিরত থাকাকেও সওম বলা উচিত । মোটকথা: এসব 
ক্ষেত্রে সকলেই পারিভাষিক অর্থকেই গ্রহণ করেছে । এগুলোর শাব্দিক অর্থ 
যে কি? তা হয়তো অনেকেই জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না। 


কেবলমাত্র জিহাদের বিষয়টিই এর ব্যতিক্রম । যারা আরবী না জানে 
তারাও এর শাব্দিক অর্থ জানার চেষ্টা করে । বিশেষ করে পীরের মুরীদ, 
প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের সাধারণ চিল্লাওয়ালা, রাজনৈতিক দলের 
সাধারণ কর্মী সকলেই নিজ নিজ কর্মকে জিহাদ বলে অখ্যায়িত করে । 
রান চিবায় আর বলে যে, এটাও একটা জিহাদ কারণ এতেও কম কষ্ট করা 
হচ্ছে না। মেয়ে লোক বাচ্চাকে দুধ পান করায় আর বলে এটাও জিহাদ, 
আবার কেউ কেউ স্ত্রী সহবাস করে আর বলে যে এটাও জিহাদ । এভাবে 
জিহাদ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিহাদের শাব্দিক অর্থ কে কেন্দ্র করে 
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চক্রান্ত করা হয়েছে । অথচ মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ সকলেই হাদীসের 
গুলোকেই বর্ণনা করেছেন । নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার 
জিহাদ বিষয়ক কোন হাদীস সেখানে উল্লেখ করেন নি । 

মদীনার অলি-গলিতে যখন ১. 41 এ > এর আজান (ঘোষণা) হতো 
তখন সাহাবায়ে কিরাম পাগড়ী আর জায়নামাজ নিয়ে যিকির আর নফসের 
জিহাদ করার জন্য ছুটে আসতেন না বরং তারা লোহার পোষাক পরে, 
হাতে তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে বা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার 
জন্য তৈরী হয়ে ছুটে আসতেন । সুতরাং জিহাদ বলতে সাহাবায়ে কিরাম, 
মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফুক্বাহায় কিরাম ও সকল সালাফে সালেহীনগণ যে 
অর্থ বুঝেছেন সেটাই জিহাদের সঠিক অর্থ । 


এমনকি বর্তমান যুগের কাফির-মুশরিকরাও জানে জিহাদ অর্থ কী? 
বাংলাদেশের প্রত্যেক মসজিদে মুজাহিদ কমিটি থাকলেও কাফের-মুশরিক, 
ইহুদী-খুষ্টানরা তাদের কিছুই বলে না বরং তাদেরকে নিজেদের সহযোগীই 
প্রস্তুত হয় বা সামান্য ব্যায়াম করে তখনই কাফিররা তাদেরকে টার্গেট করে 
ও তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যায়, বোমা হামলা চালায়, ড্রোন হামলা 
চালায় । অপর দিকে তথা কথিত মুজাহিদ কমিটির সদস্যরা বিশাল বিশাল 
সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং অথবা যিকিরের আওয়াজে মসজিদ ফাটিয়ে 
ফেললেও কুফ্ফাররা তাদের দিকে কোন ভ্রক্ষেপই করে না। সময়ের 
অপচয় মনে করে তাদের কোন খোঁজ-খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে 
না। বুঝা গেল, সত্যিকার জিহাদ কোনটি তা কাফের-মুশরিকরাও জানে । 
অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা তা জানে না। 


আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরকারপন্থী আলেমরা জিহাদ 
ভিত্তিক ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নিবৃত্ত করার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক 
কৌশল অবলম্বন করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত বোকামিপূর্ণ 
কৌশল এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি ৷ তারা কুরআন-হাদীসকে পাশ কাটিয়ে 
জিহাদ এখন ফরয নয়, উচিত নয় বা আমাদের জিহাদ করার মতো শক্তি- 
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সামর্থ কোথায় ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ঠিকই । তবে 
জিহাদের অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে দাবী করে না। 
ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ “কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
যুদ্ধ করা’ এ কথাই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে লিখিত সকল আরবী কিতাব 
সমূহে উল্লেখিত হয়েছে । এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোন আরবী 
অভিধান খুলে দেখুন, এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন । 

আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশের কথা জানি না । তবে আমাদের উপমহাদেশে 
যে অনেক দিন থেকে জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে, তা জানতে 
পেরেছি ৷ উপমহাদেশ যেহেতু অনারব ভাষী এবং দীর্ঘ কাল থেকে আজ 
পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা খৃস্টান ও ইংরেজদের আদর্শ ও 
ধ্যানধারণা কর্তৃক পরিচালিত সেহেতু এ দেশের মুসলিমদের কুরআন- 
সুন্নাহর জ্ঞান অপূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক । 


উপমহাদেশের যে সব লেখকরা জিহাদের বিভিন্ন অর্থ করে ‘সশস্ত্র যুদ্ধ'কে 
জিহাদের সর্বশেষ স্তর বলে প্রচার করে বেড়ান, তারা কুরআনের সে তিনটি 
থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ না হওয়াটাই বুঝা যায় । এ তিনটি আয়াত হল ঃ 
EF ৮০০ ৩ EGE এ 9 FUE fh ০ তে এ ৪1০১ 
অর্থ: “তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা 
উচিত । তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে 
তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি ৷”** দ্বিতীয় আয়াতটি হলো: 
গর্ভ 1৩৮ এ ৮১০৩০ (১৪৫ ৮৪১৬ 
অর্থ: “আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর 
সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন ।”** তৃতীয় আয়াতটি হলো: 
৩০৯৮] ৬৪ lv 90 4৬০ পিক 215৪ এও 





৩৯৪ হজ্জ ২২:৭৮। 
২ ফুরকান ২৫:৫২ । 
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অর্থ: “যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের 
সাথে আছেন 1৮৩১৬ 
এই তিনটি আয়াতে $১১ ৯৮ (জাহিদু) জিহাদ কর বলতে শাব্দিক জিহাদ 
অর্থাৎ সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করাকে বুঝানো হয়েছে । 
আমরা তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলতে চাই, উপরোল্লিখিত 
আয়াত সমূহে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের চিরন্তন স্বতন্ত্র 
বিধান ও সবেচ্চি চূড়া ‘জিহাদ’ নয় তা ঠিক । বরং তাতে জিহাদ থেকে 
উদ্দেশ্য তার শাব্দিক অর্থ প্রচেষ্টা" ৷ বিষয়টা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় 
‘সালাত’ এর সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে আরো সহজ হয়ে যাবে । 
‘সালাত’ শব্দটি কুরআনের তিনটি জায়গায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
নিম্নে তা প্রদান করা হলো: 
4১ 534051১25১1 298 ৩০ ২) এ এ te এপ এ ৬১১ 
১১০১৩৮১3155) 
অর্থ: “আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও 
সালাত (দোয়া) পড়বেন না এবং তার কবরে দীড়াবেন না। তারা তো 
আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও ৷ বস্তৃত: 
তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে ।”+১? 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

িএ ৬৮ 209 8 GF ৩৩০ ৩! পেত ০০ 
অর্থ: “আর তুমি তাদের জন্য সালাত (দোয়া) কর, নি:সন্দেহে তোমার 
সালাত (দোয়া) তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ ৷ বস্তুত: আল্লাহ্‌ সবকিছুই 
শোনেন, জানেন 1৮১৮ অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 


2507 85195 AT গে তা Cdl এত ০৯ ZS ir ৬ 





৯ আনকাবুত ২৯:৬৯ । 
৩১৭ তাওবাহ ৯:৮৪ । 
৩১৮ তাওবাহ ৯:১০৩। 
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অর্থ: “আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন | হে 
মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত (দোয়া) কর এবং তার প্রতি সালাম 
প্রেরণ কর ।”*** এসেছে “রহমত কামনা’ অর্থে । 
উপরোক্ত তিনটি আয়াতে সালাত শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । তাই বলে 
কি এ কথা বলা কারো পক্ষে জায়েয হবে যে, “তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে 
শুরু ও সালাম দ্বারা শেষ করা’ সালাত হলো সালাতের সর্বশেষ স্তর? 
একমাত্র সালাত নয়? শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ইসলামী পারিভাষিক অর্থের 
মাঝে পার্থক্য তুলে দেয়া কি কোন দায়িত্বশীল জ্ঞানী লোকের কাজ? 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছে, 

SEL ৪১: ৪9 
“তুমি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম কর ।”১২ 
তাই যিকরী নামের একটি দল (পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে) এ 
আয়াত দ্বারা দলিল দেয় যে, আমাদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু 
করা ও সালাম দ্বারা শেষ করা সালাতের দরকার নেই । আমরা সব সময় 
সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে “আল্লাহর স্মরণ’ করতে অভ্যস্ত । কুরআন- 
সুন্নাহর যথাযথ জ্ঞান ও ইসলামের জন্য ত্যাগী মনোভাবের অভাবের 
কারণেই এরা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। 


তাছাড়া জিহাদের অনুশীলনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ (সুব:) তার 
অসংখ্য নিষ্পাপ ইবাদতকারী ফেরেস্তা থাকা সত্বেও পাপকারী মানুষকে 
কেন সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়টির মাহাত্ম বুঝা অপরিহার্য । আমরা 
সাধারণত মনে করি, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য 
সৃষ্টি করেছেন । কারণ, আল্লাহ (সুব:) কুরআনের সুরা যারিয়াতের ৫৬ নং 
আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন । তিনি বলেছেন: 

১১৬৩ ১1০১৮) পা এল 5) 
“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি |”, 





৩১» আহযাব ৩৩:৫৬। 
৩২০ তোয়াহা ২০:১৪ । 
৩২৯ যারিয়াত ৫১:৫৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৪৭ 
কিন্তু আমরা কুরআনের সে সব আয়াতের কথা আলোচনা করি না, যেসব 
আয়াতে আল্লাহ সুব:) আরো কিছু ভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে 
বলেছেন । যেমন “তিনি মানুষকে তাদের কে ভালো কাজ আর কে খারাপ 
কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন ।” এ ধরনের আয়াত 
কুরআন মাজীদে অনেক আছে । উদাহরন স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ 
করা হলো: 


প্রথম আয়াত: 
৭555 sill ৬৩ 2১১ ১43 ৬ ০১33 ০০0০0 টপ A A 

১৩০০০ 
অর্থ: “তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তার আরশ ছিল 
পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে 
কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে ।”*২২ 


দ্বিতীয় আয়াত: 

Us Lf ALE Gy 250 ৬৬ 5 এ এ 
অর্থ: “আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে 
লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে 1৮২২৩ 


তৃতীয় আয়াতঃ 

340 খা ৯৯0 ৬৬ অপি টি 255 dy ০১ GE sl 
“যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে 
তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময় 1৮৩১, 
এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহ (সুব:) ফেরেস্তাদের 
মত ইবাদত (যে ইবাদত করতে তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হয় না) 
করার জন্য সৃষ্টি করেননি । বরং মানুষের ইবাদত হচ্ছে কষ্টের ইবাদত, 





৩২২হুদ ১১:৭। 
৩২৩ ত্বাহাফ ১৮:৭ । 
৩২৬ মূলক ৬৭:২। 
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ত্যাগের ইবাদত, পরীক্ষার ইবাদত | আল্লাহ (সুব:) মানুষকে পরীক্ষা 
করতে চান যে, কে তার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে? এ ত্যাগের 
সীমানা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সালাত, সাওম ও হজ্ব পালন করা; সুদ, ঘৃষ, মিথ্যা 
ও ব্যাভিচার থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ 
বিসর্জন দেয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষা, কষ্ট ও ত্যাগ মুমিন জীবনের 
নিত্যসঙ্গী ৷ জান্নাত প্রাপ্তির লোভ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশাই 
তাদেরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে । 
আর এ বিষয়টা একেবারে সহজবোধ্য যে, যে ইবাদতে কষ্ট যত বেশি সে 
ইবাদতের পুরক্কার আল্লাহর কাছে ততই বড় । আর একথাও সত্য যে, যে 
ইবাদতে ত্যাগ যত বেশি সে ইবাদত থেকে মানুষ তত বেশি দূরে থাকতে 
চাবে । এটা মানুষের স্বভাব । আল্লাহ চান মানুষ এ স্বভাবকে পরাজিত করে 
তার জন্য ত্যাগের সবেচ্চি দৃষ্টান্ত পেশ করুক । তাই বলা হয়েছে: 
45855 Jaks 
অপছন্দনীয় 1৮২৫ 


কথাটি আল্লাহ (সুব:) নবীদের পর সবচেয়ে মজবুত ঈমানের অধিকারী 
সাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন। যারা সারাক্ষণ জিহাদী চেতনায় 
তাদেরকেই বলেছেন “কিতাল তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়” । তাহলে সেই 
কিতাল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চৌদ্দশত বছর পরে এসে মুসলিম জাতি 
কত প্রকার অজুহাত সৃষ্টি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং কত প্রচুর লোক এ 
ভিত্তিহীন অজুহাত ও বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে 
না। আল্লাহর জন্য সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকার তথা জিহাদ ব্যতিত কোন 
মুসলিমের ঈমানের দাবী যে ১০০% (হ্যানড্রেড পার্সেন্ট) সত্য হতে পারে 
না, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে । ইরশাদ 
হচ্ছে, 





৩২৫ বান্বারাহ ২:২১৪। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৪৯ 

Jal ১৮০০) EE PSD SIE SINT ON 51৩ 
hl তি! লা ৬৮৮৮ USCA BSCS ০১৯৩ 2১৪০০ ৯১৪০ 
11 ৬ 3409 opal 001 ৩5 (জি এপ তি ১৩০ 4৮2) 
অর্থ: “বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, 
ভাই-বোন, স্ত্রীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের এ 
ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে তোমরা মন্দা দেখা দেয়ার ভয় কর এবং তোমাদের 
এসব বাসস্থান যা নিয়ে তোমরা সন্তষ্ট- আল্লাহ, তার রাসূল ও আল্লাহর 
পথে জিহাদ থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের এ 
অপরাধের ব্যাপারে) আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পর্যন্ত অপেক্ষা 
কর । আর আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না 1৮৩২৬ 


এ আয়াতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য যে সালাত, সাওম, হজ্ব বা বর্তমান 
যুগের মিছিল মিটিংয়ের জিহাদ নয়, তা কথার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। 
কারণ, এ সব করতে গেলে প্রাণতো দূরের কথা প্রিয় আট বস্তুর কোনটিই 
স্বাভাবিকভাবে হারানোর সম্ভাবনা থাকে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 
১৯০9 55 ১০৮ 7৮০ de dil এ এ] ০১০0 ০৫ ০৪ 2৯ sf 
৩ ০৭০ এ OGL ও Slo lS 
অর্থ: “যে ব্যক্তি কখনো জিহাদ করল না বা (জিহাদের ক্ষেত্র না থাকায়) 
তার অন্তরে জিহাদ করার প্রেরণা সৃষ্টি হল না, সে মুনাফেকীর একটি শাখা 
ধারণ করে মারা গেল ৷”*২৭ 


এ হাদীসেও জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য শাব্দিক জিহাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট ৷ 
কারণ, মুমিনের জীবন স্বভাবতই (একদিন বেঁচে থাকলেও) এমন অবস্থায় 





৩২ তাওবা ৯:২৪। 
৩২ আহমদ ৮৮৫২, মুসলিম ১৯১০, আবু দাউদ ২৫০২, বুখারী ফি তারীখিল কাবীর, নাসায়ী 
৩০৯৭, আবু আওয়ানাহ ৭৪৫১, হাকেম ২৪১৮, বাইহাকী ১৭৭২০ । 
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কাটে না যে তার পক্ষে শাব্দিক জিহাদ (সালাত, সওমসহ যাবতীয় চেষ্টা 
সাপেক্ষীয় ভাল বিষয়) চর্চা সম্ভব হয় না। কারণ, এসব করতে শক্রর 
প্রয়োজন হয় না। তাই সব সময় করা যায় । এর বিপরীত হলো জিহাদ । 
শক্র ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না । মুসলিমদের জীবনে সশস্ত্র জিহাদ যে 
একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এই হাদীস থেকে বুঝা যায় । কারণ, 
হাদীসে বলা হচ্ছে জিহাদের ক্ষেত্র দৃশ্যমান না থাকলে কোথায় গিয়ে 
জিহাদ করা যায় তাও ভাবতে হবে অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করতে হবে 
কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায় । এতটুকু চিন্তা না করে মারা গেলে 
মুনাফিকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 


প্রশ্ন: ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোন কিছু আছে কি? 

উত্তর: না! ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোন কিছু নেই । কোন জাতি 
যখনই পরাজয়ের অতল গহবরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় । পরাজয়ের 
তিলক চিহ্ন তাদের ললাটে চিরস্থায়ী অভিশাপ রূপে স্থান করতে থাকে ঠিক 
তখনই দুর্বলতা ও হীনমন্যতার তীমির আঁধার আচ্ছাদিত করে নেয় স্বচ্ছ 
হৃদয় কুঠরিটিকে । গোটা জাতি সত্তায় ছড়িয়ে পরে কাপুরুষতার নগ্ন 
ক্রিয়া । যবানে উচ্চারিত হতে থাকে এমন অসংঙ্গত, ভিত্তিহীন বক্তব্য যা 
কেবল জাতিকে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ও স্বস্থান থেকে 
পশ্চাৎপদ চলতেই সাহায্য করে । 

ইসলামের চির দুশমন ইহুদী-নাসারারা আনন্দ চিত্তে হতবাক নেত্র 
অবলকন করতে থাকে সে জাতির করুণ দৃশ্য, যারা পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন, 
দিগ্বীজয়ী বীর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধীকারী হওয়া সত্যেও নিজেরাই 
নিজেদের ধ্বংশ ফাদ তৈরী করে । নিজেরাই নিজেদের ধর্মবিরোধী মন্ত্র 
তৈরী করে তাকে আবার গ্রহণ যোগ্যতার লক্ষে ধর্মীয় কথা বলে বিক্রি 
করে। 


এসকল সাজানো কিছু কথাই মুসলিমদেরকে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও 
প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসন থেকে ছিন্ন করে নিক্ষিপ্ত করে অপমান, 
অপদস্ততা ও গোলামীর অতল গহ্বরে ৷ সুযোগ করে দেয় স্বার্থান্বেষী, 
লোভী, আরামপিয়াসী, নির্বোধ, অলস মুসলিমদের জন্য । তারা আত্মরক্ষার 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৫১ 


ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মন্ত্রতুল্য বাক্যগুলোকে । সে সকল বাক্যগুলোর 
মাঝে অন্যতম হল: 
১৮ 0 ১৪0 gad 59 96 ১৫0 অক এ! Aol সুখ on ক) 
৮০এ। 
অর্থ: “আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ ৷” 
এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের 
দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ছোট জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে 
জিহাদ, ছোট শহীদ | এই অসঙ্গত চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য 
মুসলিমদের কে তাদের ইতিহাস, এঁতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী 
কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে । তাই এ ব্যাপারে মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা 
ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । 


বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান 
১৮ 0 50 ১৫1 59 06 ১৫0 অক এ! Aol সুখ on BE) 
৮০এ। 
অর্থ: “আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ ৷” 
এই বাক্যটি দিয়েই মূলত আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । তাই 
দেখা যাক এ বাক্যটি কি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নাকি মানুষের বানানো মন্ত্র । 
এই হাদীস নামক মন্ত্রটির ব্যাপারে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য নিম্নে 
তুলে ধরা হলো: 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্্বামাতিদ দ্বীন ২৫২ 

ইমাম যাইলা'য়ী রেহ:) এর অভিমত: 
হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব “হেদায়াহ'র প্রখ্যাত আরবী ভাষ্যকার 
(191 ০) নিস্বুর রায়াহ'র লেখক ইমাম জামালুদ্দীন আয-যাইলাঈ 
আল হানাফী “তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্শাফ’ কিতাবে বলেন: 

4০ ০৪ ০০17৩ লে 5১559 1০ 2০৪ আন 
অর্থ: “আমি বলি হাদীসটি নিতান্ত গরীব (মুহাদ্দিসীনদের নিকট 
অপরিচিত) । ইমাম ছা'লাবিও এ হাদীসটি এভাবে কোন প্রকার সনদ 
বর্ণনা করা ব্যতিত উল্লেখ করেছেন 1৮১৮ 


ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ:) এর অভিমত: 

বলেন: 

UG SH ১৫৮1 by 295 SYN ১৫2 এ! এ ১৩৪ ০ br) ৬৯০০ 

৬৬ ১১টি ৪৯ 21 উঠ এও 1 ও ১৮ ০ ১৬১1 ৩৪ MIT 
০ 

অর্থ: “আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি 

ধাবিত হয়েছি..... । ইবনে হাজার আসব্ালানী “তাসদীদুল ক্বাওস’ কিতাবে 

বলেছেন, হাদীসটি মানুষের মুখে প্রসিদ্ধ কিন্তু এটি কোন হাদীস নয় বরং 

ইবরাহীম ইবনে আবী “আবলাহ এর নিজের কথা 1৮১২৯ 


ইমাম বাইহাকী রেহ:) এর অভিমত: 
“ইমাম বাইহাকী রেহ:) তার “আহ্‌ যুহদুল কাবীর* কিতাবে হাদীসটি 
উল্লেখ করে বলেন ২৯ ৮ ১৮! 14-৯ এটি একটি দূর্বল সনদে বর্ণিত 


হাদীস ।৮৩৩০ 





** তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্শাফ ২য় খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮২৫ । 
৩৯ আদ্‌ দুরারুল মুনতাছিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা । 
৩০ আহ্‌ যুহ্দুল কাবীর ১ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৫৩ 


মোল্লা আলী ক্বারী (রহ:) এর অভিমতঃ 
আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ:) তার রচিত প্রসিদ্ধপ্রন্থ 
“মাওযু'আতে কুবরা” -এর ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বাক্য সম্পর্কে আল্লামা 
ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) এর বরাত দিয়ে বলেন, 

১50 ১৪৭ এ! ৮০0 ১৬ ০ এ) 
বর্তমানে উল্লেখিত বাক্যটি মানুষের মুখে মুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ 
হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস নয় । এটা ইবরাহীম ইবনে আবলাহ নামক 
ব্যক্তির একটি উক্তি মাত্র । 


তানজীমূল আশতাত এর বর্ণনাঃ 

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রস্থ তানজীমুল আশ্তাত -এর প্রথম 
খন্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় তা'আলিকুস সাবীহ্‌ ও তাফসীরে বাইযাভির উদ্ধৃতি দিয়ে 
উল্লেখ করা হয় যে, আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহ:) বলেন- এ হাদীসের 
কোন ভিত্ত নেই । 


আল্লামা ইবনে নুহ্হাছ (রহ:) -এর বর্ণনাঃ 

ইমামুল মাগাষী আল্লামা ইবনে নুহহাছ রেহ:) তার প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ 
উল্লেখ করেন, “ইসলামের চির দুশমন কাফির-মুশরিরা যখন দেখল যে, 
মুসলিমরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছে । যতদিন 
পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও 
মুসলিমদের দুশমন কোথাও হাটুগেড়ে বসার সুযোগ পাবে না। 

কেননা জিহাদের বরকতে ও আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা মাত্র অর্ধশত 
বছরেরও কম সময়ে অর্ধ দুনিয়াকে বিজয় করে নিয়েছে । ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে এই 
সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা 
কোন ভাবে তা কমজোর করতে পারলেই সফলতায় পৌছা যাবে । তারা 
এই অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠলো এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের 
মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল | সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক নতুন 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২৫৪ 


সুক্ষ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল । আর তা হলো: মুসলিমদের মাঝে 
প্রবেশ করে জিহাদকে ‘আসগার’ বা ছোট ও ‘আকবার’ বা বড় রূপে 
বিভক্ত করে দিল । নফসের সাথে জিহাদকে বড় জিহাদ ও দুশমনের 
মোকাবিলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসেবে সাব্যস্ত করল । 
ইসলামের দুশমনরা তাদের এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য এ 
বাক্যটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে করে দিল । কারণ তারা জানে মুসলিমদের 
নিকট অতি সহজে একটি বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ 
পথ । তাই 

১50 ১৪৭ এ! ৯০0 ১৬ ০ এ) 
বাক্যটিকে কে হাদীস হিসেবে দাড় করাল । অথচ এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
তাছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে এই বাক্যটি সরাসরি হাদীস হিসেবে 
উল্লেখ নেই । ইবরাহীম ইবনে “আব্লাঅ রেহ:) এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । 
যদিও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী, তথাপি আল্লামা দারাকুত্বনী বলেন, 
ইবরাহীম ইবনে আবলাহ (রহ:) এর প্রতি নিসবত করারও কোন সুস্পষ্ট 
প্রমাণ উল্লেখ নেই । 


ভিত্তিহীন এ হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলিমদের উপর এমন ভাবে 
পড়েছে যে, তারা নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবিলাকে বড় জিহাদ 
হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে, এবং কাফেরদের সাথে কৃত ছোট জিহাদকে 
পরিত্যাগ করে পার্শ্ব অবলম্বন করে নিয়েছে । যিকির-ফিকিরের সাথে 
তাসবীহ হাতে নিয়ে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের 
দখল করে নিয়েছে । মুসলিমরা আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে । আর 
তারা দাবী করছে তারা বড় জিহাদ করছে । 


শাহ্‌ আব্দুল আজিজ (রহ:) -এর বর্ণনা : 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৫৫ 


শাহ আব্দুল আজিজ (রহ:) কতৃক রচিত প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাব 
ফাতওয়ায়ে আজিজীর ১০২ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ বাক্যটি 
সুফীদের কিতাব সমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় । তাদের নিকটই এ 
বাক্যটি হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । কিছু সংখ্যক 
মুহাদ্দিসগণও কোন কোন কিতাবে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছে, আমার এখন 
স্বরণ নেই যে, কোন কিতাবে আমি তা দেখেছি । যা হোক যদি বাক্যটিকে 
তার আসল অর্থে ধরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, জিহাদে 
আকবারের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে মোকাবেলাকে সম্পূর্ণ 
রূপে পরিহার করে বসে যাবে । বরং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে অধিক 
মুজাহাদা করবে এটাই সুফীদের সুস্পষ্ট অভিমত । 

আল্লামা ফজল মুহাম্মদ সাহেব (মুহাদ্দীস বিন নূরী টাউন করাচী (দা:বা:)) 
বলেন, শাহ সাহেব রেহ:) এর বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট যে, “এ বাক্যটি 
সুফীদের হতে পরে” কোন হাদীস নয় । 


খতীবে বাগদাদী (রহ:) -এর বর্ণনা : 

খতীবে বাগদাদী ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম পূর্বোক্ত বাক্যের ন্যায় 
ভিন্ন শব্দে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন যার অর্থ হল, “যাবের (রা:) 
বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকোন যুদ্ধ থেকে 
তোমাদের জন্য! সুসংবাদ! তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি 
টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
খাহেশাত ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা করাই বড় জিহাদ ।”*৯১ 


এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দীসিনে কিরামদের যথেষ্ট 
আপত্তি রয়েছে । এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী “খলফ ইবনে মুহাম্মদ 
খিয়াম” যার সম্পর্কে আসমায়ে রিজালের বিশেষজ্ঞ ইমাম হাকেম রেহ:) 
বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অপর 
একজন আসমায়ে রিজালের বিজ্ঞ ইমাম আবু ইয়ালা খলীলি (রহ:) বর্ণনা 





৩১ জামে'উল আহাদীস লি জালালুদ্দীন সুযৃতী ৩৬৯৬১ । 
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করেন, এ বর্ণনাকারী অত্যন্ত দূর্বল, মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ সৃষ্টি 
হত । কখনো কখনো এমনও হাদীস বর্ণনা করতেন অন্য কারো নিকট যার 
কোন সন্ধান ছিল না। 

অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যুর'আহ (রহ:) এই বর্ণনাকারী থেকে 
সকলকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছেন । 

উল্লেখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আ'লা যার 
সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন, এ লোকটি বড় 
মিথ্যাবাদী | যে হাদীসকে মনগড়া ভাবে বর্ণনা করত । 

ইমাম ইবনে আদী (রহ:) বর্ণনা করেন এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া, 
জাল ও ভত্ত | 


ইমাম ইবনে তাইমিয়া রেহ:) এর অভিমত : 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রেহ:) বর্ণনা করেন, 
১ থা ১ ০ ee) 29০ 5১১ ও ০৩ না ৮ 4358 SLL ৬৯০ এ 
oly a5 00156 Ball এ ০০ ০1 5258 3 এ এ ১৬ ০5৭ ১৫ ও 
OLN a 65০ ৮ ০০ ১ ৬৪ Js শা ০ SI >) 
অর্থ: “কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বর্ণনা করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বর্ণনা করেন “আমরা ছোট 
জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি” এ হাদীসের কোন 
ভিত্তি নেই এবং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও 
কাজ অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা 
করেন নি । কুফ্ফারদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করাই সবচেয়ে বড় আমল বরং মানুষ 
যত নফল ইবাদত করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হচ্ছে 
জিহাদ 1৮১১২ 
ইবনে হাজার আসকালানী রেহ:) : 





২২ মাজমূউল ফাতাওয়া ১১খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা । 
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০৮৪ ১৫0 সখা 50196 ১৫0 এ এ! Al dl তে BE) ৬০৭০ 
৬05 % 21 পট এন ও ৯৮ sl ১১৬ JE এ ১ 
ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) এ হাদীসের ব্যাপারে তার কিতাব 
“তাসদীদুল কাউসে” বলেন, এটা লোক মুখে প্রসিদ্ধ । এটা ইবরাহী ইবনে 
আবি 'আবলাহ এর কথা, হাদীস নয় ৩৩৩ 

মোটকথা: উপরে উল্লেখিত হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই ।১* এবং এই 
জাল হাদীসগুলোর মাধ্যমে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । এই কাজটি 
ইহুদী-খুষ্টানদের একটি বড় ষড়যন্ত্র । ইহুদী-খৃষ্টনরা লক্ষ্য করেছে যে, তারা 
হত্যা করে । কিন্তু এর দ্বারা ইসলামের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। বরং 
এতে মুসলিম যুবকেরা শাহাদাতের তামান্নায় আরো উজ্জিবিত হয় । তাই 
এমন একটি কাজ করতে হবে যাতে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে 
জিহাদী চেতনাকে ভুলিয়ে দেওয়া যায় । এটাই একমাত্র স্থায়ী সমাধান । 


বোমা মেরে কিছু মুসলিমকে হত্যা করা কোন স্থায়ী সমাধান নয় । কিন্তু এ 
কাজটি বড় কঠিন । কারণ জিহাদের কথা কুরআনে আছে, হাদীসে আছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিহাদ করেছেন এবং 
সাহাবীরা জিহাদ করেছেন । এটাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় । তবে যেটা 
সম্ভব তা হচ্ছে, পূর্বের আসমানী কিতাবের যেভাবে অর্থ পরিবর্তন করে 
অথবা ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃতি করা হয়েছিল, সেভাবে কুরআন হাদীসে 
বর্ণিত জিহাদ শব্দটিকে ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েই 
কেবলমাত্র জিহাদকে ধ্বংস করা সম্ভব । আর এই কাজটি সরাসরি ইহুদী- 
খৃষ্টানরা করলে কোন মুসলিম মেনে নিবে না । তাই তারা মুসলিম জাতির 
মধ্য থেকে এমন একদল আলেম তৈরী করল যারা ইহুদী-খৃষ্টানদের 
দীর্ঘদিনের অসম্ভব কাজটি সম্ভব করে দিয়েছে । যা Rand ইনষ্টিটিউট এর 
বহুদিনের চেষ্টার ফসল । 





২৩ আদ্দুরারুল মুনতাছিরা: ১/১১, আল আহাদীস লা তাসিহ্হু, ১/৫, কাশফুল খিফা ১/৪২৪ । 
৩০, মিয়াতু হাদীস মিনাল আহাদীসিদ দয়িফা: ১/৪ । 
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প্রশ্ন: জিহাদে আকবর কিসের নাম? 

উত্তর: উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই এসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে 
গেছে যারা “জিহাদ মা*'আল কুফ্ফার” ও “ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ” 
এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ) ও জিহাদে 
আসগারের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন । তাদের বক্তব্য হল, 
নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ব্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ 
বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা হলো ছোট জিহাদ । 

এই ভুল ধারণাটি ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার 
পরিবর্তে আশরাফ আলী থানভী (রহ:) এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
উদ্ধৃত করে দিচ্ছি । তিনি বলেন “আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা 
এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা জিহাদে আসগার (ছোট জিহাদ) এবং 
নফসের মুজাহাদা প্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি জিহাদে আকবার (বড় 
জিহাদ) । যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে । 


এই ধারণাটি ঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা 
ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের 
কাজ | এ ধরণের যুদ্ধকেই জিহাদে আসগার এবং এর বিপরীতে নফসের 
মুজাহাদাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে । কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ 
যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তাহলে এই যুদ্ধকে জিহাদে আসগার বলা “গাইরে 
মুহাক্কিক” বা অগভীর জ্ঞানের অধিকারী সূফীদের বারাবারি । বরং এই যুদ্ধ 
অবশ্যই জিহাদে আকবার এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন 
হওয়া থেকে উত্তম । কেননা যে যুদ্ধ ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের 
মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে । সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযিলতই 
একত্রিত হচ্ছে ।**৫ 


জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 


** আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খন্ড৪, হিস্সা ৫, পৃষ্ঠা ৮২ মালফুয পৃষ্ঠা ১০৪১; কিতাবুল 
জিহাদ ৩৮। 
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প্রশ্ন: জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? 29১17 ১৫] ০৮19৯ 2 ৮ 
উত্তর: জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম ছোট বড় 
অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন । আমরা বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের 
ভিত্তিতে আরো কিছু বিষয় তার সাথে যুক্ত করতে পারি । কিন্তু জিহাদ 
ফরয হওয়ার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি 
বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে । 
১) 5201 ১৬। “ইযহারুদ্দীন” অর্থাৎ দ্বীনকে বিজয়ী করা । 
জিহাদ ফরয হওয়ার অনেক গুলো কারণের মধ্যে একটি মূল উদ্দেশ্য হল, 
মানব রচিত সকল মতবাদ যেমন: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, 
জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পূর্বেকার সকল ধর্মীয় মতবাদ 
যেমন: ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি মতবাদকে ধ্বংস করে আল্লাহর 
যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আকারে প্রতিষ্ঠিত করা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
(সুব:) ইরশাদ করেন: নারির ৃ 
১১5 5) 45 ১০] SE 87৩৮০ এসএ ৮১) SUL 4০০১ 4০) ভা ৯৯) 
[৮:5৮] {0 
অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, 
যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা 
অপছন্দ করে ।”** 


অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: 

৭06 ৩৪) এ 9 ৩৩ bh উস ০১১ এত ৫৯০ ১০০ sh %) 
[YA :চ্ে।] Ug 

অর্থ: “তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, 

যাতে তিনি এটাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন । আর সাক্ষী 

হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট 1৮5৩; 





** সুরা তাওবা ৯:৩৩, সুরা সাফ ৬১:৯ । 
২৭ সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮ । 
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এ কারণেই যখন সুলাইমান (আ:) হুদ হুদ পাখীর মাধ্যমে জানতে 
পারলেন যে, সাবা নামক একটি এলাকার লোকেরা শির্কে লিপ্ত আছে। 
কোরআনে হুদ হুদের বর্ণানা এভাবে করা হয়েছে: 
০০৮ ১৭ ৮৪ 00) এ] ৩১১ ৬ il ১১৩ চি) Coe} 
সপ EA EN এ 1924 805) 02 ৫ ৮৬ এনে ০৪ ৯১০ 
©, 9১ 01 41 (201 (০) ০ 5) ৩১৮ ৬৮? ৮১3 SU 
[Y1- YE: {bad ৯০০1 
অর্থ: ‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর 
পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে । আর শয়তান তাদের কার্যাবিলীকে তাদের 
জন্য সৌন্দর্যমগ্তিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত 
করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পাচ্ছে না’ । (শয়তান এই সৌন্দর্যমন্ডিত 
করেছে) যাতে তারা এ আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও 
যমীনের লুকায়িত বস্তুকে বের করেন । আর তোমরা যা গোপন কর এবং 
তোমরা যা প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন । আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের 
কোন ইলাহ নেই | তিনি মহা আরশের রব ।”** 


হুদ হুদের বক্তব্য শুনার পর সুলাইমান (আ:) পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং এক আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে আহ্বান জানালেন । অন্যথায় যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে বললেন । 
পুরো বিষয়টি আমরা কুরআন থেকে দেখি: 


০৯ ট 61১৬ এত?) pr এয এ] ৮৪ 9 ৩০০ ৮ ৪] 

[1 রং এ] ৬০০৯ 
অর্থঃ “নিশ্চয় এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে । আর নিশ্চয় এটা পরম 
না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস 1৮১৯ 





৩৩৮ সুরা নামল ২৭:২৪-২৬। 
৩৩৯ সুরা নামল ২৭:৩০,৩১। 
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এখানে সাবার রাণী সুলাইমান (আ:) কে কোন প্রকার হুমকি বা ভীতি 
প্রদর্শন করেন নি। হামলাও করেন নি। এমনকি সাবা এলাকার রাণী 
সম্পর্কে সুলাইমানের (আঃ) কোন ধারণাও ছিল না । তারপরেও সুলাইমান 
(আ:) তাকে উপরোক্ত পত্র লিখলেন শুধুমাত্র আল্লাহর যমিনকে শির্ক মুক্ত 
করে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য । 


২) ১4৫। ৬%০ ৮৫ “কাসরু শাওকাতিল কুফ্ফার” অর্থাৎ কাফেরদের 
শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া । 
এটি জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য । কারণ মানুষের স্বভাব হল 
পৃথিবীতে যারা শক্তিশালী, মানুষ তাদের অনুসরণ করে । তাদের শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনুসরণ করে । যেমন বর্তমানে মুসলিম 
যুবকেরা ইংরেজদের ভাষা, চাল-চলন, রীতি-নীতি, লেবাস-পোষাক, 
তারিখ-মাস সবকিছুতে অনুসরণ করে । মুসলিম দেশগুলো ইংরেজদেরকে 
অভিভাবক ও মুরববী জ্ঞান করে । অথচ কুরআনে বলা হয়েছে। 

[০) ০৩0] (৮০ এ তি ES} 
অর্থ: “আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় 
তাদেরই একজন 1৮৩ 
নিয়ে যাবে । কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন; 

[4 :57201] (15৬2০ 91 Ss ১৪ (53১5 ৬ 255৫ ৩7 ৫9) 
অর্থ: “আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না 
তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে 1৮৩৪, 
তাদেরকে যতই খোশামোদ-তোশামোদ করা হোক না কেন তাদেরকে 
কোনভাবেই সন্তুষ্ট করা যাবে না । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন; 

[NY 2] tele ভি ও এ১০। 03 ১৬০ ৬৬ ৩৬৮ ৬) 
অর্থ: “আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, 
যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের (ধর্মের) অনুসরণ কর 1৮২ 





৩৪০ সুরা মায়িদা ৫:৫১। 
৩১ সুরা বান্বারা ২:২১৭। 
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এর বাস্তব উদাহরণ বর্তমান মুসলিম শাসকগণ । তারা ইহুদী-শৃষ্টানদের কে 
যতই খুশী করার চেষ্টা করুক না কেন কোন কাজ হচ্ছে না । বরং যতদিন 
তাদের প্রয়োজন থাকে ততদিন ব্যবহার করে । তারপর কলার ছোলার মত 
ছুড়ে ফেলে দেয়। একাজগুলো তারা করে যাচ্ছে তাদের শক্তির বলে । 
এটাই কাফেরদের চরিত্র । একারণেই কাফেরদের শক্তি চুর্ণ করে দিয়ে 
আল্লাহর (সুব:) মর্যাদা, আল্লাহর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মর্যাদা ও মুমিনদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
৮5 ১১ A gle তি শি) পি এ) ৪৭৭ ১৮৩) 
[15:20] (০০৮ 
অর্থ: “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে 
তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর 
তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্ত 
রসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন ।”*৩ 


৩) ০1341 ১03 ০০৮০ প্র 2: “নুসরাতুল মুসতাদ'আফীন ওয়া 
রাদ্দুল “উদওয়ান” অর্থাৎ অসহায় অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্য করা 
এবং যালিমকে প্রতিহত করা । এটি জিহাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য । 
আল্লাহ (সুব:) পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন । কেউ ধনী, 
কেউ গরীব, কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল । পৃথিবীর নেযাম চলার জন্য 
এটি খুবই প্রয়োজন ছিল | যাতে একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে । 
যদি সকলেই সমান হত তাহলে রাস্তার ঝাড়ুদার, সুইপার, মেথর, কুলি- 
মজুর কোথায় পাওয়া যেত? সেজন্য আল্লাহ (সুব:) মানুষের মধ্যে বিভিন্ন 
স্তর তৈরী করে দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন: 





৩২ সুরা বাকারা ২:১২০। 
৩৪৩ সুরা তাওবা ৯:১৪ । 
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০৬০১ ০ 3 ৮859৫ 59) এতো ভা ৬ ক ও এ ৬9 
94254 4০ 33 ৬০ ০০৮০) ৫৯০ তে দে bd 
অর্থ: “আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করে 
দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে 
একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে । আর তারা যা সঞ্চয় 
করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 1৮ 
কিন্ত এই সুযোগে ধনীরা দরিদ্রদের উপরে, শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপরে 
যুলুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে । 
এ মযলুম নির্যাতিত মানুষদেরকে মুক্ত করা জিহাদের আরেকটি মূখ্য 
উদ্দেশ্য । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
SU fi sg JEN ০০ SAREE all এন ৬ ০৯৪ US 5০) 
29 04৩ এ ৬৯) উস এ 5 ods ৩ PS Sk ৬০ 
[$০:০৮-]] (17৮ 90 ১০ এ ৫০9 
অর্থ: “আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! 
অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা (ফরিয়াদ করে) বলছে, “হে আমাদের 
রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম 
এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ 


করুন। আর নির্ধাণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন 
সাহায্যকারী ।৮৩১৫ 


অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
৩7০১ ১১ A ৩) ৮১ ০১৫ ake rea All « “ll 4 (59) 
[*০ ১৪] (খা 


অর্থ: “আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ 
বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল 1৮৩৮৬ 





ক সুরা আহযাব ৩৩:৩২। 
৩৪৫ সুরা নিসা ৪:৭৫ । 
৩৬ সুরা বাকারা ২:২৫১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২৬৪ 


এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধের মাধ্যমে যারা ফাসাদ 
সৃষ্টি করবে তাদেরকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করবেন । সুতরাং 
ফাসাদ দূর করার অন্যতম উপায় হলো জিহাদ, যা কোরআনের আয়াত 
দ্বারা স্পষ্ট । 


৪) dl 5750 “আদ-দা“ওয়াতু ইলাল্লাহ” অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে 


মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন এলাকায় জিহাদের 
জন্য সেনাদল পাঠাতেন তখন প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ 
করার নির্দেশ দিতেন । যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা একজন 
সাধারণ মুসলিমের সমতুল্য বলেই বিবেচিত হত । এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 
401৩৮ ৩০ ৮৪৭৩ শন ৯১০৯ 04০০ এ পিসি ০ ০৬০ On ৩৪ 
৮৩। ৮ 4১4 ১০ ৩৫১৮০৮9 ০ © এ ও SO ৭09 এ 
অর্থ: “সাহাল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ..... অতপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে 
আহ্বান কর এবং তাদের প্রতি আল্লাহর যে হক্ব রয়েছে তা জানাও । 
আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ (সুব:) কোন একজনকে হিদায়েত 
দিবেন তা তোমার জন্য লাল উষ্ি (দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদের) চেয়েও 
উত্তম 1৮55৭ 


উপরোক্ত বাক্যটি “এতিহাসিক খায়বার যুদ্ধের কমান্ডার ঘোষনা করার 
হাদীসের একটি অংশ । এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আলী (রা:) এর হাতে ইসলামের পতাকা দিয়ে তাকে উপরোক্ত অসিয়তটি 
করেন। বুঝা গেল এ যুদ্ধেও ইহুদীদেরকে হত্যা করা ও তাদের অর্থ 
সম্পদ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ইসলামের দাওয়াত-ই মূখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল । 





৩৭ সহীহ বুখারী ৪২১০। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ২৬৫ 


অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
সপ All ওঠা if ৬৩৮ ৪ ৪০9 এ dt এ dl ০৯০) এ ০৪ 22৩৪ 
BLS BEN Fy a 1083 all ১০) 0০ FG এ ৫ এ. ৫১154 
dl এ ৯৮০) 80:04 0! ৮0959 ৮১০৩১ ৬০ 19৮০6 US 1915 
অর্থ: “ইবন ওমর (রো:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন “আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় ৷ অত:পর 
যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ । 
তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের 
আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন । আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব 
আল্লাহ সুব:) এর নিকট ।”*৪৮ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
19] ৮৮০১ ০৪৪ ঞ ৪৮০ এ) ০5০ ৩৬ IG ৪ 8৪0 ৬০০৭ ১৪ 
পে ৪5 ৮ এ এলি অপ এ ৪০2 মুলে 2 তত এত পপ 
dy 785 051559 এ) 0০ ৬ 40 ক 1551 ৯ ০৪০ রা এস 
৩০ BYE 19393 19 J; es %3 GI 3 15 33151 
৭৬০ ০৪৬ ৩১৫৩ 0৮টি _ ০১০ 9০০০৮ ০১৩ এ! ৮৪৮১৬ LS pa 
৫ ০6 9৮5 03৬ BG 98 SL এ| ৮৪৯ 725 
অর্থ: “সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোন সেনাদলের 
আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার 


৩৮ বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, 
১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ৩৩৪১,নাসাঈ হাঃ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১-৩০৯৫, আবু দাউদ 
হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ 
৭১,৭২,৩৯২৭-৩৯২৯ 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ২৬৬ 


অসিয়ত করতেন এবং তার অধিনস্ত সকল মুসলিমদের সাথে সদাচারণ 
করার নির্দেশ দিতেন । 

অত:পর বলতেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর ৷ যারা 
খিয়ানত কর না, বিশ্বসঘাতকতা কর না, মুছলা কর না (কারো নাক, কান, 
চোখ ইত্যাদি কর্তন করা), শিশুদের হত্যা কর না, যখন তোমরা 
তোমাদের শত্রু অর্থাৎ মুশরিকদের মুখোমুখি হবে তখন তাদেরকে তিনটি 
জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে । 

তারা যে কোন একটি গ্রহণ করলেই তুমি তা মেনে নিবে । প্রথমেই 
তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও । যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাহলে 
তাদেরকে ছেড়ে দাও ... 1৯ 

একারণেই যখন যুদ্ধের ময়দানে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করা স্বত্তেও 
উসামা বিন যায়েদ (রো:) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার করলেন । 
77578 


০৮৮75 2 


০5014755865 
&। এ ০401 9০0 0৪ _ A 4b ফা ৩ _ এ) ৪6৬ OS 


Cg EL AEs fe 
অর্থঃ “উসামা ইবনে যায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠালেন । আমরা 
সকাল বেলা জুহাইনা গোত্রের একজন লোককে দেখতে পেলাম সে বলল, 
21 3! &। 3 “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আমি তারপরও তাকে হত্যা করলাম । 
এতে আমার মনের মধ্যে একপ্রকার সংশয় সৃষ্টি হল । বিষয়টি আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম । তিনি 
বললেন, সে $0131413 “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে 





৩৯ সহীহ মুসলিম ৪৬১৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৬৭ 


একথা বলেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 
তার অন্তরটি চিড়ে দেখ নি কেন? সে অন্তর দিয়ে বলেছে কিনা যাচাই 
করার জন্য । একথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার 
বলতে লাগলেন । তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি আজকেই 
ইসলাম গ্রহণ করতাম, (তাহলে আমার দ্বারা একজন মুসলিমকে হত্যা 
করার মত জঘন্য অপরাধ হত না) 1১? 


এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 

জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইসলামের দিকে 

আহ্বান করা । 

৫) জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকের পরিচয় স্পষ্ট করা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 

১ ৯০9 55 ১০৮ 7৮০ ৬ dil এ এ] ০১০0 ০৫ IU 2৯ sf 
€ 3০ ৩ আও এত 55 পিএ ৬০০ শি9 

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে 

কখনো যুদ্ধ করে নি এবং মনে মনে যুদ্ধের আকাঙ্থাও পোষণ করে নি, সে 

মুনাফিকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল 1৮5৫১ 

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদ ত্যাগ করা 

মুনাফিকির একটি লক্ষণ | 


সাহাবায়ে কিরামগণের ঈমানের সত্যতাও প্রমাণ হয়েছে জিহাদের 
মাধ্যমে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

£ 0 Guo) 2550) Ml 659 2155190 ০701 ০১০৮০ এগ এ) 
19:2৬ ৩19১০ ০৬১ Gee dl ৩ পেত) জে? UG) 8 2৯১০ ৩০ 8550 


৩১ 3 পো) এল 19 ০) 25 ৩০ ৮ Lod এ tp etd এ এ 





৩৫০ সহীহ মুসলিম ২৮৭ । 
৩৫১ সহীহ মুসলিম ৫০৪০। 
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৩৮ এ) 91৮66 5 9 গড 01 9০ এ? ৮6০ 95১৩০ il 
[৫৭ : ০1১৭] (৮৮০19 
অর্থ: “আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, 
‘আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই । আর 
আল্লাহ ও তার রাসুল সত্যই বলেছেন” । এতে তাদের ঈমান ও 
আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল । মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা 
আল্লাহর সাথে তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে । তাদের 
কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার 
কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে । তারা (প্রতিশ্রতিতে) 
কোন পরিবর্তনই করেনি । যাতে আল্লাহ (সুব:) সত্যবাদীদেরকে তাদের 
সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের 
আযাব দিতে পারেন অথবা তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1৮5৫২ 
এ আয়াতে যারা জিহাদের মাধ্যমে বিরত্ের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ 
করেছেন । অথবা তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাদেরকে সত্যবাদী বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । আর যারা এর বিপরীত চরিত্রের অধিকারী 
তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । সুতরাং জিহাদের 
মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন আর মুনাফিক পৃথক হয়ে যায় । 


৬) 51 | “ইক্লাউল ফিতনা” অর্থাৎ ফিতনার মূলোৎপাটন করা 
জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফিতনা-ফাসাদের 
মূলোৎপাটন করা । পূর্বেই বলা হয়েছে, জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে 
আল্লাহর দিকে আহ্বান করা । যারা এই আহবানে সাড়া দিবে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে । এটার উদাহরণ হচ্ছে, যখন কেউ 
ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তখন তাকে ওঁষধ-পত্র, মলম, মালিশ, এন্টিবায়াটিক 
ইত্যাদি দিয়ে ভাল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় 
তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করতে হলে এ আক্রান্ত অঙ্গটি কেটে 
ফেলতে হয় । তা না হলে আস্তে আস্তে অন্যান্য অঙ্গগুলোও ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হয়ে যাবে | এইক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীকে নির্দেশ দেয় তোমার এই 





৩৫২ সুরা আহযাব ৩৩:২২,২৩,২৪। 
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অঙ্গটিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে ওটা কেটে ফেলতে হবে । নতুবা এ ক্যান্সার 
অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে । আর তাতে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে 
যাবে । আর সেজন্য প্রয়োজন হবে এত লক্ষ টাকা । 


রোগী তখন নিজের জায়গা-জমি, গরু-ছাগল বিক্রি করে টাকার ব্যাবস্থা 
করে সকলের কাছে দোয়া চায় । যেন ডাক্তার ঠিকমত অপারেশন করতে 
পারে । তারপর ডাক্তারকে টাকা দেয়। ডাক্তার রোগীকে অপারেশন 
থিয়েটারে নিয়ে যায় । কেন? একটি অঙ্গ কেটে ফেলার জন্য । এক্ষেত্রে 
আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জ্ঞানবান মানুষ এই অভিযোগ তুলেনি যে, 
ডাক্তার কেন তার অপারেশন রুমে একটা লোকের অঙ্গ কেটে ফেলছে? 
বরং সকলেই ডাক্তারের জন্য দোয়া করে, তাকে টাকা-পয়সা দেয় যেন 
ঠিকমত কাটতে পারে । কারণ সকলেই জানে এই অপারেশন করা হচেছ 
রোগীর অন্যান্য অঙ্গগুলোকে রক্ষা করার জন্য । 

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবীটা হল একটি রুম সমতুল্য । 
আর গোটা পৃথিবীর মানুষ হল একটি দেহ সমতুল্য । এখানেও কোন 
একটি অঙ্গ (মানুষ) রোগাক্রান্ত হতে পারে । আর সেজন্য তাকে আল্লাহর 
দিকে আহ্বান করার, আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রাথমিক 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে 
যাদেরকে কোন দাওয়াত, কোন চিকিৎসা কাজে আসে না । তারা ক্যান্সার 
সমতুল্য হয়ে গেছে। তাদের কাজই হচ্ছে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ, 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও শির্ক-বিদআত ছড়ানো । কুরআন হাদীসের কোন 
উপদেশ তাদের কোন উপকারে আসে না। ওরা ক্যান্সার । এজাতীয় 
লোকদেরকে জিহাদের মাধ্যমে অপারেশন করে গোটা পৃথিবীর মানব দেহ 
থেকে অপসারণ করা জরুরী । নতুবা তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকেই 
হত্যা করা অনেক ভাল । 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করছেন: | 
[৭৭ :5)201] {El ০ এ এ) 
অর্থ: “আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর 1৮৩৫৩ 





৩৫০ সুরা বাবারা ২:১৯১। 
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[+$:5221] (5581৩ Sd, } 
অর্থ: “আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়’ 1৮৩৫৪ 


আর এই ফিতনাকে চিরতরে নির্মূল করার যে অপারেশন করতে হবে তার 
নামই হচ্ছে জিহাদ । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 

[৭ :04৭1] (এ এ ৮40 3540 BLAS ৫৬৮ ১১৪১) 
অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 
হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন (জিবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় 1৮৩৫৫ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
৬৮0199১5০৪1 ৩৬ al Ll OG LB OKT ৫ ৬ ৮55৬2) 

[৭1%:5)50] (০০) 
অর্থ: “আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় 
এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায় । সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে 
যালিমরা ছাড়া কোরো উপর) কোন কঠোরতা নেই 1৮৩৫৬ 
জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 
জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য 
করা নয়। যেটা বর্তমান যুগের ইহুদী-খৃষ্টান এবং তাদের মিডিয়া জগৎ 
প্রচার করে থাকে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এটা 
তাদের জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারণে বলে 
থাকে । অথবা ইচ্ছা করে না জানার ভান করে বলে থাকে । নতুবা যদি 
জিহাদের উদ্দেশ্য তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণ কারানোই হত তাহলে 
যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা । তাতে রাজি না 
হলে জিযিয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হত না । জিযিয়া 
আদায়কে ইসলামে অনুমোদন করাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, 
জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নয় । 





২ সুরা বান্ধারা ২:২১৭ | 
“৫ সুরা আনফাল ৮:৩৯ । 


৩৫৬ সুরা বাকারা ২:১৯৩। 
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ইসলামের ইতিহাসেও জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করানোর কোন প্রমাণ 
নেই । মুসলিমরা যতগুলো দেশ যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছে সেখানে 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান করা হয়েছে৷ ইসলাম গ্রহণ না 
করলে জিযিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিযিয়া আদায় 
করতে রাজি হলে তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনে পূর্ণ এখতিয়ার (স্বাধীনতা) 
দেওয়া হয়েছে । সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা । আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের ইজ্জত রক্ষা করা । সকল 
প্রকার তাগুত, কাফের, দাম্ভিক, অহংকারীর সমস্ত ক্ষমতা, দম্ভ, অহংকার, 
গৌরব ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে এবং মানুষের স্বার্বভৌমত্ব ও মানব রচিত 
আইন তথা বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত থেকে মানব জাতিকে মুক্ত 
করে এক আল্লাহর স্বার্বভৌমত্ব এবং কমান্ড প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের 
উদ্দেশ্য । 

বর্তমান যুগে কিছু নামধারী মুসলিম, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় লালিত- 
পালিত, ইহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী 
ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ-মূর্খ, খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ ও হিন্দুদের 
সন্ন্যাসী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কাফেরদের জাগতিক শক্তি ও মরনাস্ত্ 
দেখে মানসিক বিপর্যস্ত তথা ইসলামের একদল নাদান দোস্ত ইহুদী- 
খৃষ্টানদের উপরোক্ত অভিযোগের কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে অসহায় 
এবং লজ্জিত মনে করে তাদের বন্ধু ইহুদী খৃষ্টানদেরকে জিহাদের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত না করে বরং নিজেরা ওজর পেশ করে এবং 
অজুহাত খুজে বের করার চেষ্টা করে। তারা বলে “না ভাই ইসলামে 
আক্ৰমণাত্মক কোন জিহাদ নেই । জিহাদ তো শুধুমাত্র কেউ যদি 
মুসলিমদের উপর হামলা করে তা প্রতিহত করার জন্য ৷” আর তারা এই 
জন্য কুরআনের এ সকল আয়াত ও হাদীসগুলো পেশ করে থাকে 
যেগুলোতে প্রথম দিকে শুধুমাত্র যারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে যে, দ্বীন 
ক্বায়েমের উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনে ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী 
করে অথবা এড়িয়ে যায় । 
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আর তাদের এই জাতীয় বক্তব্যে বর্তমান যুগের অনেক যুবকেরা বিভ্রান্ত 
হয়েছে । তারাও এখন বলে বেড়ায় যে, “জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার জন্য 
আক্রমণের জন্য নয়।” তাদের এই বক্তব্যগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, 
বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রনোদিত নতুন কথা । কুরআন হাদীসে এর কোন ভিত্তি 
নেই । জিহাদের ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই । চৌদ্দশত বছরের 
ফিন্বুহে ইসলামীর বিশাল ভান্ডারে এর কোন অস্তিত্ব নেই ৷ শুধুমাত্র 
কাফেরদের খুশি করার জন্যই পশ্চিমা চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রভাবিত 
লোকেরা মানুষকে জিহাদ বিমুখ করার জন্য এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের 
প্রতি মানুষকে বিরাগভাজন করার জন্য এই নতুন “ডায়ালগ” গুলো তৈরী 
করেছে। 

একারণে আমরা জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিকতা এবং জিহাদের শরয়ী 
জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, অস্ত্র তৈরী করা ইত্যাদী বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা দলিল-প্রমাণ সহ মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরব। 
ইনশাআল্লাহ্‌! 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৭৩ 

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তর সমূহ 
প্রশ্ন: মক্কার জীবনে জিহাদ ফরজ হয়েছিল কি? না হলে জিহাদ ফরজ 
হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কি? 
উত্তর: প্রথমেই আল্লাহ (সুব:) জিহাদের হুকুম দেন নি বরং চারটি ধাপে 
আল্লাহ (সুব:) জিহাদের বিধান নাজিল করেছেন । 
এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকার আল্লামা তন 
ed ৪১৯০ I (জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তর সমূহ) নামে 
একটি অধ্যায় রচনা করেছেন |; তার সম্পূর্ণ বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো । তিনি বলেন: 
“জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পূর্বে জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক 
স্তরগুলো জানা প্রয়োজন । কেননা জিহাদের নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক 
সময় পার হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ বিশেষ করে পশ্চিমা চিন্তা- 
চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তারা জিহাদের নাম শুনলেই নানাবিধ প্রশ্ন করতে 
থাকে এবং তাদের প্রভু পশ্চিমা নেতাদের কাছে বিভিন্ন অজুহাত, ওযর 
পেশ করতে থাকে | নিজেদেরকে মডারেট মুসলিম প্রমাণ করার জন্য বলে 
থাকে “জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই ফরয করা হয়েছে । ইসলামে 
আক্রমণাত্মক জিহাদ বলতে কিছু নেই ৷” 
অথচ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ ধরনের কথা ভিত্তিহীন । ইসলামের 
ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই । কিন্তু তাদের এই ভিত্তিহীন কথায় 
সাধারণ মুসলিমরা ধোকায় পড়ে যায় । তারাও বিশ্বাস করে যে, জিহাদ 
শুধুমাত্র তখনই বৈধ হবে যখন কোন কাফের শক্তি মুসলিম দেশের উপরে 
আক্রমণ করবে । অনেক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী মুসল্লি, দ্বীনদার, 
পরহেযগার, মুবালিগ, বিভিন্ন তরিকতপন্থী পীরের মুরিদ এমনকি অনেক 
আলেমদেরকেও এ ধরনের কথা বলতে শুনা যায়। তারা মূলত: জিহাদ 
ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ 





৩৫৭ তাকমিলায়ে ফাতহুল মূলহিম ৩য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা । 
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অজ্ঞ থাকার কারণেই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। সে জন্য আমরা 
জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
বিস্তারিতভাবে পেশ করছি ঃ 


প্রথম স্তর: শুধুমাত্র ক্ষমা 110 4৬ 
৬3 ক DEP এ ০১০ ৬ ৬৪০৮৭ Pe সিএ ৩ 
১9৮০1) হ 1৮ JARS di ০৪ ably AG এড di এ জি 
le ঞ ০458 55 SN OT ডে ASSO) ০৬ IGS Mall 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় তাওহীদের 
দাওয়াত প্রচার করতে শুরু করলেন । তিনশত ষাট মূর্তিসহ সকল দেব- 
দেবী ও তাগুতের আনুগত্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে 
আহ্বান করতে লাগলেন । তখন মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর রাসূলকে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরকে চরমভাবে 
জুলুম-নির্যতিন করতে শুরু করে । এ অবস্থায় আল্লাহ (সুব:) মুসলিমদের 
সবর করার জন্য এবং দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ 
দেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে 
যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ করেন । মক্কার গোটা জীবনটাই এ অবস্থায় কেটে 
যায় । কুরআনের একাধিক আয়াতে এ নির্দেশ রয়েছেঃ 
OS pall ০ ৮১০ FF 6৮৬) 

অর্থ: “অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা 
হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না ।”*৮ এ আয়াত অনুযায়ী যখন 
প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখনই কুফ্ফারদের যুলুম- 
নির্যাতন শুরু হলো । কিন্তু তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি 
দেওয়া হয় নি বরং চরম যুলুম-নির্যতিন সত্তেও ছবর ও ধৈর্য ধারণ করার 
নির্দেশ দেন । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 





৩৫৮ হিজর ১৫:৯৪ । 
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সক] ০৪ ০৯০ SAL ০৫) ঠা এ 

অর্থ: “তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও । আর 
মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক ।৮”১৫৯ 

আর এ সময়টায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
সাহাবীদেরকে বলেছিলেন: 

190 ৬৪ ৬৫৬ ৩ম ৬! “আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সুতরাং 
তোমরা যুদ্ধ করো না ।”১* 

ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ “মক্কায় 
থাকাকালীন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য 
জিহাদের অনুমতি ছিল না ৷” 


এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তার 
অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেননি । এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো । হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে: যতক্ষণ 

Sah ৬০ ৩০৭৮3 দিত কা ৩৪ ২0০52 OF OU ১৬০০ Oh 
পি ০৬ ঠা ৩৬ ০০৪৬১ ৩৭ ও) ০৪৪ এ Lol সী Hs 
৬০৪৬ এক 191 এ উড এ এ 9৬৩ ১১৪ ও ১১১৪ ১০ এ! (১ 
LAS ৪ ৮৮৮ টিটি টি সে ৩০০ ৫৪ 5০৪ তত এ 
she dl ৩০ 3 ৮73 সত di আপ এ০। ০৯০ ০৬৪ ৮৪ ৯৯০৪ is 
০৯3 ৩০৪ ০৮৬ ০৮6 ১০৭ 90) Se এন BG ০ ০১ 
ale di 4০০ তা এ Ll পন পি CBS এ ol bly 
0০019076555 55 by 9৩5 gle ও 7৪০ ৪) ৪০ 7৮79 





৩৯ সুরা আ'রাফ ৭:১৯৯। 
৩৬ সুনানে নাসায়ী ৩০৮৬; সুনানে বায়হাকী ১৮১৯৭ মুসতাদরাকে হাকেম ২৪ ৩০৭ । 
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৮৪০ CRS yo has Ul Nh EN 4 808 ১৩ 2৪০1৯ ০৬ ৪৩১৪ 
an) 00) 2৩০ ০০৬ ৬৪ ৬০০ পি» UU ৪ ৮৪১18৮ Eb 
5.4 এ এ 9 by AE ৪২ ডি HE ০9) জল) of ES 
১৫ পথ 78০3 ৮৩ dl ৪০0০ তু SANG 2৮ 25 শে 
শেপ) 4 জট সখা এ] সত তি 2৭ অর ওঁ জেতা ০ 
(০৮ 
অর্থ: “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার খানায়ে কাবার সামনে 
সালাত আদায় করছিলেন । আবু জাহেল এবং তার কয়েকজন সাথী তখন 
কাবার সামনে বসেছিল । তার আগের দিন একটি উট জবাই করা 
হয়েছিল । আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বলল, কে আছো! যে অমুক গোত্রের 
উটের নাড়ী-ভূড়ীগুলো নিয়ে আসবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে যখন 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাবে তখন তার ঘাড়ে 
ওগুলো চাপিয়ে দিবে । 
তখন তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে হতভাগা (উক্ব্বা ইবনে আবি মু'আইত) 
দ্রুত উঠে গেল এবং উটের নাড়ী-ভূড়ী এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে পারছিলেন না । এ অবস্থা 
দেখে কাফেরগণ হাসাহাসি করতে লাগল এবং একে অপরের গায়ে হেলে 
পরতে লাগল । (ইবনে মাসউদ রা: বলেন) আমার যদি ক্ষমতা থাকতো 
তাহলে এটাকে প্রতিহত করতাম । অতঃপর এক ব্যক্তি ফাতেমা (রা:) কে 
খবর দিল । তিনি তখন ছোট মেয়ে ছিলেন তিনি এসে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড় থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেললেন 
এবং কাফেরদেরকে তিরস্কার করতে লাগলেন । 


অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ 
করলেন তখন ওদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৭৭ 


কাফেররা যখন আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনলো তখন তারা ভয় পেয়ে 
গেল এবং তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল । তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন । হে আল্লাহ! 
তুমি পাকড়াও কর আবু জাহেল ইবনে হিশামকে, ওতবা ইবনে শাইবা ও 
রাবি'আ ইবনে শাইবা, ওলীদ ইবনে উব্বববা, উমাইয়া ইবনে খালফ, উ্তৃবা 
ইবনে আবি মু'আইতকে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম 
ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন, সেটা আমি ভুলে গেছি । আমি আল্লাহর 
কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 


পড়েছিল । অতঃপর তাদেরকে টেনে হিচড়ে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা 
হয়েছিল ।”৩৬১ 
অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে: 


254 401 ৬৩০ এ 0৯০১ ৯০০ ৪০৭ ০৮5 JH I ali এ ০৪ 
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91085556585 TE EE TE 
অর্থ: “আব্দুল্লাহ রো:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্ব প্রথম সাত ব্যক্তি 
ইসলাম প্রকাশ করেছিলো । ১. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ২. আবু বকর (রা:) ৩. আম্মার (রা:) ৪. তার মা সুমাইয়্যা 
(রা:) ৫. সুহাইব (রা:) ৬. বেলাল (রা:) ৭. মিকদাদ (রা:) । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তার চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে 
রক্ষা করেছেন । আবু বকর (রা:) কে আল্লাহ (সুব:) তার সম্প্রদায়ের 
মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আর বাকী সকলকেই মুশরিকরা গ্রেফতার 
করেছিল এবং তাদেরকে লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচন্ড রোদের তাপে 





৩৬ মুসলিম : ৪৭৫০ । 
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ফেলে রাখতো । তাদের সকলের সাথে এই আচরনই করা হত । বিলালের 
বিষয়টি ছিল আরো ভিন্ন (কঠোর) | তিনি আল্লাহর জন্য তার জীবনকে ও 
তার সম্প্রদায়কে অপদস্ত করেছেন । তাকে বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে 
তুলে দেয়া হয়েছিল । তারা বিলালকে নিয়ে মক্কার অলি-গলিতে ঘোরাফেরা 
করতো । আর এ অবস্থায় বিলাল (রা:) বলতেন, আহাদ! আহাদ! “আল্লাহ 
এক, আল্লাহ এক” 1৮১১২ 


আরেকটি হাদীস: 
৮০১ ৩ dl এপ - &। 0০) ৫৪ নে 0৪ ০৯৪ ৩৪ 
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হিসি 
অর্থ: “উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা 
আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মক্কার 
মরুভূমিতে হাটছিলাম । হঠাৎ দেখলাম আম্মার (রা:) কে, আম্মারের পিতা 
ইয়াসির (রাঃ) ও তার মাতা সুমাইয়া (রা:) কে সুর্যের তাপে ফেলে শাস্তি 
দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় । 
আম্মারের পিতা ইয়াসির রো:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! যুগ যুগ ধরে কি এভাবেই চলতে থাকবে? তখন আল্লাহর 
তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি 
ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি 
তা করেছো 1৩৬৩ 





৩৬ মুসনাদে আহমদ ৩৮৩২; সুনানে বাইহাকী ১৭৩৫১; মুস্তাদরাকে হাকেম ৫২৩৮ । 
** মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল : 
৩৭৩৬৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৭৯ 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
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অর্থ: “খাববাৰ ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়াতলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে অভিযোগ করলাম । আমরা বললাম, 
আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য 
দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তোমাদের পূর্বে এমন ঈমানদারও ছিলেন যাকে ধরে এনে, 
মাটির গর্ত খোড়া হতো এবং সেখানে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত 
নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে 
দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের 
মাংসগুলোকে হাডিড থেকে আলাদা করে ফেলা হতো । এতো অত্যাচারও 
তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন (ইসলামকে বিজয় দান 
করবেন) একজন আরোহী সান*আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে 
সফর করবে এবং আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় 
ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া 
করছো 1৮০৬৪ 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 





২ বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২৮০ 
এ ৪৮৪,3০৬ ০০ 37 36,১৯১ 


অর্থ: “মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ, যাকে 
শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয় তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়া 
(রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা 
করে 1৮৩৬৫ 

এ ছিল মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কাফেরদের জুলুম 
নির্যাতনের সামান্য একটি চিত্র । এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হল। 
তারপরেও জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় নি । যারা জিহাদের বিরোধিতা 
করে তারা শুধু এই আয়াত ও হাদীসগুলোকেই সবসময় আওড়াতে থাকে । 
পরবর্তীতে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো থেকে তারা অন্ধ, বধির 
ও বোবা হয়ে থাকে । 

অনেকে আবার বলে “আমরা মক্কী জীবনে আছি তাই শুধু দাওয়াতের কথা 
বলি জিহাদের কথা বলি না।” কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে 
দেখা গেল যে, মক্কী জীবনটা মাদানী জীবনের চেয়েও কত কঠিন ছিল । 
কেননা মাদানী জীবনে নিজস্ব শক্তি ছিল । একদল জানবাজ মুজাহিদ ছিল । 
হাতে অস্ত্র ছিল । আনসারদের মত নিঃস্বার্থ একদল সাহায্যকারী ছিল । 


কিন্তু মক্কায় এর কোনটাই ছিল না । সুতরাং যারা সবসময় মক্কী জিন্দেগী, 
মক্কী জিন্দেগী বলে মুখে ফেনা তুলে তাদের ভেবে দেখা উচিত, তাদের 
দাওয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত এক 
কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম যখন 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াত দিতেন তখন তাদের উপর জুলুম- 
নির্যাতন নেমে আসত । আর বর্তমানে যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দা“ওয়াত 
দেন এবং নিজেদেরকে মক্কী জীবনের অবস্থায় ভাবেন তাদেরকে বর্তমান 





৩৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলুন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল 
উম্মাল ৩৭৬০০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৮১ 


আবু জাহেল, আবূ লাহাবেরা কিছুই বলেন বুঝা গেল, তাদের দা“ওয়াত ও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা“ওয়াত এক নয় । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ২৮২ 
Zul 0৮১০3 


দ্বিতীয় স্তর: শুধুমাত্র যুদ্ধের অনুমতি 
Cli ৬৪ ৩০১ ৮৪ ১99১ dE ৮৫ 

দ্বিতীয় স্তরে এসে আল্লাহ (সুব:) মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র জিহাদ করার 
অনুমতি দিয়েছেন ফরজ করেননি । এই স্তরে এসে আল্লাহ সুব:) পবিত্র 
কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করেন: 
১০1১৮ ভা Ld ৮১০০ এ এ] OG pb el ৩৪০৫ ০৪ ৩৪ 
০০ ৮৬৭ 0৫ alt 5 ১১ dG GH ১১ ৩৮ ৮৮ ৯৯১৩ 
201 ১০ এ এ ৮ GS 954 ১০) 9 ৬) alge CA 

[ ৫" 1৭:51 5১১০] 9 SA ০15৮2 ৩৪ 
অর্থ: “যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের উপর আক্রমণ করা 
হচ্ছে এজন্য যে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে । নিশ্চই আল্লাহ 
তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম । তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে 
অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে 
আমাদের রব আল্লাহ্‌ । আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল 
দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) 
উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র 
নাম অধিক স্মরণ করা হয় । আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, 
শক্তিধর 1৮৩৬৬ 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত । এ আয়াতে 
প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয় । (সামনে তার আলোচনা হবে) 
অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান । আমাদের 
অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরী প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে 





৩৬৬ হজ্ব ২২:৪০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৮৩ 


এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা 
শাবান মাসে ।১* 


তৃতীয় স্তর: আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ 

5০ এ 0 999১ ৬৪ J AGL ৩৭ ০ ওত JE ০৮১ 

৮৯৪০৬ 
এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ সুব:) মুসলিম জাতির উপর জিহাদকে ফরয করে 
দিয়েছেন তবে আক্রমণাত্মক নয় বরং আত্মরক্ষামূলক । যদি কোন শত্রু 
পক্ষ মুসলিম ভূখন্ডের উপর হামলা করে অথবা কোন মুসলিমকে আক্রমণ 
করে বা গ্রেফতার করে বা মুসলিম জাতির জান-মালের ক্ষতি করে 
কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই সেই শত্রুকে প্রতিহত করা এবং তার মোকাবিলা 
করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়। এই স্তরে এসে যেই 
আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো নিয়ে তুলে ধরা হল: 

054 উস ও এ] 91190 3 SSE রমা all এজন ১1955) 
অর্থ: “আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করে 
তোমাদের সাথে । অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না 1৮১১৮ 


এই প্রথমবার মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হলো, যারাই এই সংস্কারমূলক 
ইসলামের দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই 
তাদের অস্ত্রের জবাব দাও | এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ । তারপর 
একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে । আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 
“বাড়াবাড়ি করো না” এর মানে হচ্ছে, বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে 
তোমরা যুদ্ধ করবে না । আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের উপর তোমরা হস্তক্ষেপ 
করবে না । যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। 





৩৬৭ তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 
৩৬” সুরা বাকারা ২:১৯০। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ২৮৪ 


নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত তুলা, শত্রু পক্ষের নিহতদের 
লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা 
এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকান্ড “বাড়াবাড়ি” এর 
অন্তর্ভুক্ত । হাদীসে এসবগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে । 
আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির 
ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে 
যতটুকু সেখানে প্রয়োজন । 


এ বিষয়টিকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে নিম্ন আয়াতটিতে; 
Uo gle 5 এ] ০ ও Lt তি চি ৮১৮৩০০৮9০৩৪ 
LN 11) OS ০৮৯ 1৭0 তি ৩৩১৮5 জেলী ১১ 
PETA Se 15864 ৮০৭ 5৩1 19249 IAL ১৬ ক 1১০৩ 
Le 9০০ ৮৪৩ পথ এল শিস) ১৯ ৩ (১92 
অর্থঃ “অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, 
তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি । 
চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছেও ৷ যখনই তাদেরকে 
ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায় । সুতরাং যদি তারা 
তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন 
না করে এবং নিজেদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও 
করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে । আর ওরাই 
তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি ।”*৯৯ 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
(5৮1 ৬ lr 909৮3 BE ১৯5 UF BS 25954015552) 





৩৬ সুরা নিসা ৪:৯০,৯১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৮৫ 
অর্থ: “আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যেমনিভাবে তারা 
সকলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ 
মুত্তাকীদের সাথে আছেন 1৮5৭5 


iat ৮০07 
চতুর্থ স্তর: দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরয 
০৮103 2003 এন প্লট ১৮৪ এও এ শু JG 
2041195699৩ ৬ Gals 
এই স্তরে এসে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে 
আক্ৰমণাত্মক জিহাদ করা ফরজ করা হয়। যেখানেই কাফির বিজয়ী 
থাকবে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে । চাই তারা প্রথমে যুদ্ধ 


করুক । যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে অথবা জিযিয়া কর দিয়ে 
মুসলিম শাসনের আনুগত্য মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে । 


এই জিহাদের উদ্দেশ্য হবেঃ 
| LAS ০১প৪4019320 ASS 1 
কাফিরদের শক্তি, অহংকার ও গৌরবকে চূর্ণ করে দেওয়া, আল্লাহর দ্বীনের 
মৰ্যদা রক্ষা করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ত ও তাওহীদের বাণী সমুন্নত 
করা । এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ নয় বরং আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যই যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
£ 4 salt ৬০এ। ০৪ ০ tye ৯৪ A Call এ El ১৬ ভন 
শে স্ৰ। ৩১৪ ৮৮০৭ ০৪ ১৬৪ by 0 এ dt ৩০০ 90 এ 
১ 0১০৪ 20555 SESS Uy dE dl ০৮) SE তত 6 ৪4৫০ OU 
HB 5)9০ 
এই স্তরের সুচনা হয় নবম হিজরীর হজ্বের পর চার মাস অতিক্রম করার 
পর | এই হজ্বে আবু বকর সিদ্দীককে রো:) আমিরুল হজ্ব করা হয়েছিল 





৩০ সুরা তাওবা ৯:৩৬ । 
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এবং আলীকে (রা:) পাঠানো হয় এই ঘোষণা দেয়ার জন্য । যেমনটি সুরা 
তাওবার শুরুতে ইরশাদ হচ্ছে; 

৮০) ০৮)0। ৩১1 SP ০ ০ ৮১৬৩ জে এ 45503 এ] তে boty 
এ 2059 02৬৫ ৬১ এ রি ll ৬১০ 9৬ ৮ 19৮13 ১42 
৮ ১৪ 45০১ 520 ৩" 64 এ]। ১৪0 ভি BY nl এ! 4৯০১) 
i IE (40 2 ০৭3 এ)। ৩০০ ৮৮ তর 19:1৬ 2 ১3১৩ ৮৮ 98 
৮৩০১৩ ৮9 ৩৪ EG ৪ ৩৪৮৭ ৮ ০ 2১৪৩ ০৮ 0 প্রা 
250 ত ১৬ পর পে এ রি ৮৫০ এ রি 7৬ 1925 12০ 
১5 ৪1১59 I ১৯: ৯৮৪০) ৮ ৬৯১৪১ রি রি 
অর্থ, “আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা 
মুশরিকদের মধ্য থেকে সে সব লোকের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে । সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর 
জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় 
আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থকারী । আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি 
আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের 
থেকে দায়মুক্ত এবং তার রাসূলও | অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, 
তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম । আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে 
জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না । আর যারা কুফরী 
করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও । 


তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, 
অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ক্রটি করেনি এবং তোমাদের 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন । 
অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা 
মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, 
তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৮৭ 


থাক | তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর 

যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1৮5৭ 

এই একই সূরায় আরও ইরশাদ করা হয়ঃ 

4১০2 এ ৫৮ ৩ ১১৭ ০ ০0 তত 3) এ ০১০৯ 3 ৩4৪5৩ 

৮১১৭5 5% ছটা 1১৬৭ ৩ OS 18) জে তে God ৬১১১৫ ২ 
১১৯৩০ 

অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর এসকল লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর প্রতি ও 

পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না 

সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে ।”**২ 

এ ছাড়া সূরায় আনফালে ইরশাদ হচ্ছেঃ 

এ এ5 ১01 543 iB ৩৮৩ ৩ 3) 
অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 
হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় 1” 


এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক নয় 
বরং যেখানেই কুফ্র ও শির্ক বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের 
সার্বভৌোমত্ত ও মানুষের তৈরী করা আইন-বিধান চলবে এবং বহু রব ও বহু 
ইলাহের আনুগত্য করবে সেখানেই হামলা করতে হবে ৷ এটাই সর্বশেষ 
বিধান এবং এটাই চুড়ান্ত এবং এর মাধ্যমেই দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ 
করে । প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো এই পরিপূর্ণ দ্বীনকে মেনে নেওয়া । 
প্রথম স্তরের ক্ষমার আয়াতগুলো অথবা দ্বিতীয় স্তরের অনুমতির 
মাধ্যমে মুসলিম জনতাকে ধোকা না দিয়ে সর্বশেষ স্তরের আয়াত অনুযায়ী 





৩৭১ সুরা তাওবা ৯:১-৫ | 
৩৭২ তাওবা ৯:২৯। 
** আনফাল ৮:৩৯ । 
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করার জন্য, কাফের-মুশরিকদের শক্তি ও বিজয়কে চুরমার করে দেওয়ার 
জন্য জিহাদের প্রতি মুসলিম জনতাকে উদ্বুদ্ধ করাই একজন পূর্ণ মুমিনের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য । 


একটি উদাহরণ: জিহাদ ফরয হওয়ার এই ধারাবাহিক স্তরসমূহকে মদ 
হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতার সাথে তুলনা করতে পারি । আমরা সকলেই 
জানি যে, ইসলামে মদ পান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম । কিন্তু এই হারাম কি 
প্রথম দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল? না, বরং মদ হারাম হয়েছে তিনটি স্তর 
অতিক্রম করে চতুর্থ স্তরে এসে । যা বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীরের বহু 
কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: 


প্রথম স্তর: মদ তৈরী করা বৈধ 

be ১৪০ ৯০৩৪ এলএ। ০৯ ৮2) প্রত এ অনি UF ও Gy) 
(০1983 99 ০০৪ 9 লি গছ Cpl ৬৪ (পি 993 1৫০ 
JON ৪৩০ ০80 ৪৯ BS সস ৬ & 05০0 € ৩79৫ wea) 
০৩০১৮ ৮০৯০ এ লি ০১ SS EB ৬০৪ ঘা এ৯ ৫৯ 
(১১45 ০ এ ৫ ১৯ ও ও BTS ৮০8 1145914 it 
৬১৩৬ ৩১৯ 4৬১ ৮ ৩৩ (৩০ শি এ 82 3) ০৪ 
3০ 246 ABTS Vy 19565 এ ১৪ ডে ০০৬০ গৈ ডি ০ এ 
১০ 95 ১০৭। এ ৫ 55 80: 26 di ০৮০ Fk 04 09 এড & এ 
: ৮৪08 {OG GY: খপ (৮500 সন এ) ০৪ 

০১ 8 
অর্থঃ “বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মক্কায় নিয়ের আয়াতটি নাযিল হয়: “আর 
তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদকণ* ও উত্তম রিষ্ক গ্রহণ 





** ইমাম তাবারী বলেন, আয়াতটি মাদক নিষিদ্দ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে । 
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কর ।”**% তখন মুসলিমরা মদ পান করতে লাগল । অতঃপর উমর ও 
মুআশ্য (রাঃ) সহ সাহাবায়ে কিরামদের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলেন: হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে মদের 
ব্যাপারে ফয়সালা দিন । কেননা তা মানুষের জ্ঞান ও মাল বিনষ্ট করে। 
এরপর সুরা বাকারার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় । 


দ্বিতীয় স্তর: মদপানে অনুৎসাহিত করা 

১ পচা ০০0৮4 8০০ চল পেগ 4 9 তন ৮ এসি 
[৭৭:52] {ed 

অর্থ: “তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । বল, এ দু'টোয় 

রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার । আর তার পাপ তার 

উপকারিতার চেয়ে অধিক বড় 1৮৩৭৬ 

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু মুসলিমরা মদ পান করা ছেড়ে দিলেন 

আর কিছু লোক মদ পান অব্যাহত রাখল । 


এই আয়াতে মদকে হারাম করা হয় নি । তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী 
বলে মদ পান থেকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে । সাহাবায়ে কিরামগণ এই 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে মদের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করতে 
লাগলেন । এর মধ্যে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা । আব্দুর রহমান ইবনে 
আউফ (রা:) নামক একজন সাহাবী কতিপয় সাহাবীদেরকে খাবারের 
দাওয়াত দিলেন তারা খাবার শেষে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলেন । 
তাদের মধ্যে একজন ইমামতি করতে গিয়ে সুরা কাফিরুন পাঠ করলেন 
কিন্তু তিনি সূরা ব্বাফিরুনের যেসব জায়গাতে “লা” শব্দটি ব্যবহার করা 
হয়েছে সেসব জায়গাতে 3 “লা” শব্দটি বাদ দিয়ে পড়লেন ৷ যাতে করে 
সূরা কাফিরূনের অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায় । এরপরে আল্লাহ (সুব:) এই 
বিষয়ে সূরা নিসার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন । 





৩৫ সুরা নাহাল ১৬:৬৭ । 
** সুরা বাক্বারা ২:২১৯। 
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তৃতীয় স্তর: নেশা অবস্থায় সালাতের কাছে যাওয়া নিষেধ করা 
9395 51১ ৬৮ ৬১৫ টি a) 15:78 01/7 (501 ৪ 

অর্থঃ “হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো 
না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল ।”১ 
এই আয়াতের মাধ্যমে মদ পান করে সালাতের ধারে কাছেও আসতে 
নিষেধ করা হয়েছে । এতে মদপানকারীদের সংখ্যা আরো অনেক কমে 
গেল । কারণ তারা চিন্তা করলেন যেই জিনিস পান করে সালাতের ধারে 
কাছেও যাওয়া যাবে না, সেটি অবশ্যই খারাপ জিনিস । কিন্তু যেহেতু 
এখনো মদ হারাম করা হয় নি তাই কিছু লোক মদ্যপান অব্যাহত রাখল । 
এরপরে ইতবান ইবনে মালেক নামক একজন আনসারী সাহাবী সাআ'দ 
ইবনে আবি ওয়াক্কাস সহ কিছু সাহাবীদের দাওয়াত দিলেন । 


খাওয়া-দওয়া শেষে যথারীতি মদপানের আসর বসল এবং সেখানে 
গোত্রীয় গৌরব মাখা কবিতার আসর শুরু হল । সাআ'দ ইবনে ওয়াক্কাস 
(রা:) নেশাবস্থায় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের 
চরমভাবে “হিজু” (দুর্নাম) করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইতবান ইবনে 
মালেক একটি উটের মাড়ির হাড্ডি তুলে সা“আদের উপর নিক্ষেপ করেন । 
এতে তিনি মাথায় আঘাত পান । অত:পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করা হলে উমর (রা:) আল্লাহর 
আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে চুড়ান্ত স্পষ্ট বিধান বর্ণনা করুন ৷” 
এরপরই আল্লাহ (সুব:) মদের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চুড়ান্ত বিধান হিসাবে 
সুরা মায়িদার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন । 


চতুর্থ স্তর: মদ পান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম 





৩৭ সুরা নিসা ৪:৪৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯১ 

০০৫ ১৮ তি) 6609 ০০) চিন? 29০1 এ ET ও ৪ 
EE Sy ৩১৬০ ৪ এ] থে) OPS SU 5১৬ ৩৬০ 
0৬ a ০৪3 dl ০৪১ ১6 এ পাও pdt ৬ slay 505 

[৭ ৭২:55] (১১৪০ ৮ 
অর্থ: “হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক 
তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম । সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, 
যাতে তোমরা সফলকাম হও | শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে 
শুধু শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায় । আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও 
সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে । অতএব, তোমরা কি বিরত হবে 
না?”৩৭৮ 
এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) 
বললেন: ৮) ৬ ৷ “হ্যা আমরা বিরত হলাম হে আমাদের রব 1৯ 
এখানে স্পষ্ট হল যে, মদ হারাম হওয়া ব্যাপারে উপরোক্ত ধারাগুলো 
অতিক্রম করে আস্তে আস্তে বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে । 


কিন্তু পবিত্র কুরআনে মদ সম্পর্কে সব আয়াতই আছে । তাই বলে কি কেউ 
প্রথম স্তরের, দ্বিতীয় স্তরের বা তৃতীয় স্তরের আয়াতগুলোর কারণে বর্তমানে 
মদকে হালাল বলবে? না, অবশ্যই বলবে না বরং তারা সর্বশেষ ও চুড়ান্ত 
নির্দেশ অর্থাৎ মদ হারাম হওয়াকেই মেনে নিবে | ঠিক তেমনিভাবে প্রথম 
দিকে জিহাদের অনুমতি ছিল না। তারপর শুধু অনুমতি দেয়া হয়, ফরয 
করা হয় নি। তারপর ফরয করা হয়েছে তবে শুধু আত্মরক্ষামূলক । 
তারপর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ হুকুম নাযিল হয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখন এক্ষেত্রে কি আমরা সর্বশেষ এবং চুড়ান্ত বিধানটি মেনে নিব? নাকি 
আগের গুলো নিয়ে থাকব? যারা সত্যিকার অর্থে মুমিন, কুরআন ও 
সুন্নাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল তারা সর্বশেষ বিধানটিই মানবে । আর যাদের 





৩৮ সুরা মায়িদা ৫:৯০-৯১। 
৩৯ তাফসীরে বায়যাওয়ী- সুরা বাক্বারার ২১৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্বামাতিদ দ্বীন ২৯২ 


মনের মধ্যে মুনাফিকী আছে তারাই কেবলমাত্র জিহাদ থেকে বাচার জন্য 
বিভিন্ন অজুহাত তালাশ করবে এবং টালবাহানা করবে । 
জিহাদ ফরজ হওয়ার এই ধারাবাহিক স্তর সমূহ সম্পর্কে পূর্বেকার অনেক 
উলামায়ে কিরামও তাদের কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন । যথা: 
ইমাম শাফেয়ী রেহ.) বলেনঃ 
৯9১0 30০9 এ KE এ এ 3 9৪ ঞ 599 
যখন কাফিরদের জুলুম-অত্যাচারে মুসলিমগণ অতিষ্ট হয়ে পড়লো তখন 
আল্লাহ (সুব:)তাদেরকে প্রথমে ধৈর্যধারণ করা ও অটল থাকার নির্দেশ 
দিলেন । ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
১৩9 এ) এ ভা ১৮১ এ BS উপ এড শন এ) 
(৭/২-৭৬ :)০ tl ১১১) (001 UBL Se ৩৩ ১13 — parla 
অর্থ: “আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন । 
অতএব আপনি আপনার রবের প্রশংসা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্ত 
তর্ভূক্ত হোন। আর মৃত্যু না আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদত 
করুন 1৮৩৮০ 
ইমাম শাফেয়ী তাঁর রচিত আহকামূল কুরআনে উল্লেখ করেন: 
৩০ & ০৪ ও ৬১ ৩3 AES ade ০০১০ 3 4০১৬০ ৮৫৯১৩: ale ০৮১০ 
... ১৫০ ৮৯ ৮০ BOHN Eats 
অর্থ: (প্রথম পর্যায়ে) আল্লাহ (সুব:) তার রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রতি ফরয করেছেন মানুষের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত পৌছে 
দেওয়া এবং তার ইবাদত করার জন্য । যুদ্ধ ফরয করেন নি। যা 
কুরআনের বহু আয়তে উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর (দ্বিতীয় পর্যায়ে) 
তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন । অত:পর যুদ্ধ করাকে ফরয করলেন যদি 
আগে কাফেররা তাদের উপর আক্রমণ করে । যেমন আল্লাহ (সুব:) 
বলেন: €...১504 (44 ১) “যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, 
যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে...” এবং তাদের জন্য যুদ্ধ করাকে বৈধ 
করেছেন এর অর্থ হচ্ছে যা আল্লাহ (সুব:) স্পষ্ট করে দিয়েছেন । তিনি 





৩৮ হিজর ১৫:৯৭-৯৮। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯৩ 
বলেন: 0৯354 oil dl bY 19532) “আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় তাদের সাথে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে ।” অতঃপর 
হিজরতের কিছুদিন পরে আল্লাহ (সুব:) তার রাসুলের প্রতি বিশেষ 
অনুগ্রহে একদল মানুষ তার আনুগত্য করলো ফলে আল্লাহর সাহায্যে এই 
লোকগুলোর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরী হয় যা ইতিপূর্বে ছিল 
না। এরপর আল্লাহ (সুব:) তাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয করেছেন যদিও 
পূর্বে শুধুমাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । আল্লাহ (সুব:) এই ব্যাপারে 
বলেন: 
[৭4 :5501] (৫ ৮5 5১) JEN SE ES} 

অর্থ: তোমাদের উপর যুদ্ধ করাকে ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের 
কাছে অপছন্দনীয় । (সূরা বাবারা: ২১৬)+১ 


শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহ.) “মাবসুত” কিতাবের ১০ম খন্ডের ২য় 
পৃষ্ঠায় বলেনঃ 
OS Pal ০৪ ০৮০৯09 halt slid ৪10৮6 ঞ। ০5০০ ৩৩ WS 

অর্থ: “প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন 
মুশরিকদের ক্ষমা করার এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করার এবং 
তাদের থেকে বিমুখ থাকার । এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) বলেন, 

Jel rial ০০৪ 
“সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাও ।”৮২ আল্লাহ (সুব:) 
আরো বলেন: 

E78 2 2) 
“আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন 1৮১৮৩ 
অত:পর আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধের অনুমতি দিলেন যখন কাফেরদের পক্ষ 
থেকে মুসলিমদের উপর প্রথমে আক্রমণ হবে তখন । আল্লাহ (সুব:) 
বলেন: 





৩৯ আহকামূল কুরআন লিশ্শা’ফী ২/৯-১৯। 
৩৮২ সুরা হিজর ১৫:৮৫ । 
৩৮৩ সুরা হিজর ১৫:৯৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ২৯৪ 
OE 040 ০১ 
“যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে... ৷” 
অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিলেন প্রতিহত করার জন্য । আল্লাহ 
(সুব:) বলেন: র্যা 
৮১০১৬ ৯555৬ ১৬ 
“যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা 
কর ।”* আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন: 
| ০৪৬ ৮৪1৯০ 519 
“আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে 
পড়”*”৫ অতঃপর সর্বশেষ মুসলিমদেরকে কফেরদের উপর আক্রমণ করার 
নির্দেশ দিলেন । অর্থাৎ আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিলেন । আল্লাহ 
(সুব:) বলেন: 
[৭:5৭] (8 ৩5৩৫ ৩০ bl} 
অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 
হয়... 1৮৩ 
আল্লাহ (সুব:) আরো ইরশাদ করেন: 
০১১০১৫১ Cie ৩১০ 198 
অর্থ: “তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে পাও 1৮৮৭ 


এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

.. এ 0 LT Of AGES LS দেখ 5৪১৮ 
অর্থ: “আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষণ 
পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ 
নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল, 
সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়; অতঃপর যদি তারা তা করে তবে 


৩” সুরা বাক্ঠারা ২:১৯১। 
৩৮৫ সুরা আনফাল ৮:৬১ । 
৩৮৬ সুরা আনফাল ৮:৩৯। 
৩৮৭ সুরা তাওবা ৯:৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯৫ 


তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ । তবে ইসলামের অন্য কোন 
বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন । 
আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট | 1৮৮৮ 
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) “আল জওয়াবুস ছহীহ লি মান বাদ্দালা দ্বীনাল 
মাসীহ’ কিতাবের ১ম খন্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেনঃ 
১১ ৯৭৭ ৮৫০5 ১6 0৫6 ০৯৪ ১0৮ ১0 JG ০০) জর ০৪ 
dal এ! 3৩ ৩ ৮ EUS ১৪ (০ ৯9 
অর্থ: প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার, মুসলিমরা দুর্বল হওয়ার 
কারণে ৷ যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন তাদের কিছু সাহায্যকারী 
হল, তখন আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন । অতঃপর 
যখন তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেল তখন তাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয 
করলেন । কিন্তু যারা তাদের উপর আক্রমণ করে নি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না । অতঃপর যখন আল্লাহ (সুব:) মক্কা বিজয় দান 
করলেন এবং আরব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের 
লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইসলাম 
গ্রহণের জন্য আসতে লাগল । তখনই আল্লাহ (সুব:) সকল কাফেরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন । তবে যাদের সাথে নির্ধারিত সময়ের 
চুক্তি ছিল তারা ছাড়া 1১৮৯ 


ইমাম ইবনে রুশদ রেহ.) “বিদায়াতুল মুজতাহিদ” কিতাবের ১ম খন্ডের 
৩৭১ ও ৩৭২ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ‘জাদুল মা'আদ' 


৩৮ বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, 
১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ ৩৩৪১,নাসাঈ হাঃ ২৪৪৩,৩০৯০,৩০৯১-৩০৯৫, আবু দাউদ 
হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ 
৭১,৭২,৩৯২৭-৩৯২৯ আহমাদ, আল-বায়হাকী । ইবন হিব্বান, আল দারকুতনী, এবং 


ইমাম মালিক । 
৩৯ আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাস সহীহ ২য় খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ২৯৬ 


কিতাবের ৩য় খন্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় এবং আরো অনেক উলামায়ে সলফ 
জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখিত স্তরসমূহ বর্ণনা করেছেন । 
সুতরাং ধাপে-ধাপে ইসলাম যখন চূড়ান্ত পর্যয়ি পৌঁছে গেছে এবং পূর্ণতা 
লাভ করেছে তখন এই পূণঙ্গি ইসলামকেই মানতে হবে । ইসলামের 
ইতিহাসে বহু যুদ্ধ হয়েছে যেখানে মুসলিমরাই প্রথমে আক্রমণ করেছে। 
আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু দেশে চিঠি দিয়েছেন 
যার ভাষা ছিল 45 | “ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাক” । 
সুলায়মান (আ:) সাবার রাণী ও তার সম্প্রদায়কে পত্র দিলেন ৪ 

[) : ০] (০০4: এ) ৪০19৪ ৪) 
অর্থ: “আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার 
করে আমার কাছে উপস্থিত হও 1৮৯০ 
এটা কি কোন আত্মরক্ষামূলক ছিল? রাণী কি সুলাইমান (আ:) কে কোন 
হুমকি দিয়েছিল? নাকি হামলা করেছিল? না! কিছুই করেনি । বরং হুদ হুদ 
না বলা পর্যন্ত তার সম্পর্কে সুলাইমান (আ:) কিছুই জানতেন না। সুতরাং 
প্রমাণিত হলো যে জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার জন্যই নয় । বরং আত্মরক্ষামূলক 
জিহাদ ছিলো ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় । এরপর ইসলাম যখন পূর্ণতা 
লাভ করল তখন নিয় বর্ণিত কারণে আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। 


(ক) যেখানেই কুফুর ও শির্ক বিজয়ী রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের 

পরিবর্তে মানুষের তৈরী করা আইন-বিধান বলবৎ রয়েছে সেখানেই 

ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য হামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যেমন 

ইরশাদ হচ্ছে: 

4540) 401৫ ৩০১০৭ ৫) pl ode 09 এত ০৪০৪ 0 ৬০৫ 5} 

১১ 4 ৬৪ হুট 1১৭ ৩৮ ভরা 185 জেতা তে Godt ৬৯ ১8 0 
[Ya : 7521] (০১৮৬০ 





৩৯০ নামল ২৭:৩১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯৭ 


অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ সকল লোকদের সাথে, যারা 
আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং 
গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান 
করে ।৮৩৯১ 

(খ) কাফির-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদদের কে লাঞ্চিত, অপমানিত 
করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছেঃ 

95১০০ ০০5 ৬৪০ ৯০৫ ৮১১4 ৩ dl EE ৮১5 


পি ও এ) পে ১০ এ এ ০580 25 BE ভিত) OH ৬০ 
অর্থ: “যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি 
দেবেন। তাদের লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী 
করবেন এবং মুসলিমদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের 
ক্ষোভ দূর করবেন । আর আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৮২৯২ 
এছাড়া আরো কিছু বিশেষ কারণে জিহাদ অব্যাহত থাকবে । যেমন: 


(গ) মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছেঃ: 
33১ ০19৭০ lg ৮৫০19025001 20 ৮ 49158 ৩ লিপ 8) 
[17:5৯] (5৮০5 এ চল 209 লিল) এলেনা ৫9 4৯০০ US এ 
অর্থ: “তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, 
যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে 
আল্লাহ্‌, তার রসূল ও মুসলিমদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে । আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
সবিশেষ অবহিত 1৮৯৫ 
আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন: 





৩৯১ তাওবা ৯:২৯। 
৩৯২ তাওবা ৯:১৪-১৫। 
৩৯৩ তাওবা ৯:১৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ২৯৮ 

১৪০০ EO ৩9০ ভা ০5 উল এও ধা 19৯৬ Of লিপি 8) 
al 2 ৬০25 1১০ ০5549 ০501 058 ৬৮ 175? 5০০03 sls 

[৭16 : 54] (58 40741 
অর্থ: “তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে 
তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট । আর এমনিভাবে শিহরিত হতে 
হয়েছে যাতে নবী ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত 
একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে! তোমরা শোনে 
নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী 1৮৩৯৪ 


(ঘ) জিহাদ করতে হবে আল্লাহর ইবাদতের ঘর, ইসলামের শি'আর 
(ধর্মীয় নিদর্শন হিফাজাত করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছেঃ 
০০৮) ০৯১ ৮) ৮০০ পক চল পিন তিতা al BS UY 
১৮ EA ও এ 4০ ৮ এ ১০০৪০ x5 dlr প ও ৮ 
অর্থ: “আল্লাহ্‌ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন, তবে হ্বোষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) 
উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র 
নাম অধিক স্মরণ করা হয় । আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, 
যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী 
শক্তিধর ।”*৯৫ 


(ঙ) জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা বজায় 
রাখার জন্য । ইরশাদ হচ্ছেঃ 


৬৫ ১: 5১ Al ৩৫) ৮১ Ld ake ৮৪ tax ০১01 alr ১ 99) 
[০৭ : 50] { oi 





৩৯১ বাকারা ২:২১৪। 
৩৯৫ হজ ২২:৪০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ২৯৯ 


অর্থ: “আল্লাহ্‌ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 
তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো । কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্‌ 
একান্তই দয়ালু, করুণাময় ।”*৯* 


(চ) জিহাদ করার বিধান এসেছে মজলুম মানুষকে মুক্ত করার জন্য 
ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আরাকান এর অসহায় শিশু- 
নারী-পুরুষের মুক্তির জন্য । ইরশাদ হচ্ছেঃ 
34491) ৪০7 ০৪০ ০০ ORAL) all এন ৬ OE UST 5) 
৫9 554 এ 09 GA SEIN ভা ৪৬ ৩ জে এর) 5398 ডে 
[Ve : sa] (7৮4 ৬৫৭ ০ এ Joo) 

অর্থ: “আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না 
দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, হে 
আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 
দান করুন । আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ 
করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দাও 1৮৩৯৭ 
এই আহ্বান আসছে ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, আরাকান, 
কাশ্নীরসহ চতুর্দিক থেকে । কে দিবে সাড়া এই আহ্বানের? 
তোমাদেরকেই দিতে হবে । ইকবাল বলছেঃ 

(98১৩ 5 ০৩ এট 555 ho Nn 

৩৪0১৯ ale ১৪ SA 2 51১৯ ০ 
“ওহে যুবক! তোমাকে আরেকবার বিশ্বের নেতৃত্ব হাতে নিতে হবে, উঠ! 
আল্লাহর নাম নিয়ে তাওহীদি ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড় ৷” 

lic 11৯৫ এ ০০৭ এএ ed 

585 AMI ভোলে aS 
“শক্রদের ঝড়-তুফান দেখে ভয় করো না। এ ঝড়-তুফানতো তোমাকে 
আরোও উধ্বগণনে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বইছে ৷” (তুমি তো মহাশুন্যের 





৩৯৬ বাকারা ২:২৫১। 
৩৭ নিসা ৪:৭৫ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩০০ 


বাজপাখি সমতুল্য, যার কাজ হলো ঝড়ো-হাওয়ার তালে তালে আরো 
উ্ধ্ব আকাশে উড়ে যাওয়া ৷) জনৈক কবি বলেন: 
মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয় 
আড়ালে তার সূর্য হাসে । 
১৮৮৯৬ 5 40১৮ 5 ০1১০ ৮ ১১৪ ৬০ 
cual 2550১ ৭ ০০ 9514৫ এআ 
“সত্য-ন্যায় এবং বীরত্বের পাঠ নতুন করে গ্রহণ কর, তোমাকে দিয়েই 
গোটা পৃথিবীর ইমামতির (নেতৃত্বের) কাজ নেওয়া হবে ৷” 


প্রশ্ন: ১। ৮৬ ৮ জিহাদ এর হুকুম কি? 

উত্তর: জিহাদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ । এর অস্বীকারকারী 

কাফের, অবজ্ঞাকারী মুনাফেক আর অলসতাকারী ফাসেক । এ সম্পর্কীয় 

দলীলগুলো ধারাবাহিক ভাবে নিয়ে উপস্থাপন করা হলো । 

প্রথম দলীল: 

৬) শর ১৮ 5) 4৪1৯০ এ তল) EES ৯) এজ Sle 
OS US এস 90) SS 5 ৯) ৪৯1০৭ ৩ 

অর্থ: “তোমাদের উপর যুদ্ধ করাকে ফরয করা হয়েছে, অথচ তা 

তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ 

করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আবার কোন বিষয় তোমরা 

পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আর আল্লাহই জানেন 

এবং তোমরা জান না ।৮২৯” 


এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ০৮ ঞ। ৮৫৩ ন “তোমাদের উপর যুদ্ধ করা 
ফরয করা হয়েছে” বাক্যটি ব্যাবহার করেছেন । যেমনিভাবে সওমের 
ব্যাপারে $5এ॥ ৮৫০ ০ “তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে” 
বাক্যটি ব্যবহার করেছেন । দুঃখের বিষয় হল, এই আয়াত দ্বারা সিয়াম 
ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই । কিন্তু একই ধরণেন বাক্য 





৩৯” সুরা বাকারা ২:২১৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩০১ 


দিয়ে কিতাল (যুদ্ধ) ফরয হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে । এর কারণ 
কি? এর কারণটি আল্লাহ (সুব:) নিজেই “অথচ এটা তোমাদের কছে 
অপছন্দনীয়” বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন । এই বাক্যটি এ সকল লোকদের 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা সবসময় যুদ্ধ ফরজ হওয়ার অপেক্ষায় 
দিয়েছিলেন । শাহাদাতের তামান্না-ই ছিল যাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া- 
পাওয়া । যাদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) নিজেই সাক্ষি দিয়েছেন: “আল্লাহ 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ৷” যাদের ব্যাপারে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন: “সর্বোত্তম 
যুগ আমার যুগ’ । সেই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুব:) 
বললেন ৮৫ 8 95) “অথচ এটা তোমাদের কছে অপছন্দনীয় ৷” 

তাহলে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পরে যারা ঈমানের দিক থেকে দূর্বল, 
কুরআন-সুন্নাহর ইলম থেকে অজ্ঞ, কাফের-যুশরিকদের সাথে আপোষ 
করে চলা যাদের মূলনীতি, নিজেদের গদি আর দলীয় পদ এবং সন্তান ও 
অপছন্দ করবেই । মূলত: যাদের মনের মধ্যে মুনাফিকীর রোগ আছে 
তারাই কেবলমাত্র জিহাদ ফরয হওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে । যারা 
সত্যিকার মুমিন তারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে "শুনলাম ও মানলাম’ বলে 
সবসময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে । 


দ্বিতীয় দলীল: 
জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর হাদীস: 

207 লে এ &। ৮৯৭৫ খা জা ডি CU এডি ঞ এল ভি ১৬০ ole 
অর্থ: “আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক ৷ নিশ্চয় তা 
জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা বিশেষ ৷ এর দ্বারা আল্লাহ (সুব:) 
তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন 1৮২৯৯ 





৩৯» সনদ হাসান, ইবনে হিব্বান, হাকীম, বায়হাকী, দারিমি, আহমদ, তাবরানী, হাকীম ও 
ইমাম যাহাবী বলেন হাদিসের সনদ সহীহ আল্লামা হায়সামী বলেন ৪ আহমাদ ও অন্যের 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩০২ 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 


৬ ০৩ এ ১০৭ ০৬ ৮5 এড Al এ alii ০9০9 09০ ৩৪ ১৪ 
25119) 5] 9 Ul 0১০0 Ge Sfp 80 0 এ! ৫509৫ 
৬০ ৪০) ULL Go ৫ GNA ৮৯০১ ৮০1১০ ৫১192 ৯৪ 

al 
অর্থ: “ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন 
ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর 
রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয় । অত:পর যদি তারা তা 
করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ ৷ তবে ইসলামের 
অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে 
তা ভিন্ন । আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর 
নিকট | 1৮৪০০ 


চতুর্থ দলীল: 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
০৪16 YS 19:১৩ ৯ : ০৪ ০) 4৪৪ এ ০ গে ১ (2 


EC ঃ =~ 0 PEC - 49 


একটি সনদ নির্ভর যোগ্য শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসের সনদ হাসান এবং বর্ণনাকারী 
সকলের নির্ভরযোগ্য 

£০০ বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, 
১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ ৩৩৪১, নাসাঈ হাঃ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১-৩০৯৫, আবু দাউদ 
হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ ৭১,৭২, 
৩৯২৭-৩৯২৯ আহমাদ, আল-বায়হাকী । ইবন হিব্বান, আল দারকুতনী, এবং ইমাম 
মালিক 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৩০৩ 


অর্থ: “আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সম্পদ, জান ও জবান দ্বারা 1৮০১ 

পঞ্চম দলীল: 

এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত । আল্লাহ (সুব:) বলেন: 


444 


"১১ ৯)৮৯৯৭) LS 7 1913 2৯] 2501 শে 1১৬) 
19০ 5491 AE 1989 55 ১8 ১০৮ ০৪ od ১৯০ ০১০৮৪ 

[০:4৬] (৮১১ 5১৬ এ] ১! ৮৪৮০ 
অর্থঃ “অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন 
তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও 
কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক । 
তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, 
তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও ৷ নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু ৮১০২ 


ষষ্ঠ দলীল: 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

১750 016৮৮ ৮ ০৮০ ৫০ pode 09 406 ০১০ ৫ Cult 160} 

৮ 905 Hd 198৭ SE ০৫193 Call Grd 95540 
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অর্থঃ- “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা 

আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা 


£০১ সুনানে আবু দাউদ হাঃ-২৫০৬, সুনানে নাসায়ী হাঃ-৩০৯৬, রিয়াদুস সলেহীন হাঃ-আহম্দ 
হাঃ-১২২৬৮, ইবনে হিব্বান হাঃ-৪৭০৮, হাকিম হাঃ-২৪২৭, আবু ইয়ালা হাঃ-৩৮৭৫, 
দারিমী হাঃ-২৪৩১, বায়হাকী হাঃ-১৭৫৭৬, হাকিম এটাকে সহীহ বলেছেন মুসলিমের 
শর্তে । 

£০২ সুরা-তাওবা ৯:৫। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৩০৪ 

হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, 
যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয় ।”১০৩ 
সপ্তম দলীল: 
কুরআনে আয়াত: 
55 3391 LES ৮১১০9 Sr ৮৬০ ৮০০ AE প্ el 9৬ 

[4:০০] ৬১ ৬০9 OA LS এপ গ ৩9 এ ৫ 
অর্থ: “অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন 
তাদের ঘাড়ে আঘাত কর । পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে 
পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও । তারপর হয় অনুগ্রহ 
না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয় 1৮০১ 


অষ্টম দলীল: 

2৮৯০] ny কি চট ৮95 ৪) 994০) US এ ভা রা এ 
অর্থ: “হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের 
ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত 
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! 1৮5০৫ 


নবম দলীল: 

০৯ ৫১40) ৬০৩ Ge all ৮ এ 8 ও ৫ alt fae ও 054) 
[AE sit] { US ডি Cb Saf 915 2৭ সে 

অর্থ: “অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর ৷ তুমি শুধু তোমার নিজের 

ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর । আশা করা যায় আল্লাহ 

অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে 

প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর 1৮১০৬ 


১০৩ সুরা তওবা ৯:২৯ । 

১০৪ অর্থ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া । 

৪০৫ সুরা তাহরীম আয়াত নং ৯। 
১০৬ সুরা নিসা ৪:৮৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩০৫ 
দশম দলীল: 
52010৮517০৬ all এ ডে OG HB OSG ৫ ৬ ৮১9৬2) 
[৭ : 5591] 1:৮4 ১৯০ 

অর্থ: “এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 
ফত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়... en 
একাদশ দলীল: 
19119 le ৮৫১ 12০0 SN ০০ ৮৫436 Coli 156 HT Cali Wf 

[1৮:55] cd esd 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় । আর জেনে 
রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ৷” 


দ্বাদশ দলীল: 

এর ৪ 0459 ৪০৯৪ 301 ৪৬৭ 022 পরেও এ] 1০ ৬০৪) 
[VE sd] {abs Vf as ০১ শা 90 al 

যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে । আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে 

অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 

পুরস্কার 1৮৯০৯ 


এয়োদশ দলীল: 
[VA isd] (৮০ ৩৩ ০৫৫ এ 9 OUI Uf 1 US} 





£৭ সূরা আনফাল ৮:৩৯ । 
£০৮ সুরা তাওবা ৯:১২৩ । 
£০৯ সুরা নিসা ৪:৭৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩০৬ 


অর্থ: “সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয় 
শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল 1৮১১০ 


চতুর্দশ দলীল: 

(১5 UE পতি ১৮ জেরা ৩ এ মল লি উকি 19 oe 
অর্থ: “হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দাও, যদি 
তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত 
করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকে, তারা কাফিরদের 
এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে । কারণ, তারা (কোফিররা) এমন কওম 
যারা বুঝে না 1৮১, 


পঞ্চদশ দলীল: 
শি এ ০৭১ এ] এল Ey 2036 ia) 0৪) ৪৬০12 
অর্থ: “অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং 


জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা । এটাই 
তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে 1৮৯১২ 


ষষ্ঠদশ দলীল: 

011 it এ) | ৪19০ ৮৪৫45 191৮ ০1৮ 40 প্র ৪ 

AS 5 0150 ও 2501 ১০] & ০৪ ৮0 Wl ৪০, ৮:৮০) 

৩০09 Gn fs UG EGE এ ৩০০ C3 9৩ দন ০০ এ 
[Ya ০+///0] pd সি ০৪ 





£১০ সুরা নিসা ৪:৭৬ । 
১১১ সুরা আনফাল ৮:৬৫ । 
£১২ সূরা তাওবাহ্‌ ৯:৪১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩০৭ 


অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের 
হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি 
আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ 
আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প । যদি বের না 
হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে 
পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান 1৮৮৯৩ 


সপ্তদশ দলীল: 
৩4190950009 0571 কে ০৮৬ all এল ৬ 5৯9 US GG 
29 04৩ এ ৬৯) উস এ ঘা ০১ ৩ জে ৪5৪০5 ৬০ 
[Vols] 172 ৩354০ SS ৪13 
অর্থ: “আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! 
অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফেরিয়াদ করে) বলছে, “হে আমাদের 
রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম 
এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ 


করুন। আর নির্ধাণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন 
সাহায্যকারী ।৮১৯১ 


অষ্টদশ দলীল: 

33১ ০13৭০ lg re 192৮ জে ds 49 1555 ১৮০৯) 
[15:7৮] (59৮৮ 0 ৮ 00 এও Gee fall UG 4550 3 ai 

অর্থ: “তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, 

যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে 

আল্লাহ্‌, তার রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে 





+১৩ সূরা তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯। 
৯১৪ সুরা নিসা ৪:৭৫ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্থামাতিদ দ্বীন ৩০৮ 


গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে । আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
সবিশেষ অবহিত 1৮১৮৫ 


উনিশতম দলীল: 

090০0 শিখ? ১13৮৩ ডে এ) খু এ ধু 19১৩ fs hf 

অর্থ: “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ 

আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ 

করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে 1”৯৬ 

বিশতম দলীল: 

4৫ ৮৪ A ৯১১০৮) ৯১১৯০) শক) ৬৮ ৬95৭1 198৬ 
লি ১520) ৩! ৮৪৮ টা 26) 179 5411১215৫০৪ ০৮ 

অর্থ: “মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং 

অবরোধ কর । আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক । 

কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে 

তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম 

দয়ালু 1৮৮১৭ 


উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস সমূহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো 
যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ । কোন মুমিন 
যিনি আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসুলের প্রতি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর প্রতি নাধিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন ক্রমেই 
জিহাদ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় । 





£১ তাওবা ৯:১৬। 
£১৬ সুরা আল ইমরান ৩:১৪২। 
৪১৭ তাওবাহ ৯:৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩০৯ 


১৮ 25। (জিহাদের প্রকারভেদ) 
জিহাদ দুই প্রকার: 
১. ৩: ১৫৯ (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ) 
২. dt 9 A] ১৬ (আক্ৰমণাত্মক জিহাদ) 
‘জিহাদ আদ-দাফা’ হলো সেই জিহাদ যেখানে শত্রুরা আগে মুসলিমদের 
উপর আক্রমণ করেছে অত:পর মুসলিমরা তা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ 
করে। 
আর যখন শত্রুকে তাঁড়া করে করে তারই দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয় 
অর্থাৎ মুসলিমরা যখন শক্রদের উপর প্রথমে আক্রমণ করে তখন সেই 
জহাদকে বলা হয় “জিহাদ আত্ব-ত্বালাব’ বা ‘জিহাদ আল ইবতিদা । 


ও ১৬৯ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের দলীল 
প্রথম দলীল: 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 

[1৭২ : 5১21] (4 ০৫ all Jao 8 1505} 
অর্থ: “যারা তোমাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর.. ।”৮** এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) এ সকল 
করে । 


দ্বিতীয় দলীল: 

{5030 AG bbs 195 0401 51 5০ li ৬9 
অর্থ: “হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, 
তখন পশ্চাদপসরন করবে না।”** এ আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে 
কাফেরদের মুখোমুখি হলে পালাতে নিষেধ করা হয়েছে । চাই সেটা 
নিজেদের আক্রমণ করার কারণে হোক অথবা কাফেরদের আক্রমণের 





£১ বাকারা ২:১৯০। 
৪১৯ আনফাল ৮:১৫ ৷ 
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কারণেই হোক | যেভাবেই হোক যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো যাবে না। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
Ed 1921 ০৪ ৮০) ale dln এত লে ৩৪ Rs dl ০ 58০১ তা ১৪ 
লে ০৪০। ০389 ১৮৭0 40৬ 87৭ IG LA GG এ]। 08০ 0196 ops 
5) ০91 ys ই ট্্। Jb KH ৪) 389 ০ dl 6০ 
SAB ০৫) ০০০০৪ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক । 
সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 
সেগুলো কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহর 
সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, 
ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে 
পলায়ন করা এবং সতী-সাধবী, মুমিন নারীদেরকে প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
দেওয়া ।”*২০ এই হাদীসে স্পষ্ট হলো যে, গুনাহে কাবীরার মধ্যে সাতটি 
গুনাহকে “'আকবারুল কাবায়ের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । তার মধ্যে 
একটি হলো যুদ্ধের ময়দান হতে পালানো । এর দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক 
জিহাদ ফরজ হিসাবে প্রমাণিত হলো । 


[1৭£ : 5১221] (8৩৬ এ: 5 fens ale UB SLE একে ০৪) 
অর্থ: “বস্তুত: যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের 
উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর 18২ 
এখানে সে জিহাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে সীমালংঘনকারী শত্রুকে 
আক্রমণ করা হয় যে প্রথমে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে । 


* সহীহ বুখারী ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম ২৭২ সুনানে আবু দাউদ ২৮৭৬; সুনানে ইবনে 
মাজাহ ২৬৭৩। 
৯২ বাকারা ২:১৯৪ । 
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bial e213 ০:১9 ৮১৮ ০৪ Slat ১ 61ঠা AST 9 ৪১১০ ৩৩ এও 
১৬ 4৬১ ০ ০ ১৩ শশী গজ ৩ ৬০১ ০২১৫ এপি EDL ০5০] 3০৪ 

০৬০) mh ৪১০ ০১৬০০ এ ৬০ 
অর্থ: “আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ হলো সবচেয়ে জরুরী যাতে আগ্রাসী 
শক্তিকে মুসলিমদের পবিত্র স্থান ও দ্বীন থেকে হটিয়ে দেয়া হয় । আর এটি 
সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব ৷ ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হলো- 
আগ্রাসী শত্ৰু যে এই দ্বীন ও জীবনকে কলুষিত করে তাকে প্রতিহত করা । 
এক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই । বরং একে যে কোন উপায়ে প্রতিহত করতে 
হবে 1৮৪২২ 


চতুর্থ দলীল: 

[1৭1 : 5980] (0৩01 9 US ৮৪৪৩ ৮96 ১৪) 
অর্থ: “যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা 
কর । আর কাফেরদের প্রতিদান এরূপই হয়ে থাকে 1৮৯২৩ 


পঞ্চম দলীল: 

১১১ ১০:০3 ৪৪ ঝা এত এ] 0550 ০৫:০৫ ০ of ০ ১৪ 
অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত 
হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার 
দ্বীন রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ 1”২৪ অর্থাৎ কেউ যদি কারো জান, 


£২২ আল ইখতিয়ারাতুল ই'লমিয়্যাহ, ১ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠাঃ মাজমূ'উল ফাতাওয়া লি ইবনে 

তাইমিয়া ২৮নং খন্ড, ৩৫৭ নং পৃষ্ঠা । 

২০ সুরা বান্ডারা ২:১৯১। 

£২৪ মুসনাদে আহমাদ ১৬৫২; আবু দাউদ ৪৭৭২ তিরমিযী ১৪২১; নাসাঈ ৪০৯৫; আবু 
ইয়ালা ৯৪৯; বায়হাকী ৫৮৫৮; জামোউল আহাদীস ২৩৩১৫; মারেফাতুস সাহবা ৩৯১২ 
জামেউল উসুল ১২৪৬; আবি আওয়ানাহ ৯৯; মুসনাদে বাজ্জার ১২০৭ মুসতাদরাকে 
হাকিম ৬৬৯৭; সহীহ আল জামিআ আল সাগীর আলবানী ৬৩২১ । 
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মাল অথবা দ্বীন ধ্বংস করতে চায় আর সে তা প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত 
হয় তাহলে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে । উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা 
প্রাতিরক্ষামূলক জহাদ প্রমাণিত হলো । 


০4 ১ আক্রমণাত্মক জিহাদের দলীল 

প্রথম দলীল: 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 
এ 8 19212 ৮৯১৮3 ৮৯১৭০ MASE) এ US pial 195৬ 

9 ১5 20) ৩! ৮45 191০8 BSN 1999 60০01152৬91 8৩ ৩ ১০০ 
অর্থ: “মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং 
অবরোধ কর । আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক । 
কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, 
তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু 1৮২৫ 


দ্বিতীয় দলীল: 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
4১০2১4016৮5 OA Uy pl তত ৫) alu ০৯ ৫ ০159) 
১১০5৩ Ht 1১৪৭ ৩৩ ভা 11 এ] ৩ উপ ৩১ ০৪ ৩ 
[Ya : 241] (৩১৮৮৩ 
অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্‌ 
ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না 
সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে ।”১২৬ 
মহিমাময় ও সুমহান আল্লাহ (সুব:) তাদের খুঁজে খুঁজে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে বলেছেনঃ তাদেরকে অবরোধ করতে বলেছেন। আর এই 





£২৫ তাওবাহ ৯:€। 
৪২৬ তাওবাহ ৯:২৯ । 
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আয়াতগুলো জিহাদের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় 
বর্ণিত । আর এগুলো “মানসুখ' (বাতিল) করা হয়নি । আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাগণ এবং তাদের পরবরতীগণ 
এই আয়াতসমূহ অনুসরণ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ এই দুনিয়ার পূর্ব ও 
পশ্চিম তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে 
(ক্বিতাল) করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ এবং সালাত কায়েম করে এবং 
গরীবদের পাওনা দিয়ে দেয় (যাকাত) । অতঃপর তারা যদি এটি করে, 
তবে তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ করে নিল; 
ইসলামের (শরীয়াতের) দাবী ব্যতীত যা আল্লাহ সুব:) থেকে নির্ধারিত । 
আর তাদের হিসাব সুমহান আল্লাহর সাথে ৷” (বুখারী, মুসলিম, ওমর 
(রা:) হতে বর্ণিত) 

মুসলিমে বর্ণিত বুরাইদা (রা:)-এর হাদীস, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখনই কোন বাহিনী বা প্রাটুনের (বাহিনীর অংশ) জন্য একজন 
আমীর নিয়োগ করতেন, তিনি তাকে একান্তভাবে উপদেশ দিতেন, 
আল্লাহকে ভয় করার এবং তার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা 
থাকতো তাদেরকে উত্তম (উপদেশ) দিতেন | তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা 
আল্লাহকে অস্বীকার করেছে । যুদ্ধ কর কিন্তু আত্মসাৎ (গণীমত) করো না। 
আর বিশ্বাসঘাতকতা করোনা এবং মুশরিকদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করো 
না (লাশ বিকৃতকরণ) এবং শিশুদের হত্যা করোনা । আর তোমরা যদি 
মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমাদের শক্রদের মুখোমুখী হও, তবে তাদের 
তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকবে.... ৷” এসব দলীল ও ইতিপূর্বে জিহাদের 
হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখিত বিশটি দলীল স্পষ্টভাবে সেই জিহাদের 
কথাই বলে, যেখানে শত্রুর উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার দেশে তার সাথে যুদ্ধ 
করা হয় । আর এটাই হলো “জিহাদ আত-তালাব' । 

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যা বলতে চাই তা আপনারা নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারছেন যে, কেউ যদি বলে “জিহাদ আত-তালাব” ইসলামের 
অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে সে উপরের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার 
করলো । 
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প্রশ্ন: ৮9 &ু। ০০৪ ৬ ৮ ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন কি? 
উত্তর: 
১৪৩ ১৯ ৫৬ ৩" US EL ৩০৩ 9৯0 ০ ০০০) El 9) 
4 ৩9 উপ SGN AS FT ১৪ এ ASG BUG ৬১৭ 05 A 

oA ৬৯9 

Cr 0৮ 4 1 Sl ০৬%, ES 2) ই কলি 
১ & লে 04৫0 ১৪৭ ৭6519 Coe etn ১ ৫5 Sp 0 CASS 
24৩৭ ৯ 9 94৬৫০ এত ৩৪ EA পিঠ ০০ তা ওঠা 
Calg 8 UY এছ Ty লে লে রওনা La এ 2 SB এ 

89৩ ৪৩ 5040 ১ ০৪ IV ০১১৭০ ১0৩ 
অর্থ: “ফরযে আইন হল এমন ফরয যা প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদাভাবে 
আদায় করা ফরয । অন্য কেহ আদায় করলে চলবে না। যেমন: সালাত, 
যাকাত ইত্যাদি । এগুলো যার উপর ফরয তাকেই আদায় করতে হবে । 
অনুরূপ হারাম কাজগুলো বর্জন করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক । 
ফরযে কিফায়া এ ফরযকে বলে যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আদায় 
করলেই সকলের পক্ষ হতে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে । কেহ গুনাহগার 
হবে না । অবশ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে কেবলমাত্র তারাই যারা আমল 
করবে । আর যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক কাজটি আদায় না করে 
তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে । যেমন:- সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ 
কাজে নিষেধ করা, জানাজার সালাত ইত্যাদি 1৮৯২৭ 


প্রশ্ন: জিহাদ কখন ফরযে আইন হয় ও কখন ফরযে কিফায়া হয়? 
উত্তর: স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া । তবে চার অবস্থায় 
জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় । 


Calli ১০ ০ SA ১ ০১19৭ 





* জামে’ ফি ত্বালাবিল ইলমিশ্‌ শরীফ পৃ:-৫২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩১৫ 


(১) যখন কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমনের উদ্দেশ্যে প্রবেশ 
করে। 
OE 0089 Sa SY 
(২) যখন দুটি বাহিনী (কাফের এবং মুসলিম বাহিনী) যুদ্ধের ময়দানে 
মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং একে অপরকে যুদ্ধের আহ্বান করতে শুরু 
করে। 
Fl ৮6 শ9 ০ % 19171 BL ০৪৫৭ 19! শী 
(৩) যখন খলীফা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট গোত্রকে জিহাদের 
আহ্বান জানায় তখন এ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোত্রকে অবশ্যই যুদ্ধে 
বেরিয়ে পড়তে হবে । 
এ ০ ভি HS) 2812 £ 
(8) যখন কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছুলোককে বন্দী করে নিয়ে 
যায় । তখন তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে যায় । 
৩70 i lt ৩৯ গ ০৬০? LN GH Dod ois Cd 
eS Ld ১৩ ও gl of Bib) Za VFA end ও ০১৮89 
য় ০৬০ ১০ ৩৪) ১৬01 ৬৪৪ লা ll ০৪ ০৯ এত ০৪০৮১ 
অর্থ: “যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে সলফে 
সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ (মালেকী, 
হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দীসগণ এবং মুফাস্সীরগণ এবং ইসলামের 
ইতিহাসের সর্বকালের, সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, 
এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আসইন হয়ে যায়। ফরযে আসইন এ সকল 
মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফেররা আক্রমন করেছে অথবা যারা 
আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে । এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার 
স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে 
তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি এ 
আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা 
কিংবা গাফলতির কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৩১৬ 


করতে না পারে তখন এই ফর্দ আ'ইনের হুকুমটি এ আক্রান্ত ভূমির 
নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে, যদি তারাও সক্ষম না হয় তাহলে 
তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে । আর যদি তাদেরও 
গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘটতি থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শ্ববর্তী 
এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই 
ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি 
পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরযে আ’ইন হয়ে যাবে ৮১৮ 


এই বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন, 

LEE al 009 ফা ৩৪ Ball 5690 সি dl 0৩ এ 
অর্থ: “প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের 
ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
একটি জিহাদ । সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা 
হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব । ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক 
দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রদেরকে পার্থিব জান-মাল ও দ্বীনের উপর 
আগ্রাসনকে প্রতিহত করা । এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন 
সুযোগ নেই যেমন: জিহাদ করার সামান অথবা বাহন নেই ইত্যাদির 
অজুহাত দেওয়ার কোন সুযোগ নেই । বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা 
নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে । আলেমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং 
অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত 1৮৯২৯ 


আমরা এখন এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মতামত দেখবো যারা সবাই এ 
বিষয়ে একমত ছিলেন । মাযহাব গুলোর মতামত: 

হানাফি মাযহাব: ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) বলেছেন, “যদি শক্ররা 
মুসলিমদের সীমানায় আক্রমন চালায় এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরযে 
আইন হয়ে যায় এবং এই ফরযে আ'ইন হয় তাদের উপর যারা এ 


+২৮ আদ্দিফা” আনন আ+রাদিল মুসলিমীন পৃ:২৭ । 
৯৯ আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ: ১/২৭০, আল ফাতওয়াল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়াহ: 
৫/৫৩৬ । 


£৩০ আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ ১ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩১৭ 


আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে । যদি নিকটবর্তীদের সাহায্যের 
প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে অবস্থান করছে 
তাদের জন্য এটি ফরযে কিফায়া । আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন 
পড়ে তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে তাদের উপর এটি ফরযে 
‘আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে, নিকটবর্তী এলাকার 
মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না অথবা তারা অলসতায় বসে 
আছে কিংবা জিহাদ করছে না । তাহলে এটি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের 
উপর ফারযে ‘আইন হয়ে যাবে; ঠিক যে রকমভাবে তাদের উপর সালাত 
ও সিয়াম ফরয । এই হুকুমকে পরিত্যাগ করার কোনই সুযোগই তাদের 
থাকবে না । যদি তারাও অক্ষম হয়ে পরে তাহলে এটি ফরযে ‘আইন হবে 
তাদের নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি অব্যহত থাকবে যতক্ষণ 
পর্যন্ত না পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মাহের উপর ফরযে 
আসইন হয়ে যায় (মোটকথা এ আক্রান্ত অঞ্চল যে কোন মূল্যে কাফেরদের 
থেকে মুক্ত করতে হবে 1)”, 

আল কাসানি*২, ইবনে নুজাইম+*৩, ইবনুল হুমাম*”* এর পক্ষ থেকেও 
ঠিক একই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে । 


মালেকী ফিক্হ: “হাশিয়া আদ দুসূৰ্বী’তে বলা হয়েছে যে, “জিহাদ ফরযে 
আইন হয় তখন যখন শক্রপক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমন করা হয় ৷” 
দুসূক্বী আরো বলেন, 
৩০ 56 ১9 46 ছে এড ১৪ ALUN LEE 95 ৩৪ Of ভা GU ১৪৪) 
1৮৮2১ O49 Boe 1 ১0৬ এডি ১0 এ 
১৪০ ₹০0 ০9 6999 
অর্থ: “এবং জিহাদ ফরদুল্‌ “আইন হয় ইমামের নির্ধারণ করে দেওয়ার 
মাধ্যমে | অর্থাৎ ইমাম যদি কাউকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে হুকুম দেয় 


**১ রদ্দুল মুহতার: পৃঃ ৩/২৩৮ । 

১৩২ আল-কাসানি, আবু বকর বিন মাসুদ, আল বাদায়ে আস সানায়ে ৭/৭২ । 

৪৩ ইবনে নুজাইম, ইব্রাহীম আল-মিসরী আল-হানাফী, আল বাহবুর রায়েক্‌ ৫/১৯১। 
১৩, কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল ক্বাদির ৫/১৯১। 
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তখন তার উপর জিহাদ ফরদুল্‌ “আইন হয়ে যায় । এমনকি যুদ্ধ করতে 
সক্ষম শিশু, মহিলা, দাস-দাসী, সন্তান ও খণগ্রস্থব্যক্তির উপরও ফরজ 
হয়ে যায় । যদিও তারা তাদের অভিভাবক, স্বামী, মনিব অথবা খণদাতার 
পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় ।”*৩৫ 
শাফেঈ মাযহাব: আল্লামা রামলী (রহ:) লিখিত 'নিহায়াতুল মুহতাজ' 
নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 
(০ ৫৯9৩ Lali ০ 535 এ ৬2 ০০০ ১ এ ৮42195 ১৬ 
4 8৮7৮0 দে 29 29 2 od সত ৫০ এত 
১১ 
অর্থ: “যদি তারা (কাফিররা) আমাদের ভূমিতে আক্রমন চালায় এবং এ 
এলাকার মুসলিম ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব সফর পরিমানের চেয়ে কম 
হয় । তাহলে এ ভূমিকে আগ্রাসীদের থেকে রক্ষা করা ফরযে আইন হয়ে 
যায় এমনকি এটি তাদের উপরেও ফারযে আ’ইন হয়ে যায়, যাদের উপরে 
কোন জিহাদ নেই ৷ যেমন: ফকির, (যুদ্ধে সক্ষম) শিশু, খগগ্রস্ত, দাস- 
দাসী, মহিলা যে যুদ্ধের শক্তি রাখে তারা তাদের উপরস্থ ব্যক্তিদের অনুমতি 
ছাড়াই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরবে 1৮৬ 
হাম্বলী মাযহাব: ইমাম ইবনে কুদামাহ তার লিখিত কিতাব “আল- 
মুগনি'তে১' উল্লেখ করেছেন: 
: ৮০1০ ৮১৩ ও ১৩ UY: ০৪ 
০০3 ০১1০] ১০৮ ০০ ৬৬ ৪১৮ ০৪০০ 03 ০৬৮০ 191: ১০০ 
41120551910 2৪ ad 31 pT ৬501 পা 5) : এ dl dH oll ale 
Io) AS ৩:৭০ md BT ০2১01 জা ৪): এজ 4৯3 £ iS 
AD LS এ1 1০০ 7 ০৬৪ Gos এ! ১০১ ১০৯ ৮১৯ ০০১ ৯ ১০১৭ SY 


{ dil ০১ ০৪ Sl 





১৩৫ হাশিয়াত আদ্‌ দুস্সুকি ৬/২৮০ । 
*৩৬ নিহায়াতুল মুহতাজ ২৬ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা । 
£৩৭ আল-মুগনি ১০/৩৬১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩১৯ 


৮6১১3 ৮১৩৩ 4৩৪৬ US ১৫৪ ১৩ ৫১91: ও 
৬501 ক 5): dos dl ID এ ৪৪০ ৮৪ ০০৪ ৫০১ ১৪91 SUI 
৩0) 231 (০৮১৭ এ তা এ এ ও 1255) শি এ 9 bial 
[19১5৩ ০১৪০ 91] : ৯০ 0৮০ dil এত G3 5০ ৬০৬ 

অর্থ: “জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফরযে আ’ইন হয়ে যায়: 
১. যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখি হয় । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের 
মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, 
যাতে তোমরা সফল হও ।”*” অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: “হে 
মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, 
তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন 
তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে 
তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় 
গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার (যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো) আবাস 


a 


জাহান্নাম । আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল "8% 


২. যদি কাফেররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন 
সেখানকার মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আ'’ইন হয় । 

৩. যদি ইমাম অথবা খলীফা মুসলিমদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেন, 
তখন তাদের উপর এটি ফরযে ‘আইন হয়ে যায়৷” পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হচ্ছে: “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা 
হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি 
প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়?” 


ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন: 





১৩৮ সুরা আনফাল ৮:৪৫ । 
£৩৯ সুরা আনফাল ৮:১৫-১৬। 
£৪০ সুরা তাওবা ৯:৩৮। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ত্বামাতিদ দ্বীন ৩২০ 
১] ০১06 230) ৩৩ 2১ তক ঘর লি) 0 20০01 SU dali ০৯১99 
৮9409 ০১108 401 dt Cad রতি ০০৬9 520৫। মু) Gl ০001 ১0, 
lig ayo ১০৮০০১০৪০০৪ 
অর্থ: “এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোন শক্র মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ 
করে তবে এ ভূমির নিকটবর্তীদের, তারা অক্ষম হলে তাদের 
নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরযে আস্ইন হয়ে যায় । 
কারণ, মুসলিমদের ভূমিসমূহ হল একটি ভূমি সমতুল্য । তাই এ ক্ষেত্রে 
জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতা অথবা খণদাতার কাছ থেকে 
অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া ফরয এবং এই ব্যাপারে ইমাম আহমদের 
বর্ণনাগুলো স্পষ্ট 1”, 
এই পরিস্থিতিটি “নফীরে আম’ বা ব্যাপক অভিযান নামে পরিচিত । ব্যাপক 
অভিযানের দলিল সমূহ এবং এর সমর্থনঃ 


প্রথম দলীল: আল্লাহ (সুব:) বলেন, 
১০ ১ ৮০ ০৬৬ ৮০৪১2০০০১০০) dy ৪৮ ১ 
১৪১ SS) 

অর্থ: “অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং 

জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা । এটাই 

তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে 1৮১৮২ 

যারা সম্মুখ অভিযানে বের না হবে, আল্লাহ (সুব:) তাদের জন্য চরম শাস্তি 

র ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং অন্য জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে 

দিবেন যারা ইসলামের সত্যিকার বাহক হবে । এ রকম একটি আয়াত 

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, 

এক 4010 2৩ 5১৮০ 09 EGE ডট এন) এ ৪৬ রি ১ ৫) 
[৭:55] ds 





*%১ আল ফাতাওয়াল কুবরা ৮/ ৪০০ । 
১২ সূরা তাওবাহ্‌ ৯:৪১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩২১ 


অর্থ: “যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্ম্ত 
“দ শাস্তি দান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন 
এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান ।৮১৪৩ 

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছির (েহ:) বলেছেন, “আল্লাহ (সুব:) 
আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে তাবুক যুদ্ধে শত্রুদের (যারা রোমের আহলে 
কিতাব ছিল) সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযানে বের হয়ে পরে ৷” 


ইমাম বুখারী (রহ:) তাঁর সহীহ্‌ বুখারী শরীফের “সম্মুখ অভিযানের শর্ত ও 
জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এর জন্য নিয়ত’ নামক অধ্যায়ে এই 
আয়াতটিকে (সুরা তাওবাহঃ ৩৯) উল্লেখ করেছেন । তাবুকের যুদ্ধে এই 
আদেশ ছিল সর্ব সাধারনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক । কেননা মুসলিমরা 
জানতে পেরেছিল যে, রোমানরা আরব উপদ্বীপের সীমানাগ্তলোতে জমা 
হচ্ছে এবং তারা মদীনা আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে । তাদের একত্রিত 
হওয়ার সংবাদ শোনার সাথে সাথেই মুসলিমদের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার 
আদেশ দেওয়া হয় । তাহলে বর্তমানে কি করা উচিত যখন কাফেররা 
মুসলিমদের ভূমির ভিতরে প্রবেশ করেছে । এই মুহুর্তে সম্মুখে অভিযান 
চালানো কি আরো বেশি অগ্রাধিকার পায় না? আবু তালহা (রো:) এই 
আয়াতটি সম্পর্কে (সূরা তাওবাহঃ ৩৯) বলেন আল্লাহ (সুব:) কুরআনে, 
“.. হালকা অথবা ভারী...” দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, “বৃদ্ধ হোক অথবা যুবক 
হোক কারও অযুহাত শুনবেন না ।”৪৪৪ 

হাসান-আল-বসরী (রহ:) বলেন, “কঠিন অথবা সহজ অবস্থায় ।” 


ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন, “যদি শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমন 
করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন আক্রান্ত মুসলিমদের উপর এ সকল 
শক্রদেরকে বহিষ্কার করা ফরজ হয়ে যায় । ঠিক একইভাবে, যে সকল 





৪৪৩ সুরা তাওবাহ ৯:৩৯। 
৪৪৪ মুখতাছির ইবনে কাছির ২/১৪৪ 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ত্বামাতিদ দ্বীন ৩২২ 


মুসলিমরা আক্রান্ত হয়নি তাদের উপরও আক্রান্ত এলাকায় যুদ্ধ করা 
ফরয ৷ কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

[Vy : ৬১] { pad SI ০০ এ iS 170 93) 
অর্থ: “আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে 
তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য 188৫ 
এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, 
মুসলিমদের সহযোগীতা করার জন্য যখন তাদের প্রয়োজন হয় । এতে 
কেউ বেতনভুক্ত যোদ্ধা হোক বা না হোক এবং এটাও দেখার বিষয় নয় 
যে, তার ক্ষমতা কতটুকু আছে বরং এটি সবার উপরে ফরয যে, প্রত্যেকে 
তার জান ও মাল দিয়ে, সংখ্যায় অল্প হোক অথবা বেশী, যানবাহনে চড়ে 
হোক অথবা পায়ে হেঁটে তাদের সাহায্য করবে । আর এ কারণেই, 
আহ্যাব-এর যুদ্ধে যখন শক্ররা মদীনায় আক্রমন করেছিল, তখন আল্লাহ 
(সুব:) কাউকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেননি 1১ 


আয্‌ যুহুরী (রহ:) বলেন, “সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব একচোখ অন্ধ 
অবস্থায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন । তখন লোকেরা তাকে বলল, 
‘আপনি তো ওযরপ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত । তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহ বৃদ্ধ ও 
যুবক উভয়কেই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ করেছেন । আমার পক্ষে যদি 
যুদ্ধ করা সম্ভব নাও হয় অন্তত মুজাহিদদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে 
পারবো অথবা তাদের মালের দেখাশোনা করতে পারবো 1১৪৭ 


দ্বিতীয় দলীল: আল্লাহ (সুব:) বলেন, 

এ ও এ] 90193 BE ৮504 US BE 35 padi 16S 
অর্থ: “এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন 
তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ 
আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সাথে আছেন 1৮৮৯৮ 


+৫ সূরা আনফাল ৮:৭২। 

৯৪৬ মাজমুয়া আল-ফাতওয়া ২৮/৩৫৮ 

$৪৭ আল-জামে" লি আহ্কামিল কুরআন ৮/১৫১ । 
£৪৮ সূরা তাওবাহ্‌ ৯:৩৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩২৩ 


ইবনুল আরাবী বলেন, “এখানে “সর্বাত্মকভাবে’ বলতে বুঝানো হয়েছে যে, 
তাদেরকে প্রত্যেক দিক হতে অবরুদ্ধ করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল 
অবস্থায় আক্রমণ করতে হবে 1৮১১৯ 


তৃতীয় দলীল: আল্লাহ (সুব:) বলেন, 
Un lr 0৮981 08 এ DS Lt OG HB ০8 ৫ ৬৮ ৮১১৩9) 
[Ya : ০ম] {ims © 
অর্থ: “এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 
ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত না 
হয় 1৮৪৫০ 
এখানে ফিত্না বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে যেমনটা ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, “যখন কাফেররা (মুসলিমদের) কোন 
ভূমিতে আক্রমন করে এবং তা দখল করে নেয়, তখন পুরো উম্মাহ তাদের 
দ্বীনের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হয় এবং এতে তাদের ঈমানের মধ্যে সন্দেহ 
অনুপ্রবেশ করবে । তাই এ মুহুর্তে তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং দ্বীনকে 
রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পড়ে 1৮৫, 


চতুর্থ দলীল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফাত্হে 
মক্কার পর আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে শুধু জিহাদ এবং 
নিয়ত । তাই যদি তোমাদেরকে অভিযানে বের হতে বলা হয় তাহলে 
তোমরা বের হবে 1৮:৫২ “যখন শক্ররা মুসলিমদের উপর আক্রমন করে 
এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে উম্মাহকে সাধারণ অভিযানের জন্য আহ্বান করা 
হয়, তাহলে উম্মাহর উপর এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, তারা এ 
অভিযানে অংশগ্রহণ করবে । উম্মাহকে তাদের দ্বীন হিফাজত করার জন্যই 
অগ্রসর হতে হবে । এই বাধ্যতামূলক দায়িত্বের সীমারেখা মুসলিমদের 


+৯ আল-জামি” লী আহকামিল কুরআন ৮/১৫১ । 

*** সূরা আনফাল ৮:৩৯ । 

8৫১ আল-কুরতুবী- ২/২৫৩ 

£৫২ সহীহ বুখারী হাঃ-৪৩১১, সহীহ মুসলিম হাঃ-৪৯৩৮, ইবনে হিববান হাঃ- ২০৭, ৪৮৬৫, 
দরিমী হাঃ-২৩৯, তিরমিযী হাঃ-১৫৯০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩২৪ 


প্রয়োজন এবং ইমামের দাবী অনুযায়ী নির্ভর করে।” এভাবেই ইবনে 

হাজার (রহ:) এই হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন | 

ইমাম আল-কুরতুবী রেহ:) বলেছেন: 

Lala} GUE ক) EIN কা ৮৪3 ৮৯3১৬ ০৮ ৮৪৪০৪ ৮১৪ ০০ 45 
৮৪1 09৯1 

অর্থ: “কেউ যদি জানতে পারে যে, শত্রুর সামনে মুসলিমরা দূর্বল হয়ে 

পড়েছে এবং সে আক্রান্তদের নিকট পৌছাতে এবং তাদেরকে সাহায্য 

করতে পারবে তাহলে তাদের উপরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া 

আবশ্যক 1৮৯৫৩ 


পঞ্চম দলীল: প্রতিটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহর (সুব:) পক্ষ হতে 
নাযিল করা হয়েছে, তা ৫টি প্রয়োজনীয় বিষয়কে হিফাজতের নিশ্চয়তা 
দেয় । আর তা হল: দ্বীন, জান, মাল, ইজ্জত ও জ্ঞান । অতএব, যেকোন 
ভাবেই হোক এই €টি প্রয়োজনীয় বিষয়কে অবশ্যই হিফাজত করতে 
হবে । আর এ কারণেই আগ্রাসী শত্রুদের বিতারিত করার জন্য ইসলাম 
আদেশ করেছে । আগ্রাসী হল সেই ব্যক্তি যে, অন্যের উপর জোর পূর্বক 
নিজের ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য বা তাদের 
সম্পদ ও ভূমিকে কুক্ষিগত করার জন্য অথবা তাদের ইজ্জতের হামলা 
চালায় এবং তাদের অপদস্থ করার জন্য । যদি কোন মুসলিমের ইজ্জতের 
উপর আগ্রাসন চালানো হয় তাহলে তা প্রতিরোধ করা তার উপর 
বাধ্যতামূলক যদিও এর জন্য তাকে প্রাণ দিতে হয়, এ বিষয়ের উপর 
সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন । অনুরূপভাবে, এ বিষয়েও 
আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম মহিলার জন্য 
অনুমোদিত নয় যে, সে নিজেকে কুফ্ফারদের নিকট আত্মসমর্পন করে 
দিবে অথবা তাকে বন্দী করার সুযোগ করে দিবে যদিও তাকে হত্যা করা 
হয় । কেননা এক্ষেত্রে তার ইজ্জত হরনের আশংকা থাকে । 

কোন মুসলিমের জান ও মালের উপর আগ্রাসী শক্তি হামলা চালালে 
অধিকাংশ আলেমগণের রায় হল, তাদেরকে সর্ব শক্তি দিয়ে বিতারিত করা 





৯৫ আল জামী‘ লি আহ্কামিল কুরআন ৮/১৫১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩২৫ 


বাধ্যতামূল । এ বিষয়ে মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের মত হচ্ছে, আগ্রাসী 
শক্তি যদি মুসলিমও হয় তবুও তাকে হত্যা করা বৈধ । সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, 

১১১ ১০:০3 ৪৪ ঝা ৬৩ এ] 0550 ০৫:০৪ ০ of ০ ১ 
অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত 
হয় সে শহীদ, যে তার জান রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার 
পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ 1”: 


আল-জাস্সাস (রহ:) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বলেছেন, 
“আমরা এই বিষয়ে কোন প্রকারের দ্বিমত পাইনি যে, যদি কোন ব্যক্তি 
অন্য কারোর উপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে 
মুসলিমদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল তারা এঁ আগ্রাসী ব্যক্তিকে হত্যা 
করবে ।”*৫ এমতাবস্থায় এ আগ্রাসী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে 
জাহান্নামে যাবে, যদিও সে মুসলিম হয় । একইভাবেই আক্রান্ত ব্যক্তি যদি 
মারা যায়, তাহলে সে শহীদ | এটা হল ইসলামের রায় একজন মুসলিম 
আগ্রাসীর ক্ষেত্রে, তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, কাফেরা 
মুসলিমদের ভূমির উপর আক্রমন করবে এবং নির্যাতন ও অপমান করবে 
দ্বীনকে, ভূমিকে এবং ক্ষতি করতে থাকবে জান ও মালের যতক্ষণ না তা 
নিশ্চিহ হয়ে যায়? এ পরিস্থিতিতে মুসলিদের উপর এটি কি সর্বাগ্রে 
বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পরে না যে, মুসলিমরা কাফেরদেরকে বহিষ্কার 
করবে যদিও এতে পুরো মুসলিম জাতিকে একত্রিত হতে হয় । 


£৫৪ মুসনাদে আহমাদ ১৬৫২; আবু দাউদ ৪৭৭২; তিরমিযী ১৪২১; নাসাঈ ৪০৯৫; আবু 
ইয়ালা ৯৪৯; বায়হাকী ৫৮৫৮; জামোউল আহাদীস ২৩৩১৫; মারেফাতুস সাহবা ৩৯১২ 
জামেউল উসুল ১২৪৬; আবি আওয়ানাহ ৯৯; মুসনাদে বাজ্জার ১২০৭ মুসতাদরাকে 
হাকিম ৬৬৯৭; সহীহ আল জামিআ আল সাগীর আলবানী ৬৩২১ । 

£৫৫ আহকাম আল-কুরআন-জাস্সাস ১/২৪০২। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩২৬ 


ষষ্ঠ দলীল: যদি কাফেররা কোন মুসলিম বন্দীদেরকে তাদের কোন 
মুসলিম ভুমি দখলের অভিযানের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তখন এ 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যদিও এতে এঁ মুসলিম 
বন্দীদের নিহত হতে হয়। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন, “যদি 
কাফেরদের সাথে মুসলিমদের সৎকর্মশীল কোন ব্যক্তি থাকে, যিনি 
মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি; কিন্তু তাকে (সৎকর্মশীল মুসলিম) হত্যা 
করা ব্যতীত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে এ 
পরিস্থিতিতে তাকে হত্যা করা বৈধ 1১৫৬ 


নেতৃস্থানীয় আলেমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি 
কাফেররা মুসলিম বন্দীদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং এ 
আশংকা হয় বাকি মুসলিমরা তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে 
পারবে না, তাহলে তখন এটি অনুমদিত যে কাফেরদের লক্ষ্য করে গুলি 
করা হবে যদিও এতে মুসলিমরা নিহত হয় । আলেমগনের মধ্যে একজন 
বলেছেন, যদি মুসলিমদের ক্ষতির আশংকা নাও থাকে সেক্ষেত্রেও এ 
পরিস্থিতিতে মুসলিম বন্দীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া বৈধ । তিনি আরও 
বলেছেন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলেমগণের এঁক্যমত) হচ্ছে যদি আগ্রাসী 
ব্যক্তি মুসলিম হয় এবং তাকে হত্যা করা ছাড়া তার আগ্রাসনকে কোন 
ভাবেই ঠেকানো সম্ভব না হয় তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। 
যদিও তার আগ্রাসন এক দিনারের ভগ্নাংশ পরিমাপ হয় । এটি এ জন্য যে 
সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ ৷ 


এটি এ একারণে যে, অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিমীনদেরকে শির্ক এবং ফিত্না 
থেকে বাঁচানো, তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদ কে রক্ষা করা অল্প 
ংখ্যক মুসলিম বন্দীদেরকে কাফেরদের নিকট থেকে রক্ষা করার চেয়ে 
অগ্রাধিকার পায় । 





£৫৬ মাজমু আল-ফাতওয়া- ২৮/৫৩৭ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩২৭ 


সপ্তম দলীল: 
বিদ্রোহী মুসলিম গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । আল্লাহ (সুব:) বলেছেন, 
৬৫ ০০০৮ উদ 9৬ ০8154 1 Coal কে ০৪৪৬ 919) 
UES Aol Ls ১৬ a As ত লে ত 1959 ৬০৯ট। 
[৭ : ০০০] (০০৯০ ms ঝ) ৩! 1১০-$9 Jia 
অর্থ: “মুমিনদের দু'টি দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন 
তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের একদল যদি 
আরেক দলের উপর জুলুম করে, তাহলে যে দলটি জুলুম করছে তার 
বিরুদ্ধেই তোমরা যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহর 
হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, হ্যো, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর 
হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দু*টি দলের মাঝে ন্যায় 
ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; 
অবশ্যই আল্লাহ (সুবঃ) ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন ।”**+ যদি 
মুসলিমদের দ্বীন, ইজ্জত, সম্পদ রক্ষার জন্য এবং মুসলিমদের মধ্যে 
একতা বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ 
(সুব:) তরফ হতে আদেশ হয়, তাহলে আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা কি আরও বেশি অগ্রাধিকার পায় না? 


অষ্টম দলীল: যদি মুসলিমদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ (সবু:) বলেছেন: 
SE Sf SC ০৮১0 ও ০৮59 45০0) dr ৩৪১০৭ ও গড ০) 
৬০ of ৩১ ৮১০ ০০ ০ 9 ১৬০ ৩ ০৪৯১ পিএ ভি 21 
[YY : 550] (5৪ ত৭৩ 570 & ও ও এ 
অর্থ: “যারা আল্লাহ (সুব:) ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং 
আল্লাহর জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি 
হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ করা হবে, 
অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ 





£৫৭ সুরা হুজরাত ৪৯:৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩২৮ 


থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার 
রয়েছেই 1৮৪৮ 

এই হুকুমটি প্রযোজ্য হবে এ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালায় এবং জমীনে দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ও সম্পদ ও সম্মান 
নষ্ট করার চেষ্টা করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত শাস্তি 
বাস্তবায়ন করেছিলেন মুরতাদ হয়ে যাওয়া কিছু বেদুঈনদের উপর | যেই 
ঘটনাটি বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে ।৯৯ তাহলে এ সকল 
কাফের জাতির বিরুদ্ধে কি শাস্তি হওয়া উচিত যারা মুসলিমদের জনজীবনে 
বিপর্যয় নিয়ে আসছে এবং তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে নষ্ট করছে? 
ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কি মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব নয়? 

এই হল কিছু কারণ এবং দলীল যা প্রমাণ করে যে, যখনই কাফের শক্ররা 
মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করবে, তখন মুসলিমদের অভিযানে বের হওয়া 
উচিত ৷ “ঈমান আনার পরে সর্ব প্রথম ফরয কর্তব্য হচ্ছে আগ্রাসী 
শক্রবাহিনীকে মুসলিম ভূমি থেকে বিতারিত করা, যারা মুসলিমদের দ্বীন বা 
দুনিয়াবী যে কোন স্বার্থের উপর আক্রমণ চালায় 1৮৯০ 


প্রশ্ন: বর্তমানে জিহাদের হুকুম কি? ফরযে কিফায়া নাকি ফরযে 
আইন? 
উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
(রহ:) এর কিছু কবিতা দিয়ে শুরু করছি। তিনি বলেন: 
১৪০৭ 242 ৬ ০০০৭) * এক আর SS 9950 ৪ 
যখন মুসলিম রমনীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত ৷” 
এসএ পে ৩৬০0 * 2৮ ১৯১১৭৬ Su 
“যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাদে, 





£* সূরা মায়েদা ৫:৩৩ । 
£৫৯ সহীহ বুখারী ৬৮৯৯; সহীহ মুসলিম 8৪88৫ । 
£৬০ আল ফাতওয়াল কুবরা ৬/৬০৮ । 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৩২৯ 


এবং তাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বরণ করে ৷” 
Ny ES এ gs * Ld পপ সি CLUS 
“যখন তাদের সন্ত্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, 
তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম ৷” 
৬৬ চা Ur ১৭53 ES ও 
“তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল 
করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকেনা ।৮১৬, 
পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, কখন কি কারণে জিহাদ ফরযে ‘আইন 
হয়ে যায় । উপরোক্ত কারণগুলোর যে কোন একটি কারণই জিহাদ ফরয 
হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ । অথচ বর্তমানে সবগুলো কারণই পূর্ণমাত্রায় পওয়া 
যাচ্ছে। 


মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস ইহুদীদের দখলে, ফিলিস্তি 
নে মুসলিম জাতির বিশাল ভূখন্ড ইসরাঈলী ইহুদীদের দখলে, মুসলিমদের 
বাড়ি-ঘরগুলোকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা, মুসলিম শিশু- 
কিশোরদের পাথরের জবাবে ট্যাংকের গোলা দিয়ে তাদের বুক ঝাঁঝরা 
করে দিচ্ছে ইহুদী সৈনিকেরা । আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে 
হত্যা করেছে তারা, মুসলিম যুবকদের আবুগারীব নামক কারাগারে উলঙ্গ 
করে পিরামিড তৈরী করেছে, এই কারাগারেই মুসলিম রমনীদেরকে বন্দি 
করে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে মার্কিন সৈনিকেরা, প্রতি রাতে একেকজন 
রমনীকে দশ-বারজন মার্কিন সেনারা পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে, মুসলিম 
রমনীগণ এই নির্যাতন থেকে বাচার জন্য আত্মহত্যা করারও কোন উপায় 
খুজে পায় নি, শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম বোন কারাগারের দেয়ালের 
সঙ্গে মাথা ঠুকরে ঠুকরে আত্মহত্যা করেছে । বাকীদের উপর তারপরও এ 
পৈশাচিক নিৰ্যাতন বন্ধ হয়নি । তাদেরই একজন “ফাতেমা” নামক মুসলিম 
বোন সেই কারাগারে বসে নিজের রক্তকে কালি বানিয়ে এবং ওড়নাকে 
কাগজ বানিয়ে চিঠি লিখে বিশ্ব মানবতার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে । যে চিঠি 





£৬১ সিয়ারু “'আলামিন্‌ নুবালা ৮/৪১৬ । 
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ইন্টারনেটের মাধ্যমে “ফাতেমার চিঠি” নামে গোটা বিশ্বের বিবেকবান 
মানুষের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে । 

ইন্টরনেট থেকে গৃহীত সেই চিঠিটি হুবহু নিয়ে তুলে ধরা হলো: 

“পরবর্তী কথাগুলো আমাদের বোন ফাতিমাহ আল-ইরাকীয়াহ এর পক্ষ 
হতে । এই কথাগুলোতে তিনি তার অবস্থা এবং তার উপর নির্যাতনের 
বক্তব্যগ্ুলো পেশ করে অভিযোগ করেছেন । যখন কিনা আমরা দুনিয়া ও 
তার আকর্ষনে খুবই নগন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে মশগুল হয়ে আছি । এগুলো 
শুধুমাত্র আমাদের বোন ফাতিমাহ্র কথাই না, বরং (যারা শুনতে আগ্রহী 
তাদের জন্য) এই চিঠির বক্তব্যটি সকলের কাছে পৌছানো কর্তব্য ৷ 
কেননা আবু গারিব কারাগারে এরকম কতজন ফাতিমাহই না আছে! 
আমরা আল্লাহর কাছে তাদের এই যন্ত্রনা থেকে মুক্তি কামনা করছি এবং 
সমস্ত বন্দীদের মুক্তি কামনা করছি এবং মুক্তি কামনা করছি ইরাকের ভাই 
ও বোনদের মধ্যে যারা তার সাথে ছিলো এবং আরও মুক্তি কামনা করছি 
প্রত্যেক বন্দী মুসলিম ও মুসলিমাহ্‌র । 


“বিতাড়িত শয়তানের প্রতারনা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি । 
পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি । “বল, 
তিনিই আল্লাহ যিনি একক ও অদ্বিতীয় । আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, 
সবাই তার মুখাপেক্ষী । তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান 
নন এবং তার সমতুল্য কেউই নেই ৷” (সূরা ইখলাস) আল্লাহর কিতাব 
থেকে আমি এই সূরাটি নির্বাচন করেছি কারণ এটি আমার ভিতর এক তিব্র 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আপনাদের সকলের উপরও । আর মুমিনদের 
হৃদয়ে এই সুরাটি বিশেষ এক রকমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । 

আল্লাহর রাস্তায় আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদেরকে আমি আর কি 
বলবো? আমি এতটুকু বলতে পারি যে, আমাদের গর্ভ বানর ও শুয়োরের 
ংশধরদের অবৈধ সন্তানে ভরে গেছে- যারা আমাদের ধর্ষণ করেছে। 
অথবা আমি আপনাদের বলতে পারি যে, তারা আমাদের শরীর বিকৃত 
করে দিয়েছে, আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে এবং আমাদের সাথে যে 
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কুরআনগুলো ছিল, সেগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে । (আল্লাহ 
সর্বমহান! আল্লাহ সর্বমহান!) 


আপনারা কি আমাদের অবস্থা উপলদ্ধি করতে পারছেন না? এটা কি সত্য 
যে, আমাদের সাথে যা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞানই নেই? 
আমরা আপনাদেরই বোন! আমরা আপনাদেরই বোন! আল্লাহ 
আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য আগামীতে ডাকবেন! 
আল্লাহর কসম! কারাগারে যতদিন আছি এর মধ্যে আমরা একটি রাতও 
অতিবাহিত করিনি যে রাতে আমরা কোন এক শুয়োর আর বানরের হাতে 
ধর্ষিতা হইনি । যারা তাদের উপচে পড়া লালসা মিটানোর জন্য আমাদের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের শরীর ছিন-বিছিন্ন করে দিয়েছে । অথচ এই 
আমরাই এতদিন আল্লাহর ভয়ে নিজেদের সতীত্ব ও ইজ্জত রক্ষা করে 
আসছিলাম । আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! আল্লাহকে ভয় 
করুন! তাদের সাথে সাথে আমাদেরও হত্যা করুন! আমাদের এখানে 
ফেলে রাখবেন না । আমাদেরকে এখানে ফেলে যাবেন না যাতে তারা 
আমাদের ধর্ষণ করে নিজেদের লালসা মিটাতে পারে । আল্লাহর আরশ 
আরো মর্যাদা সম্পন্ন হবে যদি আপনারা তাদের সাথে সাথে আমাদেরও 
হত্যা ও ধবংস করতে পারেন । আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! 
তাদের ট্যাঙ্কগুলো এবং বিমানগুলো বাইরে ছেড়ে আসুন । এই আবু গারিব 
কারাগারে আমাদের জন্য ছুটে আসুন! এই আবু গারিব কারাগারে 
আমাদের জন্য ছুটে আসুন! 

আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ! 

আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্‌!! 

আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্‌!!! 
তারা আমাকে একদিন নয় (৯) বারেরও বেশী ধর্ষণ করেছে। নয় (৯) 
বারেরও বেশী! আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? আপনারা কি 
উপলব্ধি করতে পারছেন?? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন??? 
আপনার আপন বোন ধর্ষিতা হচ্ছে চিন্তা করতে পারেন? তবে কেন 
আপনারা বুঝতে পারছেন না? আমিতো আপনাদের্ই বোন! আমিতো 
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আপনাদেরই বোন!! তবে আপনারা সকলে কেন উপলব্ধি করতে পারছেন 
না যে, আমিতো আপনাদেরই বোন? 
আমার সাথে তেরো (১৩) জন মেয়ে আছে, সকলেই অবিবাহিতা । সবার 
চোখের সামনেই তাদের সকলকে ধর্ষণ করা হয়েছে । তারা আমাদেরকে 
সালাত আদায় করতে দেয় না । তারা আমাদের পোষাক নিয়ে গেছে এবং 
আমাদের আবৃত হতে দেয় না । যে মুহূর্তে আমি এই চিঠিটি লিখছি...যখন 
আমি এই চিঠিটি লিখছি তখন একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে । 
তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয় । একজন সৈনিক তাকে ধর্ষণ করার পর 
তার বুকে এবং উরুতে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে । সে মেয়েটিকে অসহনীয় 
কষ্ট দিয়ে যন্ত্রনা করে। মেয়েটি তার মাথা দিয়ে দেয়ালে বাড়ি মারতে 
থাকে....মেয়েটি তার নিজের মাথা দিয়ে কারাকক্ষের দেয়ালে বাড়ি মারতে 
থাকে যতক্ষণ না সে মারা যায় ৷ ...যতক্ষণ না সে মারা যায়... 
কারণ সে এর বেশী আর সহ্য করতে পারছিলো না। যদিও ইসলামে 
আত্মহত্যা করা হারাম । তবুও আমি এ মেয়েটিকে ছাড় দেই । আমি আশা 
রাখি যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন, কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু । 
তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন, যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে 
পারি । তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন, যাতে আমরা শান্তিতে 
থাকতে পারি । 
ইতি: আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্‌। 
আল-জুমু'আ ১৭.১২.২০০৪ (০৫.১১.১৪২৫) 


চিঠির ভাষা হয়তো বাস্তব অবস্থার সামান্যই তুলে ধরতে পেরেছে । কিন্তু 
প্রকৃত মুস্তাব্ী ব্যক্তিরা এর থেকেই তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিতে 
পারবে আশা করি । 

একই কারাগারে পাকিস্তানী বংশোভুত আমেরিকান নাগরিক, আমেরিকার 
ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রিধারী, হাফেজে কুরআন ড. আফিয়া সিদ্দিকাকে 
চরম নির্যাতন করে বিশ্ব বিবেককে হতবাক করে দিয়েছে । তার চিৎকার 
শুনিয়ে অন্য বন্দিদের ভীতি প্রদর্শণ করানো হতো । তার দুই ছেলেকে 
তার সামনেই জবাই করে হত্যা করা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কোন 
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খোঁজ-খবর ছিল না। বৃটেনের একজন সাংবাদিক আফগানিস্তান থেকে 
দায়িত্ব পালন শেষে এই মহিলার পরিচয় জানতে মরিয়া হয়ে উঠলেন । 

কারণ আফগানিস্তানের কারাগারে এই মহিলার কান্না তার বিবেককেও 
নাড়া দিয়েছিল । শেষ পর্যন্ত তিনি উদঘাটন করলেন এই মহিলাই হচ্ছে ড: 
আফিয়া সিদ্দিকা । আফগানিস্তানের নির্যাতিত, নিপিড়িত ও যুদ্ধাহত নারী- 
শিশুদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল যার অপরাধ | শেষ পর্যন্ত যখন 
বিচারের জন্য তাকে আমেরিকার আদালতে উপস্থিত করা হচ্ছিল তখন 


তার দেহ ছিল সম্পূর্ণ নিস্তেজ । চোখ দুটো বন্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য 


বিষয় হুইল চেয়ারে করে যখন তাকে আদালত কক্ষে উপস্থিত করা হচ্ছিল 
তখন তিনি তার আইনজীবিকে ইশারায় বললেন, হিজাব দাও! হিজাব 
দাও! (সুবহানাল্লাহ) । আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, যে মহিলার দেহ 
নিস্তেজ হয়ে গেছে, চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে তার বিচারের কি প্রয়োজন? এ 
রহস্য আপনি আমি বুঝতে সক্ষম না হলেও কাফেররা ঠিকই বুঝতে 
পেরেছে । তারা বুঝতে পেরেছে, আমরা যদিও ড: আফিয়া সিদ্দিকার 
দেহকে নিস্তেজ করে ফেলেছি কিন্তু তার ঈমানকে সামান্যও দূর্বল করতে 
পারিনি । আল্লাহ (সুব:) তাকে আছিয়া, সুমাইয়া (রা:) দের সাথে 
জান্নাতবাসী করুন । আমীন! 


তাছাড়া ইরাকের উপর বোমা হামলা করে হাজার হাজার মুসলিমদেরকে 
হত্য করেছে, লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলিমদেরকে পঙ্গু করেছে, হামলা করার পূর্বে 
অবরোধ দিয়ে কমপক্ষে দশ লক্ষ্য শিশুদের হত্যা করেছে ওরা । কাশ্মীরি 
মুসলিমদেরকে যুগ যুগ ধরে পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে পৌত্তলিক 
হিন্দুরা । এছাড়াও সারাবিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে আছে মার্কিন সৈনিকেরা । নির্যাতিত, নিপীড়িত, শিশু, নারী ও অসহায় 
মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আসছে । কুরআনের আয়াত 
এই অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে । আল্লাহ সুব:) বলেছেন: 
MAH ০00 0550 ০ ৬৪০৪) all সুদ ও 0১৮৩ US 5) 
59 ৩905 এ 00 Gal SE A ০৬ ০০ Gr 4) 9452 2501 
[Vols] 172 ৩354০ ৪13 





আত্‌ তারীক ইলা ই্বামাতিদ দ্বীন ৩৩৪ 


অর্থ: “তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না? অথচ 
দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের 
করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য 
আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন । আর নির্ধারণ 
করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী 1৮৬২ 

এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া প্রতিটি ঈমানদারের জন্য ফরযে আইন হয়ে 
আছে । যারা বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকে অস্বীকার করে 
তাদের কাছে জানতে চাই যে, আপনাদের ধর্মে কি কি কারণে জিহাদ 
ফরযে আইন হয়? সেগুলো বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? নাকি 
আপনাদের ধর্মে জিহাদ কখনোই ফরযে আইন হয় না? 


প্রশ্নঃ জিহাদকে অবহেলা করা ও তা থেকে বিরত থাকার পরিণতি কি? 
উত্তর: জিহাদকে অবহেলা করা, জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ও বিরত 
থাকার ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) ভয়াবহ শাস্তি ও আমাদেরকে ধবংস করে 
হয়েছে: 

১৮১০ এ! শউড এ] এল ও 19951 পি 05 BS CE Cl রা থ 
CYA) 455 dy 520 ৩৯ 0281 ও ১.০ EG ৩৪ ৪০৮0। ০ Bi ৪ ১৮০৬ 1 ৮৮01 
এ ডি 209 ৫১ 0 2 ০৪ 04০0 শে ০ ০8124! 

[YA TNE] pd পভ 0$ 
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের 
হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি 
আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ 
আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প । যদি বের না 
হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মীন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে 
তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন । তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোন ক্ষতি 
করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান 1৮৬ 





১৬২ সুরা নিসা ৪:৭৫ । 
৯৬ সুরা তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৩৫ 


অপর আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর (সুব:) গজব এবং চিরস্থায়ী 
জাহান্নামের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: 
০৮) 0০) 3801 AG  ৩৮51১/৫ 0৭0 তির 9197 ০৭৫ ও ৪ 
1 07৮ 00 আও জি এ টিসি If ID ৪০৪ ৫57১ ৯ ল্ 
[14-1০9/0থ] 0৭) ৮০1 ০9 শিকল 8959 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল 
বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি 
সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে 
আসবে । তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে 
আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম । আর 
সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল 1” 
অপর আয়াতে এই পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হওয়ার ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
১১ ১9 ৮৮০১৮ ৪2) পপ) লি লিন ৬৬ ৬৬ 
0 ৩7 তি! শপ কিস ০০) BSCS ১১৯৭ ৪১৩০) ৪১৪০ 
1 এ ৩৯৬ 6 00356 এ GN ৩ এ এট ত ১৬১ 4১০০) 
[61501] Sid 
অর্থ: “বল, “তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের 
গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা 
যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা 
তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ 
(আযাব) আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন 
না 1৮5 
এই আয়াতে বর্ণিত প্রথমোক্ত আটটি জিনিষকে শেষোক্ত তিনটি জিনিষ 
অপেক্ষা যারা প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে । আর 





£৬৪ সুরা আল আনফাল ৮:- ১৫-১৬ । 
£৬৫ সুরা তাওবা ৯:২৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৩৬ 


সাধারণত: যারা জিহাদে যেতে গরিমসি করে তারা মূলত: উপরোক্ত 
আটটি জিনিষের কারণেই করে থাকে । এরা নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত 
থাকে এবং অন্যদেরকেও নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা 
করে । এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে খুব 
সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন: 
৮৪131190৯৪৭ ১0১5৫94010০ ০৬০ ৮৯৬৮ ০১৫০০ 09 
10107 এ লে 0608 থা ৪9130280183 এ] এন ও টাও 
[AMES] ১১৪ 
অর্থ: “পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে 
পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা (অন্যদের) বলল, “তোমরা 
গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না’ । বল, “জাহান্নামের আগুন অধিকতর 
গরম, যদি তারা বুঝত” । 8৬৬ 
এ আয়াতে তাবুক যুদ্ধে যারা নিজেরা অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে 
বলতো যে, একে তো এটা খেজুর পাকার মৌসুম দ্বিতীয়ত: প্রচন্ড গরম । 
তাই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ো না । আল্লাহ (সুব:) তাদের কথার 
প্রতিবাদ করে বললেন আপনি জানিয়ে দিন জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও 
বেশী গরম । 


জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
AH UE 859 এড i এত dil 40 ৩ 5 ০৯ of ০৪ 
২১ ০৫৩৩ dor 95 2৩0 সদ 609০ ৯৮০০9 HN ০৪ 9 জিও 
১১ এ ০৮৮৩৪ ৯98 
অর্থ: “ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যদি তোমরা “ঈনাহ্‌ 
(এক ধরণের সুদী বেচাকেনা) কর এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর ও কৃষক 
হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ পরিত্যাগ কর তাহলে আল্লাহ 





£৬৬ সুরা তাওবা ৯:৮১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৩৭ 


তোমাদের উপর লাঞ্চনা অবতরন করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 
তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল 
থাকবে 1৮৪৬৭ 

হাদীসটির অর্থ হল যদি মানুষ কৃষি কাজ বা এর অনুরূপ কোন কাজে 
নিজেদের জড়িয়ে ফেলার কারনে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে 
আল্লাহ তাদের উপর তাদের শক্রদেরকে ছেড়ে দেবেন; তাদের উপর 
লাঞ্চনা বয়ে আনবেন এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের দায়িত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা 
শুরু করে । আর দায়িতৃটি হল: অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের 
ব্যাপারে কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলাম ও তার 
অনুসারীদের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে উন্নিত করা । কুফর ও তার অনুসারীদের আবমাননা করা । এই 
হাদীসটি এই কথা স্পষ্ট করে যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ইসলাম ছেড়ে 
দেওয়ারই নামান্তর । কারন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেনঃ “যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করবে” ৷ অর্থাৎ হাদীসটিতে জিহাদের স্থানে দ্বীন শব্দ আনা হয়েছে। 
মোটকথা: হাদীসটিতে জিহাদকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ “আমল 
হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

IG 09 তে) de ঞ এ 0০9 ৩৯৯৮ 259 9০ ০৪ প্রতি 

Ua bf ০৭ 29 30 0১ &1 7৮০৮ 0 14০০ ও Ses 29 
lin dl ৮৪ 

অর্থ: “আবু বকর রো.) বলেন যে, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় 

তাহলে আল্লাহ (সুব:) তাদের সবার উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দেন । আর যদি 





£৬৭ আবু দাউদ ৩৪৬২; বায়হাকী ১০৪৮৪; জামেউল আহাদীস ১৬০৩; জামেউল ৯৪৬৫; 
কানযুল উম্মাল ১০৫০৩; বুলুগুল মারাম ৮৪১ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৩৮ 


কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ 
(সুব:) তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন ।”*৯” 

সালাত ও জিহাদের তুলনামূলক আলোচনা 
প্রশ্ন: সালাতের সাথে জিহাদের কোন মিল আছে কি? 
উত্তর: হ্যা! সালাতের সাথে জিহাদের অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। 
জন্যও এগুলোর সাদৃশ্য আমল রয়েছে । বরং সালাতের সাথে তুলনা 
করলে কোন কোন ক্ষেত্রে সালাতের চেয়েও জিহাদের গুরুত্ব বেশী 
প্রমাণিত হয় । সালাত ও জিহাদের তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে পেশ করা 
হলো: 


কে) %৮__) ‘ওজু’ সালাতের জন্য যেমন ওজুর প্রয়োজন আছে 

তেমনিভাবে জিহাদের জন্য ওজুর প্রয়োজন আছে । আর জিহাদের ওজু 

হচ্ছে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা । আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেনঃ 
[৫5:59] (৩ 419:0 ₹3৯01150%9) 

অর্থ: “আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে 

তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত... 1” 


ওজুতে যেমন কিছু কাজ করতে হয় ঠিক জিহাদের ওজুতেও কিছু কাজ 
করতে হয় । আর তা হচ্ছে: প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
৪০ এ। ১০৭ ১৯৮ ৬৬০৮3৪৮৯০০৯ ১০১ 

[২:49] (৮৪৮৬ এ শত ৫৮৮১১ ৬ LPT) 
অর্থ: “আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে 
পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন 
আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীতি প্রদর্শণ (ত্রাস সৃষ্টি) করতে 





£৬৮ জামে'আ আহাদীস হাঃ-২৭৩০৫,মুজামূল আওসাত হাঃ-৩৮৩৯,কানযুল উন্মাল হাঃ- 
৮৪৪৭ । 
£৬৯ সুরা তাওবা ৯:৪৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৩৯ 


পার । আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না 
কিন্ত আল্লাহ জানেন ।”**” এই আয়াতে শক্তি-সামর্থ অর্জই করতে আদেশ 
করা হয়েছে । কিন্তু কি ধরণের শক্তি অর্জই করতে হবে তার ব্যাখ্যায় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

"৪০০ ১92 ০1 3 ৮91 552) ০! এ 
অর্থ: “শুনে রেখ! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, শুনে রেখ! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ 
করা (তীর, বর্শা, বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা) ।৮৯৭১ 
এখানে একটি সুক্ষ রহস্য রয়েছে । আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যদিও তীর, বর্শা নিক্ষেপ করার প্রচলন ছিল 
কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেননি ৷ বরং তিনি শুধু বলেছেন “নিক্ষেপ করা’ । 
এর কারণ সম্ভবত এই যে, যদিও এ সময় তীর, বর্শা নিক্ষেপ করা পর্যন্তই 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হবে যেমন বর্তমানে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, ক্ষেপনাস্ত্ 
নিক্ষেপ করা হয় । তাই তিনি কোন বিশেষ বস্তু নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ 
না করে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র তৈরী হবে তার 
সবকিছুকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শুধু নিক্ষেপ করা’ বলে ক্ষ্যান্ত 
করেন। 


(খ) ১৮-4 মসজিদ" । সালাতের জন্য যেমন নির্ধারিত স্থান রয়েছে যাকে 
ইসলামের পরিভাষায় মসজিদ বলে ৷ জিহাদের জন্যও জিহাদের স্থান 
রাস্তা) বলা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত নিয়ে উল্লেখ করা হলো: 
প্রথম আয়াত: ণ 

১১৮৩৫ UST ০ ভিন অ] সুদ ও এ ৭1995 09 
অর্থ: “যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না ।”*২ 


দ্বিতীয় আয়াত: 





£৭০ আনফাল ৮:৬০ । 
£৭১ তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 
+৭২ সুরা বাকারা ২:১৫৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৪০ 

(এ Co 6 01195 09 STE প্রা ali এজন ১1955 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না 1৮১৭৩ 
তৃতীয় আয়াত: 
Ci 201 0115৮5 এ এ ৮০86 198 UG allt 0৪০ 19589) 

[৭০:50] fom 

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজদেরকে 
ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন 1” 


চতুর্থ আয়াত: 

৩৮০ ১৮ এটা alt এন ৬1248৪91505 0503 197 901) 
[Y NA 54] { ৮৮০ ১9৯ 409 এ)। 

অর্থ: “নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর 


ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1৮*৭৫ 


পঞ্চম আয়াত: 

[16:52] (৮৪৬ ৬৯ At OF AB alt সুদ ৪1563) 
অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 1৮5৭৬ 
ষষ্ঠ আয়াত: 


৬০ এ ৩০ ০ লও 195 2] 5০9 এ ৮ 0991 লে ঠৈ lS 


£৭ সুরা বাবারা ২:১৯০। 
১৭ সুরা বাকারা ২:১৯৫ । 
১৭৫ সুরা বাকারা ২:২১৮। 
১৭৬ সুরা বাকারা ২:২৪৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৪১ 
৫5319619980 ৮০৩ ভন্ড OL লিড ৩৬ UE ali ০০ ও 04 
০৮ প্রা ele CS এ এরি ১৫১০ ৬১ ১৬) এ এন ও 04 df 

{ ০০৬০ pale 209 ৮৬০ ০৪ 115 
অর্থ: “তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? যখন 
তারা তাদের নবীকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একজন রাজা পাঠান, 
তাহলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব’ । সে বলল, “এমন কি হবে যে, 
যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ আবশ্যক করা হয়, তোমরা যুদ্ধ করবে না”? 
তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব 
না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করা হয়েছে এবং 
আমাদের সন্তানদের থেকে (বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে)? অতঃপর যখন তাদের 
উপর যুদ্ধ আবশ্যক করা হল, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া 
তারা বিমুখ হল । আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত 1৮১৭3 


সপ্তম আয়াত: | 

[1:১1 01151 15০ ও ০9৩ 2৪ এরা ৩০৪ SHS OCS} 
অর্থ: “নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা 
পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে 1৮৭৮ 


অষ্টম আয়াত: . 

এল ও ৩ ১০ ০৮0৬ ৪। হা ৩১১ Call এ]। এন ত PUD} 
[VE sd] {abs Vf as ০১ শা 90 al 

অর্থ: “সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা 

যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে । আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে 

অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 


পুরস্কার (৮৪৭৯ 
নবম আয়াত: 





+৭৭ সুরা বাক্বারা ২:২৪৬। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৪২ 


১১৪৬] এ ও) 93041195256 05400 alt fas ও OE ET 5) 
[4৭ cdl] [৮০ ৩৩ EEN এ 91 SEEN Uf 1 95৬ 
অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা 
কুফরী করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগৃতের পথে । সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর 
শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল 1৮১৮? 
SG of Bt ৬ Gee fall ০০০ CLL 8 ASS ali fe ও ০১) 
[AE sit] { USS Saf Cb Saf Ars 1S cnt Cl 
অর্থ: “অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর । তুমি শুধু তোমার নিজের 
ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর । আশা করা যায় আল্লাহ 
অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন । আর আল্লাহ শক্তিতে 
প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর ।”*৮ এ সকল আয়াতে আল্লাহর রাস্তা 
বলতে যুদ্ধের ময়দানকে বুঝানো হয়েছে । যা সালাতের জন্য মসজিদের 
সাদৃশ্য । 


প্রশ্ন: কুরআনে বর্ণিত &1 ০ ৪১ “ফি সাবিলিল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহর 
রাস্তার অর্থ কি? 
উত্তর: ইমাম শানব্ত্বী (রহ:) বলেন, &1 | শব্দটি যখন কুরআন ও 
হাদীসে ৮ সাধারণভাবে ব্যাবহার হবে তখন তার দ্বারা দুটি অর্থের 
কোন একটি উদ্দেশ্য হবে হয়তো এ৷ |= ৯ শব্দের বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য 
হবে আর তা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা । আর এটাই হচ্ছে বেশী 
প্রসিদ্ধ এবং প্রচারিত । অথবা এ৷ |= ১ শব্দের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য 
হবে । আর তা হচ্ছে কল্যাণ, আনুগত্য বা নেক আমল ইত্যাদি । তবে 
প্রসিদ্ধ হচ্ছে: 

৬০ এক Fd এল Sed এ চা জা ০৪০ 304 ৩9৯09 ১503 





£৮ সুরা নিসা ৪:৭৬ । 
£৮১ সুরা নিসা ৪:৮৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৪৩ 
০ (9 এজন dt of নি 9 ১০:09 dot ৮৮০ sl Sf 
১০০৪০ ৯০৪6 te ad এ এ সন 2৫৯ 
&1 05 ৯ শব্দটি যখন কুরআনে 9 “মুত্লাকৃ” সাধারণভাবে ব্যাবহার 
হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে “আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা” এটিই বেশী 
প্রসিদ্ধ এবং এটিই বেশী ব্যাবহার্য । এমনকি উলামায়ে কিরামগণ বলেন, 
জিহাদের ফায়দা সমূহের একটি ফায়দা হচ্ছে যে, আল্লাহ (সুব:) 
জিহাদকে এ৷ = “সাবিলুল্লাহ” (আল্লাহর রাস্তা) নামে নামকরণ 
করেছেন । কেননা তাতে রয়েছে অনেক সম্মান 1৮২ 


সুতরাং বুঝা গেল কুরআনে 1 ০ উল্লেখ থাকলে সাধারণত: তার 
উপর কোন দলীল থাকে তাহলে সেই অর্থ নেয়া হবে । 


(গ) ২০ ‘কাতার’ । সালাতের জন্য যেমন কাতার বন্দি হতে হয় ঠিক 
জিহাদের জন্য তেমনিভাবে কাতারের কথা বলা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) 
ইরশাদ করেনঃ | 

(০০১০৮ bo ds ও 9১৪৪ খা i আআ 2) 
অর্থ: “আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে 
সীসাগালা প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করে ।”*৮ এ আয়াতে সালাতের কাতারের 
মতো কাতার বন্দি হয়ে যুদ্ধ করার কথা রয়েছে তাছাড়া রাসূলুর্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাড়িয়ে যেভাবে কাতার সোজা 
করে দিতেন ঠিক তেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়েও সাহাবায়ে 
কিরামদের দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করে দিতেন । যেমন পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হচ্ছে: 

৪৪৩ Ere AUG JE এ Coa pall ও EUR ৮ ০2 99 





৯৮২ শরহু যাদিল মুসতানকী”আ লিশ্শানক্ৰিত্মঃ ১৬/১৩৭ । 
£৮* সূরা ছফ ৬১:৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৪৪ 


অর্থ: “আর স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিবার পরিজন থেকে সকাল 
বেলায় বের হয়ে মুমিনদেরকে যুদ্ধের স্থানসমূহে বিন্যস্ত করেছিলে; আর 


A 


আল্লাহ সর্বশ্নোতা, সর্বজ্ঞ 1৮৮৪ 


(ঘ) 425 “তাহরীমাহ্‌* । সালাতের জন্য যেমন ‘তাকবীরে তাহরীমা’র 
প্রয়োজন হয় এবং তাতে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় । জিহাদের 
ক্ষেত্রেও কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় । পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, 
সালাতে নিজের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় আর জিহাদে কাফেরের কাঁধ 
পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় । আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেনঃ 

[\Y : 091] (01 31১০৬) 
অর্থ: “তোমরা (তাদের) গর্দানের উপর আঘাত হান 1” 


(ও) ৪3 ‘দাঁড়ানো’ । সালাতে যেমন স্থির হয়ে দাড়ানো ফরজ, জিহাদের 
ময়দানেও স্থির হয়ে দাড়াতে বলা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 
(০০ বধ ও এ) 196১1 1৬ 5৪ 219] লা et UF 
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, 
তখন স্থির ও অটল থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরন কর যাতে 

তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার” 


চে) ২:১০, ? ৯১৮) ‘রুকু-সেজদাহ’ ৷ সালাতে যেমন রুকু সিজদাহ আছে 
এবং তাতে হাত-পায়ের আঙ্গুল সমূহ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের জোড়াগুলো 
নড়া-চড়া করে তেমনিভাবে জিহাদের ক্ষেত্রেও দুশমনদের আঙ্গুলের মাথায় 
মাথায় পেটাতে বলা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 

[11 : 5%] (১৫০5 ৮%০1%১০০) 
অর্থ: “আঘাত করো তাদের আঙ্গুলের মাথায় মাথায় ৮৯৮৭ 


£৮৪ সুরা আল ইমরাম ৩:১২১। 
$৮৫ আনফাল ৮:১২। 
৪৮৬ আনফাল ৮:৪৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৪৫ 


ছে) ১৪: “তাশাহ্হুদ” ৷ সালাতে শেষে যেমন তাশাহহুদের বৈঠক রয়েছে 
জিহাদের শেষেও তেমনিভাবে বৈঠক রয়েছে । তবে সালাতের তাশাহহুদে 
নিজে বসতে হয় আর জিহাদের তাশাহহুদে দুশমনদেরকে বসানোর কথা 
বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 

[£ : ৮৪] {GGG AES ৮১৪০০ 9 ৬০) 
অর্থ: “অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে ধরাশায়ী করবে তখন তাদেরকে 
শক্ত করে বেঁধে ফেল ৷” 
জে) ৪ ‘সালাম’ । সালাতে যে রকম সব শেষে দুদিকে সালাম ফিরাতে 
হয় তেমনিভাবে জিহাদের শেষেও শক্রদের সাথে দুটি কাজের সুযোগ 
দেয়া হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 

[£: 4] 553 019 2 6৩৪) 

অর্থ: “অত:পর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও না হয় তাদের 
নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও ।৮৮৯ 


(ঝ) জিকির ও তাসবীহ । সালাতের পরে যেমন মাসনুন দুআ’ ও 
তাসবীহ-তাহলীল রয়েছে তেমনিভাবে জিহাদের শেষেও গনিমতের মাল 
রয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 
ALY এ এএ) 4১24) ০৯ এ OU মত শন 15253) 
৩৮ ৪/এ। Uae এত এ 53 41৮ নে 8S 0) এ 913 ০৪০০9 
[£0 : 058] (94 পভ JS ৩৩ 90 ৩৬ BY 
অর্থ: “এ কথা জেনে রাখ, যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার 
এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ (সুব:), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
তার নিকটাত্ীয়-স্বজন, এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি 
তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি 





£৮৮ মুহাম্মাদ ৪৭:৪ । 
£৮৯ মুহাম্মাদ ৪৭:৪ । 
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আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে যেদিন সম্মুখীন হয়ে 
যাবে উভয় সেনাদল । আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল ।”?৯ 


(4) 825) ‘অঙ্গীকার’ । সালাতের ক্ষেত্রে যেমন পুরক্কারের ওয়াদা রয়েছে 
জিহাদের ক্ষেত্রেও গণিমতের মালের ওয়াদা রয়েছে । আল্লাহ (সুব:) 
ইরশাদ করেনঃ 
MEE Ali Gf ০49 ০৭৬ ST ০ GSE হজ ৪৬ 40 5০) 
[". : শি] (০ ৬০০ পি ০০১৬ মা LG 
অথ: “আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা 
দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে । তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত 
করবেন । তিনি তোমাদের থেকে শক্রদের হাতকে রুখে দিয়েছেন-যাতে 
এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত করেন ৷” 


টে) 97 ‘প্রতিদান’ । সালাতের বিনিময় যেমন জান্নাতের নেয়ামত ভোগ 
করার কথা বলা হয়েছে জিহাদের ক্ষেত্রেও গণিমতের মালকে হালাল- 
পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ 

[4৭ : ০৭] (৮৮০ 9৬ Sr এ) 1929 Cb ০০০ ৮৯৩ 194) 
অর্থ: “সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল 
বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে । আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান ।”১৯২ 
এসব বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামে জিহাদের 
গুরুত্ব সালাতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে একথা সত্য যে, 
সালাত হলো দায়েমী ফরজ যা প্রতিটি সুস্থ, সবল, আকেল, বালেগ, নর- 
নারীর উপর ফরজে ‘আইন আর জিহাদ হলো সাধারণ অবস্থায় ফরদুল 
কিফায়াত । আর পূর্বে উল্লেখিত বিশেষ অবস্থায় সকলের উপর ফরদুল 





£৯০ আনফাল ৮:৪১। 
*৯ ফাতাহ ৪৮:২০ । 
£৯২ আনফাল ৮:৬৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৪৭ 


“আইন । কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সালাতের চেয়েও জিহাদের গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম জিহাদরত অবস্থায় 
সালাত কাযা করেছেন । সালাত আদায় করতে গিয়ে জিহাদ কাযা করেন 
নি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
» ৮৮০9 «le dl ৪০ »0। ০১০) ০৪ APNE ০৬ ৩ ০৬ 9৩ ১৪ 
৬ এ ঠা এ ১৪ ৪৪১ UL CF V0 ৮৪৮) ৮১ ds 9০ 
«dl তি 
অর্থ: “আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহযাবের দিন ধেন্দকের 
যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ 
(সুব:) ওদের কবর ও বাড়িঘর সমূহ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। 
যেভাবে তারা আমাদেরকে সালাতুল উসতা (আছরের সালাত) থেকে 
বিরত রেখেছে । এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেল ।”৯* 


প্রশ্ন: বর্তমানে অনেকে বলে যে, এই যুগে কোন জিহাদ নেই । শুধুমাত্র 
দাওয়তের কাজ করতে হবে । দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে সবাই যদি 
ইসলামে চলে আসে তাহলে আর জিহাদের প্রয়োজন কি? তাদের 
বক্তব্য কতটুকু সত্য? 

উত্তর: তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস 
সবকিছুরই বিরোধি । কারণ পবিত্র কুরআনের প্রায় সাড়ে চারশত আয়াত 
এবং প্রতিটি হাদীসের কিতাবের একটি বিশাল অধ্যায় জুড়ে জিহাদের 
বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে 
কিরাম যারা হাদীস সংকলন করেছেন তারা সকলেই কিতাবুল জিহাদ নামে 
স্বতন্ত্রভাবে জিহাদের হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন । এখন যারা বলে 
বর্তমানে কোন জিহাদ নেই । দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সবাই যদি 
সঠিকভাবে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে তাহলে আল্লাহ (সুব:) 





১৯৩ সহীহ মুসলিম ১৪৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৮৪; সুনানে নাসায়ী ৪৭২। 
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এমনিতেই মুমিনদেরকে খিলাফত দিয়ে দিবেন । তারা মূলত: তাদের এ 
দাবীর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিকে পেশ করে থাকে: 
US ০০০) SABES ০০৪৩এ। 1৪) ৮৪৬ LT 0 lt 9 
১০ Ly কত এটা FY লি পি ওঠ লও ৩ জা lb 
১4১৪ ৩৪১ এ ০৪ ০) এ০ ত ১৮95 0৩৪25 ও পটল এ 
[০০:১5] { Sd 
অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ 
তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে 
করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী 
ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 
করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে 
দেবেন । তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক 
করবে না । আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক 1৯৯: 


কিন্তু এই আয়াত যার উপর নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সামনে নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ সাহাবায়ে 
কিরাম রো:) তারা কি এই আয়াতের অর্থ বুঝেন নি? তারা কি এই 
আয়াতের উপর আমল করেন নি? মূলত এই আয়াতের মধ্যেও জিহাদের 
নির্দেশ আছে । কেননা এখানে বলা হয়েছে ০১৬০ 156) “যারা নেক 
আমল করে” আর নেক আমলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হচ্ছে 
জিহাদ ৷ তাছাড়া জিহাদ বিরোধী লোকেরা বলে থাকে যে, দাওয়াত ও 
তাবলীগের মাধ্যমে সবলোক ভাল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই 
খিলাফত দিয়ে দিবেন, এ বিষয়টি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জানতেন না? তিনি কেন জীবনে সরাসরি সাতাশটি যুদ্ধে 

₹শগ্রহণ করলেন? কেন বদরের যুদ্ধে ৭০টি কাফেরকে হত্যা করলেন, 





৪৯৪ 


সুরা নূর ২৪:৫৫ । 
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এবং ৭০টি কাফেরকে বন্দী করলেন? কেন উহুদের যুদ্ধে নিজে রক্তাক্ত 
হলেন । সন্তরজন সাহাবীকে মৃত্যুর মুখে ঢেলে দিলেন? 


আসলে এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত্বাণী করে গেছেন । যা আমরা হাদীস থেকে দেখতে 
পাই। 
৬ ১৩৮51১৮5০৫৮ ৫:95 ০০০ alt পে ০৬ Hf ordi ১৪ 
9 0% ০194৯ 
অর্থঃ “হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, অচিরেই এমন একটি সময় 
আসবে যখন লোকেরা বলতে থাকবে যে, এখন কোন জিহাদ নেই ৷ যখন 
এ সময় আসবে তখন তোমরা জিহাদ করবে । নিশ্চই জিহাদই হচ্ছে 
সর্বোত্তম 1৮১৯৫ 
এ PE পল ৭ 0৬ সত 85908 এক্স fH 5 UG লি ১০ 
SEs 
অর্থ: “ইবরাহিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার সামনে এমন কিছু 
সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হল, যারা বলে এখন কোন জিহাদ নেই । 
অতপর, তিনি বললেন, এটা এমন কথা যা শয়তান তাদের সামনে 
উত্থাপন করেছে (এটা মিস্টার ইবলিশের শিখানো কথা) ।”১৯* 


প্রশ্ন: জিহাদ ফরজ হওয়ার হিকমাত (রহস্য) কি? 

উত্তরঃ জিহাদ ফরজ হওয়ার হিকমাত নিয়ের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে । 

আল্লাহ সুব:) ইরশাদ করেনঃ 

1১2১০ ০১৪ বি লস বসির) কি A তত ৯১০ 
০০৬০ এড এ ৮৮) 4৮০ BE ৯) এট 

অর্থ: “যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্‌ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি 

দেবেন ৷ (২) তাদের লাঞ্চিত করবেন । (৩) তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের 





£৯৫ সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর: ২১৯২। 
£৯৬ মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৩৩৩৮১ । 
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জয়ী করবেন । (৪) এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন । (৫) 
এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন ৷ (৬) আর আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা 
ক্ষমাশীল হবে 1৮১৯৭ 





£৯৭ সুরা তাওবা ৯:১৪ । 
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প্রশ্ন:- জিহাদের ফজীলত কি? 
উত্তর:- জিহাদের অনেক ফজীলত রয়েছে। নিয়ে সামান্য কিছু ফযিলত 
উল্লেখ করা হলো । 


জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত বেচাকেনা হয় 
আল্লাহ (সুব:) বলেন, 
এত 5১০৩ এল ot ১৪ পাস) শা টিনা ৬ এত 9 
৬ $/ 059 TAN ০৭9 90561 ৩) ৮4510909283 5525 এ 
{ball SA 9১ ৩050 এ শিখে ৬ 19/-5525$ alll ৮ ৩৭৬৭ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও 
তাদের মাল; এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । 
তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয় । 
তাওরাত, ইনজীল এবং কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । নিজ 
প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা 
আনন্দ কর তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ আর 
এটাই হল বিরাট সাফল্য 1৮৯৮ 
এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আর তা হচ্ছে - বেচা-কেনা 
করতে হলে চারটি জিনিসের প্রয়োজন হয় (১) ১ ক্রেতা (২) ৬৮: 
বিক্রেতা (৩) & পণ্য (৪) ১০ মূল্য । 


এখানে আল্লাহ নিজে হচ্ছেন ক্রেতা আর মুমিনগণ হচ্ছেন বিক্রেতা, 
মুমিনদের জান-মাল হচ্ছে পণ্য এবং জান্নাত হচ্ছে বিনিময় । আর একথা 
সর্বজন স্বীকৃত যে, বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ 
বেশী তাই সে তা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে থাকে । বুঝা গেল যে আল্লাহর 





£৯ সূরা তওবা ৯:১১১। 
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কাছে মুমিনদের জান-মাল কত গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রকৃত পক্ষে এগুলোর 
মালিক পূর্ব থেকেই আল্লাহ (সুব:) নিজেই । শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে 
আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করার গুরুত্ব এবং ফজীলত বয়ান করার 
জন্যই নিজেকে ক্রেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন । 


এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামের বিভিন্ন দলে যারা 
কাজ করে তাদের প্রায় সকলকেই এ আয়াতটির শুধুমাত্র প্রথমাংশ অর্থাৎ 
“আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে 
নিয়েছেন” এতটুকু পড়তে শুনা যায় । অতপর তারা নিজেদের দল বা নিজ 
নিজ কাজের দিকে আয়াতটিকে ঘুড়িয়ে দেয় । অথচ বিক্রিত মাল কোথায়, 
আয়াতের বাকি অংশগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু 
সেগুলো উল্লেখ না করে ইহুদী-খুষ্টান, মুনাফিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ 
বেঈমানদের খুশি করার জন্য কৌশলে এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু এড়িয়ে 
যায়। এটা একধরণের “তাহরীফ” (কুরআনের বিকৃতি) । নদীতে বাঁধ 
দিয়ে যেরকম ভাবে পানির স্রোতকে অন্যদিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিক 
তেমনিভাবে ইসলামের জিহাদের নাম শুনলে যারা অসন্তুষ্ট হয় তাদের খুশি 
করার জন্য আয়াতের প্রথম অংশ পাঠ করে অন্য দিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া 
হয় । অথচ আল্লাহ (সুব:) পরের অংশে স্পষ্টভাবেই বলছেন, ৬৯ 3904 
১১) ০১৩ 41 ১৮০ “তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা 
করে এবং কখনও নিহত হয় ৷” 


এখানে বিক্রিত মাল কোথায় কিভাবে হস্তান্তর করা হবে (অর্থাৎ বাজার) 
তা উল্লেখ করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান । যেখানে মারামারি 
আছে, কখানো তারা শত্রুকে হত্যা করবে আবার কখনো তারা নিজেরা 
শহীদ হবে । সুতরাং যেখানে কোন মারামারি নেই, রাস্তায় চলার সময় 
ধুলা-বালু উড়ে না এমনকি পিঁপড়াও টের পায় না, জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী 
কাজ করার কারণে সবাই তাদের ভালবাসে তারাও এই আয়াতের প্রথম 
ংশটি দিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করে থাকে । তারা যদি পূর্ণ 
আয়াতটি পাঠ করত তাহলেই বুঝতে পারত যে, এখানে আল্লাহর রাস্তা 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৫৩ 


বলতে এমন কোন রাস্তাকে বুঝানো হয় নি যেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে 
আরামে ঘুম দিয়ে আসরের সময় উঠে দলবদ্ধ ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন 
পিঁপড়ার ন্যায় আস্তে আস্তে পায়চারী করা হয় । যেখানে তাদের উপর কেউ 
হামলা করার আশংকা নেই বরং তাগুত, মুনাফিক, সেক্যুলার সকলেই 
তাদের নৃসরতের নামে মেহমানদারী করে থাকে । 


এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, আমরা যখন কারো জমি কিনতে 
যাই তখন তিনটি জিনিস খুব ভালো করে দেখি (১) জমির দলিল ঠিক 
আছে কিনা? (২) জমির মালিক ভাল কিনা? (৩) জমির দখল আছে 
কিনা? । আবার দলিল দেখতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশী মানুষেরা তিনটি 
পর্চা যাচাই করে বাংলাদেশ আমলের, পকিস্তান আমলের ও বিদ্রিশ 
আমলের অর্থাৎ আর. এস, ১ সি. এস, এস. 777 


2 254 
বলে মুসা (আ:) এর আমলের দলিল তাওরাত, ঈসা (আ:) এর আমলের 
দলিল ইনজীল ও আমাদের দলিল কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন । 
এরপরে আয়াতের বাকী অংশ দিয়ে অন্যান্য সংশয় গুলো দূর করা 
হয়েছে। 


এরপরে বেচা-কেনার সময় মালের যেমন কোয়ালিটি উল্লেখ করা হয়ে 
থাকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:)মুমিনদের থেকে যে পণ্য ক্রয় 
করেছেন (মুমিনদের জান-মাল) তার কোয়ালিটি উল্লেখ করেছেন । ইরশাদ 
হচ্ছেঃ 
St 09] ০১০৭ 0৯191 ০১০ ০১০৬৭] SW ০১৫) 
[11:59] (না ১ alt ১৪৬৭ ০১৪১৬ ৭ ৩৪ ০৯১৫ 
অর্থ:“তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম 
পালনকারী, রুকুকারী, সিজ্দাকারী. সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের 
নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী । আর 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৫৪ 
মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও ।”*৯৯ সুতরাং যাদের মধ্যে এই 


কোয়ালিটি নেই সেই সকল লোকদের জান-মাল আল্লাহ (সুব:) ক্রয় 
করেন না। 


আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
ht jo ff Shain Dd ol ০৯ জনা ৮৫ ৩১৬৩ তা 0 
রি ১০ ৬৫ Ef ৬196 ১০০৪ dl Fa Ef ১৪12৫ 
(৭০) (8৮51৯ ০এ। ৬৬ Castes Alt ০০০ ভা এ] ও) i 
[৭% ৭০:০৮] (৮৮010885 4) ০49 8৮39 585 Le EY 
অর্থঃ “সমান নয় সেসব মু"মীন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং 
এসব মু'মীন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করে । 
দিয়েছেন তাদের উপর যারা বসে থাকে । আর প্রত্যেককেই আল্লাহ 
কল্যানের ওয়াদা করেছেন । আল্লাহ্‌ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপরে | এসব তাঁর তরফ থেকে 
মযা্দা ক্ষমা ও রহমত । আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু 1” 


আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ 

এ ৪ 04 259 ০০০০ 30 ৪৬৭ 022 পরে alt 1০ ৬০৪) 
[VE sd] (0৮৮০ গে শি 3৮ ভা 90 এ 

অর্থ: “সুতরাং তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা অখিরাতের বিনিময় 

পার্থিব জীবন বিক্রয় করে দেয় । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে 

তারপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আবশ্যই আমি তাকে দান করব 

মহা পুরস্কার 1৮৫০, 





£৯ সুরা তাওবা ৯:১১২। 
* সূরা নিসা ৪:৯৫-৯৬। 
৫০১ সূরা নিসা ৪:৭৪ । 
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আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির অঙ্গিকার 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
২০ ৮৮০১ ৮৮ red ১৪196 all এন ৩13485315৬9 190 Cal 
৬০৩3০9৯১94০ সদ ক) ATES CY ১) 5১) ৮১ ৩৫১) al 
এ ১৮6৩৬ খু OU GS LAE (YN) লে লে ও 
অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান ও মাল 
দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ৷ 
আর তারাই প্রকৃত সফলকাম | তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় 
অনুগ্রহের ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে 
চিরস্থায়ী নেয়ামত । তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে নিশ্চয়ই আল্লাহর 
কাছে আছে মহাপুরক্কার 1৮42২ 


[৬:১৮] (৩৩ এপ? Spas las 91192 প্রেত পর 5) 
অর্থ: “ওহে যারা ঈমান এনেছ । তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে 
আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় 


আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা 

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ 

করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: | | 
[11৭ : 52] {3 41457 rh AT al ০) 

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং 

সত্যবাদীদের সাথে থাক ।”৫8 

পীর-সুফীগন এ আয়াতে বর্ণিত “সত্যবাদী” বলতে তাদের পীর 

সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন । অথচ এটি একটি মনগড়া, বিভ্রান্তি 





৭২ সুরা তওবা ৯:২০,২২। 
৫০৩ সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৭। 
৫০ সুরা তাওবা ৯:১১৯। 
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কর এবং কুরআন বিকৃতি মূলক ব্যাখ্যা । কেননা আল্লাহ (সুব:)নিজেই 
“সত্যবাদীদের" পরিচয় দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
১৪719549155 লি 45503 alt UT Cat ০১৭ ৪) 

[1০ : ০১৮০০] { ১%১৩০। ৮১ Ef alt he ৬ wd 
অর্থ: “মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান 
এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি । আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের 
জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে৷ এরাই সত্যবাদী ৷”৫০৫ এই 
আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুজাহিদীনদেরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত 
করেছেন । আর প্রথম আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে এই সত্যবাদীদের 
সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন । 


0১) AE Le পলি Db এ৩ SIE 19 ডে প্র) 
৮৮৮ 4০৪০৪ বৈ 0১৮ ৪৮৮95555445 
০5০ ৬০ ৩৩ শিব) ৮48১ পথ ১৪৪ 0) ৩১৯ লি ০ শি 
৬৯০৫ S30 OY) mbt 52 ৩৪১ ০১৩ ৬৩ ও ঘরে 0৮5) ১৫01 

[17- 1:০০] (জটলা এ) ap ES এ] ৩০০ 
অর্থ: “ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের এমন এক বানিজ্যের 
সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে? 
তা এই যে তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি 
এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন সম্পদ দিয়ে ও 
তোমাদের জীবন দিয়ে । এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা 
জানতে ৷ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল 
করবেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নহরসমূহ 
এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জন্য । এটাই 
মহা সাফল্য । আর অন্য একটি অনুগ্রহ রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর | তা 





৫০৫ সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫ । 
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হল আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় এবং আপনি মু'মিনদেরবে সুসংবাদ 
দিন 1৮৫০৬ 
০০০ ০০৯0। ভা লিল 2 ৪ ঝা পক ঞ ০9 ০৪০ 7৩ 580৯ জা ১৪ 
A Hl 0৬ পঞ্চ ভা তি 0 4০03 &৬ OU ০৪ ৮ ০০৮০ ভরি 
7৮5 উল ৩৬ 10৮০0 ৪ মি ভা লি ৩৪ এ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ 
আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনা । তিনি বললেন, এর পর 
কোনটি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে 
জিহাদ করা সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া । তিনি বলেন এর পর কোনটি? 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কবুল হজ্জ্ব 1৫০7 


আরো একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন 
আমলের মর্ধাদা বর্ণনা করে বললেন, | 
১ তথা 07 Ef ¢ alos 599১3 ০১৯৪০ 8 ০ ৬ EUS UL ১৬ ১৪ 
৬ ঠ ১৮ ৪৬ als 5005 ডগি ০ ৪১৩এ৬ 5১৯৪ উঠি cls ৯5৯৩৪ 
|| 0০ 
অর্থ: “মুআজ (ো:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন:.... আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, ইসলামের 
সকল কাজের মূল কাজ কোনটি? তার খুটি কোনটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া 
কোনটি? সাহাবী বললেন অবশ্যই বলুন । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন: সবকিছুর মূল হল ইসলাম, খুটি হল সালাত এবং 
সর্বোচ্চ চূড়া হল আল-জিহাদ 14০৮ 





৫০৬ 


সূরা সফ ৬১:১০-১৩। 
৫০৭ সুনানে তিরমিজি ১৬৫৭; মুসনাদে আহমদ ৭৮৬৩ । 
৫০ সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩; সুনানে তিরমিযী ২৬১৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৩৫৮ 


এ হাদীসে প্রমাণিত হল একটি বিল্ডিং যেমন ছাদ বিহীন অর্থহীন 
তেমনিভাবে ইসলাম নামক বিন্ডিংটিও ছাদ বিহীন অর্থহীন । আর 
ইসলামের সেই ছাদটি হচ্ছে আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ । 


ত৩১ ০৩ ০) কত AL এত DL ০০৮) এ! এ গত 03 5০2০৯ glo 
১১ ৯৪০ (0৮12. LES J U0 ৮৩8 ০৬ 2৩ এ ০ এ 
৯7০৩ EUS bbc ৮) ৩৪ 22৪ Uy 6১০ Fs 0 ৯৪ Bis JW 
৬৬০ এ ও 49৮ ও চৈ Gell ০ ১1580 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আবেদন করল, আমাকে 
এমন কোন আমল বলে দিন যা জিহাদের সমতুল্য হয় । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, এমন কোন আমল 
আমি পাই না। তবে যদি তুমি মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বের 
হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ করে লাগাতার সালাত আদায় 
করতে থাকবে কোন প্রকার ক্লান্ত হবে না এবং সাওম আদায় করতে 
থাকবে কোন ইফতার করবে না । 


যদি তুমি এগুলো পার তাহলে তা জিহাদের সমতুল্য হতে পারে । লোকটি 
বললো এটা কে করতে সক্ষম? (অর্থাৎ লাগাতার সালাত এবং সাওম 
আদায় করা যেহেতু সম্ভব নয় সুতরাং জিহাদের সমতুল্য আমলও আর 
নেই । অতপর আবু হুরাইরা (রা:) বললেন: মুজাহিদের ঘোড়ার চলার দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করে এবং সে অনুযায়ী সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় | |৫০৯ 


জিহাদ ঈমান পরিক্ষার কষ্টি পাথর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

Cf: 5১5 এ এ ০ দল সা Cas JE এ জে ঞো ৩৪ 
এ >: ৫৫ ৬৮৮৬ Ly ৬৫ al ৮০১ ৮৬ dl ৬৮৮ all ০353 





৫০৯ সহীহ বুখারী ২৭৮৫ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৫৯ 

905) bral পেত এও 0559 2120০ OG জম! এ ১ 
| 05০) ৫: ৩৪ IG cali এন ৬ ১২৬9 এ ৪99 ভি SSH 
৮৬৫৬০ ৩০১১১ SA ১১১ 2 এ! এ এ 291 এ 9৪৮০5 oc এ 
৬০৮19 ১৬৪ adi a ৬ UB এডি ৫ HOPED Sd Uf 
ale dl ৬৮৮ dl ০5০) ০ ০৪ ৬ উর CAL ০৯০৪ 5 
0৬ «Gd SW লিও He 33 Bao 3 ৮:০৪ ০ (০ তি ৬৫743 

LS ০26 AG Saf এ) 0550 ৫:৩৪ 
অর্থ: “আবুল মুছান্না আল 'আবৃদী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য 
‘বাইয়াত’ দানের উদ্দেশ্যে আগমন করলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু শর্ত দিলেন: তুমি এই ব্যাপারে সাক্ষ্য 
দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার বান্দা এবং রাসুল, পাচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে, 
রামাদান মাসে সাওম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে, বাইতুল্লাহর 
হজ্জ করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে । 


আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি এর 
মধ্য থেকে দুটি কাজ করতে সক্ষম নই | একটি হলো যাকাত, কেননা 
আমার নিকট শুধুমাত্র দশটি উট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমার পরিবার- 
পরিজন চলাফেরা করে এবং জিনিষপত্র আনা-নেওয়ার কাজ করে । আর 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদ, কারণ লোকেরা বলে, “যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান 
থেকে পালিয়ে আসবে সে আল্লাহর রাগ (গজব) এবং গোস্বা নিয়ে ফিরে 
আসলো । আমার ভয় হয় যে, যখন আমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের 
সম্মুক্ষিণ হবো তখন মৃত্যুকে অপচ্ছন্দ করবো এবং নিজের প্রাণের 
ব্যাপারে ভীত হয়ে পলায়ন করি কিনা? 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩৬০ 


একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত গুটিয়ে 
নিলেন এবং হাত নাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, “সাদাকাও করবে না, 
জিহাদও করবে না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিভাবে’? 

এরপর আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এখন 
অমি আপনাকে বাইয়াত দিতে চাই । আপনি আমার থেকে উপরোক্ত সকল 
কাজের জন্যই বাই'আত গ্রহণ করুন । 

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে এই 
সবগুলো বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন ।*১০ 


এই উম্মতের টুরিজম “আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 

৬০০ Ld 06 dt এ এ ১৭৪ alt ০550 ৫ ০৬ ১৬০ ১ il জে ১ 
SS alt এন ও Bot জট ৪৬৭ 91৯ 74 লও dl 

অর্থ: আবু উমামা (রাযি:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! 

আমাকে ভ্রমণ/পর্যটন এর জন্য অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে “আল-জিহাদ 

ফি সাবিলিল্লাহ” 1৭১১ 


একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার চেয়ে জিহাদ উত্তম 

বর্তমানে অনেককেই দেখা যায় বিভিন্ন খানকায় অথবা মসজিদে নির্জনে 
একাগ্রচিত্তে একাকি ইবাদতে মশগুল থাকে ৷ বিশেষ করে সুফী মতবাদে 
বিশ্বাসী যারা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার নামে নিঃসঙ্গতা ও নির্জন বাসকে 
খুব গুরুত্ব দিতে দেখা যায় । একারণে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, 
নির্জনে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করা উত্তম নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের 
হওয়া উত্তম? এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 





৫১ সুনানে কুবরা আল-বাইহাকী ১৮২৫২ । 
৫৯ সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৬১ 
AD ভি 59০9 6 ৩৩ ০৪ ৪ ও এ] ৩৪) ৬১০ সদ লো ১০ 
59৮৬ ৬১৮0 4৪4০425255০ 
LE AINE এ] জন এনা ৩ ৯৯  ৮% UE ১০০13 এও 
অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এ মু'মিন ব্যক্তি 
যে নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে । আবার প্রশ্ন করা 
হল, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ মু'মিন যে পাহাড়ের কোন 


উপত্যকায় বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার ক্ষতি থেকে 
বাঁচায় 1৮৫১২ 


এ হাদীসে পরিস্কার হয়ে গেল যে, নির্জনে একাকী ইবাদত করার চেয়ে 
জিহাদে বের হওয়া উত্তম । এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস: 
৬৯০৭ পি এডি di এত এ] ০১০০ ৮৬ ০০৩৯ % ০৪ ৪৯ পা of 
৩৯৪৪ ০৫ এলি IB ভগ উ$ ৪৩ ০৩৩ Ek এ 
৬১ SUS 0০346 201 ৬৩ এ] ০১০০ ৩৯৪৭ ভ এ ডিও ও ৬৯ 
all (৮০ ৩১ 2৪০6৬ OF এ ৫ ০ ৮০5 4৩ li ৬৩০ adi ০৪০০ 
Lt ০৫০83 ৪ lt 284 Of Sod ৩৬ ০০ a ৬ ০৬০ ৮ Mf 
edd 9 BU ডা alt এন ও 05 32 alt এন I 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামদের 
থেকে কোন এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ী উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, 
যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল । তিনি মনে মনে ভাবলেন, 
আমি যদি লোকদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে এখানে ইবাদত করার 
জন্য অবস্থান করতাম (তাহলে কতই না ভাল হতো) । 
কিন্তু এই কাজটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
অনুমতি ছাড়া করবো না । অতপর লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


৫১২ সহীহ বুখারী ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম ৪৯৯৪; সুনানে নাসায়ী ৩১০৫। 








আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৬২ 


ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, না তুমি এ কাজটি করবে না । কেননা আল্লাহর রাস্তায় 
ইবাদত করার চেয়েও উত্তম । তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের 
ক্ষমা করুক এবং জানাতে প্রবেশ করানঃ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ 
কর । জেনে রাখ! যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন পরিমাণ সময় যুদ্ধ করে তার 
জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় 1৮৫৯৩ 


এ হাদীসদুটো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নির্জনে একাকী ইবাদত করার 
চেয়ে জিহাদ করা অনেক উত্তম । এ কারণেই প্রখ্যাত মুহাদ্দীস, ফক্বীহ, 
মুজাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রেহ:) তার সমকালীন বিখ্যাত 
সূফী তাসাউফের ইমাম ফুযাইল ইবনে আয়া (রহ:) যিনি মক্কা-মদীনায় 
এঁতিহাসিক কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন । তার কিছু কবিতা নিম্নে তুলে 
ধরা হলো: 


৪০৩৬ UH Ca ৩০০ ০৮০ এ ৪ 


ওহে আবেদুল হারামাইন (মক্া-মদীনায় ইবাদতকারী)! নিশ্চয়ই তুমি 
মন্কা-মদীনায় ইবাদত করছো, এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের ছওয়াব 
কামাচ্ছো, বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছো, হাজরে আসওয়াদ চুমু খাচ্ছো, 
করছো, মূলতাজামকে জড়িয়ে চোখের পানি ঝড়াচ্ছো, এসবই অনেক ভাল 
কাজ । কিন্ত তুমি যদি আমাদের ইবাদত দেখতে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি 
বুঝতে পারতে যে, আমাদের ইবাদতের তুলনায় তোমার ইবাদত শিশুদের 
খেলনা ছাড়া কিছুই নয় । | 

কারণ ইহুদী-খৃষ্টান তথা গোটা কাফের শক্তিগুলো $০৮3 2 401 “আল- 
কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা” অর্থাৎ “ইসলামের বিরুদ্ধে সকল কাফের 
গোষ্ঠীগুলো এক” এর মূর্ত প্রতীক হয়ে মাঠে নেমেছে আর তুমি নির্জনে 
ইবাদতে মশগুল হয়ে আছো । যেই দ্বীন ব্বায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন সহ 





৫১৩ সুনানে তিরমিজি ১৬৫০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৬৩ 


বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । আজ সেই দ্বীন ধ্বংস হচ্ছে আর তুমি 
মক্কা-মদীনায় বসে বসে অজীফা আদায় করছো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজে মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গেলেন আর তুমি মক্কায় 
খানকা বানিয়েছো । 


os GU ৪০০৪ 4৮১০ 82০ সদ UN ১১ 
তোমার এবং আমার ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তোমার যখন 
ইবাদত করতে করতে জযবা আসে তখন তোমার চোখের অশ্রু দিয়ে গাল 
ভিজে যায় । আর আমাদের যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে জযবা 
আসে তখন আমাদের গর্দানের রক্ত দিয়ে আমাদের আ্রীবা রঞ্জিত হয়ে 
যায়। 
তোমার চোখের পানির মর্যাদা আল্লাহর কাছে ঠিকই আছে তবে জান্নাতের 
কোন গ্যারান্টি নেই । কিন্তু আমাদের রক্ত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


৬09 0০৪ ৮59 এড il ৪০ 401 0350 ও Rs i ৮০ GP ঞ 9 
৮ গত ৫. এল ও শিওর ১৭ পিউ এও alos এন ও সপ এ দল তি 

৬০ ০) ৮009 600 ১৮ ১৯03 ও 
অর্থ: “আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, এ আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ 
করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি যখম হয় (আল্লাহই ভালো জানেন কে 
আল্লাহর রাস্তায় যখম হলো) তবে কিয়ামতের দিবসে সে তার এ 
যখমগুলো নিয়ে উঠবে । তার রক্তের রঙ হবে যদিও রক্তের মত তবে ঘ্রান 
হবে মেশৃক আম্বরের মত ৷” 


০ 
তোমাদের ঘোড়াগ্তলো তোমাদের হাদিয়া, তুহফা, আবা-কাবা, জুববা- 


হয়ে পরে । আর আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের দিন ভোর বেলা (ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
নিয়ে) যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয় । 





৫৯ সহীহ বুখারী ২৮০৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৬৪ 
EU ১৩৩ ৬৪৬ ০৯১ ৩১ ০০০ শি Al) 


তুমি যখন ইবাদত করতে বস তখন মখমলের সাদা পাতলা ফিনফিনে 
জামা-কাপড় পরিধান করে দামি দামি আতর-গোলাপ, মেশ্ক আম্বরের 
সুগন্ধি ব্যবহার করে শান-শওকতে বস । অবশ্য আতর ব্যবহার করা ভাল 
আল্লাহর নবী এটা ভালবাসতেন এবং ব্যাবহারও করতেন । কিন্তু এর উপর 
জান্নাতের কোন গ্যারান্টি নেই। পক্ষান্তরে আমাদের আতর-গোলাপ 
সম্পর্কে জানতে চাও? প্রচন্ড যুদ্ধ চলাকালে ঘোড়ার পদাঘাতে নির্গত 
অগ্নীস্ষুলিঙ্গ এবং যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালুই আমাদের সুগন্ধি । 
০০৬৫ ৫ Gale ৮০০০ J uf ১; 
আর জেনে রাখ আমাদের ধূলা-বালু সম্পর্কে RR 
সত্য সঠিক বাণী এসেছে যা কখনো মিথ্যা হওয়ার নয় । আর তা হচ্ছে : 
(৫ ১৫ EE ৪০০ Hf ১৪ &। 1 ১৩৪ GES 
যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালু ও জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোয়া কোন 
ব্যক্তির নাকে একত্রিত হবে না । অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে যাদের নাকে ধুলা- 
বালু লেগেছে তার জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না । 
এ কথাটি হুবহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 


এল ও NE ৬ Ul এডি Al এত এ] ০১০০ ০৫ UG 29৯ ডি 
এ এ ৮ ও ক ১৬৮১০ এ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাস্তার ধুলা-বালু এবং জাহান্নামের প্রজ্জলিত 
আগুনের ধোয়া কোন ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হবে না 1৮৫৯৫ 


০৩৫ ৫০০৭ এলি ০ 5 325 di ৩৩17৬ 
জেনে রাখ! তুমি যতবড় বুজুর্গই হও না কেন তোমার মৃত্যুর পরে তোমার 
দামি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা হবে, কেননা তুমি মরে গেছো । আর আমি 
রি দানে REET CAG সির খোলা হবে 
না। এ রক্ত মাখা কাপড়-চোপড় দিয়েই দাফন করা হবে, কেননা আমি 





৫১৫ সুনানে নসায়ী ৩১১০; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৭৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৬৫ 


জীবিত ৷ তুমি যখন মারা যাবে তোমার জানাযায় লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও 
ভক্তবৃন্দ জমা হবে কেননা তুমি জগত বিখ্যাত পীর ও বুজুর্গ । আর আমার 
জানাযায় হয়তো কোন লোক আসবে না কেননা আমি শহীদ | জানাযার 
সময়ও হামলা হওয়ার আশংকা আছে । কিন্তু জেনে রাখ! তোমার জানাযায় 
লোকের প্রয়োজন আছে, কেননা তুমি মৃত । আর আমার জানাযায় লোকের 
প্রয়োজন নেই, কেননা আমি শহীদ । আমাকে আল্লাহর কিতাবে 
(কুরআনে) জীবিত বলা হয়েছে । 
ইরশাদ হচ্ছে: | | | 

১১১১০ ও ১০১ sl HOP এএ সুদ ও ০০৪ ১৭199 US 
অর্থঃ “যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না ।”*৯১ 
ফুযাইল ইবনে আয়ায এর নিকট কাবার কাছে অবস্থানরত অবস্থায় যখন 
এই চিঠি পৌছলো তখন তিনি এই চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বললেন, 
আবু আব্দুর রহমান ইবনে মুবারক ঠিকই বলেছে এবং আমাকে সৎ 
উপদেশ দিয়েছে। 


জিহাদের মাধ্যমে দুঃখ-বেদনা দূর হয় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
১৩০ SUE ৮9 এ এ lo ll 0559 JE এ৬ Cala তা ৪৬ ১৪ 
এ ঠ। 4401 Call Led oF CU YY SH এ) | J ৩৪ 
অর্থ: “উবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা 
তোমাদের জন্য আবশ্যক | নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি 
দরজা বিশেষ । এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে 
দিবেন ৮ 


জিহাদের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা একশো গুন বৃদ্ধি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 





৫১৬ সুরা বাকারা ২:১৫৪ । 
৫১৭ সনদ হাসান, মুসনাদে আহমদ ২২৭১৯; মুসান্নীফে আবদুর রাষ্যাক ৯২৭৮ সুনানে 
বাইহাব্বী ১৮২৫৫ । আলবানী র. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৩৬৬ 

০৯০ এ 9৮ এ 70০ ale dil ৪০০ ৭01 ০5০9 0১১৬৭ ০ এ ১ 
9৫ ad «ed এ ভিজ? ভে ১০০৭৫ ৩১ ১৩১০৩ ৫ 4৬ ৩০০ 
2০ ১ ৬ Ss এসডি » ০৬ ৪ ০৪৪ ali 05০0 & 26 ৬ 0৬ ০ 
5159 ০.৫ ০৮919 UN 08 US ৩৪৪০5 ৩৫ 0 ৩ Let এ 9 

.€৫ al ০ ৬৪ Sigal এ] আদ এ ১৬৭ » IE খু 0৯০ 
অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে 
দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট 
চিত্তে মেনে নিয়েছে । তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে কথাটি শুনে 
আবু সাঈদ (রাঃ) অবাক হয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কথাটি আমাকে আবার বলুন । 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি পুনরায় বললেন এরপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়াও আরেকটি 
কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্ধাদাকে একশো গুন বৃদ্ধি করে দেয়। 
যার প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আকাশ ও যমীনের দূরত্বের 
সমান । আবু সাঈদ বললেন, সে কাজটি কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লান বল্লেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ 
করা 28 ৮ 


সামান্যতম সময় যুদ্ধ করার অকল্পনীয় পুরস্কার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

৩৮:35 7৮৮০3 “he ঞ। ৬৮ এ ৫০০০ শেল জা এুলী ১০৬ ৩৪ 
এ ৩৭ BA At 00০ 59 পন LG ১4 BU GV alt bas এ 3৫ 
১০9৮: ৪৯০ ১০০ Al HN «AS ০৮4 08 ০৩ ০6 ০ ৩১৩০ 
৮৪ ০6 হন দল তি ডিও পরি এ সপন ৩ EEE 

এপ ১33 ০1) ১১ CY 





৫১৮ সহীহ মুসলিম ৪৯৮৭; সুনানে নাসায়ী ৩১৩১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৬৭ 


অর্থ: “মুআশ্য বিন জাবাল (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি উটনী দোহনের মতো সামান্য 
সময়ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় । 
যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আবেদন 
করে অত:পর সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাকে অবশ্যই শহীদের 
মর্যাদা দেওয়া হয় । আর যে ব্যক্তি সামান্য যখম হয় অথবা চামড়া ছিলে 
যায় নিশ্চয়ই উহা কিয়ামতের দিবসে আরো বেশী যখম হয়ে উঠবে । রং 
হবে জাফরানের রং স্বাণ হবে মেশক আম্বারের 1৮৫৯৯ 


জিহাদের কাতারে অবস্থান করার ফজীলত 

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: | 
(725০৮ EF fe এ০ আদ ও 09১৩ চে ad 0০) 

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে 

যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর ।”?২০ 


কাফের এবং তার হত্যাকারী মুসলিম জাহান্নামে একত্রিত হবে না 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 


BUS LB ১১ 08 lng ale dil এ এ]। 095 IA এডি 
€ “fl ১৩ ৬ Ad, 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী মুমিন 
কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না ।”৫২, 


সর্বোত্তম আমল জিহাদ 

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল হলো জিহাদ । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 

JB 4০০ 0০5০ 050 এড এ এ এএ। ০5০) HEIR জে ১৪ 
এ 08০ ৪ ১৫] J 1১5 2০ 49503 45 SU 





519 সুনানে আবু দাউদ ২৫৪৩; সুনানে নাসায়ী ৩১৪১ । 
৫২০ সূরা সাফ ৬১:৪ । 
৫২ সহীহ মুসলিম ৫০০৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৬৮ 


অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? 
তিনি বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনা । পুনরায় প্রশ্ন করা হলো এর 
পরে কোন আমল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আল্লাহর পথে জিহাদ করা ।+১ আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
: শি 9 496 এ) এত dn ১০) ০ 2০০ ০9৩ ঞ। ৮৮) 5559৯ of 
১১০8৮) 52৪ 438 3736) cad এ 3 Gig & ০০ ০৬৭ ০ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমল হলো 
₹শয় মুক্ত ঈমান, খেয়ানত মুক্ত যুদ্ধ এবং কবুল হাজ্ব 1২5 


জিহাদ বায়তুল্লাহ নির্মাণের চেয়েও উত্তম আমল 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: I 
7959 A Sl এ lV 0559 ০ Lie CAS 5৪ এ of OU ৩৪ 
I Ei Al 939০৪ 9৯৩ এক্স yf এর্থ 5৩৪০ 5 
০৮৪9 AA এ ৮! টি এ ১০৪ এজ এ ৩ রথ ওঠা 
145৮ 4 0৮53 ৮ AEB ডি ৩০০ নি] এন এ Bed) চা 
৩49 ক 88 ৯ ৮5) এ dl ৬০7 | 5১০) ০০০ ০ SA 
এ-%3 4৪ ৮ 0107 এ 81 এ এও ৭৪১ id ০ গু 
(মু ৯১ 219 45৫ CAT SAS oll এ 54৪9 EG His iat) 
KSEE 
অর্থ: “নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের পাশে ছিলাম । 
এমন সময় এক ব্যক্তি বলল ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদের পানি করানো 


ব্যতিত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই । আরেক 
ব্যক্তি বললো, ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদে হারাম নির্মাণ করা ব্যতিত 





৫২২ সহীহ বুখারী ২৬। 
৫২৩ মুসনাদে আহমদ ৭৫১১; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৫৯৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৬৯ 


অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন আপত্তি নেই । আরেক ব্যাক্তি 
বললো, তোমরা যে কথা বললে তার চাইতে ফজীলতপূর্ণ হলো আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা । 


ওমর (রা:) সকলকে ধমক দিলেন এবং বললেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের কাছে এসে তোমরা আওয়াজ করো 
না। এ দিনটি ছিল জুমুআর দিন | ওমর (রা:) বললেন, তোমরা যে বিষয়ে 
মতবিরোধ করছিলে আমি সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জুমুআর সালাতের পরে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো । 
এমতাবস্থায় আল্লাহ (সুব:) এই আয়াত নাযিল করেন: তোমরা কি 
হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে এ 
ব্যাক্তির সমতুল্য মনে করছো যে আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট এরা মোটেই 
সমমানের নয় । নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না ৷” এ 
আয়াতে জিহাদকে মসজিদুল হারাম নির্মান করা এবং হাজীদেরকে পানি 
পান করানোর চেয়েও বহুগুনে বেশী মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। 


পিতা মাতার খিদমাতের পর সর্বোত্তম আমল 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

শি 942৬ এ] ৩৩০ এএ। ০১০১ CIC কি এ oo) 30 ভা alt এ ০৪ 

৭ 0৪ ডালি ৩ ক এড এ ০০ ০৯৪ দিলা sf alt ০৯০ 5 ৩৪ 
এ] ৮ ৪ ১01 0৪ ভালে CS ১0 % 

অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে কোন 

আমলটি বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, সঠিক সময় সালাত আদায় করা । 

আমি বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা মাতার সাথে সদ্যবহার 





৫২৪ সহীহ মুসলিম ৪৯৭৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩৭০ 


করা । আমি বললাম এরপর কোনটি, তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করা 18585 


জিহাদ সালাতের পর সর্বোত্তম আমল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

al dao ৪ চর 501 এ এল এআ 9! এ) ৩৬ Hf AE 22০৪ 
অর্থ: “ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: নিশ্চয় সালাতের 
পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা 1”২, 


সর্বোত্তম জিহাদ | 
Gla I LS: IB 59 ld 3১6 ৩ এ] এ ৪৪ 

চি 317? ১19 7 মক 0 ২০ গা 
অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
....এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা 
করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম শহীদ কে? তিনি বললেন তোমার 
ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হয় এবং তোমার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে 
সেটাই সর্বোত্তম শহীদ 1৮৫২৭ 


অপর হাদীসে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকেও সর্বোত্তম 

জিহাদ বলা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: ৷ 

১ ৪] ১০০1 wis cle dl ০ এ] 550 4৩ IE ৩১৭৯] এপ এডি 
০৫ এপ ৬ ০৬০ ৬৬ ০১৩ IS 

অর্থ: “আবু সাইদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বৈরশাসক বা জালিম আমীরের 

সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ ।৮৫২৮ 


৫২৫ সহীহ বুখারী ২৭৮২। 

৫২৬ মুসনাদে আহমদ ৪৮৭৩ । 

৫২৭ সুনানে বায়হাকী ২১৬৬৯। 

৫২৮ সুনানে আবু দাউদ ৪৩৪৬; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭১ 


নবম অধ্যায় 
সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণ, পরিচালনার ও জিহাদের রাস্তায় অর্থ 
এবং সময় ব্যায়ের ফজীলত 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন: 


595) al 2৩ এ ০৯৯৮ Fl ৬) ৩3 5 ৩০ নি ০৮৪ 1১553) 


«01 এন ভ গুটি ক 9 ৩) পিস এ] ০৪১৯৩ ৫ ৮১১ ৩০ ০০৪ 

[৭:5৭] (০5১৪ 01 9 ৮৩138 
অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা 
জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন । আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 
কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা 
হবে না।”৫২৯ 


মুফাচ্ছিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন: 
৩ 9 ply সি dil এপ 40150 দি এ ৮৩ ৮ জজ ৩ 
552) ৩ খু 591 542) 0! yl 5% ০ bil ও হি] 190 ৯ Ji FeAl 
«i 542) ৩ 3১9) 
অর্থ: “উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে খুতবা দানরত 
অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, “তাদের 
মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জই কর' 
এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা । এভাবে তিনবার 
বললেন ।৮৫5 





৫২৯ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 
৫৩ সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৭২ 


জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা 
আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল । কেননা আল্লাহ (সুব:) 
বলছেন: 

[£4 :5500] (৮৩ 139 (১৯112513192) 
অর্থ: “আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে 
তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত.... 1৮৫৩১ 
এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার 
প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে । জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদে সরঞ্জামাদীর 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিত বর্ণনা 
করেছেন । নিয়ে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল । 


fy En 0৬ ০০34৩ li এ dd 0৯০ ১৬ of ০ 40 ৬৪ ১৪ 
১৯ ০৬৬ Co মু 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখ, নিশ্চয় 
জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে 1৮৫১২ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
ঠা চপ 0 এ ১৫ OW পচ চা 2 ৮ ৯৯ ৪১ পতি 
০৮৮ ৩০০ মশা শসা ১৯-০৮-১4৪৬ dl ৬৮৮ ll UM ০৪ J 
«Dp 
অর্থ: “আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাইস তার পিতা থেকে বর্ণনা 
বিরুদ্ধে দাড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর 
ছায়ার নীচেই রয়েছে ।”৫৩৩ 





৫৩১ সুরা তাওবা ৯:৪৬। 
৫৩২ সহীহ বুখারী ২৮১৮ । 
৫৩ সহীহ মুসলিম ৫০২৫ সহীহ বুখারী ২৮১৮ সুনানে আবু দাউদ ২৬৩৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭৩ 


তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের ফজীলত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 
» 052 7৮৮9 ৬ এ এ এ) ১০১ ০০০ U6 ০০৬ ০: LG Lf 
০০6 985 ১1৮৭ 9৪ 401 KAT ১১০১ Ke ৬০ 
অর্থ: উকবা ইবনে আমের (রা:) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, “অচিরেই অনেক ভূখন্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং আল্লাহই 
তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন । সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী 
খেলার থেকে অক্ষম না থাকে 1৩৪ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
১৮১৪৬ বট পতিত এর ওত ড US Gf ৮৬ 
< 
অর্থ: “মুসআব ইবনে সাআস্দ রো:) তার পিতা থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা 
করেন, “তোমরা নিক্ষেপ করাকে শক্তভাবে ধারণ কর (তীর, বর্শা, বোমা, 
ক্ষেপনান্ত্র নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর) কেননা তোমাদের সকল 
প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম খেলা-ধুলা 1৮:১৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: 

ed LE এ ঠা ১০ ০ ৫:৩৩ ৬০৩৪ 
অর্থ: “সাআ'দ (রো:) বলেন, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা নিক্ষেপ করা 
শিখো । (তীর, বর্শা, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর) 


কেননা তোমাদের সকল প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম 
খেলা টি 
অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


* ৩ elo 49৬ 201 ৬৩০ ভে Caos 5 এও 2৩ dl ৮৮) 9৬০৪ 
ভি জা 60 ০ ৫৬6 938 ৪০ ৬৬ ৫০ ৩ এ 010 





৫৩ সহীহ মুসলিম ৫০৫৬; সহীহ ইবনে হিববান ৪৬৯৭; মুসনাদে আহমদ ১৮৪৩৩ । 
৫* মুসনাদে বাযযাজ ১১৪৬; কানযুল উম্মাল ১০৮৪১। 
৫*৬ মুসান্নেফে ইবনে আবি শায়বা ১৫৪ নং অধ্যায়ের প্রথম হাদীস । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৩৭৪ 
অর্থ: “আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে কারো জন্য 
উৎসর্গ করতে শুনি নি সাআ"'দ ইবনে মালেক ব্যতিত | ওহুদ যুদ্ধের দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, 
হে সাআ"দ! তুমি নিক্ষেপ করো । তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ 
হোক টি? 


তীর ছোড়ার ফজীলত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 
৩১1৮) 0১5৮9 495 201 ৬৩ এ] ০০০ ৩ এড ৮ 0 OS ০৪ 
০৬ ০01 59 all 5550 Gebel Ll U6 25 « এ 20 ছি 2 এ 
৩ ০৩০১ 22০ ১৫) ৬০ জল এজ! এ 
অর্থ: “কা’ব ইবনে মুররা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তোমরা 
নিক্ষেপ করো! যে ব্যক্তি একটি তীর কোন শবক্রর প্রতি নিক্ষেপ করলো 
আল্লাহ (সুব:) তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে একটি “দারাজা' বুলন্দ 
করবেন । ইবনে নাহহাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! “দারাজা কি জিনিষ? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা তোমার মায়ের ঘরের 
দরজার চৌকাঠ নয় বরং জান্নাতের দুই দরজার মাঝে একশত বছরের 
দুরত্ব রয়েছে” 


অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে: 

৬১ ৮০5০ শি এড এ] ৩৩ dl ০১০০ ০৬৮ এ শা এ ৬৮৩৪ 
5 এ 4 ৩৩ ভে ঠি ডিস সিল LS alt এল ও পল 

অর্থ: “আমর ইবনে আবাসা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 





৫৩৭ সহীহ বুখারী ৪০৫৯; সহীহ মুসলিম ৬৩৮৬ । 
৫৩৮ সুনানে নাসায়ী ৩১৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৬; মুসনাদে আহমদ ১৮০৬৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭৫ 


আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করলো এরপর তা শত্রুদের নিকট 
পৌছলো চাই লক্ষ্যবস্ততে আঘাত হানুক বা না হানুক,এটা তার জন্য 
একটি গোলাম আযাত করার সমতুল্য হবে ।৮৫৩৯ 


যুদ্ধের বাহনের ফজীলত 
ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহীত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 
১১৪ ০ 0 ৮০0 ale এ] এত পেটা ১ 0৬ dl ৮৮) BU ০৪ 
5015 41৯৭9 উঠা সে কগয এ 
অর্থ: “উরওয়া আল বারেকী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত 
পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে । যা নেকী ও গনীমতের পন্থায় হাসিল 
হতে থাকবে 1৮৫৯০ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঘোড়ার প্রয়োজন 
কখনোই শেষ হবে না । আর বাস্তবেও তাই । বর্তমানে এত আধুনিক অস্ত্র- 
শস্ব থাকা স্বত্তেও পাহাড়-পর্বতে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয় । 


ঘোড়া প্রতিপালনকারী তিন শ্রেণীর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 


া- Geely এ ৩৭ ৮ ৩৪ এ] ০১০১ GIAO 10... এ ৪৮৮ পা ৬ 
Dd ১ | ৮০1 ৬৬ uf Les ০৬ _ Geel ৬ 598০ Ladi ৭৪ 
৮৯10৩ 48১১9959৮05 ১557 ক ৯৩ এ 
LE 9] ভে ও ৫৩ ০986 ৪? alt ৬০ এ ০১০ 3৯9৪ 
Lhe IME সু পচ ৩ Lech ৬ এও HAY 
৩৪ FIFE _ ডিও এ কে 5055 SY ০৫ ০৮ ০০ ৬৬০ 
৮0০০৯৪০৯৮৬৪ এ as 98০5 9৪০০ ভগ 8) — Bs কাঠা 





৫২৯ সুনানে নাসায়ী ৩১৪৫ । 
৫৪০ সহীহ বুখারী ৩১১৯; সহীহ মুসলিম ৪৯৫৫ সুনানে নাসায়ী ৩৫৭৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৭৬ 

১১১৬৮ 3 ভু এও Noa UG ৬০৩ 09১ ১৮ 4 ও এব ও 
জিনা 1 এ ৪০০ SAN 93406 sl এটি ০০৭) ৬)-৬ ৬ ৬) 

১59৮ (2 SH 8138 All 94) ENG 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন....অতপর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 
প্রকারের ১. যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহের কারণ হয় ২. যে 
ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ হয় ৩. যে ঘোড়া মালিকের জন্য 
সওয়াবের কারণ হয়। বস্তুত: সেই ঘোড়াই মালিকের জন্য বোঝা বা 
গুনাহের কারণ হবে, যা সে লোক দেখানোর জন্য অহংকার প্রকাশের জন্য 
এবং মুসলিমদের বিরূদ্ধে শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে । আর 
যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য পালন করে এবং 
এর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং খাবার ও ঘাস দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর হক 
ভূলে না এ ঘোড়া তার দোষক্রটি গোপন রাখার জন্য আবরণ হবে । 


আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া 
প্রতিপালন করে এবং কোন চারণ ভূমি বা ঘাসের বাগানে লালন করে তার 
এ ঘোড়া তার জন্য সওয়াবের কারণ হবে । তার সে ঘোড়া চারণভূমি 
অথবা বাগানে যা কিছু খাবে তার সমপরিমান তার জন্য সওয়াব লিখা 
হবে । এমনকি এর গোবর ও প্রসাবেরও সওয়াব লিখা হবে । আর যদি তা 
রশি ছিড়ে একটি বা দুটি মাঠও বিচরণ করে তাহলে তার পদচিহ্ন ও 
গোবরের সমপরিমান নেকী তার জন্য লেখা হবে । তাছাড়া মালিক যদি 
একে কোন নদীর তীরে নিয়ে যায় আর সে নদী থেকে পানি পান করে 
অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা মালিকের ছিল না তথাপি পানির 
পরিমান তার আমল নামায় লিখা হবে 1৫82 

ঘোড়া প্রতিপালনের ফজীলত 

ঘোড়া প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহ সুব:) আদেশ করেছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 





৫৪১ সহীহ মুসলিম ২৩৩৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭৭ 


[14 JESS ০১ ০৪) dS 492 
অর্থ: “তোমরা অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর... 1৮৫২ 
সা সারা আলাইহি ওয়াসা ইরশাদ করেছেন 
০ ডিও খু আআ এও ভা ০৩ ০১৪ 95 401 ৮০০ 2৯ লি 
৬১9 5903 8১ জিও ০৬ ০৬% ৪০০ ally UE alt fas SY 
DUA Ey ale 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে, 
খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে ৷” ৫৩ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
৬) ১০45 এডি di ৩ dir 4১০০ ০৬০ 51৪ ০2 ৮ ১৪ 
Le KY 05 ০4৩ 26 YES ঞ ১৮০ dL 
অর্থ: “তামীমে দারী রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের 
উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে বেঁধে রাখে । অতঃপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস- 
দানা খাওয়ায় । প্রতিটি দানার বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে 1৭৯১ 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
Jl এ GE ৩5 ০০9 বিড প্রত di J) OU UU 8৯ ৮ 
24৬ ASAIN 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার জন্য 
ব্যয়কারীর উপমা এ ব্যক্তির ন্যায় যে দু'হাতে (তালু ভর্তি করে) সাদাকাহ 
করে 1৮৫5৫ 


১ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 
৪ সহীহ বুখারী ২৮৫৩; সুনানে নাসায়ী ৩৫৮৪ । 
সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯১ । 
১ ৪৬৭৫; কানযুল উম্মাল ১০৭৫৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৩৭৮ 
যুদ্ধে একাধিক ঘোড়া নেয়ার ফজীলত 
০098 ৮০ 3 আপ আআ এতে dil ০১৮০ Cas? BLUE ৬০৩ চল ভা ৩ 
dl 4৮০ SEE ০৮ UD xo FEL ৫ ANY CES ০৩ ৩০৮ 
910৮7 ভি ০০৩০৪ AB FE LON iss i ON 
অর্থ: “আবু কাবশা আল-আনমারী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার 
পেছনে আরেকটি ঘোড়া নেয়, (যেন যুদ্ধে একটি ঘোড়া অকেজো হয়ে 
গেলে অন্যটি ব্যাবহার করতে পারে) তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত 
সন্তরটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে । আর যদি সে অন্য কোন ঘোড়া না নেয় 
তাহলে তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত একটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে 1৬ 


ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফজীলত 
৬০১13৬5১৯০1 4 4৮ দু HF. 40। 459 I ৩৬ ০০৩ 9 ৮ ১ 

. সিডি 12772) 
অর্থ: “উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যত ধরণের খেলা-ধুলা 
করে সবই বৃথা । তবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়া, 
ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সাথে ক্রিয়া কৌতুক করা বৃথা 
নয় ৭ 


আল্লীহর পথে সময় ব্যয়ের ফজীলত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 


৫৪৬ আহমাদ ১৮০৬১; ইবনু হিববান, হাঃ ৪৬৭৯ । শুয়াইৰ আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সানদ 
সহীহ । 


৫৯৭ সুনানে ইবনে মাজাহ ২৮৬১; তিরমিযী ১৬৩৭; মুসনাদে আহমদ ১৭৩৭৫; সিলসিলাতুস 
সহীহা ৩১৫, আলবানী বলেন ঃ হাদীস সহীহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৭৯ 


৬ ১০৪ ০এ 0 oa 4৩০ dh ৬০ EAE ৪৪ dl ৮৮) ১7:7১ Ee 
a 4০০ ৬ 29595 05) ০১৪ ০ le Ls তে 5 2 

CX পিন ale ৪৬ ক ৮৪ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের একটি ধনুকের পরিমান জায়গা গোটা 
পৃথিবীর চেয়েও উত্তম । জিহাদের ময়দানে একটি সকাল বা সন্ধ্যা 
অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার যা কিছু আছে সব কিছুর 
চেয়ে উত্তম ৷” 


আল্লাহর পথে ধুলো ধুসরিত হওয়ায় ফজীলত 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

৬ 55 ৩৮ IH) এড dt এ পরা দি এ৩ ৮ লো ১৪ 
301 ৬৬ 01 ০৮৮ alt এ 

অর্থ: “আবু আবস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার দুটি পা আল্লাহর পথে ধুলো ধুসরিত 

হয়, মহান আল্লাহ উক্ত পা দুটির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে 

দেন 1৮655 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

এ ৮০০ GP ও পি ৩৬৩) এ]! এন ৯ 0৬ ৬৯ ৪, .. 82808 af 

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের ধোয়া এবং আল্লাহর পথের ধুলা কোন 

মুসলিমের নাকে কখনো একত্র হবে না ।৮৫৫০ 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 


৫৪৮ সহীহুল বুখারী ২৭৯৩। 

£৯ সহীহুল বুখারী ২৮১১; নাসায়ী ৩১১৬; তিরমিযী ১৬৩২; বায়হাকী ৬০৮৭; আহমাদ 
১৪৯৯০ । 

৫৫০ হাদীস সহীহঃ ইবনু হিববান হাঃ ৪৬০৭, শুয়াইৰ আরনাউত বলেনঃ এর সানাদ হাসান । 
নাসায়ী, তিরমিযী । আলবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৮০ 
IE ৬ ৪ ০৬৪ 0৬ ০9 এও এ) ৪৩ alt ০১০০ 958১ otf 
পর 53১01 ১৮৮ ত ১৬ ০৮ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুনের তাপ 
কোন মুমিন বান্দার উদরে একত্রিত হবে না ।৮৫৫১ 
25878 


0140 এন 4৩ এ ৫ ০০ ৮0 ৪) ৪ ০5৮ ৮, % ৮ 

.৫ ১৫। টি $) 4৩০ ৫১৯9 
অর্থ: “সালমান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একদিন অথবা এক রাত 
পাহারা দেয়া একাধারে এক মাস সাওম পালন ও সালাত আদায়ের চেয়েও 
উত্তম । সে যদি (এ অবস্থায়) মারা যায় তাহলে তার আমলের নেকী জারি 
থাকবে যেমনটি সে আমল করে আসছিল এবং তার রিযিক জারি রাখা হবে 
এবং সে ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে 1৮৫৫২ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

ALES Af ৮ ০০ alt এল ও মু ৮১৮০ এ Ali ৮০০ ০৪ ০৪ 
০১৬ 44) ৪ 

অর্থ: “উসমান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ...আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেয়া 


৫৫১ নাসায়ী ৩১০৯; ইবনে হিব্বান ৪৬০৬, হাসান সনদে; তাবারানী ৪১০; ইমাম হাকেম, 
ইমাম যাহাবী ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 

৫৫২ হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে হিববান, বায়হাকী, তাহাভী, আহমাদ, 
তিরমিযী, ত্ববারানী, হাকিম । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান । ইমাম হাকিম, 
ইমাম যাহাবী ও শুআইব আরনাউত বলেন হাদীসের সানাদ বিশুদ্ধ । আলবানী বলেনঃ 
হাদীসটি সহীহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৮১ 


এমন এক হাজার রাত্রির চাইতে ফজীলতপূর্ণ যেগুলো রাতে সালাত ও 
দিনে সাওম পালনের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছে ।৮৫৫৩ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

৮779 সি এপ এ. 459 ৬19০ পা না ৪১৬৬৪ 
৬ ৮ 401 0550 Re 89৫০] ০৮০০ LEE LG Ee পি 15 ০৪ 
০৩ 05 ০৪৬) এ এ] Je 0 ৬০১ 4৯১ sd Sly 4৪ &1 
বিরতিতে 5766 ৩ 0996 1১৬ USS 0 এ ০৬৬ ৬৮ 
১24৪১৮০০৬০৬ এপ dl IE ললি ক এ| ০০8৪০) 
FS এ 40554 08 ৮5 আত EEE 950 এ ৫ 
২5% ৯০০ এ! 759 ৮৬ dil এ এট 45০0 EF Eel Ul এ 
SEG ad ০0850: 118 .€ ১৫ Hot hy: 06 ল ১৪ 
এ! ০০৫৯) ad 7৮০০ ale ঝা এ lt ০১০০ এও ৬ C8 
.€ 7৫১ 5০ 5 8 : ০৬৮০3 oe ৬৩9 এপি জনা 
125 Js Fs ৮এ৯১৪৪৪ ৮ Se DY Us 
1১৪ এও GC ৬৮ CHE এ! : 0৬ ALS ০9 ale di এ এ 
Cb ০ এও ly ale dl ৪০ al ০১ aA ৬ | 
ale de-N 4 ০৬ ০95 ERS CS 2 





৫৫৩ হাদীস সহীহঃ তিরমিযী, দারিমী, নাসায়ী, হাকিম । ইমাম তিরমিযী ও আলবানী বলেনঃ 
হাদীসটি সহীহ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৮২ 

255৩৫ 3 ১0425 9৬ ভি 5 5: lng ale dl এ 4 0950 
অর্থ: “সাহল ইবনে হানযালিয়্যা (রা:) বর্ণনা করেছেনে যে, তাঁরা 
হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে 
সফরে ছিলেন । তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের 
সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে 
পৌঁছলেন । এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাকে বললেন, 
হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে এ সকল 
পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াষিন গোত্রের স্ত্রী- 
পুরুষ সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনায়নে একত্রিত 
হয়েছে তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি 
দিয়ে বললেন, এ সকল বস্তু আল্লাহ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের 
গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে । এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে 
আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? 

আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা:) উক্তি করলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি পাহারা দেবো । তিনি 
বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর । তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় 
আরোহণ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য 
করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে 
রওয়ানা হয়ে এর চুড়ায় পৌছে পাহারায় রত থাকো । আমরা যেন তোমার 
আসার আগে আজ রাতে কোন ধোঁকায় না পড়ি । 


গিয়ে ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করলেন । তারপর 
কোন সন্ধান পেয়েছ কিঃ সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি 
পাহারায় রত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি । এরপর ফজর 
সালাতের ইকামত দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাত পাড়তে আরম্ভ করলেন । এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৮৩ 


রাখতে রাখতে সালাত শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি 
বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক 
তোমাদের নিকট এসে পড়েছে । আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে 
পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেভাবে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে 
পৌঁছেছিলাম । সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির 
উপরে নযর করলাম, কোন শক্রকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি 
সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে? 

তিনি উত্তর করলেন, না, সালাত পড়ার জন্য অথবা পায়খানা-প্রসাবের 
প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি ৷ তা শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য 
জান্নাত অবধারিত হল | তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ 
না করলেও চলবে । (অর্থাৎ সারা রাত জাগ্রত থেকে পাহাড়ায় রত থাকার 
মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট । অবশ্য 
ফরয-ওয়াজিব যথারীতি আমল করতে হবে 1)“ 


যে রাত কদর রাতের চাইতে ফজীলত পূর্ণ 

yy: Mey 4৪৮ dl এ পে ০০৮৪ Al ৩০) ০০৪ ১৪ ০৪ 

nS BN ০৮ ৮০৪ ০৮ ০১৬ 2 রত এস ও না 
«al এ! 


অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি 
তোমাদেরকে এমন রাত্রির সংবাদ দিবনা যে রাত্রিটি কদরের রাত্রির 
চাইতেও ফজীলতপূর্ণ? (তা হলো, আল্লাহর পথে মুজাহিদ) প্রহরীর কোন 





৫৫৪ হাদীস সহীহঃ আবু দাউদ, হাকিম, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেনঃ হাদীসের 
সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ । আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ 
আবু দাউদ হাঃ ২৫০৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৩৮৪ 


ভীতিকর স্থানে এমন মন মানসিকতা নিয়ে পাহারা দেয়া যে, তার হয়তো 

নিজ পরিবারের নিকট আর ফিরে আসা হবে না 1৮৫৫৫ 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

৮ টা এ সা ঘন ৮ এ ৬ ৩ ৬০ ৮৪৮৪৩ ৬ 
১০৭ 

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে পোহারার কাজে) একটি 

ইবাদত করার চাইতে উত্তম 1৮৫৫৯ 


যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় সাজাগ থাকে 

০৮ 455 ৮০9 এ5 এ ৩ এ 55০0 ৩৮ 9৫ ধা 2) a ১ 
dll fae ৩৯ ০ ১01 এত ১৪ 

অর্থ: “আবু রাইহানা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে চোখ আল্লাহর পথে 

(পাহারার কাজে) নিদ্রাহীন কাটিয়েছে সে চোখ জাহান্নামের আগুনের জন্য 

হারাম 1৮৫৫7 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

: ৮53 এডি dt এতে খা ০১০ 0৬: ০৩:2৪ di ৪৮) ০৩৪৩ 2২ তাস উ৪ 
১০৪) dl এলি ও এ USS CU Ly: ভে BN ES 2০৬ 
অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই শ্রেণীর চোখকে জাহান্নামের 


৫৫৫ মুসতাদরকে হাকিম ২৪২৪; সুনানে বায়হাকী ৪২৩৪ । আলবানী বলেনঃ হাদীসের 
বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারীর রিজাল এবং সানাদটি ইমাম বুখারী শর্তে সহীহ । 

৫৫৬ হাদীস সহীহঃ ইবনে হিববান, হাঃ ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী বিশুদ্ধ সানাদ । 

৫৫৭ হাদীস সহীহঃ নাসায়ী, তালীকুর রাগীব । আলাবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৮৫ 


আগুন স্পর্শ করবে না । (এক) যে চোখ আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুসলিমদের 
পাহারা দিয়ে নিদ্বাহীন রাত কাটায় । (দুই) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে 
কীদে 1৮৫৫৮ 
পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণের ফজীলত 
SL lal As এ dn sf dt এল ও 40 OU ১ 5১৯ yf of 
০৮ ভা ৩ 2 1 3 ০৫ ০ nly By পভ SP এডি ০০৫ ৬ 
4 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারারত থাকা অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার উপর সে জীবিত অবস্থায় যে নেক আমল 
করতো তা অব্যাহত রাখবেন এবং তার রিযিক জারি রাখবেন, তাকে 
ফিতনা থেকে দূরে রাখবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে সব রকমের 
পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন 1৮৫৫৯ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

এত তর CA ০৫৫৪ ৮০5 ale ঝ। ৩ এ 9520 9 ৮৪ 9৭ ০০ ১ 
১৪ ০৩৪ ০০০০ এও oy এ 0 এ ১ BG ৮০2৯ এ! 42 

অর্থ: “ফুজালা ইবনে উবাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের ধারা 

সৈনিক ব্যতিত । কিয়ামাত আসা পৰ্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে 

এবং সে কবরের পরিক্ষা-নিরিক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে 1৮৫৮ 





৫৫” হাদীস সহীহঃ তিরমিযী । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদিসটি হাসান ও গরীব । আলবানী 
, হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
৫৫৯ হাদীস সহীহঃ ইবনু মাজাহ, রাওযুন নাযীর, তালীকুর রাগীব । আলবানী বলেনঃ হাদীসটি 
সহীহ, হাদীসটি ইবনু হিববানও বর্ণিত হয়েছে । শুয়াইৰ আরনাউত বলেনঃ সেখানে 
হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন । অবশ্য ইবনু হিব্বানে কিয়ামতের দিন সব রকম 
পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন এ অংশটুকু নেই। 

৫৬০ হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, হাঃ ২৫০০, তালিকুর রাগীব, সহীহ জামিউস 
সাগীর । আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৮৬ 


মুজাহিদদের পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করার ফজীলত 
০৮:০০ 7০3 le di একা এ ০০০০ এ পেশা অত 9 স)৩৪ 
13৯3 এপ এটা এ এ 05918 ৬ এ] এ ও UE ৮ 
অর্থ: “যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী রো:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
পথের কোন মুজাহিদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা 
করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের 
অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনকে আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো 
সেও যেন জিহাদ করলো 1৫৬, 


আল্লাহর পথে খরচ করার ফজীলত 
059) 4 ১4১ ১৬১ ০৪০৬ ৮59 এডি এ) এত ali 09০০ এ ও ১৪ 
401 08 ৬৪ নতি এ 8884 94১9 এ৬ এও 
অর্থ: “ছাওবান হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন; সর্বোত্তম দীনার হলো এ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার 
পরিবারের জন্য খরচ করে, এবং এ দীনার যা সে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া 
প্রতিপালনের জন্যে খরচ করে এবং এ দীনার যা সে আল্লাহর পথের 
সৈনিকের জন্য খরচ করে 1৮৫৬২ 


একটির বিনিময়ে সাতশো গুন সওয়াব: 
কি8455465082 8০5৮ 8 
০২৮ ৪০ ৬০ এ ES di 0০ ও 258 32 02৯: = 


অর্থ: “আবু ইয়াহইয়া খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় 


৫৬১ হাদীস সহীহঃ সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তায়ালিসি, তিরমিযী, নাসায়ী, 
আবু দাউদ, ইবনু জারুদ, ত্বারানী, বায়হাকী, ইবনু হিববান । 

৫৬২ হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৪৬৪৬, সহীহ ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮০৯, শুআইব 
আরনাউত ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৮৭ 


(জিহাদে) কোন কিছু ব্যয় করে তার আমলনামায় তা বৃদ্ধি করে সাতশো 
গুন লিখা হয় 2 


জিহাদ ফী সাবিলিল্লার ক্ষেত্রে ব্যয় করার একটি ঘটনা 
আবু কুদামা শামী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি আল্লাহ (সুব:) জিহাদকে 
যার নিকট প্রিয় করে তুলেছিলেন । তিনি রোমের বিরূদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধে 
ংশগ্রহণ করেছিলেন । একদিন তিনি মসজিদে নববীতে বসে বিভিন্ন 
জিহাদের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন । উপস্থিত লোকেরা তার নিকট একটি 
আশ্চর্য ঘটনা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলো | তিনি বললেন, “একদিন তিনি 
রোমের একযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে ফোরাত নদীর 
তীরে 'রিক্কা’ নামক শহরে একটি উট ক্রয় করার জন্য থামলেন । 


এমতাবস্থায় এক মহিলা আসলো এবং বললো যে, সে তার চুলগুলো 
বা রশি হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করা যায় । ইতিমধ্যেই সে সেগুলো মাথা 
থেকে কেটে নিয়ে মাটি দ্বারা মিশ্রিত করে ফেলেছিল । সে আরও বললো, 
তার স্বামী জিহাদে বের হয়ে শহীদ হয়ে গিয়েছে এবং তার সন্তানরাও 
বিগত জিহাদপগ্তলোতে শহীদ হয়ে গিয়েছে । তবে একটি সন্তান ব্যতিত যার 
বয়স মাত্র পনের বছর । এই বয়সেই সে নিয়মিত সাওম পালনকারী, রাত্রী 
জাগরণকারী, কোরআনের হাফেজ এবং দক্ষ আশ্বীরোহী । সে দেখতেও 
অন্যান্য তরুণদের থেকে অধিক সুন্দর | বর্তমানে সে শহরের বাহিরে 
অবস্থান করছে । সে যখন ফিরে আসবে তখন তাকেও আপনার নিকটে 
জিহাদের জন্য পাঠানো হবে যাতে সে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হতে পারে । 
আবু কুদামা (র:) তার জন্য অপেক্ষা করলেন কিন্তু সে ফিরে আসল না । 


আবু কুদামা (র:) তার মুজাহিদ সাথিদের নিয়ে “রিক্কা থেকে বের হয়ে 
গেলেন এবং কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করে গেলেন হঠাৎ দেখা গেল এ 





৫৬৩ হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, আহমাদ, তিরমিযী, ত্বাবারানী, হাকিম । ইমাম তিরমিযী 
বলেনঃ হাদীসটি হাসান । শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী এবং 
আলবানী বলেনঃ হাদিসটি সহীহ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৩৮৮ 


আসছে । সে আবু কুদামার সাথে কথা বললো এবং নিজের পরিচয় দিলো 
যে, সে এ মহিলার সন্তান । তার বাবা এবং ভাইয়েরা আল্লাহর রাস্তায় 
শহীদ হয়ে গিয়েছে সেও চায় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যেতে । আবু 
কুদামা চাইলেন ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে কারণ তার বয়স ছিল কম। 
কিন্তু যুবকটি জিহাদে যাওয়ার জন্য বারবার পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন 
এবং বললেন যে, সে খুব ভাল অশ্বারোহী ও তীর নিক্ষেপকারী । 
কোরআনের হাফেজ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের 
ব্যাপারে ভাল অবগত । সে চায় শহীদের সন্তান শহীদ হতে । 

সে আরও জানালো যে, তার মা তাকে বিদায় দিয়েছে এবং তার থেকে 
শাহাদাত কামনা করেছে এবং কোনক্রমেই যাতে সে যুদ্ধের ময়দান থেকে 
পিঠ না ফিরায় এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য উপহার স্বরূপ পেশ করে তার 
বাবা, ভাই ও চাচাদের সাথে শহীদ হিসাবে মিলিত হয় সেই আদেশ 
করেছে। 


আবু কুদামা তার কথায় প্রভাবিত হলেন এবং তাকে তার সাথী হিসাবে 
নিয়ে নিলেন । যখন রোম সৈন্যদের ঘাটির নিকটবর্তী হলেন তখন সূর্যাস্তে 
র সময় কাছাকাছি হলো । মুজাহিদীনরা সাওম অবস্থায় ছিলেন । যুবক 
স্বেচ্ছায় তাদের ইফতার তৈরীর কাজে লিপ্ত হলেন । ইফতারীর পরে যুবক 
একটু ঘুমিয়ে পড়লেন । আবু কুদামা দেখতে পেলেন যুবক ঘুমন্ত অবস্থায় 
হাসছেন। এ অবস্থা দেখে আবু কুদামা আশ্চর্য হয়ে তার সঙ্গিদের 
ডাকলেন এবং তাদেরকেও এ দৃশ্য দেখালেন । অতপর যুবক যখন সজাগ 
হলো তখন আবু কুদামা ও তার সঙ্গিরা যুবককে তার হাসার কারণ 
জিজ্ঞেস করলেন । 


যুবক বললো, সে ঘুমের মধ্যে নিজেকে একটি সবুজ বাগানের ভিতরে 
দেখতে পান | যেখানে রয়েছে সুন্দর একটি প্রাসাদ যা স্বর্ণ এবং রৌপ্য 
দ্বারা নির্মিত ৷ যার জানালাগুলোতে রয়েছে হালকা পরদা । যার ভিতরে 
ছিল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুন্দরী যুবতী মেয়েরা । যখন মেয়েরা তাকে 
দেখলো তখন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সকলেই নিচে নেমে আসলো । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৮৯ 


যুবক তাদের একজনকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো । তারা 
বললো, তুমি তাড়াহুড়া করো না, তোমার স্ত্রী হচ্ছে “মারজিয়া' যে 
প্রাসাদের ভিতরে অবস্থান করছে। তিনি প্রাসাদের ভিতরে গেলেন । 
সেখানে একজন সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেলেন যার চেহারা সৌন্দর্যকে 
ম্লান করে দেয় । সে তাকে স্বাগত জানালো এবং বললো আমি তোমার 
জন্য আর তুমি আমার জন্য । যুবক তাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে 
দিল সে বললো যে, এখনি নয় বরং তোমার আমার নির্দিষ্ট সময় 
আগামীকাল যোহরের সময় । তুমি খুশি হও! এবং ভাল থাক! যুবক খুশি 
হলো এবং আনন্দে ঘুমের ভিতরে হাসলো । এরপর সকালে সকলেই 
ফজরের সালাত আদায় করলো এবং যুদ্ধ করার জন্য রোমানদের 
সেনানিবাসের কাছে পৌছে গেল । রোমানরা প্রচন্ড আকারে মুজাহিদীনদের 
উপরে হামলা চালালো । মুজাহিদীনরাও পাল্টা হামলা চালালো । উভয় 
পক্ষের তুমূল যুদ্ধ চলতে লাগলো এবং উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হলো । 


যুবকও পূর্ণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং শত্রুদের অসংখ্য 
সৈন্যদের হত্যা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে 
যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে । আবু কুদামা যুবকটিকে খুজতে লাগলেন । দেখলেন 
সে আহত অবস্থায় ধূলাবালুর মধ্যে পড়ে আছে । তার শরীর থেকে রক্ত 
ঝরছে । যখন তিনি তার নিকটে গেলেন তখন যুবকটি তাকে বললো, তার 
স্বপ্ন সত্যি হয়েছে । যে যুবতী মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখেছিল সে তার মাথার 
নিকটে দাড়িয়ে রয়েছে এবং তার রুহ বের হওয়ার অপেক্ষা করছে। 
পৌছে দিতে যাতে করে তিনি জানতে পারেন যে, সে তার ওসিয়ত 
যথাযতভাবে পালন করেছে । এরপর সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো 
এবং শাহাদাত বরণ করলো । এরপর তার রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ 
তাকে ওখানেই দাফন করা হয় । 


আবু কুদামা “রিক্কাতে ফিরে আসলেন এবং মহিলার বাড়িতে গেলেন । 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে । আবু কুদামা মহিলার সাথে কথা বলার অনুমতি 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩৯০ 


চাইলেন ৷ মহিলা বের হয়ে আসলেন এবং বললেন তুমি “তা*জিয়া” (শান্ত 
না) নিয়ে এসেছ না সুসংবাদ নিয়ে এসেছ? আবু কুদামা বললেন “তা'জিয়া 
(শান্তনা) আর সুসংবাদের মধ্যে পার্থক্য কি? মহিলা বললেন, যদি আমার 
ছেলে তোমার সাথে সহী সালামতে ফিরে আসে তাহলে তুমি “তাজিয়া 
নিয়ে আসলে আর যদি তুমি এই সংবাদ দাও যে আমার ছেলে শহীদ হয়ে 
গেছে তাহলে তুমি সুসংবাদ প্রদান করলে । আবূ কুদামা বললেন, আপনি 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনার হাদীয়া আল্লাহ (সুব:) কবুল করেছেন এবং 
আপনার ছেলে শাহাদাত বরণ করেছে । মহিলা বললেন, সমস্ত প্রশংসা এ 
আল্লাহ (সুব:) এর যিনি কিয়ামতের দিন আমার ছেলেকে আমার জন্য 
একটি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে নির্ধারণ করলেন 1৮2৬ 


আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার ব্যাপারে সতর্কবাণী 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
৬ ১৯ ৩০ IF ৬ লিন এ এল ত 1৯8 ০৩ গলি জা ০) 
USE CG এল যি এ) পল টি তথা 00 এ ৩ Jo 
[YA : ১০] LS SS 
অর্থ: “তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে, তোমরা 
আল্লাহর পথে ব্যয় করবে । অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। 
তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে । আর আল্লাহ 
অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত । যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে 
তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন । তারপর 
তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না 1৮৫৬৫ 


আল্লাহ (সুব:)আরও ইরশাদ করেন: 





৫৬ সুকুল উরুস ওয়ান উনসুন নৃফুস ১ম খন্ড ২৮৫-২৯০পৃষ্ঠা পর্যন্ত । 
৫৬৫ সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৯১ 

sf ০৮১0 Dl 4) 401 1৪০ ৩1383 ৫০৫৫ 5০) 
UN 5০158 ডে ০ 9 সিন EY ০9 দে ০৬ ৩ ওঠ ৩ ০ 

[), : ৮] { ০০৪ 203 ভজন খু ০ 09158 
অর্থ: “তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না ? 
অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকারতো আল্লাহরই? তোমাদের 
মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান 
নয় । তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ 
করেছে । তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন । আর 
তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত 1” 
ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: 
“তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য ব্যায় করছো না অথচ 
তোমরাতো তোমাদের সম্পদ দুনিয়াতে রেখেই মরে যাবে । আর 
তোমাদের সম্পদও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই চলে যাবে । কেননা 
আসমান-যমিনের একমাত্র উত্তরাধিকার আল্লাহ (সুব:) । সুতরাং মিরাসের 
মাল যেভাবে উত্তরাধিকারীগণ পেয়ে যায় সেভাবে তোমাদের সকল সম্পদ 
আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে 1৯; 


টি 
জান্নাতের দারোয়ান কর্তৃক আহবান 
৮0 ৮৮১ ade ঝা এপি ঞ। 09৮১ IE: UE as dl ৬৯১১১ এ 
৩৮) GC AE 6 এ এপ এ alll এন জে এড ১০ ৩ 
৬1১০৭ oni ৬৩০৪ এপ ৬২৩০৬ এ ৪০৯ 


অর্থ: আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ সমূহ থেকে 
জান্নাতের দারোয়ানগণ তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত 





৫৬৬ সুরা হাদীদ ৫৭:১০ । 
“৭ তাফসিরে কুরতুবি সুরা হাদীদের ১০ নং আয়াতের তাফসিরে দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৩৯২ 
হবে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদ সমূহের মধ্য হতে কোন 
কোনটির জোড়া? তিনি বললেন, গোলামসমূহ থেকে দুটি গোলাম, 
ঘোড়াসমূহ থেকে দুটি ঘোড়া এবং উটসমূহ থেকে দুটি উট দান করা 1৯৮ 





৫৬ হাদীস সহীহঃ ইবনে হিববান, হাঃ ৪৬৪৩, ৪৬৪৪, ৪৬৪৫ । এর তাহকীকে শুআইব 
আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৯৩ 


দশম অধ্যায় 
মুজাহিদের ফজীলত 


এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিহাদের বিভিন্ন ফজীলত ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা 
করেছি । যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, তাওহীদের 
মোটকথা: মুসলিমদের জান-মাল ও দ্বীন হেফাজত করার জন্য যারা যুদ্ধ 
করে তাদেরকে বলা হয় মুজাহিদ । আমরা এখন মুজাহিদদের বিভিন্ন 
ফজীলত আলোচনা করবো । ইনশাআল্লাহ! 


মুজাহিদ সর্বোত্তম মানুষ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

a} ০1 ৬ 0 430 5 এ IU EE 201 ৪০) ৬১০৭ শে at 
৩০ andi এ]। ৮০ ১২৪ ৩৮ ৮9 4৩০ dl এ allt ০১০) 00 

অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম! সর্বোত্তম ব্যাক্তি কে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন, সেই ব্যাক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ 


অপর হাটাসে ইরশাদ হয়েছেঃ 
১৮ nt এ (৩ ৮০০ ale এ ৬০ alt 450 JN IG 20:98 জি 
EU ds এ ও তরি Og 35) মনি ও পা এন ৩ 
46০ ০১০ ০ 9 এ এড এনা এ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে 
যখন মানবকূলের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে এ ব্যাক্তিই উত্তম হবে, যে 
আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে । সে যখনই জিহাদের ডাক 





“৬ সহীহ বুখারী ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম ৪৯৯৪; সুনানে নাসায়ী ৩১০৫ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৯৪ 


শুনবে তার জন্তর পিঠে চড়ে যাবে, অতঃপর তার চুড়ান্ত লক্ষ্য শাহাদাতের 
মৃত্যু অন্বেষণ করবে 1 


মুজাহিদদের বিশেষ উপমা 
এল ৬ MG 45৮০9 ডি dil এ৩ ঝা 0৯০) ০৪ : ৩৬৪০৯ এডি 
₹২% ৬৮ ৪৯০39 ৪০০ ১৮ 5 3 adi NL S| vd ৯৫ 15৫ ad 
SS alt fe ৬ abl 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যাক্তি যতদিন 
বাড়িতে ফিরে না আসে ততদিন তার উপমা হলো এমন ব্যাক্তির ন্যায়, যে 
বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে 1৮৫৭১ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

Abt 4৩ ০১৫ শির 9৬ dl এ এ] ০১০০ ০০ UU 5:98 লে ৩9 
01 IS ml Call এ এভন ও Lab ৩৭ পে মি) allt সন ও 
০০ 9০৯1৬ ০1০ bw 9 ভা এল Of BUG ১৮ এন ও ৯ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে মুজাহিদের 
(আর আল্লাহ ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে) উদাহরণ হলো 
এ ব্যাক্তির ন্যায়, যে অনবরত সালাত ও সাওম পালন করতে থাকে । আর 
আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সকল দায়-দায়িত্ব স্বংয় আল্লাহ গ্রহণ 
করেছেন । হয়ত: তাকে শাহাদাদের মৃত্য দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন 
নতুবা তাকে সুস্থ্য সবল অবস্থায় সাওয়াব অথবা গনীমতসহ তার 
পরিবারের কাছে পৌছে দিবেন 1৮৫২ 


* মুসনাদে আহমদ ৯৭২৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৯৬৭১; সহীহ ইবনে হিববান 
৪৬০১ । 

৫৭১ সহীহ মুসলিম ৪৯৭৭। 

৫৭২ সহীহ বুখারী ২৭৮৭; সুনানে নাসায়ী ৩১২৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৯৫ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জান্নাতের দায়িত্ব 
শি 5548 
০9 of ০9 হা pals ff ০ কি সপন এ lS পন) এ লো ১ 
dl ১০৪ এপি ৯ ০) শা 
অর্থ: “ফুজালা বিন উবায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে আমার 
প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম কবুল করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ 
করেছে । আমি এ ব্যক্তির জন্য এমন ঘরের জিম্মাদার যা জান্নাতের 
শুরুতে, মধ্যভাগে এবং জান্নাতের সর্ব উচ্চে অবস্থিত 1৮৫5 


মুজাহিদ স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

dl ০৮ ৩৪ ৯৯৩: ৮,১46 ঞ। ৪০ ঞ| ০9০) 0৬: ০৪ ০82৯ প ৩৪ 

১৯99 ০৩৯০ fd ৮ ৩০ একি এ আজ EP এ) ০৯১৪৪, 
৬ ০৮453) 1 ১৮ ৬ 0১৬ EF 

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর জিম্মায় 

রয়েছে: (১) যে আল্লাহর মসজিদ সমূহের কোন মসজিদের দিকে রওয়ানা 

হয়। (২) যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয় । (৩) যে হজ্বের 

উদ্দেশ্যে বের হয় ।”৫৯ 


আরেকটি হাদীস: 

৩ ৬০৩ ৬৭ 281 5 ০৪ ৮০) এ ds এ dln 4৯০ এ ৪৯ পি 

2৮8 রি এত Ob SUS (০০০ এজ ও Bol 0 ৮০৯৭ ৫ als 
2৮৬ 9১৯০ 0৬৮ ৬ ৫ ৫০৪ SM একি এ 





৫৭৩ সুনানে নাসায়ী ৩১৩৩; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৯ । 
৫% কানযুল উম্মাল ৪৩২৪৪; 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৯৬ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং 
কেবলমাত্র জিহাদ ও আল্লাহর কথার উপর দৃঢ় আস্থাই তাকে (বাড়ি 
থেকে) বের করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যান । হয় 
তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নেকী ও গনীমতের মাল সহ 
তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন যেখান থেকে সে বের হয়েছিল 1৮৫৭৫ 


মুজাহিদদের ঘোড়া 

মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে পৃথক একটি সূরা অবতীর্ণ 

হয়েছে: 

a ০7 ৮) ০৮০ ০1০৯৪ 0) ৮৬ ০৪১০৩ 0) ৬৮৩ ০৬9) 
[০1 : ০৬১৬] (০) এ ৭ 055% 8) ৩৪ 

অর্থ: “কসম উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে 

অগ্নিস্কুলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা 

ধুলিত উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে 1৮ 


মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্তা ইত্যাদির ফযীলত 
মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ঠার সবকিছুই ইবাদত । 
এ সবকিছুর কথাই কুরআনে উল্লেখ করা আছে। 


পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

১১:০9 এ] ১০ ও ২০৯০ 03 ভি 09 9 ছি ৬০১) 
Sd bE pe a dl oF dls ৪395 9 Hb 
চা ক রা নানা 





৫৭৫ সহীহ বুখারী ৭৪৫৭; সুনানে নাসায়ী ৩১২২। 
৫৭৬ সুরা আ+দিয়াত ১০০/১-৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৯৭ 


অর্থ: “এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় 
আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় 
এবং শক্রদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য 
সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট 
করেন না । আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যাই ব্যয় করে এবং অতিক্রম 
করে যে প্রান্তরই, তা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয়, যাতে তারা যা আমল 
করত, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন 1৮477 


এগারতম অধ্যায় 
শহীদদের মর্যাদা 

শহীদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি 
এল ৬ ১594 ভা 2৪ ১৮ ০৮9) ৮ Goad তে এসি ঝা এ 
৬৪/১5 সা? ৭0) 50৫1 ও ৬৮ এ 5০ ১৯) ১৪৫৩ এ 

ad 91 9 559 4 mail sill ৫120৬ all ০০ ০৬৪ 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে 
নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও 
কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ ওয়াদা পূরণে 
আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) 
যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই 
মহাসাফল্য 1৮৫7৮ 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
AEE og tle di এত এ) ০০ ৩৪:5৪ 81277545 
05 ৬ 096 744৪ AS ৬6 আখ এ :0$ SB 5531 সি 





৫৭৭ সুরা তাওবা ৯/১২০-১২১। 
৫৭৮ সুরা তাওবা ৯:১১১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৩৯৮ 


অর্থ: “জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন এক 
ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, হে 
আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমি 
কোথায় থাকবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
জান্নাতে । বর্ণনাকারী বলেন, এ লোকটির হাতে কতগুলো খেজুর ছিল । সে 
তৎক্ষণাৎ খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, 
অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেলো 1৮৫৯ 

হাম্মাম । কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা অন্য কোন সাহাবীর ঘটনা । কেননা 
উমাইর ইবনুল হাম্মাম বদর যুদ্ধে শহীদ হন । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাহাদাতের তামান্না 
2 
৬ 1১৬ Sf End লিখ ৫ Geel ০ এক) Of UY জল ভা sl 
EES ভিটা »০১৮৫) 
৩৪85 জানি এনে জে নি এন ও এ তা ০৯ ৬৪ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: সেই সত্তার শপথ করে বলছি: যার হাতে আমার প্রাণ 
আমার কাছে অত্যান্ত পছন্দনীয় হচ্ছে: আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, 
অতপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই অতপর আবার 


জীবন লাভ করি । এরপর আবার নিহত হই । এরপর আবার জীবন লাভ 
করি এবং এরপর আবার নিহত হই 1৮৫৮০ 


শহীদগণের পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাংখা 





০০ 


৫% হাদীস সহীহ 
৫৮০ হাদীস সহীহ 
ইবনে হিব্বান । 


সহীহ মুসলিম, নাসায়ী ইবনে হিব্বান, বায়হাকী । 
সহীহ বুখারী ২৭৯৭; মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী, মালিক, ইবনে মাজাহ, 


০০ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৩৯৯ 


le il এ পে ৩৪ Es di ৪) ৩৫৪ 2 ০৮ আদ ০৪ এ ১৪ 
জিরা রি নারে 
ৰ Ee ১15৮5 49 ৪০1 ০ Le GHD এ UG ও ৪ম 

৬০৯৪৮ 06 Gi 
অর্থঃ ...আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় 
দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছে করবে না, যদিও ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সম্পদ 
তাকে দিয়ে দেয়া হয় । কিন্তু শহীদ ব্যতিত । সে শাহাদতের বাস্তব মর্যাদা 
দেখার পর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে দশ বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা 
করবে 1৮১ 


আল্লাহ হাসবেন যাদের দেখে 
৬ এ] ০৯ J না | ০১০) Of EA এ ১৪ 
“ll 0৮ US 18 ei) 0৯১৫ ১৩ ০য় ১১০0 ০০৮) 


JB CAL ds ali ০ 135 4৩ ৯ J 


44448 4৫০ % dl fo এ ০923 ০০ 
অর্থ: “আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুই ব্যক্তির কার্যকালাপে আল্লাহ (সুব:) হাসবেন । 
যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করেছে । অথচ তারা উভয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । তো এভাবে যে,) এই ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে 
গিয়ে নিহত (শহীদ) হয়েছে । অতপর হত্যকারীর তওবা আল্লাহ কবুল 
করবেন । ফলে সে (ইসলাম গ্রহণ করে) আল্লার পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
শাহাদাত বরণ করবে 1৮৮২ 


তরবারী শহীদের সকল পাপ মুছে দেয় 





৫৮১ হাদীস সহীহ ঃসহীহ বুখারী ২৭৯৫; সহীহ মুসলিম, ইবনে হিববান,আহমাদ । 
৫৮২ হাদীস সহীহ £ সহীহ বুখারী ৫০০০, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবনে হিববান, মালিক । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪০০ 
: 53 এডি di ৬৩ আ। 05০0 ৩ ৮৮ ৩ ৩৬০ dl এ 9 ৯ ৬৪ 
UB ৮১5 এ): এও এ: ০৬ ০৮1০3 ৮6 dl এ &| ০১০০ 0 
LALA এ/১ KE SS ১৪৩ ANA 9 এপ dl এন ও IU anki 
53 3 ০৬ SLOAN এজ 3 ০৯০৮ ৩ এ) ৮৬ পল ৬ 
CE SE ঞ এল ৬ এড এ IE ০৬০3 SFU ad Sl GY 
Endl 0) HUES ays Co Yaad GALS Cl « 0 ৬৮ ৬ 24 
: আট তিল ৮ OF cs dt AG ভা + ৯১0 ০ 0০ ০৬০ 


JUG 4৮486 এত BEL ৫৯০9 ০ ০৪ ১০ ৫০৬ Cea নিহিত 
J xs । 91501 ৪ UL 09 ৬ HE 2 পে 9 ৬ ঝা ভন ও 
.3। ৯ 


অর্থ: “উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামী (রা:) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গ তিন শ্রেণীর হয়ে 
থাকে । এক. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর 
রাস্তায় যুদ্ধ করে । এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বিরত্ের সাথে যুদ্ধ করতে 
করতে শহীদ হয়ে যায় । এই ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ । আল্লাহর আরশের 
নীচে সে অবস্থান করবে । তাদের থেকে নবীগণ কেবল নবুওয়াতে মর্যাদার 
কারণেই অধিক মর্যদাবান হবেন । 


দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পাপ পুণ্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে । তবুও 
নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে 
করতে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয় । সে পাপ রাশী ধৌত 
কারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল গুনাহের 
নিমূর্লকারী । সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি অবাধে প্রবেশ করতে 
পারবে । জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪০১ 
তিন. এ মুনাফিক যে নিজের জান এবং মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শক্রর 
সাথে মোকাবিলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী । কারণ (খাঁটি 
তওবা ব্যতিত) শুধু তরবারী নেফাক (এর গুনাহ) মুছে দিতে পারে না 15 
সর্বোত্তম শহীদ 
La $ পিক if ৪9 এড ln এতে পে ০০ ৬৬০ ০১৫৪ ৪ ৮ ১৪ 
৬ ৯ SALT LS ৬০ ৮৪১১৮ ০৯৮5 8 ৬ VAL ৩1 050 ০৪ 
40 ৩১ ৫ এ| ৬১ ৩০০০ 31 ৮8) তে ৬০০০ Lodi ১ এরা SA) 
4৫ ০০ ৬৪ 
অর্থ: “নুআইম ইবনে হাম্মার (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, কোন শহীদ সর্বোত্তম? তিনি 
বললেন যারা শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করে কিন্তু 
শত্ৰু থেকে মুখ ফেরায় না। এরা জন্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে 
অবস্থান করবে । তাদের (দৃঢ়তা) দেখে আল্লাহও খুশি হয়ে হেসে দিবেন । 
আর তোমাদের প্রতিপালক যখন দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন 
আখিরাতে এ বান্দার আর কোনো হিসাব (জবাবদিহিতা) নেই 1 


শহিদী মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন | | 

৩ Lgl এ 5 ০৪ 7050 le dil এত এ]। ০95) ০500৯ gf ৩০ 
Lo ৮ ৩ Sof bod LS SY এ ০ 

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কেবল মাত্র অতটুকুই কষ্ট 





৮৩ হাদীস সহীহ ৪ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৪৬৬৩, তায়লিসি, বায়হাকী, আহমাদ, দারিমী, 
ত্বাবারানী । ইবনে হিববান এর তাহকীক গ্রন্থে বলেনঃ শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ হাদীসের 
সানাদ হাসান । আল্লামা হায়সামী মাজমউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেনঃ আহমাদে বর্ণিত 
হাদীসের রিজাল বিশুদ্ধ । সুনান দারিমির তাহকীক গ্রন্থে ফাওয়ায আহমাদ ও খালিদ 
আস-সাবাই বলেনসঃ হাদীসের সনদ ভালো । 

৪ হাদীস সহীহ £ মুসনাদে আহমাদ ২২৪৭৬; বায়হাকী, আবু ইয়ালা ত্বাবারানী মুসনাদে 
শামিন । আলবানী বলেন হাদীসের সানাদ সহীহ এবং মুত্তাসিল (আল্লামা হায়সামী বলেনঃ 
হাদীসটি আবু ইয়ালা ও আহমাদ বর্ণনা করেছে, তাদের উভয়ের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৪০২ 


অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে 
অনুভূত হয় 1৮৫৮৫ 


অল্প কাজে বেশী ছওয়াবের নিশ্চয়তা 
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অর্থ: “বারা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি এসে বলল; 
হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি যুদ্ধে শরীক হবো নাকি 
ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন; তুমি (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, 
তারপর যুদ্ধে শরীক হও । অত:পর লোকটি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলো এবং শাহাদাত বরণ করল । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লোকটি আমল করেছে কম কিন্তু বিনিময় 
পেয়েছে অনেক 1৫৬ 


শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার 

ae ঞ| এ & ০ ১ BE ৬৮১ _ LF ০৬ ১ 29৬] ০৪ 

5০) ds UGH da: ০০০ Ca dil ৬ সস: 0৫ ls 
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৫৮৫ হাদীস সহীহঃ তিরমিযী হাঃ ১৬৬৮, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, ইবনু 
হিববান । ইমাম তিরমিযি বলেনঃ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । শায়খ আলবানী বলেন 
ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ ইবনু আজলানের কারণে সনদটি 
হাসান । ইমাম ইবনু হিববান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 

৫৮৬ হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী ২৮০৮; সহীহ মুসলিম, ইবনু হিববান । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪০৩ 


অর্থ: “মিকদাম ইবনে মাআ’দি কারাব (ো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; আল্লাহর নিকটে 
শহীদের জন্য ছয়টি সুযোগ সুবিধা রয়েছে ৷: 

১. তার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে । 
২. জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে । 

৩. কবরে আযাব থেকে তাকে রেহাই দেয়া হবে । 

৪. সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিবসে সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ 
থাকবে । 

৫. তার মাথায় ইয়াকুত পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরানো হবে যার এক 
একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম ৷ 

৬. ডাগর-ডাগর চোখ বিশিষ্ট (সু-দর্শনা ও সু-নয়না) বাহাত্তর জন হুরকে 
তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্বীয়দের সত্তর জনের জন্য 
তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে 1৮৫” 


শহীদের লাশের উপর ফেরেস্তাদের ছায়াদান 

“জাবির ইবনু *আব্দুল্লাহ বলেন. উহুদ যুদ্ধ শেষে আমার পিতার লোশকে) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আনা হলো । নাক, 
কান কেটে তার আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল । এমতাবস্থায় তার 
সামনে রাখা হলো । আমি তার চেহেরা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের 
লোকেরা আমাকে নিষেধ করল । এমন সময় কোন বিলাপকারিনীর বিলাপ 
ধ্বনি শুনা গেল । বলা হলো, সে আমার মেয়ে বা বোন। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তুমি কীদছো কেন? অথবা 
বলছেন, তুমি কেঁদো না। ফিরিস্তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান 
করেছেন |” ৫৮৮ 


শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করা 


৫৮৭ হাদীস সহীহঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাঃ ২২৭৫, আহমাদ । ইমাম তিরমিযি বলেনঃ 
হাদীসটি হাসান, ও গরীব । আলবানী বলেনঃ হাদিসের সনদ সহীহ । যাদুল মায়াদ 
তাখরিজে শুয়াইৰ আরনাউত ও আব্দুল কাদীর আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সনদ সহীহ । 

৫৮৮ হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪০৪ 


53 ৪ dl ৬ ে। ১৫ ১৪ anf ড6 এ ০৮৪ ৬ 4৬০ ১৪ 
৮ US ONG পরেন 03৫ Al এ Gua BGS & ০6৮০৮ YG 

49198 
অর্থ: “সাহাল ইবনে হুনাইফ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি একনিষ্টভাবে আল্লাহর 
কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন 
যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে 1৮৮৯ 


এই হাদীসের ব্যাখ্যা শহীদ শায়খ আবদুল্লাহ আল আয্যাম রেহ:) বলেন, 
সঠিকভাবে শাহাদাতের কামনা করা তখনি প্রমাণিত হবে যখন এর জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে | কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: 
194 £31 0:37 ৮82 ৮৮৬) 201 505 ৫9545 215০0 cl 19১1 
[5:49] ৩৮১০৩ 
অর্থ: “আর যদি তারা বের হওয়ার (সত্যিকার) ইচ্ছা করত, তবে তারা 
তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে 
“তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাক’ ।৮৫৯০ 


কবি বলেন: 

এ Gl E25 0 LAN ON HE ৫৫০০ ৬৬ 5 BEES 9৮ 
অর্থ: তুমি শাহাদাতের কামনা করছো অথচ সে পথে চলছো না । জেনে 
রাখ! নৌকা কখনো শুকনো জায়গায় চলে না। 





সহীহ ইনি স্রীহ নে জাতি হাঃ ২৮৪৭৪ তাহকিক আলবানী, আবু 


| 
৭৯ সুরা তাওবা ৯:৪৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪০৫ 


বারতম অধ্যায় 
প্রশ্নোত্তরে জিহাদ বিষয়ক কিছু সংশয় নিরসন 
প্রশ্ন: আমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? 
উত্তর : অনেকেই এই প্রশ্ন করে থাকে, আমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবো? মনে হয় যেন তারা আল্লাহর কোন দুশমন খুজেই পায় না । অথচ 
আল্লাহ সুব:) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে হবে । প্রথম কাদের বিরুদ্ধে এসব কিছুই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 
বর্ণিত হয়েছে । আসুন! কুরআন থেকেই জেনে নেই আল্লাহ (সুব:) কাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করেছেন । 


প্রথম আয়াত: 
যারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানে না এবং আল্লাহর 
দেওয়া দ্বীনে হক বা সত্য দ্বীনকে সত্য দ্বীন হিসাবে মানে না। পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
Ey Er 5 OA Uy pl তত ৫) alu ০৯০ট ৫ ০159) 
১১০5৩ Ht 1১৪৭ এত ভা 18 ৬] ৩ উপ ৩১ ০৪ ৩ 
[৭:১4] oy 
অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা 
হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, 
যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয় 1” 


দ্বিতীয় আয়াত: 

নিকটবর্তী কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

14213 bls 5৩ 19১০9 Be কত ৮5 ০4 105 192 (৫ এ 
[NYY ll dh ৩ 





৫৯১ সুরা তাওবা ৯:২৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪০৬ 


অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় । আর জেনে 
রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন 1৮৭৯২ 


তৃতীয় আয়াত: মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । ইরশাদ হচ্ছে: 

রন ও এ] ৩ 1453 BE 25৮2 US BE 05 ৮৯ 1953) 
অর্থ: “তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যেমনিভাবে তারা সকলে 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের 
সাথে আছেন 1৮৭৯৩ 


চতুর্থ আয়াত: শয়তানের অলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । ইরশাদ হয়েছে: 
[VA sd] [৮০ ৩৩ ৩৪৫৭ US 01 ০৬৫ 54201904) 
অর্থ: “সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয় 
শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল 1৮৯ 
এ আয়াতে দেখা গেল, অলি দুই প্রকার | এক প্রকার হচ্ছে: আউলিয়াউর 
আল্লাহ সুব:) আউলিয়াউশ শায়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন । 
একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বর্তমানে সকল কাফির ও তাগুতদের লিডার 
হচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাঈল এবং তাদের যারা সহযোগিতা করে 
ওরাই হলো বর্তমান যুগের আউলিয়াশ শায়তান । আল্লাহ (সুব:) ওদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন । 


পঞ্চম আয়াত: আইম্মাতুল্‌ কুফুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । আল্লাহ (সুব:) 
বলেন: 


[1:50] ১%2 ০৭ ০ ০৪ ৫ ৮ ১0 If 





৭৯২ সুরা তাওবা ৯:১২৩। 
৫৯৩ সুরা তাওবা ৯:৩৬ । 
৭৯, সুরা নিসা ৪:৭৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪০৭ 
কসম নেই, যেন তারা বিরত হয় 1৮৫৯ 
বুঝালো হয়েছে, সাথে সাথে যে সকল পীর-মাশায়েখগণ আল্লাহ দেওয়া 
শরিয়ার পরিবর্তে নিজেরা মনগড়া শরিয়া তৈরী করে তারাও আইম্মাতুল 
কুফুরের অন্তর্ভূক্ত ৷ 


ষষ্ঠ আয়াত: সাধারণ কুফৃফার ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । পবিত্র 
হারালে জা 

2০৭ ০ শি দ ৮১95) ৮৬৩ ৬) 99০0) US) ১৬৬ জর রা এ 
অর্থ: “হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের 
ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত 
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! ।”৯* (সূরা: তাহরীম, ৯) 


সপ্তম আয়াত: বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে: 

৭০০] (এ ৩)০০৩৩৪৩৭1) 
অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর সেই দলটির বিরুদ্ধে যারা সিমালংঘন করেছে, 
যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে 1৮৯৭ 


অষ্টম আয়াত: প্রচন্ড প্রতাপশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । পবিত্র 

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

) ৮99 55৭ A de এ ০১১৫০ ০০0 ০০ এ 0 

4 48 তে AY ও যত 20 ৩০০ 2 ধু ৪০415৮১০১৭৫ 
Av wl 6১৬ 





৫৯৫ সুরা তাওবা ৯:১২ । 
৫৯৬ সুরা তাহরীম আয়াত নং ৯। 
৭৯৭ সুরা হুজুরাত ৪৯:৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪০৮ 
অর্থ: “পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, “এক কঠোর যোদ্ধা জাতির 
করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে । অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য 
কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন । আর পূর্বে তোমরা 
যেমন ফিরে গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন ৷” 


প্রশ্ন: আমরা কতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো? 

উত্তর: যতদিন আল্লাহর জমিন থেকে কুফর এবং শির্ক চিরতরে মিটে না 

যাবে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

৬০095 15 ৩৬ এ] 900 OGG iB OHSU ভরত ৮১95৬ 
[1৭:20] ০4) 

অর্থ: “আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় 

এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায় । সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে 

জালিমরা ছাড়া কোরো উপর) কোন কঠোরতা নেই 1৮৫৯৯ 

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

০44 07401 ১81 ৩৬৭ AS 90 3363 298 ০৫ ৫ ৬৮ ৮১9০৬) 

[৭:591] ৮ 

অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 

হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় । তবে যদি তারা বিরত হয় 

তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দুষ্টা ।”* 


এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা চিরতরে নিমূর্ল না 
হবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে । এখানে ফিতানা বলতে 
সাধারণ ফিতনা বুঝানো হয় নি। বরং শির্ক ও কুফরির ফিতনাকেই 
বুঝানো হয়েছে । এ কারণেই আয়াতদ্বয়ের শেষে বলা হয়েছে “আর 





৫৯৮ সুরা আল-ফাতাহ ১৬। 
২৯৯ সুরা বাকারা ২:১৯৩। 
১০০ সুরা আনফাল ৮:৩৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪০৯ 


দ্বীনপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় ৷” সুতরাং যতদিন পর্যন্ত কাফের- 
মুশরিক, ইহুদী-শৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি শক্তি মাথা উচু করে থাকবে 
ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে । এমনকি সেজন্য 
যদি ‘আশহুরুল হুরুম’ বা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে হয় তাও করতে হবে । 
আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: 


HE) dt hoe bE Ho) IE ৪ 08 Ya IS চালের লন gf ES 
9 SE 3 ST Hd ali ০৬ ST এ 00৯13 lA ১৭৮০9 এ 
১ ee ১০% ৮1৬০ এ জি ৩৪ SB SF ০১9৩ ০১৪ 
Uh ৪৮009 Si SH ০৮ ৩৪০৪ BS 983 এ a2 

[৭ 1:39201] ১৪১৬ G2 ৮১১৫ ৮৬০ 
অর্থ: “তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে যুদ্ধ করা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করে । বল, “তাতে (হারাম মাসে) যুদ্ধ করা বড় পাপ; কিন্তু 
আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তার সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারাম থেকে 
বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর 
নিকট অধিক বড় পাপ । আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়’ । আর তারা 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের 
দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে । আর যে তোমাদের মধ্য থেকে 
তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অত:পর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, 
বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই 
আগুনের অধিবাসী । তারা সেখানে স্থায়ী হবে 1৮৬০১ 


প্রশ্নঃ আমরা কাফেরদের কেন হত্যা করব? 

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ করেছেন । আল্লাহর আদেশ পালনার্থেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবো । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 


GP ৫8 ১১০০ Ay ele ০0 ৯) শিক dn ০৪০ ৮১3৮৩ 





৬০ সুরা বাক্বারা ২:২১৭। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪১০ 


অর্থ: “তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে 
আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের 
বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর সমূহকে চিন্তামুক্ত 
করবেন ।”৮২ 


প্রশ্নঃ যুদ্ধ করলে আমাদের কি লাভ? 
উত্তর: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলে আমাদের অনেক ফায়দা আছে । যেমন: 
আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 

[5:০৮] ৬] ০৪ A ৩14৪ Lal USS এক 253 
অর্থ: “আর যে চেষ্টা করে (জিহাদ করে) সে তো তার নিজের জন্যই চেষ্টা 
করে (জিহাদ করে) । নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত 1৮৮5 
সেই ফায়দাগুলো কি তা আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করেছেন । নিয়ে কিছু ফায়দা ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা 
হলো । 


প্রথম পুরস্কার: আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়া যাবে । পবিত্র কুরআনে 
বড 


2h Ab. St Ga 


EE ৮5748 
অর্থ: “নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”১০* 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

৬১ ০৩ এ 19772? 134৩৩ ০1১ ৩ ২৭ ০০19৬ Cal ৬৫৩1 
[\ *:4.এা] লে) চা 





৬০২ সুরা তাওবা ৯:১৪ । 
১০ সুরা আনকাবুত ২৯:৬। 
৬০ সুরা বাকারা ২:২১৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪১১ 


অর্থ: “তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর 
হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবর করেছে, এ সবের পর 
তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দুয়ালু ।”*৫ 


দ্বিতীয় পুরস্কার: আল্লাহর পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে: 
১431269120৫ (9 এ] গু gd Bn) Udy ও ০409 
[45:04] EF 39১2 8০ 4 op 
অর্থ: “আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে 
জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত 
মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিষ্ক 1৮১০৬ অর্থাৎ যারা 
ঈমান আনলো, হিজরত করলো এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো তারা 
আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করলো এবং আল্লাহ তাদেরকে এই আয়াতের 
মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন বলে সনদ দিলেন । 


অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
all 033 ১10০ ৪ fe ORG Cali lt ৮ 5 18 ১৮০ ff 
[1:50] 05410৮1৮207 জিও (৮ 03 4550 0 
অর্থ: “তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ 
এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে 
এবং কারা আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করেনি । আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত 1৮০? 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
ri HG fe AAG Cal Al ৮ 49 হা 1৯:5৮ pf 
অর্থ: “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ 
আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ 





৬০৫ সুরা নাহল ১৬:১১০। 
১০১ সুরা আনফাল ৮:৭৪ । 
৬০৭ সুরা তাওবা ৯:১৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪১২ 


করেছে এবং জানেননি ধের্যশীলদেরকে ।”১০৮ অর্থাৎ কারা জিহাদ করলো 
আর কারা জিহাদ করলো না এটা পরিক্ষা না করে আল্লাহ (সুব:) কাউকে 
জান্নাত দিবেন না। কাজেই জিহাদের মাধ্যমে জান্নাতের টিকেট বুকিং 
হয়। 

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

[৮1:১2] ৮০৮55) 03 পি একা শন ওত শি 
অর্থ: “আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি 
প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং 
আমি তোমাদের কথা- কাজ পরীক্ষা করে নেব ।৮৬০৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: জিহাদের মাধ্যমে বন্ধুত্বের পরিক্ষা হয় । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন: 
ঠা (409 40 এপস ভ বাতি ipl 19১৬ 1929 192 (৫ রা 
HELD ১০ ৫ 513৬ ls ০৩ pax 53) এ /১০) 
১ এ 01০০ ১৩ ০০০ ও ১৫১০৫ ১1919৬ ৬৮ সস ০৪ 
[/৭:0591] ৮4 ০১৫ ০৮ 409 ৬ সি? 
অর্থ: “নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও 
সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু । আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু 
যতক্ষণ না তারা হিজরত করে | আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের 
নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য । 
তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের 
চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ 


দৃষ্টিমান 8১5 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 





১০৮ সুরা আল ইমরান ৩:১৪২। 
৬০৯ সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩১ । 
৬১ সুরা আনফাল ৮:৭২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪১৩ 
১৯১0 ১১ টি এট 51১5৪21১৮৯৬) এ ৮17 08 
[৬০:4৭] ৩ গল J এ) 91 all oS ও ০০৭ Sf ৮৪৯৮ 
অর্থ: “আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের 
সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়-স্বজনরা 
একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রতিটি 
বিষয়ে মহাজ্ঞানী 1৮১১১ 


চতুর্থ পুরস্কার: সবেচ্চি মর্যাদা ও সাফল্যতা লাভ করা । পবিত্র কুরআনে 

ইরশাদ হয়েছে; 

২০ ৮৮০১ ৮৮৮ edi ১৪190 all এন ও13485312/%৬0 190 lt 
[Y 58] 05540 ০৪ ৬499 এ) 

অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের 

মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান 

আর তারাই সফলকাম ।”১১২ 

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

0 ] ৬4) ৮৪+9 pl 19১৫ 26155 009 ০5০৭1 ৩৫ 

[AAA] ১৯০৬০। ৮১ 457 

অর্থ: “কিন্তু রাসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ 

করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই 

সফলকাম 1৮১১৩ 

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 


“0 এল ৬ ১১০৬৭) ১০০] এঠ টিনা ৩ ১১৩ অহ Y 


2১ ০৮০ ৩৩ ৮6৪9 al 9০৯৪] এ) ০০০ ৮ rg ph 
৯1৯ ডা এ ১৯না dl Jay আস এ ৬) ৬) 





৬, সুরা আনফাল ৮:৭৫ । 
৬১২ সুরা তাওবা ৯:২০। 
৬১৩ সুরা তাওবা ৯:৮৮ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৪১৪ 


অর্থ: “বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরপ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল 
দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয় । নিজদের জান ও 
মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা 
৮51 


পঞ্চম পুরস্কার: মহা পুরস্কার অর্জই করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
ali 4৮০ ৪ 3১৩ ১2? 50 350 dl 03 ০৭ al Jao ৯ Fl 

(৫) Cabs Vl ভি ৪১০৪ ৬৬ 9০2 
অর্থ: “সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা 
যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে । আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে 
অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 
পুরস্কার |” ১১৫ 


ষষ্ঠ পুরস্কার: সঠিক পথের দিশা পাওয়া । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

(৬০৭ ও আআ 09 এ ৬ 195৬ ৩? 
অর্থ: “আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি 
অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন ।”১৯৬ 


সপ্তম পুরস্কার: সত্যবাদীর সনদ প্রাপ্তি ৷ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
০9 PPL ARE UAC পতি 4৮০১) এত ১০ জেরা Sali এ 
[1০:১1] ০৯১৩৩। ৮১ ৩৫) alt (০ ও 





৬৯ সুরা নিসা ৪:৯৫ । 
৬১৫ সুরা নিসা, আয়াত নং ৭৪ । 
৬৯৬ সুরা আ'নকাবুত ২৯:৬৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪ ১৫ 


অর্থ: “মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান 
এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি । আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের 
জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে । এরাই সত্যনিষ্ঠ 1৮১১? 


অষ্টম পুরস্কার: আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হচ্ছে: 
0২) শে 036 টপ উল ও) এত পর fa VT ও ও ৪) 
চল এ) ০০98 alt hos ও ১১৭৪ 455 ae Ope 
৯০৫ SF OY) লে 521 ৩০১ ০১৩ le ও জে 0৬) ১৫01 
[1- 1, : এ] (৩০১৭ 25 2p ভিউ) এ] ০ ১ 
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের 
সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? 
তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে । এটাই 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে | তিনি তোমাদের জন্য 
তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন 
জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং 
চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন) । এটাই 
মহাসাফল্য এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। 
(অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় । আর 
মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও 1৮১৯ 


নবম পুরস্কার: মুমিন আর মুনাফিকের পরীক্ষা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে; 





৬১৭ সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫ । 
৬৯৮ সুরা আস সাফ ৬১:১১ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪১৬ 
Ar চি ৮6010124৯৬৭ ৩ 0629 die 05০৮ call ৩৪১৪৭ ৫ 
[৫6:85] ৩৪৪৭০ ৪ 
অর্থ: “যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে 
তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় 
না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ।”১১৯ 
পক্ষান্তরে যারা মুনাফিক তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পেছনে থেকে 
যাওয়াকে পছন্দ করে । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
PR AAG ১0১ BS dll Ja) ০৬০ ৮৯৬৮ ০১৫০০ 09 
10107 এ লে 0608 dl SIA UG এ] এ ভ টাও 
[/1:2:)41] ১১24 
অর্থ: “পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে 
পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, “তোমরা গরমের মধ্যে 
বের হয়ো না’ । বল, “জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা 
বুঝত' 259 


প্রশ্ন: পুর্বের নবী-রাসূলগণও কি যুদ্ধ করেছেন? 
উত্তর: হ্যা । পূর্বের নবী-রাসূলগণও যুদ্ধ করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে: 

[০1:59201] © 3535 059 ali ৩১৬ ৮১১০৪ 
অর্থঃ “অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং 
দাউদ জালুতকে হত্যা করল ৮ 
অপর আয়াতে মুসা (আ:) এর যুদ্ধের কথা আলোচনা এসেছে ৷ ইরশাদ 
হচ্ছেঃ 





৬১৯ সুরা তাওবা ৯:৪৪ । 
৬২০ সুরা তাওবা ৯:৮১ । 
৬১ সুরা বাবারা ২:২৫১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪১৭ 

1৮0 04:39 ৩3 ৩১৪ 155 UN GES 50 ৬০৯ 0186) 

[YE : SU] { ০১:০৩ ৩ 
অর্থ: “তারা বলল, “হে মুসা, আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, 
যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে । সুতরাং, তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ 
কর । আমরা এখানেই বসে রইলাম’ 1” এ আয়াত থেকে বুঝা গেল 
মুসা (আ:) এর প্রতি যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল । তা নাহলে তার সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কেন বললো তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা 
এখানেই বসে থাকবো । 


প্রশ্ন: পূর্বের উম্মতরাও কি যুদ্ধ করেছে? 

উত্তর: হ্যা! পূর্বের নবী-রাসূলগণ যেমন যুদ্ধ করেছেন তেমনিভাবে তাদের 

উম্মতগণও যুদ্ধ করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

৮ 4 jos ও রিলে OS ০৯০ নি ৩৪০ এ তে তা IF 
[)£5:01৯৮ তা] nna Co 20019424531 

অর্থ: “আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ 

করেছে । তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য 

তারা হতোদ্যম হয়নি । আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি । আর 

আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন ।”*২৬ 


ও, হ্যা! তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকগুলো যুদ্ধে কমান্ডারের দায়িত্ব 
পালন করেছেন । আর এটা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ (সুব:) এর সরাসরি 
নির্দেশ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

প্রথম আয়াত: 


থা পে) পে ৪৯953 ৮৩ 1057 09509 94৫ ৬৩ কা 





৬ সুরা মায়েদা ৫:২৪ । 
৬২৩ সুরা আল ইমরান ৩:১৪৬। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪১৮ 
অর্থ: “হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের 
উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা 
নিকৃষ্ট স্থান (৬ 


দ্বিতীয় আয়াত: 

[০:১৪] ns ৩৫৮ এ৮১৯৪০৩ BSS ৩৪ Ww 
অর্থ: “সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের 
সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর 1৮৬২৫ 


প্রশ্ন: মালায়েকরা কি কিতাল করেছেন? 
উত্তর: হ্যা! মালায়েকারাও কিতাল করেন । আল্লাহ সুব:) বদরের যুদ্ধে 
মালায়েকাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য নাজিল করেছিলেন । ফেরেশতারা 
যেহেতু শুধু তাসবীহ-তাহলীল করেন যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: 

|", : 5১৪0] (৩1 549 Base শৈল ১৯9) 
অর্থ: “আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং 
আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।”*৬ 


যারা যুদ্ধ করা ও মারা মারি জানেন না। আল্লাহ (সুব:) নিজে তাদেরকে 

যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিলেন । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে; 

০৮0 ০53 ও AC UT ৩৭] FS তত তা আন এ! ৬ ৯১) 
[৭ : Jw] (5 ০৩ tn 15720 50 Gp 40 CE AS 

অর্থ: “স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালায়েকাদের (ফেরেশতাদের) প্রতি 

ওহী প্রেরণ করেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি । সুতরাং যারা 

ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ’ | অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে 





৬২ সুরা তাওবা ৯:৭৩ । 


** সুরা ফুরব্থান ২৫:৫২ । 
৬২ সুরা বাকারাহ ২/৩০ | 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪১৯ 


দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে । অতএব তোমরা আঘাত কর 
ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে 1৮৬৭ 
মালায়েকারা শুধু যুদ্ধই করেন নি বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরত্বপূর্ণ 
ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়েছে । ঠিক তেমনিভাবে বদরের যুদ্ধে যেসকল 
মালায়েকারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদেরকেও “মুরদিফীন’ “মুসাওবিমিন* ও 
j ’ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে । নিয়ে আয়াত গুলো উল্লেখ করা 
হলো: 

(5১১৮ SU) ০ A Sd পা তত OU লব) ১৮৪০৯) 
অর্থ: “ আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ 
করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, “নিশ্চয় আমি 
তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী মুরদিফীন) এক হাজার মালায়েকা 
দ্বারা সাহায্য করছি’ মি 


LSU es BUT 206 ৮৫) 5০ Of SAS সি 9৮০) ০১৪ ») 

[16:১১ তা] (537০ 

অর্থ: “স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, “তোমাদের জন্য কি 

যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাধিলকৃত 
(মুনযালিন) মালায়েকা দ্বারা সাহায্য করবেন” ?”৬৯ 

SUT দশ) লিন নত ৪৯ Sp 5 19269190৮৩1 এ) 

[1০ : ১০০ তা] (5০৮৮ SIU ০ 

অর্থ: “ হ্যা, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা 

হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার 

চিহ্নিত (মুসাওবিমীন) মালায়েকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ৷” 


৬২৭ সুরা আনফাল ৮/১২ । 

৬৬৮ সুরা আনফাল ৮/৯ । 

৬৯ সুরা আল ইমরান ৩/১২৪ । 
৬০সুরা আল ইমরান ৩/১২৫ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪২০ 


5555 

অর্থ কি? 

উত্তর: হ্যা! আল্লাহ (সুব:) নিজেও যুদ্ধ করেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 

হচ্ছে: | | 

283 90 AY 5 2 ০5) 5) ৩ এ ৩) ০১৬ pl} 
[\V : 5491] ৮৪৩ ৬৯০ 01 ০ গড Be না 

অর্থ: “ সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে 

হত্যা করেছেন । আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; 

বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন** এবং যাতে তিনি তার পক্ষ থেকে 

মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন উত্তম পরীক্ষা । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 


[০:০১ ৭া] (196 US ALOE এ] এন এ ৬৪9) 
অর্থ: “ যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, 
পরাক্রমশালী 1৮১৩ 
এই আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে কিতালকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:) নিজে কতল করেছেন বলে ঘোষণা 
করেছেন । দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ (সুব:) জানিয়ে দিলেন দুশমনদের যত 
শক্তিই থাকুক না কেন তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কেননা 
মুমিনদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ (সুব:) একাই যথেষ্ট । এ 
আয়াতেও আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার ঘোষণা 
করেছেন । তবে আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধ করেন পরোক্ষভাবে | অর্থাৎ যারা 


১১ বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি নিয়ে 
মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন, সে ধুলিকণা তাদের প্রত্যেকেরই চোখে, মুখে ও 
নাকে গিয়ে পৌঁছেছিল। যার ফলে তারা দিগ্থিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটাছুটি করে । এ সময়েই 
তাদের অনেকে নিহত আর অনেকে বন্দী হয় এবং পরাজয় বরণ করে । --তাফসীরে ফাতহুল 
কাদীর ও তাইসীরুল কারীমির রহমান । 

৬৩২ সুরা আনফাল ৮/১৭ । 

৬০ সুরা আহযাব ৩৩/২৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪২১ 


আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদেরকে আল্লাহ (সুব:) সাহায্য-সহযোগীতা 
দেন। অথবা সরাসরি মালায়েকাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মুমিনদের 
সাহায্যার্থে অবতীর্ণ করেন । জিহাদের যতগুলো ফযীলত আর মর্যাদা 
রয়েছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় মর্যাদা । কেননা জিহাদ ও 
কিতালকে আল্লাহ (সুব:) নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন । মুমিনদের 
কাজকে নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন । জিহাদ ও কিতালের 
অন্যকোন ফযীলত ও মর্যাদা যদি নাও থাকতো তাহলেও এই একটি 
মর্ধাদাই জিহাদের ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল । 


প্রশ: যদি কেউ জিহাদ না করে তাহলে কি করব ? 

উত্তর: কেউ যদি সাথে না থাকে তাহলে একা হলেও আমাদের নবীকে 

যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে । দলিল: 

০২১50 ৩ ৬০৭০০৮১৩5০৪ dy ও ৫ এ। ১৮ ত ৬৪ 
[AEs] USS এডি ০8 af ry AS চে সে 

অর্থ: “অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর । তুমি শুধু তোমার নিজের 

ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর । আশা করা যায় আল্লাহ 

অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন । আর আল্লাহ শক্তিতে 

প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর ।”৬৩১ 


যার ফলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাতাশটি যুদ্ধে 
কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি নিজের শরীর, চেহারা 
রক্তাক্ত করেছেন । দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন । মাথা ভেঙ্গে লোহার 
টুপি ঢুকে গেছে । অথচ তিনি আল্লাহর কাছে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয় 
তারপরও তিনি স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন । 





৬৩, সুরা নিসা ৪:৮৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্কামাতিদ দ্বীন ৪২২ 


প্রশ্ন: বর্তমানে জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বলে আখ্যায়িত করা 
হচ্ছে। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্য কি? 
উত্তর: সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের অর্থ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে ভীতি 
প্রদর্শশ করা, কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, মারামারি-হানাহানি করা ইত্যাদি 
হয় তা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
১3 ৫ ভা এও পি ০৮০৪ ও ১০৪ ঠ তা sh LY 4৩৩০) 
[YY : 55501] {ons দেও ৩ ভি ৯৬ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া 
যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে খুনের হাত থেকে বাঁচালো সে যেন সব 
মানুষকে বাচালো ।”**৫ 


কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে মানুষকে খুন করে, মুসলিম দেশের উপর হামলা 
করে, মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলোকে ধবংস করে, মুসলিম নারী ও শিশুদের 
হত্যা করে, মুসলিম যুবতী নারীদেরকে গণহারে ধর্ষণ করে ৷ আফগানিস্ত 
ন, ইরাক ও ফিলিস্তিনে মুসলিমদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে 
এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের 
মনের ভিতরে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করা কোন অন্যায় কাজ নয় বরং এটাই 
ন্যায় ও এটাই ইনসাফ । যেমন: চোর যখন পুলিশ দেখে তখন তার মনের 
ভিতরে ভীতি এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয় । ইসলামে জিহাদের বিধানও এরকম 
হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

[৭:59] {al AS 0001 9540 LB OG ৫ ৬৮ ৯১০59) 
অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান 
হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 
জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়) ।৷”*** 





৬৫ সুরা আল মায়িদা ৫:৩২। 
১» সূরা আনফাল ৮:৩৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪২৩ 


আর এই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে 
নির্দেশ করেছেন: 
০ db Ge ৭ ১১১৪১৯৭৮০23 ৪8 তন ৮০ 
4010৮ ৬ 55 ১53 ০ MEN CALS Tbs be ৬০৯, 
[4,:591] ০১০ (৮৫9 ৮৩1 ৪% 
অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা 
জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন । আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 
কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলুম করা 
হবে না 1৮৬৩৭ 


এ আয়াতে শত্রুদের মনের ভিতর ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যুদ্ধের 
প্রস্তুতি ও সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জই করার নির্দেশ করা হয়েছে । বুঝা গেল, 
আল্লাহর দুশমন ও মুমিনদের দুশমনদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা একজন 
মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য । যে যতবড় মুমিন কাফের-মুশরিকদের নিকট 
সে ততবড় সন্ত্রাসী । তাই মনে রাখতে হবে: সন্ত্রাস ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ 
ংশ । যতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি কাফের-মুশরিকদের কাছে সন্ত্রাসী 
বলে পরিচিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি বিজয়ী থাকবে । আর 
যখন মুসলিম জাতি জিহাদ তথা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পরিহার করবে 
তখন ই কাফের-মুশরিকরা তাদের ধবংস করার জন্য এঁক্যবদ্ধভাবে 
ময়াদানে ঝাপিয়ে পড়বে ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন: 
SAS ০ তি Gay» 7৮৮2 এ dl ৬৮৮ 40 08508 04 OU ১৪ 
IE ১১১০ ১401 (90 এ ১৮৩ ০৬৬ শি ভা ৯ লো 





৬০৭ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪২৪ 

045014555৩৬ ৬ cA ৬ এ চে) ভি মক 

< Sp 28059 3201 LS ৯08 259 
অর্থ: “সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অচিরেই কাফের শক্তিগুলো 
এঁক্যবদ্ধভাবে (জাতিসংঘ, ন্যাটোজোট ইত্যাদি নামে) তোমাদের বিরুদ্ধে 
একে অপরকে আহবান করবে যেভাবে খাবারের প্লেটের দিকে 
(মেহমানদের) ডাকা হয়। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তখন কি 
আমরা সংখ্যায় খুব নগন্য হবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, না, তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী হবে । তবে তোমাদের 
অবস্থা হবে বন্যায় পানিতে ভাসমান খরকুটার মতো । আর অবশ্যই 
তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূর করে দেওয়া হবে । 
আর তোমাদের অন্তরের মধ্যে ‘অহান’ প্রবেশ করানো হবে । সাহাবায়ে 
কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'অহান' কি জিনিষ? রাসলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, এবং 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাতের মৃত্যুকে অপছন্দ করা ।”*** 


এই হাদীস থেকে বুঝা গেল সত্যিকার মুমিন যারা তাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান, 
হিন্দু-বৌদ্ধ অর্থাৎ সকল কাফের-মুশরিক ভয় করবে । সুতরাং চোরের জন্য 
পুলিশ যেমন সন্ত্রাসী তেমানিভাবে কাফের-মুশরিকদের জন্য একজন পাক্কা 
মুমিন পাক্কা সন্ত্রাসী । কাফের-মুশরিকরা তাই আমাদেরকে সন্ত্রাসী বা 
জঙ্গীবাদি বললে চিন্তার কোন কারণ নেই । তবে আফসোস হয় এ সমস্ত 
হয়ে নিজেরাও জিহাদ থেকে সরে গেছে, অন্যদেরকেও সরানোর উদ্দেশ্যে 
বই পুস্তক রচনা করে জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে । আল্লাহ (সুব:) 
তাদেরকে, আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সত্যিকার সন্ত্রাসী 
(কাফেরদের মাঝে ত্রাসসৃষ্টিকারী) ও জঙ্গীবাদি হওয়ার তাওফীক দান 
করুন । আমীন! 





৬৮ আবু দাউদ ৪২৯৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪২৫ 


প্রশ্ন: আমাদের শক্রতো আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, তা সত্বেও 
কি যুদ্ধ করতে হবে? 

উত্তর: হ্যা, অবশ্যই । কারণ মুসলিমরা অস্ত্র ও জনবলের উপর ভিত্তি করে 
যুদ্ধ করে না । বরং তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে । 
তুলনায় মুসলিমদের জনসংখ্যা ও সমর শক্তি অনেক কম ছিল । তা স্বত্তেও 
আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 

[৭ £৭:59801] 01)4241 es 409 alli ০১৬ 2 2৪ CAE আও আত 
অর্থ: “কত ছোট ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে"! 
আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।”৯*৯ 
এ জন্যে আল্লাহ (সুব:)মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করার জন্য বের হতে 
বলেছেন । চাই জন সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক । অস্ত্র থাকুক বা নাই 
থাকুক ৷ সর্বাবস্থায় বের হতে নির্দেশ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
(সুব:)ইরশাদ করেন: 

১1৫৫ ৮৯ ৮60১ এ এন SS 207 aE) UE Bis 19551 

[£1:94] ১৪৬ iS 
অর্থ: “তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং 
তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর । এটা তোমাদের 
জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে 1৮১৪০ 


সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য বাধা হয়ে দাড়ায়, তখন কি করণীয়? 
উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব:) সরাসরি দিয়েছেন: পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে: 





৬০ সুরা বাক্বারা ২:২৪৯। 
৬১০ সুরা তাওবা ৯:৪১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্রামাতিদ দ্বীন ৪২৬ 
01 নও ৮৩০৯৪) SE IGS SIE উঠত LN ৩! fe 
“ll — Ee) LH Soy ১5৮5 ১.৫ ০১০০ 8045 PIE SE 
Ee ও iy 5৮ Gl ৬ 145 aes ৬ ১৬9 4৯) 
[6:01] Sid 
অর্থ: “বল, “তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, 
তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে 
ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা 
তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার 
রাসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌ 
হিদায়াত করেন না ৷” 


প্রশ্ন: শক্রদের সম্মুখে গিয়ে কি করতে হবে? 
উত্তর: আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন: 

১9০৬ SS V5 ASG UGG LS লে 1190 00 পা 
অর্থঃ “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন 
অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল 
হও ৪ 
আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন: 

[1০:0এ] 0401 ৮১30১ ৩৮০14 Call পে 91921 ডা পা 
অর্থঃ “হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল 
বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না 1৮১৩ 


প্রশ্ন: প্রথম কোথায় মারতে হবে? 
উত্তর: এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 





৬১ সুরা তাওবা ৯:২৪ । 
৬২ সুরা আনফাল ৮:৪৫ । 
৬৩ সুরা আনফাল ৮:১৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪২৭ 


[1:59] 54০5 ০০18৮) ৩৬ 31৯০৮ 
অর্থঃ “অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর 
তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে 1৮৯৪ 


মরে যাব? 
উত্তর: না, বরং তোমরা শহীদ হবে এবং তোমাদের আমল পূর্বের মত 
জারী থাকবে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 

OB ৮6) ০৬ ৮0 এসি alt এন 1905 00 LS US 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে 
করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত ৷ তাদেরকে রিয্ক দেয়া 
হয় 1৮৬৪৫ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

OAS ৫ ১৫9 সত YH ঢা al ১০ ও ০০ ১৭195 US 
অর্থঃ “যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না ।”৯৬ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: 


PEE TPE 


[oA : +1] (5300) ৮৮ 9 ঞ। 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা 
নিশ্চয় আল্লাহই সবেত্কৃষ্ট রিফকদাতা 1” 


প্রশ্ন: যারা শহীদ হয় তাদের আমল পূর্বের ন্যায় জারী থাকে? না 
অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের ন্যায় বন্ধ হয়ে যায়? 


৬, সুরা আনফাল ৮:১২। 

৬৫ সুরা আল ইমরান ৩:১৬৯। 
৬৬ সুরা বাব্বারা ২:১৫৪ । 

৬৪৭ সুরা হাজ্জ ২২:৫৮ | 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪২৮ 


উত্তর: তাদের আমল বিনষ্ট হয় না বরং তাদের শাহাদাতের পরও জারী 
থাকে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 
[5০] Hl od bd yo 0 1 Sno 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ 
বিনষ্ট করবেন না।”৬৮ 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘তাফসীরে ইবনে কাছীরে” বলা 
হয়েছে: 
৮১ এ লি উল ৬ 9 ভন) SSS YG এ ডা 
5% 
অর্থ: “অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:) তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না বরং তা বেশী 
করে দিবেন, বৃদ্ধি করে দিবেন এবং দ্বিগুন করে দিবেন। কোন কোন 
শহীদের আমল “বারযাখি” জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকবে ।”৬৯ 
উপরন্তু তাদের পাপ বা গুনাহগ্তলোকেও নেক দ্বারা পরিবর্তন করা হবে । 
5 রা ও | 
SATU 183 14505 ৬৮০ 8 19299 ৮৯১৩ ৩০1১৯১৮913৩ ০৮৪ 
20) alt ৬০ ১৮ এ G0 (০ ৮ 25 ০৩ EDS rei ৮৪৪ 
[1৭০:০1৯৮ তা] 21981 ১৬ 2:৬৬ 
অর্থ: “যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে 
দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা 
যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ 
বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার 
তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ । 
আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান ৷!” 





৬৪৮ সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৯। 
৬৪৯ তাফসীরে ইবনে কাছীর, সুরা মুহাম্মদের ৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 
১৫০ সুরা আল ইমরান ৩:১৯৫। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৪২৯ 


প্রশ্নঃ এসবের কোন নিশ্চয়তা আছে কি? 
উত্তর: হ্যা! অবশ্যই আছে। এগুলো আল্লাহ (সুব:) এর ওয়াদা । আর 
আল্লাহ সুব:) কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে: 
এ ৬৪ 934 di ৮ ৬৫ ৮৫199 হৈ Gall তে SF এ 51 
৬5905 FAN 140 90981 ও ৪৮ 4610 59) ০325 ali 
0 SA 9১ 153 এ খত sl হক 19/-5525$ alll ০০ ৩০৬ 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে 
নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও 
কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ ওয়াদা পূরণে 
আল্লাহর চেয়ে অধিক পূরণকারী আর কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা 
(আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং 
সেটাই মহাসাফল্য ।”১৫১ 


প্রশ্ন: আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে? 

উত্তর: মোটেই না! বরং তোমাদের ধবংশ করে অন্য জাতিকে তোমাদের 

স্থানে আনা হবে, যারা যুদ্ধ করবে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

৬৪ 23 এ bas ৪) সি ৩৮ JE Val UG শিব ১০০ 0) 
[৮৭:45] BEEN 

অর্থ: “যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক 

আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন 

করবেন, আর তোমরা তার (আল্লাহর) কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না । 

আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান 1৮৬৫২ 


অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করছেন: 





৬৫১ সুরা তাওবা ৯:১১১। 
৬৫২ সুরা তাওবা ৯:৩৯ । 
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এস? Hed of এ) এট Od an bh ea HHA A 9৭5 GG 
Ly OGG 03 all ০ ও ০১০৪৭ 0৫ এডি Hol Cli sl SH 

[০5:৩০] ৮৩ ৮০9 009 ০০ ১০ কা all ০০ EUS ৮ 
অর্থঃ “হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে 
(সে যাক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না) অচিরেই আল্লাহ এমন 
কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে 
ভালবাসবে । তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর 
হবে । আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর 
কটাক্ষকে ভয় করবে না । এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে 
তা দান করেন । আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।”৮৫5 


অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 

[/১:-০2] 24501954072 Spe ০ Jae 16 ১1) 
অর্থ: “যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য 
কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন । তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ 
হবে না ।”৬৫৪ 


প্রশ্ন: শহীদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশী, এর কোন দলিল আছে কি? 
উত্তর: হ্যা আছে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
এ 25 2751 ৩৩ dl ১৪ এ এ ৩৬০ ৬৪০ ডে পে ভিন ৪৩ AAS ১৪ 
£ (09 ও) এ! ees ১০5 পপ all ০৬ এ ০০ এ ৩ ০৪ ৪ 
৬11০ ২955 45 BEE এ ১৮ SH WY জেনো পু ক 5০ Bl 
৬০৯৮ 56 Gi 
অর্থ: “আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পরে যারা আল্লাহর কাছে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে 





৬৫৩ সুরা মায়িদা ৫:৫৪ । 
৬৫ সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৩১ 


তাদের যদি দুনিয়া এবং গোটা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই দেয়া 
হয় তবুও আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবেনা । তবে একমাত্র শহীদগণ 
যে, তাকে আবার দুনিয়াতে পাঠানো হোক যাতে করে আবার শহীদ হতে 
পারে ।”৮ এই হাদীসে দেখা যায় যে, শহীদদের নিকট জান্নাতের সকল 
প্রকার নেয়ামতের থেকে শাহাদাতের মৃত্যু বেশী প্রিয়। তাইতো সে 
আবারও আসতে চাইবে । 


প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন শহীদ হন নি? 
উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের তামান্না 
করেছেন । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
১৫১ ছু শিট এ এ) এত ভে ০৯০ ০৩ পি এ] ০০০ 2 ডি 
১৪০ তি 9 জি তি ও তি alt এন ৬ এ জা 5১59 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সেই সত্তার শপথ 
করে বলছি: যার হাতে আমার প্রাণ আমার কাছে অত্যান্ত পছন্দনীয় যে: 
আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি এবং 
আবার নিহত হই অতপর আবার জীবন লাভ করি । এরপর আবার নিহত 
হই । এরপর আবার জীবন লাভ করি এবং এরপর আবার নিহত হই 1৮১৫৬ 
এই হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি শাহাদাতের তামান্না করেছেন 
আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শাহাদতের তামান্না করে তাকে আল্লাহ 
(সুব:) শহীদের মর্যাদা দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা 
যায় । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
01 এ ৩:০৪ ভি Dr ৩ দে ১৯ ০৪ 73 ale ঝা এত জে 2 
ul ৬ ০০০ ১1 ৮1550 j চে 
অর্থ: “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি 
একনিষ্টভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে 





৬৫৫ সহীহ বুখারী ২৬৪২ । 
৬৫৬ হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী ২৭৯৭; মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী, মালিক, ইবনে মাজাহ, 
ইবনে হিব্বান । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৩২ 


শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ 
করে 1৮৬৫5 
সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শহীদের মর্যাদ 
পাবেন । তাছাড় তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, আহত 
হয়েছেন এবং তীর খাদ্যের ভিতরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল । এসব 
কারনেও তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন । তবে সরাসরি নিহত না 
হওয়ার কি কারণ রয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন । 
প্রশ্ন: আমরা জিহাদ করতে চাই আমাদের করণীয় কি? 
উত্তর: যারা আন্তরিকভাবে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে তাদেরকে অবশ্যই 
জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে । আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

[£5:5451] 5৫৬ 4 19:20 (25৯01195101 
অর্থ: “আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ৷” 


প্রশ্নঃ জিহাদ করতে চাইলে কি ধরণের প্রস্তুতি নিতে হবে? 

উত্তর: জিহাদ করতে চাইলে শুধু মানসিক বা আতিক প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয় । 
বরং দৈহিক প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ নিতে হবে | এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

2554534054৩ এ ৩৪৯৮ এল ৬৩১ ৩০3 TB ৩০ পন 5 পি 3 


44464 


«01 এন ভ গুটি ৩ 9 ৩) পিস এএ। ০৪১৯৩ ৫ ৮১১ ৩ PTY 

[৭:09] ০৯৭৬৫ ৫ 9 ৮৩1 3% 
অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা 
জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন । আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 





০০১ ২৮৪৭৪ তাহকিক আলবানী, আবু 
I 


৬৫৮ সুরা তাওবা ৯:৪৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৩৩ 


কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলুম করা 
হবে না ।৮৬৫৯ 

এ আয়াতের তাফসীরে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে: শক্তি-সামর্থ বলতে অস্ত্র 
চালানোকে বুঝানো হয়েছে । 


প্রশ্ন: জিহাদের ফজীলত শুনে আমরা জিহাদ করতে চাই তবে মৃত্যুর 
ভয় হয় । এক্ষেত্রে করণীয় কি? 
উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

এ ০৬ 3 9955 ৩0 9903 ৫ 6 rei ০১৮৭ এ ৫০01 0 
Lele তা lh 5 GH dE 9 ০ 5 এও ও গজ pl 
600) ১৫১৪ ৬ 6০০৮০ 9১১১০ ও 5 এ] EDS তন এ 

[1০£:০1)৯৮ J] ১১০০৭ এ 
অর্থ: “তারা বলেছিল, ‘আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে’? বল, 
“নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর” । তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন 
বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, ‘যদি কোন বিষয়ে 
আমাদের অধিকার থাকত, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হত 
না" । বল, “তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে 
নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে, অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার 
স্থলের দিকে বের হয়ে যেত । আর যাতে তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ 
তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা পরিষ্কার 
করেন । আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত’ ।”১৬ 


আর জিহাদে গেলেই যে মৃত্যু হবে এমনটি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। এ যে 
খালিদ বিন ওয়ালিদ গোটা জীবন যুদ্ধ করে শরীরের এমন কোন জায়গা 
বাদ ছিলোনা যেখানে তীর, তরবারী বা ইত্যাদির দাগ ছিল না, কিন্তু তার 
মৃত্যু হলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সুতরাং এগুলো শয়তানের ধোকা । 





৬৫৯ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 
৬০ সুরা আল ইমরান ৩:১৫৪ । 
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এগুলো বর্জণ করা উচিত। মৃত্যু যখন আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

[VA : sll] (৮503৮ ভ লিও 8) ৩৮৭ SE ১১ US 
অর্থ: “তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, 
যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর ।”* 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন: 


{OPE 03০ ০০৯৭ ৫ ৮৪৪ গ্রি ১১ jaf al IS} 
অর্থ: “আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় । অতঃপর যখন 
তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং 
এগিয়েও আনতে পারবে না ।”১৬২ 


প্রশ্ন: বর্তমান মুসলিমদেশগুলোতে জিহাদের হুকুম কি? 

উত্তর: বর্তমানে মুসলিমদেশগুলোতে জিহাদ করা ফরজে আইন | কেননা 

আল্লাহ (সুব:)বলেছেন: 

125 2 ১০৮ ০ ০১০০৭ ১০ 09৬ If 4 ১১০% 0 940 153) 
[৭ এ] লি 

অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে 

ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম 

মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না” 


বর্তমান মুসলিম দেশের শাষকগোষ্ঠী আল্লাহর (সুব:) হারামকৃত বস্তুকে 
হারাম মনে করে না। যেমন: আল্লাহ (সুব:)সুদকে হারাম করেছেন ওরা 

₹কের লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে সুদকে হালাল করে দিচ্ছে। 
এমনিভাবে আল্লাহ সুব:) জিনা, ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন ওরা 
পতিতালয়ের লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে হালাল করে দিচ্ছে । আল্লাহ 
(সুব:) মদকে হারাম করেছেন ওরা লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে তা হালাল 





৬৬ সুরা নিসা ৪:৭৮। 
৬৯ সুরা আ'রাফ ৭:৩৪ । 
৬৬০ সুরা তাওবা ৯:২৯। 
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করে দিচ্ছে । তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে বিকল্প 
আইন তৈরি করছে। যেমন: চোরের হাত কাটার বিধান, বিবাহিত 
ব্যাভিচারিকে পাড় ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান । সম্পত্তি বন্টনে নারিকে 
পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দানের বিধানসহ অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান 
বাতিল করে বিকল্প মানব রচিত বিধান কায়েম করেছে । এমতাবস্থায় 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী । 


প্রশ্ন: বর্তমান মুসলিম দেশের শাষকবৃন্দের অনেকেই সালাত আদায় 
তাহাজ্জুদ আদায় করে বলেও শুনা যায় । তাহলে এদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
করা কিভাবে বৈধ হবে? 
উত্তর: হ্যা! যদিও এরা সালাত আদায় করে তারপরও তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করা ফরজ । কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন: 
১ HEAT ডি ০১ আও এ এত এ 0১১ 0 GA ৩০১] sf 
১ 8৬ ঞ। এল ডে ১৪৮ ১78০9 85৬03 ৮৮03 2০41 Le ৬০৭ & 
৩5357 ee Of 0 4 ০০ ৪4০ 0 এ) ০ 9) US এ re EP 
৩৪ লক 91 92 di 589 8 96 বাকি তি তে Ha GF Ys 
ছি ০59 3 9 
অর্থ: “হারেস আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ 
দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন । (সে কাজগুলো হলো) 
আল জামাআহ (এক্য, একজন আমীরের অধীনে এঁক্যবদ্ধ হওয়া) । 
আস সামউ (আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা)। আত ত্ব-আহ (আমীরের 
নির্দেশ পালন করা)। আল হিজরাহ (হিজরত করা)। আল জিহাদ 
(আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা) । 
যে ব্যাক্তি আল “জামাআহ ” থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে 
সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল । তবে যদি 
সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা । আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৩৬ 


দিকে আহ্বান জানায় সে তো জাহান্নামের পঁচা-গলা লাশ । সাহাবায়ে 
কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যদি তারা সালাত ও সাওম পালন করে তবুও? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হা যদিও সালাত ও সাওম পালন 
করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে ।”১৯ 

আমাদের দেশের মুসলিম শাসকদের অবস্থা এরচেয়েও খারাপ । কারণ 
তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরেপেক্ষ বা সেক্যুলার মুসলিম হিসাবে দাবি করে 
থাকে | গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই হচ্ছে এদের 
রাজনৈতিক মূলমন্ত্র । আল্লাহর (সুব:) আইন তাদের মনপৃত: না হলে 
সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে। 
এজাতীয় লোকদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করা সাহাবাদের থেকেও প্রমাণিত আছে। 
আবু বকর (রা:) যখন খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হলেন তখন 
কিছুসংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলো । তিনি তাদের 
বিরূদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন, যদিও তারা অন্যান্য ইবাদত যথা: সালাত, 
সাওম ইত্যাদি অস্বীকার করে নি বরং তা ঠিকমত পালন করতো । 


তাছাড়া বর্তমান মুসলিম বিশ্বের এই শাসক গোষ্ঠী প্রকৃত মুসলিমদেরকে 
ও চরম নির্যাতন করে থাকে । এমনকি যারা মানব রচিত সকল বিধান 
বাতিল করে ওহীর বিধান কায়েম করতে চায় তাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানদের 
হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এসকল শাসকরা মুমিনদের চেয়ে 
কাফেরদেরকেই তাদের বন্ধু ও অভিভাবক জ্ঞান করে থাকে । আর 
এজাতীয় লোকদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: 


৩4০৫৫ 


৩7 ০০৭ এ eax ৪9০০9 3431 1 UT 0 GG 
[০1:55] Cell তা ওক ৫ এএ। ৩] তল এডি এ OF 


৬৬ [তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন , মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯, 
জামেউল আহাদীস হা : নং 8৪ , সহীহ ইবনে হিববান হাঃ নং ৬২৩৩ »সহীহ ইবনে 
খুযাইমা হা: নং ১৮৯৫ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫১৪১] তাহকীক : তার সনদ 
সহীহ মুসনাদে আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিববান । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৩৭ 


অর্থ: “হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম 
কওমকে হিদায়াত দেন না ।”৬% 


এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা ইহুদী-নাসারাদেরকে 
নিজেদের বন্ধু বা অভিভাবক বানাবে তারা ওদেরই একজন । তাই বর্তমান 
বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর শাসক গোষ্ঠী তাগুতের পক্ষে মুমিনদের 
বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে । তাই যেভাবে বর্তমানে কাফেরদের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করা ফরজ সেভাবে তাদের দোসরদের বিরূদ্ধেও যুদ্ধ করা ফরজ । 


এছাড়াও এই শাসকগোষ্ঠি আল্লাহর বিধান কিছু মানে আর কিছু মানে না । 
এদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
৬১ 0 ভি DUS ০৯ ৬ পলি UF ১০ ১১০০) ক ০০ ১৯০১৪ 
LA 5 By 201 5০ oi af এ 32১% DUAN ৮ 301 আতা এ) 
অর্থ: “তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ 
অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে 
তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে । আর তোমরা যা কর, 
আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন ।৮*৬ 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
১৯/5) Ley এ] ৩৪184 এ ১১85) 4০০) এছ OIA ভা এ) 
১ ৩45 0০.) এ EUS ৩৪1১৭ Of aly ০০ ১৪9) ০৯ ৮৯ 
[1০৭ ৫1০, : ০৮] (500 9৯4 29 ৬৮ ১১4৫ 
অর্থ: “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তীর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং 
আল্লাহ ও তার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা 





৬৫ সুরা মায়িদাহ ৫:৫১। 
৬* সুরা বাকারা ২:৮৫ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৩৮ 


কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি’ এবং তারা এর 
মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায় । তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি 
কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব ৷”** 

মোটকথা: এদেশে দুই কারণে জিহাদ ফরজ: 


১ম কারণ: সূরা আত তাওবা এর ২৯ নং আয়াতের কারণে । যেহেতু 
এদেশের শাসক আল্লাহর হারামকৃত বস্তু যথা; মদ, যেনা-ব্যাভিচার 
ইত্যাতিকে বৈধতার লাইসেন্স দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া দণ্ডবিধি 
কেও তারা বাদ দিয়েছে, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ । 


২য় কারণ: মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে সকল কুফ্ফাররা যুদ্ধ করছে, 
আমাদের শাসকগণ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের সহযোগিতা 
করে । বিশেষ করে আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে মুসলিম নিধন 
চলছে। তাদেরকে যারা সাহায্য করে তারাও কাফির হয়ে যায় । আল্লাহ 
(সুব:) বলেন: 
৩9 ০০৭ এ টিম গ্এটা ৬০০০৪ 2551 AE ৫ 9০ ও ৪ 
[০1:50] Geli 6951 এএ৬ ৫ 40 ৩! ৮৪5 এড SL 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না। তারা একে অপরের বন্ধু । আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম 
কওমকে হিদায়াত দেন না ।”**৮ 


তাই প্রথমে ঈমান ঠিক করতে হবে তারপরে জিহাদ । বিষয়টি কতটুকু 
সহীহ? 





৬৬৭ সুরা নিসা: ১৫০-১৫১। 
৬৬ সুরা মায়িদাহ ৫:৫১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৩৯ 


উত্তর: না, বিষয়টি একেবারেই ঠিক নয় । কেননা ঈমান সকল ইবাদতের 

ক্ষেত্রেই শর্ত। সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত সহ কোন ইবাদত ঈমান 

ব্যতিত গ্রহণযোগ্য নয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

৮৫১ ৯ Lb bp মিড ৮৮ ৯) এ 9৮9 ৬ BI ০৯ ৩৭ 
[৭:4০] (5৯519 0 ol 

অর্থ: “যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি 


তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই 
আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব 1” 


এ আয়াতে যে কোন নেক আমলের জন্য ঈমানকে শর্ত করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে ঈমান বিহীন কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয় । সে সম্পর্কেও পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
— ss 1 ৬ এ ১৮ এস আছ IS ul 1925 (409) 
[Ya :১51] {och ০০০০ ৪০ 86 ৮৩৬ এ 9) ৩৩ Be 
অর্থ: “ আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার 
মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে । অবশেষে যখন সে তার 
কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে 
আল্লাহকে দেখতে পাবে । অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে 
দেবেন । আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী 1৮১৭০ 


উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে কোন ইবাদতের জন্য 
ঈমান শর্ত । ঈমান বিহীন যতবড় নেক আমল করা হোক না কেন তা সবই 
মরিচিকা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু 
তালিবের ইতিহাস এর জলন্ত প্রমাণ । তাহলে কেন শুধুমাত্র জিহাদের 
ক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়? মূলত: এটা জিহাদকে পছন্দ না 
করার কারণেই বলে থাকে । এ জাতীয় লোকদের মুখোশ উম্মোচন করার 
জন্যই আল্লাহ (সুব:) জিহাদ ফরজ করার সাথে সাথে এ কথাও 





৬৯ সুরা নাহল ১৬:৯৭। 
৬৭০ সুরা নূর ২৪:৩৯ | 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৪০ 


সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এটা কিছু লোকের কাছে অপ্রিয় হবে । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
দি) ১৯9 ভে ASS Of 3 DY ES ৯৯১ তাজ LSE শি 
(০547 ০9 এ 203 পরি 25 ৯) ৪1১৯ ১৬ 
অর্থ: “তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের 
কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ 
অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর হতে পারে কোন বিষয় 
তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আর আল্লাহ 
জানেন এবং তোমরা জান না ।”৬১ 


এ আয়াতে “অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়' বলে স্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দেয়া হলো যে, মানুষের কাছে অন্য ইবাদতের তুলনায় এ 
ইবাদতটি অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হবে । তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 
অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই, কোন অভিযোগ 
নেই, কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ নেই বরং বিনা দ্বিধায় তা মেনে 
নিচ্ছে । যেমন: সিয়াম একটি ইবাদত । এটা সকলেই মেনে নিচ্ছে, কারো 
কোন আপত্তি নেই । এমনকি ইহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধসহ যত ইসলাম 
বিরোধী শক্তি আছে কেউ এর বিরোধিতা করে না । বরং সমর্থন করে । 
“ইফতার পার্টি’ দিয়ে থাকে । অথচ যে আল্লাহ সুব:) যেই কুরআনে, যেই 
রাসূলের উপর, যেই সূরায় (সূরায় বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে) 5 
£৮০0 ৮“তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে ।” নাযিল 
সুরাতেই (সূরায় বাকারার ২১৬ নং আয়াতে) বলেছেন, (৮ / ৮ 
১এ৪।“তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে” অথচ ৫৫৫৫ কে 





৬৭ সুরা বাকারা ২:২১৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৪১ 


১৮২ ।“তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে” মানতে তোমাদের 
কোনো আপত্তি নেই। 

বরং তোমরা সিয়াম পালন করার জন্য বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে 
261 তা পুরণ 
করার জন্য খাবারের নতুন নতুন বিভিন্ন মেন্যু তৈরী করেছো । পেঁয়াজ আর 
দার দয় রাড রে রিনা রে কিল 
প্রস্তুতির জন্য নতুন নতুন জামা-কাপড়ের ফরমায়েশ দিয়ে রেখেছো । 
যুবতী মা-বোন ও মেয়েদেরকে অর্ধনগ্ন করে ঈদের কেনা-কাটার জন্য 
গোটা রমজান মাস মার্কেটে ছেড়ে দিয়েছো । প্রতিটি মসজিদে তারাবীহ 
এর জন্য সুমধুর কণ্ঠের হাফেজ সাহেবদেরকে নিয়োগ দিয়েছো । 
তাদেরকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য মসজিদ কমিটির কর্তা- 
ব্যক্তিরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মুসল্লিদের দারে দারে, মসজিদে, বাসায়, রাস্তা- 
ঘাটে, করজোড়ে ভিক্ষা করতে গিয়ে রাস্তার লেংরা-লুলা, আতুর-খোড়া, 
অন্ধ-বধির ভিখারীদেরকেও হার মানিয়েছো । 


অথচ এএএ। ৮৩৩ তে “তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে ৷” 
শুনে তোমরা আঁতকে উঠো । যারা এই আয়াত গুলো তোমাদেরকে পাঠ 
করে শোনায় তোমরা তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলো । যারা ফিলিস্তিনে, 
রক্ষার জন্য, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, সর্বোপরি কুরআনের বিধান 
মসজিদের কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা জিহাদের আয়াত শুনলে ক্ষেপে যান । 
খতীব সাহেবদেরকে জিহাদ ও কিতাল এর আলোচনা করতে বাধা প্রদান 
করেন । সেক্যুলার-পপুলার মুসল্লীগণ চেহারা মলিন করে ফেলেন । এর 
কারণ কি? হ্যা । কারণটা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন। 
“তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের 
কাছে অপছন্দনীয় ।”৬৭২ 





৬২ সূরা বাকারা ২১৬। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৪৪২ 


তবে জেনে রাখো! যারা “তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে” এই 
হয়েছে” এই আয়াত মানবে না তারা রোজাদার হতে পারে, মুসুল্রী হতে 
বুজুর্গ হতে পারে কিন্তু মুমিন হতে পারে না। তারা দুনিয়াতে ভোগ- 
বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দে কাটালেও জান্নাতে যেতে পারবে 
না। 

মূলত: বিষয়টি উল্টো, জিহাদে যাওয়ার জন্য আগে ঈমান মজবৃত করতে 
হবে তা নয় বরং জিহাদের ময়দানে গিয়েই ঈমান মজবুত হয় | যখন 
মাথার উপরে তরবারির ঝলকানি আর চতুর্দিকে গুলি আর বোমার বৃষ্টি 
হতে থাকে তখন সমস্ত গাইরুল্লার প্রতি আস্থা ও ঈমান দুরিভূত হয়ে 
সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় । 


প্রশ্ন: খলীফার অধীনেই কেবলমাত্র জিহাদ পরিচালিত হবে। 

খেলাফতের অধীনে ছাড়া যে জিহাদ করা হয় তা অবৈধ ও বাতিল এ 

কথা কতটুকু সহীহ? 

উত্তর: এটা ভিত্তিহীন কথা, যার কোন দলীল নেই । তবে হাদীসে ইমামের 

কথা বলা হয়েছে। 

ie BE চ5১। 9... IH তা ৩০ ঞ। 80 Eo এ 2৯ al 
এ iy 59192 

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল । তার 

অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে 1৮৮৩ 

এই হাদীসে খলীফার কথা বলা হয় নি বরং ইমামের কথা বলা হয়েছে। 

মুসলিমদের সবসময় একজন ইমাম থাকবে যার অধীনে মুসলিমরা 





** বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়] ,হাঃ ২৭৫৭, মুসলিম হাঃ 
১৮৩৫,নাসাই হাঃ৪১৯৩, ইবনে আবি শাইবা হাঃ৩২৫২৯, আহমাদ হাঃ ৭৪২৮, ইবনে 
মাজাহ হাঃ ২৮৫৯, 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৪৪৩ 


এক্যবদ্ধ থেকে জিহাদ চালিয়ে যাবে । যদি এরকম কোন ইমাম না থাকে 
তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে । 
প্রশ্ন: আত-তায়্যেফাতুল মানসূরা কারা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি 
কি? বর্তমানে কাদেরকে আত-তায়্যেফাতুল মানসুরা বলে ধারণা করা 
যায়? 

উত্তর: *_৬। “আত-তায়েফাহ' শব্দের অর্থ ‘দল’ । ছোট দলও হতে বড় 
দলও হতে পারে । এমনকি একজনও হতে পারে । যেমন: তাবুকের যুদ্ধ 
থেকে ফেরার সময় তিন জন লোক পরস্পরে কথা বলার এক পর্যায়ে 
বলেছিল: 

sli এ ও 0 Lf CNT, 9 ০৪১ ola এ 05 9৬ 
অর্থঃ “আমি এই ক্বারীসাহেবদের মতো পেট-পুজারী, মিথ্যাবাদী ও 
কাপুরুষ আর কাউকে দেখি নি ৮১৪ 


এর দ্বারা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথী- 
সঙ্গীদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিল । আল্লাহ (সুব:)তাদের এই বিষয়টি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত 
করেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
HE 4১০০১ এও এ 5 ৩০) ৮৯০ ৬ এ ১০৪ সদ 9 
৮০ 726 ০ US ৩1 OE এ পি 190০ ও C0) ০5525 
[5৭:5০:4০] (০০১৯ HE lh WE ৬০ 
অর্থ: “আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা 
আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম । বল, “আল্লাহ, তার 
আয়াতসমূহ ও তার রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে’? তোমরা 
ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী 
করেছ । যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে 
অপর দলকে আযাব দেব । কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী 1৮১৭৫ 





৬৭ তাফসীরে ইবনে কাসির ৪/১৭১। 
৬% সুরা তাওবা ৯:৬৫,৬৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন 8৪৪ 


এখানে ‘যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই’ বলতে 
একজনকেই বুঝানো হয়েছে । কারণ তারা সর্বমোট তিনজন লোক ছিল । 
দুইজনে উপরোক্ত কথাবার্তা বলছিল অপরজন শুধু চুপ করে শুনছিল । তার 
ব্যাপারেই ক্ষমার কথা বলা হয়েছে ।**১ 
৪); ‘আল মানসুরা' অর্থ হলো: সাহায্যপ্রাপ্ত। যারা সবসময় আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নুসরাত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয় । 


হাদীস শরিফে বলা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত একটি “তায়েফাহ" বা ‘দল’ 
সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে । এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে । নিয়ে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো: 
৩৪25৬ 07 ৭৯ lng ale জা এত এ]। 0550 0৬ ৩৪ UF ০৪ 
«৩৫১৩ ০১) এ] A GN ৩ 2৪১ ১৮১১ ২ God ৩ ০০৯৬ 
অর্থ: “সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক 
সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে । বিরোধি শক্তি তাদের কোন 
ক্ষতি করতে পারবে না । কেয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকবে ।”**৭ 
এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস, হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে সামান্য 
পরিবর্তণ সহ বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে । এই হাদীসগুলোতে উল্লেখিত 
“সাহায্যপ্রাপ্ত দল”টিকেই “আত -ত্বায়েফাতুল মানসুরা’ বলা হয় । 


প্রশ্ন: 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা” কারা? 

উত্তর: এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে । নিয়ে তাদের 
মতগুলো পেশ করা হলো: 

ইমাম বুখারীর রে:) মত: 





১ দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছীর (সুরা তাওবার ৬৬ নং আয়াত) 
৬৭৭ সহীহ মুসলিম ৫০৫৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৪৫ 

তিনি বলেন তারা হচ্ছে ‘আহলুল ‘ইলম’ বা আলেমগণ । সহীহ বুখারীতে 

তিনি উল্লেখ করেছেন: 

Gl ৬৬ pl ভর ০2৩ 07 6 ৪55 ale dl এত পেটা ০৪ oN 
rid ৭৮৯) ০৯০এ 

অর্থ: “পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা 

“আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে যারা 

যুদ্ধ করবে’ আর তারা হলো “আহলে ইলম’ বা আলেমগণ 1৮৮ 


ইমাম তিরমিজির (রঃ) মত: 
ইমাম তিরমিজি (র:) সুনানে তিরমিজিতে উল্লেখ করেছেন: ০৮ ০৷ ৮১ 
৬:২৬ অর্থাৎ “তারা হচ্ছে মুহাদ্দিসীনগণ’ 1৮৯ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র:) মত: 
০১৬১০ Sid BOIS OLS ৬ ৮0৪) 

অর্থ: “এরা যদি 'আহলুল হাদীস’ বা মুহান্দিসীনগণ না হয় তাহলে কারা 
আমি জানিনা 1৮৮” 
ইমাম নববীর (র:) মত: 
আল্লাম ইবনে বাত্বীল রে:) মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববীর উদ্বৃতি দিয়ে 
উল্লেখ করেন: 
০৫ ০০ 6 i Bia 2০০] ৮১2৩3 
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অর্থ: “আত-ত্বায়েফাহ’ হচ্ছে মুসলিম জাতীর বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দল 
সমূহ । একক কোন দল হওয়া জরুরী নয় বরং তাদের মধ্যে মুজাহিদীন, 


ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির সকলেই অন্তর্ভুক্ত । এমনকি তাদের একই 
শহরে থাকাও জরুরী নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যারা যেখানে 





৬৭৮ সহীহ বুখারী ৭৩১১ নং হাদীসের পরিচ্ছেদের শিরোনাম । 
৬৯ সুনানে তিরমিজি ৩ খন্ড ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২২৮৭ । 
৬৮ ফাতহুল বারি ৯/৪৯৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৪৬ 
যেভাবে ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন তারাই আত-ত্বায়েফার অন্ত 


ভক্ত [টিজিং 

সঠিক মত 

সঠিক মত হলো 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা’ বলতে “আল-মুজাহিদুন ফী 

সাবিলিল্পহি' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত সেনাদল) কে বুঝানো হয়েছে । 

কারণ এই হাদীসের অনেকগুলো বর্ণনাতে ০১4 “তারা যুদ্ধ করবে’ শব্দটি 

যুক্ত করা হয়েছে। যেমন: সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে: 

J» JE) আল ঝা এপ BCD IA এ] এ তক ০০ 
oy এ! ও ০০৯৬ ডা এত OE A ty Wb এ 

অর্থ: “জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন: “আমার উম্মতের 

একটি দল সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 

তারাই বিজয়ী হবে 1৮১৮২ 


আবু দাউদের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
UG» lg ade dl এপ 41 059 ৫৬ ০৪ ১০৮ ০০০৯৪ ১৪ 
১১৮ কা 0৬০ ৮৯3৫০ ৬৩ ০০৯৬ Grd ৬৬ OE এ ৮ Lib 
০৬৫ শখ 
অর্থ: “ইমরান ইবনে হুসাইন (রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মতের একটি দল 
সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধিদের উপর 
তারাই বিজয়ী হবে । তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি “দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত 


ods 





ইমাম বুখারী একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন: 





৬ ইকমালুল মু’লিম শরহে সহীহুল মুসলিম ১/৩১১ । 
৬৮২ সহীহ মুসলিম ৪১২ । 
১৮* সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৪৭ 
Gl এক pl ly ৯৩ এ US ale এ] এত পিঠা এ৯ ৯৫ 
... 084 
অর্থ: “পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা 
“আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে তারা 
যুদ্ধ করবে |...”১৮৪ 
যদিও ইমাম বুখারী এখানে শেষে *_»)। ৯1% (তোরা হলো আহলে 
ইলম) বলে “তায়েফাহ'র ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কিন্তু তা সঠিক নয় । 
কারণ এখানেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যুদ্ধ করবে । 
সুতরাং যাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুদ্ধ নেই । অথচ তারা দ্বীনের বড় বড় 
খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন যেমন: আহলে ইলম, মুহাদ্দিসীন, 
মুফাচ্ছিরীন, মসজিদের ইমামগণ, মুআজ্জিন, মুবাল্লিগীন, দায়ীগণ ইত্যাদি, 
তারা “ফিরকাতুন নাজিয়াহ’ (নাজাতপ্রাপ্ত দল) হতে পারে কিন্তু ‘আত- 
ত্বায়েফোতুল মানসুরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) হতে পারে না। “আত- 
ত্বায়েফাতুল মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) হতে হলে তাদের কর্মসূচীর 
মধ্যে অবশ্যই ‘ক্বতাল’ (যুদ্ধ) থাকতে হবে । কারণ অনেকগুলো হাদীসে 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা যুদ্ধ করবে । 


মূলত: যারা 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা’ বলতে ইসলামে কর্মরত বিভিন্ন 
দলকে বুঝিয়েছেন তারা “আল ফিরকাতুন নাজিয়া’ (নাজাত প্রাপ্ত দল) ও 
“আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) দুটোকে এক মনে করে 
তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন । অথচ ‘আল ফিরকাতুন নাজিয়া” (নাজাত 
প্রাপ্ত দল) ও “আত -ত্বায়েফাতুল মানসুরা” (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) সম্পূর্ণ 
আলাদা বিষয় । ‘আল ফিরকাতুন নাজিয়া” (নাজাত প্রাপ্ত দল) হলো 'আম' 
(ব্যাপক) আর 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা” (সোহায্যপ্রাপ্ত দল) এটি ‘খাস’ 
(বিশেষ দল) । 


আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর (রহ:) ফায়সালা: 





৬৮৪ সহীহ বুখারী ৭৩১১ নং হাদীসের পরিচ্ছেদের শিরোনাম । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৪৮ 


ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ওলামায়ে দেওবন্দের মাথার মুকুট আনোয়র 
শাহ কাশ্মীরি (রহ:) উপরোক্ত ওলামাদের বিভিন্ন মতামত বর্ণনা শেষে 
বলেন: 
৩প 2h) ৪ ক dm ও ০০০৪৩ ৯৯3 ৩৭৩ ও ০০5০ এ তি শর 15০৪ 
৩৮ ৬১১১৬ ৮০13 Ll fal ০০ 5S ৫ 01 88৬1 Ds Of dil a) anf 
৩৪৪ 3) Cdl ০০ OJAI তা ৬৬ SB ৬১৭ ০১০ Sl ৬৪ 
এ এ Ws | 0৯] ৪ ASG dl 4৯) এ 0 8 as 
৪৮2১ ৩০ eet না Caled আশা fal ৩ এ! md AGEL OF ১৯3 ১০৪ 
০১৬০ BY 4 এট শ১এ। এ agi Ae gx ৩ এ পি 
৮৯১৮ BUI EM এ৬ ৩৬ GAY BELL আই 95109 88001 ৪ 
কঃ 41 
অর্থ: “আমি বলবো, আত্‌ তায়েফাতুল মানসূরা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আল 
মুজাহিদূনা ফী সাবিলিন্লাহকে উল্লেখ করা সত্তেও এত বড় বড় 
মুহাদ্দিসীনগণ কিভাবে ভিন্ন মত পোষণ করলেন? 
আমি আরও আশ্চর্য হলাম ইমাম আহম্দ ইবনে হাম্বলের মতামত দেখে । 
তিনি বলেছেন, এ তায়েফা যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত না হয় 
তাহলে কারা তা আমি জানি না। আমি তার এই কথার অর্থ বুঝি নি। 
কেননা যেখানে হাদীসে স্পষ্টভাবে আত্‌ তায়েফা দ্বারা মুজাহিদীনদেরকে 
বুঝানো হয়েছে সেখানে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো ব্যক্তিত্ব কি 
করে অজ্ঞ থাকলেন এবং বলে ফেললেন আত্‌ তায়েফা হলো আহলুস 
সুন্নাহ । কিন্তু পরক্ষণেই আমি তার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম 
যে, মুজাহিদীনরা তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতেরই অর্তভূক্ত ৷ 


তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচয় তুলে ধরেছেন জিহাদের 
মাধ্যমে আক্বীদার মাধ্যমে নয় । অর্থাৎ যারা জিহাদ করে তারাই আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আত । আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই হচ্ছে 
আত তায়িফাতুল মানসুরা । আর ইতিহাসও সাক্ষি দেয় যে, যুগে যুগে 
ইসলামের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়ার জামা'আতের লোকেরাই যুদ্ধ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৪৯ 


করেছে । পক্ষান্তরে শী'আ, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি ফেরকার লোকেরা 
ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংসই করেছে। আল্লাহ (সুব:) ওদের প্রতি 
লা‘নাত করুন এবং ওদেরকে ধ্বংস করুন |” 


আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশীরি (রহ:) এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে 
গেল যে, আত্‌ তায়েফাতুল মানসুরা বলতে ‘আল মুজাহিদূনা ফী 
সাবিলিল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে । 


প্রশ্ন: ‘আল ফিরকাতুন নাজিয়া (নাজাত প্রাপ্ত দল) ও “আত- 
ত্বায়েফাতুল মানসুরা” (সোহায্যপ্রাপ্ত দল) এর মধ্যে পার্থক্য কি? 

উত্তর: ‘আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) হলো ‘আ'ম’ 
(ব্যাপক) আর “আত -ত্বায়েফাতুল মানসুরা” (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এটি হলো 
‘খাস’ (বিশেষ দল) ৷ নাজাত প্রাপ্ত দল হলো ৭৩ ফেরকার একটি । যারা 
কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলবে তারাই নাজাত পাবে । যুদ্ধ করুক 
বা না করুক । আর “আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা” বা “সাহায্য প্রাপ্ত দল’ 
হচ্ছে এই নাজাত প্রাপ্ত দলের একটি বিশেষ অংশ যারা যুদ্ধ করবে । 
যেমন: একটা সরকারে বিভিন্ন বিভাগের লোকেরা কাজ করে | কেউ বিদ্যুৎ 
বিভাগে, কেউ পানি বিভাগে, কেউ স্বাস্থ বিভাগে, কেউ মন্ত্রণালয়ে, কেউ 
বিডিআর (বি,জে,বি), আবার কেউ সেনা-বাহিনী । সকলেই সরকারের 
ংশ কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে । 


ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের ভিতরেও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য 
বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন লোক খেদমত করে যাচ্ছেন । যদি তারা কুরআন ও 
সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করেন তবে তারা পরকালে নাজাত পাবেন । কিন্তু 
যারা ইসলামের জন্য কিতাল বা যুদ্ধ করেন তারা হচ্ছে ইসলামের সেনা- 
বাহিনী “আল মুজাহিদীন ফি সাবিল্লিহ । তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা 
ও গুরুত্ব । যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 





৬ ফাইযুল বারী শরহে বুখারী, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, প্রথম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৫০ 
4014৮৩১৮১৮0 2৭ ৩5 ৯ Ee ০ ১০৩ এগ 0 
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অর্থ: “বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্থ নয় এবং নিজেদের জান ও 
মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরতগণ এক সমান নয় । নিজেদের জান ও 
মাল দ্বারা যোদ্ধাদের মর্যাদা আল্লাহ (সুব:)বসে থাকাদের উপর অনেক 
বাড়িয়ে দিয়েছেন । আর আল্লাহ (সুব:)প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন এবং আল্লাহ যুদ্ধরত ব্যক্তিদের বসে থাকাদের উপর মহা 
পুরুষ্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । তার পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা 
ও রহমত । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”১”* 
এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে 
তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও পুরুষ্কার রয়েছে । এ ছাড়াও অসংখ্য মযাদা 
ও ফজিলতের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যা এই কিতাবের 
অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । 


প্রশ্ন: আত্মঘাতি হামলা করা যাবে কি না? 

উত্তর: না আত্মঘাতি হামলা করা জায়েজ নেই যেটাকে আরবীতে 3৮০০৭ 
(আল-ইন্তিহার) বলা হয়। তবে আত্মোৎসর্গমূলক হামলা যেটাকে 
আরবীতে $১৫--১। এ৷ আল 'আমালুল ইসতিশহাদী) বা $4} 
(ফিদায়ী) হামলা বলা হয় তা অবশ্যই কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ ৷ বরং 
কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক ৷ ফিদায়ী আক্রমণ বা আঝ্মোৎসর্গমূলক 
অপারেশন বলতে এমন অপারেশন বুঝায়, যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি 
তাদের থেকে অন্ত্রশস্ত্রে এবং সংখ্যাধিক্যে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অপারেশন 
পরিচালনা করে; যদিও তারা জানে যে এতে নিশ্চিতভাবে তাদের মৃত্যু 
ঘটবে । 





১৮৬ সুরা নিসা ৪:৯৫ । 
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সম্প্রতি এমন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে যে: ব্যক্তির দেহ, যানবাহন বা স্যুটকেস 
বিক্ফোরক দ্বারা সজ্জিত করে শত্রুর ঘাটিতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় 
প্রবেশ পূর্বক হঠাৎ হামলা চালিয়ে শত্রু ব্যুহের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের 
উদ্দেশ্যে যথাযথ স্থানে বিস্ফোরিত করা হয় । সাধারণতঃ যিনি এই ঘটনাটি 
ঘটান তিনিই এতে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন । 

আরেকটি কৌশল হল, কোন আর্মড মুজাহিদ যখন বাঁচার কোন প্রস্ততি না 
নিয়ে কিংবা বাচার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে শত্রুর ব্যারাকে অথবা মিলনস্থলে 
অতর্কিতে ঢুকে অনবরত গুলিবর্ষণ করে, উদ্দেশ্য থাকে যত বেশী সংখ্যক 
সম্ভব শত্ৰু নিধন করা, যখন তিনিও প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তিনিও মারা 
যাবেন । 

“আত্মঘাতী বোমা হামলা” বলে যে লেবেল সেঁটে দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত ও মিথ্যাকথা । মূলত: এই গালিটি আমাদের ভাই-বোনদের এই কাজ 
হতে অনুত্সাহিত করার জন্য ইহুদী-খৃষ্টান ও তাদের তৈরী করা 
মিডিয়াগুলোর চক্রান্তের ফসল । কেননা আত্মঘাতী হামলা এবং ফেদায়ী 
হামলা উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন সমতুল্য তফাৎ । অসুস্থ মানসিকতা, 
ধৈর্য্যের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণে যে আত্মহত্যা করে, সে 
হলো আত্মঘাতী । তার ঠিকানা জাহান্নামের আগুন এবং সে আল্লাহর 
লা'নত ও গযবে পতিত হলো । পক্ষান্তরে ফেদায়ী হামলার মাধ্যমে 
শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি, ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা 
এবং নিষ্ঠার সাথে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে 
ইসলামের বিজয় আনয়ন করে এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করে এবং এর 
মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করে । 


আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী 
আক্রমণ ব্যতীত শক্রর বিরুদ্ধে ফলাফল আনয়নের ক্ষেত্রে আর কোন 
অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কৌশল নেই, যে কৌশল দিয়ে তাদের হৃদয়ে বেশী 
ত্রাস সঞ্চার করা যেতে পারে । একদিকে যেমন তা তাদের প্রচন্ড আঘাতে 
পর়ুদস্ত করে, অন্যদিকে তাদের উদ্যম ও প্রাণশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলে । 
এর ফলে, ভীরুতার কারণে জনগণের সঙ্গে মেশা থেকে এবং জনগণকে 
শোষণ-নির্ধাতন করা থেকে তারা বিরত থাকে এবং লুটপাট ও হেনস্তা করা 
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থেকে দূরে থাকে । এই জাতীয় অপারেশন যাতে সংঘটিত না হতে পারে, 
সেদিকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে ব্যস্ত থাকার কারণে ওদের অন্যান্য 
অত্যাচার ও জুলুম-নির্ধাতন থেকে মানুষ রেহাই পায় । 

বস্তুত: এই অপারেশন শত্রুর জন্য বয়ে আনে মারাত্মক ক্ষতি, আর 
আমাদের জন্য সর্বনিম্ন ত্যাগ । শত্রুর ব্যাপক ক্ষতির তুলনায় এই ত্যাগ 
খুবই সামান্য । কোরআন এবং হাদীসে এ বিষয়ে অনেক দলীল প্রমাণ 
রয়েছে: 


প্রথম দলীল: 

সুরায়ে বুরুজের ঘটনা । যেখানে যুবকটিকে কিভাবে হত্যা করা যাবে তা 
সে নিজেই বাদশাহকে শিখিয়ে দিয়েছিল । ঘটনাটি নিম্নরূপ: 
সুহাইৰ রুমী (রা:) এ ধরনের একটি ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে: এক বাদশার কাছে 
একজন যাদুকর ছিল । বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাকে বললো, একটি ছেলেকে 
আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে । 
বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত 
করলো । কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন 
রাহেবের (যিনি সম্ভবত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী 
একজন সঠিক আলেম ছিলেন) সাথে সাক্ষাত করতে লাগলো । তাঁর কথায় 
প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনলো । এমন কি তাঁর শিক্ষার গুণে সে 
অলৌকিক শক্তির অধিকারী ও হয়ে গেলো । সে অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি 
ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো । 


ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ 
প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো । 
কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না। 
শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে 
প্রকাশ্য জনসমাবেশে “বিসমি রবিবল গুলাম” (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের 
নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো । 
বাদশাহ তাই করলো । ফলে ছেলেটি মারা গেলো । 
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এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির 
রবের প্রতি ঈমান আনলাম | বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন 
তো তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাইছিলেন । লোকেরা 
আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে । এ অবস্থা দেখে 
বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো । সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো । তাতে 
আগুন জ্বালালো | যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের 
সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো 1১৮৭ 

এই ঘটনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় জীবন 
দেয়া বৈধ । বিশেষ করে যখন কুফফারদের মুকাবেলা করার অন্য কোন 
উপায় না থাকে । 


দ্বিতীয় দলীল: 
ফির“আউনের কন্যার মাথা আঁচড়ানো বাদীর ঘটনা: 
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৯" মুসনাদে আহমাদ , মুসলিম , নাসায়ী , তিরমিযী , ইবনে জারীর , আবদুস রাজ্জাক , 
ইবনে আবী শাইবা , তাবারানী , আবদ ইবনে হুমাইদ সহ আরো অনেক কিতাবে সুরা 
বুরুজের আলোচনায় উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৫৪ 
4৯৩১ ভে তল) 60০০ ও পিসি ও ভাস ১৩ এট শিক ৮৩ 
১৪১১ SL 2০5০ 205 ny 
অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মিরাজের রজনীতে যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো 
হয়, আমি একটি মনোমুগ্ধকর সুঘাণ অনুভব করলাম । আমি বললাম, হে 
জিবরাঈল! এত সুন্দর ঘ্বাণ কিসের? জিবরাঈল বললেন, এ হল 
ফির“আউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো বাদী এবং তার সন্তানদের সুঘাণ । 
আমি বললাম, এর কারণ কি? জিবরাইল উত্তর দিলেন, একদিন তিনি 
ফিরআউনের মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন; হঠাৎ তার চিরুনিটি হাত 
থেকে পড়ে যায় । উঠানোর সময় তিনি বিসমিল্লাহ বলেন । এই দৃশ্য দেখে 
ফিরআউনের মেয়ে বলল, তুমি কি আমার পিতার নাম উচ্চারণ করেছ? 
তিনি বললেন না তোমাদের পিতা নন বরং আমার এবং তোমাদের পিতার 
যিনি রব আল্লাহ) ফিরআউনের মেয়ে বলল, বাবাকে এটা বলে দিব কি? 


তিনি বললেন, হ্যা, বল । মেয়ে গিয়ে ফিরআউনকে বলে দিল । ফিরআউন 
তাকে ডাকল এবং বলল, আমি ব্যতীত তোমার কি কোন রব আছে? 
তিনি বললেন, অবশ্যই তোমার এবং আমার রব আল্লাহ! 

একথা শুনে ফিরআউন পিতলের বড় পাতিল আগুনে গরম করতে বলল । 
যখন পাতিল গরম হয়ে গেল, তখন ফিরআউন তাকে এবং সন্তানদের এ 
উত্তপ্ত পাতিলে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল । 

তখন তিনি বললেন, তোমার কাছে আমার একটি দাবী আছে। 
ফিরআউন বলল, কী দাবী বল । তিনি বললেন, আমি চাই যে, আমার ও 
আমার সন্তানদের হাডিডগুলো একটি কবরে একত্রে দাফন করবে । 
ফিরআউন বলল, হ্যাঁ আবশ্যই এটি আমার প্রতি তোমার অধিকার । 
এরপর তার সামনে তার সন্তানদের একে একে প্রত্যেককে সেই পাতিলে 
নিক্ষেপ করা হল । এক পর্যায়ে তার দুধের শিশুর পালা আসল । এই নারী 
এবার একটু বিচলিত হলেন | তখন দুধের শিশুটি বলল, মা তুমি দ্রুত 
ঝাপ দাও, কারণ এই পৃথিবীর শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় 
একেবারেই তুচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে সে (নারী) তাতে ঝাঁপ দিল ৷” 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৪৫৫ 


এই ঘটনা দ্বারাও বুঝা গেল দ্বীনের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য স্বেচ্ছায় 
জীবন দেয়া জায়েজ । 


[৭০:2১] (4৬01 এ! ৮4158 US} 
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অর্থ: “তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না ।”১৮ 
এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছিরে হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে, মুহাজিরগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে 
কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর উপর বীরতৃপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের 
ব্যুহ ভেদ করে শক্র সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন । তখন কতগুলো লোক 
পরস্পর বলাবলি করে, দেখ! এই ব্যক্তি "স্বীয় হস্তদ্ধয় ধ্বংসের মধ্যে 
নিক্ষেপ করছে ।' 
আবু আইউব (রা:) একথা শুনে বলেন: ‘এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ 
আমরাই ভাল জানি । জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্বেই 
অবতীর্ণ হয় । আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাহচর্ষে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ-জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা 
তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি । অবশেষে ইসলাম বিজয়ী হলো এবং 
মুসলিমরা জয় লাভ করলো । তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত 
হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 





৬৮৮ সুরা বাকারা ১৯৫। 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৪৫৬ 


ওয়াসাল্লাম সাহচর্ষের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন । আমরা 
তার সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি । 
এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তারলাভ করেছে, মুসলিমরা বিজয়ী 
হয়েছে এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে । এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্ত 
1নাদির খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার 
দেখাশুনা করতে পেরেছি । সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে 
মনোযোগ দেয়া উচিত । তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । সুতরাং জিহাদ 
ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন 
নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল ৷ ৬৯ 


অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময় 
মিশরীয়দের নেতা ছিলেন উকবা ইবনে আমের এবং সিরীয়দের নেতা 
ছিলেন ইয়াধীদ বিন ফুয়ালাহ বিন উবাইদ । বারা” বিন আযীব (রা:) কে 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন: ‘যদি আমি একাকী শক্র সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি 
এবং তথায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হয়ে যাই তবে কি এই 
আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত 
হবো?’ তিনি উত্তরে বলেন: “না না; আল্লাহ সুব:) স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: 
[AE : ০৮৩] (৬০৪ dy CASS Sali Js ও 5১4) 

অর্থ: “অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর ৷ তুমি শুধু তোমার নিজের 
ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ৷” ১৯ 


উপরোক্ত হাদীস থেকে দুটি জিনিষ পরিষ্কার হলো, এক: জীবনের ঝুকি 
নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রু বাহিনীর ভিতরে ঢুকে গিয়ে আক্রমণ করা 
বৈধ । দুই: বর্তমানে যেরকম ভাবে উপরোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে 
মানুষকে আত্মোৎসর্গমূলক হামলার বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয় 
ইসলামের শুরুর দিকেও তা করা হয়েছিল এবং আবু আইয়ুব আনসারী 
(রা:) এর উত্তর দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায় সুতরাং যারা বর্তমানে এ 





৬৯ সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী 
৬৯ সুরা নিসা ৮৪। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৪৫৭ 


আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করে আত্মোৎসর্গ মূলক হামলাকে নাজায়েজ 
ও অবৈধ্য বলে তাদের দলীল পূর্ব থেকেই বাতিল হয়ে গেছে। 


চতুর্থ দলীল: 

(১৫০ 355 800 এ ০৩০৮ SUL LS এ লে ৮9] 
অর্থ: “আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয় । আর আল্লাহ তোর) বান্দাদের প্রতি 
ম্নেহশীল 1৮১৯১ 
মূলত যারা আত্মোৎসর্গ মূলক হামলা চালায় তারা আল্লাহর কাছে নিজের 
জান ও মাল বিক্রি করে দেয় । আর এ জাতীয় আত্মোৎসর্গ মূলক হামলা 
ঠেকানো কুফফারদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয় । কারণ তারা ওদের 
উড়োজাহাজ নিয়েই ওদের উপর হামলা চালায় । ওদের পোষাক, ওদের 
জুতা, ওদের অস্ত্র নিয়েই ওদের উপর হামলা চালায় । আর যে ব্যক্তি 
মরতে চায় তাকে ওরা কিভাবে প্রতিহত করবে? ওরাতো যে বাঁচতে চায় 
তাকেই বাঁচাতে পারে না । তাহলে যে মরতে চায় তাকে কিভাবে ঠেকাবে? 


সে কারণেই ওদের তৈরী করা একদল মডারেট আলেম ওদের পক্ষ হয়ে 
এ জাতীয় হামলাকে বাতিল করার চক্রান্তে লিপ্ত আছে। তারা এর বিরদ্ধে 
ফতওয়া দিচ্ছে, বই-পুস্তক রচনা করছে, পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে, বড় 
বড় সভা-সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছে এর কারণ শুধুমাত্র একটাই, আর তা 
হচ্ছে, কুফফারদের জন্য মরণফাঁদ আঝ্মোৎসর্গমূলক বোমা হামলা বাতিল 
করা । মূলত: এই লোকগুলো ইমাম মাহদী ও ইসা আ: এর যুগেও 
ফতওয়া, বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি, কলমের জিহাদ, নফসের জিহাদ, কথার জিহাদ 
নিয়ে লিপ্ত থাকবে ইমাম মাহদী ও ইসা আ: এর সঙ্গে থাকার সুযোগ হবে 
না। কেননা ইমাম মাহদী ও ইসা আঃ যুদ্ধ করবেন । অতএব বর্তমানেও 
যারা যুদ্ধ করছে তারাই ইমাম মাহদী ও ইসা আ: এর সাথে থেকে যুদ্ধ 
করবেন । 





৬৯ সুরা বাকারা ২০৭। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৫৮ 

পঞ্চম দলীল: 
এ ০ ভ FE ১ হত ৪ সপ] ০১৮ ডে এ এ ভ BED } 

[VE : এ] (0৮০6 Vf as Od ৬৬ ১0 al 
অর্থ: “সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা 
যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে । আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে 
অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 
পুরস্কার 1৮৬৯২ 


ষষ্ঠ দলীল: 

শ ৯:৮৮) লিভ dl এল এ]। ০5০ 0৬ ০৪ ১১০ of 01 এ ১৪ 
EF 4৩ 6৪৬৮: 4০০৩ জু 4৫ 60৬ এ]। এন BF 4৪০ ০০ এ) 
US ৪ ৩9 এ ও 1905 : SSS এতে এ) 038 &5 GA ৬৮ 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ (সুব:)এ ব্যক্তির প্রতি 
খুশি হন যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতীণি হলো অতপর যুদ্ধে তার দল 
পরাজিত হলো । অতপর সে তার নিজের পরিণতিও বুঝতে পারলো তা 
স্বত্তেও যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়। 
আল্লাহ (সুব:) ফেরেশতাদেরকে বলেন তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ 
সে আমার পুরক্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে যুদ্ধ করছে এবং শেষ 
পর্যন্ত নিহত হয়েছে ।”৬৯৩ 


এ সকল আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, নিশ্চিত 
মৃত্যু জেনেও দুশমনের উপর হামলা করা জায়েজ আছে এবং আল্লাহর 
কাছে বড় ধরণের পুরঙ্কার প্রাপ্তির অঙ্গিকার রয়েছে । তবে একটি কথা 
গুরুত্বসহ মনে রাখা উচিত যে, সম্ভব হলে শত্রুর উপর হামলা করতে গিয়ে 





৬৯২ সুরা নিসা ৪/৭৪ । 
৬৯৩ সুনানে আৰু দাউদ ২৫৩৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৫৯ 


প্রথমেই নিজেকে উড়িয়ে দিবে না। বরং সাধ্যমতো শত্রুর উপর হামলা 
রিনা 
যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আত্মঘাতী হামলাই চালাবে । মূলত: এটা 
আত্মঘাতী নয় বরং আত্মোৎসর্গ । আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য 
এবং মজলুম মানুষকে সাহায্য করার জন্য যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় 
তবে তা উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা জায়েজ বলেই প্রমাণিত হয় । যুদ্ধের 
ময়দানে যদি কাফেররা মুসলিম বন্দিদেরকে মানবঢাল বানায় এবং 
মুসলিমদের পক্ষে এ মুসলিম বন্দিদের উপরে হামলা করা ছাড়া 
কুফফারদের উপর হামলা করা সম্ভব না হয় তাহলে এ মুসলিম 
বন্দিদেরসহ কাফেরদের উপর হামলা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। 
অতএব বর্তমানে যদি আত্মঘাতী হামলা করা ছাড়া অন্যকোন উপায়ে 
কাফেরদের উপর হামলা করা না যায়। তাহলে আত্মঘাতী হামলাই 
চালাতে হবে । 


প্রশ্ন: বর্তমান বাংলাদেশে কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতে পারে? 

উত্তর: কোরআন এবং হাদীস অনুযায়ী ইসলামের দৃষ্টিতে সারা পৃথিবীতে 
দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি একটাই । আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দ্বীন কায়েম করেছেন । অর্থাৎ “দা"ওয়াহ', 
“তারবিয়্যাহ' (প্রশিক্ষণ), ‘জিহাদ’ ৷ অর্থাৎ মানুষকে প্রথমে এক আল্লাহর 
আনুগত্যের দিকে আহবান করতে হবে । এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে; 

(পাও ৬ 99 ৬০ ০৯) এ] | ৬5 ০৮ UG ০৮৮৮) 
অর্থ: “আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেয়, 
সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি একজন মুসলিম 1৮১৯১ 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন: 


br এ ৩) alt ০৬০০3 ভর ও ডি 





৬* সুরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৬০ 


অর্থ: “ বল, “এটা আমার পথ । আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত 
দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও । আর আল্লাহ মহা পবিত্র 
এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ ৷” 


উভয় আয়াতেই মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে বলা হয়েছে। 
নি। যাদের কাছে দাওয়াহ পৌছে যাওয়ার পরও সাড়া দেয় না, এক 
ইলাহের আনুগত্যের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান ও আইনের অনুসরণ 
করার মাধ্যমে বহু ইলাহ ও বহু রবের আনুগত্য করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ রয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
17772 ৮০৮ ০ ০১০০৭ Us ese US alu OFF 0 40 153) 
HG £ ১৪ ছা 19৭ ও শব 183 Cali ০ Grd ০০ ০৪4 ৪ 
[Ya : ৮] {ose 
অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল 
যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসাবে 
গ্রহণ করে না। (যুদ্ধ করতে থাক) যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে 
জিষ্য়া প্রদান করে 1৮৯৫ 


এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর দেয়া দ্বীনে হক্ব’ কে যারা মেনে নেয়না যদিও 

তারা কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে তবুও তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ 

করতে বলা হয়েছে । কেননা কুরআনে বলা হয়েছে: 

SH EEN ০9৮৯ AS 09 BS ৮০ ও ১1১১1 ET 05 GY 
[৭ ২/২: 50৮0] (5১৬ 

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের 

পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন 1৮১৯৬ 





৬ সুরা তাওবা ৯:২৯। 
৬৯৬ সুরা বাকারা ২:২০৮। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৬১ 


যদি কেউ কুরআনের কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ না মানে তার 
বিরূদ্ধেও যুদ্ধ করা যাবে । যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রো:) যাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন । অথচ তারা ইসলামের 
অন্য সবকিছুই পালন করতো | তাই বাংলাদেশ সহ যেসকল মুসলিম 
দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই বরং ব্যাংকে, আদালতে, ব্যাবসা- 
বানিজ্যে, সংসদে ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ার আইন 
উপেক্ষিত সে সকল দেশে দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরজ । আর এই 
যুদ্ধ করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটাকেই বলে “তারবিয়্যাহ' বা 
প্রশিক্ষণ । যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে কুরআনে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে: 
aE a OAS Kd ৬০) ১৮0 5 or রণ ৩ ৮1999) 
[4 : 549] (599 
অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে 1৮৯৯৭ 


এই আয়াতে শক্তি অর্জন করতে বলা হয়েছে । এই শক্তি বলতে অস্ত্রের 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকেই বুঝানো হয়েছে । কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 
৩5১3 ৯৮3 ভিত di এ dll 45০9 Chess JH ০৪ ৩ ৯ ৩ 
52) ৩1 মু el 52) 01 45% ০ abil ৬ হি] 1940 » ০১8 FeAl 
€ 91 542) ৩ 259) 
অর্থ: “উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে খুতবা দানরত 
অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, “তাদের 
মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন কর' 





৬৯৭ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৬২ 


এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা । এভাবে তিনবার 
বললেন ৮৬৯৮ 
করতে আগ্রহী তাদের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া অত্যন্ত জরুরী । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

[5৭ : 40] (5 41556 01155 52) 
অর্থ: “ আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করত |” ১৯৯ 


সুতরাং যারা কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া শুধু দা'ওআতের মাধ্যমে অথবা 

গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা 

মূলত: আল্লাহর সাথে উপহাস করে যাচ্ছে । 

আল্লাহ (সুব:) প্রতিটি মু'মিনকে তার নিকটবর্তী কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ 

করার আদেশ করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

19119 200 1১১59 ISN 2০ ৮6695 Cadi 156 ET Cali 9 
[1৭:49] {oad ৭) ১ 

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় । আর জেনে 

রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন 1৮৭55 


এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুমিনদেরকে তাদের নিকটবর্তী কুফ্ফারদের 
সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন । আর আমাদের নিকটবর্তী কুফ্ফার 
হচ্ছে তারা যারা রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যাংক, আদালত, সংসদ, 
সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়সহ সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বের করে দিয়ে 
তার পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপন করে ঘূর্তিপূজা, আগুন পূজা, 
মাজার পূজা ইত্যাদি চালু করেছে এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে 





৬৯৮ সহীহ মুসলিম ৫০৫ সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬। 
৬৯৯ সুরা তাওবা ৯:৪৬ । 
*০ সুরা তাওবা ৯:১২৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৬৩ 


ফেলেছে । যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর (সুব:) সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে 
কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ওগুলোকে অচল মনে করো । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্পও করে তারা মূলত: ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক ইলাহ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
অন্য ইলাহকে মান্য করে । এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে: 
{ 02256 UG ১০9 2 98 এ 5৪ ০০৫ 1d U Al IGT} 

অর্থ: “আর আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না । তিনি 
তো কেবল এক ইলাহ । সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর 1০১ 


প্রশ্ন: জিহাদ শুরু করার পূর্বে কোন মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী বা 
অন্যকোন শক্তির 'নুসরাহ' বা সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন আছে কি? 
উত্তর: না! মোটেই না । জিহাদের জন্য এরকম কোন শর্ত কুরআন-হাদীসে 
উল্লেখ নেই । এটা মূলত: কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলামের কিছু 
নাদান দোস্ত তাদের অজ্ঞতার কারণে আশা করে থাকে । তারা জানেনা যে 
এই সেনাবাহিনী গুলোই যুগে যুগে তাগুত সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে। 
এরাই মূলত: বিধর্মীদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী 
নির্যাতন চালিয়ে থাকে | সুতরাং এদের কাছ থেকে সহযোগীতার আশা 
করা কতই না হাস্যকর! 


প্রশ্ন: ইমাম মাহদী কি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আগে আসবেন না পরে 
আসবেন? 

উত্তর: এ প্রশ্নটি মূলত: যারা জিহাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায় 
তারাই করে থাকে । নতুবা দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ সবসময়ই 
চলতে থাকবে । এ কথা আমরা বহু দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছি । 
আমাদের কাজ হচ্ছে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মেনে দ্বীন কায়েমের জন্য বা খেলাফাত প্রতিষ্ঠার 
জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । আল্লাহ (সুব:) ওয়াদা করেছেন যারা 





৭০১ 


সুরা নহল ৫১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৬৪ 


সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে 
তাদেরকে তিনি খেলাফত দান করবেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
US ০০০) SABES ০০এ৩। 19৪) ৮৪৬ LT Calli lt 9 
৩৮ ০9 od এ ED ৮৪১ ৮ LEO el ০ ডা এ 
১4১৪ ৩৪১ এ ৪ ০) এ০ ত ১৮9 0৩৪25 ও পটল এ 
[০০:১0] {od 
অর্থ: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ 
তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে 
যমীনের খেলাফত প্রদান করবেন, যেমন তিনি খেলাফত প্রদান করেছিলেন 
তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন 
এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে 
দেবেন । তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক 
করবে না । আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক ।”*০২ 
এই আয়াতে কোথাও বলা হয় নি যে ইমাম মাহদী না এলে মুমিনদের 
খিলাফত দেওয়া হবে না। বরং এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:)আমভাবে 
সকল মু’মিনকে জানিয়ে দিলেন, যারা সত্যিকারে আল্লাহ (সুব:)এর উপর 
পূর্ণ ইমান রাখবে এবং সাথে সাথে “আমলে সালেহ’ বা নেক কাজ করবে 
আল্লাহ (সুব:) তাদেরকেই জমিনের কর্তৃত্ব ও খিলাফত দান করবেন । 


‘ইমাম মাহদী আসার পূর্বে খিলাফত কায়েম হবে না’ এটি মূলত শীয়াদের 
আকীদা । কেননা শীয়াদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো যে ইমামে গায়েব’ 
(ইমাম মাহদী) আসল কুরআন নিয়ে “ছুররামান রাই’ নামক দ্বীপে 
আত্মগোপন করে আছেন । তিনি যখন সেই আসল কুরআন নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করবেন তখনই বাস্তব খেলাফত ব্যবস্থা চালু হবে তার আগে 
নয় । 





৭০২ 


সুরা নূর ২৪:৫৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৬৫ 


কিন্তু “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' এর আকীদা অনুযায়ী ইমাম 
মাহদির আগমনের পূর্বেও খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে । তবে এ 
কথা সত্য যে, ইমাম মাহদী আগমনের পূর্বে আবারও পৃথিবী জুলুম- 
নির্যাতন, অত্যাচার-অনাচার ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । ইমাম 
মাহদীর আগমনের পরে তিনি পৃথিবীতে আবারও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনবেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন । 

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে: 


99010 28 8৯ 4৪ 543 ৯৩ ৯ এ HT 4 এ ১৪ 
PEE ৩০ EAE লে ৫ (5 ৩৫১ lr Jd ৮ ৭৪০৬ এ BN J .€ 


90৫ ভা পিন এ লিও ভন এন PY ৬৫৯৮৮ ৯ «se 9৪) 
103 Mb ০০ ৩৪ 35) Es ০) 9৯০৯ ৩৬০৬ 
অর্থ: “আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি পৃথিবীর একদিনও অবশিষ্ট থাকে 
তাহলেও আল্লাহ (সুব:) এ দিনকে দীর্ঘ করে দিবেন । অতপর সেই দিনের 
ভিতরে আল্লাহ (সুব:) আমার বংশের একজন লোক পাঠাবেন ৷ যার নাম 
হবে আমার নামে, যার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে । তিনি গোটা 
পৃথিবীকে সততা এবং ন্যায়-পরায়নতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন যেভাবে 
তার পূর্বে সারা পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল 1৮55 
এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম মাহদী আসবেন । “মাহদী” হবে তার 
উপাধি অর্থাৎ হেদায়াত প্রাপ্ত । এ হাদীসে তার নাম ও তার পিতার নাম কি 
হবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । তিনি আসার পর পৃথিবীতে আবার 
ন্যায় ও ইনসাফের শাসন কায়েম হবে । কিন্তু ইমাম মাহদি আসার আগে 
আর কখনও খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে না এমন কথা কোথাও বলা হয় 
নি। বরং কুরআনের আয়াত থেকে তার বিপরীত টাই প্রমাণীত হলো । 
সুতরাং আল্লাহর দেয়া শর্ত পুরণ করুন তবেই আল্লাহ সুব:) খেলাফাত 
দান করবেন । একথা অস্বীকারকারীদেরকে উপরোক্ত আয়াতে ফাসিক বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । 





+০ সুনানে আবূ দাউদ ৪২৮৪ হাদীসটি হাসান সহীহ। 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৪৬৬ 


প্রশ্ন: গাজওয়াতুল হিন্দ’ কি? এ সম্পর্কে হাদীসে কি বলা হয়েছে? 
উত্তর: ভারতবর্ষে মুসলিম জাতি ও অমুসলিমদের মধ্যে একটি বড় ধরনের 
যুদ্ধ হবে বলে কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । সেটিই “গজওয়াতুল হিন্দ’ বা 
“হিন্দুস্থানের যুদ্ধ’ নামে পরিচিত । এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস নিম্নে পেশ 
করা হলো: 
£01 এ-০ dh 55০2 48 ০৪ ploy এ Hl ৩০ 0555 GF NG 
০০) x 28 dias dr এ) ১০৮ ভন ৮ ০৬০০৪ পিএ) এ 
0401 ০95 ৮ 221 ভা COS 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস সাওবান 
(রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহর (সুব:) জাহান্নামের আগুন থেকে 


হেফাজত করবেন । একটি হলো: যারা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে । আর 
দ্বিতীয়টি হলো: যারা ইসা (আ:) এর সাথে থাকবে 1৮৭5 


এই হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানে একটি বড় ধরণের যুদ্ধ 
হবে এবং এই যুদ্ধে যারা পূর্ণ ইখলাসের সাথে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে 
জাহান্নামের থেকে নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে । সাথে সাথে 
ঈসা (আ:) যে আসবেন তারও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে । সুতরাং ঈসা (আ:) 
এর আগমন কোন কাল্পনিক বা রূপক বিষয় নয় । “গাযওয়াতুল হিন্দ’ 
সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে: 
১৮১১ 53১৯ ৪০9 le 40 এত alt ০১০) UGG JB 5০১ a 
২ ৯১003 Ag ০০৪ ডি Ca এ ৩৬ ৪৩০ ভে ও উল ৬ 5৯ 
১০ 89১ gf ৪ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট “গাযওয়াতুল হিন্দের' ব্যাপারে 
ওয়াদা করেছেন (ভবিষ্যত্বাণী করেছেন) ৷ সুতরাং আমি যদি আমার 





*০ সুনানে নাসায়ী ৩১৭৫; হাদীসটি সহীহ; তারীখুল কাবীর লিল বুখারী ১৭৪৭; সুনানে 
বাইহাকী ১৮৩৮১; তাবরানী ৬৭৪১; মুসনাদে আহমদ ২২৪৪৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৬৭ 


জীবদ্দশায় উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই তাহলে আমি আমার 
জান এবং মাল তাতে ব্যয় করবো । যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে 
আমি হবো সর্বোত্তম শহীদদের অন্তর্ভুক্ত । আর যদি আমি ফিরে আসি 
তাহলে তো আমি স্বাধীন আবু হুরাইরা 1৮৭০৫ 


এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসীনগণ “দূর্বল” হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন ।** 
তবে পূর্বের সহীহ হাদীসটি এ হাদীসের সমর্থক থাকায় এ হাদীসটিকে 
গ্রহণ করা যেতে পারে । আর উভয় হাদীস থেকেই “গাজওয়াতুল হিন্দে’র 
গুরুত্ব এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা গেল । 


প্রশ্ন: বর্তমান বিশ্বের কাফের ও তাগ্ততের বিরূদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে 


তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব কতটুকু? 
দা'ওয়াত না দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা যাবে কিনা? 

উত্তর: যাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে নি তাদের উপর আক্রমণ 
করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা আবশ্যক । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাদল পাঠাতেন তখন 
তাদেরকে যে উপদেশগুলো দিতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল, ‘যাদের উপর 
আক্রমণ করা হবে তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া’ তা 
তাতেও রাজি না হয় তাহলে যুদ্ধ শুরু করা । নিম্নের হাদীসটি দ্বারা এই 
বিষয়টিই বুঝা গেল: 

97৮3 এ dl এপ dll ০৮০০ 98 I ১৪ ৪৪ 9৪ ৩০৮০ ৮৪ 
৮৮৮১ 55 ভি এজ এ লট মুল 25৯ এ পলি 
৮৬ ০5398 40 joc এ পে 15> 9৪৭ ১1০৮ Got 
০৯০৩ ৩1903108219 YG ES YG AS YG WY 15 
৮৫০ 03৩ Bye 5 এডি _ ০১৩27 Jos ৬৯৩ এ! ৮৪১৩ 5০০ 





*০৫ সুনানে নাসায়ী ৩১৭৩ । হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত । 
%৬ দেখুন! সহীহ ও জঈফ সুনানে নাসায়ী শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র:) হাদীস নং 


৩১৭৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৬৮ 
৮০১ 9৮৪০ 09 ৮০ 05৬ এ 9৩ OG 29০৪ এ ৮১ 2 ৮৪৪ US 
০৪৪৩4১১৩৬৮৪ নিল? ১৬035 এ! pag be এপ এ 
EAE ৬০195 এ OF ৬ কত এ৩ ও ০০) ৮৮৫৭ 
১০০20 এডি এ) এ dls ৬ লি এ উন এনা ০০৫ 84 
1৮১ ৩৬ ০৭০০ ও 13৬ Of FY ss গাও কা ৬ ৮৮ OH YG 
৬ ১৪০৪ Vf oh ০৬ ৮৪5 ০9 ee JIU সভা ih ১৬ হি ৮85 
৮855) 
অর্থ: “সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বড় 
কিংবা ছোট সমর অভিযানে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠাতেন, 
তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ (সুব:) এর তাকওয়া বা পরহেজগারী 
উত্তমরূপে পালন করার জন্যে তাকে ও তার সঙ্গে যেসব মুসলিম বাহিনী 
থাকতো তাদেরকে বিশেষ তাকিদের সাথে অসিয়ত বা হেদায়েত 
করতেন । অতঃপর বলতেন, যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে, ‘বিসমিল্লাহ’ 
বলে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো । যুদ্ধ করো তবে তোমরা সীমালজ্ঘন 
করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, হাত পা কেটে খণ্ড খণ্ড করে বিকৃত 
করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না। 


আর যখন তোমাদের মুশরিক শক্রর সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন তিনটি 
নীতির দিকে তাদেরকে আহবান জানাও । এর যে কোনটি সে যখন মেনে 
নেয় তখন তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও । তাদেরকে 
সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার দিকে আহবান জানাও । যদি তারা তোমার 
এ আহাবানে সাড়া দেয় তখন তুমি তাদের এ সাড়া কবুল করে নাও এবং 
যুদ্ধ বন্ধ করে দাও । অতঃপর তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে 
আর তাদেরকে জনিয়ে দাও, যদি তারা উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে 
লাভে ও লোকসানে উভয় অবস্থায় তারা মুহাজেরীনদের সাথে সমান হারে 
অংশীদার থাকবে । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৬৯ 


আর যদি তারা হিজরাত করতে অস্বীকৃতি জানায় । তখন তাদেরকে 
অবহিত করে দাও যে, তারা সাধারণ বেদুইন মুসলিম নাগরিক পর্যায়ে 
স্বীকৃতি পাবে । ফলে সাধারণ মুমিনীনের ওপর আল্লাহর বিধি-বিধান যেরূপ 
প্রয়োগ হয় তাদের ওপর তাই প্রয়োগ হবে এবং গেণিমত) যুদ্ধলব্ধ কিংবা 
(যুদ্ধবিহীন) সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যেসব সম্পদ অর্জিত হয় তার কিছুই তারা 
পাবে না । তবে যদি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তখন 
হিস্যা অনুযায়ী হকদার হবে । আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি 
জানায় তখন তাদেরকে জিযিয়া (বিশেষ কর) প্রদানে বাধ্য করো । যদি 
তারা তা মেনে নেয়, তোমরা তা কবুল করে নাও এবং তাদের সাথে এ 
অবস্থায়ও যুদ্ধ বন্ধ রাখো । আর যদি তারা উক্ত জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি 
জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য 
কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো |? 

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ 
শুরু করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের দিকে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
সুতরাং যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত ইতিপূর্বে পৌছে নি এ হাদীস 
অনুযায়ী তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে । আর যাদের 
কাছে দাওয়াত পৌছে গেছে কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি তাদের কাছে 
নতুন করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জরুরী নয় । তবে চুড়ান্ত হামলা 
করার পূর্বে সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে দাওয়াত পেশ করা ভাল । 


কিন্তু যদি এমন আশংকা বোধ করা হয় যে তারা এতে সর্তক হয়ে 
বরং না জানানোই উচিৎ । এ সম্পর্কে দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকোন কওমের উপর হামলা করার পূর্বে রাতের বেলায় 
অবস্থান নিতেন । যদি ফজরের আযাত শুনা যেত তাহলে হামলা করা 
থেকে বিরত থাকতেন । আর যদি আযান শুনা না যেত তাহলে হামলা 
করতেন । হাদীস: 


Ld UB ৫17519০4053 এও dl ৩ লে ৩৫০ ০ ০ 9 





৭০২ সহীহ মুসলিম ৪৬১৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৭০ 

7 ৪ 95 উল 95 পভ UF ও ৬০ OU 909 ভে এপ এ I 
অর্থ: আনাস (রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং 
লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের 
বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন । আর যদি আযান 
শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন 1৮০৮ 


প্রশ্ন: ইসলামের ভূমি বলতে কি বর্তমানে খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত থাকতে 
হবে নাকি এক সময় খিলাফাহ্‌ ছিল এমন স্থানও গন্য হবে? সে স্থানটি 
শত্রবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্যে কি জিহাদ করতে হবে? 
উত্তর: বর্তমানে যদি খেলাফত ব্যাবস্থা কায়েম থাকে তাহলে তো তার 
বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজনই নেই । এমনকি যদি কোন গোষ্ঠি বা 
দল কোন এলাকায় খলীফাতুল মুসলিমীনের বিরূদ্ধে “বাগাওয়াত' (বিদ্রোহ) 
করে তখন খলীফা নিজেই তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে । কাজেই 
ইসলামের ভূমি বলতে যে কোন সময় মুসলিমরা যে ভূখন্ডের উপর বিজয় 
হবে। 


আর যদি কোন ভূখন্ডে ইসলামী শাসন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা 
অবস্থায় সেই ভূখন্ডের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন অমুসলিমরা দখল করে 
নেয় তাহলে সর্ব প্রথম এ ভূখন্ডের খলীফার দায়িত্ব হয় তা পুনরুদ্ধার 
করা । যদি তিনি অক্ষম হন তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের সহযোগীতা 
চাবে। এভাবে গোটা দুনিয়ার মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে যায় এ ভূখন্ড 
উদ্ধার করা । আর যদি মুসলিমদের কোন দেশ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পরে সম্পূর্ণভাবে অমুসলিমরা দখল করে নেয় অথবা সেখানের 
সকল মুসলিমগণ মুরতাদ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের 





1০ সহীহ বুখারী ৬১০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৭১ 


পক্ষ থেকে একজন ইমাম নিয়োগ করে সেই ইমামের অধিনে যুদ্ধ 
পরিচালনা করে মুসলিম দেশগুলো পুনরুদ্ধার করা ফরজে আইন । 


একারণেই হাদীসে বলা হয়েছে: 

te এ ie boy 53... 055 do ৩৩ dT ৬০ BG a 
44 92543 009 

অর্থ; “আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল ৷ তার 

অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে 1৯” 


এই ইমামকেই বাইআ'ত দেয়া ফরজ । যার বিস্তারিত আলোচনা বক্ষমান 
কিতাবে রয়েছে । কিন্ত আফসোসের বিষয় হলো, আজ মুসলিমদের অনেক 
ভূখন্ড কাফেররা দখল করে আছে অথচ তা পুনরুদ্ধারের জন্য সাধারন 
মুসলিমদের মধ্যে কোন প্রকার অনুভূতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং যারা 
সামান্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও মিথ্যা 
অপবাদ দেয়া হচ্ছে । তাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে 
জঙ্গিবাদী, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে । এমনকি 
মসজিদ-মাদরাসাগুলো থেকেও জিহাদের আলোচনা উঠে গেছে । শুধু উঠে 
গেলেও ক্ষতি ছিল না বরং তারা জিহাদকে নফসের জিহাদ, কলমের 
জিহাদ ও কথার জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে অস্ত্রের জিহাদকে 
সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলে সাধারন মুসলিম ও মাদরাসার ছাত্রদের বিভ্রান্ত 
করছে । বাইআ'তের হাদীসগুলোকে পীর-মুরীদির বাইআ'তের মাধ্যমে 
পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম ভূখন্ডকে অমুসলিমদের দখল 
থেকে পুনরুদ্ধার করতে হলে প্রথমে খিলাফাত ও বাইআ'তকে পীর- 
মুরীদির কবল থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে । 





"১ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়, হা: নং ২৭৫৭, মুসলিম হাঃ 
১৮৩৫,নাসাই হাঃ৪১৯৩, ইবনে আবি শাইবা হাঃ৩২৫২৯, আহমাদ হাঃ ৭৪২৮, ইবনে 
মাজাহ হাঃ ২৮৫৯, 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্ামাতিদ দ্বীন ৪৭২ 


প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধ করেছেন? 
যুদ্ধগুলোর নাম কি? 

উত্তর: হিজরতের পর ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু হয়। এর 
কোন কোনটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ 
করেছেন আবার কোন কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য 
প্রেরণ করেছেন। এঁতিহাসিকগণের পরিভাষায় প্রথম প্রকারের 
যুদ্ধাভিযানকে গাহ্ওয়াহ আর দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধাভিযানকে সারিয়াহ বলে । 
গাযওয়ার মোট সংখ্যা ২৩ টি তন্মধ্যে ৯ টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 
অন্যান্যগুলোতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি । সর্বমোট সারিয়াহর সংখ্যা হলো ৪৩ 
টি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে: এ সকল গাযওয়াহ এবং সারিয়াহর মধ্যে 
মুসলিমদের যুদ্ধান্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা কম থাকা সত্বেও বিজয় তাদের পক্ষেই 
ছিল । অবশ্য শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমত: মুসলমানগণ বিজয় লাভের পর 
পরবর্তী এক পর্যায়ে তাদের পরাজয় ঘটে, তাও এজন্য যে, সৈন্যদের 
একদল আদেশ অমান্য করেছিল । 

আমরা এসকল গযওয়াহ ও সারিয়াহ সমুহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার 
উদ্দেশ্যে বর্ষওয়ারী নিম্নে পেশ করছি। কেননা গাযওয়াহ ও সারিয়াহ 
সমূহের তারিখ এবং সংখ্যায় অনেক মতভেদ আছে, এজন্যই আমরা সকল 
মতভেদ বর্জণ করে হাফিযে হাদীস আল্লামা মোগলতাই রেহ:) রচিত 
সীরাতের উপর আস্থা পোষন করেছি । যা নিম্নরূপ: 


প্রথম হিজরী: দুইটি সারিয়াহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রেরণ করেছিলেন । যথা: (১) সারিয়াহ হামযা (রা:) (২) সারিয়াহ 
ওবায়দাহ (রাঃ) | 


দ্বিতীয় হিজরী: (১) গাযওয়াহ আবওয়াহ, যাকে গাযওয়াহ উদ্যানও বলা 
হয় । (২) গাযওয়াহ বাওয়াত, (৩) গাযওয়াহ বদরে কুবরা, (৪) গাযওয়াহ 
বনী কাইনুকা, (৫) গাযওয়াহ সাভীক এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরিত 
হয়েছিল, যথা (১) সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, (২) সারিয়াহ 
“উমাইর, (৩) সারিয়াহ সালেম । এ বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ 
বদর । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৭৩ 


তৃতীয় হিজরী: এতে তিনটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল । যথা: (১) 
গাযওয়াহ গাতফান, (২) গাযওয়াহ উহুদ, (৩) গাযওয়াহ হামরাউল 
আসাদ এবং দুইটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল । এ বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে গাযওয়াহ উহুদ । 


চতুর্থ হিজরী: উক্ত হিজরীতে দুইটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল । যথা: 
(১) গাযওয়াহ বনি নযীর, (২) গাযওয়াহ বদরে সুগরা এবং চারটি 
সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল । যথা: (১) সারিয়াহ আবু সালামা, (২) 
সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, (৩) সারিয়াহ মুনযির, (8) সারিয়াহ 
মারছাদ । 


পঞ্চম হিজরী: তাতে চারটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল । যথা: (১) 
গাযওয়াহ যাতুর রেকা, (২) গাযওয়াহ দুমাতুল জানদাল, (৩) গাযওয়াহ 
মুরাইসী (যাকে গাযওয়াহ বনি মুস্তালিক বলা হয় ৷) (৪) গাযওয়াহ 
খন্দক । এ বছরে গাযওয়াহ খন্দক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুতপূর্ণ ৷ 

ষষ্ঠ হিজরী: এতে তিনটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল । যথা: (১) 
গাযওয়াহ বনি লাহইয়ান, (২) গাযওয়াহ গাবাহ যাকে গাযওয়াহ কারাদও 
বলা হয়, (৩) গাযওয়াহ হুদাইবিয়া । 

উল্লেখিত হিজরীতে এগারটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল । যথা: ১। সারিয়াহ 
মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা, ২। সারিয়াহ আক্কীশা, ৩। সারিয়াহ মুহাম্মদ 
ইবনে মাসলামা যিলকুসসাভিমুখে, ৪ । সারিয়াহ যায়েদ ইবনে হারেসা বনী 
সুলাইম অভিমুখে, ৫ | সারিয়াহ আ: রহমান ইবনে আউফ, ৬ । সারিয়াহ 
আলী, ৭। সারিয়াহ যায়েদ ইবনে হারেসা উম্মে কারফা অভিমুখে, ৮। 
সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে আতীক, ৯। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ, 
১০ । সারিয়াহ কুরয্‌ ইবনে জাবের, ১১ । সারিয়াহ আমর আয যামরী । 
এই বৎসরের গাযওয়াহ সমূহের মধ্যে গাযওয়াহ হুদাইবিয়াহ সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ । 


সপ্তম হিজরী: এই বৎসরে মাত্র একটি গাযওয়াহ যা গাযওয়াহ খায়বর 
নামে সংঘটিত হয়েছিল এবং পাঁচটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল । যথা: 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৭৪ 


১। সারিয়াহ আবু বকর, ২। সারিয়াহ বিশক্ষ ইবনে সাদ, ৩। সারিয়াহ 
গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ, ৪ । সারিয়াহ বশীর, ৫ | সারিয়াহ আহ্যাম । 

অষ্টম হিজরী: এই বৎসর চারটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল । 
যথা: ১। গাযওয়াহ মুতা, ২। মক্কা বিজয়, ৩। গাযওয়াহ হোনাইন, ৪ । 
গাযওয়াহ তায়েফ এবং দশটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল । যথা: ১। 
সারিয়াহ গালিব- বানী মুলাইব অভিমুখে, ২। সারিয়াহ গালিব-ফাদক 
অভিমুখে, ৩। সারিয়াহ শুজা, ৪ | সারিয়া কাব, ৫ ৷ সারিয়াহ আমর 
ইবনুল আস, ৬ । সারিয়াহ আবু ওবাইদা ইবনুল আমর জাররাহ্‌, ৭। 
সাবিয়াহ আবু কাতাদাহ, ৮ | সারিয়াহ খালেদ যাকে গুমায়সাও বলা হয়, 
৯। সারিয়াহ তোফায়েল ইবনে আমর দুসী, ১০ । সারিয়াহ কাতবাহ্‌ । 


নবম হিজরী: এই বৎসর শুধু তাবুক যুদ্ধাভিযানই সংঘটিত হয়েছিল । যা 
গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাভিযানের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরণ করা 
হয়েছিল | যথাঃ ১ । সারিয়াহ্‌ আলকামা, ২। সারিয়াহ্‌ আলী, ৩ । সারিয়াহ্‌ 
আক্কীশা । 

দশম হিজরী: এই বৎসর শুধু দুটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল । যথাঃ 
১। সারিয়াহ খালেদ ইবনে ওয়ালিদ- নাজরানের প্রতি । ২। সারিয়াহ 
আলী- ইয়ামানের প্রতি । এই বৎসরই বিদায় হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 
একাদশ হিজরী: এই বৎসর শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত উসাম এর নেতৃত্বে একটি সারিয়াহ্‌ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা 
তার ওফাতের পর রওয়ানা হয়েছিল । 


মোট গাযওয়াহর সংখ্যা ২৩টি এবং সারিয়াহ্র সংখ্যা ৪৩টি । এখানে 
একটি কথা লক্ষ্যণীয় যে, মুহাদ্দিছীন ও ইসলামী এঁতিহাসিকগণের 
পরিভাষায় গাযওয়া এবং সারিয়াহ্‌ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ এত সাধারণভাবে 
করা হয়েছে যে, সামান্য ঘটনা সমূহকে গাযওয়া ও সারিয়াহ্‌ নামে 
অভিহিত করা হয়েছে । যদি এক অথবা দুইজন লোক কোন দোষী 
লোককে গ্রেফতার করার জন্য গমন করতো তাহলে এঁতিহাসিকগণের 
পরিভাষায় একে সারিয়াহ নামে অভিহিত করা হতো । এমনি ভাবে 
গাযওয়াহ্‌ শব্দের অর্থের বেলায়ও এতিহাসিকগণের পরিভাষায় অত্যন্ত 
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ব্যপকতা লাভ করেছে । এ জন্যই গাযওয়াহ্‌ ও সারিয়াহর সর্বমোট সংখ্যা 
উল্লিখিত শিরোনামের বর্ণনা অনুযায়ী ছিষষ্টি পর্যন্ত পৌছে । নতুবা আমদের 
প্রচলন অনুযায়ী গাযওয়াহ্‌ ও সারিয়াহ যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় 
তা এগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটি । যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সীরাতের 


কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে । 


কুরআন-হাদীসে যুদ্ধ সামগ্রীর আলোচনা 

প্রশ্ন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীর-তরবারী 
ব্যবহার করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে সেগুলোর নাম কি 
ছিল? 
উত্তর: হ্যা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তীর- 
তরবারী, বর্শা ব্যবহার করেছেন । কেননা, এগুলো ব্যবহার করার জন্য 
আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

[1 , : ০৮] (৮০4:1989) 
অর্থ: “তারা যেন অবশ্যই তাদের অস্ত্র ধারণ করে ।৮+১০ 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: 

[২ : 059] (3০ ৬৪ ৮) ow জিন ৩ ৮৪1552) 

অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর 1৮৭১১ 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতে শক্তি বলতে অস্ত্র প্রশিক্ষণকে 
বুঝানো হয়েছে । এ আয়াতগুলোর উপরে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আমল করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণও 
আমল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
অনেকগুলো তীর-তরবারি ছিল । তার মধ্যে কিছু তরবারির নাম নিয়ে পেশ 
করা হলো: 





*০ সুরা নিসা ৪:১০২। 
*১ সুরা আনফাল ৪:৬০ । 
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১. 041 (আল মাচুর) পিতার উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত তরবারি । যা নিয়ে 
মদিনায় গমন করেছিলেন । 

২. (| (আল আ’ধাব) বদরের যুদ্ধের সময় সা'দ ইবনে আবী ওবাদাহ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উপহার দিয়েছেন । 

৩. 9483১ (যুল ফুক্বার) বদরের যুদ্ধে গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত । 

৪. ৫৮০এ। আস্-সাম্সাম্) আমর ইবনে মাদী কারাব আয যুবাইদি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীয়া পেশ করেছিলেন । 
৫. 1 (আল ক্বালায়ী’) ব্বালায়ী' নামক জনপদে তৈরী তরবারি । 

৬. 4 আল বাত্তার) 

৭. 45 (আল হাতাফ) হাতাফের শাব্দিক অর্থ হলো মৃত্যু । 

৮. (৮১৮) (আর রুসুব) রাসাব এর শাব্দিক অর্থ হলো “পানিতে ডুব 
দেওয়া’ । যেহেতু এই তরবারীর আঘাত অনেক গভীরে পৌছে যেত তাই 
তাকে ‘আর রুসূব' বলা হতো । 

৯. £4৯। (আল মিখযাম) 

১০. ৷ (আর ক্বাজিব) ধারালো তরবারী । 

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বর্শা ছিল 
যার নাম ছিল £ | (আল বাতআ"হ) । আরেকটি বড় বর্শা ছিল যার নাম 
£2 41 আল বাইদ্বা) । আরেকটি ছোট বর্শা ছিল যার নাম ছিল £) এ! 
(আল আ'নাযাহ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি 
লোহার হেলমেট ছিল যার নাম হলো ১41 (আল মুয়াশশাজ) । 
ওয়াসাল্লাম এর মাথায় ছিল তার নাম ছিল €৮:। (আস সাবৃগ’) । একটি 
ঢাল ছিল যার নাম হলো 7: আয যালুক) । এছাড়াও আরো দু'টি ঢাল 
ছিল। 
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প্রশ্ন: বর্তমানে অনেক ছ্বীনদার, বুযুর্গ, মডারেট আলেম, ও পীর পন্থী 

লোকদের বলতে শুনা যায়, “অসির যুদ্ধ ত্যাগ কর, মসির যুদ্ধ ধারণ 

কর’ অর্থাৎ তলোয়ারের যুদ্ধ ত্যাগ করে, নফসের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার 

জন্য উদ্বুদ্ধ করে । তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক? 

উত্তর: এ বক্তব্য মূলত: ইহুদী-খৃষ্টানদের । তারা সব সময় কামনা করে 

যেন মুসলিমরা অস্ত্র ছেড়ে দেয় । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

Li তি ৩১ ক শি তিন ৬ ৩৪০৪ 1১১ Call 5) 

[1২৭ : ০৮০0] 15০19 

অর্থ: “কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও 

আসবাব-পত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর 

একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে 1৮১২ 

এ আয়াত অনুযায়ী কাফেরগণ যেটা কামনা করে বর্তমানে জিহাদ বিরোধি 

লোকেরা সেটাই কামনা করে । অথচ আল্লাহ (সুব:)অস্ত্র ধারণ করার জন্য 

নির্দেশ করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

(৬1902 353138৬৮693 1৯7 9৭০ পা ৪ 

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর । অতঃপর 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও |” 

এখানে সর্তকতা অবলম্বন করা বলতে অস্ত্র ধারণ করাকে বুঝানো হয়েছে । 

যেমন আরেকটি আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 

[Ne : sl] (০45 ৯1৯59) 

অর্থ: “এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে |”, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

1 ০০ Seed লস 6১95 ৮৮১) ০৪ কও By খত লরি 15) 
১ এ! ৩ 398 ১১ লিও 





*২ সুরা নিসা ৪:১০২। 
+৩ সুরা নিসা ৪:৭১ । 
** সুরা নিসা ৪:১০২। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৭৮ 


অর্থ: “ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যদি তোমরা ঈনাহ্‌ (এক ধরণের সুদের 
কারবার) কর এবং গরুর লেজ ধরে থাক এবং কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে 
যাও এবং জিহাদ প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা অবতরন 
করবেন যা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা 
তোমাদের ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন কর ।৮১৫ 

সুতরাং যারা অস্ত্রের জিহাদের বিরোধিতা করে তারা শুধু নিজেরা জিহাদ না 
করার গুনাহ-ই করছে না বরং অন্যদেরকে জিহাদ থেকে বাধা প্রদান করার 
গুনাহতেও লিপ্ত আছে । তাই তাদেরকে এই জাতীয় কথা-বার্তা ত্যাগ করে 
কুরআন-হাদীসের পথে ফিরে আসা উচিত । 


প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোড়ার নাম সমূহ 
কি? 

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন । যুদ্ধের 
বাহন হিসেবে ঘোড়া ব্যবহার করেছেন । জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন 
করার অনেক ফজীলত রয়েছে । 

১. ঘোড়ার ক্ষুধা-তৃষ্তা , খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা, চলা-ফেরা সব 
কিছুই কেয়ামতের দিবসে নেকের পাল্লায় তুলে দেয়া হবে । 

২. ঘোড়া কিয়ামতের দিবসে জাহান্নামের আগুনের থেকে 'সুতরা' 
(আড়াল) হিসাবে দাড়াবে । 

৩. যারা জিহাদের জন্য ঘোড়া পালে তারা দিনে-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে 
আল্লাহর রাস্তায় দানকারীদের মতো সাওয়াব পেয়ে থাকে । 

৪. ঘোড়া পালার ক্ষেত্রে ব্যয়কারী অব্যাহতভাবে দান কারীর মতো । 

৫. যারা ঘোড়া পালে তাদের প্রতি আল্লাহ (সুব:)সহযোগীতার হাত 
বাড়িয়ে দেন। 

৬. ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল বেধে দেওয়া 
হয়েছে । 





*« আবু দীউদ-সহীহ হাঃ-৩৪৬২, বায়হাকী হাঃ-১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস হাঃ-১৬০৩, 
জামেউল উসুল হাঃ-৯৪৬৫, মুয়াত্তা , কানযুল উম্মাল হাঃ-১০৫০৩, বুলুগুল মারাম হাঃ-৮৪১ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৭৯ 


৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সমস্ত মালের মধ্যে 
ঘোড়া ছিল সবচেয়ে প্রিয় মাল । 

৮. ঘোড়া তার মালিকের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আল্লাহ (সুব:)এর কাছে 
দু'আ করে ৷ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 


১১ | ৪৮ ০০৪ ১০ 6৮5) 4০৬ di এত এ] 5১০ এও IU পাও 


1৬4০9 ST An SAF 2 রত লা ও ১৯ সদ ৩৩ সিএ 

148 4৩ পক 2 আও এম ০৮৬৮৪ 
অর্থ: “আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রতিটি আরবী ঘোড়া প্রতিদিন ভোর রাতে 
আল্লাহর কাছে দুটি দুআ’ করে | হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বানী আদমের 
অধিনস্ত করে দিয়েছ এবং আমাকে তার মালিক বানিয়ে দিয়েছ । সুতরাং 
আমাকে তার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং তার মালের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রিয় মাল বানিয়ে দাও 1৮৭৯৬ 


৯. যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করে সে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার 
পাবে । কেননা সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আদেশের বাস্তাবায়ন 
করেছে । আল্লাহ (সুব:)বলেছেন: 
59405 4১৯১৮০০৭০৪৮) 

অর্থ: “এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের 
উপর এবং তোমাদের শক্রদের উপর 1৮১৭ 
১০. আল্লাহ সুব:)পবিত্র কুরআনে ঘোড়ার প্রশংসা করেছেন । ইরশাদ 
হচ্ছেঃ 
এ+ ১7 () ৬০ ০7৯৪৬ ৫) Ed ০০৫) (1) ৮৮৬ ০৫১এ9) 

[০- 1: ০৬১৩] (6) এ 4 0558 (৫) ww 





+১৬ সুনানে নাসায়ী ৩৫৮১ । 
৭১৭ আনফাল ৮:৬০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৮০ 
অর্থ: “কসম উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে 
অগ্নিক্ষুলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা 
ধুলিত উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শক্রদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে 1৮১৮ 
একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া পালন 
করেছেন । কয়েকটি ঘোড়ার নাম নিয়ে উল্লেখ করা হলো: 
. ৪৫1 আস সাকাব) 
. ১৮ (আল মুরতাজায) 
5৮ আল লাহী’ফ) 
. ১501 (আল লাষাষ) 
. 38 (আল যারাব) 
. 592 (আল ওয়ারদ) 
. ০ (আস সুব্হা) 


LEP DODO GCG HL ২৮ 


প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ 
করে বাংলাদেশে মৌলিকভাবে চারটি পথে কাজ চলছে । 

(ক) রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 

(খ) পীর-মুরীদ, খানকাহ-দরগাহ ইত্যাদির মাধ্যমে 

(গ) তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে 

(ঘ) দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে । 

এর মধ্য থেকে প্রথম তিনটি সম্পর্কে আমরা কি ধরণের আক্বীদা 
পোষণ করবো? 

উত্তর: এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, 
আল্লাহ (সুব:)এর নীতি হলো: যেই জিনিষ যত বেশী প্রয়োজন সেই 
জিনিষকে তত বেশী সহজলভ্য ও সস্তা করে দেন । যেমন: মানুষের বাচার 
জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বাতাসের | এটা আল্লাহ সুব:) একেবারে 





*৮ সুরা আ*দিয়াত ১০০/১-৫ । 
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সম্পূর্ণ ফি ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন । এটা সংগ্রহ করার জন্য কোথাও 
যাওয়ার প্রয়োজন নেই আবার কোন মূল্য পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই । 
বাতাসের পরে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো পানি । এটাও সস্তা ও 
সহজলভ্য করে দিয়েছেন তবে বাতাসের মত এত সহজ নয় । এটার জন্য 
নড়া-চড়া করতে হয় । ঠিক তেমনিভাবে মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ও প্রয়োজনীয় জিনিস হলো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা । এটাকেও আল্লাহ 
(সুব:) সস্তা ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এজন্য তিনি দ্বীনের বিভিন্ন 
শাখায় খেদমত করার লোকও নিয়োজিত করেছেন । কেউ দাওয়াতের 
মাধ্যমে, কেউ জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে, কেউ কথার মাধ্যমে, কেউ 
বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে, কেউ তা'লীম ও তাযকিয়ার মাধ্যমে আবার 
কেউ জালিম শাসকদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত 
করে যাচ্ছে । তারা সকলেই দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন । 
সকলেই ইসলামের সহায়ক শক্তি । এ সবগুলো মিলেই হলো ইসলাম । 
এর মধ্য থেকে শুধু কোন একটাকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা ইসলাম বলা যাবে না। 


চার অন্ধের হাতি দেখার প্রসিদ্ধ গল্প রয়েছে । কথিত আছে যে, চার অন্ধ 
মিলে হাতি দেখতে গিয়েছিল । যেহেতু তাদের চোখ নেই তাই একজন 
হাতির পিঠে হাত স্পর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে হাতি হলো একটি ছাদের 
মতে । আরেকজন হাতির কানে হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল হাতি হলো একটি 
কুলার মতো । আরেক জন হাতির পায়ে হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল হাতি হলো 
একটি পিলারের মতো । আরেকজন হাতির শুরের উপর হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত 
নিল হাতি হলো একটি মোটা পাইপের মতো । এই নিয়ে যখন চার অন্ধের 
মধ্যে ঝগড়া ও বিতর্ক চলছিলো তখন একটি চক্ষু ওয়ালা মানুষ এসে 
বললো, তোমরা ঝগড়া করো না। বরং তোমরা একেক জন হাতির 
একেকটা অংশ দেখেছো । একটি পূর্ণাঙ্গ হাতির ভিতর এ সবগুলোই 
রয়েছে । সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হাতি । 


আমাদেরও মনে রাখতে হবে: ইসলামের কাজ বিভিন্ন অংশে, বিভিন্নভাবে 
চলছে। একেক জন একেক বিভাগে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন 
কায়েমের জন্য নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন । এক্ষেত্রে সকলকেই মনে 
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রাখতে হবে যে, আমি শুধু একটি অংশে কাজ করে যাচ্ছি । অন্য বিভাগে 
যারা কাজ করছেন তারাও আমাদেরই সহযোগী । এভাবে যদি সকলেই 
পরস্পর পরস্পরকে সহযোগী মনে করেন তাহলে কোন সমস্য নেই । যিনি 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করছেন তিনি জিহাদকে অস্বীকার করবেন 
না । আবার যিনি জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করছেন তিনিও তা*লীম, তরবিয়া, 
দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকার করবেন না । এভাবে যদি সকলের মধ্যে 
আন্তরিকতা ও সহযোগীতার মনোভাব থাকে তাহলে খুবই চমৎকার । 


তবে ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের মতো এসকল ক্ষেত্রেও দুটি শর্ত 
প্রযোজ্য: 
একটি হলো «| ০.1 ‘ইখলাসুন নিয়্যাত’ বা ‘তাওহীদ’ (শিরকমুক্ত 
হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য) ৷ এ প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

[০/৮0] 54৬ 51 4 ০৮০৯০ 01125 0115 5) 
অর্থ: “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন 
আল্লাহর ‘ইবাদাত’ করে তারই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে” 
দ্বিতীয়টি হলো 0 6% ইত্তিবাউস সুন্নাহ’ (বিদআতমুক্ত হয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতিতে আমল 
করা) । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
)১ ৯৮ 009 পি পি a এ) SD GA এ] ৩১০৭ পি ৬!) 

[৮১:০০ পা] te) 

অর্থ: “বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমুহ ক্ষমা 
করে দিবেন । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1”*২০ 





+১৯ সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫। 
৯০ সুরা আল ইমরান ৩:৩১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৮৩ 


প্রথমটির সর্ম্পক ভিতরের অবকাঠামোর সাথে আর দ্বিতীয়টির সর্ম্পক 
বাহিরের অবকাঠামোর সাথে । প্রথমটির সর্ম্পক আত্মার সাথে দ্বিতীয়টির 
সম্পর্ক আমলের সাথে । প্রথমটির বিপরীত হলো ‘শিরক’ । আর দ্বিতীয়টির 
বিপরীত হলো বিদআত । শিরক আর বিদআত যুক্ত কোন ইবাদত আল্লাহর 
(সুব:) কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । শিরক সম্পর্কে আল্লাহ সুব:) বলেন: 
০০০০০] 
অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা 
কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত 
প্রাপ্ত ।৮৭২১ 
এ আয়াতে জুলুম বলতে সাধারণ অন্যায়-অত্যাচারকে বুঝানো হয় নি বরং 
এখানে জুলুম বলতে ‘শিরক’ কে বুঝানো হয়েছে । যেমন নিমের 
হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে: 
19০ 6269 152া 00) 50 ods তি এ ০৬ ও এ) তে এ] এ ১৪ 
13152 los এত এ] এএ এ] ০১০ ৮৬ ৬৬ ৫১ ও (পভ এ 
51 od এ ee 
7৮62৮ S31 এ এ ৩০ 4৯ এ| ৮ 
অর্থ: “আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল 
হলো তখন সাহাবায়ে কেরামদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো । 
কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত 
করে নি। অথচ এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে কোন না কোনভাবে 
জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নি। (এ কারণে তারা বিষয়টি রাসূল সা:এর 
কাছে উপস্থাপন করলো) তিনি বললেন, এখানে জুলুম বলতে তোমরা যা 
মনে করেছ তা নয়। বরং এখানে জুলুম বলতে ‘শিরক’ কে বুঝানো 
হয়েছে । তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না যে লোকমান (আ:) তার ছেলেকে কি 
জুলুম ।”(সূরা লোকমান ১৩ নং আয়াত) |” ২ 





৯১ সূরা আন“আম: ৮২। 
৯২ সহীহ বুখারী ৪৭৭৬; সহীহ মুসলিম ৩৪২; 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৮৪ 


শিরক এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যা আল্লাহ (সুব:) তওবা ছাড়া কখনো 
ক্ষমা করবেন না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে; 

[EA : sd] (গজ 2৭ ৩৪১ 0১১ 5 55 এ 804 ১ ৫091) 
অর্থ: “নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর (আল্লাহর) 
সাথে শরীক করে । তিনি ক্ষমা করেন এর নিয় পর্যায়ের পাপ, যার জন্য 
তিনি ইচ্ছা করেন |” ও 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) শিরক কারীর উপর জান্নাত হারাম করা ও 
জাহান্নাম অবধারিত করার ঘোষণা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

৩০ ০০০০০ 5) 981 933 ঘা এড lr pz ২৪ 405 ৪৭ ৮%) 
[VY : 5১51] (১. 

অর্থ: “নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্‌ তার 

জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম । আর এ 

জাতীয় যালেমদের (মুশরিকদের) জন্য কোন সাহায্যকারী নেই 1৮৪ 

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ (সুব:) ১৮জন নবীদের নাম উল্লেখ করার 

পর বলেছেন, 

[AA : ০৮১] {OE ০ ০ bod SG} 
অর্থ: “তারা যদি শিরক্‌ করতো তবে তাদের সকল আমল নিষ্ফল 
হত 1৮৭২৫ 


এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
উদ্দেশ্য করেও আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন, 

রর : ৮৯] (৬০০০৭ ০ 0) এ পেন তন ১৫) 
অর্থ: “তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্‌ করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে 
85 তি, 


৯২ সুরা নিসা ৪:৪৮ । 

* সুরা মায়েদা ৫:৭২। 
“+ সূরা আন'আম ৬:৮৮ । 
+৬ সুরা যুমার ৩৯:৬৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৮৫ 


মোটকথা যতগুলো অপরাধ আছে তার মধ্যে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে 
ভয়াবহ | কারণ এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই এবং এর শাস্তি হলো 
চিরস্থায়ী জাহান্নাম । 


শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 

১৮ Se ols ale li oo LALO) CAS ০৪ BE i ০৮০ ১৬ ১৪ 

dll Se Sl ৮ ০০ ৬৩ Sl এ0। ৬৮ ৪১৪ 05 ৮৪ 5৩৬ EH ৩৪ 

রত 
55 4 4০৩৫ 0০০৭৭ ৫ এ এ) ৬৬ ১৩ 3৮9 এ 


অর্থ: “মু'আজ রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি ‘উফাইর’ নামক 
একটি গাধার পিঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে 
বসেছিলাম । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক কি আর আল্লাহ নিকট 
বান্দার হক কি?” 
আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহই ভাল জানেন । 
এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না । আর আল্লাহর নিকট বান্দার 
হক হলো: যে বান্দা তাঁর (আল্লাহর) সাথে কাউকে শরীক করবে না 
আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না 1৮৭ 
আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
be ST a ৪০3 এড dl এ 401১০ ০৪ ০৪ Ls এ] ৩৪) Pf ১৪ 
০৯5 Es বা 82৭৪ রম 2 ০৪৮ Uf GN ০৪ 0 ০০৮৪ ৪) 
Gy 519 ৬০ 919 ০৬ 3০০ 519 ৬ ১ ০৪ 
অর্থ: “আবু যর (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 


বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
“জিবরাঈল (আ:) এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক 





৭২৭ সহীহ বুখারী ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম ১৫৩। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৮৬ 


স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে ৷” আবু যর 
(রা:) বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ যদি সে চুরি করে 
এবং ব্যভিচার করে তবুও” ।** অর্থাৎ হয়তো তার গুনাহের শাস্তি ভোগ 
করে অথবা আল্লাহর বিশেষ ক্ষমায় বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে, 
চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন: 
450145054৩৪ ৬১7০০ ale dl আপ জে আঁ ৩ pe ৬৪ 
এ 8১54 55 5 Let 0৮5 এড alu এব 9০৩ ১০৯৮ IB Ke pal 
অর্থ: “জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, (জান্নাত এবং 
জাহান্নাম) ওয়াজিবকারী বস্তু দুটি কি কি? তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী । 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে 
জাহান্নামী 1৮৭৯ 


উল্লেখ্য যে, শিরক এত জঘন্য অপরাধ যে, মুশরিকের জন্য দু'আ করাও 

জায়েজ নেই । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন: 

i এ ৪১19৩ %3 05754012284 BT ভে পর ৩৩ 5) 
[111 : 4531] (পলা ০৮০০ ধা fd ৩৪ ৩০০ 

অর্থ: “আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও 

মুমিনদের জন্য সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা 

জাহান্নামী ।৮৭৩০ 





* বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ২৮২। 
*৯ মুসলিম ১৭৭ । 
* সূরা তাওবাহ ৯:১১৩। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৮৭ 


এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যখন আবু তালেবের মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুক্তির জন্য দু'আ করছিলেন। 

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে মুশরিকদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রানী বলে 

আখ্যায়িত করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে: 

৩4০ G2 ৬৫৩ পি ১5 ত 25৮) অর ২৯ ৮1১৮ জা 9) 
[7:7৮] (ঘি ৮৯ 

অর্থ: “আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে 

থাকবে । তারাই সৃষ্টির অধম 1”, 

অপর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ধ্বংস ও 

বিপর্যায়ে পতিত হয় । ইরশাদ হচ্ছে: 

৬ ১০১] এ E38 9 সি এস sei ০৮ ০ রতি এ ৪০৭ 5) 
[1 : ৮৮1] (৮০ ০৩৩ 

অর্থ: “যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, 

কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল ।”**২ 

যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলো তাকে আল্লাহ (সুব:) কখনো ক্ষমা করবেন 

না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 

৩১ এ এ] 91: 08 Hf ly ale dl oe তি ৩৪ ০১১ 9৪ 

7554 ভ৯9 ০৪। ০৮ ০:09 ¢ endl 59 এ ০ ০৪০ ও 

অর্থ: “আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত 

হিযাব বা পর্দা পতিত না হয় ।” বলা হলো, “হে আল্লাহর রাসূল! হিযাব বা 

পর্দা কি?” তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ 

করা 1৮৭৩৩ 

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ করেছেন: 


*১ সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮৪৬ 
সূরা, হাজ্জ ২২৪৩১ । 
আদাবুল বাইহাকী ৮৪১; মুসনাদে আহমদ ২১৫২৩; হাদীসটি দূর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে । 
EE ES 0 CS AID | 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৮৮ 
%910 এ 0৪৩ DIG 155০0 ist al 5550 TEL 0৬ এ xs ০ 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক 
ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহর রাসূলু! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহর সাথে শরীক 
করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন 1” 

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে শিরক এর পরিণতি সম্পর্কে আমরা 
জানতে পারলাম । আল্লাহ সুব:) আমাদেরকে সকল ধরণের শিরক থেকে 
বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন! 


দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিদআত সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম একটি 
পরিপূর্ণ দ্বীন । আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন 
দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে 
নিবেধ করা হয়েছে। নবী করীম সালামা আলাইহি যত বলেছেন: 
০০ ০৮০১ ale dl ৬৩ এ] ০১০) ০৪ LG Gs di ৩৮) LSE ০৪ 
১১789 4 ০০ 6108 0০০৬১ 
অর্থ: “আয়শা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ 
নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে ।”" অন্যত্র ইরশাদ 
করেছেন: 
se পি এ ৮০3 ale ঝা ৬৩ এ] ০১০ ও 2০ ০2০০৩ ০৪ 
১52) ০198৬8061১5) ৬1 0 ও ৩৪৪০ ০০৭ মুন) 


«BND 265 049 2০১5 Bb OF ১৬৭ ০৬০০০ 





*৩১ সহীহ বুখারী ৬০০১; সহীহ মুসলিম ২৬৭ সুনানে নাসায়ী ৪০২৪; সুনানে আবু দাউদ 
২৩১২ । 
*৫ সহীহ বুখারী ২৬৯৭ সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৮৯ 


অর্থ: “ইরবাদ ইবনে সারিয়া রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার সুন্নাত 
এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে । আর 
তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে । সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত 
কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই 
বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআ'তই পথভ্রষ্টতা 1৮১১ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন খুতবায় বলতেন 


পপ পক 


Et EC রি 0 0১০) 08 ০৩ ali ২৩৩ of ০৫৫ ১৪ 
১১৫৪ LE) ০৩০৮ ৪০৩ SY ও all ef Saad ০৯ ১৬ এ এ 
১০০ Bw 5) (৩:৯০ 
অর্থ: “জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই খুতবা দিতেন বলতেন, “নিশ্চয়ই 
সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেদায়াত । সর্বনিকৃষ্ট বিষয় 
হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'তই 
পথন্রষ্টতা' [5২ 
বিদ'আতের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
575 ULAR 


AA HES 


die Mead td 
অর্থ: “যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন 
আল্লাহ (সুব:) তাদের দ্বীন থেকে এ পরিমান সুন্নাত তুলে নেন যা কিয়ামত 
পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না| 





সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২। 
হন ২০৪২; সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭; মুসনাদে আহমদ ১৪৩৩৪ । 
৩” সুনানে দারমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮ হাদীসটি সহীহ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৪৯০ 


এর বাস্তব প্রমাণ হলো, আজকে আমরা একটি বিদআতে সবাই লিপ্ত আর 
তা হলো ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত । এই বিদআত প্রচলনের 
পর সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি হলো, আপনি যদি এখন কাউকে জিজ্ঞেস 
করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের পর কি 
আমল করতেন সে বলতে পারবে না । এটাই হাদীসে বলা হয়েছে, “যখন 
কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ 
(সুব:) তাদের দ্বীন থেকে এ পরিমাণ সুন্নাত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত 
আর কখনো ফিরে আসে না ।” 


তাছাড়া বিদআত হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

এর সুন্নাহ পরিপন্থি । আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনাহকে আকড়ে ধরতে বলেছেন । 

সুতরাং সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হলে সেটা আল্লাহর আদেশের 

বিপরিতে কাজ হবে । যা অত্যন্ত গুনাহ এবং গর্হিত কাজ । পবিত্র কুরআনে 

আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন: 

[৬:০০] (15৫৬ LG চি 59 65৬ ০5০91 ডা 52) 

অর্থ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ 

কর এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক 1৮৯ 

আল্লাহ সুব:) আরও বলেন 

7৮069 পা? এ) ৮ ০৫ ৩৭ ক Spal allt 45০0 SSS ওত আর) 
[1 : ৮।)সঘু] (1 92957 

অর্থ: “প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের আশা রাখে এবং 

আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক 

সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে |” 

বিদআত বা দ্বীনে নতুন কিছু যোগ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ (সুব:) এই 

উম্মতের জন্য ধর্ম (দ্বীন) কে পূর্ণতা দান করেননি বা আল্লাহ (সুব:) পূর্ণতা 

দিয়েছেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের নিকট তা 





* সূরা হাশর ৫৯:৭ । 
০ সুরা আহ্যাব ৩৩:২১ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯১ 


সঠিকভাবে পৌছাননি | তাই, পরবর্তীকালের লোকেরা এসে তাতে নতুন 
কিছু সংযোজনের প্রয়োজন মনে করলো । নিঃসন্দেহে এটি একটি মারাত্মক 
ভয়ের কারণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর 
আপত্তি উত্থাপনের শামিল । 


এজন্য ইমাম মালেক (র:) বলেন, 
Es WG Bw 20০0 ও 62 ১০) _ এ ৮৮95 WL Ly ০৪ ৬৮ 
0) ০9৮ di ১0 ০৮ ৩৬ — Ao) এ ঞা এ ০ ৩০ ১৪ 
(৫১৫ OSG এ১ My ও শি ও (৮৬১ ৮৫ Cif 
অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআণ্ত প্রবেশ করালো আবার 
সেটিকে বিদআ'তে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো 
যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেসালাতের দায়িত্ব আদায় 
করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন । কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন, “আজকে 
আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম” । আর 
বিদআ'তী বিদআত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ 
হয় নি। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে । তাই সে বিদআত তৈরী করে পরিপূর্ণ 
করছে। 
জেনে রেখ, আল্লাহ সুব:) যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন 
তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা এখনও দ্বীনের অন্ত 
ভুক্ত বলে গন্য হবে না। কেননা আল্লাহ সুব:) বলছেন, “আজকে আমি 
তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম” 1৮৭৮১ 
সুতরাং ইসলামে কোন প্রকার শিরক ও বিদআত তৈরী করার কোন সুযোগ 
নেই । কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা আছে তা মানতে হবে আর যা নেই 
তা বর্জণ করতে হবে । সে আলোকে আমরা প্রচলিত তাবলীগ জামাআ“ত, 
রাজনৈতিক দল ও পীর-মুরিদী ইত্যাদি নিয়ে কুরআন-সুনাহের আলোকে 
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করছি । 





** মুহাববাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী” ১/২৮৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৪৯২ 


এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা সকলকে আমভাবে কাফের, 
মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করছি । বরং দুধে যদি মাছি পরে 
তাহলে মাছি সহ দুধ পান করা যাবে না বরং মাছি ফেলে দিয়ে তারপর দুধ 
পান করতে হবে । ঠিক তেমনিভাবে যারাই ইসলামের কাজ করছে তাদের 
পরিপন্থী মনে হয়েছে ততটুকু তুলে ধরছি। 

(তা 219 CS এ 4০ 4 AS ০১ ০৯০ ০০৮০৪ ৫ 4০5) 
অর্থ: “আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই । আল্লাহর সহায়তা 
ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই । আমি তারই উপর তাওয়াক্ুল করেছি 
এবং তারই কাছে ফিরে যাই 1৮৭১২ 


গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 

দ্বীন কায়েমের জন্য যে সকল পথে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে “গণতন্ত্র । এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দ্বীন কায়েমের 
জন্য মুসলিমদেশগুলোতে তৈরী হয়েছে অনেক দল । বাংলাদেশেও 
জামাআতে ইসলামী, ইসলামী এঁক্যজোট, খেলাফত মজলিশ, খেলাফত 
গণসেবা আন্দোলন ইত্যাদি নামে অনেক দল দ্বীন কায়েমের জন্য কাজ 
করে যাচ্ছেন । এদের দাবী হলো, ইসলাম শান্তির ধর্ম । তাই গণতান্ত্রিক 
উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবেই ইসলাম কায়েম করা সম্ভব । যুদ্ধ জিহাদ করে এই 
যুগে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয় । এ কারণে তারা জিহাদ বিরোধী নানা 
রকম বক্তব্য, বিবৃতি ও বই-পুস্তক রচনা করে থাকেন । শুধু তাই নয়, তারা 
গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার জন্য কুরআন ও হাদীসের অনেক 
দলীলকে পেশ করে থাকেন । 


যেমন: পবিত্র কুরআনে শুরার কথা বলা হয়েছে। এই শুরাকে তারা 
সংসদের সভার সাথে তুলনা করেন । আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, 
আমরা যে গণতন্ত্র করি এটা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নয় বরং এটা ইসলামী 
গণতন্ত্র । আবার কেউ কেউ গণতন্ত্রকে একটি কুফুরী মতবাদ বলে বিশ্বাস 





*২ সুরা হুদ ১১:৮৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯৩ 


করলেও দ্বীন কায়েমের স্বার্থে এটা গ্রহণ করা যায় বলে দাবী করে । এজন্য 
তারা ইউসুফ (আ:) এর তৎকালীন রাজার অধিনে মন্ত্রী হওয়াকে দলীল 
হিসাবে পেশ করেন । 


আমরা বিষয়টিকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে 
চাই যে, গণতন্ত্রে সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা? 
আমাদের মুসলিম জাতির জন্য একটি দুর্ভাগ্য এই যে, যখনই পৃথিবীতে 
কোন নতুন মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই একদল তথাকথিত 
ইসলামী চিন্তাবিদ ও মডারেট আলেম এ মতবাদটিকে ইসলামাইজেশন 
করার চেষ্টা করেছে । তাদের মতে তারা এভাবে ইসলামের বিরাট সাহায্য 
করেছে । যেমন: পৃথিবীতে যখন সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার অবস্থা তখন 
একদল আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন ও হাদীসের অনেক দলীল- 
প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, “সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ইসলাম’ ৷ কারণ 
ইসলাম মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সমর্থণ করে না। সমাজতন্ত্রের শ্লোগনও 
ছিল তাই । ইসলামে সম্পদ জমা করাকে উৎসাহিত করেনা । সমাজতন্ত্রের 
দাবীও তাই | ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও 
সম্পদ জমা করেন নি। তারপর ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর 
ছিদ্দিক (রা:) কোন সম্পদ জমা করেন নি । এভাবে অনেক দলীল-প্রমাণ 
পেশ করে সমাজতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করলো । 

কিন্তু যখন সমাজতন্ত্রের পতন হলো তখন তারা নিজেদের সুর পাল্টে দিয়ে 
বললো, ওহ! না না! ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের কোন সম্পর্কই নেই। 
ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে সমাজতন্ত্রে করে না । ইসলামে 
আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের বিশ্বাস করে । সমাজতন্ত্র তা বিশ্বাস করে 
না । এভাবে তারা কেটে পড়লো । 


এরপরে আবার যখন পৃথিবীতে গণতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তখন 
আবার এক শ্রেণীর তথা-কথিত আলেম নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের 
গণতন্ত্রিদের কাছে নিজেদেরকে অসহায় মনে করে গণতন্ত্রকেও 
ইসলামাইজেশন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেল । অথচ ইসলাম যেমন 
একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) । গণতন্ত্রও তেমনিভাবে স্বতন্ত্র একটি 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৪৯৪ 


দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) ৷ ইসলামের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর । আর 
গণতন্ত্রের ভিত্তি মানুষের সার্বভৌমত্বের উপর । ইসলামে সকল ক্ষমতার 
মালিক আল্লাহ । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

1): এ] (১৬ পঞ্চ 05 ৪৩ %9 Dll এ allt 803) 
অর্থ: “বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব । আর তিনি সব 
কিছুর উপর সর্বশক্তিমান 1৮5৩ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ সুব:)ইরশাদ করেন: 

১০ 9 গে oe ৩0০ & 58 54 এ০৭। ৬ এ ৬৩ ০ 5) 
[15 : ০1৮৮ তা] (58 ৮5105 ৬ ৬ ১৯ Ba SUS 0509 US 

অর্থ: “বল, ‘হে আল্লাহ, সকল ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে চান তাকে 

ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং আপনি 

যাকে চান সম্মান দান করেন । আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার 

হাতেই কল্যাণ । নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’ 1৮৭ 


পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ | যেমন: বাং 
সংবিধানের ৭ এর ১ এ বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক 
জনগণ’ । ইসলামে আইন বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবল মাত্র 
আল্লাহর । গণতন্ত্রে আইন-বিধান তৈরী করার ক্ষমতা কেবল মাত্র 
জনগণের । মূলত: গণতন্ত্রের অর্থও তাই । কেননা গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ 
হল Democracy | Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos I 
08103 থেকে উদ্ভূত | Demে০5 শব্দের অর্থ হল “মানুষ/জনগণ’ এবং 
(915 অর্থ “পরিচালনা” । 


Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের 
জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা । এই 
কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে 





৭৪৩ 


সুরা মূলক ৬৭:১। 
*** সুরা আল ইমরান ৩:২৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯৫ 


এ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা 
গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে । 

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেনঃ শাসন ব্যবস্থায় 
‘গনতন্ত্র’ জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু 
সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব 
নেই। (Dr. Hamid Mitwali’s Ruling System in 
Devoloping Country সংক্ষরণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫) 


পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেনঃ প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে 

সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার 

পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বেও অধিকারী 

নেই ডি 

বিষয়টিকে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন আরো স্পষ্ট 

করে দিয়েছেন। তিনি গেটিসবার্গে এক ভাষনে গণতান্ত্রিক সরকারের 
জ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: 

Democracy 15 A Government Of The People, For The 

People, By The People. 

অর্থাৎ গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার । 


বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭’ এর ধারা দুইতে বলা হয়েছে, 
‘জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের 
সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত 
অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, 
ততখানি বাতিল হইবে 1৮৬ 

পক্ষান্তরে ইসলামে আইনের উৎস কেবল মাত্র আল্লাহ (সুব:)পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 


*৫ যোসেফ ফ্রাংকেলের the International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, 
পৃঃ ২৫। 

*৬ বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা? চতুর্দশ সংশোধণী পরবর্তী 
প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কতৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৪৯৬ 


[০৫ : ১1৭] 12019 Ged ৮ uf} 

অর্থ: “জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল মাত্র তারই ।” 
[৫:৮9] 0 Uy 1 ঘন) dy খা 9) 

অর্থ: “বিধান একমাত্র আল্লাহরই । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাকে ছাড়া 
আর করো ইবাদাত করো না ।”*%৭ 
যেহেতু ইসলামে আইন বিধান দেওয়ার ইখতিয়ার কেবল মাত্র সৃষ্টিকর্তা 
মহান আল্লাহর (সুব:)জন্য সংরক্ষিত তাই অন্য কেউ আইন তৈরী করলে 
সে যেন নিজেকে আল্লাহর অংশীদার বলে দাবী করলো । এ কারণেই 
আল্লাহ সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: 
Pa 28 এ 095 401 এ ONAL Hl ক 15605 ০৫০৮ ৮80 

[৭ : ৪১১] (ভা i ৬০০] ৬13৮ ad 
অর্থ: “তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না 
থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ৷” ৮ 


যুক্তির বিবেচনায় বিষয়টি স্পষ্ট যে কোন কারখানার মালিক তার 
কর্মচারীদের সামনে নিজের মালিকানার পরিচয় তুলে ধরলো এরপর থেকে 
সকলের দায়িত্ব কর্তব্য হয়ে যায় এ মালিকের কথামতো চলা ৷ মালিক যা 
বলবে তাই ওদের জন্য আইন হয়ে যাবে । তার অমান্য করা যাবে না। 
নদী-নালা, আমি-আপনি সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর । 
সুতরাং এখানেও আল্লাহ যা বলবেন তাই আইন । কোন বিষয়ে তিনি 
নির্দেশ দিলে সে ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি চলবে না । আল্লাহ (সুব:) 
ইরশাদ করেন: 





*৭ সুরা ইউসুফ ১২:৪০। 
**৮ সুরা শুরা ৪২:২১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯৭ 
১০ ৮্থ। 95 Of Vf 45503 ll ৬ BLP UG ৮১৭ ৬৬ 59) 
[Yn : ০০1১০] (66 ০৬০ ০৩ ৬ 45503 ঘ। ৮৭ 2 ৯৯১৯ 
অর্থ: “ আর আল্লাহ ও তার রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ 
ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার 


থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই 
পথভ্রষ্ট হবে ।”৮৯ 


যারা আল্লাহর আইন বিধানকে যথেষ্ট মনে করে না অথবা এই যুগে 
আল্লাহর বিধান যথেষ্ট নয় । অথবা আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের তৈরী 
করা আইন ভাল এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:)পবিত্র 
পা ৩13০ এল পি সে ০৯ ০১০০৭ তি ১০০৮ ৫৩) ৬) 
[10 : sd] (54519) CSS তে ৬০ 
অর্থ: “অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, 
তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা 
অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় 1৮৫5 
যারা আল্লাহর দেয়া আইন বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন বিধান 
দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

[£5 : 5454] (০24০ ৮১ 4০৪ 40। 07 ০ ৮৫০ ৪50) 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে 
না, তারাই কাফির 1৮৭১ 

[৫০:55] { ০১০৬) ৮ ৩4৫৪6 Al ০9 এ ৮৫০ এ 99) 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে 
না, তারাই যালেম ।”%২ 


*৯ সুরা আহযাব ৩৩:৩৬ । 
*৫০ সুরা নিসা ৪:৬৫ । 

*১ সুরা মায়েদাহ ৫:৪৪ । 
+২ সুরা মায়েদাহ ৫:৪৫ । 
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[5৬:50] (5১41 ৯ ৬4১৪ A I ns ৮০ ৮59) 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে 
না, তারাই ফাসেক ৷” 


এবারে যারা মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এ জাতীয় 
(সুব:) বলছেল: 
Og ৬৪৪ ১ এ ৩) ৩৩1 এ) Cs ET পট ৩৪৪৪ এ এ! সন 
৮৪০: ff EEE 280) এ IASG Sf pl dG ০০৯০০) এ! 1৯৫০০ ১ 
[৭২ : ০৮0] (000 
অর্থ: “তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান 
এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাধিল 
করা হয়েছে তোমার পূর্বে । তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় 
অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে । আর 
শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে 1” 


গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ট লোকের মতামত গ্রহণ করা হয় । শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
বোকা-বুদ্ধিমান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় না। বরং মদখোর, সুদখোর, 
জুয়াচোর, কালোবাজারী সকলের ভোটের মূল্যই সমান । এখানে মেধার 
কোন মূল্যায়ন হয় না বরং মাথার সংখ্যার মূল্যায়ন হয় । অথচ পবিত্র 
কুরআনে এ বিষয়টি কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে । আল্লাহ (সুব:) 
পবিত্র কুরআনে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে 
বলেন: 
৯১১13 08) 0 SAL 31 alt (০ ১৪ ৯০ ০৮০0। ৬ 02 HT el OY} 
[11 : ১০9] €১১০,০এ 





"৫ সুরা মায়েদাহ ৫:৪৭ । 
** সুরা নিসা ৪:৬০ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৪৯৯ 


অর্থ: “আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য 
কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে । তারা শুধু 
ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে 1৮4৫ 


শুধু তাই না পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)সাধারণ জনগণকেও তাদের 
নিজেদের মতামত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর চাপিয়ে 
দিতে নিষেধ করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
খে ১0 ৩০ এ ও পরত এ] ০১০১ SS 31১৯3 

অর্থ: “আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল 
রয়েছেন । সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে 
তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে 1৮৭৫৬ 
ংখ্যা গরিষ্ট লোকদের মতামত অনুসরণ করা যাবে না কেন? তার 
কারণগুলোও আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ 
করেছেন: 

[).,: 58] (১১০৪ ৫০১৪9 
অর্থ: “ তাদের অধিকাংশ ঈমান রাখে না 1৮৭৫7 

৬:০৭] (5১৭ ৫৮১০৪) 
অর্থ: “তাদের অধিকাংশই জানে না |” ৫৮ 

[111 : ৯৯০৭] 1০9৯০) 
অর্থ: “তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ 1৮৭৫৯ 

[1৬ : 21880] (3:50 ৯১০৫ 9) 

অর্থ: “তাদের অধিকাংশ লোককেই আপনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কারী হিসেবে 
পাবেন না ৮৬ 


%৫ সুরা আনআম ৬:১১৬। 
ও ৪৯:৭ । 
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[NY : 21251] 1০4 ৯১০৮ U9 0} 
অর্থ: “তাদের অধিকাংশ লোককে আপনি ফাসেক (পাপাচারি) হিসেবেই 
পাবেন ৷”*৬১ 
[Nn dy] (১৮০১৭ ৮১) 0. al AST ৮৪ ০9) 
অর্থ: “তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্তেও মুশরিক 
(যথাযথভাবে ঈমান না আনার কারণে) 0৪ 
এটি Il dh OLS ans OAS AST HSS} 
[££ : ০১৪] {le 
অর্থ: “ তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? 
তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট 1” 
পক্ষান্তরে হকের পক্ষে লোক কম থাকবে । একথা কুরআন ও হাদীসের বহু 
জায়গায় বর্ণিত হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
৬ ১) i! ১5095 4) এ 1 ১১০ 4050 ৬৫ 3৬ ৬4০ ১19) 
HIS SGN 199 a ly এ ৮০৫৫ 185) SCAN SE 
[AY : 580] (০১০১ 2৪9 ৯৪০ UU) 
অর্থ: “আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ 
করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার 
করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে । আর 
মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। 
অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে । 
আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও 1৮৬৪ 


** সুরা আরাফ ৭:১০২। 
+৯ সুরা ইউসুফ ১২:১০২। 
*** সুরা ফুরকান ২৫:৪৪ । 
** সুরা বাকারা ২:৮৩। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫০১ 


অর্থ: “অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেওয়া হলো, তখন 
তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই তার থেকে বিমুখ হল । আর 
আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত 1৮৬৫ 

[৫৭:০৮] (০৪ dy ১১০৮ ০৪) 
অর্থ: “ তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে 1৮৭৬৬ 


পপ. পক 


অর্থ: “আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমত না হত, 
তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ 
করতে 1৮১৭ 
[৫. : ১] (458 012০ 07 ৩3) 

অর্থ: “ আর তার (নুহ আ:) সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল ।৮৭৬৮ 
হাদীসের ইরশাদ হয়েছে: 
১৯ ১০ নি ৮7৮3 ০৪৬ dl এপ এ] ০১০ ০৬ IG 579৯ of ge 

EAD 4 5 তি ও 582 
অর্থ: “ আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম অপরিচিত আগন্তকের 
যাবে । কতইনা সৌভাগ্য সেই “গোরাবাদের' |”, 


গণতন্ত্রে মানুষের মধ্যে অনেক দল তৈরী করা হয়। একটি সরকারী দল 
অনেকগুলো বিরোধি দল । তাদের মধ্যে একটি প্রধান বিরোধি দল 
ইত্যাদি । অথচ ইসলাম বলে এঁক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন 
কায়েম করতে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: 


[1:১৯] (19৪ 0৩১০১) 


** সুরা বাকারা ২:২৪৬। 
** সুরা নিসা ৪:৪৬ । 
৭৬৭ সুরা নিসা ৪:৮৩ | 
৯৮ সুরা হুদ ১১:৪০ । 


*৯ সহীহ মুসলিম ৩৮৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্্ামাতিদ দ্বীন ৫০২ 
অর্থ: “তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না 1৮75 
অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ (সুব:)বলেন: 
[NY : ০1৮ টা] (1995 09 এ এ 11১90) 
অর্থ: “আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে এক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং 
বিভক্ত হয়ো না 1৮৭৭১ 


এগুলো হচ্ছে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য । এছাড়াও 
অনেক পার্থক্য রয়েছে । সহজে বুঝার জন্য নিয়ে সেগুলোকে ছক আকারে 
তুলে ধরা হলো । 





*০ সুরা শুরা ৪২:১৩ । 
**১ সুরা আল ইমরান ৩:১০৩। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৫০৩ 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৫০৪ 








গণতন্ত্র 


ইসলাম 





১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 
‘জনমত’ ৷ 


১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্‌র 
অভিপ্রায় । 


মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য 
নয় গণতন্ত্র । 








২) গণতন্ত্র: সংখ্যা গরিষ্ঠের 
ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ । 


২) ইসলাম: আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি 
আত্মসমর্পণ । 


১০) গণতন্ত্র: সংখ্যাগরিষ্ঠের 
সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড । 


১০) ইসলাম: শাশ্বত বা প্রত্যাদিক্ট 
বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ । 








৩) গণতন্ত্র: সকল ক্ষমতার 
মালিক জনগণ । 


৩) ইসলাম: সকল ক্ষমতার উৎস 


১১) গণতন্ত্র: জাগতিক 
উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত 
এই অর্থে প্রগতি । 


১১) ইসলাম: জাগতিক ও 
আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা 
পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি । 








৪) গণতন্ত্র'সার্বভৌমত্ের 
মালিক জনগণ । 


১২) গণতন্ত্র: জবাবদিহিমুলক 


সরকার পদ্ধতি । 


১২) ইসলাম: চরম জবাবদিহিমূলক 


সরকার পদ্ধতি । 








৫) গণতন্ত্র: মানব রচিত 
সংবিধানেই রয়েছে মানবতার 
মুক্তি । 


সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি । 


১৩) গণতন্ত্র: মানব রচিত আইন 
দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত । 


১৩) ইসলাম: আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইন 
দ্বারা বিচারকার্ষ নিয়ন্ত্রিত । 








৬) গণতন্ত্র:মত প্রকাশে, ভোট 
দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, 
বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান 
অধিকার স্বীকৃত । 


৬) ইসলাম: মানুষ হিসেবে সকলেই 
সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ 
করবে । কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, 
ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা 
বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন । 


১৪) গণতন্ত্র: সংবিধান কর্তৃক 
মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত । 


১৪) ইসলাম: আল্লাহ (সুব:)প্রদত্ত 
ওহীর বিধান কর্তৃক মৌলিক 
অধিকার সংরক্ষিত । 








৭) গণতন্ত্র: উত্তরাধিকার ও 
নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত । 


৭) ইসলাম: উত্তরাধিকার ও 
নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে 
প্রভেদ বিদ্যমান | 


১৫) গণতন্ত্র: জীবনের সর্বস্তরে 
জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন 
ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের 
পরিচায়ক । 


১৫) ইসলাম: জীবনের সর্বস্তরে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই 
ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক । 








৮) গণতন্ত্র: নারী ও সংখ্যালঘুরা 
সাধারণ সমানাধিকার ভোগ 
করবে । 


৮) ইসলাম: শক্তি ও মেধায় 
তারতম্যের কারণে নারী ও 
সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে 
ভোগ করবে বিশেষ অধিকার । 





১৬) গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে 
ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত । 
ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা । 





১৬) ইসলাম: ইসলামী বিশ্বাসে 
মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ 
প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও 
রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য । 











৯) গণতন্ত্র: পরমত সহিষ্ণুতা 
গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ । 
নৈতিকতার কোন বালাই নেই 
গণতন্ত্রে । যেমন: জরায়ুর 
স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন 





৯) ইসলাম: শাশ্বত আদর্শ ও 
নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত । 
অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয় । 











দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫০৫ 


গণতন্ত্র বিষয়ে কতিপয় সংশয় নিরসন 

প্রশ্ন: ইসলামে যখন গণতন্ত্র হারাম হলো তাহলে নেতা নির্বাচন হবে 
কিভাবে? 
উত্তর: ইসলামি আইনে নেতা নিবর্চনের পদ্ধতি হলো শুরা ভিত্তিক। 
কুরআন সুনাহর জ্ঞানে পরিপক্ক, বিচক্ষণ, মেধাবী, নেতা নির্বাচন করার 
যোগ্যতা রয়েছে এরকম লোকদের সমন্বয়ে একটি শুরা গঠন করা হবে । 
সেই শুরার মাধ্যমে নেতা নির্বাচন হবে । এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে 
মুমিনদের গুনাবলী আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুব:)বলেন: 

[YA : ১৯৯] (৮৪5 এ০১৮ ১৯9) 
অর্থ: “তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন 
করে 1৮৭৭২ 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতে বলেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

[1০৭ : ০1৮ পা] {20 ৪ ৮১১১৩) 
অর্থ: “কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর ।৮5 


প্রশ্ন: ইসলামে যেমন শুরা আছে গণতন্ত্রে তেমন সংসদ আছে, শুরা ও 
সংসদের মধ্যে পার্থক্য কি? 

উত্তর: কিছু কিছু বিষয় মিল থাকলেই কোন দুটি জিনিষকে এক বলা যায় 
না। যেমন ছাগলেরও গরুর মতো চারটি পা আছে, দুটি শিং আছে, একটি 
লেজ আছে তাই বলে কি গরু আর ছাগল এক হবে? নিশ্চয়ই না । ছাগল 
ছাগলই আর গরু গরুই । ঠিক তেমনিভাবে শুরা আর গণতন্ত্র কখনোই 
এক না। শুরা গঠিত হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আর সংসদ গঠিত হয় 
সাধারণ জনতার ভোট ও মতামত দ্বারা । 

নামের পরিবর্তনের কারণেই মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায় না । মদকে 
যেরূপ ইসলামিক মদ লেভেল এঁটে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় না, 
তেমনি বাতিল দ্বীন গনতন্ত্র কখনই ইসলামিক লেভেল এঁটে দিলে তা 





*৭২ সুরা শুরা ৪২:৩৮। 
+৭৩ সুরা আল ইমরান ৩:১৫৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ৫০৬ 


জায়েজ হয়ে যায় না। বরং তারা তাদের এসব বাতিল যুক্তির মাধ্যমে 
লোকদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ বলেন, 

[৭1590] ১555 59 rend 0 ১৮০৯৭ 5915 (9 Ali ১৪০০ 
“তারা আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারগণকে ধোকা দেয় । অথচ এতে তারা 
নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব 
করতে পারে না ।” (সূরা, বাক্বারাহ ২৪৯) 


তাছাড়া গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার সামঞ্জস্য অবশ্যই নয়, কারন সবাই 
জানে যে, সংসদীয় সভা হচ্ছে শিরক্‌ এবং কুফরীর আড্ডাখানা, যেখানে 
আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নতুন আইন তৈরী করা হয়, আল্লাহর হালাল 
হারামকে পরিবর্তন করা হয় । অথবা আল্লাহর আইনের কোন তোয়াক্কাই 
করা হয় না। নিজেরাই আইনদাতা রবের আসনে বসে । এ যেন এরূপ 
উদাহরন যা আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন- 

[৫,০1৭ : ৮১] (...১৫51 ০90 Alt 8৮ ০১৮ শত) 
অর্থ: “হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি 
মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো 
নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা 
করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি । বিধান একমাত্র 
আল্লাহরই | তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাকে ছাড়া আর করো ইবাদাত 
করো না” । এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না ।**8 


সুতরাং গনতন্ত্রকে ইসলামিক শূরার সাথে তুলনা দেয়া হচ্ছে তাওহীদকে 
শিরকের সাথে, ঈমানকে কুফরীর সাথে তুলনা দেয়ার মত । এটা হচ্ছে 
আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ । এটা হচ্ছে হকের সাথে বাতিলের 
মিশ্রণ, হেদায়েতের সাথে পথভ্রষ্টতার মিশ্রণ, নূরের সাথে জুলমের মিশ্রন । 
একজন মুসলিমের অবশ্যই ইসলামিক শুরার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে, 
তাহলে জানতে পারবে এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক । 
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শুরা হচ্ছে শারয়ী পথ ও পদ্ধতি, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে মানুষের নাফস 
ও খাহেশাতকে পুরন করার জন্য ইহুদী, খ্রিষ্টানদের তৈরীকৃত পদ্ধতি । 
গনতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, অধিকাংশ জনগন 
যা চাইবে তাই বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ গনতন্ত্রে অধিকাংশ জনগন বা 
তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরাই হচ্ছে রব এবং ইলাহ । কিন্তু ইসলামিক 
শূরার ব্যক্তিরা আদেশের অধীন, তারা বাধ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের 
আনুগত্য করতে এবং কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আমিরদের আনুগত্য 
করতে । ইসলামিক নেতারা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। 
বরং অধিকাংশ বা সবাই নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যতক্ষণ না তিনিযু 
আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন । 


গনতন্ত্র এবং এর আহবায়করা আল্লাহর আইন ও ফায়সালার কাছে 
আত্মসমর্পন করে না । 19917090909 বা গনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে 
কাফেরদের ভূমিতে, এবং বেড়ে চলেছে সেখানে এবং দুনিয়াব্যাপী 
মানুষদের শিরক, কুফরের দিকে নিয়ে যাচেছ। মদ, জুয়া, সুদ, 
বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সমকামিতাসহ অনেক অনেক হারাম এবং খারাবীকে 
অনুমোদন দিয়েছে এই গনতন্ত্র, যেহেতু তা অধিকাংশ জনগন কামনা 
করে। 

সুতরাং যারা এহেন গনতন্ত্রকে ইসলামের সাথে তুলনা দেয়, তাদের লঙ্জা 
করা উচিত, আল্লাহকে ভয় করা উচিত কিসের সাথে তারা কিসের তুলনা 
দিচ্ছে । নিজেদের খারাবীকে জায়েজ করার জন্য এরূপ বাতিল উপমা 
কখনই গ্রহণযোগ্য নয় । যার নুন্যতম সাধারন জ্ঞান আছে সে বুঝতে 
পারবে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইসলাম এবং গনতন্ত্রের মাঝে । 


প্রশ্ন: ইউসূফ (আ:) তৎকালীন মিশরের রাজসভায় একজন মন্ত্রী হতে 
পারলে বর্তমানে কেন গণতান্ত্রিক সংসদে যোগদান করা যাবে না? 

উত্তর: এই প্রশ্ন করার আগে প্রমাণ করতে হবে যে, ইউসুফ (আ:) যে 
রাজসভায় যোগদান করেছিলেন সেটি মানব রচিত কুফুরি আইনের অধিনে 
ছিল । অথবা এমন কোন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা তাঁর একত্ববাদী 
পূর্বপুরুষদের দ্বীন নয়? অথবা তিনি কি কোন জীবন ব্যবস্থাকে সম্মান 
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করার জন্যে শপথ নিয়েছিলেন অথবা সেই অনুসারে কি দেশ পরিচালনা বা 
শাস করেছেন যে রূপ আজ যারা সংসদ দ্বারা বিমোহিত, যেরূপ বর্তমানে 
তারা শাসন পরিচালনা করছে? বাস্তবে এর কোন প্রমাণ নেই । আর এটা 
হতেও পারে না। কেননা তিনি যখন জেলখানায় অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় 
ছিলেন সেই দুর্বলতার সময় ঘোষণা করেছিলেন 
SH He কও ৩3৩ ih ৪০0৮ ৮৯) এড ১১০৯ ৫ 6 মু CSG dL} 
পু ০০০৬ BS এ এ UE 5 ভে) ৩৬০৭) ean! 
অর্থ: “নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সে কওমের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি 
ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী । আর আমি 
অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম । 
আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয় 1৮77৫ 


তিনি শুধু এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষ্যান্ত হন নি বরং এ জেলখানায় বসেই 
তাওহীদের দাওয়াত দিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
Le OU LE ডি এ) তিল ৩৯০০ শত তন ৬৩ ৪ 
U ৮০ ৩ ১৬০ ip ৬ di JF ৮?9 ৮ 222০ 524 55১ 
১৬৫৩ 2 049 লে xl ১24 U 19৩০ 0০4 
অর্থ: “হে আমার কারা সঙ্গীদ্য়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি 
মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো 
নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা 
করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি । বিধান একমাত্র 
আল্লাহরই । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘তাকে ছাড়া আর করো ইবাদাত 
করো না’ । এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না ।*** 
সুতরাং কিভাবে এটা সম্ভব যে তিনি যখন শক্তিহীন ছিলেন তখন প্রকাশ্যে 
এই কথাটি বলেছিলেন আর যখন তিনি ক্ষমতা পেলেন তা গোপন করে 
ছিলেন বা তার বিপরীত কাজ করেছিলেন? 





৭% সুরা ইউসুফ ১২:৩৭-৩৮। 
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এর জবাব কি দিবে, হে! যারা এই মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাসী? 

হে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ! আপনারা কি জানেন না, মন্ত্রণালয় (যেখানে 
প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপরিষদ রয়েছে) হলো একটি কার্য 
নিবহী কর্তৃপক্ষ (যারা কর্ম সম্পাদনের জন্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত) এবং সং 
হলো একটি আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ (যাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা) 
এবং এই দু'য়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে? এই দু'য়ের মধ্যে আদৌ 
কোন তুলনা সম্ভব নয় । 


এখন আপনি অবশ্যই নিশ্চিত যে ইউসুফ (আ:) ঘটনা সংসদে যোগদান 
করার জন্যে কোন বৈধ যুক্তি হতে পারে না । অধিকন্তু এই বিষয়টি আরো 
একটু আলোচনা করা যাক এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে, এই 
ঘটনাকে মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্যে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে 
না কারণ, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া উভয়ই কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার 
শামিল । 


তাছাড়া কুরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইউসুফ (আ:) পূর্ণ 
কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েই এ রাজসভায় যোগদান করেছিলেন । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব:)বলেন: 
৮৮5০ 254 01 ৫ IE LS ০৬ নি এসএ নি GF ৪৭599) 
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[০৭ _ of : ng] 14৯৯৯) 
অর্থ: “রাজা বলল ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার 
একান্ত সহচর নিযুক্ত করব । অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, 
তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস 
ভাজন হলে । ইউসুফ বললেন, ‘আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব 
প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক । এইভাবে ইউসুফকে 
আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান 
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করতে পারত । আমি যাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি 
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করিনা ৷” **৭ 

এ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘রাজা যখন তার সাথে কথা বললো....কেই কি 
চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসুফ (আ:) কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; 
তাকে বিশ্বাস করার জন্যে এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা 
বলেছিলেন? 

তিনি কি মন্ত্ৰি, আল-আজিজ এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, 
যেই ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার 
মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় এক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা 
বলেছিলেন? বা অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে? 


কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অথবা 
কেউ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলতে পারে না। যদি সে তা করে, সে 
একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে । কিন্তু এই আয়াত অনুযায়ী রাজার সাথে কি 
কথা হয়েছিল তা অন্য আয়াত থেকে জানা যাবে । ইরশাদ হচ্ছে: 
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অর্থ: “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি 
যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগৃতকে 1৮৯৮ 


বুঝা গেল ইউসুফ (আ:) রাজার সাথে কথা বলে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই 
পালন করেছেন এবং তৎকালীন রাজা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে 
পা বাড়িয়েছিলেন । যেমন তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে: 

০৮ is ৩৬ ভা এনা শি :এ৪ Gd ৩৪৭ SE ৩০ af i 
ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ 
“ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন” । ৭৭৯ 





“* সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬। 
*৮ সুরা নাহাল ১৬:৩৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫১১ 


আল-বাঘাবী বলেনঃ “মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ 
(আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত 
হননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ 
করে ।” 

তাছাড়া ইউসুফ (আ:) এর রাজসভায় যোগদান করা নিজের ইচ্ছায় ছিল 
না বরং আল্লাহ (সুব:) ইচ্ছায় ছিল । কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: 
“এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম' এ আয়াতে 
আল্লাহ (সুব:)পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে, “আমি ইউসুফকে সেই 
দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম’ সুতরাং এটা হচ্ছে আল্লাহ দেয়া কর্তৃত্ব । কোন 
ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা ছিল না তাকে আঘাত করার বা তাকে সেই কর্তৃত্ব 
থেকে অপসরণ করার | যদিও সে রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থা 
বিরদ্ধাচরণ করে । 


কিন্তু বর্তমানে তাগুতের অধিনে ইসলামিক দলের মন্ত্রীগণ প্রধান মন্ত্রী এবং 
তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরূদ্ধে অবস্থান নিলে তার মন্ত্রীত্ব থাকবে 
কি? 

না! বরং মন্ত্রীদেরকে শপথ করতে হয় যে, “এই কুফুরী সংবিধানকে শ্রদ্ধা 
করা ও রক্ষা করার জন্য যেমন: বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় 
তফসিল- ‘শপথ ও ঘোষণা’ অনুচ্ছেদের ২(ক) এ বলা হয়েছে: “আমি 
...সম্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, 

-আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা 
উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব; 

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; 
-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব; 

-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া 
সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব । 


এবং তৃতীয় তফসিল- ‘শপথ ও ঘোষণা’ অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে: 





* জামি আল-বাইয়ান লিত তাবারী, সুরা ইউসুফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্ামাতিদ দ্বীন ৫১২ 


-আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি 
যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার 
সহিত পালন করিব; 

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, এবং 
সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত 
হইতে দিব না। 


ইউসুফ (আ:) কি এরকম কোন মানব রচিত কুফুরী সংবিধান রক্ষার জন্য 
শপথ করেছিলেন? না হতেই পারে না। কেননা আল্লাহ (সুব:)তার 
সম্পর্কে বলেছেন: 

৩০৯৭ ০১৩ ১০ Hod s pdt $e ৪০ Wis 
অর্থ: “এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে 
দেই | নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ৷” 
এ আয়াতে ইউসুফ (আ:) কে আল্লাহ (সুব:)তার খালেস বান্দা হিসাবে 
ঘোষণা করেছেন আর আল্লাহর খালেস বান্দাদেরকে শয়তানও ভয় করে । 
এই জন্য সে শপথ করে বলেছিল: 

৩০৯০৪ ৮৪৮ 4১০৪ dy AY) ৬০১৯৮ ৬০০০১ ০ 
অর্থ: “সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই 
বিপথগামী করে ছাড়ব ৷ তবে তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা 
ব্যতিত 1৮৭৮১ 


ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেনঃ রাজা, ইউসুফ 
(আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন 
সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব 
পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি 
করতেন । এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ 
[০7:2০] (9০5 ৩ Ge দি ৯১৪ ৬ ০০৪ এত এ) 





% সুরা ইউসুফ ১২:২৪ । 
*১ সুরা সা'দ ৩৮:৮২-৮৩। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫১৩ 


এই ভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই 
দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত । 

“... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...”, এই 
আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ রোঃ) হতে 
বর্ণনা করেন, “মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা 
হয়েছিল এবং যে কোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই ছিল চুড়ান্ত 1৮২ 


আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) 
সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার 
পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ 
করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তার (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয় ।” 
এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেনঃ “যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর 
দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার 
প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত 
ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় 
বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে 
ভালোবাসতো । 


এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে 
আব্বাস রোঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার 
উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং 
ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে । রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা 
দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো এবং আমরা 
তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি 
তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই ।”৯১ 

তাছাড়া যারা ইউসুফ (আ:) কে তাগুতী ও কুফুরী আইনের অধীনে একজন 
মন্ত্রী আখ্যায়িত করে নিজেদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে চান তারা 





*২ তাফসীরে ইবনে জারীর আত তাবারী, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 
*ও আল-জামী”লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ২১৫, সুরা ইউসুফের ৫২ নং আয়াতের 
তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৫১৪ 


হয়তো ভুলে গেছেন কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি 
বলেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেনঃ 
UAB STS mi ডে ৩8১ 50 019 Uf নি এ) ৫৮০ ৩] 
[£ : ০০8] (০১১৬ 
অর্থ: “বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার | তিনি আদেশ 
দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য । ইহাই শ্বাশত 
দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে 1”; 
তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) এ রকম একটা সরকার 
ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন 
যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই 
বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই 
বলে যে: “বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহরই ৷” 


প্রশ্ন: “দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ যেটা সেটাকে গ্রহণ 
করা”র জন্য ইসলামে অনুমোদন রয়েছে, গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি এই 
নীতিমালা প্রযোজ্য নয়? 
উত্তর: গণতান্ত্রিক নিবচিনের সমর্থকরা ইসলামের 

(৯ ৯৬ ৩৩৪০ CA) 
অর্থাৎ “দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ যেটা সেটাকে গ্রহণ 
করা” এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ 
১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার 
মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া । 
২) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ 
পরার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া । 
আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত 
করে । তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে 
ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে এ নীতি খাটে 
না। 





%৪ সূরা ইউসুফ ১২:৪০ । 
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বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ 
বোঝেনি । শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের 
একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। 

কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের 
একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি 
প্রযোজ্য নয় । অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা 
হয়, তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে । কিন্তু এমন ক্ষেত্রে 
নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় । ভোটের 
ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ 

কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল । 
সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে 
২৫% এলকোহল ৷ সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের 
মদটি পান করল । 


গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; 
তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই 
শির্ক (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক 
অনেক বেশী ক্ষতিকর । 


প্রশ্ন: “ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা” এই নীতি গনতন্ত্রের 
en 


ছা EES 28185585278 
চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত 
করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক 
কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা 
লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী । 

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক । 
সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই 
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গ্রহণযোগ্য নয় | আল্লাহ্র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ 
থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায় । সুতরাং উপরোক্ত 
কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা 
সম্পূর্ণরূপে ভুল । 

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে 
তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


be FET OE od 89) 5 BY এগ 529 লতা of অভি 
534 ০৮ ি। ৮ 801 05 EUS pial BO AA BU HILLS ০৪ 
[YN 94/540] ০১৫5 

অর্থ: “তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । আপনি বলুনঃ 


এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু 
এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী 1৮৮৫ 


ইবনে কাসির (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, “এসবের লাভগুলো 
সবই ইহলৌকিক | যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য 
হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি । 
অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে । একইভাবে জুয়া 
খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় 
ক্ষতি বা অপকারই বেশী ৷ কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে 
সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে ।” আর একারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেছেনঃ 
[৭4:55] (১ 8989) 

অর্থ: “আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড় ।”৭৮৬ 
একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, 
EE DEUS EEL LE LAL 
জনেও জত গন যী কর তাতে 





* সুরা বাকারা ২:২১৯। 
*৬ তাফসীরে ইবনে কাসির সুরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 
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পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো 
শির্ক আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ । 


প্রশ্ন: “আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল” এই ভিত্তিতে 
যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ 
কথা বাতিল কিভাবে? 

উত্তরঃ ০৫৫ এ: 4 “আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়তের উপর 
নির্ভরশীল” । তারা বলে:“আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন 
থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়”- এভাবেই 
অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায় । 
তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি 
করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয় । 


আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। প্রথম 
কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের 
কাজ হয়ে যায় না । আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ “গুনাহ, 
এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না । রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ 
বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে 
যে, নিয়তের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয় । যেমন, কোন 
ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা এ 
ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি 
হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম 
নিয়তে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত 
বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন 
প্রভাব নেই । বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়ত 
শরীয়তবিরোধী- যা আরেকটি অন্যায়---- ৷” 

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) আরও বলেছেন: “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই 
বাণীঃ “প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল”_ তিনটি 
জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহ 
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(অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয় । এটা এই 
কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা । 
বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে 
পরিণত করা যায় না।” ৮৭ 


শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেখ আব্দুল আজিজ বিন 
বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) 
সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি 
দিয়েছেন । শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেনঃ “আমি বলি 
এই ফাতওয়াটি ভুল ৷ ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-র যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি 
সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 
তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহগ্তলোর অন্যতম । আর পার্লামেন্টে 
ংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়তের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 
এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি 
মাধ্যম । সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে 
গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর 
বাস্তবতা জানার উপর |” 
সুতরাং উত্তম নিয়ত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। 
আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো 
কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় । যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল 
আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম! 


প্রশ্ন: “সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ” করার নামে 
গনতন্ত্র অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে? 

উত্তর: গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলে তারা ১ 3 ১৪৮৮৬ ০0 
১ 531 অর্থাৎ ‘সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ’ এই নীতিটিও 
ব্যবহার করে থাকে । যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা 





** ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং:৩৮৮-৩৯১ । 
*৮ আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং১৪৭-১৪৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫১৯ 


কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা 
করে । কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ 
প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে । এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 

₹শগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে 
করে আবার কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে ভোট দেওয়াকে জিহাদের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) । শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 

ংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে 
বলে তাদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে । 


এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই 
হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে । গণতন্ত্রের 
মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার 
জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক । যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব 
সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভূলস্থানে ব্যবহার করা 
হয়েছে । তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, 
এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায় । ভালো কাজের 
আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, 
এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে | এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, 
এ মুনকার (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয় । যদিও 
আল্লাহ্‌ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে 
তাদের অপছন্দ করেন । (ই'লাম আল মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪) 

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ 
করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। 
দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা । আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ 

[11/2551] 02 ০০ 5৫ ভি) 
“ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর ।” (সূরা বাকারা ২:২১৭) 


এখানে, ফিতনা বলতে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা 
অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৫২০ 


তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ “যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল 
রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও 
অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল ৮৭৮৯ 

শেখ আলী আল-খুদাইর তার “লা ইলাহা ইল্লালাহু - এই সাক্ষ্য দানে 
আহবান” বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেনঃ “আল-ফিতনাহ হলো কুফর । সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী 
যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর এ জমীনে একটি 
তাগুতকে নিবচিন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের 
শরীয়াত বিরোধী ।” 

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে 
অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না । 
এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, 
তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে । 


প্রশ্ন: “নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি” এই যুক্তিতে 
গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে? 
উত্তর: যারা গণতান্ত্রিক নিবচিনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা 
অজুহাত দেন যে, এখন মুসলিমদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ 
করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম 
সমর্থন করে । কেননা ইসলামের উসুল বা মূলনীতি রয়েছে: 

9৯৮০৭) শট 0721 
অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজন হারামকে হালাল করে দেয় । যেমন: প্রাণ বাচানোর 
জন্য প্রয়োজন হলে মৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হয়ে যায় । 
এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি । 
কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয় । বরং 
এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার 
কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয় । 





৯»৯ আল ফাতওয়া ২৮ নং খন্ড ৩৫৫ নং পৃষ্ঠা । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫২১ 


প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে প্রয়োজন’ বা ‘জরুরী’ বলা যায় 
না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন 
ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি । মানুষের প্রয়োজন’ বা 
জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের: ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় ২. জীবনের জন্য 
আবশ্যকীয় ৩. মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয় ৪. রক্ত (বংশ) বা 
সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয় ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় 

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয় । যেমন, কারো যিনা করা বা 
কোন মাহরাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে 
পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল । 
সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে 
একটি সীমারেখা আছে । 


দ্বিতীয়তঃ 

শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 
শির্ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় 
ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । একটি 
প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই 
অনুমোদনযোগ্য নয় । শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর 
ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে । আমরা শির্ক ও কুফরকে হালাল 
করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে 
পারি? 


শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেনঃ “নিশ্চয় যেসব বস্তু 
হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে 
অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) 
না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, 
যেমন, শির্ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা 
বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন । এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) বলেছেনঃ 
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“বলুনঃ আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্র সাথে এমন কিছু 
শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি 
এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না ।” (সুরা আরাফ ৭:৩৩) 


শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন: 
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“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের 
মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য নাম 
উচ্চারিত হয়েছে । কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান 
ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরম 
ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু 1৮৯ 


সুতরাং এখানে “অনন্যোপায়* অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন 
এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায় । এই 
দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা 
গোপন নয় |” তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেনঃ 

“এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি 
এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের 
তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, 
সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে 
করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে 
অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই 





৯০ সূরা বাকারা ২:১৭৩। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫২৩ 


বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা 
তুলনা করে- 

]/০:59201] (0) ০৬ er 1 
“বেচাকেনা তো সুদের্ই মতো !” (সূরা বাকারা ২:২৭৫) ৮৯৯১ 


প্রশ্নঃ “জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য” 
মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে? 
উত্তর: এর আগে আমরা এ ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা 
শির্ক করার কোন অনুমতি নেই । আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা 
করবো তা হচ্ছে নিবচিনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র । তারা 
যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) 
সংক্রান্ত বিষয় । হ্যা, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার 
অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি 
ক্ষমাযোগ্য । কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে 
ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই । প্রথম কথা 
হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন 
কাজ করে । এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে 
হবে । 

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, “এটা সেই প্রকারের 
যেখানে শুধুমাত্র এ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর 
কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই 1৮৯২ 


সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ 
করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ 
করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে । কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 
স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন’ আরও বলা হয়, “আমার ভোট 
আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব । 





** হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১। 
+২ নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস 
সালাফ, ২য় খন্ড ৭ পৃষ্ঠা । 
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“ইক্রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্র (রহ:) বলেনঃ “ইকরাহ'র ৪টি 
শর্ত রয়েছেঃ 

প্রথম শর্ত: যে জোর করছে তার এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে 
সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে 
পালাতেও অক্ষম | 


দ্বিতীয় শর্ত: এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি 
প্রকাশ করে তাহলে এ হুমকি তার ওপর পড়বে । 


তৃতীয় শর্ত: তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা 
হয়, “তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব”, তাহলে তাকে 
নিপীড়িত বলা যাবে না । এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি 
নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত 
সে এই সময় পরিবর্তন করে না। 


চতুর্থ শর্ত: যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না 
যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে ।৯৩ 
সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা 
হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য । তবে আলোচনা থেকে 
এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা 
আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না। 


আমরা যে গনতন্ত্রের কথা বলি সেটি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নয় । বরং এটি 
হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্র । তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক? 

উত্তর: যারা এ কথা বলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ইসলামী 
গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? সেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে? তথাকথিত সেই 
ইসলামি গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? বাস্তবে ইসলামে 
কোন গণতন্ত্র নেই | ইসলামে শুরা আছে । সে শুরাকে গণতন্ত্রের সাথে 





৯ ফাতনুল বারী, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১। 
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তুলনা করার কোন সুযোগ নেই । যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে । আর তারা যে বলে, আমরা যে গণতন্ত্র করি সেটা পাশ্চাত্য 
গণতন্ত্র নয় বরং ইসলামী গণতন্ত্র । এটা একটা ধোকা । কেননা আমরা 
দেখি আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়গ্তলোতে যে গণতন্ত্র পড়ানো হয়। 
আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গ্তলোতেও সেই একই গণতন্ত্র পড়ানো 
হয় । আমেরিকায় যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয় এ দেশেও সেই 
প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয় এবং তথাকথিত ইসলামী গণতান্ত্রিরা সেই নিব্চিনে 
ংশগ্রহণ করে থাকে । পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিরা যে অর্থনীতি অনুসরণ করে 
এদেশের গণতান্ত্রিরাও সেই একই নীতি অনুসরণ করে । সুতরাং ইসলামী 
গণতন্ত্রের নামে সরলমনা মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা ছাড়া আর 
কিছুই না। 


প্রশ্ন: যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে রায় 
কি? 

উত্তর: যারা এই শিরকী কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত 
এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার 
অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদন যোগ্য নয়, যা আমরা ইতিপূর্বে 
আলোচনা করেছি । তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলিম 
ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
ংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায় । এটা হলো একটি দিক । 


তাছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির 
পরিমান কমিয়ে কিছু ভাল আনয়নের উদ্দেশ্যে । যদিও আমরা বলি না যে 
ভাল নিয়তে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি 
পাওয়া যাবে । আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে 
না। অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শিরক বা কুফর করলেই সেটা 
ক্ষমা করা হবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না । তবে যেহেতু অনেকেই 
এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন 
এটি জায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে 
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নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা 
করেছি । সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা 
বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা । যতক্ষণ না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা 
হচ্ছে এবং এ সকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 
তাকে “তাকফীর' বা কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করতে পারি না। 
যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে “তাকফীর' করে এবং এ 
আসিম আল মাকদিসী বলেন, “এর মাঝে কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে 
ডেকে আনা হয় এসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে 
“ইসলামই একমাত্র সমাধান” (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দিন) অথবা এ 
ধরণের কোন শ্লোগান যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগণকে বিভ্রান্ত করে 
থাকে । অত:পর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে । কারণ 
তারা ইসলামকে ভালোবাসে এবং শরীয়তের অনুগত থাকতে চায় । 
তাছাড়া এই শিরকের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শিরকের গভীরে 
প্রবেশ করার এরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত 
নেয় । সুতরাং যারা সরাসরী আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফর 
আইনের সম্মানে শপথ বাক্য পাঠ করেনি বা এর নিকট বিচার প্রার্থনা 
করেনি অথবা কথা বা কাজে এমন কোন কুফর করেনি যা নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ করে থাকে: তাদের (তাকফীর করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও 
বিবেচনা করতে হবে | কারণ, এ কথা সবারই জানা যে, একজন ভোটার 
কখনও সরাসরী এসব কাজ করে না । বরং সে শুধু তার পছন্দের ব্যক্তিকে 
নির্বাচিত করে । 


তিনি আরও বলেন, “আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের 
কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও 
ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে 
(ভোটার) তাকফীর করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নেই । এরপরও যদি 
সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল । সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে 
পার্থক্য সমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইন প্রণেতা তৈরীর 
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উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না বরং তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য 
থাকতে পারে । সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে 
তাকে তাকফীর করা যাবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত 
জানে না তার কাছে মনে হবে যে, এ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। 
কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভূল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি 
হয়েছে আর তাছাড়া ‘গণতন্ত্র’ ‘পার্লামেন্ট’ এগুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই 
অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে ৷ এর উদাহরণ 
হলো এ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে 
নিজেই জানে না । যেমন: তোতা পাখি কথা বলে কিন্তু অর্থ জানে না। 
সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত 
জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে 
তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সমূহ দূর করা । 


প্রশ্ন: নাজ্জাসী বাদশাহ আল্লাহর শরিয়াহ প্রয়োগ না করেও যদি 
মুসলিম হতে পারে তবে আমরা কেন সংসদে যোগদান করে মুসলিম 
থাকতে পারবো না? 

উত্তর: যদিও নাজ্জাসী আল্লাহর শরীয়াহ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে 
মুসলিম ছিল | রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাসক 
গোষ্ঠি বা বিরোধীদল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে ত্বাগুতের 
কার্ধাবলীকে বৈধ করার জন্যে । তারা বলে : “নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহনের 
পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করেন নি এবং এরপরও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহর ন্যায়নিষ্ঠ দাস 
বলেছেন, তার জন্য জানাযার সালাত পড়েছিলেন এবং সাহাবীদের তাই 
করতে আদেশ করেছিলেন ।” এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলো: 
প্রথমত: এটা প্রমাণ করতে হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর 
আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করেন নি । কিন্তু অনেক যাচাই ও বিশ্লেষণ করার 
পরও এই কথাটি প্রমাণ করা সম্ভব হবে না । তাই আমরা বলবো: 
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অর্থ: “বল, “তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী 


হয়ে থাক’ ডি 

দ্বিতীয়ত: আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাদেরও 

মতে সত্য হচ্ছে যে, নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ 

হওয়ার পূর্বে । কারণ তিনি মারা গিয়েছিলেন এই আয়াত অবতীর্ন হওয়ার 

পূর্বে: 

(৮: SU] (৮১৪৫ আত] 

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম ৷”*৯৫ 

সুতরাং দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার কর্তব্য ছিল আল্লাহর বিধান যতটুকু 

জানা ছিল তা অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা আনুগত্য করা ও কার্য 

সম্পাদন করা । আর প্রধান কাজ ছিল কুরআনের বাণী মানুষের কাছে 

পৌছিয়ে দেওয়া ৷ ইরশাদ হচ্ছে: 

[1৭:০০] (85570 4৮90 OT 15s ঞ! তে59) 

অর্থ: “আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন 

তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি 

সতর্ক করি ৮৯৬ 

সে সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিল না যা আমরা 

বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি । একটা হুকুম কারো কাছে পৌছাতে কয়েক বছর 

সময়ও লেগে যেত। আবার কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এর কাছে না আসা পর্যন্ত জানাও যেত না । সুতরাং সেই সময় 

দ্বীন ছিল নতুন এবং কুরআনও তখন নাযিল হচ্ছিল । সেই কারণেই দ্বীন 

তখনো পরিপূর্ণ হয়নি । এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরিফে বর্ণিত 

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর একটি বর্ণনা দ্বারা । তিনি বলেন: 
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** সুরা বাকারা ২:১১১। 
*৫ সুরা আল মায়েদা ৫:৩। 
*৬ সুরা আনআম ৬:১৯। 
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অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং 
তিনি তার উত্তর দিতেন কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর 
আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না বরং 
তিনি (সালাত শেষে বললেন) সালাতের একটি উদ্দেশ্য আছে ৮৯৭ 


এই হাদীসে দেখা গেল যারা নাজ্জাসীর কাছে ছিল তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমের অনুসরণ করে আসছিল । কিন্তু 
তারা জানতো না যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেওয়া নিষেধ 
হয়ে গিয়েছিল । অথচ সালাত একটি ফরয হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন পাঁচবার করে সালাতের ইমামতি করেছেন । 
আজ যারা শিরকি মতবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কি বলতে পারবেন 
যে, তাদের কাছে কুরআনের হুকুম পৌঁছায় নি? তারা কিভাবে তাদের এই 
অবস্থানকে নাজ্জাসীর এ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করেন? নাজ্জাসী আল্লাহর 
হুকুমের যতটুকু জানতেন ততটুকু আমল করতেন । 


যদি কেউ একথা না মানে তার উচিত প্রমাণ পেশ করা । অথচ এরকম 
কোন দলীল-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। সে সময় আল্লাহর হুকুম ছিল 
আল্লাহর একত্ববাদকে স্বিকার করা, মুহাম্মদ সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানা, ইসা (আ:) কে আল্লাহর দাস 
হিসাবে বিশ্বাস করা ইত্যাদি । আর তিনি তা করেছিলেন । যা তার চিঠির 
মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন । এরপরে তার ছেলেকে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রেরণ 
করেছিলেন । তার চিঠিতে আরও উল্লেখ ছিল । ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি যদি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি 
আমি অবশ্যই তা করবো । কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কথা 
সত্য এবং তারপরেই সে মারা যায় । সুতরাং এই জাতীয় বিষয়গুলোকে 
দলীল হিসাবে পেশ করে গণতন্ত্রকে হালাল করার চক্রান্ত করছেন তাদের 





৭ সহীহ বুখারী ১১৯৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৫৩০ 


উচিত নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখান করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন 
সেভাবে গণতন্ত্রের ধর্মকে প্রত্যাখান করে ইসলামে প্রবেশ করা । 


প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “হিলফুল ফুযুলে' 
কাফেরদের সঙ্গে যোগদান করতে পারলে আমরা সংসদে কেন 
যোগদান করতে পারবো না? 

উত্তর: যে ব্যক্তি এই প্রতারণামূলক অজুহাত ব্যবহার করতে চায়, হয় 
তারা বুঝে না হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি আসলে কি ছিল । 

ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসির এবং আল কুরতুবি (র:) উল্লেখ করেছেন 
হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি কুরাইশদের কিছু গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত 
হয়েছিল । তারা সকলে এই কথার উপর একমত হয়েছিল যে, মক্কায় 
যখনই তারা কোন নির্যাতিত লোক দেখবে, তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত 
সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী অত্যাচার বন্ধ নাকরে। 

ইবনে কাসির (র:) বলেন, আল ফুযুল সংগঠনটি ছিল আরবদের জানা 
সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে সম্মানজনক সংগঠন । 


হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি কি আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়েছিল বা নিজেরা 
কোন আইন তৈরী করছিল বা আল্লাহর দ্বীনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন 
দ্বীনকে সম্মান দেখিয়েছিল? না! এর কাজ ছিল শুধুমাত্র অত্যাচারিত ও 
নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করা । তাহলে আপনি কিভাবে এর সাথে একটা 
কুফুরী, পথভ্রষ্ট সংসদের তুলনা করেন। 


ইলফুল ফুযুল মূলত: একটি জনকল্যাণমূলক সংঘ ছিল । আল বাইহাকী 
এবং আল হামিদী বর্ণনা করেন যে, 


৮: US 7৮3 ale ঝা ৪০০ এ] 05০0 3০ os খু এ 0৮৮ ০৪ 
20585825502 41355 5288 
TT SS এ৭ ক 
অর্থ: “তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৩১ 


ইবনে জুদআ'নের ঘরে “আল ফুযুলের' অঙ্গিকার সভায় উপস্থিত ছিলাম । 
সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করার বিনিময়ে লাল উটও দেওয়া হয় তবুও আমি 
তাতে সম্মত হব না। আর ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহবান 
করা হত আমি তাতে সাড়া দিতাম ৷”** আল হামিদী আরও যুক্ত করেন 
তারা সংগঠিত হয়েছিল মানুষকে তার নায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং 
অত্যাচারীর দ্বারা আর কেউ যাতে অত্যাচারীত না হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য 
নিয়ে । আজকে যারা কুফফারদের সঙ্গে সংসদে যোগ দিচ্ছেন তাদের 
এরকম কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে । তারা যোগদান করছে এ সমস্ত 
ব্যক্তিদের সাথে যারা আল্লাহর সাথে অংশিদার স্থাপন করেছে, যারা 
শয়তানের সংবিধান অনুসরণ করে দেশ শাসন করছে । এই সংসদের 
কার্যক্রম শুরু হয় কুফুরী সংবিধানকে, কুফুরী আইনকে ও তাগুতের প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করার মাধ্যমে । সুতরাং সংসদে যোগদান করাকে 
“হিলফুল ফুযুল” এর সাথে যোগদান করার সাথে তুলনা করা প্রতারণা করা 
ছাড়া আর কিছুই না । আল্লাহ (সুব:) আমাদের হিফাজত করুন । আমীন! 


পীর-মুরীদি ও খানকাহ-দরগাহ পদ্ধতি 
বর্তমানে যারা ইসলামের নামে কাজ করছে তাদের মধ্যে পীর-মুরীদি ও 
খানকাহ-দরগাহ পদ্ধতি অন্যতম | এরা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক শক্তিই 
হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি এবং নফসের জিহাদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় 
জিহাদ । কিছু দূর্বল ও জাল হাদীস এবং পীর সাহেবদের স্বপ্নের ভিত্তিতে 
একটি আলাদা ধর্ম তৈরী করেছে তারা যাকে “তাসাউউফ' ও “তরীকত 
পন্থি বলে বিশ্বাস করে । এরাও আল্লাহ (সুব:) প্রদত্ত ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত তরীকা থেকে সরে গিয়ে নতুন ইসলাম তৈরী 
করেছে । নিম্নে তাদের ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট তুলে ধরা হলো । 


১. পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ 
পীর-সৃফীদের আক্বীদাহ হলো “পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ’ । যদি 





৯৯৮ সুনানে বাইহাকী ১৩৪৬১ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৩২ 


বেহেশতে নিয়ে যাবেন । কোনই ক্ষতি নাই 1 যার কোন পীর নেই 
তার পীর শয়তান । এজন্য তারা একটি আরবী বাক্য তৈরী করেছে: 
১৬2০ 4৯5 শি এ তে ও 
অর্থ: “যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান ৷” 
এ আরবী বাক্য শুনে অনেকেই এটিকে হাদীস বলে বিশ্বাস করে অথচ এটি 
কোন হাদীস নয় পীর-সুফীদের মনগড়া একটি বাক্য মাত্র । পীরদের 
যতগুলো সিলসিলা রয়েছে প্রায় সকলের আব্বিদাই এরকম । যেমন 
চরমোনাই পীরদের আব্বিদাহ তাদের বই থেকে উপরে উল্লেখ করা হলো । 
এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আকুীদাহ-বিশ্বাসও একই রকম । 
সবার জন্য ফরজ’ ৷" 
সুরেশ্বরী পীর লিখেছেন: “পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দেগী 
কবুল হয় না ২ 
এখানে মুরীদ হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরজ সাব্যস্ত 
করা হয়েছে । অথচ ফরজ বিধান দেওয়ার মালিক আল্লাহ । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 
৮21 এ 2০১ এ ৩৩! এটা SA ৮৯ হ এক ও সেথা লে শর 6৮) 
AS ৬ ৩৪০১ এপ TE ৯1৮ ৫9 Coll ১৪ এ আও ০) 
[NY : ১৯০] (তল ৩ এ! এ) US চি আজন্ম এ] এ 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি 
নৃহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি 
এবং ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা 
দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না । তুমি মুশরিকদেরকে 


৯৯ “মাওয়ায়েজে এছহাকিয়া” সৈয়দ মা:মো: মোমতাজুল করীম রচিত: পৃষ্ঠা নং: ৫৫-৫৬ । 
৮০০ “ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা” মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত: পৃষ্ঠা নং: 
২৩ । 

৮০১ শরীয়তের আলো” খাজা বাবা এনায়েতপুরী সাহেবের অনুমোদন ক্রমে মাওলানা মো: 
মকিম উদ্দিন প্রণীত । প্রকাশক পীরজাদা মৌ: খাজা কামার উদ্দিন (নুহ মিয়া) । 

৮০২ নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা নং ২৫, সুরেশ্বর দরবার এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ 
(মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একদশ সংস্করণ ১৯৯৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৩৩ 


যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান 
তার দিকে নিয়ে আসেন । আর যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি 
হিদায়াত দান করেন ।৮৮০৩ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

[£A: SU] { 5৫০9 8০5 2 এজ 54) 
অর্থ: “তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট 
পথ 1৮৮০৪ 


উপরোক্ত আয়াত গুলোতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়াহ নির্ধারণ করার 
দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর । কোন পীর-ফকিরের নয় । পীর-সুফীগণ হয়তো 
মনে করতে পারেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ (সুব:) এবং তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরিয়াহ দান করেছেন তা যথেষ্ট 
নয় । দ্বীন ইসলাম এ ব্যাপারে অসম্পূর্ণ । আল্লাহ সুব:) তাদের এই ভ্রান্ত 
দিলেন: 
(৩০0০০ 4 ০০৮) জি পর Cail পে পর এক) 
অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন 
হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে ।””%৫ 


এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন আর কোন কিছু পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তার ভিতরে নতুন কোন কিছু 
সংযোজন করার সুযোগ থাকে না। মনে করুন একটি বিল্ডিংয়ের নির্মান 
কাজ পূর্ণ হয়ে গেল । এখন যদি কেউ একটি স্বর্ণের অথবা হীরকের ইট 
নিয়ে আসে এ বিল্ডিংয়ে লাগানোর জন্য তা ওখানে লাগানো সম্ভব হবে 
না। যদিও এ একটি ইটের মূল্য গোটা বিল্ডিংয়ের মূল্যের চেয়ে বেশী হয় । 





৮০৩ সুরা শুরা ৪২:১৩। 
৮০৪ সুরা মায়েদাহ ৫:৪৮ । 
৮০৫ সুরা মায়েদাহ ৫:৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৫৩৪ 


এখন যদি লাগাতে হয় তাহলে এ এক ইট পরিমান জায়গা খালি করতে 
হবে তারপরেই লাগানো সম্ভব । ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:)স্বীয় 
রাসূলের মাধ্যমে যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তার মধ্যেও নতুন কিছু 
প্রবেশ করাতে হলে আল্লাহ কর্তৃক পরিপূর্ণ ইসলামের ইমারতকে ভেঙ্গে 
খালি করে তারপরেই প্রবেশ করানো সম্ভব। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আন ইহি ওয় সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 
এ ৫৮ ৮৫০ ক EF ২ ১৬৯১ ৬ 8 EB 62 ৩ ৩৬ ০৩০ ১৪ 
এ] es এ ০621 ৬০৭ 
অর্থ: “যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন 
আল্লাহ (সুব:)তাদের দ্বীন থেকে এ পরিমান সুন্নত তুলে নেন যা কিয়ামত 
পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না ।৮০৬ 


একারণেই ইমাম মালেক (র:) বলেছেন, 
১4০0 ৬ 6 ০০) ৪ ৬১৮ _ ঞা 2৮9 _ ৬৩ ০ ge sr, 
ঘ ০০ 853 এডি ঞ ৩ ০৩০ ৮০০) আঞ মি ৬5 ০ 
১60৪ ৫১ IG SSG OS ( ১ ক CUS} : J dol 
(0১6 
অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআত প্রবেশ করালো আবার 
সেটিকে বেদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো 
যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেসালাতের দায়িত্ব আদায় 
করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন | কেননা আল্লাহ সে:) বলছেন, “আজকে 
আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম” । আর 
বিদআতী বিদআত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ 
হয় নি। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই সে বিদআত তৈরী করে পরিপূর্ণ 
করছে । জেনে রেখ, আল্লাহ (সুব:)যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা 
করেছেন তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা এখনও 
দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে না। কেননা আল্লাহ (স:) বলছেন, 





৮০৬ সুনানে দারমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮ হাদীসটি সহীহ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৩৫ 


“আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে 
দিলাম” 1৮৮৭৭ 

সুতরাং কোন বিদআতী আমল ইসলামে তৈরী করা যাবে না । 

প্রচলিত পীর-মুরীদি ফরজ বলা নিজেরা শরিয়াহ তৈরী করার শামিল । আর 
শরিয়াহ তৈরী করার অধিকার কারো নেই । আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

[YN : 5১০০] 21 এ ১১8 ৮ 6 ৮ ০০৮13575 ০৬০০ ৮৫ 8) 
অর্থ: “তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” 
এরকম মনগড়া শরিয়াহ তৈরী করা মূলত: আল্লাহকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার 
শামিল (নাউযুবিল্লাহ) । পবিত্ৰ কুরআনে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

UE SE ০৬০০ ০৪১ ঞ 6 3০৭ SU ৪ ০৯৪5) 

[1/ : ০১৯] (5১০৪ 
অর্থ: “ বল, “তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন 
বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন’? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা 
যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উধের্ব 1৮৮০৯ 


২. আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার আক্বীদাহ 

ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম । যার মানে হলো: এক ইলাহের 
সার্বভৌমত্ব ও এক ইলাহের বিধান মেনে নেওয়া । উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত 
ও আসমা ওয়াস সীফাত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুব) এর এককত্ব বজায় 
রাখা । তার সমতুল্য ও সমপর্যায়ের কেউ নেই, তার সাথে কেউ একাকার 
হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সুফিদের পরিভাষায় তাওহীদ মানে হলো 
‘আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া’ । অর্থাৎ বান্দা ইবাদত করতে 
করতে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোন 
পার্থক্য থাকে না। চিনি যেভাবে পানির সঙ্গে মিশে যায় সেভাবে 





৮০৭ মুহাববাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪ । 
৮০৮ সুরা শুরা ৪২:২১। 
**৯ সুরা ইউনুস ১০:১৮। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৩৬ 


আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর সঙ্গে মিশে যান । এরা তাদের এই ভ্রান্ত মতের 
স্বপক্ষে নিমের হাদীসটিকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে: 
৩০০৪ 60৪ by los 46 dln এত এ] 0553 UU 0৬ 88 এডি 
Cn ক প্র! ৩ পিছ EAE প্রো! কর্ড 5০ SAL এস আও? এ 
sl 252০ ০ ES 15 ০1 ৬৪৮ 45905 প্র! LR ৬৭৩০ 9% 9 4০০ 
bg tC dh ৬ CB a ad ৮94৬০ 
৩০ ৪১১ 4৬ Uf পচ ১৪ ১৩০ 5০ Hol ৬১৬০ od LS iil 
Hh HST উঠি ০১৭) EST তন ০ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার 
কোন ওলীর সাথে শক্রতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। 
আমার বান্দা ফরজ কাজসমূহ থেকে বেশী প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার 
নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা 
আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার 
এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে 
শুনে । আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে । আর 
আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে । আমিই তার পা হয়ে যাই, 
যা দ্বারা সেচলে। 
সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে 
তা দান করি । আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অব্যশই আমি 
তাকে আশ্রয় দেই । আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন 
রকম দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে 
করি । সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি ।””১ 
এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েই ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ সুফীবাদী তাফসীর 
“তাফসীরে মাযহারী' তে বলা হয়েছে: 





৮১০ সহীহ বুখারী ৬৫০২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৩৭ 
al Lp os ie ২05 এসএ nea এ ob 6১৮৭ SG এ) ৩1 
202। 
অর্থ: “আল্লাহ (সুব:)কোন কোন মানুষের অন্তরের মধ্যে তার জাতি 
(সত্ত্বীগত) মুহাববত তৈরী করে দেন ফলে সে সত্ত্বীগতভাবে আল্লাহর সাথে 
মিশে যায় ।৮৮১১ 
সুফীদের সকল তরীকার লোকদের কাছেই এ আক্বীদাহ ও বিশ্বাস 
গ্রহণযোগ্য । এ আকীদার প্রথম প্রবক্তা ‘হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ' কে 
বলা হয়ে থাকে । তিনিই সর্বপ্রথম এ আকীদাহ প্রকাশ করেন এবং তিনি & 
১1 “আমিই আল্লাহ’ বলে যিকির করা শুরু করেন । 


তাছাড়া তিনি আরও কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যা থেকে তার এই 
আৰ্বীদাহর চুড়ান্ত ব্যাখ্যা জানা যায় । কবিতাগুলো এই: 
379 ০ ০৪ 43 ৮০৫ ক Gol ১০০ Gt Uf 

অর্থ: আমিই হনব (আল্লাহ) । হক্‌ হকের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। 
সুতরাং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । 

৩০ DES এজ এ CI এ 

৬৬০ ৩৪৬০০ ৩০৮ Bi 
অর্থ: নিঃসন্দেহে আমিই তুমি, তোমার পবিত্রতা সেতো আমারই পবিত্রতা, 
তোমার তাওহীদ সেতো আমারই তাওহীদ, তোমার অবাধ্যতা সেতো 
আমারই অবাধ্যতা । 


Ua এ ০৬১১ ০৯ # Uf ৪১৯০ GA ৩ এ 
অর্থ: “আমি যাকে চাই সেতো আমিই ৷ আমরা দু'টো রুহ (প্রাণ) একই 
দেহে প্রবেশ করেছি ৷” 
0091 ৮০ ৬ ১০১] (92... ৪ 9) ৬ ৬৮১) Ls 





” তাফসীরে মাযহারী’ প্রথম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠায় ১১4 এ ০৮৬ ৬ আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৫৩৮ 


১৬ 45 2 ৪০398. . দি sigh ৬০০ 2৪ 
অর্থ: তোমার রুহটা আমার রুহের সঙ্গে মিশে গেছে যেমনিভাবে শরাব 
স্বচ্ছ পানির সঙ্গে মিশে যায় । তাই তোমাকে কোন বিপদ-আপদ স্পর্শ 
করলে আমাকেই স্পর্শ করে । তুমি আর আমি সর্বাবস্থায় একই 1৮৯২ 
এভাবে “মানসুর হাল্লাজ' এই জঘন্য শিরকি আব্বিদার গোড়াপত্তণ করেন । 
পরবর্তীতে সুফীদের শায়খে আকবার “মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী এই 
আকুীদাকে আরও সম্প্রসারণ করে “ওয়াহদাতুল অজুদ” এর আকীদাহ 
মুসলিম জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেন । 
বর্তমান পীর-সূফীদেরও একই আকীদাহ । “যেমন: চরমোনাইয়ের পীর 
সাহেব বলেন: “মানছুর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এশকের জোশে 
দেওয়ানা হইতেন, তখন তিনি এই শের পড়িতেন: 

GW ০৯ 9০১৯২ 0 04 ২৯৯ ০৭ SH 2৯ ঞ ০০ 

৪৪৩৩ He AD ০০৫১৫ ৯৫ ০1 
ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে 
চাহিয়া দেখুন । আমি এখন আমি নাই । আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি 
আমি হইয়াছেন । আমি হইয়াছি তন্‌, আপনি হইয়াছেন জান । আমি শরীর 
আপনি প্রাণ । এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন 
আপনি আর একজন | বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ 
আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা 
হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে । 
আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? 
আমি নাই । আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন । 
আপনিতো আপনি, আমিও আপনি । আমি বলিতে আর কিছুই নাই 1৮৮১৩ 


খন্ডন 
মূলত: মানসুর হাল্লাজের এ সকল কবিতার মাধ্যমে এবং ইবনে আরাবীর 
“ওয়াহদাতুল অজুদ’ এর মাধ্যমে হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদকেই মুসলিম জাতির 





*১২ মুহাববাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ে ওয়াল ইবতিদায়ে ১ম খন্ড ২১১পৃষ্ঠা। 
১৩ ‘আশেক মাশুক বা ইশকে ইলাহী’ সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং ৪২। 
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মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে । কেননা হিন্দুরা বিশ্বাস করে সৃষ্টি ও অষ্টার 
মাঝে কোন পার্থক্য নেই । সবকিছুই আল্লাহ । আল্লাহর ভিন্ন কোন অস্তিত্ব 
নেই । আল্লাহ সবকিছুর মধ্যেই মিশে আছেন । সৃষ্টির মাধ্যমেই তার 
বহিঃপ্রকাশ । অথচ মুসলিমদের আক্বীদাহ হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 
কোন মিল নেই । আল্লাহ হলেন খালেক (স্রষ্টা) বান্দা হলো মাখলুক 
(সৃষ্টি) । আল্লাহ অসীম আর বান্দা সসীম । আল্লাহ হলেন মালিক (মুনিব) 
বান্দা হচ্ছে মামলুক (দাস) । এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে 
বলেছেন: 

[11 : ১১০] fois এস ০ 
অর্থ: “তার (আল্লাহর) সাদৃশ্য কোন জিনিষ নেই 1৯: 
অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

[£: ০১০১] (৩1৮ এ চিপ?) 

অর্থ: “আর তার কোন সমকক্ষও নেই ।৮৮৯৫ 


হাদীসের জবাব: 

সুফীদের দলীল হিসাবে পেশ কৃত উপরোক্ত হাদীসটির জবাবে আমরা 
বলবো: এ হাদীসে মূলত আল্লাহর নুসরাত-সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। 
আল্লাহর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি । হাদীসের শেষ 
অংশে তা স্পষ্ট করা হয়েছে সেখাবে বলা হয়েছে ‘সে যদি আমার কাছে 
কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি । আর 
যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অব্যশই আমি তাকে আশ্রয় দেই 1 
স্বত্তাগতভাবেই যদি আল্লাহর সঙ্গে মিশে যায় তাহলে আবার আল্লাহর 
কাছে সাওয়াল করা বা আশ্রয় চাওয়ার প্রয়োজন কি? মূলত: এ জাতীয় 
বাক্যগুলো সাহায্য-সহানুভূতি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 
যেমন প্রধানমন্ত্রী কাউকে বললো, যাও! অমুক কাজটা তুমি করো আমি 
তোমার সঙ্গে আছি। এর মানে হলো আমার সাহায্য-সহানুভূতি তোমার 
সঙ্গে থাকবে | এর মানে এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে স্বত্তাগতভাবে 





** সুরা শুরা ৪২:১১। 
৮১৫ সুরা ইখলাস ১১২:৪ । 
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মিশে যায় । এ বিষয়টি একটি সাধারণ লোকেও বুঝে । কিন্তু সুফিবাদীরা 
নিজেদের ভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে হাদীসটিকে অপব্যবহার করে থাকে । 


৩. কাশফের আক্বীদাহ 
ইসলামের আক্বীদাহ হলো আল্লাহ (সুব:) সবকিছু শুনেন ও জানেন । 
সুফীদের বিশ্বাস ওলী ও বুযুর্গেরা কাশফের মাধ্যমে সবকিছু দেখেন ও 
শুনেন । আসমান-যমিন, আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু 
তাদের নখদর্পে । এমনকি পীর-সাহেবগণ মুরীদের অন্তরের সবকিছু 
দেখেন ও জানেন । তারা হলেন মুরীদের অন্তরের গোয়েন্দা । তারা 
মুরীদের অন্তরে টোকেন ও বের হন, আবার ঢোকেন আবার বের হন মুরীদ 
কিছুই টের পায় না। অথচ আল্লাহ সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
করেছেন: 
Le BES UG ১৯0) চা ও ও পিস % 01 ০ A ৩৬ ৪০) 
CLUS ভ ৪ 01০5৫ 69 ০৮০ 09 ০৮১0 ০০৪ ও ফল 05 এ 8 9 
[০৭ : ew] (০ 
অর্থ: “ আর তার কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে 
কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। 
আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে 
কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুক্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে 
সুস্পষ্ট কিতাবে 1৮৮৯৬ 


এমনকি নবী-রাসূলগণও গায়েব জানতেন না। পবিত্র কুরআনে বলা 

হয়েছে: 

১] ৬ ০৫৫ IH 69 Cl UG al 00 sxe পর ৩৪ ৫) 
[০:০৭] (91 ৬%০ ৰা 

অর্থ: “বল, “তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর 

ভাগ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, 





৮১৬ সুরা আনআ'ম ৬:৫৯। 
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নিশ্চয় আমি ফেরেশতা । আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে 

ওহী প্রেরণ করা হয়” ৮৮১৭ 

আল্লাহ (সুব:)আরও বলেন: 

০৪৫০৫ জে পিউ CS 2 Ais ৩৪9৬ 0 এ ভন ৬০১৪০ 
OG 20৩ dG 9৩ 0 ৪9] spd জে GD এপ তে 

অর্থ: বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, 

তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক 

কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না । আমিতো 

একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস 


করে’ died 
৪. পীরের আদেশে শরিয়াহ না মানার আক্বীদাহ 


ইসলামের আক্বীদাহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ আনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত ও 
রাসূল প্রদর্শিত শরিয়াহ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে । কোন অবস্থাতেই 
কারো উপর থেকে শরিয়াহ রহিত হয়ে যায় না। কিন্তু সুফীদের মতে 
কামেল পীরের নির্দেশ হলে শরিয়তের প্রকাশ্য বিধানকেও অমান্য করতে 
হবে । যেমন: সুফীদের ইমাম হাফেজ রুমী তার প্রসিদ্ধ কিতাব 
“মাছনবী'তে বলেন: 

১২৫ ০৩০৭ ০৯৪ 5০৫ 05 ০৫০১ SS 

0০৬০৯১৩91১0 3৬৪4০৯৯০4০৭ ৭৪ 
অর্থ: “কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব দ্বারাও জায়নামাজ 
রঙ্গিন করিয়া তাহাতে নামাজ পড় । অর্থাৎ শরীয়তের কামেল পীর সাহেব 
যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও 
তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করবে । কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী 
করিয়াছেন । তিনি তাহার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালমন্দ সব চিনেন, কম বুঝের 
দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে 
খেলাফ নহে ।”৮১৯ 





৮১৭ সুরা আনআ'ম ৬:৫০ । 
*৯৮ সুরা আ'রাফ ৭:১৮৮। 
»৯৯ ‘আশেক মাশুক' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত ৩৫ নং পৃষ্ঠায় । 
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“ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা’ এর ৭২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 
cla Hay এএএ 0০ ০৬৪৬ 
CAS Hla ও ০এএ 09 9০ 
অর্থ: “মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেন: প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও 
মাজহাব ভিন্ন । তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা'বুদ কেন্দ্রিক ৷” 
অথচ কুরআনে বলা হয়েছে: 
৮21 এ 2০) এ ৩৪! এটা SA ৮৯ হ এক ও সেথা SS 6৮) 
AS ৬ ৩৪০১ এপ TE ৯1৮5 UG Coll ১৪ Of আও ০) 
[VY : ১৯২০] (তল ৩ এ! ৬) গু ৩ এ লগ্ন Bl এ 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি 
নৃহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি 
এবং ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা 
দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে 
যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়ঃ আল্লাহ যাকে চান 
তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি 
হিদায়াত দান করেন ।৮””২০ 


অথচ হাদীসে বলা হয়েছে 
ও ৩১১৮] 2৪৩ SY oy al di ৪৮০ | 5350 এ ও ৩০০ মি ১৪ 


অর্থ: “উম্মে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সৃষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো 
আনুগত্য চলবে না” 1৮১১ 


শরিয়তের বিপরিতে কোন পীর, কোন আমীর কারোই আনুগত্য করা যাবে 
না । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 





৮২০ সুরা শুরা ৪২:১৩। 
২১ জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু’'জামূল কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে 
শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উনম্মাল: হা: ১৪৮৭৫ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৪৩ 
১৬46০59০7৮3 ৮৬ dl ৬৮৮ এ 5০ ৬ ৩৩ 9৬০৪ 
9 J 5৩০ এ ৫১০৮৪ 4) ৫ সি OF লিট pall ie 
al JAA Uf ০৪০) 3 155,06 HE 19:52 ০৬ 2 41925 এ এ 
Jd ৬৯৮১৬ 0৪ .৬৫1% 1১৮59 এ | পা sf ey এ dl এ 
SP Sheol আত AVIA এ 55 EY ১ এ. পি 8 
৩১1৮5১1১94৬ $ 021 ০:৪৮ ০০৪ ৫ ৫59 ৭158৬ 301 ৩ 
৬ 4৬। Ge FF 5 ৪৯৮০ % ৯০৩ ৮) এ dl ৬৮৮ গণ) 

.৫ ০১০৯০ 
অর্থ: “আলী (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে 
তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং সাহাবীদেরকে তার কথা শুনা ও 
মানার জন্য নির্দেশ দিলেন । অতপর তাদের কোন আচরণে সেনাপতি রাগ 
করলেন । তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন । সকলে লাকড়ি 
জমা করলো এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন । সকলে আগুন জ্বালালো । 
তারপর সেনাপতি বললো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি 
তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার 
নির্দেশ দেন নি? সকলেই বললো, হ্যা । তিনি বললেন, তাহলে তোমরা 
সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড় । 


সাহাবীগণ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, 
আমরাতো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসেছি । এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তার রাগ ঠান্ডা 
হলো এবং আগুনও নিভে গেল । যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন 
করলেন তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
উপস্থাপন করা হলো । উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন “তারা যদি আমীরের কথা মতো আগুনে ঝাপ দিতো তাহলে তারা 
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আর কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না । প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য 
কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই 1৮”, 


এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরূদ্ধে কারো হুকুমের 
আনুগত্য করা যাবে না । না কোন ওলী-বুুর্গের না কোন পীরে মুগীর । 


৫. পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। 
পীর-সৃফীদের একাংশের মত হলো: “ পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ 
করার কোন প্রয়োজন নেই” । আটরশির পীর সাহেব বলেন: “হিন্দু, 
মুসলামান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার 
নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি 
আসতে পারে । (আটরশির কাফেলা সংকলনে মাহফুযুল হক, আটরশির 
দরবার থেকে প্রকাশিত, পৃ: ৮৯, সংস্করণ ১৯৮৪ 1)” 


এছাড়াও দেওয়ানবাগীর পীর তার লিখিত “আল্লাহ কোন পথে?’ নামক 
বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫- 
১২৬ পৃষ্ঠায় এবং “মাইজভাপ্ডারীর জীবনী ও কেরামত’ নামক বইয়ের 
পঞ্চদশ প্রকাশ ৪ জুলাই -২০০২, পৃষ্ঠা 8 ১৫১-১৫২ তে বলা হয়েছে 
পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে 
করি না। বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে 
থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে । তাদের এই কথিত “তাওহীদে 
আদইয়ান বা সকল ধর্মের এক্য' এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত 
পেশ করে থাকে ঃ 


০0 eA ৬ ০০1 0০ mld sadn, 19১৩ (409 1921 ০ ৬1) 
১৮ ৫9 ele ০৮ UG ৮৬১০ ৯৯ ০৪১ ৬৫৩ ০৯৪) 





৮২২ সহীহ মুসলিম হা:নংং ৪৮৭২ । সহীহ বুখারী হা: নং: ৪৩৪০ । সহীহ মুসলিম বাংলা; 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতৃক তরজমা; হা: নং: ৪৬১৫ | 
৮৬ তাসাওউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃ: ১৪৭, প্রকাশকাল ২০০০ খৃ: ১৪২১ হি: । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৪৫ 


অর্থ: “যারা মু'মিন, যারা ইহুদী, এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) 
যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য 
তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে । তাদের কোন ভয় নেই এবং 
তারা দুঃখিত হবে না ।”৮১৪ 


অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা 
ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে ৷ আর 
একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না । আর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য 
সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয় । তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে 
মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়? কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ 
১০০৬০ ৮ এ ০৪ be ৩ ১৪৩১ ৮৪ ৮5১৪ 
অর্থ: “যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও 
তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত 1৮৮২৫ 


এ) ০৫১ ৬১৪ ০১৪০ ০০৪ ত ৩ লন 4) 5১8 এ ০১ ৯৪) 
[AY : ols পা] {044% 
অর্থ: “তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? 


আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, 
তাঁরই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে ৷” 


অযুসলিমরা ইসলাম না গ্রহণ করে যত ভাল কাজই করুক না কেন, 
90175717745 


2 পেন) এল (০০ Ie ০০ Wy 63৩ 901 2259 ৪. bu 





** সূরা বাকারা ২:৬২ । 
৮২৫ সুরা আল ইমরান ৩:৮৫ । 
৮২৬ সুরা আল ইমরান ৩:৮৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৫৪৬ 
4 ০5104 101০০ ৭ ০ GG dN EP ০৭ ও৯ ৬ 
[৭ ৭:১1] (১৩ 
অর্থঃ “যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, 
যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে । কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, 
তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার 
হিসাব চুকিয়ে দেন । আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । অথবা (তাদের 
আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত 
করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে । একের 
উপর এক অন্ধকার । যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে 
একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন 
জ্যোতি নেই ৷”২৭ 


ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তির কোন উপায় নি এর জলন্ত প্রমাণ 
আবু তালেব । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আপন 
চাচা । হযরত আলী (রাঃ) এর আব্বাজান | যিনি সারা জীবন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, 
সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন । যা তার কিছু কবিতার মাধ্যমে অনুমান করা 
যেতে পারে । যিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ 
93 2081 এ 201 ৬০ He ৮৪৭ CL) thas 817 

“আল্লাহর কসম! তারা সকলে মিলেও তোমার কাছে পৌছতে পারবে না 
(তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ৷) যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে 
(মৃত্যুর পর) মাটিতে দাফন করা হয় । 

৮৮৬ ৩০ ৩ 99 ০৭9 ক 2০৪ CLE 5 ৪০৮ tA 
“সুতরাং তুমি নির্ভয়ে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকো 
এবং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করো ৷” 

০০০৪9 ১০৬০০ US # ৩০৩ CIB 4৮5) 





৮২৭ সূরা আন-নূর ২৪:৩৯-৪০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৪৭ 

“তুমি আমাকে আহ্বান করেছো এবং আমি জানি যে তুমি আমার 
কল্যাণকামী, হিতাকাভ্খী । তুমি সত্যই বলেছো, তুমি আগেও বিশ্বস্ত ছিলে 
এখনও বিশ্বস্ত ৷” 

৩১ ৪০ ৩৮৯৩, 56 ০১০৪ 5 ১ ০৮০০9 
“তুমি আমার সামনে একটি নতুন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছো) আমি 
জানি এটি হলো পৃথিবীর বুকে সকল জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন 
ব্যবস্থা ৷” 

০৮ Ey 
“যদি তিরস্কার এবং গালির ভয় না থাকতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে 
এর প্রতি প্রকাশ্য সুহৃন্দয়বান পেতে !” 


এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না 
করে মৃত্যুবরণ করেন । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতে থাকলেন । যেমন নিমের হাদীসটিতে 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে: 
dl ale 055৬9 ০০৬ এ ০০০৮ এ ৩৪ af 9 all ৩ ০৮৯০ ১৪ 
dl 9৩০ পেত এ হন জে 040 0০ এ Hf ০ পিএ এ Di ০০ 
১7০৬৮ HIG এ]। ০৪ ঞ ৬৫ তত dl এ এ! ৫5৩০ উল এ 
i এ dB Al এ মত ৩৪ CEH AE এ ৪ জন ডি dh 
১15 ০ ০409 পে IE 5) 9 ৩ fd GEL ০০৪০ এও এত 
el Et ও 5 এন ৮ এটি ৪৯195 99 এ OS Pl 1s 
০০০ 
অর্থ: “সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রো:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন 
আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন। এ সময়ে আবু জাহেল, 
আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়্যা প্রমুখ কাফেরগণও আবু তালেবের কাছে 
উপস্থিত ছিল । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৪৮ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই । আমি 
এই কালিমার ভিত্তিতেই আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দাবী করতে 
পারবো । এ সময়ে আবু জাহেল এবং আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা 
বললো, হে আবু তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিবে? (এরপরে তিনি কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি আপনার জন্য 
আল্লাহর নিকটে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ না করা হবে। এর পরেই পবিত্র 
কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়: 


be এড ৪3019৬9005৮ 12 Of ET 059 al ON ৪) 

[11:55] (০০৬) ০৬৮ od ob 
অর্থঃ “নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা 
করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা 
জাহান্নামী । (তাওবা, ৯ ৪ ১১৩) 1৮২৮ 


পরকালে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
আনিত ইসলামের আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই | হাদীসে মুসা (আ:) 
এর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, যদি মুসাও (আ:) জীবিত থাকতেন তাহলে 
তারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ ছাড়া মুক্তি 
মিলবে না । হাদীস: 
এ: 0 4৯৮ bf ৮ 853 বডি di ৬ SN ৩৪ এ dil ৪০) AE ১৪ 
৮3০66) : 0 ৫৭ ES ৩৬ GS 9 ৬২১৬ তল 
৩ ৩০ ৩5 9458 সু ও ওক এ 10500 ১৮1 SS 
COUN ০৯) oS ও একা) এ 92) CE dy oy ও 
অর্থঃ “জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেনঃ (ইয়া 





৮২৮ সহীহ বুখারী ৪৬৭৫; সহীহ মুসলিম ১৪১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৪৯ 


রাসূলাল্লাহ) আমরা ইহুদীদের কাছে এমন কিছু কথা-বার্তা শুনতে পায়, যা 
আমাদের নিকট ভাল লাগে, আমরা তাদের (তাওরাতের) কিছু কথা লিখে 
রাখবো? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা 
কি বিভ্রান্তির মধ্যে আছো?! যেমনিভাবে বিভ্রান্তিতে আছে ইহুদী এবং 
খৃষ্টানরা | নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার 
(একটি দ্বীন), যদি মুসা (আঃ) (তাওরাত যার উপর নাজিল হয়েছে) তিনি 
জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও মুক্তির কোন 
উপায় ছিল না। 

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

05০0 € 0৬ 80521 ৩০ ৮) 401 550 তা ক 0০০৪ ১৮৫ ১৪ 
0৮৪ ৮4) alt 0৯50 289? চিঠি Gd CELL 29581 ০ ৯৫ ০৭৪ all 
১১০১৪) এ! ৮ 25) এ] ০৯9 উঠ 5 এ এ ৩528 GS SS 
5) 46 ০) 4৯2 ek tn) এ] ek ts এ ১5505) এ] 
sin» ৮৮০১ 4 dl ০০ 4 LS TOD (১ ৯১১৬০ 
৮১ ১৪ পিএ GPE ১৪৩ ৯ SSN oa এস পে 
অর্থ: জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাওরাত 
লিখিত একটি খন্ড নিয়ে আসলেন । বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা 
তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী । অতপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন এবং ওমর (রা:) তা পড়তে আরম্ভ 
করলেন । তার পড়া শুনে রাসূলুল্লাহ এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল । 
অতপরঃ আবু বকর (রা:) বললেনঃ হে ওমর! তুমি যদি মরে যেতে (চুপ 
হয়ে যাও), তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? 


অতপরঃ ওমর (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারার 
দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৫৫০ 


রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি । তিনি আরো বললেনঃ আমরা 
আল্লাহকে রাবব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট । অতপরঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের 
জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে অতপরঃ তার অনুসরণ করতে 
ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে 
যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে) । যেনে রাখ! যদি মুসা (আ:) স্বয়ং জীবিত 
থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমার অনুসরণ করতো ।”৮২৯ 


৬. বহু তরীকার আক্বীদাহ । 

গীর-সৃফীদের মতে তরীকা অনেক | যেমন: চরমোনাইয়ের প্রথম পীর 
সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব তার প্রায় সকল বইতেই উল্লেখ করেছেন 
যে, ‘আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ 
করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কেতাবে ১২৬ তরিকা বয়ান করিয়াছে । 
তম্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্টকাট 1” আবার 
সুফীদের কোন কোন বইতে বলা হয়েছে, “তরীকার সংখ্যা অগনিত তবে 
বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় তিন শতাধিক তরীকা বিদ্যমান রয়েছে’ ।”+ 


খন্ডন 
কিন্তু ইসলামে তথা কুরআন ও হাদীসে শুধুমাত্র একটি তরীকার অনুসরণ 
করতে বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে: আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত তরীকা । যার নাম ইসলাম । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে: 
IE 4০০ ০6 SY 05 LN AS Uy BAG ০০ ৮০০1 99] 
[Vor : ৮০০91] (১55 শি এ ৮6০) 


** সুনানে দারমী ৪৪৩; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৯৪; হাদীসটি হাসান । 

৮% আশেক মাশুক' সৈয়দ মাওলানা এসহাক রচিত পৃষ্ঠা নং ১১২ । একই লেখকের কিতাব 
“ভেদে মারেফাত ইয়াদে খোদা" পৃষ্ঠা নং ৬। 

৮১ “সূফী দর্শণ' ড: ফকির আবদুর রশিদ রচিত, পৃষ্ঠা নং: ১৬৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৫১ 


অর্থ: “আর এটি তো আমার সোজা পথ | সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ 
কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার 
পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে । এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ।৮”৩২ 
এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) একটি তরীকাকেই অনুসরণ করতে বলেছেন । 
আল্লাহ (সুব:)বলেন: | 

[৭ : 1০০1] (৩৬ শত 0 9 ৬০9 Jd এ al) ৬০) 
অর্থ: “আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে 
কিছু আছে বক্র । আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে 
হিদায়াত করতেন 1৮৩৩ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে “সিরাতে মুস্তাকিম' 
সৰ্ম্পকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে: 

Pe ৬ ৮০3 ale | এত adit 05০০ এ ৮ ০৬ 3A of LE 6 
০৮ ৪৩৫০ ০০৪ JG AUS ১৪? দু ১৪ ৬৪৪৮ LE তি all এন 2 UG 
৬৮০০৪ 91) Gal ১ IES Ge ৭০ KS ৬ ৪ 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (সিরাতে মুস্তাকিম বুঝানোর জন্য) 
প্রথমে একটি সোজা দাগ দিলেন । আর বললেন এটা হলো আল্লাহর রাস্ত 
11 অতপর ডানে বামে অনেকগুলো দাগ দিলেন আর বললেন এই রাস্ত 
গুলো শয়তানের রাস্তা । এ রাস্তাগুলোর প্রতিটি রাস্তার মুখে একটি করে 
শয়তান বসে আছে যারা এ রাস্তার দিকে মানুষদেরকে আহবান করে । 
অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কথার প্রমাণে 
উপরে উল্লেখিত প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ।৮”৩৪ 





৮৩২ সুরা আনআস্ম ৬:১৫৩। 
৮৩৩ সুরা নহল ১৬:৯। 
৮৩৪ মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; নাসায়ী ১১১৭৫; মেশকাত ১৬৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৫২ 


৭. অজিফা, যিকির-আযকার ও বিদআত তৈরী করা 

গীর-সুফীদের ধর্মে বিভিন্ন প্রকার অজিফা ও যিকির-আযকার বাতলানো 
হয় । যার অনেক কিছুই কুরআন-সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত নয় । যা কোন কোন 
ক্ষেত্রে পীর-সূফীরা নিজেরাই স্বীকার করে থাকেন । যেমন: ছয় লতিফা 
সম্পর্কে চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব 
বলেন, ‘ছয় লতিফার কথা কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে 
আল্লাহ পাকের ওলীগণ আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসাবে 
একজন উপযুক্ত পীরের দরবারে থাকিতে হইবে 1১৫ 


এখানে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, লতীফার কথা কুরআন- 
হাদীসে নেই । এটা পীর-বুযুর্গরা তৈরী করেছে । এমনিভাবে বিভিন্ন 
খাজেগান', “দুরুদে নারিয়া", 'দুরুদে তাজ’, 'দুরুদে হাজারী’, শুধু 
ইন্তরাললাহ এর যিকির”, 'দালায়েলুল খায়রাত’, “দুআয়ে গাঞ্জল আরশ’, 
ইত্যাদি । অথচ আল্লাহ (সুব:)বলেন: 
Padi AS 05 401 এ 3১ শর 6 | ক 15605 ০৫০৮ ৮80 
[11 : 5১১০] (৮55 পপ ৬৭৫ 50 ৮5 ৪০ 
অর্থ: “তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না 
থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 1৮৮৩১ 


তাছাড়া আল্লাহ (সুব:)স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 





”*৫ “ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা” পৃষ্ঠা নং: ৫০। 
"৩৬ সুরা শুরা ৪২:২১। 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৫৫৩ 


অর্থ: “....আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নিআ"মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম 1৮৮৩? 

অতএব যে দ্বীনকে আল্লাহ (সুব:) পরিপূর্ণ করে দিলেন তার ভিতরে কোন 
কিছু সংযোজন করা বা বিয়োজন করার কোন সুযোগ নেই । 


৮. কুরআন ও হাদীসের বিকৃতি 

পীর-সৃফীগণ যেহেতু পীরের কাছে মুরীদ হওয়াকে ফরজ মনে করেন তাই 

তারা এটা প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদীসের কিছু দলীল পেশ করে 

নিজেদের মতানুযায়ী মনগড়া অপব্যাখ্যা করে থাকেন । নিম্নে তাদের 

দলীল গুলো পেশ করে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো: 

প্রথম প্রমাণ: 

[Yo : 550] (05590411959 এ] 7 জে পি 

অর্থ: “হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান 

কর |৮৮৩৮ 

এ আয়াতে ৷ (ওছিলা) বলতে পীর-সূফীগণ তাদের পীর 

সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন । অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম নিজে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা:) এই ব্যাখ্যা করেন নি। 

তারা যে ব্যাখা করেছেন তা তাফসীরের বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোতে 

পাওয়া যাবে । তাফসীরে ইবনে কাছিরে বলা হয়েছে: 

সে৮ ৪6 ০০৭6 ১৪ বর্গ এতে ১9৮ ৩৩০ U6 { Dh শু! 9) 

E55 ৩০৯৭০ 593 উঠি ৬৪) ১৪৬৩৪ US) Hl ভা ডি of of 
১8) 22 মোনা) রড GS এ) 

অর্থ: ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ‘ওছিলা’ হল 


“নৈকট্য” । মুজাহিদ, আতা, আবূ ওয়ায়েল, হাসান, কাতাদা, আবদুল্লাহ 
ইবনে কাছির, সুদ্দি, ইবনে যায়েদ প্রমুখ মুফাচ্ছিরগণ এই অর্থই করেছেন । 





৮৩* সুরা মায়েদাহ ৫:৩। 
৮৩৮ সুরা মায়েদাহ ৫:৩৫। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৫৫৪ 


এরপর তিনি ইমাম কাতাদার বক্তব্য উল্লেখ করেন: 
Ao ৪ ০0 49৬ 41195 ৬:5৬ ০৬) 

প্রখ্যাত মুফাচ্ছির কাতাদাহ বলেন, “অছিলা' মানে হলো ‘আল্লাহর হুকুমের 

আনুগত্য করা ও আল্লাহর পছন্দনীয় আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য 

অর্জই করা ।৮”৩৯ 

ইমাম শানকীতি (রহ:) বলেন: 

SES dd EAN 98 ৪ 25595 5001 ০ 5 সখা 98 ০1 “el 

৮০346 &1 এ ২ এ si 5 9) le a3 irl ০৯৮9 ০৬০ 

dl ৮০১ গা 8০১0 8901 % ০৮০45 ০0 dos dl এ/১ ও ০০৬৪ 

ও 10 11: হও 055 ৪৮০ Gil ৯ ৮ ৪৬৬ 5 4 5 এ 

০০৮১ ৮৭ sll Eb তত] all 23 ক! ০৯3 ssl do 
৮০১০৪ dl ৪০০ 4১১ CEL 3! ds di 

অর্থ: “জেনে রেখ! জুমহুর ওলামায়ে কেরাম এক্যমত পোষণ করেছেন যে, 

এই আয়াতে ‘অছিলা’ বলতে আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং 

নিষেধগুলোকে পরিহার করে সম্পূর্ণ ইখলাছের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা অনুযায়ী ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর 

নৈকট্য অর্জন করা । এটাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং ইহকাল 

ও পরকালে কল্যাণ অর্জন করার একমাত্র পথ । 


মূলত: ‘অছিলা’ বলা হয় এ রাস্তাকে যে রাস্তা কোন কিছুর কাছে পৌছে 
দেয় । আর তা হচ্ছে ‘আমলে সালেহ” । এটাই সমস্ত ওলামায়ে কেরামদের 
এক্যমত । কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ 
করা ছাড়া কোন “অছিলা" হতে পারে না 1৮০ 


৮৩৯ তাফসীরে ইবনে কাছির ৩য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠাঃ তাফসীরে তবারী ১০ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা; 
তাফসীরে বাইযাবী ২য় খন্ড ২নং পৃষ্ঠা; উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে । 

৪০ তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান’ প্রথম খন্ড ৪২৭ নং পৃষ্ঠা, সুরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতের 
তাফসীর । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৫৫ 


এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, পীর-সুফীগণ আয়াতের শুধুমাত্র প্রথম 
অংশটুকুই পাঠ করে থাকেন । পূর্ণ আয়াত তারা পড়েন না। অথচ পূর্ণ 
আয়াত পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত । কেননা 'অছিলা'র পরেই 
বলা হয়েছে: 
[০:55] { ০১৪ এ ds 15৯৪9) 

অর্থ: “...আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল 
হও 1৮৮৪১ 

এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
একটি বড় ‘অছিলা’ হচ্ছে ‘আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ* । কিন্তু অতিব 
দুঃখের বিষয় এই যে, পীর সাহেবগণ অতি কু-কৌশলে এই অংশটিকে 
এড়িয়ে যান । 


দ্বিতীয় দলীল: 
পীর সাহেবগণ তাদের পীর-মুরীদির ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
আরেকটি দলীল পেশ করে থাকেন । তা হলো নিম্নের আয়াতটি: 

[11৭ : 2:41] (১৪১০। 18589 N18 NET Coal ৫} 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং 
সত্যবাদীদের সাথে থাক ।৮”৮২ 


পীর-সৃফীগন এ আয়াতে বর্ণিত “সত্যবাদী” বলতে তাদের পীর 
সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন । অথচ এটি একটি মনগড়া, বিভ্রান্তি 
কর এবং কুরআন বিকৃতি মূলক ব্যাখ্যা । কেননা আল্লাহ (সুব:) নিজেই 
“সত্যবাদীদের' পরিচয় দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
৮0471525014 পি তি 42) এছ UT ভা Oa galt এ) 
[1০ : ০।)৮০-] { ১%১৩০। ৮১ Of alt he ৬ প্ঠািওি 





**১ সুরা মায়েদাহ ৫:৩৫ । 
*৪২ সুরা তাওবা ৯:১১৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ৫৫৬ 


অর্থঃ “মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান 
এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি । আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের 
জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে । এরাই সত্যবাদী 1৮৮5 

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)স্পষ্টভাবে “সত্যবাদী*দের পরিচয় তুলে 
ধরেছেন । কিন্তু পীর সাহেবরা হয়তো আল্লাহ (সুব:)এর ব্যাখ্যার সাথে 
একমত না হয়ে বরং উল্টো আল্লাহ (সুব:)কে ব্যাখ্যা শিখাচ্ছেন | এ 
কারণেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের পরের আয়াতে বলেন: 


KK Ar ১ 59 AGL ৮ Ar CY 4) ৩১০ 05) 
[14 : lp] (৮৩ ss 
অর্থ: “বল, “তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে শিক্ষা দিচ্ছ? 


অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে 
যমীনে । আর আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত? ।৮”৪৪ 


তৃতীয় দলীল: 

[1০ : ০৬৪] (গে! কর্ড ১০ এন 9) 
অর্থ: “আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয় 1৮৮৫ 
এ আয়াত দ্বারা তারা পীর-বুযুর্গদের তৈরী করা তরীকাকে উদ্দেশ্য 
করেছেন। অথচ এ আয়াত ওদের বিরদ্ধে দলীল । কেননা আল্লাহ 
(সুব:)বলেছেন “যে আমার অভিমুখি হয়” । সুতরাং যারা আল্লাহর অভিমুখি 
হবে তাদের রাস্তা একটাই হবে । আল্লাহ (সুব:)অন্য আয়াতে ইরশাদ 
করেছেন: 

:১৬৪ Ee Ef al এ 1589 59১4 of © ht 1 (409 
অর্থ: “আর যারা তাগৃতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী 
হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ 
দাও ০০ 


৪৩ সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫ । 
৪8 সুরা হুজুরাত ৪৯:১৬ । 
৮৪৫ সুরা লোকমান ৩১:১৫ । 


৮৮৬ সুরা যুমার ৩৯:১৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৫৭ 


এ আয়াতে আল্লাহ মুখি হওয়ার জন্য তাগুতের আনুগত্য পরিহার করাকে 
শর্ত করা হয়েছে। পীর-সুফীদের ধর্মে ‘তাগুত’কে বর্জন করার কোন 
কর্মসূচিই নেই । অতএব যেই আল্লাহ মুখি লোকদের রাস্তায় চলতে বলা 
হয়েছে তাদের প্রথম কাজই হচ্ছে ‘তাগুত’কে বর্জন করা । 


৯. ভায়া-মাধ্যম 
পীর-সুফীদের আক্বীদাহ হলো “পীরদের ভায়া-মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ (সুব:) 
কে পাওয়া যাবে না এবং পীর-ওলীদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ (সুব:) 
পাপীদের দুআ’ কবুল করেন না। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সাহেব 
বলেন, ‘বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল 
করিতে চান না । পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করিয়া 
এ বান্দার জন্য দোয়া করিবেন, যাহাতে তিনি কবুল করিয়া নেন। এ 
দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিয়া নেন ।”** তারা 
তাদের এই দাবীর স্বপক্ষে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটি পেশ করেন: 
19:52 09০00 ৮৫6 28453 401 1575248 2১০৫ হৈ 1905 ১ ঠা 99) 
[18 : ০৮] (লি UF আ। 
অর্থ: “আর যদি তারা যখন নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল তখন তোমার 
কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের 
জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, 
দয়ালু পেত 1৮৮৯৮ 
তারা বলে এই তো ভায়া-মাধ্যম পাওয়া গেল । কেননা এই আয়াতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ইস্তিগফার করার 
কথা উল্লেখ রয়েছে । 





৮*৭ ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা’ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং 
৩৪। 


**৮ সুরা নিসা ৪:৬৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৫৮ 


উত্তর: এ আয়াতে মূলত: ভায়া মাধ্যমের কথা বলা হয় নি। বরং একদল 
মুনাফিকদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় । যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বেয়াদবী করেছিল । তারা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিচার ফয়সালার জন্য না গিয়ে 
তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়। তারা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অন্যায় করেছে তাই আল্লাহ (সুব:) 
সরাসরি কবুল না করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং তার পরে আল্লাহর (সুব:) 
কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন । বিষয়টি হাদীস ও তাফসীরের 
গ্রহণযোগ্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে । যেমন: “তাফসীরে জামেউল বয়ান ফী 
তাবীলিল কুরআনে’ উল্লেখ করা হয়েছে: 
0৮০০ ৬১৯৮ | এ ৯১১০০ 19৬ 5190 ০ ৩০ £ 97৬ 
১৬৮০০) এও» এক Bs) di odd ১ কাত জজ লা 
4১০21 ৮ ১০9 ঞ 120৯৬ Gs ৯ ৩০১ 
অর্থ: “তোমার কাছে আসতো’ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তারা তাগুতের বিচারকে 
নিয়ে যে বড় অন্যায় করেছে তার থেকে তওবা করে যদি আল্লাহর শাস্তি 
থেকে বাঁচতে চায় আর এ জন্য তারা আপনার কাছে আসে এবং আপনি 
তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে অবশ্যই তারা 
আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালুরূপে পাবেন । এটাই হচ্ছে “আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন’ এর ব্যাখ্যা 1৮৮১৯ 


তাফসীরে রাযীতে উল্লেখ করা হয়েছে: 





৮*৯ তাফসীরে জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল ৮ম খন্ড €১৭ পৃষ্ঠা সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের 
তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৫৯ 
৮5০৩ eee lb ৩০০৪ শী 9 উই BUN ০০ 2955 OE ০০ 4 ১০০ 
৬৬ (১11998৮5০59 Ge ০91 এ! SLs ০ ০813 ০৯ এ 
০559] পিঠ ১) এত 12212 ক 19853 ০4০ bs 
অর্থ: “এ আয়াতের দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করা 
হয়েছে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিচার 
চাওয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার চায় । অতপর তারা 
লজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে ক্ষমা চাইলে 
তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে “আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও 
তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন... । তারপরে ইমাম রাজি (র:) বলেন: 
E> 2S ৬৩1০৬ এআ ০ ৩৪ OL: শিখা SG HIG: sO 
Lo ০৩৪ 2 AL DS 3 ৮৪1৮১ Eg ক dl Ge ০১৮০ 
1০৭ 0942 123 bg 01:৮5 ale dl এ ০৩ 5 এ ০০০ Ld ale 
Jl: IB eh ৮১ ৮১ ০৯০০ ৩৮ 112১5315528 ০ ০9০ এ 
১০৮ ০৮৪ ৬ ০১ ০৯৬ ৫০ : ৮5) ৮৬ ঞ। ৪০ 019৪ ৮৩ ০০5১ 
1 ৮5৪ ০3 ০৩৯৪ ৬ ৬৬ ১৮ 19315 ০৮৫০ ১৩১ ০৪৪ SI 
১৭ 5০৮2 ও ভন্ড 013৮৯ ওম : এ ০৩ ০৪৮৪ উপ ৬ ০০ dil 
Gf RALLY এ শা ঞ। 053: ১৬৬৪ এ! ৮98 
অর্থ: “দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো এই যে, একদল মুনাফিক রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে একটি গভীর ষড়যন্ত্র 
করেছিল । আর এই ঘড়যন্ত্রটি বাস্তবায়ন করার জন্য তারা কিছু নীলনকশা 
তৈরী করেছিল । জিবরাইল (আ:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বললেন 
তারা আপনার কাছে এসে কিছু আভিনয় করবে এবং এমন কিছু কথা 
বলবে যা তারা বাস্তবে করবে না । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকগুলো সম্পর্কে 
সাহাবায়ে কিরামদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন এরা এমন কিছু 
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কথা বলবে যা তারা বাস্তবে করবে না। তারা যদি আমার কাছে ক্ষমা 
চাইত এবং আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম তাহলে 
অবশ্যই আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে ক্ষমা করে নিতেন। এই লোকগুলো 
সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় “আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের 
জন্য ক্ষমা চাইতেন” । 


এরপর এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য প্রথমে প্রশ্ন করে তারপরে 
উত্তর দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে: 


হে ১ ৩৪1953119৯০ 9 dl: dh of BU: কতা মন 

৭৮৯)৯০০ এ! ০১৮০ cal ৮ এ ১০ এ ০৮ ৯৪০ ৮৪৭৯ SY 
28৬০ 05 ০১৮৬০ এ! SL ১ 0: 0১91 : 25১ ০ এ AA: আও 
ও ৮৪০ ১০১১ ০১৮9 Dall ade 55590 dl ৯০1 ০ OS dt SS 
15৬ ০০০৯) শ১১৩। ৬০১ ৩ NSN ade Cr DAS এও ON ০০3 ০ এও 
[4652] 0: GEN. ৮৮ ১৯ Of Impl ০০199 Of ৮62৬ C2) এ 
1928 ০1৮69 C23 20130 ০১০৯। ০০১ ৮৫৮ HP ৫৮9 SS 195 
«৪০ dl এ 09৮2 ৫119৯ ০6 এ by ০১০৭০ DS ০৮ hx এ 
459৬৬ GRE ঠা 9 ৮৫৩ : এআ Uc এন 1904) ৮০9 

. ৮4019 098] oss ০০০ ০৪৪ ০৬ gl ৮৩০ 5৩ 557 
অর্থ: “প্রশ্নঃ: এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে কেন ক্ষমা চাইতে বলা হলোঃ তারা যদি সরাসরি আল্লাহর কাছে 


পারতেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যেতে বললেন 
কেন? এই প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে । 


প্রথমত: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
বিচারের জন্য না গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বেয়াদবী করা হয়েছে এবং 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনে কষ্ট দেয়া হয়েছে। 
আর এ জাতীয় অন্যায়ের জন্য যার সাথে অন্যায় করে তার কাছে ক্ষমা 
চাওয়াটা অবশ্যই জরুরী । তাই আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছেন । 


দ্বিতীয়ত: এ লোকগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে বিচারের জন্য না গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ায় মাধ্যমে 
হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে সুতরাং তাদের এই দান্তিকতা ও 
হঠকারিতা থেকে মুক্ত হওয়া তওবার জন্য পূর্ব শর্ত। এই জন্য আল্লাহ 
(সুব:) বলেছেন: “আর যদি তারা যখন নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল 
তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং 
রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে 


প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) গুনাহগার ও পাপীদেরকে তওবা-ইস্তেগফারের 
মাধ্যমে কোন প্রকার ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ক্ষমা করেন তার 
কোন দলীল প্রমাণ আছে কি? 

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই আছে । আল্লাহ সুব:)বলেন: 

(৮১109 এ এ এ] AES নি এ সি 9০১০ ০৭ ১) 
অর্থ: “আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে 
তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু 1৮৮৫১ 


এ আয়াতে সরাসরি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে । কোন 
ভায়া-মাধ্যমের কথা উল্লেখ করা হয় নি। পবিত্র কুরআনে এরকম অসংখ্য 
আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ (সুব:) সরাসরি ক্ষমার কথা ঘোষণা 
করেছেন । কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো । আল্লাহ (সুব:) বলেন: 





৮৫০ তাফসীরে রাযি সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য । 
৮৫১ সুরা নিসা ৪:১১০। 
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84 lt 01 401৮০ ১৮ 192৩৬ Ud SE Bl 9৭0 ৩১৩ GB} 
শা: 23 ভিটা ১৯ 20. জেদ of) 
অর্থ: “বল, “হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ 


তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল 
পাপ ক্ষমা করে দেবেন । নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1৮৮৫২ 


এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যারা পাপ করতে 
করতে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে আল্লাহ (সুব:) তাদেরও ক্ষমা করে 
দিবেন । অনেক সময় বান্দা অন্যায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেও 
ভয় পায় যেমনিভাবে কোন সন্তান তার বাবার সাথে অন্যায় করার পর 
বাবার কাছে যেতে ভয় পায় তখন বাবা তাকে অভয় দেন, “এসো! আব্বুর 
কাছে এসো! আমি তোমাকে আদর করবো, তোমাকে শাস্তি দিব না ।' ঠিক 
তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) পাপী-গুনাহগার বান্দাদেরকে অভয় দিতে 
গিয়ে বলেছেন: 

[২. : ৯৬] 1৮4 ৬৮০৭ ৬১৪৪ ০৫৫১ 089) 
অর্থ: “আর তোমাদের রব বলেছেন, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি 
তোমাদের জন্য সাড়া দেব !””** এখানেও কোন ভায়া-মাধ্যমের কথা 
বলা হয়নি । অনেক সময় পাপীলোকেরা মনে করে আমি এত বড় পাপী 
আমাকে আল্লাহ (সুব:) ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় কোন ভায়া মাধ্যমে 
আল্লাহর কাছে বললে আল্লাহ (সুব:) ক্ষমা করে দিবেন । সে জন্য আল্লাহ 
(সুব:) নিম্নের আয়াতটির মাধ্যমে অভয় দিয়ে ঘোষণা করলেন: 

[5৭:৮০] (৮৮০ ১৯ এত এ ও? 
অর্থ: “আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু ।”৮ অর্থাৎ যতবড় অন্যায়কারী ও পাপী হোক না কেন যদি খালেস 
দিলে তওবা করে তাহলে অবশ্যই আমাকে দয়াশীল ও ক্ষমাকারী পাবে । 





৮৫২ সুরা যুমার ৩৯:৫৩ । 
৮৫৩ সুরা গাফের ৪০:৬০ । 
৮৫৪ সুরা হিজর ১৫:৪৯ । 
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একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্বাত্তিক আলোচনা 
পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেছেন যে, হে নবী! 
আপনাকে লোকেরা অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তখন আপনি এই উত্তর 
দিবেন । অর্থাৎ উত্তরটা আপনার মাধ্যমে যাবে । কিন্ত এক জায়গায় এর 
ব্যতিক্রম হয়েছে । সেটি কোনটি? তাহলে দেখুন: 

[1/৭: 5১81] { ০9 AU 57 ও 05 dali ৩০০০ 
অর্থ: “তারা আপনাকে নতুন চাদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে । আপনি বলুন, 
“তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক 1৮৮৫৫ 
৩3 ৩৫9০0 ১098 ০ তা লি 5 ও ৩৪ ১5 SL} 

[০:52] (৮4 ০70 ৩৪৮০ 
অর্থ: “তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন, 
“তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, 
মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য 1৮৮৫৬ 
ডি 0) তি 0G 4 ও IG সিনা পনি ৮ এলি) 

[৭1৬ : 59201] [৮০৮] ১৩০০০ এ ৮ 
অর্থ: “তারা আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে যুদ্ধ করা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করে | আপনি বলুন, “তাতে যুদ্ধ করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর 
পথে বাধা প্রদান, তার সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা 
দেয়া 1৮৮৫৭ 


EOE ০৫ ৩৩) 5 ol Cg ও চালাও এম ৮ ৬৪০) 
[Y)\৭: 54] (৩ 
অর্থ: “তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । আপনি বলুন, 


এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার । আর তার পাপ তার 
উপকারিতার চেয়ে অধিক বড় 1৮৮৫” 


৮৫৫ সুরা বাকারা ২:১৮৯ । 
৮৫* সুরা বাকারা ২:২১৫ । 
৮৫" সুরা বাকারা ২:২১৭। 
৮৫৮ সুরা বাকার ২:২১৯। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্তামাতিদ দ্বীন ৫৬৪ 
[৭৭ : 5১80] (70 ১5511555909) 

অর্থ: “তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে । আপনি বলুন, 
‘যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত 1৮৮৫৯ 

[৫:50] (৩এ। 4৫1৮8 005 ES 
অর্থ: “তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? 
আপনি বলুন, “তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু 1৮৮৬ 

(৬০ Se ৫৭৬ 5 03 ৪০০ চর ডিন ৬০৪৪০) 
অর্থ: “তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, “তা কখন ঘটবে"? 
আপনি বলুন, ‘এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট 1৮৯১ 

[1 : 0491] 10৯53 4) 040 8 0401 ৬ ৩০১০) 
অর্থ: “লোকেরা আপনাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি 
বলুন, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য 1৮” 

[1:০8] (৮০৪ ০৬ G8 ৩ ৬৪০9) 
অর্থ: “আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে । আপনি 
বলুন, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম 1৮৮৮5 

(০ম এ পা 10৬ SH PB ১০০ ০৪ 5990১) 

অর্থ: “আর তারা আপনাকে খতুত্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে । আপনি বলুন, তা 
অপবিত্র । সুতরাং তোমরা খতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক ৷” 

[A : ৮০৮31] (এ) ৮ ৮632১ 02 ০৪ ৩৮2) 
অর্থ: “আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে । আপনি বলুন, ‘রূহ 
আমার রবের আদেশ থেকে 1৮৮৯৫ 


[AY : ০৬৭] (9১ তি 58০৩ এটা এ১ ৩ ০০০) 


৮৯ সুরা বাকারা ২:২১৯। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৬৫ 


অর্থ: আর তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে । আপনি 
বলুন, ‘আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি’ ।৮৬৬ 


1.০: ৬] (5) ৬৮ ০৪ 2৩ ০ ১০) 
অর্থ: “আর তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । আপনি বলুন, 
“আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন’ । নি 


[৬:০1] {ed md dl & সা ৪১ 0৯89) 
অর্থ: “তারা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায় । আপনি বলুন, 
আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন৮”৬৮ 
[14:০৮] (ঘি GS lB ৩০৪) 

অর্থ: “তারা আপনার কাছে সমাধান চায় । আপনি বলুন, “আল্লাহ 

তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন “কালালা"”৬৯ সম্পর্কে 1৮ 

এই আয়াতগুলোতে সব জায়গায় দেখা গেল, হে নবী! তোমাকে লোকের 

জিজ্ঞাসা করবে আর তুমি এই উত্তর দিবে । কিন্তু এক জায়গায় শুধু মাত্র 

এর ব্যতিক্রম ঘটেছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

Skid ৩৩9] 6001 59৮১ তে জে SS এড ৬১৬ এনে সু2) 
[VAT : 5১20] (53355 ০৪ 1০) 

আর যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, 

আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী । আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন 

সে আমাকে ডাকে ৷ সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং 

আমার প্রতি ঈমান আনে । আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে 1৮১ 

এ আয়াতে দেখা গেল আল্লাহ (সুব:) বললেন, যখন বান্দাগণ তোমাকে 

আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে । এরপরে পূর্বের বর্ণনার পদ্ধতি অনুযায়ী 

বলা দরকার ছিল “তুমি বল” ৷ কিন্তু আল্লাহ (সুব:) এখানে আর তা বলেন 


৮৬৬ সুরা কাহাফ ১৮:৮৩ । 

৮৬৭ সুরা তাহা ২০:১০৫। 

৮৯৮ সুরা নিসা ৪:১২৭। 

৮৬৯ “পিতা মাতাহীন নিঃসন্তানকে “কালালা' বলা হয় । 
*% সুরা নিসা ৪:১৭৬। 

** সুরা বাকারা ২:১৮৬ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৫৬৬ 


নি। বরং আল্লাহ (সুব:) বললেন, আমি তো কাছেই । তার মানে হচ্ছে, 
বিষয়টা যদি আল্লাহ সুব:) ও তার বান্দার প্রসঙ্গ হয় তাহলে আপনিও 
ভায়া মাধ্যম থাকবেন না । এজন্যই আল্লাহ (সুব:) ‘কুল’ তুমি বল! শব্দটি 
উল্লেখ করেন নি। প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ তুমি কত কাছে? তুমি কি 
আমার ডাক সরাসরি শুনতে পাও? তার উত্তরে পবিত্র কুরআনের আরেকটি 
আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
৬ তি শল ভা উমা এ ng ও শপ) ৩০০০ ৩ 2 
[15 : ও] (45১91 
অর্থ: “আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে 
কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি । আর আমি তার গলার ধমনী হতেও 
অধিক কাছে ।””২ 
সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সরাসরি আল্লাহর 
কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে । কোন প্রকার ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না। 
এই ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করার জন্যই মক্কার কাফেরগণ কাফের ও মুশরিক 
হয়েছিল । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

(১ alt এ| 5555 dy hs এ ০753১ ০০9৩ ০409) 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে 
তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে 1৮৮ 


অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে: 

alll 3৩৬ 99৩4১ ০5 35১8) প UG ৮১০ ৫ ৩ al 53১ ১০ OAS 
অর্থ: “আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের 
ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না । আর তারা বলে, 
“এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী” 1৮৮৭৪ 





৮৭২ সুরা ্বাফ ৫০:১৬ । 
৮% সুরা যুমার ৩৯:৩ । 
৮** সুরা ইউনুস ১০:১৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৬৭ 


আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ (সুব:) একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন । 

ইরশাদ হচ্ছে: 

Us ৮ 49 ৮০০০ ০৪১0) ও 05 SELL Bf ৫ এ dO 
[1%২: ০১১] (55754 

অর্থ: বল, “তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন 

বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন’? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা 

যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উধের্ব 1৮৮৫ 

আল্লাহ (সুব:) এখানে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, তারা আল্লাহকে 

শিখাচ্ছে। অথচ আল্লাহ (সুব:) সরাসরি তার ইবাদত করার জন্য এবং 

তার কাছেই সাহায্য কামনা করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 

[০ :5এ।] (০০5 এত ০ SUN} 

অর্থ: “আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য 

চাই 1৮৮৭৬ 

এখানে কোন ভায়া-মাধ্যম নেই । এমনি ভাবে হজ্জ করতে গেলেও ইহরাম 

বেধে নিয়ত করার পরে “তালবিয়া” পাঠ করতে হয় । সেখানেও ‘লাব্বাইক 

আল্লাহুম্মা লাববাইক' বলে সরাসরি আল্লাহকে ডাকা হয় । কোন ভায়া 

মাধ্যম নেই । 


আল্লাহকে জজের সাথে তুলনা 

প্রশ্ন: পীর-সুফীগণ সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে বলে 
থাকেন, “দুনিয়াতে জজের কাছে কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয় । 
এমনিভাবে মন্ত্রি-এমপিদের কাছে পৌছতে হলেও ভায়া-মাধ্যম ধরতে 
হয় ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ (সুব:) পর্যন্ত পৌঁছতে হলেও ভায়া- 
মাধ্যম লাগবে । এ কথার জবাব কি? 

উত্তর: প্রথমত: এ জাতীয় কথা-বার্তা আল্লাহর (সুব:) সাথে চরম 
বেয়াদবী । কেননা এখানে আল্লাহকে সুব:) একজন সাধারণ জজের সাথে 





৮৭৫ সুরা ইউনুস ১০:১৮ । 
** সুরা ফাতেহা ১:৪ । 
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তুলনা করা হয়েছে। যে জজ মানুষের গোপন কিছু জানে না। আর 

জানলেও তার উপর ভিত্তি করে বিচার করতে পারে না। বরং সাক্ষী- 

প্রমাণের মাধ্যমে যেটা প্রমাণিত হবে সে পক্ষে রায় দিতে বাধ্য । দুনিয়ার 

জজ শাসক ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য । তাছাড়া এখানে 

সিস্টেমই হলো উকিল ধরতে হবে । পক্ষান্তরে আল্লাহ (সুব:) হচ্ছেন 

আলেমুল গায়েব । তিনি নিজের জ্ঞান অনুযায়ী বিচার করতে পারেন । তিনি 

আহকামূল হাকিমীন | 

ইরশাদ হচ্ছে: 

[A : ৩৪] (০০০০৪৮64০40 
অর্থ: “আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?”৮৭৭ 
তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন | ইরশাদ হচ্ছে: 
[৭:০৭] (99 20 0 ৩০০৫) 

অর্থ: “তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং 

তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে ।”৮ 

তাছাড়া আল্লাহর সিস্টেমই হলো কোন প্রকার উকিল ও ভায়া-মাধ্যম ছাড়া 

সরাসরি আল্লাহর (সুব:) কাছে প্রার্থনা করা । বরং কেউ যদি আল্লাহর 

(সুব:) কাছে সুপারিশ করতে চায় তাহলেও তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব 

অনুমতি নেওয়া জরুরী । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: 

১১ ০409 ৮৪৪৮ 59 ১৬ 5 পদ ০১৬ 01 2৬ তন তমা 55) 

৮৮ 592 69 ৮909 ০৫০৭ LS en) গড লে 0. ০৬ Sp গু 
[Yee : 5১501] (লে এ ৯ 

অর্থ: “কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি 

জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে । আর তারা 

তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান 

তা ছাড়া । তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ 

দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না । আর তিনি সুউচ্চ, মহান ।””৯ 





৮*৭ সুরা তীন ৯৫:৮ । 
৮৭ সুরা আম্বিয়া ২১:২৩। 
৮৯৯ সুরা বাকারা ২:২৫৫। 
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সুতরাং এমতাবস্থায় আল্লাহকে (সুব:) দুনিয়ার সামান্য একজন জজের 
সাথে তুলনা করা আল্লাহর সাথে চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শণ করা ছাড়া 
আর কিছুই না। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেন: 

[VE : 4] (9৮ 5 এ) 915১৩ (৮ 90119) ০) 
অর্থ: “তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ 
মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী ৷” 
তাই কোন প্রকার মনগড়া যুক্তি-তর্কের অনুসরণ না করে সরাসরি কুরআন 
ও সুন্নাহর অনুসরণ করুন । 


১০. তাওয়াজ্জুহ ও ফয়েজ দেওয়ার আক্বীদাহ 

তাওয়াজ্ছুহ দেন তাহলে সে কামেল ওলী হয়ে যায় । যেমন: চরমোনাইয়ের 
পীর সাহেব বলেন: “হুজুর নানাভাইকে এমন ফয়েজ দিলেন, যাহার ফলে 
নানাভাইয়ের জাহিরী ছুরাতও পরিবর্তণ হইয়া ইমাম বাকী বিল্লাহর (র:) 
ঠিক করিতে পারিল না । ইহাকে ফয়েজে ইত্তেহাদী বলা হয় । একই সঙ্গে 
এত নুরের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাই দুই এক দিন পরে এন্তে 
কাল করেন ৷”? 


এ প্রসঙ্গে আরেক পীর এনায়েতপুরী বলেন, “তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদীর 
শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক । যে সে পীরে এ তাওয়াজ্জুহ দিতে পারে না। 
যাহাকে আল্লাহ এন্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি যদি 
এ তাওয়াজ্জুহ কাহাকেও দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহুর্তের 
মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও 





৮৮০ সুরা হজ্জ ২২:৭৪ । 
*১ ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা” মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব রচিত, পৃষ্ঠা 
নং৪৫। 
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ছাফ করিয়া দেন । তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া 
করিতে) থাকে ।৮””৮২ 


কুতুববাগ দরবার থেকে প্রকাশিত “সংক্ষিপ্ত অজিফা' নামক বইয়ে লিখা 
হয়েছে: 
অকুলও দরিয়ার মাঝে ডুবা তরী ভেসে যায় 
আপনা দিল কর সাদা, কেনো ভাবো জুদা জুদা 
যথায় মোর্শেদ তথায় খোদা, এ নামেতে ডুবে রও”””* 
ভারত বর্ষের প্রখ্যাত পীর ও মুর্শিদ 'হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী' 
সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা হলো আবরারূল হক সাহেব । তার বিশিষ্ট খলীফা 
হচ্ছে হাকীম আখতার সাহেব । তিনি বলেন, কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে 
আল্লাহ তা'আলা পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, এ দৃষ্টির 
বরকতের কল্যানে বদকার নেককার হয় এবং দুষ্ট শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। 
আকবর এলাহবাদী এই বিষয়টি খুব সুন্দররূপে বলিয়াছেন 
1১২2 4০৩ ০৭ এ ০৬৪০৩ এন URES ৭৭ 
1১3 5১ SUKI ly ০৯১ 
অর্থ: “কিতাবপত্র, ওয়ায-নছীহত এবং টাকা-পয়সার দ্বারা নয় # বুযুর্গ 
লোকদের দৃষ্টির কল্যানে দ্বীন পয়দা হয় 1” 


খন্ডন 
পূর্বের আলোচনায় বুঝা গেল পীর-সুফীগণ কারো প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা অন্ত 
র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় । অথচ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালেবকে শত চেষ্টা করেও 
হেদায়াত করতে পারলেন না। বরং সে বেইমান অবস্থায় মারা গেল। 


৮৮২ গার্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী এর অনুমোদনে মো: মকিম 
উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌ: খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং 
৭৯ । 

”৮* “সংক্ষিপ্ত অজিফা’ কুতুববাগ দরবার হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং ২৩। 

৮৮৪ বাংলা মা*আরেফে মাছনবী” কুতুব খানায়ে রশিদিয়া প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং: ৩০। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরও দুআ’ করতে 
থাকলেন এবং বললেন আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ থেকে 
নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ’ করতেই থাকবো । তারপরেই 
পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি নাজিল হলো: 
eels দি ৯) সে সত এ এও লা ৬ এ ৫ ৪) 

অর্থ: “নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; 
বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন । আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে 
তিনি ভাল জানেন 1৮৮” 


এমনকি তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুআ’ 
করতেও নিষেধ করে দেয়া হলো । ইরশাদ হচ্ছে: 
Le এট ৩9195 HLS LAL AEG Of UT তে) লে ON ৪) 
[171৮ : A {rid ৮৬০ তিন ও ও এ 
অর্থ: “নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে । যদিও তারা আত্মীয় হয় । তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে 
যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী ।”””৬ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যখন 
হেদায়াত করার চেষ্টা করছিলেন এবং তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকের 
আয়োজন করেছিলেন এমতাবস্থায় একজন অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলে তাকে সরিয়ে দেওয়া 
হলো । কিন্তু আল্লাহ (সুব:) এটাকে পছন্দ করলেন না । বরং ওহী নাজিল 
করে সেটাকে ভন্ড্ুল করে দিলেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
5 20) ভরি এ ৬৪১৪ 5) 0) ৬৯৮০ জাত ১10) এসি) ০৪ 


এপ ১৩২ 


৬ এ ০০ 53 দে) ৬৫০ LY Ib ০) ৬৪5০ ৩০ ৫) ০4501 25 
(0২) ৬৫54০ CSU বে) ৬০০ 982 ON) i Sel ১০ Ll ++) 





৮৮৫ সুরা কাসাস ২৮:৫৬ । 
৮৮৬ সুরা তাওবা ৯:১১৩। 
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অর্থ: “সে (মুহাম্মদ সা.) ভ্রকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল । কারণ 
তার কাছে অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল । আর কিসে তোমাকে জানাবে 
যে, সে (অন্ধ লোকটি) হয়ত পরিশুদ্ধ হত । অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, 
ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত । আর যে বেপরোয়া হয়েছে, তুমি 
তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ । অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন 
দায়িত্ব বর্তাবে না পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে আসল, আর সে ভয়ও 
করে, অথচ তুমি তার প্রতি উদাসীন হলে 1৮৮৮৭ 


এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ (সুব:) সতর্ক 
করে দিলেন । তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও 
তার পরিবার এবং তার সকল উম্মতকে সাবধান করেছেন যে আমি 
তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার মালিক নই ৷ পবিত্র হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে: 
০১১০ ৩০ Ce BSL ৩০০৬০ ১) Hl 5৭৪ অয ৫ 08 8১ জে ১০ 
SS জে 6৮ ০৩ as) Ld ASG এ 73 ale কা এপ আয 
৩ 6 ১এ। ০০ AS 95 আঁ ৪ এ ০ ওত ড় 
£১৩। ০০ ৪৪19০ BUG এ ও 5 ১৫। ০৮ ৮৪০৪ ০৮ ২৪৪ 
£১৫। ০০১০৪ Bf শন এ জে 5 ১৫। ০০ Sd AB ah জে 
৩০০ ৮ of GE এজ alt ০ ST আর 3 এড ১৫। ৮ ৩০ এ ৮৬ 
৫১০ ৬৫০ 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত 
নাযিল হলো: “আপনার নিকটাত্বীয়দের সতর্ক করুন” তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদেরকে ডেকে একস্থানে সমবেত 
করলেন । তিনি তাদেরকে (আমভাবে) সাধারণভাবে ও (খাসভাবে) 
বিশেষভাবে সতর্ক করলেন । অতপর তিনি বললেন: 





৮৮৭ সুরা আবাসা ৮০:১-১০। 
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হে কাব ইবনে নুয়াইয়ের বংশধর, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন 
থেকে বাঁচাও, হে মুররা ইবনে কা*বের বংশধরগণ, তোমরা নিজেদেরকে 
আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বনু আবদে শামস! তোমরা নিজেদেরকে 
দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বণী আবদে মানাফ! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো । হে বনু হাসেম! 
তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আবদুল 
মুত্তালিবের বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে 
বাঁচাও ৷ হে ফাতিমা! তুমি তোমার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত 
করো । 

মনে রেখো! (ঈমান ব্যতিরেকে) আমি তোমাদের কোন কাজে আসবো 
না। তবে হ্যা! তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা 
আমি অবশ্যই অটুট রাখবো (অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমি তোমাদের পার্থিব 
সাহায্য-সহযোগীতা করবো) ৷” 

সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়েজ 
দিয়ে কাউকে আল্লাহর ওলী বানান নি। আর পীর-সুফীরা তা করেন। 
তাহলে কি পীর-সুফীদের ক্ষমতা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকেও বেশী । 


১২. নফসের জিহাদ বড় জিহাদ 

পীর-সুফীদের কাছে অস্ত্রের জিহাদের চেয়েও বড় জিহাদ হলো নফসের 
জিহাদ ৷ যেমন: চরমোনিয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করীম সাহেব বলেন: 
‘আল্লাহর হাবীব ফরমান: “আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে রওনা 
ওয়াসাল্লাম! এর চাইতে বড় যুদ্ধ আবার কোথায়? কাফেরদের 
মোকাবেলায় তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলাম, তারা যে কোন মুহূর্তে 
আমদেরকে মারার জন্য প্রস্তুত, আমরাও তাদেরকে মারার জন্য যে কোন 
মুহূর্তে প্রস্তুত । ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এর চাইতে 





৮৮* সহীহ মুসলিম ৫২২। 
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নফছানীর সঙ্গে জেহাদ করা হল সব চাইতে বড় জেহাদ 1৮৮৯ 


এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ময়দানে ইসলামের দুশমন 
জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত 
করে জীবন বিসর্জন দেয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ । এই 
অসংগত চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলিম জাতিকে তাদের 
ইতিহাস, এতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে 
তাই এ ব্যাপারে মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । 
তারা দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীসটি পেশ করে থাকেন: 
১৮ 0৪ ১৫0 ged 5196 ১৪0 একা এ! ৮০০ সুখ তে BS) 
৷ 
অর্থ: “আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ ৷” 
অথচ এটি একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, পীর-সূফীদের বানানো জাল হাদীস । 
এই হাদীসটি দিয়েই মূলত আমাদের সমাজে ভিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । যার 
বিস্তারিত বর্ণনা “বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান” নামে পূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে। 


১৩. আল্লাহ ওয়ালাদের ইবাদতের প্রয়োজন নেই 

একদল গীর-সুফীদের আব্ব্দাহ হলো কামেল অলীর কোন ইবাদত- 
বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। যেমন: সুরেশ্বরী পীর লিখেছেন: “হান্কুল 
ইয়াকীন” বা চুড়ান্ত প্রত্যয়ের মাধ্যমে একক সত্তায় উপনীত হওয়ার পর 
ঈমানের মাত্রাও শেষ হয়ে যায় । কেবল ইয়াকীন অবশিষ্ট থেকে যায় । 
এখানে এসেই হাক্কানী বা প্রকৃত বান্দাগণের ইবাদতের ধারার পরিসমাপ্তি 





** মাওয়ায়েষে কারীমিয়া দ্বিতীয় খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা । 
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ঘটে ৷!” তার এই বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটিকে 
পেশ করেছে । আল্লাহর সুব:)ইরশাদ করেন: 

[৭৭:০৮] Loss USN ৬০৮০) 
অর্থ: “এবং আল্লাহর বান্দেগী কর, যতক্ষণ না তোমার ইয়াকীন পূর্ণতা 
পায় হি 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মাধ্যম 
হল এরফান বা আধ্যাত্মিকতা । অর্থাৎ আরেফদের জন্যে এরফান ছাড়া 
অন্য কোন ইবাদত নেই । যদিও ইবাদতের রূপে অনেক কিছুই করা হয়, 
তবু এর তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদ । মাকামে তাওহীদ অর্জই করার পর 
বন্দেগী করা কুফরী । এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম বড়পীর আবদুল কাদের 
জিলানী বলেন: 

PE 38 Ja x BL ERIE 
অর্থ: “যে ব্যক্তি মাকামে তাওহীদ বা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে 
ইবাদতের ইচ্ছা করেছে, সেই কাফের ।৮”৯১ 
সুরেশ্বরী পীর অপর আরেক কিতাবে উল্লেখ করেন: 

মালামতি দেখে যারে, রোযা নামায নাহি পড়ে 
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ ।”৯২ 


খন্ডন 
অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন ইবাদত 
করেছেন । জামাতের সাথে সালাত আদায় করেছেন । এমনকি যখন মৃত্যু 
রোগে আক্রান্ত একাকি চলতে পারেন না তখনও দুজন লোকের কাধে ভর 
দিয়ে সালাতের জামাতে অংশগ্রহণ করেন । পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


৮৯০ সুরা হিজর ১৫:৯৯। 

»৯১ “সিররে হক্ব জামে নুর’ পৃষ্ঠা নং ৩৩-৩৪, প্রকাশকবৃন্দ: আলহাজ্জ্ব সৈয়্যেদ শাহ নূরে মঞ্জুর 
মোর্শেদ মাহবুবে খোদা ও ভ্রাতাগণ, প্রথম প্রকাশ । 

*৯২ নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা ১৩৩, সুরেশ্বর দরবার এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ 
(মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একদশ সংস্করণ ১৯৯৮ । 
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£ 5১9 ০৮ ss lo) এডি এ] এ ai ০১০০ 9৬ এ ও মল ১৪ 

এ 01 ০9০) 259 54০] ৬১ ০১ ৬... জে ১৯৫ 9195 ০৩ at 

৬৪ ০৩০ 50833 ১350 ও ১ 2৪ ২৬৮ এ ও ০০ ৬ এ) এ 
এপ ০৯১ এপি ১৯১ 

অর্থ: “আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন বেলাল (রো:) তাকে 

সালাতে অংশগ্রহণের জন্য ডাকলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে বলো সে যেন লোকদেরকে নিয়ে 

জামাত শুরু করে দেয়...যখন তিনি সালাত শুরু করলেন তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সুস্থতা বোধ করলেন । তিনি দুজন 

লোকের কাধে ভর দিয়ে মসজিদে যেতে লাগলেন এবং তার পাদুটো 

জমিনে হেঁচড়ে হেচড়ে যাচ্ছিল । এ অবস্থাতেই তিনি মসজিদে প্রবেশ 

করলেন 1৮৮৯৩ 

যেই নবীর আগের পিছের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ (সুব:) 

ঘোষণা দিয়েছেন: 

ছি Cd] (6 5) ৬৩১ ৮ BAS Gs dv ৩৫ 2৪) 

অর্থ: “যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের পাপ ক্ষমা করেন ।৮”*৯১ 

সেই নবী মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও মসজিদে গিয়ে জামাতে সালাত 

আদায় করলেন তাহলে তিনি কি সেই চূড়ান্ত মাকামের পৌঁছতে পারেন 

নি? তাছাড়া পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে: 

[1:2৮] [৩ ৩০১ 5০9 51০৩ ০১9] 
অর্থ: “এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত 
আদায় করতে আদেশ করেছেন ।৮৮৯৫ 





সহীহ বুখারী ৭১৩ । 
৯৪ সুরা ফাতাহ ৪৮:২। 
৯৫ সুরা মারয়াম ১৯:৩১ । 
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এ আয়াত থেকে বুঝা গেল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো থেকে ইবাদত 
বান্দেগী মাফ হয়ে যায় না । তাহলে ওদের আয়াতের জবাব কি? এ প্রসঙ্গে 
তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে: 
৬৮ (৬ এট ৩ ৬০ স৪3) এ জি) HANES dx ৩ ৩.৯ 
ef Shad EU lis 6১ ৬ OLY এ ফন bf DAN ১১০ of 
0 gs dl ৬৮) ৮ ৩: ০1০৮ ৩৮ EID Ee ও তল LS এ০ 
/ ০৮১ 925৪ his 1 08 SE ০০" UE ৯০১ ale dl ৬৮ ঝা dm) 
CY) ই ৬৬ ees 
অর্থ: “এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হুশ-জ্ঞান 
ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদত যেমন সালাত রহিত হয় না । 
বরং সকল ইবাদত তার উপর ফরজ থাকে । সে তার সামর্থ অনুযায়ী 
সালাত আদায় করবে । যেমন সহীহ বুখারীতে ইমরান ইবনে হুসাইন 
থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: তুমি দাড়িয়ে সালাত আদায় করো, তা না পারলে বসে সালাত 
আদায় কর । তাও না পারলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে |” 


এরপরে ইমাম ইবনে কাছীর রে:) এই ভ্রান্ত পীর-সুফীদের মনগড়া 


৩ BA এত ১90 OF এ! ০০০১৬ ০ 2D ০০ LEK ৬৪ ৬ dt 
Ue; ৭১৩০১ HE ay ৮৯০০৪ ASI as ৬৪০ Ball এ! ৮৯০০1 ০3 
১ ৮৫১০১ dl AUN সভা ৬ ০৯195 কত পরত sls ০৪ 
১১৬ Pl 519 dl ul 1১১ IF | ০০ সপ ৩৪ Alloy 

DA ১৩ ৬৪৪৬ ১১0 এ19 5591 ৩০ এ! 19 ss bly) 
অর্থ: “এই আয়াত দ্বারা এ সকল ভ্রান্ত মালাহেদাদের ভ্রান্তির বিরদ্ধে 
দলীল পেশ করা যায় যারা বলে যে, য়াকীন অর্থ মারেফাত । যখন 
মারেফাত অর্জন হয়ে যায় তখন ইবাদত লাগে না’ এটি একটি কুফুরী, 
গোমরাহী ও মূর্খতা । কেননা নবী-রাসুলগণ ও তাদের সাহাবাগণ আল্লাহ 
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সম্পর্কে, আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে, আল্লাহর গুনাবলী সম্পর্কে এবং 
আল্লাহর উপযুক্ত তাখীম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন । তা 
স্বত্তেও তারা সকল মানুষের থেকে বেশী ইবাদত কারী ছিলেন এবং তারা 
মৃতু পর্যন্ত নেক আমল করে গেছেন” সুতরাং যার উপরে কোরআন 
নাজিল হলো এবং যাদের সামনে নাযিল হলো তারা সকলেই যখন মৃত্যু 
পর্যন্ত ইবাদত করেছেন । তাহলে বুঝা গেল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো 
থেকে ইবাদত মাফ হয় না। তাই এখানে ইয়াকীন বলতে মৃতুকে বুঝানো 
হয়েছে । মারেফাতকে নয় ৷” 


ইয়াক্বীন শব্দটি কোরআনের অন্য আয়াতেও মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
৬৮ ST ৫6) পা nll ৬523 ঠোট না ৮৬৪ i 196} 
. এ UE ৬০ (৪5) pl 655 (5৫ (৫ ৫০) ০৮০৬। 
অর্থ: “তারা বলবে, ‘আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম 
না" । ‘আর আমরা অভাবপ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না” । ‘আর আমরা 
অনর্থক আলাপকারীদের সাথে (বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম’ “আর 
আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম’ | ‘অবশেষে আমাদের কাছে 


21%৮৯৭ 


মৃত্যু আগমন করে’ । 


তাছাড়া হাদীসেও ইয়াব্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ওসমান 
ইবনে মাযউন (ো:) যখন মারা গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: 

all ১ 0 4 ১6 ৬8 bedi bee 2৬ % এ 
অর্থ: “তার নিকট তো ইয়াক্রীন (মৃত্যু) এসে গেছে, আমি তার ব্যাপারে 
আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণের আশা রাখি ৷” 





৮৯৬ তাফরীসে ইবনে কাসীর সুরা হিজরের ৯৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য । 
৯৭ সুরা মুদ্দসির ৭৪:৪৩-৪৭। 
* সহীহ বুখারী ৭০১৮ । 
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সুতরাং রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাফসীর বাদ দিয়ে 
কোন পীর-সুফীর মনগড়া তাফসীর মেনে নেওয়া যাবে না। 


১৪. পীরদের পায়ে সেজদাহ করা জায়েজ 

পীর-সুফীদের অনেকের মতে সিজদাহ দুই প্রকার । ক. তা*জিমী সিজদাহ, 
খ. ইবাদতের সিজদাহ। প্রথম প্রকার অর্থাৎ তা"জিমী সিজদাহ 
(সম্মানসূচক সিজদাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা জায়েজ | যেমন 
সুরেশ্বরী পীর বলেন: “সিজদা দুই প্রকার | সিজদাতুল ইবাদাহ বা 
ইবাদতের নিয়তে সিজদা এবং সিজদাতুত তাহিয়্যাহ বা সম্মান প্রদর্শনের 
অভিপ্রায়ে সিজদা । ইবাদতের নিয়তে সিজদা আল্লাহ্‌ (সুব:) জন্য নির্দিষ্ট । 
সিজদায়ে তাহিয়্যাহ আল্লাহ (সুব:) ছাড়া অন্য কারো সম্মানের উদ্দেশ্যে 
ইত্যাদি সব অবস্থায় সিজাদ জায়েজ 1১৯৯ 


খন্ডন 

আমাদের ইসলাম ধর্মে আল্লাহ (সুব:)ব্যতিত অন্য কাউকে কোন প্রকারের 
সেজদাহ করা যাবে বলে কুরআন-হাদীসে কোন দলীল নেই । বরং পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন: ও 
১] ৮59 ED 9 এ সাও ly 0509 এ শত ৮০) 

[VV : ০০১] (9945 54 তত 01 088 ৬৭ al Lily 
অর্থ: “আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাদ । 
তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাদকে । আর তোমরা আল্লাহকে 
ইবাদাত কর ।”৯০০ 





»৯* “সিররে হক জামে নুর’ হযরত জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কর্তৃক প্রণিত মাওলানা 
এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান কর্তৃক অনুদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪ সালে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং ৮৫। 
৯০ সুরা ফুসসিলাত ৪১:৩৭ । 
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এ আয়াতে সৃষ্টা ব্যতিত সকল প্রকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেকোন ধরণের 
সিজদাহ করাকে নিষেধ করা হয়েছে । এখানে সিজদাকে কোন প্রকার ভাগ 
করা হয় নি এবং কারো জন্য কোন সৃষ্টিকে সিজদাহ করার অনুমতি দেওয়া 
হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট 
করে দিলেন যখন তাকে সিজদাহ করার জন্য সাহাবাগণ অনুমতি 
চাইলেন । পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 
১৯) ০৬ ৮৪ ১৫০৭ ১১৩০৭ পি Bod Cf UU এন 9 ০৪ ৬৪ 
EN এ! ১৬ 78০3 ale di ৪০৮ জি উঠি ০৬ HY জে ও Gof ads 
৬ 0০5 of tof 550 6 6 ৮ ০০০ ০১৬ পি Td 
ED tN 0১০5 Sf 9িল 4 ৬৭ জর 5 তি নো EE % 
৫ উদ be এ এল 
অর্থ: কায়স ইবনে সা'দ রো:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে 
আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে (পীর, ফকির, ধর্মীয় 
ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ) সিজদাহ করতে দেখি । আমি (মনে মনে) বলি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই তো সিজদার অধিকতর 
হকদার । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার 
লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদাহ করতে দেখেছি । আর ইয়া রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, 
আমারা আপনাকে সিজদাহ করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার 
মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি 
সেখানে সিজদাহ করবে? তিনি বলেন, আমি বললান, না। তিনি বলেন, 
তোমারা সেরূপ করবে না । আর যদি আমি কাউকে কারো সিজদাহ করতে 
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বলতাম । আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ সুব:) তাদেরকে (স্বামীদেরকে) 
তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন 1৯০১ 

এ হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজেকে সিজদাহ করার জন্য অনুমতি দেন নি। তিনি সিজদাহের কোন 
প্রকার ভাগও করেন নি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সিজদাহ করা জায়েজ হলো না তখন এমন কোন ব্যক্তি 
আছে যাকে সিজদাহ করা যাবে? সুতরাং আল্লাহ সুব:) ছাড়া যে কোন 
মাখলুকের উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারের সিজদাহ না জায়েজ ও হারাম । 


ইসলামী শরিয়তে যত প্রকার সালাত (নামাজ) রয়েছে সকল প্রকার 
সালাতে রূক-সিজদাহ করা ফরজ | যেমন ওয়াক্তিয়া সালাত, ঈদের 
সালাত, জুমুআর সালাত সহ যে কোন সালাত রূকু-সিজদাহ না করলে 
বাতিল হয়ে যায় । কিন্তু জানাযার সালাতে রূকু-সিজদাহ করার অনুমতি 
নেই । কেন এই পার্থক্য? পার্থক্যের কারণ শুধু একটাই । আর তা হলো, 
জানাযার সামনে লাশ থাকে । আল্লাহর উদ্দেশ্যে রূকু-সিজদাহ করলেও এ 
বলতো, এইতো জানাযার সময় তা*জিমী সিজদাহ করা হলো । আর এর 
দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেত । 


একারণে আল্লাহ (সুব:) জানাযার সালাত থেকে নিজের পাওনা রূকু- 
সিজদাহ পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছেন । যাতে কোন পীর, ফকীর ও তাদের 
সাহায্যকারী আলেমরা সাধারণ জনগণকে গোমরাহ করতে না পারে বিভ্রান্ত 
করতে না পারে । অথচ জানাযার সময় এ ওলী-বুযুর্ণের লাশ একেবারে 
সামনে ছিল তখন সিজদাহ করা গেল না । আর এই লাশ যখন কবরে চলে 
গেল মাঝখানে আড়াই মন মাটি আসলো, হোগলা আসলো, বাঁশ আসলো 
তারপরে কবরে সিজদাহ করার অনুমতি কে দিল? সুতরাং কোন জীবিত 
বা মৃত কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থায় সিজদাহ করা যাবে না। সম্পূর্ণ 
হারাম । 





৯০১ সুনানে আবু দাউদ ২১৪২, হাদীসটি সহীহ; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৫৩, হাদীসের সনদ 
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সংশয় নিরসন 
প্রশ্ন: কবর পূজারী, পীর পূজারী আলেমগণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার 
জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতগুলো পেশ করে থাকে: 
০9 PA Cy ES ০৬৬ এপ Cf dl df ছি আয ৮০৮ ০৪ 9) 
|£ : ০০৮৯] (তলত এ 

অর্থ: “যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, “হে আমার পিতা, আমি দেখেছি 
এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি 
সিজদাবনত অবস্থায়” 1৮৯০২ 
এটা ছিল ইউসুফ (আ:) এর ছোট বেলার স্বপ্ন যা পরবতীতে বাস্তবে 
পরিণতি হয় । একই সুরায় ইরশাদ হচ্ছে: 
১৬ ৬ ও) ০৪ এ আঁ 5 ৫৫) ৬০ 413৮3 BAL এ খে ৬9) 

[1,, : ০০৮9] (৬ ৬) ৬৬ ও 
অর্থ: “আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার 
সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল 
আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত 
করেছেন ।”৯০৩ 


তাছাড়া ফেরেশতারা আদম (আ:) কে সিজদাহ করেছিল । পবিত্র কুরআনে 

ইরশাদ হচ্ছে: 

HS 8০৬৭ এ 0৭) 0১০ 4158 ৬১) tn ও ০৯৪9 2০9৪ 
ald ৪০054 ১ জা পেল! 0 ৮১) ০০ 

অর্থ: “অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার 

রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও । অতঃপর, 





৯০২ সুরা ইউসূফ ১২:৪ । 
৯০৩ সুরা ইউসূফ ১২:১০০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৮৩ 


ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল । ইবলীস ছাড়া । সে সিজদাকারীদের 
সঙ্গী হতে অস্বীকার করল ।”৯০১ 

যদি আল্লাহ (সুব:) ছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করা জায়েজ না হয় 
তাহলে কিভাবে ইউসূফ (আ:) কে সকলে সিজদা করলো? 

উত্তর: ইউসূফ (আ:) কে সিজদাহ করার বিষয়টি পূর্বের শরিয়তের যা এই 
উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর আদমকে সিজদাহ করার বিষয়টি 
সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে । সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে দলীল পেশ করা 
মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই না। 


১৫. ওলীদের মৃত্যু হয় না এই আব্বিদাহ 

পীর-সুফীদের আব্বিদাহ ওলীরা মরেন না। তারা মৃত্যুর পরেও 
মুরীদদেরকে সাহায্য করেন । এ ব্যাপারে তারা একটি জাল হাদীস বর্ণনা 
করেন । হাদীসটি হলো: 


১১ Ud Yl ৩ If 


অর্থ: “আল্লাহর ওলীগণ মরেন না 1৮৯০৫ 
অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 

[ov : ০৯৪০] (০১৮ 4 ৪ ০১৭। 8১ ০ ৭5) 
অর্থ: “ প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে 1৮৯০৬ 
সকল নবী-রাসূলগণ মৃত্যু বরণ করেছেন । আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন বিষয়টি অনেকের 
কাছেই অস্পষ্ট ছিল । এমনকি ওমর বিন খাত্তাব (রা:) তরবারী হাতে 
ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মরে গেছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব । একারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 


৯০৪ 


সুরা হজর ১৫:২৯-৩১। 

'রাহাতুল মুহি'ববীন' খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া শেষ প্রচ্ছদ । 

হাদীসের নামে জালিয়াতি’ ৩২২ পৃষ্ঠা; 

‘আল্লাহ কোন পথে?’ পৃষ্ঠা: ৫০, সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ‘বাবে রহমত’ দেওয়ানবাগ 
দরবার থেকে প্রকাশিত । 

৯৬ সুরা আ'নকাবুত ২৯:৫৭ । 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু নিয়ে একটি ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল | 
এরপর যখন আবু বকর আসলেন তখন তিনি আয়েশার হুজরায় চলে 
গেলেন এবং চাদর উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে চুমু খেলেন এবং বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা 
কুরবান হোক, আপনাকে আল্লাহ সুব:)দুইবার মৃত্যু দিবেন না । যে মৃত্যু 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বরাদ্দ ছিল তা আপনি গ্রহণ করেছেন । 
একথা বলে চাদর ঢেকে দিয়ে তিনি জনসম্মুখে এলেন এবং নিম্নের 
এতিহাসিক খুত্বাটি দিলেন: 


শি) এ এ] এ ০০ এ তত ০৩ ১০ এ এ 5 ৫ ৪০৩ ৩৪ 
0৮159 এ এ ৩৬ 00 ০5 ২ শি ৪৬ lr ৬৩ ০ OY 
০0০0 ১6৫ 409 05৭ এ (9৯০ 0 ২০ 53) ভরত dln এ ০১৪ 
A te BUS ও dl ৩০) এ এ 9৬ ও এরি] NOAH 
অর্থ: “আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু বকর রা:) বললেন, 
তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মৃত্যুবরণ করেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ 


যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:)চিরঞ্জীব তার কোন মৃত্যু নেই । এরপর তিনি 
কুরআন মাজিদের নিম্মোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন: 


এ 721 5 Sf ০৬ ১৬4০৮ এও ৮ ০৬ SJ ৫ ২০ 59 


90 40 ৪80 ৬৪ এ০। 9 56 খন এ পে ০9০৫৪ 
অর্থ: “আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল । তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক 
রাসূল বিগত হয়েছে । যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে 
তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে 
যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ্‌ 
অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন ৭ 





৯০৭ সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪ । 
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এ আয়াত শোনা মাত্র সকলের কাছে মনে হলো যে, তারা ইতিপূর্বে এ 
আয়াত কখনো শুনেন নি, আবু বকর থেকেই প্রথম শুনলেন এবং সকলের 
মুখে মুখে এ আয়াত উচ্চারিত হতে লাগলো । ৮৯০৮ 

আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এবং সমস্ত মানুষ সম্পর্কে বলেন: 

১৬৯০৯ Sy ৬৬ জা SS Ca) ০৯০ ৮) Cn ৬॥ 
অর্থ: “নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল । তারপর কিয়ামতের 
দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে ঝগড়া করবে ৷” 
এরপর আল্লাহ (সুব:)আমভাবে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করলেন । 
যেখানে কোন মানুষের পৃথিবীতে স্থায়ী জীবিত থাকার সকল সম্ভাবনাকে 
বাতিল করে দেয়া হয় । ইরশাদ হচ্ছে: 

[৫ : 5৬০৭] (১১৬ ৮৪ ০০ OU ২২৯৮ ৩৬৬ ৩০০ 0 59) 
অর্থ: “আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; 
সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ?”৯১? 


এসব আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল নবী-রাসূল, 
ওলী-আওলীয়া সকলেই মৃত্যু বরণ করেন । কেহই পৃথিবীতে চিরঞ্জীব নয় । 
এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের আব্্দাহ' কিন্তু পীর-সুফীগণ 
এসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের তোয়াক্কা না করে ওলী-আওলীয়া ও নবী- 
রাসূলগণকে তারা জীবিত বলে বিশ্বাস করে । মৃত্যুর পরও তারা মানুষের 
ফরিয়াদ ও কথা-বার্তা শুনেন এবং সাহায্য-সহযোগীতা করেন । কারো 
সঙ্গে মুসাফা করার জন্য কবরের ভিতর থেকে হাত বের করে দেন। 
আবার কেউ কেউ নাকি কবরে বসে সালাত পড়েন । এসব কিছুই সূফীদের 
বানানো ভ্রান্ত আক্দাহ । 

তবে শহীদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা জীবিত । এরমানে এই নয় যে 
তারা আমাদের মতই জীবিত । যদি শহীদ, ওলী-আওলীয়া, নবী-রাসূলগণ 





৯৮ সহীহ বুখারী ১২৪১। 
৯০৯ সুরা যুমার ৩৯:৩০-৩১। 
৯১০ সুরা আম্বিয়া ৩৪ । 
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আমাদের মতই জীবিত হতেন তাহলে তাদেরকে কবর দেওয়া হয় কেন? 
জীবিত লোকদেরকে তো কবর দেওয়া জায়েজ নেই । একারণেই আব্দার 
কিতাবগ্তলোতে বলা হয়েছে: 

SS ০ ৮৪৬ 
অর্থ: “তাদের জীবন আমাদের জীবনের মতো নয়” 


১৬.ওলীগণ নবী রাসূলগণের চেয়ে বড় 
“পীর-সুফীদের অনেকের আক্বীদাহ 'রিসালাতের চেয়ে নবুওয়াত বড় আর 
নবুওয়াতের চেয়ে বেলায়াত বড়" । এজন্যই সুফীদের শায়খে আকবার 
মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন: 

৮51 52১3 4১০০1 95 HES ৬ ১০ 2 
অর্থ: “নবুওয়াতের মাকাম আলমে বারযাখে রাসূলের সামান্য উপরে এবং 
ওলীর নিচে ৷” 
কাজেই ওলীগণ নবী-রাসূল উভয়ের চেয়ে বড়। এই ভ্রান্ত মতবাদের 
স্বপক্ষে তারা দলীল পেশ করে । 
১. ওলীগণ শরিয়ত-হাকিকত, জাহের-বাতেন উভয়টির এলেম রাখেন । 
পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ শুধু শরিয়ত এবং জাহেরের এলেম রাখেন । 
২. নবুওয়াত এবং রেসালাত সময়ের সাথে সিমাবদ্ধ । একারণে উহা বন্ধ 
হয়ে যায় । আর বাস্তবে বন্ধ হয়ে গেছেও । পক্ষান্তরে বেলায়াত স্থান বা 
কালের সাথে সিমাবদ্ধ নয় । বরং উহা চিরকাল চলবে । 


এ প্রসঙ্গে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারি বলেন, “নুবয়ত আল্লাহ 
পাক প্রদত্ত দায়িতৃপূর্ণ মহিমান্বিত পদবীর নাম । ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও 
একটি নামও বটে । তাহার অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু । সুতরাং খোদা যেমন নিত্য, 
খোদার গুণ গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর । সেইরূপ বেলায়তও নিত্য ও 
অবিনশ্বর, প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ । কোরআন পাকে “খোদা 
ঈমানদারদের মুরুবিব” “খোদা (মুমিনদের) প্রশংসিত বন্ধু ইত্যাদি বর্ণনা 
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আছে । অথচ নবী বা রসূল বলিয়া খোদার কোন নাম উল্লেখ নাই; কিন্তু 
“অলীউন” বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় ।”৯১১ 

৩. নবী-রাসূলগণ সরাসরি আল্লাহর থেকে এলেম অর্জই করেন না। বরং 
ফেরেশতার মাধ্যমে করে থাকেন । পক্ষান্তরে ওলীগণ সরাসরি আল্লাহর 
থেকে এলেম অর্জই করেন । 

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারি সৃফীদের শাইখে 
আকবার ইবনে আরাবী এর লিখিত “ফুসুসুল হিকাম’ নামক গ্রন্থের ৯২ 
পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, “খাতেমুল বেলায়ত বা খাতেমূল আউলিয়া 
ইসলামরূপ দেয়ালের শেষ গাথুনী বা শেষ ইটা, নবুয়ত ইসলামরূপ 
দেয়ালের প্রথম গাথুনী বা ইটা ৷ যেহেতু নবুয়ত আহকামী আদেশ নিষেধ 
মূলক, জিব্রাইল (আ:) এর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত অহী ৷ ইহা খনি হইতে প্রাপ্ত 
চাঁদির ইটের সহিত তুল্য । কিন্তু বেলায়ত খাতেমূল আউলিয়া কর্তৃক নিজ 
হাতে এ খনি হইতে প্রাপ্ত শক্তি, যেই খনি হইতে জিবাইল (আ:) অহী 
আনিতেন । তাই ইহা সোনালী ইটের সহিত তুল্য । এই অহী ও এলহাম 
বিশিষ্ট নবুয়ত ও বেলায়ত ইট দ্বারা ইসলামী ইমারত নামক ঘরের নির্মাণ 
পরিসমাপ্ত 1৮৯৯২ 

তাদের এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন 
দলীল নেই। 


১৭. তরীকার বায়আত গ্রহণ 

পীর-সুফীগণ মানুষকে মুরীদ বানানোর সময় মুরীদদের থেকে বায়আত 
নিয়ে থাকেন । কখনো সরাসরি হাতে হাত রেখে, আবার কখনো বড় 
মজলিশে পাগড়ি বা দড়ি ছড়িয়ে দিয়ে, আবার কখনো একজন অপর 
জনের পিঠে হাত রেখে, আবার কখনো দূরের থেকে নিয়ত করে বায়আত 
নিয়ে থাকেন । এ বায়আত নেয়ার সময় তারা বিভিন্ন তরীকার নাম উল্লেখ 
করেন । যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব 
বলেন, “যদি কারো বায়আত হওয়ার ইচ্ছা হয়, নিয়তের সাথে আমার 
সহিত বলুন- 





৯১১ “বেলায়তে মোত্লাকা' ২৮ নং পৃষ্ঠা । 
৯২ বেলায়তে মোত্লাকা” ৩০ নং পৃষ্ঠা । 
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১৯৪৪ Ail ০৪955 AM 55085 8538 পচন dh ০৪৩ ০৯৭ US ০০৪০৬ 
Adal ৯৯০৩ ৯০৯ ৪১৩৪ ০ 85 25 ১ ২০৯৯ 
le এআ] গে এআ ০৬৩ ০৪৮ 5৩ Kai 2৩ ৬5 ০৩৬ 5 ৭8০৪ 

এআ] ও উ onl ০৪ ১৭৯৯ ০৯৭ ০৯০ 
অর্থ: আমি বায়আত করলাম চিশতিয়া, কাদেরিয়া, 
মুজাদেদীয়া তরীকার উপর জনাব কারী ইবরাহীম সাহেবের খলীফা ফকীর 
মোহাম্মদ এছহাকের হাতের উপর হাত রেখে । হে আল্লাহ! তুমি আমাকে 
এই তরীকার নেয়ামত সমূহ নসীব কর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর দলে আমার হাশর কর । আমীন! ইয়া রাববাল 
আলামীন 1৮৯১৩ 
এখানে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল যে, অনেকগুলো তরীকার বায়আ’ত নেয়া 
হয়েছে এবং সেই তরীকার নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য দুআ’ করা হয়েছে। 
আবার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দলে হাশর 
হওয়ার দুআ'ও করা হয়েছে । তাহলে রাসুলের তরীকায় বায়আত না নিয়ে 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে হাশরে উঠবে? তারা তো হাশরে উঠবে এ সমস্ত 
(সুব:) কুরআনে বলেছেন: 
অর্থ: “স্মরণ কর, 220 
ডাকব |” 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দলে হাশর হওয়ার কোন প্রশ্নই 
আসে না। যাই হোক এই পীর-সুফীগণ তাদের ফকীর-হাকীরের হাতে 
বায়আত নেওয়ার ব্যাপারে কোরআনের কিছু আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে 
থাকে । অথচ এ আয়াত ও হাদীসগুলো মুসলিম জাতির অস্তিত্ব, এক্য ও 
ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য এবং মুসলিম জাতির ইহকালীন ও পরকালীন 





৯* মাওয়ায়েজে এছহাকিয়া ৫৬ পৃষ্ঠা । 
* ইমাম" অর্থ এখানে নেতা, আমলনামা, নবী বা প্রতিটি জাতির স্ব স্ব এশী কিতাব । 
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মুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলীল । সেজন্য আমরা বায়াআত সম্পর্কে বিস্ত 
রিত আলোচনা পূর্বে করেছি, যে বায়আত অর্থ কি? বায়আতের গুরুত্ব 
কি? বায়আত কে নিতে পারবে এবং কাকে বায়আত দেয়া যাবে? যাতে 
করে ইসলামের এক্য ও সংহতির জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পীর-সূফী ও 
তরীকত পন্থি নামক ছিনতাইকারীদের কবল থেকে রক্ষা করে আবার 
যথাযথ স্থানে ফিরিয়ে আনা যায় । আমীন! 


১৮. যিকরে জলী 
পীর-সূফীগণের বিভিন্ন তরীকায় সুরে সুর মিলিয়ে, তালে তাল মিলিয়ে, 
ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে, সমস্বরে চিৎকার মেরে যিকির করতে দেখা যায় । কেউ 
হেলে-দুলে, কেউ নেচে-গেয়ে আবার কেউ দৌড়-বাঁপ করে যিকির করতে 
থাকে । পীর-সুফীগণ এর দলীল হিসাবে বিভিন্ন কিতাবের ভূয়া দলীলপত্র 
পেশ করে থাকেন । আবার কেউ কেউ নিম্নের হাদীস দুটিকে পেশ করে 
থাকেন । যেমন চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোহাম্মাদ এসহাক বলেন: 
aS STIG লি এ li এ alt 5০ ১6 আন জে ৪” 
Ss A ৩ 
অর্থ: “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন; তোমরা এই 
পরিমান আল্লাহর জেকের কর যে, লোকে তোমাদিগকে পাগল বলুক ৷” 
12951: ৮০ 249৬ dl তত | ০৮১ JE UIE as এ ৬৪১ AIAG 
3301১০ SL OHM 098 ৩৮ BSS 
এই পরিমানে আল্লাহর জেকের কর যে, মোনাফেকরা তোমাদিগকে 
রিয়াকার বলিতে ইচ্ছুক ৷” 


অথচ এই হাদীস দুটির প্রথম হাদীসটিকে অনেক হাদীস বিশারদগণ দূর্বল 
হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন । আর দ্বিতীয় হাদীসটি একটি “মুরসাল' 
হাদীস । যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বলে 





১ জেকরে জলী বা অজদ হালের অকাট্য দলীল ১৬ পৃষ্ঠা; সংশোধিত সংস্করণ নভেম্বর 
২০০৫ । 
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নিশ্চিত নয়। যদি তর্কের খাতিরে এই হাদীসগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলে 
মেনে নেওয়া হয় তাহলেও এর সঠিক অর্থ হবে এরকম যে, “তুমি এমন 
ভাবে জিকির (আল্লাহর আলোচনা) কর যাতে তোমাকে লোকেরা পাগল 
বলে । অর্থাৎ হাটে-বাজারে, ব্যবসা-বানিজ্যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর 
(সুব:)এর দ্বীনের দাওয়াত ও আলোচনা করতে বলা হয়েছে । আর 
রাসূলুল্লাহ্ল্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার সাহাবায়ে 
কেরামদেরকে এই কাজের জন্যই পাগল বলা হয়েছে । জোরে জোরে 
চিৎকার করে যিকির করার জন্য তাদেরকে পাগল বলা হয়নি । পবিত্র 
কুরআনে জিকিরের আদব সম্পর্কে বলা হয়েছে: 

[০০ : ১১৭] { aati Co UH ৪৪৮০ ৬০০ ৮৫195) 
অর্থ: “তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে । 
নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালজ্ঘনকারীদেরকে 1৮৯১৬ 
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন, 

০০০০3 9১8৬ ০১। ০০ ০ Ll 39১9 2) ৬৮০ ৬০৮ ও ৩0 ৮93) 

[Ye : ৮১1০] লো 
অর্থ: “আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় 
অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে । আর গাফেলদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ।”৯১৭ 


তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 

79 এ হট oe এ ০০০19 এ ০৪ ক এ] ৩ GAN 5০০ af: ee 

১2 এ ৮৫। ০১০3 46 এ) এত এ) ঠাক লি 

od ০১০ JG 3 ৪! এ! ৫ ৮80 এ নি) ৪৫৬ tpl 19378 
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৯৯৬ সুরা আরাফ ৭:৫৫ । 
৯১৭ সুরা আরাফ ৭:২০৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৯১ 


অর্থ: “আবু মুসা আশ'আরী (রা:) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম “খায়বার যুদ্ধে" যাচ্ছিলেন তখন একদল সাহাবী 
যিকির করে উঠলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
থামো! (অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিকির করো না) কেননা তোমরা কোন বধির ও 
অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না । বরং তোমরা এমন সত্বীকে ডাকছো যিনি 
সবকিছু শুনেন এবং নিকটবর্তী, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন 1৮৯৯৮ 


উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহে স্পষ্টভাবে চুপিসরে যিকির করতে বলা 
হয়েছে । বিশেষ করে আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে তার 
কারন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে । সুতরাং যারা মুমিন তাদের জন্য কুরআন ও 
হাদীসের দলীলগুলোই যথেষ্ট । আর যারা কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে কোন 
ব্যক্তি অথবা তথা কথিত পীর-ওলীদের তরীকা মানে তাদের কথা ভিন্ন । 


তাবলীগ জামাতের পর্যালোচনা: 
তাবলীগ জামাত একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন । যারা দ্বীনের দাওয়াত এবং 
তাবলীগের মেহনতের কাজ করে যাচ্ছেন । সাধারণ মানুষদেরকে তারা 
মসজিদমুখী করেন। সালাতের সুরা কেরাত ও প্রাথমিক কিছু 
মাসআলা-মাসায়েল শিখান | ঘর-বাড়ি, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে তারা 
দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যান। নবী-রাসূলগণ যেই দায়িত্ব আঞ্জাম 
দিয়েছেন সেই দায়িত্ব তারা পালন করছেন । এ জন্য তারা নবীওয়ালা 
কাজের সাথে জুড়ে আছেন বলে দাবীও করেন । এসব কিছুই ভাল । তবে 
মনে রাখতে হবে তাবলীগ করতে আল্লাহ সুব:)নির্দেশ করেছেন । পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
200 Hoy CAL ও এ প 4১ ৬০ ৬ এ ০) এ ৩০৯০ ওঁ 9 
[5৬:5৩] (5৮4 | Sag ৫ 40 91০৩ ০ ৪১৮ 





৯৮ সহীহ বুখারী ৪২০৯; সুনানে আবু দাউদ ১৫২৮; মুসনাদে আহমদ ১৯৭৪৫ সুনানে 
বায়হাকী ৩১৩২ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৫৯২ 


অর্থ: “হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা 
হয়েছে, তা পৌছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তার রিসালাত 
পৌছালে না । আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না ।”৯১৯ 

এ আয়াতে “তোমার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে’ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ । আর 
তা হল, আল্লাহ (সুব:)যে তাবলীগ করার নির্দেশ করেছেন তা হতে হবে 
সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ সুব:)নাজিলকৃত ওহী কেন্দ্রিক। ওহীর আলোকে 
বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাআ'তকে ইসলামের তাবলীগ বলা চলে 
না। তার কারণ অনেকগুলো । তার থেকে মৌলিক কিছু কারণ নিয়ে তুলে 
ধরা হলো । 


১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ বিকৃতি: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা 
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তরজমা করে ‘কিছু থেকে কিছু হয়না, সব কিছু 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় । দোকানে খাওয়ায় না, চাকরিতে খাওয়ায় না, 
ব্যবসা-বাণিজ্য খাওয়ায় না, আল্লাহ খাওয়ায় । এই বিশ্বাস করার নাম “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ । 

মূলত: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ হচ্ছে ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ 
নেই, কোন ইলাহ নেই অর্থাৎ ইলাহ হিসাবে একমাত্র আল্লাহ (সুব:)কেই 
মেনে নেওয়া এবং অন্য সকল বাতিল ইলাহকে বর্জণ করা । আর ইলাহ 
বলা হয় “যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, যার আনুগত্য করা জরুরী’ । 
সুতরাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মর্ম কথা হলো আল্লাহ ছাড়া কারো 
আনুগত্য করা যাবে না । আল্লাহর হুকুমের বিরূদ্ধে অন্য কোন মানব রচিত 
আইন-বিধান মানা যাবে না । ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক 
জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে কেবল মাত্র এক আল্লাহর 
বিধান মান্য করা । কিন্তু তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা এ বিষয়গুলোকে 
এড়িয়ে যান । তারা কার্য্যত: ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
আল্লাহর বিধান এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানের অনুসারী । অথচ 
আল্লাহ (সুব:)বলেন: 





৯৯ সুরা মায়েদাহ ৫:৬৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৫৯৩ 

১5১৬ UG ১০9 21 9 এ ont ৩০৫11) U Al 0৬) 
অর্থ: “আর আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না । তিনি 
তো কেবল এক ইলাহ । সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর ।”৯২০ 
যেহেতু তারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা বিশ্বাস করে সেকারণেই 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা তাদেরকে ভালবাসেন, সমর্থণ করেন, 
সাহায্য করেন এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সরকারগুলো তাদেরকে 
সার্বিক সহযোগীতা করে থাকে । ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সঠিক তরজমা 
করলে তারা সহযোগীতা করাতো দূরের কথা মক্কার কাফেরদের মত 
বিরোধিতা করতো । যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। 
ক্ষেপে কয়েকজন নবীর কথা প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরছি: 

টি 


1৯5০০ 
অর্থ: রি তি হে 
15857785755 
করছি ।”৯২ 
জবাবে তার জাতি বললঃ 

[1+ : 21,551] (৩৮১ ০৬০ এ এ ও এট ৩ ad ০৩) 
অর্থ: “তার জাতির নেতৃবর্গ বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার 
মাঝে দেখতে পাচ্ছি ।”৯৯ 
এখানে দেখা গেল তাঁর জাতি তাকে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ বলে গালি-গালাজ 
শুরু করে দিল। 

হুদ (আঃ) 
55 41 ১৮ 2৫৫ 6 ঞ 1901 68 ৫ ০৬15৯ ৮১৮০৬ ৬ 





৯২০ সুরা নহল ১৬:৫১ । 
৯২ সুরা আরাফ, ৭:৫৯। 
৯২২ সুরা আরাফ ৭:৬০। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৫৯৪ 


অর্থ: “আদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে । সে বলল: 
হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ব্যতিত তোমাদের 
কোন ইলাহ নেই ৮ 
কি হাতির 


5. 2৫75 ৩৮ 


অর্থ “তার জাতির নেত্বর্গ বলল: নাক নি 
এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি ।”৯ 

এখানে তারা দু'টি গালি দিল “নিবেধি' এবং “মিথ্যাবাদী” । তারা আরও 
বললো: 

৮০৬ ৬ ৩:৩৮ GU এত 2 ৩৬ 595 ৫১৬) এ]। 2৩ ৩1 1316) 


[ve : ১ম] { ০৪১৬৩) 
অর্থ: “তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা 
এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত 
করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব, নিয়ে আস আমাদের কাছে 
এসকল শাস্তি যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি সত্যবাদী 
হও RE 

সালেহ (আঃ) 

(9৬ 41 ০০০৫৫ Grab 2 ৫০৪ ৬৫৩৩ 58 SN} 
অর্থ: “সামুদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে 
বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ব্যতিত 
তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই ।”৯৯ 
জবাবে তার জাতি বললঃ 

[৬৭ : ১1১৮৭] (১১৩ 4 নো ভর ৪190৭ জে ০৪) 
অর্থ: “দান্তিকরা (ক্ষমতাসীনরা) বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন 
করেছ, আমরা তাতে অবিশ্বাসী (মানি না) ।”৯২৭ 


৯২০ সুরা আরাফ ৭:৬৫ । 
৯২ সুরা আরাফ ৭:৬৬ । 
৯২৫ সুরা আরাফ ৭:৭০ । 
৯২৬ সুরা আরাফ, ৭:৭৩ । 
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ইবরাহীম আঃ) 
ED ৩৫৮0 0৬3] 5) ES ৬০০ ৩৩ Bj all জরা ৬ সি) 
০৮ ভগ 3 df GET) এড ও লে 05 Lal UG ৬৪5 ৫ 5 US 
৩1 ০৬০) ১৩৩ 4 ff 8 ঠ) (৫০ ৬1০০ BA ভিডি এট ৪ ৬৮ 
LUE ছে এ ৩৬ জে তর্খ ৪ ৫৫) ৬০ ০৯০ ON SEN 


[£০ _ £1: er] (59 EE ০১৬ ৯৮ 
অর্থ: “আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে ৷ নিশ্চয় সে ছিল পরম 
সত্যবাদী, নবী । যখন সে তার পিতাকে বলল, “হে আমার পিতা, তুমি 
কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না 
তোমার কোন উপকারে আসতে পারে'? “হে আমার পিতা! আমার কাছে 
এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ 
কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব’ | “হে আমার পিতা, তুমি 
শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের 
অবাধ্য’ । “হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের 
(পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী 
হয়ে যাবে ।৮৯২৮ 
জবাবে তার পিতা বললো: 

০০ ৮৮০১ ৩০১৫ এ ৪ ৩৫ ALG জরা ৩ CS Ep) 0৪ 
অর্থ: “পিতা বলল: হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার ইলাহদের থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে 
তোমাকে হত্যা করবো । তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দুর হয়ে 
যাও 1৮৯২৯ 
এই আয়াতগুলোতে দেখা গেল যে, ইবরাহীম (আ:) কে তার পিতা হত্যা 
করার অথবা ঘর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিলেন এবং ইবরাহীম 
(আঃ) কে শেষ পর্যন্ত হিজরত করতেও হলো । 





৯২৭ সুরা আরাফ, ৭:৭৬ । 
৯২ সুরা মারইয়াম, ১৯:৪১-৪৫। 
৯২৯ সুরা মারইয়াম, ১৯:৪৬ । 
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শুআ’ইব আঃ) 


5 ৩০০৫ 


করেছি । সে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি 

ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই ।৮৯৩ 

জবাবে তার জাতি বললঃ 

১০ 44০ LT Ll) শত দু এ) তা ১12৫৭ চে ht 9৬) 
[AA : ১1১৮৭] (০০ ও ১১১৫ 9 

অর্থ: তার জাতির দাম্ভিক নেতারা বলল: হে শুআ"ইব! আমরা অবশ্যই 

তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের 

করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে 1”৯৩১ 

এই আয়াতে দেখা গেল যে, শুআ*ইব (আ:) কে তার জাতি এক ইলাহের 

ইবাদতের প্রতি আহবান করার কারণে তাকে দেশ থেকে বের করে 

দেওয়ার হুমকি দিল । 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও এই 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দাওয়াত দিয়েছেন । তিনি ঘোষণা করলেন : 
[17:50] (৮৮০1 ০৮০ 9৯ 0 ৪1৫ 9 ॥ ৮19) 

অর্থ: “আর তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ । তিনি ছাড়া আর 

কোন ইলাহ নেই । তিনি পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু ।”৯৬২ 

এই এক ইলাহের ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্যই আমাদের 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছিল । ইরশাদ 

হচ্ছেঃ 


[1,%১: লস] (০5১০০ ০০৬ ২9 মর! অভ! ৪ এ) 





৯৩০ সুরা আরাফ: ৮৫ । 
৯১ সুরা আরাফ ৭:৮৮ । 
৯৩২ সুরা বাবারা ২:১৬৩ । 
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অর্থ: “বলুন: আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ 
কেবলমাত্র একজন | সুতরাং তোমরা কি সেই এক ইলাহের প্রতি 
আনুগত্যশীল হবে?”৯গ৩ 
তিনি আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক আল্লাহর 
বিধান আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আরেক আল্লাহর বিধান (মানব রচিত বিধান) 
মানা চলবে না । ইরশাদ হচ্ছে: 

৩৯১৪ UG ১০9 21 9 এ 5৩ ৩০৫1 19 U Alt IU, 
অর্থ: “আল্লাহ বললেন: তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। ইলাহ তো 
কেবলমাত্র একজনই । অতএব আমাকেই ভয় কর ।”৯৩৪ 
জবাবে মক্কার কাফের নেতারা বলেছিল: 

[০:৮৮] ৮৬ ক 1 011219 Yh Wl 10) 
অর্থ: “সে কি সকল ইলাহদেরকে এক ইলাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিল? 
( অর্থাৎ বহু ইলাহের ইবাদতকে বাতিল করে এক ইলাহের ইবাদতের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিল?) নিশ্চয় এটা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ।”৯৩৫ 
তারা তাদের পূর্বসূরী কাফেরদের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে বললো: 

[৭ : ০৬০] { ০৯৪০ ৮৩৭ জা ৪১৫ 9399) 
অর্থ: “আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাহদের 
ছেড়ে দেব?”৩৬ 


এখানে দেখা গেল যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকেও মক্কার প্রভাবশালী নেতারা ‘পাগল’ ও উম্মাদ কবি’ বলে 
গালি-গালাজ করলো । 

তাবলীগ ওয়ালাদের কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং আমাদের প্রিয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালিমা যদি একই হতো তাহলে 
তাদেরকেও বর্তমান যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মূর্তির হেফাজতকারী, 


৯৩৩ সুরা আম্বিয়া ২১:১০৮ । 
৯৩৪ সুরা নাহল ১৬:৫১ । 
৯৩৫ সুরা সাদ ৩৮:৫ । 

৯৩৬ সুরা সাফফাত ৩৭:৩৬ । 
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সহযোগীতার পরিবর্তে বিরোধিতা করতো । বুঝা গেল, তাবলীগ 
জামাআ'তের কালিমা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কালিমা এক নয় । এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি: মিসরের প্রসিদ্ধ 
আলেম, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের লিখক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ 
(রঃ) যখন মিশরে ‘লা ইলাহা ইন্রাল্লাহ'র মর্মকথা তুলে ধরলেন । বিশেষ 
করে “মাআশলিম ফিত তরিক্ৃ’ বা “ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা’ নামক 
বইটি লিখলেন তখন মিশরের যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে । তারা 
আবার নতুন করে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে । 

এ পর্যায়ে মিশর সরকার তাকে গ্রেফতার করে | শেষ পর্যন্ত তার ফাসির 
হুকুম হয় । ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন এক সময় এক জন 
আলেম তার সাথে সাক্ষাত করেন । সাইয়্যেদ কুতুব রে:) লোকটির পরিচয় 
জানতে চাইলে সে নিজেকে মিশরের কেন্দ্রীয় জেলখানা মসজিদের ইমাম 
বলে পরিচয় দেয় । সাইয়্যেদ কুতুব তাকে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
জানতে চাইলেন । ইমাম সাহেব বললেন, আপনার তো কিছুক্ষণ পরে 
ফাঁসি কার্যকর হবে । আর আমার দায়িত্ব হলো যে সকল মুসলিম বন্দিদের 
ফাসি দেওয়া হয় তাদেরকে তওবা করানো ও কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ 
করানো । 

সাইয়্যেদ কুতুব (র:) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কালেমাতুশ 
শাহাদাত পাঠ করান? বলুন তো আপনার কালেমায়ে শাহাদাতটা কি? 
ইমাম সাহেব বললেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআশহাদু আন্না 
মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ' । সাইয়্যেদ কুতুব (র:) বললেন, আশ্চর্য্য 
কথা! এই কালেমার কথা বলার জন্যইতো আমার ফাসি হচ্ছে । যেই 
কালেমার কথা বলার অপরাধে আমার ফীসি হচ্ছে সেই একই কালেমা 
পড়ানোর বিনিময়ে আপনাকে পয়সা দিচ্ছে । যেই কালেমা বলার অপরাধে 
সরকার আমার জীবনাবশান করছে এ একই সরকার তোমাকে এ কালেমা 
পড়াবার জন্য জীবিকা দিচ্ছে । বুঝা গেল তোমার কালেমা আর আমার 
কালেমা এক নয়। তোমার কালেমা তাগুতের পয়সা খাওয়ায় আমার 
কালেমা আমাকে তাগুতের ফাঁসিতে ঝুলায় । বুঝা গেল তোমার কালেমা 
আর আমার কালিমা এক নয় । 
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তোমার কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তাগুতের সংবিধান “সকল ক্ষমতার 
মালিক জনগণ” এর সাথে সাংঘর্ষিক নয় । আমার কালেমা আমাকে শিখায় 
সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ (সুব:), জনগণ নয় । তোমার কালিমা 
তাগুতের সংবিধান “দেশের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন অন্যান্য আইনের 
যতখানি এ সংবিধানের সঙ্গে অসমাঞ্জস্যশীল এ আইনের ততখানি বাতিল’ 
এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালিমা আমাকে শিখায় আল্লাহর 
তার যতখানি এঁ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ততখানি বাতিল । তোমার 
কালিমা তোমাকে হয়ত আসমানের উপরের কথা অথবা যমিনের নিচের 
কথা বলতে শিখায় । যমিনের উপরে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, 
ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে, ব্যবসা-বানিজ্যে আল্লাহর বিধান কায়েম 
করতে শিখায় না । আমার কালিমা আমাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনকে 
বিজয়ী করতে শিখায় । 


তোমার কালিমা তোমাকে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে রাজনীতি 
নিরপেক্ষ ধর্ম পালন করতে শিখায় । আমার কালিমা আমাকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতিতে রাজনীতি করতে শিখায় । 
আমাকে আরও শিখায় ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি যেমন একটি কুফুরী 
মতবাদ তেমনিভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও একটি কুফুরী মতবাদ । 
তোমার কালিমা তোমাকে জিহাদ বিমুখ ছয় উসুলের দাওয়াত শিখায়, আর 
আমার কালিমা আমাকে দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ ও কিতালও শিখায় । 
তোমার কালিমা তোমাকে কাফের-মুশরিক ও মুরতাদ-মুনাফিকদের থেকে 
আল-বারাআহ৯৭ করতে শিখায় না । 

আমার কালিমা আমাকে মুমিনদের সঙ্গে আল-ওয়ালা ও আল্লাহদ্রোহী 
কাফের-মুশরিক, মুরতাদ-মুনাফিক ও সকল প্রকার তাগুত থেকে আল 
বারাআহ করতে শিখায় । তোমার কালিমার দাওয়াত প্রচার করার জন্য 
ইহুদী-খুষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ কারো কোন বাঁধা নেই । বরং তাদের দেশেও 
তোমার কালিমার দাওয়াত প্রচার করার জন্য আনন্দের সঙ্গে ভিসা দেয় । 
আর আমার কালিমার দাওয়াত আমাকে ওদের দেশে যেতে বাধা দেয় । 





৯৩৭ সম্পর্ক ছিনু করা । 





আত্‌ তারীক ইলা ই্বামাতিদ দ্বীন ৬০০ 


সুতরাং তোমার কালিমা তুমিই পড়তে থাক । তোমার কাছ থেকে আমার 
কালিমা পড়ার প্রয়োজন নেই । 


সত্যিকারেই বর্তমান যুগের তাবলীগ জামাআ'তের কালিমার দাওয়াত এ 
ইমাম সাহেবের দাওয়াতেরই আধুনিক সংস্করণ । আর এ কারণেই তাদের 
ইজতিমাগুলোকে সফল করার জন্য তাগুতেরা সর্বশক্তি ব্যয় করে সাহায্য- 
সহযোগীতা করে থাকে । আর আখেরী মোনাজাতে দল বেঁধে অংশগ্রহণ 
করে। যদি তাবলীগ জামাতের কালিমার দাওয়াত সত্যিকারই মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালিমার দাওয়াত হতো তাহলে 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালিমার যেরকম বিরোধিতা 
করা হয়েছে তাদেরও করা হতো । মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কালিমার দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রচারকারী যে কঠিন জুলুম-নির্যাতন 
ও নীপিড়ণের শিকার হতে হয়েছে তাদেরও হতে হতো । বুঝা গেল 
তাবলীগওয়ালাদের কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এক নয় । 


২. রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বলে থাকেন, 
“তারা হয়তো আসমানের উপরের কথা বলেন নইলে জমিনের নিচের কথা 
বলেন ।' এর মানে হলো তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হোক, 
ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
দ্বীন কায়েমের কোন কর্মসূচি তাদের নেই । আর একারণেই একজন মানুষ 
সারা জীবন তাবলীগ করেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনীতি 
করে যাচ্ছে । তারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পবিত্র 
জিনিষ বলে বিশ্বাস করে । যা শুধু মসজিদের মধ্যেই সিমাবদ্ধ থাকবে । 
মসজিদের বাহিরে জীবনের বিশাল অংশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কোন 
পরিকল্পনা তাদের নেই । অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সবসময় চেষ্টা করেছেন এবং সফলও 
হয়েছেন । যিনি মদিনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজেই 
রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন । সুতরাং ধর্ম নিরেপেক্ষ রাজনীতি যেমন একটি কুফুরী 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬০১ 


মতবাদ তেমনিভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও একটি কুফুরী মতবাদ ছাড়া 
কিছুই নয় । 


৩. জিহাদ অস্বীকার: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, 
দাওয়াতের মাধ্যমে যদি সারা দুনিয়ার মানুষ ঠিক হয়ে যায় এবং সত্যিকার 
অর্থে মুসলিম হয়ে যায় । তাহলে অটোমেটিক ভাবেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম 
কায়েম হয়ে যাবে । এ জন্য কোন মারামারি-কাটাকাটির প্রয়োজন নেই । এ 
অবজ্ঞা ও ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করে থাকে । জিহাদের কথা শুনলে তারা 
বিব্রতবোধ করে | কেউ জিহাদের কথা বললে তারা ক্ষেপে যায় এবং পাল্টা 
প্রশ্ন করে আপনি কতটা জিহাদ করেছেন? 
জিহাদবিমুখ ও রাজনীতি নিরপেক্ষ দাওয়াতী কাজ করার কারণেই ইহা 
গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য । কোন দেশে যেতে 
তাদের বাধা নেই । অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
কালেমার দাওয়াত দিলেন তখন মক্কার নেতারা ক্ষেপে গেল । চরম জুলুম- 
নির্যাতন আরম্ভ করলো । এমনকি হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করলো । 
এতেই প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কালেমার দাওয়াত এবং তাবলীগওয়ালাদের কালেমার দাওয়াত এক 
নয় । তাছাড়া “দাওয়া'তের মাধ্যমে সব মানুষ ঠিক হয়ে গেলে জিহাদ- 
কিতালের কোন প্রয়োজন হবে না’ এসব কথার দ্বারা মূলত: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় প্রতিপন্য করা হয়। কেননা 
তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা যেটা বুঝতে সক্ষম হলেন মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা বুঝতে পারেন নি । তিনি খামাখাই 
জীবনে ২৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন । অসংখ্য সাহাবীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
শহীদ করালেন | নিজে রক্তাক্ত হলেন | কাফেরদেরকে হত্যা করলেন । 
এসব কিছুই তাবলীগ জামাআ'তের বক্তব্য অনুযায়ী চরম অন্যায় হয়েছে 
(নাউযুবিল্লাহ) । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ত্বামাতিদ দ্বীন ৬০২ 


শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই নন বরং তাদের বক্তব্য 
অনুযায়ী আল্লাহ (সুব:) ও পবিত্র কুরআনে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে অন্যায় 
করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) । তাবলীগ জামাআ’ত যে জিহাদ বিরোধী সেটা 
উসমানী সাহেবের বক্তব্য থেকেও ফুটে উঠে । বিস্তারিত জানার জন্য তার 
রচিত “ফিকহী মাকালাত' ৩য় খন্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
পড়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ রইল । 


৪. কুরআন-হাদীসের বিকৃতি: যেহেতু তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা 
জিহাদ বিরোধী, অথচ কুরআনে জিহাদের অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবং 
হাদীসে জিহাদের অসংখ্য হাদীস রয়েছে তাই তারা এসব আয়াত এবং 
হাদীসকে বিকৃত করার চক্রান্ত করেছে। তারা জিহাদের আয়াত এবং 
হাদীসগুলোকে বিকৃত করে তাবলীগ জামাআ'তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে । 
যেমন তারা বলে “আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করেছেন 
জান্নাতের বিনিময়ে ৷ চলুন সকলে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পরি ॥ অথচ 
যে আয়াতটি তারা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে সূরা তাওবার ১১১ 
নং আয়াত । 
এ ৬ 0998 ed 96 ৮81949 হৈ ০১০৮ তে SF এ] 91) 
[111 :5450] (59) ০925 4) 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে 


নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে । অতএব তারা মারে ও মরে ।”৯৮ 


এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে “তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, 
মারে ও মরে’ ৷ কিন্তু তাবলীগ জামাআতের লোকেরা অতি চতুরতার সাথে 
আয়াতের এ অংশটিকে এড়িয়ে যান । তারা জিহাদ এবং কিতালের এ 
গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিকে বিকৃত করে ফেললো । তারা গাশতের ফজীলত 
বয়ান করতে গিয়ে জিহাদের হাদীসগুলো ব্যবহার করে থাকে । যেমন: 





৯৩৮ সুরা তাওবা ৯:১১১। 


দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ ৬০৩ 

৬ 850১4 0৬ ০9 এডি Alt এ লি ১৪ Le li ৮০ ০৩ ৩২ পার্স 9 
৪ ০) ৪ তে ০৪ ৪2) 9 dls চু 

অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা 
একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার 
থেকেও উত্তম 1৮৯৩৯ 
তারা হাদীসের অর্থ করে: “এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ঘুরা- 
ফিরা করা দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম । অথচ 
এটিও জিহাদের ফযিলত সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস । এ জন্যই 
ইমাম বুখারী সহ সকল হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসটিকে কিতাবুল 
জিহাদের ভিতরে উল্লেখ করেছেন । এ হাদীসে মূলত: জিহাদের ময়দানে 
সামান্য সময় ব্যায় করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তারা আরও বলে 
থাকে “তাবলীগ করতে গিয়ে কারও দরজার সামনে বা দোকানের সামনে 
সামান্য অপেক্ষা করা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে 
উত্তম ৷ অথচ এটিও একটি জিহাদের ফজীলত সম্পকীয় গুরুতপূর্ণ 
হাদীস । হাদীসটি হলো: 
IL US 098 9159 জি | এতে ঞ। ০০) ০৩০ 0৪ ক EIA লে ১৪ 

১১০৭ পপ এ 0080 মে ০৩ Le FF dil এন এ 
অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে 
(পাহারার কাজে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে 
আসওয়াদের নিকট অবস্থানের চাইতে উত্তম ৷? 
এভাবে তারা কুরআন এবং হাদীসের অসংখ্য জায়গায় পরিবর্তন করেছে। 


৫. জিহাদবিহীন ছয় উসূল: তাবলীগওয়ালাদের ছয় উসুলের ভিতরে 
জিহাদ সহ ইসলামের এসকল বিষয়গুলো স্থান পায়নি যেগুলো কাফের- 
মুশরিকরা অপছন্দ করে । অথচ তারা নিজেদেরকে নবীওয়ালা কাজ করে 





৯৩৯ সহীহ বুখারী ২৭৯২; সহীহ মুসলিম ৪৯৮১; সুনানে তিরমিজি ১৬৫১ 
৯৪০ হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী বিশুদ্ধ সানাদ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ামাতিদ দ্বীন ৬০৪ 


বলে দাবী করে । দুই একজন নবী-রাসূল ছাড়া প্রায় সকল নবী-রাসূলগণই 
জিহাদ করেছেন । কেউ শহীদ হয়েছেন, আবার কেউ আহত হয়েছেন । 
যার বিস্তারিত বিবরণ এ কিতাব পড়লেই পাওয়া যাবে । তাবলীগের 
লোকেরা হয়তো বলবে, ইসলামের পঞ্চবেনার মধ্যেওতো জিহাদ নেই, 
তার বিস্তারিত জবাব আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের 
পঞ্চবেনা মানে পাঁচটি পিলার । আর পিলারের উপরে ছাদ না থাকলে 
বিল্ডিং হয় না। ইসলামের সেই ছাদটিই হলো, আল-জিহাদ ফী 
সাবিলিল্লাহ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

১ এ৭। 580 এ ৫4৫০ 59১১9 ০১৪৪০ 281 AS Se এস 0... ৪৪ 
৬ ঠ ১৮ ৬ 4৩5 500১ ডগি ০৪১৩৬ ১১৪৪ ৩ cs শি ০৯০৯ 


dl 0৮০ 
অর্থ: “মুআজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন:...আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, ইসলামের সকল 


কাজের মূল কাজ কোনটি? তার খুটি কোনটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া 
কোনটি? সাহাবী বললেন অবশ্যই বলুন । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন: সবকিছুর মূল হল ইসলাম, খুটি হল সালাত এবং 
সর্বোচ্চ চূড়া হল আল-জিহাদ ।৯*+ 

তাবলীগের লোকজন হয়তো বলবে, আমরা এই ছয়টি উসূলকে পূর্ণাঙ্গ 
ইসলাম বলিনা বরং আমরা বলে থাকি “মোটামুটি এই ছয়টি গুণের উপর 
আমল করিতে পারিলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জিন্দেগীর উপর চলা সহজ হয়ে 
যায়” । আমরা তার জবাবে বলতে চাই: এই কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কিরামদের কেউই বুঝলেন না, 
বুঝলেন শুধু তাবলীগ জামাতের মুরুব্বী ও বুযুর্গরা । 

পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগীর উপর চলা সহজ হয়ে যায় সেরকম শুধু 
ঈমানের উপরে চললেও পরিপূর্ণ ইসলামের উপর চলা সহজ হয়ে যায় । 
উসুল, আবার কেউ পাচ উসুল কেউবা দশ উসূল নির্ধারণ করবে । 





৯৪১ সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩; সুনানে তিরমিযী ২৬১৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬০৫ 


কুরআন-সুন্নাহ দলীল-প্রমাণ ছাড়া এরকম উসুল নির্ধারণ করা ইসলামের 
মধ্যে নতুন বিদ'আত করার শামীল । 


৬. আব্বীদাগত ভ্রান্তি: 

(ক) তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, বুযর্গরা সব কিছু 
দেখেন এবং শুনেন । তাদের কাশফ খোলা থাকে । তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত 
পর্যন্ত পাল্টে দিতে পারে । এর অসংখ্য কাহিনী তাদের প্রসিদ্ধ বই 
“ফাযায়েলে আসমাল' এর ভিতরে উল্লেখ রয়েছে । যেমন শায়েখ আবু 
ইয়াজিদ কুরতুবী থেকে বর্ণিত এক ঘটনা । তিনি বলেন, “আমি শুনেছি, 
যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে জাহান্নামের আগুন 
হইতে নাজাত পাইয়া যায় । আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ 
সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেসাব আমার 
এক যুবক থাকিত । তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশফ হয় এবং 
জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার 
কিছুটা সন্দেহ ছিল । একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়-দাওয়ায় 
শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস 
বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, আমার মা জাহান্নামে 
জুলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। 

কুরতুবী বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম । আমার 
খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দেই । যাহা দ্বারা 
তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে ৷ সুতরাং আমার 
জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাব সমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মার 
জন্য বখশিশ দিলাম । আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিয়া ছিলাম এবং 
আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও জানা ছিল না । কিন্তু 
এ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা জাহান্নামের আগুন 
হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে কুরতুবী বলেন এই ঘটনা হইতে আমার 
দুইটি ফায়দা হইল, একটি- সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৬০৬ 


বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি 
যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল 1৯২ 


খন্ডন 
কারামাতুল আউলিয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আব্বিদাহ 
হলো আল্লাহ (সুব:)যখন যাকে যতটুকু ক্ষমতা দান করেন তখন তার দ্বারা 
ততটুকু অলৌকিক কিছু প্রকাশ হতে পারে । আর তা অবশ্যই কুরাআন- 
সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না । তবে এটা কোন স্থায়ী ক্ষমতা নয়। 
যেমন ইয়াকুব (আ:) এর ছেলেরা ইউসুফ (আ:) কে তার নিজ এলাকার 
কুপে নিক্ষেপ করে বাঘে নিয়ে যাওয়ার রূপ কাহিনী শুনালো তখন তিনি 
কোন কিছু না বুঝতে পেরে 
(1/২: ৮552] (১১০০ 5 এত SUE 203 এস্দ 2] 

অর্থ: “সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য । আর তোমরা যা বর্ণনা 
করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল ।”৯ বলে নিজেকে শান্তনা দিলেন । 
কিন্ত বহু বছর পরে ইউসূফ (আ:) যখন তার ভাইদের সাথে পরিচিত 
হলেন এবং বললেন: 

এছ টি এ 1০৮৭ ০8 তর দিও SF ডি ৬ ৬৪1১৯) 
অর্থ: “তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার 
চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন । আর তোমরা 
তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আস 1৮৯? 


যখন ইউসূফ (আ:) এর ভাইয়েরা সুদূর মিশর থেকে জামা নিয়ে রওয়ানা 
করলেন ইয়াকুব (আ:) তখন কেনানে বসে বললেন: 

ONE ৩09 ০০9 ১ ১৩৫ ৬! শিস ০৪ রখ ০০৩ এ 
অর্থ: “আর যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, ‘নিশ্চয় আমি 
ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর 1৮৯৫ 





৯২ ফাজায়েলে যিকির ১৩৫ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০০১ ইং। 
৯*৩ সুরা ইউসূফ ১২:১৮ । 
৯** সুরা ইউসূফ ১২:৯৩ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬০৭ 


এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইউসুফ (আ:) যখন তোমার বাড়ির পাশে অসহায় 
অবস্থায় কুপে পড়ে আছে তখন ত্রাণ পাওনাই । আর এখন হাজার মাইল 
দূর থেকে ঘ্রান পাচ্ছ, ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তখন 
আল্লাহ (সুব:)ঘরাণ পাওয়ার ক্ষমতা দেন নি । আর এখন ক্ষমতা দিয়েছেন । 
কোন কবি সুন্দরই বলেছেন: 

৩০৭ ০৭ ০১০58৩১০৯5৬ ০১1০৪ LF ০৪ ৩ 

০০০০০০০৯৩১8 8০৭45৮০৯০৪০ ০৬৯৭ ০৬৪ 

১১১০৭ ২৩৯৭ ০৪০ (৯৭ পেল 2১৬০০ 

বুঝা গেল মো'জেজা বা কারামত কোন ক্ষমতার নাম নয় বরং আল্লাহর 
পক্ষ থেকে পাওয়া তাৎক্ষণিক একটি বিষয় । অথচ উপরোক্ত যুবকের 
ঘটনায় যুবকের স্থায়ী ক্ষমতা বলে দাবী করা হয়েছে । এ ঘটনায় আরও 
একটি মারাত্মক দিক হলো হাদীস বিশুদ্ধ কিনা তা যাচাই করার অভিনব 
কাশ্ফ পদ্ধতি । এভাবে যদি হাদীস সহীহ প্রমাণ করা যেত তাহলে 
মুহাদ্দিসীন কেরামদের এত কষ্ট করে 'আসমাউর রিজাল’ শাস্ত্রের কিতাব 
লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না । 
৭. দূর্বল ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি: তাবলীগ জামাতের প্রসিদ্ধ কিতাব 
ফাযায়েলে আমাল” এর প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথমে কিছু আয়াত ও সহীহ 
হাদীস রয়েছে । কিন্তু তার পরে দূর্বল ও জাল হাদীস ও অনেক আজব 
কাহিনী দ্বারা সাজানো হয়েছে । যার কোন ভিত্তি ইসলামে নেই । আর 
যেগুলো সহীহ রয়েছে সেগুলোর অর্থ পরিবর্তণ করা হয়েছে । 


৮. স্বপ্নে পাওয়া ধর্ম: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা যদিও বলে যে, 
তারা নবীওয়ালা কাজ করছে কিন্তু অপরদিকে তারা বলে থাকে যে, তাদের 
এ দাওয়াত ও মেহনতের কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
স্বপ্নের মাধ্যমে ইলিয়াস সাহেবকে দান করেছেন । যদি তাবলীগওয়ালাদের 
কাজ সত্যিই নবীওয়ালা কাজ হতো তাহলে আবার স্বপ্নের মাধ্যমে ইলহাম 
করতে হবে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


এত 8০3 এ আভা ৪৮৪০০ ০0 এ SS CS 





৯*৫ সুরা ইউসূফ ১২:৯৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬০৮ 


অর্থ:“আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিষ রেখে গেলাম যতক্ষণ পর্যন্ত 
তোমরা দু'টি জিনিষকে আকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ 
হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব ‘কুরআন’ আরেকটি হলো আমার 
সুন্নাহ “সহীহ হাদীস 1৮৯১ 


৯. ফী সাবিলিল্লাহ শব্দের অর্থ বিকৃতি: 
তাবলীগ জামাতের লোকদের প্রায়ই বলতে শুনা যায় যে, “আল্লাহর রাস্তায় 
করুন” ইত্যাদি । আর এর ফযিলত বয়ান করতে গিয়ে এ সমস্ত আয়াত 
এবং হাদীস পেশ করে থাকে, যেগুলোতে «৷ |= ঞ “ফি-সাবিলিল্লাহ” 
শব্দটি উল্লেখ রয়েছে । যেমন: আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ব্যয় করার 
ফযিলত: 
১ ৬০০৩০ দিল সর্ট alt চল তলা ৩৪ ৬৭ ০০) 
[5:52] (লও ৬5209 55 ৩৭ Liss আম) জল এত মে 
অর্থ: যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি 
বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ 
দানা । আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন । আর আল্লাহ 
প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ 1৮৯১৭ 
এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দিয়ে তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে থাকে যে, 
“আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এক টাকা খরচ করলে উনপঞ্চাশ কোটি টাকা 
খরচ করার ছওয়াব পাওয়া যায়” আসলে কি এখানে আল্লাহর রাস্তা 
বলতে তাবলীগ জামাত বুঝানো হয়েছে । নাকি জিহাদের রাস্তাকে বুঝানো 
হয়েছে? আমরা সহীহ তাফসীর থেকে জানার চেষ্টা করি । 


তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়েছে; 





৯৪৬ মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯। 
৯১৭ সুরা বাকারা ২:২৬১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬০৯ 
চি ০৬০ ১০৮5 Me ৬০) ১ dl জে GUI এ ০:০5 ৪ 
Lk; খু) ১৬ ০৩ ৩০৪ Hse ৩৪ ১৭ টা লগ 089 ১ 
(14) /1) BS ৩% ০৮৪) ০৪০৪ অন এ Ug AU 
অর্থ: “মাকহুল বলেন, এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা বলতে 
জিহাদকে বুঝানো হয়েছে । ঘোড়া প্রস্তুত রাখা, অস্ত্র তৈরী করা ইত্যাদীকে 
বুঝানো হয়েছে । শাবীব ইবনে বাশীর ইকরামা হতে তিনি ইবনে আববাস 
(রা:) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তা বলতে জিহাদ এবং 
হজ্জ কে বুঝানো হয়েছে যেখানে এক দিরহামকে সাতশত গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি 
করে দেয়া হয় ৷” 
আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল ও এক বিকাল ব্যয় করার ফযিলত ৷ হাদীসে 
ব র্ণত হয়ে ছে- | | | | 
৬ 85904 ০৬ ৮০9 ale dt এতে Ladle Lo 2) DC ও of ১ 
B49 Gin ১৯ 5 9 dl oc 
অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা 


একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার 
থেকেও উত্তম 1৮৯১৯ 


এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী সহ আহমদ, ত্বাবরানী এবং 
বাইহাকীতে সহীহ সনদে উল্লেখ আছে । সকল মুহাদ্দিসীনের কিরাম এ 
হাদীসটি জিহাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন । এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, 
হাদীসটি জিহাদ বিষয়ক | এছাড়াও হাদীস ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
হানাফী আলেম, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ:) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 
“উমদাতুল ব্বারীতে বলেন: 
০০ এর LF dl ও ৮০3 জি le ০০৬ 90 ডিভি) ০৬ 
৩১১১০৭20৩০০ I ও ৩ GU 





৯** তাফসীরে ইবনে কাসীর ১ম খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠা । 
৯৪৯ সহীহ বুখারী ২৭৯২ সহীহ মুসলিম ৪৯৮১; সুনানে তিরমিজি ১৬৫১ 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ৬১০ 


অর্থ: “কুরতুবী রেহ:) বলেন, জিহাদের ময়দানে সামান্য পথ চলার দ্বারা 
যে পরিমান সওয়াব অর্জই হয় তা গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু 
আছে সব কিছু একত্র করলেও তার চেয়ে উত্তম ৷” 


আল্লামা ইবনে হাজার আসব্বালানী (রহ:) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 
ফাতহুর বারীতে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: 

dt sf dl (০ তে এ 
অর্থাৎ এই হাদীসে ফি-সাবিলিল্লাহ বলতে জিহাদকে বুঝানো হয়েছে ৷ 
এই হাদীসের শানে উরূদের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী হানফী (রহ:) 
তার মিশকাতের প্রসিদ্ধ শরাহ মিরকাতে বলেন: 


৩১১ এ ৬০০৮ ৬ 3০৬ ০৬৬০ ৬ JUST) dil ০১৮১ ৬ ৬ত ৬৪ 
৩5১১ ৮ কট ৮৮১৪ ও ও AST J ৩৪ জিও ৮৪2৮2 এ shel 
০ ১৬2 এ! ৮৬১ ও ৮৪৮1 আজ ভা ১৬3 UB ih ৮৪১০৬ এ 
ISA এ ০৭ ০০৩৬ ৬০১০ ০০ ১০০১ At 4 Of AION জে 
ale ০5 এ) এ১ ১০৮৪ 0১১ ০০091 ০০ ৪৬ EIR এ এ এড আত 
Ue 29 ০] ০০ ০৪৮ ২৮3১ 3 ঝা পুত এ ৪3০৬ ১১৪ DL ISS ti 
৬৭০১ 233 
অর্থ: যখন তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
সালাত আদায় করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে দেখলেন এবং বললেন, কি কারণে তুমি তোমার সঙ্গিদের সাথে 
যুদ্ধে যাওনিঃ সে বললো আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার সাথে সালাত 
আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হবো । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি তুমি জমিনের সমস্ত 


সম্পদ দান করে দাও তবুও তাদের সমপরিমান সওয়াব পাবে না যতটুকু 
সওয়াব তারা এতটুকু সময় যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার মাধ্যমে পেয়েছে । 





৯৫০ উমদাতুল ক্বারী ২৭ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা । 
৯৫১ ফাতহুল বারী ১৯ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১১ 


আল্লামা ত্বীবী (র:) বলেন যে, বাহ্যিকভাবে কথাটা এভাবে হওয়া উচিত 
ছিল যে, তোমার এই সালাতের থেকে ওদের সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে 
যাওয়াটা অনেক ভাল । কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে 
না বলে কথাটা একটু ভিন্নভাবে বললেন । একথা বুঝানোর জন্য যে, তারা 
যে সকালে চলে গেল তার সমতুল্য পৃথিবীতে কোন আমল নেই । কারণ 
তার এই বিলম্ব করার দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেক বড় সুবিধা হাত ছাড়া হয়ে 
যাওয়ার আশংকা থাকতে পারে । এজন্যই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “এক 
সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের ময়দানে) কাটানো 
দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ।”৯২ 


ইমাম শানক্ত্বী (রহ:) বলেন, &। 4» ৬১ শব্দটি যখন কুরআন ও 
হাদীসে 2৮ সাধারণভাবে ব্যাবহার হবে তখন তার দ্বারা দুটি অর্থের 
কোন একটি উদ্দেশ্য হবে হয়তো ঞ। |= 2 শব্দের বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য 
হবে আর তা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা । আর এটাই হচ্ছে বেশী 
প্রসিদ্ধ এবং প্রচারিত । অথবা এ৷ 4১_ শব্দের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য 
হবে । আর তা হচ্ছে ব্যাপক কল্যাণ, ব্যাপক আনুগত্য, ব্যাপক নেক 
আমল । তবে কোন অর্থটি প্রসিদ্ধ সে ব্যাপারে কথা হলো: 


5 এ ৬৪) ৮ HEC dt ০০ Gl ০5৯03 ১503 
৬ 9 ৩৪9 os dl ৩ শা SI ৩, OY খা ৮৪৯) sul ১ 


১০০৮৭ ৮৮০ ০০ UY এ] সস সখ 
অর্থ: অনেক বেশী প্রসিদ্ধ হল 41 ০ ৯ শব্দটি যখন কুরআনে 314 
“মুত্লাকৃ” সাধারণভাবে ব্যাবহার হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
“আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা ।” এমনকি উলামায়ে কিরামগণ বলেন, 
জিহাদের ফায়দা সমূহের একটি ফায়দা হচ্ছে যে, আল্লাহ (সুব:) 
জিহাদকে এ৷ 5. “সাবিলুল্লাহ” (আল্লাহর রাস্তা) নামে নামকরণ করা 
হয়েছে । কেননা তাতে রয়েছে অনেক সম্মান ৯৫ 


১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ বিহীন ধর্ম 





৯৫২ মিরকাতুল মাফাতীহ ১২ নং খন্ড ৫€নং পৃষ্ঠা । 
৯৫৩ শরহু যাদিল মুসতানকী"আ লিশ্শানক্ত্মি ১৬ নং খন্ড ১৩৭ নং পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬১২ 


ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' 
অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও আল্লাহদ্রোহী সকল প্রকার তাগুতের 
77 


মিড রি 
অর্থ: “যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত হাতল ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে 
যাবার নয় 1৮৯৫৪ 


অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন: 
০১৪৬] 1920 এ] ১০ ১009০ ফা YS ও ও অঃ 
অর্থ: “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি 
যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগৃতকে 1৮৯৫ 
যারাই যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছেন তারা সকলেই 
তাগুতকে বর্জণ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ:) 
সৰ্ম্পকে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেছেন: 
৮৩০ TF 4 ৮6519 Sy 25 99 লট] এ পি ১০ SS LSS & 
10 7 seks 2 ৮৪57 EG US afi 095 ০ 0904 3 
[£ : all] (০৬3 db ৯০৮ ৬৪ 
অর্থ: “ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য 
রয়েছে উত্তম আদর্শ ৷ তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, “তোমাদের 
সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত কর তা হতে 
আমরা সম্পর্কমুক্ত । আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং আমাদের- 
তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ।”৯৫৬ 





৯৫* সূরা বাক্বারাহ ২:২৫৬। 
৯৫৫ সুরা নাহাল ১৬:৩৬। 
৯৫৬ সুরা মুমতাহিনাহ ৬০:৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১৩ 


অথচ তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা একদিকে ইসলামের কথা বলে 
আরেকদিকে গণতন্ত্রকে সমর্থণ করে বিশেষ করে বাংলাদেশের তাবলীগ 
জামাআ'ত সম্পর্কে কোন বন্ধুকে কৌতুক করে বলতে শুনেছিলাম যে, 
“তারা ধমীয়ি ক্ষেত্রে তাবলীগ” আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ‘আওয়ামীলীগ’ । 
তাবলীগের আছে ‘ছয় উসুল" আর আওয়ামী লীগের আছে ‘ছয় দফা’ । 
তাবলীগ ওয়ালাদের টঙ্গী আর আওয়ামী লীগের টুজী” (টুজীপাড়া) । 
তাবলীগের মুরুব্বিরাও থাকেন “দিল্লীতে আওয়ামী লীগের দাদারাও 
“দিল্লীতে ৷” 


মূলত: তাবলীগ ওয়ালাদের এই নীতির কারণেই কোন কাফের-মুশরিক, 
বরং সার্বিক সহযোগিতাই করে থাকে । অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবগণ কখনোই তাগুতের সাথে আন্ত 
রিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করেন নি। 

সুতরাং যেই তাবলীগের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নেই । সেটি দ্বীন কায়েমের কোন সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৬১৪ 


তেরতম অধ্যায় 

প্রশ্ন: আমরা কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি? 

উত্তর: জিহাদের উপরোক্ত আলোচনা শুনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার 
মধ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রবল আগ্রহ তৈরী হয়েছে । এখন আপনি 
জিহাদ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত । কিন্তু কোন উপায় খুজে পাচ্ছেন না । পারলে 
পাখির মত উড়াল দিয়ে যেতেন । কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। তাহলে 
আপনি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন? আপনার এই প্রশ্নের 
সমাধান দিয়েছেন এ যুগের মাঠে ময়দানে পরীক্ষিত মুজাহিদ আলেমগন । 
আপনি নিম্নে বর্ণিত সেই উপায় সমূহ থেকে যে কোন একটি বা একাধিক 
উপায়ে নিজ অবস্থানে থেকেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন । 


জিহাদের কাজে সহযোগীতা করার ৪৫ টি উপায় 
১. ১৬ 45 ৬3৬5 “জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা” 
সবসময় মনে-প্রাণে জিহাদের আকাঙ্খা লালন করা । যখনই &1) ৯ (৫ 
৷ ( হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহী সেনাদল! ঘোড়ায় সওয়ার হও) 
বলে জিহাদের ডাক আসবে তখনই জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় 
বের হয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ: 
12/8 ৮7425 151 “যখন তোমাদের বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা 
বেরিয়ে পড় ।”৯* এই নির্দেশ পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা । যদি 
জিহাদে যাওয়ার সুযোগ না হয়, তাহলে আফসোস করা । যেমন পবিত্র 
কুরআনে কতিপয় সাহাবীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন: 
৮৪91৮ 4৩ ৮৪০৮6 এ 6 ০৪ ৮০০ BH 5105 এ 89) 
[৭৭:21] (5555 ৩1244 0০ ৪০ ৮ ০ 
অর্থ: “আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, 
যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার । তুমি বললে, ‘আমি তোমাদেরকে 
বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ 





৯৫৭ সহীহ বুখারী ৩১৮৯; সহীহ মুসলিম ৩৩৬৮; সুনানে আবু দাউদ ২৪৮২ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১৫ 
অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা 


তারা ব্যয় করবে” 1৮৯৫৮ 
কিন্তু যারা বলে যে, আমাদের জিহাদে যাওয়ার নিয়ত আছে । অথচ 
জিহাদে যাওয়ার সুযোগ না হলে বলে “আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে 
হিফাজত করেছেন । আমাকে যেতে হয় নি।” এ জাতীয় কথা বলা 
মুনাফিকীর লক্ষণ । যেমন হাদীসে বলা হয়েছে: 
১ ৯০9 55 ১০৮ 7৮০ ৬ dil এ এ] ০১০0 ০৫ ০৪ 2৯ sf 
৩৬ ৩ Ub এত CULL au ৬ lS 
অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কখনো যুদ্ধ না করে এবং মনে 
মনে যুদ্ধের আকাঙ্খা পোষণ না করে মারা গেল, সে মুানাফিকির একটি 
ংশ নিয়ে মারা গেল ।৮৯৫৯ 


২. 9১০৭ 85৩90 ০০ শহীদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করা 

প্রার্থনা করা । যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত আল্লাহর কাছে শাহাদাতের 

প্রার্থনা করে আল্লাহ সুব:) তাকে শাহাদাতের স্তরে পৌছিয়ে দেন । যদিও 

সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে । যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন: 

৩6 i» olny te dil এ dt ০5০0 ০৪ ০৪ UG of চান ১৪ 
«id ৬৬৮ ৪১০০ ৪৫ 

অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (ো:) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন, আন্তরিকভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শাহাদাতের 

প্রার্থনা করে আল্লাহ (সুব:) তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন । যদিও 

সে শহীদ না হয় ।৯৬০ 

অন্য আরেকটি রেওয়াতে এভাবে রয়েছে: 


৬০০ পে 965৫ ১৪ anf bh BiG ০৮০ ৩ ০৬০ ও BAU জে ঠে 0৬০ ৮1 





৯৫৮ সুরা তাওবা ৯:৯২। 
৯৫৯ সুহীহ মুসলিম ৫০৪০ । 
৯৬০ সহীহ মুসলিম ৫০৩৮। 
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পদ] 530 এ) এ 3১ ভা এ] ০০ ১০৮ ০৪ 73 ie dl 
48 ৬৩ ০৩51 


থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত 
প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন যদিও সে নিজ 
বিছানায় মৃত্যুবরণ করে ।”৯৯ 


শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ:) বলেন: এই দুটি হাদীসের অর্থ হচ্ছে যখন 
কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে আল্লাহ 
(সুব:) তাকে শাহাদাতের সওয়াব দান করেন । যদিও সে তার বিছানায় 
মৃত্যুবরণ করে । 

বাস্তবে শাহাদাতের আকাঙ্খা করার মানে হচ্ছে যখন সে কোন মুসলিমের 
আর্তনাদ শুনবে যে, কাফেররা এ মুসলিমের উপর নির্যাতন করছে অথবা 
মুসলিমদের কোন ভূখন্ড কাফেরা দখল করে নিয়েছে । অথবা জিহাদের 
জন্য কোন আমীর আহ্বান করে । তখন সে এ স্থানে উড়ে যেতে চায়, 
সদাসর্বদা শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে । যেমন কবি বলেন: 

BI So উ এ 0 ঘন 8 ke ৬৫০০ এ তি? ed ১৮ 
“তুমি নাজাতের পথে না চলে নাজাতের আশা করছো, অথচ তুমি তো 
জান! জলের জাহাজ কখনো স্থলে চলে না । ৯২ 
সত্যিকার অর্থে শাহাদাতের তামান্না যে করে আল্লাহ সুব:) তার মনের 
আশা পূরণ করেন । তার জলন্ত প্রমাণ আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুজন 
শহীদ । একজন মদীনার প্রখ্যাত ফুটবলার যিনি ফুটবলের মায়া ত্যাগ করে 
এবং মদীনাতুর রাসূলের মায়া-মমতা ও ফযিলত বিসর্জন দিয়ে মজলুম 
মানুষের সাহায্যার্থে এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রেরণা 
নিয়ে ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য শাহাদাতের কামনা পূরণের জন্য 
আফগানিস্থান ছুটে এসেছিলেন । তার নাম হলো শফিক আল মাদানী । 
আরেকজন সৌদী আরবের প্রখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব, এতিহ্যবাহী লাদেন 





৯৬১ সহীহ মুসলিম ৫০৩৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯৭ । 
৯৬২ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪:পৃ: ৮৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১৭ 


পরিবারের গৌরব, শায়খ ওসামা বিন লাদেন । যিনি পার্থিব জগতের ধন- 
সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার জন্য 
আফগানিস্থানে ছুটে এসেছিলেন । 


অনন্য শহীদ হতে চাইতেন শফিক, শহীদ হওয়ার পর পশুপাখির উদরই 
যেন হয় আমার কবরস্থান । আমি মাটিতে সমাধিস্ত হতে চাই না। শেষ 
বিচারের দিন যেন ওই সব পশু ও পাখি আল্লাহর কছে সাক্ষ্য দেয় যে 
টুকরো টুকরো করা হয় । 

আরপিজি দিয়ে সোভিয়েত ট্যাংক ধংস করায় শফিক আল মাদানি দারুন 
দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন । জালালাবাদ যুদ্ধ চলার সময় একদিন সোভিয়েত 
সেনারা তাকে ঘিরে ফেলে । তারা তিনজন পালানোর চেষ্টা করে দেখলেন 
যে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে । শফিক ছিলেন অন্য দুজনের থেকে বড় । 
শফিক গুলি চালিয়ে ঢাল হয়ে সঙ্গি দুজনকে আড়াল করলেন এবং তাদের 
পালাতে নির্দেশ দিলেন । সামনের দিক থেকে আসা একটি ট্যাংক ধং 
করতে পারলেও বাদিক থেকে আরেকটি ট্যাংকের গোলার শিকার হলেন 
শফিক । তার শরীর ছিন্নববিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । এভাবেই পূরণ হল তার স্বপ্ন । 
শত্ৰু এলাকায় নিহত হয়ে ছিলেন শফিক এবং তার শরীরের কোন 
অবশিষ্টাংশ আর পাওয়া যায়নি । কোন কবরে তাকে সমাধিস্ত করা যায়নি | 
পাখি ও পশুদের পাকস্থলিই হলো তার শেষ আশ্রয় । 


ওসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ শফিক আল মাদানির 
স্বপ্ন সত্যি করেছেন । তিনি শহীদ হয়েছিলেন এবং আমি আল্লাহর কাছে 
মোনাজাত করেছিলাম । আমারও যেন শফিক আল মাদানির মত মৃত্যু হয় 
এবং আমারও শেষ ঠাই যেন মাটিতে না হয় । 

শফিক আল মাদানির দ্বারা ওসামা বিন লাদেন এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, 
তিনি একটা স্পিডবোট কেনেন এবং সেটাকে জেদ্দায় তাদের পারিবারিক 
বন্দরে রাখেন | তিনি এর নাম দিয়েছিলেন “শফিক আল মাদানি’ | 
স্পিডবোটটির ইঞ্জিন সরিয়ে আরো শক্তিশালি একটি ইঞ্জিন লাগানো হয় । 
এই “শফিক আল মাদানি’ স্পিডবোটেই আল কায়েদার সদস্যদের 
সামুদ্রিক যুদ্ধের প্রথম প্রশিক্ষণ হয়। ওসামাও সমুদ্র দারুন 
ভালোবাসতেন । লোহিত সাগরে মাছ ধরতে ধরতে মিশরীয় প্রখ্যাত 
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মুজাহিদ সৈয়দ কুতুব শহীদ (র:) এর অনেক বই পড়ে ফেলেন । ওসামা 
কখনোই কল্পনা করেন নি যে কোথাও কবর না দিয়ে মার্কিন সেনারা তার 
লাশ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে | ওবামা প্রশাসন আল কায়েদাকে কবর দিতে না 
পারলেও একজন বিশাল মাপের শহীদ যুগিয়ে দিয়েছে । পাকিস্তানী 
কর্তৃপক্ষ ওসামার ব্যবহৃত বাড়িটি মাটির সঙ্গে মিশেয়ে দিলেও আল 
কয়েদা গুড়িয়ে যায় নি । বরং শহীদের রক্তের বন্যায় সকল অন্যায়কে ধুয়ে 
মুছে পৃথিবীর বুকে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে শহীদ ওসামা 
বিন লাদেনের সৈনিকেরা । 


৩. 4০৫ ১ নিজের মাল দ্বারা জিহাদ করা 

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের জন্য নিজের মাল খরচ করা । 

এদুয়ের যে কোন প্রয়োজনে নিজের মালকে ব্যয় করা । এ ব্যাপারে 

ইউসুফ আল উয়াইরী (রহ:) বলেন, মাল দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে 

কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে । অধিকাংশ আয়াতে মালকে জানের আগে 

রাখা হয়েছে । তা সত্বেও জান দ্বারা জিহাদ করার যে মর্যাদা মাল দ্বারা সে 

মর্যাদার কাছেও পৌছতে পারবে না । আল্লাহ (সুব:) বলেন: 

৮ 50৯ ৮৫0১ alt ০ ৬ পতি ১96134৩50৬3 ৬৬৮ 19131} 

[£\ :21] (১০৬ লে ৬ 

অর্থ: “তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং 

তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর । এটা তোমাদের 

জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে 1৮৯১৩ 

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

৬১ আআ GH ০০) 26 এ] এত এ] ০১০০ ০৪ IG BG i ১৪ 
০৮০৮ Hos ৩৪ ০৬০৩ alt এ 

অর্থ: “খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কিছু 

ব্যয় করে তার আমলনামায় (বৃদ্ধি করে) তার সাতশো গুন লিখা হয় ।”৯৬ 





৯৬৩ সুরা তাওবা ৯:৪১ । 
৯৬৪ সুনানে নাসায়ী ৩১৮৬; সুনানে তিরমিযি ১৬২৫; মুসনাদে আহমদ ১৯০৩৬; সুনানে 
বায়হাকী ১৯০৩৭ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬১৯ 


৪. (4 ১৯ মুজাহিদীনদের যুদ্ধের সামান তৈরী করে দেয়া 
জিহাদে সহযোগিতা করার আরেকটি উপায় হচ্ছে মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ 
গ্রহ করা । এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন: 
7 ০ ০৪৮53 ale এ] এ এ] 49০9 EE এ ৪০) এজ ০ এ ০৪ 
13৯3 ০৭ all পন ৯ UE ০৮৮ ১০১৯ এ এ] এন ও Uj 
অর্থ: “যায়েদ বিন খালেদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের 
মুজাহিদের যুদ্ধে যওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, 
সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে 
তাদের পরিবার-পরিজনের আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন 
জিহাদ করলো 1৮৯৬৫ 
যারা ওজরের কারণে জিহাদে যেতে পারে না তাদের জন্য এটি একটি বড় 
সুযোগ । যেমন অন্ধ ব্যক্তি, অপারগ ব্যক্তি ও মহিলারা যারা আল্লাহর রাস্ত 
য় বের হতে সক্ষম না। তারা তাদের অর্থের মাধ্যমে মুজাহিদীনদেরকে 
সহযোগিতা করবে । অস্ত্র কিনে দিয়ে বা প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা ইত্যাদি করার 
মাধ্যমে । 


৫. (১৯৮০১) ০৬৪। ৬ মুজাহীদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা 

৬৮০১ দিত আ এপ এ ০59 ie ও এও লি 2 ৬ এনা ০৪ 
SN SALES ৯ sf UB aed 805 ১৬৮? Ed I ise 
le dl এপ 04509 5 লি Th i Al YH Fs ne ite 
a 2৪9 ৩১৪ YN pb EF © ০৪৩ BU ০৮ fy W 7০ 
সা! Gio ১০৪ ০ SEE এ SH 0০4। 9৮ IE ৮৪৮ 
৩৪ 25) এ) 158) 2২০ এ জা মুনা) (জি) SE ৩৬ i OY চা 





৯৬৫ সহীহ বুখারী ২৮৪৩; সহীহ মুসলিম ৫০১১; সুনানে আবু দাউদ ২৫১১; সুনানে নাসায়ী 


৩১৮০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬২০ 

6৮ ১০ 4 ৩ ৬৪১ ৩০ ০১৫১ ৮ ৬৯) উদ এ 2 এএ CA 
১০ ০১ ১৪) ০৯ ৩৪ CES 9৭95 9৬ এ _ pi Eo ০০০৮ 
Sh এপ PLE ৪ -০৪- ৩০৪ ওঠ Ge টি Mi ৩5৩ এ 
৮) এগ ঝা] এত dl 0০১ 2 ES এপ ৪) BUG ৩০ ০৪ 
৬৯০০১০৮7৭৭৪ ৮৩ dil ০ এ] ০5০9 IB প SE ০৪ 
১০ 0০2 £ ১১৪ ১ HX ৬ ০০৪ 92 চঈরি ভিড ACS পুন (১০১ 
০০৪ ১55১9) ৬১9 OF OE ভন Es SL এ লে ০০ ৩০ ০১৮ 

igh ৮৯০09 be ০ ০৮৯ ০০ 
অর্থ: মুনযির ইবনে জারীর (রা:) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেছেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাছে উপস্থিত ছিলাম । এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় 
চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল 
লোক আসল । এদের অধিকাংশ সদস্য কিংবা সকলেই মুদার গোত্রের 
লোক ছিলো । অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমন্ডল পরিবর্তিত ও বিষন্ন হয়ে গেল । 
তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতপর বেরিয়ে আসলেন | তিনি বিলালকে 
(রা:) আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা:) আযান ইকামত 
দিলেন । নামায শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসন্ত্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন 
এবং এ আয়াত পাঠ করলেন: “হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের 
প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে 
(আদম আ:) থেকে সৃষ্টি করেছেন... নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) তোমাদের 
রক্ষণাবেক্ষণকারী (সুরা নিসা ১) অত:পর তিনি সুরা হাশরের শেষের 
দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ (সুব:) 
কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে 
সেদিকে লক্ষ্য করে ৷” 


অত:পর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ 
কাপড়, কেউ এক সা’ আটা ও কেউ এক সা’ খেজুর দান করলো । 
অবশেষে তিনি বললেন: অন্তত এক টুকরো খেজুর হলেও নিয়ে আসো । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬২১ 


বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে 
আসলেন । এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে 
গেল । বর্ণনাকরী আরো বলেন, অত:পর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের 
পর এক দান করতে থাকলো । ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তুপ হয়ে 
গেল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারক খাঁটি 
সোনার ন্যায় উজ্জ্ব হয়ে হাসতে লাগলো । 

অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি 
ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার কাজের 
সওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর 
বিনিময়েও সাওয়াব পাবে । তবে এতে তাদের সওয়াব কোন অং 
কমানো হবে না । আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থি) 
কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা 
(গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে । তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে 
এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে । তবে এতে 
তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না ।”৯৬৪ 


৬. ০৯৭4 & ৬)এ। ৪. মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা 
জিহাদে সহযোগিতা করার আরেকটি উপায় হচ্ছে একজন মুজাহিদের 
পরিবারকে দেখাশোনা করা কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন: 

cc ১০৩০ ৪53 ale dt এত at 5৯০০ Fs আত AE 2) ০৪ 

13৯ 2 ১৯৭ এ] ১০ ৬ 0১৬ ০৮০১৪ 

অর্থ: “আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের 
আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো ।”৯১৭ 
অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 





৯৬৬ সহীহ মুসলিম ২৩৯৮ । 
৯৬৭ সহীহুল বুখারী ২৮৪৩ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ড্বামাতিদ দ্বীন ৬২২ 

এ ৬৭ ৮০১ ade dil এপ tl ০2091 0৯৭ পল পা ১৪ 
"৮ ৯: ed ০৪ ০ .« ৯ ১2৬) 4৪ ৮ EPA: ৩৬) ১৬৭ 

০১০) ff Es Jie এ ৩৩ এপ এ৩) anf এ ES এ 
অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি লাহ*ইয়ানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার 
উদ্দেশ্যে একদল সৈণ্য পাঠালেন আর বললেন “প্রতি দু'জন পুরুষ হতে 
একজনকে অবশ্যই বের হতে হবে (যুদ্ধে যেতে হবে) অত:পর যারা যুদ্ধে 


মাল-সামানা আমানত দারীর সঙ্গে হেফাজত করবে সে ব্যক্তি উক্ত 
মুজাহিদের অর্ধেক পরিমাণ সওয়াব পাবে 1৮৯৬ 


যে ব্যক্তি যুদ্ধে রয়েছে তার পরিবার পরিজনের দেখা শোনা এবং তাদের 
প্রয়োজনকে পুরা করা এটা গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি 
দায়িত্ব । যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য একটি 
ঃ রি 
৮ ৮০১ ৮০ ঞ এত dl 459 ০৩ UG anf 8 ৮৪০৮ ০৪০৬৪ 
০৮৮০ ০৮ 4 ৪ ১ 5০ HEA চপ ৩০০্র। এত 0১৯৬৪] sls 
LEG USES 2) Sy red HG এস ও ০০৬] তে 9৫০ ৯ 
১৮ ০৪০৩ ৮4০৪০ 
অর্থ: “সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বাড়িতে 
অবস্থানকারী পুরুষদের নিকট (যুদ্ধরত) মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা 
তাদের মায়ের মত। যদি গৃহে অবস্থানকারী কোন পুরুষ মুজাহিদ 
পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে আমানতের খিয়ানত করে তাহলে কিয়ামতের দিন 
এ ব্যক্তিকে আটকে রেখে মুজাহিদকে বলা হবে, 
“এই হল তোমার পরিবারের অসৎ তত্বাবধায়ক অতএব তুমি তার নেক 
আমল সমূহ (ইচ্ছেমত) গ্রহণ কর । অতঃপর সে এ ব্যক্তির আমল থেকে 





৯৬৮ সহীহ মুসলিম: ৫০১৬। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬২৩ 


যা চায় তা নিয়ে নিবে । তোমাদের ধারণা কি? (অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা 
কর এ ব্যক্তির আমলের কিছু অংশ বাকী থাকবে) ৯৬ 


৭. 95420) 21 শহীদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা 
শহীদের পরিবারের সহযোগীতা করা এবং বিধবাদের পাশে দাড়ানো এবং 
তার সন্তানদের দায়িত্ব নেয়া এটাও জিহাদের একটি খিদমাত । তার কারণ 
জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি:) যখন মু'তার যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর (োযি:) এর ঘরে 
গেলেন এবং অন্যদেরকে বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য 
খাবার তৈরী কর। আল্লামা ইবনে কাছির (রহ:) এই ঘটনাটি উল্লেখ 
করেছেন এ হাদীস উল্লেখ এর মাধ্যমে যে হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল আছমা বিনতে উমাইস রোযি:) হতে বর্ণনা করেছেন: 

০৮৪ ৩৪ গন ভি ১ ৬৬ পচ fF সে এ ৩৪ fos মি ৩৪ 
শি 9 he li এ এ]। ০১০০ ৬৬ ৩১৬১ এজ ০০ শপ এ এও 
0৮ ও 28259 ৮859 লে CULES ভি Cah) Kh এক ৬১ ১৪) 


০৬০০ ৮ ৪ ৮ উড ৩ ee ওল এটা 95) 49৬ এ]। এ এ] ০১০) 
TE bE এনা US ও তাও পর 40055 ৫০৬ ০৪০5 
5 ্ 1) পেশ ০১৪ ৩৩ 1 15৩ 1০০৮ ৮৫ 5 Jb ৮৪৪ a 
১১১৯ তা 1954 (04 4১ এ! ৮০ 495 | এত এ] ০৮০) EP 

Cn ১০৮) ৮০০ ৯61৯৮ SE ৩৬০ ১৪1১৩ 
অর্থ: “আসমা বিনতে উমাইস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন জাফর 
এবং তার সাথীগণ শহীদ হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম আটার চল্লিশটি খামিরা 


নিয়ে প্রবেশ করল । আমিও খামিরা বানালাম এবং আমার সন্তানদের 
গোসল করালাম, তাদের শরীর পরিস্কার করলাম এবং তৈল মাখলাম । 





৯৬৯ সহীহ মুসলিম: ৫০১৭ । 
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অতপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার 
কাছে জাফরের সন্তানদের নিয়ে আস । আমি তাদেরকে নিয়ে গেলাম । 
আল্লাহর রাসূল তাদের ঘ্রান নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল । অতপর আমি বললাম হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক । কোন জিনিস 
আপনাকে কাদাচ্ছে । আপনার কাছে কি জাফর এবং তার সাথীদের কোন 
সংবাদ পৌছেছে? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন হ্যা, আজকে তারা শহীদ হয়ে গিয়েছে । তখন আমি দাড়ালাম 
এবং চিৎকার মারলাম এবং মহিলাদের কে আমার পাশে জড়ো করে 
নিলাম । তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
পরিবারের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের 
ব্যাপারে বে-খবর হবে না । তাদের জন্য তোমরা খাদ্য তৈরী করবে, তারা 
তাদের মৃত ব্যক্তির শোকে নিমজ্জিত 1% 

সুতরাং আমাদের জন্য এই ব্যপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ৷ 


৮. জেলে বন্দি অথবা আহত মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশোনা করা 
জিহাদে অংশগ্রহণ করার আরেকটি উপায় হচ্ছে, যারা জিহাদ করতে গিয়ে 
সহযোগীতা করা । কেননা যে মুজাহিদ আহত কিংবা গ্রেফতার হয়েছে 
তাদের স্ত্রী সন্তান ও পিতা-মাতা অনেক সময় অভাব অনটনে পড়ে যায় । 
দেওয়া এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করা, তাদের নিরাপত্তা বিধান করা সাধারণ 
মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় । অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর অবর্তমানে দুষ্ট 
কটাক্ষ করে ৷ এ কারণে তাদের সহযোগীতা করা ঈমানী দায়িত্ব । 


৯. ০০) 553 কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্ত করা 





৯ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ২৭০৮৬ 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৬২৫ 


এবং তাদের সাহায্য-সহযোগীতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব । আল্লাহ 
(সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: 
(40) 9 ৮৫০ 56 A) Vly big CSL এ জি Bl ০৯৭০) 
[৭ A: ০০9] (১১ 4 পড পি i 
অর্থ: “তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও 
বন্দীকে খাদ্য দান করে । তারা বলে, “আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি । আমরা তোমাদের থেকে কোন 
প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না 1৮৯৭১ 
এ আয়াতে কারাবন্দী কয়েদীদেরকে খাদ্য দানের বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করা 
হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অনেক মুজাহিদ ভাই এমনকি অনেক বোনও 
জেলখানায় বন্দী অবস্থায় চরম-নির্ধাতনের শিকার হচ্ছেন । তাদের খোজ- 
খবর নেয়া এবং তাদের মুক্তির ব্যাপারে সবেচ্চি ব্যায় করা আমাদের 
সর্বোচ্চ দায়িত্ব । কিছু অর্থ ব্যায় করলেই এদেরকে মুক্ত করা সম্ভব । তারা 
আমাদের সাহায্য-সহযোগীতার দিকে তাকিয়ে আছে । এই মুহুর্তে তাদের 
পাশে দাড়াতে পারলে আশা করা যায় কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব:) 
আমাদের পাশে দাড়াবেন । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
0৮ পি) 445 এ) এ এ]। ০১০০ ওঠ সি এ ৮৮০ ৮৮ 2 আআ এ 
লারা 


Has ie 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই । সে 
না তার উপরে যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শক্রর হাতে সোপর্দ 
করতে পারে । যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের সচেষ্ট হয় 
আল্লাহ (সুব:) তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন । যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের 
কোন একটি বিপদ দূর করে দেয় আল্লাহ সুব:) কেয়ামতের দিবসে তার 
অসংখ্য বিপদ-আপদ থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন । যে ব্যক্তি 





৯% সুরা দাহর ৭৬:৮-৯। 
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কোন মুসলিমের দোষ-ত্রটি গোপন রাখে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ (সুব:) 
তার দোষ-ত্রটি গোপন রাখবেন ।”৯২ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

1১ ৩৬ পি 9446 201 এক এ|। 0559 0 0৬ 26 এ|। ৪৮) SF af 3৪ 
০8901155567 Sd 1১৯0 2৮0 SG 

অর্থ: “আবু মূসা আশ'আরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্থদের খাদ্য 

দান কর এবং রুগীদেরকে সেবা কর 1৮৯৩ 


১০. 559 ৬১১ সুজাহিদীনদেরকে যাকাত প্রদান করা 

যাকাত মানুষের মালের মধ্যে আল্লাহ (সুব:) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হক । 
আর আল্লাহর পক্ষে বর্তমানে মুজাহিদীনরাই এই হক্কের সবচেয়ে বড় 
দাবিদার । কেননা তারা প্রথমতঃ “ফি সাবিলিল্লাহ” বা আল্লাহর রাস্তায় 
নিয়োজিত আছে, দ্বিতীয়তঃ তারা “ফুক্বারা” অর্থাৎ অসহায়, তৃতীয়তঃ 
তারা “ইবনে সাবীল” বা মুসাফির । মুজাহিদীনদেরকে যাকাত দিলে একই 
সাথে যাকাতের আটটি খাতের মধ্য থেকে তিনটি খাতে ব্যয় করা হয়ে 
যায় । বিশেষ করে যখন মুজাহিদীনদের অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সাধারণ 
এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 


১13 5. ৩ aS ১০০ El ১৩৯) Ee 2৪৮ ১৪ JU ও৩ % 
১১44 রি 4১5 tl 8 ১ hs ১৪ sy ৩5 € লেখ ০০ 

০০৮৬ ০০ ৪ 0) _ SIS ৪55) এ] এ 
অর্থ: “যদি একদিকে ক্ষুধার্ত লোকেরা না খেয়ে মারা যায় অপর দিকে 
জিহাদের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তখন কাদেরকে সাহায্য করতে হবে? 


ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, সেক্ষেত্রে জিহাদে সাহায্য করা জরুরী । 
যদিও ক্ষুধার্থ লোকেরা না খেয়ে মারা যায় । যেরকম কাফেররা যদি কোন 





৯৭২ সহীহ বুখারী ২৪৪২; সহীহ মুসলিম ৬৭৪৩ । 
৯% সহীহ বুখারী ৩০৪৬ । 
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মুসলিমকে মানব ঢাল বানায় তখন প্রয়োজনে এ মুসলিমকে সহ 
কাফেরদেরকে হত্যা করার বিধান রয়েছে । অথচ এখানে একজন 
মুসলিমকে সরাসরি আমাদের হত্যা করতে হচ্ছে । আর এখানে সরাসরি 
আমরা হত্যা করছি না বরং আমরা মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে 
এই ক্ষুধার্থ লোকদের সাহায্য না করতে পারায় তারা আল্লাহর হুকুমে মৃত্যু 
বরণ করছে ৷” 


ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, 
০5% ১59 ৮১24৮ এসএ ০4 3 Hf le su EES 


gh এ ৪০০ 

অর্থ: “সমস্ত আলেমগণ একমত যে, যদি মুসলিম জাতির কোন বিশেষ 
প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেই প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে যাকাতের সমস্ত 
মাল আদায় করা সত্তেও যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদেরকে অতিরিক্ত সাহায্য 
করা সকল মুসলিমদের প্রতি ওয়াজিব ৷” 
এরপর ইমাম কুরতুবী (র:) বলেন: 
095 00১ GA OF চপ All ভর্তি শক 2০ ৬৫০ ০৬ 
অর্থ: “ইমাম মালেক (রাহ:) বলেন, মুসলিমদের বন্দিদেরকে মুক্ত করা 
সকল মুসলিমদের উপর ওয়াজিব । তাতে যদি মুসলিম জাতির সমস্ত 
সম্পদও ব্যয় করতে হয় তাও ওয়াজিব । এ বিষয়েও সকল উলামায়ে 
কিরাম একমত 1৮৯৫ 


১১. 1০০০ ৩৪ ০৪৮9 ০3৯৬4 ৬৪৭ মুজাহিদীনদের মনোবল বৃদ্ধি 
করা এবং সব-সময় জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা 

বর্তমান পৃথিবীতে মুজাহিদীনদের সমালোচনা করা ও বিরোধিতা করা এবং 
মুজাহিদীনদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার কাজেই বেশীর ভাগ মানুষ লিপ্ত 





৯* ফাতাওয়া আল কুবরা ৫খন্ড ৫৩৭ পৃষ্ঠা । 
৯৫ তাফসীরে কুরতুবী ২য় খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় সুরা আনফালের ৭০ নং আয়াতের তাফসীরে 
দ্রষ্টব্য । 
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আছে । অবশ্য তা সত্ত্বেও মুজাহিদীনরা তার কোন পরওয়া করেন না। 
যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
& এ জর্পি ০ 2 JF 0 05 od এ এ] এও ভে ০ ০১০ ঘু2ঞ ০৪ 
87072855515 
৩০১ ৬০ 

অর্থ: “মুআবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমার উম্মতের মধ্য 
হতে একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । যারা 
তাদের সহযোগীতা করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা 
তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না । এভাবেই তারা আল্লাহর আদেশ 
(কেয়ামত) আসা পৰ্যন্ত অবিচল থাকবে ।৮৯৯৬ 

ও মুজাহিদীনদের মনোবল বৃদ্ধি করা, তাদেরকে শক্তিশালী করা, 
তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, তারা 
শুধু একাই নয় বরং তাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরাও আছে। 
এমনিভাবে তাদের দুঃখে কষ্টে সবর করা ও ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করা । বর্তমানে এটা খুবই প্রয়োজন, কারণ সকল প্রকার মিডিয়া ও 
অমুসলিম জাতিগুলো এবং নামধারী মুনাফিক মুসলমান গুলো যেভাবে 
জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং সাধারণ 
মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তাতে মুজাহিদীনদের শক্তি সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি 
করা একান্ত জরুরী । 


১২. ৮১ 0৬৪ ও ৯০1 মুজাহিদীনদের মেডিকেল সহযোগিতা 
করা 

জিহাদ করতে গিয়ে যারা আহত হয়, জখম হয় তাদের চিকিৎসা প্রদান 
করা, চিকিৎসার খরচ বহন করা, ওঁষধ পত্র কিনে দেওয়া, ডাক্তারের 
ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি । কেননা মুজাহিদীনরা যদি আহত লোকদের 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে জিহাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা আসবে । 
এই জন্য ডাক্তার এবং ওষধ বিক্রেতাগণ জিহাদের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা 
করতে পারেন । এমনিভাবে যারা জিহাদের ময়দানের কাছাকাছি শহরে 





৯৭৬ সহীহ বুখারী ৩৬৪১; 
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বসবাস করে তারাও এই সহযোগিতাগুলো করতে পারেন । কারণ তারা 
এমন কিছু কাজ করতে পারেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব না । কেননা নিজ 
এলাকার অলি-গলি, রাস্তা-ঘাট, ডাক্তার-ফার্মেপী সম্পর্কে তাদের জানা 
আছে। 


১৩. ৪৬9 ০১ ১৮১। ০ শ%। পশ্চিমাদের মিথ্যা মিডিয়ার 
্পাগানডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
» : Jb 7849 Se থা এল আআ. ০৮০ সি: — as dl ৬৮১ ৪৮০৪ 


201 ০ ৭ Sf di এত ৬৮ ০৩ LAG এ ৮৮ ১৪ ০১ ৮ 
অর্থ: “আবু দারদা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের 
সমালোচনা প্রতিহত করল আল্লাহর (সুব:) এর হক হলো তাকে আগুন 
থেকে মুক্তি দেওয়া 1৮৯৭৭ 
গোটা মুসলিম জাতির কাছে মুজাহিদীনদের এটি প্রাপ্য অধিকার । 
প্রত্যেকটি মানুষের উচিত মুজাহিদীনদের সমালোচনা না করা, তাদের জন্য 
ক্ষতিকর খবর প্রচার করা থেকে বিরত থাকা, তাদের দোষ-ত্রটি অন্বেষণ 
করা থেকে বিরত থাকা, তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-্রান্তিগুলো প্রচার করা 
থেকে বিরত থাকা, তাদের নিয়ে উপহাস-মস্কারা করা থেকে সম্পূর্ণরূপে 
বিরত থাকা । 


১৪. ৩: 0529০৭। ৮৯ মুনাফিকদের মুখোশ উম্মোচন করা 
বর্তমান যুগে যেসকল নামধারী মুসলিম, একশ্রেণীর আলেম উলামা ও 
বিরুদ্ধে কুফ্ফারদের সহযোগিতা করছে এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে 
নানান প্রকার অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাই এখন মুসলিমদের প্রধান শত্রু । 
এরা মূলতঃ তাদের নেতা, মদীনার বড় মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই 
ইবনে সালুল এর বংশধর (নাতি-পুতি)। 





৯৭ কানযুল উম্মাল ৭২৩৫; ইমাম আলবানী (রঃ) আসমা (রাঃ) এর সনদে বর্ণিত এই 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 
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এরা নিজেরা ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুর্তিপূজকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করেছে । আর মুজাহিদীনদেরকে জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, 
কট্টরপন্থী, খারেজী ইত্যাদী নামে অপবাদ দিয়ে থাকে । 


মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে সূরা বাকারার ৮নং 
আয়াত থেকে ২১নং আয়াত পর্যন্ত এবং সুরা তাওবা ও সুরা মুনাফিকুন 
ভালোভাবে বুঝে শুনে পড়া উচিৎ । 

মনে রাখতে হবে যুগে যুগে ইসলামের দুর্গকে রক্ষা করার জন্য 
মুনাফিকদের সকল প্রকার অভিযোগ, প্রশ্ন ও সংশয়ের দাত ভাঙ্গা জবাব 
দেওয়ার জন্য একদল আলেম ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন । যারা সত্য 
কথা বলেন, হবক্বের পক্ষে যুদ্ধ করেন, কোন সমালোচকদের চোখ 
রাঙ্গানিকে ভয় করেন না। 


বর্তমান যুগে যেরকম শায়খ আবু আসেম মুহাম্মদ আল মাকৃদেসী, শায়খ 
আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আজিজ, শায়খ আনোওয়ার আল আওলাকী 
(রহ:), শায়খ আলী আল খুদাইর, শায়খ নাসের আল ফাহাদ, শায়খ 
ইউসুফ আল উয়াইরী (রহ:), শায়খ নিজামুদ্দীন শামযায়ী (রহ:) প্রমুখগণ 
ছিলেন এবং আছেন । যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে একেকটি কঠিন পাথর 
সমতুল্য ৷ যারা অপপ্রচারকারীদের সকল অভিযোগ খন্ডন করেছেন, জালিম 
শাহীর বিরুদ্ধে হবু কথা বলেছেন যদিও তা তিক্ত । তাদের কেউ শাহাদাত 
বরণ করেছেন, আবার কেউ শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে অপেক্ষা 
করছেন । যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
5 ? 6 2 

: ৯০9 445 ঞা ৬৩ di 9০) ৭৪ 20৩ GA rN ২৪ ০ AL ৩৪ 
JUS 9 IU ৪০ ও OAT 42৬৬ AE YS ৩ alll ৩ abd" 

১৪৪ 5389 ১৪৭ 
অর্থ: “নিশ্চয়ই এই ইলমকে (ইলমে দ্বীনকে) প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের 
সর্বোত্তম লোকেরা বহন করতে থাকবে | যারা (১) অতি উৎসাহিতদের 
(দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকারী) কুরআন-সুন্নাহর তাহরীফ কে (নিজের 
মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতি সাধন করা) 
প্রতিহত করবে । (২) বাতিল ফেরকা সমূহের মিথ্যা দলিল-প্রমাণ পেশ 
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করাকে নস্যাৎ করে দিবে । (৩) জাহেল, মূর্খ, পীর-সুফীদের কুরআন- 
সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকে রহিত করবে ।”৯* 


১৫.জিহাদের ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা 
যে ব্যক্তি নিজে স্বশরীরে জিহাদে অংশ নিতে পারছে না তার জন্য সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ যে সব পন্থা উনুক্ত রয়েছে তার একটি হলো অন্যদেরকে জিহাদ 
করার জন্য উৎসাহিত করা । কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: 
SG of Bl ৬ Ge Pall ০০০৮ CLL 8 ASS ali ব্রত ও ০১) 
[AE sid] {USS এজি Cb af Dry 4S alt Cl 
অর্থ: অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর ৷ তুমি শুধু তোমার নিজের 
ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর । আশা করা যায় আল্লাহ 
অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন । আর আল্লাহ শক্তিতে 
প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর । (সূরা নিসা: ৮৪) 
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
৬ ১১০০ ১৮ মি ৬৪ JO ০৮ ৩১৭ ৮৮ ১০ ভা ৪ 
(১541 el 1S ৬ ৬ এ সু মদ লি উকি ONG ০৪৩ 
অর্থ: “হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য 
থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি 
তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে 
পরাস্ত করবে । কারণ, তারা কোফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না ।”৯৯ 


সুতরাং এটা সেই ব্যক্তির উপর আবশ্যক যে ব্যক্তি জিহাদ করতে সক্ষম 
এবং তার উপরও যে জিহাদ করতে সক্ষম নয় এবং সকল মুসলিমের 
উপর এটা আবশ্যক যে সে তার ভাইদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার জন্য উৎসাহিত করবে । আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করছি 
যেখানে আমাদের এই আয়াতগুলোর উপর সরাসরি আমল করা খুবই 





৯৭৮ মুশকিলুল আসার লিত তাহাবী ৩২৬৯; কানযুল উম্মাল ২৮৯১৮, ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্মল (র:) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । 
৯৯ সুরা আনফাল ৮:৬৫ । 
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প্রয়োজন এবং এর মধ্যে রয়েছে মহা পুরস্কার । কারণ হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে: | | | 

৬ ১১০৯৮ JE ০০ 9 4৩ dl ভি dl 5550 01 GUS ১১ ও ৩৪ 
অর্থ: আবু মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজে সাহায্য করে, 
সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি কাজটি সম্পাদন করে ।৮৯৮০ 


১৬.মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা দেয়া, তাদের গোপনীয়তাকে হেফাজত 


করা 

এটা অত্যাবশ্যকীয় যে, মুজাহিদীনদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা 
যেন তা থেকে কাফির ও মুনাফিকরা সুবিধা নিতে না পারে । আমরা যদি 
চাই “ভ্রাতৃত্ববোধের” যথার্থতা প্রমাণ করতে এবং জিহাদ ও 
মুজাহিদীনদেরকে ভালোবাসার যে দাবি আমরা করি তার স্বপক্ষে যেন কিছু 
প্রমাণ থাকুক; তা হলো মুজাহিদীনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাদের 
সুরক্ষা, তাদের নিরাপত্তা এবং তাদেরকে কোন রকম বিপদে না ফেলার 
বিষয়ে সব সময় আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট থাকা । আলিমগণ বলেছেন 
মুজাহিদীনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, 
আশ্রয়স্থান প্রকাশ করে দেয়া, তাদের ছবি প্রচার করা (কর্তৃপক্ষের হয়ে), 
তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) এবং যে এই গুলো 
করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমেরিকানদের সহায়তা করছে যারা তাদের সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করছে মুজাহিদীনদেরকে গ্রেফতার করার জন্য এবং তাদের 
লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য । সুতরাং সতর্ক হও মুসলিম ভাইয়েরা 
মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের (খৃষ্টান ধর্ম যোদ্ধাদের) সাহায্যকারী 
হওয়া থেকে এবং যে কেউ তা করবে সে ব্যক্তি সীমালজ্ঘন করল এবং 
জুলুম করল, এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনে সহায়তা করল । 


আর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন: 





৯০ মুসলিম ৫০০৭ সুনানে আবূ দাউদ ৫১৩১ । 
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[Y Ww] {০ ১৫০০৪ dy ৩ 2 1207 319১4] ol নি 1549 3) 


অর্থ: “মন্দকর্ম ও সীমালজ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর 
আল্লাহকে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর ।৮৯৮১ 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
এ লা ৮০] পিল ale || এ এ]। 45০9 ৩৩ এ৪ ক i ৩০) of 
5957 a 
অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য কর 
হোক সে অত্যাচারিত অথবা অত্যাচারী 1৮৯৮২ 
সহীহ হাদ সেব নত হয়েছে যে, 
৬৪ Lt SS মা এ! Candi এ 0৪9 ০৩ ৬ ৬১৬। ০০৫৪ ১৪ 
Le ভে ঞ ০৪ ৭ এ ৬০০ JE চলি 9 চস JES এপি 
1৯০ ৯ 05৮০১ ৪৪ dl ৪০ এ 05 ০৬ ৬ IB এ 
০ 2 
অর্থ:“হাম্মান ইবনুল হারীছ রো:) বলেছেন, “এক ব্যক্তি ছিল যে মানুষের 
কথা শাসকদের কাছে পৌছে দিত । একদিন আমরা যখন মসজিদে বসে 
ছিলাম তখন লোকেরা বলল এই ব্যক্তি হল তাদের মধ্যে এক জন যারা 
মানুষের কথা শাসকদের কাছে পৌছে দেয় ৷” যখন লোকটি আসল এবং 
আমাদের সাথে বসল, তখন হুযায়ফা (রা:) বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যের কথা 
ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।৮৯৮৩ 


১৭.মুজাহিদীনদের জন্য দু'আ করা 

মুজাহিদীনদের সাহায্য করা, তাতে অংশগ্রহণ করা ও সেবা করার পদ্ধতি 
সমূহের মধ্যে আরেকটি হল গোপনে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা যেন 
আল্লাহ তাদেরকে শক্রদের উপর বিজয়ী করেন এবং যেন তিনি (আল্লাহ) 





৯৮১ সুরা মায়িদা ৫:২) 
৯৮২ সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২৪৪৪ । 
৯৮সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩০৪ । 
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তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং যেন তিনি তাদের শক্রদের ধ্বংস করে 
দেন। পাশাপাশি প্রার্থনা করা কারাবন্দীরা যেন মুক্তি পায় । সাথেসাথে 
তাদের সুস্বাস্থের জন্য ও আঘাত (যখম) থেকে আরোগ্যতা লাভের জন্য, 
তাদের ক্ষমা ও শহীদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য, তাদের নেতৃত্বের 
রক্ষণ ও রক্ষার জন্য, তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও বেড়ে উঠার জন্য 
এবং তারা যেন সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারে সে জন্যও দু'আ 
করা। 


্রার্থনাকারী যেন এ সময় গুলোকেই প্রার্থনার জন্য বেছে নেয় যখন দু'আ 
কবুল করা হয় । এখানে আমরা মুজাহিদীনদের জন্য দোয়ার ব্যাপারে কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরব (ইনশাআল্লাহ): “তাদের জন্য বিনীত হৃদয়ে 
দু'আ করা এবং তাদের জন্য শুধু মুখে মুখে দু'আ না করা বরং খালিছ 
নিয়্যতে দু'আ করা কারণ আল্লাহ এমন বান্দার দু'আ গ্রহণ করেন না যে 
তার ব্যাপারে (মুখলেছ) মনোযোগী নয় । এমন সময় দু'আ করা সে 
সময়টি দু'আ কবুলের সময় এবং এ ব্যাপারে অন্যদের স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া । এটা করার কিছু পদ্ধতির মধ্যে একটি হল অন্যদের লিখিত বার্তা 
(এস.এম.এস) পাঠানো এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে এ ব্যাপারে 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া । একই দু'আ বারবার না করা এবং কবুল না হলে 
বিরক্ত হয়ে না যাওয়া । এখানে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যে, 
দু'আ তখনই করা উচিত যখন দু'আকারী তার দু'আ কবুলের ব্যাপারে 
নিশ্চিত এবং সে যেন ধৈর্য্য হারা না হয়ে যায় এবং যেন না বলে ফেলে 
“আমি দু'আ করেছিলাম, এবং তা কবুল করা হয়নি ৷” 


১৮.জিহাদের ব্যাপারে সঠিক খবরা-খবর রাখা এবং তা প্রচার করা 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুজাহিদীনদের খোজ-খবর রাখার মধ্যে 
পুরস্কার রয়েছে যদি তা জিহাদের প্রতি সচেতনতা ও ভালবাসা থেকে হয়ে 
থাকে; যেখানে সে তাদের সুখে সুখী হয় এবং তাদের দুঃখে দুঃখী হয় । 
যে ব্যক্তি এটা যথেষ্ট মনে করে যে, যদি (মুজাহিদীনদের) খবরটি ভাল 
হয়, তবে সে মুজাহিদীনদের সাথে আছে এবং যদি খবরটি খারাপ হয় 
তবে সে সেখানে সরাসরি জড়িত না থাকাকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে 
গণ্য করে তাহলে সেই ব্যক্তি হল তার মত যে রূপ শাইখ আবু উমার 
মুহাম্মদ আস-সাঈফ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “নিশ্চয়ই 
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জিহাদে সহযোগিতা না করা এবং অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং 
দূর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে (অডিও, ভিডিও, লিখিত) মুজাহিদীনদের সং 
গ্রহ করাকেই যারা যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তা হবে মুনাফিকের চরিত্র 
যে রূপ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 
৬৪৩৪১৮915১9 ০901 ০8 2019৯ ত ০90 ০১০০৭) 
17৮91] {OS 0119৬ ৩ ৮৫৩ 1945 9 শা ১০ LET oN 
[Y. 
অর্থ: “তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী”* চলে যায়নি । তবে সম্মিলিত 
বাহিনী যদি এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, নিশ্চয় যদি তারা 
মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের খবর জিজ্ঞাসা করতে 
পারত [তবে ভালই হত]! আর যদি এরা তোমাদের মধ্যে থাকত তাহলে 
তারা অল্পই যুদ্ধ করত ।”৯৮৫ 


অর্থাৎ মদিনার মুসলিমদেরকে আক্রমণকারী কাফির সৈন্যদলের মুখোমুখি 
হওয়ার বদলে মুনাফিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করার এবং 
বেদুঈনদের সাথে অবস্থান করে দূরে থেকে মুজাহিদীনদের সংবাদ নেয়ার 
ইচ্ছা পোষন করতো । সুতরাং এই উম্মাহর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির 
জন্য অন্য কোন উপায় খোলা নেই এটা ব্যতীত যে, সে যথার্থভাবে তার 
দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সেই লেনদেন সম্পূর্ণ করবে যা আল্লাহ তার 
ঈমানদার বান্দাদের সাথে করেছেন । আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: . 
|) ৪ 0502 পিএ ৮৪ ০6 শা? সি ডিক ৮ SF এ এ 
৬59১5 TAN 109 90981 ও ৪৮4০1) ১93 9325 ali 

ad 91 9 559 4 mail sill 120৬ al ৩০ ০৬৪ 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে 
নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে । তাওরাত, ইঞ্জিল ও 


৯** খন্দক যুদ্ধে কুরাইশরা তাদের আশ-পাশের সকল গোত্রকে একত্র করে মহানবী সালালাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায় । এ কারণে তাদেরকে আহযাব বা 
সম্মিলিত বাহিনী বলে উলেখ করা হয়েছে । 

৯৮৫ সুরা আহযাব ৩৩:২০ । 
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কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ ওয়াদা পূরণে 
আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) 
যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই 
মহাসাফল্য ।”৯৮৬ 


এ জন্য, মুজাহিদীনদের সংবাদ ও বার্তাগুলো মুসালিমদের মাঝে প্রচার 
করার খুবই প্রয়োজন । কারণ এর মাঝে অনেক উপকার রয়েছে । যেমন: 
«৯ (মুসলিমদের) উম্মাহর মাঝে এই অনুভূতির পুনঃজাগরণ করা যে 
আমরা এক অভিন্ন শরীর, যদি এর (এই শরীরের) কোন অংশ ব্যাথা পায়, 
তবে অন্য অংশ তা অনুভব করে এবং সাহায্য করে । 

*€ উম্মাহর উপর থেকে সংবাদ মাধ্যমের অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান 
ঘটানো যেখানে শক্ররা অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা যা 
চায় তা ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রচার করে না । সুতরাং মুজাহিদীনদের খবর 
সম্প্রচার সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের জন্য প্রচার মাধ্যমের ভিত্তি তৈরী 
করবে । ফলে উম্মাহ সচেতন হবে এবং অনুধাবন করবে যে গৌরব ও 
সম্মানের পথ হল জিহাদ এবং শাহাদাতের পথ । 


১৯.মুজাহিদ আলেমদের বই, লেকচার এবং লেখা প্রচার করা 

এটি পূর্ববর্তী পদ্ধতি “তাদের সংবাদ প্রচার করা ও মুসলিমদের মাঝে তা 
ছড়িয়ে দেয়া” এর সাথে সম্পৃক্ত । সুতরাং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি 
বিষয় প্রচার করা । যাতে তা উৎসাহিত করে ও মানুষকে জিহাদের দিকে 
আহবান করে । মুজাহিদীনদের সাহায্য করা এবং জিহাদের বিভিন্ন পদ্ধতির 
সদ্বব্যবহার করার ব্যাপারে চিন্তা করা সকলের জন্য জরুরী । উদাহরণ 
স্বরূপ তাদের ত্যাগ ও সাহসীকতার ঘটনাগুলো সংগ্রহ করা, সেগুলো 
ফটোকপি করা এবং তা মানুষের মাঝে ও ইন্টারনেটে প্রচার করা । 

এছাড়া গুয়ান্তানামো কারাগারের বন্দীদের চিঠি সংগ্রহ করা এবং তা থেকে 
সর্বশ্রেষ্ঠগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যেন তা তাদের মাঝে 
বন্দীদের জন্য সমবেদনা বৃদ্ধি করে দেয় । অনুরূপভাবে সকলের উচিত 
মুজাহিদীন ও তাদের কার্যাবলী নিয়ে কিছু প্রচার মাধ্যমের প্রজেক্ট তৈরী 
করার জন্য চেষ্টা করা । এখানে আমি একজন পুন্যবতী বোনের কথা 





৯৮৬ সুরা তাওবা ৯:১১১। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৩৭ 


উল্লেখ করব যিনি নিজ কাধে চেচনিয়ার সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব 
তুলে নিয়েছিলেন । তিনি শামিল বাসায়েভ ও খাত্তাবের সর্বশেষ সাক্ষাৎকার 
রং কিছু বিভা ঘটনা ও বিবৃতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে এক সাথে 
সংকলন করে তা মানুষের মাঝে বিতরন করেছিলেন । 


এখন যদি আপনি নিজে প্রকাশ করতে অপারগ হন তবে জিহাদ ও 


মুজাহিদীনদের সহায়তা করার নিমিত্তে মুজাহিদীনদের সাথে সম্পৃক্ত 
প্রকাশনা, বই ইত্যাদি প্রচার করা আপনার দায়িত্ব । 


২০.মুজাহিদীনদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা 

এটা আলিমগণের কর্তব্য এবং তাদের উপর মুজাহিদীনদের অধিকার । 
কারণ এটি তাদের দায়িত্ব যে, তারা উম্মাহকে পরিচালিত করবে 
মুজাহিদীনদের পাশে দীড়ানোর জন্য, জান-মাল ও দু'আর মাধ্যমে তাদের 
সাহায্য করার জন্য । এটি তালুবল ইলম এবং দায়ীদের উপরও দায়িত্ব যে 
তারা উম্মাহকে এই বিরাট কর্তব্যের দিকে ডাকবে । 


এমনিভাবে আলেমদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের উচিত তাদের এমন 
কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কে শক্তিশালী করা যা মুজাহিদীন ভাইদের সাহায্য 
করতে উৎসাহিত করবে । যখন আলেমগণ তা করবে তখন তাৎক্ষণিক 
এক আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখা যাবে যা হয়েছিল আমাদের সময়কার 
মুজাহিদীনদের শাঈখ হামুদ বিন উক্বলা (আল্লাহ তার প্রতি ক্ষামাশীল 
হোক)- এর ক্ষেত্রে । মুসলিম বা মুজাহিদীনদের উপর যখনই কোন বিপদ 
আপতিত হয় তখনই তাকে এই ব্যাপারে দৃঢ় ও অনমনীয় পদক্ষেপ নিতে 
দেখা গিয়েছে এবং তা করার ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির কাউকেই ভয় করতেন 
না। বরং তার সম্পর্কে একজন স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে যে, একবার 
তিনি একটি ফার্মের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে একটি পুরনো মরচে ধরা 
কামান পড়েছিল তখন তিনি বললেন, “যদি মুজাহিদীনরা এর দ্বারা কোন 
প্রকারে উপকৃত হত, তবে আমি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম |” 


আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন; তিনি ইসলাম ও মুসলিমের জন্য 
তীব্র আবেগ নিয়ে ফাতাওয়া প্রকাশ করতেন । শাইখের জীবন বৃত্তান্তে এটা 
বর্ণিত রয়েছে: “শাঈখ (আল্লাহ তাকে ক্ষামা করুন) মুসলিমদের মাঝে 
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অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন ও ভবিষ্যতে থাকবেন । তিনি 
খবরগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে করতেন এবং তা করার 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি নিজে রেডিও ব্যবহার করতেন এবং খুজে বের 
করতেন কোন কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার করা হচ্ছে (যেহেতু শাইখ অন্ধ 
ছিলেন, এবং তাকে তা করতে হত রেডিওর নাম্বার না দেখেই)। 
প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রায়ই তার পাশের ব্যক্তির কাছ থেকে রেডিওটি ছিনিয়ে 
নিতেন যখন তারা সংবাদের চ্যানেল খুজে না পেত এবং নিজেই ডায়াল 
ঘুরাতেন তা বের করার জন্য এবং তিনি বিশেষ সংবাদগুলোর গুরুত্ব 
অনুধাবন করতে পারতেন কারণ তিনি জানতেন কোন ধরণের উপস্থাপক 
কোন ধরনের সংবাদ উপস্থাপন করতো এবং ইন্টারনেটের খবরগুলো 
প্রতিদিন তাকে পড়ে শুনানো হত, যেখানে তাকে অন্তত এক বা দুই ঘন্টা 
বসে থেকে তা শুনতে হত কিন্তু তিনি বিরক্ত বা অস্থির হতেন না। 


সুতরাং আপনি দেখতে পাবেন যে, তার সচেতনতা থেকেই মুসলিমদের 
সব রকম অবস্থাই তিনি জানতেন এবং সকল সাম্প্রতিক খবরাখবর তিনি 
রাখতেন । সুতরাং যখনই কেউ তার কাছে গিয়ে সাম্প্রতিক খবর সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতো শাইখ তাকে জানাতেন এবং তাকে তার নিজের বিশ্লেষণ 
ও সিদ্ধান্ত জানাতেন । 

সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহের প্রতি এরূপ সচেতনতার পাশাপাশি শাইখ 
(আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ইতিহাস, অতীতের ঘটনা, যুদ্ধ, রাজনীতি, 
এমনকি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জীবিত বা মৃত, তাদের ইতিহাস ও 
মতাদর্শ সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান রাখতেন । ফলে তিনি এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
ব্যক্তি ও ঘটনার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারতেন । তার পর্বততুল্য 
জ্ঞান এবং সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে তার গভীর বোধ শক্তির কারণে 
শাইখ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) মুসলিমদের জন্য রহমত স্বরূপ 
ছিলেন । 

মুসলিমদের ব্যাপারে তার এই উদ্ধেগ মৃত্যুর আগ মুহুর্ত পর্যন্ত ছিল; কারণ 
তিনি সব সময় আফগানিস্তান, তালেবান সরকার ও মুজাহিদীনদের 
সর্বশেষ খবরা-খবর সম্পর্কে বলতেন এবং ইনশাআল্লাহ তার সমাপ্তি ছিল 
উত্তম । 

যখন কিছু আলেম এবং তালেবুল ইলমরা কারাগারে ছিলেন, তিনি সব 
সময় তাদের কথা জিজ্ঞেস করতেন এবং অবিরাম তাদের জন্য দু'আ 
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করতেন যেন তারা (কারাবন্দীগণ) সত্যের উপর অটল থাকতে পারে এবং 
ধৈৰ্য্য ধারণ করতে পারে । সুতরাং আল্লাহ যেন তাকে সর্বশ্রেষ্ট পুরস্কারে 
পুরস্কৃত করেন । 


২১.আলেম এবং ইমামদের কাছে মুজাহিদীনদের খবরা-খবর পৌছে 
দেয়া 

এর কারণ হলো, শক্ররা চায় মুসলিমদের শ্বাসরোধ করতে এবং তাঁদের 
একতার তীব্র অনুভূতিকে মুছে দিতে ও সাধারণ মুসলিমদেরকে ক্ষুদ্র 
ব্যাপারে আছন্ন করে রাখতে ৷ সুতরাং যদি আলেমগণ জেগে ওঠেন, 
ফলশ্রুতিতে তারা জনগণকে জাগ্রত করবেন এবং যদি তারা ঘুমিয়ে 
থাকেন তবে একই ভাবে জনগণও ঘুমিয়ে থাকবে সাধারণ মানুষ 
সাধারণত আলেমগণের সাথে থাকে, অন্তত ধর্মীয় ব্যাপারে, যার চূড়ায় 
রয়েছে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের সাহায্য করা । অতীতে যখন ক্রসেডার 
ও তাতার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, উম্মাহ দৃঢ় থাকতে পারত না যদি না 
আলেমগণ ও লোকেরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং জিহাদের পতাকার 
নিচে একত্রিত হতো । 


এর নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমিয়্যাহ (রহ:) যিনি মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, 
মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তাতারদের মুখোমুখি দাড়িয়ে তার বিখ্যাত উক্তি 
দ্বারা উম্মাহকে সুদৃঢ় রেখেছিলেন, “আল্লাহর শপথ, তোমারাই বিজয়ী 
হবে ।” সুতরাং তারা তাকে বলল, “বলুন ইনশাআল্লাহ!” তিনি উত্তর 
দিলেন, “আমি ইনশাআল্লাহ বলি সুনিশ্চিত হলে, কোন শুভ কামনা থেকে 
নয়” এভাবেই ইবনে কুদামাহ (রহ:) সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর রেহ:) 
পাশে দাড়িয়ে ছিলেন । 

সুতরাং এ কারণে আলেমগণের খুব কাছে থাকা এবং তাদেরকে 
পাশে দাড়ায় এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে । যেহেতু ভ্রান্ত 
মতবাদ ও এর সহকারীরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে জিহাদ 
সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে । এ কারণে তাদের সংস্পর্শে থেকে 
মুজাহিদীন ও তাদের অধিকারের ব্যাপারে তাদের যে কর্তব্য রয়েছে সেই 
ব্যাপারে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে । এর মাধ্যমে আল্লাহ সুব:) 
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হয়ত শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম ও হামুদ বিন উকৃলা রেহ:) এর মত 
মানুষদের প্রত্যাবর্তণ করাবেন । সত্যবাদী আলেমগণ হলেন তারা যারা 
মুজাহিদীনদের পাশে সততার সহিত দীড়ায় এবং তাদের পাশে দীড়ানো ও 
সত্য কথা বলার কারণে মৃত্যু, জেল এবং যন্ত্রনা সহ্য করেন । এ ব্যাপারে 
শাইখ ইউসুখ আল উয়াইরি (রহ:) কে হত্যা করার বিষয়টি আমাদের 
সামনেই রয়েছে । 


২২.শারিরিক যোগ্যতা অর্জন করা 

যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়ত বা ইচ্ছা রাখে তার অন্য কোন 
সুযোগ নেই শারীরিক যোগ্যতা অর্জই করা ছাড়া । যা তাকে আল্লাহর পথে 
জিহাদের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কারণ এটা 
মুজাহিদীনদের জন্য অত্যাবশ্যক । সুতরাং তাকে অবশ্যই হাঁটা, জগিং করা 
এবং অনেক দূরের দূরত্বে দৌড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে 
শারীরিক অবস্থা এমন এক অবস্থায় উপনীত করতে হবে যা তাকে 
জিহাদের ডাক পাওয়া মাত্রই বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং যেন সে 
তাঁর ভাইদের উপর বোঝা না হয়ে পড়ে যা তাদেরকে বয়ে বেড়াতে 
হবে...ইত্যাদি এবং প্রকৃতপক্ষে এটা বসনিয়ায় (এবং অন্যান্য স্থানের) 
ক্ষেত্রে ঘটেছিল যেখানে কিছু ভাইকে শারীরিক সক্ষমতা না থাকার কারণে 
শত্রুদের হাতে বন্দি এবং কারা বরণ করতে হয়েছিল । 


শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি (রহ:) বলেছেন, “নিশ্চয়ই, মুজাহিদীনদের 
শারীরিক সক্ষমতা, তার দীর্ঘপথ দৌড়ানোর ক্ষমতা, অনেক ভারী ভার 
বহন করার ক্ষমতা এবং অনেক লম্বা সময়ের জন্য প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম 
করার ক্ষমতা হল প্রধান উপাদান যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণ করে । একজন মুজাহিদ হতে পারে অস্ত্র চালনায় পারদর্শী, কিন্তু 
শারীরিক যোগ্যতা না থাকার কারণে বন্দুক চালনা করার জন্য সে উপযুক্ত 
স্থান নির্ধারণ করতে পারে না বা দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে না। এ সব 
কিছুই ঘটে শারীরিকভাবে অযোগ্য হওয়ার কারণে এবং যেই মুজাহিদের 
খুব ভালো শারীরিক যোগ্যতা থাকে সে প্রয়োজনীয় সব রকম কাজ 
সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে পারে যদিও সে অস্ত্র চালনায় 
তেমন পারদর্শী নয় । কারণ সে গুলি চালানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থানে 
নিজেকে নিয়ে যেতে পারে এবং সে এ সকল কিছুই করতে পারবে 
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দ্রুততার সাথে ও সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে কারণ ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে 
আচ্ছাদিত করতে পারেনা, তার মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে না এবং তার 
গতিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এ জন্য আমরা পরিশেষে বলতে পারি 
যে, মুজাহিদদের জন্য শারীরিক যোগ্যতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বিশেষ করে 
শহর কেন্দীক যুদ্ধের ক্ষেত্রে ।” আমাদের এ সময়ে আমরা যে যুগে বাস 
করছি দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে বর্তমানে সবগুলো জিহাদই সংঘটিত 
হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ এবং শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধের রূপে এবং এজন্য প্রয়োজন 
উচু মানের শারীরিক যোগ্যতা । সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা! তুমি যেন 
অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে না যাও, তাই এখন থেকেই প্রয়োজনীয় 
শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা শুরু করে দাও । 

আমার ভাইয়েরা, শারীরিক যোগ্যতার এ বিষয়টিকে তুচ্ছ ভাবে নিও না- 
এবং জেনে রাখো এ জন্য পুরঙ্কারটাও অনেক বড় যদি তা এক খাঁটি 
নিয়্যাতে অর্জনের চেষ্টা করা হয়, এবং তুমি তা কর আল্লাহর রাস্তার জিহাদ 
করার নিয়্যাতে এবং একজন দৃঢ় ইমানদার আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় 
একজন দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে এবং দৃঢ়তার মধ্যে শারীরিক ও কায়িক 
শক্তি অন্তর্ভুক্ত । শাইখ ও মুজাহিদ ইউসুফ আল-উয়াইরি রেহ:) বলেছেন, 
“একজন মুজাহিদের মাঝে যে সকল শারীরিক যোগ্যতার দরকার তার 
মধ্যে নিয় লিখিত কাজগুলো করার ক্ষমতা অর্তীভূক্ত: 

* কোন রকম বিরতি ছাড়া ১০ কিঃমিঃ (প্রায় ৬.২ মাইল) জগিং 
(ব্যায়ামের উদ্দ্যেশে দৌড়) করা এবং খুব খারাপ অবস্থার ক্ষেত্রেও তা যেন 
৭০ মিনিটের চেয়ে বেশী সময় না নেয় । 

* ১৩.৫ মিনিটের মধ্যে ৩ কিঃ মিঃ (প্রায় ২ মাইল) দৌড়ানো । 

* শুধু ১২-১৫ সেকেন্ডের বিরতীতে ১০০ মিটার দৌড়ানো । 

* কোন বিশ্রাম না নিয়ে ২০ কিলোগ্রাম (প্রায় ৪৪ পাউন্ড) ওজনের জিনিস 
কমপক্ষে ৪ ঘন্টা বহন করা । 

* না থেমে একটানা কমপক্ষে ৭০ বার বুক-ডাউন দেয়া (একজন হয়ত 
একবারে ১০ বার পুশ আপ দিতে পারবে, অতঃপর প্রতিদিন ৩টি করে 
বৃদ্ধি করা যতদিন তা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছে ৷) 

* বাহু দিয়ে হামাগুড়ি করে ৫০ মিটার দূরত্ব পার হওয়া সর্বোচ্চ ৭০ 
সেকেন্ডে । 

* ফার্টলিক অনুশীলন করা (এটা হচ্ছে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে হাটুন, 
অতঃপর দ্রুত বেগে ২ মিনিট হাটুন, অতঃপর ২ মিনিট জগিং করুন, 
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এরপর ২ মিনিট দৌড়ান এবং ১০০ মিটার দূরত্ব আরো দ্রুত বেগে 
দৌড়ান, অতঃপর আবার হাঁটতে থাকেন এবং এভাবেই চলতে থাকুন 
অবিরত, এটা করবেন অবিরাম ১০ বার পর্যন্ত । 


সাধারণ হাঁটা হল দ্রুত হাটা । জগিং দ্রুত হাঁটা থেকে আর একটু দ্রুত তবে 
দৌড়ানো নয় । দৌড়ানো জগিং থেকে আলাদা । সাধারণ হাঁটার সঙ্গে 
সবাই পরিচিত । দ্রুত হাঁটা হল, যে একজন ব্যক্তি দ্রুতবেগে হাঁটবে 
এভাবে যে তার পা মাটি থেকে ততটুকুর খুব বেশী উপরে উঠবেনা যতটুকু 
হাটার সময় ওঠে । জগিং এর ক্ষেত্রে, তা ১ কিঃ মিঃ (প্রায় ০.৬ মাইল) 
দূরত্ব অতিক্রম করা ৫.৫ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে । দৌড়ানোর ক্ষেত্রে, 
১ কিঃ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করা ৪.৫ মিনিটের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে । 
মুজাহিদীনরা এ পর্যায়ের শারীরিক যোগ্যতা এক মাসের মধ্যে অর্জন 
করতে পারে যদি সে কঠোর সাধনা করে । তবে শর্ত হলো যে, সে 
পর্যায়েক্রমে উন্নতি সাধন করবে এবং তার মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা 
ছিড়ে না যায় । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি মাসের শুরুতে ১৫ মিনিট 
জগিং করে এবং প্রতিদিন ২ মিনিট করে সে সময় বৃদ্ধি করতে থাকে, 
তাহলে এক মাসের মধ্যে এ ব্যক্তি কোন রকম বিরতি ছাড়াই পুরো এক 
ঘন্টা জগিং করতে সক্ষম হবে ( এক মাসে ২০ দিন হিসেব করে, যদি সে 
সপ্তাহে পাঁচ দিন এই শারীরিক ব্যায়ামের কাজটি করে) । অনুরূপভাবে, 
যদি সে মাসের শুরুতে ১০টি বুক-ডন (0091) UP) দিয়ে আরম্ভ করে 
এবং প্রতিদিন ৩টি করে বৃদ্ধি করতে থাকে, তবে সে এক মাসের মধ্যে 
বিরতিহীনভাবে ৭০টি পুশ আপ দিতে সক্ষম হবে । সুতরাং, পর্যায়ক্রমে 
এবং অবিরাম অগ্রসর হওয়া কোন ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের 
উপর অনেক বড় প্রভাব ফেলে ৷ শুধু তাই নয়, কোন ব্যক্তির শারীরিক 
অনুশীলনের মধ্যে অব্যশই কিছু শক্তিমত্তা অর্জন ও মাংসপেশীর স্বাভাবিক 
বৃদ্ধির জন্য কিছু কৌশল থাকা উচিত এবং মুজাহিদীনদেরকে অবশ্যই 
সেসব ওয়েট ট্রেইনিং-এর উপর জোর দিতে হবে যা খুব বেশী ব্যায়ামের 
সরঞ্জাম ছাড়াই করা যায়, যেন সে তার শরীর চর্চা যে কোন স্থানে চালিয়ে 
যেতে পারে । ব্যায়ামের সরঞ্জাম একজনের শরীরকে অক্ষম করে দিতে 
পারে যদি অনেক দিন ধরে সেগুলো থেকে দূরে থাকে । সবচেয়ে উত্তম 
প্রকৃতির ব্যায়াম হল সেটি যা সহজে এবং শরীরের নিজস্ব শক্তির উপর 
নির্ভর করে করা যায় । 
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২৩.অন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়া 
বই পড়ে বা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে গুলি চালনা করতে 
হয় তা শেখা এবং অস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা একজন 
মানুষ হয়তো সক্ষম হবে সত্যিকারের গোলাবারুদ ব্যবহারের মাধ্যমে 
প্রশিক্ষণ নিতে বা গোলাবারুদ ছাড়া শুধুমাত্র অস্ত্র দ্বারা অথবা শুধুমাত্র 
ছবিসহ ম্যানুয়াল পড়ার মাধ্যমে; প্রত্যেক স্থানেই এই ব্যাপারে কোন না 
কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ,(সুব:)বলেছেনঃ 
259৩) এ] 7৩ এ ০১৯৮ এল ৬৪) ০) ৪৪ ৩০ লিন 5০৪ ০৬9 
[1 : JH] (৮৭ এ ES ৫৮৪১১ ১ PT) 
অর্থ: “আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা 
জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন 1” এবং এই আয়াতের তাফসীরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 35) 55) or ৭ 
১ ৮ হ। 9! 3৮ 554 ০! অর্থ “নিশ্চয়ই নিক্ষেপ করাই শক্তি, 
নিক্ষেপ করাই শক্তি এবং নিক্ষেপ করাই শক্তি 1৯৮৮” 
সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের উপর 
অত্যাবশ্যক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে অবহেলা না করা । ইবনে তাইমিয়াহ 
(রহ:) বলেছেন, “যুদ্ধের সামর্থ্য অর্জন ও ঘোড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে 
জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া একজনের উপর বাধ্যতামূলক যখন তার যুদ্ধ করার 
সামর্থ্য না থাকে কারণ কোন বাধ্যতা মূলক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় 
যোগ্যতা অর্জই করা বাধ্যতামূলক কাজ ।”৯”৯ সুতরাং নিক্ষেপ করতে 
শেখা এবং অস্ত্রের সাথে সুপরিচিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে মর্যাদা এবং 
সাফল্য অর্জনের পথ এবং তাদের অবস্থা কতই না অদ্ভুত যাদের অস্ত্র 
দেখলেই ভয়ে চুল সাদা হয়ে যায় । 
ও উম্মাহ! সময়ের সাথে সাথে তোমরা অস্ত্র দেখতে ভূলে গিয়েছ। 
জীবনের জন্য কেঁদোনা এবং সফলতার জন্য ব্যাকুল হয়ো না। 





৯৮৭ সুরা আনফাল ৮:৬০ । 
৯৮৮ সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫০৫৫ । 
৯৮৯ মাজমু আল-ফাতাওয়া; ২৮:৩৫৫। 
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কি অভ্তুতই না সেই মানুষ! যে শত্রুদের আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করে 
এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় অথচ সে এটা পর্যন্ত 
জানেনা যে কিভাবে অস্ত্র ধরতে হয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে সে 
একজন গুনাহগার যার অস্ত্র চালনা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে কিন্তু সে তা 
শিখে না কারণ আল্লাহ তার উপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা পালন না 
করার জন্য এবং আরো আশ্চর্যজনক সে সকল লোকের চিন্তাধারা যারা 
তাদের শক্তি এবং সময় ব্যয় করছে পৃথিবীর বিষয়াদি শেখার ব্যাপারে 
এবং কিভাবে আরাম আয়েশ বৃদ্ধি করা যায় অথচ তারা বিরত থাকে অস্ত্র 
পরিচালনা শেখা থেকে । বাস্তবতা এই যে শক্ররা তাদের দোরগোড়ায় 
এবং তাদের ভূমিতে আক্রমণ করেছে; এবং আল্লাহই সকল সাহায্যের 
উংস। 


২৪.প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেয়া 

জিহাদে অংশগ্রহণ এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি 
উপায় হলো প্রাথমিক চিকিংসার জ্ঞান অর্জই করা যা মুজাহিদীনদের জন্য 
খুবই প্রয়োজন যেমন: ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করা, ক্ষত নিরাময় করা, বিষ 
বের করে ফেলা, পেশী ও শিরা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা । মুজাহিদীনদের 
এ সকল দক্ষতা আয়ত্ব করা দরকার । সুতরাং এগুলো খুবই উপকারী জ্ঞান 
যা জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এটা সহজ ও নিরাপদ শেখা 
যায় । 


২৫.জিহাদের ফিক্হ এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা 

জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি উপায় হলো জিহাদের 
ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং জিহাদের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান 
লাভ করা এবং তা সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরত মুজাহিদীনদের উপকারে 
আসবে যেহেতু তাদের উপস্থিতি, যারা তাদের দ্বীনের বিষয়গুলো শিক্ষা 
দিবে, সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরতদের জন্য খুবই প্রয়োজন । অনুরূপভাবে এই 
ব্যক্তিরা বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদেরকে মুনাফিকদের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে উপকারে আসবে এবং যে জেনে কাজ 
করে সে এ ব্যক্তির মত নয়, যে জ্ঞান ছাড়া কাজ করে । এক্ষেত্রে শাইখ 
ইউসুফ আল উয়াইরি (রহ:) এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যিনি তার 
জ্ঞান দ্বারা জিহাদে সাহায্য করেছিলেন এবং মুজাহিদীনদের পাশে 
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দীড়িয়েছিলেন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একটি বিপুল- 
বিধ্বংসী শক্তি যা সে সকল লোকের শিংগুলো ভেঙ্গে ফেলত যারা 
জিহাদের বিপক্ষে কথা বলত তা তারা ভালো উদ্দেশ্যেই করুক বা খারাপ 
উদ্দেশ্যেই করুক । 

জিহাদের ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে এমন 
কিছু পড়া যা জিহাদ সম্পর্কে এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে কারো জ্ঞানকে বৃদ্ধি 
করবে এবং এটাকে ঘিরে থাকা কারো সন্দেহ দূর করবে । এটা অর্জন করা 
আব্দুল কাদির ইবন আব্দিল আজিজ, সুলাইমান আল-উলওয়ান, আলি 
জান্দাল আল-আযদি প্রমুখ । 


২৬.মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদেরকে সবধরণের সহযোগিতা 
করা 
1575 রারা a 
192 085019 এ fe ও eel UPL UES 1203 GAT 0201 ০1) 
[৬1:55] (৭ sf reas ৩4১1১) 
অর্থ: “নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য 
করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ৷” 
মুজাহিদীনরা সর্বদা ক্ষতি এবং দুর্ভোগের ঝুকির মধ্যে থাকেন । এমনকি 
শক্ররা এবং তাদের সহযোগী ও দোসরেরা তাদেরকে দেশ থেকে বের 
করে দেয় এবং তাদেরকে পালিয়ে থাকতে বাধ্য করে । সেই কারণেই 
তাদের সাহায্য করা, তাদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের আরাম আয়েশ ও 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী; তাদের সম্মান করা এবং কোন 
প্রকার বিরক্তি ছাড়াই অতিথি হিসেবে তাদের অধিকারগুলো পুরণ করা । 
ঠিক যেরূপ ব্যবহার চেচেনরা করেছিল আরব মুজাহিদীন ও অন্যদের সাথে 
যারা তাদেরকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। তারা তাদের আবাসস্থলকে 
মুজাহিদীনদের বিশ্রাম কেন্দ্রে পরিণত করেছিল যদিও তারা জানত যে যদি 


৯০ সুরা আনফাল ৮:৭২। 








আত্‌ তারীক ইলা ইব্বামাতিদ দ্বীন ৬৪৬ 


রাশিয়ান শত্রুরা তা জানতে পারে তবে তারা এই ঘর বাড়ীগুলোকে ধু 
করে দিবে এবং এর বাসিন্দা পুরুষ ও নারীদের হত্যা করে ফেলবে । 


এই একই ধরনের কাজ আফগানরাও করেছিল যখন কাবুল 
আমেরিকানদের দখলে চলে যায় তখন তারা মুজাহিদীনদের সম্মান করার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং এঁ অঞ্চলে আমেরিকানদের উপস্থিতি 
ও কর্তৃত্ব এবং নর্দান আ্যলাইয়েন্সের, যারা আমেরিকানদের সাহায্য করছিল 
নিষ্ঠুরতা সত্বেও তারা আফগানিস্তান থেকে মুজাহিদীনদের বের হতে 
সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া অনেক আফগানী মুজাহিদীনদের 
অধিকারগুলো পূরণ করেছিল তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে এবং শত্রুদের থেকে 
তাদেরকে গোপন রাখার মাধ্যমে যদিও এ জন্য তাদেরকে অনেক চড়া 
মূল্য দিতে হয়েছিল । এই নীতিগুলোই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে স্থাপন 
করতে হবে এবং এর জন্য চড়া মূল্য পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে 
হবে । পাশাপাশি মনের মাঝে দয়াময় আল্লাহর থেকে মহা পুরক্কারের আশা 
রাখতে হবে, যেমন বলা হয়ঃ 
উৎসাহ আসে জাতির শক্তি অনুযায়ীই 
এবং মর্ধাদাও আসে জাতির শক্তির উপর নির্ভর করেই । 


২৭.‘আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃনা করা” এই 
আকীদার বিকাশ ঘটানো 

এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এটাকে ‘আল ওয়ালা ওয়াল 
বারাআহ' ও বলা হয় । “আল ওয়ালা” অর্থ হলো “কারো সাথে বন্ধুত্ব করা’ 
আর ‘আল বারাআহ' অর্থ হচ্ছে “কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা’ । মূলত: 
ইসলামের মূল ভিত্তি ‘তাওহীদ’ এর দুই রুকনের প্রথম রুকনটিই হচ্ছে 
‘আল্লাহ ছাড়া সকল গাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা !' ‘লা ইলাহা’ বলে 
প্রথমে সকল ইলাহকে বর্জণ করা হয় । তারপরে ‘ইল্লাল্লাহ’ বলে শুধুমাত্র 
আল্লাহকে গ্রহণ করা হয় । প্রথমে বর্জণ তারপরে গ্রহণ । 


পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 


1০558115919 40119551 ৩১০১ হা 5 ও এএ ১৫০) 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৪৭ 


অর্থ: “আমি সকল জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে আদেশ 
প্রদান করার জন্য যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং ‘তাগুত’ 
থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে ।”৯৯, 

তাগুতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য শর্ত। 
7 


চিরিক 5১5] বিডি 
অর্থ: “যে ব্যক্তি তাগ্ততকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত হাতল ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে 
যাবার নয় । আল্লাহ সুব:)সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত ।”৯৯২ 
মূলত: কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ ও আল্লাহর আইন 
পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলিম দাবী 
করা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার শামিল । এটা মুনাফিকদের চরিত্র । 
ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
৩ ৮ 1906 ৮6৮৪৯ 4119৯ bp 1906 1১7 (50112 1919) 

[1 € : 5১20] (১5১ ০৭ 

অর্থ: “আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা 
ঈমান এনেছি । আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ 
করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো 
(মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র 1৮৯৯৩ 


পরস্পরে একে অপরের বন্ধু । ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


রগ ১০5০ pl SLES STE ৫! ০০৭ এয ০৪০৭ 11326 35003) 





৯৯১ সুরা নাহল ১৬:৩৬ । 
৯৯২ সূরা বাক্বারাহ ২:২৫৬। 
৯৯৩ বাকারা ২:১৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইৰ্বামাতিদ দ্বীন ৬৪৮ 


অর্থ: “আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু । তোমরা যদি 
এমন ব্যবস্থা না কর, তবে পৃথিবীতে ফেতনা বিস্তার লাভ করবে এবং 
দেশময় বড়ই ফাসাদ ছড়িয়ে পরবে ৷” 
উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ ৮১ ৬৯ 29১ অর্থ হচ্ছে শিরক, আর ১৮ 
*%$ অর্থ হচ্ছে মুসলিম এবং কাফের এক সাথে মিশে যাওয়া, আল্লাহর 
অনুগত বান্দাদের সাথে অবাধ্যরা মিশে যাওয়া । আর যখন এই পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হবে তখন ইসলামী নেজাম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাওহীদের হাকিকত 
নড়বড়ে হয়ে যাবে, জিহাদের ঝাপ্তা অবনত হয়ে যাবে | এ অবস্থা থেকে 
মুক্তির একমাত্র পথ &। ৬৪ ০০১9 ০4 ৬ স্পা আল হুববু ফিল্লাহি 
ওয়াল বুগদু ফিল্লাহি’ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য 
ঘৃণা করা । এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে: 
sf 3: ৮,১৮৩ dS &। ০০) U6: ০৩ ০৮১৬ ০ ও ৩৪ 
dt ১০১) cd এ তু oy) 
অর্থ: “বারা ইবনে আজিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন “ঈমানের শক্ত 
হাতল হচ্ছে: &। ৬৯ ০৯৮ ০4 ৬ অস্ত! আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং 
আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ।”৯৯৫ 


বুখারী, মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় কিতাবে রয়েছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

০০0৮ ৮ ৩৪ তল) এত si এ লি ১৪ খু এ ১৪ 
অর্থ: “ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে 
অবস্থান করবে) যাকে সে ভালোবাসে !”*** অন্য হাদীসে আরও ইরশাদ 
হয়েছে; 

৩ ০১ ৬৬ পনি : ৭4১৭৪ ঝা ৬০ এ]। 05 ০৪: ০৬ € 889৯ জা ১৪ 


0১৬4 ১ ৮4০ 9 ০ এএপ 





১৯৫ আনফাল ৮: :৭৩ । 
মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩১০৬০, ইমাম আলবানী (র:) বলেন হাদীসটি সহীহ । 
৯৯ সহী বুখারী ৬১৬৮; সহীহ মুসলিম ৬৮৮৮ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৪৯ 


অর্থ: “ আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে 
থাকে । সুতরাং তোমরা (বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হও এবং) লক্ষ্য করো 
তোমরা কাকে বন্ধু বানাচ্ছো /”**' আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
১9০ 31 ৩৮০০ 3৮ ০৬ ny ale dil এত টি ৩৪ ০ জে 2৪ 

tN) ০০৬৮ 0 
অর্থ: আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা মু'মিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ 
করো না এবং তোমাদের খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতিত অন্য কেউ না 
খায় 1৮৯৯৮ 


আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 

শ৬ ০১৮ 0! ৩ এ) 25 ৫8৩ ঞ ৬৪১ ৩৩ ৩৪) 

অর্থ: “আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, 
কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই হাশরে পুনরুখিত হবে ৷” 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: | | 
০৯০১৫ &1 11555 U6 2534 dit lo di 0850 01১05 ০ ৩৪ 
& এ 19022 শেন dl ০১ 19০) ৪০৬৫৩ ১/% Aly ৬০৬ 
৮৬০ ০০৪৪১ 
অর্থ: “ইবনে মাসউদ (রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা পাপিষ্ঠদের সাথে শত্রুতা 
পোষণ করার দ্বারা, এবং তাদের সাথে কঠিন চেহারা প্রদর্শশ কর। 
তাদেরকে অপছন্দ করার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করা । তাদের 
ব্যাপারে ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করো এবং 


দিতি ২৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৭৩১৯ । ইমাম যাহাবী (র:) বলেন হাদীসটি 
| 

৯৮ সুনানে আবু দাউদ ৪৮৩৪, হাদীসটি হাসান । 

৯৯৯ মু'জামে ত্বাবরানী ৬৪৫০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৬৫০ 


তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে আল্লাহর নিকটবর্তী হও ।”+০* অন্য 
একটি হাদীসে বলা হয়েছে: | 

23 LEE ll ৬৮১ ৮০৯৭ 2 PE এ! 53১ LF GP) FY 
054৫ 08 : 04 4৬৮ ৭ এটি 5 BE Mi ৮৮) PE CIE TS UN 
BE Ali ০৮) 2০৮ LBL dl ৯৮ এ জা 69 এ এছ 
এ) 20। ১ by ৯১৪১৫ 25 40 তে স ৮5১ 3: 069 এ নি) 
অর্থ: “আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত তিনি একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা:) এর কাছে প্রতিনিধি হয়ে আগমন করলেন । তার সঙ্গে ছিল একজন 
খৃষ্টান ওমর (রা:) তার সৃত্মিশক্তি দেখে আশ্চর্য হলেন এবং আবু মুসা 
আশআরীকে বললেন, তুমি তোমার ম্যানেজারকে বল, সে যেন 
আমাদেরকে কিতাবুল্লাহর কিছু অংশ পড়ে শুনায় । আবু মুসা আশআরী 
বললেন, সেতো খৃষ্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না । একথা শুনে 
ওমর (রা:) তাকে ধমক দিলেন এবং তাকে কিছু একটা করার ইচ্ছা 
করলেন আর বললেন: তোমরা ওদেরকে সম্মান করো না যখন আল্লাহ 
(সুব: ) ওদেরকে অপমানিক করেছেন, তোমরা ওদেরকে তোমাদের 
নিকটবর্তী বানিয়ো না যখন আল্লাহ্‌ (সুব:) ওদেরকে (তোর রহমত) থেকে 
দুর করে দিয়েছেন, তোমরা ওদেরকে আমানতদার মনে করো না যখন 
আল্লাহ (সুব:) ওদেরকে খেয়ানতকার বানিয়েছেন 1৮১০০, 


তাফসীরে কুরতুবীতে নিয়ে আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে । 
আয়াতটি হলো: 


১৬ ৮৪ 5183 UE ৮698 45995 ক মে 19০ (1১৫7 9501 Wf 
৮৫ SEEN (5 3৬ চা ১১১৩ ৬৯৪ ও eal pl তি 52801 ০০৫ 
[৭1/৬: ০1৮ JT] (598 





১০০০ কানযুল উম্মাল ৫৫১৮ । 
১০০১ সুনানে বাইহাকী ২০৯১০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৫১ 


অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে 
গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না- 
তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ । শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের 
মুখে ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো 
বেশী জঘন্য । তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, 
যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সামর্থ হও ৮১০০২ 


ইমাম কুরতুবী (রহ:) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: 
229 ৮১0 ১৭) ১১ 8 < 1১৭০5 ৩ pl ১১৩ dl ক 
৩০0 ০৪) ৮১0১৮ ৮৪1 ১9 sly Gyn ০৬৭০9 bet 
:04) om ৩১১ ১ ৮১৮ 4 ৬ 14:2০ নি 19-০5 ) 
1 359 ৫০০৩ 4৯৮৪ HA AAT Bal ৪৬ এ ৩৩ ১৬৪ 


অর্থ: “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফের-মুশরিক, ইহুদী- 
নাসারা ও প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বেদআতীদের কে বন্ধু/সাথি হিসাবে গ্রহণ 
করতে নিষেধ করেছেন । তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া, তাদের প্রতি কোন 
কাজের দায়িত্ব আর্পণ করা যাবে না ৷ ইমাম রাবী’ বলেন: “তোমরা মুমিন 
ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না” এর ব্যাখ্যা হলো, 
তোমরা মুনাফিকদেরকে তোমাদের আভ্যন্তরীন কাজে প্রবেশ করার সুযোগ 
দিও না এবং মুমিনদের পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধু বানাবে না । জেনে রাখ! 
যে কেহ তোমার দ্বীনি আর্দশের পরিপন্থী হবে তাকে তোমার গোপন বন্ধু 
বানানো, তার সাথে উঠ-বসা করা, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমার জন্য 
উচিত নয় । 5১০০৩ 


‘আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' বিষয়ে সাহাবীদের শক্ত অবস্থান 

“আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর বাস্তব নমুনা দেখা যায় সাহাবয়ে 
কেরামদের জীবনে । যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাদের জীবনের চলা- 
ফেরা, উঠ-বসা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব সব কিছু পাল্টে যায় । একদিকে বাপ 
মুসলিম ছেলে কাফের, আবার অপরদিকে ছেলে মুসলিম বাপ কাফের । 





১০০২ আল ইমরান ৩:১১৮। 
১০৩ তাফসীরে কুরতুবী ৪র্থ খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৬৫২ 


স্বামী মুসলিম স্ত্রী কাফের, স্ত্রী মুসলিম স্বামী কাফের । এমন এক কঠিন 
ত্যাগ করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন | কেননা কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে: 
০19 শিট MEI পি) SIG SIU ON ৩!) 
| ৩৭ তি! শপ Wo ১০০১ BSCS ১১৯৯৪ ৯১৩০) ৬৯ 
LA এন 6209 opt 40 তি এ এত এন ও ১৬) 4৮9 
[6:59] (554 
অর্থ: “বল, “তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের 
গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা 
যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা 
পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার রাসূল ও 
তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তার 
নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’ । আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত 
করেন না ।”১০* তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
৩৩ এপ চিঠি eB ৫ শি এ এ] এ BUG IN ৮৪৪ 
৩০০৯5০৫3422 5২09 ৯৭ 45 
অর্থ: “আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত 
মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্ত 
Iন ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো ।৮১০০৫ 
মূলত: কোন মু'মিন যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে তখন সে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুশমনদের ভালবাসতে পারে না। আপনি 
আমাকে ভালবাসবেন আবার আমার দুশমনকেও ভালবাসবেন এটা হতে 
পারে না। পবিত্র কুরআনে নিয়মের আয়াতে সে বিষয়টিই পরিষ্কার করে 
বলা হয়েছে ইরশাদ হচ্ছে: 





১০০১ সুরা তাওবা ৯/২৪ । 
১০০৫ সহীহ বুখারী ১৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৫৩ 


19৩ 59 4545) এ|। ১৩ ৮৫ ০১৪% পেত নাও এ৬ ০৬৯ CG এ UY 
১9 Dg ০98 SCE ৩এ ৪৯৪ ঠ লতা 2 পিসি লিগ 
পি dl ০০) ৬১ ০০০০ ১৪0 God ৩ তন ০৬ সিএ) Lo ০১৮ 
[YY : 4১৬] (১৮৭৬) ০৪ alt ৮১৮ 9. Uf alt ৬১ Ef Ls 155 
অর্থ: “যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও 
তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় । তাদের অন্তরে 
আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার 
অদৃশ্য শক্তি দ্বারা । তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার 
তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী সমূহ । তারা তথায় চিরকাল থাকবে । 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই 
আল্লাহ্‌র দল । জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে 1১০১ 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রেহ:) বলেন: 
0৬ ০০০৮ ol 519 ৯ ABS 29 ৮৮ Ey UID ৮৬০০ ০৯ 
. 22০০5 ৩45 5590 Les gar, 
অর্থ: “এই আয়াতে মহান আল্লাহ (সুব:)বলছেন যে, কোন মুমিনকে এমন 
পাওয়া যাবে না যে কাফিরকে ভালোবাসে ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি কোন 
কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করে সে মুমিন নয় 1”১০০৭ 
এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন: 


ON EE BU 8 ০ ৬০৪ রতি এ এ 0d ভ AS 0১০] J 
৩ GEL I এ এ এ গু পি ৪ উম এ এন Yh 
4 ৩০ ৩9 ০ Gs 99 ০০৯ ৩ এ এল YS ০ সি এ 
2৯ ৩449 2 85১ ৪৯195 ৬০৬৭ ০২ ৪৪ ৬০) ৪১৯৩ এ এ 


৮০০৫ 





১০০৬ সুরা মুজাদালা ৫৮:২২। 
১০০৭ ইবৃতিদাউস সীরাতিল মুস্তাব্বীম ১১খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৬৫৪ 


অর্থ: উপরোক্ত আয়াতে “ ৮১০ 1344 3 (যদিও তারা তাদের পিতা 
হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবু উবায়দা (রাঃ) এর ব্যাপারে, যখন 
তিনি বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন । 

৮১০৫১ অথবা তাদের সন্তান হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবু 
বকর রো:) এর ব্যাপারে । বদরের ময়দানে যিনি আপন ছেলেকে পেলে 
তাকেও হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন । 

৮৫9৮1 % অথবা তাদের ভাই হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে 
মুসআব ইবনে উমায়ের (রো:) সম্পর্কে । যিনি বদরের যুদ্ধে আপন ভাই 
উবায়েদ বিন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন । 

৮৫/-১৫ % অথবা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে 
উমর (রা:), হামযা (রা:), আলী (রো:) ও উবায়দ (রা:) প্রমুখ সাহাবীদের 
ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ ইবনে উতবাসহ 
নিকটাত্রীয়দেরকে হত্যা করেছিলেন ১০৮ 


সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও তার মায়ের ঘটনা 

সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার 
মা খানা-পিনা বন্ধ করে দিয়েছিলো যাতে করে সাআ'দ (রা:) ইসলাম 
ত্যাগ করেন । তিনি তার মাকে অনেক বুঝালেন । কিন্তু তার মা অনঢু 
থাকলেন । শেষ পর্যন্ত সাআ"দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) তার মাকে 
পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তোমার মতো হাজারো মা যদি ধুকে 
ধুকে মরে যায়, তবুও আমি বিন্দু পরিমাণও ইসলাম থেকে সরে আসবো 
না। 


উম্মূল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা:) এবং তার পিতা 
আবু সুফিয়ানের ঘটনা 
উম্মে হাবীবা (রো:) এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা । হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন 
আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি) মদীনায় আসলেন । 
এমতাবস্থায় তিনি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবা (রা:) (যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী ছিলেন) তার ঘরে এলেন । তখন উম্মে 





১০০৮ তাফসিরে ইবনে কাসির ৮/৫৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৫৫ 


হাবীবা (রা:) তাকে দেখে বিছানা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন । এই দৃশ্য 
দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, কি হলো তোমার! তুমি কেন বিছানা গুটিয়ে 
ফেলছ? আমি কি এই বিছানার উপযুক্ত নই? নাকি এই বিছানাটি আমার 
উপযুক্ত নয়? কোনটি? 


তখন উম্মে হাবীবা রো:) বললেন, হে পিতা! আপনি মুশরিক । আর 
মুশরিকরা অপবিত্র । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: 
[YA 0] (৪ ০5১৮০ 4115 চে GU} 

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক ।৮১০৯ কোন নাপাক 
মানুষ নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানায় বসার যোগ্যতা 
রাখে না। তাই আমি এই বিছানা গুটিয়ে ফেলেছি । কারণ আপনি এর 
যোগ্য নন। তখন আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহর কসম! আমার কাছ 
থেকে আসার পর তুমি বদলে গেছো 1৮১০০ 


সাআ’দ ইবনে মুআ”জ (রা:) ও বনু কুরাইজা এর ঘটনা 

সাআ'’দ ইবনে মুআ*জ (রা:) এর সেই এতিহাসিক ঘটনার কথাও স্মরণ 
করুন। বনু কুরাইজা বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ৷ তাদের 
দূর্গ ঘেরাও করলেন । শেষ পর্যন্ত বনু কুরাইজা সাআ’দ ইবনে মুআ’জ 
(রা:) এর ফায়সালা মেনে নেয়ার কথা বললে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাআপ্দ (রাঃ) কে ডেকে তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করার 
নির্দেশ দিলেন । সাআ'দ (রা:) ছিলেন বনু কুরাইজার মিত্র । তাই বনু 
কুরাইজা ভেবে ছিলো সাআস্দ রো:) তাদের পক্ষেই ফায়সালা দিবেন । 


সাআ'’দ (রো:) যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে 
উপস্থিত হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 
সাআ'দ! ওরা তোমার ফায়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে । সাআ'দ (রা:) 
বললেন, আমার ফায়সালা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে কি? সবাই বললো, 
হ্যা । তিনি বললেন, মুসলিমদের জন্যও কি প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, 





১০০৯ সুরা তাওবা ৯/২৮ । 


১১০ আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৪১১। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্বামাতিদ দ্বীন ৬৫৬ 


হ্যা। তিনি বললেন যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তার উপরও কি 
প্রযোজ্য হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত 
করেই তিনি একথা বলেছিলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হ্যা । আমার উপরও প্রযোজ্য হবে । সাআ”দ (রা:) বললেন, তবে 
বলছি ওদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে এই যে, বনু কুরাইজার সকল 
হবে এবং তাদের ধন-সম্পদগ্ডলোকে গণীমতের মাল হিসেবে বন্টন করে 
দেয়া হবে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে, 
তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফায়সালাই দিয়েছো যা আল্লাহ (সুব:) তাদের 
ব্যাপারে সাত আসমানের উপর করে রেখেছেন ।৮১১১ 


ইবরাহীম আ:) ও তার সাথি গণের “বারাআহ' 
মুসলিমরা হজ্জের মধ্যে ইবরাহীম (আ:) এর বিভিন্ন কাজের অনুসরণ করে 
থাকে । তিনিও স্পষ্টভাবে আল্লাহর দুশমনদের থেকে সম্পর্কছিন্ন করার 
ঘোষণা দিয়েছিলেন । এমনকি তার পিতা, তার জাতি সকলকে উদ্দেশ্য 
করে দীপ্ত কন্ঠে ‘আল বারাআর' ঘোষণা করেছিলেন । আর এ কারণেই 
আল্লাহ (সুব:) তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে গোটা মানবজাতির জন্য 
আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে: 
চা 6 ৮৫) 1)0$ ১| 252 08489 ৮৮৯71 এ 2০০ Bl SS অভ ১৪) 
9 Bat ১6৫9 এ ও পর US alll 52১ 0০ 994 কে oe 
[৫:০০] (৮340515৮৮৬৪ 
অর্থ: “আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ও তার 
অনুসারীদের মধ্যে । তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: আমাদের কোন 
সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের 
ইবাদত কর তাদের সাথেও । আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি । আর 
তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল ।”১১২ 





১১১ আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৩২১ । 
১০১২ সূরা মুমতাহিনা ৬০: ৪ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৫৭ 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ (সুব:)ইবরাহীম (আ:) ও তার সঙ্গীদেরকে আদর্শ 
হিসাবে পেশ করেছেন যে, তীরা কাফেরদের থেকে এবং তাদের জাতির 
থেকে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন । 


আসহাবে কাহাফগণও তাদের জাতি, আপনজন থেকে “বারাআহ' 
করেছিলেন আর সে কারণেই আল্লাহ (সুব:) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পবিত্র 
কুরআনে তাদের নামে একটি সুরা নাজিল করেছেন । আর সেটি হচ্ছে 
“সুরাতুল কাহাফ’ । এ সুরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে: 
[15:০4] { al dy ১১১৩৫ ০) ৮১৯৮৭ 5) 

অর্থ: “আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল্লাহ ছাড়া 
যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও 1৮১০১ 

এসকল আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আল্লাহর 
পরিবর্তে যেসকল দেব-দেবী ও ঘূর্তি-প্রতিমার পূজা করা হয় । তাদেরকে 
বর্জণ করার পূর্বে যারা এগুলো তৈরী করে, সংরক্ষণ করে, পূজা করে 
তাদেরকে বর্জণ করার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল মূর্তির চেয়েও 
মূর্তিপূজকরা বেশি ভয়ানক । ওদেরকে বর্জণ করতে হবে । 


একটি সুক্ষ রহস্য 

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) 
ও অন্যান্য মুমিনগণ যখন আল্লাহর (সুব:) নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে 
তাদের কাফির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শত্রুতা ও কঠোরতা অবলম্বন 
করলেন তখন আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে এর বিনিময়ে নিজ সন্তুষ্টি ও 
চিরস্থায়ী নিয়ামত, মহান সাফল্য ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদান করলেন । ফলে 
তারাও আল্লাহ প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত পেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট 
হলেন । মহান আল্লাহ (সুব:)তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে শয়তানের 
দলের বিপক্ষে বিজয়, সফলতা ও সাহায্যের সুসংবাদ দিলেন । 


কাফের-মুশরিকদের থেকে “বারাআহ' করা ব্যতিত ইসলাম পরিপূর্ণ 
হয়না 





১৯৩ সুরা কাহাফ ১৬। 
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প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য হলো কাফির মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান ও 
আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা । 
তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব, আত্বীয়তা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করা যাবে 
না। এ সম্পর্কে কোরআনের দলিল সমূহঃ- 


প্রথম দলিল ইবরাহীম আ. এর বারাআহ । 
5 ৪০ ৮৬৫ OT 0৬৬ ৬) 9১০ ll ৩৪১ ৩০ ০১৯১৩ 5০ ৮099) 
Uy ৮০৪৪) ৩৬ 4 ৩৪ dll 5১১ ৮ ৩০৯ Uy লি ৪ ৫০০ 
[£৭: A: en] (৪ ০৮ 
অর্থ:- “আমি (ইবরাহীম (আ:) পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং 
ইবাদত করব । আশা করি, আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব 
না। অত:পর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের 
ইবাদত করতো, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে 
দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম ।”১০১১ 
এ আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, যে আল্লাহর দুশমনদের থেকে 
'বারাআহ' করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায় । 


দ্বিতীয় দলিল “বারাআহ' করতে আল্লাহর নির্দেশ 

১59 559৭5 ৮01 OAS Nf ৮959 SIE ০৪ ৫192 পরে 5) 

১৮5) 40৬1৮ Of LSU Jpn ০৯১৯৭ Grd তে উঠ ৬19 

Bl Bh পর! ১১১০৫ ৬৮ এ? তন ত ডি লস লিউ 
[৭ : ০০৮4] {mod 995 0০ আঞ টি এ 09 লি 5০ iil Ly 

অর্থ:-“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে 

বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ 


তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং 
রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা 





১০৪ মারইয়াম, ৪৮-৪৯ । 
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তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে 
গ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না) । তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ 
তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি । তোমাদের 
মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে ।”১০১৫ 

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) কাফেরদের থেকে স্ম্পচ্ছেদের আদেশ 
করেছেন । 


তৃতীয় দলীল: নূহ (আ:) এর প্রতি “বারাআহ'র নির্দেশ 

নূহ আ:) যখন তার কাফের ছেলেকে নিজ পরিবারের সদস্য হিসাবে মনে 

করে আল্লাহর (সুব:) কাছে দু'আ করেছিলেন যা পবিত্র কুরআনের নিয়ের 

আয়াতে বলা হয়েছে: . ; 

৮৫৮ Uf dl এ) ১1) sb জা ৩! 48 %) 04 ১৩9) 

[৫০ : ১১১] {SG 

অর্থ: আর নুহ আ:) তার রবকে ডেকে বললেন । হে আমার রব! আমার 

পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নি:সন্দেহে 

সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী 1৮০১৬ 

প্রতি উত্তরে আল্লাহ (সুব:)বললেন: 

Me 4 ৩4 03 6 পতি ও শ্রেড 2৯ এ এ ০০৯৮ পে HES 8৭৪) 
[৫৭ : ১৯১] (5০৯৬ ০ ০৪৫ ১৪০ ভ% 

অর্থ: “আল্লাহ্‌ (সুব:) বললেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভূক্ত 

নহে । নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, 

যার খবর আপনি জানেন না । আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি 

অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না ।৮১০১২ 





এ আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রক্তের সম্পর্কে যতই আপন হউক না 
কেন, ঈমান না থাকলে তাকে বর্জন করতে হবে ও তার সাথে “বারাআহ' 





১০১৫ সুরা আল মুমতাহিনা:১। 
১০১৬ সূরা হুদ ১১:৪৫ । 
সূরা হুদ ১১:৪৬ । 


১০১৭ 
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করতে হবে । নিয়ে আয়াতটি এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট দলীল | ইরশাদ 

হচ্ছে: | 

SE 90 tl 01 Uf SIP SUT do UT প্রেখা 9) 
[YY : 4] (55৬0 ৮ ৩৩০৪ ৮৫ 0H 9 ৩এ। 

অর্থঃ “হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না 

করে ঈমানের তুলনায়; তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 

করবে, তারাই জালিম ৮১০১৮ 


আপনি আল্লাহর দুশমনদের থেকে কিভাবে “বারাআহ" করবেন 

১. লেবাসে-পোষাকে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে কাফের, মুশরিক, ইহুদী, 
নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুরতাদ, ফাসেক, ফুজ্জারদের সাথে 
কোনভাবে মিল রাখবেন না । যেমন: দাড়ি মুগ্তাবেন না, ছোট করবেন না, 
গোঁফ লম্বা রাখবেন না, প্রয়োজন ছাড়া তাদের ভাষায় কথা বলবেন না। 
তাদের স্টাইল গ্রহণ করবেন না। 

২. তাদের এলাকায় অবস্থান করবেন না। আনন্দ-ফুর্তি ও বিনোদনের 
জন্য তাদের দেশে যাবেন না। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসার 
জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী যাওয়া যাবে । প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরে আসবেন | মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা 
করবেন না। তাদের প্রশংসা করবেন না। তাদের দোষ-ক্রটি ও 
সমালোচনাগুলোর ব্যাপারে তাদের পক্ষ হয়ে জবাব দিবেন না । 

৩. তাদের সাহায্য-সহানুভূতি চাবেন না এবং তাদের উপর নির্ভরশীল 
হবেন না । গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে তাদের পরামর্শ নিবেন না । তাদেরকে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাবেন না। অফিসের বা দোকানের এম.ডি, 
ম্যানেজার ও হিসাবরক্ষক বানাবেন না । 

৪. তাদের তারিখে দিন তারিখ হিসাব করবেন না । বিশেষ করে যে সকল 
দিন-তারিখ তাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত । যেমন: ইংরেজি 
তারিখ যিশুখৃষ্টের জন্মের সাথে সম্পৃক্ত এটা বর্জণ করতে হবে । সেজন্য 
সাহাবায়ে কিরাম হিজরী সনের সুচনা করেন । 





১১৮ সূরা তাওবা ৯:২৩। 
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৫. তাদের বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন না। চাদা 
দিবেন না। 

৬. তাদের কোন প্রশংসা করবেন না । তাদের চরিব্র-পাপ্তিত্য, অর্থ-সম্পদ, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সহ কোনটারই প্রশংসা করা যাবে না । 

৭. তাদের নামে নামকরণ করবেন না । নিজের ছেলেদের মেয়েদেরসহ 
অন্যান্যদের নাম রাখতে গিয়ে মন্টু, ঝন্টু, পিন্টু, মিন্টু, লালু, ফালু, দুলু, 
ভূলু, অপু, তপু, দীপু, শীপু, রুমু, ঝুমু ইত্যাদি বর্জণ করুন । 

৮. তাদের পণ্য বর্জণ করুন। পেপসী, সেভেন আপ, কোকাকোলা, 
মেরিন্ডা এবং তাদের কোম্পানিতে তৈরী তেল, সাবান, পাউডার, স্নো, 
ক্রীম, জুতা, সেগ্ডেল, কাপড়, চোপড় বর্জণ করুন । 

৯. তাদের জন্য দয়া-মায়া করা যাবে না। মারা গেলে তাদের মাগফিরাত 
কামনা করা যাবে না। 

১০. তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া যাবে না । 


‘আল অলা ওয়াল বারাআহ' এর ব্যাপারে একটি মূলনীতি 
প্রশ্ন: দুনিয়ায় চলতে গেলে অনেক সময় সবরকম মানুষের সাথে 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সাথে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে 
কিভাবে 'বারাআহ' করবো? 
উত্তর: এক্ষেত্রে আমরা মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি । এক: 
খাদ্য সমতুল্য । দুই: ওষধ সমতুল্য । তিন: সংক্রামক ব্যধি সমতুল্য । 
চার: বিষ সমতুল্য । 


প্রথম প্রকার: এ সকল আলেম-ওলামা, দ্বীনি ভাই-বোন যাদের সাথে 
যোগাযোগ রাখা একান্ত জরুরী । খাদ্য যেমন সবসময় প্রয়োজন । না খেলে 
অসুস্থ হয়ে পরে | মারা যায় । ঠিক তেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহের সঠিক 
অনুসারী দ্বীনের দায়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা সবসময় জরুরী । নতুবা 
ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশংকা আছে । 


দ্বিতীয় প্রকার: সমাজের সাধারণ মানুষ । ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি, 
হাট-বাজার করতে গেলে যাদের সাথে ওঠা-বসা, লেনদেনের প্রয়োজন 
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হয়। তাদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেলামেশা করা যাবে । 
প্রয়োজন শেষ হলে কেটে পরতে হবে । যেভাবে ওষধ মানুষেরা প্রয়োজন 
হলে খায় এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খায় । বেশী খায় না। অথবা 
এই শ্রেণীর লোকদেরকে বাথরুমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে | যখন 
পায়খানার বেগ হয় তখনই কেবল ওখানে যায় । প্রয়োজন শেষ হলে 
কালবিলম্ব না করে বের হয়ে চলে আসে । ঠিক তেমনিভাবে সমাজের 
সাধারণ মানুষের সাথে যখন যতটুকু প্রয়োজন হবে তখন ততটুকু দেখা- 
সাক্ষাত, কথা-বার্তা বলা যাবে । 


তৃতীয় প্রকার: সমাজে আরেক প্রকার মানুষ আছে যারা সংক্রামক ব্যধি বা 
ছোয়াচে রোগের মত । সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের সাথে মিশলে যেমন 
নিজেও আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে ঠিক তেমনিভাবে সমাজের এই 
শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশলে নিজেও ঈমানী রোগে আক্রান্ত হওয়ার 
আশংকা আছে । এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং পীরদের 
মুরিদ ৷ যাদের খপ্পরে পরলে আপনাকেও বিভ্রান্ত করতে পারে । তাই 
সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের থেকে লোকেরা যেভাবে দূরে থাকে সেভাবে 
আপনিও ওদের থেকে দূরে থাকবেন । 


চতুর্থ প্রকার: সমাজের আরেক প্রকার লোক আছে যারা বিষ সমতুল্য । 
বিষ খেলে যেমন মানুষ মারা যায় ঠিক ওদের খপ্পরে পরলেও আপনি 
ঈমানহারা হয়ে কাফের-মুশরিক ও বেইমান হয়ে যাবেন । ওরা আপনাকে 
বিভিন্ন রকমের যুক্তি-তর্ক ও কিচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে বিভ্রান্তির বেড়া-জালে 
আটকে ফেলবে । এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিডার (নেতা- 
নেত্রী) এবং বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখগণ । রাজনৈতিক লিডারগণ 
বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে আপনাকে আটকে ফেলবে । কোনভাবে না পারলে 
শেষ পর্যন্ত বলবে যে, এটা পশ্চিমা গণতন্ত্র নয়, এটা ইসলামী গণতন্ত্র । 
আপনি সাবধান! ইসলামে কোন গণতন্ত্র নেই । বরং পবিত্র কুরআনে 
স্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের বিরূদ্ধে বক্তব্য রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: 


০১৩1 by 0! OE 01 41 0৮০ ১৪ ৫১০ ০১0 ৬ ০ ৫84১9) 
[115 :2৬59] (১১০০০ 
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অর্থ: “ আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের (মতের) 
আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে । 
তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে 1”1019 


অপরদিকে বিভিন্ন তরিকার পীর-মাশায়েখগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন 
আয়াত ও হাদীসকে বিকৃত করে বলবে পীরের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে 
পাওয়া যাবে না। পীর সাহেবরা মুরিদের অন্তরের সবকিছু দেখতে পান । 
এমনকি আসমান-যমিন, লৌহ-কলম কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু তাদের 
নখদর্পে। এজন্য তারা বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী মনগড়া কারামতি-বুযুর্গী 
পেশ করবে । এরাও আপনাকে তাদের তরীকার পীর-মাশায়েখ ও লক্ষ- 
লক্ষ মুরিদদেরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করবে । এরা কুরআন-সুন্নাহের সঠিক 
অনুসরণ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে ফেলবে । শয়তানের সর্ব শেষ চাল 
এটাই যে, যখন কাউকে শত চেষ্টা করেও বিভ্রান্ত করতে পারে না তখন 
সে বুঝায় যে, তুমি পাপী মানুষ, তুমি আল্লাহর কাছে সরাসরি দুআ’ করলে 
আল্লাহ (সুব:)শুনবেন না। তুমি একজন পীর ধর । পীর তোমার জন্য 
দুআ’ করলেই তুমি আল্লাহকে পেতে পার । তখন এঁলোকটি একজন 
পীরের কাছে গিয়ে মুরিদ হয়ে যায় । এরপরে শয়তানের বাকী মিশন পীর 
সাহেবই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন । তাই এ জাতিয় লোকজন থেকে একেবারে 
দুরে থাকতে হবে । 


২৮.মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্গুলো পালন করা 

মুসলিম বন্দিদের ব্যাপারে এটা এমন একটি দায়বদ্ধতা ও দ্বীনি দায়িত্ব যা 
অবশ্যই পালন করতে হয় । ইসলাম হুকুম দিয়েছে কাফিরদের হাত হতে 
বন্দীদের মুক্ত করার জন্য । সুতরাং যদি কোন মুসলিম কাফিরদের হাতে 
বন্দী হয় তখন মুসলিমদের উপর এটা ফরজ হয়ে যায় সম্ভাব্য সকল উপায় 
ও চেষ্টার মাধ্যমে তাদের মুক্ত করা । এমনকি যুদ্ধ করে হলেও । যদি 
তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে, তাদেরকে অবশ্যই মুক্তিপণ 
দিয়ে হলেও মুক্ত করতে হবে । যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 





১১৯ সুরা আনআম ১১৬। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬৬৪ 
1 5৩ পি 9455 এ] ৬৩ এ ০১০) ০৪ ০৪ Ls os) ৬৬ গত 
08011955587 (৬৭1 19৮50 ult x তত 
অর্থ: “আবি মুসা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বন্দীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও 
এবং অসুস্থদের দেখতে যাও 1৮১২০ 


২৯.জিহাদী ওয়েবসাইট তৈরি করা 

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ । এর মাধ্যমে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের 
দুশমনেরা ইসলামের বিরূদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
করছে । তাই এই ইন্টারনেটকেই ওদের বিরূদ্ধে কাজে লাগাতে হবে । 
একাধিক “ওয়েব সাইট’ খুলে জিহাদ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ বক্তব্য, 
মুজাহিদীন ওলামায়ে কেরামদের বক্তব্য, বিভিন্ন স্থানে জিহাদরত 
মুজাহিদীনদের খবরাখবর প্রচার করা । কোন একটি সাইট বন্ধ হলে সঙ্গে 
সঙ্গে একাধিক “ওয়েব সাইট’ চালু করা । 


৩০.আমাদের সন্তানদের জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি ভালবাসা 


শেখানো 

আজকের শিশুই আগামী দিনের মুজাহিদ । তাই ওদেরকে কুরআন থেকে 
জিহাদের আয়াত এবং হাদীস থেকে জিহাদ বিষয়ক হাদীস শিক্ষা দেয়া, 
মুখস্ত করানো ৷ সাহাবায়ে কেরামদের যুদ্ধ ও তাদের বীরত্বের কাহিনী 
শুনানো ৷ নিকট অতীত ও বর্তমান যুগের মুজাহিদদের সম্পর্কে তাদের 
ধারণা দেয়া । 


৩১.আরাম- আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করা 

জিহাদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের সহযোগীতার একটি মাধ্যম হলো 
বিলাসীতা, আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়ার পিছু ছোটা ত্যাগ করা, যেরূপ 
আবদুল্লাহ আয্যাম (রহ:) বলেছিলেন, “বিলাসীতা হলো জিহাদের শত্রু !' 
বিলাসীতার যেসব প্রভাব পড়ে তা হলো কৃলবের (হৃদয়) কঠোরতা, 
ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, দুনিয়ার প্রতি ছোটা ও সেগুলো ভালবাসা এবং মৃত্যুকে 





১০২০ সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩০৪৬ । 
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ঘৃণা করা । এগুলোই মানুষকে জিহাদ থেকে দূরে রাখে; বরং সত্যকে ত্যাগ 
করার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যকেও তা ত্যাগ করতে পথ দেখায় । 
পবিত্র কুরআনে এই দুনিয়ার বিলাসীতা ও আরামকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া 
অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নিঃ 
(5255 এল) এ ৫৪৯০৬ ০৩ ৫1৮5 ৮ হও ত এলসি 59) 

অর্থ: “যখনই আমি কোন জনপদে সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার 
বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, “তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা 
তাহা প্রত্যাখান করি ।”১* অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 
UT 940 0) ৬৪০০ 06 0! ৯ ০০ মু এ এ ৮ এ 5 এ) 

[YY : ১১] (995: ৮৯১৩ ৪৩ (9 ফা ৬৩ 
অর্থ: “এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন 
সর্তককারী প্রেরণ করেচি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত, ‘আমরা 
তো আমাদের পূর্ব পুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে পেয়েছি 
এবং আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করছি ৮১২২ 

[৭5 : ১৯] (০4155) 58158051১45 Colt ভ9 
অর্থ: “সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ 
করতো এবং তারাই ছিল অপরাধী ।”+১5 
[5০:০0] (5595 ৩/১ ০319৩ ৮) 

অর্থ: “ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে 1৮১১৪ 
আরো দেখুনঃ বেনী-ইসরাঈল ১৭৪১৬), (আল-আম্বিয়া ২১৪১৩) এবং 
(আল-মু'মিনূন ২৩ঃ ৩৩,৬৪) । এই আটটি আয়াতে বিলাসীতার উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং কোনটিতেই বিলাসীতাকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া 
অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নি । 


কেহ এই লেখা পড়ে যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা সম্পদের 
গুরুত্বকে ছোট করছি যেহেতু সম্পদ আমাদের জীবনকে রক্ষা করে 


১২ সুরা সাবা ৩৪:৩৪ । 
১২২ সুরা যুখরুফ ৪৩:২৩ । 
১০২৬ সুরা হুদ ১১:১১৬। 

১০২৪ সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৪৫ । 
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(আল্লাহর পরে) এবং যুদ্ধের চালিকা শক্তি । বরং আমরা সর্তক করছি 
অত্যাধিক অর্থ খরচ করা এবং বিলাসীতার ব্যাপারে, বিশেষ করে 
তাদেরকে সর্তক করছি যারা জিহাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় আছেন । কারণ 
তাদের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব আমরা নিজের চোখে দেখেছি যে, 
এর কারণে অনেকেই জিহাদের বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করছেন এবং 
দুনিয়ার পিছনে ছুটছেন । আল্লাহ (সুব:) আরও বলেছেন: | 
৩০১০৫ 53 ll ১১১৪ ৮৫১১0 ৮৫925৬44190 ডে ভা ৪ 
[৭ : ০৪০] 1০9 ৮১ 4১৪ 

অর্থ: “হে মু'মিনগন! তোমাদের এশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত 
1”*°২৫ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

1৮৮ ss ৩9 এ ৮5১49 ০৫191 1513) 
অর্থ: “এবং জানে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো 
এক পরিক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরক্কার রয়েছে ।”১০২৬ 
ইবনে খালদুন তার “মুকাদ্দিমাহ-য় অনেকগুলো ভাল ভাল অনুচ্ছেদের 
সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যেখানে তিনি বিলাসীতা এবং সম্পদের অনেকগুলো 
নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন এবং বর্ণনা করছেন কিভাবে তা একটি 
জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কিভাবে এর খারাপ দিকগুলো 
একটি জাতিকে শত্রুদের হাতে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয় । 


৩২. এ সকল যোগ্যতা অর্জন করা যা মুজাহিদীনদের কাজে লাগে 

এটি একটি ব্যাপক বিষয় ৷ যার পক্ষে যেরকম যোগ্যতা অর্জই করা সম্ভব 

সে তাই করবে । যেমন: একজন লোক ড্রাইভিং শিখল মুজাহিদীনদেরকে 

য়াজনের মুহুর্তে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য 
| 


৩ 


৩৩. যে সকল জামা'আত জিহাদ করছে তাদের সাথে নিজেকে শরীক 





দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৬৭ 


নিজে অংশগ্রহণ করে অথবা আর্থিক সহযোগীতা করে অথবা সমর্থণ দিয়ে 
অথবা যে কোন উপায়ে নিজেকে মুজাহিদীনদের জামাআ'তের সাথে 


সম্পৃক্ত রাখা । 


৩৪. হক্‌ আলেমদের দিকে অন্যদের দিক নির্দেশনা দেয়া 
যারা কোরআন ও হাদীসের সঠিক কথা বলে এবং তাদানুযায়ী নিজে 
আমলও করে, মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়, রাসূলের সুন্নাহ শিক্ষা দেয়, 
তাওহীদ ও সুন্নাহর বিপরীত শিরক ও বিদআত থেকে সাবধান করে, 
সাবিলিল্লাহর জন্য “তাহ্রীদ" (উদ্বুদ্ধ) করে তাদের কথা শুনা, মানা ও 
তাদের সংশ্রবে থাকার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহীত করা । 


৩৫. হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা 

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দ্বীনে হকের পক্ষে কথা বললে যে কোন 
মুহুর্তে নিজ বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজন ও নিজের এলাকা যে কোন মুহুর্তে 
ত্যাগ করতে হবে । সেজন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে । 


৩৬.হক্‌ আলেমগনের ব্যাপারে অন্যদের অবহিত করা 

যারা সত্যিকার আলেম তারা মূলত: নিজেকে প্রচার করে না। বরং তারা 

নিজেকে গোপন রাখতে আগ্রহী বেশী । তারাই হলো প্রকৃত “গোরাবা' 

যাদের সৰ্ম্পকে বলা হয়েছে: 

৩১৬ ঠ5০3। ডি ৯০১ এ ঞ। এতো ll ০5০9 ০৬ IE 52৯ এড 
.৫ ৮980 ৬৮৪ ৫১ ডি US ১5০3 

অর্থ: “আবু হুরাইরা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘ইসলাম অপরিচিত আগন্তকের 

যাবে । কতইনা সৌভাগ্য সেই ‘গোরাবাদের’ 1৮১০২) 

যারা হক্বের তালাশ করতে চায় তাদেরকে এই জাতীয় আলেমদের 

ব্যাপারে অবহিত করানো । 





১০২৭ সহীহ মুসলিম ৩৮৯ । 
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৩৭.মুজাহিদীনদের নাসিহাহ্‌ দেয়া 


এই উপায় অসংখ্যভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, যেমন কাফিরদের চক্রান্ত ও 
কৌশল সম্পর্কে মুসলিমদেরকে অবহিত ও সতর্ক করা, যে রূপ আল্লাহর 
কথায় উল্লেখ হয়েছে: 
৩+ ০১৮51 01 ৬০৬ 6 ০৩ ৬০ Lilt এ ০০৩৪০ সর) 
[.:০] (৬৮৮৫ ৩ ৩৫ | ৮৬ এ 
অর্থ: “আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল । সে বলল, 
“হে মুসা, নিশ্চয় পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই তুমি 
বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কল্যাণকামীদের একজন’ 1৮১২৮ 


সুতরাং এই আয়াতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কাফিরদের চক্রান্তের ব্যাপারে 
ঈমানদারকে সতর্ক করার জন্য এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য 
মুজাহিদকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা এবং আপনার উচিৎ যথাসম্ভব এ 
বিষয়ে সাহায্য করা যদি এ বিষয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় । এ 
প্রক্রিয়ায় আরও রয়েছে যে মুসলিমরা যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে 
তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা এবং 
পাশাপাশি মুসলিমদের গোপনীয়তা রক্ষা করা । 
তাইমিয়্যা বলেছেন : 
৩ ৮৬ আলা ৩ আপ ১8 ৬ আলি এএ১ 65 ০1 me ০5 ৬ আর্ট 
2৪৮ Old Dd ৩০৪৮) rid এ ৮৯১৩৩ ০০ ৯০ ৩ ONY 
০১ এক ১১ eid এ এ ৮6 ৬৬ ৮6০৬০ ০1 এ এক Ny 
2৪ ৩৮ ৩৫% 01 এ এ ১ dm wd ০ এ পেত চল ৩ Dd 
Ad ৩ ৬০13 ০১9০5 ০ 19 পলা pr lS OU 45553 2 dl All 
১৮01 ১৯৩ Sl! bad ds ক এড ৪) dos এ এত ও ১৬1 
৩) US ৩৪ ০১০৪ ৩ ৪১৯১ eels ৬৭৪3 BUN 





১২৮ সুরা কাসাস ২৮:২০ । 
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অর্থ: “তিনি বলেছেন যে... প্রতিটি মুসলিমের উপর সাধ্যানুযায়ী এটা 
সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক | সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য এটা অনুমোদিত 
নয় যে সে (শক্রর) তথ্য ও গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন করবে । বরং তার 
উচিত সে যা জানে তা প্রকাশ করা ও প্রচার করা যেন মুসলিমরা বাস্তব 
অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে । 

কারও জন্য এটাও কোনভাবেই অনুমোদিত নয় যে এ যুদ্ধের জন্য 
নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা এবং এটাও কারও জন্য 
অনুমোদিত নয় যে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে নীরব থাকা অথবা 
বাধা দেওয়া; কারণ এটা ভালো কাজে সাহায্য করা (আমর বিল মারুফ) 
এবং মন্দকে বাঁধা দেওয়া (ওয়া নাহি আন-মুনকার) ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ 
করার সবচেয়ে শক্তিশালী দরজাগুলোর একটি এবং মহামান্িত আল্লাহ 
আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি 
কঠোর হোন ৷” এবং এরা (মুরতাদরা) কাফির ও মুনাফিকদের থেকে 
আলাদা কিছু নয় 1১০২৯ 


৩৮. ফিত্না বিষয়ের হাদীস অধ্যায়ন করা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের শেষ দিকের কিছু 
ফেতনা সম্পর্কে সাবধান করেছেন আমাদের উচিত সেগুলো জেনে এসকল 
ফেতনা থেকে নিজে বেঁচে থাকা এবং অন্যকে বাচানোর জন্য সাবধান 
করা । 


৩৯. এ যুগের ফেরাউন ও তার জাদুকরদের মুখোশ উম্মোচন করে 
দেয়া 

যুগে যুগে যারা দ্বীনে হক্বের বিরোধিতা করেছে তাদের চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য একই ছিল এবং এখনো আছে। পরিবর্তন হয় শুধু ব্যক্তি এবং 
ক্ষমতার অধিকারী দাবী করে আল্লাহ হয়ে বসেছিল এবং মিশরের একমাত্র 
আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারী দাবী করে রবের আসনে বসেছিল 





১২ মাজমুউল ফাতওয়া ৩৫/১৫৯ । 
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বর্তমানেও যারা বাংলাদেশের বা অন্য যে কোন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার 
দাবী করে এবং নিজেদেরকে আইন-বিধান তৈরী করার অধিকারী মনে 
করে তাদের মধ্যে আর মিশরের তৎকালিন ফেরআউনদের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই । যদিও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় এবং 
মাঝে মধ্যে শরিয়তের কিছু কিছু বিধান পালন করে । বর্তমানে যারা মন্ত্রী- 
এম.পি হয়ে নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন । 
যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরী করে এবং সে 
আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে আর যারা সে আইন দিয়ে বিচার 
ফয়সালা করে তারা সকলেই ফেরআউনের মতই ‘তাগুত’ । এদের মুখোশ 
উম্মোচন করে জনগণের সামনে প্রকাশ করা এবং এদের আনুগত্য থেকে 
জনগণকে সাবধান করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব । 


৪০. মুজাহিদীনদের জন্য নাশিদ (জিহাদী সংগীত, কবিতা, গজল 
ইত্যাদী) তৈরি করা 
কেননা এইগুলো মুসলিম যুবকদের শাহাদাতের তামান্নাকে উজ্জীবিত করে 
এবং কুফফারদের অন্তরে বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশী আঘাত হানে । 
হাস্সান বিন সাবেত (রা:) জিহাদী কবিতা পড়তেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ’ করেছেন । 

এ] 0১৮ মু hl 
অর্থ: “হে আল্লাহ! তুমি তাকে “রুহুল কুদুস' (জিবরাইলের) দ্বারা সাহায্য 
কর ।৮১০৩০ 


৪১. শত্রদের পণ্য বয়কট করা 
এই বিষয়ে শাইখ হামুদ বিন “উক্‌লা আশ-শুআ'ঈব (রহ:) এর 
ফাতওয়াটি উপস্থাপন করা আমাদের জন্য যথেষ্ট যেখানে তিনি বলেছেনঃ 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক এবং শান্তি ও 
রহমত বর্ধিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর ৷” 
আল্লাহ (সুব:)বলেছেন: ও 

[৫৭ : =] 14 ৬ 502 Cally 40 ০৮০ ১০০4) 





১০৩০ সহীহ বুখারী ৩২১২। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭১ 
অর্থ: “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; তার 
সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর...৮”১০৩, 
মহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:) বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 
(৮৫ ছি ৩৯০ ৫০ এ]। এন ও 32৪৭ ০৫ ৬ ৮ 
অর্থ: “..তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না...”১০৩২ 


কাফিরদের সাথে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 
এ EN par ০৯৩০৩ ৮৯১৫) ৩৮ US pall 130} 


[e: 4531] top 
অর্থ: “...মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর 
এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে... ৷” 
তিনি আরও বলেছেনঃ 


০ ক জা এ ৩0৩ ০ ৩5 09 3৩0 ৬৭ ৫০৮ ০5৮: 89) 
[NY : ৮9৮] (5 এ ৫ ili ০1০৩০ 
অর্থ: “এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং 


শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সংকর্মরূপে গণ্য হয় । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না ।”১০৩৩ 


নিশ্চয়ই, যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক সময় ও যুগের নিজস্ব 
অস্ত্র রয়েছে যা শত্রুদের বিরূদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং মুসলিমরা শত্রুদের 
পরাজিত করতে ও তাদের দূর্বল করে দিতে সব সময়ই এই সব অস্ত্র 
ব্যবহার করেছে । যা আশ-শাওকানী (রহ:) বলেছেন, “আল্লাহ 
আমাদেরকে কুফ্ফারদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে তা 
করতে হবে সেটি নির্দিষ্ট করেননি এবং তিনি এ কথাও বলেননি যে 
আমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে যদি এই এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য 
কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ।”১% এবং মহিমান্বিত আল্লাহ যা 


১৩ সুরা ফাতাহ ৪৮:২৯। 

১০৩২ সুরা মায়েদা ৫:৫৪ । 

১৩০ সুরা তাওবা ৯:১২০। 

১৩১ আস-সেইল আল-জিরার; ৪:৫৩৪ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্ত্বামাতিদ দ্বীন ৬৭২ 


সর্বজনীনভাবে বলেছেন এটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । তিনি ইরশাদ 
করেছেনঃ 

১১৯) ১১১১) ৬ IS I 19138 2) ll ক] 1১৬ 
19০ 241 19 54: 1559 1%5 ১$ ০৮ ৫ 71১১49 hse 


le: 451] (০) ৮৮055 dl 21 th 
অর্থ: “মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর এবং 
অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে ।৮১০৩ 
এবং যে পদ্ধতিগুলো জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শত্রুদের দূর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 
অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, যা বর্তমানে 69001701010 ০০১০০ হিসেবে 
পরিচিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এ পদ্ধতি ব্যবহার 
করেছেন তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো: 
এক: জিহাদের প্রথম তৎপরতা এবং প্রথমে যে অভিযান র 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল এবং প্রথম 
যুদ্ধ যার নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, পরিচালিত হয়েছিল কুরাইশদের সিরিয়া 
(উত্তরে) এবং ইয়ামেনের (দক্ষিণে) বাণিজ্য পথকে হুমকির সম্মুখীন করা 
এবং যার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার অর্থনীতিতে তীব্র আঘাত হানার মাধ্যমে 
মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থাকে দূর্বল করে দেয়া । 


দুই: বনু আন-নাজিরের ইয়াহুদিদেরকে অবরোধের ঘটনা যা সহীহ্‌ 
মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । যখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবরোধ করেন এবং তাদের খেজুর গাছগুলো 
কেটে ফেলেন এবং পুড়িয়ে দেন । সুতরাং, তারা তাকে বলে পাঠায় যে 
তারা সে ভূমি ছেড়ে চলে যাবে । সুতরাং, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করেছিলেন । এ 
জার বিড সিসি িয়ি 
করেন: 


(০4 ৬৯৪) এ। ১ ৬৭ ৬০ ৬ Sp নত এ 





১০৩৫ সুরা তাওবা ৯:৫। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭৩ 


অর্থ: “তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলি কর্তণ করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর 
স্থির রেখে দিয়েছ, তাহা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এবং এই জন্য যে, 
আল্লাহ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন 1৮১৩৬ 

সুতরাং তাদেরকে অবরোধ করা ও তাদের ফসল ধবংস করে দেয়া, যা 
ছিল তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং 
তাদেরকে পরাজিত করা ও মদীনা থেকে তাদের বের করে দেওয়ার 
সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম । 


তিন: মক্কা বিজয়ের পর আত-তাইফ অবরোধ করার ঘটনা | যে ঘটনাটি 
উল্লেখিত আছে সহীহ বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে, সহীহ মুসলিমের জিহাদ 
অধ্যায়ে এবং ইবনে ক্বাইয়্যুম (রহ:) এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন 
“যাদুল মা'আদ নামক কিতাবে । ইবনে সা'দ তার তাবাকাত এর ২খন্ডের 
১৫৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন.....“সুতরাং 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইফের ফসল কেটে 
ফেলতে ও পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন । সুতরাং মুসলিমরা সেগুলো কেঁটে 
ফেলার জন্য অগ্রসর হয়।” ইবনুল ক্বাইয়্যুম (রহ:) এই ঘটনার 
উপকারিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, “এটা কাফিরদের ফসল কেঁটে 
ফেলার দলিল যদি তা তাদের দূর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে ৷” 

চার: আরো রয়েছে সাহাবী সুমামা বিন আযাল (রা:) এর অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা । এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে ইতিহাস ও জীবনীর 
বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে; ইবনে ইসহাব্ব রেহ:) তাঁর ‘সীরাত’ এ, ইবনে আল 
ক্বাইয়্যিম (রহ:) তার ‘যাদ আল-মাদ'এ, ইমাম বুখারী (রহ:) “সামরিক 
আভিযান' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম (রহ:) ‘জিহাদ’ অধ্যায়ে ঘটনাটি 
বর্ণনা করেছেন । তার ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়, যখন 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উমরা পালনের জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর 
হন । উমরাহ পালনের পর তিনি কুরাইশদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করার কথা ঘোষণা দেন এই বলে যে, “আল্লাহর শপথ! কখনই না! 
যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি 
দিবেন আমি আল-ইয়ামামাহ থেকে তোমাদেরকে গমের একটি দানাও 
দিব না।” অতঃপর তিনি আল-ইয়ামামাতে যান এবং সেখানকার 





১০৩৬ সুরা হাশর ৫৯:৫। 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্থামাতিদ দ্বীন ৬৭৪ 


জনগণকে কোন কিছু মক্কায় নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন যেন তা 
কুরাইশদের কাছে পৌঁছতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই অর্থনৈতিক অবরোধকে অনুমোদন করেছিলেন এবং এটা 
ছিল সাহাবাগণের (রা:) মহৎ গুণাবলীর একটি । 
এ সকল ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলোর সাদৃশ অন্য ঘটনাগুলো মূলত সকল 
যুগের ও স্থানের কাফিরদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধ করার মূলনীতিগুলোর একটি এবং বর্তমানে এটার 
(শত্রুদের পণ্যসামগ্রী বর্জন করা) দ্বারা জিহাদ করার বিষয়টি মুসলিম 
উম্মার হাতে ন্যস্ত । আল্লাহ (সুব:)বলেছেনঃ 

[৭5 : 01501] (৮9 G 196৬) 
অর্থ: “তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর... ৮১০৫৭ 
এবং এটা জিহাদের একটি উপকারী পন্থা যাতে সকলেই অংশগ্রহণ করতে 
পারে, কারণ অন্যরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করেছে । এ 
কারণে, আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে উৎসাহিত করছি 
আমেরিকানদের, বিটিশদের ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এই অন্তরকে ব্যবহার করার জন্য যা তাদের 
অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিবে । 
এবং যদি মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে 
ংশগ্রহণের ক্ষমতা বা সামর্থ্য না থাকে, তবে কমপক্ষে যা তারা করতে 
পারে তা হল অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে বর্জন করা এবং পাশাপাশি 
তাদের কোম্পনীগুলো ও তাদের প্রতি আসক্তিকে বা তাদের স্বার্থ 
সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জন করা । 


অনুরূপভাবে, আমি আমার মুসলিম ভাইদের ধৈর্য্য ধরার জন্য উৎসাহিত 
করছি এবং এই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানাই, যেরূপ 
মহামহিমান্ষিত আল্লাহ সুব:)বলেছেন: | 

[1., : ০1০৮ তা] {193 132003 al ET ভা জা ৪ 
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, ধের্য্য প্রতিযোগিতা কর 
এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক... 1৮১০৩ 





১০৩৭ সুরা তাগাবুন ৬৪:১৬ । 
১০৩৮ সুরা আল ইমরান ৩:২০০। 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭৫ 


এবং বিরক্ত বা অলস হয়ে যেওনা কারণ ধের্যের সাথেই বিজয়ের আগমন 
ঘটে, এবং তাদের উচিত দৃঢ়তার সাথে, বলিষ্ঠ ও সমন্বিত ভাবে 
আমেরিকানদের, বৃটিশদের ও ইহুদীদের কোম্পানীগুলো ও তাদের স্বার্থ 
সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জণ করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করা । মহামহিমান্ষিত 
আল্লাহ (সুব:)বলেছেন: ররর 
[1:5১] 113 bl 8 599} 

অর্থ: “সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে... 1২০% 
আলহামদুলিল্লাহ! আমেরিকান, বৃটিশ ও ইহুদীদের অর্থনীতিতে গণ 
75557555879 
আমেরিকান ও বৃটেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত 
জেলে লরি REET রেজার 
অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তারা চেচনিয়ার বিরুদ্ধে 
রাশিয়ানদের সাহায্যকারী এবং তারাই ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মির 
ও অন্যান্য দেশে আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের বিরুদ্ধে ক্রসেডারদের 
সাহায্যকারী । জিহাদ ও মুসলিমদের দূর্বল করার চেষ্টার পেছনে তারাই 
কাজ করছে এবং তারাই ইরাকের মুসলিমদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, একইভাবে তারা প্রতিদিন বিগত দশ বছর 
ধরে নির্মমভাবে তাদের উপর অনবরত ভারী গোলাবর্ষন করে যাচ্ছে সেই 
দেশের শাসকদের অগ্রাহ্য করে এবং তারা মহিমান্বিত আল্লাহর বাণীর বাস্ত 
বায়ন করেছে এবং যথার্থতা প্রমাণ করেছেঃ 

[NY : 500 (শত EF ৩৮ এ০০। Uy ১৪ ৩৩ ৬০৮ ৮9) 
অর্থ: “ইহুদীরা এবং নাসারা কখনও আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ 
না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন... 1”৯০১০ 
হে আল্লাহ! আমেরিকানদের, বৃটিশদের, ইহুদীদের, তাদের সাহায্যকারী ও 
গোলামদের বিতাড়িত করুন । হে আল্লাহ! আপনার ক্রোধ তাদের উপর 
বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ বছর দিন যেমন দিয়েছিলেন 





১৩৯ সুরা মায়েদা ৫:২। 
১৪০ সুরা বাকারা ২:১২০ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৬৭৬ 


ইউসূফ (আঃ) এর জাতির উপর | হে আল্লাহ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন 
আপনার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, তার 
পরিবারবর্গ ও তার সাহাবাগণের উপর । আমীন । 


৪২.কুরআন সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা 
করা 

কেননা কুরআন হাদীসের ভাষা আরবী । আরবী জানা না থাকলে যে কোন 
সময় যে কেহ ভূল ব্যাখ্যা করে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে । তাছাড়া 
এ পর্যন্ত যতগুলো ভাষায় কুরআন ও হাদীসের তরজমা ও তাফসীর করা 
হয়েছে তার বেশীর ভাগই বিভিন্ন ফেরকা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকেরা 
নিজেদের পূর্ব থেকে বদ্ধমূল আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকেই করেছে। 
তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ভলভাবে কুরআন-হাদীসকে গবেষণা করতে 
হলে আরবী ভাষা জানার কোন বিকল্প নেই । 


৪৩.বিভিন্ন ভাষায় মুজাহিদীনদের লেখাগুলো অনুবাদ করা 

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অনেক লেখক, রাজনীতিবীদ এমনকি ধর্মীয় আলেম, 
বক্তা যারা মুজাহিদীনদের সমালোচনা করাকেই নিজেদের মূল বিষয় বস্তু 
বানিয়েছে । কুফফারদের খুশি করার জন্য তারা মুজাহিদীনদেরকে 
ইসলামের নামে জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী আবার কখনো বা মৌলবাদী বলে 
প্রচার করছে। কেউ যদি নিজেকে প্রচার করতে চায় তাহলে তার সহজ 
কাজ হলো জিহাদের বিরদ্ধে কথা বলা, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করা, 
মুজাহিদীনদের ভুল-্রান্তিগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা । তাই মুমিনদের 
কাজ হলো মুজাহিদীনদের লিখিত বই-পুস্তক ও রচনাবলীর অনুবাদ করে 
ব্যাপকভাবে প্রচার করা । 


৪৪.2এ। 290 “মুক্তি প্রাপ্ত দল’ এই উম্মতের ৭২টি দলের মধ্য থেকে 
মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭৭ 
৭53 ob & sho di 4552 00: 0৪ ৪ £ তি ০৪০৮ of 
১০৪ ৩০ 3৮5 অর্থ 43 5 8৯ ৩৮০০ এ৭৯ ৩৪ CEB ৬৮০৭ YL: 
EE 1 খু!) ও 4,৩০১ 
অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাইল একাত্তর দলে 
বিভক্ত হয়েছিল । আমার উম্মত বাহাত্ুর দলে বিভক্ত হবে । সকল দলই 
জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতিত। তারা হচ্ছে “আল 
জামাআহ’ 1১০৪১ 
অন্য আরেকটি হাদীসে আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। 
৩৮ চো: দিও এডি তি & ০৮ 4৬: ০৩ ১১৯৮ 2 dl এ ৩০ 
AE 5 এ ৮৬০ ৩৬ ৩! ৬ ৮৯০৫ Bt 3১০ 050০1 ৮ এ ভা ডি তর 
৩০) ১০ ৬০ ১5০৪ 0501 50 EUS ভে ৮ লন ও ০৫ কও 
এ ০ ৪:০9 হু ৭! ১৫1 ৬ পর মুত ৩০ ০৯৫ এত AGS, 5 
৬০০০০ ৪৩ 
অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ো:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উপর এসকল 
অবস্থা অতিক্রম করবে যা বনি ইসরাইলদের উপর আবর্তিত হয়েছিল, 
যেভাবে (উভয় পায়ের) একটি জুতা আরেকটি জুতার সঙ্গে বরাবর হয় । 
এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত 
হয়ে থাকে । তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে 
এ কাজ করবে । আর নিশ্চয়ই বনি ইসরাইল বাহাত্ুর ফেরকায় বিভক্ত 
হয়েছিল । আর আমার উম্মত তিহাত্তুর ফিরকায় বিভক্ত হবে । তারা 
সকলেই জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র একটি মিল্লাত (জামাআহ) ব্যতিত । আর 
তা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি । এই 





১০১১ সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩। 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬৭৮ 


পথে ও মতে যারা থাকবে কেবলমাত্র তারাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পাবে ।১১২ 


এখন যদি কেই প্রশ্ন করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
তার সাহাবাগণ বর্তমানে বেঁচে নেই তাহলে আমরা কি করে জানবো যে 
তিনি এবং তার সাহাবাগণ কোন পথে চলেছেন এবং তাদের কি তরীকা 
ছিল । এ প্রশ্নের জবাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই 
খুব সুন্দরভাবে দয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 
এ] ৩ এ টিক 91 519 ৩৮ CSG 

অর্থ: “আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ 
করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো “কিতাবুল্লাহ" 
(আল্লাহর কুরআন) 1১ অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে: 

এ Ey এ NS: be ES bas i SS CS 
অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি তোমদের 
মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যে দুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ 
পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না । সে 
দুটো জিনিষ হচ্ছে ‘আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ 
হাদীস) 1১৯ সুতরাং যদিও আমাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ঠিকই আছে । আমরা 
বিরোধপূর্ণ বিষয়ে এ দুটো জিনিষ থেকেই ফায়সালা নিব । এ প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 

৮8৪9 4০ ১৪৮ ০০৮০ 4 ০.৮ FA ED 
[০৭:৮0] 1) LS ০ ৩১ 





১০৪২ মুসতাদরাকে হাকেম 88৪8; সুনানে তিরমিজি ২৬৪১। 
১০৪৩ সহীহ মুসলিম ৩০০৯ | 
১০৪8 মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৭৯ 


অর্থ: “অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা 
আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর 1” 

এ আয়াতে “আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তণ কর’ বলতে কুরআনুল কারীমকে 
বুঝানো হয়েছে । আর “রাসূলের কাছে প্রত্যার্পণ কর’ বলতে সহীহ 
হাদীসকে বুঝানো হয়েছে । অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা 
মিলবে তার কথা মানা যাবে । আর কুরআন-সুননাহের সাথে যার কথা 
মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। 
আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুরুব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী- 
আওলীয়াদের পরিমাপ করবো । ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুনাহকে 
নয় । আমরা যখনই কুরআন-সুনাহর দিকে মানুষকে আহবান করি তখন 
মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুরুববীদেরকে 
অনুসরণ করে । আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা 
কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি । না! এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর 
সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে । বিদায় হজ্জের ভাষণে সে কথাই 
বলা হয়েছে। 


৪৫. £৮৫। ৪ নাজাত প্রাপ্ত দল” ও $7৮০:। 240 ‘আল্লাহর 
সাহায্য প্রাপ্ত দল’ এ উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়া 
পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ উম্মতের মধ্যে মৌলিকভাবে 
তিহাত্তরটি ফেরকা বা দল তৈরী হবে । এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি দল 
পরকালে নাজাত বা মুক্তি পাবে । যারা &> ৷ 5:4! ‘নাজাত প্রাপ্ত দল’ 
হিসাবে পরিচিত । এটি আ"ম (ব্যাপক) । যারাই সঠিকভাবে দ্বীন ইসলামের 
খেদমত করে যাচ্ছেন তারাই এই দলের অন্তর্ভূক্ত । কেউ শিক্ষার মাধ্যমে, 
কেউ লেখার মাধ্যমে, কেউ বক্তৃতা-বয়ানের মাধ্যমে, কেউ দাওয়াতের 
মাধ্যমে, কেউ আযান-ইকামত দেওয়ার মাধ্যমে, কেউ ইমামতি করে 
আবার কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে । 





১০৪৫ সুরা নিসা ৪/৫৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইন্কামাতিদ দ্বীন ৬৮০ 


কিন্ত এই নাজাত প্রাপ্ত দলের মধ্য থেকে একটি বাহিনী বা দল থাকবে 
যাদেরকে আল্লাহ (সুব:) বিশেষভাবে নুসরাত বা সাহায্য করবেন । যারা 
কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে হকে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন । যারা কাউকে পরোয়া 
করবে না। কে তাদের সাহায্য করলো আর কে করলো না, কে পক্ষে 
আসলো কে বিপক্ষে গেল সে দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করবে না। 
এই দলটিকে ৪১:: 8৬ “আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল’ নামে আখ্যায়িত 
করা হয়। এটি হলো ‘খাস’ (বিশেষ বাহিনী) যারা আল্লাহর রাস্তায় দ্বীন 
কায়েমের জন্য যুদ্ধ করবে । এদের প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন । এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে 
করা হয়েছে । এখানে সেগুলো থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো: 
0154৯ 73 le dit ৬ এ] ০৯০০ J ১৬ ০০০৮ of ১০০ ১৪ 
১১ কা FE ৬০ ৮৯9৫ ৩ ৩৬ ০০৭৬ Grd এ ০৪০৫ A ৮ ৬ 
৫০0৬০ | 
অর্থ: “ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের 
একটি দল হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে | যারা তাদের বিরোধীদের 
উপর বিজয়ী থাকবে । তাদেরই সর্বশেষ দলটি মসিহে দাজ্জালের বিরূদ্ধে 
যুদ্ধ করবে 1৮০১৬ 


অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 

J» Jy ale ঝা এপ ভঠা ৩৬৮ UH ll এ ০ সত ৩৪ 

০: J - ey এ! ও (১৬ Gl এভ ০5৮৪ Aly ৩ এ 

এ এ১৪৪ 4০০ I hl JA ৮9 এ dl এ ৮৮ ol ৬ 
21 ০০৪ alt 8০৫ oA ০৭ ৬ ৮ ৪1 

অর্থ: “জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি 
দল হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠিত 





১১৯ সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৬ । 


দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ৬৮১ 


থাকবে । অতপর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ:) অবতীর্ণ হবেন । মুসলিমদের 
আমীর বলবেন, সামনে আসুন এবং ইমামতি করুন । ইসা আ: বলবেন, 
না! বরং তোমরা একে অপরের ইমাম হবে । এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ 
উম্মতের জন্য সম্মান স্বরূপ 1১০৯: 

উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে পরিষ্কারভাবে “আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র 
একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল । আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, 
যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবে । 
সুতরাং যারা যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা যাদের নেই তারা 
“আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' হতে পারে না । বর্তমানে যারা নিজেদেরকে 
এই “আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী বলে দাবী করে অথচ 
জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায় তাদের জানা উচিৎ 
যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন । ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন । 

সুতরাং যারা বর্তমানেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে 
এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন । আর যারা বর্তমানে জিহাদের 
করছে এবং তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে । যারা ইনুদী- 
তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে । সুতরাং বিভ্রান্তির 
বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন । “আত 
তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন । শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে 
যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে । 





১০৪৭ সহীহ মুসলিম ৪১২; সুনানে বাইহাকী ১৮৩৯৬; ইবনে হিববান ৬৮১৯ । 





আত্‌ তারীক ইলা ইক্বামাতিদ দ্বীন ৬৮২ 


মুসলিম যুবকদের প্রতি বার্তা 


মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে আমি আমার সকল মুমিন 
ভাইদের প্রতি এই উপদেশ নামা, অসিয়ত নামা বা এই বার্তা পৌছে 
দিচ্ছি । প্রতিটি মুসলিমের বিশেষ করে আমার সাথে যাদের বিশেষ সম্পর্ক 
ভালবাসি ৷ তাদের প্রতি আমার এই বার্তা বা চিঠি । আশা করি এই চিঠি 
পাওয়ার পর আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের মধ্যে আমুল পরিবর্তন 
আসবে, ঈমান বৃদ্ধি পাবে, আমল বৃদ্ধি পাবে এবং এই চিঠিতে যা উল্লেখ 
করা হচ্ছে তার বাস্তবায়ন ঘটবে । ইনশা-আল্লাহ! 


হে মুসলিম! 


হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ (সুব:) জন্য, যিনি 
ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, মা'’বুদ নেই । যিনি সব দেখেন, 
সব শুনেন, সব কিছুর খবর রাখেন ৷ যিনি ফয়সালাকারী, হিসাব গ্রহণ 
কারী, বিনিময় দাতা এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক ৷ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: 

(০৮০টি | ৮৮০৫) এ ৬ আআ 17 জা জজ এ 
অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা 
উচিত । আর খরবদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না ।”১০ 
আল্লাহ সুব. আরও ইরশাদ করেছেন ৪ 

[11:১৯] (৩০ ০৫ ৯৪০৬) 
অর্থ: “তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে দ্বীনের পথে চলার জন্য সে 
ভাবে তুমি অবিচল থাক 1”১০১৯ 
আল্লাহ সুব. আরও বলেছেন £ 
{ey Ll 8১198 ০) ১৫৪19 197 nd 0) 





১৯৮ সুরা আল ইমরান ৩:১০২। 
১০১৯ সুরা হুদ ১১:১১২। 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের 


পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং 


পাথর (টি 
আমি প্রশংসা করছি এ আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ৪ 
526৭ ০০ ০৮১৪) ০3০০ ৮৮ 3 SS ৩ ৪০৯৯০ 11494 
অর্থ: “তোমরা ধাবিত হও সেই পথে যা তোমাদের নিয়ে যাবে তোমাদের 
সৃষ্টি কর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে যা এতই প্রশস্ত যেমন আসমান 
এবং যমীনের প্রশস্ততা ৷ যা মুত্তাকীনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা 
হয়েছে ।৮১০৫১ 
আমি প্রশংসা করছি সেই আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ৪ 
1//5 9 Godt ০ JF 59 এ] SU EG ESS fT Call Ob if } 
{ ৮895 ৩ li 6 0৬ এ ০ OES 90৩ 
অর্থ: “ঈমানদার লোকদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসেনি যে, 
আল্লাহর যিকিরে তাদের অন্তর বিগলিত হবে এবং তার অবতীর্ন মহা 
সত্যের সম্মুখে অবনত হবে । তারা যেন সেই লোকদের মত না হয় যাদের 
কে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল পরে দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে 
গেলে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে ।”১০৫২ 
আমি প্রশংসা করছি সেই মহান রাববুল আলামিনের যিনি ইরশাদ 
করেছেন: 

(১০৬ ৩০০) 409 all ০০০৮ পা এ E75 ৮৫০) 
অর্থ: “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রয় 
করে থাকে, এবং আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দয়াশীল 1৮১০5 
আমি সালাত এবং সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি বাশীর ও নাধির অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ 


১০৫০ সুরা তাহরীম ৬৬:৬ | 
১০৫১ সুরা আল ইমরান ৩:১৩৩ । 
১০৫২ সুরা হাদীদ ৫৭:১৬ । 
১০৫৩ সুরা বাকারা ২:২০৭। 
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দাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী হিসাবে দুনিয়াতে আগমন 
করেছিলেন । যিনি বলেছেন: 


০ 8 3 ECM টি 220 49 রে + 


472৯ 


TR 
অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই! এই পৃথিবী সুমিষ্ট, 
সবুজ ও আকর্ষণীয় । আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান 
করবেন যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কিভাবে কাজ কর | কাজেই 
তোমরা পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক । 
কারন বনী ঈসরাইলের প্রথম ফেতনা নারীদের মাধ্যমেই শুরু 
হয়েছিল 1৮১৫৪ 
হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন । আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী 
তোমার প্রতি আমার ‘আল ওয়ালা’ (বন্ধুত্ব) রয়েছে । আমি আমার নিজের 
যেরূপ কল্যাণ চাই, অনুরূপ কল্যাণ তোমারও চাই | আল্লাহর জন্য আমি 
তোমাকে বলছি, 

[৭ : ০০০] 155 19519 20 1941 ১) 
আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাক 1১০৫ 
একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও যার কোন শরীক নেই । এই 
বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত কর । যে মেনে নিবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 
কর এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও । 
শির্ককে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরক এর বিষয়ে ভয় 
প্রর্দশন কর। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ কর, এ নীতির ভিত্তিতে 
শত্ৰুতা স্থাপন কর এবং যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে কাফের বলে ঘোষণা 
দাও । এই বিষয় গুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব । এই দ্বীনের ভিত্তি ও 





১০৫৪ সহীহ মুসলিম ৭১২৪ । 
১০৫৫ সুরা নাহাল ১৬:৩৬ । 
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মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত । তুমি তোমার দ্বীনকে প্রকাশ কর, তোমার আকীদা ও 
প্রচলিত শিরক, কুফর ও তাগুতের স্বরূপ উম্মোচন কর ৷ কাফের, মুশরিক 
ও তাগুতের সাথে “বারাআহ' তথা সম্পর্কছিন্নতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা 
প্রকাশ করে দাও । 

এগুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব। যদি না পার প্রকাশ করতে তাহলে 
তোমার জন্য ওয়াজীব তুমি হিজরত করে দুনিয়ার এমন জায়গায় চলে 
যাবে যেখানে তোমার দ্বীনকে প্রকাশ করতে ও যথাযথ ভাবে পালন করতে 
পারবে । যদি হিজরত করতে না পার তোমার জন্য আদর্শ হচ্ছে ছাগপাল 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “এমন একটি মুহুর্ত আসবে যখন মানুষের সবচেয়ে 
প্রিয় মাল হবে ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে, তার ঈমান নিয়ে 
পালিয়ে যাবে ” তুমি সেটাই কর । যদি তোমার অসমর্থতার কারনে তাও 
না পার তাহলে কাফের, মুশরিক ও তাগুতের থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে । 
তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। সচেষ্ট থাকবে বাঁধা দুর করার যেন সুযোগ 
পেলেই চলে যেতে পার । 

** তুমি সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন 
কিছু কাজ আছে যা করলে তুমি এই দ্বীন থেকে খারীজ হয়ে কাফের ও 
মুরতাদে পরিণত হবে । সেগুলো যেমন কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা, 
গণতন্ত্রের লোকদের গণতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইনপ্রণয়নকারী সং 
সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভালবাসা 
তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের বিশ্বাসের কারনে, তাদেরকে ইসলামের উপর 
তাদের দ্বীনের সাথে আপোষ করা ইত্যাদি থেকে তুমি সাবধান থাক । তুমি 
আরও সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায় এমন 
কিছু কাজ আছে যা করলে তোমার ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হবে । সেগুলো 
যেমন কুফ্ফারদের মর্যাদা দেওয়া, তাদের সম্মান করা অথবা সমাবেশে 
তাদের প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া, মুসলিমদের বদলে তাদেরকে কাজে 
নিযুক্ত করা, কর্মচারী বানানো, কাফেরদের সাথে নরম নরম কথা বলা, 
তাদের প্রতি হাসা, তাদের ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়া ইত্যাদি । 
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* তুমি সাবধান হও! কাফেরদের উপর সন্তুষ্ট হইওনা, নির্ভর করো না, 
তাদের সান্নিধ্যের অন্বেষণ করোনা, অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইওনা, অনুগত 
হইওনা, ভালবেসনা, কর্তৃত্ব দিওনা, সহযোগীতা করোনা, উপদেশ ও 
পরামর্শ চেওনা, কুফরীর কোন বিষয়ে একমত পোষন করোনা, প্রশংসা 
করোনা, অভিভাবক বানাইওনা, এমন কি সে যদি ভাই বা পিতাও হয় । 
* সতর্ক হও! তোমার অজান্তে না আবার তোমার দ্বীন ধবংস হয়ে যায়, 
কিংবা ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হয়ে যায় । তবে সাবধান! সতর্কতার নামে 
বেশী বাড়া-বাড়িও করো না যা তোমার জন্য জরুরী নয় । 

* এই দ্বীনকে প্রচার প্রসার এবং কায়েমে সচেষ্ট হও, গাফিলতা পরিত্যাগ 
কর, তোমার অবস্থা যেন বনী ঈসরাইলের মত না হয় অনেক দিন যাওয়ার 
ভাইদেরকে যারা একসময় ভাল দাওয়াহর কাজ করত, দিন রাত সবসময় 
তাদের চিন্তা থাকত কিভাবে ইসলামকে বিজয়ী করা যায়, ইসলামের জন্য 
সবেচ্চি ত্যাগ পেশ করা যায় । কিন্তু তারা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেছে 
এখন তারা দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল নেই । সে জন্য খবরদার! তুমি 
সাবধান থাকবে! তোমার অন্তর যেন শক্ত হয়ে না যায় । 

+% তোমাকে আরও বলছি, আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জিহাদে 
জান মাল দিয়ে অংশগ্রহণ কর, তোমার উপর এটি “ফারযুল আঈন?। 
ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজীব । এটাই হচ্ছে এই দ্বীনের শীর্ষ 
চূড়া, যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ! তোমার 
সফলতার চূড়ান্ত পথ হচ্ছে ‘আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' । এ থেকে 
গাফেল থেকে মুনাফিক এর শাখায় যেন তোমার মৃত্যু না হয়, ফাসিক না 
হয়ে যাও, আযাব স্পর্শ না করে, আল্লাহ না আবার তোমাকে পরিবর্তন 
করে দেন । 

* সাবধান! এই দ্বীনে ফিরে আস । তোমাকে আরও বলছি, তোমার 
পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, গোষ্ঠি, ধনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাসস্থান 
যেন তোমার কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের 
চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়ে যায়। তাহলে তুমি ফাসেক হয়ে যাবে । 
তোমাকে আল্লাহর আযাব স্পর্শ করবে । 
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ওহে মুসলিম সাবধান! গাফেল থেকোনা, নিজেকে পরীক্ষা কর, এখনই 
সময়! ভেবে দেখ! তুমি এই সব কিছুর চেয়ে ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাকে কম গুরুত্ব দিচ্ছ না তো? তুমি দুনিয়া বা অন্য 
কিছুর পিছনে ছুটছ না তো? দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের 
হচ্ছে, তাদের গর্ভে অপবিত্র শুকর-বানরদের বাচ্চাতে ভরে যাচ্ছে । 

কি লজ্জা! তাদের আর্তচিৎকার তোমার কানে পৌছেছে কি? কি জবাব 
দেবে আল্লাহকে? মুসলিম নারীরা বিধবা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা ইয়াতীম 
তাদের প্রতি এমন সব অকথ্য নিযতিন চালানো হচ্ছে, যা বর্ণনা করা 
যায়না । তাদেরকে লাঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বলৎকার করা হচ্ছে। 
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রা'জিউন! তুমি কোথায়! হে খালিদের 
উত্তরসূরী! মুসলিম দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে । 


কোথাও বা রয়েছে ইহুদী খৃষ্টানদের পী-চাটা গোলাম মুরতাদ 
শাসকগোষ্ঠি । যারা তাদের প্রভূদের খুশী করতে মুসলিমদের বন্দি, হত্যা, 
গুম ও নির্যাতন সহ এমন কোন কাজ নেই যা করতে দ্বিধাবোধ করে । 
আল্লাহর কালাম কোরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে । কোরআনকে 
পায়খানায় ছুড়ে মারা হচ্ছে । কোরআনকে ছিড়ে ফেলে তার উপরে নৃত্য 
করা হচ্ছে । কুরআনকে আগুনে পুড়ে ফেলা হচ্ছে। প্রিয়তম রাসূলের 
ব্যা্চিত্র অঙ্কন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে তারা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
ইন্নাইলাইহি রা'জিউন! 


হে অমুক! তুমি কোথায়? যে নিজেকে মুসলিম দাবী করছ । তুমি কিসের 
পিছনে ছুটছ? তুমি আল্লাহকে কি জবাব দিবে? উম্মাহর রাসূলকে নিয়ে 
পর্যন্ত ব্যাঙ্গ করা হচ্ছে । আর কি বাকি থাকল? এ অবস্থায় মাটির উপরের 
চেয়ে মাটির নীচেই যে উত্তম | আল্লাহর জন্য জিজ্ঞেস করছি, তুমি জেগে 
উঠবে কি? আস, তোমাকে দেখিয়ে দেই কিভাবে তুমি সমর্থন করবে 
জিহাদকে: 

* বিশুদ্ধ নিয়ত করবে জিহাদের জন্য । 
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শহীদ হওয়ার কামনা কর । 

জিহাদে সম্পদ ব্যয় করো । 

অন্যদের থেকে মাল সংগ্রহ কর । 
মুজাহিদদের পরিবারের দেখাশুনা কর । 
মুজাহিদদের প্রস্তুত করে দাও । 

জিহাদের জন্য উৎসাহিত কর । 

মিডিয়ায় প্রচারের কাজ কর । 

মুজাহিদদের হেফাজত কর । 

তাদের গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন রাখ । 

তাদের জন্য দোয়া কর । 

জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার কর । 
জিহাদের ইলম ও ফিকহ্‌ শিক্ষা কর । 

মুজাহিদদের জ্ঞানগুলো শিক্ষা নাও ও ছড়িয়ে দাও । 

জিহাদের জন্য সবধরনের প্রস্তুতি নাও । 

মুজাহিদদের সমর্থন কর । 

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্‌ এর আক্ীদায় বিপ্রুব কর । 

মুসলিম বন্দি ও তাদের পরিবারের দেখাশুনা কর। 

বিলাসিতা ত্যাগ কর । 

জিহাদের বেনিফিট হবে এমন টেকনিক শিক্ষা কর । 

হক আলেমদের চিনাও | 

হিজরত কর । 

মুজাহিদদের “নাসীহাহ্‌* দাও । 

তাদের কল্যাণ কামনা কর । 

বর্তমান সময়ের ফিরআউন ও মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন কর । 
জিহাদের নাশিদ বানাও, কবিতা বানাও, জিহাদের গজল, তারানা, 
জিহাদি জযবা তৈরী করে এমন কবিতা তৈরী কর এবং প্রচার কর । 
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কাফেরদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে বয়কট কর। তাদের পণ্যগুলো 
ব্যবহার এই মুহুর্ত থেকে পরিত্যাগ করো । 

আরবী ভাষা শিক্ষা কর । 
“'আত-তায়ীফাতুল মানসুরাহ্‌' কারা? তাদের পরিচয় তুলে ধর । 
সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তুমি সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করবে । 
লাইফ সিডিউল বা জীবনের কর্মসূচী তৈরী কর । 

কিছু বেসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর । যেমন ড্রাইভিং, বাইক লাইট ও 
হেভি.হেলথ প্রিসার্ভ ইত্যাদি । 

স্বাস্থের জন্য উপকারী খাবার গ্রহণ কর । 
নিয়মিত কারাটে ও জিম কর । 

কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার শিক্ষা করা তোমার জন্য একান্ত 
জরুরী । 

নিজের খাবার কমপক্ষে ৩০ দিন নিজে রান্না করে খাবার প্রাকটিস 
কর। 

নিজের কাজ নিজে কর । 

বাজার, ঘরের কাজ ইত্যাদি নিজে কর । 

লম্বা হাটার প্রাকটিস কর (মাসে কমপক্ষে একদিন ১০ কি.মি হাটার 
অভ্যাস করো), লোড কেরির (বোঝা বহণের) কাজ নিজে কর । 
জাসুসী করার যোগ্যতা অর্জই কর । (গোয়েন্দাগীরি করে বিভিন্ন তথ্য 
কালেকশন কর) । 

মোবাইল ও ডিজিটাল ঘড়ির বেসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর । 
কেমিস্ট্রি বেসিক নলেজ নিয়ে রাখ । 

মাসে তিন দিন আইয়্যামে বীজের সিয়াম রাখার অভ্যাস গড়ে তোল ও 
প্রতি সোমবার-বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখ । 

নিজ পরিবার ও বংশীয় লোকদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দাও । 
রিসালাহ বা ছোট ছোট বই-পুস্তক সমাজের মানুষদের কাছে ছড়িয়ে 
দাও । 
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* ইসলামী ওয়েব নিয়মিত ব্রাউজ কর এবং বিভিন্ন ফোরামের সাথে 

লেগে থাক । 

দৈনন্দিন যিক্র পরিপূর্ণ কর । 

বেসিক হেকিং জ্ঞান রাখ । 

প্রতি জুমু'আবার একটা জিহাদের মুভি দেখ । 

ক্লাবে গিয়ে সুটিং প্রাকটিস, তীর প্রশিক্ষণ ও ছোট বল্পম প্রশিক্ষণ গ্রহণ 

কর। 

এয়ারগানে পাখি শিকার কর । 

হকিস্টিক, সটষ্টিক প্রাকটিস কর । 

মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে দাওয়া ছড়িয়ে দাও । 

প্রত্যেক পরিবার থেকে কমপক্ষে একজন সদস্যকে দাওয়া, জিহাদ ও 

দ্বীনের কাজ করার জন্য ফি করে দাও । 

নিজের খান্দানকে ইসলামের জন্য আনসার হিসেবে তৈরি রাখ । 

কমপক্ষে একজন ব্যবসায়ীকে সোহবতে রাখ । 

প্রত্যেক ব্যক্তি কমপক্ষে ২০ জন ওয়েব মেম্বার বানানোর চেষ্টা কর । 

জেনে রাখ! আর্মস রাখা মুসলিমদের জন্য সার্বক্ষনিক সুন্নাহ । 

কমপক্ষে ৪-১০ জনের একটি কমিউনিটি গড়ে তোল । তাদেরকে 

নিয়মিত জুমু'আর সালাতে নিয়ে আসো এবং কিতাব-রিসোর্স ইত্যাদি 

প্রদান কর । 

* দ্বীনি ভাইদের মধ্য থেকে ব্যাপকভাবে সার্জারী ও অর্থপেটিক ডাক্তার 
বানানোর চেষ্টা কর । 

সিজার যাতে না করতে হয় সেই ব্যবস্থা কর এবং কিছু বোনকে ধাত্রী 
বিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোল । 

এই হচ্ছে কিছু পন্থা, যার মাধ্যমে তুমি প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে জিহাদের 

অংশগ্রহণ করতে পারবে । সুতরাং অগ্রগামী হও | যত বেশি ভাবে সম্ভব 

তোমার পক্ষ থেকে সহযোগীতা শুরু কর । তুমি মুজাহিদীন এবং যারা 

আল্লাহর পথে বন্দী তাদের পরিবারের খোজ খবর নিয়েছ কি? তুমি 

তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ, আর তারা প্রয়োজনগ্রস্ত 
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নয়তো? তোমাকে আল্লাহ মুক্ত রেখে পরীক্ষা করছেন । তুমি আল্লাহ, তার 
রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ কি? 

+** সাবধান হয়ে যাও! বিপদ বিপর্যয় তোমাকে স্পর্শ করার পূর্বে আরও 
সাবধান হও! যখন আল্লাহ বলবেন, হে অমুক! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি 
অন্ন দাওনি । আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি দেখতে যাওনি । তুমি আশ্চর্য হয়ে 
বলবে, হে আল্লাহ! আপনিতো রব, পবিত্র । আমি কিভাবে আপনাকে 
খাওয়াব বা দেখতে যাব । আল্লাহ সুব. বলবেন, হে অমুক! আমার অমুক 
বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, তাকে খাদ্য দিলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে ৷ হে 
অমুক! আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে 
সেখানে পেতে । সচেতন হও অনেক বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই । 
তুমি জেনে রাখ বর্তমানে জিহাদের জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন । তেমন 
প্রয়োজন অর্থের এবং সম্পদের । তুমি তোমার ঘরের অতিরিক্ত ফার্ণিচার 
বা স্ত্রীর গহনা কিনতে বা ঘর সাজাতে কিংবা অন্যান্য বিলাসিতায় যে অর্থ 
ব্যয় করছ, এর অনেক কম মাল হলেই তারা আল্লাহর শত্রদের বিরুদ্ধে 
সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারে । তুমি কি জান এই সময়ের 
“তায়িফা আল মানসূরা" বা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল কারা? যাদের 
ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ 
দিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত একটা দল হকেরে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, 
যারা অন্যদের উপরে প্রাধান্য লাভ করবে, যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পারবে না। 

চোখ মেলে তাকাও! দেখ, কারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে । 
সর্দার আমেরিকা ও তাদের আহ্যাবের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ করছে। কারা 
মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে কাফেরদের বের করে দেওয়ার চেষ্টায় রত 
আছে? কারা মজলুমদের পাশে দীড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে 
তুলে ধরতে, শরিয়াহকে কায়েম করতে, খেলাফতকে ফিরিয়ে আনতে 
অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে? কারা মুসলিমদের উপর জেকে বসা 
মুরতাদদের উৎখাতের জিহাদে রত? কারা মুসলিম শিশু ও মা বোনদের 
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ইজ্জত, বন্দি ভাইদের রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে? কারা এই উম্মাহর জন্য সর্বদা 
চিন্তিত? 

তুমি যদি অন্ধ, বোবা ও বধির না হয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ 
কাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফ্ফাররা একান্টা হয়েও আল্লাহর ইচ্ছার উপরে 
কোন ক্ষতি করতে পারছে না । আল্লাহর জন্য বলছি, তাদেরকে খুঁজে বের 
কর এবং তাদের সাথে লেগে থাক । অন্যদেরকে তাদের চিনাও । 
“তায়েফা*কে যত সম্ভব সমর্থন-সহযোগিতা কর । তাহলে তোমার জন্য 
সুসংবাদ । হে গোরাবা! 

+%* হে ভাই! আল্লাহর ফরজকৃত বিষয়গুলো পূর্ণ হেফাজত করে আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জন কর । নফল সমূহের ব্যাপারে অগ্রগামী হও, যাতে তুমি 
আল্লাহর ভালবাসা পেতে পার । তুমি তোমার সালাতের ব্যাপারে যত্নবান 
হও । এখলাসের সঙ্গে ও খুশু-খুজুর সহিত এমনভাবে তা আদায় কর যেন 
তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো । যদিও তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো না 
তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন । জীবনের শেষ সালাতের মত 
যথা সময়ে সুন্নাহ অনুসারে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর। 
পরিবার পরিজনকে এই সালাতের নির্দেশ দাও । যাকাতের ব্যাপারে 
যত্ববান হও । যদি তোমার নিসাব পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে যাকাত 
মুজাহিদীনদের নিকটে পৌছে দাও | তবে যাকাত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থেকো 
না । তোমার মাল দ্বারা জিহাদ কর । আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় কর । অর্থ 
উপার্জন করে জিহাদ এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় কর । জেনে রাখ, জান দ্বারা 
যুদ্ধ করার সাথে সাথে মাল দ্বারা যুদ্ধ করাও “ফারদুল আঈন' | সুতরাং 
পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে তুমি জিহাদের অর্ধেক ফরজিয়্যাত 
আদায় করতে থাক, যতক্ষণ না শারিরীক ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে 
পারছো । 

** আমলের ক্ষেত্রে সচেতন হও, এখলাসের সাথে আমল করো । যেন তা 
রিয়ার কারনে ধ্বংস না হয়ে যায় । সাবধান হও কবীরা গুনাহগুলো থেকে, 
যা তোমার জাহান্নামের কারণ হতে পারে | তুমি সচেতণ হও “আমর বিল 
মা'রূফ ও নাহী আ'নিল মুনকার্‌’ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ 
করার ব্যাপারে । তুমি যেন এর থেকে গাফেল থেকে অন্যদের সাথে 
নিজেও ধ্বংস হয়ে না যাও । যেমন ধ্বংস হয়েছিল শনিবারে সীমা 


দ্বীন ব্বায়েমের সঠিক পথ ৬৯৩ 


লজ্ঘনকারীদেরকে বাধা প্রদান যারা করেনি তারা । জেনে রেখ! সৎ কাজে 
আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তোমার জন্য ফরজ । 
+% সাবধান হও! ওয়াদা অঙ্গীকার চুক্তির ব্যাপারে । অবশ্যই তা পুরণ 
কর । মুনাফিকদের মত তা ভঙ্গ কর না । বর্তমানে অধিকাংশের মত হয়ো 
না, যারা এসবের কোন মূল্য দেয় না। তুমি এ ব্যাপারে তোমার রবের 
কাছে জিজ্ঞাসিত হবে । 
* এলেম অর্জনে সচেষ্ট হও । কথা এবং কাজের পূর্বে এলেম অর্জন 
কর । তুমি জেনে রেখ! যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা সমান নয় । 
কুরআনে আল্লাহ সুব. বলেছেন,ঃ 

[৭:০১] (১১৭৪ ৫ ১০03 ১১৬ ৮০ GA ৬৪) 
অর্থ: “যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান?”১৫৬ অবশ্যই সমান 
নয়। অন্ধকার এবং আলো সমান নয় । পথভ্রষ্টতা এবং হেদায়েত সমান 
নয় । সমান নয় অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং বাসীরাহ্‌ (দূর-দর্শিতা) । তোমার 
উপর ফরজ হলো দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা । তুমি সচেষ্ট হও 
তোমার রব সম্পর্কে, তার নবী সম্পর্কে, তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম, ইহসান 
ও জিহাদ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে । তুমি আরো মনযোগ দাও! তোমার 
পরিবার পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনী এলেম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে, 
হক্ব এলেম ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে । তোমার পরিবার যদি দ্বীনের 
অধিকাংশ ব্যাপারে মূর্খ থাকে তাহলে তারা তোমার দ্বীনের পথে অনেক 
বড় বাধার কারণ হতে পারে, যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত ৷ তুমি নিজেকে 
এবং আত্রীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বীচাও, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ এবং পাথর । 


* তুমি সাবধান হও! তোমার অবসর সময়, তোমার যৌবন, তোমার অর্থ 
উপার্জন ও ব্যয় করা, এলেম অনুযায়ী আমল করার ব্যপারে । তুমি জেনে 
রেখ! এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে । এর উত্তর দেওয়া 
ব্যতিত এক পাও নাড়াতে পাড়বে না । আবার জিজ্ঞেস করি এগুলো তুমি 
আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো? একটা সময় যখন তুমি দ্বীন 
বুঝেছিলে, তখন তোমার যে অগ্রগামীতা ছিল তা কি স্তিমিত হয়ে গেছে? 





১৫তসুরা যুমার’৯ । 
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তুমি কি গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে কিংবা এই 
দুনিয়া, চাকরী, ব্যবসা বা এ জাতীয় কিছুর পিছনে ছুটছ? তুমি প্রত্যহ কিছু 
সময় কোরআন নিজে বুঝা, অন্যকে বুঝানো এবং কোরআন নিয়ে চিন্তা- 
গবেষণার কাজে ব্যয় করছো কি? যা তোমার জন্য রহমত, হেদায়েত এবং 
অন্তরের রোগের ওষধ হবে । 

+% ওহে ভাই! কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও! তোমার মন যা 
চায় তা করোনা । আল্লাহ সুব. যা চান তা কর । তোমার অবসর সময়কে 
যথাযথ কাজে লাগাও । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, দুটো নিয়ামত যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ বেশীরভাগ মানুষ তা 
থেকে উদাসীন । একটি হলো সুস্থতা’ অপরটি হলো ‘অবসর’ | তুমি 
তোমার সুস্থতা এবং অবসরকে কাজে লাগাও । আল্লাহকে ভয় কর! 
আল্লাহকে ভয় কর!! এবং শুধু মাত্র আল্লাহকেই ভয় কর!!! 

৭ ওহে মুসলিম! তোমাকে আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে । তোমার 
হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । যিনি সব জানেন, তুমি যা গোপন 
কর ও প্রকাশ কর । তোমাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে । তখন তুমি 
দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে শুধু আখেরাতের জন্য যা সঞ্চয় করেছ 
তা নিয়ে । সাবধান হও! তোমার শেষ আমলের ব্যাপারে | তুমি জান না 
কখন তোমার শেষ মুহূর্ত এসে যাবে । তুমি কি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য? তুমি 
কি প্রস্তুত কবরের সওয়াল-জবাবের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত ভয়াবহ 
কেয়ামতের জন্য? হাশরের ময়দানের জন্য? হিসাব নিকাশের জন্য? 
আল্লাহকে জবাব দেওয়ার জন্য? মিযানের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত চুলের 
চেয়ে সুক্ষ তরবারীর চেয়ে ধারাল পুলসিরাতকে পাড়ি দেওয়ার জন্য? 
জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছ তো? যার 
ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর । যার আগুন ভয়ংকর উত্তাপ সম্পন্ন কালো 
বর্ণের । যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে । এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ী-ভুড়িকে 
গলিয়ে বের করে দিবে । খাবার হিসেবে রয়েছে যাক্ধুম ও গলিত পুঁজ । 
জাহান্নাম অসম্ভব গভীর, ভয়াল ও অন্ধকার জায়গা । কঠোর হৃদয়ের 
মালায়েকরা সেখানে নিযুক্ত । যেখানে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরকে 
অনেক বড় করে দেওয়া হবে । চামড়া গুলো জ্বলে যাবে । সেখান থেকে 
বের হতে চাইবে কিন্তু বের হতে পারবে না । মৃত্যুকে ডাকবে কিন্তু মৃত্যু 
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আসবে না কারণ মৃত্যুকেই মৃত্যু দান করা হবে । আর এই ভয়ংকর শাস্তি 
অনন্তকালব্যপী চলতে থাকবে । কাজেই সাবধান! 

*€ তুমি অগ্রগামী হও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে | যেখানে রয়েছে 
চিরন্তন সুখ | যা মন চাইবে তা পাবে । যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে । 
জেনে রেখ! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়! দুনিয়া চাওয়া 
পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!!! 
জান্নাতই হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে তোমার সব আকাঙ্থাকে পূর্ণ করে 
দেওয়া হবে । সেখানে রয়েছে চির কিশোর সেবকগণ, চির যৌবণা 
সঙ্গিনীগণ, ফল-মূল, গোশত, দুধের-মধুর-শরাবের নহর, উত্তম বাসস্থান 
ও বিছানা । চির আরাম, চির যৌবণ, চির সুখ, অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে 
সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে তুমি আল্লাহকে দেখবে ৷ শুধু তোমাকে এটা 
বলাই যথেষ্ট মনে করছি, সবচেয়ে কম মর্যাদার যে জান্নাত লাভ করবে তা 
হবে দুনিয়ার দশটির সমান । সুতরাং হে মুসলিম! হে ভাই! আল্লাহ তোমার 
প্রতি রহম করুন । এই বার্তা তোমার কাছে পৌছার পর আশা করি ইহা 
তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনে যথেষ্ঠ হবে । গতানুগতিক চিঠি হিসেবে 
নিও না আমার এই পত্রকে । ফেলে দিও না, এটা ফেলে দেওয়ার নয় । 
আল্লাহর জন্য বলছি, এর দ্বারা নিজেদেরকে সংশোধনের চেষ্টা কর । আর 
তোমার অবস্থা যদি উত্তম হয় এর চেয়েও যা উল্লেখ করলাম, আল্লাহর 
কাছে কামনা করি তোমাকে তিনি দৃঢ় রাখুন । মওত পর্যন্ত লেগে থাক 
উদ্যম ঈমান সহ। এটি আমার ওসিয়্যত আমার ভাইদের প্রতি ৷ যারা 
আমাকে ভালবাসে আল্লাহর জন্য । যাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য 
ভালবাসি । যাদেরকে আমি ‘আল ওয়ালা” হিসেবে গ্রহণ করেছি । আমি 
তাদের জন্য এই নসিহাহ্‌ দিচ্ছি । ভাইয়েরা আমার! তোমরা এই নসিহাহ্‌ 
গুলোকে ভাল করে শুন! বারবার শুন!! অনেক বার শুন!!! এবং প্রত্যেকটি 
অক্ষরে, লাইনে লাইনে মনযোগ দিয়ে চিন্তা কর । এরপরে আমল কর । সে 
অনুযায়ী তোমরা '“হালাকাহ্‌* (গ্রুপ) তৈরী কর। ভাইদেরকে দাওয়াত 
দাও । ইনশাআল্লাহ! তোমরাই হবে এ যুগের ‘আল গোরাবা’ । 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্পর্কে সুসংবাদ 
দিয়েছেনঃ 
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অর্থ: “কতইনা সৌভাগ্য সেই ‘গোরাবাদের’ ।৮১০৫৭ 
আল্লাহ সুব. আমাকে এবং আপনাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার 
আমল করার এবং দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক দান করুন । আমীন! 





৯০৫৭ সহীহ মুসলিম ৩৮৯ । 
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একটি আবেদন 


প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! 
“মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া, ঢাকা’ একটি খালেস 
দ্বীনি প্রতিষ্ঠান । মারকাজ তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সহীহ আব্্দাহ ও মানহাজ 
প্রচার-প্রসারসহ বহুমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে 
মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনা করা, বই-পুস্তক রচনা করা, 
মেমোরী কার্ড ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা 
সহ বহু কাজে মারকাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
যাচ্ছে । মারকাজের এই বহুমুখী কাজে আপনার সার্বিক 
সাহায্য-সহযোগীতা ও দুআ একান্তভাবে কাম্য । 
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যেকোন সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা। একবার 
সমস্যাকে চিহ্নিত করার পর করণীয় হল সেই সমস্যা সমাধানের একটি পন্থা বা পদ্ধতি তৈরি করা 
এবং তারপর সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা। 


যায়নিস্ট-ভ্রুসেডার এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের দালালদের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে ১৯২৪ সালে 
উসমানীদের পতন ঘটে এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ - বিশ্ব ময়দানে তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে 
হারিয়ে ফেলে এবং কুফফারের বহুমুখী আক্রমনের সামনে সম্পূর্ণভাবে উনুক্ত ও অসহায় হয়ে 
পড়ে। 


যার ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পর ফিলিস্তিন ও পবিত্র আল-আকসা মাসজিদ ইহুদিদের হস্তগত হয়। 
দুঃখজনকভাবে এই মহাবিপর্যয়ে পতিত হবার পরও মুসলিম উম্মাহর বিশাল অংশ মূল সমস্যাকে 
এবং সমস্যা নিরসনে করণীয় কি-তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। 


তবে কিছু দল তথা আন্দোলন সঠিক ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তার সমাধানে করণীয় কি 
_ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও সেটা অনুযায়ী কাজ করতে সচেষ্ট 
হয়। তারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যে মুসলিমদের দুর্দশার কারণ খিলাফাহ না থাকা এবং 
উম্মাহর মধ্যে জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা । 


তারা সঠিকভাবে এও চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় যে এ সমস্যাবলী থেকে উত্তরণের পথ হল 
এক্যবদ্ধ হয়ে খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। 


শেষোক্ত কাজটি - অর্থাৎ খিলাফাহ কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা 
হবে - এই প্রশ্নের জবাব একেক দল একেক ভাবে দিয়েছে । আর আমাদের এই লেখার আলোচ্য 
বিষয় এই শেষোক্ত প্রশ্নটিই। 


আমরা এই লেখাটিতে চেষ্টা করবো খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল পদ্ধতি বা মানহাজ 
বর্তমানে কিংবা নিকট অতীতে অনুসৃত বা প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের । 
আমরা বিশেষ করে ইখওয়ানী/জামাতী ধারা, হিযবুত তাহরীর, বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদী তানজীম, 
তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন]/01//জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসএসা, 
এবং শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ তথা তানজীম আল -কাপয়িদাতুল জিহাদের পদ্ধতির 
দিকে নজর দিবো। 
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একইসাথে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো, শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ"র প্রস্তাবিত এবং 
অনুসৃত ধারাই সর্বাধিক বাস্তব সম্মত, কার্যকরী, সফল এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ। আমাদের এই বিশ্লেষণ 
ও পর্যালোচনা হবে কৌশলগত বা স্ট্র্যাটেজিক । একারণে এক্ষেত্রে আমরা এই আলোচনায় এই 
বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর শার'ঈ বিশ্লেষণ এবং দালীলভিত্তিক আলোচনায় যাবো না। 


এই দল বা পদ্ধতিগত ধারার বাইরে আমরা আরো দুটি ধারা দেখতে পাই যারা দাবি করে তারা 
বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ ধারা দুটো হল - ১) তাবলীগ জামাত এবং ২) 
সালাফি দাওয়াহ [শায়খ আলবানীর প্রচারিত]। আমরা এই দুটো ধারা নিয়ে কোন আলোচনা 
করবো না। বস্তুত আকীদা এবং উসুলী ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্তেও, “খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
উম্মাহর কি করনীয়” এ প্রশ্নের জবাবে, এই দুটো ধারা মূলত একই ধরণের জবাব দেয়। 


উভয়েই বলে তারবিয়্যাহর [শিক্ষার] মাধ্যমে পুনরায় খিলাফাহ ফিরে আসবে । তাবলীগ জামাত 
বলে, সব মুসলিম যদি সুন্নতী পোষাক পড়ে, সুন্নতি আমল করে, জামাতে সালাত আদায় করে, 
এবং সর্বোপরি সাচ্চা মুসলিম হয় যায় তবে খিলাফাহ অটোমেটিক ফেরত চলে আসবে । অন্য 
দিকে সালাফি দাওয়ার বক্তব্য হল, সব মুসলিম যদি সঠিক আকিদা গ্রহণ করে, শিরক-বিদ'আ- 
কুফর থেকে বিরত হয়, এবং দ্বীনের ব্যাপারে সালাফ-সালেহীনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- তা গ্রহণ করে 
তাহলে অটোমেটিক খিলাফাত ফিরে আসবে। 


আমরা সকল মুসলিম দলকেই শ্রদ্ধা করি, এবং স্বীকার করি সকল মুসলিম জামাতের মধ্যে কল্যাণ 
আছে। কিন্ত একই সাথে আমরা বাস্তবতার দিকেই চোখ রাখি এবং আবেগের আতিশয্যে বিচার- 
বুদ্ধির ব্যবহার বন্ধ করি না। তাই তাবলীগ জামাত এবং সালাফি দাওয়ার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই 
আমরা বলি, এ দুটো পদ্ধতি সমাজ সংস্কারের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে, কিন্তু 
কখনোই খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতে পারে না। শুধুমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে 
ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। না মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আর না সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের 
ইতিহাসে এরকম কোন নজীর আছে। বাস্তব দুনিয়া এভাবে কাজ করে না। 


খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতি (মানহাজ): 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমরা এখানে পাঁচটি পদ্ধতি তথা মানহাজের দিকে নজর দেবো। 
সেগুলো হলঃ 


১) ইখওয়ানুল মুসলিমীন/জামাতে ইসলামীর পদ্ধতি 
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২) হিযবুত তাহরীরের পদ্ধতি 


৩) বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি জামাতের পদ্ধতি [হামাস, লক্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি, 
এলআইএফজি ইত্যাদি] 


8) তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন], 01/, জামাতুল বাগদাদী 
[আইএস/আইএসএস] - ইত্যাদি দলের পদ্ধতি 


৫) তানজীম আল ক্কাইদাতুল জিহাদের পদ্ধতি 


এই ধারাগুলোর প্রথম দুটি ধারা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা । আর পরের তিনটি হল 
সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা। এ ফোরামের সদস্যরা সবাই এই ধারাগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাই 
প্রতিটির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। পারস্পরিক পর্যালোচনার জন্য আমরা অল্প 
কথায় প্রতিটি পদ্ধতির মূল নির্যাস তুলে ধরছি। 


১) জামাতি-ইখওয়ানি ধারাঃ মূলত শায়খ হাসানুল বান্না এবং আবুল আলা মওদুদীর রাজনৈতিক 
ধারণার উপর গড়ে ওঠা। যদিও এ দুটি দলই দাবি করে তারা শায়খ সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ 
মতাদর্শও অনুসরণ করে, তবে শায়খ সাইদ কুতুবের লেখনীর সাথে পরিচিত যে কোন পাঠক, এই 
দাবির অসত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন। 


এই ধারার মূল লক্ষ্য হল এমন একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যা হবে সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক। এই আন্দোলনের একটি শক্তিশালী আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থাকবে। 
আন্দোলনের কর্মীরা সমাজের মধ্যে গভীরভাবে “এমবেডেড” বা প্রোথিত থাকবেন। 


সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল অংশের সাথে তারা জড়িত থাকবেন, ফলে এই দল এবং আন্দোলনকে 
সমাজ থেকে নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন হবে। দলের সদস্যরা তাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান 
এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আন্দোলনের কাজে লাগাবেন। সমাজের 
ভেতরে আরেকটি সমাজ গড়ে তোলা হবে যারা দাওয়াহ এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজ 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হবেন। উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা 
হবে। 
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এই দলের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠবে। এদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে । আর মূল 
নেতৃবৃন্দ যে রাজনৈতিক কর্মসুচি ও পন্থা গ্রহণ করবেন তাই শাখাগুলো অনুসরণ করবে। মুলত 
একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি । 


২) হিযবুত তাহরীরঃ তাকিউদ্দীন আন-নাবহানীর মতাদর্শের উপর গড়ে ওঠা। দলের সদস্যরা 
দাওয়াহর মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে, এবং খিলাফাহর 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করবে । দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে যাতে উম্মাহ 
খিলাফাহর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় সামরিক বাহিনীর কাছে “নুসরাহ” চাওয়া 
হবে। 


এবং সামরিক বাহিনীর “নুসরাহ” [সাহায্য] পেলে কুয-র মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হবে এবং 
খিলাফাতের ঘোষনা দেয়া হবে। একটি মূল নেতৃত্ব থাকবে যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শাখার 
কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রন করবে এবং পলিসি ঠিক করবে। এটিও একটি সামাজিক-রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পদ্ধতি । 


৩) বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি জামাতের পদ্ধতি (হামাস, লক্কর-ই-তাইয়্েবা, জেএমবি, মরো 
ইসলামী লিবারেশান ফ্রন্ট, এলআইএফজি ইত্যাদি): নিজ নিজ মুসলিম ভূখণ্ডের ত্বগুত ও মুরতাদীন 
শাসকগোষ্ঠীকে কিংবা কাফির আসলি দখলদারকে জিহাদের মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল 
করা এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। “নিকটবর্তী শত্রুর” বিরুদ্ধে জিহাদ করা। 


এখানে উল্লেখ্য ‘হামাস’, ‘লস্কর এ তাইয়্যেবার' সূচনা মূলত এই আদর্শের উপর হলেও, তারা 
পরবর্তীতে এই আদর্শ ত্যাগ করেছে, গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই ধারাটি 


প্রায় বিলুপ্ত ৷ 


8) তাকফির ওয়াল হিজরাহ (জামাতুল মুসলিমীন), 014, জামাতুল বাগদাদী 
(আইএস/আইএসএস)-ইত্যাদি দলের পদ্ধতিঃ একটি ভূমি দখল করা যা “সেফ যোন” [safe 
2006] হিসেবে কাজ করবে। একজন আমীর নিযুক্ত করে তাকে “খালিফাহ” ঘোষণা করা । তার 
নেতৃত্বে “নিকটবর্তী শত্রুর” বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে অঞ্চল দখল করা, এবং সেখানে শারীয়াহ 
প্রতিষ্ঠা করা। 
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সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে বাই'য়াহ দাবি করা এবং তাদের নিযুক্ত খালিফাহকে বাই'য়াহ দেয়া 
সকলের উপর ওয়াজিব মনে করা এবং বাই"য়াহ যারা দেবে না তাদের মুরতাদীন-মুনাফিক্ীন মনে 
করা এবং তাদের রক্ত হালাল করা। 


ষাটের দশকের শেষ দিকে মিশরে আল তাকফির ওয়াল হিজরাহ বা জামাতুল মুসলিমীন এই 
মতাদর্শ প্রচার করে। তারা শুকরি মুস্তফাকে খলিফাহ এবং নিজেদের মুসলিমদের একমাত্র বৈধ 
জামাত দাবি করে এবং নিজেদের দলের বাইরে বাকি সব মুসলিমকে তাকফির করে। 


তাদের পরিকল্পনা ছিল ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চলকে নিজেদের খিলাফাতের সেফ জোন হিসেবে 
ব্যবহার করা এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে অন্যান্য অঞ্চল দখল করা। নব্বইয়ের 
দশকের মাঝামাঝি আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় ঢাA একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করে। তারা 
খিলাফাহ ঘোষণা করে এবং নিজেদের একমাত্র বৈধ জামা'আত দাবি করে, ব্যাপকভাবে তাকফির 
করে এবং মুসলিমদের হত্যা করে। বর্তমানে জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসআইএস] একই 
রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। 


তারা নিজেদের খিলাফাহ দাবি করেছে, নিজেদের একমাত্র মুসলিম জামাত দাবি করেছে, সব 
মুসলিমের জন্য তাদেরকে বাই'য়াহ দেয়া ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। যারা তাদেরকে বাই'য়াহ দেয় 
না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জামাতুল বাগদাদী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যারা বাই'য়াহ দেয় না তাদের জান-মাল-সম্মান হালাল মনে করে। এবং 
তাদের বিরোধিতাকারী সকল মুসলিমকে মুরতাদ মনে করে। 


মূলত এই পদ্ধতিটি হল, প্রথমে খিলাফাহ ও খালিফাহ ঘোষণা করা, তারপর এই ঘোষনাকে 
বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। আর এই খিলাফাহ ঘোষণার ভিত্তিতে- ঘোষিত খালিফাহর প্রতি 
আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের বিচার করা। 


৫) তানজীম আল-কাইদাতুল জিহাদঃ দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা 
করা। একটি অগ্রগামী দল তৈরি করা যাদের কাজ হল “সাপের মাথা” তথা বৈশ্বিক কুফর শক্তির 
কেন্দ্র আমেরিকাকে এবং পাশাপাশি অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলোকে আক্রমণ করা। পাশাপাশি 
বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাত আছে তাদের সাথে 
মিলে কাজ করা। 


এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত 
করা। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দ্বীনের শত্রুদের 
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বিরুদ্ধে ক্রিতাল করবে, এবং মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহর কাজ চালাবে । মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরুর 
আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে। 


ক্ষেত্রবিশেষে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে 
[AQAP, AQIM , al-Shabab] প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে 
অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে 
তোলা, দাওয়াহর কাজ চালানো, আঞ্চলিক ত্বগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং 
যথেষ্ট ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করা। 


এবং একই সাথে মূল শত্রু আ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমন চালিয়ে যাওয়া । একটি Asymmetric 
war of attrition _ শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব, তথা আ্যামেরিকাকে জড়িয়ে 
ফেলা। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে আ্ামেরিকার অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ 
করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আযামেরিকার সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করা। 


যখন পশ্চিমা বিশ্ব এবং আ্যামেরিকা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালানো এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন 
ভূখণ্ডের ত্বওয়াগীতকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে পড়বে - তখন শূরার মাধ্যমে, উম্মাহর সম্মতির 
ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা। মূলত এটি দাওয়াহ ও জিহাদের পদ্ধতি। আগের পদ্ধতির সাথে 
এই পদ্ধতির পার্থক্য হল, এটি কোন আঞ্চলিক ভূমি দখলকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে না। 


এটি আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে । গেরিলা 
যুদ্ধই যে উম্মাহর জন্য বাস্তবসম্মত একমাত্র পন্থা এটা স্বীকার করে এবং “দূরের 
শত্র”(আযামেরিকার)র উপর ফোকাস করে। এই মানহাজে কুফরের ইমামদের আগে ধ্বংস 
করাকে নিজেদের মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। 


খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতির (মানহাজ) কৌশলগত পর্যালোচনা 

শায়খ উসামার পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বঃ 

যেকোন পদ্ধতির দুটি অংশ থাকে। তাত্বিক এবং প্রায়োগিক। এমন হতে পারে একটি পদ্ধতি 
তাত্বিকভাবে অত্যন্ত অভিজাত, কিন্তু প্রায়োগিক দিক দিয়ে দুর্বল। এ মানহাজগুলোর তাত্বিক 


পর্যালোচনায় যাবো না, আগ্রহী ভাইরা এ ব্যাপারে শায়খ আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ জসীমুদ্দিন 
রাহমানী ফাকাল্লাহু আশরাহসহ অন্যান্য উলেমা ও উমারাহগণের লেখা দেখতে পারেন। 
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আমরা এখানে ফোকাস করবো প্রায়োগিক দিকটাতে। বিশেষ করে, মনোযোগী পাঠক হয়তো 
এরইমধ্যে খেয়াল করেছেন, একমাত্র তানজীম আল-কাইদাতুল জিহাদ এবং আঞ্চলিক মানহাজ 
ছাড়া বাকি সব পদ্ধতিতেই প্রথমে খিলাফাহ ঘোষণা [হিযবুত তাহরীর, জামাতুল বাগদাদী] কিংবা 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল [ইখওয়ান/জামাত] এবং তার পর খিলাফাহকে বাস্তবতায় পরিণত করাকে লক্ষ্য 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 


একারণে “একবার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল কিংবা কোন ভূখন্ডে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর কি হবে” - 
আমরা চেষ্টা করবো, বর্ণিত প্রতিটি পদ্ধতির আলোকে এই প্রশ্নটির জবাব দিতে। 


রাজনৈতিক পদ্ধতিঃ 
প্রথমে আমরা প্রস্তাবিত রাজনৈতিক পদ্ধতি, 


অর্থাৎ ইখওয়ানী/জামাতি এবং হিযবুত তাহরীরের দিকে নজর দিব। এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে বেশ 
কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান । সর্বপ্রথম যে সাদৃশ্য এবং মৌলিক সমস্যাটা লক্ষ্যনীয় তা হল - এই দুটি 
ধারাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে বেশ কিছু ফরয কাজ থেকে বিরত থাকাকে মানহাজ হিসেবে গ্রহণ 
করেছে। 


হিযবুত তাহরীর যদিও মুখে বলে তারা এই কথা মানে যে বর্তমানে জিহাদ ফারযুল আইন, কিন্তু 
দল বা জামা'আ হিসেবে তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আগে জিহাদ না করাকে বেছে নিয়েছে। 
একইভাবে শাতেমে রাসূলের শাস্তি কিংবা এধরণের কাজের জবাব দেয়াকেও তারা এখন প্রয়োজন 
মনে করে না। মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা কিংবা দখলদারের হাত থেকে মুসলিম ভূমি মুক্ত করাকে 
তারা দায়িত্ব মনে করে না। যদিও তারা মুখে বা কাগজপত্রে স্বীকার করে এই কাজ গুলো ফরয 
কিন্তু কিন্ত জামা'আ হিসেবে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলে এ সব সমস্যার সমাধান হল খিলাফাহ 
প্রতিষ্ঠা - আসুন আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কাজ করি। সমস্যা হল, আমরাও স্বীকার করি, 
খিলাফাহ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আসবে না। কিন্তু তাই বলে ফরয আমলকে আমরা ছেড়ে 
দিতে পারি না। এটা অনেকটা মাসজিদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ফরয সালাত আদায় না 
করলেও হবে - এরকম বলার মত। সালাত আমাদের উপর ফরয, আমদের তা পড়তেই হবে। 
মাসজিদ না থাকলে, যেখানে সম্ভব সেখানেই সালাত আদায় করতে হবে- একই সাথে মাসজিদ 
তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু মাসজিদ নেই, তাই আসুন মাসজিদ তৈরি করি, এই বলে 
সালাত ত্যাগ করা যাবে না। 
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একই অবস্থা জামাত-ইখওয়ানের। এদের মধ্যে ফরয আমল থেকে বিরত থাকা এবং পোস্টপোন 
[0952906] করার প্রবণতা আরো বেশি। হিযবুত তাহরীর মুখে অন্তত স্বীকার করে এই ফরয 
আমলগুলোর কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জামাত-ইখওয়ানী ধারার ভাইরা এই আমলগুলোর ফরয 
হবার কথাই স্বীকার করতে চান না। আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, তারিক রামাদানের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত জামাত-ইখওয়ানের যে “লিবারেল” (উদারনৈতিক) অংশ আছে তারা শারীয়াহ সংস্কার 
(রিফর্ম) এবং “হুদুদ বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য না” এরকম কুফরী আদর্শেও বিশ্বাস করেন। যারা এ 
ধরণের কুফরী আদর্শ বিশ্বাস করেন না, এমনকি তারাও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে 
অগ্রসর হবার নীতিতে বিশ্বাসী। এই কথার প্রমাণ আমরা মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন যখন 
ক্ষমতায় ছিল এবং বাংলাদেশে জামাতে ইসলামি যখন ক্ষমতাসীন জোটের অংশ ছিল, তখন 
তাদের কার্যক্রম থেকে পাই। 


এছাড়া ইখওয়ান ও জামাত দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে যা কুফরি ও 
শিরক। এবং খোদ ইখওয়ানের শায়খ হাসান আল বান্না এবং জামাতে ইসলামের মাওদুদী 
আজীবন গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে হিযবুত তাহরীর “নুসরাহ” পাবার জন্য 
সামরিক বাহিনীর দ্বারস্থ হয়েছে, যেগুলো দলগতভাবে কাফির বা তাইফাতুল কুফর হিসেবে গণ্য - 
ত্বগুতের সেনাবাহিনী এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্য জোটের সদস্য হিসেবে। 


কিন্তু আমরা যদি এ ব্যাপারগুলো বাদও দেই, সেক্ষেত্রেও এই দলগুলোর পদ্ধতি কতোটা 
বাস্তবসম্মত? 


আসুন আমরা দেখি কোন ভূখন্ডের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর [ইখওয়ান-জামাতি ধারা], কিংবা 
কোন ভূখন্ডে নুসরাহ পেয়ে খিলাফাহ ঘোষণা দেয়ার পর [হিযবুত তাহরীর] কি হতে পারে। 


মূলত ইতিহাসের কোন ছাত্রের পক্ষে জামাত-ইখওয়ানী-হিযবুত তাহরীরের কর্মপন্থা এবং 
বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে থাকা অসম্ভব। বলশেভিক বিপ্লবের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশ্বব্যাপী আদর্শিক আন্দোলন গড়ে তোলা [সমাজতন্ত্র] যা একটি কেন্দ্রীয় 
কাঠামোর নির্দেশনায় পরিচালিত হবে। এবং একটি ভুখন্ডে সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লবের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা । বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ১৯১৭ তে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে 
রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিকরা ক্ষমতায় আসে এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করে। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের আদর্শিক রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে 
অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষন, প্রপাগ্যান্ডা বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সাহায্য 
করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয় আর অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-দল- 
আন্দোলনগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যাটেলাইট বা উপগ্রহে পরিণত হয়। 


দ্বীন কায়েম : একটি কৌশলগত পর্যালোচনা ছা 


ইখওয়ান-জামাত এবং হিযবুত তাহরীরের ধারার সাথে এই মডেলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। একটি 
ভূখন্ডে ক্ষমতা অর্জন করা হবে বিপ্লব কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে [বাংলাদেশ, মিশর]| তারপর এই 
ভূখণ্ড থেকে অন্যান্য ভূখন্ডে অবস্থিত নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হবে। একইভাবে 
হিযবুত তাহরীরের অবস্থান হল “নুসরাহ”র মাধ্যমে একটি ভুখন্ডে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্জনের পর 
খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে। তারপর বিভিন্ন ভুখন্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের বলা হবে 
“খিলাফাহর” ভূমিতে হিজরত করতে । অথবা যারা হিজরত করতে পারবে না তারা নিজ নিজ 
ভূখন্ডের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীকে বলবে বাই'য়াহ দিতে। 


ধরা যাক, হিযবুত তাহরীর কোন একটি ভুখন্ডে নুসরাহ পেলো। সামরিক বাহিনী তাদের সমর্থন 
দিল এবং তারা সেই দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। খিলাফাহর ঘোষণা আসলো। হিযবুত 
তাহরীরের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান হল খিলাফাহ ঘোষণার জন্য সবচেয়ে 
সম্ভাবনাময় দুটি দেশ ৷ ধরা যাক, খিলাফাহ ঘোষণা হল পাকিস্তানে । এবার কি হবে? 


খিলাফাহ ঘোষণার পর শারীয়াহ অনুযায়ী খালিফাহকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবেঃ 


১) সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য খিলাফাহর ভূমিকে উন্ুক্ত করে দিতে হবে এবং তাদের 
নিরাপত্তা দিতে হবে। দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্যই এ সুযোগ থাকবে । এর মধ্যে সেসব 
মুসলিম থাকবে যাদেরকে আ্যামেরিকা সন্ত্রাসী মনে করে এবং সেসব দল থাকবে যাদের 
আ্যামেরিকা সন্ত্রাসী দল এবং ত্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে। খিলাফাহ 
রাষ্ট্রের ভূমিতে আসা সকল মুসলিমকেই খিলাফাহর নিরাপত্তা দিতে হবে। 


২) সকল নির্যাতিত মুসলিমের সমর্থনে এগিয়ে আসা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো একই সাথে 
সকল জায়াগায় সাহায্য নাও পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলে অবশ্যই পাঠাতে হবে। 
যেমন পাকিস্তানে খিলাফাহ ঘোষণা হলে, অবশ্যই কাশ্মীরে সেনা পাঠাতে হবে। পাকিস্তানের মধ্যে 
দিয়ে আফগানিস্তানে ন্যাটোর যে সাপ্লাই রুট আছে তা বন্ধ করে দিতে হবে এবং আফগানিস্তানে 
ন্যাটো/আ্যামেরিকার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে হবে । বাংলাদেশে খিলাফাহ ঘোষণা হলে আরাকান এবং 
পশ্চিমবঙ্গে সেনা পাঠাতে হবে। একইসাথে যেখানে সেনা পাঠানো যাবে না, সেখানের মুসলিমদের 
অর্থ, লোকবল এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে, যেমন ফিলিস্তিন, সিরিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, 
ইয়েমেন ইত্যাদি। একাজগুলো এখনই মুসলিমদের উপর ফরয । হিযবুত তাহরীর এ কাজগুলো 
এখন করে না, এই কথা বলে যে এখন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা এগুলোর চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ - 
খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর এই কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত তাদের থাকবে না। এবং 
কাজগুলো তাদের করতেই হবে। 


দ্বীন কায়েম : একটি কৌশলগত পর্যালোচনা চাটা 


৩) যেহেতু তারা বলে এসেছে এটা হল বিশ্বব্যাপী শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি - তাই তাদের এখন 
বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম ভূখগুগুলোতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু এই 
ভুখন্ডগুলোর শাসকরা অবশ্যই এতে বাধা দেবে এবং তাদের পশ্চিমা মালিকরাও এতে বাধা দেবে 
সুতরাং শান্তিপূর্ণ কোন পদ্ধতিতে এটা করার কোন সম্ভাবনা নেই ৷ খিলাফাহ রাষ্ট্রকে শারীয়াহ 
প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম ভূমি মুক্ত করার জন্য জিহাদে নামতে হবে। 


যদি এই পদক্ষেপগুলো হিযবুত তাহরীরের “খিলাফাহ” রাষ্ট্র নেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা 
বহিঃশক্রর আক্রমণের শিকার হবে। যদি আমরা পাকিস্তানে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ধরে নেই, 
তাহলে ভারত, এবং আ্যামেরিকা [ন্যাটো] দুটোই “খিলাফাহ”কে আক্রমণ করবে [ভারত করবে 
কাশ্মীরের জন্য, আমেরিকা করবে সাপ্লাই লাইন, আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ, সন্ত্রাসী দমনের জন্য 
এবং ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ইসরাইলের বিরুদ্ধে সহায়তা থামানোর জন্য]। ফলে খিলাফাহ রাষ্ট্র 
নিজ ভূখন্ডে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। যে যুদ্ধে শক্তির দিক দিয়ে সে পিছিয়ে আছে। পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনী মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পারমাণবিক সক্ষমতা থাকা 
সত্তেও ন্যাটো এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির সামনে এই সেনাবাহিনী কনভেনশানাল 
ওয়ারফেয়ার বা সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। যদি পাকিস্তান থেকে পারমানবিক বোমা ব্যবহার 
করা হয় তাহলে “খিলাফাহর” ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে যাবে, কারণ সংখ্যা এবং ধ্বংসক্ষমতার দিক 
দিয়ে আযামেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা বেশি। একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে 
যদি, পাকিস্তান থেকে প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তবে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব 
পাকিস্তানের “খিলাফাহ” রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একাট্রা হবে। 


যদি পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার না হয়, তাহলে প্রথমে ন্যাটো একটা নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করবে 
এবং বোমা হামলা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এয়ারফোর্স ধ্বংস করে দেবে। তারপর সম্মিলিত 
সেনাদল পাঠানো হবে যেরকম আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া কিংবা মালিতে পাঠানো হয়েছে। 
এই অসমশক্তির ভারসাম্যহীন যুদ্ধে যেহেতু কনভেনশানাল যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী টিকতে 
পারবে না, তাই কিছুদিনের মধ্যেই অবধারিতভাবেই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। 
খালিফাহ এবং তার মাজলিশে শুরাকে রাজধানী ত্যাগ করে দুর্গম অঞ্চলে গোপন সেফ হাউসে চলে 
যেতে হবে, এবং সেখান থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। চোরাগুপ্তা হামলার নীতি গ্রহণ 
করতে হবে। যে তামকীন বা কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছিল তা হাতছাড়া হয় যাবে এবং বিশ্বব্যাপী 
শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার বদলে “খিলাফাহ”কে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার 
এক দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে “খিলাফাহ” জড়িয়ে যাবে। “খিলাফাহ” অস্তিত্ব থাকবে শুধুমাত্র নামে, 
বাস্তবে তা হবে একটি গেরিলা দল। 
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আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পৃথিবীর যেখানেই শারীয়াহ কায়েম করা হয়েছে ত্যামেরিকা 
ও তার দোসররা কোন না কোন অজুহাতে সেখানে আক্রমণ করেছে। সোমালিয়া, ইয়েমেন, মালি 
সব জায়গাতেই এটা হয়েছে। সুতরাং উপরে বর্ণিত পদক্ষেপ যদি নাও নেয়া হয় তবুও শুধুমাত্র 
শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার কারণে কুফফার আক্রমণ করবে। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে খালিফাহ কিংবা 
নিজেদেরকে খিলাফাত হিসেবে দাবি করে তাদের এই পদক্ষেপগুলো নিতেই হবে। আর এই 
পদক্ষেপগুলো নিলে তার ফলাফলস্বরূপ অবধারিত যুদ্ধের ফলাফল হল, “খিলাফাহ” একটি গেরিলা 
দলে পরিণত হবে। 


যদি জামাত-ইখওয়ান কোন ভূমিতে ৯৯% ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে, তারপর সেখানে 
শারীয়াহ কায়েম করে, খিলাফাহ ঘোষণা দেয় এবং উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয় [যদি আদৌ নেয়] 
তবে তাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। ঘোষনার কিছু দিনের মধ্যেই খিলাফাহ একটি গেরিলা 
দলে পরিনত হতে বাধ্য হবে এবং শুধুমাত্র নামেমাত্র “খিলাফাহ” থাকবে । যদি তামকীন অর্জনের 
পর এই পদক্ষেপগুলো না নেয়া হয় এবং শুধুমাত্র তামক্বীন প্রাপ্ত অঞ্চলে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা 
হয়? তাহলে এটি খিলাফাহ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং ইমারাহ বলে বিবেচিত হবে - এবং 
ইমারাতের আমীরের প্রতি বাই'য়াহ খাস হবে এবং ‘আম বাই'য়াহ হবে না। মুসলিমদের জন্য 
ইমারাতের আমীরকে বাই'য়াহ দেয়া ওয়াজিব হবে না। এবং এমনকি ইমারাতের ক্ষেত্রেও 
নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের সাহায্য করা ফরয দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। 


সৃতরাং আমরা যদি হিযবুত তাহরির কিংবা জামাতের কথা গ্রহণ করি, তাদের পদ্ধতি অনুসরণও 
করি তাও শেষমেশ আমাদের গেরিলা যুদ্ধেই যেতে হচ্ছে। বেশি থেকে বেশি একটি ইমারাহ 
প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। মাঝখান থেকে “খিলাফাহ” প্রতিষ্ঠার একটি ফাঁকা বুলি প্রচার করা হবে, যা 
উম্মাহকে আশান্বিত করার বদলে আরো বেশি হতাশাগ্রস্থ করবে । কারণ উম্মাহ দেখবে খিলাফাহ 
প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যে খিলাফাহ একটি নামসর্বস্ব ঘোষণায় পরিণত হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত 
আমাদের ইমারাহ এবং গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে যেতে হয়, খোদ “খিলাফাহ”র ভূমিতে তাহলে, 
শুধুমাত্র একটা ঘোষণার জন্য উম্মাহর আশা-স্বপ্র-ভরসা নিয়ে এরকম করাটা অর্থহীন, 
অপ্রয়োজনীয় এবং মারাত্বক অবিবেচনাপ্রসৃত কাজ। শারীয়াহর কোন কিছুই নামসর্বস্ব হয় না। 
শারীয়াহর প্রতিটি জিনিস বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে যে রাষ্ট্রের সমগ্র শারীয়াহকে বাস্তবায়ন 
করার কথা সেটা কিভাবে নামসর্বস্ব হতে পারে? 
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সশস্ত্র পদ্ধতিঃ 


সশস্ত্র পদ্ধতির মধ্যে আমরা তিনটি পদ্ধতি দেখেছি। একটি হল আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলোর 
পদ্ধতি। যেমন বাংলাদেশের জেএমবি কিংবা মিন্দানাওয়ের মরো লিবারেশান ফ্রন্ট বা লিবিয়ার 
এলআইএফজি। বর্তমানে এ পদ্ধতিটি বিলুপ্তপ্রায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এধরণের দলগুলো 
একটা পর্যায় পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু তারপর হয় সরকারগুলো তাদের দমন করতে 
সক্ষম হয়েছে [জেএমবি, এলএফআইজি], অথবা এ নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তারা আর অগ্রসর হতে 
সক্ষম হয় নি [মরো লিবারেশান ফ্রন্ট]। সর্বোপরি এই পদ্ধতিটির ফোকাস আঞ্চলিক, কিন্তু 
খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হল একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য। যদি এই পদ্ধতিটি কোনো একটি ভূখণ্ডে সফলও হয়, 
তবুও তার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে না। বরং বড়জোর একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি ইমারাহ 
প্রতিষ্ঠা হবে যা তার নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে। 


অন্য পদ্ধতিটি হল আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন], 014 এবং হালের 
জামাতুল বাগদাদীর অনুসৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে সফল হল জামাতুল 
বাগদাদী। আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ কিংবা GIA, কোনটাই জামাতুল বাগদাদীর মতো সাফল্য 
অর্জন করে নি। এই দলটি শুরুতে ছিল তানজীম আল-কাইদার অধীনস্ত একটি ইমারাহ যারা, 
ইরাকে কর্মকান্ড পরিচালনা করতো। ইরাকেও তাদের অবস্থা বেশির ভাগ সময় ছিল একটি 
গেরিলা দলের মত। পরবর্তীতে সিরিয়াতে আরো কিছু অংশের উপর তামক্বীন অর্জনের পর তারা 
নিজেদের খিলাফাহ এবং তাদের আমীরকে খালিফাহ হিসেবে ঘোষনা করেছে। এই ঘোষণার 
ভিত্তিতে তারা মুসলিমদের তাকফির করেছে, তাদের জান-মাল-সম্মান হালাল করেছে এবং 
মারাত্মক সীমালজ্ঘন করেছে। যদি আমরা জামাতুল বাগদাদীর অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে এটা 
পরিষ্কার বোঝা যায়, কিছুক্ষন আগে আমরা হিযবুত তাহরীর বা জামাত-ইখওয়ানের সম্ভাব্য 
“খিলাফাহ”-এর ব্যাপারে যা যা হতে পারে বলে আলোচনা করলাম- তার সব কিছুই জামাতুল 
বাগদাদীর সাথে বাস্তবিকই হয়েছে। খিলাফাহ ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যে তারা ব্যাপক 
আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং আক্রমণ ও আত্মগোপনের [attack and retreat] একটি 
গেরিলা দলে পরিণত হয়েছে। খোদ তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলেই তারা মুসলিমদের নিরাপত্তা 
দিতে সক্ষম না। এমনকি তাদের নেতাদেরকেও তাদের রাজধানী রাক্কা থেকে ত্যামেরিকানরা ধরে 
নিয়ে গেছে। 


পাশপাশি আমরা দেখেছি, জামাতুল বাগদাদী নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করতে সক্ষম বা ইচ্ছুক 
কোনটাই না। তাদের কথিত খিলাফাহর কাছেই মাদায়াহ শহরে ৪০,০০০ সুনি মুসলিম অনাহারে 
মারা যাচ্ছে, তারা সাহায্য করছে না, বা সাহায্য করতে অক্ষম। তাদের কথিত খিলাফাহর কাছে 
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ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় রাফিদা শি'আরা সুন্নিদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে, সুন্নি নারীদের ধর্ষণ 
করছে - তারা সাহায্য করতে অক্ষম বা অনিচ্ছক। তাদের খিলাফাহর পাশেই পশ্চিম তীরে 
মুসলিমরা ইহুদীদের হাতে নিহত হচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, যেসব জায়গায় জামাতুল বাগদাদী 
উলাইয়্যা ঘোষণা করেছে - যেমন সিনাই, ইয়েমেন, লিবিয়া এবং খুরাসান - এস্থানেও তারা না 
মুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম আর না শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে এর মধ্যে মিশরের কারাগারে 
আজ অসংখ্য মুসলিমাহ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, ত্বগুত সিসি মুসলিমদের হত্যা করছে। 
ইয়েমেনে “খিলাফাহর” সেনারা আল-কাইদার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে থেকে আল-কাইদার উপরই 
তাকফির করছে, আর লাখ লাখ মুসলিম অনাহারে ধুকছে। ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রন মানসূর হাদী, হুথি 
আর আল-কাইদার মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ জামাতুল বাগদাদীকেই চেনে 
না, আর বাগদাদীর গভর্নরকেও চেনে না। খুরাসানে জামাতুল বাগদাদী প্রদেশ ঘোষণা করে বসে 
আছে, অথচ যারা বাগদাদীকে বাই'য়াহ দিয়েছে তারা হল ওরাকযাই গোত্রের যারা ওয়াফিরিস্তান 
থেকে আফগানিস্তানে ঢুকে আক্রমণ করে আবার ওয়াযিরিস্তানে ফেরত যায়, তাদের নিয়ন্ত্রনে কোন 
ভূখণ্ড নেই, আর তারা কোথাও শারীয়াহও কায়েম করছে না। সুতরাং চক্ষুন্মান সকলের জন্য এটা 
স্পষ্ট যে বাগদাদীর খিলাফাহ একটি বাস্তবতা বিবর্জিত ঘোষণা মাত্র। তাদের সর্বোচ্চ গেরিলা যুদ্ধে 
লিপ্ত একটি ইমারাহ বলা যায়, যা ইরাক-সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রন করে। সমগ্র ইরাকের উপর, 
শামের উপর কিংবা যে যে জায়গায় উলাইয়্যা ঘোষণা করা হয়েছে তার কোথাও তাদের পূর্ণ 
তামক্বীন নেই। আর নাইবা তারা এসব অঞ্চলের মুসলিমদের কুফফার ও তাওয়াগীতের 
আক্রমণের মুখে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এরকম একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ দাবি করা, 
তাদের বাই'য়াহ ওয়াজিব দাবি করা-বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই না। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইমারাহ 
প্রতিষ্ঠার দিকেই যেতে হচ্ছে। আর এটাই হল তৃতীয় সশস্ত্র পদ্ধতি - তানজীম আল-কাইদা তথা 
শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহর মানহাজ, যা ইতিপুর্বে আলোচিত হয়েছে। হিযবুত 
তাহরীর-জামাত/ইখওয়ানের তাত্ত্বিক পদ্ধতি তাদেরকে বাধ্য করেছে ফরয আমল ছেড়ে দিতে। 
পাশপাশি তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে এতে যদি তারা কোন অঞ্চলে সফলও হয় তবে তাদের 
অবধারিত ভাবে গেরিলা যুদ্ধের মডেলে যেতে হবে। আল-ক্কাইদা আগে থেকেই এই মডেল গ্রহণ 
করেছে এবং ফারযিয়্যাত পালন করছে। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদী নিজেদের ইমারাহকে 
খিলাফাহ বলে দাবি করলেও এতে বাস্তবতা বদলায়নি। বরং জিহাদী আন্দোলনের মধ্যে ফাটল 
ধরেছে, ইরাক ও শামের মুসলিমদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকফির ও গুলুহর ভয়ঙ্কর রকমের 
প্রসার ঘটেছে এবং কুফফার উপকৃত হয়েছে। আর এসব কিছুর পর, জামাতুল বাগদাদী গেরিলা 
যুদ্ধে লিপ্ত একটি ইমারাহই আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদ্ধতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত এ 
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উপসংহারেই আসতে হচ্ছে যা আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে শায়খ উসামা বিন লাদিন 
রাহিমাহুল্লাহ ও আল-কাইদা গ্রহণ করেছিলো। আর এটাই এই মানহাজের শ্রেষ্ঠত্ব, কার্যকারিতা, 
সফলতা এবং বাস্তবসম্মতা প্রমাণ করে। 


আগামী পর্বে তানজীম আল-ক্বাইদার মানহাজের বিস্তারিত পর্যালোচনা, সাফল্য এবং উপমহাদেশ 
এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় দিকগুলো আলোচনার করা হবে ইন শা আল্লাহ্‌। 
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ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল গণতন্ত্র নুসরাহ, 
কিংবা আগে খিলাফাতের ঘোষণা তারপর বিশ্বব্যাপী জিহাদ- ইত্যাদি বিভিন্ন মানহাজ তথা পদ্ধতির 
কথা বললেও বাস্তবতা হল, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই শেষ পরিণতি হল দীর্ঘমেয়াদি 
গেরিলা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। এ গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বড়জোর আঞ্চলিক ইমারাহ গঠন 
সম্ভব এবং নিয়ন্ত্রানাধীন জায়গায় শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু কোন ভাবেই সমগ্র মুসলিম 
উম্মাহর দায়িত্ব গ্রহণ, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলিমদের সকলকে সাহায্য করা এবং দখলকৃত সকল 
মুসলিম ভূমি যুক্ত করার লক্ষ্যে সকল স্থানে জিহাদ করতে সক্ষম এরকম একটি কেন্দ্রীয় খিলাফাহ 
গঠন করা সম্ভব না। বর্তমানে ইসলামের জন্য মুজাহিদিন [যাদেরকে পশ্চিমা ও তাদের 
তোতাপাখিরা “সন্ত্রাসী” বলে] ছাড়া আর কেউ জিহাদ করছে না। মুসলিম ভূমিগুলোর উপর 
মুরতাদ-ত্বওয়াগীত শাসকগোষ্ঠী কুফফারের সহায়তায় জেঁকে বসে আছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক 
দিক দিয়ে কুফফার এবং মুসলিম তথা মুজাহিদিনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে এবং সর্বোপরি 
মুসলিম বিশ্বের সাধারণ জনগণ তাদের ফরয জিহাদের দায়িত্ব, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব 
এবং নির্যাতিত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর কিংবা গাফেল হয়ে আছে। 
উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবার এবং দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসকারী এই বিপদজনক শীতনিদ্রা জাগাবার 
গুরুদায়িত্ব পালন যাদের করার কথা, সেই উলেমাগণের অধিকাংশই এই দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। 
এই বিবিধ কারণে মুজাহিদিন এবং কুফফারের শক্তির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। লোকবল, 
প্রযুক্তি, অর্থ এবং অস্ত্র কোন দিক দিয়েই মুজাহিদিনের অবস্থা কুফফারের এক-দশমাংশও নয়। 
এছাড়া কুফফারের এমন একটি অস্ত্র রয়েছে যার প্রতিউত্তর দেয়ার কোন উপায় মুজাহিদিনের 
নেই। আর তা হল এরিয়াল বন্বিং বা বিমানহামলা। 


দেয়া খিলাফা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবো না? আমাদের কি দুনিয়াবি হিসেব-নিকেশ ছেড়ে 
তাওয়ায়ক্কুল করা উচিৎ না?” 


এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো - অবশ্যই সাহায্য ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে । এবং 
আমাদের সাধ্য যতোই কম হোক, আল্লাহ্‌ যা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেই কাজ কখনোই 
ত্যাগ করা যাবে না। যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে নেমে যেতে 
হবে। একথার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত পোষণ করি। আর মুজাহিদিনরা এই কাজই করে 
আসছেন। আফগানিস্তানে আমেরিকা এসেছিলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, 
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কিন্তু ৫০ বছর আগের কোরিয়া যুদ্ধের আমলের একে-৪৭ হাতে, ইস্তেশহাদী বেল্ট পরিহিত, 
মৃত্যুকে জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসা মুসলিম তরুনদের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু 
একই সাথে আমাদের এও মনে রাখতে হবে শারীয়াহর আহকাম, মাস'আলা এবং পরিভাষাগ্তলো 
নিছক কিছু শব্দ বা বুলির সমাহার না। এগুলো হল কিছু নির্দিষ্ট ধারণা, যেগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট 
বাস্তবতা আছে। খিলাফাহ একটি ধারণা যার একটি বাস্তবতা আছে। যদি চার ফিট বাই চার ফিট 
একটি কামরাকে ঈদগাহ ময়দান ঘোষণা করে কেউ বলে, এখানে পুরো গ্রামের ২ লাখ মানুষের 
ঈদের সালাত আদায় করা হবে- তবে সেটা বাস্তবতা বিবর্জিত একটি ঘোষণা । একইভাবে একটি 
ভুখন্ডের উপর সাময়িক তামক্কীন অর্জন করে যদি বলা হয় এটা খিলাফাহ যা সমগ্র মুসলিমদের 
দায়িত্ব গ্রহণ করছে - তখন সেটাও বাস্তবতা বিবর্জিত। একারণে খিলাফাহ আমরা তখনই ঘোষণা 
করতে পারি, যখন আমরা খিলাফাহর উপর শার*ঈ ভাবে যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো 
পালন করতে পারি। অন্যথায় মৌখিক ঘোষণার কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সক্ষমতা 
অর্জিত না হবে ততক্ষণ মুজাহিদিনের দায়িত্ব হল জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত 
অঞ্চলে শারীয়াহর মাধ্যমে শাসন করা। এটা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণার মাধ্যমে - যেমন 
ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান, ইমারাতে কাভকায। কিংবা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণা 
ছাড়াই, যেমন আল-শাবাব, AQAP, AQIM ইত্যাদি করছে। 


উসামার মানহাজঃ 


আমরা কেন “উসামার মানহাজ” বলছি? কেন জিহাদের মানহাজ কিংবা আল-কাইদার মানহাজ বা 
অন্য কিছু বলছি না? এটি একটি সংগত প্রশ্ন। কারণ আমরা জানি জিহাদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল 
বা সময়ের উপর নির্ভরশীল না। জিহাদ বলবৎ থাকবে ক্কিয়ামত পর্যন্ত। তাহলে কেন আমরা 
“উসামার মানহাজ” নিয়ে এতো আলোচনা করছি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের একটু 
পেছনে যেতে হবে। 


রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ ছিল মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর একটি নি'আমত। হ্যা, 
একথা সত্য লাখো আফগান এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্ত এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌ 
কয়েক শো বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের একটি পশ্চিমা পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় 
দিয়েছেন। এবং আফগানিস্তানের মাটি থেকেই বৈশ্বিক জিহাদের সূচনা হয়েছে। আফগানিস্তানের 
জিহাদের আগে, তানজীম আল-ক্াইদা গঠনের আগে কি জিহাদ ছিল না? অবশ্যই ছিল। বিভিন্ন 
আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠন জিহাদের কাজ করছিল যেমন, মিশরের জামাহ ইসলামিয়্যাহ, আল- 
জিহাদ, লিবিয়ার এলএফআইজি, সিরিয়ার শায়খ মারওয়ান হাদীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত মুসলিম 
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ব্রাদারহুডের সশস্ত্র অংশ, আলজেরিয়া এবং ইয়েমেনের কিছু ছোট ছোট জামা'আ। কিন্তু এ প্রতিটি 
জিহাদি জামা'আর উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক । তারা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ত্বগুতকে উৎখাত করে 
শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছিলেন। এই জামা'আগুলোর কোন বৈশ্বিক উদ্দেশ্য ছিল না। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছিলেন। একই সাথে জাতীয়তা, আক্বীদা, মাযহাব- 
মাসালাগত উন্নাসিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা এসব জামা'আর মধ্যে ছিল। এই ধারণায় প্রথম যে ব্যক্তি 
পরিবর্তন আনেন, তিনি হলেন শায়খুল মুজাহিদিন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম। 


শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র ও স্বল্পমেয়াদী আঞ্চলিক উদ্দেশ্যের বদলে মুজাহিদিনের 
ধ্যানধারণায় একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামো তৈরি করেন। আফগান জিহাদের শেষ দিকে 
যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম এবং তার অনুগত 
আরব মুজাহিদিনের একটি অংশ জিহাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। 
এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ফিরাস আস সুরি, শায়খ 
আবু মুসাব আস-সুরি, শায়খ আবু খালিদ আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ আতেফ 
রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ সাইফ আল আদল, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি [আনওয়ার সাদাতের 
হত্যাকারী মহান বীর খালেদ ইসলামবুলির ভাই], শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি এবং অন্যান্য 
আরো অনেকে । এসব বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন। ১) মুসলিম উম্মাহর 
উত্তরণের একমাত্র পথ _ জিহাদ, ২) আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা 
লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা । কিন্তু ২ নম্বর বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, এ 
নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্নমত ছিল। 


শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের চিন্তা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদিনের একটি ঘাঁটি তৈরি 
করা, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষন গ্রহণ করতে পারবে, এবং তারপর 
নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা 
দেয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে 
ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এবং মুসলিম বিশ্বের যেখানেই মুসলিম নির্যাতিত হবে, 
আফগানিস্তানের মাটি থেকে, এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন সেখানে গিয়ে মুসলিমদের 
সহায়তায় জিহাদ করবেন। আল-কাইদা [শাব্দিক ভাবে যার অর্থ হল “ঘাটি/ভিত্তি”] নামটির উৎস 
শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামই। 

আল-জিহাদ এবং জামা'আ ইসলামিয়্যার মিশরীয় মুজাহিদিনের চিন্তা ছিল মিশরের মুজাহিদিনকে 


আফগানিস্তানের মাটিতে মিশরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষন দেয়া এবং একটি অগ্রবর্তী বাহিনী 
তৈরি করা । জিহাদের মাধ্যমে মিশরের ক্ষমতা দখল করা, তারপর মিশরকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার 
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করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদিনের একইরকম পরিকল্পনা ছিল 
নিজ নিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল 
ভিন্ন | শায়খ মতব্যক্ত করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব 
থেকে আসা মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদী বিভিন্ন জামা'আর সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষন দেয়া 
হবে। নিজ নিজ ভুখন্ডে জিহাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়া হবে। 
নিপীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা 
হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সাথে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে হবে। কিন্তু এই 
অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক ত্বগুতকে উৎখাত করা না। নিছক ভূমি দখল করা 
না। ইসরাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো না। বরং এই অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে 
বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উন্টেপাল্টে দেয়া। কুফরের সিংহাসন ভেঙ্গে ফেলা এবং শক্তির যে 
ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান তা কমিয়ে আনা। এবং জিহাদকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে 
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা । এবং কুফরের কেন্দ্র, 
কুফরের পরাশক্তি, এ যুগের হুবাল আমেরিকাকে আঘাত করা। 


যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল এমন অবস্থায় পাকিস্তানে এক বোমা বিস্ফোরণে 
শাইখুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ আযযাম মৃত্যু বরণ করেন। আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে রহমতের চাদর দিয়ে 
ঢেকে রাখেন, এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আন্তর্জাতিক কুফর মিডিয়া আজো শায়খের 
পরিচয় দেয়ার সময় তাঁকে “Godfather of global 01179” _ বলে আখ্যায়িত করে। যদিও 
তারা মিথ্যাবাদী, তবে তারা এক্ষেত্রে সত্য বলেছে। এই মহীরুহের শিক্ষা আজো জীবন্ত। আফগান 
রণাঙ্গনে তার শিক্ষা যতোটুকু উপযুক্ত, কার্যকরী এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল, আজ তিন দশক পর 
বাংলাদেশ, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের মাটিতেও তা একই রকম কার্যকরী, উপযুক্ত ও সফল। 
শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর, শায়খ উসামা আরব মুজাহিদিনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন, এবং আল-কাইদার আমীর নিযুক্ত হন। শায়খ উসামার পরিকল্পনা আল-কাইদার মানহাজ 
হিসেবে গৃহীত হয়। শায়খ উসামার “সাপের মাথায় আঘাত করা”-র এই পরিকল্পনা নিচে তুলে 
ধরা হল। 


সাপের মাথায় আঘাত কর ! 


শায়খ উসামার মানহাজকে যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে এই - “সাপের 
মাথায় আঘাত কর”। এখানে সাপ দ্বারা বোঝানো হয় বিশ্ব কুফর শক্তিকে । পশ্চিমা কুফর শক্তির 
আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক শক্তি, ইসরাইল এবং পাশাপাশি মুসলিম 
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বিশ্বে কুফফারের দালাল শাসকগোষ্ঠী, এই ত্বওয়াগীত শাসকগোষ্ঠীর অনুগত মুসলিম দেশগুলোর 
সামরিক বাহিনী - এ সবকিছুর সমন্বয়ে, সম্মিলিত বিশ্ব কুফর শক্তি হল একটি বিশালদেহী বিষাক্ত 
সাপের মত। আর এই সাপের মাথা হল ত্যামেরিকা। সাপের বিষ থাকে সাপের মাথায়। তাই 
সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয়ে যদি কেউ সাপকে হত্যা করতে চায়, তাহলে তার উচিৎ 
হবে সাপের মাথা কেটে ফেলা। সাপের মাথা কেটে ফেলা হলে পুরো শরীর নিয়ে অধিক চিন্তার 
কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যদি মাথা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আঘাত করা হয়, সেক্ষেত্রে 
বিষাক্ত ছোবল থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। 


ধরা যাক, আমরা মুসলিম বিশ্বের কোন একটি অঞ্চলে ত্বগুতকে উৎখাত করতে চাই। হতে পারে 
এটা মিশর, কিংবা সাউদী আরব কিংবা বাংলাদেশ । যেমন মিশরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, 
মুজাহিদিন ত্বগুত আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কি দেখা 
গেল? সাদাতের জায়গায় আমেরিকা আরেক ত্বপগ্তত, আরেক পুতুল হোসনি মোবারককে বসিয়ে 
দিল। হুকুমাতকে দুর্বল করা গেল না, শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা গেল না। এর কারণ হল- এই 
ত্বগুতের পেছনে মূল শক্তি হল ত্যামেরিকা। তাই মূল শক্তিকে না সরিয়ে যতজন সাদাতকেই হত্যা 
করা হোক না কেন, তাতে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। 


একইভাবে যদি আমরা ইসরাইলের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই তারা তাদের 
তিনদিকে আরব মুসলিমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর অপরদিকে হল সমুদ্র। তারা হল সংখ্যার দিক 
দিয়ে নগন্য কিছু কাপুরুষ ইহুদী। কিন্তু এরাই দশকের পর দশক পুরো অঞ্চলের উপর ছড়ি 
ঘুরাচ্ছে। এটা কি ভাবে সম্ভব? তাদের কোন খনিজ সম্পদ নেই, তারা ব্যাপকভাবে কৃষিপন্য 
উৎপাদন করে না। তাদের বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি নেই। তাহলে তাদের শক্তির উৎস কি? তাদের 
শক্তির উৎস হল ত্যামেরিকা। আযামেরিকাই জাতিসংঘ তৈরি করে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করার 
ব্যবস্থা করেছে এবং স্বীকৃতি জোগাড় করেছে। ত্যামেরিকাই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি আর্থিক ও 
সামরিক সাহায্য ইসরাইলকে দিচ্ছে। আযামেরিকাই ইসরাইলের তিন পাশে থাকা মুসলিম ভূখণ্ডের 
[জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর] মুরতাদীন শাসকগোষ্ঠীকে লালনপালন করছে, এবং এই 
শাসকদের মাধ্যমে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই দেশগুলোর শাসকরা নিজেদের 
নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, কিন্তু এরা প্রভু আ্যামেরিকাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য, 
নিশ্চিত করে। শুধু তাই না ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের সর্বশক্তি তারা মুজাহিদিনের 
বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। তাই ইসরাইলের বাইরে থেকে ইসরাইলে ঢুকে যদি মুজাহিদিন হামলা 
চালাতে চান, তাহলে প্রথমে এসব ত্যামেরিকার আজ্ঞাবাহী সরকারগুলোকে উৎখাত করতে হবে। 
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আর যদি আ্যামেরিকাকে দুর্বল না করে সরকারগুলোকে উৎখাত করা হয়, তাহলে পুরনো পুতুলের 
বদলে নতুন এক পুতুল ক্ষমতায় আসবে। যেমন সাদাতের পর মোবারক এসেছে। মোবারকের 
পর সিসি এসেছে। 


সুতরাং এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের জন্য আগে আ্যামেরিকাকে আঘাত করতে হবে। একবার 
যদি আযামেরিকার মুসলিম বিশ্বে নাক গলানোর ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এসব ত্বওয়াগীতের 
অপসারণ ইন শা আল্লাহ্‌ সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। একারণে খিলাফাহ ঘোষণা এবং ইসরাইল 
তথা ইহুদীদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলার আগে আ্যামেরিকাকে দৃশ্যপট থেকে সরানো জরুরি। 


এই উদ্দেশ্য নিয়ে শায়খ উসামা এবং আল-কাইদা তাদের কাজ শুরু করে। পাশাপাশি তারা 
আঞ্চলিক জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকে, এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে 
ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। 


আ্ামেরিকার বিরুদ্ধে আল-কাইদার প্রথম সফল, অফিশিয়াল হামলা ছিল ছিল নাইরোবি ও দারুস 
সালামে আ্যামেরিকার দূতাবাসে জোড়া বোমা হামলা । এর আগে আ্যামেরিকার সেনাদের লক্ষ্য করে 
৯২ সালে ইয়েমেনে হোটেল বোমা হামলা, ৯৩ সালে মোগাদিসুতে আরপিজির মাধ্যমে দুটি ব্ল্যাক 
হ’ক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার সাথেও আল-কাইদার সম্পৃক্ততা ছিল। নাইরোবি ও দারুস 
সালামের জোড়া হামলা হয়, ৯৮ সালের অগাস্টে। এর আগে ৯৩ এর ফেব্রুয়ারী মাসে, শায়খ 
উসামা World Islamic Front for Combat Against the Jews and Crusaders (ইহুদী ও 
ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বৈশ্বিক ইসলামি ফ্রন্ট) তৈরির ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় 
শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ আল-জিহাদের পক্ষ থেকে এবং শায়খ ফাজলুর 
রাহমান রাহিমাহুল্লাহ হারাকাতুল জিহাদের পক্ষ থেকে সই করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী 
মুসলিমদের একত্রিত হয়ে ইহুদী ও ক্রুসেডারদের প্রতি জিহাদের জন্য আহবান করা হয় - এবং 
পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ত্যামেরিকাকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এর আগে বিলাদুল হারামাইনে 
আ্যামেরিকার সেনাদের উপস্থিতির কারণে, ১৯৯৬ সালে শায়খ আরেকটি ঘোষণা দেন যেখানে 
তিনি আলাদা করে আ্যামেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। 


এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালে ইয়েমেনের আদেন বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত ইউ.এস.এস 
কোলে আল-কাইদা হামলা চালায়। 
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৯/১১: 

নব্বইয়ের দশক জুড়ে বারবার শায়খ উসামা ত্যামেরিকার উপর হামলা চালান প্রতিটি হামলার 
ক্ষেত্রে কিছু আঞ্চলিক উদ্দেশ্য ছিল, এবং একই সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যও ছিল। যেমন আদেনে 
ইউ.এস.এস কোলে হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইয়েমেন থেকে আযামেরিকার সেনাদের বিতাড়িত করা, 
এবং আযামেরিকাকে এই বার্তা দেয়া যে পৃথিবীর কোথাও তারা আল-ক্লাইদার কাছ থেকে নিরাপদ 
না। কিন্তু এসবের পাশাপাশি একটি মূল বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়েও এসব হামলা চালানো হচ্ছিল। আর 
তা ছিল, আযামেরিকাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা । শায়খ উসামা সঠিকভাবে অনুধাবন 
জায়গা থেকে সাময়িকভাবে বিতাড়িত করা তো সম্ভব হবে, কিন্তু তাদের সামরিক সক্ষমতাকে নষ্ট 
করা যাবে না। আর যতোদিন পর্যন্ত আমেরিকার এই প্রবল সামরিক শক্তি ও দানবীয় অর্থনীতি 
বিদ্যমান থাকবে - ততোদিন ত্যামেরিকাকে হারানো যাবে না, এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথে 
অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ যখনই কোন জায়গায় কোন ইসলামি দল বা আন্দোলন 
আ্যামেরিকার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, এবং খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি করবে - 
তখনই আ্যামেরিকা সেটাকে আক্রমণ করে সেই দলকে বা আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেবে। 
একারণে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আগে প্রয়োজন আ্যামেরিকার এই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নষ্ট 
করা। 


একারণে আ্যামেরিকার উপর প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল ত্যামেরিকাকে কোন একটি 
মুসলিম ভূখণ্ডে টেনে আনা। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত হামলা গুলো সফল হওয়া সত্তেও, শায়খ উসামা 
আ্যামেরিকার দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়া আশা করছিলেন, তা পাচ্ছিলেন না। বারবার মার খেয়েও 
আ্যামেরিকা ঠান্ডা মাথায় নিজের চাল ঠিক করছিল। একারণে দরকার ছিল এমন একটি আক্রমণ 
যা ত্যামেরিকাকে বাধ্য করবে আল-কাইদার বিরুদ্ধে মুসলিম কোন একটি ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে 
যেতে। একই সাথে এই হামলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি জাগরণী বার্তা হিসেবে কাজ 
করবে যা উম্মাহর যুবকদের মনে জিহাদের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করবে। সর্বোপরি এটি হবে এমন 
একটি হামলা, যা সমগ্র পৃথিবীর সামনে সুপারপাওয়ার আ্যামেরিকার “অজেয়” ভাবমূর্তিকে তছনছ 
করে দেবে। আর এই প্রেক্ষাপটেই, এসকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়েই সংঘটিত হয় বরকতময় 
মঙ্গলবারের, গাযওয়াতুল ম্যানহাটন বা ৯/১১ এর হামলা। 


৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনা শুরু হয় প্রায় ৫ বছর আগে, ১৯৯৬ এ। শায়খ খালিদ শেইখ 
করার সম্ভাবনার কথা উপস্থাপন করেন। এ সময় শায়খ খালিদ আল-কাইদার সদস্য ছিলেন এবং 
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শায়খ উসামার প্রতি তাঁর বাই'য়াহ ছিলো না, যদিও আল-কাইদার নেটওয়ার্কের সাথে তাঁর 
দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে ৯/১১ এর আক্রমণের আগে শায়খ খালিদ, শায়খ উসামাকে 
বাই’য়াহ দেন এবং আল-কাইদার সদস্য হন। আল-কাইদার ইতিহাসে এই প্যাটার্নটি বারবার দেখা 
গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জামা'আর সবচেয়ে মেধাবী সদস্যদের বাছাই করে আল-ক্াইদা 
নিজেদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শায়খ আবু ইয়াহিয়া আল লিব্বি রাহিমাহুল্লাহ এরকম 
আরেকটি উদাহরণ। জিহাদি সংঘঠনগুলোর মধ্যে আল-কাইদার অবস্থান অনেকটা অক্সফোর্ডের 
মত। সর্বাধিক মেধাবী, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় যোদ্ধারাই কেবল এতে সরাসরি কাজ করার সুযোগ 
পায়। 


১৯৯৬ থেকেই আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শুরু হয়। মূল আক্রমণকারী টিমের সদস্য বাছাই 
করা হয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপদ ব্যা্কিং রুট ঠিক করা হয়। 
আক্রমণের শেষ পর্যায়ে শায়খ উসামা নিজে টার্গেট ঠিক করেন। এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা 
বজায় রাখা হয়। আল-কাইদার উচ্চ পর্যায়ের অনেক সদস্য এবং হামলার লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে 
জানতেন না, শুধু জানতেন আযামেরিকার প্রাণকেন্দ্রে বিশ্ব কাঁপিয়ে দেয়ার মতো একটি অপারেশন 
হতে যাচ্ছে। এমনকি আক্রমণকারী টিমের আমীররা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরাও একেবারে শেষ 
পর্যায়ে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে জানতে পারেন। 


৯/১১ হামলার পেছনে শায়খ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিলঃ 


১) আমেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে টেনে আনা, এবং সেখানে তাদের আটকে 
ফেলা। পাশাপাশি ত্যামেরিকাকে অন্যান্য আরো ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের সামরিক 
বাহিনীকে দুর্বল করা। 


২) আ্যামেরিকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়া। 
৩) আমেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক এক্য নষ্ট করে দেয়া । 


নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকেও মুজাহিদিনরা বিশ্লেষণ করেছিলেন কোন কোন ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী 
গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে বিজয়ের সম্ভাবনা সবেচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সকল মুজাহিদিন একমত হন এ 
ভুখন্ডগুলো হল লিবিয়া, সোমালিয়া, আশ-শাম এবং আফগানিস্তান [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা, 
শায়খ আবু মুসাব আস-সুরির আল মুক্কাওয়ামা/The Global Islamic Resistance Call এ 
আছে, যার কিছু নির্বাচিত অংশ [75016 ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে]। একারণে শায়খ উসামা 
আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল খোদ আল-কাইদার 
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ভেতরে বেশ কিছু নেতা ৯/১১ হামলার বিরুদ্ধে ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন শুরা সদস্য শায়খ 
সাইফ আল আদেল হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ আহমেদ আব্দুল্লাহ ফাকাল্লাহু আশরাহ, সাইদ 
আল মাসরি রাহিমাহুল্লাহ এবং আবু হাফস আল মৌরিতানি হাফিযাহুল্লাহ। তবে মুর'জিআ পন্থী 
সালাফি এবং হিকমতের আতিশয্যে শয্যশায়ী হেকমতীদের মতো তাদের এই বিরোধিতা 
কুফফারের রক্তপাতের ইস্যুতে ছিল না। বরং তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল, ইমারাতে 
ইসলামিয়্যার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের শংকা। এটা নিশ্চিত ছিল ৯/১১ এর আক্রমণের পর 
আ্যামেরিকা তার সর্বশক্তি দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করবে । আর এর অবধারিত ফল হবে 
ইমারাতের পতন। এ কারণে এই শায়খগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। শায়খ আবু 
মুসাব আস-সুরি ও তার লেখায় এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছেন এই একই কারণে । তাদের 
মত ছিল, এই আক্রমণের জন্য ইমারাতের পতন অনেক বেশি চড়া দাম হয়ে যায়। 


কিন্তু শায়খ উসামা ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। এই আক্রমণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং 
ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় কাজ করছিল। বিভিন্ন শুরা সদস্যদের বিরোধিতার পরও, 
তিনি তানজীমের আমীর হিসেবে এই আক্রমণের নির্দেশ দেন। 


৯/১১ এর হামলা পুরো পৃথিবীর দৃশ্যপট বদলে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মুসলিম উম্মাহর যুবকদের এই 
হামলার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ জাগিয়ে তোলেন। এই হামলার মাধ্যমে শুরু হয় জিহাদের এক দাবানল 
যা ছড়িয়ে পড়ে মাগরিব থেকে মাশরিক পর্যন্ত। ৯/১১ এর আগে যে আল-কাইদা এবং যে জিহাদ 
ছিল আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ, ৯/১১ এর পরে তা ছড়িয়ে পড়ে, সারা বিশ্বে। জ্যামিতিক হারে আল- 
ক্কাইদা এবং বৈশ্বিক জিহাদ বিস্তৃতি লাভ করে। শায়খ যে তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছিলেন তার 
প্রতিটি অর্জিত হয়। 


১) আ্যামেরিকা আফগানিস্তানে এক দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা আজ প্রায় ১৫ বছর ধরে চলছে। 
এবং আ্যামেরিকা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। 


একই সাথে ত্যামেরিকা ইরাকেও পরাজিত হয়েছে। আর এখন পৃথিবীর কোথাও সরাসরি 
মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে নিজেদের সেনা পাঠাতে ত্যামেরিকা নারাজ । যে কারনে শামে এতো কিছু 
ঘটে যাবার পরও ত্যামেরিকা সেখানে সেনা পাঠাচ্ছে না। 


২) আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নেমেছে, যার শুরু হয়, ২০০৭-০৮ এ। এ সময় 
আ্যামেরিকার জাতীয় খণের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর ২০০১ থেকে ২০০৭-০৮ 
পর্যন্ত আল-কাইদার বিরুদ্ধে “সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে” আযামেরিকার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১.৩ ট্রিলিয়ন 
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ডলার অর্থাৎ আ্যামেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় সরাসরি আল-কাইদার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের 
ফল । 


৩) আ্যামেরিকার রাজনৈতিক এক্য আজ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। ডেমোক্রেট-রিপাবলিকান 
কেউই আর ক্ষুদ্র দলীয় আর ইহুদী লবির স্বার্থ ছাপিয়ে দেশের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে 
না। ত্যামেরিকার জনগণ বাপকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বাল্টিমোর, অরিগন, নিউ 
জার্সি ইত্যাদি শহরগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলন গুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, 
জনগণ রাষ্টরযন্ত্ের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ত্যামেরিকার মানুষ আর রাষ্ট্রকে নিজেদের বন্ধু মনে 
করছে না। এই অবস্থায় আ্যামেরিকার সামরিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারিত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির 
জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে, প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে না। এর ফলে 
মুজাহিদিনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। 

সর্বোপরি জিহাদ ও খিলাফতের ডাক আজ সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। শায়খ উসামা 
সাম্রায্যকে হারাতে হলে কি করনীয় ধূর্ত হরমুযান পারস্য সাম্রাজ্যকে পাখির সাথে তুলনা করে 
বলেছিল, কোন একটি পাখাতে আক্রমণ করতে। কিন্তু উমার রাদছিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন - 
পাখির মাথা কেটে ফেলাই যথেষ্ট । শায়খ উসামার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা এই বিচক্ষণতার চিহ্ন 
খুজে পাই ৷ শায়খ মুজাহিদিনের সীমিত সামর্থ্যকে এদিক-সেদিক আক্রমণে কাজে না লাগিয়ে, তা 
কাজ লাগিয়েছিলেন সাপের মাথায় আঘাত করার জন্য। আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শাইখের 
সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। আর একারনেই আমরা এই মানহাজকে উসামার মানহাজ বলে আখ্যায়িত 
করছি। আল্লাহর ইচ্ছায় উসামার এই অন্যবদ্য কৌশল ছাড়া বৈশ্বিক জিহাদ হয়তো আজ এই 
পর্যায়ে আসতো না। হয়তো আজ আমরা বাংলাদেশে বসে বৈশ্বিক জিহাদের অংশ হতে পারতাম 
না। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল এই 
শ্রেষ্ঠ মানহাজের অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদের তাঁর দ্বীনের সৈনিক হিসেবে কবুল করুন এবং 
শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আল্লাহ্‌ 
রহমতের চাদর দিয়ে জড়িয়ে রাখুন। 


ইন শা আল্লাহ্‌ শেষ পর্বে, বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে শায়খ উসামার মানহাজের 
শিক্ষা এবং শামের জিহাদ থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। 
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“মুসলিমরা যখন পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিল, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হরমুযানের 
কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, কারণ হ্রমুযান ছিল পারস্যের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। 
পারস্যবাসীদের আক্রমণ করার সর্বোত্তম কৌশল কি হবে- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তা হরমুযানের 
কাছে জানতে চাইলেন। হরমুযান জবাবে বললোঃ “আজকে পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনা হল, দুটি 
ডানা, শরীর এবং একটি মাথার সমন্বয়ে গঠিত একটি পাখির ন্যায়” উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন 
করলেন, “মাথা কোনটা?’ হরমুযান বললোঃ “নাহওয়ান্দ” ৷ যে দুটি শক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের দুই ডানা 
স্বরূপ হরমুযান সেগুলো সম্পর্কেও উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। তারপর হরমুযান 
বললোঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন, পারস্য সাম্রাজ্যকে কিভাবে পরাজিত করতে হবে, এই প্রশ্নের 
জবাব হল, ডানা দুটোকে আগে কেটে ফেলুন, তারপর মাথাটাকে সরানো সহজ হয়ে যাবে উমার 
রাছিয়াল্পহু আনহু সাথে সাথে বললেনঃ “হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছো । নিশ্চয় আগে মাথা 
কেটে ফেলতে হবে, তাহলে ডানা দুটোকে সরানো সহজ হবে’ 


এ ব্যাপারে আমি নিজে একটি উদাহরণ তৈরি করেছি। সম্ভবত এর আগেও আমি এ বিষয়ে কথা 
বলেছি। বর্তমানে আমাদের শত্রুদের তুলনা হল একটি বিষাক্ত গাছের ন্যায়। ধরা যাক, এই 
গাছের কান্ডের পুরুত্ব হল ৫০ সেমি.| গাছটির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও পুরুত্বের অনেক ডাল-পালা, 
শাখা-প্রশাখা আছে। গাছটির কান্ড হল ত্যামেরিকা। আর ন্যাটোর সদস্য অন্যান্য দেশগুলো, আরব 
শাসকগোষ্ঠী, ইত্যাদি হল গাছটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। আর আমাদের (মুজাহিদিন) তুলনা 
হল, সে ব্যক্তির মতো যে এই গাছ কেটে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং 
উপকরণ সীমিত। তাই আমরা দ্রুত এ কাজটি (গাছ কেটে ফেলা) করতে সক্ষম নই। আমদের 
একমাত্র উপায় হল, ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি করাতের মাধ্যমে এই গাছের 
কান্ডটিকে কেটে ফেলা। আমাদের লক্ষ্য হল, এই গাছের কান্ড কেটে ফেলা এবং গাছটি ভূপাতিত 
হবার আগে না থামা। 


ধরুন, আমরা গাছের কান্ডের ৩০ সেমির মতো কেটে ফেলেছি। এখন, আমরা একটা সুযোগ 
পেলাম গাছের কোন একটি ডাল, যেমন ব্রিটেন; সম্পূর্ণ ভাবে কেটে ফেলার। এক্ষেত্রে আমাদের 
উচিৎ হবে এই সুযোগ উপেক্ষা করে, কান্ড সম্পূর্ণভাবে কাটার কাজে মনোনিবেশ করা। 


যদি আমরা এই ডাল, কিংবা সেই ডাল কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরি, তাহলে আমরা কখনোই 
আমাদের মূল কাজ (কান্ড কেটে কুফরের গাছকে ভূপাতিত করা) সম্পন্ন করতে পারবো না। 
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এভাবে আমাদের কাজের গতিও বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং আরো গুরুতর ব্যাপার হল, আমাদের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। 


গাছ ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কান্ড কাটার কাজ চালিয়ে যাবো। ইন শা আল্লাহ্‌, গাছ 
ভূপাতিত হবার পর, শাখাগ্তলো আপনাআপনিই মারা যাবে। 


আপনারা দেখেছেন আফগানিস্তানে রাশিয়ার কি অবস্থা হয়েছে। যখন মুজাহিদিন কমিউনিজমের 
কান্ড, রাশিয়াকে কাটার দিকে মনোনিবেশ করলেন, কমিউনিজমের গাছ ভূপাতিত হয়ে গেলো। 
আর তারপর দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত সকল ডাল-পালা [বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক 
শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র] মরে গেল। অথচ এই ডালপালাগ্তলো কাটার ব্যাপারে মুজাহিদিনের তেমন 
কোন ভূমিকা ছিল না। 


করতে হবে। শুধুমাত্র আমেরিকার প্রতি, আর কারো প্রতি না, হোক সেটা ন্যাটো বা অন্য কোন 
দেশ।” 


- আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ আযাবোটাবাদ ডকুমেন্টস থেকে 
গৃহীত গত পর্বে উসামার মানহাজের ব্যাপারে যে পর্যালোচনা এসেছে তার সারসংক্ষেপ ফুটে 
উঠেছে শায়খের নিজের এই কথায়। আমি আমার ভাইদের বিশেষভাবে অনুরোধ করবো, 
আযাবোটাবাদ ডকুমেন্টস গুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার জন্য। ভালো হয় যদি কোন ভাই, 
নির্বাচিত কিছু অংশ অনুবাদের কাজে হাত দেন। যদি ভাইরা চান এবং সময় হয় তাহলে- আমি 
এই থ্রেডে আ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টসের কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করতে 
পারি বিইযনিল্লাহ। মানহাজ, মাসলাক, মাসআলাগত পার্থক্য, আক্বীদাগত পার্থক্য, স্ট্র্যাটেজি এরকম 
বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের ভাইদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং প্রান্তিকতা দেখা যায়। এটা 
সালাফী এবং হানাফি-দেওবন্দি, দুই পক্ষের ভাইদের মধ্যেই দেখা যায়। আলহামদুলিল্লাহ, 
সক্রিয়ভাবে মানহাজের কাজের সাথে যারা জড়িত, বিশেষ করে তরুণ ভাইদের মধ্যে এ 
ব্যাপারটা কম| কিন্তু যারা নিজেদের মানহাজের সমর্থক দাবি করেন, কিন্তু সক্রিয় ভাবে 
কাজের সাথে জড়িত নন, তাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে এই ভ্রান্তিগুলো বিদ্যমান। ইন শা আল্লাহ্‌, 
আমাদের ভাইদের জন্য আযাবোটাবাদ ডকুমেন্টস গুলোর অধ্যয়ন এক্ষেত্রে অত্যন্ত ফায়দামান হতে 
পারে। উল্লেখ্য যে শায়খ নাসির বিন আলি আল-আনসি রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান 
হাফিযাহুল্লাহ দুজনেই আ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টসগুলো যে সত্য এবং জেনুইন এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
এবং মুজাহিদিন এবং মানহাজের সাথে জড়িত ভাইদের এই ডকুমেন্টসগুলো অধ্যায়ন এবং 
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এগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেছেন। সাথে তারা এও বলেছেন- যদিও এ ডকুমেন্টগুলো 
সঠিক, তবে ত্যামেরিকা এগুলো আংশিকভাবে প্রকাশ করেছে এবং সবগুলো প্রকাশ করেনি। 


বৈশ্বিক জিহাদের দুটি অক্ষ আছে। একটি হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জিহাদ, যা হল বহিঃশক্রর 
মোকাবেলায়। আরেকটি হল আঞ্চলিক পর্যায়ে জিহাদ, যা হল আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে। গত দুই 
পর্বে, আমরা মূলত প্রথম অংশটি নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা আলোচনা করবো, 
আভ্যন্তরীন শত্রুর মোকাবেলায় উসামা তথা তানজীম আল-কাইদাতুল জিহাদের মানহাজ কি - তা 
নিয়ে। এ আলোচনার জন্য, গত দশকে আল-কাইদার আঞ্চলিক শাখাগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার 
একটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা চালাবো। আশা করা যায়, এই আলোচনা থেকে বাংলাদেশ তথা 
উপমহাদেশে জিহাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, কোন ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ, এবং কোন 
কৌশলগুলো অনুসরণ করা উচিৎ, সে বিষয়ে আমরা কিছুটা ধারণা পাবো। এখানে আমরা, বিশেষ 
করে তিনটি আঞ্চলিক জিহাদের অঙ্গন - ইরাক, ইয়েমেন এবং শাম নিয়ে আলোচনা করবো। 
আমরা AAQI [Al 07109111190], AQAP [Al Qaeda in the Arabian Peninsula], Jabhat al 
Nusra [Tandhim al-Qaidah fi 81190 ash-Sham] এবং 1915/15 [জামাতুল বাগদাদী] এই 
দলগুলোর কার্যক্রম ও কৌশলের দিকে নজর দেবো । আমরা এখানে AQIM [AI Qaidah in the 
Islamic Maghrib] নিয়ে আলোচনায় যাবো না, কারণ AQAP এবং AQIM এর গৃহীত কৌশল 
এবং পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, যেকারণে AQAP নিয়ে আলোচনা করাটাই যথেষ্ট হবে। 


কেন আমরা এই দলগুলো, তাদের কার্যক্রম, এবং সাফল্য-ব্যার্থতা নিয়ে আলোচনা করছি? 
আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যে ভুল ইতিমধ্যে আমাদের 
সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না করা । কারণ মুমিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত 
হয় না। যুদ্ধে লোকবল, অস্ত্রের সংখ্যা ও শক্তি, আর্থিক শক্তির চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলো কৌশল। এবং বারবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তির সুযোগ যুদ্ধ আপনাকে দেবে না। যুদ্ধ এক 
নির্মম ও কঠোর শিক্ষক ৷ কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এই শিক্ষা ফলপ্রসু। একই 
সাথে এটাও পরিষ্কার করা দরকার যে কোন মুজাহিদিন জামা'আ এবং মুজাহিদিন উমারাহ এর 
সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ । 


01: 


/২0| হল আল-কায়িদার প্রথম আঞ্চলিক শাখা, যা গঠিত হয় ২০০৩ সালে। এর আমীর ছিলেন 
শায়খ আবু মুসাব আল যারকাউয়ী রাহিমাহুল্লাহ । শায়খ যারক্কাউয়ী তাওহীদ ওয়াল জিহাদ নামের 
একটি তানজীমের আমীর ছিলেন, যে তানজীমের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন আল মুওয়াহিদ, শায়খ 
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আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকুদিসি হাফিযাহুল্লাহ। পরবর্তীতে শায়খ মাকদিসি, “ইলমের ক্ষেত্রে 
গভীরতর মনোনিবেশের জন্য আমীর পদ শায়খ যারকাউয়ীর অনিচ্ছাসত্তেও তার উপর অর্পণ 
করেন। ইরাক যুদ্ধের প্রথম বছর তাওহীদ ওয়াল জিহাদ স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করলেও, ২০০৪ এর 
অক্টোবরে শায়খ যারক্কাউয়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে শায়খ উসামা তথা আল-কাইদার কাছে বাই'্মাহবদ্ধ 
হন। তবে আল-কাইদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে বাই'য়াহবদ্ধ না এমন দল 
এসময়ে ইরাকে জিহাদরত অবস্থায় ছিল [আনসার আল ইসলাম] শায়খ যারকাউয়ীর বাই"য়াহর 
পর, খুরাসান থেকে বেশ কিছু আল-ক্কাইদা সদস্যকে ইরাকে পাঠানো হয়, শায়খ যারক্কাউয়ীকে 
বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করার জন্য। যার মধ্যে শায়খ আবু হামযা আল মুহাজির রাহিমাহুল্লাহ, 
এবং শায়খ আবু সুলাইমান আল উতায়বী অন্যতম। পরবর্তীতে শায়খ উসামার পরামর্শে AQ! কে 
বিলুপ্ত ঘোষণা করে মুজাহেদীন শুরা কাউন্সিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এটি দাওলাতুল 
ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাকে রূপ নেয়। 


শায়খ যারক্কাউয়ীর মৃত্যুর পর, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক নামক ইমারাহর ঘোষণা দেয়া 
হয়, শায়খ উসামার সাথে আলোচনা না করে এবং তার সম্মতি ছাড়াই। শায়খ উসামা এই 
ঘোষণার কথা জানতে পারেন মিডিয়ার মাধ্যমে। তিনি তখন এক চিঠিতে জানান, যদি ইমারাহ 
ঘোষণার আগে তার কাছে অনুমতি চাওয়া হতো, তবে তিনি কক্ষনোই তাতে সম্মতি দিতেন না, 
কারণ ময়দানের বাস্তব পরিস্থিতি ইমারাহ ঘোষণার উপযুক্ত ছিল না। তবে যেহেতু একবার ঘোষণা 
দেয়া হয়ে গেছে তাই কোন রকম বিভেদ যেন সৃষ্টি না হয় এবং মুজাহিদিনের ভাবমূর্তি যেন না 
নষ্ট হয়, সেকারণে তিনি রাষ্ট্র ঘোষণার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। সত্যবাদী শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি 
এই কথার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ইমারাহ গঠন এবং তাতে শায়খ 
উসামার আপত্তি সংক্রান্ত এই পয়েন্টটি গুরত্বপূর্ণ এবং আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা 
করবো। 


আল-কাইদা ইরাককে বিলুপ্ত করে মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের 
জিহাদকে আল-কাইদার জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করার পরিবর্তে, ইরাকী জনগণ এবং উম্মাহর 
জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করা । একারণেই যখন দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক গঠিত হয়, তখন 
শায়খ উসামার কাছে শায়খ আবু উমার আল বাগদাদি বাই'য়াহ প্রদান করলেও, মিডিয়াতে এই 
বাই'য়াহর কথা প্রকাশ করা হয় নি। শায়খ আইমান, শায়খ আল-মাকদিসি, এবং শায়খ আবু 
ক্কাতাদা সহ আরো অনেকে এই বাই'য়াহর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জামাতুল বাগদাদির পক্ষ 
থেকে অনেক সময় বলা হয় আবু উমার আল বাগদাদী এবং আবু বাকর আল বাগদাদীর কখনো 
শায়খ উসামা এবং পরবর্তীতে শায়খ আইমানের কাছে বাই'য়াহ ছিল না। কিন্তু এটা নির্জলা 


দীন কায়েম : একটি কৌশলগত পরযলচনা |] 


মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। মিথ্যাবাদি আদনানীও এক সময় এ সত্য স্বীকার করেছে, যদিও 
সে এই বাই'য়াহর হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছে। 


আল ক্বাইদা ইরাকের কিছু যুদ্ধ কৌশলের সমালোচনা শায়খ উসামা শুরু থেকেই করে 
আসছিলেন। যার মধ্যে তিনটি মূল সমালোচনা ছিলঃ ১) শিরচ্ছেদের ভিডিও প্রকাশ, ২) শি'আদের 
উপাসনালয়, মার্কেট ইত্যাদি জায়গায় নির্বিচারে হামলা এবং ৩) সাধারণ মুসলিম, যাদের মধ্যে 
অনেক বিদ'আ, গোমরাহি এবং অজ্ঞতা আছে, তাদের প্রতি অতি কঠোরতার কারণে জিহাদকে 
সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এই ব্যাপারে শায়খ উসামার নির্দেশে শায়খ আইমান, 
বেশ কয়েকবার শায়খ যারক্কাউয়ীকে চিঠি লেখেন। শায়খ উসামার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল আ্যামেরিকাকে 
আক্রমণের মূল ফোকাস বানানো । কিন্তু শায়খ যারকাউয়ী সিদ্ধান্ত নেন, শি'আদের আক্রমণের 
মাধ্যমে জিহাদকে একটি শি'আ বিরোধী রূপ দেয়া। এর ফলে শি'আরা যখন আক্রমণ চালাবে, 
সুন্নিরা বাধ্য হয়েই শায়খ যারক্কাউয়ীকে সমর্থন দেবে কিছু সময়ের জন্য এই পদ্ধতি সাফল্য পায়। 
কিন্তু দাওলাতুল ইরাক গঠনের পর, আনবারের গোত্রগুলোর সাথে দাওলাহ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, 
জিহাদ জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে, এবং আ্যামেরিকা এটা সুচারু ভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। 


মূলত আল ক্বাইদা ইরাক এবং পরবর্তীতে দাউলাতুল ইরাকের নীতি ছিল অনেকটা “একলা চলো 
রে” ধরণের তারা সর্বদা অধিক শোরগোল হয় - আক্ষরিক এবং মিডিয়াগত ভাবে - এমন 
অপারেশান এবং ঘোষণার দিকে অনুরক্ত ছিল, এবং তাৎক্ষণিক বিজয়কে দীর্ঘমেয়াদী বিজয়ের 
উপরে প্রাধান্য দিতো। এছাড়া এক্সক্লুসিভলি সামরিক টার্গেটে হামলার পরিবর্তে বেসামরিক “সফট 
টার্গেটে” হামলা করার প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। আর তারা ঢালাওভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল যা তাঁদেরকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। 
পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদী এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে এবং এগুলোর তীব্রতা বহুগুণে 
বাড়িয়ে দেয়। আর যে তিনটি সমালোচনা শায়খ উসামা করেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে তারা 
গ্রহণ করেছে। একারণে আল-আদনানী যদিও একজন মিথ্যাবাদী, কিন্তু যখন সে বলেছিল “ এ 
আমাদের মানহাজ নয়” তখন সে সত্যই বলেছিল। ওয়াল্লাহি - নিশ্চয় উসামার মানহাজ আর আল 
বাগদাদীর মানহাজ এক না। নিশ্চয় তানজীম আল-কাইদাতুল জিহাদ আর জামাতুল বাগদাদীর 
মানহাজ এক না। উসামা এবং তানজীম আল-কাইদাতুল জিহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলিম 
জনগণের মধ্যে জিহাদের জন্য সমর্থন সৃষ্টি করা এবং উম্মাহকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা। 
আর জামাতুল বাগদাদীর উদ্দেশ্য হল, উম্মাহকে তাকফির করা এবং জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। 
হয় আমাদের সাথে, অথবা আমদের বিরুদ্ধে - বুশের এই মানহাজই হল আল-বাগদাদীর 
জামা'আর মানহাজ। 
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AQAP: 


আনুষ্ঠানিক ভাবে AQAP গঠিত হয় ২০০৯ সালে, আল-কাইদা ইন ইয়েমেন এবং আল-কাইদা ইন 
বিলাদুল হারামাইন এর একীভূতীকরনের মাধ্যমে। শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ 
নেতৃত্বে ২০০১ এর পর বিলাদুল হারামাইন এবং ইয়েমেনে আল-কাইদার কিছু সক্রিয় সেল গড়ে 
ওঠে, পরবর্তীতে এগুলোই একীভূত হয়ে AQAP গঠন করে। AQAP এর প্রথম আমীর ছিলেন 
শায়খ আবু বাসীর নাসির আল-উহায়শী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি তানজীম আল-কাইদার নায়েবে 
আমীরও ছিলেন। বর্তমানে AQAP এর আমীর হলেন শায়খ আবু হুরায়রা ক্কাসিম আর-রাইমি 
হাফিযাহুল্লাহ। বিশিষ্ট শায়খ এবং আমাদের সবার প্রিয়, ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্কি 
রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন AQAP এর সদস্য। তবে তিনি এর আমীর ছিলেন না। শায়খ নাসির আল 
উহায়শী, শায়খ উসামার কাছে একটি চিঠি লিখে শায়খ আওলাকীকে AQAP এর আমীর বানানোর 
প্রস্তাব দেন, কিন্তু শায়খ উসামা বলেন, শায়খ আওলাকীর ব্যাপারে অনেক প্রশংসা এবং উত্তম 
কথা তার কানে এসেছে, যদি আল্লাহ্‌ সুযোগ দেন তিনি শায়খ আওলাকীর সাথে মুখোমুখি কথা 
বলতে আগ্রহী, কিন্তু আমীর বানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি শায়খ আওলাকী-কে 
আরো পর্যবেক্ষন করার পক্ষপাতী [সূত্র আাবোটাবাদ ডকুমেন্টস] 


এখান থেকে তানজীম আল-কাইদার নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি রকম শক্ত এবং অনমনীয় নিয়ম 
গৃহীত হয়, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। শায়খ আওলাকীর ব্যাপারে শায়খ উসামার কোন 
বিশেষ সন্দেহ ছিল না। না তার যোগ্যতা সম্পর্কে উমারাহদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। কিন্তু যেহেতু 
শায়খ আওলাকী ছিলেন ময়দানের জিহাদে তুলনামূলকভাবে নতুন, তাই শায়খ উসামা, শায়খ 
আওলাকীকে তখনি আমীর না বানিয়ে, শায়খ নাসির আল উহায়শীকে আমীর পদে থাকার নির্দেশ 
দেন। এখান থেকে আমাদের ভাইদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার আছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত যোগ্যতাই 
যদি একমাত্র মাপকাঠি হতো তাহলে শায়খ আওলাকিকে আমীর না বানানোর কোন কারণ 
আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট না। প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, 
নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, আনুগত্য মেনে কাজ করার উপযোগী মানসিকতা, তাযকিয়্যাহ এবং কাজের 
মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করা। আমাদের দেশে যোগ্য ভাইদের অভাব নেই আলহামদুলিলাহ- কিন্তু 
দুঃখজনক ভাবে আমরা দেখি, আনুগত্য মেনে কাজ করার লোকের অভাব । আমাদের এ ব্যাপারটা 
ভালো ভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নেয়া উচিৎ যে, আমাদের যার যে যোগ্যতাই থাকুক না কেন, আমরা 
সবাই হলাম আল্লাহ ও তার রাসূল ৬ এর নগন্য সৈন্যমাত্র। আমাদের চারপাশের বলয়ের 
প্রেক্ষিতে হয়তো আমাদের নিজেদের অনেক যোগ্য মনে করছি, কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা উচিৎ, 
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এই তানজীম পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জিহাদ চালিয়ে আসা, বিভিন্ন তানজীমের সব চাইতে 
মেধাবী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ উমারাহ এবং উলামার দ্বারা, যারা চার-পাঁচ দশক ধরে ময়দানে 
জিহাদ করে আসছেন। অতএব, চারপাশের মানুষের মাপকাঠিতে নিজের যোগ্যতা না মেপে 
আমাদের উচিৎ এই মানুষগুলোর তুলনায়, আমার বা আপনার সামরিক কিংবা কৌশলগত মতামত 
বা পরিকল্পনার ওজন কতটুকু, তা মাপা। একইসাথে আমাদের এটাও স্মরণ করা উচিৎ, আমাদের 
অনেক আপাতদৃষ্টিতে যোগ্য ভাইদের কথা AQAP এর ম্যাগাজিন ইন্সপায়ারে আসেনি । আমাদের 
অনেক আপাতদৃষ্টিতে বিচক্ষণ ভাইদের কথা আল-নুসরার ভাইদের মধ্যে আলোচিত হয় নি। বরং 
ইসপায়ারে কথা বলা হয় আমাদের সেসব নাম না জানা ভাইদের কথা, যারা শুনেছেন এবং 
মেনেছেন, এবং আল্লাহ্‌ তাদের মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু এবং আমাদের শত্রু অভিজিৎ, নিলয়, 
ওয়াশিকুরদের হত্যা করেছেন। AQAP এর সম্মানিত শায়খ, আমাদের অনলাইনে লেখালেখির 
কারনে তুমুল জনপ্রিয় কোন ভাইয়ের মতো হবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন নি, বরং তিনি ইচ্ছে ব্যক্ত 
করেছেন, আফসোস করেছেন, ফয়সাল বিন নাইম দ্বীপ, জিকরুল্লাহ আর আরিফুলের মতো হবার 
জন্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং অনুধাবন করার 
তাউফীরু দান করুন। 


ফিরে যাই AQAP-র কথায়। আল-কাইদা ইন ইরাকের ভুল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ইয়েমেনে প্রয়োগ 
করা হয়। ২০১১ সালের গৃহযুদ্ধের সময় আল-কাইদা ইন ইয়েমেন আদেন প্রদেশের বিশাল অংশ 
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, এবং সেখানে শারীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই 
কাজগুলো আল-ক্াইদার ব্যানারের পরিবর্তে আনসার আশ-শারীয়াহর ব্যানারে করা হয়। যখন 
দেখা গেল মুরতাদ ও কাফিররা ব্যাপকভাবে আদেনে হামলা চালাতে যাচ্ছে, যার ফলে সাধারণ 
মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হবে, তখন আনসার আল-শারীয়াহ আদেনের নিয়ন্ত্রন ছেড়ে দেয়। এছাড়া 
২০১৫তে আল-কাইদা মুকাল্লা দখল করে নেয়। মুকাল্লার মূল ব্যাংক থেকে ট্রাকে করে টাকা 
উঠিয়ে নিয়ে আল-কাইদা মুসলিম জনগণের মধ্যে বিতরণ করে। যখন ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়, 
তখন সরকারি বিশাল বিশাল অফিস এবং গভর্নরদের রাজকীয় বাসভবনগুলোকে আল-কাইদা 
সাধারণ মুসলিম জনগণের আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। মুকাল্লাতেও আল-কাইদা নিয়ন্ত্রণ 
গ্রহণের পর, সরাসরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না রেখে, শাসনভার 50175 ০1 
Hadhramaut/হাদরামাউতের সন্তানেরা নামে একটি কোয়ালিশনের কাছে অর্পণ করে। ২০১১ 
সালে এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বেশ কয়েকবার ইয়েমেনে ইমারাহ ঘোষণার গুজব শোনা 
গেলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে কখনোই এরকম কিছু বলা হয় নি। বরং আল -কাইদা ইয়েমেনের পক্ষ 
থেকে বারবার বলা হয়েছে তারা একটি গেরিলা দল, মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল, অন্য 
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মুসলিমদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং তারা তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে সাধ্যমতো শারীয়াহ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। 


এসব কৌশলের ফলে আল-কাইদা ইয়েমেনে, বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনে ব্যাপক জনসমর্থন 
উপভোগ করে। আনসার আশ-শারীয়াহর বিরুদ্ধে আমেরিকার হামলাকে সাধারণ জনগণ নিজেদের 
উপর হামলা বলেই গণ্য করে। একই সাথে এটাও লক্ষণীয়, আর সব আল-কাইদা শাখার মধ্যে 
ইয়েমেনের শাখাটিই আমেরিকার উপর হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এ 
থেকে এ সত্যেরই প্রমাণ মেলে, সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থনপুষ্ট একটি স্থিতিশীল ঘাঁটি 
পশ্চিমা দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকাতে হামলা চালানোর জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 
ইয়েমেনের এই শাখার ব্যাপারে আরেকটি গুরত্বপূর্ণ তথ্য হল, রাসূলুল্লাহ ঞ হাদিসে বর্ণিত আদান- 
আবইয়ানের ১২,০০০ সৈন্যের বাহিনী তৈরির কাজ এই দল করে যাচ্ছে। 


জাবহাত আল-নুসরাঃ 

আল-কাইদা ইন ইরাকের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে আঞ্চলিক শাখাগুলোকে 
সতর্ক করার ব্যাপারে বারবার শায়খ উসামা তৎকালীন নায়েবে আমীর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল- 
লিব্বির কাছে চিঠি পাঠান। তিনি বারবার আঞ্চলিক শাখাগুলোর জন্য একটি লিখিত দিকনির্দেশনা 
বা গাইডলাইন তৈরির তাগাদা দেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় হাকীম আল 
উম্মাহ আশ-শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি লিখিত “জিহাদের সাধারণ নির্দেশনাবলী”। এই 
ফোরামের ভাইরা নিশ্চিত ভাবেই এই লেখার সাথে পরিচিত। যাদের এখনো পড়ার সুযোগ হয় নি 
তারা অবশ্যই এটা পড়ে নেবেন, এবং আত্মস্থ করবেন। 


এই লেখাতে হামলার টার্গেট নির্ধারণ এবং দাওয়াহর ব্যাপারে কিছু মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে যার 
অনুসরণ স্থানীয় পরিসর এবং আন্তর্জাতিক পরিসর, উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এ দিক নির্দেশনায়, 
আন্তর্জাতিক ভাবে হামলা, অর্থাৎ আযামেরিকান টার্গেটে হামলা, কিংবা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 
অন্য কোন পশ্চিমা টার্গেটে হামলা আর স্থানীয় জিহাদের ক্ষেত্রে হামলার জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের 
জন্য কিছু মুল্যবান এবং মৌলিক পার্থক্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে হারৰি কুফফার, 
হয়েছে। হতে পারে সেটা বোস্টন হামলার মতো “সফট টার্গেটে”, কিংবা ফোর্ট হুডে নিদাল 
হাসানের হামলার মত সামরিক টার্গেটে । ইসপায়ার ম্যাগাজিনের মাধ্যমেও এ বার্তা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম ভূখগুগুলোতে অবস্থিত কুফফারদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে কিংবা 
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তাগুতের সেনাদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে সফট টার্গেট এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে করে 
এতে মুসলিমদের কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এ কারণে প্যারিসে জামাতুল বাগদাদীর হামলার কৌশল 
বিরোধিতা আমরা করি না, বরং প্রশংসা করি। কিন্তু জাকার্তা কিংবা ইস্তানবুলে বোমা হামলার 
কৌশলগত সমর্থন আমরা করি না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করতে 
পারেন, অভিজিৎ জনসম্মুখে কুপিয়ে মারা আমরা সমর্থন করি, কিন্তু যদি অভিজিৎকে মারার জন্য 
বইমেলাতে বোমা হামলা হতো তবে কৌশলগত দিক থেকে তা সমর্থনযোগ্য না, কারণ এতে করে 
সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 


শাম বা জাবহাত আল-নুসরার কাজের মধ্যে। 


আনুষ্ঠানিক ভাবে জাবহাত আল নুসরার কার্যক্রমের শুরু ২০১২ সালে। সিরিয়াতে বাশার বিরোধী 
জিহাদ শুরুর পর, শায়খ আইমান আল যাওয়াহিরির নির্দেশে আবু বাকর আল-বাগদাদি, শায়খ 
আল ফাতিহ আবু মুহাম্মাদ আল জাওলানী সহ কয়েকজনকে সিরিয়াতে পাঠান সিরিয়াতে আল- 
ক্াইদার একটি শাখা গড়ে তোলার জন্য । শায়খ আল জাওলানী সহ মোট ছয়জন ব্যক্তির অক্লান্ত 
প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে জাবহাত আল-নুসরা। বাগদাদীর পক্ষ থেকে জাবহাত আল নুসরার জন্য 
সাহায্য ছিল প্রথম দিকের আর্থিক সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অল্প দিনের মধ্যেই আসাদের 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর, দুঃসাহসী এবং সামরিক ভাবে দক্ষ বাহিনী হিসেবে জাবহাত আল নুসরা 
পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালে আবু বাকর আল বাগদাদী দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল 
ইরাককে দাওয়ালাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক আশ-শামের রূপান্তরের ঘোষণা দেন। শায়খ 
জাওলানী এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন-এ ধরণের সিদ্ধান্ত শামের জিহাদের জন্য অত্যন্ত 
ক্ষতিকর হবে, এই যুক্তিতে। তিনি বলেন, যেহেতু তার এবং বাগদাদী দুজনেরই আমীর শায়খ 
আইমান, তাই তিনি এই সিদ্ধান্তের ভার তার উপর অর্পণ করছেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন 
সেটাই শায়খ জাওলানী মেনে নেবেন। এর আগ পর্যন্ত জাবহাত আল নুসরাহর আল-ক্াইদার সাথে 
সম্পৃক্ততার কথা গোপন রাখা হয়েছিল। বাগদাদীও শায়খ আইমানের কাছে একটি চিঠি লেখে, 
এবং শায়খ জাওলানীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বিচারের দায়িত্ব শায়খ আইমানের উপর ন্যস্ত 
করে। পরবর্তীতে শায়খ আইমান শায়খ জাওলানীর পক্ষে রায় দেন, নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত না 
যাওয়ায় বাগদাদী তার আমীরের অবাধ্য হয় এবং বাইয়াহ ভঙ্গ করে। 


জাবহাত আল নুসরা শুরু থেকে “জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা” মেনে চলার চেষ্টা করে। এর 
ফলে তারা সিরিয়ান জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। শামের সাধারণ জনগণ জাবহাত 
আল নুসরাকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে জাবহাত আল নুসরার 
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সাথে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য চাপ প্রয়োগ করা সত্তেও, প্রকৃত ভাবে ইসলামের জন্য লড়াই করছে 
এমন কোন জামা'আ আল-নুসরার সাথে সম্পর্কচ্ছেদে রাজি হয় নি। আল-নুসরা গভীরভাবে 
শামের জনগণ এবং শামের জিহাদের মধ্যে নিজেদের প্রোথিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেকারনে 
বাশার-ইরান-হিযবুল্লাত-রাশিয়া-আযামেরিকা সব পক্ষই মূল হুমকি মনে করে জাবহাতকে। এর 
প্রমাণ হল, অনেক ক্ষেত্রেই বাশারের সেনাদল এবং জামাতুল বাগদাদীর সেনারা পাশপাশি অবস্থান 
করেছে (যেমন হাসাকাহ) কিন্তু একে অপরকে আক্রমণ করে নি। অনেক ক্ষেত্রেই দুই দিক থেকে 
বাশার/হিযিবুল্লাত এবং জামাতুল বাগদাদী জাবহাত আল নুসরাকে আক্রমণ করেছে (যেমন 
ক্কালামুন, এবং দেইর আয যুর)। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাশিয়ান জেট জাবহাতের 
উপর বোমা ফেলছে আর দুই দিক থেকে বাশার-বাগদাদীর সেনা আক্রমণ করছে (যেমন 
আলেপ্পো ।)| কেন রাশিয়া-ইরান-হিযবুল্লাত-বাশার-আ্যামেরিকা জাবহাতকে মূল হুমকি মনে করে 
কিন্তু মিডিয়াতে ক্রমাগত জামাতুল বাগদাদীর বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা বলে? এর পেছনে বেশ 
কিছু কারণ আছে। 


- জামাতুল বাগদাদীর কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু 
শামে যদি কোন সমঝোতায় আসতে হয় তাহলে আল-নুসরাকে বাইরে রাখা যাবে না। তাই যদি 
তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যায় তাহলে কাফির ও রাফিদ্বাদের মনমতো এক সমঝোতা করা সম্ভব, যা 
আল-নুসরা টিকে থাকলে সম্ভব না। 


- যারা বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, জামাতুল বাগদাদী তাদেরকে আক্রমণ করছে এবং হত্যা 
করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জামাতুল বাগদাদী বাশারের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে। বাশার বিরোধী 
জিহাদকে বিভক্ত করছে। জামাতুল বাগদাদীর কারণে আগে যে দলগুলো তাদের সবগুলো বন্দুকের 
বাগদাদীর দিকে ঘুরাতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া এমন সব উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ নেতাকে বাগদাদীর 
সেনারা খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে, যাদের নাগাল বাশারের সেনারা পাচ্ছিলো না। বাগদাদীর টিকে 
থাকার অর্থ বাশারের বিরোধীদের শক্তিক্ষয় হওয়া । 


- অন্যদিকে বাগদাদীর দলের পক্ষে বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক, এমনকি সিরিয়ার জনগণের, এবং 
বাগদাদীর নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলের মুসলিমদেরই কোন সমর্থন নেই। তাই একবার সব বাশারবিরোধী 
দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, বাগদাদীর দলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে তাদের মুছে ফেলা কঠিন 
কিছু না। কিন্তু জাবহাত সিরিয়ার সব দলকে বাশারের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে চায়। তাদের 
আছে ব্যাপক জনসমর্থন এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিমদের সমর্থন। একারণে তাদের সরানো 
অধিক লাভজনক । 
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- সিরিয়াতে জামাতুল বাগদাদীর চেইন অফ কমান্ড হল মূলত ইরাকিদের দ্বারা গঠিত। যাদের 
সিরিয়ার জনগণ এবং সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক নেই। একারণে তাদের সিরিয়া থেকে উপরে 
ফেলা সহজ । 


- জামাতুল বাগদাদীর ক্ষমতা প্রপাগ্যান্ডা নির্ভর, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা। তাদের অধীনে থাকা 
অধিকাংশ অঞ্চল হল জনবিরল মরুভূমি। আর জাবহাতের কৌশল হল তাদের ভূমিকা এবং 
ক্ষমতা ছোট করে দেখানো। তারা এমন সব জায়গা নিয়ন্ত্রন করে যেগুলো কৌশলগত ভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ইদলিব। 


- জামাতুল বাগদাদী একসাথে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসে আছে। কিন্তু আল-নুসরা 
কৌশলগত কারণে একটি, একটি করে শক্র নিধনের নীতি গ্রহণ করেছে। আর সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করছে। যেমন জামাল মারুফের সেক্যুলার SRF এর বিরুদ্ধে জামাতুল বাগদাদী অনেক 
হাকডাক করেছে কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। আর নুসরা তাদের ব্যাপারে চুপ থেকেছে, 
কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই, 58 কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবং এ কাজের পর জনগণের 
সমর্থনও পেয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে হারকাত হাযমের ব্যাপারেও । একারণে শামে পশ্চিমা 


- জামাতুল বাগদাদী দমনের কথা বলে সিরিয়া আক্রমণ করার পলিসি পশ্চিমাদের গেলানো যতটা 
সহজ, জাবহাত আল নুসরাকে আক্রমণ করার কথা বলে তা করা অতোটা সহজ না। 


জাবহাত আল-নুসরার সবচেয়ে বড় সফলতা হল নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে সিরিয়ার সমাজ এবং 
শামের জিহাদের মধ্যে প্রোথিত করতে সক্ষম হওয়া। আর এটা সম্ভব হয়েছে মূলত এই সাধারণ 
দিকনির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে একটি লিকড অডিও বার্তায় শামে একটি সম্ভাব্য 
ইমারাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শায়খ জাওলানীর মুখ থেকে শোনা যায়। কিন্তু 
পরবর্তীতে জাবহাত আল নুসরার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, এই মুহূর্তে কোন ইমারাহ ঘোষণার 
পরিকল্পনা তাদের নেই। 


গেরিলা যুদ্ধের দুটি পদ্ধতিঃ 


AQAP, জাবহাত আল নুসরা এবং জামাতুল বাগদাদীর কৌশলের দিকে তাকালে গেরিলা যুদ্ধের 
দুটি মডেলের উদাহরণ দেখা যায়। প্রথমটি হল, জনসমর্থন কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা 
যুদ্ধে সামরিক শক্তির চেয়ে রাজনৈতিক শক্তিকে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের প্রোথিত করাকে বেশী 
গুরুত্ব দেয়া হয়। একে মাওইস্ট গেরিলা ডকট্রিনও বলা হয়। আধুনিক কালে যতগুলো গেরিলা 
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যুদ্ধ সফল হয়েছে, মাও সে তুং কৃষক বাহিনী থেকে শুরু করে, ভিয়েতনামের ভিয়েতকং, রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ, আ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ - এই সব গুলোতেই মাওইস্ট 
গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসৃত হয়েছে। এ ধরণের যুদ্ধের একটি মূলনীতি হল জনগণের সাথে 
গেরিলা যোদ্ধার গভীর সম্পৃক্ততা। একে মাও সে তুং বর্ণনা করেছিল এভাবে - জনগণ হল পানি 
যার মধ্যে গেরিলারূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। একই কথা শায়খ উসামা এবং শায়খ আতিয়াতুল্লাহ 
আল-লিব্বির কথায় বারবার ফুটে উঠেছে। জনসমর্থন ব্যতীত মুজাহিদিনের অবস্থা হবে পানি ছাড়া 
মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব না। এজন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন 
তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 


একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি (অর্থাৎ মুজাহিদিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন) ছাড়া 
গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং অপারেশান চালানোর মতো সক্ষমতা অর্জন দুঃসাধ্য । 
যেখানে থেকে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা পুনরায় সেখানে ফিরে এসে সংগঠিত হতে পারবেন। 
চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে, এরকম সমর্থন তৈরির মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও 
সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যারা শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দাওয়াহ-ইদাদ-রিবাত-ক্কিতালের 
পর্যায়ক্রমিক মডেলের ব্যাপারে পড়েছেন, তাদের কাছে মাওইস্ট গেরিলা ডন্ত্রনের সাথে শায়খ 
আব্দুলাহ আযযামের মডেলের সাদৃশ্য পরিষ্কার ফুটে উঠবে। এ মডেল অনুযায়ী সামরিক কার্যক্রম 
শুরুর আগে, “জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা”, তারপর “আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক 
বা আদর্শিক এক্য গঠন” অপরিহার্ষ। এপর্যায়ের পর আসবে ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসারের 
একটি পর্যায়, এবং তারপর আসবে চুড়ান্ত পর্যায়, যা হল চুড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস। 


অর্থাৎ মাওইস্ট মডেলের ধাপগুলো হচ্ছেঃ 


১। জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা 
২। আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বা আদর্শিক এক্য গঠন 
৩। ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস 


আর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম যে ধাপগুলোর কথা বলেছেনঃ 


১। দাওয়াহ 

২। ইদাদ(প্রস্তুতি) 

৩। রিবাত (সীমান্ত প্রতিরক্ষা) 
৪। ক্কিতাল 
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এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমরা এক কাফিরের তৈরি মডেল অনুসরণ করবো? এক্ষেত্রে 
উত্তর হবে, আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে কাফিরের কাছ থেকে গ্রহণ করছি না, গ্রহণ করছি রণকৌশলের 
ক্ষেত্রে। খোদ রাসূলুল্লাহ শু এমনটা করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন তিনি ঞ্, সালমান 
আল ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে খন্দক খনন করেছিলেন, যা ছিল পারস্যবাসীর একটি 
রণকৌশল। এছাড়া আমরা যদি হিজরতের পরের সারিয়্যার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায়, 
গাযয়াতুল বদরের আগে ও পরের অধিকাংশ সারিয়্যাই ছিল আক্রমণ ও পশ্চাৎপসরনের, যাকে 
আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ভাষায় “হিট ্যান্ড রান” [Hit & 31] আক্রমণ বলা হয়। আরেকটি 
বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি ছিল আল-ইঘতিয়াল বা গুপ্তহত্যার - যার সফল ব্যবহার, আলহামদুলিল্লাহ, 
আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া আমরা দেখি আবু বাসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের 
বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন তার জন্য তিনি একটি নিরাপদ 
ঘাঁটি/সেফ যোন এবং “হিট ত্যান্ড রান” পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। 


আল-কাইদা কর্তৃক এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়, আরব বসন্তের পরবর্তী অরাজকতাপূর্ণ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। আরব বসন্তের সময় যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় তার সুযোগে আল-কাইদা 
এমন সব জায়গায় তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করে যেসব অঞ্চলে পূর্বে 
তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল না। যেমন তিউনিসিয়া, মিশর এবং লিবিয়া। এখানে উল্লেখ্য এসব অঞ্চল 
থেকে বেশ কিছু দল জামাতুল বাগদাদীকে বাই"য়াহ দিয়েছে এটা সত্যি, তবে জামাতুল বাগদাদী 
এই দলগুলোর কোনটিই গড়ে তোলেনি। বরং এ দলগুলোর সবগুলোই ছিল আল-কাইদার সাথে 
কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত। পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদীর সাফল্য দেখে এবং সামরিক ও 
আর্থিক সহায়তার আশ্বাসের কারণে কিছু দল তাদেরকে বাই'য়াহ দেয়। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে 
খোদ ইরাক থেকে শুরু করে যে জায়গাতেই জামাতুল বাগদাদীর সম্প্রসারণ ঘটেছে কোন একটি 
আর তার পর জামাতুল বাগদাদী সেটার সুযোগ নিয়েছে। 


এছাড়া আল-কাইদার ব্যবহৃত আরেকটি কৌশল হল গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো, বৃদ্ধি, 
বিভিন্ন দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে 
প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল-ক্কাইদা চায় সবাইকে 
বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাতুল বগাদাদী চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা সব 
জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততা গোপন করার ব্যাপারে শায়খ উসামার যুক্তি ছিল- 
যখনই আল-কাইদার সাথে কোন দলের সম্পৃক্ততার প্রকাশ পায় তখনই তাদের বিরুদ্ধে 
কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম। 
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গেরিলা যুদ্ধের অন্য পদ্ধতিটিকে বলা হয় ফোকোইস্ট ডন্ত্রন। এ পদ্ধতির প্রবক্তা হল চে 
গুয়েভারা। এ পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া সফল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে জনসমর্থন প্রয়োজন 
তা সহিংসতার মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব। গুয়েভারা মাও সে তুং-এর মডেলকে মূলত উলটে দেয় 
এবং এই মত প্রচার করে, যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করা হবে, সহিংসতা চালানো 
হবে তখন আপনাআপনি মানুষের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহ-জাগরন সৃষ্টি হবে। জামাতুল বাগদাদী এই 
পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছে। তারা সমর্থন সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে সহিংসতার ব্যবহারে বিশ্বাসী, যা 
তাদের হলিউড ধাঁচের হরর ফিল্ম ধরণের ভিডিও গুলো থেকে প্রতিভাত হয়। মজার ব্যাপার হল, 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত ইরাকি বা'থ পার্টিও এই ফোকোইস্ট মডেলে বিশ্বাসী ছিল। 
জামাতুল বাগদাদীর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে গুরুত্ব দেয়, যদি এই 
স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে মিডিয়া প্রপাগ্যান্ডার কাজে লাগানো যায়। ফোকোইস্ট ধারার একমাত্র সফল 
প্রয়োগ হয়েছে কিউবাতে। এছাড়া কঙ্গো, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং কলম্বিয়া সব জায়গাতেই এ 
ধারা ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র কলম্বিয়াতে ফার্ক এখনো টিকে আছে, তবে তারা আদর্শিক গেরিলা 
বাহিনীর বদলে, বর্তমানে একটি কোকেন ব্যাবসায়ী মিলিশিয়াতে পরিণত হয়েছে। 


একথা ধরে নেয়া ভুল হবে যে আল-কাইদা বা জামাতুল বাগদাদী পুরোপুরি মাওইস্ট বা 
ফোকোইস্ট গেরিলা যুদ্ধের মডেল অনুসরণ করে । বরং এটা বলাই অধিক সঠিক যে দুটি দলই এ 
দুটো মডেলের মিশেলে একটি হাইব্রিড মডেল ব্যবহার করে। তবে আল-কাইদার মডেল মাওইস্ট 
মডেলের অধিক নিকটবর্তী, বিশেষত জনসমর্থন কেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের নীতি 
অনুসরণের মাধ্যমে । আর জামাতুল বাগদাদীর মডেল ফোকোইস্ট মডেলের অধিক নিকটবর্তী । 


মুসলিম বিশ্বে গেরিলা যুদ্ধে সর্বাধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে আফগানিস্তানে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের 
সেনাবাহিনীর তুমুল আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধ করে তালিবান টিকে আছে এবং 
বিজয় অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই বিজয়ের পেছনে আফগান জনগণের গভীর ও ব্যাপক 
সমর্থনের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর গৃহীত মডেলের মাধ্যমে 
তারা সাময়িক সাফল্য পেয়েছে এটা সত্য, কিন্তু সার্বিক ভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিজেদের সাথে 
এবং নিজেদের আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। খোদ ইরাকের গোত্রগুলোই 
সামরিক সক্ষমতা শেষ হবার সাথে সাথে জামাতুল বাগদাদীকে ত্যাগ করবে- এটা প্রায় নিশ্চিত 
ভাবেই বলা চলে। কারণ তাদের উপর জামাতুল বাগদাদীর নিয়ন্ত্রন সম্পূর্ণভাবে শক্তির মাধ্যমে 
অর্জিত। কিন্তু এই পদ্ধতি না দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ, আর নাইবা এটা নাবুওয়্যাতের মানহাজ। ইরাক 
এবং সিরিয়াতে কৌশলগত ভাবে জামাতুল বাগদাদীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় দুটি পদক্ষেপ হল 
তেলক্ষেত্রসমূহ দখলে নেয়া এবং ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে যোগযোগের রুট নিজেদের নিয়ন্ত্রনে 
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নিয়ে নেয়া। প্রথমটির কারণে তারা অর্থের একটি স্থায়ী উৎস পেয়েছে। আর দ্বিতীয়টির কারণে 
তারা ইরাক থেকে সিরিয়াতে খুব দ্রুত সেনাদের আনা-নেয়া করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যখনই 
এদুটির নিয়ন্ত্রন তারা হারিয়ে ফেলবে, তৎক্ষণাৎ তারা একটি ইমারাহর বদলে “হিট ত্যান্ড রান” 
পদ্ধতির একটি আন্ডারগ্রাউন্ড তানজীমের পর্যায়ে ফিরে যাবে। যখন সেটা ঘটবে তখন ইরাকী 
গোত্রগুলো এবং সিরিয়ার গোত্রগুলো তাদের সমর্থন দেবে না। বরং তারা তখন প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবে। জামাতুল বাগদাদীর তখন আক্ষরিক অর্থেই ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা হবে। 
অন্যদিকে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তালিবান গেরিলারা যখন শহরগুলো থেকে 
পশ্চাৎপসরন করছে তখন তারা জনগণের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সাধারণ মুসলিমদের মাঝে 
মিশে গেছে, জনগণ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সহায়তা দিয়েছে এবং রক্ষা করেছে। তারপর তারা 
পুনরায় সংগঠিত হয়ে, আক্রমণ করেছে- এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অর্জন করেছে। 


ইমারাহঃ 


তামক্বীন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। AQAP, জাবহাত আল নুসরার ব্যাপারে, আমরা ইতিমধ্যেই 
আলোচনা করেছি। এছাড়া AQ॥V॥ এবং আল-শাবাব বিভিন্ন সময়ে ইমারাহ ঘোষণার পর্যায়ে 
পৌঁছেছিল। আল-শাবাবের পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণার ব্যাপারে তানজীম আল-কাইদার অনুমতিও 
চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুমোদন দেয়া হয় নি। তানজীমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অঞ্চলের 
উপর তামক্বীন অর্জিত হয়েছে সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ইমারাহ ঘোষণা 
না করার। এর কারণ হল, যখন আল-কাইদার পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণা করা হবে, তখন 
সাধারণ মুসলিম জনগণ এ ইমারাহকে নিজেদের ইমারাহ মনে না করে, আল-কাইদার ইমারাহ 
মনে করবে । ইয়েমেন, সোমালিয়া, মাগরিবের মতো গোত্রীয় সমাজে এর ফলে অসন্তোষ, চাপা 
কিংবা প্রকাশ্য, সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। শামের ক্ষেত্রে যদি আল-নুসরা নিজেরাই ইমারাহ 
ঘোষণা করতো তাহলে অন্যান্য দলগুলো নুসরাকে নিজের প্রতিপক্ষে মনে করা শুরু করতো । এর 
ফলে বাশারের বিরুদ্ধে জিহাদ ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হল, আনুষ্ঠানিক ভাবে 
ইমারাহর ঘোষণা হলে সেটা ত্যামেরিকার হামলা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ত্যামেরিকার আগ্রাসনের 
পক্ষে একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করতো। তৃতীয় কারণ, এবং অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কারণ হল, 
প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি দল গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে আছে। তারা কখনো তামক্বীন অর্জন করছে, 
আবার কৌশলগত কারণে পিছু হটছে। এ অবস্থায় যেহেতু ইমারাহর ঘোষণা দেয়া অনুচিত যেহেতু 
ঘোষণা না দিয়েও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। কারণ আগে আমরা যেমনটা বলেছি, ইমারাহ 
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কিংবা খিলাফাহ শুধুমাত্র একটি ঘোষণা না বরং বাস্তবতাও। একই সাথে নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ের 
স্থিতিশীলতা অর্জনের পূর্বে ইমারাহর ঘোষণা দেয়া উচিৎ না। কারণ ঘোষণার কিছুদিন পর, সেই 
ইমারাহর নাম-গন্ধ না থাকা, এরকম ঘটনা মুজাহিদিন ও জিহাদ সম্পর্কে উম্মাহর সাধারণ 
মুসলিমদের ধারনাকে নষ্ট করে। 


বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল এই পর্বে, লেখা বড় 
হয়ে যাবার কারণে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আল্লাহ্‌ চাইলে পরবর্তী পর্বে, এ বিষয়ে আলোচনা 
করা হবে ইন শা আল্লাহ্‌। 
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নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে (বিশ্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের) পরিস্থিতি ছিল বেশ খারাপ। 
কারণ জিহাদি জামা'আগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে 
সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল মুজাহিদিন কি চাচ্ছেন, কেন জিহাদ করছেন, সাধারণ মুসলিমদের 
বুঝে এগুলো আসতো না। জিহাদী তানজীম এবং জামা'আ ছিল অনেক, কিন্তু তারা ছিলেন 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সকলে বিভিন্ন জায়গায় ত্বওয়াগীতের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা জিহাদি জামা'আগুলো একেক অঞ্চলের একেক ত্বওয়াগীতের বিরুদ্ধে 
কিতালে লিপ্ত ছিল। কখনো তারা জিতছিল, কখনো তারা হারছিল। আর এই প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ত্ওয়াগীত মুজাহিদিনকে কোন না কোন ভাবে অবরুদ্ধ করতে 
সক্ষম হচ্ছিল...যখন আমরা এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি, আমরা দেখি কিভাবে তৃওয়াগীত 
পেশির জোরে, অস্ত্রের জোরে উম্মাহর উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং নিজেরদের টিকিয়ে 
রেখেছে। কিভাবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার মাধ্যমে, তারা সাধারণ মুসলিম জনগণের চিন্তা ও 
বিবেকের নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেছিল। মোটকথা, সব জায়গাতেই জিহাদি আন্দোলন ব্যাপক 
প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছিলো, এবং অবরুদ্ধ হয়ে পরছিল। আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও 
তারা কোন নিরাপদ আশ্রয় পেলেন না। অন্যান্য সব জায়গাতেই তাদের খোঁজা হচ্ছিলো, হত্যা করা 
হচ্ছিল। আফগানিস্তানে নিরাপদ আশ্রয় পাবার পর, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিহাদি 
জামা*আর মুজাহিদিন উমারাহগণ এ অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ 
করলেন - কিভাবে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হল আর কিভাবেই বা এই সমস্যার সমাধান করা যাবে? 
কাবুল ও কান্দাহারে বেশ কিছু মিটিং হল। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ দেখলেন যে জিহাদি 
আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সেই শত্রুকে 
না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। তাই কোন মুরতাদ ত্বগুতের অপরাধের পরিমান অনেক বেশি 
হতে পারে, কিন্তু যায়নিস্ট-ইহুদী ও খরিষ্টান-ক্রুসেডারদের কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য। একারণে ইহুদী 
ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। 

- শায়খ আবু বাসির নাসির আল উহায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) 


কৌশলগত পর্যালোচনার চতুর্থ এই পর্বে, আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের 
প্রেক্ষাপটে জিহাদি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মূল আলোচনায় যাবার আগে একটি বিষয়ে 
পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আগের তিনটি পর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি তা করা তানজীম আল- 
ক্কাইদার বিভিন্ন অফিশিয়াল প্রকাশনা ও উমারাহ ও উলেমাগণের বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যের 
আলোকে । তাই এগুলো তানজীম আল-কাইদার সাধারণ দিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলা 
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যায়। আমরা নিজে থেকে কোন কিছু শায়খদের উপর, কিংবা তানজীম আল-কাইদার উপর 
আরোপ করি নি। কিন্তু এ পর্বে যে আলোচনা হবে, মানহাজের একজন ছাত্র হিসেবে আমার 
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণমাত্র 


- কোন তানজীম বা জামা'আর অফিশিয়াল বক্তব্য না। একারণে এ পর্বের কথাগুলোকে আমার 
ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবেই ভাইরা গ্রহণ করবেন এবং একে কোনো তানজীমের উপর আরোপ 
করবেন না। একথাটি এখানে বলা প্রয়োজন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায় এ 
ভূমিতে তানজীম আল-কাইদার কাজ শুরু হয়েছে। /,015 এর মুজাহিদিন এখানে কাজ করছেন, 
আল্লাহ্‌ তাদের হেফাযত করুন এবং সাফল্য দান করুন- নিশ্চয় সাফল্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ 
থেকে। যেহেতু এ মুহূর্তে তানজীম আল-কাইদার কাজ চলছে, আর যেহেতু আমি উসামার 
মানহাজের আলোকে এই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি, তাই ভুলবশত কেউ মনে করতে পারেন যে 
এটাই হয়তো তানজীমের বক্তব্য। কিন্তু তানজীমের অফিশিয়াল বক্তব্য ছাড়া আর কোন বক্তব্যকে 
তানজীমের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ না করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আর আমাদের 
ভাইদের অফিশিয়াল বক্তব্য আল্লাহর ইচ্ছায়, তানজীম আল ক্াইদার মিডিয়া ফ্রন্ট 011] (Global 
Islamic Media Front) থেকে GBT [0111 Bangla Team] -এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। 
সুতরাং অন্যান্য আর কোন বক্তব্য, বিশ্লেষণ, বিবৃতিকে অফিশিয়াল বিশ্লেষণ হিসেবে গ্রহণ করা 
যাবে না। এখানে যা লেখা হচ্ছে, তা উসামার মানহাজের একজন নগন্য ছাত্র হিসেবে আমার 
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ, যা তানজীমের অবস্থানের সাথে মিলতে পারে, নাও মিলতে 
পারে। এবং আমার বক্তব্যের চাইতে তাদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ গুণ বেশি। 


এবার মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। 


শায়খ আবু বাসির রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব ব্যাপক। প্রথমত, শায়খ আবু বাসির 
রাহিমাহুল্লাহর অবস্থানের কারণে । শায়খ ছিলেন AQAP এর আমীর, এবং তানজীম আল-কাইদার 
নায়েবে আমীর, বৈশ্বিক কর্মকান্ডের (external operations) ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল। এছাড়া 
আফগানিস্তানে শায়খ আবু বাসির দীর্ঘদিন শায়খ উসামার ব্যক্তিগত সহকারীর (secretary) 
দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কারণে মুজাহিদিন উমারাহদের মিটিং এর ব্যাপারে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
এবং অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক । দ্বিতীয়ত, শায়খের এই উদ্ধৃতি থেকে শায়খ উসামা এবং 
তানজীম আল-কাইদার মানহাজের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় - জিহাদি 
আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সে শত্রুকে না 
যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। আমাদের আজকের পর্যালোচনার জন্য এই নীতিটি সঠিক ভাবে 
অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
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কৌশলগত পর্যালোচনাঃ বাংলাদেশঃ 


ইতিহাসঃ বাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা আফগান ফেরত মুজাহিদিনের মাধ্যমে । 
আপনাদের হয়তো মনে আছে, শায়খ উসামা ত্যামেরিকার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপি যুদ্ধের যে ঘোষণা 
দিয়েছিলেন সেখানে স্বাক্ষরকারীদের একজন ছিলেন হারকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের (হুজি-বি) 
আমীর শায়খ ফাজলুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ। হুজি-বি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে হারকাতুল জিহাদ 
আল ইসলামি'র প্রতিষ্ঠার পর ৷ বাংলাদেশের ব্যাপারে নব্বইয়ের দশকে এবং ২০০০ এর শুরুর 
দিকে তানজীম আল-কাইদার পরিকল্পনা ছিল আরাকানে জিহাদের জন্য বাংলাদেশকে একটি 
বাফার যোন (Buffer 2019) হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন, আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান 
এবং শামের জন্য টার্কি ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে আরাকানের জন্য চট্টগ্রাম 
কৌশলগতভাবে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। আরাকানে লোক এবং অস্ত্র পাঠানোর জন্য এটিই 
সর্বোত্তম রুট । পাশপাশি আরাকানে জিহাদের প্রশিক্ষনের জন্য এই অঞ্চলটির গুরুত্ব খুব বেশি। 
এছাড়া লক্কর-ই-তাইয়্যেবার কিছু সদস্য বাংলাদেশের অবস্থান করেছেন, ভারত থেকে পাকিস্তানে 
যাওয়া আসা এবং আনা-নেয়ার জন্য বাফার যোন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহারের জন্য । 


হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের মধ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিভক্তি দেখা দেয়। 
নব্বইয়ের দশকে হুজি-বির একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশান ছিল ১৯৯৯ সালে মুরতাদ শামসুর 
রাহমানকে হত্যা প্রচেষ্টা । বিভক্তির একটি কারণ ছিল, বাংলাদেশে কি ধরণের হামলা করা হবে বা 
আদৌ করা হবে কি না-এই নিয়ে মতভেদ। এছাড়া বিভক্তির আরো কিছু কারণ ছিল যেগুলো 
আলোচনা করাটাও কষ্টকর। এই সময়ে ১৯৯৮ সালে শায়খ আবদুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ 
জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ - জেএমবি - গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। জেএমবি 
উত্তরাঞ্চলে কর্মকান্ড শুরু করে। তারা মূলত মুরতাদ-নাস্তিক সর্বহারা, বিদেশি এনজিও, খ্রিষ্টান 
মিশনারী এবং মাজারপূজারি-পীরদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড শুরু করে। আমাদের মধ্যে অনেকের 
ধারণা জেএমবির উত্থান ২০০৫ এর সিরিয বোমা হামলার মাধ্যমে । কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা । 
সিরিয বোমা হামলার আগেই জেএমবি তাদের মূল ঘাঁটি উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে বাগমারা এবং 
কাছাকাছি অঞ্চলে, ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক পর্যায়ে এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে 
বাংলা ভাই রাহিমাহুল্লাহ, জনসম্মুখে এক মুরতাদ-নাস্তিককে জবাই করেন এবং জনগণ একে 
সমর্থন করে। শায়খ আবদুর রাহমান নিয়মিত একসময় আদালত পরিচালনা করতেন এবং 
লোকজনের মধ্যে দবন্দ-বিবাদ শরিয়াহ অনুযায়ী মিটমাট করে দিতেন। এমনকি এক পর্যায়ে ডিসির 
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অফিসে বসেও জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানি রাহিমাহুল্লাহ মিটিং 
করেছিলেন অন্যান্য সদস্যদের সাথে। 


মূলত ২০০০ সাল থেকে এ দুটি তানজীম বাংলাদেশে কার্যকলাপের প্রসার শুরু করে। ২০০০ 
সালে হুজি-বি হাসিনাকে কোটালিপাড়ায় হত্যার একটি চেষ্টা চালায় (৭৬ কেজি বোমা মাটিতে পুতে 
রাখা হয়েছিল)। ২০০১ সালে রমনা বটমূলে হুজি-বি বোমা হামলা চালায়। পরবর্তীতে হুজি বি 
আরও কয়েকবার হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা চালায়, যার মধ্যে ২০০২ সালে সাতক্ষীরার কালাওরার 
ঘটনা (বন্দুকের মাধ্যমে হত্যাচেষ্টা) এবং ২১ অগাস্ট ২০০৪ এর গ্রেনেড হামলা প্রসিদ্ধ। এ 
হামলাগুলো পরিচালিত হয়েছিল মূলত শায়খ মুফতি আবদুল হান্নান ফাকাল্লাহু আশরাহর নিয়ন্ত্রিত 
অংশের দ্বারা। ২০০৫ সালে তিনি গ্রেফতার হন। ২০০৫ সালে হুজি-বিকে নিষিদ্ধ করা হয়। 
তারপর থেকে হুজি-বির আর কোন কর্মকান্ডের কথা জানা যায় না। 


জেএমবি ২০০১ থেকে উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত হামলা চালালেও মূলত স্পটলাইটে আসে ২০০৫ 
সালের ১৭ অগাস্টের সিরিয বোমা হামলার মাধ্যমে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনার দ্বারা পুরো 
দেশের ৬৩টি জেলায় ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এ বোমা হামলার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা 
ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পর্যায়ে জেএমবির কর্মকান্ড শুরুর ঘোষণা দেয়া। কোন 
বোমাতেই শ্র্যাপনেল ব্যবহৃত হয় নি। এবং এদিন পুরো দেশে জেএমবির আহবান সম্বলিত 
লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হয়। জেএমবি সরকার, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনগণকে ইসলামী 
শরিয়াহ তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এছাড়া জেএমবি ২০০৫ এ আরো কিছু হাই 
প্রোফাইল আক্রমণ চালায়। অনেকেই জেএমবির একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হামলার ব্যাপারে 
জানেন না আর তা হল মুরতাদ হুময়ান আজাদের উপর ২০০৪ সালে আক্রমণ । 


২০০৬ সালে শায়খ আবদুর রাহমান, আতাউর রহমান সানি এবং বাংলা ভাইসহ ছয়জন শৃরা 
সদস্যকে র্যাব গ্রেফতার করে, ২০০৭ সালে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় - রাহিমাহুল্লাহু 
‘আল আজমাইন। পরবর্তীতে জেএমবি কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস 
পায়। ২০০৬ সালে মাওলানা সাইদুর রহমান আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ধরা পরেন ২০১০ এ। 
২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে তাদের উচ্চপর্যায়ের সদস্যদের বেশিরভাগই ধরা পড়ে যান। মূল 
শূরা সদস্যরা এবং আমির বন্দী থাকায় সংগঠনের মধ্যে একটি বিভক্তি দেখা দেয়। বন্দী ব্যক্তি 
কিভাবে আমীর থাকেন? - এর ভিত্তিতে সংগঠন দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় - যা ভেতরের গ্রুপ, 
বাইরের গ্রুপ নামে প্রসিদ্ধ। থেমে থেমে তারপরও তারা কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যায়, কিন্তু আগের 
সে ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে আর জেএমবি সক্ষম হয়নি। জেএমবি সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে 
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চমকপ্রদ আক্রমণ চালায় ২০১৪ সালের ত্রিশালে, যখন তারা প্রিজন ভ্যান থেকে সংগঠনের দুই 
জন শুরা সদস্য সহ মোট তিনজন সদ্যস্যকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়। 


জামাতুল বাগদাদির খিলাফাহ ঘোষণার পর জেএমবির একটি অংশ তদেরকে বাই"য়াহ দেয় এবং 
তারাই মূলত বিদেশি, এনজিও, মিশনারী, হোসেনী দালান, এবং আহমেদিয়্যাদের উপর হামলা 
পরিচালনা করে। তবে জেএমবির পুরো তানজীম সম্ভবত এখনো বাগদাদীকে বাই'য়াহ দেয় নি। 
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাশপাশি, সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গেও তাদের উপস্থিতি আছে, যা 
২০১৪ সালের বর্ধমান বিস্ফোরনের ফলশ্রুতিতে জানা যায়। 


হুজি-বি ও জেএমবির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাঃ 


সংক্ষেপে এই হল, বাংলাদেশের দুটি জিহাদি তানজীমের পরিচয় এবং কর্মকান্ডের বিবরণ। এদের 
মধ্য হারকাতুল জিহাদ হল কওমি তথা দেওবন্দী ধাঁচের এবং জেএমবি হল আহলে হাদিস বা 
সালাফি। হারকাতুল জিহাদের একটি অংশ এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের 
ইরজা’র পরিচায়ক। অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে গুলুহ 
(চরমপন্থা) বিদ্যমান। বিশেষ করে যে অংশটি বাইরের অংশ বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে। আর 
এর কারণ হল এই অংশের মধ্যে উলেমার অনুপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও এই দুই 
তানজীমের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও বিদ্যমান - আর তা হল কৌশলগত। 


দুটি তানজীমই এ ভুলটি করেছে যা শায়খ আবু বাসিরের উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে, “কারণ জিহাদি 
জামা'আ গুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে 
ব্যর্থ হয়েছিল।” হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। একারণেই রমনা 
বটমূলে হুজি-বির হামলা এবং আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় 
কোন সমর্থন পায়নি বললেই চলে। 


একই সাথে দুটি তানজিম একই ভুল করেছে যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় “Strategic 
০verreach” বা “স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার”। এর অর্থ হল, সক্ষমতা তৈরি করার আগেই 
নিজের কর্মকান্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যা শেষ পর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে । বিশেষ 
করে জেএমবির ব্যাপারে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের আগে জেএমবি 
তাদের আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিল এবং পরিস্থতিও মোটামুটি অনুকূলে ছিল। কিন্তু 
জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, যখনও তাদের কাজের যে 
প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার সক্ষমতা তাদের তৈরি হয় নি। যে কারণে সরকার বেশ 
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দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে 
সক্ষম হয়। হুজি-বি ২১শে অগাস্টের হামলার উপর অনেক বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলে । কারণ হামলা 
সফল হলে বিএনপি সরকার হয়তো বা তাদেরকে রক্ষা করলেও করতে পারতো, কিন্তু একথা 
তারা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, হামলা ব্যর্থ হলে যেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিক্রিয়া হবে তা 
মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনটাই বিএনপি সরকারের ছিল না। 


প্রতিটি গেরিলা আন্দোলনের জন্য strategic ০verreach কবীরা গুনাহর মতো। এটি এমন এক 
ভুল যা কোন ভাবেই করা যাবে না। ইতিহাসখ্যাত সমরবিদ সান-যু, প্রায় ২৫০০ বছর আগে লেখা 
তার ইতিহাসবিখ্যাত সামরিক কৌশলের গ্রন্থ ‘he rt ০6 war” (“যুদ্ধনামী শিল্পের 
মূলনীতিসমূহ”) এ লিখেছেন - বুদ্ধিমান সেনাপতি সবসময় যুদ্ধের সময় ও স্থান নিজে নির্ধারণ 
করেন। প্রতিপক্ষ যখন চান তখন তিনি যুদ্ধে জড়ান না। বরং তিনি যখন চান তখন তিনি 
প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে টেনে আনেন। শায়খ উসামার ৯/১১ এর হামলার পেছনে এই নীতির বাস্তবায়ন 
দেখা যায়। যদিও আ্যামেরিকা চাচ্ছিলো না, সরাসরি একটি স্থলযুদ্ধে আফগানিস্তানে জড়িয়ে যেতে, 
কিন্তু শায়খ উসামা আ্যামেরিকাকে বাধ্য করেন। এবং ভৌগোলিক, সামাজিক, সামরিক, এবং 
আদর্শিক ভাবে ্যামেরিকার সাথে একটি দীর্ঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় জেতার 
জন্য, আফগানিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তত। অন্যদিকে বাংলাদেশে হুজি-বি এবং জেএমবির 
আক্রমণের দিকে তাকালে দেখা যায়ঃ 


১। জনগনের মধ্যে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা। জেএমবির 
ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বা দাওয়াহর জন্য তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন (সিরিয বোমা 
হামলা) সেটাই মিডিয়ার কারণে তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে যায়। রাতারাতি সমস্ত দেশকে তাদের 
বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজ হয়। গেরিলা যুদ্ধের যে আলোচনা আমরা এর আগে করেছিলাম, 
তার আলোকে বলা যায়, তাদের অবস্থা হয়েছিল পানি ছাড়া, ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত। 


২। নিজেদের জনসমর্থনের একটি শক্ত বেস না থাকা। পুরো দেশের অধিকাংশ জনগণ শুরু 
থেকেই জিহাদ সমর্থন করবে এটা দুরাশা এবং এরকম হবেও না। কিন্তু ইসলামপন্থী জনগণের 
[অর্থাৎ যারা মোটা দাগে শরিয়াহ চায় এবং দ্বীনকে ভালোবাসে, সেক্যুলার রাষ্ট্রকে অপছন্দ/ঘৃনা 
করে] সমর্থনও এই সময়ে ছিল না। যদি এই সমর্থনের কথা বাদও দেই, এই ইসলামপন্থী জনগণ 
জানতোই না যে আসলে কি হচ্ছে। যেকারণে জামা'আগ্তলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত 
সহজ হয়েছে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যতো কঠিন হবে, গেরিলাকে 
হারানোও ততোই কঠিন হবে। 
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৩। নিজেদের কোন চোখে পড়ার মত মিডিয়া না থাকা । নিজের কোন মুখপাত্র তাদের ছিল না। 
মিডিয়া একচেটিয়া ভাবে প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য যে, বর্তমানে ইন্টারনেটের যে 
প্রচলন আছে, যার কারণে অনলাইন মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও 
নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল, বিশেষত জেএমবি যেহেতু তারা জাতীয় পর্যায়ে 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 


৪। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার প্রস্তুতি না নিয়েই সরাসরি মোকাবেলার পর্যায়ে ঢুকে যাওয়া - 
strategic overreach| ইতিপূর্বে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নিজেদের শীর্ষ নেতাদের রক্ষা 
করতে ব্যর্থ হওয়া প্রস্তুতির অভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ । যুদ্ধে নেতারা ধরা পড়বেন বা নিহত 
হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একসাথে শীর্ষ পর্যায়ের বেশির ভাগ নেতা ধরা পড়ে যাবেন এটা 
স্বাভাবিক না। আর সম্মুখ যুদ্ধ বা OPEN FRONা এ আপনি তখনই যাবেন যখন আপনি জানেন 
যে আপনার বেশ কিছু নেতা ধরা পড়লেও আপনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া যথাযথ 
অস্ত্রের মজুদ না রাখা আরেকটি কৌশলগত দুর্বলতা। আর জিহাদি সংগঠন গুলোর জন্য 
বিস্ফোরকের সকল উপকরনের প্রয়োজনীয় মজুদ রাখা, উচু মানের বিস্ফোরক আনা নেয়ার রুট 
তৈরি এবং নিরাপদ রাখা, পাশাপাশি একাধিক বোমা বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি । যদি 
সংগঠনে শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ থাকে তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিতে হবে এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষন শেষ হলে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে 
দিতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না। যাতে সবাই এক সাথে ধরা না পড়ে। অন্যথায়, পুরো 
জামা*আর বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে । বোমা বিশেষজ্ঞ না থাকার ফলাফল কি হতে 
পারে, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল হোসেনি দালানের হামলা এবং আহমেদিয়া মসজিদে জামাতুল 
বাগদাদির ইশতিশাদি হামলা । দ্বিতীয় হামলায় হামলাকারীর পাশে দাড়ানো দুই ব্যক্তিও মারা 
যায়নি, অথচ হামলাকারী মারা গেছে। হোসেনি দালানে অত্যন্ত ভিড়ের মধ্যেও বোমা ক্ষয়ক্ষতি 
করতে পারে নি, কারণ অত্যন্ত নিচু মানের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বোমা প্রস্তুতকারক 
সম্ভবত তার কাজে পারদর্শী না। 


৫। সিকিউরিটি বা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা । আমরা এই দুই 
তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোন একটি কাজ করার পর পরই এবং অনেক ক্ষেত্রে 
কাজের আগেই [অর্থাৎ কাজের প্রস্তুতির সময়] তারা ধরা পড়ে যাচ্ছেন। এই দুই তানজীমের 
পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কি করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ 
হিসেবে যথেষ্ট। বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ দুটি তানজীমের নেটওয়ার্ক এতো 
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গভীরভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে কোন একটি কাজের পর, কাজের সাথে যারা 
জড়িত তাদের তো বটেই, অন্যান্য আরো কিছু সদস্যকেও তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে। 


PA 


পর্যালোচনাঃ 


মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। আর জ্ঞানী তারাই যারা শিক্ষা গ্রহণ করে। 
হুজি-বি এবং জেএমবির ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মূল বিষয় উঠে আসে যা আমাদের সকলের 
গভীর ভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ । 


১। যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই যা বাংলাদেশের 
মানচিত্র পাল্টে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে তাহলে আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি 
পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও রসদ মজুদ 
করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি দুটি প্রলয়ঙ্করী হামলা দিয়ে বিশ্বের মনোযোগ 
হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়াহ কায়েম, ত্বগুতের পতন এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রন অর্জিত হবে 
না। 


২। দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের মধ্যে 
মুজাহিদিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। শাইখুল মুজাহিদ 
আব্দুল্লাহ আযযাম যাকে বলেছেন দাওয়াহ আর মাও সে তুং যাকে বলেছে জনগণের জাগরণের 
পর্যায়। জনগণকে ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। মনে রাখতে হবে আমাদের 
শক্রর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ আছে। ক্রুসেডার আর হিন্দুত্ববাদী ভারতের সমর্থন তার আছে, 
আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, আর আছে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা । 
জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চুড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। 


৩। বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাঁথুনিকে বুঝতে হবে। শায়খ 
আবু মুসাব আস-সুরি তাঁর The Global Islamic Resistance 08|-এ কোন ভূমির Open 
fr০nt জিহাদের জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি 
হল ভৌগোলিক অবস্থা। যেহেতু মুজাহিদিন এবং তার শত্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই তাই 
তাদের যুদ্ধ হবে একটি অভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধ বা Asymmetric ৬৪1৪1 এধরণের যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য থাকে শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে, শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় 
ঘটানো । যেমন ত্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা হয়েছে। 
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ব্যাপারটা আপনারা এভাবে চিন্তা করতে পারেন - ধরুন আপনার কাছে একটি মাত্র ব্লেড আছে, 
আর আপনার একটি হাতিকে মারতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি সরাসরি হাতির উপর ব্রেড নিয়ে 
চড়াও হলে আপনার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি, হাতি তার ওজন আর শক্তি ব্যবহার 
করে আপনাকে পিষে ফেলবে । কিন্তু আপনি যদি কৌশলে হাতিকে একটি চোরাবালিতে টেনে নিয়ে 
আসতে পারেন, তাহলে হাতির ওজনই তার জন্য কাল হয়ে দাড়াবে। সে চোরাবালিতে আটকে 
যাবে ।। যতো নড়বে তত আরও গভীরে তলিয়ে যাবে । এ অবস্থায় আপনি আস্তে আস্তে ব্রেড দিয়ে 
হাতির গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যের সাথে € হাজার ক্ষত সৃষ্টি করুণ। প্রতিটি নতুন ক্ষতের সাথে 
সাথে রক্তক্ষরণে হাতি দুর্বল হতে থাকবে । আর প্রতিবার নড়াচাড়ার ফলে তার রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি 
পাবে। এক পর্যায়ে হাতি রক্তক্ষরণের কারণে মারা যাবে। 


আ্যামেরিকা হল এই গল্পের হাতি, আফগানিস্তান হল চোরাবালি আর ৯/১১ এর হামলা হল সেই 
কৌশল যা ত্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনেছে। আর মুজাহিদিনের অল্পস্বল্প অস্ত্র এবং 
বিস্ফোরক হল ব্রেড যা নিয়ে তারা আ্যামেরিকার ব্যাপক সমর শক্তির মুখোমুখি হয়েছে। আর এ 
ধরণের যুদ্ধই হল Asymmetric Warfare, যা হল গেরিলা যুদ্ধ। পুরো ব্যাপারটাতে চোরাবালির 
গুরুত্ব দেখুন। চোরাবালি ছাড়া কিন্তু পুরো পরিকল্পনাই বাতিল। শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি তার 
কিতাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি 
হল যেখানে পর্বত ও জঙ্গল আছে। কারণ পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উত্তম, 
কেননা এগুলো বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড 
গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিক ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সমতল। যে 
কারনে যেই নীতি আফগানিস্তানের ভৌগলিক বাস্তবতার জন্য প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশের জন্য 
প্রযোজ্য না। সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইসলামি মাগরিব, লিবিয়া কাশ্মীর, ওয়াফিরিস্তান, কাভকায- 
সবগুলো জায়গাতেই পাহাড় বা জঙ্গল কিংবা মরুভূমি আছে এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম যে 
কারনে এসব ভূখণ্ডে মুজাহিদিন গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে সফল হয়েছেন। 


তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করা যেতে পারে? এজন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের দিকে 
তাকাতে পারি যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে। আর এ দুটি ভূখন্ড হল ইরাক এবং 
শাম। হ্যা, একথা সত্য যে শাম বা ইরাক কোনটাই বাংলাদেশের মতো সমতল না। শামে পাহাড় 
এবং মরুভূমি দুটোই আছে, আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল শাম এবং 
ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয় নি। বরং এ দুক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের 
মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক 
বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে । ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আযামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং 
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সংখ্যাগরিষ্ঠ সুনিদের উপর ত্যামেরিকা সমর্থিত শি'আ শাসন চাপিয়ে দেয়ার কারণে। একই সাথে 
ইরাকি সমাজ গোত্র নির্ভর, যেকারণে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল, একই 
সাথে গোত্রগুলোর কাছে কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে। 


অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে ৷ দামাস্কাস, দারা, আলেপ্পো, ইদলিব, 
হোমস, হামা এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। এখনো যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা 
দেখতে পাবো, জাইশ আল ফাতেহর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হল ইদলিব, আলেপ্পোর কিছু অংশ, ইত্যাদি । 
শহরের মানুষগুলো প্রায় ৫ বছরের এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরও, প্রচন্ড অনাহার, ব্যাপক মৃত্যু এবং 
অবর্ণনীয় কষ্টের পরও জিহাদ আঁকড়ে আছেন। এর কারণ কি? কারণ হল সামাজিক বাস্তবতা। 
শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুমিদের শাসন করতো । যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, 
সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয় তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুনিদের হত্যা-ধর্ষন-নির্যাতন 
শুরু করে। যে কারণে সুনিরা বাধ্য হয় অস্ত্র তুলে নিতে। 


লক্ষ্যনীয় বিষয় হল বাংলাদেশে ইরাকের মতো শি'আ সুন্নি বিভেদ নেই। এখানে শি'আরা 
ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু এবং তারা ক্ষমতায় নেই। তাই ইরাকে যে শি’আ বিরোধী জনমত ছিল যা 
শায়খ আবু মুসআব আল যারকাউয়ী ব্যবহার করেছিলেন সুন্নি সমর্থন পাবার জন্য, সেটা 
বাংলাদেশে অনুপস্থিত। একারনেই হোসেনি দালানের হামলা, কিংবা শি'আদের হোসেনিয়াতে 
হামলার কোনো কৌশলগত মূল্য নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শি'আদের প্রকোপ অনেক 
বেশি। সেখানে শি'আ সুন্নি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। দীর্ঘদিন ভুট্রোদের শি'আরা পাকিস্তানের ক্ষমতায়ও ছিল। 
শিআ'দের প্রভাব কমানো এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য পাকিস্তানে সিপাহ ই সাহাবা এবং লক্কর ই 
জাঙ্গভীর মতো বিভিন্ন দলেরও অস্তিত্ব ছিল/আছে। কিন্তু তা সত্তেও শুধুমাত্র শি’'আ বিরোধী কৌশল 
দিয়ে এ দলগুলো বেশি এগোতে সক্ষম হয় নি। সুতরাং পাকিস্তানের মতো জায়গায়, যেখানে 
শি'আ সুন্নি বিভেদ বিদ্যমান সেখানে যদি শুধুমাত্র শি'আ বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য 
কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শি'আ সুন্নি বিভেদ নেই সেখানে এটা 
কতটুকু কার্যকর হতে পারে? 


আপনি তখনোই সমাজে দাঙ্গা কিংবা সহিংসতা সৃষ্টির জন্য কোন বিভেদকে কাজে লাগাতে 
পারবেন যখন সেটার অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু যদি এই বিভেদের অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে কিভাবে 
এই অস্তিত্বহীন বিভেদকে কাজে লাগিয়ে জনগনকে জিহাদে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে? ওয়াল্লাহি 
যারা মনে করে বাংলাদেশে শি'আ বিরোধী, কিংবা আহমেদিয়্যা বিরোধী হামলা দিয়ে জনগনকে 
জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ ইয়ার কিংবা 
ভ্যালেন্টাইন ডের কোন অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকরা হামলা করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু কৌশলগত 
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ভাবে এগুলোর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। কারণ সাধারণ জনগণকে এধরনের হামলাগুলো দূরে 
সরিয়ে দেবে। একারণে পরিস্থৃতি সৃষ্টির আগে এমন কোন হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিনকে 
এবং জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। 


বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সবচেয়ে বেশি যা মেলে তা হল শামের পরিস্থিতি । যদিও 
শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই। কিন্তু বাংলাদেশে একটি ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় সরকার 
আছে যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে এবং আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর বর্তমানে 
বিচারবিভাগের প্রধান এক মুশরিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রশাসনে মুশিরকদের এই 
ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই সাথে সরকারের 
পরিষ্কার ইসলামবিরোধী একটি ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে পরিষ্কার । হাসিনার সরকার যে 
ইসলামবিরোধী জনমনে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, 
ইসলাম আনতে হবে এ নিয়ে মানুষ এখনো ওয়াকিবহাল না, একই সাথে আছে কওমি ভাইদের 
উপর হাসিনার ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে এবং যার সিলসিলা আমরা 
দেখতে পেয়েছি বি.বাড়িয়াতে। পাশপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুর'আন পোড়ানোর মতো ঘটনা 
এবং সেই মালাউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেয়া এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে আরো 
পরিষ্কার করে তোলে । এ ধরণের ঘটনাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তাকে 
সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। তবে আমরা এ ঘটনাটির ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। 


মোট কথা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের একমাত্র উপযোগি মডেল হল শহর 
কেন্দ্রিক যুদ্ধ, যেমনটা আমরা শামে দেখছি। আর এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে 
সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। আর জনসমর্থন তথা 
জনসম্পৃক্ততা তৈরির জন্য শি'আ বা আহমেদিয়্যা কিংবা মিশনারি এবং এনজিওদের টার্গেট করা 
বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী হবে না - যদিও এ প্রত্যেকটি কাফির গোষ্ঠীই ইসলামের শক্র। একটি 
প্রবল অজনপ্রিয় শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যেকোন মূল্যে 
ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় - সেক্ষেত্রে যদি শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে যদি 
মৌলিক ভাবে আলাদা করে ফেলা যায় [অর্থাৎ আওয়ামী লিগ বনাম মুসলিম, আওয়ামী লিগ- 
সেক্যুলার বনাম মুসলিম, আওয়ামী-হিন্দ্ু-সেক্যুলার বনাম মুসলিম] তবে সেক্ষেত্রে শহর ভিত্তিক 
গেরিলা যুদ্ধ এমন ভুখন্ডেও সফল হতে পারে যা ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য অতোটা 
উপযুক্ত হয়তো না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুদ্ধটা কাফির/ত্বগুত/ভারত/আওয়ামী 
লীগ বনাম ইসলাম এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। হাসিনা-ভারত সেক্যুলার বনাম জিহাদি বা 


দ্বীন কায়েম : একটি কৌশলগত পর্যালোচনা চা 


আল-কাইদা বা সালাফি বা দেওবন্দি এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হল 
শাহবাগ বনাম যখন জামাত ছিল অর্থাৎ মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করছিল, তখন শাহবাগ 
জিতছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি 
হল, তখন মিডিয়ার হাজার প্রপাগান্ডা কোন কাজে আসলো না। অথচ এর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ 
যখন ব্যাপারটা একটা দলকেন্দ্রিক অর্থাৎ জামাত বনাম শাহবাগ ছিল ততোক্ষণ কিন্তু তারাই 
জিতছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থিতি শুরু আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে - 
আওয়ামী-নাস্তিক-সেক্যুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম - এভাবে চিত্রায়িত করা। কিন্তু 
আল্লাহর ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। আর এটা স্বাভাবিকভাবেই 
ঘটবে। 


কারণ শায়খ উসামার ভাষায় - জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর 
সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। 


আগামী পর্বে ইন শা আল্লাহ বাংলাদেশ-উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট এবং জিহাদের সাথে সাধারণ 
জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে হিন্দু বিরোধীতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। 


দ্বীন কায়েম : একটি কৌশলগত পর্যালোচনা ছা 
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সারগভ: 


‘দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা'- আবু আনওয়ার আল-হিন্দি 
(হাফিযাহল্লাহ) 





























আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ’র “দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা” 
বেশ কিছু দিন আগে ফোরামে ধারাবাহি পোস্ট হয়েছে। “আল হিকমাহ মিডিয়া’ চার পর্বে 
সেটির পিডিএফ পরিবেশন করেছে। বৈশ্বিক জিহাদের কৌশল ও মানহাজ সম্পর্কে এটি 
একটি অতুলনীয় লেখা; বিশেষত বাংলা ভাষায়। 


লেখাটা পড়ার পর ইচ্ছে হল তার খোলাসা ও সারমর্ম লিখে দিই। আবু আনওয়ার আল- 
হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ) যা লিখেছেন, সেটাও মূলত খোলাসা আকারেই লিখেছেন। তথাপিও 
ইচ্ছে হল একটা খোলাসা লিখে দিই, যাতে মূল লেখাটা পড়ার পূর্বে যদি কেউ এ 
খোলাসাটা পড়ে, তাহলে যেন পুরো লেখাটার একটা সারমর্ম তার সামনে এসে যায়। 
তাছাড়া আমার লেখাটার উপলক্ষ্যে হিন্দি হাফিজাহুল্লাহণর লেখাটার আবার তাযকিরাহ্‌ হবে। 
অনেকে হয়তো সেটা পড়বে। এতে করে লেখাটার প্রচার-প্রসার বাড়বে। তাই খোলাসটা 
লিখতে ইচ্ছে হল| 


উল্লেখ্য, আলোচনার শেষ পর্বে [কৌশলগত পর্যালোচনা: বাংলাদেশ] শীর্ষক অংশটাকে খুব 
বেশি সংক্ষিপ্ত না করে, হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ যেমন লিখেছেন, তেমনি রাখার চেষ্টা করেছি। 
কারণ, আমাদের জন্য এ আলোচনাটা অনেক জরুরী । 





একটি কৌশলগত পর্যালোচনা- আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ) 


মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কারণ: খিলাফাহ্‌ না থাকা এবং জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, 
আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ৷ 


উত্তরণের পথ: খিলাফাহ্‌ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। 


খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠার মানহাজ ও পদ্ধতি কি হবে? এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং 
বিভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। সে আলোকে বিভিন্ন দল, জামাত ও তানজীম সৃষ্টি হয়েছে। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- 





























১. ইখওয়ানুল মুসলিমীন (মিশর) এবং অনুরূপ আদর্শের 'জামাআতে ইসলামী’ (বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান)। 


২. হিযবুত তাহরীর । 


৩. হামাস (ফিলিস্তিন), লক্কর-ই-তাইয়্যেবা (পাকিস্তান), জেএমবি (বাংলাদেশ)- ইত্যাদী 
আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ । 


৪. জামাআতুল বাগদাদী “আই.এস" এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত। 
৫. তানজীম আল-কায়েদা । 

এর বাইরে আরও রয়েছে- 

৬. তাবলীগ জামাত। 

৭. শায়খ আলবানী রহ. প্রচারিত সালাফী দাওয়াত। 
সকলেরই দাবি- তারা খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। 


শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর কোনটার অবস্থান কেমন, হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ সে 
আলোচনায় যাননি । তিনি চেষ্টা করেছেন, বাস্তব ময়দানে কোন মানহাজটা খিলাফাহ্‌ 
কায়েমের জন্য যথাযথ কার্ধকরি- সেটা পরিষ্কার করে তোলার। 


(৬-৭) তাবলীগ এবং সালাফী দাওয়াতের বক্তব্য হলো- তারবিয়তের মাধ্যমে পুনরায় 
খিলাফাহ্‌ ফিরে আসবে। 


তাবলীগ জামাত বলে- সব মুসলিম যদি সুন্নতী পোশাক পড়ে, সুন্নতি আমল করে, জামাতে 
সালাত আদায় করে এবং সর্বোপরি সাচ্চা মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে খিলাফাহ্‌ অটোমেটিক 
ফিরে আসবে। 


সালাফি দাওয়াতের বক্তব্য হল- সব মুসলিম যদি সঠিক আকিদা গ্রহণ করে, শিরক-কুফর- 
বিদআত থেকে পরহেজ করে এবং দ্বীনের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 
তা গ্রহণ করে, তাহলে অটোমেটিক খিলাফাহ্‌ ফিরে আসবে । 


৩ 
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পর্যালোচনা: 





বাস্তবতার নিরিখে বলতে হবে- এ দুটো পদ্ধতি সমাজ সংস্কারের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত 
কার্যকর হতে পারে, কিন্তু কখনোই খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতে পারে না। শুধুমাত্র 
ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। না মুসলিম উম্মাহর 
ইতিহাসে, আর না সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম কোন নজীর আছে। 


(১) ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামাআতে ইসলামী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের 
মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কথা বলে। অর্থাৎ সমাজে দাওয়াতের মাধ্যমে রাজনৈতিক 
আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা হবে। 
অবশ্য বর্তমানে তারা গণতান্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে। 


উল্লেখ্য যে, ইখওয়ান ও জামাআতে ইসলামী সায়্যিদ কুতুব রহ. এর আদর্শের দাবিদার 
হলেও মূলত তারা তাঁর আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধ-জিহাদ 
ফরযে আইন হওয়াকেও তারা মানতে চায় না। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ভুল-বিকৃতি 
তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। 


(২) হিযবুত তাহরীরও মুলত সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শী| তবে তারা সশস্ত্র জিহাদকে 
ফরয বলে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মতাদর্শ হল- 
জনসাধারণকে খিলাফাহ"র গুরুত্ব বুঝানোর মাধ্যমে খিলাফাহ'র পক্ষে সোচ্চার করে তোলা 
হবে। অতঃপর সামরিক বাহিনীর কাছে নুসরত চাওয়া হবে। তারা নুসরত করলে ক্ষমতা 
দখল করত খিলাফাহ্‌ ঘোষণা দেয়া হবে। একটি মূল নেতৃত্ব থাকবে, যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন 
শাখার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পলিসি ঠিক করবে। আর নুসরত না পাওয়া গেলে 
দাওয়াতের কাজ চলবে, তবে সশস্ত্র জিহাদে যাওয়া যাবে না। এভাবে তারা মুখে জিহাদ 
ফরযে আইন বললেও কার্যত তা পরিত্যাগ করেছে। 


(৩) হামাস, লক্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি- ইত্যাদী আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের 
জিহাদি কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ: তাদের অভিমত- নিজ নিজ মুসলিম 
ভূখণ্ডের তাগুত ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে কিংবা দখলদার কাফেরে আসলিকে জিহাদের 
মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। “নিকটবর্তী শত্রুর” 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা। 





























উল্লেখ্য, হামাস ও লঙ্কর-ই-তাইয়্যেবার সূচনা মূলত এই আদর্শের উপর হলেও, তারা 
পরবর্তীতে এই আদর্শ ত্যাগ করেছে, গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই 
ধারাটি প্রায় বিলুপ্ত। 


(8) জামাআতুল বাগদাদী ‘আই.এস’ এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত: একটি ভূমি 
দখল করা যা “সেফ যোন” [590 2009] হিসেবে কাজ করবে । একজন আমীর নিযুক্ত 
করে তাকে “খলিফা” ঘোষণা করা। তার নেতৃত্বে “নিকটবর্তী শত্রুর” বিরুদ্ধে জিহাদের 
মাধ্যমে অঞ্চল দখল করা এবং সেখানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র 
কাছে বাইয়াত দাবি করা। তাদের নিযুক্ত খলিফাকে বাইয়াত দেয়া তারা সকল মুসলিমের 
উপর ফরয মনে করে। যারা বাইয়াত দেবে না তাদেরকে মুরতাদ ও মুনাফিক মনে করে। 
তাদের রক্ত হালাল মনে করে। 


মূলত এই পদ্ধতিটি হল- প্রথমে খিলাফাহ্‌ ও খলিফা ঘোষণা করা তারপর এই ঘোষণা 
বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। এই ঘোষিত খিলাফাহ্‌ ও খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে 


মুসলিমদের ঈমান ও কুফরের বিচার করা। 


(৫) তানজীম আল-কায়েদা: দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠা 
করা। একটি অগ্রগামী দল তৈরি করা যাদের কাজ হবে- “সাপের মাথা” তথা বৈশ্বিক 
কুফর শক্তির কেন্দ্র আমেরিকাকে এবং পাশাপাশি পশ্চিমা অন্যান্য শক্তিসমূহকে আক্রমণ 
করা। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি 
জামাত আছে তাদের সাথে মিলে কাজ করা । এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা 
যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করা । এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ 
নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে এবং 
মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ চালাবে । মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সাধারণ 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে। ক্ষেত্রে বিশেষে, 
প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরীয়াহ্‌ প্রতিষ্ঠা করবে [যেমন 
বর্তমান AQAP, AQIM, Al-Shabab]. প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে 
চলবে । প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন 
অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলা, দাওয়াতের কাজ চালানো, আঞ্চলিক তাগুত বা 
কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং যথেষ্ট ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ্‌ গঠন 
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করা এবং একই সাথে মূল শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া। একটি 
Asymmetric war of attrition- শক্তিক্ষয়ী দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব তথা 
আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলা। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার অর্থনৈতিক এবং 
সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার সামরিক অভিযান 
চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করা। যখন পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন 
চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতদের সমর্থন করতে অপারগ হয়ে পড়বে, 
তখন শুরার মাধ্যমে উম্মাহ"র সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ্‌ ঘোষণা করা। 


মূলত এটি দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি । আগের পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির পার্থক্য হল- 
এটি কোন আঞ্চলিক ভূমি দখলকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে না। এটি আঞ্চলিক সংঘর্ষের 
চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। মনে করে- বর্তমানে 
গেরিলা যুদ্ধই উম্মাহ'র জন্য বাস্তবসম্মত একমাত্র পন্থা। “দূরের শত্র”(আমেরিকার)-র 
উপর ফোকাস করে । আইম্মাতুল কুফরদের আগে ধ্বংস করাকে এই মানহাজ নিজেদের 
মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই মানহাজ শায়খ উসামা রহ. এর প্রবর্তিত মানহাজ। 


খিলাফাহ্‌_পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতির (মানহাজ) কৌশলগত পর্যালোচনা এবং 
তানজীম আল-কায়েদা তথা শায়খ উসামার পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব: 


রাজনৈতিক পদ্ধতি: 


ইখওয়ান, জামাআতে ইসলামী এবং হিযবুত তাহরীর জিহাদ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক 
পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কাজেই তাদের আন্দোলনের ভিত্তিই হচ্ছে একটি ফরয ত্যাগের 
উপর। 


ইখওয়ান এবং জামাআতে ইসলামী বর্তমানে কুফরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। 
হিযবুত তাহরীর নুসরতের তলবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কাফের ও মুরতাদ 
বাহিনীর দ্বারস্থ হচ্ছে। উভয় দলের এ কর্মকাণ্ড শরীয়ত বহির্ভূতি। 


অধিকন্তু তাদের বিগত ইতিহাস খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠার অনুকূল প্রমাণিত হয়নি। ইখওয়ান 
যখন ক্ষমতায় ছিল, জামাআতে ইসলামী যখন ক্ষমতাসীন সরকারের জোটে ছিল, তখন 
তাদের ইতিহাস আমরা দেখেছি। তারা খিলাফাহ্‌ তো পরের কথা, স্থানীয়ভাবেও ইসলামী 
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শরীয়াহ্‌ কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনে ইসলামকে তরলায়িত 
করে পশ্চিমা কুফরী মতাদর্শের সাথে একিভূত করার চেষ্টা করেছে। 


এ সব বিষয় বাদ দিলেও, এদের গৃহীত পদ্ধতি খিলাফাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। 
কেননা, ধরা যাক ইখওয়ান এবং জামাআতে ইসলামী রাজনৈতিকভাবে এবং হিযবুত 
তাহরীর নুসরত লাভের মাধ্যমে কোন একটা দেশে ক্ষমতায় গেল। এরপর তারা যখন 
খিলাফাহ্‌ ঘোষণা করবে, তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে- 


>. 


বিশ্বের সকল মুসলিমের হিজরতে জন্য দারুল খিলাফাহ্‌ তথা খিলাফাহ’র ভূমি উন্মুক্ত করে 
দিতে হবে। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আক্রর নিরাপত্তা দিতে হবে। কেননা, খিলাফাহ্‌ 
কেবল একটা শব্দ নয়, বরং বাস্তবতা । এই বাস্তবতা ছাড়া কিছুতেই খিলাফাহ্‌ হতে পারে 
না। 


২. 


মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে । এদের মুক্ত করার জন্য সৈন্য ও অন্যান্য 
সাহায্য পাঠাতে হবে। 


ত, 


বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্‌ কায়েম করতে হলে- বিশেষত মুসলিম ভূমিগুলোতে- এসব দেশের 
শাসকদের উৎখাত করতে হবে। ফলে খিলাফাহ্‌ কায়েমের জন্য তাদেরকে জিহাদে 
অবতীর্ণ হতে হবে। এমতাবস্থায় আমেরিকাসহ বিশ্বের তামাম কুফরী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে 
অবতীর্ণ হবে। যদি তা নাও করে, তবুও নিজ অঞ্চলে শরীয়ত রাখতে হলেও আমেরিকার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। কারণ, আমেরিকা কিছুতেই একটা ভূমিতে ইসলামী শরীয়াহ 
কায়েম রাখতে দেবে না। 


স্পষ্ট যে, আমেরিকাসহ বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী শক্তির মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত 
শক্তি তাদের নেই। ফলে অতি দ্রুতই আমেরিকা তাদের ঘোষিত খিলাফাহ্‌ ধ্বংস করে 
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দেবে। এরপর তারা যদি আমেরিকার মুকাবেলায় দাঁড়াতে চায় তাহলে তাদেরকে গেরিলা 
যুদ্ধের পথ গ্রহণ করতে হবে। তাদের খিলাফাহ তখন মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্ক্ষিত 
বাস্তবিক খিলাফাহ"র পরিবর্তে একটা গেরিলা দলে পরিণত হবে । শায়খ উসামা রহ. যে 
গেরিলা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করেছেন, অবশেষে তাদেরকে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। 
উপরন্তু এভাবে খিলাফাহ ঘোষণা করে কদিন পরেই তা নিঃশেষ করে দেয়ার দ্বারা 
মুসলিম উম্মাহর মনোবল ভেঙে যাবে। কাজেই শুরু থেকে গেরিলা পন্থা গ্রহণ করাই 
বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হচ্ছে, যেমনটা তানজীম আল-কায়েদার মানহাজ। 


সশস্ত্র পদ্ধতি: 
সশস্ত্র পদ্ধতির মধ্যে আমরা তিনটি পদ্ধতি দেখছি- 
5 


হামাস, লক্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি- ইত্যাদী আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি 
কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ: কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফলতা পেলেও 
বাস্তবে মূলত তারা কোন ভূখণ্ডেই তাগুত-কাফেরকে উৎখাত করে শরীয়ত কায়েম করতে 
সক্ষম হয়নি। উল্টো বরং তাগুত সরকারগুলো এদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে 
[যেমন- জেএমবি] অথবা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তারা আর অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি [মরো 
লিবারেশান ফ্রন্ট] । 


সর্বোপরি এই পদ্ধতিটির ফোকাস আঞ্চলিক। কিন্তু খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হল একটি বৈশ্বিক 
লক্ষ্য। যদি এই পদ্ধতিটি কোন ভূখণ্ডে সফলও হয়, তবুও তার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা 
হবে না, বরং বেশির চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হবে, যা 
কেবল তার নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলেই শরীয়াহ্‌ প্রতিষ্ঠা করবে। 


২. 


জামাআতুল বাগদাদী ‘আই.এস’ এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত: এদের মধ্যে 
বাগদাদির জামাআতই সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ইরাক ও 
সিরিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করে আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলিফা ঘোষণা করেছিল। 
তাদের অঞ্চলকে দারুল খিলাফাহ্‌ ঘোষণা দিয়েছিল। 
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আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করত খিলাফাহ্‌ ঘোষণার পর ইখওয়ান, জামাআতে ইসলামী এবং 
হিযবুত তাহরীরকে যে পরিস্থিতির শিকার হতে হবে বলা হয়েছে, তা এদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য। বাস্তবে তা ঘটেছেও। খিলাফাহ্‌ ঘোষণার অল্পদিন পরেই তারা আমেরিকা ও 
পশ্চিমা কাফের ও তাদের মিত্রদের দ্বারা ব্যাপক হামলার শিকার হয়েছে। একে একে 
হারাতে হারাতে তারা তাদের প্রায় সবকটি ভূমিই হারিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের 
নিরাপত্তা দেয়া তো দূরের কথা, তারা তাদের নিজেদেরও রক্ষা করতে পারেনি। তাদের 
নেতাদের ধরে ধরে আমেরিকা হত্যা করেছে। মুসলিমদেরকে পশ্চিমা কুফরী শক্তি এবং 
শীয়াদের রোষানলে পতিত করেছে। 


অধিকন্তু তারা নিজেরা মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক রক্তপাত ঘটিয়েছে। মুসলিমদের তাকফীর 
করে তাদেরকে হত্যা করেছে। মুসলিমদের একতা-এক্য নষ্ট করে বিভেদ ঘটিয়েছে। 
এরকম একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ্‌ দাবি করা, তাদের বাইয়াতকে ফরয দাবি করা 
বাস্তবতা বহির্ভূত বাগাড়ম্বর বৈ কিছু নয়। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইমারাহ্‌ 
প্রতিষ্ঠার দিকেই যেতে হচ্ছে। আর এটাই হল তৃতীয় সশস্ত্র পদ্ধতি; তানজীম আল-কায়েদা 
তথা শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর মানহাজ, যা ইতিপুর্বে আলোচিত হয়েছে। 
অতএব, খিলাফাহ্‌ কায়েমের লক্ষ্যে শায়খ উসামা রহ. এর মানহাজই শ্রেষ্ঠ, কার্যকরি, 
সফল এবং বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হয়। 


সংসংস 


বৈশ্বিক জিহাদ এবং “সাপের মাথায় আঘাত করা’ নীতি: 


জিহাদকে নিদৃষ্ট এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার ধারণা 
সর্বপ্রথম শহীদে উম্মাহ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. দেন। 


আফগান জিহাদের শেষ দিকে যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তখন শায়খ 
আব্দুল্লাহ আযযাম এবং তার অনুগত আরব মুজাহিদিনের একটি অংশ জিহাদী আন্দোলনের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উসামা বিন লাদিন 
রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ফিরাস আস-সুরি, শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি, শায়খ আবু 
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খালিদ আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ আতেফ রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ সাইফ আল- 
আদেল, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি [আনওয়ার সাদতের হত্যাকারী মহান বীর খালেদ 
ইসলামবুলির ভাই], শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি এবং অন্যান্য আরো অনেকে । এসব 
বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন- 


১. মুসলিম উম্মাহর উত্তরনের একমাত্র পথ- জিহাদ। 


২. আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার 
করা । কিন্তু ২ নম্বর বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, এ নিয়ে তাদের মধ্যে 
বিভিন্ন মত ছিল। 


শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের চিন্তা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদিনের একটু ঘাঁটি 
তৈরি করা, যাতে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে 
তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও 
কৌশলগত সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের 
কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং মুসলিম বিশ্বের যেখানেই 
মুসলিম নির্যাতিত হবে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন 
সেখানে গিয়ে মুসলিমদের সহায়তায় জিহাদ করবেন। 


আল-জিহাদ এবং জামাআতুল ইসলামিয়্যার মিশরিয় মুজাহিদিনের চিন্তা ছিল মিশরের 
মুজাহিদিনকে আফগানিস্তানের মাটিতে মিশরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষন দেয়া এবং 
একটি অগ্রবর্তী বাহিনী তৈরি করা । জিহাদের মাধ্যমে মিশরের ক্ষমতা দখল করা, তারপর 
মিশরকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। 


আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদিনের একইরকম পরিকল্পনা ছিল নিজ নিজ অঞ্চলকে 
কেন্দ্র করে। 


কিন্তু শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন । শায়খ মতব্যক্ত 
করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব থেকে আসা 
মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদী বিভিন্ন জামা'আর সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষন দেয়া হবে। 
নিজ নিজ ভুখন্ডে জিহাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়া হবে। 
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নিগীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিনকে বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রেরণ করা হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সাথে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে 
হবে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক তাগুতকে উৎখাত করা 
না। নিছক ভূমি দখল করা না। ইম্রাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো না। বরং এই 
অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উল্টেপাল্টে দেয়া। কুফরের 
সিংহাসন ভেঙ্গে ফেলা এবং শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান তা কমিয়ে আনা। 
জিহাদকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম 
উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা| কুফরের কেন্দ্র, কুফরের পরাশক্তি, এ যুগের হুবাল- 
আমেরিকাকে আঘাত করা। 


শায়খ উসামার “সাপের মাথায় আঘাত করা’ নীতি: 


শায়খ উসামা রহ. বলেন, কুফরী শক্তি একটি বিষধর সাপের ন্যায় যার মাথা আমেরিকা। 
এই আমেরিকার সাহায্যেই মুসলিম বিশ্বের তাগুতগুলো টিকে আছে। এই আমেরিকার 
শক্তিতেই গুটিকয়েক ইয়াহুদি ইস্রায়িলে রাজত্ব করছে। সাপের মাথা ভেঙে দিলে যেমন 
সাপ তাড়াতাড়ি মরে যায়, বাকি শরীর দিয়ে কিছু করতে পারে না; আমেরিকাকে শেষ 
করতে পারলেও তেমনি বাকি সব কুফরী শক্তি এবং স্থানীয় মুরতাদরা দুর্বল হয়ে পড়বে। 
অন্যথায় আমরা যদি স্থানীয় মুরতাদদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে এক মুরতাদকে 
সরালে আমেরিকা আরেকটাকে ক্ষমতায় বসাবে। যেমন- মিশরের মুজাহিদরা যখন 
আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে, তখন তার জায়গায় আ্যামেরিকা আরেক তাগুত হোসনি 
মোবারককে বসিয়ে দেয়। এতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাও হবে না, খিলাফাহ্‌ও কায়েম হবে না, 
বরং আমাদের শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে। তাই “সাপের মাথা আমেরিকার উপর আঘাত হানাই 
উপযুক্ত কাজ হবে। পারস্যের বিরুদ্ধে হযরত উমার রাদি. এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন। 


যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন পাকিস্তানে এক বোমা বিস্ফোরণে 
আব্দুল্লাহ আযযাম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর পর শায়খ উসামাক আরব মুজাহিদিনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আল-কায়েদার আমীর নিযুক্ত হন। শায়খ উসামার “সাপের মাথায় 
আঘাত করা”-র পরিকল্পনাই আল-কায়েদার মানহাজ হিসেবে গৃহীত হয়। কাজ শুরু হয়ে 
যায়। পাশাপাশি তারা আঞ্চলিক জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকেন এবং 
নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। 
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আমেরিকাকে ময়দানে টেনে আনা: 


শায়খ উসামা চাচ্ছিলেন, আমেরিকা কোন একটা মুসলিম ভূমিতে যুদ্ধের জন্য নেমে আসুক, 
যাতে সেখানে আটকে রেখে তাকে একটা দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত করে ধীরে ধীরে তার 
শক্তিতে ক্ষয় ধরানো যায়| এ লক্ষ্যে আল-কায়েদা বিভিন্ন স্থানে আমেরিকার উপর আঘাত 
হানতে থাকে। ৯২ সালে আমেরিকান সেনাদের লক্ষ্য করে ইয়েমেনে হোটেল বোমা হামলা 
হয়। ৯৩ সালে মোগাদিসুতে দু'টি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়। ৯৮ সালে নাইরোবি ও 
দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে জোড়া বোমা হামলা হয়। এতদসত্বে আমেরিকা কোন 
মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে চাচ্ছিল না। অবশেষে ৯/১১ এর চুড়ান্ত হামলাটা চালানো 
হয় একেবারে আমেরিকার কলবের মধ্যে। তখনই সে আফগানে হামলা করে ধ্বংসের 
ফাঁদে পা দেয়। 


৯/১১ হামলার পেছনে শাইখ উসামার তিনটি মুল লক্ষ্য ছিল: 


১. আমেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে টেনে আনা এবং সেখানে তাদের 
আটকে ফেলা । পাশাপাশি আ্যামেরিকাকে অন্যান্য আরো ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের 
সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা। 


২. ত্যামেরিকার অর্থনীতিতে ধ্বস নামানো। 
৩. আযামেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক এক্য নষ্ট করে দেয়া। 


আলহামদু লিল্লাহ এ তিনটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ 
যুদ্ধের ফলে তার সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর সে কোন মুসলিম 
ভূমিতে নতুন করে সৈন্য পাঠাতে সাহস করে না। এ কারণেই শামে কত কিছু হয়ে 
যাওয়ার পরও সে সৈন্য পাঠাচ্ছে না। আবার এ দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে গিয়ে 
তার অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছে। উপরন্তু আমেরিকারার এইসব ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের 
কারণে আমেরিকান জাতিও তাদের নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। 
এখন তাকে যুদ্ধে জয় লাভের পরিকল্পনার পরিবর্তে জাতির সন্তুষ্টি রক্ষার দিকে মনোযোগ 
দিতে হচ্ছে। 
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গেরিলা যুদ্ধের কৌশল: 


গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযোগী হলো পাহাড় ও বনাঞ্চল যেগুলো তাগুতদের 
আওতামুক্ত। কেননা, সেগুলো মুজাহিদদেরকে বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেবে। 
মুজাহিদগণ সেখান থেকে হামলা করে আবার নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। 
পক্ষান্তরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী হচ্ছে শহরাঞ্চল। তবে এখানেও 
গেরিলা যুদ্ধ দাঁড় করানো সম্ভব, যদি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে জনগণ 
পানি, আর গেরিলারা মাছ তুল্য। গেরিলারা সাধারণ জনগণের মাঝেই অবস্থান করবে। 
তাদের মাঝেই প্রশিক্ষণ নেবে। তাদের থেকে এসে হামলা করে আবার তাদের কাছেই 
আশ্রয় নেবে। যদি ব্যাপক জনসমর্থন না থাকে তাহলে গেরিলাদের অবস্থা ডাঙায় তোলা 
মাছের ন্যায় হবে। ক'দিনের মধ্যেই জিহাদ ভেঙে যেতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ব্যাপক জনসমর্থন 
থাকলে শহরাঞ্চলেও গেরিলা যুদ্ধ সফল হবে, যেমনটা শামে ঘটছে। নুসাইরিদের বিরুদ্ধে 
মুজাহিদদের ব্যাপক জনসমর্থন থাকায় মুজাহিদগণ সেখানে এক অসম শক্তির বিরুদ্ধেও 
অটল-অবিচল আছেন। 


ইমারাহ ঘোষণা: 


যথাযথ সামর্থ্য না থাকলে ইমারাহ্‌ ঘোষণা করা আল-কায়েদার মানহাজে নেই, এমনকি 
বিশাল অংশের উপর দখল থাকলেও না। কারণ, 





- মুজাহিদগণ মূলত কোথাও স্থিতিশীলতায় নেই। আজ যে অংশের দখল আছে, হতে 
পারে কাল তা ছেড়ে দিতে হবে । যেমনটা অনেকবার ঘটেছেও। 

- অফিসিয়ালভাবে ইমারাহ্‌ ঘোষণা করলে কাফেররা এর উপর আক্রমণের মাত্রা 
বাড়িয়ে দেবে। তখন তা রক্ষা করা কঠিন হবে। এ কারণেই যথেষ্ট এলাকা 

- ইমারাহ ঘোষণা না দিয়ে কাজ করলে মুজাহিদদের উপর আক্রমণকে জনগণ 
নিজেদের উপর আক্রমণ বলে ধরবে। পক্ষান্তরে ইমারাহ ঘোষণা দিয়ে দিলে তখন 
জনগণ আল-কায়েদাকে নিজেদের থেকে আলাদা করে দেখবে । তাদের সমর্থন 
কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 
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এসব কারণে, যথেষ্ট এলাকা দখলে থাকা সত্তেও সোমালিয়া, ইয়ামান এবং অন্যান্য 
অঞ্চলে আল-কায়েদা ইমারাহ্‌ ঘোষণা দেয়নি। ইরাকে যে “'আদদাওলাতুল 
ইসলামিয়্যাহ* ঘোষিত হয়, তা মূলত শায়খ উসামা ও অন্যান্য উমারাদের পরামর্শে 
হয়নি, বরং তারা নিজেরা পরামর্শ ব্যতিরেকেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। 

- অধিকন্তু ইমারাহ্‌ ঘোষণা দেয়া ছাড়াই যেহেতু শরীয়াহ্‌ কায়েম করা যাচ্ছে, তখন 
বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমারাহ্‌ ঘোষণা না দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। 


গোপনে প্রসার ঘটানো: 


এছাড়া আল-কায়েদার আরেকটি কৌশল হল গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো। বৃদ্ধি, 
বিভিন্ন দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি গোপন করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
আগে মিডিয়াতে প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
আল-কায়েদা চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাতুল বগাদাদী চায়, 
সবাইকে বোঝাতে যে, তারা সব জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততা গোপন 
করার ব্যাপারে শায়খ উসামার যুক্তি ছিল- যখনই আল-কায়েদার সাথে কোন দলের 
সম্পৃক্ততার প্রকাশ পায়, তখনই তাদের বিরুদ্ধে কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ 
কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম। এ কারণে শামে আল-কায়েদার শাখা জাবহাতুন নুসরা 
আল-কায়েদার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন রেখে কাজ করছিল। কিন্তু অবশেষে 
জামাআতুল বাগদাদীর কারণে তা প্রকাশ পেয়ে যায়। 


কৌশলগত পর্যালোচনা: বাংলাদেশ: 


বাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সুচনা আফগান ফেরত মুজাহিদিনের মাধ্যমে । 
এদেশে কাজ করেছে প্রধান দুটি জিহাদি সংগঠন: হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজি-বি) 
এবং জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। প্রথমটা কওমী ধাঁচের, দ্বিতীয়টা 
সালাফী ধাঁচের । (হুজি-বি)র প্রতিষ্ঠা ৯২-এ আর (জেএমবি)র প্রতিষ্ঠা ৯৮-এ শায়খ আব্দুর 
রহমান রহ. এর হাতে। 


হারকাতুল জিহাদের একটি অংশ এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের 
ইরজার পরিচায়ক ৷ অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে গুলু 
(চরমপন্থা) বিদ্যমান । 
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বিভিন্ন কারণে জেএমবি'র মাঝে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। বাগদাদীর খিলাফাহ্‌ ঘোষণার পর নব্য 
জেএমবি'র একটা অংশ তাদের হাতে বাইয়াতও দেয়। অবশ্য পুরাতন জিএমবি ভাইয়েরা 
বাইয়াত দেননি । 


হুজি-বি ও জেএমবি'র ব্যর্থতা: কারণ ও শিক্ষা: 


প্রথম দিকে এ দুটি দল কিছুটা সফলতা দেখলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর 
বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- 


- দুটি তানজীমই এঁ ভুলটি করেছে যা শাইখ আবু বাসির রহ. এর উদ্ধৃতিতে উঠে 
এসেছে, “কারণ জিহাদি জামাআতগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুসলিম 
জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।” হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে 
এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য । একারণেই রমনা বটমূলে হুজি-বির হামলা এবং 
আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় কোন সমর্থনই 
পায়নি বললেই চলে । বরং সরকারের প্রোপাগান্ডায় তা হিত বিপরীত হয়েছে। 

- একই সাথে দুটি তানজিম একই ভুল করেছে, যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় 
“Strategic Overreach” বা “স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার”। এর অর্থ হল, 
সক্ষমতা তৈরি করার আগেই নিজের কর্মকান্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যা 
শেষ পর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে । বিশেষ করে জেএমবির ব্যাপারে এটি 
বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । জাতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের আগে জেএমবি তাদের 
আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিলো এবং পরিস্থৃতিও মোটামুটি অনুকূলে 
ছিল। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, 
যখনও তাদের কাজের বিপরীতে যে প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার 
সক্ষমতা তাদের তৈরি হয়নি। যে কারণে সরকার বেশ দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের 
আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সক্ষম হয়। 

- নিজেদের কোন চোখে পড়ার মত মিডিয়া না ছিল না। এমনকি জেএমবি'র 
নিজেদের কোন মুখপাত্রও ছিল না। মিডিয়া একচেটিয়া ভাবে তাদের বিরুদ্ধে 
প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য: বর্তমানে ইন্টারনেটের যে প্রচলন আছে, 
যার কারণে অনলাইন মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও 
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নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল; বিশেষত জেএমবি'র, যেহেতু তারা 
জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 

যথাযথ অস্ত্রের মজুদ না রাখা। জিহাদি সংগঠনগুলোর জন্য জন্য আবশ্যক 
বিস্ফোরকের সকল উপকরণ প্রয়োজনী পরিমাণ মজুদ রাখা, উচু মানেরবিস্ফোরক 
আনা-নেয়ার রুট তৈরি এবং তা নিরাপদ রাখা । পাশপাশাশি একাধিক বোমা 
বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। যদি সংগঠনে শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ 
থাকে তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে 
এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে 
হবে । এক জায়গায় রাখা যাবে না। যাতে সবাই এক সাথে ধরা না পরে অন্যথায়, 
পুরো জামা'আর বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে। 

সিকিউরিটি তথা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা । আমরা 
এই দুই তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোন একটি কাজ করার পর পর 
এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজের আগেই [অর্থাৎ কাজের প্রস্তুতির সময়] তারা ধরা পরে 
যাচ্ছেন। এই দুই তানজীমের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কি 
করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট । বাংলাদেশের আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনী এ দুটি তানজীমের নেটওয়ার্ক এতো গভীরভাবে আবিষ্কার করতে 
সক্ষম হয়েছে যে, কোন একটি কাজের পর কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের তো 
বটেই, অন্যান্য আরো কিছু সদস্যকেও তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে। 


পর্যালোচনা: 





হুজি-বি এবং জেএমবি"র ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মৌলিক বিষয় উঠে আসে যা আমাদের 
সকলের গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ। 


যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই যা বাংলাদেশের 
মানচিত্র পাল্টে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে, তাহলে আমাদের একটি দীর্ঘ- 
মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও 
রসদ মজুদ করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি দুটি প্রলয়ঙ্করী হামলা দিয়ে 
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বিশ্বের মনোযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়াহ কায়েম, তাগুতের পতন এবং 
সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে না। 


২. 


দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের 
মধ্যে মুজাহিদিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। 
শাইখুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম যাকে বলেছেন “দাওয়াত আর মাও সেতুং যাকে 
বলেছে ‘জনগণের জাগরণের পর্যায়। জনগণ ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের 
মতো মনে রাখতে হবে, আমাদের শত্রুর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ আছে। ক্রুসেডার 
আর হিন্দুত্ববাদি ভারতের সমর্থন তার আছে| আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, আর একটি 
রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা । জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চুড়ান্ত 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হবে। 


ত, 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাঁথুনিকে বুঝতে হবে। 
শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি (ফাব্কাল্লাহু আসরাহ) তার+০১)। 424 4464) 5,০ 
(The Global Islamic Resistance Call) গ্রন্থে কোন ভূমির Open front জিহাদের 
জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি হল- 
ভৌগোলিক অবস্থা । যেহেতু মুজাহিদিন এবং তার শক্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই, 
তাই তাদের যুদ্ধ হবে একটি ভারসাম্যহীন যুদ্ধ বা Asymmetric Warfare. এধরণের 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে, শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে 
তার পরাজয় ঘটানো । যেমন ত্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা 
হয়েছে। 


শাইখ আবু মুসআব আস-সুরির (ফাকাল্লাহু আসরাহ) তার কিতাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর 
দেখিয়েছেন- দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি হল যেখানে পর্বত ও 
জঙ্গল আছে। কারণ পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উত্তম। কারণ এগুলো 
বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড গেরিলা 
যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সমতল। যে 
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কারণে যে নীতি আফগানিস্তানে প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়। সোমালিয়া, 
ইয়ামান, ইসলামী মাগরিব, লিবিয়া, কাশ্মীর, ওয়াফিরিস্তান, কাউকায- সবগুলো জায়গাতেই 
পাহাড় বা জঙ্গল কিংবা মরুভূমি আছে এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম। যে কারণে এসব 
ভূখণ্ডের মুজাহিদিন গেরিলাযুদ্ধে সফল হয়েছেন। 


তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করা যেতে পারে? এজন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের 
দিকে তাকাতে পারি যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে। এ দুটি ভূখন্ড: ইরাক 
এবং শাম। হ্যা, একথা সত্য যে শাম বা ইরাক কোনটাই বাংলাদেশের মতো সমতল না। 
শামে পাহাড় এবং মরুভূমি দুটোই আছে, আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় 
বিষয় হল, শাম এবং ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয়নি। বরং এ দু'ক্ষেত্রেই 
শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর 
এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে। ইরাকে যুদ্ধ শুরু 
হয়েছিল ত্যামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সুনিদের উপর ত্যামেরিকা 
সমর্থিত শীয়া শাসন চাপিয়ে দেয়ার কারণে | একই সাথে ইরাকি সমাজ গোত্র নির্ভর। যে 
কারণে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল। একই সাথে গোত্রগুলোর কাছে 
কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে। 


অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে । দামেশক, দারা, আলেপ্পো, 
ইদলিব, হিমস, হামা- এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। শামের মানুষ ভয়াবহ প্রায় ৫ 
বছরের যুদ্ধের পরও; প্রচন্ড অনাহার, ব্যাপক মৃতু এবং অবর্ণনীয় কষ্টের পরও জিহাদ 
আঁকড়ে আছেন। এর কারণ কি? কারণ হল- সামাজিক বাস্তবতা । শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি 
সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শাসন করতো । যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ দেখা দেয়, তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুনিদের হত্যা-ধর্ষন-নির্ধাতন শুরু করে। 
যে কারনে সুন্নিরা বাধ্য হয় অস্ত্র তুলে নিতে। 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হল- বাংলাদেশে ইরাকের মতো শীয়া-সুনি বিভেদ নেই। এখানে শীয়ারা 
সংখ্যায় অল্প এবং তারা ক্ষমতায়ও নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শীয়াদের প্রকোপ 
অনেক বেশি। সেখানে শীয়া-সুনি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্বেও শুধুমাত্র শীয়াবিরোধি 
কৌশল দিয়ে সেখানে তেমন আগানো যায়নি। সুতরাং পাকিস্তানের মতো জায়গায়, শীয়া- 
সুনি বিভেদ বিদ্যমান, সেখানে যদি শুধুমাত্র শীয়া বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য 
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কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শীয়া-সুনি বিভেদ নেই, সেখানে 
এটা কতটুকু কার্যকর হতে পারে? 


যারা মনে করে বাংলাদেশে শীয়াবিরোধি কিংবা আহমদিয়্যাহ-বিরোধি হামলা দিয়ে 
জনগণকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ 
ইয়ার কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডের কোন অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকর হামলা করা তুলনামূলক সহজ, 
কিন্তু কৌশলগত ভাবে এগুলোর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। কারণ সাধারণ জনগণকে 
এধরনের হামলাগুলো দূরে সরিয়ে দেবে। এ কারণে পরিস্থৃতি সৃষ্টির আগে এমন কোন 
হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিন ও জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। 


বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সবচেয়ে বেশি যা মিলে, তা হল- শামের পরিস্থিতি । 
যদিও শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই, কিন্তু বাংলাদেশে একটি জনসমর্থনহীন 
সরকার আছে, যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে 
এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বরং 
বর্তমানে বিচারবিভাগের প্রধান এক মুশরিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রশাসনে 
মুশিরকদের এই ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই 
সাথে সরকারের পরিষ্কার ইসলাম বিরোধী একটি ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে 
পরিষ্কার। কিন্তু কিভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, কিভাবে ইসলাম আনতে হবে- এ 
নিয়ে মানুষ এখনও ওয়াকিফহাল না| একই সাথে আছে কওমি ভাইদের উপর হাসিনার 
ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে এবং যার সিলসিলা আমরা দেখতে 
পেয়েছি বিবাড়িয়াতে। পাশপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুর'আন পোড়ানোর মতো ঘটনা 
এবং সেই মালাউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেয়া- এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে 
আরো পরিষ্কার করে তোলে। এ ধরণের ঘটনাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে 
তাকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তবে আমরা এ ঘটনাটির ক্ষেত্রে তা করতে 
ব্যর্থ হয়েছি। 


মোট কথা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের একমাত্র উপযোগী মডেল হল 
শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধ, যেমনটা আমরা শামে দেখছি। আর এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা 


যুদ্ধ সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। তবে 
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জনসমর্থন তথা জনসম্পৃক্ততা তৈরির হন্য শীয়া, আহমদিয়্যাহ্‌, মিশনারি বা এনজিওদের 
টারগেট করা বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী হবে না- যদিও এ প্রতিটা কাফির গোষ্ঠীই 
ইসলামের শক্র। জনসমর্থনহীন একটি শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যেকোন মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে যদি 
শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে মুসলিমদের বিপরীতে দেখানো যায় [অর্থাৎ 
আওয়ামীলীগ বনাম মুসলিম, আওয়ামীলীগ-সেক্যুলার বনাম মুসলিম, আওয়ামী-হিন্দু- 
সেক্যুলার বনাম মুসলিম] তাহলে তখন শহর ভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ এমন ভুখন্ডেও সফল 
হতে পারে, যা ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য অতোটা উপযুক্ত না। 


তবে আমাদের মনে রাখতে হবে- এ যুদ্ধটা [কাফির/তাগ্ুত/ভারত/আওয়ামী লীগ বনাম 
ইসলাম] এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। [হাসিনা-ভারত সেক্যুলার বনাম জিহাদি বা আল- 
কায়েদা বা সালাফি বা দেওবন্দি] এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হল 
শাহবাগ বনাম যখন জামাত ছিল অর্থাৎ মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করছিল, তখন 
শাহবাদ জিতেছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, তখন মিডিয়ার 
হাজার প্রপাগান্ডা কোন কাজে আসলো না। অথচ এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ যখন ব্যাপারটা 
একটা দলকেন্দ্রিক অর্থাৎ জামাত বনাম শাহবাগ ছিল, ততোক্ষণ কিন্তু শাহবাগীরাই 
জিতেছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থৃতি শুরুর আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে 
[আওয়ামী-নাস্তিক-সেকু্যুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম]- এভাবে চিত্রায়িত করা, 
কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে তখন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া। আর এটা 
স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে । 


কারণ, শায়খ উসামার ভাষায়- 


জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা, যার কুফর বেশি যাহের তথা 
সুস্পষ্ট; সে শত্রুকে না, যার কুফর বেশি (কিন্তু সুস্পষ্ট নয়)। 

















পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও 


শায়খ মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনে সুলাইমান আর-রুবাইশ 





প্রকাশনায়: আল-মালাহিম মিডিয়া 
রজব ১৪৩৪ হি: মুতাবেক মে ২০১৩ খু 
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“তোমরা কি হাজিদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদ নির্মাণ করাকে এ ব্যক্তির সমতুল্য মনে করছো, যে 


আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়। 
আল্লাহ জালিম সম্পদ্রায়কে পথ প্রদর্শন করেন না” 


নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথত্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই। 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার সাথে কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 
তার বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহ তার প্রতি এবং তার সাহাবা ও পরিবারবর্গের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন! 


নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে সৃষ্টি করেছেন হক-বাতিলের যুদ্ধ। যুদ্ধ তাদের মাঝে পালাক্রমে আবর্তিত 
হবে৷ প্রত্যেক দলই অপর দলকে আঘাত করবে কিন্তু সর্বশেষ বিজয় হবে মুত্তাকিদের। 
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“্যাদি আরাহ মানুষের একদলকে আরেক দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী অশাভিময় হয়ে যেত।” 


আল্লাহ তা'আলা হকের মধ্যে রেখেছেন এমন নূর, যা সকল সংশয়ের কোমর ভেঙ্গে দেয় এবং সকল অন্ধকারের আবরণ জালিয়ে দেয়। 
যে ই হক পেতে চায়, সে তার নূরের মাধ্যমে তাকে চিনে নিতে পারবে। শর্ত হল সে তার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা 
করবে 


এটি আল্লাহর তা'আলার একটি হেকমত যে, হকের বিজয় প্রথমে হয় দলিলের মাধ্যমে, আর বাতিলের হয় শক্তির মাধ্যমে। আল্লাহ চাইলে 
তারা পরস্পরে লড়াই করত না৷ কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন এবং তোমরা যা জান না, তিনি তা জানেন। ফলে সাধারন মানুষের বড় 
দলটি বাতিলের আনুগত্য করে৷ কেননা বাতিলের শক্তি ও সংখ্যা তাদেরকে অন্ধ করে দেয়। 








অত:পর যখন সেচ্ছাচার চরম আকার ধারণ করে এবং সবরের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হকপন্থিগণ এমন দৃঢ়তা দেখান, যা দেখাতে 
বাতিলরা ব্যর্থ হয়। যেন আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করে নিতে পারেন। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা নিজ সাহায্য অবতীর্ণ করেন। 
সংশয় পোষণকারীরা তখন দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় এবং দলে দলে মানুষ হকের পথে প্রবেশ করে৷ 








অনেক মানুষের অবস্থা হল: যদিও হকের শক্তি ও তার নিখুত আদর্শ তাদেরকে মুগ্ধ করে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল শক্তিশালী থাকে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেয় না। কারণ বাতিলের শক্তি তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে বাঁধা হয়ে থাকে। 
একারণেই আল্লাহ তা’ আলা কিতাবও নাযিল করেছেন এবং লোহাও নাযিল করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড যুদ্ধ শক্তি। কিতাব 
পথপ্রদর্শন করবে আর তরবারী সাহায্য করবে। 








ফলে কিতাবের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানী হকের পথে সাড়া দিবে আর তরবারীর মাধ্যমে মুসলমানদের এমন একটি সংগঠন (রাষ্ট্র) তৈরী হবে, 
যা তাদেরকে রক্ষা করবে এবং বাতিলের শক্তি চূর্ণ করবে৷ মানুষের অন্তর থেকে তার ভয় দূর হয়ে যাবে৷ তখন যে যে ইসলামে প্রবেশ 
করতে চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে আর যে ইসলামী শাসনের আনুগত্য মেনে স্বীয় দ্বীনের উপর থাকতে চায়, সে থাকতে পারবে। তার 
এই স্বাধীনতা থাকবে৷ তবে শর্ত হল নিজ হাতে ছোট হয়ে জিযিয়া করতে হবে৷ 


EE. 


এ ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন: 
এ 25 ৬০ ১৯৩) এ ৩৯৩ এ ৬ 2৯593) 


“তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়” 











এ কারণেই ইলম ও কিতালের (যুদ্ধের) মাঝে সম্পর্ক হল পূর্ণাঙ্গতার সম্পর্ক। যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ ইলম ছাড়া 
যুদ্ধের পরিণতি হয় বিকৃতি। আর যে ইলমকে রক্ষ করার জন্য শক্তি থাকে না, তাতে বাতিল চেপে বসে। ফলে তাকে যেভাবে ইচ্ছা 
নিয়ন্ত্রণ করে৷ 


হক যদিও উপরে থাকে, কিন্তু তা ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালি হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ধারালো তরবারী তার উভয় পার্শ্বকে বেষ্টন করে না 
রাখে। 








দ্বীনে ইসলামের মধ্যে এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। সুতরাং মুসলমানগণ এমনটা চিন্তা করতে পারে না যে, ইলম অন্বেষণ করার অর্থ হল 
জিহাদ থেকে বসে থাকা বা জিহাদ ইলমের সাথে সাজ্ঘর্ষিক। 


উলামাগণ জিহাদের ময়দান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারেন না৷ নবী সা: এর আদর্শই এর প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। কারণ তিনি 
ছিলেন বীর এবং ভয়ের স্থানে সবচেয়ে অগ্রগামী। এর প্রমাণ হিসাবে তার এই বাণীই যথেষ্ট- তার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক: 





“সেই সড়ার শপথ) যার হাতে আমার পরাণ আমি চাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হই অত:পর আবার যুদ্ধ কারী 
আবার নিহত হই অত:পর আবার যুদ্ধ করে আবার নিহত হই/” 





তিনি জিহাদকে সময় নষ্ট করা বা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্তা থাকা মনে করতেন না। বরং তিনি এটাকে সময় ব্যয় করার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ 
মনে করতেন। তাই তিনি বলেছেন: 





“সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের জন্য কষ্টকর না হয়ে যেত, তাহলে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী কোন একটি 
বাহিনী থেকেও পিছনে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমি নিজেও তাদের সকলকে বাহন দেওয়ার মত সামর্থ্য রাখি না আর তারাও সামর্থবান 
নয়। আর আমার থেকে পিছনে থেকে যেতে তাদের কষ্ট হয়” 


রাসূলুল্লাহ সা: তার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদেরকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতেন। তিনি একথা বলে তার সাহাবাদেরকে 
যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে পিছিয়ে থাকতেন না যে, এটা মূল্যবান ব্যক্তিদেরকে নষ্ট করে দিবে! 





বরং তিনি তাদেরকে এই কাজেই নিয়োজিত করতেন এবং এর জন্যই তাদেরকে প্রস্তুত করতেন। একজন ব্যক্তিকেও যুদ্ধে পাঠানোর 
ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। কারণ, কিভাবে তিনি তাদেরকে কল্যাণ থেকে বাঁধা দিতে পারেন?! 


বীরে মাউনার ঘটনা থেকেও এ ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা যায়, সেখানে তিনি তার সত্তরজন সাহাবাকে পাঠান, যারা সকলে ক্কারি ছিলেন৷ 
ওহুদ যদ্ধের কয়েক মাস পরে তিনি তাদেরকে পাঠান। পরে সংবাদ আসলো, তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে৷ 





আমাদের যামানার কেউ যদি সেখানে থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই বলত: আপনি কি তাদের কারো শিক্ষা সমাপ্ত করিয়েছেন যে, এসকল 
লোকগুলোকে এত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠিয়ে দিলেন? 


তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা: কারী, ফকীহ সহ সকল সাহাবীকে বের হয়ে যেতে বললেন। সেখানে কোন আলেম বা তালিবুল ইলমকে পৃথক 
করেননি। 





সা: এর নিকট র মধ্যে আবু বকর রা: থেকে অধিক প্রিয় কেউ ছিল না. তা সত্ত্বেও তিনি তাকেও পাঠাতে 
কার্পণ্য করেননি। বরং অন্যান্যদের মত তাকেও পাঠালেন৷ তিনি রাসূলুল্লাহ সা: এর সকল যুদ্ধসমূহে রাসূল সা: এর সাথে বের হতেন। তিনি 


OEE 


তাকে কখনো আমির হিসাবে, কখনো মামুর হিসাবে, কখনো কমান্ডার হিসাবে এবং কখনো সৈনিক হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তাকে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উর্ধ্বে মনে করতেন না! 

যায়দ ইবনে সাবিতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সা: এর ভালবাসা ছিল অনেক বেশি, তা সত্তেও তিনি তাকে যুদ্ধে-বিগ্রহে পাঠাতেন। বরং তিনি 
মৃতার যুদ্ধে তাকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এমন ঝুকিপূর্ণ যুদ্ধে, যেই যুদ্ধ থেকে তার ফিরে না আসারই প্রবল সম্ভাবনা ছিল। আর 
ঘটেছেও তাই। 

শুধু তাই নয়, তার সাথে জাফর ইবনে আবু তালিবকে পাঠিয়েছেন, অথচ তিনি সবে মাত্র হাবশা থেকে এসেছেন। তার মহান ভালবাসাই 
তাকে উদ্ধুদ্ধ করেছে, তাদেরকে সেই লাভজনক ব্যবসায় পাঠানোর জন্য, যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। 



































সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সা: থেকে এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে শিখেছিলেন। তাই তারাও যুদ্ধে ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন৷ তারা নিজেদের 
মসজিদ বা পাঠশালায় অবস্থান করে শুধু যুদ্ধের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করা ও তার পৃষ্ঠপোষকতা করার মাঝেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং তারা 
মসজিদের মধ্যে দরস দান করতেন, আর যখনই কোন ফরিয়াদির আওয়াষ শুনতেন, সাথে সাথেই আল্লাহর আহানকারীর ডাকে সাড়া 
দিয়ে সেই দিকে উড়ে যেতেন। 














এ কারণে আপনি তাদের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবেন, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আলোচনা করে তাদের মর্যাদার প্রতীক নির্ণয় 
করা হয়েছে। অনেক সময় একথা বলে শুরু করা হয় যে, তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহ করেছেন। আর সেই ঘটনাটি উল্লেখ করে আলোচনা 
শেষ করা হয়, যাতে তিনি শহীদ হয়েছেন। 











রিদ্দার যুদ্ধসমূহে অনেক সাহাবা নিহত হয়েছেন। যাদের সাথে অনেক কুরআনের বাহকও শহীদ হয়েছেন। যে ঘটনা তাদেরকে কুরআন 
সংকলন করতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এটা তাদেরকে, কুরআনের বাহকদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে রাখতে উদ্ধুদ্ধ করেনি। 
এব্যাপারে তাদের কর্মপন্থাপ্তলো অনুসন্ধান করে দেখুন, তার তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে 























তাই যেমনিভাবে তারা রাতের দরবেশ ছিলেন, তেমনি দিনের বীরযোদ্ধা ছিলেন| আর তাদের আদর্শের উপরই পরবর্তী উম্মাতও চলেছে। 
সে সময় সকল মুমিনগণ জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তারা কাউকে পৃথক করতেন না। তারা জিহাদকে মর্যাদা ও বিনিময়ের কারণ মনে 
করতেন। আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সকলেই তাতে প্রতিযোগীতা করত। 














কেউ জীবনী গ্রন্থ অনুসন্ধান করলে এমন অনেক আলেমদের আলোচনা পাবে, যারা ইলম ও জিহাদ, দুটিকে একত্র করেছিলেন। আর 
যেসকল উলামাগণ জিহাদ করতেন না, তারা স্বীকার করতেন যে, তাদের মহা ফযীলত ছুটে গিয়েছে অনুসন্ধান করলে এমন উলামাদের 
জীবনীর তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। আমরা এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েক জনের আলোচনা পেশ করছি: 


তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন: আমি আবু বকর ও ওমর রা: এর খেলাফত আমলে ৩০ বা (অন্য বর্ণনায়) ৪০ এর অধিক গাওয়া ও সারিয়ায় 
অংশ গ্রহণ করেছি। ইমাম যাহাবী রহ: তার ব্যাপারে বলেন: তিনি অধিক জিহাদ করা সত্তেও উলামাদের মধ্যে গণ্য হতেন। 

















কা'ব আল-আহবার রহ: 





তিনি ইহুদী ধর্মের পন্ডিত ছিলেন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবাদের থেকে সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওসমান রা: এর খেলাফত 
আমলে যুদ্ধে গমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। 


আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ: 


ইমাম যাহাবী রহ: সিয়ারু আলমিন নুবালায় তার ব্যাপারে বলেন: ইমাম, শায়খুল ইসলাম, স্বীয় যামানার আলেম, সমকালীন মুত্তাকীদের 
আমির, হাফেজ, গাজী, অন্যতম মনীষী। 


EE. 




















তার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি বলেন: 








“যখন উভয় দল পরস্পর কাতারবদ্ধ হল, জনৈক রোমী বের হয়ে আসল সে মল্পযুদ্ধের আহ্বান জানাল। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে 
এগিয়ে গেল। উক্ত রোমী তার উপর কঠিন আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলল। 








এভাবে ৬ জন মুসলমান শহীদ হয়ে গেল। তখন রোমী ব্যক্তি দুই সারির মাঝে দাঁড়িয়ে গর্ব করতে করতে তার সাথে লড়ার জন্য কাউকে 
আসার আহ্বান জানাল। কেউ বের হচ্ছিল না৷ 














তখন ইবনুল মুবারক রহ: বের হলেন। তিনি কিছুক্ষণ এ পাহলোয়ানের সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। অত:পর আবার 
কাউকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানলেন 











আরেক পালোয়ান এগিয়ে আসল। তিনি তাকেও হত্যা করে ফেললেন। এমনকি ৬ জন পালোয়ান হত্যা করে ফেললেন। অত:পর কাউকে 
এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু মনে হল যেন শত্রপক্ষ ভয় পেল। তাই তিনি আপন স্থানে ফিরে এলেন। 





ইমাম আহমাদ রহ: বলেন: 





আমি ইবনুল মুবারক থেকে হাদিস শুনতে গেলাম। কিন্তু আমি তাকে পেলাম না। তিনি বাগদাদে এসেছিলেন, অত:পর 
সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধে চলে গেছেন, তাই আমি তাকে দেখলাম না] 











তার একটি ঘটনা আছে, তিনি সীমান্ত এলাকা থেকে ফুযাইল ইবনে ইয়াষের নিকট একটি কবিতা লিখে পাঠান, উক্ত কবিতার একটি 
পতঙ্ক্তি ছিল: 





কারো গাল চোখের অশ্রুতে রঞ্জিত হয়, 








আর আমাদের বুক আমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়। 





ফুযাইল ইবনে ইয়া যখন তা পাঠ করলেন, তার দু'চোখ অশ্রুতে প্লাবিত হল। তিনি বললেন: আবু আব্দুর রহমান সত্য বলেছে। সে 
আমার কল্যাণ কামনা করেছে। অত:পর যে তার নিকট পত্র পৌছিয়েছিল, তিনি তাকে বললেন: তুমি কি হাদিস লিখ? লোকটি বলল: হ্যাঁ। 
তিনি বললেন: তাহলে তুমি আবু আব্দুর রহমানের পত্র আমার নিকট বহন করে নিয়ে আসার বিনিময় স্বরূপ এই হাদিসটি লিখ। এই বলে 
ফুযাইল ইবনে ইয়া নিজ সনদে আবু হুরায়রা রা: থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন: 























“জনৈক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল শিখান, যার দ্বারা আমি আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সমান সওয়াব 
লাভ করবো। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন: তুমি কি পারবে, ধারাবাহিকভাবে নামায পড়বে, তাতে কোন বিরতি দিবে না এবং ধারাবাহিকভাবে 
রোযা রাখবে, তাতে কোন বিরতি দিবে না!!? 




















লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটা পারা থেকে অনেক দুর্বল। নবী সা: বললেন: সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি 
তুমি এটা করতে পারতেও, তথাপি তুমি আল্লাহর পথের মুজাহিদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারতে না| তুমি কি জান না, মুজাহিদের ঘোড়া যে 
দীর্ঘ পথ চলে, এর জন্যও তাকে অনেক নেকি দেওয়া হয়” 














এমনিভাবে সহীহের সংকলক ইমাম বুখারী রহ: এরও সীমান্ত যুদ্ধে অংশ ছিল। সীমান্ত যুদ্ধে যারা তার সাথে ছিলেন, এমন জনৈক লোক 
দেখলেন, তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছেন। সে এতে আশ্চর্য বোধ করল। 














তিনি বললেন: আজকে আমরা অনেক ক্লান্ত হয়েছি। আর এটা হল একটি যুদ্ধ কবলিত এলাকা। আমি শত্রুদের পক্ষ থেকে কিছু ঘটে 
যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি চাচ্ছি, কিছু বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুত হতে। আমি চাই, হঠাৎ করে শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করে দিলে 
যেন আমরা যুদ্ধ শুরু করতে পারি৷ 








EE. 








উক্ত ব্যক্তি আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি নিক্ষেপের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। ফলে আমি তার দীর্ঘ সাহচর্ষের মধ্যে মাত্র ২ বার 
ব্যতিত কখনো তার তীর লক্ষত্রষ্ট হতে দেখিনি। সব সময় তিনি লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হতেন। কখনো ব্যর্থ হতেন না৷ 











যে সকল উলামাগণ ইলম ও জিহাদকে এক সাথে জমা করেছেন, তাদের মধ্যে আরো আছেন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ:। 
তিনি ছিলেন দু:সাহসী, বাহাদুর। মানুষকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করতেন এবং লড়াইয়ের ময়দানে সবার আগে থাকতেন। 














৬৯৯ হিজরীতে দামেশকের গভর্ণর সীমান্ত অঞ্চলের কিছু লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিলেন। কারণ তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। শায়খুল ইসলামও তাদের সাথে বের হলেন। তিনি তাদের নেতৃবৃন্দের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাদেরকে তাওবা করতে বললেন এবং 
তারা যে সকল মাল ছিনিয়ে নিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে দিতে বললেন। 














এ মাসেই শহরে ঘোষণা দেওয়া হল, মানুষ যেন তাদের অন্ত্রগুলো দোকানে ঝুলিয়ে রেখে তীর নিক্ষেপণ শিখে। ফলে টার্গেট নির্ণয় করার 
চর্চা শুরু হয়ে গেল। মানুষ তাদের অন্ত্রগুলো বাজারে ঝুলিয়ে রাখল। কাধী আদেশ করল: যেন নিক্ষেপণ শিখার জন্য টার্গেট নির্ণয় চর্চা 
মাদ্রাসাগুলোতে হয় এবং ফুকাহাগণও নিক্ষেপণ শিখে, যাতে শত্রু এসে গেলে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতে পারে৷ 

















৭০০ হিজরীর সফর মাসে সংবাদ আসল, তাতাররা শাম অভিমুখে আসছে। সকল মানুষ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তখন শায়খুল ইসলাম 
জামে মসজিদে স্বীয় মজলিসে বসে মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্ধুদ্ধ করতে লাগলেন। তাদেরকে পলায়নের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে 
নিষেধ করলেন এবং তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ ফতওয়া দিলেন। 














শায়খ রহ: শহরের গভর্ণর ও তার সেনাবাহিনীর সাথে দামেশকের বাইরে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদেরকে সাহস দিলেন, তাদের 
দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলেন এবং তাদের অন্তরে উদ্যমতা সৃষ্টি করলেন। অত:পর তাদের সাথেই রাত্রি কাটালেন। অত:পর 
মিশরে গেলেন মিশরের সেনাবাহিনীকে সিরিয়ায় সাহায্য করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করার জন্য। তাদেরকে বললেন: যদি ধরা হয় যে, আপনারা 
সিরিয়ার শাসক নন, এমতাবস্থায় সিরিয়াবাসীরা আপনাদের নিকট সাহায্য চায়, তখনও আপনাদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ। 
আর যখন আপনারা সেখানকার শাসক, তখন বিষয়টা কতটা জরুরী?! তারা আপনাদের প্রজা, আপনারা তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। 





























৭০২ হিজরীতে যখন তাতাররা দামেশকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসল, তখন তিনি মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্ধুদ্ধ 
করেছেন, তিনি আমিরদেরকে উৎসাহিত করতেন। লোকজন যখন তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কথা 
বলতে লাগলো যে, তারা তো বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করছে, তখন তিনি তাদের জন্য হুকুম বর্ণনা করলেন: তোমরা যদি আমাকেও ওই 
দিক থেকে আসতে দেখ, আর আমার মাথায় কুরআন শরীফ থাকে, তাহলে তোমরা আমাকেও হত্যা করে ফেলবে। তখন মানুষ তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্ধুদ্ধ হয়ে গেল। 























শায়খ রহ: শুধু শহরে লোকদের সাথে থেকেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং তিনি স্বশরীরে যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হয়ে পড়লেন। 
অনেকে ধারণা করল, তিনি হয়ত পলায়ন করতে বের হয়েছেন। তাই তারা তাকে ভর্সনা করল। তারা বলল: আপনি আমাদেরকে 
কাপুরুষতা দেখাতে নিষেধ করলেন, আর আপনি নিজে ভাগছেন! তখন তিনি তাদের কোন জবাব দিলেন না৷ 











যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সুলতান তাকে তার সাথে থাকার আবেদন করল। তিনি বললেন: সুন্নাহ হল প্রত্যেকে নিজ কওমের পতাকাতলে থাকবে৷ 
আর আমরা শামের বাহিনী, আমরা তাদের সাথেই থাকবো। যখন যুদ্ধ উপস্থিত হল, উভয় দল পরস্পরকে দেখতে লাগলো। জনৈক আমির 
জানায় যে, তখন তিনি তার নিকট এসে বললেন: আমাকে মৃত্যুর স্থানে দাঁড় করান। উক্ত আমির বলেন: আমি তাকে এমন স্থানে শত্রুর 
সাথে মোকাবেলা করার জন্য নিয়ে গেলাম, যেখানে শত্রু স্রোতের ন্যায় নেমে আসছিল। আচ্ছন্ন করা ধুলোবালির নিচ থেকে তাদের 
তরবারীগুলো চমকাচ্ছিল। 
































অত:পর আমি তাকে বললাম: হে শায়খ! এই যে মৃত্যুর স্থান৷ আর এই যে শক্র ধুলোবালির নিচ থেকে এগিয়ে আসছে তাই আপনি যা 
চান করতে পারেন। উক্ত আমির বলেন: তখন তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উচু করলেন, তার চোখকে উপরে উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে 
তার দু’ ঠোট নাড়ালেন অত:পর উঠে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। 


EE. 

















৭১২ হিজরীতে সংবাদ গৌঁছলো, তাতাররা সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসছে। তখন শাসক বের হলেন, তার সাথে শায়খুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়া রহ:ও বের হলেন। কিন্তু তাতাররা সিরিয়ার নিকটবর্তী পৌঁছে আবার ফিরে গেল। 


মুজাহিদ উলামাদের মধ্যে আরো রয়েছেন মুহিউদ্দীন আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শাফেয়ী, আদ-দিময়াতী, যিনি ইবনুন নুহহাস নামে 
পরিচিত। তিনি আমাদের যামানার মত একটি যামানায় জীবন কাটিয়েছেন, তবে তার যামানাটা এর থেকে একটু ভাল ছিল। মোগলরা 
শামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচলানা করে এবং ক্রুসেডাররা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে৷ তখন শায়খ রহ: এর ভূমিকা কি ছিল?? 
































তিনি জিহাদের উপর উদ্ধুদ্ধ করে ও তার হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে তার প্রসিদ্ধ কিতাবটি লিখেন: € ১০ ঞো! ৯১৯। € ১১০ 
০১১ 05 all ০৯] ০855 এজ] 

শায়খ রহ: শুধু কিতাব লিখে এবং নিজে নিভৃতে পাঠশালায় থেকেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি জিহাদের আহবানকারী ও তাতে অংশগ্রহণকারী 
ছিলেন। ৮১৪ হিজরীতে খুষ্টানরা মিশরের কোন একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করলো। তখন দিময়াতবাসী তাদের ভাইদেরকে সাহায্য 
করার জন্য বের হল, তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন শায়খ রহ: অত:পর পশ্চাদপসরণ না করে সম্মুখে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। 





























আল্লাহ ইবনুন নুহহাসের প্রতি রহম করুন! “আদ-দাওউল লামি” কিতাবের লেখক তার ব্যাপারে বলেন: তিনি ভাল কাজে প্রচণ্ড আগ্রহী 
ছিলেন। অখ্যাতিকে প্রাধান্য দিতে। নিজের পরিচয় দ্বারা অহংকার করতেন না। অনেক সময় যারা তাকে চেনে না, তারা তাকে সাধারণ 
লোক মনে করত। অথচ তার ছিল উত্তম গঠন, সুন্দর দাড়ি। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের খাট। জিহাদ ও সীমান্ত প্রহরায় অনেক বেশি 
অংশগ্রহণ করতেন। ফলে শহীদ হন। 





























মুজাহিদ আলেমগণের মধ্যে আরো রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাৰ রহ:। যখন মুহাম্মদের সেনাবহিনী দারিয়াতে 
যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তিনি শুধু যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি একজন বাহাদুরের মত যুদ্ধও করেছেন। তিনি 
বলতেন: সম্মানের সাথে যমীনের গর্ভও লাঞ্চনার সাথে যমীনের উপরিভাগ থেকে উত্তম। 

















যখন তার পুত্র ১৯| ১8১ ১৪১৪ কিতাবের লেখক সুলাইমান নিহত হলেন, তখন সেনাবাহিনীর কমান্ডার তাকে তিরস্কার করার জন্য 
তার নিকট গেল৷ সে বলল: তোমার পুত্র সুলাইমান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে! 








তিনি একজন মুমিনের স্বাভাবিক সন্তুষ্টির সাথে জবাব দিলেন: তুমি যদি তাকে হত্যা নাও করতো, তথাপি সে মৃত্যু বরণ করত। 








তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান, ফাতহুল মাযীদ কিতাবের লেখক। যুদ্ধের ময়দানগুলোতে তিনি নিজে উপস্থিত 
হতেন। যখন দারিয়া অবরুদ্ধ হল, তখন তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন এবং উক্ত যুদ্ধে তার পুত্র নিহত হল| আর পরাজিত হওয়ার পর 
তাকে মিশরে নির্বাসন দেওয়া হয় 














এ ব্যাপারে নজদী দাওয়াতের ইমামদের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে দেখুন, তা অনেক দীর্ঘ হবে৷ যে তাদের কিতাবসমূহ পাঠ করেছে, তার 
নিকট বিষয়টা স্পষ্ট 








তারা প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত প্রসারের জন্য যুদ্ধ করেছেন৷ তারপর শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করল, তখন তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ 
করেছেন। নজদী দাওয়াত যতটা বিস্তার লাভ করেছে, তা শুধু এই জন্য যে, তা একটি পথপ্রদর্শক কিতাব ও একটি সাহায্যকারী তরবারী 
পেয়েছে। 








সমকালীনদের মধ্যে ইলম ও জিহাদের মাঝে সমন্বয়কারীদের আলোচনা করা হলে সর্বাগ্রে থাকবেন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, আনওয়ার 
শা*বান ইউসুফ আল উয়াইরী, আবু ইউনুস আশ-শামী, আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী, আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী, খালিদ আল হুসাইনান প্রমুখ 
আলেমগণ। আল্লাহ সকলের প্রতি রহম করুন! আর সর্বাদাই উম্মতের মাঝে কল্যাণের অবশিষ্টাংশ থেকে যাবে৷ 














আমি এ সকল উলামাদেরকে অবজ্ঞা করছি না, যারা ওযরের কারণে আটকে পড়েছে বা মাযুর হিসবে ব্যাখ্যা করে বসে আছেন, কিন্তু 
তাওহীদের আলোচনা করতে, জিহাদের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করতে, মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে এবং তাদের পক্ষে জবাব দিতে চেষ্টায় ক্রুটি 


OE 








করছেন না। বরং আলোচনা হচ্ছে এ সকল লোকদের ব্যাপারে, যারা বসে থাকার সাথে সাথে জিহাদ থেকে বাঁধা দিচ্ছে, মুজাহিদদেরকে 
কটাক্ষ করছে৷ 





আমাদের যামানায় এদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। বরং তাদেরই নেতৃত্ব চলছে। ক্রুসেডাররা তাদের কারণে আনন্দিত হচ্ছে। কারণ 
আমেরিকানরা এই ধরণের লোকদের কিছু কথা আমাদের নিকট নিয়ে এসে আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে 











আল্লাহ ইবনু নুহহাসের প্রতি রহম করুন! ৬৯১১-৯৭-০1 ০০ ০34] 43 কিতাবে লিখেন, “আমাদের যামানায় তো লোভ লালসা 
উলামাদের যবানকে আটকে রেখেছে। তাই তারা চুপ করে আছে। তাদের কথাগুলো তাদের কাজকে সমর্থন করে না| তারা যদি আল্লাহর 
সাথে সত্যবাদীতা দেখাতো, তাহলে এটা তাদের জন্যই কল্যাণকর হত। 

















তাই আমরা যখন প্রজাদের বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করি, আমরা দেখতে পাই, তার কারণ হচ্ছে শাসকদের বিকৃতি। আর যখন শাসকদের 
বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখি তার কারণ হচ্ছে উলামা ও নেককারদের বিকৃতি। আর যখন উলামা ও নেককারদের বিকৃতির প্রতি 
লক্ষ্য করি, তখন দেখি, তার কারণ হচ্ছে তাদের অন্তরে ঝেকে বসা সম্পদ ও প্রতিপত্তির ভালবাসা, সুখ্যাতির আকর্ষণ, কথার মান রক্ষা 
হওয়ার আগ্রহ, মাখলুকের সাথে শৈথিল্য এবং কথায় ও কাজে নিয়তের গরমিল। 




















তাদের কেউ যখন কোন প্রজার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যায়, তখন সেটাই পারে না। তাহলে বাদশাদের প্রতিবাদ করতে পারবে 
কিভাবে... কিভাবে নিজেকে ধ্বংসাত্মক স্থানে দাঁড় করাতে পারবে... কিভাবে তার অন্তরে ঝেকে বসা সম্পদ ও পদের লোভ ছুটে 
যাওয়ার স্থানে দাঁড়াতে পারববে...।” শায়খ রহ: এর কথাটি শেষ হল| 























এক সময় শাসকগণ আলেমদের ইলমের কাছে নত ছিল। ফলে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে দ্বীনকে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের 
মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন৷ কিন্তু যখন উলামাগণ শাসকদের দান-দক্ষিণার মুখাপেক্ষী হয়ে গেল, তখন তারা লাঞ্চিত হল এবং সেই 
আমানত নষ্ট করতে লাগলো, যার ব্যাপারে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 

















এমনি ছিলেন তারা। তাদের জীবনটাই ছিল জিহাদের সাথে যুক্ত। অথচ তাদের বেশির ভাগ অবস্থায় জিহাদ ছিল “জিহাদে তলব” বা 
আক্রমণাত্মক! প্রতিরোধমূলক ছিল না। 














এ হল সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। আমি শুধু এ সকল আলেমদের উদাহরণ পেশ করতে চেয়েছিলাম, যারা স্বশরীরে জিহাদ করেছিলেন। 
পক্ষান্তরে জিহাদের ব্যাপারে তাদের আলোচনা, তার ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করা এবং জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হতে না পারার কারণে তাদের 
আফসোস করার ঘটনা তো এর থেকে আরো অনেক বেশি। তাদের মধ্যে উপবিষ্টরা নিজেদের উপর আফসোস করতেন এবং যারা বের 
হয়েছেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। 























কিন্ত তাদের পরে এমন একদল অযোগ্য উত্তরসূরী আসলো, যারা তালিবুল ইলমকে মুজাহিদের চেয়ে উচ্চস্তরের মনে করতে লাগল এবং 
জিহাদকে গণ্য করতে লাগল এমন লোকদের কাজ, যাদের কোন কাজ নেই। তারা যখন তালিবুল ইলমকে জিহাদে লিপ্ত হতে দেখেন, 
তখন তার জন্য মায়াকান্না করতে থাকেন এবং সে জিহাদের কাজে জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে বলে তার জন্য আফসোস করতে থাকে। 

















অনেক আলিম ও তালিবুল ইলমদের নিকট জিহাদ হয়ে গেছে সময় নষ্ট করার কাজ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধকবলিত এলাকায় 
আসে, অত:পর যখন প্রশিক্ষণের কঠিন কষ্ট এবং যুদ্ধের বিপদাপদ দেখে এবং তাকে দেশে বসে কিতাব মুতালা করার আরামের সাথে 
তুলনা করে, তখন উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিন্নটা গ্রহণ করে যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফিরে যায় 














তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে, যে অন্তত একথা বলে যে, আমরা উভয় দলই কল্যাণের মধ্যে আছি। 








তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে৷ যাতে নিজের জন্য বসে থাকার একট 
বৈধতা মিলে যায়। তার অবস্থা হল সেই ( আণরাবীর) গ্রাম্য ব্যক্তির অবস্থার মত, যে হিজরত থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে জ্বরকে ওযর 
হিসাবে পেশ করেছিল। 


EEL. 




















আর তাদের কেউ কেউ তাদের অবস্থার ভাষায় বা মুখের ভাষায় বলে ফেলে যে: আমাদেরকে এর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি!! এটা কোন 
আশ্চর্যের বিষয় নয়; কারণ আল্লাহ তা”আলা দুর্ঘটনাগুলোর জন্য কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন৷ 











আন-নাসাকাতুত তারিখিয়্যাহ কিতাবের লেখক উল্লেখ করেছেন: জিহাদ অচল করে দেওয়ার সুরতগুলোর মধ্যে একটি হল মুসলিম 
উম্মাহর অধিকাংশ উলামাদের জিহাদের ব্যাপারে অবহেলা করা৷ স্বয়ং এই বিষয়টিই মুসলিম জাতির জিহাদী ইতিহাসের একটি লজ্জাজনক 
অধ্যায়। অনুরূপ এটাকে মনস্তাত্বিক জিহাদ অচল করার একটি সুরত হিসাবে গণ্য করা হয়। 














একারণে আমরা অনেক আহলে ইলমকে দেখতে পাই, তারা মুজাহিদদেরকে এমন নামে উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করে না, যার মধ্যে 
কোনও না কোনভাবে টিটকারী-টিপ্রনি রয়েছে। যেমন জিহাদী যুবকরা.. জিহাদওয়ালারা.. এই মুজাহিদরা..জিহাদীরা..জিহাদী প্রবণতা... 
জিহাদী তেজ..ইত্যাদি। এমনিভাবে কম তারবিয়াত, কম ইলম.. ইত্যাদি অভিযোগগুলো করা! 














আজ এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যাদেরকে আমরো দেখি, দাঁড়ি সাদা হয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, 
সে জিহাদ করেনি। আর আমরা ধারণা করছি, যুদ্ধ করার সংকল্পও করেনি। কারণ সে কিভাবে নিজের মনে জিহাদের সংকল্প করবে, আমরা 
তো দেখছি সে মানুষকে জিহাদে যেতে নিষেধ করছে! 

















কিভাবে ধারণা করা যায় যে, সে জিহাদের সংকল্প করেছে, আমরা তো দেখছি, সে মুজাহিদদের ভুল-ত্রান্তিগুলো অনুসন্ধান করছে, খুব 
জোরে-শোরে সেগুলো ঘাটাঘাটি করছে, তারপর সেগুলোকে বড় করে তুলছে। অপরদিকে তাগুতদের সীমালজ্ঘন থেকে দৃষ্টি নিচু করে 
রাখছে, যদি অন্তত: তাদেরকে আলোকিত করে তোলার কাজ না করে৷ 














১৮১ AL ০৪ এ ও এ এজ ও 








“আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না৷ শুধু মাত্র যা জানতে পেরেছি তা ই। আর আমরা তো অদৃশ্য বিষয়ের সংরক্ষক নই” 





তাদের কেউ যদি শুধু আমাদের জিহাদের বিষয়ে আমাদের সাথে বিরোধিতা করে, কিন্তু তারা তো এমন জিহাদও পেয়েছে, যার ব্যাপারে 
তারাও একমত। শুধু তাই নয়; তারা যদি জিহাদ করলে তাদের শাসকদের থেকে আশঙ্কা করার কথা বলে, তাহলে তাদের জীবনে তো 
এমন জিহাদও অতিবাহিত হয়েছে, যাতে শাসকরা বিরোধিতা করতো না| তাদের জীবনে অতিবাহিত হয়েছে রূশদের বিরুদ্ধে 
আফগানদের যুদ্ধ। অথচ তারা তো আপন অবস্থায়ই আছে। 




















এর মধ্যে সর্বোত্তম অবস্থা হল, যে অন্তত: জিহাদী খোৎবা দিয়েছে এবং জিহাদী সংবাদ জানার নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েছে। 











ইয়ামানে আমি তাদের একজনের সাথে কথা বলছিলাম, সে দালাল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করছিল। তখন 
আমি তাকে রাফিযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা এবং এমন একটি শক্তি গঠনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানালাম, 
যেটা আহলুস সুন্নাহকে রক্ষা করবে৷ তখন সে শুধু একজন যুবককে বর্শা সহ পাঠিয়েই ক্ষ্যান্ত হল। তারপর আমাকে সেই যুদ্ধের জন্য 
আহ্বান করল। যেন তার দায়িত্ব এ পর্যন্তই শেষ! 

















এদের অবস্থা খুব আশ্চর্যজনক! যেন জিহাদের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার সময়ও 
শুধু জিহাদের প্রতি আদেশ করার ব্যাপারে এবং তা পরিত্যাগ করার শাস্তি শুনিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি; 
অন্যদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। 























নিশ্চয়ই ইলমের সাথে যতক্ষণ আমল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলমে বরকত হবে না৷ যে জিহাদের সমস্ত ফযীলতগুলো সনদসহ মুখস্ত 
করলো, কিন্তু জিহাদ করল না এবং মনে মনে জিহাদের সংকল্পও করল না, সে কিভাবে এই ইলমের বরকত লাভ করবে? 














তারা কি জানেনি যে, সাহাবাগণ জিহাদ করা সত্ত্বেও যখন তারা আবেদন করলেন: আমরা যদি জানতাম, কোন আমল উত্তম, তাহল তা 
করতাম! তখন আল্লাহ তা,আলা তাদেরকে তিরস্কার করে আয়াত নাযিল করেন: 





EE. 
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০০৪০ 





“তোমরা কেন যা কর না, তা বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ সকল 
লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর” 














কেউ কি বলতে পারবে যে, এ সকল আয়াতগুলোতে কিতাল (যুদ্ধ) এর মধ্যে মুখের জিহাদও অন্তর্ভূক্ত হবে? 
বর্তমানে এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা মনে করে, মুস্তাহাব ইলমের প্রাচুর্য লাভ করাও আল্লাহর পথের জিহাদ থেকে উত্তম 
ইবনুল মুবারক রহ: তার কিতাবুল জিহাদে স্বীয় সনদে আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুয়াইতিব থেকে বর্ণনা করেন: 


তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে শাম থেকে আগত জনৈক শায়খ, যাকে আবু বাহরিয়া 
বলা হয়, সে দু'জন যুবকের গায়ে ভর দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করল। আব্দুল্লাহ তাকে দেখে বললেন: আবু বাহরিয়্যাকে স্বাগতম! অত:পর 
আমাকে সরিয়ে তাকে জায়গা করে দিলেন। 


অত:পর বললেন: হে আবু বাহরিয়াহ! আপনি কি বিষয় নিয়ে এসেছেন? আপনি কি চাচ্ছেন, আমি আপনাকে পাঠানো মুলতবি করি? তিনি 
বললেন: আমাকে প্রেরণ করা মুলতবি করেন এটা আমি চাই না। বরং আমার এই দুই পুত্রকে গ্রহণ করুন! 














তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কে? আমি বললাম: আমি আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুয়াইতিব। তখন তিনি বললেন: 
স্বাগতম, মারহাবা তোমাকে হে ভাতিজা! আমি সর্বপ্রথম যে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হই, সেটা হচ্ছে ওমর রা: এর যামানায় রোম 
সাম্রাজ্যের অভিযান। আমাদের আমির ছিলেন তোমার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনুস সা’দী। আমাদের আমিরের নিকট সর্বাধিক যতটুকু 

ংশ ছিল, তা হল: সুরা নাস, ফালাক ও কিসারে মুফাস্সালের কিছু সুরা। আর আমাদের এমন কোন লোকের সাথেও সাক্ষাৎ হত না, যে 
আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা যায়। তবে ভাতিজা! আমাদের মধ্যে গাদ্দারী, মিথ্যা, খেয়ানত ও আত্মসাৎ ছিল না| 











তারা কুরআনের কম অংশ জানাকে জিহাদের জন্য বাঁধা মনে করতেন না। বরং সেনাবাহিনী বা কোন দলের আমির হওয়ার জন্যও বাঁধা 
মনে করতেন না। অথচ আজ এক দল লোক, যে ই জিহাদে বের হওয়ার সংকল্প করছে, তার জন্যই ইলমে ব্যাপক যোগ্যতা থাকা শর্ত 
করছে। তাদেরকে দেখি, বছরের পর বছর ধরে ইলমী মারকাষসমূহে অব্যাহতভাবে লেগে থাকে। আর সর্বাদই ইলমের প্রয়োজনের মধ্য 
থাকে, যেটা ছাড়া তাদের মতে জিহাদই সহীহ হবে না৷ 





আমার কথা দ্বারা কেউ যেন কিছুতেই এটা না বুঝে যে, আমি ইলম তলব ও কুরআন হিফজ থেকে বাঁধা দিচ্ছি বা তার মর্যাদা খাট করছি। 
এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সর্বোত্তম আমাল। কিন্তু এটা যেন আমাদেরকে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে বিমুখ করে না দেয়৷ আর 
উভয় জিনিসের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব৷ 





আজ এমন অযোগ্য উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা নিরাপত্তার কথা বলে, এটার গুরুত্বকে ব্যাপক করে দেয় এবং তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে তামাশা 
করে। তারা নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়িমূলক কথা বলে, যাতে বোবা যায় যে, তারা জিহাদের বিপদাপদসমুহের কোন বিপদই 
প্রতিহত করতে সক্ষম নয়৷ সামান্য পরিমাণ ভয়-ভীতি সহ্য করার প্রস্তুতি তাদের নেই, যেটা জিহাদের আবশ্যকীয় বিষয়। ফলে এই 
অক্ষমতা তাদেরকে বাধ্য করেছে শাসকদেরকে আকড়ে ধরতে, যারা নিজেরাও স্বীকার করে নেয় যে, তারা বিশ্বাসঘাতক দালাল। 








ভয়, তাদের অনেককে তাগুতদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হতে উৎসাহিত করে৷ যখন কোন জিহাদের আহবানকারী তাদের কারো নিকট 
যায়, তখন তাদের উত্তর থাকে: 
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“আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে তা অরক্ষিত নয় বরং তারা শুধু পলায়ন করতে চায়।” 


EEL. 





তাদের অনেকের বসে থাকা শুধু অসহায় মুমিনদের সাহায্য না করা ও বিশ্বাসঘাতক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্তই স্থগিত থাকে 
না৷ বরং এই সীমা অতিক্রম করে বিদেশী আগ্রাসী শত্রদেরকে প্রতিহত করা থেকেও বসে থাকা পর্যন্তও গড়ায় 











যে সকল মুসলিম দেশসমূহে প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্ত দেশগুলোতে খুজলে দেখা যাবে, অনেক বড় বড় ইলমী 
ব্যক্তিগণ শুধু উপনিবেশবাদ থেকে দুরে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করছে৷ তাদের কেউ কেউ কিছু দিন যুদ্ধ করার পর চলে গেছে স্থায়ীভাবে 
বসে থাকার জন্য৷ আর ফিরে আসার নিয়ত নেই৷ শুধু নিজস্ব লাইব্রেরী বা হোটেলে থেকে যুদ্ধের খোজ-খবর নেওয়া ও যুদ্ধের প্রতি 
উৎসাহ দিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকছে। 














আজ এমন অযোগ্য উত্তরসুরীরা এসেছে, যাদেরকে আমরা দেখি, তারা দলাদলির যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করে এবং তা থেকে সতর্ক 
করে| অথচ এই পরিভাষাগুলো গ্রহণ করে কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব থেকে এবং টিভি চ্যানেল থেকে৷ তারা 
দলাদলিমূলক যুদ্ধ থেকে এমনভাবে সতর্ক করতে থাকে, যেন আল্লাহর দ্বীরেন মধ্যে বিধিবদ্ধ থাকলেও তারা যুদ্ধ করতে রাজি না৷ 














পরিশেষে, আমি আশ্চর্য হবো না, যদি কেউ এমন কোন প্রবন্ধ লিখে, যাতে আমার বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে এমন অসংখ্য উলামাদের নামের 
তালিকা নিয়ে আসে, যারা তাদের জীবনে কোন যুদ্ধে উপস্থিত হয়নি। উলামাদের মাঝে এমনটা পাওয়া যাওয়াকে আমি অস্বীকার করি না 
এবং এ দাবিও করি না যে, তারা সংখ্যায় কম। 











কিন্তু আমি মুসলমান আলেমদের মধ্যে এমন পাওয়া যাওয়াকে অস্বীকার করি, যারা জিহাদের মর্যাদাকে খাট করে, অথবা মুসলমান 
দেশসমূহে যুদ্ধ পরিচালনাকারী কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ করে বা মুসলমানদেরকে তাদের পুলিশবাহিনীতে ভর্ত 
হতে আহ্বান করবে অথবা তাতারদের বিরুদ্ধে বা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, মুসলিম দেশে নিযুক্ত ক্রুসেডারদের দালালদের 
অনুমতি নেওয়াকে শর্ত করবে, 




















অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে অনুমতি দিবে অথবা শাসকদেরকে অনুমতি দিবে মুসলমানদের একটি 
গ্রুপকে অবরুদ্ধ করার জন্য কাফেরদের সাথে এঁক্যবদ্ধ হতে অথবা (জাযিরাতুল আরব তো দুরের কথা) কোন মুসলিম দেশে কাফেরদের 
সামরিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দিবে অথবা মুসলমানদের উপর চেপে বসা কাফের শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরজ সাব্যস্ত 
করবে৷ 




















কেউ যদি এমনটা দাবি করে, তাহলে তাকে প্রমাণ করতে হবে৷ আমি এমনটা না পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে দাবি করছি। অথচ আমাদের 
যামানায় এমনটা ব্যাপক। বিশেষ করে এই দশকে। 











দুই অবস্থার মাঝে তুলনা করুন, তাহলেই উম্মাহর বিকৃতির রহস্য বুঝতে পারবেন। আরো বুঝতে পারবেন যে, এটা এমন বিকৃতি, যার মত 
অবস্থা উম্মাহ তার ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। এগুলো এমন বিকৃতি, এ সকল যুগে কখনো উম্মাহ যার সম্মুখীন হয়নি৷ এ সকল 
উলামাদের মনে এমন চিন্তা সামান্য উদয় হয়নি। 

















একারণেই তাদের কিতাবসমুহে এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখতে পাবেন না। এমনকি সম্ভাবনার ভিত্তিতেও না৷ অথচ তারা অনেক বেশি 
সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন এবং সম্ভাবনাময় মাসআলা আলোচনা করেছেন৷ 





আত-তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর 
শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহ্ল্লাহ'র গাঙ্মাকার! 


তন 


মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 


উহসুঝদের জাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ২ 


উইঘুর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, আল-হিজবুল ইসলামী আত-তুর্কিস্তানী 
[তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি] এর নায়েবে আমীর 
শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ’র 


সাক্ষাৎ 


মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত 





আল হিজবুল ইসলামী আত তু্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুদের আাভলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ৩. 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌ । প্রথমেই আমরা হে মহান শাইখ 
আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি “ইসলামী তুকিস্তান” পত্রিকার ভাইদেরকে ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে এ সাক্ষাৎকারটি প্রদান 
করার জন্য । আপনার কাছে এই পত্রিকা ও আল হিজবুল ইসলামী আত-তুর্কিস্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিলঃ 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। ‘ইসলামী তুর্কিস্তান’ পত্রিকার শ্রদ্ধেয় কর্মকর্তা 
ভাইয়েরা ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আল্লাহ আপনাদের সকলকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি আপনাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করছি । আল্লাহর নিকট আমি প্রার্থণা করি যে, তিনি যেন এ সাক্ষাৎকারটি দ্বারা আমাদের আপনাদের সকলকে উপকৃত করেন। 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ আমরা শুনেছি যে, “ইসলামী তুর্কিস্তান’ পত্রিকাকে আরবি ভাষায় প্রকাশ করার উদ্যোগ সর্বপ্রথম 
নাকি আপনারাই গ্রহণ করেছেন। আমাদেরকে কি বলা যাবে যে, এ পরিকল্পনার সুচনা কিভাবে হল এবং আপনারা আরবি ভাষায় 


প্রকাশ করাকে কেন বেছে নিলেন? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করি তিনি যেন আমাদের আমলসমূহকে আমাদের নেকীর পাল্লায় শামিল 
করেন। আমরা ১৪২৯ হিজরীর শাবান মাসে পত্রিকাটি প্রকাশ করা শুর করি ও তার নামকরণ করি “সওতুল ইসলাম’ 
(ইসলামের ধ্বনি) নামে। তখন আফগানিস্তানের ইমারতে ইসলামিয়ার সময়কালে পত্রিকাটি তুর্কিস্তানি ভাষায় প্রকাশ করা হত। 
পত্রিকা প্রকাশ করা আমাদের তানজীমের সকল নেতৃবর্গের অনেক পুরোনো স্বপ্ন ছিল, প্রত্যেকেই এর আকাঙ্ফা পোষণ করত। 
জন্য আবেদন জানাত। ফলে আমাদের প্রতি আরব ভাইদের ভালোবাসা ও আমাদের বিষয়াবলীর প্রতি তাদের গুরুত্ব দেওয়া এ 
দুটি বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করেই “ইসলামী তুর্কিস্তান’ পত্রিকা প্রকাশ করার চিন্তাভাবনা আমাদের মাথায় আসে। 


পাশাপাশি সর্বজনবিদিত যে, আরবি ভাষা হচ্ছে কুরআনুল কারীম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শরীফের 
ভাষা। এ ভাষাতেই আমরা আমাদের দ্বীন শিক্ষা করি ও রিসার্চ করি। এ ভাষা শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্যই আবশ্যক। 
তুর্কিস্তানের সমস্যাগুলোকে প্রচার করা ও উম্মাহর স্মৃতিতে সেগুলোকে জাগ্রত করে তোলা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
ইমারতে ইসলামিয়ার সময়কাল থেকেই আমরা পত্রিকাটির প্রকল্পে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই; কিন্তু লোকবলের স্বল্পতা ও বিভিন্ন 


ব্যস্ততার ভীড়ে এ কাজে হাত দেয়ায় আমাদের অনেক দেরী হয়ে যায়। 


আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার পতন ঘটা ও আমাদের নিরাপদ ভূখণ্ড সমূহ থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও 
ওয়াজিরিস্তানের কতিপয় ভাইদের সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ্‌ এ প্রকল্পে হাত দেয়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। 
এখানে আমি তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যেমনঃ শাইখ বশির আহমদ (আবু সুলাইমান আল মিসরী), শাইখ আবু 


আল হিজবুল ইসলামী আত-তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুদের আাভলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ৪. 


উবাইদা আল ফিলিস্তিনী, শাইখ আবু ইয়াহয়া আল লিব্বী, শাইখ উবাইদুল্লাহ আল আফগানী, শাইখ আবু কুছুর আল মক্কী, শাইখ 
আবুল হাসান আল ওয়ায়েলী রহিমাহুমুল্লাহ। যারা বিস্মৃত তুর্কিস্তানের সমস্যাগুলি বিশ্বময় প্রচার করে দিয়ে আপন প্রভুর পক্ষ 
থেকে নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিয়েছেন ইনশাআল্লাহ। 


ইসলামী তুকিস্তান” পত্রিকাটি যে সময় প্রকাশিত হয়েছিল তখন পূর্ব তুকিস্তানের অবস্থা উম্মাহর হৃদয় ও স্মৃতিপট থেকে মুছে 
গিয়েছিল এবং উইঘুর মুসলিমরা তখন দখলদার কমিউনিস্ট চীনা সরকারের পদদলনে পিষ্ট হয়ে জীবনযাপন করত ও জুলুম 
নিপীড়ন তাদের পুরো ভূখগ্ডকে গ্রাস করে নিয়েছিল। এহেন জরাকীর্ণ ও নিঃশেষিত অবস্থায় এবার আমরা সত্যভাষণে 
বিশ্বদরবারে কমিউনিস্ট চীনা সরকারের জালিয়াতি ও তার অপরাধ সমূহকে ফাঁস করে দেবো, যেন তারা আমাদের সমস্যা ও 
অধিকারগুলো বুঝতে পারে। আমরা চাই বিশ্ববাসী যেন জানতে পারে যে, আমরা আমাদের জনগণ ও ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও মুক্তি 
কামনা করছি এবং যেন তাতে আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় ও অন্যায় অত্যাচারের পর যেন পুনরায় তাতে ন্যায় 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 


আমরা পত্রিকা প্রকল্পটি শুরু করেছি এমন ভাইদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক তৈরীর জন্য, যাদের সাথে যদিওবা আমাদের 
পরস্পরের পরিচিতি নেই; কিন্তু তাদের সাথে আমাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করেছে ঈমানী ভ্রাত্ত্ববোধ ও আন্তরিক হদ্যতা এবং 
যাদের সাথে আমাদের মোলাকাতের একমাত্র পথই হচ্ছে এই হৃদয় নিংড়ানো অভিব্যাক্তি ও সত্যভাষণ। আমাদের সাথে 
যোগাযোগ রাখার দ্বারা এবং আমরা তাদের সামনে আমাদের ইসলামী সমস্যাগুলোর ফলপ্রদ আলোচনা সংলাপের দ্বারসমূহ 


উন্মোচন করার দ্বারা যা তারা অচিরেই বুঝতে পারবে । আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 
০০৭ ০০০৭ ০০৭ ০০৯ 0৬৪৬ ৮০৭] lal 
অর্থাৎঃ মুসলমানগণ মুসলমানদের জন্য সুদৃঢ় স্থাপত্যের ন্যয়, যার একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে। 


অতএব আপনারা আপনাদের সহোযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করা এবং পত্রিকায় আপনাদের লেখা প্রেরণ করা থেকে 


আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। 
ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ পত্রিকার মাধ্যমে আপনারা মানুষদের নিকট কোন বার্তাটি পৌছাতে চাচ্ছেন? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ পত্রিকার মাধ্যমে আমরা যে বার্তাটি বিশ্বদরবারে পৌছাতে চাচ্ছি তা হল- 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুরকিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের আবাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





১. আল্লাহ তা'আলার দিকে ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেওয়া, উম্মাহর হৃদয়ে 
তাওহীদকে বদ্ধমূল করা এবং শিরক ও মুশরিকদের অসারতা জনসম্মুখে তুলে ধরা ও তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


নে 
পি 
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অর্থাৎঃ বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই_আমি ও আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র, 
এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সুরা ইউসুফ: ১০৮) 


আরো বলেনঃ 
given] © O ৪০ টে sb 1558 Hd খল? HSL এ এস I BY 


অর্থাৎঃ আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে 


বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। (সুরা নাহল: ১২৫) 


অন্যত্র বলেনঃ 
রব [0] S380 ০33 3 jo 5 Le 2৬০ এ 4 £ SS HT Oh 65 bi ০ 


অর্থাৎঃ যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে । 


নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (সূরা মুমিনুন: ১১৭) 


২. উম্মাহকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য অনুপ্রাণিত করা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎঃ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদের 
উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দিবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত 
কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সুরা নিসা: ৮৪) 


আল হিজবুল ইসলামী আত-তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের আবাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 
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অর্থাৎঃ অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং এর সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর সংগ্রাম করুন। (সূরা ফুরকান: 


৫২) 


৩. বিস্মৃত তুর্কিস্তানের সমস্যাগুলি বিশ্বময় প্রচার করে দেওয়া এবং বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সর্বাত্মকভাবে দখলদার কমিউনিস্ট চীনা 


সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করা ও আল্লাহর রাস্তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 


করে দাও। (সূরা নিসা: ৭৫) 


আরো বলেনঃ 


DEALS (85১ ৩৫ ওঠ নি এ SAE ay ৩৮৯ট ও DE তা 2 ৩৪ ERLE ৩০৯ 2 
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অর্থাৎঃ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত 
ঘোড়া থেকে যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের ওপরও 
যাদেরকে তোমরা জানোনা; আল্লাহ তাদেরকে চিনেন বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে 


ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (সুরা আনফাল: ৬০) 


৪. একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দিকে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া ও পরম্পরের বিরোধ করা থেকে বিরত থাকার ও 


ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করার প্রতি আহবান জানানো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুদের আাভলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত 
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অর্থাৎ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা 
স্মরণ কর যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান 
করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের পরস্পরে ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে 
অতপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা 

হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আল ইমরান: ১০৩) 


আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎঃ তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং 
তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সুরা কাসাস: ৭০) 


৫. ইসলামী তুর্কিস্তান” পত্রিকাটি হচ্ছে দখলদার কমিউনিস্ট চীনা সরকারের বিরুদ্ধে একটি মিডিয়া যুদ্ধের প্রকল্প। মিডিয়া চীনের 
চেহারাকে যেমন সুন্দর করে দেখায় আসলে তা তেমন নয়। এ মিডিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা কমিউনিস্ট চীনের অপরাধ সমূহ 
এবং ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরবো। এটা হচ্ছে গোটা কমিউনিস্ট চীনের 
বিরুদ্ধে একটি মিডিয়া যুদ্ধ। 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ পত্রিকার অধীনস্ত ভাইদের উদ্দেশ্যে কি আপনাদের কোন বার্তা রয়েছে? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ আমাদের ‘ইসলামী তুকিস্তান' পত্রিকার সম্মানিত শক্তিশালী উদ্যোক্তা অধীনস্ত ভাইয়েরা সর্বদা তাদের 
কাজের রেজাল্টের প্রতি তীক্ষ নজর রাখে। আমরা জানতে পেরেছি যে, এ ময়দানে তথা দাওয়াত ও বয়ানের ময়দানে সারা 
মুসলিম বিশ্বে আমাদের এত সংখ্যক ভাই রয়েছে, যাদেরকে আমরা কখনও গুণে শেষ করতে পারবো না। আমাদের মনোবল 
সতেজ হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখতে পাই যে, আমরা সংখ্যালঘু নই, যেমনটি মিডিয়াতে প্রচার করা হয় এবং আমরা বিস্মৃত 
নই, যেমনটি আমরা অভিযোগ করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাইয়েরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আমাদের বিস্মৃত 
সমস্যাগুলোর পেছনে সময় দিয়ে থাকে এবং সেগুলো নিয়ে মিষ্বার ও ইলেক্ট্রিক পর্দাসমূহে কথা বলে থাকে এবং পুস্তকাদি ও 
বিভিন্ন ইন্টারনেট পেজে সে সম্বন্ধে লেখালেখি করে থাকে। আল্লাহর শপথ! আমি এ কাজের তথা উম্মাহর হৃদয়ে সমস্যাগুলোকে 
জাগ্তত করার ফলাফল তখনই উপলব্ধি করেছি, যখন আমি ওলামায়ে কেরাম, দা“ঈ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের বক্তৃতা ও 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের জআাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





প্রবন্ধসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এ ব্যাপারে আমি সকল পৃষ্ঠপোষক, অধীনস্ত ভাইদের ও মিডিয়া মালিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করছি, যারা পত্রিকার প্রচারে নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও সকল মুসলমানদের পক্ষ 


থেকে আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। 


হে আরব আজমের ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ভূমিকা কি থাকবে তা 


নির্ধারণ করে রেখেছে। আর সৎকর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট বহুগুণে উত্তীর্ণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


| 


০৩০ ০০ ডন Goll এডি 
4 4 ৫ নি ENE 
GO 445 ০০303 ৬2128 


13 A Es EGS As AEE x38 8 BALE 
190 0 ৮5 op es 135) AS IBN UES ও Ef ভাজ দি ৩ 
2১4০ 


44 2578০ লি 8 ররর রা 
[Ye] 55309 786 ৮০8 EDD GS AG ৬6 219 


te ৯ 


অর্থাৎ আর হে নবী সাঃ, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার 
পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনিই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখন তারা বলবে, এতো অবিকল 
সেই ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে 


তাদের জন্য সুদ্ধচারিনী রমনীকুল থাকবে৷ আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সুরা বাকারা: ২৫) 


হে সম্মানিত লেখক বা সংকলক! আপনি আপনার মূল্যবান সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করুন এ পত্রিকার এক পৃষ্ঠা বা কয়েক লাইন 
লেখার জন্য অথবা আপনি আপনার পুস্তক বা সংকলনে তুর্কিস্তানের কথা একটু স্মরণ করুন। হে সম্মানিত আলেম বা দা'ঈ! 
আপনি আপনার দাওয়াত বা বয়ানে তুর্কিস্তান ও তুর্কিস্তানের মুসলমানদের প্রতি চীনাদের জুলুম নিপীড়নের কথা স্মরণ করুন। 
হে প্রিয় ভাই! আপনি এ পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন ও আপনার কিছু সময় বরাদ্দ করুন পত্রিকার 
প্রবন্ধসমূহকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। 


আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে যান, যাবৎ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। আপনি আপনার 
তুর্কিস্তানের ভাইদের সাহায্যকারী বনে যান। হে মুসলিম ভাই! আপনি আপনার বোনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ও মুসলমানদের 
সহায়তাকারী হয়ে যান এবং মুসলমানদের অবস্থাসমূহের প্রতি যত্ববান হয়ে সৎকর্ম থেকে আপনি আপার নিজের অংশ বুঝে 
নিন। যেরুপ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 


১০৭ 4০০৭ ১০৪ ০০১ SAS hal ah 


অর্থাৎঃ মুসলমানগণ মুসলমানদের জন্য সুদৃঢ় স্থাপত্যের ন্যয়, যার একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে। 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুযদের আশআাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ৯ 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টামঃ জিহাদি বা জিহাদি না এমন সব ইসলামী দলসমূহের প্রতি আল হিজবুল ইসলামী আত 
তুর্কিস্তানীর অবস্থান কিরূপ? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ আল হিজবুল ইসলামী আত তুকিস্তানী দলটি হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানের ইসলামী সমাজের বাস্তবতা দ্বারা 
প্রযোজ্য ও উৎপন্ন মুসলমানদের একটি দল। যা আকীদা পোষণ করে থাকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের 
বুঝ অনুযায়ী সালাফে সালেহীনদের আকীদা এবং অনুসরণ করে থাকে একটি ব্যাপক ইসলামী শিক্ষা কারিকুলাম ও জিহাদ করে 
থাকে তুর্কিস্তানকে কমিউনিস্ট চীনের কলুষতা থেকে মুক্ত করার জন্য। তা প্রতিটি ইসলামী দলকে সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে 
সাহায্য করে থাকে এবং ইসলামী অনৈসলামী এমন প্রতিটি দল থেকেই তা সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে, যারা 
নিপীড়িতদের প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করে থাকে ও যারা মানবতা বা শরীয়ত অনুযায়ী মানবাধিকারের আহবান জানিয়ে থাকে। 
তাই বিশ্বের জেনে নেয়া উচিত যে, যাবৎ উম্মতে মুসলিমাহ কুফর কর্তৃক ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে 
আপন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, তাবৎ চীনের সাথে আমাদের এ লড়াই হচ্ছে, আকীদা সংক্রান্ত একটি লড়াই এবং ইসলাম ও কুফর 
দুটি আকীদার মধ্যকার লড়াই। সুতরাং নাস্তিক চীন সরকারের সাথে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে পুরো জাতিকে সঙ্গে করে নিয়ে 


সংগ্রাম করা। 


আমরা জানি যে, চীনের সাথে আমাদের এ দ্বন্দ হচ্ছে একটি শক্তিশালী দ্বন্দ্ব। যেখানে প্রচণ্ড রক্তাক্ত শক্তির প্রয়োজন এবং এ দ্বন্দ 
কয়েক দশক পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। তাই আমরা সমস্ত উম্মতে মুসলিমার কাছে সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশী। আমরা চাই যে, 
ভবিষ্যত্রে এ রক্তক্ষয়ী দুঃসাধ্য রণাঙ্গনে সমস্ত উম্মতে মুসলিমাহ আমাদের সাথে এসে শরিক হবে। 


এ পর্যায়ে সকলের প্রতি আমি উদার্থ আহবান জানাবো যে, আপনারা আল্লহর কিতাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সুন্নাহ ও পূর্ব তুর্কিস্তানের নিপীড়িত মুসলমানদের সহায়তা করাকে আকড়ে ধরুন । 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ আল হিজবুল ইসলামী আত তৃর্কিস্তানী কর্তৃক শামে শাখা খোলার দ্বারা কি তা তুর্কিস্তানের ভাগ্য 


পরিবর্তনে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে বা তা কোন ফায়দাজনক হবে? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শামের জিহাদের শুরুর দিকেই আমাদের জন্য 
সেখানে একটি শাখা গঠন করা সহজ করে দিয়েছেন। আমরা সেখানে প্রথমে কিছু নেতৃস্থানীয় ভাইদের পাঠিয়েছি একটি 
মু'আসকার চালু করার জন্য। এরপর আমরা এ মু'আসকারে যোগ দেওয়ার জন্য যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ 
আল্লাহর তাওফিকে সে মু'আসকার থেকে শতশত যুবক প্রশিক্ষণলাভ করে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের কাফেলায় 
যুক্ত হয়েছে। মুজাহিদীনদের জিহাদের বদৌলতে অনেক গ্রাম ও শহর বিজিত হয়েছে এবং আমাদের ভাইয়েরা প্রমাণ করে 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুদের জাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





দেখিয়েছে যে, আমরা শুরু থেকেই মুসলিম উম্মাহর সাথে রয়েছি ও দিনদিন আল্লাহওয়ালা মাশায়েখ ও ধর্মপরায়ণ দা'ঈদের 
বক্তব্যে তুর্কিস্তানী মুজাহিদীনদের আলোচনা উঠে আসছে, যদ্দরুণ তুর্কিস্তানের সমস্যাগুলো মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ব্যাপকভাবে 
জাগ্রত হচ্ছে। এ পর্যায়ে আমরা তুর্কিস্তানের সে সকল শুহাদায়ে কেরামের বাবা-মাকে সান্তনা প্রদান ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা 


বুলন্দ করার জন্য কোরবান করে দিয়েছেন। 


শামে আল হিজবুল ইসলামী আত তু্কিস্তানীর শাখা গঠন করার কিছু ঘোষিত ও গুপ্ত লক্ষ্য রয়েছে। নিম্নে আমি কিছু ঘোষিত 
লক্ষ্য উল্লেখ করছিঃ 


প্রথমতঃ বরকতময় শাম জিহাদের সওয়াব লাভ করা। 
দ্বিতীয়তঃ জিহাদের ময়দানে দলের পশ্চাদভাগের রক্ষণাবেক্ষণ করা। 


তৃতীয়তঃ শাম ভূমির আশেপাশে জড়ো হওয়া হাজার হাজার তুর্কিস্তানী মুহাজিরগণকে শামে উপস্থিত করানো ও মু'আসকার 
গুলোতে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। 


চতুর্থতঃ রণাঙ্গনের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শরয়ী ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। 

পঞ্চমতঃ প্রায়োগিকভাবে শত্রুদের সাথে যুদ্ধের পর বিশিষ্টজনদেরকে কমান্ডার ও সেনাপতির ডিগ্রী প্রদান করা। 
ষষ্ঠতঃ অন্যদের থেকে অভিজ্ঞতা এবং কৌশল অর্জন করার মাধ্যমে যুদ্ধের সামরিক দক্ষতায় উন্নয়ন সাধন করা। 
সপ্তমতঃ উম্মাহর সকল শ্রেণী ও সকল জনগোষ্ঠীর মুজাহিদীনদের মাঝে তুর্কিস্তানের পরিস্থিতিকে জাগ্রত করা। 


আলহামদুলিল্লাহ এ সকল লক্ষ্যের কয়েকটিকে আমরা কার্যতভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার 
নিকট কামনা করি তিনি যেন তাতে বরকত দান করেন। ইনশাআল্লাহ আমাদের শামের ভাইয়েরা এমন যে কোন ইসলামি 
প্রকল্পের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থেকে তাদের দ্বীনের প্রতি অনুগত থাকে, তানজিম যেটাকে জিহাদের জন্য 


প্রয়োজন বলে মনে করে থাকে। 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, আপনারা বিশ বৎসর যাবৎ তুর্কিস্তানের জন্য কিছুই করেননি, 


সেখানে কোন ফ্রন্ট খুলেননি বরং আফগানিস্তান ও শাম নিয়েই আপনারা ব্যতিব্যস্ত। তাদের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের আবাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ প্রথমতঃ আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, সাহায্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 


বলেছেনঃ 


কব] SS dl ll ১৬ ৩2 ৯ 2০ UY 


অর্থাৎঃ আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (সূরা আল ইমরান: ১২৬) 


দ্বিতীয়তঃ আমরা কি কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে কোনরকম অবহেলা করেছি, নাকি কারণ বশতঃ ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমরা 
করতে পারিনি? 


আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়ায় আল হিজবুল ইসলামী আত তুর্কিস্তানী চীনাদের দৃষ্টিতে এমন একটি 
শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা অত্যাচারী দখলদার চীনা সরকারের মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে বিশবছর যাবৎ টিকে আছে ও জীবন বাজী 
রেখে লড়ে যাচ্ছে। সকলেই জানে যে, আমাদের বর্তমান সময়ে চীন সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে একটি সুপার পাওয়ার রাষ্ট্র হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। আর তা সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অন্যান্য অপবাদে অভিযুক্ত করে পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধ করে 
থাকে ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। বিশ বছরের বাঁকে বাঁকে আল হিজবুল ইসলামী আত তুর্কিস্তানী তুর্কিস্তান ও চীনের 
অভ্যন্তরেও বেশ কয়েকটি সামরিক অপারেশন চালিয়েছে। মিডিয়া যার সাক্ষী। চাই আমাদের মিডিয়া হোক বা শত্রদের। 


সকলেরই জেনে নেওয়া উচিত যে, আল হিজবুল ইসলামী আত তুর্কিস্তানীর যে কোন সদস্য জীবিত থাকা মাত্রই তা প্রমাণ বহন 
করে যে, চীনের সাথে আমাদের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। আমরা এ কথা বারবার বলেছি যে, আমরা বিজয়ী হই বা শাহাদাত 
বরণ করি আল্লাহ তা'আলার তাওফিক ও সাহায্যে চীনের বিরুদ্ধে এ জিহাদকে আমরা কিছুতেই পরিহার করবো না। আর যারা 
দাবী করে থাকে যে, আমরা এ বিশ বছরে কিছুই করিনি; তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ অলিক ও রটনা বৈ কিছু নয়। আমরা এখন 
যে সময়টিতে কথা বলছি এখনও সুদূর আফগানিস্তানে আমাদের ভাইদের পাওয়া যাবে যে, তারা সেখানে জিহাদ করছেন ও 
নিজেদের সম্মুখ থেকে কুফুরের নাপাক অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার মাধ্যমে একেক কদম সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। আল হিজবুল 
ইসলামী আত তৃর্কিস্তানী সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকে তুর্কিস্তানের ভেতর কাজ শুরু করার জন্য। কিন্তু সাহায্য আল্লাহ তা'আলার 
হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা সাহায্য করেন। বরং আমরা সাহায্য প্রাপ্তির সন্ধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা 


বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (সুরা রুম: ৫) 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের আবাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





হে ভাইয়েরা! সাত বৎসর পূর্বে কি শামে কোন মুজাহিদ বা জিহাদি দলের অস্তিত্ব ছিল? না, সে সময় সেখানে কোন জিহাদি 
পতাকা উত্তোলন করা হতো না৷ কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফিকে এবং আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানদের বীরত্বের 
বদৌলতে বিক্ষোভ জিহাদে রূপ নিয়েছে। এদ্বারাই আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শেষ ফলাফল মুত্তাকীদের 


জন্য ও কাফেরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ; যদিওবা তা হয় কিছুটা সময় সাপেক্ষে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
[ov] ১৬৩ 08 6553 GA Ud ও 9০ জে এ 225 ৯ 
অর্থাৎঃ আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (সুরা মুমিন: ৫১) 


ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এটি প্রাচীনকাল ও বর্তমান কালের মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার একটি 
চিরাচরিত সুন্নত এই যে, তিনি দুনিয়াতে তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন ও তাদের কষ্ট প্রদানকারীদের থেকে 
(প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে) তাদের চক্ষুকে শীতল করবেন। ইমাম সুদ্দী রহ. বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন রাসুলকে 
এমন কোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, যারা তাকে হত্যা করেছে বা যখনই তিনি হকের পথে আহবানকারী মুমিনদের এমন 
কোন জামাত প্রেরণ করেছেন, যাদেরকে তারা হত্যা করেছে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষে এমন কাউকে প্রেরণ করেন 
যারা তাদেরকে সাহায্য করবে ও তাদের সাথে এহেন আচরণকারীদের থেকে দুনিয়াতে তাদের রক্তের বদলা নিবে। ইমাম সুদ্দী 
রহ. বলেনঃ ফলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও মুমিনগণ বিজয়ী বেশে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন। অর্থাৎ আহলে হর 
মুমিনরাই বিজয়ী থাকত। আহলে বাতিলরা যদিওবা তাদেরকে হত্যা করেছে ও বাহ্যিকভাবে তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে; কিন্তু 
সময়সাপেক্ষ হলেও শেষ ফলাফল ও বিজয় মুমিনদেরই। কেননা অচিরেই এমন জামাত আসবে যারা আহলে বাতিলদের শাস্তি 


দিবে ও তাদের হত্যা করবে আহলে হক্কদের সাথে তারা যে অসদাচরণ করেছে তার বদলা স্বরুপ। 


সহীহ হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
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অর্থাৎঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম সময়সাপেক্ষে হলেও আমি আপনাকে অবশ্যই 


সাহায্য করব। (নাসায়ী) 


কখনো কখনো বড় সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে মুমিনদের সাহায্যকে বিলম্বিত করা হয়। এই বিষয়টি জেনে রাখা উচিত যে, 
মুমিনদের সাহায্য কখনো কখনো এ কারণে বিলম্বে আসে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে মহান, বিশাল ও 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের আবাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





মুসলমানদের বাস্তব জীবনের বিরাট প্রভাবশালী সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা করে থাকেন-মুসলমানগণ সে মহান সাহায্যের উপযুক্ত 
হওয়া ও তাদের মাঝে তা গ্রহণ করার হাইকমান্ড তৈরী হওয়ার পর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথে থাকা 
মুমিনদের সাহায্য করার ধরণই হচ্ছে এর জলন্ত প্রমাণ। যেখানে এ সাহায্য একদিন বা এক বছরেই চলে আসেনি; বরং এ 
সাহায্যের দেখা মিলেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের অধিকাংশ সময় পার হয়ে যাওয়ার পর। এ 
সাহায্যটি অর্জিত হয়েছিল মক্কা বিজয় ও কুরাইশদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে। আর তা ছিল হিজরতের অষ্টম বৎসরে, 
অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের দুই বৎসর পূর্বে। 


শামে ও খোরাসানে অবস্থিত আল হিজবুল ইসলামী আত তুর্কিস্তানীর মুজাহিদীনরাও রণাঙ্গনগুলোতে শরিক হয়ে নিজেদেরকে 
তৈরী করছে। সেখানে যুদ্ধের গভীরতার ভেতর আমরা কমান্ডার ও সৈন্যদের তৈরী করে থাকি। আল হিজবুল ইসলামী আত 
তুকিস্তানী প্রতিটি শরয়ী জিহাদেই অংশগ্রহণ করে ও শরীয়ত মোতাবেক প্রত্যেক ইসলামি দলকেই সহায়তা করে। আল্লাহ 


তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎঃ সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যপারে একে অন্যের সহায়তা করো না৷ 


আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা মায়েদা: ২) 
ইসলামী তুর্কিত্তান পত্রিকা টীমঃ বিশ্ব মাশায়েখদের নিকট কি আপনারা কোন বার্তা পৌছাতে চান? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার পবিত্রতা রক্ষা করা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জিম্মায় আমানত এবং 


তাদের পর আমানত ওলামাদের জিম্মায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না; বরং তারা উত্তরাধিকারী 
বানান ইলমের। (আবু দাউদ) 


আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
কাঠা] ও ১০) Sl 0১০ 
অর্থাৎ অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে। (সুরা নাহল: ৪৩) 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুযদের জআাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





আর জ্ঞানীরা হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। তেমনিভাবে তাঁকে ভয় করার ব্যপারে একমাত্র আলেমদেরকেই তিনি বিশেষভাবে 
বিশেষায়িত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 
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অর্থাৎঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (সুরা ফাতির: ২৮) 


অর্থাৎ ওলামায়ে রব্বানীগণ। আর তারাই তো হচ্ছেন তাকওয়াবান ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা আলেমদের থেকে 


প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে, তারা হককে আঁকড়ে ধরবে ও তাঁকে ছাড়া অন্যকাউকে ভয় করবে না। তিনি বলেছেনঃ 
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অর্থাৎঃ সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন । তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকাউকে ভয় করতেন না। 


(সুরা আহযাব: ৩৯) 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন সত্তার আনুগত্য ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের পর ওলামায়ে কেরাম ও 


শাসকদের আনুগত্যকে আবশ্যক করেছেন। তিনি বলেনঃ 
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অর্থাৎঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। 
(সূরা নিসা: ৫৯) 


১এ৭। (9 এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনগণ বলেছেন, তারা হচ্ছেনঃ ওলামায়ে কেরাম ও শাসকবর্গ। আর বাস্তবিকপক্ষে ওলামায়ে 
রব্বানীগণই হচ্ছেন দুনিয়ার নেতৃস্থানীয় ও শাসকবর্গ। 


এ সৃত্রানুসারে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ছাড়া আমাদের 
কোন উপায়ই নেই। ওলামা ও ফুক্কাহায়ে কেরামগণ হচ্ছেন জাতির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক এবং নিজেদের ভাইদের সাহায্যের জন্য 
মুসলমানগণ তাদের কাছে প্রত্যাশা করে থাকে। কেননা জনসাধারণের ওপর যখন মুসিবতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে এবং সঙ্কট 
যখন তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, তখন সঠিক সমাধান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য জনগণ আল্লাহ তা'আলার পর 
সে সকল ওলামায়ে কেরামেরই স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে, যাদের গৌরবময় কীর্তিতে ইতিহাস পূর্ণ। তাই আলেম বা তালিবে 
ইলমদের জন্য তার স্বজাতি ও স্বজাতির সমস্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কোনই অবকাশ নেই। দেশকে অত্যাচারীদের 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুদের জাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 





জবরদখল থেকে মুক্ত করতে যে মহামানবেরা উম্মাহর হৃদয়ে জিহাদের আগুনকে প্রজ্বলিত করে ও জিহাদের আত্মাকে জাগিয়ে 


তোলে তারা হচ্ছেন এই ওলামায়ে রব্বানীগণ। 


পূর্ব তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি সংক্রান্ত কিছু শরয়ী তাগাদা রয়েছে, ফেক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা রাখা দরকার। নিম্নে আমি 
সেগুলো উল্লেখ করছিঃ 


১. ওলামায়ে রব্বানী, দাজী এবং মিম্বর ও প্রকাশনা মালিকদের উচিত তুর্কিস্তানের মুসলমানদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
অবগত থাকা এবং কমিউনিস্ট চীনা সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিম তুর্কিস্তানে যে সকল অন্যায়, অবিচার, ধর্ষণ সংঘটিত হচ্ছে 


তাদের মিম্বার ও প্রকাশনাগুলোতে তার বাস্তবচিত্র তুলে ধরা। 


২. তুর্কিস্তানের নিপীড়িত ভাইদের জুলুমের ব্যপারে কোনভাবেই চুপ না থাকা; বরং মুসলমানদের ব্যাপকভাবে দাওয়াত দেওয়া ও 
তুর্কিস্তানে দৈনন্দিন যে সকল অন্যায় অবিচার, ধর্ষণ সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল নিয়ে বেরুবার প্রতি উদ্বুদ্ধ 


করা। 


৩. মুসলমানদের এ দাওয়াত দেওয়া যে, নাস্তিক্যবাদী চীনা রাজনীতি শান্তিপূর্ণ কোন রাজনীতি নয়; বরং ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে তা এক যুদ্ধংদেহী রাজনীতি। 


৪. বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত বিশেষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া যে, তারা যেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের 
নিপীড়িত ভাইদের পাশে দাঁড়ায় ও শত্রু মোকাবেলার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের পথনির্দেশ করে। 


৫. বিশ্বের মুসলমানদেরকে চীনা পণ্য বর্জন করা ও প্রত্যেক এমন কোম্পানির সাথে লড়াই করার দাওয়াত দেওয়া, যারা তাকে 


সহায়তা করে থাকে। 


৬. ইসলামী সরকারদের কাছে দাবী জানানো যে, তারা যেন প্রতিটি সাধারণ পরিষদে চীনা সরকারের ওপর বলপ্রয়োগ করে 
এবং মুসলিমদের দুর্ভোগ লাঘব করে ও সভাসদদের নিকট সমস্যাবলী তুলে ধরে। পাশাপাশি এ সকল প্রতারক সরকারদের 
পতন ঘটানোর দাবি জানানো। 


৭. তুর্কিস্তানী মুহাজিরদের সন্তানদের দ্বীনী তা'লীমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা এবং তাদেরকে তাদের সমস্যাবলী 


বোঝানো এবং ইসলামি পরিচয়ের সাথে পরিচিত করানো ও দাওয়াতের সবধরনের পদ্ধতিকে তাদের সামনে দেওয়া। 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুদের আাভলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ১৬ 


৮. বিত্তবান মুসলমানদের কাছ থেকে দাতব্য অনুদান সংগ্রহ করে তা অভাবী মুহাজিরদের কাছে হস্তান্তর করা। সত্যনিষ্ঠ 
মুজাহিদীনরাও তাদের মধ্যে গণ্য; শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের দাপটকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। 


এই হচ্ছে আপন দ্বীন ও উম্মাহর জন্য প্রতিটি আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমের করণীয়। 


ইসলামী তুর্কিস্তান পত্রিকা টীমঃ পূর্ব তুর্কিস্তানের এ পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বের সকল মুসলমানদের জন্য সহায়তার হস্ত সম্প্রসারণ 


করা কিভাবে সম্ভব, সে ব্যপারে আপনাদের কাছে কোন দিকনির্দেশনা রয়েছে কি? 


শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুরঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 
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অর্থাৎঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সহমর্মিতা ও সমবেদনার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের ন্যয়, যার একটি অঙ্গ কষ্ট 


ব্যক্ত করলে তার জন্যে সারা দেহ বিনিদ্রতা ও জ্বরে ভেঙ্গে পড়ে। (সহীহ মুসলিম) 
তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ 
Lon 4০৯ ৪ ০০৮০৭ JAAS 2১০ শি 
অর্থাৎঃ মুসলমানগণ মুসলমানদের জন্য সুদৃঢ় স্থাপত্যের ন্যয়, যার একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে। 


এই ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে তুর্কিস্তানের মুসলমানদের প্রয়োজন রয়েছে বাইরের ভাইদের। তারা জালেম কমিউনিস্টদের 
পদদলনে নিপীড়িত নিম্পেষিত। 


যে তুর্কিস্তান উম্মাহর দেহেরই একটি অঙ্গ, তা আজ কমিউনিস্ট চীনাদের জুলুম অত্যাচারের স্বীকার। সেখানকার মুসলমানদেরকে 
তাদের ঈমান ও আকীদা থেকে সরে আসার জন্য জবরদস্তি করা হয়। রাফেজী মুসলমানদেরকে চীনের নীতিমালা অনুযায়ী বন্দী 
করে রাখা হয়, যেন তাদের ইসলামিক পরিচয় থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ ঘটে। প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি 


আপনাদের তুর্কিস্তানের ভাইদের মুরতাদ হয়ে যাওয়া ও তারা তাদের ঈমান ও আকীদা থেকে সরে আসাকে পছন্দ করবেন? 


আল্লাহ তা'আলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালীন মক্কায় অবস্থিত নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষদের সম্বন্ধে 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহমুদের জাতলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনুদিত 
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অর্থাৎ) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 


করে দাও। (সূরা নিসা: ৭৫) 


হে বিশ্বের মুসলমানেরা! পূর্ব তুর্কিস্তানে সংঘটিত হওয়া গণহত্যা ও গণগ্রেফতারে চুপ থেকে বিশ্বকাফের গোষ্ঠী তৃপ্তির ঢেকুর 
তুলো থাকে। বিশ্বের এভাবে চুপ থাকার কারণে চীন পূর্ব তুর্কিস্তানে ব্যাপকহারে কারাগার তৈরী করার কথা গণমাধ্যমে ঘোষণা 
দেওয়া শুরু করেছে। এ সকল ঘটনাবলীতে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। 
আর তা এই যে, সমস্ত কাফের গোষ্ঠি এক জাতি। তাই আপনি তাদের কাউকে দেখবেন না যে, সে কোন নিরুদ্বিগ্নকে প্রণোদিত 
করছে বা কোন অন্যায়ের বিরোধিতা করছে বা কখনো জালেমের হাতকে আটকে ধরছে, কিংবা আপনি তাদের দেখবেন না যে, 
তাদের হৃদয়ে অসহায় নিপীড়িতদের প্রতি কোন করুণার উদ্রেক হয়েছে, যাবৎ প্রবাহমান সেই রক্তের ধারা মুসলিমদের হয়ে 


থাকবে। 


হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তুর্কিস্তানে অবস্থানরত আপনাদের নিপীড়িত ভাইদের প্রতি লক্ষ্য করে আপনাদের জন্য 
কতিপয় ওয়াজিব হচ্ছেঃ 


প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অস্ত্রের মাধ্যমে সাহায্য করতে সক্ষম তার জন্য অস্ত্রের মাধ্যমেই সাহায্য করা ওয়াজিব। কেননা ফুক্াহায়ে 
কেরাম রহিমাহুমুল্লাহ লেখে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। 
তাহলে তাদের ব্যপারে কি ফতোয়া আসবে, যারা মুসলমানদের নির্মল করে এবং তাদের পরিচয় মুছে দিতে চায়? জেনে রাখুন! 
পূর্ব তু্কিস্তানবাসীরা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ও তাদের ঈমান, ইজ্জত-আবরু প্রতিরক্ষা করার জন্য আপনাদেরকে জিহাদে 
বেরিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছে। তাই তাদেরকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। 


দ্বিতীয়তঃ মুসলিম আলেমদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের ভাইদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ও হকের আওয়াজকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে 
নিজেদের দায়িত্ব আদায় করে যাওয়া এবং সে সকল তাগুত ও বিশ্বাসঘাতকদের গোমর ফাঁস করে দেওয়া, যারা বিভিন্ন প্রকার 
বিভিন্ন ধরণের কুফুরী কার্ষকলাপকে পুঁজি করে জীবনযাপন করে থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নাস্তিক কমিউনিস্ট চীনা 


সরকার। 


আল হিজবুল ইসলামী আত -তুর্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 


উহঘুযদের আাভলাদ -মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত ১৮ 


তৃতীয়তঃ মিডিয়া ও রসদের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা। আর এটা করা হবে তাদের পরিস্থিতিকে ছড়িয়ে দেওয়া, লোকদের 
মাঝে বর্ণনা করা ও সকল ভূখণ্ডের মুসলমানদের কাছে তা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে এবং মুসলমানদের কচিকাঁচা সন্তানদেরকে 
তাদের ইতিহাস-এঁতিহ্য ও বীরত্বগাঁথা গল্পসমূহ শিক্ষা দেওয়া। আর অনুদান সংগ্রহ করে তা সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের কাছে 
পৌছানো। 


চতুর্থতঃ তাদের জন্য দোয়া করা ও আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের পেরেশানিকে দূর করে দেন 


এবং তাদেরকে সাহায্য করেন ও তাদের শক্রদের লাঞ্চিত করেন। নিঃসন্দেহে এতে তিনি সম্মক ক্ষমতা রাখেন। 
১০১১০১০১০০১ 


আল হিজবুল ইসলামি আত-তুরকিস্তানী এর ম্যাগাজিন 
'তুর্কিস্তান-আল-ইসলামিয়া” মুহাররাম ১৪৪০, ২৪তম সংখ্যায় 
৮৭ 1৯৯ 
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শিরোনামে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের বাংলা অনুবাদ 


আল হিজবুল ইসলামী আত তু্কিস্তানী (তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি) এর নায়েবে আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ'র সাক্ষাৎকার 








ইমাম আনওয়ার আল্‌ আওলাকি 





রল্লাহ বাংলা টাম।। 








মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা । দর্দ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলের উপর, তাঁর পরিবারের 
উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং তাদের উপর যারা শেষ দিবস পর্যন্ত সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে। 


অতঃপর, 
“আর তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না ...?” [সূরা আন-নিসাঃ আয়াত ৭৫] 


এই খুতবায় ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (আল্লাহ তাঁর প্রীত রহম করুন) শ্রোতাদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অবমাননাকর এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে মুসলিম উম্মাহপরিব্রাণ 
লাভ করতে পারবে, তিনি তার উপায়গুলো এখানে উল্লেখ করেছেন। 


আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, “আমাদের দ্বীনের মধ্যেই হচ্ছে আমাদের সম্মান’ সুতরাং আমাদেরকেএরদিকে ফিরে আসা 
উচিত, যদি আমরা পুণরায় (আমাদের ভূমিগুলো) ইসলামিক শারীয়াহ নিয়ে আসতে চাই। 


এটি ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)-এর একটি খুতবার বঙ্গানুবাদ । 


ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি ২০০৯ এর পহেলা মার্চ পাকিস্তানের ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে টেলি-কনফারেন্সের 
মাধ্যমে “মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি” শিরোনামে এই খুতবাহটি দেন। 


শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা-মা ইয়েমেনী, সেখানেই তিনি ১১ বছর 
জীবন যাপন করেন এবং তার প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা গহণ করেন। তিনি কলোরভো, ক্যালিফর্নিয়া এবং পরবর্তীতে 
ওয়াশিংটন ভিসি. তে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যেখানে তিনি দার আল-হিজরাহ ইসলামিক সেন্টার এর প্রধানের 
দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম আলেম (ঈযধঢুষধরহ) হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন।তিনি কলোরাডো ইউনিভার্সাট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি.এস. করেন এবং সান ভিয়াগো স্টেট ইউনিভার্সিটি 
থেকে এডুকেশন লিভারশিপের উপর এম.এ. করেন এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট 
এ ডক্টরেট করার সময় তার উপর আমোঁরকার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। 


এছাড়াও তাঁর তিনটি সর্বোচ্চ ইসানাদে কুরআন আবৃত্তি করার, ৬টি হাদিসপ্রন্থ থেকে বর্ণনা করার এবং কুরআন, কুরআনের 
বিজ্ঞান, হাদিস, হাদিসের বিজ্ঞান, তাফসির, ফিকহ, উসুল আল ফিকহ এবং আরবী এর মত বিষয়গুলোর উপর দক্ষতা 
রয়েছে। 


তাঁর অনেকগুলো জনপ্রিয় খুতবাহ আছে যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হচ্ছে “নবীদের জীবনী’, “আখিরাত; এবং 
“মুহাম্মদ $& এর জীবনী+। আল্লাহ এই কাজগুলোর জন্য তাঁকে উত্তম পুরুষ্কার দান করুন। 


আমরা এই বলে আমাদের ভূমিকা শেষ করতে চাই যে, যে কেউ একটি ভাল কথাকে ছড়িয়ে দিল, সে সেই ভাল কাজের 
পুরুষ্কারের অংশীদার হয়ে গেল, যদিও সেই ভাল কাজের পুরুষ্কারে কোন কমতি হবে না। আমরা সবাইকে আহ্বান করি, 
যেন তারা এই কাজগুলো অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয় যাতে অন্যরাও এর থেকে লাভবান হতে পারে । এখানে কোন 
কপিরাইট নেই, যত ইচ্ছা ছড়িয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য । 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ, 


আমি এখন আপনাদের সাথে ইয়েমেন থেকে কথা বলছি, আর ইয়েমেন এবং পাকিস্তানের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে, কাজেই 
এক ভূখন্ডের ব্যাপারে কথা বলা যেন অপরটির সম্পর্কে কথা বলারই সাদ্বস্য। দুই দেশেই ইসলামের জন্য জনপ্রিয়তা, 
ভালবাসা ও অনুরক্ততা প্রবল, দুইটিই গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবীদার, দুই দেশই রাজনৈতিক ভাবে অস্থিতিশীল ও 


দি 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


সমস্যায় জর্জীরত, দুই দেশই আমোরকার সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, দুই দেশই নিজ সীমানায় আমোরকার 
ডোন হামলার শিকার হবার মধ্যমে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদের রসদ সরবারহ গুদাম হিসেবে 
ব্যবহৃত হবার মাধ্যমে আমেরিকার কাছে নিজেদের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে এবং দুই দেশই জোচ্চর সরকার দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছে। 


সত্য বলতে রিবাত থেকে কাবুল পর্যন্ত সর্বত্রই আমাদের দেশগুলোকে এ সকল দস্যরা নিক্কয় জনগণের উপর শোষণ 
চালিয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে রেখেছে। 


ভাই-বোনেরা, ধৈধ্যের সাথে আমার কথাগুলো শুনুন, আমি মনে করি মুসলিম হিসেবে আমাদের একে অপরকে পরামর্শ 
দেয়া উচিত, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পরস্পরের সাথেআলাপ-আলোচনা করা উচিত, শুধুমাত্র মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে 
আমাদের কোন উপকারে আসবে না, কাজেই আমরা যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন চাই তবে আমাদের বসে এ 
ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং বের করা উচিত আমাদের রোগটা আসলে কোথায়, সে রোগের লক্ষণগুলো 
কিকিআর কিভাবেবা তা সারানো যায়? 


আমাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকারের প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ জাতিয়তাবাদ, গোত্রবাদ, বর্ণবাদ এবং ভাষার মাধ্যমে আমাদের 
মধ্যে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে আছে, তা অতিক্রম করে আসতে হবে। 


প্রকৃতপক্ষে, এই বৈচিত্রতা আমাদের এই উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ছিল।আমাদের মধ্যে যে বৈচিত্র আছে, আমদের যে 
ভিন্ন ভিন্ন অতীত পরিচয়, যে ভিন্ন জাতীয়তা বা ভাষার যে ভিন্নতা আছে তা আমাদের মধ্যে দূর্বলতা নয়, বরং শক্তির 
বৃদ্ধিকারণ। 


সুতরাং আজ আমি এমন কিছু বিষয়ে কথা বলতে চাই যা হয়ত অনেকের কাছেই স্পর্শকাতর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি 
যেমন বলেছি, আজ আমি আন্তরিকতার সাথে বক্তব্য রাখব এবং আম এটি আমার নিজের জন্য অতঃপর আমার ভাই ও 
বোনদের জন্য উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করব। 


এই হল বর্তমান মুসলিম উম্মাহর করুণ পরিস্থিতি, আমাদের অবশ্যই তা পরিবর্তন করতে হবে আর ইতিহাস বলে পরিবর্তন 
সবসময় তারুণ্যের হাত ধরে আসে, যখন আল্লাহ ('আয্যাওয়াযাল) ইব্রাহীম আঃ এর সেই সময়ের কথা বলছেন. যখন 
তিনি মূর্তি ভাঙ্গার মত তার জীবনের একটি পর্বতসম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি কাজ করলেন, তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
বলেনঃ 


“কতক লোকে বললঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরুপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়।” 
[সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৬০] 


সুতরাং ইব্রাহীম আঃ তখন তরুণ ছিলেন। আর গুহাবসী তরুণদের সেই অতি পরিচিত কাহিনী, যাদের নামে একটি পর্ণ 
সূরার নামকরণ করা হয়েছে, সূরা কাহাফ, তারাও তরুণ ছিলেন। রসূলুল্লাহ ঞ এবং তার সাহাবীরাও তরুণ ছিলেন। তাই 
ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে তরুণরাই সবসময় পরিবর্তনের গুরুদায়িত্ব বহন করছে। 


এখন পরিবর্তনের এই সময়ে আপনার ভূমিকা এবং আপনার সম্ভাবনাটুকু বুঝতে হলে আপনি কে ও কোথায় আছেন তা 
প্রথমে ভালোভাবে অনুধাবনকরার চেষ্টা করতে হবে। 


ভাই ও বোনেরা, আমরা এমন একটি সন্ধিক্ষণে আছি যখন ইসলামের পনর্জাগরন হচ্ছে, আর একথা বলার পিছনে একটি 
প্রমাণ আছে, আমি শুধুমাত্র উম্মাহর জন্য আমার আশা কিংবা স্বপ্ন থেকেই তা বলছি না, এর পিছনে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


(EET 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


রস্লুল্লাহ & একটি সহীহ হাদিসে বলেছেনঃ “প্রতি ১০০ বছরে আল্লাহ (’আষ্যাওয়াযাল) এমন একজন (বা একদল) কে 
পাঠাবেন যে দ্বীনকে প্নজীবিত করবে ।” 


আমরা যদি এখন অতীতে ফিরে যাই এবং দেখ যে কখন সাত্যকার অর্থে ইসলামিক খিলাফতের পতন ঘটেছে, তবে দেখতে 
পাব যে তা হয়েছে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে শেষ ইসলামিক খিলাফতের (উসমানী খিলাফত) সমাপ্তি হয়। তখন থেকে 
আমরা আর কোন খলিফা পাই নি বরং পশ্চিমাদের থেকে ধার (সত্য বলতে ধার করে নয়, আমাদের উপর তা চাপিয়ে 
দেয়া হয়েছে) করে জাতীয়তাবাদী দেশ ব্যবস্থা চালু করেছি। 


তখন থেকেই মুসলিম উম্মাহ এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশে জীবন যাপন করছে। আমরা রসূলুল্লাহ এ এর এই 
হাদিসটিকে এই ভাবে গ্রহণ করতে পারি যে, আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিষয়গুলোকে পূর্ণজীবন দান করবেন 
যেগুলোর পুনরায় সক্কিয় করা দরকার, যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন দিক হচ্ছে শারীয়াহ। রসূলুল্লাহ 4 বলেছেনঃ 
“ইসলামের এক একটি ইবাদত একের পর এক ভেঙ্গে পড়বে, প্রথমটি হবে শারাঁয়াহ এবং শেষেরটি হবে সালাত /” 


সুতরাং হাদিসটি অর্থ যাঁদ আমরা বুঝে থাকি, তাহলে আল্লাহ দ্বীনের এক একটি বিষয় আমাদের জন্য প্ণজীবিত করে 
দিবেন, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল শারীয়াহ, যেমনটি আমি আগেও বলেছি। কাজেই শেষ 
ইসলামিক শারীয়াহ যেহেতু ১৯২৪ থেকেই অনুপাস্থিীত, আমরা আশা রাখি যে, সেই দিনটি থেকে ১০০ বছর পৃতির দিনটি 
ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের জন্য খিলাফতের আদলে শারীয়াহ পনঃ প্রতিষ্ঠা করে দিবেন। আর তার 
মানে হল আল্লাহর ইচ্ছায় তা ২০২৪ এর আগেই হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব এর খবর জানে না, কিন্তু আমরা 
এমনটি সেই হাদিস থেকে বুঝে নিতে পারি যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ "আয্যা ওয়াজাল আমাদের ১০০ বছরের বেশি 
খলিফা বিহীন রাখবেন না। সুতরাং আমারা ইসলামিক পনঃর্জাগরণের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি; যে জাগরণ শুধুমাত্র 
আধ্যাত্মিক জাগরণই হবে না বরং তা হবে ইসলামি হুকুমতের প্নঃর্জাগরণ, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর মধ্যে এবং সেই সব 
জায়গায় যেখানে যেখানে জাগরণ দরকার । 


আজ প্রতিনিয়ত আরও অনেক বেশি মুসলিম এই উপসংহারে উপনীত হচ্ছে যে, জিহাদ আমাদের পূনঃর্জাগরণ ও মুসলিম 
পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য, আর দখলদার শত্রুদের বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে এবং তাগুত জালিম 
শাসকদের বিরুদ্ধেও 


বর্তমানে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও তাদের ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে দ্বীনের পথে দীর্ঘ 
সময় কষ্ট অতিক্রম করার পরে এই উম্মাহর জন্য নতুন একটি ইতিহাস তৈরি করার দিকে এগুচ্ছেএবং ভবিষ্যতেও সেই ধারা 
অব্যাহত রাখবে । কাজেই আপনাদের অবস্থান আপনাদের নিজেদের বুঝতে হবে, আপনারা এখন একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে 
আছেন, একেবারে মধ্যমঞ্চে, এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে হয়ত আপনারা ইতিমধ্যে ব্যাপারটি বুঝে ফেলেছেন যে 
পৃথিবীর এই জায়গাটিতেই ইতিহাসের নতুন মোড় রচিত হতে যাচ্ছে আর সমগ্র পৃথিবী তা খুব মনোযোগের সাথে দেখছে, 
বর্তমানে যে অব্যবস্থাপনা আর টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে তা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। পরিবর্তন 
আনার যে প্রক্রিয়া তা পরিবর্তনের সাথে এই অব্যবস্থাপনা আর টালমাটাল অবস্থাও নিয়ে আছে, যা কিনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
নয় বা কাম্যও নয়, কিন্তু শেষেতক যে সফলতা ধরা দেয় তার জন্য আমাদের সবারই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 


আমাদের পক্ষে এটা আর বলা সম্ভব নয় যে, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব এবং বর্তমান পারস্থিতির আর কোন 
পরিবর্তন ঘটবে না, কেননা, আমরা এখন যেভাবে আছি তা ভয়ঙ্কর, ফলশুতিতে পরিবর্তন আবশ্যক। 


মানেই ভালো এবং মন্দের দন্দ্ব। এটাই মানবজাতির ইতিহাস, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত, ভালো শক্তির 
সাথে মন্দ শক্তির পারস্পরিক সংঘষের ঘটনাপ্রবাহ। 


টিভি 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের নিজেকে নিজেদের যাচাই করতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে, “আমি কি সেই 
বিশাল নেয়ামতের হকদার হব যাকে আল্লাহ দ্বীনের প্নজীবনের জন্য বাছাই করবেন? নাকি আমি নিষ্ক্রিয় একজন দর্শক 
হয়ে দেখব যে আমার চারপাশে আমার ভাইয়েরা জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করে নিচ্ছেন?; 


কারণ যারা ইসলামের প্নর্জাগরণের জন্য নিজেদের জীবন, সম্পদ, সময় এবং পাথেয় আল্লাহ "আয্যা ওয়া জালের জন্য 
ব্যয় করবে, আল্লাহ "আধ্যা ওয়া জাল তাদের অপরিসীম নেয়ামত দান করবেন। এই উম্মাহর সবচেয়ে ভাল হল তার শুরু 
এবং শেষ, কেননা এই উম্মাহর শুরু হয়েছে মুহাম্মদ 4% এর মাধ্যমে এবং শেষ হবে ঈসা আঃ এর মাধ্যমে। কাজেই ঠিক 
যেমন মুহাম্মদ এ এর সাথে ইসলামে ঝান্ডার নিচে যুদ্ধকারাঁরা এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তেমনি ঈসা ইবনুল মারিয়ামের 
আঃ সাথে জিহাদকারীরাও এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে বিবেচিত হবেন। 


কিন্তু এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে কিছু অতি প্রয়োজনীয় ধ্যাণ ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে । আপনি জানেন 
আমরা দীর্ঘাদনের লালিত কিছু ভূল ধারণা এবং ভূল বুঝির বেড়াজালে আটকা পরেআছি, কাজেই কিছু বিষয় সম্পর্কে 
আমাদের ধারণাগুলোকে আমাদের সংশোধন করে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং পরিবর্তন আনার জন্য সেগুলোর যথার্থধারণা 
থাকতে হবে। 


প্রথম বিষয়ঃ 


প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল এটা বোঝা যে, ইসলাম একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম শুধুমাত্র সলাত এবং সওমের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যন্তি পর্যায়ে পালন করার জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়, এমন ধর্মও নয় যা 
শিক্ষা দেয় যে, “ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দাও আর সিজারের পাওনা সিজারকে দাও’। মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ 
দ্বীনের কিছু দিক নিয়েই খুশি আছে, কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ বা উম্মাহকে আল্লাহর 
শারীয়াহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সক্কিয় কোন কাজ কর্মে তারা একেবারেই গাফেল। 


একটা খুব প্রচলিত ভূল ধারণা হল, আমাদের চারপাশে যা কিছু হচ্ছে তার বেশিরভাগ নিয়েই ইসলামের কোন মাথা ব্যাথা 
নেই। এটা অনেকটা সেই রকমের যেভাবে চার্চ এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। ভাইয়েরা, যখনএই(আল্লাহ 
এবং দ্বীনের শত্রু) দৃষ্কৃতিকারারা মুসলিম উম্মাহর শাসনভার গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শারীয়াহকে বাতিল করে মানব রচিত 
আইনকে বাস্তবায়ন করে; যখন তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী ও খ্রিষ্টান প্রভূদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী আর পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, যখন উম্মাহর সম্পদ লুষ্ঠিত হয় ও জুলুম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, 
তখনও কি মনে করেন ইসলামের এই সব ব্যাপারে কিছুই বলবার নেই? 


আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবার জন্য এবং এই কারণেই আমাদের সকল কাজই আল্লাহর 
নির্দেশ মোতাবেক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ ’আয্যা ওয়াজাল বলেনঃ 


“যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুষায়ী ফায়সালা করেনা, তারাই কাফের ।” [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৪৪] 


আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামরে দিক নির্দেশনা আছে, রাজনীতি, অর্থনীতি, আধ্যাত্মিক ও ব্যাক্তিগত জীবন, 
পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ইসলামের সম্পৃত্ততা আছে; কুরাআন জীবনের হুকুম আহকামে পরিপর্ণ, রসূলুল্লাহ 
4 এর হাদিসও। এটা ভূললে চলবে না যে রসূলুল্লাহ 4 একজন রাষ্ট্রনায়ক ও যোদ্ধা ছিলেন। রসূলুল্লাহ এ মসজিদে 
ইমমতি করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, বিচারকার্য করেছেন, পরিবারকে সময় দিয়েছেন, আল্লাহ "আধয্যা ওয়া জাল এর 
পক্ষ থেকে আইন বাস্তবায়নও করেছিলেন, যেহেতু আমরা জানি যে রসূলুল্লাহ যা কিছু বলেছেন তা কেবল মাত্র আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই বলেছেন। যখন একজন সাহাবী রসূলুল্লাহ 4 এর কাছে এসে অভিযোগ করল যে, কুরাইশরা 
তাকে এই বলে উপহাস করে যে তিনি রসলুল্লাহ এ যা বলেন তার সবই লিখে রাখেন।তখন রসূলুল্লাহ ঞঞ বললেনঃ 


নি 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


“লিখে রাখ [আর নিজের জিহ্বার দিকে ইঞ্জিত করলেন] আর বললেন, তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, এখান থেকে 
সত্য ব্যাতিত আর কিছুই বের হয় না।” 


দ্বিতীয় বিষয়ঃ 


সুতরাং এখান থেকে যে দ্বিতীয় ধারণাটি পাওয়া যায় তা হল পৃথিবীতে আল্লাহ ’আয্যা ওয়াজালের হুকুম ফিরিয়ে আনার 
জন্য আমাদের যথাসাধ্য পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এটা বিশ্বাস করি যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ 
প্রয়োগকে ফিরিয়ে আনতে হবে, ইসলামিক খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে| এই গুলো কোন আমাদের স্বেচ্ছাধীন 
কোন কাজ নয় বরং আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য, জমিনে আল্লাহ *আধ্যা ওয়াজালের হুকুমত ফিরিয়ে আনতে আমাদের 
একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 


“আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না।” 
[সূরা ইউসূফঃ আয়াত ৪০] 


তৃতীয় বিষয়ঃ 


তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের তাওহীদের মূলনীতির অংশ, “আল ওয়ালা’ ওয়াল বারা” । এই মূলনীতির শিক্ষা হচ্ছে একজন 
মুসলিমকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুশমনদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে আর কাফেরদের পরিত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর 
মানুষ বর্ণ ও সংস্কৃতিতে, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু কুরআন আমাদের ঈমানদার এবং কাফির (মুশমন ও কাফির) এই দুই 
দলে বিভক্ত করেছে। মুশমনগণ যে গোত্রের বা বণেরই হোক না কেন তারা একটি জাতি এবং কাফিরদের থেকে পৃথক। 


আল্লাহ ’আয্যা ওয়া জাল বলেনঃ “মু শমনগণ পরস্পর ভাই ভাই।” [সূরা হুজরাতঃ আয়াত ১০] 
আল্লাহ ’আয্যা ওয়া জাল আরও বলেনঃ “নিশ্চয়ই তোমরা একটি জাতি ।” [সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৯২] 


আল্লাহ *আয্যা ওয়া জাল আরও বলেনঃ “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।” [সূরা তাওবাঃ 
আয়াত ৭১] 


আল্লাহ বলেনঃ “আর যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের সাহায্যকারী ।” [সূরা আনফালঃ আয়াত ৭৩] 


তাই একজন ভারতীয় মুসলিম আপনার ভাই কিন্তু একজন পাকিস্তানী হিন্দু নয়। ইসলামের মূলনীতি এই আকিদাহ কোন 
এচ্ছিক কাজ নয়, বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ মৌলিক বিষয়। আপনি যদি এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত 
এবং হাদিসের প্রাচুর্য দেখেন তাহলেই তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। উদাহরণ স্বর্প আল্লাহ *আয্যা ওয়া জাল 
বলেনঃ 


“মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদেও শতুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদেও প্রতি বন্ধৃতেও বার্তা 
পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদেও কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রস্লকে ও তোমাদেরকে 
বহিস্কার কণে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদেও পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছো। যাঁদ তোমরা আমার সনত্মুষ্ি 
লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদেও প্রতি গোপনে বন্ধৃতেও পয়গাম 
প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদেও মধ্যে যে এটা করে, সে সরল 
পথ থেকে বিচৃত হয়ে যায়। তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদেও শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে 


চি 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোন রূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও।” [সূরা মুমতাহিনাঃ 
আয়াত ১-২] 


এইগুলো আল্লাহর কথা। আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার করে বলছেন আমেরিকার দূরভিসন্ধি, ভারতের দূরভিসন্ধি, 
ইংল্যান্ডের দূরভিসন্ধি, আর তা হল যাঁদ তারা আপনাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে তবে তারা আপনাদের শত্রু 
হিসেবে মারবে এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের হাত প্রসারিত করবে ও জিহ্বাকে মন্দ কথায় নিযুক্ত করবে, আর তারা তো 
চায় যে আপনারা তাদের মতই কুফরীতে লিপ্ত হন। তারা এটাই চায়, তারা চায় যে মুসলিমরা যেন তাদের দ্বীনের কিছু অংশ 
ঝেড়ে ফেলে দেয়, তারা শরীয়াহ; পছন্দনা করে, তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পছন্দনা করে, তারা ওয়ালা ওয়া বারাআ’ 


যাঁদও ইহুদী এবং খিষ্টানদের এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাদের ব্যাপারে নিদিষ্ট করে আমাদের সতর্ক 
করে দিচ্ছেন কারণ আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত জ্ঞানে জানেন যে ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে। আল্লাহ "আয্যা ওয়া জাল জানেন 
যে আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় তাদের সাথে একটি বিশাল সময় ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব। 


“হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা । তারা একে অপরের বন্ধ্‌। তোমাদেও মধ্যে যে 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তরভূন্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।” [সূরা মায়েদাঃ আয়াত 
6১] 


এখন আমাদের (দেশের মুরতাদ) সরকারগুলো পশ্চিমাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের 
নোংরা কাজগুলো সমাধা করছে। জেলখানা গুলোতে আর জায়গা নেই, মুসলিমরা তাদের নিজেদের দেশে নিজেদের 
হবার পিছনে যে খোঁড়া যুক্তি দিচ্ছে তা হল, তারা এমন করছে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ এই অযুহাতকে 
গ্রহণকরবেন না। 


আল্লাহ বলেনঃ “বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ 
করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দূর্ঘটনায় পতিত হই ।অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন 
আল্লাহ তা’আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন 
মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে ।” [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৫২] 


অর্থাৎ আল্লাহ সেই সব জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে, 
অথবা অর্থনৈতিক ধ্বসের মাধ্যমে, অথবা নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, অথবা অন্য আরও হাজারো ভাবে- কেননা 
সব কিছুই আল্লাহর সৈন্য হিসেবে কাজ করতে পারে। 


“আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁর সেনাদল সম্পর্কে অবগত নয়।” [সূরা মুদ্দাসসীরঃ আয়াত ৩১] 


আল্লাহ বলেনঃ “... ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে ।” [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৫২] তারা অনুতপ্ত 
হবে এই জন্য যে তারা আমেরিকার সাথে সহযোগী হয়েছিল, অনুতপ্ত হবে এই কারণে যে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নিয়েছিল, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে অনুতপ্ত হবে। 


কোন সরকারেরই যেকোন প্রকারের খোড়া যুক্তি দেখিয়ে আমেরিকা যা বর্তমানে চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার সহযোগাঁতা 
করার কোন অযৃহাত পেশ করার সুযোগ নেই। আর যে সরকার তা করছে তারা মুনাফিক সরকার এবং তাদের অপসারণ 


জরুরাঁ। 
ভি 
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আমরা তাওয়াকুল আর আল্লাহর উপর ভরসার কথা বলি, কিন্তু আমাদের যদি বাস্তবিকই আল্লাহর উপর প্রকৃত বিশ্বাস 
স্থাপন করে থাকি তবে আমাদের উচিত আল্লাহর শত্রুদের থেকে আমাদের পর্ণ অস্বীকৃতি পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া এবং 
একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা । আর আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের উপরই ভরসা করতে হবে এবং তার 
ব্যবহার করতে হবে। 


এই উম্মাহ দূর্বল নয়! তারা সবল! এই উম্মাহকে জনশক্তি, উর্বর ভূমি, তেল আর ভৌগলিক গুরুত্বপর্ণ অবস্থানের মাধ্যেমে 
আল্লাহ ’আযষ্যা ওয়া জাল সম্পদশালী করেছেন। আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, একত্রিত হতে হবে আর আল্লাহ ’আয্যা 
ওয়াজালের নাযিলকৃত কিতাব অনুসরণ করতে হবে, আর অনুসরণ করতে হবে রসূলুল্লাহ এঞ্র এর সুন্নাতের। আমাদের 
পূর্ব বা পশ্চিমের কারও সাহায্য দরকার নেই। আমাদের ইউ.এস. বা ইউ.এন. এরও দরকার নেই। আমরা যদি আল্লাহর 
উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করি তবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। 


রস্লুল্লাহ 4 মক্কায় একা ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তাকে মদীনাতে ঘিরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু 
তাকে বিজয় দেয়া হয়। তার আগে মুসা আঃ তার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবহিনীর মোকাবেলা করেন, 
ফেরাউনের সেনা, কিন্তু তাকে বিজয় দান করা হয়েছিল । আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) দ্বীনত্যাগীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করে জয় লাভ করেছেন, তিনি তার সময়ের (তথাকথিত) দুই সুপার পাওয়ার পারস্য এবং রোমানদের সাথে লড়াই 
করে জয় লাভ করেছেন, এই লড়াই গুলো তিনি একটার পর একটা করেননি বরং একই সাথে লড়েছেন। আমরা দূর্বল নই, 
যথেষ্ট সবল, কিন্তু আমাদের ঈমানে দূর্বল । এটাই আমাদের সমস্যা। 


রস্লাল্লাহ 4 বলেছেনঃ “তোমাদের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর জন্যই ভলোবাসবে 
এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করবে, আল্লাহর জন্যই দান করবে এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকবে ।” যখন একজন ঈমানদার 
সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় যেখানে তার হৃদয় কেবল মাত্র আল্লাহ ’আষ্যা ওয়াজালের সন্ভৃষ্টিতেই মগ্ন থাকে, সেইটাই 
প্রকৃত ঈমান। কাজেই আপনি কোন মানুষকে এই কারণে ভালোবাসবেন না যে সে আপনার প্রাতি ভালো ব্যবহার করে, বা 
তার কাছ থেকে আপনি জাগতিক কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন, বরং তাকে এই কারণে ভালোবাসুন যে সে মুসলিম, সে 
একজন ঈমানদার, সে আল্লাহ *আয্যা ওয়াজালের কাছের মানুষ এবং তাকে আল্লাহর কারণেই ভালোবাসুন। আর যখন 
আপনি কোন মানুষকে অপছন্দ করবেন তখন এই কারণে করবেন না যে সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে, বা আপনার কোন 
ক্ষতি করে বা আপনার কোন দুনিয়াবী সমস্যার সৃষ্টি করে, বরং তাকে এই কারণে অপছন্দ করুন যে সে আল্লাহ *আয্যা 
ওয়াজালের আদেশ মান্য করে না। আর আপনি যখন দান করবেন তখন তা আল্লাহর জন্যই করবেন, এমন কাউকে আপনি 
দিবেন না যার মাধ্যমে আপনার দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিল হবে, বরং তাকে দিন আল্লাহ আয্যাওয়াজালকে খুশি করার 
জন্য; এমন কাউকে দিন যার প্রয়োজন আছে; সে দরিদ্র এবং এ কারণে যে তার প্রতিদান আপনি আল্লাহ "আয্যাওয়াজালের 
কাছে প্রার্থণা করবেন। আর যখন আপনি দান থেকে বিরত থাকবেন তখনও তা আল্লাহরই জন্য। এটাই ঈমানের উচ্চ স্তর। 
আর সেই স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত আপনি সত্যিকার ঈমানের দাবীদার হতে পারবেন না। আপনার দুনিয়াবী দৃষ্টি ভঙ্ীও হবে 
আল্লাহ ,আয্যাওয়াজালকে রাজি করবার জন্য। আপনার চোখে যে চশমা আপনি লাগাবেন তা কোন কিছুকে আপনার জন্য 
শুধু একারণেই সন্তোষজনক করে উপস্থাপন করবে যে, আল্লাহ সেটার উপর সন্তুষ্ট আছেন। আর কোন কিছুকে আমাদের 
কাছে অসন্তোষজনক ভাবে উপস্থাপন করবে এই জন্যই যে তা আল্লাহর কাছেও অসন্তোষজনক। আমাদের মধ্যে কতজন 
আছি যারা এই অবস্থানে আছি? আমাদের সকলেরই এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। 


চতুর্থ বিষয়ঃ 


চতুর্থ বিষয়, যে ব্যাপারে লোকেরা কথা বলা তেমন একটা পছন্দ করে না; তা হল জিহাদ; আরও নির্দিষ্ট করলে স্বশস্ত্ 
জিহাদ। কিয়ামাত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। এটাই রস্লাল্লাহ 4 এর ওয়াদা, আগেও জিহাদ ছিল, আজকেও চলছে 
এবং সামনেও জিহাদ চলতে থাকবে । এটা এমন একটা বিষয় যা পশ্চিমারা পছন্দ করে না আর আমাদের সরকার প্রধানরাও 


চি 
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শুনতে চান না। কিন্তু এটা ইসলামেরই একটি অংশ এবং কুরআনে এই বিষয়ে শত শত আয়াত আছে, রসূলের 44 শত শত 
হাদীস আছে, আর কেউ তা মুছে দিতে পারবে না। 


মুসলিম হিসেবে আমরা তাই অনুসরণ করব যা আল্লাহ "আয্যাওয়াজাল এবং রস্লাল্লাহ & আমাদের কাছে আশা করেন। 
আর আমরা যে দুনিয়ায় বসবাস করছি তা আখিরাতের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপনকারী ব্রিজ। আমরা বেঁচে থাকবার 
জন্য এই দুনিয়ায় বসবাস করি না। কারণ কি আছে এই দুনিয়ায়? এটি তো খুবই ছোট একটি জীবন, আর এই জীবনে তা 
আমাদের খুব অল্পই দিতে পারে; আর যে মুসলিম জান্নাতের নিয়ামত জানে এবং জাহান্নামের ভয়াবহতাকে জানে তার শুধু 
দুনিয়ার নামমাত্র ভোগবিলাসের জন্য দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আর কোন চাহিদাই থাকে না। 


তাদের কথা শুনবেন না যারা জিহাদের অর্থ পরিবর্তন করতে চায়, জিহাদ থেকেস্বশস্ত্র যুদ্ধকে বাদ দিতে চায়। তাদের কথাও 
শুনবেন না যারা বলে যে আমরা দূর্বল, আর তাই এখন আমাদের জিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে । তাদেরকে তাদের 
মত থাকতে দিন আর আপনি আপনার নিজের নাজাতের জন্য আল্লাহর প্রতি আপনার দায়িত্ব পর্ণ করুন। আল্লাহ *’আয্যা 
ওয়া জাল বলেনঃ 


“আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিমমাদার নন! আর আপনি 
মুমিনদেরকে উদ্ুদ্ধ করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদেও শন্তি-সামর্থ্য খর্ব কণে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামধ্যে 
দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।” [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৮৪] 


কাজেই আল্লাহ বলছেন, “কাফিরদেরশক্তি-সামর্থ”_ অর্থাৎ তাদের সেনাদলের যে শোাঁ-বির্য যেমন তারা প্রদর্শন করে 
আর যেমন আমরা দেখে থাকি, তাদের শক্তিশালী যৃদ্ধবিমান, তাদের সমুদ্রের ক্যারিয়ারগুলো, তাদের সর্বাধুনিক উন্নত 
প্রযুক্তির অস্ত্র স্জিত সেনা, তাদের উন্নত মিসাইল, এই-ই হচ্ছে তাদের শক্তিমত্তা! 


এখন, আমরা কিভাবে তাদের এই শক্তিমত্তাকে কাবু করতে পারি? স্বন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে? নাকি আত্মসম্পর্নেরে মাধ্যমে? 
তাদের তোষামোদি করে? আল্লাহ 'আয্যাওয়াজাল কুরআনে তার ফয়সালা দিচ্ছেনঃ “আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, 
..শীপ্রই আল্লাহ কাফিরদেও শত্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শন্তি-সামত্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং 
কঠিন শাত্তিদাতা।” [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৮৪] 


প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আমরা যদি কুরআনের দিকে ফেরত যাই তবে আমরা তার উত্তর ঠিক ঠিক পেয়ে যাব। কিন্তু 
সমস্যা হল আমরা আমাদের নিজস্ব মতামত ও ইচ্ছা অনিচ্ছাকেই প্রাধান্য দেই, আমাদের কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে 
বেড়াই, আমরা যা ঠিক-বেঠিক মনে করি তাই অনুসরণ করি, আমরা এটা দেখি না যে আল্লাহ আমাদের জন্য কোনটি ঠিক 
আর কোনটি বেঠিক বলে রায় দিয়েছেন। 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যাঁদ আজ আমরা জিহাদ না করি, তবে আর কবে করব? 


আজকের চেয়ে জিহাদের জন্য উপযুক্তসময় আর কোনটি? 


“আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর 
তোমার পক্ষ থেকে আমাদেও জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ কও দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী 
নির্ধারণ করে দাও।” [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৭৫] 


চি 
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রস্লাল্লাহ 4 আমাদের রোগ এবং তার প্রতিকার দুটোই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রস্লাল্লাহ ঞ বলেছেনঃ “যদি তোমরা 
বাই'য়াল “ইনা (এক ধরনেরসুদের ব্যবসা), চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড় এবং গরুর লেজের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে যাও 
(অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়), এবং আল্লাহর জন্য জিহাদ করা পরিত্যাগ কর, আল্লাহ ’আষ্যা ওয়া জাল তোমাদের 
অপমানিত করবেন এবং সেই অপমান ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে উঠানো হবে না যতদিন না তোমরা তোমাদের 
দাঁনে প্রত্যাবর্তন কর।” এই হাদিসটির উপরে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এখানে আমদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, গরুর লেজের অনুসরণ করছি এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে পরিত্যাগ 
করেছি এবং সেই কারণেই আজ আমরা অপমানিত এবং অপদস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি এবং এই অপমান তুলে নেয়া হবে 
না; এই অপমান প্রযুক্ত দিয়ে অপসারিত হবে না, ইঞ্জেনিয়ার বা ডাক্তার হওয়ার মাধ্যমে অপসারিত হবে না। আমি একথা 
বলছি না যে আমাদের দুনিয়াবী শিক্ষার দরকার নাই, আমি শুধু বলতে চাই যে, আমাদের মুক্তির জন্য এগুলো একটির 
উপরও নিভ্র করার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, এগুলোর মাধ্যমে আমরা উদ্ভূত 
পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব। আসল উপায় হচ্ছে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করা। 


পরিশেষে আমি আবারও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 

প্রথম বিষয় হলো এটা মেনে নেয়া যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। 

তৃতীয়, আমাদের আল ওয়ালা; ওয়ার বারা; এর ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করা । 

আর চতুর্থত, জিহাদই হচ্ছে মুক্তির পথ যা কিনা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। 

আমরা এই দুআ+ করি যেন আল্লাহ *আফ্যা ওয়া জাল আমাদের এই আলোচনা থেকে উপকৃত করেন! 

আল্লাহ *আয্যা ওয়া জাল যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমা করেন, উম্মাহকে একত্রিত করেন এবং বিজয় দান করেন | 


আমরা আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জালের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের জান্নাত দান করেন এবং জাহারাম হতে তাঁর 
কাছে আশয় প্রার্থনা করি । 


হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়া এবং উত্তম বিষয় দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন । 


আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং দর্দ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবাঁর প্রতি, তার 
সাহাবাঁগণের প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি । 


ওয়াসসালাকূম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতৃহ 


প্রশ্ন উত্তর পর্বঃ 


প্রশ্নঃ আপনি যেমন বললেন যে জিহাদই আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের মূল উপায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 
আফগানিস্তানের জনগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে, কিন্তু তারপরও সেখানে নানাবিধ সমস্যা দেখা 
দিচ্ছে। এমনটি কেন? 


মিঃ 
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ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ বোন আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্রীাটর জন্যজাযাকাল্লাহু খাইর ।আমাদের মনে মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন জাগে, যারা যৃদ্ধ করছে কেন তারা জয় লাভ করছে না বা কেন তারা সফলতা পাচ্ছে না? এ ব্যাপারটি আসলে বিশদ 
আলোচনার বিষয় যেখানে ইসলামে বিজয়ের ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। ইসলামে বিজয় বলতে আসলে কি বুঝায়? 
এ ব্যাপারে আমি কিছু কিছু পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব যাতে আরও প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। কিন্তু যেমন বলেছি, এর 
আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত চেষ্টা-সাধনানা করলে আল্লাহ ’আয্যা ওয়া জাল বিজয় দান করেন না। আল্লাহ *আয্যা 
ওয়া জাল চান আমরা যে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, দ্বীনের জন্য আমাদের সামথ্য্র সর্বোচ্চ ব্যবহার করি, এবং 
কখনও কখনও তিনি আমাদের জন্য বিজয় পাওয়াকে আমাদের কিছু ভুল কাজের জন্যবিলম্বিত করেন। রস্লাল্লাহ ঞ& কে 
হলেন? কারণ কেউ কেউ অবাধ্যতা করেছিলেন। তারা খন্দকে জয় লাভ করেছেন, এবং এ জয় তাদের শক্তি দ্বারা আসেনি, 
তারা জয়ী হয়েছিলেন আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জালেরসাহায্যের মাধ্যমে; বায়ু এবং ফেরেশতারা তাদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু 
তারপর কেন তারা হুনায়ুনের যুদ্ধে পরাজিত হলেন? কারণ সেখানে একটি সমস্যা ছিল, মুসলিমরা তাদের সংখ্যা নিয়ে 
আত্মগরিমায় ভূগছিল। তারা বলছিল, “আমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে আমরা আজ হারবো না, আমরা তো সংখ্যায় 
১২০০০ রয়েছি।” কাজেই তারা তাদের সংখ্যা নিয়ে ধোকায় পড়েগিয়েছিল, যে কারণে তারা পরাজয় বরণ করল। আর 
আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বলেছেনঃ “তোমরা তোমাদের সংখ্যা নিয়ে আত্মগরিমায় ভূগছিলে, কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক্য 
তোমাদের কোন কাজে আসেনি ।” আর আল্লাহ এটাও পরীক্ষা করে দেখতে চান যে আমরাকতটা দৃঢ়পদ থাকি ।যুজ আম্মার 
সুরা বুরুজে বর্ণিতজাতির লোকদের দ্বারা আল্লাহ আমাদের আগুনের গতের লোকদের সম্বন্ধে জানালেন। একটি জাতির 
সবাই মুসলিম হলে রাজা চাইলেন যে তারা ইসলাম ত্যাগ করুক, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তাই রাজা তাদের জন্য 
গর্ত খনন করে তা কাঠ দিয়ে বোঝাই করল ও আগুন ধরিয়ে দিল। তাতে সে একজন একজন করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল 
যতক্ষণ না তারা পুরে মারা যাচ্ছিল। তারা রাজার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না এবং শেষ লোকটিকেও আগুনে পুড়ে 
মারা হল। পুরুষ, নারী ও শিশু সবাইকে পুড়ে মারা হল এবং তারা রাজার বিরুদ্ধে জয় পেল না। বরং রাজাই তাদের 
বিরুদ্ধে (দুনিয়াবী দৃষ্টিতে) বিজয়ী হল। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে কি বলছেন? এই ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন, “আর 
সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়”। বিজয় কাকে বলে? যেহেতু তারা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত দৃঢ়পদ ছিল এবং হাল ছাড়ে নি। যদ 
তারা হাল ছেড়ে দিত, তবে তারা পরাজিত হত। সেটাকেই বরং ক্ষতি হিসেবে দেখা হত। কাজেই এখনও আল্লাহ 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন এবং সারা পৃথিবীর মুসলিমদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, কিন্তু একেক জায়গায় পরীক্ষার 
ধরণ একেক রকম। আফগানিস্তানে তা সরাসরি শত্রুর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে হয়েছে। কাজেই পুরো উম্মাহকেই এখন পরীক্ষা 
করা হচ্ছে, এবং এখনও আমরা বিজয় পাইনি, কারণ হয়তোবা বিজয় পাওয়ার মতো উচ্চতায় এখনও আমরা পৌঁছাতে 
পারি নাই আমাদের অপরাধ এবং পাপের কারণে । কাজেই এটি আমাদের সবার জন্যই একটি ইশারা আল্লাহর কাছে 
তওবাহ করার এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার এবং আমাদের জীবন যাপনকে উন্নত করার। তবে, আল্লাহই সবচেয়ে 
ভালো জানেন। 


প্রশ্নঃ আমি একজন যুবক এবং আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমার মা বা বোন কিভাবে জিহাদে অংশ 
নিবেন? 


ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ আমার ওয়েবসাইটে একটি কিতাব পাবেন যার নাম হচ্ছে, “জিহাদকে সহায়তা করার 
৪৪টি উপায়’, যেখানে আমি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করা যায় ও জিহাদকে সহায়তা 
করা যায় তার আলোচনা করেছি এবং আমার যতদুর মনে পড়ে তার অধিকাংশই এমন যাতে বোনেরা সক্কিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করতে পারবেন। কাজেই আমি আপনাকে বলব জিহাদে সাহায্যকারী এই ৪৪টি উপায় এর প্রতি দ্বাষ্ট দেবার জন্য। আমার 
এই মুহুর্তে যতটুকু মনে পড়ছে তার থেকে কয়েকটা আমি বলছি। এগুলোর একটি হল দাওয়াহ। আরেকটি হচ্ছে সঠিক 
আকিদা পোষণ করা এবং সব জায়গায় চলমান যুদ্ধ গুলোর সঠিক বুঝ থাকা, অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা, পরবর্তী 
প্রজন্মকে (সন্তান সন্ততিদের) জিহাদের সঠিক ইলম দান করা, মিডিয়া ও ইন্টারনেট জিহাদে অংশগ্রহণ করা। অনলাইনে 


মিঃ 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


এবং মিডিয়াতে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে; এট মনস্তাত্তিক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, কারণ আমরা শুধুমাত্র ময়দানের যুদ্ধই 
করছি না, বুদ্ধি বৃত্তিক যৃদ্ধও আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে, আর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বোনেরা অত্যন্ত কার্যকারী 
ভূমিকা রাখতে পারেন। 


প্রশ্নঃ পাকিস্তানের জনগনের প্রতি কিতাল নিয়ে এই মুহুর্তে কি পরামর্শ দিবেন? এবং তা করার জন্য বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ 
গুলোও কি হতে পারে? কারণ এটি কোন ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এটি সামষ্টিক, যা সম্মিলিতভাবে এক্যবদ্ধ থেকে করতে 
হবে। সুতরাং আপনি আমাদের কি পরামর্শ দিবেন? আর এর বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গুলোই বা কি হতে পারে? 


ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ পাকিস্তানের ভাইদের প্রাতি আমার এই পরমর্শই থাকবে যে আপনারা আফগানিস্তানের 
ভাইদের শারিরিকভাবে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করুন। আজ উম্মাহ যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন লড়াই করছে তার একটি হল 
আফগানিস্তানে, যা কিনা ধাঁরে ধীরে পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ছে, অপরটি হচ্ছে ইরাকে । যে কিনা শারিরিকভাবে এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারবে তার তাই করা উচিত। আর যে তা পারবে না তার অন্য সকল উপায়ে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করা 
উচিত। আমরা এমন একটা পর্যায়ে আছি যখন এই জিহাদের সহোযোগীতা করা প্রত্যেকের উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, এটি এখন আর এচ্ছিক বা পরামশের পর্যায়ে নেই। আর যখন কোন কাজ অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় তখন তা না 
করা, বা তাতে অংশীভূত না হওয়া গুনাহের পর্যায়ে পড়ে, শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 
এই বিষযে একটি কিতাব লিখেছেন, আর তা হল এই যে, দখলদারদের কাছ থেকে প্রতিটি মুসলিম ভূ-খন্ড উদ্ধার না করা 
পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিমের উপর কিতাল বা জিহাদ ফরয। 


প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন বর্তমান বিশ্ব নিয়ে, এখন মুসলিম দেশগুলো জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে দেশে দেশে আলাদা হয়ে পড়েছে, 
তারা এখন আলাদা আলাদা আর শত্রুরা আমাদের একটা একটা করে ভূ-খন্ড দখল করে নিচ্ছে। সত্য বলতে কোন একক 
দেশের মুসলিমদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করার শক্তি বা সামর্থ কোনটাই নেই। এই অবস্থায় আগের সেই মুসলিম 
বিশ্বের দৃষ্টান্ত হারিয়ে গেছে, কাজেই আপনার মত অন্যান্য মুসলিম আলেম, নেতৃ বৃন্দদের বাস্তব পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত 
যাতে করে আমরা আবার একত্রিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমন চালাতে পারি? 


ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ জাযাকাল্লাহু খাইর যে আপনি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। অবশ্যই উম্মাহ হিসেবে 
আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কি আমরা আমাদের জিহাদ বন্ধ রাখব? 
প্রকৃত ব্যাপার হলো এখন জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে। মুসলিম দেশগুলো একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে আর আমরা শুধু 
আমাদের দেশের স্বাধীনতাই না বরং আমাদের পরিচয়ও হারাতে বসেছি। এখন একটি প্রচেষ্টা চলছে মুসলিমদের দ্বীন 
সম্পর্কে ধারনা পরিবর্তন করার, পশ্চিমা শক্তি গুলো তাদের অপছন্দনীয় ইসলামিক বিষয়গুলো পরিবর্তনের জন্য কথিত 
মনস্তান্তিক লড়াই এ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। তারা চায় একটি প্রসন্ন ক্ষমাপরায়ন ইসলামের প্রচলন ঘটাতে, যে 
ইসলাম কারো জন্য হুমাক হবে না; এমন ইসলাম যেটি তাদের আমাদের ভূমিতে তাদের ইচ্ছা মত সয়াজ্যবাদীতার প্রসার 
ঘটাতে বাঁধা দিবে না। সুতরাং পরিস্থিতি এমন যে, উম্মাহর একিভূত হবার জন্য অপেক্ষা করার মত স্বাচ্ছন্দ্য বা সময় 
কোনটাই আর আমাদের নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের যতটুকু সামর্থ আছে তা নিয়েই আমাদের পাল্টা আক্রমন 
চালাতে হবে এবং তার সাথে আমি আরও একটু যোগ করব, যদিও আমরা এখন বিচ্ছিন্ন আছি এবং উম্মাহ হিসেবে 
আমাদের প্রচুর সমস্যা আছে, তথাপি; আফগানিস্তানে, সোমালিয়ায়, ইরাক এবং চেচনিয়ায় খুবইক্ষুদ দল প্রতিরোধ গড়ে 
তুলছে, আর আমরা দেখছি যে তারা তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা জয়ও পাচ্ছে। তা এটাই 
প্রমাণ করে যে আল্লাহ "আয্যা ওয়া জাল তাদেরকে সহযোগীতা প্রেরণ করছেন, এবং এটাই প্রমাণ যে আমরা যাঁদ একত্রিত 
হয়ে প্রতিরোধ করি তবে আল্লাহ ’আয্যা ওয়া জাল আমাদের বিজয় দিবেন। যদিও তাতে বেশ কিছু সময় লাগতে পারে, 
কিন্তু সত্য হল, ক্ষুদ্র দলগুলোই প্রতিরোধ ধরে রেখেছে এবং পশ্চিমারা তাদের থামাতে বা পরাজিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে, আর 
তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উম্মাহ সংখ্যায় যত কমই হোক, যত কম রসদই থাকুক, বিশাল পরিবর্তন আনতে 


সক্ষম।তবে, আল্লাহইসবচেয়ে ভালো জানেন। 
নিউ 





মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি 


প্রশ্নঃ আমি আশা রাখি আপনার মত একজন আলেম এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে পারবেন যে পাকিস্তানের অনেক 
দল স্কুলে বোমাবাজি করছে, আমরা সোয়াতে দেখেছি ১৯১টি স্কুলে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, আর তারা বলছে এটি 
সুনার্দষ্ট ভাবে জানতে হবে জিহাদ কি, এটি তো একজন কেন্দ্রিয় নেতার অধীনে হওয়া উচিত এবং যে কেউ চাইলেই ছোট 
ছোট দল করে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। কাজেই আপনি যদ এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে 
পারতেন। 


ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ এই ব্যাপার আমি দুটি বিষয় উত্থাপন করব। প্রথমটি হল, যেখানেই ফি সাবিলিল্লাহ 
জিহাদ হবে সেখানেই আপনি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপস্থিতি দেখতে পাবেন। আমি সোয়াতের চলমান ঘটনা সম্পর্কে 
যা কিছু পড়ছি এবং যা কিছু শুনছি তার প্রায় পুরোটাই পশ্চিমা মিডিয়ার বরাতে এবং তার উপর ভিত্তি করে কোন রায় দেয়া 
আমার জন্য কঠিন। অবশ্যই পশ্চিমা মিডিয়া এই প্রচার করছে যে এই স্কুলগুলো ছিল মেয়েদের এবং ইসলাম মেয়েদের 
পড়াশোনার বিরুদ্ধচারণ করে, কিন্তু অন্য পক্ষের খবরে জানা যায় যে (যা কিনা এ এলাকা থেকেই আসা খবর হবার কথা) 
এ স্কুলগুলো ছিল সরকারী সেনাদের বাঙ্কার; যাই হোক না কেন, এত দূরে থেকে ঘটনা সম্পর্কে সত্যতা বা নিখুত বর্ণনা না 
জেনে আমার পক্ষে কোন কথা বলা কঠিন হবে, তবে সাধারণ ভাবে আমাদের উচিত হবে মুজাহিদীনদের সাহায্য করা এবং 
বাইরে থেকে আগত দখলদার পশ্চিমাদের বের করে দেয়া। আর মুসলিম হিসেবে জাতিগত স্বত্তা গড়ে তোলাও আমাদের 
কর্তব্য, একটি অভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতি সত্তা যেটা কিনা অন্য রা তাদের খেয়াল খুশি মত নির্ধারণ করে দিবে না। আর 
আমাদের দেশগুলোতে আল্লাহর শারীয়াহ ফিরিয়ে নিয়ে আসাও আমাদের কর্তব্য। আর তা করতে গিয়ে আমরা কখনও 
সব সময় একেবারে নিখুঁত হতে পারব না। আমরা রস্লাল্লাহ ঞ& এবং তার সাহাবাদের ১৪০০ বছর পরের জামানায় 
আছি। কাজেই আমাদের কাজে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকবে, যেমনটি প্রত্যেক ইসলামিক দলগুলোর আছে এবং প্রত্যেক 
ব্যাক্তি মাত্রেই আছে। কাজেই আমরা যাই করি না কেন, তা নিখুঁত হবে না। কিন্তু আমাদের আরও ভাল করার চেষ্টা 
সবসময় করতে হবে এবং আমাদের সবসময় শিখতে হবে, শাইখ এবং ইলমের ছাত্রদের মুজাহিদীনদের নাসিহাহ করতে 
হবে, উপদেশ দিতে হবে এবং শিক্ষিত করতে হবে এই বিষয়ে যে কিভাবে আরও ভাল করা যায়। কিন্তু যখন দেখি 
আলেমরা জিহাদের ময়দান থেকে দূরে সরে থাকা শুরু করেছেন এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে বলছেন, তখন আমরা যুবক 
মুজাহিদীন ভাইদের ভুলের জন্য দোষ দিতে পারি না। এটি মূলত আলেমদেরই দায়িত্ব যে তারা শিক্ষা এবং নাসিহাহ 
দিবেন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করবেন এবং ভাইদের শারীয়াহ মোতাবেক উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ দিবেন। 
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বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলা তারিক মেহান্নার কথাগুলো পড়ি আজকে থেকে 
প্রায় দুই বছর আগে। কথাগুলো আমাকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, আমি 
সেদিনই কথাগুলো অনুবাদ করতে বসে পড়ি। সম্ভবত সেই লেখাটি আমার করা 
প্রথম অনুবাদ। পরবর্তীতে আরো কিছু কারাবন্দী ভাইয়ের লেখা পড়া হয়। যতই 
পড়লাম ততই মনে হতে লাগল, তাদের কথায় কী যেন একটা আছে যেটা অন্য 
কারো লেখায় নেই। অন্যদের কথা যদি কানে বাজে তবে তাদের কথা যেন হৃদয়ে 
ধাক্কা দেয়। তাদের চিন্তাগুলো স্ফটিক-স্বচ্ছ ও নির্মোহ, কথাগুলো ইস্পাতদৃঢ, 
এবং তাদের উপলব্ধিতে আছে এমন এক তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি যা অনেক স্বাধীন’ 
মানুষদেরও নেই। 


সময়ের সাথে আবিষ্কার করলাম, সত্য কথা বলার আরেক নাম কারাবাস। আর 
তাই আমরা দেখি ইসলামের ইতিহাস জুড়ে সত্যভাষী “আলিমদের সাথে 
কারাগারের এক অদ্ভুত সখ্যতা। আর আমাদের এই সম্মানিত ‘আলিমগণ হচ্ছেন 
নবী ইউসুফ % এর গর্বিত উত্তরসূরী, যাকে আল্লাহ কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন, 
দান করেছিলেন নব্যুওয়াত, শিক্ষা দিয়েছিলেন “ইলম এবং হিকমাহ এবং 
সবশেষে দিয়েছিলেন দুনিয়ার বুকে রাজত্ব। আর সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের 
পূর্ববর্তী “আলিমগণ সত্যকে ভালোবেসেছেন নিজের জীবন থেকেও বেশি, তাই 
আল্লাহ তাদের কলমের দ্বারা দ্বীনকে রক্ষা করেছেন এবং আজও তা করে 
চলেছেন। 


আর এরই সাথে ইতিহাস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই, তা হলো, একজন 
যায় না। আর তাই আমরা দেখি ইমাম আবু হানিফা, শাইখুল ইসলাম ইবনে 
তাইমিয়্যাহদেরকে ঞ৬ বন্দী করে থামিয়ে রাখা যায়নি, তারা যে শিক্ষা দিয়েছেন 
তা আজ পৌঁছে গেছে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। এটা আল্লাহর ৬ ক্ষমতার 
এক জাজ্বল্যমান প্রদর্শনী। 
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(০৬০৪১ ৩] এ xl ৯১৭ ৮০ ৬ এও) 


“আল্লাহ তাঁর কাজকর্মে সর্বেসর্বা, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই জানে না।” 
[সূরা ইউসুফ, ১২:২১] 


আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনকে আলোকিত রাখবেন আর সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেন 
আমরা শামিল হতে পারি, সে প্রয়াসেই কারাবন্দী ভাইদের লেখা প্রকাশ করা। 
আল্লাহ তা“আলা হকের জবান পছন্দ করেন, যালিম চায় গলা টিপে সে জবান 
রুদ্ধ করে দিতে, আর তাই আমরা চাই সে কথাগুলো প্রকাশ করে দিতে। তাই 
সমসাময়িক কিছু কারাবন্দী ভাইদের অনুদিত লেখার সংকলন এই বই। এ 
আল্লাহ, লেখাগুলো ঝর্ণা হয়ে আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে, 
আমাদের ঈমানের গাছগুলোকে সতেজ করে তুলবে এবং আমাদেরকে এই 
উপলব্ধি করাতে সক্ষম হবে যে, আমরা মুক্ত হয়েও কতটা বন্দী, আর কারাগারে 
আমাদের ভাই-বোনেরা বন্দী হয়েও কতটা স্বাধীন! 


এই কাজটি সম্পন্ন করার একচ্ছত্র দায়ভার থেকে মুক্তি চেয়ে নেওয়া আমার 
একান্তই দায়িত্ব। এ কাজটি শেষ করা হয়তো সম্ভবই হতো না, যদি না আল্লাহর 
একগুচ্ছ বান্দা একনিষ্ভাবে এই কাজে নিজেকে ঢেলে দিত। আল্লাহ + এই 
কাজকে গ্রহণ করে নেবেন এবং পাঠকবৃন্দ যেন এই কাজের দ্বারা উপকৃত হতে 
পারেন, সেই তৌফিক ঢেলে দেবেন, এই কামনা করি। 


ওয়াসসালাম 
জিম তানভার 
০৮ শা’বান, ১৪৩৫ হিজরি। 
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তারিক মেহান্না 


তারিক মেহান্না একজন ৩১ বছর বয়স্ক মুসলিম দা’ঈ, পেশায় ফার্মাসিস্ট । তিনি 
আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন এবং সেখানে মুসলিমদের মাঝে অত্যন্ত 
সম্মানিত এবং পছন্দনীয় একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন জুমু"আর 
খুতবা দেওয়ার পাশাপাশি তরুণদের সাথে হালাকাহ ও দাওয়াতের কাজ 
করেছেন। আমেরিকার নিষ্ঠুর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার এবং 
মুসলিম বন্দীদের অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন এক নিবেদিত কণ্ঠস্বর। তিনি শুধু 
দিয়েই গেছেন, কিছুই নেননি। যারা তাকে চেনে তাদের ভাষায় তিনি অত্যন্ত 
বিনয়ী, আন্তরিক, স্পষ্টভাষী এবং আপসহীন এক ব্যক্তিত্ব। 


একজন সচেতন রাজনৈতিক স্পষ্টবাদী ব্যক্তি হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এফবিআই 
তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছিল। তারা 
গুপ্তচর হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা 
দাঁড়া করে এবং তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে এক প্রহসনমূলক 
বিচারে ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল তার ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিনি 
সাজা ভোগ করছেন। 
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‘সন্থাসী’ হয়ে ওঠার গল্প 


ঠিক চার বছর আগের এই দিনে আমি স্থানীয় হাসপাতালে আমার শিফটিং ডিউটি 
শেষ করে গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন দুই ফেডারেল এজেন্ট (চা) 
আমার পথরোধ করে। তারা আমাকে দুটি প্রস্তাবের মাঝে একটি বেছে নিতে 
বলে। একটি সহজ, অপরটি কঠিন। তাদের ভাষায় “সহজ” প্রস্তাবটি ছিল 
সরকারের চর অর্থাৎ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার। সেটি করলে আমাকে কখনও 
আদালত বা কারাগারের ব্রিসীমানায়ও যেতে হবে না। আর কঠিন প্রস্তাবটি 
বাস্তব রূপ আজ আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমি কঠিন প্রস্তাবটিই বেছে 
নিয়েছি এবং তাই, গত চার বছরের অধিকাংশ সময় ধরে আমি আলমারির 
খোপের মতো ছোট্ট একটা কক্ষে দিনের ২৩ ঘন্টাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী হয়ে 
কাটিয়েছি। আমাকে এতদিন আটকে রাখতে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় 
করাতে এফবিআই ও তাদের আইনজীবীরা কঠিন পরিশ্রম করেছে। সরকার 
সাধারণ মানুষের পকেটের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। শেষমেশ আজ 
আমাকে আপনাদের সামনে হাজির করা হয়েছে যেন আমাকে আরো দীর্ঘদিন 
কারাভোগের সাজা দেওয়া যায়। 


রায় ঘোষণার এই দিনটিকে সামনে রেখে অনেকেই আমাকে অনেক পরামর্শ 
দিয়েছে। আপনাদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী বললে আমার উপকার হবে, 
আমার কী কথা বলা উচিত ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই 
বলেছেন আমার ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত যাতে করে লঘু শাস্তি হয়। 
অনেকে বলেছেন ক্ষমা চাই বা না-চাই, আমার কপালে কঠিন শাস্তিই জুটবে। 
কিন্তু সেসব পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি আজকে শুধু নিজেকে নিয়ে কয়েক মিনিট 
কথা বলতে চাই। 


যখন আমি আমেরিকান সরকারের বেতনপুষ্ট গুপ্তচর হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
“অপরাধে”। এই মুজাহিদীনরা মুসলিম বিশ্বের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। 
মিডিয়ার ভাষায় এরা হচ্ছে “সন্ত্রাসী” বা “টেররিস্ট”। আমি কোনো মুসলিম দেশে 
জন্মগ্রহণ করিনি। এই আমেরিকাতেই আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা। আর এ 
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কারণেই অনেক মানুষ আমার উপর রীতিমতো ক্ষেপে আছে! তাদের কথা হলো, 
“কীভাবে এই লোকটা একজন আমেরিকান হয়ে “সন্ত্রাসী”দের পক্ষে অবস্থান 
নিতে পারলো! কীভাবে ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলো!” মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও 
বিশ্বাস তার পারিপার্থিকতার আদলে গড়ে ওঠে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই। 
আর তাই আমি বলছি, আমার আমেরিকা বিরোধীতার পেছনে স্বয়ং আমেরিকাই 
দায়ী। 


ছয় বছর বয়স থেকে, আমি কমিক বইয়ের একটা বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলতে 
শুরু করি। ব্যাটম্যানের চরিত্রটি আমার মনে একটা ধারণা খুব স্পষ্টভাবে গেঁথে 
দেয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতার সাথে আর তা 
হলো: গল্পের চরিত্রগুলোর মতো এই দুনিয়াতেও অত্যাচারী যালিম আছে, আছে 
নির্যাতিত ও মজলুম, এবং তাদের মাঝে আছে এমন কিছু মানুষ যারা নিপীড়িত, 
শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বাস্তবতা আমাকে এতটাই আন্দোলিত 
করেছিল যে, আমার পুরো শৈশব জুড়ে আমি যেসব বইয়েই এ ধরনের বাস্তবতা 
খুজে পেতাম সেগুলো সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম। আংকেল টম’স কেবিন, ম্যালকম 
এক্স এর আত্মজীবনী প্রভৃতি বইগুলো আমার মাঝে সেই ধারণাটিকেই সুদৃঢ় করে 
তোলে। এমনকি দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই’(The Catcher in the Rye) 
বইটিতেও আমি এই ধরনের নৈতিকতার ছাপ খুঁজে পাই। 


হাইস্কুলে উঠার পর আমি সত্যিকার ইতিহাস ক্লাস করা শুরু করি। আমি অবাক 
হয়ে দেখলাম সেই ব্যাটম্যানের কমিকের মতোই তো লাগছে সবকিছু! আমি 
আবিষ্কার করলাম শোষক-শোধিতের এই ঘটনাবলি উপন্যাসের সীমানা পেরিয়ে 
আসলে আরো অনেক বেশি বাস্তব। আমি নেটিভ আমেরিকানদের (আমেরিকার 
আদি অধিবাসী) ইতিহাস পড়লাম এবং জানতে পারলাম বহিরাগত 
ইউরোপিয়ানদের হাতে তাদের কী করুণ দশা হয়েছিল। আবার এই ইউরোপ 
থেকে আগত লোকদের বংশধরেরা কীভাবে রাজা জর্জ (৩য়) এর হাতে শোষিত 
হয়েছিল। আমি পল রিভিয়ার, টম পেইনদের সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে 
আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল। আজকে সেটাকেই 
আমরা আমেরিকান রেভ্যুলেশন ওয়ার হিসেবে উদযাপন করি। 





ছোটবেলায় শিক্ষাসফরে আমরা এই বিপ্রবের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো দেখতে বের হতাম। 
এই আদালতের অদূরেই তেমন কিছু যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে। আমি হ্যারিয়েট টাবম্যান, 
ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউনদের সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। তারা ছিলেন দাসপ্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রপথিক। আমি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম ইমা 
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গোল্ডম্যান, ইউজিন ডেবস এবং লেবার ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা। জানতে 
পারলাম সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, গরীব লোকদের দুঃখের ইতিহাস। আমি 
আরও জানলাম ত্যানা ফ্রাংকের কাহিনি, নাৎসিদের বর্বরতার কথা, কীভাবে তারা 
সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা করেছে এবং বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ করেছে। 
জানলাম রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের 
মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের গল্প। হো চি মিন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে 
জানলাম কীভাবে ভিয়েতনামবাসীকে নিজেদের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যুগ 
যুগ ধরে একের পর এক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আরো 
জেনেছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলা আর তৎকালীন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম 
সম্পর্কে । 


এ সব ইতিহাসই যেন আমার ছয় বছর বয়সে শেখা কমিক বইয়ের কাহিনির 
পুনরাবৃত্তি। যালিম এবং মযলুমের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন দ্বন্দ্ব । যখনই এসব 
গল্প পড়তাম, সবসময়ই আমি নিজেকে শোষিত মানুষের পক্ষে অনুভব করেছি। 
মনের অজান্তে আমি শোষিতদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সম্মান ও 
সমর্থন করতে শুরু করেছি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আমি আমার ক্লাস 
নোটগুলোকে কখনই অযত্নে ফেলে দিতাম না। আমার বেডরুমের আলমারিতে 
সেই ক্লাসনোটগুলো এখনও দিব্যি সাজানো আছে। 


কিন্তু ইতিহাসের মহানায়কদের একজন যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি 
ম্যালকম এক্স। তার অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি সবচেয়ে 
মুগ্ধ হয়েছি তার পরিবর্তন দেখে। ম্যালকম এক্সকে নিয়ে নির্মিত স্পাইক লি এর 
“এক্স” চলচ্চিত্রটা আপনারা দেখেছেন কি না জানি না। এটি প্রায় সাড়ে তিন 
ঘন্টার একটি চলচ্চিত্র, যেখানে দেখা যায় শুরুর দিকটাতে যে ম্যালকম এক্স 
ছিলেন একজন অশিক্ষিত অপরাধী, শেষের দিকটাতে সেই ম্যালকমই পরিণত 
হন একজন স্বামী, একজন পিতা, গণমানুষের রক্ষাকর্তা, একজন বাগ্মী নেতা 
এবং হজ্জ পালনকারী একজন নিয়মানুবর্তী মুসলিম ব্যক্তিতে। সবশেষে তিনি 
শহীদ হন। 


ম্যালকমের জীবন আমাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে। 

আর তা হলো ইসলামটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো বিষয় নয়। জন্মসূত্রে 
শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মালেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। এটা কোনো 
সংস্কৃতি বা নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নয়। বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা, 
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এটি একটি জীবনবোধ। আর এটা গ্রহণ করার জন্যে কে কোথায় জন্মগ্রহণ 
করেছে বা কী পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। এ বিষয়টা 
আমাকে ইসলাম নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে উদ্ুদ্ধ করে। আমি তখন কেবল 
কিশোর। কিন্তু ইসলাম আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলো, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না 
পাওয়ার ব্যর্থতা অনেক ধনী আর বিখ্যাত মানুষদের বিষাদ আর আত্মহত্যার 
কেন, কীসের আশায় বেঁচে আছি?” _ ইসলাম আমাকে কেবল জীবনের উদ্দেশ্য 
জানিয়ে ক্ষান্ত হলো না, বরং দুনিয়ার বুকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে তাও 
শিখিয়ে দিল। 


ইসলামে শ্িষ্টধর্মের মতো যাজকতন্ত্রের জটিলতা নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ 
কিছু পুরোহিতের দীরস্থ হতে হয়। তাই আমি নিজেই কুরআন এবং রাসূল ৬ এর 
শিক্ষাগুলো ঘাঁটতে আরম্ভ করলাম। এই দুনিয়া, এই দুনিয়ায় আমার জীবনে, 
আমার চারপাশের মানুষের জীবনে আর সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের কী দেওয়ার 
আছে - তা জানার আগ্রহ থেকে আমি শুরু করলাম জ্ঞানার্জনের যাত্রা। আমি 
যতই ইসলাম সম্পর্কে জানতে লাগলাম ততোই ইসলামকে বহুমূল্যবান সোনার 
টুকরোর মতো মূল্যবান মনে করতে লাগলাম। এগুলো উঠতি বয়সের কথা, কিন্তু 
আজকেও আমি শত চাপ আর ঝড়ঝধ্ধা উপেক্ষা করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে 
বলতে চাই, আমি একজন গর্বিত মুসলিম। 


আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু একসময় নিবদ্ধ হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে 
মুসলিমদের জীবনে। আমি যেদিকেই তাকাতাম, সেদিকেই দেখতাম বড় বড় 
পরাশক্তিগুলো আমার ভালোবাসাকে ধ্বংস করতে তৎপর। আমি দেখেছি 
আফগানিস্তানের মুসলিমদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করেছে। আমি 
দেখেছি বসনিয়ার মুসলিমদের উপর সার্বিয়ানদের অত্যাচার, দেখেছি চেচনিয়ার 
মুসলিমদের উপর রাশিয়ার অনাচার। আমি দেখলাম লেবাননের মুসলিমদের 
সাথে ইসরাঈল কী অন্যায় করেছে এবং আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন এবং 
সহযোগিতায় যা সে আজও চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে। 


আমার এও অজানা ছিল না যে আমেরিকা নিজেই মুসলিমদের সাথে কী ভয়ানক 
অন্যায় করে আসছে। আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে 
হয়েছে। সেই বোমার তেজক্ষ্রিয়তায় মরণব্যাধি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল 
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বনুগুণে। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে 
ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ওঁষধপত্র প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল 
ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু। আমার মনে আছে একটা ভিডিও ক্লিপ 
দেখেছিলাম, “60 Min॥e৪” প্রোগ্রামে, সেখানে সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলিন 
অলব্রাইট বলেছিলেন, “এটাই তাদের যথার্থ পাওনা!” আমি দেখলাম কীভাবে 
কিছু মানুষ এই নির্মম শিশু হত্যার ঘটনায় শান্ত থাকতে না পেরে এরোগ্নেন 
হাইজ্যাক করে ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার উড়িয়ে এর প্রতিশোধ নেয়। 


এর পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে 
বসল। আবিষ্কার করলাম “91790 & Awe” (এক ধরনের আক্রমণাত্মক 
সামরিক কৌশল)এর পরিণতি। ইরাকের যন্ত্রণাক্িষ্ট শিশুরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে 
শুয়ে আছে, তাদের কপালে বিধে আছে মিসাইলের তীক্ষ শ্র্যাপনেল (901817101)। 
না, (মার এ এসবের কিছুই দেখায়নি। মেরিন সেনারা হাদীসা শহরে ২৪ জন 
ঘুমন্ত মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ৭৬ 
বছর বয়স্ক হুইলচেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ, আরও ছিল বিছানাতে ঘুমন্ত নারী এবং 
শিশু। 


আমি আরো জানলাম এক চৌদ্দ বছরের ইরাকি বালিকার কথা। 

বোন আবীর-আল-জানাবি, তাকে পাঁচজন আমেরিকান সেনা গণধর্ষণ করে। 
তারপর তাকে ও তার পরিবারের সকলকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। পাষগুরা 
তাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আমি আপনাদের একটা জিনিস মনে 
করিয়ে দিতে চাই। একজন মুসলিম নারী কখনও তার একটি চুল পর্যন্ত 
পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে না। অথচ কল্পনা করে দেখুন একটিবার, 
রক্ষণশীল পরিবারের এই ছোট্ট মেয়েটির কাপড় ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। পাশবিকভাবে 
তাকে যৌন নির্যাতন করছে, একজন-দুজন নয়, পাঁচ সৈনিক মিলে। এই আজও, 
ড্রোন হামলার খবর শুনছি। এইতো গত মাসেই, শুনলাম ১৭ জন আফগান 
মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এরপর তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা 
হয়েছে। এদের বেশিরভাগ ছিলেন মা এবং তাদের ছোট সন্তান। 


এগুলো হয়তো আপনার কাছে নিছক পত্রিকার খবর বৈ কিছু নয় ... 
কিন্তু এই আমি, এরই মাঝে শিখেছি, ইসলামের আনুগত্য আর ভ্রাতৃত্বের 
সংজ্ঞাটুকু। প্রতিটা মুসলিম নারী আমার বোন, আর প্রতিটা মুসলিম পুরুষ আমার 
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ভাই, আর এই আমরা একসাথে একটা বিশাল পরিবার যারা একে অপরকে 
সাহায্য করে যাব। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে আমার ভাইবোনদের 
উপর এমন নির্বিচার অত্যাচার দেখে চুপ বা “নিক্রিয়” থাকতে পারিনি। 
শোষিতের জন্য সহানুভূতি আমার সবসময়ই ছিল, কিন্তু আজ যেন ব্যাপারটা 
একদমই ব্যক্তিগত। যারা আমার ভাই-বোনদের হয়ে লড়ছে তাদের প্রতি আমার 
সম্মানও তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসরিত। 


আমি পল রিভিয়ারের কথা উল্লেখ করেছি। একদিন ব্রিটিশ হানাদাররা স্যাম 
এডামস ও জন হ্যানকককে গ্রেফতার করতে এবং মিনিটম্যানদের অতর্কিত 
আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে লেক্সিনটনে আসছিল। আগাম এই 
খবর পেয়ে সেদিন পল রিভিয়ার ঘোড়ায় চেপে মধ্যরাতে লোকদেরকে সতর্ক 
করতে বেরিয়ে যান। ফলে কনকর্ডে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা মুখোমুখি হয় ভিন্ন 
দৃশ্যের। মিনিটম্যানরা ব্রিটিশ অভিযানের আগাম বার্তা লাভ করে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে 
বসে আছে, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের জন্য। ব্রিটিশরা সে যুদ্ধে 
পরাজিত হয়, আর এ বিজয়ের হাত ধরে আসে আমেরিকান রেভ্যুলেশন। জেনে 
অবাক হবেন মিনিটম্যানরা সেদিন যা করেছিল আমি সেই ঘটনাকে একটি আরবি 
শব্দ দিয়ে অতি সহজে ব্যাখ্যা করে দেব। তা হলো: জিহাদ। আর এটা নিয়েই 
আমার আজকের এই বিচার। 


আমার বিরুদ্ধে হয়তো আপনারা জঙ্গিদের বক্তব্য এবং ভিডিও অনুবাদের 
অভিযোগ শুনেছেন। শুনেছেন শিশুতোষ এবং হাস্যকর অভিযোগ, “ওহ! সে তো 
এ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেছে!” “ওহ! সে তো এই বাক্যটা এডিট করেছে” - 
এর সবই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে, তা হলো: ব্রিটিশরা 
আমেরিকার বিরুদ্ধে যা করেছিল ঠিক একই কাজ আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
করায় যেসব মুসলিমরা রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের সমর্থন করা। আমার ব্যাপারে 
আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে এটা জলের মতো পরিক্ষার, আমি কখনই শপিং 
মলে আমেরিকান হত্যার পরিকল্পনা করিনি। এগুলো একেবারেই পাতানো 
অভিযোগ । সরকারদলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলোই এমন অভিযোগের বিপরীতে 
কথা বলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে আমার লেখা 
ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অভিযোগের পক্ষে কিছুই বের করতে পারেননি। পরে, 
আমি যখন মুক্ত হলাম, তখন সরকার আমার কাছে ছদ্মবেশী চর প্রেরণ করে 
একটি “সন্ত্রাস পরিকল্পনা” সাথে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব পাঠায়। সাজানো নাটক 
তৈরি করে সরকার আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি 
তাতে সাড়া দেইনি। রহস্যজনকভাবে, বিচারকরা এই ঘটনাটি যেন শোনেইনি। 
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যাই হোক, আমার বিরুদ্ধে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তা মুসলিম দ্বারা আমেরিকার 
নাগরিক হত্যা নিয়ে নয়, বরং তা আমেরিকান কর্তৃক মুসলিম হত্যার বিরোধিতা 
করার কারণে । আমি বিশ্বাস করি, মুসলিমদেরকে অবশ্যই হানাদারদের বিরুদ্ধে 
লড়ে যেতে হবে, হোক সে হানাদাররা সোভিয়েত বা আমেরিকা কিংবা মঙ্গলগ্রহ 
থেকে আগত। আমি এটাই বিশ্বাস করি, আমি সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করতাম 
এবং সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করে যাব (ইনশা আল্লাহ)। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, 
এটা চরমপন্থা নয়। এটা নিছক আত্মরক্ষা, নিজের মাটিকে শত্রুর হাত থেকে 
রক্ষা করা। 


আমি আমার আইনজীবীদের এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি যখন তারা 
বলে, “সবাই তোমার এই বিশ্বাসের সাথে একমত হবে এমনটা নয়”। আমি বলি, 
না, এটা যার-যার-তার-তার বিষয় নয়। যার সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতাবোধ 
আছে, আমার সাথে সে এই বিষয়ে একমত না হয়ে পারে না। কেউ যদি আপনার 
বাসায় ডাকাতি করতে আসে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করে, 
কমনসেন্স বলে আপনার উচিত ডাকাতকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু যখন সেই ভূমি 
তখন কেন যেন সব নীতিনৈতিকতার মাপকাঠি উল্টে যায়! নিজেদের রক্ষা করা 
তখন “সন্ত্রাসবাদ”£আকাশ আর সাগর পাড়ি দিয়ে আসা হানাদারদের বিরুদ্ধে 
“আমেরিকান হত্যাকারী”। 


আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে এই রাস্তায় আমেরিকানরা ব্রিটিশ সৈন্যদের 
হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক একই বাস্তবতার শিকার আজ মুসলিমরা, 
তবে এবার আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা । 
যখন সার্জেন্ট বেলস নিরীহ আফগানদেরকে হত্যা করেছিল তখন আমি দেখলাম 
সবাই কেবল তাকে নিয়ে ব্যস্ত, মিডিয়াতেও কেবল তার জীবনের উপর 
আলোকপাত করা হচ্ছে - তার পারিবারিক জীবন, তার মানসিক চাপ, তার 
বন্ধককৃত বাড়ি, তার PSD নিয়ে বিস্তারিত খবর দেখানো হলো। পুরো 
ব্যাপারটায় তার জন্য এমনভাবে একটা সহানুভূতি তৈরি করা হয়, যেন সে-ই 
ভুক্তভোগী! যাদেরকে সে নির্বিচারে হত্যা কছে, তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতিই 
দেখানো হয়নি! যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। যেন আফগানরা মানুষ নয়। 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই মানসিকতা আমাদের সবাইকে গ্রাস করেছে। এমনকি 
আমার আইনজীবীদের তাদের বদ্ধ চেতনার খোলস থেকে বের করে এনে, 
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“মুসলিমদেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে”- এই সামান্য ব্যাপারটা আলোচনা 
করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আমার পাক্কা দু'বছর সময় লেগেছে এবং শেষ পর্যন্ত 
তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে আমার সাথে একমত হয়েছে। দু'বছর! এই ঘাঘু 
আইনজীবীদের কাজ আমাকে রক্ষা করা। মুসলিমদের আত্মরক্ষাকে তাদের 
মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এই আইনজীবীদেরই সময় লেগেছে দুই 
বছর! আর সেখানে আমাকে যেকোনো একজন বিচারকের সামনে দাঁড় করিয়ে 
যখন বলা হয়, “এই বিচারক নিরপেক্ষ, তোমার সমমনা”, আমি তখন বলি, 
“রাখুন আপনার নিরপেক্ষতা”। আমেরিকাকে আজ যে মানসিকতা গ্রাস করে 
নিয়েছে তাতে আমার মতের পক্ষে কোনো উকিল বা বিচারক খুঁজে পাওয়া যাবে 
না, যারা আমার সহজ কথাগুলো সহজভাবে বৃঝবে। তাই সরকারও আমার উপর 
মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে। এটা করা যে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল তা নয়। কিন্তু 
আসলে তারা দেখালো যে তারা চাইলেই এমনটা করতে পারে। 


ইতিহাসের ক্লাস থেকে আমি আরো একটা জিনিস শিখেছি: আমেরিকা হলো সেই 
দেশ যারা এতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক নীতি 
গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের অন্যায়গ্রলোকে আইনগত বৈধতা দিত। আবার 
পরবর্তীতে তারাই অবাক হয়ে ভাবত, “আরে, আমরা এমন ছিলাম!” দাসত্ব, 
বৈষম্যমূলক জিম ক্রো আইন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বন্দীশিবিরে অন্তরীণ 
রাখা- এই সবগুলো কাজকেই আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে 
এবং সুপ্রীম কোর্টও এই বৈষম্যমূলক আইনগুলোকে বছরের পর বছর লালন 
করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে আমেরিকা তার চেহারা পরিবর্তন করেছে। তারা 
নিজেদের অতীতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, “আরে, আমরা বুঝি এমন 
ছিলাম!” নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধরুন, তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সন্ত্রাসী 
গণ্য করত। তাকে মৃত্যুদণ্ডের শান্তিতে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু সময় 
সন্ত্রাসী, ম্যান্ডেলা নয়। ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হলেন। তাই 
আসলে সবকিছুই আপেক্ষিক। যে যেভাবে চায়, সেভাবেই “সন্ত্রাস” এবং 
“সন্ত্রাসী”দের সংজ্ঞায়িত করে। এই সংজ্ঞাগুলো নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র আর 
করে এসব সংজ্ঞা বানায়। 


হ্যাঁ, আপনার চোখে আমি আজ একজন সন্ত্রাসী। আমি এখন জেলখানার কমলা 
রঙের একটা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছি। এই পোশাকেই হয়তো আমি সারাটি 
জীবন কাটিয়ে দেব। এটাই আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসের 
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পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে। 
বদলে যাবে এর মানুষগ্ডলো। তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কী 
প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কীভাবে হাজার হাজার মুসলিম খুন 
হয়েছিল, পঙ্গু হয়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে। কিন্তু “হত্যা এবং 
ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে” কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই। কারণ আমি সেইসব 
মুজাহিদীনদের সমর্থন করেছিলাম, যারা প্রকৃতপক্ষে ‘হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র 
থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। একদিন আমেরিকানরা দেখবে, 
আমাকে “সন্ত্রাসী” বানাতে সরকার কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। 
যদি বোন আবীর আল জানাবিকে মৃত থেকে জীবিত করে ফিরিয়ে এনে 
আমেরিকানদের দ্বারা গণধর্ষণের সময় তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, “বল তো, 
সন্ত্রাসী কারা”, আমি নিশ্চিত, সে আমার দিকে আঙ্গুল তাক করতো না। 


সরকার বলছে সহিংসতায় আমার মন নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে! আমেরিকানদের 
হত্যা করার জন্য আমি নাকি পাগল হয়ে আছি! একজন মুসলিম হিসাবে বর্তমান 
সময়ে এর চেয়ে হাস্যকর মিথ্যা আমি কল্পনা করতে পারছি না। 


তারিক মেহান্না 
১২ এপ্রিল, ২০১২ 
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কখনও ঝরে যেও মনা... 


মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে বৃক্ষের মতো; দমকা হাওয়ার সাথে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। এই 
প্রবল বাতাসের ঝাপটার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে সে বৃক্ষটির কিছু গুণ থাকা 
চাই। যেমন, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে হলে গাছটির বীজ অবশ্যই উর্বর মাটিতে 
বপন করতে হবে । কুরআনে ঠিক এ কথাটাই বলা আছে: 


“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ ... তাওরাতে এবং 
ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় 
কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় 
কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন...” [সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: ২৯] 


তাওরাতের নিম্নোক্ত বিবরণটির কথা এখানে বলা হয়েছে: 


কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল। 
সেগুলোর কিছু পায়ের নিচে পিষ্ট হয় আর কিছু পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু বীজ 
পড়ল পাথুরে মাটিতে। আর্রতার অভাবে সেগুলো বড় হতে হতেই শুকিয়ে 
গেলো। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল। এ বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছের সাথে 
সাথে কাঁটাগুলোও বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় কাঁটাগুলোই গাছগুলোকে মেরে 
ফেলে। বাকি বীজগ্তলো পড়ল উর্বর মাটিতে। সেগুলো বেড়ে উঠল মাথা উঁচু 
করে। আর বেড়ে উঠে শতগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করল। 


... এর তুলনা হলো এই: বীজগুলো হলো সৃষ্টিকর্তার বাণী। কিছু মানুষ সেই বাণী 
শুনার পর শয়তানের প্ররোচনায় সেগুলো অন্তর থেকে মুছে ফেলে। ফলে এরা 
ঈমান আনে না। তাই পরিশেষে এরা রক্ষা পাবে না। এদের তুলনা হচ্ছে পথের 
পাশের সেই অবহেলিত জমি। 


কিছু লোক শুনার সময় আগ্রহের সাথে শুনে কিন্তু এদের আগ্রহে গভীরতা নেই। 
এরা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে কিন্তু প্রলোভন দেখালেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। 
এই শ্রেণির লোকের উদাহরণ হলো সেই পাথুরে মাটি যা আর্দরতার অভাবে 
গাছগুলোকে বেড়ে উঠতে দিতে পারে না। কাঁটাযুক্ত জমি হচ্ছে তাদের উপমা 
যারা সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছে কিন্তু পথ চলতে চলতে একসময় ভয় আর দুনিয়ার 


তারিক মেহান্না প্রাচীর | ১৫ 


মোহে আটকে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কিছু লোক সৎ এবং শুদ্ধ 
হৃদয় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধৈর্যের সাথে 
পরিশেষে ফল লাভ করেছিল। এদের উদাহরণ হচ্ছে সেই উর্বর মাটি যা বীজকে 
বুকে নিয়ে মহীরুহের জন্ম দেয়। [লুক ৮: ৫-১৫] 


অর্থাৎ, হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন 
করা হয়। ইমাম ইবন আল-ক্বাইয়্যিম ৬ আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭০) 
এভাবেই বলেছেন, 


“সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উবর্র, এতে যা বপন করা হয় 
তাই সহজে বেড়ে উঠে। যদি ঈমান এবং আল্লাহভীরল্তা বা তারুওয়ার 
চারা এতে রোপণ করা হয়, তবে তা এমন সুমি ফল দান করবে যা হবে 
চিরভন। আর যদি অভ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপণ করা হয় 
তাহলে তার ফল হবে তিক্ত এবং কুট/” 


তাই তুমি যখন তোমার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবে, তখন 
সেই গাছটি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে এবং মিষ্টি ফল ধারণ করবে। হৃদয়কে উর্বর 
করার উপায়গুলো সামনে আলোচনা করা হবে। 


যখন তোমার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে উঠবে, তখন একটা দমকা হাওয়া 
তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। কারণ উপরে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ 
বলছেন শক্ত গাছটি “কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করে। একজন দৃঢ় মুসলিমের 
মতো আর কোনো কিছুই এই বাতাসকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলে না। আর এটাই 
চিরন্তন বাস্তবতা। যখন ফির‘আউন মুসা ৯ এবং তাঁর অনুসারীদের পিছনে 
মিশরের মরুভূমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে: 


“নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা 
আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।” [সূরা শুআরা, ২৬: ৫৪-৫৫] 


এই দমকা হাওয়া তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে চাইবে। তুমি 
হয়তো চারিদিকে তাকিয়ে অন্য কিছু গাছকে সহজেই পড়ে যেতে দেখবে। কেউ 
হয়তো বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এরা হলো মুনাফিকেরা। 
এদের দুর্বল মূল সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে: 
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“এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর 
থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।” [সুরা 
ইবরাহিম, ১৪: ২৬] 


রাসূল মুহাম্মাদ ৬ু বিশেষভাবে মুনাফিককে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন 
যেটা বাতাসের সাথে সাথে নড়ে এবং কখনো বা পড়ে যায়। (দেখুন আল-লু’লু’ 
ওয়াল মারজান, হাদিস %১৭৯১)। সুতরাং তারা দলে দলে বাতাসের ধাক্কায় পড়ে 
যাক, তুমি তাদের মতো হয়ো না। বরং, তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। 
আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন 
এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র, এ 
সপ্তাহের আকর্ষণ! 


যখন বাতাস বুঝতে পারবে যে, তোমাকে এভাবে মাটি থেকে সরাসরি তুলে ফেলা 
সম্ভব নয়, তখন সে আরো সুক্ষ পন্থা অবলম্বন করবে: সে চেষ্টা করবে তোমার 
পাতাগুলো কৌশলে ঝরিয়ে দিতে। কিন্তু সে তোমাকে সবগুলো পাতা একসাথে 
ঝরাতে বলবে না। কারণ সেটা তো তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে দেবে। বরং তখন 
সেই বাতাস মৃদুভাবে বইবে যাতে করে তোমার একটা পাতা ঝরাতে পারে, 
তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা - যতক্ষণ না তুমি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত 
হও। উত্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব *% এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 


“... কোনো আদশেরর পক্ষে অবস্থান নেওয়া গোষ্ঠীর প্রতি শাসকবগো্র 
আচরণ এমন হয় যে, তারা সবসময় কুটকোৌশলের মাধ্যমে সেই আদশির্কি 
গোষ্ঠীকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুর সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। তারা 
এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়। কিছু 
এমন অনেকেই রয়েছে যারা ভাবে যে তারা তাদের আদশের্র জন্য লড়ছে 
থেকেই বিচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তারা আদশর্কে জলাঙালি 
দেওয়া এই সমঝোতাগলোকে বড় করে দেখে না। তাই বিরোধীপনক্ষও 
তাদেরকে একাশাভাবে আদশর ত্যাগ করতে বলে না। বরং এদিকে 
সেদিকে হালকা পরিবতর্ন করতে অনুরোধ করে যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে 
মিলিত হতে পারে। 
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যে মানুষটি আদশেরর পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে বলে, 
কতৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদশার্কে 
আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিছু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি 
খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদশের্র 
পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্ধ কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি 
হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই 
এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার 
সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কতৃপক্ষ এই 
আদশীর্বাদীদেরকে অতি সম্পপর্ণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদশর্ থেকে 


তাই এই ফাঁদে পা দিবে না। বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দেবে না। 
যেভাবে রসূলুল্লাহ শু মুনাফিকৃকে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা 
দিয়েছেন তেমনি ভাবে মু’মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ 
খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরে না। (দেখুন আল-লুলু' ওয়াল মারজান, হাদিস 
#১৭৯২) বাতাস যতই তীব্র হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাঁড়িয়েই 
থাকে না, বরং সব পাতা মেলে মাথা উচু করে থাকে। বাতাস যত তীব্র হবে 
তোমার পাতাগুলোকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর এ জন্যই তো 
তোমার বিরুদ্ধে বাতাসের এত ক্ষোভ ! 


“তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, 
পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল” [সূরা বুরুজ, ৮৫: ৮] 


কিন্তু এই বাতাস তার ক্ষোভের পেছনে ভিন্ন কারণ দাঁড় করিয়ে এই বাস্তবতাকে 
লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। সে দাবী করবে এই রাগ আসলে তোমার বিরুদ্ধে 
নয়। এই রাগ তো কেবল উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ কিংবা অন্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে। 
কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে যাদেরকে সে সমূলে তুলে ফেলতে পারে না, যাদেরকে 
তাদের আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলানো যায় না এসব মুসলিমদেরকে সে ভারি 
অপছন্দ করে। আর যখন গাছটা একটা পাতাও ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তখন 
সেই বাতাস আরো রেগে যায়। আর যখন এই বাতাস রাগতে থাকবে, তখন 
আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন: 


“এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ 
হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির 
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পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
সতকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।” [সূরা আত-তওবাহ, ৯: 
১২০] 


তাই যখন প্রবল আক্রোশে বাতাস বইবে তখন ভয় পেও না। বরং তার চোখে 
চোখ রাখো আর: 


“...বল, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক।” [সুরা আলে ইমরান, ৩: 
১১৯] 


এ পাতাগুলো হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার প্রতি আমানত। আল্লাহ 
তোমাকে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিয়েছেন। যদি তুমি তার খিয়ানত কর 
তবে তোমাকে এমন মানুষ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে যারা তাদের 
আমানত রক্ষা করবে। 


“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে 
আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন 
এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র 
হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি 
আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। ...” [সূরা আল- 
মা’ইদাহ, ৫: ৫৪] 


এই আয়াতটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে গাছ এবং পাতাগুলোর বর্ণনা দেয়। এটাকে বীজ 
এবং পাতায় বিশ্লেষণ করা যাক। 


সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দ্বীন। 


তোমার অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বীজ থেকে এই গাছটি অংকুরিত হবে। 
আত-তুহফাহ আল ইরাক্কিয়াহ নামে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর ৪% একটি সুন্দর 
প্রবন্ধ রয়েছে। মাজমু আল ফাতওয়ার দশম খণ্ডের শুরুতে এটি পাওয়া যাবে। 
সেখানে তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত ভালোবাসার কথা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে, 
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“আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের জন্য ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ 
বৈশিষ্টাঙলোর মধ্যে একটি এবং ঈমানের সবোর্চ্চ মুলনীতি। কাধর্ত 
এটিই দ্বীনের সকল আমলের মুল ভিতি.. মুসা এবং ঈসা ৬ এর বাণিতি 
ভাষ্য অনুযায়ী, আমাদের পুবর্বতী দুটি জাতি, ইহাদি এবং খুস্টানদের প্রতি 
রেখে যাওয়া সবোর্তম উপদেশ হচ্ছে হৃদয়, মন এবং সদিচ্ছা ছারা 
সবার্ভকরণে আল্লাহকে ভালোবাসা । এটাই ইরাহীমের ৬ দ্বীনের 
আকীদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনের আইনের 
নিযার্স।” 


আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস - 
প্রতিটি পাতা এবং ফল- অংকুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালোবাসাটাই এ 
আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। 


তারপর আমরা লাভ করব সেই বীজের প্রথম ফল, ওয়ালা, এবং বারা": 
“মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে"। ইমাম 
ইবনে তাইমিয়্যাহ *%৮ এ বিষয়ে বর্ণনা করেন, 


“মানুষ যাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসার মানুষকেও ভালোবাসে, সে 
যা হৃণা করে তাও ঘৃণা করে, তার সহযোগীদের প্রীতি বিজ থাকে, তার 
শব্দের প্রতি শ্রভাব পোষণ করে... তাই এই বিষয়ে তারা উভয়েই 
এক” 


সহজ ভাষায় বললে, বাতাসের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে 
দেওয়া যাতে করে তোমার মনে শত্রু আর বন্ধুর মাঝে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট 
হয়ে পড়ে। একবার যখন তুমি তোমার শত্রুকে বন্ধু ভাববে, তোমার শত্রুর কাজ 
তখনি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই কখনো এই পাতাটি ঝরে যেতে দিবে না। কখনো 
না! 


এর পরের পাতাটি হচ্ছে জিহাদ: “...তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে...” 
স্পষ্টতই এই পাতাটিকে বাতাস অন্যগ্তলোর চেয়ে বেশী ঘৃণা করে। কেন তা 
বোঝার জন্য এইডস এর কথা ভাবো। এটা শরীরকে মেরে ফেলার জন্য কী 
করে? এইডস কিন্তু সরাসরি শরীরকে আক্রমণ করে না বরং এটি শরীরের রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অর্থাৎ শরীরের “প্রতিরক্ষা বাহিনী*কে আক্রমণ করে যাতে 
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করে অন্যান্য রোগ জীবাণু কোনোরকম বাধা ছাড়াই আক্রমণ করতে পারে। এই 
রি ভি ররর 
যার মাধ্যমে সে আক্রমণকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আর সেই 
বাতাস/সরকার হচ্ছে এইডসের মতো যা প্রতিরোধের এই স্পৃহাটাকে মেরে 
ফেলার জন্য কাজ করে যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে আক্রমণ এবং দখল করে 
দিবার যা গা কহব আব্দুল্লাহ আযযাম, আয- 
যারকাওয়ী, শাইখ ওসামা ঞ্ভ প্রমুখদের মতো লোকদেরকে আজ দানবরূপে 
চিত্ত হম কারা এনা ক্রতিরোদের দেই চত্বর ধরা রর আরতাই 
তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দিতেই বাতাস সবচে জোরে বইবে। এই ফাঁদে পা 
দিও না। মনে রেখো: এইডস! 


পরিশেষে সুদৃঢ় বৃক্ষ সেটাই যা “কোনো নিন্দাকারীর নিন্দায় ভীত হবে না” বস্তুত 
বৃক্ষটি তিরস্কার বা নিন্দায় প্রভাবিত হবে। কিন্তু সেভাবে নয়, যেমনটি আশা করা 
হয়েছিল! সেটা কেমন হবে ? যখন বাতাস তোমার পাতাগুলো ঝরিয়ে দিতে চায়- 
যখন ‘ওয়ালা এবং বারা’ আর জিহাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে সে 
তোমার প্রতিক্রিয়া হবে এমন: “যার হৃদয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় পরিপুণর্সে 
অন্য কারো সমালোচনা বা তিরক্চারে দমে যায় না বরং এগুলো তাকে আরো 


সবশেষে এই আয়াত আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেয় যে কুরআনের এই 
শিক্ষাগুলোর প্রতি সৎ থাকতে পারা হলো, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা 
দান করেন’। বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা 
সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর একটা অনুগ্রহ। একটা গাছকে সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে 
রাখতে বা ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী: 


“তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা 
তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে 
খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।” 
[সূরা ওয়াক্রিয়াহ, ৫৬: ৬৩-৬৫] 


শেষ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রসূলুল্লাহ $ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন 
যে শেষ যামানায় কারো বদলে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে পড়বে । মানুষ চাপে পড়ে 
এবং নিজেদের দুর্বলতার কারণে খুব দ্রুত সত্যকে ত্যাগ করবে। তিনি ৬ বলেন: 
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একজন মানুষ মু’মিন হয়ে ঘুম থেকে উঠবে আর কাফির হয়ে ঘুমাতে যাবে, 
আবার মু”মিন হয়ে ঘুমাতে যাবে আর কাফির হিসাবে জেগে উঠবে।” 


এই ধরনের ঘটনাগুলো হচ্ছে কিছু অজানা বা গায়েবী ঘটনার ফল যা আমরা 
মানুষেরা হয়তো ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। তবে, কুরআন এবং সুন্নাহতে 
এমন কিছু ব্যবহারিক উপায় বলে দেওয়া আছে যার সাহায্যে আমরা 
মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঠিক পক্ষে থাকতে পারি। এখানে আমরা শুধু দুটি 
উপায় আলোচনা করব এবং দুটিই একটি মজবুত বৃক্ষের দৃঢ়তার সর্বপ্রথম 
শর্তটির উপর আলোকপাত করে: উর্বর জমি- একটি সুস্থ হদয়। 


* রসূলুল্লাহ $ মক্কায় যখন কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর 
প্রতি নাধিলকৃত সুরাসমূহের মূল বিষয় ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি। ইসলামের 
জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন যে তিনিই প্রথম নন, বরং যুগে যুগে এমন আরো 
অনেকেই ছিলেন, এটা বোঝানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একই সাথে আগের নবীরা 
কীভাবে এসব পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন সে শিক্ষাও তাঁকে এর মাধ্যমে 
দেওয়া হচ্ছিল। মক্কার বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিনগুলোতে এই ইতিহাসের 
গল্পগুলো রসূলুল্লাহ ৬ এবং সাহাবিদের ঞ&্ মনোবল দৃঢ় করতে বিশাল ভূমিকা 
রেখেছিল। এই কথাটিই নিমোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়, 


অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং 
ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” [সূরা হুদ, 
১১: ১২০] 


একইভাবে প্রথম দিককার মুসলিমদের সেইসব কঠোর পরীক্ষার দিনগুলোর 
পাশাপাশি ইতিহাস, বিশেষভাবে সেই সকল মুসলিমদের ইতিহাস অধ্যয়ন করাটা 
উপকারী হতে পারে যারা তাদের সময়ে কোনো না কোনো প্রকারের সাহসী 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক সময় কোনো একটা পরিস্থিতিতে আমাদের 
করণীয় বুঝে উঠতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফিকৃহের বই ঘাঁটি যেখানে 
শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের জীবনী পড়েই তাদের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে 
আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আরো ভাল দিকনির্দেশনা পেতে পারি। “সাফাহাত মিন 
সবর আল উলামা (আলেমদের সবরের পাতা থেকে) নামক অসাধারণ বইটিতে 
লেখক বলেন: 
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“নিজের মধ্যে সওগণের বিকাশ ঘটাতে এবং মহৎ উদ্দেশে কউ ও ত্যাগ 
কীকারের মানসিকতা তৈরী করার একটি ভালো উপায় হচ্ছে সেই সকল 
আলেমদের জীবনী পড়া যারা তাঁদের আজির্ত ‘ইলমের উপর আ"মল 
করেছেন। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সাথে ত্যাগ হীকার করে 
যাওয়া আলেমদের পদাফ অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জীবনী পড়াটা 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বলা হয়ে থাকে এই কাহিনিঙলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
সেই সকল সৈন্য যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়পারদের অন্তরকে সুষ্ির 
রাখেন। ইমাম আবু হানিফা «= বলেন, “আলেমদের জীবনী এবং তাদের 
ওণাবলি অধ্যয়ন আমার কাছে ‘ইলমের চেয়ে বেশী প্রিয় কারণ এঙলো 
তাঁদের চরিত্র বণর্না করে ।” 


তাই সৎকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে 
নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভালো উপায়। এটি ঈমান 
এবং “ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা 
থেকে শুরু করা উচিত? শাইখ ইবনে আল জাওযী ৬, সাইদ আল খাতির 
গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, রসূলুল্লাহ ৬ এবং তাঁর সাহাবিদের এ জীবনী থেকেই 
সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। 


* অন্তরকে দৃঢ় করার দ্বিতীয় উপায়টি আরো সহজ: শুধু তোমার রব্ব এর কাছে 
চাও! উম্মে সালামাহ ৬ কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ ৬ কোন 
দুআটি সবচেয়ে বেশি করতেন। উত্তরে তিনি বলেন: 


“ওনার সবচেয়ে বেশি করা দু'আটি ছিল: ও অন্তর সমুহের নিয়ন্ত্রণকারী, 
আমার অভ্তরকে তোমার দীনের উপর হির করে দাও। (ইয়া মুরালিবাল 


এই দুআটি সারাদিন সবসময় অভ্যাস করা উচিত। কাজে যাওয়ার সময় কিংবা 
স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই এই সহজ 
দুআটি পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করা উচিত। গুপ্তধনের মতো এই দুআটিকে 
আঁকড়ে রাখা উচিত এবং সর্বদা এটিকে ঠোঁটের ডগায় রেখে অন্তরকে ইসলামের 
সাথে সংযুক্ত করে রাখা উচিত। এটা খুবই সহজ হওয়া সত্তেও এটা যাদের খুব 
প্রয়োজন তাদের অনেকেই এটিকে অবহেলা করে। 
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তাই হৃদয়কে স্থির এবং সুস্থ রাখার মাধ্যমে, অন্তরের জমিকে উর্বর রাখার মাধ্যমে 
প্রশাখাই একদিন আকাশ ছোঁয়: 


“পবিত্র বাক্য হলো পবিত্ৰ বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং 
শাখা আকাশে উ্থিত।” [সূরা ইবরাহিম, ১৪: ২৪] 


পৌঁছুতেই পারবে না। তারা তোমাকে বন্দী করতে পারে, তোমাকে হত্যা করতে 
পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা তোমার পাতা ঝরাতে 
পেরেছিল... 


তারিক মেহান্না 

বুধবার, ৪ সফর ১৪৩৩/ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১ 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট- সেল%১০৭ 
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দা'চীদের প্রতি নাসিহা 


এই লেখাটি পড়ার আগে প্রথমে আংকেল টম বলতে কী বোঝানো হয় তা জেনে 
নেওয়া দরকার। আংকেল টম বলতে হীনমন্য প্রজাতির দাসভাবাপন্ন, 
বিনয়বিগলিত, সেবাপ্রদানে-তৎপর এক চরিত্রের দিকে নির্দেশ করা হয় যে কিনা 
শাসকশ্রেণীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত। এঁতিহাসিকভাবে এটি একটি কৃষ্ণাঙ্গ 
চরিত্র যে নিজেদের নীচু জাত এবং সাদাদের উঁচু জাত মনে করে এবং তাদের 
চাটুকারিতায় লিপ্ত থাকে। 


বিশদ উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ + আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। 
কিন্তু আমি আপনার কাছে আরো কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আশা করছি। 
আপনি আগের প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমা দেশের অনেক দা"ঈ কে “আংকেল টম” 
হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আপনার এ কথার সূত্র ধরে বলতে চাই, বর্তমান সময়ে 
এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে দা’ঈরা জেলে যাবার ভয়ে কথা বলতে চান 
না। হিকমাহর সাথে এসব বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কীভাবে কথা বলা সম্ভব বলে 
আপনি মনে করেন? ...আর যারা এসব ব্যাপারে কথা বলতে ভয় করে তাদের 
আসলে করণীয় কী? 


তারিক মেহান্নার উশ্তর: 


প্রথমত, আমি এই ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি যে, কেবলমাত্র ভয় 
পায় বলে এই দা'ঈরা সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি ইসলামের 
কথা বলতে ভয় পায়, তাহলে সে চুপ করে থাকবে, ব্যস! কিন্তু আমরা যখন দেখি 
আংকেল টম নীরবতা ভঙ্গ করে “অতি উদ্যোগী” হয়ে ইসলামকে কাটছাঁট করে 
নখদন্তহীনভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেটা সে 
করছে ইসলামের শত্রদের সাথে এক টেবিলে বসে, তখন আমরা বুঝতে পারি, 
নিছক ভয়ের কারণে সে এমনটি করছে না, বরং সমস্যার মূল আরো গভীরে। 
আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ইসলামের উপর আদর্শিক আক্রমণ নতুন কোনো 
ঘটনা নয়, বরং সেটা হয়ে আসছে বেশ কয়েক শতক জুড়েই, এবং প্রত্যেক 
আক্রমণের জবাবে আলিমদের কাছ থেকে তিনটি ভিন্ন ধরনের সাড়া মিলেছে। 
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* প্রথম দল, এরা এই আক্রমণের মুখে কার্যত নতি স্বীকার করেছে। 
আক্রমণকারী কাফের সভ্যতার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যে এরা বিমুগ্ধ হয়ে 
নিজেদের আত্মা ও মন পুরোপুরি বিকিয়ে দিয়ে মানসিক দাসে পরিণত 
হয়েছে। ফলে তারা কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে বুঝাতে চেষ্টা 
করেছে এবং কাফেরদের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলামকে 
ব্যাখ্যা করেছে। 


* দ্বিতীয় দল, তারা কিছু বিষয়ে আপস করে, কিছু বিষয়ে করে না 
(“মানিয়ে চলো” নীতি)। 


* তৃতীয় দলে আছেন এমন কিছু “আলিম, যাদের অবস্থান উপরের দুই 
দলের মতো নড়বড়ে নয়। তারা কোনোকিছুতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। 
সকল বাধা-বিপত্তি ও চাপের মুখেও তারা অবিচল থেকেছেন। 


কাজেই, আংকেল টমের সমস্যাটি ভয়জনিত নয়, বরং মূল সমস্যা হচ্ছে তার 
পরাজিত মানসিকতা। সে ইসলামের শত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক 
আক্রমণের সামনে পরাভূত হয়েছে। তাই সে এখন মন থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বীকার করে। সে এখন চায় সমাজে যেন তার গ্রহণযোগ্যতা টিকে থাকে এবং 
বিরোধিতার মুখে পড়তে না হয়। এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আংকেল 
টম একাকী ঘরে বসে যালিমের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারার যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট!! না, 
তার অবস্থা মোটেও এমন নয়! সে মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে এতটাই বন্দী 
যে, সে যালিমকেও আর যালিম মনে করে না, উল্টো যুলুমের জন্য সে নিজেকেই 
দায়ী করে এবং যালিমের মন যুগিয়ে চলতে চায় (Stockholm syndrome)! 


এসব লোকদের করণীয় কী জানতে চেয়ে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সে প্রশ্নটি 
তাদের জন্য খাটেই না! আপনি ধরেই নিচ্ছেন তারা কিছু একটা করতে চায়! 
মনস্তত্বের ভাষায়, বহু আগেই তারা হার মেনে নিয়েছে। যে বিষয়ে প্রশ্ন এবং 
বাস্তবিক আলোচনার অবকাশ আছে তা হলো, আমরা যারা হার-না-মানা দলের 
পথ অনুসরণ করতে চাই, যারা উম্মাহকে পুনজীবিত করতে চাই, তাদের এ 
তাদের কী করা উচিত যেখানে ভিনদেশি ও আজিব চেহারার এক ইসলাম পালিত 
হচ্ছে? যখন ইসলাম থেকে সম্মান আর গৌরবের চাদর খুলে ফেলে ইসলামকেই 
অপমানিত করা হচ্ছে এমন চরম মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়? 


তারিক মেহান্না প্রাচীর | ২৬ 


কুরআনে কিছু আয়াত আছে যেগুলো আমাদেরকে গভীর চিন্তার খোরাক দেয়। 
নির্দিষ্ট করে বললে, মুসা ৯ এবং ফির“আউনের গল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করা উচিত। এই গল্পটি কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার বর্ণিত, সবচেয়ে 
পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত এবং আমরা যে সময়ে বাস করছি তার সাথে সবচেয়ে 
বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আজকে বিশ্বাসী মুসলিম জাতির অবস্থা তৎকালীন বনী 
ইসরাঈলের মতো। ফির“আউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আজ মুসলিমদের 
শোষণ করছে যুলুমবাজ আমেরিকান সরকার। সেদিনের মুসা ঈগ্র এর মতো 
আজকে প্রয়োজন একজন মুসলিম নেতার যার দায়িত্ব হবে মুসলিম জাতিকে রক্ষা 
করা ও তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, একই সাথে যালিমদের শিক্ষা দেওয়া 
ইসলাম কী। আসুন আমরা দেখি, আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী, একজন সুদক্ষ 
এবং কুশলী দা’ঈ হিসেবে মুসা শর তার উম্মাহকে নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতি 
কীভাবে সামাল দিয়েছিলেন। 


# প্রথমেই লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, মূসা ৯ এর কাছে ইসলামের “ওয়ালা” এবং 
“বারা” এ দুটো ধারণা ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ। ফির“আউন এবং মুসা ৯ এর সম্পর্কের 
দিকে লক্ষ্য করুন, কোনো লুকোচুরি বা রাখঢাক নেই, কে কোন পক্ষে আছে - 
সেটা নিয়ে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই। দুটো দলকে মোটা দাগে পৃথক করা 
হয়েছে। মুসা উর ফির'আউন এবং ফির“আউনের দলভুক্ত সকলকে বনী 
ইসরাঈলের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য শত্রুরুপে চিহ্নিত করেছেন। বনী ইসরাঈলকে আশ্বস্ত 
করে মুসা * বলছেন, 


“হতে পারে তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন, আর 
অচিরেই তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন” [সূরা আরাফ, ৭: 
১২৯] 


ফির‘আউনের বিরুদ্ধে করা আগ্রাসী দু’আ থেকে মুসা ৯ এর বৈরী মনোভাব 
আরও পরিক্ষার হয়। 


“আর মুসা বললেন - “আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি ফিরআউন ও তার 
পরিষদবর্গকে এই দুনিয়ার জীবনে শোভা-সৌন্দর্য ও ধন- দৌলত 
প্রদান করেছ, যা দিয়ে, আমাদের প্রভু! তারা তোমার পথ থেকে পথভ্রষ্ট 
করে। আমাদের প্রভু! বিনষ্ট করে দাও তাদের ধনসম্পত্তি, আর কাঠিন্য 
এনে দাও তাদের হৃদয়ের উপরে, তারা তো বিশ্বাস করে না যে পর্যন্ত 
না তারা মর্মসন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” [সূরা ইউনুস, ১০:৮৮] 
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অথচ মুসা ৯ এর কাহিনি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেছেন, 


“অতঃপর ফির“আউন পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি 
তাদের শক্র ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফির”আউন, হামান, ও 
তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।” [সূরা কাসাস, ২৮: ৮] 


ফির'আউনের প্রতি মুসা ৯ যে ধরনের মনোভাব ও মানসিকতা পোষণ করতেন 
সেটা বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শত্রুর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে 
যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে নিজেকে এবং নিজের উম্মাহকে শক্রর 
ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুপরিকল্পিত কোনো কৌশল গ্রহণ করা 
সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। এ কারণেই কুরআনে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ 


গ্রহণ কর!” [সূরা ফাতির, ৩৫: ৬] 


আপনার শত্রু কখনোই আপনাকে তার পরিকল্পনা জানতে দেবে না। সে হবে 
খুব সুক্ষ, শঠতাপূর্ণ, কুটকৌশলী, স্মিতহাস্য, ধীরস্থির এবং ধূর্ত। আপনি কিছু 
বুঝে ওঠার আগেই আপনাকে সে আঘাত করে চুরমার করে দেবে। এমনটা যে 
কেবল বাস্তব জগতে ঘটবে তা নয়, বরং মনস্তাত্বিক যুদ্ধেই আপনি মনোবল 
হারিয়ে পরাজয় স্বীকার করতে পারেন। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা সুপ্রসিদ্ধ কৌশল 
হলো আপনার শত্রু আপনাকে বোঝাবে যে, সে আপনার শত্রু নয় বরং বন্ধু। যেন 
আপনাকে ব্যবহার করে আপনার বন্ধু অর্থাৎ তার আসল শক্রকে দমন করতে 
পারে। এই ফাঁদে পা দেওয়ার অর্থই হলো নিজেদেরকে রক্ষা করার শেষ 
সুযোগটুকুও হারানো। অধিকন্তু, আপনার ভাই ও বোনদের দিকে বিশ্বস্ততার হাত 
না বাড়িয়ে সে হাত কাফিরদের সাথে মেলানো হলো মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। 


“এরা (মুনাফিকরা) দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় 
ওদিকেও নয়...” [সূরা নিসা, ৪: ১৪৩] 


কাজেই নিজে বাঁচতে এবং উম্মাহকে বাঁচাতে সর্বপ্রথম ধাপটি হচ্ছে ওয়ালা” এবং 
বারা” এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেন আপনি শত্রুকে বন্ধু ভেবে গুলিয়ে না 
ফেলেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময়ে বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে। 
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% দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি আমাদের খেয়াল করতে হবে তা হলো, “মৌলবাদ”, 
“চরমপন্থা”, “সন্ত্রাসবাদ”, “উগ্রবাদ” - যত্রতত্র এসকল শব্দের অসতর্ক 
ব্যবহার। এই শব্দগুলো ধোকাঁবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। গণমানুষকে বিভ্রান্ত 
করে রাখাই এসকল শব্দচয়নের উদ্দেশ্য। মুসা টগর কে ফির'আউন রুখে দিতে 
চেয়েছিল “চরমপন্থা দমন” এর নামে! 


“আর ফির“আউনের লোকদের প্রধানরা বললো -“আপনি কি মুসাকে 
ও তার লোকদের ছেড়ে দেবেন দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং 
আপনাকে এবং আপনার দেবতাদের পরিত্যাগ করতে?” [সূরা 
আ’রাফ, ৭: ১২৭] 


“ফির“আউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও, 
ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে” [সূরা 
গাফির, ৪০: ২৬] 


এবং ফির‘আউন নিজেকে প্রগতিশীল, সুশীল এবং উদারপন্থী হিসেবে দাবি 
করতো! 


“ফির“আউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর 
আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই ।” [সূরা গাফির, ৪০: ২৯] 


কিন্তু মূসা %% যেদিকে মানুষকে আহবান করছিলেন সেটিকে বোঝাতেই মূলত 
ফির“আউন এই শব্দগুলোর (ফিতনাবাজ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) অবতারণা করেছিল। 
কারণ মুসা ৯ অবস্থান নিয়েছিলেন ফির “আউনের বিরুদ্ধে। যেসব মিশরীয় মুসা 
৯ এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি ফির‘আউন 
কী বুঝাতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল: 


“বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা 
ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের 
নিকট পৌঁছেছে।” [সূরা আরাফ, ৭: ১২৬] 


ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু থেমে এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে 
চিন্তাভাবনা করা উচিত। ফির“আউন সকলের সামনে মুসার ৯: এমন একটি 
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চরিত্র উপস্থাপন করতে চেয়েছিল যাতে মনে হবে মুসা ¥ একজন রক্তচোষা 
বিকারপ্রস্ত লোক, যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ করতে চায়! কিন্তু আমরা কুরআনে 
দেখতে পাচ্ছি এমন কিছু মুসলিম ছিলেন যারা ফির“আউনের এই মিডিয়া 
ক্যাম্পেইনে প্রলুব্ধ হয়নি। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন মুসা ৯ সত্য বলছেন, 
আর ফির“আউন মিথ্যা। তারা জানতেন ফির'আউন মৌলবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা 
কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, বরং মুসা ৯ এর আহবান অর্থাৎ 
ইসলাম থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই ধরনের স্পর্শকাতর শব্দ 
ব্যবহার করছে। কেন? কারণ, মূসা শর যে বার্তাটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে 
ফির“আউনের মতো কোনো অত্যাচারী যালিমের কাছে নয়। যে মানুষগুলোকে 
ফির“আউন এতকাল মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছিল তাদের 
মনে মুসার ৬ এই কথাগুলো গৌরব, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের একটি চেতনা 
সৃষ্টি করে। 


আর আজকেও আমরা দেখছি ইসলামের যেসব ভাবনা মানুষের মধ্যে জাগরণ 
সৃষ্টি করবে, ইসলামের যেসব চেতনা ও উপলব্ধি মানুষের সামনে মুক্তির দুয়ার 
উন্মোচিত করবে, সেইসব বিষয়গুলোর সাথে খুব অপ্রীতিকর লেবেল জুড়ে দিয়ে 
নেতিবাচকভাবে গণমানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাই “ওয়ালা এবং বারা’ 
হয়ে যায় ‘মৌলবাদ’, আত্মরক্ষার জন্য জিহাদের নাম হয় “সন্ত্রাসবাদ” বা 
'জঙ্গিবাদ', আর শরী’আহকে অপবাদ দেওয়া হয় 'চরমপন্থা' বলে। 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি দেখবেন আমজনতাও কোনো চিন্তাভাবনা না করেই 
এসব সংজ্ঞা অবলীলায় গ্রহণ করছে। এমনকি অনেক আলিম এবং দা’ঈ পর্যন্ত 
তাদের কথায় এবং লেখায় কাফিরদের সাথে তাল মিলিয়ে এসব ‘পরিভাষা’ 
ব্যবহার করছেন। 


লেখার শুরুতে আদর্শিক আক্রমণের জবাবে কার অবস্থান কেমন হয় সেটি 
আলোচনা করেছিলাম। উপরে যাদের কথা বলেছি তারাই হলো সেই প্রথম দল। 
এরা দাসসুলভ মানসিকতা বহন করে। এই শ্রেণির “আলিমরা আজকে তাগুত 
সরকার আয়োজিত “Counter-radicalism conference” এ গর্বের সাথে যোগ 
দিচ্ছে! আপনি কী কল্পনা করতে পারেন, মুসা ৯ ফির-আউনের কাছে গিয়ে 
মধ্য থেকে মৌলবাদের বীজ নির্মূল করা হয়! কিংবা আমাদের রাসূল প্র স্পেশাল 
এজেন্ট আবু জেহেলকে দাওয়াত করে এনেছেন দারুল আরকামে সাহাবিদেরকে 
%% “চরমপন্থা দমনে কী করণীয়” তা নিয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য? অবশ্যই না! 
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কাজেই আপনাকে মুসা ৯ এর অনুসারীদের মতো সাবধান থাকতে হবে। এ 
ধরনের শব্দের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারে প্রতারিত না হয়ে এই শব্দগুলোর ব্যবহার 
থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। 


আরো একটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। তা হলো, হিকমাহ প্রয়োগ 
করা এবং নমনীয় হওয়া। আপনি আপনার প্রশ্নে হিকমাহ এর ব্যাপারে জানতে 
চেয়েছেন। আপনি হয়তো খেয়াল করবেন, এই হিকমাহ গ্রহণ করতে গিয়ে 
বাড়াবাড়ি করছে। একদল লোক আছে শ্রোতার মেজাজ-মর্জির দিকে থোড়াই 
কেয়ার করে। শ্রোতার জ্ঞানের মাত্রার প্রতি খেয়াল না রেখে কোনো রাখ-ঢাক 
ছাড়াই কথা বলতে থাকে। আবার অনেকে হিকমাহ খাটাতে গিয়ে সত্যকেই 
গোপন করে বসে যার ফলে ইসলামের মর্মকথার নির্যাসটুকুই নষ্ট হয়ে যায় এবং 
বিকৃত হয়ে যায়। মুসা ৯ এর দিকে দেখুন। এ দুটোর কোনোটিই তিনি 
করেননি। আমাদের মতো তিনিও ছিলেন সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের 
মতো তাঁরও দুনিয়াবী শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। আমাদের মতো তাঁকেও এক 
কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। আর আমাদের মতো, তাঁকে বিশেষভাবে 
আদেশ করা হয়েছিল যেন তিনি উম্মাহর ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করে। 


“তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে. 
অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে 
অথবা ভীত হবে” [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৪৩-৪৪] 


আবার আপনি যখন অন্য আয়াতগুলোর দিকে তাকাবেন, তখন আপনি মুসা ৯ 
এর দা"ওয়াহ এর মধ্যে প্রজ্ঞার ছাপ দেখবেন। দা’ওয়াহ এর ক্ষেত্রে নমনীয়তা 
অবলম্বনের রীতিকে ঢাল বা সেন্সরবোর্ড রূপে ব্যবহার করে মুসা ৯ কখনোই 
সত্যকে অস্পষ্ট রাখেননি। 


“আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার 
ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়...” [সূরা আরাফ, ৭: ১০৫] 


শুধু তাই নয়, নমনীয়তা অবলম্বনের মানে এই নয় যে, যুলুম-নির্যাতনের মুখে 
ভীরু এবং নরম-সরম হয়ে থাকতে হবে। 
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“অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল: আমরা উভয়েই তোমার 
পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে 
যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার 
পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। 
এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্ত। আমরা ওহী লাভ 
করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার 
উপর আযাব পড়বে”। [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৪৭-৪৮] 


আসুন আমরা এক মিনিটের জন্য থামি এবং এই আয়াতগুলোর দিকে মনোযোগ 
দিই। এখানে আমরা দেখছি মুসা ৯ একজন নবী, যিনি কোনো ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তি নন, বরং তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের একজন। তিনি ছিলেন 
সংখ্যালঘু। বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তির সাথে নম্রতা অবলম্বন করতে 
আদেশপ্রাপ্ত মুসা ৯ তাঁর সংকটাপন্ন উম্মাহকে উদ্ধার করতে তিনটি পদক্ষেপ 
নিলেন: 


* তিনি ফির'আউনের অপকর্মের কথা খুব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন 
করলেন তার জাতির সামনে। 

* তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে দাবি করলেন যে, ফির“আউনকে অবশ্যই তার 
দুক্ষর্মের ইতি টানতে হবে। 

* তিনি ফির'আউনকে তার দৌরাত্যের জন্য তার অশুভ পরিণামের 
ব্যাপারে হুমকি দিলেন। 


আপনি দেখবেন, মুসা ৯ আত্মপক্ষসমর্থন করার চেষ্টা করেননি, কোনো 
কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর মধ্যে কোনো পরাজিত মানসিকতা ছিল 
না। তাঁর কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর মধ্যে ভীরুতা ছিল না। দুনিয়াবী 
শক্তির অভাব তাঁর নৈতিক মনোবলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি 
তা-ই বলেছিলেন, যা বলা উচিত, যেভাবে বলা উচিত, এবং যখন বলা উচিত। 
ইমাম ইবনুল কায়্যিম ৬৬ হিকমাহকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবেই, “হিকমাহ 
হচ্ছে উাচ্তি সময়ে, উচিত ভঙ্গিতে, উচিত কথাটি বলা” (মাদারিজ আস- 
সালিকিন, ২/৪৭৯)। 


মুসা উ্ মিনমিন করে কথা বলেননি। তাঁর কথায় দৃঢ়তা ছিল। তাঁর মধ্যে 
আত্মমর্ষাদার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি 
ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফির“আউনের প্রতিক্রিয়া দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি। সে 
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মুসাকে ৯ “সন্ত্রাসবাদ” বা 'মৌলবাদ'-বিরোধী কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করেনি 
কিংবা মুসাকে ৯ তার সরকারের “সন্ত্রাসবাদ দমন বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে যোগ 
দিতে অনুরোধ করেনি। অথচ আজকে আমেরিকা কিছু স্বেচ্ছায় বিকিয়ে যাওয়া 
মুসলিম দা’ঈকে তার সাহায্যকারী হিসেবে পাচ্ছে! বরং ফির“আউন চেয়েছে 
মুসাকে ৯ হত্যা করতে, যেমন করে যুগে যুগে এই ফির“আউনদের অপকীর্তি 
প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে মানবাধিকার এবং মুক্তিকামী নেতাদের যুগ যুগ ধরে 
গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। এবং সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে আজ অবধি ... 


আমাদের অধিকাংশই ভীতু । আমরা যেকোনো মূল্যে দুশ্চিন্তা পরিহার করে চলতে 
চাই। লোকের বিরোধিতার মুখে পড়তে চাই না। আমরা চাই সবাই আমাদের 
পছন্দ করুক। যদিওবা আমরা কখনো বুঝতে পারি যে, একটা সাহসী পদক্ষেপ 
নেয়া খুব জরুরি, আমরা সেটা নিতে চাই না, কারণ সেটার ফলাফল নিয়ে আমরা 
আতম্কগ্রস্ত থাকি। লোকে আমাদেরকে কী ভাববে এবং মিডিয়া আঙ্গুল তাক 
করবে - এই দুশ্চিন্তায় আমরা কেটে পড়ি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ভীরুতাকে 
“হিকমাহ” কিংবা “বিচক্ষণতা” বলে চালিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা 
স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে যে ভয় আছে তা আমাদের 
নিজেদের হাতে গড়ে নেওয়া অভ্যাস, এটা সহজাত নয়। নিজেকে দুশ্চিন্তা থেকে 
বাঁচাবার জন্য আমরা এর আশ্রয় নিই। ভয়কে নিজের জীবন থেকে উপড়ে ফেলুন 
এবং সাহস দিয়ে একে প্রতিস্থাপিত করুন। ভীরুতার দরুন আপনাকে যে মূল্য 
দিতে হবে তা সাহসের জন্য দেওয়া মূল্য থেকে অনেক বেশি চড়া। 


আপনার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে, সুফিয়ান আস-সাওরী *%, সৎকাজে 
আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে গিয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে ব্যর্থ হলে 
চরম হতাশার চোটে রক্ত প্রস্রাব করতেন। কাজেই, যখন আপনি কিছু বলার 
সুযোগ পাবেন তখন চুপ করে থাকবেন না দ্যর্থকতার আড়ালে নিজেকে নিরাপদ 
অবস্থানে লুকিয়ে রাখবেন না। এতে আপনার কোনোই উপকার হবে না। মুসা ৯ 
কে অনুসরণ করুন। ধরে ধরে সুনির্দিষ্ট করে নামগুলো উচ্চারণ করুন। 
আমেরিকান সরকারের নাম বলুন। তুলে ধরুন প্যালেস্টাইন, ইরাক আর 
আফগানিস্তানের কথা। বলুন বোন আফিয়া সিদ্দিকির কথা। এমন প্রতিটি বিষয় 
তুলে ধরুন যেন যালেমরা জানতে পারে তাদের কাজকর্ম নিয়ে আমরা কী ভাবছি। 
এটাকে চরমপন্থা কিংবা মৌলবাদ অথবা উগ্রবাদ বলে না, এটা হচ্ছে সত্যকে 
কোনো কাটছাঁট না করে যেমন-আছে-তেমন-ভাবে প্রকাশ করে নিজের উপর 
অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। 
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হিকমাহ মানে নিজেদের দ্বীনকে মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখা নয়। আর এই 
কারণে তো নয়ই যে, দ্বীন ইসলামের কোনো একটি অংশ সমাজের চোখে 
অপছন্দনীয়, উচ্চারণের অযোগ্য কিংবা অযাচিত বলে ঠেকে। ইসলামি দা’ওয়াহ 
এর মূল কথাই হলো সত্যকে প্রকাশিত করা, তাকে গোপন করে রাখা নয়। 


“আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না” 
[সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৭] 


“নিশ্যয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং 
হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে 
বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর 
অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।” [সূরা বাকারা, 
২:১৫৯] 


যারা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার পরেও নিশ্চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করে, আল্লাহর 
রাসূল $$ তাদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী রেখে গেছেন: “যে ব্যক্তি ইলম 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে জানা সত্তেও তা গোপন করেছে, ক্রিয়ামতের দিন 
তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।” হোক সে ব্যাপারটি আমাদের 
দ্বীনের ‘বিতর্কিত’ এবং সমাজের চোখে অযাচিত, অপছন্দনীয়, অনাহৃত 
বিষয়গুলোর একটি। যেমন ধরা যাক জিহাদ । “আমার হাত-পা বাঁধা, আমার কিছু 
করার নেই” এরকম ভাব করে থাকবেন না। ইসলামে জিহাদের প্রকৃত ধারণাটি 
কেমন সেটা ব্যাখ্যা করে দিলেই তো পারেন, এমন তো নয় আপনাকে কেউ 
বলছে খাপখোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে! 


যারা জানতে চায় তাদেরকে শুধু জানিয়ে দিন: ইসলামের মূলধারার, 
সৰ্বজনস্বীকৃত, প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব জিহাদের ব্যাপারে কী বলছে। আপনি যদি 
সেই তথাকথিত “বাকস্বাধীনতার দেশ” এ পড়ে থাকেন আর এ কথা বলতে ভয় 
করেন যে, ইসলাম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শিক্ষা দেয়, সেক্ষেত্রে 
আপনার উচিত সেই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরতের চিন্তা করা, যেখানে 
অন্তত এই মৌলিক মানবাধিকারের কথা বলার কারণে আপনাকে জেলে ছুঁড়ে 
ফেলা হবে না। আমাদের এই দ্বীনে এমন কিচ্ছু নেই, কুরআন বা হাদীসে একটা 
অক্ষরও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জন্য আমাকে বা আপনাকে বিব্রত হতে হবে, 
লজ্জিত হতে হবে, কিংবা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে ভয় পেতে হবে। সবকিছু 
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বাদই দিলাম, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা যে বিপ্লব করেছিল, যুদ্ধ করেছিল 
সেটা জিহাদ নয়তো কী? নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চরা যে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেছিল সেটাকে জিহাদ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? আর আজকে মুসলিমরা 
যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ছে সেটাকে জিহাদ বলতে এত বাধছে কেন? 


# সবশেষে যে ব্যাপারটি আসে তা হলো দাওয়াহ এর জন্য কষ্ট এবং যন্ত্রণা 
ভোগ। এই অজুহাতটি সকলে দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করে এবং যেকোনো 
কিছুকে জায়েয করে ফেলে। হ্যাঁ, মুসা ৬ ও বনী ইসরাঈলও একটি আতঙ্কময় 
পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিল এবং সে সময়টা ছিল আমাদের সময় থেকে আরো 
বেশি ভয়ঙ্কর। মুসা শর এবং হারূন ৯ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন, 


“তারা বলল: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে 
আমাদের প্রতি যুলুম করবে কিংবা সীমাজ্ঘন করবে” [সূরা তৃঁ-হা, ২০: 
8৫] 


বিশ্বাস স্থাপন করেনি ফিরআউন ও তাদের পরিষদবর্গের ভয়ে পাছে 
তারা তাদের নির্যাতন করে...” [সূরা ইউনুস, ১০: ৮৩] 


“অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন” [সুরা ত্ব-হা, 
২০:৬৭] 


তারা কারাবন্দী হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। 
“ফিরণ“আউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব” [সূরা 
শু,আরা, ২৬: ২৯] 

তারা অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন, 


“ফির“আউন বলল: ... আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত 
দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের 
কাণ্ডে শূলে চড়াব ...” [সূরা ত্ব-হা, ২০:৭১] 
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তাদের মধ্যে মৃত্যুভয় ছিল, 


“নিঃসন্দেহে ফির“আউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে 
দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে 
দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে 
জীবিত রাখত ...” [সূরা কাসাস, ২৮: ৪] 


ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। FBI কিংবা ৬15 এর মতো গোয়েন্দাসংস্থাগুলো 
আজ যা করে বেড়াচ্ছে সেগুলোর প্রত্যেকটি কাজের হুমকি আগেও ছিল, এখনো 
আছে, তবে সত্যি বলতে কি আমাদের সময়টা তুলনামূলক সহজ। চরম আতঙ্কের 
পরিস্থিতিতে, ফির“আউনের হাতে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা 
সত্তেও আমরা মুসা ৯গ্ কে যালিমের গড়া ত্রাসের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে 
দেখেছি। তাঁর সাথে আজকের আংকেল টমদের পার্থক্য এই যে, তিনি তাঁর 
ভয়কে জয় করার জন্য মনঃস্থির করেছিলেন, আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর 
করেছিলেন এবং তাঁর সাধ্যে যা ছিল তা করেছিলেন। তাই আল্লাহও ৬ তাঁর 
জন্য সমুদ্রকে দু'ভাগ করে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। 


তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন দৃঢ়। তাঁর মতো যারা ছিলেন তাদের জন্যও অন্ধকার 
সমুদ্র সেদিন দু’ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সিয়ার আলাম আল-নৃবালা (১০/২৫৭) এ 
বর্ণিত আছে, নিজের দ্বীন বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানানোর ‘অপরাধে’ কারাবন্দী 
ইমাম আহমদের ৬ সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আল-মাওয়ারদি। আল- 
মাওয়ারদি ইমাম আহমদকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। 
ইমাম আহমদ তাকে বললেন কারাগার থেকে বের হয়ে অমুক জায়গায় যাও এবং 
ফিরে এসে আমাকে জানাও তুমি কী দেখেছ। আল-মাওয়ারদি সেখানে গেলেন 
এবং দেখলেন, সেখানে যেন এক সাগর পরিমাণ মানুষ কাগজ-কলম হাতে বসে 
আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কী করছো? তারা উত্তর দিল, 
আমরা ইমাম আহমদ ঞ কী বলেন সেটা শুনার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যা 
বলবেন আমরা সেগুলো লিখে রাখবো। আল-মাওয়ারদি ফিরে এলেন এবং তিনি 
যা দেখে এসেছেন তা ইমাম আহমদকে জানালেন। ইমাম আহমদ কারাগারে 
তাঁর কক্ষ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তুমি কি চাও আমি এই লোকগুলোকে 
বিপথে পরিচালিত করি? তিন বছর কারাগারে থাকার পর ইমাম আহমদকে জেল 
থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। 
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যিনি সত্যিকারের একজন “আলিম, একজন মুমিন, তিনি তার ব্যক্তিগত আরাম- 
আয়েশের উপরে সত্যকে অগ্রাধিকার দেন। যখন রাসূল ৬ু আবু বকর ৬ কে 
সাথে নিয়ে গুহাতে বন্দী ছিলেন, আপনাদের কি মনে আছে তিনি আবু বকরকে 
কী বলেছিলেন? তিনি বলেননি, আবু বকর ভয় কোরো না। বরং তিনি 
বলেছিলেন, “আবু বকর, মন খারাপ কোরো না”, কারণ আবু বকর তার নিজ 
জীবনের ভয় করেননি। বরং তিনি দেখছিলেন যদি তারা মুশরিকদের হাতে মারা 
যান তবে ইসলামের এই আহ্বান, ইসলামের এই দা’ওয়াহ থেমে যেতে পারে। 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ দুটো ব্যাপার অবিচ্ছেদ্য । 


ইসলামী দা’ওয়াহর এটিই একমাত্র পথ। কেউ যদি কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়া 
ব্যতিরেকে নবীদের দা’ওয়াহকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে 
আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় এবং একইসাথে সে একটা উপভোগ্য ও নির্বিঘ্ন 
জীবনের স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ভ্রান্তির জগতে বসবাস করছে। আপনাকে 
মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে। আরাম-আয়েশের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে 
হবে, যত যাই কিছুর মুখোমুখি হতে হোক না কেন। ইতস্তত বোধ করবেন না। 
ভয় যেন আপনাকে পেছনে টেনে না রাখে। 


আশা করবো, উপরের আয়াতগুলো নিয়ে খুব মন দিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা 
করবেন এবং আয়াতের শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবেন। আমাদের 
কথায় ও লেখায় যেন আমরা মাথা উচু করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারি। 
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যে আফিয়া সিদ্দিকীকে আমি দেখেছি... 


“আফিয়া সিদ্দিকীর ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা জানাতে চাই। যারা 
এই মহিলাকে কাছ থেকে দেখেছেন, ইসলামের জন্য তার ভালোবাসা ও 
উৎসর্ণের গল্পগাঁথা জানেন, তারা এও জানেন যে, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব 
সহজে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও 
খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।' 


“নিরাপত্তার জন্য আফিয়া বিরাট হুমকিস্বরূপ” 


সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, অগাস্টের ১১ তারিখে বিচারককে 
উদ্দেশ্যে করে এই কথাটি বলেন। আফিয়াকে তার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা 
থেকে বিরত রাখার জন্য এই কথাটি বলা হয়েছিল। 


রাসূল ৬ এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা 
যায়। একদলে ছিল সেসব মুসলিম যারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশ বা 
সমাজের মানুষদের সাথে থেকে যায়, এবং তাদের ধর্মচর্চা দ্বীনের মৌলিক 
বিষয়াদি অর্থাৎ নামায, রোযা, কালেমা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য 
দলটি ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং তারা দ্বীনের খাতিরে হিজরত 
করেছিল এবং রাসূল এ এর সাথে সামরিক মহড়া ও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। 
একাধিক হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই, রাসূল ৬ এই দু'ধরনের 
মুসলিমদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দেননি। যেমন, মুসলিম এবং আত 
তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ৬ুঁ কোনো বাহিনীর নেতা বা আমীর 
নির্বাচন করার সময় শত্রুদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে 
তাদের সাথে কী রূপ আচরণ করতে হবে এ ব্যাপারে তাদেরকে দিকনির্দেশনা 
প্রদান করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 


“... তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাও যেন তারা তাদের দেশ (ভূমি) ছেড়ে 
মুহাজিরীনদের ভূমিতে হিজরত করে চলে আসে, এবং তাদেরকে 
জানিয়ে দাও, যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তারা মুহাজিরিনদের 
সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। যদি তারা 
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হিজরত করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, 
আল্লাহ তাণআলার সেইসব হুকুমগ্ডলো প্রযোজ্য হবে যেগুলো অন্য 
মুসলিমদের উপরেও প্রযোজ্য হয়...”। 


এই পার্থক্যকরণটি খুব সুস্পষ্ট। কারণ এখানে একটি দল নিজেদের কাঁধে নির্দিষ্ট 
কিছু দায়িত্ব তুলে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে অন্য দলটি ইসলামের 
ব্যক্তিগত, বাধাধরা এবং ঝুঁকিমুক্ত কাজগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। মূলকথা 
হলো, রাসূল ভ্ তৎকালীন মুসলিমদের ইসলামচর্চাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: 
মুহাজিরিনদের দ্বীন বা দ্বীন আল-মুহাজিরীন, যারা দ্বীনকে সহায়তা ও দ্বীনকে 
বিজয়ী করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং বেদুইনদের দ্বীন বা দ্বীন আল- 
“আরব, যারা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলতেন। 


যদিও এ বাস্তবতা হাজার বছর আগের, তথাপি এটাই চিরন্তন বাস্তবতা যে 
মুসলিমদের মধ্যে এ দুটি শ্রেণি বিরাজমান থাকবে। কাজেই, যে কেউ লক্ষ করলে 
প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম-পালন-করা-মুসলিমদের(practicing Muslims) 
মাঝেও এ পার্থক্যটি আবিষ্কার করবে। অতীতের সেই দ্বীন আল-“আরাবকে সে 
ইসলামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ইসলামচর্চা গতানুগতিক সেই পাঁচটি 
খাওয়া আর স্থানীয় মসজিদকে পরিক্ষার-পরিচ্ছনন রাখা-এসবের মাঝে সীমিত। এ 
ধরনের মুসলিমই যখন পশ্চিমা দেশে খুঁজে পাওয়া দায়, তখন আপনি যদি 
পশ্চিমা দেশে এমন কারো দেখা পান, যিনি গতানুগতিক ধারার ইসলামকে 
ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে 
দেখে কি আনন্দে আপনার চোখে জল আসবে না? ভেবে দেখুন কত চমৎকার 
একজন মুসলিম হলে পশ্চিমা দেশে থেকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত নয়, বরং 
চিন্তার জগত পুরো উম্মাহকে জুড়ে বিস্তৃত হয়! এই অগ্রপথিকেরা অন্যান্যদের 
এগিয়ে এসে উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হতে উৎসাহিত করেন এবং রাতদিন সাধ্যের 
সবটুকু ঢেলে দিয়ে আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যান। শত 
ব্যস্ততার ভীড়েও তারা ক্ষান্ত হন না। বরং তাদের হৃদয় স্পন্দিত হয় তার মুসলিম 
ভাইবোনদের সাথে একতানে। তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে জানে এবং 
তাদের পরোয়া করে না যারা কেবল খায় আর গবাদিপশুর মতো বেঁচে থাকে। 
তাই বলা হয়ে থাকে, 
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“দাসড়ের এই দুনিয়ায় তারাই হলো মুক্ত হাবীন...” 


এমনই এক মানুষকে ঘিরে সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় চলছে। সেই মানুষটি 
একইসাথে একজন ছাত্রী, স্ত্রী ও তিন সন্তানের মা। ক্ষীণকায়, ছোটখাট সেই 
মানুষটির নাম আফিয়া সিদ্দিকী। 


আমি খুব করে চাই এ মানুষটির গল্প আপনারা শুনুন! তার গল্প আমার হৃদয়ে 
নাড়া দিয়েছে, তাই আমি চাই আপনারাও উপলব্ধি করুন কেন এই মানুষটির 
গল্প আমাকে প্রভাবিত করেছে। যারা তাকে চেনেন তারা জানেন, ইসলামের 
জন্য আফিয়া খুব সহজভাবে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার 
করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্তেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার 
সৎসাহস দেখায়। 


আফিয়া ছিলেন ছোটখাট, শান্ত, ভদ্র এবং লাজুক এক নারী। হৈ-হুল্লোড় কিংবা 
সভাসমাবেশে খুব কমই তিনি মানুষের চোখে ধরা দিতেন। কিন্তু, প্রয়োজনের 
সময় তিনি ঠিকই সাড়া দিতেন, আর যে কথাগুলো বলা প্রয়োজন সেগুলোই 
সবাইকে বলতেন। একবার বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের 
দরকার পড়ল, সেখানে স্থানীয় এক মসজিদে আফিয়া তার বক্তৃতায় কড়া ভাষায় 
আফিয়াকে তহবিল সংগ্রহের কাজ করতে হচ্ছে? তিনি সবার কাছে আর্তি 
জানালেন, “পুরুষরা কোথায়? আমাকে আজকে কেন একা দাঁড়িয়ে এসব কাজ 
করতে হচ্ছে?” তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মা, স্ত্রী 
এবং ছাত্রী। আর তার চারপাশে ছিল এমন সব পুরুষ, ইসলামের কাজের কথা 
উঠলেই যাদের আর দেখা পাওয়া যেত না। 


MITর ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে আফিয়া স্থানীয় মুসলিম কারাবন্দীদের কাছে 
কুরআনের কপি ও ইসলামী বইপত্র গাড়িতে করে পৌঁছাবার উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় মসজিদে বইগুলোকে আনিয়ে নিতেন। তারপর ভারি 
বইগুলো বাক্সবন্দী করে মসজিদের খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পুরো তিনতলা পাড়ি দিয়ে 
নিজ হাতে সেগুলো জেলে জেলে পৌঁছে দিতেন। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহর কি 
কাদার: যেই মানুষটি মুসলিম কারাবন্দীদের সাহায্য করতে নিজে এত সময় আর 
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শ্রম ব্যয় করেছেন সেই তিনি নিজেই আজ একজন কারাবন্দী (আমি আল্লাহর 
কাছে দু”আ করি যেন তিনি মুক্ত হতে পারেন)! 


ইসলামের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ক্যাম্পাসেও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ত। বোস্টন 
ম্যাগাজিনের ২০০৪ সালের একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করেছে, “... যারা মানুষকে 
ইসলামের শিক্ষা দেয়, তাদের জন্য আফিয়া তিনটি গাইড লিখেছেন। গ্রুপের 
ওয়েবসাইটে তিনি শিক্ষা দিতেন কীভাবে একটি দাওয়াহ টেবিল পরিচালনা 
করতে হয়, কীভাবে স্কুলের ইনফরমেশন বৃথগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে 
ইসলামের শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়।” 
সেই প্রবন্ধটি আফিয়ার গাইডের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছে। তিনি সেখানে 
লিখেছিলেন, 


“ভেবে দেখুন! আমাদের এই বিনয় কিছু আভারিক দা’ ওয়াহর এচেষ্টা 
থেকেই একটি সুবিশাল দা'ওয়াহ আন্দোলন জন্য নিতে পারে! একটু 
ভেবে দেখুন! আর এই আন্দোলনের হাত ধরে যারা ইসলাম এহণ করবে, 
তাদের সকলের পুরন্কার আমাদের খাতাতেও জমা হবে! বৃহৎ পরিসরে 
চিন্তা করুন এবং বড় পরিকল্পনা হাতে নিন। আল্লাহ % যেন 
আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং কাজে আন্তরিকতা ঢেলে দেন যাতে 
করে আমাদের এই বিন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, এবং ছড়িয়ে পড়তে 
থাকে যতদিন না এই আমেরিকা একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়।” 


পাহাড়সম স্বপ্ন! পুরুষ হয়ে যদি এক নারীর কাছে এমন স্বপ্ন দেখা শিখতে হয় 
তবে তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। 


তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারে তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন স্থানীয় মুসলিম 
শিশুদের ক্লাস নিতে। এক বোন থেকে জানতে পারি, প্রতি সপ্তাহে আফিয়া গাড়ি 
নিয়ে বের হতেন এবং নও মুসলিমদের একটি ছোট্ট দলকে তিনি ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াদির উপর শিক্ষা দিতেন। আফিয়ার ক্লাস করতেন এমন এক বোন 
আসতে চাইতেন না বা বিশেষ কারো সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী 
ছিলেন না। তিনি স্রেফ আমাদের কাছে আসতেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে 
আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। অথচ ইংরেজি তার মাতৃভাষাও ছিল না!” 


তারিক মেহান্না দ্রাচীর | ৪১ 


আফিয়ার হালাকায় (ক্লাস) অংশ নিতেন এমন আরেক বোন বলেন, “আফিয়া 
আমাদেরকে বলতেন, মুসলিম পরিচয় নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। 
তিনি বলেছিলেন, “দুর্বলদের প্রতি আমেরিকানদের কোনো সম্মান নেই। যদি 
আমরা উঠে দাঁড়াই এবং শক্তিশালী হই, তখন তারা আমাদেরকে ঠিকই সম্মান 
দেখাবে” ।” 


আল্লাহু আকবর ... হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই বোনকে মুক্ত কর! 


কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও আফিয়ার সবচেয়ে বেশি অনুরাগ কাজ করত বিশ্বের 
নানা প্রান্তের শোষিত ও নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতি। বসনিয়ায় যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে 
পড়ল, তিনি তখন পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেননি। বরং তিনি তৎক্ষণাৎ 
হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা নিয়ে সাধ্যের মধ্যে কিছু একটা করার চেষ্টা 
করেছিলেন। সারাদিন ঘরে বসে বসনিয়া গিয়ে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম চালাবার 
মতো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার মানুষ আফিয়া ছিলেন না। বরং তিনি উঠে 
দাঁড়ালেন এবং তাই করলেন যা তার সাধ্যে আছে: মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে 
তাদেরকে বসনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ডোনেশন যোগাড় 
মাঝে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, 
আফিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে একটা জিনিষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি 
আমাদের কিছু-না-কিছু অবশ্যই করার থাকবে। নিদেনপক্ষে, যারা অজ্ঞ, তাদের 
মধ্যে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর কী ঘটে চলেছে সে 
ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি। 


হাত গুটিয়ে পেছনে পড়ে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। একবার আফিয়া স্থানীয় 
মসজিদে বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য সাহায্য চেয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। তার 
কথা শুনে শ্রোতাদের তেমন কোনো ভাবাবেগ হলো না, তারা তার কথা শুনে 
স্রেফ বসেই ছিল। তখন আফিয়া জিজ্ঞেস করলেন: “এইরুমে যতজন মানুষ 
আছে, তাদের ক'জনের একজোড়ার বেশি জুতো আছে?” রুমের প্রায় অর্ধেক 
মানুষ হাত তুলল। তিনি বললেন, “তো আপনারা এগিয়ে আসুন বসনিয়ার 
শিশুদের জন্য! যারা একটি কঠিন শীত পার করতে যাচ্ছে!” তার আর্তি এতটাই 
জোরালো ছিল যে, মসজিদের ইমাম পর্যন্ত তার জুতোজোড়া খুলে দান করে দেন! 
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ইসলামের জন্য এ নারীর তীব্র আবেগ আর ভালোবাসার গল্পের আরো অনেকটুকু 
আছে। তবে আফিয়া কেমন ছিলেন তা বোঝার জন্য উপরের উদাহরণগুলোই 
যথেষ্ট এবং আশা করি নারী হিসেবে তার ত্যাগের যে গল্প তা বোনদের আগে 
ভাইদেরকে নাড়া দেবে, তাদেরকে ইসলামের সেবায় যা-কিছুআছে তাই নিয়ে 
নেমে পড়তে অনুপ্রেরণা যোগাবে । মনে রাখবেন, তিনি তার সব কিছু ঢেলে 
দিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তিনি ছিলেন একজন মা এবং একজন 
পিএইচডি ছাত্রী। আর আমাদের হাতে আরো বেশি সময় থাকা সত্তেও তার 
কাছাকাছিও কিছু করছি না। 


আফিয়ার এ প্রতিচ্ছবিকে মনের মধ্যে গেথে যখন আমি আদালতের শুনানিতে 
আফিয়াকে দেখতে পেলাম তখন আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম । আদালতকক্ষের 
সামনের বামের দরজাটা হালকা করে খুলে যাওয়ার পর নীল হুইলচেয়ারে বসা 
দুর্বল, নিস্তেজ, প্রবল-পরিশ্রান্ত এক নারী আমাদের সবার সামনে উপস্থিত হলো। 
তিনি তার মাথাটি সোজা করে ধরেও রাখতে পারছিলেন না। তার পরনে ছিল 
হাতাকাটা থাকে)। তার উকিল দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বসার পর জামিনের জন্য 
শুনানি শুরু হয়। 


রাষ্ট্রপক্ষের কুশলি, সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, তিন-চারজন 
এফবিআই এজেন্টকে সাথে নিয়ে হেটে আসলেন। তাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল 
যাকে পাকিস্তানীর মতো দেখাচ্ছিল (আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক এই দালালের 
প্রতি)। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবাদী উকিল বললেন, জামিনের আবেদনের 
শুনানি দেরি হবার কারণ হলো আফিয়ার শরীরের করুণ হাল। আফিয়ার উকিল 
মূলত বলতে চাইলেন, আফিয়ার এ মুমূর্যু অবস্থায় জামিন নয়, বরং সবকিছুর 
আগে তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। লাভিন উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি 
জানাল, বলল আফিয়া আমেরিকা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বিচারক সে কথা 
খুব একটা আমলে নিলেন মনে হলো না। ফলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলে 
চললেন, “এ এমন এক নারী যে বন্দী অবস্থায় বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করেছে”। একথা শুনেই আমি আফিয়াকে দেখলাম এবং লক্ষ করলাম 
আফিয়া খুব হতাশা আর কষ্ট নিয়ে মাথা বাঁকাচ্ছেন, যেন সমস্ত পৃথিবী তার 
বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, আফিয়া ছিলেন খুব ছোটখাট আর তিনি 
এতটাই নুয়ে পড়েছিলেন, আমি কেবল তাকে পেছন থেকে হুইলচেয়ারে বসে 
থাকা অবস্থায় সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি শুধু এতটুকুই দেখেছি তার 
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মাথা বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হিজাবে তার মাথা মোড়ানো এবং ডান হাত বের 
হয়ে আছে। 


তিনি কেন এতটা মনোকষ্টে জর্জরিত আর বিষাদপ্রস্ত ছিলেন তা আমি বুঝতে 
পেরেছি যখন তার উকিল তার শারীরিক অবস্থা বিশদভাবে তুলে ধরলেন: 


* আমেরিকার তত্বীবধানে থাকাকালীন সময় থেকে তার ব্রেইন ড্যামেজ 
হয়েছে। 

* আমেরিকান সরকারের অধীনে থাকাকালীন সময়ে তার একটি কিডনী 
সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 

* তিনি খেতে পারছেন না কেননা অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু 
অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এটিও ঘটেছে আমেরিকান প্রহরায়। 

* গুলিবিদ্ধ স্থানের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ 
জুড়ে সেলাই করা হয়েছে। 

* তার শরীরে বুক থেকে শুরু করে পুরো ধড় জুড়ে অস্ত্রোপচারের বিশাল 
ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। 


এ সব যন্ত্রণা নিয়ে আমেরিকায় কারারুদ্ধকালীন পুরো সময়জুড়ে তাকে একবারও 
ডাক্তার দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে তার অযত্ব-অবহেলায় 
অপারেশনের পর তার পেটে অবিরত অসহ্য ব্যথা হওয়ার পরেও না। বরং এই 
ব্যথার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে আইবোপ্রোফেন নামের একটি ব্যথানাশক 
ওঁষধ, যেটা কিনা লোকে খায় মাথাব্যথার জন্য! 


এসব কিছুর পরেও, সরকারপক্ষের আইনজীবী বেহায়া এবং নির্লজ্জের মতো 
তাকে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখার 
আস্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন, যুক্তি দেখিয়ে চললেন আফিয়া নাকি “নিরাপত্তার জন্য 
হুমকিস্বরূপ”। যখন বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আফিয়াকে এভাবে 
একদম প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখা হলো, তখন এটর্নি সাহেব 
তোতলাতে শুরু করলেন এবং বললেন, “আসলে তখন পরিস্থিতি খুব জটিল 
আকার ধারণ করেছিল”, এবং নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য প্রত্যাশিতভাবেই 
অত্যন্ত সস্তা একটা কুযুক্তি ধার করলেন, “এটি আফিয়ার নিজের সিদ্ধান্ত যে তিনি 
পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখাতে চাননি”। আইনজীবী যখনই একথা 
বললেন, আফিয়া তাঁর জীর্ণশীর্ণ হাত তুলে অতিকষ্টে ডানে-বামে নেড়ে যেন 
বিচারককে বলতে চাইলেন, “না! সে মিথ্যে বলছে!” আমার খুব কষ্ট লাগলো। 
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চেহারায় প্রচণ্ড হতাশার ছাপ দেখা দেয়। তার আইনজীবী তখন তার কাছে গিয়ে 
তার হাতটি ধরে পায়ের উপর বসিয়ে দিলেন এবং হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত 
করলেন। 


শুনানি যখন শেষ হলো, আমার তখন ইবন আল-কায়্যিমের ৬ একটি সুগভীর 
উক্তি বারবার মনে পড়তে লাগল, তিনি বলেছিলেন, একজন বান্দা আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জন করবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না, “...শেষ এতিবন্ধকটি অবশিট 
থাকবে যা থেকে শয়তান তাকে তাড়া করে এবং বান্দাকে অবশ্যই এই 
এতিবন্ধকের মোকাবেলা করতে হবে। যদি কেউ এই বাধা থেকে রক্ষা পায় 
তাহলে তারা হলেন আল্লাহর নবী এবং রাসূলগণ, যারা সৃষ্টির সেরা । এটি হলো 
শয়তানের সেই প্রতিবন্ধকতা যেখানে শয়তানের বাহিনী "মিন বান্দার উপর 
চড়াও হবে এবং বিভিন্ন প্রকারে তার ক্ষতিসাধন করে: হাত, জিহবা এবং অন্তর 
ছারা। ঈমানের মাতা অনুযায়ী এই পরীক্ষার মাতাও ভিন হবে। বান্দার ঈমান যত 
বেশি হবে, শু তত বেশি করে তার বাহিনীকে বান্দার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে ও 
পৃষ্ঠপোষকতা করবে। শয়তান তার অনুসারী ও মিরদের সহযোগিতায় বান্দাকে 
গুড়িয়ে দিতে চাইবে । এই বাধাকে এড়িয়ে হাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা 
আল্লাহর দিকে আহবানে সে যত দৃঢ়তার পরিচয় দিবে এবং আল্লাহর অপিতি 
আদেশ পালনে বতী হবে, শয়তান ততবেশি করে মুখর্লোকদের মাধ্যমে তাকে 
ধোঁকা দিতে তৎপর হবে। কাজেই, যে বান্দা তার শরীর ঈমানের বমে আচ্ছাদিত 
করে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর নামে শরুকে মোকাবেলা করার দারিতু নিজের 
কাঁধে তুলে নিল, তার এই ইবাদাতই হলো, সকল ইবাদাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ 
ইবাদত” । 


ইবন আল-কায়্যিম এর এই কথাগুলো আদালতের সেই দৃশ্যে পরিষ্কারভাবে 
আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আদালতে আফিয়ার শরীরে দুর্বলতা আর 
নাজুকতার ভাব থাকলেও, সারাটা সময় জুড়ে আমি তার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্মান ও 
শক্তির একটি ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। আদালতে তার সবকিছু, আইনজীবীর 
মিথ্যা অভিযোগে মাথা বাঁকিয়ে প্রতিবাদ;যে হিজাবের কথা এ ধরনের ভয়ানক 
পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মানুষের মনেই থাকার কথা না, আদালতকক্ষে সে 
হিজাবে নিজেকে আবৃত রাখার প্রতি তীক্ষ মনোযোগ;আদালত কক্ষে এফবিআই 
এজেন্ট, ইউএস মার্শাল, রিপোর্টার, অফিসিয়াল-সকলের এই নুয়েপড়া-দুর্বল- 
ছোটখাট-শান্তদর্শন এই মহিলার দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকা - এ সব কিছু 
একটা জিনিস নির্দেশ করে, আর তা হলো এদের সবাই আফিয়ার একটি 
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জিনিসকে নিয়েই শঙ্কিত আর ভীতসন্ত্রস্ত আর সেটি হলো আমাদের এই বোনের 
ঈমান। 


এই হলো আমাদের প্রিয় বোনের অবস্থা, কৃফফারদের হাতে বন্দি এক মুসলিম 


মুসলিম বন্দী মুক্ত করার ওয়াজিব দায়িত্বের কথা বলে আমি আমার এ লেখা শেষ 
করব না। আমি খলিফা আল-মু"তাসিমের উদাহরণ টেনে এনে বলব না দেখুন 
তিনি কেবল একজন মুসলিম নারীকে উদ্ধার করার জন্য একটা শহর ধসিয়ে 
দিয়েছিলেন। আমি সালাহ আদ-দীন কিংবা “উমার বিন “আবদ আল-আযীয এর 
কথা আপনাদেরকে শোনাব না যারা কিনা হাজার হাজার মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার 
করেছিলেন। এ চমৎকার গল্পগুলো আপনাদের সামনে বলার লোভ আজকে 
আমাকে সংবরণ করতে হবে। কেন জানেন? কারণ, দুঃখের কথা এই নয় যে 
আফিয়া বন্দী। বরং দুঃখের কথা হলো, পাঁচ লক্ষ মুসলিমের শহরে মাত্র অল্প 
কিছু মুসলিমও আফিয়ার শুনানির দিনে উপস্থিত থাকার কাজটাকে ঝামেলার 
ব্যাপার মনে করে নিজের গা বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী। দুঃখ হলো এই, পুরো 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুসলিম সংগঠন এই বোনটির পক্ষে এগিয়ে আসল 
না, তার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ইবন আল-কায়্যিম ঠিকই 
বলেছিলেন, 


“যদি গীরাহ (উম্মাহকে আগলে রাখার প্রবল ঈযা) মানুষের হৃদয় ত্যাগ 
করে চলে যায়, তবে সে হৃদয় থেকে ঈমানও হারিয়ে যায়।” 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটা সময়ে যখন আমাদের বেশিরভাগই দ্বীন আল- 
সিদ্দিকীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে 
সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারতেন একমাত্র আফিয়া নিজেই। 


এবং আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী। 


তারিক মেহান্না 
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“IUGULA, VERBERA, URE!” 


ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী সমাজ হচ্ছে প্রাচীন রোম। 
এমনকি এর পতনের ১৬ শতক পরেও এর আইন, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব 
বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই এখনো বিদ্যমান। 


এই রোমান সাম্রাজ্যও গড়ে উঠেছিল “বল প্রয়োগে ধ্বংস করো”- এই মতবাদের 
কোনো রকম বর্বরতা দেখতে পেত না। বরং এই বর্বরতা তাদের জন্য ছিল 
আনন্দ ও উপভোগের উৎস! বিখ্যাত রোমান কলোসিয়ামে একসাথে ৫০, ০০০- 
এরও বেশি মানুষ একসাথে বসে নিয়মিতভাবে munus iustum atque 
19216017001 (ল্যাটিন; ইংরেজিতে A Proper and Legitimate Gladiator 
917০৬ বা একটি সুষ্ঠু ও বৈধ গ্নাডিয়েটর প্রদর্শনী) নামক একটি প্রদর্শনী উপভোগ 
করতে আসতো । সারাদিন ধরে চলা এই “খেলা”গুলোকে তিনটি অংশে ভাগ করা 
হতো। 


প্রথম অংশকে বলা হতো Ven৭০ (বন্য প্রাণী শিকার বা “Wild Beast 
Hunt?)। এটা সারা সকালজুড়ে চলতো। সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে বন্য 
জীবজন্তুদের রণক্ষেত্রে জড়ো করা হতো, এক এক বার একসাথে কয়েকটি করে 
পশু ময়দানে ছাড়া হতো। তারপর কোনো অভিজ্ঞ শিকারী এগুলোকে হত্যা 
করতো । কখনো কখনো পশুগুলোকেই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরার 
জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, ভালুক, সিংহ, চিতা, এমনকি 
উটপাখি ও সারসও এনে হত্যা করা হতো। আর এসবের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র 
মানুষের মনোরঞ্জন। চিত্তবিনোদনের খোরাক হিসেবে গড়ে ১০, ০০০ প্রাণী 
প্রতিবছর এভাবে জীবন দিত। 


দিনের প্রথম অংশে বন্য পশু হত্যার পর শুরু হতো দ্বিতীয় অংশ “The Ludi 
Meridiani” (মধ্যপ্রহরের খেলা 119 Games”))। পশুর বদলে এই পর্বে 
যেত মানুষের জীবন। অপরাধী বা যুদ্ধবন্দীদের দর্শকদের সামনে ময়দানে এনে 
ছেড়ে দেওয়া হতো। আর দর্শকরা উল্লসিত হয়ে তাদের মরতে দেখতো । কখনো 
কখনো তাদেরকে আমৃত্যু একে অপরের সাথে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে মরতে 
বাধ্য করা হতো। তবে অধিকাংশ সময় তাদের সিংহ বা ভালুকের সাথে ময়দানে 
ছেড়ে দেয়া হতো। সেই সিংহ আর ভালুকগুলো তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে 
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ফেলত। এই খেলাগুলোর একজন সাক্ষী ও রোমান কবি, মার্শাল এমন এক 
বন্দীর কথা লিখেছিলেন। সেই বন্দীকে কলোসিয়ামে এনে উল্লসিত দর্শকদের 
সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। 


শেষ অংশটা ছিল মূল আকর্ষণ: দি গ্ল্যাডিয়েটরস। দুইজন মানুষকে আনা হতো 
যারা ছোরা বা তরবারির (018019101 শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Gladius, ? 
থেকে যার অর্থ তরবারি) সাহায্যে একে অপরের সাথে লড়াই করতো । পরাজিত 
ভাগ্য নির্ধারণ করতো হয় “১1550$1” (বের করে দাও! (10190015581) কিংবা 
“08018, Verbera, Ure!” (কাটো! মারো! পুড়িয়ে দাও! (Slit his throat, 
beat him, and burn him)) বলে। অধিকাংশ গ্ল্যাডিয়েটররা ছিল দাস তবে 
রোমান এঁতিহাসিক 5॥৫০॥i॥$ লিখেছেন যে, যেসব কর্মীরা অনুষ্ঠানটি 
নেমে আমৃত্যু লড়তে বাধ্য করতেন। 


জীবনের প্রতি তাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এইরকম পাশবিকতা আর 
সংজ্ঞাহীন বর্বরতা প্রাচীন রোমের নাগরিকদের আনন্দের একটি উৎস ছিল। এটি 
এখনো আধুনিক পশ্চিমা (আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান) সংস্কৃতির ভিত্তি বলে 
বিবেচিত হয়। কারণ তারাও জীবনকে শুধুই একটা ভোগের বিষয় হিসেবে দেখে। 
তারা কোনোরকম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ধার ধারে না। এই মানসিকতা পশ্চিমা 
সমাজ আজও ধরে রেখেছে। গত শতাব্দী থেকে তা প্রকাশ পায় তাদের 
উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরতর হওয়া পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে । এই নীতির মূল বিষয়বস্তু হলো 
অপরের শোষণ ও অত্যাচার। আর এ দুটিই সমান গতিতে চলে। 


রোমানদের উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও খুব একটা ভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশরা 
তাদের নব নব সংযুক্ত উপনিবেশগুলোকে কাজে লাগিয়ে এদের বসবাসকারীদের 
শোষণ এবং ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের ঠাঁটবাট বজায় রাখতো। উদাহরণ 
হিসেবে ইন্ডিয়াকেই দেখা যাক; ব্রিটিশরা একে ছেড়ে যাবার সময় এটা অনেকটা 
বিবর্ণ লাশের মতো অবস্থায় ছিল। একগাদা মানুষ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের 
বোঝায় ন্যুজ একটি ভূখণ্ড। এমনকি স্বাধীনতার আগমুহূর্তেও চার্চিল গান্ধীকে 
একজন “naked little fakir” [fakir: ফকির বলতে মুসলিম (বা ক্ষেত্রবিশেষে 
হিন্দু) ধর্মীয় তপস্বী বোঝায় যে শুধুই দান-দক্ষিণায় চলে] বলে সম্বোধন করার 
উদ্ধত্য দেখায়। অথচ তখনও গান্ধী ইংরেজদের জেলে বন্দী ছিলেন। 
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পশ্চিমা ওপনিবেশিকতার অন্যান্য স্থপতিদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। 
স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, বেলজিয়ান, ফ্রেঞ্চ বা ইটালিয়ান _ সবার সাম্রাজ্যই প্রসারিত 
হয়েছিল শোষণ এবং হত্যার মাধ্যমে। ক্ষমতা ধরে রাখতেও তারা একই কাজ 
করতে থাকে। লিবিয়ায় প্রাচীন রোমানদের সরাসরি বংশধর ইতালির 
দখলদারিত্বের সময় দেশটির জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষ মারা যায়। 
ইতালিয়ানরা গ্রামের বয়স্কদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে প্লেন আকাশে ওড়ার 
পর ওপর থেকে ফেলে দিত। (পরবর্তী সময়ে আমেরিকানরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে 
এবং রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে একই কাজ করেছিল)। 


আমি এই কথাগুলো লিখছি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের গ্লাইমাউথ শহরে বসে। এই 
শহরটি কিন্তু সবসময় শুধু ইংরেজিভাষী সাদা চামড়াধারীদের দ্বারা শাসিত হয়নি। 


একই কথা প্রযোজ্য এই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যাকে মারটিন লুথার কিং জুনিয়র 
যার যুদ্ধান্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অনিয়মিতভাবে লাখ লাখ নিরীহ ও 
নিষ্পাপ মানবজীবনের অবসান ঘটিয়ে চলেছে - জাপান, ভিয়েতনাম, ইরাক, 
পানামা, আফগানিস্তান বা অন্য কোথাও - সবই করেছে সে তার বৈশ্বিক 
আধিপত্য বজায় রাখার জন্য (দুঃখিত, বলা উচিত স্বাধীনতা ছড়ানোর জন্য!)। 


সম্পর্ক ছিল। কলোসিয়ামে হওয়া এই খেলাগুলো শুধুই অপরিকল্পিত বিনোদন 
ছিল না, প্রত্যেকটা খেলা দর্শকদের জন্য এক একটি প্রতীকী অর্থ ধারণ করতো। 
Venatio-তে বন্য জন্তু হত্যা প্রতিনিধিত্ব করতো কীভাবে রোম দূরবর্তী বন্য 
এলাকাসমূহ জয় করেছে; রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর প্রতি 
সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে LudiMeridiani-তে মানুষ হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা 
হতো। অন্যভাবে বলতে গেলে স্টেডিয়ামটা তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যেরই একটা 
Micr০c০sm বা সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল। একটি যেন আর একটির দর্পণ প্রতিবিস্ব। 
কেউ একজন ক'দিন আগে আমাকে লিখা এক চিঠিতে তার পর্যবেক্ষণ থেকে 
সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। স্কুলগুলোতে বালিইং (39115178: অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল 
ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা অহেতুক নিরীহ/দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের হেনস্থা করা) এর মাত্রা, 
খেলাধুলার নামে বর্বরতা/নির্মমতাকে উৎসাহ প্রদান, টিভিতে রিয়েলিটি শো 
গুলোর মাধ্যমে মিথ্যা, প্রতারণা ও চুরিকে মহিমান্বিত করার চর্চার মধ্যেই এই 
বৈশিষ্ট্যটি প্রকট। আইন ব্যবস্থার অসৎ প্রকৃতির দিকে তাকান যা মানুষের 
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জীবনকে শুধু আইনের সাথে সংশ্লিষ্টদের পদোন্নতি ও ক্রমবর্ধমান আইন 
প্রয়োগকারী বাজেট বানানোর উপকরণে পরিণত করেছে। ওয়াল স্ট্রীটের দুর্নীতি 
দেখুন;ফ্রেডি ম্যাক এর মতো কত বন্ধকের দালাল নিজেদের ক্লায়েন্টদের ক্ষতি 
করার জন্যই বিনিয়োগ করেছে। সেনাবাহিনীর দিকে তাকান;:এইতো কয়েকদিন 
আগে পেন্টাগন এর পরিসংখ্যানে এসেছে যে, পুরুষ সৈন্যদের দ্বারা নিজ 
সেনাবাহিনীরই মহিলা সৈন্য ধর্ষিত হবার ঘটনা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের 
সহযোদ্ধাদের দ্বারাই! তারা নিজেদের সাথেই যদি এমন আচরণ করে তো আবির 
জানাবিদের সাথে কীরকম আচরণ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এমনকি 
একজনের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথেও অন্যকে আক্রমণ ও অনিষ্ট 
সাধন জড়িয়ে থাকে-এক একজন প্রার্থী টিভিতে বিজ্ঞাপনের পিছে কোটি কোটি 
ডলার খরচ করে শুধু তার প্রতিপক্ষকে লাঞ্চিত করে প্রতিদ্বন্দ্রীর মর্যাদাহানি করার 
জন্য। এই যদি হয় তাদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরের প্রতি আচরণ তাহলে 
চিন্তা করুন 'অন্য'দের প্রতি কেমন হবে তাদের আচরণ! 


জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের এই মানসিকতার প্রতি খেয়াল করুন। 
দেখতে পাবেন যে, উভয় ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র 
রয়েছে। আর এই সাধারণ মূলনীতিটি হচ্ছে: ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য যা 
প্রয়োজন তা-ই করুন, যদি তা অন্যের ক্ষতি করা বোঝায় তবে তাই। প্রাচীন 
রোমের সেই কলোসিয়াম ছিল সমস্ত রোমান সাম্রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। আর 
বর্তমান যুগে তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সতর্কবার্তা এই যে সমাজের সর্বস্তরে এই 
কারণ। 


তারিক মেহান্না 
বৃহস্পতিবার, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ 
ফেব্রুয়ারি ২, ২০১২ 
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১০ মুহাররাম: একটি সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা 


দশ তারিখ। হিজরি ১৪৩৪ সাল। 


ইতিহাসের পাতায় ভর করে চলে গেলাম ১৪৩৩ বছর আগের ঠিক এই দিনে। 
মদীনাতে সেদিন একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন হয়। বিখ্যাত সাহাবা 
এবং “আলিম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ৬ বর্ণনা করেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই 
অর্থাৎ শেষ নবী ও আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির কাছে প্রেরিত শেষ রাসূল, মুহাম্মাদ 
& একদল ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা এদিন রোযা পালন করছিল। 
রাসূলুল্লাহ $$ তাদের কাছে জানতে চান তারা কেন রোযা পালন করছিল। তারা 
উত্তরে জানালো, “এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিন। এই দিনে আল্লাহ ৬ তাঁর 
নবী মুসা ৯ ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফির“আউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন। তাই মূসা ৯ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে রোযা 
রাখতেন। তাই আমরাও এইদিনে রোযা রাখি।” 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, “এই দিনে আল্লাহ মুসা ৯ ও বনী ইসরাঈলকে 
ফির'আউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।” তখন রাসূলুল্লাহ ৬ বললেন, “মুসা 
টগর এর ওপর তোমাদের চাইতে আমরা বেশি হক্বদার।” 


এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতাটি ভালো-বনাম-মন্দ, ঈমান-বনাম-কুফরের চিরায়ত 
ছন্দের দিকে নির্দেশ করে। আজকের এই দিনে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি 
বিবেচনা করে আমার উপলব্ধি হলো, এ লড়াইয়ের এখনও শেষ হয়নি। আমার 
মাথায় কিছু ভাবনার জন্ম হলো, সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি: 


ক. ইতিহাসের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে: 
প্রায় হাজার বছর আগে বনী ইসরাঈল ছিলো এক অত্যাচারিত, নিপীড়িত জাতি। 
তারা পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী স্বৈরশাসকের অধীনে বাস করত। তাদেরকে 
এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মুক্তির দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ মুসা ৬ কে 
পাঠান। আল্লাহ ৬৬ হাজার হাজার নবী দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন, মুসা ৯ 
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ছিলেন তাদেরই একজন। আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন মূলত তিনটি বিষয়ের 
উপর শিক্ষা দিতে। 


* মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন 
আল্লাহ ॥% । 

* সুতরাং আমরা কেবলমাত্র তাঁরই কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে 
বাধ্য এবং আমাদের কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। (অর্থাৎ 
তাওহীদ) 

* তাওহীদ সঠিকভাবে প্রয়োগের পন্থা একমাত্র নবীদের শিক্ষার মাঝে 
খুঁজে পাওয়া যায়। (অর্থাৎ ইসলামে) 


এজন্যই হিজরতের পর মুসা ৬ এর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল বনী ইসরাঈলীদের 
ta Se যেনে চলার িভিকভি লেট রনী হীরা্লের নে 
ছোট্ট দলটি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে নিয়েই 
মুসার রর যুগের মুসলিম সমাজটি গড়ে উঠে। তারা তাওহীদভিত্তিক আকীদার 
ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হয়। মূসা ৬ তার 
অনুসারীদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা টেন কমান্ডমেন্টস (Ten 
Commandments) নামে পরিচিত। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবী-রাসূলগণ মূলত 
একই নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই নবী-রাসূলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নূহ 
¥, ইব্রাহিম ৯ ও ঈসা উঞ্র আর মুহাম্মাদ $$ ছিলেন এই ধারাবাহিকতায় 
সর্বশেষ সংযোজন। তাদের সকলের শিক্ষার মূলকথা ছিল এক। যারা এই 
শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, তারাই নবীগণের প্রকৃত অনুসারী। আর তাই আজকে যারা 
রাসূলুল্লাহকে প্র অনুসরণ করছে অর্থাৎ মুসলিম জাতিই এই আকীদা-বিশ্বাসের 
প্রকৃত দাবিদার, উত্তরসূরী এবং সংরক্ষক। অন্য সকল জাতি (ইহুদী, খ্রিষ্টান) এই 
শিক্ষাকে হয় বিকৃত করে ফেলেছে নয়তো পুরোপুরি অস্বীকার করছে। তাই 
আমরা মুসলিমরাই মুসা ৯ এর যোগ্যতর উত্তরসূরী এবং সব জাতি থেকে মুসা 
টগর এর প্রতি আমাদের হকৃই বেশি। তাই রাসূল ঞ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে 
বলেন, “মুসা ঈ্র এর ওপর তোমাদের চাইতে আমাদের হক্ব বেশি।” 


ভঙ্গই করেনি, তারা তাদের আসমানী কিতাবকেও বিকৃত করেছে। তারা পরবর্তী 
অবতীর্ণ হয়েছে। মুসা ৬ এর প্রকৃত শিক্ষার অনুসারীদের ওপরেই তারা 
ফির'আউনি কায়দায় নিপীড়ন চালাচ্ছে, অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে মুসা ৯ 
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এই একই শিক্ষায় দীক্ষিত করে যুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের 
এবং অন্যান্য জায়গায়। 


সুতরাং ঈমান এবং কুফরের মধ্যকার এ চিরন্তন লড়াইয়ে সকল নবী রাসূলই 
অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসজুড়ে খুব কম সংখ্যক মানুষই নবী-রাসূলদের পক্ষ 
অবলম্বন করেছে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। এই লড়াইয়ের 
চরিত্রগুলোই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়, মূল লড়াই এর গতিপ্রকৃতি 
একই থাকে। 


খ. এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা কেবল এ সংঘাতের ইতিহাসকেই তুলে ধরে না বরং 
এর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা দেয়। 


বনী ইসরাঈলের প্রতি মুসা ৯% এর প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ ৬৬ কুরআনে তুলে 
ধরেছেন এভাবে, 


“মুসা তার কওমকে বললেন, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং 
ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের 
মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ 
তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, 
তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শক্রদের ধ্বংস করে দেবেন এবং 
তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, 
তোমরা কেমন কাজ কর।” [সূরা আ”রাফ, ৭: ১২৮-১২৯] 


এরপর আল্লাহ বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি যালিমদের ধ্বংসের সূচনা করেন এবং 
এই ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করেন। তাদের ধ্বংসের সূচনা 
হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যমে: 


“তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফির"আউনের অনুসারীদেরকে 
দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে 
তারা উপদেশ গ্রহণ করে” [সূরা আরাফ, ৭: ১৩০] 


কিন্তু তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি। বরং, 
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“তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে 
নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি 
না।” [সুরা আরাফ, ৭: ১৩২] 


তারা যে শুধু উদ্ধত আচরণ করল তাই নয়, উপরন্তু তাদের সেনাবাহিনীর 
দৌরাত্ম্য কেবল বৃদ্ধিই পেল। 


“ফির“আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে 
লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে 
না।” [সূরা কসাস, ২৮: ৩৯] 


এবার আল্লাহ ৬ তাদেরকে তাদের রাজত্বের অবশ্যন্তাবী পতনের দিকে নির্দেশ 
করে আরো পাঁচটি সতর্ককারী নিদর্শন দিয়ে জবাব দিলেন। মজার ব্যাপার হলো 
এই নিদর্শনগুলোর প্রথমটি ছিলো একটি বন্যা। 


“সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম বন্যা ...” [সূরা আল- 
আরাফ, ৭: ১৩৩] 


কিন্তু এরপরও তাদের অবিশ্বাস এবং ওদ্ধত্য অব্যাহত রইল। অবশেষে একসময় 
নবী মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার লোকজনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।” আল্লাহ 
নিজেও এই ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 


“সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ 
তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন 
করেছিল। আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকেও আমি 
উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে 
আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার 
ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরী 
করেছিল ফির“আউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা 
সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।” [সূরা আরাফ, ৭: ১৩৬-১৩৭] 
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প্রতাপশালী ফির'আউন এককালে নিজেকে পৃথিবীতে ইলাহ হিসেবে দাবী 
আর্থার ফেরিলের সেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি মনে করিয়ে দেয়: 


“রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাই যে রোমান সাম্রাজ্য 
অধঃপতিত হতে হতে একসময় ধ্বংস হয়ে যায়।” 


এটি এক কালোত্রীর্ণ সত্য। তাওহীদের অস্বীকারকারী এবং তাওহীদবাদীদের 
বিরোধিতাকারী প্রতিটি জাতি, সমাজ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তথ্যটি প্রযোজ্য। 
সাম্প্রতিক সময়ে এরূপ অশনিসংকেতবহ ঘটনার মধ্যে রয়েছে আমেরিকায় 
স্যান্ডি নামক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং জেনারেল পেন্রাউস, আমেরিকার 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে শেষকালে পরকীয়ার অভিযোগে চাকরিচ্যুতি। এ 
খেলায় অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের পরিণতি আমাদের সামনে উন্মুক্ত। 


টেবিলে বসে এই লেখাটি যখন আমি লিখছি তখন অতীতের সাথে বর্তমানকে 
মিলিয়ে নিতে গিয়ে আরেকটি বিষয় আমার মাথায় এসেছে। 


আমি চোখ বন্ধ করে বনী ইসরাঈলের একজন মুসলিমের জায়গায় নিজেকে 
কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। 


সারা রাত ধরে হেঁটে চলেছি। দীর্ঘ রাতের শেষে সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এলো 
প্রায়। অবশেষে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। সামনে আদিগন্ত জলরাশি। হঠাৎ 
পিছন ফিরে তাকাতেই মেরুদন্ডে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল। ফির'আউনের 
স্পেশাল এলিট ফোর্স আমাদের পাকড়াও করতে ছুটে আসছে, আছে ফির'আউন 
নিজেও। আমি অস্থির হয়ে ডানে-বামে তাকালাম। আমার সহযাত্রী ভাই- 
বোনেরাও প্রযুক্তিগতভাবে যোজনে-যোজনে এগিয়ে থাকা এক শক্রবাহিনীর 
দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। ফেরআউনের বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে 
আসছে। তারা কি আমাদের ধরে ফেলবে? নাকি তার আগেই আমরা সমুদ্রে ডুবে 
আত্মহত্যা করব? কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। একজন আর্তনাদ করে মুসা 
টগর কে বলল, “আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম!” [সুরা শু”আরা, ২৬:৬১] 


মুসা * বলে উঠলেন, “কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা । 
তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।” [সূরা শুআরা, ২৬: ৬২] হঠাৎ তিনি হাতের 


তারিক মেহান্না প্রাচীর | ৫৫ 


লাগিটি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলেন আর সাথে সাথেই সমুদ্রের পানি 
দু'ভাগ হয়ে উচু পর্বতের চুড়ার মতো আকার ধারণ করল। মাঝখানে তৈরি হওয়া 
পথ দিয়ে আমরা সমুদ্র অতিক্রম করলাম। যেতে যেতে পিছু ফিরে ফির“আউন 
আর তার বাহিনীকে একনজর দেখার চেষ্টা করলাম। কুফর, অহংকার আর 
অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক সেই বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবে যেতে দেখলাম। অথচ এই 
কিছুক্ষণ আগেও আমরা নিজেদের জীবনের ভয় করছিলাম। ফির'আউন ও তার 
বাহিনী ভেবেছিল শীঘ্রই তারা আমাদের ধরে ফেলবে। আমরাও ভেবেছিলাম এই 
বুঝি ধরা পড়ে গেলাম! কিন্তু যখন তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান মনে 
তখনই চোখের পলকে পাশার দান উল্টে গেল। 


ঈমান আর কুফরের এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এমনই হয়। 


অতঃপর আমি পবিত্র কুরআনের সুরা কামারে এলাম। এখানেও চল্লিশ নং 
আয়াতে এসে আবার ফিরআউনের উল্লেখ পেলাম, 


“আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, 
কোন চিন্তাশীল আছে কি? ফিরণআউন সম্প্রদায়ের কাছেও 
সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর 
ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি 
তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে 
কিতাবসমূহে? না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? এ দল 
তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।” [সূরা আল 
কামার, ৫৪: ৪০-৪৪] 


এই আয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি মন্তব্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মক্কায়। তখনকার মুসলিমদের 
অবস্থা ছিল মুসা ৬ এর সময়ের বনী ইসরাঈলীদের মতো অত্যাচারিত। কোনো 
আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না তারা। আজকের অনেক মুসলিমও এর মাঝে 
নিজেদের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারে। সুন্দর সেই মন্তব্যটি করেছিলেন স্বয়ং উমার 
বিন আল খাত্তাব ভু । তিনি বলেছিলেন, “যখন সূরা কামারের এই আয়াতগুলো 
কাদের পাকড়াও করা হবে?” 
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কারণ উমার ৬ যা শুনছেন তার সাথে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন 
না। কেননা এই ৪৪নং আয়াতে বলা হচ্ছে, কাফেরদের দলটি শীঘ্রই পরাজিত 
হবে, অথচ মুসলিমরাই কিনা তখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছে! 
যাই হোক, অল্প কয়েক বছর পরেই দৃশ্যপট বদলে গেল। উমার ৬ এবং তাঁর 
সাথীরা মক্কার তপ্ত রোদের মাঝে নয় বরং শত শত মাইল দূরে বদরের প্রান্তরে 
নন, বরং একটি যুদ্ধের ময়দানে সেই অত্যাচারী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আর আমরা জানি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটিতে মুসলিমরা ত্বরিত 
জয়লাভ করে আর পৌত্তলিক কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। উমার & 
বললেন, “যখন বদরের দিন রাসূলুল্লাহ ৬ বর্ম পরিধান করছিলেন এবং বারবার 
বলছিলেন, “এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ”, ঠিক 
তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই আয়াতটি আসলে কোন দলের কথা বলছে, 
তার আগে নয়।” আল্লাহ ৬ চাইলে মুহূর্তের মাঝেই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে 
দিতে পারেন। 


সূর্য ডুবছে। আমার ইফতারের সময় হয়ে এল। 
তারিক মেহান্না 


আশুরার দিনে অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখ, ১৪৩৪ (২৪ নভেম্বর ২০১২) 
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রিজন থেকে। 
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পতাকা তুলে নাও 


জীবনে চলার পথে আমরা নানান ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত হই।তবে আমরা 
আমাদের পছন্দসই শ্রেণির সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। তাদেরকে নিয়ে, তাদেরকে 
ঘিরে আমাদের জীবন সাজাই। তাই কুরআন খুললে আপনি দেখতে পাবেন 
আল্লাহ্‌ আপনাকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা 
যেন এইসব শ্রেণীর কার্যক্রম এবং পরিণতি দেখে সঠিক শ্রেণিটির অংশ হওয়ার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেজন্য কুরআনে আল্লাহ্‌ ৬ বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন 
স্বভাবের মানুষের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।এর উদাহরণ হিসাবে 
আমরা দেখতে পাই: 


মু'মিনরা “অর্থহীন বিষয়ে লিপ্ত হয় না’ (২৩:৩) আর “অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় 
বিষয়াদি তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারা নিজেদের সম্মান সমুন্নত রেখে 
বিনয়ের সাথে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়” (২৫:৭২)। অন্যদিকে “এমন মানুষও 
আছে যারা অর্থহীন কথাবার্তায় নিমজ্জিত থাকে? (৩১:৬)। 


এই দুই শ্রেণীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি 
কোন দলের অংশ হতে চান। তারপর সিদ্ধান্ত নিন। 


সামনে এগোলে আল্লাহ আপনাকে অন্য এক শ্রেণির সাথে পরিচয় করিয়ে 
দেবেন। এরা “অসহায়দের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না'(৮৯:১৮) এবং 
“নিজেদের ধন-সম্পদ গভীরভাবে ভালোবাসে'(৮৯:২০)। একই সাথে তিনি 
এদের বিপরীত শ্রেণির সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন যারা “অন্যদেরকে যা দেওয়া 
হয়েছে তা নিয়ে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং দারিদ্র্যের হুমকির সম্মুখীন হয়েও 
নিজেদের উপর অন্যের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়। (৫৯:৯) 


আপনি পরিচিত হবেন তাদের সাথে “যারা নিতান্ত অলসভাবে এবং লোক 
দেখানোর জন্য সালাতে দাঁড়ায় আর আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।? (৪:১৪২) 
এবং তাদের সাথেও “যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী এবং একাগ্রচিত্ত” (২৩:২)। 


এমন মানুষও আপনার জীবনে আসবে যারা শুধুই “ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে আর 
চতুষ্পদ জন্তুর মতো খাওয়া-দাওয়া করে”(৪৭:১২) আবার সেই সমস্ত চিন্তাশীল 
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লোকেরা আপনাকে নাড়া দিয়ে যাবে যারা “আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুণ্য 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে? (৩:১৯১)। 


“নিজের প্রবৃত্তিকেই রবের আসনে বসিয়ে নিয়েছে” (৪৫:২৩) এমন মানুষের 
পাশাপাশি “অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে? (২:১৬৫) 
এমন মানুষও আপনি দেখতে পাবেন। 


এমনকি আপনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবেন যে, ১৪০০ বছরের পুরোনো 
কুরআন কি অবিকলভাবে আজকের এই পৃথিবীর গল্প আপনাকে শোনাচ্ছে! 
কুরআন যেন আমাদের সময়ের নেতৃবর্গ আর সরকারসমূহের কথাই বলছে “যারা 
পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয় এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত করে অনুগত করে রাখে আর তাদের মাঝেই এক দলের সন্তানদের হত্যা 
করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়” (২৮:৪) আর “যারা অনুগত হতে অস্বীকার 
করে তাদের জেলে বন্দী করে রাখার ভয় দেখায়।,(২৬:২৯) এই শাসকেরা 
“মুসলিম নারী শিশুদের আগুনের মুখে ঠেলে দেয়’ (৮৫:৫) শুধু এই কারণে যে 
তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে।” (৮৫:৮) অথচ এই অত্যাচারীরাই 
নিজেদেরকে অর্থবিত্ত ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী এবং সভ্য সমাজের মুখপাত্র দাবী 
করে। (২৮:৭৬) আর এতেই কেউ কেউ ধোঁকা খেয়ে তাদের কুফর এবং 
অন্যদের উপর তাদের অত্যাচারকে বেমালুম ভুলে গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাদের 
সমাজ- সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে, যদি তাদের মতো হতে 
পারতাম!(২৮:৭৯) কিছু সত্যনিষ্ঠ আলেম মানুষকে সচেতন করতে উঠে 
দাঁড়ায়(২৮:৮০)। এর ফলে কিছু মুসলিম জেগে ওঠে এবং শক্রর ভূমিতে 
নিগৃহীত হওয়ার পর ইসলামের ভূমিতে হিজরত করে (১৬:১১০) এবং কেউ 
কেউ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত নারী-পুরুষ এবং শিশুদের রক্ষার্থে আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় লড়াই করে (8:৭৫)। তবে অধিকাংশ মানুষই দিনের পর দিন অত্যাচারের 
মাত্রা বাড়িয়ে তোলা এসব শত্রুর ভূমিতে থাকাটাই পছন্দ করে(৪:৯৭)। শুধু তাই 
নয় বরং গৃহপালিত দাসের মতো “বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, 
যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না”(৩:১৬৮) এটুকুও যেন যথেষ্ট 
নয়। যেই অত্যাচারীরা _ 


* পরিষ্কারভাবে “একে অপরের সহযোগী”( ৮:৭৩, ৪৫:১৯), 


* যারা চায় আমরা যেন ইসলামকে নির্বিষ তত্বকথায় পরিণত করি, 
(৬৮:৯) 
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* আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুসরণ করলেই 
শুধু যারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে, (২:১২০) 


গ্রহণ করে। তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের সেই মিত্রদের আশ্বীস দিয়ে বলে, 
“সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে” আমরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আছি।”(৫৯:১১) 
কিন্তু যেহেতু “এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয় 
(৪:১৪৩), তাই তারা মু'মিনদেরকেও আশ্বস্ত করে বলে যে আমরা তো বিশ্বাসী 
(২:১৪) আর আমরাও তো ইয়ে...মানে... আসলে উম্মাহর বিজয়ই চাই। আর 
তাই ঘ্যারা পরীক্ষায় পড়লেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়” (২২:১১) এমন মানুষদের 
সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তবে আপনি এমন মানুষের দেখা পাওয়ার 
সৌভাগ্যও লাভ করবেন “যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে’ এবং 
“যাদের সংকল্প বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি” (৩৩:২৩) 


আর এভাবেই কুরআন পড়ার সময় মানবজাতির সর্বোত্তম থেকে শুরু করে 
সর্বনিকৃষ্ট পর্যন্ত নানান বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মানুষ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার 
সামনে উপস্থাপিত হয়। আল-হাসান আল-বাসরি (র) বলেন, “তোমাদের আগে 
যারা এসেছিল তারা কুরআনকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বাতার্র সংকলন 
হিসাবে দেখত। তারা রাতের বেলায় এগুলো নিয়ে চিন্তা করত আর দিনের বেলায় 
সেঙলোকে কাজে পরিণত করত।” 


সুতরাং এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “আমি এদের মধ্যে কোন দলটির অংশ 
হতে চাই? আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি?’ 


কুরআন আপনার সামনে ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই ছুঁড়ে দেয়। 
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একটি নিয়ম 


এখানে আসার পরপরই আমাকে “ইনমেইট হ্যান্ডবুক (Inmate Handbook)’ 
নামে একটা বই ধরিয়ে দেওয়া হয়। এটা মূলত এই জেলের নিয়মকানুন নিয়ে 
পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটা বই। বইটির মধ্যে একটি নিয়ম ছিল এমন: 


“পরিষ্কার ও টানটান করে বিছানা গোছাতে হবে। বিছানার চাদর কুঁচকে থাকা 
চলবে না। মাথার দিক থেকে মোটামোটি ১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চাদর বিছিয়ে বাকিটুকু 
গুটিয়ে রাখতে হবে। সব বিছানা সকাল ৭.৩০ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে 
পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।” 


এটা পড়ামাত্রই সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ দিকের কথা আমার মনে 
পড়ে গেল। আলস্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: “কাজ, সক্রিয়তা বা প্রচেষ্টার 
প্রতি অনীহা”। আর এই আলস্যকে সালাফগণ তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। 


* উমার ইবনুল খাত্তাব ৬ বলেন, “দরকারি কিছু না করে উদ্দেশাহীনভাবে ঘুরে 
বেড়ানোকে আমি হণ কার।” 


* ইবন মাসউদ ৬ বলেন, “এই দুনিয়া বা পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ না করে 
অলস বসে থাকে এমন ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা কারি।” 


স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল ৬ প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে এই দুআর মাধ্যমে দিন শুরু 
করতেন, «“... আমি আলস্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই...”। আসলে 
অলসতা সুন্নাহর এতটাই বিপরীতধর্মী একটা বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ৬ জীবনে 
একবারও হাই তোলেননি। ইবন হাজার ঞ উল্লেখ করেন: “নবীজির & অনন্য 
বৈশিঈগলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি & কঙ্গো হাই তোলেনানি। 
ইয়াজিদ বিন আল-আসামের মুরসাল থেকে ইবনু আবি শায়বাহ এবং আল-বৃখারি 
তাঁর তারিখ এন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন” 


তাই, জেলখানার নিয়ম হলেও এটা আসলে একটা ভালো নিয়ম। নানান রকম 
মানুষের সাথে বছরের পর বছর কাছাকাছি থাকার ফলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি 
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যে, যত সকালসকাল ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করা যায় দিনভর আলস্য ততোই 
কম হয়। “উমার ঞ একবার শামে পৌঁছে দেখেন যে, মুয়াবিয়া ঞ কিছুটা শ্রথ 
এবং মন্থর হয়ে পড়েছেন। তাই মুয়াবিয়াকে দেখে “উমারের প্রথম প্রশ্নটিই ছিল: 
“কী ব্যাপার মুয়াবিয়া? তুমি কি দুহার (সকালের শেষভাগ) সময় ঘুমোও?” 
সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা সকলেই 
বেশি ঘুমানোর অভ্যাসকে ঘৃণার চোখে দেখতেন - বিশেষ করে দিনের প্রথম 
ভাগে। 


* সাথর আল-ঘামিদির সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ৬ বলেন, “হে আল্লাহ! আমার 
উম্মাহর ভোরের পাখিদের উপর তুমি রহম করো।” কোনো অভিযান বা 
সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় তিনি ঞ& সবসময় দিনের শুরুতেই তাদের প্রেরণ 
করতেন। সাখর নিজে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি ভোরবেলাতেই তাঁর 
ব্যবসায়িক কাজকর্ম শুরু করতেন। ফলে, একসময় তিনি অস্বাভাবিক রকমের 
ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। 


* আলি ইবনে আবু তালিব ৬ বলেন, “সকালবেলা ঘুমানো অঙ্ঞতার লক্ষণ ।” 


* একবার একদল লোক ফজরের সালাতের পর ইবন মাস-উদের & সাথে দেখা 
করতে আসে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরও তারা ইবন মাস“উদের ৬ 
ঘরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করতে থাকে । ইবন মাসউদ ৬ তাদের এই অস্বস্তির 
কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তরে বলে যে, তারা এই ভেবে অস্বস্তিবোধ করছে 
যে হয়তো ওনার স্ত্রী এই সময় ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। ইবন মাসউদ প্রত্যুত্তরে 
বলেন, “আপনারা কী মনে করেন আমার তরী এতটাই অলস?” (ইবন মুফলিহ 
আল-হাম্বালি এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে বলেন: “এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, সকালবেলার এই সময়টুকু অবহেলা করা উচিত না এবং এই 
সময়ে ঘৃুমোনোকে নিরুৎসাহিত করা হয়।”) বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই এই 
ঘটনাটি তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। 


* ইব্‌ন আব্বাস ঞ্ছ একদিন তাঁর এক ছেলেকে সকালে ঘুমুতে দেখে বলেন: 
“উঠো! তুমি কি এমন সময় হ্বমাচ্ছ যখন রিযক বণ্টন হচ্ছে?” 


পৃথিবী দুঃখে কেদে ওঠে।” 
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* পূর্ববর্তী নবীগণও এমন মনোভাব পোষণ করতেন। নবী দাউদ ৯ 
সুলাইমানকে ৬ বলেছিলেন: “অতিরিক্ত ঘুমানোর ব্যাপারে সতকার হও। অন্যরা 
যখন কাজ করে তখন এই অভ্যাস তোমাকে দরিদ্র করে দিবে ।” 


* “ঈসা ইবন মারইয়াম ৬ বলেছেন, “দুটি ₹ভাবকে আমি ঘৃণা করি: 
১) রাতে জেগে না থাকা সেও দিনের বেলায় হৃমানো, 
২) কোনো কারণে আনন্দিত হওয়া ছাড়াই উচ্চররে হাসা।” 


* একজন কবি বলেন: “নিশ্চয়ই সকালবেলার ঘুম মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে 
দেয়। আর বিকেলবেলায় ঘুমুনো তো পাগলামির নামান্তর।” 


ইবন মুফলিহ উপরোক্ত বাণীগুলোর উপর মন্তব্য করে বলেন, “সুতরাং টিনের 
বেলা ধৃমানো কাহ্যের জন্য খুবই ম্মতিকর। কারণ এটা প্রাণোচ্ছলতা শুষে নেয় 
এবং শরীরের পেশিগলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাই শারীরিক সাক্রিয়তার মাধ্যমে 
পেশিগলোকে সচল রাখা উচিত।” 


কয়েক মাস আগে আমাকে CMU, Terre Haute থেকে এই জেলে (Marion 
CMU) নিয়ে আসা হয়। এই ধরনের জেল বদল সাধারণত কোনোরকম পূর্বাভাস 
ছাড়াই করা হয়। এক ভোরে হঠাৎ €টার সময় একজন প্রহরী আমার সেলের 
তালা খুলে আমাকে অন্য এক জেলে স্থানান্তর করার খবর দিল। আরো বলল যে, 
আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আমার হাতে এক ঘন্টারও কম সময় 
আছে। আমি বুঝতে পারলাম, এই জেলের ভাইদের সাথে হয়তো আর কখনো 
দেখা হবে না। তাই সিএমইউর নিকষ কালো অন্ধকার করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে 
আমি অন্যান্য সেলে থাকা ভাইদের সালাম দিয়ে বিদায় জানিয়ে আসতে গেলাম। 
এই সময়ে বেশিরভাগ কয়েদিরাই ঘুমিয়ে থাকে। 


কিন্তু বেশ কয়েকটা সেলে আমি আলো জ্বলতে দেখতে পাই। পা টিপে টিপে 
আলোকিত সেলগুলোর কাছে গিয়ে আমি কুরআন তিলাওয়াতের মৃদু গুনগুন 
শুনতে পাই। সেলের দরজা গলে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম প্রতিটি 
সেলেই আমার ভাইয়েরা কিয়ামুল-লাইলে মগ্ন হয়ে আছে। 


কিয়ামুল লাইল।” 
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* তিনি ভু আরো বলেন, “রাতের শেষ ভাগে বান্দা তার রবের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী হয়, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে 
পারো, তাহলে তাদের অন্তর্ভূক্ত হও।”» 


* তিনি ভু বলেন, “আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, 
যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আমাকে 
আহ্বান করবে, আমি যার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, 
আমি যাকে প্রদান করব? কে আমার নিকট ইস্তেগফার করবে, আমি যাকে ক্ষমা 
করব? ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ বলতে থাকেন” 


* রাসূলুল্লাহ ৬ আরো বলেন, “তোমরা রাতের সালাত আঁকড়ে ধর, কারণ এটা 
তোমাদের পূর্বের নেককার লোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের রবের নৈকট্য 
দানকারী, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী। এটা শরীর থেকে রোগ- 
বালাই দূর করে দেয়।” (ইবন রজব *% এই হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 
“এই হাদিসের একটি অন্যতম শিক্ষা হলো, কিয়ামুল লাইল এর ফলে সুকাহ্য 
লাভ করা যায়। এটি শরীরকে নীরোগ করে।”) 


* তিনি ভু বলেন, “এমনভাবে ইবাদাত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। 
সেটা না পারলে জেনে রাখো যে তিনি তোমাকে দেখছেন। আর এটাই হচ্ছে 
ইহসান।” 


কিয়ামুল-লাইল এর মাধ্যমে মানুষের কাছে সুনাম কুড়ানোর কোনো উপায় নেই। 
করার কোনো উপায় নেই। তাই এই ইবাদাতে কোনোরকম কোনো পার্থিব 
ফললাভের আশা নেই। আর কিয়ামুল-লাইল তো বাধ্যতামূলকও নয়। বরং হাসান 
আল-বসরী বলেছেন, এটি হচ্ছে “সবচেয়ে কঠিন এবং প্রগাঢ়’ ইবাদাত। তাহলে 
বলুন, কী মানুষকে স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে শীতকালের প্রবল শীতের রাতে বিছানা 
ছেড়ে নেমে এসে বরফশীতল পানি দিয়ে ওযু করে এমন এক সত্তার ইবাদাত 
করতে প্রেরণা যোগায় যাকে সে দেখতেও পায় না? 


করে। যদি রাত না থাকতো তাহলে আমি এই পৃথিবীতে থাকতে চাইতাম না।” 
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করতে না পারলে বুঝে নিও যে তোমার পাপকাজ তোমাকে বেঁধে রেখে বঞ্চিত 
করছে।” 


আমাকে বিষণ্ণ করতে পারেনি। (কারণ সৃধোর্দয়ের মাধ্যমেই কিয়াম এর সময় 


তাদের ঈমান এই কঠিন কাজকেই তাদের বিশেষত্ব-তে পরিণত করেছে। 
কপটতা, স্বার্থপরতা আর বস্তবাদিতায় ডুবে থাকা পশ্চিমা সমাজের কাছে এমন 
চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। যা-ই হোক, প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি। 
এই হাদিসটি নিয়ে ভাবুন: 


“ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান 
তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: 
তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে 
উঠে আল্লাহর যিকর করে তখন একটি গিট খুলে যায়। যদি সে ওযু 
করে তো আরেকটি গিট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো 
তার সবকটি গিটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল 
থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।” 


এই হাদিসটির ব্যাপারে ইবন হাজার বলেন, “এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, মেজাজ ভালো রাখার গোপন চাবিকাঠি কিয়ামুল-লাইল এর মাঝে লুকিয়ে 
আছে।” বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন ঘটনা থেকে এই বিষয়টি আরো 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সব বর্ণনা বলে শেষ করা যাবে না, তবে নিচের 
ঘটনাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন: 


* আইশাহ ৬ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ৬ কক্ষণো কিয়ামুল-লাইল 
ত্যাগ করতেন না। অসুস্থ বা ক্লান্ত হলেও তিনি বসে বসে তা আদায় করতেন। 
অথচ কিয়ামুল-লাইল এর কারণে তিনি কখনো ক্লান্ত হননি বরং এর প্রভাব এমন 
ছিল যে তিনি ডু কখনো হাই পর্যন্ত তোলেননি। রাতভর কিয়ামুল-লাইলের 
হতোনা। 
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থেকেই চিনি। সে কৈশোর থেকেই সারারাত কিয়ামুল-লাইল করতো।” জীবনের 
এই সময়ের কথা বলতে গিয়েই ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি কত আগে 
আগে তাঁর দিন শুরু করতেন। তিনি বলেন, “আমি হাদিস শুনার জন্য তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে পড়তে চাইতাম । তখন আমার মা আমার জামা টেনে ধরে বলতেন, 
'অভ্তত ফজরের আযান হওয়া পযর্ত অপেক্ষা করো। আগে মানুষজন ঘ্বযম থেকে 


্ঠক'/” 


[দ্রষ্টব্য: যুহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়াটা (কাইলুলা) 
সুন্নাহর অংশ। একারণেই ইমাম আহমাদ কিয়াম এর জন্য উঠতে পারতেন। তাঁর 
ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, “শীত-গ্রীন্ম সবসময়েই আমার বাবা দুপুরবেলায় 
একটু ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি কখনো এটা ছাড়তেন না এবং আমাকেও এই 
অভ্যাস রপ্ত করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের ৬ উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলতেন, “কাইলুলা অথাৎ দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও কারণ, শয়তানরা 
তা করে না”। আনাস, ইবন আব্বাস প্রমুখ সাহাবিরাও ঞ& এ ব্যাপারে উৎসাহ 
দিয়েছেন। কিয়াম এর জন্য সহায়ক আরেকটি অভ্যাস রয়েছে। তা হলো 'ইশার 
সালাতের আগে না ঘুমানো এবং “ইশার পর কথা না বলা এবং জেগে না থাকা। 
কারণ হাদিসে এসেছে যে, “নবীজি $$ “ইশার আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন 
এবং “ইশার পর জেগে থেকে কথা বলাও অপছন্দ করতেন।” 


এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিয়ামুল-লাইল এর মানে এই নয় যে সারারাত 
কিংবা রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় জেগে থাকতে হবে। বরং, সুবহে সাদিকের 
আধাঘন্টা আগে জেগে উঠে দুই রাকাত সালাত আদায় করলে সেটাও কিয়ামুল- 
লাইল বলে গণ্য হবে] 


আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাইদের সাথে থেকেছি। তাদের মাঝে যারা কিয়ামুল- 
লাইল এর ব্যাপারে নিয়মিত ছিল তাদেরকেই আমি সবচেয়ে মনোযোগী এবং 
সময়ের সদ্যবহারকারী হিসাবে পেয়েছি। তারা কদাচিৎ হাই তুলতো, সতর্কতার 
সাথে তাঁদের শব্দ চয়ন করতো এবং জেলের জীবনযাত্রার মানদণ্ডেও তাঁদের 
পার্থিব সম্পদ ছিল সবচেয়ে কম। তাঁদের চিন্তা-চেতনা সর্বদা সুন্দরতম 
বিষয়গুলো ঘিরে আবর্তিত হতো। 


এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই অতীতের মুজাহিদদেরকে ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে 
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ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিবরণে ইতি টানার সময় একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা উল্লেখ 
করেছেন। তখন লাঞ্ছিত অপদস্থ রোমান সৈন্যদের অবশিষ্টাংশ যুদ্ধের বিবৃতি 
যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাবাহিনীর হাতে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হওয়ার 
কথা হিরাক্রিয়াসকে জানায়। 


তা শুনে হিরাক্লিয়াস বলে উঠলো: লানত তোমাদের ওপর! যারা তোমাদের সাথে 
যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পর্কে আমাকে বলো। তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ 
নয়? 


তারা জবাব দিলো: হ্যাঁ। 
হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের সংখ্যা বেশি, নাকি তাদের? 


তারা উত্তরে বললো: বরং আমরা তো প্রতিটি যুদ্ধেই সংখ্যার দিক থেকে 
তাদেরকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছি। 


তখন তাদের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো: কারণ তারা রাতে জেগে 
উঠে নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় রোজা রাখে, ওয়াদা পূরণ করে, সৎ কাজে 
উৎসাহ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, এবং তারা একে-অপরের সাথে উত্তম 
ব্যবহার করে। অন্যদিকে আমরা মদ খাই, ব্যভিচার করি, নিষিদ্ধ কাজে মত্ত হই, 
চুক্তি ভঙ্গ করি, অন্যায় ও অত্যাচার করি, আমাদের রবকে রাগান্বিত করে এমন 
কাজে উৎসাহ দিই, আর যা তাকে সন্তুষ্ট করে তাতে বাধা প্রদান করি এবং 
পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াই। 


হিরাক্রিয়াস বললো: তুমি সত্য বলেছো। 
তারিক মেহান্না 


শুক্রবার, ৩ রজব, ১৪৩৫ ( ২ মে, ২০১৪) 
ম্যারিয়ন, সি এম ইউ 
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ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ! 


কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেলাম। লেখক চিঠিতে নিজের জীবনে যেসব দুঃখ- 
দুর্দশার মুখোমুখি হচ্ছেন, এবং যেগুলো তার কাছে মনে হচ্ছে অন্তহীন, সেগুলো 
নিয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। চিঠিতে একটা লাইন ছিল: 


“আমি ক্রুদ্ধ... কেন আল্লাহ্‌ আমার দু’আ শুনছেন না? কেন?” 


তার চিঠিটা পড়ার পর, সিদ্ধান্ত নিলাম তার জবাব হিসেবে এই লেখাটা লেখার। 
দুঃখজনক হলেও সত্যি এধরনের প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। 
এরকম হওয়ার কারণ হলো, দু’আ (আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাওয়া) কীভাবে 
কাজ করে সেই সম্পর্কে আমাদের মারাত্বক ভুল ধারণা রয়েছে। 


আমরা দু”আকে যেকোনো বিপদের সময়, কঠিন মুহূর্তে প্যানিক বাটনের মতো 
ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আপনি একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, 
আল্লাহ্‌ বারবার কুরআনে বলেছেন যে দরকারের সময় তাঁকে ডাকবে তিনি তাঁর 
ডাকে সাড়া দেবেন। সুতরাং, আপনি মনে করলেন যদি ঠিকঠাক মতো দু'আ 
করতে পারেন (রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, মনোযোগের সাথে ইত্যাদি) তাহলে ঠিক 
পরদিন সকালেই আপনি আপনার দু’আর “জবাব” পেয়ে যাবেন। আর যদি না 
পান, তাহলেই আপনি ভিতরে ভিতরে আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে সন্দেহ করা শুরু 
করবেন! 


আল্লাহর রাসূল ৬ একটি হাদীসে এই বিষয়ে বলেছেন। যদিও বুখারী ও মুসলিম 
- দু জায়গাতেই এই হাদীসটি আছে, তবে আমাদের আলোচনার জন্য মুসলিমের 
বর্ণনাটি অধিকতর উপযুক্ত: 


“একজন ব্যক্তির দু’আর জবাব দেওয়া হতে থাকে - যদি সে অন্যায় 
অথবা হারাম কিছুর জন্য দু”আ না করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
না করে - এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করে এবং অধৈর্য না 
হয়”। 
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রাসূলুল্লাহ ৬ু জবাব দিলেন - “সে বলবে আমি দুআ করছি এবং করতেই 
থাকছি কিন্তু আমি দেখছি আমার দু’আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে 
সে আশা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহ্‌-কে স্মরণ করা ছেড়ে দেবে।” 


এই হাদীসটি বেশ কৌতুহল উদ্দীপক এবং আমরা যদি গভীরভাবে হাদীসটি 
বুঝার চেষ্টা করি, তাহলে কীভাবে দু'আ কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে না - 
সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো। একটু খেয়াল করুন রাসূলুল্লাহ 
জবাব দেওয়া হতে থাকবে”। একবার অধৈর্য ব্যক্তির অভিযোগের সাথে তুলনা 
করুন তো “আমি দেখছি আমার দু'আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না।” আপাত 
দৃষ্টিতে এই ব্যাপার দু'টো পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। এটা কীভাবে 
সম্ভব যে একজন ব্যক্তির দু’আর জবাব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে 
সে কোনো ফল পাচ্ছে না? দু”আর উত্তর কোথায়? 


ব্যাপারটা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দু’'আর জবাব একসাথে না এসে, 
ধাপে ধাপে আমাদের কাছে আসে । যেমন এমন কিছু হয়তো ঘটবে যার মাধ্যমে 
ক্রমান্বয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু আপনার কাছে 
মনে হচ্ছে আপনার দু’আর জবাব আসছে না। 


মনে করুন আপনি একটা কক্ষে বন্দী। মুক্তির একমাত্র উপায় জানালা ভেঙে বের 
হওয়া। কিন্তু আপনার সম্বল শুধুমাত্র ছোট কিছু পাথরের টুকরো। আপনি 
জানালায় একটা ছোট পাথর ছুঁড়লেন। তাতে জানালো ভাঙলো না, কিন্তু খুব সুক্ষ 
একটা ফাটল ধরলো। আপনি আরেকটা পাথর ছুঁড়লেন। আরেকটি ছোট ফাটল। 
আপনি আবার একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন, তারপর আরেকটি । তারপর আরেকটি। 
যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো জানালা অসংখ্য সুক্ষ ফাটলে ভরে গেল। 


শেষবারের মতো আপনি একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন এবং জানালার কাঁচ ভেঙে 
গেল। ফলে আপনি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। দু’'আও এভাবেই কাজ করে। 
আপনি প্রতিটি দু"আর মাধ্যমে আংশিক জবাব পেতে থাকেন এবং আপনি ধৈর্য ও 
অবিচলতার সাথে একই দু"আ বারবার করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত 
দু'আর পরিপূর্ণ জবাব পাবেন। 


এজন্যই গুহায় আটকে পড়া তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে যে অতি পরিচিত হাদিসটি 
আছে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম ব্যক্তির দু'আর ফলে গুহামুখের 
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পাথরটি সামান্যই সরেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির দু”আর পর পাথরটি আর একটু 
সরলো। এবং তৃতীয় ব্যক্তির দু'আর পরই তাঁরা তিনজন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ফল 
পেলেন - পাথরটি ওই পরিমাণে সরলো যার ফলে তাঁরা গুহা থেকে মুক্তি পেলেন। 


মনে রাখবেন প্রথম পাথরটি শুধু একটি ফাটলই ধরাবে। কিন্তু যদি আপনি পাথর 
ছুঁড়তে থাকেন তাহলে এক সময় জানালা ভেঙে যাবে এবং আপনি মুক্ত হবেন। 
এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই হাদিসটিতে আমাদের বলা হচ্ছে - 
“...তক্ষণ পর্যন্ত সে অধৈর্য না হচ্ছে” 


আপনি যখন কোনো চারাগাছে পানি দেন, তখন নিশ্চয় আপনি একসাথে ত্রিশ 
গ্যালন পানি ঢেলে দিয়ে, কেন মাটি থেকে বিশাল বটবৃক্ষ বের হচ্ছে না সেটা 
নিয়ে চিন্তা করতে বসেন না। বরং আপনি ধৈর্য সহকারে প্রতিদিন একটু একটু 
করে পানি দিতে থাকেন এটা জেনে যে, যত সময়ই লাগুক না কেন, শেষ পর্যন্ত 
কাঙ্ক্ষিত ফুলটি পাবেন। 


একইভাবে আপনি জানেন, আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন 
এবং আপনার দু'আর জবাব দেবেন - এটা সত্য। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে 
অলৌকিকভাবে দু’আর উত্তর পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম না। নিয়ম হলো 
আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর পাওয়ার 
প্রক্রিয়া সময় ও ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল। 


যেমনটি ইবনে আল জাওযী, সাইদ আল খাতির গ্রন্থে বলেছেন: 


“কউ-দুঃখ-দুদর্শা শেষ হওয়ার একটি নিধরারিত সময় আছে যা শুধু আল্লাহ 
জানেন। তাই যে ব্যক্তি দুঙখ-দুদর্শার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাকে ধৈযর্শীল 
হতে হবে। আল্লাহ্র নিধািত সময় আসার আগে ধেধ হারিয়ে ফেলা 
কোনো কাজে লাগবে না। ধের আবশ্যক কিছু দু'আ ছাড়া ধের অধৰ্হীন। 
যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে তাঁর 
উচিত অধৈ না হওয়া । বরং তাঁর উচিত ধের সালাহ এবং দ্র'আর 
মাধ্যমে সবর্ভানী আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়া । 


অধৈয ব্যক্তি তাঁর ধৈযর হারানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিকল্পনা লঙ্ঘন 
করার চেষ্টা করছে এবং এটা আল্লাহর সামনে একজন গোলাম ও বান্দার 
উপযুক্ত আচরণ কিংবা অবস্থান নয়। আলাহর বান্দা হিসেবে আমাদের 
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নেওয়া। এজন্য প্রয়োজন ধৈযর্। এর সবোর্্কুউ পন্থা হলো সালাহর 
মাধ্যমে ক্রমাগত আলাহ্‌-র কাছে ভিক্ষা চাওয়া । 


আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদারের বিরোধিতা করা হারাম এবং এটা 
আল্লাহর পরিকল্পনা লঙ্ঘনের চেষ্টার মধ্যে পড়ে। তাই এই বিষয় গলো 
অনুধাবন করো এবং তোমার জন্য তোমার দুঃখ-কঈ-দুদর্শা সহ্য করা 
অনেক সহজ হবো” 


পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলে আমাদের দু”আর জবাব দেওয়ার সময় কেন 
তিনি অপেক্ষা করেন? 


এর কারণ হলো, একমাত্র প্রতিকূলতার সাথে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মাধ্যমেই 
আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো চিনতে পারি এবং সেগুলোকে উপড়ে ফেলে 
সেখানে আমাদের শক্তি সামর্থ প্রতিস্থাপিত করতে পারি। ব্যাপারটা তেতো 
ওষুধের মতো। একারণেই মক্কায় নিদারুণ অত্যাচারের শিকার সাহাবা % যখন 
কা’বার পাশে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ ঞ& এর কাছে এসে আবেদন করেছিলেন - 


“ইয়া রাসূলুল্লাহ শু, আপনি কি আমাদের বিজয়ের জন্য দু'আ করবেন না? 
আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু”আ করবেন না?” রাসূলুল্লাহ & 


ব্যাপারটা কিন্তু এমন ছিলো না যে, আল্লাহ্‌ এ মুহুর্তেই পৃথিবী থেকে কুরাইশদের 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম ছিলেন না বরং ওই মুহূর্তে যদি রাসূলুল্লাহ ৬ু দু'আ 
করতেন এবং আল্লাহ্‌ সেটা কবুল করতেন তাহলে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উন্নয়ন 
প্রক্রিয়া থেকে সাহাবা বঞ্চিত হতেন, সেটা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা ছিলেন অজ্ঞ। 


শেষ পর্যন্ত মক্কায় তের বছর, অতঃপর মদীনায় দশ বছর - মোট তেইশ বছরের 
সংগ্রামের পরই আল্লাহ্‌ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় উম্মাহর প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ 
করেছিলেন এবং এই সুদীর্ঘ তেইশ বছরে সাহাবারাও ৬ উপলব্ধি করলেন যে, 
অন্য কোনো উপায়ে এই বিজয় আসা বাঞ্চনীয় ছিল না। মনে রাখবেন ফুল 
ফুটবেই, কিন্তু সেটা একরাতে না। দিনের পর দিন আপনাকে পানি দিয়েই যেতে 
হবে। অবশেষে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার দু’আর উত্তর 
আল্লাহ্‌র তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মের কাঠামোর ভেতর থেকেই আসবে। এই 
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কাঠামোর ভেতর যা ঘটে আল্লাহ্‌ সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এই কাঠামোর 
মাধ্যমেই তিনি আপনার দু’আর উত্তর দেন। আবারো বলছি, অবশ্যই অলৌকিক 
ঘটনা, কারামাহ ঘটে, কিন্তু সেগুলো হলো নিয়মের ব্যতিক্রম। 


একজন কুমারী নারী, যিনি সন্তানের জন্য দুআ করছেন তিনি অলৌকিকভাবে 
মারিয়াম ৯ - এর মতো কুমারী অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়ে পড়বেন, তার সম্ভাবনা 
খুবই কম! আবার একজন শতবর্ষী নারী, ইব্রাহীম ৯৪ _ এর স্ত্রী সারাহ _ এর 
মতো একশো বছর বয়সে গর্ভবতী হবেন সে সম্ভাবনাও কম। বরং দু'আ করার 
সময়ই আপনি জানেন, আপনি যখন সন্তান চেয়ে আল্লাহ-র কাছে দু'আ করছেন 
তখন সন্তান জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আপনার দু”আর উত্তর 
আসবে। বিয়ে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, গর্ভধারণ এবং তারপরেই সন্তানপ্রসব। শেষ 
পর্যন্ত আপনার দু’আর উত্তর এসেছে, কিন্তু তা এসেছে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়েই। এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা শুধু আল্লাহ্‌ নিয়ন্ত্রণ করেন 
এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমাত্র তিনিই আপনার দু”আর উত্তর দিয়েছেন এবং 
দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 


ইউসুফ ৯ তাঁর শৈশবে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে আল্লাহ্‌ অঙ্গীকার 
করেছিলেন, তিনি ইউসুফ ৯% কে মিশরের উপর ক্ষমতাসীন করবেন এবং আল্লাহ্‌ 
তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাবলি ও ঘটনাপ্রবাহের 
মাধ্যমেই “ক” বিন্দু থেকে “খ” বিন্দু তে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। 


প্রথমে ইউসুফের ৬ ভাইয়েরা তাদের সাথে তাঁকে নিয়ে গেলো - তাঁকে কুয়ায় 
নিক্ষেপ করা হলো - তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হলো _ তিনি অন্যান্য 
বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন - বাদশা তাঁর ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলেন _ 
এবং অতঃপর ইউসুফ ৯% মিশরের অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হলেন। শৈশবে তাঁর 
কাছে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করা হলো, কিন্তু সেটা হলো আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কিছু 
ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। মিশরের আরেকটি গল্প দিয়ে শেষ করছি। 


ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন সাইদ কুতুব কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, সেই 
একই সময় তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ও বোন হামিদা কৃতুবও একই জেলে বন্দী 
ছিলেন। কিন্তু একই কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের একে অপরের সাথে দেখা 
করার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ কারাকর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এটা ছিল 
সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
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তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শারাওয়ী জুমা আরেকটি আইন করেছিলেন যে, কোনো 
ইসলামপন্থী কয়েদীকে তাঁদের দর্শনার্থীর কাছ থেকে কোনো ফল বা খাবার নিতে 
দেওয়া হবে না। বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর মুহাম্মাদ কুতুব তাঁর 
বোনের সাথে দেখা করার সুযোগ চেয়ে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
জানালেন। 


শারাওয়ী জুমা উত্তর পাঠালো: “জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই তুমি তোমার 
বোনকে দেখতে পাবে না”। 


এক বছরের মতো পার হবার পর নতুন এক সরকার ক্ষমতায় এলো এবং 
ক্ষমতাসীন হওয়া মাত্র তাঁরা পূর্ববর্তী সরকারের সব সদস্যকে জেলে ছুঁড়ে দিল। 
হঠাৎ করেই মুহাম্মাদ এবং হামিদা কুতুব আবিষ্কার করলেন তারা এখন মুক্ত। 
আর শারাওয়ী জুমা নিজেকে আবিষ্কার করলো চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী। সেই 
একই কারাগারে। 


এরই মাঝে একদিন তাঁর স্ত্রী এক ঝুড়ি ফল নিয়ে তাকে দেখতে আসলো। 
কারারক্ষী নিয়ম মতো তাঁর তল্লাশী করলো এবং ঝুড়ি ভর্তি ফলও দেখতে পেলো। 
কারারক্ষী জিজ্ঞেস করলো এই ফল কার জন্য? জবাবে মহিলা বললেন: “ আমার 
স্বামী শারাওয়ী জুমার জন্য”। মুচকি হেসে প্রহরী জবাব দিল: “দুঃখিত, আমি 
নিয়ম মানতে বাধ্য। ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ!” 


এভাবে দু”আ কাজ করে। দু'আ কোনো প্যানিক বাটন না যা মুহূর্তের মধ্যে 
অলৌকিক সমাধানের গ্যারান্টি দেবে। বরং এর জন্য প্রয়োজন সময় ও গভীরতা। 
এর জন্য দরকার অবিচলতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, পুনরাবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি। 


সর্বোপরি এটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার কেন্দ্রে আছে এই সত্যটিই যে, 
প্রতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে এই দুনিয়া এবং এর মাঝে সবকিছু ও সবার উপর 
আল্লাহ্‌-র রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০১) 


করেছেন “আল গায়েব” অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের উপর তাদের বিশ্বাসকে । এই 
বিশ্বাসের সাধারণ ধারণাটির বাইরেও একজন মুসলিমের জীবনে এর আরও কিছু 
কার্যকরী তাৎপর্য রয়েছে। 


প্রথমত, হে মুওয়াহহিদ - আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা এই জন্যে বিশ্বাস করেন 
না যে, তা জনপ্রিয়, সহজলভ্য, আকর্ষণীয় কিংবা আরামদায়ক। আপনি 
আশেপাশের মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, গ্রহণীয়- 
বর্জনীয় এসবের মানদণ্ড নির্ধারণ করেন না। বস্তুতঃ এইসব পারিপার্শ্বিক 
ব্যাপারগুলো আপনার কাছে অর্থহীন। যদি এই পৃথিবীর ছয়শ কোটি মানুষ 
কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে, সেটা আপনার বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। 
বরং মাস না যেতেই পাল্টে যাওয়ার প্রবণতায় নিমজ্জিত নিয়ত পরিবর্তনশীল এই 
জগতে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি হলো এক অপরিবর্তনীয় জগৎ। সেই জগতের 
ঠিক আর ভুলের মানদণ্ড কখনো বদলায় না। সেই জগৎ অপার্থিব সুখ আর 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। জান্নাত আর জাহান্নামের। ফেরেশতা আর শয়তানের অদেখা 
সেই জগতে ভালো-খারাপ আর সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড সৃষ্টির শুরু থেকে আজ 
পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত এমনই থাকবে। এই শাশ্বত 
মানদপ্ডের নথিপত্র, আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই-না-দেখা জগত থেকে। 
এই নথিপত্র তার মানদন্ড নির্ধারণে মানুষ কী মনে করে, তাদের কাছে নন্দিত বা 
নিন্দিত হওয়া কিংবা দুনিয়ার পরিবর্তনশীল ধারার গতিপ্রকৃতির মতো 
অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলোকে মোটেই আমলে নেয় না। 


আমার ভাই ও বোনেরা, এই জন্যই কুরআনে বর্ণিত তাওহীদের মানদণ্ডকে 
আঁকড়ে ধরতে পেরে আপনি নিজেকে সবচেয়ে সফল মনে করেন। এই যুগেও 
সেই আদর্শের আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর বাহক হতে পারাটাকে আপনি 
সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য করেন। আর এই আদর্শই আপনাকে 
তাগুতের সাথে আপস করা অথবা তাগুতের সামনে মাথা নত করাকে এই 
পৃথিবীর হীনতম অপমান হিসেবে চিনতে শেখায়। আপনার হৃদয় জনপ্রিয়তা আর 
বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের পরোয়া না করেই এই আদর্শের উপর অটুট থাকে। কেন? 
কারণ আপনি যে আদর্শের উপর চলেন তা এমন এক জগৎ থেকে আগত যেখানে 
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মূল্যবোধ কখনো পরিবর্তিত হয় না। তাই গায়েব তথা অদৃশ্য জগতের উপর 
বিশ্বাস আপনাকে সেই অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের মতোই দৃঢ়পদ রাখবে। 
রাতারাতি ধর্মত্যাগ করা যে সমাজে আধুনিকতায় পরিণত হয়েছে, আজকের সেই 
সমাজে সুরা বাকারার এই আয়াতগুলো যেন আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। 


গায়েবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে সাহসী করে তোলে। সত্যকে 
সমুন্নত রাখতে সে যেকোনো ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ 
হচ্ছে বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ৬ এর সেই দু'আ- 


“হে আল্লাহ! এই ক্ষুদ্র দল যদি আজ পরাজিত হয় তবে এই দুনিয়ায় আপনার 
ইবাদাত করার আর কেউ থাকবে না।” 


ভেবে দেখুন সেই দিন মুসলিমদের বিপক্ষে প্রতিকূলতা এত তীব্র ছিল - ব্যর্থতা 
আর বিলুপ্তির শঙ্কা এত বেশি ছিল যে ইসলাম চিরতরে মুছে যাওয়ার মতো 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এসব কিছু শুধু তাঁদের সংকল্পকেই আরও দৃঢ় করে 
তুলেছিল। অতঃপর তাঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হয়েছিল। নিজেকে জিজ্ঞেস 
করুন, কী তাঁদেরকে এতটা ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? কী তাঁদের মনে সাহস 
সঞ্চার করেছিল? কীভাবে তাঁদের অন্তর এতটা দৃঢ়তা লাভ করেছিল? আপনি 
অনুধাবন করবেন যে, এই পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সম্পর্কে তাঁদের গভীর 
অন্তৰ্দৃষ্টি ছিল। তাঁরা জানতেন যে গায়েবের জগত থেকে এমন শক্তি উন্মোচিত 
হতে পারে এবং হবে যা মানুষের পক্ষে কখনো কল্পনাও করা সম্ভব না। আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে সেই শক্তির মাধ্যমে সাহায্য কখন আসবে তা তারা নির্দিষ্টভাবে না 
জানলেও তারা এটা জানতেন যে, তা আসবেই। আর তা এসেছিলও। হেবা 
দাবাগ (7০০৪ Dabbagh) তার ‘Just Five Minutes’ গ্রন্থে (পৃ: ৪৮-৪৯) তার 
মায়ের কারাবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কারাগারে ওনাকে ওনার 
ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। হেবার মা এর উত্তরে বলেছিলেন: 
“আমি কেবল এতটুকু জানি যে, আমি তাকে ঘর থেকে মসজিদ আর মসজিদ 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার অভ্যাস করিয়ে বড় করেছি।” পরবর্তীতে 
ব্যবস্থা কর।” হেবার মা জবাবে বলেন যে, “কী আশ্চর্য! আমি তোমার মা'র 
বয়েসী আর তুমি আমাকে মারতে চাও!” এরপর ওনাকে একাকী বন্দী অবস্থায় 
রাখা হয়। তখন তিনি অকারণে তাকে আটকে রাখার ব্যাপারে কারাগারের 
ওয়ার্ডেনের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন: “আমাকে কাগজ-কলম দিন। 
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আমি এই পুরো ডিভিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।” অফিসার উত্তরে বলে, 
“এটার অনুমতি নেই। আপনার অভিযোগ কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবে না। 
আর এটা আইনের পরিপন্থী ।” পরে হেবার মা বলেন, “তবে আমি একমাত্র 
আল্লাহ”র কাছে আমার অভিযোগ তুলে ধরবো। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। আল্লাহ্‌ 
চান তো একদিন তুমি আমার অবস্থানে থাকবে কিন্তু আমার মতো ধৈর্য তোমার 
থাকবে না।” বোন হেবা পরে উল্লেখ করেন যে: “একমাস বা দুইমাস পর আমরা 
সেই অফিসারের মৃত্যু সংবাদ পাই। সে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। গাড়ির 
স্টিয়ারিং তার পেটে ঢুকে গিয়েছিল।” 


সুতরাং, অনুধাবন করুন যে, অদৃশ্য জগৎ আমাদের এই দৃশ্যমান পৃথিবীকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর বিপরীত কখনও হয় না। এই বিশ্বাস আপনাকে আরও 


দৃঢ়পদ করে তুলবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে 
পারবে না। কারণ আপনি এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী সত্তার কাছে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন। আর এই বাস্তবতায় আমাদেরকে শতভাগ বিশ্বাসী হতে হবে। 


গায়েবে বিশ্বাসী হিসাবে আপনি আপাতদৃষ্ট যেকোনো ক্ষতিকে গ্রহণ করতে 
সক্ষম। বরং ক্ষতিটাকে আপনি প্রাপ্তি বলে মনে করেন। আপনার লাভ ক্ষতির 
হিসাব আপনার আশেপাশের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা লাভ ক্ষতির 
হিসাব করে টাকা আর সুস্থতার মুদ্রায় আর আপনি লাভ ক্ষতি পরিমাপ করেন 
দৃঢ়তা আর আল্লাহ্‌*র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আপনি যতক্ষণ আপনার নীতির প্রতি সৎ 
থাকছেন আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সবগুলো শর্ত যথাযথভাবে পালন করছেন, 
ততক্ষণ আসলে আপনার ক্ষতি বলতে কিছুই নেই। নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা আর 
শরী"আহ লঙ্ঘনই আপনার নিকট সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বাহ্যিকভাবে উহুদ যুদ্ধ 
মুসলিমদের জন্য পরাজয় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা যে একটি বিজয় ছিল সে 
পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ আলোচনা করেছেন। মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে 
গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা। আমরা যদি গায়েবের আদর্শের মানদণ্ড 
আমাদের লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করি তবে এই দুনিয়ার কোনো ক্ষতিই আর 
আমাদের কাছে ক্ষতি বলে মনে হবে না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন। 
আমাদের ধর্মকে আক্রমণ করা হবে, আমরা জেলে বন্দী হব, আমাদের ভূমি 
আক্রান্ত হবে, লুট করা হবে। কিন্তু এসব আমাদের পরাজিত করতে পারে না 
কারণ এসবই এই দুনিয়ার লেনদেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য জগতে আমাদের 
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অন্যান্য কর্মচাঞ্চল্য জয়-পরাজয়ের এক ভিন্ন চিত্র অংকন করে। 


এই চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন আমাদের বোন আফিয়া সিদ্দিকীর মা। 
বোন আফিয়া সিদ্দিকী বছরের পর বছর এমন মানুষদের কাছে শারীরিক ও 
বক্তৃতা দেয়। তাকে প্রথমে অপহরণ করা হয়। পরে আমেরিকার গোপন 
কারাগারে আটকে রাখা হয়। সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়। তার প্রতি 
কৃত অত্যাচারের প্রমাণগুলোকে তার সাথেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আশায় তাকে 
তলপেটে দুইবার গুলি করা হয়। আরও অনেক অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার 
হয়েছেন আমাদের এই বোন। আর সবশেষে তার বিরুদ্ধে এমন এক অবাস্তব 
অভিযোগ আনা হয় যা তার শারীরিক অবস্থার আলোকে চরম হাস্যকর। এই 
দেয়। এতদসত্বেও তার সাহসী মায়ের চিন্তাধারা গায়েবের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের 
এক নিখুত উদাহরণ। আর এই বিশ্বাসই তাকে আপাতদৃষ্টির এই দুরবস্থাকে 
বিজয় হিসাবে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। তিনি তার কন্যার প্রতি আনীত 
অভিযোগ শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এইভাবে: 


“এতদিন আমি খবই অসুহ্ব ছিলাম। বিছানা থেকে উঠতে পারছিলাম না। 
কিছু আমার মেয়ের বিচারের রায় শুনে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। 
দিনটি একটি অন্ধকার দিন, তার মা রায় শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তবে 
আসোনি। আল্লাহ এক আফিয়ার পরিবর্তে আজ আমাকে হাজারটা পুত্র 
দরজায় অপেক্ষা করে।” 


সবশেষে তিনি বলেন: “একজন মৃ'মিনের লক্ষণ এটাই যে সে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর 
কারও সামনে মাথা নত করে না। যেহদিন আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো 
সৃষ্ট জীব অথবা বস্তুর করুণা ভিক্ষা করব, সেইদিন আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।” 
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সে 


এটাই লাভ-ক্ষতির প্রকৃত অর্থ। আর এটা গায়েবের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এটি এই নশ্বর স্পৃশ্য জগতের উপর নির্ভর করে না। তাই গায়েবের উপর বিশ্বাস 
মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনে অত্যন্ত গভীর আর শক্তিশালী তাৎপর্য বহন 
করে। 


শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ৬ এর উপর। 


তারিক মেহান্না, 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮, 
শুক্রবার, ২৭ শে সফর, ১৪৩১/১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১০। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০২) 


সূরা বাকারা আয়াত ২১-২২ এ আল্লাহ্‌ বলেন: 


যিনি তোমাদের এ তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
588৮৮ ) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা 
88 


আপনি এই আয়াতগুলো থেকে যে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তা হলো, আপনার 
ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে দ্রুত তা শক্তিশালী করার উপায় হলো দুটো জিনিসের 
দিকে মনোনিবেশ করা: আপনি এবং আপনার চারপাশ। বেশি নয়, প্রতিদিন 
কেবল ১৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে 
একটু ভাবুন। আপনি দেখবেন আপনার দিনের বাকিটা আল্লাহ্‌র কথা কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করতে করতে কেটে যাবে। 


অতিক্ষুদ্র একটি শুক্রাণু আর একটি ডিম্বাগুর সম্মিলনে আমার আপনার এত বড় 
দেহ গঠিত হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র বস্তু থেকে আমাদের হাড়, শিরা-উপশিরা, রক্ত- 
কণিকা, মাংস, ত্বক ইত্যাদি অস্তিত্ব লাভ করেছে। দেহের ভিতরের অথবা 
বাইরের প্রত্যেকটি অঙ্গের স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রত্যেকের আলাদা 
আকৃতি, মাপ আর অবস্থান রয়েছে। 


যেমন আপনার দেহের কংকালের কথাই ভাবুন। এটি শক্ত হাড় দিয়ে গঠিত যার 
উৎপত্তিস্থল ছিল সেই জমাট বাধা শুক্রাণু। আর দেখুন কীভাবে এটি এখন 
আপনার দেহের ভারবহন করে আছে। এর প্রত্যেকটি হাড়ের গঠন ও কাজ 
আলাদা। এদের কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট । কোনোটি লম্বা, কোনোটি আবার 
খাটো। কিছু হাড় গোল, কিছু আছে ফাঁপা। কিছু চওড়া, আবার কতগুলি সরু। 
কোনোটি ভারী আবার কিছু আছে হালকা। চিন্তা করুন যদি আপনার কংকাল 
কেবল একটি একক হাড় দ্বারা গঠিত হতো তবে আপনি নড়াচড়া করতে পারতেন 
না। তার বদলে কয়েকশ হাড়ের সুসংগঠিত সমষ্টি দিয়ে আল্লাহ আপনার এই 
কংকাল বানিয়েছেন। এর প্রত্যেকটি হাড় একটি সুক্ষ সংযোগের মাধ্যমে একটি 
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আরেকটির সাথে লেগে আছে। আর আপনার চলাফেরায় প্রতিটি হাড় নিজ নিজ 
ভূমিকা পালন করছে। 


আপনি আপনার দেহের শত শত পেশীগুলোর কথাই একবার ভাবুন। এর 
প্রত্যেকটিতে আছে মাংস, শিরা-উপশিরা আর পেশীবন্ধ। এদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট 
স্থানে অবস্থিত। এদের রয়েছে নির্দিষ্ট কাজ। দুই ডজন এরও বেশি পেশী কেবল 
চোখের পাতা খোলা আর বন্ধের কাজে নিয়োজিত আছে। যদি এর থেকে একটিও 
পেশী কম থাকত তবে আমরা আর কখনও আমাদের চোখের পাতা খুলতে 
পারতাম না। তেমনি দেহের প্রত্যেকটি পেশী কোনো না কোনোও অঙ্গের 
ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোনো একটি পেশীর অনুপস্থিতি 
হয়তো সেই অঙ্গটাকেই অকেজো করে ফেলত। চোখের পাতা তো একটি বিস্ময়, 
কী নিখুতভাবে এটিকে বসানো হয়েছে আর তা আমাদের চোখকে ময়লা আর 
অতিরিক্ত আলো থেকে রক্ষা করছে। 


চোখের কথাই ভেবে দেখুন _ রেটিনা, ফোভিয়া-সেন্ট্রালিস, অপটিক নার্ভ, 
স্ক্রেরা, ভিন্রিয়াস হিউমার, লেন্স, আইরিস এবং কর্নিয়া নিয়ে আমদের একটি 
চোখ গঠিত। এসব কিছু একসাথে কাজ করছে বিধায় আপনি এই লেখাগুলো 
পড়তে পারছেন, আকাশ দেখছেন, তারা উপভোগ করছেন, মেঘ, রঙ, গাছপালা, 
প্রাণীজগৎ আরও কত কী সুন্দরভাবে দেখতে পারছেন। আর এই সবকিছুই হচ্ছে 
আমাদের চিন্তা আর চেষ্টা ছাড়াই। 


আপনার কানের কথাও ভেবে দেখুন। কীভাবে এটিকে সুচারুরূপে নকশা করা 
হয়েছে। যে কোনো আওয়াজ এসে আপনার কানের ছিদ্রে প্রবেশ করলে আপনার 
কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর আপনি তা স্পষ্ট শুনতে পান। 


জিহ্বার প্রতি খেয়াল করুন, একটি পেশী যা আপনার চিন্তা ও অনুভূতিকে ভাষায় 
প্রকাশ করতে সাহায্য করে। দেখুন কী সুশৃঙ্খলভাবে আপনার দাঁতগুলো একটি 
আরেকটির পাশে বসে আপনার মুখের সৌন্দর্যবর্ধন করছে। এই দাঁতগুলোর 
দাঁতেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ এবং উদ্দেশ্য ভাগ করে দেওয়া আছে। আপনার ঠোট 
আপনার মুখকে আটকে রাখে, একে রঙ দান করে আর আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী 
প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণে সহায়তা করে। আল্লাহ আপনার স্বরযন্ত্রকে 
এমন ভাবে বানিয়েছেন যে আপনার কন্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ সেই ধ্বনি বহন 
করে যা দুনিয়াতে অনন্য । আর কারও সাথেই তা মিলে না। শ্রোতা শুনামাত্রই 
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বুঝতে পারে সে কার কথা শুনছে। এসবের মাঝে আছে এক জটিল ও দীর্ঘ 
পদ্ধতি আর বিস্ময় যা এখানে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। 


আপনার হাতের দিকে মনোনিবেশ করুন আর ভাবুন কীভাবে এটি কাজ করে। 
আপনার হাতের তালু, পাঁচটি আঙ্গুল যাদের চারটি একদিকে আর একটি অন্য 
দিকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য দিকে হওয়াতে এটি সব আঙ্গুলে স্পর্শ করতে পারে। অন্য 
আর কোনো উপায়ে বানালে হাত আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না। 
কল্পনা করুন যদি পাঁচটি আঙ্গুল একই পাশে থাকত! তবে আপনার পক্ষে একটি 
বাক্যও লেখা সম্ভবপর হতো না। 


তারপর আপনার নখের মতো তুচ্ছ একটি জিনিসের দিকে নজর দিন। এটি 
আপনার আঙ্গুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আপনাকে অনেক কিছু ধরতে সহায়তা 
করে যা আপনি অন্যভাবে ধরতে পারতেন না। এত সামান্য একটি জিনিস নখ যা 
হয়ত আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে না। অথচ এটি না থাকলে হয়তো আপনি 
অসহায় হয়ে পড়তেন। 


এসব অত্যাশ্চর্য বস্তুর সমন্বয়ে আপনার দেহ গঠিত হয়েছে। অথচ এর মূলে ছিল 
কেবল একবিন্দু আণুবীক্ষণিক জমাট বাধা তরলকণা। এসব মিলেই আপনি। আর 
আপনি এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে একজন মাত্র। আর মানুষ এই 
পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির জীবের মাঝে একটি মাত্র। আর এই পৃথিবী সূর্যের 
চারপাশে প্রদক্ষিণরত গ্রহের মাঝে একটি মাত্র! আর সূর্য শত কোটি ছায়াপথের 
মাঝে একটিতে অবস্থিত নগণ্য এক নক্ষত্র মাত্র! আর বিস্ময়কর এই বিশ্বজগতের 
তারকাদের অনন্যতার সারাংশ তুলে ধরাও বিশাল এক কঠিন কাজ। এসব কিছু 
উদ্দেশ্যহীন, দৈবক্ৰমে সংঘটিত কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে না। 


এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌*র প্রয়াসহীন সৃষ্টি। সূরা বাকারার এই দুইটি 
আয়াতে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দুইটি ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছেন: 


১) নিজেদের নিয়ে এবং 
২) নিজেদের চারপাশ নিয়ে। 


এতে করে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে আমাদের মন নিবিষ্ট হবে। 
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যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
তোমরা মুত্তাকী (ধর্মভীরু) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা 
কো স্থাপন করেছেন।” 


সুতরাং যখন নিজের মধ্যে ঈমান-আমলে দুর্বলতা অনুভূত হবে, ইবাদাতে শক্তি 
ও মিষ্টতা পাবেন না তখন নিজের দেহের কথা ভাবুন অথবা কোনো এ্যানাটমি 
বই খুলে দেখুন, মহাকশের ছবি দেখে ভাবুন অথবা চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌’র 
বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করুন। 


তারিক মেহান্না, 

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, 

আইসোলেশন ইউনিট, সেল %১০৮। 

মঙ্গলবার ১৬ ই রবি-উল-আউয়াল ১৪৩১/২রা মার্চ, ২০১০। 
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৬৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৩) 


সুরা বাকারা আয়াত ৬১, আল্লাহ্‌ বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 


“(স্মরণ করো) যখন তোমরা বললে, হে মুসা! (প্রতিদিন) একই 
ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর ৬ 
ডি 
যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন যা জমিন থেকে 
উৎপন্ন হয়, যেমন তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, গম, ভুষ্টা, ডাল। তিনি 
বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌র পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে 
একটি তুচ্ছ (ধরনের) জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) 
তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে নেমে যাও, সেখানে তোমরা যা 
কামনা করছো তা পাবে, (আল্লাহ্‌ তাণআলার আদেশ অমান্য করার 
ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান ও দারিদ্র্য তাদের ওপর ছেয়ে গেল; ...” 


কোন গোষ্ঠী বা জাতি দীর্ঘদিন যাবৎ অন্যায়-অবিচার এর শিকার হতে হতে 
একসময় সেই অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর এই পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হয় 
তবে এই হীনম্ন্যতার গ্লানি তাদের অন্তরকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 


ফির'আউনের অত্যাচার এবং অনাচার বনী ইসরাঈলের মন-মননকে গভীরভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং তাদের চরিত্রে দাসত্বের বীজ বপন করেছিল। আল্লাহ্‌ 
মুসাকে ৯ বনী ইসরাঈলদের রক্ষা করে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসার 
দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে দাসত্বের লাঞ্ছনা 
থেকে পরিত্রাণ দেওয়া এবং সম্মানিত ও গৌরবময় এক জাতিতে পরিণত করা। 
কিন্তু মিশর ত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পরই তারা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। 
তখন তারা মুসাকে ৯ দোষারোপ করতে লাগলো। এক্সোডাস ১৬:৩ এ আছে 
যে, তারা মুসা ৬ এবং হারুন ৯ কে বলেছিল, 


“হায়! যদি আমরা কেবল মিশরে আমাদের প্রভুর হাতে নিহত হতে সম্মত 
হতাম, সেখানে আমরা মাংসের পারের বসে থাকতাম আর 
এলাকায় এনে মৃত্যুয়ুখে ঠেলে দিচ্ছ" । 
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একটা বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পরও এরকম একটি অবস্থায় তারা 
আরও নানা রকম খাদ্য উপকরণ চেয়ে আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করছিল! সেই 
কথাই সূরা বাকারার এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে। মিশরে কঠিন দুর্দশা ভোগ 
করা সত্তেও কেবল এইসব দুনিয়াবী ভোগের সামগ্রীর জন্য তারা সেই অতীত 
জীবনের কথা ভেবে আক্ষেপ করছিল! এছাড়াও যখন মুসা * আল্লাহ্র সাথে 
কথা বলতে কয়েকদিনের জন্য তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের 
কাছে সঞ্চিত ফির'আউনের অলংকারগুলো দিয়ে স্বর্ণের বাছুর নির্মাণ করে তার 
ইবাদাত করা আরম্ভ করে দেয়! তাদের মনে তাদের মিথ্যে প্রভুদের ভক্তি 
এতটাই তীব্র ছিল, যে তারা আক্ষরিক অর্থেই সেই প্রভুদের দাসে পরিণত 
হয়েছিল। 


অর্থাৎ বাহ্যত মুক্ত হলেও বনী ইসরাঈল জাতি হীনম্ন্যতা ও মানসিক দাসত্বের 
বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। আর এই দাসত্ব এমন মারাত্মক পর্যায়ের ছিল যে, যখন 
তাদেরকে প্রতিশ্রুত জেরুযালেমে প্রবেশ করতে বলা হলো তখন তারা উত্তরে 
মুসা টঞ্র কে বলে বসে, “তুমি আর তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা 
এখানেই বসে থাকব।” তাদের আত্মসম্মানবোধ বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। 


যে ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতি দীর্ঘদিন ধরে অবিচার, অন্যায় আর পরাজয়ের শিকার 
হয়ে আসছে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রথম পদক্ষেপ হলো তাদের মধ্যে 
মুক্ত, স্বাধীন এবং মর্ষাদাভিত্তিক গুণাবলি আর মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো, 
যেটাকে আমরা বলে থাকি “হার-না-মানা-মানসিকতা”। দ্বিতীয় ধাপে আসবে 
জ্ঞান অর্জন, এ ধাপে সাহসী ব্যক্তিত্বের মাঝে শরী“আহর জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে 
হবে এবং তারপরের ধাপে আসবে সে জ্ঞানের প্রয়োগ। অজ্ঞতা এবং 
বিপথগামীতাই কেবল আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। আজ আমরা অনেক দা’ঈ 
আর ইমামদের দেখি যারা অনেক শিক্ষিত এবং সুন্নাহর উপর অনেক জ্ঞান রাখেন 
অথচ তাদের মাঝে কি যেন একটা নেই। 


একজন মানুষ যে আদর্শ বা বিশ্বাসই গ্রহণ করুক বা সে অনুসারে জীবনযাপন 
করুক না কেন, তার পক্ষে বিস্ময়কর কিছু করে দেখানো সম্ভব হয় তখনই, যখন 
সে শারীরিক ও মানসিক উভয়বলয়ে মুক্ত আর স্বাধীন থাকে। আমাদের এই 
সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতেই সফলতা আসে। সুতরাং 
বনী ইসরাঈলের জন্য এবং অনুরূপভাবে আমাদের জন্যও প্রথম লক্ষ্য - জ্ঞানার্জন 
অথবা ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া নয়। বরং আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে একজন 
সত্যিকার মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিজের মর্যাদা অনুধাবন করা। 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ৮৫ 


নিজেদেরকে মনস্তাত্বিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। ইসলামের মাঝে জীবন খুঁজে 
পাওয়ার লক্ষণ মূলত এগুলোই- দুর্বলতা আর হীনম্ন্যতা হটিয়ে শৌর্ষের সাথে 
উঠে দাঁড়িয়ে আত্মসম্মানবোধকে জাগ্রত করা। অন্যথায় আমরা শুধুই চলমান 
লাশ। 


অতএব আমাদের প্রথম সমস্যা এবং তার প্রথম সমাধান হওয়া উচিত এই 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে । (প্রাতিষ্ঠানিক) অজ্ঞতা, গৌণ বিষয়ে বিচ্যুতি, 
সমস্যা নয়। আমাদেরকে অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক, সার্বজনীন ও জীবনঘনিষ্ঠ 
বিষয়গুলো থেকে আরম্ভ করতে হবে। নতুবা সত্যিকারের দা"ওয়াহ কার্যক্রম এবং 
মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশিদূর যেতে পারবো না। 
মানসিকভাবে তারা তাদের পুরাতন প্রভুদের গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। 
তাই স্বাধীন জীবনের সম্মানজনক ক্ষুতৎপিপাসার চেয়ে অপমানজনক দাসত্বের 
সাথে আসা উচ্ছিষ্ট ভালো খাবারকেই তারা শ্রেয় মনে করা শুরু করে। 


তারিক মেহান্না, 

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, 
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮, 

বুধবার, ১৭ ই রবি-উল-আওয়াল, ১৪৩১ হিজরি, 
৩রা মার্চ, ২০১০। 
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৬৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৪) 


সুরা বাকারা আয়াত ৭৯ এ আল্লাহ বলেন, 


“অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং 
বলে এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ_যাতে তারা এর বিনিময়ে 
সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের 
হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের 
জন্য।” 


পৃথিবীর অনেক ধর্মের এঁশী বাণীই মানুষ কাঁটাছেড়া করে বিকৃত করেছে। এটি 
একটি চিরাচরিত ঘটনা এবং ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে। আর 
এর ফলে ধর্মের ভাবমূর্তিতে ব্যাপক ধ্বস নেমেছে, রটেছে দুর্নাম। পশ্চিমে ধর্মীয় 
চিন্তাধারা আর বিজ্ঞানের মাঝে যে প্রকট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এটি তার একটি উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ। 


প্রকৃতিপূজারি রোমান সাম্রাজ্যে খিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে চতুর্থ শতাব্দীতে। 
শিষ্টধর্মের প্রকৃত একত্ববাদের শিক্ষা দ্বারা পৌত্তলিক রোমানদের প্রভাবিত করার 
পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্ম নিজেই পৌত্তলিকদের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
একজন রোমান সম্রাট হিসেবে কন্সটানটাইন, খ্রিষ্টান আর রোমানদের ধর্মীয় 
বিশ্বাসকে মিশ্রিত করে এক সংকর ভাবধারার প্রচলন করে। ফলাফল, আজকের 
বিকৃত খরষ্টধর্ম। এই বিকৃত হিষ্টধর্মই পুরো ইউরোপ জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য 
বিস্তার করে আছে। পুরো মধ্যযুগ ধরে “খ্রিষ্টধর্মের” এই রূপের আড়ালে 
ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করতো। এর ফলে বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয় 
এবং সে হিসেবে পোপ হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে সর্বময় 
ক্ষমতার অধিকারী। খ্রিষ্টধর্মের কিতাবের বাণী নয়, বরং পোপের ব্যাখ্যাই ছিল 
সমস্ত ধর্মীয়, বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস। 


ফলে, ১৫শ’ শতকের দিকে, ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই 
“প্রোটেস্ট” বা প্রতিবাদের মূল আপত্তি ছিল ত্রিতত্বাদ (01710), পাপ 
স্বীকার(০০055101) ইত্যাদি ধারণা। এগুলো প্রকৃত শিষ্টধর্মের অংশ নয়। মার্টিন 
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লুখার, কেলভিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যে সংস্কার নীতিমালা প্রস্তাব করেন তাতে 
তৎকালীন প্রচলিত খরিষ্টধর্মের অনেক রীতিনীতির বিরোধিতা করা হয়। এশ্বরিক 
বাণীর ব্যাখ্যায় পোপের একচেটিয়া আধিপত্যের উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। 
আরও কিছু বিষয় যেমন ত্রিতত্তববাদ বা ট্রিনিটি (0171)কেও বাতিল ঘোষণা করা 
হয়। এই ত্রিতত্তবাদ রাসূল ঈসা ৬ এর আনীত শিক্ষার পরিপন্থী। এই পর্যায়েই 
রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে ভিন্ন মতাদর্শী নতুন আরেক ভাবধারার খ্রিষ্টান চার্চের 
আবির্ভাব হয়। যার নাম “প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ” (ইংরেজি 490০9 শব্দ থেকে 
উদ্ভৃত)। এটি ছিল যিশুর ( ঈসা ৯) প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত করার প্রাথমিক 
পরিণাম। 


এ ঘটনার দু’শ বছর পর আমরা দেখতে পাই যে, চার্চের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক 
দানা বেঁধেছে। ক্যাথলিক চার্চ তার শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে 
সহিংসভাবে দমন করতে চেষ্টা করে। এইসব কিছুই করা হতো ধর্মের দোহাই 
দিয়ে। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়াদিতে চার্চের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলায় 
সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের চার্চের 
তোপের মুখে পড়তে হয়। বাড়তে থাকে চার্চ এবং বিজ্ঞানের এতিহাসিক সংঘাত। 
এই নভেম্বরে (২০১০) লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩৫০ বছর পূর্ণ হলো। 
প্রায় বারোজনের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীরা এক হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নের কৃতিত্ব এদেরকে দেওয়া হয়। 
পশ্চিমা বিশ্বে এরাই বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা বের করা, পরস্পরের গবেষণা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করা(9০০. revi) আর পরিকল্পিত বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া শুরু 
করেন। আজ পশ্চিমা বিশ্ব এটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে কৃতিত্ব 
দিয়ে থাকে। খেয়াল করার ব্যাপার হলো, এই উদ্যোগকে চার্চের প্রচলিত শিক্ষার 
প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এটাকে ব্যাপক পরিসরে 
“ধর্মের” বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা গেল চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে চলেছে। এর 
মূল কারণ ছিল, বস্তুজগৎ সম্পর্কে চার্চের ভিত্তিহীন বিচার বিশ্লেষণ এবং সে 
বিচার-বিশ্লেষণ চাপানোর লক্ষ্যে তাদের অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ। ঈসা ৯ 
আনীত বিশুদ্ধ তাওহীদবাদী শিক্ষাকে নষ্ট করে ফেলার কারণেই ঘটনা এতদূর 
গড়িয়েছিল। এতে করে ইউরোপের দার্শনিক সমাজে ধর্ম একটি বিতর্কিত বিষয়ে 
পরিণত হয়। 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মানুষ ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা 
আরম্ভ করলো। অথচ পূর্বে যুক্তি ছিল ধর্মের অধীন আর চার্চের কর্তৃত্ব ছিল 
্রশ্নাতীত। এ অবস্থায় জ্ঞানের উৎস আর পথনির্দেশিকা হিসেবে যুক্তি আর 
বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। রাষ্ট্রনীতি, আইন, শিষ্টাচার 
এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবেও মানুষ ধর্মের বদলে যুক্তিকে বেছে নেয়। 
এইসব “জ্ঞান” মূলত ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই যুগ 
ইতিহাসে আলোকপ্রাপ্তির যুগ, মানবতার যুগ, দেবত্বের যুগ নামে পরিচিত। হ্যাঁ, 
দেবত্বের যুগ এইজন্য যে দার্শনিকরা “বুদ্ধি” আর “যুক্তি” কে ঈশ্বরের সমকক্ষ বা 
তার চেয়েও বড় মনে করত। তাদের কাছে ঈশ্বর ছিলেন এক বহিরাগত সত্তা। 
এই দুনিয়ার কার্যকলাপের ব্যাপারে তার কোনো অধিকার বা যোগসুত্রও নেই। 
তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যে, সকল আধিপত্য “মেধা”র এবং একমাত্র 
মেধাশক্তির। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মকে কর্তৃত্বের আসন থেকে হটানো। চার্চের 
দূষিত শিক্ষার ফলে ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জীবনের যে 
বেহাল দশা হয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই তারা এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট 
হয়। 


উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাবধারার নতুন বিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ে এসে এক 
শ্রেণির মানুষ মনে করলো যে ধর্মকে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করার 
চেষ্টায় “আলোকপ্রাপ্তির যুগ (Age of enlightenment)” যতটুকু অগ্রসর হয়েছে 
তা যথেষ্ট নয়। খেয়াল করুন, এর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা কখনো ধর্মকে 
পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে 
সম্মত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল যুক্তি এবং বাস্তবসম্মত জ্ঞানের আলোকে ধর্মসহ 
অন্য সকল জ্ঞান বিচার করা হবে। কিন্তু নব উদ্ভাবিত এই চিন্তাধারা অনুভব করা 
যায় না এমন সকল কিছুকে অস্বীকার করলো। যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব মেনে 
নিতে তারা রাজী নয়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ধর্মকে কেবল নির্বাসিতই করা 
হলো না বরং একে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা শুরু হলো। মানুষের স্বভাবগত 
বুদ্ধিবৃত্তি, সহজাত যুক্তি এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকলো। সেখানে জায়গা 
করে নিল প্রকৃতিগত আর জৈবিক প্রবৃত্তি। নব উদ্ভাবিত এই বস্তুবাদী দর্শন 
অনুযায়ী, যা বাহ্যত দেখা যায় না তার সবই ধোঁকা। কার্যত, এই সময়কালেই 
বিজ্ঞানকে প্রকাশ্যভাবে ধর্মের (মূলত, ক্যাথলিক চার্চ) বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে 
সাধন, নতুন তত্ব সংযোজন এবং এগুলোকে ইউরোপের মানুষের উপর 
জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ফলেই এমনটি হয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে, 
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বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকার কারণে ডারউইন আল্লাহকে মানুষ সৃষ্টির কৃতিত্ব দিতে 
অস্বীকার করেছিল। আমার মনে পড়ে, কলেজে আমাদের “সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব” 
বিষয়টি পড়ানো হয়। সেই ক্লাসে আমি জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম যে, বানর 
থেকে মানুষে রূপান্তর কখন কীভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে ডারউইন কোনোরকম 
তত্ত্ব দাঁড় করায়নি। বরং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল চার্চের বিরোধিতা করা। 


১৬৩৬ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
জন্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছিল। আর আজকে যদি কেউ 
গুরুত্বসহকারে ধর্মশিক্ষার ক্লাস করতে চায় তবে তাকে অনেক দূর হেটে নির্জন 
আর আলাদা একটা ধর্মীয় স্কুলে যেতে হয়। অথচ দু’শ বছরেরও বেশি সময় 
পর্যন্ত এর মূলমন্ত্র ছিল ‘Christ et Ecclesiae’ (যিশু এবং গীর্জার উদ্বেশ্যে)। 
১৮৪৩ সালে এই মূলমন্ত্র পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘Veritas’ (সত্য)। 


এভাবেই ধর্মের (বিশেষভাবে পশ্চিমা ধ্যানধারণায়) সাথে বিজ্ঞানের ব্যবধান আর 
সংঘাত বাড়তে থাকে। এসবই ছিল চার্চ কর্তৃক কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্ম বিকৃতির 
প্রত্যক্ষ ফল। অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তিনি শেষ অবতীর্ণ 
আসমানী কিতাব কুরআনকে অপরিবর্তনীয় রেখেছেন। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিকভাবে 
স্বীকৃত বিষয়াবলী আর ইসলামের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। 


তারিক মেহান্না, 

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, 

আইসোলেশন ইউনিট, সেল +১০৮। 

তারিখ: সোমবার, ২০শে রবিউস-সানি ১৪৩১ হিজরি/€৫ই এপ্রিল, ২০১০। 
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৬৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৫) 


অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই 
একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও 
অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে 
তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ 
তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা 
গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ 
করে পার্থিব জীবনে দুর্গাতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। 
কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। 
আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।” [ ২:৮৫] 


এই আয়াতে বনী ইসরাঈলের একটি এতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা 
হয়েছে। তারা কখনোই তাদের গোত্রের বা সমাজের মানুষকে ভুলে যায় না। 


ইউশা ইবনে নুন ৯ এর মৃত্যুর পরে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। 
তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রকে আক্রমণ করতে থাকে এবং নিজ ভূমি থেকে 
তাড়িয়ে বহিঃশত্রর হাতে নিজেদের ভাইদের তুলে দিতে থাকে। এরপরও তাদের 
মধ্যে একটি গুণ তখনও বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো তাদের গোত্রের কেউ বন্দী 
হলে তারা তাকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে যেত। যদিওবা তারা নিজেরাই 
প্রাথমিকভাবে এসব শুরুর পেছনে দায়ী! আজকেও আপনারা তাদের মধ্যে এই 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। যখনই কোনো ইসরাইলী সৈন্যকে বন্দী করা হয় তখনই 
তারা তাকে উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে গোটা ইসরাইলী বাহিনীর 
লেবানন আক্রমণের পেছনে অজুহাত ছিল গুটিকয়েক ইসরাইলী সৈন্যকে মুক্ত 
করা। এমনকি ইসরাইলীরা যখন হামাসের সাথে প্রায়ই বন্দী বিনিময় করে তখন 
বন্দী বিনিময়ের অনুপাতটি বেশ চমকপ্রদ। যেমন দশ হাজার প্যালেস্টাইনীর 
বিনিময়ে মাত্র তিন জন ইসরাইলী সৈন্য! এই এতিহাসিক বৈশিষ্ট্যটি বনী 
ইসরাঈল আজও ধরে রেখেছে। শত্রুর হাতে পতন আসন্ন হয়ে পড়লেও তারা 
যেকোনো মূল্যে তাদের বন্দী ভাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। 
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এমনই যত্বশীল ছিলেন। “উমার ইবন “আবদুল আজিজ 4% মুক্তিপণের অঙ্কের 
ব্যাপারে পরোয়া না করেই মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
আল ইমাম আল আওযা"ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে আবু জা'ফর আল 
মানসুরকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিতেন যেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম 
বন্দীদের যেভাবেই হোক উদ্ধার করা হয়। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের ব্যাপারে 
ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ & ছিলেন নিবেদিত এক অক্লান্ত প্রাণ। চিঠি লিখে, 
যেতেন। আল হাজ্জাজ ও আল মু’তাসিমের মতো অত্যাচারী মুসলিম শাসকরাও 
কুফফারদের কারাগারে বন্দী এক-দুইজন মুসলিমকে উদ্ধার করতে সমগ্র শহরে 
আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি । আল মানসুর বিন আবু “আমির ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসিয়ায় গিয়েছিলেন! শুধুমাত্র এক মুসলিম 
বন্দীর মায়ের অনুরোধে খ্রিষ্টানদের হাতে আটক তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য। 


এটাই আমাদের ইতিহাস। এটাই আমাদের এঁতিহ্য; যা বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা 
আর নিঃস্বার্থতার কাহিনিতে পূর্ণ। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন মানুষ 
নিজের আরাম আয়েশের উপরে অন্যের স্বস্তি আর নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিত। 
তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিন। বনী ইসরাঈলের উদাহরণের উপরও দৃষ্টিপাত 
করুন। হৃদয় থেকে কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেলুন। স্বার্থপর ধ্যানধারণা ভুলে গিয়ে 
উম্মাহর প্রতি আরো অনুগত, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হোন। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে 
সচেতন হওয়ার এটাই সময়। কিভাবে একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম সমাজের 
“সক্রিয় কর্মী” বলে দাবি করতে পারে যখন তাদের ভাইরা (শুধু ভাই নয়, এখন 
আমাদের বোনেরাও) কানাডা, আমেরিকা, গুয়ান্তানামো বে, ব্রিটেন, ভারত 
ইত্যাদি দেশের কারাগারে বন্দী রয়েছে? অথচ সে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে 
কোনো ভূমিকাই পালন করছে না! আর কতজন বন্দী হলে আপনি এগিয়ে 
আসবেন? পশ্চিমা “আলেম'রা পরিষ্ষারভাবেই এই ব্যাপারে নিজেদের অনাগ্রহ 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের আশা ছেড়ে দিন। রাসূল ঞ্ ছিলেন একাধারে 
রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক প্রধান, স্বামী, পিতা, শিক্ষক এবং আল্লাহর রাসুল। এই শত 
ব্যস্ততাও তাঁকে অত্যাচারিত মুসলিমদের নাম মনে রাখতে ও তাদের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। আবু হুরায়রা & হতে 
বর্ণিত যে, রাসুল ৬ু তাঁর দু'আতে মুমিনদের নামগুলো ধরে ধরে উচ্চারণ করে 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন, “ও আল্লাহ! আল ওয়ালিদ বিন 
আল ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবু রাবিয়াহ সহ সকল 
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অত্যাচারিত মুমিনদের তুমি উদ্ধার করো।” প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে তিনি 
মযলুমদের জন্য দু'আ করতেন। 


নিজের সমাজের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা ফিতরাতের একটি সহজাত 
বৈশিষ্ট্য। এটাকেই বনী ইসরাঈলীরা নিজেদের মাঝে ধরে রেখেছিল। কিন্তু এটা 
মুসলিমদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ক্ষেত্রটিতে আমরা তাদের অনেক 
পেছনে পড়ে আছি। এটি লজ্জার বিষয় যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় এতিহ্য রক্ষায় 
লজ্জাজনকভাবে ইহুদিদের কাছে পরাস্ত হচ্ছি। 


তারিক মেহান্না, 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, 
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৬) 


সুরা বাকারাহ এর ৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে বলেছেন, 


“আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর 
পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর আমি যা 
করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি পান করানো 
হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ 
বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।” 


মুসা শর যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য সিনাই পর্বতে গেলেন, বনী 
ইসরাঈল তখন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ল। তারা আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাতের 
জন্য অন্য দেবতা খোঁজা শুরু করল। এরই মধ্যে তারা সোনার তৈরি একটি কৃত্রিম 
বাছুরের ইবাদাত শুরু করে দিল। এই বাছুরটিকে পূজা করার প্রতি তাদের প্রবল 
অনুরাগকে ব্যাখ্যা করতে আল্লাহ “উশরিবু* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ 
হচ্ছে কোনো কিছু পান করা, শুষে নেওয়া। অর্থাৎ তাদের এই ভষ্টতা ও 
বিপথগামিতাকে আল্লাহ তরল কিছু পান করা বা শুষে নেওয়ার সাথে তুলনা 
করেছেন। 


কুরআন এবং সুন্নাহর অন্যান্য জায়গাতে ইলম এবং হিদায়াহ গ্রহণ করার 
বিষয়টিকেও এই পান করা বা শুষে নেওয়ার উপমাটি দেওয়া হয়েছে। আল- 
বুখারি এবং মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যেখানে রাসূল ৬ু বলেছেন, 
“আল্লাহ্‌ তা*আলা আমাকে যে হিদায়াহ ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত 
হলো যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়... আল্লাহ্‌ তাণআলা তা দিয়ে 
মানুষের উপকার করেন। মানুষ তা থেকে পান করে তৃষ্ণা মেটায়” (সহিহ বুখারী 
:: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদিস ৭৬)। বুখারি ও মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে 
এসেছে, “আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) আমাকে একটি দুধের পাত্র দেওয়া হলো। 
আমি তা থেকে পান করতে লাগলাম। অবশেষে তা আমার নখের নিচ থেকে 
বেরিয়ে আসা শুরু করলে অবশিষ্ট দুধসহ পাব্রটি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে 
দিলাম।” সাহাবিগণ $ জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? তিনি & 
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৩৯ 


বললেন, “এই দুধ হচ্ছে ইলম” (সহিহ মুসলিম :: বই ৩১ :: হাদীস ৫৮৮৮ এবং 
সহিহ বুখারী :: খণ্ড ৫ :: অধ্যায় ৫৭ :: হাদীস ৩০)। 


ইসরা’ এবং মি'রাজ এর হাদীসেও এমনটি আছে, রাসূল ৬ বলেন, “এরপর 
আমার সম্মুখে দুটি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি মদের। 
আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ 
গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিবরীল উগ্র আমাকে বললেন: আপনাকে 
ফিতরাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি মদ গ্রহণ করতেন, তবে 
আপনার উম্মাত গোমরাহ হয়ে যেত” (সহিহ মুসলিম :: খণ্ড ১:: হাদীস ৩২২)। 


পানীয় দ্বারা যেমন দেহের তৃষ্ণা মেটে, তেমনি হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে সঠিক জ্ঞান ও 
পথনির্দেশিকার দ্বারা। তৃষ্ণা পেলে মানুষ শুধু স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ জিনিস পান 
করে। এক গ্রাস পানিতে মাত্র এক ফোঁটা কালি পড়লেও কেউ সেই দূষিত পানি 
পান করতে চাইবে না। তেমনি হৃদয় ও মনের তৃষ্ণা মেটাতে হলে প্রয়োজন 
বিশুদ্ধ ও পবিত্র উৎস থেকে উৎসরিত জ্ঞান এবং পথনির্দেশিকা। রাসূল & 
এভাবেই সাহাবাদের & বিস্ময়কর প্রজন্মকে বিশুদ্ধ উৎস এবং এঁশবরিক 
পথনির্দেশিকার ছাঁচে গড়ে তোলেন। যার ফলে তাদের হৃদয় এবং মনন 
এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানে অতুলনীয়। সাহাবাদেরকে & 
শুধু কুরআন এবং সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়া অন্য কোনো উৎসের 
অভাব থেকে জন্ম নেয় নি, কিংবা তা ওয়াহী ব্যতীত বিকল্প কোনো 
দিকনির্দেশনা থেকেও আসে নি। বরং এই প্রচেষ্টা সুচিন্তিত এবং ওয়াহী দ্বারা 
সুপরিকল্পিত। সায়্যিদ কুতুব & বলেছেন, 


“মহাএন্খ আল কুরআন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম ১ তাদের প্রয়োজনীয় 
পথানদেশি এহণ ক্রতেন। তারা নিজেদেরকে সম্পুণর্রপে কুরআনের ছাঁচে 
গড়ে তুলেছিলেন । কথা হলো-কেন তারা কুরআনকে এভাবে এহণ 
করতেন? অন্য কোনো সভ্যতা, সাহিত্য, শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি 
না থাকার কারণে বাধ্য হয়েই কি তারা কুরআনকে এমন পরমভাবে এহণ 
করেছিলেন? কিছুতেই নয়, কাগ্জিনকালেও এটা সত্য নয়। 


প্রকৃত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবো, তৎকালীন রোমান সভ্যতা ও 
রোমান আইনশাপ্রকে আজও ইউরোপে সভ্যতার আদি মডেল হিসাবে 
বিবেচনা করা হয়। সে যুগের এক যুক্তিবিদ্যা, ক দশর্ন, শিল্পসহ 
সাহিত্যকে আজও পাশ্চাত্য উন্নত চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান উৎস 
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হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্য সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
সাহিত্য, ধর্ম দশর্ন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও সে যুগে ছিল অত্যন্ত সুগঠিত ও 
এতিহ্যবাহী হিসেবে সুপরিচিত। আরবের কাছে ও দূরে পৃথিবীর বিভিন 
অঞ্চলে আরও অনেক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিল; তাতে চীন ও ভারতের 
কথা সবিশেষ উল্লেখযোগা। আরবের উত্তরে ছিল রোমান সভ্যতার 
কেন্দ্রভামি, আর দক্ষিণে ছিল পারস্য সভ্যতা। সুতরাং একজন সুস্থ চিন্তার 
মানুষ একথা বলতে পারে না যে, সাহিত্য, সভ্যতা ও সুগঠিত কোনো 
ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সে যুগের মুসলমানরা কুরআনকে তাদের 
একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে এহণ করেন। বরং একটি সুপরিকল্পিত 
একিয়ায় এই এজন্াটি সুনিদিউভাবে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুরাহ থেকে 
নিজেদের ত্ভানের তৃষটা মেটান যার ফলে ইতিহাসে তারা এক অনন্য হান 
লাভ করেন। কিছু পরবর্তীতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই সরোবরের সাথে অন্য 
উৎসের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা হয়...” 


সাহাবাদের & জন্য কুরআন ছিল এক আলো যা দ্বারা তাঁরা বিশ্বকে চিনতে, 
জানতে এবং বুঝতে পারতেন। কুরআনকে তাঁরা বুঝতেন কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকেই। অন্য কোনো মতবাদ, ওয়ার্ল্ডভিউ বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনকে বোঝা 
বা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজনই হয়নি, বরং এ ধরনের প্রয়াসকে বাতিল বলে 
বিবেচনা করা হয়। রাসুল ৬ বেশ কঠোর ভাবে নিশ্চিত করেছিলেন যেন 
সাহাবারা % কুরআনকে কুরআনের মতো করেই বোঝেন, অন্য কোনো আদর্শ বা 
মতবাদের সংমিশ্রণ যেন তাঁদের হদয়-মনকে কলুষিত করতে না পারে। 
সাহাবাদের % যুগে এই বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ বজায় রাখা হয়েছিল, তাই উম্মাহকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। তারা ছিল এঁক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী । 
সাহাবাদের % সময়ের শেষদিকে তাবি'ইনদের যুগে এসে তাঁদের জ্ঞানের বিশুদ্ধ 
উৎসগুলো আর অনন্য থাকেনি। যার ফলে এ সময় কাদেরিয়াদের আবির্ভাব 
ঘটেছিল, বসরায় আবির্ভাব হয়েছিল মু”তাযিলাদের, খুরাসানে আবির্ভাব হয়েছিল 
জাহ্মিয়াহদের এবং এমন আরো অনেক সম্প্রদায়। মুসলিমদের মধ্যে এই 
ধরনের বিজাতীয় বিশ্বাস ও মনগড়া মতবাদের উদ্ভব ও বিস্তার লাভের কারণ 
হলো ইসলামকে ভিনদেশী মতবাদ ও দর্শনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা। 


আমাদের বোধগম্য হবে যে এদের কিছু বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার সাথে ইসলামের 
সংমিশ্রণে এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও জামাতের উদ্ভব হওয়া শুরু হয়েছে 
তাবে'ইনদের যুগ থেকে। কুরআনকে কুরআনের মতো করে বুঝতে হবে। রাসূল 
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৬ এর দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী সালাফগণ কুরআনের বিধি 
বিধান যেভাবে দেখেছেন ও মেনেছেন সেভাবে আমাদেরকেও বুঝতে হবে। অথচ 
চোখে তারা ঠিক করে দিচ্ছে কুরআনের কতটুকু মানা যাবে আর কতটুকু ছেড়ে 
দিতে হবে। আজকের আরবরা পশ্চিমা সভ্যতা দেখে বিমুগ্ধ, অথচ সভ্যতার অর্থ 
এবং প্রকৃত জ্ঞানের মালিক ছিল তারাই যখন তারা কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণ 
করত। বিশুদ্ধ ও পবিত্র সেই এক গ্লাস পানিকে এখন দুষিত ও অপবিত্র করা 
হচ্ছে যা হৃদয় ও মননের জন্য খুবই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। ইসলামের সাথে 
বিজাতীয় মতাদর্শ মিশে দূষিত হওয়ার যে ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল ইমাম আহমাদ &$ 
তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ইসলামের বিশুদ্ধতাকে যথাযথভাবে রক্ষা 
করতে চেয়েছিলেন। আর শুধু একারণেই আল মু’তাসিমের হাতে ইমাম আহমাদ 
বিন হাম্বালের ৬ মতো বীরদের জেল-যুলুম ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে 
হয়েছে। সে সময়ে ইসলামের বিশুদ্ধ উৎসের ভেতরে বিজাতীয় মতবাদ ঢুকে 
অবস্থান এবং গুণাবলি সংক্রান্ত বিষয়াদি। 


কিন্তু বর্তমানে, এই দূষণ এমন সব বিষয়তেও ছড়িয়ে পড়েছে যা আগে দেখা 
যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, আল মু’তাসিম মু’তাষিলাহ মতবাদের বিরোধিতার 
কারণে ইমাম আহমাদকে বেত্রাঘাত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি তিনি 
কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। কেবল একজন অত্যাচারিত 
মুসলিমকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অভিযান প্রেরণ করেন এমন ঘটনাও ঘটে। 
যদিও তার আকীদাহ তাত্বিক দিক দিয়ে দূষিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বের প্রতি 
তার যে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি (0114৮16%) তা ছিল অবিকল কুরআনের শিক্ষার 
অনুরূপ। মুসলিমদের সম্মান ও গৌরব ধরে রাখতে তিনি তখনও দৃঢ় প্রত্যয়ী 
ছিলেন। তার মধ্যে তখনও নিঃস্বার্থতা এবং মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট 
ছিল। তিনি ইসলাম এবং কুফরের দ্বন্দ্বকে অনুধাবন করতে তখনও ভুলে যাননি। 
মুসলিমদেরকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করার ব্যাপারে তার মধ্যে তখনও প্রবল 
ঈর্ধা কাজ করত। শত্রুর আচড় থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি 
ছিলেন দৃঢ়চেতা। তিনি বিশ্বকে দেখতেন এবং বিচার করতেন প্রথম যুগের 
মুসলিম এবং সালাফগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে । আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে জন্ম 
নিয়েছিল কুরআনের সুরা আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-আনফাল এবং আত- 
তাওবার স্পষ্ট এবং দ্যর্থহীন আয়াতগুলো সঠিকভাবে আত্মস্থ করার মাধ্যমে। 
কুরআনের বিষয়বস্তু আল মু’তাসিমের মতো মু'তাযিলাহ শাসকও অত্যন্ত 
পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন, আর আজ কুরআনের অর্থ বিকৃত হচ্ছে শুধুমাত্র 
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পশ্চিমা দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য। বিজাতীয় পশ্চিমা 
ছাঁকুনি দ্বারা কুরআনের জ্ঞানের বারিধারাকে ছেকে ফেলার কারণে আজকে 
পশ্চিমা মুসলিমদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সেই উপলব্ধিগুলো যা মু"তাসিম 
মু'তাধিলাহ হয়েও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। “আল ওয়ালা ওয়াল বারা, 
অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা 
দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এই পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা এই সমাজকে এমনভাবে 
দূষিত করেছে যে, কিছু সংখ্যক “আলেম” যারা কিনা মু'তাসিমের চেয়েও দ্বীনের 
ব্যবহার করেন। তাই বলা যায় যে, কুরআনের সঠিক জ্ঞান, পথ নির্দেশ, অভিমত 
আজ দূষিত হচ্ছে পশ্চিমা ওপনিবেশিক দৃষ্টিতে কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য। 


এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তির জন্য একটি বিশুদ্ধ উৎস খুঁজে 
বের করা। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র 
কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যেকোনো উৎস থেকে নিরাপদে 
জ্ঞান আহরণ করা যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জীবন ব্যবস্থা, সাংসারিক ও 
বৈষয়িক চিন্তাচেতনা-যা আল্লাহ্‌ আমাদের উপর কুরআনে ধার্য ও উল্লেখ করে 
দিয়েছেন_তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেই বিশুদ্ধ উৎস থেকেই। আমাদেরকে 
তা গ্রহণ করতে হবে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পশ্চিমা অভিরুচি মোতাবেক 
নয়। আমাদের মনকে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। 


যদি বনী ইসরাঈলীরা মুসা ৯ এর প্রকৃত শিক্ষাতেই অটল থাকত, তাহলে তারা 
অন্য মতের সাথে নিজেদের মতামতের সংমিশ্রণ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হতো না; 
সৃষ্টিকর্তার স্থলে স্বর্ণের তৈরি বাছুরের ইবাদাতও করতো না। 


তারিক মেহান্না, 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, 
আইসোলেশন ইউনিট, সেল %১০৮। 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ৯৮ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৭) 


সুরা বাকারাহর ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ ৬ বলেন: 


“অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ 
করব” । 


এই আয়াতটি নিয়ে উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু বিষয় আছে। প্রথমত, আয়াতটি 
পড়ে এই ভেবে আপনার সম্মানিত বোধ করা উচিত, “দারুণ, আল্লাহ আমাকে 
স্মরণ করবেন?” মানুষ সাধারণত তাঁর কাজের জন্যে পরিচিত হতে ভালোবাসে। 
এটা হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা, গরিবকে খাওয়ানো, 
মসজিদ পরিক্ষার করা। যে কাজই হোক না কেন, যখন একজন মানুষ আপনাকে 
আপনার কাজের জন্যে চিনবে এবং প্রশংসা করবে তখন আপনার ভালো লাগবে। 
এই কারণে অনেকেই তাদের কলেজের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট, পুরস্কার, 
স্মৃতিফলক এ ধরনের জিনিসগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। কারণ অন্যের দেওয়া 
এই স্বীকৃতিটাই আপনার ভালো কাজের সাক্ষ্য বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ 
হলো, আপনি অন্যের মতামতকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব দেন এবং তাদের 
স্বীকৃতি আপনার অন্তরে গর্ববোধের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে আপনার কাজটির 
গুরুতৃও প্রতিফলিত হয়। 


এখন ভেবে দেখুন, কোনো মানুষ নয় বরং মানবজাতি ও সমগ্র মহাবিশ্বের যিনি 
সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! তিনি আপনার কথা 
আলাদা করে স্মরণ করছেন! এই ব্যাপারটি তো আপনার অন্তরকে কাঁপিয়ে 
তোলার কথা! এটি জানামাত্রই আপনার ভাবতে বসে যাওয়ার কথা, আচ্ছা কোন 
সে কাজ যার জন্য আল্লাহ আমাকে স্মরণ করছেন? আপনি ভাববেন, “এই যে 
যিকর (আল্লাহকে স্মরণ), এর মধ্যে কী এমন আছে যাতে আত্মনিমগ্ন হওয়ার 
কারণে আল্লাহ + হাজার-লক্ষ-কোটি সৃষ্টির মাঝে আমাকে স্মরণ করবেন? 
অথচ কাজটা কতই না সহজ! আপনি তো অন্য মানুষের স্বীকৃতি ও প্রশংসা 
পেয়েই সম্মানিত ও গর্ববোধ করেন, তাহলে এই আয়াতটি পড়ে যখন আপনি 
অনুভব করবেন সমগ্র বিশ্বের মালিক আপনাকে স্মরণ করছে, তখন কি আপনি 
এর চাইতেও বহুগুণ বেশি গর্ব আর সম্মান বোধ করবেন না? আর এই স্বীকৃতির 
তো কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। 


কুরআন এবং আপনি দাীর | ৯৯ 


দ্বিতীয়ত, আপনার জানা উচিত যে, যিকর দুই ধরনের : একটি অভ্যাসগত আর 
অপরটি ঘটে থাকে সচেতনচিত্তে। এই দুয়ের মাঝে একটি মাত্র ধরনই কেবল 
আল্লাহর স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। ইবন আল-যাওজী £ বলেন: 


“একজন মানুষ হয়তো অভ্যাসের বশে অমনোযোগীভাবেই 
‘সুবহানাল্লাহ’ বলে। অন্যদিকে একজন সচেতন ব্যক্তি সবার্দা সৃষ্টির রহস্য 
বা সৃিকতার্র অনন্য বৈশিষ্ট) নিয়ে চিন্তা করতে থাকে এবং সেই চিন্তা 
থেকে 'সৃবহানালাহ' বলে ওঠে। তাই, এই তাসবীহ হচ্ছে চিন্তাশীল মনের 
গভীর ভাবনার ফসল। সচেতন মানুষেরা এভাবেই তাসবীহ পাঠ করে। 
আর তারা অতীতের গুনাহের পক্চিলতা চিন্তা করে গভীর অনুশোচনায় 
ডুবে যায়। গুনাহের পরিণাম চিন্তা করে উদ্দিট হয়ে ওঠে। অনুতাপ করে। 
এই অনুতাপ থেকে তারা 'আভাগফিরত্লাহ' (অর আমি আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা চাই) বলে। এটাই সত্যিকারের তাসবীহ এবং ইভিগফার। অথচ 
একজন গাফেল ব্যক্তিও হয়তো তাসবীহ এবং ইতিগফার করে। কিন্তু 
অভ্যাসের বশে, উপলব্ধি থেকে নয়। চিন্তা করে দেখুন এই দুই ধরনের 
িকরের মাঝে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান!...” 


পরিশেষে, এই আয়াতে আমরা আল্লাহর উদারতার নিদর্শনও পাই। ভেবে দেখুন, 
তিনি আপনাকে স্মরণ করেন, স্বীকৃতি দেন এবং পুরস্কৃত করেন কারণ আপনি 
তাঁকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আপনি কেন তাঁকে স্মরণ করছেন? কারণ তিনি 
আপনার উপর রহম করেছেন বলেই তা উপলব্ধির পর আপনি তাঁর স্মরণের দিকে 
ধাবিত হয়েছেন, তার আগে নয়! আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন যখন আপনি 
তাঁরই দেওয়া খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যে খাবার তাঁরই দেওয়া 
নি'আমত। আপনি তাঁর দেওয়া ঘরে প্রবেশ করছেন, যে ঘর তাঁর দেওয়া 
নি”আমত। আপনি তাঁরই দেওয়া নি’আমত, বিছানায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 
তাঁরই দেওয়া নি'আমত ঘুম থেকে উঠছেন আর তাঁর দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার 
করছেন। তাঁরই সৃষ্টি করা প্রকৃতির বিস্ময় দেখছেন। আপনি আনন্দে উদ্বেলিত 
হয়ে আপনার ঘরে তাঁরই দেওয়া নি’আমত শিশু সন্তানের জন্ম উপভোগ করছেন 
_ আপনার পুরো জীবনটিই তাঁর দেওয়া উপহার আর রহমতে ভরা _ সমস্ত কিছুই 
তাঁর দেওয়া। তাই, এই আয়াত আপনাকে বলছে যে, আল্লাহ ৬ আপনাকে 
স্বীকৃতি দিচ্ছেন শুধু তাঁকে স্মরণ করার জন্যই। অথচ সেই আল্লাহর দেওয়া 
নি”আমতের কারণেই কিন্তু আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন! 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ১০০ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৮) 


সুরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


হে মুমিন গণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা 


জেলখানার এই ছোট্ট কামরায় এই আয়াতটির অর্থ আমার কাছে খুব 
পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়। এ আয়াতে বর্ণিত সবর ও সালাতের একীভূত করার 
ব্যাপারটি আমি কারাগারে বসেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই দুটো ইবাদাতকে 
একসাথে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই। 


নীচের পাঁচটি পদ্ধতিতে সালাত আপনাকে ধৈর্য ধরার অর্থাৎ সবরের শিক্ষা দেয়: 


সালাতের সময় আপনি মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়ান, রুকুতে মাথা নীচু করেন 
এবং সিজদায় অবনত হন। সালাতের পুরো সময়টা ধরে আপনি শারীরিকভাবে 
নিজেকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি একজন “নিয়ন্ত্রিত সত্তা” আর 
আপনি বিশ্বজগতের একমাত্র পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রকের ইবাদাত করছেন। এভাবে 
চিন্তা করলে আপনার উপর বিপদাপদ যা কিছুই আপতিত হোক না কেন 
সবকিছুর মাঝে হাসিমুখে, সন্তুষ্টচিত্তে বেঁচে থাকা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে 
যায়। কেননা এটা আপনাকে নিজের সঠিক অবস্থান উপলব্ধি করতে সাহায্য 
করে। আপনি কেবলই আপনার মালিকের একজন অনুগত দাস। যে মালিকের 
জন্য আপনি নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল মাটিতে স্পর্শ করেছেন, সেই মালিকই 
আপনাকে আজকের পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। তিনিই আপনাকে রোগ-শোক 
দিয়েছেন, অথবা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছেন, কিংবা কোনো সংকটময় 
পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছেন। আপনি যখন সিজদায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে 
আনুগত্যের সাথে বলতে থাকেন: “সুবহানা রাব্বি আল-আ’লা”, তখন আপনি 
সেই রবের সাথে আপনার সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করেন। আপনি নিজেকে স্মরণ 
করিয়ে দেন যে, যেভাবে আমি আল্লাহর সামনে নিজের মুখমণ্ডল মাটিতে অর্পণ 
করছি, ঠিক একইভাবে আমার সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়তির 
কাছে নতমস্তকে সমর্পণ করলাম। সালাত আপনাকে একটি পরম বাস্তবতা 
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একমাত্র নিয়ন্ত্রক এবং আপনি তাঁর আজ্ঞাবহ দাস। 


সালাত আপনার মধ্যে একধরনের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলবে। এই শৃঙ্খলাবোধ 
আপনাকে চরম অস্থিরতার মুহূর্তেও সুস্থির রাখবে। যেমন: যথাযথভাবে সালাত 
আদায় করার অর্থ হলো আপনাকে অবশ্যই সময়-সচেতন হতে হবে এবং নির্দিষ্ট 
ওয়াক্তের মাঝে সালাত আদায় করে নিতে হবে। প্রত্যেক সালাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
রাক'আত আদায় করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সালাত 
আদায় করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো সালাত বাদ দিতে পারবেন না। এমন 
আরো অনেক কিছু সালাতের ক্ষেত্রে আপনি মেনে চলতে বাধ্য। এভাবে সালাত 
আদায় করার মাধ্যমে আপনি নিজেকে নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তুলতে পারবেন। 
আপনি জেলখানায় বন্দী বা আপনার চাকরি নেই- এই অজুহাতে আপনি সালাত 
ত্যাগ করতে পারবেন না। সালাত আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আপনার চরিত্র গঠন 
করে। যাচ্ছেতাই জীবনযাপনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আপনার জীবনকে 
সুশৃঙ্খল করে। জীবনে এমন কিছু কঠিন সময় আসে যখন মানুষ ভেঙে পড়ে। 
সালাত আপনাকে এমন সময়েও ধীরস্তির থাকতে সাহায্য করবে। 


সময়ের সঠিক ব্যবহারে সালাত আপনাকে সহায়তা করে। সত্যি বলতে কি, 
আমি এই জেলে বসে আমার দিনগ্তলোকে সালাতের ওয়াক্তের ভিত্তিতেই ভাগ 
করি। যেমন, ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা 
থাকে। আবার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়টা আমি অন্য কিছু কাজের জন্য 
নির্দিষ্ট করে রাখি। এমনি করে যখন জেলখানার বাকিরা দীর্ঘ, বিরক্তিকর, 
মতো। একটার সাথে আরেকটার পার্থক্য শুধু তারিখে। ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য 
ফলপ্রসূ সময় কাটানোটা খুবই জরুরি। 


সালাতকে আত্মার জন্য এক ধরনের ব্যায়াম বলা চলে। রাগের সময় একজন 
মানুষ হাত-পা নাড়িয়ে চিৎকার করে যেভাবে তার মনের জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ 
করতে চায়, তেমনিভাবে সালাত, বিশেষ করে দু”আ, আপনার মনের কথাগুলো 
সর্বশ্রোতা ও জবাবদাতা আল-মুজিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। 
আপনার যত ফরিয়াদ, যত ইচ্ছা, দুশ্চিন্তা, যত আশা, ক্ষোভ, আবেগ, মনের যত 
চাপা কথা আছে - সবকিছু মন খুলে বলার এইতো সময়। মনের আগল খুলে 
দিন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রার্থনা আর দুঃখগুলোকে চোখের জল হয়ে 
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আপনার গাল ছুঁয়ে নেমে আসতে দিন। নিশুতি রাতের শুনশান নীরবতায় কুনুতের 
জন্য হাত তুলে বিতর সালাতে আপনার রবের সাথে কথা বলুন। আপনার একান্ত, 
নিজস্ব রবের কাছে আপনার মনের কথাগুলো বলুন। আপনার রব একান্তে 
আপনার কথাগুলো শুনবেন এবং তিনি নিজে আপনার দু’আর জবাব দেবেন। 
আপনার মনের অনুভূতিগুলো তাঁকে বলে ফেলুন। জমিয়ে রাখা নালিশগুলো তাঁর 
কাছেই করুন। যেমনটি ইয়া"কুব ৯ করেছিলেন- “...আমি তো আমার দুঃখ ও 
অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি...”সুরা ইউসুফ]। সুতরাং, 
শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যেভাবে শরীরের উদ্বৃত্ত শক্তি নির্গমন হয়, সালাত তেমনি 
একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যার মাধ্যমে আপনি মনের গহীনে জমে থাকা 
অনুভূতিগুলোকে সুন্দরতম উপায়ে নিঃসরণ করতে পারেন। 


সবশেষে, সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রতিনিয়ত 
আখিরাতের বড় চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাহান্নামের চিরস্থায়ী 
বন্দীদশার বর্ণনা আপনার পার্থিব দুঃখকষ্টগুলোকে তুচ্ছ করে দেয়। জান্নাতের 
অবর্ণনীয় সুখের বর্ণনা আপনার চারপাশের রূঢ় বাস্তবতা থেকে আপনাকে 
ক্ষণিকের অবকাশ দেয়। নবী-রাসূলদের সংঘাতময় জীবন সংগ্রাম আপনার মনে 
সংহতির চেতনা সৃষ্টি করে। একইসাথে আপনাকে এও জানিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর 
সেরা মানুষগুলোর পার্থিব জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সালাতের মাঝে কুরআন 
পাঠ আপনাকে আপনার চারপাশকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করতে 
সাহায্য করে এবং সামনের বন্ধুর পথকে মসৃণ ও পরিচিত করে তোলে। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট-সেল #১০৬ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৯) 


সূরা বাকারার ১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 


“নিঃসন্দেহে “সাফা, এবং ণমারওয়া (পাহাড় দুটো) আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক 
হাজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই উভয় 
(পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই... ” 


প্রথমবার দেখেই এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু এ 
আয়াত নাযিলের পরিস্থিতি বর্ণনা করে যে, বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ । 


আস-সাফা ও আল-মারওয়া হচ্ছে মক্কার দুটি পাহাড়। নবী ইবরাহীম ৯ 
ফিলিস্তিন যাওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ঈসমাইল ৯ কে এই পাহাড় 
দুটির কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিবি হাজেরা তাঁর পিপাসার্ত পুত্রের জন্যে একটু 
পানি খুজতে গিয়ে এই দুই পাহাড়চুড়ার মাঝে সাতবার ওঠানামা করেন (এই 
ওঠানামার ঘটনাটি আস-সা”ঈ নামে পরিচিত)। পরবর্তীতে যখন ইবরাহীম ৬ 
মানুষকে মক্কায় হাজ্জ করার জন্যে আহবান করলেন তখন বিবি হাজেরার এই 
ঘটনা থেকেই হজ্জের সময় সা'ঈকরার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে বহু-ঈশ্বরবাদ বা 
শিরক আরবে শিকড় গেড়ে বসে। তখন এই দুই পাহাড়চুড়ায় মূর্তি বসানো হয় 
আর মানুষ সা”ঈ করার সময় মূর্তিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা শুরু করে। 
কালক্রমে মুসলিমরা জয়ী হলো এবং ইসলাম পৌন্তলিকতাকে পবিত্র মন্কাভূমি 
থেকে উৎখাত করল। বিশুদ্ধ তাওহীদের যুগে যে পদ্ধতিতে হাজ্জ পালিত হতো 
সেই হাজ্জ আবার ফিরে এল। কিন্তু জাহিলিয়্যাতের যুগে পৌন্তলিকতার আদলে 
সাফা-মারওয়ার মাঝে সা’ঈ করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে কি না 
তা নিয়ে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলো। কারণ সাহাবাগণ 
জাহিলিয়্যাতের দাগে কলঙ্কিত প্রথাতে শামিল হতে আগ্রহী ছিলেন না। বুখারী 
এবং মুসলিম থেকে বর্ণিত, আনাস বিন মালিক ৬ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
'আপনি কি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'হ্ করতে ঘৃণা করতেন?' তিনি উত্তর 
দিলেন, "হ্যাঁ, কারণ এটা জাহিলিয়্যার সময়কার প্রথা । কিন্তু এই ঘৃণা কুরআনের 
এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্তই ছিল: “অবশ্যই ‘সাফা’ এবং "মারওয়া” 
(পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে 
কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই 
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৩৯ 


উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই...”। এই প্রথাটির 
অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম ৯% এর হাজ্জের 
সুন্নাহ। পরবর্তীতে মক্কার মুশরিকরা একে বিকৃত করেছিল। 


এই আয়াতটি দ্বীনের প্রতি সাহাবাদের && দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামের স্বতন্ত্র একটি 
বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা যেকোনো আচার-প্রথা অথবা 
কাজকে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। দ্বীন 
ইসলাম সাহাবাদের ৬ হৃদয়, মন, আচরণ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তাদের জীবনে ইসলাম ছিল একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের 
মতো যা তাদের পুরো সত্তার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে পুনর্বিন্যাস আর পরিমার্জনের 
মাধ্যমে নতুন এক সত্তার জন্ম দিত। বৈদ্যুতিক প্রবাহ যখন কিছু পরমাণুর গ্রুপের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তা তাদের ইলেক্টন বিন্যাসকেই সম্পূর্ণরূপে 
পুনর্বিন্যস্ত করে ফেলে। ইসলাম সাহাবাদের & মাঝে ঠিক এই কাজটাই 
করেছিল। মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে সাহাবাগণ ৬ জীবনের 
প্রতিটা আঙ্গিক ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করতেন আর দেখতেন কুরআনের 
আলোতে তা কেমন দেখায়। যা কিছু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তাঁরা ধরে 
রাখতেন। আর যা কিছু ইসলামের একটুখানি হলেও বিপরীত, তার ধারে কাছেও 
সাহাবাগণ যেতেন না। কারণ সেগুলোকে তাঁরা জাহিলিয়্যাতের ধ্বংসাবশেষ 
হিসাবে বিবেচনা করতেন। সায়্যিদ কুতুব * বলেছেন : 


“রাসুলুল্লাহ & এর সময় যখন একজন মানুষ ইসলাম এহণ করত, সে 
তৎক্ষণাৎ জীহিলিয়্যাতের সাথে নিজের সম্পর্ক ছেদ করে ফেলত। 
ইসলামের বৃত্তে প্রবেশ করা মারই সে তার অতীত জীবনের 
অন্ধকারাচ্ছরতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন এক জীবনব্যবস্থা এহণ করত। সে 
তার অঙ্ঞতাপুণর্ জীবনের কমর্কাওকে খুব সতকর্তার সাথে বিচার করত 
এবং তার মনে হতো ইসলামে এ অপবিত্র কাজগুলোর কোনো ঠাঁই নেই। 
এই অনুভূতিকে সাথে করে সে নতুন এক পথে চলার আশায় ইসলামের 
ছায়ায় এসেছিল ... এবং কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল যেন এই 
কুরআনের ছাঁচে তার মন-মনন-আত্বা গড়ে ওঠে। 


শিরকের ভূলে তাদের মনে বিশুদ্ধ তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তারা 
জাহিলিয়াতের আবহ ও চেতনা, আচার ও প্রথা এবং ধারণা ও 
বিশ্বাসগুলো পরিত্যাগ করে। এই সামািক বজর্ন ছিল ইসলামী দৃটিভা্গি 
ছারা জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের ফলাফল। এ ছিল দুটি ভিন পথের 
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বিভাজন এবং নতুন পথে যাত্রার সৃচনা। এ যাত্রায় জাহিলিয়যাতের 
মূল্যবোধ, চেতনা বা রীতিনীতির কোনো বালাই নেই।” 


কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যেমন করে তার ইলেন্্রনগুলো 
সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলামও তাদের জাহেল জীবনযাত্রা এবং 
মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। জাহিলিয়্যাহর মাঝে বসবাস না 
করলেও তারা তাদের ব্যক্তিত্বের ছোট-বড় সবগুলো দিক ইসলামের আলোকে 
যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে দেখতেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের ঢেলে 
সাজাতেন, তা যত কঠিনই হোক না কেন। তাঁদের কাছে ইসলাম ছিল এতটাই 
গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমাদের সামনে তাদের মতো করে ইসলাম পালনের সুযোগ 
এসেছে, কেননা আমরা আজকে জাহিলিয়্যাহ প্রত্যক্ষ করছি ও তার মাঝে বসবাস 
করছি। 


উমর ইবন আল-খাত্তাব && বলেছিলেন, “জাহিলিয়্যাহ কি তা না জেনেই যখন 
মানুষ মুসলিম হিসাবে বেড়ে উঠবে তখন ইসলামের বন্ধন আস্তে আস্তে এক এক 
করে ছুটে যেতে থাকবে ।” 


এই উক্তিটির উপর বক্তব্য দিতে গিয়ে ইমাম ইবন আল-কায়্যিম ৪% বলেন : 


“জাহিলিয়যাহর গতিএকাতির ব্যাপারে জ্ঞান ও ধারণা থাকার কারণে 
সাহাবাগণ & ইসলাম ও এর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়াদি, এর 
কমর্পাতি//7০09192) এবং এর আওতাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে 
সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। ইসলামের ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশি 
উৎসাহী ছিলেন। তারাই ইসলামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন । 
তাঁরাই ইসলামের শব্দের বিরদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছেন এবং 
ইসলামবিরোধী মতাদশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতকার্ ছিলেন। আর 
এই জব কিছুই সম্ভব হয়েছে শুধুমার ইসলামের বিপরীতধ্মী 
জিনিসগলোর ব্যাপারে তাঁদের পরিষ্কার শান থাকার কারণে । ইসলাম 
যখন তাঁদের কাছে এসেছিল তখন ইসলামের সবকিছুই তাঁদের 
জীবনযারার সাথে সাংঘাধিকি ছিল। তাই, ইসলামের বিপরীতধ্মী 
জিনিসঙলোর নিকৃউতার সাথে তাঁদের পৃবর্পরিচিতির কারণে তাঁদের 
আবেগ আর লড়াই ছিল অন্য সবার চেয়ে তীব। আর এ জন্যই ইসলামের 
প্রতি তাদের জ্ঞান, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। 
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কেননা তারা ইসলামের বিপরীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সম্যক অবগত 
ছিলেন। 


এটা অনেকটা এরকম যে, একজন দুঃখে জজার্রিত অসুস্থ, দরিদ্র, ভীত 
আর একাকী লোক হঠাৎ করেই এসব কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে 
আরামদায়ক, নিরাপদ, এশ্বাযর্ময় এবং উন্নত জীবন লাভ করল। এরকম 
লোক তাঁদের পুবের্র তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকার কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি 
সুখী হবে। কারণ যেই ব্যক্তির অতীতে কষ্টের অভিজ্ঞতা নেই সে এই 
আরামের জীবন আর কনের জীবনের মাঝে যে পার্ক সেটা উপলব্ধি 
করতে পারবে না।” 


আমি সবসময় আশা করতাম যে পশ্চিমের কোনো দ্বীন শিক্ষার্থী “মাসা'ঠিল আল- 
জাহিলিয়াহ' _ নামক অতুলনীয় গ্রন্থটির একটা আধুনিক সংস্করণ তৈরি করার 
দায়িত্ব নেবে যেটিতে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়্যাহর একটি পরিক্ষার 
এবং উপলব্িযোগ্য বর্ণনা থাকবে। এটি থাকলে আধুনিক জাহিলিয়্যাহ এবং 
ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিত এবং 
ইসলামকে আমরা আরো গভীরভাবে বুঝতাম। এই সুন্নাহটি মেনে চললে 
আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। এরকম একটা সম্পাদনায় কিছু জিনিস 
অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন, আমাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী 
(90519), রাজনীতির একাল-সেকাল, সমাজের রীতিনীতি (যেমন: বাহ্যিক 
জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, সমাজে ধর্মের প্রতি মনোভাব, বাজে 
ভাষার ব্যবহার, সম্পদের ভূমিকা, স্বাস্থ্যসেবা ও লিঙ্গ বিষয়ক বৈষম্য, বর্ণবাদ, 
সমাজে যৌনতা এবং আরো অনেক কিছু। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একুশ 
শতকের জাহিলিয়্যাহর সকল বিষয় এমনভাবে সংকলন করতে হবে যেন সেটি 
পড়ে “কী করা যাবে আর কী করা যাবে না”, এমন একটা তালিকা পাওয়া যায়। 
এর মাধ্যমে কোন কাজগুলো করা যাবে তা জানা হয়ে যাবে। ফলে ইসলামকে 
যুগোপযোগীভাবে দেখা সহজ হবে এবং সাহাবাদের ৬ মতো করে ইসলাম 
বোঝা ও মানার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। 


“একজন মানুষের হৃদয় থেকে জাহিলিয়্যাতের শেষ অংশটুকুও বিদায় নেওয়ার 
আগ পর্যন্ত সে কখনোই ঈমানের মিষ্টতা এবং সত্যতা ও ইয়াকীনের স্বাদ নিতে 
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৬৯ 


পারে না।” সাফা-মারওয়ার মাঝে সা”ঈ করার ব্যাপারে সন্দিহান থাকার সময় 
এটাই ছিল সাহাবাদের ঞ মনের অবস্থা। 


আল্লাহ ৬ সাহাবাগণের % উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকে তাঁদের পথে 
চলার তাওফিক দিন। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট-সেল #১০৬ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১০) 
সূরা বাকারার ১৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো 
আমি তোমাদেরকে রুষী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর 
আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর।” 


এই আয়াতে খাবার সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এর প্রত্যেকটিই 
আমাদের তাওহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


প্রথমটা হলো, আল্লাহ ৬ আমাদের নির্দিষ্ট একটি খাবার খেতে বলেননি। তিনি 
বিশেষভাবে যে সকল খাবার 'তাইযি্যিব' সেগুলো খেতে বলেছেন। অর্থাৎ শুধু 
স্বাদসর্বস্ব খাবার নয় যা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর এবং উপকারী 
সেগুলো খেতে বলেছেন। এর কারণ হলো আমাদের দেহটা আসলে ‘আমাদের’ 
নয়। এটি আমাদের উপর অর্পিত একটি আমানাত। একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের 
পাথেয় হিসাবে আমাদের এই আমানাতটি দেওয়া হয়েছে। আর সেই অভীষ্ট লক্ষ্য 
হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এই কারণে, আল্লাহ কুরআনের কিছু অংশ জুড়ে শুধু 
খাবার হিসেবে আমাদের জন্য কী উত্তম সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে কথা 
বলেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক তাইয়িটবাত গ্রহণের মাধ্যমে আমরা 
আল্লাহর দেওয়া এই আমানতকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারব। 
মাটির তলা থেকে বের হয়ে আমাদের পেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে খাবারগুলোর 
চেহারা একই থাকে সেগুলোই হচ্ছে সর্বোত্তম খাবার। কারণ এগুলোতে কোনো 
আকর্ষণীয় মোড়ক আর বাহারী রঙ থাকে না। শাকসবজি ও ফলমুলে আছে 
ফাইটোক্যামিক্যালস আর মাইক্রোনিউদ্রিয়েন্টস যা আমাদের শরীরকে ক্রমাগত 
সচল ও কার্যকরী রাখার প্রক্রিয়াকে জিইয়ে রাখে। ওজন বেড়ে গেলে শরীরের 
এই প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর পরিণামে রক্তে চিনি ও চর্বির পরিমাণ এবং 
উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমনীর ক্ষতি হয়। দিনে পাঁচ বেলা সবজি খেলেও 
হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা ততটা থাকে না, যতটা দুই বেলা অন্য খাওয়া 
খেলে থাকে । আর টমেটো, ফুলকপি ও অন্যান্য সবুজ শাক-সবজি বিভিন্ন ধরনের 
ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। 
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দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো, এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, 
আল্লাহই হলেন এইসব খাবারের যোগানদাতা। প্রতিবারই যখন আমরা আঙুল বা 
চামচে করে একটুখানি খাবার মুখে তুলে নিই, ততবারই তা যেন দেখিয়ে দেয় 
এই পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী। আপনি যতই ধনী বা গরিব 
হোন, হোন বিখ্যাত বা অখ্যাত কেউ, অথবা সবল কিংবা দুর্বল; দুনিয়ার প্রতিটি 
মানুষই তার নিজের চাইতেও বড় বা শক্তিশালী কিছুর মুখাপেক্ষী । আমরা কে 
আর আমরা কে নই, খাবারই আমাদের সেটা জানিয়ে দেয়। কেউ অন্যের উপর 
যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, এই ক্ষমতা যে মিছে ভ্রম ছাড়া কিছুই নয় তা 
খাবারের ব্যাপার আসলেই বোঝা যায়। তখন সে আর আট-দশটি সৃষ্টিরই 
অনুরূপ, স্রষ্টার অনুগ্রহে বেঁচে থাকা এক সৃষ্টি। এই লেখাটি যারা পড়ছেন, তাদের 
বেশিরভাগেরই হয়তো কোনো বেলা অভুক্ত হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু খেয়াল 
নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা মুখ্য আলোচনা থেকেই দূরে সরে যাই। পরিবার- 
পরিজন আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার 
ব্যাপারে অসচেতন হয়ে পড়ছি। আর তা হলো: মানুষ হিসেবে আল্লাহর উপর 
আমাদের নির্ভরতা । আল্লাহর দিকে আমাদের চেয়ে থাকা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, 
আমরা আল্লাহর তুলনায় কতই না দুর্বল। আর আমাদের তুলনায় আল্লাহ ৬ 
কতই না শক্তিশালী! এই মহাসত্য আমরা উপলব্ধি করতে ভুলে যাই। খাবারের 
যোগান দেওয়াটা আল্লাহর একটি অনন্য গুণ যা আল্লাহ সূরা আয-যারিয়াত এর 
৫৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, “....এবং (তাদের কাছে আমি) এটাও চাই না যে, 
তারা আমাকে আহার্য যোগাবে”, সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাঝে খাবারের যোগান দেওয়ার 
বিষয়টিকে একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ চিহ্নিত করেছেন। 


আর সত্যিই, এই জেলখানায় খাবার দিতে নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র ৩০ মিনিট 
দেরি হলেই কয়েদিরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে চিৎকার চেচামেচি আর দরজায় 
আঘাত করা শুরু করে দেয়। এটি যেন মানুষের সীমাবদ্ধতা আর 
পরমুখাপেক্ষীতার বাস্তব প্রদর্শনী । কাজেই, আজকের পর থেকে যখন আপনি 
কোনো খাবার অথবা নাস্তা উপভোগ করতে বসবেন, অবশ্যই এর অন্তর্নিহিত 
তাৎপর্য ও বাস্তবতা অনুধাবন করে তা উপভোগ করবেন। 


সবশেষে, উপরে বর্ণিত বাস্তবতার উপলব্ধি আপনাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ 
হওয়ার দিকে ধাবিত করবে। সহীহ মুসলিম-এ রাসূল ৬ বলেন, “নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাঁর বান্দার ওপর, যখন সে কিছু খাবার খায় আর আল্লাহর 
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প্রশংসা করে।” এটা একই সাথে তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ এবং এই রূঢ বাস্তবতার 
স্বীকৃতি, যে এই ছোট্ট খাবারের টুকরোটা লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই- যাদের আপনি 
হয়তো আপনার জীবনে কোনোদিন দেখেনও নি- তাদের চোখে এই টুকরোটি 
একটা কল্পনা মাত্র। যার কেবল স্বপ্নই দেখা চলে। সোমালিয়া বা হাইতির ভয়াবহ 
লাগামহীন দুর্ভিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন। খাবার কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেই এই 
নিশ্চয়তা থাকার পরও আমার চারপাশের কয়েদিরা একটু দেরিতেই অস্থির হয়ে 
দরজায় আঘাত করা শুরু করে দেয়। অথচ এক মুহূর্ত ভাবুন তো, আপনার 
দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও কোনো খাবার নেই। আপনার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, 
আপনি সারাদিন বা সারা সপ্তাহ কিছু মুখে দিতে পারবেন কি না। কী করবেন 
আপনি? এহেন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি যে দুঃস্বপ্নের সাথে 
প্রতিনিয়ত লড়াই করেন তা পশ্চিমা ধনী দেশের দরিদ্রতম লোকটিও কল্পনা 
করতে পারবে না। এমন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করা 
ছাড়া আর কীইবা করার আছে? ভাবুন তো, আপনার নিজের ক্ষুৎ-পিপাসার সাথে 
যদি স্ত্রী আর সন্তানদের অনাহারক্রিষ্ট মুখ যোগ হয় তাহলে আপনার কেমন 
লাগবে? খুশির কথা হচ্ছে, এই কল্পনা শুধুই ক্ষণিকের জন্যে আপনার মাথার 
একটা ছোট্ট অংশ জুড়ে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় আপনার চোখের 
আড়ালের লাখো মানুষের জন্যে এটাই বাস্তবতা। এটাই জীবন, ভাবতে না 
চাইলেও ভাবতে হবেই। এই জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো সুযোগ 
নেই। যে ব্যক্তি মন-প্রাণ ভরে খাবার খায়, অথচ এ খাবারের সন্ধানদাতা 
(আল্লাহ) ও প্রকৃত অর্থে অমূল্য এই খাবারের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে না, সে 
আসলে এই খাবার খাওয়ারই যোগ্য নয়। 


আল-ইমাম আল আওযা’ই ॥ একবার দামাস্কাস থেকে শাম উপকূলে যাত্রা 
করছিলেন। পথিমধ্যে তার এক বন্ধুর শহরে তাকে থামতে হলো। বন্ধুটি তাদের 
দুইজনের জন্যেই রাতের খাবার তৈরি করল। যখন তারা খেতে বসলেন, বন্ধুটি 
বললেন, “হে আবু “আমার! খাও। আর আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি এমন 
একসময় এলে যখন আমি কিছুটা টানাপোড়েনে আছি।”ইমাম আওযা"ই তাঁর 
হাত সরিয়ে নিলেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। বন্ধুটি বারবার 
তাঁকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু তিনি প্রতিবারই অস্বীকৃতি 
জানালেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধুটি খাবার গুছিয়ে ফেললেন। তারপর দুজনেই শুয়ে 
পড়লেন। পরদিন সকালে উঠে বন্ধুটি ইমাম আওযা'ইকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল 
রাতে তুমি খেলে না কেন?” আল আওযা’ই জবাবে বললেন, “আমি সেই খাবার 
ছুয়ে দেখতে চাইনি যে খাবারের জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি বা 
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৬৯ 


যে খাবার সামনে নিয়ে bi 
bl আল্লাহর নি’আমত সেই খাবারকেই ছোট করে দেখা 


তাই খাওয়া-দাওয়ার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তাওহীদ। 
তারিক মেহান্না 


প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১১) 


কুরআনে সুরা বাকারার ২১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ %% বলছেন, 


“সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ 
করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর 
পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে 
বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর 
নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা 
নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ ...” 


হিজরি ২য় বর্ষে এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ & “আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ 
ঞ এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবিকে $ কুরাইশদের একটি খাদ্যবাহী কাফেলাকে 
অবরোধ করতে নাখলাহ (মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি) নামক স্থানে পাঠান। 
কাফেলাতে ছিল। অত্যাচারের ক্ষেত্রে তারা সবরকমের সীমা অতিক্রম করেছিল। 
তারা মুসলিমদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, মুসলিমদের ঘরছাড়া করেছিল, 
সাহাবিদের অত্যাচার করেছিল, এমনকি রাসূল ৬ কে ও তারা একাধিকবার 
হত্যার চেষ্টা করেছিল। সেই কাফেলার কাছাকাছি গিয়ে “আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ 
এই ঘৃণ্য লোকগুলোকে দেখতে পান। সাহাবাদের ঞ্ মনে তখন এ কাফেলাটি 
আক্রমণ করে তাদের নিজেদের অর্থসম্পদের কিয়দংশ ফেরত পাওয়ার চিন্তা 
উদিত হয়। কিন্তু সে সময়টা ছিল রজব মাস। চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে 
অন্যতম রজব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া ছিল হারাম। তবে অনেকক্ষণ ভেবে 
দেখার পর, মুসলিমদের সেই ছোট্ট দলটি তাই করার সিদ্ধান্ত নেয় যা ইতিহাস 
এবং পরিস্থিতির বিচারে সমর্থনযোগ্য। তারা সে কাফেলাটি আক্রমণ করেন এবং 
তাদের হারানো কিছু সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন। 


এই ঘটনা রাসূল ৬ কে অস্বস্তিকর পরিস্থিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে পুঁজি 
করে এবার মুশরিকরা সমাজে হৈ চৈ বাঁধিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে জনসমর্থন 
আদায়ের সুযোগ পায়। তারা বলে বেড়াতে থাকে মুসলিমরা যুদ্ধের পবিত্র রীতি 
লঙ্ঘন করেছে। তারা উগ্র, তারা জঙ্গী, তারা রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ; তারা শান্তি ও 
স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং এ ধরনের আরো নানান কথা তারা বলতে শুরু করে। 
এক পর্যায়ে গিয়ে ইবন জাহশ ও তার বাহিনীর কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণের 
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ঘটনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত তা নিয়ে মুসলিমরাও দ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে পড়ে। অবশেষে, আল্লাহ ৬ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং নিশ্চিত 
করেন যে, হ্যাঁ, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা 
মুসলিমদের সাথে এতদিন ধরে যা কিছু অন্যায় করে আসছে সেগুলো নিষিদ্ধ 
মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও নিকৃষ্ট। এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুরাইশরা যে মানবতার মেকি আর্তনাদ তোলে 
তা নিস্ফল হয়ে যায়। 


বর্তমানকালেও এই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে 
ব্যাপারে এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা হলো, ইসলামের 
শত্রুরা কিছু ঘটনাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করে। এই ঘটনাগুলো 
আমাদেরকে অনেক সময় রক্ষণাতক অবস্থানে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমাদের 
রক্ষণাত্মক হয়ে পড়া মোটেই উচিত নয়। বরং কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা না করে 
বরং ইসলামের এইসব শত্রুদের তাদের অপরাধের জন্য কাঠগড়ায় তোলা উচিত। 
ইবনে জাহশের আপাতদৃষ্টিতে অনুচিত কাজটিকে তারা শঠতাপূর্ণ উপায়ে 
এমনভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবার সামনে তুলে ধরেছিল যে, তাদের নিজেদের 
সব অপকর্ম এর নীচে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। অথচ তাদের অন্যায় ও অপকর্মই 
এই ঘটনার মুল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক 
প্রচারণার জবাবে আল্লাহ ৬ মুসলিমদেরকে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে রক্ষণাতবক 
হতে বলেননি। মুশরিকদের সামনে কৈফিয়ত পেশ করতেও বলেননি । বরং 
আল্লাহ মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন এই মুশরিকদের সকল অপকর্ম সবার 
সামনে তুলে ধরতে। এখানে মুসলিমদের আচরণটা হবে এমন, “আরে? তুমি 
কাকে সন্াসী, উএপন্থী বলছ? তুমি নিজে কী করেছো আমাদের সাথে সে 
ইতিহাসের দিকে আগে লক্ষ কর!” 


এই যুগে এসেও মুসলিমদেরকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যখনই 
আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং এই ধরনের আরো অতি পরিচিত 
কিছু অভিযোগ তাক করা হয়, তখন অধিকাংশ মুসলিম হয়তো ভালো নিয়ত 
নিয়েই রক্ষণাত্মক অবস্থানে গিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
পড়ে। “দেখুন অল্প কিছু মানুষের কাজের জন্য আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে 
দেওয়া যায় না”, “আমরা শাভিকামী মুসলমান”, “ইসলাম নিরীহ মানুষ হত্যা 
কোনোক্রমেই সমধ্ন করে না” ইত্যাদি কিছু গৎ্বাঁধা বুলি আওড়ে তারা যেন 
ইসলামকে কলঙ্কমুক্ত করার চেষ্টা করে। হতে পারে তারা এসবের সাথে মোটেও 
জড়িত ছিল না।অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই বুলিগুলো সত্যও বটে। তবুও আগ- 
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বাড়িয়ে এসব কথা বলে নিজেদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করাটা পরাজিত 
মানসিকতার একটি লক্ষণ। এই লক্ষণটি পশ্চিমা মুসলিমদের একটি সনাক্তকারী 
বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমারা এভাবেই আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। তারা চায় 
আমরা নমনীয় হই। কৈফিয়ত ও আত্মরক্ষাসুলভ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করি যাতে 
করে তারা নিজেদের হিংস্র ও রক্তাক্ত ইতিহাস আড়াল করতে পারে। এ কারণেই, 
এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কাফিরদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নমঃনমঃ 
হয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার এই বেদনাদায়ক মানসিকতা যেন আমরা 
পরিত্যাগ করি। বরং হাঁটে হাড়ি ভেঙে তাদেরকে যেন তাদের অপকীর্তিগুলো 
দেখিয়ে দেই। আর তাদের অপকীর্তির উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। 


এই আয়াতে মুসলিমদেরকে কুরাইশদের অপকর্ম ও অন্যায়ের স্বরূপস্বরূপ 
উন্মোচন করে দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের তর্জন- 
গর্জনকে স্তিমিত করে দেওয়া। ঠিক একইভাবে আমাদের উচিত, আজকে যারা 
ইসলামের শত্রু, তাদের সীমালজ্ঘন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সেগুলোর 
একটি তালিকা তৈরি করা। যখনই তারা আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থার 
অভিযোগ তুলে আঙুল তাক করার ধৃষ্টতা দেখাবে এবং নিজেদের পরম হিতৈষী 
করব। 


আমাদের নেটিভ আমেরিকানদের গণহত্যার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা উচিত। 
কলম্বাস আসার আগে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। কিন্তু ইউরোপিয়ান 
তাদের সংখ্যা নামিয়ে নিয়ে আসে ১০ লক্ষেরও নীচে। 


আফ্রিকার দাসদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। দাস-বণিক 
ও উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাতে সেখানে ৫০ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবন 
দিয়েছে। এটি সুদূর ইতিহাসের ঘটনা নয়। এটি ঘটেছিল সেই যুগে, যে যুগকে 
আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাকাল হিসাবে ধরা হয়। এই নিষ্ঠুরতার পেছনে 
কোন দেশ ছিল? পশ্চিমা ইউরোপ এবং আমেরিকা, যাদের কিনা সবচেয়ে 
“সভ্য” জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। 


আমাদের মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধের ইতিহাস জানা উচিত, এবং “manifest 
destiny” এর অর্থ জানা উচিত। (manifest destin) হলো এই নিয়তিতে বিশ্বাস 
করা যে, আমেরিকান সৈন্যরা বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে)। ১৯ শতকের 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ১১৫ 


সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। 


আমাদের জ্ঞানের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে হিরোশিমা ও নাগাসাকির 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মুহূর্তের মাঝে ছাই হয়ে 
যায় এই বোমার কবলে পড়ে। এদের সবাই ছিল যে যার মতো কাজ করা 
বেসামরিক লোক। ইতিহাসে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর পারমাণবিক 
অস্ত্র ব্যবহারের এটিই একমাত্র ঘটনা। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে, যারা 
সেজে বিশ্বব্যাপী লেকচার দিয়ে বেড়ায় যেন যার-তার হাতে এই পারমাণবিক 
বোমা চলে না যায়! (জন হেরেসির (101) Here) “হিরোশিমা” নামক বইটি 
পড়ুন) ল্যাটিন আমেরিকা, বিশেষ করে এল সালভাদর, চিলি, পানামা, 
নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গ্রেনেডা এবং গুয়াতেমালায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
হস্তক্ষেপ করার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। হাওয়ার্ড 
যিন(70.1৪10 717) এর বইগুলো সেক্ষেত্রে ভালো কাজ দিতে পারে। 


আমাদের ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী 
আমেরিকা-নেতৃত্বীধীন জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার 
ইতিহাস জানতে হবে। এই অবরোধের মাধ্যমে ইরাকে খাদ্য-পানি-ওষধপত্র 
সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুদেরকে অনাহারে এবং ওঁষধসেবা থেকে 
বিরত রাখা ছিল যুদ্ধের “আধুনিক” একটি কৌশল। ১৯৯৬ সালে, “60 Minutes” 
নামের একটি অনুষ্ঠানে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট (আমেরিকার প্রথম মহিলা 
সেক্রেটারি অফ স্টেট), আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেন যে তারা মনে 
করেন, ইরাকে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু তাদের যথার্থ প্রাপ্য ছিল। 


১৯৯৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক সোমালিয়া আক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের 
অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে তারা প্রায় ২০০০ সোমালিকে হত্যা করেছিল। 
আমাদের খুঁটিনাটি জানতে হবে। ইসরাঈলের প্রতিটি বুলেট, মিসাইল, 
বুলডোজার এবং যুদ্ধবিমানে আমেরিকানদের কালো হাত প্রকাশ পায়। এগুলো 
দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত আমাদের ভাই-বোনদের হত্যা করা হয়। (পড়ুন 
নরম্যান ফিনকেলস্টাইনের (Norman 71010190610) বইগুলো) 
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৬৯ 


আমাদের জানতে চাওয়া উচিত, কীভাবে তারা আমাদেরকে সন্ত্রাসী ডাকার 
আস্পর্ধা দেখায়? অথচ তারাই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে আমাদের দু- 
দুটো দেশে আগ্রাসন চালিয়ে জবরদখল করেছে এবং প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণ 
করছে। 


মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে 'সাইকোলাজিব্যাল এজেকশান ( Psychological projection 
) বলে একটি ধারণা আছে। এই ধারণামতে, কোনো অপকর্মের দায়ে দোষী 
ব্যক্তি নিজের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে নিজের উপর থেকে সকলের 
মনোযোগ সরিয়ে নিতে চায় এবং অন্য কারো কাঁধে নিজের দোষ চাপিয়ে বাঁচতে 
চায়। আজকের দিনে আমাদের শক্রদের সম্ভবত এই রোগেই ধরেছে। যা কিছুই 
তাদের অপপ্রচারের জবাব দেব (এবং কীভাবে দেব না)। 


তারিক মেহান্না 

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
জুন ১৮, সকাল ৯টা ২২ মিনিট। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১২) 
সূরা আলে ইমরানের আয়াত ১১৯ এ আল্লাহ ৬ বলেছেন, 


“দেখ! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি 
মোটেও সন্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস 
কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা 
ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিরিবিলি হয়, তখন তোমাদের উপর 


অন্যদের সাথে কোনো বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে নিজেদের সহজাত অন্তর্ান 
অর্থাৎ 17(01000. কে কাজে লাগানোর বিষয়ে এই আয়াতটি আমাদেরকে শিক্ষা 
দেয়। নেকড়েদের এই সমাজে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে দুই ধরনের 
প্রান্তিক আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একদিকে যেমন অন্যদেরকে 
সাক্ষ্যপ্রমাণের স্বল্পতার কারণে সন্দেহ সত্বেও ছাড় দিতে হবে ঠিক তেমনি এর 
বিপরীতে আবার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্তেও মুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে সবকিছুকেই 
সরলমনে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া যাবে না। এ দুটোর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা 
করে চলতে হবে। কেউ যেন আমাদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে হীন স্বার্োদ্ধার 
করার সুযোগ না পায়। 


সহানুভূতিশীলতা এবং সতর্কতা-এ দুয়ের মাঝে হতে হবে আমাদের অবস্থান। 
সবকিছুকে অতি সরল মনে গ্রহণ করা বা মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলা 
যেমন এক ধরনের চরমপন্থা, তেমনি সারাক্ষণ চরম নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত 
থাকা, সবকিছুর মাঝে মন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া আরেক ধরনের চরমপন্থা। 
উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চরমপন্থা একজন মানুষকে অন্যের প্রতি সদয় হতে 
নিরুৎসাহিত করে তোলে। তাই মুসলিমরা এ দুয়ের মাঝে এমন এক মধ্যপন্থা 
অবলম্বন করে যা বাস্তবধর্মী। 


রাসূল ৬ এর সীরাহর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখতে পাব যে, 
একজন নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহর ৬ সফল হওয়ার কারণ হলো তিনি মানুষের 
মনে কী চলছে তা ধারণা করতে পারতেন। তাঁর মানুষের সাথে বোঝাপড়া করার 
ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এতে ছিল সহানুভূতি এবং বাস্তবধর্মী অন্তর্জানের 
চমৎকার এক সমন্বয়। তিনি জানতেন কার সাথে চুক্তি করতে হবে এবং কার 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তিনি জানতেন কাদের হাতে অঢেল সম্পদ 
ঢেলে দিতে হবে আর কাদেরকে কিছু কম দিলেও চলবে। তিনি যে কারো মুখের 
কথাকেই বিশ্বাস করে নিতেন না। কারণ তিনি মানবচরিত্রের দুর্বলতাগুলো 
জানতেন। কারো কথায় মোহগ্রস্ত না হয়ে তিনি এই ব্যাপারগুলো খুব বাস্তবসম্মত 
পন্থায় সামলাতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী। যেমন, আবু 
“আযযা আল-জুমাহী নামে এক মুশরিক ছিল যে বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা 
পড়ে। সে ছিল হতদরিদ্র আর তাকে তার বড় সংসারের দেখাশোনা করতে হতো, 
তাই রাসূল ৬ সেবারের মতো এই শর্তে তাকে মুক্তি দিলেন যে, সে ভবিষ্যতে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শক্রতায় জড়াবে না। কিন্তু, ঠিক এক বছর 
পরেই সে উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে মুসলিমদের হাতে 
আবার বন্দী হয়। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি : শহীদ হন। আবু “আযযা আবার 
কাকৃতি-মিনতি করে আবদার করল যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে বদরের 
মতো এবারও অঙ্গীকার করল যে, ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কখনও সে 
যুদ্ধে অংশ নেবে না। কিন্তু এবার, রাসূল & ছিলেন কঠোর। তিনি বললেন, 
“মুগমিনরা এক গর্তে দু”বার দংশিত হয় না”। এ কথা বলার পর আয-যুবাইর ৬ 
আবু “আযযাকে হত্যা করেন। কারণ, যতই অনুনয়-বিনয় সে এবার করুক না 
কেন, নিশ্চিতভাবেই তার অঙ্গীকার সে আবারো ভঙ্গ করত এবং সে আবার 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করত। কিন্তু খেয়াল করুন যে, রাসূল ঞ্র তাকে 
বদরের পর একটি সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে সদিচ্ছার উপস্থিতি বোধ 
করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 


কাজেই, এই আয়াতটি আমাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে 
গুরুত্ব দেয়। অনেকেরই মুখের কথা আর অন্তরের কথা এক নয়। তাদের সাথে 
বোঝাপড়ায় এই জ্ঞান কাজে দেয়। এ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, এমন 
কারো মুখের কথা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় যা পরবর্তীতে 
আফসোসের কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধুনা বিশ্বের যে ঘটনাটি খুব করে 
আমাকে নাড়া দেয় তা হলো ওবামার সত্তা স্লোগান "change we can believe 
in"। এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমেরিকান মুসলিমদের তার সমর্থনে মেতে ওঠা 
অভ্যাসের পরিচায়ক। এটা ছাড়াও কায়রোতে দেওয়া তার ভাষণ, তাতে 
কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা এবং আরো অনেক কিছুই আমেরিকান মুসলিমদের 
মন অতিসহজে জয় করে ফেলেছে। এই ধরণের কুটচাল সম্পর্কে অবশ্য আল্লাহ 
তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি...” 
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পরবর্তীতে এল মুসলিমদের হা করে শুধু দেখবার পালা। যে ওবামা মুসলিম 
বিশ্বের সাথে যুদ্ধে না জড়াবার অঙ্গীকার করেছিল, সেই ওবামাই মুসলিমদের 
সাথে যেন বুশ থেকেও আরো মারাত্মক ও তীব্রতর যুদ্ধে নামল। উদাহরণস্বরূপ, 
রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরের ১৭ মাসে তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে 
মুসলিম ভূমিতে প্রায় ১০০টি ড্রোন হামলা করা হয়েছে। এমনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনালের মতে এসব ড্রোন হামলায় হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম 
অনুমোদন দিয়েছে, ওবামা ১৭ মাসেই মুসলিম বিশ্বে তার দ্বিগুণ ড্রোন হামলা 
চালিয়েছে! অনেকের কাছে এটি অবাক করা বিষয় হতে পারে। তবে যারা এই 
আয়াতের মর্মার্থ বোঝে এবং মুসলিম ও কুফফারদের ইতিহাস সম্পর্কে জানে 
তারা এটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল। 


সুবহানআল্লাহ! কি চমৎকার ভাবেই না ১৪০০ বছর আগে নাধিলকৃত একটি 
আয়াত আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছে! 


তারিক মেহান্না 
গ্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৩) 
সূরা আলে “ইমরান, আয়াত ১২০ এ আল্লাহ ৬ বলেছেন, 


“তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে সেটা তাদের দুঃখ দেয়, আর 
তোমাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা আনন্দিত হয়, আর তাতে যদি 
তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তারুওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের 
চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না...” 


এ আয়াতটি পড়ে আমি ইবন আল-যাওজির ৬ “সায়েদ আল-খাতির” বই (পৃষ্ঠা 
১১৮) থেকে কিছু কথা যোগ না করে পারছি না। তিনি বলেন, 


“জেনে রেখো, সবগুলো দিন সমান নয়... কখনও তুমি নিও্ক, কখনও বা 
তুমি ধনী, কখনও তুমি অপমানিত, আর কখনও বা তুমি মানী। কখনো 
তুমি দেখছ তোমার বহাদের সুখে উল্লাসরত, কখনও কা তুমি দেখবে 
তোমার শুরা আনন্দে উদ্বেলিত। 


কিতা সত্যিকারের সুখী বাতি হলো সে, যে তার জীবনভর সকল 
পারাহিতিতে একটি আদশর্কে আকড়ে ধরে আছে। আর তা হলো 
আল্লাহভীতি বা তারুওয়া অবলম্বন করা 


সে যদি ধনী হয়, তারুওয়া তাকে সৌন্দ্যর্মাতিত করবে। সে যদি গরিব 
হয়, তাহলে তারুওয়া তার জন্য সবর করার ছার খুলে দেবে। 


যদি সে হাতি আর আয়েশের মাঝে জীবনযাপন করে, তবে এই তারুওয়া 
তার উপর বধিত নি'আমত পুর করবে। আর যদি সে কই আর দুভোর্গের 
মধ্যে দিনাতিপাত করে, তবে এই তারুওয়া তাকে অলংকৃত করবে। 
তারুওয়া তার সঙ্গী হলে তার দিনগুলো ভালো চলুক বা মন্দ-তাতে তার 
কিছুই আসে যায় না। তার পরনের জামাটা ছেড়া হোক বা নতুন” সে 
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অভুক্ত থাকুক বা তুই থাকুক তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না। কেননা, 
এসব কিছুই যেকোনো সময়ে হারিয়ে যেতে পারে বা বদলে যেতে পারে। 


কাজেই, তারুওয়া হলো নিরাপভার অতন্দ্র এহরী। সে নিদ্রা যায় না। 
বিপদের সময় তারুওয়া তোমার হাত ধরে রাখবে । সদাসবার্দী জেগে 
তোমাকে নিরাপদ রাখবে। জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে তারুওয়া অবলঙ্বন 
করবে। তাহলে শত টানাগোড়েনের মাঝেও তুমি কচ্ছন্দ থাকবে । কের 
মাঝেও তুমি রতি খাঁজে পাবে।” 


তারিক মেহান্না 
গ্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৪) 


আল্লাহ তা“আলা সূরা আলে-ইমরানের ১২১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 


“আর স্মরণ করুন আপনি যখন ভোরবেলায় আপনার আপনজনদের 
কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন 


উহুদের যুদ্ধ নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রায় ৬০টি আয়াতের মধ্যে এ আয়াতটি-ই 
প্রথম। রাসূলুল্লাহ $ উহুদ পর্বতে মুজাহিদীনদের সংগঠিত করার জন্য 
ভোরবেলাকে বেছে নিয়েছিলেন। এ আয়াতে সেই কথাই বলা হচ্ছে। এখানে 
লক্ষণীয় বিষয়টি হলো সময়ের উল্লেখ। আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট ভাবে 
“ভোরবেলা” কথাটি বলে দিয়েছেন। 


ভোরবেলা বা দিনের প্রথম ভাগ হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সেরে ফেলার জন্য 
সর্বোৎকৃষ্ট সময়। সাখর বিন ওয়াদা”আ আল-গামিদী বর্ণনা করেছেন যে 
রাসূলুল্লাহ $ বলেন: “হে আল্লাহ! আমার উম্মাহর ভোরের-পাখিদের তুমি 
বরকত দাও!” আল্লাহর রাসূল $ কোনো সেনাবাহিনী পাঠালে বা অভিযান 
পরিচালনা করলে তা সর্বদা করতেন একেবারে দিনের প্রারন্তে। সাখর বিন 
ওয়াদা”আ নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সবসময় সকালবেলায় তার 
কাফেলা পাঠাতেন। যার ফলে তার ছিল অঢেল বিস্তবৈভব। 


সত্যিকার অর্থেই কুরআনের মধ্যে একটু ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে যে, বহু 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দিনের প্রারন্তে সংঘটিত হয়েছে। এই ভোরবেলাতেই আল্লাহ 
তা‘আলা লুতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সূরা হুদের ৮১ নম্বর 
আয়াতে এই ঘটনার কথাই বর্ণিত হয়েছে: “নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় 
হচ্ছে ভোরবেলা। ভোরবেলা কি আসন্ন নয়?” আর সূরা আল-হিজরের ৬৬ তম 
আয়াত: “আমি লৃতকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিলাম যে, সকাল হলেই তাদেরকে 
সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।” এবং সূরা আল-কমারের আয়াত ৩৮: “আর 
নিশ্চিতভাবে প্রত্যুষে তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল।” এভাবে বার 
বার “ভোর” কথাটি কুরআনে এসেছে। সুরা আশ-শু”আরার ৬০-৬৬ আয়াতেও 
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আমরা দেখি যে, ফির“আউন ও তার সৈন্যদলের ধাওয়া করার পর এই 
সূর্যোদয়ের সময়েই মুসা ৯ সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন। 


এই ভোরবেলার ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে আদায় করা দু’ রাক'আত সুন্নাহ 
সালাতের কথা বলতে যেয়েই আল্লাহর রাসূল ৬ বলেছেন: “এটা আমার কাছে 
দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চাইতেও বেশি প্রিয়”। সত্যিই! তাঁর কাছে তা 
এতোটাই প্রিয় ছিল যে, তিনি ৬ কোনোদিনও এ দু’ রাক'আত সালাহ বাদ 
দেননি। আর এই ফজর সালাত-ই যখন জামাতের সাথে আদায় করা হয়, তার 
বর্ণনা নিয়ে নবীজি ৬ বলেন: “এ সালাত বান্দাকে আল্লাহর নিরাপত্তার ছায়াতলে 
নিয়ে আসে”। 


আপনি নিজের দিকেই লক্ষ করুন। দেখবেন, যে দিনগুলোতে আপনি ফজরের 
পর থেকেই কাজকর্ম শুরু করে দেন, সে দিনগুলি অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক 
বেশি কার্ষকর। আর যে দিনগুলিতে ফজরের পর আবার কয়েক ঘণ্টা ঘুমান, সে 
দিনগুলো কখনোই এত কর্মমুখর হয় না। সকালে উঠে একটু হাঁটতে বের হওয়া 
বা তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছানোর জন্য সকাল সকাল উঠে পড়ার কোনো বিকল্প 
নেই। অথবা ক্লাসের পড়াটা তৈরি করে ফেলা এবং কুরআন মুখস্থ করার জন্য 
কিংবা সফরে বের হওয়ার জন্য ভোরবেলার কোনো জুড়ি নেই। এমনকি দিনের 
প্রথম খাবার দেরি করে খাওয়ার বিপরীতে সকাল সকাল নাস্তা করার মতো ছোট্ট 
বিষয়টাও আপনার পুরো দিনটিকে সতেজ করে তোলে। ভোর থেকে শুরু হওয়া 
আপনার কর্মব্যস্ত দিনগুলোর সাথে সেই দিনগুলোর তুলনা করে দেখুন যখন 
পুরো সকালটা আপনি কিছু না করেই কাটিয়ে দেন। সেই অলস দিনগুলোতে 
হয়তো ঘুম থেকে উঠে কেবলমাত্র সকালের নাস্তা সারতে সারতেই বেলা বারোটা 
বেজে যায়। এই দুই ধরনের দিনে আপনার অর্জন কি কখনো সমান হয়? 
তফাৎটা তো দিনের আলোর মতোই পরিক্ষার! আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ 
এবং তাঁর সাহাবাদের $$ সুন্নাহ ছিল সকাল সকাল কাজ শুরু করে দেওয়া। 
এমনকি কঠোর শারীরিক শ্রমজড়িত আমল, জিহাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম 
ঘটেনি। 


সুতরাং ফজর সালাতের পর অলসতা ঝেড়ে ফেলুন। জড়তা কাটিয়ে জেগে ওঠার 
চেষ্টা করুন। আর এসময়টিকে কাজে লাগান। আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো 
আগে আগে সেরে নিন। সেই দলের সাথে যোগ দিন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ৬ 
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বরকতের দু'আ চেয়েছেন! আর জেনে রাখুন সকালে করা সবচেয়ে উত্তম, সতেজ 
ও উপকারী কাজটি হলো আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। নবীজি $ তাঁর নিজের 
সম্পর্কে বলেছিলেন: “ইসমাঈল ঈঞ্ এর উত্তরসূরীদের মধ্য হতে চারজন দাস 
সাথে বসে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়”। 


শেষ একটি ছোট্ট কথা বাকি রয়ে গেছে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা 
দিনের প্রথম ভাগের নি'আমত সম্পর্কে ভালো ভাবেই অবগত। তারা সকাল 
থেকে শুরু করে সমগ্র দিন কাজে লাগাতে চান, কিন্তু তা সত্বেও প্রতিদিন সকালে 
শরীরে যে আলস্য আর জড়তা জেঁকে বসে, তা কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে 
পারেন না। আমার মতো আরো অনেকেই মোটেও “ভোরের-পাখি” নন। তাহলে 
কীভাবে আমরা নিজেকে বদলাবো? কীভাবে আমাদের প্রতিটি দিনকে সর্বোচ্চ 
ব্যবহার করতে পারব? 


প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে শৃঙ্খলার মাঝে নিয়ে আসতে হবে। ইশার 
সালাতের পর কাজকর্ম সীমিত করে ফেলতে হবে। ইশার পর বেশি দেরি না করে 
শুয়ে পড়তে হবে। সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে - ইশার সালাতের পরে 
অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এবং ইশার পূর্বে ঘুমানো - এ দু’টি কাজের ব্যাপারে 
রাসূল কু অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা 
এই দু'টো অভ্যাস ত্যাগ করলে আমরা দ্রুত ঘুমাতে পারবো। আর গাঢ় একটি 
ঘুমের পরে ঝরঝরে দেহ ও মন নিয়ে পরদিন সকালে জেগে উঠবো। দ্বিতীয়ত, 
ভোরের কিছু আগে উঠে ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের মন ও 
মেজাজের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন 
যে রাসূলুল্লাহ প্র বলেছেন: 


“ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান 
তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: 
তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে 
উঠে আল্লাহর যিকর করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে ওযু 
করে তো আরেকটি গিট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো 
তার সবকটি গিঁটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল 
থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।” (বুখারী: 
১১৪২, মুসলিম: ৭৭৬) 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ১২৫ 


৬৯ 


এসব কিছু চিন্তা করার পর যখন উপরের আয়াতটির দিকে আবার তাকাই তখন 
বুঝি আল্লাহ ৬ কেন বিশেষভাবে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই একটি 
আয়াত-ই আমাদের দিনগুলোকে আরো বেশি কর্মতৎপর করে তুলতে পারে, 
ইনশা আল্লাহ. 


আইসোলেশন ইউনিট সেল#১০৮। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৫) 


সূরা আলে ইমরানের ১৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


“...আর যারা কোনো পাপ কাজ করার পর বা নিজেদের উপর যুলুম 
করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, 
আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে তাদের ক্ষমাকারী?” 


সাধারণভাবে, তাওবাহ (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও ইস্তিগফারের (অনুশোচনা) সাথে 
বিষণ্ণতা ও অনুতাপের অনুভূতিগুলো জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে বান্দার 
তাওবাহ গৃহীত হওয়ার প্রথম শর্তই হলো উক্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও 
অনুশোচনা করা। আপনি ইবন আল-জাওযীর বইগুলো পড়লে কিছু কথা 
ঘুরেফিরে বারবার দেখতে পাবেন। তা হলো “অনুতাপের অশ্রু” এবং 
“অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা নিজের পাপমোচন”। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 
নিজেকে বা অন্য কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতায় পতিত হতে দেখলে আমাদের 
তাতে দুঃখ পাওয়া উচিত। 


কিন্তু আমি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে নির্দেশ করতে চাই। তা হলো, আপনি 
কোনো পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার পর যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে উদ্যত হন সেই মুহূর্তে আপনার দুঃখবোধ আনন্দের অনুভূতি দ্বারা 
পরিবর্তিত হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মু'মিনের হৃদয় আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে 
অবশ্যই দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে। কেননা পাপে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে একটি খাঁচায় 
বন্দী হওয়ার মতো। আর সেই পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করা এবং আল্লাহর 
কাছে সেজন্য ক্ষমা চাওয়া হলো সেই খাঁচার দরজা খুলে মুক্ত হওয়ার চাবি। ভেবে 
দেখুন আপনি যখন কোনো খাঁচা থেকে মুক্তি লাভ করবেন তখন আপনার 
স্বাভাবিক অনুভূতিটি হবে আনন্দ এবং সুখমিশ্রিত। কোনো কারাগার থেকে মুক্ত 
হওয়ার সময় কেউ দুঃখ বোধ করে না। কাজেই, তাওবাহ এবং ইস্তিগফারের পর 
আপনার স্বাভাবিক অনুভূতি হওয়া উচিত মুক্তির আনন্দমিশ্রিত। পাপকর্মের দুঃখে 
অনুতপ্ত হবেন কিন্তু পাপ কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুশোচনা যেন আপনার 
মাঝে মুক্তির বোধ তৈরি করে। 
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প্রকৃতপক্ষে, পাপকাজের জন্য আপনার অনুশোচনা অন্য কারো জন্য নয় বরং স্বয়ং 
আল্লাহর জন্য আনন্দের এক উপলক্ষ। আনাস ৬ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & 
বলেছেন, 


“মনে কর, তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, এমতাবস্থায় তোমার 
খাদ্য-পানীয়সহ তোমার উটটি হারিয়ে গেল, তুমি সেটিকে ফিরে 
পাবার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছ। হঠাৎ 
তোমার উটটিকে তুমি তোমার সামনে দেখলে পেলে! এই অবস্থায় 
তুমি যতটা না খুশি হবে, তুমি কোনো পাপ করে আল্লাহর নিকট 
অনুতপ্ত হলে তিনি তার থেকেও বেশী খুশি হন।” 


সুতরাং, মহান ক্ষমাশীল আল্লাহ ৬ যেখানে আপনার অনুশোচনায় খুশি হন, 
সেখানে যাকে ক্ষমা করা হচ্ছে সেই আপনার তো তাওবাহ করার পর আনন্দিতই 
হওয়া উচিত। 


তাই তাওবাহ এবং ইস্তিগফার আমাদের জীবনে আকাঙ্খিত বিষয় হওয়া উচিত। 
তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাওবাহ ও ইস্তিগফার করুন মুক্তির আনন্দে। 


তারিক মেহান্না 
পলিমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট- সেলঃ১০৮। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৬) 
সুরা আলে ইমরানের ১৩৯ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


“আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন 
হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।” 


উক্ত আয়াতটিই আমাদের সময়ের স্লোগান হওয়া উচিত। 


কিছু পশ্চিমা দা’ঈ তাদের লেকচারে হুদায়বিয়ার সন্ধি, রাসূলুল্লাহ ৬ু এর মাক 
জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় মুসলিম উম্মাহর 
চলমান অধঃপতিত ও দুর্বল অবস্থাকেই যেন তারা নিজেদের নিয়তি হিসাবে মেনে 
নিয়েছেন। এমন একটা ভাব যেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের কিছুই 
করার নেই। এই চিন্তাধারাটি আমাকে ক্ষুব্ধ করে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, 
ICNA এর এক কনভেনশনে একজন দা’ঈ ইসলামের কিছু স্পর্শকাতর বিষয় 
উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, “এককালে আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে 
পারতাম!” সাথে সাথে তিনি ও উপস্থিত অন্যান্যরা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। আমি 
দর্শকসারিতে বসে আনমনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাবছিলাম, “আশ্চর্য! আপনি 
আপনার লেকচারে ইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না 
এতে হাসির কী আছে! এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, 
ইসলামের একজন দা’ঈ হয়েও আপনি আজকে একজন অনুগত ভূত্যে পরিণত 
হয়েছেন?” তখন এই আয়াতটি আমার কানে বাজছিল। 


কিন্তু এই আয়াতটিই কেন? কারণ উহুদের যুদ্ধের এক ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত 
ভেঙে পড়েছিলেন। তাদের মনে লুকিয়ে থাকা ভয় এবং দুর্বলতা- এই দুটি 
সহজাত অনুভূতির দিকে নির্দেশ করে এই আয়াতটি বলছে, ভীত হয়ো না, ভেঙে 
পোড়ো না। এই আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকাটাই প্রকৃত বিজয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয় তো বাহ্যিক পরাজয়, এটি সাময়িক ব্যাপার। কাজেই 
মুমিনদের হতাশ বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বা নিজেদের দুর্বল 
ভাবার কোনো অবকাশ নেই। 
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আজকের দিনেও এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতটি আমাদের এই শিক্ষা 
দেয় যে, আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং শক্তিহীনতা সত্তেও আমাদের 
নিজেদেরকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা সত্যিকারের যুদ্ধ হলো 
মনস্তাত্বিক। মন এবং মগজই হচ্ছে যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র। যতদিন পর্যন্ত আমাদের 
মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ও ক্রটিমুক্ত ঈমানধারী মুসলিম আছে ততদিন 
আমরা দুর্বল নই। বাহ্যিকভাবে আমাদের পরিস্থিতি যতই নড়বড়ে হোক না কেন। 


যদি কোনো ব্যক্তি, সমাজ, জাতি অথবা উম্মাহ বৈষয়িক দিক থেকে নিরাপদ ও 
সমৃদ্ধশালী হয় অথচ তার নিজস্ব চেতনা বা ঈমান-আকীদার সাথে আপস করে 
ফেলে, তবে সে বাহ্যিক সফলতা নিরর্থক। আবার, বাহ্যিক সাফল্যের পরোয়া না 
করে যদি ঈমানের ব্যাপারে আপসহীন থাকা যায়, তখনও বাহ্যিক সাফল্য গৌণ 
হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো সাম্রাজ্য তার নিজস্ব 
চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে প্রতারণা করে তখনই তার পতন ঘটে। আর তাই 
উহুদে সামরিকভাবে পরাজিত হওয়া সত্তেও মুসলিমদেরকে আল্লাহ ৬ জয়ী 
বলেছেন, কেননা তারা নিজেদের চেতনা ও বিশ্বাসের উপর ছিলেন বলীয়ান। 
তাই, আজকে মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে 
তা হলো মতাদর্শের যুদ্ধ, মনস্তাত্বিক জগতের হৃদয় ও মননের যুদ্ধ (battle for 


hearts and minds) | 


মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছে। তারা দিনে রাতে কাজ 
করে চলেছে ইসলামের জীবনীশক্তি, আমাদের শক্তির আসল উৎস, “ঈমান” কে 
আমাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে। কারণ এই ঈমান পশ্চিমাদের দাসত্বের 
কলুষতা থেকে মুক্ত। তারা চায় আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাকে নিয়তি ভেবে 
তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই। এভাবে তারা আমাদের কেবল বাহ্যিকভাবে 
নয়, বরং অন্তরকেও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায়। আমাদের 
উচিত আমাদের এই দুর্বল জায়গাগুলো সারিয়ে তোলা । আমাদের মনে রাখতে 
হবে, গোলামির কলুষতা থেকে মুক্ত ঈমান বুকে ধারণ করার কারণেই আল্লাহ 
ছিলেন দুর্বল। আজকেও আমরা একইভাবে সম্মানিত হব, যদি আমরা 
পশ্চিমাদের দাসত্বের মনস্তাত্বিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি। 


এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ৬ আমাদের মনে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে গেঁথে 
দিতে চান যে, বস্তুগতভাবে আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের হৃদয়ে 
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জেঁকে বসা ওপনিবেশিক দাসসুলভ মানসিকতার (mental colonialism) 
কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারলে এবং আমাদের হৃদয় ও মনকে এই হীনম্ন্যতা 
থেকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে আমরাও সম্মানিত হব। এই আদর্শিক যুদ্ধজয় তখন 
অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। জেলখানাতে আমার কয়েক সেল পাশে ‘জো’ নামে 
এক মাদকব্যবসায়ী ছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতারের আগে সে কেমন করে তার 
মাদক ব্যবসা চালাতো, লিটা eA een 


গল্পের শেষে জো দুঃখের সাথে বলেছিল, “এখন সরকার আমাদের সাথে 
ইচ্ছামতো যা খুশি করতে পারে।” 


আমি তাকে বলেছিলাম, “জো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, “তুমি কি তোমার 
স্ত্রীকে ভালোবাসো?” 


সে উত্তর দিল, “অবশ্যই, আমি তাকে ভালোবাসি।” 

নির্যাতন চালালো। তারা কি তোমার মুখ থেকে এ কথা বের করতে পারবে যে, 
“আমি আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি”?” 

সে বলল, “পারতেও পারে ।” 

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলোকে 
ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে তারপরও কি তারাংপারবে তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে 
স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালোবাসাকে মুছে ফেলতে?” 

জো উত্তর দিল, “কখনোই না।” 


তখন আমি এই বলে কথোপকথন শেষ করলাম যে, “এজন্যই আসলে তারা যা 
খুশি তা করতে পারে না। কারণ তোমার হৃদয় তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ।” 


আল্লাহ ৬্€ বলেন, 


“আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন 
হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।” 
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সুতরাং, বাহ্যিক দুর্বলতা সত্তেও সর্বদা অগ্রগামিতা ধরে রাখা সম্ভব। কাজেই 
দা’ঈদের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বারবার “মান্বী জীবন’ আর 
হুদাইবিয়াহ’র তুলনা দিয়ে দুর্বলতা আর হতাশাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে 
নেওয়ার বোধ তৈরি করে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং তাদের উচিত ভিন্ন 
আঙ্গিকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। কুরআনের এই আয়াতে 
আল্লাহ মুসলিমদেরকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, বাহ্যিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও 
মুসলিমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তারা হীনমনা না হয়ে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার 
ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। তাই, উক্ত আয়াতটি আমাদের আজকের দিনের 
স্লোগান হওয়া উচিত। আমাদের মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহর ৬ 
এই একটি আয়াতই যথেষ্ট 


এ বিষয়ে আরও পড়তে চাইলে" 


* সায়্যিদ কুতুবের লেখা Milestones বইয়ের ‘The Faith Triumphant’ 
অধ্যায়। 


* RAND কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম' 


[Amazon.com: Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and 
Strategies... ] 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট- সেলঃ#১০৮। 
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৬৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৭) 


সুরা আলে ইমরানে, ১৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ৬৮ বলছেন, 


“আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল 
অতিবাহিত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত 
হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? ...” 


কুরআনে হাতেগোণা অল্প কিছু আয়াত আছে, যে আয়াতের শব্দগুলো কোনো 
সাহাবার ঞ মুখে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ কুরআনে ওহী 
হিসেবে সেগুলোকে নাযিল করেন। এই আয়াতটি তেমনই একটি আয়াত। 


উহুদের ময়দান। মুশরিকরা চারিদিক থেকে মুস”আব বিন “উমাইরকে ঘিরে 
ফেলেছে। তিনি সামনে তাকিয়ে দেখলেন রাসূলুল্ললাহ ৬ নিজেও বিপদের 


সমুখীন। নি ৬ ঘিরে ফেলেছে। তখন মুস’আব ৬ 
নিজেই নিজেকে বলে উঠেন 


“আর মুহামাদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পুবেরও বহু রসুল 


এর পরপরই মুস’আবকে মুশরিকরা হত্যা করে। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ে 
মুস’আব নয়, রাসূলুল্লাহ র্‌ কে মুশরিকরা হত্যা করেছে। এই বানোয়াট তথ্যটি 
যখন সাহাবাদের ৬ কাছে পৌঁছল তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। 
তাদের মধ্যে একটি দল এতটাই বিষাদপ্রস্ত এবং মনোবলহীন হয়ে পড়ল য, 
তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেন। কেউ কেউ পালিয়ে মুনাফিকদের সাথে যোগ 
দিল। আর কেউ ছিল তাদের অবস্থানে অনড়। তারা বলল, “যদি আল্লাহর নবী 
মারা গিয়ে থাকেন, তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে 
আমরাও লড়াই করে যাব”। মৃত্যু সংবাদের গুজব শোনার আগে এবং পরে তারা 
একইরকম অবিচল ছিলেন। মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় মুস”আবের মুখ 
নিঃসৃত এ কথাগুলোকেই সম্পূর্ণ করে আল্লাহ কুরআনের আয়াত হিসাবে নাযিল 
করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুস”আবের এ কথাটির প্রতি সমর্থন জানান। 
ইসলামের সঠিক দা'ওয়াহর অনুসারীদের জন্য এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ 
একটি বিষয়। 
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৩৯ 


কোনো কিছু বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করার পেছনে একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে 
উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমন: 


* কিছু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে থাকতে পছন্দ করে। তারা স্রোতে গা 
ভাসিয়ে চলে এবং আর দশজনের মতো করে চলতে চায়। তারা এমন 
একটা মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ করে যা তার বন্ধু এবং 
পরিচিতজনেরা মেনে চলছে। 


* কেউ কেউ নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস এবং মানহাজ নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করতে থাকে। একটি ব্যর্থ হলে আরেকটি যাচাই করে। যেন 
তারা “এ-সপ্তাহের-সেরা-আকর্ষণ" খুঁজতে ব্যস্ত! 


* কেউ কেউ আবার আবেগচালিত। হয়তো একটা অনলবর্ধী বক্তৃতা বা 
উপস্থাপনা তাদেরকে আবেগাপ্রুত করে একটি বিশ্বাস বা মানহাযের 
দিকে ধাবিত করে। অনেকক্ষেত্রেই আবেগের সেই জোয়ারে ভাঁটা 
পড়লে তারা পুরনো পথে ফিরে যান। 


* অনেকে একটি নির্দিষ্ট মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো বিশেষ 
ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের ভালো-লাগা থেকে। 


এই কারণগুলোই ব্যাখ্যা করে কেন রাসূল ৬ এর মৃত্যুর নিছক গুজব শুনেই 
একদল সাহাবি ঞ আশাহত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই আয়াতটি 
আমাদের এই মানবীয় দুর্বলতাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা 
দেয় যে, যদি আমরা ইসলামের যে মূল নির্যাস বা আদর্শ রয়েছে তার প্রতি 
অনুরক্ত বা আকৃষ্ট না হয়ে উপরোক্ত কোনো একটি কারণে ইসলামের অনুসারী 
হই, তবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ চাপের মুখেই আমরা ভেঙে পড়ব এবং পশ্চাদপসরণ করে 
বসব। আমরা আল্লাহর রাসূলকে ৬ একজন নবী হিসেবে অবশ্যই 
ভালোবাসিকেননা তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে 
ইসলামের বাণী ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা সত্তেও আমাদের মূল আনুগত্য 
এবং ভালোবাসা হতে হবে ইসলামের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি। 


ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া চলবে না। আর সে 
কারণেই, উহুদের দিনে বেশ কিছু সাহাবি ঞ& ছিলেন যারা রাসূল ৬ এর মৃত্যুর 
গুজব শুনে পিছপা হননি বরং বলে উঠেছিলেন, “যদি তিনি মারা যান, তবে তিনি 
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যে উদ্দেশ্যে লড়েছেন, আমরাও সে উদ্দেশ্যে লড়ে যাব।” অর্থাৎ সহজ ভাষায় 
তাদের মনোভাব ছিল, “তিনি মারা গেছেন তো কী হয়েছে? তিনি আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছেন আমরা সেটা অনুসরণ করছি। ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে আমরা অনুসরণ 
করিনি, বরং অনুসরণ করছি একজন নবী হিসেবে । তিনি একজন নবী, এর বেশি 
কিছু তিনি নন।” আর এ কারণেই, সাত বছর পরে যখন রাসূল শ্ সত্যিই মারা 
যান, সেদিন আবু বকর ৬ উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 
“তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করত, (জেনে রাখ) মুহাম্মদ মারা 
গেছে। আর তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদাত কর, (জেনে রাখ), আল্লাহ চিরঞ্জীব 
এবং তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।” এরপর তিনি এই আয়াতটি আবৃত্তি করেন। তিনি 
এ কথাগুলো বলেছিলেন এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে যে, আমরা ইসলামের 
সত্য আদর্শের কারণে মুসলিম। কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ বা মোহ 
থেকে নয়। 


পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিপূজা অত্যন্ত প্রবল। হোক তা গায়ক, নায়ক বা অন্য কোনো 
ধরনের খ্যাতিমান লোক। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অভ্যাসটি 
ইসলামী দা’ওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে 
“সুপারস্টার শাইখ বা স্কলার’ এর একটি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এটি জাহেলী 
সমাজের “তারকাব্যক্তি পূজা’র (001911) Culture) বিকল্পরূপে আবির্ভূত হয়ে 
ব্যক্তিপূজার ধারাটিকে ইসলামী ছদ্মবেশে বজায় রেখেছে। এই ধারাটির বিপদ 
দ্বিমাত্রিক। 


#এক, এ ধরনের শাইখ বা “আলিমের উচ্চারিত যেকোনো কথাকে চূড়ান্ত এবং 
বিতর্কের উর্ধ্বে ধরা হয় যাকে কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। যদিও 
ইসলামের সত্য উদঘাটন ও প্রচারের অধিকার কোনো বিশেষ দলভুক্ত আলিম বা 
কোর্স ইন্সট্রাক্টরদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়! 


#দুই, কোনো শাইখ বা নেতার প্রতি তাদের অনুসারীদের গভীর ভক্তি এবং 
অযাচিত আসক্তি থাকলে আরো যে সমস্যাটি হতে পারে তা হলো, যদি সেই 
নেতা বা শাইখ তার অবস্থান থেকে সরে আসে, কিংবা গ্রেপ্তার হয় কিংবা তার 
মৃত্যু ঘটে, তখন তাদের অনুসারীরা পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং পিছু হটতে 
আরম্ভ করে। কিছু সাহাবিদের & ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছিল। তারা কেউ 
কেউ রাসূলুল্লাহ ৬ু এর মৃত্যুর খবর শুনে উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে 
গিয়েছিলেন। 
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৩৯ 


এই সমস্যার সমাধান হলো একটি মুক্ত, সমালোচক, বিশ্লেষণধর্মী এবং 
অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হওয়া। এর ফলে আপনার আর সত্যের মাঝে 
কোনো বাধা থাকবে না। এবার সে সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। এ 
ধরনের ইতিবাচক মানসিকতা আপনাকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে কেবল তা সত্য 
হওয়ার গুণেই। কে সেই সত্য বলছে তা আপনার কাছে আর মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে 
না। যেমন করে আল-ইমাম আহমাদ & বলেছিলেন, “একজন মানুষের জ্ঞানের 
ঘাটতি থাকে তখনই, যখন সে অন্য কাউকে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করে।” এবং 
সম্ভবত এ কারণেই, ইমাম আহমদ তাঁর ক্লাসগুলোকে মুসনাদ থেকে হাদীস 
শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং তাঁর নিজস্ব মতগুলোকে লিখে 
রাখার ব্যাপারে খুব জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন তার 
ছাত্ররা যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মতামতের অনুসারী না হয়ে শুধুমাত্র কুরআন এবং 
সুন্নাহর অনুসারী হয়। 


এটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেক মুসলিম প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ উৎসাহী এবং 
উদ্যমী হওয়া সত্তেও এই আয়াতের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়ায় 
পরবর্তীতে নানান মানহাজের মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকে। আজকে তারা 
সালাফি, কালকে সুফী বা আশ’আরি, আরেকটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তারা 
পুরো দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে ফেলবে । এই সবকিছুর পেছনে ফিরে তাকালে যে 
সমস্যাটি আমরা আবিষ্কার করব তা আমি উপরে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করেছি। 
মূলত, ইসলামের পথে তাদের প্রবেশের মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং 
ক্ষণিকের প্রণোদনায় উদ্ৃদ্ধ। তাই প্রবল দ্রুততার সাথে তারা বারবার নিজেদের 
রঙ বদলায়। এর পেছনে মূল কারণ হলো, তারা নানান কারণে একসময় সত্যের 
অনুসারী হলেও সঠিক কারণটি অনুধাবন করে অনুসারী হয়নি। আর সত্যকে 
অনুসরণ করার সঠিক কারণটি হচ্ছে সত্যের বাণীকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার 
মাধ্যমে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। 


কাজেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতিভক্তি এবং অপরিমিত শ্রদ্ধাবোধ থেকে 
সতর্ক হোন। মানুষ বদলায়, মৃত্যুবরণ করে। তাই, ইসলামী দা"ওয়াহর মূল 
বার্তাকে অধ্যয়ন করুন এবং ভালোবাসুন। ইসলামের মূল বার্তা দ্বারা 
আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হোন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন 
নয় বরং এই দা"ওয়াহর মূল উৎসের প্রতি আন্তরিক হোন। কেননা, মানুষের মৃত্যু 
ঘটে। কিন্তু এই আদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ী। এই আদর্শ অপরিবর্তনীয়। 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৮) 


সূরা আলে ইমরানের ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ ৬ বলেছেন, 


“...তাই আল্লাহ তোমাদের উপর দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন 
তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের 
উপর আপতিত হয়েছে, তার (কোনোটার) জন্য তোমরা অনুশোচনা না 


এই আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্ষয়কে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও এর 
নিহিতার্থ আমাদের বর্তমান জীবনে খুবই পরিষ্কারভাবে প্রয়োগযোগ্য। মানুষের 
একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে যত পায় ততই চায়। আর তার চাওয়ার সাথে 
পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার দুশ্চিন্তা। কারণ আরও বেশি না পাওয়ার ব্যর্থতা 
তাকে বিমর্ষ করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ $ 
বলেছিলেন, 


“মানুষকে এক পাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হলে সে অনুরুপ আরেকটি পাহাড় 
চাইবে। আর তাই কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তাকে তুষ্ট করতে 
পারবে না।” 


তাই আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে খাদ্য, অর্থ, স্বাধীনতা, পরিবার কিংবা 
সুস্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন নি'আমাত থেকে কিছু সময়ের জন্য বঞ্চিত করেন। এই 
পৃথিবী এবং তার আরাম-আয়েশের প্রতি আমাদের চির-অতৃপ্ত বাসনাকে নষ্ট করে 
দেওয়াই এর উদ্বেশ্য। আমরা কোনো কিছুকে যখন যেভাবে চাই সেভাবে 
পাওয়ার পরিবর্তে যখন কোনো বিপদ-আপদের সম্ুখীন হতে বাধ্য হই, তখন 
সেই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে 
প্রস্তুত করে তোলে। এই আয়াতটিতে ঠিক একথাটিই বলা হয়েছে । আগেও এমন 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা যা চাই সেটা না পাওয়ায় কিংবা যে 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাই না তার সম্মুখীন হতে বাধ্য হলে আমরা আর মুষড়ে 
পড়ব না। কারণ আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমাদের নির্ভরতার 
শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। 
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৬৯ 


এই আয়াতটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিষণ্ণতাকে নিরুৎসাহিত 
করা। অপ্রাপ্ত সাফল্য কিংবা আপতিত অকল্যাণ নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ 
নেই। এতে কোনো উপকার হওয়া তো দূরের কথা, বাস্তবতার বিন্দুমাত্র 
পরিবর্তনও হয় না। বরং ইবন আল কায়্যিমের ঞ ভাষায়, বিষণ্ণতা মানুষের 
সংকল্পকে দুর্বল করে দেয় ও হৃদয়কে ভঙ্গুর করে তোলে। যা তার উপকারে 
আসবে এমন কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং বাস্তবতাকে অনুধাবন করার 
ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই যখন আপনি বিষণ্ণ অনুভব করবেন তৎক্ষণাৎ 
সেই অনুভূতিকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহর প্রশংসা, ধৈর্য 
এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি, তাঁর প্রতি দৃঢ়তর ঈমান এবং “কদ্দরাল্লাহ 
ওয়া মাশা-আ ফা’আল’ (আল্লাহ ৬ তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর 
ইচ্ছানুযায়ীই সিদ্ধান্ত দেন) এই বাক্যাংশটি উচ্চারণের দ্বারা সেই অনুভূতিকে 
প্রতিস্থাপন করুন। এটাই হচ্ছে তাওহীদের চশমা দিয়ে যেকোনো বিপর্যয়কে 
দেখার ফলাফল। 


তৃতীয়ত, এই পৃথিবী তো বিপদ-আপদমুক্ত হওয়ার কথা ছিল না। শুধু জান্নাতই 
হবে সবরকম সঙ্কটমুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলকে গু একবার জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল এই পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কী। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 
আস্ইশাহ ৬ । অথচ পার্থিব জগতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সত্তাটির প্রতি তাঁর 
ভালোবাসাও কিন্তু ক্ৰটিহীন ছিল না। কারণ আ-ইশার ৬ উপর মিথ্যা অপবাদ 
দেওয়ার ঘটনাটি কিছুটা হলেও আ’ইশাহর ৬ প্রতি রসূলুল্লাহর স্ ভালোবাসাকে 
দ্বিধান্বিত করেছিল। এই ঘটনার মাঝেও একটি নিগুঢ় বার্তা রয়েছে। আর তা 
হলো এই সকল সঙ্কটের উদ্দেশ্যই দুনিয়া থেকে আমাদের অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেওয়া এবং অন্তরকে আখিরাতের দিকে যাত্রার অভিমুখী করে তোলা। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৯) 


আল্লাহ তা*আলা কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৫৬ নং আয়াতে বলছেন, 


“হে মুগমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং 
তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা কোথাও 
যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, "তারা যদি আমাদের সাথে 
থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না” 


এবং ৯৬৮ নং আয়াতে বলছেন, 


“...যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইয়ের সম্বন্ধে বলতে লাগলো, 
আমাদের কথা মতো চললে তারা নিহত হতো না...” 


উপরের আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এই মুনাফিকরা 
উহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে গিয়ে দর্শকের ভূমিকায় 
মুসলিমদের যুদ্ধ করতে দেখতে থাকে। তারা যুদ্ধরত মুমিনদের দেখে মনে মনে 
ভাবতে থাকলো যে, দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে 
থাকাটাই বিচক্ষণতা। আর মু"মিনদের যারা দ্বীনকে রক্ষা করা ও বিজয়ী করে 
তোলার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছে, তারা যেন বোকার 
মতো নিজেদের জীবনটা নষ্ট করছে! এই আয়াত দুটিতে মুনাফিকদের 
মানসিকতার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। 


সত্যের দিকে মানুষকে ডাকতে গেলে কষ্ট ও বিপর্যয় নেমে আসবেই। এই কষ্ট 
সহ্য করতে পারাটাই একজন প্রকৃত সত্যান্বেষীর পরিচয়। ইবন আল-কায়্যিম 
দ্বীনের প্রচারে একজন দা’ঈর প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আলোকপাত করতে 
গিয়ে বলেছেন: “(দা ঈর পক্ষে সবোর্চ্চ ত্যাগ হলো) আল্লাহর রাভায় দা" ওয়াত 
দিতে গিয়ে যাবতীয় বিপধর়্ি ও মানুষের ছারা সু বাখা-বিপতি কেবল আল্লাহর 
সত্া্টিলাভের জন্য সহ্য করে যাওয়া।” এছাড়াও আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা 
আল-“আসরে আমাদেরকে দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের পথে সব বাধা-বিপত্তিতে 
ধৈর্যশীল হতে জোর দিয়ে বলেছেন: 
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“সময়ের শপথ! মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে আছে; কেবল তারা ব্যতীত যারা 
ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, সত্যের প্রচারক, আর ধৈর্যধারণে উৎসাহ 
দান করে।” [ সুরা আল-আসর ] 


অতএব একজন মুসলিম যেচে পড়ে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সমুখীন হবে না সেটাই 
স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এমন হয় যে, সত্যপ্রচারের পথে বাধা-বিপত্তির সমুখীন না 
হয়ে আর কোনো উপায় নেই, তবে একজন মুমিন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে 
স্বেচ্ছায় সে পথেই এগিয়ে যাবে। কেননা আলোচিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন প্রচারের জন্য সকল কষ্ট মেনে নেওয়ার এই ইচ্ছাই তার 
ঈমান ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্যকারী। 


আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়া, নিরাপদ জীবন চাওয়া, এগুলো আমাদের 
স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আ’ইশা ৬ রাসূলুল্লাহর ৬ ব্যাপারে বলেছেন, “তাঁর 
সামনে যখন দুটো রাস্তা খোলা থাকত, তখন তিনি দুটোর মাঝে সহজটাই বেছে 
নিতেন, যদি না সেই সহজ পথে আল্লাহর অবাধ্যতা থাকে।” কিন্তু যখন এমন 
হতেই হবে এবং নিজের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিতে হবে, তখন কি তিনি 
আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতেন? নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন। 


তিনি বা অন্য কোনো নবী কি কখনো নিজেদের নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের 
কথা ভেবে সত্য প্রচারে পিছু হটেছিলেন? আজকাল ইসলামের অনেক দা’ঈ সত্য 
গোপন করার পিছনে একটি খোঁড়া যুক্তি দাঁড়া করান যে, “এটা করলে 
আমাদেরকে অচিরেই শক্রর হাতে ধ্বংস হতে হবে, বরং এ থেকে বিরত থাকলে 
সামনের দিনগুলোতে আমরা দ্বীনের উপকারে আসতে পারব”। নবীদের কেউ কি 
এসব খোঁড়া অজুহাত দিয়েছেন? কক্ষণো না। 


বদরের সেই দিনে রাসূলুল্লাহ ৬ু এর কথা স্মরণ করে দেখুন, যুদ্ধের আগে তিনি 
আল্লাহর কাছে কী ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! 
মুমিনদের এই দল যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়, তোমার ইবাদাত করার জন্য 
আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না”। অন্য ভাবে বলা যায়, তিনি জানতেন এই যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ মানে মুমিনদের জীবন নয়, খোদ ইসলামের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে 
ঠেলে দেওয়া। আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের বিষয়টি বাদই দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
ফিরে যাওয়ার কথা একটিবারের জন্যেও মুখে এনেছিলেন? তিনি এমনটি 
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করেননি। বরং নিভীকচিত্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবেলা 
করেছেন এবং আল্লাহ ৬ তাঁকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছিলেন। এই ঘটনাটি 
সকল পরিস্থিতিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয় এবং আমাদের নিজেদের 
চিন্তার ধরন কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়। 


সমগ্র পৃথিবী আজ পুঁজিবাদীদের “যার যার তার তার” (every man for 
himself) চিন্তাধারা দ্বারা মগজধোলাইকৃত। এই চিন্তাধারা একজন মানুষকে শুধু 
আমরা মুনাফিকদের মুখেও ঠিক একই ধাঁচের কথা শুনতে পাই। তাদের 
সেই সত্যের দরকার নেই! তাই তারা ঘরে বসে নিংস্বার্থভাবে আল্লাহর দীনের 
জন্য কাজ করে যাওয়া মুসলিমদের নিয়ে হাসিঠান্টায় মেতে উঠে। ত্বাগুতের 
রোষানল থেকে নিরাপদে ঘরে বসে থাকার পরিবর্তে “অকারণে নিজেদের জীবন 
বিলিয়ে দেওয়া এদের চোখে নেহায়েত অপচয় বলে ঠেকে, আর তাই তারা 
‘সহজ’, “হিকমাহপূর্ণ” ও ‘বাস্তবসম্মত’ - এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে এমন এক 
আরামের পথ বেছে নেয়, যে পথে কোনো বিতর্ক বা আদর্শিক দ্বন্দ্বের ঠোকাঠুকি 
নেই। এটাই অতীত ও বর্তমানের মুনাফিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা সর্বদা 
আত্বোৎসর্গের তুলনায় আত্মরক্ষা করতেই সদা তৎপর । 


ইবনে আব্বাস একবার বলেছিলেন যে, “আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবচেয়ে উদার 
দানশীলতার উদাহরণ টেনে আনি। অথচ আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদাহরণ 
দেয়া যায় যেটি নিয়ে আমরা সচরাচর ভাবি না। আর তা হলো সত্যের প্রচারে 
কোনো বাধা-বিপত্তির পরোয়া না করে তাঁর নিজের সুযোগ-সুবিধা, আরাম- 
আয়েশকে বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যেখানে স্বার্থপরতা, আর 
নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিঃস্বার্থতা। প্রতিটি মুসলিম 
সংগঠন, নেতা, দাস্ঈ, এমনকি সাধারণ মুসলিম- প্রত্যেকের উচিত নিজেদের 
দিকে একবার ফিরে দেখা, নিজেদের কে প্রশ্ন করা। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার 
প্রভাববলয় থেকে কি তারা নিজেদের দ্বীনের কাজকর্মকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? 
তারা কি পেরেছেন দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে সততার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখতে? 
নাকি নিজের গা বাঁচানোটাই তাদের কাছে মুখ্য? যদি বলা হয় “আরাম-আয়েশ 
অথবা দ্বীনের কল্যাণে ঝুঁকি’ - এ দুয়ের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নাও - তবে 
তারা কোনটিকে বেছে নিতে প্রস্তুত? তাঁরা কি নিজেদের ক্ষণস্থায়ী চাহিদাকে 
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৬৯ 


অধিক গুরুত্ব দেবেন, নাকি আল্লাহর দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সঠিকভাবে একে 
তুলে ধরার প্রয়াসে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দ্বীনের দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে 
নিয়োজিত হবেন? তাঁরা কি মুনাফিকদের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন 
নিজেদের মাঝে ঘটাবেন, নাকি আল্লাহর রাসূলের ৬ পথকে বেছে নিবেন? 
কোনটি বেছে নেবেন তারা? আদর্শ নাকি আত্মরক্ষা? 


সুরা আল-বুরুজ এর “আসহাবুল উখদুদ’ (গর্তের অধিবাসী) গল্পটির ব্যাপারে 
সাইয়্যিদ কুতুব বলেছিলেন: 


না? তাঁরা বেঁচে থাকলেও তাঁরা একসময় প্রথিবীর বৃক থেকে হারিয়ে 
যেতেনই। অথচ ঈমান বিসজর্ন দিলে তার সাথে তারা একটি 
মহাসত্যকেও গলা টিপে হত্যা করত। কিছু তাঁরা তা হতে দেয়নি। 
তবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। 


ঈমান ছাড়া জীবন মূল্যহীন, আর হাধীনতা ছাড়া জীবন হয় মবার্দাহীন। আর 
যালিমদের যদি শরীর ও আত্মার উপর আধিপত্য করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে 
জীবন হয় লাঞ্ুনার।- এই মহাসত্যাটিকে তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে 
সমুন্নত রেখে গেছেন ।” 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২০) 
সুরা আলে “ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ ৬ বলেন _ 


“আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা 
কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন 
ধারণা না করে...” 


কিছু কিছু দিক দিয়ে আমরা সবাই একইরকম। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ ৬ 
তাঁর রহমত ও নি'আমত দান করেছেন, বেশি হোক আর কম হোক। আমাদের 
যতটুকু আছে তার চাইতে আরো বেশী পেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। মুখে 
আমরা যাই বলি না কেন _ যখন আমাদের নিজের কোনো জিনিস ত্যাগ করতে 
হয়, তখন আমরা সবাই সামান্য হলেও দ্বিধা বোধ করি। আমরা সবাই খুব 
ভালোমতো বুঝি আল্লাহর জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করার গুরুত্ব কী ও এর মূল্য 
কত বড়। সেটা হতে পারে দরিদ্রকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করা, কিংবা 
হতে পারে আল্লাহর পথে অন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করা। আমরা কৃপণতা করি 
বা না করি আমাদের এই উপলব্িগুলো কিন্তু সার্বজনীন। 


এই কৃপণতাকে পাশ কাটিয়ে মনের দবিধা-দবন্দগুলো ঝেড়ে ফেলে আরও উদার 
হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কী? 


সবচাইতে সহজ উপায় হলো, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহ্‌র ৬ 
যেই নি'আমতগুলো আপনি ভোগ করছেন সেগুলো এক এক করে গুণতে শুরু 
করুন। সেটা হতে পারে মনে মনে, মুখে মুখে, বা কাগজে লিখে; সকাল থেকে 
রাত পর্যন্ত, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ৬ যেই নি'আমতগুলো আপনি ভোগ 
করছেন তার একটা লিস্ট বানানো শুরু করে দিন। সবচেয়ে ছোট এবং আপাত 
দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর নিআমতটাও লিস্টে টুকে রাখুন... 


আপনার জীবন, আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস, আপনার দৃষ্টিশক্তি এবং আপনার শরীর 
সম্পর্কিত সব কিছু, বাড়ি-গাড়ি, পোশাক-আশাক, খাবার এবং স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তি, আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাজকর্ম, মসজিদ এবং 
আপনার সমাজ ও সামাজিকতা সবকিছুই তালিকাবদ্ধ করুন। আপনার 
স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা, জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলো, আপনার প্রতি 
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আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা, ইসলাম, বিশুদ্ধ বাতাস, ঠাণ্ডা পানি, নিরাপত্তা 
ও নিশ্যয়তার অনুভূতি - যেই দয়া, উদারতা ও ভালোবাসা আপনি অন্য মানুষের 
কাছ থেকে পেয়ে থাকেন সেসব কিছুকেও হিসাবে আনুন। আপনি খেয়াল করে 
দেখবেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে এরকম অসংখ্য নি’আমত আপনি ভোগ করছেন, 
যেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না। 


কিছুদিন আগে আমি ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম, যেটাতে ইন্ডিয়া ও 
তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব জায়গাতে প্রতিদিন সকালে, প্রত্যেক পরিবারের 
মায়েরা হেটে ছয় ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এক কলসি পানি যোগাড় করেন। 
তারপর তারা সেটা বয়ে আনেন। তারপর সেই এক কলসি পানি দিয়ে পুরো 
পরিবারের খাওয়া, গোসল ও রান্নার কাজ সারতে হয়, কেননা পানির আর কোনো 
উৎস তাদের হাতের নাগালে নেই! 


অথচ এই কারাগারের সেলেও শুধু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা হেটে গিয়ে বেসিনের 
একটা বোতাম চাপলেই আমি সেকেন্ডের ব্যবধানে ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পানি 
পেতে পারি। প্রথম দৃষ্টিতে আপনাদের কাছে হয়তো এটাকে একটা অভিশাপ 
মনে হবে, কারণ আমি কারাগারে। কিন্তু ইন্ডিয়া আর আফ্রিকার সেই মায়েদের 
সাথে তুলনা করুন একবার! তারা তো এত সহজে বিশুদ্ধ পানি পাবার কথা 
স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তখনই বোঝা যায়, কারাগারে সেলে বসেও আমি 
প্রতিদিন যেসব নি’আমত ভোগ করছি তার মধ্যে এই পানি একটি। চিন্তা করে 
স্বাধীন, মুক্ত জীবনে আপনার নি’আমতের লিস্টটা কতো লম্বা হবে! 


কাজেই এই নিআমতগুলোর তালিকা তৈরি করে ফেলুন। লিস্ট যত বড় হবে 
আপনি ততো গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, আপনার চোখের সামনে থেকেও কত 
কী আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। আপনার নাকের ডগায় থাকা সত্তেও এতদিন 
এই অসাধারণ আশীর্বাদপ্ডলো নিয়ে আপনি সামান্যতম চিন্তাও করেননি। তারপর 
আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনি এই সবের কিছুই পাওয়ার যোগ্য নন। এসব 
কিছুই আপনার প্রতি আল্লাহর ৬% রহমত। তিনি তাঁর অসীম করুণার বশে 
আপনাকে এগুলো দান করেছেন। এর কোনোটার উপরই আপনার কোনো 
অধিকার নেই। আপনি যখন আপনার লিস্টের উপর বারবার চোখ বোলাবেন 
এবং দেখতে পাবেন কীভাবে আপনার শত অযোগ্যতা সত্তেও আল্লাহ্‌ ৬ তাঁর 
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অসীম ভালোবাসা, উদারতা ও করুণায় আপনাকে একটার পর একটা নি'আমত 
দান করেছেন _ তখন আপনি আপনার হৃদয় ও মনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। 


মানুষের স্বভাব হলো, তার সাথে যেমন ব্যবহার করা হয়, অন্যের সাথে সে 
তেমনই ব্যবহার করে। সারাজীবন যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয় 
তাহলে আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা হবে মানুষের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করা। কারণ 
আপনি তেমনটাই শিখে এসেছেন। একইভাবে সারাজীবন যদি আপনি উদারতা, 
দয়া ও করুণা পেয়ে আসেন, তাহলে আপনি মানুষের সাথে সেভাবেই আচরণ 
করবেন; কারণ আপনি সেই শিক্ষাই পেয়েছেন। আমাদের সমস্যা হলো, আল্লাহ্‌ 
%% প্রতিনিয়ত আমাদের দয়া, করুণা ও উদারতা দেখাচ্ছেন। প্রতিটি মুহূর্তে, 
প্রতিটি সেকেন্ডে তিনি আমাদের পরম মমতায় ঢেকে রেখেছেন। কিন্তু বেশীর 
ভাগ সময়ই আমরা এটা মনে রাখি না, কিংবা মনে রাখলেও এই করুণার পরিধি 
ও মাত্রা নিয়ে চিন্তা করি না। 


তাই আমাদের উদার ও দানশীল হওয়ার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুক্ষ বাধাটি 
উদাসীনতা । যত বেশী আপনি আল্লাহর ৬% নি'আমতগ্তলোকে আবিষ্কার 
করবেন, গুণতে থাকবেন এবং আপনি যতো উপলব্ধি করবেন যে এই অসংখ্য 
নি'আমতের কোনোটারই আপনি যোগ্য নন ততোই আপনি আল্লাহর দেওয়া 
নি'আমত থেকে অপরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন। উদারতা ও 
দানশীলতাকে ভালোবাসতে শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় এটাই। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট- সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২১) 


আল্লাহ ৬ সুরা আলে “ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলেন, 


“...আর এই পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সাম্রী ছাড়া 
আর কিছুই নয়” 


আয়াতের এই অংশটি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে চাইলে, দৈনন্দিন যেসব 
টুকরো সুখের মুহূর্তগুলো আপনি উপভোগ করেন সেগুলো উপভোগ করার আগে 
এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ান। দগ্ধ দিনের শেষে শীতল পানির স্পর্শ, 
হিমশীতল পানীয় কিংবা সুস্বাদু খাবার, মোটা অঙ্কের চেক কিংবা চোখ ধাঁধানো 
গাড়ি অথবা আনকোরা নতুন পোশাক প্রভৃতির সুখস্পর্শ উপভোগ করার আগে 
একবার থামুন এবং ভাবুন। উপলব্ধি করুন যে আপনার সামনে যেই উপভোগ্য 
বস্তুটি আছে তা বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুটি সৃষ্ট, স্পৃশ্য এবং 
বাস্তব হলেও এর সাথে আরও সুগভীর এবং গুপ্ত এক বাস্তবতা সংযুক্ত রয়েছে। 
এই গোপন বাস্তবতাটির ব্যাপারে অসচেতন হলে আপনি ধোঁকায় পড়ে থাকবেন। 
যে ধোঁকার কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে এই গোপন বাস্তবতাটি ঠিক তার 
বিপরীত। এই ধোঁকার পাশাপাশি এই বাস্তবতা সম্পর্কেও আমাদের সমান ভাবে 
সচেতন থাকা উচিত। 


পার্থিব এই ধোঁকার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যে, এটি আমাদের মধ্যে 
নিজেদেরকে ক্ষমতাধর ভাবার এক মিথ্যে আত্মতুষ্টি তৈরি করে। বিশেষ করে 
প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বেশি ঘটে। ১৯১২ সালের কথা মনে 
করুন। সেবছর টাইটানিক নির্মাণ করা হয়েছিল। এর নির্মাতারা দাবি করেছিল 
যে, “স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও এই জাহাজ ডুবাতে পারবেন না।” ক্ষণিকের আরাম-আয়েশ 
আর স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকলে, নিরাপত্তা আর অপরাজেয়তার এক মিথ্যা ধারণা খুব 
সহজে মানুষের অন্তরে জেঁকে বসে। তাই টাইটানিকের নির্মাতারা আপাতদৃষ্টিতে 
নিখুত এই জাহাজ তৈরি করতে পেরে এই একই ফাঁদে পা দিয়ে বসে। অবশেষে 
আর কেউ নয়, যখন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এক টুকরো বরফ খণ্ড দিয়ে টাইটানিক 
ডুবিয়ে দেন তখন তারা তাদের ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে। কি নির্মম 
পরিহাস! যে পানির উপর টাইটানিকের চলার কথা ছিল সেই পানি দ্বারা গঠিত 
এক খণ্ড বরফই এটাকে ডুবিয়ে দিল! 
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আমেরিকান ব্যাংকগুলোর দায়িত্ৃজ্ঞানহীন অপচয় এবং লোভের ফলে 
আমেরিকায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার দিকে লক্ষ করুন। জাগতিক ধোঁকায় পড়ে 
থাকা হৃদয়ে ক্ষমতার যে মিছে আত্মতৃপ্তি জন্ম নেয় তার প্রকৃষ্ট ফলাফল হচ্ছে 
আজকের আমেরিকা। আর পার্থিব এই আনন্দের মাত্রা যত বেশী হয় পরবর্তীতে 
সৃষ্ট দুর্দশার মাত্রাও একই হারে বৃদ্ধি পায়। ধরুন দু'জন উদ্বান্ত লোক একটি 
খাবার দোকানের সামনে বসে আছে। দুজনেরই দোকানের ভিতরে ঢুকে কিছু 
কিনে খেতে ১০ টাকা প্রয়োজন। দোকান থেকে বের হওয়ার পর একজন ক্রেতা 
তাদের দেখতে পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু একজনকে তিনি ১০ টাকা দান 
করলেন। যাকে দান করা হলো সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে তার সঙ্গীর চেয়ে অধিক 
ক্ষমতাবান এবং কর্তৃত্বময় মনে করবে। শুধু ১০ টাকার পার্থক্যেই একজন 
মানুষের মনে এসব ধারণা তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে ভাবুন আপনি আপনার 
জীবনে আরও কত-শত বিলাস উপভোগ করছেন, আপনার অন্তরে সেগুলোর 
প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে! এই ধোঁকা দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার 
উপায় হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। উপলব্ধি করুন 
যে, আপনি একজন ক্ষমতাহীন জীব এবং আল্লাহ ৬ ছাড়া কোনো শক্তি বা 
ক্ষমতার উৎস নেই। 


পার্থিব ধোঁকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। তা হচ্ছে আপনি যা 
উপভোগ করছেন তা সবসময়ই আপনার কাছে থাকবে এমন ভেবে বসে থাকা। 
কোনো কিছু উপভোগ করার ঠিক আগ মুহূর্তে কি আপনার মনে কখনো এমন 
ধারণা উকি দেয় যে, যে বিলাসদ্রব্যটি আপনি উপভোগ করতে যাচ্ছেন তা 
চোখের পলকেই উধাও হয়ে যেতে পারে? আপনার হাতের হিমশীতল পানির 
গ্রাসটি উচু করে ধরে সূরা মুলকের শেষ আয়াতটির কথা ভাবুন, 


আপনার স্ত্রী, স্বামী, সন্তান কিংবা বন্ধুদের সঙ্গ উপভোগ করার সময় কি কখনো 
মনে হয় এরা আগামীকাল জীবিত নাও থাকতে পারে? পরবর্তীতে যখনই তাদের 
সাথে সময় কাটাবেন তখন নিজেকে সূরা আর-রহমানের ২৬ নং আয়াতটি মনে 
করিয়ে দেবেন- “ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল”। যখন আপনার গাড়িটি গ্যারেজে 
রেখে আপনার বিশাল বাসার দিকে এগিয়ে যাবেন তখন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে 
আপনার বাড়ির দিকে তাকিয়ে সূরা কাহফের ৩৩-৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত দুই 
বাগানমালিকের কাহিনি স্মরণ করুন। অনুধাবন করুন, আপনার এই সব সম্পত্তি 
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মুহূর্তের ব্যবধানে নেই হয়ে যেতে পারে। ছোট-বড়, জীবিত বা জড় যা কিছুই 
আপনি উপভোগ করেন না কেন তার সবই উধাও হয়ে যেতে পারে। স্বস্তির যে 
প্রশান্তি আপনি অনুভব করছেন তা আপনার সামনে রাখা আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়ার 
ধোঁকা মাত্র। 


পার্থিব ধোঁকার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি সত্যিকারের আনন্দ কোনটি তা 
উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আমাদের মন এমনভাবে তৈরী করা 
হয়েছে যে, আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছোটখাট কিছু বা কোনো 
বিলাসদ্রব্যের পেছনে ছুটি এবং অবশেষে তা অর্জন করি তখন এর চেয়ে ভালো 
কিছু পাওয়ার কথা আমরা আর ভাবতে পারি না। মনে করুন আপনি মরুভূমিতে 
হারিয়ে গেছেন। আপনি বেশ কয়েকদিন ধরে কিছুই খেতে বা পান করতে 
পারেননি। হঠাৎ করে আপনি এক টুকরো শুকনো রুটি, বহু দিনের পুরোনো 
একটু পনির আর এক জগ কুসুম গরম পানি পেয়ে গেলেন। তীব্র ক্ষুধার জন্য 
এটুকুই তখন আপনার কাছে অমৃত বলে মনে হবে। আর এগুলো খেয়ে নিজের 
ক্ষুধা নিবারণ করতে করতে আপনার মনে হবে যে, এর চেয়ে বেশি আপনার আর 
কিছুই চাওয়ার নেই। আপনি এই বাসি খাবার দিয়ে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে 
এতটাই সন্তুষ্ট যে গরম রুটি, তাজা পনির এবং পরিষ্কার ঠান্ডা পানির কথা 
চিন্তাও করবেন না। 


এই পৃথিবী আর পরকালের বিলাসদ্রব্যের মাঝে তুলনাটাও ঠিক এইরকম। আর 
একারণেই আয়াতটির উল্লেখিত অংশের আগের বাক্যটি হচ্ছে - “...যাকে আগুন 
থেকে বহুদূরে রাখা হবে ও স্বর্ণোদ্যানে প্রবিষ্ট করা হবে, নিঃসন্দেহ সে হলো 
সফলকাম ...”। এই আয়াতটি আনন্দ এবং উপভোগের ধারণাটিকে যথাযথ 
দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। এই আয়াতটি আপনার সামনে বাস্তবতাকে 
উন্মোচন করে দিচ্ছে। তা হলো এই যে, এই পৃথিবীতে আপনি সম্ভাব্য যা যা 
উপভোগ করতে পারেন তার কোনোটিই জান্নাতের সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু 
পার্থিব জীবন আমাদের জন্য বাস্তব ও চাক্ষুষ। আর জান্নাতের জীবন সম্পর্কে 
আমরা শুধু কুরআন এবং হাদীস থেকেই জানতে পারি। তাই এই পৃথিবীর প্রতিটি 
আনন্দ উপভোগের আগে নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে, পরকালে যা আপনার 
জন্য অপেক্ষা করে আছে- সেটা জান্নাতের আমোদ হোক বা জাহান্নামের আতঙ্কই 
হোক - তার তুলনায় এই পার্থিব পুলক একটি বিভ্রম মাত্র। 


পার্থিব প্রতারণা বনাম বাস্তবতার এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যদি আপনি আত্মস্থ করতে 
পারেন তবে তা আপনার ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত কার্যকর প্রভাব ফেলবে। 
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* প্রথমটি আপনাকে বিনয় শেখাবে। 
* দ্বিতীয়টি আপনার যা আছে সেটাকে আরো মূল্যায়ন করতে শেখাবে। 


* তৃতীয়টি আপনার অন্তরকে পরকালের সাথে আরও দৃঢ় বন্ধনে যুক্ত 
করবে এবং এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অসারতা থেকে আপনাকে 
মুক্ত করবে। 


তারিক মেহান্না 
গ্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 


কুরআন এবং আপনি দাীর | ১৪৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২২) 


আল্লাহ তা“আলা কুরআনে সুরা আলে “ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে বলছেন, 


দ্বারা ...” 


কিছু লোকের জন্য এই পরীক্ষা হতে পারে দারিদ্র্য; কারো জন্য হতে পারে 
মারাত্মক কোনো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা । আবার কিছু মানুষের জন্য তা 
হতে পারে ভালোবাসার মানুষকে হারানো। কারও জন্য বা বন্দীদশা। তবে 
আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, আল্লাহর ৬ পক্ষ থেকে এটা একটা প্রতিশ্রুতি যে, 
তিনি আমাদের সবাইকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, কোনো 
একধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি অবশ্যই করবেন। আপনি নবীতুল্য এক 
সতকর্মশীল ব্যক্তি হোন কিংবা একজন খুনীর মতো ঘৃণ্য কেউ হোন, আল্লাহ 
তাআলা আপনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট এবং পরীক্ষা নির্ধারণ করে 
রেখেছেন। আল্লাহ তা“আলার প্রেরিত নবীগণ যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষার 
সম্ুখীন হয়েছেন তা ভালো করে খেয়াল করলে আপনার কাছে মনে হবে যেন 
আল্লাহতা“আলা আগে থেকেই আপনার আমার জন্য এই জিনিসগুলোকে 
উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। যেন আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে 
সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি: 


* আদম ঈঞ্র এর এক পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করেছিল। 
* নূহ ৯ এর এক পুত্র ছিল কাফির। পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছিল। 
* ইবরাহিম ৯ এর বাবা ছিল এক অত্যাচারী মুশরিক। 


* ইউসুফ গর কে নিরপরাধ হওয়া সত্তেও দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাতে 
হয়েছিল। 


* আইয়ুব ৯ কে সম্মুখীন হতে হয়েছিল মারাত্মক ধরনের সব অসুখের। 


৬৯ 
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ইয়াকুব ৯ দুইবার সাময়িকভাবে পুত্রহারা হয়েছিলেন (একবার ইউসুফ 
৯, আরেকবার বিন ইয়ামিন)। 


রাসূলুল্লাহ $ দারিদ্রের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একাধিক বার বিপন্ন 
হারান, প্রাণপ্রিয় চাচা তাঁকে ছেড়ে চলে যান পরপারে। এমনকি তার 
নিজের জন্মভূমি থেকে তিনি হয়েছিলেন বিতাড়িত। 


তাই বলা চলে এখনকার দিনে আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোর 
মধ্যে এমন একটি সমস্যাও নেই যেগুলো পূর্ববর্তী কোনো নবী-রাসূল মোকাবিলা 
করেননি। এর অনেকগুলো উপকারিতা আছে, যেমন: 


আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কষ্টকর পরীক্ষার নীলনকশা রয়েছে। সেই 
সাথে রয়েছে সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা । 


পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে 
পারি যে, এই সকল বিপদময় পরিস্থিতির মোকাবিলা মানুষকে পূর্ণতা 
দান করে। 


আল্লাহ ৬ যেখানে প্রিয় বান্দা অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকেই সবচেয়ে 
কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন, তাই আপনিও যদি তেমন কঠিন 
কোনো পরীক্ষায় পতিত হন তাহলে একথা বলার অবকাশ নেই, “আমি- 
ই কেন?” কারণ আপনার থেকেও অধিক প্রিয় বান্দাদেরকেও আল্লাহ 
এরচেয়ে কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছেন। 


নবীদের সাথে আমাদের অন্তত একটা দিকে সাদৃশ্য অর্জন করার 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। 


যখন আমরা নিজেরা কোনো সমস্যার সম্ুখীন হবো তখন নবীদের 
কষ্ট-ত্যাগ ইত্যাদি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। কারণ তারা 
আরো বৃহৎ পরিসরে এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ 
তা-আলার নবী -রাসূলদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। 
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* আল্লাহ তা'আলার উপর আপনার ভরসা আকাশচুস্বী হবে যখন আপনি 
জানতে পারবেন যে, নবীদের কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তাআলা 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি আপনাকেও সাহায্য 
করবেন যদি আপনি তারুওয়া অবলম্বন করেন। 


* এমনকি নবীরাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষার উর্ধ্বে নন-এই 
সত্যটি সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহতা"আলার একচ্ছত্র আধিপত্যের 
বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। 


কাজেই এই আয়াতে আল্লাহ ৬ আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার যে ওয়াদা করেছেন 
তা আমাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এই অনিবার্য পরীক্ষা 
থেকে আমাদের অনেক কিছু অর্জন করার আছে। তবে সেজন্য আমাদের 
পরীক্ষাগ্ডলোকে আল্লাহর নবীদের উপর আমাদের বিশ্বাসের সাথে সমন্বিত করতে 
হবে। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৩) 
আল্লাহ তা“আলা সূরা আলে-“ইমরানের ১৮৮ তম আয়াতে বলেছেন: 


“তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় 
এবং নিজেরা যা করেনি, তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি 
কখনো ভেবো না এরা (বুঝি) আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে 
গেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।” 


আবু সাঈদ খুদরী ৬ এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ৬ যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন, তখন এক দল মুনাফিক 
পেছনে বসে থাকতো আর জিহাদে শামিল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে ভেবে 
খুব প্রফুল্ল বোধ করতো। যেই না রাসূলুল্লাহ ৬ লড়াই শেষে ফিরে আসতেন, এই 
মুনাফিকের দল যার যার কৈফিয়ত নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতো। ইসলামের 
জন্য নিজের আন্তরিকতা প্রমাণে তখন তারা ব্যতিব্যস্ত। এদিকে মদীনাবাসীরা 
ভাবতো তারা হয়তো জিহাদে গেছে, তাই তারা এই লোকগুলোর প্রশংসা 
করতো। অথচ তারা জিহাদে না গেলেও অন্যের মুখে নিজেদের গুণগান শুনতে 
খুবই পছন্দ করত আর তা শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকতো। 


এই আয়াতটি একটি ইবাদতের ব্যাপারে (জিহাদ) নাযিল হলেও, আমাদের 
সামাজিক জীবনের জন্য খুব অসামান্য একটি শিক্ষা এ আয়াতের মাঝে লুকিয়ে 
কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সময়ে এই শিক্ষাটির গুরুত্ব অনেক বেশি। 
কেননা আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে নিজেদের ‘ইমেজ’ বা 
ভাবমূর্তি নিয়ে সবাই প্রয়োজনের চাইতে বেশি সচেতন। “অমুক আমাকে নিয়ে 
করলো!”-এই চিন্তায় সবাই অস্থির। কখনো কখনো সেই অস্থিরতা এতোটাই 
লাগামছাড়া হয় যে, অন্যের প্রশংসা লাভের আশায়, আমরা নিজেরা যা নই তা 
প্রমাণ করার জন্য, নিজেকে জাহির করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। 
প্রতিযোগিতায় পূর্ণ এ দুনিয়ায় মেকি চেহারা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও 
অন্যের সম্মান আর প্রশংসা কুড়োনোর প্রবণতাটা যেন বেড়েই চলেছে। এই 
আয়াত আমাদেরকে কৃত্রিমতার খোলস থেকে বের হয়ে আসার শিক্ষা দেয় এবং 
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যোগ্য, তারচেয়েও বেশি গুণকীর্তন খুঁজে বেড়াতো। 


একজন মুসলিমের নিজের উপর ততটুকু আত্মবিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন যতটা হলে 
সে নিজেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। ইমাম 
আহমাদকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
জন্য জ্ঞানার্জন করেন কি না। উত্তরে তিনি যা বললেন সেখানে নিজেকে বড় 
দেখানো তো দূরে থাক, আল্লাহর জন্য বিশাল কিছু একটা করে ফেলছেন সেই 
ভাবটুকু পর্যন্ত ছিল না! তিনি কেবল বিনয়ভরে বলেছিলেন, “আসলে আমার কাছে 
হাদীসগুলো ভালো লেগেছিল, তাই আমি সেগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম, 
এই আর কি!” আবু বকর আস-সিদ্দীক ৬ কে কেউ প্রশংসা করলে তিনি কাঁদতে 
কাঁদতে দু'আ করতেন: “হে আল্লাহ! তারা আমাকে যা মনে করে, আমাকে 
তারচেয়েও উত্তম হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং তারা আমার সম্পর্কে যা 
জানে না, সেগুলোর জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন।” অথচ নবী-রাসূলদের পরে 
দুনিয়ার বুকে জন্ম নেওয়া মানুষগুলোর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ! 


সুতরাং এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সালাফগণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে খুব বড় 
মাপের কিছু প্রমাণে মোটেও ব্যস্ত ছিলেন না। সত্যি বলতে কি, তারা নিজেদের 
ভাবমূর্তি নিয়ে কোনো চিন্তাই করতেন না। তারা ছিলেন নিতান্তই অনাড়ম্বর 
সাদাসিধে বাসিন্দা। লোক দেখানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী অকপট মাটির মানুষ। 
তাঁরা শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। 


আপনি যদি এই মানুষগুলোর মতো হতে চান তাহলে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে 
না, শুধু আপনি যাদেরকে অভিভূত করার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই মানুষগুলোকে 
তাদের সত্যিকার আসনে বসিয়ে দিলেই চলবে! হ্যাঁ, আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, 
তারাও ঠিক আপনার মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। বীর্য ও ডিম্বাণু থেকে তাদের 
জন্ম। তারা আপনার মতোই দুর্বল, অসহায়, সীমাবদ্ধ এবং ক্রুটিপূর্ণ। এ সুবিশাল 
বিশ্ব চরাচরে তারা কতই না তুচ্ছ! আর তাদের তুলনায় আল্লাহ ৬ কত বেশি 
শক্তিশালী, কতটা ক্ষমতাধর সেটা নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? তবে কে 
আপনার সময়, শ্রম ও মনোযোগ পাওয়ার অধিকতর দাবীদার? একবার যদি 
আপনার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা স্থান পায়, তাহলে দেখবেন, আস্তে 
আস্তে অন্যরা কে কী ভাবলো সেটা নিয়ে আপনি কম মাথা ঘামাচ্ছেন। তখন 
একমাত্র আল্লাহ তা"আলার দিকে আপনি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠবেন। সত্যি 
বলতে কি, আপনি যদি এমনটি করতে পারেন, কিছু-না-চাইতেই দেখবেন যে 
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মানুষের চোখে আপনি মহৎ একজন হয়ে গেছেন। সবার অন্তরে স্থান করে 
নিয়েছেন। মানুষ সাধারণত খাঁটি ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় যারা লোকের 
প্রশংসা কুড়োতে মরিয়া নয়। তারা যেমন, তেমনই থাকে। আপনি লক্ষ করবেন, 
এ মানুষগুলো নিজের ব্যক্তিত্বের কারণেই লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত 
হয়। লোকেরা তাকে এটা-সেটা ভাবুক এটা তার চাওয়া নয়। 


এখানে প্রথম ব্যাপারটি জুড়ে ছিল এই নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে অতিসচেতনতা 
অন্যদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে আলোচনা। দ্বিতীয় বিষয়টি 
হলো, এই নিন্দনীয় স্বভাবটি স্বয়ং আপনার উপর কী প্রভাব ফেলে তা বোঝার 
চেষ্টা করা। আপনি যখন দেখবেন মানুষ আপনাকে যা মনে করেছে আপনি 
আসলে তা নন, তখন নিজের ভেতর মারাত্বক অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা বোধ 
করবেন। অনেকটা নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করার মতো। বিশ্বের নামকরা 
সেলিব্রিটিদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার আধিক্যের দিকে 
খেয়াল করুন! তারা যখন আবিষ্কার করে বাইরের জগতের সামনে তার যে মহান 
রূপ উপস্থাপন করা হয়, সেটার সাথে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তর 
ফারাক আছে, তখনই একরাশ বিষণ্ণতা তাদের উপর জেকে বসে। তারা যে 
মেকি জীবনযাপনের ভান করছে, সেটি কেবল-ই একটি মিথ্যে ছলনা, একটি 
অলীক অভিনয়।এই তেতো অনুভূতি তাদেরকে কুরে কুরে খায়। নিজেরা বাস্তবে 
যা নয়, তারচেয়েও বড় করে যারা নিজেকে মানুষের সামনে হাজির করতে চায় 
তাদের সবার জীবনেই এই ব্যাপারটি আরেকটু ছোট পরিসরে ঘটে থাকে। 


আপনি হয়তো ভাবছেন যে, মানুষকে বোকা বানাতে পেরে, নিজেদেরকে জাহির 
করে এ লোকগুলো খুব আনন্দবোধ করে। কিন্তু ২০১০ সালের জুন মাসে 
“সাইকোলজিকাল সায়েন্স” (Psychological Science) নামক ম্যাগাজিনে 
প্রকাশিত একটি রিসার্চ অনুযায়ী তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। এখানে একদল 
নারীর উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় একটি 
করে ৩০০ ডলার মুল্যের ব্র্যান্ডের সানগ্রাস (করো ব্র্যান্ডের সানগ্রাস)। 
অংশগ্রহণকারী নারীদের কিছু অংশকে বলা হয় তারা যে সানগ্লাসটি পরেছে, তা 
আসল ব্র্যান্ডের চশমা। আর অন্যদেরকে বলা হয় যে এগুলো আসলে নকল। 
এরপর তাদের সবার একটি গণিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেখানে জিতলে তাদের 
১০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় তাদের 
নিজেদেরকেই নিজেদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে দেওয়া হয়। দেখা গেল, 
যারা জানতো তারা আসল ব্র্যান্ডের চশমা পরেছে, তাদের মাঝে মাত্র ৩০ ভাগ 
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পরেছে, তাদের শতকরা ৭০ জনই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। 


পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর কিছু বিন্দু গণনা করতে 
বলা হয়। বলা হয় যে, প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থানের উপর পুরস্কারমূল্য নির্ভর 
করবে। এখানেও দেখা গেল, যারা নকল সানগ্নাস পরে আছে বলে ভেবেছে, তারা 
ভেবেছে তাদের সানগ্লাস আসল তারা এতোটা করেনি। তৃতীয় অংশ ছিল 
প্রশ্নোত্তর পর্ব যেখানে তাদেরকে নৈতিকতা, সততা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা 
হয়। এখানেও প্রকাশ পেল যারা জানতো তারা নকল জিনিস পরে আছে, তারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। অন্যদেরকে 
অসৎ ও নীতিহীন মনে করে। চতুর্থ ভাগে তাদেরকে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর 
দিতে বলা হয় যার মাধ্যমে বোঝা যায় একজন কতটা একাকিত্ব বোধ করছে। 
এখানেও একই ব্যাপার! যারা জানতো যে তারা আসল চশমা পরে আছে, তাদের 
তুলনায় যারা ভেবেছে যে নকল চশমা পরে আছে, তারা নিজেদেরকে বেশি একা 
মনে করছিল। 


চমকপ্রদ এই পরিসংখ্যানটিও এ উপসংহার টানে যে, নকল জিনিসপত্র পরে 
একজন মানুষ কাজেকর্মে এবং মানসিকভাবেও তিক্ততা অনুভব করে। অন্যদিকে 
যারা জানে তারা আসলটাই পরেছে, তারা হয় অধিক সৎ, নীতিবান ও পরিতৃপ্ত 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল নম্বর # ১০৮ 
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৬৯ 


কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৪) 
আল্লাহ তাআলা কুরআনের সুরা আলে “ইমরান এর ১৯৬-১৯৭ আয়াতে বলেন, 


“নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। 
এটা হলো সামান্য (কয়েকদিনের) সামগ্ত্রীমাত্র-এরপর তাদের ঠিকানা 
হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।” 


দেশগুলোর খবর পড়ার সময় এই দুটো আয়াত আমার খুব মনে পড়ে। আমাদের 
বর্তমান বাস্তবতার নিরীখে এই দুটি আয়াত যেন আমাদের মনে প্রশান্তি ও ভরসা 
যোগাতে সবচেয়ে বেশি কার্ষকরী। আপনি খবরের কাগজ একবার উল্টিয়ে 
দেখুন। সপ্তাহের প্রতিটি দিনেই পাকিস্তানে সিআইএ এর ড্রোন হামলার খবর, 
ফিলিস্তিনে নতুন কোনো বসতি স্থাপনের খবর, আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন 
দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ এবং এধরনের আরো অনেক খবর খুঁজে পাবেন। আপনার 
মনে হয়তো সামান্য হলেও হতাশা জেঁকে বসে। আপনি হয়তো ভাবেন, “এসবের 
শেষ কবে? যালিমদের পাশার দান কখন উল্টে যাবে?” 


এই দুটি আয়াত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, তা 
আমাদেরকে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন 
করতে সাহায্য করে। আপনার মনে হতেই পারে আল্লাহ ৬ বুঝি এই দুটি 
আয়াত বিশেষভাবে আমাদের জন্য নাযিল করেছেন! 


রাজত্ব দেবেন এবং তাতে মু”মিনরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, 
কেননা এর মানে হলো যখন আপনার জীবনে দুঃসময় আসে, সেটি কোনো 
আকস্মিক হয ব র ল’ অবস্থা নয়। বরং আল্লাহ ৬ এর দ্বারা আপনাকে শাণিত 
করে তুলতে চান। তিনি আপনাকে আরো বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে চান। এই 
কারণে তিনি আপনাকে ক্ষণিকের এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চালনা করেন। 
তেমনি, মুসলিমদের উপর কাফিরদের আধিপত্য আমাদের সকলের অপছন্দ 
হলেও এটি মূলত মুসলিম উম্মাহকে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার একটি 
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পন্থা। এতে বিজয় লাভের আগে মুসলিমরা কঠিন সময় ও দুর্যোগ পাড়ি দিতে 
শেখে। ফলে অর্জিত বিজয়কে তারা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে। 


চাকচিক্য দেখে আমরা ধোঁকায় না পড়ি। আর এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে যে 
বিষয়টি সবসময়ের জন্য মাথায় গেঁথে রাখতে হবে তা হলো, কুফফারদের এই 
রাজত্ব সাময়িক, আর তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম, যা চিরস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ & 
জাহান্নামে একবার ডুব দিয়ে তুলে এনে জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি কি তোমার 
জীবনে কখনো কোনো কিছু উপভোগ করেছিলে?” সেই ব্যক্তি উত্তর দেবে, 'না?। 
কারণ জাহান্নামের সেই এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই এতটা ভয়াবহ যে, নিমেষে সে 
তার দুনিয়ার জীবনের সমস্ত আরাম আয়েশের কথা ভুলে যাবে। 


তেমনি কোনো যালেম ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি যখন তাদের আধিপত্য আর 
প্রভাব-প্রতিপত্তির ঝলকানি দ্বারা বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এবং একই সাথে 
কুফর ও যুলুম-নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে, তাদের পরিণতিও ঠিক একই 
রকম হবে। এই চিরন্তন পরিণতির সাক্ষী ইতিহাস। দুনিয়াবী কোনো উৎকর্ষই এই 
পতন ঠেকাতে পারবে না। তাদের দুনিয়াবী পতন ছাড়াও এই আয়াতের আরো 
একটি উপকারী দিক হলো, জাহান্নামের গন্তব্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ + 
এই সাময়িক দুনিয়াবী জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
দীর্ঘস্থায়ীতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। 


সবশেষে, আরো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, যার কথা এই আয়াতে সরাসরি 
উল্লেখিত না হলেও আল-বুখারীর একটি হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। সেই হাদিসটিতে 
রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন, “এটি আল্লাহর দায়িত্ব তিনি যদি কিছুকে উঁচুতে তুলে 
ধরেন তবে তিনি সেটিকে অবশ্যই নামিয়েও দেন”। অন্য কথায়, যার উত্থান 
আছে, তার পতনও আছে। আমরা এক্ষেত্রে কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটা 
চমৎকার বই পড়ে দেখতে পারি। বইটির নাম, Why the West Rules _ For 
Now: The Patterns of History and What They Reveal About the 
Futurel এই বইয়ে লেখক ইয়ান মরিস দুটো মৌলিক যুক্তির উপস্থাপনা 
করেছেন, প্রথমত, ইতিহাস জুড়ে যত সভ্যতা, তাদের উত্থান ও পতনের পেছনে 
যে কারণ সেগুলো কেউ কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, ২০০ বছরেরও 
অধিক সময় ধরে আধিপত্য বিস্তারকারী পশ্চিমা সভ্যতার পতনও খুব দ্রুতই 
সংঘটিত হবে। 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ১৫৮ 


~~ 


বইটিতে লেখক সেই ১২০০০ বছর আগের বরফ যুগের পর থেকে বর্ণনা শুরু 
করেছেন। তখন কৃষির ধারণা জন্ম লাভ করে আর বৃহৎ পরিসরে সুসংগঠিত 
সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বর্ণনা করেন, কীভাবে প্রয়োজনীয় গাছপালা ও 
গৃহপালিত প্রাণীর প্রাচুর্যের কারণে দুটি আদি ভৌগোলিক আবাস থেকে একের 
পর এক সভ্যতার জন্ম ও চতুর্মুখী সম্প্রসারণ হয়, এ দুটি এলাকা হলো পশ্চিম 
ইউরেশিয়া এবং ইয়াংজি ও ইয়েলো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল যা বর্তমানে চীন নামে 
তুলনায় প্রায় ২০০০ বছর এগিয়ে থাকলেও খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ এ এসে এই 
অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয় এবং তারা সমানে-সমান হয় ওঠে। রোমান সাম্রাজ্যের 
পতনের পর প্রাচ্য নেতৃত্বের আসনে অবতীর্ণ হয়। কারণ, এই রোমান সাম্রাজ্যই 
তৎকালীন সময়ে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করত এবং তারাই ছিল সেই 
পশ্চিমা সভ্যতার সামাজিক উন্নয়নের চুড়া। এই অবস্থা ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত 
বিরাজমান থাকে। এই সময়েই ইউরোপ অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। অপরদিকে 
সুই রাজবংশের নেতৃত্বে চীন এক্যবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী ১০০০ বছর পর্যন্ত তারা 
কর্তৃত্বের ছড়ি ধরে রাখে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রাচ্যের এই 
অগ্রগামিতা টিকে থাকে। কিন্তু সেই সময়ে এসে আবার পশ্চিমারা প্রাচ্যের 
সমকক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়। এর কারণ হলো ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিমারা 
তাদের সামরিক প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা লাভ করে। ১৮ শতকের শেষে, 
আসে এবং তা পশ্চিমাদের দিকে হেলে যায়। ব্রিটিশ প্রকৌশলবিদগণ তাদের 
দেশে অবস্থিত বিপুল কয়লাখনির সুবাদে বাম্পচালিত জাহাজ, ট্রেন এবং 
শিল্পকারখানায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এর মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ও 
সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হয়। ব্রিটিশদের এই আধিপত্য পরবর্তী 
১০০ বছর (বিংশ শতাব্দীর পূর্ব অবধি) টিকে থাকে। এই ব্রিটিশ আধিপত্যই 
আধুনিক যুগের আমেরিকান আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। 


মূল যে বিষয়টির উপর বইটি দৃষ্টিপাত করেছে তা হলো, দশ হাজারেরও বেশি 
সময় ধরে, কী করে একের পর এক সভ্যতার জন্মই হয়েছে যেন ধ্বংস হওয়ার 
জন্য! তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু কারণে তাদের পতন ছিল অনিবার্ধ। কিন্তু 
তাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালই ছিল মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসের মাঝে 
একটি ছোট্ট পাতা মাত্র। সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত। 


লেখক এরপর উপসংহার টানতে বই এর নামের সাথে জুড়ে দেওয়া _ “পশ্চিমারা 
এখন শাসন করছে, কিন্তু কতদিনের জন্যে?” এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা 
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৬৯ 


করেছেন। তার উত্তর ছিল এমন, যদি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের উন্নতির ধারা এখন 
হবে পশ্চিমা প্রতিপত্তির। 


আল্লাহু “আলাম। 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশান ইউনিট - সেল নাম্বার #১০৮ 
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কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৫) 


কুরআনে সুরা নিসার ১নং আয়াতে আল্লাহ ৬% বলেছেন, 


“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি 
তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে 
তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন 
থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী...” 


এই আয়াতে এক চিরন্তন বাস্তবতার কথা আছে। এই বাস্তবতাটি আপনাকে 
যেকোনো মহৎ কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ভেবে দেখুন, আল্লাহ 
তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে আহবান করে বলছেন, তিনি আমাদের সবাইকে 
কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে জন্ম দিয়েছেন। তাদের অন্তরঙ্গতা 
থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে, সেসব সন্তানদের আরো সন্তান-সন্ততি হয়েছে এবং 
এমনি করে ঈসা ৬ এর সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শ মিলিয়ন! 
সতের শতকের মাঝেই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন স্পর্শ করে আর উনিশ 
শতক নাগাদ এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে এক বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বিশ শতকে তা 
আবারো বেড়ে দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ দুই বিলিয়ন। আর আজকে পুরো দুনিয়াতে প্রায় 
সাত বিলিয়ন লোকের বাস। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। 
ধারণা করা হয় আগামী শতক আসতে আসতেই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা দশ 
বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। শত ভাষাভাষী হাজার কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশ আর 
মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ আর 
গোত্রের বৈচিত্র্য।এই বৈচিত্র্যময় বিশাল জনগোষ্ঠীর সূত্রপাত হয়েছে কেবল 
একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অথচ তারা দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন 
আজ থেকে হাজার বছর আগে। 


এ ব্যাপারটি একটি গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। আপনার একটিমাত্র কাজ 
আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এর ফলাফল হতে পারে অসামান্য! কোনো এক 
অজানা দিনে করা আপনার একটি ছোট্ট কাজ, একের পর এক ঘটনার জন্ম দিয়ে 
এক বিশাল পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো কাজটি করার সময় সেদিন এমন 
পরিণতির কথা আপনি কল্পনাতেও ভাবেননি। বৃষ্টির প্রথম ছোট্ট ফোঁটাটা যখন 
পানির বুকে আছড়ে পড়ে তখন সে জায়গাটাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটা ঢেউ 
ওঠে। সেই ঢেউটা তার চারপাশে মৃদু আলোড়ন তুলতে তুলতে ছড়িয়ে যায়। 
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তেমনি আপনার একটি ছোট্ট কাজ থেকেও জন্ম নিতে পারে অজস্র ঘটনা । 
ইংরেজিতে এর একটি নাম আছে, যাকে বলা হয় 19010170 Effect, তবে এর 
প্রকৃত নাম হওয়া উচিত জ্যামিতিক সংবৃদ্ধি (geometric progression) 


সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে মহামারির উদাহরণের আশ্রয় নেন। 
ধরুন, ভারত থেকে এক পর্যটক বাংলাদেশে বেড়াতে আসার সময় তার শরীরে 
এমন এক সংক্রামক ভাইরাস বয়ে এনেছে, যার সংক্রমণের হার ১০%। অর্থাৎ 
তার সাথে দেখা হওয়া প্রতি দশ জন লোকের এক জন এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত 
হবে। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন লোক তার সংস্পর্শে 
আসলো, অতএব তাদের মাঝে পাঁচ জনকে সে সংক্রমিত করলো। পরদিন, সেই 
পাঁচ ব্যক্তির প্রত্যেকে আরো নতুন পঞ্চাশ জনের সংস্পর্শে আসলো এবং তাদের 
১০% লোককে আক্রান্ত করলো। তাহলে, এখন আক্রান্ত ব্যক্তির পরিমাণ 
দাঁড়ালো নতুন ২৫ জন+প্রথম ৫ জন+পর্যটক নিজে অর্থাৎ মোট ৩১ জন। তৃতীয় 
ই নত ১৮7৮ 5 
তাদের ১০% কে আক্রান্ত করলো। সুতরাং তিন নম্বর দিনে নতুন আরো ১৫৫ 
জন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে আর আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৮৬! 
হিসেব করলে দেখা যাবে চার নম্বর দিনে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এক হাজার 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে! 


তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক ভারতীয় পর্যটকের শরীর থেকে হাজারেরও 
বেশি বাংলাদেশি লোক সেই সংক্রামক ভাইরাসের বাহকে পরিণত হয়েছে চার 
দিনের মাথায়! তাহলে ভেবে দেখুন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বছর পরে এই 
সংখ্যাটি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে পেতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে! ভারত থেকে 
যখন মাত্র একজন পর্যটক এ ভাইরাস নিয়ে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে হাজির 
হয়েছিল, তখন এইকি বিশাল সংখ্যাটা আমরা কল্পনায়ও আনতে পেরেছিলাম? 


মুবারক সরকারের শক্তিশালী বলয় আজ ভেঙে পড়েছে। তিউনিসিয়ার বেন 
আলীর শাসনের পতন ঘটেছে। লিবিয়াতে প্রকৃতপক্ষেই একটি সশস্ত্র বিপ্লবের 
সুচনা হয়েছে (যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তারা বোকার মতো পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপ ও 
সাহায্য কামনা করে বসেছে)। আজ আলজেরিয়া, বাহরাইন, জর্দান, সিরিয়া, 
ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এটা 
একসময় ছিল চিন্তারও অতীত। সমগ্র আরব জুড়ে এখন যালেম শাসকদের 
বিরুদ্ধে দাউদাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এই শাসকরা যুগ যুগ ধরে 
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জনগণের রক্ত চুষে খেয়েছে, তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে। এ 
ঘটনাগুলো ক্রিয়ামাতের পূর্বাভাস দেয়। এই ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত পৃথিবীর 
চেহারাকে পাল্টে দিতে থাকবে। কিন্তু এ সব কিছুর শুরু হয়েছিল কোথায়? 


এই আগুনের সূচনা হয়েছিল একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ থেকে। আপাতদৃষ্টিতে একক, 
অপ্রাসঙ্গিক ও তুচ্ছ একটি কাজ থেকে। এ সবের শুরু হয়েছিল ডিসেম্বরের এক 
গড়পড়তা দিনে। সেদিন হতাশায় জর্জরিত এক বেকার যুবক তিউনিসিয়ার 
রাস্তায় নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্যই ইসলামের 
দৃষ্টিতে এ কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবে এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে তার এই একটি 
কাজের সুদূরপ্রসারী ফলাফল। তার ছোট্ট একটি কাজ ছোট ছোট প্রতিবাদের জন্ম 
দেয়। সেখান থেকে একটি বিশাল আন্দোলন বেগবান হয়। ফলস্বরূপ তিউনিসিয়া 
সরকারের পতন ঘটে, পতন ঘটে মিসর সরকারের। এই ঘটনা অন্যান্য বহু 
দেশের লক্ষাধিক লোককে যালিম-সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়তে 
উৎসাহ যোগায়। এমনকি এই আগুনের আঁচ আমেরিকাকেও স্পর্শ করে! 
(ম্যাডিসন, উইসকনসিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ্য - যেখানে জনগণ রাজনৈতিক 
দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে)। মুহাম্মদ বুয়াজিজি যখন নিজের গায়ে গ্যাসোলিন 
ঢেলে দিচ্ছিল, সে মুহূর্তে কেউ ভাবতেও পারেনি এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত পুরো 
মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকে বদলে দেবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এ বিষয়টা নিয়ে 
চিন্তা করা প্রয়োজন। 


আমেরিকায় কনকর্ড নামে এক এলাকা আছে। ম্যাসাচুসেটসে আমার বাসা থেকে 
গাড়ি করে কনকর্ড যেতে কয়েক মিনিট সময় লাগে। কনকর্ড হলো সেই শহর 
যেখানে ২০০ বছর আগে বিটিশ দখলদারদের সাথে স্থানীয় আমেরিকানদের 
মোকাবিলা হয়। সেখান থেকে সূচিত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর সেখান 
থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ সবকিছুর শুরু কোথা 
থেকে? এর সূচনা ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক দিনে, যেদিন পল 
রিভিয়া নামের এক আমেরিকান, ব্রিটিশ সেনাদের সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা 
আগেভাগে টের পেয়ে যান (তখন আমেরিকা ছিল ব্রিটিশদের ও্পনিবেশ)। তিনি 
জানতে পারেন, ব্রিটিশ বাহিনী লেক্সিংটন শহরে জন হ্যাংকক ও স্যামুয়েল 
আযাডামকে গ্রেপ্তার করে কনকর্ডে অতর্কিত আক্রমণ করে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর 
অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। সে রাতে রিভিয়া খুব সাধারণ একটি 
কাজ করেন। তিনি একটি ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে শহরে শহরে গেলেন এবং স্থানীয় 
লোকদের কাছে আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দিলেন যে, পরদিন সকালে ব্রিটিশ 
সৈন্যরা অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। লেক্সিংটন যাবার পথে প্রত্যেক শহরে 
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নেমে তিনি এই কাজটি করলেন। পরদিন সকালে ব্রিটিশরা সেখানে পৌঁছে 
আবিষ্কার করলো তাদের মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই একদল মিলিশিয়া 
বাহিনী প্রস্তুত! লড়াই হলো। ব্রিটিশরা কনকর্ডে পরাজিত হলো এবং সূচনা হলো 
আমেরিকান মুক্তিযুদ্ধের। এই মিলিশিয়া মুক্তিবাহিনীই পরবর্তীতে সারা দেশে 
ব্রিটিশ হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 


উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। দুনিয়ার চেহারা বদলে- 
দেওয়া, জাতির ভাগ্যের চাকা-ঘুরিয়ে দেওয়া এই বিশাল ঘটনাগুলোর শুরুটা 
হয়েছিল এক ব্যক্তির ছোট্ট একটি কাজ থেকে! অথচ সে ব্যক্তির হয়তো ধারণাই 
ছিল না তার সামান্য কাজটির পরিণতি একসময় কোথায় গিয়ে ঠেকবে! এই 
উদাহরণ গুলোর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখানে তেমন জরুরি নয়। বরং এখান 
থেকে শেখার বিষয় হলো জ্যামিতিক সংবৃদ্ধির বিষয়টি। এটা আপনি প্রত্যাহিক 
জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। পল রিভিয়ার ছোট্ট একটি কাজ আমেরিকান 
বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। মুহাম্মদ বুয়াজিজির অভিমানি আত্মাহুতি আরব বসন্তের 
উত্থান ঘটিয়েছিল। শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও নারীর সম্মিলন থেকে পৃথিবীর কোটি 
কোটি মানুষের আগমন ঘটেছে। তেমনি করে দু'দিন আগে অচেনা সেই পথচারীর 
সাথে আপনার আলাপচারিতা বা আপনার কোনো বক্তৃতা, বন্ধুকে দেওয়া 
উপহারের বই, আপনার কোনো সাদাকাহ, অথবা আপনার কোনো কথা বা 
কাজের পরিণতি পরবর্তীতে অন্যদের জীবনে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে 
পারে যা আপনি সে সময় কল্পনাও করতে পারেননি। সূরা ইবরাহীমের ২৪ এবং 
২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কী উপমা টেনেছেন তা লক্ষ্য করে দেখুন: 


“...পবিত্র বাক্য হলো পবিত্ৰ বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং 
শাখা আকাশে উথ্িত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান 


রাসূলুল্লাহ ৬ এর সীরাহ থেকে একটি ঘটনার অবতারণা করে আমি আমার লেখা 
বপন করার উদ্দেশ্যে মুস”আব ইবন উমাইরকে ঞ্ু পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। 
মুস’আব ৬ সেখানে পৌঁছলেন এবং আসাদ বিন যুরায়রাহ নামের স্থানীয় 
খাযরাজ গোত্রীয় এক ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। তাদের দু'জনের 
প্রচেষ্টায় মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। একদিন এই দলটি 
জাফর গোত্রের কুয়ার পাশে বসে ছিল। তখন তারা মদীনার এক সন্ত্রান্ত ব্যক্তির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। এই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ ইবন হুদাইর। 


কুরআন এবং আপনি প্রাচীর | ১৬৪ 


মুস’আব ঞু তাঁকে তাঁদের মজলিসে বসে কথা শোনার আমন্ত্রণ জানান। 
আলোচনার এক পর্যায়ে উসাইদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসাইদ এবার আরেক 
সন্ত্রান্ত ব্যক্তিকে সাথে করে হাজির হলেন। তাঁর নাম সাদ ইবন মুয়ায। তিনিও 
ইসলাম গ্রহণ করলেন। বছরখানেক পর বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে 
তিনি শহীদ হন। সাদ ইবন মু'আয * ছিলেন এমন একজন মুসলিম যার 
ব্যাপারে রাসূল ৬ বলেন যে, সাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। 
সাদ ইবন মুয়ায এরপরে নিয়ে আসলেন সাদ ইবন উবাদাহ কে। তিনিও তখনই 
ইসলাম গ্রহণ করেন। 


ফলে মদীনার লোকেরা একে অপরকে বলতে থাকলো: “যদি উসাইদ ইবন 
যান, তবে তো আমাদেরও তাই করা উচিত!” আর-রাহীকুল মাখতুম বইটিতে 
এভাবেই বলা হয়েছে: 


“মুস'’ আব মদীনায় তাঁর দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং সাফল্যের সাথে 
নিজের মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। ফলে এক সময় এমন হলো যখন মদীনার 
আনসারদের প্রতিটি ঘরই মুসলিম পুরচ্ষ ও মুসলিম নারীতে ভরে উঠল।” 


মুস”আবের মিশন দ্বারা মদীনায় এভাবেই জন্ম হলো প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের। 
হিজরতের ভূমি, ইসলামের ভিত্তি যে মদীনা শহর, যেখান থেকে পুরো বিশ্বের 
কাছে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা তৈরি হয়েছিল কেবল একজন 


এটা জানা সত্যিই দুঃসাধ্য যে, আপনার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাগুলো কখন ঢেলে দিলে 
বা কার সাথে করলে তা কাজে লেগে যাবে। আপনি কখনোই জানবেন না 
আপনার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজের পরিণতিও কতো বিশাল হয়ে যেতে পারে! 
সবসময় মনে রাখবেন এবং ইতিহাস থেকেও আমরা এই শিক্ষাটিই পাই যে, 
শুধুমাত্র একজন মানুষের পক্ষেও পৃথিবীকে বদলে দেওয়া সম্ভব... 


তারিক মেহান্না 
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল # ১০৮ 


বাবর আহমাদ 
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বাবর আহমাদ 


বাবর আহমাদ একজন ৩৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ মুসলিম। তিনি বিশ্বব্যাপী 
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ এর অংশ হিসাবে দীর্ঘতম সময় বিনা অভিযোগে 
কারাবন্দী ব্রিটিশ মুসলিম নাগরিক। 


বাবর আহমাদ ১৯৭৪ সালের মে মাসে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী বাবর 
“ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন’ থেকে প্রকৌশলী হিসেবে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। 
গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তিনি “ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন’ এর “ইম্পেরিয়াল 
কলেজ’ এর আইটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন। 


২০০৩ সালের ডিসেম্বরে বাবর 'আ্যান্টি টেরোরিজম ত্যাক্ট' এর আওতায় তাঁর 
লন্ডনের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচন্ড 
নির্যাতন চালানো হয়। পুলিশ স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই তাঁর কানে এবং 
প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণসহ ৭৩ টি ফরেনসিক্যালি রেকর্ডেড আঘাত করা হয়। 
একই সাথে তাঁকে মানসিকভাবে লাঞ্চিত করা হয় এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে হাসিঠাট্টা 
করা হয়। ছয় দিন পর তাঁকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়। 


মুক্তির পরপরই তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের পাশবিকতাকে দায়ী করে একটি 
অভিযোগ ফাইল জমা দেন। পুলিশ কর্মকর্তারা তা অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত 
২০০৯ সালের মার্চে মেট্রোপলিটন পুলিশ ২০০৩ সালে গ্রেফতারকালে বাবরের 
উপর নৃশংস শারীরিক হামলা এবং ধর্মীয়ভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি লন্ডনের 
'লয়্যাল কোর্ট অফ জাস্টিস” এর কাছে স্বীকার করে। 


২০০৪ সালের ৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধে বিতর্কিত ‘এক্সট্রাডিশান 
আইন ২০০৩, এর অধীনে লন্ডন থেকে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা 
হয়।“এক্স্রাডিশান আইন ২০০৩’ এমন একটি আইন যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বিনা 
প্রমাণেই ব্রিটেনের যেকোনো নাগরিককে এই আইনের অধীনে হস্তান্তরের দাবি 
করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে, ১৯৯০ এর দশকে বাবর আহমাদ সন্ত্রাসীদের 
সমর্থক ছিলেন। 
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আহমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করা, তালিবানদের সমর্থন দেওয়া, 
আমেরিকানদের খুন করার ষড়যন্ত্র ও অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়।মার্কিন 
আদালতে দায়েরকৃত একটি হলফনামায় বর্ণনা করা হয় যে, বাবর আহমাদ 
“আযযাম ডটকম’ নামে একটি ওয়েবসাইট পরিচালনার সাথে যুক্ত যেটা 
চেচনিয়ান ও তালিবান মুজাহিদদের সমর্থন দিয়েছে। 


মার্কিন সরকার আরো দাবি করে যে, আহমাদের কাছে কিছু গোপন সামরিক 
দলিল ছিল যাতে আমেরিকান নৌবাহিনীর একটি গ্রুপের চলাচল ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে বর্ণনা ছিল। 


২০০৪ সালের জুলাই এ যুক্তরাজ্যের ‘ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস" এবং ২০০৬ 
সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের এটর্নি জেনারেল লর্ড গোল্ডস্মিথ ঘোষণা দেয় যে, 
বাবর আহমাদকে যুক্তরাজ্যের আইনের অধীনে কোনো অপরাধের সাথে অভিযুক্ত 
করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। 


তারপরও তারা আহমাদকে মুক্তি দেয়নি। ২০১২ সালের অক্টোবরে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত তাঁকে কারাগারেই অন্তরীণ রাখা হয়। 
তাঁরা আহমাদের ফাইলটিকে জটিল এবং সমস্যাসম্বলিত হিসেবে আখ্যা দেয়। 


২০০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি চার্লস ক্লার্ক তাকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরের অনুমোদন দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 
ইস্যুতে “হাউস অফ কমন’ এবং “হাউস অফ পার্লামেন্টে” অনেক আলোচনা- 
সমালোচনা চলতে থাকে। ব্রিটেনের হাজার হাজার লোক বাবর আহমাদের পক্ষে 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে না দিয়ে লন্ডনেই তাঁর বিচার করা হয়। 


বাবর আহমাদও আপিল করেছিলেন, কিন্তু তিনি হেরে যান। 


মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপিয়ান কোর্ট (The European Court of Human 
২1913) তাঁর হস্তান্তর বিষয়ে অনুমতিসূচক রায় দেওয়ার পর অবশেষে অক্টোবর 
৫, ২০১২তে বাবরকে আযামেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমনকি ব্রিটিশ 
হাইকোর্টও এই রায়ের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যাপারে বাবার আহমাদের 
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অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমানে তিনি কানেকটিকাটে আযামেরিকার জিম্মি 
হয়ে আছেন। 


অক্টোবর ৬, ২০১২ তে বাবর আহমাদ কানেকটিকাটের একটি আদালতে 
আফগানিস্তান এবং চেচনিয়ায় “সন্ত্রাসী'দের সহায়তার অভিযোগে নিজেকে 
নির্দোষ হিসাবে দাবি করেন। ডিসেম্বর ৬, ২০১৩তে দি গার্ডিয়ান রিপোর্ট করে 
যে, বাবর আহমাদ “সন্ত্রাসী'দের বৈষয়িক সহায়তার অভিযোগে নিজেকে দোষী 
স্বীকার করে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
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ব্যথার কথা 


“তারা তাদের মুখ দিয়ে সেসব কথা বলে যা তাদের হৃদয়ে নেই।” 
[সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৭] 


আমাদের পুণ্যবান সালাফগণ বলতেন, 


“মুখের কথা কান পর্তই পৌঁছে, কিন্তু অন্তরের কথা, অন্তরে গিয়ে কড়া 
নাড়ে/” 


আজকাল অনলবর্ষী ভাষণ ও ভাষার অলংকারে অলংকৃত বক্তৃতার অভাব নেই, 
অথচ সেগুলো শ্রোতার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। কতই না বই ও 
প্রবন্ধ লেখা, যেগুলো কুরআনের আয়াত, উক্তি আর সাক্ষ্যপ্রমাণে ভরপুর। কিন্তু 
তবুও সেগুলো ব্যর্থ হয় পাঠকদের একটু নাড়া দিতে! কত কবিতার স্তবক লিখা 
হয় তবুও সেগুলো লোকেদের অন্তরে কোনো প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়। যেন 
সেগুলো শক্ত বরফচাঁইয়ের উপর পতিত হয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়া ঠান্ডা 
তিলাওয়াতে, তবু সেটা মানুষের জমে যাওয়া অন্তরকে ঈমানের দীপশিখায় 
এতটুকু গলাতে পারে না, পারে না চোখের কোণে এতটুকু অশ্রু এনে দিতে। 
অথচ “উমার বিন খাত্তাব ঞ যখন সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, 
তিনি ও তার মুসল্লীরা এত বেশি করে কাঁদতেন যে, পেছনের কাতার থেকে 
ফোঁপানোর আওয়াজ শোনা যেত! কেন? তার কাছে যে কুরআন ছিল তা কি 
আমাদের কুরআন থেকে আলাদা কিছু? 


নবী-তনয়া ফাতিমা আয-যাহরা ঞ্ু যতবার আল্লাহর কথা বলতেন ততবার কেন 
তার নারী শ্রোতাদের চোখে পানি চলে আসত? তিনি যে আল্লাহর কথা বলতেন, 
সেই আল্লাহর কথা তো আমরাও বলি, তবু আমাদের কেন এমন হয় না? 


কেন ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাকের লেখা কবিতার আলোচিত সেই পঙক্তি - 
হে দুই হারামের প্রার্থনাকারীরা - শুনে “আলিম ফুদাইল বিন ইয়াদের হৃদয় 
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এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে চোখ ভিজে যেত? অথচ এমন হাজারো পংক্তি আজ শুধু 
বইয়ের পাতায় নিষ্প্রাণ চেয়ে থাকে। 


আর কেনই বা ইবন তাইমিয়্যাহ ॥%, ইবন আল ক্লাইয়িম %%, ইবন আন-নুহাস 
৪%, সায়্যিদ কুতুব $%, আব্দুল্লাহ আযযাম ॥% প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বই বিশ্বের কোটি 
মানুষকে উজ্জীবিত ও প্রেরণা দান করতে থাকে, অথচ তাদের থেকেও জ্ঞানী 
লেখকদের লেখা এমন প্রচুর বই আছে যেগুলো বইয়ের দোকানের তাকেই পড়ে 
থাকে, কদাচিৎ মানুষ সেগুলো পড়ে? 


এর কারণ হলো, এই মানুষগুলো যখন কিছু বলেন, লেখেন বা আবৃত্তি করেন, 
তাদের হৃদয়ের বেদনা, ত্যাগ আর কষ্টের কথা সেই লেখনী, কথন আর 
আবৃত্তিতে ভেসে ওঠে। যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে, তার শিরায়, তার রক্তে ব্যথা 
অনুভব করেন, তিনিই পারেন তার কথার দ্বারা তার আবেগকে শ্রোতার হৃদয়ে 
ঢেলে দিতে। যে লেখক, যে গল্পকার তার জীবনে কোনো পরীক্ষা বা কষ্টের 
সম্ুখীন হননি, তিনি কেবল কথার পর কথাই বলে যান। না থাকে সেই কথার 
কোনো মূল্য, না থাকে সেই কথায় কোনো প্রাণ। কেননা, তাদের এই কথার জন্ম 
তো হয়েছে আরাম-আয়েশের মাঝে বেড়ে ওঠা নিষ্প্রাণ এক হৃদয়ে। তাদের 
কথাগুলো তাদের মুখের কথা, কলমের কথা, জিহবার কথা। কিন্তু মনের কথা 
নয়, আবেগের কথা নয়। যদি তারা প্রাঞ্জলতম আর অলংকারপূর্ণ সব শব্দ দিয়েও 
তাদের কথা সাজায়, তবুও, বাস্তবতা হলো তাদের শরীর ও মন সে কথাগুলোর 
উপর “আমল করেনি। তাদের কথাগুলো বরফের টুকরোর মতো। শীতল ও কঠিন 
এই শব্দগুলো কোমলতম হৃদয়েও বিন্দুমাত্র আলোড়ন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। 


আর অন্যদিকে আছে একদল সত্যিকারের মুমিন, যেমন সাহাবাগণ % এবং 
সেসব ব্যক্তি যারা ন্যায়ের পথে সাহাবিদের : অনুসরণ করেছেন, করছেন এবং 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা সাহাবিদের % অনুসরণ করে যাবেন। তারা ও তাদের 
আপন লোকেরা অনুভব করেছেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দারিদ্রের কষ্ট, তারা হয়েছেন 
প্রত্যাখাত, গৃহ ও দেশ থেকে হয়েছেন নির্বাসিত। তারা প্রিয়জন থেকে দূরে 
থাকার বিরহ ভোগ করেছেন, বঞ্চিত হয়েছেন পার্থিব সব ভোগ্যবস্ত থেকে, বরণ 
করে নিয়েছেন বন্দীত্ব, নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট এবং মৃত্যুর জ্বালা । 
এজন্যই তারা জান্নাতের পথে জ্বলন্ত মশাল। 


“এরা হচ্ছেন তারা যাদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, 
তাদের উদাহরণ হতে শিক্ষা নাও” [সূরা আল আন*আম, ৬: ৯০] 
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এই চরম কষ্ট, অনুভূতি আর আবেগের তীব্রতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি 
সাইদ কুতুবের %% কথায়, যিনি তার কথার উপর “আমল করে জীবন দিয়েছেন। 
তার সেই বিখ্যাত উক্তি: 


“নিশ্চয়ই আমাদের কথাগুলো থেকে যাবে প্রাণহীন, নিস্কলা আর 
ভাবাবেগহীন, যতাদিন না আমরা সেই কথাগুলোর উপর 'আমল করে 
মৃত্যুবরণ করি, আর তখনই আমাদের কথাঙলো জীবন্ত হবে! আর মৃত 
অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করবে, তাদেরকে করে তুলবে সজীব ও 
প্রাণবন্ত...” 
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বাসনা ও বিপর্যয় 


তিরমিযীতে আবু হুরায়রাহ ৬ কর্তৃক বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ & 
বলেন 


রী 


“আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন তিনি জিবরীলকে সেখানে 
পাঠিয়ে বললেন, “দেখে এসো জান্নাত এবং জান্নাতের আরাম-আয়েশ 
যা আমি তাঁর অধিবাসীদের জন্য তৈরি করেছি”। জিবরীল গিয়ে তা 
দেখে এলেন এবং আল্লাহ কে বললেন, “আপনার বড়ত্বের শপথ, যে- 
ই শুনবে সে-ই এতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ এতে প্রবেশ করতে যা 
করা দরকার তাঁর সবই করবে)। তারপর আল্লাহ জান্নাতকে আদেশ 
দিলেন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে 
পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে। তিনি জিবরীলকে বললেন, “ফিরে যাও এবং 
দেখে আসো সেই জান্নাত ও তার অধিবাসীদের জন্য আমি কী প্রস্তুত 
করে রেখেছি”। জিবরীল জান্নাতে ফিরে গিয়ে একে বিপদ আপদ ও 
অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে ঘেরা অবস্থায় পেলেন। তিনি ফিরে এসে 
আল্লাহকে বললেন, “আপনার বড়ত্ের শপথ, আমি ভয় করি যে 
কেউই এতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ সে এটি এড়ানোর জন্য যা 
করা দরকার তা-ই করবে)”। 


অতঃপর আল্লাহ জিবরীল কে বললেন, “জাহান্নামে যাও এবং দেখে 
এসো এর শাস্তিসমূহ যা আমি এর অধিবাসীদের জন্য তৈরি করেছি”। 
জিবরীল জাহান্নামের দিকে দেখলেন এবং তার কাছে তা অত্যন্ত 
ভয়ংকর লাগলো, তাই তিনি আল্লাহ্‌কে বললেন, “আপনার বড়ত্ের 
শপথ, যে-ই এর কথা শুনবে সে-ই এটি থেকে বাঁচতে চাইবে”। 
তারপর আল্লাহ জাহান্নামকে আদেশ দিলেন কামনা ও বিলাসিতা দিয়ে 
পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে এবং জিবরীলকে বললেন, “ওখানে ফিরে 
যাও”। জিবরীল সেখানে গেলেন ও বললেন, “আপনার বড়ত্ের 
শপথ, কেউই এ থেকে বাঁচতে পারবে না”। 


আপনার জীবন কী জান্নাত অভিমুখী নাকি জাহান্নাম - এই প্রশ্নের জবাব পেতে 
আপনার জীবনের দিকে লক্ষ করুন। যদি আপনি আল্লাহর ইবাদাত করেন আর 
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আপনার জীবন কষ্ট আর অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তবে সেটি আপনার 
জন্য ভালো লক্ষণ। মানুষ কী অপছন্দ করে? সে অপছন্দ করে ভয়, ক্ষুধা, 
দারিদ্র্য, তৃষ্ণা, নিরাপত্তার অভাব, আশ্রয়ের অভাব, বন্দীত্ব, বঞ্চনা, আপনজনের 
বিচ্ছেদ, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং এরকম আরো অনেক কিছু, যা দিয়ে জান্নাত 
ঘেরা। জীবনে এসবের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে একজন মু’মিন জান্নাতের পথে 
আছে কিনা। 


এবার ভাবুন কোন জিনিসগুলো একজন ব্যক্তি তার জীবনে পেতে চায় বা 
ভালোবাসে? সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুপ্রশস্ত বাড়ি, নিরাপত্তা, প্রচুর খাদ্য ও 
পানীয়, দামী কাপড়, প্রিয়জনের সান্নিধ্য - এরকম আরো অনেক কিছু। জাহান্নাম 
কিন্তু এসব দিয়েই ঘেরা। মু'মিনের জীবনে এসবের উপস্থিতি জানান দেয়, সে 
ধ্বংসের পথে অভিমুখী কিনা। 


অঝোরে কাঁদতেন (সুরা আল “আহকাফ, ৪৬: ২০) 


“এবং সেই দিন কাফিরদের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, বলা হবে, 
“তোমরা পার্থিব জীবনে আনন্দ ফুর্তি করেছো, এবং তা উপভোগ 
করেছো, অতএব এই দিনে তোমাদের চরম লাঞ্কনাকর শাস্তিতে ভূষিত 
করা হবে কারণ তোমরা পৃথিবীর বুকে অনধিকারমূলকভাবে অহংকারী 
ছিলে এবং নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য।” 


উমার বিন আল খাত্তাব, আব্দুর রাহমান বিন আউফ এবং অন্যেরা $$ এই 
আয়াতটি প্রায়ই উল্লেখ করতেন, এমনকি খুব সামান্য খাওয়া দেখে আনন্দিত 
হলে তখনও। 


কামনার অনুসরণ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য সালাফরা বলতেন, “যদি 
আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও তাহলে তোমার নাফসকে (প্রবৃত্তি, কামনা) অমান্য 
কর”। যেমনটা ইমাম আশ শাফি”র একটি কবিতায় আছে (আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুবারক 
ও এটি উদ্ধৃত করেছেন বলে জানা যায়), “নাফসের জন্য সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে 
তাকে অমান্য করা”। 


অতএব, যদি আল্লাহকে মান্য করতে চান, তাহলে আপনার মনের সাথে কথা 
বলুন এবং আপনার প্রবৃত্তি যা করতে আদেশ দেয় তার উল্টো কাজটি করুন। 
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যদি আপনার প্রবৃত্তি আদেশ দেয় সালাত না পড়ে ঘুমাতে, উঠে পড়ে সালাত 
আদায় করুন। যদি আপনার প্রবৃত্তি কৃুপণতার আদেশ দেয়, তাহলে আপনার 
সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি খরচ করুন। আল্লাহ + সূরা আলে-ইমরানে বলেন 
(৩:৯২), “তুমি কখনোই সত্যিকারের তাকওয়া অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ 
না যা তুমি ভালোবাসো তা থেকে খরচ করছো”। যদি আপনার প্রবৃত্তি ঘরে 
সালাত পড়তে আদেশ দেয়, তবে মাসজিদে চলে যান। যদি আপনার প্রবৃত্তি 
আদেশ দেয় অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে না গিয়ে ঘরে বসে আরাম করতে তো 
উঠে চলে যান এবং তাকে দেখে আসুন, কারণ আল্লাহকে আপনি তার সাথে 
পাবেন। 


অতএব, নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবুন এবং নিজেই নিজের বিচারক হোন। 
আল্লাহ যদি আপনার উপর বিলাসিতার উপর বিলাসিতা, সম্পদের উপর সম্পদ, 
আরামের উপর আরাম ঢেলে দেন, তার মানে কোনো একটা সমস্যা আছে আর 
এমন হওয়া আপনার জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়। উপরন্তু, এমন প্রাচুর্ষের ছড়াছড়ি যদি 
আপনি আল্লাহর প্রতি অবাধ্য ও তাঁর আদেশ সমূহের প্রতি উদাসীন থাকা অবস্থায় 
ঘটে, তবে এটি আপনার আসন্ন ধ্বংসের আলামত। বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ 
মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে বিস্মৃত করে এবং স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল 
করে। 


অপরদিকে, আপনি সাধ্যমত আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর আদেশসমূহের প্রতি 
মনোযোগী হওয়া সত্তেও যদি আপনার জীবন বিপদ-আপদ ও অপছন্দের 
জিনিসে ভরে যায়, তবে খুশী হোন। কারণ এটি একটি শুভ লক্ষণ যে, আপনি 
জান্নাতের পথে আছেন। বিপদ-আপদ মু'মিনকে আল্লাহর কথা স্মরণ করায় এবং 
আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরাতে সাহায্য করে। একটি বহুল 
প্রচলিত কথা হলো: “কষ্ট জীবনের কাছে যতটা অপছন্দের, আত্মার জন্য ততটাই 
উপকারের আর আরাম জীবনের কাছে যতটা পছন্দের, আত্মার জন্য তা ততই 
ক্ষতির কারণ।” 


কাজেই, হে আল্লাহর পথের বন্দী, দুঃখ করবেন না যখন আপনাকে নিয় মানের 
খাদ্য ও ছেঁড়া কাপড় পরতে দেওয়া হয়, পরিবার আর প্রিয়জন থেকে দূরে সরিয়ে 
দেওয়া হয়। দুঃখ করবেন না যদি দেখেন অন্যরা সম্পদ ও সন্তানে আপনাকে 
ছাড়িয়ে যায়, বরং খুশি হোন! কারণ, আপনি তো সেই জান্নাতের পথেই আছেন 
যা এতটা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আবৃত যে, ফেরেশতা জিবরীল পর্যন্ত আশংকা 
করেছিলেন যে কেউই এতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না। 
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১৩ শতকের বিখ্যাত “আলিম আল-“ইযয্‌ বিন আব্দুস সালাম বলেন, “দুঃখ-কষ্ট 
ও দুর্ভোগ মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, যেখানে সুস্বাস্থ্য ও 
কুরআনে বলেন, 


“এবং যখন বিপদ মানুষকে স্পর্শ করে, সে আমাদের ডাকে, শায়িত বা 
উপবিষ্ট বা দন্ডায়মান অবস্থায়। কিন্তু যখন আমরা তার উপর হতে 
বিপদ সরিয়ে দেই, সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন সে কোনোদিন 
বিপদে পড়ে আমাকে ডাকেনি।” [সূরা ইউনুস, ১০: ১২] 


“তোমার উপর বিপদ আপতিত হলে সেটি ঘৃণা কোরো না; কেননা তুমি 
যা অপছন্দ করছ, সেটি হয়তো তোমার নাজাতের কারণ এবং যা তুমি 
পছন্দ করছ তা হয়তো তোমার ধ্বংসের কারণ। ” 


সবশেষে বর্ণিত আছে যে, আলী বিন আবি তালিব ৬ বলেছেন, 


“হে আদম সভান! ধনী হওয়ার ব্যাপারে খুশী হয়ো না এবং দারিদ্রের 
ব্যাপারে দুঃখী হয়ো না। দুদর্শার সময়ে দুঃখ করোনা এবং সমৃদ্ধির 
ব্যাপারে আনন্দ কোরো না। কারণ কর যেভাবে আগুনে পরীক্ষিত হয়, 
মুতারীরা তেমনি পরীক্ষিত হন দুঃখ-কউ ছারা। কাঙ্খিত লক্ষ্য অজর্ন 
করতে পারবে না যদি না তুমি পছন্দের জিনিসকে ত্যাগ করার ক্ষমতা 
রাখো। তের সাথে ঘৃণিত জিনিসকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখো এবং যা 
তোমার উপর বাধ্যতামুলক করা হয়েছে তা পালনের সবার্তৃক চেষ্টা 
কর।” 
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কষ্ট ও পুরফ্লার 


“আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের ঞ্গ্৯ কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে 
আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো 
দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” [সূরা আম্বিয়া, ২১:৮৩] 


কুরআনে বর্ণিত সকল নবীর মাঝে এমন একজন নবী আছেন যার দাওয়াতী 
কার্যক্রম ও অনুসারীদের ব্যাপারে কুরআনে কোনো উল্লেখ নেই। সেই নবী হলেন 
হযরত আইয়ুব ৯, ইংরেজিতে তিনি “জব (1০১) নামে পরিচিত। 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহর বাণী প্রচার করাই যদি নবীদের 
কাজ হয় তাহলে একজন নবীর দাওয়াতী কাজের কথা উল্লেখ না করার পেছনে 
যুক্তি কী? এর জবাব হচ্ছে কুরআনে যেকোনো কিছুই বর্ণিত হওয়ার পিছনে 
একটি কারণ আছে, কোনো কিছুই অনাবশ্যক নয়। আইয়ুব উর এর বিশেষত্ব 
হলো তার সবর, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, যার থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার বিষয় আছে। 
প্রশ্ন হচ্ছে কী সেই কাহিনী? 


আল্লাহ আইয়ুব ৯ কে দু হাত ভরে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তান দিয়েছিলেন, এবং 
এগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর 
সন্তানেরা প্রাণ হারালো, তাঁর গবাদিপশু মরে গেল, খামার ধ্বংস হয়ে গেল এবং 
তিনি সব রকম রোগে আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে একটি অসুখ ছিল এমন যে, 
পোকামাকড় তার শরীরের ক্ষতস্থান ভক্ষণ করতে লাগলো। বছরের পর বছর 
এভাবেই পেরিয়ে গেল। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের লোকেরা 
একে একে তাঁকে বর্জন করল। রোগ সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে তারা তাঁকে দেখতে 
যাওয়া বন্ধ করে দিল। স্বামীর ছোঁয়াচে রোগ স্ত্রীকেও আক্রান্ত করতে পারে এই 
আশঙ্কায় তাঁর স্ত্রীকেও (যিনি নিজের ও স্বামীর জন্য অর্থ উপার্জনে বাইরে যেতেন) 
এই ভয়ে সামাজিকভাবে বয়কট করা হলো। এত কিছুর পরেও আইয়ুব ৬ 
ছিলেন ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ। 


একদিন তাঁর স্ত্রী এই দুঃখ-কষ্টের ভার সহ্য করতে না পেরে কেঁদে উঠে বললেন, 
“আর কতদিন এই দুর্দশা চলবে? কখন এই দুঃসময় শেষ হবে? কেন আপনি 
আপনার রবকে বলছেন না এই কষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দিতে?” আইয়ুব ৯ 
এটি শুনে রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, “এই কষ্টের আগে কত দিন যাবত 
আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ উপভোগ করেছি?” 
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তাঁর স্ত্রী জবাবে বললেন, “৭০ বছর।” 


আইয়ুব ৯ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আর কত বছর ধরে আল্লাহ আমাদের 
এভাবে পরীক্ষা করেছেন?” 


তীর স্ত্রী উত্তর দিলেন, “৭ বছর।” (অন্য বর্ণনাতে আছে তিন বা আঠারো বছর, 
যাই হোক না কেন মূল বিষয় হচ্ছে এর মেয়াদ ছিল ৭০ এর অনেক কম) 


আইয়ুব ৯ প্রত্যুত্তরে বললেন, “৭০ বছর ধরে আল্লাহর নি,আমত ভোগ করেছি, 
আর মাত্র ৭ বছর হলো তিনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এ ব্যাপারে আল্লাহকে 
নালিশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। 
যাও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।” 


অতঃপর বহুদিন পর আইয়ুব ৬ তাঁর সেই বিখ্যাত দু’আটি করেন, তবে সেটাও 
ছিল পরোক্ষভাবে এবং বিনয়ের সাথে, তাতে অনুযোগের কোন সুর ছিল না। যা 
কুরআনের ২১ নং সূরার ৮৩ নং আয়াতে আছে 


“আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহান 
করে বলেছিলেন: আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ৷” 


আল্লাহ তাঁর দু'আর জবাব দেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তান ফিরিয়ে দেন। 
উপরন্তু, তাঁর ধৈর্যের জন্য তাঁর জন্য নি,আমত আরও বাড়িয়ে দেন। 


হে আল্লাহর পথের বন্দী, কতদিন ধরে আপনি কারাগারে? এক বছর? পাঁচ 
বছর? দশ বছর? বিশ বছর? আর আল্লাহর অনুগ্রহ ভোগ করেছেন আপনি কত 
বছর ধরে? 


কত বছর আপনি স্বাধীনভাবে রাস্তায় হেঁটেছেন? কতগুলো বছর আপনি পরিবার- 
পরিজন আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ উপভোগ করেছেন? কত বছর ধরে সুস্বাদু সব 
খাবার খেয়েছেন, সবচেয়ে উত্তম পানীয় পান করেছেন, সুন্দর সব পোশাক 
পরেছেন? আপনি দেখবেন আপনি যতদিন কারাগারে আছেন তার থেকে বেশি 
সময় ধরে আপনি আল্লাহর নি'আমতরাজি ভোগ করেছেন। এরপরেও কোন 
সাহসে আপনি অন্যদের কাছে আল্লাহর জন্য কারাভোগ নিয়ে অনুতাপ আর 
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অভিযোগ করছেন? আপনি কি মানুষের কাছে নিজের অবস্থা সম্পর্কে মাতম করে 
লজ্জিত হন না? আপনি কি সেসব সময়ের কথা ভুলে গেছেন যা আল্লাহর 
অনুগ্রহের মধ্যে কাটিয়েছেন? 


“মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীম, ১৪: 
৩৪] 


মহা আরশের অধিপতির শপথ, আপনি যদি আল্লাহর রাহে ১০০০ বছরও একাকী 
কক্ষে বন্দীদশায় কাটিয়ে দেন, তা আপনার বুড়ো আঙ্গুলের কৃতজ্ঞতা আদায়ের 
জন্য যথেষ্ট হবে না, যা দিয়ে আপনি খান, পড়েন, লেখেন, কুড়ান, আঁকড়ে 
মুখকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাটিতে ফেলে ছ্যাঁচড়ানো হয় তবুও পুনরুান 
দিবসে সে আফসোস করবে এই ভেবে যে সে যথেষ্ট ভালো কাজ করেনি”। 


আপনার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যখন আপনি আপনার 
বন্দীত্বের প্রতিটি দিনকে অনুগ্রহ ও দয়া না ভেবে নির্যাতন ও শাস্তি হিসেবে মনে 
করবেন, তখন প্রতিটি মুহূর্ত আপনি ব্যথা অনুভব করবেন। আইয়ুব ৯% যদি তাঁর 
অবস্থার ব্যাপারে তাঁর রব্বের কাছে অনুযোগ করতে লজ্জিত বোধ করেন, তবে 
আপনার কী কারণ থাকতে পারে মানুষের কাছে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে 
অভিযোগ করতে? সেসব সুস্বাদু খাবারের কথা ভাবুন যা আপনি খেয়েছেন, 
সেসব অসাধারণ স্থানের কথা ভাবুন যেখানে আপনি ভ্রমণ করেছেন। আল্লাহর 
অনুগ্রহের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ হতে শিখুন, তিনি আপনাকে আরো দেবেন। 


“যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন: তোমরা কৃতজ্ঞ হলে 
শান্তি হবে কঠোর।” [সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৭] 


আপনি যদি সাম্যের ভিত্তিতে সবকিছু হিসেব করেন তবে অন্তত আপনার 
কারাগারের বাইরে যতদিন কেটেছে ঠিক ততদিন কারাবাসের আগ পর্যন্ত 
আল্লাহর কাছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাওয়ার কথা না! তাই আপনি যদি 
কারাগারের বাইরে ৩০ বছর কাটান, তাহলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার 
আগে অন্তত ৩০ বছর কারাবাস করা উচিত! কিন্তু না, আল্লাহ তার চেয়ে দয়ালু। 
আপনার যদি সহ্য করতে না পারেন, তবে তাঁর কাছে, একমাত্র তাঁর কাছেই 
অভিযোগ করুন। তারপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না তিনি সাড়া দেন। 





বাবর আহমাদ 
দ্রাচীর | ১৭৯ 


j ০০০০০০০০০৪০ 


“আমি আমার বেদনা ও আমার দুঃ 
র দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন 
করছি...” [সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৬] 


বাবর আহমাদ প্রাচীর | ১৮০ 


মন জুড়ানো মুহূর্ত 
আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন: 


“অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের 
সালাতে ।” [সূরা আল মু”মিনুন ২৩: ১-২] 


এবং 


“তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে যত্বুবান 
হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও।” [সূরা 
বাকারা, ২: ২৩৮] 


আল-মিরাজের দিনে রাসূলুল্লাহকে $ আল্লাহ ৬৬ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে 
আদেশ দান করেছিলেন, তা ছিল তাঁর এবং সমগ্র উম্মাহর প্রতি আল্লাহর তরফ 
থেকে এক অসামান্য উপহার! সালাতকে কখনোই আমরা এভাবে দেখতে পারব 
না যে, সালাতের দ্বারা আমরা আল্লাহকে ‘পুরস্কৃত’ করছি বা কোনোরূপ প্রতিদান 
দিচ্ছি। কেননা আমাদের পক্ষে আল্লাহকে প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, না 
সালাতের সাহায্যে, না অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে । বরং সালাতের বিধান 
দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি। সালাত ইসলামের 
একটি খুঁটি কিংবা একটি ফরয দায়িত্ব থেকেও বেশি কিছু: এটি আপনার সাথে 
গোটা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তাআলার যোগাযোগের মাধ্যম। 


সালাতকে একটি ‘হটলাইন’ এর সাথে তুলনা করা যায় যা দিয়ে আপনি 
যেকোনো সময় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এজন্য সালাফগণ 
বলতেন "যদি আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চান, তাহলে সালাত আদায় 
করুন আর যদি আপনি চান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলুক, তাহলে কুরআন 
পড়ুন”। সালাত হলো যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তির পথ, অস্থিরতায় প্রশান্তি। এটি 
আপনাকে স্বস্তি দেবে, শান্ত করবে, আস্থা যোগাবে। সালাতের মাধ্যমে আপনি 
যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চাইতে পারবেন - হোক তা যুদ্ধের মতো 
গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় অথবা রান্না বা কাপড়ের দাগ তোলার মতো তুচ্ছ কোনো 
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কাজে! সালাত যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার 
উপায়। লোকে সঙ্গ পেতে বা বিনোদনের খোঁজে অনেক সময় এমনিতেই 
টেলিভিশন বা রেডিও ছেড়ে রেখে দেয়, হয়তো সে শুনছেও না বা দেখছেও না। 
নিঃসন্দেহে সালাহ এসব “সঙ্গের” চাইতে উত্তম সঙ্গ দান করে। 


সালাত আপনাকে সুযোগ করে দেয় আল্লাহর সামনে অন্তরটা মেলে ধরবার, তাঁর 
কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খোঁজার। লম্বা সফরের পর, বা কোনো বিপদে পড়লে, 
অথবা অসুস্থতায় কিংবা পথ হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসতে পেরে সন্তান 
আশ্রয় পাওয়ার মাধ্যম। আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার মাঝে হৃদয়ের প্রশান্তি খুজে 
পাওয়ার মাধ্যম। সালাতের উপকারিতার শেষ নেই, তবে তা পেতে হলে 
আপনাকে এর জন্য দাম দিতে হবে, এবং তাতে বিনিয়োগ করতে হবে। 


আপনার সালাতকে মনে করুন একটি ঘোড়ার মতো। যখন আপনার ঘোড়ার 
বয়স অল্প, তখন আপনি না এতে চড়তে পারেন, না পারেন অন্য কাজে ব্যবহার 
করতে। কিন্তু আপনি যদি একে ভালোভাবে দেখাশোনা করেন, প্রতিদিন পরিক্ষার 
করেন, প্রশিক্ষণ দেন, খাওয়া-দাওয়া ও যথাযথ পরিচর্যা করেন, এর ওপর খরচ 
করে একে বড় করতে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে কাজটি কষ্টসাধ্য হলেও 
এই ঘোড়াটিই একসময় পরিণত হয়ে আপনার জন্য এক শক্তিশালী, বিশ্বস্ত ও 
বাধ্য ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, এটি আপনার 
খেদমতে হাজির থাকবে। সফরে, যুদ্ধে কী বিপদ থেকে পালাতে যখনই দরকার 
পড়বে আপনি এর পিঠে চড়তে পারবেন। 


অনুরূপ আপনার সালাত। আপনার সালাত যখন দুর্বল, অল্পবয়সী ও অপরিণত, 
তখন সেটাকে বোঝার মতো মনে হবে। প্রথম প্রথম সালাতের জন্য এ কাজগুলো 
করা খুব কঠিন মনে হবে: ওযু করা, সময়মতো আদায় করা, অর্থ-না-জানা 
সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা ও মুখস্থ আওড়ে যাওয়া, কিংবা ব্যস্ততা বা 
ক্লান্তির মাঝেও সালাত আদায় করা ইত্যাদি। তবে আপনি যদি লেগে থাকেন, 
অনেক চেষ্টা করেন, তাহলে চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনার সালাতই আপনাকে 
সাহায্য করবে। সালাত আপনাকে দেবে অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা, দৃঢ়তা, শক্তি, 
সুখ, আশাবাদ ও সাহস। আর কেবল তখনই আপনার সালাত আপনার বোঝা 
হওয়ার পরিবর্তে পরম উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে। 
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কিছু লোক অভিযোগ করে যে, তারা বছরের পর বছর সালাত আদায় করছে, 
কিন্তু তা সত্বেও সালাত তাদের কোনো উপকারে আসেনি! বাস্তবতা হলো - 
সালাত তাদেরকে উপকার করতে ব্যর্থ হয়নি, বরং তারাই ব্যর্থ হয়েছে 
সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে। সালাত আপনাকে কখনোই ব্যর্থ করবে না 
যদি না আপনি প্রথমে সালাতকে ব্যর্থ করে দেন। ভেবে দেখুন, আপনি কি এমন 
একজন যার কাছে সালাত উপভোগ্য নয়, বরং বোঝাস্বরূপ? যদি তা-ই হয়, 
সালাতের আগে পরে নিজের কাজের প্রতি লক্ষ্য করুন। আপনি কি তাড়াহুড়া 
যত দ্রুত সম্ভব সালাত থেকে উঠে চলে আসতে পারেন? ভাবুন, সালাতের মাঝে 
কি আপনি তড়িঘড়ি করেন? সালাম ফেরানোর পরেই চট করে উঠে পড়েন? এই 
ব্যাপারগুলো যদি ঘটে থাকে, তাহলে বলা যায় যে, আপনি সালাত থেকে উপকৃত 
হচ্ছেন না। 


আল্লাহ ৬ সূরা বাকারায় বলেন: 


“তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে যত্বুবান 
হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও।” [সূরা 
বাকারা, ২:২৩৮] 


সুতরাং ধীরেসুস্থে সালাতের দিকে যান, শান্তভাবে সালাত আদায় করুন। 
তাহলেই আপনি শান্তি পাবেন। আপনার মন যদি সারা দিনের কাজকর্ম ও চিন্তার 
জগতে ঘুরপাক খায়, তাহলে একটু সময় নিন একে শান্ত করতে । আপনার অস্থির 
মনকে ভাবুন এক কাপ চায়ের মতো, যা চামচ দিয়ে নাড়া দেওয়া হয়েছে। চামচ 
সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই এটি থেমে যায় না, একটু সময় নেয়। একইভাবে, 
সালাত আদায় করার আগে যা করছিলেন, সে সব কাজ বন্ধ করে একটু শান্ত হয়ে 
বসুন। প্রয়োজন থাকলে প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিন, তারপর সুন্দর করে ওযু 
করুন। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে নিন ও কাপড় পরিচ্ছন্ন কিনা দেখে নিন। শত 
হোক, আপনি কিছুক্ষণের মাঝে নিজেকে বিশ্বজগতের মালিকের সামনে উপস্থাপন 
করতে যাচ্ছেন! 


* আযান দিন, যদি ইতিমধ্যে দেওয়া না হয়ে থাকে, তারপর সুন্নাহ 
সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান। 


* সুন্নাহ আদায়ের পর সালাতের স্থানে বসেই কিছু যিকির করুন। 
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* যখন আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করবেন এবং ফরয সালাতের জন্য পুরোপুরি 
প্রস্তুত হবেন, তখন দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করুন। ধীরে ধীরে, সালাতের 
প্রতিটি কাজের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে সালাত আদায় করুন। 
শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রশান্ত অবস্থাতেই কেবল ফরয 
সালাত আদায় করুন। 


* সালাত শেষ হয়ে গেলেই উঠে দৌড় দিবেন না, একটু সময় নিয়ে 
সালাহ-পরবর্তী যিকির আদায় করুন। 


যখন আপনি আপনার সালাতে প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে শুরু করবেন, তখনই 
আপনার জন্য সালাত বোঝা হওয়ার বদলে আনন্দের ক্ষণ হয়ে দাঁড়াবে। সালাতে 
দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেও তখন আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। 
আপনি এক ওয়াক্ত সালাতের পর পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন 
এবং ওয়াক্ত হওয়া মাত্র আদায় করে ফেলবেন। সালাতরত অবস্থায় আপনার মনে 
হবে যদি এ সালাত সারাজীবন ধরে চলতে থাকতো, আর কখনো শেষ না হতো! 
এ পর্যায়ে পৌঁছে সালাতের গুরুত্ব আপনার কাছে খাওয়া, পান করা ও যেকোনো 
বিনোদনের চেয়ে বেশি দামী মনে হবে, আপনি সালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা 
ভাবতেও পারবেন না। আর সে সময়েই আপনার কাছে সালাতকে মনে হবে সেই 
সবল সুঠাম ঘোড়ার মতো, যার পিঠে যখন ইচ্ছা তখনই চড়ে যাওয়া যায়। 
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সূরা আল লাইল: 


১.শপথ রজনীর, যখন তা' আচ্ছন্ন হয়ে যায়, ২.শপথ দিনের, যখন তা' 
আলোকিত হয়, ৩.এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন- 
৪.অবশ্যই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী। ৫.অনন্তর যে দান করে ও 
মুত্তাকি হয়, ৬. যা উত্তম তাকে সত্য মনে করল, ৭. অচিরেই আমি তাঁর 
জন্য সুগম করে দেবো সহজ পথ। ৮. পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করল ও 
বেপরোয়া হলো। ৯. আর উত্তম জিনিসকে মিথ্যা মনে করল, ১০. 
অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ। 
১১. এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে পতিত 
হবে(জাহান্নামে)। ১২. আমার দায়িত্ব শুধু পথ নির্দেশ করা, ১৩. আর 
নিশ্চয়ই আমি পরকাল ও ইহকালের মালিক। ১৪. আমি তোমাদেরকে 
সতর্ক করে দিয়েছি; ১৫. নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউ তাতে প্রবেশ 
করবে না, ১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; ১৭. আর তা 
হতে অতি সত্বর মুক্ত রাখা হবে বড় মুস্তাকিদেরকে, ১৮. যে স্বীয় 
সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, ১৯. এবং তার প্রতিকার ও 
অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, ২০. বরং শুধু তার মহান 
প্রতিপালকের মুখমণ্ডল(সন্তোষ) লাভের প্রত্যাশায়; ২১. সে তো 
অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে। [সূরা আল লাইল, ৯২: ১-২১] 


কিছু কিছু ঘটনা চামড়ার চোখে দেখলে ছোট মনে হয়, কিন্তু এ ঘটনাগুলোর 
জন্যই সাদামাটা পৃথিবী অসাধারণ হয়ে ওঠে। এমনই এক অসাধারণ কাহিনীকে 
ঘিরে এই সুরাটি নাযিল হয়। নবীজি & জীবিত থাকা অবস্থাতেই ঘটনাটি 
ঘটেছিলো, ইবনে আব্বাস * থেকে ইবন আবি হাতিম কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন: 


এক মুসলিমের এক বাগান ভর্তি খেজুর গাছ ছিল। বাগানের পাশেই ছিল এক 
থাকতো। বাগানের মালিককে প্রায়ই দেখা যেত গরিব লোকটির বাড়িতে আসা- 
যাওয়া করতে। সে যেত তার বাগানের খেজুর পাড়তে। মাঝেসাঝে দু’ একটা 
খেজুর গরিব লোকটির ঘরের মেঝেতেও পড়তো। বাড়ির বাচ্চারা সেগুলো তুলে 
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নেওয়ার হাতছানি সামলাতে পারতো না। কিন্তু বাচ্চাদের হাতে খেজুর দেখামাত্রই 
বাগানের মালিক এসে খপ করে ওগুলো কেড়ে নিতো! আর যদি দেখতো যে, 
কেউ ইতিমধ্যে খেজুর মুখে পুরেছে তাহলে তো কথাই নেই, রীতিমত আঙ্গুল 
বাঁকিয়ে মুখের ভেতর থেকে সেই খেজুর টেনে বের করে আনতো সে! এ ঘটনা 
কিছুকাল চলার পর সেই গরিব লোক আল্লাহর রাসূল ৬ এর কাছে নালিশ 
জানালো। রাসূলুল্লাহ ডু বাগান মালিকের সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি & 
তাকে একটি প্রস্তাব দিলেন, বললেন: “তোমার খেজুর বাগানে যে গাছের 
ডালগুলো অমুক ব্যক্তির আঙিনায় ঝুলে থাকে, এ গাছটি আমাকে দিয়ে দাও; 
বিনিময়ে তোমাকে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে।” 


কিন্তু বাগান মালিক বললো, আমি আপনাকে এটি দিয়েই দিতাম, “কিন্তু ব্যাপার 
হলো আমার খেজুর বাগানের সব গাছের মধ্যে এই গাছটার মতো ভালো খেজুর 
কোনোটাতেই হয় না”, এই বলে সে চলে গেলো। 


বাগান মালিক আর আল্লাহর রাসূল ৬ এর এই কথোপকথন আরেক লোক 
শুনছিলেন। বাগান মালিক চলে যাবার পরপরই লোকটি নবীজি প্র এর কাছে 
এসে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তিকে যে 
প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই একই প্রস্তাব কি আপনি আমাকেও দেবেন?” রাসূলুল্লাহ 
শু জবাব দিলেন “হ্যাঁ”। 


এ কথা শুনে লোকটি ছুটে গেলো এ বাগান মালিকের বাড়িতে। এই লোকটির 
নিজেরও অনেকগুলো খেজুর গাছ ছিল। সে বাগান-মালিককে বললো: “তোমার 
যে গাছের ডালগুলো অমুকের বাড়ির আঙিনায় ঝুলে থাকে, সে গাছের বদলে 
আল্লাহর রাসূল ৬ জান্নাতের একটি খেজুর গাছের ওয়াদা করেছেন।” বাগানের 
মালিকের সেই একই জবাব: “আমার সব খেজুর গাছগুলোর মধ্যে এই গাছটার 
চেয়ে বেশি ফল আর কোনো গাছ দেয় না।” লোকটি জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কি 
গাছটি বিক্রি করবে?” বাগানমালিক বললো, “না। তবে আমি যে দাম চাইবো তা 
যদি কেউ দিতে রাজি থাকে, তাহলে বেচতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না এ 
দামে কেউ এই গাছটি কিনতে রাজি হবে।” 


“কেন তুমি কতো চাও?” লোকটি প্রশ্ন করলেন। 


“চল্লিশটি খেজুর গাছ”, বাগান মালিকের সোজাসাপ্টা উত্তর। 
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শচল্লিশটি খেজুর গাছ! এই একটি গাছের বিনিময়ে? তুমি তো অতিরিক্ত দাম 
চাইছো!” 


বাগান-মালিকের কথা শুনে লোকটি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার 
পর বললেন, “ঠিক আছে। আমি তোমাকে চল্লিশটি খেজুর গাছ-ই দেবো, তুমি 
যদি সত্য কথা বলে থাকো তো একটি চুক্তি সই করো।” বাগানমালিক কথামতো 
কিছু সাক্ষী যোগাড় করে চুক্তি সই করলো। লোকটি চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে তক্ষুণি 
গেলেন রাসূলুল্লাহ ৬ু এর কাছে। বলে উঠলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ 
বাগানের মালিকের থেকে এই গাছটি কিনে নিয়েছি, এখন এটি আপনার!” 


নবীজি ৬ু তখন গরিব লোকটির কাছে ফিরে গেলেন, তাকে বললেন, “এই 
গাছটি এখন থেকে তোমার ও তোমার পরিবারের!...” ঠিক এই মুহূর্তে সাত 
আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ৬ এ আয়াতগুলো পাঠাতে লাগলেন, “শপথ 
রাতের যখন তা ঢেকে ফেলে”. সুরাতুল লাইলের প্রথম আয়াত থেকে শুরু করে 
একেবারে শেষ আয়াত পর্যন্ত! 


আল্লাহু আকবার! 


কতো দুর্ভাগা সেই বাগান মালিক যে সামান্য এক খেজুর গাছের বদলে জান্নাতের 
একটি গাছের মালিক হওয়ার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে পারে? আর কতো 
সৌভাগ্যবান সেই বান্দা যে কিনা মাত্র ৪১টি গাছের বিনিময়ে জান্নাতে নিজের 
জন্য জায়গা কিনে নেন? (জান্নাতে একটি গাছের ওয়াদা পাওয়ার অর্থ জান্নাতে 
যাওয়ারই ওয়াদা পেয়ে যাওয়া, কারণ জান্নাতে না থাকলে তো আর সেই গাছকে 
উপভোগ করা যাবে না) 


এই বান্দা একটি ভালো কাজের খোঁজ পেয়েছিলেন যা তাকে সরাসরি জান্নাতে 
পৌঁছে দেবে। আর তাই এমন দুর্লভ মুহূর্তটি তিনি তৎক্ষণাৎ আঁকড়ে ধরেন। আর 
একটু দেরি করলে বা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেই হয়তো সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে 
যেত, হয়তো অন্য কেউ লুফে নিত এমন অসামান্য এক প্রস্তাব! 


আল্লাহর এই বান্দাটি হলেন আবু বাকর ৬ু। আবু বাকর ৬ তাঁর জীবনে 
অসংখ্যবার এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। এমন একটিবারও হয়নি যে, তিনি 
ভালো কোনো কাজের সুযোগ পেয়েও সেটাকে হাতছাড়া হতে দিয়েছেন। বরং 
তিনি এরকম প্রতিটি মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরেছেন। যখন তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বিলাল ৬ 
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সঙ্গে তিনি তাকে উমাইয়ার থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। মক্কার অনেক 
মুসলিম দাস-দাসীকে তিনি এভাবেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, 
যাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কেউ ছিল না, না তাদের পরিবার, না কোনো গোত্র। 
আবু বাকর তাদেরকে কিনে মুক্ত করে দিতেন। আবু বাকরের বাবা ছেলের কাজে 
অবাক হয়ে বলেছিলেন, “বাবা! তুমি এই দুর্বল দাসগুলোকে কিনে কিনে আজাদ 
করে দিচ্ছো কেন? এদেরকে তোমার কাছে রেখে দিলেও তো অন্তত তোমার 
কিছু কাজে আসবে।” 


আবু বাকর ৬ তখন তার বাবাকে বলেছিলেন, “বাবা, আমি তো শুধুই আল্লাহর 
সাথে সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় এমনটা করছি।” 


আল্লাহ ৬ প্রতিদিন এমন কতো সুযোগ আমাদের সামনে এনে দেন, কিন্তু 
আমরা ক’ জন সেগুলো লুফে নিই? আমরা কী করে বুঝবো যে এই কাজটিই 
আমাদের জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম নয়? হতে পারে, এই কাজটি করেই আমরা 
জান্নাতে যেতে পারতাম! নবীজি ৬ তো আমাদের এমন এক ব্যক্তির কথাও 
বলেছেন, যে রাস্তা থেকে নিছক একটা কাঁটাওইয়ালা গাছের ডাল সরানোর জন্যে 
জান্নাতে দাখিল হয়েছেন! আর আমরা জেনেছি সেই পতিতা নারীর কথা যার 
সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল কেবল একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান 
করিয়ে। আর কতো লোকই না জান্নাতে দাখিল হয়েছেন দাসমুক্ত করার জন্য বা 
বন্দীর মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য! 


কোনো ভালো কাজকেই কখনো উপেক্ষা করবেন না। হোক না তা ভাইকে পানি 
এনে দেওয়া, প্রতি সালাতের পরে যিকির করা, অন্যের মালপত্র একটু টেনে 
দেওয়া, বা হাসিমুখে কথা বলা। অথবা হোক তা কোনো কারাবন্দীর মুক্তিপণ 
দিয়ে তাকে মুক্ত করা! কোনো ভালো কাজকেই ছোট ভাববেন না, কারণ সেটাই 
হতে পারে আপনার নাজাতের ওয়াসিলা, আপনার জান্নাত পাওয়ার উপায়! 
আলিমরা বলেন, আখিরাতের জন্য কাজ করতে যেন সঙ্কোচ না হয় আমাদের। 
সময়কে আঁকড়ে ধরুন। 


দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই। 
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জেল পালানো 


কারাগারের প্রকোষ্ঠ থেকে হঠাৎ হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার তিনটি উপায় আছে। 
আপনি যখন খুশি তখনই এর যেকোনোটি প্রয়োগ করতে পারেন! 


১) 

প্রথম উপায়টি হলো কুরআন পড়া। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে কারা প্রকোষ্ঠ 
থেকে বের করে নিয়ে এক অদ্ভূত ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন। কখনো তিনি 
আপনাকে নিয়ে যাবেন লক্ষ কোটি বছর আগের নিঃশব্দ সময়ে যখন এ 
বিশ্বচরাচর জন্ম নেয়নি। কখনো নিয়ে যান হাজার বছর আগে সেসব নবীদের 
যুগে, যারা আপনার আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কখনো তিনি আপনাকে ঘুরিয়ে 
দেখান নবী মুহাম্মদ ৬& এর যুগ। মনে হবে আপনি যেন সাহাবাদের $ মাঝেই 
বাস করছেন! কখনো তিনি আপনাকে নিয়ে যান আরেকটি কারাগার পরিদর্শনে । 
জাহান্নামের চিরস্থায়ী কারাগার। কখনো বা নিয়ে যান ভবিষ্যতে, হাজার বছর 
পরের কোনো এক সময়। আপনি হয়তো থাকবেন বিচার দিবসে, আল্লাহর 
আদালতের কাঠগড়ায়, যেখানে কোনো ব্যারিস্টার নেই, উপদেষ্টা নেই। নেই 
কোনো মিডিয়া বা মানবাধিকার। সেখানে কারারক্ষীরা হবে কঠোর, কর্কশ 
ফেরেশতাগণ । আর প্রায়শই আল্লাহ আপনাকে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন 
এবং বর্ণনা করবেন তাঁর সুমহান মাহাত্য। 


২) 

দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে আপনার নিজের অতীতে ফিরে যাওয়া, যতটা আপনার 
স্মৃতিতে কুলোয়। ফিরে যান পাঁচ বছর আগে, দশ বছর আগে কিংবা তার আগে 
পরে যেকোনো সময়ে। ফিরে যান আপনার বিয়ের দিনে, গ্র্যাজুয়েশনের দিনে! 
অথবা সেই দিনে যেদিন আল্লাহ আপনাকে ইসলামের আলো দেখিয়েছেন। অথবা 
ঘুরে আসুন আপনার প্রথম সন্তান জন্মের দিনে, আপনার আনন্দের ও দুঃখের 
মুহূর্তগুলোতে। কিন্তু অতীত নিয়ে আফসোস করবেন না, স্মৃতিচারণ করে কখনো 
বলবেন না, “ইশ! যদি এমনটা হতো”, আল্লাহ যা কিছু আপনার ভাগ্যে লিখে 
রেখেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। 


৩) 
তৃতীয় উপায় হচ্ছে আপনার ভবিষ্যতে চলে যাওয়া, কল্পনার অসীম জগতে 
বিচরণ করেই দেখুন না! ভাবুন আচ্ছা, কী হবে যদি আপনি আর কখনো জেল 
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থেকে মুক্ত হতে না পারেন? যদি আগামীকালই মুক্তি পান তাহলে কী হবে? যদি 
আরো তিন বছর জেলে থাকতে হয় তাহলে কীভাবে কী করবেন? ভবিষ্যতের 
ভাবনা আপনাকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মুক্তির স্বাদ দেবে। 
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কল্পনার ডানা মেলে 


কালো মেঘ 


“যখন ইবরাহীম গর বলল, “আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান কী 
করে আপনি মৃতকে জীবন দান করেন”। তিনি বললেন, “তুমি কি 
বিশ্বাস কর না (যে আমি তা করতে পারি)? সে উত্তর দিল, “অবশ্যই, 
তবে শুধু আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করার জন্য...” [সূরা বাকারা, ২: 
২৬০] 


আয়াতের বাকি অংশে বর্ণিত হয়েছে কী করে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে ৯ 
একটি নিদর্শন দেখিয়ে তার হৃদয়কে প্রশান্ত করলেন। যদিও তিনি আগে থেকেই 
তাতে বিশ্বাস করতেন। আপনি সত্যের উপর আছেন এবং আল্লাহ আপনার পক্ষে 
- এই ব্যাপারে নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য কখনো কখনো আপনার ইচ্ছা হতে 
পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন দেখার। যদি আপনি কখনো এমন 
করুন আপনাকে নিদর্শন দেখাতে । তারপর জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের 
দিকে তাকান। কারাবন্দী এক ভাই তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে: 


“আমি আল্লাহর কাছে একদিন একটি নিদর্শন দেখতে চাইলাম। সেদিন আমি 
নিজের ঈমানে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। আমি জানালা দিয়ে আকাশের 
দিকে তাকালাম। আমি আল্লাহর সৃষ্টির প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক 
খণ্ড বিশাল কালো মেঘকে কারাগারের দিকে ধেয়ে আসতে দেখলাম। এটি ছিল 
বিরাট ও দেখতে ভয়ানক। ধীরে ধীরে মেঘটা এসে কারাগার ছেয়ে ফেলল। যাই 
হোক, এটি যেমন ধীরে ধীরে এসেছিল আবার ধীরে ধীরে একটু পর চলেও যায়। 
মেঘটার ছায়াও আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যায়। আমার মনে হলো, আল্লাহ আমাকে 
বলছেন-তোমার অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, পরিস্থিতি যত ভয়ংকরই 
হোক না কেন, এর থেকে নিষ্কৃতি আছেই। সেই কালো মেঘ যেমন চিরতরের 
জন্য কারাগারটিকে ছেয়ে ফেলতে পারেনি, খারাপ সময়ও চিরস্থায়ী হয় না, 
প্রতিটি কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন, “নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে 
স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে” [সূরা ইনশিরাহ, ৯৪: ৫-৬]। 
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একটি কষ্ট দুটো স্বস্তিকে পরাস্ত করতে পারে না। রাত যতই লম্বা হোক না কেন, 
এরপরে একটি ভোর আছে এবং রাতের অন্ধকারতম অংশের পরই ভোর আসে। 


ভাঙা পা 


ইবন “উমার ৬ থেকে বর্ণিত, রাসূল ৬ বলেন, “মযলুমের দু’আকে ভয় কর, 
কারণ তা আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে আসমানে পৌঁছে”। (আল-হাকিম, 
সহীহ)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মযলুমের দু’আকে ভয় কর, যদিও সে কাফির 
হয়। কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই”। (আহমাদ, সহীহ) 


সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে আমরা জানতে 
পারি, এক মহিলা একবার সাঈদ ইবন যায়িদ ৬ কে চুরির দায়ে অভিযুক্ত 
করলো। সাঈদ ইবন যায়িদ ৬ ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির & 
একজন। বিচারের কাঠগড়ায় তাদের উপস্থিত করার পর সাঈদ ৬ দুআ করলেন, 
“হে আল্লাহ! আপনি যদি তাকে মিথ্যাবাদী বলে জানেন, তবে তাকে অন্ধ করে 
দিন এবং তার ঘরকেই তার কবর বানিয়ে দিন”। বর্ণনাকারী বলেন, “পরবর্তীতে 
আমি সেই মহিলাকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছি, সে দেয়াল ধরে হাঁটতো ও বলতো, 
“সাঈদের দুআ আমাকে গ্রাস করেছে”। একবার সে তার ঘরের উঠানে একটি 
কুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে পড়ে যায়। ফলে তার ঘরই তার কবরে 
পরিণত হয়। 


একবার লন্ডনের এক কারাগারে অন্যায়ভাবে বন্দী এক মুসলিম ভাই তার সেলে 
সালাত আদায় করছিলেন। সেলটা ছিল খুবই ছোট এবং তাকে বন্ধ দরজা বরাবর 
এমনভাবে সিজদাহ করতে হতো যে, কেউ দরজা খুললে তার সামনে সিজদার 
স্থানে দরজা চলে আসবে। সেই ভাই খাওয়া দাওয়া শেষে থালাবাসন দরজার 
কাছে রাখলেন যাতে সালাতে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই কারারক্ষী সেগুলো নিয়ে যেতে 
পারে। তার সালাতের সময় এক অতিকায় কারারক্ষী থালাবাসন নিয়ে যেতে এল। 
সে এ ভাইকে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখল এবং ইচ্ছা করেই পুরো দরজা 
এমনভাবে খুললো যাতে করে থালাগুলো সেই ভাইয়ের জায়নামাজে গিয়ে পড়ে। 
উপরন্তু সে তার বড় কালো ইস্পাত মোড়ানো বুট নিয়ে সিজদাহের স্থান গিয়ে 
দাঁড়ালো। সে ভাই সালাত আদায়রত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রক্ষীটি খুব রুটুভাবে 
থালাবাসনগুলো তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকল। সেই ভাই 
সালাহ ভঙ্গ না করে সেই অবস্থাতেই সিজদায় গেলেন। প্রহরীটির বুটের তোয়াক্কা 
না করে বুটের পাশে মাথা রেখেই সেই সিজদায় ভাই দুআ করলেন, “হে আল্লাহ! 
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তুমি জানো এই দুর্বৃত্ত কীভাবে আমার প্রতি অবিচার করেছে ও আমার সালাতে 
ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। হে আল্লাহ! এর পা ভেঙ্গে দাও!” সালাত শেষে সেই ভাই 
প্রহরীদের রুমে গিয়ে সেই প্রহরীর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। কিন্তু সেই প্রহরী 
নিজের দোষ তো স্বীকার করলই না, উল্টো সে কারাবন্দী ভাইকে দোষারোপ 
করে চলল। ভাই বললেন, “আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম। তিনিই তোমাকে 
দেখে নেবেন”। 


একথা বলে শেষ করতে না করতেই একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। ইস্পাতের 
একটি ক্যাবিনেট এ প্রহরীর ঠিক পায়ের উপরেই পড়ে। সে বাচ্চাদের মতো 
চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সব কারাবন্দী এসে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস 
শুইয়ে ত্যাম্ুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন পর সেই প্রহরী 
সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে আসে। বলাই বাহুল্য, সে আর কখনো কারো সালাতে 
ব্যাঘাত ঘটায়নি। সালাত শেষ হওয়া আর প্রহরীদের রুমে যাওয়া- সে ভাইয়ের 
দুআ কবুল হতে এই দুইটি ঘটনার মাঝের খুব অল্প সময়ই লেগেছিল। 


“মযলুমের দুআকে ভয় কর, কেননা নিশ্চয়ই তা আলোর থেকে দ্রুত 
বেগে আসমানে পৌঁছে যায়”। (আল হাকীম, সহীহ) 


সম্মান ও মর্যাদার পথ 


একজন কবি বলেন, “মহানুভবতা কী এক টুকরো খেজুর যে এক নিমেষে খেয়ে 
নেবে? প্রকৃতপক্ষে, ক্যাকটাসসম তিক্ততা আস্বাদন না করে কেউ মহানুভবতা 
অর্জন করতে পারে না”। 


যতদিন না সে পরীক্ষিত হয়”। 


হে কারাবন্দী, ভেবে দেখুন তো, কী থেকে আপনি বঞ্চিত? কারাগারের দেয়াল 
ভেদ করতে পারলে আপনি দেখতে পেতেন আপনি খুব তুচ্ছ কিছু জিনিস থেকে 
বঞ্চিত: খাবার পানীয়, নিদ্রা, সামাজিকতা, কেনাকাটা এই তো! চারপাশের 
মানুষগুলো এসব নিয়েই ব্যস্ত, অথচ বিচার দিবসে এগুলো কোনোই কাজে 
আসবে না। 
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যাই হোক, পানাহার কিন্তু আপনিও করেন, তবে অন্যরা যে খাবার খায় তা নয়। 
আপনি যা খান, তা খাবার সৌভাগ্য রাজা-মহারাজা ও তাদের পুত্রদের কপালেও 
জোটে না, কেননা আপনি ভোগ করেন সম্মান আর মর্যাদার স্বাদ, যা থেকে 
অন্যরা বঞ্চিত! স্বর্ণ আর রুপার বিনিময়েও এই মর্যাদা তারা লাভ করতে পারবে 
না। আপনিও ঘুমান। কিন্তু আপনি ঘুমান শান্তিতে, কেননা আপনি তো জানেন 
আপনার এ ঘুমের প্রতিদান কারাগারের বাইরের কারো রাত জেগে সালাত আদায় 
থেকেও বেশি। সামাজিকতা আপনিও পালন করেন, তবে তা আল্লাহর 
ফেরেশতাদের সাথে, যিকর করার মাধ্যমে। আর সেলের বাইরে আপনি দেখা 
পান আল্লাহর সেইসব বান্দার যারা কিনা আল্লাহর আউলিয়া বা বন্ধু, যাদেরকে 
বন্দী করা হয়েছে এজন্য যে তারা দ্বীনের উপর অটল। কেনাকাটা তো আপনিও 
করেন। আপনি কিনে নিচ্ছেন আল্লাহর দেওয়া জান্নাত, নিজের জীবন ও সম্পদের 
মূল্যে। আপনি জীবনের পাতাগুলো পুড়িয়ে দিয়ে জান্নাতের পথকে আলোকিত 
করছেন। আল্লাহ বলেন, 


জান্নাতের বিনিময়ে”। [সূরা আত-তাওবা, ৯: ১১১] 


একজন ‘আলিম বলেন, “মহান তো সে, যে আত্মমর্াদা সমুন্নত রাখতে ভয়কে 
জয় করে আর কষ্টকে কাঁধে তুলে নেয়।” দাম যাই হোক, তা পরিশোধ করতে 
তারা প্রস্তুত, এমনকি যদি তা মৃত্যু হয়, তবুও, কেননা মৃত্যুর পেয়ালাতে 
একবারই চুমুক দিতে হবে, কিন্তু তাদের কথা আর কাজগুলো প্রতিধ্বনিত হতে 
থাকবে বারংবার। 


গুরাবা 


নবী এ বলেন, “ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল এবং এটি অপরিচিত 
অবস্থায় ফিরে যাবে, যেভাবে তা শুরু হয়েছিল; অতএব, অপরিচিতের জন্য 
সুখবর”। [বুখারি, মুসলিম] 


গুরাবা (অপরিচিত) এর একটি ব্যাখ্যা হলো এমন যে, তারাই গুরাবা যারা দ্বীন 
পালনের কারণে নিজেদের আপনজনের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে। 


একজন সাহাবি ৬ ছিলেন যিনি প্রায় তার ছোট ছেলেকে নিয়ে নবী শত এর 
মজলিসে আসতেন। একবার টানা কিছুদিন সেই সাহাবিকে & দেখতে না পেয়ে 
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নবী ডু খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে সেই সাহাবির $$ ছোট ছেলেটি মারা 
গেছে। তাই নবী ৬ু তাকে দেখতে গেলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোনটি 
পছন্দ কর? আজীবন তোমার পুত্রের সাথে কাটাবে, আর সে জীবিত থাকা 
অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু হোক নাকি তুমি ধৈর্য ধরবে এবং দেখতে চাও বিচার 
দিবসে জান্নাতের প্রতিটি দরজায় তোমার ছেলে তোমার আগেই পৌঁছে গেছে ও 
তোমার জন্য তা খুলে রেখেছে? সেই সাহাবি দ্বিতীয়টি বেছে নিলেন। নবী & 
বললেন, “তবে তোমার জন্য তাই হবে”। অন্য সাহাবাগণ $$ জিজ্ঞেস করলেন, 
“এটা কি শুধু এই ব্যক্তির জন্য নাকি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?” নবী & 
বললেন, “তোমাদের সবার জন্যও” 


এটি এমন এক সাহাবির ৬ কাহিনী যিনি তার বালক পুত্রের সঙ্গ হারিয়েছিলেন 
মৃত্যুর মাধ্যমে। এরপরও তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। তাহলে সেই ব্যক্তির পরিণতি 
কী হবে যে কিনা তার দ্বীন পালন করতে গিয়ে পিতামাতা, স্ত্রী, ভাইবোন, সন্তান 
ও পরিবারের সঙ্গ হারিয়েছে? যদিও এই হাদীসে কারাবন্দীদের কথা নেই, 
তারপরও আল্লাহর কাছে দু'আ করতে দোষ নেই যে, কিয়ামতের দিন যেন 
আপনার একই সৌভাগ্য হয়, আপনি তাকিয়ে দেখবেন আপনার পরিবারের 
মানুষগুলো জান্নাতের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার জন্য! 
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জীবন দিয়ে কেনা 


আল্লাহ কুরআনে বলেন, 


জান্নাতের বিনিময়ে” [সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১১১] 


একজন লোক যদি একটি কাপড় অন্য একজনের কাছে পারস্পরিক সম্মতিতে 
সেই লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায়। যদি উভয় পক্ষই এ শর্তে সম্মত হয় যে ক্রেতা 
কাপড়ের মূল্য পরে নির্ধারিত কোনো সময়ে পরিশোধ করবে, তাতেও কাপড়টি 
বিক্রি হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া হবে। বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তখন 
বিক্রেতার কি আর পণ্যের ব্যবহারের উপর শর্তারোপ করার কোনো অধিকার 
থাকে? উদাহরণস্বরূপ, সে কি বলতে পারে যে কাপড়টি শুক্রবারে পরা যাবে না? 
অথবা ঘুমুতে যাওয়ার সময় এটি পরা যাবেনা? অবশ্যই না। লেনদেন সম্পন্ন হয়ে 
গেছে এখন ক্রেতা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারে। তিনি যদি চান তিনি 
কাউকে দিয়েও দিতে পারেন। এটা এখন তাঁরই সম্পত্তি, তিনি যা খুশি করতে 
পারেন। 


হে বন্দী! আল্লাহ কি আপনার আত্মা আপনার সম্মতিতে আগেই কিনে নেননি? 
তবে কেন আপনি এখন ক্রেতার উপর শর্তারোপ করতে চাইছেন? আল্লাহ 
আপনার আত্মা নিয়ে যা খুশি করার অধিকার রাখেন, তবে কেন আপনি বলছেন 
কারাগার নয়, আমি তো তড়িঘড়ি করে জান্নাত চেয়েছিলাম? এ কথা আপনার 
মুখে মানায় না, কেননা তিনি তো আপনার আত্মা কিনেই নিয়েছেন! কী-ই বা হবে 
যদি আপনাকে জান্নাতে প্রেরণের পূর্বে তিনি কিছুদিন বন্দী করে রাখেন? 


তিনি তো আপনাকে নিয়ে যা খুশি করার ক্ষমতা রাখেন, কেননা জান্নাতের 
বিনিময়ে তিনি আপনার জান মাল কিনে নিয়েছেন ইতিপূর্বেই। আর আপনিই তো 
প্রতিদিন অন্তত সতেরবার করে এই দুআ করেছেন, “আমাদের সরল পথে 
পরিচালিত করুন, তাদের পথে যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন...( নবীগণ, 
শহীদগণ, সত্যবাদীগণ ও সৎগণ), আপনিই তো আল্লাহর কাছে চেয়েছেন যেন 
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তিনি আপনাকে নবীগণ ও উল্লেখিত তিন দলের পথে পরিচালিত করেন। তবে 
কেন আজ আপনি অভিযোগ করছেন যখন আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন 
ও আপনাকে সরল পথ দেখিয়েছেন? যদি আপনি বাস্তবিকই আপনার আত্মা 
আল্লাহ্র তরে বিলিয়ে দেন তবে নিশ্চিত থাকুন, যে আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করবেন না এবং আপনার কষ্টের বিনিময় দিতেও ব্যর্থ হবেন না। 
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হারিয়ে যাওয়া উট 
আল্লাহ কুরআনে বলেন, 


“মুমিন লোকদের জন্য এখনও কি সময় আসেনি যে, সে আল্লাহর 
স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর সম্মুখে অবনত হবে? এবং 
পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন তারা না হয়, 
বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল। 
তাদের অধিকাংশই ফাসেক।” [সূরা হাদীদ, ৫৭: ১৬] 


আরবের এক বেদুঈন ব্যক্তি মরুভূমিতে সফরের সিদ্ধান্ত নিল। যাত্রা শুরুর 
কিছুদিন আগে থেকে সে তার উটকে ভালো মতো পানি ও খাবার দিয়ে উটটিকে 
যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলো। এরপর সে নিজ হাতে উটের পিঠে মালামাল 
চাপিয়ে একদিন যাত্রা আরম্ভ করল। উটটি সেই জন্ম থেকেই বেদুঈন লোকটিরই 
ছিল এবং কখনো কোনো ঝামেলা করেনি। 


যাত্রার কিছুদিন পর সেই বেদুঈন মরুভূমির মাঝে এক অদ্ভুত বালুর পাহাড় 
আবিষ্কার করলো। পাহাড়টা ছিল অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির। পাহাড়ের পায়ের কাছে ছায়া। 
মরুভূমির বুকে এই দুর্লভ ছায়া খুঁজে পেয়েই সে সিদ্ধান্ত নিল এখানে বসে 
কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক। সে উট থেকে নেমে উটটিকে বসিয়ে এর পাগুলো 
বেঁধে দিল, যেন এটি কোথাও চলে যেতে না পারে। এরপর শান্তির এক ঘুম দিল। 
কিন্তু অল্পক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠেই সে হতবাক। প্রচণ্ড বিস্ময় ও আতঙ্কের সাথে 
আবিষ্কার করলো, তার উটটি যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তড়াক করে 
লাফ দিয়ে উঠলো সে! এরপর পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে উটটি 
খুজতে লাগলো। উটটা যে শুধু তার সফরের দরকারি জিনিসগুলো বয়ে 
বেড়াচ্ছিলো তা নয়; বরং লোকটির বেঁচে থাকার সব সম্বল তখন এ উটের পিঠে 
বাঁধা। উটের সাথে সাথে বেদুঈনের খাওয়া-দাওয়া আর পানীয় ও অজানায় 
হারিয়ে গেল। এভাবেই কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বেদুঈন ব্যক্তিটি তখন আরো 
মরিয়া হয়ে খুঁজছে। সে টের পেল তার শরীর ক্ষুধায় ভেঙে পড়ছে, প্রতিটি 
রক্তবিন্দু তৃষ্ণায় কাতর! কিন্তু চারিদিকে ডেকে ডেকেও সে উটটির কোনো 
সাড়াশব্দ পেল না। সবখানে খুঁজে দেখলো, কিন্তু উটের কোনো চিহ্ন নেই তো 
নেই। আরো কয়েক ঘণ্টা পর তার অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো। 
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হতাশায় মাথায় হাত দিয়ে সে সেখানেই বসে পড়লো, বুঝলো বেঁচে থাকার আর 
কোনো আশা নেই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এখন শুধু কিছু সময়ের 
ব্যাপার। সে টের পাচ্ছিল তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনের সমস্ত আশা ছেড়েই 
দিল সে! কিন্তু ভাবলো, মরতে যখন হবে, তখন ছায়ার নিচে মৃত্যু হলে খারাপ হয় 
না। বহু কষ্টে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে সে সেই ছায়ায় নিচে পৌঁছুলো যেখানে সে 
প্রথমবার ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং সেখানে পৌঁছেই জ্ঞান হারালো। 


একটু পর তার হুশ ফিরলো। সে জেগে উঠে দেখলো তার উটটি ঠিক তার সামনে 
দাঁড়ানো! আনন্দের আতিশয্যে কাগুজ্ঞান হারিয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার রব আর তুমি আমার বান্দা!” 


তাওবাতে এ লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন যে মরুভূমিতে উট হারিয়ে 
ফেলেছিল এবং তা খুঁজে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে ওঠে, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার রব আর তুমি আমার বান্দা!” 


হে কারাবন্দী! আপনি কেন কারাগারে? পরিচয় বিভ্রাট? ষড়যন্ত্র? শক্ত প্রমাণের 
অভাব? মিথ্যা অভিযোগ? ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা? অন্য কারো দোষে? 
হতে পারে আপনার বন্দীত্বের পেছনের কারণটি সাজানো, কিন্তু নিজেকে সৎভাবে 
জিজ্ঞেস করুন, “আমি কি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে গিয়ে পাপ ও অপরাধ 
করা থেকে নিষ্পাপ?” যখন আপনি অশ্রীল বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তখন কি 
সেটা অন্যের দোষ ছিল? যখন আপনি কোন অশ্নীল দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, 
সেটা কি কোনো পরিচয় বিভ্রাটের মামলা ছিল নাকি সেটা আসলে আপনিই 
ছিলেন? যখন আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কিছু ভোগ করছিলেন বা পান 
করেছিলেন, তখন কি কেউ ষড়যন্ত্র করে আপনাকে ফাঁসিয়েছিল? তবে কেন 
আপনি মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ করেন যখন আপনি হাজারটা অপরাধে দোষী, 
যেগুলোর কথা এসব অভিযোগকারীরা জানেও না? আপনি কি বুঝতে পারেন নি 
যে, আল্লাহ তা“আলাই তাঁর অসীম দয়ায় আপনাকে বন্দীত্বের এই পরীক্ষায় এনে 
হাজির করেছেন যেন আপনি তাওবাহ করে হৃদয়কে ধুয়ে মুছে নিতে পারেন সেই 
সব অপরাধ থেকে যেগুলোতে আপনি নিঃসন্দেহে দোষী... । 


হয়তো আপনি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পাপ করেছেন, হয়তো আপনি লজ্জিত, 
হয়তো আপনার ইচ্ছা করছে মাটির সাথে মিশে যেতে, হয়তো আপনি সেই উট 
হারানো লোকটির মতো হতাশ! কোনো ব্যাপার নয়। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, 
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আল্লাহর কাছে তাওবাহ করুন, আপনার অন্তরটা খুলে ধরুন, চোখের পানিকে 
ছেড়ে দিন। আপনি তাকে আপনার সামনেই পাবেন, আর আপনি দেখবেন যে 
আল্লাহ তাআলা আপনার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট যে 
মরুভূমিতে তার উট খুঁজে পেয়েছিল। 
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আল্লাহ কুরআনে বলেন: 


“হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা 
মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।” [সূরা ইউসুফ, ১২: ৫] 


যদি কেউ আপনাকে আপনার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের নাম লিখতে 
বলে, আপনি কি লিখবেন? আপনার শরীর? গাড়ি? পরিবার? গহনা? বাড়ি? 
চুল? আপনার চাকরি? অর্থবিত্ত? কিংবা আপনার কাপড়চোপড়? হয়তো এ 
ধরনের কিছুই। তবে রূঢ় বাস্তবতা হলো এর কোনোটিই আপনার আখিরাতে 
কাজে আসবে না। আর চাইলেও আপনি এগুলো কবরে নিয়ে যেতে পারবেন না। 
তবে প্রত্যেক মানুষের কাছে এমন একটি বিশেষ সম্পদ আছে, যা পৃথিবীর 
জীবনে, কবরের অন্ধকারে আর পরকালে শুধু যে কাজে আসবে তা নয়, বরং 
ওজনের পাল্লায় এর ভার বাকি সব সম্পদকে ছাড়িয়ে যাবে। সে সম্পদটি হলো 
ঈমান। 


ঈমান কী _ এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, মুসা ৯% এর দু’আতে যখন আল্লাহ 
তাআলা সাগরকে দু’ভাগ করে দিয়ে তাঁর উম্মাতকে রক্ষা করেন, তখন মুসার 
৯ অন্তরে যা ছিল তা হচ্ছে ঈমান। জালুতকে কতল করার সময়ে দাউদের ৯ 
অন্তরে যা ছিল সেটি হলো ঈমান। ঈসা ঈঞ্ যখন আল্লাহর কাছে আকাশ থেকে 
টেবিল ভর্তি খাবার পাঠানোর দু’আ করেছিলেন, যা থেকে হাজারো লোক দু’বেলা 
পেটপুরে আহার করবে, সেই মুহূর্তে উনার হৃদয়ে যা ছিল তা হচ্ছে ঈমান। আর 
ঈমান হলো যা রাসূলুল্লাহ ৬ু আয়ত্ব করেছিলেন, যার কারণে তিনি ও তাঁর 


আপনি আপনার প্রিয় বস্তুটিকে চুরি-ডাকাতি বা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কীভাবে 
নিরাপদে রাখেন? যারা আপনার থেকে আপনার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, 
তাদের থেকে একে কিভাবে রক্ষা করেন? নিশ্চিত বলা যায় যে আপনি আপনার 
মহামূল্যবান জিনিসটি বাঁচাতে দরকার হলে জান লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু জীবনের 
সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ ঈমানকে রক্ষা করতে আপনার প্রচেষ্টা কতখানি? 
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যদি আপনার ঈমান এক বিশাল হীরার খণ্ড হতো, যার মূল্য অসামান্য! আপনি 
কীভাবে একে চোর-ডাকাত আর শক্রুর নজর থেকে বাঁচাতেন? ভেবে দেখুন বড় 
বড় কোম্পানি কিংবা জাদুঘরগুলোই বা কিভাবে তাদের অমূল্য রতনের দেখাশোনা 
করে। তারা হয়তো সেটি পেলে বাক্সের মাঝে তালা মেরে রেখে দিত। এরপর 
সেই তালাবদ্ধ বাক্সকে কোনো নিরাপদ ধাতব কম্পার্টমেন্টে রাখা হতো, যেখানে 
থাকবে অত্যাধুনিক সব ডিভাইস। এরপর কম্পার্টমেন্টটি রাখা হবে অগ্নি- 
নিরোধক কোনো সিন্দুকে, সেখানেও থাকবে একাধিক নিত্যনতুন মেকানিজম। 
এর বাইরে থাকবে অদৃশ্য লেজার-বীম, সার্বক্ষণিক ক্যামেরার নজরদারি। কার 
সাধ্যি আছে এত কিছু পাড়ি দিয়ে হীরার কাছে পৌঁছানোর! 


এবারে আপনার ঈমানকে সেই একই স্থানে কল্পনা করুন তো! ধাতব বাক্সটি 
হলো আপনার সালাত, ওযু হলো সে বাক্সের তালা। বাক্সটি ঘিরে আছে লোহার 
কম্পার্টমেন্ট, অগ্রি-নিরোধক সেইফ, লিভার মেকানিজম ইত্যাদি ইত্যাদি। চিন্তা 
করুন, এগুলো যেন একে একে আপনার ওপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, আপনার 
ফরয ইবাদত, আপনার কষ্ট করে মেনে চলা রাসূলুল্লাহ $ এর এক একটি 
সুন্নাহ- আপনার করা যিকির, দিনভর দু'আ, আপনার নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ 
সালাহ, সাদাকাহ ইত্যাদি । 


এর ওপর আছে ত্যালার্ম সিস্টেম, তা যেন আপনার কাজগুলো ধরে রাখার 
ব্যাপারে সতর্ক করছে। এমনি করে নিরাপত্তার যতোগুলো স্তর সেই বাক্সকে ঘিরে 
রেখেছে, সেগুলো দিয়ে আরও ভালো কিছু কাজ, আরো ভালো কোনো ইবাদতের 
কথা বোঝানো হচ্ছে, মানে এবং পরিমাণে । এই নেক আমল আর ইবাদতগুলোই 
আপনার ঈমানকে রক্ষা করবে। 


শয়তান আপনার সবচেয়ে বড় শক্র। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে সে এই চেষ্টাই 
করে চলেছে যে কীভাবে আপনার ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে। কীভাবে আপনার 
ঈমানকে উপড়ে ফেলবে। কিন্তু সে একটি জিনিস জানে - সে জানে একলাফে 
আপনার হীরার মতো দৃঢ় ঈমানের ধারে কাছে আসা সম্ভব নয়। তাকে 
অনেকগুলো শক্তিশালী স্তর ভেদ করে এই অমূল্য ঈমানরত্বের কাছে পৌঁছুতে 
হবে। তাই সে ওৎ পেতে থাকে কখন আপনি আপনার নিরাপত্তা বলয়ে একটুখানি 
টিল দেবেন। আপনার একটি নেক আমল ছুটে যাওয়ার অর্থ আপনার নিরাপত্তার 
বলয়টি একটু করে খসে পড়া । আপনার দ্বারা একটি হারাম কাজ ঘটার অর্থ ঈমান 
বিনষ্টের দিকে শয়তানের এক ধাপ এগিয়ে আসা। আপনার গুনাহর আকার ও 
মাত্রা নির্ধারণ করবে শয়তান কতো বেশি তার লক্ষ্যের দিকে এগোতে সফল। 
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আপনার ঈমানকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি যত বেশি সংখ্যক স্তর তৈরি 
করবেন এবং সেগুলো যত বেশি মজবুত হবে, শয়তানের দ্বারা সেগুলো ভেঙে 
আপনার ঈমান-ভঙ্গের দিকে পৌঁছুনো হবে ততটাই কঠিন। আপনি যদি আপনার 
সালাতে ক্ষতি হতে দেন, যদি এমন হয় যে, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করছেন না, দেরী করে সালাহ আদায় করছেন কিংবা তাড়াহুড়ো করে পড়ছেন, 
তাহলে বুঝতে হবে এটি ভয়ানক বিপদের আভাস। ঈমান থেকে কুফরে পা 
দেওয়ার একেবারে শেষ বিন্দুতে হয়তো পৌঁছে গেছেন আপনি। ঈমান আপনার 
সবচেয়ে দামি সম্পদ। কোনো মানুষ, জ্বীন বা কোনো শক্তির সাধ্য নেই যে, সে 
আপনার সম্মতি ছাড়া আপনার সালাতকে ছিনিয়ে নেবে। এই পৃথিবীর ক্ষমতাধর 
লোকেরা হয়তো আপনার থেকে আপনার স্বাধীনতা, আপনার অর্থকড়ি, পরিবার, 
সম্পদ, ঘরবাড়ি বা আপনার শরীরের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকৈে কেড়ে নিতে পারবে, 
কিন্তু আপনার ঈমানকে কেড়ে নেওয়ার শক্তি কারো নেই। 


জঈমানকে গড়ে তুলুন। 


ঈমান গড়ে তুলুন, একে শক্তিশালী করুন, সমৃদ্ধ করুন এবং একবার একে গড়ে 
তোলার পর সযত্নে এর রক্ষণাবেক্ষণ করুন। প্রতিটি নিরাপত্তা কার্যক্রমের 
রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। আপনি যদি কোনো নিরাপত্তা বলয়কে সঠিকভাবে 
দেখাশোনা করে রাখতে না পারেন, তাহলে শয়তানের সামনে একে খুলে দেওয়া 
হলো। আর তখন সে যদি আপনার ঈমানকে কেড়ে নিতে সফল হয়ে যায়, তাকে 
দোষ দিবেন না। দোষ দিন নিজেকে। 
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কিছু মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তার নাম-পরিচয়-পেশাই যথেষ্ট নয়, 
বরং তারা বেঁচে আছেন তাদের অসামান্য কাজ, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার কারণে, 
ইসলামের ইতিহাসে এমনই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন শাইখুল ইসলাম তাক্কি 
আদ-দীন আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ ৮ । তিনি ছিলেন একাধারে একজন 
আলেম, একজন মুজতাহিদ এবং একজন মুজাহিদ। তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিভীকতা আর সত্য বলার সাহস; আর এটাই 
তাঁকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে দেয়। তিনি একাধারে শত্রুর বিরুদ্ধে 
জিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে 
লিপ্ত হয়েছেন এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গুরুদায়িত্ব পালন 
করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এসবের কোনোটিই তাঁকে তাঁর “ইলমের চর্চা থেকে 
বিরত রাখতে পারেনি, আর তাই তিনি এই উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন শতাধিক 
মূল্যবান কিতাব, যার দ্বারা আজো উম্মাহ উপকৃত হচ্ছে। তিনি হতে পেরেছিলেন 
মুসলিমদের হৃদয়ের খুব কাছের একজন। 


কিন্তু দুঃখজনক ইতিহাস এই, উম্মাহর অটল আস্থা দেখে ও ভালোবাসা দেখে 
ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য আলেম অন্ধ গোঁড়ামি ও জিদের বশে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করেন। যার পরিণাম স্বরূপ তাকে মিশরের কারাগারে অবরুদ্ধ হতে হয়। এই 
বইতে সংযুক্ত চিঠিগুলো তার মিশরের কারাগারে থাকাকালীন সময়ে লেখা চিঠি। 
কারাগারের রুদ্ধতা ও নিঃসঙ্গতাকে পাশ কাটিয়ে তিনি তাঁর মায়ের কাছে, 
ভাইদের কাছে ও সঙ্গীদের কাছে চিঠি লিখেছেন। তাঁর চরিত্রের ব্যক্তিগত কিছু 
দিক এ চিঠিগুলোতে ফুটে উঠেছে। ক্ষমাশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মায়ের প্রতি 
ভালোবাসা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, সেগুলোই তাঁর 
মাঝে পরিলক্ষিত হয়। 


কারাগারে থেকেও উনি কুরআন পড়তেন, তাফসীর রচনা করতেন এবং 
লেখালেখির কাজও অব্যাহত রাখেন। ফলে একসময় তাকে কলম ও খাতা 
দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে সুযোগ কেড়ে নিয়ে কখনোই ইবন 
তায়মিয়্যাহর ৮ মতো মানুষদের থামানো যায়নি। উম্মাহর মাঝে তিনি যে আলো 
জ্বালিয়ে গেছেন, তা আজো সকল বাধা অতিক্রম করে আপন দীপ্তিতে ছড়িয়ে 
চলেছে। 
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পশ্র ০১: মায়ের কাছে ইবন তাইমিয়্যাহর %% চিঠি 


(এই চিঠিতে তিনি মিশরে অবস্থান করার জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
ব্যাকুলতা এই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে) 


এ পত্র আমার সম্মানিত ও প্রিয়তম মায়ের কাছে তাঁর পুত্র আহমাদ ইবন 
তাইমিয়্যাহর পত্র। আল্লাহ ৬ তাঁর ওপর সীমাহীন রহমত, প্রশান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ 
করুন এবং তাঁকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় স্থান দিন, আমীন! 


আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, সকল প্রশংসা মহান 
আল্লাহর জন্য, তিনি সমস্ত প্রশংসার দাবীদার! আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য 
কোনো ইলাহ নেই, তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা 
তাঁর বান্দা ও রাসূল, নবীদের মোহর এবং মুস্তাকীদের ইমাম শেষ নবী মুহাম্মদের 
৬ ওপর রহমত বর্ষণ করুন। 


নিঃসন্দেহে, আল্লাহর রহমত অপরিসীম! তাঁর সাহায্যের কোনো শেষ নেই! 
আল্লাহর ৬ অফুরন্ত অনুগ্রহের জন্য লাখো শুকরিয়া জানাই; দু'আ করি যেন 
তিনি আমাদের ওপর আরো বেশি দয়া বর্ষণ করেন! 


মা, আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই, অত্যন্ত জরুরি কারণেই মিশরে আজ আমার 
অবস্থান। এই কাজটি না করা হলে আমাদের দ্বীন ও জীবন ফিতনার মুখোমুখি 
হতো। আপনি তো জানেন, আমি তো কখনোই আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে 
চাইনি। যদি পাখির ডানায় ভর করে চলে আসা যেতো, তবে তাই করতাম। কিন্তু 
তাইমিয়্যাহ যে আজ আপনার কাছে নেই, তার একটা কারণ আছে। আপনি যদি 
নিশ্চিত যে, আপনি আমার সাথে দ্বিমত করতেন না, আজ যেখানে আছি সেখানেই 
আপনি থেকে যেতে বলতেন। তারপরেও, আমি এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাবো 
বলে নিয়ত করি নি। বরং আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি যেন আপনাকে ও আমাকে 
সঠিক পথের সন্ধান দেন। আর আমি আল্লাহর কাছে আপনার সুস্থতার জন্যেও 
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দু'আ করি। আমি দু'আ করি তিনি যেন তাঁর রহমতের ছায়া দিয়ে আমাদের এবং 
বাকি সব মুসলিমকে ঢেকে রাখেন, আমাদের সবাইকে নিরাপদে রাখেন। 


যে এভাবে খুলে দেবেন তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। তারপরেও আমি 
প্রত্যহই আপনার কাছে সফর করার চিন্তায় ইসতিখারা নামাজ পড়ে চলেছি। 
আমাকে যদি কখনো সুযোগ দেওয়া হয় যে আপনার কাছে আসতে চাই নাকি 
অন্য কোনো কাজ, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলবো আপনার কাছে আসার বদলে 
দ্বীনের কম জরুরী বিষয় বা কোন দুনিয়াবী কাজকে প্রাধান্য দেওয়া আমি 
ভাবতেও পারি না। তবে এখনকার বিষয়টি আলাদা, এ কাজটি এতটাই গুরুত্ববহ 
যে তা ছেড়ে আমি আসতে পারছি না, কেননা এইমুহূর্তে মিশর ছেড়ে চলে আসার 
মাঝে সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে» এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা এর 
সাক্ষী। তারা যা জানে, তা অন্যেরা অনুধাবন করবে না। 


আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, আপনি নিরলসভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ 
করতে থাকুন! তাকে বলুন যেন তিনি দয়া করে আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম 
পথটি নির্ধারিত করে দেন। কেননা তিনিই সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, তিনি সবকিছু 
জানেন আর আমরা জানি না। এবং তিনিই সর্বশক্তিমান; আর আমরা তাঁর দুর্বল, 
অসহায় কিছু বান্দা। আল্লাহর রাসূল ৬ বলেছেন: 


“ইসতিখারা করা এবং আল্লাহর ফায়সালায় খুশি হওয়া আদম 
সন্তানের জন্য এক আনন্দের বিষয়। আর ইস্তিখারা ছেড়ে দেওয়া এবং 
আল্লাহর ফায়সালায় অখুশি হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভোগের 
বিষয়?” । 





1 ইবনে তাইমিয়্যাহকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্ীরা তাঁর আকীদার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদার অভিযোগ তুলেছিল। এপ্রসঙ্গে 
শাইখ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ “ইবনে তাইমিয়্যাহ” গ্রন্থে মন্তব্য করেন, সাধারণ ক্ষতির আশঙ্কা বলতে বোঝানো 
হয়েছে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উম্মাহর মাঝে ফিতনাহ উর তৈরি হওয়া। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
7 ৮ একজন আলেম হিসেবে তাঁর উপর উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার 
দায়িত্ব রয়েছে। তিনি তা ছেড়ে আসলে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে টি দেখানো হবে। উপরন্তু তাঁর 
আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং নিজেকে সঠিক প্রমাণের অধিকার আছে। 




















2 শাইখ হামিদ আলফাকি এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন যে আত-তিরমিযী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে, 
হাদিসটি হাসান গারীব। আহমাদ থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে, আবু ইয়াস্লা এবং আল-হাঁকিমের মতে 
এর ইসনাদ সহীহ। (আল-“উকুদ উদ-দুররিয়্যাহ, পৃ: ২৫৭) 
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এবং সুযোগ বুঝে আবার যাত্রা আরম্ভ করে। আমাদের অবস্থাও এমন, মাঝপথে 
ছেড়ে চলে আসবার মতো নয় আর এই বিষয়টি এতটাই গুরুতর যে তা বুঝিয়ে 
বলতে পারা আমার সাধ্যের বাইরে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। 


পরিশেষে বলবো, বাসার ছোট ও বড় সবাইকে আমার সালাম জানাবেন এবং 
প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রত্যেকের কাছে এক এক করে 
আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহ! 


সকল প্রশংসা আল্লাহর। মুহাম্মদ %, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের ৯ ওপর 
আল্লাহর ৬ রহমত ও শান্তি বর্ধিত হোক! 
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পশ্র ০২: ছাত্র ও ভাইদের উদ্দেশ্টে লেখা চিঠি 


ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ & -এর এই চিঠিটি দামেক্কে অবস্থানরত তাঁর ছাত্র ও 
ভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা: 


(শাইখুল ইসলাম ছিলেন সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের এক অনন্য 
প্রতীক। তাঁর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, অগাধ শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য 
দেখে কিছু “আলিম ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে মিশরের সুলতানকে তাঁর ব্যাপারে ক্ষেপিয়ে 
তোলে এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কারাবন্দী করায়। এতদসত্তেও ইমাম ইবন 
টিতে ত তত 
প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ সত্তেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে প্রেক্ষাপটেই এ 
চিঠিটি লেখা। আমরা দেখতে পাই এ চিঠিতে প্রজ্ঞা, মর্যাদা ও ক্ষমাশীলতার এক 
চমৎকার সমন্বয় ।) 


সত্যিই, সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ, যিনি আমাকে বিশাল পুরস্কার 
দান করেছেন এবং অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়েছেন যা আমাকে তার শুকরিয়া আদায় 
করতে এবং তার ইবাদাতে অবিচল থাকতে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তার 
প্রতি কর্তব্য পালনে ধৈর্যশীল হতে বাধ্য করেছে। ধৈর্য ধারণ করা স্বয়ং একটি 
দায়িত্ব, যা কষ্ট অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পালন করতে আল্লাহ্‌ ৬ 
আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- 


“আমি যদি মানুষকে (একবার) আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই 
এবং পরে (কোনো কারণে) যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, 
তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আবার কোনো দুঃখ-দৈন্য 
তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন 
করাই, তখন সে বলতে শুরু করে (হ্যা), এবার আমার থেকে সব 
বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (অল্পতেই যেমন) উৎফুল্ল 
(হয়ে উঠে, তেমনি সহজেই আবার) অহংকারী (হয়ে যায়), কিন্তু যারা 
পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব 
লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” [সূরা 
হুদ, ১১: ৯-১১] 
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এমন এক ব্যাপারে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, যে অনুগ্রহ তিনি সাধারণত তার 
সৈনিকদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন তার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, তার 
এবং বিদ'আত ও গোমরাহিতে* নিমজ্জিত মানুষদের অপদস্থ করার জন্য। সুন্নাহ 
থেকে উৎসারিত দিকনির্দেশনা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর মাধ্যমে অসংখ্য 
মানুষকে সত্য বোঝান সম্ভবপর হয়েছে এবং তারা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
জামা”আহ এর পথে ফিরে এসেছে। তোমাদের জেনে রাখা উচিত এ দ্বীনের এক 
গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো মুসলিমদের হৃদয়কে এক করা এবং তাদের চাওয়ার মাঝে 
সঙ্গতি সৃষ্টি করা। মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 


“তোমরা আল্লাহ্‌ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ নির্দেশের আলোকে) 
নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও।” [সূরা আল 
“আনফাল, ৮: ১] 


“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং 
কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩] 


“তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য 
সৃষ্টি করেছে।” [সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৫] 


একইভাবে, সুন্নাহর মূলভাবগুলোর একটি হলো রাসুলুল্লাহ ৬ এর আনুগত্য। 
এইজন্য, মুসলিম এ বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা কর্তৃক 
বর্ণিত, রাসূল ৬ বলেছেন _ 





৩ তাঁর বিচার ও পরবর্তীতে মিশরে তাঁর কারাবন্দীর ঘটনার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমে যদিও 
তিনি আপাতদৃষ্টিতে পরীক্ষিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, তথাপি এর মাধ্যমে একটি বিরাট কল্যাণ কারাগারকে 
আলোকিত করে এবং তার দাও”আহ এমন একটি জায়গায় পরিচিতি লাভ করে যা পূর্বে কখনো ঘটেনি। 











* ইবনে তাইমিয়্যাহ তাদের আহলু-বিদ”আ ওয়াল-ফিরকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
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“আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি কারণে সন্তুষ্ট হন। (প্রথমত) যখন 
তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করো। 
(দ্বিতীয়ত) যখন তোমরা সকলে মিলিত ভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে 
আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর থেকে বিচ্যুত না হও এবং (তৃতীয়ত) 
যখন তোমরা ভালো শাসকদের পরামর্শ দাও যাদেরকে আল্লাহ 
তোমাদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত করেছেন।” 


এছাড়াও, জায়িদ বিন থাবিত $ এবং ইবনে মাস“উদ ৬, যারা ছিলেন “আলিম 
সাহাবি তাদের থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ৬ বলেছেন_ 


“আল্লাহ এ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শোনে এবং 
অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। এমনটা হতেই পারে, জ্ঞানের বাহক 
নিজে জ্ঞানী নয়, অথবা যার কাছে সে জ্ঞান পৌঁছে দিচ্ছে, সেই ব্যক্তি 
জ্ঞানের বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। তিনটি জিনিস মুসলিমদের 
হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। ইখলাস বা আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে কাজ 
করা, শাসকবর্দের উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করা এবং 
মুসলিমদের সাথে জামাতবদ্ধ থাকা”। 


এই নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে আমি এই কথাই বলব, 
আমি চাই না আমার জন্য কোনো মুসলিম প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত 
হোক। এটি সকল মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য তবে আমাদের সহযোগী ও 
পরিচিত ভাইদের জন্য আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য । তারা নিন্দিত হোক বা দোষী 
সাব্যস্ত হোক - এর কোনোটিই আমি চাই না, কেননা তারা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। 
বস্তুত, মানুষ তিনটি শ্রেণীর মধ্যে যেকোনো এক শ্রেণির অন্তর্গত হবেই: একজন 
একজন ভ্রান্ত মুজতাহিদ, যিনি পুরস্কৃত হন তবে তার ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হন 
এবং তৃতীয় শ্রেণি হলো একজন পাপী। তৃতীয় শ্রেণি সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, আমাকে এবং বাকি সকল 
মুসলিমদেরও ক্ষমা করেনৎ। 








€ এটি ক্ষমার একটি মহত দৃষ্টান্ত, এবং এটি শুধুমাত্র এমনই একজন বিদ্বান ব্যক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যিনি 
সন্দেহাতীতভাবে রাসূলদের নীতি পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। 
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সুতরাং, যারা ভুল করেছে এবং উপরোক্ত নীতির অনুসরণ করেনি আমরা তাদের 
সাথে আরও ভালো ব্যবহার করব। যদিও আমি তাদের সম্পর্কে জানি যারা 
বলবে “এই ব্যক্তি ভুল করেছে” এবং “এই ব্যক্তি যা তার করা উচিত ছিল তা 
করেনি”, অথবা “শায়খের ক্ষতির জন্য এই ব্যক্তিই দায়ী”। যে কথার কারণে 
ভাইয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো আমি ক্ষমা করছি না, আর যারা এসব কথা 
বলে আমি তাদেরও ক্ষমা করছি না। 


তোমাদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করার 
পরস্পরের সহযোগী হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। সুতরাং দামেস্ক ও মিশরে যে 
অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের ক্ষতিসাধন করা ভুল হবে। সত্য এই যে, 
দুই মুমিনের তুলনা হলো দুই হাতের ন্যায়, যা একে অপরকে পরিক্ষার রাখে। 
এবং এও সত্য যে কিছু ময়লা শুধুমাত্র কঠিনভাবে ঘষামাজার মাধ্যমেই পরিষ্কার 
করা সম্ভব, তবে কঠোরতা তখনই অনুসরণীয় যদি তা মুসলিমদের মাঝে 
ভালোবাসা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম বলে প্রতীয়মান হয়। কোনো মু'মিন যেন অন্য 
মু'মিনকে সাহায্য করতে কৃপণতা না করে। আমাদেরই কিছু ভাই যদি অতীতে 
আমাদেরকে অবজ্ঞা করেও থাকে, তারা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে আর তাই 
ঈমানদারদের মাঝে এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি শয়তানের ওয়াসওয়াসাতেই হয়ে 
থাকে। আল্লাহ বলেন, 


“অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিল; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত 
যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ। 
মুশরিক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর 
শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ, মুমিন নারীদের উপর (আমানতের 
দায়িত্ব পালনে ভুল ক্রটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হবেন; নিঃসন্দেহে 








৬ তিনি সম্ভবত দামেক্কে অবস্থানরত তার সেই ভ্রাতৃগণ ও সহযোগীদের প্রতি নির্দেশ করেছেন যারা এই 
ফিতনায় দৃঢ়তার পরিচয় দেয়নি এবং তাদের শায়খের কথা শোনেনি। তিনি তাঁর সহযোগীদের তাদের ক্ষতি 
করতে নিষেধ করেছেন এবং একই সাথে তাদের প্রতি তার কোনও খারাপ অনুভুতি নেই এই কারণে তিনি 
তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি তাদের উপযুক্তভাবে সম্মান করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর 
জন্যই ভালোবাসেন। 











শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ প্রাচীর | ২১২ 


আল্লাহ তা*আলা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা আল 
আহযাব, ৩৩: ৭২-৭৩] 


এমনকি, যত বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, সেগুলো ভালোর 
জন্যই, আল্লাহ বলেন, 


“যারা এ (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা 
তো (ছিল) তোমাদের একটি (ক্ষুদ্র) দল; এ বিষয়টি তোমরা তোমাদের 
জন্য খারাপ ভেবো না; বরং (তা হচ্ছে) তোমাদের জন্য (একান্ত) 
কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতটুকু গুনাহ করেছে (সে 
ততটুকুই তার ফল পাবে), আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি (এ 
কাজে) অংশগ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও রয়েছে অনেক বড়।” 
[সূরা আন-নূর, ২৪: ১১] 


যারা আমার সাথে অন্যায় করেছে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। যারা 
আল্লাহর হক্ব নষ্ট করেছে, তারা যেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ তাদের 
ক্ষমা করে দেবেন। তারা যদি তা না করে, তবে আল্লাহর বিধান তাদের উপর 
প্রয়োগ করা হবে। যদি মানুষকে তাদের ভুলের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হতো, তবে 
আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতাম কেননা এই ভুলের মাঝে আমাদের কল্যাণ নিহিত 
আছে দুনিয়া এবং আখিরাতে*। কিন্তু সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর 
ফায়সালার মাঝে কল্যাণ সন্ধান করা উচিত। ঠিক একই ভাবে, যাদের নিয়ত 
সহীহ এবং যারা ভালো কাজ করে তারা ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। 
কিন্তু যারা খারাপ কাজ করে, আমরা আল্লাহকে বলি তিনি যেন তাদেরকে ক্ষমা 
করে দেন। 


তথাপি, বান্দার হক এবং আল্লাহর হক, সবই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং এ 
ব্যাপারে তার ফায়সালাই চূড়ান্ত। 








৭ ভুল বোঝাবুঝি বলতে এখানে বলা হয়েছে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর কথাকে বক্রভাবে উপস্থাপন করা এবং 
তাঁর সাথে অন্য “আলিমদের আপত্তিকর আচরণের কথা। 








৮ কল্যাণ বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন বিদআতীদের গোমরাহী তুলে ধরা এবং প্রকৃত সত্যকে মানুষের কাছে 
উপস্থাপন করার বিষয়টি, যা এই ঘটনার সুত্র ধরে ঘটেছে। 
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আমাদের ইফকের* ফিতনা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যে ঘটনায় আবু বকর আস- 
সিদ্দীক & এর একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়। আবু 
বকর ঞ্ু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি মিসতাহ ইবন আছাছাহকে আর 
কখনো সাহায্য করবেন না যা তিনি ইতিপূর্বে করে আসছিলেন। এর কারণ 
‘আইশা জ্ছ এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ছড়াবার সাথে এই মিসতাহ জড়িত 
ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেন, 


“তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা 
যেন কসম না খায় যে, তারা আত্রীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং 
আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা 
উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না 
যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 
করুণাময়।” [সূরা আন-নূর, ২৪: ২২] 


এই আয়াত নাযিল হবার পর আবু বকরের প্রতিক্রিয়া ছিল, “অবশ্যই! আল্লাহর 
শপথ, আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন”। আবু বকর ঞ্, মিথ্যা অপবাদের 
শিকার ‘আইশা ভু এর পিতা, এরপরই, মিসতাহকে সাহায্য করতে ছুটে যান। 


“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে 
আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন 
এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র 
হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি 
আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, 
মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা 
নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনগ্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর 
রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল 
এবং তারাই বিজয়ী।” [সূরা আল মায়িদা, ৫: ৫৪-৫৬] 





৯ ইফর হল রাসূলুল্লাহ এর স্ত্রী “আইশার ৬ সতীত্বের ব্যাপারে মদীনার মুনাফিরুদের মিথ্যা অপবাদের 
কাহিনী। 
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ওয়া ‘আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। 


এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি, শান্তি ও রহমত 
বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ $ এর উপর। 
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পশ্র ০৩: সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি 


(এ চিঠিতে তিনি তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং তাঁর প্রতি 
মনোনিবেশ করার জন্য নাসীহা দিয়েছেন।) 


পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 


“অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, 
তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে।” [সূরা আদ দুহা, ৯৩: ৫] 


চাই, এই কারাগারে আমি এক পরম সুখে আছি যা আগে কখনও ছিলাম না। 
এই অনুগ্রহ কেবলমাত্র তারাই ভোগ করতে পারবে যারা সত্যিকারের ঈমান ও 
তাওহীদকে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যারা লাভ করেছে এমন দুটি জিনিস 
যা লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করে: ঈমান এবং ‘ইলম। এই আনন্দ, তৃপ্তি আর 
উত্তেজনার কথা তোমাদের আমি বলে বোঝাতে পারব না, কেবল আল্লাহকে 
বিশ্বাস করে এবং শুধুমাত্র সঠিক উপায়ে তাঁরই ইবাদাত করলেই এগুলো লাভ 
করা সম্ভব। বস্তুত এগুলো পরম ক্ষমতাবান ও মর্ষাদাসম্পন্ন আল্লাহ প্রদত্ত উচ্চতর 
আধ্যাত্মিক প্রাজ্ঞতা আর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। 


এক শাইখ বলতেন, “মাঝে মাঝে আমি নিজের আনন্দ দেখে অবাক হই, 
জান্নাতীরাও যেন ভাগ্যবান যদি তারা এমন সুখ পেতে পারে”। আরেক শাইখ 
বলতেন, “এমন কিছু সময় আছে যখন “ইলম ও ঈমান আমার হৃদয়কে আনন্দে 
ভাসিয়ে দেয়। দুনিয়ার অনুগ্রহ কখনোই পরকালের অনুগ্রহের সমান নয়, তবে 
এই মুহূর্ত গুলোর কথা ভিন্ন”। রাসূল ৬ তাই বিলালকে বলতেন, “হে বিলাল, 
আমাদেরকে স্বস্তি দাও তোমার আযান দ্বারা”। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে । অবশ্য তা যথেষ্ট 
কঠিন। কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই সম্ভব৷” [সূরা বাকারা, ২: ২৪৫] 


খশিয়া হলো আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এটি হলো অন্তরের এক প্রশান্ত 
অবস্থা যা উৎসারিত হয় আল্লাহর উপর আন্তরিক ও বাহ্যিক ভরসা থেকে। রাসূল 


এরপর তিনি বলতেন, 
“যা হলো সেই শান্তি ও আনন্দ, যার উৎস সালাহ” । 


লোকেরা এই হাদীসের প্রথম অংশ বলেই থেমে যায়, অথচ আল্লাহর রাসূল & 
প্রথম কথাটি বলেই থেমে যাননি, ইমাম আহমাদ বা ইমাম নাসা"ঈ কেউই তা 
করেননি। তারা এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনোযোগ সহকারে ইবাদাতের 
যে আনন্দ, তা দুনিয়ার অন্য যেকোনো কিছু (নারী, সুগন্ধী) থেকে অধিক অর্থপূর্ণ । 


হৃদয়ের মাঝে নফসের কুমন্ত্রণা বাসা বাঁধে। শয়তান মনের কামনা-বাসনাকে 
উক্কে দেয় আর আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে মানুষের কাছে। সে মনের মাঝে 
সন্দেহের বীজ বপন করে আর জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর 
সাথে অন্য কিছুকেও ভালোবাসে, তীব্র যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে দুনিয়া এবং 
আখিরাতে যদি সে ব্যক্তি নিজের লালসা অবৈধ পন্থায় পূর্ণ করে, তবে সে শাস্তি 
লাভ করবে, আর যদি সে নাও করে, তবু নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্ট তাকে পেয়ে 
বসবে, কেননা তার হৃদয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভালোবেসেছে। 


কাজেই পরিপূর্ণ সুখ এবং পরম আনন্দের দেখা মিলবে না যদি না কেবল 
আল্লাহকে ভালোবাসা হয় এবং তাঁর আদেশ পালন করা হয়। আর এই 
ভালোবাসা হৃদয়ে জন্ম নেবে তখনই যখন অন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা হয় আর 
এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাবি। এটাই ইবরাহীম ৯ এবং অন্য সকল নবীর 
টগর দাওয়াতের মূলকথা। নবী মুহাম্মাদ ৬ু তাঁর সাহাবিদের ৬ উদ্দেশ্যে 
বলতেন, 


“বল, আমরা আছি ইসলামের ফিতরাতের উপর, ইখলাসের উপরে, 
আমাদের নবী মুহাম্মদ & আনীত দ্বীনের উপরে, আমাদের পিতা 
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ইবরাহীমের দেখানো পথের উপর, যিনি সত্যিকারের বিশ্বাসী ছিলেন 
এবং কখনোই মুশরিক ছিলেন না”। 


তথাপি মানুষ বড়ই দুর্বল ও অজ্ঞ, তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন- 


“আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ 
করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং 
এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে জালেম _ 
অজ্ঞ।” [সুরা আল আহযাব, ৩৩:৭২] 


সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি, তাঁর সাফল্য প্রাপ্ত ও বিজয়ী বাহিনীর প্রতি অনুগত, 
তাদের লক্ষ্য হলো তাওবা, অনুশোচনা। আর তাই এই দ্বীন হলো আল্লাহর 
এককত্বের দৃটোক্তিজ্ঞাপন ও তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার এক মিশেল। 


“...তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তাঁর ইবাদতের দিকেই 
সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর...” [সূরা 


ফুস্সিলাত, ৪১: ৬] 


কাজেই, আদেশ পালন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা 
তাওহীদের অংশ। যখন আল্লাহর কোনো বান্দা তাওহীদ দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় 
এবং আল্লাহর উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকে, তখন আল্লাহও তাকে রক্ষা 
করেন, তাকে সুখ ও আনন্দ দান করেন এবং তাকে করুণা করেন। 
বিপরীততক্রমে, যারা শিরক করে, ভয় তাদের হৃদয়কে গ্রাস করে নেয় যেমনটা 
আল্লাহ বলেছেন, যারা একগুয়েমি করে সত্যকে অস্বীকার করে তাদের হৃদয়ে, 


“খুব শীঘ্বই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো” [সূরা আলে 
ইমরান, ৩: ১৫১] 


একইভাবে একটি সহীহ হাদিসে পাওয়া যায়- 


দিরহামের পুজারী। দুর্ভোগ তাদের যারা লোক দেখানো পোশাকের 
পূজারী এবং দুর্ভোগ তাদের যারা বাহারি পোশাকের পূজারী । তার 
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উপর আপতিত হোক কষ্ট আর দুর্দশা, সে যদি কখনও বিপদে পড়ে, 
তবে কখনোই যেন রেহাই না পায়”। 


যখন আল্লাহর নবী ইবরাহীম ৯ কে মূর্তি দ্বারা শাসানো হয়েছিল, তিনি 
বলেছিলেন, 


“তোমরা যাকে আল্লাহ তা“আলার সাথে অংশীদার বানাও, তাকে আমি 
কীভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যদের 
শরীক করতে ভয় পাও না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো 
প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (এ অবস্থায় তোমরাই বলো, ) 
আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখিরাতে) 
নিরাপত্তার অধিকারী? (বলো!) যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।” 
[সূরা আল আন'আম, ৬: ৮১] 


এজন্যেই ইমাম আহমাদ %$ এক লোককে বলেছিলেন, “যদি তোমার বিশ্বাস 
সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কাউকে ভয় করা উচিত না”। অধিকন্তু প্রতিটি 
আমল যা মুসলিমরা রাসূলুল্লাহর ৬ নির্দেশ অনুযায়ী করে থাকে, তাতে তারা 
প্রতিদান পাবে আল্লাহর এ আয়াত অনুসারে, 


“তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” 
[সূরা আত-তাওবা, ৯: ৪০] 


আমরা অনেকবার দেখেছি এবং উপলব্ধি করেছি, আমাদের সাথে আল্লাহ ছিলেন। 
তিনি কুরআনে বলেছেন তিনি থাকবেন এবং তাঁর সাহায্য কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে 
এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। বিপরীতভাবে, মুহাম্মাদ ৬ কে যে প্রত্যাখ্যান 
করবে, তার প্রতিদান হবে নিয়রুপ: 


“নিশ্চয়ই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই শিকড়-কাটা (যাবতীয় 
কল্যাণ থেকে)।” [সূরা আল-কাউসার, ১০৮ : ৩] 


আবু বাকর ইবন 'আয়াশ বলেছেন, “আহলুস সুন্নাহরা বেঁচে থাকেন এবং বেঁচে 
থাকে তাঁদের মর্ষাদা। অপরদিকে বিদ"আতীদের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের 
মানুষ ভুলে যায়। এর কারণ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা সেটা পছন্দ করে 
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না। তাই তাদেরকে সেভাবেই নির্বংশ করে ফেলা হয়”। যারা রাসূলুল্লাহর $ 
সুন্নাহ প্রচার করে তারা আল্লাহর ওয়াদার অংশীদার হবে: 


“আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত 
করেছি।” [সূরা আল-ইনশিরাহ। ৯৪ : 8] 


পরিশেষে বলতে চাই, এখানে থাকা অবস্থায় আল্লাহ আমাকে যে বরকত 
দিয়েছেন তা ছিল প্রাচুর্যময় এবং আমি তাঁর নিআমাতরাজি গুণতে অক্ষম। তবে 
সঙ্গীসাথীদের থেকে আমার দূরত্ব আমাকে পীড়া দেয় কেননা আমি চাই তারা যেন 
সেই আনন্দ ও সুখ অর্জন করুক যার জন্যে তারা সংগ্রাম করে। আর আমি চাই 
তারা যেন আল্লাহর প্রতি আরও অনুগত হয়ে যায় এবং জিহাদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ 
মর্যাদা হাসিল করে নেয়। 


আমি আমার সঙ্গীসাথীদের বলতে চাই যে, আমার উপর আল্লাহর নি'আমাতরাজি 
বেড়েই চলেছে। যদিও আমি তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে থাকতে না পারি এবং 
তাদের সাহায্য না করতে পারি, তবুও আমি রাত-দিন আল্লাহর কাছে তাদের 
মঙ্গল কামনা করে দুআ করে যাচ্ছি তাদের প্রতি দায়িতৃস্বরূপ। আমি তাদের 
প্রত্যেককে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করতে এবং তাঁর প্রতি সচেতন হতে, 
একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা করতে, তাঁর পথে জিহাদ করতে এবং তাদের 
প্রত্যেকের দু'আ এবং আমলসমূহ যেন হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ৬ এর 
নির্দেশ অনুসারে। 


হে আল্লাহ! সকল মু"মিন-মু'মিনাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন! তাদের অন্তরকে 
একাত্ম করুন এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ দূরীভূত করুন। আপনার ও 
তাদের শত্রুদের বিপক্ষে তাদের বিজয়ী করুন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল 
গুনাহসমূহ থেকে তাদের মুক্ত রাখুন। 


হে আল্লাহ! সাহায্য করুন আপনার দ্বীন, কিতাব এবং মু'মিন বান্দাদের। হে 
আল্লাহ! কুফফার ও মুনাফিকদের শাস্তি দিন যারা আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে 
চায় এবং দ্বীনকে বদলে দিতে চায়। 


হে আল্লাহ! সীমালংঘনকারীদের উপর আপনার অবিরত আযাব দিন। হে আল্লাহ! 
মেঘসমূহের সঞ্চালনকারী, কুরআন নাধিলকারী এবং জোটবদ্ধদের উপর 
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আঘাতকারী! তাদের আঘাত করুন, চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিন, তাদের পায়ের নীচের 
মাটি কাঁপিয়ে দিন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। 


হে আল্লাহ! আমাদের সহায়তা করুন এবং আমাদের বিপক্ষে কাউকে সহায়তা 
করবেন না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনা করুন এবং আমাদের বিপক্ষে নয় এবং 
আমাদের সাহায্য করুন জালিমদের পরাস্ত করতে। 


হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন কৃতজ্ঞ, অনুগত বান্দাদের মাঝে এবং যারা 
আপনার কাছেই ফিরে যাবে তাদের মাঝে। 


হে আল্লাহ! আমাদের তাওবা কবুল করুন এবং আমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিন। 
আমাদের বিচারবুদ্ধিকে শক্তিশালী করুন এবং আমাদের জিহাীকে সংশোধন করে 
দিন। আর আমাদের অন্তরের রোগসমূহকে দূরীভূত করে দিন। 


আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, সুন্নাহর প্রতি সাহায্যে যিনি সদা অবিচল, 
বিদ’আতীদের জন্যে যার শাস্তি স্পষ্ট এবং অবশ্যন্ভাবী। রাহমাত ও শান্তি বর্ষিত 
হোক মুহাম্মাদ শু, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিগণের ঞু ওপর। 


আমরা কি শুধুই দু'আ 
করে যাব? 
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আমরা কি শুধুই দু'আ করে যাব? 


“নিঃসন্দেহ তাঁরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তাঁরা আশা ও ভীতি 
সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা আমার কাছে বিনয়ী ছিল।” [সূরা 
আম্বিয়া, ২১: ৯০] 


কারাগারে আসার পর থেকে আমি অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিগুলোর 
মূলভাবও খুব কাছাকাছি আর তা হলো দু’আ ব্যতীত অন্য কিছু করতে না পারার 
অক্ষমতা । “আমরা খুব অসহায়, দু'আ ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই” বা 
“আমাদের কিছু করার নেই, তাই আমরা তোমার জন্য শুধু দু'আই করছি” - 
প্রায়ই এরকম অনেক কথা আমরা শুনতে পাই। এসকল কথাবার্তা নিয়ে 
চিন্তাভাবনা করে আমি কিছু অসারতা খুঁজে পেয়েছি। 


শুরুতেই বলে নেই দু'আ অন্যতম একটি ইবাদাত যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। 
এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে দিতে পারে এমন সর্বোত্তম উপহার হচ্ছে 
দু'আ। দু'আ হচ্ছে মুমিনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এটি দিয়ে মুমিন সকল জুলুমের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। তবে আমরা কুরআন বা হাদীসে বাহ্যিক প্রচেষ্টা 
ছাড়া শুধু দু”আর উপস্থিতি খুব কমই দেখতে পাই। বরং কুরআন, হাদীস, রাসূল 
৬ এর জীবন, সাহাবাদের ৬ জীবন বা সালাফদের জীবনে আমরা প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই দু'আকে বাহ্যিক কাজের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁরা 
সকলেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দু'আ করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। 


উদাহরণস্বরূপ, উহুদের যুদ্ধে রাসূল পু এবং মুসলিমরা মদীনায় বসে থেকে দু'আ 
করেননি বরং তারা শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য উহুদের ময়দানে জড় 
হয়েছেন। এরপর যুদ্ধের শুরুতে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের শেষে প্রতিটা 
সময় দু’আ করেছেন। মদীনাতে কর্তৃত্ব অর্জন করার পর রাসূল ৬ ইসলামকে 
ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু বসে বসে দু’আ করেননি বরং তিনি বিভিন্ন প্রচারক, 
আলিম ও দা”ঈ কে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছেন 
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এবং এসকল চেষ্টার শুরুতে এবং শেষে তিনি দু’আ করেছেন। কুরআন এবং 
হাদীসে এরকম আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। 


উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ ৬ চেষ্টার সাথে দু'আকে উল্লেখ করেছেন। তিনি 
চেষ্টা ছাড়া শুধুমাত্র দু'আকে উল্লেখ করেননি। প্রচেষ্টা ছাড়া দু”আকে তখনই 
উপস্থাপন করা হয়েছে যখন অন্য সকল প্রচেষ্টার পথই বন্ধ থাকে। 


ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝার জন্য ইউনুস ৯ কে উদাহরণ হিসেবে চিন্তা 
করা যায়। ইউনুস ৬ মাছের পেটে থাকা অবস্থায় শুধুমাত্র দু"আই করেছেন কারণ 
তখন তাঁর পক্ষে দু'আ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। মুসা ৯ যখন 
ফিরআউন ও সমুদ্রের মাঝখানে আটকা পড়েছিলেন তখন তিনি শুধুমাত্র দু'আই 
করেছেন কারণ উনি ইতিমধ্যে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছেন আর তখন 
অন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এমনিভাবে রাসূল ৬ তায়েফের 
লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে উপহাস, বিদ্রুপ এবং তাদের 
মারধর সহ্য করেছেন। যখন রক্ত রাসূল ভু এর জুতার উপর দিয়ে প্রবাহিত 
হওয়া শুরু করল তখনই তিনি দু”আ করা শুরু করেন। পাহাড়ের গুহায় আটকে 
থাকা তিন ব্যক্তির গল্পেও আমরা দেখি যে, প্রত্যেকেই শুধু দু'আই করেছেন 
কারণ তাদের পক্ষে এই বিশাল পাথরকে সরানোর জন্য অন্য কোনো কাজ করা 
সম্ভব ছিল না। 


দু'আ এবং প্রচেষ্টার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাব। জীবিকা অর্জনের জন্য আমরা 
কেউই শুধুমাত্র ঘরে বসে দু'আ করি না। পোশাক বা সম্পদ কেনার জন্যও করি 
না। আমাদের ঘরবাড়ি সাজানোর জন্যও আমরা শুধুমাত্র দু'আ করি না। এসকল 
ক্ষেত্রেই আমরা দু’আর সাথে সাথে চেষ্টাও করি। কিন্তু যখনই অপর মুসলিম 
ভাইয়ের সাহায্য বা মুসলিম বন্দিদের জন্য সাহায্যের বিষয়গুলো আসে তখন 
আমরা আমাদের ভোল পাল্টাই। আমরা কোনো চেষ্টা না করে শুধুমাত্র দু'আই 
করে যাই। আমাদের এ কাজকে সমর্থন করার জন্য হাস্যকর যুক্তি দেখাই। 


আমার এ বন্দি জীবন ২০০৪ সালের অগাস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে। তখন 
চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমার মুক্তির জন্য কখনও প্রচারণা চালাচ্ছেন কখনও 
টেলিফোনে কথা বলছেন, কখনও মিটিং করছেন, কখনও লেখালেখি করছেন, 
কখনও সরাসরি কথাবার্তা বলছেন, কখনও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছেন। আল্লাহ 
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তাঁদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুক। তারা আমার জন্য অনেক অনেক 
দু'আ করছেন- আল্লাহ তাঁদের দু'আ কবুল করুক। এমনকি ঠান্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে 
একটি প্রতিবাদ সভায় পিতামাতাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য শিশুরাও তাদের আরামকে 
ত্যাগ করে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। আমার বৃদ্ধ বাবা (আল্লাহ উনাকে রক্ষা 
করুক) একটি প্রতিবাদ সভায় নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু 
শুধুমাত্র আমার বাবা, আমার পরিবার, আমার আত্মীয় স্বজন বা আমার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুরাই কেন এসকল প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছে? তারা কেন ঘরে বসে শুধুমাত্র 
দু'আ করছে না? কারণ এখন তাদের পরিবারের একজন কারাগারে বন্দি। 
গুয়ান্তানামো বে এর কোনো চাইনিজ লোক কারাগারে বন্দি নয়। তাই তারা 
শুধুমাত্র দু'আ করে ঘরে বসে থাকেনি। তারা বিভিন্ন প্রতিবাদ, প্রচারণার মাধ্যমে 
আমাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। 


এখন আমরা আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন উপভোগ করছি। ব্যাংকে জমানো 
টাকা, ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, স্থায়ী চাকুরী, সুন্দর বাড়ি আর সুখী পরিবার 
নিয়ে আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মুসলিম কারাবন্দীদের জন্য 
শুধুমাত্র দু”আ করে আমরা দায়িত্ব পালনের আত্মতুপ্তির টেকুর তুলছি। কিন্তু কী 
হবে যদি সামনের দিন আমাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়? কী হবে যদি আমার 
ঘরের দরজা ভেঙে আমার স্বামী, ভাই, সন্তান বা বাবাকে অস্ত্রধারী শয়তানরা 
মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের জন্য তাকে চার দেয়ালের মাঝে আমরণ আটকে 
রাখে? তখন কি পরিস্থিতি পালটে যাবে না? তখনও কি আমরা অসহায়ই থাকব 
যেমনটি আমরা থেকেছিলাম গয়ান্তানামো বে এর চাইনিজ লোকটির জন্য? তখন 
কি আমরা শুধুমাত্র দু'আ করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ করব? না কি আমরা পুরো 
পরিবার তার মুক্তির জন্য চেষ্টা করব? আমরা কি তার জন্য টেলিফোনে কথা 
বলা, লেখালেখি, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি করব না? 
নিজের সাথে সৎ হলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের মৃত আত্মা এবার জেগে 
উঠবে। আমরা এবার শুধু ঘরে বসে দু'আ করব না এর সাথে সাথে চেষ্টাও করব। 


তাই, সামনে থেকে যখনই দু’আর মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব সেরে ফেলার চেষ্টা 
করবেন তখন নিজেকে সৎভাবে প্রশ্ন করবেন আপনার পরিস্থিতি কি আসলেই 
মাছের পেটের ইউনুস ৯ এর মতো অথবা সমুদ্রের সামনের মুসা ৯ এর মতো? 
যদি কারও শুধুমাত্র দু”আ ছাড়া অন্য কিছু করার না থাকে তারা হচ্ছে আমাদের 
মতো কারাবন্দিরা। কিন্তু এমনকি আমরা জেলে থেকেও দু’আর বাইরেও অনেক 
কিছু করি। আমাদের মধ্যে যারা লেখালেখি করতে পারি তারা লেখালেখি করি। 
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যারা ছবি আঁকতে পারি তারা ছবি আঁকি। এমনকি যদি আমরা লিখতে বা ছবি 
আঁকতে নাও পারি তারপরও জেলের অন্যান্য কয়েদিদের মাঝে মুসলিমদের প্রতি 
ভালো ধারণা জন্মানোর চেষ্টা করি। এতে তারা জেল থেকে বের হলে মুসলিম 
এবং মুসলিম বন্দিদের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। তারা মুসলিমদেরকে 
আক্রমণ করার আগে কয়েকবার চিন্তা ভাবনা করবে। 


কাজ এবং দু’আ একে অপরের পরিপূরক। তাই যখনই আমরা কোনো আলোচনা 
সভা আয়োজন করার পরিকল্পনা করি তখন এর পুর্বে দু'আ করি যাতে 
ভালোভাবে আমরা পরিকল্পনা করতে পারি। সভা চলাকালীন সময়েও দু'আ 
করি, সভা শেষেও দু’আ করি যাতে আমাদের প্রচেষ্টা ইসলামের জন্য উপকারী 
হয় এবং যাতে আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করে নেন। এটাই হচ্ছে কষ্টকর 
পরিস্থিতিতে দু'আর ভূমিকা । তাই পরবর্তীতে যখন শয়তান আমাদেরকে “আমি 
শুধুমাত্র দু”"আই করতে পারি অন্য কিছু না” এ ধরনের কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার 
চেষ্টা করবে তখন আমরা নিজেদেরজকে সৎভাবে প্রশ্ন করব এবং আমরা দেখতে 
পাব এসকল কথা দায়িত্ব থেকে দায়সারাভাবে মুক্তিলাভের একটা অগ্রহণযোগ্য 
অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না। 





Innocent 


He’s been indicted, 
The general decided, 
The paper incited, 
He must be guilty 


The agents presumed, 
Prosecutors consumed, 
The Judge assumed, 
We're sure he is guilty 


The bigots are infused, 
TV is amused, 

The public is confused, 
But trust us, He is guilty 


Doesn’t matter what we Saw, 
৬/০7]] simply change the law, 
Call it the final straw, 
We think he is guilty 


We have him on a call, 

It may be to congressional Hall, 
Our goal is to make him fall, 
Because we believe he is guilty 


The trial would be perfect, 
When guilty is the verdict, 
Even if the evidence is suspect, 
Never mind, we find him guilty 


Darioni spoke his mind, 
To people of every kind, 
Justice may be blind, 


But it’s hard to find because he 1s innocent 
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(প্রফেসর সামি আল-আরিয়ান একজন ফিলিস্তিনী-আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী, 


যিনি আমেরিকায় কারাবন্দী অবস্থায় আছেন।) 
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‘A DRONE OVER THE SKIES OF MADINAH ...’ 
(The Final Crusade) 


In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful 


Ask yourself: if the Prophet was with us today, 

If he spoke the same words and lived the same way, 
If he returned with the same message to relay, 

How long would the forces of the world let him stay? 


Back then, he taught humankind to: Bow down to none, 
No idol, no tyrant, no oppressive nation, 

Keep your heart and mind free from their domination, 
True power is with God, so don’t fear anyone!’ 


Quraysh let him be so long as he was benign, 

And to his message, they thought that few would incline, 
But when he preached openly, would not bend his spine, 
The state turned against him, for he had crossed the line; 


At first, they rushed to him seeking some compromise, 
They’d give him the mic if he Just ceased to chastise, 
The ills around him they feared he would neutralize, 
But he would not clothe his words in any disguise; 


And he persisted in making more minds aware, 

Of society’s false gods of which to beware, 

Of the tyrants of Earth, so the state could not bear, 
And his “freedom of speech” vanished into thin air; 


Choking him as he prayed, they tried suffocation, 
Then imposed three years of economic sanction, 
Signed off authorizing his assassination, 

He was hunted in his land, forced to migration; 


To track down this “radical”, the vast land they’d comb, 
Abu Jahl led the pack, his mouth frothing with foam, 


কবিতা পাচীর | ২২৯ 


Put him on a ‘Wanted’ list in his own home, 
Like Jesus Christ before him at the hands of Rome; 


And the Romes of today at whose hands we’re abused, 
Who preach to us values from which they’re self-excused, 
How similar the tools of repression they used, 

The tyrants of past and present are ever fused; 


Today, he’d see us consumed by the same fires, 
With the gods in our hearts these worldly desires, 
And the gods of the Earth nations and empires, 
Headed by killers and professional liars; 


He laid siege to Qaynuqa’ for one woman's fear, 

So what would he say to those who gang-raped ‘Abeer’? 
Muffled ‘Aafia’s screams as she shed tear after tear? 
And occupy Muslim countries year after year? 


He’d come back to remind us to: ‘Bow down to none, 
No idol, no tyrant, no oppressive nation, 

Keep your heart and mind free from their domination, 
True power is with God, so don’t fear anyone!’ 


In a repeat of that reality uncouth, 

Imagine he stood and struggled for the same truth, 
And had the same impact on society’s youth, 

Would they not once again fight this man nail & tooth? 


Of course, they’d first test him to see what he’s about, 
Would he stay true like before, or would he sell out? 
Would fear of the state instill in his mind some doubt? 
No doubt, he’d be a mountain shaking off their clout; 





১৮ আবীর কাসিম আল-জানাবি, ১৪ বছরের ইরাকী এক বালিকা যাকে 
আমেরিকান সেনারা গণধর্ষণ করে, মারধর করে, তাকে ও তার পরিবারকে 
গুলি করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। 
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In an era where his inheritors” deprave, 

The trust of their knowledge so their skins they would save, 
He’d be an inspiration for every field slave, 

Craving an example of the fearless and brave; 


Their think-tanks would scramble to counter his appeal, 
Find scholars for dollars with whom to make a deal, 

To persuade us: ‘The Prophet is just full of zeal, 
Grieving injustices - quote — “perceived” and not real!’ 


They’d wiretap him as he said: ‘Bow down to none, 
No idol, no tyrant, no oppressive nation, 

Keep your heart and mind free from their domination, 
True power is with God, so don’t fear anyone!’ 


Then they’d name him on a federal indictment, 
American court would charge him with incitement, 
Through Surat at-Tawbah - marked ‘Criminal Statement’ 
Khalid bin al-Walid as his co-defendant; 


They’d say he conspired from the North to South Pole, 
And seek a life sentence with no chance of parole, 

In a bright orange suit on lockdown in the Hole, 

Such do they treat those spirits they cannot control; 


Like the rest of us who have committed no crime, 
But to be a proud Muslim at this point in time, 

As the war on his message has reached its full prime, 
Giving those who live by it more mountains to climb; 


When they saw that in this message he would persist, 
They would designate him a global terrorist, 

And just like Quraysh, they would pound an angry fist, 
Before placing his name on their own target list; 





১ এটি একটি সুপরিচিত হাদীস: “আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরসূরী । 
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Over the skies of Madinah, they’d send a drone, 
Distribute "Wanted’ posters with his bearded face shown, 
Talk to local tribes, make the reward money known, 

For those who capture or kill him and retrieve each bone; 


They’d study Badr and Uhud, learn his strategy, 

And profile those who pledged to him under the Tree», 
Try to identify his ‘Number Two’ and ‘Three, ? 

Is it Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, or ‘Ali? 


To the Prophet’s Mosque, they’d send an entire brigade, 
To round up the Ansar who had given him aid, 

To kick down his family’s door in a night raid, 

To make him the target of their final crusade; 


Because his message would still be: ‘Bow down to none, 
No idol, no tyrant, no oppressive nation, 

Keep your heart and mind free from their domination, 
True power is with God, so don’t fear anyone!’ 


Imagine if the Prophet was with us today, 

If he spoke the same words and lived the same way, 
If he returned with the same message to relay, 
They’d reserve him a cell at Guantanamo Bay... 


তারিক মেহান্না 
সোমবার, ৯ যুল-হিজ্জাহ, ১৪৩১/ নভেম্বর ১৫, ২০১০। 
আইসোলেশন ইউনিট - সেল+১০৮ 





১ হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে বাইয়াতে রিদওয়ানের কথা বলা হচ্ছে, যা সূরা 
ফাতহের ১৮ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। 
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Cry of the Caged Bird 


Beyond the mask and beyond the front. 
Beyond the name and beyond the image. 
Beyond the rhyme and beyond the prose. 
Beyond the metaphors and beyond the rhetoric. 
Beyond the campaign and beyond the publicity. 
Beyond the words and beyond the speeches... 
There is a caged bird. 


There is a caged bird whose only wish is to be a bird again. 

There is a caged bird that yearns to fly free again 

And soar over the mountain tops and glide through the valleys. 
There is a caged bird that is no better than any other bird 

And no different to any other bird. 

There is a caged bird whose wings have been cut and voice has been 
muted 

Whose only desire 1S to be a bird again. 

That’s why the caged bird sings. 


বাবর আহমাদ 
২৫/০৫/২০০৭ 
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ঢাকা 


আ 
আল গায়েব - অদৃশ্য, অজানা বিষয় । 
আল ওয়ালা ওয়াল বারা - আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর 





আরববসন্ত - মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ 


ই 

ইলম - আক্ষরিক অর্থে জ্ঞান, শরী “আহর পরিভাষায় ইসলামের জ্ঞান। 
ইসরা _ রাতের ভ্রমণ। 

ইনসাফ - ন্যায়বিচার। 

ইন্টেরোগেশন সেল - জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গঠিত সেল। 

ইয়াওমাল হিসাব - শেষ বিচারের দিবস। 

ইলাহ - উপাস্য। 


উ 

উপসাগরীয় যুদ্ধ -অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম নামে সমধিক পরিচিত এই যুদ্ধ 
সংঘটিত হয় ইরাক বনাম ৩৪টি দেশের জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর 
মধ্যে 


এ 

এক্সন্রা-জুডিশিয়াল _ বিচার বহির্ভূত। 
এন্তেজাম _ ব্যবস্থী। 

ক 

ক্লারামাহ - অলৌকিক কর্ম। 


গ 
গীরাহ - আগলে রাখার প্রবণতা, ঈর্ষাপরায়ণতা। 
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চ 
চেকমেট - কিশতিমাত, দাবা খেলায় পরাজিত করা। 


জ 
জ্বি - জীবন্মৃত। 
জিহাদ - আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে জান, মাল ও মুখ দ্বারা যুদ্ধ করা (আল 
বাদাই উস সানাই) 
জিম কো আইন _ কালোদের প্রতি এক ধরনের বৈষম্যমূলক আইন যা 
১৯৬৫ সাল প্র্ত বলবৎ ছিল। 


ড় 
ড্রোন - চালকবিহীন বিমান, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের বিমান থেকে বোমা 
হামলা করা হয়। 


৩ 

তারুদীর - এটি হলো ইসলামের আকীদার একটি মৌলিক বিশ্বাস যে মতে, এই 
বিশ্বজগতে যা কিছু হয় তার সবই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে সংঘটিত হয় এবং 
আল্লাহ তা“আলা জানেন যে কী হতে যাচ্ছে। 

তাগুত - আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু বা যাকেই উপাসনা করা হয়। 

ত্রিতত্ববাদ (011) - খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের একটি ধারণা যেখানে বোঝানো হয় 
সৃষ্টা তিনটি সত্তায় বিভক্ত বা বিরাজমান। 


দ 
দা’ঈ - যিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে ডাকেন, দাওয়াত দেন। 
দিলনাশিন - অন্তরকে জুড়িয়ে দেয় এমন। 

দীদার - সাক্ষাৎ/দর্শন। 


প 
পাপস্বীকার (confession) - খৃষ্ট ধর্মের একটি বিশ্বাস, যেখানে একজন পাপী 
ব্যক্তি গির্জার পাদ্রীর কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে তার পাপমোচন করে। 


ব 
বে-জান - প্রাণহীন। 
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ম 


মি'রাজ _ উর্ধ্বে আরোহণ। 

মুওয়াহহিদ _ তাওহীদবাদী। যিনি স্রষ্টার একত্ৃবাদে বিশ্বাস করেন। 

মুবাহালা - যদি মুসলিমদের দুই পক্ষ (বা দুই ব্যক্তি) কোনো ব্যাপারে বিতর্কে 
লিপ্ত হয়, তখন উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে এবং মিথ্যাবাদীর উপর 
অভিসম্পাত কামনা করে। 

মুত্তাকী _ যার মাঝে আল্লাহ ভীতি রয়েছে, তাকওয়াবান। 

মুনাফিক - যার অন্তরে নিফাক রয়েছে। অর্থাৎ মুখে ইসলামে বিশ্বাস করি 
বললেও অন্তরে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষ 

মুস্তাজির _ অপেক্ষমান ব্যক্তি। 

মুসনাদ _ মুসনাদ-ই-আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল / কর্তৃক সংকলিত 
একটি হাদীসের কিতাব। 

মিনিটম্যান - আমেরিকান গেরিলা সশস্ত্রযোদ্ধা। 


বৰ 
রেদা _ সন্তুষ্টি। 

শ 

শরী“আহ - আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান। 


স 


সালাফ - পূর্বসূরী। মূলত সাহাবি =, তাবে’ঈ এবং তাবে-তাবে'ঈদের সালাফ 
বলা হয়। 
সালাফি - যারা সাহাবি ৬, তাবেঈ ও তাবে তাবে"ঈদের পন্থা অনুসরণ 


করেন। 

সীরাহ - রাসূলুল্লাহ ৬ এর জীবনী। 

সুফিয়ান আস সাওরী - একজন তাবে'ঈ, সাহাবিদের পরের প্রজন্মের। 

সুফি - যারা তাসাউউফের দাবি করেন। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য দুনিয়া বিমুখ 
হয়ে কতিপয় নির্দিষ্ট জিকিরে আজকারে মগ্ন হয়ে পড়েন। 

স্যাম এডামস ও জন হ্যানকক _ আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের দুই 
অগ্রপথিক। 
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হ্‌ 


হিজরত - আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজের দ্বীনদারিকে বাঁচানোর 
উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। 

হিজরি ক্যালেন্ডার - রাসূল শু এর হিজরতের পর থেকে গণনাকৃত ক্যালেন্ডার। 
হেবা দাব্বাগ (7০0৪ 1080887) _ সিরিয়ার কুখ্যাত শাসক হাফিয আল 
আসাদের এক কারাগারের এক বন্দিনী, যিনি সেখানকার নারকীয় অভিজ্ঞতা 
নিয়ে একটি বই লিখেছেন যেটির নাম Just Five Minitues 





অন্যান্য 

Counter-radicalism conference- ইসলাম ও মুসলিমদেরকে প্রতিরক্ষা করার 
হবে সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত কুফফার আয়োজিত একটি কনফারেন্স, যেখানে 
কিছু মুসলিম দা’ঈ অংশ নিয়েছিলেন বলে লেখক এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
ICNA - Islamic Circle of North America. 

M15 _ ব্ৰিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস। 

M16 _ ব্ৰিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিস। 


Stockholm syndrome - এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে জিম্মি বা 
অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারী ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করে। 


‘আমরা আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন উপভোগ করছি। 
ব্যাংকে জমানো টাকা, ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, 
স্থায়ী চাকুরী, সুন্দর বাড়ি আর সুখি পরিবার নিয়ে 
আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে । আর মাঝে মাঝে মুসলিম 
কারাবন্দিদের জন্য শুধুমাত্র দু'আ করে আমরা দায়িত্ব 
পালনের আত্মতৃপ্তির টেকুর তুলছি। কিন্তু কী হবে যদি 
সামনের দিন আমাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়? কী হবে 
যদি আমার ঘরের দরজা ভেঙে আমার স্বামী, ভাই, 
সন্তান বা বাবাকে অস্ত্রধারী শয়তানরা পাশবিক নির্যাতন 
করে? আটকে রাখে? তখনও কি আমরা অসহায় চেয়ে 
থাকবো? শুধুমাত্র দু'আ করেই ক্ষান্ত হবো?...’ 
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ভূমিকা 
পাকিস্তানের বিগত দু'বছরের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি দিলে খুব স্পষ্টভাবে দেখা 
যাবে যে, একজন ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে ছেয়ে আছে। সে আর কেউ নয়; জেনারেল 
রাহিল শরীফ ৷ দেশের প্রকাশ্য শাসকগোষ্ঠী (তথা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় 
মন্ত্রীপরিষদ, প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ ও মন্ত্রীপরিষদ) এবং জনপ্রতিনিধি ইত্যাদি তো 
একের পর এক আকর্ষণীয়ই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের পরিচালক জেনারেল 


রাহিল শরীফই রয়ে গেছে। 


এখন প্রশ্ন হল, সিপাহসালারের শক্ত হাত এ দুই বছর দেশকে কোন পথে 


পরিচালিত করল? তার সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: ইসলাম থেকে দূরে আর আমেরিকার 








নৈকট্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইসলামের দাবিদারদের জন্যই ইসলামের উপর আমল 
করা কঠিন হয়ে গেছে। মাদারাসা ও মসজিদগুলোর উপর কড়া নজরদারি করা 
হচ্ছে। দ্বীনদারিকে কষ্টরতা নাম দিয়ে দ্বীনদারদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। 
সমাজে তাদেরকে কম আধুনিক হিসাবে পরিচিত করা হচ্ছে। মুজাহিদগণকে তো 
“ওয়াজিবুল কতল’ (যাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব) হিসাবেই ঘোষণা দেওয়া 
হয়েছে। আদালতের বাইরেও কৃত্রিম পুলিশী লড়াইয়ে মাধ্যমে দ্বীনদার 


নওজোয়ানদেরকে বেছে বেছে শহীদ করা হচ্ছে। 


এই জেনারেলগণ পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের যিম্মী বানিয়ে রেখেছে। এ দুই বছর 
রাজনীতিবিদরা জেনারেলদের ফায়সালার সামনে অসহায় হয়ে থেকেছে। সামরিক 
ধারার পাকিস্তান অর্ডিনেস পাস হয়েছে। অগণতান্ত্রিক অনেক সামরিক আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার রায়কে অন্য কোন জায়গায় চ্যালেঞ্জ করা যায় না। আর এ 
ধরণের আদালতগুলোতে মৃত্যু অথবা আজীবন কারাদান্ডের চেয়ে নিম্নমানের কোন 


শাস্তি নেই। 


মত প্রকাশের স্বাধীনতা এতটা রূদ্ধ করা হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত বই- 
পত্রগুলোকে সেক্যলারিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। দেশীয় পত্রিকাগুলোও দেশের মধ্যে সেনাবাহিনীর যেকোন কাজকে সব 
ভাল বলা ব্যতিত ভিন্ন কিছু প্রচার করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। যেন 


প্রতিরক্ষার সাথে সাথে দেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সকল 





কার্যক্রম, গোয়েন্দাবৃত্তি, আইন প্রণয়ন... সবই সেনাবাহিনীর জেনারেলদের হাতে। 
দিয়েছে। 


এই চিত্র গত দু'বছরে পাকিস্তানে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ সকল 
চিত্রপ্তলোতে... যে লোক সকাল-সন্ধ্যা, “গণতন্ত্র” ও “পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব'র গান 
গাইতে গাইতে একটুও ক্লান্ত হত না, যে সেনাবাহিনীকে ১৯৭৩ সালের আইন 
দেখাতে দেখাতে একটুও থেমে যেত না, সে একেবারে নিশ্ুপ। “সিভিল 
সোসাইটি’ ও “লিবারেল আনাসি' ইত্যাদি সংগঠনগুলো, যেগুলো সর্বদা এ দেশে 
স্বাধীনতা ও সমতা" প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকত, তারাও একেবারে চোখ বুজে 


বসে আছে। 


যখনই এ দেশে ইসলাম বাস্তবায়নের নাম নেওয়া হয়, তখনই তারা সঙ্গে সঙ্গে 
গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান তোলে, কোমর বেধে নামে । শরীয়ত 
বাস্তবায়নের মধ্যেই তাদের ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইনের 
মর্যাদা লঙ্ঘন দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যদি এই লঙ্ঘনই সেনাবাহিনী করে, যদি 
সেনাবাহিনীর লাঠি চলতেই থাকে, তখন সবাই মুখ বন্ধ করে বসে থাকে। 


এ সকল সংগঠন ও সেনাবাহিনীর মাঝে সব বিষয়ে বহু মতভেদ থাকলেও একটি 





বিষয়ে তারা সবাই একমত, তা হল: এ দেশে ইসলামের কোন কর্তৃত্ব আসার 








সুযোগ দেওয়া হবে না। আর পশ্চিমা সভ্যতা ও মুল্যবোধের নামে ইসলাম বিরোধী 
ও ধর্মহীন রীতি-নীতি চালু করা হবে। 








এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দ্বীনদারদের জীবনযাপন সংকীর্ণ 
করে তোলা হয়েছে। এমনকি পরিশেষে দ্বীনদারগণও তাদের অঙ্কিত নকশার 
উপর চলা শুরু করে দিয়েছে এবং এ সকল নকশাগুলোকে ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক হিসাবে দেখার পরিবর্তে সময়োপযোগী হিসাবে দেখছে। পরিতাপের 
বিষয়! কিছু লোক ওযরখাহীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এ কাজ করা শুরুও করে 
দিয়েছে। 

এ সকল বিষয়গুলো আমাদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করেছে যে, আমরা দেশের 
দ্বীনদার ও সাধারণ জনসাধারণের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরি। তাদেরকে 
একথা বুঝাই যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা পাকিস্তানে প্রথম দিন থেকেই গণতন্ত্রের 
নামে ধোঁকার নীতি অবলম্বন করেছিল। যাতে করে এর মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা 
ভেঙ্গে ফেলা যায়, পাকিস্তানী মুসলিমদের মস্তিস্ক থেকে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও 
ধ্যান-ধারণা মুছে ফেলে তাতে পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা ভরে দেওয়া যায়। ইসলামের 
নামে মুনাফেকী ও নাস্তিকতা সমাজে ব্যাপক করে দেওয়া যায় এবং লোকদের 


মধ্যে দুর্বল নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়। 


অপরদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বৃটেন ও আমেরিকা, পাকিস্তানের 
কেন্দ্রীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে সেনাবাহিনীকে । আমেরিকা ও বৃটেন ভাল 
করে জানত এবং এখনও জানে যে, এই সেনাবাহিনী-ই এ দেশে দ্বীনদারদের 
ক্ষমতা ঠেকানোর ক্ষেত্রে মূলশক্তি। 


পাকিস্তানের গোটা ইতিহাসের ফলাফল নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে চলে আসে: 





১. পাকিস্তানের মূলশক্তি হল: এখানকার সেনাবাহিনী ও জেনারেলরা। তারাই 
পাকিস্তানের আসল শাসক। 

২. এই সেনাবাহিনী ও জেনারেলরা মুলত: পাকিস্তানে আমেরিকা ও বৃটেনের 
প্রতিনিধি। তাদের বিশ্বস্ত গোলাম এবং নিমক হালাল কর্মকর্তা । 

৩. এই সেনাবাহিনীর জেনারেলরা ইসলামের দুশমন, দ্বীনবিরোধী এবং পাকিস্তানে 
ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় । 

এ তিনটি বিষয়কেই এঁতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করার জন্য এই লেখাটি লেখা 
হল| আর এ লেখার মধ্যে এ সকল লোকদেরই রেফারেসস পেশ করা হবে, যারা 
নিজেরাই এই নিকৃষ্ট খেলার অংশীদার ছিল। আমরা এ থেকে আল্লাহর পানাহ 
চাচ্ছি! 

আল্লাহ আমাদেরকে সকল অবস্থায় সঠিক বুঝ দান করুন। দুশমনকে চেনার 


যোগ্যতা দান করুন। আমরা যে দ্বীনের নাম নিচ্ছি, আমাদেরকে তার উপর 


আমলকারী বানান এবং যে দেশকে এই দ্বীনের নামে নেওয়া হয়েছে, সেখানে 
সেই দ্বীনেরই জয়গান গাওয়ার তাওফিক দান করুন। (আমীন ইয়া রাব্বাল 


আলামীন) 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক রাষ্ট্রযন্ত্ 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুটি বিষয় জানা অতীব জরুরী: 


প্রথম বিষয়: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোন কোন শ্রেণী অংশ গ্রহণ করেছে 


এবং কি পরিমাণ? 


দ্বিতীয় বিষয়: “পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, হিসাবে এর রাষ্ট্রযন্ত্র কাদের দ্বারা নির্মিত 
হয়েছিল? 


অথচ পাকিস্তানী নেতৃত্বের পরবর্তী ইতিহাস এ দু'টি বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
হিন্দুস্তান স্বাধীনতা আন্দোলন, যেটা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপ 
নিয়েছে, সেটা দেড়শত বছরের ইতিহাসের নাম। তার সূচনাকারীদের মধ্যে 
উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের মুজাহিদগণ ব্যতিত দ্বিতীয় কেউ শরীক ছিল না। 
তাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের শাসনের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস সাধন 
করা। এটি খালিছ ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার সর্বশেষ বড় প্রচেষ্টা 


শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. এর “রেশমী রোমাল আন্দোলন” রূপে 
প্রকাশ পেয়েছিল। 


যেহেতু এই প্রচেষ্টাগুলো প্রকৃত ফলাফলের মুখ দেখতে পারেনি, আর বিশেষকরে 
দুশমনরা এর মোকাবেলায় একটি মুহূর্তও হাতছাড়া করেনি, এজন্য এ 
আন্দোলনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে বৃটিশরা ওই সকল প্রচেষ্টা ও 
সাথে সংঘর্ষের রাজনীতির পরিবর্তে বুঝা-পড়ার রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিল। 


এ সকল আন্দোলনের সময়কাল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ 
সময়ের ভেতরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনটিকে 
মৌলিকভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়। ওই সকল লোকই 
একে দাঁড় করায়, যারা স্যার সাইয়্যেদের মতাদর্শের বাহক ছিল। তাতে দ্বীনকে 
ভিত্তি বানানো হয়নি। এই জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে “অল ইন্ডিয়া 
মুসলিম লীগ"। আর এর বিপরীতে কংগ্রেসের ভিত্তিও জাতীয়তাবাদের উপর 
ছিল। 


কিন্তু যখন হিন্দুস্তান বিভক্তি বাস্তবতায় রূপ নিতে দেখা গেল, তখন উলামায়ে 
কেরামও তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রচেষ্টায় কিছু জাতীয়তাবাদের 
পূজারী নেতাও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মীয় 


ভিত্তিও গ্রহণ করে। এভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনটি প্রধান গ্রুপ অংশগ্রহণ 


করে: 
১. ইসলামপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ। 
২. সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ। 
৩. উলামায়ে কেরাম। 


উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু পাকিস্তান 
আন্দোলনের লাগাম সেই জাতীয়তাবাদীদের হাতেই থাকে, যাদের অধিকাংশই 
ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী ছিল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের 
দু'একজনকে অবশ্যই ইসলামপ্রেমী তালিকায় উল্লেখ করা যায়। তাই তাদের জন্য 
আমরা ইসলামপ্রেমী পরিভাষাটি ব্যবহার করব। কারণ তারা ইসলামের ব্যাপারে 
ফরজ পরিমাণ ইলম রাখত, আর পাকিস্তানের মধ্যে ওই পরিমাণ ইসলামই চাইত, 
যতটুকু তাদের ইলমে ছিল। 


কিন্তু মুসলিমলীগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী জাতীয়ত র। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীরাই মুসলিম লীগ ও 
পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়েছে। আর তাদের সাথে সে সকল 


জায়গীরদাররাও যুক্ত হল, যারা বৃটেনের শাসনামলে ইংরেজদের বিশ্বস্ত খাদেম 


ছিল। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম মন্ত্রীপরিষদের দিকে তাকালেই এই হাকিকত 


স্পষ্ট হয়ে যায়। 


উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিমলীগের পরিপূর্ণ সমর্থন করেছেন 
এবং মুসলিম জনসাধারণকে তার সমর্থনে প্রস্তুত করেছেন। কারণ মুসলিম লীগ 
ওয়াদা করেছিল, তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাতে ইসলামী বিধি-বিধান 
অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার 
সাথে সাথেই রাজনীতিবিদরা উলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দিতে শুরু করল। খুব 
দ্রুত তাদেরকে দেশীয় রাজনীতি থেকেই নিষ্ক্রিয় করে দিল। 


পাকিস্তানের প্রথম দু'জন গভর্ণর জেনারেল ও দু'জন প্রধানমন্ত্রীকে এতিহাসিকরা 
টেনেট্ুনে কোনভাবে ইসলামপ্রেমীদের কাতারে শামিল করতে পারবে, যদিও 
পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলাম কার্যকর করা তাদের দূর-দৃষ্টিতেও ছিল না। কিন্তু 
তৃতীয় গভর্ণর জেনারেল ও তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর তো ইসলামের সাথে কোন 
যোগসূত্রই ছিল না। 

লিয়াকত আলী খানের হত্যা এবং খাজা নাধীমুদ্দীনের পদচ্যুতির সাথে সাথেই 
পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিম লীগ পাকিস্তানের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভূমিকাহীন হয়ে 
পড়ল। এটা মাত্র চার বছরে হয়ে যায়। আর এ চার বছরেও পাকিস্তানে তা-ই 


হয়েছে, যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র চেয়েছে। 


এবার আপনাদের এটা জানতে হবে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দুস্তানের শাসন পরিচালনার জন্য “ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস” এর শাসনব্যবস্থার 
প্রচলন ঘটিয়েছিল এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য স্থানীয় লোকদের নিয়ে “রয়েল 
ইন্ডিয়ান আর্মি গঠন করেছিল। হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় এ দুই প্রতিষ্ঠানকে ভাগ 


করে দুই রাষ্ট্র, তথা পাকিস্তান ও ভারতকে দেওয়া হয়েছে। 


এই সিভিল সার্ভেন্ট, যা বৃটিশ আমলে বৃটিশদের বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করেছে এবং 
তাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল, এদের দ্বারাই পাকিস্তানের রাষ্্রযন্ত্র গঠিত হয়। 
অপরদিকে পাকিস্তানী ফৌজও এ সকল লোকদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যারা পূর্বে 
রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে বৃটিশদের আনুগত্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে এবং 


তাদের নুন খেয়ে বেড়ে উঠেছে। 


বরং মজার বিষয় হল, বৃটিশ আমলের অনেক সিভিল সার্ভেন্টই পাকিস্তানের 
প্রথমদিকের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যায় এবং শাসন পরিচালনা করতে থাকে। 
এদের মধ্যে ইসকান্দার মির্ধা, মালিক গোলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী 
এবং মালিক ফিরোজ খানের নাম তালিকার শীর্ষে আছে। 

এতে জানা গেল যে, যে মুসলিমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর নামে এত কুরবানী 


পেশ করল এবং যে উলামায়ে কেরাম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাস্তবায়ন করার 


প্রতিশ্রুতির কারণে মুসলিম লীগের সঙ্গ দিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে 
সাথে তারা সকলে ভূমিকাহীন হয়ে পড়ল এবং পাকিস্তান ফিরিঙ্গী গোলামদের 
হাতেই আবার এসে গেল। আর তাদের মধ্যেও যারা ফিরিঙ্গীদের সবচেয়ে বেশি 


বিশ্বস্ত গোলাম ছিল, তাদের হাতে এসে গেল। 


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বছরগুলোতে তাদের 
ভূমিকা 

একথা অধিকাংশ পাকিস্তানী-ই জানে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে 
মুসলিমদের ভর্তি করে এ দেশের সেনাবাহিনী গঠন করা হয়নি। বরং রয়েল 
ইন্ডিয়ান আর্মিকেই দু'ভাগ করে এক ভাগ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নামে 
পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখানেও সেরকম ভাগই করা হয়েছে, 
যেভাবে রেড কালভ বাউন্ডারী কমিশনের সীমা নির্ধারণ ও মাউন্টেন বেটনের 
নেতৃত্বে আসবাব-পত্র বণ্টন হয়েছিল। 

রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি বৃটেনের বড়ত্বের একটি নিদর্শন ছিল। এই রয়েল ইন্ডিয়ান 
আর্মির শক্তিতেই বৃটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেলাফতে উসমানীয়া ও জার্মানিকে 
পরাজিত করেছিল। ইরাক, শাম, ফিলিস্তীন ও মিশরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। 


যখন হিটলার ও জাপানীয়দের হাতে প্রাথমিক বছরগুলোতে তারা পরাজয়ের 
সম্মুখীন হয়েছিল। এই রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির শক্তিতেই হিন্দুস্তানের উপর 
বৃটিশরা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে এবং এখানকার 


স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। 


এ কারণে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ও জওয়ানরা বৃটেন ও আমেরিকা 
উভয়েরই সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য গোলাম ও বিশ্বস্ত চাকর ছিল। এই ভিত্তিতে 
পাকিস্তানী ফৌজও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বৃটেন ও আমেরিকার সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। বৃটিশদের অন্তরে রাজনীতিবিদদের থেকেও 
আমলাতন্ত্রের প্রতি এবং আমলাতন্ত্র থেকে সেনাবাহিনীর প্রতি বেশি আস্থা ছিল। 
এই নির্ভরতার কারণে শুরু থেকেই নিজেদের জেনারেল কর্মচারীদেরকে বৃটেন ও 
আমেরিকা পাকিস্তানী রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে পুরো 


পাকিস্তানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহতভাবে বজায় রেখেছে। 


নববর্ধিত পাকিস্তানী ফৌজের সাথে বৃটেন সর্বপ্রথম এটা করে যে, একটা সময় 
পর্যন্ত ইংরেজ অফিসাররাই পাকিস্তানী ফৌজের নেতৃত্ব দেয়। ১৯৫১ পর্যন্ত স্থল, 
১৯৫২ পর্যন্ত নৌ এবং ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিমানবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ সকলে 
ইংরেজ অফিসার ছিল। তারপর জুনিয়র পাকিস্তানী অফিসারদেরকে খুব দ্রুত 


প্রমোশন দিয়ে উপরে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে বিশেষভাবে পশ্চিমা 


দেশগুলোতে ট্রেনিং দেওয়া হয়। 


যখন বৃটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে এই আস্থা আসত যে, এ ব্যক্তি এখন 
আমাদের নিজেদের লোক, তখনই তাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার 
জন্য পাকিস্তানের কাছে সোপর্দ করত। জেনারেল আইয়ুব খান, যে পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম পাকিস্তানী কমান্ডার ইনচিফ হয়েছে, সে নিজের নিয়োগের 
ব্যাপারে নিজের আত্মজীবনীর মধ্যে লিখেছে: 

“জেনারেল গ্রেসী (যে সে সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ ছিল) 
আমার নিয়োগের শুভ ঘোষণা দিল। আমাকে উপ কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দিল। 
যাতে আমি নিজেকে কাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারি। আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের 
মধ্যে জার্মান ও ইংল্যান্ড গেলাম, যাতে সেনাবাহিনীর নিয়ম-নীতি শিখতে পারি।” 
জেনারেল আইয়ুব খানকে জার্মান ও ইংল্যান্ড এজন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে 
তাকে ভালভাবে পশ্চিমা রঙ্গে রঙ্গীন করে দেওয়া যায়। আর হয়েছে তাই। এই 
জেনারেল আইয়ুব খান পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সিস্টেম ও রীতি-নীতি 
আমেরিকার আদলে সাজিয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসবে। 


গেছে। এখানে তথ্যসূত্র হিসাবে জেনারেল আইয়ুব খানের সেই বক্তব্যটি উল্লেখ 


করলে আশা করি উপকার থেকে খালি হবে না, যা সে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান 
নুনকে বলেছিল, যখন ৯জুন ১৯৫৮ সালে ফিরোজ নুন তার চাকুরির মেয়াদ 
বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সময় জেনারেল আইয়ুব খান যা বলেছিল: 


আমার চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আপনার যে উদারচিত্ততার প্রমাণ 
মেলেছে, তাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি 
রিটায়ার্ট হলে যতটুকু খুশি হতাম, সে পরিমাণই আমি এর উপরও সন্তুষ্ট যে, 
আমাকে এই বিশাল সেনাবাহিনীতে আরো অধিক খেদমত করার সুযোগ করে 
দেওয়া হচ্ছে, যে সেনাবাহিনীর গঠনই আমার জীবনের মিশন। যে ফায়সালাই 
হোক (রিটায়ার্টমেন্ট বা মেয়াদবৃদ্ধি) আমি এটা স্বীকার করি যে, আমি বিগত ৩১ 
বছর ধরে এর নুন খেয়ে আসছি এবং আমি যা কিছু হই; সব এই সেনাবাহিনীর 
কারণেই, আর আমি এই সেনাবাহিনীর সাথেই সম্পর্কিত 

লক্ষ্য করুন, এখানে জেনারেল আইয়ুব খান স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছে যে, সে 
যেই সেনাবাহিনীর নুন খেয়ে এতটুকু এসেছে, তা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি হিসাবে 
চলতে চলতে পরবর্তীতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হয়েছে এবং যে লবণ সে 


পাকিস্তান হওয়ার আগে খেয়েছে, সেটা হালাল করার প্রতিও তার আন্তরিক ইচ্ছা । 


এভাবে বৃটেন পাকিস্তানী ফৌজকে এর উপযুক্ত করে দিয়েছে যে, যখনই কখনো 
দেশ বৃটেন ও আমেরিকার সিস্টেম অনুযায়ী চলবে না, তখনই সেনাবাহিনী তাকে 


সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং দেশীয় রাজনীতি একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী 
সেনাবাহিনীর প্রভাবাধীনে আমেরিকা ও বৃটেনের অঙ্কিত নকশার উপরই চলমান 


থাকবে। 


এটা এমন বিষয়, যার সত্যতার জন্য অন্য কোন দলিল না থাকলেও স্বয়ং 
ইতিহাসই এর অনেক বড় নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। যদিও 
আমাদের কাছে ভুরিভুরি প্রমাণও আছে। পাকিস্তানের প্রথমদিন থেকেই দেশীয় 
রাজনীতি সেনাবাহিনীর শুধু প্রভাবাধীনই থাকেনি, বরং ইতিহাসের দুই তৃতীয়াংশ 
সময় তো সরাসরি সেনাবাহিনীর শাসনই দৃষ্টিগোচর হয়। 

লেখক হার্বার্ট ফিল্ডম্যান তার “দি ইন্ড এন্ড দি বিগিনিং পাকিস্তান” নামক বইয়ের 
মধ্যে পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন: 


যখনই জি এইচ কিউ এর মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, অবস্থা সিনিয়র সামরিক 
অফিসারদের রুচি ও চাহিদামত যাচ্ছে না, তখনই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীসমূহ 
(প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র বড় সেনা) নড়েচড়ে উঠে অথবা হস্তক্ষেপ করার জন্য 


কৌশল করতে থাকে। 


হস্তক্ষেপ 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। যেমনটা যেকোন নবগঠিত রাষ্ট্রের হতে পারে। যে সময়, এখনো রাষ্ট্রের 
সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতিই নেই। স্বয়ং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই জন্মের প্রাথমিক 
স্তরগুলো পার করছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 
সেই সেনাবাহিনীই ছিল, যা পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল। 
তার অনিবার্য ফলাফল এই বেরিয়ে আসল যে, এই প্রতিষ্ঠানটিই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
বিষয়েও জড়িত হল| এর সাথে সাথে যেহেতু বৈদেশিক দিক থেকেও রাষ্ট্রটির 
ভারতের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সামলানো জরুরী ছিল, এ কারণে তার সমাধানও 
এই প্রতিষ্ঠানটিই করত ৷ ফলে- 
১. মুহাজিরদের পুনর্বাসন 
২. বিশৃঙ্খলা দমন 
৩. স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশগুলোর অন্তর্ভুক্তি 


৪. সীমান্তগুলোর হেফাজত 


৫. কাশ্মীর যুদ্ধ 


সবকিছুর মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিষ্ঠার পরই 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অন্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে 
যায়। আর বৃটেন ও আমেরিকার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে সেনাবাহিনীকে 


শক্তিশালী করার সর্বোত্তম সুযোগ অর্জিত হয়ে যায়। 


সেনাবাহিনীর প্রভাব ও গভীরতা 

প্রাথমিক বছরগুলোতেই রাজনীতিবিদদের মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর প্রভাব ও 
গভীরতা খুব স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে। তার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যখন 
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার 
ইনচিফ জেনারেল ডিগ্লেস গ্রেসীকে কাশ্মীরের দিকে সেনা মোতায়েনের আদেশ 
দিল, কিন্তু সে অস্বীকার করল। অত:পর পরবর্তী দিনই ভারত ও পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার আকিনলেক এসে জিন্নাহ থেকে আদেশ প্রত্যাহার 
করিয়ে নিল। 


মেজর জেনারেল শাহেদ হামিদ, যে সে সময় জেনারেল আকিনলেকের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী ছিল, সে তার বইয়ে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখে: 


২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে তিনি (জিন্নাহ) গ্রেসীকে আদেশ দিল যে, সৈন্যদেরকে 
জম্মু ও কাশ্মীরে প্রেরণ করুন, আর শ্রীনগর ও “দারাহ বানিহাল'এর উপর কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে ফেলুন। গ্রেসী জবাব দিল: সে আদেশ-নিষেধ পালন করতে পারবে 


না। আর এ বিষয়টি তার আকিনলেকের নিকট রিপোর্ট করা জরুরী । 


আদেশ-নিষেধ পালন করার অনিবার্য ফলাফল ছিল “স্ট্যান্ড ডাউন অর্ডার নম্বর 
২” এর প্রয়োগ হবে। যার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় পাকিস্তানী আর্মি থেকে বৃটিশ 
অফিসারদের আলাদা হয়ে যাওয়া। গ্রেসীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ওয়িলসনের 
রিপোর্ট অনুযায়ী মাউন্ট বেটন গ্রেসীকে ফোন করে এই ধমকি দেয় যে, সে যদি 
কাশ্মীরের দিকে সৈন্য মার্চ করে, তাহলে সে যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, সে 
নাইট হাড উপাধি পাবে না। 


প্রথম দিকে যেহেতু উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী-প্রধানের উপর সুপ্রিম কমান্ডার 
ছিল, সে হল বৃটিশ জেনারেল আকিনলেক, যে পূর্বে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির 
কমান্ডার ইনচিফ ছিল এবং উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তারই অধীনে ছিল, এজন্যই 
গ্রেসী আকিনলেকের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং সাথে সাথে মাউন্ট বেটনও 


ফোন করে তাকে ধমকি দিয়ে বিরত রেখেছে। 


এভাবে জিন্নাহর আদেশ পালিত হল না। বরং পরবর্তী দিন আকিনলেক এসে 
জিন্নাহ থেকে এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'মাস 


পরের এই কাহিনীই ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের ইতিহাস হয়ে থাকে । পাকিস্তানে সেই 
শাসনই চলে, যা বৃটেন ও আমেরিকা চায়। আর এই বাধার জন্য স্থানীয়ভাবে 
ভূমিকা পালন করেছে এখানকার সেনাবাহিনী। আর রাজনীতিবিদদের অবস্থা 
সর্বদা মুহরীর মতই থাকে। 

১৯৪৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান (যে ওই সময় মেজর জেনারেল ছিল) পূর্ব 
পাকিস্তানের জি ও সি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল৷ সেখানে রাজনৈতিকভাবে 
বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্ধারিত হওয়ার কারণে 
বাঙ্গালী জনগণ ও ছাত্ররা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং বাংলা ভাষাকেও 


রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করতে থাকে। 


এই বছর জানুয়ারীতে ছাত্ররা নিজেদের দাবির জন্য আন্দোলন করছিল। তারা 
ইসেম্বলীর উপর হামলা করতে উদ্যত হল| আর তখন ইসেম্ললীর ইজলাস 
চলছিল, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাধীমুদ্দীন বক্তব্য দিচ্ছিল। খাজা নাধীমুদ্দীন অবস্থা 
বেগতিক দেখে জি ও সি মেজর জেনারেল আইয়ূব খানের নিকট পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণ করার আবেদন জানায়। মেজর জেনারেল আইয়ুব খান ইসেম্বলীকে 


ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নেয় এবং আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 


এ ঘটনা একদিকে রাজনীতিবিদদের এই দুর্বলতা প্রকাশ করে যে, দেশের 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণও সেনাবাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত যেভাবে আইয়ুব খান 


আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করেছিল, তা এ কথারই ইঙ্গিত ছিল যে, দেশীয় পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী শক্তি ব্যবহার করতে একটুও পিছপা হবে না। যার 


কার্যকরী উদাহরণ পরবর্তী বছরগুলোতে বাস্তবরূপ ধারণ করে। 

জানুয়ারী ১৯৪৮ সালের আন্দোলনে মুহাম্মদ আলী বুগেরাহও অংশগ্রহণ করেছিল, 
যে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। আর সে সময় সে অপজিশন 
লিডার ছিল। মেজর জেনারেল আইয়ুব খান জি ও সি হিসাবে তাকে এই শব্দ 
পর্যন্ত বলে: 

“তোমরা কি গুলির অপেক্ষা করছ?” 


এ কথা স্বয়ং আইয়ূব খান নিজের বইয়ে লিখেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে 
রাজনীতিবিদদের জন্য সেনাবাহিনীর এই স্মরণীয় ঘটনাটিই যথেষ্ট হয়েছে এবং 
সমগ্র ইতিহাসে এই ধমকির দাপটেই পাকিস্তানী ফৌজ দেশকে নিজেদের 


করায়ত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছে। 


প্রাথমিক বছরগুলোতে আমেরিকান স্বার্থাধীন পাকিস্তানী 
রাজনীতির অবস্থা 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় রাজনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা ছিল 
যে, শুরুতেই পাকিস্তানী রাজনীতির কিবলা নির্ধারিত হয়ে যায় আমেরিকা । যেহেতু 


এমনকি স্বয়ং বৃটেনও আমেরিকার অনুগামী হয়ে যায়, এ কারণে পাকিস্তান 
প্রেক্ষাপটে এর ফল এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানী রাজনীতিও শুরুতে বৃটেনের 


প্রভাবাধীন থাকার পর এখন আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। 


সাথে । অপরদিকে পাকিস্তান আমেরিকার কোলে ঢলে পড়ে । সেই যে সে সময় 
আমেরিকা কোলে তুলে নিল, আজ অবধি ছাড়ল না। 


দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ এর মে মাসে আমেরিকার 
কোর্স করল। আর এটাই ছিল আমেরিকার সাথে সম্পর্কের সূচনা। আর্থিক 
লাভ করল এবং কোরিয়ান যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্বশরীরে অংশগ্রহণের 
দাবি করল। 


১৯৫১ সালের জুনে আমেরিকা-কোরিয়া যুদ্ধ হল, যাতে পাকিস্তান আমেরিকার 
সাথে সহযোগিতা করল। কোরিয়ায় জাতিসজ্ঘের মিলিটারী একশনকে সাপোর্ট 
দিল এবং কোরিয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন বৃগেডকে পাঠাতে সম্মত 


হল, অথচ ভারত তা অস্বীকার করে দিয়েছিল। 


আমেরিকা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করার ওয়াদা করেছিল। 
কিন্তু যখন পাকিস্তান ওয়াশিংটনের নিকট দাবি করল যে, তারা যেন ভারতীয় 
হুমকির ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে রক্ষা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়, তখন আমেরিকা 
তা প্রত্যাখ্যান করল। আমেরিকার অস্বীকৃতির কারণে পাকিস্তান কোরিয়ায় সেনা 
সহযোগিতা করল। 


কোরিয়ান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত পাকিস্তানের পাঞ্চাব সীমান্তে নিজেদের 
সৈন্য মোতায়েন করে। পাকিস্তানের নিকট প্রতিরক্ষা করার মত সামরিক সামর্থ 
ছিল না। এজন্য অসহায় শাসক ভীত হয়ে আমেরিকার দিকে তাকাতে লাগল। 
আমেরিকা পাকিস্তানকে সহযোগিতা করল। ওই সময়ই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট 
ট্রমান পাকিস্তানকে আমেরিকার সম্মুখ সারির জোট বলে স্বীকৃতি দিল। 


এই ধারাবাহিকতা এখানেই থেমে যায়নি। বরং পরবর্তী বছরগুলোতে তা আরো 
গভীর হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাথে 
‘বাগদাদ পেষ্ট’ এ (যেটা পরবর্তীতে “সেন্টু” নামে পরিচিতি লাভ করে) অংশগ্রহণ 
করে। এই চুক্তিটি নিরেট আমেরিকান চুক্তি ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা। এই চুক্তির মধ্যে পাকিস্তান দস্তখত করে এবং 


তার ফলে আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করে। এই চুক্তি মোতাবেক 


পাকিস্তান আমেরিকাকে “পেশোয়ার এয়ার ভাইস” কক্ট্রোলের সুযোগ দেয়, যেখান 
থেকে আমেরিকা রাশিয়াকে নজরদারি করার জন্য ‘ইউ-২’ বিমানগুলো উড়াত। 


এছাড়া এ বছরেই পাকিস্তান আরেকটি আমেরিকান চুক্তি “সেটো'এর মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত হয়। হয়ত এই উভয় চুক্তিতে আমেরিকার রাশিয়ার মোকাবেলায় তেমন 
কোন ফায়দা অর্জিত হয়নি এবং পাকিস্তানেরও তেমন স্বার্থ লাভ হয়নি, কিন্তু 
যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ ছিল, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তান আমেরিকান সাহায্য 
দ্বারা অনুগৃহিত হয়েছে। আর আমেরিকাও পাকিস্তানের উপর নিজের ইজারাদারী 
প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। 

এই উভয় চুক্তিতে পাকিস্তানকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে অগ্রসর করার কেন্দ্রিয় ভূমিকা 
পালন করেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দু'জন জেনারেল। মেজর জেনারেল 
ইসকান্দার মির্ধা ও কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল আইয়ুব খান। কারণ পাকিস্তানের 
প্রাথমিক রাজনীতিতে এই দু'জনের নিকটই কেন্দ্রিয় শক্তি হস্তগত ছিল এবং এ 
উভয়জনই বৃটেন ও আমেরিকান স্বার্থের মুহাফিজ ছিল। 


পাকিস্তানের উপর জেনারেলদের ক্ষমতা 
উপরোল্লেখিত বিশ্লেষণ দ্বারা খুব ভালভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, কিভাবে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই বৃটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানী রাজনীতিকে পরিচালিত 





করেছে এবং কিভাবে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যুক্ত করেছে। এখন 


এখানে কিছুটা বিশ্লেষণের সাথে জেনারেলদের আলোচনা করব, যারা পাকিস্তানী 
রাজনীতিতে মৌলিক ভূমিকা রাখে এবং যাদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা থাকে। 
তাদের ক্ষমতা পরিস্কার করার সাথে সাথে আমরা তাদের পদক্ষেপসমূহ, তাদের 
ব্যক্তিগত কর্মকান্ড এবং তাদের আমেরিকার গোলামীর অবস্থাও তুলে ধরব। যাতে 
পাকিস্তানের জনগণ এবং বিশেষকরে এখানকার ধর্মীয় শ্রেণী, যারা এখানে 'লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর স্বপ্ন দেখত এবং এখনো চোখে সেই স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে, 
তাদের সামনে পাকিস্তানে ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’র প্রকৃত দুশমনদের চিত্র পরিস্কার 


হয়ে যায় এবং তাদের মোকাবেলার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারে। 


১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে নিয়ে অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম ১১ বছর 
শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী ব্যক্তি ছিলেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। 
যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ডিফেন্স সেক্রেটারী হিসাবে কেবিনেটের অন্তর্ভূক্ত 
হয়েছে এবং তারপর কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে করতে এক 


পর্যায়ে আগষ্ট ১৯৫৫ সালে দেশের গভর্ণর জেনারেল এবং তারপর মার্চে 


পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যায়। 





ইস্কান্দার মির্যা সেই মীর জাফরের বংশধর, যার কারণে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে 
সুচনা হয়। এই ইস্কান্দার মির্ধা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির চোখ ও প্রদীপ ছিল। সে 
গ্রহণ করে। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল: এই লোকই উপমহাদেশের 
প্রথম স্থানীয় ব্যক্তি, যে ওই কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। হিন্দুস্তান বিভক্তির 
পূর্বে সে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে ইংরেজদের ব্যাপক খেদমত করেছে। 
১৯২০ এর ওয়াজিরিস্তান যুদ্ধে মাহসুদ ও ওয়াজিরিস্তানী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে 


ইংরেজদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। 


১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান পলিটিকেল’ সোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে সীমান্তের স্টান্ট 
কমিশনার বানিয়ে দেয়। তারপর ১৯৪৮ সালে তাকে গোত্রীয় এলাকাসমূহের 
পলিটিকেল এজেন্ট বানানো হয় এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে এ পদে বহাল থাকে। 
তারপর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সীমান্ত এলাকার পলিটিকেল এজেন্ট ছিল। 


এটা মনে রাখতে হবে যে, এ সকল কাজগুলোর সময় সে রীতিমত রয়েল 


ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ছিল এবং ১৬ জুলাই ১৯৪৬ সালে তাকে লেফটেনেন্ট 


কর্ণেল পদবীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। এ ব্যক্তির অনন্য কার্যাবলী দেখে বৃটেন 
সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে ১৯৪৬ সালে সমগ্র হিন্দুস্তানের জয়েন্ট ডিফেন্স সেক্রেটারী 
পদ দিয়ে দিবে। 


এই পদে থাকা অবস্থায়ই হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় বৃটেনের রাজা তার উপর এই 
খেদমতের দায়িত্ব সোপর্দ করে যে, যেন সে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে ইন্ডিয়া ও 
পাকিস্তানের মাঝে ভাগ করে দেয়। বৃটেনের এই দীর্ঘ ও বিশ্বস্ত খাদেম পাকিস্তান 
সৃষ্টির পর পাকিস্তানের প্রথম ডিফেস সেক্রেটারী হয় এবং মিলিটারী পুলিশের জি 
ও সি হয়। এ ব্যক্তিই পাকিস্তানের প্রথম এগার বছরের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় 
ভূমিকা পালনকারী, যার নেতৃত্বের ঝলক সামনে এ বিষয়ের আলোচনায় দেখা 


যাবে। 


এখানে একটু থেমে চিন্তা করুন যে, যদি বৃটেনের এই বিশ্বস্ত গোলাম ও সেনা, 
যে হিন্দুস্তান স্বাধীনতার আন্দোলনের কর্মীদের (যাদের মধ্যে শাহ্যাদা ফযলে দ্বীন 
এবং ফকীর এপিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বিরুদ্ধে সামরিক ও সরকারী ময়দানে 
নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে এবং নিজের ফিরিঙ্গি মনিবদের খুব নিমকহালালী 
করেছে। সে-ই নবজন্মা পাকিস্তানের প্রথম এগারো বছরে পাকিস্তানের শাসক 
ছিল। এতে আপনার নিজেরই অনুমান হওয়ার কথা যে, ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে 


পাকিস্তান কি পরিমাণ স্বাধীন হয়েছিল?! 


পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের ইতিহাস সম্পর্কিত 
একটি সাইটে ইস্ান্দার মির্যার ব্যাপারে লেখা আছে: 


১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ইস্কান্দার 
মির্ধাকে প্রথম প্রতিরক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারী নিযুক্ত করে। যেটা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ 
সরকারী পদ। সে-ই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারতযুদ্ধের তদারকি করেছে এবং 
১৯৪৮ সালে বেলুচিস্তানে সৈন্য মোতায়েনের তদারকি করেছে। 


প্রকৃত কথা হল, পাকিস্তানে জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা আমেরিকা ও বৃটেনের 
গোয়েন্দা ছিল এবং তাদের শক্তিতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথম দিন থেকে 
সে আপন মর্যাদায় বিদ্যমান ছিল। লিয়াকত আলী খানের এটা অপরাগতা ছিল 
যে, তিনি জেনারেল ইসকান্দার মির্ধাকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়াসয়ে সামনে রাখতেন এবং 
অধিকাংশ ব্যাপারেই ইস্কান্দার মির্ধা থেকে পরামর্শ নিতেন। 


এর একটি কারণ এও ছিল যে, লিয়াকত আলী খানের দেশীয় রাজনীতিতে 
গোলাম মুহাম্মদ, মুশতাক গোরমানী, মুমতাজ দোলতানা প্রমুখের মত কিছু বড় 
বড় নামের লোকদের প্রতি আস্থা ছিল না। ইসকান্দার মির্ধা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন 
কর্মকান্ডে এতটা জড়িত ছিল যে, তারই পরামর্শের কারণে সিনিয়র 


ইনচিফ “ডিগলেস গ্রেসী'র পরে জেনারেল আইয়ুব খানকে কমান্ডার ইনচিফ 
বানিয়েছে। 


লিয়াকত আলী খানের হত্যার পরে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের জন্য আব্দুর রব 
নাশতারকে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী মনে করা হত। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মীয় মানসিকতার 
ছিলেন, এ কারণে তাকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয়নি। আর এর মধ্যে মৌলিক 
ভূমিকা পালন করেছে ইস্কান্দার মির্ধা। এ ব্যাপারে ওইকিপিডিয়ায় লিখিত আছে: 


লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর সরদার নাশতারকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদের জন্য 
যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী মনে করা হত। কিন্তু তার নিয়োগে সিনিয়র সেকুলার ও 
ধর্মের লাগাম থেকে মুক্ত নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে 
ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট মির্যা ইস্কান্দারও ছিল। এই নিয়োগ ঠেকানোর কারণ ছিল 


নাশতারের পশ্চাৎপদতা ও ইসলামপ্রিয়তা। 


খাজা নাধীমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কাল 
লিয়াকত আলী খানের পরে ইস্কান্দার মির্যা ও বৃটেনের সন্তুষ্টিতে ১৯৫২ সালের 
অক্টোবরে খাজা নাযীমুদ্দীনকে গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
বানিয়ে দেওয়া হয়। তার এ কারণটি তো ভালভাবেই বুঝে আসে যে, সে মুসলিম 
লীগের কেন্দ্রীয় লোক ছিল। কিন্তু এর সাথে সাথে সে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির 


লোক ছিল, যে ক্ষমতায় থাকলে খুব সহজেই নিজের মতামত চালিয়ে দেওয়া 
যাবে। আর এমনটাই হয়েছে। মির্যা ইস্কান্দার বড় দু:সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রীয় 
কর্মকান্ডে নিজের মতামত চালিয়ে দিতে লাগল এবং অধিকাংশ ফায়সালার মধ্যে 
এই ব্যক্তিই জড়িত থাকল। 


কারামাতুল্লাহ গোরী ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে ডন পত্রিকায় বিউক্রেট জনাব 
কামরুল ইসলামের সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, যিনি নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী। তিনি বর্ণনা করেন: 


১৯৫৩ সাল। খাজা নাযীমুদ্দীনের মন্ত্রীপরিষদে লাহোর অচলকারী দলভিত্তিক 
বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উত্তপ্ত আলোচনার মাঝখানে 
ইস্কান্দার মির্যা, যে সে সময় মন্ত্রীপরিষদের সেক্রেটারী ছিল, সে দাঁড়িয়ে গেল 
এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ব্যতিতই কক্ষ থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সে দশ 
মিনিট পর মন্ত্রীপরিষদের সভায় ফিরে এসে সমস্ত উপস্থিত লোকদের মাঝে 
ঘোষণা দিল যে: এ নিয়ে আর নিজেদেরকে পেরেশান করার প্রয়োজন নেই। বরং 
সে লাহোরের কোর কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল আযম খানের সঙ্গে কথা 
বলেছে। সে আগামীকালই সেখানে সামরিক আইন প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত। এর 
দ্বারা সভা শেষ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারোই সাহস হল না যে, 


ইস্কান্দার মির্যার সেচ্ছাচারি ফায়সালা ও অবমাননাকর সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ করবে। 


এর দ্বারা অনুমান করুন যে, ইস্কান্দার মির্ধার হাতে কী পরিমাণ শক্তি ছিল, যার 
কারণে এক তো সে স্বাধীন ফায়সালা করে, দ্বিতীয়ত: অন্য কেউ তার ফায়সালার 


ব্যাপারে আপত্তিও করতে পারে না। 


১৯৫৩ সালে লাহোরে পাকিস্তানের প্রথম মার্শাল ল’ এবং খতমে 
নবুওয়াত আন্দোলনের সাথে শত্রুতা 

যেহেতু উপরোল্লেখিত চয়নিকাটিতে ১৯৫৩ সালের লাহোরের মার্শাল ল' এর 

উল্লেখ হয়েছে, এজন্য তার ব্যাপারেও কয়েকটি কথা লিখে দেওয়া সঙ্গত মনে 

করছি। কারণ এ ঘটনাটি সরকার ও সেনাবাহিনীর ইসলামের সাথে দুশমনীর 

সুস্পষ্ট প্রমাণ। যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা যায় না। 


এটা ছিল সে সময়, যখন সরকারের মধ্যে কাদিয়ানীদের প্রভাব ও গভীরতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাফরুল্লাহ খান কাদিয়ানী 
চলে আসছিল, যাকে সরকার অপসারণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ওই সময় দেশের 
মধ্যে উলামায়ে কেরাম আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে পাকিস্তান 
রাষ্ট্রে কমপক্ষে কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় 
পদসমূহ থেকে অপসারণ করা হয়। আমীরে শরীয়ত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী 
রাহিমাহুল্লাহ ও মজলিসে আহরারে ইসলাম এ আন্দোলনের সামনের সারিতে 


বের হয়ে আসল। এছাড়াও মুলতান, ফয়সালাবাদ ও ঝুঁঙ্গে আন্দোলন চলমান 


ছিল। 


ওই সময় ইস্ান্দার মির্যার সিদ্ধান্তে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী লাহোরে মার্শাল ল' 
জারি করল। আর এই মার্শাল ল’ কার্যকরকারী শয়তান ছিল লেফটেনেন্ট 
জেনারেল আযম খান, যে কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল আইয়ুব খানের ঘনিষ্ট বন্ধ 
ও বিশ্বস্ত লোক ছিল। এ দু'জনের পিতাও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে ছিল। 


ওই সময় থেকেই তাদের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 


এই ব্যক্তিকে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও নিজের মন্ত্রীপরিষদে অন্তর্ভুক্ত 
করে এবং সে সেসময় থেকে নিয়ে ১৯৬২ সালে নিজের রিটায়ার্টমেন্ট পর্যন্ত 
পূর্বপাকিস্তানে গভর্ণর ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১৯৬৪ এর প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনেও জেনারেল আইয়ুব খানের মোকাবেলায় যদি ফাতিমা জিন্নাহকে বিরোধী 
দল হিসাবে দাঁড় করানো না হত, তাহলে তার নিকট বিরোধী দল হিসাবে প্রস্তুত 
করার জন্য এই মানবাকৃতির শয়তানটিই ছিল। 


লেফটেনেন্ট জেনারেল আযমখানের নির্দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ লাহোরে টানা 
তিনদিন গণহত্যা চালাল এবং হাজার সংখ্যক নবীপ্রেমিককে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে 
হত্যা করল। সরকারী রিপোর্টসমূহে আজ পর্যন্ত সমস্ত দোষ খতমে নবুওয়াতের 


দায়িত্বশীলদেরকে দেওয়া হয়। অথচ হত্যাকারী জেনারেল ও অফিসাররা 


পরবর্তীতেও রাজত্ব করতে থাকে এবং দেশে সম্মানের স্থানে বসে থাকে । এ 
ঘটনা সেনাবাহিনী ও তার জেনারেলদের ইসলামের সাথে শত্রুতার জলজ্যন্ত 
প্রমাণ। যেখানে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা, সেখানে 
খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতির জন্য বের হওয়া মুসলমানদেরকে হত্যা করা কোন 


হুকুমের মধ্যে আসে? নিশ্চিত, এটাও কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা। 


গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ও ই্কান্দার মির্যা 
লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর খাজা নাযীমুদ্দীন, যে ওই সময় গভর্ণর 
জেনারেল ছিল, তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর গভর্ণর 
জেনারেলের পদে একজন অসুস্থ লোককে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই অসুস্থ 
লোকটি ছিল মালিক গোলাম মুহাম্মদ । ওই সময় পাকিস্তানে গভর্ণর জেনারেলের 
পদটি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল। 


গোলাম মুহাম্মদ নিজে একজন লোলা লেংড়া লোক ছিল, যার কথাও কারো বুঝে 
আসত না। তার সমস্ত রাজত্ব দু'জন ব্যক্তির শক্তিতে ছিল| আর সে দু'জন হল 
মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ুব খান। গোলাম মুহাম্মদের 
শাসনামলে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল এই দুই লোকের হাতে, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তারাই 
চালাত, আর এ দু'জনের পিছনে আসলে আমেরিকা ও বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতা 
ছিল। 


১৬ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে ইস্কান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ুব খানেরই আশির্বাদে 
গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাধীমুদ্দীনকে পদচ্যুত করে। এ ব্যক্তিই 
ভূমিকা পালন করেছে। সরদার আব্দুর রব নাশতারকে তো প্রথমেই ইস্কান্দার 
মির্যা কোনঠাসা করে ফেলেছিল অবশেষে খাজা নাধীমুদ্দীনকেও সে ও জেনারেল 
আইয়ুব খান মিলে পদচ্যুত করল| 


পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিমলীগ, যারা প্রথম দু'বছরেই সকল কর্তৃত্ব হারিয়ে 
ফেলেছিল, অত:পর মাত্র ছ' বছরে রাজনীতি থেকেও একেবারে নিষ্ক্রিয় করে 
দেওয়া হয় তাদেরকে ৷ খাজা নাধীমুদ্দীন বৃটেনের রাণীর নিকট অভিযোগ জানায় 
যে, গোলাম মুহাম্মদ নিজের অধিকার থেকে সীমালজ্ঘন করেছে। কিন্তু রাণীর পক্ষ 
থেকে কোন উত্তর আসল না। আসলে সে কিভাবে তাকে সাহায্য করবে? কারণ 
বৃটেনের সন্তুষ্টি ওই দুই জনাবের হাতে ছিল। 


বরং এর বিপরীতে আমেরিকায় পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলী বুগেরাহকে 
নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়োগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে 
গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ শিহাব নিজের 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 


যখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল এবং এসেম্বলী অকার্যকর করার পর নতুন 
মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হল, তখন আইয়ুব খান কমান্ডার ইনচিফের পদের সাথে সাথে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বশীল হল| ইসকান্দার মির্যা এই নতুন মন্ত্রীপরিষদে 
স্বরাষটরমন্ত্রী নিয়োগ হয়। এই দুই জনাবের সাহচর্য মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদের জন্য 
অনেক বড় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। আর সম্ভবত এটাই সেই শক্তি ছিল, যার শক্তিতে 
সে এত সামনে বেড়েছিল। সে সময় এই মন্ত্রীপরিষদকে কেবিনেট অফ লেন্ট 


বলা হত। 


যেহেতু গোলাম মুহাম্মদ ইস্কান্দার মির্ধার হাতের খেলনা ছিল, এজন্য প্রধানমন্ত্রী 
মুহাম্মদ আলী বুগেরাও যখন এই জনাবদের ইচ্ছার বিপরীতে কিছুটা গণতান্ত্রিক 
প্রচেষ্টার সূচনা করল, তখন ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে ইসেম্বলী বাতিল করে 
দেওয়া হয়। গোলাম মুহাম্মদের প্রকৃত শক্তির রহস্য বলতে গিয়ে কুদরতুল্লাহ 
শিহাব খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন: 

আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মিস্টার গোলাম মুহাম্মদ এত কঠিন 
রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে, ভালমত চলাফেরাও করতে পারত না, কথা বলতে 
পারত না, বেশি লেখা পড়া করতে পারেনি, কিন্তু তা সত্তেও খুব প্রভাব ও 


দাপটের সাথে শাসন করতে থাকে৷ তাহলে তার শক্তির আসল রহস্য কি? 


এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর: এক হল, মিস্টার গোলাম মুহাম্মদের শক্তির রহস্য ছিল 
রাজনীতিবিদদের দুর্বলতা । এ ছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি জবাব হল, জেনারেল 
ইসকান্দার মির্ধার মধ্যস্থতায় মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদের পক্ষে কমান্ডার ইনচিফ 
আইয়ুব খানেরও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। যা অদৃশ্য আলো দ্বারা লিখিত ছিল। 
ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের উভয়ের আপন আপন পরিকল্পনা ছিল, যা মিষ্টার 
গোলাম মুহাম্মদের মত গভর্ণর জেনারেলদেরকে ক্ষমতায় বসানো ব্যতিত 


বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। 


ইসকান্দার মির্যা চতুর্থ ও সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে 
এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে 
যখন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে গেল, তখন সর্বশেষে 
ইসকান্দার মির্যা তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করল এবং ১৯৫৫ সালের আগষ্টে নিজে 
গভর্ণর জেনারেলের পদে আসিন হল। তারপর পরবর্তী চার বছর সে কোন 
মধ্যস্থতা ছাড়া পাকিস্তানের রাজত্ব করতে থাকে । ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ 
আলী চৌধুরীর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম আইন জারি করার পর ইসকান্দার মির্যা 
পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় আর গভর্ণর প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। তার 


থাকে। 


ইসকান্দার মির্যা তার গভর্ণর ও প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর 
সহযোগিতা নিয়ে খুব ধুমধামে পাকিস্তান শাসন করে। নিজের মন মত মন্ত্রীদের 
নিয়ে আসে, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে, পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোকে 
মিটিয়ে দেয়। রিপাবলিকান পার্টি বানিয়ে পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিম লীগের নাম- 
নিশানা পরিপূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়। 


চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, হুসাইন সোহরাওয়ার্দি, আই আই চান্দ্রেগার ও ফিরোজ খান 
নুনকে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছে এবং তারপর পদচ্যুতও করা 
হয়েছে। এ সকল প্রধানমন্ত্রীরা একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে চলত, তাদের নিজেদের 
কোন মত চলত না। 

হুসাইন সোহরাওয়ার্দির প্রধানমন্ত্রী বানানোর ব্যাপারে লেখিকা আয়েশা জালাল 
লিখেন: যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হচ্ছে, তখন এই শর্তের ভিত্তিতে বানানো 
হয় যে, পশ্চিমাবান্ধব পররাষ্ট্রনীতি চালু রাখবে এবং সেনাবাহিনীর বিষয়াবলীতে 
হস্তক্ষেপ করবে না। 

মার্শাল ল' ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু এখনকার খেলা আইয়ুব খানের হাতে চলে 
আসে এবং সে ইসকান্দার মির্যাকে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে 


অপসারণ করে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। 


ইসকান্দার মির্যার ইসলাম ও শরীয়তের সাথে শত্রুতা 
মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যার চিন্তা-চেতনা কারো নিকটই গোপন ছিল না। 
আমাদের সমস্ত দ্বীনদার শ্রেণী ও উলামায়ে কেরাম জানেন যে, এই ব্যক্তি কি 
পরিমাণ ইসলামের শত্রু ছিল। তার নির্দেশেই খতমে নবুওয়াতের কর্তৃপক্ষের 
উপর গণহত্যা চালানো হয়। সে-ই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভীত গেড়েছে এবং 


দেশাত্ববোধ মতবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে । এই ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবেই 


রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী থেকে ধর্মকে বের করার প্রবক্তা ছিল। 
দায়েরায়ে মাআরেফ উইকিপিডিয়ার “স্টোরি অফ পাকিস্তান, এ লেখা আছে: 


মির্ধার রাজনৈতিক দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সব ধর্মের এক জাতীয়তা । যার 


মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। 


ইসকান্দার মির্যার সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ শিহাব নিজের আত্মজীবনীতেও একথা 
উল্লেখ করেছেন যে, ইসকান্দার মির্যার ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। 
তিনি ১৯৫৬ সালের আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলেন: 

২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যখন নতুন আইন কার্যকর করার 
সভা অনুষ্ঠিত হল, তখন ওই সময় দু'টি কুলক্ষণ দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু 


হওয়ার কিছুক্ষণ আগে প্রচন্ড অন্ধকার ও তীব্র বৃষ্টি দেখা দেয়, যার কারণে 


সামিয়ানার কিছু অংশ কয়েকজন মেহমানের উপর পড়ে যায়, যাদের মধ্যে 
এসেম্বলীর স্পিকার আব্দুল’ ওয়াহাব খানও ছিল। 

দ্বিতীয় কুলক্ষণ হল, প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যার 
নিয়োগ । নতুন আইন ইসলামী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাহক ছিল | কিন্তু 
দেশের প্রেসিডেন্টের এই দুই মূল্যবোধের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। নতুন 
আইনকে ইসকান্দার মির্ধার প্রেসিডেন্টকালীন সময়ে কার্যকর করা ঠিক তেমন, 


যেমন বিড়ালের তত্ত্ববধানে দুধ রাখা। 


ইসকান্দার মির্ধার সেক্রেটারী থেকে বেশি কে তাকে তার শাসনামলে দেখতে 





পারে। তার সাক্ষ্য দেখুন যে, এই ব্যক্তির ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল 





না। একজন এমন ব্যক্তি, যার ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই, সে 


ইসলামের নামের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে এই দেশের 








হর্তাকর্তা হিসাবে থেকেছে। তাহলে তার থেকে কী আশা করা যায় যে, সে এখানে 





ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?! 





এই ব্যক্তি পাকিস্তানে মদ, কাবাব ও নারী-পুরুষ সংস্কৃতি ব্যাপক করেছে এবং 
পশ্চিমা রীতিনীতি প্রসারে একটি মুহূর্তও নষ্ট করেনি। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল 
ভবনেও এই সংস্কৃতি চলত ৷ ইসকান্দার মির্ধার গভর্ণর জেনারেল ভবনের একটি 


ঝলক স্বয়ং তারই সেক্রেটারীর ভাষায় লক্ষ্য করুন। এটা এই ব্যক্তির কুকর্মের 


প্রকাশ্য দলিল। 


কী পরিমাণ আফসোসের বিষয় যে, পাকিস্তানের প্রথম দশ বছর রাজত্ব কি 
পরিমাণ হীন লোকদের হাতে ছিল। যাদের মধ্যে না আকিদা-বিশ্বাস 
মুসল"মানদের ছিল। না কার্যক্রম মুসল"মানদের ছিল। ইসলামের নামে কত বড় 
ঠাট্টা করা হচ্ছিল ইসলামকে নিয়ে। আমরা এখানে কুদরতুল্লাহ শিহাবের 
চয়নিকাটি উদ্ধৃত করব। কিন্তু তা থেকেও কিছু বাক্য বাদ দিয়ে.....। কারণ 
সেগুলো এতটা নিম্নমানের, যা বর্ণনা করাও আমাদের জন্য সম্ভব নয়। কুদরতুল্লাহ 
শিহাবের বর্ণনা: 

মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যা ও বেগম নাহিদ মির্যা আসতেই গভর্ণর 
জেনারেল ভবনে দাওয়াত ও পার্টির কোর্স শুরু হয়ে যেত। কখনো ডিনার, কখনো 
ড্যাস, কখনো মুনলাইট পিকনিক। একেক সময় একেকটি নতুন নতুন অনুষ্ঠান 
অনুষ্ঠিত হত। যা রাত আট টা/সাড়ে আট টা বাজে শুরু হয়ে দেড়টা/দুণ্টা পর্যন্ত 
চল্ত। নারীদের জন্য তো এটা এক ধরণের ফ্যাশন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা 
নিজেদের শারিরীক সৌন্দর্য প্রদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের পোষাকের প্রদর্শনী 


করত। 





কিছু নারীর এমন পোষাক পরিধানে দক্ষতা ছিল, যা দেহ ঢাকার পরিবর্তে তার 


চাকচিক্যের মাধ্যমে দেহকে উলঙ্গ করতে সাহায্য করত। মদের পেয়ালা ও 
সুরাপাত্রগুলোর কারিশমাও নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করত। এ সকল 
অনুষ্ঠানগুলোতে যে লোক ক্ষমতাবান হত, সে সম্পদশালী ব্যবসায়ী ও 
পেশাজীবিদের দিকে আফসোস ও হতাশার দৃষ্টি দিত। আর যাদের সম্পদের 
বাহার থাকত, তাদের মনে ক্ষমতাবানদের ব্যাপারে ঈর্ষা সৃষ্টি হত। আর যাদের 
নিকট সম্পদ ও ক্ষমতা উভয়টি থাকত, তাদের মনোতুষ্টির একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু 
ছিল সুন্দরী নারী। 


অত্যধিক মদপানের পর কিছু কিছু লোক খাবারের উপর গাধার ন্যায় ঝাপিয়ে 
পড়ত। কিছু লোক গোসলখানায় গিয়ে বারবার বমি করত এবং নতুন উদ্যমে 
মদপান শুরু করত। আনন্দ-ফুর্তির এই আড্ডাগুলোতে মানবতা ক্ষীণ শ্বাস ছেড়ে 


বিদায়ের বার্তা জানাত। আর পাশবিকতা নতুন আকার ধারণ করত। 


মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যা এটা ভাল করেই জানত যে, এ দেশের সাধারণ 
জনগণ ও মুসল"মানগণ এ দেশ অর্জনের জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ধ্বনি 
তুলেছিল এবং তাদের নিকট পাকিস্তান ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। এ জন্যই এ ব্যক্তি মুনাফেকী ও কপটতার পোষাক পরিধান করে 


পাকিস্তানে ইসলামের পরিবর্তে “পাকিস্তানিয়যাত ও দেশাত্ববোধ'এর আশ্রয় নিয়ে 





নিজেকে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং জনগণের পাকিস্তানপ্রীতির 
ছায়ায় নিজের জন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করে। 


ইসকান্দার মির্ধা ১৯৫৫ সালে নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার 
সময় বলে: আমরা পাগলদের মত ইসলামের পিছে দৌড়াতে পারব না। পাকিস্তান 


সবার আগে, পাকিস্তান সবার পরে। 


এই মতাদর্শই পরবর্তীরা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং নিজেদের ইসলাম ও শরীয়ত 
দুশমনীকে 'পাকিস্তানিয়্যাত'এর পর্দার নিচে আড়াল করেছে। আর ইসলামের 
প্রসার করার পরিবর্তে পাকিস্তানিয়্যাতের প্রসার ঘটিয়েছে। আজও একই কাহিনীর 
পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। 


জেনারেল আইয়ুব খান ও পাকিস্তানে প্রথম মার্শাল ল' 
পাকিস্তানে ১৯৫৮ এর ১৭ ও ১৮ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে মির্যা ইসকান্দার 
ফিরোজ খান নুনের রাজত্ব শেষ করে দেয় এবং ১৯৫৬ সালের আইন অকার্যকর 
করে মার্শাল ল' লাগানোর ঘোষণা দেয় এবং চীফ মার্শাল ল’ এডমিনিস্ট্রিটর 
বানায় জেনারেল আইয়ুব খানকে, আর নিজে পুরো দস্তর প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে। 
তা সত্বেও ইসকান্দার মির্যা আর জেনারেল আইয়ুব খানের মাঝে কর্তৃত্বের 


লড়াইয়ে ইসকান্দার মির্ধা হেরে যায় এবং আইয়ুব খান মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায় 


২৭ অক্টোবর ইসকান্দার মির্ধার প্রেসিডেন্টের পদ বাতিল করে নিজে প্রেসিডেন্ট 


হয়ে বসে। 


ইসকান্দার মির্ধা ও জেনারেল আইয়ুব খানের এ সমগ্র খেলায় বৃটেন ও আমেরিকা 
তাদের সাথে ছিল। প্রকৃত কথা হল, এ সময় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শীতল 
যুদ্ধ চলছিল। আর আমেরিকার আশঙ্কা ছিল যে, পাছে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা 
পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান রাশিয়ান ব্লকে শামিল হয়ে যায়। এই 
ভিত্তিতেই ইসকান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ুব খান আমেরিকাকে এই নিশ্চয়তা 
দেওয়ার চেষ্টা করে যে, যখন পাকিস্তানে ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে, তখন 


আর এ আশঙ্কা থাকবে না। 


এই ভিত্তিতে এ দু'জন আমেরিকান আশির্বাদে পাকিস্তানে মার্শাল ল’ জারি করে। 
পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী আলতাফ গাওহার, যে 
ওই সময় প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ নূনের ডিপুটি সেক্রেটারী ছিল এবং তারপরে 
জেনারেল আইয়ুব খানের গোয়েন্দা সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োজিত থাকে, সে 
সাংবাদিক জাভেদ চৌধুরীকে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এই বাস্তবতাটি এই 


শব্দে ব্যক্ত করে: 


ইসকান্দার মির্যা ফিরোজ খান নুন থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্তও চুকে ফেলল। 
সে ৫৭ এর শেষ দিকে মার্শাল ল' জারি করতে চাইল। কিন্তু আমেরিকানরা 


তাকে নিবৃত্ত করল। তারপর ১৯৫৮ সালে অর্থমন্ত্রী আমজাদ আলী শাহ ও 
জেনারেল আইয়ুব খান আমেরিকা গেল এবং আমেরিকান প্রশাসনকে বুঝাল যে, 
এখন পাকিস্তানে নির্বাচন দিবেন না। নইলে ভাষানী ও আব্দুল গাফফার খানের 
মত কমিউনিষ্ট নেতারা ক্ষমতায় এসে যাবে। পাকিস্তানে কেবল সেনা শাসনই 


আপনাদের জন্য উপকারী । 


ফিরোজ খান নুনের দুর্ভাগ্য দেখুন, স্বয়ং তার অর্থমন্ত্রী ও কমান্ডার ইনচীফ 
আমেরিকায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আলোচনা করছে, কিন্তু তার খবরও নেই। 


আইয়ুব খানের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি ছিল এবং তার মেয়াদ 
ততই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিল। তারপর প্রধানমন্ত্রী রাওয়ালপিন্ডির কোর্সে আসলে 
আইয়ুব খানের নিকট অবস্থান করল এবং আইয়ুব খানকে এক্সটেনশন দিয়ে 
গেল, যার মাত্র কয়েকদিন পরেই আইয়ুব খান আমেরিকানদের সাথে মিলে যে 
পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, তার মাঠ প্রস্তুত হয়ে গেল। 


আইয়ুব খানের শাসনের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে তার পূর্ববর্তী জীবনের 


আলোচনা ও তার পরিচিতি বর্ণনা করা উপকারী হবে বলে মনে করি। যাতে 


সম্মানিত পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, এই ব্যক্তিও নিজের পূর্বসূরীদের মত 
বৃটিশদের ঘনিষ্ট ও আস্থাভাজন ছিল এবং তার বংশধরও এ ধরণেরই ছিল। 


আইয়ুব খানের ছেলে গাওহার আইয়ুব নিজ বই “গ্লিম্পস ইনটু দ্যা করিডোর ওফ 
পাওয়ার” এ নিজের বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখে: 


একবার আমার পরদাদা খোদাদাদ খান ও আমার দাদা মিরদাদ খান বার্ষিক মেলা 
উপলক্ষে নূরপুর গিয়েছিলেন। এ সময় বৃটিশ ঘোরসওয়ার রেজিমেন্ট তাদের 
নিকট দিয়ে গেল, যারা নিজেদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পাল'নের জন্য বের 
হয়েছিল। ঘোড়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে পিতা-পুত্র দাঁড়িয়ে গেল যুবক 
মিরদাদ খানের আকর্ষণ লক্ষ্য করে রেজিমেন্টের কমান্ডার তাকে ঘোড়সওয়ার 
রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করল। ফলে ১৮৮০ সালে মিরদাদ 
খান হাডসন ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। পরবর্তীতে 
তাকে রিসালদার মেজর পদ পর্যন্ত প্রমোশন দেওয়া হল। যা ওই সময় স্থানীয় 
বাসিন্দাদের জন্য বরাদ্দকৃত পদসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ। 

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, জেনারেল আইয়ুব খানের পিতাও 
ইংরেজদের নিমকখোর ছিল। ফলে ছেলেও একই আদর্শের উপর চলেছে এবং 
আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে রয়েল মিলিটারী কলেজ সান্ড্রাস্ট পর্যন্ত 
পৌঁছে। সান্ড্ৰাস্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ সালে সেকেন্ড 


লেফটেনেন্ট হিসাবে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে ভর্তি হল। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
বারমা সীমান্তে নিজের মুনিব বৃটেনের পক্ষে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করে এবং তারপর 
১৯৪৭ সালে ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদদের মস্তক চূর্ণ করার জন্য নিয়োজিত হয়। 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে পূর্বপাকিস্তানের জি ও সি হিসাবে থাকে বৃটিশদের 
প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তাকে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেলের পদে 
কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দেওয়া হয়। মজার বিষয় হল, ডিগলিস গ্রেসীর পরে 
মেজর জেনারেল ইফতেখার খানকে কমান্ডার ইনচিফ বানানোর কথা ছিল। কারণ 
সে বৃটেনের সবচেয়ে সুদৃষ্টির পাত্র ছিল। কিন্তু সে কোন এক ঘটনায় মারা গেল। 
তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মধ্যে ফিরি্গিদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিল 
জেনারেল আইয়ুব খান। এজন্য তাকে কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দেওয়া হয়। এই 
নির্বাচনের মধ্যে জেনারেল ইসকান্দার মির্যারও হাত ছিল। 


কমান্ডার ইনচিফ হওয়ার পর জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রভাব 
বিস্তার করতে লাগল। সে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পরামর্শদাতাদের 
মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়। লিয়াকত আলী খানের হত্যার পরে যখন গভর্ণর 


জেনারেলের পদটি গোলাম মুহাম্মদের হাতে চলে আসে, তখন সে ইসকান্দার 


মির্যার সাথে গোলাম মুহাম্মদের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে সে প্রধানমন্ত্রী 
মুহাম্মদ আলী বুগেরাহর মন্ত্রীপরিষদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় 


এবং একই পদে পরবর্তী চার বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। 


প্রকৃত কথা হল, ১৯৫১ সালের পরে পাকিস্তানী রাজনীতিতে মেজর জেনারেল 
ইসকান্দার মির্যার সাথে দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি আইয়ুব খান ছিল। এ সময়ই 
জেনারেল আইয়ুব খান সরকারী ও বেসরকারীভাবে আমেরিকা ও বৃটেনের সাথে 
সম্পর্ক ও যোগাযোগ চালিয়ে যায়। কুদরতুল্লাহ শিহাব লিখেছেন: ১৯৫৪ সালে 
করে ফেলেছিল। যাকে চার বছর পর কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। এটাকে 


আইয়ুব খানের ‘লন্ডন পালন'ও বলা হয় 


১৯৫৮ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্যা মার্শাল ল’ জারি করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আইয়ুব খানের সরাসরি সরকারব্যবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে 
নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জেনারেল আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে 
শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। দেশের প্রেসিডেন্টের মসনদ দখল করে 


এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে নিয়ে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে। 


জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই রাজনীতিকদের মূলোৎপাটন 
করার উদ্দেশ্যে এবদো আইন জারি করে এবং অধিকাংশ রাজনীতিবিদদেরকে 


রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান রাজনৈতিক দল ও 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পার্লামেন্ট সিস্টেমকে 
প্রেসিডেন্সি সিস্টেমে রুপান্তরিত করে। রাজনীতিবিদদের বদনাম করার জন্য ষাট 
হাজার রাজনীতিবিদকে এবদোর মাধ্যমে অযোগ্য সাব্যস্ত করে, যাদের মধ্যে 
তেইশ হাজার রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক ছিল পূর্বপাকিস্তানের সাথে। প্রেস ও 
পাবলিকেশন্স অর্ডার জারি করে স্বাধীন সাংবাদিকতাকে শেষ করে দেয়। 
ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত 


করে। 


মার্শাল ল’ এর সুবিধা ব্যবহার করে ক্রিপশন ও অযোগ্যতার অভিযোগ তুলে 
১৩০০ সিভিল সার্ভেন্ট কর্মচারীকে বরখাস্ত করে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন এত বেশি 


বাড়িয়ে দেয়, যা জনগণের উপকরণাদি শামাল দিতে পারত না। 


সবশেষে ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান আইন জারি করে, প্রেসিডেন্সি 
পরিষদ ও পার্লামেন্ট বানায় এবং ‘সীমিত গণতন্ত্র এর দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র 
চালায়। দু'বছর পর ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্সি নির্বাচনের ধোয়া তুলে 
এবং তাতে ফাতেমা জিন্নাহকে সেনাবাহিনীর শক্তির মাধ্যমে হারিয়ে জেনারেল 
আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে। এই পাঁচ বছরে 
দেশের অবস্থা তথৈবচ হয়ে যায়। তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে 


দখলকৃত এলাকাসমূহ ভারতকে ফিরিয়ে দেয় এবং কাশ্মীর নিয়ে সুদি জুয়া খেলে, 


তখন পাকিস্তানের মুসলমানগণ জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতি ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত 


হয়ে পড়ে। 


অপরদিকে এ সময় আইয়ুব খানের মানসিক অবস্থারও অবনতি হয়। তখন সে 
সময়ের কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল ইয়াহইয়া খান ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে 
আমেরিকা বাহাদুরের ইশারায় ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেয়। 
জেনারেল ইয়াহইয়ার শাসনক্ষমতার ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে জেনারেল আইয়ূব 
খানের ইসলাম দুশমনী ও আমেরিকার গোলামী আলোচনা করা উপকারী হবে 


বলে মনে করি। 


গাওহার আইয়ুব, যে ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন হিসাবে নিজের পিতা 
আইয়ুব খানের এ ডি সি হয়ে গিয়েছিল। সে ওই সময় নিজ পিতার পক্ষ থেকে 
যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের ব্যাপারে বলে: 

অফিসারদের সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময়, বিশেষ করে ‘অফিসার্স মেস’ এর 
সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময় পিতা শুধু সামরিক বিষয়ের উপর ক্ষান্ত থাকতেন 
না। বরং তিনি অধিকাংশ অফিসারদেরকে বংশীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিজের 
জীবন উত্তমতর করার জন্য উপদেশ দিতেন। যে কারণে তাকে উলামা ও ধর্মীয় 


শ্রেণীর পক্ষ থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে তার অবস্থানের কারণে সমালোচিতও হতে 
হয়েছে, যার মধ্যে একটি বংশীয় পরিকল্পনা প্রণয়নও ছিল। কিন্তু তিনি খুব কমই 
ওই লোকদের কথার প্রতি মনোযোগ দিতেন। আর তিনি তাদেরকে 
দ্বীনদারশ্রেণীকে) নতুন বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়া ও প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ মনে 


করতেন। 


আইয়ুব খান নিজের পূর্বসূরী ইসকান্দার মির্যার মতই ইসলামের দুশমন ও 
সেকুলার ছিল। তার দৃষ্টিতে রাজনৈতিক বিষয়াসয়ে ইসলামের কোন ভূমিকা 
থাকতে পারে না। এ জন্যই ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে যে পারিবারিক আইন জারি 
করে, তা ইসলাম ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তার বিরুদ্ধে উলামায়ে 
কেরাম কঠিন আপত্তি করেছেন এবং এমন শাসকের কাফের হওয়ার ফাতওয়াও 
দিয়েছেন। এমনিভাবে জেনারেল আইয়ুব খান সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। 
অথচ ইসলাম সুদকে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছে। 


শুধু এ পর্যন্তই নয়, জেনারেল আইয়ুব খান প্রথমে এই চেষ্টা করে যে, 
পাকিস্তানের “ইসলামী” এতিহ্যটি তুলে দেওয়া হবে এবং অর্ডিনেলের মাধ্যমে 
এটা সরানোর আদেশও দিয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ার কারণে 


তার নিকট ইসলামের রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরে 


নিজের সেক্রেটারীর বারংবার অনুরোধের কারণে মুনাফিকী করে নিজের আদেশ 
প্রত্যাহার করে। 
অনুমান করুন, জেনারেল আইয়ুব খান এই পরিমাণ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ছিল যে, 


যে দেশটি ইসলামের নামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাত্র দশ বছর পরই তার 
থেকে ইসলামের এতিহ্যটি তুলে দিতে চেষ্টা করেছে। সম্ভবত: সে যদি এমনটা 











কার্যকরভাবেই করে ফেলত, তাহলে আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনদার শ্রেণী ও 





সাধারণ লোকদেরকে বুঝানো সহজ হত যে, এই জেনারেল ও শাসকরা 


পাকিস্তানকে তার আসল উদ্দেশ্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে। 








ফলে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারতাম, নতুন আযাদী আন্দোলন শুরু করতাম এবং 


পাকিস্তানকে নতুন করে স্বাধীন করতাম। কিন্তু জেনারেলদের মুনাফিকী সেই 








কুফরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে। 





জেনারেল আইয়ুব খানের এই সেক্রেটারী ছিল কুদরতুল্লাহ শিহাব, যিনি নিজের 
আত্মজীবনীতে জেনারেল আইয়ুব খানের প্রাথমিক দিনগুলোর কথা আলোচনা 


করতে গিয়ে বলেন: 


এই নতুন শাসনামলে কাজ শুরু করতেই আমার মনে এই খটকা সৃষ্টি হল যে, 
মার্শাল ল’ জারি হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত যত সরকারী ঘোষণা, আইন ও 


রেজুলেশন জারি হয়েছে, তাতে শুধু পাকিস্তান সরকারের সুত্র দেওয়া হয়েছে। 


পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। প্রথমে 
আমি চিন্তা করেছিলাম, হয়ত ড্রাফটিংয়ের মধ্যে সমস্যার কারণে দুয়েকবার ভুলে 
তা বাদ পড়েছে। কিন্তু যখন কিছুটা বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান চালালাম, তখন 
বুঝতে পারলাম যে, যে ব্যাপক ধারাবাহিকতার সাথে এই বাদ পড়ার পুনরাবৃত্তি 


হচ্ছে, তা ভুলে হওয়ার সম্ভাবনা কম, ইচ্ছা করে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 


এ ব্যাপারে আমি একটি সংক্ষিপ্ত নোটে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বরাবর 
আবেদন করি যে, তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আইন মন্ত্রণালয় ও মার্শাল ল' 
এর হেডকোয়ার্টারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা 
দেই যে, এ পর্যন্ত জারিকৃত সমস্ত ঘোষণা ও আইনগুলোকে সংশোধন করুন এবং 


ভবিষ্যতে এমন ভুল করবেন না। 


প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নিয়ম ছিল যে, সে সকল ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র 
রোজকারটা রোজ সম্পন্ন করে আমার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সাধারণ 
নিয়মের বিপরীতে এই ফাইল'টি কয়েকদিন পর্যন্ত আমার নিকট ফিরে আসল না। 
৫ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা আমি দীর্ঘসময় পর্যন্ত দফতরে কাজ করছিলাম। বাহিরে 
বসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কোন একটি বিষয়ে উত্তপ্ত 
বাক্যবিনিময় করছিল। এক/দেড় ঘন্টা পর যখন সব লোক চলে গেল, তখন 


প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কাগজটি হাতে নিয়ে আমার রুমে আসল। সে 
অস্বাভাবিক গান্তীর্যের মাঝে ছিল। 


এসেই আমার নোট আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল: তুমি ভুল বুঝেছ। ড্রাফটিংয়ে 
কোন ভুল হয়নি। আমরা চিন্তা-বুঝের মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, 
ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান থেকে ইসলামিক শব্দটি কেটে দিব। 


এটা কি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, নাকি এখন করবেন? 


প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কিছুটা রাগত স্বরে কঠিন ভাষায় আমাকে বলল: হ্যাঁ হ্যাঁ, 
ফায়সালা হয়ে গেছে। আগামী সকালের প্রথম জিনিসটার ড্রাফট পেতে চাই। 


তাতে যেন দেরি না হয়। 


এতটুকু বলেই সে খোদা হাফেজ না বলে দ্রুত পদক্ষেপে কামরা থেকে বের হয়ে 
গেল। আমার যদি হিম্মত হত, তাহলে আমিও তার পিছু পিছু ছুটতাম এবং তাকে 
বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে: ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান থেকে ইসলামী শব্দ 
মুছে ফেললে আপনি কী হন? কিন্তু এতটুকু সাহস আমার ছিল না। এজন্য আমিও 
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপচাপ নিজ ঘরে ফিরে আসলাম। 


অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে সকালের কাছাকাছি সময়ে আমি প্রেস রিলিজ প্রস্তুত 
না করে বরং উহার স্থানে আমি আড়াই পৃষ্ঠার একটি নোট লিখলাম। যার 
সারকথা এই ছিল যে: পাকিস্তানকে ইসলাম থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এই 





দেশের ইতিহাস পুরাতন, কিন্তু ভৌগলিক সীমা নতুন । হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের 





মাঝখানে রেডকান্ব লাইন শুধু এজন্যই টানা হয়েছে যে, আমরা এই ভূখন্ড 
ইসলামের নামে অর্জন করেছি। এখন যদি পাকিস্তান থেকে ইসলামের নাম পৃথক 








করে দেওয়া হয়, তাহলে সীমান্তের এই রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 





এজন্য ইসলাম আমাদের নাজুক তবিয়তের নিকট পছন্দনীয় হোক বা না হোক, 





ইসলাম আমাদের জীবনাচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক, ব্যক্তিগত 





জীবনে আমরা ইসলামী অনুশাসনের আবদ্ধ হই বা না হই, সর্বাবস্থায় এটাই 





বাস্তবতা যে, যদি আখেরাতের জন্য নাও হয়, তবে এই কয়েক দিনের জীবনে 








ঢোল নিজেদের গলায় পড়ে জনগণের সামনে তা বাজাতেই হবে। চাই তার 





ভীতিকর ধ্বনি আমাদের কান সুখ যতই নষ্ট করুক না কেন। 





আমি সময়ের পূর্বেই আমার অফিসে চলে আসলাম। ইচ্ছা ছিল, প্রেসিডেন্ট 
আইয়ুব খান আসার পূর্বেই আমার নোটটি টাইপ করে রাখব। কিন্তু ওদিকে 
তাকিয়ে দেখি প্রেসিডেন্ট সাহেব পূর্বেই আসার জন্য পথ ধরেছেন। আমাকে 
দেখতেই কামরায় চলে আসল এবং জিজ্ঞেস করল: ড্রাফট প্রস্তুত তো? আমি 


উত্তর করলাম: প্রস্তুত তো বটে, তবে এখনো টাইপ করা হয়নি। 


কোন সমস্যা নেই: সে বলল। ওই রকমই দেখাও। 


সে আমার সামনে রাখা চেয়ারে বসে গেল এবং হস্তলিখিত নোটটি পড়তে লাগল। 
কয়েক লাইন পড়ে কিছুটা স্থান হারিয়ে ফেলল। তাই আবার নতুন করে পড়া 
শুরু করল। শেষ করার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর আস্তে বলল: 
তুমি সঠিক বলেছ। তারপর নোটটি হাতে নিয়ে কামরা থেকে চলে গেল। তারপর 


আর এ বিষয়ে কেউ কোন কথা বলেনি। 


এই ঘটনা দ্বারা আইয়ুব খানের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু যখন 
তার নিজ সেক্রেটারীর পক্ষ থেকেই এমন উত্তরের সম্মুখীন হতে হয় এবং 
সেক্রেটারীও এই পথ দেখিয়ে দেয় যে, যদি মন ও অন্তর নাও মানে, তথাপি 
কমপক্ষে মুনাফিকী করে হলেও এই এঁতিহ্য লাগিয়ে রাখতে হবে, তখন এই 


ভিত্তিতেই আইয়ুব খান মুনাফেকী হিসাবে এই এতিহ্যটি রেখে দিয়েছে। 


এমনই আরেকটি ঘটনা, যা আইয়ুব খানের ধর্মহীনতার প্রমাণ দেয়, যা 
কুদরতুল্লাহ শিহাব আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন: যেদিন আইয়ুব খান 
প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করে, তখন সে আইন প্রণয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়ার 
ইচ্ছা করে। এর জন্য আইন কমিশনের সুপারিশ নেওয়া তার পছন্দনীয় নয়। 
ফলে সে নিজেই এ কাজ সেরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। এজন্য সে নিজেরই 
তত্ববাধনে একটি কমিটি বানিয়ে আইন প্রণয়ন অধিবেশন ধারাবাহিকভাবে 


চালাতে লাগল। 


একদিন আইয়ুব খান অভ্যাসমত নিজের রাজনৈতিক দর্শনের উপর একটি দীর্ঘ 
ভাষণ দিল। তখন একজন সিনিয়র অফিসার, যে মির্যার বংশধর ছিল, সে 
আনন্দের আতিশয্যে মাথা দুলাতে দুলাতে এবং বুকের উপর উভয় হাত রেখে 
অত্যন্ত বিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলতে লাগল: জনাব! আজ তো আপনার উচ্চ চিন্তা- 
ভাবনায় পয়গম্বরী ঝলক দেখা যাচ্ছিল'। (লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 


বিল্লাহ ৷) 


কুদরতুল্লাহ শিহাবের বক্তব্য অনুযায়ী এই প্রশংসার ট্যাক্স আদায় করার জন্য 
আইয়ুব খান খুবই নমনীয়তার সাথে মাথা ও ঘাড় ঝুকিয়ে দিল। কুদরতুল্লাহ 
শিহাবের প্রেসিডেন্টের আইয়ুব খানের এই অবস্থা দেখে আশঙ্কা জাগল, পাছে 
বাস্তবেই আইয়ুব খান উপরের দিকে উড়তে থাকে! (এবং পয়গম্ব হওয়ার হিম্মত 
করে বসে!), তাই সে মাঝখানে এসে আইয়ুব খানকে সম্ভোধন করে এবং ওই 
মির্ধায়ী অফিসারকে ভর্সনা করে। তখন পরিস্থিতি বিগড়ে গেল। অবশেষে 


আইয়ুব খান ব্যাপারটি সমাধান করল। 


জেনারেল আইয়ুব খান ও আমেরিকার গোলামী 
জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে আমেরিকার এক খাস ওফাদার ছিল। সে 
ক্ষমতায় আসার পূর্বে ও পরে আমেরিকার খুবই ওফাদারী করে। কুদরতুল্লাহ 
শিহাব লিখেন: 


ফ্যাশনেবল রোগে আক্রান্ত ছিল। বড় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ হওয়ার 
সুবাদে সে আমেরিকান সেনা হেডকোয়ার্টার পেন্টাগনের সাথে অত্যন্ত গভীর 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। অতঃপর আমেরিকান সেনাকমান্ডারদের 
তন্তববধানে এবং তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের কমান্ডার ইনচিফ নিজের 
সেনাবাহিনীকেও সেভাবেই বিন্যস্ত, সুসজ্জিত ও স্বশস্ত্র করা শুরু করে দিল, যার 
কারণে পরবর্তীতে আমেরিকান ফৌজের সাহায্য ব্যতিত আমাদের সেনাবাহিনীর 
নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা বিকল্প প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করা পরিপূর্ণ অসম্ভব 


হয়ে গেল। 


জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে সিভিল সরকারের 
প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামত আমেরিকান কোর্সে যোগ দেয়। 
অথচ পাকিস্তানের সিভিল সরকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকায় কোর্স করার নির্দিষ্ট 
সূচি করে দিয়েছে। 

আইয়ুব খান উপযুক্ত মূল্যের ভিত্তিতে এমন একটি লেনদেন করার চেষ্টা করে, 
যার মাধ্যমে পাকিস্তান পশ্চিমা জোটভূক্ত দেশের ভূমিকা পালন করতে পারে। 
আর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আইজন হাওর কোরিয়া থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে 
পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও ইরাকের মত সামনের সারির দেশগুলোকে সামরিক 


যোগ্যতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেয়, যার উদ্দেশ্য রাশিয়ার চতুর্পাশে একটি 
মজবুত অবরোধ তৈরী করা। 


শিরী তাহির খাইলী “দি ইউনাইটেড স্টেট এন্ড পাকিস্তান” নামক বইয়ে লিখেন: 
আমেরিকান সাহায্য লাভের জন্য আইয়ুব খান এতটা সীমালজ্বন করল যে, সে 








আর্মি হতে পারে। শর্ত হল, উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। 





জেনারেল আইয়ুব খান এই অঞ্চলে আমেরিকান স্বার্থের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী 
ছিল। সে এমন প্রতিটি পদক্ষেপের পরিপূর্ণ বিরোধিতা করেছে, যার মাধ্যমে 


আমেরিকান সাহায্য কমানোর চেষ্টা করা হত। 


১৯৫৮ সালের আগস্টে যখন স্টেট ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুল কাদির খান 
সরকারকে পরামর্শ দেয় যে, মুদ্রাস্কীতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষা বাজেট ও 
আমেরিকী এড কমানো উচিত, তখন জেনারেল আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী বরাবর 
পত্র লিখে স্টেট ব্যাংকের গভর্ণরের বিরুদ্ধে শক্তভাষা ব্যবহার করে এবং তার 


অপছন্দনীয় কর্মকান্ড বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়। 


জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে 
কার্ষণতভাবে এবং চিন্তাগতভাবে আমেরিকান সেনাবাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। 
অতঃপর আমেরিকা নিজ পছন্দ ও স্বার্থ অনুযায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে 


কাজ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আমেরিকা প্রীতির কারণে সেনাবাহিনীর 
কাঠামোই পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমেরিকান প্রশিক্ষণ ও কৌশলের সাথে সাথে 
আমেরিকান চিন্তাধারাও সেনাবাহিনীকে শিখিয়েছে। 


দায়েরায়ে মাআরিফ উইকিপিডিয়ায় আইয়ুব খানের শাসনামলের ব্যাপারে লেখা 


হয়েছে; 


পলিসি বহাল রেখেছে। সিনেটে অন্তর্ভুক্ত থেকেছে। আমেরিকা ও বৃটেনকে 
পাকিস্তানী সুবিধাজনক এলাকাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দিয়েছে। 
বিশেষকরে পেশোয়ারের বাইরে বিদ্যমান এয়ার ভাইস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। 
যেখান থেকে সেভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান উড়ানো হত। 


একথা কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে যে, আইয়ুব খান আমেরিকার 
কর্মচারী ছিল। কমান্ডার ইনচিফ থাকার সময় আইয়ুব খান স্বতন্রভাবে 
আমেরিকার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং আমেরিকান দিকনির্দেশনা অনুযায়ী 
থেকেছে এবং পরে আমেরিকার ইচ্ছায়ই রাজত্ব করা শুরু করেছে। এটা এমন 


এক বাস্তবতা, আপন-পর সবাই যার স্বীকৃতি দেয়। 


সে মুনাফিকী পন্থা অবলম্বন করেই নিজের বইয়ের শিরোনাম বাছাই করেছে: 
‘ফ্রেন্ডস নট মাষ্টার'| এর মাধ্যমে সে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, সে 
আমেরিকাকে নিজের বন্ধু হিসাবে রাখতে চেয়েছে। নিজের মনিব বানাতে চায়নি। 
সে নিজের বইয়ে তার এ সমস্ত কর্মকান্ডের কোনই উল্লেখ করেনি, যার মাধ্যমে 
আমেরিকান শাসকশ্রেণী, বড় বড় পদধারী ও দূতদের সাথে বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক 
প্রকাশ হয়। কিন্তু তার এই হাকিকত তার পারসোনাল সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ 
শিহাব, গোয়েন্দা সেক্রেটারী আলতাফ গাওহার ও অন্যান্য লেখকগণ খোলা ভাষায় 


বর্ণনা করেছেন। 


আর একথাও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে যে, আইয়ুব খান সেক্যুলারিজমের এক 
আদর্শপুরুষ, যার প্রতিবিষ্ব তার পরবর্তী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী-প্রধানদের মাঝেও 
দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ও হবে। এই বাস্তবতা থেকে চোখ বুজে থাকা নিজেকে ধোঁকা 


দেওয়া ব্যতিত কিছুই নয়। 


জেনারেল আগা ইয়াহইয়া খানের শাসন 
যখন আইয়ুব খান নিজ আয়ু পুরা করে ফেলল এবং আমেরিকানরা তার দ্বারা 
নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে ফেলল, তখন আমেরিকানরা চাইল, তার জায়াগায় 
তার স্থলাভিষিক্ত ইয়াহইয়া খান ক্ষমতার লাগাম হাতে নিক। ফলে আইয়ুব খানের 
জীবনের শেষ সময়ে জেনারেল ইয়াহইয়া খান রাজনৈতিক অচলাবস্থাগুলোতে 


পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষকরে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক 
সমস্যাগুলোকে নিজের কুটচাল দ্বারা আরো বেশি ঘোলাটে করে| যাতে আইয়ুব 
খানের জন্য সবকিছু জেনারেল ইয়াহইয়ার হাতে সোপর্দ করে নিজে ক্ষমতা থেকে 


পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যতিত কোন অপশনই অবশিষ্ট না থাকে। 


আলতাফ গাওহার, যে আইয়ুব খানের আমলে গোয়েন্দা সেক্রেটারী ছিল, সে বর্ণনা 


করে; 


আমেরিকানদের জন্যও আইয়ুব খানকে নিষ্ত্রীয় করার এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল। 
কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে শুরু করল। মন্ত্রীরাও সেনাবাহিনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিল। 
ওই সময় ইয়াহইয়া খান সর্বশেষ আঘাত হানার জন্য আওয়ামী ইজিটেশনের 
দৌরাজ্ম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল। 


যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহইয়া 
খানকে কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দিল, তখন তার প্রেসিডেন্ট থেকেও বেশি 
ক্ষমতা হয়ে গেল এবং সর্বশেষে সেই কর্তৃত্বের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 
খানকে ক্ষমতা থেকে পৃথক করে দেয়। আলতাফ গাওহার শেষ সময়গুলোর 


ব্যাপারে বলে: 


একবার করাচি, ঢাকা ও লাহোরে আংশিক মার্শাল ল' জারি করার সিদ্ধান্ত হল। 
আইয়ুব খান ইয়াহইয়াকে মন্ত্রীপরিষদে ডেকে পাঠাল। তখন ইয়াহইয়া আংশিক 
মার্শাল ল’ জারি করতে পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল এবং অবস্থা ঠিক তেমনই 
হয়ে গেল, যেমন ইসকান্দার মির্ধার আইয়ুব খানের সামনে হয়েছিল। 
“নিশ্চয়ই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।” 

তারপর ইয়াহইয়া আইয়ূব খানকে বলল: “বিরোধীরা ক্ষমতায় এসে আপনাকে 
হটানোর পরিকল্পনা করছে। আপনি যদি আমাকে সুযোগ দেন, তাহলে আমি 
সবাইকে সোজা করে ফেলব। ভুট্টো ষড়যন্ত্র করেছে, মুজিব ষড়যন্ত্র করেছে। 
সবাইকে ছুটি দিয়ে দিব। আইয়ূব খান কথায় এসে গেল। ইয়াহইয়া খান তাকে 
পরামর্শ দিল: আপনি তিন মাসের জন্য ছুটিতে চলে যান আর আমাকে একটি পত্র 
লিখে দেন যে, কমান্ডার ইনচিফ তার আইনী দায়িত্ব পালন করবে।” 

আইয়ুব খান আমাকে ডেকে চিঠির ড্রাফট তৈরী করার নির্দেশ দিল। আমি পত্র 
দেওয়ার জন্য তার দফতরে গেলে সে আমাকে বলল: তুমি এটা বুঝ না যে, আমি 
সরে পড়ব। আমি ইয়াহইয়াকে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি। সাথে সাথেই 
ফাইলটি খুলে সে পড়তে লাগল, যা সে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কমান্ডার ইনচিফকে 
দিয়েছিল। 


এ সময় এ ডি সি ভিতরে এসে ইয়াহইয়া খানের আগমনের সংবাদ দিল। 
দেখল এবং তা মনজুর করে নিল। আইয়ুব খান ধারণাও করতে পারেনি যে, 
ইয়াহইয়া খান চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই সন্ধাবেলা মার্শাল ল' জারি করে আইন 
খতম করে দিবে এবং সমস্ত শক্তি নিজের হাতে নিয়ে নিবে। মার্শাল ল' লাগানোর 
পর আইয়ুব খান মাত্র দুর্দিন প্রেসিডেন্ট ভবনে অবস্থান করেছে। 


এ বিষয়টি এতটা স্পষ্ট যে, আলতাফ গাওহার ছাড়া আইয়ুব খানের পুত্র গাওহার 
আলোচনা করেছে। গাওহার আইয়ুব লিখেছে: প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জীবন 
সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়ার কারণে কঠিন রোগে আক্রান্ত হল, তখন সে চাইল 
প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা হবে জাতীয় এসেম্বলীর স্পীকারকে। যে 
পদে সে সময় গাওহার আইয়ুব ছিল। 

যখন গাওহার আইয়ুব একথা জি এইচ কিউ এর মধ্যে ইয়াহইয়া খানকে বলল, 
তখন সে (ইয়াহইয়া খান) কঠিনভাবে তা খন্ডন করল এবং এমনটা হতে দিল না। 
বরং জেনারেল ইয়াহইয়ার বলার কারণেই প্রেসিডেন্টের হালকা অসুস্থতাকে 
বাহানা বানানো হয় এবং রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম অঘোষিতভাবে ইয়াহইয়ার 


ইচ্ছামত চলতে থাকে। 


যখন আইয়ুব খানের একের পর এক পীড়া বাড়তেই লাগল এবং সে সরকারী 
কার্ধাবলীর উপযুক্তই রইল না, তখন জেনারেল ইয়াহইয়া প্রকাশ্যই সব দায়- 
দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিল। এ বিষয়ে গাওহার আইয়ুব লিখে: 


যখন সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, আমার পিতার দিন শেষ হয়ে গেছে, তখন 
জেনারেল ইয়াহইয়া নিজের আশপাশের জেনারেলদেরকে আগানো পিছানো শুরু 
করে দিল। তার নিকটাত্মীয় অফিসারদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দিয়ে দিল| ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করার খাহেশ তার মাঝে এতটাই প্রকাশ্য ছিল যে, হংকংয়ের কোর্সের 
করল যে: আইয়ুব খানের পরে দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবে? তখন 
একটুও কালক্ষেপণ না করে ইয়াহইয়া খান জবাব দিল: ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট 


আপনার সামনেই দাড়ানো! 

একটু সামনে গিয়ে গাওহার আইয়ুব নিজ পিতার সেই কথা আলোচনা করেন, যা 
আমাদের এ পুরো আলোচ্য বিষয়ের জন্য স্পষ্ট দলিল। অর্থাৎ এই দেশ মূলত: 
জেনারেলদের নিয়ন্ত্রণে । তারা যেমন চায় করতে পারে। গাওহার আইয়ুব লিখে: 
১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডি আই জি করাচি এ এনট্রেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে 
বলল: সে জেনারেল ইয়াহইয়ার করাচির কোর্সগুলোতে তার অনুসরণ করছে এবং 


সে বুঝতে পারছে যে, সামরিক বিপ্লবের জন্য মাঠ প্রস্তুত করা হয়ে গেছে। এ 


এনট্রেন ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, সে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। 
গাওহার আইয়ূব তাকে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। 
সাক্ষাতের পর যখন গাওহার আইয়ুব; আইয়ুব খানকে বলল: যদি এই পুলিশ 
অফিসারের কথার মধ্যে সত্যতা থাকে, তাহলে জেনারেল ইয়াহইয়ার কর্মকান্ডের 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা উচিত। তার জবাবে আইয়ুব খান সমর্থন করল বটে, 


কিন্তু তারপর বলল: 


তুমি জি এইচ কিউ এর মধ্যে চাকুরী করেছ। তোমার জানা উচিত যে, যখন 
পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার ইনচিফ নিজ মস্তিষ্কে শাসনক্ষমতা দখলের ইচ্ছা করে 


ফেলে, তখন আল্লাহ ব্যতিত দ্বিতীয় কেউ তাকে এ কাজ থেকে ঠেকাতে পারে না। 


এ সমস্ত কাজগুলোকে আমেরিকান একনায়নতন্ত্র না বললেও তাদের ইঙ্গিতে যে 
হচ্ছে, তা তো অবশ্যই বলবেন। তার সাক্ষ্য যেমনিভাবে উপরে বর্ণিত আলতাফ 
গাওহার দিয়েছে, তেমনি কুদরতুল্লাহ শিহাবও দিয়েছে। সে উল্লেখ করেছে যে, 
ওই সময়গুলোতে পাকিস্তানে আমেরিকার পক্ষ থেকে দূত হিসাবে মিষ্টার 
ওয়েলহার্ট নিয়োজিত ছিল। যে শেষ দিনগুলোতে আইয়ূব খান অসুস্থতার কারণে 
জেনারেল ইয়াহইয়া খানের সোপর্দ ছিল, এ সময় জেনারেল ইয়াহইয়ার সাথে এই 
ওয়েলহার্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং জেনারেল ইয়াহইয়ার মার্শাল ল’ লাগানোর 
ছয় দিন পূর্বে ১৯ মার্চ তাৎক্ষণিকভাবে মিষ্টার ওয়েলহার্ট আমেরিকার উদ্দেশ্যে 


রওয়ানা হয়ে যায়। যাতে জেনারেল ইয়াহইয়ার মার্শাল ল’ এর জন্য স্বীকৃতির 


মোহর সুদৃঢ় করতে পারে। 


আগা ইয়াহইয়া খানের পরিচিতি 
জেনারেল ইয়াহইয়ার জীবনটিই বৃটেন ও আমেরিকার গোলামীর প্রতিচ্ছবি ছিল। 
সে নিজের পুরো সেনা চাকুরীতে আমেরিকা ও বৃটেনের চর ছিল। জেনারেল 
ইয়াহইয়া খানও আইয়ূব খানের মত রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ছিল। যে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের পক্ষে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেছে এবং পুরো যুদ্ধে তিনটি স্থানে (ইরাক, ইটালী ও উত্তর আফ্রিকায়) 
লড়াই করেছে। সে এই যুদ্ধের মাঝেই ১৯৪২ সালের জুনে উত্তর আফ্রিকায় 
গ্রেফতারও হয় এবং পরবর্তীতে ইটালীর বন্দীক্যাম্প থেকে পলায়ন করতে সফল 
হয়। নিজের অবদান এবং আমেরিকা ও বৃটেনের গোলামির কারণে মাত্র ৩৪ বছর 
বয়সে বি্রেডিয়ার পদে প্রমোশন লাভ করে। উইকিপিডিয়ায় তার ব্যাপারে লেখা 
হয়েছে: বৃটেন ও আমেরিকার প্রতি চুড়ান্ত অনুগত থাকার কারণে মাত্র ৩৪ বছর 


বয়সে তাকে বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নতি দান করা হয়। 


এ বাক্য দ্বারা খুব ভালভাবেই অনুমান করা যায় যে, জেনারেল ইয়াহইয়া তার 
চাকুরী জীবনে কী পরিমাণ গোলামীর ভূমিকা পালন করেছে এবং এই ভূমিকার 
কারণেই আমেরিকার চাপ ও নির্দেশে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহইয়াকে নিজের 


শাসনামলে প্রমোশন দিয়েছে এবং সর্বশেষে ১৯৬৬ সালের মার্চে কমান্ডার ইনচিফ 
নির্ধারণ করে। আমেরিকার গোলামির সাথে সাথে দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও 
জেনারেল ইয়াহইয়ার ভূমিকায় ছিল। তা হল, সে পুরো দুনিয়ায় ওই সময়ও 
মদ্যপ, ব্যভিচারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল। তাকে হার্ড ড্রিংকিং সোল'জার 
বলা হত। নিজ চিন্তা-চেতনায়ও সে চূড়ান্ত মাত্রার ধর্মহীন ছিল। যার ইসলাম 
নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। সে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আমেরিকানদের মত ঢেলে সাজাতে মৌলিক ভূমিকা 


পালন করেছে। 


জেনারেল ইয়াহইয়া শাসনক্ষমতার লাগাম হাতে নিতেই মার্শাল ল’ জারি করেছে। 
এসেম্বলী ও জাতীয় মন্ত্রীপরিষদ অকার্যকর করে দেয় এবং সমস্ত সরকার-ব্যবস্থা 


চারজন সেনা কমান্ডারের মাঝে ভাগাভাগি করে নেয়: 


১. জেনারেল ইয়াহইয়া খান। দেশের প্রেসিডেন্ট । চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর । 
গোয়েন্দাবিভাগ, আইন বিভাগ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব । 


২. লেফটেনেন্ট জেনারেল আব্দুল হামিদ খান। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর 
এর দ্বিতীয় প্রধান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব ৷ 


৩. ভাইস এডমিরাল সাইয়্যিদ মুহাম্মদ। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর 
দ্বিতীয় প্রধান। অর্থ, পরিকল্পনা কমিশন, কমার্স ও কারিগরি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব । 
৪. এয়ার মার্শাল নুর খান। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধান, 
যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব । 

পরিপূর্ণ জেনারেলী শাসন ছিল। যার মধ্যে সমস্ত সরকারী কার্যক্রম নিরেট 
সামরিক সিস্টেমে পরিচালিত হত। আর সরকারী ফায়াসালার বিপরীতে 
আদাল'তে আপিল’ শোনার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। যখন ১৯৭০ এ সাধারণ 
নির্বাচন হল, তার ফলাফলের ক্ষেত্রেও পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
মধ্যবর্তী উপসাগরকে দুর্গম করে তুলল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি জেনারেল 
ইয়াহইয়ার নাগালের বাইরে চলে যেতে লাগল, তখন সে পূর্বপাকিস্তানে সামরিক 


পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 


জেনারেল ইয়াহইয়া ও বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর গণহত্যা 
জেনারেল ইয়াহইয়া পূর্বপাকিস্তানে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ এর মার্চে 
অপারেশন সার্চ লাইট নামে সামরিক অভিযান শুরু করে দেয়। যার মধ্যে তিন 


লাখের মত বাঙ্গালী মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং হাজারো বাঙ্গালী বোনদের 


সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়। আজও পর্যন্ত জেনারেলদের একই নীতি চলছে 


যে, সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের রক্তের হোলি খেলা হয়। 


সেনাবাহিনীর এই আচরণের কারণে ভারত মজলুম বাঙ্গালীদেরকে সাহায্য করে 
এবং দেখতে দেখতেই বাঙ্গালীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু 
করে দেয়। তারপর স্বয়ং ভারতও যুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। নয় মাসের ভেতরেই 
১৯৭১ এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নব্বই হাজার সৈন্যসহ ভারতীয় 
সৈন্যদের সামনে অস্ত্র ফেলে নিকৃষ্ট পরাজয় বরণ করে এবং পাকিস্তান দু'ভাগ 
হয়ে যায়। 

বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর নির্যাতনের এই কাহিনী এতই লোমহর্ষক যে, তার 
ব্যাপারে লিখতেও কলম কেঁপে উঠে। কিভাবে নিরস্ত্র বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে 
স্বশস্ত্র সৈন্যরা গুলি করেছে এবং কিভাবে বাঙ্গালী বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। 
হিসাবে যথেষ্ট। বরং সেখানে বর্ণিত সংখ্যা ও পরিসংখ্যানও প্রকৃত সংখ্যার 
তুলনায় অনেক কম। 

এ সব জেনারেল ইয়াহইয়ার কীর্তি ছিল। এ সকল কীর্তি এর ভিত্তিতেই হয়েছে 
যে, সেনাবাহিনীর জেনারেলরা নিজেদেরকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিটি বস্তুর মালিক 
মনে করে। তারা যা চাইবে, তাই করবে। কোন জিজ্ঞেসকারী নেই। যখন 


জেনারেল ইয়াহইয়া দেখল যে, দেশের এই অবস্থা হয়েছে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে 
ক্ষমতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং নিজে প্রেসিডেন্টের 


পদ থেকে সরে পড়ে। 


ভুট্টো তাকে নজরবন্দি করে রাখে এবং জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায় আসার 
আগ পর্যন্ত সে নজরবন্দি জীবনই অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু সেই জেনারেল 
জিয়াউল হক, যে মাত্র একটি হত্যার ভিত্তিতে জুলফিকার আলী ভুট্রোকে ফাঁসিতে 
ঝুলিয়েছে, সে লাখো মুসলমানের গণহত্যা সত্তেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 


জুলফিকার আলী ভুট্টো ও কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল গুল 
হাসান 
পাকিস্তান দু’ভাগ করার পর যখন পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
গেল, তখন তাৎক্ষণিকভাবে জেনারেল ইয়াহইয়া খান ক্ষমতা জুলফিকার আলী 
ভুট্টোর হাতে হস্তান্তর করে দেয়। ভুট্টো প্রথম সিভিলাইন মার্শাল ল' 
এডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যায়। ভুট্টো, যে ইসকান্দার মির্ধার বেগম নাহিদার মধ্যস্থতায় 
পাকিস্তানী রাজনীতিতে জড়িত হয়, সে সেনাবাহিনীর ছায়ায়ই রাজনীতির অংশ 
হয়। বিশেষত: জেনারেল আইয়ুব খান তাকে নিজের মন্ত্রীপরিষদের সদস্য বানায় 
এবং সে আইয়ুবের শাসনামলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে। ওই যুগের 





মৌলিক ঘটনাগুলোতে ভুট্টোও সামনে সামনে থাকে এবং পূর্বপাকিস্তান পৃথক 
হওয়ার ক্ষেত্রে ভুক্টোরও মৌলিক ভূমিকা ছিল। পাকিস্তানের ব্যাপারে এতবড় 


বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্তেও ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে তাকে দেশের প্রধান বানিয়ে 


দেওয়া হয়। 


ভুট্টোকে প্রধান বানানোর ক্ষেত্রেও মৌলিক ভূমিকা জেনারেলদেরই ছিল। 
আব্দুল হামিদ খান, যে মার্শাল ল’ এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধানও ছিল। 
এদের উভয়কে পূর্বপাকিস্তান ভাঙ্গার কারণে, জনসাধারণ ও স্বয়ং সেনাসদস্যদের 
ঘৃণার কারণে সরকার ও সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হতে হয়েছে। তারপর সর্বোচ্চ 
সিনিয়র অফিসার ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল গুল হাসান, যে জেনারেল 
ইয়াহইয়ার পরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ হয়েছে। জেনারেল গুল 
হাসানের ইচ্ছায়ই ক্ষমতা ভুট্টোর হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং তার চিন্তা-ভাবনা এই 
ছিল যে, ১৯৭১ এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর যেহেতু দেশে 
সেনাবাহিনীর ভাব-গানতীর্য দারণভাবে আহত হয়েছে এবং সেনা জওয়ান ও 
জনসাধারণের মাঝে জেনারেলদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় 


সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। এর ভিত্তিতে জেনারেল 


গুল হাসান সিদ্ধান্ত নিল যে, কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা ভুট্টোর হস্তান্তর করে দেওয়া 








হবে এবং উপযুক্ত সময় দেখলে পুনরায় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে নিয়ে এসে 


মার্শাল ল' লাগানো হবে। 


ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী, যে সে সময় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠান-আই এস পি 
আর এর প্রধান ছিল, সে নিজ বই “ইস্ট পাকিস্তান: দি ইন্ড গেম” এর মধ্যে এ 
পর্যন্ত লিখেছে যে, জেনারেল গুল হাসান এয়ার মার্শাল রহিম খানকে বলল: 
“আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাদের নিকট এই জুকার ভুট্টোকে সুযোগ দেওয়া 


ব্যতিত কোন উপায় থাকবে না। পরিশেষে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান ৷” 


এ বাক্যটি দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, ভুট্টোর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ফায়াসালা সেনাবাহিনীর প্রধানরা করছে এবং পরে এই সেনাবাহিনীই ভুট্টোর 
উপর বিশেষ নজরদারিও করতে থাকে । স্বয়ং ভুট্টোর কথা অনুযায়ীই জেনারেল 
গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম ফায়াসালা করেছিল যে, তারা দু'বছর অপেক্ষা 


করবে এবং তারপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর অধীনে চলে যাবে। 


কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা দেখে জেনারেল গুল হাসান দু'মাসের বেশি অপেক্ষা করতে 
চাচ্ছিল না। ব্যস, এবার ভুট্টোই সামনে বেড়ে জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার 
মার্শাল রহিম খান উভয়কে পদ থেকে অপসারণ করে এবং জেনারেল গুল 


হাসানের স্থানে নিজের সমমনা জেনারেল টিক্কা খানকে সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান 


বানায়। সে-ই সেনাবাহিনীর একমাত্র প্রধান, যে লেফটওয়েং এর চিন্তা-চেতনা 





গ্রহণ করেছে। ভুট্টোর মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রিটায়ার্ট হওয়ার পর 
ভুট্টোর “পাকিস্তান পিপলস পার্টি” এর নিয়মিত রুকন এর পদ গ্রহণ করে। ফলে 


তার মাধ্যমে ভুট্টো পাঁচ বছর শাসন করে। 


এটা সে সময় ছিল, যখন আমেরিকার সাহায্যে সেনাবাহিনীর গোপন প্রতিষ্ঠান 
আই এস আইকে শক্তিশালী করা হয়। ওই সময় আই এস আই এর প্রধান 
লেফটেনেন্ট জেনারেল গোলাম জিলানী খান ছিল। এই ব্যক্তি আমেরিকার খাস 
খাদেম ছিল। জেনারেল টিক্কা খান থেকে নিরাশ হয়ে আমেরিকা এই জেনারেল 
গোলাম জিলানীর মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। 
ভুট্টোর শেষ সময়ে অনেক রাষ্ট্রীয় কায়-কারবারে এই জেনারেলের প্রভাব ছিল। 
তার চাপেই ভুট্টো টিক্কাখানের পরে ১৯৭২ এর মার্চে জেনারেল জিয়াউল হককে 
সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়েছে। অথচ জেনারেল টিক্কা খান এই সিদ্ধান্তের বিরোধী 
ছিল। তারপর এই জেনারেল গোলাম জিলানী খানের সাহায্যেই জেনারেল 
জিয়াউল হক এক বছর পরে ১৯৭৭ সালের জুলাই এ মার্শাল ল’ লাগিয়ে ক্ষমতার 
লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং ভুট্টো ও জেনারেল টিক্কা খান উভয়কে 


গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। 


জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালের জুলাই এ ক্ষমতা গ্রহণ করেই পাকিস্তানে 
সব ধরণের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপর 
মামলা মুকাদ্দামা চালিয়ে দুই বছরের মধ্যে তাকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কিন্তু এবার 


জেনারেল জিয়াউল হক নতুন রূপ ধারণ করে। 


এটা সে সময় ছিল, যখন বিগত ত্রিশ বছরের কর্মকান্ড দেখে পাকিস্তানের দ্বীনদার 
শ্রেণীর মাঝে ভীষণ ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। সেই দ্বীনদার শ্রেণী, যারা পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার জন্য কুরবানী দিয়েছিল। তাদের কুরবানীগুলো ফলপ্রসু প্রমাণিত হল না। 
বরং পাকিস্তানের ত্রিশ বছরে তাকে ইসলাম থেকে দূরে এবং ধর্মহীনতার রাস্তায় 
চালানো হয়েছে। এজন্য জেনারেল জিয়াউল হক সেনাশাসনের সাথে সাথে তাকে 
ইসলামী রং দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। যাতে রাজনীতিবিদদের বিরোধিতা সত্তেও 
প্রতারণা হিসাবে দ্বীনদার শ্রেণীকে নিজের সাথে ভিড়াতে পারে এবং তাদের 


শক্তিতে সেনা শাসন কায়েম রাখতে পারে। 


প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়াউল হক নিজের পূর্বসূরীদের থেকে একটুও ভিন্ন ছিল 
না। যদি কিছুটা ভিন্ন থেকে থাকে, তাহলে তা এদিক থেকে যে, সে মুনাফিকীর 
ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর ছিল। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালের জুলাই থেকে 


নিয়ে ১৯৮৮ এর আগষ্ট পর্যন্ত পুরো এগার বছর পাকিস্তানের শাসন পরিচালনা 


করেছে। ফজলে এলাহির পরে ১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বরে জেনারেল জিয়াউল হক 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। এ সময় জেনারেল জিয়া তিনটি পদ নিজের 


কাছে রাখে: 

১. দেশের প্রধান 

২. চিফ অফ আর্মি স্টাফ 

৩. মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ৷ 


জেনারেল জিয়াউল হক তার শাসনামলে বেশিরভাগ পদগুলো সেনাবাহিনীর 
জেনারেলদেরকেই দেয় এবং জেনারেলী আদলেই হুকুমত চালাতে থাকে। 
রাজনীতিবিদদের দেশে মর্যাদাই ছিল না। বরং সে রাজনীতিবিদদেরকে গাধা 
বলত। তার শাসনের মৌলিক ভিত্তিগুলোর মধ্যে ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল 
ইয়াকুব খান। যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার শাসনামলে পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে 
নিযুক্ত ছিল। আর আকিদার দিক থেকে ইসমাঈলীয়া শিয়া ছিল দ্বিতীয়জন ছিল 
লেফটেনেন্ট জেনারেল এম আরিফ, যে জিয়ার নায়েব ছিল। সেও ইয়াহইয়ার 


খেদমত করেছিল। এ দু'জনের সাহচর্য জিয়ার শাসনকে শক্তিশালী করেছে। 


পার্লামেন্টের স্থলে মজলিসে শুরার নামে আইন পরিষদ বানায়। তার একটি 


উদ্দেশ্য হল, নিজের সকল কার্যাবলীর উপর ইসলামী রং লাগানো। নওয়াজ শরীফ 
এই জিয়ার শাসনামলেরই সৃষ্টি, যেহেতু সে তার মজলিসে শুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
তারপর ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের ধোঁকা দিয়ে নিজের পছন্দমত 
প্রধানমন্ত্রী বানায় মুহাম্মদ খান জুনিজোকে । আর মার্শাল ল' উঠিয়ে দেয়। 


কিন্তু সমস্ত কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের কাছেই থাকে। তিন বছর জুনিজো জিয়ার 
ছত্রছায়ায় শাসন করে, যার মধ্যে সে কিছুটা গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা 
করে, কিন্তু যখন জিয়ার সাথে জুনিজোর রাজত্বের কষাকষি হতে লাগল, তখন 


১৯৮৮ সালে জিয়া জুনিজোর রাজত্বও শেষ করে দেয়। 


জিয়াউল হকের পিতা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে সম্পর্কিত স্টাফ ক্লার্ক ছিল। 
জিয়াউল হকের ১৯৪৩ সালের মে মাসে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে কমিশন লাভ 
হয় এবং সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা সীমান্তে জাপানীদের বিরুদ্ধে নিজ মনিব 
বৃটেনের পক্ষে প্রতিরোধ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর সে আমেরিকায় 
‘আমেরিকান সেনাবাহিনীর স্টাফ কলেজ কেস্সাস' এ সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করেছে। যাতে নতুন মনিব আমেরিকার গোলামীর সিষ্টেম শিখে নেওয়া যায়। 


তারপর এই গোলামীর বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ থেকে নিয়ে ১৯৭০ পর্যন্ত 


ব্রিগেডিয়ার হিসাবে জর্দানে নিয়োজিত থাকে, যেখানে সে ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য 
ফিলিস্তিনীদের হত্যায় নিজের হাত রঙ্গিন করে। 


ব্লাক সেপ্টেম্বর, ফিলিস্তিনীদের হত্যা ও জিয়াউল হক 
১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সাথে সাথে অনেক 
ফিলিস্তিনী মুসলমান জর্দানের দিকে চলে যায়। জর্দান নদীর পশ্চিম তীর থেকে 
তোলা হয়েছে। তারপর এখান থেকে ফিলিস্তীনের আযাদির জন্য ইসরাঈলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কয়েকটি ফিলিস্তিনী সংগঠন গড়ে উঠে, যেগুলোর মারকাজ 
ছিল এই ফিলিস্তিনী ক্যাম্পগুলোই। এখান থেকে ফিলিস্তিনীরা ১৯৬৫ এর 
জানুয়ারীতে ইসরাঈলের উপর হামলা করে এবং তারপর ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের 


আমেরিকা ও ইসরাঈল যখন দেখল যে, জর্দানে অবস্থিত ফিলিস্তিনীদের এই 
ক্যাম্পগুলো ইসরাঈল ও পশ্চিমা শক্তির জন্য বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
এবং জর্দানের বাদশা শাহ হুসাইন অনুভব করল যে, ফিলিস্তিনীদের প্রভাব ও 
গভীরতা জর্দানে বেড়ে চলছে, তখন আমেরিকা ও জর্দানের সরকার সিদ্ধান্ত নিল, 


এই ফিলিস্তিনী মুহাজির ক্যাম্পগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে। এ সকল 


অভিযানগুলোর ফলে ১৯৬৯ সালে জর্দান সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনী ফেদায়ীদের 


মাঝে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে। 


সবশেষে আমেরিকা ও জর্দান ফিলিস্তনীদেরকে গণহত্যা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। 
এ সময়গুলোতেই আমেরিকার পরীক্ষিত গোলাম জিয়াউল হক জর্দানে পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কোর্সের তত্ববধান করছিল। আমেরিকা তাকে 
এই যিম্মাদারী সোপর্দ করে। জিয়াউল হক, যে ওই সময় ব্রিগেডিয়ার ছিল, জর্দান 
সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ ‘হাবেস আলম্মুজাল্লার সাথে মিলে অভিযানের 
পরিকল্পনা তৈরী করে। ১৬ সেপ্টেম্বর জিয়াউল হকেরই তন্তববধানে জর্দান 
ক্যাম্পগুলোর উপর ট্যাংক দিয়ে চড়াও হয় এবং নির্দয়ভাবে বোমাবর্ষণ করে। 
কয়েকদিন পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তারপর অন্যান্য আরব 


রাষ্ট্রগুলোর কারণে এই ধারা বন্ধ হয়। 


তারপর ২৭ সেপ্টেম্বর জর্দান সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বার হামলা শুরু করে এবং 
ফিলিস্তিনী মুজাহিদগণকে আযলান ও জারশের পাহাড় পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসে, 
যেখানে পরে আবার নির্দয়ভাবে বোমা বর্ষণ করা হয়। এভাবে দশ হাজার থেকে 
বিশ হাজার ফিলিস্তিনীকে এই হামলাগুলোর মাধ্যমে হত্যা করা হয়। এ সমস্ত 
কর্মকান্ডগুলোর মাস্টারমাইন্ড এবং ফিলিস্তিনীদের হত্যাকারী ছিল আমেরিকার 


বিশ্বস্ত চাকর জিয়াউল হক। এই অবদানের কারণেই আমেরিকান আশির্বাদে সে 





পাকিস্তানে এগার বছর শাসন করে। এই এগার বছরেও সে আমেরিকার খুব 


নিমকহালালী করে এবং তাদের অঙ্কিত নকশার উপর চলতে থাকে। 


অংশগ্রহণের হাকিকত 
জিয়াউল হকের শাসনামলে যখন ১৯৭৯ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা 
করল, তখন পাকিস্তান এই আশঙ্কা করল যে, রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করার 
পর বেলুচিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে গরমপানি পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা 
করবে। দ্বিতীয়ত: আমেরিকান ব্লকের মধ্যে হওয়ার কারণে আমেরিকাও চাচ্ছিল, 
আফগানিস্তানে রাশিয়া পরাজিত হোক। এজন্য আমেরিকার ইঙ্গিত ও সাহায্যে 
জিয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা 


হবে। 


এক্ষেত্রে আমাদের অনেক লোক এমন মনে করে যে, জিয়া ও পাকিস্তানী 








সাহায্য করেছে। অথচ এ সব বাস্তবতার বিপরীত। এর জন্য কাহিনীও বানানো 





হয়েছে এবং বলা হয় যে, জিয়াউল এত পাক্কা মুসলমান যে, তাহাজ্জুদ নামাযও 





তার কাযা হত না! যদি এমনই হত, তাহলে আমেরিকার ঝুলিতে বসে এই যুদ্ধে 





অংশগ্রহণ করার কী কারণ? 





আসল কথা এটাই যে, জিয়াউল হক ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী- যেমনটা আমরা 
উপরে বলেছি- আমেরিকার পরিপূর্ণ গোলাম সেনাবাহিনী ছিল এবং নিজেদের 


সমস্ত পদক্ষেপগ্তলোতে আমেরিকান বিধি-নিষেধ উপক্ষো করতে পারত না। 


এই শাসনামলে এমনই হয়েছে। এখানে আমরা স্বয়ং এ সকল জেনারেল ও 


কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী লোকদের বরাতে প্রকৃত তথ্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। 


রূশ হামলার পর জিয়াউল হক নিজের মন্ত্রীপরিষদের মিটিং ডাকল, যার মধ্যে 
বেসামরিক লোকগণ আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিরোধিতা 
করে জিয়াউল হককে এর থেকে ফিরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জিয়াউল হক 
আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করত: যুদ্ধে অংশগ্রহণের 
সিদ্ধান্ত দেয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা তার সমর্থনে ছিল। ওই সময়ের ডি জি 
আই এস আই মেজর জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান তার সমর্থন করে 
বলেছিল: আমরা আমেরিকার প্রক্সিযুদ্ধ আফগানিস্তানে লড়ব। সে মিটিংয়ের মাঝে 
এই শব্দ পর্যন্ত বলেছে: “কাবুলকে অবশ্যই জ্বলতে হবে। কাবুলকে অবশ্যই 
জ্বলতে হবে।” 

জিয়া এই কাজের যিম্মাদারি তারপরও ওই ডি জি আই এস আই কেই সোপর্দ 
করে। এই অপারেশন সর্বশেষে আমেরিকান সি আই এ এর অপারেশন সাইক্লোন 
এর অংশ হিসাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে 


আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে সরাসরি ‘সি আই এ’ ও 
আমেরিকান বড় বড় পদের লোকেরা । যারা ওই সময় অধিকাংশই পাকিস্তানে 
নিয়োজিত ছিল। এ সমস্ত বিবরণ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিটায়ার্টপ্রাপ্ত মুহাম্মদ 
ইউসুফ নিজ বই- “সাইলেন্ট সোলজার: দি ম্যান বিহাইন্ড দ্যা আফগান জিহাদ 


জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান” এর মধ্যে লিখেছেন। 


স্বয়ং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জেনারেলদের স্মৃতিকথা এবং আমেরিকান উচ্চপদস্ত 
লোকদের বইগুলোর পৃষ্ঠা উল্টান, তাহলে নিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে এই অনুমান 
করতে পারবেন যে, পাকিস্তানের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ আমেরিকা তোষা 
পররাষ্ট্রনীতি। আর এই পুরো সময়টাতে পাকিস্তানে সামরিক শাসন এবং স্বয়ং 
সেনাবাহিনীর ভূমিকার পিছনে আমেরিকা ও তার স্বার্থই মুখ্য ছিল। ইসলাম ও 
মুসলমানদের হেফাযত মুখ্য ছিল না। 


এ সকল কর্মকান্ড স্পষ্ট করে পিলডেট পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল: “পাকিস্তান ফরেইন পলিসি: এন 


ওভারভিউ ১৯৭৪-২০০৪” তার ব্যাপারে উইকিপিডিয়ায় লেখা হয়েছে: 


এই আমেরিকান পরিকল্পনা (অর্থাৎ অপারেশন সাইক্লোন) এর পরিপূর্ণ ভরসা 


কর্মকর্তা ওয়িলসন এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার আই এস আই 


আমেরিকান ফান্ড ও অস্ত্র বন্টনের ক্ষেত্রে এবং আফগানিস্তানের বিদ্রোহী 
গ্রুপগুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া ও অর্থনৈতিক সাহায্য করার ক্ষেত্রে 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 


একথা এখন সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট যে, ওই সময় রাশিয়াকে পরাজিত করতে 
আমেরিকা অক্ষম ছিল, যার কারণে সে রূশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুজাহিদগণের 
সাথে সহযোগিতা করেছে। আর এই সহযোগিতার জন্য পাকিস্তানকে মাধ্যম 
হিসাবে বাছাই করেছে। কিন্তু এ কথাও সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট যে, পাকিস্তান সেই 
আমেরিকার প্রতিষ্ঠানের তত্ববধানেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং ওই সকল 
উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই করেছে, যা আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল। 


এর জন্য জেনারেল আখতার আব্দুর রহমানের উপরোল্লেখিত উক্তিটিই যথেষ্ট। 
যার মধ্যে সে বলেছে: কাবুলকে জ্বলতেই হবে। তার মধ্যে ইসলাম ও 
মুসলিমদেরকে সমর্থনের বিষয়টি কোথায় আছে? 


এ কারণেই যখন রাশিয়া পরাজিত হয়ে পলায়ন করল এবং সে সময় এসে গেল 
যে, মুজাহিদগণ সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তখন এই “আই এস 
আই” ই গৃহযুদ্ধের ছক তৈরী করে, যাতে কাবুলকে অবশ্যই জ্বলতে হয়। এই 


“আই এস আই” ই আহমাদ শাহ মাসুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কারণ সে 


আফগানিস্তানে আমেরিকান স্বার্থের রক্ষক ছিল। একথা স্বয়ং পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনীর প্রসিদ্ধ চেলা যায়দ হামিদ বারবার বলেছে। 


জেনারেল জিয়াউল হক ও আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব 
স্টেভ কোল নিজের বই ঘোষ্ট ওয়ারস; “দি সিক্রেট হিষ্টুরী দি সি এই এ” এর 
মধ্যে জিয়াউল হক এবং তার শাসনামলে আমেরিকান প্রশাসনের সাথে ভালবাসা 
ও বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে নিজের কথাগুলো আলোচনা করেন: 
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনান্ড রিগান বিশেষভাবে জেনারেল জিয়াউল হকের 
মার্শাল ল’ এর সাহায্যকারী ছিল। সে জিয়াউল হকের সামরিক শাসনকে সে 
সময় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজের সম্মুখ সারির জোট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং এ লোকগুলো ওই সময় বেশি বেশি পাকিস্তান আসা- 
যাওয়া করত: 
সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ: 

* সাবেক আমেরিকান সেক্রেটারী অফ স্টেট হেনরি ক্যাসেঞ্জার। 

৪ রিগান শাসনামলে আমেরিকান কংগ্রেসের প্রধান চারলি ওয়িলসন। 


* জয়েন হেরিং, সেই নারী, যে জিয়া ও আমেরিকান সরকারের মাঝে 
নৈকট্য সৃষ্টিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। 


এই নারী জিয়ার অনেক আকর্ষণীয় ছিল এবং তার এ পর্যায়ের প্রিয় ছিল যে, যদি 
মন্ত্রীপরিষদের মিটিংয়ের মাঝখানেও তার ফোন এসে যেত, তাহলে জিয়া মিটিং 
ছেড়ে তার কথা শুনত। জিয়ার সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইয়াকুব খান 
নিজের স্মৃতিকথাসমূহের মধ্যে লিখেছে: এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল যে, জিয়ার 
কান তার ধ্যানেই থাকত। জিয়ার সাথে ওই নারীর সম্পর্ক সেই সময় থেকে ছিল, 
যখন সে জর্দানে ব্রিগেডিয়ার হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এই সম্পর্কের কারণে জিয়া 
বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমেরিকায় পাকিস্তানী প্রতিনিধি আমেরিকান! এমনিভাবে 
জিয়া তাকে পাকিস্তানে “কায়েদে আজম’ সনদও দিয়েছে। 


ইন্টেলিজেস কর্মকর্তাগণ: 


* প্রতিরক্ষা সহ-সেক্রেটারী মাইকেল পিলসবারী। 
* আমেরিকান গোপন সংস্থা সি এই এ এর অফিসার গাস্ট এভ্রেকটরস। 


সেনা অফিসারগণ: 


চেয়ারম্যান জয়েন্ট চীফস অফ স্টাফ জেনারেল ওইলিয়াম। 
* জেনারেল হারবার্ট। 


* রিগান নিজেও যেহেতু আমেরিকানদের দৃষ্টিতে বর্ণনাপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গির 
অধিকারী ছিল, এজন্য সে জিয়াকেও উদ্ধুদ্ধ করে, যাতে ইসলামের 
বর্ণনাপ্রেমী ধারাটিকে নিজ দেশে প্রসার করে। 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিয়াউল হক তার সাবেক সেনাজীবনে ও শাসনামলে 
আমেরিকার ইঙ্গিত পরিচালিত একজন কর্মকর্তা ছিল| রাশিয়ার বিরুদ্ধে শীতল 


যুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় খেদমত এই জেনারেল জিয়াই করে। 


আমরা এতক্ষণে উপরে দেখে এসেছি যে, জিয়া জেনারেল ইয়াহইয়ার সময়ে 
জর্দানে ফিলিস্তিনীদের উপর হামলা করে আমেরিকা ও ইসরাঈলের সাথে নিজের 
বিশেষ সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু জনাবের মধ্যে 
এই সংশয় আছে যে, সম্ভবত জিয়া পরবর্তীতে তাওবা করে ফেলেছে। অথচ 
বাস্তবতা এমন নয়। স্বয়ং এই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিয়া শুধু আমেরিকার 
গোলামীর দায়িত্বই পালন করেনি, বরং সরাসরি ইসরাঈলের চাকুরীও করেছে। 
আমেরিকান উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা চারলী ওয়িলসনই বলেছে, যে আমেরিকা ও 
জিয়ার মাঝে মধ্যস্থতাকারী ছিল- জিয়া এই অপারেশনে সরাসরি ইসরাঈলীদের 


সাথেও লেন-দেন করেছে। তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক করেছে। তাদেরকে 


সুযোগ করে দিয়েছে, যাতে সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। 
আই এস আই এর সাহায্যে ইসরাঈলী গোপন সংস্থা মোসাদ রাশিয়ান অস্ত্র বিধ্বস্ত 
করার অস্ত্র আফগানিস্তানে প্রেরণ করেছে। ওয়িলসনের নিজের ভাষায়, জিয়া 
ইসরাঈলী গোপন সংস্থাকে শুধু এতটুকু বলেছে যে: শুধু এতটুকু করুন যে, 
অস্ত্রের ডিপোর উপরে ডেভিড তারকার চিহ্ন দিবেন না। 


এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু এটা প্রমাণ করা যে, এই দেশে 
সেনাবাহিনীই আসল শক্তি আর এই শক্তি আমেরিকান স্বার্থরক্ষাকারী| এ 
কারণেই এ শক্তি এদেশে প্রকৃত ইসলামের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই 
পটভূমিতে কেউ চিন্তা করতে পারে যে, যদি এই দেশে কোন শাসক 
ইসলামাইজেশনের প্রচেষ্টা করে থাকে, তাহলে সে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকই। 


এজন্য আমরা তার উপর একটু নজর বুলাবো: 


প্রথমে এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, এ স্তরটি আগের ধোঁকাবাজির স্তর-ই ছিল, যার 
করেছি। জেনারেল ইয়াহইয়ার পরে যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোও ক্ষমতায় 
আসল, তখন কমিউনিষ্ট চিন্তাভাবনার ধারক হওয়া সত্বেও সেও 


ইসলামাইজেশনের ধোঁকা অব্যাহত রেখেছে। সে নিজের শাসনামলে কাদিয়ানীরা 


কাফের বলে আইন পাস করেছে। মদ পান, মদ বিক্রয় করা ও নাইট ক্লাবের 
উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কিন্ত ভুট্টোর পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সেক্যুলার 
বানানোর প্রচেষ্টার মোকাবেলায় এতটুকু ছিল, আটার মধ্যে লবণ যতটুকু ছিল। 
আর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যেন কোথাও প্রকাশ্য কুফর দেখে মুসলমানরা জ্বলে 
না উঠে। 


এই স্তরটিকেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউক হক বহাল রেখেছে। কিন্তু ওই সময় 
আমেরিকার প্রয়োজন ছিল যে, কমিউনিষ্ট চিন্তা-ভাবনার বিপরীতে ইসলামের নাম 
প্রকাশ্যে নেওয়া হবে। আমরা পড়েও এসেছি যে, স্বয়ং রিগানই পাকিস্তানে 
ইসলামাইজেশনের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল এবং এ কাজের মধ্যে আমেরিকার 
সন্তুষ্টি ছিল। 


দ্বিতীয় কথা হল, এটা যাচাই করার বিষয় যে, জিয়াউল হকের শাসনামলে কি 
পরিমাণ ইসলামাইজেশন কার্যকর হয়েছে? এমন তো নয়, যে ডাকঢোল বেশি, 
কাজ কম? জিয়াউল হকের পক্ষ থেকে যে সকল ইসলামী করণের চেষ্টা করা 


হয়েছে, তার মধ্যে মৌলিকভাবে দুটি কাজ হয়েছে: 
ক. আদালতগুলোকে শরয়ী বেঞ্চ বানানো হয়েছে। 


খ. হুদুদ অর্ডিনেস জারি করা হয়েছে। 


উলামায়ে কেরাম জানেন যে, এ দু'টির মাধ্যমে পাকিস্তানে কী পরিমাণ ইসলাম 
এসেছে। শরয়ী বেঞ্চ একটি মুনাফেকী পদক্ষেপ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে নিচের 
তিনটি কথাই যথেষ্ট: 


১. শরয়ী বেঞ্চের সমস্ত জজ উলামায়ে কেরাম ছিল না। বরং তাতে ইংরেজী 


আইনজীবীরাও ছিল। তাহলে ইংরেজী আইনবিদদের সেখানে কী কাজ? 


২. শরয়ী বেঞ্চ তাদের সিদ্ধান্তসমূহে একক ক্ষমতার অধিকারী ছিল না| বরং 
তাদের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেত। আর 
সেখানে নিখাদ ইংরেজী আইনজীবীদের ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ শরীয়ার আলোকে 
একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিন্তু তারপর এটা শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ ইংরেজী 
আইনজীবী জজের সামনে পেশ করা হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শরীয়তের ব্যাপারে 
অজ্ঞ জজেরই হবে। 

৩। শরয়ী বেঞ্চের কার্ষপরিধিও সীমিত ছিল। তারা যেকোন প্রকার মু'আমালার 


ফায়সালা করতে পারত না। 
আর হুদুদ অর্ডিনেল যে প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে, তার জন্য তিনটি 
কথাই যথেষ্ট: 


প্রথম কথা হল: হুদুদ অর্ডিনেলে অনেক জায়গা এমন আছ, যা শরীয়তের 


নির্ধারিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং তাতে অনেক কিছু যুক্ত করা 


হয়েছে। এ কারণেই আজও পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন হদ কার্যকর হয়নি। হদের 


শাস্তিই কার্যকর হয়ে আসছে। 


দ্বিতীয় কথা হল: হুদুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু ফায়সালার সমস্ত 
কার্যক্রম, সাক্ষীদের যাচাই বাছাই, প্রমাণ যোগার করা, সব কিছুই পাকিস্তানী 
দণ্ডবিধির ইংরেজী আইনানুযায়ী। 


তৃতীয় কথা হল: ফায়সালা করার জন্য শরীয়ত সম্পর্কে অবগত কাযী নির্ধারণ 
করা হয়নি। বরং ইংরেজী আইনবিদ জজরাই হুদুদ সম্পর্কিত মামলাগুলোরও 


ফায়সালা দিত। 


তো উলামায়ে কেরাম তত্ববধানে আইন প্রণয়ন করত এবং তারপর এই আইন 
মোতাবেক ফায়সালা দেওয়ার জন্য শরীয়ত সম্পর্কে অবগত কাষী নিয়োগ দিত 
এবং ইংরেজী আইনবিদ জজদেরকে বরখাস্ত করত। তারপর এর কারণ কি যে, 
ইসলাম শুধু হুদুদ অর্ডিনেস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
অবকাঠামো এবং সমস্ত ইংরেজী আইনগুলোকে কেন শরয়ী আইনে রূপান্তরিত 
করা হল না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন সুদের ব্যাপারটি উত্থাপন করা হল, তখন 


নির্দেশ জারি করা হল যে, আগামী দশ বছর পর্যন্ত কেউ হাঙ্গামা করবে না। 


এ সকল বিষয়গুলো দ্বারা জানা যায় যে, জিয়াউল হকের শাসনামলে 
ইসলামাইজেশনের প্রচেষ্টাও অতীতের মত শুধুমাত্র পাকিস্তানের মুসলমানদের 
চোখে ধুলি দেওয়ার মত। আসল উদ্দেশ্য হল, সামাজিক চিত্র দেখে...ইসলামের 











নাম ব্যবহার করে, নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং শাসন ক্ষমতায় 


সেনাবাহিনীর অন্তভুক্তিকে শক্তিশালী করা। 








জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যু এবং জেনারেল আসলাম বেগের 
কর্মকৌশল 
১৯৮৮ সালের আগষ্টে জিয়া নিজের কয়েকজন সিনিয়র অফিসারসহ বিমান 
দুর্ঘটনায় মারা যায়। দেশের অবস্থা সেনাবাহিনীর অনুকূল ছিল না। পাকিস্তানী 
জনগণ সেনাশাসনের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। জেনারেল জিয়াউল হকের 
নায়েব ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ ছিল জেনারেল আসলাম বেগ। সে জিয়ার 
মৃত্যুর পর চিফ অফ আর্মি স্টাফের পদটি দখল করে নেয় এবং নিজে 
শাসনক্ষমতায় আসার পরিবর্তে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 
পাকিস্তানের ইতিহাসে জেনারেল আসলাম বেগ কর্মকৌশল পরিবর্তন করল এবং 
সিদ্ধান্ত নিল যে, সামনে থেকে দেশীয় বিষয়াসয়ে সেনাবাহিনী পর্দার আড়ালে 
থেকে নিজেদের ক্ষমতা বহাল রাখবে। আর সরাসরি সরকারে আসা থেকে বেঁচে 


থাকবে । এই কর্মকৌশলটি বেশ সফল হয়েছে। 





পূর্বের এগার বছর জেনারেলরা নামকা ওয়াস্তে গণতান্ত্রিক শাসন ও শাসকদেরকে 


সামনে রেখেছে। কিন্তু তাদের লাগাম পর্দার আড়ালে নিজেদের হাতে রেখেছে। 
জেনারেল আসলাম বেগের পরে জেনারেল আসিফ নওয়াজ, জেনারেল আব্দুল 
ওয়াহিদ কাকড় ও জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামত এই কর্মকৌশলই মেনে চলেছে। 
পাকিস্তানে সেটাই চলত, যা জেনারেলরা চাইত। পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতিগুলো 


জেনারেলদের কথামতই চলত। 


এগার বছর পর ১৯৯৯ সালে আরেকবার জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা 
দখল করে নেয়। আমরা চাইলে এ সকল শাসনগুলোর ব্যাপারেও বিস্তারিত কথা 
বলতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু এগুলো নিকটবর্তীকালের বিষয় এবং প্রত্যেক 
পাকিস্তানী মুসলমানের নিকটই জেনারেল পারভেজ মোশাররফের অবস্থা পরিপূর্ণ 


স্পষ্ট। এজন্য এখানে তার ব্যাপারে কথা বলছি না। 


জেনারেল পারভেজ তো পূর্ববর্তীদের অবশিষ্ট অংশটুকুও পুরা করে ফেলেছে এবং 
এই নতুন শতাব্দিতে সন্ত্রাসবাদের নামে আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের 


বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তার মধ্যেও জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পুরো 


পাকিস্তানকে জড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে এই দেশে জেনারেলরা এখন আমেরিকার 
করেছে এবং দ্বীনদার শ্রেণীকে নিজেদের টার্গেট বানিয়েছে। জেনারেল পারভেজের 





পরে আগত সেনাবাহিনীর জেনারেলরাও সেই রাস্তায়ই চলছে এবং সমস্ত 


যোগ্যতা রাখে না। বরং তারা পাকিস্তান ধ্বংসের কারণ 
সর্বশেষ ও চুড়ান্ত কথা এটাই যে, এই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত এ 
সকল রাজনীতিবিদরাও নয়, যারা বিগত সত্তর বছর ধরে এ দেশের রাজনীতির 
অংশ হয়ে আছে এবং যারা প্রত্যেক বিকাশমান সূর্য্যরেই সালাম করেছে। আর 
ওই সকল জেনারেল শ্রেণীও উপযুক্ত নয়, যারা এই দেশকে বন্ধকের বস্তু বানিয়ে 
রেখেছে। পাকিস্তানের হেফাযত ও রক্ষা না গণতন্ত্রের কুফরী শাসনব্যবস্থার মাঝে, 
না জেনারেলদের সামরিক শাসনের মাঝে। এই উভয় শ্রেণী এই দেশের 
সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিই করেছে এবং এর নিম্নগামিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে 


ভূমিকা পালন করেছে। 


প্রত্যেকবার যখনই কোন রাজনীতিবিদ বা জেনারেলের হাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো 
এসেছে, তখনই জনগণ ক্ষোভে জ্বলে উঠে বিরোধিতা করতে থেকেছে। 
প্রতিষ্ঠানগুলো একটি আরেকটি সাথে দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তখন সে নিজের 


পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শেষ ভাষণ 


দেখুন। জেনারেল ইয়াহইয়ার শেষ ভাষণ দেখুন। জেনারেল জিয়ার তো ভাষণেরই 


সুযোগ হয়নি। জেনারেল মোশাররফের শেষ ভাষণ দেখুন। 


এ সব থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জেনারেল শ্রেণী এ দেশে নিজেদের 





স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে, দেশের জনগণকে বকরি-ভেড়া মনে করে এদিকে 


ওদিকে হাকাতে পারে, নিজেদের সিন্ধক ভরে নিজেদের জীবন যাপন বিলাসী 








বানাতে পারে, কিন্তু দেশের ভাল অবস্থা, উন্নতি এবং এখানে ইসলাম কার্যকর 





করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। এর কারণ হল, এই শ্রেণী হাজারো 





দেশপ্রেমের দাবি করুক না কেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু শুধু নিজের দুনিয়া, এজন্য 





তারা কখনো মুসলমানদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের প্রতি খেয়াল করে না। বরং 





ব্যক্তিগত স্বার্থকেই এ সবের উপর প্রাধান্য দেয়। 





জেনারেল রাহেল শরীফ ও তার স্থলাভিষিক্ত কাদিয়ানীপ্রেমী 
যে জেনারেলই এসেছে এবং যে-ই রাজনীতিবিদদেরকে নিজের লাঠির মাধ্যমে 
পরিচালিত করেছে, সে-ই এই দেশের অবস্থা দ্বিগুণ খারাপ করেছে, অর্থনৈতিক 
অবস্থা ধ্বংস করেছে, ধর্মহীনতার প্রচার করেছে, দ্বীনদার শ্রেণীর উপর কঠোরতা 
করেছে এবং দ্বীনের উপর আমল করা পর্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। এই দেশের 


প্রকৃত গন্তব্য ‘লা ইলাহা ইন্লাল্লাহকে আরো দূরে ঠেলে দিয়েছে এবং 


খেলা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর যদি কোন উদ্দেশ্য সাধন হয়ে থাকে, 
তাহলে তা এই যে, সেনাবাহিনী খুব ফুলে ফেপে উঠেছে, সেনাবাহিনীর 
অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়েছে, জেনারেলদের সেভস একাউন্ট ভরে গেছে, কোর 
কমান্ডাররা কোটিপতি কমান্ডার, বরং বিলিয়নপতি কমান্ডার হয়ে গেছে। 
পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে গোলাম বানানো এবং তাদের রক্তপানের জন্য আরো 
অধিক উদ্যমী হয়ে উঠেছে। 


এ সকল ইতিহাস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যেন আমরা পাকিস্তানী 
মুসলমান হিসাবে এই আমেরিকার গোলাম ও ইসলামের শত্রু সেনাবাহিনীর 
ভূমিকা বুঝতে পারি এবং এখন যে মিডিয়ায় এক খবিস ব্যক্তি জেনারেল রাহিল 
শরীফকে সিপাহসালার বানিয়ে পেশ করছে এবং যে এই তিন বছরে পাকিস্তানী 
রাজনীতিকে নিজের বাহুতলে নিয়ে নিয়েছে, যার দেশপ্রেম ও দেশ হেফাযতের 
ডাকঢোল পিটানো হচ্ছে, তার ভূমিকাও নিশ্চিতভাবেই তার পূর্বসূরীদের থেকে 


ব্যতিক্রম নয়। বরং সে তার পূর্বসূরীদের থেকেও কয়েক পা এগিয়ে যাচ্ছে: 


তার পূর্বসূরীরা তো অন্তত মুনাফেকী করে ইসলামের নাম নিয়েছে, কিন্তু সে 
একুশতম সংশোধনী পাস করে ইসলামকে এই দেশে অচ্ছুত বানিয়ে দিয়েছে 
এবং পাকিস্তান বিল নামে দ্বীনদারীকেই অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। 


তার পূর্বসূরীরা তো এই দেশকে শুধু আমেরিকার গোলাম বানিয়েছে, কিন্তু সে 
আমেরিকার সাথে সাথে চীনের গোলাম বানানোরও সকল পরিকল্পনা করে 
ফেলেছে এবং দেশীয় অর্থনীতির উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দিয়েছে। তার 
পূর্বসুরীরা তো এই দেশের উপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
বিরোধীদেরকে শুধু জেলে ঢুকিয়েছে এবং জুলফিকারকে হত্যার কারণে জিয়াকে 
চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু এই খবিস রাহিল শরীফ এই দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্তের 
মাঝে ইসলামপ্রেমী ও বিরোধী রাজনীতিবিদদেরকে বিরাট সংখ্যায় আদালতের 
বাইরে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করিয়েছে। আর এই ধারা এখনো বন্ধ করার 


কোন নাম নেই। 


সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে 
তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে ভবঘুরে হতে বাধ্য করেছে। 
আজ কয়েক লাখ মুসলমান নিজেরই ভূমিতে মুহাজিরীন ক্যাম্পে সংকটাপন্ন জীবন 


যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। 


তার পূর্বসূরীরা নামকাওয়ান্তে হলেও নিজেদের সরকারী কাগজপত্রে ভারতকে 


প্রথম শত্রু স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এই সে নিজের স্থলাভিষিক্ত জেনারেল 








কমর জাভেদ বাজওয়ার সাথে মিলে সামরিক রেষ্ট হাউজে সর্বপ্রথম দুশমন 
সন্ত্রাসী, তথা পাকিস্তানের মুজাহিদদেরকে সাব্যস্ত করেছে এবং সমস্ত সামরিক 








ব্যবস্থাপনা পাকিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নতুন করে সুবিন্যস্ত 





করেছে। 

তার পূর্বসূরীরা পাকিস্তানে সাংবাদিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং 
কতগ্তলো বিধি-নিষেধ আরোপ করার মাধ্যমে তার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার 
চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে তো পুরো দেশীয় সাংবাদিকতাকে সেনাবাহিনীর আই এস 


পি আর এর অনুগত বলে রুল জারি করেছে। 


তার পূর্ববর্তীরা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মত উপকরণগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে নড়াচড়া বন্ধ করেছে। কিন্তু সে তো জিহাদকেই 
বিদ্বেষ ছড়ানো বলে সাব্যস্ত করেছে এবং সীরাত ও তাফসীরের কিতাবগ্তলোর 
উপর পর্যন্ত এই প্রিয় দেশ পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। যার প্রতিষ্ঠায় 
এই প্রতিশ্রুতির উপর হয়েছিল যে, এখানে কুরআনের আইন ও সীরাতের 
জিন্দেগী চালু হবে। 

জেনারেল রাহিল শরীফ তো পাকিস্তানের ইসলামের জানাযা পড়িয়ে ফেলেছে এবং 
ইসলামের সাথে শত্রুতার সমস্ত সীমা ছেড়ে গেছে। তার উপর আরো অতিরিক্ত 
বিষয় হল, তার স্থলাভিষিক্ত জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়াহ যেখানে জিহাদ ও 
মুজাহিদদের সাথে দুশমনী ও ভারতপ্রেমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, 
সেখানে সে যদি নিজে কাদিয়ানী নাও হয়, তবে কাদিয়ানীপ্রেমী অবশ্যই । তার 


ব্যাপারে সাংবাদিকতার জগতে এই একথা প্রসার লাভ করেছে যে, তার 
অধিকাংশ আত্মীয় কাদিয়ানী এবং সে প্রধান হলে পাকিস্তানে কাদিয়ানিয়্যাতের 


প্রচার ও তার শক্তি অর্জিত হবে। 


আফসোস! পাকিস্তানের আইন যেমনিভাবে আল্লাহর হাতে সার্বভৌমত্ব সোপর্দ করা 
সত্বেও ইসলাম কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা, তেমনিভাবে 
কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দেওয়া সত্তেও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে কাদিয়ানীদের 
হাতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এ কাজের সমস্ত দায়িত্ব এই নিকৃষ্ট সেনাবাহিনী 


পালন করে আসছে। 


পাকিস্তানের প্রকৃত রক্ষক ও কল্যাণকামী হলেন মুজাহিগণ 
পাকিস্তানের মুসলমানদের জানা উচিত যে, আমাদের প্রিয় দেশের নিরাপত্তা, 
স্থিতিশীলতা, কল্যাণ, উন্নতি ও হেফাযত একমাত্র ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বাস্তবায়নের মাঝেই। সেই 'লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ' যার জন্য সত্তর বছর পূর্বে এই 
দেশ অর্জিত হয়েছিল। এটা সেই শরীয়ত, যাকে আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশত বছর 
পূর্বে নিজের প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল 
করেছিলেন। পাকিস্তানে এই পরিবর্তন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথ একমাত্র 
জিহাদ ও বিপ্লব। পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্জনের 
যিম্মাদার শুধুমাত্র মুজাহিদগণ, যারা ইতিপূর্বে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে এবং 


আজ আমেরিকা ও ইসরাঈল সহ বিশ্বশক্তিগুলোর মোকাবেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন 
রণাঙ্গনে অটল অবিচলভাবে লড়ে যাচ্ছে, যাদেরকে বিশ্ব 'আল'-কায়েদা ও 
‘তালেবান’ নামে জানে, যাদের নেতৃত্ব ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের 


হাতে। 


পাকিস্তানেও এই শ্রেণীই পাকিস্তানের মুসলমানদের অতন্দ্র প্রহরী এবং এই 
শ্রেণীই এই দেশে ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পতাকা উত্তোলনকারী। সত্তর 
বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানের দ্বীনদার জনগনের জন্য 
জেনারেল, জায়গীরদার ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের থেকে আরো অধিক ধোঁকা 
খাওয়া উচিত নয়। নিজেদের প্রকৃত গন্তব্য ও তা অর্জনের রাস্তা জানা উচিত। 
আর সেই রাস্তা হল, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে নির্মূল করা এবং 
শাসকশ্রেণী ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে জবান ও কলম ব্যবহার করা, রাজপথে 


নেমে আসা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 
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পাকিস্তানে বসবাসরত আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা এবং মা-বোনেরা! 
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। 
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হযরত আবুষর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হাঁটছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
“দাজ্জাল ছাড়াও আমি আমার উম্মতের জন্য আরো একটি বিষয় খুব ভয় করছি” (এটা তিনি 
তিনবার বার বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জাল ছাড়াও যেই বিষয়টি 
আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত করে সেই বিষয়টি কী? তিনি বললেন: 
“পথভ্রষ্টকারী নেতা” (মুসনাদে আহমাদ: হা:২১২৯৬) 


আজ প্রিয় ভূমি পাকিস্তানে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ৬৯তম স্বাধীনতা উৎসব উদযাপন হচ্ছে! 
এখানে আপনারা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান ও অন্যান্যদের ভাষণ 
শুনবেন। আর আজ এখানে আমিও আপনাদের সম্বোধন করে কিছু কথা বলবো। 


আমি আপনাদের সামনে একটি হাদীস পাঠ করেছি৷ এই উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর 
অতীতে যা কিছু হয়েছে এবং যা এখনো হচ্ছে এতে এমন পথন্রষ্টকারী নেতা ও লিডারদের 
বড় ধরণের দায় রয়েছে৷ পূর্বেও বনী আদমকে শয়তান ও তার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট করেছে৷ 
এবং জাতিকে তাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে৷ প্রতিটি পদে পদে মানুষের 
পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নবীদের প্রেরণ করেছেন৷ যে নবীদের দাওয়াতকে গ্রহন 
করেছে সে সফলকাম হয়েছে। আর যে অস্বীকার করেছে সে ধ্বংস হয়েছে। শয়তান কখনো 
নিজ আকৃতিতে এসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না, বরং সে মানুষকে মানুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে 


ব্যবহার করে। উপমহাদেশের মুসলিমদের ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য দায়ী এমন নেতা যারা 
নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং জাতিকেও পথভ্রষ্টতার গহ্বরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে৷ ভেড়ীর 
পোশাকধারী ভেড়ারা সর্বদা উপমহাদেশের মুসলমানদের রক্তাক্ত করেছে৷ তাদের মধ্য থেকে 
সুচতুর শাসক ও নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে মরীচিকা দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার 
করেছে৷ এবং তাদের জান-মাল ইজ্জত-আক্র পদদলিত করেছে৷ আজ পাকিস্তানে জীবনের 
এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠা স্বাধীনতা উৎসব উদযাপন হচ্ছে! আমি প্রশ্ন করতে চাই যে 
আজ কি আমাদের উৎসব পালন করা উচিৎ নাকি দশলক্ষ প্রাণের জন্য শোক পালন করা 
উচিৎ? এখানে তো লাখো বোনের ইজ্জত হরণে লজ্জিত হওয়া উচিৎ যদি সরকারপক্ষ্য এদিন 
আনন্দ উদযাপন করে, রাষ্ট্রের রজনৈতিক পরিবার, জমিদার, নাবাব, সেনাপ্রধান এদিন 
খুশিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এদিন দেশ স্বাধীন 
হয়েছিল, তারা তো এ উৎসব পালন করে যে, আজকের এ দিনে ক্ষমতা তাদের হাতে 
এসেছে। তারা পালাক্রমে এ রাষ্ট্রের উপর রাজত্ব করছে আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করতে করতে 
নিজেদের মাঝে বন্টনের মধ্যদিয়ে ৬৯ বছর অতিবাহিত করার উৎসব পালন করছে৷ মনে 
রাখবেন! যাকে স্বাধীনতা বলে, সেটা না ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের এর পূর্বে ছিল, আর না 
এর পরে অর্জিত হয়েছে। আমাকে একটু বলুন ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের পর উৎসব পালন 
করার মত কোন জিনিষের পরিবর্তন এসেছে যাকে স্বাধীনতা বলা যায়? কিসের পরিবর্তন 
এসেছে যার উপর আজ গর্ব করা হচ্ছে? প্রিয় ভূমির রাজনীতি, বিচার বিভাগ, ব্যবস্থাপনা, 
শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক আইন তো সেটিই আছে যা ১৯৪৭ এর পূর্ব ছিল৷ হ্যাঁ যে 
পরিবর্তন এসেছে তা হল: উপমহাদেশের ভৌগলিক সীমানায় পরিবর্তন এসেছে। যা 
নিষেধাজ্ঞার অধীনস্থ করে দিয়েছে৷ ১৯৪৭ এর পূর্বে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য দিল্লি, 
মুম্বাই অথবা আগ্রা যাওয়ার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। আর এখন ভিসা নেয়ার 
কষ্টে লিপ্ত হতে হয়। বাবরি মসজিদ ও হায়দারাবাদের মুসলমানদের গণহত্যার বদলা নিতে 
সীমান্ত প্রতিবন্ধক হয়ে আছে| ফলে আপনাদেরকে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য 
হিন্দুস্তান যেতে দিবে না| আজকে কিছু বাস্তবতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এতে 
করে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সাল কি স্বাধীনতার 
দিন ছিল না হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিভক্তি করার দিন ছিল। ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে 
মুসলমানদের জন্য আলাদা ভুখন্ডের দাবী করা হয়েছিলো? না তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে 


আলাদা রাষ্ট্রের প্রতি? এই দেশটি কি ইসলামের জন্য অর্জিত হয়েছে না ইসলামের নামে 
রাজনৈতিক ফায়দা লুটে নেয়া হয়েছে? দ্বি-জাতিতত্তের চেতনার কি বাস্তবতা না পথভ্রষ্ট চিন্তা- 
ভাবনা? মুসলিমলীগ ও পাকিস্তান নীতির তৎপর কর্মকর্তারা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য 
কল্যাণকামী ছিল? তারা মুসলমানদের বিজয়ের প্রত্যাশা রাখতো না দ্বীন ও দেশের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজদের দালাল ছিল? তারা কি উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা 
চাইতো না তাদের ধোকা দিয়ে, গলায় গোলামীর শিকল বেঁধে তাদের দাসত্বের জীবনে আবদ্ধ 
করতে চাইতো? আজ আমি আল্লাহর সাহায্য ও রহমতে আপনাদের এমন ইতিহাস শুনাবো 
যা আমাদের দেশের নিস্পাপ ও মুখলিছ মুসলিমরা হয়তো কখনো শুনেনি। আমাদের পাঠ্য 
পুস্তকে পড়ানো হয় যে, পাকিস্তানের মূল ভিত্তিস্থাপনকারী হল স্যার সৈয়দ আহমাদ খান। সে 
দ্বি-জাতিতত্বের আবিষ্র্তা। সে মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি স্থাপন করে৷ 
যার দ্বারা মুসলিমলীগ অস্তিত্বে আসে৷ মুসলিমলীগ ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবনা উপস্থাপন 
করে। অতঃপর পাকিস্তান অস্তিত্বলাভ করে। 


আমি শুরুতে একটি হাদীস পাঠ করেছি যে, পথভ্রষ্ট নেতারা দাজ্জাল থেকেও অধিক ভয়াবহ। 
আজ আমাদের স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের নামে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে! আসুন জেনে নেই স্যার 
সৈয়দ কে ছিল এবং তার আকীদা কী ছিল। অতঃপর আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন যে, 
এই দাস আমাদের কিসের স্বাধীনতা দেখাচ্ছে আর এই ধর্মহীন ব্যাক্তি আমাদের কিসের পথ 
প্রদর্শন করছে। 

নাম: স্যার সৈয়দ আহমদ খান তাকবী। 

ধর্ম: শিয়া। 

পেশা: ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির আদালতের কেরাণী ছিল। শয়তানী সংগঠন ফ্রি ম্যাসন এর 
পৃষ্ঠপোষক ছিল৷ 

(সুত্র: www.masonindiawest.org/eminent.htm) 


১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের 
সাহয্য করে, তাদের প্রাণ বাচায়। যুদ্ধের পর ইংরেজদের আনুগত্যের জন্য মুসলমানদের 








উপর জোর দিতে থাকে৷ লর্ড মাইকেল থমাস স্যাডলার এর পাঠ্যসূচি মেনে নেওয়ার জন্য 
চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে৷ দ্বিজাতিতত্ব ধারণার পথভ্রষ্ট চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন করে৷ 

স্যার সৈয়দ তার চিন্তা-ধারা উল্লেখ করে এক জায়গায় লেখে: বর্তমানে আমাদের জাতি শিক্ষা 
ও অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে খুবই খারাপ অবস্থায় কাটাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
দ্বীনের আলো দান করেছেন। এবং কুরআন আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ইংরেজদেরকে বন্ধু বানানোর ফয়সালা করে দিয়েছেন। তিনি 
ইংরেজদেরকে আমাদের উপর শাসক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।৷ আমাদের উচিত ইংরেজদের 
সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, এবং সে পথ অবলম্বন করা যার দ্বারা হিন্দুস্তানে ইংরেজদের 
ক্ষমতা দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। 

এই সেবার দরুন ১৮৮৭ সালে লর্ড ডাফরিন স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে ব্যুরোক্র্যাট 
(প্রশাসনিক কর্মকর্তা) বানায় এবং ১৮৮৭ তে রাণী ভিক্টোরিয়া তাকে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত 
করে। 


স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের আক্বীদাসমূহ: 

* যা আমাদের আল্লাহর মাজহাব তাই আমাদের মাজহাব, আল্লাহ না হিন্দু না প্রচলিত 
মুসলমান না মুকাল্লাদ না লা মাযহাবী না ইয়াহুদী না খ্রিষ্টান তিনি তো পরিপূর্ণ 
উজ্জল প্রকৃতি। 

(সুত্র: মাকালাতে সার সৈয়দ খন্ড%১৫ পৃষ্ঠাঃ ১৪৭ প্রকাশক: মাজলিসে তারাক্কিয়ে তওয়াব। 

* “নবুওয়াত এটি স্বভাবগত বিষয়” 


সুত্র: তাফসীরুল কোরআন খন্ড % ১পৃষ্ঠা নাম্বার % ২৩২৪ প্রকাশক: রিফাহে আম্মাহ সিটিম 
পারিস লাহোর) 


* যত নবী অতিবাহিত হয়েছে সকলেই স্বভাবজাত ছিল৷ 
(সুত্র: মাকালাতে স্যার সৈয়দ খন্ড % ১৫ পৃষ্ঠাঃ ১৪৭ প্রকাশক: মাজলিসে তারাক্কিয়ে তাওয়াব) 


* “আমার নিকট ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবা ছাড়া হওয়া কোরআন দ্বার সাব্যস্ত 
নয়। (সূত্র: মাকতুবাতে সার সৈয়দ, খন্ডঃ২ পৃষ্ঠাঃ ১১৬) 





৪  “জিত্রাঈল আলাইহিস সালাম নামের কোন ফেরেশতা নেই, আর না তিনি ওহী নিয়ে 
আসতেন। বরং এটা একটি শক্তির নাম যা নবীর মধ্যে থাকতো” 


(সুত্র: তাফসীরুল কোরআন, খন্ডঃ ০১ পৃষ্ঠাঃ ১৩০) 


* “শয়তান ভিন্ন কোন সৃষ্টি নয় বরং মানুষের মাঝেই বিদ্যমান এক শক্তি যে ব্যাক্তি 
খারাপের দিকে যায় তাকেই শয়তান বলে” 


(সুত্র: খোদ নাবীস্ত, পৃষ্ঠাঃ ৭০ প্রকাশক: জাময়ীয়্যাত পাবলিকেশন লাহোর) 


* “মুসলমানদের মাঝে প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহের মধ্য থেকে একটি ঘটনা শেষ যুগে ইমাম 
মাহদীর আবির্ভাবের ঘটনা। হাদীসের কিতাবাদিতেও এ সম্পর্কে অনেক হাদীস 
বিদ্যমান৷ কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব মিথ্যা ও বানানো” 


(সুত্র: মাকালাতে সার সৈয়্যেদ, খন্ডঃ ৬, পৃষ্ঠাঃ ১২১, প্রকাশক: মাজলিসে তারক্িয়ে তাওয়াবা) 


* “যখন পর্যন্ত মদ হারাম করা হয়নি তখন সমস্ত নবীগণ ও অধিকাংশ সাহাবাগণ 
তাতে লিপ্ত ছিল” 


(সূত্র: খোদ নাবীস্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৫৫, প্রকাশক: জাময়ীয়্যাত পাবলিকেশন লাহোর) 


আমি স্পষ্ট বলছি, স্যার সৈয়্যেদের দ্বিজাতিতন্ত্ কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ছিল না, বরং তা 
‘ডিভাইড এন্ড রুল’ এর রাজনৈতিক কৌশল ছিল৷ যেন হিন্দু-মুসলিমদের পরস্পর বিদ্বেষ 
সৃষ্টি করে দখলদার ইংরেজদের থেকে মনোযোগ ফিরানো যায় এবং মুসলিমরা তাদের মূল 
শত্রুকে ভুলে গিয়ে নিজেদের দেশকে উগ্রতার দৃষ্টিতে দেখে৷ যেন মুসলমান ভুলে যায় যে 
৮০০ বছর ধরে মুসলমান ও হিন্দুরা দৃষ্টান্ত মুলক নিরাপত্তা এবং পরস্পর উদারতার সাথে 
জীবন যাপন করেছে৷ স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সকলে জান বাজি 
রেখে যুদ্ধ করেছে৷ আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই, যদি ১৮৫৭ এর স্বাধীনতার আন্দোলন 
সফল হত এবং ইংরেজদের পিটিয়ে এদেশ থেকে উৎখাত করা হত, তবে হিন্দুস্থানের 
সিংহাসনে কারা আরোহন করতো? নিশ্চয় মুসলমানরাই হিন্দুস্থানে তাদের শাসন অব্যাহত 
রাখতো। মূল শত্রু কে ছিল? হিন্দু না দখলদার ইংরেজ? আমরা গরুর গোস্ত খাওয়া ও হিন্দুরা 
গরুকে মা বলার উপর ভিত্তি করে তারা আলাদা সম্প্রদায় হয়, না তাওহীদের বিশ্বাসই 
আমাদের সকল সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে? স্যার সৈয়েদ নিজেই একজন পা চাটা গোলাম 
ছিল৷ এবং অত্যন্ত লোভী ছিল৷ এ জন্য বৃটেনের খৃষ্টান শাসকরা তাকে নিজেদের 'নাইট' 


বানিয়েছে। এই ‘নাইট’ পদলাভ ও ‘স্যার’ উপাধি অর্জনের জন্য বৃটেনের রাজার সামনে 
অবশেষে কার্যত মাথা নত করতেই হয়েছে এবং শাহী তরবারীর বরকত অর্জনের জন্য হাঁটু 
গেড়ে নিজের কাঁধ পেশ করেছে। একটু দেখে নিন ‘নাইট’ কিভাবে হয়। 

‘নাইট’ যেভাবে হয়: 

ক্রুসেড যুদ্ধে যে খৃস্টীয় যোদ্ধা তাদের ‘পবিত্র ক্রুশ’ ও গীর্জার স্বার্থে মুসলিমদের খুব বেশি 
ক্ষতি সাধনে সক্ষম হত এবং খৃস্টান রাজ্যের উপকারী সাব্যস্ত হত তাকে ইংল্যান্ডের রাজা 
নিজের খুস্টীয় রাজ্যের ‘নাইট’ নির্ধারণ করত। এবং তার নামের শুরুতে স্যার বলে ডাকা 
হত৷ ক্রুসেড যুদ্ধের পর বৃটেনের রাজা এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। এবং যুদ্ধের 
ময়দান ছাড়া এ লোকদেরকেও ‘নাইট’ মর্যাদায় ভূষিত করেছে যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
মাজহাবী ও সাংস্কৃতিক ময়দানে মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করেছে৷ এবং খ্রিস্টীয় রাজত্ব দৃঢ় 
করা ও গির্জার শিক্ষাকে প্রচার প্রসারে বাদশাহ থেকে আগে বেড়ে বাদশাহের ঠিকাদারী 
করেছে৷ হিন্দুস্থানের ইতিহাস জাতি ও ধর্মের এমন শক্রুতে পরিপূর্ণা 

ভিডিওতে’ দেখুন যে, ‘নাইট’ মর্যাদা লাভ এবং ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য কিভাবে 
বৃটেনের রাজ পরিবারের সামনে মাথানত করতে হয়৷ স্যার সৈয়দ আহমাদ খান থেকে শুরু 
বৃটেনের রাজ পরিবারের নিকট মাথা ঝুকিয়ে অবশেষে ‘স্যার’ উপাধি লাভ করেছে৷ 


'ব্রেডলি বগেস” কে সাইকেল রেস এর কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে ‘নাইট’ এর মর্যাদা দেওয়া 
হচ্ছে৷ 


স্যার সৈয়দ যে শিক্ষা সিলেবাস প্রবর্তন করেছে, তা ইংরেজদের গোলাম ও দালালই তৈরী 
করেছ। যাদেরকে ইংরেজদের সংগ্রামী পরিকল্পনার পরিপূর্ণতার জন্য সর্বদা কোমর বেঁধে 
নামতে দেখা যায়৷ স্যার সৈয়্যেদ একজন বেদ্বীন ও শয়তানের অনুসারী সংগঠন ফ্রি ম্যাসনের 





১ কিভাবে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয় তা দেখতে নিচের লিংক এ 


https://archive.org/details/AzadiKaFaryboMediumQuality ভিডিওটির 09:59 থেকে 11:23 
অংশ দেখুন। 


২ প্রাগুক্ত | 


সদস্য ছিল। তার শিক্ষায় ১৯০৬ সালে আর ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ অস্তিত্ব লাভ করে৷ 
মুসলমানদের অন্তরে ইংরেজদের দালালির মানসিকতা সৃষ্টি করাই যার উদ্দেশ্য ছিল৷ স্যার 
সৈয়দ শিক্ষার মাধ্যেমে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ভাই স্যার আগা খান রাজনৈতিকভাবে এ 
উদ্দেশ্য অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। মনে রাখবেন! মুসলিমলীগের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুস্তানের 
বিভক্তি বৃটেনের রাজার অনুমোদন ও পথ প্রদর্শনের পরই হয়েছে। মোটকথা বৃটেনের রাজা 
এডওয়ার্ড ও মুসলিমলীগের প্রধান স্যার আগাখান উভয়েই ফ্রি ম্যাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 
ছিল৷ 


মুসলিম লিগ: 

প্রতিষ্ঠা ১৯০৬ সালে ঢাকায়। 

প্রথম চেয়রম্যান ও প্রতিষ্ঠাতাঃ স্যার আগাখান তৃতীয়। 
ভাইস চেয়ারম্যানঃ স্যার খাজা সলিমুল্লাহ (শীয়া)। 
মুসলিম লিগের ইশতেহার: 


আর্টিক্যাল ১ -হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মাঝে বৃটেন প্রশাসনের প্রতি বিশ্বস্ততার উন্মাদনা সৃষ্টি 
করা। 





স্যার আগাখান তৃতীয় ১৮৭৭ - ১৯৫৭ খি: 

আগাখানী ইসমাঈলী মতাদর্শের ইমাম ও আধ্যাত্মিক নেতা ৩৩ ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসন৷ 
১৮৪১-১৮৪৪ খি: ইংরেজ ও আফগান যুদ্ধে বৃটেনকে সামরিক সহায়তা করে৷ ইংরেজকে 
সিন্দ দখলে সহায়তা করে। এসব সহায়তার দরুন বৃটেন সরকার আগাখান তৃতীয়ের দাদা 
আগাখান প্রথমকে প্রি” উপাধি দেয়। এবং ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়৷ এবং ১৮৯৭ 
তে রাণী ভিকটোরিয়া তাকে ‘নাইট’ হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯০২ তে রাজা এডওয়ার্ড তাকে 
সবচেয়ে “বড় নাইট’ সাব্যস্ত করে। এরপর রাজা জর্জ তাকে তৃতীবার খৃষ্টীয় বৃটেন রাজ্যের 
সবচেয়ে ‘বড় নাইট’ সাব্যস্ত করেন। ১৯৩৭ খিষ্টাব্দে লিগ অভ নেশন এর চেয়ারম্যান করা 
হয়। আগাখান তৃতীয় এর এক স্ত্রী ক্লাবের ডাসার ও দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল ও মিস ফ্রাস ছিল। 
স্যার আগাখান তৃতীয় একজন বেদ্বীন, নির্লজ্জ ও দাসের ছেলে দাস ছিল৷ বর্তমানে আমাদের 





প্রিয় ভূমিতে যত মুসলিমলীগই পাওয়া যায়, মুসলিমলিগ নুন, কা বা ফা সবই আগাখানের 
মুসলিমলীগের উত্তরসূরী। এই দলের ইসলামের প্রতি ভালবাসা, দ্বীনদারী, ইখলাস ও 
তাকওয়া, লজ্জা ও আত্মমর্যাদা আপনাদের সামনেই আছে৷ যাদের ভিত্তিই হল: নেফাকের 
উপর, তারা কিভাবে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামী হতে পারে?! আর ইন্ডিয়া যুসলিমলীগের 
যদি জরিপ চালানো হয় তবে তার অধিকাংশ কর্মকর্তারা হয়তো শিয়া ছিল অথবা কাদিয়নী 
ছিল৷ স্যার আগাখান থেকে নিয়ে মুসলিমলীগের নেতৃত্ব হতে স্যার জাফরুল্লাহ খানের হাতে 
আসে, যে ছিল এক কাদিয়ানী। কাদিয়ানীদের ব্যাপারে তো অবশেষে পাকিস্তানের 
মুসলমানদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা ইসলামের শত্রু ও নিকৃষ্ট কাফের। 
কিন্তু শিয়াদের কুফরী ও ইসলামের শত্রুতার ব্যাপারে কিছু মুসলমান এখনো অজ্ঞ এখানে 
শিয়াদের কিছু আক্বীদা বর্ণনা করা হচ্ছে। আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করে নিন যে, শিয়া 
কারা? মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু না নিকৃষ্ট শত্রু!। 

ইসলামের সাথে শিয়াদের নূন্যতম কোন সম্পর্ক নেই৷ বরং তারা সর্বদা ইসলামের মাঝে 
বিকৃতি সাধন ও মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। খেলাফতে 
আব্বাসীয়ার ধ্বংস, সালতানাতে মহীসুর, বাংলা ও মুগল শাসনের পতনে সবসময়ই শিয়াদের 
ভূমিকা ছিল৷ তাহরিকে পাকিস্তান ও তার পূর্বে মুসলমানদের উপর ধ্বংসের দায়ও এদেরই। 
যারা তাদের ইংরেজ নেতাদের সাথে মিলে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের তিন ভাগে বিভক্ত করে 
দিয়েছে আর এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তানের মুসলমানরা ইসলামী শাসন 
থেকে বঞ্চিত, অনৈসলামিক নীতির অধীনে জীবন যাপনে বাধ্য 


আসুন আপনি নিজেই শিয়াদের আক্বীদা পর্যবেক্ষণ করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে, শিয়ারা কি 
মুসলমানদের সাথে আন্তরিক? এই সব আকীদার ধারক বাহক হয়ে কিভাবে তারা হিন্দুস্তানের 
মুসলমানদের জন্য স্বধীনতা বা আলাদা ভূখন্ডের দাবিদার হতে পারে!। বরং এদের কাজ তো 
স্বাধীনতার নামে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করা৷ এবং তারা এতে সফলকামও হয়৷ 


শিয়াদের আক্ীদাঃ 


১-- যে কুরআন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
নিয়ে এসেছিলেন তাতে সত্তর হাজার আয়াত ছিল। 


২-- ইমামতের মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদার চেয়ে উর্ধ্বে 


৩-- যখন আমাদের ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে তখন তিনি আয়েশাকে জীবিত করে 
তার উপর শরয়ী হদ জারী করবেন। 


৪--- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করার পর চার ব্যক্তি ছাড়া সবাই 
মুরতাদ হয়ে গেছেঃ (ক) আলী ইবনে আবি তালিব (খ) মিকদাদ। (গ) সালমান (ঘ) আবু 
যর। 

৫_আবু বকর ও উমর এরা দুইজন অকাট্য কাফের। এদের উপর সমস্ত ফেরেস্তা ও সকল 
মানুষের লা'নত৷ 

৬-- কোন জ্ঞানীর জন্য এ সুযোগ নেই যে সে উমরের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ 
করবে৷ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লা'নাত উমরের উপর এবং এ ব্যক্তির উপর যে উমরকে 
মুসলমান মনে করে আর প্রত্যেক এ ব্যক্তির উপর যে উমরের প্রতি লা’নত করার ব্যাপারে 
নিশ্চুপ থাকে৷ 


৭-- ইবনে উমর কাফের ছিল৷ 

৮-- আনাছ ইবনে মালেক মুনাফেক, অসৎলোক ও আহলে বাইতের বিরোধী ছিল। 
৯-_ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ কফের ও মুরতাদ ছিল৷ 

১০- আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর কাফের ও মুরতাদ ছিল। 


১১_ আবু মুসা আশআরী অসৎ মুনফেক, আহমদ মুখতারের লাআনাত প্রাপ্ত ও আহলে 
বাইতের বিরোধী ছিল৷ 


১২ আবু হুরায়রা শুধু পেট ভরার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে 
ছিল। বিড়ালের বাপ ছাহাবী আবু হুরায়রা কাফের হয়ে যায়৷ 


১৩-_ উলামায়ে ইমামিয়াদের এক্যমত অনুসারে সুন্নিরা ইয়াহুদী, খিষ্টান ও অগ্নি পুজারীদের 
থেকে বেশী খারাপ ও নিকৃষ্ট কাফের৷ 


১৪-সুনিরা কাফের তাদের সাথে বিবাহ জায়েয নেই। তাদের জবাইকৃত পশু হারাম। 
আল্লাহ পানাহ, 


পাকিস্তানের ব্যাপারে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি: 
(পাকিস্তানে শিয়াদের আল্লামা) জমীর আখতার নাকবীর বক্তব্য: 


“আমি পুনরায় সেখান থেকে শুরু করছি। কায়েদে আজমের দাদি ছিল, বেচারী মারা গেছে৷ 
তার পিতাও মরণশীল, সেও মারা গেল৷ যখন মারা গেলো তখন কায়েদে আজমের জন্মই 
হয়নি৷ আর যখন কায়েদে আজম মারা গেছে, তখন মুসলিম লিগ তৈরী হয়নি। আর যখন 
মুসলিম লিগ তৈরী হয়নি তবে পাকিস্তান তৈরী হয়নি। যখন পাকিস্তান তৈরী হয়নি তখন 
পাকিস্তান মরে গেছে। তবে পাকিস্তান কে বানিয়েছে? প্রথমে যুল জানাহ (হুসাইন (রাঃ) এর 
ঘোড়া) কায়েদে আজমের দাদীকে ছেলে দিয়েছে৷ যুল জানাহের আদেশে পাকিস্তানের চাকর 
হল। তখন প্রমাণিত হল যে পাকিস্তান যুল জানাহের লাগামের দান। সন্দেহ কিসের! ঘোড়ার 
দান, ঘোড়ার দান! আরে শুনে নাও যেহেতু যুল জানাহের কারণে এই দেশ সৃষ্টি হয়েছে তবে 
পুরো রাষ্ট্রের আবাদী তো যুল জানাহের পায়ের উপর সিজদা করা চাই। তোমরা মিথ্যুক, এ 
রাষ্ট্র খোদাপ্রদত্ত নয়, খোদা এই রাষ্ট্র দেয়নি ঘোড়ায় দিয়েছে৷ পাকিস্তান মানে কি? লা- ইলাহা 
নয়, পাকিস্তান মানে যুল জানাহ। পাকিস্তানের মানে ঘোড়া, পাকিস্তান মনে দুলদুল, 
পাকিস্তানের মানে হায় হুসাইন, এয়া হুসাইন” 

চেয়ারম্যন বানায়। ঠিক সেভাবেই যেভাবে বেলাওয়াল ভুট্টো জারদারী এবং হামদর শাহবাজকে 
অনুগ্রহকারী ও কায়েদে আজম হিসেবে পেশ করে৷ 

বলাহয় যে, ইতিহাস কাউকে মাফ করে না৷ মিথ্যার স্থায়িত্ব হয় না। অবশেষে জয় হকেরই 
হয়। 





মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ ১৮৭৬- ১৯৪৮ 
মতাদর্শ: প্রথমে ইসমাইলী পরে শিয়া ইসনা আশারী। 
মেম্বার: ইনার টেম্পল সোসাইটি ১৯৩১ খ্রিঃ (ভূতপূর্ব নাইট টেম্পলার্স) 








মেম্বার: ফেবিয়ান সোসাইটি (যা বড় বড় ফ্রি ম্যাসনারি ও থিওসোফিক্যাল সোসাইটির একটি 
গ্রুপ) 

রাজনৈতিক মাতা পিতা: ৩৩ ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসনারি, অগ্মীপূজারী “স্যার দাদা বাই নারুজী'কে 
নিজের পিতা বলে ডাকতো । থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রধান শয়তানের পূজারী ‘এনি 
বিসেন্ট'কে নিজের মা বলে ডাকতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে 
ইংরেজদের সহায়তা করে৷ নিজের আধ্যাতিক মা এনি বিসেন্টের কথায় তাহরীকে খেলাফতের 
চরম বিরোধিতা করে এবং এটাকে নিরুদ্ধিতামূলক আক্রমণ আখ্যা দেয়৷ ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য 
দেরাদুন মিলিটারী একেডেমির প্রতিষ্ঠায় মৌলিক ভুমিকা পালন করে৷ 


মুসলমানদেকে জোর দিতে থাকে৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিন্দুস্তানী সৈন্যদের বৃটেনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ চলাকালে মুসলিম সেনাদের বৃটেনের অনুগত থাকতে জোর দেয়৷ 

প্রসিদ্ধ পুরষ্কার প্রাপ্ত ইতিহাসবিদ স্টেনলি ওলপার্ট, উইলিয়াম ডালরিম্পল ও পাকিস্তানের 
প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সমালোচক তারেক ফাতাহ এর অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী 
জিন্নাহ শুকরের গোস্ত খেত এবং মদ পান করতো। ফাতেমা জিন্নাহের বক্তব্য অনুযায়ী জিন্নাহ 
প্রতিদিন ক্রেভেন (01841) A) ব্র্যান্ড এর ৫০ টি সিগারেট খেত৷ বিভিন্ন প্রকার ইংরেজী 
কুকুর প্রতিপালন করা জিন্নাহের শখ ছিল৷ বাম হাতে খানা খাওয়াকে সে কোন দোষের কিছু 
মনে করতো না। সবসময় ইংরেজী পোষাক পরিধান করতো। মৃত্যুর সময় সর্বশেষ আকাংখাও 
ছিল যেন ইংরেজ পোষাকে তার মৃত্যু হয়৷ 

পাকিস্তানের মন্ত্রী খাজা আছিফ জিন্নাহ'র ব্যাপারে বলেন: 

“আমি আবারো একবার বলব যে, আমাদের এ জাতির পিতা? যে শিয়া মতাদর্শের ছিল! 
বলে”! 


ড. তাহের আলি আল-কাদরী জিন্নাহ'র ব্যাপারে বলেন: 


এই কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এর জীবনী সংক্রান্ত যে কিতাবই দেখুন, চাই তা 
পাকিস্তানের কারো লেখা, কিংবা পশ্চিমা আমেরিকার কারো, পৃথিবীর যে স্থানের লেখাই হোক 


সেখানে দেখা যায় সে ইসমাইলী আক্বীদার ছিল। অতঃপর শিয়াদের ইসনা আশারী মতাদর্শের 
ছিল৷ 


পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আছিফ আলি জারদারীর পিতা হাকেম আলি জারদারী 
জিন্নাহ'র ব্যাপারে বলেন: 


আমি তো বলবো জিন্নাহ এই দেশের অনেক ক্ষতি করেছে৷ সচিবালয় ইন্ডিয়া থেকে এনেছে৷ 
পাঁচটি প্রদেশে একজন দুইজন করে দিয়ে বাকি সব ইন্ডিয়া থেকে আনে। অফিসকেও ইন্ডিয়া 
থেকে এনেছে। আমরা যে, উর্দূতে কথা বলছি তাও ইন্ডিয়া থেকে আনে৷ আর বাঙ্গালদের গিয়ে 
বলে: তোমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু (তখন থেকে তারা বিদ্রোহী হয়ে যায়) পাগলের ছেলে 
কোথাকার!! মূলত তার এই দেশের A ০7) এর জ্ঞানও ছিল না৷ 


জনাব তারেক ফাতহ জিন্নাহ'র ব্যাপারে বলেন: 


“পাকিস্তানের সাথে এমনটিই হয়েছিল। যে নিজের মাতৃ ভাষায় কথা বলতে পারতো না, উৰ্দু 
জানতো না, মদ পান করতো, শুকরের গোস্ত খেত, নষ্টা মেয়েদের বিবাহ করতো তাকে 
ইমামের বেশে চুল, শেরোআনী ও জুতা পরিয়ে পেকেট করে উপস্থিত করা হয় যে, কায়েদে 
আজম!! মুহাম্মাদ আলি” 

এই পথভস্ট্রকারী নেতাদের পরিচয়ে আপনি কিছু সোসাইটির নাম শুনে থাকবেন। এই সব 
সিক্রেট সোসাইটির ভিত্তি হল ‘নাইট টেম্পলস॥ নাইট টেম্পলস কট্টর খৃষ্টান ছিল৷ সকল 
ক্রুসেড যুদ্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত 
করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে৷ কিন্তু সফল হতে না পেরে যুগের পরিবর্তনে তাঁরা রূপ 
পরির্তন করে। পরবর্তীতে স্বয়ং গির্জাই তাদের বিরোধী হয়, ফলে এরা ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে 
পালায়ন করে। অতঃপর ফ্রি ম্যাসন, ইলুমিনাটি, জিসেটস, ইনার টেম্পল, মিডল টেম্পল, 
ফেবিয়ান সোসাইটি, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি ইত্যাদি নামে আবির্ভূত হয়৷ ক্রুসেড যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনের উপর করায়ত্ত করা, মুসলমানদের সমূলে নিঃশেষ করে বিশ্বব্যাপী 
শাসন প্রতিষ্ঠা করা। যার পরিচালকরা “হাইকেলে সুলাইমানী”র শিষ্য অর্থাৎ নাইট টেম্পলস 
হবে। ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন নাইট টেম্পলস ইউরোপের সীমানায় একটি বিশ্ব ব্যাংক, যৌথ 
বাহিনী, ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সমন্বয়ে একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল আর 
বর্তমানে তারা ফিলিস্তিনের উপর জোর দখল করে বিশ্ব ব্যাংক বানিয়ে ন্যাটো সেনা ও 


ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, জাতিসংঘ এবং তার নিরাপত্তা বাহিনী তৈরী করতে সফলতার সাথে 
সক্ষম হয়েছে৷ আপনারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন যে, এসব তৈরীর পর অতীতের ন্যায় আরো 
একটি ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করে৷ এবং তা ১৫ বছর অতিক্রমের পথে। 


ডব্লিউ বুশ বলে: 


“এই ক্রুসেড যুদ্ধ সমস্ত সন্ত্রসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এর জন্য কিছু সময় লাগবে। আমেরিকার 
জনগণকে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে” । 


এটা কি ঘটনাক্রমেই হয়েছে যে, স্যার সৈয়দ থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ পর্যন্ত, 
বৃটেনের রাজা এডওয়ার্ড থেকে নিয়ে রাজা জর্জ ষষ্ঠ পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী কোলম্যান এটলি সহ 
এসব নেতা যাদের সম্পর্ক কোন মাধ্যম ছাড়া অথবা কোন মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে 
রয়েছে তারা কোন না কোন সোসাইটির উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিল। উদাহরণ সরূপ মুসলিমলীগ 
প্রতিষ্ঠাকালে মুসলিম লীগের নেতা ও বৃটেন রাজা উভয়েই ফ্রি ম্যাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা 
ছিল৷ ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে বৃটেন রাজা ও জিন্নাহ উভয়েই কোন না কোন সোসাইটির সাথে 
সম্পৃক্ত ছিল৷ আর ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে বৃটেনের রাজার সম্পর্ক ফ্রি ম্যাসন, ব্রিটেনের 
প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক ইনারটেম্পল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্ুম্যান এর সম্পর্ক ফ্রি ম্যাসন, 
জিন্নাহর সম্পর্ক ফেবিয়ান সোসাইটির সাথে ছিল৷ এটাকি সুধু কাকতালীয় বিষয়!! নাকি 
ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট বানানোর পরিকল্পনা ছিল? 


ফ্রি ম্যাসন, টেম্পল সোসাইটি, ফেবিয়ান সোসাইটি, আরো অন্যান্য গোপন সংস্থাগুলোর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে দাজ্জালের আগমনের পথপ্রদর্শন করা। একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র, 
একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম, একটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, একটি আন্তর্জাতিক শাসননীতি ও 
একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী 
জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবাহিনী, বিশ্ব আদালত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গঠনের পর আন্তর্জাতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ধর্মের নামে তাদের চেষ্টা 
অব্যাহত রাখে। খেলাফতে উসমানিয়া টুকরো টুকরো করা, ফিলিস্তিনকে দখল করা এবং 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ এদের 
পরিকল্পনারই একটি অংশ। কেননা ইসলাম ও ইসলামপ্রিয় মুসলমানই এই সোসাইটির 
সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। 


ইনারটেম্পল সোসাইটি: 


ইউরোপে যখন নাইটটেম্পল সোসাইটির বিরুদ্ধে ক্রেকডাউন করা হয় তখন তা বন্ধ হয়ে 
যায় এবং বহুবছর পর ইনারটেম্পল সোসাইটির নামে আবার আত্মপ্রকাশ করে৷ এবং টেম্পল 
চার্চকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে৷ 


ফেবিয়ান সোসাইটি: 


ফ্রি ম্যাসনই ফেবিয়ান সোসাইটি বানিয়েছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এদের মনোগ্রামেই স্পষ্ট। ভেড়ার 
চামড়ায় নেকড়ে! কচ্ছপের গতিতে অগ্রসরমান। পৃথিবীর সকল জনগণকে বিভিন্ন কষ্টে ফেলে 
চুরমার করে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করা৷ মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এই সোসাইটিরই মেম্বার ছিল৷ 
এবং সে পাকিস্তান বানানোর জন্য এই তিন নীতির উপরই আমল করেছে৷ 


এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল শাহেদ আযীয ফি ম্যাসন সম্পর্কে বলেন: 


প্রশ্নঃ “একটি কোর্সে আপনাকে মেজর হিসেবে পাঠানো হয়। ওখানকার আমেরিকান এক 
অফিসার আপনার বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে এবং আপনাকে আমেরিকান 
সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার চেষ্টা করে? 


জেনারেল শাহেদঃ দু'বার 

প্রশ্নঃ দু'বার?! 

জেনারেল শাহেদঃ যে দু'বার কোর্সে গিয়েছি দু'বারই। 

প্রশ্নঃ দু'বারই? 

জেনারেল শাহেদঃ হ্যাঁ 

প্রশ্নঃ আরেকবার আপনাকে ফ্রি ম্যাসনের জন্য কাজ করতে বলে? 


জেনারেল শাহেদঃ দ্বিতীয় বার এক অফিসার আমাকে ফ্রি ম্যাসনে জয়েন করার জন্য অফার 
দেয়। 








প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি তা অস্বীকার করেন? এবং... আচ্ছা তারা আপনাকে এটাও বলে যে, 


জেনারেল শাহেদঃ জি এটাও বলেছে। আমি বুঝি, বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেন (অন্যান্য 
দেশও হতে পারে) কেননা এসব হচ্ছে ফ্রি ম্যাসনের আড্ডাখানা এবং এরা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে কাজ করেছে, এখনো করছে৷ 


২৩ মার্চ ১৯৪০ সাল পাকিস্তান ভ্রাতৃত্বের যে ঢোল আমাদের মাঝে পেটানো হয়, আর যার 
ভিত্তিতে জাতিকে প্রত্যেক বছর পথভ্রষ্ট করা হয় এর বাস্তবতা অবশেষে স্পষ্ট হয়ে গেছে৷ 
আসুন বোঝার চেষ্টা করি যে, ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে নাটক সাজানো হয় তা কোন 
নাটকীয়তায় আবদ্ধ করা হয়েছে৷ 


বৃটেন সরকারের নীতি অনুসারে সরকারী সকল গোপন নথি ৩০ বছর অতিবাহিত হওয়ার 
পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে হিন্দুস্তানের 
উপর ইংরেজ শাসন চলাকালে হিন্দুস্তানের ভাইসরয় এর গোপন নথি ও চিঠি প্রকাশ পায়, যা 
হিন্দুস্তানের বিভক্তির উপর গোপন বিষয়গুলোর আবরণ উঠিয়ে দেয়৷ 


এনএপি ন্যোশনাল আওয়ামী পার্টি) এর নেতা আব্দুল ওয়ালী খান লন্ডনে ইন্ডিয়ান অফিস 
লাইব্রেরীতে গিয়ে এর নথি সংগ্রহ করে নিজের বই ‘FACTS ARE FACTS’ এ প্রকাশ 
করেন: যার তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৪০ এ ২৩ মার্চ ১৯৪০ এর আবরণ উন্মোচন করেছেন। 


১২ মার্চ ১৯৪০ সালে ইন্ডিয়ার ভাইসরয় ভিক্টর হোপ লেনলিথগো হিন্দুস্তান বিভক্তির এ 
কার্যক্রম সম্পর্কে এক গোপন চিঠিতে বৃটেনের ইন্ডিয়া বিষয়ক সচিব লরে্ জৌটল্যান্ড এর 
কাছে লিখেনঃ 


“আমার আদেশে জাফরুল্লাহ এই কার্যক্রমের স্বরণিকা লিখেছে। অর্থাৎ দুইটি রাজ্য। আমি 
প্রথমেই তা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। আমি এতে আরো স্পষ্ট করার 
জন্য বলেছি, যার ব্যাপারে সে বলে তা অতি দ্রুত এসে যাবে৷ সে এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত 
যেন কেউ এ ব্যাপারে অবগত না হয় যে, সে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছে৷ সে আমাকে 
এতে পরিবর্তন পরিশোধনের অধিকার দিয়েছে এবং এটাও বলেছে যে, এর একটি কপি যেন 
আপনার নিকট প্রেরণ করি। এবং একটি কপি জিন্নাহকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার 
পরামর্শ হল: স্যার আকবর হায়দারকেও পাঠানো হোক। যেহেতু জাফরুল্লাহ এই দায়িত্ব পালন 
করতে পারবে না, তাই মুসলিম লিগ এর পক্ষ্য থেকে এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে 
অনুমোদন করার পূর্ণ প্রস্ততি গ্রহণ করা হয়েছে৷ যেন জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়। এ 


গোপনিয়তা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে ভাইসরয় লেখেন: যেহেতু জাফরুল্লাহ 
কাদিয়ানী, তাই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা যদি মুসলমানরা জানতে 
পারে যে এই পরিকল্পনা একজন কাদিয়ানী তৈরী করেছে, তারা ঘৃণা করবে৷ ভাইসরয় লেখে 
যে, জিন্নাহকে এর একটি কপি দিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ যেন মুসলিম লিগ থেকে তা অনুমোদন 
করায় এবং ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা তৈরি করে”। 


এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এত বছর পর্যন্ত স্বধীনতার নামে 
ধোকা দেওয়া হয়েছে। যেসব হকপন্থী বীর ও উম্মতের কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনতার নামে 
মিথ্যা অঙ্গীকার এবং ধোকা সম্পর্কে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাদেরকে 
মুসলিমলীগ দেশ ও ইসলামের শত্রু বলে আখ্যা দিয়েছে৷ আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকরা 
হরুপন্থী উলামাদের এই অপবাদ দেয় যে, তোমরা তো পাকিস্তান হওয়ার বিপক্ষে ছিলে। মনে 
রাখবেন উপমহাদেশের সাধারণ থেকে সাধারণ মুসলমানও স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল না৷ 
তাদের বিরোধিতা তো ছিল এই বিষয়ে যে, উপমহাদেশের মুসলমানরা যেন বিভক্ত না হয়ে 
যায় এবং হিন্দুস্তান থেকে মুসলমানদের রাজ্য বিলুপ্ত করার স্বপ্ন যেন পূরণ না হয়ে যায়। এবং 
এটিই হয়েছে। আজ ইতহাস তা সাব্যস্ত করে দিয়েছে আজ ইন্ডিয়ার ১৬ কোটি মুসলমানের 
দূরবস্থার দায় কার?! হিন্দুস্তান বিভাজনের এই অপকৌশল অন্তত ১৬ কোটি মুসলমানকে তো 
আয়ত্বে এনেছে। যে কাজটি শত ক্রুসেড যুদ্ধ দ্বারাও অর্জন করা যাচ্ছিলো না, তা লর্ড 
ক্লাইভের এক লাইনই করে দিয়েছে। তাই আরো খুশি উদযাপন করুন৷ আনন্দ উৎসব পালন 
করুন৷ ১৬ ডিসেম্বর দিনটিতেও একটি উৎসবের আয়োজন করুন যে দিন আমাদের এই 
পাকিস্তান বাঙ্গালি পাকিস্তনিদের ত্রিশলক্ষ মুসলমানকে স্বাধীনতা কামনার অপরাধে হত্যা 
করেছে৷ দু'লক্ষ মুসলিম বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন হয়েছিল৷ যেদিন আমাদের নব্বই হাজার 
পাকিস্তানী সেনা গোমুত্র পানকারী হিন্দুদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তারা গোমুত্র পান 
করে জিতে গেছে আর আমরা গরুর গোস্ত খেয়ে হেরে গেছি। যে স্বধীনতার উৎসব আজ 
পালন করা হচ্ছে তা মুলত কী ছিল? ১৯৪৭ হিন্দুস্তান স্বাধীনতা বিষয়ক নীতিমালার প্রতি 
একটু লক্ষ্য করুন যার ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নিন স্বাধীনতা কি 
এরই নাম? 


হিন্দুস্তান স্বাধীনতা নীতি বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস এক্টঃ ১৯৪৭| যার ভিত্তিতে ভারত 
উপমহাদেশকে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে বিভক্ত করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে এই দুই নতুন 
দেশের জন্য রাষ্ট্রনীতি, সুপ্রিম আইন ও ব্যবস্থাপনা নীতি তৈরী করা হয়েছে: 


এখানে আপনাদের সামনে এ নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করছি যেন আপনারা 
নিজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে এটি কি হিন্দুস্তান এর স্বাধীনতার নীতি ছিল, 
না হিন্দুস্তান বিভক্তি নীতি? 


হিন্দুস্তান স্বাধীনতা নীতির বাছাইকৃত কিছু সুক্ষ দিকসমূহ যা ১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে বৃটেনের 
রাজা জর্জ ষষ্ঠ এবং বৃটেন পার্লামেন্ট অনুমোদন করে৷ 


ধারা নং: ১ 

১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সালের মাঝে হিন্দুস্তানে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে৷ যার নাম 
ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান হবে 

ধারা নং; ৫ 

প্রত্যেক নতুন রাষ্ট্রের একজন গভর্ণর জেনারেল হবে যাকে বৃটেন রাজ নির্ধারণ করবে এবং 
সে দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে বৃটেন রাজের প্রতিনিধিত্ব করবে৷ 

ধারা নং: ৮ পরিচ্ছেদ ২ 


প্রত্যেক নতুন রাষ্ট্র, সকল প্রদেশ ও জেলাকে গভর্ণর অভ ইন্ডিয়া এক্টঃ ১৯৩৫ অনুযায়ী 
চালানো হবে৷ 


ধারা নং: ১৮ পরিচ্ছেদ ৩ 


বৃটিশ আইন ও তার অন্যান্য অংশসমূহ (ভারতীয় ফৌজদারী আইন ১৮৬০ খৃঃ সি আর পি 
সি ১৮৯৭ ইত্যাদি৷) যা ১৫ আগষ্টের এর পূর্বে প্রচলিত ও কার্যকর ছিল তা সামান্য কিছু 
পরিবর্তনের সাথে নতুন রাষ্ট্রের আইন হিসেবে বহাল থাকবে। 


আমার প্রিয় দেশবাসী! 


আপনারা দেখেছেন যে, এটা কেবল নামেমাত্র স্বাধীনতা ছিল। মূলত এটা মুসলমানদের 
বিভক্তি ছিল। এবং ইতিহাস এটা সাব্যস্ত করে দিয়েছে যে, বর্তমানে ইসলামী নীতি একটি 


স্বপ্নের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে৷ ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ এর পরও পাকিস্তানের উপর বৃটেন 
রাজার কর্তৃত্ব বজায় থাকে। বৃটেন রাজা পাকিস্তানের জন্য জিন্নাহকে নিজের গভর্ণর জেনারেল 
ও লিয়াকত আলি খানকে নিজের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করে। চীফ জাষ্টিস স্যার আব্দুর 
রশিদ জিন্নাহ থেকে আর জিন্নাহ লিয়াকত আলি খান থেকে রাজা জর্জ এবং বৃটেন এর 
আনুগত্বের হলফ নেয়। প্রমান স্বরূপ আপনি ১৯৩৫ এর আইনের সিডিউল-৪ (Schedule-4) 
প্রতি একটু লক্ষ্য করুন| জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি খান এর শপথ গ্রহণের ভিডিও তো 
সংরক্ষণ আছে কিন্তু আওয়াজ ছাড়া। নমুনা হিসেবে আপনাদের নিকট অস্ট্রলিয়ার গভর্ণর 
জেনারেল এর শপথ পেশ করা হচ্ছে৷ যা সে ১৯৪৭ সালে করেছিল। রাজা জর্জ তাকে 
মনোনয়ন দিয়েছে৷ 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৫ এর আইনের আলোকে শপথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত বহাল 
থাকে৷ 


১৯৩৫ এর আইনের সিডিউল অনুযায়ী যে কোন বড় সরকারী, ব্যবস্থাপনা বা আইনি 
চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য বৃটেন রাজার আনুগত্বের শপথ করাকে আবশ্যক করে দেওয়া 
হয়। ১৯৩৫ এর আইন অনুযায়ী মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ থেকে নিয়ে শেষ গভর্ণর সেকান্দার 
মির্জা এবং লিয়াকত আলি খান থেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি মুহাম্মাদ আলি বৃটেনের রাজা 
অর্থাৎ রাজা জর্জ ষষ্ঠ এবং রাণী এলিজাবেথ এর আনুগত্বের শপথ করে৷ 

উদাহরণ হিসাবে 

১৯৪৭ সালে মিষ্টার মাইকেল এর অস্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হওয়ার সময় 
অস্ট্রেলিয়ার চিফ জাষ্টিস এর কাছে রাজা জর্জ (ষ্ঠ) এর আনুগত্যের শপথ করার ভিডিওটি 
দেখুন ৷* 

চীফ জাষ্টিস মিষ্টার মাইকেলকে শপথ গ্রহণের জন্য বলছেঃ 

-জনাব আমি আপনাকে বলছি: আপনি হলফনামা পড়ে শপথ করুন। 


* Hitps://archive.org/details/AzadiKaFarypMediumQuality 
ভিডিওটির 34:22 থেকে 36:00 অংশ দেখুন। 


-আমি উইলিয়ম জন মাইকেল শপথ করছি যে আমি সম্মানিত রাজা জর্জ ষষ্ঠ এর অনুগত 
হিসেবে থাকবো। এবং তার স্থলাভিষিক্ত ও উপদেষ্টাদেরও আইন অনুযায়ী অনুগত থাকবো 
ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে চীফ জাষ্টিস স্যার আবদুর রশীদ 
মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহকেও শপথ করায়। যার মাঝে সে রাজা জর্জের আনুগত্বের শপথ গ্রহণ 
করে। এমনিভাবে মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লেয়াকত আলি খানকে রাজা 
জর্জ এর আনুগত্বের শপথ করায়। 

আমার প্রিয় দেশবাসী! 

এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন যা আপনাদের থেকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে৷ এবং আপনাদের ধোকা দেওয়া হচ্ছে৷ আরো একটু লক্ষ্য 
করুন যে, বৃটেনের রাণী পাকিস্তানের উপর রাজত্ব করার শপথ নিচ্ছে। এটা ১৯৫২ এর 
ভিডিও যখন বৃটেন রাণী এলিজাবেথ ২য় (যে আজও জীবিত আছে) তার পিতা রাজা জর্জ 
ষষ্ঠ এর ইন্তেকালের পর ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। রাজমুকুট পরানোর সময় অর্থাৎ 
ক্ষমতা গ্রহণের সময় খৃষ্টীয় আলেম ও পাদ্রীদের উপস্থিতিতে পাকিস্তানে রাজত্ব বহাল রাখার 
উপর শপথ গহণ করার ভিডিওঃ 


তাকে বলা হচ্ছেঃ 


আপনি কি এ দৃঢ় অঙ্গীকার করছেন যে, আপনি বৃটেন, সোমালিয়া, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও অন্যান্য এলাকা যা আপনার 
রাজেত্বের অধীনে রয়েছে তাতে জনসাধারণের জন্য এর নিয়মনীতি ও কানুন অনুযায়ী রাষ্ট্র 
পরিচালানা করবেন? 


রানী এলিজাবেথ ২য় বলছেঃ 

আমি এমন করবো বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি। 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর (ইসলামী দেশে অনৈসলামী শাসক) 
পকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের শাসকরা 





‘ Htps://archive.org/details/AzadiKaFaryjpMediumQuality 
ভিডিওটির 36:31 থেকে 37:04 অংশ দেখুন। 


পাকিস্তানের প্রথম রাজা: 

রাজা আলবার্ট ফেডেরিক আর্থার জর্জ (জর্জ ষষ্ঠ) 

ধর্ম: খরিস্টান। 

দ্বীনে মসীহের রক্ষক ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান গভর্ণর, ৩৩ ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসন৷ 
রাজত্বকাল: ১৯৪৭খিঃ-১৯৫২ থিঃ পর্যন্ত। 


পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর: 

মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ। 

শাসনকাল: ১৯৪৭-১৯৪৮খিঃ 

ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। 

মেম্বর: ইনার টেম্পল ১৯৩১থিঃ (নাইট টেম্পলস) 





পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল: 
স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন 

ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 
রাজত্বকাল: ১৯৪৮খিঃ-১৯৫১ থিঃ 





পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী: 
লিয়াকত আলি খান। 

ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারিয়া। 

মেম্বর: ইনার টেম্পল(নাইট টেম্পলস) 
রাজত্বকাল: ১৯৪৭ খ্িঃ-১৯৫১ খিঃ 





সাবেক প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলি খান সম্পর্কে (শিয়াদের আল্লামা) জমীর আখতার নাকবী 
এর বক্তব্য: 


“যেমন পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রথম বই, উর্দু বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত “শা'রায়ে পাকিস্তান’ এতে 
ড. হাদী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মাতার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, লিয়াকত আলি খানের বাল্যকাল সম্পর্কে উল্লেখ করুন। তখন 
লিয়াকত আলি খানের মা বললেন: মুজফফরনগরের যেখানে আমরা বসবাস করতাম সেখানে 
মুহাররাম মাসে অনেক জসন বের হত, তখন আমার ছেলে লিয়াকত প্রত্যেক জসনের সাথে 
ঘর থেকে বের হয়ে যেত। মুহাররাম তো শেষ হয়ে যেত কিন্তু সে লাকড়ি তুলে নিয়ে আমার 
করতে থাকতো|” 





পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী 
স্যার খাজা নাযিম উদ্দিন 
মাযহাব: শিয়া ইসনা আশারী৷ 
রাজত্বকাল ১৯৫১থিঃ- ১৯৫৩থিঃ 





পাকিস্তানের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী 

স্যার ফিরোজ খান নূন। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ প্রশাসনের নাইট কমান্ডার 

রাজত্বকাল: ১৯৫৭খিঃ- ১৯৫৮খিঃ 

শাহ জর্জ ষষ্ঠ এর পর পাকিস্তানের প্রথম রাণী: 
এলিজাবেথ দ্বিতীয়। 

ধর্ম: খরিস্টান। 

খ্রিস্টিয় ধর্মের রক্ষক ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান গভর্ণর 








রাজত্বকাল: ১৯৫২- ১৯৫৬খ্ি& 
পাকিস্তানের পথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী: 

স্যার জাফরুল্লাহ খান। 

ধর্ম: কাদিয়ানী। 

খ্রিস্টিয় রাষ্ট্র বৃটেনের নাইট কমান্ডার 
রাজত্বকাল: ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৯৫৪খিঃ 





পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী: 
যোগেন্দ্ৰনাথ মন্ডল। 

ধর্ম: হিন্দ 

শাসনকাল: ১৯৪৭খিঃ- ১৯৫১খিঃ 





পাকিস্তানের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী: 
স্যার সেকান্দার মির্জা৷ 

ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারী৷ 

খিষ্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার৷ 
মহাগাদ্দার মীর জাফরের নাতি৷ 





শাসন কাল: ১৯৪৭খিঃ- ১৯৫৪থিঃ 

পাকিস্তানের প্রথম অর্থমন্ত্রী 

স্যার ভিকটর টার্নার৷ 

ধর্ম: খিস্টান। 

খিষ্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে৷ 





মন্ত্ৰীত্ব কাল: ১৯৪৭ খিঃ- ১৯৫১ খিঃ 
পাকিস্তানের প্রথম আইন সচিব: 

এ আর কারনিলেস। 

ধর্ম: খিষ্টান। 





পাকিস্তানের প্রথম চীফ জাষ্টিজ: 
স্যার আব্দুর রশীদ। 
থিস্টিয় বৃটিশ সম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 





পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঞ্জাব প্রদেশের প্রথম গভর্ণর: 

স্যার রাবর্ট ফ্রালিস মুডি। 

ধর্ম: খিষ্টান। 

িস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার৷ 

শাসন কাল: ১৯৪৭খ্রি: - ১৯৪৯খিঃ 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাইবার পাখতুনখাহ প্রদেশের প্রথম গভর্ণর: 
স্যার জর্জ কানেঙ্গম। 

ধর্ম: খিষ্টান। 

খিষ্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 

শাসন কাল: ১৯৪৭খিঃ- ১৯৪৮খিঃ 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাইবার পাখতুনখাহ প্রদেশের দ্বিতীয় গভর্ণর: 
স্যার এস্বোস ডান্ডাস। 

ধর্ম: খিষ্টান। 

খিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 











শাসন কাল: ১৯৪৮খিঃ- ১৯৪৯খিঃ 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর প্রথম গভর্ণর: 
স্যার ফ্রেডরিক। 

ধর্ম: খ্রিষ্টান। 

খিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 

রাজত্ব কাল ১৯৪৭খিঃ- ১৯৫০খিঃ 





পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর দ্বিতীয় গভর্ণর: 
স্যার ফিরোয খান নূন। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 

রাজত্ব কাল ১৯৫০খিঃ- ১৯৫৩খিঃ 





ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যৌথ সুপ্রিম কমান্ডার: 
ফিল্ডমার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক। 

ধর্ম: খিষ্টান। 

খ্িস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছে৷ 
চাকরিকাল: আগষ্ট ১৯৪৭খিঃ- নভেম্বর ১৯৪৮খিঃ 
পাকিস্তানের প্রথম সেনাপ্রধান: 

জেনারেল স্যার ফ্রাঙ্ক মিসার্ভি 

ধর্ম: খ্রিস্টান। 

খরিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ রূপে অংশগ্রহণ করে৷ 








চাকরীকাল: ১৯৪৭থিঃ থেকে ১৯৪৮খ্রিঃ 

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সেনা প্রধান: 

স্যার ডাগলাস গ্রেসি। 

ধর্ম: খরিস্টান। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ রূপে অংশগ্রহণ করে৷ 
চাকরীকাল: ১৯৪৮খ্রিঃ- ১৯৫১খিঃ 





পাকিস্তানের তৃতীয় সেনাপ্রধান: 

ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আইউব খান। 
খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 
চাকরীকাল: ১৯৫১খিঃ- ১৯৫৮থিঃ 





পাকিস্তানের চতুর্থ সেনা প্রধান: 
জেনারেল মুহাম্মাদ মুসা। 

ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারী। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 
চাকরীকাল: ১৯৫৮খিঃ- ১৯৬৬খিঃ 





পাকিস্তানের পঞ্চম সেনাপ্রধান: 
জেনারেল ইয়াহইয়া। 
ধর্ম: শিয়া ইসনা আশারী। 





পাকিস্তান প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান: 

এয়ার ভাইস মার্শাল এলান পেরি কেইন। 

ধর্ম: খরিস্টান। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে৷ 
চাকরীকাল: ১৯৪৭থিঃ- ১৯৪৯খিঃ 





পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় চীফ: 
এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার রিচার্ড আচার্লি। 
ধর্ম: খরিস্টান। 

খিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 
চাকরীকাল: ১৯৪৯খিঃ-১৯৫১থিঃ 





পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর তৃতীয় এয়ার চীফ: 
এয়ার ভাইস মার্শাল লেসলি উইলিয়াম ক্যানন। 
ধর্ম: খরিস্টান। 

খ্রিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার 
চাকরীকাল: ১৯৫১খিঃ- ১৯৫৫খিঃ 

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর চতুর্থ এয়ার চীফ: 
এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার আর্থার ম্যাকডোনান্ড৷ 
ধর্ম: খ্রিস্টান। 

খ্িস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 








চাকরীকাল: ১৯৫৫খিঃ- ১৯৫৭থিঃ 

পাকিস্তান নৌ বাহিনীর প্রথম কমান্ডার ইন চীফ: 

জেমস উইলফেড জেফর্ড! 

ধর্ম: খরিস্টান। 

চাকরীকাল: ১৯৪৭থিঃ- ১৯৫৩খিঃ 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে খিলাফতে উসমানিয়্যার বিরুদ্ধে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে৷ 


পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা সমূহ (আই এস আই এবং এম আই) এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম 
ডিজি: 


মেজর জেনারেল স্যার রবার্ট কথোম। 
ধর্ম: খিস্টান। 
চাকরী কাল: ১৯৫০খিঃ- ১৯৫৯খিঃ 








পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমি কাকোল এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা: 
ব্রিগেডিয়ার ফ্রাসিস এংগল। 

ধর্ম: খিস্টান। 

খিস্টিয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার। 

চাকরীকাল: ১৯৪৭থিঃ- ১৯৫১িঃ 





পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী এস,এস,জি এর প্রতিষ্ঠাতা: 
কর্নেল গ্রান্ট টেলর ও মেজর কেথ ওকিলি (১৯৫০) 





এস এস জি এর প্রথম কমান্ডার: 





কর্নেল কাহুন (১৯৫১খিঃ) 
পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের রচিয়তা: 





প্রশ্ন হল: 


সর্বশেষ বৃটেনের রানী পাকিস্তানের নাম কেন নিল? এর উত্তর স্পষ্ট যে, পাকিস্তান স্বাধীনই 
হয়নি৷ 


এখনো কি আমরা স্বাধীনতা উৎসব পালন থেকে ফিরে আসবো না!? এখনো কি আপনারা 
এই পথভরষ্টকারী নেতাদের অনুসরণ ত্যাগ করবেন না? এখনো কি আপনারা এই মিথ্যাবাদী, 
ধোকাবাজ, প্রতারক ও পথভ্রষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদি ঝান্ডা উঁচু করবেন না?! মনে 
রাখবেন: এক সময় এমন ছিল যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের জিহাদের কোন ঠিকানা ও 
সাংগঠনিক বিন্যাস ছিল না৷ কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থার 
কোন কারন নেই। আল্লাহ তা'আলা পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য জিহাদের রাস্তা খুলে 
রেখেছেন।৷ আসুন আমি আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি যে, তাহরিকে তালেবান পাকিস্তানের 
কাতারে এসে মিলিত হোন এবং শরীয়ত অথবা শাহাদাতের বরকতময় ধ্বনি সমুন্নত করে 
জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে পড়ন। কেননা পাকিস্তানের এই ধর্মহীন শাসক জিহাদ ব্যতিত 
অন্যকোন ভাষায় সোজা হবে না৷ 


ওয়া আখিরু দা’ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। 
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মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী 


মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
বাংলাদেশ ও তালিবান 


উবায়দুর বহমান খান নদভী 
প্রধান সম্পাদক £ ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্ণাল 
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সেল্‌্সঃ 
কিতাব কেন্দ্র 
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 


॥ একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা ॥ 
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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
নাহমাদুহ ওয়া নুসালী আলা রাসৃলিহিল কারীম 


প্রারম্ভিকা 


নির্বাচনে ফেল করা প্রার্থীর সমর্থকদের মতো দেশের মানুষ যেন জীবন্মৃত 
হয়ে গেছে। নিজের পছন্দের দল বিশ্বকাপে হেরে গেলে উৎসাহী দর্শকদের যে 
দশা হয়। বিন লাদেন ও তালিবান শাসকদের নিয়ে যারা গর্ব করতেন, অনেক 
কিছু আশা করতেন, কৌশলগত পন্থায় কাবুল-কান্দাহার থেকে তালিবান বাহিনীর 
চলে যাওয়ায় এরা যেন চুপসে গেলেন। চরম এ অসম লড়াইয়ে যদিও এমনটিই 
ছিল স্বাভাবিক তথাপি মানুষ নিজের মনকে বোঝাতে পারছিল না। তালিবানের 
চলে যাওয়ার সাথে যদিও ঈমান ও কুফরের চূড়ান্ত লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক নেই, 
বিশ্বসন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মজলুম মানবতার প্রতিরোধ আন্দোলন তো এক 
ফ্রন্টেই শেষ হয়ে যায় না, তবুও মানুষ হিসাবে সাময়িক হতাশা ও দুঃখবোধে 
আক্রান্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। 

টেলিফোনে খবর পেলাম ছোট ভাই ওয়ালীয়ুর রহমান খানের একটি মেয়ে 
হয়েছে। এটা তাদের প্রথম বাচ্চা । আমার স্ত্রী-পুত্রসহ, বড় বোন ও তার 
ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ক্লিনিকে গেলাম বাচ্চা দেখতে । ভাবলাম, আজ তালিবান 
সরকারের বিদায় দিনে মেয়েটির জন্ম হলো। এ তো এক এঁতিহাসিক দিন। 
ফিরার পথে আপাকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যখন ডেইলী পেপারগুলো 
উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম চোখে পড়লো দৈনিক ইত্তেফাক চলিত ভাষায় ছাপা 
হয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সাধুভাষার এতিহ্য ছেড়ে দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে 
হার মানলেন ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ । একটু বেখাপ্পা মনে হলেও ভালোই লাগলো । 
ভাবলাম কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টিতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন আর 
কেউ মনেও করবে না যে ইত্তেফাক কোন সময় সাধু ভাষায় প্রকাশিত হতো। 
এই তো দুনিয়ার নিয়ম! 

বাসায় ফিরে “মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান £ বাংলাদেশ ও তালিবান" নামক 
একটি সংকলন তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কী লিখবো? মনের যা 
অবস্থা! হঠাৎ মনে হলো, তালিবান শাসনের এ পাচ বছর বাংলাভাষায় যেসব 
কাজ এ দেশের ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও 


সাংবাদিকগণ করেছেন, এ সবের একটি নির্বাচিত অংশ তো রেকর্ড করে রাখা 
যায় । অতএব, হাতের কাছে যেসব পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, বই-পুস্তক ও নোট্স 
ছিল এসবের ভিত্তিতে একটি সংকলন তৈরি করলাম । এতে যাদের লেখা স্থান 
পেয়েছে তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ গভীর ঝণ স্বীকার 
করছি। উভয় জাহানে আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। 

পাশাপাশি একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া সমীচীন মনে করছি যে, এ 
সংকলনটি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ যথোপযুক্ত খাতেই ব্যয়িত হবে । কেননা, সম্পূর্ণ 
স্বরচিত বইপত্র ছাড়া অপর কোন সংকলন থেকে (যাতে অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধ, 
নিবন্ধ বা প্রতিক্রিয়া স্থান পায়) প্রাপ্ত বৈষয়িক কোন সুবিধা গ্রহণ থেকে আমি 
নিজেকে সচেতনভাবে দূরে রাখতে চাই। সংকলনে সন্নিবেশিত প্রতিবেদন, 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও মন্তব্যের মর্মের সাথে সংকলক ও সম্পাদক হিসেবে আমার 
একমত হওয়া অপরিহার্য নয়। এসবে প্রতিফলিত মতামত লেখকদের একান্তই 
নিজস্ব । অতএব কেবল আমার ব্যক্তিগত মতামত ও মন্তব্যের ব্যাপারেই আমি 
দায়িত্বশীল ৷ 

নানা কারণে সংকলনটি প্রকাশে অনেক দেরী হলেও শেষ পর্যন্ত তা পাঠকের 
হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত । মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসটুকু 
কবুল করুন। আমাদের জীবন, কর্মশক্তি ও সময় যেন তীর সন্তুষ্টির পথেই 
নিঃশেষে ব্যয়িত হয়। বিশ্বব্যাপী মজলুম মানবতার জয় হোক । সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত 
হোক যহান রাব্বুল আলামীনের বাণী । 


বিনীত 
ঢাকা ॥ মার্চ ২০০২ উবায়দুর রহমান খান নদভী 


মওসুমি জ্বর ও সর্দি চলছে। গত ক'দিন ধরে কোন কাজকর্মে লাগছি না। 
চেহারায় একটা শুষ্ক ও রুক্ষ ভাব এসে গেছে। যদিও আমার বড় বোন আমাকে 
সব সময়ই বলে থাকেন, “তোর সুদিন দুর্দিন সব সমান। খুব ভালো সময়ও 
তোর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখিনা আর খারাপ সময় বা অসুখ বিসুখেও 
চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাবে না যে লোকটা উদ্বিগ্ন বা অসুস্থ! আমাকে দেখে 
ওরাও প্রায় এমন কথাবার্তাই বলতে শুরু করলেন। গলার আওয়াজ, শরীরের 
তাপ বা চেহারার ভাব কোনটা দিয়েই ওদের মানাতে পারলাম না যে আমি 
অসুস্থ । আমাকে ঢুকতে দেখেই ওরা জেঁকে ধরলেন । আশে পাশে পরিচিত যারা 
ছিলেন তারাও সুরসুর করে এসে জমা হচ্ছেন তাদের বসের ঘরে। 

ওদের ভাবখানা এমন যেন ওদের অফিসে স্বয়ং তালিবান সরকারের কোন 
হোমড়া চোমরা এসেছেন। প্রথমেই একজন খোচা মেরে কথা শুরু করলেন, “কি 
ভাই, বোমা মেরে মেরে তো প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আফগানিস্তানকে! 
অন্য দুয়েকজনও যত পারেন বাক্যবাণ ছুঁড়ে চললেন। তাদের এ আঘাতগুলো 
কিন্তু শক্রতাবশত নয়; অনেকটা কৌতুহল আর কিছুটা আমোদ মেশানো আছে 
এসবে ৷ বিশেষ করে আমার নতুন বই “বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ'ঃ ঈমানের অগ্নি 
পরীক্ষা” হাতে পাওয়ার পর থেকেই এরা আমার সাথে তর্কযুদ্ধের অপেক্ষায় 
ছিলেন। 

আমি খুব শান্ত কণ্ঠে পাচ সাতটি কথা বলে ওদের চুপ করিয়ে দিলাম । 
বললাম, মুসলমানদের এত ভঙ্গুর প্রত্যয়ী, অস্থির চিত্ত আর উৎকণ্ঠিত হলে চলবে 
না। মুসলমানদের তো হতে হবে হিন্দুকুশ পর্বতমালার পিঠের মতো দুর্জয়, 
দুর্মর। আজ একমাস পূর্ণ হলো, সভ্য পৃথিবীর সুসভ্য নেতৃত্ব তাদের সর্বোচ্চ 
সক্ষমতা নিয়ে একাধারে শত শত ঘণ্টব্যাপী লক্ষ লক্ষ টন বোমা নিক্ষেপ করে 
চলেছে একটি হত-দরিদ্ব জাতির উপর। একটি চাল-চুলোহীন রাষ্ট্র ও ভাগ্য 
বিড়ম্বিত দেশের উপর । কোটি কোটি ডলার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস ও অশান্তির 
আয়োজনে । হত্যা, আঘাত ও বিনাশের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, 
জার্মানী, স্পেনসহ পশ্চিমের সকল গোষ্ঠী এই একমাস ধরেই তো দেয়ালে মাথা 
ঠুকে যাচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা আর দানবীয় জিঘাংসায়। দেয়ালে 
মাথা ঠুকে ঠুকে এরা অনেকটা নাক মুখ থেতলে যাওয়া রক্তাক্ত বানরের চেহারা 
ধারণ করেছে। কিন্তু দরোজা খুলতে পারেনি । কী বলে যে এখন যুদ্ধ বন্ধ করবে 
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তা-ই হয়তো ভাবছে এরা । যদিও হাকডাকে কোন কমতি দেখা যাচ্ছে না। 
‘পবিত্র রমযানেও হামলা চলবে’, 'তালিবানরা কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছে' ইত্যাদি 
ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 

আচ্ছা আমি বলি, একমাসব্যাপী এমন কঠিন হামলা চললে পৃথিবীর আর 
কোন দেশ জাতি রাষ্ট্র বা সরকার এভাবে টিকে থাকতে পারতো! এতো 
সমরোপকরণ, বিমান, সৈন্য ব্যবহার করে মসজিদ ভাঙ্গা, খাদ্য গুদাম ধ্বংস, 
অফিস, আদালত, হাসপাতাল, বাড়ি-ঘর, এয়ারপোর্ট, রেডিও অফিস ইত্যাদি 
মিলিয়ে যৎসামান্য বিপর্যয়, হাজার দুয়েক নিরীহ নারী শিশু বৃদ্ধ ও বেসামরিক 
মানুষ হত্যা আর দেশটিকে অবিস্ষোরিত বোমা, অনির্দিষ্ট মৃত্যু, পঙ্গুত্ব আর 
ভয়াবহ মারণাস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিয়ে মার্কিনীরা কী পেয়েছে? 

মানবতার বিরুদ্ধে তাদের এত বড় অপরাধের শাস্তি তাদের পেতেই হবে। 
পরকালে তো বটেই ইহকালেও সহসাই তারা লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হবে, 
ইনশাআল্লাহ! আজ পর্যন্ত তো তারা শায়খ ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা মোহাম্মদ 
ওমরসহ তালিবান নেতৃবৃন্দ, আল-কায়েদার রূপকারগণ বা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
তালিবান মিলিশিয়াকে ধরতে বা মারতে পারেনি । এখনো কি এরা বোঝেনা যে 
হায়াত মওতের মালিক এরা নিজেরা নয়, মহান আল্লাহ্‌ই-বিশ্বজাহানের প্রভু! 
এরা মনে হয় মৃত্যুর ফেরেশতার হাতের চাপড় খেয়েই কেবল বুঝতে পারবে যে, 
“পরাশক্তি কাকে বলে?’ আর তারা আসলে কত দুর্বল অসহায় মানবসন্তান? ঠিক 
ফেরাউনের মতো । সে-ও তো লোহিত সাগরের তলদেশে আজরাঈলের তাদের 
চাপড় খেয়ে কেঁদে ওঠেছিলো। বলেছিলো, “আমান্তু বি রাবিব মূসা ওয়া 
হারূন।” নবী মূসা ও হারূনের খোদাকে আমিও বিশ্বাস করলাম । আজ বুঝলাম 
যে, আমি খোদা নই। কিন্তু চড় খাওয়ার পর ঈমান আনায় কোন লাভ হয়নি । 
সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন আজকের ফেরাউন নমরূদেরাও বলবে, বিন লাদেন 
আর মোল্লা ওমরের ধর্ম আমরাও গ্রহণ করলাম, আমরাও মেনে নিলাম- আল্লাহ 
ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু'র শক্তির শ্রেষ্ঠতৃ। কিন্তু আজরাঈলের রক্তচক্ষু দেখে 
ঈমান আনায় কোন ফায়দা হবে না। ঈমান আনার তো এখনই সময়! 

ইতোমধ্যে ঝালমুড়ি আনা হলো। ক্যান্টিন থেকে চা আসছে বলে ঘোষণা 
দেয়া হলো। এক জবরদস্ত কলামিস্ট সাহেব আমাকে আরেকটু খোচা দিতে 
চাইলেন, বললেন- এ সব তো রূহানী কথা । আখেরাতমুখি কথাবার্তা । 
বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি তো এমন নয়, তাই না? আমি একটু হেসে বললাম, 
আরে ভাই, রূহানিয়াতের জোরেই তো আফগানরা গোটা বিশ্বকে একহাত 
দেখাতে পারছে । আর ওসামা বিন লাদেন ও তার অনুসারীরা, আর মোল্লা 
ওমরের তালিবানগোষ্ঠী আখেরাতপন্থী হওয়ার ফলেই আজ বিশ্বত্রাসের জন্যে 
হুমকি হয়ে দীড়িয়েছে। আখেরাতপন্থী শক্তিকেই তো দুনিয়াপন্থী অপশক্তিগুলি 
ভয় পায়। ‘বাস্তবতার আলোকে’ বলতে আপনারা কী বোঝেন, আমি বুঝিনা । 
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বাস্তবতা তো আজ একটাই যে, পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি একটি বৃহৎশক্তির 
মস্তানীর সামনে অসহায়। ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা অর্ধইচ্ছায় সকলকেই আজ তার 
গুন্ডামিকে সমর্থন দিতে হয় । আর সচেতন মুসিলম গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা তো এই 
যে, ওরা যত ইচ্ছে মারবে তাতে দোষ নেই কিন্তু মজলুমেরা টু শব্দটি করলেও 
এদের দোষ হবে, এদের আখ্যায়িত করা হবে সন্ত্রাসী অশুভশক্তিরপে । 
কক্ষে পিনপতন নীরবতা । কেউ কোন কথা বলছে না। ভাবলাম, বন্ধুদের 
এভাবে দমিয়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এরা তো দেশের সেরা সব ব্যক্তি, জাতির 
বিবেকের কণ্ঠস্বর । এমনসব গুণীব্যক্তির কাছ থেকে এত অপার বন্ধু, শ্রদ্ধা, 
ভালোবাসা ও স্বীকৃতি তো আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ দান। এদের মধ্যে যারা 
ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা কম আন্তরিক, তারাও একটু একটু করে শুভশক্তির 
প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। ইনশাআল্লাহ, এক সময় এদের মধ্য থেকেই 
বেরিয়ে আসবে ইসলামের সৈনিক। অতএব আলোচনার ভাবগান্তীর্য কমিয়ে 
আনতে আমি ঝালমুড়ির প্লেটে হাত দিলাম । বললাম, ভাই, নিন শুরু করুন। 
আজ আর কথা নয়; দু'লাইন কবিতা দিয়েই কথা শেষ করি- উর্দুটা ঠিক মনে 
নেই, অনেকটা এমন- 
ওহ্‌ সীনে পে খন্জর চালায়ে 
তব ভী শিকায়ত নেহী, 
ওর হাম আহ্‌ ভী কারে 
তো ইয়ে জুর্ম হেয়! 
অর্থাৎ, ও যখন আমার বুকে ছুরি চালায়ে, তখন এতে কেউ কোন দোষ 
দেখেনা, আর আমি একটু উহ্‌ করলে এটাই হয় বড় অপরাধ । 
কথা শেষ করে যখন সবাই চায়ের পিয়ালার দিকে মনযোগী তখন প্রবীণ 
এক রাজনৈতিক নেতা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, ভাতিজা, আল্লামা 
ইকবালের ওই “নশীমন' কবিতাটা একবার পড়ে ফেলুন, তাতে আফগানীদের 
মনোবলটা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মুরববীর কথা শুনে অন্যরাও মুডে এসে 
গেছেন। বললাম, 
তা'মীর কারতা যা, 
কে বিজলী গিরতে গিরতে 
আব খোদ বে-যার হো যায়ে। 
অর্থাৎ, হে ভগ্নুহৃদয়, তুই বাজ পড়াকে পরোয়া করিসনে। একের পর এক 
নীড় রচনা করে চল। তোর দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য আর প্রত্যয় দেখে, একসময় 
মেঘমালা ও বিজলীরাই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে । তখন দেখবি তোর ঘর আর জ্বলছে 
না। তুই আর নীড়হারা নস্‌ । দুনিয়ার মানুষ অত্যাচার করে করেই এক সময় 
ক্লান্ত হয় পড়বে । তোর দেখবি, এক সময় ওরা বিতৃষ্ণ হয়েই তোদের থেকে 
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মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । আর তখন আর তোদের নীড় ওরা জ্বালিয়ে দেবে না। কথা 
বলতে গিয়ে আমার নিঃশ্বাস ফুলে উঠছিলো। হালকা একটু বাষ্পও কণ্ঠকে রুদ্ধ 
করছিলো বোধহয় । আবেগ ও ঈমান আমাকে শ্রোতাদের খুব গভীর গহনে নিয়ে 
গেছে। ওরা খুব প্রেমময় হৃদয় নিয়ে শুনছেন বলে আঁচ হওয়ায় আমি পিওনকে 
বললাম, ভাই, গতকালের পত্রিকার ফাইলটা আনো তো! টেবিলে ফাইলটি রেখে 
পাতা উল্টিয়ে একটি রিপোর্টের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 
আপনারা বোধহয় সবাই এটি দেখেছেন। তবু একটু পড়ে শোনাই, দেখুন, কত 
মানবিক একটি রিপোর্ট । এটি ছিল আফগানিস্তানে নির্বিচার বোমা হামলায় 
নিহত ছোট্ট শিশুদের উপর একটি প্রতিবেদন । 
পড়া শেষ হলে আমি বিদায় হতে চাইলাম । আমার এক মাননীয় সাংবাদিক 
তখন সবেমাত্র এসে পৌছুলেন। এ বৈঠকে থাকতে পারেননি বলে আফসোস 
করছিলেন আর বলছিলেন এমনিতে তো ছ' মাস ন' মাসেও আসেন না আর 
আজ যাও এলেন তো বুঝে শুনে যে আমি নেই । বললাম, না জনাব, বিষয়টি 
এমন নয়। আসলে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে একটা কাজ ছিলো তো একটু 
চক্কর এ দিকেও দিয়ে গেলাম । শেষ মেশ আমি এ প্রবীণকে খুশী করার জন্যে 
বললাম, আজকের আলোচনা আমার পরবর্তী বইয়ে যুক্ত করা হবে এবং বিদায় 
বেলায় এ বৈঠকের সারমর্ম একটি কবিতায় বলে যেতে যাই- যা দেরিতে আসার 
ফলে সৃষ্ট আপনার আবেগটিও দূর করবে। আর এ কবিতাটি আফগানিস্তানে 
মার্কিন মিত্রশক্তির একমাসব্যাপী লাগাতার হামলার এক মাসপূর্তি উপলক্ষে বীর 
আফগান জাতির প্রতি নিবেদিত। কবিতার কথা শুনে শেষ মুহূর্তে মজলিস 
আবার ঝকমক করে ওঠলো । আমি বললাম, 
তুফান কার রাহা হে মেরা 
আযম কা তাওয়াফ, 
দুনিয়া সমঝ রাহি কে মেরি 
কাশৃতি ভওঁর মে হেয়। 
সামুদ্রিক ঝড়েরা আজ আমার দৃঢ় প্রত্যয়, দৃপ্ত পৌরুষ আর প্রচণ্ড দুঃসাহসের 
তাওয়াফ করছে। আর বিশ্বব্যাপী দর্শকেরা তাদের ‘বাস্তবতার আলোকে’ দেখতে 
পাচ্ছে যে, আমার নৌকা ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। 
খুব হালকা একটু বাহবা ওঠলো। আমি বললাম, আরে ভাই, এ লাইনটা 
যদি আজ আমি ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের কোন সুধী সমাবেশ বা প্রেসক্লাবে 
বৃষ্টিভেজা এ রাতে গাড়িতে লিফটও পেতাম । এ জন্যেই ঢাকায় কথা বলে 
আরাম পাই না। 
এরপর আরেক দফা চা হলো । আমিও বেরিয়ে পড়লাম । 


নিজ হাতে গড়া বিপদ 

মক্কার কাফেরদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি 
হলো । হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি। মহানবী (সাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকে গিয়ে ওদের 
সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সাহাবীরা বিক্ষুব্ধ । কষ্টে অভিমানে তারা পাথর হয়ে 
গেছেন। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, এ হচ্ছে মুমিনদের জন্যে সুস্পষ্ট বিজয়ের 
পূর্বাবাস। কাফেরদের মিথ্যা আত্মবিশ্বাসে ফেলে রাখার এক অস্ত্র। মনস্তাত্বিক ও 
কৌশলগত যুদ্ধের অমোঘ হাতিয়ার এ অসম চুক্তি। হাজার দেড়েক অনুসারীসহ 
মহানবী (সাঃ) হুদায়বিয়ার এসেছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে আর মাত্র দু'বছর পর ৮ম 
হিজরীতে যখন তিনি মক্কাভিযান করেন তখন তার সাথে বিজয়ীর বেশে মক্কায় 
প্রবেশ করেন দশহাজার সাহাবী । এ অভূতপূর্ব বিজয় ও বর্ধিত জনসংখ্যা ছিল এ 
চুক্তিরই ফসল। 

কাফের পক্ষের প্রতিনিধি সোহায়ল একপাশে সাক্ষর করলো । অপর পাশে 
মহানবী (সাঃ)-এর সীল মোহর মারা হবে এখনই । দূর-দিগন্তে দেখা যায় এক 
আগন্তক। খুব দ্রুত সে ছুটে আসছে। এই তো তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ওমা, 
এযে কাফের নেতা সোহায়লেরই মুসলমান পুত্র আবু জান্দাল। কী প্রিয়দর্শন 
সুপুরুষ রে বাবা! শরীরে কাটা ছেড়ার দাগ, আগুনের উত্তাপে ঝলসে যাওয়া 
দেহ। পায়ে ছিন্ন শেকলের বেড়ি। শ্রান্তি, ক্লান্তি ও উদ্বেগের গভীর ছায়া তার 
চোখে মুখে । ও তাই তো! আবু জান্দাল তো মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে 
যাওয়ার অপরাধ তার বাবা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। তার উপর মক্কার 
কাফেররা কঠোর নির্যাতন চালাতো। আজ সে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছে। 
ওই তো, আবু জান্দাল চিৎকার করে বলছে। মুসলিম ভাইয়েরা, আমি পালিয়ে 
এসেছি। তোমরা আমাকে গ্রহণ করো । আমাকে পাক মদীনায় নিয়ে চলো। 
রাসূলে খোদার কদম মোবারকে আমাকেও যেন তিনি ঠাই দেন! আমি মুক্তি 
চাই । আমি বাচতে চাই। 

সোহায়েল ক্রুর হাসি হেসে বললো, এখনই দেখা যাবে মুহাম্মদের 
নীতিনিষ্ঠা। প্রেমের নবী বললেন, চুক্তি কিন্তু এখনো স্বাক্ষরিত হয়নি । আবু 
জান্দালের মুক্তির পর থেকেই চুক্তি কার্যকর হবে । সোহায়েল বললো, এ হয় না। 
চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও এর শর্ত ও বিষয়গুলোর উপর আমরা কথা চূড়ান্ত করে 
ফেলেছি। 

মহানবী (সাঃ) বললেন, শুধু এই ছেলেটাকে একটু রেহাই দাও। ওকে 
নিষ্ঠার পরীক্ষা, হে আবদুল্লাহর পুত্র! মহানবী তখন সন্ধি পর্ব সমাপ্ত করে মদীনায় 
ফিরে আসার কথা ভাবছেন। সোহায়েল তার পুত্র আবু জান্দালকে দুজন গুপ্তামার্কা 


১২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


কাফেরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, পুত্রকে আমার মক্কায় নিয়ে চল । বাড়ি গিয়ে 
আমি ওকে শায়েস্তা করবো । বুঝাবো ইসলাম গ্রহণের মজা! 

এ পর্যায়ে আবু জান্দাল আর্তনাদ করে উঠলো । বললো, ওহে মুসলিম 
ভাইয়েরা, আমাকে তোমরা মক্কায় ফিরিয়ে দিওনা । আমাকে তোমরা রক্ষা কর। 
দেন। সাহাবীরা হযরতের মুখ পানে চেয়ে । চোখ তাদের অশ্রু সজল, বুক ব্যথা 
ভারাক্রান্ত । প্রতিরোধের চেতনা তাদের স্নায়ুকে টানটান করে দিচ্ছে। পেশীগুলো 
চলেছেন সব জানবাজ সাহাবী । 

নবীজী (সাঃ) বললেন, ধৈর্য ধরো আবু জান্দাল! শীঘ্রই দিন বদলে যাবে । 
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমি তোমাকে মদীনায় নিয়ে যেতে পারি না। আমি 
তোমায় ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য । তুমি ফিরে চলো । আল্লাহই তোমার 
একটা ব্যবস্থা করবেন ৷ মহানবীর আদেশ শিরোধার্য। সাহাবীরা যেন বিষ খেয়ে 
বিষ হজম করলেন । আবু জান্দালও ফিরে চলেছেন মৃত্যুযন্ত্রনার পথে। পথিমধ্যে 
কৌশলে তিনি পালিয়ে যান। এরপর তিনি মদীনায়ও আসেননি, পুনরায় ফিরে 
যেতে হবে ভয়ে । আবু জান্দাল আশ্রয় নিলেন মক্কা থেকে সিরিয়া যওয়ার পথে 
এক মরুপবর্তের আরণ্যিক খাটিতে। কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটে এ সাহাবী যুবকের । 
ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আজ যার জীবন ছন্নছাড়া ৷ নবীজীর প্রেমে 
পাগলপারা মক্কার আরো বন্দী যুবক এখন খোজ পেয়ে গেছে নতুন আশ্রয়ের । 
মদীনার পথ রুদ্ধ হওয়ায় ওরা এখন ছুটতে পারলেই আবু জান্দালের আস্তানায় । 
একে একে দল ভারি হচ্ছে। কাছে পিঠে মক্কার কাফেরদের সন্ধান পেলে হালকা 
পাতলা শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে ওদের। মক্কার বাণিজ্য কাফেলা তো এ পথ মাড়াতেই 
সাহস পায় না। আবু জান্দালের ভুখা-নাঙ্গা বাহিনী কাফেরদের সহায়-সম্পদে 
নির্দ্বিধায় হাত চালায় । কেননা, তাদের ঘর-বাড়ি, বিত্ত-বৈভব, আশ্রয়, নাগরিকত্ব 
সবই তো লুটে নিয়েছে এই কাফেরের বাচ্চারা । বাচার তাগিদেই এরা আজ 
সন্ত্রাসী । 

মক্কা থেকে এক নওজোয়ান মদীনায় পালিয়ে এলো । সাহাবীরা শর্ত অনুযায়ী 
তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দুই কাফের সৈনিকের প্রহরায় ভগ্নহদয়ে ফিরে যাচ্ছে সে 
আবার পুরানো জাহান্নামে । হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেললো । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তো 
আমাকে ফিরিয়েই দিয়েছেন । মদীনায় আর না গেলেই তো তার ওয়াদা পালিত 
হয়। তো আমি অন্যত্র পালিয়ে যাই না কেন? অমনি সে শুরু করলে নিখুত এক 
অভিনয় । ভাই, কী আর করা বলো! এত কষ্ট করে মদীনায় এলাম আর ওরা 
আমাকে গ্রহণই করলেন না। দুর, দেশে ফিরে গিয়ে সুশীল সমাজের সাথে মিশে 














বাংলাদেশ ও তালিবান ১৩ 
গিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনই যাপন করবো। ইত্যাদি কথাবার্তায় প্রহরীরা বেশ 
রিলাক্স ফিল করছিলো । এক সময় যুবক বললেন, কত রকম তরবারি যে জীবনে 
দেখলাম রে বাবা! বন্ধু তোমার তরবারি খানা তো বেশ! প্রহরী পটে গেলো। 
বললো, হাতে নিয়ে দেখ না। কত ঝকঝকে আর ঝজু এটি ৷ শাই শাই করে 
বাতাস কাটে, ঘুরাতে কি যে আরাম! যুবকটি হাতে নিলো সুচিক্কন তরবারি । 
বার দুই ঝনাৎ ঝন্‌ ঝাকি দিয়ে বললো, বাহ কি চমৎকার জিনিস। এবার কোপ 
বসালো ওই তরবারিওয়ালার ঘাড়ে । কচ্‌ করে আলাদা হয়ে গেলো তার মুডু । 
মাটিতে পড়ে রইল বিশাল বপুটা। বুঝে ওঠার আগেই একজন শেষ । অপরজন 
নিঃশ্বাস বন্ধ করে দে ছুট। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো সে মক্কায় । 

যুবক ফিলে গেলো মদীনায়। তাকে দেখে সাহাবীরা আন্দাজ করতে 
পেরেছেন যে সে কী করে এসেছে। বললেন, কি হে ভায়া, সঙ্গী দুজনকে যে 
দেখছি না। বললো যুবক, দ্বিতীয়টিকে ধরতে পারলাম না। আর ওর পিছনে খুব 
একটা দৌড়িওনি। কারণ মক্কায় খবরটা পৌছা দরকার । এখন তো আর আমাকে 
মদীনায় রাখতে মানা নেই । নবী করীম (সাঃ)-এর অঙ্গীকার তো রক্ষা হয়েছেই। 
আমি তার হুকুম পালন করে ফিরেও গেছি। এরপর একটা পথ আল্লাহ খুলে 
দিয়েছেন, আবার আমি ফিরে এসেছি। এবার আমায় গ্রহণ করুন। কিন্তু না, এ 
ধরনের ঘটনা প্রশ্রয় দেবে না মদীনা । অতএব, এ সাহাবীকেও সম্ভবতঃ চলে 
যেতে হলো আবু জান্দালের ঘাটিতে। 

বঞ্চিত এ যুবক মুসলিমদের গেরিলা যুদ্ধ তখন মক্কার কাফেরদের 
অর্থনৈতিক উৎসের বিরুদ্ধে। সিরিয়ায় আসা যাওয়ার পথে মক্কায় বাণিজ্য 
কাফেলা প্রায় সময়ই আক্রান্ত হচ্ছে এ ভুঙ্গা-নাঙ্গা বাস্তৃহারাদের হাতে । হয় এদের 
মদীনায় যেতে দিতে হবে নয়তো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে ভ্রমণ ও 
বাণিজ্যে। 

অবশেষে মক্কার কূটনীতিকরা মদীনা শরীফে গিয়ে মহানবী (সাঃ) কে 
বলতে বাধ্য হলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে “মুসলমান হয়ে মদীনায় আসা 
লোকদের ফিরিয়ে দিতে হবে*- এ শর্তটি বাতিল করে দিন। আমাদের 
যুব-তরুণেরা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসার পথ না পেয়ে আবু জান্দালের 
একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা । মহানবী (সাঃ) বললেন, মনে রাখবেন আমাদের 
সাথে চুক্তি কিন্তু আপনারাই ভঙ্গ করতে চাচ্ছেন। ইতিহাসে দেখা যায় কাফেররা 
এ চুক্তি লংঘনের মক্কা মাধ্যমেই বিজয়াভিযানের বৈধতা সৃষ্টি করে। যে নমনীয় 
চুক্তিটি মুসলমানদের বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করলেও এর সুদূরপ্রসারী উপকারিতা 
মুসলমানদের জন্যে চূড়ান্ত বিজয় হয়ে দেখা দেয় এবং মহান আল্লাহ পাকের 
প্রতিশ্রুতি “মহা বিজয়’ এভাবেই বাস্তবায়িত হয়। 


ওদের মৃতেরা জাহান্নামে 

বদরে মুসলমানদের জয় হয়। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা একরকম 
হেরে যান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের 
আঘাতে মারাত্মক আহত হন । মুসলমানদের ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। 
দিন শেষে একটি পাহাড়ে হযরত (সাঃ) তার বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে বিশ্রাম 
করছিলেন, তখন মক্কার কাফের বাহিনীর নেতৃবর্গ অপর একটি পাহাড় থেকে 
চিৎকার করছিলেন । বলছিলেন মুহাম্মদ কি বেচে আছে? আবু কোহাফাপুত্র আবু 
বকর বেঁচে কি আছে? ইত্যাদি । নবী করীম (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, তোমরা 
কোন কথা বলবে না। ওদের কথার উত্তর দিও না। এক সময় মক্কার সর্দার আবু 
সুফিয়ান বললো, খাত্তাবপুত্র ওমর কি শেষ হয়ে গেছে? হযরত ওমর আর থাকতে 
না পেরে চিৎকার করলেন, তোমরা যাদের মৃত্যুর সংবাদের আশা করছ তারা 
কেউ মরেনি। এই যে হযরত আছেন, আবু বকর আছে, এ বান্দাও জীবিত ও সুস্থ 
আছে৷ 

এসব শুনে আবু সুফিয়ান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নতুন শ্লোগান তুললো, 
দেবতা হোবলের জয়। হযরত উমর পাল্টা শ্লোগান দিলেন, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও 
মহান! আবু সুফিয়ান বললো, তোমাদের উজ্জা নেই, আমাদের দেবী উজ্জা 
আছে। পাল্টা জবাব সন্ধানে হযরত উমর (রাঃ) থতমত হয়ে গেলে মহানবী 
শিখিয়ে দিলেন, বল, আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ আছেন। তোমাদের হাতে 
তৈরী কিছু প্রতিমাই আছে, শক্তিশালী কোন প্রভু নেই । এ কথা শুনে কাফেরদের 
মনে খুব শূন্যতা অনুভূত হলো। এরপর ওদের মাঝে একটা গর্ব দেখা গেলো এ 
জন্যে যে, তারা আজ মুসলমানদের ৭০ জন সৈনিককে হত্যা করছে। মহানবী 
(সোঃ) কে আহত করে রক্ত ঝরিয়েছে। বদরে তাদের অনেক বড় বড় নেতাকে 
হত্যার বদলা নিতে সক্ষম হয়েছে। তখন মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, 
ওদের মৃতরা জাহান্নামে চলে গেছে আর আমাদের মৃতেরা জান্নাতে । অর্থাৎ মৃত্যু 
এখানে ফ্যাক্টর নয়, বিষয়টি হচ্ছে শেষ পরিণতি কার কেমন হলো! সুতরাং যুগে 
যুগে মুসলমানদের জীবন দর্শন রূপে এটি এক অনন্য শিক্ষা যে মৃত্যু, ধ্বংস বা 
পরাজয় ধর্তব্য নয়, ধর্তব্য হলো মৃত্যুটি ঈমান ও সত্য-ন্যায়ের পথে হলো কি না! 





যার এক চোখ অন্ধ অন্য চোখে আছে বাজপাখির দৃষ্টি 
১৯৮০ সালে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক চোখ হারিয়েও শক্ত 
হাতে আফগানিস্তানের তালেবান শাসন ধরে রেখেছেন যে নেতা তার নাম মোল্লা 
মোহাম্মদ ওমর । শোনা যায়, ওই লড়াইয়ে তিনি চারবার আহত হয়েছিলেন । 
গুলিতে চোখ উড়ে যাওয়ার পর সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয় চোখের 
কোটর। ওমরের তালেবান অনুসারীদের বিশ্বাস, আল্লাহই তাকে বাচিয়েছেন। 


ংলাদেশ ও তালিবান ১৫ 


একটি চোখ নেই তাতে কি? অন্য যে চোখটি আছে বাজ পাখির মত তীক্ষু 
তার দৃষ্টি। সেই সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের জোরে কঠোর হাতে তালেবান শাসন ধরে 
রেখেছেন ওমর । তাকে সব সময় বলতে শোন! যায়, ইসলাম থেকে সরে 
গেলেই আমরা হারতে শুরু করবো।' এ কারণেই অনুসারীরা ওমরকে বলকে 
ঈমানের কমান্ডার । যে কোন লড়াইয়ে নামার আগে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এই 
নেতার আশীর্বাদ নিয়ে যান মিলিটারি কমাভাররা । নানা আবদার খুব মনোযোগ 
দিয়ে শোনেন ওমর । তারপর সৈন্যদের জন্যে শক্ত একটি মেটালের বাক্সে দু'হাত 
ঢুকিয়ে মুঠো ভরে তুলে আনেন একগাদা ব্যাংক নোট । পরে মৃদু হেসে বাক্সের 
চাবিটি ঢুকিয়ে রাখেন জ্যাকেটের পকেটে । তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান 
এভাবেই শাসন করেন তিনি। 

এ মৃহূর্তে সৌদি ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন আর গোটা 
আফগানিস্তানের ভাগ্য বিধাতার ভূমিকায় আছেন ওমর । সাম্প্রতিক সময় এরকম 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত হয়েও বহিবিষ্ব এমনকি আফগানদের কাছেও ওমর 
এক রসহস্যময় ব্যক্তিতু। ওমরের একটি ছবি নেই কোথাও! তালেবান 
আন্দোলনের এই অবিসংবাদী নেতার ছবি প্রচারমাধ্যমের কোনো চৌকস 
ক্যামেরাও কখনও তুলতে পারেনি । কোন পশ্চিমা সাংবাদিকই কখনও তার 
সাক্ষাৎ পাননি । ওমর বহির্বিশ্বে সঙ্গে যোগাযোগের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তার 
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে । ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর বৈঠকেও তিনি উপস্থিত না থেকে 
তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকেন। আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের অনেকেই 
শুধুমাত্র তাকে নামে চিনে । তবে, যারা ওমরকে দেখেছে তারা বলে, কালো চুল, 
লম্বা দাড়ি এবং মাথায় কালো পাগড়ি পরা লম্বা আকৃতির মোল্লা ওমরকে ৪২ 
বছর বয়সেও বেশ তরুণ দেখায়। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী 
কান্দাহারের বাসভবন ছেড়ে ওমর সচারাচর কোথাও যান না। এই কান্দাহারেরই 
একটি ছোট গ্রামে ১৯৫৯ সালে জন্মেছিলেন মোল্লা ওমর । 

ওমরের নেতৃত্বে তালেবান আন্দোলনের সূচনা ১৯৯২ এ। তদানীস্তন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
শক্তির পারস্পরিক হানাহানি শুরু হয়। জাতীয় জীবনের সেই কলঙ্কজনক মুহূর্তেই 
নেতৃত্বের জন্যে নিজেকে তৈরী করেন ওমর। তার আগ থেকেই তিনি 
মুজাহিদদের সঙ্গে যুক্ত চিলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয়ায় তার 
পড়াশুনা আর হয়ে উঠেনি। লড়াইয়ে জয়ের পর দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে 
ওমর আবার পড়াশুনা শুরু করার জন্য গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এই 
সময়টিতেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পারস্পরিক হানাহানির মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খল 
পরিবেশ সৃষ্টি হলে ওমর পুনরায় লড়াইয়ে নেমে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত 
করেন নিজেকে । ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তার নেতৃত্বে তালেবান কান্দাহার 
দখল করে নেয়। পরে ১৯৯৬ সালে ওমরের নেতৃত্বেই তালেবান কাবুল দখল 
করে। 
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যুক্তরাষ্ট্রের মোস্ট ওগ্রান্টেড তালিকায় শীর্ষ ব্যক্তি বিন লাদেনের সঙ্গে মোল্লা 
ওমরের সখ্যতার কারণে আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছে। 
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার নায়ক সন্দেহে লাদেনের 
বিরুদ্ধে ওঠা অভিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে ওমর ৷ 
বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের গোয়েন্দা ব্যর্থতা ঢাকার জন্যেই লাদেনকে অভিযুক্ত 
করছে। ওমরে সঙ্গে লাদেনের এই সখ্যতা দীর্ঘদিনের ৷ ধারণা করা হয় লাদেন 
আফগানিস্তানে তালেবানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযানে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন । 

বর্তমানে আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে তালেবানরা। 
আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ করায়ত্‌ করার পর ওমর দেশে মাদ্রাসা ও মুসলিম স্কুল 
প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেন। তার শাসনাধীনে দেশটিতে কঠোর ইসলামি আইন 
প্রবর্তিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে ওমরের মতো মৌলবাদী নেতা আর নেই 
বললেই চলে । ইসলামের প্রতি অবিচল অনুরাগই তার জীবনের চালিকা শক্তি। 
ছেলে-মেয়ে সহশিক্ষায় ঘোর বিরোধী তিনি। পুরুষদের দাড়ি রাখা তার মতে 
অপরিহার্য । সেই সঙ্গে নাচ, গান, সিনেমা কিংবা কোনরকম অর্থহীন বিনোদন 
থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির 
কোন ছবি থাকা ইসলাম ধর্মমতে নিষিদ্ধ হওয়ায় ওমর তার ঘরে বা অফিসে 
কোন ছবি রাখেন্‌ না। আর নিজেও ছবি তোলেন না। ওমর তার ছবি তোলা তো 
দূরে থাক কণ্ঠ রেকর্ড করার অনুমতিও কখনো কাউকে দেননি । শুধু ১৯৯৬ সালে 
একবার কাবুলের রেডিওতে আফগানরা বিবিসি থেকে প্রথমবারের মতো ওমরের 
কণ্ঠ শুনেছে। সূত্র ঃ আজকের কাগজ 


তালেবান শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত 

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে উপযু্পরি বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তালেবানের 
শক্ত ঘাটি কান্দাহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাতসহ বিভিন্ন শহরে রাত 
৯টার দিকে মার্কিন বি-১ বোমারু বিমান ও এফ-১৮ জেট ফাইটার থেকে 
মিসাইল ও বোমাবর্ষণ করে। কান্দাহারে তালেবানের প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোর 
আশাপাশে এই হামলা হলেও তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। 
তৃতীয় হামলার শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী কাবুলসহ কয়েকটি শহরের 
বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এর আগে মার্কিন বাহিনী কান্দাহারে 
তালেবান শীর্ষ নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বাড়িতে টোমাহক ক্রুজ মিসাইল 
হামলা চালায় । এতে বাড়িটি আংশিক বিধ্বস্ত হলেও অল্পের জন্য বেঁচে যান 
মোল্লা ওমর ৷ নিহত হন আব্দুর রহমান নামের এক প্রতিবেশী । মোল্লা ওমর এ 
সময় বাড়িতে ছিলেন না । তিনি এবং ওসামা বিন লাদেন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং 
তারা আফগানিস্তানেই আছেন বলে ইসলামাবাদে আফগান রাষ্ট্রদূত আব্দুল 
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সালাম জায়ফ জানান। তিনি জানান, মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে 
শাহাদাত বরণের জন্য ২০ লাখ তালেবান যোদ্ধা প্রস্তুত আছে। আফগাস্তানে 
মার্কিন হামলা শুরুর পর মঙ্গলবার সকালে প্রথমবারের মতো দিনের আলোয় 
এফ-১৮ ফাইটার ও বি-১ বোমারু বিমান কাবুল কান্দাহার ও মাজার-ই-শরীফে 
হামলা চালায় । এ সময় ১৫ টোমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় এবং 
কয়েকটি যুদ্ধবিমান কাবুলের আকাশে কয়েকদফা চক্কর দেয়। তালিবান 
যোদ্ধারাও রকেট লাঞ্চার থেকে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর 
আগে সোমবারের হামলায় তালিবান বিমানবাহিনীর কমাপ্তার আখতার মোহাম্মদ 
মনসুর নিহত হয়েছেন বলে পশ্চিমা সামরিক সূত্রগুলো জানায়। এছাড়া ওমর 
আতাইয়্যা নামে একজন পদস্থ তালেবান সামরিক কর্মকর্তাও ওই হামলায় নিহত 
হন। তিনি একটি ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার ছিলেন। তবে তালেবান কর্তৃপক্ষ এ 
খবর অস্বীকার করেছে। টানা তিন দিন মার্কিন হামলায় মোট ৩৫ জন 
বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে মোল্লা ওমরের মুখপাত্র আবদুল হাই 
মুতমায়িন জানান। ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়ফও 
সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন সন্ত্রাসবাদের নামে 
আফগান সরকার এবং মুসলমাদের ধ্বংস করার উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। 
খবর এএফপি, এপি, রয়টার্স, সিএনএন. বিবিসি'র । সোমবার রাতে দ্বিতীয় 
তেলের ডিপো ও কাবুলে জাতিসংঘ পরিচালিত স্থলমাইন অপসারণ অফিস 
বিধ্বস্ত হয়। বোমার আঘাতে এ অফিসের দু'জন কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গেই নিহত 
হয়। চারতলা ভবনের ধ্বংসস্তুপের নিচে পড়ে আরও দু'জন নিহত হয় । এ ঘটনার 
পর আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের সমন্বয়কারী মাইক স্যাকেট সামরিক 
হামলা থেকে বেসামরিক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর আহ্বান জানান 
ওয়াশিংটন বলছে, তারা কেবল ওসামা বিন লাদেন ও তার আল-কায়েদা 
নেটওয়ার্ক এবং তালিবান শাসকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর হামলা চালিয়েছে। 
পেন্টাগন জানিয়েছে, বোমাবর্ষণ করে তারা নিরাপদে ফিরে এসেছে। 
মার্কিন বাহিনী প্রায় ৮৫ শতাংশ লক্ষ্য অর্জন করেছে । তবে তিনি বলেন, কেবল 
বিমান হামলা করে বিন লাদেন বা তালিবানকে পরাস্ত করা যাবে না। স্থল 
অভিযানের ব্যাপারেও তিনি কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে সামরিক সূত্রের 
বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলো জানায়, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে স্পেশাল ফোর্স নামানোর 
চিন্তাভাবনা করছে। মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী হামলা শুরুর পর ২ দিনেই 
বোমাবর্ষণের পাশাপাশি মোট ৫৫টি ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেছে যার আর্থিক 
মূল্য সাড়ে ৫ কোটি ডলার । অথচ এ বছর তালিবান সরকারের বাজেট হচ্ছে ৯ 
কোটি ডলার এ পর্যন্ত হামলায় কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে বিন লাদেনের 
একটি পূরনো আস্তানায় হামলা চালানো হয়। কিন্তু বিন লাদেন এ সময় ওখানে 


২ 
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ছিলেন না। হামলায় কান্দাহার বিমানবন্দরের রানওয়ে এবং রাডার ধ্বংস হয়ে 
গেছে। প্রাথমিক হামলায় কান্দাহার এলাকায় অন্তত চারজন আহত হয়। এছাড়া 
কান্দাহারে অনেক লোক তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। কাবুল, কান্দাহার, 
জালালাবাদ ও মাজার-ই-শরিফে কয়েকটি বিমানবন্দর এবং তালিবানের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি বলে 
মার্কিন সমরনায়করা জানিয়েছেন। এদিকে তালিবানরা উত্তরাঞ্চলীয় জেলা 
পাকতিয়া, খোস্ত, লেগের এবং গার্দেজে তাদের সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
করেছে। সৈন্যরা স্বপ্লপাল্লার ভুমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, 
আমেরিকার তৈরি বিমানবিধ্বংসী স্ত্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। 
১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য 
কয়েকটি আফগান গেরিলা গ্রুপকে যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছিল । 
জালালাবাদে তালিবান যোদ্ধারা ফ্রান্সের একজন সাংবাদিককে আটক করেছে। 
কর্তৃপক্ষ জানায়, সঙ্গীয় দুই পুরুষসহ ওই সাংবাদিক বোরখা পরে আফগান 
মহিলার ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করছিলেন । 

বিশ্ব। পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে তালেবান সমর্থক তিন বিক্ষোভকারী নিহত 
হয়েছে। পশ্চিম তীরের গাজায় ৩ জন মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভকারী নিহত 
হয়েছে। ইসলামাবাদসহ বিভিন্ন শহরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। 
কোয়েটাসহ কয়েকটি বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মিসর, মালয়েশিয়া, ওমান, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, 
ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবাননসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। 
হয়ে বুশ ও মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দেয় এবং অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান 
জানায় । আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরুর পর থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কিন নাগরিকদের 
সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আমেরিকার অভ্যন্তরেও নজিরবিহীন 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুত্র ঃ যুগান্তর 


মোল্লা ওমরের ঘোষণা ঃ হয় বিজয় না হয় মৃত্যু 
আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেছেন, তার 
মৃত্যুতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই থেমে যাবে না। অন্যরা তার স্থান নিয়ে 
লড়াই চালিয়ে যাবেন। লব্ডনভিত্তিক সউদী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'আল-মাজাল্লা” 
পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। পত্রিকাটি দাবি করেছে, 
কান্দাহারের তালিবান সদর দপ্তরে এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। খবর বিবিসি 
থেকে জানা যায়। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৯ 


পত্রিকাটিকে মোল্লা ওমর বলেছেন, আফগান জাতিসত্তা যুদ্ধের জন্য 
সবসময়ই প্রস্তুত। মোল্লা বলেন, “এর পরিণতি হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু । দুটোই 
আল্লাহর ইচ্ছা ।" 

তিনি বলেন, আফগানিস্তানে হামলাকারীদের জন্য বিজয় নয়, বরং মৃত্যুই 
অপেক্ষা করছে। আফগানিস্তানের ভূ-প্রকৃতি ও জনগণের লড়াকু চরিত্র যুগে যুগে 
এ দেশকে আক্রমণকারীদের গোরস্তানে পরিণত করেছে। 

মোল্লা ওমর তালিবান বিরোধী আফগান নর্দান এলায়েন্সের হুমকিকে খাটো 
করে দেখান এবং বলেন যে, অতীতে সোভিয়েত হামলাকারীদের সহযোগীদেরও 
একই সঙ্গে পতন ঘটেছে। সূত্র £ প্রথম আলো 





আফগানিস্তান $ ইসলামী আদর্শের বিজয় ভূমি 
চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের হোতা মাওসেতুং একবার বলেছিলেন, 
বিপ্রব কোন চা চক্র নয় যে এখানে সব কিছুই নিয়ম-কানুন মাফিক পরিপাটি 
রূপে হবে । অর্থাৎ জয়ী শক্তি বিপ্রবের সময় সব কিছু সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। 
এখানে জয়ী শক্তির অংশ বিশেষ আবেগতাড়িত হয়ে সামান্য তান্ডব চালালে তা 
ধরা ঠিক হবে না। এটা তার মতে । কিন্তু আমার মতে সে বিপ্লব কিছুটা হলেও 
পাপনির্ভর থকে যায় । আর পাপমুক্ত বিপ্লব যে হতে পারে তা তিনি মৃত্যুর আগে 
স্বীকার করে যেতেন, আর স্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষ করে যেতেন যদি তিনি 
২৮ সেপ্টেম্বর তারিখ সকাল পর্যন্ত বেচে থাকতেন। কারণ এক পাপমুক্ত বিপ্রবের 
চূড়ান্ত বিজয় হয় ২৭ সেপ্টেম্বর রাত ১টায়। তাই পর দিন সকালে খবরে শুনতে 
পারতেন এক পাপমুক্ত বিপ্রবের সফল বাস্তবায়নের খরর। এতে তার পূর্বের 
ধারনায় ধস নামতো। যা হোক, এই ধরনের এক পাপমুক্ত বিপ্রবের সফল 
বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের ইসলামী তালেবান আন্দোলন 
নামের একটি শক্তি । বিজয়ী দল সাধারণত বিজয়ের পরে লুটপাটে লিপ্ত থাকে 

কিন্তু এরা সামান্যও এ দোষে দুষ্ট হয়নি । ঘটনার গভীরে একটু যাই। 
তালেব অর্থ ছাত্র । আর তালেবের বহু বচন তালেবান যার অর্থ ছাত্রগণ। এ 
দলের প্রায় সদস্য হলো ছাত্র (মাদ্রাসার)। আমাদের দেশে যখন ছাত্ররা 
য়র সবুজ চত্বরকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে একে অপরের মধ্যে 
হানাহানি করে, তখন এই মাদ্রাসার ছাত্ররা আফগান জাতির দুঃসময়ে পাশে এসে 
দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য বাহিনী লাঞ্ছিত হয়ে 
চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর '৯২-এ সেখানে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বেধে যায়। এই 
প্রেক্ষাপটে এমন এক বিপ্লবের দরকার হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই মাদ্রাসার 
ছাত্ররাই তা জাতিকে উপহার দেয়। বহু দিন ধরে এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের ফলে সব 


২০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আফগান মুজাহিদ দলগুলোর উপর ছিল বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু তালেবানদের কার্যকলাপ 
খুবই ভালো বলেই সবাই প্রায় তাদের স্বাগত জানিয়েছে সারা দেশে । 
নেতৃত্বে । এরা ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুলে প্রবেশ করে একপ্রকার বিনা বাধায়। সেই 
সাথে পশ্চিমাদের গ্রহণযোগ্য এবং উদারপন্থী রব্বানী সরকারের পতন হয়। এরা 
কাবুলে প্রবেশ করেই ঘোষণা করে আফগানিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। সেই 
সাথে ২টি ইসলামী রাষ্ট্র হলো । তারা শরীয়া আইন চালু করেছে। এ নিয়ে বিশ্বে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তবে প্রায় দেশই এর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। পাক 
সরকারই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্র মনে হয় ১৯৭৯ সালের পর এই 
প্রথম কাবুলে রাষ্ট্রদূত পাঠাবে । আর সে দেশ বলেছে, আফগান সমস্যার সমাধান 
শুধু তালেবানরাই করতে পারে। 

এদের ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলি। এদের আবির্ভাব হয় ১৯৯৪-এর 
সেপ্টেম্বর । এদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ হাজারের মতো। এ দলে ছাত্র, শিক্ষক, 
বুদ্ধিজীবী, আইনজ্ঞ, সমাজসেবী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই আছে। কিন্তু 
মাদ্রাসার ছাত্রদের সংখ্যা বেশি। এদের নেতা মোল্লা ওমর রুশ খেদাও যুদ্ধে ১টি 
চোখ, ১টি পা হারিয়েছেন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর-এ কান্দাহারে হেযবে 
ইসলামী দলের এক কমান্ডার ও তার ক'জন সহযোগী নারী ধর্ষণ করলে মোল্লা 
ওমর তার মাদ্রাসার ছাত্র নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং এ 
কমান্ডারকে হত্যা করনে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। দৃশ্যতঃ এ অভিযানের 
মাধ্যমেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। এদের সবাইকে তারপর ২২ মাসের বিমেষ 
ট্রেনিং দেয়া হয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই তালেবানরা কান্দাহার এবং এর 
আশেপাশের বহু প্রদেশ দখল করে । আফগানের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে 
দোস্তামের ৭টি প্রদেশ বাদে তালেবানরা সব প্রদেশই দখল করে নিয়েছে। ৯০% 
এলাকা এখন তালেবানদের হাতে । এসব প্রদেশ তালেবানরা অতি দ্রুত বিশেষ 
ঝটিকা অভিযানের মাধ্যমে দখল করেছে। তাদের জয়লাভের ধাপগুলোকে 
এভাবে বললে বলা হবে যে, প্রথম ধাপে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধ, তৃতীয় ধাপে 
জয়লাভ-এই তিন ধাপের উপর এদের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এরা এখনও গ্রামের 
পর গ্রাম দখল করছে। এদের অগ্নাভিযান চলছেই । গত ১১ মাস আগে তারা 
কাবুল অবরোধ করে এ পর্যন্ত ছিল কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর তারা চূড়ান্তভাবে 
রাজধানী দখল করে। কাবুলে ঢুকেই তারা জাতিসংঘ দফতরে লুকিয়ে থাকা 
সাবেক স্বৈরশাসক একনায়ক, মুরতাদ ডঃ নজিবুল্লাহকে ও তার ভাইসহ অন্য 
ক'জনকে টেনে বের করে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আফগানিস্তানকে জঞ্জাল মুক্ত করে 
একটা কাজের কাজ করে। এবং তাকে ল্যাম্পপোস্টের খুঁটিতে ২ দিন ধরে 
ঝুলিয়ে রাখে । তালেবানরা বলেছে, নজিবুল্লাহ ১৫ লাখ মানুষ হত্যাকারী আর 


বাংলাদেশ ও তালিবান ২১ 


ইসলাম বিরোধী, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। মুরতাদের যেমন জানাযা হয় 
না তেমনি তারও জানাযা হবে না বলে তারা জানিয়েছে । ৫দিন পর তার গলিত 
পাপিষ্ট দেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। এই সেই ব্যক্তি যে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ 
পর্যন্ত আফগানে কমিউনিস্ট শাসন চালিয়েছে । শেষে সব মুজাহিদ দলের চাপের 
মুখে পদত্যাগ করে এবং জীবন বাচানোর জন্য জাতিসংঘ দফতরে আশ্রয় নেয়। 
এ পর্যন্ত পশ্চিমা স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাব্বানী সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
নেয়নি। অথচ এতোদিনও নজিবুল্লাহর বাচার অধিকার ছিল না। তার তালেবানরা 
প্রথমেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করল তাকে হত্যা করার মাধ্যমে । ১৫ লাখ আফগান 
জনতার হত্যাকারীকে তালেবানরা হত্যা করে খুবই ভালো কাজ করলেও 
জাতিসংঘ এর প্রতিবাদ করেছে। 

তালেবানরা যে এলাকাই দখল করেছে সেখানেই তার! ইসলামী আইন চালু 
করেছে। তারা ইসলামী আইন শুধু চালুই নয় তা সারা দেশে প্রয়োগেরও ব্যবস্থা 
করেছে। তালেবানরা তাদের প্রশাসনে দাড়ি ও টুপিওয়ালাদের নিয়োগ করেছে, 
চুরির অপরাধে হাত কেটে দিয়েছে। ব্যভিচারের দায়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা 
করছে, সব প্রেক্ষাগৃহ জ্বালিয়ে দিয়েছে, ডিশ এন্টেনা প্রতি বাড়ি থেকে নামিয়েছে। 
রেডিওতে অশালিন সংগীত নিষিদ্ধ করে রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত ও 
নৈতিকতা সমর্থিত সংগীতের ব্যবস্থা করেছে। হিন্দি, আরবী গান নিষিদ্ধ 
করেছে। মহিলাদের বোরখা পরে বাইরে বেরুতে বলেছে, সরকারী কর্মকর্তাদের 
৪৫ দিন সময় বেধে দিয়েছে দাড়ি রাখার জন্য, তারা দাড়ি কাটতে পারবেন না, 
এর ব্যতিক্রম হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে তাদের, নামায বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। মুসলমানদের নামায পড়তে হবে। রাস্তায় পথচারীদের তারা নামাযে 
বাধ্য করেছে, মানুষের ছবি তোলা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদের বোরখা, পুরুষদের 
ইসলামী বিধিসম্মত পোশাক পরতে বলেছে। নারীদের তারা ঘরমুখী হতে 
বলেছে, পশ্চিমা ধাচের পোশাক কেউ গায়ে দিতে পারবে না। নামাযের সময় 
হলে প্রত্যেক যানবাহনের চালককে মসজিদের কাছে গাড়ী থামাতে নির্দেশ 
দিয়েছে, যানবাহন থেকে তালেবানরা সব ধরনের গানের ক্যাসেট সরিয়ে 
ইসলামী ব্যক্তিতৃদের ওয়াজ, সূরার ক্যাসেট ব্যবহারে চালকদের বাধ্য করেছে, 
মদ, গাজা, আফিম উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তালেবানরা । মোট কথা 
তালেবানরা সর্বপ্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 

তারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ তুলেছে যে, তারা আমাদের 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা নারী শিক্ষা সম্পর্কে বলেছে যে, ইসলাম 
নারীদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে তাই আমরা তার বিরুদ্ধে কোন আইন 
করতে পারি না। তারা নারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়ার পক্ষে কথা বলেছে আর 
নারীদের স্কুল বন্ধ করে দেবার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে যখন ইসলামী ধাচের 


২২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


পাঠ্য পুস্তক তৈরি হবে তখন আবার তাদের (নারীদের) স্কুলে পাঠানো হবে । যত 
দিন না তাদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় গড়ে তোলা যায় ততদিন নারীরা স্কুলে 
যাবে না। তাও সহ শিক্ষা তালেবানরা গ্রহণ করবে না। চাকরির ক্ষেত্রেও তারা 
আলাদা কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নারীদের কাজে যেতে দেবে । আর এতো দিন এ 
নারীরা বাড়ি বসেই বেতন পাবেন। আর নজিবুল্লার বিচার না করে তাকে মৃত্যুদণ্ড 
দেয়া হয়েছে বলে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে 
তারা বলেছে, নজিবুল্লার বিচার ইসলামী আদালতে হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তার 
চেনার উপায় এছাড়া পোশাকের ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য একই। 

ইসলামী আইন মানতে হবে তাই তার আগেই ১০ লাখ মানুষ অধ্যুষিত 
কাবুলের আড়াই লাখ বেছ্বীন মানুষ পালিয়ে গেছে। অধিকাংশ আফগান 
তালেবানদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে। আর তাদের কঠোর আইনে চুরি, 
ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণসহ অন্যসব অন্যায় কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। যার 
ফলে আরো বেশি আফগানী তাদের সমর্থন দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তালেবানরা ৬ 
সদস্যের অন্তবর্তীকালীন পরিষদ গঠন করছে। সাবেক সরকারের দু'একজন 
সদস্য তালেবানদের স্বীকৃতি না দেবার জন্য বিশ্বের সব দেশকে বলেছে। ওদিকে 
তালেবানরা বিশ্বের স্বীকৃতি চেয়েছে। এবং সব দলকে আলোচনায় বসতে 
বলেছে। ওদিকে আহমেদ শাহ মাসুদ তার সৈন্যদের একত্রিত করেছেন। কিন্তু 
কোন সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ তালেবানরা যে এলাকা 
দখল করেছে সেখানেই তারা তাদের ক্ষমতা সুসংহত করেছে এবং ভালো 
প্রশাসন উপহার দেবার মাধ্যমে তারা জনগণের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে। 
জনগণ চায় শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি, যা তালেবানরা তাদের দিচ্ছে এবং 
দিয়েছে। 





ইরান তালেবানদের ক্ষমতা দখলকে ভালোভাবে নেয়নি কারণ তারা চাচ্ছিল 
আফগানে তাদের মতো শিয়া নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাক, সুন্নীদের 
নেতৃত্বে নয়৷ রাব্বানী শিয়া সমর্থক বলে ইরানের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা 
বেশি । আর ভারত তালেবানদের ক্ষমতা দখলকে নিন্দা করেছে কারণ এখন এ 
সরকার কাশ্মীরীদের সাহায্য করবে। কাশ্মীরে যোদ্ধাও পাঠাতে পারে । যার 
মাধ্যমে কাশীরের স্বাধীনতা দ্রুত বাস্তবায়ন হবে । যা ভারতের জন্য খুবই খারাপ 
খবর । কাশ্মীরের এক পুলিশ কর্মকর্তা সে আশংকাই করেছেন। ওদিকে 
রাশিয়াসহ অন্য সব মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ তালেবানদের উত্থানে হতচকিত 
হয়ে পড়েছে। কারণ এখন এ তালেবান সরকার এসব দেশের ইসলামপস্থীদের 
সাহায্য করবে । যেমন তাজাকিস্তান। এখন রুশ তাবেদার সরকার হটাও 
আন্দোলন করেছে ইসলামপন্থীরা। যদি তা হয় তবে এসব দেশে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠিত হবে। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ২৩ 


কাবুল দখলের পর লুটপাটের ঘটনা ঘটার কথা ছিল কিন্তু তালেবানদের দৃঢ় 
নেতৃত্বে তা ঘটেনি । তাই জনগণ তাদের ভালোভাবে স্বাগত জানিয়েছে। 
তালেবানরা রাব্বানী সরকারকে কয়েকটি শর্তে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। 
আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে তালেবানরা দোস্তামকে রাব্বানীকেসহ অন্য সব 
মুজাহিদ দলকে । তালেবানরা আফগানে ব্যাপক ভিত্তিক সরকার চায় বলেইতো 
মনে হয়। যা হোক সবাই মিলে এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করুক তাদের মধ্যে 
যে স্বার্থের ছন্দ আছে তা পরিত্যাগ করে। 

তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তারা পাকের তৈরি চর। এটাকে 
তালেবানদের ভুল প্রমাণিত করতে হবে সবার কাছে। দেশের স্বার্থে সবাইকে 
বিদেশের প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে। তারা৷ সবাই একটি আলাদা ইসলামী ব্লক 
গঠনে কাধে কাধ মিলে কাজ করুক এটাই সবার সময়ের দাবি। তালেবান যাতে 
সব দেশের ছাত্রদলগুলো, মডেল হিসেবে নেয় সে জন্য তাদের পাপমুক্ত, পরিচ্ছন্ন 
সমাজ উপহার দিতে হবে । তবে আমরা বলতে পারি আফগানে ইসলামী শক্তির 
রিজয় সুচিত হয়েছে। তা যুগ যুগ বেঁচে থাকুক এটাই আমরা সবাই চাই। 

সূত্র £ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ প্রাবন্ধিক ইমরান আহমেদের লেখার 
উদ্ধৃতি 





আফগানিস্তানে তালেবান অভ্যুদয় 

ভৌগোলিক অবস্থান £ঃ আফগাস্তানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে 
তুর্কমেনিস্তান, উত্তরে উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন এবং পূর্ব ও 
দক্ষিণে পাকিস্তান অবস্থিত। পামীর মালভূমি করিডোরের ঠিক উত্তরে। 
ওয়াকহনের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তান চিত্রল ও গিলগিট এলাকা । 

তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান এই তিনটি রাষ্ট্রের সীমানার 
মধ্যে তাজিকিস্তান আফগান সীমানা দীর্ঘতম, এর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ 
কিলোমিটার । চীন আফগান সীমানা অতিঅল্প প্রায় একশত কিলোমিটার । 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছু কিছু উপত্যকা ছাড়া অধিকাংশ অঞ্চল অসমতল পাহাড়ী । 

হিন্দুকুশ পর্বতের শাখা প্রশাখা আফগানিস্তানের প্রায় সর্বত্র ছাড়িয়ে রয়েছে। 

আকসাস বা আমুদরিয়া নদী আফগানিস্তানের উত্তর সীমানা কিছুটা অংশ 
নির্দেশ করছে। আফগানিস্তানের অন্যান্য নদীগুলোর মধ্যে আছে হেলমান, 
ফারারুদ, ফরিরুদ, কনার, লোগার ইত্যাদি । 

আফগানিস্তানের ৭৫% ভূমিই হলো পাহাড়ী এবং মরুভূমি। ১৩% এলাকা 
আবাদযোগ্য । দেশের ১০% স্থান তৃণভূমি, যাতে কোটি কোটি ছাগল, ভেড়া 
প্রতিপালিত হয়। 


২৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


নগরাঞ্চল £ রাজধানী কাবুল ব্যতীত আফগানিস্তানের প্রধান শহর চারটি । 
এগুলো হলোঃ ১. জালালাবাদ, ২. কান্দাহার, ৩. হেরাত এবং ৪. মাজার-ই 
শরীফ । আফগানিস্তানের দু'টি প্রধান শহর জালালাবাদ এবং কাবুল পেশোয়ারের 
নিকটবর্তী । কাবুল ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত জালালাবাদ । 
বোলান পাশ গিরিপথ হয়ে পাকিস্তান হতে কান্দাহারে যেতে হয়। খাইবার পাশ 
গিরিপথ দিয়ে যেতে হয় জালালাবাদ হয়ে কাবুলে । 

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা শহরের নিকটবর্তী শহর হলো 
আফগানিস্তানের স্পিন বূলডাক এবং কান্দাহার স্পিন বূলডাক কোয়েটা এবং 
কান্দাহারের মাঝামাঝি | হেরাতের উত্তর-পশ্চিমে ইরানে অবস্থিত বিখ্যাত মাশাদ 
শহর। 

আফগানিস্তানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ইরানের নিকটবর্তী শহর হলো 
হেরাত। আফগানিস্তানের উত্তরাংশে অর্থাৎ উজবেকিস্তানের নিকটবর্তী বলখ 
প্রদেশের শহর মাজার-ই শরীফ হলো এখন বলখ প্রদেশের রাজধানী । 

কাবুল থেকে বিমান পথে অনেকটা সমান দূরত্বে অবস্থিত দক্ষিণে কান্দাহার 
এবং পশ্চিমে হেরাত। উত্তরে সালং টানেল দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে 
মাজার ই শরীফ যেতে হয়। পথের ডান পাশেই পূর্ব দিকে আছে পাঞ্চশির 
উপত্যকা । পাঞ্চশির অধিবাসীরা মূলত তাজিক গোত্রভুক্ত। ১৯৩৩ খৃশ্টাব্দে 
হিন্দুকুশ পর্বতের পেট কেটে তৈরি হয় সলাং ট্যানেল বা সালাং পাশ। এ 
ট্যানেলের মুখ কাবুল হতে ১২০ কিলোমিটার । 

জনসংখ্যা £ আফগানিস্তানের আয়তন ২ লক্ষ ৫২ হাজার বর্গমাইল। 
আয়তনের দিক দিয়ে দেশটি বাংলাদেশ হতে ৫ গুণ বড় কিন্তু অধিকাংশ এলাকা 
বিশেষ করে উত্তরের এলাকা পর্বতময় । আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৬ 
লক্ষ (১৯৯৫ খৃঃ) ৷ ১৯৭৯ সনে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। তখন জনসংখ্যার 
সম্প্রদায় বা গোত্রগত সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ ১. পুশতন (৭০ লক্ষ), ২. তাজিক 
(৩৫ লক্ষ), ৩. হাজারা (৮ লক্ষ(, এবং ৪. উজবেক (১৩ লক্ষ)। এছাড়া রয়েছে 
আরো ৬টি গোত্র, ৫. আইমাক (৮লক্ষ), ৬. পার্সিয়ান (৬ লক্ষ), ৭. তুর্কমেন (৩ 
লক্ষ), ৮. ব্রাহুই (২ লক্ষ), ৯. বালুচী (১ লক্ষ), এবং ১০. নূরস্তানী (১ লক্ষ)। 

আফগানিস্তানে গ্রামের সংখ্যা ১৮ হাজার এগুলো সাধারণতঃ দেশের উর্বর 
এলাকায় অবস্থিত। জনসংখ্যার ৯০% পল্লীবাসী । নাগরিক জনসংখ্যার প্রায় 
অর্ধেকই রাজধানী কাবুলে বাস করে। 

আফগানিস্তানের অধিবাসীদের ৬০% হলো পুশতুন। পাকিস্তান এবং 
আফগানিস্তানের পাঠানগণ গোড়া সুন্নী । তাদের সঙ্গে ইরানের শিয়াদের বেশ কিছু 
মতপার্থক্য আছে। শিয়া নেতা আব্দুল আলী মাজারী তালেবানদের হাতে নিহত 
হ্ন। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ২৫ 


পুশতুনরা লেখাপড়া করতে যায় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর), 
পাকিস্তান এবং ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় বা ফিরিঙ্গি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে। 
শিয়ারা আকৃষ্ট হয় ইরানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে । 

প্রদেশসমূহ £ আফগানিস্তান ৩২টি প্রদেশে বিভক্ত প্রদেশগুলো হলো ১. 
কাবুল, ২. কান্দাহার, ৩. হেরাত, ৪. বালখ (রাজধানী মাজার-ই-শরীফ), ৫. 
গজনী, ৬. ঘোর, ৭. বাদাখশান, ৮. কুনার (রাজধানী আশাদাবাদ), ৯. নানগ্রাহার 
(জালালাবাদ), ১০. কাপিসা, ১১. পারওয়ান, ১২. লাঘমান, ১৩. বাঘলান, ১৪. 
টাকহার, ১৫. কন্দুজ, ১৬. সামানগান, ১৭. যাউজযান, ১৮. ফারিয়াব, ১৯. 
বাদঘীস, ২০. ফারাহ, ২১. নিমরোজ, ২২. হেলমান্দ, ২৩. উরুজগান, ২৪. 
বামিয়ান, ২৫. ওয়ারডাক, ২৬. লোগার, ২৭. পাকতিয়া, ২৮. পাকটিকা, ২৯. 
জাবল, ৩০. বাদঘিস ইত্যাদি। 

৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২৬টির নেতৃত্ব তালেবানদের হাতে । ৬টি প্রদেশের 
প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম, এই ৬টি প্রদেশ হলোঃ 
১. ফারিয়াব, ২. যাউজযান, ৩. বালখ, ৪. সামানগান, ৫. কনদুজ এবং বাঘলান। 

ভাষা ও গোত্র $ অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় আফগানিস্তানও এক ভাষাভাষী বা 
এক গোত্রীয় দেশ নয় । আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পারসী । কাবুল শহরের ভাষার 
নাম দারি। এটা পারসী ভাষারই একটি উপ ভাষা । জালালাবাদ কান্দাহার 
অঞ্চলের ভাষা পুশতুন উত্তর-পূর্ব কোণে তাজিকদের ভাষা তাজিক। 

উত্তর -পশ্চিম অংশের অধিবাসীরা উজবেক গোত্রভুক্ত । আব্দুর রশিদ দোস্তাম 
তাদের নেতা । এই অঞ্চলের ভাষায় উজবেক ভাষার প্রভাব বেশি। উজবেক 
অঞ্চলের প্রধান শহর হলো বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরীফ। 

পুশতুনরা বাস করে দেশের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে । কান্দাহার হলো 
তাদের এলাকার সবচেয়ে বড় শহর। তাদের কাছাকাছি গোত্র হলো বেলুচি, 
বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী এলাকায় তাদের আবাস। দেশের নেতৃত্ব নিয়ে অতীতে 
পুশতুন এবং উজবেকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ছিল। অন্যপক্ষে 
দেশের পূর্বাঞ্চলের তাজিক এবং পুশতুনদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। 
কোন কোন এলাকায় দেখা যায় পুশতুনরা জমিদার এবং তাজিকেরা কৃষক। 
কোন কোন এলাকায় দেখা যায় পুশতুনরা যাযাবর এবং সুদী ব্যবসায়ী। 

রাজধানী কাবুলের কোন একটি বিশেষ গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। 
যেমন আছে কান্দাহারে পুশতুনদের, মাজার-ই-শরীফ এ উজবেকদের, বাদখশানে 
তাজিকদের এবং হেরাতে পার্শিয়ানদের। 

হাজারা গোত্র অধিকতর দরিদ্ব। তাদের জমি পশতু যাযাবরগণ ক্রয় করে 
নেয়। কাবুল শহরে সাধারণতঃ নি্নস্তরের কতকগুলো হাজারা গোত্রের লোকেরাই 


২৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


বাস করে থাকেন । হাজারা গোত্র বাস করে কাবুলের পশ্চিমে হাজারাজাত 
অঞ্চলে, উরুজগান, বার্মিয়ান, গৌর প্রদেশে । 

সোভিয়েত উজবেকিস্থান এবং তাজিকিস্তান থেকে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ খৃঃ 
পর্যন্ত সময়ে হিজরত করে বহু তাজিক এবং উজবেক আফগানিস্তানে গোত্রীয় 
লোকদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা হিজরত করে এসেছে বলে 
অধিকতর ইসলামী চেতনাসম্পন্ন মুহাজিরগণ স্থানীয় অধিবাসীগণ থেকে 
আর্থিকভাবে অধিকতর উন্নত। 

তাজিক অঞ্চলের গোত্রীয় নেতা হলেন মুজাহিদ নেতা প্রকৌশলী আহমদ 
শাহ মাসুদ (জন্ম-১৯৪৭ খৃঃ) এবং রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন রব্বানী । 
তাজিক ভাষাভাষীগণ প্রশাসনিক চাকরিতে বেশি, পুশতুনগণ সামরিক বাহিনীতে 
সংখ্যায় অধিক। 

পশ্চিমের হেরাত অঞ্চলের ভাষা মূলত পারসী। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 
অধিকাংশই শিয়া মতোভাবাপন্ন ৷ হেরাতের নেতা হলেন ইসমাইল খান। তিনি 
শিয়া, তবে দলগতভাবে বোরহানুদ্দিন রব্বানীর জমিয়ত-ই ইসলামের সমর্থক । 

পুশতুন এবং ফারসীই হলো দেশের প্রায় ৮০% মানুষের ভাষা । অন্যান্য 
ভাষার লোকেরা পুশতুন অপেক্ষা পারসী ভাল বুঝেন আফগানিস্তানে ভাষাসংখ্যা 
২০টির কম নয় উপভাষা (৭181506) আরো বেশি । আফগানিস্তানে কখনও 
Census বা জরীপ হয়নি। তাই বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্যাদি অনুমান নির্ভর 
মাত্র। 

পুশতুন, পারসী এবং তাজিক ও উজবেকী এই চার ভাষার প্রভাব 
আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্পষ্ট । 

মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য £ আফগানদের মধ্যে গোত্রীয় অনুভূতি অত্যন্ত 
তীব্র। ফলে শক্তিশালী রাজার শাসনে বিভিন্ন গোত্র এক রাজ্যভুক্ত হলেও তাদের 
মধ্যে একক জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি । আফগানগণ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা ও 
স্বাতন্ত্রবাদী। তাদের মধ্যে এক্য ও সংহতি চেতনা দুর্বল। আফগানিস্তানের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক কারণে এতই অনুন্নত যে, বছরের কয়েক মাসই এক 
এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গমনাগমন কষ্টসাধ্য । তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের 
মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং স্বাতন্ত্যবোধ গড়ে ওঠেছে। 

আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে ত্যাগের প্রবণতা আছে; কিন্তু এক্যের 
প্রবণতা অত্যন্ত দুর্বল। অনৈক্য শুধুমাত্র সুনীদের মধ্যে নয়, শিয়া মুজাহিদ 
আন্দোলগুলোও বিচ্ছিন্ন । শিয়াদের বড় গ্রুপ হলো পীচটি, ১. সৈয়দ আলী 
বেহেস্তীর নেতৃত্বাধীন শুরা দল, ২. শেখ মুহসিন এর নেতৃত্বাধীন 
হারাকাত-ই-ইসলামী (ইসলামী আন্দোলন), ৩. মুহসিন রেজার নেতৃত্বাধীন 
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সেফা-ই-পাসদারা, বিপ্লবী গার্ড), সাজমানুই নাসর (বিজয় সংগঠন) এবং ৫. 
হিজবুল্লাহ । 

জাবহা-ই-নাজাত-ই মিল্লি (ন্যাশলাল লিবারেশন ফ্রন্ট) পার্টির নেতা হলেন 
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী। তিনি নকশবন্দী তরীকার পীর। 
বিদেশে ছিলেন। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার গাদ্দাফী তাকে ইউরোপীয় কয়েকটি 
দেশের মুবাল্লিগ হিসেবে অবদান রাখার ব্যবস্থা করে দেন। 

পীর সৈয়দ আহমদ জিলানী নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাহাজ-ই-মিল্লি ইসলামীয়া এর 
(ইসলামী জাতীয় ফ্রন্ট)। তিনি কাদেরিয়া তরীকার পীর । তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 
উত্তরসুরি সৈয়দ হাসান জিলানী (জন্ম ১৯৫৩) অত্যন্ত প্রতিশ্রুতশীল তরুণ 
নেতা । আফগানিস্তানে কাদেরিয়া তরিকার প্রভাব বেশি । হযরত আব্দুল কাদের 
জিলানী (রহঃ) (১০৭৭-১১৬৬) এদেশে পীরবাবা নামে খ্যাত। 

আব্দুর রাব্বুর রাসূল সাইয়াফের (জন্ম ১৯৪৫) দল হলো ইসলামিক 
এলায়ে অব আফগান মুজাহেদীন (১৯৮১ খৃঃ স্থাপিত)। প্রফেসর সাইয়াফ 
কমুনিষ্ট অভ্যুত্থানের পর বন্দী হন। তিনি ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
দক্ষ অধ্যাপক । ১৯৮০ সনে মুক্তি পেয়ে পেশোয়ার চলে যান। 

সবচেয়ে বড় দুটি দল হলো অধ্যাপক বুরহানুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন 
হেজব-ই-ইসলামী (ইসলামী দল)। রুশ দখলের সময় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার 
ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনজিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্র । তার চেয়ে ৭ বছর 
বেশি বয়স্ক বুরহানুদ্দিন রাব্বানী একই সময়ে । ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামিয়াত বিভাগের অধ্যাপক ৷ রববানীর প্রভাবিত এলাকা হলো উত্তরের 
বদখশান, টাকহার, বাকলান এবং পরওয়ান প্রদেশ। 

হেজব-ই-ইসলামী দল দুভাগে বিভক্ত। একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুলবুদ্দিন 
হেকমতিয়ার। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধর্মতত্তের অধ্যাপক 
ইউনুস খালিস। তিনি বৃদ্ধ। তার বয়স হেকমতিয়ার এর বয়স হতে ৩২ বছর 
বেশি । হিজব-ই-ইসলামী গ্রচারপন্থী দল হিসেবে পরিচিত । 

নবী মোহাম্মদী হারাকাত-ই-ইনকিলাব ই-ইসলামী (ইসলামিক 
রিভোলিউশনারী আন্দোলন)-এর নেতা। জন্ম ১৯২৪ ইং। এই আন্দোলন 
লোগার, কাবুল, জাবুল, নিমরোজ এলাকায় শক্তিশালী । 

১৯৯৪ সনের অক্টোবর-নভেম্বরে গঠিত তালেবান কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর 
শুক্রবার ১৯৯৬ কাবুল দখলের পর তালেবানদের যে কেন্দ্রীয় শুরা গঠিত হয় 
তার সদস্যসংখ্যা হলো ছয়। এ সদস্যরা হলেন ১. হাজী মোহাম্মদ হাসান, 
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প্রধান। ৩. মৌলভী গিয়াস উদ্দিন, পারিয়ার প্রদেশের আমীর এবং উজবেক 
নেতা । ৪. মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল, নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান। ৫. মোল্লা 
মোহাম্মদ গাউস, পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান । ৬. মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আমীরুল 
মুমেনীন। 

তালেবান শুরার ৬জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন আধ্যাত্মিক নেতা অথবা মোল্লা 
। ১ জন মৌলভী, ১ জন হাজী । মোল্লাগণ সুফী প্রকৃতির পরহেজগার। মোল্লা এ 
ব্যক্তিদের বলা হয় যিনি আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা প্রিয় মনে 
করেন। তিনি আমাদের দেশের বুজুর্গদের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 

তালেবানদের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড ৪ অনেকগুলো দলের পরিচিতি অপেক্ষা 
নেতাদের পরিচিতি বেশি । এ ক্ষেত্রে তালিবান হলো ব্যতিক্রম । তাদের নেতৃত্ব 
প্রচারবিমুখ। 

আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানদের উদ্ভব এবং সাফল্য অনেকটা 
ধূমকেতুর মতো। কারা এই তালেবান? কি তাদের আদর্শ, নীতি, আখলাক 
আচরণ? 

আফাগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ২৭.০৯.১৯৯৬ হতে তালেবান দখলে । 
যারাই রাজধানী দখল করে থাকেন তাদেরকেই সাধারণত সে দেশের মূল রাষ্ট্রীয় 
শক্তি হিসেবে সার বিশ্ব মেনে নিয়ে থাকে । কিন্তু আজকের বিশ্ব তালেবানদের সে 
স্বীকৃতি দেয়নি। 

কাবুল, কান্দাহার, হেরাত প্রভৃতি প্রাদেশিক শহর ছাড়াও তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে পারওয়ান প্রদেশের রাজধানী চারিকা, পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কাপিসায়। 
দেশের চার ভাগের তিনভাগই এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে ৷ 

তালেবান উৎস ঃ তালেব আরবী শব্দ। এর অর্থ জ্ঞান তলবকারী বা ছাত্র । 
তালেবুল ইলম অর্থ, জ্ঞান তালাশকারী ছাত্র । তালেবান শব্দটি পারসীতেও 
প্রচলিত । আরবীতে তালেবান অর্থ ২ জন ছাত্র । পারসী ভাষায় তালিবান অর্থ বহু 
ছাত্র । বহু ছাত্রের আরবী প্রতিশব্দ হলো তালেবুন, তালেবীন ইত্যাদি । মুসলিম 
শব্দটি আরবী । কিন্তু মুসলমান শব্দটি পার্শি। কুরানিক মাদ্রাসায় তালেবান কোর্স 
মাত্র ২২ মাসব্যাপী । তালেবানগণ শুরুতে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান এবং 
আফগানিস্তানের কান্দাহার, হেলমান্দ, পাকটিকা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং 
রিফিউজি ক্যাম্পে স্থাপিত মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ক্রমশঃ অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা 
তাদের সাথে যোগ দেয়। 

পাকিস্তানের মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন তালেবানদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল । তার প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বেলুচিস্তান এবং তার দলের নাম 
পাকিস্তান জমিয়াতে ওলামা-ই-ইসলাম। 

প্রাথমিক পদক্ষেপ £ তালেবানরা সব সময় বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠীর 
ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রতি ছিল বীতশ্রদ্ধ । তালেবানদের প্রথম দিকে প্রধান কাজ 
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ছিল কিছু মোজাহিদদের অপকর্ম প্রতিরোধ । তারা ছিল নারীধর্ষণ, আফিম ব্যবসা, 
টাদাবাজি ও লুণ্ঠন বিরোধী । মোজাহিদদের কিছু কিছু জুলুম প্রতিরোধ করে তারা 
সর্বপ্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জন করেন। 

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তালেবানরা আফিম ব্যবসা বন্ধ করার উদ্দেশে 
এই সমস্ত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতাকারী কয়েকটি সীমান্ত চৌকি আক্রমণ করেন 
এবং আফিম ব্যবসায়ীদেরকে হেস্তন্যস্ত করেন। 

বাণিজ্য কাফেলা মুক্তকরণ £ ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তান হতে 
একটি মালবাহী ট্রাক কনভয় কান্দাহার হয়ে হেরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ 
দিকে তালেবান পূর্ব মুজাহিদগণ এ কনভয়টি আটক করে । কনভয়ের মালিকগণ 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কনভয়টি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। 

কান্দাহারের সরকারী শাসক ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্নীতিপরায়ণ। তিনি 
বাণিজ্য কাফেলাকে কোন সাহায্য করতে সমর্থ হননি। 

কনভয়ের মালিকগণ অগত্যা কান্দাহারের মাদ্রাসা ছাত্রদের দারস্থ হয়। এ 
মাদ্রাসাগুলো ছিল জমিয়াতে ইসলাম দলপ্রভাবিত। মাদ্রাসার ২ হাজার ছাত্র 
কান্দাহারে পৌছে বাণিজ্য কনভয়টি মুক্ত করে রাস্তায় চালু করে দেন। 

তালেবানগণ আরো খবর পান যে, কান্দাহারের সরকারী শাসক তার 
হেরেমে হেরাতের দুটি মেয়েকে আটকিয়ে রেখে তাদের শ্লীলতাহানি করছে। 
তারা মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করে। এতে তাদের শক্তির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা সৃষ্টি 
হয়। বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের পর তালেবানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। 
তারা অন্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী হয়। অর্থ এবং অস্ত্র পেয়ে তারা লুটেরা এবং সন্ত্রাসী না 
হয়ে আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৪ সনের অক্টোবর নভেম্বরে বার্ষিক 
পরীক্ষা এবং সনদ বিতরণী উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার পর সাংগঠনিক 
শক্তি হিসেবে তালেবান আত্মপ্রকাশ করে । 

পাকিস্তানী সাহায্য ঃ পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল মুজাহেদীন দলের 
একটিকে সমর্থন না করে অনেকগুলোকেই কিছু কিছু অন্ত্র দেয়া। যাতে তাদের 
উপর প্রভাব থাকে এবং তাদের বিবাদের সময় মধ্যস্থতা করতে পারা যায়। 
ইতোপূর্বে কয়েক ডজন মুজাহিদ গ্রুপকে তারা অস্ত্র দিয়েছে। 

তালেবানদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা বিচিত্র কিছু নয় এবং এটা ছিল তাদের 
সরকারী নীতিরই একটি অংশ। আফগানিস্তানের কোন মুজাহিদ গ্রুপকে অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। 

অনুমান করা হয় যে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে কিছু 
কালাশনিকভ রাইফেল, বিভিন্ন ধরনের হালকা অস্ত্র সরবরাহ ফরে। এ ছাড়া 
শিক্ষা দেয় যুদ্ধ কৌশল এবং প্রদান করে বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ ! 








মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


অস্ত্রশস্ত্র ৪ তালেবানগণ কিছু সংখ্যক কালাশনিকভ রাইফেল চীনা বি, 
এম.আই মিসাইল নিয়ে অক্টোবর ১৯৯৪ সনে তাদের অভিযান শুরু করেন। 
প্রথম বছর অক্টোবর মাসে (১৯৯৪) তারা কান্দাহার দখল করেন । আর মাত্র দু 
বছরের মধ্যে তারা কামান, বন্দুক, ট্যাংক এমনকি জঙ্গী বিমান চালনাও 
শিখেছেন। উপমহাদেশের মিলিটারী একাডেমীগুলোতে বুনিয়াদী সামরিক 
প্রশিক্ষণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অধীনে শিক্ষানবিসি কাল শেষ করতে লেগে 
যায় চার বছর তালেবানরা কোন মিলিটারী একাডেমীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ 
পাননি । উত্তাদের নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দু'বছরের মধ্যে একটি দেশের 
ক্ষমতা দখল করা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা । 

রব্বানী দোস্তাম হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত্তি গোত্রগত। তালেবানগণ 
আফগানিস্তানের সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণের দাবিদার । হেকমতিয়ার পুশতুন। 
মোল্লা ওমর হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত আয়ত্ত করে নিয়েছেন । তিনি নিজেও 
পুশতুন। তবে আব্দুর রশিদ দোস্তমের এবং বুরহানুদ্দিন রববানীর নিজস্ব জাতিগত 
এলাকায় তালিবান প্রভাব বিস্তার করা অধিকতর কঠিন হতে পারে। 

তালেবান ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্দাহারের নিকটবর্তী ছোট শহর দুরাহী আক্রমণ 
করে দখল নিয়ে নিজস্ব ধর্মীয় প্রশাসন কায়েম করেন। দুরাহী একটি ক্ষুদ্র 
বাজারের মত শহর বিধায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষ তেমন আমল দেননি । দুরাহী শহরে 
নৈতিক প্রশাসনের মাধ্যমে তারা অন্যান্য মাদ্রাসা ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

নেতৃত্ব ৪ তালেবান বাহিনীর বর্তমান প্রধান হলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর 
এবং প্রধান সেনাপতি হলেন নূর হাকমল। তালেবানগণ মনে করেন মোল্লা 
মোহাম্মদ ওমর এবং মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বী (অন্য আর একজন নেতা) 
সাধারণত ভুল সিদ্ধান্ত নেন না। 

তালিবানগণ কমিউনিষ্ট বিরোধী আন্দোলনে তালেবান হিসেবে অংশগ্রহণ 
করেননি । মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হিসাবে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করে একটি চোখ হারান এবং খোঁড়া হয়ে যান। 

তালেবাগণ যে গোড়া এবং মৌলবাদী ইসলামপন্থী তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। তালেবানদের মধ্যে গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী নেই। যদিও তালেবানদের 
অধিকাংশই পুশতুন গোত্রভুক্ত, তাদের মধ্যে সব গোত্রেরই ছাত্র রয়েছে। 
তালেবানদের মধ্যে আত্মপ্রচারের কোন মোহ নেই। ১৯৯৬ সনে কোন প্রকার 
পাবলিসিটি ছাড়াই মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তালেবানদের আমীরুল মুমেনীন 
হিসেবে নির্বাচিত হন। তার কোন ছবি কোন পত্র-পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়নি । কোন 
বিদেশী সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়ে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ তার মধ্যে 
পরিলক্ষিত হয়নি। তথ্যসূত্র £ঃ এ, জেড; এম শামসুল আলম 








তালেবান আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের প্রাক্কালে আমরা একটি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তা 
হলো “তালেবান'। আরবী ভাষায় ‘তালেব’ অর্থ ছাত্র । ফারসীতেও এরই বহুবচন 
তালেবান । তালেবান জিহাদ মানে ছাত্র-পরিচালিত আন্দোলন। আফগান জাতি 
চির স্বাধীন যোদ্ধা জাতি। ইংরেজ রাজত্বকালে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত 
হত না শত চেষ্টা সত্ত্বে তখনও ইংরেজ মহাশক্তি আফগানিস্তানকে পদানত করতে 
পারেনি । কারণ আফগানরা মজবুতভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আঁকড়ে ধরে 
থাকে । আর অনড় মুসলমানের পরিচয় দেয়। রাশিয়ার শ্বেত ভন্মুক 
আফগানিস্তানে চড়াও হওয়ার পরও তারা বশ্যতা স্বীকার করেনি । ইসলামের 
জিহাদী চেতনা তাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্ধুদ্ধ করে। বহু অর্থ ও স্বার্থ দানের 
বিনিময়ে কমিউনিস্ট রাশিয়া কতিপয় বশংবদের দ্বারা আফগানিস্তানে তাবেদার 
সরকার প্রতিষ্ঠিত করে । আর সমাজতন্ত্রের জোয়াল তাদের কাধে ঝুলিয়ে দেয়। 
বীর মুজাহিদ আফগান জাতি তা মেনে নেয়নি । দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
তারা তাদের দেশ থেকে লাখ লাখ কমিউনিস্ট সেনা তাড়িয়ে দেয়। দখলদার 
রুশ সেনাবাহিনী “ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাচি’ রব তুলে আফগানিস্তান ছেড়ে 
পালিয়ে যায় ৷ শুরু হয় মুজাহিদ শাসনের নামে জুলুম অত্যাচারের অন্ধকার যুগ । 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মুজাহিদদের বিভিন্ন অংশের নেতৃতু দেয় আলিমে দীন নয় এমন 
ব্যক্তিবর্গ । যাদের ইসলামী শাসনের বাস্তব জ্ঞান ছিল না। তারা ইসলামের 
সার্বিক স্বার্থের উপর স্থান দেয় গোষ্ঠীস্বার্থ ও আঞ্চলিক সরদারীকে । এখানে এসে 
দোস্তামের মত সমাজবাদী নেতা স্থান করে নেয়। পেছনে তার রুশ আগ্রাসী শক্তি 
৷ আর মুখে সে মুসলমান। তার দখলকৃত এলাকায় চালিয়ে যায় স্বৈরশাসন, 
জোর জুলুমের রাজতৃ। আর তৎকালীন তার প্রতিপক্ষকেও সুযোগ করে দেয় 
অসহনীয় শাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য । চলতে থাকে জুলুমবাজদের অত্যাচার 
সমান্তরালে জনগণের উপর । পাশবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অনাচার অতিষ্ঠ 
করে তোলে মহান আফগান জাতিকে । তথাকথিত মুজাহিদ নেতাদের দ্বারা 
বিশ্বময় কলংকিত হতে থাকে ইসলামের জিহাদ আন্দোলন। এক অস্বস্তিকর 
পরিবেশ উপহার দেয় মুজাহিদ নেতার । নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে কোন্দল ও হানাহানি 
জিহাদ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দীড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে আফগান জিহাদ 
আন্দোলনের মূল শক্তি আফগান আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ জনতা সংঘবদ্ধ হন। 
রা EEE পুনরায় 
ময়দানে নেমে আসে । তারা জনগণের স্বতঃ 
তল 
ব্যবস্থাপনা । হাতছাড়া হতে থাকে তথাকথিত মুজাহিদ নেতাদের কর্তৃত্বাধীন 
এলাকা গড়ে উঠে তালেবানদের ছারা গণ সমর্থিত ইসলামী গণপ্রশাসন। দখলে 
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এসে যায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল রক্তপাত ছাড়াই । লাখ লাখ মানুষ 
হত্যাকারী নজিবুল্লাহকে যুদ্ধ অপরাধী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড 
দেয় শরয়ী আদালত। কার্যকর করা হয় তার ও তার সহকারীর মৃত্যুদণ্ড ফাসিতে 
ঝুলিয়ে দিয়ে । জনতা উল্লাস প্রকাশ করে আনন্দ মিছিল বের করে। এরূপই 
হওয়া বাঞ্ছনীয় জাতীয় বেঈমানদের বিচার । বর্তমানে এরূপ জাতীয় বেঈমানদের 
মহড়া চলছে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে । আফগানিস্তানের তালেবানদের কৃতিত্ব 
দেখে ভারত ও রাশিয়া শংকিত। পাছে এ আন্দোলন কাশ্মীরে বা রাশিয়া থেকে 
সদ্য স্বাধীন অঞ্চলে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশদ্বয়ের জন্য সমস্যা দেখা দেবে 
বলে তাদের নিশ্চিত ধারণা । অবশ্য এটা নিশ্চিত যেখানে নির্যাতন চলবে সেখানে 
ইসলামের জিহাদ আন্দোলন ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবেই। এটাই সাচ্চা ইসলামী 
জিহাদ। সে যাই হোক; সঙ্গত কারণেই কাফির শক্তিগুলো তালেবানদের 
বিরোধিতা করবে । আর আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদার প্রমাণ দেবে । কাফির 
নাস্তিক শক্তির বিরোধিতা তালেবান আন্দোলনের বরহক ওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ । হক 
সর্বদাই বাতিলকে আঘাত করে। 

তালেবান আন্দোলনের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য হল এটা কাফিরদের প্রবর্তিত 
রাজনৈতিক কাঠামো অবলম্বনে আরম্ভ করা হয়নি। খালেস ইসলামী বুনিয়াদের 
উপর এ আন্দোলনের ভিত্তি। এমন কি নাস্তিক রাশিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে যে জিহাদ চলছিল তা পূর্ণ ইসলামী নীতি 
অবলঘ্িত জিহাদ ছিল না। সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনাও ক্রিয়াশীল ছিল। 
ইসলামী জিহাদ একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে পরিচালিত হয়। 
হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। 

“লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলয়া” একমাত্র আল্লাহর বাণীকে উর্ধ্বে 
তুলে ধরার জন্যই জিহাদ হয়। এ উদ্দেশ্য একমাত্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা 
করে ইসলামের বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই হাসিল হয়। অন্য 
কোন উদ্দেশ্য থাকলে জিহাদ হয় না। জাতিগত পক্ষপাত তথা “আসবিয়্যাহ” হয 
যা ইসলামসম্মত নয়। তালেবান আন্দোলন ইসলামী জিহাদের উক্তরূপ খালেস 
বুনিয়াদের ভিত্তিতে চলছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এখানে বত্যয় ঘটেনি। 

আর ইসলামী জিহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা আমীরুল মুমিনীন এর 
নির্দেশে পরিচালিত হতে হবে । আর আমীরুল মুমিনীনের একক নেতৃত্বে শুরার 
পরামর্শে সম্পাদিত হবে । আল্লাহর লাখ লাখ শুকর, এ শর্ত তালেরান আন্দোলনে 
পুরাপুরি উপস্থিত । আলেম-উলামাদের মাধ্যমে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের 
তালেবানদের দ্বারা জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে। আর তাদের দখলে আসা এলাকায় 
শরীয়তের হুকুম আহকাম বলবৎ করা হয়েছে। তারই ররকতে আফগানিস্তানের 
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কাবুল রাজধানীসহ তিন চতুর্থাংশ আজ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সময়ের ব্যাপর 
মাত্র । 

তাই নির্থিধায় বলা যায়, সত্যিকারের ইসলামী বুনিয়াদের উপর বর্তমান 
বিশ্বে আফগানিস্তানেই ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, আর ফলপ্রসু 
হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান বিশ্বে কোন মুসলিম দেশে মুসলমানদের নেতৃত্বে 
কোন আমীরুল মুমিনীনের অস্তিত্ব নেই। অথচ ইসলামী বিধান মতে এক 
মুহুর্তও আমীরুল মুমিনীনের ইতাআত ও আনুগত্য ছাড়া জীবন যাপনের অবকাশ 
নেই। খলীফার বায়আত গণুদেশে না থাকলে জাহিলী মউত অনিবার্য হয়ে যায়। 
এক আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর পর সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য আমীরুল 
মুমিনীন তথা খলিফা নির্বাচিত করা হয়। একজন্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাফনের পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা 
নির্বাচিত করা হয়। যথাস্থানে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। খলীফা 
নির্বাচনের প্রয়োজনে যে কদিন অতিবাহিত হয় তত দিন বিগত খলীফার 
বায়আতের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয। হযরত ওমরের (রাঃ) শাহাদাতের পর 
তিনদিন এজন্যই অপেক্ষা করতে হয়। এ প্রয়োজন ব্যতীত বায়আত ব্যতীত 
কোন মুমিন থাকতে পারে না । এটাই শরীয়তের বিধান। এ দৃষ্টিকোণে তালেবান 
আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমীরুল মুমেনীন বা খলীফা 
নির্বাচন করে সমাধা করে দিয়েছে। বীর মুজাহিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উমর 
মাদ্দাযিলুহুল আলীকে আমীরুল মুমিনীন ঘোষণা দিয়েছে। শুরার মাধ্যমে তা 
করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলিম বিশ্বের কর্তব্য হল বিনা বাক্যে নির্বাচিত 
আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা । আর তার নেতৃত্বে শুরার 
মাধ্যমে পরিচালিত জিহাদে যোগদান করা । বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন 
আমীরুল মুমিনীন ঘোষণা দেয়ারও সুযোগ নেই। কারণ একজন আমীরুল 
মুমিনীনের নাম ঘোষিত হয়ে গেছে। আর বাস্তবক্ষেত্রে তার নেতৃত্বে জিহাদ 
পরিচালিত হচ্ছে। জিহাদ কামিয়াবীর পথে এগোচ্ছে। এখন পিছে ফিরে দেখার 
বৈধতা নেই। সামনে রয়েছে কাশ্মীরের নির্যাতিত মা-বোন, মজলুম জনতা । 
যাদেরকে রক্ষা করা কোরআনের নির্দেশ মতে ফরয । (নিসা আঃ ৪৭৫) 





দলভিত্তিক রাজনীতি 
জানি না, বিজ্ঞ আলেম সমাজ আমার সাথে একমত হবেন কিনা । প্রচলিত 
রাজনীতিতে দলভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। এটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অভিশাপ । 
যেখানে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ বৈধ করার জন্য একাধিক দল গঠনের 
সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিভাজন বিভক্তিকে আরবীতে “তাহাযযুব' বলে৷ যা 
ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আমীরুল মুমিনীনের বিধান 
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নেই । আমরা অবচেতন অবস্থায় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি। 
আর পশ্চিমা কাফিরদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলামের আলখেল্লা পরিয়ে 
বৈধতা দিচ্ছি। আর প্রত্যেক দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করে ইসলামী 
দল (?) গঠন করেছি ফলে অজান্তে আমীরের বেদআতী পদ্ধতি প্রবর্তন করছি। 
ভাবছি আমরা আমীরের ইতাআতের দায়িত্‌ পালন করছি। এরূপ একাধিক 
আমীরের প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে সাকীফা বনু মায়েদাই উত্থাপিত হওয়ার পর 
অগ্রাহ্য হয়ে যায় সাহাবা কেরামের সর্ব সম্মতিক্রমে ইজমায়। শয়তান ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে আমাদের গর্দানে শুধু মিন্না আমীর ওয়া মিনকুম আমীর-এর দ্বৈত ব্যবস্থা 
নয় তদস্থলে তত ও ততধিক আমীরের শয়তানী ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে উম্মতে 
মুহাম্মদীকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছে। আর ওয়া তাসিমু ৰিহাবলিল্লাহি 
জামিআও ওয়ালা তাফাররাকু কুরআনী নির্দেশের বিপরীত চালিত করছে। 
আমীরুল মুমিনীন আফগানিস্তানের মাওলানা মোঃ উমর কে কেন্দ্র করে মুসলিম 
উম্মাহ বিশ্বময় মুসলিম এক্য গড়ে তুলতে পারেন। আর শয়তানের চাপিয়ে দেয়া 
বিভক্তি হতে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পেতে পারেন। 

স্বরণীয় যে, আমীরুল মুমিনীনের অবর্তমানে নানা দলে বিভক্ত হতে নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বুখারী শরীফে হযরত 
হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে আমর ও আলজামাতের পথ আঁকড়ে 
থাকার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন। 

আমি বললাম £ মুসলমানদের যদি জামাআত না থাকে, আমীর না থাকে? 
তিনি (সাঃ) বললেন। তাহলে ওসব দলগুলো হতে আলগা থাকবে । যদি কোন 
বৃক্ষের মূল কামড়ে ধরেও থাকতে হয়। যতদিন তোমার মৃত্যু না হয় (বুখারী ২৪ 
১০৪৯, অধ্যায়) জামআত না থাকরে কি নির্দেশ । 

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, জামাআত ও আমীর না থাকলে যাবতীয় দল 
হতে আলগ অবস্থান নিতে হবে । দলাদলির বিভক্তিতে যোগদান করা যাবে না। 
তাই বুঝা যায় আমীরুল মুমিনীন না থাকলে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করে কি 
হবে । যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত । দল বিভক্তির পথ ধরা যাবে না। কাজেই 
প্রচলিত পশ্চিমা ধাচের পার্টিবাজি করা যাবে না। বর্তমানে পার্টিবাজির অভিশাপ 
থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা সামনে এনে দিয়েছে তালেবান আন্দোলন । 

প্রশ্ন থাকে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে কিরূপে আফগান আমীরুল 
মুমিনীনের নেতৃত্ব মেনে চলা যাবে? এর উত্তর মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান 
বিভক্তি কাফির ইংরেজদের সৃষ্টি বিশ্ব সমবের পর পরাজিত মুসলিম উন্নাহকে 
নানা আঞ্চলিক জাতীয়তার ব্যানারে বিভক্ত করেছে ইসলামের শক্ররা। তা 
চিরদিন মেনে নেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? আপাততঃ শুরা ও আমীরুল 
মুনিনীনের নির্দেশমত মুসলিম দেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়ে 





বাংলাদেশ ও তালিবান ৩৫ 


খেলাফতের ফেডারেশন কায়েম করা যায়। এজন্যে প্রথমে দেশে জিহাদ 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনমত তৈয়ার করে অগ্রসর হতে হবে । তবু 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম এক্য স্থাপনের দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। ফেডারেল সরকারের 
হাতে কি কি ক্ষমতা থাকবে তা শুরার বৈঠকে স্থির করা যাবে । তবে আমীরুল 
মুমিনীনের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলে ঠটো জগন্নাথ 
আমীরুল মুমিনীনের কোন ব্যবস্থা ইসলামে নেই । আর এরূপ কেন্ত্রীয় শক্তির 
অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে ইসলামের শত্রুরা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশ 
জবর দখল করে রেখেছে। 

কোন কোন জামাত মনে করে থাকবে যে, তাদের বিশ্ব আমীর সাহেবের 
আনুগত্যই হয়তো যথেষ্ট । ভিন্ন আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজন কি? তাদের ভুলে 
গেলে চলবে না যে ইসলামের আমীরুল মুমিনীন দলগত বা জামাতগত হন না। 
তিনি হন প্রশাসনিক ক্ষমতার মালিক আমীর ৷ দেশ পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি স্থাপন 
আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ফৌজদারী ও আদালতী কার্য সম্পাদন তথা হদ্দ ও 
কিস্বাস বিধানের বাস্তবায়নসহ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। 
জামাতী আমীর বা দলের প্রধান ব্যক্তির হাতে অনুরূপ এখতিয়ার থাকে না। 
কাজেই দলগত বা জান্নাতী আমীরকে সত্যিকারের আমীর বা আমীরুল মুমিনীন 
বলা যায় না। ফিকহার কিতাবে আমীরুল মুমিনীন বা খলীফার দায়িত্বের ফিরিস্তি 
বর্ণিত হয়েছে। জামাতী আমীরগণ সে ক্ষমতা প্রয়োগের ধারে কাছেও নেই। 
এজন্যেই কুফরিস্থানে বসবাসকারী আমীর জিহাদ বিমুখ দল গঠনে ভুল করে 
যাচ্ছেন। আল্লাহ সবাইকে ভুল পথ হতে বিমুক্ত করুন। 

সূত্ৰ $ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা ছামীরন্দীন গাজীপুরীর প্রবন্ধ 


তালেবান আন্দোলনের নেপথ্য কথা ও 
মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের ভাষণ 

বিংশ শতাব্দীর সমান্তিলগ্নে আফগান জেহাদ এমন এক বিশ্বয়ের সৃষ্টি 
করেছে যা ইতিহাসের পাতায় এক অবিশ্বরণীঘ্ম অধ্যায় হয়ে থাকবে । এই 
জেহাদের মাধ্যমে গরীব অসহায় আফগানবাসীদের পক্ষে পৃথিবীর সেনা এক 
পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার বর্বর দখলদারীর অবসানই শুধু সম্ভব হয়নি, নিরন্তর 
মোজাহেদদের সাথে টক্কর দিয়ে লাল সাম্রাজ্যবাদের বিপুল আয়তন সোভিয়েত 
রাশিয়া তছনছ হয়ে গেছে। 

ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী এত বড় একটা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল । 
পেশওয়ারের নিকটবর্তী একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জামে মসজিদের মিম্বর 
থেকে। 


৩৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আফগানিস্তানে পরিকল্পিত এক অভ্যুথানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসন জারী 
হয়েছে। সোভিয়েত লালফৌজ ও স্থানীয় কমিউনিস্টদের বর্বর নির্যাতনে পর্যুদস্ত 
দ্বীনদার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে এসে আশ্রয় 
নিচ্ছেন। এসব দেশত্যাগীদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম উপনীত 
হয়েছেন পেশওয়ারের নিকটবর্তী দারুল উলুম হাক্কানীয়া মাদরাসায় । এ 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোহাদ্দেস শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (রাহঃ) তখনও জীবিত, উদ্বাস্তু আফগান 
আলেমগণের অনেকেই ছিলেন হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের সাগরেদ। তাদের 
মুখে তিনি শুনলেন, কমিউনিস্ট বর্বরতার লোমহর্ষক কিছু কাহিনী। বিশেষতঃ 
নারী নির্যাতন ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কিছু ঘটনা শ্রবণ করে তিনি 
দারুণ মর্মাহত হলেন। নির্দেশ দিলেন পরবর্তী জুমার দিনে যেন প্রতিবাদ সভা 
আহ্বান করা হয় মাদরাসার মসজিদ প্রাঙ্গণে । সে জনসমাবেশেই আল্লাহর শের 
হযরত শায়খুল হাদীস সোভিয়েত পরাশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে 
মোজাহেদ বাহিনী গঠন করতঃ আফগানিস্তানে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। 
সেদিন থেকেই সূচনা । তারপর জেহাদের এই আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে এক দেশ 
থেকে আর এক দেশে । দীর্ঘ এক যুগব্যাপী প্রলম্বিত জেহাদে প্রায় ষোল লক্ষ 
মরদে খোদা শহীদ হয়েছেন আফগানিস্তানের মাটিতে । কোন রাষ্ট্র নয়, কোন 
সংগঠিত সেনাবাহিনী নয়, আধুনিক মারণান্ত্রের সাথে পরিচিত কোন জনশক্তিও 
নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ছুটে এসেছে টগবগে তরুণের 
কাফেলা বন্তুবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর বুকে নতুন করে প্রজুলিত 
ইসলামী জেহাদের নূরানী মশাল লক্ষ্য করে। দূর প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া, 
মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন থেকে শুরু করে আরব আফ্রিকা, ইউরোপ 
আমেরিকার ঈমাননদ্বীপ্ত তরুণেরাও দলে দলে ছুটে এসেছে বিভিন্ন ময়দানে । 
উল্লেখ্য যে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অধ্যায়নরত বাংলাদেশী তরুণদের 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশও এই জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন 
এবং এদের মধ্য থেকে অনেকেই শাহাদাতের নজরানা পেশ করে বাংলার 
মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন । 

দীর্ঘ এক দশকের জেহাদ এবং ষোল লক্ষ প্রাণের নজরানা মুসলিম উম্মাহর 
একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের নতুন প্রেক্ষাপটই সৃষ্টি করেনি, সোভিয়েত রাশিয়ার 
বিগত পৌনে এক শতাব্দী কালের নির্যাতিত অবরুদ্ধ ও আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া 
মুসলমানদের মধ্যে এমন এক জাগরণের সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার তোড়ে 
মহাশক্তিধর সোভিয়েত রাশিয়া আজ গো-ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত একটি মৃত ঘোড়া 
ছাড়া আর কিছু নয়। 





বাংলাদেশ ও তালিবান ৩৭ 


ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রধান দুই শত্রুর মধ্যে রাশিয়া জেহাদের 
ময়দানে যখন পর্যুদস্ত, তখন দ্বিতীয় শয়তান বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে সোয়ার হয় 
প্রত্যক্ষ জেহাদে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির কাধে । রাশিয়ার পলায়নের 
পর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠন ও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষা 
অনুযায়ী শয়তানী শক্তির কবল থেকে উদ্ধারকৃত আফগানিস্তানে পূর্ণ ইসলামী 
খেলাফত কায়েম করার প্রয়োজন ছিল যেখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেখানে 
“বড় শয়তান' আমেরিকার প্রকাশ্য প্ররোচনায় শুরু হলো জঘন্য ক্ষমতার লড়াই। 
এ আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের সুযোগে মোজাহেদদের তাড়ার সামনে আত্মগোপনকারী 
কমিউনিস্ট এজেন্ট এবং নৈরাজ্যবাদী অন্ত্রবাজ শ্রেণীর হাতে সমগ্র আফগান 
জনগণ জিম্মি হয়ে পড়ে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর বন্দর সর্বত্রই নেমে আসে এক 
বিভীষিকার কালরাত্রি। ইসলামী জেহাদকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে চিত্রিত করার 
লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের ইহুদী খৃস্টানশক্তি এবং ওদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলি বড় 
বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 

পরাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঘোষিত জেহাদের অগ্রসৈনিকরূপে যারা কাজ 
ওপারে তাড়িয়ে দেয়ার পরপরই স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসে পঠন পাঠনে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু নৈরাজ্যের দাবানলে ভম্মীভূত জনগণের আহাযারী 
যখন সকল সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন কান্দাহার এলাকার একটি 
মাদরাসার চন্রিশ বছর বয়স্ক শিক্ষক মোল্লা মুহাম্মদ ওমর তার কিছু সংখ্যক 
সহকর্মী এবং ছাত্র সঙ্গে নিয়ে রাজপথে নেমে এলেন। বিবদমান গ্রপগুলিকে 
বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন যেন অশান্তির পথ ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীন 
কায়েমের মাধ্যমে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়। মোল্লা ওমর জেহাদে একটা 
চোখ হারিয়েছেন । তার প্রধান সহচর একজন যুদ্ধাহত পঙ্গু ব্যক্তি। প্রধান মুখপাত্র 
মুহাম্মদ এহসান (২৮) সদ্য লেখাপড়া শেষ করেছেন। তবে রাশিয়ার 
লালফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে তীর দুঃসাহসী ভূমিকার কথা অনেকেরই 
জানা । মোল্লা ওমর এবং তার নিরীহ সঙ্গী সাথীদের এ উদ্যোগ ছিল আফগান 
জনগণের বহু আকাঙ্কিত প্রাণের কথা । তাই অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল 
জনগণের পক্ষ থেকে । রাস্তায় নামলেন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকগণ, 
গঠিত হলো জেহাদের নিয়মাবলী অনুসারে ‘তালেবান’ বিগ্রেড । আবারও চারদিক 
থেকে এসে জড়ো হলেন আল্লাহর সৈনিকেরা । মামুলী কয়েকটি আক্রমণ 
প্রতিআক্রমণের পর মুক্ত হয়ে গেল আফগানিস্তানের এককালের রাজধানী শহর 
কান্দাহার এবং আশপাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা । মুক্ত এলাকায় ইসলামী 
শাসক বা আমীরুল মুমেনীন রূপে নির্বাচিত হলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। 
আলেম, শিক্ষক এবং বিভিন্ন পেশার নির্বাচিত কিছু লোকজন নিয়ে গঠিত হলো 











৩৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


মজলিসে শূরা । মোট একত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত আফগানিস্তানে তালেবানরা প্রথম 
একটি প্রদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর অন্য প্রদেশের লোকেরা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে তালেবান বাহিনীকে আহ্বান করে তাদের এলাকায় নিয়ে গেছে। 
এভাবেই এখন পর্যন্ত ২৬টি প্রদেশ তালেবানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে । শেষ 
পর্যন্ত রাজধানী কাবুল থেকেও বিতাড়িত হয়েছে পরস্পর ক্ষমতা দখলের 
লড়াইয়ে পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব । 

তালেবানরা আফগানিস্তানের বুকে ষে বিপ্লব ঘটিয়েছে তা আধুনিক 
চিন্তা-চেতনার আলোকে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা । ইসলামী মৌলবাদে'র আতঙ্কে 
তটস্থ আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের ইহুদী নাসারা চক্র তালেবানদের নিরস্ত করার 
লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার পর শেষ পর্যন্ত তালেবান উপদেষ্টা পরিষদের 
বিশিষ্ট একজন সদস্য পাকিস্তানের মাওলানা সামীউল হকের ভাষায়, এখন ওরা 
জলাতঙ্কের রোগীর ন্যায় আচরণ কর্ছে। তালেবান প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওরা এখন 
বিশ্বব্যাপী এমন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে যে, বহির্বিশ্বের মানুষ যেন বিশ্বাস করতে 
বাধ্য হয় যে, আফগানিস্তানে তালেবানদের নামে জঙ্গলের শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আমেরিকা তথা ইহ্দী-নাসারাদের উচ্ছিষ্টভোগী প্রচার 
মাধ্যমগুলি একই সুরে কথা বলছে। পাকিস্তান থেকে মানবাধিকার কর্মী 
সাংবাদিক, আইনজীবী, আলেম এবং বুদ্ধিজীবীগণের সন্বয়ে গঠিত শতাধিক 
সদস্যের এক বিরাট প্রতিনিধিদলসহ কান্দাহারে উপনীত হয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে 
মাওলানা সামীউল হক একথা বলেন। পেশওয়ারের সন্নিকটবর্তী দারুল উলুম 
হাক্কানীয়ার বর্তমান পরিচালক আফগান জেহাদের প্রথম ঘোষক শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আব্দুল হকের জ্ঞোষ্টপুত্র পাকিস্তান সিনেটের সদস্য মাওলানা সামীউল 
হক মুসলিম উম্মাহর প্রধান শত্রু আমেরিকাকে লক্ষ্য করে বলেন, তালেবান 
বিপ্লবের নেতা মোল্লা ওমর একজন গরিব শিক্ষক ৷ চাটাইয়ে বসে তিনি হাদীস 
পড়ান। যুদ্ধাহত পঙ্গু, এতীম বিধবাদের প্রদত্ত এক টুকরো রুটি সম্বল করে ইনি 
বর্তমান বিপ্রব সংঘটন করেছেন। অর্থের লোভ বা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এ বিপ্লব 
লক্ষ্যচ্যত করা যাবে না। সুতরাং বিরত হও, মধ্য এশিয়া থেকে হাত গুটাও। 
একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার অভিযান 
আফগানিস্তান থেকেই শুরু হবে। 

গত চব্বিশে আগস্ট কান্দাহারে পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিদলের জন্য 
আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে “আমীরুল মুমেনীন” মাওলানা 
মুহাম্মদ ওমর বলেন, আপনারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদে সক্রিয় সাথী 
তাতেও আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন । আপনারা জানেন, 
দুনিয়ার তাবৎ কাফের শক্তি, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের ইহুদী নাসারাদের নিয়ন্ত্রিত 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৩৯ 
প্রচার মাধ্যমগুলি আমাদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত। ওদের মিথ্যা 
প্রচারণার কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। ওরা 
আমাদের জাতশক্র । আমরা ওদের একটা অভিযোগের জবাব দিতে না দিতেই 
আরও দশটা অভিযোগ উত্থাপন করে বসবে । ওদের হাতে অচিস্তনীয় শক্তি 
সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমরাও অসহায় নই। আমাদের জন্য আছে আল্লাহর 
অফুরন্ত রহমত । আছে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ঈমানদীপ্ত 
ভাই-বেরাদর। 

কাফের শক্তিগুলি সর্বশক্তি নিয়োগ করে দ্বীনের শক্তিকে নিম্প্রভ করতে চায়। 
কখনও অস্ত্রের মাধ্যমে কখনও বা প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যমে, আবার কখনও বা 
মুসলিম নামধারী কিছু বুদ্ধিজীবীর বিবেক ও ঈমান ক্ষয় করার মাধ্যমে । কিন্তু 
মরদে মোজাহেদের দৃঢ় সংকল্লের সামনে কোন শয়তানী শক্তিই টিকতে পারে 
না। ইনশাআল্লাহ তালেবানদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার শক্তিও ওদের হবে 
না। বিশ্বের সমস্ত ঈমানদার ভাই বোনের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা 

শয়তানী শক্তির মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হবেন না। 
তালেবানরা ক্ষমতা দখলকারী নয়, পূর্ণ খেলাফত প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহর 
এসব নিবেদিতপ্রাণ বান্দারা স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফিরে যাবে। প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়বে 
কাশ্মীর, চেচনিয়া, আজারবাইজান, বসনিয়া ও ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানদের 

পাশে । একমাত্র আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা । 
সূত্র $ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নিবন্ধ 


তালেবানদের আফগানিস্তান 

খোদায়ী প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত গাজী আর রহস্যময় বান্দাদের আবাসভূমি 
আফগানিস্তানের ইতিহাস এমনই বিস্ময়কর ঘটনায় সজ্জিত যা শুধুমাত্র কর্মী 
পুরুষদের হাতেই উন্মোচিত হতে পারে । এটি সেসব আত্মসচেতন মানুষের দেশ 
যারা কখনও দাসত্বের জীবনের সাথে আপোস করেনি, কোন উপনীবেশকে গ্রহণ 
করে নেয়নি, যারা কোন দিন নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে বিকিয়ে দেয়নি। 
ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে যারা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্চলি গেয়নি কখনো, নিকট অতীতেই 
সেসব খোদায়ী সৈনিকরা পৃথিবীর ফেরাউন স্বভাব পরাশক্তির উপর মরণাঘাত 
হেনে আফগান ইতিহাসকে নতুন দীপ্তি ও ওঁজ্ববল্য দান করেছে। 

নিজেদের জেহাদী ধ্বনিতে পর্বৎগাত্রে ফাটল ধরিয়ে দেয় ও মুজাহিদরা আজ 
অপবাদের করাঘাতে জর্জরিত জ্ঞান করে তারা নাকি আফগানিস্তানকে কিছুই 
দিতে পারেনি যা তারা আশা করছিল। স্বপ্রভঙ্গের এ মুহূর্তে যখন অন্যরা ফায়দা 
লুটছিল, তখন আরেকবার তারা নিজেদের হিংসা প্রকাশ করছে। এরই প্রেক্ষাপটে 











৪০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


উদ্ভূত তালেবানের নতুন ক্ষমতা শুধু যে, বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে তাই নয়, 
বরং নিজেদেরকে তারা আফগানিস্তানের সচেতন আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
করে ছেড়েছে। তালেবানের অভ্যুদয় এতই আকম্মিক ও পূর্ণাঙ্গ ছিল যার 
রহস্যঘনতা আজও উন্মোচিত হয়নি । তাদেরকে জানতে, তাদেরকে চিনতে, 
তাদেরকে লক্ষ্য করে দেখতে এবং তাদেরকে বুঝবার আগ্রহ এমন যেকোন 
লোকের অন্তরকে উদ্বেল করে তোলে যারা আফগানিস্তানের কল্যাণ কামনা করে। 
যারা আফগান জেহাদকে পূর্ণাঙ্গ সফল দেখতে চায় । সুতরাং জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলাম পাকিস্তান-এর মহাসচিব ও দারুল উলুম হাক্কানিয়া, আকুড়া খটকের 
অধ্যক্ষ মাওলানা সামীউল হক আমাকে কান্দাহার ও হেরাত সফরের আমন্ত্রণ 
জানালে আমি একে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করি। কোমরের ব্যথা এবং 
আফগানিস্তানের অসমতল রাস্তাঘাটের সফর নিরুৎসাহিত করতে থাকলেও আমি 
আফগান দৃঢ়চিত্ততার ধারণা মনে টেনে এনে উৎসাহিত হয়ে উঠি। মাওলানা 
চার প্রাদেশিক আমীর এবং সওয়াদে আযম আহলে সুন্নত এর নেতা মাওলানা 
আসফান্দিয়ারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাওলানাদের এই মহান কাফেলায় চার জন 
সাংবাদিকও ছিলেন। নাওয়ায়ে ওয়াক্তের সুলতান সিকান্দার । এন এন আইর 
তারেক সামীর, দৈনিক পাকিস্তানের জাহেদ ঝাঙ্গোই এবং আমি ছিলাম প্রায় 
আটটি গাড়িতে করে এ বিরাট কাফেলা ২০শে আগস্ট সকাল দশটায় কোয়েটা 
থেকে চমনের উদ্দেশে যাত্রা করে। এটি পাক আফগান সীমান্তের একটি প্রসিদ্ধ 
বাণিজ্য নগরী গিরিকন্দরে ঘোর পাক খাওয়া ভাল-মন্দ মিলিয়ে একশ কুড়ি 
কিলোমিটার পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হল। পাকিস্তানী চেকপোস্ট এফ. 
আই.-এর কর্মকর্তারা যৎ সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করল। মাওলানা সামীউল 
হকের পাসপোর্ট ভিসার সীলমোহর গোটা কাফেলার সফরের বৈধতা হিসাবে 
গণ্য করা হল এবং আমরা সবাই তাকে ইমাম ধরে আফগানিস্তানে ঢুকে 
পড়লাম । 

কোমান্দানী বওলাক আফগান সীমান্তের প্রথম চেকপোস্ট । পাকিস্তানী ও 
আফগান চেকপোস্টের মাঝে কান্দাহারের মেয়র ও তালেবান প্রতিনিধিরা 
আমাদের স্বাগত জানালেন। তাদের সাথে ছিল তাদের নিজেদের গাড়ি। 
পাকিস্তান থেকে আগত গাড়িগুলো খালি করে আমরা সবাই তালেবানের গাড়িতে 
চড়ে বসলাম। বওলাক চেকপোস্ট পৌছাতেই সচকিত তালেবান জওয়ান 
পরিচয়পত্র চাইল প্রথম গাড়ির । তার পরে বিনা দ্বিধায় শেকল তুলে দিল। 
আধুনিক যুগের সমতল সড়কপথ চমন সীমান্তেই শেষ। এখন আমরা যে 
পাথালী দিঘলী,ভাঙ্গাচুড়া, নদী নালা ও টিলা টঙ্গরে পরিপূর্ণ পথ ধরে এগুচ্ছিলাম, 
তা প্রায় বাইশ বছর আগে বেশ ভালই ছিল। বেশ প্রশস্ত ও সমতল ছিল। 








বাংলাদেশ ও তালিবান ৪১ 


বওলাকে যে শ্ৃশ্রুধারী যুবকরা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের 
কারও সম্পর্কেই কিছু জানা গেল না এরা কারা ছিল। না কোন পরিচয় হল, না 
কথাবার্তা, না কোন রকম প্রথাগত কোলাকুলি প্রভৃতি ৷ শুধু সালাম দোয়া হল 
তাদের সাথে। হাত মেলানো আর গাড়িতে বসে রওয়ানা । আমাদের গাড়িটি ছিল 
শুধু চারজন সাংবাদিকের জন্য নির্দিষ্ট । বওলাক থেকে বেরিয়েই প্রতি দু'এক 
কিলোমিটার পর পর আমরা দেখতে পেলাম রাস্তার দু'ধারে ভাঙ্গাচুড়া বাড়ি-ঘর 
ও দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ । আমি আমার পাশে বসা রসিক মেজায ড্রাইভারকে 
জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি? সে পশতু ফার্সি মেলানো উদদুতে বলল, এটি হল সেই 
ফটক বা চেকপোস্ট যা বিভিন্ন দল উপদল বানিয়ে রেখেছিল । যাতায়াতকারী 
গাড়িগুলোকে সেগুলোতে থামিয়ে ফটকের অধিকারী সশস্ত্র দল আরোহীর মান 
অনুযায়ী কর আদায় করত। যাত্রীদের ঘড়ি, মহিলাদের গহনাপাতি এবং গাড়ির 
দামী আসবাবপত্র সব ছিনিয়ে নিত ওরা । অধিকাংশ লোক নিজেদের দামী 
জিনিসপত্র আফগানিস্তানের সর্বশেষ চেকপোস্টে গচ্ছিত রেখে আসত । আমি 
বওলাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত এ ধরনের ৪৯টি চৌকির চিহ্ন দেখতে পেলাম । 
পাকিস্তানী কন্দাল জেনারেল জনাব আজীজুর রহমান গুল ও অন্যরা এসব চৌকির 
কারিন্দাদের যে ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ শোনালেন তা কলমের ভাষায় লেখা সম্ভব 
নয়। ইসমত মিলিশিয়ার চৌকিগুলো তো এখনও ভয়াবহতার চিহ্ন বয়ে 
দাড়ানো । এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, যুবতী মেয়ে আর সুদর্শন বালকদেরকে গাড়ি 
থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে। তালেবানরা এসব এলাকা দখল করার সাথে 
সাথেই সমস্ত চৌকী ধুলিসাৎ করে দিয়েছে । এখন মানবতার মান সন্ত্রমের এসব 
বধ্যভূমি বিরান পড়ে আছে। তালেবানরা এ অঞ্চলটি দখল করার পর ইসমত 
মিলিশিয়ার মনসুর এবং অন্যান্য নরপশুকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। 
তাদেরকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোকে ট্যাঙ্কের উঁচু নলের সাথে লটকে 
সেগুলোকে কান্দাহার বিমানবন্দরের নিকটবর্তী সড়কে টাঙ্গিয়ে রাখে। এগুলো 
ছিল সেসব লোকের লাশ যারা শুধু চৌকিতেই নয় সমগ্র কান্দাহারে অত্যাচার 
উৎপীড়ন আর বর্বরতার তাণ্ডব লীলা চালিয়ে ছিল। চমন ও কান্দাহারের লোকেরা 
বেশ কিছু দিনধরে বিমানবন্দরে এ শিক্ষণীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। এখন বওলাক 
থেকে কান্দাহার পর্যন্ত মাত্র দু'টি চৌকি বা চেকপোস্ট । একটি সীমান্তে আরেকটি 
কান্দাহার শহরের প্রান্তে । কোথাও কোন ট্যাক্স ওসুল করা হয় না; গাড়ি আর 
গাড়ির আরোহীকে শুধু একবার দেখা হয়। 

চমন সীমান্ত পেরিয়ে গাড়ি চলতে লাগল ডান দিকে । আমাদের মনে 
হচ্ছিল, আমরা সত্যিই বুঝি একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করলাম । যেখানে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের ছায়া পড়েনি । যেসব জায়গায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যের আলো 
পড়েছিল সেখানে ট্রাফিক চলে বা দিকে । গোলামী যুগের এও একটা নিদর্শন । 
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এটাই অনেক দেশের এতিহাসিক পরিচয় হয়ে আছে আজও । সামান্য পর পরই 
আমাদের সাথে দেখা হতে লাগল পাকিস্তান থেকে আগত ট্রাক । সেগুলোতে 
আঙ্গুরের পেটি আর মাল্টায় বোঝাই। 

তালেবানরা কোথাও কোথাও সড়কের ধারে ইতিমধ্যেই নলকূপ বসিয়ে 
দিয়েছে। তাতে কৃষি কাজের বিরাট উন্নতি হচ্ছে। অনেক জায়গায় শস্য শ্যামল 
ফসলের সারি দেখা যাচ্ছে। এসব ক্ষেতে সাধারণতঃ তরমুজ বা গর্মা ও মাল্টার 
ফসল ধরেছে ইতিমধ্যেই । এ দু'টি ফলই অত্যন্ত সুস্বাদু ও সত্তা সেখানে । 

আমাদের মনে তালেবান, তাদের সরকার ব্যবস্থা, তাদের কর্মপন্থা এবং 
তাদের সরকার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার আগ্রহ ছিল। আমরা তাই 
আমাদের ড্রাইভারের উপর ক্রমাগত চানমারি করে চলছিলাম। সেও সাধ্যমত 
আমাদেরকে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছিল নিঃসঙ্কোচে । সে আমাদের বলল, 
তালেবান অধিকৃত এলাকায় মর্যাদার পার্থক্য কিংবা পদের কোন বালাই নেই। 
প্রদেশ পাল হোক আর কোন অফিসের সামান্য কর্মচারী কারো মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। না কোন আড়ম্বর, না প্রটোকল । না সর সর শব্দ, না ভিআই পি 
কালচার ৷ কথাটা আমাদের কাছে অনেকটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। এটা কেমন 
করে হতে পারে, গভর্নর, মন্ত্রী-মিনিস্টার, বড় বড় সরকারী আমলা কর্মকর্তা 
সাধারণ লোকদের মাঝে সাধারণ লোকদেরই মত বসবাস করবে? আমাদের 
ওখানে তো থানার একজন এস.আই আর তহসীলদারেরও একজন সহকারী 
থাকে। সহকারী কমিশনার পর্যন্ত নাকে মাছি বসতে দেয় না। যখন খুশী তখনই 
নিজের অধিকার বলে যেকোন লোকের পিঠ রক্তাক্ত করে দিতে পারে। আমরা 
নিজেদের মাঝে বললাম, লোকটি গুল মারছে । আসল বিষয়টি কান্দাহার গিয়েই 
বুঝব। আমি ড্রাইভারকে তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল, মোল্লা 
হেদায়েতুল্লাহ। আমি আমাদের গুলবাজ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, 
হেদায়েতুল্লাহ , তুমি আর কি কর? সে উত্তর দিল, আমি কান্দাহারের ডেপুটি 
কমিশনার এবং মেয়র । তার কথা শুনে আমরা চোখ ছানাবড়া করে পরস্পরের 
দিকে তাকাতে লাগলাম । আর ডেপুটি কমিশনার ড্রাইবার হেদায়েতুল্লাহ নিবিষ্ট 
চিত্তে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 

আমাদের গাড়ি যখন কান্দাহারে এসে ঢোকে তখন বেলা পড়ে গেছে, সূর্য 
তার ঘরে যাবার জন্য পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে । দেয়ালের ছায়া লম্বা হয়ে 
যাচ্ছিল। কিন্তু দেয়াল কোথায় । জায়গায় জায়গায় শুধু আহত,ক্ষত বিক্ষত বুক 
আর ছিন্ন বস্তু কঙ্কাল দীড়িয়ে। ছাদগুলো কবেই ভেঙ্গে পড়েছে। সুদৃঢ় পিলারগুলো 
ভীষণ গোলাবর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ছেদাগুলো চোখের 
মত মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাড়িগুলো তখনও কান্দাহার হেরাত 
রোডেই ছিল। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৪৩ 


এ রাস্তার উভয় পাশে একটি আপদগ্রস্ত নগরীর হতভাগ্য দ্বার প্রাচীর 
ভাঙ্গাচুড়া দেয়ালগুলোতে অনুতাপের ফলক টাঙ্গিয়ে দাড়িয়ে ছিল। হাট-বাজার 
আর গলি ঘুচি কিন্তু কঠোর প্রাণ আফগানদের জীবন ছিল জাগ্রত । এতে 
পরিতৃপ্ত, নিশ্চিন্ত জনপদের রূপে লাবণ্য ছিল না সত্য, কিন্তু তারপরেও জীবন 
শিল্পের উচ্ছলতা অবশ্যই ছিল। অল্প সল্প গাড়ি, সামান্য কিছু মোটর সাইকেল, 
অনেক বাই সাইকেল এবং অসংখ্য পায়দল লোক ছোট-বড় দোকান, বিনোদন 
অপেক্ষা বাধ্যবাধকতার বিস্বাদ বেশি । আমাদের ডেপুটি কমিশনার, ড্রাইভার 
বললেন, এই হল কান্দাহার। 

আমি ভাবতে লাগলাম, না জানি বুড়ো চোখ এ শহরটির উপর ইতিহাসের 
মতই নির্মম দৃশ্য দেখে থাকবে । কত শত বিজেতার বর্শাঘাতে না জানি এর 
বুককে জীঝরা করে থাকবে। কান্দাহার আজ অতীত উপাখ্যান থেকে বহু দূরে 
দীড়িয়ে নতুন যুগের নতুন ক্ষত চাটছে। আর্গান্দাব নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমান 
নগরীটির পত্তন হয়েছিল চতুর্দশ শতকে । তখন থেকেই এটি প্রাদেশিক রাজধানী 
হিসাবে চলে আসছে। কির্গশ ও নিসবত এর পুরনো নগরীগুলো কান্দাহারের 
ভেতরে মিশে গেছে। কান্দাহারের বেলায়েত বা প্রদেশটিতে হালমন্দ,তরং 
আর্গাবান ও আর্গান্দাব নদীর নিম্নাঞ্চল অন্তর্ভূক্ত । এ অঞ্চলটি এতিহাসিক দিক 
থেকে দুর্বানীদের কেন্দ্র ছিল। আমাদেরকে যে প্রাসাদটিতে রাখা হয়েছিল তাকে 
সম্ভবত বর্তমান আমলের কান্দাহারের সবচাইতে উত্তম আবাস বলা যেতে পারে। 
কিন্তু সাধারণ মানে এটি ছিল মধ্যম পর্যায়ের একটি রেস্ট হাউস। একটি বড় হল 
ঘর, কয়েকটি ছোট বড় কামরা এবং সবার জন্য তিনটি মাত্র বাথরুম ৷ সত্যকথা 
বলতে গেলে যুদ্ধ জর্জরিত তালেবানের কাছে এর চাইতে অনেক বেশি যাকিছু 
ছিল, তাহল তাদের ভালবাসা, সীমাহীন নিষ্ঠা এবং কথায় কথায় তাদের হদ্যতা। 
বলা হয়, এ জায়গাটিই এক সময় সর্দার দাউদের বাসস্থান ছিল। তারপর গভর্নর 
হাউস । কাবুলের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ কান্দাহারে এলে এখানেই অবস্থান করতেন। 
সমাজতান্ত্রিক আমলের শেষ শাসনকর্তা ডঃ নজিবুল্লাহর জাহাজী সাইজের 
শেভরলেট গাড়ি ও প্রাসাদের হেমস্তদর্শী লনটিতে আজও বিরাজমান । কাল রঙের 
ছয় চাকার এ গাড়িটি শুধু নজিবুল্লাহই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও ভাগ্য 
বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল। 

মওলানা সামিউল হক ও সাংবাদিকদের সৌহার্দ্য অধিক বৃদ্ধি পায় এজন্য 
যে, মওলানা সাহেব কখনো এলমের মহত্ব আর আলেমী ভাবে নিজেকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলতে দেননি । তার নিঃশংকোচ ভাব, খোলামেলা আলপচারিতা আমাদের 
এ সফরকে কখনও ভারি হতে দেয়নি । আর মওলানা সাহেব আমাদের আরামের 
জন্য ব্যাকুল ছিলেন। প্রথমে চা, অন্যান্য পানীয় এবং কান্দাহারের সুমিষ্ট ফলের 
দ্বারা আপ্যায়ন করা হল। তারপরই বিশালদেহী মেযবানদের আগমন শুরু হয়ে 


৪৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


গেল। তালেবান নেতৃত্বের অতি উঁচু পর্যায়ের অধিকারী মওলানা মোহাম্মদ হাসান 
এলেন যিনি ইতিপূর্বে কান্দাহারের গভর্নর ছিলেন এবং বর্তমানে পাঁচ প্রদেশের 
দায়িত্বে নিয়োগ করা হয় গজনী, জাবুল, কান্দাহার বলমন্দ ও আদার্জোগানের 
গভর্নরগণ তারই আওতায় । তদুপরি উচ্চতর শূরা পরিষদের স্পীকারও বটেন। 
মওলানা সামীউল হক দলের সবার সাথে মওলানা মোহাম্মদ হাসানের পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। সরল দরবেশ প্রকৃতির এ লোকটির চোখে অসাধারণ দীপ্তি । 
সংক্ষেপ কথা-বার্তার ভেতর দিয়ে তিনি বললেন, ভায়েরা আমার, আমি অত্যন্ত 
আনন্দিত, তোমরা পাকিস্তান থেকে আমাদের কথা শুনতে এসেছ। আমরা আর 
তোমরা দুই নই। আমরা কালও এক ছিলাম, আজও এক এবং ইনশাআল্লাহ 
আগামীতেও একই থাকব । তোমরা জেহাদেও আমাদের সাথে ছিলে । যেখানে 
আমাদের রক্ত ঝরেছে, সেখানে তোমাদেরও রক্ত ঝরেছে। আজ আফগানিস্তানে 
শান্তির প্রয়োজন সংস্কারের প্রয়োজন । আল্লাহর সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যার 
জন্য জেহাদ করা হয়েছে। তোমরা এখানে যতদিন ইচ্ছা থাক । খোলা মনে ভ্রমণ 
কর। দেখ। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা কর। তাহলেই তোমরা বুঝতে 
পারবে তালেবানরা কেমন করে তাদের অধিকৃত প্রদেশগুলোকে শান্তির আশ্রয় 
বানিয়ে দিয়েছে। পনেরটি প্রদেশ এখন আমাদের অধিকারে । যখন থেকে এখানে 
তালেবান ইসলামী আন্দোলনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে এ 
পনেরটি প্রদেশে পনেরটি লোকও নিহত হয়নি। চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, 
অপহরণ, ছিনতাইর অবসান ঘটেছে । সড়ক ও পথঘাট নিরাপদ । কোন লোক 
রাতের বেলা যে কোন সময় সোনার চাকা হাওয়ায় ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যাক 
তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার কেউ নেই। একটা ব্যক্তিগত ঘটনা শোনাই, 
কিছু দিন আগে আরগান্দা জেলার বনের ভেতর দিয়ে আমার যেতে হচ্ছিল। 
তাতে কয়েকটি বসতিও ছিল। এশার পর আমি লক্ষ্য করলাম, পাঁচটি মহিলা 
কোন পুরুষ লোক ছাড়াই এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাচ্ছে দৃশ্যটি দেখে 
সেখানেই সেজদায় পড়ে গেলাম । আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ নফল 
পড়লাম । আমি সে জায়গার কথা বলছি যেখানে দিনের বেলায়ও মানুষ পঞ্চাশ 
ষাট জনের বিরাট কাফেলা ছাড়া চলতে পারত না। যেখানে অপহরণ হত্যা, 
লুটতরাজ, ব্যাভিচার, গুপ্তামী, চাদাবাজী ও সহিংসতা ছিল সাধারণ ব্যাপার । 
যেখানে না ছিল কোন আইন, না ছিল শৃংখলা । আসলে এটা আল্লাহর আইনেরই 
কল্যাণ বলতে হবে যে, এখন আমাদের অধিকৃত পনেরটি প্রদেশের বন-বাদাড়, 
পাহাড় উপত্যকা, গ্রাম, শহর, রাস্তাঘাট সবই সম্পূর্ণ নিরাপদ । এটি আমাদের 
নয়, আল্লাহর বিধানেরই কৃতিত্ব । আজ আমাদের মা-বোনেরা আমাদেরকে 
দোয়ার উপটৌকনে ভূষিত করছে যে, তোমরা আমাদেরকে চোখের ঘুম ফিরিয়ে 
দিয়েছ। 
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পাশ্চাত্য জগত আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু সেজন্য 
আমাদের আদৌ কোন পরোয়া নেই । আমরা মানুষের জনপদকে হিংস্র পশুদের 
পাশবিকতা মুক্ত করে দিয়েছি । কোন মানুষ অবৈধ অস্ত্র রাখতে পারবে না। 
বিয়ে-শাদী কিংবা কোন আনন্দ-উৎসবে একটি ফায়ারও হতে পারবে না। 
তোমরা যখন এসেছ, তখন এসব গ্রামও অবশ্যই দেখ । মানুষের সাথে কথা 
বল। তারা যা কিছু বলে তোমরা সেগুলো নিজের দেশে গিয়ে বল। নিজেদের 
পত্র-পত্রিকায় লেখ।” 

মওলানা মোহাম্মদ হোসেনের কথায় অসাধারণ গতি ছিল । তার প্রতিটি শব্দ 
ছিল প্রত্যয়দীপ্ত। শান্তি শৃংখলার পুনর্বহাল এবং অপরাধ মুক্ততা নিঃসন্দেহে 
তালেবানদের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। যেকথা সবাই বলছিল। 

মওলানা সামীউল হক যখন তার ভক্ত পরিবেষ্টিত, তখনই এলেন উচ্চতর 
শূরা পরিষদের সদস্য ও তালেবান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা এহসানুল্লা 
এহসান মওলানা সামীউল হকের হাতে চুমো খেলেন এবং কোলাকুলির পর 
আমাদের সাথে হাত মেলালেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন। 

কয়েক মুহূর্ত পরেই এলেন হাজী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী। উজ্জ্বল 
চেহারা, আগুন ঝরা চোখ । রুশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে তিনি একটি 
পা হারান। মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রেষ্ট হাউসে এনে আমরা কোন সাইরেনের 
শব্দ শুনতে পাইনি । কোন হৈ হাঙ্গামাও হয়নি। সর সর'র কোন ধাক্কাধাক্কিও 
না। মাথায় কাল পাগড়ি আর কাধে কাল একটি চাদর ৷ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে 
তার বয়স। 

লোকটি কৃত্রিম পায়ের কারণে কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কামরায় ঢুকলে তার 
আশাপাশে কোন ফ্লাসনকোভধারী রক্ষী ছিল না। সমাবেশের ভেতর থেকে কেউ 
উঠে বলে দিল, ইনি হলেন হাজী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী, কান্দাহারের 
গভর্নর এই যা। কান্দাহারের ওয়ালী । গভর্নর মওলানা সামীউল হকের সাথে 
করমর্দন করলেন, আমাদের সবার সাথেও হাত মেলালেন এবং চুপচাপ বসে 
পরলেন। 

মুহূর্তের জন্য তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৈন্যের কথা ভাবলাম। সহানুভূতি 
জাগল, হায়রে; প্রাদেশিক গভর্নর! আমার দেশের গভর্নর তথা যেকোন দেশের 
যেকোন প্রশাসকের ঠাটইতো অন্যরকম বিশাল এলাকা জুড়ে আলীশান প্রাসাদ, 
শত শত গাড়ির বহর, ইউনিফর্ম পরিহিত সব বাহিনী, হাজার হাজার 
আমলা-কর্মচারী, ব্যক্তিগত স্টাফ-সদ্য প্রস্তুত হেলিকপ্টার এবং বিশেষ বমান। 
আর যখন তিনি নিজের প্রশাসনিক কাজে বের হন, তখন তার অগ্রপশ্চাত, 
ডানে-বায়ে দাঁড়িয়ে যায় দেহরক্ষীরা । এক দিকে, সাইরেনের দিগস্তব্যাপী চিৎকার 
আমাদের গভর্নরদের সাড়ম্বর পদার্পণের কথা ঘোষণা করতে থাকে । কোটি 
কোটি টাকার ফাণ্ড তার হাতের মুঠোয় । যে কোন সমাবেশে তার আসন 








৪৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
সবাইকে ছাপিয়ে, ভাবভঙ্গিতেই থাকে দশ্ত-অহংকার। অথচ মোল্লা মোহাম্মদ 
হাসান তাদের তুলনায় গভর্নরের মাথার কলঙ্ক। আমরা দীর্ঘক্ষণ দেখতে 
থাকলাম । দেখতে দেখতে আমার সামনে তার ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত উঁচু হতে 
লাগল, এমনি উঁচু, আমার পক্ষে তার মুখের দিকে তাকানোই কঠিন হয়ে 
দীড়াল। আমার মনে হতে লাগল, অন্যান্য দেশের বহু গভর্নরকে একসাথ 
করলেও তার পায়ের তলা পর্যন্ত পৌছাবে না। 

আমরা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানীর সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা-বার্তা 
বলতে লাগলাম । তিনি বললেন, প্রথমে আমি সরকারী কোষাগারের সামান্য 
একজন কর্মকর্তা ছিলাম। তারপর আমাকে পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। 
তারপর এই তো মাস দেড়েক আগে মওলানা মোহাম্মদ হোসাইনের পদোন্নতির 
দেয়া হয়েছে । আমি এ দায়িত্বের চাপে এখন হিমশিম খাচ্ছি। আমাদের সর্বপ্রথম 
কাজ হল শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করা, যাতে জনগণ শান্তিতে ঘুমাতে পারে সে 
ব্যবস্থা করা। আল্লাহর মেহেরবানীতে এতে আমরা সফল হয়েছি। আমরা 
ইসলামী আইন মোতাবেক আদালত প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি। জেলা পর্যায়ের 
কাজী আদালতকে বলা হয় “এবতেদায়িয়্যাহ' (প্রাথমিক আদালত)। কেউ 
প্রাথমিক আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে প্রাদেশিক পর্যায়ের আপীল আদালতে 
যেতে পারে। তাকে বলা হয় “মুরাফেয়াহ' ৷ সেখানেও আশ্বস্ত না হলে সুপ্রিম 
কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে তাকে বলা হয় “তমীয'। এই তমীয তথা সুপ্রিম 
আদালতে কোন বাহাস বিতর্ক হয় না। কাউকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হয় 
না। এ আদালত শুধু রেকর্ড পত্র পুঙ্খনুপুজ্থ পর্যালোচনা করে। মুরাফেয়াহর রায়ে 
কোথাও কোন দোষক্রটি দেখা গেলে তা চিহ্নিত -করে পুনর্বিবেচনার জন্য 
মুরাফেয়ায় ফেরৎ পাঠায়। এখানে যদিও সাধারণ কোন উকীল-ব্যারিস্টারের 
ব্যবস্থা নেই; বাদী-বিবাদী নিজেরাই কাজীর দরবারে যেতে চাইলে তাতে কোন 
বাধাও নেই । বিচার বিভাগের এ সমস্ত পর্যায় পার হবার পরই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। 
তিনি বললেন, আমাদের পুলিশ ব্যবস্থাও যথেষ্ট কার্যকর । “কোমান্তানে 
আমানিয়্যাহ” অর্থাৎ, থানা যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে। এর ব্যবস্থাপনা 
তালেবানের হাতে ন্যস্ত । তাদের কোন নির্ধারিত ইউনিফর্ম বা পোশাক না 
থাকলেও বিশেষ কার্ড রয়েছে। আমাদের তালেবানরা উদ্দী পড়তে পছন্দ করে 
না। আমরা যে সাফল্যের সাথে অস্ত্র ফেরৎ নিতে পেরেছি তার দৃষ্টান্ত বিরল। 
তালেবানরা পাড়ায় পাড়ায়,গ্রামে গ্রামে গিয়েছে । লোকেরা ইচ্ছা করে অস্ত্র এনে 
জমা দিয়েছে। কারণ, আমাদের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। হয়তোবা কারো 
কারো কাছে এখনও অস্ত্র রয়ে গেছে। সেগুলো ফেরৎ নেয়ার জন্য আমাদের 
গোপন পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। 
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আমরা কারও বাড়িতে ঢুকে অস্ত্র নিয়ে আসিনি। গোপন পুলিশ কোন 
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেলে জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি আমিরুল মু'মেনীনের নোটিশে 
নিয়ে আসে । আমাদের প্রধান বিচারপতি হলেন মওলানা খলিলুল্রাহ ফিরোজী । 
আমাদের এখানে সরকারী কর্মকর্তী-কর্মচারীদের কোন বেতন নির্ধারিত নেই। 
তাদের আপন আত্মীয়-স্বজন, ভাই ছেলেপেলে শ্রম-মজুরী খাটে, আর তাতেই 
নির্বাহ হয়ে যায় । আমীরুল মু'মেনীন যখনই প্রয়োজন মনে করেন, তখন বায়তুল 
মাল তথা সরকারী কোষাগার থেকে ভাতা স্বরূপ কিছু দিয়ে দেন। আমার জন্য 
মোহাম্মদ হাসান কথা শেষ করলেন। 

রাত গভীর হতে যাচ্ছিল। কান্দাহারের চোখ ঘুমে ঢুল ঢুলু। আমার 
সাংবাদিক বন্ধুরাও উদ্দিগ্রবোধ করছিলেন- কেমন করে খবরগুলো পাঠানো যায় 
নিজেদের বিভাগে । মওলানা সামীউল হকের বিশেষ সহকারী প্রাণবন্ত যুবক 
মওলানা ইউসুফ ততক্ষণে আমাদের বিশেষ সহকারী হয়ে গিয়েছিলেন কারণ, 
মওলানা সাহেব ততক্ষণে তালেবানদের মধ্য থেকে সহকারীদের এক বিরাট 
বাহিনী পেয়ে গিয়েছিলেন । কয়েকজন মন্ত্রী তো ইতিমধ্যেই মওলানা সাহেবের 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেনই । আমরা মওলানা ইউসুফের সাথে কান্দাহার রেডিও 
স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। তালেবানরা সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমাদের কয়েকবার 
নিরীক্ষণ করল । এটি ছিল আট তলা বিশিষ্ট একটি ভবন। কান্দাহার হোটেলের 
নতুন ব্লক। এখনও নির্মাণ শেষ হতে পারেনি। ভবনটির জায়গায় জায়গায় 
গোলাগুলির দাগ । প্রায় সবগুলো কক্ষই অনেকটা ভূতগ্রস্তের মত দেখাচ্ছিল। 
এরই তিনটি কক্ষ ছিল রেডিও কান্দাহারের সাকুল্য সম্পত্তি। এ রেডিওটি চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে সোয়া তিন ঘণ্টা সজাগ থাকে । সকাল সাতটা থেকে সোয়া আটটা 
আর সন্ধ্যা ছস্টা থেকে আটটা পর্যস্ত। এ সময় সংক্ষিপ্ত সংবাদ বুলেটিন, 
তেলাওয়াত, তফসীর, হাদীস নিষিদ্ধ । মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক রেডিও 
কর্তৃপক্ষের ডি. জি। এ রেডিওর সাকুল্য স্টাফ সংখ্যা পচিশ জন। এদের মধ্যে 
কোন মহিলা নেই। তাছাড়া এ রেডিও থেকে কোন মহিলা কণ্ঠও শোনা যায় না। 
সুতরাং রাতের প্রথম প্রহরেই রেডিওটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা 
অবশ্য তখনো দু’ তিনটি বাতি জ্বলছিল। মৃতপ্রায় । কর্মকর্তারা জানাল, ফোন 
যেহেতু নষ্ট হয়ে আছে তাই ফ্যাক্সের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মওলানা 
সামীউল হক ছোট্ট একটি ফ্যাক্স মেশিন আসার সময় ব্যাগে করে নিয়ে 
এসেছিলেন । কিন্তু ফোন পাওয়া না যাওয়ায় তাতেও প্রাণ ছিল না। আমাদের 
সাথে তালেবানদের সরকারী নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও রেডিও ভবনে কয়েকজন 
‘অপরিচিত’ লোককে এত রাতে দেখে রেডিওর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত 
লোকগুলো যথেষ্ট সতর্ক বলে মনে হচ্ছিল। জানা গেল এ ভবনটিতে টেলিভিশন 
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কেন্দ্ৰও প্রতিষ্ঠিত । আমাদের অনুসন্ধিৎসা চাঙ্গা হয়ে উঠল । টি.ভি. স্টুডিও দেখার 
আগ্রহ বেড়ে গেল । জানা গেল, টি.ভির মেশিনপত্র থাকলেও সদর দরজায় মোটা 
তালা ঝুলছে। অনেক দিন ধরে কোন প্রোথামই হচ্ছে না সেখানে । 

উপায়ন্তর না দেখে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা খবরের পোলা হাতে রেস্ট 
হাউসে ফিরে এল ৷ ততক্ষণে সেখানে উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তাদের আনাগোনা ও 
ব্যস্থৃতা বেড়ে গেছে। খাবারের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত । মন্ত্রীরা বাসন কোসন বয়ে 
নিয়ে আসছেন। সরকার প্রধান হাত ধোয়াচ্ছেন। গভর্নর সাহেব তোয়ালে নিয়ে 
দীড়িয়ে। আমাদের ডেপুটি কমিশনার ড্রাইভার ভাতের বড় বড় থালা নিয়ে 
আসছেন। 

এসব দেখে আরেকবার বিস্ময়ের শিশির ঝরতে লাগল । জানা গেল চার 
সদস্যবিশিষ্ট সাংবাদিক দলের থাকার ব্যবস্থা করেছেন পাকিস্তানের কন্সোলেট 
জেনারেল । আমাদের রেস্ট হাউস থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে দু'টি সুসজ্জিত 
আরামদায়ক কক্ষ আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হযেছিল। জনাব আজীজুর 
রহমান গুল কান্দাহারে পাকিস্তানের কন্দাল জেনারেল । সুদর্শন, প্রাণবস্তু, সদাচারী 
লোক তিনি। তার কর্মচারীরা আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সারা দিনের 
পরিশ্রমে আমরা সবাই ছিলাম অবসাদগ্রস্থ । কয়েক মুহূর্তেই আমরা সবাই গভীর 
গেলাম । 

জনাব আজিজুর রহমান গুলের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা 
চলল । তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার পুনপ্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রত্যার্পণ এবং পথঘাটের 
নিরাপত্তা বিধানে তালেবানদের সফলতার কথা জানালেন। তিনি বললেন, 
তালিবানপূর্ব প্রশাসনের কঠোরতর স্বেচ্ছাচার মানুষের নিরাপত্তা ও শাস্তি 
সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়েছিল। এমন কি সাধারণ জনগণ তখন নিজেদের ঘরের 
ভেতরেও নিরাপদ ছিল না। অনৈতিকতা ও সামাজিক অপরাধ আশংকাজনক 
আকার ধারণ করেছিল । পাশাপাশি অবৈধ ব্যবসায়েরও অবাদ ও ব্যাপক প্রসার 
ঘটে ছিল। 

আমাদের প্রটোকল কর্মকর্তা মওলানা ইউসুফ শাহ ইতিমধ্যেই গাড়ী নিয়ে 
চলে এলেন। রেস্ট হাউস তেমনি প্রাণচঞ্চল। মওলানা সামীউল হক মুখ্য 
মেহমান হিসেবে কেন্দ্রীয় আসনে বিরাজমান । উপস্থিত তালেবানরা তার প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী, 
সর্বোচ্চ শূরা পরিষদের সিনিয়র সদস্য এহসানুল্লাহ এহসান, পররাষ্ট্র বিভাগের 
প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ গাওস আখন্দ, পীচ প্রদেশের প্রশাসক প্রধান মাওলানা 
মোহাম্মদ সাহেবের দরবারে এসে হাজির হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে আমরাও ভক্ত 
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মুরীদানের মতই দেয়াল সংলগ্ন একটি সোফায় বসে পড়লাম । কক্ষের প্রশস্ত 
মেঝেতে কার্পেট বিছানো ছিল। তাতে মওলানার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা স্থান 
করে নিয়েছেন আগে থেকেই । এমনি সময় খবর এল, আমীরুল মোমেনীন 
তশরীফ আনছেন। আমাদের অন্তরে তখন আফগানিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ 
এলাকা অধ্যুষিত প্রদেশসমূহের একচ্ছত্র অধিপতির আড়ম্বর ও মহিমা চাড়া দিতে 
লাগল । 

দীর্ঘকাল থেকে আফগানিস্তান উনত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত । কিছুদিন আগে 
দু'টি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হওয়ায় সে সংখ্যা এখন একত্রিশে পৌছে গেছে। প্রচলিত 
২৯ প্রদেশের ১৫টি এখন তালেবানদের অধিকারে । সেগুলো হল কান্দাহার, 
বালমদে, হেরাত, জাবুল, আওষযারগান, পাকতিয়া, লোগার, গজনী, ময়নন শহর, 
খোস্ত, পাক্তিয়া, ফার্হ বদৃগীস, নীমরোয এবং গৌর এসব প্রদেশগুলোতে এখন 
তালেবানদের কলেমা তাইয়্যেবা খচিত পতাকা উড়ছে। প্রত্যেক প্রদেশের 
একেক জন গভর্নর রয়েছেন। তারা প্রাদেশিক শুরা পরিষদের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ 
করেন। গভর্নরের জন্য এখনও ওয়ালী পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। এই পনেরটি 
প্রদেশের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তিনটি ইউনিটে আ'লা তথা আঞ্চলিক 
প্রধান। পনের প্রদেশের গভর্নর ও তিন ইউনিট প্রধানরা পদাধিকার বলে উচ্চতর 
শূরা পরিষদের সদস্য ৷ কান্দাহার হল এই পনের প্রদেশের কেন্দ্রীয় রাজধানী । 
এখানেই বসেন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং তিন ইউনিটের প্রধানগণ । উচ্চতর 
শৃরা পরিষদ হল ক্ষমতার সর্বোচ্চ উৎস। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর উচ্চতর শূরা 
পরিষদের প্রধান এবং আমীরুল মুমেনীন। মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের অঙ্গুলি হেলন 
পাচ প্রদেশের শুধু আইন, বিধান বা অর্ডিনান্সই নয়, পুরোপুরি সংবিধান হিসাবে 
গণ্য। 

অধিকার ও শাসন ক্ষমতার এহেন সুউচ্চ মসনদে আসীন মোল্লা মোহাম্মদ 
ওমর আখন্দের জীকজমক সম্পর্কে চিন্তা করার কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই 
হল ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন এক মৌম্য-যুবক। সাড়ে ছ'ফুট প্রায় লম্বা, ঘন 
কাল দাড়ি, মিলিশিয়া রঙের লম্বা কোর্তা, পায়ের গিট ছুঁই ছুঁই শালোয়ার, কাল 
পাগড়ি, গাঢ় সবুজ রঙের ওয়াচকোট । কাল রঙের বিরাট চাদর কাধে, পায়ে এক 
জোড়া সাধারণ চগ্ল। চালে দৃঢ়তা, ভঙ্গিতে অপরাজেয় পারঙ্গমতার ছাপ। 
একজন বলে উঠল, আমীরুল মুমেনীন এসে গেছেন। উপস্থিত সবাই তীর 
সম্মানে দাড়িয়ে গেছেন। কয়েকজন চৌকশ তরুণ আমীরুল মুমনীনের সাথে। 
মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ মওলানা সামীউল হকের সাথে কোলাকুলি করার 
পর কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের সাথেও হাত মেলালেন। তারপর মওলানা 
সামীউল হকের বা পাশে বসে পড়লেন। পনের প্রদেশের একচ্ছত্র অধিপতির 
আগমনের পূর্বেও কোন গগনবিদারী ধ্বনি উঠল না, প্রটোকলের বাসাড়স্বর শুরু 
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হলো না, সড়কে কোন পাহারা বসানো হল না। না সাইরেন বাজল, না 
যানবাহনের গতি স্তব্ধ হল, নাইবা জীবনযাত্রার কোন হেরফের । ছত্রিশ বর্ষীয় 
আমীরুল মুমেনীন তার বাসস্থান থেকে এমনিভাবে রেস্ট হাউস পর্যন্ত পৌছলেন 
যেমন করে অলি গলির সাধারণ মানুষরা কোন মুসাফির খানায় তাদের 
মেহমানদের সাথে দেখা করতে চলে যায়। 

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ দীর্ঘ দিন ধরে কান্দাহার ও কোয়েটার ধর্মীয় 
মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। আফগানিস্তানে জেহাদ শুরু হয়ে গেলে মোল্লা ওমর 
লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক 
দিন মওলভী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদীর ইসলামী বিপ্রবের আন্দোলনের সাথে 
সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন সেক্টরে রুশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকেন। তারপর 
বুরহান উদ্দীন রব্বানীর সাথে যোগাযোগ হলে জমিয়তে ইসলামীর প্লাটফর্মে 
থেকে জেহাদে অংশ নেনএবং একজন সাহসী ও নির্ভিক মুজাহিদ হিসাবে সুনাম 
অর্জন করেন। এ জেহাদেই তার ডান চোখটি বিসর্জন দেন। তারপর এক সময় 
মুজাহেদীন নেতাদের পারস্পরিক টানা পেড়েনে যুব শ্রেণীর মুজাহেদদের স্বপু 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিজের মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে সংগঠিত 
করেন যারা আফগান জেহাদকে ফলপ্রসূ দেখার প্রত্যাশী ছিল। সামরিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদীয়মান এ শক্তি সম্পর্কে নানা রকম মতামত রয়েছে। 
অনেকে এদেরকে স্বয়ং পরিচালিত বলে ধারণা করে আবার অনেকে বলে এদের 
সঠিক পরিচর্যা হয়েছে এবং এখনও এদের পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে। 
তালেবানের সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাকুক, বর্তমানে এরা আফগানিস্তানের এমন 
এক শক্তি যাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া এ শক্তির প্রেরণা আমাদের 
সামনেই বিরাজমান ছিল। মোল্লা ওমর যেমনি স্বপ্রভাবী তেমনি স্বপ্ন মিশুক। 
অধিক মেলামেশা কিংবা লম্বা আলাপ আলোচনা তার স্বভাব নয়। আমরাও 
তেমনি শুনে আসছিলাম, তার সাথে আদৌ দেখা হয় কি না! আবার এক সময় 
গুজব রটিয়ে দেয়া হয়, মওলানা সামীউল হক তার দু’ একজন সঙ্গী সাথী ও 
সাংবাদিকদের নিয়ে আমীরুল মুমেনীনের সাথে দেখা করতে যাবেন। আবার 
জানা গেল, না মোল্লা ওমর নিজেই আসবেন মওলানা সামীউল হকের সাথে 
সাক্ষাত করতে । আল্লাহর এই রহস্যময় বান্দাকে এতটা কাছে থেকে দেখে 
আমাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তো বেড়ে যাবার কথাই ছিল স্বয়ং তালেবানদের 
চেহারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

মওলানা সামীউল হক হামদ সানা (আল্লাহর প্রশংসা ও নবীজীর প্রতি দরূদ 
পাঠ করার) পর বললেন, আমাদের মনে আপনাদের দেখার অদম্য বাসনা ছিল। 
আমি আমার সুখী ওলামায়ে কেরাম এবং পাকিস্তানের নামকরা সাংবাদিকদের 
এই সংক্ষিপ্ত টীম আপনাদের এ দেশটি দেখতে এসেছি । আপনারা যে সংগ্রাম 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৫১ 


করেছেন তার কোন তুলনা নেই। আপনাদের ত্যাগ, আপনাদের কুরবানী ও 
আত্মত্যাগ ব্বর্ণযুগের মুসলমানদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব 
আফগান জেহাদের সাফল্যের পর মুসলিম উম্মাহ এর ফলাফলের অপেক্ষা 
করছে। জেহাদের সফলতার কাম্য ছিল আফগানিস্তানে একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগান জনগণের ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় 
নতুন যুগের সূচনা । কিন্তু আফসোস! পনের লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের পরেও সে লক্ষ্য 
অর্জিত হয়নি। আমার অন্তর এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে রক্তের অশ্রু বর্ষণ 
করছিল। দারুল উলুম হাক্কানিয়া আফগান জেহাদে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন 
করেছে। এ দারুল উলুমই প্রথম সারির মুজাহেদ কমান্ডার ও নেতা সৃষ্টি 
করেছে। আমাদের ছাত্ররা এ জেহাদকে নিজের বুকের রক্তে সিক্ত করেছে। 
এখনও আমার সামনে অনেকগুলো মুখ রয়েছে যারা দারুল উলুম হাক্কানিয়া 
থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। স্বয়ং কান্দাহারের বর্তমান গভর্নর মোল্লা মোহাম্মদ 
রহমানী দারুল উলুম হাক্কানিয়ারই ছাত্র ছিলেন। জেহাদ ও মুজাহিদদের সাথে 
আমাদের বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় । আকুড়া খটকের দারুল উলুম হাক্কানিয়াকে বলা 
হয় আফগান জেহাদের ঘাটি । রুশদের পরাজয়ের পর নেতৃবর্ণের পারস্পরিক 
বিবাদ বিসংবাদে আমাদের আশা-আকাঙ্কাও আহত হচ্ছে। আমাদের স্বপ্নও 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও এসব বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেছি। 
মিঞা নওয়াজ শরীফের আমলে ইসলামাবাদে মুজাহেদীন নেতাদের মাঝে যে 
সমঝোতা হয় তাতে এ অধমেরও ভূমিকা ছিল । রাত আড়াইটার সময় আফগান 
মুজাহেদদের এসব নেতা যখন কা’বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আমিও 
তাদের সাথে ছিলাম। সেখানে বাদশা ফাহাদের উপস্থিতিতে ইসলাম ও 
আফগানিস্তানের জন্য পারস্পরিক এঁকবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, কোন সমঝোতা, কোন অঙ্গীকারই গৃহযুদ্ধের দুয়ার বন্ধ করতে 
পারেনি। তারপর আমরা এমনও খবর পাচ্ছি, আফগানিস্তানের বিভিন্নস্থানে 
কম্যুনিস্টদের কিছু কিছু তল্লিবাহক এবং বিক্ষিপ্ত জঙ্গী দল আজও অরাজকতা 
বিস্তার করছে। সাধারণ নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এমনি 
পরিস্থিতিতে তালেবানরা নতুন এক উদ্দীপনা এবং নতুন প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে 
এলে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করি । আমাদের সাহস বেড়ে যায়। আল্লাহর 
অশেষ শুকরিয়া যে, আজ আফগানিস্তানের বৃহত্তর অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে 
যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের সফর এখনও অনেক দীর্ঘ । আপনাদের লক্ষ্য অনেক 
দূরে । আপনাদেরকে সমগ্র আফগানিস্তানে শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করতে এখনও 
অনেক ত্যাগ-কুরবানী দিতে হবে। বর্তমান এ যুগটি হল মিডিয়ার (প্রচার 
মাধ্যমের) যুগ । আপনাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগত তাদের এ মিডিয়া অস্ত্র 
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ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে । আপনাদেরকে পাশ্চাত্য অপপ্রচারের কঠোর 
জবাব দিতে হবে। মহিলাদেরকে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হবে । আধুনিক যুগের 
চাহিদা অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে । আপনাদেরকে একটি 
আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে । আমার অন্তরের কামনা, তালেবানরা 
যেন গৃহযুদ্ধের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়। তারা যেন জ্বলন্ত আগুন নেভাতে 
পারে। আমি কাবুলে অবস্থিত রাব্বানী, সাইয়্যাফ, হেকমতিয়ার ও আহমদ 
মাসুদের প্রতি আবেদন জানাই, তার যেন তালেবানদেরকে শত্রু মনে না করেন। 
এরা তো তাদেরই সন্তান। কাল অবধি তারা তো তাদেরই নির্দেশে কম্যুনিস্টদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। একইভাবে আমি তালেবানদেরকেও বলব, তাদের লক্ষ্য 
রাব্বানী, হেকমতিয়ার ও আহমদ শাহ মাসুদ নন। বন্দুকের যেসব গুলি 
ইসলামের শত্রুদের জন্য তৈরি হয়েছে। তা যেন পরস্পরের বুককে ভেদ না 
করে। উদ্দেশ্য যদি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য যদি 
আফগানিস্তানের পুননির্মান হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য যদি সত্যিকারের একটি ইসলামী 
হবে। আমি আপনাদের সামনে হাত জোড় করে বলছি, পারস্পরিক বিরোধ 
অবসানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করুন। আমি প্রয়োজন বোধে কাবুলে গিয়ে 
রাব্বানী হেকমতিয়ারদেরও পায়ে ধরব যাতে তারা নিজেদের তোপ কামানের 
নলকে শীতল হতে দেন। পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে 
আপনাদের সাথি ছিল। আর আজ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু-কিশোর 
আপনাদের গৃহযুদ্ধের জন্য দুঃখিত ৷ আল্লাহ আপনাদের সকলের প্রতি রহমত 
বর্ষণ করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে আফগান জেহাদের প্রকৃত ফসল আফগান 
জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন। 

মওলানা সামীউল হকের এ ছিল এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ । ফাকে ফাকে 
মওলানার পশতু ভাষণের উর্দু তরজমাও করা হতে থাকে । মওলানা সাহেবের পর 
সওয়াদে আযম আহলে সুন্নত জামাতের সাধারণ সম্পাদক মওলানা ইসফান্দিয়ার 
সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সবার সমৃদ্ধি কামনা করেন। 

মওলানা সামীউল হকের ভাষণের পর আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ 
ওমর আখন্দকে তার ভাষণ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি নিজের আসনে 
বসে বসেই নিতান্ত ধার-গন্ভীর কিন্তু অত্যন্ত প্রত্যয়পূর্ণ, প্রভাবপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
রাখেন। তিনি বলেন, আমার দ্বীনী ভায়েরা! আমি আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন 
করছি, আপনারা, দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে এখানে পদার্পণ করেছেন । আপনারা 
জেহাদের প্রথম দিন থেকেই আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের জেহাদে 
পাকিস্তানী ভাইয়েরা বিশেষ করে আলেম সমাজের সহযোগিতার কথা আমরা 
কেমন করে ভুলতে পারি? আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার সবই বলতে গেলে 
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আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতারই সুফল আমরা রাশিয়াকে পরাজিত করেছি। আপনারা 
আমাদেরকে অস্ত্র দিয়েছেন। আমাদের কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। 
আপনাদের এই আচরণ আমাদের পরবর্তী বংশধররাও মনে রাখবে । আজ 
আপনারা আমাদেরকে এই আচরণ আমাদের বাড়িতে তাশরীফ এনেছেন। 
আমাদের চরম নিঃস্বতার দরুন আমরা আপনাদের যোগ্য আথিতেয়তা পর্যন্ত 
করতে পারছি না। ভাইয়েরা আমার! আপনারা জানেন, আমাদের জেহাদ এখনও 
লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি । আমরা যেসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছি তাতে 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। সারা বিশ্বের কাফের ও 
বেদ্বীন রাজনীতিক আর অপশক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রোগাগাপ্তায় লিপ্ত 
রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের মিশন ও অভিযান অভ্যাহত গতিতে চালিয়ে 
যাচ্ছে। আমরা না পারছি দেশে দেশে দূত পাঠাতে, না আমাদের কাছে এমন 
ব্যবস্থা আছে যাতে মিথ্যা প্রচারণার উত্তর দিতে পারি। পাশ্চাত্যের হাতে বিরাট 
বিরাট উপায় উপকরণ রয়েছে । সমস্ত বাতিল শক্তি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানেই 
ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টা চলবে, পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, 
তার বিরুদ্ধে জোর প্রোপাগাণ্ডা চালাবে । আমরা কতজনের মুখ বন্ধ করব? 
কতজনের জবাব দেব? রাশিয়া এককথা বলছে তো আমেরিকা আরেক কথা 
বলছে। আমরা একজনের জবাব দিলে অন্যজন দাড়িয়ে যাবে। সুতরাং আমরা 
সাধ্যমত উত্তর অবশ্যই দেব। আল্লাহ ছাড়া কারও কোন পরোয়া আমরা করি না। 
মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। কারণ, ইসলাম বলে, মুর্খরা উল্টোসিধা 
কথা বলতে শুরু করলে সালাম দিয়ে কেটে পড়বে। সমস্ত অপশক্তির একমাত্র 
উদ্দেশ্য যাতে পৃথিবীর কোথাও মহানবীর শরীয়ত প্রবর্তিত হতে না পারে । আর 
আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর অপপ্রচারের জঞ্জালে না জড়িয়ে আল্লাহর দ্বীন জারি 
করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া । আমরা জানি, এ পথ বড় কঠিন পথ । আমরা 
পৃথিবীর রাজনীতিতে জড়িয়ে একে আরও বেশি কঠিন করতে চাই না । আমাদের 
উত্তর হল আমাদের কর্ম । কাজের মাধ্যমে উত্তর দেয়া মৌখিক উত্তর অপেক্ষা 
উত্তম। আমাদের কাজ সবার সামনে । যার ইচ্ছা এখানে এসে দেখে যেতে 
পারে । তা মুসলমান হোক কি অমুসলমান। আমরা আপনাদের কাছ থেকে সে 
সহযোগিতাই কামনা করি, সে পৃষ্ঠপোষকতাই কামনা করি যা আপনারা 
আফগান জেহাদের সময় থেকে করে আসছেন। শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা 
করা প্রত্যেকটি যুসলমানেরই কর্তব্য । আপনারা অতীতেও আমাদের ব্যথা 
উপলব্ধি করেছেন, আজও অনুভব করছেন । আমাদেরকে সাহায্য করুন, আমাদের 
সাথে থাকুন। আল্লাহ আপনাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে কল্যাণ দান 
করুন।” 

এটি একজন শাসনকর্তার ভাষণ ছিল না যা ব্যুরোক্রেটসরা তৈরি করে 
থাকে । যাকে পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে ওজনদার ও বিশ্বাসযোগ্য বানানো হয় । 
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যার খুঁটিনাটি চোখা করার জন্য কলা-কুশলী নিয়োগ করা হয়। এ ছিল একজন 
পবিত্র ও নির্মল প্রাণ মানুষের অন্তরনিঃসৃত সরল সহজ আবেদন ৷ কানের জন্য 
হালকা-পাতলা, অন্তরের জন্য প্রভাতী বায়ু, মনের জন্য চিন্তার খোরাক । আমি 
সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, তালেবানপ্রধান তীর প্রতিপক্ষের 
ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি । প্রফেসার বোরহানুদ্দীন রাব্বানী, 
গুলবুদ্দীন হিকমতিয়ার, আহমদ শাহ মাসুদ, রসূল সাইয়াফ এবং কাবুল 
সরকারের কোন একজন প্রতিনিধিরও কোন সমালোচনার কোন নামগন্ধও নেই। 
হয়তো অল্প কথায় অনেক বেশি বক্ত মোল্লা ওমরের । কিন্তু তার তুনে প্রতিপক্ষের 
জন্য কোন তীর ছিলই না । আমাদেরকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল, আমীরুল 
মু’'মেনীনের সাথে কোন প্রশ্নোত্তর হবে না। কিছুক্ষণ পর মোল্লা ওমর দোয়া 
করার জন্য হাত তুললেন এবং সেভাবেই বিদায় নিলেন যেভাবে এসেছিলেন । না 
চলল টেপরেকর্ডার, না ফুটল ক্যামেরার ফুলঝুরি, না-ই হল টিভির জন্য 
চিত্রায়িত। সহজ সরল সাদামাটা বৈঠক নিতান্তই স্বল্প কারের ছিল কিন্তু এর 
সৌরভ ছিল দীর্ঘ মেয়াদী । 

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল আহমদ শাহ আবদালীর 
মাজারে । আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন আফগান ইতিহাসের একজন মহান 
ব্যক্তিত্ব । তার মজার যুদ্ধ বিভীষিকার পরেও পরিপূর্ণ জৌলুসের সাথে সমাহিত 
ব্যক্তিত্বের মহিমা ঘোষণা করছিল । অতীত মহত্তের উপাখ্যান শোনাচ্ছিল। 

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় ইরানের সাফতী সম্রাজ্যের পতন শুরু হলে 
আফগানিস্তানের উপরও তার প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ে । ইরানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের প্রথম স্ষুলিঙ্গটি কান্দাহারেই জ্বলে উঠে। প্রথম মীর ওয়ায়েস নামক 
এক হুতকী নেতা ১৮০৮ সালে ইরানী গভর্নরকে হত্যা করে প্রদেশটিতে স্বাধীন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। মীর ওয়ায়েসের পুত্র মাহমুদ নিকের ক্ষমতার বাইরে পা 
বাড়াতে চেষ্টা করলে শুধু তারই ক্ষমতা দুর্বল হয়নি, বরং যারা আফগানিস্তান 
জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃংখলা পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । এরই মধ্যে 
একাধিক যুদ্ধবাজ আফগান নিজেদের ভাগ্য রচনার প্রয়াস চালায়, কিন্তু 
উল্লেখযোগ্য সফলতা আসে শুধু আফগান গোত্রের নাদের শাহের ভাগে । পরে 
তিনি একের পর এক আঘাত হেনে ১৭৩০ সালে আফগানিস্তানকে ইরানের 
অধিকার থেকে মুক্ত করে নেন। দেখতে দেখতে নাদের শাহের শাসন কান্দাহার, 
হেরাত ও কাবুল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৭৩৯ সালে নাদের শাহের পা দিল্লী 
পর্যন্ত পৌছে যায়। ১৭৪৭ সালে নাদের শাহ নিজেরই সেনাবাহিনীর কতিপয় 
সেনানায়কের হাতে নিহত হন। তার সেনাবাহিনীর আফগান সৈনিকরা নূর 
মোহাম্মদ গুলজাই ও আহমদ খান আবদালীর নেতৃত্বে সেনানিবাস থেকে ফিরে 
চলে আসে । তখন এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য কান্দাহারে আফগান সর্দারদের 
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কবিলা জিরগা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমাগত আট দিনের দীর্ঘ বাহাস-বিতর্কের পর 
নির্বাচিত করা হয় । এ যুবকই ইতিহাসে আহমদ শাহ আবদালী নামে খ্যাতি লাভ 
করেন। ইনিই ১৭৬১ সালে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদেরকে পরাজিত করে 
মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনর্বহাল করে কান্দাহারে ফিরে আসেন। 
আহমদ শাহ আবদালীর অসমসাসী মাতা যারগুনা আন্নাকেই ইতিহাসে একজন 
মহিয়সী মহিলা হিসাবে স্মরণ করা হয়। তিনি নিজের সন্তানদের ব্যাপারে এতই 
গর্বিতা ছিলেন যে, কান্দাহারে মারাঠাদের হাতে আহমদ শাহ আবদালীর মার 
খাবার গুজব ছড়িয়ে পড়লে যরগুনা আন্না বলে উঠলেন অসম্ভব ৷ আমার পুত্র মরে 
যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের মাঠে পশ্চাদপদ হতে পারে না। আফগানরা আহমদ 
শাহকে জাতির পিতা এবং ‘আহমদ শাহ বাবা” নামে স্মরণ করে থাকে । 
আহমদ শাহ আবদালীর মাযার নিঃসন্দেহে তার মর্যাদা অনুযায়ী বিরাট 
আয়তনের সুউচ্চ, সুরম্য ও কারুকার্যে সুশোভিত আড়ম্বর ও গান্ভীর্যপূর্ণ মুসলিম 
সভ্যতা ও নির্মাণ শিল্পের এক অপূর্ব কীর্তি। মাযারের দেয়ালে নাসতা'লীফ 
অক্ষরে বহু ফার্সী শে'র ক্ষোদাই করা হয়েছে। 
এক মহাপ্রাসাদ। এর ভেতরে সুরক্ষিত রয়েছে মহানবী (সাঃ)-এর সে পবিত্র 
খেরকাহ যেটি তিনি হযরত ওয়ায়েস করণীকে দান করেছিলেন । ইতিহাসের 
বর্ণনা অনুযায়ী এ খেরকাহটি কয়েক মাধ্যম ঘুরে বাগদাদ থেকে বলখ, তারপর 
বদখশান প্রদেশের জুযগানে স্থানান্তরিত হয়। আহমদ শাহ আবদালী ১১০৯ 
খৃষ্টাব্দে বিপুল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভরে এই খেরকাহ মোবারক জুযগান থেকে 
কান্দাহারে নিয়ে আসেন । এ খেরাকাহ মোবারক একের পর এক করে তিনটি 
তালাবদ্ধ সিন্দুকে বন্ধ থাকে । বাদশাহ জাহের শাহর আমলে খেরকাহ 
মোবারকের জন্য এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় এবং সেটি মসজিদ 
হিসাবেও ব্যবহৃত হতে থাকে । মহানবী (সাঃ)-এর এ খেরকাহ সম্পর্কে মিঞা 
ফকীরুল্লাহ শিকারপুরীর লেখায় বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কান্দাহারে 
তালেবানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর মোল্লা ওমর আখন্দ উচ্চতর শূরা পরিষদের 
অনুমতিক্ৰমে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে সে সিন্দুকটি খোলেন এবং 
এ সৌভাগ্য লাভে গৌরবাৰ্ধিত হয়। নফল ও জোহর নামায আদায় করার সময় 
অধিকাংশ লোকের চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত । মাওলানা সামীউল হকের চোখে মুখে 
এমনি পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা যাচ্ছিল যেমনটি বিশাল যুদ্ধ বিজয়ের পর সাধারণত 
পরিলক্ষিত হয়। 
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মাওলানা হাজী মোহাম্মদ গওস আখন্দ একাধিক জেহাদী সংগঠনের সাথে 
সংযুক্ত ছিলেন। তিনি তালেবান ইসলামী আন্দোলনের উচ্চতর নীতি 
নির্ধারকমণ্ডলীর সদস্য । আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মওলানা হাজী 
মোহাম্মদ গওস আখন্দকে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। তিনি 
তথাকথিত কূটনীতির ভাষা জানেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সহজ সরল, সত্য 
কথাই তিনি বলতে পারেন। তার সাথে আমাদের যেসব কথাবার্তা হয় তাতে 
তালেবান আন্দোলন ও তাদের চিন্তা চেতনার বেশ কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ 
বস্তুতঃ এগুলো তালেবানের দৃষ্টিভঙ্গি । 

প্রশ্নঃ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রধান, তালেবানদের আন্দোলন হঠাৎ করেই শুরু হল 
এবং দেখতে দেখতেই আফগানিস্তানের দুই তৃতীয়াংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করে ফেলল প্রকৃতপক্ষে আপনারদেরকে সংগঠিত কে করল? 

উত্তরঃ তালেবানরা আফগানিস্তানে অপরিচিত ভূইফৌড় কোন গোষ্ঠি নয়। 
তারাই তো আফগান জেহাদে লড়েছে এবং নিজেদের অভূতপূর্ব ত্যাগ ও 
কুরবানীর মাধ্যমে রুশদেরকে পরাজিত করে। আমরা সবাই এ মাটিরই সন্তান। 
আমরা মুজাহিদ এবং মুজাহেদেরই সন্তান । আমাদের সবাই কোন না কোন 
মুজাহিদ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট । আমি নিজে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী 
(ইসলামী বিপ্রবের আন্দোলন)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম । মওলভী মোহাম্মদ ইউনুস 
খালেসের নেতৃত্বাধীন হেযবে ইসলামীর সাথেও ছিলাম। এসব জেহাদী 
সংগঠনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। জেহাদের পর আমাদের 
যুবশ্রেণীর মনে এমন ধারণা জন্ম নিতে লাগল যে, আমাদের নেতৃবর্গ জনগণের 
কুরবানীকে নষ্ট করে দিলেন। আট-ন’ বছর ধরে দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদাপদ 
ভোগ করা লোকদের জন্য বিপদের এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা 
আর অশান্তি বাড়তেই থাকল । তখন আমরা পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ করতে 
লাগলাম । এবং নিজেদের পৃথক পথ বেছে নেয়ার চিন্তা করতে লাগলাম । এ 
পর্যায়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ এগিয়ে এলেন। বিভিন্ন সংগঠনের যুবকদের 
সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদেরকে সংগঠিত করলেন এবং একই প্লাটফর্মে এনে 
দাড় করালেন। 

প্রশ্নঃ আপনারা নিতান্ত দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেছেন; এর প্রশিক্ষণ কে দিল? 
ব্যবস্থা করল কারা? 

উত্তর £ আমরা তো চৌদ্দ বছর রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি; আমাদের আর 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনই ছিল কি? 

প্রশ্ন ৪ আপনাদের হাতে এ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এলো কোথে কে? 

উত্তর 8 অস্ত্রশস্ত্র ও আমাদের কাছে পূর্ব থেকেই মজুদ রয়েছে। আমাদের মধ্যে 
বেশ কয়েকজন কমাণ্ডার ছিলেন । তাদের আওতায় সবরকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল । এই 








বাংলাদেশ ও তালিবান ৫৭ 
আমাকেই ধরুন না, এক হাজার ক্লাশমকোব আমারই কন্ট্রোলে ছিল । আমার 
সংগঠনের কাছে ছিল সাতাশটি বিমান, আটটি ট্যাঙ্ক, বেশ কয়েকটি এন্টি 
ইয়ারক্রাফট গানস, রকেট ও স্টিঙ্গার মিসাইল ৷ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কারো কাছে 
হাত পাতার প্রয়োজন আগেও ছিল না, এখনও নেই। 

প্রশ্ন ঃ কোন বহির্দেশীয় প্রতিনিধি এখানে সফর করেছেন কি? 

উত্তর $ তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠার পর বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি 
এখানে এসেছেন। তাদের মধ্যে পাকিস্তান, ইরান, তুর্কি, সউদী আরব, 
তুর্কমেনিস্তান, আমেরিকা, জার্মানী, সংযুক্ত আরব আমিরাত, রাশিয়া, মুতামারে 
আলমে ইসলাম, জাতিসংঘ ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা উল্লেখযোগ্য । 

প্রশ্নঃ এরা কোন কোন প্রদেশ সফর করেছেন'? 

উত্তর £ বেশির ভাগ কান্দাহারেই থাকেন । আবার অনেকে হেরাত এবং 
গজনীতেও যান। 

প্রশ্ন £ এসব প্রতিনিধি কোন পর্যায়ের ছিলেন? 

উত্তর £ এরা মন্ত্রী কিংবা উপরের পর্যায়ের লোক ছিলেন না। তবে মাঝামাঝি 
পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও দূত পর্যায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। 

প্রশ্নঃ সর্বাপেক্ষা বেশি সফর কোন দেশের প্রতিনিধিরা করেছেন? 

উত্তর ৪ সবচেয়ে বেশি সফর করেন পাকিস্তান ও ইরান ইসলামী ভ্রাতৃত্বের 
দেশ, যাদের সাথে আমাদের সীমান্ত মেলানো । এ দু'টি দেশের প্রতিনিধিরা 
এখানে বেশি আসেন। 

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কাছ থেকে ইরানের আশা ভরসা কতখানি? 

উত্তর £ ইরানের আশঙ্কা, হয়তো আমরা আইএস আইর কিংবা অন্য কারও 
ইঙ্গিতে তাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। এ আশঙ্কার ভিত্তিতেই রাশিয়া, 
ইরান ও ভারত আমাদের বিরুদ্ধে একটি ব্লক তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু 
আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ পরিষ্কার । আমরা ইরানসহ সমস্ত ভ্রাতুপ্রতীম ইসলামী 
দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কামনা করি। আমাদের পক্ষ থেকে এমন 
কোন কিছু ঘটবে না যাতে ইরানের কষ্ট হতে পারে। 

প্রশ্নঃ বর্তমানে আফগানিস্তানে কয়েকটি সমপর্যায়ের সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, পাকিস্তানকে আপনারা কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন? 

উত্তর £ আপনারা ভাল করেই জানেন, পাকিস্তান কোন ব্লকে রয়েছে। 

প্রশ্ন বলা হয়, গত মাসে ভারত ও পাকিস্তানে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা 
এখানকার সফর করে গেছেন। আসলেও কি তাই? 

উত্তর £ এখানে কোন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আসেননি । বহুদিন আগে আমেরিকার 
একজন ২য় সেক্রেটারী এসেছিলেন । 
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প্রশ্নঃ আমেরিকার সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন? 

উত্তর $ আমেরিকা মুসলমানদের বন্ধু নয়। কিন্তু মুসলমান কখনও অকারণে 
কারও শক্র হয় না। আমরা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের সাথেই 
সুসম্পর্ক কামনা করি। তবে শর্ত হল কোন দেশই আমাদের মতবাদের উপর 
কোন আক্রমণ চালাবে না। আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকার সাথেও 
সুসম্পর্ক কামনা করি। 

প্রশ্নঃ আপনারাও কি কোন বাইরের দেশ সফর করেছেন? 

উত্তর ঃ জী-হ্যা, আমি নিজেই তুর্কি, সউদী আরব, আমেরিকা ও জার্মানী 
সফর করেছি। 

প্রশ্ন £ এসব সফরের উদ্দেশ্য কি ছিল? 

উত্তর £ এসব দেশে প্রচুর সংখ্যক আফগান লোক বসাবাস করে। একটি 
উদ্দেশ্য তো ছিল তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে দেশের অবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত করা আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সেসব দেশের সরকারকে তালেবানদের 
সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা যাতে আমাদের বিরুদ্ধে চালানো নেতিবাচক 
অপপ্রচারণার প্রতিক্রিয়ার অবসান হতে পারে। 

প্রশ্নঃ কার আমন্ত্রণে আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন? 

উত্তর £ পনের কুড়ি বছর যাবৎ সেদেশে বসবাসকারী আফগানদের 
আমন্ত্রণে । 

প্রশ্ন ঃ দায়িত্বশীল কোন মার্কিন কর্মকর্তার সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ 
হয়েছে? 

উত্তর $ হ্যা, কোন কোন নেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাদেরকে 
তালেবান প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহিত করেছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে 
যেসব প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেগুলো যে নিতান্তই ভিত্তিহীন আমি তাদেরকে সে 
কথা বলেছি। 

প্রশ্ন ঃ আপনার জার্মানী সফরের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল? 

উত্তর £ এ কাহিনী কিছুটা দীর্ঘ। আসলে একজন জার্মান উপদেষ্টা এখানে 
আসেন এবং তালেবানদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের অবস্থা জানার আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। তিনি আমাদের একটি লোককে সাথে নিয়ে কয়েকদিন ধরে এদিক 
সেদিককার জনপদগুলোতে ঘোরাফেরা করেন। একদিন আমার সাথে তার দেখা 
হলে বলেন, আমিতো জার্মানী এবং ইসলামাবাদে নানা রকম কথাবার্তা 
শুনেছিলাম । আমাকে বলা হয়েছিল, তালেবানরা দাড়ি ছাড়া লোককে নাকি সহ্যই 
করতে পারে না। কারও চুল লম্বা দেখলে ধরে ধরে কেটে দেয়। সাধারণ ভুল 
্রান্তির জন্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে গর্দান উড়িয়ে দেয়। কোন মহিলা ঘর 
থেকে বেরুতেই পারে না। কিন্তু এসে তো আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখছি। না 
আছে কোন বিশৃঙ্খলা, না চুরি ডাকাতি । এত দিনেও নাকি এখানে একটি 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৫৯ 


অপরাধও সংঘটিত হয়নি। অথচ জার্মানিতে অপরাধপ্রবণতার অবসানকল্পে 
আধুনিকতম ব্যবস্থা এবং কার্যকর হাতিয়ার প্রয়োগ এবং পুলিশের তৎপরতা 
সত্ত্বেও মুহুর্তেই চুরি-ডাকাতি হয়েই যায়, হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। মনে হয় যেন 
বন্য আইন প্রচলিত। আপনি আমাদের দেশে আসুন, আমাদের কর্মকর্তাদের 
বলুন, কেমন করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানিতে এক লক্ষেরও অধিক 
আফগান বসবাস করছে। 

আমি জার্মান উপদেষ্টার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নেই এবং আমার তিনজন 
দায়িত্বশীল সাথীসহ জার্মানি সফর করি। সেখানকার কর্মকর্তারা অত্যন্ত উষ্ণতার 
সাথে আমাদের স্বাগত জানান। প্রথমে আমরা সেখানকার আফগান ভাইদের 
সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা তালেবান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। আমি 
বিশ্লেষণ করলে তাদের সংশয়ের অবসান ঘটে । আমাদের আগে রাব্বানীর কিছু 
প্রতিনিধিও সেখানে গিয়েছিলেন। তারা আমাদের ব্যাপারে কিছু ক্যাসেট ও নাকি 
সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন । জার্মান টেলিভিশন উভয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। 
এটি অত্যন্ত সফল সফর ছিল। 

প্রশ্ন £ আপনারা তো ক্যামেরায় ছবি তোলার বিরুদ্ধে। তাহলে টিভির জন্য 
ভিডিও ফিল্ম বৈধ হবে কেমন করে? 

উত্তর £ পরামর্শ পরিষদ টিভির মাধ্যমে বার্তা প্রচারের বিরোধী নয়। 
টেলিভিশনের তুলনা হল একটি ছুরির মত। এতে আপনি আলু পেঁয়াজ, 
ফল-ফলারিও কাটতে পারেন, আবার কারো গলাও কাটতে পারেন। 

প্রশ্নঃ বর্তমানে কোন কোন ইসলামী দেশ আপনাদের সাহায্য সহায়তা 
করছে? 

উত্তর £ সমগ্র ইসলামী বিশ্ব এবং বহির্বিশ্বও প্রকাশ্যভাবে আমাদের নৈতিক 
সাহায্য করছে। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বীনদার নাগরিকবৃন্দ আমাদের সাথে 
রয়েছেন। কারণ, তারা সবাই আফগানিস্তানে দাঙ্গা-ফাসাদ ও অশান্তির অবসান 
কামনা করেন। 

প্রশ্ন £ বলা হয়, উসামা বিন্‌ লাদেন ইদানিং এখানে অবস্থান করছেন। 
কথাটা কি ঠিক? 

উত্তর £ আমরাও তাই শুনেছি যে, তিনি এখন আফগানিস্তানে আছেন। তবে 
তিনি তালেবান অধিকৃত এলাকায় নেই। হয়তো কাবুলে থাকতে পারেন। 

প্রশ্ন ঃ আপনারা পাকিস্তানকে বলছেন না কেন যাতে তারা রব্বানী সরকারের 
সাথে একটা মিটমাট করে দেয়? 

উত্তর $ আমাদের কারও সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কাজেই 
ব্যক্তিগত মিটমাটেরও প্রয়োজন নেই । আমরা তো বিরাট এক লক্ষ্য নিয়ে মাঠে 
নেমেছি। জেহাদের রূহ অনুযায়ী আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 





৬০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু রব্বানী এবং তার মিত্ররা আমাদের 
মোকাবেলায় দীড়িয়ে গেছেন। দু'টি দল যখন মুখোমুখি দীড়িয়ে যায়, তখন 
মিটমাট আর আলোচনার কথা যারা বলে তাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। অবশ্য 
পাকিস্তান এবং অন্যান্য বন্ধুদের কারও কথার অপেক্ষা না করে নিজ দায়িত্বে চেষ্টা 
করা উচিত। 

প্রশ্ন £ঃ এমন কোন প্রয়াস চালানো হলে আপনারা বিরোধিতা করবেন না 
তো? 

উত্তর £ঃ আমরা এ ধরনের প্রয়াসকে স্বাগত জানাব । 

প্রশ্ন £ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আপনারা এখনো পৃথিবীর 
প্রতি আবেদন জানাননি কেন? 

উত্তর £ এ ব্যাপারে কয়েকটি দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু আমরা সে 
আবেদন জানাব না । তাতে আফগানিস্তানের বিভক্তির পথ সুগম হয়ে যাবে । আর 
আমরা তা কখনও হতে দেব না আমরা ক্ষমতার লোভী নই। 

প্রশ্ন £ কোন বহিঃশক্তি যদি কাবুল আক্রমণ করে রব্বানী সরকারকে শেষ 
করে দিতে চায় তাহলে আপনারা এমন শক্তির সমর্থন করবেন কি? 

উত্তর £ কক্ষনো নয়। কাবুল রব্বানী, দোস্তাম কিংবা হেকমতিয়ারের নয়; 
আমাদের সবার । আফগানিস্তান আমাদের সবার । যদি এ ধরনের কোন বহিঃশক্তি 
কাবুল আক্রমণ করে বসে, তাহলে আমরা রব্বানী ও হেকমতিয়ারের সাথে 
মিলেমিশে তাদের মোকাবেলা করব । 

প্রশ্ন ঃ আপনারা কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কা করেন কি? 

উত্তর £ ইরানী সীমান্তের দিক থেকে আমাদের আশঙ্কা থাকে । ইতিমধ্যে দু' 
একটা চেষ্টাও হয়েছে। যাহোক, আমরা পুরোপুরি সতর্কও বটে । আমরা নিজেরা 
আগ্রাসন চালাব না, কিন্তু আগ্রাসনের দীতভাঙ্গা জবাব অবশ্যই দেব। 

প্রশ্ন £ রব্বানীর সাথে দ্বন্দের অবসানের কি উপায়? 

উত্তর £ উপায় আর কি, সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে ফায়সালা 
করে নিলেই হল। তালেবান দুই তৃতীয়াংশের দখলে আছে। গোটা আফগান 
জাতি তাদের সাথে রয়েছে। মানুষ তালেবানকে ভালবাসে । যদি জাতির এ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে পাচ পাচ শ' মুরববী 
একত্রিত করা হোক। এভাবে পনের হাজারের এক বিরাট শক্তি সংহত হয়ে 
যাবে। তারা অন্তর্বত্তীকালীন সময়ে কাবুল নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রতিরক্ষার দায়িত্‌ 
নেবেন। তারপর সমস্ত দল উপদল এই গ্র্যান্ড শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন 
করতে পারে। 

সূত্র £ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মোহাম্মদ জহীরুল হকের 
তর্জমাকত নিবন্ধ | 


আলেকজান্ডার থেকে তালেবান 

হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই আফগানিস্তান বীর পদচারণার এঁতিহ্যে 
সমৃদ্ধ । বিশ্বের প্রাচীন প্রায় সকল সভ্যতাই ছিল কৃষি ভিত্তিক। নদীর অববাহিকা 
অঞ্চলেই সাধারণত সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী রাজ্য গড়ে উঠত । নীল নদ স্নাত মিসর 
উপত্যকা, ফোরাত তীরের ব্যবিলন, সিন্ধু গংগা অববাহিকার সম্পদরাজি 
দিথিজরী বীর পুরুষদের প্রলুব্ধ করত। ভারত উপমহাদেশ ছিল প্রাচীনকালের 
ভুস্বৰ্গ । এখানকার সম্পদের লোভে দৃর-দৃরান্তের বীর পুরুষেরা আকর্ষিত হত। 
সুদূর পশ্চিম থেকে স্থল পথে যারা এসেছিলেন তাদেরকে আফগানিস্তান অতিক্রম 
করেই ভারতে প্রবেশ করতে হয়েছে। 

আফগানিস্তানের বহু রাজা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পারস্য 
রাজা দারিয়াস (খুঃপৃঃ ৫০০)-এর সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। মহামতি আলেকজান্ডারের (খৃঃ পূঃ ৩৩১-৩২৩) বহু স্মৃতি আফগান 
জনমনে এখনও বিরাজমান । সম্রাট অশোক (খৃঃ পৃঃ ২৫০), সম্রাট কনিক্ক (খৃঃ 
পূঃ ৫০) আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন। 

গজনীর সুলতান মাহমুদ । (৯৭১-১০৩০ খৃঃ) ১৭ বার ভারত আক্রমণ 
করেন। দিথিজয়ী মঙ্গোল বীর চেঙ্গিস খান। (১১৬৭-১২২৭ খৃঃ), তার বংশধর 
তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৪ খৃঃ) বার বার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন। 
হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করেছে। 
কাবুল সুলতান শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী ত্রাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খৃঃ) 
পৃথ্িরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খৃঃ) কাবুল ও হিন্দুকুশ পর্বতের 
পাদদেশ থেকেই ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তুকী বংশোদ্ভূত নাদির 
কুলি বেগের জন্ম খোরাসানে (১৬৮৮-১৭৪৭)। তিনি পারস্য সম্রাট শাহ 
আব্বাস তৃতীয়কে অপসারণ করে নাদির শাহ নাম ধারণ করে পারস্য সিংহাসনে 
আরোহণ করেন (১৭৩৬)। সমগ্র কান্দাহার নিজ রাজ্যভুক্ত করে ১৭৩৯ সালে 
দিল্লী জয় করেন। আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী (১৭২৭-১৭৭৩ খৃঃ) 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) মারাঠাদেরকে পরাজিত করে ভারত 
ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতকে আফগানিস্তানের বড় রাজা ছিলেন সর্দার পায়েন্দা খানের 
পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮৩৪-১৮৬৩ খৃঃ) তার প্রপৌত্র হাবিবুল্লাহ খান 
(১৯০১-১৯১৯ খৃঃ) মোটামুটি খ্যাতিসম্পন্ন আমীর ছিলেন। হাবিবুল্লাহ খানের 
পুত্র আমীর আমানুল্লাহ (১৯১১-১৯২৯ খৃঃ) কামাল আতাতুর্কের অনুসরণে 
আফগানিস্তানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে রাজ্যচ্যুত হন। 





৬২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


ইসলামের নাম ভাংগিয়ে এক দস্যু সর্দার বাচ্ছাই সাবেকো অল্প কয়েক মাস 
রাজত্‌ করেন। তার আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাকে অপসারণ করে 
সর্দার পায়েন্দা খানের এক অধঃস্তন বংশধর নাদির শাহ (১৯২৩-১৯৩৩ খৃঃ) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

নাদির শাহের পুত্র জহির শাহ ১৯৩৩ হতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর 
আফগানিস্তানের বাদশাহ ছিলেন। ১৭ জুলাই ১৯৭৩ জহির শাহের পিতৃব্য 
জেনারেল দাউদ খান একটি সামরিক অত্য্থানের মাধ্যমে বাদশাহ জহির শাহকে 
অপসারণ করে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করেন৷ জেনারেল দাউদ খান 
আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। দাউদ খান কমিউনিস্টদের প্রতি 
ফলা হ্হতিসিনিজা ভাসি ক্রয় 
হয়ে [| 

১৯৭৮ বৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী জেনারেল 
দাউদ খানকে অপসারণ করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। 
জেনারেল দাউদ খান সপরিবারে নিহত হন । জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী 
দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। 

নূর মোহাম্মদ তারাকীর সমর্থক কমিউনিস্টদের ২টি গ্রুপ ছিলঃ (১) 
সোভিয়েত ঘেঁষা পারচাম পার্টি এবং (২) চীন ঘেঁষা খাল্ক পার্টি। পারচাম পার্টি 
আদর্শগতভাবে অধিকতর কমিউনিস্ট এবং খাল্ক পার্টি ছিল কিছুটা 
জাতীয়তাবাদী । 

প্রায় দেড় বছরের মাথায় ১৯৭৯ বৃস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর উপ-প্রধানমন্ত্রী 
হাফিজ উল্লাহ আমিন জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকীকে অপসারণ করে নিজেই 
প্রধানমন্ত্রী হন। প্রাসাদ ষড়ন্তরের ফসল তিনি ৩ মাসের বেশী ভোগ করতে 
পারেননি । 

সেনাবাহিনীতে দাউদ খানের আমল থেকেই সোভিয়েত সমর্থকদের 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠে পারচাম পন্থী সেনা কর্মকর্তারা মনে করেন, হাফিজ উল্লাহ আমিনের নীতি 
ছিল মার্কিন ঘেঁষা । 

সোভিয়েত পন্থী পারচাম পার্টির সমর্থনপুষ্ট বাবরাক কারমাল হাফিজ উল্লাহ 
আমিনকে অপসারণ করে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল 
করেন। 

বাবরাক কারমাল (১৯৭৯-১৯৮৬ খৃঃ) সোভিয়েত রাশিয়ার অনুগ্রহপুষ্ট 
এজেন্ট হিসেবেই সাত বছর বিরাজ করেন এবং তারই আহবানে বা সমর্থনে 
সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে নূর 
মোহাম্মদ তারাকীর আমলে আফগান সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি নামে সোভিয়েত 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৬৩ 


রাশিয়া ও আফগানের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে ছিল । তারই 
আওতায় সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করে । 

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বছর সোভিয়েত সেনাবাহিনী 
আফগান জনগণের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে । ১৯৮৯ ৃষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে জেনেভা চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য 
অপসারণ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৮ খৃস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল আফগানিস্তানে শাস্তি স্থাপন 
সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ ছিল সোভিয়েতরাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, 
পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান । 

১৯৮৯ থৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য 
প্রত্যাহারের পরেও ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কাবুলে 
ক্ষমতাসীন থাকেন। ডঃ নজিবুল্লাহ এক সময় আফগান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান 
ছিলেন। মুজাহিদদের গেরিলা অভিযান দমনে ব্যর্থ বাবরাক কারমালের প্রতি 
সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুত সোভিয়েত কর্তৃপক্ষই ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ 
বাবরাক কারমালকে অপসারণের মাধ্যমে ডঃ নজিবুল্লাহকে আফগানিস্তানের 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। 

ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মুজাহিদদের হাতে 
কাবুলের পতনকাল পর্যন্ত ৬ বছর অধিষ্ঠিত করে। 

১৯৯২ খৃষ্টানদের ১৫ এপ্রিল কমিউনিস্ট ডঃ নজিবুল্লাহর উৎখাত তথা 

হাতে কাবুলের পতনের পর হতে ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত এই সাড়ে চার বছর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী এবং অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন 
রব্বানী কাবুলে ক্ষমতাসীন ছিলেন। 

১৯৯২ খৃষ্টাব্দে ১৫ এপ্রিল ডঃ নজিবুল্লাহর পতনের পর ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ 
(খৃঃ) সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। সিবগাতুল্লাহ 
মুজাদ্দেদীর পর ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোরহানুদ্দিন রব্বানী প্রেসিডেন্ট 
মনোনীত হন। 

অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন এবং সেনাবাহিনী প্রধান আহমদ শাহ মাসুদ তাজিক 
বংশোদ্ভূত । হিজব-ই-ইসলামী প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার পশতু গোত্রভুক্ত। 

আহমদ শাহ মাসুদ মনোনীত হন রব্বানী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী । 
আহমদ শাহ মাসুদ এবং হেকমতিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে 
তেমন ভাল ছিল না। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ছিলেন রক্ষণশীল এবং আহমদ শাহ 
ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিশীল। 

মন্ত্রী সভায় আহমদ শাহ মাসুদের অন্তর্ভূক্তিতে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার 
আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু তার আপত্তি গৃহীত না হওয়ায় ১৯৯৩ খৃস্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে এফ মাসের মাথায় হেজব-ই-ইসলামী দলের গুলবুদ্দিন 





৬৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। 

১৯৯৬ খৃষ্টানদের জুন মাসে তালেবানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 

রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন 
এবং হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে আসেন। কিন্তু ৪ মাসের মধ্যেই 
তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের পর তাকে কাবুল ত্যাগ করতে হয়। 

১৯৯৩ র মার্চ মাসে আফগানিস্তানের ১০টি প্রধান মুজাহিদ দল 
একটি সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর 
মাসে প্রেসিডেন্ট রব্বানীর পদত্যাগ করার কথা । কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি তা 
করেননি । ১৯৯৩ খৃস্টাব্দের শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে একটি সাধারণ 
নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাও সম্ভব হয়নি। 

১৯৯৪ খৃস্টাব্দে তিউনিসিয়ার মাহামুদ মিস্তারীর নেতৃত্বে জাতিসংঘ 
আফগানিস্তানে এক মিশন পাঠায়। এই মিশনের লক্ষ্য ছিল, বিবাদমান 
মুজাহিদদের এক্য ও সংহতি স্থাপন করা; কিন্তু তিনি তার মিশনের উদ্দেশ্য 
সাধনে ব্যর্থ হয়ে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন। 

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তালেবান মুজাহিদরা কাবুল আক্রমণ 
করে। প্রথমে তারা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের অধিকৃত অঞ্চল দখল করে নেয় । 

কাবুলের দক্ষিণে অবস্থিত হেকমতিয়ারের ঘাটি দখল করা সম্ভব হলেও 
তালেবানগণ ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে কাবুল দখল করতে পারেনি । তখন তারা পশ্চিম 
দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেরাত দখল করে নেয়। 
আগে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তারা কান্দাহার দখল করে। তালেবান নেতা 
মোহাম্মদ ওমরের বাড়ী কান্দাহারে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ তারা জালালাবাদ 
দখল করে নেয়। 

১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তালেবানগণ দ্বিতীয়বারের মতো কাবুল 
অবরোধ করে। 

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ তালেবানদের নিকট জালালাবাদের পতনের পর 
তালেবানগণ কাবুলের পূর্বে শারবির দিকে ৭০ কিলোমিটার অগ্রসর হতে থাকে। 
শারবি ছিল প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার সমর্থকদের হাতে । ২৫ সেপ্টেম্বর 
অনেকটা বিনা যুদ্ধেই শারবির পতন হলে হেকমতিয়ারের সৈন্যরা যুদ্ধ না করে 
তালেবানদের সঙ্গে যোগ দেন। 

শারবি শহরের পতনের পরেই তালেবানগণ কাবুলের দিকে অধিকতর 
মনোযোগ দেন। কাবুলের সরকারী বাহিনী ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল 
ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো, তালেবানগণ চারদিক থেকে কাবুল 
শহরকে প্রায় ঘিরে ফেলেছিলেন । ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তারা কাবুলের 
দক্ষিণে হেকমতিয়ারের ঘাটি দখল করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে 








বাংলাদেশ ও তালিবান ৬৫ 


জালালাবাদ দখলের পর তালেবান জালালাবাদ হতে অগ্রসর হয়ে কাবুল শহরের 
উত্তর দিকে অবস্থান নেন। তাজিক নেতা আহমদ শাহ মাসুদ মনে করলেন যে, 
উত্তর দিকের রাস্তা তালেবানদের হাতে চলে গেলে তার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
পাঞ্চশীর উপত্যকায় পিছু হটা সম্ভব হবে না। পাঞ্চশীর উপত্যকাই হলো তার 
ক্ষমতার ভিত্তি। 

আহমদ শাহ মাসুদ তালেবানদের বিজয় অবশ্যান্তাবী মনে করে অযথা 
রক্তপাত না করে যত বেশী সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে পড়ার চিন্তায় থাকেন। 
মাসুদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঞ্চশীর উপত্যকায় চলে গেলে রব্বানীদের পক্ষে কাবুলে 
অবস্থান করা সম্ভব নয়। ফলে অনেকটা বিনা যুদ্ধেই ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ 
খৃষ্টাব্দে কাবুল তালেবানদের হাতে এসে যায়। 

তালেবানগণ সরকার পরিচালনার জন্যে যে জাতীয় কমিটি গঠন করে তার 
সদস্য সংখ্যা হলো ৬ জন । তারা হলেনঃ 

১। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আমিরুল মুমেনীন, ২। হাজী মোহাম্মদ হাসান, 
কান্দাহার প্রদেশের প্রধান নির্বাহী । (৩) মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক, তালেবান 
সামরিক বিষয়ক প্রধান (8) উজবেক নেতা মৌলভী গিয়াসউদ্দিন, ফারিয়ার 
প্রদেশের প্রধান (৫) মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল, তালেবান নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান 
(৬) মোল্লা মোহাম্মদ গাউস, পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান । 

তালেবানদের বর্তমান সংখ্যা ১৫ হাজারের মতো । বাহিনী হিসেবে এরা 
তেমন একটা বড় কিছু নয়; তবে তাদের আছে এখলাস খোদাতীরুতা এবং 
প্রচার বিমুখতা । তালেবানদের শিক্ষক এবং মূল নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের 
বয়স চল্লিশের নিচে । কারো কারো মতে, তার বয়স ৩২ বছর (সাপ্তাহিক টাইম, 
১৪ অক্টোবর, ১৯৯৬ খৃঃ) তার কোন বক্তব্য বা ছবি পাশ্চাত্যের কোন 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি । সূত্র £৪ এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত গ্রন্থ 





তালিবান ইসলামী আন্দোলনঃ উত্থানের নেপথ্য কথা 

হক ও বাতিলের সংঘাত চিরাচরিত। হক সর্বদা বিজয় লাভ করে, আর 
বাতিল পরাভূত হয় । এর ব্যতিক্রম ঘটেনি সিংহ শার্দুল-এর দেশ বলে পরিচিত 
আফগানিস্তানে । পাকিস্তান, ইরান, তুর্ক-মেনিস্তান, উজবেকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত এই 
দেশে ১৯৭৩ সাল থেকে গোলযোগ লেগেই আছে। ১৯৭৩ সালে দেশের স্থবির 
অর্থনীতির কারণে বাদশাহ জহির শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর প্রেসিডেন্ট 
দাউদকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন নূর মোহাম্মদ তারাকি। 
তারাকির পারচাম পার্টি সোভিয়েত পন্থী হওয়া সত্তেও ১৯৭৮ সালে এক রক্তাক্ত 
সামরিক অভ্যুথথানের মাধ্যমে হাফিজুল্লাহ আমিন ক্ষমতা দখল করে। এরপর 
আরেকটি সামরিক অ্যুস্থানে হাফিজুল্লাহ আসীসকে হত্যা করে কট্টর কম্যুনিস্ট 
-€ 


৬৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


নেতা বারযাক মারমাল ক্ষমতা দখল করে এবং লক্ষাধিক রাশিয়ান সৈন্য 
আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। এ পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম একপ্রকার 
খালি হাতেই প্রতিরোধযুদ্ধে নেমে পড়ে । ৩০ লক্ষ লোক পাকিস্তানে উদ্বাস্তু 
শিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করে। শুরু হয় কম্যুনিস্টদের কবল থেকে দেশ রক্ষা করার 
সশস্ত্র সংাম । প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক (রহঃ) পুরাপুরি মুজাহিদদের সহযোগিতা 
করেন। সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম নওজোয়ানরা ছুটে আসে আফগান ভাইদের 
রক্ষার্থে । ৭টি মুজাহিদ গ্রুপের সমন্বয়ে চলে তুমুল সংঘর্ষ । ১৯৮৫ সালে 
লক্ষাধিক রুশ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুজাহিদদের দমন করতে ব্যর্থ হলে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন কারমালকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে ডঃ নজিবৃল্লাহকে 
ক্ষমতায় বসায়। অবশেষে মিখাইল গর্ভাচেভ দেশ দখলের মোহ ত্যাগ করে 
বললেন, আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে ভুল করেছি। ১৯৮৮ সালে তিনি সৈন্য 
প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ১৪ হাজার সৈন্য হারিয়ে ১৯৮৯ সালের ১৫ এপ্রিল 
মুজাহিদরা কাবুল দখল করে নেয়। এরপর সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান রশিদ 
দোস্তাম ডঃ নজিবুল্লাহর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহমদ শাহ মাসউদ ও গুলবুদ্দিন 
হেকমতিয়ার এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেহেতু নজিবুল্লাহর বাহিনী 
আহমদ শাহ মাসউদ এর কাছে শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করেছে তাই তাকে 
অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়েছে। এদিকে হেকমতিয়ার এর মত হচ্ছে দীর্ঘ ১৪ বছর 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করলো তাদেরকে ক্ষমা করা যায় না। এ নিয়ে 
মতবিরোধ চলতে চলতে এক পর্যায়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালের 
গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও অন্যান্য জোট বুরহানুদ্দিন 
রাব্বানীকে উৎখাতের অভিযান শুরু করে এবং প্রতিদিন লড়াই চলতে থাকে। 
কাবুলের উপর রকেটবর্ষণ হতে থাকে । নিরীহ লোকজন হতাহত হয়। সকলের 
হাতে অন্তর থাকায় চুরি ডাকাতি, রাহাজানি বৃদ্ধি পায়। এমনকি নারী নির্যাতনের 
মত ঘটনাও ঘটতে থাকে। মানুষ দারুণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে । অথচ ইসলামী 
সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা দান করা। অন্ন, 
বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, কিন্তু কাবুলের ইসলামী সরকার 
এগুলো দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আফগানিস্তানের জিহাদকে নিয়ে যারা গর্ব করতো 
তারা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে হতভম্ব হয়ে পড়ল। বিভিন্ন দেশের মুজাহেদীন যারা 
শাহাদাতবরণ করে আফগানিস্তানের জমিনে শুয়ে আছেন, তাদের রুহগুলো 
তড়পাতে লাগল। ইসলামের দুশমনরা বিভিন্ন রং লাগিয়ে জিহাদকে বদনাম 
করতে লাগল । তখন মোল্লা ওমরসহ ১৫জন উলামায়ে কেরাম কান্দাহারের এক 
জায়গায় একত্রিত হলেন। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কর্মপন্থার উপর সৃদীর্ঘ আলোচনা ও 
পরামর্শ করলেন যে, এ মুহুর্তে কি করা যায় । কি করে আফগানিস্তানের জিহাদের 
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ফসল দুনিয়ার মানুষকে দেখানো যায় । কি করে ইসলামী হুকুমতের সঠিক নমুনা 
পৃথিবীর সামনে পেশ করা যায়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশেই 
ইসলামী হুকুমতের সঠিক নমুনা নেই। তবে আংশিক ও ছিটেফোটা নমুনা 
রয়েছে বটে। 

যদি ইসলামী দুনিয়ার ক্ষমতাসীনরা, উলামায়ে কেরাম, কওম ও মিল্লাতের 
কর্ণধাররা পাশ্চাত্যের প্রোপাগাপ্তার শিকার না হয়ে ইসলামী প্রেরণায় উজ্জীবিত 
হয়ে তালিবানদের আন্দোলনকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তবে তাদের সামনে 
প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এক নমুনা এসে যাবে। সাদাসিদা জীবন-যাপন, 
অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ফুটে উঠবে । আমীর ফকির, ধনী 
গরীব, রাজা-প্রজা, বিচারক বিচারপ্রার্থী, অত্যাচারী অত্যাচারিত সকলে নামাযের 
মত একই কাতারে দণ্ডায়মান ৷ বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকের উপর 
অসীম ভরসা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করায় তালিবানরা যে 
অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে তা সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর বিজয়কে 
স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে 
পাকিস্তানের আইএফ আর, আর আমেরিকার মদদপুষ্ট এজেন্ট এর কাজ বলে 
অপপ্রচার চলছে। আমীরুল মুমেনীন মাওলানা মোল্লা ওমর বলেন, কোন ভ€সনা 
বা তিরস্কারের পরওয়া না করে আমরা শরীয়তের হুকুম চালু করে যাচ্ছি। 
শরীয়তের কোন বিষয়ে আমরা কোনরূপ আপোষ করতে রাজী নই। টিভি 
ভিসিআর আর সিনেমা আমাদের এখানে নিষিদ্ধ । আমাদের এখানে বিশৃংখল। 
করার অনুমতি নেই । আমেরিকা বা পশ্চিমা ইসলামের কোন প্রয়োজন আমাদের 
নেই। আমাদের সামনে রয়েছে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সুন্নত । তিনি 
বলেছিলেন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করবে, 
আমার তরবারী তাদের ফয়সালা করবে । যেসব নেতারা তাদের নিজের দেশেই 
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী দেশ চালাতে চায় না, তারা কিভাবে তালিবানদের 
সাহায্য করবে? মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য সহযোগিতা আসবে হয়তো তাদের 
নিজের স্বার্থ বা আমেরিকা বা তাদের দোসরদের ইশারা ইঙ্গিতে । তাদের সাহায্য 
না আসাই প্রমাণ করছে তালিবানরা “সাক্ষা” মুসলমান ও এখনো ‘সঠিক পথে" 
আছে। 

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধ মুসলমানদের অন্তরে জিহাদের 
উৎসাহ-উদ্দীপনা পুলকিত করেছিল। আল্লাহপাকের কালেমার ঝাণ্ডাকে বুলন্দ 
করার নিমিত্তে জান উৎসর্গ করার উন্মাদনায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা 
আফগান ভাইদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানকে কীপিয়ে ছিল। 
কাবল দখলের পর তারা খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ খুশি 
বেশীদিন স্থায়ী হল না। তাদের খুশি ভুলুণ্ঠিত হল। যে সমস্ত মুজাহিদ কমাণ্ডার 
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১৪ বছর রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। যারা একদিন মুসলমানের জান-মাল, 
ইজ্জত রক্ষার জন্য ঈমানকে সংরক্ষণের জন্য জিহাদের পতাকা উডটীন করেছিল 
তারাই আবার ক্ষমতার লিন্সায় একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে গেল। একে 
অপরের ঘর বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে লাগল। কাবুলসহ সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধ 
ছড়িয়ে পড়ল। এহেন অবস্থা জাহেলিয়াত যুগের গোত্রগত যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে 
দিতে লাগল । ইসলামী বিশ্ব রক্তাশ্রু প্রবাহিত করল । কোরআন পাকের নির্দেশ 
অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে সন্ধির প্রচেষ্টা চলল । খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ 
ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রপ্ধানরা আফগানিস্তানের সকল নেতাদেরকে বায়তুল্লাহ 
শরীফে জমা করে একটা অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করালেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম, 
পরিহাস, অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষরকারীগণের অনেক নেতা দেশে ফিরার পূর্বেই 
দুশমনদের চক্রান্তের স্বীকার হয়। গৃহযুদ্ধের দামামা আবার বেঁজে উঠে। 
আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মত আঞ্চলিকতা ও গোত্রীয় দ্বন্দের চিত্র 
আফগানিস্তানের জমিনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । ক্ষমতার লিন্সা সকলকে 
অন্ধ করে দেয়। বায়তুল্লাহ শরীফের অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তাদের উপর নেমে 
আসে । আফগাস্তানের কোন জায়গায় জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকল না। 
প্রত্যেক জায়গায় এক একজন গোত্রপতি হিংস্র জানোয়ারের আকৃতি ধারণ 
করলো। ক্ষমতার দান্তিকতা ছাড়া তাদের কিছুই ছিল না। দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধে 
এবং তার পূর্ববর্তী সময় ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা 
ছিল না। বেসরকারীভাবে উলামায়ে কেরাম কিছুটা দীন শিক্ষা চালু রেখেছিলেন 
যুদ্ধের সময় তাও সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শুরুর সময় যে ছেলেটির বয়স ৮/৯ বছর, 
যুদ্ধ শেষে তার বয়স ২২/২৩ বছর হয়েছিল, এরা সকলেই প্রায় অশিক্ষিত, হাতে 
ভারী ভারী অস্ত্র । এগুলোকে সঠিক পথে আনা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল 
না। জনগণ অত্যাচারিত হচ্ছিল। ডাকাতরা মুজাহিদ নাম ধারণ করে ডাকাতি 
রাহাজানিতে লিপ্ত ছিল। হারাম মাল উপার্জনকে ভাল মনে করতে লাগল। 
চেকপোষ্টের নাম করে লুট-পাটের কারখানা খুলে দিল । গণিমতের মাল মনে 
করে ঘরকে উজাড় করতে লাগল । মোটকথা এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, 
তাতে লজ্জায় মুসলমানদের মাথানত হয়ে আসে। পবিত্র মকা-মদীনায় 
আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য দোয়া বন্ধ করে দেয়া হল। আফগান 
মুজাহিদদের নাম শুনলে লোকেরা ছি-ছি করত আফগানিস্তানের অন্যান্য নেতা 
যেমন মাওলানা ইউনুছ খালেদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা সিবগাতুল্লাহ 
মুজাদ্দেদী, মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানী, মাওলানা আরছালান খান রাহমানী । 
যারা আফগান জিহাদের ময়দানকে গরম করেছিল, গৃহযুদ্ধের বদনাম থেকে 
বাচার জন্য চুপচাপ যার যার এলাকায় বসেছিল। গৃহযুদ্ধে আফগান জিহাদের 
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মুজাহেদীন এ কেরাম এর অন্তরও তড়পাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সামনে কোন রাস্তা 
খোলা ছিল না । মজলুমের ফরিয়াদ আসমানে পৌছে গেল । কতিপয় উলামায়ে 
কেরাম একত্রিত হলেন। মোল্লা ওমর ১৫জন সাথী নিয়ে পরামর্শ করলেন এ 
মুহূর্তে কি করা যায়। মাত্র ১৫ জনে কি করা যাবে। বিভিন্ন জায়গায় 
ক্ষমাতাধররা অধিষ্ঠিত । কিভাবে তারা এসব আবর্জনা জঞ্জালকে সাফ করবেন। 
মোল্লা ওমর বললেন, ফিৎসা ফাসাদকে দূর করার জন্য জিহাদ শুরু করা যাক। 
জিহাদ শুরু হলে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে যাবে । তখন হক বাতিলের 
উপর বিজয় লাভ করবে। রাশিয়ার বর্বর বাহিনীর সাথেও কতিপয় উলামায়ে 
কেরাম সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করেছিলেন। কোন অস্ত্র ও শক্তি ছাড়া যেভাবে 
আল্লাহ পাক তখন আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এখনও যদি আমরা 
এখলাসের সাথে তার উপর পূর্ণ ভরসা করে দেশে ইসলামী শরীয়ত চালু করার, 
দেশের মধ্যে জুলুম নির্যাতন বন্ধ করার, মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত রক্ষা 
করার জন্য জিহাদ শুরু করি; আর যদি পুরোপুরি সুন্নতের অনুসারী হতে পারি, 
তবে অবশ্যই আল্লাহপাক আমাদের সাহায্য করবেন। একজন সন্দেহ প্রকাশ 
করল, এভাবে তো আরো একটি গৃহযুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিবে। মোল্লা 
ওমর বললেন, আমরা গৃহযুদ্ধ করবো না। আমরা শুধুমাত্র যুদ্ধবাজ, বিশৃংখলা 
সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো । আমাদের গুলির নিশানা হবে 
জালেম শক্তি ও বিশৃংখলাকারী দলগুলো। আমরা মুসলমানদের জান-মালের 
হিফাজত করবো, আমরা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নেতৃবর্গ ও সাধারণ লোককে 
এক কাতারে দাড় করাবো । আমরা শাসক হবো না, স্বেচ্ছাসেবক হয়ে লোকদের 
খেদমত করবো । আমরাঁ আফগানিস্তানের জমিনে একটি উত্তম উপমা । ইসলামী 
হুকুমত কায়েম করবো । আমরা একটি দক্ষ স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলবো এখন প্রশ্ন 
আসতে পারে, কোন দলের নেতৃত্বে এ জিহাদ চলবে । তিনি বললেন, কোন 
দলের নেতৃত্বে বা অধীনস্থ হয়ে নয়। কেননা প্রত্যেক দলের একটা গঠনতন্ত্র 
আছে, তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ আছে। সবকিছু 
বিবেচনা করে তাদের আগে বাড়তে হয় সিদ্ধান্ত স্থির করতে । আফগানিস্তানের 
সকল দলগুলো তাদের সম্মান হারিয়ে ফেলেছে। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বাদ 
দিয়ে জুলুম-এর পথ বেছে নিয়েছে, বায়তুল্লাহ শরীফে অঙ্গীকার করার পরও তা 
ভঙ্গ করায় কেউ তাদেরকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন দলের অধীনে কাজ করি 
তবে মানুষের সন্দেহ বেড়ে যাবে। এখন কিভাবে কাজ করা যায়, কোথা থেকে 
শুরু করা খায়, কি নামে করা যায়। তিনি বললেন, নামের বা জামাত গঠনের কি 
প্রয়োজন । বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করে দেই, আল্লাহ পাকের রহমতে 
ইনশাআল্লাহ রাস্তা খুলে যাবে । আমরা আলেম ও তালেব এ ইলমরা জিহাদ শুরু 
করেছিলাম কিন্তু কোন সংগঠন ছিল না। প্রত্যেকেই নিজে নিজে অস্ত্র হাতে তুলে 





৭০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


নিয়ে জিহাদ করেছে। নামের জন্য, ক্ষমতার জন্য, পরে সংগঠনের নামকরণ 
হয়েছে। চাদা উসুল করার জন্য নামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজ থেকে ১৮ 
বছর পূর্বে আমরা আবার ফিরে যেতে চাই। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় প্রত্যেকে 
নিজ নিজ এলাকায় জিহাদের ডাক দিয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের রাস্তা খুলে 
দিয়েছেন। আমরা তালেব এ ইলম । তালিবান আমাদের গর্ব, এটাই আমাদের 
স্বাতন্ত্য দান করেছে। আমরা তালেব ইলম হয়েছি, তালেব এ ইলম হয়েই 
জীবন-যাপন করব। তালেব ই ইলম হয়ে, শহীদ হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে 
হাজির হব। এটাই তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত ৷ মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা 
মোল্লা ওমর দীর্ঘ ১৪ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পুনরায় 
শিক্ষকতার জীবণে ফিরে যান। তিনি কাউকে চিনেন না, কোন সরকারী কর্মকর্তা 
হননি । কোন নামকরা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেননি । আল্লাহপাকের 
সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছেন, আল্লাহ পাকই তাকে ছওয়াব দান করবেন। তিনি 
পাকিস্তানের কোন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেননি বা আমেরিকার কোন দূত বা 
সরকারের সাথে যোগাযোগ করেননি । যদি এরূপ জুলুম ও গৃহযুদ্ধ না হত, 
লোকদের বেইজ্জতী করা না হত, মানুষের জান-মাল লুট করা না হত, তবে 
মোল্লা ওমর একজন অপরিচিত মুজাহিদের এর মত দুনিয়া থেকে চলে যেতেন। 
আফগানিস্তানের লাখো শহীদের মত তার নামও কেউ জানতো না। কিন্তু জুলুম 
ও অত্যাচারে মোল্লা ওমরকে অপরিচিত থেকে পরিচিতিতে আসতে হল । তাকে 
তালিবানদের পরিচালক বানানো হল। জিহাদ জায়েজ করার নিমিত্তে পুনরায় 
কান্দাহারের উলামায়ে কিরাম তাকে আমিরুল মুমেনিন ঘোষণা দিলেন। কেননা, 
আমিরুল মুমেনিন ব্যতীত জিহাদের গুরুত্ব নেই। তালিবানরা আমেরিকা বা 
পাকিস্তানের এজেন্ট নয় বা পাকিস্তানের পুতুল সরকারও নয়; বরং দেওবন্দী 
হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্কিত খোদার পথে জীবন উৎসর্গকারী কিছু 
জানবাজ মুজাহিদ । আল্লাহ পাকের উপর ভরসাই তাদের একমাত্র সম্বল। নবী 
করীম (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ, ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর ফিকাহ চালু 
করা ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ও মুজতাহেদীন-এ কিরামের সম্মান ও তাদের 
অনুসৃত পথে চলা তাদের অভিপ্রায় । রাজা প্রজা আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, 
এই ছিল তাদের কাম্য । জান উৎসর্গকারী কাফেলা “তালিবান' রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে জিহাদের আওয়াজ বুলন্দ করলে, লোকেরা তাদেরকে মুক্তির দূত মনে করে 
তাদের ধন সম্পদ ও অন্ত্রাদি তালিবানদের হাতে সমর্পন করল। তালিবানরা 
তাদের ধন সম্পদ ফেরত দিয়ে বললেন, এই অর্থ সম্পদ মুজাহিদদের ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছে। আমাদের অর্থের প্রয়োজন নেই । অস্ত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী । অর্থ 
সম্পদ নিজ হাতে রেখে অস্ত্রাদি তালিবানদের বায়তুল মালে জমা করে দিল। 
এগুলো আমাদের কাছে আমানত স্বরূপ। আমরা যদি আপনাদের জান-মাল 
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ইজ্জতের হিফাজত করতে সক্ষম হই তবে হাতিয়ার আমাদের কাছে থাকবে । 
আর যদি না পারি তবে আপনাদের হাতিয়ার আপনাদের কাছে ফেরত দেয়া 
হবে । যাতে আপনারা নিজেদের জানমাল নিজেরা হিফাজত করতে পারেন। আজ 
থেকে আপনাদের জান মাল ইজ্জত হিফাজতের দায়িতৃ আমাদের । কান্দাহারের 
এক প্রান্তে যখন শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন অন্যান্য এলাকার 
লোকজন দলে দলে তালিবানদের পতাকা তলে সমবেত হতে লাগল। 
বিরদ্ধধবাদীদেরকে হাতিয়ার জমা করে ইসলামী শাসনের মধ্যে আসতে আহ্বান 
করা হল। চুরি-ডাকাতি রাহাজানি করতে নিষেধ করা হল। যে কান্দাহার চুরি, 
ডাকাতি, মাস্তানী, সন্ত্রাসীর আখড়ায় পরিণত হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় 
সেই কান্দাহার ইসলামী শরীয়ত কায়েমের কেন্দ্রুমিতে পরিণত হল। ১৯৯৪ 
সালে তালিবানদের এই আওয়াজ যখন কান্দাহার থেকে উচ্চারিত হল, তখন 
বিভিন্ন স্থানের উলামায়ে কিরাম 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দিতে লাগলেন, 
আফগানিস্তানের বিভিন্ন কমাণ্ডাররা তাদের অস্ত্র ও সৈন্যদেরকে তালিবানদের 
হাতে সমর্পন করলেন। এভাবে তালিবান ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে, 
রাজধানী কাবুলসহ ২২টি প্রদেশ তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইসলামী আইন চালু 
করেছে। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বীকার না হলে অচিরেই বাকি ৮টি প্রদেশও 
তালিবানদের হস্তগত হবে ইনশাআল্লাহ । সমস্ত মুসলমানদেরকে তালিবানদের 
জন্য দোয়া ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে, আল্লাহপাক আমাদের 
সহায় হোন। 


তালিবান সম্পর্কে নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের 
অমার্জনীয় আস্ফালন 

সম্পতি তালিবান মিলিশিয়া বাহিনী কাবুল দখল করে। বর্তমানে তারা 
আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে। আফগানিস্তানের ৮০% 
এলাকাব্যাপী তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত । ক্ষমতা হাতে নিয়েই তালিবানরা 
আফগানিস্তানে ইসলামী শরীয়া আইন চালুর কথা ঘোষণা দিয়েছে। দেশকে 
নিখুত ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে আইন প্রয়োগ করতেও সক্ষম হয়েছে। ব্যাভিচার ও 
ধর্ষণে বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপ , (২) চুরি-ডাকাতিতে হাত-পা কর্তন, (৩) 
পাচ ওয়াক্ত ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পড়া, (8) নামাযের 
সময় হলে নিকটতম মসজিদে গাড়ী থামানো এবং সকল মুসলমানের নামায 
আদায় করা, (৫) মহিলাদেরকে পর্দার সাথে চলাফেলা করা, (৬) দাড়ি কর্তন না 
করাসহ বেশ ক'টি ইসলামী নীতিমালার নির্দেশ দিয়েছে নতুন তালিবান সরকার । 

সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের কাছে তালিবানদের এ অগ্রযাত্রা বেশ আনন্দের কারণ 
হয়েছে। তাই সারা বিশ্বের নজর এখন তালিবানদের দিকে । কি হচ্ছে ও কি 


৭২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
ঘটছে কাবুলে? কেমন করছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার? প্রতিদিনের 
পত্রিকায় সকলের নজর এখন সেদিকেই । এর যথেষ্ট কারণও আছে। 

প্রথমতঃ পশ্চিমাদের সেবাদাস তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় মৌলবাদী 
মোল্লারা এখন আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই মোল্লাদেরকে ওরা 
খুব ভয় পায়। দ্বিতীয়তঃ তালিবানরা ক্ষমতা দখল করে ইসলামের পক্ষে এ পর্যন্ত 
যে কাজগুলো করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীকে; বিশেষত সাবেক 
কমিউনিস্ট সরকারের শেষ রাষ্ট্রনায়ক নজীবুল্লাহকে হত্যা করে। পৃথিবীর যেকোন 
দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর যেমন গণতান্ত্রিক রীতি অনুরূপ, সশস্ত্র 
বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনও বৈপ্রবিক নীতিমালার একটি । 
আফগানিস্তানে তালিবানরা তেমনি সশস্ত্র বিপ্রবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। 
দেশের ৮০% এলাকা নিয়ন্ত্রণও করছে তারা । পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ সশস্ত্র 
বিপ্রবে কাবুলে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং তালিবান মিলিশিয়৷ বাহিনী 
কাবুল দখলের পর কোন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হবার পর প্রতিপক্ষের 
ধন-সম্পদ ও সমর্থকদের নিরাপত্তা থাকে না। কিন্তু তালিবানদের কাবুল বিজয়ে 
এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ কারণেই তালিবানদের উপস্থিতিকে দেশের জনসাধারণ 
স্বাগত জানাচ্ছে। তালিবানদেরকে দেয়া দেশের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত 
সমর্থনকে সম্ভবত উপেক্ষা করার মত বিবেকহীনতা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। 
তাই যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ‘আফগানিস্তানের সতর বছরের আত্মকলহ দমনে 
তালিবানরাই সক্ষম । অথবা এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক একটি চাল। সে 
যাক, আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করা 
খুবই কঠিন বলে আমর! মনে করি। কারণ জাতিসংঘে যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব 
রয়েছে, গোটা নেতৃত্বকেই আমরা ইসলাম বিদ্বেষী বলে মনে করি। আল 
কোরআনের ভাষায় ইয়াহুদ ও খৃষ্টান জাতি কোনদিন মুসলমানদের বন্ধু হতে 
পারে না, বরং ওদেরকে আপন মনে করতেও পবিত্র কোরআনে নিষেধ করা 
হয়েছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর ও ফিলিস্তীনে ওদের তথাকথিত 
মানবাধিকার লংঘিত হয় না, যেহেতু ওইসব দেশে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। 
আর আফগানিস্তানে তালিবানদের ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা ওদের সহ্য হয় না। 
ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আইন মহিলাদের পর্দার নির্দেশ ওদের ভাষায় নারী 
নির্যাতন ও অধিকার লংঘন । তাই যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে মুসলিম 
নিধন সংঘ যেসব সতর্কবাণী ও হুশিয়ারী সংকেত দিচ্ছে। এটা দেবেই। কারণ 
এটা তাদের হীন পরিকল্পনার মূল কর্মসূচী । এতে বিশ্ব মুসলিমের বিস্ময়ের কোন 
কারণ নেই । আমরা বরং বিস্মিত হচ্ছি এ জন্যে যে, তালিবানদের ক্ষমতা দখলের 
পর থেকে বাংলাদেশের দু'একটি জাতীয় পত্রিকায় পশ্চিমাদের সেবাদাস 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আফগানিস্তান সম্পর্কে প্রকাশিত মনগড়া বিবৃতি দেখে । 








বাংলাদেশ ও তালিবান ৭৩ 


তাদের এসব বিবৃতি বা প্রতিবেদন পড়লে মনে হয়, আফগানিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত 
রাব্বানী সরকার থেকেও তারা দেশটির জন্য অধিকতর দুঃখবোধ করছেন। তারা 
তালিবান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য 
করেছেন । মিথ্যা প্রচারণা এত অধিকহারে চালাচ্ছেন, মনে হচ্ছে ইসলামের শক্র 
কোন গোপন চক্রের ইংগিত ইশারায় বর্তমান আফগান সরকারের বিরুদ্ধে 
জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা তাদের হীন উদ্দেশ্য, 
যাতে বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি না দিতে পারে এবং 
বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যেন ইসলামী শাসন সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হয়। 
আসল ব্যাপার হচ্ছে, নাস্তিক মুরতাদ চক্র ইসলামকে বড়ই ভয় পায় । ইসলামী 
আইন কানুন তাদের জীবনের চরম শক্রু। কারণ তাদের চক্ষের সামনে দি 
স্যাটানিক ভার্সেসের লেখক সালমান রুশদীর জীবন যাপনের ঘটনাবলী ভাস্বর 
হয়ে আছে। তাদের দলেরই একজন কুখ্যযত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের 
পরিণতিও তারা অবলোকন করছে। তারা মনে করে, মাত্র একটি কওমী 
মাদ্রাসার গোটিকয়েক মোল্লা অতি অল্প সময়ে আফগানিস্তানের মত দেশের 
ক্ষমতা দখল করতঃ জাতিসংঘের তর্বাবধায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে বের 
করে এনে মহা উৎপীড়ক সাবেক কমিউনিস্ট শাসক নজিবুল্লাহকে ফাসি দিয়ে 
দিল। আর সারা বিশ্ব হা করে তাকিয়ে রইল। এ ঘটনা থেকে বাংলাদেশের 
মৌলবাদী কওমী মোল্লারাও যদি শিক্ষা গ্রহণ করে। খদি তারা এ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয় এবং সংগঠিত হতে শুরু করে, তবে এই ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশের হাজার 
হাজার কওমী মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ মোল্লাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী 
গণবিপ্রবের ধাক্কায় একদিন নজিবুল্লাহর মত অপমানজনক খেসারত তাদেরকেও 
দিতে হয়, তাইতো কুখ্যাত একজন নাস্তিক লেখক আফগানিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছেন-যা গত ৯ অক্টোবর ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে- এখন সারাবিশ্বে 
মুসলিম জগতের ৪৭টি রাজ্যে ইউরোপীয় ধর্মধ্বজীদের মত ইসলামী শাস্ত্রীদের 
প্রভাব রাহুর মত। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতির 
স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ প্রতিহত করতে সর্বত্র অর্থোডক্স ও মৌলবাদীরা উঠে 
পড়ে লেগেছে। সে জন্যই তিউনিসিয়ায়, সৌদিতে, ইরানে, আফগানিস্তানে, 
পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এবং ইন্দোনেশিয়া অবধি সর্বত্র এই শাস্ত্রপন্ীদের দৌরাত্ম্য 
শুরু হয়েছে। তালিবান এই দূরাত্বাদের একটি প্রবল দল। তাদের প্রভাব কিছুদিন 
টিকবে বটে; কিন্তু কাল বিরোধী বলে শিগগিরই বিলুপ্ত হবে। এ ব্যাপারে আমি 
আশাবাদী । সুধী পাঠক! এখানে একটি কথা খুবই লক্ষণীয় যে, আফগানিস্তানের 
তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ও উদ্দেশমূলক বিবৃতি ও নিবন্ধ 
তৈরিতে বাংলাদেশের সেসব বুদ্ধিজীবীরাই তৎপর; যারা বাংলাদেশের জাতীয় 
সংবিধানে বিসমিল্লাহ সহ্য করতে পারছে না। যারা আল্লাহ শব্দের উচ্চারণে ধর্ম 
নিরপেক্ষতা হননের গন্ধ পান। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীকে পুনরায় সংশোধন 
করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অগনিশি মন্ত্রনা দিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় 











৭৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


শিক্ষানীতি থেকে ইসলাম ধর্মকে বাদ দেয়ার এবং ডঃ কুদরতে খোদা প্রস্তাবিত 
ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যারা বর্তমান সরকারের উপর 
বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন। 

বলাবাহুল্য, ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের একটি শক্তিশালী চক্র 
অত্যন্ত নিপুণতার সাথে বাংলাদেশেও ইসলামের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
রয়েছে। ওরা ইসলামী মূল্যবোধকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে ৷ বাংলাদেশসহ 
পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রে ইসলামের উত্থান ও অগ্রযাত্রাকে তারা বড় ভয় পায়। 

কিন্তু আমাদের আরো অধিকতর বিস্মিত করেছে; আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী 
কথিত ইসলামী বিপ্রবের দেশ ইরানের ভূমিকা । কারণ বলা হয়ে থাকে ইরান 
একটি ইসলামী রাষ্ট্র, সেই দেশে নাকি কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রবর্তন করা 
হয়েছে অনেক আগে। সেই দেশের মহিলাগণও ইসলামী আইনের কারণে কঠোর 
পর্দা মেনে চলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আফগানিস্তানে 
তালিবানদের ক্ষমতা দখল ও কতিপয় ইসলামী নীতিমালা ঘোষিত হবার পর 
ইরান এর কঠোর সমালোচনা করেছে। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র যাতে তালিবান 
সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ইরান অব্যাহত উপদেশ দিচ্ছে 
বলেও পত্রিকায় প্রকাশ । 
আস্ফালন করেন, ইরানের ইসলাম নিয়ে বাংলাদেশের তথাকথিত উদারপন্থী, 
নামজাদা অনেক সুন্নি আলেমও নির্দিধায় ইসলামী বিপ্লব আখ্যায়িত করেন । গত 
বছর অক্টোবর মাসে ইরানী প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর বাংলাদেশ সফর প্রাক্কালে 
শীয়া-সুনী এক ও অভিন্ন শ্লোগানে বিমোহিত হয়েছিলেন অনেক সরলমনা সুন্নী 
মুসলমান । ইরানী দূতাবাসে একজন সুন্নী আলেমের পেছনে রাফসানজানীর 
নামায আদায় করাকে অনেকেই তখন দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, 
শীয়া-সুনীদের মধ্যে শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও মৌলিক ক্ষেত্রে কোন 
তফাত নেই এবং ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে আন্তর্জাতিক অংগনে ইসলামের সকল 
সম্প্রদায় এক হয়ে কাজ করতে হবে। সেসব উদারপন্থী শীয়া প্রেমিক 
ইসলামী সরকারকে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান 
কেন স্বীকৃতি দিচ্ছে না। কেন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে 
সমর্থনদানে বাধা দিচ্ছে। কেন রাব্বানী সরকারকে তালিবানদের বিরুদ্ধে উক্কে 
দিচ্ছে। তাহলে কি তারা তালিবান ঘোষিত সুন্নী ইসলামী নীতিমালার বিরোধী? 
এ পর্যন্ত তালিবানরা যতটা আইন প্রয়োগ করেছে, কোনটাই তো 
কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নয়। তবে কেন ইরানের এ অনাকাংখিত আস্ফালন? 
তালিবানদের ক্ষমতা দখলে তাদের উদ্বেগের কারণ কি? সুনীদের নেতৃত্বে একটি 
হকপন্থী ইসলামী রাষ্ট্রের উথথানেই কি এইসব শীয়া নেতাদের উদ্বেগের কারণ? 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৭৫ 


প্রিয় পাঠক! মূল কারণ হচ্ছে, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নামে শীয়া বিপ্লব 
হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ১২ নং ধারানুযায়ী তাদের হুকুমত একটি 
ইস্না আশারিয়া শীয়ারাষ্ট্র । এবং আফগানিস্তানের তালিবানরা হচ্ছে নির্ভেজাল 
সুন্নী এবং তারা নিখুঁত ইসলামী নীতি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত মুসলমান । সুতরাং 
এখানেই তফাৎ এবং এটাই তালিবানদের অপ্রিয়তার মূল কারণ । শীয়া কোনদিন 
সুন্নীদের বন্ধু ছিল না, হতে পারে না। সুন্নীদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের 
ঘরে শীয়াদের জন্ম । ইস্না আশারিয়াদের কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে সমগ্র 
বিশ্বের হককানী উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন। 
ইতিহাস পর্যালোচনা প্রতীয়মান হবে যে, এই শীয়ারাই দীর্ঘ ১৩শ' বছর ধরে 
মুসলমানদের অকল্পনীয় ক্ষতি সাধন করে আসছে। চেংগিস খান যখন বাগদাদ 
আক্রমণ করে মুসলমানদের ক্ষমতা কেড়ে নিল এবং অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ 
করে বাগদাদের তদানীন্তন বিশ্বের বৃহত্তর গ্রন্থাগার ধ্বংস করে ফেলল; উপরন্তু 
হাজার হাজার হকপন্থী সুন্নী আলেমকে নির্বিচারে হত্যা করল; তখন সুন্নী 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে চেংগিস খানের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিল 
ইরানের এই শীয়া সম্প্রদায়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বৃটিশ উপনিবেশিকদের 
পক্ষে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ডেকে এনেছিল আরেক শীয়া, মীর জাফর 
আলী । আবু মুসলিম খুরাসানী নামক আরেক শীয়া প্রশাসক কেবল খোরাসানেই 
ছয় লক্ষ খাটি মুসলমানকে কতল করেছিল। কারামাতীর শীয়ারা হরম শরীফ 
আক্রমণ করে হরমের ভেতরে অসংখ্য খুন-খারাবীর মাধ্যমে পবিত্র (হাযরে 
আসওয়াদ) কালো, পাথর ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ ইতিহাস তো পাঠক মাত্রই 
জানেন। (মুনাইয়াতুল আদাব পৃঃ ২৮) 

অতীতে সুনীদের বিরুদ্ধে এসব কর্মকাণ্ড শীয়ারাই করেছে। সুতরাং শীয়ারা 
কখনও সুন্নীদের বন্ধু হতে পারে না। কাজেই নীতিগত প্রশ্নে শীয়া-সুন্নী সম্প্রীতি 
নয়, শীয়া-সুন্নী আদর্শগত বিরোধ, এটাই বাস্তবতা যা অস্বীকার করার কোন 
উপায় নেই এবং এ কারণেই আজ ইরানী শীয়ারা আফগানিস্তানের পূর্ণ ঈমানদার 
তালিবান সরকারকে বরদাশত করতে পারছে না। 

প্রিয় পাঠক! শীয়াদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ইতিহাস বা তাদের আকিদার 
বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান '৯৫ সালের 
নভেম্বর ৩০ সংখ্যায় আমি বিস্তারিত লিখেছি। 

এখানে আমি বলতে চাই, আমরা যেভাবে ইয়াহু খৃষ্টানদেরকে আমাদের 
শক্ররূপে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে ওদের সেবাদাসচক্র তথাকথিত বৃদ্ধিজীবীদের 
ইসলাম বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও আমরা জানার চেষ্টা করি। অনুরূপ 
শীয়াদেরকে ও সুন্নী মুসলমানদের চিরশক্র হিসেবে গণ্য করতে শিখি । শীয়াদের 
তাকিয়ানীতির ছদ্মাবরণে ওদের মুখরোচক সম্প্রীতির শ্লোগানে আত্মহারা হয়ে 
ইসলামী নেতৃত্বের যেসব কর্ণধার মাঝেমধ্যেই ওদের পাতানো ফাদে পা দিয়ে 


৭৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
ফেলেন, তাদের সম্পর্কেও আমরা সচেতন থাকি । অবশেষে বলতে চাই, সকল 
প্রকার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তালিবানরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে 
পারবে কিনা তা আমরা জানি না । বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ধাতাকলে পড়ে তারা চূড়ান্ত 
সফলতা অর্জন নাও করতে পারে। তবে তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতৃকে আমরা 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তাদের সমর্থন করি। আর আসুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর 
দরবারে আমরা বিশ্ব মানচিত্রে একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রের উপমা স্থাপনে 
সফল হওয়ায় তালিবানদের জন্যে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করি । 

নিবন্ধকার ঃ মুফতী মাওলানা আরিফ বিল্লাহ 


তালেবানদের ফতহে মুবীন বা বিজয় সম্মেলন 

আফগান জেহাদ ও তালেবান আন্দোলনের মূল উৎসস্থল পেশোয়ারের 
নিকটবর্তী দারুল উলুম হাক্কানিয়ায় বিগত ১৬ অক্টোবর তালেবান ইসলামী 
মিলিশিয়ার কাবুল অধিকার উপলক্ষে “ফতহে মুবীন' মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
ফতহে মুবীন বা আল্লাহ প্রদত্ত বিজয় অনুষ্ঠানের মূল আহ্বায়ক, তালেবান 
আন্দোলনের অন্যতম স্বপুদ্রষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা সমীউল হক 
পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল । ফলে পাকিস্তান 
ও আফগানিস্তানের বহু বিশিষ্ট আলেম, মোজাহেদ নেতৃবৃন্দ এবং তালেবান 
কমাণ্ডারগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও তথ্য 
মাধ্যমসমূহের প্রতিনিধিগণও এ সম্মেলনে বিপুলভাবে শরীক হন। 

সম্মেলনে মাওলানা সামীউল হক দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তালেবান 
আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পটডুমি ব্যাখ্যা করে মাওলানা সামীউল হক বলেন, 

£ আমি আজ এই মহান সম্মেলনের প্রাটফরম থেকে দুনিয়ার সবগুলি 
মুসলিম দেশকে আফগানিস্তানের তালেবান ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার 
উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর লক্ষ লক্ষ শহীদের খুন ও 
গাজীর ত্যাগ-কুরবানী এবং অগণিত মজলুমের অশ্রুজলে একটি খাটি ইসলামী 
হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং নব প্রতিষ্ঠিত এই ইসলামী সরকারকে 
স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হবে দুনিয়ার একশ" ত্রিশ কোটি মুসলমানের ঈমানী উত্তাপের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। 

আজ পাশ্চাত্যজগত এবং তাদের তল্লীবাহকদের সর্বাপেক্ষা বড় মাথাব্যথা 
হচ্ছে, “তালেবানরা মেয়েদের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে ।” আসলে এটা 
একটা হীন ও নেতিবাচ্‌ক প্রপাগাপ্া ছাড়া আর কিছু নয় । কাবুল দখল করার পর 
আইন-শৃঙ্খলা পুরাপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য শুধু মেয়েদের 
নয়, শিশুদেরকেও স্কুলে যাওয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, 
শিশু ও মেয়েদের চিরতরে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 





বাংলাদেশ ও তালিবান ৭৭ 


তালেবানরা মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চায় না। তবে এটাও চায় 
না যে, কমিউনিস্ট শাসনের কালো অধ্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার নামে যে 
উচ্ছংখলতা শিক্ষা দেয়া হতো, সেই বেলেল্লাপনা তালেবান ইসলামী সরকার 
কোন অবস্থাতেই অহ্যাহত থাকতে দেবে না। অচিরেই ইসলামী নীতিমালার 
ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা হবে এবং মেয়েদের জন্যও সেই শিক্ষার দ্বার 
অবারিত করা হবে। 

চাকুরির ক্ষেত্রে যে সব মহিলা কর্মরত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে একই ধরনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ 
সৃষ্টির আগ পর্যন্ত তাদেরকে চাকরিস্থলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা 
আপাতত, বাড়িতে বসেই মাস শেষে বেতন পাবেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদেরকে 
শরীয়ত অনুমোদিত কর্মে নিয়োজিত করা হবে । 
এরূপ ব্যবহার করছে কেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ফরাসী 
বিপ্রবের আগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, বিপ্লবী সরকার কি হুবহু তাই বজায় 
রেখেছিল, না আমুল সংস্কার করা হয়েছিল? 

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপ মেরে গেলেন। 

আজ সমগ্র দুনিয়ার ইহুদী ও ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠী শুধু এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র 
করে তালেবান ইসলামী সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। অথচ, 
আফগানিস্তানে এখন এর অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগণিত সমস্যা 
যুখব্যদান করে পড়ে আছে। ষোল বছরের জেহাদ এবং তারপর রব্বানী 
হেকমতিয়ার আত্মঘাতি লড়াইয়ে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ ধ্বংসম্ভূপে পরিণত 
হয়েছে। দেশীয় পুনর্গঠনই এখন সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা । আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণে আসলেও দ্রব্যমূল্য এখনও অচিন্তনীয় পর্যায়ের আকাশ ছোয়া। এসব 
সমস্যার কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করছে না। ওরা শুধু মহিলাদের উপর অত্যাচার 
এবং তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনই দেখতে পাচ্ছে। ওদের আর্তচিৎকার শুনে 
মনে হয় আফগানিস্তানের বীর মুজাহিদদের ছারা একটি ইসলামী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এরা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওরা বোঝে যে, কল্যাণকর 
বিপ্রবের গতি কোথাও থমকে দীড়ায় না। আফগানিস্তানে তালেবান ইসলামী 
শক্তির অভ্যুথান সুসংহত হয়ে গেলে সমগ্র এশিয়ায় এর ইতিবাচক প্রভাব 
পড়বে । সমগ্র দুনিয়ার মজলুম মুসলমানদের চেতনা উত্তপ্ত হবে। সমগ্র দুনিয়াতে 
একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে । আজ যদি মুসলিম সরকারগুলি আমেরিকার 
গোলামীর রশি গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামী তালেবানদের সাহায্য 
সহযোগিতায় এগিয়ে না আসে, তবে মুসলিম জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে । 

আল্লাহর মদদ সমাগত! এই বিপ্রবের গতিরোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব 
নয়। সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নিবন্ধ 


তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ হতে বৎসরাধিককাল হেরাতের শাসনভার তালেবানদের 
হাতে ছিল। ইতিমধ্যে অশান্ত আফগানিস্তানের চার ভাগের তিন ভাগ স্থানে 
তালেবানরা শাসন ও কর্তৃত কায়েম করেছে। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে তেমন 
কোন বদনাম শুনা যায়নি । তালেবানগণ ১৯৯৬-এর ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুল দখল 
করার পর সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইসলাম বিরোধী 
শিবিরগুলো একজোট হয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লেগেছে। তারা 
তালেবানদের তিল পরিমাণ ক্রটিকে আধুনিক প্রচার মাধ্যমে পাহাড়ে পরিণত 
করে দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির প্রাণান্তকর অপয়াসে লিপ্ত আছে। যে, কোন 
তুচ্ছ ঘটনাকেও ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমসমূহ ফুলিয়ে ফীপিয়ে 
তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রচার করে যাচ্ছে। 

টিয়া পাখী পোষা, তাস খেলা, দাবা খেলা, ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধকরণ 

তালেবানগণ টিয়া পাখী পালন, দাবা খেলা, তাস খেলা এবং ঘুড়ি উড়ানো 
নিষিদ্ধ করেছে এমন খবরও বহুল প্রচারিত এবং ইহুদী মালিকানাধীন সংবাদ 
মাধ্যম প্রচার করছে (সাপ্তাহিক নিউজ উইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬, পৃঃ ১৩) 
মনে হয় তাদের পত্রপত্রিকায় লেখার মতো এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভাব 
ঘটেছে। 

ঘুড়ি উড়াতে যেয়ে বহু শিশু ছাদের উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। 
যেখানে এমনটি ঘটে সেখানে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য হলেও তা বন্ধ রাখা হয়। 
নিউজ উইক আরো লিখেছে তালেবানগণ সিনেমা দেখা, গান বাজনা, ধূমপান 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাতে কি হয়েছে? কে না জনে যে, যাদের করার মতো 
কোন কাজ থাকে না তারাই কেবল এ ধরনের আকাম-কুকর্মে সময় নষ্ট করতে 
পারেন। 

মুসলিম দেশের হাকানী ওলামায়ে কেরাম ধূমপান, দাবা খেলা, গান-বাজনা, 
ইত্যাদি হালাল মনে করেন না। টেলিভিশনে সিনেমা দেখা আমাদের 
বাংলাদেশের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যর্েষা বহু মুসলিম দেশের ওলামায়ে 
কেরামের মতে হারাম। অত্যন্ত উদারপন্থী ওলামাদের মতেও বর্তমান পদ্ধতির 
ডিস এন্টিনার মাধ্যমে টেলিভিশনে প্রচারিত নোংরা অনুষ্ঠান ও সিনেমা অবশ্যই 
হারাম । 

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনৈক পরিচালক কুড়াল দিয়ে 
তার বাড়ীর রেডিওগুলো ভেঙ্গে গেছেন। তার তিন ছেলে হাফেজ । অন্য কাউকে 
দিয়ে দিলেন না কেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছেন যে, ‘যা আমার 
ছেলে-মেয়ের জন্য খারাপ, তা আমি অন্যকে দিতে পারি না।” 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৭৯ 


একজন যুগ্য সচিবকে জানি, যিনি বাড়ীর টেলিভিশন সরিয়ে দিয়েছেন। 
টেলিভিশনে তো কোরআন তেলাওয়াত হয়, আযান দেয়া হয়, ইসলামী প্রোগ্রাম 
হয় বলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন গাভীর এক বাট হতে দুধ, 
আর এক বাট হতে রক্ত অন্য বাট হতে পুঁজ এবং মধু বের হয় আপনি এমন 
গাভীর দুধ খাবেন কিনা? এঁকান্তিকতার সঙ্গে তাবলীগের তিন চিল্লা দিলে 
আমাদের দেশের বয়স্ক ইংরেজী শিক্ষিত একজন মানুষের মধ্যে যদি এরূপ 
পরিবর্তন হয়, মরণপণ জেহাদে অবতীর্ণ হলে ২৫-এর কোটার টগবগে যুবক 
মাদ্রাসা ছাত্রদের মানসিক পরিবর্তন কতটুকু হবে তা ভেবে দেখতে হয়। 

তালেবানগণ যা করে তার অপপ্রচার হয় বেশি। তালেবানগণ অতি 
উৎসাহের বসে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু একজন ধূমপায়ীর গায়ে হাত 
তুলেছে বলে কোন পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম খবর দিতে পারেনি । কাবুলের যে 
কোন দোকানে প্রকাশ্যভাবে সিগারেট বিক্রি হয়, তবে তালেবানদের ঘোষণার 
ফলে ধূমপায়ীরা একটু সংযত হয়েছে। 

ডঃ নজিবুল্লাহর ফাসি £ ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল আফগান মুজাহিদদের 
হাতে কাবুলের পতনের পর ডঃ নজিবুল্লাহ কাবুলস্থ জাতিসংঘ ভবনে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
তিনি জাতিসংঘ ভবনে অবস্থান করে আসছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ 
তালেবান বাহিনীর নিকট কাবুলের পতনের পর তালেবানগণ ডঃ নজিবুল্লাহ এবং 
তার ভাই শাহপুর আহমদ জাইকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সম্মুখে আরিয়ানা 
ক্কোয়ারের একটি ট্রাফিক লাইট পোস্টের সাথে ফাসি দেন এবং তাদের কৃত 
অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত দেখে মজলুম কাবুলবাসী যাতে তৃপ্ত হয় সেজন্য তাদের লাশ 
দু'তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। 

কাবুলের প্রধান সড়ক আরিয়ানা স্কোয়ারে হাজার হাজার আফগান বিদেশ 
প্রভুদের পদলেহী ডঃ নজিবুল্লাহর ও তার সহযোগীর ফীসিতে ঝুলন্ত অবস্থা 
অবলোকন করেন। 

তালেবান কেন্ত্রীয় পরিষদ এবং ধর্মীয় নেতাগণ ডঃ নজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যে 
সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করেন তার মধ্যে ছিল খুন, জনগণের অধিকার হরণ 
এবং জনগণের ইসলামী চেতনা উপেক্ষা করে বিরোধী কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তন । 
উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট শাসনকালে কম বেশী ১৫ লাখ আফগান মুসলমান শদীদর 
হয়। 

ডঃ নজিবুল্াহ অবশ্যই মানুষ ছিলেন। তার ফাঁসিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
অনেকেই শোকাভিভূত। নজিবুল্লাহ এবং তার ভাই শাহপুর আহমদ জাই এবং 
তাদের দেহরক্ষী হাবশীর মৃত্যুতে মানবাধিকার লংজ্ঘিত হয়েছে কিনা তা বিচার্য। 
কিন্তু নজিরুল্লাহর কারণে যে আফগানিস্তানের ১৫ লাখ লোক নিহত হলো, তারা 


৮০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
মনে হয় পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের মুখোশধারীদের দৃষ্টিতে মানুষ ছিল না। 
কারণ তারা ছিল মুসলমান এবং ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ । 

তালেবানগণ যে কট্টর ইসলামপন্থী তা জাতিসংঘের জানা ছিল। ১৯৯২ খৃঃ 
থেকে ডঃ নজিবুল্লাহ জাতিসংঘ ভবনে তাদের অতিথি ছিলেন। ইচ্ছা থাকলে 
জাতিসংঘ যে কোন সময় তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারতেন। 

তরুণ তালেবানরা নজিবুল্লাহকে ফীসি কাষ্ঠে ঝুলাতে পারেন এটা অনুমান 
করা জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের জন্য কষ্টকর ছিল না। তালেবান যে ইরানীদের চেয়েও 
কঠোর মনোভাবাপন্ন তা ১৯৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে তালেবান বাহিনী কর্তৃক 
হেরাত দখলের পরেই ছিল সুস্পষ্ট । ডঃ নজিবুল্লাহকে যখন জাতিসংঘের ভবন 
থেকে বের করে নেয়া হয়, তখন জাতিসংঘের দপ্তরের কেউ অন্তত মৌখিকভাবে 
বাধা দিয়েছিলেন বা ছাড়ার অনুরোধ করেছিলেন এমন কোন খবরও পত্র পত্রিকায় 
দেখা যায়নি। ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন প্রকৃতভাবে নিষ্ঠুর চরিত্রের । তাকে যারা 
জানে তার প্রতি সহানুভূতি কম লোকেরই ছিল। কাবুলে জাতিসংঘ দূত মিঃ 
নরবার্ট হিলকে উপরোক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করা 
থেকে বিরত থাকেন। 

শাস্তি শৃঙ্খলা স্থাপন $ ১৯৭৯ খৃঃ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ১৭ বছর কাবুলের 
জনগণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নিদ্রা যেতে পারেনি । যে কোন সময় তাদের উপর রকেট 
সেল, গোলাগুলি বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো । 

১৯৯২ খৃঃ কাবুল কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৯৬ 
পর্যন্ত ৩০ হাজার মানুষ কাবুলে নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ধারা তালেবান 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদুরিত হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে নিহত 
হয়েছে কমপক্ষে ১২ লাখ লোক। সে সময় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের 
কর্মকর্তাদের কাবুলে থাকতে ভয়ভীতি ছিল না। 

তালেবান বাহিনী ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভয়ে ও 
বিদ্বেষবশে কাবুল ত্যাগ করেছে। এখন কাবুলে আন্তর্জাতিক সংস্থার লোক নাই 
বললেই চলে। 

তালেবান কর্তৃক কাবুল মুক্ত হবার পর এখন অন্ততঃ মানুষ রকেট, মিসাইল 
ও গোলাগুলির ভীতি মুক্ত হয়ে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারে। তালেবানদের 
নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিকতর, রাস্তাঘাট নিরাপদ। 
টাদাবাজদের টোল আদায়ের ফাড়ি । বুলডাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ৩ ঘন্টার 
মটর ভ্রমণ পথ। এই ৩ ঘণ্টা চলার পথে ছিল ৪২টি চাদা আদায়ের বোকি 
কেন্দ্র। (The Economist. Qctober 5, 1996), 











বাংলাদেশ ও তালিবান ৮১ 


তালেবানদের হাতে কাবুল শহরের কোন একটি মানুষ গুরুতর আহত হয়নি 
(টাইম ইন্টারন্যাশনাল, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬) নজিবুল্লাহ, তার ভাই, দুই 
দেহরক্ষী ছাড়া অন্য কোন মানুষের মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয়নি। রাজধানী কাবুলের 
ভিন্ন তালেবানদের হাতে অন্য কোন একটি শহর পতনের পর সেখানে বিজয় 
পরবর্তী কোনরূপ অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ মানুষের উপর কোন জুলুম 
হয়নি। কোন দ্রব্যসামগ্ী তালেবানদের প্রয়োজনে লুগ্ঠিত্‌ হয়নি, যা হয়ে থাকে 
আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে যে কোন সময়ে বিজয়ীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর। 
ব্সনিয়া, থোজনী ও ফিলিস্তিনে যা ঘটেছে তার ১% ও তালেবান অধিকৃত 
আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়নি । তবুও পাশ্চাত্যের বিশ্বমানবাধিকার লংঘিত 
হওয়ায় (?) ক্ষুদ্ধ’ । 

তালেবানগণ কাবুল বা অন্য কোন প্রাদেশিক শহরের জনতাকে মেরে 
পিটিয়ে ঘরছাড়া করেনি, বরং তাদের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর জনসাধারণকে 
নিজ নিজ শহরে থাকতে অনুরোধ করেছেন। (সাপ্তাহিক নিউজ উইক, অক্টোবর 
১৪, ১৯৯৬) তালেবানদের আগমনের পূর্বে যে কাবুল নগরীতে কোন শান্তি ছিল 
না, সেই কাবুল নগরী এখন শান্ত; জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে প্রশান্তি । তবুও 
পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবাধিকারওয়ালাদের নিকট কাবুল বসবাসের 
অনুপযুক্ত । কারণ তালেবানদের হৃদয়ে আছে ইসলামী চেতনা । দেহে ইসলামী 
পোশাক । মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের যুবক যুবতী, বুড়া বুড়িরা পর্যন্ত উরু দেখিয়ে 
চলাফেরা করে। ফ্রান্সের মতো সভ্য দেশে তারা শিশু মেয়েদের মাথায় রুমাল 
দেয়া সহ্য করতে পারে না। এটা হলো তাদের সহনশীলতার নমুনা । 

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুফল কাবুলের বাজার তথা দ্রব্য সামগ্রীতে 
প্রতিদিনই প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। বাজারে এখন বেশি মানুষ দেখা যায়। 
জিনিসপত্রের বেচা-কেনা এখন অনেক বেড়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ 
একটি রুটির মূল্য ছিল ১,০০০ আফগানিয়া (৭সেন্ট) ২য় সপ্তাহে তা নেমে 
দাড়িয়েছে ৫০০ আফগানিয়ায় (নিউজ উইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬, পৃঃ ১৪)। 

তালেবানদের জনপ্রিয়তার বড় কারণ হলো তাদের ন্যায় বিচার। তারা 
যেখানেই যান, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন। কতকগুলো শাস্তি তারা প্রকাশ্যে 
কোন শহরে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়েনি । চুরির জন্য হাত কাটার বিধান 
করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো হাত কাটার আদেশ হয়নি। 

এক বছর পূর্বে তালেবানদের হাতে হেরাতের পতন হয়েছে। দু'বছর আগে 
১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তালেবানগণ কান্দাহার দখল করেন । কিন্তু কোন 
ইসলামী বিধান অপপ্রয়োগের খবর পাওয়া যায়নি। ব্যভিচারের শাস্তি হত্যা এবং 


_৬ 
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চুরির শাস্তি হাত কাটার বিধান সৌদি আর্বে কয়েক যুগ থেকে চলে আসছে। 
কিন্তু মৌলবাদের অপবাদ দিয়ে এভাবে তাদেরকে কলংকিত করা হয় না। 

নারী অধিকার £ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ কাবুল পতনের পর তিনটি বেপর্দা 
মেয়েকে তালেবানরা ঠেলা দিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী পত্রিকাগুলোতে খবর বের 
হয়েছে মেয়েদের লাঠি পেটা করেছে। সেরূপ মেয়েদের সংখ্যা সারা কাবুলে 
হলো মাত্র ৩ জন। 

তালেবানরা মেয়েদের শালীন পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
সেখানকার মহিলারা স্বতঃস্ফৃর্তভাবে কেউ চাদর ব্যবহার করছে, কেউ ব্যবহার 
করছে বোরকা । যদিও মহিলাদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণে বাইরে আসতে 
নিষেধ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাবুল রেডিও থেকে এটাও ঘোষণা করা হয়েছে 
যে, কোন কর্মজীবী মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি। 

আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহিলাদের মধ্যে যারা অফিস করতে 
পারছেন না তাদেরকেও বেতন দেয়া হবে এবং বেতন বাড়ীতে পৌছে দেয়া হবে। 
ইসলামের দুশমনদের নিকট ধর্ষণ বা হত্যা মানবতা বিরোধী কাজ নয়, কিন্তু 
নারীদের ইজ্জত ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্মানজনক ব্যবস্থা করা তাদের নিকট 
মানবতা বিরোধী কাজ। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আনবিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের 
বৃহৎ নগরী নিউইয়র্ক বা লন্ডনের প্রকাশ্য রাস্তায় নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল ঘটনা 
ঘটে, তার একটিও তালেবান অধ্যুষিত এলাকায় ঘটেনি । 

আফগানিস্তানে নারীদের অধিকারের কথা বলে পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষ৷ 
নারীদের প্রতি পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষদের দৃষ্টি ভঙ্গি কি? পরিবারে আয় বৃদ্ধির 
জন্যে বিবাহিত ভদ্র মহিলারাও স্বামী ভিন্ন অন্যদেরকে দেহ দান করে। পড়া 
লেখার খরচ আদায় করার জন্যে ১৮% কন্যার তাদের নিজের জন্মদাতা পিতাকে 
দেহদান করতে হয়। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৫ সালের ৩৪৭ পৃষ্ঠার অপরাধপরিসংখ্যান থেকে 
দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫ সালে ভায়লেন্ট অপরাধ হয়েছে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে 
একটি, হত্যা সংঘটিত হয়েছে মিনিটে একটি এবং নারী ধর্ষণ হয়েছে প্রতি ৫ 
মিনিটে একটি (দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট, ঢাকা, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬)। নারী 
অধিকার যে পাশ্চাত্যে এই মানের, তারা নারী অধিকার হরণের অজুহাতে 
তালেবানদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। 

তালেবান নীতিঃ তালেবানদের বয়স গড়ে ২৫-এর কোটায়। তাদের 
সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় হতে পারেনি । তালেবানদের সরকার প্রধান যে কে 
তা ঘোষিত হয়নি। তাদের নেতা মোহাম্মদ ওমর এটা সকলের জানা । আপাততঃ 
তিনিই তাদের আমিরুল মুমেনীন। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৮৩ 


তালেবানরা কি করে এতো অল্প সময়ে অনেকটা বিনা বাধায় 
আফগানিস্তানের তিন চতুর্থাংশ এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল? 
তালেবানরা জোর করে এসব এলাকা দখল করেননি । স্থানীয় লোকেরা তাদের 
স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের বিরোধী অন্ত্রধারীরা জনতার রুদ্ররোষে পতিত 
হওয়ার ভয়ে তালেবানদের পথ ছেড়ে তাদের জন্য নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। 

কোন এলাকা দখলের পরই তালেবানগণ সেখানে একটা মজলিসে শুরা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শুরাতে তালেবানদের ছাড়া রয়েছে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং 
গোত্রের প্রধানগণ । যারা যুদ্ধের পর তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারাও 
এ শুরার অন্তর্ভূক্ত হয়। এ শুরাই এখন এলাকার শাসন পরিচালনা করে। 

দুনিয়ার কোন তথাকথিত সভ্য দেশে সরকার বা সরকার প্রধান না থাকলে 
এবং তরুণদের হাতে অস্ত্র থাকলে, তারা কি ধরনের লুট, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ 
ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে; তা শুধু কল্পনা করে দেখতে হয়। 

সূত্র ঃ এ.জেড.এম শামসুল আলমের গ্রন্থ 


তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে এক ভক্ত মুসাফির 

আফগানিস্তান নামটি যখনই শুনতে পেতাম তখনই মনের ভিতর কেমন 
একটা আগ্রহ আর কৌতুহল জন্মে উঠতো । বারবার ইচ্ছা হতো ছুটে যাই 
আফগানের মাটিতে । এই আফগানের মাটি যেন রঞ্জিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ 
মুসলমানের রক্তে । হারিয়েছে কত মা তার আদরের সন্তানকে, স্ত্রী হারীয়েছে 
কান্না আফগানের আকাশ বাতাস একাকার করে তুলে । রাশিয়ার সাথে 
যুদ্ধকালীণ সময়ে হাজারো মা বোন ইজ্জত হারিয়েছে। ভায়ের সামনে বোনকে, 
স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে হাজারো । 
এই জালিমদের নির্যাতনে আফগানের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। এগিয়ে 
এলো এক ঝাঁক মুজাহিদ । লক্ষ লক্ষ আফগান বীর সন্তান বুকের তাজা রক্ত দিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত করলো ইসলামের বিজয় । অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে আল্লাহর ' 
মেহেরবানীতে আফগানের মাটি শক্রমুক্ত হলো, ছিনিয়ে আনল তারা স্বাধীনতা । 
উড়ল বিজয়ের নিশান। 

আফগান স্বাধীন হওয়ার পর সকল মুজাহিদ দলের সমন্বয়ে গঠিত হলো মন্ত্রী 
পরিষদ। দিন চললো ভালোই। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের ইশারায় এক 
মুসলমান আর এক মুসলমানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবেলা ময়দানে অবতীর্ণ 
হল। কায়েম করল এলাকাভিত্তিক সরকার । কিছুটা এমন “জোর যার মুলুক 
তার'। এক এক কমান্ডার তার নিজ নিজ নিয়ন্ত্রিত এলাকতে ইচ্ছা মত শাসন 
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কায়েম করল । জুলুম নির্যাতন আবার বেড়ে গেল। চুরি, ডাকাতি, জিনা, ধর্ষণ 
আবার বেড়ে গেল আশংকাজনিতভাবে এক এক কমান্ডারের সহযোগীরা সাধারণ 
জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিন খেলা শুরু করলো। 

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আফগান মজলুমদের দোয়া কবুল করলেন, এগিয়ে 
এলেন মোল্লা ওমর নামে আল্লাহর এক বান্দা। মাত্র দুই বছর পূর্বে মাদ্রাসা 
ছাত্রদের নিয়ে মোল্লা ওমর অন্যায়ের প্রতিবাদ, বাতিলের প্রতিরোধে এগয়ে 
আসেন। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে কাবুলসহ সমগ্র আফগানিস্তানের দুই 
তৃতীয়াংশ এলাকা (২২টি প্রদেশ) নিয়ন্ত্রণে চলে আসে । সেখানে জারী করলেন 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। ইচ্ছা করত একবার এই আফগানের মাটিতে 
লা রচনার 

|| 

ঈদ উপলক্ষে ১০ দিনের দীর্ঘ ছুটি । অবকাশ যাপনের মানসে কোথাও যাবো 
ভাবছিলাম । পাঞ্জাবী এক বন্ধু পরামর্শ দিল আফগানে যাওয়ার এবং সে নিজেও 
আফগানিস্তান সফরের জন্য তৈরী হল । অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান 
ঘটিয়ে১৭.৪.৯৭ ইং রোজ বুধবার সফরের প্রোগ্রাম ঠিক হলো । চারজন সাথীর 
এক ক্ষুদে কাফেলা নিয়ে বিকাল ৪টায় করাচী থেকে বাসে চড়ে কোয়েটার 
উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । প্রোখাম এমনভাবে ঠিক হল যে, বেলুচিস্তানের কোয়েটা 
পর্যন্ত আমরা বাসে যাব, কোয়েটা তালেবান হাবেলী থেকে তালেবানদের গাড়ি 
আমাদের কান্দাহারে নিয়ে যাবে। ১৭.৪ তারিখ সকাল ৭ টার দিকে আমাদের 
জানানো হল বিশেষ কারণবশত আজ গাড়ি আসতে পারেনি, অন্য একটি 
গাড়িতে আমাদের পাকিস্তান সীমান্তে পৌছানোর ব্যবস্থা হল। ৩ ঘন্টা ৪৫ 
মিনিটে পাকিস্তান সীমান্ত শেষ । আফগান সীমান্ত শুরু । বলদাক নামক স্থানে 
আমরা পৌছে ২০০/ পাকিস্তানী রুপি দিয়ে পেলাম ১১,১৩,৬০/ আফগানী মুদ্রা । 

সকাল এগারোটা বেজে গেছে তখনও নাস্তা করা হয়নি। কিছুটা ক্ষুধা অনুভব 
করলাম । চার সাথী ৩০,০০০/ আফগানী দিয়ে হাল্কা নাস্তা করে নিলাম। 
একটি বড় রুটি ৪০০০ আফগানি, একটি চা তিন হাজার আফগানী, এরপর পাচ 
লক্ষ আফগানী দিয়ে একটি গাড়ী ভাড়া করে আমরা কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওনা 
হলাম। রাস্তার অবস্থা খুবই নাজুক। ড্রাইভারের কাছে জানতে পারলাম সমস্ত 
মাইন পোতা ছিল। রাস্তা খোদাই করে তালেবানরা মাইন তুলেছে কিন্তু এখনও 
রাস্তা মেরামতের কাজে হাত দিতে পারেনি। রাস্তার দু পাশে এখনও মাইন 
পোতা তাই কাটাতারের বেড়া দেয়া এবং লেখা আছে “বিপজ্জক এলাকা'। 
গ্রামগুলোর দিকে তাকালে বুঝা যায় এর উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। কোন 
ঘর-বাড়ি এমন নেই যাতে বুলেট বা রকেটের আঘাত নেই । অধিকাংশ ঘর বাড়ি 
মাটির সাথে একাকার । 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৮৫ 


নওজোয়ান ড্রাইভারের কাছে প্রশ্ন করলাম তোমার বাড়ি কোন এলাকায় 
এবং এই যুদ্ধে তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। বেচারা পশতুভাষী, তার ভাষা 
বুঝার উপায় নেই। উর্দু বুঝতে পারে অল্প কিন্তু বলতে পারে না। ভাগ্যিস 
আমাদের ক্ষুদ্র কাফেলার পাঞ্জাবী বন্ধু চার বছর যুদ্ধে ছিল। আফগানের পশতু 
ভাষা তার মোটামুটি বলতে পারে- সেই উর্দূতে অনুবাদ করে শোনালো। তার 
বাড়ি কান্দাহার। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সে নিজে তিন বছর জিহাদে 
শরীক ছিল। কিন্তু তার রক্তের দাগ মুছতে না মুছতে আবার নিজেদের মধ্যে যে 
যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে সে শরীক হয়নি । তালেবান বিরোধীদের জুলুমের বর্ণনা 
দিয়ে বলল যে, সে তালেবানদের ভালবাসে এবং তালেবানের কামিয়াবী সে চায়। 
তালেবানদের ভালবাসার অপরাধে তার উপর বয়ে গেছে এক ঝাড় । তার স্ত্রীকে 
তালেবান বিরোধীরা তুলে নিয়েছে। তার কোন খোজ আজও সে জানে না। সে 
বললো, আমি দোয়া করি আল্লাহ তালেবানদের কামিয়াব করুন। 

পথে তালেবান পাহারা খুব কড়া । সব গাড়ি নিজ নিজ ডান দিক দিয়ে 
চলাচল করে। নামাযের সময় গাড়ি থামিয়ে নামায আদায় করা হলো । আমরাও 
যোহরের নামায আদায় করলাম ৷ বিকাল তিনটায় আমরা কান্দাহারে পৌছলাম। 
সরাসরি গেলাম দারুল খেলাফত । যেখান থেকে তালেবান হুকুমত পরিচালিত 
হয়। ওখানে পরিচয় হল আমিরুল মুমেনিনের বিশেষ" উপদেষ্টা মৌলভী ওকীল 
আহমাদের সাথে। মাল-পত্র রেখে আমরা পাশের মসজিদে গেলাম ৷ যেখান নবী 
করীম (সাঃ)-এর জুববা মোবারক রাখা আছে। জিয়ারত নসীব হল। আসরের 
আযান হল। নামায আদায় করে দারুল খেলাফতে এলাম । মৌলভী ওকীল 
আহমদ সাহেব আমাদের তালেবান হেড কোয়াটার হোটেল কান্দাহারে যাওয়ার 
ব্যবস্থা করলেন। রাস্তায় দেখতে পেলাম তালেবান নওজোয়ানরা গাড়ী নিয়ে টহল 
দিচ্ছে। আমাদের দেখে তারা জানতে চাইল কোথায় যাবেন, আমরা তাদের 
জানানোর পর তারা তাদের গাড়ীতে তুলে নিল এবং হোটেল কান্দাহারে 
তালেবান হেড কোয়ার্টারে পৌছে দিল। 

এই হোটেল কান্দাহার কোন এক সময় বিলাস বহুল হোটেল ছিল, কিন্তু 
এখন তার আর সেই অবস্থা নেই। বোমা আর রকেট মেরে পুরো হোটেল 
ভবনের চেহারা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে । তারপর হোটেলটি যখন তালেবানদের 
অধীনে আসে, শুরু হয় আরেক দফা হামলা । দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই, 
তিনতলা বিশিষ্ট এই হোটেলটি দেখলে মনে হবে তার শরীরে শুধু ইটই আছে। 
এই হোটেল কান্দাহারই প্রধান হেড কোয়াটার, সামনে কান্দাহার রেডিও 
সেন্টার। 

আমরা প্রথমে দেখা করলাম তালেবান কমান্ডার মাওঃ রাশেদ-এর সাথে, 
তিনি বেতার বার্তা বিভাগের প্রধান, তখন তিনি ওয়ার্লেসের মাধ্যমে কাবুলে 





৮৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


কোন বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। আমরা রুমে প্রবেশ করার এক দুই মিনিটের ভেতর 
কথা শেষ করে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হলো। 
বয়স ৩৫ এর কাছাকাছি হাসিখুশী মানুষ। উনি আমাদের থাকার জন্য দুই 
তালেবান সাথী দিয়ে পাঠালেন। আমাদের জন্য একটি রুম দেয়া হল। 
মাগরিবের নামায আদায় করার পর আমরা বেশ কিছু সাথী এক কমান্ডরের কাছ 
থেকে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনছিলাম । এরই মধ্যে 
আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন তালিবানদের মুখপাত্র (জরবে মুমেন) এর 
কান্দাহার প্রতিনিধি মৌলভী আহমাদ খালেদ আশরা । আহমাদ খালেদ এর 
আগমনে আরো খুশী হলাম, তার কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম । 
আমরা উনার মাধ্যমে পরিচিত হলাম উজিরে খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ 
জাহেরের সাথে। 

এশার নামাযের পূর্বে আমাদের ডাক পড়ল রাত্রে খাওয়ার জন্য । পাশে এক 
কামরায় দস্তরখানা বিছানো হয়েছে । ২০, ২৫ জনের মত সাথীকে সাথে খানা 
খেতে বসলাম । আমাদের সাথে শরীক হয়েছেন পাচজন তালেবান কমান্ডার । 
যাদের মধ্যে দুইজন সদ্য রণাঙ্গন থেকে আসা । উনাদের কাছ থেকে খাওয়ার 
মাঝে ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম । রুটি আর গরুর পায়া 
দিয়ে তৈরী এক প্রকার নিহারী। একটি রুটি দুই জনে পেট পুরে খাওয়া যায়। 
এখানে একটা কথা বলা হয়নি, আফগানে এখন খাবারের যথেষ্ট অভাব । যে 
সমস্ত এলাকাতে খাবার উৎপাদান হয় সেগুলো দোস্তম বা মাসুদশাহর দখলে । 
তাই তালেবান নিয়ন্ত্রীত এলাকাতে খাবারের অভাব দেখা দেয়। এশার নামায 
পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম । 

আজ ঈদের দিন, বিদেশের মাটিতে ঈদ। এই ঈদের নামাজকে উদ্দেশ্য 
করেই আমাদের আফগান আসা । ফজরের নামাজ পড়ে বেরিয়ে পড়লাম ৷ সাথে 
তালেবান কমান্ডারসহ আরো কিছু সাথী। একশত গজের মধ্যেই খাদ্য 
মন্ত্রণালয় । ওজারাতে খোরাকি। সেখানে আমরা কিছু তালেবান নেতাদের সাথে 
পরিচিত হলাম । উজিরে খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ জাহের সাহেব এখানে 
ছিলেন, উনার সাথ যেহেতু আমাদের গত কালই পরিচয় হয়েছে । ভেবেছিলাম 
উনার খিদমতে হাজির হয়ে আমি সালাম দিব কিন্তু পারলাম না। তিনিই আগে 
সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা । এখানে একটা বিষয় 
লক্ষণীয় যে, মন্ত্রণালয়ের দফতরে কোন চেয়ার টেবিল নেই। দেখে মনে হয় 
ইসলামী যুগের কোন মন্ত্রণালয় । এ পরিবেশে ধনী গরীবের কোন ব্যবধান নেই। 
সবার জন্য দরজা উন্মুক্ত । মেঝেতে বিছানা পাতা, এখানে সবাই বসে । এমনকি 
প্রধানমন্ত্রী নিজেও। কান্দাহারে একটিই ঈদের জামাত হয় এবং নামাযের 
ইমামতি করেন আমিরুল মুমেনিন মোল্লা মোঃ ওমর ৷ ঈদগাহ এখান থেকে প্রায় 








বাংলাদেশ ও তালিবান ৮৭ 


এক মাইল দূলে । আমরা ভেবেছিলাম ঈদগাহে নিজেরাই যাবো কিন্তু উজিরে 
খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ সাহেব আমাদেরকে তার নিজের গাড়িতে উঠালেন। 
সকাল ৭.৩০ মিঃ আমরা ঈদগাহ ময়দানে পৌছলাম। উজিরের গাড়ি হিসেবে 
রাস্তায় তার আলাদা কোন সুবিধা নেই। রাস্তার মোড়ে মোড় ট্রাফিক সিগন্যালে 
পড়ল । ড্রাইভার একবার চেয়েছিল ঝামেলা এড়িয়ে বেড়িয়ে যাবে কিন্তু ট্রাফিক 
পুলিশ ঘুরে এসে গাড়ির সামনে দাড়ালেন এবং গাড়ি আটকে দিলেন। 

শত শত তালেবানের কড়া পাহারায় তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত এক দিকে 
খোলা কান্দাহারের একমাত্র ঈদগাহ । সকাল সাড়ে সাতটায় পৌছে দেখি 
লক্ষাধিক লোকের সমাগম তখন ঘটে গেছে। বাস ট্রাক, ঘোড়ার গাড়ি, গাধা 
আর উটের পিঠে চড়ে মুসল্লিরা ঈদগাহের দিকে আসছে। ৮টা থেকে বয়ান শুরু 
হলো। কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা হাসান এর বদৌলতে প্রথম কাতারে বসার 
সুযোগ পেলাম । মোট চারজন বক্তা বয়ান রাখলেন। যাদের মধ্যে মোল্লা 
জালালউদ্দীন (পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী), মোল্লা হাসান গের্ভনর কান্দাহার), মোল্লা 
নাজির (প্রধান বিচারপতি) মোল্লা মোঃ ওয়াকিল (আমিরুল মুমেনিনের বিশেষ 
উপদেষ্টা)। সকলেই পশতু ভাষায় বয়ান রাখলেন । মাঝে মাঝে “জরবে 
মুমেন'-এর প্রধান প্রতিনিধি আহমদ খালেদ আমাদের উর্দুতে তরজমা করে 
শুনালেন+ খোলা আকাশের নীচে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগন। রোধ আর গরমে 
বেশীক্ষণ অবস্থান করা সত্যিই খুব কঠিন। তারপরও মানুষর মধ্যে একটা খুশির 
জোয়ার। 

হঠাৎ দেখা গেল পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ির একটা বহর আসছে। সকলের 
মধ্যে খুশির মাত্রা বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে গাড়ির বহরটি কাছে চলে এল। 
সামনে পুলিশের গাড়ি। সাদা পোশাক পরা পুলিশ বাশি বাজিয়ে রাস্তা পরিস্কার 
করতে করতে ছুটে আসছে। তারপর তালেবানদের ৫/৬টি জীব, তার পিছনে 
আমিরুল মুমেনীন মোল্লা মোঃ ওমরের গাড়ি। আমরা সকলেই পলকহীন দৃষ্টিতে 
আমিরুল মুমেনীনকে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। ভাবছি তিনি দেখতে 
কেমন হবেন, কি পোশাক পরিধান করবেন, এই ধরনের চিন্তা মাথায় খেলছিল। 
সকলে গাড়ি থেকে নামলেন । আমার কৌতুহলী দৃষ্টি আমীরুল মুমেনীনকে 
খুঁজছিল ? আহমদ খালেদ ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আপনার সামানের কাতারে 
যিনি বসলেন ইনিই আমিরুল মুমেনীন। ইতিহাসে আমিরুল মুমেনীন শব্দটি 
পেয়েছি; কিন্তু বাস্তবে একজন সত্যিকার আমীরকে দেখার সুযোগ হয়নি । এ 
যুগে আমীরুল মুমেনীন হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা মোল্লা ওমরের মধ্যে 
নিঃসন্দেহে বিদ্যমান। 

নিতান্তই সাধারণ বেশভুষা ৷ বাদামী রঙের পায়জামা পাঞ্জাবী একটি চাদর 
ঘাড়ে, মাথায় কালো পাগড়ী, দীর্ঘদেহী, মাঝারি স্বাস্থ্য । ডান চোখটি অন্ধ । দৃষ্টি 
নীচের দিকে । তাকবীরে তাকবীরে কান্দাহারের আকাশ পাতাল কেপে উঠলো । 
খুশিতে মানুষ পাগরের মতো হয়ে উঠলো । অনেক কষ্টে পরিবেশ শান্ত হলে। 


৮৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
সাড়ে দশটায় নামাযে দাড়ালেন মোল্লা ওমর (আমিরুল মুমেনীন), নামাযের 
ইমামতি করলেন। নামায শেষে আমিরুল মুমেনীন করাচীর বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন 
মাওলানা ইয়াহইয়া মাদানীকে খুতবা পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন । প্রথমেই 
বলেছি প্রচণ্ড গরমে শরীরে কাপড় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। আমিরুল 
মুমীনিন আসার ১০ মিঃ পর আকাশে মেঘমালারা ছায়া বিস্তার করে দিল এবং 
ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হল। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কোনো 
অসুবিধা হয়নি। 

নামায শেষে আমিরুল মুমেনীনকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ সামনের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে । এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। কিন্তু তেমন 
কোন ফায়দা হলো না। মানুব জীবন বাজি রেখে হলেও আমিরুল মুমেনীন মোল্লা 
ওমরকে দেখতে চায়। নামাযের পর আমিরুল মুমেনীনকে বহনকারী গাড়িসহ 
যখন গাড়ির বহরটি ময়দান ত্যাগ করছিল হাজার হাজার মানুষ আমিরুল 
মুমেনীন এর গাড়ির পিছনে দৌড়াতে থাকে । শত বাধার দেয়াল টপকেও 
আমিরুল মুমেনকে দেখতে চায়। কান্দাহারবাসী যেন হারতে চায়না এই মহান 
বীর সন্তান মোল্লা ওমরকে। 

দীর্ঘ ১৪ বছর যুদ্ধের পর আজ কান্দাহার তথা আফগানবাসী মন খুলে 
হাসছে। ইচ্ছা মত চলতে পারছে। নেই কোথাও কোন বাধা। নেই চাদাবাজী। 
নির্যাতনের সেই স্টিম রোলাও আজ নেই। ইসলামের পতাকাতলে সকলে 
সমবেত । বিরাজ করছে অনাবীল শান্তি । শহীদের মা এক সন্তান হারিয়ে পেয়েছে 
হাজার হাজার বীর তালেবান। এদের দেখলেই সন্তানহারা মা তার সন্তানের দুঃখ 
ভুলতে পারছে। আল্লাহ হাজার হাজার তালেবান জানবাজদের ত্যাগ ও কুরবানী 
কবুল করুন। আমরা তালেবান নেতাদের সাথে মিলিত হরাম। যাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য, মোল্লা হাসান গভর্ণর, কান্দাহার, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মোল্লা গাউস, 
প্রধান বিচারপতি মাওলানা নাছির। 

নামায শেষ হওয়ার পর আমাদের উজিরে খোরাকী নিজ গাড়িতে করে 
তালিবান হেড কোয়াটারে নিয়ে আসলেন । কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু তালেবান 
সাথী নিয় বের হলাম। এক জায়গায় কিছু লোকের সাথে পরিচয় হল যারা 
রাশিয়ার সৈন্য ছিল। আফগানে তারা যুদ্ধ করতে এসেছিল। কিন্তু যুদ্ধে 
মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। মুজাহিদদের ব্যবহার দেখে তারা মুসলমান এবং 
বর্তমানে আফগানে শাদী করে সেখানেই জীবন যাপন করছে। এদের একজন 
মেজর করফ। বর্তমান নাম আঃ রহমান। সে আমাদের জানালো যে, আমরা 
এখন তালেবানদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে জিহাদ করছি তালেবান 
বিরোধীদের সাথে । ববি নামের এক তরুণ সৈন্য জানালো (বর্তমান নাম, 
হোযাইফা) আমি জীবনে যা হারিয়েছি, পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী । সব 
চেয়ে বড় পাওয়া আমি এখন মুসলমান । 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৮৯ 
নারী-পুরুষ, যুবক, তরুণ, মজদূর, কৃষক সকলেই তালেবান শাসনে খুশি । 
তারা বলল তালেবানরা দেরী করে ফেলেছে । আরো আগেই তাদের উচিত ছিল 
আমাদের দায়িত্ব নেয়া। কান্দাহারে এখন কোন বিল্ডিং নেই যার গায়ে বুলেটের 
আঘাত নেই। ভিসিআর, ডিশ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাস্তায় বেপর্দা 
মহিলাদের দেখা যায় না। পর্দার সাথে সেদেশের নারীরা প্রয়োজনীয় কাজ করতে 
পারে। 
বিকাল ৬টায় আমরা আমিরুল মুমেনীনের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দোয়ার 
আবেদন করে উনার খেদমত থেকে বিদায় নিলাম । তিন দিন পর আমরা 
করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । তালেবান একটি গাড়ি আমাদের বাস ট্যান্ড 
পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কমান্ডার তারেক আমাদের বিদায় জানালেন। আমর 
আফগান সীমান্ত পর্যন্ত একটি ট্যাক্সি করে রওনা হলাম। খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি 
চলছে। দেখে আসা স্মৃতিগুলোর ভাবনায় ডুবে গেলাম । হঠাৎ ড্রাইভারের ডাকে 
সম্বিত ফিরে পেলাম। ড্রাইভার জানতে চাইল কোথেকে এসছি এবং কি জন্য 
এসেছি । আমরা জানালাম, করাচী থেকে এসেছি। আফগান মুসলমানদের অবস্থা 
দেখার জন্য । সে প্রশ্ন করল, জিহাদে শরীক হয়েছি কি না এবং এসেই চলে 
যাচ্ছি কেন? তার প্রশ্নে কোন উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বললাম আল্লাহ 
আমাদের কবুল করুন। আমরা জানতে চাইলাম সে শরীক হয়েছে কিনা? সে 
জানালো, আমি নিজে জিহাদে শরীক হয়েছি এবং আমার ডান হাত শহীদ 
হয়েছে। আমরা এতক্ষণ খেয়ালই করিনি যে, তার ডান হাতটি নেই। সে আরো 
জানালো, একই জিহাদে তার আপন দুই ভাই শহীদ হয়েছে। তিনটি পরিবার 
এখন তার উপর নির্ভরশীল । তাই গাড়ি নিয়ে তাকে রাস্তায় নামতে হয়েছে । তিন 
ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে আমরা আফগান সীমান্ত বরাবর চলে এলাম । ভাড়া চুকিয়ে 
বললাম, আল্লাহ তোমাদের কোরবানী কবুল করুন এবং আমাদেরকেও তওফিক 
দান করুন। সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ রিয়াজ উদ্দীন খানের নিবন্ধ 


তালিবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মোবারক হোক 

সুদীর্গ ১৪ বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও নজীরবিহীন সাহসী প্রতিরোধ লড়াইয়ের 
মাধ্যমে অর্জিত বিজয় ও স্বাধীনতা আফগান মুসলিম জাতির শত বছরের সেরা 
পরাপ্তি। বিশ্বের অন্যতম এবং বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে পর্যুদস্ত করে 
আফগান মুজাহিদরা এ শতকের শ্রেষ্ঠ সমরশক্তি হিসেবে, সঞ্জীবিত জাতি রূপে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে । এ অন্যায় ও পাশবিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে 
যায় সোভিয়েত সাম্রাজ্য । লণ্ডভণ্ড হয়ে হয়ে যায় তাদের শখের সৌধ। 
“ক্রেমলিন”। দীর্ঘ ৭০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাড়ায় ৬টি 
মুসলিম মধ্য এশিয়ার রাজ্য । নতুন সাজে সজ্জিত হয় বিপ্রুবী চেচেন যোদ্ধারা । 


৯০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


প্রদর্শনকরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অনুপম দেশপ্রেম ও আগ্রাসন বিরোধী কঠোর 
কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রাম । 

বিজয়ী আফগানিস্তানে নতুন সরকার কায়েম হলেও বহিঃশক্তির কূটনৈতিক 
চাল আর পুরনো কমিউনিস্ট জেনারেলদের সংঘাতমূলক কার্যক্রমের দরূন 
সেখানে স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চলছে একের পর এক লড়াই। 
মানুষ হয়ে উঠে নিরাপত্তাহীন ও হতাশ। এক সময় জেগে উঠেন হক্কানী 
ওলামায়ে কেরাম । তওহীদি জনতার সমর্থন ও ভালোবাসা সাথে নিয়ে আলেম 
সমাজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা (তালিবান) সংস্কারমূলক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। 

মাত্রা ২২ মাসে দখল করে নেন আফগানিস্তানের ৮০ ভাগ অঞ্চল। গত 
বছরের শেষ ভাগে তারা দখল করে রাজধানী কাবুল । বর্তমানে বিপ্লবী তালিবান 
নেতা কান্দাহারের মাদ্রাসা শিক্ষক মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নেতৃত্ব দিচ্ছেন আফগান 
জাতির । সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রব্বানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ ও 
মাজার-ই শরীফ, পানশির ও ফারইয়ার প্রদেশে ৷ ইরান মধ্য এশিয়ার দু'একটি 
দেশের সহায়তায় তারা কিছুদিন টিকে ছিলেন। ভারতও যথাসম্ভব সহায়তা দিয়ে 
তাদের বিজয়ী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তালিবান অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানে গত 
সপ্তাহে তারা চূড়ান্তরূপে পরাভূত হয়েছেন বেং রাব্বানী তাজিকিস্তানে, দোস্তাম 
তুরক্কে পালিয়ে গেছেন । আহমদ শাহ মাসুদ পানশিরে অজ্ঞাতস্থানে আত্মগোপন 
করে আছেন বলে খবরে প্রকাশ । 

ইতোপূর্বে তালিবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, 
আমাদের ছাত্ররা তো নিয়মিত যোদ্ধা নয়। প্রচণ্ড তুষারপাতের সময় তারা 
অভিযান চালাতে পারছে না। শীত শেষে আমরা যখন পানশির ফারিয়াব ও 
মাজার-ই শরীফে আক্রমণ চালাবো, তখন দু'সপ্তাহের মধ্যেই গোটা 
আফগানিস্তান আমাদের দখলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। সত্যিই গ্রীম্ম শুরু 
হওয়া মাত্রই তালিবানরা সমগ্র আফগান ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে 
নিলো। 

এ নিবন্ধ তৈরীর সময় পর্যন্ত এ বিজয়াভিযান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার 
সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়, আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত পন্থী তালিবানদের হাতে 
মাজার-ই শরীফের পতন ঘটেছে। তালিবানরা ট্যাংক ও জীপে করে মাজার-ই 
শরীফে প্রবেশ করেন। এর ফলে গোটা আফগানিস্তান কার্যত তালিবানদের 
নিয়ন্ত্রণে চলে আসল । তালিবান যোদ্ধা ও দোস্তামের স্বপক্ষ ত্যাগী সৈন্যরা 
মাজর-ই শরীফে সাদা পতাকা উড়ান এবং দোস্তামের বিশাল বিশাল পোস্টার 
ছিড়ে ফেলেন। মাজার-ই শরীফ তালেবান বিরোধীদের অন্যতম শেষ ঘাটি । 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৯১ 


মাজার-ই শরীফ দখলের ফলে তালিবানদের প্রতিরোধ করার জন্য গত 
সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল থেকে বিতাড়িত সাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন 
ঘাটি রইল না। মাজার-ই শরীফ দখলের ফলে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য 
প্রত্যাহারের পর এই প্রথমবারের মত আফগানিস্তান একটি মাত্র সরকারের 
শাসনাধীনে আসলো । তালিবানরা গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দীন 
রাব্বানীর সরকারকে উৎখাত করে কাবুলসহ দেশের ৮০% এলাকার নিয়ন্ত্রণভার 
গ্রহণ করেন। দোস্তামের স্বপক্ষ ত্যাগী সৈন্যদের সহায়তায় তীলবানরা দোস্তামের 
নিজ শহর ও সেনা সদর দপ্তর শেবেরগান দখলের কয়েক ঘণ্টা পরই মাজার-ই 
শরীফের পতন ঘটলো। 

এর আগে তালিবানরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ নেতা 
জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তামের সর্বশেষ ঘাটি মাজার-ই শরীফ- যা তিন 
পড়েছে। দোস্তামের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সৈন্যরা মাজার-ই শরীফ থেকে 
প্রায় ৮০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত দোস্তামের নিজ শহর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক 
সদর দফতর শেবেরগান দখল করে নিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে শত 
শত লোক রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 

তালিবানরা মাজার-ই শরীফে পৌছে যেতে সক্ষম হলে সেপ্টেম্বরে কাবুল 
থেকে বিতাড়িত সাবেক সরকারের প্রতিরোধের তেমন কোন ঘাটি থাকবে না। 
এর ফলে প্রথমবারের মত তালিবানরা সমগ্র আফগানিস্তানকে তাদের 
শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হবেন। ইসলামী হুকুমতপন্থী তালিবানদের মুখপাত্র 
ওয়াকিল আহমদ বলেন, দু'টি বিমান কমান্ডার আবদুল মালেকের নিয়ন্ত্রাণাধীন 
উত্তরাঞ্চলীয় ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মাইমানায় অবতরণ করে। তৃতীয় 
বিমানটি আফগান রাজধানী কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তালেবানদের কান্দাহার 
ঘাটি থেকে জনাব আহমদ বলেন, উক্ত পাইলটগণ দোস্তামের ঘাটি মাজার-ই 
শরীফ থেকে বিমানগুলো নিয়ে আসেন। 

তিনি বলেন, স্বপক্ষত্যাগী পাইলটগণ চলে আসার সময় জোযজাং প্রদেশে 
দোস্তামের সাইবারখান সদর দফতরের বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করে । পরে 
স্বপক্ষত্যাগী পাইলটগণ তালিবানদের সদর দফতরে সাংবাদিকদের বলেন, 
“দোস্তামের পরিকল্পনা হচ্ছে আফগানিস্তাকে ধ্বংস করে ফেলা । সেজন্য তারা 
দোস্তামের পক্ষ ত্যাগ করেছেন। পাইলট জেনারেল ইউসুফ শাহ বলেন, “তাজিক, 
উজবেক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজনসহ সবাই উত্তরাঞ্চলে তালবানদের বিজয়ের 
অপেক্ষায় রয়েছেন।' পশতুন জাতিগোষ্ঠীর লোক ইউসুফ শাহ বলেন, তিনি তার 
এল-৩৯ জঙ্গী বিমানটি মাজার-ই শরীফ থেকে নিয়ে আসেন এবং তাদের 
আসার পথে সাইবারখানের আশপাশে দু'টি বোমা বর্ধন করেন। তিনি 


৯২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
স্বপক্ষত্যাগী অপর দু'জন পাইলটকে জেনারেল আব্দুল হাফিজ ও জেনারেল 
আবদুল জলিল বলে সনাক্ত করেন। তবে তার কোন ধরনের বিমান সঙ্গে নিয়ে 
এসেছেন তা তিনি বলতে পারেননি । 

গত সোমবার ফারিয়ার প্রদেশ দোস্তামের বিরুদ্ধে কমান্ডার আবদুল 
মালেকের বিদ্রোহ ঘোষণার পর এই তিনজন স্বপক্ষ ত্যাগ করলেন। এই 
বিদ্রোহের ফলে রাজধানী কাবুলসহ দেশের ৮০% অঞ্চল দখলকারী তালিবানদের 
পক্ষে দেশের আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রশস্ত হল। আফগানিস্তানে 
তালিবানদের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। তারা তাদের প্রতিপক্ষের 
সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাটি মাজার-ই শরীফ দখলের একদিন পর ২৫ শে মে 
দেশের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশের গোটাটা দখল করে নিয়েছেন। এদিকে 
পাকিস্তান আফগানিস্তানের সমগ্র অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী তালিবান সরকারকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের 
যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম তার নিজ শহর ও সেনা সদর 
দপ্ত শেবেরগান ও মাজার-ই শরীফের পতনের পর গতকাল তুরক্কে পালিয়ে যান 
এবং সবেক আফগান প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দিন রাব্বানী ইরান পালিয়ে গেছেন। 
তালিবানদের এই বিজয়ের ফলে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসান 
ঘটার পর এই প্রথম আফগানিস্তান কার্যত একটি একক সরকারের নেতৃত চলে 
আসল । পর্যবেক্ষকরা বলছেন, তালিবানদের বিজয় আর কেউ ঠেকাতে পারবে 
বলে মনে হয় না। পাকিস্তান আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে প্রথম 
আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গওহর 
আইয়ুব খান বলেন, তার বিশ্বাস তালিবানরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দেশের 
সম্পূর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি বলেন, তিনি মনে করেন যে, তালিবানদের 
পক্ষে এখন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রায় সবারই সমর্থন এসে গেছে। তিনি 
বলেন, তিনি আশা করছেন যে, জাতিসংঘ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেবে। 
পাকিস্তানভিত্তিক আফগান বার্তা সংস্থা আফগান ইসলামী প্রেস জানায়, তালিবান 
মুজাহিদরা রাজধানীসহ সমগ্র কুন্দুজ প্রদেশ বলতে গেলে বিনা বাধাতেই দখল 
করে নিয়েছেন। তালিবানদের এই অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার প্রেক্ষিতে বিশ্ববাসীর 
নজর এখন আফগানিস্তানের দিকে । যুক্তরাষ্ট্র গত শনিবার তালিবানদের প্রতি যুদ্ধ 
বিরতির আহ্বান জানিয়েছে । পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, “আমরা 
মাজর-ই শরীফের পতনের খবর জানতে পেরেছি। আমরা পরিস্থিতি ঘণিষ্ঠভাবে 
পর্যবেক্ষণ করছি। তবে আফগানিস্তানে কোন মার্কিন কর্মকর্তা না থাকায় 
সেখানের প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা বলা মুশকিল। 

তিনি বলেন, “একটি ব্যাপক প্রতিনিধিতৃশীল সরকার গঠনের ব্যাপারে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কেবল আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা 





বাংলাদেশ ও তালিবান ৯৩ 
আসতে পারে ।” এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র কোন আফগান 
উপদলকে সমর্থন করে না । যদিও তার সাথে প্রত্যেকের যোগাযোগ রয়েছে ।” 

এদিকে তালিবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ গাউস গতকাল 
মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংগে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি ইসলামী 
ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। 
অবহিত করেন। জনাব শমশের বলেন, “পাকিস্তান আফগানিস্তানের শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷” তালিবানদের অথযাত্রায় রাশিয়া 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাশিয়া এক বিবৃতিতে সাবেক সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্রগুলোতে আফগানিস্তানের এই সংঘাত বিস্তার লাভ করলে সে হস্তক্ষেপ 
করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। 

বিবৃতিতে বলা হয়, রুশ নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের 
কমনওয়েলথের (সিআইএস) সীমানা লংঘন করা হলে সিআইএস-এর যৌথ 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুক্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হবে।” 

রাশিয়া এই আশংকা দূর করার জন্য তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “আমি 
বিশ্ববাসী ও প্রতিবেশী দেশগুলোকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তালিবান সরকার অন্য 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলছে।” 
বার্তা সংস্থা এপিপি একথা জানায় । 

তালিবানরা মাজার-ই-শরীফের নিয়ন্ত্রন গ্রহণের পর সেখানে শৃংখলা 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মনোযোগী হন। তালিবান সেনা কর্মকর্তা মজিদ রোজি বলেন, 
“আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা দোকান পাট খোলা রাখুন । আপনারা সবাই 
নিরাপদে আছেন।” লুটপাটের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও রাস্তাঘাট শান্ত 
রয়েছে। 

জনাব রোজি কয়েকশ" পুরুষ ও মহিলার এক সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা 
করেন, ‘কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করলে সোজা আমাদের কাছে এসে 
জানাবেন ।” 

কমান্ডার গাউস রাসুল বলেন, “আমরা এই নগরীর নিরাপত্তা বিধানের 
দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। আফগানিস্তানের তালিবান যোদ্ধারা ক্ষমতাচ্যুত 
প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দীন রব্বানীর সাবেক ঘাটি তাখার প্রদেশ দখল করে 
নিয়েছেন। গত ২৮ মে কাবুলে একজন তালিবান মুখপাত্র একথা বলেন। এদিকে 
মুসলিম বিশ্বে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সওদী আরব তালিবানদের 
আফগানিস্তানের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাবুলে তালিবান মুখপাত্র 
ওয়াকিল আহমদ বলেন, “তাখারের সব বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় আফগান ইসলামী 


৯৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


সরকারের সাদা পতাকা উড়িয়েছে। ইন্টারফ্যাক্স বার্তা সংস্থা তাকিকিস্তানের 
রাজধানী দুশানে থেকে জানায়, ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দীন রব্বানী 
প্রথমে তাজিকিস্তানে ও পরে সেখান থেকে ইরানে পালিয়ে যান বলে জানা 
গেছে। কাবুলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে তালিবানরা বলেন, তারা 
দেশের প্রায় সমগ্র অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই তাদেরকে দেশের বৈধ 
সরকার বলে সকলের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। তালিবানরা বিদেশী সরকারগুলোর 
প্রতি কাবুলে তাদের মিশন পুনরায় খোলার আহ্বান জানিয়েছেন। 
দূতাবাস খুলতে এবং দেশের পূণগঁঠনে সাহায্য করবে, তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত 
প্রসারিত করবে। 

বিবৃতিতে জাতিসংঘ ও ওআইসির প্রতিও আফগানস্তানের তালিবান 
সরকারকে বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানানো হয়েছে। সউদী 
আরব গত ২৬ মে সোমবার তালিবানদের বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
এর আগে পাকিস্তান তালিবানদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সউদী আরবের 
তথ্যমন্ত্রী ফুয়াদ ইবনে আব্দুস সালাম আল-ফারসী বলেন, 'মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে 
আফগানিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনার পর সউদী আরব তালিবান সরকারকে 
স্বীকৃত দেয়ার সিন্দান্ত নেয়। 

জেদ্দায় মন্ত্রীপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকের পর মন্ত্রী বলেন, “সউদী সরকার 
আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আফগানিস্তানের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে সক্ষম হবেন। 

গত সপ্তাহের আফগান পরিস্থিতি গোটা বিশ্ব সমাজের দৃষ্টিকে তার নিজের 
দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ এবং গোটা বিশ্বের সকল রাষ্ট্র 
তালিবানকে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার প্রশ্নে এখন চরম দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগছে। তালিবান 
আজ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা । এক অপ্রতিরোধ্য দুর্জেয় শক্তি। 

বাংলাদেশের তওহীদি জনতা, আলেম-সমাজ, পীর-মাশায়েখ, রাজনীতিবিদ 
ও ইসলামপ্রিয় সাংবাদিকরা তালিবানের অথযাত্রায় আনন্দিত। ৩০শে মে 
শুক্রবার ঢাকায় সর্বস্তরের ওলামাদের অংশ গ্রহণে তালিবানদের সমর্থনে এক 
শুকরিয়া মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দেশবাসী তালিবান উত্থানকে অন্তর থেকে 
মুবারকবাদ জানায় । 


বিজয়ের শেষ বাকে তালিবান 

শীতের মৌসুমে হিন্দুকুশ পর্বত বরফে ঢাকা থাকার কারণে ১৯৯৬ সালের 
ডিসেম্বর হতে ১৯৯৭ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর আফগানিস্তানে তালিবান 
অগ্রযাত্রা কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে । ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে 
দোস্তামের এলাকায় তালিবানদের চাপ বাড়তে থাকে। 

কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, হেকমতিয়ারের ঘাটি জাবালুস সিরাজ 
ইত্যাদি দখল করতে অস্ত্র বা রক্ত বেশী খরচ করতে হয়নি। তালিবানদের 
আচার-আচরণ, জীবন-যাত্রা, নিষ্ঠা ও ইখলাস দেখে বিরোধী দলের সেনারা 
তাদের মুখোমুখি হলেই দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রায় স্থানেই দেখা গেছে যে মুজাহিদ 
সৈন্যগণ বলতে গেলে বিনা যুদ্ধেই তালিবানদের পথ ছেড়ে দিয়েছেন। 

জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তাম ভাবলেন, তার অঞ্চলেও তালিবানদের বিনা 
যুদ্ধে রাজ্য জয়ের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এই আশংকায় তিনি স্বপক্ষ 
ত্যাগী সন্দেহভাজনদেরকে অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 

সাদ্দাম হোসেনের ন্যায় আব্দুর রশীদ দোস্তাম তার সন্দেহভাজন 
জেনারেলদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে অপসারণের নীতিও অনুসরণ করেন। 
অনেককেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। এতে তার 
সেনাপতিগণও ভীত হয়ে পড়েন। 

সাবেক উজবেক জেনারেল আবুদল মালিক পাহলোয়ানের ভীতির কারণ ছিল 
আরো বেশী । কারণ, তার ভাই জেনারেল রাসূল পাহলোয়ানকে দোস্তাম ১৯৯৬ 
সালে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করেন। তার সঙ্গে দোস্তামের মতপার্থক্য এবং 
নীতিগত বিরোধিতা ছিল। 

আব্দুল মালিক ভয় পেলেন যে, ভ্রাতৃন্নেহে দুর্বল সন্দেহে বিনা দোষে 
দোস্তামের বন্্রপাত তার মাথার উপর নিপতিত হতে পারে । নিজের অনিশ্চিত 
পরিনতির কথা ভেবে তিনি স্বীয় সেনা কমান্ডার এবং আত্মীয় গুল মোহাম্মদ 
পাহলোয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তালিবানদের পক্ষে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 

গুল মোহাম্মদ পাহলোয়ান তালিবান পক্ষ সমর্থনের শপথ নিয়ে স্যাটেলাইট 
টেলিফোনে তালেবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দোস্তাম বাহিনীর 
বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দেন। আতঙ্কগ্রস্ত দোস্তাম বাহিনীর এক অংশকে 
গ্রেফতার করে তালিবান বাহিনীর নিকট সমর্পণ করে তালিবানদের আস্থা অর্জন 
করে। বন্দীদেরকে তিনি কান্দাহারে পাঠিয়ে দেন। 

তালিবান সরকার দোস্তাম ছাড়া অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের জন্যে 
সাধারণ ক্ষমা এবং থেফতারকৃতদের ইসলামী আদালতে বিচার করা হবে বলে 
ঘোষণা দেন। এতে দোস্তাম বাহিনীর সেনারা মনে করেন যে, আত্মসমর্পণ করে 
সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তের আদালতে শাস্তি পেয়ে 
জাহান্নাম যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম । 





জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান $ ১৯শে মে ১৯৯৭ সোমবার 
সহকর্মী এবং জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান তালিবানদের স্বপক্ষে তার 
সমর্থন জনসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনীসহ তালিবানদের নিকট 
আত্মসমর্পণ করেন। 

স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ সম্পর্কে জেনারেল আব্দুল মালিক বলেন যে, জাতীয় 
এঁক্যের খাতিরেই তিনি আবদুর রশিদ দোস্তামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি 
ঘোষণা করেন যে, দুটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ তার হাতেই আছে। তিনি দোস্তাম 
বাহিনীর পাঁচ হাজার সৈনিককে বন্দী করেছেন বলেও দাবী করেন। তালিবান 
সরকারের অস্থায়ী তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আমির খান মুস্তাকী ২০শে মে ১৯৯৭ 
কাবুলে এক সরকারী সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জেনারেল আবদুল মালিকের 
সেনা বাহিনীকে ইসলামী সেনা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফারিয়াব 
প্রদেশের রাজধানী মায়মানা শহরে তালিবান এবং উজবেক সৈন্যদের উপস্থিতি 
লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 

ফারিয়ার প্রদেশ দখল ঃ তালিবান বাহিনী ১৯শে মে ১৯৯৭ ফারিয়ার 
প্রদেশের রাজধানী মায়মানা প্রবেশ করলে সেখানকার জনগণ জনতা ফারিয়াব 
প্রদেশে তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয় । ফারিয়ায় প্রদেশ ছিল জেনারেল 
আবদুল মালিকের প্রভাবাধীন এবং মাজার-ই-শরীফের পথে প্রধান ঘাটি। 
হয়েই যেতে হয়। ফারিয়াবের পতনের ফলে তালিবানদের পক্ষে মাজার-ই-শরীফ 
আক্রমণ করা খুবই সহজ হয় । 

শেবিরপাশ, বাদগিস ও সার-ই-পুল প্রদেশ দখল ঃ সালাংপাশ এর ন্যায় 
মাজার-ই-শরীফের পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ হলো শেবিরপাশ। 
ফারিয়ার প্রদেশে ৬ মাসের বেশী সময় তালিবান বাহিনী জেনালের আবদুল 
মালিক পাহলোয়ান এবং শিয়া হেজবে ওয়াহদাত নেতা ইসমাইল খান তীব্র 
লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। প্রায় ৭-৮ মাস যাবত যুদ্ধ করে তালিবান বাহিনী বাদগিস 
প্রদেশের অর্ধেক দখল করে নিয়েছিল । 

জেনারেল আবদুল মালিকের স্বপক্ষ ত্যাগের গোষণার সাথে সাথেই বাদগিস 
প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেঙ্গে পড়ে । তালিবান বাহিনী স্বল্প চেষ্টায় বাদগিস 
প্রদেশের বাকী অর্ধেক দখল করে নেয়। ১৯শে মে সোমবার তালিবান বাহিনীর 
অগ্রযাত্রার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস। 

ফারিয়ার প্রদেশে শেবিরপাশের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিয়াপন্থী হিজবে ওয়াহাফাত 
গ্রুপের হাতে । তাদের সঙ্গে তালিবান বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে । এতে শতাধিক 
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লোক নিহত হয় এবং শত আহত হয়। ফারিয়ার প্রদেশ এবং শেবিরপাশ 
তালিবানদের হাতে এসে যাওয়ায় হেরাতের সাবেক গভর্নর ইসমাঈল খানের 
পক্ষে ইরানে পলায়ন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ১৯শে মে, ১৯৯৭ সোমবার 
বাদগিশ প্রদেশ দখল করে তালেবান এবং জেনারেল মালিক বাহিনী কর্তৃক 
দোস্তাম বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হয় । মাজার-ই-শরীফের দিকে তালিবান বাহিনীর 
অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে । 

সেনা সদর দপ্তর শেবেরগাণের পতন $ জেনারেল আবদুল মালিকের 
স্বপক্ষ ত্যাগের ফলে আব্দুর রশিদ দোস্তামের মনোবল ভেঙ্গে যায় । তিনি 
পলায়নের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন। ১৯শে মে, ১৯৯৭ ফারিয়ার 
সার-ই-পোল, বাদগিস প্রদেশ তালিবান কর্তৃক দখল হওয়ার পর জেনারেল 
দোস্তাম ভীত সন্তরন্ত হয়ে তার নিজ শহর এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতর 
শেবেরগানে চলে যান। এ শহরটি বালখ সংলগ্ন পশ্চিমে জাউজান প্রদেশে 
অবস্থিত । শেবেরগানের চারদিকে রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। দোস্তাম 
শেবেরগানের একটি রেষ্ট হাউজে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও খবর বের হয় । 

১৯শে মে মায়মানা ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী পতনের ৫ দিন পর ২৪মে, 
১৯৯৭ শনিবার কাবুল হতে ৮০ মাইল পশ্চিমে সেনাসদর দফতর শেবেরগনের 
পতন ঘটে । শেবেরগনের পতনের পর বালখ প্রদেশের যুদ্ধবাজ নেতা আবদুর 
রশীদ দোস্তাম পলায়ন করেন। 

শেবেরগান পতনের পর মাজার-ই-শরীফের জনগণের মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি হয় 
এবং দোস্তাম বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । 

মাজার-ই-শরীফের জনগণ ভয় করে যে, সেনা সদর দপ্তর তালিবান দখলের 
করবে। ফলে নগরীতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে । তাই জনগণ স্বতঃপ্রবৃত হয়ে 
মাজার-ই-শরীফের রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 

তিনটি সামরিক বিমানের ডিফেকশান £ শেবেরগান পতনের পর 
দোস্তামের বিমান বাহিনীর তিনজন সিনিয়র পাইলট ইউসুফ শাহ, আবদুল 
হাফিজ এবং আব্দুল জলিল স্বপক্ষ ত্যাগ করে তালিবানদের পক্ষে যোগ দেন। 

মাজার-ই-শরীফ বিমান ঘাটি থেকে পাইলট জেনারেল আবুল হাফিজ এবং 
অবতরণ করেন। পশ্তুভাষী ইউসুফ শাহ তার এল-৩৯ জঙ্গী বিমানটি নিয়ে 
কান্দাহারে চলে আসেন । আসার পথে তিনি রাউজান প্রদেশের সেনাসদর দপ্তর 
সেবেরগান বিমান ঘাটতে কয়েকটি বোমাবর্ষণ করেন। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত বিমান 
ঘাটি রক্ষীরা কোন বিমান বিধ্বংসী কামান দাগেনি। 
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মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


কান্দাহারে তালিবান সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউসুফ শাহ 
তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, “তাজিক, উজবেক এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর 
লোকজন উত্তরাঞ্চলে তালিবান বিজয়ের অপেক্ষায় আছে। (এপি, এএফপি 
২৪-০৫-১৯৯৭) ইনকিলাব ২৫-০৫-১৯৯৭)। 

কুন্দুজ প্রদেশের পতন £ ২৪শে মে শনিবার মাজার-ই-শরীফ পতনের 
পরদিনই ২৫শে মে, ১৯৯৭ রবিবার তালিবানরা কুন্দুজ শহর দখল করে নেয়। 
এদেশের সর্বত্র তালিবান সৈনিক যেখানে প্রবেশ করতে পেরেছে সর্বত্রই তারা 
স্থানীয় জনগণের মুবারকবাদও উষ্ণ সমর্থন পান। পুরো প্রদেশটি বিনা যুদ্ধে 
তালিবান দখলে এসে যায়। (এপি, এফপি, রয়টার, বিবিসি ২৫-০৬-১৯৯৭) 

মাজার-ই-শরীফ ঃ দোস্তামের পলায়নের খবর শোনার পরই মাজার-ই- 
শরীফের জনগণ স্বত্ব অঞ্চলে তালিবানদের সাদা পতাকা উত্তোলন করেন। 
নিকটস্থ তালিবান সেনারা বিনা বাধায় মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করেন। 

২৪শে মে ১৯৯৭ শনিবার দোস্তামের নিজ শহর এবং সেনা দপ্তরের পতনের 
পর মাজার-ই-শরীফে প্রথম প্রবেশ করে উজবেক সেনাপতি জেনারেল আবদুল 
মালিক পাহলোয়ান এর সৈন্যদল ৷ 

দলে দলে সেনাদের আত্মসমপর্ণ £ তালিবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমর 
বিরোধী নেতাদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান । অন্যথায় তারা ইসলামী 
বিধান মতে বিচারের সম্মুখীন হবেন বলে ঘোষণা করেন। যারা স্বেচ্ছায় 
আত্মসমর্পণ করবে তারা কোন শাস্তির সম্মুখীন হবেন না এবং তাদের জানমালের 
হেফাজত করা হবে। যাদেরকে বন্দী করা হবে তাদের বিচার করা হবে বলে 
ঘোষণা দেয়া হয়। 

মোল্লা ওমর বিরোধী নেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং আহমাদ শাহ 
মাসুদকে আফগানিস্তানের রক্তক্ষয় বন্ধ এবং জনগণকে ধোকা না দেয়ার আহ্বান 
জানান । তালিবান নেতা ঘোষণা করেন যে, তারা রক্ষক্ষয় বন্ধ না করলে এবং 
জনগণের তহবিল অপচয় করতে থাকলে ইসলামী আদালতে তাদের বিচার 
হবে। 

মোল্লা ওমর প্রতিবেশী দেশগুলোকে আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো 
থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। (ইনকিলাব ২১/০৫/৯৭ ইং) 

কয়েকমাস আগে তালিবান অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে রব্বানী দোস্তাম সরকার 
হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় পাথর কেটে তৈরি সুরঙ্গ পথটি ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর 
গুড়িয়ে বন্ধ করে দেয়। 

তাখার প্র দেশ দখল ঃ বুরহানুদ্দিন রাব্বানীর প্রধান ঘাঁটি ছিল 
উত্তরাঞ্চলের তাখার প্রদেশ । তালিবানরা ২৬শে মে, ১৯৯৭ কাবুলে বলেন 
তাখারের অধিকাংশ জনতা রাববানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং এবং 


বাংলাদেশ ও তালিবান ৯৯ 
তারা ঘরবাড়ির উপর তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে তালিবানদের খোশ 
আহমেদ জানিয়েছে । বিনা যুদ্ধে এবং বিনা বাধায় রাব্বানী সরকারের প্রধান 
নগরী তালিবানদের দখলে এসে যায়। 

রাব্বানী দোস্তামের পলায়ন £ বালখ প্রদেশের রাজধানী এবং যুদ্ধবাজ 
জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তামের প্রধান ঘাটি মাজার-ই-শরীফের পতনের পর 
বুরহানুদ্দিন রাব্বানী প্রথমে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে পলায়ন করেন। 
সেখান থেকে তিনি ইরান চলে যান। (এপি/রয়টার ২৭-০৫-১৯৯৭) আর তীর 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ পানশির উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। 
তিনি ২৭শে মে, ১৯৯৭ মঙ্গলবার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে তালিবান নেতাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, তিনি তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে 
শান্তি আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। তালিবান প্রধান মোল্লা ওমর সঙ্গে সঙ্গেই 
এ প্রস্তাবে রাজী হন। তালিবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাকে আহমদ শাহ 
মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। 

তালিবান মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ কাবুলে বলেন, “শান্তি আলোচনা 
যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
দু'একদিনের মধ্যেই আলাপ আলোচনা শুরু করবেন।” আহমদ শাহ মাসুদ এ 
শান্তি আলোচনার পূর্বে কোন শর্ত আরোপ করেননি । (এপি, এএফপি/ইনকিলাব 
২৯-০৫-১৯৯৭) তবে তিনি শান্তির প্রস্তাব দিয়েই তালিবানদের প্রতি আঘাত 
হানতে সব রকমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। পানশির উপত্যাকা এবং চারিখার 
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। 

জেনারেল আবদুল মালিকের পৃষ্ঠ প্রদর্শন £ জেনারেল আবদুর রশীদ 
দোস্তাম কম্যুনিস্ট পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহেদীন পক্ষে যোগ দিয়েও বালখ প্রদেশ 
এবং উত্তরাঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল আব্দুর মালিকের 
উজবেক বাহিনীকে নিরন্ত্র করার প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। 

একজন সেনাকে নিরস্ত্র করা বা এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যেখানে সে অস্ত্র 
ধারণ করতে পারবে না তা অপমানের শামিল । অপমানটা বস্ত্র পরিহিতকে বিবস্ত্র 
করার কাছাকাছি। সাধারণতঃ বিদ্রোহী বা অপরাধী এবং অবিশ্বস্ত সেনাদেরকে 
নিরস্ত্র করা হয়। এদু'টো হুকুম একসঙ্গে জারী হওয়ার জেনারেল আবদুল 
মালিকের নেতৃত্বে উজবেক বাহিনী তালিবানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
২৭মে মঙ্গলবার অপরাহ্ন থেকে। 

প্রায় আড়াই হাজার তালিবান মাজার-ই-শরীফে পৌছেছিল। তাদের পক্ষে 
বিরাট উজবেক বাহিনীর বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গে দমন করা কঠিন। উজবেক সেনা 
বাহিনীকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত মাজার-ই-শরীফের সাধারণ জনতার উপরও 


১০০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং তার সঙ্গীগণ পলায়নের 
সময় অন্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র সমর্থক জনতার নিকট বিতরণ করে যান। 

তালিবান বাহিনী যেখানেই তাদের প্রশাসন কায়েম করেছে সেখানকার 
জনগণের কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। মাজার-ই-শরীফে তা করতে 
গিয়ে তালিবান বাহিনী অস্ত্রধারী উজবেক জনতার রুদ্র রোষে পতিত হন। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন উজবেক পশৃতু গোত্রীয় বিরোধের অতীত স্মৃতি। 

তালিবান বিরোধী বিদ্রোহে উভয় পক্ষের শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। বিনা 
রক্তপাতে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখলই তালিবান নেতা মোল্লা 
মোহাম্মদ ওমরের নীতি ৷ কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, হেরাত, জাবালুস, 
সিরাজ ইত্যাদি তালিবান কর্তৃক দখলের সময় অনুরূপ চিত্রই দেখা গেছে। 
তালিবানরা যেভাবে প্রায় বিনা রক্তপাতে নগরীর পর নগরী দখল করেছে, এরূপ 
ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে বিরল। 

মাজার-ই-শরীফে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে তালিবান বাহিনী নিকটবর্তী 
শহর পুল-ই-খুরশীদে জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করছে। নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে 
তালিবান প্রশাসনের সুবাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হলে মাজার-ই-শরীফ 
অচিরেই পুনরায় তালিবান দখলে এসে যাবে আশা করা যায়। 
একযোগে কাজ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তালিবান সরকার এতো 
নিবেদিত প্রাণ যে, সকল বিরোধী শক্তি এক জোট হলেও তাদের শেষ রক্ষা হবে 
না। আফগানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবেই হবেই ইনশাআল্লাহ । 

সূত্র $ এ.জেড.এম শামসুল আলম ! প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 


ওসামা বিন লাদেন এক অকুতোভয় মোজাহেদের আলেখ্য 
সউদী কোটিপতি পরিবারের সন্তান ওসামা বিন লাদেন। বিন লাদেনরা 
সউদী আরবের সেরা ধনী পরিবার । ওসামা এ পরিবারের সন্তান হওয়ার সুবাদে 
বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন । তাছাড়া তিনি নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী । 
র বিভিন্ন দেশে ওসামার বিশাল বিনেয়োগ রয়েছে। ওসামার বয়স এখনও 
চল্লিশের নীচে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং 
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে । যৌবনের শুরুতেই ওসামা ইহুদী-খৃষ্টান দুনিয়া 
বিশেষতঃ ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ আন্দোলন সংগঠিত করার 
সাধানায় আত্মনিয়োগ করেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসন শুরু হওয়ার 
পর ওসামা ছুটে আসেন পেশোয়ারে এবং আফগান মুজাহিদদের সাথে কাধে কাধ 
মিলিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে সোমালিয়াতে আমেরিকার কমান্ডো 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১০১ 


হামলা শুরু হলে ওসামা তার একটি ছোট গেরিলা বাহিনী নিয়ে সোমালিয়াতে 
উপনীত হন। প্রথম হামলাতেই ষাটজন মার্কিন কমান্ডোর লাশ পড়ে যাওয়ার 
সাথে সাথে মার্কিনীদের মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, তারা তড়িঘড়ি 
সোমালিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়। 

সুদানের ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশটির উপর আমেরিকা ও 
ইহুদী নাসারাদের চাপ বেড়ে যায়। ওসামা তখন তার কর্মক্ষেত্র সুদানে 
সম্প্রসারিত করেন। সুদানে অবস্থান করে ফিলিস্তিনের হামাস আন্দোলনেও অর্থ 
যোগান দিতে থাকেন বলে ইহুদীরা অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করেন। 

বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় খৃস্টান জগতের নির্মম অত্যাচার নির্যাতন ও 
গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে ওসামা মজলুম বসনিয়ার মুসলমানদের পাশে 
দাড়ান । আফগানিস্তানের তালেবান সংগঠনের পশ্চাতেও ওসামার ভূমিকা অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । সময়ের এই সাহসী বীর বর্তমানে আফগানিস্তানের কোন এক 
অজ্ঞাত ছাউনিতে অবস্থান করছেন। ওসামা নিজে একজন দক্ষ যোদ্ধা । সব সময় 
তিনি একদল দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধাদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন । ওসামা এখন মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার মোকাবেলায় একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে আছেন। তাকে 
হত্যা অথবা জীবন্ত বন্দী করার জন্য গত কয়েক বছর যাবত মার্কিন গোয়েন্দা 
সংস্থাগুলোর ঘুম হারাম হয়ে আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওরা ওসামার একটি 
কেশও স্পর্শ করতে পারেনি । 

আফগান ইসলামী লশকরের কয়েকটি গ্র্পকেই মার্কিনী এবং ইহুদী 
গোয়েন্দারা প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছে। ওরা এ ব্যাপারে তালেবান যোদ্ধাদের 
সাহায্য চেয়েছেন। অবশেষে তালেবান সরকারের সাথেও এ ব্যাপারে মার্কিনীরা 
সরাসরি আলাপ-আলোচনা করেছে। মার্কিনীদের সর্বশেষ আবদার ছিল ওসামাকে 
যদি আফগান থেকে বের করে দেয়া হয় তবে মার্কিন সরকার যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
আফগানিস্তানের পুনগঠনে সাধ্যমত সহযোগিতা করবে। 

মার্কিনীদের এই তৎপরতার প্রেক্ষিত সম্প্রতি ইসলামাবাদস্থ আফগান 
রাষ্ট্রদূত মৌলবী শেহাবুদ্দীন তালেবান ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা করেছেন যে, ওসামা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন মুজাহিদ । 
ইসলামী আফগানিস্তান তার নিজের দেশ। একজন তালিবান যোদ্ধা জীবিত 
থাকতে ওসামার গায়ে হাত দেয়া ইহুদী-নাসারাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ওসামা 
বিন লাদেনের জনৈক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মৌলভী শেহাবুদ্দীন আরও বলেন 
যে, আমরা ইয়ামন, সোমালিয়া, বসনিয়া এবং চেচনিয়াতে মার্কিনী ষড়যন্ত্রের 
দীতভাঙ্গা জবাব দিয়েছি। ঘোষণা শোনা যাচ্ছে যে, আফগানিস্তানে অতর্কিত 
গেরিলা হামলা চালিয়ে ওসামাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা আটছে। আমরা 


১০২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


দোয়া করি, মার্কিন কাপুরুষেরা যেন আরো একবার তাদের ভাগ্য পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ হয়। ওদের একটা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা ওদেরকে 
একবারের জন্য হলেও হাতের কাছে পেতে চাই। 
ইদানীং পাকিস্তান এবং ইরানের এক শ্রেণীর সংবাদপত্র মিডিয়ায় ওসামা 
বিন লাদেন সম্পর্কে যেসব অনভিপ্রেত আলোচনা পর্যালোচনা করা হচ্ছে, সে 
সবের প্রেক্ষিতে তালেবান সরকারের অন্য একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, আমরা 
ইহুদী ও খৃস্ট জগতের ঘাতক নই। ওদের মোড়লীপনার সামনে আমরা ভীতও 
নই। ওরা সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরীনের ন্যায় মৃত্যুদণপ্রাপ্ত অপরাধীকে 
আশ্রয় দিয়ে নিজেরাও মুসলিম উম্মাহর নিকট অপরাধী হয়ে আছে। ওসমা 
অপরাধী নন; বরং মুসলিম উম্মাহর গৌরব তিনি। তাকে আশ্রয় দেয়া দুনিয়ার 
প্রতিটি মুসলিম সরকারেরই নৈতিক দায়িত্ব । তিনি অনুগ্রহ করে আফগানিস্তানে 
আছেন এবং সেটা আফগানিস্তানের জন্য গর্বের বিষয়। ওসামা আফগানিস্তানের ৷ 
প্রতিটি আফগান নর-নারী, শিশু ওসামার প্রতি কৃতজ্ঞ। আফগানিস্তানের জনগণ 
এই বীর মোজাহেদের সাথে অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করতে পারে না। 
সূত্রঃ হি জানা রা 


আফগানিস্তান পৃথিবীর এমমাত্র খণমুক্ত দেশ 

জনযুদ্ধের মাধ্যমে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম সেরা পরাশক্তি রাশিয়ার 
দখলদারী থেকে আফগানকে মুক্ত করার মূল পরিকল্পনাকারী জেনারেল হামিদগুল 
বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে আজ আফগানিস্তানই এমন একটি দেশ যার কোন ঝণ 
নেই। বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ. প্রভৃতি অর্থনৈতিক দখলদারী প্রতিষ্ঠাকামী কোন 
আন্তর্জাতিক লগ্নি প্রতিষ্ঠানের এক কপর্দক খণও আফগানিস্তান হণ করে নাই। 

জেনারেল হামিদগুল আরও বলেন, আফগানিস্তান অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে 
ভরা একটি দেশ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম স্বর্ণথনি এদেশে অবস্থিত। যে খনিটি 

থেকে বর্তমানে স্বর্ণ আহরণ চলছে। এর মজুদের পরিমাণ আটশ বিলিয়ন মার্কিন 
ডলারেরও বেশি বলে অনুমিত হচ্ছে! স্বর্ণ ছাড়াও আফগানিস্তানে আরও বহুবিধ 
মূল্যবান খনিজ সম্পদের মজুদ রয়েছে। 

আমু দরিয়ার তীরে ইসলামী পতাকা ঃ তালেবান ইসলামী লশকরের 
পৌছে গেছে। তালেবান হাইকমান্ড থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে বলা হয়েছে 
যে, ইসলামী লশকরের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযান এখন আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত 
পৌছে গেছে। তালেবান কর্তৃপক্ষ এই বিজয়কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে 
করেন। কারণ, এর ফলে মধ্য-এশিয়ার অভ্যন্তরে দীনের দাওয়াত দেয়ার পথ 
উন্মুক্ত হলো। 


আফগানিস্তানে ইজ-মার্কিন হত্যাযঞ্জ 

গৃহযুদ্ধ, বিদেশি শক্তির আধিপত্য ও বর্তমান মার্কিন হামলা আফগান 
শিশুদের কোমল মনে জীবন সম্পর্কে একেবারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তারা 
এখনও নিকট আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের মৃত্যুর খরব শুনতে সদা প্রস্তুত। 
তালেবান শাসনাধীনে প্রকাশ্যে ফাসি, মৃত্যুদণ্ড, ঘোষণা, সামান্য চুরির অপরাধে 
হাত কেটে দেয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে বেড় উঠা আফগান শিশুরা এখন মার্কিন 
হামলার মুখে নিজেদেরকে জীবন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে । জীবনের ন্যুনতম মূল্য 
তাদের কাছে নেই। নিজের চোখের সামনে মা-বাবা-ভাই-বোনের মৃত্যু দেখে 
এসব শিশুরা ভয়াবহ রকমের নৃশংস হয়ে উঠেছে। শিক্ষা বর্জিত এই হিংস্র 
প্রজন্মের দায় এই পৃথিবীকেই বহণ করতে হবে। 

১৩ বছরের মুতিউল্লাহ্‌ বা ওর পাচ ভাই-বোনের কেউই রাতে ঘুমাতে পারে 
না। চোখ বন্ধ করলে মানস চোখে ভেসে উঠে সেই ভয়ংকর দৃশ্য । গগন বিদারী 
প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছে পৃথিবী । আকাশ থেকে নেমে আসছে আগুনের হলকা, 
তারপর শুধু আগুন আর আগুন। দাউ দাউ আগুন। শব্দের রাক্ষুসে হুঙ্কার 
আত্মসমর্পণ করে জানালার কাচ । ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ে মাটিতে । ব্যবহার্য 
একমাত্র আয়নাটিও ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কোন রকমে জানা জান নিয়ে প্রাণে 
বেঁচে থাকে। 

কোন ছবির দৃশ্য নয়, সত্যি, কাবুলে মার্কিন হামলার পর সোহানা হাবিবীসহ 
তার দু'সন্তান অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ব্রিশোর্ধ হাবিবী 
আতঙ্ক কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। তবে তার সন্তানরা এখনো অস্বাভাবিক। কাবুলে 
বোমা হামলার পর তারা কোনো রকমে জান নিয়ে পাকিস্তানে পেশোয়ারে আশ্রয় 
শিবিরে এসেছে। কিন্তু জীবনের যে আনন্দ তারা হারিয়েছে তার জন্যে দায়ি কে? 

শুধু মতিউল্লাহই নয়, হাজারো আফগান শিশু আজ মার্কিন হামলায় বাস্তুচ্যুত 
হয়ে পাকিস্তান, ইরান ও উজবেকিস্তানের সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে 
যারা একটু সামর্থবান তারা সীমান্তের দুপারেই পয়সা ফেলে কোন রকমে 
পাকিস্তান এসে আশ্রয় নিয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে শায়েস্তা 
করার নামে মার্কিন বিমান হামলার পর পরই পাকিস্তান, ইরান ও উজবেকিস্তান 
আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তার পরও পাকিস্তানেই কেবল অল্প 
বিস্তর সৌভাগ্যবান আফগান আশ্রয় নিতে পেরেছে। আর যারা পারেনি, তারা 
আফগান ভূখণ্ড মার্কিন হামলার মুখে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। 

মার্কিন হামলা থেকে মতিউল্লাহ জানে বীচলেও মারা গেছে ওর বন্ধু । 
একসঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করেছে ওরা । মতিউল্লাহ শুনেছে, ওর আরো 
কয়েকজন বন্ধু মার্কিন হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। লাদেনকে ধরার 
নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যে কার্পেট বোিং শুরু করেছে তাতে নিরীহ 
আফগানরাই শুধু মারা পড়ছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন সন্ত্রাসী হামলার পেছনে 


১০৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


যারা জড়িত বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, তাদের কেউই এই হামলায় নিহত তো 
দূরে কথা, আহতও হয়নি । ফলে অন্তত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো ফলাও করে 
তুলে ধরতে মোটেও কার্পণ্য করতো না। তা হল এই হামলার উদ্দেশ্য কী? 

যুক্তরাষ্ট্র এখনো পরিষ্কার করেত পারেনি, কেন এই হামলা হচ্ছে। প্রথমে 
ওয়াশিংটন সন্ত্রাসী হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী অভিহিত করে ওসামা বিন 
লাদেনকে হস্তান্তরের দাবি জানায়। প্রায় চার সপ্তাহ বোমা হামলার পর পরিস্থিতি 
এখন এমন দিকে মোড় নিয়েছে, যা চোখে দেখে মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য শুধু 
লাদেন ঘায়েল করা নয়, আফগানিস্তানের সরকারের পরিবর্তন আনা । কিন্তু এই 
পরিবর্তনের জন্যে বেসামরিক আফগান হত্যার আসল কারণ কী? 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র আফগানিস্তানের সামরিক ও কৌশলগত স্থাপনায় 
বোমা হামলা চালিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। বেসামরিক আবাসস্থল, হাসপাতাল এবং 
মসজিদেও বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি। কাজ হয়নি 
দু'ভাবে । প্রথমত, লাদেন বা তার সহযোগী গোত্রের কেউ ধরা পড়েনি, দ্বিতীয়, 
সভ্য বিশ্বও এই নির্বিচার বেসামরিক হতাহতের জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েনি। 
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদে বড় ধরনের কোনো হইচই 
চোখে পড়েনি । বরং পশ্চিমা সরকার ও রাষ্ট্রগুলো এই সামরিক হামলাকে 
সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক অভিযান আখ্যায়িত করে বেসামরিক নাগরিক 
হত্যায় বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। ফলে নিরীহ আফগানরা যেমনি বিচারের 
জন্যে কারো কাছে আবেদন জানাতে পারছে না, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র কাঞ্কিত ফল 
লাভ না করতে পেরে তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী হামলা অব্যাহত রেখেছে। 
মার্কিন কর্মকর্তারা কিছুটা সাফায়ের সুরে বলেছেন, এতো বুড় অভিযান'_ 
দু'একজন তো মারা পড়বেই। দু'একজন মারা পড়লে তো কোন কথা ছিল না। 
এই হামলায় দু'একশ'রও বেশী বেসামরিক লোক ইতোমধ্যেই মারা পড়েছে। যা 
শেষ পর্যন্ত দু'এক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে । আর সন্ত্রাস দমনের নামে ক্লাস্টার 
বোমা হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী রোগিদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। অভিযান 
পরিচালনাকারীরা কী আর বড় সন্ত্রাস করেছে না? কে করবে এর বিচার? নিরীহ 
আফগানরা কার কাছে যাবে সুবিচারের জন্য? এ অবস্থায় জাতিসংগ কি অন্ধ হয়ে 
বসে নেই? নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, মানবাধিকার কমিশন, শরণার্থী 
সংস্থা সবাই কি চুপ করে থাকবে। নিরীহ আফগানদের জন্যে তাদের এখনকার 
প্রায় নির্লিপ্ত ভূমিকা ভবিষ্যতে মানব জাতির কাছে এক কালো অধ্যায় হয়ে 
থাকবে। 

আফগানিস্তানরা যুদ্ধে যুদ্ধে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সংবাদ চিত্রে কাবুল, 
কান্দাহার, জালালাবাদ বা অন্য কোন শহরে নিরূপম কোনো ভবন চোখে পড়ে 
না, মনোরম তো দূরের কথা, স্বাভাবিক কোন স্থাপনাই পত্রিকার বা সংবাদ পত্রে 
দেখা যায় না। কাজেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আর কি ধ্বংস করার জন্যে 
এখনো মার্কিন হামলা চলছে। এতো নিঃসন্দেহে ভয়াবহভাবে মানবতা লঙ্ঘন। 








বাংলাদেশ ও তালিবান ১০৫ 


বিকারপ্রস্থ হয়ে ওঠা আফগানরা এখন আর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে 
না। সেদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মানসিকভাবে অসুস্থ । 
জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ আফগানের 
বাবা-মা, ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয়দের কেউ না কেউ এই এ পর্যন্ত যুদ্ধে মারা 
গেছে। আফানিস্থানের গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী শক্তির আধিপত্য সব দিক থেকে 
দেশটিকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে দার করিয়েছে । আর বিধবার সংখ্যার দিক থেকে 
শীর্ষস্থান দিয়েছে। যুদ্ধের কারণে আফগানিস্তানের ৮০ শতাংশ নাগরিক গৃহহারা 
হয়েছে এবং ৯০ শতাংশই মনে করে জীবনে বেঁচে থাকাটা তার কাছে বোনাস। 
কারণ ইতোমধ্যেই সে কোন না কোনভাবে আক্রান্ত হয়ে অল্পের জন্যে প্রাণে 
বেঁচে গেছে। ৯৪ শতাংশ আফগান আত্মরক্ষার জন্যে গোপন আস্তনায় আশ্রয় 
নিয়েছে এবং ৩৩ শতাংশ আফগান শিশু যুদ্ধের কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে জীবনযাপন করছে। রাজধানী কাবুলের ৯০ শতাংশ শিশু মনে করে যে, যে 
কোনো সময় তারা মারা যেতে পারে । ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা আশা তো দূরের 
কথা কোনরূপ চিন্তাও মনে আনে না। 

গৃহযুদ্ধ, বিদেশী শক্তির আধিপত্য ও বর্তমান মার্কিন হামলা আফগান 
শিশুদের জীবন সম্পর্কে একেবারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তারা এখন নিকট 
আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের মৃত্যুর খবর শুনতে সদা প্রস্তুত । তালেবান শাসনাধীনে 
প্রকাশ্যে ফাসি, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা, সামান্য চুরির অপরাধে হাত কেটে দেয়ার দৃশ্য 
দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠা আফগান শিশুরা এখন মার্কিন হামলার মুখে 
নিজেদের যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে। জীবনের নূন্যতম মূল্য 
তাদের কাছে নেই ৷ নিজেদের চোখের সামনে মা-বাবা-ভাই বোনের মৃত্যু দেখে 
এসব শিশুরা ভয়াবহ রকমের নৃশংস হয়ে উঠেছে। শিক্ষাবিহীন এই হিংস্র 
প্রজন্মের দায় এই পৃথিবীকেই বহন করতে হবে। এরাই বড় হয়ে ভয়ংকর 
সন্ত্রাসীদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দাড়াবে হয়তো । দারিদ্রতা, যুদ্ধ 
এবং বঞ্চনার অবসান না হলে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত এই 
আফগান শিশুদের কাছ থেকে ইতিবাচক কিছু আশা করা হবে নিরর্থক । এভাবে 
নির্বিচারে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না বরং নতুন একটি সন্ত্রাসী 
প্রজন্ম তৈরী করে মাত্র। মার্কিন হামলার ফলে শুধু নির্বিচারে বেসামরিক 
লোকজনসহ নারী ও শিশুই মারা যাচ্ছে না এতে ত্রাণ পরিবহণও ব্যহত হচ্ছে। 
ইউনিসেফ প্রেসিডেন্ট চার্লস লিওন এর মতে, যথাযথভাবে মানবিক ত্রান 
পরিবহন ও বিতরণ করা সম্ভব না হলে এই শীতে চার লাখ আফগান শিশু মারা 
যেতে পারে। প্রতিবেশী উজবেকিস্তানে এক সংবাদ সম্মেলনে চার্লস এর এই 
ভয়াবহ ভবিষ্যতবানী সভ্য বিশ্বকে এতটুকু আলোড়িত করেনি । করলে পশ্চিমা 
নেতারা প্রকাশ্যে রমযান উপেক্ষা করে হামলা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার কথা 
জানাতে পারতো না। ইসলাম ধর্মের অনুসারি অনেকেই না হতে পারে, কিন্তু 
তাই বলে কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দেয়া সভ্যতা 





১০৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
শিষ্টাচার বহির্ভূত ৷ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের চার লাখ শিশু মৃত্যুর সম্ভাবনা 
এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আফগান শিশুদের ৯৫ শতাংশই নিজ চোখে নৃশংশ 
ভয়াহতার দৃশ্য অবলোকন করেছে। এর সঙ্গে এই যুদ্ধে যোগ হয়ে মাত্রা শতকরা 
একশ' ভাগ ছাড়িয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই । অর্থাৎ আজও যদি মার্কিন 
হামলা বন্ধ হয় (সম্ভাবনা নেই বললেই চলে) তাহলে এক ভীতিকর প্রজন্ম নিয়ে 
সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আফগানিস্তানকে । 

যুদ্ধ, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা আফগান শিশুদের মধ্যে এমন প্রকটভাবে চেপে 
বসেছে যে, তাদের অনেকেই এখন আর উঁচু স্বরেতো দূরের কথা, 
স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে পারে না। আতঙ্কগ্রস্ত শিশুদের অনেকেই এখন 
ফিসফিসিয়ে কথা বলে, আর চিন্তিত চোখে চারিদিক দেখে, কোথাও 
আকম্মিকভাবে কোনো বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়েছে কিনা । সদা সর্বদা মৃত্যুর 
প্রহর গুণে এ শিশুরা । কোয়েটা পেশওয়ার কান্দাহারর আশ্রয় শিবির পরিদর্শন 
81550505555 ণ করেছেন ইউএসএ টুডে 

য়। 

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে “মার্কিন হামলা নিরীহ আফগানদের ওপর 
একটি ভয়াবহ চক্রবদ্ধ সন্ত্রাস হিসেবে চেপে বসেছে। এক দিকে নিরীহ আফগান, 
যাদের সঙ্গে টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন, লাদেন বা তালেবানের কোন সম্পর্ক নেই। 
অন্যদিকে আছে সভ্য বেশের বিশ্ব, যারা জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান 
দফতর ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । সন্ত্রাস দমনের নামে এরা 
নির্বিচারে আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবাদ করে কোন 
দেশ জাতিসংঘে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করছে না। মার্কিন হামলার স্বপক্ষে 
চলছে এই হামলা । ইরাকেও চলছে।' কিন্তু ইরাকের ক্ষেত্রটি ছিল ভিন্ন। তা 
ছাড়াও, বাগদাদে হামলার পক্ষে ছিলো জাতিসংঘের অনুমোদন । আর এবার 
আফগানিস্তানে হামলার পক্ষে জাতিসংঘের কোন অনুমোদন নেই। তার পরও 
টানা প্রায় চার সপ্তাহ ধরে হামলা চলছে । এই হামলার সবচে নেতিবাচক দিকটি 
হলো, বেসামরিক নাগরিক হত্যার আইনগত বৈধতা প্রান্তী। অর্থাৎ ভবিষ্যতে 
কোন দেশে নির্বিচারে হামলা ও হত্যা চললে সে সম্পর্কে জাতিসংঘের 
অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না। শুধু তাই নয়, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়েই 
প্রমাণ ছাড়া হামলা চালানো যাবে। এ ধরনের আচরণ নিরাপদ বিশ্ব গড়া শুধু 
ব্যাহতই করবে না, বিশ্বকে আরো হিংস্ব এবং ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দেবে । 
শান্তিকামী বিশ্বের দুয়ারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে নিরীহ আফগান শিশুদের 
বাচার আকুতি । 


মন ভালো নেই 

মাগরিবের পর বায়তুল মোকাররমের দিকে গেলাম । আজ ১০ নভেম্বর 
২০০১ শনিবার । দীর্ঘ পাচ বছর পর আজ শনিবারই প্রথম সাপ্তাহিক ছুটি বিহীন 
দিবস । আজ থেকে কেবল শুক্রবারই ছুটি । টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে বলেই সম্ভবত 
রাস্তাঘাটে ভীড় কম। যেখানে গেলাম সেখানটা তখনও লোকারণ্য। বিপনী 
কেন্দ্রে আমাদের সমমনা দু'য়েকজনের সাথে দেখা হলো। একভাই জিজ্ঞেস 
করলেন, কিছু আনাবেন কিনা! বল্লাম, সবাই যদি খান তো আনা হোক । ওরা 
বললেন, তাদের মন ভীষণ খারাপ, খাওয়া-দাওয়া বা কোন আনন্দই আজ আর 
ভালো লাগবে না। জানতে চাইলেন, আমার বিষণ্নতার কারণ কি? ছোট এককাপ 
চা এলো, চা নিয়ে আমি বসলাম । আগে শুনি আপনাদের মন খারাপের কারণ । 
এরপর আমারটা বলা যাবে। তাছাড়া, আমার তো বারো মাসই বিষণ্নতা লেগে 
আছে। কখনো কখনো কৃত্রিম হাসিখুশী ভাব বাইরে ধরে রাখি কিন্তু বিষগ্নতার 
ব্যাধি সততই হৃদয়কে ঝাঝরা করে চলে । কবিতার ভাষায়- 

দুনিয়া মে কুছ লোগ আয়সে তী তো হোতে হেয়, 

মাহফিল মে হাসতে হে ওহ্‌, তান্হায়ী মে রোতে হেয় ॥ 

অর্থাৎ, দুনিয়ার বাজারে কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা জনসমক্ষে হাসে 
বটে কিন্তু নির্জনে কেবলই কীদে। 

একজন বললেন, সকালে ওঠে পত্রিকার প্রথম পাতায়ই যখন দেখলাম, 
“মাজার-ই-শরীফের পতন'_ তখন থেকেই আমার এবং এখানকার অনেকের মন 
খারাপ । পত্রিকাই আর পড়িনি। বললাম, বন্ধু এমন কথাই তো শুনতে 
চেয়েছিলাম আজ রাজধানীর পথে প্রান্তরে, বিপনী কেন্দ্র ও হাটে বাজারে। 
শুনেছি যথেষ্ট হয়েছে আমার নিঃশ্বাস ফেলার জন্য । চা টুকু শেষ করে 
পড়ছিলাম । মনটা একটু হালকা হলো ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের দু'চারটে 
অনুভূতি শুনে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সপক্ষে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে 
যারাই কাজ করছেন তাদের আমার আপনজন মনে হয়৷ শেষ যামানার ইসলাম 
বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে একটু চোখ রাঙানি আর ছোট্ট খাটো এক আধটু 
প্রতিরোধ যারাই গড়ে তুলেন তাদেরই আমি ভক্ত হয়ে যাই। আর্থ-সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যাতাকল থেকে বিশ্ববাসী তথা মুসলিম 
জাতির মুক্তির কথা যারাই কার্যকরভাবে বলেন তাদের আমি প্রেমে পড়ে যাই। 
এ রোগের কি ওষুধ আছে! মনে হলো- 

মারীযানে ইশক কে লিয়ে বাস্‌ চায় কাফী হেয়, 

নিদা আতি হে পিয়ালী সে, পিও খোদা শাফী হেয়! 

অর্থাৎ, ভালোবাসার ব্যাধিতে যারা ভীষণ আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসার জন্যে 
আপাততঃ এককাপ চা-ই যথেষ্ট । মন দিয়ে শোন, দেখবে পিয়ালা থেকে এ 


১০৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 
আহ্বান শোনা যাচ্ছে যে, পান কর হে ভগ্নহৃদয়! আল্লাহ পাকই তোমাকে শেফা 
দান করবেন। 

পরিচিতজন, বন্ধুবর্গ ও শুভার্থীদের কাছে বিদায় নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পথে 
নেমে পড়লাম। 

এশার পর বাসায় ফিরে দিনের পত্রিকাগুলো বিস্তারিত পড়তে চাইলাম। 
ইলেকটুসিটি গায়েব। মশার কয়েল আর মোম জ্বলে ্টাডিতে বসেছি। পত্রিকার 
সাথে লিখার কাগজও নিলাম । মুড এলে কয়েক স্লিপ লিখেও ফেলবো। কিন্তু 
না। দেড় ঘণ্টা পর্যন্তই গোটা এলাকা অন্ধকার আর পাশের রাস্তা, দু'পাশের 
ব্যালকনি, জানালা আর খোলা গেইটগুলোয় সমবেত পুরবাসীগণ একটা নাগরিক 
সংসদের সান্ধ্য অধিবেশনে জড়ো হয়ে আছেন। যেখান থেকে ভেসে আসা 
কথাবার্তার শব্দ আমাকে সচকিত করে দিচ্ছে। আমি একটি রাজনৈতিক 
বিশ্লেষণের মাল-মশলা জোগাড় হবে ভেবে কান লাগিয়ে রাখলাম ওই বিদ্যুৎ না 
থাকাকালীন নাগরিক আলোচনায় । 

এ বইয়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে ভেবে উপরোক্ত আলোচনা এখানে পত্রস্থ করলাম 
না। অবশ্য এর আলোকে কৃত একখানা আযানালাইসিস ঢাকার একটি সংবাদপত্র 
খুব গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে । তবে সংক্ষেপে এ টুকুই বলে রাখি যে, ওই 
দিনের আলোচনার পর আমার মনে এ জন্যে প্রসন্ন বোধ হয় যে, আমি 
শাসকশক্তির সাথে কোনভাবেই জড়িত নই এবং সরকারের কোন কার্যক্রমের 
দায়ই আমার মতো অবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বহন করতে হয় না। বিশেষ করে দলীয় 
রাজনীতির সাথে যুক্ত না হওয়ায় যথেষ্ট হালকা বোধ করি। 

ইলেকটুসিটি এসেছে। আমার বেগম এসে বললেন, আজকের ইনকিলাবে 
সাবেক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়ার একটি দীর্ঘ লেখা ছাপা হয়েছে। 
তিনি লেখাটি বের করলেন, আমি বললাম, এর নিচের লেখাটি দেখেছো? এটি 
আমার এক সুহৃদ ডঃ মাওলানা মুহম্মদ আবদুল হকের। ইনি ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক পদে কিশোরগঞ্জে কর্মরত আছেন। বেগম সাহেবা 
মনে করলেন ‘সেন্টার ফর কিশোরগঞ্জ ষ্টাডিজ’ এর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে 
মক্কী শতবার্ষিকী আলোচনায় বক্তা হিসেবে এসেছিলেন। আমি বললাম, ঠিক 
তাই! ইনিই সে ডঃ আবদুল হক। বেগম সাহেবা ডঃ হকের লেখাটি পড়তে 
লাগলেন। 

বর্তমান আফগান-আমেরিকা অসম যুদ্ধ তথা আফগানিস্তানে নির্বিচারে 
ব্যাপক ধ্বংসঙ্ঞ ও গণহত্যার উপর ব্যারিষ্টার মিয়ার এ মূল্যবান নিবন্ধটি এ 
বইয়ের প্রামাণ্যতাকে আরো ঝদ্ধ করতে সক্ষম 3 


আফগানিস্তানে ইঙগ-মার্কিন হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন 

যুক্তরাষ্ট্রের টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং এ সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতী বোমা 
হামলায় ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব বিবেক ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিবাদে ফেটে 
পড়েছে। বিশেষভাবে বোমা হামলায় কয়েক হাজার নিরন্তর, নিরপরাধ মানুষের 
মৃত্যুতে সব দেশেই একযোগে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র 
পরাশক্তি লোমহর্ষক যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের গর্ব টুইনটাওয়ার ও 
পরাশক্তির কেন্দ্রস্থল পেন্টাগন বিল্ডিং সন্ত্রাসী কর্তৃক ধ্বংসের এ ঘটনা ঘটার পূর্বে 
কেউ কল্পনাও করতে পারেনি । ঘটনার ভয়াবহতা দেখে সবাই হতবাক, বিস্মিত । 
সারা বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করার আগ্নেয়াসত্রের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার 
কেন্দ্রবিন্দুতে এত ভয়ংকর আত্মঘাতী আঘাত হানার ক্ষমতা কার রয়েছে-এ প্রশ্নই 
সকলের মুখে মুখে । 

যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা এ হামলার মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে 
বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত ওসামা বিন লাদেনকে । লাদেন 
অবশ্য বারবার বলেছেন, এ হামলার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তবুও হামলাকারীরা 
সন্দেহতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা । 

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনের সদর দফতর 
পরিদর্শনকালে বলেন, জীবিত অথবা মৃত যাই হউক ওসামা বিন লাদেনকে 
আমেরিকা চায়। আমেরিকা ধ্বংসের জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে 

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারপ্রধান মোল্লা ওমর যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর 
হামলার জন্য ওসামা বিন লাদেনই যে দায়ী, তার প্রমাণ উত্থাপন ব্যতীত 
লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় । যে অপরাধের জন্য 
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ জীবিত অথবা মৃত লাদেনকে চায় সে লাদেন এ অপরাধের সঙ্গে 
জড়িত কি-না সে প্রশ্ন উত্থাপন করার আইনগত ও নৈতিক অধিকার 
আফগানিস্তানের রয়েছে। যথোপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
হস্তান্তর করার নিয়ম বা রীতিনীতি আন্তর্জাতিক আইনে নেই। পৃথিবীর বহু দেশ 
Extradition Agreement ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমনকি সাজাপ্রাপ্ত 
অপরাধীকে হস্তান্তর করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বহু সাজাপ্রাপ্ত আসামী 
রয়েছে যাদের সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে Extradition Agreement নেই বলে 
সেসব দেশে হস্তান্তর করা হচ্ছে না। তালেবান সরকার প্রধান মোল্লা ওমর 
বলেছেন, ওআইসির অন্তর্ভুক্ত যে কোন দেশে পশ্চিমা দেশের পর্যবেক্ষকদের 
উপস্থিতিতে ওসামা বিন লাদেনকে বিচারের জন্য হস্তান্তর করতে তার দেশ রাজি 
আছে। মোল্লা ওমরের এই বক্তব্যে বোঝা যায়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 
আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিচারের ব্যবস্থা করা হলে 
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তালেবান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক আদালতে আত্মসমর্পণ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত 
নিছক সন্দেহমূলক অপরাধী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে নির্বিবাদে নিরপরাধ শিশু, মহিলা, 
বৃদ্ধ, দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষকে বোমা মেরে হত্যার বিধান আন্তর্জাতিক 
আইনে স্বীকৃত নয়। যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে অপরাধীর শাস্তি 
হওয়ার পর সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। টুইনটাওয়ার ও 
পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য লাদেনই দায়ী তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের 
আগেই যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং মিডিয়াকে 
সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সচল করে তুলেছে। ২০ সেপ্টেম্বর এফবিআই জানায়, ১১ 
সেপ্টেম্বর বিমান ছিনতাইকারীদের কয়েকজনের পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মনে 
দ্বিধা রয়েছে। অথচ ২০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, আমরা নিশ্চিত জানি, 
কারা এবং কোন কোন রাষ্ট্র এদের মদদ দিচ্ছে। প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে এ কথাই 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন অনেক কিছুই জানেন, যা 
এফবিআই বা আমেরিকার জনগণ জানেন না। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন 
ভবন ধ্বংসের জন্য ওসামা বিন লাদেন দায়ী এবং লাদেনকে আশ্রয়দানের জন্য 
মার্কিন বাহিনী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে আফগান আক্রমণের পরও অনেকেই 
সন্দেহ করেন এ হামলার জন্য আসলেই ইসরাঈলের ‘সন্ত্রাসীরা’ গোপনে জড়িত 
ছিল। এ সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাস্তব তথ্য তুলে ধরা যাক- 

(১) বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র টুইনটাওয়ারে সাড়ে চার হাজারের বেশী ইহুদি 
কর্মরত থাকলেও ঘটনার দিন ১১ সেপ্টেম্বর সব ইহুদি তাদের কর্মস্থল 
বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল কেন? 

(২) মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক স্থাপনাগুলোর ওপর 
হামলার ঘটনার সরাসরি লাভবান হয়েছে ইসরাইলী শাসকগোষ্ঠী । এখন কোন 
আইনী সাক্ষ্য উপস্থাপন ব্যতীতই দায়ী করা হচ্ছে ‘ফিলিস্তিন ভুখণ্ড মুক্ত করার 
স্বার্থে চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে।" 

(৩) মার্কিন এবং মুসলিম আরবদের মধ্যে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ছন্দ তৈরির জন্য 
দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু মার্কিন ও ব্রিটিশ সাংবাদিকসহ ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ইসরাঈলের 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বেতন ভোগী দুর্নীতিগ্রস্ত সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
কয়েকটি মুসলিম দেশ এবং মুসলিম জঙ্গী গ্রুপকে দায়ী করেছে। 

(8) হামলার দিন পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত আব্দুস সালাম 
সাহেবের বরাত দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া) জানায়, এত ব্যাপকমাত্রায় 
হামলা চালাতে যেসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ সুবিধা দরকার, সে 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১১১ 


ধরনের উন্নতমানের প্রযুক্তি ও সুবিধাদি ওসামা বিন লাদেনের কাছে নেই। 
পক্ষান্তরে পেন্টাগন ও বিশ্বাবাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা চালানোর 
মত সুদক্ষ পাইলট, অস্ত্র, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থ এসবই 
ইসরাঈলের রয়েছে। 

(৫) ১৯৬৭ সালের ৮ জুন আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ছয়দিনের যুদ্ধ চলাকালে 

সশস্ত্রবাহিনী মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ ইউএসএস লিবারটির ওপর 

বিমান ও নৌ হামলা চালিয়ে ৩৪ জন মার্কিন নাগরিককে হত্যা ও ১৭১ জনকে 
আহত করে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আরব সৈনিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল । 
ইউএসএস লিবারাটির বেঁচে যাওয়া অনেকেসহ মার্কিন সরকারের দায়িত্বশীল 
কর্মকর্তারা এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাঙ্ক, সাবেক চেয়ারম্যান আাডমিরাল 
টমাস মুবার সুনির্দিষ্ট করে বলেন, লিবারটির ওপর ইসরাঈলী হামলা মোটেও 
কোন দুর্ঘটনা ছিল না। অথচ ইসরাঈলীরা নিজেরা হামলা চালিয়ে আরবদের 
বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে তুলতে জন্য এ হেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। 

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের হামলার পর সিআইএ, এফবিআই, 
ডিআইএ, এমএস সহ অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য 
প্রকৃত দোষী ও দায়ী ব্যক্তিদের বের করার জন্য কোন অনুসন্ধান চালাবে কি না 
একমাত্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার জবাব দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বাবাসীকে 
দু'টি কথা বিশ্বাস করতে বলেছেন-প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাদের শত্রু বলে 
চিহ্নিত করেছে তারাই প্রকৃত শত্রু, যদিও এর পেছনে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে 
ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার । দ্বিতীয়ত, এ শক্রর প্রকৃত মোটিভ যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
যা শনাক্ত করেছে তাই, যদিও এ দাবীর পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য ও জোরালো 
প্রমাণ নেই। 

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে চিহ্নিত আফগানিস্তানে বোমা ফেলে 
প্রস্তরযুগে পাঠিয়ে দেয়ার কথা আমেরিকায় বলাবলি হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, 
তার আর প্রয়োজন হবে না। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখলের 
পর ১০ বছর একটানা লড়াই শেষে ১৯৮৯ সালে রুশরা তল্লি তপ্রা গুটিয়ে চলে 
যেতে বাধ্য হলেও পেছনে ফেলে গেছে ধুলোয় মিশে যাওয়া এক মানব সভ্যতা । 
এরপর আফগানিস্তানে চলে এক করুণ গৃহযুদ্ধ । বিশেষজ্ঞরা আমেরিকা আফগান 
আক্রমণের আগে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আফগানিস্তান আক্রমণ হলে 
ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। এই মানুষদের মধ্যে 
আবার ইতিমধ্যে ৫ লাখ এতিম হয়ে গেছে। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আফগান 
আক্রমণের তৃতীয় সপ্তাহে সেখানে আমেরিকা গ্রাউণ্ড ফোর্সও নামিয়েছে; কিন্তু 
মারণাস্ত্রের আঘাত হেনে তারা কতটি লক্ষ্যরস্তু ধ্বংস করেছেন বা কতটি 
তালেবানের অস্ত্রাগার নিঃশেষ করেছেন, কত মুজাহিদ হত্যা করেছেন সেই হিসাব 
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মিলাতে পারছে না। যদিও ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিল্ডিং এ ঘুমিয়ে 
থাকা চারজন কর্মীসহ শত শত নিরপরাধ মহিলা, বৃদ্ধ ও সহায়-সম্বলহীন 
মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় আফগানিস্তানে তালেবান 
সরকারকে সমূলে উৎখাত করে জীবিত অথবা মৃত ওসামা বিন লাদেনকে ধরার 
জন্য আমেরিকা আজ রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আফগানিস্তানে বোমা 
ফেলার দৃশ্য দেখে প্রশ্ন জাগে ধ্বংসস্তূপকে কি আবার নতুন করে ধ্বংস করা যায়? 
বোমা ফেলে শুধু ধ্বংসস্তূপগুলোকে ওলট-পালট করে চলছে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ 
সনির তি নারির রামাযান 

|] 

Intematicnal Covenant on Civil and political rights 
যা জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালের ২২০০ প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে তার আর্টিকেল ১৪ 
(২)-এ বলা হয়েছে, Everyone charged with a criminal 
offence shall have right to be presumed innocent until 
7০৬০০ guilty according to law. 
করার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত আইন, নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। ওসামা 
বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বরের বিশ্ব 
বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টগান বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ করেছে সে 
দেয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার । অভিযোগকারী অভিযোগের যথার্থ প্রমাণাদি 
উপযুক্ত আদালতে প্রদান করার পর আদালতেই নির্ধারণ করবেন অভিযুক্ত ব্যক্তি 
আইন মোতাবেক দোষী কি-না? অভিযোগ যতই ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ ও অমানবিক 
হোক না কেন, যথোপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত অভিযুক্তকে সাজা দেয়ার কোন বিধান 
সভ্যতায়, গণতন্ত্রে ও আইনের শাসনে নেই। জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক 
আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেই অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধাপরাধ, 
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসসহ সকল অপরাধাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক 
আদালতে এসব অপরাধের বিচারের বিধান রয়েছে। 

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে সোফা চুক্তির আওতায় যেসব 
অপরাধ করলে তার বিচার যুক্তরাষ্ট্রের আইন মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। 
যে দেশের বিরুদ্ধে বা যে দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে 
দেশের আইন মোতাবেক বিচার করার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নেই। যুক্তরাষ্ট্রের 
এই জাতীয় ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ কি না তা বিচার করার অধিকার 
কারো নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে যুক্তরাষ্ট্র 
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অপরাধীকে পাকড়াও করে নিজেদের আইনের আওতায় বিচার করে, কারণ 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে। 

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, “যুক্তরাষ্ট্রের টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং 
ধ্বংসকারী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর 
না করায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অত্যাধুনিক 
মারণাস্ত্র দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। প্রথমে প্রেসিডেন্ট বুশ 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেও ক্রুসেডের মর্মার্থ উপলব্ধি করে 
এখন ক্রুসেড শব্দের ব্যবহার না করেও আফগানিস্তানের নিরপরাধ নিরীহ মুসলিম 
নর-নারী ও শিশুহত্যা করছে নির্বিবাদে । 

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে। সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছে বিশ্ব 

স্থা, জাতিসংঘ ৷ কিন্তু জাতিসংঘ সন্ত্রাস বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বা রাষ্ট্রীয় 

সন্ত্রাসের কোন সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারেনি । 

স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ বা গণভন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র 
সংগ্রামকে কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করলেও এ জাতীয় সশস্ত্র 
সংগ্রামে জড়িতরা তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অবিহিত করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের 
মাধ্যমে জাতিসংঘের বহু নবাগত সদস্য তাদের পবিত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে 
এবং পরবর্তীতে বিশ্ব সংস্থার সদস্যপদও লাভ করেছেন । যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র 
দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারায় স্বীকৃত 
আত্মরক্ষার অধিকার বলে আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলার 
পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে সামরিক হামলা শুরু করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত অপরাধী সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য 
আফগানিস্তানকে Abebett০। অভিহিত করে আফগানিস্তান আক্রমণের 
যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে। 

মুল অপরাধীর দোষ প্রমাণের পূর্বে 49010 এর বিচার কিভাবে করছেন 
তা বোধগম্য নয়। 

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। 

জাতিসংঘের সনদের ৫১ ধরায় বলা হয়েছে, Nothing in the 
preseent charter shall impair the inhective self 
defense if an amed attack Qccurs against a Member of 
the united Natiorts, tintil security Council has taken 
measures necssary to maintain 

intemational peace and secutity Measures taken by 
Members in the exercise of this reght of self defense 
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shall be immediately reported to the seeurity Council 
and shall not in any way affect the authority and 
responsibility of the security and responsibility of the 
security Council under the present Charter to take at 
any time such as it deems necessaty in order to 
maintain or restore intemational peace and security 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধানে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সশস্ত্র আক্রান্ত রাষ্ট্র ৫১ ধারায় প্রদত্ত জন্মগত 
আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে । যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং 
চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য । যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আফগানিস্তান আক্রমণের 
পূর্বে কেন নিরাপত্তা পরিষদের বিষয়টি উত্থাপন করেনি তা বোধগম্য নয়। 
নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে 
একটি হতদরিদ্র, দুর্বল, যুদ্ধ ও অন্তর্কলহে ক্ষতবিক্ষত একটি দেশকে আক্রমণ 
করে সে দেশের নিরপরাধ, দরিদ্র শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ অসহায় মানুষকে হত্যা 
করেছে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা ব্যতিরেকে । নিরাপত্তা পরিষদকে সংযুক্ত না 
করে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এই সম্পর্কে সংস্থাটির বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে 
অনাস্থা ও অবিশ্বাসের জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিরাপত্তা পরিষদকে এভাবে 
অকার্যকর করে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ তথা জাতিসংঘের 
ক্ষমতাকেই কার্যত চ্যালেঞ্জ করলেন যুক্তরাষ্ট্র । এমনকি সম্প্রতি বিশ্ব শাস্তি 
প্রতিষ্ঠায় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান নিজে কেন 
এ ব্যাপারে কোন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে শান্তি ও 
নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন না তা বোধগম্য নয়। জাতিসংঘের সদস্য 
রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই সবচ্চয়ে বেশী অর্থ প্রদান করে থাকেন জাতিসংঘের 
বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে এবং মুক্ত বিশ্বের নেতা 
হিসেবে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা 
বিশ্বাবাসী অবগত । আফগানিস্তান আক্রমণের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে 
আক্রমণকে বৈধ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে শক্তিশালী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র এটাই 
প্রমাণ করল যে নিরাপত্তা পরিষদ স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত খহণের অধিকারী 
নয়। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে সমগ্র ব্যাপারটি নিয়ে 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিশেষ করে স্থায়ী সদস্যদের কাছে বিষয়টি 
উপস্থাপন করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যসহ সমগ্র বিশ্ব ১১ সেপ্টেম্বর 
সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য চীন 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিকতর শ্রেয় হত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১১৫ 


যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পৃথিবীর হতদরিদ্র, অনঅগ্রসর বহিঃশক্র ও আত্মঘাতী 
সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত আফগানের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালিয়ে শত শত নিরপরাধ 
শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও অসহায় নাগরিকদের হতাহত করছে। এসব নিরপরাধ শিশু 
মহিলারা কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসী বা তালেবান বা ওসামা বিন লাদেন এর কোন 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। অথচ তাদের জীবনই কেড়ে নিয়েছে আমেরিকার 
নির্দয় বোমা হামলা । আত্মরক্ষার জন্মগত অধিকার কি নিরপরাধ অসহায় দুর্বল 
মানুষের জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছে? নিরপরাধ মানুষের হত্যার 
ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বলেছেন, এটা একটা যুদ্ধ। যুদ্ধে লক্ষ্যত্র্্র হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। তাই নিরাপরাধ শিশু ও মহিলা হত্যাকে তারা অপরাধ মনে করছে না। 
কিন্তু এসব অসহায় শিশু ও মহিলাগণকে কি জাতিসংঘের সনদের ৫১ ধারায় 
স্বীকৃত আত্মরক্ষার অধিকার জাতিসংঘ দিয়েছে? প্যালেন্টাইনের জনগণের কি 
আত্মরক্ষাসহ অন্য কোন অধিকার প্রয়োগের সুযোগ আছে? তাই পৃথিবীর সব 
বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র যুক্তরাজ্য ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিশোধ 
নেয়ার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র, দুর্বল অনগ্রসর এবং দুই যুগেরও বেশী সময় 
ধরে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আফগানিস্তানে আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণের পর 
ওসামা বিন লাদেন বা তালেবান সরকার খোদ আমেরিকায় সৃষ্ট একথা বলা 
অবান্তর বলে বিরেচিত হলেও এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি, 
স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার ধারক ও বাহকের দাবীদার আমেরিকার কর্মকাণ্ড 
বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আফগানিস্তানের বর্তমান ট্র্যাজেডির জন্য কে বা কারা 
দায়ী তা বিবেচনায় আনতে হবে। খ্যাতনামা লেখক অর্ধতী রায় লন্ডনের 
লিবারেল দৈনিক গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় The algebra of inftnite justice 
নামে এক প্রবন্ধে লিখেছেন £ ‘Some one recently said not if 
osama Bin Laden did not exist. America would have 
had to invent him' 

বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় নিজেদের 
প্রভাববলয় অক্ষত রাখার জন্য কারো কারো ওসামা বিন লাদেন আবিষ্কার করার 
প্রয়োজন যে অস্বাভাবিক নয় তার প্রমাণ মিলছে বর্তমান সংকটে । একজন বিশিষ্ট 
চিন্তাবিদ বলেছেন, ‘Talibans were conceived & engineered 
by the CIA financd boy the sandis & brilliantly 
executed by pakistani ISI. 

সৌদি যুবরাজ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
আফগান আক্রমণের যথার্থতা বর্ণনা করে ১০ মিলিয়ন ডলারের একটা চেক 
দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের মেয়রের কাছে। কিন্তু যুবরাজ আমেরিকার একচোখা 


১১৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


দিয়েছেন। বিশ্ব মুসলিমদের এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এ যেন এক 
মঘের মুলুক যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলী নীতি সম্পর্কে কথা বলার অধিকার কারো 
নেই। 

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আফগান হামলার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিরপরাধ দরিদ্র অসহায় শিশুঘাতী, 
নরঘাতী, বোমা হামলার বিরুদ্ধে ওহাজার হাজার লোকের শান্তি মিছিল হয়েছে। 
যা ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলের কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবতাবাদী মনীষী বার্টাণ্ড রাসেলের গণআদালতে 
যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ও তার্‌ সহযোগীদের 
প্রতীকী বিচারের কথা মানবতাবাদী সভ্য দুনিয়ার মানুষ ভুলেনি। আত্মরক্ষার 
নামে আফগানিস্তানের নিরপরাধ শিশু, মহিলা দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসহায় 
মানুষগুলোকে আধুনিক সমরাস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যার বিচারের জন্য কি কোন 
গণআদালত কোন মানবতাবাদী বিশ্ববরেণ্য নেতার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে? 

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ॥ ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া সাবেক মন্ত্রী ও 
সংসদ সদস্য 

বিষয়টি “ভালো লাগা*র 

প্রিয় পাঠক, ক্ষমা করবেন। আমি যে কোন লেখায়ই নিজেকে টেনে আনি। 
বিজ্ঞ পাঠকগণ এতে দোষ নেবেন না। কারণ আমার লেখা আমি শুধু কলম 
কালি দিয়েই লেখি না। এতে থাকে আমার হৃদয়ের অনুভূতি, আবেগ ও অশ্রু । 
আমি যা বিশ্বাস করিনা তা আমি বলতে বা লিখতে পারি না। এ জন্যেই সম্ভবত 
প্রকাশকরা যা চান সে লেখা আমাকে দিয়ে কখনোই হয়ে ওঠে না। আমার 
চেতনা, আমার ঈমান, আমার মন ও মনন আমাকে যা লিখতে বলে, যেভাবে 
লিখতে বলে আমি অপকটে নির্ভয়ে তাই লিখে যাই এতে কে খুশি বা কে বেজার 
হলো সে চিন্তা আমার থাকে না। আমি মনে করি, লক্ষ্যভেদী লেখকের 
চিন্তা-ভাবনা এমনই হওয়া উচিত। আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরববীর একটি 
কবিতা মনে পড়ে গেলো, যিনি আমাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছুই 
শিখিয়েছেন। 

আপনে আফকারে বে-খুদী মে গার্ক হে জহীর, 

ওহ্‌ কোই আওর হোঙ্গে জিনকো ফিক্‌রে মাদহো যাম হৌগা ॥ 

তন্ময় হয়ে ডুবে আছ হে জহীর নিজের আত্মনিমগ্নতার গভীরে; যারা 
মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার কথা ভেবে কাজ করে তুমি মোটেও সে দলের লোক 
নও! 

পবিত্র হাদীস শরীফে এ বিষয়টাই সম্ভবতঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন, “ যুগে যুগেই আমার উম্মতের ভেতর নিরেট 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১১৭ 


সত্যের উপর একটি সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা গোড়াদের গৌড়ামি থেকে 
মুক্ত থাকবে, ভ্রষ্টদের ভ্রান্তি তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, বিকৃতি থেকেও তারা 
মুক্ত রাখবে নিজেদের চেতনা ও জ্ঞান। তারা আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কোন 
নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না, ধার ধারবেনা কারো সমালোচনার ৷” 

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে এক বিজ্ঞ পাঠক টেলিফোন করে 
নাদতী সাহেব, আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়, আপনার সামনে বসে 
আবেগভরা বক্তৃতা শুনছি। বিশেষ করে আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো বড় 
প্রাণবন্ত মনে হয়, তিনি তার এক আত্মীয়ার পক্ষ থেকেও আমাকে কিছু উপলব্ধি 
শুনান। ডাকযোগে যারা অনুভূতি জানিয়েছেন তাদের অনেকের মতামতও একই 
রকম । তাদের ধন্যবাদের জন্যে শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক আমি বিনয়ের সাথে বলছি, 
আমি লিখার মতো করে না লিখে বলার মতো করে লিখতে চেষ্টা করি। এ 
বিষয়টির প্রতি খেয়াল না করে কোন কোন বন্ধু আবার একটু সমালোচনাও 
করেন বলে শুনি। তারা মানুষকে এ জন্যেও গাল দেন যে, এ সব বই তারা কেন 
এমন পাগলের মতো কিনে বা পড়ে । আমি এর জবাবে আনত শিরে নিবেদন 
করি, পাঠকেরা বোকা বলে নন, তারা ভালো বলে এসব কিনেন। তাছাড়া, 
উপরের ইশারাই এসব ক্ষেত্রে প্রধান কারণ । আল্লামা ইকবালের ভাষায়- 

খোশা গায়ী হে দুনিয়া কো কলন্দরী মেরী, 

অরনা শের মেরা কিয়া হে, শায়েরী কেয়া হেয়! 

অর্থাৎ, আমার হৃদজগতের উচ্ছলতা জগতের মনে ধরেছে বলেই আমি 
ইকবাল । নতুবা আমার কবিতাই কি, আমার কাব্যচর্চাই কি! 

পাঠক ধৃষ্ঠতা নেবেন না। আমি হযরত ইকবালের সাথে আমার কাজের 
তুলনা করছি না। আমি বলছি যে, বিষয়টি ‘ভালো হওয়া'র নয়, “ভালো লাগা'র। 
নিছক ‘যোগ্যতার’ নয়, বরং গ্রহণযোগ্যতার'। 





প্রয়োজনে একশ’ বছর যুদ্ধ করবঃ তালিবান 

আফগানিস্তানে এক মাসের বেশী সময় ধরে মার্কিন বিমান হামলা চলছে। 
এসব হামলায় নারী-শিশুসহ দেড় হাজারেরও বেশী নিরীহ ও নিরপরাধ লোক 
নিহত ও হাজার হাজার লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মার্কিন হামলার 
অন্যতম জোরালো সমর্থক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ পর্যন্ত 
বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বিশ্ববাসী এ হামলাকে নিরপরাধ বেসামরিক লোকজনের 
বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ’ হিসেবে দেখছে। পাকিস্তানে নিযুক্ত তালিবান রাষ্ট্রদূত মোল্লা 
আব্দুস সালাম জাইফ বলেছেন, আফগানরা একশ’ বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, তবুও 
ইসলাম ছাড়বে না। তিনি পুনরায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার 
সমাধানের ওপর জোর দেন। তবে একই সাথে তিনি জোর দিয়ে বলেন, অপর 


১১৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


পক্ষ উদ্ধত্য প্রকাশ করলে আমরা আলোচনায় বসতে চাই না। তিনি আরো 
বলেন, আমরা ইসলামী নীতি লংঘন করব না। এ কারণেই প্রমাণ ছাড়া ওসামা 
বিন লাদেনকে আমরা হস্তান্তর করতে পারি না। প্রচণ্ড বিমান হামলা সত্ত্বেও 
তালিবান বাহিনী কাবুলের উত্তরে বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর ৩টি বড় ধরণের 
হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মার্কিন সৈন্যদের সর্বাত্মক সহায়তার পরও বিরোধী 
বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ নগরী মাজার-ই-শরীফ দখলে ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে 
অধিবাসীরা জানান, ফ্রন্ট লাইনে প্রচণ্ড বোমা হামলায় তালিবান পক্ষে বহু হতাহত 
হচ্ছে। কিন্তু হতাহতের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা যায় না। 
তালিবান যোদ্ধারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছে। এর ফলে তাদের মধ্যে কেউ 
নিহত হলে সেজন্য তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় না; বরং ইসলামের পথে শহীদ 
হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আরো মুজাহিদ শূন্যস্থান পূরণ করছে। প্রতিদিন 
তালিবান বাহিনীর পক্ষে যোগ দিচ্ছে শত শত দেশী-বিদেশী যোদ্ধা । এ কারণে 
মার্কিন মদদপুষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনী শত চেষ্টার পরও মাজার-ই-শরীফ দখল 
করতে পারছে না। মাজার-ই-শরীফের অধিবাসীরা জানান, ট্রাক ও মোটর গাড়ী 
ভর্তি তালিবান যোদ্ধারা প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে জেহাদে অংশ নিতে উত্তরাঞ্চলের 
রণাঙ্গনে যাচ্ছে। এএফপি, রয়টার্স, এপি ও বিবিসি । 


২০ মার্কিন গুপ্তচর গ্রেফতার 

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি এবং বিদ্রোহ সৃষ্টিতে উষ্কানিদানের অভিযোগে 
২০ জন আফগানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তালিবান সরকার গতকাল একথা 
জানায়। জালালাবাদে তালিবান গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে 
রয়েছে বিরোধী বাহিনীর দু'জন সিনিয়র কমাণ্ডার। একজন আব্দুল মান্নান 
বাগারওয়াল। দ্বিতীয় জন শাহরাজ। তারা তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা 
চালাচ্ছিল এবং গণবিদ্রোহ সংঘটনের চেষ্টা করছিল। ওইসব ব্যক্তিকে এ সপ্তাহের 
প্রথমে পূর্বাঞ্চলের লাঘমান ও নানগারহার প্রদেশে গ্রেফতার করা হয় এবং 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের জালালাবাদে নেয়া হয়েছে। পশতু ভাষীদের মধ্যে 
বিদ্রোহ সংঘটনের জন্য ইতিপূর্বে আব্দুল হক ও হামিদ কারজাইকে 
আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। এর মধ্যে আবদুল হককে গ্রেফতার করে ফাসি 
দেয়া হয়। কিন্তু হামিদ কারজাইকে মার্কিন বিমান গোপন স্থান থেকে তুলে নেয় 
বলে গুজব রটে । গতকাল হামিদ কারজাই বিবিসিকে জানান, তিনি এখনও 
আফগানিস্তানে আছেন। এর আগে এক খবরে বলা হয়, একজন সাবেক 
কর্ণেলসহ ৪ ব্যক্তিকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তালিবানের 
সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা ওমর এসব গুপ্তচরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানা 
গেছে। 


আফগানিস্তানে উপর্যুপরি বৈদেশিক আগ্রাসনের রহস্য 
সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমী ॥ অনুবাদ ঃ সাহাদত হোসেন খান 

আফগানিস্তানের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমী (২৪) ১০ 
মার্চ, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 
মূল্যবান ভাষণ দেন আমরা সেটির হুবহু অনুবাদ পেশ করছি। 

হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে 
তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কারো 
ক্ষতি করে বস এবং পরে' তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে 
হয়। (সূরা হুজুরাত ৪৯৪৬, আল- কোরআন) 

আমি এইমাত্র পণ্ডিতদের একটি বৈঠক থেকে এখানে এসেছি এবং ওই 
বৈঠকে আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি তা হচ্ছে মূর্তি। আমি 
এখানে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় 
যে, আমরা খুব কমই জানি এবং কম দেখতে পাই। লোকজন আফগানিস্তানের 
ঘটনাবলী খুব কমই জানে । এজন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত। কেউ আফগানিস্তানের 
সমস্যাগুলো বুঝতে চায়নি এবং বুঝার চেষ্টাও করেনি। আর এখন 
আফগানিস্তানকে একমাত্র যে বিষয়টি বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তা হচ্ছে 
মূর্তি। 

আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো নতুন নয়। আপনারা জানেন যে 
আফগানিস্তানকে এশিয়ার সন্ধিস্থল বলা হয়। তাই আমরা ভূ-কৌশলগত 
অবস্থানের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সীমাহীন 
দুর্ভোগের শিকার হয়েছি। উনবিংশ এবং এখন এই শতাব্দীতেও আমরা 
দুর্ভোগের শিকার হচ্ছি। আমরা বৃটিশদের আক্রমণ করিনি। রুশদের ওপরও 
আমরা আক্রমণ চালাইনি। তারাই বরং আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। এখন 
আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো আমাদের 
তৈরি নয়, আমাদের সমস্যাগুলো বিশ্বের কদর্য চেহারাই তুলে ধরছে। 

সোভিয়েত আগ্রাসন £ ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন 
থেকে বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছে। আফগানিস্তান একটি শান্তিপ্রিয় দেশ 
এবং সে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু বিনা উষ্কানিতে রাশিয়া ১৯৭৯ 
সালের ডিসেম্বরে ১ লাখ ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। 
তারা এক দশক আফগানিস্তান দখল করে রাখে । এ সময় তারা ১৫ লাখ 
লোককে হত্যা করে। তাদের হাতে আরও ১০ লাখ লোক পঙ্গু হয়ে যায়। 
রাশিয়ার নৃশংসতায় পৌছে ২ কোটি লোকের মধ্যে ৬০ লাখ দেশ ছাড়া হয়। 
রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করার আগে ১ কোটি মাইন পুঁতে রেখে যায়। এসব 


১২০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


মাইন বিস্ফোরণে আজও আমাদের শিশুরা নিহত হচ্ছে। কিন্তু কেউ এগুলো জানে 
না। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনকালে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী, চীনা এবং 
অন্যরা আফগান মুজাহিদদের সমর্থনে এগিয়ে আসে । পাকিস্তানে ৭টি এবং 
ইরানে অবস্থানরত ৮টি মুজাহিদ গ্রুপ রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছে। রুশরা 
বিদায় নেয়ার পর এসব মুজাহিদ গ্রুপ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তাদের 
প্রতিটি গ্রুপের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ছিল এবং তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র । 
আফগানিস্তানে একটি একক সরকার না থাকায় তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত 
হয়। মুজাহিদদের পারস্পরিক লড়াইয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা রুশ 
আগ্রাসনকালে ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও বেশী । রাজধানী কাবুলেই নিহত হয়েছে ৬৩ 
হাজার মানুষ ৷ নৈরাজ্যের কারণে আরও ১০ লাখ লোক আফগানিস্তান ত্যাগে 
বাধ্য হয়। 

তালিবানদের আবির্ভাব ঃ এই নৈরাজ্য আর ধ্বংস দেখে দেশকে বাচানোর 
জন্য একদল ছাত্র এগিয়ে আসে । এরাই তালিবান নামে পরিচিত । তালিবান 
শব্দের অর্থ ছাত্রদল । আমাদের ভাষায় ছাত্রের বহুবচন হচ্ছে তালিবান। আরবী 
ভাষায় দু'জন ছাত্রকেও বোঝাতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাষায় বুঝায় ছাত্ররা । এ 
ছাত্ররা একটি আন্দোলন গড়ে তুলল, যার নাম ছাত্রদের আন্দোলন । 
আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহারের একটি গ্রাম থেকে প্রথম এ 
আন্দোলন শুরু হয় । একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার দু'জন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ 
করে শ্লীলতাহানি ঘটালে তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নির্যাতিত দুই 
কিশোরীর পিতা-মাতা একটি স্কুলে গিয়ে একজন শিক্ষকের কাছে সাহায্য 
চাইলেন । সেই স্কুলের শিক্ষক তখন ৫৩ জন ছাত্র ও ১৬টি বন্দুক যোগাড় করে 
সেই কমান্ডারের ঘাটি আক্রমণ করেন। কিশোরী দু'টিকে উদ্ধার করে তারা 
পাপিষ্ঠকমাণ্ডারকে ফীসিতে ঝুলায়। কমান্ডারের কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকেও 
ফীাসিতে ঝুলানো হয়। এ ঘটনার কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়। বিবিসিতেও তা 
প্রচার করা হয়। এ কাহিনী শুনে আরও বহু ছাত্র এই আন্দোলনে শামিল হন এবং 
তারা বাদবাকি যুদ্ধবাজ কমান্ডারদের নিরস্ত্র করতে থাকেন। আমি এ ব্যাপারে 
আমার বক্তব্য বাড়াতে চাই না। কান্দাহারে সেদিন যে ছাত্র আন্দোলন বা 
তালিবান মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল আজকের তালিবান হচ্ছে তারাই । তালিবানরা 
দেশের ৯৫ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং চারটি বড় শহরসহ 
রাজধানী কাবুল দখল করেছিল। আর যুদ্ধবাজ পথভ্রষ্ট মুজাহিদদের একাংশ 
এখনো আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে রয়ে গেছে। 

তালিবান সরকারের সাফল্য ঃ তালিবানরামাত্র ৫ বছর সরকার পরিচালনা 
করে। তাদের সাফল্যগুলো আপনারা জানেন না। তাই এগুলো তুলে ধরছি। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১২১ 


১। সর্ব প্রথম তারা যা করেছে তা হচ্ছে, এই খণ্ড-বিখণ্ড দেশটাকে একত্রিত 
সংঘঠিত করার কাজ । আফগানিস্তান আগে ৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তালিবানরা 
এসব খণ্ডে মোজা লাগিয়েছে। ইতিপূর্বে কেউ আফগানিস্তানকে এঁক্যবদ্ধ করতে 
পারেনি। 

২। দ্বিতীয় যে জিনিসটা তারা করছে তা হল মানুষজনকে নিরস্ত্র করা। 
যুদ্ধের পর প্রতিটি আফগানের কাছে একটা করে কালাশিনকৎ রাইফেল ছিল। 
কারও কারও কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ফাইটার 
প্লেন ও হেলিকপ্টার পর্যন্ত ছিল। এসব লোককে নিরস্ত্র করা প্রায় অসম্ভব মনে 
হচ্ছিল। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ এসব অন্তর ক্রয়ে ৩র্শ কোটি ডলারের একটি 
প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই পরিকল্পনার গোড়াতেই ক্রটি ছিল বলে তা 
বাস্তবায়িত হয়নি। সবাই আফগানিস্তানের কথা ভুলে গেল। কিন্তু তালেবানরা 
৯৫ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। 

৩। তৃতীয় যে কাজটি হচ্ছে আফগানিস্তানে একটি একক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে যা বিগত ১০ বছর ধরে এখানে ছিল না। 

৪ । তালিবানদের চতুর্থ সফলতা সকলের কাছেই বিস্ময়কর যে, তারা 
বিশ্বের আফিম চাষের ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে । আফগানিস্তানে বিশ্বের ৭৫ 
শতাংশ আফিম উৎপাদিত হত। তারা গত বছর আফিম চাষ বন্ধে একটি ডিক্রি 
জারি করে। এ বছর জাতিসংঘ মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ইউএনডিসিপি এবং এ 
সংস্থার মিস্টার রানার্ড এফ গর্বভরে ঘোষণা করলেন যে, আফগানিস্তানে আফিম 
চাষ শূন্য শতাংশ । আফগানিস্তানে আফিম চাষ বন্ধের ঘটনা জাতিসংঘের জন্য 
মোটেও সুখকর নয়। কারণ এতে তাদের অনেকেরই চাকরি খোয়া গেছে। 
ইউএনডিসিপিতে ৭শ' বিশেষজ্ঞ কাজ করতেন এবং বেতন পেতেন। এরা 
আফগানিস্তানে কোন কাজকর্ম না করেই সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। 
এই ডিক্রি জারি করায় তারা খুশি হতে পারেননি । এ বছর তারা সবাই তাদের 
চাকরি হারিয়েছেন। 

৫। পঞ্চম সাফল্য হচ্ছে মাবাধিকার প্রতিষ্ঠা । তালিবানদের কোন কোন বন্ধু 
তাদের এ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জানেন না এবং কোথাও কোথাও এনিয়ে 
নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন যে, তালিবানরা 
মানবাধিকার লংঘন করছে। এখানে দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি 
প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তাদের বক্তব্য হল- আমাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী 
আমরা মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের 
মধ্যে তার বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে প্রথম। আমাদের আগে আফগাস্তানে 
কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি । আমরা প্রথম যে কাজটা করেছি তা হল 
মানুষজনকে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করা । দ্বিতীয় বড় যে কাজটা 





১২২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আমরা করেছি তা হচ্ছে মানুষজনের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার । 
আফগানিস্তানে ন্যায়বিচারের ধরন আপনাদের মত নয়। ওখানে ন্যায়বিচার 
কিনতে হয় না। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচার হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং অনায়াসলব্ধ । 
নারী অধিকার £ নারী অধিকার লংঘনের জন্য তালিবানদের সমালোচনা 
করা হচ্ছে। আপনারা কি জানেন তাদের পূর্বে কী ঘটত? এখানে বহু ঘটনা 
আফগানিস্তাত্রে জনগণের মনে আজও ভয়াবহ রূপে দাগ কেটে আছে। যা স্মরণ 
করলে দেহ-মন এখনও শংকীত হয় । আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে নারীদের সঙ্গে 
জীবজস্তুর মত ব্যবহার করা হত। আক্ষরিক অর্থেই তাদের বিক্রি করা হত। এই 
ঘৃণ্য রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করি। স্বামী বাছাই করার ক্ষেত্রে মেয়েদের 
মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তাদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার অধিকার 
প্রদান করে দেয়া হয়। আফগানিস্তানে এক সময় উপঢৌকন হিসেবে নারীদের 
বিনিময় করা হত। ইসলাম ধর্মে এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু তাও 
চলত । এটা ছিল একটি সামাজিক রীতি-নীতি ৷ দুটি বিবদমান গোষ্ঠী নিজেদের 
মধ্যে রফা করতে চাইলে তারা নারী বিনিময় করত। এটা এখন বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। আফগানিস্তানে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা পুরোপুরি 
অমূলক ও অসত্য ৷ সেখানে নারীরা কাজ করে। তবে এটা সত্য যে, ১৯৯৬ 
বলা হয়। তার মানে এই নয় যে, আমরা চিরদিন তাদের চার দেয়ালের ভেতর 
আটকে রাখতে চাই। এ বিষয়ে তালিবানদের বক্তব্য হল, কাবুল দখলের আগে 
আমরা নারীদের বলেছি যে, কোথাও আইন-শৃংখলা নেই। তাই আপনারা 
নিরাপত্তার খাতিরে আপাতত ঘরে থাকুন। আমরা মানুষজনকে নিরস্ত্র করেছি 
এবং আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন নারীরা কাজ করছেন। তবে 
পাশ্চাত্যের মত আমাদের নারীরা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি করে না। আমরা 
চাই না যে, আমাদের নারীরা পাইলট হোক কিংবা তারা বিজ্ঞাপনে দর্শনীয় বস্তু 
হিসেবে ব্যবহৃত হোক। তারা কাজ করেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। একইভাবে নারী শিক্ষা নিয়ে 
আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা বলেছি যে, আমরা শিক্ষা চাই এবং আমরা 
শিক্ষিত হবই ৷ শিক্ষা লাভ করা হচ্ছে আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের অংশ । ধর্মীয় 
নির্দেশেই আমরা শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য । আমরা নারীদের জন্য পৃথক 
স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। তার মানে এই নয় যে, আমরা নারী শিক্ষার 
বিরোধিতা করছি। আমরা চাই, আমাদের নারীরা শিক্ষিত হোক। তবে 
তাদেরকে শালীনতা বজায় রেখে পর্দার ভেতরে শিক্ষা লাভ করতে হবে । আমরা 
নারী শিক্ষার নয়, ছেলেমেয়ের একসঙ্গে পড়াশুনা করার বিরোধিতা করছি। 
আমাদের এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় 
তহবিলের অভাবে আমরা মহিলা স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। 
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আমাদের সরকারের আগে নানা ধরনের পাঠ্যসূচী চালু ছিল। কখনও ছিল 
রাজাদের বন্দনামূলক পাঠ্যসূচী। আর কখনও বা পাঠ্যসূচীতে থাকত 
কমিউনিস্টদের বন্দনা। এছাড়া ৭টি মুজাহিদ গ্রুপের পক্ষ থেকে ৭ ধরণের 
পাঠ্যসূচী দেয়া হত। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিগড়ে যেত। তারা বুঝতে পারত না 
তারা কোন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে । আমরা পাঠ্যসূচী একত্রীকরণে হাত 
দিয়েছি এবং সেটা চলছে। সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানের বড় বড় শহর ও 
কান্দাহারে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ পুনরায় চালু করেছি। চিকিৎসা অনুষদে 
ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। তবে তারা পৃথক পৃথকভাবে পড়াশুনা 
করছে। সুইডিশ কমিটিগুলোও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি জানি 
যে, তা মোটেও যথেষ্ট নয়। তবে আপাতত আমরা এতটুকুই করতে পেরেছি, 
আমরা রাতারাতি সবকিছু করে ফেলতে পারি না। 

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে তালিবানদের বক্তব্য £ আমাদেরকে 
সন্ত্রাসবাদে ম্দদদানের জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে মার্কিনীদের কাছে সন্ত্রাসবাদ 
কিংবা সন্ত্রাসী বলতে বোঝায় কেবল বিন লাদেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, 
তালিবান আন্দোলনের জন্মের ১৭ বছর আগে থেকেই বিন লাদেন আফগানিস্তানে 
রয়েছেন। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। 
্বাযুযুদ্ধকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক চেনীর 
দৃষ্টিতে বিন লাদেনের মত মুজাহিদরা মুক্তিযোদ্ধা ও বীর হিসেবে বিবেচিত 
হতেন। তারা তাদেরকে হোয়াইট হাউসে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । কারণ 
এরা তখন তাদের স্বার্থে লড়াই করছিলেন। আর এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাই এসব লোকের আর দরকার নেই ৷ তারা 
এখন সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা থেকে সন্ত্রাসী । 
একেবারেই ইয়াসির আরাফাতের মত। মার্কিন মিত্রে পরিণত হওয়ায় আরাফাত 
সন্ত্রাসী থেকে হয়েছেন বীর । আর মার্কিন বিরাগভাজন হয়ে লাদেনের মত 
মুজাহিদরা হয়েছেন সন্ত্রাসী। বিন লাদেনকে যে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত 
করা হয় সে ধরণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র 
হামলার পার্থক্য কি? উত্তর আফ্রিকায় দু'টি মার্কিন দূতাবাসে হামলা এবং 
আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ কোনটাই ঘোষণা দিয়ে করা হয়নি এবং এ দুটি 
হামলাতেই সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে। সুতরাং আমরা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা 
সম্পর্কে বিভ্রান্ত । 

নির্বিচারে লোকজন হত্যার নাম যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে উত্তর আফ্রিকার 
দু'টি দেশে মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ এবং আফগানিস্তানে মার্কিন 
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড । যুক্তরাষ্ট্র একজন লোককে 
ন্যায়বিচারের সুযোগ না দিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করছে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন 
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যুক্তরাষ্ট্র ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের উন্মাদনায় আফগানিস্তানে সেই ৭অক্টোবর ২০০১ 
তারিখ থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনী এক পৈশাচিক উল্লাসে লাগাতার 
যে হরেক রকমের বোমা হামলা চালিয়ে মানুষের ঘরবাড়িসহ সবকিছু ধ্বংস এবং 
নারী, পুরুষ, শিশু, নির্বিশেষে সবার ওপর নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে এর প্রতিবাদে গত 
২৩ অক্টোবর ২০০১ তারিখ মঙ্গলবার এক মা তার ৩ মাসের শিশুকন্যা পুতুলকে 
নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন। শিশুটির গলায় ঝুলানো 
প্রাকার্ডে লেখা ছিল $ 'দ্রাকুলা প্রেসিডেন্ট বুশ আমাকে মেরে ফেলো/শিশু 
ওসামা? । ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বুশ প্রশাসন ঘোষণা করে যে, তারা ওসামা বিন 
লাদেনকে হত্যার জন্য এ হামলা চালিয়েছে। আমরা তখন ওসামা বিন লাদেনকে 
চিনতাম না। আমি ইতোপূর্বে কখনও তার নাম শুনিনি। তিনি ছিলেন একজন 
সাধারণ মানুষ । সুতরাং আমরা বিস্মিত হই। আমি সে রাতে বাসায় ছিলাম । 
আমাকে জরুরী একটি বৈঠকে তলব করা হয়। বৈঠকে আমাদের জানানো হয় 
যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে । লাদেনকে হত্যার 
জন্য ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে 
রক্ষা পান। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৯জন ছাত্র নিহত হন। কিন্তু এই 
হত্যাকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আজও ক্ষমা প্রার্থনা করিনি। আপনারা আমাদের 
জায়গায় থাকলে কি করতেন? আমরা যদি আমেরিকায় গিয়ে ৭৫টি ক্রুজ 
ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বলতাম যে, আমরা একটা লোককে হত্যা করতে এসব 
ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, যে লোকটিকে আমরা আমাদের দূতাবাসে হামলার 
জন্য দায়ী মনে করছি, এবং সেই লোকটিকে আমরা পাইনি । তবে আমরা অপর 
১৯ জন মার্কিনীকে হত্যা করে ফেলেছি। কী করত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? 
তাতক্ষণিকভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন আপনারা । কিন্তু আমরা নম্র । আমরা যুদ্ধ 
ঘোষণা করিনি। এমনিতেই আমরা সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমরা আমাদের 
সমস্যা বাড়াতে চাই না। 

সংকট নিরসনে তালেবানদের নৈতিক প্রস্তাবনা ৪ প্রথম থেকেই 
তালিবানরা বলে আসছিল যে, ওসামা বিন লাদেন যদি সত্যি সত্যিই কেনিয়া ও 
তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় জড়িত হয়ে থাকে এবং তার জড়িত 
থাকার পক্ষে কেউ আমাদের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমরা তাকে শাস্তি 
দেব। কিন্তু কেউ আমাদের কাছে কোন প্রমাণ দেয়নি । আমরা তাকে ৪৫দিনের 
ট্রায়ালে রাখলাম এবং এ সময় কেউ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করেনি। মার্কিন 
হতবাক হয়েছি যে, তাহলে তাদের বিচার ব্যবস্থাটা কোন ধরনের? তারা একটা 
মানুষকে হত্যার চেষ্টা করছে, তাকে কোন রকমের বিচারের আত্মরক্ষা সমর্থন 
করার সুযোগ না দিয়েই । এখানে আমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরাধ করে, 
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তাহলে পুলিশ গিয়ে তার বাড়ীঘর ভাঙতে শুরু করবে না । তাকে নিশ্চয়ই প্রথমে 
আদালতে নেয়া হবে। আমাদের কথা তারা শুনল না। বলল, আমাদের বিচার 
ব্যবস্থায় তাদের বিশ্বাস নেই এবং তাকে তাদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। 
আমাদের প্রথম প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বললাম, ঠিক আছে 
আমরা রাজি। আপনারা চাইলে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল 
আফগানিস্তানে এসে এই লোকটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করুক, যাতে তিনি 
কিছু করতে না পারেন। আমাদের সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হল। তৃতীয় 
প্রস্তাব আমরা দিয়েছি ৬ মাস আগে । এ প্রস্তাবে আমরা বললাম, তৃতীয় একটি 
ইসলামী দেশে আমরা ওসামা বিন লাদেনের বিচার মেনে নিতে রাজি আছি। 
যেখানে সউদী আরব ও আফগানিস্তানের সম্মতি থাকবে । কিন্তু আমাদের এ 
প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হল। 

এখনও যথাসম্ভব খোলা মন এবং চতুর্থবারের মত আমি এখানে আমার 
নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে এসেছি যেটা আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা 
দিতে চাই এই আশায় যে, তারা সমস্যাটির সমাধান করবেন। কিন্তু আমি মনে 
করি না যে, তারা তা করবেন। কারণ আমরা মনে করি এবং আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই একজন জুজুবুড়ি 
খুঁজে বেড়ায় । আপনাদের কি মনে আছে? সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল 
গর্বাচেভ কি বলেছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে 
বড় ক্ষতিটি করতে যাচ্ছেন। সবাই মনে করল, তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার 
করে যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ওদের শত্রুকে 
সরিয়ে দিতে যাচ্ছি। এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করলেন। 
তিনি সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় 
যুক্তরাষ্ট্রে বহু লোক চাকরি হারায় । পেন্টাগন, সিআইও ও এফবিআই থেকে বহু 
লোক ছাটাই করা হয়। কারণ তখন তাদের প্রয়োজন ছিল না। তাই আমাদের 
মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন একজন জুজু বুড়ি খুজছে। হতে পারে তারা তাদের 
বার্ষিক বাজেটের যৌক্তিকতা দেখাতে অথবা নিজেদের নাগরিকদের কাছে তাদের 
প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য এমনটি করছে। 

আফগানিস্তান কোন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়। আমরা একটি সুচও বানাতে পারি না। 
তাহলে আমরা কিভাবে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হব? কিভাবে আমরা বিশ্বের প্রতি 
একটি হুমকি হয়ে দীড়াতে পারি? সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এসব দেশই হতে পারে যারা 
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অন্ত্র তৈরি করে 
আমরা নই। 

অবরোধ £ এখন আমাদের উপর অবরোধ রয়েছে। আর এই অবরোধে 
অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও আমরা ইতোমধ্যে বহু সমস্যার মধ্য দিয়ে 


১২৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


পথ চলছি। ২৩ বছরের অব্যাহত লড়াই, অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ধ্বংস, শরণার্থী 
সমস্যা এবং কৃষি জমিতে পূতে রাখা স্থলমাইনের মত সংকটে আমরা জর্জরিত । 
এসব সমস্যার সঙ্গে এবার যোগ হল জাতিসংঘ অবরোধ । যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও 
রাশিয়ার প্ররোচনায় জাতিসংঘ আমাদের উপর অবরোধ আরোপ করেছে । আমরা 
অবরোধের শিকার । এক মাস আগে কয়েকশ শিশু মারা গেছে। ৭শ' শিশু মারা 
গেছে অপুষ্টিতে এবং ৪শ' শৈত্যপ্রবাহে। কেউ এ নিয়ে কথা পর্যন্ত বলল না। 
অথচ মূর্তির সুখ-দুঃখের খবর তারা ঠিকই রাখে। 

মানুষের চিন্তা বাদ দিয়ে মূর্তির জন্য দরদ ঃ সারা দুনিয়া যখন অর্থনৈতিক 
অবরোধ আরোপ করে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন আমাদের 
অতীত নিয়ে দুর্ভাবনা করার কোন অধিকার কারও নেই। আমি কান্দাহারে 
তালেবান সদর দফতরে যোগাযোগ করেছি । আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কেন 
তারা মূর্তি ভাঙতে চান। আমি উলেমা পরিষদের প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছি 
যিনি মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন । উলেমা পরিষদের প্রধান আমাকে জানান 
যে, ইউনেস্কো ও সুইডেনের একটি এনজিও বামিয়ানে রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া 
বুদ্ধমূর্তি সংস্কারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা 
আফগানিস্তানে আসেন। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অনুরোধ করলেন তারা যাতে 
টাকাগুলো মূর্তি মেরামতের পরিবর্তে আমাদের শিশুদের জীবন রক্ষার্থে ব্যয় 
করেন। বিদেশী প্রতিনিধি দল তখন জানালো যে, মূর্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য 
তারা তাদের অর্থ ব্যয় করবে না। এদের এই জবাবে আমাদের লোকজন ক্ষেপে 
গিয়েছিল। লোকজন বলল, যদি আমাদের শিশুদের কথা তোমরা না ভাব, 
তাহলে এই মূর্তিগুলো আমরা ভেঙ্গে ফেলব । আপনারা এই অবস্থায় পড়লে কী 
করতেন? আপনাদের চোখের সামনে আপনাদের সন্তান অনাহারে মারা গেলে 
এবং আপনাদের উপর অবরোধ আরোপিত থাকলে কী করতেন আপনারা? সে 
ধরনের অবস্থায় যারা অবরোধ আরোপ করেছে তারাই যদি মূর্তি সংস্কারের প্রস্তাব 
নিয়ে আসে তবে আপনারা কী করতেন? 

কফি আনান ও মূর্তি ৪ আর আছেন কফি আনান। কফি আনানকে তো 
আপনারা চেনেন। তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব । তিনি পাকিস্তানে গেলেন এবং 
বললেন, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু এই 
লোকটি আমাদের শিশুদের নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ 
করেননি। তিনি আফগানিস্তানের ৬০ লাখ শরণার্থী এবং দারিদ্র্য নিয়ে মাথা 
ঘামাননি। তিনি কেবল ওইসব মূর্তির জন্য পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন। 
ওআইসির ভূমিকাও তথৈবচ । ওআইসি মূর্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য 
কাবুলে একটি মিশন পাঠায়। আমরা সত্যি বিস্মিত । এই পৃথিবী শুধু মূর্তি নিয়ে 
ভাবল । কিন্তু তারা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ নিয়ে ভাবল না । বামিয়ানে 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১২৭ 


বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত আমাদের নয়, এ সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্ট থেকে অনুমোদিত 
হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারি না। বিদেশীরা আমাদের 
এতিহ্যের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। ভানা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে 
পারত না। আমাদের উপর দু"দুবার অবরোধ আরোপ করা হোক তাতে আমাদের 
আদর্শের কোন হেরফের হবে না। আমাদের কাছে আদর্শটাই সব। তাই 
জাতিসংঘ অবরোধে আমাদের কিছুই যায় আসে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, 
নিষ্ফল বাচার চেয়ে আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। আমরা আলোচনার জন্য 
আমাদের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছি। কিন্তু সর্বত্র আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কেও আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা 
অন্যান্য দেশেও আমাদের অফিস বন্ধ এবং আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা 
করছে। তবে তারা এটা জানে না যে, আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টা 
হবে ব্যর্থ। কারণ তাদের কোন বিশেষজ্ঞ নেই । তাদের কাছে ইংরোজীভাষী ছাড়া 
আর কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তারা আমাদের ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। 
এসব বিশেষজ্ঞ অথবা জাতিসংঘ অবরোধ কমিটি কখনও আফগানিস্তানে যাননি । 


এত বোমা হামলার পরও আফগানরা দমেনি 

আফাগানিস্তানের নিরীহ ও নিরপরাধ সাধারণ মানুষের উপর যুক্তরাষ্ট্র হাজার 
হাজার টন বোমা ফেলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী এসব বোমায় নারী-শিশুসহ দেড় 
হাজার মানুষ নিহত ও হাজার হাজার লোক আহত হয়েছে। নির্বিচারে বোমা 
বিমানবন্দর ও পানি শোধনাগার ধ্বংস হয়েছে। সাধারণ মানুষের মাটির ঘর 
বোমার আঘাতে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। গতকাল তালিবান সরকারের 
আমন্ত্রণে একদল বিদেশী সাংবাদিক কাবুল, কান্দাহার ও হেরাতসহ বিভিন্ন নগরী 
সফর করেন। সাংবাদিকরা মার্কিন বাহিনীর হামলায় বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর, 
হাসপাতাল, মসজিদসহ অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেন । এত প্রচণ্ড হামলার পরও 
জনগণের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে বিদেশী সাংবাদিকগণ বিস্মিত হন৷ 
নৈশকালীন কাফুর্য উঠে গেলে লোকজন তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে 
যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট খুলছে। চারিদিকে স্বাভাবিক অবস্থা 
বিরাজ করছে। ইলেকট্রোনিক্সও মেকানিকদের ওয়ার্কশপগুলো খুলেছে। সেখানে 
ভাল কেনাবেচা চলছে। ফলের দোকানে আপেল, আঙুর, বেদানা ও কলা রয়েছে। 
এসব প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হয়েছে। ব্যবসায়ী হাজী 
আবুল কাইয়ুম বলেন, বোমায় তার বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 
মার্কিনীরা বোমা ফেলছে। এক্ষেত্রে আমাদের করার কিছুই নেই। আমরা চাই 
মার্কিন স্থলবাহিনী এদেশে আসুক । তখন আমরা কিছু করতে পারবো । ফলের 


১২৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


দোকানদার বলেন, আমরা ওসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে তালিবানের নীতি 
সমর্থন করি। তিনি আমাদের মেহমান। এখানে জেহাদ করার জন্যই তার 
আগমন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র কান্দাহার নগরীতে অবস্থিত তালিবান রেডিও 
ফ্রিকোয়েন্সি ছিনতাই করে তাতে বিভিন্ন বার্তা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্প্রগার করছে। 
কিন্তু আফগান জনগণ এই রেডিও"র খবরে আদৌ বিশ্বাস করছে না। মার্কিন 
কর্তৃপক্ষ সেদেশের ৮৬টি পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার 
করেছে। এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার আশংকা থাকায় এই পদক্ষেপ নেয়া 
হয়। গতকাল কান্দাহার নগরীতে অবস্থিত রেড ক্রিসেন্টের একটি ক্লিনিকে 
মার্কিন বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়। এতে অসুস্থ ব্যক্তিবর্গসহ ১৫ জন নিহত 
এবং চিকিৎসকসহ ২৫ জন গুরুতর আহত হয়। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে 
মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েন করা শুরু হয়েছে। সেখানে মার্কিন সৈন্যদের একটি 
ঘাটি তৈরি করা হয়েছে। ৫শ' মার্কিন সৈন্য এ ঘাটির সার্বক্ষণিক প্রহরায় 
নিয়োজিত রয়েছে। তারা মার্কিন বিমান হামলা এবং উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর 
আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করছে। 

যেভাবে মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েন করা হয় £ আফগানিস্তানে মার্কিন 
স্থল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তালিবানবিরোধী বাহিনীর দখলিকৃত 
উত্তরাঞ্চলে এসব মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। মার্কিন বিমান হামলা এবং 
উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে এসব সৈন্য 
সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রথম উত্তরাঞ্চলীয় জোট তাদের ভূখণ্ডে সশস্ত্র ও 
ইউনিফর্ম পরিহিত মার্কিন সৈন্যদের উপস্তিতির বিষয়টি স্বীকার করেছে। একজন 
তালিবান কর্মকর্তা জানান, উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর সাথে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর 
৫০০ সৈন্য অবস্থান করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রাম্সফেন্ড বলেছেন 
যে, তালিবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর দখলিকৃত আফগান ভূখণ্ডে খুব 
কমসংখ্যক মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মার্কিন সৈন্যদের 
উপস্তিতি সীমিত । তবে এ কথা সত্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা কোরিয়ার 
যুদ্ধকালে অথবা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে স্থলসেনা মোতায়েন 
করেছিল বর্তমানে এখনও সেভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হয়নি। তবে সে 
সময়ের মতই স্থলসেনা মোতায়েনের বিষয়টি আমরা নাকচ করছি না। ইতিপূর্বে 
পেন্টাগন বলেছে, তারা আফগানিস্তানের ভেতরে শতাধিক কমাণ্ডো নামিয়েছিল। 
তাদের দায়িত্ব ছিল, আঘাত হানা এবং পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কমাণ্ডো হামলা 
একবারই হয়েছে। সে সময় তালিবান সরকার দু'টি মার্কিন হেলিকপ্টার গুলী 
করে ভূপাতিত করা এবং ২৭ জন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করার কথা জনায়। 
এরপর আর কমাণ্ডো নামানোর কোন খবর পাওয়া যায়নি । উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর 
মুখপাত্র মোহাম্মদ আশরাফ নাদিম জানান, তাদের অধিকৃত এলাকায় ২০ জন 
মার্কিন সৈন্য রয়েছে। সেখানে তাদের নিজস্ব ঘাটি রয়েছে । তাদের কাছে 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১২৯ 
স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র এবং তারা তাদের দেশের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ব্যবহার 
করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাম্সফেন্ড প্রথমবারের মত স্বীকার করেছেন যে, 
আফগানিস্তানে সার্বক্ষণিকভাবে কিছু মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। 
মার্কিন বাহিনীর জেনারেল স্টাফলে বিম বলেন, আফগানিস্তানে স্থলসৈন্য নামিয়ে 
আমরা একটু ঝুঁকি নিয়েছি। কিন্তু এটা হিসাব-নিকাশ করা ঝুঁকি । এই ঝুঁকি 
একটি পরিকল্পনার অংশ । 


কেয়ামত পর্যন্ত চলবে আফগান যুদ্ধ 

চমন কি পাকিস্তানের নাকি আফগানিস্তানের অংশ এটা বোঝা মুশকিল 
স্থানীয় লোকজনের বেশভূষা দেখলে । ১০ নভেম্বর শনিবার বেলুচিন্তানের রাজধানী 
কোয়েটা থেকে যখন ১২৫ কিলোমিটার দূরে আফগান সীমান্তের এই ছোট্ট 
শহরে পৌছি, তখন প্রায় সন্ধ্যা । পরনে সালওয়ার-কামিজ, মাথায় পাগড়ি, মুখে 
মোচসহ লম্বা দাড়ি তালেবানি সিম্বলের লোক ছাড়া এখানে অন্য বেশ ভূষার লোক 
খুবই কম। কারণটি খুবই সঙ্গত। আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে এর লাগোয়া 
বৈধ বর্ডার পোস্ট । সেখান দিয়ে তারা যাচ্ছে, আফগানরা আসছে। 

আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্য । আর বয়স 
কম-বেশি, যারাই আফগান সফর করে, সবাইকে তালেবানরা দাড়ি রাখতে বাধ্য 
করেছে। দাড়ি ছাড়া আফগানিস্তানে যাওয়া যায় না। আফগানদের সঙ্গে এদের 
রয়েছে দীর্ঘদিনের ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিক বন্ধন। দু'পারেই পাঠান। এখন 
পাঠানে পাঠানে আরো একাকার সীমান্ত শহর চমন। 

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ইতিমধ্যে মাজার-ই-শরীফ শহর 
হারিয়েছে নর্দার্ন এলায়েন্সের কাছে। সামনে তাদের কি দশা হয় কে জানে! যুদ্ধ 
কতোদিন চলে, তারও ঠিক নেই। কিন্তু এখানকার পাঠানদের ভাষ্য এ যুদ্ধ শেষ 
হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। হয়তো তালেবানরা হেরে যাবে; কিন্তু 
আফগানিস্তানে জাতিগত সমস্যা মিটবে না । এরপর ঘরে ঘরে যুদ্ধ হবে। 

‘আমি তো জন্মথেকেই দেখছি এ যুদ্ধ চলে আসছে। এর মধ্যেই আমরা 
বড়ো হচ্ছি। তবে এখন এপারে থাকি। সে-পারের সঙ্গে ব্যবসা আছে। আমার 
বোন বিয়ে দিয়েছি। প্রতিদিন যাচ্ছি" বললেন ২৬ বছর বয়সী টায়ার ব্যবসায়ী 
সৈয়দ আলী । আলী কাগজে কলমে পাকিস্তানি নাগরিক, কিন্তু সে নিজেকে 
আফগানিস্তানী বলেই জানে । নিজের মুখের দাড়ি দেখিয়ে বললেন, এটা অন্তরের 
না। ব্যবসার জন্যে আফগানিস্তান যেতে হয় তাই রেখেছি । আলীর কথা শুনে 
আমার মনে পড়লো স্থানীয় পত্রিকার একটি খবরের দিকে তালেবানরা 
কামিয়ে ফেলেছেন । 


১৩০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


যুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশসহ অনেকে দেশের লোকেরা যেমন উদ্বিগ্ন, তেমন উদ্িগ্ন 
এরা নয়। যেনো গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে যুদ্ধের খবর পড়তে, টিভি দেখতে 
আগ্রহ তাদের কমেনি । পাক-আফগান বাণিজ্যও যে থেমে নেই, তার জানান দেয় 
সীমান্তে মাল খালাস করার জন্যে দীড়িয়ে থাকা ট্রাকের সারি । 

শহর থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরের চমন সীমান্ত এখনো ভালোভাবেই 
খোলা আছে। প্রতিদিন আফগান শরণার্থিরা আসছে । আসার জন্যে সীমান্তে ভিড় 
করছে। সীমান্ত প্রহরীদের লাঠি বাড়িও খাচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে আসা শ'শ' 
শরণার্থীকে গ্রহণ এবং আত্মীয়করণ করা ছাড়া বেলুচিস্তানের আর কোনো উপায় 
নেই। অতীতেও ছিলো না। আফগানিস্তানের সঙ্গে বর্ডার বন্ধ করে দেয়ার জন্যে 
পাকিস্তানের ওপর রয়েছে পাহাড়প্রমাণ আন্তর্জাতিক চাপ। অন্যদিকে স্থানীয় 
লোকদের সঙ্গে আফগানদের দীর্ঘবন্ধনকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে মা। 

৭ অক্টোবর আমেরিকা বেলুচিস্তানের আশপাশের আফগান জেলাগুলোতে 
বোমাবর্ষণ শুরু করার পর থেকেই আফগানিস্তান থেকে বন্যার স্রোতের মতো 
লোক সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এসে আশ্রয় নেয় বেলুচিস্তানে। পাক 
সরকার চমন বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে দাবি করলেও তা আসলে বন্ধ নয়। 
শরণার্থী এবং সীমান্ত পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে একটি গোপন কারবার চালু 
আছে। শুধুমাত্র প্রতিদিন কিছু লোক বর্ডার দিয়ে ধরা পড়ে এবং বিকেলে তাদের 
পুশব্যাক করা হয় আফগানিস্তানে । 

পাকিস্তান সর'্কার যে দাবি করছে, পুরো বর্ডার সীল করে দেয়া হয়েছে এবং 
যেসব শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া জরুরি তাদেরকে বেছে বেছে এপারের ক্যাম্পে 
এনে রাখা হচ্ছে তারও সত্যতা নেই পুরোপুরি । সত্যিকার অর্থে আফগানিস্তানের 
শরণার্থী আসার বিষয়টি পাকিস্তান সরকার প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগ নিতে 
পারছে না। ইউএনএইচসিআর শরণার্থিদের গ্রহণ করার জন্যে চমন সীমান্তের 
কিন্লাই ফাইজু এলাকায় এবং সীমান্তের কাছাকাছি ট্রানজিট ক্যাম্প খুলেছে। 
সরকারকে চাপ দিয়েই তারা এখানে খাটি করার উদ্যোগ নিয়েছে। গুণে-মানে 
এখানকার সবচেয়ে ভালো এরিয়ানা নামের একটি হোটেলে তারা শুধু অফিস 
খোলেনি, পুরো হোটেলই বুক করে নিয়েছে। 

পাকিস্তানের আফগান নীতির ঝামেলা বেলুচিস্তানকেই পোহাতে হচ্ছে যুগ 
যুগ ধরে। এক সময় পাকিস্তান সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড আর্মির 
আগমন ঠেকাতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। পাকিস্তান 
ব্যবহৃত হয়েছে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের স্বার্থে । বার বার আফগান 
শরণার্থিরা বেলুচিস্তান এবং পাঠান অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করে মূলত 
দ্বৈত নাগরিকত্ব লাভ করেছে। আর পাকিস্তান হয়েছে আফগানিস্তানের অস্ত্র 
জোগানের এবং হেরোইন পাচারের রুট । ইরান অস্ত্র এবং ড্রাগ মাফিয়ার বিরুদ্ধে 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৩১ 


সংগ্রাম করতে গিয়ে তার ৩ হাজার সৈন্য হারিয়েছে; কিন্তু হেরোইন পাচার এবং 
বিক্রি মেনে নেয়নি বলে পাকিস্তানই তালেবানদের অস্ত্র এবং হেরোইনের প্রধান 
মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

এর আগের বার সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে বোষিং করেছে । এবার 
আমেরিকা করছে। পরিণতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো পাকিস্তানের 
ওপর ক্ষিপ্ত এবং অবন্ধু রাষ্ট্র । আমেরিকা হয়েছে তাদের বন্ধু রাষ্ট্র এবং তারই 
ধারাবাহিকতায় এখন “ওয়ার এগেইনস্ট টেরর’ এ পাকিস্তানকে বানিয়েছে 
কোয়ালিশনের পার্টনার । আফগানিস্তানে সোভিয়েত বোশ্বিংকে পাকিস্তান তখন 
নিন্দা করেছে, এখন আমেরিকান এয়ার স্ট্রাইকর্কে হজম করছে। 
ফ্রন্টলাইন প্রদেশ। শরণার্থী সমস্যা তার সিকি শতাব্দীর বেশি । পাকিস্তানের 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, প্রফেসর 
বোরহানুদ্দিন রাববানী, আহমেদ শাহ মাসুদ এবং অন্যান্য আফগান অতিথিদের 
আমন্ত্রণ করেছেন। অস্ত্র অর্থ এবং আবাস দিয়েছেন সর্দার দাউদের জাতীয়তাবাদী 
সরকারকে উচ্ছেদের কাজে । তখন থেকেই বেলুচিস্তানের সম্পদ এবং অঞ্চল 
ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে অস্থির করার কাজে এবং কাবুল 
সরকার পাকিস্তানের কাছে বিবেচিত হয়ে আসছে অবন্ধুসুলভ । 

শরণার্থীর কারণে যা হয়, আফগানিস্তানের দশ লাখ বা তারো বেশি 
শরণার্থীর জন্যে বেলুচিস্তানের জমির পরিমান ত্রাস পেয়েছে, পানি সম্পদ 
কমেছে। বেলুচিস্তানের প্রত্যেক চাকরির জন্যে আফগানরা প্রতিদ্ন্দিতা করছে। 
যেহেতু তারা কম মূল্যে কাজ করতে রাজি, তাই তারা নষ্ট করে দিয়েছে কাজের 
প্রকৃতি অনুসারে বেতনের রীতিনীতি । ছোট বড় শহরের হাজার হাজার ঠেলা 
গাড়ি, গাধার গাড়ির মালিক আফগানরা । এর মাধ্যমে স্থানীয়দের রীতিমতো এ 
পেশা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এখানকার একটি বেসরকারি সমীক্ষা 
অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটাতেই ৫০ হাজার আফগানি 
স্থানীয়দের চাকরি দখল করেছে । স্বাস্থ্যখাতেও একই কথা প্রযোজ্য । প্রাদেশিক 
সরকারের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল সাভিমানের ৬০ শতাংশ রোগীই হচ্ছে 
পার্শ্ববতী আফগানিস্তানের । অন্য অর্থে প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় 
তার প্রায় অর্ধেক ব্যয় হচ্ছে আফগানদের জন্যে । 

দুপুরের পাঠানরা যদি মনে করে এই যুদ্ধ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে, তবে 
যুদ্ধের ধাক্কাও বোধহয় তাদের সইতে হবে কেয়ামত পর্যন্তই । শরণার্থীর ভার 
বইতে হবে বেলুচিস্তানকে তখন পর্যন্ত । সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব 


১৩২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমা নিক্ষেপ 

আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যাবত বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তালিবান 
যোদ্ধাদের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে না পেরে মার্কিন বাহিনী এবার তাদের 
অস্ত্র ভাপ্তারের ভয়াবহ অস্ত্র ‘গুচ্ছ বোমা’ ফেলা শুরু কছে। গুচ্ছ বোমা হচ্ছে মুষ্টি 
আকৃতির মাইন জাতীয় বিস্ফোরক । একটি গুচ্ছ বোমায় ১শ' পর্যন্ত রোমব্রেট 
এক সঙ্গে থাকে এবং এর প্রতিটির ওজন দেড় কেজি। এই বোমা যেখানে ফেলা 
হয় সেখানকার সব দাহ্য বস্তু আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এসব 
বোমা যথার্থভাবে কাজ করে না এবং এর ব্যর্থতা রয়েছে। জাতিসংঘ এ ধরনের 
বোমা আফগানিস্তানে না ফেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। 
মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামে এ ধরনের বোমা ফেলায় 
সেখানকার নিরীহ গ্রামবাসীরা আটকা পড়ে রয়েছে। নিক্ষিপ্ত বোমাগুলো সেখানে 
অবিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে বলে জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে। 
মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা রিয়ার এডমিরাল জন স্পফ লেবিন এই 
প্রথববারের মতো স্বীকার করেছেন যে, প্রতিপক্ষ হিসেবে তালিবান বেশ শক্ত। 
তালিবান যোদ্ধারা প্রাণপণে তাদের দূর্গ রক্ষা করছেন। তালিবান সরকার সেদেশে 
ইসলামের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাশ্চাত্যের ইহুদী ও নাসারা শক্তি এটা 
ভাল চোখে দেখছে না। তারা চায় ফুৎকার দিয়ে ইসলামের এই নূরকে (আলো) 
নিভিয়ে ফেলতে । কিন্তু পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন 
যে, তিনি তার এই নূরকে অনির্বাণ রাখবেন- তা কাফের মোশরেকদের কাছে 
যতই অপছন্দ হোক না কেন। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান এনেছে আর 
সৎকর্ম করেছে এবং কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল ও সুদৃঢ় থেকেছে 
তারা সাফল্য অর্জন করবে। আল্লাহর ঘোষণা শুধুমাত্র সেকালের লোকদের জন্যই 
সত্য ছিল এখন সত্য হবে না তা নয়; বরং এ ঘোষণা আগের লোকদের বেলায় 
যেমন সত্য হয়েছিল এখনো তা সত্যিই হবে। শেষ পর্যন্ত ঈমানদাররাই সাফল্য 
লাভ করবে। কেননা আল্লাহ তা'লার ওয়াদা সত্য । তাতে সন্দেহের কোনই 
অবকাশ নেই। এ কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের তরুণ-যুকবেরা জেহাদে 
যোগ দিতে পাগলপারা হয়ে ওঠেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম মুসলমানদের হৃদয় কন্দরে লালিত ঈমানের এই বহিশিখার উত্তাপ 
সঠিকভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তিন লিখতে পেরেছেন, শহিদী 
ঈদগাহে আজ জামায়েত ভারী- হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারি। 
যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর পরিচালক রবার্ট মুলার বলেছেন, 
যুক্তরাষ্ট্রে আরো সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে । মার্কিন বাহিনী ওসামা বিন লাদেনের 
সমর্থক বিদেশী মুজাহিদদের ওপর প্রধানতঃ হামলা চালাচ্ছে। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র 
চাচ্ছে আরব ও অন্যান্য দেশের যোদ্ধাদের মনোবল ধ্বংস করতে । পরে তারা 
তালিবান বাহিনীর উপর ব্যাপকভাবে হামলা চালাবে । 











আমেরিকাকে চরম শিক্ষা দেব ঃ মোল্লা ওমর 

আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালেবানের শীর্ষ ও আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা ওমর 
বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধ এখনও শুরুই হয়নি । গতকাল রোববার 
আলজেরিয়ার দৈনিক আল ইমাম পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলে 
মোল্লা ওমর আমেরিকাকে চরম শিক্ষা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী আফগানিস্তানে টানা তিন সপ্তাহ বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র 
হামলা এবং স্পেশাল ফোর্স নামিয়ে তালেবান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন 
ক্ষতি করতে পারেনি বলে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রম্ত্রী মঈনুদ্দীন হায়দার জানান। 
উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের যোদ্ধারা তাদের অগ্রাভিযানে মার্কিন বাহিনীর 
সহায়তা নিয়েও তালেবানের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। স্পেশাল ফোর্সের 
কমান্ডোরাও তালেবানের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এ 
থেকেই আফগান যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর সাফল্যের ক্ষীণতা ফুটে ওঠে। 
আক্রমণের ২২তম দিনে কাবুল, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরীফে তালেবান 
ফ্রন্টলাইনগুলোতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। কাবুলে বোমা হামলায় ১০ নারী ও 
শিশুসহ মোট ১৫ জন নিহত হয়েছে। বিরোধী জোট নিয়ন্ত্রীত এলাকায় 
কয়েকদিন আগে নিক্ষিপ্ত একটি অবিস্ফোরিত বোমা শনিবার বিস্ফোরিত হয়ে ১০ 
ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ফ্রন্টলাইনগুলোতে হামলার সময় তালেবান যোদ্ধারা বিমান 
বিধ্বংসী কামান ও রকেট লাঞ্চার ছুড়ে জবাব দেয়। তাজিকিস্তান সীমান্তের 
কাছাকাছি একটি তালেবান ফ্রন্টলাইনে যৌথ বাহিনী গতকাল প্রথমবারের মতো 
হামলা শুরু করেছে। এদিকে হেরাতের সাবেক গভর্ণর ও যুদ্ধবাজ তালেবান 
বিরৌ নেতা ইসমাইল খানের অনুগত বাহিনী গতকাল জানিয়েছে, তারা উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ “কালা নাও’ শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। 
তালেবানের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে তারা শহরের ২ কিলোমিটারের মধ্যে এসে 
পড়েছে বলে খান বাহিনীর মুখপাত্র সাইয়িদ নাসির আহমেদ আলভী জানান। 

তালেবান শাসনের অবসান £ ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ট্র্যাজিডির প্রধান 
সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়দা গ্রুপকে নির্মূলের উদ্দেশ্যে 
আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মূলত কিছু বেসামরিক নিরীহ 
আফগানকে হত্যা করা ছাড়া মূল লক্ষ্যে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। এ 
অবস্থায় বুশ প্রশাসন নতুন কৌশলের চিন্তা-ভাবনা করছে। মার্কিন 
পররাষ্ট্রনীতিতে দীর্ঘদিন পর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে বুশ সিআইএকে গুপ্তহত্যার 
ক্ষমতা দিতে চাচ্ছেন। এর ফলে সিআইএ নির্দিষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তিকে গোপনে বা 
আততায়ী হামলার মাধ্যমে হত্যা করতে পারবে । ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র 
রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করেছিল, সিআইএ এ 
ক্ষমতাদানের মধ্য দিয়ে সে নীতির তিরোধান ঘটবে । এদিকে আমেরিকায় 





মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


এফবিআই ও অন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের সাম্প্রতিক তদন্ত থেকে 
আ্যানথাক্স আক্রমণ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছে। কর্মকর্তারা 
ধারণা করছেন, কেবল লাদেন কিংবা আল কায়দা গোষ্ঠীর অনুসারীরাই নয়, 
আমেরিকার অভ্যন্তরে কিছু চরমপন্থী ব্যক্তিও আ্যান্থাক্স সন্ত্রাসের সংগে জড়িত 
থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তারা কিছু প্রাথমকি ক্লু পেয়েছেন বলে কর্তারা 
জানান। সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ যত শিগগীর সম্ভব 
আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শেষ করে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে কোনপ্রকার 
রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে না দেয়ার জন্যও তিনি বুশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান 
জানান । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্রেয়ার আফগানিস্তানে দীর্ঘ লড়াইয়ের 
সমর্থনদানের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের ধৈর্যধারনের জন্য 
বলেছেন । পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র বলেছেন, আফগান যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালও চলতে 
পারে । এদিক জর্ডানের বাদশা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সন্ত্রাস তাড়ানোর নামে যুক্তরাষ্ট্র 
কোন আরব দেশে হামলা চালালে তা চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে বলে হুশিয়ার 
করে দেন। এএফপি, এপি, রয়টার্স বিবিসি, সিএনএন । 

তালেবান শীর্ষ নেতা মোল্লা ওমর আলজেরিয়ার আল ইমাম পত্রিকায় দেয়া 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধ এখনও শুরুই হয়নি। তিনি 
অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা আমেরিকাকে রাশিয়ানদের চেয়েও কঠোর 
শিক্ষা দেব। তিনি বলেন, তাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) প্রযুক্তিগত প্রাধান্যের কারণে 
আমেরিকার বিরুদ্ধে তালেবান বাহিনী প্রকৃত লড়াইয়ে এখনও নামেনি। তার 
অনুসারীরা মার্কিন বাহিনীকে কোন রকম ছাড় দেবে না বলে মোল্লা ওমর 
হুশিয়ার করেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে আফগানিস্তানে টানা তিন সপ্তাহেরও 
বেশি সময় ধরে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে 
তালেবান শাসকদের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা খর্ব করতে পারেনি । তালেবান 
সমর্থকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি এবং তালেবান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষ্যে শুরু 
করা এ অভিযানে এ যাবৎ সাফল্য নেই বললেই চলে । আফগানিস্তানে কর্মরত 
ত্রাণ কর্মীদের এবং বিরোধী জোটের কমান্ডারদের মূল্যায়ন থেকে এ চিত্র পাওয়া 
যায়। 

ওসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষ সহযোগীদের হত্যার জন্য আমেরিকা এবার 
সিআইএ কে গপ্তহত্যার ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামাচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরূপ 
শিক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও তৎকালীন তিনজন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য 
দিয়ে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ‘নির্দিষ্ট গুপ্তহত্যা" নিষিদ্ধ করে । ওয়াশিংটন 
পোস্টের এক খবরে গতকাল বলা হয়, বুশ প্রশাসন ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করতে যাচ্ছে। কারণ, ওসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষ সহযোগীদের হত্যা অথবা 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৩৫ 


গ্রেফতারের যে নির্দেশ প্রেসিডেন্ট বুশ দিয়েছেন, তা কার্যকার করতে হলে ওই 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়া সিআইএ এবং স্পেশাল ফোর্সের 
কমান্ডারদের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয়ের ব্যাপারেও একটি নীতিমালা সংশোধন 
করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন পোস্ট শনিবার এক খবরে জানান, সিআইএ এবং 
এফবিআই'র তদন্ত কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে 
জড়িত নন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার এমনসব চরমপন্থী ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক ও 
ওয়াশিংটনে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া আ্যানথাক্স জীবাণু অস্ত্র আক্রমণের সঙ্গে 
জড়িত থাকতে পারে । তবে এ ব্যাপারে তারা এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছাননি বলে কর্মকর্তারা জানান। 

মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো শনিবার রাতভর এবং রোববার সকালে কাবুলে 
তালেবান ফ্রন্টলাইনে অবস্থান এবং রাজধানীর উত্তরাঞ্চলে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ 
করে। কাবুল থেকে প্রত্যক্ষদশীরা জানায়, এই হামলায় অন্তত ১২ জন 
বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জন শিশুও রয়েছে। সকালে নাস্তা 
খাওয়ার সময় বোমা হামলায় এসব শিশু মারা যায়। 

আফগান বাহিনীতে যোগদানের অপেক্ষায় £ ‘আমাদের ভাই মুসলমানদের 
রক্ষা করব'_ এই স্লোগন নিয়ে হাজার হাজার সশস্ত্র পাকিস্তানী আফগানিস্তানে 
তালেবানদে সঙ্গে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান 
শরণার্থী এববং পাকিস্তানের নাগরিকরা আফগান শরণার্থী এবং পাকিস্তানের 
নাগরিকরা সীমান্তবর্তী ছোট শহর লাঘারে জড়ো হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান শরণার্থী এবং পাকিস্তানের নাগরিকরা 
সীমান্তবর্তী ছোট শহর লাঘাড়ে জড়ো হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। 
লাঘার থেকে মাত্র চার মাইল দূরে তালেবানদের সঙ্গে চেচেন এবং আরবসহ 
অনেক বিদেশী যোদ্ধা রয়েছে। তাদের মতো পাকিস্তানীরাও তালেবানের সঙ্গে 
কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে৷ এদিকে মার্কিন বাহিনীর জয়েন্ট স্টাফের ডেপুটি 
ডিরেক্টর অপরেশন রিয়ার এডমিরাল জন স্টাফ লিবিম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং 
বিটিশ সৈন্যরা শীতের আগেই কঠিন হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। 

জার্মান চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত হামলা 
চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রধান রুড 
লবার্স আফাগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য 
পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ 
মোশাররফ এ ব্যাপারে বলেছেন, পাকিস্তান যদি সীমান্ত খুলে দেয় তাহলে আরও 
অতিরিক্ত ২০ লক্ষাধিক শরণার্থী পাকিস্তানে চলে আসবে । শরণার্থীদের এই 
বিরাট বোঝা বহণের ক্ষমতা তার দেশের নেই বলে জেনালেল মোশাররফ 
জানান । 


আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের ঘটনাপজ্জী 

তালিবানরা ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর সেখানে তথা বরিবিশ্বে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তালেবান মুজাহিদরা 
উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছ থেকে কাবুল দখল করে সাবেক প্রেসিডেন্ট নযিবুল্লাহকে 
ফাসিতে ঝুলিয়ে হত্যা এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আইন চালু করে। 
তার জন্মস্থান পানশীর উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। 

১৯৯৬ সালের ১০ অক্টোবর মাসুদ সমর্থিত অংশ জাতিগত উজবেক জেনারেল 
আবদুল রশিদ দোস্তামের তালেবানবিরোধী বাহিনী ও শিয়া মুসলিম গোষ্ঠী হেজবে 
ওয়াহাদাতের সঙ্গে একটি জোট গঠন করে। 

১৯৯৭ সালের ১৯ মে দোস্তামের প্রতিনিধ জাতিগত উজবেক বংশোদ্ভূত জেনারেল 
আবদুল মালেক কৌশলগত উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজার-ই-শরীফ দোস্তামের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ এবং তালেবানদের সঙ্গে একটি জোট গঠন করেন। 

২৪ মে তালিবানরা দোস্তামের শক্ত ঘাটি মাজার-ই-শরীফ প্রবেশ করলে দোস্তাম 
শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। 

২৮ মে তালিবানদের সঙ্গে জোট গঠনকারী জেনারেল মালিক তাদের বিরোধিতা 
করলে তালিবানরা মাজার-ই-শরীফে কোণঠাসা হয়ে পড়ে । এতে প্রায় ৬শ' তালেবান 
নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। 

৩০ মে হেজবে ওয়াহাদাত কেন্দ্রীয় গোরবান্দ উপত্যকা এবং মাসুদের বাহিনী 
কাবুলের উত্তরাঞ্চলীয় জামাল সিরাজ শহর দখল করে নেয়। 

২৪ জুলাই মাসুদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী কাবুলের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে অগ্রসর 
হয়। অবশেষে তারা তালেবানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। 

২১ আগস্ট মালিকের অনুগত সৈন্য ও দোস্তামের বাহিনীর মধ্যে মাজার-ই-শরীফের 
রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। 

১৯৯৭ সালের ১২ দেপ্টেম্বরের মধ্যে দোস্তামের বাহিনী পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 

১৯৯৮ সালের ৯ আগস্ট তালিবানরা পুনরায় মাজার-ই-শরীফ দখল করে এবং 
দোস্তাম আবার পালিয়ে যান। 

মানবাধিকার সংগঠনগুলো আফগানিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা বিশেষ করে শিয়া 
মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের জন্য তালেবানদের দায়ী করে। 

২০ আগস্ট কেনিয়ার ও তা্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসের ওপর বোমা হামলায় ২২৪ 
জন নিহত ও ৫ হাজার মানুষ আহত হয় । এর ১৩ দিন পর যুক্তরাষ্ট্র চরমপন্থীদের প্রশিক্ষণ 
শিবির লক্ষ করে অবিরাম প্রচণ্ড ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ শুরু করে। 

যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার লক্ষ্য হচ্ছে তালেবানদের মেহমান সৌদী ভিন্নমতাবলম্বী 
ওসামা বিন লাদেনকে সম্পূভাবে ধ্বংস করা। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৩৭ 


একই বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর তালেবান মিলিশিয়ারা হেজবে ওয়াদাতের শক্ত ঘাটি 
হাজারাজাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তালেবানরা দেশের শতকরা আশি 
ভাগেরও বেশী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে বিশ্বে শুধু পাকিস্তান, সং 
আরব আমিরাত ও সৌদি আরব তাদের কূটনৈতিকভাবেব স্বীকৃতি প্রদান করে। 

১৯৯৯ সালের ১৪ মার্চ তালেবান ও বিরোধী জোট তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী 
আশখাবাদে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি 
চুক্তিতে সম্মত হয়। এপ্রিলের দিকে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে আবার শক্রতা শুরু হয় এবং 
তালিবানরা হেজবে ওয়াহাদাতের শক্ত ঘাটি মধ্যাঞ্চলীয় বামিয়ান শহরে তাদের নিয়ন্ত্রন 
হারায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের মে মাসেই তালিবানরা পুনরায় শহরটি দখল করে নেয়। 

২৪ আগস্ট শীর্ষস্থানীয় তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আফগানিস্তানের 
দক্ষিণাঞ্চলে তালিবানদের শক্ত ঘাটি কান্দাহারে তার প্রাণনাশের চেষ্টায় পুতে রাখা এক 
ট্রাক বোমা বিস্ফোরণের হাত থেবে বেঁচে যান। 

১৪ নভেম্বর বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ তাবোনদের ওপর সর্বপ্রথম 
জাতিসংঘ অবরোধের প্রতিবদে বিক্ষোভকারীরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত 
জাতিসংঘ দপ্তর সমূহে ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ চালায় । 

২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান সংস্থার একটি ছিনতাইকৃত যাত্রীবাহী বিমান কান্দাহারে 
অবতরণ করে। ভারত বেশ কয়েকজন কাশ্ীরী মুসলিম বিচ্ছিন্নতাকারীকে মুক্তি দেয়ার 
পর আটক যাত্রীদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। 

২০০০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী কাবুল থেকে মাজার-ই-শরীফগামী এরিয়ানা বিমান 
সংস্থার একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয় । অবশেষে এটিকে বৃটেনে অবতরণ করানো 
হয় এবং সেখানে ১০ ফেব্রুয়ারী ছিনতাইকারীরা আত্মসমর্পণ করে ও ১৭০ জন যাত্রীকে 
মুক্ত করে দেয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর তালিবানরা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তালোকান 
শহর দখল করে নিলে লাখ লাখ শরণার্থী শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। 

৩ নভেম্বর তালিবানরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় সম্মতি প্রদান করে। 

২০ নভেম্বর তালিবানরা রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জাহির 
শাহের একটি শাস্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। 

২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে আবার জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করা 
হয় এবং তালিবানরা শান্তি আলোচনা বর্জন করে। 

২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তালিবানরা কাবুলে জাতিসংঘের অফিসসমূহ বন্ধ করে 
দেয়ার নির্দেশ দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ঘোষণা 
দেয়। 

গত ১ মার্চ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালিবানরা বামিয়ান প্রদেশের বিশাল বৌদ্ধ 
মূর্তির ধ্বংস সাধন করে আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষোভের সঞ্চার করে। তালেবান বিরোধী 
জোটের নেতা মাসুদ গত এপ্রিল প্যারিস স্ট্রার্সবুর্গ ও ব্রাসেলস সফর করেন। গত আগস্টে 
আফগানিস্তানে শ্রীস্টধর্ম প্রচারের দায়ে আটজন বিদেশী ত্রাণকর্মী এবং তাদের 
আশ্রয়দানকারী ১৬ জন আফগান নাগরিককে কাবুলে গ্রেফতার করা হয়। 





১৩৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


৯ সেপ্টেম্বর মাসুদ আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হর। 

গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে 
ছিনতাইকারীদের তিনটি বিমান হামলায় নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ৫ হাজারেরও বেশী 
মানুষ নিহত হয়। 

১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে 
যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেন ও তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্কে দায়ী করে। 

১৫ সেপ্টেম্বরে বিরোধী নেতারা মাসুদের নিশ্চিত মৃত্যুর খবর দেয় । তালিবানরা 
আফগানিস্তানে বসবাসকারী' সকল বিদেশী নাগরিককে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার 
নির্দেশ দেয় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন হামরঅয় পার্শ্ববর্তী কোন দেশ সহযোগিতা করলে 
সেসব দেশের ওপর পাল্টা হামলা চালানোর হুমকি দেয়া হয় । আফগানিস্তানের ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ গতগণ ২০ সেপ্টেম্বর তালেবান শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিন লাদেনকে 
স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান । এর জবাবে 
কাজ করবেন। তাবে বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কারের কোন নির্দেশ দেয়া 
হয়নি। 

২৫ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব কাবুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। 

২৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তালেবানদের বিরদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার পক্ষে 
অবস্থান গ্রহণ করায় তালিবানরা তাদের প্রধান মিত্র পাকিস্তানের সমর্থন হারায়। 

গত ১ অক্টোবর রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের বাদশাহ জাহির শাহের সঙ্গে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

২ অক্টোবর ক্ষমতাচ্ত্য তালেবানদের পক্ষ থেকে রোম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ 
নয়- মধ্যস্থতার আহ্বান জানানো হয়। ৬ অক্টোবর এক হাজার এলিট মার্কিন সৈন্য 
উজবেকিস্তানে পৌছে। সেখানে ওয়াশিংটন ও লন্ডনের প্রায় ৫০ হাজার রণতরী 
আফগানিস্তানের সন্ত্রাস বিরোধী মার্কিন হামলার জন্য অপেক্ষমান ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
জর্জ ডব্লিউ বুশ বিন লাদেনকে হস্তান্তরের সময় ফুরিয়ে আসছে বলে তালেবানদের প্রতি 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। 

৭ অক্টোবর মার্কিন জোটের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক হামলা 
চালানো হয়। 

২৬ অক্টোবর ক্ষমতাসীন তালেবানদের বিরুদ্ধে জাতিগত পণশুতুন উপজাতিদের 
প্ররোচিত করার অভিযোগে তালিবানরা আফগান প্রতিরোধের নায়ক আব্দুল হকের মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর করে। 

৯ নভেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা মাজার-ই-শরীফ দখল করে নেয় এবং 
আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। 


আমি সেই দিন হব শান্ত 
মুসলিম জাতির জীবনে যত রকম সমস্যা আর সম্ভাবনা আসতে পারে, 
সেসবের সমাধান ও বিশ্লেষণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক দিয়ে রেখেছেন। 
ইসলামের প্রধানতম ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম হলো- 'ভালো বা মন্দ ভাগ্য 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ।" মুসলমান মাত্রই তাকদীরে বিশ্বাসী 
যা তার ঈমানেরই অংশ। জনৈক সাহাবীর উক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি 
বলতেন, ‘একজন মানুষ তাকদীর বা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যে বিশ্বাস করার পর 
আবার সে উদ্বিগ্ন হয় কিভাবে ।" 
পবিত্র কুরআনের শুরুর দিকেই আল্লাহ পাক বলেছেন, 'অতীত যুগের নবী ও 
তাদের অনুসারীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে অস্থির অবস্থায় বলে 
উঠতো, “মাতা নাসরুল্লাহ্‌'_ “আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?’ তখনই আল্লাহ 
জবাব দিয়েছেন যে, এই তো আল্লাহর সাহায্য খুব সন্নিকটে! আর বর্তমান যুগের 
উম্মতে মুহাম্মদী কি ভেবেছে যে, ঈমান এনেছ বলেই তোমাদের কেল্লা ফতে হয়ে 
গেলো! আল্লাহ কি তোমাদের মধ্য থেকে কারা ঘরে বসে থাকলে আর কারা 
রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লে; দেশহারা, ঘরছাড়া হলে, তার হিসাব নেবেন না! আল্লাহ 
কি তার রাহে জীবন-যৌবন, সুখ-সম্পদ সব বিলিয়ে দেয়ার পরীক্ষা নেবেন না! 
“কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই শুধু ঈমান এনেছি বলেই কি তোমরা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে বলে ধরে নিয়েছ?' এ তো আল্লাহরই বাণী। 
আল্লাহ পাকের দেয়া ফরয বিধান জিহাদ" কিয়ামত পর্যন্ত ফরয থাকবে। 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জাহির 
থাকবে'_ সংশয় বা শিথিলতার বিন্দুমাত্র অবকাশও শরীয়তে মুহাম্মদীতে নেই। 
আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবিতার দু'টি চরণ এখানে উল্লেখ 
করা অসমীচীন হবে বলে মনে হয় না। কবির ভাষায়- 
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত 
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধবনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ তীম-বাতাসে রণিবে না। 
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত । 
“যতদিন না ফিতনা বা শিরক ও জুলুম নির্মূল না হয়, ততদিন হে 
ঈমানদারগণ তোমরা অবিশ্বাসী ও জালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও ৷' 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর এই প্রত্যক্ষ নির্দেশ কি জেহাদের উৎসমূল 
নয়? 
বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকার ও আমীরুল মুমিনীন 
মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের তালেবান বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা ত্যাগে যে সব বন্ধু 
জিহাদী শক্তির বিষধর বলে ভাবছেন, তারা কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল করছেন না 
যে, খৃঃ ১৮৩১ সালে বালাকোটে কি ইসলামী জিহাদ পরাজিত হয়েছিল? ১৮৫৭ 


১৪০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


সালে কি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর সরকার হেরে গিয়ে, 
শামেলির যুদ্ধে হাফেজ জামেন (রহঃ) শহীদ হওয়ায় কি ইসলামের বিপর্যয় 
সাধিত হয়েছিল । এক সময় ভারতের গণবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে কি স্বাধীনতার চেতনা 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল? অবশ্যই নয়। এরা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন; কিন্তু 
পরাজয়বরণ করেননি । ধ্বংস হয়ে যাবো, তবুও পদানত হব না। মরে যাব, তবু 
পরাভব মানব না, এইতো ঈমানদারের কথা । হযরত সুমাইয়া, হযরত খুবাইব, 
হযরত হামযা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত জাফর ইবনে আবু 
তালিব, হযত হানাযালা, হযরত আবু দোজানা আর হযরত মুসআব এর মত 
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উঠবে । রায়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন । বিশ্বের সকল কুফুরীশক্তি, তাদের 
ভীরু-কাপুরুষ গোলাম (অথচ নামধারী মুসলিম) গোষ্ঠী এক হয়ে পৃথিবীর 
একটিমাত্র নিখুঁত ইসলামী ও জিহাদী রাষ্ট্রশক্তিকে নির্মূল করার জন্য খোড়া যুক্তি 
এবং নামমাত্র অজুহাত তুলে যে অমানবিক মহাযুদ্ধ শুরু করেছিল, এরই এক 
কঠিন পর্যায়ে জনগণের মানষিক সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য, নিতান্ত কৌশলগত 
কারণে, যুদ্ধীতর আওতায় তালেবান যোদ্ধারা নিজ ইচ্ছায় দেশের রাজধানীসহ 
অধিকাংশ এলাকা দেশীয় কম্যুনিস্ট, মার্কিনভজা ইসলামী সংগঠন, ধর্মনিরপেক্ষ, 
জাতীয়তাবাদী, গোষ্ঠীগত ইত্যাদি মিশ্রশক্তি ‘নর্দান এ্যালায়ে্স'-এর হাতে ছেড়ে 
দেয়ার মাধ্যমে আমেরিকা ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের আফগানিস্তানের পাথুরে 
জমিনের গভীরে টেনে আনার যে পন্থা গ্রহণ করেছে, এর চেয়ে যৌক্তিক আর 
কোন উপায় কি এ মুহুর্তে কোন শুভার্থীর জানা ছিল? 

বিশাল-বিপুল তালেবান সমরশক্তিকে অস্ত্র, অর্থ, কৌশল, শৃঙ্খলাসহ 
ভবিষ্যত ব্যাপক যুদ্ধের জন্য নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার যে অপূর্ব কৌশল মোল্লা 
ওমর গ্রহণ করেছেন, এজন্য গোটা মুসলিম উম্মাহর তরফ থেকে এমন মহান 
সেনানায়ককে মোবারকবাদ জানাতে হয় । 

মোটকথা, কোন কালে, কোন স্থানে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জয়-পরজয়নের 
সাথে চিরন্তন ইসলামী জিহাদকে সীমাবদ্ধ করা কখনোই উচিৎ নয়। আল্লাহ 
বিশ্বব্যাপী প্রতিটি জিহাদী শক্তির হেফাজত করুন৷ ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য 
ও বিজয় অতি নিকটবর্তী । আর শুভ পরিণাম কেবল ঈমানদার-পরহেজগারদের 
জন্যই নির্ধারিত । 


আফগান রণাঙ্গনে মার্কিনীদের বিপর্যয়ের অজানা কাহিনী 

গত ৭ অক্টোবর, ২০০১ তারিখ থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক 
অভিযান চলছে। আমরা প্রতিদিনই পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে 
রণাঙ্গনের খবরাখবর পাচ্ছি । আমাদের পক্ষে এসব খবরের সত্যাসত্য যাচাই 
করা সম্ভব হচ্ছে না। বিকল্প কোন উৎস থেকেও প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় নেই। 
বহির্বিশ্বের যে কোন ঘটনা জানার জন্য আমরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্যের 
ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর কম-বেশী নির্ভরশীল । এ ধরনের 
নির্ভরশীলতার জন্য আমরা আফগান রণাঙ্গনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পাচ্ছি। এতে 
আমাদের মাঝে এমন একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে, আফগানিস্তানে মার্কিন 
সৈন্য ও তাদের দোসররা বিনা প্রতিরোধে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তালিবান ও আল 
কায়েদা যোদ্ধারা কাপুরুষের মত মার খাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার পরিস্থিতি মোটেও 
সেরকম নয়। আফগান ও রণাঙ্গনে শ'শ মার্কিন সৈন্য হতাহত হচ্ছে এবং 
তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছে। তারা আল্লাহর সাহায্যও লাভ করছে। এসব ঘটনা পাশ্চাত্যের সংবাদ 
মাধ্যমগুলো চেপে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যকে কখনো চেপে রাখা সম্ভব নয়। আজাম 
ডট কম ইন্টারনেট সংস্থা বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলো ষড়যন্ত্রে 
মেতে উঠেছে। তবে এতে আজাম ডট কম মোটেও বিচলিত নয়। সাহসের সঙ্গে 
তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ বৃটেনভিত্তিক মুসলিম পরিচালিত 
আজাম ইন্টারনেট সংস্থা পরিবেশিত আফগান রণাঙ্গনের কিছু খবরাখবর 
পাঠকদের জানাতে চাই। 

আফগান রণাঙ্গনে অসংখ্য মার্কিন সৈন্য নিহত হচ্ছে $ লন্ডনভিত্তিক 
ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার এন্ড পীস রিপোর্ট-এর খবরে বলা হয়েছে যে, 
উজবেকিস্তানের খানাবাদে মার্কিন বিমানঘাটিতে প্রতিদিনই আফগান রণাঙ্গনে 
হতাহত মার্কিন সৈন্য বোঝাই বিমান এসে পৌছছে। খানাবাদ বিমানঘাটিতে 
কর্মরত উজবেক সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, আফগানিস্তান থেকেও ঘাটিতে প্রচুর 
মার্কিন সৈন্যের লাশ আসছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন 
খানাবাদ বিমানঘাটিতে ৪/৫টি করে হেলিকপ্টার এতে পৌছেছে। প্রতিটি 
হেলিকপ্টারে ১০/১৫ জন মার্কিন সৈন্যের লাশ ছিল। উজবেক সেনা কর্মকর্তাদের 
কাছে মার্কিন স্টাফরা স্বীকার করেছে যে, এসব সৈন্য আফগানিস্তানে নিহত 
হয়েছে। একজন সাংবাদিক খানাবাদ বিমানঘাটিতে ঢোকার সুযোগ পান। তিনি 
গিয়ে দেখতে পান যে, একটি ভবনের পুরো মেঝে এবং ৪টি বড় তাবু আহত 
মার্কিন সৈন্যে বোঝাই হয়ে রয়েছে। এসব সৈন্যের কারও গুলী লেগেছে 
হাতে-পায়ে অথবা মাথায় । আহতদের মধ্যে কতজন মারা গেছে বিমানঘাটির 
কোন সূত্র তা জানাতে পারেনি । একজন উজবেক সৈন্য জানিয়েছেন যে, তিনি 
১৫ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন মার্কিন পরিবহন বিমানে অন্তত ২০টি করে কফিন 
উঠাতে মার্কিন সৈন্যদের সাহায্য করেছেন। মার্কিন সৈন্যরা একজন উজবেক 





১৪২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


সেনা কর্মকর্তাকে বলেছে যে, খানাবাদ বিমানঘাটিতে নিয়ে আসার পথে তাদের 
আহত ৪২৯ জন সঙ্গী মারা গেছে। একজন উজবেক পাইলটের সঙ্গে একজন 
মার্কিন সৈন্যের ভাব হয়। কিন্তু হায়। সেই মার্কিন সৈন্যটিও মাজার-ই-শরীফে 
কথিত কারা বিদ্রোহে নিহত হয়েছে। পেন্টাগন বলছে যে, মাজার-ই-শরীফে মাত্র 
একজন সিআইএ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। কিন্তু উজবেক পাইলট বলছেন ভিন্ন 
কথা । তিনি জানিয়েছেন যে, মাজার-ই-শরীফে প্রচুর মার্কিন সৈন্য নিহত 
হয়েছে। এটা ছিল একটি ভয়ংকর লড়াই । 

আফগানিস্তানে হামলা চালানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন 
শুরু করে। প্রথমেই আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ উজবেকিস্তানের খানাবাদ 
ঘ্বাটিতে মার্কিন সৈন্যরা অবস্থান নেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মার্কিন সৈন্যরা 
তাদের উজবেক সহযোগীদের কাছে দন্তভরে বলছিল যে, তালিবান ও আল 
কায়েদা যোদ্ধাদের পরাজিত করতে দেড় মাসের বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু 
এখন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখে মার্কিন সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েছে। হতাশা 
থেকে খানাবাদে মোতায়েন বহু মার্কিন সৈন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে 
ফিরে যাচ্ছে। তাদের হতাশা খুবই গভীর । মার্কিন সৈন্যদের মনোবলে চিড় 
ধরেছে এবং প্রায়ই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করছে। এগুলো উজবেক 
সৈন্যরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছে। 

আরব মুজাহিদদের জন্য গায়েবী সাহায্য £ ডিসেম্বরের এক শনিবারে 
অপরাহ্নে তালিবানবিরোধী পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যরা তোরাবোরা পাহাড়ে মুজাহিদ 
অবস্থানে সীড়াশি হামলা শুরু করে। আরব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল 
সবচেয়ে তীব্র হামলা । পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হাজী কাদের । তার 
বাহিনীকে মার্কিন বিমান ও স্পেশাল ফোর্স সহায়তা দিচ্ছিল। মার্কিন বিমান 
হামলায় মুজাহিদদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদেরকে পিছু হটতে 
হয়। এসময় তাদের কাছে হালকা অস্ত্র ছাড়া লড়াই করার মত আর কোন সর 
1ম ছিল না। আরব মুজাহিদরা পণ করেছিল যে, তারা বন্দী হওয়ার পরিবর্তে 
লড়াই করে শহীদ হবে। মুজাহিদরা যখন পিছু হটে যায় তখন পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী 
সামনে অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মার্কিন স্থল 
সৈন্যও ছিল। এমন সময় আকাশ থেকে যৌথ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ 
হতে থাকে । এ বোমাবর্ষণে তৎক্ষণাৎ যৌথ বাহিনীর ৩শ সৈন্য নিহত হয়। এটা 
নিঃসন্দেহে একটি গায়েবী সাহায্য । এ সাহায্য না পেলে মুজাহিদরা নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যেত। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছেন। যৌথ বাহিনীর ১শ' 
সৈন্যকে আটক করে। যৌথ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯শ’ এবং মুজাহিদরা ছিল 
সংখায় মাত্র ৫শ*। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এ সুসংগঠিত হামলায় নেতৃত্ব দেয় 
উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাগণ । লড়াই শেষে এদের ছিন্রভিন্ন লাশ 
রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুজাহিদদের এই অভাবিত 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৪৩ 


বিজয়ের পর পূর্বঞ্চলীয় বাহিনীর কমাপ্তার হাজী কাদের আরও মার্কিন স্থল সৈন্য 
মোতায়েনের অনুরোধ জানান। 

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট বাহিনী £ তোরাবোরায় অগ্রাভিযানে ব্যর্থ মার্কিন 
জঙ্গীবিমান তোরাবোরায় মুজাহিদ অবস্থানে ১৫ হাজার পাউণ্ডের ডেইজিকাটার 
বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্লাস্টার বোমা, নাপাম বোমা, 
কার্পেট বোমা, অক্সিজেন বিনাশী বোমার মত মারণাস্ত্র ব্যবহার করেও 
মুজাহিদদের কাবু করতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র ডেইজিকাটার বোমা নিক্ষেপ করছে। 
এ ভয়ংকর বোমা হামলা সত্তেও উত্তরাঞ্চলীয় জোট তোরাবোরায় মুজাহিদ 
অবস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমাণ্ডার হযরত 
আলী ও হাজী জহির বেশ কিছুদিন ধরে দাবী করছেন যে, তাদের অধীনস্থ ৩ 
হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তোরাবোরায় হামলা চালাচ্ছে কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা 
বলছেন যে, তাদের অধীনস্থ মাত্র সাড়ে ৪শ' সৈন্য এ অভিযানে অংশগ্রহণ 
করছে। এদের মধ্যে ২শ' রয়েছে হযরত আলীর নেতৃত্বে এবং আড়াইশ সৈন্য 
রয়েছে হাজী জহিরের নেতৃত্বে । আমেরিকানদের কাছ থেকে ডলার খসিয়ে নেয়ার 
জন্যই উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমাণ্ডাররা এমন মিথ্যা দাবী করছেন। কিন্তু বাস্তব 
ঘটনা হচ্ছে যে, এতদিনে তারা তাদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে মাত্র দেড় 
কিলোমিটার এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তোরাবোরা অঞ্চল দখল করা তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৫ কিলোমিটার । এখানে রয়েছে 
অসংখ্য ছোট-বড় গুহা ও খাদ। জালালাবাদের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে 
এই অঞ্চলের শুরু এবং পারাচিনারে শেষ । এই দুর্গম অঞ্চলে মার্কিন বোমা 
হামলায় কোন বিরতি দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিনীরা চরম বিভ্রান্তির 
মধ্যে রয়েছে। তারা বুঝতে পারছে না ওসামা বিন লাদেন জীবিত না মৃত। 

কান্দাহার বিমানঘাটিতে মুজাহিদদের ভয়ংকর হামলা ঃ ডিসেম্বরের এক 
মঙ্গলবারে বিদেশী মুজাহিদরা কান্দাহার বিমানঘাটিতে মার্কিন মেরিন সৈন্য ও 
উপজাতি অবস্থানে বড় ধরনের আক্রমণ চালায় । এই ঘাটিতে যৌথ বাহিনীর 
৮শ' সৈন্য ছিল। মুজাহিদ হামলায় কান্দাহার বিমানঘাটি ধ্বংস হয়। মুজাহিদ 
হামলার যৌথ বাহিনীর প্রায় ২শ' সৈন্য নিহত এবং আরও বহু আহত হয়। এই 
লড়াইয়ে ২৫ জন মুজাহিদ শহীদ হয় এবং কয়েকজন সামান্য আহত হয়। এ 
ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে এখনো লড়াই শেষ 
হয়নি। মার্কিন মেরিন সৈন্যরা মুজাহিদদের অতর্কিত হামলার ভয়ে এ অঞ্চলে 
বের হতে সাহস পাচ্ছে না। 

একজন মুজাহিদের মোনাজাত £ আবু খুলুদ আল-ইয়েমেনী শহীদী 
কাফেলায় শামিল হয়েছেন। তিনি এমনভাবে শহীদ হয়েছেন যা প্রতিটি 
মুসলমানের জন্য গর্বের বিষয়। ৫ ডিসেম্বর আরব মুজাহিদদের দু'টি এলিট 
ইউনিট মার্কিন এজেন্ট গুল আগার বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে তাখতা পুলের 
উপকণ্ঠে এগিয়ে যায় । ইয়েমেনের আবু খুলুদ দিচ্ছিলেন প্রথম ইউনিটের নেতৃত্ব 








১৪৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


এবং আবু হানি দিচ্ছিলেন দ্বিতীয় ইউনিটের । প্রতিটি ইউনিটে যোদ্ধা ছিল মাত্র 
১৫ জন করে। যেখানে দু'টি ইউনিটের একত্রিত হওয়ার কথা সেখানে যাবার 
পথে আবু খুলুদ তার সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন যে, এই লড়াইয়ে তিনি শহীদ 
হবেন। সহযোদ্ধারা তার এ উক্তি হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয় । রণাঙ্গনে মুজাহিদরা 
ইসলামের দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । লড়াইয়ে গুল আগার বাহিনীর ১৭জন 
সৈন্য নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। গোলাগুলি কিছুটা কমে আসে। এ 
সময় কমান্ডার আবু খুলুদ গুলি খেয়ে হাটু ভেঙ্গে পড়ে যান। তিনি তখন দু'হাত 
উপরে তুলে মোনাজাত করে বলেন, হে প্রভু, আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার পথে 
লড়াই করছি। কিন্তু তুমি আজও আমাকে শহীদদের মধ্যে গণ্য করনি। 
মোনাজাত শেষ হওয়ার সঙ্গে তার শরীরে এসে একটি বুলেট বিদ্ধ হয় । তৎক্ষণাৎ 
তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন। আবু খুলুদ যতদিন বেঁচেছিলেন 
ততদিন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন । যেখানে মুসলিম উম্মাহ 
বিপন্ন সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন। বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তানসহ সর্বত্র 
তিনি লড়াই করেছেন। গুল আগার বাহিনীর সঙ্গে সেদিনের লড়াইয়ে আবু খুলুদ 
ছাড়া আর কোন মুজাহিদ শহীদ হননি । 

আফগান রণাঙ্গনে আরব মুজাহিদরা যে অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিচ্ছে 
তাতে আমাদের শির উঁচু হয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরে তোরাবোরায় আরব 
মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত মর্টারের একটি গোলা এসে ইস্টার্ন এ্যালায়েন্সের কমাণ্ড 
সেন্টারে আঘাত হানে । এ সময় সেখানে ইস্টার্ন এযালায়েন্স যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে 
একটি জরুরী বৈঠক করছিল। এই বৈঠকে পদস্থ মার্কিন কমান্ডার ও হাজী 
কাদেরের অধীনস্থ আরও কয়েকজন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন। মুজাহিদদের 
মর্টার হামলায় ইস্টার্ন এ্যালায়েসের কমান্ড সেন্টার ধ্বংস হয়। কিন্তু সেখানে 
কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এজন্য সংবাদ মাধ্যমে এ ঘটনা প্রকাশিত হয়নি। 





দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানের 
এতিহাসিক উপসম্পাদকীয় ৪ 
কাবুলের পতন হলেও শেষ হবে না লড়াই 
এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে 
আফগানিস্তানে আমেরিকা যে নীতি অবলম্বন করে নির্বিচার বোমা হামলা 
চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হেনে চলছে, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে 
তা যদি দীর্ঘদিন অব্যাহতও থাকে; আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি 
লংঘন করে ওরা যেভাবে বেসামরিক জনবসতি, মাদ্রাসা-মসজিদ, হাট বাজার, 
আশ্রয় শিবির, খাদ্যগুদাম, হাসপাতাল ধ্বংস করে চলছে যদি তা এভাবে জারিও 
রাখে; হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন-মুসন্লী, পঙ্গ 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৪৫ 


তাহলেও কি এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে? আমেরিকা ও তার মিত্ররা উত্তরাঞ্চলীয় 
বিরোধী জোটকে অর্থ দিয়ে রসদ দিয়ে, সেনা-সৈন্য দিয়ে, পশ্চাৎভাগ রক্ষা করে 
সম্মুখভাগের বাধা অপসারণ করে, এয়ার সাপোর্ট দিয়ে রাজধানীর দিকে যেভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা যদি অব্যাহতও রাখে এবং আমেরিকা বৃটেনের 
স্থলসেনারা এ জোটসেনাদের সাথে যোগ দিয়ে সম্মিলিত বাহিনী কাবুলের দিকে 
যদি অগ্রসর হয়; কিংবা রাজধানী কাবুল যদি তারা দখলও করে নেয়- তাহলেও 
কি এ যুদ্ধের ইতি হবে? কিংবা যদি এমন হয় যে, সব বিমানবন্দর, শহর-নগর, 
সামরিক স্থাপনা, তালেবান ও বিন লাদেনের সব ঘাটি ইঙ্গ-মার্কিন ও বিরোধী 
জোটের কজায় এসে গেছে, মোল্লা ওমর, ওসামা বিন লাদেন, বিশিষ্ট তালেবান 
নেতাদের হত্যা করে ফেলা হয়েছে তাহলেও কি শেষ হয়ে যাবে এ লড়াই? অথবা 
ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা-বৃটেন ও তাদের মিত্রা নির্বাসন থেকে জহির শাহকে 
কাবুলে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে, ঘুষ নজরানা দিয়ে কিছু উপজাতীয় 
সরদারকে তার সভাসদ নিযুক্ত করেছে। বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ ও দু'চারজন 
গাদ্দার পাখতুনকে নিয়ে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও 
সামরিক বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব নিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন ধুরন্ধররা । সিআইএ, মোশাদ, 
'র'-এর ঝানু ঝানু এজেন্টদের বসানো হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে, সেই 
সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ, একে বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 
বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র । করে যাচ্ছে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা তাহলেও কি লড়াই 
শেষ হয়ে যাবে? বন্ধ হবে কি রক্তপাত? শান্তি ফিরে আসবে কি আফগানিস্তানে? 
লক্ষ্য অর্জিত হবে কি আমেরিকা, বৃটেন ও তাদের মিত্রদের? না । তারপরেও যুদ্ধ 
শেষ হবে না। লড়াই থামবে না। রক্তপাত বন্ধ হবে না। কারণ যা করা হচ্ছে 
এবং আরও যা করা হবে তা আফগান জনগণের স্বার্থে করা হচ্ছে না। তাদের 
বোধ বিশ্বাস, আশা-আকাজ্ষার সাথে সংগতি রেখে করা হচ্ছে না। 
আফগানিস্তানের আমজনতার সমর্থন নেই এর প্রতি । এ সমাধান তাদের ওপর 
চাপিয়ে দেয়া। এ আর এক গোলামী। এ আর এক দখলদারী। এ আর এক 
আগ্রাসন, স্বাধীনতা হরণ। এ আগ্রাসনের অবসানের জন্য, এই নব্য গোলামির 
জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য লড়াই তখনো চলতেই থাকবে। 

এটা আফগানিস্তান । এরা আফগান । এরা শির দেয়, আমামা দেয় না। জান 
দেয়, শেকল পরে না। এরা চির দুর্দম, দুর্বার দুর্জয় । এরা চিরমুক্ত, চির স্বাধীন। 
আত্মমর্ধাদাবোধ এদের হিন্দুকুশের চেয়েও উঁচু। খাইবার, তুরখাম, পানশিরের 
পাথরের চেয়েও কঠিন এদের সংকল্প । তাদের এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে, 
তাদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বলের সাথে যুক্ত হয়েছে ইসলাম ৷ যুক্ত 
হয়েছে, ঈমানের নূর, একীনের তেজ, জিহাদের জজবা, শাহাদাতের তামান্না । এ 
দুয়ে মিলে ওদের মধ্যে এসেছে হায়দরী হিম্বৎ, খালেদ, তারেক, মূসার বাজুর 
তাকত। তাই ওদের কবি গাইতে পারে, আমরা আফগানরা, ঈমানের নূর 
সুরাইয়া সিতারার জগতে গিয়ে পলায়ন করলেও তা এই মাটিতে নামিয়ে আনি। 


-১০ 


১৪৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


ওরা শেয়ালের জিন্দেগী নিয়ে শতবর্ষ বাচার চেয়ে সিংহের জীবন নিয়ে একদিন 
বেঁচে থাকাকেও শ্রেয় মনে করে । আফগানিস্তান সুলতান মাহমুদ গজনবীর দেশ। 


দেশ। একুশ শতকের বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেনের 
স্বাগতিক দেশ ৷ এদেশের তৌহিদী সেনানীরা গোটা দুনিয়ার সাথে লড়াই কবুল 
করে নেয় তবু মেহমানের বেইজ্জত বরদাশত করে না। এরা সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র, 
টোমাহক, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক বোমার আঘাত বুক পেতে বরণ করে নেয় 
তবু সম্মানিত মেহমানকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে না। তাই বিনা দ্বিধায় বলা 
চলে, এই আফগান জাতি, তালেবান ফৌজ, ঈমানদার পাঠান একজনও বেঁচে 
থাকা পর্যস্ত আমেরিকার প্রভুতু, বৃটেনের গোলামী রাশিয়ার মাতব্বরী, ভারতের 
খবরদারী, ইহুদী-নাসারা, পৌত্তলিকদের পায়রবি মেনে নেবে, কবুল করে শুয়ে 
শুয়ে গোবৎসের মত জাবর কাটবে, সে আশা দূরাশা। আমেরিকা ও তার 
মিত্রদের সে স্বপ্ন দুঃস্বপু । হিন্দুকুশের খাদে খাদে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, গিরি 
গহ্বরে গহ্বরে গিরিপথের বাকে বাকে, চড়াইয়ে উতরাইয়ে, কোহেস্তানে, 
রেগেস্তানে, সমতলে বিয়াবানে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে জিহাদের আগুন, জ্বলতে 
থাকবে ধিকি ধিকি। যতদিনে 'না শত্রু সৈন্য নিশ্চিহ্ন হবে, যতদিনে না দেশ 
দখলদার মুক্ত হবে, যতদিনে না শরীয়াহ শাসনের আওতায় পুরো দেশ আবার 
ফিরে আসবে, যতদিনে না কায়েম হবে আমান ও সালামত, প্রতিষ্ঠিত হবে 
পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা ততদিন জিহাদ জারি থাকবে আফগানিস্তানে । 
রাজা-বাদশা আমীর-সুলতান, শেখরা, সাম্রাজ্যবাদীদের দাস মুসলিম দেশের 
শাসকরা কি করছে, না করছে তাতে কিছু যায় আসেনা, এই জিহাদে সারা 
দুনিয়ার আমমুসলমানদের নিকট থেকে পেতে থাকবে তারা সমর্থন ও 
সহযোগিতা । আমেরিকা ও তার মিত্রা স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে, সামরিক 
ঘাটি ধ্বংস করে দিতে পেরেছে, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, খাদ্য গুদাম 
চুরমার করে দিতে পেরেছে, ইমাম-মুয়াজ্জিন, মুসল্লী, ডাক্তার-নার্স আহত পঙ্গু 
মানুষ, অবলা নারী, মাসুম শিশু, অচল র নির্বিচার হত্যা করতে পেরেছে, 
নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে শহর-নগর, করে দিতে পেরেছে জনপদের পর 
জনপদ, কিন্তু জয় করতে পারেনি সেদেশের মানুষের হৃদয়। বরং সে হৃদয়ে 
জাগিয়ে তুলেছে অপরিসীম ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিশো । তাদের হৃদয় 
রয়েছে তালেবানের সঙ্গে । তাদের ভালবাসা, শুভেচ্ছা, , দোয়া একমাত্র 
তালেবানদের জন্যই । 

কারণ, তালেবানী শাসন আমলে শক্রর সাথে যুদ্ধ ছিল, আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায়ের বয়কট ছিল, খাদ্য বস্ত্রের অভাব ছিল সত্য, তারপরও ছিল জান্নাতি 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৪৭ 


পরিবেশ । ছিল ন্যায় ইনসাফ । ছিল জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা । ছিল সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্ব । শাসক ও শাসিতের মধ্যে রাষ্ট্রনেতা ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ছিল না 
কোন পার্থক্য । শাসকদের বুলন্দ নসীব, আর লাখো নাগরিকের বদনসীব, ওরা 
বালাখানায় আর এরা ধুলা বালুকায় এমনটা হতে পারেনি । সুখ-দুঃখ সবাই 
সমান ভাগ করে নিয়েছে। আমীরে শরীয়ত ও সাধারণ নাগরিকের মত শয়ন 
করেছেন খাটিয়ায়, চিবিয়েছেন শুকনো রুটি । এই শরীয়তী শাসনে কোথাও চুরি 
হয়নি, ডাকাতি ছিনতাই হয়নি। একটি নারীকেও হতে হয়নি ধর্ষিতা । হারাতে 
হয়নি ইজ্জত । যদি কোন দিন সমৃদ্ধি আসে, আসে আর্থিক সচ্ছলতা তারও সমান 
ভাগ পাবে তখন সকলে । ঈমানদার আফগানরা এমন শাসনই কামনা করে 
এসেছে যুগ যুগ ধরে। তারা পেয়েছিল সেই শাসনই কায়েম করতে । শত 
অপপ্রচারেও, শত প্ররোচণা ও প্রলোভনেও তাই তালেবানদের প্রতি সেদেশের 
সাধারণ নাগরিকদের আস্থায় ঘাটতি হয়নি । এ কারণেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে 
দেশের ৯০% এলাকা তাদের কজায় আনা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর রহমত আর 
জনগণের সমর্থন ও ভালবাসা সম্বল করেই চলছিল তাদের অগ্রযাত্রা । 
আফগানিস্তানে একটা ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এটা সংহত হওয়ার 
মওকা মিললে এ বিপ্লব গোটা দুনিয়াকে আলোড়িত করবে এ আশঙ্কা দিনে দিনে 
পুজীভূত হচ্ছিল অনৈসলামী দুনিয়ার মনে । 

একদিকে মোল্লা ওমরের তালেবান এবং তার পাশে একুশ শতকের ইসলামী 
বিপ্লবের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেন যিনি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক 
হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের রাজা বাদশা আমীর শেখ ও ধনকুবেরদের মত বিলাসের 
স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি । তীর অর্থ, বিত্ত, মেধা, জীবন, যৌবন সবই উৎসর্গ 
করেছেন তিনি ইসলামের সেবায়, ইসলামী বিপ্লবকে সফল করার সাধনায়। 
সুরম্য অট্টালিকা, বিলাসবহুল প্যালেস, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল সজ্জা, আধুনিক সব 
সুযোগ-সুবিধা, আয়েশ-আরাম পায়ে ঠেলে বেছে নিয়েছেন সাহাবা যিন্দেগী 
দরবেশী জীবন। ছুটে এসেছেন আফগানিস্তানের পাথুরে জমিনে । পর্বতের চূড়ায় । 
শয়নকক্ষ বানিয়েছেন খিরিগুহায়। বিছানা পেতেছেন লোহার খাটিয়ায়। আহার 
করছেন, শুকনো রুটি । কর্মক্ষেত্র তার রক্তঝরা, খুনরাঙা প্রান্তর। নিজেকে 
বানিয়েছেন তিনি সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তু; ইসরাইল, আমেরিকা, বৃটেন, 
ভারত-রাশিয়াসহ দুনিয়ার তামাম ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক, কাফির, মুশরিক, 
মুলহিদ, মুরতাদ, খোদাদ্রোহী, নাস্তিক বেঈমান, গাদ্দার মুনাফিকদের হামলার 
লক্ষ্যবস্তু । তার আহ্বান সত্যিকার ইসলামী আদর্শের দিকে মুসলমানদের ফিরে 
আসার আহ্বান। পবিত্র আরব ভূমিতে জেঁকে বসা ইহুদী নাসারা আগ্রাসী 
সেনাদের উৎখাতের আহ্বান । আল্লাহর দেয়া সম্পদে মুসলিম ভাইদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠার আহ্বান । ন্যায় ইনসাফ, সাম্য ভ্রাতৃত্ব কায়েমের আহ্বান। 

বসনিয়া কসোভোতে খৃষ্টশক্তির হাতে কি মুসলমানদের রক্ত ঝরতেই 
থাকবে? ফিলিস্তিনে ইহুদীদের হাতে কি কেবল মুসলমান মার খেতেই থাকবে? 


১৪৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


চেচনিয়ায় রুশ জালেমদের হামলায় কি মুসলমান শহীদ হতেই থাকবে? কাশ্মীরে 
ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্বরদের হাতে কি যুগ যুগ ধরে মুসলমান নির্মূল হতেই থাকবে? এর 
কি কোন প্রতিকার হবে না? মুসলমানের রক্তের কি কোনই মূল্য নেই? না। এর 
প্রতিকার চাই । মুসলমানদের বাচার মত বাঁচতে হবে । অধিকার নিয়ে বাচতে 
হবে । যা ন্যায্য পাওনা তা আদায় করে নিতে হবে । মুসলমান শুধু পরেড় পড়ে 
মার খাবে না, মার দেবেও । আঘাতের প্রত্যাঘাত করবে। এটা প্রতিটি মানুষের 
জন্মগত অধিকার । মুসলমানরা তাদের সম্পদ কাউকে লুণ্ঠন করে নিতে দেবে না, 
তা নিজেদের দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে লাগবে । সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না, 
স্বাবলম্বী হবে। প্রয়োজনে জীবন দেব, ন্যায্যসঙ্গতভাবে জীবন নেবও ৷ আমার ধর্ম, 
আমার সংস্কৃতি, আমার স্বকীয়তা নিয়ে আমি বাচব। অন্যেরাও তাদেরটা নিয়ে 
বাচবে। আমি অন্যেরটায় হস্তক্ষেপ করব না। আমারটায়ও অন্যকে হস্তক্ষেপ 
করতে দেব না। এজন্য লড়াই করতে হলে করব। প্রাণ দিতে হলে দেব। এ 
লড়াইয়ের নাম জিহাদ । এ মৃত্যুর নাম শাহাদাত । ওসামা বিন লাদেনের আহ্বান 
এটাই । ওসামা বিন লাদেন এ জিহাদেই মশগুল। এ জন্য তিনি শহীদ হতে 
প্রস্তুত । এই জিহাদী প্রেরণা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি বিশ্বব্যাপী । প্রতিটি মুসলিম 
তরুণকে করে তুলেছেন উদ্দীপিত। প্রতিটি হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছেন শাহাদতের 
তামান্না । মোল্লা ওমর শহীদ হতে পারেন, ওসামা বিন লাদেন শাহাদাতের 
শরাবন তহুরা পান করতে পারেন কিন্তু যে জিহাদী জজবা তারা সৃষ্টি করেছেন 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম তরুণদের প্রাণে প্রাণে, যে শহীদী তামান্না জাগিয়ে তুলেছেন 
তাদের হৃদয়ে হৃদয়ে, তার লয় নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই। ইসলামদ্রোহী শক্তির 
হামলা যত প্রচণ্ড হবে এ প্রেরণা ততই হতে থাকবে তীব্র থেকে তীব্রতর । তাই 
কাবুলের পতন হলেও থামবে না জেহাদ । শেষ হবে না লড়াই । নিভে যাবে না 
আগুন । বরং এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র, সবখানে, বিশ্বব্যাপী । 

মুসলিম উম্মাহর ভয়াল দুঃসময়ে, এই ঘোরতর দুর্দিনেও যেটুকু আশার 
আলো বিচ্ছুরিত, তা হচ্ছে মিল্লাতের তরুণদের মধ্যে এই জিহাদী প্রেরণা, 
শাহাদাতের তামান্না। তালেবান, মোল্লা ওমর, ওসামা বিন লাদেনের কৃতিত্ব 
এখানেই, সাফল্য এখানেই । কী মহাবিশ্ময় । সারা দুনিয়া হামলে পড়েছে, সর্বত্র 
আগুন জ্বলছে, ঘাতকরা চারদিক ঘিরে ধরেছে, যে কোন মুহূর্তে দুশমনের বুলেট 
বৃষ্টি বুক ঝাঝরা করে দিতে পারে, তার মাঝে কী নিরুদ্বিগ্ন চেহারা । কী 
অকুঞ্চিত প্রশান্ত ললাট । জাহান্নামের আগুনের মধ্যে বসেও কী পুষ্পের হাসি। কী 
শঙ্কাহীন, উদ্বেগহীন সংযত বাক! আল্লাহর ওপর কী সীমাহীন নির্ভরতা! ঈমান 
একীন কতটা মজবুত হলে এমনটা সন্ভব। যেন জান্নাতের ঠিকানা নয়ন সম্মুখে 
উদ্ভাসিত রয়েছে। যেন তার খোশবুতে বিভোর মাতোয়ারা হয়ে রয়েছেন একুশ 
শতকের মহাবিস্ময় ওসামা বিন লাদেন। শুধু তিনি নন, এই গুণে গুণান্বিত 
একদল অনুসারী গড়ে তুলতে পেরেছেন তিনি, এখানেই তীর সাফল্য । বসনিয়া, 
কসোভো, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও এবং এভাবে আরো সব 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৪৯ 


সাম্রাজ্যবাদীদের জ্বালানো অনলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে এরকম হাজারো 
লাদেন ও মোল্লা ওমরের অনুসারী ৷ আবার বলছি, তাদের ত্যাগ, তাদের কুরবানী, 
তাদের হিম্মতকে কেবল প্রাথমিক জামানার মুসলমানদের কুরবানী ও হিম্মতের 
সাথেই তুলনা করা চলে । তাদের যে শির আল্লাহর কাছে নত হয়েছে সে শির 
দুনিয়ার আর কোন শক্তির কাছে, কোন পরাশক্তির কাছেই অবনত হবে না। যে 
হৃদয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, বিশ্বজগতের আর কারো কাছে তা 
আত্মসমর্পণ করবে না। তারা কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টি চায়, তারই রেজামন্দি 
কামনা করে, ভয় একমাত্র তাকেই করে। রাজ্য জয় তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, 
বিজয় অর্জনই তাদের কাছে মোক্ষ নয়। আল্লাহর ফরমাবদারিতে, তার হুকুম 
পালনে নিজেদের নিয়োজিত রাখাই তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য । তাদের জীবন 
মরণ একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে । সবকিছু আল্লাহতেই নিবেদিত ৷ শাহাদাত 
তাদের হৃদয়ের তামান্না । তলোয়ারের ছায়াতলে তারা জান্নাত দেখতে পায়। 
তারা হযরত খুবায়েবের মতই বলতে পারে- লাছতু উবালী হিনা উক্তালু 
মুসলিমান/বি আইয়্যি শিককিন কানা লিল্লাহি মাসরায়ী। আল্লাহর অনুগত বান্দা 
হিসেবে, ঈমানের সাথে যখন আমার প্রাণবাযু নিঃশেষ হচ্ছে তখন পরোয়া করি 
না তোমাদের এই শূল যন্ত্রণা । পরোয়া করি না তোমাদের কামানের গোলা, 
মেশিন গানের বুলেট বৃষ্টি, গুচ্ছ গুচ্ছ বোমার হামলা, হেলিকপ্টার গানশীপের 
আক্রমণ, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত । রসদ, ফুরিয়ে যাচ্ছে, যাক । অস্ত্র নিঃশেষ হচ্ছে, 
হোক। তবু জিহাদ তারা চালিয়ে যাবে । লড়াই অব্যাহত রাখবে । রক্ত ঢেলে 
যাবে । শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে থাকবে । শেষ মানুষটি, শেষ বুলেটটি, 
খুনের সর্বশেষ কাতরাটি তারা পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহর নামে নজরানা দিয়ে 
যাবে। শহীদী খুনের এই কাতরা থেকে জন্ম নেবে দুনিয়ার দিকে দিকে লক্ষ 
কোটি মুজাহিদ । সেই মুজাহিদ তরুণদের তাদের পিতা-মাতারা তালাবদ্ধ করে 
আটকে রাখতে পারবে না, শেকলবন্দী করে আটকাতে পারবে না । তালা ভেঙে, 
দরিয়ায় ঝাপ দেবে, রক্তের দরিয়ায় সীতার কাটবে । সেই রক্ত পাথার সীতারি 
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তালিবান বাহিনী আবার রুখে দাড়াতে পারে 
তালিবান মুজাহিদ বাহিনী আফগান রাজধানী কাবুল থেকে সরে যাবার পর 
আরো কিছু এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে এবং সমরবিদ ও 
ভাষ্যকাররা তাদের এই কার্যক্রমকে যুদ্ধকৌশল বলেই মনে করছেন। 
ইঙ্গ-মার্কিন নির্বিচার বোমা হামলা ও ব্যাপক রক্তপাত এড়ানোর জন্যই তারা 
নাটকীয়ভাবে সরে গেছেন। তালিবান বাহিনী একত্রিত হয়ে পুনরায় রুখে দাড়াতে 
পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে । 


১৫০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আফগানিস্তানে হামলার ৩৮ তম দিনে মার্কিন বিমান জালালাবাদ ও খোশতে 
তালিবান অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট বাহিনী 
রাজধানী কাবুল দখলের পর রক্তপাতের ঘটনা কমে এসে পরিস্থিতি ক্রমশ শান্ত 
হয়ে আসছে। আফগানিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ 
একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে বিশেষ বৈঠক 
করেছে। কাবুলে ও অন্যান্য শহরে মার্কিন বিশেষ বাহিনী প্রবেশ করেছে এবং 
বৃটিশ বাহিনী যাওয়ার পর প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজন মার্কিন জেনারেল বলেছেন, 
কাবুলের পতন হলেও এখনো আল কায়েদা বিপজ্জনক কান্দাহার শহর এখনো 
তালিবান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং কুন্দুজের আশপাশে সংঘর্ষ চলছে। এদিকে, 
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টো বলেছেন, কাবুলের পতন 
পাকিস্তান সরকারের জন্য একটি বিরাট বিপর্যয় । খবর রয়টার্স এপি. বিবিসি, 
এএফপি'র । উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা কাবুলে তাদের দখল জোরদার করার 
শুরু করেছে। পূর্বাঞ্চলীয় জালালাবাদ শহরের নিয়ন্ত্রণভার এখন একটি পশতুন 
মিলিশিয়া দল গ্রহণ করেছে। এ মিলিশিয়ারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটভুক্ত নয়। 
তালিবান যোদ্ধাদের এ নাটকীয় পিছু হটার ব্যাপারে সমর বিশেষজ্ঞদের মনে বেশ 
সংশয় দেখা দিয়েছে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে 
হচ্ছে। বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকালে গতকাল পাকিস্তানী সমরবিশারদ ও 
আফগান বিশেষজ্ঞ ডঃ পারভেজ ইকবাল চিমা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে 
নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ তালিবানদের যে শক্তি তাতে তাদের এভাবে 
পিছু হটে আসার ঘটনাটি একটি যুদ্ধকৌশল বলেই মনে হচ্ছে। মার্কিন-বৃটিশ 
তীব্র বোমা হামলা এবং ব্যাপক রক্তপাত এড়ানোর জন্যই তালিবানরা হঠাৎ 
করেই নাটকীয়ভাবে পিছু হটে গেছেন। তালিবানদের হিসাবমতে মার্কিন বোমা 
হামলা এবং উত্তরাঞ্চরীয় জোটির সাথে মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর যৌথ আক্রমণ 
মোকাবিলা করার চেয়ে তালিবানদের পরিচিত এলাকাগুলোতে একত্রিত হয়ে 
দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই সুবিধাজনক বলে তালিবান কমাভাররা 
মনে করেন। কাবুলসহ দেশের অন্যান্য শহর থেকে তালিবান যোদ্ধাদের হঠাৎ 
করে পিছু হটার অর্থ রাতারাতি তালিবানদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এমন ভাবা 
ঠিক নয় বলে ডঃ চিমা মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, তালিবানদের মধ্যে 
অনেকেই আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। কারণ তাদের যাবার কোন জায়গা নেই, 
একমাত্র দেশ পাকিস্তান তালিবানদের আশ্রয় দেবে না, ফলে যুদ্ধ ছাড়া তাদের 
সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তালিবানদের 
কেউ কেউ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রত্যন্ত কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন এবং আমৃত্যু যুদ্ধ 
চালিয়ে যাবেন। 


পাকিস্তানে এক মাওলানার হেফাজতে বিন লাদেন? 

মার্কিন এবং আফগান সেনারা যখন ওসামা বিন লাদেনের খোজে 
তোরাবোয়া পার্বত্য এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন, ঠিক সে সময়েই কাতারের 
আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত তার একটি ভিডিও টেপ বার্তা নিয়ে চলছে 
এখন বিশ্বব্যাপী তোলপাড় । লাদেন নিহত হয়েছেন বলে যখন নানা সূত্র থেকে 
জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে তখনই এই টেপ প্রচার করা হল। এদিকে 
আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, লাদেন বর্তমানে 
পাকিস্তানে সে দেশের এক মওলানার হেফাজতে রয়েছেন। মুখপাত্র হাবীল 
বলেন, ওসামা বিন লাদেন মওলানা ফজলুর রহমানের হেফাজতে রয়েছেন। তবে 
পাকিস্তানের ঠিক কোন অংশে তাকে রাখা হয়েছে সেটা আমাদের জানা নেই। 
বিন লাদেন ও তার লোকজন এখন আর এখানে (আফগানিস্তানে) নেই বলে 
হাবীল জানান। মওলানা ফজলুর রহমান তালেবান বাহিনী গঠনে সহায়তা 
করেছিলেন। এদিকে সদ্য প্রচারিত এই টেপে লাদেন বলেন, ইসরাইলের প্রতি 
অব্যাহত মার্কিন সমর্থন বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে ১১সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতী 
বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। মোট ৩৩ মিনিট স্থায়ী এই ভিডিও টেপের মাত্র 
৪ মিনিট প্রচার করা হয়েছে । তবে আল-জাজিরা জানিয়েছে, পুরা টেপটিই 
গতকাল গভীর রাতে প্রচার হওয়ার কথা । প্রচারিত ভিডিও টেপে বর্তমান বিশ্বের 
সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি বিন লাদেনকে বেশ ক্রান্ত-পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার 
গায়ে ছিল যোদ্ধার বেশ, আর পাশে ছিল একটি কালাশনিভ রাইফেল । 
হত্যা করছে। আমাদের ওপর অন্যায় ঠেকানোর জন্যই আমাদের এই সন্ত্রাস। এ 
সন্ত্রাস গৌরবের ৷" আল-জাজিরার এক ঘোষক জানান, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের 
গত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ৯০ দিন পর লাদেনের এই ভিডিও টেপ রেকর্ড 
করা হয় বলে খোদ লাদেনই জানিয়েছেন । এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল টেপের 
এই ঘটনাটিকে নিছক প্রপাগান্ডা বা প্রচার হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। সন্ত্রাসকে 
মহিমান্বিত করার দায়ে আর আফগান সরকারের মুখপাত্র লাদেনের এই 
অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তার দেশে পরিচালিত মার্কিন বিমান আক্রমণ 
আসলে ইসলামের বিরুদ্ধেই হামলা । 

আল-জাজিরা জানিয়েছে, তারা কয়েকদিন আগে বিমান ডাকে টেপটি 
পেয়েছে। এটি পাঠানো হয়েছে পাকিস্তান থেকে । তবে প্রেরকের কোন নাম 
ঠিকানা এ ডাকে ছিল না। বিবিসির সংবাদদাতা রিচার্ড মিরন বলেছেন, লাদেন 
ঠিক কোথায় রয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, আর অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন এডমিরাল ইউজিন 
ক্যারল বলেছেন, লাদেনের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা হয়ত আমরা কোনদিনই 
জানতে পারব না। গত ৩ নভেম্বরের পর আল-জাজিরা এই প্রথম লাদেনের কোন 
ভিডিও টেপ প্রচার করল। 


১৫২ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


দৃঢ় বিশ্বাস এ টেপ বার্তা আফগানিস্তানের বাইরে রেকর্ড করা হয়েছে। তবে 
হেজবে ইসলামী দলের একজন সাবেক কমান্ডারের আতিথ্যে ওসামা এখনো 
রয়েছেন বলে কানুনী জানান। তিনি বলেন, এ মর্মে আমাদের কাছে কিছু খবর 
রয়েছে। এএফপির সাথে এক সাক্ষাৎকারে কানুনী জানান, আল-কায়েদা তার 
ভূখণ্ড হারিয়েছে, নেতৃত্ব নয়। আল-কায়দা যা-তা সংগঠন নয়-এ এক ভয়ঙ্কর 
নেটওয়ার্ক । খবর বিবিসি, এপি ও এএফপির। 


মোল্লা উমরের প্রতি প্রখ্যাত তিন আরব মাশায়েখের এঁতিহাসিক পত্র ঃ 


আপনি মুসলিম জাতির গৌরব, সমকালীন ইতিহাসের মহানায়ক 
বিশ্ব মুসলিম আপনার সঙ্গে আছে 

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত তিন মাশায়েখ আল্লামা শায়খ হামুদ ইবনে আকলা 
আশ-শুআইবী, শায়খ আলী খুদায়র আল খুদায়র ও শায়খ সুলায়মান ইবনে নাসের 
আল-উলওয়ান তালিবান-প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ উমরের নামে এক এঁতিহাসিক পত্র প্রেরণ 
করেন। সম্প্রতি ওয়েব সাইটে প্রচারকৃত এ পত্রে তারা বলেন, আল্লাহতাআলা আপনার 
হেফাজত করুন এবং আমাদের এ পত্র সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় আপনি প্রাপ্ত হন। প্রখ্যাত 
আরব আলেমগণ বলেন, আপনার অস্তিত্ব আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য গর্ব ও অহঙ্কারের 
কারণ। আরব বিশ্বের জাগ্রত জনতা ও আলেম সমাজ আপনাকে ইসলামের মর্যাদার 
প্রতীক বলে মনে করেন। কেননা, আপনি আধুনিক যুগে পবিত্র কোরআনের ওপর আমল 
করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও পৃথিবীর এক বিশালসংখ্যক নাগরিক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্পর্কে অজ্ঞ। এতে আপনার মানমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগবে না। 

প্রতিনিধিতৃশীল আরব ইসলামী চিন্তাবিদগণ আরো বলেন, এই উম্মতের 
অভিভাবকদের মধ্যে আপনি অন্যতম । বিশ্ববাসীর সামনে এ কথা আজ সুপ্রমাণিত যে, 
মুসলিম উম্মাহর প্রতি আপনার দরদ ও ভালবাসা অন্য অনেকের চেয়ে বেশী । আপনি 
কুফরের সামনে মাথানত না করার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন । বিশ্ব ইসলামবিদ্বেষী শক্তির 
পক্ষ থেকে আপনার ন্যায় এমন এক আপসহীন নেতার ওপর যে অত্যাচার চালানো 
হয়েছে, কোরআন-সুননাহর আলোকে প্রকৃত মর্দে মুমিনের নিয়তি এমনই হওয়ার কথা । 
আপনি আমাদের সালাম গ্রহণ করুন, আপনার সকল সহকর্মী, বিশেষ করে মোল্লা 
মোহাম্মদ হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মওলতী আবদুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, 
মোল্লা দাদ-আল্লাহকেও আমাদের সালাম ও মোবারকবাদ। 

যারা আপনাদের শক্র তারা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সম্মান ও ইসলামী শাসন 
ব্যবস্থার দুশমন । এরা মার্কিনীদের হয়ে আফগানিস্তানে কুফরী সংস্কৃতি চালু করতে চায়। 
দুনিয়ার সকল অপশক্তি তাদের পেছনে আছে । আপনারা যে কোন উপায়ে সংখ্বাম চালিয়ে 
যেতে থাকুন, চূড়ান্ত বিজয় আপনাদেরই হবে । ইসলামের ওপর দৃড়পদ মুজাহিদদের 
সাহায্য করা আল্লাহর অমোঘ প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৫৩ 


হামুদ ইবনে আকলা আশ-শুআইবী, আলী খুদায়র আল খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে 
নাসের আল-উলওয়ানের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর মুজাহিদের 
প্রতি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ! আসাসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি 
ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ আপনার হেফাজত ও তর্বাবধান করুন এবং সত্যের ওপর 
আপনাকে আরো দৃঢ়পদ করে দিন। আল্লাহর দরবারে দোয়া কুরি, আমাদের পত্র যখন 
আপনার হাতে পৌছাবে তখন আপনি পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন । আমীরুল মুমিনীন! 
মুসলিম উম্মাহর আলেম সমাজের জন্য আপনি গৌরবের প্রতীক । কেননা আপনি এ 
উম্মতকে 'আনতুমুল আ'লাউনা' বা তোমরাই জয়ী হবে-এ কথার ওপর আমল করে 
দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুগত বিজয় বা শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের মূখ্য না, এখানে প্রধান লক্ষ্য 
হচ্ছে শরীয়তের ওপর সুদৃঢ় থেকে যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করা । যেমন আল্লাহ 
বলেছেন, ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না, পূর্ণ ঈমানদার হতে পারলে তোমরাই বিজয়ী 
হবে। এ আয়াত হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবারে 
কেরামের উদ্দেশে তখন নাযিল করা হয় যখন ওহুদের ময়দানে তাদের এক সাময়িক 
পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, চূড়ান্ত বিজয় । আর 
ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ থাকাই মুসলমানের বিজয় । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “ইসলামই সুইচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকবে 
অপর কোন ধর্মই এর মোকাবিলায় এসে সফল হতে পারবে না।" 

ইমাম বোখারী প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছেন, ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ 
সনদে। তো, মুসলমানরা সাময়িক বেকায়দায় পড়লেও বিজয় ইসলাম ও মুসলমানেরই 
হবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, “মর্যাদা ও পরাক্রম তো আল্লাহর, তার রাসূলের এবং 
ঈমানদারদের ।' অতএব, পরাক্রম ও মর্যাদা আল্লাহ এবং তার রাসূলেরই । আর ওসব 
ঈমানদারের যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিরাপোষ ৷ এসব মুমিন আল্লাহর ওপর 
অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থার ফলে মর্যাদাবান থাকবে আর আল্লাহর পরাক্রমে সে 
পরাক্রান্তও হবে । কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য । 

হে আমিরুল মুমিনীন বিশ্ব মুসলিমের একটি অংশ আপনার কর্মের সত্যতা ও 
গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে অজ্ঞ কিন্তু এতে করে আপনার মর্যাদায় বিন্দুমাত্রও খামতি আসবে 
না। আপনি এ উম্মাহর অনেক বড় একজন ব্যক্তিত্ব । অচিরেই আমরা বর্তমান সময়ের 
ইতিহাস রচনায় হাত দেব, অনাগত প্রজন্মকে আমরা বলে যাব যে, মোল্লা মোহাম্মদ উমর 
ছিলেন আজকের ইসলামী জগতের মহানায়ক । যদি কোন ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া প্রথমেই 
আপনাকে শহীদ করে দেয়া হতো তথাপি আপনার অবদান স্বর্ণাক্ষরেই লিপিবদ্ধ থাকত। 
আপনাকে শহীদ করে দেয়া হতো তথাপি আপনার ইসলামের মৌলিক নীতি পদ্ধতির 
ওপর দৃঢ়চিত্তে শক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, যখন মুসলিম 
নামধারী বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্রুসেডারদের সামনে ঝুঁকে পড়েছিল । আমরা সবাই মিলে 
রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেব যে, এ যুগে মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বড় 
শুভাথী ও কল্যাণে -প্রয়াসী ছিলেন আপনি । 


১৫৪ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


আফসোস! আমরা মুসলমানরা আপনার মতো প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে 
পারিনি । আপনার ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাতির জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের উৎস। 
বাতিলের সামনে মাথা না নোয়ানো এ মানুষটির প্রাপ্য আমরা দিতে পারিনি। হে আমিরুল 
মুমিনীন! যখন আপনি আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়েছিলেন তখন 
সেখানে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। আপনি সেখানে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, সম্মান, সহানুভূতি 
ও আস্থার পরিবেশ কায়েম করেন। আপনিই তো সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সুফল 
উন্মতে মোহাম্মদীর কাছে পৌছে দিয়েছিলেন। কেননা, ইতোপূর্বে এ মহান জিহাদের 
মহমূল্যবান অর্জন কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিধর্মীদের চক্রান্তের ফলে নস্যাৎ হতে 
যাচ্ছিল। তখন এ সর্বনাশ আপনি ঠেকিয়েছিলেন। এমনকি গোটা মুসলিম বিশ্ব নিজ হৃত 
গৌরব উদ্ধারের প্রত্যাশা নিয়ে আফগান ভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা ভাবত যে, 
মুসলমানের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা আফগান মুজাহিদদের নীতি অনুসরণেই সন্তব। 

আপনাকে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা হলে আপনি যখন দেশটিতে 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার ঘোষণা দেন তখন আমরা বলেছি, আলহামদু লিল্লাহ। 
আপনার মাধ্যমে আল্লাহপাক বিশ্বব্যাপী জিহাদকে শক্তিপ্রদান করেছেন। আপনি এম একটি 
দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যে দেশটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত রক্তমাখা এক ধ্বংসস্তূপ । এ 
কবরস্থানকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন আপনি । এখানেই, আপনি কায়েম করতে সচেষ্ট 
ছিলেন ন্যায় ও সুশাসন । শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। প্রতিটি মানুষকে 
তার অধিকার দেয়া হয়েছে। শরীয়ত মোতাবেক বিচার ফায়সালা করেছেন। এমনকি 
কেউ যদি বলে যে, আপনার শাসনকালে একই মাঠে নেকড়ে ও ছাগল চরত, তাহলেও 
বাড়িয়ে বলা হবে না। এরপর সারা পৃথিবীর চাপ সত্তেও আপনি মূর্তি উৎখাত করেছেন। 
যে কাজের জন্য হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটেছিল। 
তখন আমরা বলেছি যে, বর্তমান যুগে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শ 
পুনরুজ্জীবনকারী এক মর্দে মুজাহিদের আগমন ঘটেছে। তাওহীদের অর্থ ও মর্মকে নতুন 
রূপদানকারী এ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলেছি, বহু দিন পর আবার মুসলিম জাতি একজন 
সাহসী সংস্কারক পেল। মুসলমানের সকল দেশেই আজ কোন না কোন রূপ নিয়ে মূর্তি ও 
প্রতিমা সংস্কৃতি চালু রয়েছে। কিন্তু আপনি এমন একটি দেশে অবস্থান করা পছন্দ 
করেননি, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে । আপনার এ তাওহীদী 
আবেগ আমাদের সকলকে অপার আনন্দ দিয়েছে। আপনি আপনার দেশে খোদাদ্রোহীদের 
লাঞ্ছিত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে যেমন কাফির-মুশরিক জিম্মিরা লাঞ্ছনার সাথে 
মুসলমানদের কর দিয়ে বসবাস করত। আমরা বলেছি, আফগানিস্তানে আজ নতুন যুগের 
নতুন উমর ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। দুনিয়াব্যাপী আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা 
ইসলামী মর্যাদার স্বপ্রভূমি আফগানিস্তানের পানে ছুটে যেতে শুরু করলে স্থানীয় শাসকদের 
বাধার সম্মুখীন হন, তখন আপনার প্রকৃতিতে মর্দে মুমিনের সকল চিহ্ন ঝলসে উঠতে 
দেখা যায়। 

পূর্ব-পশ্চিমের সকল ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, কমিউনিস্ট, জাতি-পূজারী, মুরতাদ ও 
মুনাফিক এক হয়ে একে অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করছিল, আপনার উচ্চ 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৫৫ 


মর্যাদা, প্রতাপের মোকাবিলা করবে বলে । তখন তাদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি, 
সৈন্যবাহিনী আর ভয়ানক সকল মারণাস্ত্র আপনাকে বিন্দুমাত্রও ভীত বা চিত্তিত করতে 
পারেনি । আপনার সৈনিকরা এক মুহুর্তের জন্যও কম্পিত বা বিচলিত হয়নি। আপনি শেষ 
পর্যন্তই নিজ সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার উপর অটল রইলেন। এতে পৃথিবীর তাবৎ কাফির 
লাঞ্ছিত হল। এ সময় অনেক নামধারী মুসলমানের ঈমানের গায়ে ফাটল ধরতে শুরু 
করে, আপনাকে তখন দেখা গেছে মজবুত এক পর্বতের ন্যায় নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে 
থাকতে । এ জন্য বিশ্ব মুসলিম গর্ববোধ করতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত অবিশ্বাসী নিজেদের 
সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আপনার উপর হামলে পড়ল আর আফগানিস্তানে ভাণ্ডবলীলা চালাল। 

ইতিহাস সাক্ষী, ঈমানদারদের ছোট একটি দলের উপর কাফিরদের এতবড় সমষ্টি 
এমন শক্তি নিয়ে আর কখনই হামলা করেনি । আপনি নিজের দেশ, জান, মাল, সামর্থ্য 
ইত্যাদি সব কিছুর কোরবানী দিয়েছেন। এ ছিল আপনার ঈমান ও সততার বৈশিষ্ট্য । 
সম্মিলিত শক্রশক্তির সকল আয়োজনের তুলনায় আপনার ঈমান ও তাওয়াকুলের শক্তি ছিল 
বহু বহুগুণ বেশী । আমীরুল মুমিনীন! যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি । এখানে আমরা আপনাকে 
মহান আল্লাহর রহমতে এক উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিজয়ের অগ্রিম মোবারকবাদ দিচ্ছি। যার 
পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। পাশাপাশি ওই মহাসাফল্যের সুসংবাদও দিতে চাই, যা 
আপনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। কেননা, অবিশ্বাসীদের শত অপপ্রচার সত্বেও আল্লাহ 
আপনার মর্ধাদাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। আপনার ভূমিকা ও চিন্তাধারার সপক্ষে 
বিশ্ব জনমত সহানুভূতিশীল রয়েছে । আপনার প্রতিপক্ষ যারা ন্যায়নীতি, সুবিচার, 
মানবাধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার পতাকাবাহী হওয়ার দাবীদার, প্রতিটি ঘটনায়, প্রতি 
অবসরে তারা আজ মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরূপে লাঞ্ছিত হচ্ছে। যুদ্ধ তাদের 
মুখোশ খুলে দিয়েছে। ইহুদী-খৃষ্ট শক্তির মনোবিকার, বুকভরা বিদ্বেষও মানুষ দেখেছে। 
মানুষ খুব ভাল করে বুঝেছে যে, নিষ্পাপ নাগরিকদের হস্তারক কারা? মানবাধিকারের 
সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে আর কারা মানুষের অধিকার ধ্বংস করে, তাও মানুষ দেখতে 
পাচ্ছে। তাছাড়া, একথাও দুনিয়া জোড়া মানুষ বুঝে ফেলেছে যে, স্বাধীনতার অর্থ কি আর 
আইনের শাসন কাকে বলে? এ কথাও আজ মানুষ বুঝতে পারছে যে, নানা ধর্ম, বর্ণ ও 
সংস্কৃতির এক্য কোন্‌ মূলনীতির আলোকে রচিত হওয়া সম্ভব! 

কাফেরের দল আপনার অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারই কামনা করে । ওরা চায় 
ক্রুসেডীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা । আপনাকে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা যে, আপনি 
গোটা পৃথিবীকে যে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন তার বাস্তবতা বিদালোকের ন্যায় উজ্জ্বল 
হয়ে গেছে; যা এতদিন অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। আপনার ঈমানী শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, 
আল্লাহ-নির্ভরতার ফলে ক্রুসেডারদের প্রতারক চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে। 

হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দৃঢ়তার গুণে কাফিররা যেমন তাদের শক্তি প্রদর্শন ও 
প্রতাপপ্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে তেমনি আপনার শক্তিশালী ঈমানের আভায় 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলামী আদর্শ ও উত্তরাধিকার নতুনরূপে এসে ধরা 
দিয়েছে, যা একসময় অতীত কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আপনার ভূমিকার ফলে এ 
বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মুসলমানের শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস 


১৫৬ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


কোনটি? আপনার আপসহীন মনোবৃত্তি ও অনড় অবস্থান ইসলাম, জিহাদ, জয়-পরাজয়, 
আত্মবিসর্জন ও আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয়ের সকল পবিত্র বিষয়ের যথার্থ অর্থ, মর্ম ও 
দৃষ্টান্ত কার্যত বিশ্বমানবের সামনে এসে গেছে। 

ইসলামের পক্ষ ত্যাগ করার শর্তে আপনাকে বিশাল ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত শাসক 
নেতা হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শাস্তি-সুখ ভোগ করার প্রলোভন দেখান হয়েছে। মুনাফিকরা 
আপনাকে ইসলামী নীতি-আদর্শ ও জিহাদী ভূমিকা ত্যাগ করার জন্য কখনও লোভ-লালসা 
দেখিয়েছে, কখনও হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করেছে। কিন্তু আপনি মুসলমানদের স্বার্থ ত্যাগ 
বা ইসলামী নীতি-আদর্শে শৈথিল্য প্রদর্শনে এক মুহুর্তের জন্যও রাজি হননি। এ কথা 
প্রমাণিত সত্য যে, যদি আপনি জিহাদী চেতনা ছেড়ে মুসলমানের মান-মর্যাদার ব্যবসায় 
নেমে পড়তেন তাহলে আজ আপনি বিশ্বের সেরা ধনবান আরা ভীষণ শক্তিধর এক 
শাসকরূপে বরিত হতে পারতেন । কিন্তু যে হৃদয় ঈমানের আলোক-আভায় প্রোজ্ল সে 
কখনও এঁশী জ্যোতির বিনিময়ে আঁধার ক্রয় করতে পারে না। পারে না পরলোককে 
বিকিয়ে দিতে নশ্বর কোন কিছুর বদলে । 

আরব জাতি তো দেড় হাজার আগেকার একজন বীর ইহুদী সামওয়াল ইবনে 
আদিয়াকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার উচ্চতর মানবিক গুণাবলীর জন্য । যে আশ্রিত ব্যক্তি 
ও আমানতের হেফাজতের জন্য বড় বড় সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্তেও নিজ 
অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল । নিজের অবস্থান থেকে এক পা-ও হটেনি। অখণ্ড শামের শাসক 
হারিস ইবনে জাবালাহ গাস্সানী যখন ওই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চেয়েছিল যা 
সামওয়ালের কাছে রক্ষিত ছিল, তখন সামওয়াল তা দিতে অস্বীকার করে । এর ফলে 
প্রাচীণ সিরিয়ার বাদশাহ সামওয়ালের চোখের সামনে তার পুত্রকে হত্যা করে । তথাপি 
সামওয়াল তার সত্য অবস্থানে দৃঢ় থেকে ওই আমানত তার হকদারদের (কৰি ইমরাউল 
কায়েসের আত্মীয়বর্গ) হাতে পৌছে দেয়। এরপর থেকেই সামওয়ালের চেয়ে হাজার গুণ 
বেশী স্বীকৃতির দাবীদার । বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উচিত, আপনার সাহস ও দৃঢ়তাকে 
উপমা হিসেবে পেশ করা এবং ভাষা, বক্তৃতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতায় প্রবচনরূপে তা 
ব্যবহার করা। 

প্রখ্যাত আরব কবি আ'শা তার কবিতায় সামওয়ালের প্রশংসা করেছেন এর সবটুকুও 
আপনার কীর্তিগাথার সামান্য ঝলক মাত্র। এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আমরা সে এঁতিহাসিক 
কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করতে আগ্রহী, যা আরবী সাহিত্যের অনন্য উত্তরাধিকাররূপে 
কালজয়ী হয়ে রয়েছে। কবি বলেন- 

১। সামওয়ালের মত হও, কেননা সে ছিল দৃঢ়চিত্ত, উচ্চাভিলাষী । সে এত বৃহৎ এক 
সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল, যার ব্যাপ্তি ছিল রাতের অন্ধকারের মত। 

২। সে যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আর বিমুখ করেনি । আশ্রিতের পূর্ণ সুরক্ষা 
নিশ্চিত করেছে। 

৩। তীমা অঞ্চলে তার দুর্গ সাদা ও কাল পাথরের তৈরি। এ এক দুর্জেয় খাটি, যা 
কাউকে আশ্রয় দিলে কোন অবস্থায়ই গাদ্দারী করে না। 

৪ । অবরোধকারী সৈন্যরা বলল, হয়ত আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে গাদ্দারী কর এবং 
ওদের আমাদের হাতে তুলে দাও । নতুবা ওদের এ দুর্গ থেকে বের করে দাও । 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৫৭ 


সামওয়াল তখন এর জবাবে বলেছিল, আমার সন্তান-সান্ততিসহ আমি নিজে আমার 
আশ্রিতদের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, তথাপি, মনুষ্যত্বের অবমাননা করব না। হীনতা, 
ভীতি বা কাপুরুষতা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 

হে আমীরুল মুমিনীন! ইসলামী নীতি আদর্শের উপর আপনি যেভাবে দৃঢ়তার সাথে 
আমল করেছেন, তা দেখে আরব আলেমগণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন । আমরা 
সর্বক্ষণ আপনার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ আপনাকে আমৃত্যু দৃঢ় পদ রাখেন। আমাদের 
আন্তরিক শুভ কামনা আপনার সাথে আছে এবং থাকবে । 

আপনার ভূমিকা ও অবস্থানের উপর আরব উলামা-মাশায়েখের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন 
আছে। আমাদের হৃদয়ও এ বিষয়ে পূর্ণ উন্মুক্ত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী 
চিন্তাবিদ, দাঈ, ইসলামপন্থী ছাত্র যুবক জনতা আপনার সমর্থক । আমরা আপনার নিকট 
আবেদন জানাই, আপনি কোন গুজব বা অপপ্রচারের প্রতি মোটেও কান দেবেন না। যারা 
বলে, একজন মানুষের জন্য আপনি গোটা আফগানিস্তানের বিরাট ক্ষতি করেছেন, একটি 
প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাত হয়ে গেল আপনার অনমনীয়তার ফলে । এসবই ঈমান-বিরোধী 
চিন্তার ফসল । আপনার এ সিদ্ধান্ত শতকরা একশ’ ভাগ সঠিক ছিল। পবিত্র কোরআন ও 
সুন্নাহর সম্পূর্ণ সমর্থিত ছিল। 

আপনার পরিবার, আপনার সৈন্যদল ও দেশবাসীর উপর যে বিপদ-আপদ আবর্তিত 
হয়েছে এসবই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে । এ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র নির্দেশেই আপনারা সহ্য 
করছেন। আল্লাহ পাকেরই হুকুম, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, 
সর্বাবস্থায় দ্বীনের আহকামের উপর আমল কর, ঈমানদারদের বন্ধুত্বে বরণ কর, 
সর্বাত্মক জিহাদ কর-এসব কাজ নিষ্ঠার সাথে করলে দুনিয়াতে মর্যাদা, শাসনক্ষমতা ও 
বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আখেরাতের যে সাফল্য এ পথে রয়েছে তা 
বনি দিযে ভিলা ভাটি হত 

[| 

“নিঃসন্দেহে এরা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য এমন সব 
বেহেশত রয়েছে যার তলদেশে প্রবাহিত শ্রোতস্বীনি। আর এ হচ্ছে অনেক বড় সাফল্য ৷ 
এমনকি কাজ ছিল, যে জন্য আসহাবুল উখদুদকে এত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। এদের 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনি নীতি আদর্শের উপর 
আমৃত্যু দৃঢ়পদ ছিল । কোরআন শরীফে এরা ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য বড় মর্যাদার 
কথা বিবৃত হয়নি। অথচ এ গোটা সম্প্রদায়টিই কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে শাহাদাৎ 
বরণ করেছিল। 

হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার ও আপনার বিশিষ্ট সহকর্মী যথাঃ মোল্লা 
মোহাম্মদ হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মওলভী আব্দুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, 
মোল্লা দাদ-আল্লাহ, মোল্লা রঈস আবদুল্লাহসহ সকল মুজাহিদ নেতা ও তালিবান যোদ্ধার 
প্রতি বিনীত নিবেদন পেশ করছি, সদা-সর্বদা যথাসম্ভব প্রতিরোধ সংগ্রাম ও জিহাদী 
কার্যক্রম যেন তারা অব্যাহত রাখেন । শরীয়তের প্রশ্নে কোনদিন যেন আপস না করেন। 





১৫৮ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


গোটা তাওহিদী বিশ্ব জনতার চোখে আপনারাই প্রশান্তিময় শীতলতা। আল্লাহর সকল সৈন্য 
আপনাদের উপর সন্তুষ্ট । দূরে থাকা সত্বেও আমরা আপনাদের কাছে আছি, যতদূর সম্ভব 
সাহায্য সহযোগিতা আমরা করে যাব । পৃথিবীর মুসলমানদের আমরা জিহাদের প্রতি 
উৎসাহিত করেই যাব । উদ্দীপিত করব মুসলিম সন্তানদের নতুন দিনের স্বপ্নের জন্য । 
সম্ভব হলে ওরা সবাই আপনার নেতৃত্বে লড়াই করবে। পরিশেষে বিজয় আমাদেরই হবে। 
যদি আপনারা জিহাদের দ্বারা দীনের সম্মানকে উর্ধ্বে তুলে রাখেন তাহলে সহসাই আবার 
ইসলামী শরীয়তী শাসন কায়েম হবে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে অন্যত্র আনন্দের সময়ও 
দেখা দিতে পারে । যে আল্লাহ জিহাদের হুকুম দিয়ে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন 
তার ইচ্ছাতেই জিহাদ ভিত্তিক এক শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটবে ইনশাআল্লাহ । 

পরিশেষে বিশ্ব মুসলমানের প্রতি তাদের শুভার্থীরূপে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, 
আপনারা দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আফগান ইসলামী যোদ্ধাদের সর্বাত্মক 
সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। বিশেষ করে আফগান জনগণের প্রতি আমাদের 
অনুরোধ, আপনারা সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করে হলেও ইসলামী নেতৃত্বের সাথে থাকুন। 
আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের উচ্চ মর্যাদার লড়াই চালিয়ে 
যান। ওসব মুজাহিদের প্রতিও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যারা আমীরুল মুমিনীনের সাথে 
দৃঢ়পদে সত্যের জন্য সংশ্রামরত আছেন, আপনারা ইসলামী নীতি-আদর্শ থেকে এক চুলও 
নড়বেন না। সর্বাবস্থায় জিহাদ অব্যাহত রাখুন, অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদা 
সময়মত আসবে । 

এখানে পাক কোরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি, যেসব জায়গায় আল্লাহ 
সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। 

১। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ 
ওয়াদা করছেন যে, তাদের শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হবে। যেমন-পূর্বকার লোকদের দেয়া 
হয়েছে। যে দ্বীন তাদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করা হবে এবং আল্লাহ 
তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দেবেন। এরা এমন মানুষ যারা আমার ইবাদত 
করে, আমার সাথে আর কোন শক্তিকে শরীক করে না। এরপরও যেসব লোক অকৃতজ্ঞ 
হবে তারাই ফাসিক।' 

আয়াতের এ মর্ম থেকে বোঝা গেল, যারা ঈমান আনবে, নেক আমল করবে এবং 
সর্ববিধ শিরক থেকে মুক্ত থাকবে তাদের জন্যই সাহায্য ও বিজয়। 

২। ‘হযরত মূসা (আঃ) তার জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও 
এবং দৃঢ়পদ থাক। এ পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের চান, এর 
অধিকার দেন। তবে চরম সাফল্য তাদের জন্যই-যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে ৷' 

আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের সাহায্য পাওয়ার শর্ত বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহর 
কাছেই সাহায্য চাওয়া, দৃঢ়পদ থাকা আর তার নির্দেশের ওপর অটল থেকে তাকে ভয় 
করে চলা। 

৩। ‘হযরত মূসা (আঃ) বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাসী হয়ে থাক, তবে কেবল তার উপরই ভরসা কর যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাক ৷” 


বাংলাদেশ ও তালিবান ১৫৯ 


তৃতীয় আয়াতের মর্মেও সাহায্যের শর্ত করা হয়েছে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও 
আস্থাকে। 

8 । মহান আল্লাহ বলেন, “পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নানা উপদেশের পর আমি এ কথাও 
লিখেছি যে, পৃথিবীর অধিকারী হবে আমার সৎ কর্মশীল বান্দারা ৷' 

চতুর্থ আয়াতের মর্মে বোঝা যায়, প্রকাশ্য ও গোপন সকল ক্ষেত্রে সংশোধন হয়ে 
যাওয়া নেক বান্দারাই পাবে পৃথিবীর মালিকানার অধিকার । 

৫। * যেসব লোক স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ আমার প্রভু। অতঃপর এ 
স্বীকৃতির ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রতি এ বার্তা নিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন যে, 
আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না, সুসংবাদ গ্রহণ করুন সে জান্নাতের যার ওয়াদা 
আপনাদের সাথে করা হয়েছে। ইহলোকে আমরা আপনাদের বন্ধু ছিলাম পরলোকেও 
থাকব। জান্নাতে পরম দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহর মেহমানদারিতে আপনাদের জন্য ওসব 
বস্তু রয়েছে যা আপনাদের মন চায় অথবা আপনারা যা কামনা করবেন? এ আয়াতের মর্মে 
আল্লাহপাকের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আর দ্বীনের ওপর দৃঢ়তাকেই সাহায্য ও 
সাফল্যের শর্ত করা হয়েছে। 

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসে সাহায্য ও বিজয়ের শর্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
ইমাম তিরমিযি ও আহমাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে একটি বাহনে সহযাত্রী 
ছিলাম । তিনি তখন বললেন, হে তরুণ অথবা হে তরুণ সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের 
এমন কিছু কথা বলে দেব না তোমাদের খুব উপকারে আসবে?’ আমি উত্তর দিলাম, 
অবশ্যই! হযরত বললেন, “আল্লাহপাকের বিধিনির্দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত কর, আল্লাহ 
তোমাদের সুরক্ষিত রাখবেন । আল্লাহর বিধান ও আদর্শকে সমুন্নত রাখ, আল্লাহকে সামনে 
উপস্থিত দেখতে পাবে । তোমরা যদি তৃপ্ত ও সুখি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, বিপদে 
দুঃসময়ে আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করবেন। আর যখন তোমরা কিছু চাইবে বা কোন 
সাহায্য চাইবে তখন শুধু আর শুধু আল্লাহর কাছেই চাও । আগামীতে যা কিছু হবে এর 
সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। যদি গোটা বিশ্ব এক হয়েও তোমার কোন 
উপকার করতে চায় আর এ উপকারটুকু আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে তারা তোমার 
কোনই উপকার করতে পারবে না। আর সারা পৃথিবী যদি তোমার ক্ষতিসাধনে এক্যবদ্ধ 
হয়ে যায়, আর এ ক্ষতিতে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে ওরা সবাই মিলেও তোমার 
কিছুই করতে পারবে না । আর একটি কথা জেনে রাখ, যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা মানুষের 
জন্য খুবই পীড়াদায়ক, এ ধরনের ধৈর্যে মানুষের জন্য অসাধারণ কল্যাণ থাকে । আর 
কঠিন সময়ের পেছনেই রয়েছে সুখের সময় এবং প্রতিটি কষ্টের পরেই থাকে আনন্দ। 

জেনে রাখা উচিত যে, দুঃখ, কষ্ট ও ধৈর্য যদি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় 
তাহলে স্বয়ং আল্লাহতাআলা মুসলমানদের সাহায্য করবেন। দুনিয়াতে তো বটেই, 
আখেরাতেও তার বিশেষ রহমত মুসলমানদের আবৃত করে রাখবে । কাফিরদের 
আল্লাহপাক লাঞ্ছিত, অপমাণিত করবেন। এতো আল্লাহর ওয়াদা-যার কোন ব্যত্যয় নেই। 

মহান আল্লাহ বলেন, “আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণ ও ঈমানদারদের সাহায্য করব 
এবং ওই দিবসেও যেদিন মানবজাতি থাকবে সাক্ষীর ভূমিকায় ৷’ আল্লাহ আরো বলেন, 


১৬০ মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান 


‘কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে রুখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। এরা 
যত খরচই করুক সবই হবে তাদের লাঞ্কুনা ও অনুশোচনার কারণ । শেষ পর্যন্ত তারা 
পরাজিত হবে। তাছাড়া কাফিরদের দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে৷ 

বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, “সম্প্রতি 
তোমার সামনে যুদ্ধরত দুটো সৈন্য বাহিনীর একটি দৃষ্টান্ত কায়েম হল। একটি বাহিনী 
আল্লাহর পথে লড়াই করে অপরটি অবিশ্বাসী সৈন্য দল। যারা নিজেদের খোলা চোখে 
মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ রূপে দেখত । আর আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যের দ্বারা 
শক্তিপ্রদান করে থাকেন । চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় ।" 

এক হাদীসে আছে, “এই দ্বীন এমন প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়বে যেখানে দিবারাত্রির 
আবর্তন ঘটে । আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সম্মানিত করে, আর কিছু মানুষকে লাঞ্ছিত 
করে এ দ্বীনকে ঘরে ঘরে পৌছে দেবেন। ইসলামপন্থীদের আল্লাহতাআলা সম্মানিত 
করবেন, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত । সহীহ সনদে ইমাম আহমাদ হযরত তামীম দারী 
(রাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীসে সাহায্য ও 
দ্বীনের বিজয়ের সুসংবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট । অতএব মুসলিম জাতির অন্তরে সাহস ও 
আশাবাদ ধরে রাখাই ঈমানের দাবী । হকপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত। পরিবেশে 
আল্লাহপাকের প্রশংসাবাদ ঘোষণা করছি, আর অত্যাচারীদের জন্য করছি ঘৃণা ও 
চিরশক্রতার বহিঃপ্রকাশ । 

আপনার ভাই ঃ হামুদ ইবনে আকলা আল-শুআইবী, আলী ইবনে খুদায়র আল 
খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উলওয়ান। 


দৈনিক ইনকিলাবের আদিগন্ত পাতায় প্রকাশিত 
উবায়দুর রহমান খান নদভীর 
একটি অনুবাদ-নিবন্ধ । 
সূত্র £ ইন্টারনেট 


সমাপ্ত ॥ 


প্রথম সুযোগেই সংগ্রহ করুন 
আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি / ৮০ 

বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ £ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা / ৮০ 
জিহাদ - জান্নাতের পথ /৭০ 

লাল সাগরের ঢেউ ঃ জিহাদী কাব্যগ্রন্থ / ৫০ 
ইতিহাসের কান্না / ৪০ 


মাওলানা নদভীর আরো বই 

নবীজী (সাঃ) কেমন ছিলেন / ৬০ 

অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) / ৫০ 
মহানবীর (সাঃ) স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ / ৮০ 

আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী / ৫০ 
অন্তিমশয্যায় খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি / ৫০ 


কপটতা থেকে মুক্ত 


মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
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মুহাম্মাদ মিক্ধদাদ 
আল-কায়েদা উপমহাদেশের একজন মুজাহিদ 


অক্টোবর ২০১৭ 


কেন এই বিষয়ে লেখা 

স্বাধীনতা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ চায় স্বাধীন হতে, অন্য মানুষের দাসত্ব সে কখনও খুশিমনে গ্রহণ করতে 
পারেনা। তাই, যুগে যুগে মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে গেছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। একজন বাঙালি 
হিসেবে ছোট থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল। শৈশব থেকে ব্রিটিশদের দুইশ বছরের 
নির্যাতন নিম্পেষণের ইতিহাস, ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের ইতিহাস, এরপর পাকিস্তানী 
সামরিকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস - এসবই আমাকে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে 
আগ্রহী করে তোলে। সেই আগ্রহ থেকে শুরু হয় অনুসন্ধান - সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি আর কারাই বা এর ধারক 
ও বাহক । 


ভারতের কিছু দালালদের মুখে “মুক্তিযুদ্ধের চেতনা” শব্দটা অনেক শুনেছি; কিন্তু তাদের আচার-আচরণ থেকেই বুঝেছি 
তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটা পণ্য, যেই পণ্য বিক্রি হয় ইসলামের বিরোধিতার মাধ্যমে এবং বিক্রির বিনিময়ে এরা 
হিন্দুদের কাছ থেকে পায় নানারকম সুযোগ সুবিধা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাদের পথহারা করে ছাড়েননা। 
তিনি সত্য। তাই যে খোলা মন নিয়ে সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, তিনি তাঁদের পথ দেখান। তিনি বলেনঃ 
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যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ 
সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।: 


তাই আমার অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ কি তা আমার কাছে পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়ে যায়। পেশাজীবনের 
শুরুতে যথেষ্ট ক্যারিয়ার সচেতন এক সহকর্মী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভবিষ্যতে আমি কোন পথে ক্যারিয়ার গড়তে চাই, 
আমি তাঁকে বলেছিলাম মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই। সে হেঁসেই উড়িয়ে দিয়েছিল আমার কথাটা | আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার 
সেই স্বপ্নপূরণ করেছেন, আজ আমি আমার প্রত্যাশিত পথে আমার ক্যারিয়ার গড়তে পারছি। আমি আফগানিস্তানে সত্যিকার 
মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দিতে পেরেছি; সেই মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যারা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কাজে 
নিবেদিত, যারা আল্লাহর সৈনিক, কোন মানুষ বা তথাকথিত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন “রাষ্ট্রের” সৈনিক নয়। 
আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকেও এঁদের মত একজন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে দেন। আমিন! 


তো সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পেরে, নিজের উপর আল্লাহর এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য প্রকৃত 
মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে সবাইকে জানানোর জন্য অনেক আগে থেকেই লেখার ইচ্ছা ছিল। সম্প্রতি “মুক্তিযুদ্ধের চেতনার” দাবিদার 
বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যখন আরাকানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে সামরিক অভিযানের 
প্রস্তাব দেয় এবং নিজেদের কপটতা, দ্বিমুখীতাকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দেয়, তখন এই বিষয়ে লেখা আরও জরুরী মনে 
করি। আল্লাহর শাহী দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন আমার এই লেখার মাধ্যমে মানুষের সামনে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় 
আরও সুস্পষ্ট করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, মানুষের কুরবানিকে যারা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে তাদের কপটতাকে 
উন্মুক্ত করে দেখান; সাথে সাথে কপটদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের মাঝে যারা হেদায়েত পাওয়ার যোগ্য তাদের হেদায়েত 
দেন। 


সাত্যকার মুক্তযুদ্ধ কি? 
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে৷ এজন্য তাকে নির্দিষ্ট অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত হয়ে 
চলতে হয়। যখন সে এইসব নিয়মানুবর্তিতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজে চলতে চায়, তখন তার এই স্বাধীনতা রূপ নেয় 
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স্বেচ্ছাচারিতায়। আর যে সমাজে সবাই স্বেচ্ছাচারী হয়, সেই সমাজ অচল হতে বাধ্য। কাজেই, আনুগত্যহীন স্বাধীনতা 
প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীনতাই নয়, এটা আসলে স্বেচ্ছাচারিতা। প্রশ্ন হল কোন অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত হলে 
প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে? 


যখন এই আইনের উৎস হয় মানুষের দ্বারা বিকৃত অথবা মানুষের বানানো কোন ধর্ম (এক্ষেত্রে ভণ্ড ধর্মযাজকেরা নিজেদের 
বানানো কথা, অনুশাসন আল্লাহর নামে চালায়) তখন সাধারণ মানুষ ভণ্ড ধর্মযাজকদের দাসে পরিণত হয়, মানবতা হয় 
মানুষের দাসত্বে বন্দী। আবার, যখন এই ভণ্ড ধর্মযাজকদের থেকে বাঁচতে যেয়ে, মানুষ ধর্মমুক্ত আইনসভাকে (এক্ষেত্রে ধর্ম 
থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয় এবং মানুষ নিজেই আইনের উৎস হয়ে সমাজের সব মানুষের 
জন্য বিধান রচনা করে) আইনের উৎস বানিয়ে ফেলে, তখন সাধারণ জনগণ শাসকশ্রেণীর দাসে পরিণত হয়। এমন সমাজে 
মানুষ খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্র নামের এক অস্তিত্বহীন সত্ত্বার আড়ালে শাসকশ্রেণীর সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। 


সমস্ত বিশ্বজগৎ যার নিয়মের অধীন, সেই রবের দেওয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকেও তাঁরই নিয়মনীতির অধীন বানিয়ে দেওয়া হল 
স্বভাবজাত আচরণ । কিন্তু সেটা না করে, মানুষ যখন স্বরচিত বা বিকৃত ধর্মের নামে অথবা আল্লাহর শাসনকে সরাসরি 
অস্বীকার করে নিজেই নিজের বানানো আইনকানুন দিয়ে সমাজ পরিচালনা করে, তখন অন্য মানুষেরা এই যাজক ও শীসক 
শ্রেণীর বানানো নাম ও বিধানের দাসত্ব করতে বাধ্য হয় - হোক সে নাম রাষ্ট্রের অথবা কোন দেবদেবীর । এজন্য ইউসুফ 
(আ) মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময় বলেছিলেন - 
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তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে 


নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি । আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ 
দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।£ 


যারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ দেখতে পাননা, তারা হয়ত জানেন 
না - কুরআনে আল্লাহ তা'আলা শাসনব্যবস্থাকে দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আরবি ভাষায় দ্বীন শব্দটির অর্থ শুধু 
কিছু বিশ্বাস এবং প্রথার নাম নয় বরং এর মাঝে শাসনব্যবস্থাও অন্তর্ভূক্ত। আরবি ভাষায়, দ্বীন (৬:১) শব্দটির অর্থ কি তা 
আলোচনা করতে যেয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) বলেন, 
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“আর দ্বীন (৮5) শব্দটির মাঝে বশ্যতা মেনে নেওয়া বা অধীন হওয়ার অর্থটিও অন্তর্ভুক্ত । আরবিতে বলা হয়ে থাকে 45১ 


9153 অর্থাৎ আমি তাকে বশীভূত করলাম ফলে সে বশ্যতা স্বীকার করল” ।১ 


এজন্যই, শাসনব্যবস্থাকে দ্বীন আখ্যা দিয়ে আল্লাহ বলেন - 
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বাদশাহর দ্বীনে (আইনে) সে নিজের ভাইকে কখনও নিতে পারত না।£ 





কাজেই, ধর্মহীন শীসনব্যবস্থাগুলোও আসলে এক ধরণের ধর্ম বা দ্বীন আর এখানেও সাধারণ মানুষ শীসনব্যবস্থার বশ্যতা 
স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। 


2সুরা ইউসুফঃ ৪০ 
3 ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) সংকলিত “আল-উবৃদিয়্যাহ” এর দ্বীন, ইসলাম, ঈমান ও ইহসান অনুচ্ছেদ 
£ সুরা ইউসুফঃ ৭৬ 





বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দিয়ে মানবতাকে মুক্ত করার কথা বলে মানবতাকে দাস বানানোর জন্য সশস্ত্র আগ্রাসন 
ও মিডিয়ায় প্রচার-প্রোপাগান্ডা চলছে। এ বিষয়ে একটু পরেই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সেই আলোচনার 
আগে মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ কি, সেই আলোচনা পুরো করতে চাই। 


মানুষের বানানো নয়, বরং যেই সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ও অনুশীসন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
অর্থাৎ যেই সমাজব্যবস্থা হল শরীয়তভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। শরীয়তভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতেই সব মানুষের জন্য রয়েছে 
স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত প্রকৃত স্বাধীনতা । এই শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা থেকে শুরু করে নিঃস্ব-সহায়সম্বলহীন পর্যন্ত 
সবাই আল্লাহর ইবাদত করে, কেউ কোন মানুষের দাসত্ব করেনা। আর এই শরীয়তের জন্যই যারা যুদ্ধ করে তারাই হল 
প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। এরকম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমাদের নবী (&) ও তাঁর সাহাবীরা (রা)। এজন্যই তাঁরা যখন পারস্যের 
মানুষকে কিসরার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে গেলেন, তখন মুশরিক সেনাপতি রুস্তম তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা 
এখানে কেন এসেছ? তাঁদের জবাব ছিল - 
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সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার দিকে, বাতিল ধর্মগুলোর অন্যায় অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে মুক্ত 
করার জন্য। 


রুস্তম যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করল - 
(১১৫ ১০ ৩9৯৯১৪9৪৪১3 Us 6) এটি 
যদি আমরা তোমাদের দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করি, তাহলে তোমরা কি আমাদের দেশ থেকে চলে যাবে? 
তাঁদের জবাব ছিল - 
২৯৮3 ls SN SSL CEN BS dl gg) 
হ্যাঁ, অবশ্যই | আল্লাহর কসম, এরপর ব্যবসায়িক কাজ অথবা কোন প্রয়োজন ছাড়া তোমাদের দেশের কাছেই আমরা 
আসবনা ৷ 


এটাই হল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য। আরব জাতীয়তাবাদ অথবা পারস্যের রাজা কিসরার রাজভাণ্ডার বা ধনসম্পদ লুট 
করার জন্য তাঁরা পারস্যে অভিযান করেননি । আজও যারা শরীয়তের জন্য লড়াই করছে, তারাও মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই 
করছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করছে; দুনিয়ার কোন ফায়দা বা নিজ দেশের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তারা লড়াই 
করছেনা । এর কারণ, তাদের রব ও আমাদের রব, সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব, আল্লাহ, বলেনঃ 
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এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে উদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। 
আর আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম ।$ 


আর, আমাদের রাসূলের (&) শিক্ষাও হল - 


5 ইমাম ইবনু কাসির (র) সংকলিত “আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া” গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড, ১৪তম হিজরি, কাদেসিয়া অভিযান 
€ সূরা আল-কাসাসঃ৮৩ 


যে ব্যক্তি অন্ধত্বের ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করে, অন্ধ জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে অথবা অন্ধ জাতীয়তার জন্য ক্রোধান্বিত 
হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের (অর্থাৎ কুফরি অবস্থার) মৃত্যু ” 


গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে দাস বানানোর কৌশল 

আগের পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে সারা দুনিয়া জুড়ে মানবতাকে ধোঁকা দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার 
জন্য চলছে গণতন্ত্রের নামে প্রচার প্রপাগাণ্ডা। পশ্চিমা শক্তিগুলো তথা আধুনিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার নেতারা সাধারণ 
মানুষের মাঝে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট যে, মুক্তির চেতনায় হল গণতন্ত্রের চেতনা। বৈশ্বিক শাসকগোষ্ঠীর এই 
ধোঁকাকে এই পরিচ্ছেদে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এখানে যে বিষয়গুলোর আলোচনা জরুরী মনে করছি সেগুলো হলঃ 


* ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের উৎপত্তি 
* গণতন্ত্রের তাত্বিক অসারতা 

* গণতন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন প্রতিমা “রাষ্ট্র” এর দর্শন 

* আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রায়োগিক অবস্থা 


প্রথমেই বলি এই আলোচনার পরিসর অনেক বড়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর সবদিক আলোচনা করা অনেক কঠিন একটি 
কাজ। এরপরও, এখানে এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সবদিক সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব; 
আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। আমিন। 


ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের উৎপত্তি 

ফরাসি বিপ্লবের পরে পোপের পদমর্যাদা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং পোপদের সমর্থনপুষ্ট রাজতন্ত্র শেষ হয়ে যায়; আল্লাহর 
শাসনের নামে পোপ ও গির্জার ধোঁকাও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এই বাতিল ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু সাথে 
সাথে তাদের ভেতর থেকে সত্যিকার আল্লাহর শাসনের ধারণাও চলে যায়। অন্যদিকে, ফরাসি বিপ্লবের আগে মধ্য ইউরোপ 
জুড়ে রোমান সাম্রাজ্যের (101% Roman 61110116) দেশগুলো ত্রিশ বছর ধরে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে; এই যুদ্ধের 
শেষে হওয়া ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তিসমগ্রের (Peace ০1 Westphalia) মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতিগুলো নিজ নিজ অঞ্চলে 
বিভাজিত হয় এবং অঞ্চলভিত্তিক অন্ধ জাতীয়তাবাদের মূল তাদের মাঝে গেঁথে যায়। এই চুক্তিসমগ্রের প্রভাবে পুরো 
ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তা এক আকিদাহ বা বিশ্বাস হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়; ফলস্বরূপ ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের (5001 50895) জন্ম হয়। এই নতুন রাষ্্রব্যবস্থার ভিত্তি বানানো হয় চারটি উপাদানকে - (১) অঞ্চল, 
(২) জনগণ, (৩) শাসনব্যবস্থা এবং (8) সার্বভৌমত্ব যা রাষ্ট্রকে অঞ্চল ও জনগণের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়। নতুন এই 
রাষ্্রব্যবস্থার দুইটি উপাদান - ভৌগলিক অঞ্চল এবং জনগণ - তো আগে থেকে সংজ্ঞায়িত ছিল, কিন্তু শাসনব্যবস্থা এবং 
সার্বভৌমত্বের জায়গায় শুণ্যতা তৈরি হয়। কারণ, ফরাসি বিপ্লবের আগে এই দুইটি ছিল মূলত পোপের হাতে আর খৃষ্টানদের 
বিশ্বাস ছিল পোপের সব সিদ্ধান্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পরে ইউরোপের মানুষেরা আল্লাহর শাসন ও 
সার্বভৌমত্বকেই অস্বীকার করে বসে। এই শুণ্যতা পূরণের জন্যে এমন দর্শন ও মতবাদের দরকার ছিল যা, নাউযুবিল্লাহ, 
আল্লাহর মত নির্ভুল সত্ত্বার প্রতিশব্দ হয় এবং সাথে সাথে মানবতার মুক্তির অনুভূতিও দেওয়া যায়। এই শুণ্যতা পূরণ করে 
দার্শনিক জন লক (10117 Locke) এবং জান-জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau) । জন লকের তুলনায় রুশোর 
দেওয়া গণতন্ত্রের দর্শন ফরাসি বিপ্লবে অনেক বেশি প্রভাব রাখে। এই দার্শনিকদের মতে মানুষের বিচারবুদ্ধি রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক সব সমস্যার সমাধান করতে পারে; আল্লাহ যদি থেকেও থাকেন, নাউজুবিল্লাহ, তবুও এসব সমস্যার 
সমাধানের জন্য তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, মানুষ নিজেই এসবের ক্ষমতা রাখে। এসব দার্শনিকদের আগেও খৃষ্টপূর্ব ৩০০ 
শতাব্দীর দিকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও ত্যারিস্টেটল এরকম কথা বলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রোমান রাজারা খৃষ্ট ধর্ম 
গ্রহণ করায়, রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine) এই নাস্তিক্য মতবাদকে নির্মূল করেছিলেন। কিন্তু 
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পোপ-রাজতন্ত্-ভূস্বামীদের সমন্বিত অত্যাচারী “এস্টেট প্রথা” এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তিসমগ্রের ফলে 
সৃষ্ট অন্ধ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ মিলে এবার এই মতবাদ পুরো শক্তি নিয়ে ইউরোপের উপর চেপে বসে। 


ফিরে আসি ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিকদের আলোচনায় যারা মনে করত মানুষ নিজেই সব সমস্যার নির্ভুল সমাধান করার 
ক্ষমতা রাখে। বলাই বাহুল্য, তাদের মতেও তো সমাজের প্রত্যেক মানুষ তো এই ক্ষমতা রাখেনা; তো শাসক শ্রেণী অন্য 
মানুষদের কিভাবে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের দাস বানাল? সেটা বোঝার জন্য এখানে গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক রুশোর দর্শন 
সম্পর্কে একেবারে সংক্ষেপে আলোচনা জরুরী মনে করছি। 


গণতন্ত্রের তাত্বিক অসারতা 

গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক, রুশো, তার বিখ্যাত বই “59091 0০9178০৮ এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোপুরি এক পরিকল্পনা 
উপস্থাপন করে। রুশোর মতে মানুষ এক পরিপূর্ণ স্বাধীন এবং স্বনির্ভর সত্ত্বী হিসেবে জন্ম নেয়, কিন্তু পারিপার্শিকতা তাকে 
বন্দিত্বে আবদ্ধ করে ফেলে । রুশো ৬] ০ A॥| অর্থাৎ সার্বজনীন আকাজ্জা নামে একটি পরিভাষা ব্যবহার করে। স্বাধীনতা, 
স্বনির্ভরতা, সমাধিকার নিয়ে থাকা এবং জীবনে সুখী হওয়ার জন্য উন্নতি করা এসব আকাঙ্ক্ষা হল সার্বজনীন আকাঙ্কা। 
এই সার্বজনীন আকাঙ্কা ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত আকাজ্ফা থাকে, যাকে রুশো Genera! | অর্থাৎ সাধারণ 
আকাঙ্জা বলে অভিহিত করে। সার্বজনীন আকাজ্ষা এবং সাধারণ আকাজঙ্ষার মাঝে ভারসাম্য রক্ষার জন্য রুশো ব্যাপক 
পরিকল্পনা উপস্থাপন করে, যাকে আজকের দিনে “আধুনিক গণতন্ত্র” বলা হয়ে থাকে। 


রুশোর দর্শন মোতাবেক মানুষ কোন এক সময় সুন্দর প্রাকৃতিক জীবনযাপন করত, যখন মানব বসতি অনেক কম ছিল 
এবং তার সার্বজনীন আকাঙ্কা পূরণ হত। ধীরে ধীরে মানব বসতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের মাঝে মালিকানা ও 
অন্যান্য সমস্যা শুরু হয়; যার ফলস্বরূপ সমাজে এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় যা মানুষের মাঝে স্বাধীনতা 
এবং সমতা বজায় রাখে । আবার সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই শাসনব্যবস্থাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন যার 
বিচার সিদ্ধান্ত সব মানুষ মেনে নেয়। রুশোর মতে মানুষের এমন সর্বোচ্চ বিচারকের দরকার ছিল যে সব মানুষের নিরাপত্তা, 
কল্যাণ, সমতা, উন্নতি এবং স্বাধীনতার মত মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে। এসব মূলনীতি অনুযায়ী সামাজিক জীবন 
পরিচালনা করা সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়ে যায়, যাকে রুশো অভিহিত করে “সার্বজনীন আকাঙ্জা" বা ‘প্রকৃত আকাঙ্ঞা 
(Real Will) নামে। এরপর এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য এটাই দরকার ছিল যে মানুষদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্কাকে এই মূল “সার্বজনীন আকাঙ্কা” এর অনুসারী বানায়। এই ব্যক্তিগত আকাঙ্াগুলোর সমষ্টিকে 
রুশো অভিহিত করে “সাধারণ আকাঙ্ক্ষা’ (Genera! Wi॥|) নামে। সহজ ভাষায় বললে সাধারণ আকাজ্াকে সার্বজনীন 
আকাঙ্ষার অনুসারী করা জরুরী ছিল। এ প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সত্যিকার নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি 
ঠিক করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ‘সাধারণ আকাঙ্কা” জনসাধারণ থেকে এসব জনপ্রতিনিধিদের মাঝে হস্তান্তরিত হয়ে 
যায়। এসব জনপ্রতিনিধিরা এক সভা গঠন করে যাকে সংসদ (2৪111811917) বলা হয়। সংসদ এমন আইন প্রণয়ন করে 
যা “সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা’ অনুযায়ী হয়। সহজ ভাষায় ‘সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা’ এর বহিঃপ্রকাশ সংবিধানের মাধ্যমে হয় এবং 
“সাধারণ আকাঙ্া” এর বহিঃপ্রকাশ হয় সংসদের মাধ্যমে। এরপর যখন সংসদ আইন প্রণয়ন করে, তখন “সাধারণ 
আকাজ্ঞা' “সার্বজনীন আকাঙ্কা” এর সামনে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেয়। 


‘সাধারণ আকাঙ্ক্ষা’ যখন “সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা’ এর অনুসারী হয়ে এক হয়ে যায়, তখন সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্র সর্বোচ্চ 
শাসনক্ষমতা পেয়ে যায়, এমন ক্ষমতা যা সব মানুষেরা মিলে নির্বাচন করে মেনে নিয়েছিল। সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর জনসাধারণের জন্য আইনের অনুসরণ এজন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে তারা নিজেরাই এই শাসনব্যবস্থা গঠন করেছিল 
এবং এটা মেনে নিয়েছিল। এভাবে মানুষের জন্য তৈরি আইনের অনুসরণের মাধ্যমে আসলে নিজেরই আনুগত্য করা হয় 
এবং আইন না মানলে আসলে নিজেরই অবাধ্যতা হয়। সহজ ভাষায়, মানুষ এভাবে অন্য কিছুর দাস হয়না বরং উল্টো এর 
মাধ্যমে সে প্রকৃত স্বাধীনতা পায়! এমন সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থাকে মেনে নেওয়াই মানুষকে উন্নতি, স্বাধীনতা, স্বায়ত্বশাসন এবং 
সমতার নিশ্চয়তা দেয়। এটাই এঁ ফর্মুলা, যার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধির চেহারা ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের 
দাস বানিয়ে রাখা যায়। 


রুশোর এই দর্শনে এমন এক আদর্শ সমাজের উল্লেখ আছে, যে সমাজে সামাজিক বন্ধন পুরোপুরি অটুট, সমাজে সবার 
আকাজ্ষা একই যার ফলে সাধারণ আকাঙ্কা হয় বিশুদ্ধ, জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে ফলে কোন বিরোধ ও 
অসঙ্গতি থাকেনা ।* এমন আদর্শ সমাজ অর্জন করার জন্য মানুষের সামনে বাস্তব উদাহরণ হওয়া জরুরী। কিন্তু এতিহাসিক, 
চিন্তাবিদ এবং ভৌগলিকরা অনেক অনুসন্ধান করেও এমন কোন আদর্শ সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। ফলে মানুষের 
স্বাধীনতার এই রূপরেখা পুরোপুরি কল্পনা ও স্বপ্নের জগতেই থেকে যায়। 


আধুনিক রাষ্ট্রের আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের দুইটি উপাদান - শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব - এর জায়গায় 
ছিল শুণ্যতা; কারণ, এই দুইটি আগে অর্পিত ছিল আল্লাহর উপরে; চূড়ান্ত বিচার ও সার্বভৌমত্ব ছিল আল্লাহর হাতে। কিন্তু 
নতুন এই রাষ্রব্যবস্থায়, এই দুইটি উপাদান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়। যেহেতু শাসনক্ষমতা জীবিত সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য, এজন্য 
রাষ্ট্রকে শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব অর্পণ করার জন্য রাষ্ট্রকে ‘আইনি ব্যক্তি” (Juridical 29501) হিসেবে আখ্যা দেওয়া 
হয়। অন্যান্য মুশরিকরা তো জীবিত সত্বা অথবা মূর্তির পূজা করে; কিন্তু এই নতুন মুশরিকরা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, কাল্পনিক 
রাষ্ট্র নামের সত্ত্বার উপর শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব অর্পণ করে এরই পূজা করা শুরু করে দেয় এবং রাষ্ট্রকে আল্লাহর 
স্থানেই বসিয়ে দেয়। এমন রাষ্ট্রকে রুশো, হেগেল এবং অন্যান্য পশ্চিমা চিন্তাবিদেরা আল্লাহ মত 'ভুলক্রুটি মুক্ত’ সত্ত্বা হিসেবে 
ঘোষণা দেয়। সহজ ভাষায় বললে, নতুন এই সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র মানুষের মতই ব্যক্তি কিন্তু তার স্থান সবার উপরে এবং 
সে সবরকম ভুলক্রটি মুক্ত; যে এই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হবে সে হবে সুনাগরিক (দাস) এবং যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও 
সর্বোচ্চ শীসনক্ষমতা মানবেনা সে হবে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী, তার কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে! পাঠকদের 
কাছে প্রশ্ন রইল - তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিক রাষ্ট্র নামের সত্ত্বার কাছে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে কিভাবে স্বাধীনতা 
পেল? ভণ্ড ধর্মযাজক যারা নিজেদের কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয় আর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত 
রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বলে চালায়, এই দুই দলের মাঝে কতটুকু পার্থক্য থাকল? আল্লাহর দেওয়া সমাধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, 
মানবতাকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য চেষ্টারত এসব দার্শনিকদের অবস্থা কুরআন এভাবে তুলে ধরছে - 
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শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।” 


আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রায়োগিক অবস্থা 

বর্তমান সময়ে এটা উল্লেখই করা হয় এবং এটা সবাই মানতে বাধ্য যে, গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ৷ কথাটা অন্যভাবে 
বললে সংখ্যালঘিষ্ঠরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দাস। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন আপনাদের সামনে যে সত্যটা তুলে 
ধরতে চাই সেটা হল গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও নয়, এটা আসলে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার বাছাইকৃত ব্যক্তিদের শাসন 
যেখানে এই বাছাইকৃত ব্যক্তিদের 'সংখ্যাগরিষ্ঠের জনপ্রতিনিধি’ হিসেবে দেখান হয়। 


ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়টাতে ইউরোপের দেশগুলো হত্যাযজ্ঞ ও লুগ্ঠনের পর লুগ্ঠনের মাধ্যমে সারা 
দুনিয়াতে তাদের ও্পনিবেশিক শাসন কায়েম রাখে। এই সময়ে উপনিবেশগুলোতে তারা নিজেদের বানানো শিক্ষা ও 
শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে; সাথে সাথে স্থানীয় শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থাকে শিকড় থেকে উপড়ে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী 
খিলাফতকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয় এবং সারা বিশ্বে ইউরোপের 
মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও এর নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে পাঁচ পরাশক্তি পৃথিবীকে শাসন শুরু করে । পরাশক্তিগুলো 
তাদের অনুগত দেশগুলোকে দুইটি শক্তি দিয়ে শাসন করে - পারমাণবিক অস্ত্রসহ তাদের অতিকায় সামরিক শক্তি এবং 
মানুষের মগজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতারণাপূর্ণ মিডিয়া। এই প্রতারণাপূর্ণ মিডিয়াগুলোই এই 
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পরাশক্তিদের পছন্দের পান্রদেরকে জনগণের সামনে নায়ক বানায়; এদের জন্য প্রচারণা চালায় এবং ভোটের সময় এদেরকে 
সামনে নিয়ে আসে । অন্য কোন মানুষ যতই প্রতিভাধর হোক না কেন, পরাশক্তিদের সমর্থন না পেলে সে জনসাধারণের 
সামনে ভোটের জন্য দাঁড়াতেই পারেনা । এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, অনিচ্ছা সত্তেও, গণতন্ত্রের নামে মানুষকে 
হাসিনা অথবা খালেদার মাঝেই নিজেদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। ধনকুবের ডোলান্ড ট্রাম্প নিজের অর্থ ও ব্যবসার 
জোরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়; সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের বিক্রেতা আমেরিকার জনগণও রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে 
থাকে “০ ॥ president” অর্থাৎ “সে আমার প্রেসিডেন্ট নয়”। 


আবার, যদি কখনও ভোটের মাধ্যমে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাছে অপছন্দীয় কোন পাত্র কোন দেশের ক্ষমতায় চলে আসে, 
তখন অর্থনৈতিক অবরোধ, বিক্ষোভ-সমাবেশের নাটক, সামরিক অভ্যুত্থান বা আগ্রাসন এরকম সম্ভব সব পন্থা ব্যবহার করে 
তাকে সরানোকে তারা অন্যায় কিছু মনে করেনা। এর প্রকৃষ্ট কিছু উদাহরণ হলঃ মিসরে মুরসি সরকারের পতন, হামাস 
কর্তৃক ফাতাহর কাছে গাযার ক্ষমতা সমর্পণ অথবা ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক অভ্যুতথান। অপছন্দীয় এই ব্যক্তিকে 
ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর, নতুন পুতুল সরকার ক্ষমতায় আসলে পরাশক্তি ও পরাশক্তির অন্য দেশের গোলামরা এই 
নতুন গোলামকে সব রকম সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখে । এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দের মাধ্যমে নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের 
পছন্দকে ধোঁকা দিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে জনপ্রতিনিধি বানানো হয়। 


মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার দাবিদারদের দ্বিমুখীতা 

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখানে আপনাদের সামনে যেটা তুলে ধরতে চাই, সেটা হল - তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক 
ও বাহকদের স্ববিরোধী অবস্থানগুলো এবং এটাও দেখাব তারা নিজেরাই নিজেদের দাবিতে কতটা মিথ্যাবাদী । আসলে সারা 
দুনিয়াতেই এই শ্রেণীর মানুষগুলো - হোক সে বাঙালি, ভারতীয়, বার্মিজ, রাশিয়ান অথবা আমেরিকান - একই রকম। 
শয়তান এদের মোহ আবিষ্ট করে রেখেছে এবং তাদেরকে তাদের জুলম, তাদের স্ববিরোধী অবস্থানগুলো সুন্দর করে 
দেখাচ্ছে। এরা একে অন্যকে কারুকচিত নামে ডেকে ভুলিয়ে রাখছে। যার ফলে আমরা দিনের আলোর মত সুস্পষ্টভাবে 
দেখতে পাচ্ছি - মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘোর বিরোধীরা নিজেদের বলছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক, প্রাচীন গ্রিক 
দেবীর মূর্তি সুপ্রিমকোর্টে স্থাপন করাকে বলা হচ্ছে আধুনিকতা, বাংলাদেশের ডাইনীকে বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা, 
আফগানিস্তানে গণহত্যার পরেও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী হয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, আরাকানে গণহত্যা করার পরও শান্তিতে 
নোবেল বিজয়ীর নোবেল ফিরিয়ে নেওয়া হয়না, সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ড্রোন মিসাইলের বর্ষণ ও ক্ষমতার পুরোটা 
সময় যুদ্ধের পরও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হয় “শান্তিকামী”। কুরআন আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহর 
চেয়ে সত্যবাদী আর কে হতে পারে? এদের কথা কুরআন বলছে এভাবে - 
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এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে ৷ তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে 
কারুকার্ষখচিত কথাবার্তা দিয়ে প্রেরণা দেয়।10 


ভারত ও এর গোলামদের বর্তমান অবস্থা 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এই ধারকেরা অনেকেই তাদের কথাই বলে “ভারতের খণ আমরা এখনও শোধ করতে পারিনি”, 
“ভারত আমাদের যে উপকার করেছে তা অতুলনীয়”, “ইন্দিরা গান্ধী লাখ লাখ বাঙালি উদ্বান্তদের জন্য যে পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন তার জন্য বাঙালিদের তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত”| তো তাদের এই মুক্তিদাতা বিগত পঞ্চাশ বছরে 
বাংলাদেশের নদনদীগুলোতে কেন পানির ন্যায্য হিসাব দিচ্ছেনা অথবা কেন সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের নির্বিচারে হত্যা 
করা বন্ধ করলনা? সত্তর বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন কাশ্মীরে কোন গণভোটের আয়োজন করলনা? গত পনের 
বছরে কেন একটি বারের জন্যও বার্মিজ সরকারের রোহিঙ্গা নিধনের কোন মৌখিক প্রতিবাদও করলনা? বাঙালিদের মত 
রোহিঙ্গা উদ্বান্তদের থাকার কোন জায়গা কেন দিলনা? বরং জীবন বাঁচানোর জন্য যেসব রোহিঙ্গা বার্মা থেকে ভারতে আশ্রয় 
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পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে! এসব দেখে কি এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়না যে, চিরশত্র পাকিস্তানকে ভেঙে 
বাংলাদেশকে নিজেদের দাস বানানোর পরিকল্পনা থেকেই ভারত ১৯৭১ সালে বাঙালিদের আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য 
করেছিল; বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্ত করা এর আসল কোন এজেন্ডা 
ছিলনা? 


ভারতের বাঙালি গোলামদের অবস্থা দেখুন! তারা সব সময় ভারতের জয়গানে ব্যস্ত; ইসলাম বিদ্বেষের চেতনাকে তারা নাম 
দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা; যার ফলে মেয়েরা বোরকা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তাদের কাছে মনে হয় এটা মুক্তিযুদ্ধের 
চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড। সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি থাকত তাহলে তারা কাশ্মীরে ভারতের রক্তক্ষয়ী জুলম অথবা 
ভারতের সিকিম দখল নিয়ে প্রতিবাদ করত; সত্যিকার মানবতা যদি থাকত, তাহলে ভারতে গরু জবাই তো দূরের কথা 
গরু কেনাবেচার জন্য মুসলমানদের পিটিয়ে মারার প্রতিবাদ করত; কিন্তু এসব বিষয়ে এরা একেবারে নিশ্চুপ । তারা যদি 
আকাশে মৌলবাদের কালমেঘ’, “দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ” | 


এরই ধারাবাহিকতায় যখন আরাকানে এত অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণের পরও সারা বিশ্ব নিরব দর্শক হয়ে থাকল, 
এরপর রোহিঙ্গারা নিজেদের বাঁচানোর জন্য বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মত ২০১৬ সাল থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করল, তখন 
এই গোলাম ও পুতুলের দল কি করল? তারা আরাকান সমস্যার “স্থায়ী সমাধান” এর জন্য কোথায় এই রোহিঙ্গা 
মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবে বা কমপক্ষে তাদের দাবিগুলোর পক্ষে কথা বলবে, তা নয়, উল্টা বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে 
মিলে রোহিঙ্গা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিচ্ছে। বার্মা সরকার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায় তারা 
উদ্বিগ্ন। তারা আশায় আছে বার্মা সরকারের “সুমতি” হবে, তারা তাদের এই প্রস্তাব মেনে নিবে । এই হল কপটতায় পরিপূর্ণ 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের অবস্থা । তারা যদি তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অকপট হত, তাহলে কমপক্ষে 
আরাকানি এই মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য বার্মা সরকারকে চাপ দিত এবং বলতে পারত বার্মা 
সরকারের “সুমতি” হলে তারা এই দাবিগুলো মেনে নিবে। কিন্তু তারা এটা না করে বরং করল সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ । 
এমনকি এসব রোহিঙ্গা উদ্বান্তদের এরা শরণার্থী হিসেবে মেনে নিতেও রাজি নয়; এসব উদ্বান্তদের এরা নাম দিয়েছে 
“বলপূৰ্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক”। এদের স্ববিরোধী আচরণকে তুলে ধরার জন্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-পূর্ব 
বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান আরাকানের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 


১৯৭১ সালের বাংলাদেশ এবং বর্তমান আরাকানের এক তুলনামূলক আলোচনা 

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে। 
দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে বাঙালিদের উপর চলে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসন ৷ ১৯৭১ সালের 
১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে 
১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস চলে স্বাধীনতা যুদ্ধ ৷ যুদ্ধের শুরু হয় ২৫শে মার্চ রাতের ভয়ানক গণহত্যা দিয়ে। পুরো 
নয় মাস ধরে চলে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুগ্ঠন। গণহত্যা থেকে বাঁচতে প্রায় ১ কোটি বাঙালি উদ্ান্ত হয়ে চলে যায় ভারতে । ভারত 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুধু বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যই করেনা বরং মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। ইন্দিরা গান্ধীর 
অজুহাত ছিল এত বিপুল সংখ্যক উদ্ান্তর বোঝা ভারত নিতে পারবেনা; এর চেয়ে বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হল 
সহজ সমাধান ৷" 





এবার আসি আরাকান প্রসঙ্গে । আরাকান বার্মার মূল ভূখণ্ড থেকে আরাকান পর্বতমালার কারণে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। এটা 
এঁতিহাসিকভাবে ও ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সাথেই বেশি সংশ্লিষ্ট । ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের আগে এই ভূখণ্ড কখনই 
বার্মার মূল ভূখণ্ডের অধীন ছিলনা; বরং অনেক লম্বা সময় চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝে কোন রাজনৈতিক সীমানাই ছিলনা । 
ফলে বাংলা থেকে আরাকান বা আরাকান থেকে বাংলায় এসে বসবাসে মুসলিম বা অমুসলিম কারও জন্য কোন বাঁধা ছিলনা। 
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ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৬ সালে বার্মার কাছ থেকে আরাকান প্রদেশ দখল করে এবং আরাকানকে বাংলা প্রদেশের সাথে 
মিলিয়ে শাসন করে। ১৮৮৬ সালে সমগ্র বার্মা ব্রিটিশদের অধীনে আসে । কালক্রমে বার্মাকে আলাদা প্রদেশ বানানো হয় 
এবং আরাকানকে বার্মার সাথে মিলিয়ে দিয়ে, বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে বার্মাকে আলাদা উপনিবেশ 
ঘোষণা করে এঁতিহাসিক বন্ধন থাকা সত্ত্বেও আরাকানকে বাংলা থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দেওয়া হয়। ফলে, যথাক্রমে 
১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তান ও বার্মা দুইটি আলাদা রাষ্ট্র জন্ম নেয়, আরাকান স্থায়ীভাবে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার সময় আরাকানের মুসলিম নেতারা আরাকানকে পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের সাথে যুক্ত 
করার দাবি জানালেও, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তাদের এই অনুরোধকে উপেক্ষা করেন। 


যখনই আরাকান বার্মা সরকারের অধীনে ছিল (১৭৮৫-১৮২৬ এবং ১৯৪৮-এখন পর্যন্ত) তখনই আরাকানের মুসলিমদের 
উপর চলে অত্যাচার নির্যাতন। ১৯৭৮ সালে Operation Kin6 10188091 এর সময় অনেক রোহিঙ্গা আরাকান ছেড়ে 
বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের করাচীতে যেয়ে আশ্রয় নেয়। ২০১২ সাল থেকে যখন আরাকানে আবার ভয়াবহ 
আকারে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, বসত-ভিটায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা শুরু হয়, তখন থেকে অনেক বড় সংখ্যায় 
রোহিঙ্গা উদ্বান্ত আরাকান থেকে পালাতে থাকে । এই উদ্বান্তদের অনেকেই পালাতে যেয়ে নৌকাডুবিতে অথবা মানব পাচারকারী 
গোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে মারা যায়। 


গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই বার্মিজ সেনাবাহিনীর এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রোহিঙ্গারা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু 
করে; এই আন্দোলন নব্বই দশক পর্যন্ত জারি থাকলেও বিগত এক দশকে তা একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ২০১৬ 
প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়ে এবং নিজেদের নূন্যতম অধিকার আদায়ের জন্য সাত দফা দাবি পেশ করে।' এইগুলো 
এমন সব দাবি, যেগুলো ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এগুলো আধুনিক মানবাধিকারের সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি 
সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের দাবি ছিল আরাকান রাজ্যে আন্তর্জাতিক তদন্ত ও হস্তক্ষেপের, যাতে করে সেখানে নির্বিচার গণহত্যা 
বন্ধ হয় (পাঠকরা হয়ত জেনে থাকবেন আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় এমনকি সাংবাদিকদেরও প্রবেশাধিকার 
নেই)। কিন্তু তাদের এই দাবিগুলোর প্রতি বার্মা সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি, বরং তারা তাদের পুরনো বর্ণবাদী 
“জাতিশুদ্ধি” অভিযান চালিয়ে যায়। তাদের এই আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে শুধু ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
সময়ের মাঝেই জাতিসংঘের উদ্বান্ত বিষয়ক সংস্থা, UNHCR, এর হিসাব অনুযায়ী পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা উদ্াস্ত 
বাংলাদেশে আসে, যদিও প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি এবং প্রতিদিনই এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পুরনো ও নতুন 
সব মিলিয়ে, শুধু বাংলাদেশেই এখন রোহিঙ্গা উদ্বান্তদের সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি। 


তো কপট মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল এই সাত দফা দাবি বা এত উদ্বান্তদের জন্য স্থায়ী কি 
সমাধান খুঁজে পেল? তাদের কপটতার কারণে, বৈশ্বিক কুফরি শীসনব্যবস্থাকে খুশি করা এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যে 
সমাধান এই সরকার পেল তা হল - বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে আরাকানি মুক্তিবাহিনীর উপর যৌথ অভিযান!!! 





12 পাঠকদের অবহতির জন্য দাবিগুলো এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি - 
j রোহিঙ্গা মানবগোষ্ঠীকে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দেওয়ার সাথে সাথে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং শর্তহীনভাবে তাদের এঁতিহাসিক 
গোষ্ঠীয় পরিচিতিকে “রোহিঙ্গা” হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। 
IL. রোহিঙ্গা জনসাধারণকে 10 ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাদেরকে আরাকানে তাদের পৈত্রিক বসতভিটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা । তাদের 
ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়িগ্ুলো সরকারি খরচে নির্মাণ করে দেওয়া। 
ঘা, রোহিঙ্গাদের স্থাবর ও অস্থাবর যেসব সম্পত্তি অবৈধভাবে বাংলাদেশি রাখাইনদের - যারা বর্তমানে আরাকানে প্রতিষ্ঠিত - দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দেওয়া ৷ 
IV. ১৯৮২ সালে প্রণীত নাগরিকত্ব আইন বাতিল করা অথবা আন্তর্জাতিক তত্তবাবধায়নে মায়ানমারের সব নাগরিকদের উপর একই নাগরিকত্ব 
আইন প্রয়োগ করা। 
৬. সুচির নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক [DP ক্যাম্পে বন্দীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি এবং 
উপাসনালয় পুনঃনির্মাণ করা এবং সাথে সাথে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। 
VI. মিয়ানমারের অন্য সব জাতিগোষ্ঠীর উপর সব ধরণের আগ্রাসন বন্ধ করা। 
VIL. সব ধরণের ধর্মীয় অত্যাচার নিপীড়নের প্রতিরোধ করা এবং যেসব বৌদ্ধ চরমপন্থী শান্তিকামী মিয়ানমারের নাগরিকদের মাঝে ঘৃণা ছড়াচ্ছে 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। 
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উদ্ধান্তদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য সমাধান হল তাদের “বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক” হিসেবে আখ্যা দেওয়া, 
যদিও এরা ভাল করেই জানে যে, এই উদ্বান্তদের মিয়ানমার নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়না। 


বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্তমান চিত্র 
এই আলোচনা শেষ করার আগে মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারকদের চরিত্রকে পাঠকদের সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে 
দেখানোর জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্তমান চিত্র কিছুটা তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি। 


বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সব সময় বাঙালি জাতিকে - মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ 
শক্তির নামে - বিভক্ত করে বাঙালি জাতিকে ধোঁকা দিয়ে শাসন করতে চায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আগের মেয়াদে যখন 
ক্ষমতায় ছিল, তখন এঁ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল মহিউদ্দীন খান আলমগীর। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী গণহত্যায় ব্যস্ত, তখন এই ব্যক্তি ছিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার ৷ ১৯৭১ 
সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী খোলাখুলিভাবে 
এই ব্যক্তিকে মহা-রাজাকার বলেন। তিনি বলেন, এই সরকারের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (International Crimes 
Tribunal) এর নামে রাজাকারদের বিচারকার্য কপটতায় পরিপূর্ণ; সাথে সাথে তিনি এটাও উল্লেখ করেন, “বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
পাকিস্তান সরকারের একজন অফিসার ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ... ডক্টর মহিউদ্দীন খান আলমগীরের সহায়তায় পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী গণহত্যা চালায়” ৷” 


এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সময়েই রাসূল (পু) এর অবমাননার শাস্তি দাবি করায় এক রাতেই হাজারের বেশি রাসূলের প্রেমিককে 
জীবন দিতে হয়। রাজধানী ঢাকার একেবারে কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটলেও, সংবাদমাধ্যমে এর কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি । 
সেই রাতে এই ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করার সময়, সরকার কোন কারণ না দেখিয়েই দুইটি টিভি চ্যানেলের - দিগন্ত 
টেলিভিশন এবং ইসলামিক টিভি - সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়।' অনেক সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানকে ঘটনাস্থলে মারধর করা 
হয়। নিহতের সংখ্যা মাত্র ৬১ বলার পরও মানবাধিকার সংস্থা ‘অধিকার’ এর সাধারণ সচিব আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার 
করে এক বছরেরও বেশি সময় আটক করে রাখা হয়।? 


স্বাধীনতার স্বপক্ষশক্তি বলে নিজেদের অভিহিত করা, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক 
সরকারের দাবিকে দমন করার জন্য ২০১৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (85) বাংলাদেশের 
সাতক্ষিরা জেলায় নিয়ে আসে। আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে এই বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং রাষ্ট্রীয় 
পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সাথে মিলে নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; পঞ্চাশের বেশি গ্রামবাসীকে হত্যা করে 
এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।'* সরকার সফলভাবে এই ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে দেয়। বড় সংবাদপত্রগুলোর মাঝে শুধু “দৈনিক 
ইনকিলাব” এই খবরটি এই শিরোনামে ছাপিয়েছিল - “সাতক্ষীরায় যৌথবাহিনীর অপারেশনে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তা’; 
কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে ইনকিলাবের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর, সংবাদপত্রটির পরিচালকেরা সরকারের কাছে 
এরকম খবর প্রকাশ করার জন্য “ক্ষমা” চাইলে, সরকার আবার এর প্রকাশনার অনুমতি দেয় ।* 


২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় একদলীয় নির্বাচন। ৫০% এর বেশি আসনে কোন নির্বাচন না হলেও বৈশ্বিক 
শাসনব্যবস্থা এই সরকারকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে তো এই সরকারের 
বিরোধীদের দমন চলছেই, সাথে সাথে চলছে সেক্যুলারদের ভাষাতেই অবৈধ প্রক্রিয়ায় হত্যা গ্ুম। ২০১০ সাল থেকে এই 





13 মহিউদ্দিন খান মহা-রাজাকার : কাদের সিদ্দিকী। দৈনিক নয়া দিগন্ত, মার্চ ১, ২০১৩। 
44710 police battle Islamists in Dhaka Bangladesh". BBC News. সংগ্রহের ত রখ ২১শে মে, ২০১৩। 


15 "Detention of Bangladeshi Human Rights Activist Adilur Rahman Khan". Marie Harf (August 12, 2013), US Department of 
State. 


16 সবচেয়ে প্রথমে এই ঘটনার গোপন নথিপত্র বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়। এরপরে এই ফ্যাক্স 
বার্তাগুলো অন্যান্য ফেসবুক পেজে এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে ছড়িয়ে পড়ে । যেমন - http://www.amader- 
somoy.com/content/2014/01/15/middle0056.htm 

El http://www.dailyingilab.com/2014/01/16/154825.php 

18 http://www.bbc.com/bengali/mobile/news/2014/01/140116_an_inquilab_police_raid.shtml 





গুম ও অপহরণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে; এমনকি প্রাক্তন সংসদ সদস্যরাও এ থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। সিলেট 
থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীর গুম হয়ে যাওয়া এর একটি উদাহরণ ।'* 


কোন সাহসী সাংবাদিক যদি অকপটভাবে কোন খবর মানুষের কাছে দিতে চাচ্ছে তো তার উপরও আইনি ও বেআইনী দুই 
্রক্রিয়াতেই দমন নিপীড়ন চলছে। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনিকে হত্যা, সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার ও লাগাতার 
রিমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯৬১ মিলিয়ন ডলার চুরির বিষয়ে কথা বলায় তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তানভির হাসান যোহাকে 
অপহরণ, আশির উপর বয়সের সেক্যুলার সাংবাদিক শফিক রেহমানকে গ্রেপ্তার-হয়রানি, কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী 
ফরহাদ মজহারকে অপহরণ ... দিনে দিনে এই তালিকা শুধু বাড়ছেই; আর অন্যদিকে চলছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জয়গান। 
৫৭ ধারা এবং এরপরে ৫৭ ধারা থেকে বিবর্তিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একদলীয় সংসদে পাশ করে যে কোন 
সাংবাদিককে এই ধারায় গ্রেপ্তারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ফলে ইসলামবিরোধী, সেক্যুলার, এমনকি সরকারের পক্ষের 
সাংবাদিকরাও ভয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। 


ক্ষমতাসীন দল বিচারব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেদের পছন্দের মানুষদের বিচারক বানিয়েও স্বস্তি পাচ্ছেনা, 
বিচারপতিদেরকে অভিশংসনের ক্ষমতাও একদলীয় সংসদের কাছে রাখতে চাচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের অনুগত হওয়া সত্বেও, 
বাংলাদেশের প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতি এটা মেনে নিতে পারেনি; ফলে আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ আজ মুখোমুখি । 


প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই কপটতা ও দ্বিমুখীতার এই তালিকা আর বড় করছিনা। পাঠকরা নিজেরাই এগুলো স্মরণ করে 
নিতে পারবেন। 


মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হন, দুনিয়া ও আখিরাতকে বাঁচান 

সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ কি এবং সারা দুনিয়ায় এখন কিভাবে মানবতার মুক্তির নাম দিয়ে মানবতাকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা 
হয়েছে তা আশা করি এখন দৃষ্টিসম্পন্ন সবার সামনে সুস্পষ্ট । সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হল মানুষকে মানুষের দাসত্ব 
থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদের চেতনা; আর এই চেতনা ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারেনা । এজন্যই 
আমাদের প্রিয় নবী (ঞ) বলেনঃ 
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যে এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে কোন সামরিক অভিযানে যায়নি অথবা কোন অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছাও করেনি, তার 
মৃত্যু নিফাকির কেপটতার) কোন শাখায় মৃত্যু“ 


সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেতনার গুরুত্ব যে কত বেশি তা কুরআন মাজিদ পড়লেই বোঝা যায়। 
দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি যে এই জিহাদে, তা স্মরণ করানোর জন্য নিচের আয়াতগুলো উল্লেখ করে এই আলোচনা 
এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ বলেনঃ 
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হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি 
দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ 
ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ । তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন 


19 Strike turns violent in Bangladeshi town of Sylhet". BBC News. 23 April 2012 | 
20 "যোড়শ সংশোধনী অবৈধঃ হাইকোট? প্রথম আলো। সংগৃহীত ৭ই মে ২০১৬। 
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এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তিনি আরও প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী 
নিবাসস্থলের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ 
থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন ।% 


এই আয়াতগুলো থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ 


* যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমাদের একটি ব্যবসার খবর দিচ্ছেন; যেই ব্যবসার দুইটি অংশ - 
ঈমান আনা ও জান-মাল দিয়ে জিহাদ। এই দুইটি বিষয় মিলেই এই ব্যবসা; শুধু ঈমান আনলে এই ব্যবসা পূর্ণ 
হয়না । 

* এই ব্যবসার আখিরাতে প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত। 

* দুনিয়াতে প্রতিদান আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। 


মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারকদের প্রতি আহবান 

মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারক ও বাহক এবং তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রতি আমাদের আহবানঃ সময় থাকতে অন্তর 
দিয়ে আমাদের কথাগুলো বিবেচনা করুন, চোখ খুলে দেখুন। নিজেদের কপটতা ও দ্বিমুখীতা একবার দেখে নিন, মৃত্যু 
আশার আগেই নিজেদের সংশোধন করে নিন। আপনাদের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পার্থিব কোন কারণে কোন শত্রুতা 
নেই; আমরা কোন রক্তপিপাসু নই, আমরা কোন নেশাগ্রস্ত নই অথবা ক্ষমতার লোভে মানুষকে নিজেদের গোলামও বানাতে 
চাইনা । আমরা আপনারাসহ সকল মানুষকে মুক্তি দিতে চাই; সবাইকে চিরঞ্জীব, শাশ্বত আল্লাহর বিধানের অধীন করে 
সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে চাই, ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই । আপনারা নিজেদেরকে তাদের মত বানাবেননা, 
যাদের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেন - 
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আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না, 
তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা শোনে না। তারা 
চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল অমনোযোগী, শৈথিল্যপরায়ণ।% 


বর্তমান যুগে শরীয়তী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ 

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, শরীয়তভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিহিত। কিন্তু, সারা দুনিয়ার 
মিডিয়া আজ সত্যিকার সেই মুক্তি তথা শরীয়তী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডায় ব্যস্ত। এজন্য, এখানে নিজের 
দেখা ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের শরীয়তী শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই। এই আলোচনা বর্তমান সময়ে 
আরও জরুরী মনে করছি; কারণ, সম্প্রতি ইরাক কেন্দ্রিক তথাকথিত খিলাফতের নামে চরমপন্থীদের কিছু কার্যক্রম জিহাদ 
ও শরীয়তী শাসনব্যবস্থার অনেক বদনাম করেছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তথাকথিত এই খিলাফতের ঘোষণার মাধ্যমে 
জিহাদের নামে চরমপন্থাকে তাঁর রাস্তায় জিহাদ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। 


* অনেকের ধারণা মুজাহিদরা মাথা গরম কিছু মানুষ, মোল্লা-মৌলভীরা কিভাবে দেশ চালাবে ... বাস্তবতা হল 
একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধের পরও ইসলামী ইমারত শরীয়তের উপর ভিত্তি করে আফগানিস্তানের 
রাষ্টরব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সংবিধান প্রণয়ন করে। ন্যাটো জোটের ৪৩টি 
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দেশের সৈন্যদের আগ্রাসনের মুখেও ২০০৫ সালের জুন মাসে ইমারতের মজলিসে শুরা আবার এই সংবিধানের 
প্রতি তাঁদের সমর্থন পুনরায় ব্যক্ত করেন। বলাই বাহুল্য, ইসলামী ইমারতের সংবিধানের মূলনীতিতে 
শাসনব্যবস্থার ভার আল্লাহর উপর অর্পিত করে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 
(41 4০০] 01) SVAN Sal 4০ ২4০১৭৯। ০০ Bla] 45০ 05১5৪ 
অর্থাৎ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানে শাসনব্যবস্থা কুরআনের এই বাণী অনুযায়ী নির্ধারিতঃ 
(আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই)% 

* অনেকের মাঝে ভয় আছে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষের হাত কাটা শুরু হয়ে যাবে, মানুষের শিরঃচ্ছেদ করা 
হবে, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে ... । বাস্তবতা হল ইসলামী ইমারত এক 
সময় আফগানিস্তানে শরীয়ত দিয়ে শাসন করার পরেও, এখনও কোন জায়গা বিজয় করলে, সাথে সাথে সেখানে 
শরীয়তের এসব হুদুদ শাস্তি হোত কাটা, শিরঃচ্ছেদ ইত্যাদি) দেওয়া শুরু করেনা । আর এটাই স্বাভাবিক; কারণ, 
শরীয়তের লক্ষ্যগুলো (দ্বীন, জান, মাল, সম্মান এবং মেধা) পূরণের নিশ্চয়তা দিতে না পারলে হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। ফলে, অনেক জায়গা বিজয়ের পরেও, ইমারত এখন সেসব জায়গায় জোরে-শোরে দ্বীনি তালিম ও 
প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে 

* বিজয়ের পরে কোন স্কুল বন্ধ হয়নি, বাচ্চারা যথারীতি স্কুলে যাচ্ছে। সরকারী কোন হাসপাতাল বন্ধ হয়নি, 
রোগীরা সেখানে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। 

* কাফেরদের সারিতে যুদ্ধ করা কেউ বন্দী হলে দেখিনি তাকে ভেড়া-ছাগলের মত জবাই করতে । আমাদের 
নিজেদের ক্যাম্পেও একবার এক বন্দী ছিল। পরে তার আত্মীয়স্বজনরা এসে তাকে এই জামানত দিয়ে নিয়ে 
যায় যে, সে আর কোন দিন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা। বন্দীরা আমাদের সাথে নামাষেও অংশ নেয়, 
তাদের সাথে সদ্যবহার করা হয়, খাবার বা শীতের মাঝে কোন কষ্ট দেওয়া হয়না ৷ শুনেছি কোন কোন জায়গায় 
বন্দীকে সাপ্তাহিক হাটে নিয়ে যাওয়া হয়; এরপর গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধাপরাধ 
আছে কিনা, সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। একবার কিছু বন্দীর কথোপকথন 
দেখছিলাম । তাদের মাঝে একজন নিজের ভুল স্বীকার করে বলছিল, আমরা সেনারা এত কিছু তো চিন্তা করিনা, 
আমাদেরকে লড়াই করতে বলা হয় আমরা লড়াই শুরু করি। 

* বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন নারী যুদ্ধ বন্দীকে দাসি বানানোর কোন সুযোগ নেই। আশা করি, পাঠকবৃন্দ 
ইউহোন রিডলীর (//০1)76 Ridley) কথা জেনে থাকবেন। তিনি যখন ইসলামী ইমারতের হাতে বন্দী ছিলেন, 
তখন মুজাহিদেরা তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
জায়নবাদী ইহুদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েন। 

* যুদ্ধে যেন গ্রামবাসীদের চাষের জমির কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সেজন্য খেয়াল রাখার জন্য ইমারতের নেতাদের 
পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। একবার গ্রামের বয়োজ্ঞেষ্ঠরা যুদ্ধে চাষের জমির ক্ষতির আশংকা করলে, আমাদের 
আমিরের কাছে এসে অভিযোগ করেন। তখন আমির আমাদের সবাইকে এই বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য 
বিশেষভাবে মনযোগী হতে বলেন। 
পরিচয়টাই বড়, কে আফগানি কে আফগানি নয় এটা কোন বিষয় নয়। একবার চারদিক থেকে আফগান সৈন্যরা 
আমাদের ঘিরে ফেলার মত অবস্থা হয়। আমরা পিছু হটে যাই, ভাগ-দৌড়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, তখন দেখি গ্রামের 
এক ছেলে যুদ্ধের ময়দানে পানি নিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে, আমাকে পানি পান করতে বলছে। আমি 


পরিশেষে পাঠকদের কাছে অনুরোধ করব - আমরা কিভাবে জিহাদ করতে চাই তা জানার জন্য - আমাদের সংগঠনের 
আচরণবিধি (আচরণবিধি - জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ) পড়ার জন্য। এটি পড়লে ইনশাআল্লাহ আমাদের 





24 ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের সংবিধান, পৃষ্ঠা ৩, ২য় অনুচ্ছেদ। 


সম্পর্কে থাকা অনেক ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের জিহাদকে কবুল করুন, আমাদের উপমহাদেশের 
মুজাহিদদের জিহাদকে উপমহাদেশের মানুষের জন্য শান্তি ও পথপ্রদর্শনের কারণ বানিয়ে দিন এবং ইসলামী ইমারতের 
সুশীতল ছায়া পুরো উপমহাদেশে বিস্তৃত করে দিন। 


আর আমাদের সর্বশেষ কথা হল - সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ 
(8) এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবা আজমায়িনদের উপর ৷ 


আপনাদের একনিষ্ঠ দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেননা। 
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“আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধান হচ্ছে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, হক্‌ (সত্য) প্রকাশ 
পাবেই এবং তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে । বিষয়টা এমন নয় যে, হক্‌ (সত্য) এর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য আমাদের থাকাটা জরুরি । এমনও হতে পারে যে, যখন আমরা হক্‌ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিজেদের 
জীবন উৎসর্গ করে দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিলাম, তখন হক্‌ (সত্য) প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা এমন শক্তি 
লাভ করলো যে, এর দ্বারা একটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো । তাই আমার মতে, 
আমাদের জীবনের বিনিময়ে যদি আমরা এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে এটা 
কোনো অলাভজনক ব্যবসা হবে না ।” 

- মাওলানা আব্দুর রশীদ গাযী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)” 





(/২০০৭ সালের ১০ জুলাই পাকিস্তানী তাগুত সরকারের নেতৃতে পাকিস্তানী তাগুতবাহিনী “লাল মসজিদ” এ “অপারেশন সাইলেন্স” নামক গণহত্যা 
পরিচালনা করে । এতে মাওলানা আব্দুর রশীদ গাযী এবং তাঁর সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী শাহাদাত বরণ করেন (আল্লাহ তাঁদের শহীদ হিসেবে কবুল 
করুন) । তাঁরা পাকিস্তানী তাণগডতগোষ্ঠীকে বর্জন করেছিলেন এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহকেই ইবাদতের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁরা সত্যিকার অর্থে মহান 
আল্লাহ তাআলার তাওহীদ (একতৃবাদ) কে অন্তরে ধারণ করেছিলেন তাই পাকিস্তানী তাগুতগোষ্ঠী তাঁদের বিরুদ্ধে এই গণহত্যা পরিচালনা করে, ঠিক 
যেমন ২০১৩ সালের ৬ মে ভোররাতে বাংলাদেশী তাগুতগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বাংলাদেশী তাগুতবাহিনী শাপলা চতৃরে হাজার হাজার তাওহীদবাদী 
মুসলমানদের উপর গণহত্যা পরিচালনা করেছিল । 


বাংলাদেশ... নীরবতার প্রঁচীরের পিছনে গণহত্যা 





আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ, তাঁর সাহাবাগণ ও তাদের প্রতি যারা তাঁকে 
অনুসরণ করেন। 


পৃথিবীর সকল স্থানে অবস্থিত হে আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! 
আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! 


বর্তমান সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি গণহত্যা পরিচালনা করা হচ্ছে, এবং মুসলিম বিশ্ব এটির ব্যাপারে মোটেও সচেতন 
নয়। পশ্চিমা মিডিয়াগুলো এই হত্যাকারীদের সাথে গোপনে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তারা এই গণহত্যার ব্যাপকতা ও সত্যতা 
গোপন করছে । 


এটা হচ্ছে সেই রক্তের বন্যা যা আজ বাংলাদেশে বয়ে চলেছে, আর মুসলমানেরা এর দিকে নযুনতম মনযোগটুকুও দিচ্ছে না। 


বাংলাদেশ আজ এমন এক ষড়যন্ত্রের শিকার যাতে ভারতীয় দালালগোষ্ঠী, দুর্নীতিগ্রস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, এবং 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিবিদেরা - যারা কিনা নিজেদের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য 
সবকিছুই পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে - তারা সকলেই এই ষড়যন্ত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আর সাধারণভাবে এ 
ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানগণ । 


বাংলাদেশে আজ ইসলামী আকীদার বিরুদ্ধে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও বাংলাদেশে অবস্থিত মুসলিম উম্মাতের 
বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র এ অপরাধীগুলোর রোপণ করা নষ্ট বীজের ফসল। 
পাকিস্তানের জুলুমের হাত থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করাও 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শাসন থেকে মুক্ত হওয়াও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এগুলোর কোনো কিছুই 
তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, যদিও এই অপরাধীগুলো সব সময় এসব স্রোগানের মাধ্যমে ছদ্মবেশ ধারণ করে, এবং তোতাপাখির 
মতো এই স্লোগানগুলো বারংবার বলতে থাকে এবং এগুলো প্রচার করতে থাকে - তাদের নির্বুদ্ধিতা বা মুসলমানদের অমঙ্গল- 
কামনা অথবা উভয়ের বশবতী হয়ে । এ কারণগুলো কখনোই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম 
উম্মাতকে এই উপমহাদেশে দুর্বল করে দেয়া। যেন এই উম্মাতকে বিভক্ত করা যায়, এবং তাদের নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ, 
এলাকা ভিত্তিক দ্বন্ব ও যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া যায়। আর এই সব কিছুর উপরে, সকল ষড়যন্ত্রের 
পিছনে সেই প্রতারক গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ছিল উম্মাতের কেন্দ্রস্থল ও উম্মাতের শক্তির মূল উৎস “ইসলামী আকীদা” কে আক্রমণ 
করা । 
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পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও আফগানিস্তানে আজ যা ঘটে চলেছে তা এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরু মাত্র, আর 
উল্লিখিত অপরাধীরা হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের হাতিয়ার । 


যারা (পাকিস্তানী সেনাবাহিনী) সেদিন (১৯৭১ সালে) বাংলাদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছিল, তারাই আজ পাকিস্তানের 
মুসলমানদের হত্যা করছে। এবং যারা সেদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল - এই দাবিতে যে, তারা 
বাংলাদেশের অধিবাসীদের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়, তারাই আজ বাংলাদেশের অধিবাসীদের পবিত্রতা, ঈমান- 
আকীদা, সম্মান, জীবন ও সম্পদের উপর আক্রমণ করছে। 


তারা (পাকিস্তানী তাগুতগোষ্ঠী) দাবি করে যে, তারা ষাট বছর পূর্বে (১৯৪৭ সালে) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে করে তারা 
এই উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে। আর আজকের পাকিস্তান হচ্ছে এমন যেখানে নেই ইসলামী 
শরীয়ত (এর শাসন), নেই স্বাধীনতা এবং নেই কোনো সম্মান! পাকিস্তানের সরকার, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা, পুলিশ এবং আইন 
ও বিচার ব্যবস্থা আজ দক্ষিণ এশিয়ায় জ্ুসেডারদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত ভাড়াটে সৈনিকের মতো কাজ করে যাচ্ছে। 


একইভাবে বাংলাদেশও ৷ তারা দাবি করে যে, তারা চল্লিশ বছর পূর্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে করে তারা বাং! র 
অধিবাসীদের স্বাধীনতা, গৌরব, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু আজকে বাংলাদেশ এক বিশাল কারাগারে 
পরিণত হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের পবিত্রতা, সম্মান, মর্যাদা এবং তাদের পবিত্র স্থানসমূহের অবমাননা করা হচ্ছে। এমনকি 
তাদের জীবন-সম্পদ আজ হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। সেই ক্রুসেডারদের আক্রমণকে বজায় রাখার স্বার্থে আজ তাদের উপরে 
অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছে যারা আজ ইসলামের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামরিক ও আদর্শিক যুদ্ধ পরিচালনা করছে। 


এই সেই বাংলাদেশ, যার ব্যাপারে তারা দাবি করে যে, তারা পাকিস্তানের উপর জয়লাভ করে একে ছিনিয়ে এনেছে যাতে তা 
স্বাধীন হয়, তা এখন ভারতের অধীনস্থ এক করদ রাজ্যে (SUr০9৭e) পরিণত হয়েছে। এর ইসলাম বিরোধী নীতিমালা সমূহ 
যা ইসলামী আকীদাহ, এর প্রতীকসমূহ এবং মহান নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবমাননা করে যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে 
ভারতের কাছে বশ্যতা ও দাসত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ । 


বাংলাদেশের এই ঘটনাগুলোতে ভারত ও আমেরিকা উভয়েরই অনুমোদন রয়েছে, কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের 
পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত । আর এই কারণেই তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দিন দিন আরও মজবুত হচ্ছে। এটাই হলো সেই তিক্ত 
সত্য যার ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে, যেন আমরা নিজেদেরকে এই দুর্ভাগ্য, লাঞ্ছনা ও দেশী-বিদেশী 
ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর হাত থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার পথের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। 


বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের অপরাধ একটাই, আর তা হলো, তারা ইসলামের 
বিরুদ্ধে চলমান চরম ষড়যন্ত্র ও সীমালজ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছিল যা সংগঠিত হয়েছে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ 
সরকার ও এর মদদপুষ্ট একদল ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা - যারা ইসলাম ও ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর বিরুদ্ধে অপমানকর ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে শত শত আলেম-ওলামা আজ তীব্র প্রতিকূলতা, মনুষ্য- 
শিকার, কারাগারে বন্দীতৃ, অবিচার ও মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন হচ্ছেন, আর এর কারণ একটাই, আর তা হলো, তারা অসহায় 
মুসলমানদের উপর খ্রীষ্টান ক্রুসেডারদের দালালদের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান গহণ করেছেন, যারা পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় 
অপরাধীগুলো কর্তৃক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে - বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের ভাবমূর্তি ক্ষুণা করা এবং দ্বীন ইসলাম, এর নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইসলামী আকীদাহকে বিদ্রুপ করার কাজে । 


হে আমার বাংলাদেশী মুসলমান ভাইয়েরা, 


ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেডারদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, যা এই 
উপমহাদেশীয় ও পশ্চিমা শীর্ষস্থানীয় অপরাধীগুলোর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ইসলাম, ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ও ইসলামী আকীদার বিরুদ্ধে, যেন তারা আপনাদেরকে একটা স্বৈরাচারী ও কুফরী শাসনের দাসতৃ শৃংখলে আবদ্ধ করতে 
পারে। তারা আপনাদের উপর যে জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে: মানবজাতিকে 
দাসে পরিণত করা, তাদের সম্পদ লুঠে নেয়া এবং তাদেরকে নৃশংস ও নারকীয় পদ্ধতিতে বিভক্ত করে রাখা । 
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আমি আপনাদেরকে ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও আদর্শ আঁকড়ে ধরার জন্য আহবান করছি। আপনারা ইসলামী শরীয়তের 
অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করুন, এবং আপনাদের সন্তানদেরকে মজবুতভাবে ইসলামের অনুসরণের উপর বড় করুন । 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা হক্কানী ওলামাদের চারপাশে জড়ো হোন, তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করুন, 
তাদেরকে নিরাপত্তা দিন । 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, ইসলামের হেফাজত করার জন্য ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে এক গণজাগরণ সৃষ্টি করুন । 
আমি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরামদেরকে আহবান করছি, দ্বীন ইসলাম আপনাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পূর্ণ করুন । 


মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


(আর স্মরণ করো) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের থেকে আল্লাহ অঙ্গীকার এহণ করেছিলেন যে, তোমরা এটা মানুষদের 
মাঝে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করবে, এবং তা গোপন করবে না...) 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 


নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে ছিল হেদায়েত এবং নূর, আল্লাহর অনুগত নবীগণ তদানুযায়ী ইহুৃদাদের আদেশ ও 
বিচার-ফায়সালা করতেন, আর আলেমগণ ও পুরোহিতগণও (সেই কিতাব অনুসারে ইহুদীদেরকে আদেশ ও বিচার-ফায়সালা করতেন), 
তা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা তার সংরক্ষণের সম্মতিসূচক 
সাক্ষ্যপ্রদান করেছিল; অতএব, তোমরা মানুষদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে পার্ঘিব 
সামান্য মূল্য খহণ করো না; আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তবে তারা কাফের (৩) 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরুন, এবং মানবরচিত 
সংবিধান ও আইনের উপরে শরীয়তের শ্রেষ্তবকে আঁকড়ে ধরুন, যেন তা সাধারণ জনগণের ইচ্ছার উপর কর্তৃত্বশীল থাকে । এবং 
শরীয়ত যেন তাদের খেয়াল-খুশি কিংবা অন্য কোনো কর্তৃত্বের অধীন না হয়। 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা সাধারণ জনগণকে এক বিশাল ও সর্বব্যাপী ঈমানী জাগরণের নেতৃত্ব দিন, এমন এক 
জাগরণের নেতৃত্ব দিন যার জোয়ারে কোনো ভাটা পড়ে না এবং যার গতিশীলতা কখনো ত্রাস পায় না, যতক্ষণ না ইসলামের জমিনে 
শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা অন্য কোনো কর্তৃত্বের অধীন না থেকে বরং নিজেই কর্তৃত্বশীল হয়, যা অন্যের 
নির্দেশের অধীন না হয়ে বরং নিজেই নির্দেশদাতা হয়, যা অন্যদেরকে নেতৃতৃ দেয়, অন্যের নেতৃত্বের অধীন থাকে না। 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতারণা জনসম্মুখে তুলে ধরুন, এই ব্যবস্থার প্রতারণা 
উন্মোচন করে দিন যা পশ্চিমারা মুসলমানদের শোষণ করার কাজে ব্যবহার করছে । যদি এর দ্বারা এমন এক সরকার ক্ষমতায় 
আসে যা পাশ্চাত্যকে সন্তুষ্ট করে তাহলে পাশ্চাত্য এটিকে উৎসাহ দেয় ও সমর্থন করে; আর যদি এর দ্বারা এমন এক সরকার 
ক্ষমতায় আসে যা সামান্য পরিমাণও পশ্চিমাদের কিংবা ইসলামের শত্রুদের বিরোধিতা করে, তাহলে সেই সরকারের 
জন্য পশ্চিমাদের গোলামদের কামান, গোলন্দাজ বাহিনী, বোমা, বুলেট ইত্যাদি অপেক্ষা করে। আর নব্বই এর দশকের 
আলজেরিয়ার পাশাপাশি মিশর এই সত্যের সাম্প্রতিক উদাহরণ । 
সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৭ 
সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৪৪ 
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হে সম্মানিত আলেমগণ! 


আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা এই উম্মাতের অন্তরে শহীদী মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন, আর দ্বীন, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্রতা এবং পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। আপনাদের অবশ্যই এই উম্মাতকে 
শিক্ষা দিতে হবে যে, আল্লাহর অবাধ্যতায় জীবন অতিবাহিত করার চাইতে আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা অনেক উত্তম, এবং 
অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মুল্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণের মুল্য থেকে অনেক কম । আপনাদের 
অবশ্যই উম্মাতকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা চায় তাকে এর মূল্য দিতে হয়, আর স্বাধীনতার মূল্য হলো: মৃত্যু । 


“যারা আমাদের প্রতি আক্রমণাত্মক নয় তাদের প্রতি আমরাও আক্রমণাত্মক নই,” 
“কিন্তু আমরা অবশ্যই এমন কারো প্রতি অহিংস নই যে আমাদের প্রতি সহিংস!” 


“না! মোটেও না! যদি আপনি আমার দেহে একটি নয় ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে 
এরপর তার ছয় ইঞ্চি আমার দেহ থেকে বের করে আনেন তবে সেটা উন্নতি নয়! 
আপনি যদি পুরো ছুরিটাও বের করে আনেন, সেটাও উন্নতি নয়! উন্নতি হচ্ছে, 
আপনার ছুরির দ্বারা আমার দেহে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হয়েছে সেটার নিরাময় করা৷” 


“কোনো অপরাধী যদি আমাকে নির্যাতন করে তখন তাকে হটানোর জন্য আমার যা কিছু ব্যবহার করতে হয় আমি তা করবো ৷” 
“আপনি যখনই অন্যের কাছে স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইবেন, আপনি কখনো স্বাধীন হতে পারবেন না। স্বাধীনতা হলো নিজে অর্জন করার বিষয় ৷” 
আপনি তা অর্জন করার জন্য কি মুল্য দিতে বলছেন? 


- আল হাজ্জ মালিক আল শাবায্য (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 
(ম্যালকম এক্স) 





আমি আপনাদেরকে আহবান করছি, আপনারা এই উম্মাতকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর এই কথার উপর আমল করতে উৎসাহ দিন: 









“শহীদগণের নেতা হচ্ছেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের 
বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, তাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে এবং এর জন্য তাকে 
সে (শাসক) হত্যা করে ।” 


“হে আমার ভাইয়েরা, (ইসলামের দিকে) দাওয়াতের পথ অপ্রিয় জিনিস . 
দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এটা বিপদাপদে পরিপূর্ণ । বন্দীত্ব, মৃত্যু, 
জোরপূর্বক স্থানান্তর, নির্বাসন ইত্যাদি সবই এই রাস্তায় বিদ্যমান। 
সুতরাং, যে কেউ কোনো মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায় কিংবা 
(ইসলামের) দাওয়াত দান করতে চায়, তাকে এই ব্যাপারটা মনে রাখতে 
হবে । আর যদি কেউ এই রাস্তাকে আনন্দ-ভ্রমণ কিংবা মুখরোচক ভাষণ, 


বিশাল সমাবেশে কোনো আলোচনা কিংবা অভিজাতপূর্ণ কোনো খুতবাহ 
মনে করেন, তবে তার উচিত নবী-রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম), 
দায়াগণ এবং তাদের অনুসারীদের ইতিহাসের দিকে তাকানো, যেদিন 
থেকে এই দ্বীন পৃথিবীতে এসেছে। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) যেদিন আগমন করেছিলেন সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ৷” 


- ইমাম আব্দুল্লাহ আযৃযাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 


বাংলাদেশ... নীরবতার প্রাচীরের পিছনে গণহত্যা ৭ 


হে বাংলাদেশের দ্বীন ইসলামের আলেমগণ! 


আপনাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ ও নাত্তিক লোকদের বিরুদ্ধে এক আদর্শিক ও দাওয়াতী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, যেন তাদের বিশ্বাস ও 
মতবাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় । আপনাদেরকে অবশ্যই এদের ব্যর্থতা, কেলেঙ্কারি, এবং তারা যে এই দেশকে বিপথে 
পরিচালিত করছে তা জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে। একই সাথে আপনাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণকে ইসলামী শরীয়তের 
উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনাদেরকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে যে, ইসলামী শরীয়ত 
ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, গৌরব, সম্মান, সতীতৃ, সচ্চরিত্র, সুষ্ঠু আদব-কায়দা এবং মানবাধিকার এর সংরক্ষণের আহবান করে। 


হে ইসলামের আলেমগণ! 


আপনারাই এই উম্মাতের নেতা । আপনারা যদি মজবুত থাকেন, তাহলে এই উম্মাতও মজবুত থাকবে। আপনারা যদি দৃঢ় থাকেন, 
তাহলে এই উম্মাতও দৃঢ় থাকবে । আপনারা যদি সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকেন, তাহলে এই উম্মাতও অটল ও অবিচল 
থাকবে। সুতরাং, আপনাদের কাঁধে যে আমানত রয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, এবং আপনাদের নেতৃত্বের আসনের 
ব্যাপারে - যার জন্য আপনারা বিচার দিবসে জিজ্ঞাসিত হবেন । আপনাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য যেন ইসলামের কোনো ক্ষতি না হয়ে 
যায় এ ব্যাপারে সতর্ক হোন! 


হে ইসলামের আলেমগণ! 


আপনারা একটি সর্বজনীন উদ্দেশ্যে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত ও একত্রিত হোন । ভারত, পাশ্চাত্য, ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিকদের 
দ্বারা গঠিত জোটের মোকাবেলা করার জন্য আপনারা আপনাদের সমর্থনে সমগ্র উম্মাতকে এঁক্যবদ্ধ করুন! এই অপরাধীচক্র 
আপনাদেরকে তাদের প্রভুর গোলামে পরিণত করে আপনাদেরকে আপনাদের ঈমান, ইজ্জত, সম্মান ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত 
করার পূর্বেই আপনারা তাদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হোন । তাওহীদের কালিমার অনুগামী থেকে আপনারা সকলের যেন কথা একই হয় । 



















আপনারা “কায়েদাতুল জিহাদ” (আল কায়েদা) এ 
একটি প্রামাণ্য দলিলপত্র” দেখতে পারেন, যেখানে == 
তারা সমগ্র উম্মাতকে এক্যের প্রতি আহবান 
করেছেন। আমি আপনাদের কাছে এটি 
উপস্থাপন করছি যেন আপনারা এর উপর 
চিন্তাভাবনা করতে পারেন এবং এর থেকে 
উপকৃত হতে পারেন। 


হে আমার বাংলাদেশের মুসলমান ভাইয়েরা! 


আল্লাহর সাহায্য ও শক্তির বলে আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারতের 
বিজয় সন্নিকটে | আল্লাহর অনুমতিক্ৰমে, এই বিজয় হবে ইসলাম 
ও ইসলামের সমর্থনকারীদের বিজয়, এবং পরাজয়টি হবে 
ইসলামের শক্রদের পরাজয়, যে শত্রুদের মাঝে রয়েছে 
আন্তর্জাতিক অপরাধীচক্র, তাদের সমর্থনকারী এবং 
অপরাধীচক্রের সেই সকল আঞ্চলিক দালালগুলো যারা 
ইসলামী জমিনের পূর্বাংশে (মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ) 
নিয়োজিত আছে। সুতরাং, এই ইসলামী ইমারতের 
বিজয়ের জন্য আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ, জনবল, 
নসীহাত, চিন্তা-ভাবনা, মানুষদেরকে এর দিকে আহ্বান 
প্রভৃতি সকল প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করুন । 


বাজাদেশ... নীরবতা গ্রটীরের পিছনে গণহত্যা 





আপনারা দৃঢ় থাকুন এবং ধৈর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন, কারণ আল্লাহ যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অতি সন্নিকটে । 


থাকো!” তারা বললো: “আমরা আল্লাহর উপরেই ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম লোকদের লক্ষ্যস্থল 
বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার নিজ রহমতে কাফের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিন ।” এবং আমি মুসা ও তাঁর ভ্রাতার 
ঘরগুলোকে উপাসনালয় হিসেবে গণ্য করো, এবং তোমরা নামায কায়েম করো, আর ঈমানদারদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও” আর 
এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ; হে আমাদের রব! যার কারণে তারা আপনার পথ হতে মানবজাতিকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে, হে 
আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদণগুলোকে ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে আরও কঠিন করে দিন, যেন তারা তাদের 
করা হলো ৷ অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো, আর তাদের পথ অনুসরণ করো না যাদের কোনো জ্ঞান নেই 1”) 





হে মুসলিম উম্মাত! 


লাদেশের মর্মান্তিক ঘটনা এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলামী বিশ্বের মিডিয়াগুলো এই ষড়যন্ত্র 
বাস্তবায়নে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করছে; এরা পশ্চিমা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ভারত ও ইসলামের অন্যান্য শত্রুগুলোর পাশাপাশি 
কাজ করছে । হাজার হাজার মানুষকে বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু কেউই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য 
এগিয়ে যায় নি। বরং মিডিয়াগুলো এই ঘটনাটিকে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে যেন কিছুই হয় নি। সরকারের পক্ষ থেকে 
একটা বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল: মৃতের সংখ্যা নাকি একশত এর কাছাকাছি। সুতরাং, এভাবেই বাংলাদেশে হাজারো 
মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং এখনোও হত্যা করা হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমারা নীরব দর্শক । আর ভারত তো এমনকি এই 
শোকাবহ ঘটনার ব্যাপারে তার আনন্দও প্রকাশ করেছে। আমেরিকা ও ভারত এই ঘটনার পরে বাংলাদেশী সরকারকে আরও 
বেশী সহযোগিতা করা শুরু করেছে। 
একইভাবে, যখন মিশরে পাঁচ হাজারেরও (৫,০০০) বেশী মানুষকে হত্যা করা হলো এবং রাস্তাঘাটে তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে 
দেয়া হলো, তখন আমেরিকা এই বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে আহবান জানায় । কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে 
হত্যা করা হয় আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, গুজরাট, আহমাদাবাদ ও সোমালিয়াতে, তখন সমগ্র বিশ্ব 
নীরব হয়ে থাকে । 
€)সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪-৮৯ 

বাংলাদেশ... নীরবতার প্রাচীরের পিছনে গণহত্যা 0) 





কিন্তু যখন আফগানিস্তান, মালি ও সোমালিয়ার মানুষেরা বিদেশী দখলদারিতব এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের থেকে মুক্তি চায় এবং 
শরীয়তের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা “জরুরি” হয়ে পড়ে । এরপর 
তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয় পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনী, যাতে আন্তর্জাতিক অপরাধীচক্রের হোতারা এবং তাদের স্থানীয় 
দালালরা অংশগ্রহণ করে। আর তাদের গ্রামগুলো ও ঘরগুলোকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। তাদের নারী ও শিশুদেরকে 
হত্যা করা হয়। এক কথায়, তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কারণ তারা “জঙ্গী” ও “স্বাধীনতার শত্রু” । কিন্তু সালমান 
রুশদী, তসলিমা নাসরীন, এবং আলী রাজিব হায়দার যখন ইসলাম, ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও 
ইসলামী আকীদাকে অপমান করে, তখন তাদেরকে নায়কোচিত সম্মাননা দেয়া হয়, যাদের সুরক্ষা, সম্মান ও পুরস্কার প্রদান 
করা জরুরি! এমনকি তাদেরকে “হোয়াইট হাউজ” কিংবা “টেন ডাওনিং স্ট্রীট” এ উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হয়! কেন? 


কারণ এরা হচ্ছে “স্বাধীনতার প্রতীক” যাদেরকে ইসলামের শত্রু ও পশ্চিমারা রক্ষা করে। অপরদিকে, 
“গুয়ান্তানামো” তে এবং সিআইএ (CIA) এর গোপন কারাগারসমূহে যে সকল মুসলমানদেরকে বন্দী 

করে রাখা হয়েছে তাদের স্বাধীনতার কোনো অধিকার নেই তাদেরকে অত্যাচার করা, তাদের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বন্দী করে রাখা উচিত । যদিও আমেরিকার নিজেদের নির্ধারিত 
কোনো আদালতেও তাদের কোনো শাস্তি দেয়া হয় নি। কারণ, এরা “মানুষ” নয় যাদের 
মানবাধিকার দিতে হবে বলে আমেরিকা মনে করে। এরা এ সকল (জাতিসংঘ) সনদের 
অধীন নয় যা পুরো মানবজাতির ব্যাপারে মেনে চলাকে আমেরিকা নিজের উপর 
বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে । এটা হচ্ছে ক্ষমতার যুক্তি এবং অহংকার । এটা আসলে 
মানবাধিকার নয়, বরং এ সকল ব্যক্তির অধিকার যারা ইসলামের বিরোধিতা 
করে। সুতরাং, একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে তাদের 
অধিকার!! আর এটাই হলো পশ্চিমাদের অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গি, যা মহান ইমাম 
ও মুজাদ্দিদ, শাইখ উসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি রহম করুন) সম্পূর্ণ- 
রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সেই যুক্তি দিয়েই প্রতিহত 
করেছিলেন যা তারা বুঝে। আর তিনি তাদেরকে সেই ভাষা দিয়েই 
মোকাবেলা করেছিলেন যে ভাষা তারা বুঝতে পারে। জুলুম ও 
নিপীড়নের মুখে “শক্তির যুক্তি” । 

পাশ্চাত্যের কাছে “স্বাধীনতা” হচ্ছে আপনাকে তাদের গোলামী করতে হবে। এর মানে হলো, আপনাকে তোতা পাখি হয়ে 
যেতে হবে, যে শুধু তাই বারংবার বলতে থাকবে যা তাকে পশ্চিমারা শিখিয়ে দেয়! পশ্চিমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, 
আপনি শুধুমাত্র তাদের কাছে তাদের ঘনিষ্টতা ও সন্তুষ্টি আশা করবেন । কিন্তু যদি আপনি মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের 
(একত্ববাদ) দিকে আহবান করেন; যদি মানুষদেরকে ইসলাম, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং 
শরীয়তের শাসনের প্রতিষ্ঠার দিকে আহবান করেন, তাহলে আপনি একজন “জঙ্গী”!!! 

তখন আপনার দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্যার সমাধানে তারা যে পথ বেছে নেয় তা হলো, বোমা বর্ষণ, গণহত্যা ও যুদ্ধ । ইসলামী শরীয়ত 
দিয়ে শাসন করার বা শাসিত হবার কোনো অধিকার আপনার নেই, এমনকি যদিও সিংহভাগ জনগণ আপনাকেই সমর্থন করে। এর 
কারণ হলো, গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক পথ যা আপনাকে এমন অবস্থায় উপনীত করে যেখান থেকে আপনি শুধুমাত্র পশ্চিমাদের 
গোলামী করতে পারবেন । আর আপনি যদি গণতন্ত্রকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি “জঙ্গী” । 


গণতন্ত্রের প্রবক্তারা এর যে সত্যটা গোপন করে তা হলো, এটা হচ্ছে অধিকাংশের খেয়াল-খুশির উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি 
স্বৈতন্ত্র। গণতন্ত্রে “সত্য” নির্ভর করে অধিকাংশের খেয়াল-খুশি, আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধান্তের উপর | অধিকাংশের খেয়াল-খুশি 
সেখানে আইন হয়ে যায়, এমন জীবন ব্যবস্থা যা মেনে চলতে সবাইকে বাধ্য করা হয়। এটি একটি ভয়ংকর মূলনীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যা হচ্ছে: গণতন্ত্রে আল্লাহর বদলে জনগণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলা হয়। আর এর বাস্তবতা হচ্ছে, গণতন্ত্র 
আসলে কোনো দ্বীন-ধর্ম, আচার-রীতিনীতি কিংবা মূলনীতি কোনো কিছুরই ধার ধারে না। এখানে সবকিছুই অনুমোদিত যতক্ষণ 
তা বেশীরভাগ মানুষের ভোট পায় । 

গণতান্ত্রিক ব্রিটেনই কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমানদের ভূমিসমূহ দখল করে ছিল, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে 
এবং তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুষ্ঠন করেছে। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনই ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিনের মালিকানা দেবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনই ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে ইহুদীবাদীদের হাতে ফিলিস্তিনকে অর্পণ করে গেছে। এবং 
গণতান্ত্রিক আমেরিকার দ্বারাই জাপানে দুইটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করার ভয়ংকর ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক 
আমেরিকাই ভিয়েতনামকে ধ্বংস করেছিল এবং সেখানে পাঁচ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। আর এখনও সেই গণতান্ত্রিক 
আমেরিকাই মুসলমানদের খনিজ তেল চুরি করছে এবং মুসলমানদের ভূমিসমূহে দখলদারি চালাচ্ছে। এই আমেরিকাই ইরাকে 
পাঁচ লক্ষ শিশুকে হত্যা করেছে, এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে তাদের জ্রুসেডার আক্রমণে আরও লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা 
করেছে। সেই সাথে, একথা ভুলে গেলেও চলবে না যে, গণতান্ত্রিক আমেরিকাই ইসরায়েলকে বর্তমান অবস্থায় এনেছে, 
ইসরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থের যোগান দিয়েছে এবং এর 
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প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । আর এই গণতান্ত্রিক আমেরিকাই যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণের যত রকমের সীমারেখা ও বিধি- 
নিষেধ ছিল তার সবই ভঙ্গ করেছে, এবং যুদ্ধবন্দীদের নির্যাতন না করার যে বিধি ছিল তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেডার যুদ্ধে 
পুরোপুরি ভঙ্গ করেছে। আজ গণতান্ত্রিক ইসরায়েলই ফিলিত্তিনের অধিবাসীদেরকে হত্যা করছে, তাদের ঘর-বাড়ি ও জায়গা-জমি 
কেড়ে নিচ্ছে । আর যে কেউ এই জুলুমকে প্রতিহত করতে চায় ও আত্মরক্ষা করে, তাকে পশ্চিমারা “জঙ্গী” বলে আখ্যায়িত করে । 


গণতান্ত্রিক ভারত আজ কাশ্বীর, গুজরাট, আহমাদাবাদ ও আসামে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। এই সকল 
অপরাধগুলোই তাদের নিজ নিজ জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে করা হচ্ছে । আর এভাবে এই অপরাধণগুলো গণতন্ত্রের দ্বীনে 
বৈধ ও সম্পূৰ্ণ ন্যায় হয়ে যায় । 


সুতরাং, গণতন্ত্র হলো একটি দ্বীন যা দ্বীন ইসলামের বিরোধী । 





কারণ ইসলামী শরীয়তে পরম আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিই করা হয়ে থাকে । অপরদিকে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় অধিকাংশ 
হয়, আর গণতন্ত্রে এই ক্ষমতার অধিকার মানুষের প্রতি অর্পণ করা হয়। 


মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা বলেন: 


বিধান দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত 
করবে, এটাই সরল-সঠিক দ্বীন; কিন্ত অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয় 9 


সুতরাং, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। ঠিক যেমন, খ্রীষ্টানদের আকীদা অনুসরণ করে 
ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। মদ ও জিনা-ব্যাভিচার কে কারও জন্য অবৈধ করার জন্য যদি আপনি তাকে খ্রীষ্টান হয়ে 
যেতে বলেন তাহলে সেটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? একইভাবে, কেউ এসে আপনাদেরকে এটা বলাও যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, 
ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আপনাদেরকে ইসলামী শরীয়তের শাসন ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মূলনীতি পরিত্যাগ করতে 
হবে, এবং অধিকাংশ মানুষের শাসন এবং মানুষের সার্বভৌমত্বের মূলনীতি মেনে নিতে হবে। 


হে আমার অত্যাচারিত মজলুম উম্মাত! 


বাংলাদেশে যা ঘটে চলেছে তা বার্মার ঘটনাবলী থেকে খুব দুরে নয় । বার্মার প্রতিটি গণহত্যার পর ইসলামের শত্রুরা এর সরকারকে 
আরও অধিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে “বার্মায় মানবাধিকারের অবস্থার উন্নতি” এর নামে ৷ হ্যাঁ, অধিকার ঠিকই । তবে তা 
হচ্ছে অত্যাচারিত ও মজলুম মুসলমানদের উপর আরও জুলুম-নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে জালেমদের অধিকার; এই অধিকার হচ্ছে, 
ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালানোর অধিকার । এটাই হচ্ছে, “মানবাধিকার” এর নামে 
প্রতারণা স্বরুপ । তারা মনে করে যে, আমাদের রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে এবং আমাদের পবিত্রতায় আঘাত করার পরেও তারা 
আমাদেরকে এই মানবাধিকারের বুলি দিয়ে বোকা বানাতে পারবে! আর একথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, 
সেখানকার তথাকথিত বিরোধীদলীয় নেতৃ ‘সূচী’ যাকে তারা তাদের ভাষায় “বার্মায় মানবাধিকার রক্ষায় অবদান” এর জন্য “নোবেল 
পুরস্কার” দিয়েছিল এবং “হোয়াইট হাউজ” এ উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়েছিল, সে বার্মায় মুসলমানদের গণহত্যার ব্যাপারে নেতিবাচক 
অবস্থান নিয়েছে। বার্মায় চলমান এই ভয়ংকর বর্বরতার ব্যাপারে নীরবতায় আমেরিকার সমর্থন রয়েছে। বরং আমেরিকা এখন 
একথাও বলছে যে, বার্মা নাকি “গণতন্ত্র ও মানবাধিকার” এ অনেক উন্নতি অর্জন করেছে - এসব শব্দ আমেরিকা নিজের ইচ্ছে মতো 
পছন্দ করে ও সংজ্ঞায়িত করে৷ যার ফলে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের হত্যা করা আজ ইসরায়েলের মানবাধিকার; ইরাক, আফগানিস্তান 
(৫।সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০ 
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ও ইয়েমেনে বোমাবর্ষণ করা আমেরিকার মানবাধিকার; আর মালিতে বোমাবর্ষণ ও দখলদারি চালানো আজ ফ্রান্সের মানবাধিকার । 
ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতা এবং গণহত্যায় পিছন থেকে সমর্থনের মাধ্যমে আমেরিকা আজ মুসলমানদের গণহত্যায় 
শরীক থাকছে । 


প্রকৃতপক্ষে, নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমানের সমর্থনে আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর কোনো মদদ যদি না 
থাকতো, তাহলে তাদের তুচ্ছ গোলামগুলো বাংলাদেশে এমন দুঃসাহস দেখাতো না। 


আমাদের উচিত সুদান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি জায়গার সংখ্যালঘুদের জন্য পশ্চিমারা যে মায়া কান্না কাঁদে, তার সাথে বাংলাদেশ, বার্মা, 
গণহত্যার ব্যাপারে পশ্চিমাদের নীরবতার তুলনা করা । তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, “মানবাধিকার” হচ্ছে ওদের জনগণের 
অধিকার, আমাদের জনগণের অধিকার নয় । 


বাংলাদেশ ও বার্মায় যে ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে তার থেকে কাশ্বীরে চলমান হত্যাযজ্ঞ খুব বেশী দূরের কোনো বিষয় নয়। আসাম, 
গুজরাট, আহমাদাবাদ ইত্যাদি জায়গায় চলমান হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য । 


সুতরাং, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে মুসলমানদের উপর একযোগে চলমান এই গণহত্যা কি নিছক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার? 
নাকি এটা একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র যেখানে ইসলামবিরোধী পশ্চিমা অপশক্তি, দিল্লী ও বেইজিং সকলেই অংশগ্রহণ করেছে? 


সেই সাথে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি ইত্যাদি দেশে এবং সম্প্রতি মিশরেও 
আজ যা ঘটে চলেছে, এই সকল ঘটনাগুলোর মাঝে যদি আমরা কোনো যোগসুত্ৰ স্থাপনের চেষ্টা করি তাহলে এর উপসংহার স্বরূপ 
আমরা কি দেখতে পাই? 


পৃথিবীর সকল স্থানে অবস্থিত আমার মুসলমান ভাইয়েরা! 


আমাদেরকে সবাইকে একযোগে আমাদের সাধ্যমতো সর্বাতৃক চেষ্টা করতে হবে, যাতে বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা ও শ্রীলংকায় 
মুসলমানদের উপর চলমান এই জুলুম ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো যায়। এটা সকলেরই ঈমানী দায়িতৃ; দ্বীনের দায়ী, লেখক, 
সাংবাদিক, জনমত তৈরিকারী, যারই দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা আছে তাকে এই চরম অবিচারের প্রকৃত 
চেহারা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিতে হবে। যাতে করে জনগণের প্রবল চাপের মুখে এই সকল 
দেশের অপরাধী সরকারগুলো তাদের জুলুম বন্ধ করতে বাধ্য হয়। একইভাবে, যারা 
জনকল্যাণকর কার্যক্রমে লিপ্ত, ধনী মুসলমান কিংবা ব্যবসায়ী, যারা মুসলমানদেরকে 
সমর্থন করেন তাদের উচিত বার্মার মুসলমানদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া 
এবং তাদের সকল প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা । 











আর সেই সাথে কাশ্বীর, গুজরাট, আসাম ও আহমাদাবাদে আমাদের যে সকল ভাইয়েরা হিন্দু 


আপনারা আপনাদের বিরুদ্ধে যেসকল অপকর্মের সাক্ষী হয়ে আছেন এবং যেসকল অপরাধ 

এখনোও চলছে, তা হচ্ছে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের প্রতারণা ও অসারতার আরো একটি 

দৃষ্টান্ত, যা কিনা আপনাদেরকে হিন্দুদের সাথে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 

অংশগ্রহণ করতে আহবান করে, যা হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই একই কাতারে নিয়ে 

আসে। আর আপনারা সম্ভবত ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানদের 

একই মঞ্চে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো, মুসলমানদেরকে 
হিন্দুদের সহজ শিকারে পরিণত করা । 


ঈমানদারদের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য এবং কাফেরদের প্রতি 
দায়মুক্তি ও শত্রুতার আকীদা (আল ওয়ালা ওয়াল বারা) 
আমাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার এই বাণী মনে রাখতে হবে: 
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হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে (কাফের-মুশরিক) বন্ধুরপে এহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত 
করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য (তাওহীদ, কোরআন, নবী মুহাম্মাদ) এসেছে, তার সাথে কুফরী করেছে, আর রাসূলকে 
এবং তোমাদেরকে তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস করো! যদি 
তোমরা আমার সন্তন্টি লাভের জন্য আমার পথে র উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধত প্রতিষ্ঠা 
করো না, কারণ তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি সম্যক অবগত । আর তোমাদের মধ্যে যে কেউই এরূপ করে 

তবে সে সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে । যদি তারা তোমাদের উপর কিছু ক্ষমতা পেয়ে যায় তবে তারা তোমাদের সাথে শত্রুর 
ন্যায় আচরণ করবে, এবং তারা স্বীয় হাত ও মুখ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা কুফরী করো ।৬ 


তিনি আরও বলেন: 


দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করে নি তাদের প্রতি সদ্বহার ও ন্যায় 
বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না । আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন । আল্লাহ্‌ শুধু তাদের সাথে বন্ধত 
করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে, এবং 
তোমাদেরকে বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। সুতরাং, তাদের সাথে যারা বন্ধু করে তারাই হচ্ছে জালেম ।(% 


মহাসম্মানিত আল্লাহ তাআলার এই কথার উপর আমাদের অবশ্যই আমল করতে হবে: 


তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না? অথচ অসহায় পুরুষগণ, নারীবৃন্দ এবং শিশুরা বলে যে, “হে 
আমাদের ওতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে আমাদেরকে বহিগর্ত করুন, এবং স্বীয় সরনধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও 
আপনার নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন ।” যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কুফরী 
করেছে তারা তাঁতের পথে যুদ্ধ করে । অতএব তোমরা শয়তানের্‌ বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র অতি 
দুৰ্বল । (” 
সবশেষে, ভারতের অত্যাচারী ও অপরাধী সরকারকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রত্যেক অপরাধেরই একটি শাস্তি রয়েছে। 
কাঁটা রোপণ করে কখনোও ফুলের শোভা আশা করা যায় না, আর নির্যাতিতরা নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, যদিও এতে কিছু 


সময় ব্যয় হয়। 


(৮)সূরা নিসা, আয়াত: ৭৫-৭৬ 
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নিশ্চয়ই মহাসম্মানিত আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন যে, 





.জুলুমকারীরা শীষ্বই জানতে পারবে তাদের গঙব্যহ্থল কিরূপ । 


আর আমাদের শেষ দোয়া হলো, সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক 
আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি । ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু 


কেউ আপনাকে স্বাধীনতা দিতে পারবে না, 
কেউ আপনাকে সাম্য দিতে পারবে না, 
না পারবে ন্যায়বিচার অথবা এরকম অন্য কিছু দিতে, 
যদি আপনি পুরুষ হয়ে থাকেন, আপনি তা অর্জন করে নিন! 
- ম্যালকম এক্স [আল হাজ্জ মালিক আল শাবাষ্য (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)! 


আস-সাহাব মিডিয়া 


১৪৩৫ 


সূরা নামল, আয়াত: ২২৭ 
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ভূমিকা 


বাংলাদেশের ইতিহাসে একাত্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন অবসানের মাত্র ২৩ বছরে বাংলাদেশীরা 
দু'টি ভিন্ন পরিচয় পেয়েছে। এতো স্বল্প সময়ে এরূপ পরিচিতি পরিবর্তনের ইতিহাস মানব-ইতিহাসে বিরল। পূর্বের পরিচয়টি 
ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক রূপে। আজকের বাংলাদেশ তখন পরিচিত ছিল 
পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ প্রদেশ পর্ব পাকিস্তান রূপে। ব্রিটিশের গোলামী থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনটি ছিল ১৪ই আগষ্ট, 
১৯৪৭ সাল। বাংলাদেশ তার বর্তমান পরিচিতি পায় একাত্তরে; এবং সেটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। 
তবে একাত্তরে বাংলাদেশীদের শুধু পরিচিতি ও মানচিত্র পাল্টে যায়নি, পাল্টে গেছে তাদের চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস, 
মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অনেক কিছুই। ১৯৪৭/য়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল যোদ্ধা ছিলেন উপমহাদেশের 
মুসলিমগণ; প্রধান ভূমিকায় ছিল বাঙালী মুসলিমগণ। স্বাধীনতা অর্জনের সে লড়ায়ে অন্য ধর্ম ও অন্য দেশের লোকদের 
কোন দখলদারি ছিলনা। কিন্তু একাত্তরের পট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ নায়ক রূপে আবির্ভূত হয়েছে ভারতীয় হিন্দুগণ _যারা 
প্রবল শত্রু ছিল ১৯৪৭'য়ের স্বাধীনতার। তাদের সাহায্য ছাড়া একাত্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় অসম্ভব ছিল। 
বাংলাদেশের জন্মে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে সুবাদে ভারত ছেয়ে আছে বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
অর্থনীতিসহ নানা অঙ্গণে। কারণ, জন্মে যার হাত থাকে তাকে কি এতো সহজে অস্বীকার করা যায়? বাংলাদেশের জন্মের 
ইতিহাসে এটি এক বিশাল বাস্তবতা। যারা নিজ সামর্ধ্যে স্বাধীন হয়, বিদেশের প্রতি তাদের সে দায়বদ্ধতা থাকে না। 
স্বাধীনতার স্বাদ ও আনন্দটি তখন ভিন্নতর হয়। 


বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেক বাস্তবতা হলো, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় হিন্দুদের অবস্থান ছিল শক্র 
পক্ষে। তখন তাদের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা ছিল আজকের বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের পদতলে বন্দী রাখা। বাঙালী মুসলিমের 
স্মৃতি থেকে সে সত্যটি আদৌ বিলুপ্ত হবার নয়। সামান্য ২৩ বছর পর বাঙালী মুসলিমের জীবনে শুরু হয় রাজনীতির 
সম্পূর্ণ এক বিপরীত ধারা। চলন্ত গাড়ী হঠাৎ মোড় নিলে দুর্ঘটনা ঘটে; তেমনি দেশের রাজনীতিতে ত্বরিৎ মোড় পরিবর্তনেও 
দেখা দেয় প্রচণ্ড অস্থিরতা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ যে সংঘাত ও নির্মূলের সুর -সেটির মূল কারণতো একাত্তর। 
একাত্তরের ইতিহাস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় যেমন অনেক, গবেষণার বিষয়ও অনেক। যুদ্ধ প্রতি দেশেই মৃত্যু ও ধ্বংস আনে। 
ঘরে আগুণ লাগলে কেন আগুণ লাগলো -সেটি অজানা থাকলে সে ঘরে বার বার আগুণ লাগে। তেমনি দেশে যুদ্ধ এলে 
জানতে হয়, কেন যুদ্ধ এল। নইলে মৃত্যু ও ধ্বংস নিয়ে সেদেশে যুদ্ধ বার বার আসে। তখন রাজনীতির উত্তাপও কমে না। 
সেরূপ একটি লাগাতর আত্মঘাত থেকে বাঁচার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঠিক ইতিহাসচর্চা। বাংলাদেশে সে 
কাজটিই যথার্থ ভাবে হয়নি। ফলে একাত্তরের ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভের কাজটিও হয়নি। 


ইতিহাস লেখার কাজটি মূলত আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার কাজ। এবং আদালতের বিচারকদের মঞ্চে যাদের অবস্থান তারা 
হলো সাধারণ পাঠক ও জনগণ। ফলে ইতিহাস লেখার কাজে ঈমানের বড় পরীক্ষা হয় লেখকদের। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেয়ার পাপটি ভয়ানক। ইসলামে এটি কবিরা গুনাহ। তেমনি ভয়ানক পাপ হলো ইতিহাসের বইয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। 
নবীজী বলেছন, মিথ্যাই সকল পাপ বা সর্বপ্রকার দুর্বৃত্তির জননী। অথচ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে সে 
পাপটিই অধিক হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ৩০ লাখ নিহতের মিথ্যার ন্যায় অসংখ্য মিথ্যা । মিথ্যা বর্জনের সাথে ইসলামে 
শ্ৰেষ্ঠ ইবাদতটি হলো সত্য কথা বলা এবং সর্বশক্তি দিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। সত্য সাক্ষ্য না পেলে অতি বিজ্ঞ ও 
অভিজ্ঞ বিচারগণও সুবিচার করতে ব্যর্থ হন। তখন ব্যর্থ হয় সমগ্র বিচার ব্যবস্থা। নিরপরাধ মানুষকেও তখন ফাঁসিতে 
ঝুলতে হয়। তেমনি ইতিহাসের বইয়ে সত্য বর্ণনা না থাকলে অবিচার হয় ইতিহাসের ন্যায়নিষ্ঠ নায়কদের মূল্যায়নে। তখন 
প্রকৃত বীরগণ নিন্দিত ও ঘুনীত হয়; এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা পায় অতি দুর্বৃত্তরা। ফিরাউন-নমরুদদের নেতা বা 
খোদা রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কারন তো সেটিই। 


মিথ্যাচারের বড় বিপদ, সেটি কেড়ে নয় সত্যকে চেনা ও সত্যের পক্ষে শক্ত ভাবে দাঁড়ানোর সামঞ্ধ্য। পানাহারের সামর্থ্য 
পশু-পাখিরও থাকে। কিন্ত সত্যকে চেনার গুণটি একমাত্র বিবেকমান মানবের। এটিই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সে 
গুণটি বাড়ানোয় যে বিনিয়োগ সেটিই ব্যক্তি ও রাস্ত্রীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। মহান আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূল 
ও আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন মূলত মানবের সে গুণটি বাড়াতে। নামায-রোযা, হজ-যাকাত ফরজ করার আগে ইসলামে 
তাই পবিত্র কোরআনের জ্ঞানর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের পর সে মিশন নিয়ে কাজ করার দায়ভার প্রতিটি 
ঈমানদারের। নব জীবনের সবচেয়ে বড় অযোগ্যতাটি হলো মিথ্যার ভিড় থেকে সত্যকে চেনার অযোগ্যতা। এ অযোগ্যতার 
কারণে মিথ্যাচারীগণ ব্যর্থ হয় মহান নবী-রাসূলদের চিনতে ।এবং ব্যর্থ হয় তাদের প্রচারিত সত্য দ্বীনের পক্ষ নিতে। তখন 
মিথ্যাচারী ও স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তদের সম্মান করাটিই সামাজিক রীতি ও সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।এমন সমাজে 
হালাকু-চেঙ্গিজ-হিটলারের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিগণও বিশাল বিশাল রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারে। মানব 


জীবনে সে অযোগ্যতায় লাগাতর বৃদ্ধি ঘটানোই শয়তান ও তার পক্ষের শক্তির মূল মিশন। সে লক্ষ্য পূরণে তারা মানুষকে 
পবিত্র কোরআনের জ্ঞান চর্চা থেকে দূরে সরায়। বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশগুলিতে সে কাজটি করছে ইসলামের 
শক্রশক্তি। এবং দেশটিতে ইতিহাস রচনার নামে বেড়েছে প্রচণ্ড মিথ্যাচর্চা। 


মিথ্যার নির্মূলে ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসের বইয়ের কাজটি বিশাল। সেটি শুধু সত্য ঘটনাগুলি তুলে ধরা নয়; বরং 
ঘটনার আরো গভীরে যাওয়া। মানুষের কর্ম -তা যত সুকর্ম বা কুকর্মহ হোক, তার পিছনে নানারূপ দর্শন বা চেতনা কাজ 
করে। সেগুলিও তাই ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিটলারের গ্যাস চেম্বার থেকে তার ফ্যাসিবাদী বর্বরতা এবং 
নাগাসাকি ও হিরোসীমায় আনবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মার্কিনী সাম্্াজ্যবাদকে আলাদা করা যায় না। একাত্তরেও 
বাংলাদেশে বহু যুদ্ধাপরাধ ও বহু নৃশংসতা ঘটেছে। সে নৃশংসতার সাথে শুধু ব্যক্তি বা সংগঠন জড়িত নয়, তাদের মনের 
ভূবনে জুড়ে বসা দর্শন ও চেতনাও জড়িত। এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে সেসব দর্শন ও চেতনার বিষয়গুলিও। 


একাত্তরের ইতিহাস'য়ের প্রথম সংস্করণ লেখার পর ইন্টারনেট ওয়েব সাইট 
https://www.drfirozmahboobkamal.com'’য়ে দেয়া হয়েছিল ২০০৬ সালে। এরপর বহু পাঠকের মনে নানারূপ 
প্রশ্ন এবং একাত্তরের বহু বিষয়ে জানবার গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে একাত্তরের পর জন্ম নেয়া নতুন 
প্রজন্মের মনে। ফলে প্রয়োজন দেখা দেয় এসব বিষয় নিয়ে নতুন গবেষণার। বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে লাগাতর সমৃদ্ধ 
করার চেষ্টা করা হয়েছে ইন্টারনেটের ই-বইকে। বইটির সর্বশেষ সংস্করণ উপরুক্ত ওয়েব সাইটে দেয়া আছে। তবে বই রূপে 
বাজারে পেশ করার দাবী ছিল অনেকের। সে প্রবল ইচ্ছাটি ছিল আমারও। সে ইচ্ছাটি পূরণ করতেই ২০১৬ সালের শুরুতে 
বই আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বইটি লেখার কাজে আমাকে প্রয়োজনীয় বই দিয়ে সাহায্য করেছেন মরহুম কবি 
আবুল হায়াত জালালাবাদী।এরূপ সহযোগিতার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে আকুল 
প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর এ নগন্য বান্দাকে আমৃত্যু নির্ভয়ে সত্যের পক্ষ্যে সাক্ষ্য দেয়ার সামর্থ্য দেন। যেন সামর্থ্য দেন, প্রতি 
পদে মিথ্যা থেকে বাঁচার। দয়াময় মহান আল্লাহতায়ালা যেন তাওফিক দেন, দুনিয়া থেকে তাঁর দরবারে মাগফিরাত লাভের 
যোগ্যতা নিয়ে বিদায় নেওয়ার। মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আকুল আকুতি, সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেয়ার এ ক্ষুদ্র 
প্রয়াসটুকুকে তিনি যেন করুণা লাভের মাধ্যম রূপে কবুল করেন, এবং আমার ভূলক্রটিকে যেন মাফ করে দেন। আন্তরিক 
দোয়া চাই হৃদয়বান পাঠকদের থেকেও। 


ফিরোজ মাহবুব কামাল 


অধ্যায় এক : কেন এ লেখা 2 ঈমানি দায়বদ্ধতা 


মৃত্যু,ধ্বংস বা বিপর্যয়কে কখনো কখনো ব্যক্তি বা জাতির জীবনে চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্ত নিজেদের পক্ষ থেকে যখন 
ডেকে আনা হয় তখন সেটিকে আত্মঘাত বলা হয়। বাংলার মুসলিম জীবনে তেমন আত্মঘাত একাধীক বার এসেছে। যেমন 
১৭৫৭ সালে, তেমনি ১৯৭১য়েও। কিন্ত কিভাবে সেটি এলো সেটি গুরুতর চিন্তাভাবনা ও গবেষণার বিষয়। কোন ব্যক্তির 
জীবনে আত্মঘাত ঘটলে তা নিয়ে বিচার বসেনা। কাউকে আসামীও করা হয় না। ফলে তার পোষ্টমর্টেমও হয় না। ব্যক্তির 
জীবনে আত্মঘাত সাধারণতঃ আত্মহত্যায় রূপ নেয়। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সব ঘটনার যবনিকা সে নিজেই টেনে দেয়। 
কিন্তু জাতীয় জীবনে যখন আত্মঘাত ঘটে তখন সে আত্মঘাতে দেশের সবাই জড়িত হয় না; বরং কিছু লোক ডেকে আনে 
মাত্র। ডেকে আনার সে কাজটি করে দেশের ভ্রষ্ট চরিত্রের কিছু স্বার্থপর নেতা-নেত্রী। তাদের কাছে নিজেদের স্বপ্ন বা স্বার্থ 
পূরণটিই মূল, জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মহান আল্লাহতায়ালার বিধান, মুসলিম-স্বার্থ এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা গৌরব 
-এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। এরাই হলো মুসলিম ইতিহাসের মীর জাফর। মীর জাফরগণকোন 
কালেই জনগণের মতামত নিয়ে নিজ দেশে শত্রুদের ডেকে আনেনি,যুগে যুগে তারা শত্রুদের পক্ষ নিয়েছে স্রেফ নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। সত্তরের নির্বাচনেও একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধের বিষয় কখনোই আলোচিত হয়নি, তেমনি ভারতকে ডেকে 
আনার বিষয়ও সামনে আসেনি। অথচ একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ ভারতকে সাথে 
নিয়ে বহুবছর আগে থেকেই তেমন একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছিল। সে গুরুতর বিষয়টি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় 
কিছুটা প্রকাশ পেলেও পুরাটি প্রকাশ পেয়েছে একাত্তরের পর। সে প্রকাশ না পাওয়াটিই ষড়যন্ত্র এবং জনগণের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা ।কিছু লোকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে প্রচণ্ড প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষতি হলেও তাতে জাতির পুরাপুরি মৃত্যু ঘটে 
না;বাঁচার সম্ভাবনা তখনও অবশিশ্ঠ থাকে। মুসলিম জনগণের মাঝে মাথা উচু করে দাঁড়াবার স্বপ্রকিছুটা হলেও অবশিষ্ট 
থাকে। মুসলিমের জীবনে বাঁচার মূল এজেন্ডা তো সে স্বপ্নপূরণ।সে স্বপ্নের সাথে জড়িত থাকে তার ঈমানী দায়বদ্ধতা। 
প্রকৃত মুসলিমের জীবনে এজন্যই বিপ্লব আসে; এবং জিহাদও শুরু হয়। সে বিপ্লবের লক্ষ্য যেমন ইসলামের বিজয়, তেমনি 
মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। তবে আত্মঘাতি বিপর্যয় থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে জরুরীহলো, সে আত্মঘাতের 
কারণ নিয়ে গবেষণা করা। রোগ থেকে বাঁচতে হলে সে রোগের কারণগুলো অবশ্যই জানতে হয়। চিকিৎসার পাশাপাশি সে 
রোগের জীবাণু থেকেও দুরে থাকতে হয়। নইলে সে রোগ বার বার হানা দেয়। জাতীয় জীবনে রোগমুক্তি বা বিপর্যয় থেকে 
বাঁচার পথটিও ভিন্নতর নয়। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিজ্ঞানের কাজটি অতি বিশাল ও গুরুত্বপর্ণ। ইতিহাসের কাজ শুধু জাতীয় 
ঘটনাবলির কিসসা কাহিনী লিপিবদ্ধ করা নয়; নেতা-নেত্রীদের জীবনী লেখা বা গুণকীর্তনও নয়। বরং ঘটনার প্রেক্ষাপট, 
সফলতার বা বিফলতার কারণ, প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্র এবং সে সাথে ঘটনার নায়কদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রকেও লিপিবদ্ধ 
করা -যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম তা থেকে শিক্ষা ও গবেষনার সামগ্রী পায়। জাতীয় জীবনে এভাবেই আসে ইতিহাসলন্ধ 
গভীর প্রজ্ঞকা। মীর জাফরগণ তাদের কৃত অপরাধের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থেকে বাঁচলেও ইতিহাসের 
বিচার থেকে বাঁচে না। জ্ঞানী ব্যক্তির পা তাই একই গর্তে দুইবার পড়ে না। প্রজ্ঞাবান জাতিও তেমনি বার বার একই রূপ 
সংকটে বিপর্যস্ত হয় না। অতীতের আত্মঘাতের ঘটনা নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব এজন্যই অপরিসীম। এছাড়া আত্মঘাত 
এড়ানোর বিকল্প পথ নেই। সেটি না হলে আত্মঘাতি ব্যক্তির ন্যায় আত্মঘাতি জাতিও শক্রর হামলা ছাড়াই দুনিয়া থেকে 
হারিয়ে যেতে বাধ্য। এই গ্রন্থটি লেখার তাড়না এসেছে বস্তুত তেমনি এক চেতনা ও দায়ভার থেকে। 


মানব হিসাবে প্রত্যেকেরই কিছু দায়-দায়িত্ব থাকে। মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে ব্যক্তির মর্যাদা বা মূল্যমানটি নির্ধারিত 
হয় কে কতটা সে দায়িত্ব পালন করলো তার ভিত্তিতে।তাছাড়া ঈমানদার ব্যক্তির কিছু বাড়তি দায়িত্বও থাকে। সে বাড়তি 
দায়িত্বটা হলো সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া। ইসলামে এটিকে শাহাদতে হক তথা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান বলে। মুসলিম 
হওয়ার জন্য কালামে শাহাদত জনসম্মুখে পাঠ করতে হয়। লা-শরীক আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর মহান রাসূল যে সত্য 
-কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মধ্য দিয়ে সে সাক্ষ্যটিই প্রকাশ্যে দিতে হয়। তবে সে দায়িত্বটি কালেমায়ে শাহাদত পাঠে শেষ 
হয় না,শুরু হয় মাত্র। সত্যের পক্ষে প্রকাশ্য সাক্ষ্যদানের পরপ্রতিটি মুসলিমের জীবনে সেটিই তার আমৃত্যু সংস্কৃতিতে 
পরিণত হয়। মহান আল্লাহতায়ালাও চান, কারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারি আর কারা মিথ্যার পক্ষে -সে বিষয়টিও 
স্পন্টতর হোক। ফলে জীবনের আশে পাশে যে সত্যঘটনাগুলি ঘটে -ঈমানদার ব্যক্তিকে সেগুলিরও পক্ষ নিতে হয়; দাঁড়াতে 
হয় অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে। সত্যকে বিজয়ী করতে সে শুধু মসজিদে,জনপদে বা জিহাদের ময়দানেই যায় না, জনগণের 
বিবেকের আদালতেও যায়। সত্যের পক্ষে সে সাক্ষ্যদানে শহীদগণ নিজেদের প্রাণও বিলিয়ে দেয়।মহান আল্লাহতায়ালার 
কাছে এজন্যই তারা এতো প্রিয়।যুগে যুগে তাদের কারণেই মিথ্যাচারীদের প্রচণ্ড বিরোধীতার মুখেও সত্য বিজয়ী 
হয়েছে।কোন জনগোষ্ঠীর জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ একাকী আসে না। যুদ্ধবিগ্রহ বা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই ঘটে ঈমান ও আমলের 
চুড়ান্ত পরীক্ষা। মূলত বিপদের মুখে ফেলে মহান আল্লাহতায়ালা বেছে নেন শহীদদের।তাই পবিত্র কোরআনে মহান 
আল্লাহতায়ালার ঘোষনাঃ "এবং এ দিনগুলোকে মানুষের মাঝে আমি পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এজন্য যে, আল্লাহ 
যাতে জানতে পারেন কারা সত্যিকার ঈমানদার; এবং (তাদের মধ্য থেকে) বেছে নেন শহীদদের।” -(সুরা আল-ইমরান, 


আয়াত ১৪০)। তাই প্রতি যুদ্ধে ঈমানদারগণ যেমন পায় মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শহীদ রূপে দাঁড়াবার সুযোগ, 
তেমনি বেঈমানগণ পায়,ইসলামের প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া হওয়ার সুযোগ। যুদ্ধকালে তাই ব্যক্তির মুখোশ খুলে পড়ে। সে 
তখন আসল রূপে হাজির হয়। এভাবে যুদ্ধ দেয় মানুষের চেতনা ও চরিত্রকে সঠিক রূপে চেনার সুযোগ। এবং সেটি যেমন 
একাত্তরে ঘটেছে। তেমনি পলাশির ময়দানেও ঘটেছিল। ফলে সত্তরের নির্বাচনে ও তার পূর্বে শেখ মুজিব ও তার সহচরদের 
মুখে যে মুখোশ ছিল, সেটি একাত্তরে এসে খসে পড়েছে। সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের মুখে প্রতি জনসভায় পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠেছিল। কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না -সে কথাও তিনি বলেছেন। বলেছেন, 
বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা। এসবই ছিল মুখোশ। কিন্ত সেটি খসে পড়ে নির্বাচনি বিজয়ের পর। একাত্তরে তিনি ও তার 
সহচরগণ পৌত্তলিক ভারতের কোলে গিয়ে উঠেছেন। অপরদিকে যেসব মাদ্রাসার ছাত্র, গ্রাম্য যুবক, পীরের মুরীদ ও 
নির্দলীয় ব্যক্তি রাজনীতি থেকে আজীবন দূরে থেকেছে তারাও সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র ধরেছে। বাংলাদেশের 
ইতিহাসের এটি এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক। যুদ্ধ এভাবেই বিভাজনটি স্পষ্টতর করে। 


ইতিহাস রচনার কাজটি মূলত জনগণের আদালতে সাক্ষ্যদানের কাজ। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানের কাজটি যুগ যুগ বেঁচে 
থাকে লেখনীর মাধ্যমে। এজন্যই লেখক ও তার কলমের কালিকে ইসলামে অতি উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অথচ 
বাংলাদেশে সে কাজটি তেমন হয়নি। বরং এ মুসলিম দেশটিতে বেশী বেশী সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে মিথ্যার পক্ষে। সরকারি ও 
বেসরকারি ভাবে শত শত বই লেখা হয়েছে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার কাজে। ফলে একাত্তরে ৩০ লাখ নিহতের ন্যায় মিথ্যাটি 
প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এবং সত্য পরাজিত হয়েছে দেশের সর্বত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে আগ্রাসী ভারত স্থান 
পেয়েছে বন্ধু রূপে। এরূপ মিথ্যার জোয়ারে ইসলাম ও ইসলামের পক্ষের শক্তি আজ পরাজিত। মিথ্যাচারীগণ প্রচণ্ড ভাবে 
ছেয়ে গেছে শুধু প্রশাসন, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নয়।বুদ্ধিবৃত্তিতিও। যে সমাজে নামায রোযা আছে অথচ রাজনীতি 
ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নেয়া লোকের অভাব সে সমাজে সুবিচার ও সুনীতি বিজয়ী হয় না। শান্তিও আসে না। 
এমন দুর্বৃত্ত-অধিকৃত দেশে সুস্থ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র নির্মিত হয় না। তাদের হাতে অধিকৃত হয় আদালতও। সে দেশে 
অতিশয় দুর্বৃততরাও তখন নেতা হয়,এমপি হয় এবং প্রধানমন্ত্রীও হয়। দুর্বৃত্ত মিথ্যাজীবীরাও তখন বুদ্ধিজীবী রূপে গন্য হয়। 
দেশ তখন দুর্নীতিতে বার বার বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তেমনই এক ব্যর্থ দেশে। 


অসম্পূর্ণ ও বিকৃত ইতিহাস 


জীবনের প্রতি পদে প্রতিটি ব্যক্তিকেই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাকে রায়ও দিতে হয়। সেটি কখনো পরিবারে, কখনো 
সমাজে, আবার কখনো বা দেশের রাজনীতি ও ইতিহাস প্রসঙ্গে। তাই জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকেই 
বিচারকের আসনে বসতে হয়। রাজনীতি, ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সে রায়ের গুরুত্ব আরো অধিক। কে কত দীর্ঘকাল 
বাঁচলো সেটাই বড় কথা নয়,কতটা সত্যের পক্ষ নিল এবং কী রূপে ঈমানী দায়িত্বপালন করল -সেটিই বড় কথা। যে 
সমাজে সঠিক দায়িত্ব-পালনকারির অভাব সে সমাজ ব্যর্থতায় রেকর্ড গড়ে। রায় প্রদানে বিচারকের নিজ অভিজ্ঞতা ও 
বিবেক-বুদ্ধিই যথেষ্ট নয়, আদালতে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারিও অপরিহার্য। নইলে বিলুপ্ত হয় ন্যায় বিচার। তখন 
আদালতের বিচারকও মিথ্যাচারীদের হাতে জিম্মি হয়। নিরেট অপরাধীরাও নির্দোষ রূপে মুক্তি পায়। একই কারণে 
জনগণও নিছক বিবেক-বুদ্ধির উপর ভরসা করে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক রায় দিতে পারে না। সে কাজে ঘটনার 
পক্ষে সঠিক সাক্ষী চাই। সে সাক্ষী পেশ করে ইতিহাসের লেখকেরা। বহুশত বছর পরও একাত্তরের ঘটনা নিয়ে জনগণ 
রায় দিবে -এবং সেটি ইতিহাসের গ্রন্থে প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজটি যথার্থ ভাবে হয়নি। রাজনীতি 
ও প্রশাসনের ন্যায় প্রচণ্ড দুর্বৃত্তি ঢুকেছে এ ক্ষেত্রটিতেও। ইতিহাস রচনার এ ময়দানটি যাদের হাতে অধিকৃত তারা মূলত 
বিজয়ী রাজনৈতিক পক্ষের সৈনিক। রাজনৈতিক নেতাদের ন্যায় তারাও মিথ্যাচারী।ফলে তাদের হাতে পরিকল্পিত ভাবে 
রচিত হয়েছে বিকৃত ইতিহাস। আর সে প্রকাণ্ড মিথ্যাচারটি ঘটেছে একাত্তরকে নিয়ে। 


একটি জাতির জীবনে অতিগুরুত্বপূর্ণ হলো তার ইতিহাস। ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতিকে দেয় প্রজ্ঞা, দেয় দূরদৃষ্টি, দেয় 
সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য। কে শত্রু, আর কে মিত্র -সে ধারণা তো আসে ইতিহাস থেকে।যে জাতি সঠিক ইতিহাস 
লিখতে জানে না, সে জাতি ইতিহাস থেকে সঠিক শিক্ষাও পায় না। এবং ব্যর্থ হয়,কে বন্ধু এবং কে শত্রু -দেশবাসীর 
সামনে সে সত্যটি তুলে ধরতে । এমন ব্যর্থতায় জাতির ভবিষ্যতের পথ চলাটি সঠিক হয় না, সুখেরও হয় না। তখন পদে 
পদে ভ্রান্তি হয়। তখন মুখোশধারি শত্রুও বন্ধু মনে হয়। জাতির জীবনে তখন পলাশি আসে বার বার। তখন দেশ দখলে 
যায় দেশী মীর জাফর ও বিদেশী ক্লাইভদের হাতে। ধর্মরাজনীতি, সমাজনীতি ও ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
জ্ঞান ও দিক-নিদের্শনাটি আসে ইতিহাস বিজ্ঞান থেকে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য কোন শাখা থেকে না। পবিত্র কোরআন তাই 
মানব জাতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান বা যন্ত্র আবিষ্কারের শিক্ষা দিতে নাযিল হয়নি। বরং এসেছে তার চেয়েও 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দিতে। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান বা যন্ত্র আবিষ্কারে ব্যর্থতার কারণে কোন 
জনগোষ্ঠি সভ্য ভাবে বেড়ে উঠতে ব্যর্থ হয় না। সে ব্যর্থতার কারণে মানব সন্তানেরা জাহান্নামমুখিও হয় না। বরং সে ব্যর্থতা 
থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য হলো সিরাতুল মুস্তাকীমের রোডম্যাপ এবং সে রোডম্যাপে চলার ইতিহাসলন্ধ প্রজ্ঞা। মহান 
আল্লাহতায়ালা তাই আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মানব জাতির ব্যর্থতার অসংখ্য কাহিনী তুলে ধরে দেখিয়ে দিয়েছেন 


ব্যর্থ মানুষদের অনুসৃত ভয়ংকর ভ্রান্ত পথগুলো। এবং বার বার সতর্ক করেছেন সে পথত্রষ্টতা থেকে বাঁচতে। অথচ 
বাংলাদেশে ইতিহাসচ্চা জিম্মি হয়ে আছে মিথ্যাচারীদের হাতে। ইতিহাসের বইগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে দেশেবাসীকে বিভ্রান্ত 
করা ও তাদের মাঝে ঘৃণা ছড়ানোর কাজে। 


তাই শুধু কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্পে সমৃদ্ধি এনে জাতির বাঁচাটি আদৌ সুখের হয় না। সে লক্ষ্যে ইতিহাস-জ্ঞকানও সঠিক হওয়া 
চাই। পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের তেমন আলোচনা নেই, কিন্তু বিশাল ভাগ জুড়ে আসে ইতিহাস। কারণ, মানব রূপে বেড়ে 
উঠার জন্য ইতিহাস জ্ঞানটি অপরিহার্ষ। কিন্তু বাঙালী মুসলিমর জীবনে সে জ্ঞানটি সামান্য। এমনকি ভয়ানক অসম্পর্ণতা 
ছিল পলাশীর বিপর্যয় নিয়েও। ইতিহাসে এরূপ অজ্ঞ রাখাটিই ছিল শক্রর প্রকল্প । উপনিবেশিক শাসনের ১৯০ বছরে 
পলাশীর বিপর্যয় নিয়ে কনো সত্য নির্ভর গ্রন্থ লেখা হয়নি, বরং বহু বই লেখা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ইমেজ 
বাড়াতে। ইতিহাসের জ্ঞানে সে অসম্পর্ণতার কারণে দেশবাসীর অজানা রয়ে গেছে দেশটির নিজের জন্মের ইতিহাস। ভারত 
ভেঙ্গে কেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, কেনই বা পর্ব-পাকিস্তানের জনগণ পাশের পশ্চিম বাংলার ন্যায় ভারতে যোগ না 
দিয়ে হাজার মাইল দুরের পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সাথে পাকিস্তানে যোগ দিল -সে প্রেক্ষাপট নিয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের ২৩ 
বছরে ভাল একখানি বইও লেখা হয়নি। কেন বহু লক্ষ বাঙালী-অবাঙালী ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে 
আশ্রয় নিল -সে ইতিহাসও যথার্থ ভাবে তুলে ধরা হয়নি। সভ্য-মানুষেরা শুধু প্রতিবেশী দেশের মানুষের খবরই নেয় না, 
পাশের বনজঙ্গলের পশু-পাখিরও খবর রাখে। কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দুস্থানের মুসলিমদের দুরাবস্থার কথা বাংলাদেশের 
ক্তঞানচর্চায় গুরুত্ব পায়নি। ফলে লেখা হয়নি ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা নিয়ে তেমন কোন বই। সেটি হলে ১৯৪৭/য়ে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, পূর্ব-বাংলার পাকিস্তান ভূক্তি এবং একাত্তর ঘটনাবলি বুঝতে অনেক সহায়তা মিলতো। এবং 
বাংলাদেশের জন্য ভারতে বিলীন হওয়া যে কতটা আত্মঘাতি -সে বিষয়টি নিয়েও সঠিক ধারণা হতো। 


অন্ধ মানুষকে এমনকি শিশুও ভ্রান্ত পথে টেনে নিতে পারে। তেমনি ইতিহাসের জ্ঞানে অজ্ঞব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, 
লেখক, বুদ্ধিজীবী, উকিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা দেশের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হলেও তাকে যে কোন শত্রশক্তিও 
কলুর বলদ বানাতে পারে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কলুর বলদের সংখ্যা কি কম? ইতিহাস-জ্ঞান এজন্যই অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকাকে 
সহজতর করে মাত্র, কিন্তু রাজনীতি, সংস্কৃতি বা ধর্মকর্মে পথ দেখায় না। সত্য-মিথ্যা এবং শক্র-মিত্র চিনতেএ সাহায্য করে 
না। অতীতে যারা পিরামিডের ন্যায় বিশ্বের বিস্ময়কর স্থাপনা গড়েছে তারাও একই কারণে সত্যকে নিরেট মিথ্যা থেকে 
আলাদা করতে পারিনি। গুহাবাসি অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তারাও ফিরাউনকে ভগবান বলেছে। অথচ ইতিহাস-জ্ঞান জাতীয় 
জীবনে পথ চলায় কম্পাসের কাজ করে। ইতিহাসের শুরু তো মানব সৃষ্টির শুর আদম (আঃ) থেকে। ইতিহাস বিজ্ঞান শুধু 
সত্য-মিথ্যার পরিচয়ই দেয় না, উভয়ের দ্বন্দের ইতিহাসও পেশ করে। তাই যে জাতির জীবনে সঠিক ইতিহাস নাই, সে 
জাতির জীবনে পথ চলায় কম্পাসও নাই। তখন পথ চলায় বার বার ভূল হয়। বাংলাদেশে সে ব্যর্থতাটি ভয়ানক। ফলে 
জনগণ ব্যর্থ হচ্ছে ঘটনার বিচারে সঠিক তথ্য ও সাক্ষী পেতে। ফলে প্রচণ্ড ব্যর্থতা ফুটে উঠছে জনগণের রায়দানেও। 
দেশের রাজনীতি তাই বার বার স্বৈরাচারের গর্তে গিয়ে পড়ছে। জনগণকে শুধু বনের হিংস্র বাঘ-ভালুককে চিনলে চলে না, 
সমাজের মানবরূপী হিংস্র পশুদেরও চিনতে হয়। নইলে বনজঙ্গলের চেয়ে বেশী রক্তপাত হয় জনপদে । জনগণের রায়ে 
তখন দুর্বৃত্ত স্বেরাচারী,গণতন্ত্রের হত্যাকারি, একদলীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাকস্বাধীনতা হরণকারী ব্যক্তিওতখন নেতা 
বা নেত্রী বা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রূপে গণ্য হয়। এমন ব্যক্তিগণ তখন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও সম্মানিতও হয়। ইতিহাসের 
পাঠ নিতে -বিশেষ করে একাত্তরের মূল্যায়নে বাংলাদেশীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা যে কতটা গভীর -এসব হলো তারই 
প্রমাণ। 


যে কোন জাতির জীবনেই যুদ্ধ আসে। একাত্তরে তেমন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এসেছিল বাংলাদেশেও। স্বভাবতই সে যুদ্ধে 
দুটি পক্ষ ছিল। একটি পক্ষ বিজয়ী হয়েছে, অপরটি পরাজিত। সভ্য দেশে বিজয়ীরা পরাজিতদের জন্যও জায়গা ছেড়ে 
দেয়। যেমন আদালতে বিবাদী বা আসামীকেও আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। এর ফলে একে অপরের 
বক্তব্য ও অনুভূতিকে বুঝতে পারে, মূল্যায়নেরও সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে সমাঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জাতি তখন 
অবিরাম বিভক্তি ও সংঘাত থেকে মুক্তি পায়। সুবিচারের লক্ষ্য বিবাদকে স্থায়ী রূপ দেয়া নয়; বরং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের 
পরিবেশ সৃষ্টি করা।ইতিহাসের বিচারে তো সে কাজটিই হয়। এখানে বাদী-বিবাদী উভয়ের বক্তব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে 
শোনা হয়। একটি বিবেকবান জাতির লক্ষ্য তো লাগাতর যুদ্ধ নিয়ে বাঁচা নয়, বরং শান্তি নিয়ে বাঁচা। সে শান্তির লক্ষ্যেই 
প্রকাণ্ড একটি গৃহযুদ্ধের পরও উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার এক হয়ে গেছে। অবিরাম বিভক্তি একমাত্র 
শক্ররই কাম্য হতে পারে, কোন দেশপ্রেমিকের নয়। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থটি দেখে, দেশের নয় -একাজ তো তাদের। 
এমন শত্রুদের তো যুদ্ধ বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই মহাতৃপ্তি। বাস্তবতা হলো, বাঙালী মুসলিমের যারা শত্রু তাদের যুদ্ধ একাত্তরে 
শেষ হয়নি। ফলে শেষ হয়নি যুদ্ধকালীন সংঘাতকে বাঁচিয়ে রাখার রাজনীতিও। এজন্যই বাংলাদেশের রাজনীতিতে 
একাত্তরের পরাজিত পক্ষের জন্য কোন জায়গাই রাখা হয়নি। স্থান দেয়া হয়নি ইতিহাসের বইয়েও। তাদের বিরুদ্ধে বরং 


অবিরাম নিক্ষিপ্ত হচ্ছে গালি-গালাজ। হরণ করা হয়েছে তাদের বাক স্বাধীনতা। ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে অনেকের 
নাগরিকত্বও। বাংলাদেশের সেকুযুলারিস্টঈদের রচিত ইতিহাসের বই তাই পরিণত হয়েছে নিছক ঘৃণা সৃষ্টির হাতিয়ারে। এমন 
ইতিহাস কি বিবেকমান মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়? 


মহান আল্লাহতায়ালা আমাকে এ ক্ষুদ্র জীবনে বহু কিছুই কাছে থেকে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। একাত্তরের দুই পক্ষের 
অনেক নেতাকে যেমন নিজ চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছি,তেমনি সুযোগ মিলেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সরাসরি 
জানার। সুয়োগ মিলেছে দীর্ঘ বহু দশক ধরে মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অবলোকনের। ফলে দায়ভারও বেড়েছে। 
কারণ দুর্বৃত্তি, সন্ত্রাস, মিথ্যাচার, অপরাধ ও ধোকাবাজির ঘটনা সবার পক্ষে স্বচোখে দেখার সুযোগ হয় না। কিন্তু যারা 
দেখেন তাদের দায়িত্বও বেড়ে যায়। তখন শুরু হয় ঈমানের পরীক্ষা। কারণ সাক্ষী গোপন করাটি কবিরা গুনাহ। যে 
সমাজে এরূপ কবিরা গুণাহ বেশী বেশী হয়, সে সমাজে ন্যায় বিচারেরও মৃত্যু ঘটে। তাই যারা কোন অপরাধের প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী তাদের দায়ভারটি হলো আদালতে সত্য সাক্ষী পেশ করা।তাই মুখ খুলতে হয়; সামর্থ থাকলে লিখতেও হয়। আর 
সেটি জনগণের আদালতে। সেটি শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়,আগামী প্রজন্মের জন্যও। বাংলাদেশের বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে সে দায়িত্ব আরো বেশী। জনগণের আদালতে যারা লাগাতর সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা হলো ইসলামবিরোধী 
শক্তি। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের পরাজিত দেখার মধ্যেই তাদের আনন্দ। 


বিচারে অবিচার 


বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় রুখতে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে একাত্তরে ইসলামপন্থীদের 
ভূমিকা। সেক্যুলারিস্টদের ন্যায় ভারতও চায় না তার পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের ন্যায় আরেক শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা পাক। তাই শক্তিশালী ইসলামী বাংলাদেশের নির্মাণে যারা বিশ্বাসী তাদেরকেই ভারত ও ভারতসেবী রাজনৈতিক 
দলগুলো নির্মল করতে চায়। এটি তাদের গোপন বিষয়ও নয়। এজন্যই ইসলামপন্থীদের একাত্তরের ভূমিকাকে অপরাধ 
রূপে চিহ্নিত করে তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করা হচ্ছে। তাদের আক্রোশ ইসলামের বিরুদ্ধেও। আক্রোশের 
কারণ, ইসলাম তাদের সেক্যুলার দর্শনকে বৈধতা দেয় না। সেক্যুলার দর্শনের আলোকে প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্বের পক্ষে 
দাঁড়ানোটি চিহ্নিত হচ্ছে অপরাধ রূপে। যাদের মধ্যে তারা ইসলামের পক্ষে জেগে উঠার শক্তি দেখে তাদের বিরুদ্ধেই তারা 
উকিল, তারাই সাক্ষী এবং তারাই বিচারক। এরূপ অধিকৃত আদালতের মঞ্চ থেকে তাদের পক্ষে রায় দেয়াও অতি সহজ 
হয়েছে। বিচার কাজে তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ এ কারণে যে, জনগণের চেতনায় প্রবল ভাবে বিজয়ী হয়েছে জাতীয়তাবাদী 
সেক্যুলার দর্শন। এ দর্শনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পক্ষ নেয়াটিই অপরাধ; ফলে সে অপরাধে তাদের শাস্তি দেয়াও সহজ। 


বিচারের কাজে আদলতে যেটি নিরবে কাজ করে সেটি বিচারকের নিজের দর্শন বা চিন্তার মডেল (conceptual 
081901017)। বিচারকের দর্শন বা চিন্তার মডেল পাল্টে গেলে বিচারও পাল্টে যায়। ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে একই রূপ 
ঘটনা ঘটে জনগণের চিন্তারাজ্যে। চিন্তা-চেতনার সেক্যুলার মডেল ও ইসলামী মডেলের মাঝে পার্থক্যটি বিশাল। চেতনার 
দুই ভিন্ন মডেলে বিচার কখনোই একই রূপ হয় না। সেক্যুলার মডেলে নিরেট ব্যাভিচারও চিত্রিত হয় গভীর প্রেম রূপে। 
বাংলাদেশের কুফরি আইনে এটি কোন অপরাধই নয় -যদি তা উভয়ের সম্মতিতে হয়। তাই পতিতাবৃত্তির নানা ঘৃণ্য 
পাপাচারটি দেশের সেক্যুলার আইন অনুমোদিত একটি বৈধ পেশা। ওপনিবেশিক কাফের শাসনামলে এ পাপ যে ভাবে 
প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যা পেয়েছে তা এখনও পাচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত আইনে 
বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচার পাথর মেরে হত্যাযোগ্য অপরাধ। অবিবাহিতের জন্য রয়েছে জনসম্মুখে তার খালি পিঠে ৮০ 
চাবুক মারার শাস্তি। তেমনি সুদ খাওয়ার ন্যায় হারাম কাজটিও সেক্যুলার চেতনায় কোন পাপ নয়, নিষিদ্ধও নয়। অথচ 
ইসলামের সুদ খাওয়াকে মায়ের সাথে জ্বিনার চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা 
সুদখোরের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।কিন্তু কাফেরদের ন্যায় বাংলাদেশের সেকু্যুলারদের কাছেও এ 
মহাপাপটি যেমন আইনসিদ্ধ/ তেমনি নীতিসিদ্ধও। মানুষে মানুষে বিচারে যে প্রচণ্ড পার্থক্য -তা তো জীবন দর্শনে এরূপ 
ভিন্নতার কারণে। ধর্ম ও দর্শনের ভিন্নতার কারণে বিষাক্ত স্বর্প যেমন দেবীর আসন পায়, তেমনি ইসলামের চিহ্নিত 
শক্রগণও বীরের মর্যাদা পায়। এরূপ অপরাধীদের থেকে ইসলামের পক্ষের শক্তি সুবিচার পাবে -তা কি আশা করা যায়? 
তাই কোন মুসলিম দেশে শরিয়তের বদলে কুফরি আইন চালু যেমন হারাম, তেমনি অমুসলিম, সেকুযুলারিস্ট বা ইসলামের 
বিপক্ষ ব্যক্তিকে বিচারক রূপে মেনে নেয়াও হারাম। নবীজী (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে এমন গহিত কর্ম 
কখনোই ঘটেনি। অথচ বাংলাদেশের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে সেটিই নিয়ম। ওপনিবেশিক কাফের শক্তির বিচার 
ব্যবস্থাকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে স্রেফ শয়তানকে খুশি করার জন্য। 


এমন একটি সেক্যুলার দর্শনের আলোকে বিচার হয়েছে একাত্তরে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা নিয়েও। সেক্যুলারিজম, 
জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ ও হিন্দুধর্মের মানদণ্ডে একাত্তরে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নেয়টি ছিল অপরাধ। এসব মতের 
অনুসারিগণ মহান কর্ম মনে করেছে পাকিস্তান ভাঙ্গাকে। মহান কর্ম মনে করে দেশের রাজনীতিতে ইসলামকে পরাজিত 


রাখাকেও। তারাই ১৯৪৭'য়ে মহান কর্ম গণ্য করেছিল অখণ্ড ভারত নির্মাণকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইসলামী মানদণ্ডেও কি 
অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নেয়াটি অপরাধ? বাংলাদেশের শতকরা একানব্বই ভাগ জনগণ যেহেতু মুসলমান, একাত্তরের 
ভূমিকা নিয়ে সকল পক্ষের বিচার হওয়া উচিত কোরআন-হাদীসের আইনে তথা শরিয়তের আইনে। মুসলিমের জীবনে 
ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার আইনের স্থান দেয়া যেমন হারাম, তেমনি হারাম হলো সে আইন থেকে বিচার চাওয়া। 
মুসলমানের একমাত্র আনুগত্য তো মহান আল্লাহতায়ালার আইনের প্রতি; মানুষের নির্মিত কোন আইনের প্রতি নয়। কিন্তু 
বাংলাদেশের আদালতে সে শরিয়তি আইনের প্রয়োগ হয়নি। শরিয়তের আইনে কোন মুসলিম দেশ ভাঙ্গা বা মুসলিমদের 
মাঝে সংঘাত সৃষ্টি করাটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। কোরআনের পরিভাষায় এটি ফিতনা। পবিত্র কোরআনে এমন 
ফিতনাকে মানব হত্যার চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতল”।-(সুরা 
বাকারা,আয়াত ১৯১)। অনুবাদঃ ফিতনা মানব হত্যার চেয়েও জঘন্য। ফিতনা তো রাষ্ট্রের বুকে এমন বিদ্রোহাত্মক 
পরিস্থিতি যা মুসলিম জীবনে শান্তি, ধর্মপালন,শরিয়তের প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামের পর্ণ বিজয়কে অসম্ভব করে; এবং মুসলিম 
ভূমিতে ডেকে আনে ইসলামের শত্রপক্ষ তথা কাফের শক্তিকে। অথচ ইসলামে শাস্তিযোগ্য নিষিদ্ধ কর্ম হলো,মুসলিম 
দেশের ক্ষতি সাধনে কোন অমুসলিম কাফের শক্তিকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা। পবিত্র কোরআনে সেটিকে হারাম ঘোষণা করা 


হয়েছে। -(সুরা মুমতিহানা।, আয়াত ১)। 


বাংলাদেশে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির অপরাধ, সমাজ বা রাস্ট্রজুড়ে তারা প্রতিবন্ধকতা গড়েছে জান্নাতের পথে চলায়। প্রশ্ন 
হলো, শরিয়ত পালন না হলে কি ইসলাম পালন হয়? নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাদের জীবনে একটি দিনও কি শরিয়তী 
আইনের বাইরে অতিবাহিত হয়েছে? অথচ সেটির বিরুদ্ধে সেক্যুলারিস্টদের যুদ্ধ! পবিত্র কোরআনে তাই কঠোর নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে এমন ফিতনা সৃষ্টিকারিদের নির্মলের। বলা হয়েছে, "তোমার তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা 
নির্মল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।” -সুরা বাকারা আয়াত ১৯৩)। কিছু লোকের নিহত হওয়াতে মুসলিম দেশ 
কাফের শক্তির পদানত হয় না। বরং তেমন যুদ্ধে বিজয়ী হলে দেশে ধর্মপালন,শরিয়ত পালন, ইসলামের নামে রাজনীতি বা 
কোরআনের জ্ঞানদান আরো ব্যাপককতর হয়। কিন্ত ভারতের ন্যায় একটি অমুসলিম শক্তি ও তাদের সেবাদাসদের 
আধিপত্য বাড়লে অসম্ভব হয় দ্বীন পালন। এবং নিষিদ্ধ হয় শরিয়ত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে সংগঠিত হওয়া। একাত্তরের 
পর সে ফিতনাতেই ছেয়ে যায় দেশ;এবং সেটি ভারতসেবী সেকু্যুলারিস্টদের নেতৃত্বে। এ অবধি একাত্তরে নানা পক্ষের 
ভূমিকা নিয়ে যত বিশ্লেষণ হয়েছে ও যত বই লেখা হয়েছে তার প্রায় সবটুকু হয়েছে বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার 
চেতনা ও মূল্যবোধে। ফলে একাত্তরে তাদের কৃত অপরাধগুলোকে তুলে ধরা হয়নি। অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর পূর্বেই 
এরূপ সেক্যুলার চেতনা ও মূল্যবোধকে মুসলিমগণ বিলুপ্ত করেছিল। ইসলামে রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে পৃথক করা হারাম। 
অথচ সেক্যলারিজম তথা ইহজাগতিকতা সে হারামের পক্ষে ওকালতি করে। তারা দাবিয়ে রাখে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও 
আইন-আদালতে পরকালের কল্যাণ চিন্তা। অথচ মুসলিমের ধর্মকর্মই শুধু নয়, তার রাজনীতি, আইন-আদালত ও 
সংস্কৃতিও নির্ধারিত হয় আখেরাতে মুক্তির চেতনা ও কোরআনী বিধানের অনুসরণ থেকে-এটিই তো ইসলামের মৌলিক 
শিক্ষা। 


এজেন্ডা সত্য প্রকাশের 


বাংলাদেশে শুধু যে সুদ, ঘুষ, দুর্বৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ও সন্ত্রাসের ন্যায় নানারূপ হারাম কর্ম বেড়েছে তা নয়, দেশটির চেতনার 
ভুমিও সেকু্যুলারিজমের ন্যায় হারাম চেতনাটি দ্বারা অধিকৃত। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে যারা প্রবল ভাবে বিজয়ী 
তারা এই হারাম চেতনার ধারকগণ। এজন্যই দেশে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ে ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে 
একাত্তরের ঘটনাবলির উপর কোন বিশ্লেষণ নেই। অথচ মুসলিমের প্রতিটি কাজকর্মের বিচার হতে হবে ইসলামের ভিত্তিতে। 
ফ্যাসিবাদী পেশী শক্তির বলে সেটি এ যাবত বন্ধ রাখা হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসের 
দেশ; এবং সেটি একাত্তর থেকেই। ফলে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে সীমাহীন ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে। ইসলামের পক্ষের 
শক্তিও এ নিয়ে মুখ খুলছেন না। তারা ভাবছেন, অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। অথচ অতীতকে কি ভুলা যায়? 
চেতনার মানচিত্রটি তো গড়ে উঠে ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। তাই বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির মূল লড়াইটি তো হবে একাত্তরকে 
নিয়ে। ইসলামপন্থীর সামনে এগুতে হলে এ লড়াইয়ে জিততেই হবে। তাছাড়া ইসলামের দর্শনগত বল তো অপ্রতিরোধ্য। 
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে পবিত্র কোরআনই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। অথচ কোরআনী জ্ঞান না থাকার কারণে 
বাঙালী মুসলিমের হাত আজ হাতিয়ারশৃণ্য। যারা পৌত্তলিকতা, জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম, সমাজবাদ ও অন্যান্য 
মতবাদকে গ্রহণ করে এবং সেসব মতবাদের নেতা বা প্রবক্তাদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে মহান আল্লাহতায়ালার 
দৃষ্টিতে তারা মাকড়সা। বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত 
মাকড়সার ন্যায়। -(সুরা আনকাবুত/আয়াত ৪১)। আর মহান আল্লাহতায়ালা যাদেরকে মাকড়সা বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে 
লড়তে ঈমানদারর ভয় থাকে কি? তাই মরুবাসী ক্ষুদ্র মুসলিম জনবসতি নির্ভয়ে সে আমলের সর্ববৃহৎ দুটি মাকড়সার 
জাল -রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যকে অতি সহজেও নির্মল করতে পেরেছিলেন। 


অথচ আজ সে মাকড়সাগুলোই নিজেদের জাল বিস্তার করে আছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। ইসলামের সৈনিকগণ ময়দানে 


নামলে মাকড়সার সে জাল যে সহসাই নির্মল হয়ে যাবে -তা নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ চলে কি? সন্দেহ করলে কি ঈমান 
থাকে? কারণ,ইসলামের পক্ষের শক্তির এমন বিজয়ের প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বার বার 
দিয়েছেন। বলা হয়েছে, "তোমরা হীন বল হয়ো না, এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হয়ে 
থাক।” -(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১৩৯)। কিন্ত বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের সমস্যাটি তাদের নিজেদের নিয়ে। তারা 
ইতিহাস থেকে যেমন শিক্ষা নেয়নি। তেমনি পবিত্র কোরআন থেকেও শিক্ষা নেয়নি। ফলে ইসলামবিরোধী ধ্যান-ধারণার 
স্রোতের মুখে শক্তভাবে দাঁড়াবার ঈমানী ও বুদ্ধিবৃত্তিক বল যেমন নাই, তেমনি সাহস ও আন্তরিক ইচ্ছাও নাই। তারা 
নিজেরাই বরং ভেসে চলেছে শ্লোতের টানে; এবং আত্মসমর্পণ করেছে শত্রুর ছড়ানো মিথ্যাচারের কাছে। অনেকের 
আত্মসমর্পণ এতোটাই গভীর যে, নিজেদের একাত্তরের পরাজয় নিয়ে সেক্যুলারিস্টঈদের বিজয়ের দিনগুলো তেও রাস্তায় 
উৎসবে নামছে! মাকড়সার জাল না ভাঙলে তা দিন দিন আরো বিস্তৃত হয়। এভাবেই দিন দিন প্রবলতর হয়েছে 
মিথ্যাচারের জাল। এবং সে জালে আটকা পড়ছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম। এমন কি আটকা পড়ছে তথাকথিত বহু 
ইসলামপন্থীও। 


মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই তো চিরকালের। সে লড়াইয়ে সত্যের পক্ষ নেয়াই তোঈমানদারী। সত্য প্রকাশ না করার 
অপরাধে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে যে অভিযুক্তহতে হবে-সে সত্যটিও বহু মুসলিম ভূলে গেছে। এটিও তো 
সত্য/মিথ্যার স্তুপ যত বিশালই হোক সত্যের আগমনে তা দ্রুত বিলুপ্ত হতে বাধ্য। বাংলাদেশে মিথ্যার যে বিশাল বিজয় তার 
মূল কারণ, সত্যের আলো সেখানে যথার্থ ভাবে জ্বালানো হয়নি। আরবে হাজার হাজার বছর ধরে মিথ্যার যে স্তুপ জমেছিল 
তা সত্যদ্বীন আসার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়েছিল। অথচ সত্যদ্বীন আগমনের পূর্বে কেউকি সেটি ভাবতে পেরেছিল? সত্য 
প্রতিষ্ঠা পেলে একাত্তরের আওয়ামী বাকশালী চক্রের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসও যে প্রকাশ পাবে তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? 
তারা নিজেরাও সেটি বুঝে। তাই সত্যের প্রচারে তারা বাধা দেয়। পেশী শক্তিই তাদের মূল শক্তি। মহান আল্লাহতায়ালা 
বলেছেন, "বলুন,সত্য এসে গেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই।”-(সুরা বনি ইসরাইল, 
আয়াত ৮১)। তবে সে জন্য শর্ত হলো সত্যকে প্রবল বিক্রমে প্রকাশ করা। আর এ দায়িত্বটা প্রতিটি সত্যপন্থীর। শাহাদাতে 
হক্ক এজন্যই ইসলামে ফরয। 


আজ যারা জীবিত, শত বছর পর এদেশে তারা কেউই থাকবে না। কিন্তু থাকবে আজকের লেখা বই। নতুন প্রজন্মের 
আদালতে তখন একাত্তরের রাজনীতি ও নৃশংসতা নিয়ে আলোচনা হবে; এবং বিচারও বসবে। একাত্তরের ইতিহাস থেকে 
মিথ্যার আবর্জনা সরিয়ে তখনও তন্য তন্য করে সত্যকে খোঁজা হবে। সত্যকে তাই দৃশ্যমান ও সহজলভ্য করার দায়িত্বটি 
প্রতিটি ঈমানদারের।বিবেকের সে আদালতে শুধু ইসলাম-বিরোধী ও ভারতসেবীদের লেখা মিথ্যা-পরণ্য বইগুলি সাক্ষ্য দিলে 
বিচারের নামে বিশাল অবিচার হবে। আগামীদের সে আদালতেও সঠিক সাক্ষ্য চাই। তিরিশ লাখ নিহত ও তিন লাখ 
ধর্ষিতার মিথ্যা তথ্য দিয়ে তারা যেরূপ নিজেদের অপরাধগুলোকে ঢেকেছে তার ফলে কেউ কি সত্যের ধারে কাছেও 
পৌঁছতে পারবে? আজকের ন্যায় তখনও প্রশংসিত হবে আগ্রাসী ভারতের অধিকৃতি। এবং ভারতের সেবাদাস এবং 
ইসলামের শক্রগণ চিত্রিত হবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান রূপে।তখন অশ্লিল কুৎসা ও চরিত্রহননের শিকার হবে ইসলামের 
নিষ্ঠাবান সৈনিকেরা।মিথ্যার জোয়ারে মানুষ তখন ভূলে যাবে ভারতীয় লুণ্ঠন, তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি, প্রাণনাশী 
দুর্ভিক্ষ,ভারতসেবীদের সন্ত্রাস, বাকশালী স্বৈরাচার ও সীমাহীন দুর্বৃত্তির কথা। মানুষ ভূলে যাবে হাজার হাজার নিরস্ত্র 
অবাঙালীর বিরুদ্ধে পরিচালিত নৃশংস গণহত্যার কথা। ফিরাউনদের দুর্বৃত্তিগুলো ভূলে যাওয়ার বিপদ তো সাংঘাতিক। 
তখন ফিরাউনগণও পুঁজনীয় হয়।তাদের আদর্শও তখন দীর্ঘায়ু পায়। ইসলামের শক্রগণ তো সেটিই চায়। এজন্যই 
বাংলাদেশের বৃদ্ধিবৃত্তির ময়দানে তাদের বিনিয়োগটি বিশাল। এবং প্রতিষ্ঠা করেছে বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস। ঈমানদারদের তাই 
শুধু মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার কুদরতকে চিনলে চলে না। সত্যের দুষমন নমরুদ-ফিরাউনদেরও চিনতে হয়। মহান 
আল্লাহতায়ালা এজন্যই পবিত্র কোরআনে নিজের পরিচয় তুলে ধরার সাথে সাথে বার বার নমরুদ-ফিরাউনদের ন্যায় 
দুর্বৃত্তদের কাহিনী বার বার বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহতায়ালার সে সুন্নত পালনে কোন ঈমানদার কি উদাসীন হতে 
পারে? 


তাই ঈমানদারকে শুধু সত্যকে নিয়ে বাঁচলে চলে না, বাঁচতে হয় ফিরাউনদের নৃশংস দুর্বৃত্তির ভয়ানক স্মৃতি নিয়েও। 
সেগুলো জনসমাজে সর্বত্র প্রকাশ করাও মহান আল্লাহতায়ালার সুন্নত। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজ কতটুকু হচ্ছে? শত 
বছর বা বহুশত বছর পর যখন একাত্তর নিয়ে বিচার বসবে তখন ইতিহাসের বিচারকেরা অবাক হবে মিথ্যার তুলনায় অতি 
বিরল সত্য বিবরণ দেখে। ইসলামের শকত্রপক্ষ একাত্তর নিয়ে বইয়ের প্লাবন এনেছে।কিন্ত ইসলামের পক্ষের শক্তি ক'খানা 
লিখেছে? আগামী প্রজন্ম অবাক হবে সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের নিরবতা ও নির্লিপ্ততা দেখে। চোখের 
সামনে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলোর সামনে নিরব থাকাটিও তো অপরাধ।সামর্থ থাকা সত্বেও মিথ্যার সামনে সত্য না 
বলাটিই তো পাপ। এমন নিরবতায় মিথ্যার প্রচারকগণ তখন আরো মিথ্যাচারে উৎসাহ পায়। তখন সত্যের উপর বিজয়ী 
হয় মিথ্যা। অথচ মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ ইসলামে হারাম; এবং মিথ্যার স্তুপ সরনোর প্রতিটি প্রচেষ্টাই হলো জিহাদ। কিন্তু 
সে জিহাদে যারা সত্যের পক্ষে কথা বলবে সে সৈনিক কই? মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদে বই হলো উত্তম হাতিয়ার। এ বইটি 


লেখা হয়েছে সত্যকে তুলে ধরার তেমন একটি চেতনা থেকে। তাই এ বইয়ের কাঙ্ক্ষিত পাঠক স্রেফ আজকের প্রজন্ম নয়, 
আগামী দিনেরও। লক্ষ্য, তাদের আদালতেও প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা। 


অধ্যায় দুই: ইতিহাসে নাশকতার উপকরণ 
আত্মঘাতি ইতিহাস 


কোন জাতি ভূমিকম্প, ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা মহামারিতে ধ্বংস হয় না। ধ্বংসের বীজ থাকে তার নিজ ইতিহাসে। 
আত্মহননের সে বীজ থেকে জন্ম নেয় জনগণের মাঝে আত্মঘাতি ঘৃণা; এবং সে ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও 
হানাহানি।যতই সে বিষপূর্ণ ইতিহাস পা|ঠ করা হয় ততই বাড়ে জনগণের মাঝে যুদ্ধের নেশা। বাড়ে সত্যচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। 
এমন আত্মহনন ও পথত্রষ্টতার ভয়ানক বীজ ছিল ইসলামপূর্ব আরবদের ইতিহাসে। সে ইতিহাসই আরবদের সভ্য ভাবে 
বেড়ে উঠাকে শত শত বছর যাবত পুরাপুরি অসম্ভব করে রেখেছিল। নানা গোত্রে বিভক্ত আরবগণ নিজ নিজ গোত্রের 
বীরত্ব গাথা নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখতো। সে কবিতায় থাকতো প্রতিদ্বন্দী গোত্রের বিরুদ্ধে বিষপর্ণ ঘূনা। থাকতো নিজেদের 
নিয়ে মিথ্যা গর্ব। নিয়মিত আসর বসতো সে কবিতা পাঠের। আরব গোত্রগুলির মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগুণ শত শত 
বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে কবিতাগুলি পেট্রোলের কাজ দিত। একই রূপ আজ পেট্রোল ঢালছে বাংলাদেশের একাত্তরের 
ইতিহাস। তাই একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হলেও সে যুদ্ধের সহিংস চেতনাটি মারা পড়েনি। বরং সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার 
মূলে নিয়মিত পানি ঢালা হচ্ছে। প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছেবহু একাত্তরের। এমন দেশের বিনাশে কি বিদেশী শক্র লাগে? 


জাহিলিয়াত যুগের আরবদের শক্তিহীন রাখার জন্য বিদেশী শত্রুর পক্ষ থেকে হামলার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ,তারা 
নিজেরাই দিনের পর দিন লিপ্ত ছিল আত্মবিনাশে। ইসলামের আগমনে তাদের সবচেয়ে বড় কল্যাণটি হয়,আত্মবিনাশের 
পথ ছেড়ে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ পায়। পায় পবিত্র কোরআনে প্রদর্শিত জান্নাতের পথ। ফলে কয়েক দশকের মধ্যে তারা 
বিশ্বের বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। ইসলাম তার শ্বাশ্বত সামর্থ্য নিয়ে এখনও বিজয়ের সে পথটি 
খুলে দিতে সদা প্রস্তুত। ইসলামের পথ মানেই সভ্যতর মানুষ হওয়ার পথ, এবং বিশ্বশক্তি রূপে দ্রুত বেড়ে উঠার পথ । কিন্তু 
বাঙালী মুসলিমদের এরূপ মিশন নিয়ে বেড়ে উঠাকে ভয় করে এমন শত্রুরা রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘিরে। 
বাংলাদেশের জনগণকে ইসলামের পথে চলতে দিতে তারা রাজী নয়। বরং বাঙালী মুসলিমদের আত্মবিনাশেই তাদের 
বিপুল আনন্দ। আর সে আত্মবিনাশ বাড়াতে তারা একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে মনগড়া মিথ্যা ছড়াচ্ছে। তাদের সৃষ্ট একাত্তরে 
ঘৃণা এবং সে ঘ্বণাসূষ্ত সংঘাতের আগুণকে বাঁচিয়ে রাখতে লাগাতর পেট্রোলও ঢালছে। সেটি তাদের সৃষ্ট তাঁবেদার 
বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও মিডিয়াকর্মীদের মাধ্যমে। 


লক্ষ্য সংঘাতকে জীবিত রাখা 


বাংলাদেশের ইতিহাসে একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে প্রচুর মিথ্যাচার হয়েছে।লেখা হয়েছে অসত্যে ভরপুর অসংখ্য 
গ্রন্থ,গল্প,উপন্যাস ও নাটক নির্মিত হয়েছে বহু ছায়াছবি।এখনও সে বিকৃত ইতিহাস রচনার কাজটি জোরে শোরে 
চলছে।মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে শুধু ইতিহাসের গ্রন্থ নয়,সাহিত্য,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মিডিয়াকেও ব্যবহৃত করা হচ্ছে 
হাতিয়ার রূপে।মিথ্যাচারে যে স্রেফ অপমানই বাড়ে,সম্মান নয় -সে সামান্য সত্যটুকু বুঝার সামর্থ্যও যে এসব বাঙালীদের 
লোপ পেয়েছে,সেটি বুঝা যায় মিথ্যার পর্বত সমান আয়োজন দেখে। প্রতি দেশেই যুদ্ধ ধ্বংস ও মৃত্যু ডেকে আনে, 
হিংসাত্মক ঘূনাও জন্ম নেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও হিংসাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সে ঘূনার ভিত্তিতে দেশে যুদ্ধাবস্থা বছরের 
পর বাঁচিয়ে রাখা -কোন সভ্য দেশের কাজ নয়। এমন কাজ যে আত্মঘাতি,এবং সে এজেণ্ডাটি যে শত্রুপক্ষের -সেটুকু 
বুঝার সামর্থ্যও যে বেঁচে আছে,সে প্রমাণ অতি সামান্য। উপরুন্ত,ভারতের ন্যায় একটি আগ্রাসী হিন্দু দেশের পাশে ষোল 
কোটি মুসলিমের দেশ হওয়ার বিপদটিও বিশাল।বাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ জন্য শত্রুর অভাব নেই। কোন দেশে ষোল 
কোটি মানুষ ইসলাম নিয়ে খাড়া হলে তাদের পাশে মহান আল্লাহতায়ালার ফেরেশতারাও দল বেঁধে হাজির হয়।তখন তারা 
বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়।সে বিশাল সম্ভাবনাটি তো বাঙালী মুসলিমের। যে আরবগণ ১৪ শত বছর পূর্বে বিশ্বশক্তির 
জন্ম দিয়েছিল তারা আজকের বাঙালী মুসলিমদের চেয়ে বেশী স্বচ্ছল ছিল না।মহান আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তো মানব 
সম্পদ।পাট, তুলা,গ্যাস,তেল বা স্বর্ণের উন্নয়নে যতই বিনিয়োগ হোক -সেগুলির মূল্য কতই বা বাড়ানো যায়? সর্বাধিক 
উন্নয়ন তো আসে তখন,যখন মূল্য সংযোজনটি ঘটে মানব জীবনে।সে উন্নত মানব তখন দ্রুত উচ্চতর সভ্যতা গড়ে 

তোলে ।ইসলামেমূল প্রায়োরিটি তাই মানব উন্নয়ন।সে উন্নত মানব ভাঙ্গে ভাষা,বর্ণ ও গোত্রের নামে গড়া বিভেদের 

দেয়াল প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ একতার পথেই গড়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা।ইসলামের শক্রগণ চায় না,বাঙালী 
মুসলিমগণও সে পথে বেড়ে উঠ্ক।তাদের ভয় তো বাংলাদেশের বেড়ে উঠা নিয়ে।(ফলে তাদের এজেন্ডা শুধু ইসলাম থেকে 
দূরে সরানো নয়,একতার পথে থেকে হঠানোও।ফলে ইতিহাসে ঢুকানো হয়েছে নাশকতার বিশাল উপকরণ।এ নাশকতাটি 
বিভক্তির।ইতিহাস চর্চার নামে তাদের লক্ষ্য, একাত্তরের সৃষ্ট ঘৃণাকে শত শত বছর বাঁচিয়ে রাখা। 


যুদ্ধ শেষে সব দেশেই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটির বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। মানব ইতিহাসে 
এতো বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কোন কালেই হয়নি।জাপানের দুটি শহরের উপর মার্কিনীরা আনবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে 
এবং বহু লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে।মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী জার্মানের বহু শহরকে প্রায় পুরাপুরি বিধ্বস্ত করেছে। 
কিন্ত যুদ্ধ শেষে জাপান ও জার্মানী উভয়ই মার্কিনীদের মিত্রে পরিণত হয়। দাবী করা হয়,জার্মানীরা ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস 
চেম্বারে ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে।কিন্তু আজ জার্মানই ইসরাইলের অতি ঘনিষ্ট মিত্র।ইউরোপীয়রা বিভেদের 
সীমান্ত বিলুপ্ত করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গড়েছে।পৃথিবীর অন্যরা এভাবে বিভক্তি ও সংঘাতের পথ ছাড়লেও,বাংলাদেশে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টদের তাতে রুচি নাই। বাঙালী মুসলিমগণ চাইলেও প্রতিবেশী ভারত সেটি হতে দিবে 
না।ভারতীয় এজেন্ডা পালনে তাদের বাংলাদেশী তাঁবেদারগণ যুদ্ধের ৪৪ বছর পরও তাই নির্মলমুখি।একাত্তরে তাদের লক্ষ্য 
ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গা।কিন্তু সেটিই তাদের একমাত্র এজেন্ডা ছিল না।পরবর্তী এজেন্ডাটি হলো,ইসলামপন্থীদের নির্মীল।তাদের 
ভয়,সেটি না হলে পর্ব সীমান্তে আরেক পাকিস্তান গড়ে উঠবে।সেটি হলে ভারতের বিপদটি আরো ভয়ানক হবে।পাকিস্তানের 
ওপারে বাংলাদেশের চেয়েও বড় ৭টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত কোন ভারতীয় ভূ-ভাগ নেই।কিন্তু বাংলাদেশের ওপারে 
আছে।বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানটি ভারতের জন্য এজন্যই এতোটা বিপদজনক ভারতীয় রাজনীতিতে এতোদিন 
মূল উপাদানটি ছিল প্রচণ্ড পাকিস্তান ভীতি।সেটি ১৯৪৭ সাল থেকেই।পাকিস্তান ভীতি নিয়েই কাশ্মীরে অবস্থান নিয়েছে ৬ 
লাখ ভারতীয় সন্য।একাত্তরের পর ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ।সেটি বাংলাদেশ ভীতি। যেখানেই 
মুসলিম সেখানেই ভারতের ভয়।বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলিম তো সে তুলনায় বিশাল। এজন্যই দিল্লির কর্তাব্যক্তিগণ 
খোলাখুলি বলে”বাংলাদেশকে আর ভারতীয় রাডারের বাইরে যেতে দেয়া হবে না।” ফলে বাংলাদেশেও চায়,কাশ্মীরের 
ন্যায় সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা।তাই একাত্তরের পূর্বে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব হলেও এখন সেটি অসম্ভব হয়ে পড়ছে।কারণ,ভারতীয় 
রাডারের নীচে সেটি জুটে না। 


একাত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।একটি পক্ষ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে 
চেয়েছিল। আরেকটি পক্ষ ১৯৪৬ সালের গণভোটে শতকরা ৯৬ ভাগ বাঙালী মুসলিমের পাকিস্তানভূক্তির সিদ্ধান্তকে সঠিক 
মনে করে অখণ্ড পাকিস্তানের সাথে থাকাকেই নিজেদের স্বাধীনতা ভেবেছিল।পাকিস্তান থেকে বিচ্ছন্ন হওয়ার মধ্যে বরং 
ভারতীয় আধিপত্যের অধীনে চিরকালের গোলামীর ভয় দেখেছিল।একাত্তরে এরূপ দুটি ভিন্ন চেতনা নিয়েই যুদ্ধ 
হয়েছিল।পাকিস্তানী পক্ষের পরাজয়ের পর এখন আর কেউই বাংলাদেশকে পাকিস্তানভুক্ত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করছে 
না।কিন্ত যুদ্ধ থামলেও মিথ্যাচার থামেনি।সে মিথ্যাচার ঢুকেছে দেশের ইতিহাসেও।দিন দিন সেটি আরো হিংসাত্মক রূপ 
নিচ্ছে।পরিকন্সিত এ মিথ্যাচারের লক্ষ্য একটিই। আর তা হলো,দেশ-বিদেশের মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে সত্যকে 
আড়াল করা।এবং যারা একাত্তরের লড়াইয়ে বিজয়ী,তাদের কৃত অপরাধগুলো লুকিয়ে ফেরেশতাতুল্য রূপে জাহির করা। 
সে সাথে যারা সেদিন অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদেরকে জনগণের শক্র রূপে চিত্রিত করা। যারা ১৯৭১ থেকে 
১৯৭৫ অবধি শাসনকালে দেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত করলো, একদলীয় বাকশালী শাসন 
প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠালো, ডেকে আনলো ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এবং মানুষকে পাঠালো ডাস্টবিনের পাশে 
কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্ঠ খোঁজের লড়াইয়ে এবং নারীদের বাধ্য করলো মাছধরা জালপড়তে -তাদেরকে আজ হাজার বছরের 
শ্ৰেষ্ঠ বাঙালী বলা হচ্ছে বস্তুত সে পরিকল্পনারই অংশ রূপে। 


এরূপ মিথ্যাচারের আরেকটি বড় উদ্দেশ্য, একাত্তরে বাংলার মুসলামানদের মাঝে যে রক্তক্ষয়ী বিভক্তি সৃষ্টি হলো, সেটিকে 
স্থায়ী রূপ দেয়া। বিভক্তিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যই পরিকল্পিত ভাবে ঘৃণা ছড়ানো হচেছ। প্রশ্ন হলো, একাত্তরে যারা 
বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করলো তাদেরকে কি বাংলাদেশের দালাল বলা যায়? তেমনি অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য যারা লড়াই 
করলো বা প্রাণ দিল তাদেরকেও কি পাকিস্তানের দালাল বলা যায়? অথচ জেনে বুঝে তাদের বিরুদ্ধে "দালাল” শব্দটির 
ন্যায় ঘুনাপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। অথচ ঘৃনা একটি সমাজে বারুদের কাজ করে। সেটি ছড়ানো হলে যে কোন 
সময়ে সে সমাজে সহজেই বিস্ফোরন শুরু হয়। একাত্তরে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদের অনেকেই বয়সের ভারে 
দুনিয়া থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে ।তবে মানুষ বিদায় নিলেও ঘৃণা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে চেতনার সংঘাতও। যারা 
ঘৃণা ছড়াচ্ছে তারা মূলত সে সংঘাতকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তাদের লক্ষ্য, বাংলাদেশকে অশান্ত ও দুর্বল করা। আর 
বাংলাদেশ দুর্বল হলে প্রচুর আনন্দ বাড়ে ভারতের। কারণ তারা বাংলাদেশে নিজেদের বাজার চায়। আর বাংলাদেশ দুর্বল 
হলে সে বাজারটি ধরে রাখাটিও সহজ হয়। একই লক্ষ্যে দালাল বলে তাদের বিরুদ্ধেও তীব্র ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে যাদের জন্ম 
বাংলাদেশ সৃষ্টির পর; এবং যারা দেশে ইসলামী চেতনার বিজয় চায়। এ নিয়ে বিবাদ নাই, দেশে দেশে যারা ইসলামের 
বিজয় চায় তারাই একাত্তরে অখণ্ড পাকিস্তানে পক্ষ নিয়েছিল। তাই পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলেও ইসলামপন্থীদের নির্মল করার 
বিষয়টি ভারত ও ভারতপন্থী সেকু্যুলারিস্টদের এজেন্ডা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের কাছে সেটি বাদ পড়ার বিষয়ও নয়। 
ইসলামের বিজয় ঠ্যাকাতেই ঘৃণা ছড়ানোর এ বিপুল আয়োজন। আর ধ্বংসাত্মক আয়োজনের অগ্রভাগে রয়েছে 
বাংলাদেশের ভারতপন্থী সেকুযুলারিস্টগণ। এরূপ ঘৃণা ছড়ানোর পিছনে শুরু থেকেই অন্য যে উদ্দেশ্যটি কাজ করেছিল তা 
হলো, পাকিস্তানপন্থী বাঙালী ও অবাঙালীদের বিরুদ্ধে তাদের কৃত নৃশংস কর্মগুলোকে জায়েজ রূপে গ্রহণযোগ্য করা। 


প্রকল্প মিথ্যা রটনায় 


একাত্তর নিয়ে মিথ্যা রটনাটি স্রেফ কিছু বই-পুস্তক রচনার মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। একাজটি করা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
স্কেলে; এবং সেটি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে । স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, টিভি, সাহিত্য, সিনেমা, নাটকসহ 
সর্বত্র ছেয়ে আছে এ মিথ্যাচার। অথচ মিথ্যার স্রোতে ভাসাটি কোন সভ্য, রুচিবান ও ন্যায়পরায়ন মানুষের কাজ নয়। 
অথচ এ জঘন্য পাপের কাজটি করা হচ্ছে ইতিহাস রচনার নামে।ইতিহাসের বইয়ের কাজ মিথ্যা রটনা নয়।ইতিহাস কোন 
দলের বা পক্ষের নয়;এটি তো জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির নিরপেক্ষ ইতিবৃত্ত।দেশের সরকার সাধারণত একটি 
দলের। তাদের থাকে দলীয় এজেন্ডাও। সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তাই নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব; ফলে 
তাদের দ্বারা ইতিহাস রচনাও অসস্ভব। পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস আসলে কোন ইতিহাস নয়, বরং ব্যক্তি বা দলের পক্ষে 
চাটুকরিতা বা গুণকীর্তন। মিথ্যা ইতিহাস পড়ে অনেকে মিথ্যার ভক্ত ও প্রচারকে পরিণত হয়; কিন্তু বিবেকমান ব্যক্তিগণ সে 
মিথ্যাকে তারা ত্বরিৎ সনাক্ত করে ফেলে। তারা হতভম্ব হয় মিথ্যার কুৎসিত চেহারাটি দেখে। 


মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও সেটি স্বল্প সময়ের জন্য। মিথ্যা ভেদ করে সত্যের প্রকাশও তেমনি অনিবার্ধ। শর্মিলা 
বোস তাঁর "Dead Reckoning” বইতে সে সব অবিশ্বাস্য মিথ্যার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন; সে সাথে তুলে ধরেছেন 
তার নিজের মনের কিছু প্রতিক্রিয়া। জনৈক রশিদ হায়দার সংকলিত এবং বাংলা এ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত "একাত্তরের 
স্মৃতি’ নামক বই থেকে "বাঘের খাচায় ছয়বার' নামক নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, “When I first read the 
title of a Bengali article “Bagher 16178170179 05117010917 (Six times 11 the tiger’s cage) 11 a 
collection of memoirs of 1971, I thought the author was referring to being in a Pakistani 
prison six times. Bengali nationalist accounts usually refer to West Pakistani in terms of 
animals, and most of the accounts are written in flowery language in somewhat melodramatic 
style. Muhammad 51798100901 Alam Chowdhury, however, was referring to actual tigers. .. 
Shafiqgul Alam Chowdhury claims that he was an organiser of ‘sangram parishad’ in the unions 
of Saldanga and Pamuli and arranged for military training of youth with rifles taken from Boda 
police station. ...He states that he was arrested, and over the next several days he was beaten 
during questioning at Thakurgaon cantonment and lost consciousness, and every time he 
came to sense, he found in a cage of 4 tigers. Alam writes, the tigers did nothing to him - in 
fact, he claims that a baby tiger slept with its head on his feet regularly! However, he writes 
that one day the military put fifteen people in the tiger’s cage and the tigers mauled a dozen 
of the prisoners. He claims the mauled prisoners were then taken out and shot... It beggars 
belief that the tigers would maul everyone else who was put into the cage but never touch 
Shafikul Alam -except to sleep on her feet - even though he was put in there on six different 
Occasions. ..It is also not clear why those who were alleged shooting So many other prisoners 
did not shoot him too.” -(Sharmilla Bose, 2011). অনুবাদঃ "উনিশ শ'’ একাত্তরের স্মৃতিকথার উপর 
প্রকাশিত একটি সংকলন থেকে যখন “বাঘের খাঁচায় ৬ বার” নামক প্রবন্ধটি প্রথম বার পড়লাম তখন ভাবলাম, লেখক 
বোধ হয় পাকিস্তানের জেলে ৬ বার বন্দি হওয়ার কথা বলেছেন। আমার সেরূপ ধারণা হওয়ার কারণ, বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাধারণত পশু রূপে চিত্রিত করে থাকে। তাদের লেখা অধিকাংশ কাহিনীর ভাষাই 
অতি আবেগপূর্ণ এবং অলংকারময়। তবে মুহাম্মদ শফিকুল আলম চৌধুরী তার কাহিনীতে আসল বাঘের কথাই 
বলেছেন।... শফিকুল আলম চৌধুরী র দাবী, তিনি সালদাঙ্গা এবং পামুলী ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদের সংগঠক ছিলেন 
এবং বোদা থানা থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাইফেল দিয়ে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার বর্ননা, তিনি 
গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং কয়েকদিন ধরে ঠাকুরগাঁ সেনানীবাসে প্রশ্নোত্তরের সময় তার উপর মারধর করা হয়। এর ফলে 
তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর যখনই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন তখনই দেখেন একটি খাঁচায় ৪টি বাঘের সামনে। তবে 
জনাব আলম লিখেছেন, বাঘগুলো তাকে কিছুই করেনি, বরং শিশু বাঘটি তার পায়ের উপর মাথা রেখে নিয়মিত ঘুমাতো। 
এরপর বর্ণনা দিয়েছেন, সৈন্যরা একদিন ১৫ জন বন্দিকে বাঘের খাঁচায় রেখে যায়। বাঘগুলো তাদের মধ্য থেকে প্রায় 
ডজন খানেককে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। তার দাবী, আহত বন্দিদেরকে সেখান থেকে বের করে গুলি করে হত্যা করা হয়। 
অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়টি হলো, বাঘগুলো খাঁচায় বন্দি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করে, কিন্তু শফিকুল আলমের 
পায়ের উপর ঘুমানো ছাড়া তারা তাকে কখনোই স্পর্শ করেনি, যদিও সেখানে তাকে ৬ বারের জন্য রাখা হয়েছিল।.. এটাও 
রহস্যময় যে, যাদের উপর গুলি করে অন্যান্য বহুবন্দির হত্যার অভিযোগ -তারা কেন তাকে হত্যা করলো না?” শফিকুল 
আলম চৌধুরী র কাহিনী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানায়োট সেটি বুঝবার জন্য কি বেশী লেখাপড়া ও কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন 


আছে? সূর্যের ন্যায় মিথ্যাও এখানে জ্বল জ্বল করছে। তবে তাজ্জবের বিষয়, এ মিথ্যা কাহিনীর প্রকাশক বটতলার কোন 
অর্থলোভী দুর্বৃত্ত প্রকাশক নয়, বরং খোদ বাংলা গ্যাকাডেমী -যার মূল দায়িত্ব জনস্বার্থে গবেষণামূলক বইয়ের প্রকাশনা। 
নিরেট মিথ্যা প্রচারে জনগণের অর্থে পরিচালিত দেশের সর্বোচ্চ এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটিও যে কতটা তৎপর -এ হলো তার 
প্রমাণ। বাংলা এ্্যাকাডেমীর ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানটির যখন এরূপ অবস্থা, অন্যদের অবস্থা যে কতটা খারাপ হতে পারে 
সেটি কি এরপরও বুঝতে বাঁকি থাকে? বরং এ প্রমাণ অসংখ্য, একাত্তর নিয়ে মিথ্যা রটনাটি পরিণত হয় এক বিশাল 
শিল্পে। এবং সে শিল্পের ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সে শিল্পের মূল কারিগর হলো সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, 
প্রশাসক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীগণ। 


একাত্তরে সীমাহীন মিথ্যাচার হয়েছে মূলত দুটি লক্ষ্যেঃ এক).যারা প্রকৃত অপরাধি তারা সেটি করেছে নিজেদের 
অপরাধগুলোকে আড়াল করতে, অথবা সে অপরাধকে জনগণের কাছে জায়েজ করতে। দুই). রাজনৈতিক বিপক্ষ শক্তির 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধ পরায়ন করতে। সে বিশাল মিথ্যাচারের মাধ্যমেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 
চাকরিচ্যুৎ ও গৃহচ্যুৎ করা, তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠ দখল করা, হ্যাইজাক করে মুক্তিপণ আদায় করা, কারারুদ্ধ 
করা, তাদের নাগরিকত্ব হরণ করা, এমন কি হত্যা ও হত্যার পর লাশগুলোকে কবর না দিয়ে নদীর পাড়ে বা ডোবায় 
পচিয়ে ফেলাও সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমন বীভৎসতাই ছিল একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা ও মূল্যবোধ। বৃটিশ 
শাসনামলে হাজার হাজার মানুষ ওপনিবেশিক শাসকদের কর্মচারী রূপে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের উপর অনেক 
জুলুম করেছে। পুলিশের চাকরি করতে গিয়ে অনেকে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ দেশবাসীর উপর গুলিও চালিয়েছে। অনেকে 
বুটিশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। কিন্তু ১৯৪৭'য়ের পর কি এদের কাউকে সে জন্য দালাল বলা হয়েছে? তাদেরকে কি 
জেলে ঢুকানো হয়েছে? কারো কি চাকুরি, ঘরবাড়ি ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে? সবাইকে বরং আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে 
একই বিভাগে বসানো হয়েছে। এটি যেমন পাকিস্তানে হয়েছে, তেমনি ভারতেও হয়েছে। 


নন্ষ্য গৃহযুদ্ধ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল পেত্যাঁ জার্মান নাৎসীদের সহায়তায় ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ভিশিতে এক সরকার গঠন 
করেছিলেন। তাঁকেও বিজেতা জেনারেল দ্যাগল এ অপরাধে হত্যা করেননি। তার বিচার হয়েছিল। বিচারে তাকে জেল 
দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাদক্ষ হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে পরে মুক্তি দেয়া হয়। এবং 
মৃত্যুর পর তাঁকে বীরের মর্যাদা দেয়া হয়। -(সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ফজলুল কাদের চৌধুরী,আব্দুস সবুর খান, শাহ আজিজুর রহমান,নূরুল আমীন, ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক (যিনি 
৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন), মাহমুদ আলী (আসাম মুসলিম লীগের সেক্রেটারি) এবং আরো অনেক 
পাকিস্তানপন্থী নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনে ১৯৪৭-এর পূর্বে ও পরে তারা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অথচ তাদেরকে দালাল ও খুনি বলা হয়েছে। বলা হয়, ফজলুল কাদের চৌধুরী , আব্দুস সবুর 
খান, খাজা খয়ের উদ্দিন নাকি হুকুম দিয়ে মানুষ খুন করিয়েছেন। বৃদ্ধ ডাঃ আব্দুল মোত্তলেব মালেকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের 
অভিযোগ আনা হয়। ইসলামী দলগুলোর অনেক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নাকি পাকিস্তানী সেনা অফিসারদের 
নারী সরবরাহ করতো। অথচ এ অভিযোগগুলির কোনটিই প্রমাণিত হয়নি। মুজিব আমলে নয়, পরেও নয়। কিন্তু তা 
সত্তেও মিথ্যার প্রচার থামেনি। আওয়ামী বাকশালী চক্র ও তাদের মিত্ররা আজও এ নিরেট মিথ্যাগুলোকে জোরে শোরে 
লাগাতর রটনা করে। ইতিহাসের বইয়ে এসব মিথ্যা ঢুকানোর পিছনে কাজ করেছে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে 
মিথ্যাচারটি হয়েছে শেখ মুজিব ও তার দলের ইমেজকে বড় করে দেখানোর প্রয়োজনে। মিথ্যাচার হয়েছে ভারতের 
অপরাধগুলো লুকিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে দেশটিকে বন্ধু রূপে জাহির করার প্রয়োজনে । এবং সে সাথে 
বিরোধীদের চরিত্রহরণ ও তাদেরকে হত্যাযোগ্য প্রমাণ করার লক্ষ্যে যে কোন দেশের রাজনীতিতে ঘ্বুনা, সংঘাত ও 
গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তো এভাবেই। এমন এক ঘ্ৃণাপর্ণ পরিবেশে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকগণও 
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের পাইকারি হারে ফাঁসির হুকুম বা যাবতজীবন কারাদণ্ড দিবে এবং বিপুল সংখ্যক 
জনতা সে রায় শুনে মিষ্টি বিতরণ করবে বা উৎসব করবে তাতেই বা সন্দেহ থাকে কি? মিথ্যাচ্চ যখন জাতীয় সংস্কৃতিতে 
পরিণত হয় তখন সেটি যে জনগণের চরিত্রও মিথ্যায় অভ্যস্থ করবে -তাতেই বা বিস্ময় কিঃ 


নানা প্রেক্ষাপটে প্রতিদেশেই বিভক্তি দেখা দেয়। সে বিভক্তি নিয়ে প্রকাণ্ড রক্তপাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমলে আরবের 
মানুষ বিভক্ত হয়েছিল মুসলমান ও কাফের -এ দুটি শিবিরে। কিন্তু সে বিভক্তি বেশি দিন টেকেনি। সে বিভক্তি বিলুপ্ত না 
হলে মুসলিমগণ কি বিশ্বশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো? জার্মীনরা বিভক্ত হয়েছিল নাজি ও নাজিবিরোধী -এ দুই 
দলে। সে বিভক্তিও বেশীদিন টেকেনি। তা বিলুপ্ত না হলে জার্মানগণ আজ ইউরোপের প্রধানতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
শক্তি হতে পারতো? বিভক্তি দেখা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। সে বিভক্তি এতোটাই প্রবল ছিল যে আব্রাহাম লিংকনের 
আমলে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মাঝে প্রকাণ্ড গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ তাতে নিহতও হয়েছিল। কিন্তু 
সে বিভক্তিও বেশী দিন টেকেনি। সেটি বিলুপ্ত না হলে দক্ষিণ আমেরিকার মত উত্তর আমেরিকাতেও উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, 
বলিভিয়া, পেরুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রের জন্ম হত। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যেভাবে অপ্রতিদ্বন্দি বিশ্বশক্তিরূপে 


আত্মপ্রকাশ করছে তা কি সম্ভব হত? পারতো কি পৃথিবী জুড়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে? 
যে পাপ বিভক্তি ও বিদ্রোহে 


আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মসম্মান ও বিশাল বিজয় আসে একতার পথ ধরে। বিভক্তির মধ্য দিয়ে আসে আত্মহনন, আত্মপ্লানি ও 
পরাজয়। বাংলাদেশ আজ সে বিভক্তির পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছে। একটি দেশের জন্য এর চেয়ে বড় আত্মঘাত আর কি 
হতে পারে? একতার গুরুত্ব শুধু বিবেকবান মানুষই নয়, পশুপাখিও বোঝে। তাই তারাও দল বেঁধে চলে। একতা গড়া 
ইসলামে ফরয; এবং বিভক্তি গড়ার প্রতিটি প্রচেষ্টাই হলো হারাম। বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে একতার পথে চলা ও 
না-চলার বিষয়টি ব্যক্তির খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে অলংঘনীয় নির্দেশ এসেছে মহান 
আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কোরআনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন,"ওয়া তাছিমু বিহাব্লিল্লাহে জামিয়াঁও 
ওয়ালাতাফাররাকু”। অর্থঃ "এবং তোমরা আল্লাহর রশি (আল্লাহর দ্বীন তথা পবিত্র কোরআন বা ইসলামকে) আঁকড়ে ধর 
এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়োনা..।”-(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩)। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে কঠোর আযাব 
প্রাপ্তির জন্য মুর্তিপূজারি বা কাফের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সে জন্য বিভক্তির পথে পা বাড়ানোই যথেষ্ট। সে শাস্তির 
হুশিয়ারিও এসেছে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে । পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা 
সুস্পষ্ট ঘোষণা আসার পরও পরস্পরে বিভক্ত হলো এবং মতবিরোধ সৃষ্টি করলো। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
আয়াব।”-(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৫)। তাই কোন মুসলিম দেশকে খণ্ডিত করা কোন জায়েজ কর্ম নয়। ফলে সেটি 
ঈমানদারের কাজ নয়, সে কাজটি ইসলামের শকত্রদের। মুসলিম ভূমির একতা রক্ষার প্রতি এরূপ কোরআনী ঘোষণা 
থাকার কারণে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানিয়া খলিফাদের আমলে অখণ্ড মুসলিম ভূগোল শত শত বছর বেঁচে থাকার 
সুযোগ পেয়েছে। অথচ সে সময়েও বহু সমস্যা ছিল, বহু অনাচারও ছিল। কিন্তু সেসব কারণো বার বার সরকার পরিবর্তন 
হলেও সে অখণ্ড ভূগোল খণ্ডিত হয়নি। অথচ সে অখণ্ড আরব ভূমি আজ ২২ টুকরোয় বিভক্ত। আরব ভূমিতে বিভক্তির 
এরূপ অসংখ্য দেয়াল গড়া হয়েছে স্রেফ ওপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সহযোগী সেকুযুলারিস্ট, 
ন্যাশনালিস্ট ও ট্রাইবালিস্ট নেতাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠার স্থার্থে। এ বিভক্তির লক্ষ্য মুসলিম স্বার্থ বা আরব স্বার্থকে 
প্রতিরক্ষা দেয়া ছিল না। লক্ষ্যণীয় হলো, এরূপ আত্মঘাতি বিভক্তির সাথে কোন ঈমানদার ব্যক্তি জড়িত ছিলেন না। কারণ 
ঈমানদার হওয়ার অর্থই তো প্যান-ইসলামীক হওয়া। অথাৎ ভাষা, বর্ণ, ভূগোল ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠা। বিভক্তি শুধু 
দুর্বলতা ও পরাধীনতাই বাড়ায়। ক্ষুদ্র ইসরাইলের হাতে এজন্যই তারা বার বার পরাজিত হয়েছে। 


পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা মুসলিমদের সীসাঢালা দেয়ালের ন্যায় ঈমানদারদের একতাবদ্ধ হতে বলেছেন। 
কিসের ভিত্তিতে একতা গড়তে হবে সেটিও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। একতার ভিত্তিটি হলো ইসলাম; ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা 
ভূুগোলভিত্তিক জাতীয়তা নয়। মহান আল্লাহতয়ালার প্রতিটি হুকুমই অলভ্ঘনীয়। ফলে একতা প্রতিষ্ঠার প্রতিটি প্রয়াসই 
পবিত্র ইবাদত; তেমনি বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা গড়ার প্রতিটি প্রয়াসই হলো মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ফলে 
হারাম। রাজার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রাণদন্ড হয়। সমগ্র বিশ্বের মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহও কি তাই রহমত বয়ে আনে? এরূপ বিদ্রোহ যে শুধু পরকালে জাহান্নামে নেয় -তা নয়। দুনিয়ার বুকেও আযাবের 
কারণ হয়। জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারিস্টদের অপরাধটি তাই শুধু স্রেফ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল খোদ মহান 
আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধেও। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রমাণ শুধু এ নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের 
রাজস্বের অর্থে একটি মুসলিম দেশে সুদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পাবে। বা সে অর্থে বেশ্যাবৃত্তি বা জ্বিনার ন্যায় জঘন্য হারাম 
কর্মগুলি পুলিশী পাহারাদারি পাবে। বা আইন-আদালত থেকে আল্লাহতায়ালার আইনকে সরিয়ে ব্রিটিশদের রচিত কুফরি 
ফৌজদারি বিধি (পেনাল কোড) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বরং মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ এবং মুসলিম 
উম্মাহর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ ঘটেছে ভাষা, বর্ণ ও পৃথক ভূগোলের নামে বিভক্তি গড়ায় এবং মুসলিম উম্মাহকে 
শক্তিহীন করায়। 


১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমগণ ভাষা বা বর্ণকে নয়, ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিল। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, 
পাঠান, সিন্ধি, গুজরাটি, বালুচ -এরূপ নানা ভাষার মুসলিমগণ ভাষার বন্ধন ডিঙ্গিয়ে ঈমানী পরিচয় নিয়ে একাতাবদ্ধ 
হয়েছিল। তারা সেদিন ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিক ভিন্নতার সাথে ভূলে গিয়েছিল ধর্মীয় ফেরকা ও মাযহাবী বিরোধগুলোও। 
উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে এটি ছিল অতি বিশাল অর্জন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন ঈমানী ভাতৃত্ব সেদিন বিশাল 
পুরস্কার এনেছিল মহান আল্লাহতায়ালা থেকে। সেটি হলো পাকিস্তান। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর হাতে দিল্লি বিজয়ের পর 
উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎকালীন 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটি গড়তে একটি তীরও ছুড়তে হয়নি। কিন্তু সে প্যান-ইসলামীক এক্য ও পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ঠা ভারতীয় হিন্দুদের ভাল লাগেনি। সে এক্যের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বুকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পাক বা দেশটি বেঁচে 
থাকুক সেটিও তারা চায়নি। অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা ছিল উপমহাদেশের মুসলিমদের শক্র। তারা চাইতো মুসলিমগণ 
ভারতীয় হিন্দুদের গোলাম রূপে বেঁচে থাকুক, স্বাধীন ভাবে নয়। ইসলামের শরিয়তের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাঁচার তো প্রশ্নই উঠে 
না। গরু গোশতো ঘরের রাখার মিথ্যা অভিযোগে সেদেশে নির্মম প্রহারে রাজপথে মুসলিমকে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি 


ভারতীয় পত্রিকাগুলি সে খবর ছেপেছে। গরুর জীবনে যে নিরাপত্তা আছে, ভারতীয় মুসলিমের জীবনে সে নিরাপত্তাটুকুও 
নেই। 


পবিত্র কোরআনে মুসলিমদের পরিচয় পেশ করা হয়ছে হিযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল রূপে। এমনটি কি কখনো ধারণা করা 
যায়,মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজ বাহিনীতে অনৈক্য চাইবেন? এবং সেটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, পতাকা বা ভৌগলিক 
স্বার্থের নামে? মুসলিম উম্মাহর একতা, শক্তি ও বিজয়ের চেয়ে বিভক্তির এ উপকরণগুলি কি কখনো গুরুত্ব পেতে পারে? 
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বাহিনীতে একতার যে কোন উদ্যোগে যে খুশি হবেন -সেটিই তো স্বাভাবিক। মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে বিভক্তির যে কোন উদ্যোগ তাই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এমন বিদ্রোহ যে ভয়ানক শাস্তি 
আনবে সেটিও কি দুর্বোধ্য? ১৯৪৭'য়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের একতা মহান আল্লাহতায়ালাকে এতোই খুশি করেছিল 
যে প্রতিদানে বিশাল রহমত নেমে এসেছিল। মহান আল্লাহতায়ালার সে করুণার কারণেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কোন যুদ্ধ লড়তে হয়নি। অস্ত্র না ধরেই বিশাল শত্রু পক্ষকে সেদিন তারা পরাজিত করতে পেরেছিল। 
অথচ ইংরেজ ও হিন্দু -সে সময়ের এ দুটি প্রবল প্রতিপক্ষই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার বিরোধীতা করেছে। 


শেখ মুজিব ও তার দলীয় নেতাকর্মীগণ দেখেছে শুধু গদিপ্রাপ্তির স্বার্থটি। গদির লোভে মিথ্যা বলা এবং যে কোন শক্তির 
সাহায্য নিতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না। সেরূপ সাহায্য দিতে প্রতিবেশী ভারতও দু'পায়ে খাড়া ছিল। কারণ, 
পাকিস্তান ভাঙ্গার মাঝে ভারত তার নিজের বিশাল স্বার্থটি দেখেছিল। শেখ মুজিব ও তার সহচরদের এজেণ্ডায় বাঙালী 
মুসলিমদের স্বার্থ গুরুত্ব পায়নি। ফলে ভারতের ন্যায় একটি অমুসলিম দেশের অর্থ, অস্ত্র ও উস্কানিতে একটি মুসলিম 
ভূমিকে তারা বিভক্ত করেছেন। ইসলাম ধর্ম মতে এটি নিরেট পাপকর্ম। ফলে শুধু ভারতের গোলামী নয়, মহান 
আল্লাহতায়ালার আযাবও ডেকে এনেছেন। পরিণতিতে বাংলাদেশের ন্যায় সুজলা সুফলা একটি উর্বর দেশে নেমে আসে 
ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ সে দুর্ভিক্ষে মারা যায়। মুজিবের সে আত্মঘাতি রাজনীতিতে শুধু প্রাণহানি নয়, বাঙালী 
মুসলিমের চরম ইজ্জতহানিও হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে দেশটি ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়। যে বাঙালী মুসলিমগণ ১৯৪৭ 
সালে ভারতীয় উপমহাদেশের পুরা রাজনৈতিক চিত্রই পাল্টে দিল তাদের এরূপ ইজ্জতহানি বা অপমান কি কম 
বেদনাদায়ক? এ বিকট অপমান নিয়ে আজ থেকে হাজার বছর পরও কি ইতিহাসের পাতায় তাদের হাজির হতে হবে না? 
মুজিব ও তার সহচরদের চেতনায় সে ভাবনাটি কি কোন কালেও স্থান পেয়েছে? 


অসহ্য ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 


ইসলামের শক্রপক্ষের কাছে ১৯৪৭'য়ের পরাজয় যেমন কাম্য ছিল না, তেমনি সহনীয়ও ছিল না। তাদের এজেন্ডা তো 
মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিউশন হলো খেলাফত। খেলাফতের মূলে ছিল 
প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্ব; এবং ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার সীমানা ডিঙ্গিয়ে মুসলিম এঁক্য। সে সাথে লক্ষ্য ছিল 
বিশ্বশক্তি রূপে মজবুত প্রতিরক্ষা ও আত্মসস্মান নিয়ে বাঁচা। সংঘাতময় এ বিশ্বে যাদের সামরিক শক্তি নাই তাদের কি 
স্বাধীনতা ও ইজ্জত থাকে? খেলাফতের কারণেই ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, স্পানীশ, পুর্তগীজ ও ইউরোপের নানা 
ওপনিবেশিক শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বনু দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হলেও মধ্য এশিয়া ও উত্তর 
আফ্রিকার খেলাফতভূক্ত মুসলিম ভূমিতে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। নেকড়ে বাঘ সব সময়ই ছাগল-ভেড়া খোঁজে, বিশাল 
হাতি নয়। সে খোঁজেই ওপনিবেশিক ব্রিটিশগণ পাশের ওসমানিয়া খেলাফত ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দুরের বিচ্ছন্ন 
বাংলায় গিয়ে পৌঁছে। একারণে শুরু থেকেই তাদের টার্গেট ছিল, খেলাফতের বিনাশ ঘটিয়ে সহজে শিকারযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাষ্ট নির্মান করা এবং সে রাষ্ট্রগুলির মাঝে ইসরাইলের ন্যায় স্যাটেলাইট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সে সাথে লক্ষ্য ছিল, মুসলিম 
বিশ্বের বিশাল সম্পদের উপর অবিরাম সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবকাঠামো নির্মাণ। সে লক্ষ্য অর্জনে তারা ১৯২৩ সালে 
সফল হয়।ফলে জর্দান, কাতার, কুয়েত, দুবাই, বাহরাইনের মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড -যা এক সময় উসমানিয়া খেলাফতের 
অধীনে জেলার মর্যাদাও রাখতো না -সেগুলিকেও রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়। এরূপ বিভক্তির কারণেই মুসলিম ভূমির তেল 
ও গ্যাসের ন্যায় সম্পদ থেকে মুসলিমদের চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। 


মুসলিম উম্মাহ আজ শক্তিহীন ও প্রতিরক্ষাহীন। জাতীয়তাবাদীদের সৃষ্ট বিভক্তিই মুসলিমদের এরূপ পঙ্গুত্ব ও অপমান 
বাড়িয়েছে। পবিত্র আল আকসা মসজিদসহ বিশাল মুসলিম ভূমি আজ অধিকৃত। আন্তর্জাতিক ফোরামে দেড়শত কোটি 
মুসলিমের কথা গুরুত্ব পায় না, অথচ গুরুত্ব পায় সাড়ে ৫ কোটি ব্রিটিশ ও ফরাশীদের কথা ।মুসলিম উম্মাহর পঙ্গুত্ব 
বাড়াতেই খেলাফত ভেঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশের বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার সে দুর্দিনেই প্রতিষ্ঠা পায় 
নানা ভাষাভাষীর মুসলমানদের নিয়ে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। তাদের চোখের সামনে পাকিস্তানের ন্যায় বিশ্বের 
সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে এবং সেটি টিকে থাকবে -সেটি তাদের কাছে অসহ্য ছিল। ফলে পাকিস্তান জন্ম 
থেকেই ইসলামবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের টার্গেটে পারিণত হয়। ভারত সে লক্ষ্যে কাজ করছে ১৯৪৭ সাল 
থেকেই। আরবদেরকে এরাই বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত করেছে। নব্যসূষ্ট এসব দেশগুলির প্রতিটিতে এমন সব 
স্বৈরাচারী তাঁবেদারকে বসিয়েছে যাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোত্রীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন মহত্তর ভাবনা গুরুত্ব পায় না। 


তাদের মূল কাজ, সাম্্াজ্যবাদীদের গড়া বিভক্ত ভূগোলকে টিকিয়ে রাখা। বিভক্তির প্রাচীর ভাঙ্গার যে কোন প্রয়াসই 
তাদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে প্রাণদণ্ডও দেয়া হয়। 


একই কারণে পাকিস্তানের ন্যায় ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশও আজ শক্রশক্তির টার্গেট। বিশেষ করে ভারতের। ভারতের 
পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের ন্যায় আরেক শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে যে তারা মেনে নেবে না,তাদের সে ঘোষণাটিও 
সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের মানুষ আল্লাহর দেয়া শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করুক সেটিও তারা মানতে রাজী নয়। বাঙালী মুসলিমগণ 
আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হোক ও তাঁর আইনের আপোষহীন অনুসারি হোক এতেও তাদের আপত্তি। ইসলামের এ অতি 
সনাতন রূপকে তারা "মৌলবাদ" বলে। এজন্যই বাংলাদেশের অখণ্ড ভূগোল যেমন ভারতীয় আগ্রাসনের টার্গেট, তেমনি 
টার্গেট হলো একতাবদ্ধ মুসলিম জনগণও। যে কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল 
তেমনি আগ্রহ বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও খণ্ডিত রাষ্ট্রে পরিণত করায়। এজন্যই ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পরই শুরু হয় 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক লুণ্ঠন। তাদের হাতে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া অস্ভ্রই শুধু লুট হয়নি। লুট হয়েছে 
অফিস-আদালত ও কলকারখানার বহু হাজার কোটি টাকার মালামাল। নিজেদের লক্ষ্য পূরণে পাকিস্তান ভাঙ্গাটি তাদের 
কাছে ছিল প্রথম পর্ব মাত্র, শেষ পর্ব নয়। বাংলাদেশকেও তারা ক্ষদ্রতর ও দুর্বলতর করতে চায়। ভূগোল ভাঙ্গার লক্ষ্যে 
ভারতীয় সরকার ও পুলিশের সামনে পশ্চিম বাংলার মাটিতে প্রতিপালিত হচ্ছে "স্বাধীন বঙ্গভূমি” প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। 
খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল এসব প্রাক্তন বৃহত্তর জেলাগুলোকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে এরা স্বাধীন 
বঙ্গভূমি রাষ্ট্র গড়তে চায়। এদের নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার আওয়ামী লীগের টিকেটে সংসদ সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের 
মেরুদণ্ড ভাঙ্গার প্রকল্প শুধু সেটিই নয়, একই লক্ষ্যে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নিজ ভূমিতে বিপুল অর্থ, অস্ত্র ও 
প্রশিক্ষণও দিয়েছে। ভারতের একাত্তরের ভূমিকার বিশ্লেষণে এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব ঘটনাবলিকে সামনে না 
রাখলে একাত্তরের সঠিক ইতিহাস রচনার কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


শেষ হবার নয় 


মুসলিম উম্মাহকে লাগাতর বিভক্ত ও দুর্বল রাখাই ইসলামের শত্রুপক্ষের স্টাটেজী। সে লক্ষ্যে তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
হলো, মুসলমানদের মাঝে বিভেদের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী 
হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে একাত্তরের বিরোধ। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ চাইলে কি হবে, একাত্তরের ঘটে 
যাওয়া বিবাদ ও বিভক্তির সে বেদনা থেকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি নেই। বরং সে বিভক্তিকে আরো বিষাক্ত ও প্রকট 
করে ইসলামের শক্রপক্ষ বাংলাদেশে আরেকটি গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায়। তাই স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিতর্ক শেষ হবার নয়। 
বরং এ বিভেদ স্থায়ী রাখতে ভারত ও তাঁর তাঁবেদার পক্ষ অবিরাম ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। ভারতের সাথে এখন যুক্ত 
হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র পক্ষ। ইসলামের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছে গ্লোবাল 
কোয়ালিশন। ইসলামকে এরা সবাই নিজেদের প্রতিপক্ষ শক্তি রূপে দাঁড় করিয়েছে। সবার অভিন্ন লক্ষ্য, ইসলামপন্থীদের 
চরিত্রহনন। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলমান যে মুসলিম উম্মাহর অংশ সে বিষয়টি বাঙালী জাতীয়তাবাদী 
সেক্যুলারিস্টগণ ভুলে গেলেও তারা ভুলতে রাজি নয়। "বিভক্ত কর এবং শাসন করো” -এটাই শত্রুপক্ষের নীতি। ফলে যে 
লক্ষ্যে আরবদের বিভক্ত রেখেছে,সে একই লক্ষ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকেও তারা বিভক্ত করে রাখতে চায়। সে 
বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিনিয়োগের পরিমাণ শত শত কোটি ডলার। 
বিপুল বিনিয়োগে নেমেছে ভারত সরকারও। তবে ভারতের বিনিয়োগের খাত বাংলাদেশের কৃষি,শিল্প বা অর্থনীতি নয়;,বরং 
সেটি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক; টিভি চ্যানেল, মিডিয়াকর্মী, 
রাজননৈতিক নেতা এবং এনজিও পরিচালকগণ। ভারতের ইচ্ছা পূরণে তাদের কাজটি হলো, একাত্তরে বাঙালী 
মুসলিমদের ঘরে বিভক্তির যে আগুন লেগেছিল তাতে অবিরাম পেন্ট্রোল ঢালা। বাংলাদেশে সে কাজটি কতটা সুচারু ভাবে 
হচ্ছে সেটি বুঝা যায়, ক্রমবর্ধমান ঘৃনা, প্রতিহিংসা ও নির্মূলমুখি রাজনীতি থেকে। 


সাতচনল্লিশের প্রজ্ঞা 


স্বাধীনতার রক্ষা প্রতিটি দেশের জন্যই অতি ব্যয়বহুল। পাকিস্তানের মত বহুদেশের জাতীয় বাজেটের বিশাল ভাগ খরচ 
হয়ে যায় প্রতিরক্ষা খাতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো সে ব্যয়ভারে ভেঙ্গেই গেল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশও 
সে বিশাল বাজেট নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলি তাই সে ব্যয়ভার কমাতে পার্টনার খুঁজছে। যে কোন 
ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ বিশাল ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া 
সত্তেও সে সামর্থ্য কাতার, কুয়েত, আমিরাত বা সৌদি আরবের নেই। এ দেশগুলোর তেল সম্পদ যত অঢেলই হোক, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ভূগোলই তাদেরকে স্বাধীন থাকাকে অসম্ভব করে রেখেছে। তাদের পরাধীনতা ফুটে উঠে সেখানে মার্কিনীদের ঘাঁটি 
দেখে। মুসলিম ভূমিতে স্থাপিত সেসব ঘাটিগুলোতে সার্বভৌমত্ব মার্কিনীদের;নিজ ভূমিতে হওয়া সত্তেও কাতার, কুয়েত, 
বাহরাইন, আমিরাত বা সৌদি আরবের বাদশাহ বা শেখদেরও সেখানে প্রবেশাধীকার নেই। ক্ষুদ্র হওয়ার এই হলো বিপদ। 
মুসলিম খেলাফত ১৪ শত বছর যাবত টিকেছিল প্যান-ইসলামী চেতনা, বিশাল ভূগোল এবং সে ভূগোলে বসবাসকারি 


বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার কারণে । বিশাল মুসলিম উম্মাহ বহন করতো সে খেলাফতের প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার। তেমনি 
মোঘল সাম্ত্রাজ্যও দীর্ঘ বহুশত বছর স্বাধীন ছিল তার বিশাল ভূগোল ও জনসংখ্যার কারণে। সে সাম্রাজ্য রক্ষার সবচেয়ে 
বড় খরচটি যেত সুবে বাংলা থেকে। আলীবদীঁ খাঁর হাতে বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দারুন ভাবে দুর্বল হয় মোঘলদের 
প্রতিরক্ষা। কিন্তু তাতে বাংলার স্বাধীন থাকার সামর্থও বাড়েনি। বরং বেড়েছে পরাধীনতার বিপদ, এবং সেটিই প্রমাণিত হয় 
১৭৫৭ সালে পলাশীতে। বস্তুত যখন থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যের ভূগোল ছোট হতে শুরু হয়, তখন থেকেই বাড়তে থাকে 
ভারত জুড়ে পরাধীনতা। একই অবস্থা হয়েছে আরব দেশগুলির। দল থেকে বিচ্ছিন্ন ভেড়াটি যেমন সর্ব প্রথমে বাঘের পেটে 
যায়, তেমনি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ওপনিবেশিক শাসনের খঞপ্পড়ে পড়ে মোঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলা। সেটি ১৭৫৭ 
সালে। অথচ দিল্লি পরাধীন হয় ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে। সেটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৭১য়ে। ভারত তার ২৫ সালা চুক্তি, 
সীমান্ত বাণিজ্য ও দেশের মধ্য দিয়ে করিডোর ও অর্থনৈতিক আধিপত্য পাকিস্তান-ভূক্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু বা বেলুচিস্তানের ন্যায় 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিতে পারিনি। চাপাতে পারিনি পূর্ব পাকিস্তানের উপরও। কিন্তু চাপিয়েছে 
১৬ কোটি মানুষের বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের উপর। পাকিস্তান সীমান্তে কাউকে তারকাঁটার দেয়ালে ঝুলে লাশ হতে হয় না, 
কিন্তু সেটি হয় বাংলাদেশ সীমান্তে। এটিই হলো শক্তিহীন ও ক্ষদ্রতর হওয়ার বিপদ। এ বিপদের ভাবনাই ১৯৪৭ ও 
১৯৭১'য়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালী মুসলিমকে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে টেনেছিল। 


স্বাধীন থাকাটি অতি ব্যয়বহুল ও রক্তক্ষয়ী হলেও সেটিই মানব জীবনে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ । পশু রাষ্ট্র গড়ে না, ফলে 
সভ্যতাও গড়ে না। কিন্তু মানব রাষ্ট্র গড়ে এবং সে সাথে সভ্যতারও নির্মাণ করে। স্বাধীনভাবে বাঁচার আনন্দটাই আলাদা। 
তাছাড়া মুসলমানদের কাছে নিজ ধর্ম, নিজ সংস্কৃতি ও নিজ এজেন্ডা নিয়ে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্যও। কোন 
কাফের দেশে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান রূপে বেড়ে উঠাই অসম্ভব। এজন্যই মর্ধাদাশীল জাতি বিপুল অর্থ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের 
প্রাণ দিয়ে হলেও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। মদিনায় হিজরতের পর নবীজী (সাঃ) তাই ইসলামি রাস্ট্র গড়েছেন এবং সে 
রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় লাগাতর লড়াই করেছেন।ইসলামে এমন লড়াইয়ের রয়েছে পবিত্র জিহাদের মর্যাদা। নিহত হলে রয়েছে 
মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শহীদ রূপে গণ্য হবার প্রতিশ্রুতি। স্বাধীন থাকার জন্য শুধু একখানি পতাকা, এক টুকরা 
ভূমি, একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হলেই চলে না। স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থ্য ও থাকা চাই। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের 
সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দেশটির ক্ষুদ্র ভূগোলে।১৯৪৭'য়ে বাংলার মুসলিম নেতৃবুন্দ বাঙালী মুসলিমদের সে সীমিত 
সামর্থে অজ্ঞ ছিলেন না। স্বাধীন বাংলাদেশের বদলে অখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে তাদের মূল গরজটি ছিল একারণেই। 
লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানে ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু বাংলার মুসলিম নেতাগণই সোহরাওয়াদীর 
নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবে সংশোধনী আনেন;তাদের দাবীতেই গৃহিত হয়পূর্ব 
বাংলাকে অখণ্ড পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব। এটি ছিল বাংলার মুসলিম নেতাদের বিচক্ষণতা ও দুরদুষ্টির প্রমাণ।সেরূপ 
দুরদুষ্টি ও প্রজ্ঞা কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহর ছিল না। ফলে কাশ্মীরীগণ আজও পরাধীনতার জোয়াল টানছে। অথচ 


ভারতসেবীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, একাত্তরে বাংলাদেশ সুষ্টি হলো লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। বলা হয়, ১৯৪৬ সালে 
বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির প্রস্তাবটি ছিল বাঙালীর সাথে তকতা! অথচ পাকিস্তানভূক্তি যে ১৯৪৭ সালে পূর্ব 


বাংলাকে ভারতভূক্ত হতে বাঁচিয়েছিল সে কথাটি তারা বলে না। 
সাতচন্লিশের স্বাধীনতা ও একাত্তরের স্বাধীনতা 


১৯৪৭/য়ে বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত স্বাধীন হওয়া; সিকিম,ভুটান বা মেরুদণ্ডহীন বাংলাদেশ হওয়া 
নয়। একাত্তরে ২৫ বছরের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব ভারতকে যে কোন সময় বাংলাদেশে সৈন্য 
অনুপ্রবেশসহ সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতার হেফাজতে ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে 
পাকিস্তান দুই-দুইটি যুদ্ধ লড়েছে, ব্যয় করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা। পারমানবিক বোমার অধিকারি এ দেশটি তেমন 
একটি লড়াইয়ে এখনও প্রস্তত। কিন্তু সে সামর্থ্য কি বাংলাদেশের আছে? আর না থাকলে স্বাধীনতাই বা কতটুকু থাকে? 
স্বাধীনতার বিষয়টি আগ্রাসী শক্তির কাছে দয়াভিক্ষার বিষয় নয়। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো 
স্বাধীনতা।এবং জানমালের সবচেয়ে বড় কোরবানী দিতে হয় সে স্বাধীনতার সুরক্ষায়;মসজিদ-মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, 
নগর-বন্দর, কলকারখানা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে নয়। স্বাধীনতা রক্ষায় শুধু লোকবলই যথার্থ নয় -অর্থবল, অস্ত্রবল 
এবং ভূগোলের বলও চাই। আর সে বল না থাকলে জাতীয় জীবনে পরাধীনতা নেমে আসে। সে সীমিত সামর্থ্যের কথা 
ভেবেই ইউরোপের দেশগুলো একতাবদ্ধ ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্ম দিয়েছে। একই কারণে 
অখণ্ড ভারতে একীভূত হয়ে আছে ভারতের নানা ভাষার বিশটির বেশী প্রদেশ। নইলে ভারত ভেঙ্গে ২০টির বেশী বাংলাদেশ 
সৃষ্টি হতে পারতো। কিন্তু এভাবে ভূগোল ভেঙ্গে দেশের সংখ্যা বাড়ালে কি ইজ্জত বাড়ে? বাড়ে কি স্বাধীনতা? 


ইসলাম তাই শুধু নামায-রোযা ও হজ-যাকাতের বিধানই দেয়না, দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার বিধানও দেয়। এজন্যই 
দেশভাঙ্গাকে ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষাকে করা হয়েছে ফরজ। মহান নবীজীর হাদীসঃ 
মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষায় এক মুহুর্ত ব্যয় সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। উমাইয়া, আব্বসীয় ও উসমানিয়া 
খেলাফতের বিশাল ভূখণ্ড শত শত বছর যাবত অখণ্ডতা নিয়ে বাঁচার সে সামর্থ্যটি পেয়েছে তো এরূপ গভীর ধর্মীয় 


চেতনার কারণেই। রাষ্ট্র গঠনের বুনিয়াদ ইসলাম হতে পারে না -এ যুক্তি যারা প্রচার করে তাদের সে যুক্তিকে ভিত্তিহীন 
প্রমাণ করে নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলমানদের নিয়ে গড়া খেলাফত। পাকিস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধে তাই কোন ইসলামী দল, 
পীর-মাশায়েখ, আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্রকে পাওয়া যায়নি। সে যুদ্ধে যোদ্ধা খুজতে হয়েছে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যনিস্ট 
পার্টির ন্যায় সেক্যুলার ও বামপন্থী দলগুলির ইসলামী চেতনাশণ্য ও ধর্মে অঙ্গীকারশৃণ্য কর্মদের মাঝ থেকে। বাংলাদেশের 
ইতিহাস রচনার কাজটিও তারাই হাতে নিয়েছে। ফলে প্যান-ইসলামী দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আলোচনায় আনা হয়নি। 
ফলে বিবেচনায় আনা হয়নি বাঙালী মুসলিমের কল্যাণে ইসলামের অনুসারিদের অঙ্গীকার ও কোরবানি। বরং গুরুত্ব 
পেয়েছে, জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীদের মহান করার বিষয়টি। সে সাথে গুরুত্ব পেয়েছে, স্বাধীনতার শক্ত 
রূপে ইসলামপন্থীদের খাড়া করা। ফলে একাত্তর নিয়ে তাদের রচিত সমুদয় বই ও সাহিত্য জুড়ে প্রচার পেয়েছে 
পক্ষপাতদুষ্ট হিংসাত্মক অভিমত। সেক্যুলারিজম, সোসালিজম ও জাতীয়তাবাদের বিবেচনায় ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের 
পক্ষে দাঁড়ানোই তো অপরাধ -সেটি সাতচন্লিশে হোক, একাত্তরে হোক বা আজ হোক । তাদের প্রতিটি লড়াই ও প্রতিটি 
প্রচে্ঠা চিত্রিত হয় সাম্প্রদায়িকতা রূপে । কথা হলো, মহান নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের জন্য এতো যে 
জিহাদ করলেন, প্রাণ ও মালের যে বিশাল কোরবানি দিলেন, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যেকে পরাজিত করে ইসলামকে 
যেভাবে বিশ্বশক্তির মর্ধাদা দিলেন -তাদেরকে কি বলা যাবে? সেটিও কি সাম্প্রদায়িকতা? সেটি কি জঙ্গিবাদ। অথচ সেটিই 
তো প্রকৃত ইসলাম। সে আমলের মুসলিমগণই তো সর্বযুগের মুসলিমদের অনুকরণীয় আদর্শ। একই কারণে তাদের রচিত 
ইতিহাসের বইয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কদেরও মূল্যায়ন করা হয়নি। কারণ,পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তারা ছিল অখণ্ড ভারতের পক্ষে। প্রশ্ন হলো, তাদের রচিত 
একাত্তরের এ বিকৃত ইতিহাসটি জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্ট শিবিরে যতই পবিত্র গণ্য হোক,ধর্মপ্রাণ মুসলিমের কাছে কি 
তা আদৌ মূল্য রাখে? 


কোন জাতি ভূমিকম্প, ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা মহামারিতে ধ্বংস হয় না। ধ্বংসের বীজ থাকে তার নিজ ইতিহাসে। 
আত্মহননের সে বীজ থেকে জন্ম নেয় জনগণের মাঝে আত্মঘাতী ঘৃণা; এবং সে ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও 
হানাহানি।যতই সে বিষপূর্ণ ইতিহাস পা|ঠ করা হয় ততই বাড়ে জনগণের মাঝে যুদ্ধের নেশা। এবং বাড়ে সত্যচ্যুতি ও 
ভ্রষ্টতা। এমন আত্মহনন ও পথভ্রষ্টতার ভয়ানক বীজ ছিল ইসলামপূর্ব আরবদের ইতিহাসে । সে ইতিহাসই আরবদের সভ্য 
ভাবে বেড়ে উঠাকে শত শত বছর যাবত পুরাপুরি অসম্ভব করে রেখেছিল। নানা গোত্রে বিভক্ত আরবগণ নিজ নিজ 
গোত্রের বীরত্ব গাথা নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখতো। সে কবিতায় থাকতো প্রতিদ্বন্দী গোত্রের বিরুদ্ধে বিষপূর্ণ ঘুনা। থাকতো 
নিজেদের নিয়ে মিথ্যা গর্ব। নিয়মিত আসর বসতো সে কবিতা পাঠের। আরব গোত্রগুলির মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগুণ 
শত শত বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে কবিতাগুলি পেট্রোলের কাজ দিত। একই রূপ আজ পেট্রোল ঢালছে বাংলাদেশের 
একাত্তরের ইতিহাস। 


তাই একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হলেও সে যুদ্ধের সহিংস চেতনাটি মারা পড়েনি। বরং সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার মূলে 
নিয়মিত পানি ঢালা হচ্ছে। প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে বহু একাত্তরের।এমন দেশের বিনাশে কি বিদেশী শক্র লাগে? 
জাহিলিয়াত যুগের আরবদের শক্তিহীন রাখার জন্য সে দেশে বিদেশী শত্রুর পক্ষ থেকে হামলার প্রয়োজন পড়েনি। তারা 
নিজেরাই লিপ্ত ছিল আত্মবিনাশে। ইসলামের আগমনে তাদের সবচেয়ে বড় কল্যাণটি হয়,আত্মবিনাশের পথ ছেড়ে তারা 
আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ পায়। পায় পবিত্র কোরআনে প্রদর্শিত জান্নাতের পথ। ফলে কয়েক দশকের মধ্যে তারা বিশ্বের বুকে 
সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। ইসলাম তার শ্বাশ্বত সামর্থ্য নিয়ে এখনও বিজয়ের সে পথটি খুলে দিতে সদা 
প্রস্তত। ইসলামের পথ মানেই সভ্যতর মানুষ হওয়ার পথ, এবং বিশ্বশক্তি রূপে দ্রুত বেড়ে উঠার পথ। কিন্ত বাঙালী 
মুসলিমদের এরূপ মিশন নিয়ে বেড়ে উঠাকে ভয় করে এমন শক্ররা রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘিরে। বাংলাদেশের 
জনগণকে ইসলামের পথে চলতে দিতে তারা রাজী নয়। বরং বাঙালী মুসলিমদের আত্মবিনাশেই তাদের বিপুল আনন্দ। 
আর সে আত্মবিনাশ বাড়াতে তারা একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে মনগড়া মিথ্যা ছড়াচ্ছে। তাদের সৃষ্ট একাত্তরে ঘৃণা এবং সে 
ঘৃণাসূষ্ত সংঘাতের আগুণকে বাঁচিয়ে রাখতে লাগাতর পেনট্রোলও ঢালছে। সেটি তাদের সৃষ্ট তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক 
নেতাকর্মী ও মিডিয়াকর্মীদের মাধ্যমে। 


লক্ষ্য সংঘাতকে জীবিত রাখা 


বাংলাদেশের ইতিহাসে একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে প্রচুর মিথ্যাচার হয়েছে।লেখা হয়েছে অসত্যে ভরপুর অসংখ্য 
গ্রন্থ,গল্প,উপন্যাস ও নাটক।নির্মিত হয়েছে বহু ছায়াছবি।এখনও সে বিকৃত ইতিহাস রচনার কাজটি জোরে শোরে 
চলছে।মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে দেশের সাহিত্য,সংস্কৃতি ও মিডিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে হাতিয়ার রূপে প্রতি দেশেই যুদ্ধ 
ধ্বংস ও মৃত্যু ডেকে আনে, হিংসাত্মক ঘ্বনাও জন্ম নেয়। যুদ্ধশেষ হওয়ার পরও হিংসাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সে ঘ্বনার 
ভিত্তিতে দেশে যুদ্ধাবস্থা বছরের পর বাঁচিয়ে রাখা কোন সভ্যদেশের কাজ নয়। এমন কাজ তো শক্রপক্ষের। কিন্তু সংখ্যায় 
ষোল কোটি হওয়ায় বাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুর অভাব নেই। কোন দেশে ষোল কোটি মানুষ ইসলাম নিয়ে খাড়া 
হলে তাদের পাশে মহান আল্লাহতায়ালার ফেরেশতারাও দল বেঁধে হাজির হয়।তখন তারা বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়।সে 


সম্ভাবনাটি তো বাঙালী মুসলিমের।যে আরবগণ ১৪শত বছর পূর্বে বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছিল তারা আজকের বাঙালী 
মুসলিমদের চেয়ে বেশী স্বচ্ছল ছিল না।মহান আল্লাহতায়ালার শ্রেশ্ঠ সৃষ্টি তো মানব সম্পদ।পাট,তুলা,গ্যাস,তেল বা স্বর্ণের 
উন্নয়নে যতই বিনিয়োগ হোক -সেগুলির মূল্য কতই বা বাড়ানো যায়? সর্বাধিক উন্নয়ন তো আসে তখন,যখন মূল্য 
সংযোজনটি ঘটে মানব জীবনে ।সে উন্নত মানব তখন দ্রুত উচ্চতর সভ্যতা গড়ে তোলে ।ইসলামে মূল প্রায়োরিটি তাই মানব 
উন্নয়ন।সে উন্নত মানব ভাঙ্গে ভাষা,বর্ণ ও গোত্রের নামে গড়া বিভেদের দেয়াল প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ একতার পথেই 
গড়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা।ইসলামের শক্রগণ চায় না,বাঙালী মুসলিমগণও সে পথে বেড়ে উঠ্ক।তাদের ভয় 
তো,বাংলাদেশের বেড়ে উঠা নিয়ে ফলে তাদের এজেণ্ডা শুধু ইসলাম থেকে দূরে সরানো নয়,একতার পথে থেকে 
হঠানোও।ফলে ইতিহাসে ঢুকানো হয়েছে নাশকতার বিশাল উপকরণ।এ নাশকতাটি বিভক্তির।ইতিহাস চর্চার নামে তাদের 
লক্ষ্য, একাত্তরের সৃষ্ট ঘৃণাকে শত শত বছর বাঁচিয়ে রাখা। 


যুদ্ধ শেষে সবদেশেই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটির বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। মানব ইতিহাসে 
এতবড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কোন কালেই হয়নি।জাপানের দুটি শহরের উপর মার্কিনীরা আনবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে 
এবং বহু লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে।মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী জার্মানের বহু শহরকে প্রায় পুরাপুরি বিধ্বস্ত করেছে। 
কিন্তু যুদ্ধ শেষে জাপান ও জার্মানী উভয়ই মার্কিনীদের মিত্রে পরিণত হয়। দাবী করা হয়,জার্মানীরা ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস 
চেম্বারে ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে।কিন্তু আজ জার্মানীরাই ইসরাইলের ঘনিষ্ট মিত্র।ইউরোপীয়রা বিভেদের সীমান্ত 
বিলুপ্ত করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গড়েছে।পৃথিবীর অন্যরা এভাবে বিভক্তি ও সংঘাতের পথ ছাড়লেও,বাংলাদেশে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের তাতে রুচি নাই। বাঙালী মুসলিমগণ চাইলেও প্রতিবেশী ভারত সেটি হতে দিবে না।ভারতীয় এজেন্ডা 
পালনে তাদের বাংলাদেশী তাঁবেদারগণ যুদ্ধের ৪৪ বছর পরও তাই নির্মলমুখি।একাত্তরে তাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান 
ভাঙ্গা।কিন্তু সেটিই তাদের একমাত্র এজেন্ডা ছিল না।পরবর্তী এজেন্ডাটি হলো,ইসলামপন্থিদের নির্মল।তাদের ভয়,সেটি না 
হলে পূর্ব সীমান্তে আরেক পাকিস্তান গড়ে উঠবে।সেটি হলে ভারতের বিপদটি আরো হবে ভয়ানক।পাকিস্তানের ওপারে 
বাংলাদেশের চেয়েও বড় ৭টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত কোন ভারতীয় ভূ-ভাগ নেই।কিন্ত বাংলাদেশের ওপারে 
আছে।বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানটি ভারতের জন্য এজন্যই এতটা বিপদজনক ভারতীয় রাজনীতিতে এতদিন 
মূল উপাদানটি ছিল প্রচণ্ড পাকিস্তান ভীতি।সেটি ১৯৪৭ সাল থেকেই।পাকিস্তান ভীতি নিয়েই কাশ্মীরে অবস্থান নিয়েছে ৬ 
লাখ ভারতীয় সন্য।একাত্তরের পর ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ।সেটি বাংলাদেশ ভীতি। যেখানেই 
মুসলিম সেখানেই ভারতের ভয়।কয়েক বছর আগে মাত্র ৫/৬ জন জিহাদী মুসলিম মোম্বাই শহরের প্রাণকেন্দ্রকে কয়েক 
দিনের জন্য অচল করে দিয়েছিল।বাংলাদেশের ১৭ কোটি মুসলিম তো সে তুলনায় বিশাল ভয়ের কারণ।এজন্যই দিল্লির 
কর্তাব্যক্তিগণ খোলাখুলি বলে, "বাংলাদেশকে আর ভারতীয় রাডারের বাইরে যেতে দেয়া হবে না।” ফলে তারা 
বাংলাদেশেও চায়,কাশ্মীরের ন্যায় সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা।তাই একাত্তরের পূর্বে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব হলেও এখন সেটি অসম্ভব 
হয়ে পড়ছে।কারণ,ভারতীয় রাডারের নীচে থেকে তো সেটি জুটে না। 


একাত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।একটি পক্ষ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে 
চেয়েছিল। আরেকটি পক্ষ ১৯৪৬ সালের গণভোটে শতকরা ৯৬ ভাগ বাঙালী মুসলিমের পাকিস্তানভূক্তির সিদ্ধান্তকে সঠিক 
মনে করে অখণ্ড পাকিস্তানের সাথে থাকাকেই নিজেদের স্বাধীনতা ভেবেছিল।পাকিস্তান থেকে বিচ্ছন্ন হওয়ার মধ্যে বরং 
ভারতীয় আধিপত্যের অধীনে চিরকালের গোলামীর ভয় দেখেছিল।একাত্তরে এরূপ দুটি ভিন্ন চেতনা নিয়েই যুদ্ধ 
হয়েছিল।পাকিস্তানী পক্ষের পরাজয়ের পর এখন আর কেউই বাংলাদেশকে পাকিস্তানভুক্ত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করছে 
না।কিন্ত যুদ্ধ থামলেও মিথ্যাচার থামেনি।সে মিথ্যাচার ঢুকেছে দেশের ইতিহাসেও।দিন দিন সেটি আরো হিংসাত্মক রূপ 
নিচ্ছে।পরিকন্সিত এ মিথ্যাচারের লক্ষ্য একটিই। আর তা হলো,দেশ-বিদেশের মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে সত্যকে 
আড়াল করা।এবং যারা একাত্তরের লড়াইয়ে বিজয়ী,তাদের কৃত অপরাধগুলো লুকিয়ে ফেরেশতাতুল্য রূপে জাহির করা। 
সে সাথে যারা সেদিন অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদেরকে জনগণের শক্র ও দানব রূপে চিত্রিত করা। যারা 
১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ অবধি শাসনকালে দেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত করলো, একদলীয় বাকশালী 
শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠালো,ডেকে আনলো ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এবং মানুষকে পাঠালো ডাস্টবিনের পাশে 
কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্ঠ খোঁজের লড়াইয়ে এবং নারীদের বাধ্য করলো মাছধরা জাল পড়তে -তাদেরকে আজ হাজার 
বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলা হচ্ছে বস্তুত সে পরিকল্পনারই অংশ রূপে। 


এ মিথ্যাচারের আরেকটি বড় উদ্দেশ্য, একাত্তরে বাংলার মুসলামানদের মাঝে যে রক্তক্ষয়ী বিভক্তি সৃষ্টি হলো, সেটিকে 
স্থায়ী রূপ দেয়া। বিভক্তিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যই পরিকল্পিত ভাবে ঘৃণা ছড়ানো হচেছ। প্রশ্ন হলো, একাত্তরে যারা 
বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করলো তাদেরকে কি বাংলাদেশের দালাল বলা যায়? তেমনি অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য যারা লড়াই 
করলো বা প্রাণ দিল তাদেরকেও কি পাকিস্তানের দালাল বলা যায়? অথচ জেনে বুঝে তাদের বিরুদ্ধে "দালাল” শব্দটির 
মত ঘ্বুনাপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। অথচ ঘৃনা একটি সমাজে বারুদের কাজ করে। সেটি ছড়ানো হলে যে কোন 
সময়ে সে সমাজে সহজেই বিস্ফোরন শুরু হয়।একাত্তরে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদের অনেকেই বয়সের ভারে 


দুনিয়া থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে ।তবে মানুষ বিদায় নিলেও ঘৃণা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে চেতনার সংঘাতও | যারা 
ঘৃণা ছড়াচ্ছে তারা মূলত সে সংঘাতকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তাদের লক্ষ্য,বাংলাদেশকে অশান্ত ও দুর্বল করা। আর 
বাংলাদেশ দুর্বল হলে প্রচুর আনন্দ বাড়ে ভারতের। কারণ তারা বাংলাদেশে নিজেদের বাজার চায়। আর বাংলাদেশ দুর্বল 
হলে সে বাজারটি ধরে রাখাটিও সহজ হয়। একই লক্ষ্যে দালাল বলে তাদের বিরুদ্ধেও তীব্র ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে যাদের জন্ম 
বাংলাদেশ সৃষ্টির পর;এবং যারা দেশে ইসলামি চেতনার বিজয় চায়।এ নিয়ে বিবাদ নাই, দেশে দেশে যারা ইসলামের 
বিজয় চায় তারাই একাত্তরে অখণ্ড পাকিস্তানে পক্ষ নিয়েছিল। তাই পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলেও ইসলামপন্থিদের নির্মল করার 
বিষয়টি ভারত ও ভারতপন্থি সেকুযুলারিস্টঈদের এজেন্ডা থেকে বাদ পড়েনি। সেটি তাদের থেকে বাদ পড়ার বিষয়ও নয়। 
ইসলামের বিজয় ঠ্যাকাতেই ঘৃণা ছড়ানোর এ বিপুল আয়োজন। আর ধ্বংসাত্মক আয়োজনের অগ্রভাগে রয়েছে 
বাংলাদেশের ভারতপন্থি সেকুযুলারিস্টগণ। এরূপ ঘৃণা ছড়ানোর পিছনে শুরু থেকেই অন্য যে উদ্দেশ্যটি কাজ করেছিল তা 
হলো,পাকিস্তানপন্থি বাঙালী ও অবাঙালীদের বিরুদ্ধে তাদের কৃত নৃশংস কর্মগুলোকে জায়েজ রূপে গ্রহণযোগ্য করা। 


প্রকল্প মিথ্যা রটনায় 


একাত্তর নিয়ে মিথ্যা রটনাটি স্রেফ কিছু বই-পুস্তক রচনার মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। একাজটি একাজটি করা হয়েছে 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে; এবং সেটি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, টিভি, সাহিত্য, 
সিনেমা, নাটকসহ সর্বত্র ছেয়ে আছে এ মিথ্যাচার। অথচ মিথ্যার স্রোতে ভাসাটি কোন সভ্য, রুচিবান ও ন্যায়পরায়ন 
মানুষের কাজ নয়। অথচ এ জঘন্য পাপের কাজটি করা হচ্ছে ইতিহাস রচনার নামে।ইতিহাসের বইয়ের কাজ মিথ্যা রটনা 
নয়।এটি তো জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির নিরপেক্ষ ইতিবৃত্ত। দেশের সরকার সাধারণত একটি দলের।তাদের 
থাকে দলীয় এজেন্ডাও।সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তাই নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব; ফলে তাদের দ্বারা ইতিহাস 
রচনাও অসম্ভব। পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস আসলে কোন ইতিহাস নয়, বরং ব্যক্তি বা দলের পক্ষে চাটুকরিতা বা গুণকীর্তন। 
মিথ্যা ইতিহাস পড়ে অনেকে মিথ্যার ভক্ত ও প্রচারকে পরিণত হয়; কিন্তু বিবেকমান ব্যক্তিগণ সে মিথ্যাকে তারা ত্বরিৎ 
সনাক্ত করে ফেলে।তারা হতভম্ব হয় মিথ্যার কুৎসিত চেহারাটি দেখে। 


মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও সেটি স্বল্প সময়ের জন্য।অচিরেই সেটি প্রকাশ পায়। তেমনি মিথ্যা ভেদ করে সত্যের 
প্রকাশও অনিবার্। শর্মিলা বোস তাঁর "Dead Reckonin9” বইতে সে সব অবিশ্বাস্য কুৎসিত মিথ্যার কিছু উদাহরণ তুলে 
ধরেছেন; সে সাথে তুলে ধরেছেন তার নিজের মনের কিছু প্রতিক্রিয়া জনৈক রশিদ হায়দার সংকলিত এবং বাংলা 
গ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত "একাত্তরের স্মৃতি নামক বই থেকে "বাঘের খাচায় ছয়বার' নামক নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি 
লিখেছেন, "When I first read the title of a Bengali article "87901 Khanchay 01711010817” (Six 
times in the tiger's cage) 11 a collection of memoirs of 1971, I thought the author was 
referring to being 11 a Pakistani prison six times. Bengali nationalist accounts usually refer to 
West Pakistani in terms of animals, and most of the accounts are written in flowery language 
In somewhat melodramatic style. Muhammad Shafiqgul Alam Chowdhury, however, was 
referring to actual tigers. .. Shafigul Alam Chowdhury claims that he was an organiser of 
‘sangram parishad’ in the unions of Saldanga and Pamuli and arranged for military training of 
youth with rifles taken from Boda police station. ...He states that he was arrested, and over 
the next several days he was beaten during questioning at Thakurgaon cantonment and 109 
consciousness, and every time he came to sense, he found in a cage of 4 tigers. Alam writes, 
the tigers did nothing to him - 11 fact, he claims that a baby tiger slept with its head on his 
feet regularly! However, he writes that one day the military put fifteen people in the 00215 
cage and the tigers mauled a dozen of the prisoners. He claims the mauled prisoners were 
then taken out and shot... It beggars belief that the tigers would maul everyone else who was 
put into the cage but never touch Shafikul Alam -except to sleep on her feet - even though he 
Was put in there on six different occasions. ..It is also not clear why those who were alleged 
shooting so many other prisoners did not shoot him too.” -(Sharmilla Bose, 2011). অনুবাদঃ 
“উনিশ শ’ একাত্তরের স্মৃতিকথার উপর প্রকাশিত একটি সংকলন থেকে যখন “বাঘের খাচায় ৬ বার” নামক প্রবন্ধটি 
প্রথম বার পড়লাম তখন ভাবলাম, লেখক বোধ হয় পাকিস্তানের জেলে ৬ বার বন্দি হওয়ার কথা বলেছেন। আমার সেরূপ 
ধারণা হওয়ার কারণ, বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাধারণত পশু রূপে চিত্রিত করে থাকে। তাদের 
লেখা অধিকাংশ কাহিনীর ভাষাই অতি আবেগপূর্ণ এবং অলংকারময়। তবে মুহাম্মদ শফিকুল আলম চৌধুরি তার 
কাহিনীতে আসল বাঘের কথাই বলেছেন।... শফিকুল আলম চৌধুরির দাবী, তিনি সালদাঙ্গা এবং পামূলী ইউনিয়নে 
সংগ্রাম পরিষদের সংগঠক ছিলেন এবং বোদা থানা থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাইফেল দিয়ে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের 


ব্যবস্থা করেছিলেন। তার বর্ননা,তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং কয়েকদিন ধরে ঠাকুরগাঁ সেনানীবাসে প্রশ্নোত্তরের সময় 
তার উপর মারধর করা হয়। এর ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর যখনই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন তখনই দেখেন 
একটি খাচায় ৪টি বাঘের সামনে । তবে জনাব আলম লিখেছেন, বাঘগুলো তাকে কিছুই করেনি, বরং শিশু বাঘটি তার 
পায়ের উপর মাথা রেখে নিয়মিত ঘুমাতো। এরপর বর্ণনা দিয়েছেন, সৈন্যরা একদিন ১৫ জন বন্দিকে বাঘের খাচায় রেখে 
যায়। বাঘগুলো তাদের মধ্য থেকে প্রায় ডজন খানেককে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। তার দাবী, আহত বন্দিদেরকে সেখান 
থেকে বের করে গুলি করে হত্যা করা হয়। অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়টি হলো, বাঘগুলো খাচায় বন্দি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
ক্ষতবিক্ষত করে, কিন্তু শফিকুল আলমের পায়ের উপর ঘুমানো ছাড়া তারা তাকে কখনোই স্পর্শ করেনি, যদিও সেখানে 
তাকে ৬ বারের জন্য রাখা হয়েছিল।.. এটাও রহস্যময় যে, যাদের উপর গুলি করে অন্যান্য বহুবন্দির হত্যার অভিযোগ 
-তারা কেন তাকে হত্যা করলো না?” শফিকুল আলম চৌধুরির কাহিনী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানায়োট সেটি বুঝবার জন্য 
কি বেশী লেখাপড়া ও কাগুজ্ঞানের প্রয়োজন আছে? সূর্যের ন্যায় মিথ্যাও এখানে জ্বল জ্বল করছে। তবে তাজ্জবের বিষয়, 
এ মিথ্যা কাহিনীর প্রকাশক বটতলার কোন অর্থলোভী দুর্বৃত্ত প্রকাশক নয়, বরং খোদ বাংলা এ্যাকাডেমী -যার মূল দায়িত্ব 
জনস্বার্থে গবেষণামূলক বইয়ের প্রকাশনা । সে সাথে একজন সম্পাদকও খুঁজে বের করেছে।নিরেট মিথ্যা প্রচারে জনগণের 
অর্থে পরিচালিত দেশের সর্বোচ্চ এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটিও যে কতটা তৎপর -এ হলো তার প্রমাণ। অন্যদের অবস্থা যে 
কতটা খারাপ হতে পারে সেটি কি এরপরও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? বরং এ প্রমাণ অসংখ্য,একাত্তর নিয়ে মিথ্যা রটনাটি 
পরিণত হয় এক বিশাল শিল্পে।( এবং সে শিল্পের ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সে শিল্পের মূল কারিগর হলো সেক্যুলার 
বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, প্রশাসক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীগণ। 


আদালতে প্রকৃত খুনিও নিজেকে নির্দোষ রূপে দাবি করে, এবং সকল দোষ বিপক্ষের ঘাড়ে চাপায়। সেটি শাস্তি থেকে 
বাঁচার স্থার্থে। অপরাধীদের থেকে এরচেয়ে বেশী কিছু কি আশা করা যায়। এরূপ খাসলত না থাকলে তারা অপরাধ করবে 
কেন? একাত্তরে সীমাহীন মিথ্যাচার হয়েছে মূলত দুটি লক্ষ্যে। এক). যারা প্রকৃত অপরাধি তারা সেটি করেছে নিজেদের 
অপরাধগুলোকে আড়াল করতে, অথবা সে অপরাধকে জনগণের কাছে জায়েজ করতে। দুই). রাজনৈতিক বিপক্ষ শক্তির 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধ পরায়ন করতে। সে বিশাল মিথ্যাচারের মাধ্যমেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 
চাকরিচ্যুৎ ও গৃহচ্যুৎ করা, তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠ দখল করা, হ্যাইজাক করে মুক্তিপণ আদায় করা, কারারুদ্ধ 
করা, তাদের নাগরিকত্ব হরণ করা, এমন কি হত্যা ও হত্যার পর লাশগুলোকে কবর না দিয়ে নদীর পাড়ে বা ডোবায় 
পচিয়ে ফেলাও সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমন বীভৎসতাই ছিল একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা ও মূল্যবোধ। বৃটিশ 
শাসনামলে হাজার হাজার মানুষ ওপনিবেশিক শাসকদের কর্মচারী রূপে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের উপর অনেক 
জুলুম করেছে। পুলিশের চাকরি করতে গিয়ে অনেকে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ দেশবাসীর উপর গুলিও চালিয়েছে। অনেকে 
বুটিশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। কিন্তু ১৯৪৭এর পর কি এদের কাউকে সে জন্য দালাল বলা হয়েছে? তাদেরকে কি 
জেলে ঢুকানো হয়েছে? কারো কি চাকুরি, ঘরবাড়ি ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে? সবাইকে বরং আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে 
একই বিভাগে বসানো হয়েছে। এটি যেমন পাকিস্তানে হয়েছে,তেমনি ভারতেও হয়েছে। 


নন্ষ্য গৃহযুদ্ধ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল পেত্যাঁ জার্মান নাৎসীদের সহায়তায় ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ভিশিতে এক সরকার গঠন 
করেছিলেন।তাঁকেও বিজেতা জেনারেল দ্যাগল এ অপরাধে হত্যা করেননি। তার বিচার হয়েছিল। বিচারে তাকে জেল দেয়া 
হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাদক্ষ হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে পরে মুক্তি দেয়া হয়। এবং 
মৃত্যুর পর তাঁকে বীরের মর্যাদা দেয়া হয়। -(সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।১৯৯৩)। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ফজলুল কাদের চৌধুরি,আব্দুস সবুর খান,শাহ আজিজুর রহমান,নূুরুল আমীন,ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক (যিনি 
৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন),মাহমুদ আলী এবং আরো অনেক পাকিস্তানপন্থি নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 
পর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনে ১৯৪৭-এর পূর্বে ও পরে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।অথচ তাদেরকে দালাল 
ও খুনি বলা হয়েছে। বলা হয়,ফজলুল কাদের চৌধুরি,আব্দুস সবুর খান,খাজা খয়ের উদ্দিন নাকি হুকুম দিয়ে মানুষ খুন 
করিয়েছেন। বুদ্ধ ডাঃ আব্দুল মোত্তলেব মালেকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। ইসলামি দলগুলোর অনেক 
নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নাকি পাকিস্তানী সেনা অফিসারদের নারী সরবরাহ করতো। অথচ এ অভিযোগগুলির 
কোনটিই প্রমাণিত হয়নি। মুজিব আমলে নয়, পরেও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিথ্যার প্রচার থামেনি। আওয়ামী বাকশালী চক্র 
ও তাদের মিত্ররা আজও এ নিরেট মিথ্যাগুলোকে জোরে শোরে লাগাতর রটনা করে। ইতিহাসের বইয়ে এসব মিথ্যা 
ঢুকানোর পিছনে কাজ করেছে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে মিথ্যাচারটি হয়েছে শেখ মুজিব ও তার দলের ইমেজকে 
বড় করে দেখানোর প্রয়োজনে। মিথ্যাচার হয়েছে ভারতের অপরাধগুলো লুকিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে দেশটিকে 
বন্ধু রূপে জাহির করার প্রয়োজনে । এবং সে সাথে বিরোধীদের চরিত্রহরণ ও তাদেরকে হত্যাযোগ্য প্রমাণ করার লক্ষ্যে। যে 
কোন দেশের রাজনীতিতে ঘৃনা, সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তো এভাবেই। এমন এক ঘ্বৃণাপূর্ণ পরিবেশে দেশের 
সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকগণও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের পাইকারি হারে ফাঁসির হুকুম বা যাবতজীবন 


কারাদণ্ড দিবে এবং বিপুল সংখ্যক জনতা সে রায় শুনে মিষ্টি বিতরণ করবে বা উৎসব করবে তাতেই বা সন্দেহ থাকে কি? 
মিথ্যাচর্চা যখন জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয় তখন সেটি যে জনগণের চরিত্র এভাবে পচিয়ে দিবে -তাতেই বা বিস্ময় 
কিসের? বাংলাদেশ যে দুর্বৃত্তিতে পর পর ৫ বার বিশ্বে শিরোপা পেল তা তো এমন পচনের কারণেই, ভূ-প্রকৃতি বা 


জলবায়ুর কারণে নয়। 


নানা প্রেক্ষাপটে প্রতিদেশেই বিভক্তি দেখা দেয়। সে বিভক্তি নিয়ে প্রকাণ্ড রক্তপাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমলে আরবের 
মানুষ বিভক্ত হয়েছিল মুসলমান ও কাফের -এ দুটি শিবিরে। কিন্তু সে বিভক্তি বেশি দিন টেকেনি। সে বিভক্তি বিলুপ্ত না 
হলে মুসলমানগণ কি বিশ্বশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো? জার্মীনরা বিভক্ত হয়েছিল নাজি ও নাজিবিরোধী -এ 
দুই দলে। সে বিভক্তিও বেশীদিন টেকেনি। তা বিলুপ্ত না হলে জার্মানগণ আজ ইউরোপের প্রধানতম রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক শক্তি হতে পারতো? বিভক্তি দেখা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। সে বিভক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে আব্রাহাম 
লিংকনের আমলে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মাঝে প্রকাণ্ড গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ তাতে নিহতও 
হয়েছিল। কিন্তু সে বিভক্তিও বেশী দিন টেকেনি। সেটি বিলুপ্ত না হলে দক্ষিণ আমেরিকার মত উত্তর আমেরিকাতেও 
উরুগুয়ে,প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া,পেরুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রের জন্ম হত। ফলে মার্কিন যুক্তরান্ট্র আজ যেভাবে অপ্রতিদ্বন্দি 
বিশ্বশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে তা কি সম্ভব হত? পারতো কি পৃথিবী জুড়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে? 


বিভক্তি ও বিদ্রোহের পাপ 


আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মসম্মান ও বিশাল বিজয় আসে একতার পথ ধরে। বিভক্তির মধ্য দিয়ে আসে আত্মহনন, আত্মপ্লানি ও 
পরাজয়। বাংলাদেশ আজ সে বিভক্তির পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছে। একটি দেশের জন্য এর চেয়ে বড় আত্মঘাত আর কি 
হতে পারে? একতার গুরুত্ব শুধু বিবেকবান মানুষই নয়,পশুপাখিও বোঝে। তাই তারাও দল বেঁধে চলে। একতা গড়া 
ইসলামে ফরয; এবং বিভক্তি গড়ার প্রতিটি প্রচেষ্টাই হলো হারাম। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একতার পথে চলা ও 
না-চলার বিষয়টি ব্যক্তির খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে অলংঘনীয় নির্দেশ এসেছে মহান 
আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কোরআনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন," ওয়া তাছিমু বিহাব্লিল্লাহে জামিয়াঁও ওয়া 
লাতাফাররাকু”। অর্থঃ "এবং তোমরা আল্লাহর রশি (আল্লাহর দ্বীন তথা পবিত্র কোরআন বা ইসলামকে) আঁকড়ে ধর এবং 
পরস্পরে বিভক্ত হয়োনা..।”-(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৩)।মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে কঠোর আযাব প্রাপ্তির 
জন্য ঘুর্তিপুজারি বা কাফের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তির পথে পা'বাড়ানোই সে জন্য যথেষ্ট। সে শাস্তির হুশিয়ারিও 
এসেছে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা সুস্পষ্ট 
ঘোষণা আসার পরও পরস্পরে বিভক্ত হলো এবং মতবিরোধ সৃষ্টি করলো। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আয়াব।”-(সুরা 
আল ইমরান,আয়াত ১০৫)।তাই কোন মুসলিম দেশকে খণ্ডিত করা কোন ঈমানদারের কাজ নয়, একাজ ইসলামের 
শত্রদের। মুসলিম ভূমির একতা রক্ষার প্রতি এরূপ কোরআনী ঘোষণা থাকার কারণে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানিয়া 
খলিফাদের আমলে অখণ্ড মুসলিম ভূগোল শত শত বছর বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে।বার বার সরকার পরিবর্তন হলেও 
সে অখণ্ড ভূগোল খণ্ডিত হয়নি। অথচ সে অখণ্ড আরব ভূমি আজ ২২ টুকরোয় বিভক্ত।আরবভূমিতে বিভক্তির এরূপ 
অসংখ্য দেয়াল গড়ে হয়েছে স্রেফ ওপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সহযোগী সেকু্যুলারিস্ট। ন্যাশনালিস্ট 
ও ট্রাইবালিস্ট নেতাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। মুসলিম স্বার্থ বা আরব স্বার্থকে প্রতিরক্ষা দেয়া এ বিভক্তির লক্ষ্য ছিল 
না। এরূপ আত্মঘাতি বিভক্তির সাথে কোন ঈমানদার ব্যক্তি জড়িত ছিলেন না। কারণ ঈমানদার হওয়ার অর্থই তো 
প্যান-ইসলামিক হওয়া। অথাৎ ভাষা, বর্ণ, ভূগোল ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠা। বিভক্তি শুধু দুর্বলতা ও পরাধীনতাই 
বাড়ায়। ক্ষুদ্র ইসরাইলের হাতে এজন্যই তারা পরাজিত। 


বলেছেন।কিসের ভিত্তিতে একতা গড়তে হবে সেটিও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। একতার ভিত্তিটি হলো ইসলাম;ভাষা, বর্ণ বা 
ভূগোলভিত্তিক জাতীয়তা নয়। মহান আল্লাহতয়ালার প্রতিটি হুকুমই অলভ্ঘনীয়। ফলে একতা প্রতিষ্ঠার প্রতিটি প্রয়াসই 
পবিত্র ইবাদত, তেমনি বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা গড়ার প্রতিটি প্রয়াসই হলো মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দেশের 
রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রাণদন্ড হয়।সমগ্র বিশ্বের মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও কি তাই 
রহমত বয়ে আনে? এরূপ বিদ্রোহ যে শুধু পরকালে জাহান্নামে নেয় -তা নয়। দুনিয়ার বুকেও আযাবের কারণ হয়। 
জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারিস্টঈদের অপরাধটি শুধু স্রেফ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না, সেটি ছিল খোদ মহান আল্লাহতায়ালার 
হুকুমের বিরুদ্ধে। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রমাণ শুধু এ নয় যে,সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের রাজস্বের অর্থে একটি 
মুসলিম দেশে সুদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পাবে। বা সে অর্থে বেশ্যাবৃত্তি বা জ্বিনার ন্যায় জঘন্য হারাম কর্ম পুলিশী পাহারাদারি 
পাবে। বা আইন-আদালত থেকে আল্লাহতায়ালার আইনকে সরিয়ে ব্রিটিশদের রচিত কুফরি ফৌজদারি বিধি (পেনাল 
কোড) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বরং মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহটি এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে বড় অপরাধটি তো ঘটেছে ভাষা, বর্ণ ও পৃথক ভূগোলের নামে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি গড়ার মধ্য দিয়ে। 


১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমগণ ভাষা ও বর্ণ কে নয়, ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিল। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, 
পাঠান, সিন্ধি, গুজরাটি, বালুচ এরূপ নানা ভাষার মুসলিমগণ ভাষার দূরে ফেলে ঈমানী পরিচয় নিয়ে একাতাবদ্ধ 
হয়েছিল। তারা সেদিন ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিক ভিন্নতার সাথে ভূলে গিয়েছিল ধর্মীয় ফেরকা ও মাযহাবী 
বিরোধগুলোও।উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে এটি ছিল অতি অনন্য অর্জন।মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন ঈমানী ভাতৃত্ব 
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেও বিশাল পুরস্কার এনেছিল। সেটি হলো পাকিস্তান। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর হাতে দিল্লি 
বিজয়ের পর উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটি গড়তে একটি তীরও ছুড়তে হয়নি। কিন্তু সে প্যান-ইসলামিক এক্য ও 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় হিন্দুদের ভাল লাগেনি। সে এক্যের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বুকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পাক বা 
দেশটি বেঁচে থাকুক সেটিও তারা চায়নি। অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা ছিল উপমহাদেশের মুসলিমদের শক্র। তারা চাইতো 
মুসলিমগণ ভারতীয় হিন্দুদের গোলাম রূপে বেঁচে থাকুক, স্বাধীন ভাবে নয়। ইসলামের শরিয়তের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাঁচার তো 
প্রশ্নই উঠে না। গরু গোশতো ঘরের রাখার মিথ্যা অভিযোগে সেদেশে নির্মম প্রহারে রাজপথে মুসলিমকে হত্যা করা হয়। 
সম্প্রতি ভারতীয় পত্রিকাগুলি সে খবর ছেপেছে। গরুর জীবনে যে নিরাপত্তা আছে মুসলিমের জীবনে সে নিরাপত্তা নেই। 


পবিত্র কোরআনে মুসলিমদের পরিচয় পেশ করা হয়ছে হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর দল রূপে ।এমনটি কি কখনো ধারণা করা 
যায় যে,মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজ বাহিনীতে অনৈক্য চাইবেন? এবং সেটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, পতাকা বা ভৌগলিক 
স্বার্থের নামে? মুসলিম উম্মাহর একতা, শক্তি ও বিজয়ের চেয়ে বিভক্তির এ উপকরণগুলি কি কখনো গুরুত্ব পেতে পারে? 
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বাহিনীতে একতার যে কোন উদ্যোগে যে খুশি হবেন -সেটিই তো স্বাভাবিক। মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে বিভক্তির যে কোন উদ্যোগ তাই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এমন বিদ্রোহ যে ভয়ানক শাস্তি 
আনবে সেটিও কি দুর্বোধ্য? ১৯৪৭য়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের একতা মহান আল্লাহতায়ালাকে এতই খুশি করেছিল যে 
প্রতিদানে বিশাল রহমত নেমে এসেছিল । ফলে বিশাল শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ও এসেছিল। মহান আল্লাহতায়ালার সে 
করুণার কারণেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কোন যুদ্ধ লড়তে হয়নি। অস্ত্র না ধরেই বিশাল 
শক্রুপক্ষকে সেদিন তারা পরাজিত করতে পেরেছিল। অথচ ইংরেজ ও হিন্দু -সে সময়ের এ দুটি প্রবল প্রতিপক্ষই 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার বিরোধীতা করেছে। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও সেকুযুলারিস্টঈদের চেতনায় মুসলিম ও 
ইসলামের স্বার্থচিন্তাটি আদৌ স্থান পায়নি। কোন ঈমানদার ব্যক্তি কি তার রাজনীতি থেকে মুসলিম ও ইসলামের স্বার্থচিন্তা 
বাদ দিতে পারে? এ নিয়েই তো ঈমানদারের আমৃত্যু জিহাদ। 


ক্ষমতালিল্মু শেখ মুজিব ও দলীয় নেতাকর্মীগণ দেখেছে শুধু গদিপ্রাপ্তির স্থার্থটি। গদির লোভে শয়তানের সাহায্য নিতেও 
তাদের কোন আপত্তি ছিল না।সেরূপ সাহায্য দিতে প্রতিবেশী ভারতও দু"পায়ে খাড়া ছিল। কারণ, পাকিস্তান ভাঙ্গার মাঝে 
ভারত তার নিজের বিশাল স্থার্থটি দেখেছিল। বাঙালী মুসলিমদের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনার সামর্থ শেখ মুজিব ও তার 
সহচরদের ছিল না। ফলে ভারতের ন্যায় একটি অমুসলিম দেশের অর্থ,অস্ত্র ও উস্কানিতে একটি মুসলিম ভূমিকে বিভক্ত 
করে মুজিব ও তার সহচরগণ শুধু ভারতের গোলামী নয়, মহান আল্লাহতায়ালার আযাবও ডেকে আনে। পরিণতিতে 
বাংলাদেশের ন্যায় সুজলা সুফলা একটি উর্বর দেশে নেমে আসে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ।লক্ষ লক্ষ মানুষ সে দুর্ভিক্ষে মারা 
যায়।মুজিবের সে আত্মঘাতি রাজনীতিতে শুধু প্রাণহানি নয়, বাঙালী মুসলিমের চরম ইজ্জতহানিও হয়। আন্তর্জাতিক 
অঙ্গণে দেশটি ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়। যে বাঙালী মুসলিমগণ ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের পুরা রাজনৈতিক 
চিত্রই পাল্টে দিল তাদের এরূপ ইজ্জতহানি বা অপমান কি কম বেদনাদায়ক? এ বিকট অপমান নিয়ে আজ থেকে হাজার 
বছর পরও কি ইতিহাসের পাতায় তাদের হাজির হতে হবে না? মুজিব ও তার সহচরদের চেতনায় সে ভাবনাটি কি কোন 
কালেও স্থান পেয়েছে? 


অসহ্য ছিল শত্রুর কাছে 


ইসলামের শত্রুপক্ষের কাছে ১৯৪৭-এর পরাজয় যেমন কাম্য ছিল না, তেমনি সহনীয়ও ছিল না। তাদের এজেন্ডা তো 
মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিউশন হলো খেলাফত। খেলাফতের মূলে ছিল 
প্যান-ইসলামিক মুসলিম ভাতুত্ব,এবং ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার সীমানা ডিঙ্গিয়ে মুসলিম এঁক্য। সে সাথে লক্ষ্য ছিল 
বিশ্বশক্তি রূপে মজবুত প্রতিরক্ষা ও আত্মসস্মান নিয়ে বাঁচা। সংঘাতময় এ বিশ্বে যাদের সামরিক শক্তি নাই তাদের কি 
স্বাধীনতা ও ইজ্জত থাকে? খেলাফতের কারণেই ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, স্পানীশ, পুর্তগীজ ও ইউরোপের নানা 
ওপনিবেশিক শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহুদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হলেও মধ্য এশিয়া ও উত্তর 
আফ্রিকার খেলাফতভূক্ত মুসলিম ভূমিতে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। নেকড়ে সব সময়ই ছাগল-ভেড়া খোঁজে, বিশাল হাতি 
নয়। একারণে শুরু থেকেই তাদের টার্গেট ছিল, খেলাফতের বিনাশ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবেদার রাষ্ট নির্মান করা এবং সে 
রাষ্ট্রগুলির মাঝে ইসরাইলের ন্যায় স্যাটেলাইট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।সে সাথে লক্ষ্য ছিল, মুসলিম বিশ্বের বিশাল সম্পদের 


উপর অবিরাম সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবকাঠামো নির্মাণ। চৌদ্দশত বছর পর অবশেষে ১৯২৩ সালে তারা সে লক্ষ্য 
অর্জনে সফল হয়।ফলে জর্দান, কাতার,কুয়েত, দুবাই, বাহরাইনে মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা -যা এক সময় উসমানিয়া 
খেলাফতের অধীনে জেলার মর্যাদাও রাখতো না সেগুলিকেও রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়। এরূপ বিভক্তির কারণেই মুসলিম 
ভূমির তেল ও গ্যাসের ন্যায় সম্পদ থেকে মুসলিমদের চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। 


মুসলিম উম্মাহ আজ শক্তিহীন ও প্রতিরক্ষাহীন। জাতীয়তাবাদীদের সৃষ্ট বিভক্তিই মুসলিমদের এরূপ পঙ্গুত্ব ও অপমান 
বাড়িয়েছে। পবিত্র আল আকসা মসজিদসহ বিশাল মুসলিম ভূমি আজ অধিকৃত। আন্তর্জাতিক ফোরামে দেড়শত কোটি 
মুসলিমের কথা কেউ আজ শোনে না। খেলাফত ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠা প্রায় তিরিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রী। খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার 
কিছুদিন পরই প্রতিষ্ঠা পায় নানা ভাষাভাষীর মুসলমানদের নিয়ে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। তাদের চোখের সামনে 
পাকিস্তানের ন্যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে এবং সেটি টিকে থাকবে সেটি তাদের কাছে অসহ্য ছিল। 
ফলে পাকিস্তান জন্ম থেকেই ইসলামবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের টার্গেটে পারিণত হয়। ভারত সে লক্ষ্যে কাজ 
করছে ১৯৪৭ সাল থেকেই। আরবদেরকে এরাই বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত করেছে। নব্যসৃষ্ট এসব দেশগুলির প্রতিটিতে 
এমন সব স্বৈরাচারি তাঁবেদারকে বসিয়েছে যাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোত্রীয় স্বার্থ ছাড়া কোন মহত্তর ভাবনা গুরুত্ব পায় 
না। তাদের মূল কাজ, সাম্ত্রাজ্যবাদীদের গড়া বিভক্ত ভূগোলকে টিকিয়ে রাখা। বিভক্তির প্রাচীর ভেঙ্গে এক অখণ্ড রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রয়াসই তাদের কাছে চরমশাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে প্রাণদণ্ডও দেয়া হয়। 


একই কারণে পাকিস্তানের ন্যায় ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশও আজ শক্রশক্তির টার্গেট। বিশেষ করে ভারতের। ভারতের 
পর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের ন্যায় আরেক শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে যে তারা মেনে নেবে না, তাদের সে ঘোষণাটিও 
সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের মানুষ আল্লাহর দেয়া শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করুক সেটিও তারা মানতে রাজী নয়। বাঙালী মুসলিমগণ 
আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হোক ও তাঁর আইনের আপোষহীন অনুসারি হোক এতেও তাদের আপত্তি। ইসলামের এ অতি 
সনাতন রূপকে তারা "মৌলবাদ" বলে। এজন্যই বাংলাদেশের অখণ্ড ভূগোল যেমন ভারতীয় আগ্রাসনের টার্গেট, তেমনি 
টার্গেট হলো একতাবদ্ধ মুসলিম জনগণও। যে কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল 
তেমনি আগ্রহ বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও খণ্ডিত রাষ্ট্রে পরিণত করায়। এজন্যই ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পরই শুরু হয় 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক লুণ্ঠন। তাদের হাতে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া অস্ত্রই শুধু লুট হয়নি। লুট হয়েছে 
অফিস-আদালত ও কলকারখানার বহু হাজার কোটি টাকার মালামাল। নিজেদের লক্ষ্য পূরণে পাকিস্তান ভাঙ্গাটি তাদের 
কাছে ছিল প্রথম পর্ব মাত্র, শেষ পর্ব নয়। তারা বাংলাদেশকেও ক্ষুদ্রতর করতে চায়। ভূগোল ভাঙ্গার লক্ষ্যে ভারতীয় 
সরকার ও পুলিশের সামনে পশ্চিম বাংলার মাটিতে প্রতিপালিত হচ্ছে "স্বাধীন বঙ্গভূমি” প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। খুলনা, 
যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল এসব প্রাক্তন বৃহত্তর জেলাগুলোকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে এরা স্বাধীন বঙ্গভূমি 
রাষ্ট্র গড়তে চায়। এদের নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার আওয়ামী লীগের টিকেটে সংসদ সদস্য ছিলেন। শুধু সেটিই নয়, ভারত 
সরকার অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নিজ ভূমিতে বিপুল অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভারতের একাত্তরের 
ভূমিকার বিশ্লেষণ করতে হবে এসব বাস্তব ঘটনাবলিকে সামনে রেখে। নইলে একাত্তরের সঠিক ইতিহাস রচনার কাজ ব্যর্থ 
হবে। 


এ সংঘাত শেষ হবার নয় 


মুসলমানদের লাগাতর বিভক্ত রাখাই ইসলামের শত্রুপক্ষের স্টাটেজী। সে লক্ষ্যে তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো, 
মুসলমানদের মাঝে বিভেদের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী 
হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে একাত্তরের মতবিরোধ। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ চাইলে কি হবে, একাত্তরের ঘটে 
যাওয়া বিবাদ ও বিভক্তির সে দহন বেদনা থেকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি নেই। বরং সে বিভক্তিকে আরো বিষাক্ত ও 
প্রকট করে ইসলামের শত্রপক্ষ বাংলাদেশে আরেকটি গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায়। তাই স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিতর্ক শেষ 
হবার নয়। বরং এ বিভেদ স্থায়ী রাখতে ভারত ও তাঁর তাঁবেদার পক্ষ অবিরাম ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। ভারতের সাথে 
এখন যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র পক্ষ। ইসলামের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছে গ্লোবাল 
কোয়ালিশন। ইসলামকে এরা সবাই নিজেদের প্রতিপক্ষ শক্তি রূপে দাঁড় করিয়েছে। সবার অভিন্ন লক্ষ্য, ইসলামপন্থিদের 
চরিত্রহনন। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলমান যে মুসলিম উম্মাহর অংশ সে বিষয়টি বহু মুসলিম ভুলে গেলেও তারা ভুলতে 
রাজি নয়। "বিভক্ত কর এবং শাসন করো” -এটাই শত্রুপক্ষের নীতি। ফলে যে লক্ষ্যে আরবদের বিভক্ত রেখেছে সেই 
একই লক্ষ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকেও তারা বিভক্ত করে রাখতে চায়। সে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই বাংলাদেশে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিনিয়োগ শত শত কোটি ডলার। বিপুল বিণিয়োগে নেমেছে ভারত সরকারও। তবে 
শিল্পখাতে নয়। অর্থনীতির অন্য খাতেও নয়। বিনিয়োগ হচ্ছে দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি 
লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, টিভি চ্যানেল, মিডিয়াকর্মী, রাজননৈতিক নেতা এবং এনজিও পরিচালকদের 
উপর। এদের কাজ, একাত্তরে মুসলিম ঘরে বিভক্তির যে আগুন লেগেছিল তাতে অবিরাম পেট্রোল ঢালা। সে কাজটি 
কতটা সুচারু ভাবে হচ্ছে সেটি বুঝা যায়,মুসলিমদের মাঝে পরস্পরে ঘুনা, হিংসা ও বিভক্তি কতটা তীব্রতা নিয়ে বেঁচে 


আছে তা থেকে। 
সাতচল্ল্লিশের প্রজ্ঞা 


স্বাধীনতার রক্ষা প্রতিটি দেশের জন্যই অতি ব্যয়বহুল। পাকিস্তানের মত বহুদেশের জাতীয় বাজেটের বিশাল ভাগ খরচ 
হয়ে যায় প্রতিরক্ষা খাতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো সে ব্যয়ভারে ভেঙ্গেই গেল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশও 
সে বিশাল বাজেট নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এ দেশটি তাই সে ব্যয়ভার কমাতে পার্টনার খুঁজছে। যে 
কোন ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ বিশাল ব্যয়ভার বহন করাটিই অসম্ভব। মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী 
হওয়া সত্ত্বেও সে সামর্থ্য কুয়েত, কাতার, আমিরাত বা সৌদিআরবের নেই। এ দেশগুলোর তেল সম্পদ যতই হোক,ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ভূগোলই তাদেরকে নতুন সফর প্রকাশনী ৪৪,পুরানা পল্টন দোতালা, স্বাধীন থাকাকে অসম্ভব করে রেখেছে। তাদের 
পরাধীনতা ফুটে উঠে সেখানে মার্কিনীদের ঘাঁটি দেখে। মুসলিম খেলাফত ১৪ শত বছর যাবত টিকেছিল প্যান-ইসলামি 
চেতনা, বিশাল ভূগোল এবং সে ভূগোলে বসবাসকারি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার কারণে । বিশাল জনগন বহন করতো সে 
খেলাফতের প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার। তেমনি মোঘল সাম্ত্রাজ্যও দীর্ঘ বহুশত বছর স্বাধীন ছিল তার বিশাল ভূগোল ও 
জনসংখ্যার কারণে। সে সাম্রাজ্য রক্ষার সবচেয়ে বড় খরচটি যেত সুবে বাংলা থেকে। আলীবদী খাঁর হাতে বাংলা বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় দারুন ভাবে দুর্বল হয় মোঘল শাসন। কিন্তু তাতে বাংলার স্বাধীন থাকার সামর্থও বাড়েনি। বরং বেড়েছে 
পরাধীনতার বিপদ, এবং সেটিই প্রমাণিত হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীতে। বস্তুত যখন থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যের ভূগোল ছোট 
হতে শুরু হয়, তখন থেকেই বাড়তে থাকে ভারত জুড়ে পরাধীনতা। একই অবস্থা হয়েছে আরব দেশগুলির। দল থেকে 
বিচ্ছিন্ন ভেড়াটি যেমন সর্ব প্রথমে বাঘের পেটে যায়, তেমনি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম উপনিবেশিক শাসনের খঞপ্পড়ে পড়ে 
মোঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলা। অথচ দিল্লি পরাধীন হয় ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে। সেটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে 
১৯৭১য়ে। তাই ভারত তার ২৫ সালা চুক্তি, সীমান্ত বাণিজ্য ও দেশের মধ্য দিয়ে করিডোর ও অর্থনৈতিক আধিপত্য সিন্ধু বা 
বেলুচিস্তানের ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির উপর চাপাতে পারিনি তা চাপিয়েছে ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের 
উপর। পাকিস্তান সীমান্তে কাউকে তারকাটার দেয়ালে ঝুলে লাশ হতে হয় না, কিন্তু সেটি হয় বাংলাদেশ সীমান্তে। এটিই 
হলো শক্তিহীন ও ক্ষুদ্রতর হওয়ার বিপদ। এ বিপদের ভাবনাই ১৯৭১য়ে অনেককে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে টেনেছিল। 


স্বাধীন থাকাটি ব্যয়বহুল ও রক্তক্ষয়ী হলেও সেটিই মানব জীবনে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। স্বাধীনভাবে বাঁচার আনন্দটাই 
আলাদা। তাছাড়া মুসলমানদের কাছে নিজ ধর্ম, নিজ সংস্কৃতি ও নিজ এজেণ্ডা নিয়ে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্যও। 
কোন কাফের দেশে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান রূপে বেড়ে উঠাই অসম্ভব। এজন্যই মর্যাদাশীল জাতি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ দিয়ে 
হলেও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। স্বাধীন থাকার জন্য শুধু একখানি পতাকা, একটুকরা ভূমি, একজন প্রধানমন্ত্রী বা 
প্রেসিডেন্ট হলেই চলে না। স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থ্যও থাকা চাই। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো 
দেশটির ক্ষুদ্র ভৃগোল। ১৯৪৭য়ে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলার মুসলমানদের সে সীমিত সামর্থে অজ্ঞ ছিলেন না। 
স্বাধীন বাংলাদেশের বদলে অখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে তাদের মূল গরজটি ছিল একারণেই। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব 
বাংলাকে পাকিস্তানে ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু বাংলার মুসলিম নেতাগণই সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে 
মুসলিম লীগের দিল্লি সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবে সংশোধনী আনেন, এবং তাদের দাবীতেই গৃহিত হয় বাংলাকে অখণ্ড 
পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব। সেকালের বাংলার মুসলিম নেতাগণ যে বিচক্ষণ ও দুরদুষ্টির অধিকারি ছিলেন তারই 
প্রমাণ হলো,১৯৪৭য়ে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানে শামিল করা। সেরূপ দুরদুষ্টি ও প্রজ্ঞা কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহর ছিল না। 
ফলে কাশ্মীর আজও ভারতের পদতলে পরাধীনতার জোয়াল টানছে। অথচ আজ বলা হচ্ছে, একাত্তরে বাংলাদেশ সৃষ্টি 
হলো লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। বলা হচ্ছে, ১৯৪৬ সালে বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির প্রস্তাবটি ছিল বাংলার মুসলমানদের 
সাথে তকতা! 


সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ও একাত্তরের স্বাধীনতা 


১৯৪৭য়ে বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত স্বাধীন হওয়া;)সিকিম, ভুটান বা মেরুদণ্ডহীন বাংলাদেশ হওয়া 
নয়।একাত্তরে ২৫ বছরের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব ভারতকে যে কোন সময় বাংলাদেশে সেন্য 
অনুপ্রবেশসহ সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতার হেফাজতে ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে 
পাকিস্তান দুই-দুইটি যুদ্ধ লড়েছে, ব্যয় করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা। পারমানবিক বোমার অধিকারি এ দেশটি তেমন 
একটি লড়াইয়ে এখনও প্রস্তুত। কিন্ত সে সামর্থ্য কি বাংলাদেশের আছে? আর না থাকলে স্বাধীনতাই বা কতটুকু থাকে? 
স্বাধীনতার বিষয়টি আগ্রাসী শক্তির কাছে দয়াভিক্ষার বিষয় নয়। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো 
স্বাধীনতা;সবচেয়ে বড় কোরবানী দিতে হয় সে স্বাধীনতার সুরক্ষায় -রাস্তাঘাট, নগর-বন্দর, কলকারখানা, 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে নয়। স্বাধীনতা রক্ষায় শুধু লোকবলই যথার্থ নয় -অর্থবল,অস্ত্রবল এবং ভূগোলের বলও চাই। 
আর সে বল না থাকলে জাতীয় জীবনে পরাধীনতা নেমে আসে। আজকের ইউরোপের দেশগুলো একতাবদ্ধ ইউরোপীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্ম দিয়েছে নিজেদের সে সীমিত সামর্থ্যের কথা ভেবেই। একই কারণে অখণ্ড 


ভারতে একীভূত হয়ে আছে ভারতের নানা ভাষার বিশটির বেশী প্রদেশ। নইলে ভারত ভেঙ্গে ২০টির বেশী বাংলাদেশ সৃষ্টি 
হতে পারতো। কিন্তু এভাবে দেশের সংখ্যা বাড়লে কি ইজ্জত বাড়ে? বাড়ে কি স্বাধীনতা? 


তাই ইসলাম শুধু নামায-রোযা ও হজ-যাকাতের বিধানই দেয়না,দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার বিধানও দেয়। এজন্যই 
দেশভাঙ্গাকে ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষাকে করা হয়েছে ফরজ। মহান নবীজীর হাদীসঃ 
মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষায় এক মুহুর্ত ব্যয় সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। উমাইয়া, আব্বসীয় ও উসমানিয়া 
খেলাফতের বিশাল ভূখণ্ড শত শত বছর যাবত বাঁচার যে সামর্থ্য পেয়েছে তো এরূপ গভীর ধর্মীয় চেতনার কারণেই।রাস্ট্র 
গঠনের বুনিয়াদ ইসলাম হতে পারে না -এ যুক্তি যারা প্রচার করে তাদের সে যুক্তিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে নানা ভাষা ও 
নানা বর্ণের মুসলমানদের নিয়ে গড়া খেলাফত । পাকিস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধে তাই কোন ইসলামি দল, পীর-মাশায়েখ, আলেম ও 
মাদ্রাসার ছাত্রকে পাওয়া যায়নি। সে যুদ্ধে যোদ্ধা খুঁজতে হয়েছে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টির ন্যায় সেক্যুলার ও 
বামপন্থি দলগুলির ইসলামি চেতনাশৃণ্য ও ধর্মে অঙ্গিকারশণ্য কর্মীদের মাঝ থেকে। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার কাজটিও 
তারাই হাতে নিয়েছে।এভাবে নিজেদের পক্ষে তারা নিজেরাই উকিলে পরিণত হয়েছে। ফলে প্যান-ইসলামি দর্শনের 
গুরুত্বপৃণু বিষয়টিকে আলোচনায় আনা হয়নি। ফলে গুরুত্ব পায়নি এবং বিবেচনায় আনা হয়নি বাঙালী মুসলিমের 
কল্যাণে ইসলামের অনুসারিদের অঙ্গিকার ও কোরবানি। বরং গুরুত্ব পেয়েছে,কিভাবে ধর্মহীন জাতীয়তাবাদ ও 
সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীদের মহান করা যায় সে বিষয়টি। ফলে একাত্তর নিয়ে তাদের রচিত সমুদয় বই ও সাহিত্য জুড়ে 
প্রচার পেয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট হিংসাত্মক অভিমত। সেক্যুলারিজম, সোসালিজম ও জাতীয়তাবাদের বিবেচনায় ইসলাম ও 
মুসলিম স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ানোই তো অপরাধ -সেটি সাতচনল্পিশে হোক, একাত্তরে হোক বা আজ হোক।তাদের লড়াই ও 
কোরবানি চিত্রিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা রূপে । কথা হলো, মহান নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ ও প্রাথমিক যুগের 
মুসলিমগণ ইসলামের জন্য এত যে জিহাদ করলেন, প্রাণ ও মালের যে বিশাল কোরবানি দিলেন, পারস্য ও রোমান 
সাম্ত্রাজ্যেকে পরাজিত করে ইসলামকে যেভাবে বিশ্বশক্তির মর্যাদা দিলেন -তাদেরকে কি বলা যাবে? সেটিও কি 
সাম্প্রদায়িকতা? তারা যাই বলুন, সেটিই তো ইসলাম। মুসলিম তাদের রচিত ইতিহাসের বইয়ে তাই ব্রিটিশ বিরোধী 
সাতচল্লিশের স্বাধীনতার নায়কদের পরিকল্পিত ভাবেই মূল্যায়ন করা হয়নি।কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এসব 
ইসলামচ্যুতদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তারা ছিল অখণ্ড ভারতের পক্ষে। প্রশ্ন হলো,তাদের রচিত একাত্তরের এ বিকৃত 
ইতিহাসটি জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্ট শিবিরে যতই পবিত্র গণ্য হোক,ধর্মপ্রাণ মুসলিমের কাছে তা কি আদৌ কোন মূল্য 
রাখে? 
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অধ্যায় তিন: নিহত তিরিশ লাখের কাহিনী 


অপরাধ সত্য লুকানোর 


প্রতি যুদ্ধেই রক্তপাত ঘটে; রক্তপাত একাত্তরেও ঘটেছিল। নিহত ও আহত হয়েছিল হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু। 
কিন্তু সে যুদ্ধে কতজন নিহত হয়েছিল সে সংখ্যা এখনও সঠিক ভাবে নিণাঁতি হয়নি। ১৬ কোটি বাংলাদেশীর এটি এক বড় 
ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা নিয়ে আজ থেকে বহুশত বছর পরও প্রশ্ন উঠবে। পশুপাখীরা নিজেদের মৃত সাথীদের লাশ গণনার 
সামর্থ্য রাখে না। এটি তাদের অসামর্ধ্যতা। একই রূপ অসামর্থ্যতা ধরা পড়ে বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রেও। উন্নত দেশের 
সরকারগুলি দুর্যোগে গরু-ছাগল মারা গেলও তার সঠিক হিসাব রাখে। দেশে কতটা পশু সম্পদের ক্ষতি হলো এভাবে তার 
খতিয়ান নেয়। আজ থেকে শত শত বছর পর তখনকার প্রজন্ম বাংলাদেশীদের সে অসামর্থ্যতা দেখে কি বিস্মিত হবে না? 
বলা হয়, একাত্তরে নিহতদের সংখ্যা তিরিশ লাখ। অথচ তার কোন তথ্য-প্রমাণ নাই। কারণ, গ্রাম-গঞ্জে নেমে কেউই 
নিহতদের তালিকা তৈরি করেনি। সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, ফিল্ম ও ইতিহাসের বইয়ে তিরিশ লাখ নিহতের যে তথ্যটি দেয়া হয় 
সেটি মাঠ পর্যায়ে কোন রূপ জরিপ বা তথ্য সংগ্রহ না করেই। বলা হয় নিতান্তই লাগামহীন অনুমানের ভিত্তিতে । ফলে 
কোন বিবেকমান মানুষের কাছে কি সে তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হয়? একাত্তরের যুদ্ধে কতজন নিহত হলো সেটি গণনা করার 
সামর্থ্য যে সরকারের ছিল না -বিষয়টি আদৌ তা নয়। তবে না করার কারণটি অন্যত্র। নিহতদের সংখ্যা নির্ণয়ের সে 
কাজটি তারা করেনি নিজেদের রটানো বিশাল মিথ্যাকে লুকানোর স্থার্থে। অথচ সত্য আবিষ্কার করা প্রতিটি বিবেকমান 
মানুষের অতি মৌলিক দায়িত্ব। একমাত্র মিথ্যাচারীরাই সত্য আবিষ্কারে উদাসীন হতে পারে। গুরুতর অপরাধটি এখানে 


সত্য লুকানোর -ইসলামে যা মহাপাপ। 


তিরিশ লাখ নয়, এমন কি এক একজনের মৃত্যুও বেদনাদায়ক এবং অনাকাঙ্খিত। কিন্তু সে গভীর বেদনাটি মিথ্যা বলার 
ন্যায় পাপের অনুমতি দেয় না। কোন বেদনাদায়ক ঘটনার সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটলে সেটি বরং কদর্যকর এবং নিন্দনীয় 
হয়। ঘটনা যত নৃশংস ও বেদনাদায়কই হোক, নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে বললে তাতে সম্মান বাড়ে না। বরং মিথ্যাবাদী রূপে 
দেশে-বিদেশে হেয় হতে হয়। মিথ্যার মিশ্রনে তখন কলংকিত হয় দেশের ইতিহাস। স্বাধীনতার মর্যাদা বাড়াতে সেটি জরুরীও 
নয়। তাছাড়া জনগণ ও নতুন প্রজন্মের উপর এমন মিথ্যাচারের কুফলটিও কি কম? এতে প্রতিষ্ঠা পায় মিথ্যা বলার 
সংস্কৃতি; এবং জন-জীবনে গড়ে উঠে প্রতি পদে মিথ্যা বলার অভ্যাস। তবে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা বলার বিশাল 
রাজনৈতিক উপযোগীতা আছে; সেটি ভারতের স্বার্থসেবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের কাছে। তাদের কাছে বিশাল আকারের 
মিথ্যার প্রয়োজনটি ছিল মূলত একাত্তরের যুদ্ধকালে বাঙালী মুসলিমদের মাঝে যে ভাতৃঘাতি বিভক্তি, যুদ্ধ ও ঘৃনা সৃষ্টি 
হয়েছিল সেটিকে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। তাতে সহজ হয় বাংলাদেশীদের দীর্ঘকাল বিভক্ত ও পঙ্গু রাখা। 
শক্তিশালী বাংলাদেশের নির্মাণ রোধে ও ইসলামের উত্থান প্রতিরোধে এমন মিথ্যাচারই হলো তাদের প্রধান অস্ত্র। ভারত 
এবং ভারত-সেবী নেতাকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা এজন্যই সে মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে এতো সচেষ্ট। ফলে চায় 
না, নিহতদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ে কোন জরিপ হোক। 


কেন এ বিশাল মিথ্যা? 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত এবং ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের সবচেয়ে বড় মিথ্যাটি হলো,একাত্তরে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক এ্যাকশনের মূল লক্ষ্যটি ছিল বাঙালী নির্মূল। বলা হয়, তারা নাকি শুধু বাংলার মাটি 
চাইতো,মানুষ নয়! নিহত তিরিশ লাখের কিসসা মূলত সে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। যাদের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত 
কোটি বাঙালী নির্মূলের অভিযোগ, তাদের হাতে ৩০ লাখের কম নিহত হলে কি সে অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য বানানো যায়? 
হিটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করেছিল। হিটলার যে ইহুদীদের নির্মল চাইতো -সেটি অনেকেই তাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল। 
ফলে নয় মাসে কমপক্ষে ৩০ লাখ বাঙালী নিহত না হলে পাকিস্তান সরকারর বিরুদ্ধে বাঙালী নির্মূলের অভিযোগটি 
দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য বানানো যায় কেমনে? তিরিশ লাখের তথ্যটি আবিস্কৃত হয়েছে তাই রাজনৈতিক প্রয়োজনে। মাঠে 
ময়দানে গণনাকারি নামিয়ে কত জন মারা গেল সে হিসাব নিলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মুজিবের অভিযোগটি ডাহা মিথ্যা 
প্রমাণিত হতো,সেটি খোদ মুজিবও জানতেন। তাই একাত্তরের নিহতদের সঠিক সংখ্যা সংগ্রহকে তিনি নিজের রাজনীতির 
জন্য অতিশয় ক্ষতিকর ভেবেছেন। মিথ্যাচারীরা একই কারণে প্রতি যুগে সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। একই চেতনা কাজ করে 
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝেও। নইলে আজও কি সঠিক পরিসংখ্যান বের করা এতো কঠিন? নিহত 
আপনজনদের কথা কোন পরিবার কি শতবছরেও ভূলে? ফলে একাত্তরের নিহতদের স্মৃতি মাত্র ৪০ বা ৫০ বছরেই তারা 
ভূলে বসবে -সেটিও কি বিশ্বাস করা যায়? 


অনেকের বিশ্বাস, তিরিশ লাখের সংখ্যাটি আবিষ্কার করেছে ভারত। ভারতের এজেন্ডা শুধু পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ 
সৃষ্টি করাই ছিল না, পাকিস্তানীদেরকে বিশ্বের দরবারে হিংস্র, বর্বর ও কুৎসিত রূপে চিত্রিত করাটিও। সে সাথে নিজেকে 
মানবতার অবতার রূপে জাহির করা। অথচ ভারতে সংখ্যালঘু নির্মলে বিগত ৬০ বছরে যতগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে 
তা বিশ্বের তাবত দেশেও হয়নি। নিজের স্বার্থে ভারত চায়, উপমহাদেশের মুসলিমদের বাঙালী-অবাঙ্গলী, পাকিস্তানপন্থী ও 
পাকিস্তান-বিরোধী এরূপ নানা পরিচয়ে বিভক্ত রাখা। পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে শেখ মুজিব যখন লন্ডন আসেন তখন 
ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিহত তিরিশ লাখের তথ্যটি তাঁর কানে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ভারতই 
যে এ সংখ্যার জনক সে অভিমতটি প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক Professor Richard Sisson এবং Professor Leo 
Rose এর। ভারত-প্রদত্ত এ তথ্য নিয়ে সন্দেহ করার সাহস শেখ মুজিবের ছিল না। এবং ছিল না ভারতকে মিথ্যুক রূপে 
প্রমানিত করায় তাঁর সামান্যতম আগ্রহ। বরং মুজিব ও তার সহচরগণ তখন কৃতজ্ঞতায় ভারত বন্দনায় মগ্ন। তাছাড়া 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘূনাকে বাঁচিয়ে রাখায় মধ্যে ভারতের ন্যায় তিনিও নিজের রাজনৈতিক লাভ দেখেছিলেন। তাই মুজিব 
সরকারের পক্ষ থেকে নিহত তিরিশ লাখের সংখ্যাটি প্রচার করা হয় এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে তুলে ধরা হয় কোনরূপ 
জরিপ না করেই। 


তিরিশ লাখ ও ইমেজ সংকট 


নিহত তিরিশ লাখের তথ্যটি বিদেশী সাংবাদিকগণও প্রথম দিকে কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করেই প্রচার করতে থাকে। 
বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় নিহতদের সংখ্যা সে সময় তিরিশ লাখ বলেই ছাপা হয়। তবে তারা উল্লেখ করতো,পরিসংখ্যানটি 
বাংলাদেশ সরকারের দেয়া। সাংবাদিকগণ গবেষক বিশেষজ্ঞ বা বিচারক নন। তাদের কাজ মাঠে নেমে জরিপ করা নয়। 
তাদের পেশা, দেশের ক্ষমতাসীন সরকার বা অন্য পক্ষ কি বলে সেটিই হুবহু প্রচার করা। মজার ব্যাপার হলো, আওয়ামী 
বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীগণ বিদেশী সাংবাদিকদের সেসব রিপোর্টগুলিকে আবার নিজেদের পরিসংখ্যানের 


পক্ষে দলিল রূপে পেশ করে। এবং সেগুলিকে আদালতে সাক্ষ্য রূপে পেশ করছে একাত্তরের পাকিস্তানপন্থীদের ফাঁসীতে 
ঝুলানোর লক্ষ্যে। কিন্তু বিদেশীদের কাছে এ সংখ্যাটি সহসাই অতি অবিশ্বাস্য বড় রকমের মিথ্যা রূপে গণ্য হয়। এতে 
সংকটে পড়ে বাংলাদেশের ইমেজ। প্লাবনে বা ভূমিকম্পে যে পরিবারের নিহতের সংখ্যা এক বা দুইজন, সে পরিবারটি যদি 
বাড়িয়ে চার জন বলে প্রচার করে -তবে কি সে পরিবারের সম্মান থাকে? আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশের ইজ্জতের 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্লানিকর কটাক্ষ শুরু হয় মূলত নিহতের সংখ্যা তিরিশ লাখ রটনা করার পর থেকে। তার কিছু উদাহরন 
দেয়া যাক। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড নিক্সন। তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন হেনরি 
কিসিঞ্জার। তিরিশ লক্ষটি মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে কতটা উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য লেগেছিল সেটি ফুটে উঠেছে সে 
সময়ের মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট (পররাষ্টি মন্ত্রী) মি. উইলিয়াম রজার্সের সাথে হেনরি কিসিঞ্জারের আলাপে । কিসিঞ্জার 
রজার্সকে বলেছিলেন: "Do you remember when they said there were 1000 bodies and they had the 
graves and they couldn't find 20?” অনুবাদঃ আপনার কি মনে আছে যখন তারা (বাংলাদেশীরা) বলেছিল যে 
এক হাজার মৃতদেহ আছে এবং তাদের কবরও আছে। অথচ তারা খুঁজে বিশ জনও পায়নি। হেনরি কিসিঞ্জারের এই 
একটি বাক্যের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে নিহত তিরিশ লাখের তথ্যটি তাদের কাছে কতটা বড় রকমের অবিশ্বাস্য মিথ্যা মনে 
হয়েছে। 


নিহতদের সংখ্যা ও গণকবর নিয়ে কঠাক্ষটি শুধু হেনরি কিসিঞ্জারের একার নয়। একই রূপ কঠাক্ষ করেছেন লন্ডনের 
দৈনিক গার্ডিয়ানি পত্রিকার William [01111701701 তিনি ১৯৭২ য়ের জুনে এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, “Of course, 
there are ‘mass graves’ all over 09110180951. But nobody, not even the most rabid 
Pakistani-hater, has yet asserted that all these mass graves account for more than about 
1,000 victims. Furthermore, because a body is found in a mass grave does not necessarily 
mean that the victim was killed by the Pakistani Army”. অনুবাদঃ "অবশ্যই বাংলাদেশ জুড়ে গণ-কবর 
রয়েছে। কিন্তু কেউই -এমনকি যারা চরম ভাবে পাকিস্তান বিদ্বেষী তারাও এতোটা প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারিনি যে, সে 
সব গণকবরে সব মিলিয়ে এক হাজারের বেশী লাশ আছে। উপরুন্ত, গণকবরে লাশ পাওয়া গেলেই সেটি প্রমাণিত হয় না 
যে,সে ব্যক্তি পাকিস্তানে আর্মির হাতে নিহত হয়েছিল।” 


তিনি আরো লিখেন, "Killing fields and mass graves were claimed to be everywhere, but none was 
forensically exhumed and examined 11 a transparent manner, not even the one in Dhaka 
University. Moreover, the finding of someone's remain cannot clarify, unless scientifically 
demonstrated, whether the person was Bengali and non-Bengali, combatant or 
non-combatant, whether death took palce in the 1971 war, or whether it was caused by the 
Pakistan Army”. অনুবাদঃ "বলা হয়, বধ্যভূমি ও গণকবর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কিন্ত কোথাও এ অবধি লাশকে কবর 
থেকে বের করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ময়নাতদন্তের আয়োজন করা হয়নি। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। তাছাড়া 
কারো মরদেহের পেলেই সে কি বাঙালী না অবাঙালী ছিল, যোদ্ধা না অযোদ্ধা ছিল বা উনিশ শ’ একাত্তরে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল -সেটি প্রমাণিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার।” অথচ 
বাংলাদেশে সেরূপ কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন হয়নি। কারা মারা গেল, কতজন মারা গেল এবং কাদের হাতে মারা 
গেল, সেটি নির্ধারিত হয়েছে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এবং গুজবের ভিত্তিতে। সে গুজবের পিছনে কাজ করেছিল 
রাজনৈতিক মতলব। তাই ইতিহাস থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে নিহত হাজার হাজার অবাঙালী ও 
পাকিস্তানপন্থীদের সংখ্যা। 


William Drummond লেখেন, “The field investigation by the Home Ministry of Bangladesh in 1972 
had turned up about 2,000 complaints of deaths at the hands of the Pakistan Army". অনুবাদঃ 
"১৯৭২ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে, সে তদন্তে পাকিস্তান আর্মির হাতে প্রায় দুই হাজার নিহত হওয়ার 
অভিযোগ আসে।” তিনি আরো লেখেন “The Pakistan Army did kill, but the Bangladeshi claims were 
blown out of proportion undermining their credibility”. অনুবাদঃ "পাকিস্তান আর্মি মানুষ হত্যা করেছে, 
কিন্তু বাংলাদেশীরা নিহতদের সংখ্যা এতোটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পেশে করেছে যে তাতে সে দাবীর বিশ্বাস-যোগ্যতাই বিনষ্ট 
হয়েছে।” 


১৯৭২ সালের ৬ জুন William Drummond লন্ডনের “The Guardian” পত্রিকায় "The Missing Millions” 
শিরোনামায় লিখেছিলেন, "This figure of three million deaths, which the Sheikh has repeated several 
times since he returned to Bangladesh in early January, has been carried uncritically in 
sections of world press. Through repeatation such a claim gains a validity of its own and 
gradually evolves from assertion to fact needing no attribution. My judgment, based on 


10117210015 trips around Bangladesh and extensive discussions with many people at the village 
level as well as in the government, is that the three million death figure is an exaggeration 50 
gross as to be absurd.” অনুবাদঃ "নিহত তিরিশ লাখের তথ্যটি যা শেখ মুজিব বাংলাদেশের ফেরার পর জানুয়ারির 
প্রথম দিকে কয়েকবার বলেছেন তা বিশ্বের কোন কোন পত্র-পত্রিকা কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করেই প্রচার করেছে। 
বার বার প্রচারের ফলে এ দাবীটি গ্রহণযোগ্যতা পায়, এবং ধীরে ধীরে সেটি নিছক অনুমান থেকে সত্য ঘটনায় পরিণত 
হয়। অন্যরা এর নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশে অসংখ্যবার ভ্রমন এবং সেখানে 
গ্রাম পর্যায়ে ও সরকারি মহলে বহু লোকের সাথে বিষদ আলোপ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা জন্মেছে, তিরিশ 
লাখ নিহত হওয়ার তথ্যটি অবিশ্বাস্য রকমের অতিরঞ্জিত।” 


কারো কারো অভিমত, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে লন্ডনে এসে তিনি যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা জানতে 
চেয়েছিলেন। তখন তাঁর সাথে ছিল বিবিসির তৎকালীন সাংবাদিক জনাব সিরাজুর রহমান। তিনি তাঁকে আনুমানিক তিন 
লাখের কথা বলেছিলেন। সম্প্রতি লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে জনাব সিরাজুর রহমান সে কথাটি 
উল্লেখও করেছেন। তবে জনাব সিরাজুর রহমান যে তিন লাখের তথ্যটি দিয়েছেন সেটিও ছিল সম্পূর্ণ অনুমানের উপর। 
যুদ্ধকালীন ৯ মাসে তিনি একবারের জন্যও বাংলাদেশে যাননি, ফলে মাঠ পর্যায়ের কোন ধারণা তাঁরও ছিল না। তিন 
লাখের তথ্যটি তিনিও আবিষ্কার করেছেন লন্ডন বসে,এবং সেটি যুদ্ধকালীন প্রচারিত গুজবের উপর ভিত্তি করে। 
অপরদিকে ঢাকায় নেমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিরাজুর রহমানের বলা সে তিন লাখকেই তিন মিলিয়ন তথা 
তিরিশ লাখ বলেছেন। শেখ মুজিবের মুখে তিরিশ লাখের কথা শুনে ঢাকা থেকে সে সংখ্যা নিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন 
লন্ডনের "দি টাইম” পত্রিকার রিপোর্টার পিটার হ্যাযেলহাস্ট, এবং তা ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। 
সেদিন যে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল তা হলঃ [1115 first public rally in independent Bangladesh Mujib 
reported to have said, “I have discovered that they have Killed three million of my people”. 
অনুবাদঃ "স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর প্রথম জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, আমি জানতে পেরেছি তারা আমার তিরিশ লাখ 
মানুষকে হত্যা করেছে।” তাঁর সে রিপোর্টের পর সে সংখ্যাটি বিশ্বময় প্রচার পায়। শেখ মুজিব ভূলে তিন লাখকে তিন 
মিলিয়ন বলেছিলেন, না ইচ্ছা করেই তিরিশ লাখ বলেছিলেন সেটি একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তবে তিরিশ লাখের 
পিছনে যে কোন প্রামান্য দলিল নেই -সেটি নিয়ে এ বিশ্বের কারোই কোন দ্বিমত নেই। তাই শুরু থেকেই এ সংখ্যাটি ভূয়া 
এবং অবিশ্বাস্যই রয়ে গেছে। এখানে লক্ষনীয় হল, মুজিব শুধু পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালীর সংখ্যা তিন 
মিলিয়ন বলেছেন। যে বিপুল সংখ্যক অবাঙালীরা বাঙালীর হাতে নিহত হয়েছে সে তিন মিলিয়নের মাঝে তাদের উল্লেখ 
নাই। সম্ভবত অবাঙালীদের নিহত হওয়ার বিষয়টি তার দৃষ্টিতে কোন বেদনাদায়ক সহিংস ঘটনা মনে হয়নি। 


২৫ মার্চের মিলিটারি এ্যাকশন এবং মিথ্যাচার 


মিথ্যাচার যে শুধু একাত্তরের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা নিয়ে হয়েছে তা নয়, প্রকাণ্ড মিথ্যাচার হয়েছে ২৫ মার্চের ঢাকায় রাতের 
হত্যাকাণ্ড নিয়ে। বলা হয়, পাক-বাহিনী ২৫শে মার্চের এক রাতেই ঢাকা শহরে ৬০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। বলা 
হচ্ছে, এ ৬০ হাজারের মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক, এবং ঢাকায় বসবাসরত হিন্দুরা। হিটলার বহু লক্ষ 
মানুষকে হত্যা করেছিল। তার হাতে অনেক গুলো গ্যাস চেম্বার ছিল। কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডে হিটলারের কয়েকটি বছর 
লেগেছিল। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চের মাঝ রাতে হামলা শুরু করে সকাল হওয়ার আগেই ৬০ হাজার 
মানুষকে শুধু হত্যাই করেনি, তাদের লাশও নাকি গায়েব করেছিল! এবং এমন ভাবে গায়েব করেছিল যে আওয়ামী লীগের 
সরকার তাদের শাসনামলে সে ৬০ হাজার মানুষের কবর বা হাড্ডির সন্ধান করতে পারলো না! কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধির 
মানুষ কি এমন কাহিনী বিশ্বাস করতে পারে? অথচ ভারত-ভক্ত বাঙালীরা সেটি শুধু বিশ্বাসই করে না, তা নিয়ে সাহিত্য 
রচনা করে,ইতিহাস লেখে, নাটক করে এবং ফিল্মও বানায়। বাংলাদেশের ইতিহাস এরূপ কাহিনীতে ভরপুর। এটি সত্য, 
পাক বাহিনী একাত্তরে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ কি এ অনুমতি 
দেয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে হবে? আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের আরো দাবী, একাত্তরের ৯ মাসে ধর্ষিতা বা 
শ্লীলতাহানীর শিকার হয়েছিল আড়াই লক্ষ বাঙালী মহিলা।-(Shahriar Kabir, 2010)। ধর্ষিতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে কেউ 
৪ লাখ, কেউ বা ৫ লাখও বলছে। সংখ্যা নিয়ে কে কতটা হাঁক দিবে সেটা যেন খেয়াল খুশির ব্যাপার। প্রমাণ বা 
পরিসংখ্যান পেশের যেহেতু বাধ্যবাধকতা নেই, ফলে বাতিক বেড়েছে সংখ্যা বাড়িয়ে চমক সৃষ্টি করা! যুদ্ধকালীন সময়ে 
বাংলাদেশে একদিনের জন্য না থাকলে কি হবে, শেখ মুজিবও তেমনি হাঁক দিয়েছিলেন ৩০ লাখের। এভাবে কি কোন 
দেশের ইতিহাস লেখা হয়? অথচ বাংলাদেশে সেটিই হয়েছে। 


বলা হয়, একাত্তরের ২৫ মার্চের রাতে ঢাকার রাস্তায় নামে পাকিস্তান আর্মীর ট্যাংকের বহর। নেমেছিল হাজার হাজার 
সৈনিক। ট্যাংকের গোলায় ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। তাতে মারা পড়েছিল ৬০ হাজার মানুষ। যার 
মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ছিল ছাত্র-ছাত্রি। কিন্ত সে রাতে কতগুলি ট্যাংক রাস্তায় নেমেছিল, কোন কোন রাস্তা দিয়ে সে 
ট্যাংকগুলো গিয়েছিল এবং সে ট্যাংকের গোলায় কতগুলো ঘরবাড়ী, দালানকোঠা ধ্বংস হয়েছিল সে হিসাব বাংলাদেশের 


ইতিহাসে মেলে না। নিহত মানুষের নাম-ঠিকানাও মেলেনা। কতজন সৈন্য রাস্তায় নেমেছিল সে ইতিহাসও নেই। পঁচিশে মার্চ 
রাতের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন গবেষক শর্মিলা বোস। সে কাজে তিনি পাকিস্তান গিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের রাতে 
সেনাবাহিনীর যে অফিসারের অপারেশনের উপর দায়িত্ব ছিল তাঁর নাম লে. কর্নেল (পরে ব্রিগেডয়ার) তাজ। অপারেশন 
চালিয়েছিল ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী সে অপারেশনে ইকবাল হলে মারা যায় ১২ জন, জগন্নাথ হলে 
৩২ জন এবং রোকেয়া হলে ৭ জন। রোকেয়া হলে মৃতদের সবাই ছিল সে হলের পুরুষ কর্মচারি। কোন ছাত্রী বা নারী 
সেখানে মারা যায়নি। সর্বমোট মারা যায় ৩০০ জন। সামরিক অফিসারদের ওয়ারলেস আলোচনার রেকর্ড থেকেও জানা 
যায় মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন।-(শর্মিলা বোস, ২০১১)। ২৫ মার্চের রাতে নিহত প্রফেসর জোতির্ময় গুহাথাকুরতার 
কন্যা প্রফেসর মেঘনা গুহাথাকুরতাও বলেন সে রাতে মারা গিয়েছিল ৩০০ জন।-(মেঘনা গুহাথাকুরতা)। ২৫ মার্চ রাতে 
ট্যাংক বাহিনীর সাথে যিনি ছিলেন তার সাথে শর্মিলা বোস নিজে কথা বলেছেন। উক্ত অফিসারের নাম, লে. মুহাম্মদ আলী 
শাহ। তিনি ছিলেন ১৮ পাঞ্জাবের। তাঁর কথা, "এ রাতে সমগ্র ঢাকা শহরে নামানো হয় মাত্র তিনটি ট্যাংক। এ ট্যাংকগুলোর 
মূল কাজ ছিল শক্তির প্রদর্শনী”। তিনি আরো বলেন, "সে রাতে এ ট্যাংকগুলোর মুল কামানটি একটি বারের জন্যও 
ব্যবহৃত হয়নি। তবে আওয়াজ সৃষ্টির জন্য পাশের দুটো ছোট কামান থেকে মাঝে মাঝে গোলা ছোড়া হয়েছিল”। তিনি 
আরো বলেন, "তাঁর লোকেরা ট্যাংক তিনটি নিয়ে শুধু প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়েই চলেছিল, কোন আবাসিক এলাকাতে 
ঢুকেনি। নিউ মার্কেট বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেও নয়।” 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রীদের উপর পাকিস্তানী সৈন্যদের বলাৎকার এবং বলৎকার শেষে হত্যার ঘটনা 
বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সে অভিযোগ কতটুকু সত্য সেটি গুরুতর গবেষণা ও বিবেচনার 
বিষয়। সে সময় রোকেয়া হলের প্রোভোষ্ট ছিলেন বেগম আখতার ইমাম। তিনি বলেন, রোকেয়া হলে সর্বমোট ৮০০ জন 
ছাত্রীর জন্য স্থান ছিল। ২৫ মার্চের আগেই প্রায় সকল ছাত্রী হোস্টেল ত্যাগ করে। মাত্র ৭ জন ছাত্রী থেকে যায়। তাদেরকে 
সাহেরা খাতুন নামে একজন হাউস টিউটরের বাসায় পৌছে দেয়া হয়। তাদের সবাই নিরাপদ ছিল এবং ২৭ মার্চ তারা 
তাদের অভিভাবকদের সাথে হোস্টেল থেকে চলে যায়। একই রূপ বিবরণ দিয়েছেন,তৎকালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভিসি 
প্রফেসর জনাব ড. সাজ্জাদ হোসেন তাঁর "একাত্তরের স্মৃতি” বইতে। 


প্রতি ২৫ জনে একজনের মৃত্যু! 


তিরিশ লাখের অর্থ তিন মিলিয়ন। একাত্তরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি অর্থাৎ ৭৫ মিলিয়ন। যে 
কোন স্কুল ছাত্রও হিসাব করে বের করতে পারে, সাড়ে ৭ কোটির (৭৫ মিলিয়ন) মাঝে তিরিশ লাখ (তিন মিলিয়ন) 
মানুষের মৃত্যু হলে প্রতি ২৫ জনে একজনকে মারা যেতে হয়। যে গ্রামে ১ হাজার মানুষের বাস সে গ্রামে মারা যেতে হয় ৪০ 
জনকে । ঘটনাক্রমে সে গ্রামে কেউ মারা না গেলে পরবর্তী গ্রামটি যদি হয় ১ হাজার মানুষের বসবাস তবে সেখান থেকে 
মারা যেতে হবে কমপক্ষে ৮০ জনকে। যে থানায় ১ লাখ মানুষের বাস সেখানে মারা যেতে হবে ৪ হাজার মানুষকে। প্রতি 
থানায় ও প্রতি গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা এ হারে না হলে ৩০ লাখের সংখ্যা পূরণ হবে না। তাছাড়া ৯ মাসে তিরিশ লাখ মানুষকে 
হত্যা করতে হলে প্রতিদিন গড়ে ১১, ১১১ জনকে হত্যা করতে হয়। ১৯৭১'য়ে বাংলাদেশ ছিল একটি গ্রামীন জনসংখ্যা 
অধ্যুষিত একটি দেশ যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জনগণই বাস করতো গ্রামে। সেনাবাহিনীর পক্ষে যেহেতু প্রায় ৭০ হাজার 
গ্রামের মাঝে ১০% গ্রামে পৌঁছাতে হলে নদীনালা, দ্বীপ, বিল, হাওর ও চরে পরিপূর্ণ ৭ হাজার গ্রামে পৌছিতে হয়। সেটি কি 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে ৯ মাসে পৌঁছা সম্ভব ছিল? ফলে সহজেই ধারণা করা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী শতকরা 
৯৫ ভাগ গ্রামেও পৌঁছতে পারিনি। ফলে তিরিশ লাখের বিপুল হত্যাকান্ডটি ঘটাতে হতো জেলা, মহকুমা বা উপজেলা 
শহরে। তখন পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য নারীকে ধর্ষিতা হতে হতো। এটি কি তাই বিশ্বাসযোগ্য? সে সময় তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানে পাক-বাহিনীর প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ হাজার। -(জেনারেল নিয়াজী, ২০০১)। যুদ্ধবন্ধি রূপে যেসব 
পাকিস্তানীদের ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মধ্যে অনেকে ছিল বেসামরিক ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য। ৪৫ 
হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের পক্ষে কি সম্ভব ছিল বিল-হাওর,নদী-নালা,দ্বীপ ও চরাভূমিতে পরিপূর্ণ একটি দেশের প্রায় ৭০ 
হাজার গ্রামে পৌছানো? প্রতিটি গ্রাম দূরে থাক প্রতিটি ইউনিয়নেও কি তারা যেতে পেরেছিল? প্রকৃত সত্য হল, যুদ্ধকালীন 
৯ মাসে অধিকাংশ গ্রাম দূরে থাক, অধিকাংশ ইউনিয়নেও পাক বাহিনী পৌঁছতে পারিনি। প্রতিটি গ্রামে ও ইউনিয়নে গেলে 
সীমান্তে যুদ্ধ করলো কারা? কারা পাহারা দিল দেশের বিমান বন্দর, নদীবন্দর, সবগুলো জেলা-শহর ও রাজধানী? ৩০ 
লাখ মানুষের নিহত হওয়ার এ তথ্য বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়া দুরে থাক, বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেনি বহু ভারতীয় 
সামিরিক অফিসারের কাছেও। ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ তিরিশ লাখের পক্ষে যতই বলুক, যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কোন কোন 
ভারতীয় জেনারেলদের কাছে এটি হাস্যকর মিথ্যা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের সে অভিমত একবার নয়, বহুবার প্রকাশ 
পেয়েছে। 


একাত্তরের নিহতদের নিয়ে বাংলাদেশে সরকার কোন হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা না করলেও পাকিস্তান সরকার সেটির 


অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। সে কমিশনের প্রধান ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
হামদূর রহমান। ইনি নিজে একজন বাঙালী। উক্ত কমিশন একাত্তরে তিরিশ লাখের সংখ্যাটিকে “altogather fantastic 
and fanciful” বলেছেন। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় "সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং কল্পনাপ্রসৃত”। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল 
হেডকোয়ার্টারের হিসাব মতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ২৬ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যাটি পাওয়া যায় 
তৎকালীন আর্মির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষ থেকে হেড কোয়ার্টারকে দেয়া প্রতিদিনের সিচুয়েশন রিপোর্ট থেকে। তবে 
বিচারপতি হামদুর রহমান মনে করেন এ সংখ্যাটিও অতিরঞ্জিত। কারণ তখন আর্মির লোকেরা বিভিন্ন অপরাশেনে 
মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অপারেশনকে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল দেখাতে গিয়ে নিহত শক্রর সংখ্যা বেশী বেশী করে দেখাতে 
পারে। তবে এ ২৬ হাজারের মাঝে বাঙালীদের হাতে নিহত বিহারী বা অবাঙালীদের কোন পরিসংখ্যান নাই। নিহত 
অবাঙালীদের সংখ্যা অনিবার্য কারণেই এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। কারণ, খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিল, শান্তাহার। চট্টগ্রাম, 
যশোর, পাকশি, সৈয়দপুর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়ার ন্যায় প্রতিটি স্থানে অবাঙালীদের থেকে বেছে বেছে শুধু প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষদের হত্যা করা হয়নি, বরং গণহত্যার শিকার হয়েছিল অবাঙালী নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধরা। শর্মিলা বোস মনে 
করেন,একাত্তরে নিহতদের সর্বমোট সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে এক লাখ হতে পারে। এর মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 
সদস্যরাও রয়েছে। ভারতীয় জেনারেল জ্যাকবের হিসাব মতে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনীর সদস্য মারা গেছে ৬,৭৬১ জন। -(380010, 2001)। আহত হয়েছে ৮ হাজার। আর জেনারেল নিয়াজীর 
হিসাব মতে তেসরা ডিসেম্বর অবধি প্রায় ৪ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের মৃত্যু ঘটে, আহত হয় আরো ৪ হাজার ।-(11921, 
1998)। 


পরিকল্পিত মিথ্যাচার 


একাত্তরের হতাহতদের নিয়ে মিথ্যাচারটি যেমন বাঙালীদের দ্বারা হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হয়েছে মতলববাজ 
অমুসলিম সাংবাদিকদের দ্বারা । মুসলিমদের গায়ে কালিমা লেপনেই তাদের আনন্দ। একাত্তরে সে সুযোগ পেয়ে তারা নামে 
পরিকল্পিত মিথ্যাচারে। এমন একজন সাংবাদিক ছিলেন লন্ডনের "দি টাইম” পত্রিকার এন্থনী ম্যাসক্যারেনহাস। তিনি 
ছিলেন করাচীতে বসবাসরত একজন পাকিস্তানী নাগরিক। ধর্মে ছিলেন খুষ্টান। তিনি রিপোর্ট করেন, পাকিস্তানী আর্মি ২৬ 
মার্চের রাতে ঢাকার শাখারি পাড়ায় ৮ হাজার মানুষকে হত্যা করে। ভদ্রলোক এ রিপোর্টটি করেছেন সেখানে সরেজমিনে না 
গিয়েই। অর্থাৎ তিনি সাক্ষি সেজেছেন ঘটনাস্থলে কোন হত্যাকাণ্ড নিজ চোখে না দেখে । আরো দুঃখজনক হল, বাংলাদেশ 
সরকারের পক্ষ থেকে আজও এ ঘটনার উপর কোনরূপ তদন্ত হয়নি। ফলে শাখারী পাড়ায় সে রাতে কারা মারা গেল, 
এবং কি তাদের নামঠিকানা -সে বিষয়ে আজও কোন খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি। এ জরুরী কাজটি না করে সরকার যেটি 
করেছে সেটি হল ভিত্তিহীন মিথ্যার প্রচার। অথচ শাখারী পাড়ার হত্যাকাণ্ডের উপর একমাত্র গবেষণা-মূলক কাজটি 
করেছেন শর্মিলা বোস। তিনি সরেজমিনে শাখারি পড়িতে গেছেন। যারা সেদিন আর্মি গ্াকশন নিজ চোখে দেখেছেন 
সেখানে গিয়ে সেসব হিন্দুদের সাথে তিনি সরাসরি কথা বলেছেন। শাখারি পাড়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে এন্থনী 
ম্যাসক্যারেনহাসের রিপোর্টটি মিথ্যাপূর্ন ছিল, সেটি বেরিয়ে এসেছে তাঁর রিসার্চে। পাকিস্তানী হয়েও আন্তর্জাতিক বিশ্বে 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী কালিমা লেপন করেছিলেন তিনিই। এ কালিমা লেপনের পর ত্বরিৎ তিনি পাকিস্তান 
ছেড়েছিলেন। শর্মিলা বোস শাখারি পাড়ার হিন্দুদের থেকে জানতে পারেন যে, সে রাতে পাকিস্তানী আর্মির হাতে মৃতের 
সংখ্যা ৮ হাজার নয়, বরং ১৪ বা ১৫ জন পুরুষ। মৃতদের মধ্যে একজন শিশুও ছিল। -(শর্মিলা বোস, ২০১১)। প্রতি যুদ্ধেই 
সত্য মারা পড়ে,এবং প্রচার পায় মিথ্যা। তবে প্রকৃত সত্যের মৃত্যু একাত্তরে কতটা ব্যাপক ভাবে হয়েছিল -এ হল তার 
নমুনা। ইতিহাসবিদদের কাজটি মিথ্যা ভাষ্যকে ইতিহাসের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা নয়, বরং সত্যকে অন্বেষণ করা। অথচ সে 
কাজটিই বাংলাদেশে হয়নি। 


চুকনগরের হত্যাকাণ্ড 


একাত্তরের নয় মাসে পাকিস্তান আর্মির হাতে সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে খুলনা-যশোর এলাকার চুকনগরে ২০শে মে 
তারিখে। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন সেনা সদস্যের হাতে। সেখানে সেদিন তারা নির্মম হত্যা করেছিল 
ভারত অভিমুখে যাওয়া হিন্দু শরণার্থীদের শর্মিলা বোস সেখানে গিয়ে সেদিন বেঁচে যাওয়া হিন্দুদের সাথে কথা বলেছেন। 
প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ বলেন, এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সামরিক পোষাকধারি বিহারীরা। হতে পারে মার্চ-এপ্রিলে 
খুলনা-যশোরে ঘটে যাওয়া বিহারী গণহত্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এটি ছিল প্রতিশোধ হামলা। তবে শর্মিলা বোসের কথা, এ 
হত্যাকাণ্ড নিয়েও অতি বড় রকমের অতিরঞ্জন ঘটেছে। কোন কোন বাংলাদেশী লেখকের পক্ষ থেকে বলা হয়, সেখানে ১০ 
হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ শর্মিলার বোসের কাছে বেঁচে যাওয়া হিন্দুরা বলেন, সেখানে সেদিন সর্বমোট ৮ 
থেকে ১০ হাজার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ শরণার্থী ছিল। হত্যাকারিরা শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করেছিল। কোন নারী 
ও শিশুকে নয়। হত্যাকারিরা কোন মহিলাকে স্পর্শ করিনি। অথচ ৮-১০ হাজার শরণার্থীর মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যাই 
ছিল অধিক। নিহতদের লাশগুলো সেদিন পাশের নদীতে ফেলেছিল ওয়াজেদ আলী এবং শের আলী নামক দুই ভাই। 
তারা ছিল চুকনগরের বাসিন্দা। তাদেরকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ লাশগুলো নদীতে ফেলার জন্য ৪ হাজার টাকার 


ওয়াদা দিয়েছিল। অবশেষে দিয়েছিল ২ হাজার টাকা। শর্মিলা বোস এ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনেছেন ওয়াজিদ আলীর 
নিকট থেকে। শর্মিলা বোসের অভিমত, এ দুই ভাইয়ের পক্ষে ১০ হাজার লোকের লাশ একদিনে নদীতে ফেলা অসম্ভব। 
তাই অতিশয় অতিরঞ্জন ঘটেছে এখানে ও। তাঁর মতে নিহতদের সংখ্যা কয়েক শত হতে পারে,৮ বা ১০ হাজার নয়। 
-(শর্মিলা বোস, ২০১১)। 


তবে চুকনগরের হত্যাকাণ্ডের মটিভ কি ছিল সেটি অজানাই রয়ে গেছে। এদিন বেঁচে যাওয়ার কোন কোন হিন্দুর মতে, 
নিছক ডাকাতির স্বার্থে স্থানীয় মুসলিম খবর দিয়ে আর্মিকে ডেকে আনে। এব্যাপারে সবাই একমত যে, আর্মি হত্যাকাণ্ড 
ঘটিয়ে ত্বরিৎ চলে যায়। এরপর উদ্বান্তদের সহায় সম্বল লুণ্ঠনে নামে স্থানীয় বাঙালী মুসলমানেরা। এমন কি তারা আহত 
অথচ বেঁচে আছে এমন মানুষের পকেট ও ব্যাগ হাতড়িয়ে টাকা পয়সা লুণ্ঠন করেছিল। তখন ভারতের পথে যাত্রারত হিন্দু 
উদ্বাস্তদের লুণ্ঠন করা সমাজের দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকদের পেশায় পরিণত হয়। এমন ঘটনা দেশের নানা স্থানে ঘটতে থাকে। 
সাক্ষাতদাতাদের একজন শর্মিলা বোসকে বলে, সেদিন মৃত উদ্বান্তদের পকেট ও বাক্স থেকে সে ৮ লাখ টাকা ও ৪ কিলো 
স্বর্ণ পেয়েছিল। তবে সে অর্থ তার নিজের কাছে থাকেনি, অন্যরা নিয়ে নেয়। এ শরণার্থীদের অনেকেই ভারতে যাচ্ছিল 
বরিশালের মঠবাড়িয়া ও অন্যান্য এলাকা থেকে। তারা সাথে নিজেদের নৌকা এনেছিল। সে নৌকাগুলো স্থানীয় 
মুসলমানরা নিয়ে নেয়। সে সময় পাকিস্তান আর্মির স্থানীয় ব্রিগেড কমাণ্ডার ছিলেন ব্রিডেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াত। ছিলেন 
মেজর (পরে কর্নেল) সামিন জান বাবর এবং লে. (পরে লে. জেনারেল) গোলাম মোস্তাফা। তারা শর্মিলা বোসের কাছে 
বলেন, চুকনগরের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তারা পর্বে কখনো শুনেননি।-শেষ্মিলা বোস, ২০১১)। 


ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধ 


প্রচণ্ড মিথ্যাচার হয়েছে একাত্তরের যুদ্ধে ভারতের যুদ্ধাপরাধ গুলো আড়াল করার ক্ষেত্রেও। তারও কিছু উদাহরন দেয়া 
যাক। ঢাকা শহরের কেন্দ্রে ছিল একটি বিশাল ইসলামী ইয়াতিম খানা। সে ইয়াতিম খানার উপর ৯ই ডিসেম্বর ভারতীয় 
যুদ্ধবিমান ৫০০ কিলোগ্রাম থেকে ১০০০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি বোমা ফেলে। এতে মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হয় ৩০০ 
জন ইয়াতিম বালক ও বালিকা। লন্ডনের দি অবজার্ভার পত্রিকায় ১২ ডিসেম্বর সে হামলার খবরটি ছাপা হয়েছিল এভাবেঃ 
“The worst of it till now is the horror of the Islamic orphanage, hit by Indian bombs at 4 
0:01001€ this morning. Three hundred boys and girls are dead. 1 saw the place soon after dawn. 
Bombs had ploughed everyone into a vast and hideous mud-cake, most of them dead... 
Bombing at night is a deadly thing, and unnecessary here. These bombs were aimed at the 
airport runway, but the Indians had been attacking it for five days by daylight. Only at midday 
today did finally put a bomb right on it. But up to then, we had all agreed with an Australian 
correspondent here who muttered on the first day: “The Indians couldn thita bull in the bum 
with a banjo”. অনুবাদঃ "এ যাবত কালের সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনাটি হল ইসলামী ইয়াতিম খানার। ভারতীয় বোমা 
সেখানে সকাল ভোর ৪ টায় আঘাত হানে। নিহত হয় তিন শত বালক-বালিকা। আমি স্থানটি সকালে সূর্যোদয়ের পরই 
দেখতে যাই। বোমার আঘাতে বিশাল এলাকার মাটি উলোট পালোট হয়ে গেছে। অতি ভয়ানক হল রাতে বোমার আঘাত। 
এ বোমটি পড়ার কথা বিমানবন্দরের রানওয়ের উপর, যার উপর গত ৫দিন ধরে ভারত দিনের আলোতে আঘাত হানছিল। 
অবশেষে কেবল আজই দুপুর বেলা সেখানে তারা একটি বোমা ফেলতে সফল হল। এবং সে সময় পর্যন্ত আমরা সবাই 
সেই অস্ট্রালিয়ান সাংবাদিকের সাথে একমত ছিলাম যে প্রথম দিনই বিড় বিড় করে বলছিল, "ভারতীয়রা একটি ষাড়ের 
পিছন দিকেও বেহালা দিয়ে আঘাত করতে না।” 


ইয়াতিম খানার ন্যায় বেসামরিক এলাকার উপর এরূপ বোমাবর্ষণ আন্তর্জাতিক আইনে গুরুতর যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু 
বাংলাদেশের ইতিহাসের বইগুলোতে ৯ ডিসেম্বরের এ যুদ্ধাপরাধের উল্লেখ নেই। পাকিস্তান আর্মির হাতে ৭১'য়ের ১৯ মার্চে 
জয়দেবপুরে মারা পড়েছিল দুই জন, অথচ শেখ মুজিব সেটিকে ১০ গুণ বাড়িয়ে বলেছিলেন ২০ জন। অথচ ইয়াতিম 
খানার ৩০০ জন ইয়াতিম বালক-বালিকার সে তথ্যকে তিনি হিসাব থেকেই বাদ দিয়েছেন। কোথাও সেটির উল্লেখ 
থাকলেও সেটি চোখে পড়ার মত নয়। বরং উল্টো আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ কেউ এ জঘন্য যুদ্ধাপরাধের জন্য 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছে। তারা বলে এ বোমা বর্ষণ নাকি করেছিল পাকিস্তানী বিমান বাহিনী। শর্মিলা বোস 
যখন ঢাকায় তাদের কাছ থেকে এরূপ কথা শোনেন তখন তাদের প্রশ্ন করেন "পাকিস্তান বিমান বাহিনী তো ৬ ডিসেম্বরই 
পঙ্গু হয়ে যায়, ফলে তাদের তো হামলার সামর্থ্যই ছিল না। তারা বোমা ফেল্লো কি করে?” তখন তারা বলে, "পাকিস্তানীরা 
হেলিকপ্টার দিয়ে এ বোমা ফেলেছিল।” শর্মিলা বোস পাকিস্তানে গিয়েও সেনা-অফিসারদের কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন 
তুলেছিলেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের বিমান বাহিনীতে হেলিকপ্টার কখনই বোমা ফেলার কাজে ব্যবহৃত 
হয়নি। ভারতপন্থীদের এমন প্রপাগাণ্ডার কারণ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধকে আড়াল করা। যেমন ভারত আড়াল 
করেছে মুক্তিবাহিনীর অপরাধকে। তাই ভারতের হাতে ৩০০ জন ইয়াতিম হত্যা যেমন মুক্তিবাহিনী বা আওয়ামী 
লীগনেতাদের কাছে অপরাধ গণ্য হয়নি, তেমনি কাদের সিদ্দিকীর ও তার সহযোগী মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঢাকা স্টেডিয়ামে 


হাতপা বাঁধা ৪ জন রাজাকারকে হত্যা করলো তখন সে অপরাধ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে কোন অপরাধ গণ্য 
হয়নি। অপরাধ গণ্য হয়নি দেশের নানা প্রান্তে বিহারী এবং রাজাকার হত্যাও। অথচ দখলদার বাহিনী রূপে ভারতীয় 
বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বাঙালী-অবাঙালীর সবার জানমালের নিরাপত্তা দেয়া। 


ভারতীয় বিমানবাহিনী আরেক নৃশংস যুদ্ধাপরাধ ঘটিয়েছিল নারায়নগঞ্জে। ভারত-অনুগত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সে জঘন্য 
অপরাধকে আড়াল করেছে। নারায়নগঞ্জের পাওয়ার স্টেশনে বোমা ফেলতে গিয়ে বোমা ফেলা হয়েছিল আধা মাইল দুরে 
অবস্থিত ছিন্নমূল মানুষের আবাসিক বস্তিতে। সে হামলায় ৪শত থেকে ৫শত নিরীহ বেসামরিক মানুষকে সেদিন হত্যা করা 
হয়েছিল। দেড় শত আহত মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। লন্ডনের দি অবজাভার পত্রিকার রিপোর্টার তাঁর 
"ঢাকা ডায়েরী”তে লিখেছিলেন, "Bombing at night: Indian pilots had hit the sleeping heart of a 
pauper residential area half a mile from a power-station. Four or five hundred civilians were 
11190 and 150 were in hospital. -(The Observer, 12 December, 1971). অনুবাদঃ "রাতের বোমাবর্ষনে: 
ভারতীয় পাইলট পাওয়ার স্টেশন থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে দরিদ্র আবাসিক এলাকার হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানে। নিহত 
হয় চারশত থেকে পাঁচশত নিরপরাধ মানুষ। ১৫০ আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেয়া হয়।” 


ব্যর্থতা বিবেক নিয়ে বেডে না উঠায় 


একাত্তরে বাঙালীর বহু ব্যর্থতাই অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সুস্থ বিবেক নিয়ে 
বেড়ে না উঠার ব্যর্থতাটি। প্রকাশ পেয়েছে মিথ্যার প্রতি মোহ,সত্যে অনাগ্রহ এবং নৃশংসতা ব্যক্তির বিবেকের সুস্থতা ও 
উন্নত মানবিক গুণের পরিচয় মেলে সত্যের পক্ষ নেয়া ও মিথ্যা বর্জনের সামর্থ্যে। বিবেকের সে গুণটি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারে প্রকাশ পায় না, স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নয়। রাষ্ট্র নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিস্ময়কর সাফল্য দেখাতে পারে অতিশয় মিথ্যাবাদি, চরিত্রহীন ও গণহত্যার ভয়ংকর দানবগণও। 
ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলি যখন সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী, বর্ণবাদী ও উপনিবেশিক শোষকদের হাতে অধিকৃত হয় 
তখন সে দেশগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অর্থনীতিতে বিশাল বিপ্লব এনেছিল। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী তো আবিষ্কার 
ও উন্নয়নে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল। মানবরূপী এ দানবগণ যে কতটা মানবশণ্য সেটির প্রমাণ রেখেছিল মাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধে 
সাড়ে সাত কোটি মানুষ হত্যা করে। তারা চরিত্রের কদর্যতা রেখেছে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ইতিহাস গড়েছে 
গ্যাসচেম্বারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন্ত জ্বালিয়ে। অথচ সত্যের আবিষ্কার ও মিথ্যার বর্জনে ইতিহাস গড়েছিল আরবের 
নিরক্ষর মানুষ। সে সফলতার কারণেই তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়তে পেরেছিলেন। সভ্যতার মান এতোটা উচ্চে 
পোঁছেছিল যে, বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা হযরত উমর (রাঃ) তার সঙ্গি ভূত্যকে উঠের পিঠে চড়িয়ে নিজে উঠের রশি 
ধরে টেনেছেন। অথচ সে রাষ্ট্র ভেঙ্গে বাংলাদেশের ন্যায় অন্তত ৫০টি বাংলাদেশ গড়া যেত। পবিত্র কোরআনে মহান 
আল্লাহতায়ালাও তাদের প্রশংসা করেছেন। 


সত্যের আবিষ্কার ও তার প্রতিষ্ঠার কাজটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান যে মহান আল্লাহতায়ালা সে কাজের সফলতার 
পুরস্কার দেন অনন্ত অসীম কালের জন্য নিয়ামত ভরা জান্নাত দিয়ে। শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও সে পুরস্কার জুটে 
না। অপর দিকে মিথ্যার প্রচারক হওয়ার শাস্তিটি ভয়ানক। তখন জুটে জাহান্নামের আগুণ। সেটি শুধু কোটি কোটি বছরের 
জন্য নয়, বরং অনন্ত অসীম কালের জন্য। কিন্ত সত্যের আবিষ্কারে ও সত্যের পক্ষ নেয়ায় বাংলাদেশীদের ব্যর্থতাটি 
বিশাল। ফলে আবিষ্কৃত হয়নি একাত্তরে নিহতদের সঠিক তথ্য। তারা ব্যর্থ হয়েছে কোরআনী সত্যের পক্ষ নিতেও। ফলে 
দূরে সরেছে শরিয়ত ও জিহাদের ন্যায় ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিধান থেকে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে পরাজিত হয়েছে 
ইসলাম। জনগণ ব্যর্থ হয়েছে রাজনীতির ময়দানে মহান আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত জীবনবিধান ইসলামের পক্ষ নিতে। বরং 
তাদেরই অর্থে ও ভোটে বার বার বিজয়ী হয়েছে মিথ্যার প্রচারকগণ।এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নিহত তিরিশ লাখের ন্যায় 
অসংখ্য মিথ্যা। 


বাংলাদেশ জুড়ে নিহত তিরিশ লাখের প্রকাণ্ড মিথ্যাটি যেরূপ ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে -সেটি কি স্রেফ মুজিবের 
কাজ? বরং সে কাজ তো সেসব পুরোহিতদেরও যারা নিজেদেরকে গুরুজন, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী বা দেশের মেধা রূপে 
গণ্য করেন! মিথ্যার প্রচারক শুধু শেখ মুজিব ও তার বাকশালী সহচরগণই নয়, বরং সে পাপাচারে বিপুল সাফল্য 
দেখিয়েছে তারাও যারা দেশে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, লেখক, শিক্ষক, মিডিয়াকর্মী, 
বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও আইনবিদ। নিহত তিরিশ লাখের মিথ্যাটি নিয়ে তাদের মাঝে কোন প্রতিবাদ নাই। 
বরং আছে সে বিকট মিথ্যার কাছে সচেতন আত্মসমর্পণ। কোথাও কিছু বলা বা লেখার সুযোগ পেলেই তথাকথিত এ 
শিক্ষিতজনেরা সে বিশাল মিথ্যাটির পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। ঈমানদারের মুখে প্রতিনিয়ত লা-শরীক মহান আল্লাহতায়ালা 
এবং তাঁর রাসূলের পক্ষে সাক্ষ্যদানের কালেমা ধ্বনিত হয়।এ কালেমা ছাড়া কারো ঈমান বাঁচে না। মিথ্যার উপাশকদের 
মুখেও তেমনি কালেমা থাকে। সেটি মিথ্যার পক্ষে সান্ষ্যদানের কালেমা। বাংলাদেশে মিথ্যাচারিদের সে প্রধান কালেমাটি 
হলো একাত্তরে তিরিশ লাখ নিহতের কথা। এ কালেমা ছাড়া এসব মিথ্যাচারিদের একাত্তরের চেতনা বাঁচে না। এটি কি কম 


অপরাধ? বাঙালী মুসলিমের এটি এক বিশাল ব্যর্থতা। বাংলাদেশে মিথ্যা যে কতটা বিজয়ী এবং সত্য যে কতটা পরাজিত 
-সেটি প্রমাণের জন্য এরপরও কি কোন গবেষণার প্রয়োজন আছে? চেতনার এরূপ রুগ্ন অবস্থায় নিহত তিরিশ লাখের 
ন্যায় বিশাল বিশাল মিথ্যাগুলিও যে দেশজুড়ে ব্যাপক স্বীকৃতি পাবে তা নিয়েও কি সন্দেহ থাকে? 
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অধ্যায় চার: বাঙালী নির্মূল ও গণহত্যার প্রসঙ্গ 
যুদ্ধ কি বাঙালীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীর? 


বাংলাদেশের সেকু্যুলারিষ্টদের পক্ষ থেকে একাত্তরের সংঘাতকে দেখা হয়েছে বর্ণবাদী জাতিয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এ 
লড়াইকে বলা হয়েছে বাঙালীর সাথে পাঞ্জাবীর লড়াই। আসলেই কি তাই? নুরুল আমীন, ডা. অব্দুল মোত্তালেব মালেক, 
আব্দুর সবুর খান, শাহ আজিজুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী র ন্যায় হাজার হাজার ব্যক্তি, মুসলিম লীগ, পিডিপি, 
জামায়াতে ইসলামী, নিজামে ইসলামীর ন্যায় বহু সংগঠন, রাজাকার বাহিনীর লক্ষাধিক সদস্য যে পাকিস্তানের পক্ষে 
লড়লো -সে তথ্য কি তারা ভূলে গেছেন। অপর দিকে সকল পশ্চিম পাকিস্তানীরাও কি পাঞ্জাবী ছিল? খোদ জেনারেল 
ইয়াহিয়া খানও পাঞ্জাবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাঠান। পাকিস্তান আর্মির পূর্বাঞ্চলীয় কমাগ্ডার ছিলেন আমির আব্দুল্লাহ 
খান নিয়াজী। তিনিও ছিলেন পাঠান। ঢাকার কমাণ্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব। তিনিও ছিলেন পাঠান। 
একাত্তরের যুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের কমাগ্ডারদের মধ্যে পাঞ্জাবী ছিলেন জেনারেল জগতজিৎ সিং অরোরা। এবং তিনি ছিলেন 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ফলে একাত্তরের যুদ্ধ পাঞ্জাবীর সাথে বাঙালীর যুদ্ধ হয় কি করে? একাত্তরের মিথ্যাচারিদের 
মিথ্যাচারটি এখানেও। বস্তুত এটি ছিল একটি রাজনৈতিক লড়াই। অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষের লোকদের সাথে বাঙালী 
বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লড়াই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক্ষেত্রেও মিথ্যাচার হয়েছে; প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরা হয়নি। 


পশু রূপে ইয়াহিয়া 


বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ইয়াহিয়া খানকে । পোষ্টারে তাকে বড় বড় দাঁত ও 
শিংওয়ালা পশুর ন্যায় একে সারা বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো হয়েছে। পশু রূপে চিত্রিত করা হয়েছে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর সৈন্যদের। অপরদিকে সর্বকালের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের। 
বাংলাদেশের ইতিহাসে এ নিয়েও কি কম মিথ্যাচার! যে পাকিস্তানী সৈন্যদের শেখ মুজিব ও তাঁর ভক্তরা পশু রূপে চিত্রিত 
করেছেন তারা ২৫ মার্চ তারিখে তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তার গায়ে সেদিন তারা একটি আঁচড়ও দেয়নি। 
দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন না নিয়েই তিনি ফিরে এসেছিলেন পাকিস্তানের জেল থেকে। অথচ সে সময় পাকিস্তানীদের 
কাছে তাঁর পরিচয় ছিল একজন গাদ্দার তথা বিশ্বাসঘাতক রূপে। যুদ্ধকালীন ৯ মাস মুজিবের পরিবার ঢাকা শহরেই 
নিরাপদে বসবাস করেছে। পাকিস্তান সরকার মুজিব পরিবারের জন্য মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা করেছে। অপর দিকে শেখ 
মুজিব -যাকে চিত্রিত করা হয় জাতির পিতা রূপে, তাঁকে ও তাঁর পরিবারে সদস্যদের নিহত করেছে মুক্তিবাহিনীর সেসব 
বাঙালী সদস্যরা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছে। শেখ মুজিব শুধু একা নয়, ৪ লাখেরও বেশী সামরিক ও 
বেসামরিক বাঙালী নাগরিক পাকিস্তান থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরেছেন। তাদের ঘরবাড়ীর উপর হামলা হয়েছে বা 
বাংলাদেশে বসবাসরত বিহারীদের ন্যায় তাদের বস্তিতে পাঠানো হয়েছে -সে প্রমাণ একটিও নাই। তা হলে সত্যটি কি 


দাড়ালো? 


মার্কিন গবেষক ও প্রফেসর Richard 519501) এবং Leo Rose এর অভিমত, ইয়াহিয়া খান আন্তরিক ভাবেই পূর্ব 
পাকিস্তানের বঞ্চনার প্রতিকারে আন্তরিক ছিলন।-(5Si550n & Rose, 1990)। বাংলাদেশের ইতিহাসে ইচ্ছাকৃত ভাবেই 
অবিচার হয়েছে তাঁর মূল্যায়নে। একথা অস্বীকারের উপায় নেই, তিনিই একমাত্র পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান যিনি পূর্ব 
পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য ও অবিচারকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নেন এবং প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করেন। একমাত্র তিনিই 
এক রাষ্ট্রনায়ক যিনি এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের শতকরা ৫৬ ভাগ সদস্য পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত করার বিধান প্রণোয়ন করেন। এর ফলে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম দেশের শাসনক্ষমতার উপর 
বাঙালী মুসলমানদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার এই প্রথম সুযোগ আসে। ফলে সুযোগ আসে পাকিস্তানের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব এবং সে সাথে বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার। ইয়াহিয়া খানের নেয়া এ নতুন পদক্ষেপের কারণে 
ভূট্টোর ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের বহু সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি তাঁর উপর খুশি ছিলেন না। ১৯৫৬ সালের সংবিধান 
তৈরী কালে দুই প্রদেশের নেতাগণ বহু দর কষাকষি করে এক কক্ষ বিশিষ্ঠ জাতীয় সংসদে সমতার বিধানটি মেনে নেন। 
এবং শর্তরূপে বিলুপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ও সংসদের উচ্চ পরিষদ। কারণে উচ্চ পরিষদে পূর্ব বাংলার 
একটি প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের অধীক প্রতিনিধিত্ব ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নেতার 
অভিযোগ ছিল, ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের মিজরটি শাসনের পদদলে সঁপে দিলেন। 
আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সহরোয়াদী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলেছিলেন মাওলানা 
ভাষানী। তাঁর সে দাবীর জবাবে জনাব সহরোওয়াদাঁ বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেয়া 
হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া খানই একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান যিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানীদের দ্রুত 
প্রমোশন দিয়ে ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারিয়েটে সমতা আনার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। লন্ডন এবং 
নিউয়র্কের দূতাবাস গুলোতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা তখন প্রায় অর্ধেকে পৌঁছে যায়।-(সাজ্জাদ হোসেন, ১৯৯৩)। 
বাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুজিবের বড় অপরাধ, তিনি তাদেরকে পাকিস্তানের মত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের 
নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন, -যা আজ পারমাণবিক শক্তিও বটে। এবং সঁপে দিয়েছেন ভারতের চরণতলে। 
সেটি নিছক ক্ষমতার লোভে। 


তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া খান হঠাৎ একাত্তরের ২৫ মার্চে নাযিল হননি। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে তার 
সম্পৃক্ততা ছিল বহু বছরের। তিনি তাঁর কর্ম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় পূর্ব পাকিস্তানে কাটিয়েছেন। তখন বাঙালীদের সাথে 
কীরূপ ছিল তাঁর আচরণ? বাংলাদেশের ইতিহাসের বড় অজ্ঞতা হল, যে ব্যক্তিকে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু রূপে চিহ্নিত 
করা হয় তাঁর সম্মদ্ধেও তাদের ইতিহাস জ্ঞান অতি সামান্য। অজ্ঞতার গভীরতা এতোটাই প্রকট যে তার মত একজন 
পাঠানকেও বলা হয় পাঞ্জাবী। এক সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর ব্রিগেড কমাগ্ডার ছিলেন। তখন নির্দেশ 
দিয়েছিলেন,"তাঁর বাহিনীতে পর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ ছড়ানো যাবে না।সেটি কেউ করলে তাঁর অধিনে 
তার চাকুরি থাকবে না।” একবার সে অভিয়োগ উঠেছিল ২জন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের বিরুদ্ধে। তিনি সাথে সাথে 
তাদেরকে তাঁর বাহিনী থেকে ট্রান্সফার করেছিলেন।-(শর্মিলা বোস, ২০১১)। তাছাড়া শেখ মুজিবের নির্বাচনী বিজয়ের পর 
ইয়াহিয়া খান সাংবাদিকদের সামনে শেখ মুজিবকে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন। 


মুজিবের প্রলোভন ও ফায়দালাভ 


মজার ব্যাপার হল, শিল্পি কামরুল হাসান যে ব্যক্তির ছবি হিংস্র পশু রূপে এঁকে সারা দেশব্যাপী প্রচার করে, শেখ মুজিব 
তাকেই এক সময় পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।-02 Chowdhury, 1974)।অবশ্য 
মুজিবের সে প্রস্তাবের পিছনে রাজনৈতিক কুমতলব ছিল। সে প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সরকার থেকে শেখ 
মুজিব সন্ত্রাসের অবাধ লাইলেন্স পেয়েছিলেন। নির্বাচনি বিজয়ের জন্য একটি সামরিক সরকারের সহযোগিতা মুজিবের 
কাছে অতি জরুরী বিবেচিত হয়েছিল। এবং মুজিব সে সহায়তা যথাযথ পেয়েছিলেনও। মুজিবের লক্ষ্য ছিল, যে কোন 
রূপে নির্বাচনি বিজয়। সে লক্ষ্যেই তিনি সামরিক সরকারের সাথে সখ্যতা গড়েন। 


তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন এ্যাডমিরাল আহসান। এ্যাডমিরাল আহসানের বাসভবনে গিয়ে ছুটির দিনে 
আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেন নিয়মিত আডডা দিতেন। এ তথ্য দিয়েছিল বিলেতে অধ্যয়নরত এ্যাডমিরাল 
আহসানের কণ্যা। (সূত্রঃ লেখকের বন্ধু যিনি বিলেতের একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। এ্যাডমিরাল আহসানের 
কণ্যা তাকে জানায়,কামাল আংকেল আমাদের বাসায় ছুটির দিনে প্রায়ই আসতেন ও পিতার সাথে আড্ডা দিতেন।”) 
ফলে নির্বাচনি বিজয়ের আগেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনী দেশের রাজপথ দখলে নিয়ে নেয়। সত্তরের 
নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের গুন্ডাদের হামলায় অন্যান্য দলগুলির শত শত নির্বাচনি জনসভা পন্ড হয়ে গেছে। 
খোদ ঢাকাতে এ দলগুলি কোন বড় আকারের জনসভাই করতে পারিনি। শেখ মুজিবের সন্ত্রাসী ক্যাডারগণ ঢাকার পল্টন 
ময়দানে ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ, নুরুল আমীন সাহেবের পাকিস্তান ডিমোক্রাটিক পার্টি 


(পিডিপি) এবং জামায়াতে ইসলামীর জনসভা তছনছ করে দিয়েছিল। অথচ পল্টন ময়দানটি দেশের প্রত্যন্ত কোন জেলা 
শহরে নয়, সেটি গভর্নর হাউসের সামনেই। আওয়ামী লীগের সে সন্ত্রাস দেখেও তৎকালীন গভর্নর আহসান না দেখার ভান 
করেছেন। এবং কোন ব্যবস্থা নেননি। ১৯৭০ য়ের ১৮ই জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় আওয়ামী 
লীগ ও ছাত্রলীগের গুন্ডাগণ মফস্বল থেকে আগত তিন জন জামায়াত কর্মীকে হত্যা করে এবং শত শত কর্মীকে আহত 
করে। কিন্তু সে অপরাধে তৎকালীন সামরিক সরকার কোন হামলাকারিকেই গ্রেফতার করেনি। অথচ হামলার সময় পল্টন 
ময়দানে বহু পুলিশ উপস্থিত ছিল। তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবের গলার রশি যে কতটা টিল ছেড়ে দিয়েছিল 
এ হলো তার নমুনা। 


গণহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃত নায়ক 


একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। এ 
অভিযোগে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ও কিছু বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কয়েক জন 
শীর্ষনেতাকে ফাঁসিও দেয়া হয়েছে। আরো কয়েকজন ফাঁসির হুকুম নিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। গণহত্যার এ অভিযোগ 
গুরুতর। তাই এর উপর বিষদ গবেষণা হওয়া উচিত, এবং বস্তুনিষ্ঠ বিচার হওয়া উচিত সে অভিযোগ কতটা সত্য। 
ইংরাজীতে যাকে বলা হয় জেনোসাইড বাংলা ভাষায় সেটিই গণহত্যা । তারও একটি নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েছে এবং সেটি বেঁধে 
দিয়েছে জাতিসংঘ | United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide of 1948 গণহত্যার যে সংজ্ঞাটি নির্ধারিত করেছে তা হলঃ "Genocide means any of the following 
acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or 
religious group as such: 


Killing members of the group, 
Causing serious bodily and mental harm to members of the group, 


Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 
destruction 11 whole or in part, 


Imposing measures intended to prevent births within the group, 
Forcibly transferring children of the group to another group. 


তাই শুধু হত্যা হলেও সেটি গণহত্যা হয়না। সে হত্যার মাঝে কোন একটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও গোত্রের লোককে সমূলে বা 
আংশিক ভাবে বিলুপ্ত করার মটিভ বা উদ্দেশ্য থাকতে হয়। তখন সে বিলুপ্তকরণ প্রক্রিয়া থেকে নারী-পুরুষ, 
শিশু-বৃদ্ধদেরও রেহাই দেয়া হয় না। হিটলারের আচরণ যেমনটি ছিল সেদেশের ইহুদীদের বিরুদ্ধে। ফলে ইহুদী নারী, শিশু 
ও বৃদ্ধ ও সে গণহত্যা থেকে রেহাই পায়নি। যে খুনের বিচারে তাই শুধু লাশ দেখলে চলে না, খুনের মটিভও দেখতে হয়। 
প্রশ্ন হল, বাঙালীদের নির্মূল করার কোন মটিভ বা পরিকল্পনা কি পাকিস্তানী সরকার বা সেনাবাহিনীর ছিল? থাকলে তারা 
ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেকের ন্যায় বাঙালীকে কেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বানাবে? জনাব মালেকের কাবিনেটের 
সকল মন্ত্রীই ছিলেন বাঙালী। বাঙালীদের গভর্নর ও মন্ত্রী করলে কি বাঙালী নির্মূলের কাজ সহজ হয়? জেনারেল 
ইয়াহিয়ার বিদায়ের পর জুলফিকার আলী ভূট্টো যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন জনাব নুরুল আমীনের ন্যায় 
একজন বাঙালীকে কেনই বা তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট বানালো? তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে কায়েদে আযমের 
কবরের পাশে। যারা বাঙালীদের নির্মল করতে চায় তারা একজন বাঙালীকে এরূপ সম্মান দিবে কেন? 


একাত্তরে জনাব ভূট্টোর সাথে বাঙালী শাহ আজিজুর রহমান এবং সিলেটের জনাব মাহমুদ আলীকেই বা কেন জাতিসংঘে 
পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে পাঠানো হল? তাছাড়া লক্ষাধিক রাজাকারের হাতেই বা কেন পাকিস্তানী সরকার অস্ত্র তুলে 
দিল? বাঙালীর উপর এমন বিশ্বাস কি নির্মলের চেতনা থেকে কি গড়ে উঠে? হিটলার কি কোন ইহুদীকে কোন একটি 
জার্মান প্রদেশের গভর্নর বা মন্ত্রী বানিয়েছে? কোন একজন ইহুদীর হাতে কি অস্ত্র তুলে দিয়েছে?জার্মানের দূত রূপে কোন 
ইহুদীকে বিদেশে পাঠিয়েছে? বরং তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হয়েছে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার 
জন্য। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোন গ্রামে গিয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করেছে সে প্রমাণ নেই। অনেক স্থানে 
পাকিস্তান আর্মির উপর হামলার অভিযোগে যুবকদের গ্রেফতার বা হত্যা করা হলেও নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের তারা বেছে 
বেছে ছেড়ে দিয়েছে। -(শর্মিলা বোস, ২০১১)। অথচ ভারত ও তার সহচর আওয়ামী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ তাদের 
বক্তৃতা ও লেখনিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে হিটলারের বাহিনীর সাথে তুলনা করে। এবং বলে জার্মানীতে ইহুদীদের 
বিরুদ্ধে যে হলোকাস্ট বা গণহত্যা ঘটেছে, একাত্তরে সেটিই ঘটেছে বাঙালীদের বিরুদ্ধে। এটি হল জার্মানীর হলোকাস্টে 


নিহত ইহুদীদের প্রতি যে চরম অবমাননা এবং হিটলারের নৃশংস বর্বরতাকে যে খাটো করে দেখা -সে হুশ কি এসব 


বুদ্ধিজীবীদের আছে? 
গণহত্যার অভিযোগ ও ভারতীয় এজেন্ডা 


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে একাত্তরের যুদ্ধটি ছিল পাকিস্তানকে আসন্ন বিভক্তি থেকে বাঁচানোর যুদ্ধ। সেনাবাহিনীর 
সদস্য রূপে এটি ছিল তাদের দায়বদ্ধতা। তাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ ছিল, একাত্তরের যুদ্ধটি ভারত সরকারের সৃষ্ট,এবং 
সেটির ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল একাত্তরের বহু পূর্ব থেকেই। ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না তার [Inside RAW তে সে 
ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরেছেন। এবং তুলে ধরেছেন ভারতের সে ষড়যন্ত্রের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতার 
কথা। আগরতলা ষড়যন্ত্র যে সত্য ছিল সেটি নিয়ে আজ আর কোন দ্বিমত নেই। খোদ আওয়ামী লীগ নেতারাই সেটির 
সত্যতা এখন স্বীকার করেন। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে একাত্তরের যুদ্ধটি যে ভারতীয় ষড়যন্ত্রমূলক হামলা থেকে 
পাকিস্তানকে বাঁচানোর যুদ্ধ ছিল, সে দাবীকে মিথ্যা বলা যায় কি করে? ফলে একাত্তরের যুদ্ধকে পাঞ্জাবীদের বাঙালী 
নির্মূলের যুদ্ধ বলার কোন যুক্তি থাকে কি? তাছাড়া পাঞ্জাবীদের তেমন একটি লক্ষ্য থাকলে সেটির শুরু একাত্তর থেকে 
হবে কেন? সে জন্য সত্তরের নির্বাচন দেয়ার প্রয়োজনই বা হবে কেন? নির্বাচন দিলে কি নির্মূলের কাজ সহজ হয়? 
নির্মলের লক্ষ্য থাকলে সে কাজ তো ১৯৪৭ সাল থেকেই তারা শুরু করতে পারতো। একাত্তরে পাকিস্তান আর্মিতে যত 
বাঙালী অসিসার ও সেপাই ছিল ১৯৪৭'য়ে তো তার দশভাগের একভাগও ছিল না। বাঙালীর নির্মলই যদি পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে ইয়াহিয়া খান এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে পর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের জাতীয় 
পরিষদে ৫৬% আসন দিয়ে সমগ্র পাকিস্তানের উপর শাসনের বৈধ অধিকার দিলেন কেন? পাকিস্তান সরকারের তেমন 
একটি উদ্যোগকে কি বাংলার মাটি থেকে বাঙালী নির্মলের পরিকল্পনা বলা যায়? কোন সুস্থ মানুষ কি সাড়ে সাত কোটি 
মানুষের নির্মলের কথা ভাবতে পারে? এটি কি বিবেচনায় আনা যায়ঃ অথচ সে অভিযোগ তোলা হয়েছে ইয়াহিয়া খান ও 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে । 


পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। ফলে সে দেশের মাটি থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নির্মূলের এমন 
উদ্ভট কথা কি কোন সুস্থ মানুষের কল্পনাতে আসে? চিন্তাশৃণ্য কিছু দাস চরিত্রের মানুষই শুধু সেটি ভাবতে পারে। দাসদের 
সমস্যা হল, চিন্তা-ভাবনার ন্যায় জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তারা প্রভুর উপর ছেড়ে দেয়। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রভু, 
পুরোহিত বা বুদ্ধিজীবীগণ যদি শাপ-শকুন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত ও গরুবাছুরকে দেবতা বললে, তারাও তাই বলে। 
ফিরাউন-নমরুদের সময় সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মের নামে নিরেট মিথ্যা কথাগুলোও বিপুল গ্রহণ-যোগ্যতা পেয়েছিল 
তেমন একটি চেতনাশৃণ্যতা ও বিবেকশণ্যতার কারণেই। একই কারণে বাংলাদেশেও বিপুল গ্রহণ যোগ্যতা পেষেছে তিরিশ 
লাখের কিসসা। এ মিথ্যাটিকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও ছাত্র, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও 
আইনবিদ, সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ, পত্রিকার সম্পাদক ও কলামিস্ট এবং নিরক্ষর কৃষক বা অন্ধ ভিখারির মাঝে 
কোন পার্থক্য নাই। কোন একটি মিথ্যা কথা কিছু লোক বার বার বলা শুরু করলে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না হলে সে 
মিথ্যা ছেয়ে যায় সমগ্র দেশব্যাপী। তখন সে মিথ্যার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দলিল তালাশ করে না এবং বিবেকবুদ্ধিকেও 
কাজে লাগায় না। সে উদ্ভট মিথ্যাটি তখন সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। সে মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বললেই তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস 
শুরু হয়। মিথ্যার শক্তি যে কত প্রবল হতে পারে -এ হল তার নমুনা। অতীতে নবী-রাসূলদেরও এমন মিথ্যাপাগলদের 
মোকাবেলা করতে হয়েছে। আজকের সমাজেও মিথ্যার প্রচারক আবু লাহাব এবং আবু জেহেলগণ যে কতটা প্রবল ভাবে 
বেঁচে আছে বাংলাদেশ হল তারই প্রমাণ। গরুরাও যে ভারতে দেবতার সম্মান পায় তা তো মিথ্যার প্রতি প্রবল আসক্তির 
কারণেই। শশানবাসী উলঙ্গ সন্যাসী আর হিন্দু বিজ্ঞানী, বিচারক, বুদ্ধিজীবী বা প্রফেসরের মাঝে এ আদিম মিথ্যাকে গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে? হয়তো কোন কালে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তার আদিম অজ্ঞতা নিয়ে শাপ-শকুন-গরু, 
নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতকে দেবতা রূপে প্রচার করেছিল, এবং সেগুলির পূজাকে ধর্ম বলেও আখ্যায়ীত করেছিল। সে 
সময়ে তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ না হওয়ায় আজ সেটি শত কোটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। 
বাংলাদেশে তিরিশ লাখের কিসসা নিয়ে মূলত সেটিই ঘটেছে। মুজিব না জেনে ও না বুঝে যা উচ্চারণ করেছে বাঙালীগণ 
সেটিরই প্রচারে নেমেছে। শর্মিলা বোস এটিকে *01091700 17017001” তথা এক বিশাল গুজব বলে আখ্যায়ীত করেছেন। 


প্রকৃত গণহত্যা 


সত্য হল, একাত্তরে প্রকৃত গণহত্যার শিকার হল বিহারীরা। জাতিসংঘ যেভাবে গণহত্যাকে সংজ্ঞায়ীত করেছে বিহারীদের 
ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। অগণিত শিশু, নারী ও বুদ্ধরা সে গণহত্যা থেকে বাঁচেনি। সে গণহত্যার সাক্ষী বহু বাঙালী। সে 
গণহৃত্যার বিররণ নিয়ে বিহারীগণও বই লিখেছে। তারা মারা যায় দুটি পর্বে প্রথম পর্বটি শুরু হয় পহেলা মার্চ থেকে। তখন 
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবটুকু জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডারদের শাসন। সেটি চলতে 
থাকে সেনাবাহিনীর পুনঃনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, অর্থাৎ এপ্রিলের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৬ ই 
ডিসেম্বরে। এবং সেটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর। দ্বিতীয় পর্বের হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনটি চলে প্রথম পর্বের 


চেয়েও বেশী কাল ধরে। সেটি সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। প্রথমপর্বে ঢাকা শহরের মীরপুর, মোহম্মদপুর, উত্তর বঙ্গের 
সৈয়দপুরের ন্যায় বিহারী সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ থেকে বাঁচলেও দ্বিতীয় বারে বাঁচেনি। এবার হয় 
তাদের হত্যা করা হয়, নতুবা ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ কেড়ে নিয়ে বস্তিতে পাঠানো হয়। খুলনা শহরে তেমন একটি 
হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ দিয়েছেন শর্মিলা বোস। "১৯৭২ সালের ১০ই মার্চ খুলনা জুটমিলের বিহারী শ্রমিকদের নিউ টাউন 
কলোনীতে বাঙালীরা ঘেরাও করে। সকাল ১১টা থেকে শুরু করে দুপুর ১টা অবধি সেখানে অবস্থানরত বিহারী পুরুষ,নারী 
ও শিশুদের হত্যা করার কাজ। বেঁচে যাওয়া বিহারীদের কাছ থেকে শর্মিলা বোস জানতে পারেন, কয়েক হাজার বিহারীকে 


সেখানে হত্যা করা হয়। সে হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয় শহীদ নামে এক মুক্তিযোদ্ধা। বহু বিহারীদের ঘেরাও করা হয় খুলনার 
ওল্ড টাউন কলোনীতেও। কিন্তু সেখানকার ম্যানেজার জনৈক রহমান সাহেব তাদেরকে হত্যা না করে রিফিউজী ক্যাম্পে 


পাঠিয়ে দেয়। -(শর্মিলা বোস, ২০১১)। 


জাতিসংঘ কর্তৃক সংস্তায়ীত জেনোসাইড বা গণহত্যাটি যে বাঙালীদের দ্বারা ঘটেছে -সে প্রমাণ প্রচুর। তার কিছু বিবরণ 
পাওয়া যায় শর্মিলা বোস থেকে। বাঙালীদের হামলা থেকে খুলনা, শান্তাহার, চট্টগ্রাম, বান্মনবাড়িয়া, সৈয়দপুর, 
ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, পাকশীর ন্যায় নানা শহরে বিহারী নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা যেমন রেহাই পায়নি, তেমনি রেহাই পায়নি 
তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘরবাড়ী। মীরপুর, মোহম্মদপুর, ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীসহ ঢাকা শহরের যেখানেই 
অবাঙালীদের বাড়ীঘর ছিল সেগুলো থেকে তাদের বলপূর্বক নামিয়ে দখল নিয়েছে বাঙালীরা। আসল মালিকদের হয় 
হত্যা করা হয়েছে অথবা বস্তিতে পাঠানো পাঠিয়েছে। যারা অতি ভাগ্যবান তারা সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে 
বেঁচেছে। আওয়ামী লীগের নেতাদের ঢাকার অভিজাত এলাকায় আজ যে বিশাল বিশাল বাড়ী সেগুলো কি তাদের 
জমিদারি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকুরি-বাকুরি থেকে অর্জিত পয়সা থেকে কেনা? তাদের ক“জনের সেরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য বা 
চাকুরি ছিল? আজও একটি জরিপ চালালে তাদের বিশাল বিশাল ঘরবাড়ির মালিক হওয়ার মূল রহস্যটি বেরিয়ে আসবে। 
একটি জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে যখন গণহত্যা হয় তখন তো এগুলোই ঘটে। যারা হামলার শিকার তারা প্রাণ হারায়, ইজ্জত 
হারায়, ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বাণিজ্যও হারায়। জার্মানীর ইহুদীদের সাথে তো সেটিই ঘটেছিল। প্রাণ বাঁচাতে তাদের দেশ ত্যাগ 
করতে হয়েছিল। আর তাদের ঘরবাড়ী ও ব্যবসা বাণিজ্যের দখল নিয়েছিল জার্মানারা। একই রূপ নির্মম নৃশংসতা ঘটেছে 
তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালী নারী-পুরুষ, বুদ্ধ ও শিশুদের সাথে। পাঞ্জাবীদের দ্বারা বাঙালীর বিরুদ্ধে 
গণহত্যা পরিচালিত হলে শুধু বাঙালীর প্রাণনাশই হতো না, তাদের ঘরবাড়ী, ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরিও হারাতে 
হতো। সেগুলো না হলে তো জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা হয় কি করে? কিন্তু ক'জন বাঙালীর ক্ষেত্রে সেটি 
ঘটেছে? বরং সেদিন তো অধিকাংশ বাঙালী নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, নিজ ঘরে থেকেছে, অফিসে গেছে এবং 
অনেকে মন্ত্রীও হয়েছে! শেখ মুজিবের নিজের বাড়ীটিও তো সেদিন অক্ষত থেকেছে। 


সত্যের বিরুদ্ধে নাশকতা 


একাত্তরের যুদ্ধে বিস্তর প্রাণহানী ও সম্পদহানী হয়েছে। কিন্তু এ বিপুল হানাহানির মাঝে যেটি সবচেয়ে বেশী মারা পড়েছে 
সেটি হল সত্য। সে মৃত সত্যগুলো কবরস্থ হয়েছে ইতিহাসের বইয়ে। আর সত্যের বিরুদ্ধে সে নাশকতাটি ঘটেছে 
বাংলাদেশের সেক্যুলার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাস রচনাকারিদের হাতে। তবে দেশের চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ ও 
বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যাচারকে বিজয়ী করার স্বার্থে সেরূপ সত্যবিনাশ অনিবার্ধও ছিল। কারণ, সূর্য অস্ত না গেলে রাতের 
আঁধার জেঁকে বসতে পারে না। তেমনি সত্যকে দাফন না করলে দেশ মিথ্যার প্লাবনে ডুবে না, তাতে মিথ্যকদেরও নাম যশ 
বাড়ে না। একাত্তরের লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা। বিজয়ের পর তারা শুধু দেশের রাজনৈতিক 
অঙ্গনই দখলে নেয়নি, দখলে নিয়েছে ইতিহাস রচনার ন্যায় একাডেমিক বিষয়ও। আওয়ামী শাসনামলে সরকারি অর্থে 
সরকারি লোকদের লাগানো হয়েছিল ইতিহাস রচনার কাজে। ফলে যা রচনা হয়েছে সেটি আর ইতিহাস থাকেনি। পরিণত 
হয়েছে দলীয় প্রশংসা-গাঁথায়। এককালে স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহগণ দরবারে কবি ও ইতিহাস লেখক প্রতিপালন করে 
তাদের দ্বারা একাজটিই করাতো। বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার নামে সে কাজটিই হয়েছে। 


১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক এ্যাকশনের সিদ্ধান্তটি ছিল নিতান্তই সামরিক বাহিনীর। দেশের পাকিস্তানপন্থী এবং 
ইসলামপন্থী দলগুলো সে এ্যাকশনের সাথে সংশ্লিষ্ত ছিল না। সে রাতে যা ঘটেছে তা যেমন দুঃখজনক, তেমনি 
অনাকাঙ্খিত। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সে এ্যাকশনের সাথে অতিরঞ্জিত মিথ্যার সংমিশ্রন ঘটিয়ে পরবর্তীতে ভারতীয় 
বাহিনীর আগ্রাসনের ন্যায় ভয়ানক অপরাধকে জায়েজ করা হয়।এ রাতে যা ঘটেছে তা নিয়ে সত্য বেরিয়ে আসা উচিত। 
কিন্ত সেটি হয়নি। বরং গুজবকে বেশী বেশী প্রচার করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যকে ইচ্ছা করেই সেদিন আবিষ্কার করা হয়নি। 
কারণ, তারা জানতো প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা গুজবের ন্যায় কখনোই এতোটা বীভৎস করা যায় না। পাকিস্তান আর্মির 
বিরুদ্ধে বাঙালী নির্মূলের অভিযোগটি সত্য হলে সেটি তো ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। 
নির্মূলের শুরু ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে কেন? এক রাতে ঢাকা শহরের ৬০ হাজার মানুষ হত্যার যে তথ্য পেশ করা হয় 
তাদেরই বা পরিচয় কোথায়? কোন আবাসিক হল ও কোন মহল্লা থেকে কতজন হত্যা করা হয়েছিল -সে হিসাবটি 
কোথায়? এতো বিশাল সংখ্যক মানুষের লাশ গেল কোথায়ঃকোন বদ্ধ ভূমিতে ফেললেও তাদের হাড্ডি পাওয়া যেত। 


গণনাও করা যেত। আওয়ামী লীগ বহু বছর ক্ষমতায় থেকেছে, কিন্তু সে পরিসংখ্যান কি দিতে পেরেছে? 


নব্বইয়ের দশকে বসনিয়ায় নিহত হাজার হাজার মুসলমানের লাশ বর্বর সার্ক বাহিনী মাটিচাপা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি 
খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়নি। প্রতিটি লাশকে তারা সনাক্ত করেছে, তাদের নাম ঠিকানা বের করে আপনজনদের তা 
জানিয়েছে। কিন্তু ঢাকায় সে ৬০ হাজার মানুষের কবর মেলেনি, হাড্ডিও মেলেনি। একাত্তরে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও 
শিক্ষকের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৬০ হাজারের অর্ধেক তথা ৩০ হাজারও ছিল না। তবে কি পাক বাহিনী তাদের সবাইকে হত্যা 
করেছিল? আর কোথায় হিন্দুদের বসতি যেখান থেকে খুঁজে খুঁজে হিন্দুদের হত্যা করেছিল? পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের 
পক্ষে কি সম্ভব ছিল এক রাতে বেছে বেছে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করা? বলা হয়, একাত্তরে এক কোটি মানুষকে 
ভারতে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার মাঝে এক কোটিকে ভারতে যেতে বাধ্য করা 
হলে প্রতি ৮” জনের মাঝে কমপক্ষে একজনকে ভারতে যেতে হয়। যে গ্রামে ৮ শত মানুষের বাস সে গ্রাম থেকে কম পক্ষে 
১০০ জনকে ভারতে যেতে হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামের প্রতি গ্রামে সে হারে ভারত-গমন ঘটতে হবে, 
নইলে এক কোটির সংখ্যা কি পূরণ হওয়া কি সম্ভব? কোন গ্রাম থেকে কেউ ভারতে না গেলে পরবর্তী গ্রামটি থেকে দ্বিগুণ 
হারে যেতে হবে। অথচ বাংলাদেশে এমন গ্রামের সংখ্যা তো হাজার হাজার যেখান থেকে একজনও একাত্তরে ভারতে যায় 
নি। 
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অধ্যায় পাঁচ: শেখ মুজিবের মুখোশ ও রাজনীতি 


শেখ মুজিব প্রায়ই বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলতেন।বলতেন,জনগণের বাকস্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকারের 

কথা ।বলেছেন শক্তিশালী পাকিস্তানের কথাও প্রতিটি নির্বাচনি জনসভায় -এমন কি নির্বাচনের পর একাত্তরের ৭ই মার্চে 
ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্দানের জনসভাতেও উচ্চকন্ঠে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ধ্বনি দিয়েছেন।তবে এসবই ছিল তার 
রাজনীতির মুখোশ।সে মুখোশের আড়ালে ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ নির্মানের প্রকল্প ।ছিল,একদলীয় বাকশালী 
স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার নেশা ।ছিল নানারূপ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। মুজিবের সে রাজনীতিতে বিরোধীদের জন্য কোন স্থান ছিল 
না।তার শাসনামলে বিরোধী পত্র-পত্রিকার জন্যও কোন স্থান ছিল।বরং নিজের রাজনীতিতে স্থান করে দিয়েছেন বিদেশী 
শক্রদের।ভোটের আগে যা বলেছেন নির্বাচনি বিজয়ের পর করেছেনে তার উল্টোটি।ফলে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ”য়ের 
বদলে স্থান পায় পাকিস্তান ধ্বংসের রাজনীতি।পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে তিনি যে আগরতলায় গিয়েছিলেন এবং তৎকালীন 
ভারতীয় সরকারের কাছের যে সাহায্য চেয়েছিলেন -সেটি আজ আর গোপন বিষয় নয়। 


গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কথা,দেশ ও দেশের রাজনীতি পরিচালিত হবে জনগণের রায়ের ভিত্তিতে ।এখানে 
ক্ষমতাসীনদের খেয়ালখুশি চলে না।সেটি হলে তাকে গণতন্ত্র না বলে নিরেট স্বৈরাচার বলা হয়।শেখ মুজিব জনগণ থেকে 
রায় নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু যে ওয়াদা দিয়ে রায় নিয়েছেন, নির্বাচনের পর তার ধারে কাছেও যাননি।নির্বাচনি বিজয়ের পর 
নিজের রাজনৈতিক গোলপোষ্টই পাল্টে ফেলেছেন।পাকিস্তান ভাঙ্গার সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন নির্বাচনের বহুবছর 
আগেই।নিজের রাজনীতির গোলপোষ্ট পরিবর্তনের সময় জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে তাকাননি।সত্তরের নির্বাচনে তিনি 
ভোট নিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ওয়াদা দিয়ে। কোন নির্বাচনি জনসভাতেই 
স্বাধীনতার কথা বলেননি।বরং আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতিহারে ছিল পাকিস্তানকে মজবুত করার অঙ্গীকার । অখণ্ড 
পাকিস্তানের পক্ষে শেখ মুজিব ৮ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কেও স্বাক্ষর করেছেন।পূর্ব পাকিস্তানের অধিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে 
এমন কি অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসীর আপত্তি থাকার কথা নয়; ফলে তাদেরও অনেকে সরল বিশ্বাসে আওয়ামী 


লীগকে ভোট দিয়েছে।কিন্ত মুজিব তাদেরকে ধোকা দিয়েছেন। 


বাংলাদেশের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে যারা জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রি ও তীব্র ইসলাম বিরোধী তাদের পক্ষ থেকে 
সচারাচর বলা হয়, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগেরবিজয় ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে গণরায় বা 
রেফারেন্ডাম। বলা হয়, এ গণরায় বাস্তবায়ন করতেই নাকি একাত্তরের যুদ্ধ। বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। তারা 
একথাও বলে, সে চেতনাটির নাকি বিজয় ঘটেছিল সত্তরের নির্বাচনে। তাদের কাছে মুজিবের অপরাধ, নির্বাচনে বিজয়ের 
পরও কেন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ও কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে 
ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর সাথে আলাপে বসেছেন? সুতারাং তাদের অভিযোগ, মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। অভিযোগ, 
স্বাধীনতা চাইলে তিনি ভারতে না গিয়ে কেন পাকিস্তানীদের কাছে ধরা দিলেন? এ অপরাধে তাদের অনেকে মুজিবকে 
স্বাধীনতার শত্রু বলে অভিহিত করে থাকে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ মূলত সেসব চীনপন্থীদের,যারা এক 
সময় ভাষানী ন্যাপের সাথে জড়িত ছিল এবং পরে জিয়াউর রহমানের গড়া বিএনপি'তে যোগ দেয়। তাদের এরূপ প্রচারের 
মূল মতলবটি হলো, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মুজিবর রহমানের চেয়ে জিয়াউর রহমানকে বড় করে দেখানো । সে লক্ষ্য 
পূরণে জিয়াউর রহমানকে তারা স্বাধীনতার ঘোষক বলে অধিক গুরুত্ব দেয়। এসব কথা বিএনপি প্রতিষ্ঠার আগে ও 
মুজিবের জীবদ্দশাতে তেমন প্রচার পায়নি। অথচ চীন যে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টিকে ভারতীয় আধিপত্যবাদী 
প্রজেক্ট মনে করতো এবং আজকের বাংলাদেশ যে তারই শিকার -সে কথাটি এসব বামপন্থীরা বলে না। 


নির্বাচন ও প্রতারণা 


প্রশ্ন হলো, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে কি আদৌ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে গণরায় 
বলা যায়? এ নিয়ে মিথ্যাচারটি বিশাল। বিষয়টি তাই বিচারের দাবী রাখে। কিন্তু বাংলাদেশে সে বিচার আজও হয়নি। 
অগণিত মানুষ এখনো মিথ্যার জোয়ারে ভাসছে। সত্য তাদের কাছে এখনো তুলে ধরা হয়নি। প্রশ্ন হলো, বিষয়টি কি 
এতোই দুর্বোধ্য? সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়টি স্বাধীনতার প্রশ্নে জনগণের রায় বা রেফারেন্ডাম গণ্য হলে 
শেখ মুজিব কেন মার্চে ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সাথে পাকিস্তানে সরকার গঠন ও শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনায় বসলেন? 
অথচ রেফারেন্ডাম হলে সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশে স্বাধীন দেশ রূপে নির্বাচনের পরপরই আত্মপ্রকাশ করতো। তা নিয়ে 
কারো মনে কোন সংশয় বা প্রশ্ন উঠতো না। নির্বাচনের পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও হত না। এবং হাজার হাজার পূর্বপাকিস্তানী 
পাকিস্তান বাঁচাতে রাজাকার হত না। একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে জনগণের মাঝে যে বিভক্তি জন্ম নিয়েছে তা তো মূলত 
রেফারেন্ডাম না হওয়ার কারণে । এমন কি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও সত্তরের নির্বাচনে স্বাধীন বাংলাদেশের ইস্যু 
তোলা হয়নি। ভোট চাওয়া হয়েছে, ৬ দফার আলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আওয়ামী লীগযে নির্বাচনি 
মেনিফেস্টো প্রকাশ করে,তাতেও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কোনরূপ অঙ্গীকার ছিল না। সে মেনিফেস্টোতে কোন 
চেতনার কথাও ছিল না। বরং ছিল কোরআন-সূন্নাহ বিরোধী কোন আইন না তৈরির অঙ্গীকার। 


পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকোন মামুলি বিষয় ছিল না, এটি ছিল অতি গুরুতর বিষয়। বাঙালীদের উপর 
পাকিস্তানের মানচিত্রটি কোন পশ্চিম পাকিস্তানী জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়নি। ১৯৪৭ সালে কোন পাঞ্জাবী সেনাদল যুদ্ধ 
করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানভূক্ত করেনি। বরং পাকিস্তানের সৃষ্টিতে মূল ভূমিকাটি ছিল বাঙালী মুসলিমদের। মাত্র ২৪ 
বছর আগে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রশ্নে শতকরা প্রায় ৯৬% ভাগ বাঙালী মুসলিম ভোটার ভোট দিয়ে দেশটি প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। ফলে সে দেশটির বিনাশ কি একটি সাধারণ নির্বাচনের ভোটে করা যায়? সাধারণ নির্বাচন হয় 
রাজনীতি,অর্থনীতি, বিদেশনীতির নানা ইস্যু নিয়ে; দেশটি থাকবে কি থাকবে না সে ইস্যুতে নয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত নিতে যে কোন দেশের বুদ্ধিজীবী, সমাজবিজ্ঞানী, আলেম-উলামা, রাজীনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণ দেশভাঙ্গার 
পরিণতি নিয়ে বহুবছরধরে চিন্তা-ভাবনা করে। পরস্পরে পক্ষে-বিপক্ষে বিষদ আলাপ-আলোচনা হয়। জমি কেনা, ভিটায় 
ঘর তোলা বা নতুন ব্যবসা শুরুর ব্যাপারেও মানুষ মাসের পর মাস চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। আর দেশের মানচিত্র 
বদলানোর বিষয় তো বিশাল। এর সাথে জড়িত দেশবাসীর শত শত বছরের ভবিষ্যৎ। পাকিস্তান নামে নতুন একটটি 


রাষ্ট্র নির্মাণ নিয়ে ভারতীয় মুসলিমগণ কয়েক দশক ব্যাপী চিন্তাভাবনা করেছে। পক্ষে-বিপক্ষে তা নিয়ে চুলচেড়া 
বিচার-বিশ্লেষণও হয়েছে। ভারত ভেঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি প্রথমে পেশ করেন 
দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল। রাজনীতির ময়দানে পাকিস্তান গড়ার প্রস্তাবটি অতি গুরুত্বপর্ণ বিষয় রূপে প্রথমে পেশ 
করা হয় ১৯৪০ সালে লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে ।সে প্রস্তাবটি রাখেন বাংলার 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক। এরপর ৬ বছর ধরে চলে পক্ষে-বিপক্ষে লাগাতর বিতর্ক ও চিন্তাভাবনা। 
বিষয়টির উপর জনমত যাচায়ে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় রেফারেন্ডাম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যখন রিফারেন্ডামে 
৯৬% ভাগের বেশী ভোটে অনুমোদিত হয় তখন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সে রায়ের 
বিরোধীতায় আর কোন দলিল থাকেনি। 


ফ্যাসিবাদ ও জালিয়াতি 


কিন্তু পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোন রূপ জনমত যাচাই না 
করেই। জনগণের বিরুদ্ধে এটি হলো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় অপরাধ। ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে তারা ভোট নিয়েছে 
পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র নির্মাণের অঙ্গীকার দিয়ে, অথচ সে সাংসদগণ শাসনতন্ত্র তৈরি করেছেন বাংলাদেশের। এভাবে 
বাংলাদেশের সৃষ্টিতেই ঘটেছে বিশাল জালিয়াতি। বিষয়টিকে তারা দলের কিছু নেতার গোপন বিষয় রূপেই রেখেছে। এবং 
জনগণকে আস্থায় নেয়নি। জনগণের বদলে মুজিব আস্থায় নিয়েছেন ভারত সরকার ও ভারতীয় গুপ্তচরদের। তাই 
১৯৭০য়ের নির্বাচনকে স্বাধীনতার প্রশ্নে রেফারেন্ডাম বা গণরায় বলার প্রশ্নই উঠেনা। হঠাৎ করেই একাত্তরের মার্চের প্রথম 
সপ্তাহে দলটির নেতাকর্মীগণ পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলা শুরু করে। শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের 
পতাকা উড়ানোর উৎসব। আওয়ামী লীগের বাইরেও দেশে বহুদল ছিল, বহু আলেম-উলামা ও বুদ্ধিজীবী ছিল, এবং ছিল 
বিশাল জনগণ। কিন্তু তাদেরকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'য়ের ন্যায় পাকিস্তান বিরোধী দলগুলোও দেশটির প্রতিষ্ঠা 
রুখতে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচার চালানোর সুযোগ পেয়েছিল। অথচ আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের পক্ষ থেকেই মার্চের প্রথম 
সপ্তাহ থেকেই দেশে হুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এবং বিলুপ্ত হয় শান্তিপূর্ণ সভা-সমিতি ও আলাপ-আলোচনার পরিবেশ। দেশে 
প্রতিষ্ঠা পায় প্রচণ্ড ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়া। সৃষ্টি হয় ত্রাসের রাজত্ব। দেশ কোন দিকে যাবে বা দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে -তা 
নিয়ে কথা বলেছে একমাত্র মুজিব ও তার সঙ্গিরা। ছিনতাইকারির কবলে পড়লে অধিকাংশ মানুষের মুখে ভাষা থাকে না; 
সবাই টের পায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীর সাথে আলোচনা অর্থহীন। চারিদিকে তখন নিরবতা ছেয়ে যায়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ 
ও আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দি দলগুলোর নেতাকর্মীদের অবস্থাটি ছিল অবিকল তাই। উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে 
এটিই হলো সবচেয়ে বড় ছিনতাইয়ের ঘটনা। অথচ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বহু প্রবীন রাজনীতিবিদ,আলেম-উলামা ও 
বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ফ্যাসিবাদের উগ্রমুর্তি দেখে তারাও সেদিন নিরব হয়ে যান। নিরব হয়ে যায় সাধারণ জনগণও।সন্ত্রাসের 
সামনে সে নিরবতাকেই বাঙলী জাতীয়তাবাদীগণ তাদের পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রজেক্টের প্রতি গণসমর্থণ বলেছে। ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান সৃষ্টি কালে এভাবে কাউকে নিরব হতে হয়নি। 


স্বাধীনতার বিষয়টিকে নির্বাচন কালে আলোচিত না হলেও নির্বাচনের পর এটিকেই মূল ইস্য বানানো হয়। জনগণের উপর 
দলীয় সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেয়া হয়।এতোবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিছক আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ, চীনপন্থী ন্যাপের 
একাংশ এবং কম্যনিস্ট পার্টির ন্যায় ইসলাম থেকে দূরে সরা দলগুলির নিজস্ব প্রজেক্টে পরিণত হয়। এভাবে স্বাধীনতার 
প্রশ্নে যুদ্ধ শুরু করা হয় জনগণের রায় না নিয়েই। এভাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যাত্রাটি শুরু হয় জনগণের মাঝে গভীর 
বিভক্তি নিয়ে। এবং সে বিভক্তিকে আজও নানা ভাবে গভীরতর করা হচ্ছে। ১৯৭১'য়ের মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সমগ্র 
দেশে নিরস্ত্র অবাঙালী এবং তাদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা শুরু হয়। অপরদিকে ভীতসন্ত্রস্থ রাখা 
হয় পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নিরস্ত্র নেতাকর্মীদের। সুষ্টিকরা হয় আইনশৃঙ্খলাহীন এক যুদ্ধকালীন অবস্থা । 
সমাজের দুর্বৃত্তদের জন্য সৃষ্টি হয় লুটপাটের মোক্ষম সময়। এরূপ অবস্থায় কি রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার সুযোগ 
থাকে? যুদ্ধ শুরুর কারণ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের (পার্লামেন্ট) ওরা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকটি 
১লা মার্চ মুলতবি করেছিলেন। কিন্তু সেটি কি পাকিস্তান ভাঙ্গা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর কারণ হতে পারে? বৈঠক 
মুলতবি হলে সেটি আবার শুরুও করা যায়। কিন্তু দেশ ভেঙ্গে গেলে তা কি আবার জোড়া লাগানো যায়? কিন্তু ইয়াহিয়া 
খানের বৈঠক মুলতবি করার ঘোষণাটিকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কারণ রূপে ঘোষণা দেয়া হয়। 


প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের রাজনীতি 


নির্বাচনি বিজয়ের পর শেখ মুজিবের হাতে কেন সেদিন ক্ষমতা দেয়া হয়নি -আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের সেটিই মূল 
অভিযোগ। জাতীয় পরিষদ তথা সংসদের বেঠককে মুলতবি করাকে তারা মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। 
ইয়াহিয়া খান কেন বৈঠক কেন মুলতবি করলেন -সেটির কারণও তারা খতিয়ে দেখতে রাজী নয়। মনে রাখতে হবে, তখন 
দেশে কোন শাসনতন্ত্র ছিল না। তাই সত্তরের নির্বাচনের পর নির্বাচিতদের প্রথম দায়িত্বটি ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য 
একটি শাসনতন্ত্র তৈরি। স্মরণযোগ্য হলো, যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দলিলটি স্বাক্ষর করে শেখ মুজিব ও তার দল নির্বাচনে 
অংশ নেয় তাতে নির্বাচনের পর পরই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত ছিল না। দেশের সামরিক শাসক 
রূপে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশ চালাতেন সামরিক আইন অনুযায়ী; ক্ষমতা হস্তান্তর হলে সে আইনও তুলে নিতে 

হত প্রশ্ন হলো, নির্বাচন শেষে সাথে সাথে ক্ষমতা অর্পণ করলে দেশ চলতো কোন আইন অনুযায়ী? ফলে একমাত্র 
শাসনতন্ত্র তৈরির পরই সুযোগ ছিল সে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশ শাসনে নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের।শাসনতন্ত্র 
তৈরির জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল ১২০ দিন তথা ৪ মাস। এটিই ছিল ৮ দফা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের সুনির্দিষ্ট বিষয়। 
শাসতন্ত্র তৈরির কাজ শেষ না অবধি এ ৪ মাস দেশ চলবে সামরিক আইন অনুযায়ী -এ নীতিমালায় স্বাক্ষর করেই শেখ 
মুজিব নির্বাচনে অংশ নেন। অথচ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর শেখ মুজিব নিজের স্বাক্ষীরিত সে নীতিমালাকে অস্তাকুড়ে 
ফেলে দেন এবং ইচ্ছকৃত ভাবেই ভূলে যান, সেরূপ কোন নীতিমালা আদৌ ছিল এবং তাতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন। 


মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর সাথে আলোচনা চলা কালে দাবি তোলেন, সামরিক আইন তুলে নেয়ার ও আশু 
ক্ষমতা হস্তান্তরের। ইতিহাসে মুজিবের এরূপ আচরণ যে তার নিজ ওয়াদার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য হবে -তা নিয়ে কি 
সন্দেহ আছে? বাঙালী সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীগণ মুজিবের এরূপ ওয়াদাভঙ্গের বিষয়টিকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ইতিহাসের বই 

থেকে লুকিয়েছেন। 


যে কারণে সংসদের বৈঠক মুলতবি করা হয়েছিল -তা নিয়েও কি কোন নিরপেক্ষ পর্যালোচনা হয়েছে? বৈঠক মুলতবির 
ঘোষণাকে বাঙালী বা মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে। বিষয়টি কি তাই? মুলতবির কারণটি ছিল, মুজিব, ভুট্টো ও 
পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবুন্দের মাঝে শাসনতান্ত্রিক ইস্যগুলি নিয়ে অচলাবস্থা । পাকিস্তানে তখন ৫টি প্রদেশ। 
কোন একটি প্রদেশ কি অন্য প্রদেশগুলির উপর তার নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে? সেটি তো সংখ্যাগরিষ্ঠের 
স্বৈরাচার। ভারতীয় হিন্দুগণ তেমন একটি স্বেরাচার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিবে -সে ভয়েই তো পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। 
গণতন্ত্রের রাজনীতি হলো আপোষরফা ও সমাঝোতার রাজনীতি। এ রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ -উভয়ের 
স্বার্থই গুরুত্ব পায়; কেউ কারো উপর অবিবেচক হয় না। তাই পাকিস্তানের আর ৪টি প্রদেশের নেতাদের সাথে 
আলাপ-আলোচনা না করে শাসনতন্ত্র তৈরী অসম্ভব ছিল। অথচ মুজিব তাতে রাজী ছিল না। মুজিব ও তার আওয়ামী 
লীগের দাবী ছিল, যেহেতু তার দল পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের মেজোরিটি, অতএব শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বটি তাদের। 
এবং অন্য কারো সে অধিকারে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। এমন একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র 
রচনার সময়।তখনও ছিল ৫টি প্রদেশ। ভারতীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে সংসদের নিন্ম ও উচ্চ 
পরিষদ রাখার কথা উঠেছিল। নিন্ম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবে জনসংখ্যার অনুপাতে,কিন্তু উচ্চ পরিষদে প্রতিটি 
প্রদেশ সমান সংখ্যক সদস্য পাঠাবে যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে হয়ে থাকে। এরূপ শাসনতন্ত্রে শর্ত থাকে ,নিন্ম 
পরিষদে পাশ হওয়া যে কোন আইনকে অবশ্যই উচ্চ পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র 
একটি প্রদেশ, এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান -এ ৪টি প্রদেশ। ফলে নিন্ম 
পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও উচ্চ পরিষদে তাদের আসন সংখ্যা হত ৫ ভাগের মাত্র এক ভাগ। তখন 
সে সমস্যা এড়াতে দেশের উভয় অংশের সংসদ সদস্যদের মাঝে আপোষরফা হয়। মীমাংসা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি 
প্রদেশকে ভেঙ্গে একটি প্রদেশ করার এবং দেশের জাতীয় সংসদে পূর্ব ও পশ্চিমের উভয় প্রদেশের সমান সংখ্যক আসন 
বরাদ্দের। আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়াদীসহ অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানীরা সে সমতার বিধানকে মেনে নেন। কিন্তু 
১৯৭১য়ে এসে সে মীমাংসিত বিষয়গুলো আবার নতুন করে উখিত হয়। এবং উত্থিত হয় নানা প্রদেশ থেকে প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশাসনের বিষয়ও। তাই বিষয়টি এতো সহজ-সরল ছিল না যে, সংসদের বৈঠক বসবে এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সদস্যগণ নিজেদের ইচ্ছা মত একটি সংবিধান প্রণোয়ন করে ফেলবে। অথচ আওয়ামী লীগ সেটিই চাচ্ছিল। তেমন প্রচেষ্টা 
হলে অন্য প্রদেশের সংসদ সদস্যগণ যে সে সংসদে যোগ দিবে না -সে ঘোষণাটিও বার বার দেয়া হচ্ছিল। তাই জরুরী 
ছিল সংসদের বৈঠক বসার আগেই রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আপোষরফা। 


ট্রোজান হর্সদের দখলদারি 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চাচ্ছিলেন, সংসদে বসার আগে নানা দলের মাঝে বিরাজমান বিরোধগুলি নিয়ে আলোচনা ও 
সমাঝোতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হোক। তাছাড়া শাসনন্ত্র প্রণয়োনের জন্য বরাদ্দকৃত সময়টি ছিল মাত্র ১২০দিন। 
পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনায় লেগেছিল ৯ বছর। সংসদে প্রবেশের আগে বিরোধগুলির মীমাংসা না হলে রাজপথের 
হিংসাত্মক লড়াই তখন সংসদের অভ্যন্তরে শুরু হতো। সংসদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ঢাকায়। রাজনৈতিক নেতাদের 
মাঝে এমন সহিংস লড়াইয়ে ঢাকায় ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের বৈঠকে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী খুন 
হয়েছিলেন। সে খুনে আওয়ামী লীগের নেতারা জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সময় দেয়াই ছিল জাতীয় 
পরিষদের বৈঠক মুলতবির মূল উদ্দেশ্য। অথচ ক্ষমতা হাতে পেতে দেরি হওয়ায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তখন 
পাগলপ্রায়। কোনরূপ দেরি তাদের সইছিল না। ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে সে মুলতবিকে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের 
নেতৃবৃন্দ বাঙালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রূপে আখ্যায়ীত করে এবং গোটা পরিস্থিতিকে আরো অস্থির করে তোলে। 


একাত্তরের মার্চের শুরুতেই মনে হচ্ছিল একটি সুযোগসন্ধানী মহল স্রেফ যুদ্ধাবস্থা ও অরাজকতা সৃষ্টির বাহানা খুঁজছিল। 
এরা ছিল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটি জঙ্গি গ্রুপ,অখণ্ড পাকিস্তানের নিয়ে যাদের কোন আগ্রহই ছিল। তাদের 
পাকিস্তানে ভাঙ্গার প্রকল্প ছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই। -(আব্দুর রাজ্জাক, ১৯৮৭)। ইয়াহিয়া খানের বৈঠক 
মুলতবি ঘোষণাটিকে তারা নিজেদের লক্ষ্য পূরণে মোক্ষম বাহানা হিসাবে বেছে নেয়।সুযোগসন্ধানী ভারতও তেমন একটি 
মওকার অপেক্ষায় ছিল। এ জঙ্গিগ্রুপের নেতাকর্মীরা ছিল ভারতের ট্রোজান হর্স (7170)817110152)-যারা পাকিস্তানের 
ধ্বংসকল্পে দীর্ঘকাল উৎপেতে বসে ছিল। খোদ আওয়ামী লীগ এদের হাতে জিম্মিতে পরিণত হয়। হঠাৎ শুরু করা 
পাকিস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধকে জায়েজ করতেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীগণ বলা শুরু করে সত্তরের নির্বাচনই স্বাধীনতার 
পক্ষে রেফারেন্ডাম। অথচ এটি ছিল রিফারেন্ডামের ভূল ব্যাখ্যা। পাকিস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া নিয়ে 
রেফারেন্ডাম হলে সাধারণ মানুষতাতে বিপুল হারে অংশ নিত। কারণ পাকিস্তান ভাঙ্গার বিষয়টি মামুলি বিষয় ছিল না। 


সেটি ছিল বাঙালী মুসলমানদের আগামী বহুশত বছরের জন্য ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়। নিছক ক্ষমতা দখলের নির্বাচনে 
অনেকেই ভোট কেন্দ্রে যায় না এবং ভোটও দেয় না। সত্তরের নির্বাচনে প্রধান বিষয়গুলি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ, 
কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মাঝে বৈষম্য কমিয়ে আনা। সে নির্বাচনটি কখনোই 
পাকিস্তান ভাঙ্গার বিষয় রূপে বিবেচিত হয়নি। এবং এ বিষয়টি ধরা পড়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সে সময়ের পত্রিকাগুলির 
পাতায় নজর বুলালে। 


নির্বাচন ও মুজিবের মুখোশ 


সরকার গঠনে নির্বাচন আর স্বাধীনতা ইস্যুতে জনমত যাচাই -এ দুটি বিষয় এক নয়।সরকার গঠনে একটি দল কতটি 
আসন পেল মাত্র সেটিই গণনায় আনা হয়, প্রাপ্ত ভাটের অনুপাত নয়।যে দলটি বেশী সিট পায় তাকেই সরকার গঠন 
করতে বলা হয়। তাই বহুদলীয় নির্বাচনে ভোট ভাগাভাগীর ফলে শতকরা তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ ভাগ ভোট পেলেই সরকার 
গঠন করা যায়, শতকরা ৫১ ভাগ ভোট লাগে না। বিলেত,ভারত বা বাংলাদেশের নির্বাচন তার উদাহরণ। কিন্তু কোন 
একটি বিষয়ে রেফারেন্ডাম হলে তাতে বিজয়ী হতে কমপক্ষে ৫১% ভাগ ভোট লাগে। সত্তরের নির্বাচনে শতকরা মাত্র ৫৬ 
জন পূর্ব পাকিস্তানী ভোটার ভোটকেন্দ্রে ভাট দিয়েছিল। ভাষানী ন্যাপসহ অনেকেই নির্বাচন বর্জন করেছিল। অর্থাৎ 
শতকরা ৪৪ জন ভোটারের কাছে নির্বাচন কোন আকর্ষণই সৃষ্টি করতে পারিনি। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ভোট 
দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে । এর অর্থ দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছিল তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানের তালিকাভূক্ত 
সমগ্র ভোটারের শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ। ভোটদাতাদের অধিকাংশ তথা শতকরা ৫৮ ভাগ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। 
অথচ মাত্র ৪২% ভাগ ভোট পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলটি সিট পেয়েছিল মাত্র ২টি সিট বাদে সবগুলি। বহুদলীয় 
নির্বাচনে সচারাচর এমনটিই ঘটে। ফলে এ কথা কি করে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীন 
বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে ভোট দিয়েছিল? তাছাড়াও কথা রয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো নির্বাচনে কোন ইস্যুই ছিল না। 


১৯৭০'য়ের নির্বাচনে স্বাধীনতা কোন ইস্যু হলে তার পক্ষে-বিপক্ষে সেদিন একটি রেফারেন্ডাম অপরিহার্য ছিল। 
রেফারেন্ডামে প্রার্থী থাকে না। ভোট হয় একটি বিশেষ ইস্যুর পক্ষে বা বিপক্ষে । ফলে প্রার্থীর মাঝে ভোট বিভক্ত হয় না। 
যদি পাকিস্তান ভাঙ্গানিয়ে রেফারেন্ডাম হত তখন মুসলিম লীগের তিন গ্রুপ, নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান 
তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর মধ্যে কি ভোট ভাগ হত? দেশের আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণযারা মুসলিম 
দেশের বিভক্তিকে হারাম মনে করেছিলেন -তারা কি নির্লিপ্ত থাকতেন? এমন কি আওয়ামী লীগেরও বহু প্রবীন সদস্য 
অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকতো। মুজিব যখন ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মাঝে 
১৪টি জেলার আওয়ামী লীগ নেতাই দলে ছেড়ে দিয়েছিল। -(আব্দুর রাজ্জাক, ১৯৮৭)। তখন দলটি ৬ দফাপন্থী ও 
পিডিএমপন্থী -এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। (পিভিএম: এটি হলো পাকিস্তান ডিমোক্রাটিক মুভমেন্ট -যা ছিল আইয়ুবের 
স্বৈরাচার বিরোধী বহুদলীয় জোট)। তাই পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি নিয়ে রেফারেন্ডাম হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বাঙালী মুসলিম যে ১৯৪৬'য়ের ন্যায় অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিত -তা নিয়ে কি সন্দেহ থাকে? খোদ মুজিব সেটি 
বুঝতেন -তাই পাকিস্তান ভাঙ্গার বিষয়টি তিনি নিজ মনে গোপন রেখেছেন। তা নিয়ে রেফারেন্ডামের কথা তিনি কখনোই 
মুখে আনেননি। নির্বাচন কালে তার মুখোশটি ছিল একজন পাকিস্তানীর। তাই যখনই তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ৬ দফা 
পাকিস্তানকে দুর্বল করবে তখনই বলেছেন, ৬ দফা পাকিস্তানকে আরো মজবুত করবে। অথচ নির্বাচনের পর তিনি পুরা 
নির্বাচনী ফলাফলকেই হাইজ্যাক করেছেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নির্মানের ওয়াদা দিয়ে নির্বাচন জিতে সে নির্বাচনের 
ফলাফকে পাকিস্তান ভাঙ্গার হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। পার্লামেন্ট কাউকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারে, আইন বা বাজেট 
বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু দেশকে বিভক্ত করতে বা অন্যদেশের কাছে বিক্রয় করতে পারে না। সেটি আদৌ 
পার্লামেন্টারী বিষয় নয়, বরং দেশের জনগণের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়। অথচ মুজিব এক্ষেত্রে জনগণকে সে অধিকার 
দেননি। পাকিস্তান ভাঙ্গা বা স্বাধীনতার বিষয়ে জনগণ থেকে কোন কালেই রায় নেয়া হয়নি। এমনকি তার নিজ দলেও এ 
নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। সিদ্ধান্ত তিনি একা নিয়েছেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর তিনি তার রাজনীতির গোলপোষ্টই 
পাল্টিয়ে ফেলেছেন। ৮ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের যে রুল মেনে তিনি নির্বাচনে নেমেছেন সেটি রুলগুলিও তিনি 
মানেননি। এটি কি গণতান্ত্রিক রাজনীতির নীতি? 


মুখোশটি প্রতারণার 


মুজিবের মুখোশটি ছিল প্রতারণার। তিনি বলতেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির কথা। অথচ তার ভিতরের রূপটি ছিল স্বৈরাচারী 
ফ্যাসিস্টের।তবে সে মুখোশটি খসে পড়তে যেমন দেরী হয়নি; ফলে তার মূল চরিত্রটি জনগণের কাছে বেশী দিন গোপন 
থাকেনি। মুজিবের রাজনীতির লক্ষ্যটি ছিল স্রেফ নিজ স্বার্থ হাসিল। জনগণের মতামতের প্রতি তার সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ 
ছিল না।একবার নির্বাচিত হলে তিনি আর জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করতেন না। ভাবতেন, নির্বাচনের মাধ্যমে 
জনগণ তাকে যা ইচ্ছা তাই করবার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। রাজনীতি নিয়ে তার নিজের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু নিজের সে 


স্বপ্নের কথা জনগণকে বলেননি। জনগণ থেকে সে স্বপ্নের পক্ষে অনুমোদনের প্রয়োজনও বোধ করেননি । অথচ সে স্বপ্ন 
পূরণে দেশের চিহ্নিত শত্রু বা শয়তানের সাহায্য নিতেও তার আপত্তি ছিল না। নিজের সে স্বপ্ন পূরণে যুদ্ধ, মানব হত্যা বা 
গণতন্ত্র হত্যাতেও তার বিবেকে দংশন হত না। সেটিই মুজিবের রাজনীতিতে বার বার দেখা গেছে। বাংলাদেশীদের জীবনে 
একাত্তরের যুদ্ধ, বাকশালী স্বরাচার ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ তো তখন এসেছে যখন তিনি ছিলেন দেশটির রাজনীতির 
কর্ণধার। ইচ্ছা করলে তিনি এগুলো রুখতে পারতেন। তিনি বরং ষড়যন্ত্র করেছেন ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে মিলে -যা 
ছিল এমন কি আওয়ামী লীগের দলীয় নীতিবিরুদ্ধ।-(অশোক রায়না, ১৯৯৬)। জনগণ ও জনমতের বিরুদ্ধে মুজিবের 
অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার বিস্ফোরণটি ঘটে তার শাসনামলে 


শেখ মুজিবের মনে পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্টি ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই। সেটি ১৯৪৭ সাল থেকেই। সে কথাটি 
তিনি সদর্পে বলেছেন পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায়। (মুজিবের সে 
উক্তিটি লেখক নিজ কানে শুনেছেন।) পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ধটি দেখতো ভারতও। ফলে ভারতের সাথে অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ 
করাটি মুজিবের কাছে সহজ হয়ে যায়। কিন্ত পর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন না দেখে ১৪ আগষ্ট 
উদযাপন করেছে স্বাধীনতা দিবস রূপে। একাকী স্বপ্ন দেখা আর গণতান্ত্রিক রাজনীতি করা তো এক কথা নয়। গণতান্ত্রিক 
রাজনীতি চলে জনগণের মতামত ও রায়ের ভিত্তিতে, কারো গোপন স্বপ্নের ভিত্তিতে নয়। নিজ স্বপ্নের ভিত্তিতে শত্রু দেশের 
সাথে ষড়যন্ত্র করা যায়,কিন্তু সেটি তো গণতান্ত্রিক রাজনীতির রীতি নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতি চলে জনগণের স্বপ্নে 
ভিত্তিতে। মুজিবের স্বপ্নে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থাকলে -সেটি তার নিজের ব্যক্তিগত বিষয়।বাংলাদেশের 
জনগণ কেন তার ভুক্তভোগী হবে? তার স্বপ্নের ভুবনে ভারতের গোলামী মধুর লাগলে সেটিও তার নিজের ব্যাপার, জনগণ 
কেন তা কবুল করবে? অথচ তিনি তার নিজের পছন্দের বিষয়কে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এখানেই মুজিবের 
গুরুতর অপরাধ। ভয়ানক অপরাধীরাও সমাজে বন্ধু পায়, দলে লোকও পায়। কিন্তু তাতে অপরাধ কি জায়েজ হয়? 


মুজিবের উচিত ছিল, পাকিস্তান ভাঙ্গা নিয়ে তার নিজ স্বপ্নের কথাটি ১৯৭০ এর নির্বাচনের বহু বছর পূর্বেই জনগণকে 
জানিয়ে দেয়া। তাতে জনগণ একটি যুদ্ধ থেকে বেঁচে যেত। গণতান্ত্রিক রাজনীতির সেটিই তো রীতি। নিজ স্বপ্ন মনে লুকিয়ে 
রেখে অন্য কথা বলে জনগণকে ধোকা দেয়াটি নিরেট ষড়যন্ত্র, রাজনীতি নয়। মুজিবের রাজনীতি ছিল মূলত সেরূপ 
একটি গভীর ষড়যন্ত্র -যা করা হয়েছিল ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে নিয়ে, বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে নয়।মুসলিম লীগ 
স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির কথাটি বলেছিল সাতচন্পিশের ৭ বছর আগে ১৯৪০ সালে। অথচ মুজিব ঘুনাক্ষরেও স্বাধীন 
বাংলাদেশের কথা মুখে আনেননি। বরং প্রতি জনসভায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছেন। এমনকি রেসকোর্সের 
ময়দানে ১৯৭০'য়ের নির্বাচনি জনসভাতে এবং ১৯৭১'য়ের ৭ই মার্চের জনসভাতেও দিয়েছেন। (লেখক নিজে সে জনসভা 
দু’টিতেই উপস্থিত ছিলেন এবং মুজিবের সে উক্তিও নিজ কানে শুনেছেন)। জনগণের সামনে তিনি হাজির হয়েছেন নিরেট 
পাকিস্তানী রূপে। এসবই ছিল মুখোশ পরা রাজনৈতিক অভিনয়; এবং সেটি জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য। প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার দেয়া ৮ দফা লিগাল ফ্রেমওয়ার্কে স্বাক্ষর করে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে তিনি লিখিত ভাবে কসম খেয়েছেন। 
আওয়ামী লীগের ১৯৭০"য়ের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতেও অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি অঙ্গীকার ছিল। এসব দেখার পর কি 
কারো মনে সন্দেহ জাগে যে মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতেন ১৯৪৭ সাল থেকে? তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানীরা সেটি 
ভাবেনি। পাকিস্তান সরকারও সেটি ভাবেনি। কথা হল, কোন মুসলমান যখন কোন কিছুতে স্বাক্ষর দেয় বা ওয়াদা দেয় 
-সেটি কি এতোই তুচ্ছ? মহান আল্লাহতায়ালার খাতায় সেটি তো তার জন্য এক অলংঘনীয় কসম বা অঙ্গীকারে পরিণত 
হয়। কোন মুসলমান কি সে কসম বা অঙ্গীকার ভাঙ্গতে পারে? ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে জনগণ তো তাকে অখণ্ড পাকিস্তানের 
পক্ষের ব্যক্তি রূপে জেনেই ভোট দিয়েছে। অথচ ১৯৭০'য়ের নির্বাচনের পর সে স্বাক্ষরিত কসম বা অঙ্গীকার ভঙ্গ আওয়ামী 
লীগের রাজনীতির মূল এজেন্ডায় পরিণত হয়। কথা হলো,নেতাগণই যদি ওয়াদা ভঙ্গ করেন এবং বিশ্বাসযোগ্য না হন 
-তবে সে সমাজের রাজনীতি,রীতি নীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে পারস্পারিক আস্থা বা বিশ্বাস বেঁচে থাকে কি করে? ঈমান বা 
বিশ্বাসই মুসলিমের প্রধান গুণ। কিন্তু ওয়াদাভঙ্গই যাদের রাজনীতি তাদের সে ঈমানটি কোথায়? 


অপরাধ নিহতদের বিরুদ্ধে 


দুর্যোগে বা যুদ্ধে নরনারী দূরে থাক গবাদী পশু মারা গেলেও সভ্য দেশে একটি শুমারি হয়, ক্ষয়ক্ষতিরও পরিমাপ হয়। 
অথচ একাত্তরের গৃহযুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গেল সে পরিসংখ্যান গ্রাম-গঞ্জ থেকে তিনি নেয়া হয়নি। অসংখ্য মানুষ 
যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মারা গেছে, তেমনি মারা গেছে মুক্তি বাহিনীর হাতেও। হাজার হাজার বিহারি যেমন 
মারা গেছে, তেমনি মারা গেছে হাজার হাজার বাঙালী মুসলমান ও হিন্দু। লুটতরাজ ও দেশত্যাগের মুখে পড়েছে যেমন বহু 
লক্ষ হিন্দু, তেমনি লুটতরাজ ও নিজ ঘর থেকে বহিষ্কারের মুখে পড়েছে বহু লক্ষ অবাঙালীও। তাদের সবাই ছিল মানুষ৷ 
এসব ভয়ানক অপরাধগুলি শুধু পাক-আর্মি বা বিহারীদের হাতে ঘটেনি। মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের 
হাতেও ঘটেছে। অন্ততঃ মৃতের খাতায় তাদের প্রত্যেকের নামটি আসা উচিত ছিল। দেশের প্রতিটি জেলা, প্রতিটি থানা ও 
প্রতিটি ইউনিয়নের লোকদের জানার অধিকার ছিল একাত্তরে তাদের মধ্য থেকে কতজন নিহত হয়েছিল। আফগানিস্তান 
ও ইরাকের উপর হামলায় মার্কিন বাহিনী কতজন আফগান ও ইরাকীকে হত্যা করেছে সে হিসাব রাখেনি। মশা-মাছি 


মারলে যেমন গণনা হয় না, তেমনি গণনা হয়নি নিহত আফগান ও ইরাকীদেরও। কিন্ত নিজেদের লোকদের মাঝে কত 
হাজার নিহত বা আহত হয়েছে সে হিসাব তারা ঠিকই রেখেছে। ইরাকীদের মার্কিনীরা যে কতটা তুচ্ছ ভাবতো এবং তাদের 
সাথে তাদের আচরণ যে কতটা বিবেকহীন ছিল এ হল তার প্রমাণ। সে দেশ দুটিতে মার্কিনারা ছিল আগ্রাসী হানাদার। 
প্রশ্ন হলো, একাত্তরে মৃত নরনারী ও শিশুদের সাথে মুজিবের আচরণও কি ভিন্নতর ছিল? 


বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ শুধু এ নয় যে, যুদ্ধে তারা আপনজনদের হারিয়েছে। বরং বড় দুঃখ, তাদের মৃত আপনজনেরা 
সরকারের কাছে কোন গুরুত্বই পেল না। কোথায়, কিভাবে এবং কাদের হাতে তারা মারা গেল সে হিসাবটিও হল না। কোন 
রেজিস্টারে বা নথিপত্রে তাদের কোন নাম নিশানাও থাকলো না। শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের অপরাধ তাই নিহতদের 
সাথেও। গদীদখল ছাড়া আর সব কিছুই যে শেখ মুজিব ও তার দলের কাছে গুরুত্বহীন -এটি হলো তারই প্রমাণ। 
আওয়ামী বাকশালী পক্ষ শুধু নিজ দলের ক্ষয়ক্ষতিটাকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। অন্য পক্ষের ব্যথা-বেদনা ও 
ক্ষয়ক্ষতি সামান্যতম ধর্তব্যের মধ্যেও আনেনি। পরিবারের প্রতি সদস্যই জানতে চায় তার আপনজন কিভাবে মারা গেল 
এবং কে তার হত্যাকারি। বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিব ও তার দলীয় নেতাদের প্রচণ্ড গুণকীর্তন থাকলেও অতি 
প্রয়োজনীয় সে তথ্যটিই নেই। জাতির তথ্যভাণ্ডার এক্ষেত্রে শূন্য। আর এভাবে অসম্ভব করা হয়েছে সঠিক ইতিহাস রচনা। 
অথচ তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল মুজিব সরকারের। কোন দেশপ্রেমিক সরকার কি এতোটা দায়িত্বহীন হতে 
পারে? কথা হল, বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে কি গণনাকারিরও অভাব ছিল? বস্তুত যেটির অভাব ছিল সেটি 
সরকারের সদিচ্ছার। বরং প্রকট ভাবে কাজ করেছে সত্যকে গোপন করার তাড়না। তাই সঠিক পরিসংখ্যান এবং 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ না করেই চলছে ইতিহাস লেখার কাজ। 


যে প্রশ্ন হাজার বছর পরেও উঠবে 


মিথ্যা ভাষণে পরিসংখ্যান লাগে না।মাঠঘাট ও গ্রামগঞ্জ খুঁজে তথ্য সংগ্রহ করাও লাগে না। সেজন্য প্রয়োজন একখানি 
জ্বিহবা এবং লাগামহীন খেয়াল খুশি। নিখুত পরিসংখ্যানের গরজতো তাদেরই যারা সত্য বলায় অভ্যস্থ, সে সাথে মিথ্যা 
পরিহারেও সতর্ক। স্বাধীনতার লক্ষ্যে রক্তদান যে কোন জাতির জন্যই অতি গর্বের। কিন্ত রক্তদানের নামে মিথ্যাচার হলে 
তাতে ইজ্জত বাড়ে না, বরং বিশ্বব্যাপী পরিচিতি বাড়ে নীতিভ্রষ্ট মিথ্যুক রূপে। আর প্রতিটি সভ্য মানুষই মিথ্যককে ঘ্বুনা 
করে। ফলে মিথ্যাচারে যা বৃদ্ধি পায় তা হলো বিশ্বজোড়া অপমান। মুজিব নিজে অসত্য তথ্য দিয়ে সেটিই বাড়িয়েছেন। 
আর মিথ্যা তো সর্বপ্রকার দুর্বৃত্তির জনক। বাংলাদেশ যে ভাবে পরপর ৫ বার বিশ্ব মাঝে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের খেতাব 
পেল -তার ভিত্তিমূলটি তো এরূপ মিথ্যাচার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। ভূয়া গর্ব বাড়ানোর সহজ হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত 
হয় মিথ্যা। সে তাগিদে শেখ মুজিবও তাঁর চিরাচিরত অভ্যাসটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, মুখে যা এসেছে তাই বলেছেন। 
তিরিশ লাখ নিহতের তথ্যটি যে বিশ্বাসযোগ্য নয় -সেটিও তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। বুঝার চেষ্টাও করেননি। সম্ভবতঃ 
তার বিশ্বাস ছিল, পাকবাহিনী এখন পরাজিত, দেশবাসীও তার অনুগত, ফলে তিরিশ লাখ বা ষাট লাখের কথা বললেও 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস ক'জনের? সেটিকে আরো রঙ চঙ লাগিয়ে বিশ্বময় প্রচারের কাজে মোসাহেবী লেখকের 
সংখ্যাও বাংলাদেশে সেদিন কম ছিল না। কেউ সেদিন প্রতিবাদ করেনি ঠিকই, কিন্তু এতে তাঁর নিজ চরিত্র যে নিরবে মারা 
গেল সে হুশ কি তার ছিল? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন মিথ্যুক রূপে। 


শত শত বছর পরও প্রশ্ন উঠবে -শেখ মুজিব কোথা থেকে পেলেন তিরিশ লাখ নিহতের সংখ্যা? প্রশ্ন উঠবে,কারা, কবে, 
কিভাবে এবং কতদিনে তিরিশ লাখ মানুষ গণনার কাজটি সমাধা করেছিল? কোথায় সে গণনার কাগজপত্র? তারা তখন 
নিহতদের পরিচয় জানতে চাইবে। অসত্য চর্চার নায়কগণ ইতিহাসে এভাবেই সবার সামনে বিবস্ত্র ও ব্যক্তিত্বহীন হয়। 
ইসলামের ইতিহাসে অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি হলেন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে মহান নবীজী (সাঃ) 
বলেছিলেন, "আমি ইলমের ঘর, আর আলী হল তার দরজা ।” হযরত আলী (রাঃ)'র জ্ঞানসমৃদ্ধ বহু মূল্যবান কথা আজও 
মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচারিত। মানুষের ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,"ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার জিহ্বাতে।” 
অর্থাৎ ওয়াদা পালন ও সত্য কথনে। যে কারণে ব্যক্তির ঈমান ভেঙ্গে যায় সেটি মিথ্যা বলায়। মিথ্যুক ওয়াদা ভঙ্গকারীগণ 
তাই শুধু ঈমানহীনই নয়, ব্যক্তিত্বহীনও। মানুষের মূল্যমান নির্ধারণে আজও সত্যাবাদিতাই সবচেয়ে বড় মাপকাঠি ;বিপুল 
দেহ, দেহের বল বা বড় বড় বক্তৃতামালা নয়। একজন ব্যক্তি যে দুর্বৃত্ত সেটি প্রমাণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে মিথ্যাবাদী। 
দুর্বৃত্তদের মাঝে তার যত সমাদরই থাক,সভ্য সমাজে সে তখন মূল্য হারায়। কোন মিথ্যাচারী ব্যক্তিকে ভক্তি করা বা মান্য 
করা কোনঈমানদারী নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মিথ্যাবাদির হাতে শাসনক্ষমতা দেয়া দূরে থাকে, তাকে আদালতে 
সাক্ষ্যদানের অধিকারও দেয়া হয় না। কোন হাদীস বর্ণনাকারি মিথ্যাচারী প্রমাণিত হলে তার থেকে বর্ণিত কোন হাদীসই 
গ্রহণ করা হয় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্মানজনক স্থানলাভে এখানেই মুজিবের মূল বাধা। এবং সেটি তার নিজের 
সৃষ্ট। তাই মুজিবকে নিয়ে তার ভক্তরা যাই বলুক, মুজিব তার নিজের মান নিজেই নির্ধারণ করে গেছেন। 


গ্রন্থপঞ্জি 


আব্দুর রাজ্জাক । সাক্ষাতকার,সাপ্তাহিক মেঘনা;ঢাকা: ১৯৮৭,৪ঠা জানুয়ারি। 


অশোকা রায়না। ইনসাইড র’:ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়, (বাংলা অনুবাদ) অনুবাদ, লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ, 
ঢাকা:রুমী প্রকাশনী,১৯৯৬। 


অধ্যায় ছয়: চাপানো হলো যুদ্ধ 
হিন্দু প্রতিহিংসা 


ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলিমদের দিল্ি-বিজয় এবং ভারতের বুকে প্রায় সাড়ে ছয় শত বছরের মুসলিম শাসনকে কখনোই 
মেনে নিতে পারিনি। মুসলিম শাসনের সে স্মৃতি এখনো প্রতিদিন ও প্রতিমুহুর্তে তাদেরকে পীড়া দেয়। তাদের কাছে পুরা 
পড়তে হয় মুসলিমদের ভারত বিজয় ও ভারত শাসনের ইতিহাস। সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম শাসনের 
বিশাল বিশাল স্মৃতিস্তম্ত। বিশাল গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল, ফতেহপুর সিক্রি, দিল্লির লাল কেল্লা, জামে মসজিদ 
ও কুতুব মিনারের ন্যায় অসংখ্য কীর্তি। তাদের চক্ষুশূল হলো, প্রতিনিয়ত সেগুলি তাদের দেখতে হয়। তাদের মনের যাতনা 
আরো বেড়ে যায় ১৯৪৭ সালে, এ বছরটিতেই ভারতের বুক চিড়ে প্রতিষ্ঠা পায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। শত 
চেষ্টাতেও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা রুখতে পারিনি। তারা তো চেয়েছিল অখণ্ড ভারত, কিন্তু সেটি ব্যর্থ হওয়ায় তাদের মনকষ্ট 
বহুগুণ বেড়ে যায়। ভারতীয় হিন্দুগণ সে মনকষ্ট থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতো মুসলিমদের বিরুদ্ধে আশু বিজয় এবং বদলা 
নেয়ার মধ্যে। ব্রিটিশ শাসনের বিদায়ের পর ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা পায় হিন্দু সংখ্যাগরিশ্ঠের শাসন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
ফলে এ রাষ্ট্রের মুসলিমগণ হিন্দু শাসনের বর্বরতা থেকে রক্ষা পেলেও বাঁচেনি ভারতীয় মুসলিমগণ।সহসাই তারা সহিংস 
হামলার লক্ষ্যবস্তৃতে পরিণত হয়। শুরু হয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বদলা নেয়ার পালা। সংঘটিত হয় হাজার হাজার 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সেসব দাঙ্গায় মুসলিম গণহত্য,নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ। শুরু হয় ভারত থেকে মুসলিম বিতাড়ন ও 
মুসলিম রাজ্যগুলি দখল। যে মুসলিম প্রদেশগুলো ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভূক্ত হয়েছিল সে যাত্রায় সেগুলি বেঁচে যায়। 
কিন্ত ভারতীয় আগ্রাসন থেকে বাঁচেনি বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর, হায়দারাবাদ ও মানভাদড়। 


তবে হিন্দুদের প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু স্রেফ ভারতীয় মুসলিমগণই ছিল না, মূল টার্গেট ছিল পাকিস্তান। এবং ভারতীয় 
আগ্রাসনের লক্ষ্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে আঘাত হানা ছিল না, বরং মূল টার্গেট ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে বিচ্ছিন্ন করাও। এবং সেটির বোধগম্য কারণও ছিল। কারণটি স্রেফ দ্বি-জাতিতত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা নয়, বরং 
বাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে বদলা নেয়া। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকাটি ছিল বাঙালী মুসলমানদের, পাঞ্জাবী বা 
পাঠানদের নয়। বেলুচ বা সিন্ধিদেরএ নয়। মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল ১৯০৬ সালে ঢাকাতেই, ভারতের অন্য কোন 
শহরে নয়। এবং অবিভক্ত বাংলাই ছিল মুসলিম লীগের মূল দুর্গ। বাঙালী মুসলিমদের রাজনীতিই ১৯৪৭ সালে ভারতের 
ভূগোল ভেঙ্গে দেয়। তাদের কারণেই অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে কোন হিন্দু বসতে পারি। 
বসেছে শেরে বাংলা ফজলুল হক, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন। 


প্রতিশোধ বাঙালী মুসলিম থেকে 


উপমহাদেশের সর্বাধিক মুসলিমের বাস বাংলায়; এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় কোরবানী পেশ করেছে বাঙালী 
মুসলিম। পাকিস্তানের দাবী নিয়ে ভারতের আর কোথাও এতো মুসলিমের রক্ত ঝরেনি। সেটি কলকাতার রাজপথে ১৯৪৬ 
সালের ১৬ই আগষ্ট কায়েদে আযম ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে। বাংলায় তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম 
লীগ সরকার।মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এদিন কলকাতার গড়ের মাঠে আয়োজিত হয়েছিল বিশাল জনসভা । জনসভা 
থেকে ফেরার পথে তাদের উপর নৃশংস হামলা হয় হিন্দু গুন্ডাদের পক্ষ থেকে ।সে হামলায় পাঁচ থেকে সাত হাজারের বেশী 
মুসলিম নিহত হয়-যাদের অধিকাংশই ছিল পূর্ব বাংলার মফস্বল থেকে আসা দরিদ্র্য মুসলিম।অনেকেই কাজ করতো 
কলকাতা বন্দরে শ্রমিক রূপে।কলকাতার হিন্দুদের মন যে কতটা মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ ও দাঙ্গাপাগল সেটিরই সেদিন বীভৎস 
প্রকাশ ঘটেছিল।দাঙ্গা চলেছিল ৫ দিন ব্যাপী।নিজ চোখে-দেখা সে দাঙ্গার কিছু ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বাঙালী প্রফেসর ড.তপন রায় চৌধুরী তার "বাঙাল নামা” বইতে। প্রফেসর ড.তপন রায়চৌধুরী 
লিখেছেন "নিজের চোখে দেখা ঘটনার বিবরণে ফিরে যাই। হোস্টেলের বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম রাস্তার ওপারে 
আগুন জ্বলছে।বুঝলাম ব্যাপারটা আমার চেনা মহাপুরুষদেরই মহান কীত্তি। হোস্টেলের ছাদে উঠে দেখলাম -আগুন শুধু 
আমাদের পাড়ায় না,যতদূর চোখ যায় সর্বত্র আকাশ লালে লাল। তিন দিন তিন রাত কলকাতার পথে ঘাটে পিশাচনৃত্য 
চলে৷... দাঙ্গার প্রথম ধাক্কা থামবার পর বিপজ্জনক এলাকায় যেসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তাঁদের খোঁজ নিতে 
বের হই। প্রথমেই গেলাম মুন্ুজন হলে।..নিরঙ্কুশ হিন্দু পাড়ার মধ্যে ওদের হস্টেল। তবে ভদ্র বাঙালি পাড়া।সুতরাং প্রথমটায় 


কিছু দুশ্চিন্তা করিনি। কিন্তু দাঙ্গা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালির রুচি-সংস্কৃতির যেসব নমুনা 
দেখলাম,তাতে সন্দেহ হল যে,মুন্নুজান হলবাসিনী আমার বন্ধুদের গিয়ে আর জীবিত দেখবো না।...হোস্টেলের কাছে পৌঁছে 
যে দৃশ্য দেখলাম তাতে ভয়ে আমার বাক্যরোধ হল।বাড়ীটার সামনে রাস্তায় কিছু ভাঙা স্যটকেস আর পোড়া বইপত্র 
ছড়ানো ।বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।ফুটপথে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন।বললেন -একটু আগে পুলিশের গাড়ি এসে মেয়েদের 
নিয়ে গেছে।...শুনলাম ১৬ই আগষ্ট বেলা এগারোটা নাগাদ একদল সশস্ত্র লোক হঠাৎ হুড়মুড় করে হোস্টেলে ঢুকে 
পড়ে।প্রথমে তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে যার মূল বক্তব্য -মুসলমান স্ত্রীলোক আর রাস্তার গণিকার মধ্যে কোনও তফাৎ 
নেই। ...হামলাকারিরা অধিকাংশই ছিলেন ভদ্র শ্রেণীর মানুষ এবং তাঁদের কেউ কেউ ওঁদের বিশেষ পরিচিত,পাড়ার 
দাদা।”-(তপন রায়চৌধুরী,২০০৭)।কলকাতায় মুসলিম গণহত্যায় অতি প্রসন্ন হয়েছিলেন কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক 
নেতৃবুন্দ।তখন বল্লব ভাই প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেসের উচ্চ সারির নেতা স্বাধীনতার পর তিনি ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন।কলকাতার মুসলিম নিধনে তিনি যে কতটা খুশি হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজমোহন গান্ধী রচিত 
“Understanding the Muslim Mind” বইয়ে। তিনি লেখেন "Vallabbhai Patel wrote in a letter to Raja 
Gopalachari: This Calcutta Killing will be good lesson fo the (Muslim) League; because I hear 
that the proportion of the Muslims who have suffered death is much larger.” 


বাঙালী মুসলিমের সে বিশাল কোরবানীই হিন্দুদের অখণ্ড ভারত মাতার স্বপ্নকে পুরাপুরি দাফন করে দেয়।এরপর 
পাকিস্তানের দাবী নিয়ে মুসলিম লীগকে ভারতের আর কোথাও কোন দিবস পালন বা জনসভা করতে হয়নি। ব্রিটিশ 
সরকার ও কংগ্রেসী নেতাদের বুঝাতে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে আর কোন যুক্তি পেশের প্রয়োজন পড়েনি। 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় এ ছিল বাঙালী মুসলিমদের কোরবানী। কংগ্রেস নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধি ও নেহেরু এবং 
সর্বশেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত বিভাগ ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী ত্বরিৎ মেনে নেন। লর্ড মাউন্ট 
ব্যাটন বুঝতে পারেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা মেনে না নিলে ব্রিটিশদের পক্ষে নিরাপদে ভারত ত্যাগ অসম্ভব হবে। গান্ধি এবং 
নেহেরুও তখন বুঝতে পারেন, মুসলিমগণ কখনোই হিন্দুদের শাসন বিনা যুদ্ধে- মেনে নিবে না। সংঘাতের যে আগুণ 
ব্রিটিশ প্রশাসন থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দু প্রশাসনের পক্ষে সেটি থামানো আরো অসম্ভব হবে। 


বাঙালী মুসলিমের সে কোরবানীর ফলেই মুহম্মদ ঘোরীর হাতে দিল্লি বিজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এরূপ বিশাল কোরবানী 
পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ বা পাঠান মুসলিমগণ পেশ করেনি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় বাঙালী মুসলিমের সে অবদানের কথা 
বহু বাংলাদেশী না জানলেও ভারতীয় রাজনীতির হিন্দু কর্ণধারগণ কোনকালেই ভূলেনি। তেমন এক জ্বলন্ত স্মৃতি 
নিয়েভারতীয় হিন্দুগণ বাঙালী মুসলিমদের কল্যাণে যুদ্ধ লড়ে স্বাধীন দেশ গড়ে দিবে -সেটি কি বিশ্বাস করা যায়? বরং 
পাকিস্তান ভেঙ্গে উপমহাদেশের মুসলিম শক্তির মেরুদণ্ড দুর্বল করবে, সীমাহীন লুঠনে নিদারুন দুর্ভিক্ষ উপহার দিবে এবং 
বাংলার মুসলিম ভূমিকে নিজেদের পদতলে রাখবে -সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? আজকের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের 
পলিসি কি সেটিই প্রকাশ করে না? সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, সে বেড়ায় বাংলাদেশীদের লাশ, পম্মা-তিস্তাসহ 
বাংলাদেশের নদীগুলি থেকে পানি তুলে নেয়া কি বন্ধুত্বের প্রতীক? 


১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতীয় বর্ণ হিন্দুগণ লাগাতর সুযোগ খুঁজছিল বদলার নেওয়ার। সে বদলাটি 
শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে নয়, বাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধেও। ভারতের হাতে সে মোক্ষম সুযোগটি এসে যায় 
১৯৭১ সালে। একাত্তরের যুদ্ধের মূল প্রেক্ষাপট মূলত সেটিই। এবং আগ্রাসী হিন্দুস্থানের হাতে সে সুযোগটি তুলে দেন শেখ 
মুজিব। মুজিব এজন্যই ভারতীয় হিন্দুদের কাছে এতো প্রিয়। একাত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কেন একটি রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ চাপানো হলো, কেন ব্যাপক লুন্ঠন হলো, কেন বাংলাদেশ তলাহীন ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত এবং কেনই বা দেশটিতে 
ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এলো এবং সে দুর্ভিক্ষে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো -এ বিষয়গুলি বুঝতে হলে হিন্দু মানস, 
হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ ও ভারত সরকারের মুসলিম বিরোধী পলিসিকে অবশ্যই বুঝতে হবে। নইলে একাত্তরের 
ঘটনাবলির মূল্যায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অথচ বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের মূল কাজ 
হয়েছে জনগণ ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নজর থেকে হিন্দু মানস, বর্ণ হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ ও ভারত সরকারের 
মুসলিম বিরোধী পলিসিকে লুকানো। তাদের সবগুলো কামানের মুখ এবং মনের সমগ্র বিষ শুধু পাকিস্তান ও 
ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে। তাদের কথা, বাংলাদেশের ইতিহাসের শুরু যেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে এবং 
মুজিবই বাংলার একমাত্র ব্যক্তিত্ব। তাই তাদের লেখনীতে ১৯৫২ পূর্ববর্তী মুসলিমদের দীর্ঘ লড়াই ও কোরবানীর বিবরণ 
নাই। এবং মুজিব ভিন্ন অন্য কোন নেতাও তাদের মূল্যায়নে গুরুত্ব পায়নি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় আধিপত্য, লুন্ঠন ও 
চক্রান্ত্র নিয়েও তারা নিরব। এদের কারণেই একাত্তরের মুল ইতিহাস জানা অসম্ভব হয়েছে; এবং অসম্ভব হয়েছে একাত্তরের 
মূল অপরাধীদের চেনা। 


ভারতের রণপ্রস্ততি 


পাকিস্তান ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলেজিসেন্স ডিপার্টমেন্ট একাত্তরের আগষ্ট মাসে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পায়, ভারত 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশাল আকারের সামরিক হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। -(G W Choudhury, 1974)। পাকিস্তান 
ইন্টিলেজিসেন্স একথাও জানতে পারে যে, আগ্টের মাঝামাঝিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতের সেনা বাহিনী প্রধান 
জেনারেল মানেক শ'কে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সেনা প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। এর 
একমাস পর সেপ্টেম্বরে জেনারেল মানেক শ' ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিং 
অরোরাকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে অধিকহারে সামরিক অপারেশনের নির্দেশ দেন। -(5155017 and Rose, 1990)। 
পাকিস্তানের পক্ষে ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড দেরী হয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধি এরই মধ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও রাশিয়া ঘুরে 
এসেছেন। তার সফরের মূল উদ্দেশ্যটি ছিল সে সব দেশের সরকারগুলিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং 
ভারতের পক্ষে আনা। তাতে তিনি সমর্থও হয়েছিলেন। তাকে সে কাজে সহয়তা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী 
ইসরাইলী লবি ও ইহুদী প্রভাবিত মিডিয়া। ইসরাইলও চাচ্ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের আশু বিলুপ্তি। কারণ, তাদের কাছে 
শক্তিশালী পাকিস্তানের অর্থই হলো মুসলিম বিশ্ব এবং সে সাথে আরব বিশ্বের শক্তিবৃদ্ধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের 
ডিমোক্রাট দলীয় অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ভারতের পক্ষে। তারা ছিল পাকিস্তানকে কোনরূপ সামরিক সাহায্যদানের প্রচণ্ড 
বিরোধী। চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতার কাজে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও 
তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের পক্ষে কোন সাহায্যই করেনি। কারণ, চাকর-বাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো কি 
কখনো কর্তা ব্যক্তির রীতি? অপর দিকে ব্রিটিশগণ তো পাকিস্তানের সৃষ্টিরই বিরোধীতা করেছিল। ফলে দেশটির অখণ্ড 
অস্তিত্ব নিয়ে আগ্রহ থাকবে -সেটি কি সম্ভবঃ অপর দিকে সোভিয়েত রাশিয়া এ হামলার জন্য ভারতকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে 
সজ্জিত করছিল। তৎকালীন স্ায়ু যুদ্ধের যুগে সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্তানকে মার্কিন শিবিরের দেশ রূপে গণ্য করতো। 
ফলে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লালিত প্রচণ্ড ক্ষোভ গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের উপর। ভারতের সাথে ইতিমধ্যে সোভিয়েত 
রাশিয়া নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে। অপর দিকে চীন তখন নিজের ঘর গোছাতে ব্যস্ত। তাছাড়া সেসময় আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিকে প্রভাব ফেলার মত সামরিক ও অর্থনৈতিক বল চীনের ছিল না। ফলে আগ্রহ ছিল না সে মুহুর্তে পাকিস্তানকে 
সাহায্য করায়। 


চাপানো হলো যুদ্ধ 


একাত্তরে পাকিস্তান ছিল প্রকৃত অর্থেই বন্ধুহীন। ভারতের সাথে আসন্ন যুদ্ধের জন্য দেশটির নিজের প্রস্তুতিও ছিল না। 
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইয়াহিয়া খানের নিজের ব্যস্ততাটি ছিল একটি সর্বদলীয় নির্বাচন এবং নির্বাচন শেষে ক্ষমতা 
হস্তান্তর নিয়ে। দেশের বিমান বাহিনীর জন্য কোন নতুন বিমান ক্রয়,সেনা বাহিনীতে নতুন ট্যাংক সংযোজন এবং 

বাহিনীর মাত্র এক ডিভিশন সৈন্য ছিল। এবং তাতে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার।-(এ.কে.খন্দকার,২০১৪) এবং 
(Williams, L. 10511017001 1972)।পরে সেটিকে বাড়িয়ে ৪৫ হাজার করা হয় -যা জেনারেল নিয়াজী তার বই "The 
Betrayal of East Pakistan” বইতে উল্লেখ করেছেন। অনেকে ভাবেন, যুদ্ধ শেষে যে ৯০ হাজার পাকিস্তানী বন্দী হয়ে 
ভারতে যায় -তারা সবাই সৈনিক ছিল। সেটি সঠিক নয়। তাদের মাঝে প্রায় অর্ধেকই ছিল অবাঙালী বেসামরিক ব্যক্তি 
তারা ছিল নানা পেশার। মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া থেকে বাঁচতে এসব অবাঙালী বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ১৬ই 
ডিসেম্বরের আগেই সেনানিবাসে আশ্রয় নেয়। এবং যুদ্ধ বন্দী রূপে সৈন্যদের সাথে ভারতে যাওয়াকে বরং শ্রেয় মনে করে। 


যুদ্ধ আসন্ন দেখে জেনারেল নিয়াজী ইয়াহিয়া খানের কাছে বার বার আরো সৈন্য ও অস্ত্র চেয়েও পাননি। অবশেষে 
ইয়াহিয়া খান তাকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলেন। -(Genera! [19521, 1998)। এ স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুক্তি 
বাহিনীকে বড় জোর দমনে রাখা যায়, কিন্তু তা দিয়ে কি ভারতের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা যায়? বিষয়টিকে 
জেনারেল নিয়াজী তার বইয়ে পর্ব পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা রূপে চিত্রিত করেছেন। ভারত মাত্র এক কোটি 
জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাশ্মিরে ৬-৭ লাখের বেশী সৈন্য নিয়ে কাশ্মিরী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ২০ বছরের অধিক কাল লড়ছে। 
এবং সে লড়াইয়ে এখনো বিজয় মেলেনি। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৪৫ হাজার সৈন্য! প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চাচ্ছিলেন 
যে কোন ভাবে ভারতের সাথে যুদ্ধ এড়াতে। পাকিস্তান তখন গভীর শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত। পূর্ব 
পাকিস্তানে সে বছরটিতে আসে ভয়াবহ বন্যা। এ অবস্থায় কি কোন দেশের সরকার যুদ্ধ ডেকে আনে? অবস্থা নাজুক দেখে 
ইয়াহিয়া খান শান্তিপূর্ণ সমাধানের নানারূপ উদ্যোগ নেন। ভেবেছিলেন যুদ্ধ এড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে। কিন্তু 
মুসলিম দেশের পরাজয় ও ভাঙ্গন ঠ্যাকাতে কি কোন কাফের দেশ এগুয়? বরং তেমন একটি যুদ্ধ শুরু হোক এবং তাতে 
মুসলিম দেশের পরাজয় হোক -তা তো তাদের জন্য প্রচণ্ড উৎসবের কারণ। একাত্তরে সেটিও প্রমাণিত হয়। 


নভেম্বরের মাঝামাঝিতে ভারতের নতুন হাইকমিশনার জয় কুমার অটাল ইসলামবাদে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করেন। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মি. অটালের কাছে ৫ দফা গোপন প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির কাছে 
শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রেফেরেন্ডামের প্রস্তাব 
দেন। আরো প্রস্তাব রাখেন অতিশীঘ্ব পাকিস্তানে একটি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের। এবং প্রস্তাব দেন জাতিসংঘের 


তত্ত্বাবধানে ভারত থেকে সকল উদ্বাস্তদের ত্বরিৎ ফিরিয়ে নেয়ার। -(G W Choudhury, 1974)। এমনকি ইসলামাবাদে 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, যুদ্ধ এড়াতে এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের স্বার্থে পর্ব পাকিস্তান 
থেকে এক তরফা সৈন্য অপসারণেও পাকিস্তান রাজী। -(5155017 & 1২95৪, 1990)।কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি ইয়াহিয়া খানের 
সকল আপোষ প্রস্তাবগুলি নাকচ করে দেন। তখন ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতির ষোল আনা সম্পন্ন। ইন্দিরা গান্ধি ও ভারতের 
অন্যান্য নেতাদের মগজে তখন ১৯৪৭'য়ের বদলা নেয়ার নেশা। তখন শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে তাদের ভাবনার সময় ছিল 
না। তাই ইন্দিরা গান্ধি স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রেফারেন্ডামের প্রস্তাবও গ্রহণ করেননি। তার যুক্তি, সত্তরের নির্বাচনে সে ফয়সালা 
হয়ে গেছে এবং আর কোন রেফারেন্ডামের প্রয়োজন নেই। অথচ ইন্দিরা গান্ধির সে যুক্তিটি ছিল পুরাপুরি ভূয়া। কারণ 
১৯৭০/য়ের নির্বাচন স্বাধীনতা প্রসঙ্গে হয়নি। বাংলাদেশের মাটিতে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠে। 
তাছাড়া যুদ্ধ না হলে কি একটি দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা যায়? যুদ্ধ না হলে সৃষ্টি হতো পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় 
অধিকৃতির সুযোগ। সেট না হলে কি নির্মিত হতো যুদ্ধ শেষে ভারতীয় লুণ্ঠন এবং ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অধিকৃতির স্থায়ী অবকাঠামো? যুদ্ধ-পরবর্তী সে শোষণের অবাধ সুযোগটি না পেলে বাংলাদেশকে কি তলাহীন 
ভিক্ষার ঝুলি বানানো যেত? উপহার দেয়া যেত কি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ? একাত্তরের যুদ্ধটি ভারতের জন্য তাই অনিবার্য ছিল। 
যুদ্ধ চাপানো হয়েছিল ভারতের সে অনিবার্য প্রয়োজনটি পূরণে ।এাএভোএকাত্তরের 


কালীমা লেপন 


যুদ্ধ এড়াতে ইয়াহিয়া খান সর্বশেষ উদ্যোগেটি নেন মার্কিন দূতাবাসের মধ্যস্থায় শেখ মুজিব ও কলকাতাস্থ আওয়ামী লীগ 
নেতৃবৃন্দের সাথে সরাসরি আপোষরফায়।শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয় আগরতলা মামলায় তার 
উকিল ও পাকিস্তানের সাবেক আইনমন্ত্রী জনাব এ কে ব্রোহীর উপর। কলকাতায় তখনও এমন কিছু আওয়ামী লীগ নেতা 
ছিলেন যারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশ চাইতো না।খোন্দকার মুশতাক আহমদের ন্যায় 
অনেকেই বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় ভয়ানক আগ্রাসনটি চাইতেন না।কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি সে উদ্যোগও সফল হতে 
দেয়নি।কলকাতায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতাদেরও কিছু করার ছিল না।তারা তখন ভারত সরকারের হাতে 
জিম্মি।ভারত তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দু'পায়ে খাড়া ।লক্ষ্য,পাকিস্তানের সে দুর্বল মুহুর্তটিতে প্রতিদ্বন্দি 
পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা।লক্ষ্য,বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রকে পরাজিত করা এবং দেশটির ৯০ হাজার মুসলিম 
নাগরিককে যুদ্ধবন্দী করে ভারতে নিয়ে দিল্লি জয়ের বদলা নেয়া। 


সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে এ ছিল অতি লজ্জাজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এভাবে কালিমা লেপন হলো শুধু পাকিস্তানের 
ইতিহাসে নয়,বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে। কিন্তু সে হুশ সে ইসলামী চেতনাশৃণ্য বাঙালী সেক্যলারিস্টদের আছে? 
মুসলিম উম্মাহর মুখে এরূপ কালিমা লেপনে ভারতীয় হিন্দুদের বিশ্বস্ত কলাবোরেটরের ভূমিকায় নামে আওয়ামী লীগ ও 
তার সহচর সেক্যুলার এবং বামপন্থী বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। মুর্তিপূজারি মুশরিকদের দোসর হয়ে নিজ 
দেশে তাদেরকে ডেকে আনা এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশকে পরাজিত ও খণ্ডিত করার কাজে বাঙালী মুসলিমদের 
এরূপ জড়িত হওয়ার বিষয়টি সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে কিয়ামত অবধি অতিশয় নিন্দনীয় ঘটনা রূপে বেঁচে থাকবে -তা 
নিয়ে কি সন্দেহ আছে? ভারতীয় হিন্দুদের ইতিহাসে এটি ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। তাই 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় পার্লামেন্টে উল্লাসধ্বনি 
উঠেছিল,"হাজার সাল কি বদলা লে লিয়া”। তবে এ যুদ্ধের মূল লক্ষ্যটি শুধু পাকিস্তানের মেরুদন্ড ভাঙ্গা ছিল না। লক্ষ্য 
ছিল,বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গাও।এভাবে চিরকালের জন্য বাংলাদেশকে দুর্বল রাখা।তেমন একটি লক্ষ্য পূরণে ভারতীয় 
সেনাবাহিনী পাক-বাহিনীর অব্যবহৃত বহুহাজার কোটি টাকার অস্ত্র ভারতে নিয়ে যায়। শুধু অস্ত্র নয়,লুঠন করে বিপুল অর্থ 
ও সম্পদও। লুন্ঠিত হয় শত শত কলকারখানা,অফিসআদালত ও ব্যাংকগুলির রিজার্ভ।এবং বাংলাদেশকে গোলামীর 
জালে বাঁধা হয় ২৫ সালা দাসচুক্তির বাঁধনে। এভাব নির্মিত হয় তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু রাখার 
অবকাঠামো। 


একাত্তর ও অধিকৃত বাংলাদেশ 


একাত্তরে যুদ্ধে ভারত তার বহুদিনের কাঙ্খিত লক্ষ্যসাধনে প্রচণ্ড সফল হয়েছে। এযুদ্ধে পাকিস্তান যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
তার চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে বাংলাদেশে, পাকিস্তানে নয়। তলাহীন 
ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান নয়। একাত্তরের যুদ্ধ পাকিস্তানকে অতি রুঢ শিক্ষা দিয়েছে। যুদ্ধ 
শেষে পাকিস্তান দ্রুত মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর শক্তি পেয়েছে। দেশটি এখন আর একাত্তরের দুর্বল পাকিস্তান নয়) 
বরং তার অস্ত্রভাণ্ডারে রয়েছে শতাধিক আনবিক বোমা। দেশটি নিজেই হেলিকপ্টার, বোমারু বিমান ও ট্যাংক তেরী করে। 
আনবিক বোমা বহনকারি দূরপাল্লার মিজাইলও তৈরী করে। পাকিস্তান এখন ভারতের সামনে সদর্পে দাঁড়ানোর সামর্থ 
রাখে। একাত্তরে যেরূপ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, ভারত তা এখন ভাবতেও পারে না। এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত, পাকিস্তানই 
৫৭টি মুসলিম দেশের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। স্মরণীয় যে, সে পাকিস্তানে অতীতে তিনবার প্রধানমন্ত্রী ও দুইবার 


রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিল বাংলার মুসলিম। অথচ আজ জনসংখ্যায় প্রায় সমান হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ এখনো মেরুদণ্ড নিয়ে 
খাড়া হতে পারিনি। বরং বেড়েছে ভারতের সামনে সার্বক্ষণিক আত্মসমর্পণ। বেড়েছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ভারতের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকৃতি। তাই দেশের মাঝখান দিয়ে ভারত ইচ্ছামত করিডোর নেয়। ইচ্ছামত 
রাজনৈতিক বিপ্লবও ঘটায়। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় পণ্যের বাজার। আটকিয়ে দেয় বাংলাদেশের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির পানিও। তাছাড়া একাত্তরে যুদ্ধ কি একাত্তরেই শেষ হয়েছে? ভারতীয় অধিকৃতি থেকে কি আদৌ 
মুক্তি মিলেছে? প্রশ্ন হলো, এমন এক সর্বগ্রাসী অধিকৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্যই কি ভারত একাত্তরে যুদ্ধ চাপিয়ে 
দেয়নি? 
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অধ্যায় সাত: ইতিহাসে প্রতিহিংসা 


সহিংস মানস 


কোন সভ্য আদালতই এমন কি নৃশংস খুনির বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলার অধিকার দেয় না। কারণ আদালতে মিথ্যা বলা শুরু 
হলে মৃত্যু ঘটে ন্যায়-বিচারের। তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে সামাজিক শান্তি ও সভ্য সমাজের নির্মাণ। একই কারণে মিথ্যা চলে 
না ইতিহাসের আদালতেও। এখানে বিচার বসে ইতিহাসের ঘটনাবলি ও তার মূল নায়কদের। ইতিহাস লেখার কাজ তো 
বিচারকের কাজ। প্রতিটি যুদ্ধেই পক্ষ ও বিপক্ষের মাঝে রক্তাত্ব সংঘাত থাকে; নৃশংস অপরাধও ঘটে। উভয় পক্ষের 
নেতা-নেত্রী ও যোদ্ধাদের মনে প্রচণ্ড সহিংসতাও থাকে। সে সহিংস মানস নিয়ে কেউ কি নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখতে পারে? 
তাদের লেখনিতে বরং যা ফুটে উঠে তা হলো তাদের প্রতিহিংসা-পরায়ণ মানস। আগুণের কাজ আশেপাশে আগুণ 
লাগানো; সহিংস লেখনিও তেমনি রাষ্ট্র জুড়ে সংহিসতা ছড়ায় ও যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। তাই মানব সমাজের অতি ভয়ংকর 
অনাসুষ্টি হলো সহিংস ইতিহাস ও সাহিত্য। এরূপ ইতিহাস ও সাহিত্য জাতিকে আত্মবিনাশী করে। ইতিহাস রচনার 
বাংলাদেশে বস্তুত সেটিই হয়েছে। 


নিরপেক্ষ বিচারের ন্যায় নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার কাজটি কখনোই পক্ষপাতদুষ্ট চাটুকর বা মোসাহেবদের দ্বারা হয় না। 
বিচারক যেমন আদালতে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথা শোনেন, তেমনি ইতিহাসের লেখককেও দুই পক্ষের কথাই 
লিপিবদ্ধ করতে হয়। অথচ বাংলাদেশে সে কাজটি হয়নি। দেশে যারা ইসলামের পক্ষের শক্তি এবং যারা ১৯৭১/য়ে 
বাংলাদেশের সৃষ্টির বিরোধীতা করল -তাদের কোন কথাকেই ইতিহাসের বইয়ে স্থান দেয়া হয়নি। এটা ঠিক, একাত্তরের 
যুদ্ধে পাকিস্তানপন্থীগণ পরাজিত শক্তি। কিন্তু পরাজিত হওয়ার অর্থ তো ভ্রান্ত, দুর্বৃত্ত বা অপরাধী হওয়া নয়। হাজার হাজার 
পয়গম্ধরও পরাজিত হয়েছেন; দেশত্যাগী বা নিহতও হয়েছেন। তেমনি বিজয়ী হওয়ার অর্থ সঠিক, সত্যপন্থী বা নিরপরাধ 
হওয়া নয়। হালাকু-চেঙ্গিজের ন্যায় বহু নৃশংস দুর্বৃত্তও বার বার বিজয়ী হয়েছে। ইতিহাসে তাই শুধু বিজয়ীদের স্থান দিলে 
চলে না, বিজয়ীদের পাশাপাশি যারা পরাজিত ও নিহত হলো তাদেরও তো স্থান দিতে হয়। তাদের দর্শন, স্বপ্ধ ও চরিত্রকেও 
তুলে ধরতে হয়। নইলে সে ইতিহাস গ্রহণযোগ্য হয় না। তাছাড়া যারা একাত্তরে বাংলাদেশের বিরোধীতা করলো তারা কি 
স্বৈরাচারী বা ভোট ডাকাত ছিল? 


ইতিহাস কোন দলের নয়, কোন বিজিত পক্ষেরও নয়। এটি সর্বদলের ও সর্বজনের। আর সেটি না হলে সে ইতিহাসের বই 
স্থান পায় আবর্জনার স্তুপে। যেমনটি ঘটে আদালতে মিথ্যা সাক্ষীদের বেলায়। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 
মিথ্যাদূষণের কাজটিই বেশী বেশী ঘটেছে। বিপক্ষ পক্ষের লোকেরাও যে দেশপ্রেমিক নাগরিক, তাদের অভিমত এবং 
তাদের চিন্তাচেতনারও যে এতিহাসিক গুরুত্ব আছে সেটি তাদের রচিত ইতিহাসে স্বীকার করা হয়নি। বরং তাদের চিত্রিত 
করা হয়েছে ঘাতক ,দুষমন ও যুদ্ধাপরাধী রূপে। অভিধান খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে ঘৃণাপূর্ণ শব্দগুলো তাদের চরিত্রহননের জন্য 
বেছে নেয়া হয়েছে। এভাবে জাতীয় জীবনে বিভক্তি ও রক্তরঝরা ক্ষতগুলোকে স্থায়ী রূপ দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হয়েছে। সে 
ক্ষতে বরং নিয়মিত মরিচ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে একাত্তরকে ঘিরে কার্ধতঃ দেশ বিভক্ত হয়েছে ইসলামের 


পক্ষ ও বিপক্ষ -এ দ্বি-জাতিতে৷। এবং সে বিভক্তি দূরের কোন উদ্যোগই নেই। বরং উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে দিন দিন সে 
বিভক্তিকে গভীরতর ও রক্তাত্ব করার লক্ষ্যে। এমন অব্যাহত বিভক্তিতে একমাত্র শক্রই খুশি হতে পারে। ফলে বাংলাদেশের 
এরূপ বিভক্ত অবস্থায় ভারতের ন্যায় সুযোগ সন্ধানীদের উৎসবের দিন -যেমন উৎসব মুখর হয়েছিল একাত্তরের বিজয়ে। 
জাতির এ বিভক্ত অবস্থাকে কাজে লাগাতে এবং সেটিকে আরো প্রবলতর করতে ভারতের মদদপুষ্টরা আরেকটি রক্তাত্ব 
লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছে। ভাবছে, ইসলামপন্থী ও প্রাক্তন পাকিস্তানপন্থীদের নির্মল করা এবং তাদের রক্তে আবার প্লাবন 
সৃষ্টির এখনই মোক্ষম সময়। আর এ বীভৎস রক্তপিপাসাকে তারা বলছে একাত্তরের চেতনা। বিদ্বেষ, ঘূনা, 
বিভক্তি,সহিংসতা ও রক্তক্ষয় বাড়িয়ে কি জাতীয় জীবনকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করা যায়? এমন ঘূনার মাঝে কারো 
জীবনে কি নিরাপত্তা বাড়ে? ঘ্বনা কেবল ঘূনাই জন্ম দেয়। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ অতীতে সে পথেই চলেছিল। কিন্তু 
সে নীতি তাদের জীবনেও মহা বিপর্যয় এনেছে। ১৫ই আগস্টের জন্ম তো এভাবেই হয়েছে। 


প্রতিহিংসার বীজ 


জাতীয় জীবনে যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে, দেশের সব নাগরিক তখন একই রূপ সিদ্ধান্ত নেয় না। 
কারণ ভবিষ্যৎ নিয়ে সবার ভাবনা যেমন এক নয়, সবার সিদ্ধান্তও তেমনি এক নয়। ব্যক্তির সিদ্ধান্তে প্রতিফলন ঘটে তার 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন, দর্শন, বিশ্বাস ও কাণ্ডজ্ঞানের। কিন্তু সে ভিন্ন অভিমত ও ভিন্ন বিশ্বাসের কারণে কাউকে কি ঘাতক, দেশের 
বা জনগণের শক্র বলা যায়? প্রক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন, সাবেক গভর্নর ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক, শাহ 
আজিজুর রহমান, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, খান আব্দুস সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরী ,মাহমূদ আলী, মৌলভী ফরিদ 
আহমেদের ন্যায় বহু নেতা ১৯৭১/য়ে প্রেক্ষাপটে ভিন্ন মত রাখতেন। বাঙালী মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা ভিন্নরূপ স্বপ্ন 
দেখতেন। মুজিব ও তার অনুসারিদের থেকে সে স্বপ্ন ভিন্নতর ছিল। সে অভিন্ন স্বপ্ন নিয়ে তারা রাজনীতি করেছেন ১৯৪৭ 
সালের পর্ব থেকেই। মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী,নেজামে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, 
কৃষক-শ্রমিক পার্টি, আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কম্যনিষ্ট পাটির ন্যায় বহু দল এবং বহু নির্দলীয় 
আলেম-উলামা, ইমাম, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী এবং সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি তখন শেখ 
মুজিব ও তার দল থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্ত সে জন্য কি তাদেরকে ঘাতক বলা যায়? মুজিবের অনুসারিগণ 
যেমন অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে তারাও অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। কারণ, তাদের বিরুদ্ধে হামলাটিও 
নিরস্ত্র ভাবে হয়নি, বরং অতি সশস্ত্র ভাবেই হয়েছিল। তাদের কাছে পাকিস্তান ছিল তাদের নিজেদের দেশ; যেমনটি ছিল 
পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচ এবং ভারত থেকে আগত মোহাজিরদের। নিজেদের দেশ বাঁচাতে যে ব্যক্তি জীবন দিতে 
রাজি, তাকে কি অন্যদের দালাল বলা যায়? পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র তুলে নেয়ার কারণে কাউকে ঘাতক বলা হলে যারা 
বাংলাদেশের জন্য অস্ত্র তুলে নিল তাদেরকেও তো ঘাতক বলতে হয়। 


একাত্তরের ইতিহাসের রচনাকারিগণ শুধু পক্ষপাতদুষ্টই নয়, প্রচণ্ড প্রতিহিংসা-পরায়নও। অথচ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার পর কায়দে আযমসহ মুসলিম লীগ নেতাদের মানবিক গুণটি চোখে পড়ার মত। সেদিন শ্রী মনোরঞ্জন ধরের মত 
কংগ্রেসের যেসব শত শত নেতা-কর্মী সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল -তাদের কাউকেই জেলে 
পাঠানো হয়নি। কাউকে দালাল বলা হয়নি। তাদের নাগরিগকত্বও হরণ করা হয়নি। তাদের ঘরবাড়ী লুটতরাজ ও দখল 
করা হয়নি। বরং তারা সংসদে সন্মানের সাথে বসা এবং সে সাথে মন্ত্রী হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিলেন। অথচ পাকিস্তানে 
ভাঙ্গার বিরোধীতাকারিদের হয় নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে অথবা কারাবন্দী করা হয়েছে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের 
জেল থেকে জীবন্ত ও অক্ষত অবস্থায় ফেরত আসলেও বহু পাকিস্তানপন্থী নেতা-কর্মীগণ মুজিব ও মুজিবভক্তদের হাত 
থেকে জান্ত ফিরে আসতে পারিনি। মুজিবের শাসনামলে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের 
চৌধুরী কে প্রাণ দিতে হয়েছে ঢাকার কারাগারে। নিজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা জনাব এ্যাডভোকেট ফরিদ 
আহম্মদকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রান দিতে হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। নির্মম ভাবে হত্যা করার পর গুম করা হয়েছে 
তার লাশকে। বহু নিরীহ আলেম, মসজিদের বহু ইমাম, মাদ্রাসার বহু শিক্ষক ও ছাত্র এবং হাজার হাজার রাজাকারদের 
অতি নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ঘরবাড়িও লুট করা হয়েছে। হনন করা হয়েছে অনেকের নাগিরকত্ব।এভাবে 
লুন্ঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে তাদের বসবাসের অধিকার। নাগরিকত্ব একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রে অর্জন 
করে।এজন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সে দেশের ভৌগলিক বা রাজনৈতিক মানচিত্রের সমর্থক হওয়ার প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই ১৯৪৭'য়ের পর পর্বপাকিস্তানে বসবাসকারি হিন্দুগণ অখণ্ড ভারতের বিশ্বাস নিয়েও পাকিস্তানের বৈধ 
নাগরিক হতে পেরেছিলেন। এটাই যে কোন সভ্য দেশের নীতি। কিন্তু সে নীতি কবরস্থ হয়েছিল মুজিব আমলে। বহুলক্ষ 
আইরিশ নাগরিক আয়ারল্যান্ডের বিট্রিশভুক্ত হওয়ারই ঘোরতর বিরোধী। তারা আয়ারল্যান্ডকে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য থেকে 
স্বাধীন করতে চায়। এজন্য তারা বনুযুগ ধরে লড়াই করেছে, প্রাণও দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদেরকে ব্রিটিশ 
নাগরিকত্বকে হরণ করা হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরী জনগণ পাকিস্তানের যোগ দিতে চায়। কিন্তু তাই বলে তাদের হাত 
থেকে ভারতের পাসপোর্ট কি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে? পৃথিবী জুড়ে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসটি 
ভিন্ন। স্রেফ রাজনৈতিক কারণে শেখ মুজিব বহু বাঙালী মুসলিমের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা 


যে কতটা বিবেকশুন্য, মানবতাশূন্য ও প্রতিহিংসা পরায়ন -এসব হল তার দলিল। 


শেখ মুজিবের মাঝে একাত্তরে যেটি প্রবল ভাবে কাজ করছিল সেটি হল তাঁর অযোগ্যতা-জনীত ভীতি। যে ব্যক্তি সাঁতার 
জানে না,সে সমুদ্রে বা নদীতে নামতে ভয় পায়। সে খোঁজে হাঁটু পানির খাদ। শেখ মুজিবের যোগ্যতা ছিল না বাংলাদেশের 
মত একটি ছোট দেশ পরিচালনার। ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্রই সে অযোগ্যতার প্রমাণটি তিনি দিয়েছেন। দেশবাসী এবং 
সে সাথে বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে তার সে সীমাহীন অযোগ্যতা। বাংলাদেশের বহু হাজার বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি তিনি 
দেশটিকে সেটিই উপহার দিয়েছেন। তার কথিত সোনার বাংলাকে তিনি নিজ হাতে 'তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি'তে পরিণত 
করেছেন। সুজলা সুফলা বাংলার মানুষকে তখন খাদ্যের জন্য কুকুর বিড়ালের সাথে আস্তাকুরে লড়াই করতে হয়েছে৷ 
মহিলাদের কাপড়ের অভাবে জাল পড়তে হয়েছে। 


নিতান্ত উন্মাদ না হলে নিজের অক্ষমতা কারোই অজানা থাকে না। তাই অন্যরা না জানলেও মুজিব ঠিকই জানতেন, 
পাকিস্তানের মত বিভিন্ন ভাষাভাষি নিয়ে গঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রটির শাসনভার 
চালানোর যোগ্যতা তাঁর নাই। তাই সেটিকে ভেঙে নিজ সামর্থ্যের উপযোগী করা তাঁর রাজনীতির বড় উদ্দেশ্য ছিল। দেশ বা 
দেশবাসীর অধিকার নিয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। অন্যের অধিকারের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা থাকলে কি তিনি একদলীয় 
বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতেন? অধিকার বা সার্বভৌমত্ব বলতে তিনি যা বলতেন সেটি তাঁর নিজের, নিজ পরিবারের ও নিজ 
দলের। জনগণের নয়। দেশেরও নয়। তাঁর চেতনার মানচিত্র ছিল অতিক্ষুদ্র। তাই পাকিস্তানের বিশাল মানচিত্র তার কাছে 
অসহ্য ছিল। ক্ষুদ্র কীট যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য কণাকে খুঁজে, এবং বড় টুকরো পেলে সেটিকে যেমন ক্ষদ্রতর করে মুখে 
পুরে, তেমনি দশা ক্ষদ্রমাপের এসব মানুষদেরও। গড়া নয়, ভাঙ্গাতেই তাদের অহংকার। 


মুসলিম বিশ্ব আজ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে বিভক্ত, শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন -তা তো এসব ছোট চেতনার ছোট ছোট ব্যক্তিদের 
জন্যই। এদের শক্তির মুল উৎসটি নিজের যোগ্যতা নয়, বরং অপরের চরিত্রহনন। অপরের নির্মূলের মাঝেই এরা নিজেদের 
প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে।এদের কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাস রচনায় ইসলামপন্থীদের চরিত্রে কালিমা 
লেপনের এতো আয়োজন। সৃষ্টি হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্মূল, ফাঁসি বা সহিংস হামলার প্রেক্ষাপট। কাউকে খুনি বা 
যুদ্ধাপরাধী আখ্যায়ীত করে আদালতের নিয়ে ফাঁসীর আয়োজন করা হলে -তাতে দেশে-বিদেশে প্রতিবাদ না হওয়ারই কথা। 
দেশে মিথ্যাপর্ণ ইতিহাসের বই, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া তো সে কাজটিই করে। ইতিহাসের বইগুলো তখন পূর্ণ হয় প্রতিহিংসার 
বীজে; পরিণত হয় সন্ত্রাসের হাতিয়ারে। ইতিহাস চর্চায় তখন জ্ঞানে বৃদ্ধি ঘটে না, প্রজ্ঞাও জন্ম নেয় না; বরং ছাত্রদের প্রচণ্ড 
প্রতিহিংসা পরায়ণ করে। বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চা এভাবেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফাঁসিতে ঝুলানোর পেক্ষাপট তৈরীতে 
ব্যবহৃত হয়। 


অধ্যায় আট: ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্রোর ব্যর্থ বৈঠক 


অবিশ্বাসের রাজনীতি 


পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে নীতির 
ভিত্তিতেই বহু ভাষা, বহু বর্ণ, বহু প্রদেশ ও বহু মজহাবে বিভক্ত ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে তিনি একতা গড়েছিলেন। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-অবধি সে একতা ও বিশ্বাস অটুট ছিল। ফলে বাঙালী, আসামী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বিহারী, 
গুজরাতী এরূপ নানা ভাষার শিয়া-সূন্নী-দেওবন্দি-বেরেলভী মুসলমানেরা তাঁকে অবিসংবাদিত নেতা রূপে বরণ করে নেয়। 
ভারতীয় উপমহাদেশের বহু শত বছরের মুসলিম ইতিহাসে এমন একতা আর কোন কালেই প্রতিষ্ঠা পায়নি। কায়েদে আযম 
এক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় নেতা। একতার শক্তি অসামান্য। সে একতার বলেই তিনি ওপনিবেশিক ব্রিটিশ ও সংখ্যাগরিষ্ট 
হিন্দুদের প্রবল বাধা সত্তেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। মুসলিম একতার সবচেষে বড় নিয়ামতটি হলো, এটি মহান 
আল্লাহতায়ালার অপার রহমত নামিয়ে আনে। আর অনৈক্য নামিয়ে আনে কঠিন আযাব -যার হুশিয়ারি মহান 
আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা স্পষ্ট নিদর্শন আসার 
পরও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হলো এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলো। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।”- (সুরা আল 
ইমরান আয়াত ১০৫)। অর্থাৎ মুসলমানদের মাথার উপর মহান আল্লাহতায়ালার আযাব নামিয়ে আনার জন্য অনৈক্যের 
ন্যায় কবিরা গুনাহটিই যথেষ্ট। 


তবে বাস্তবতা হলো, মুসলিম ইতিহাসে যেমন নানা ভাষা, নানা অঞ্চল ও নানা বর্ণের মানুষের মাঝে সীসাঢালা দেয়ালের 
মত অটুট এঁক্যর ইতিহাস আছে, তেমনি রক্তাত্ব সংঘাতের ইতিহাসও আছে। মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধই 
ভাতৃঘাতি। সেরূপ ঘটনা যে কেবল হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তার পুত্র এজিদের হাতে ঘটেছে তা নয়। পরেও বহুবার 


ঘটেছে। এরূপ ভাতৃঘাতি সংঘাত কীরূপে মহান আল্লাহতয়ালার আযাব ঢেকে আনে পবিত্র কোরআনে যে চিত্রটি বার বার 
তুলে ধরা হয়েছে -বিশেষ করে বনি ইসরাইলের ইতিহাস থেকে। সমগ্র মানব জাতির জন্য সেটি এক শিক্ষণীয় দিক। তারা 
নিজেরা নানা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজ হাতে নিজ গোত্রের নবীদেরকে হত্যা করেছে। এমন কি হযরত ঈসা 
(আঃ)এর মত মহান নবীকে রোমান কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছে, এবং তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যার জন্য জেরুজালেমের 
রোমান শাসকের উপর চাপও দিয়েছে। একই রূপ সংঘাতের দিকে দ্রুত এগুতে থাকে পাকিস্তানের রাজনীতিও। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছর এক মাস পর কায়েদে আযমের ইন্তেকাল ঘটে। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরই রাওয়ালপিণ্তির এক 
জনসভায় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নবার লিয়াকত 
আলী খান। পাকিস্তানের সামনে তখন শাসনতন্ত্র রচনার ন্যায় বহু জটিল সমস্যা। সে জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য 
প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের সর্ব-এলাকায় গ্রহণযোগ্য বলিষ্ঠ, সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব। কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর তেমন 
নেতৃত্বের অবসান ঘটে।তাঁর শণ্যস্থান পূরণের মত সমমানের কোন নেতা সে সময় সমগ্র পাকিস্তানে ছিল না। গান্ধির জন্ম 
না হলেও ভারত নিশ্চিত স্বাধীন হতো, কিন্ত কায়েদে আয়ম না হলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়তো আদৌ হত না। তাঁর 
মৃত্যুতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে দেশটির বেঁচে থাকাতেও। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পারস্পারীক একতা ও বিশ্বাসের সে রাজনীতি 
আর অটুট থাকেনি। পাকিস্তানীরা দারুন ভাবে ব্যর্থ হয় জিন্নাহর মত সর্ব-পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় দ্বিতীয় একজন 
নেতার জন্ম দিতে। একটি দেশ বিজ্ঞানী, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার বা কবি-সাহিত্যিক জন্ম দিতে না পারলেও হয়তো বেঁচে 
থাকে।কিন্ত বিপর্যয় ঘটে যোগ্য নেতা জন্ম না দিলে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। জিন্নাহর মৃত্যুর 
পর বাঁকি নেতাদের সবচেয়ে বড় দেন্যতাটি হলো, তাদের পরিচিত ও রাজনীতি ছিল তাদের নিজ নিজ প্রদেশে সীমিত। 
নিজ নিজ ভাষা, গোত্র এবং ক্ষুদ্র ভূগোলের উর্দ্ধে উঠার সামর্থ যেমন ছিল না, তেমন ইচ্ছাও তাদের ছিল না। বরং 
নিজেদের প্রদেশভিত্তিক নেতৃত্বকে মজবুত করতে গিয়ে তারা অখণ্ড পাকিস্তানের কল্যাণ ভূলে নিজ নিজ এলাকার স্বার্থকে 
অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফলে দ্রুত বেড়ে উঠে আঞ্চলিকতা এবং শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যের সাথে 
বেঈমানী। শুরু হয় অনৈক্য ও অবিশ্বাসের রাজনীতি। পাকিস্তানের ধ্বংসে যে কোন বিদেশী শত্রুর চেয়ে তাদের নিজেদের 
ভূমিকাই তখন বেশী বিধ্বংসী রূপ নেয়। 


এসব আঞ্চলিক নেতাদের রাজনীতি এতোটাই নিজ নিজ এলাকায় বন্দী হয়ে পড়েছিল যে, ১৯৭০এর নির্বাচনে শেখ মুজিব 
এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর মত প্রধান নেতাগণ নিজ নিজ প্রদেশের বাইরে অন্য প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারনায় নামার 
প্রয়োজনও বোধ করেনি। সর্ব-পাকিস্তানী নেতা রূপে আবির্ভাবের কোন আগ্রহও তাদের মধ্যে জাগেনি। ১৯৭১ এসে তাদের 
মাঝে পারস্পারীক অবিশ্বাস এতোটাই চরম পর্যায়ে পৌছেছিল যে, এক নেতা অপর নেতার সাথে আলোচনায় বসা দূরে 
থাক, মুখ পর্যন্ত দেখতে চায়নি। তারই এক বর্ণনা দিয়েছেন মার্কিন গবেষক এবং প্রফেসর রিচার্ড সিশন এবং প্রফেসর 
লিও রোজ তাঁদের বইতে। এ দুই মার্কিন প্রফেসর একাত্তরের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী বই 
লিখেছেন। বইয়ের নাম "War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh” তথ্য 
সংগ্রহে তাঁরা দুইজন পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের সেসব ব্যক্তিদের সাথে দেখা করেছেন যারা ছিলেন সে 
সময়ের রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক। সাক্ষাতদাতাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রেসডেন্ট ইয়াহিয়া খান, লে.জেনারেল নিয়াজী, 
এয়ার মার্শাল নূর খান, লে.জেনারেল হামিদ খান, লে.জেনারেল পীরজাদা, লে.জেনারেল সাহেবযাদা ইয়াকুব খান, 
এডমিরাল আহসান, মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলী, অধ্যাপক গোলাম মাওলা চৌধুরী , একে ব্রোহী, মিয়া মমতাজ 
দৌওলাতানা, মমতাজ ভূট্টো, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি, লে. জেনারেল অরোরা, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
নিবাস মির্ধা, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা পি.এন.হাকছার, পি.এন.ধর এবং বাংলাদেশের জেনারেল ওসামানি, 
ড.কামাল হোসেন, প্রশাসনিক আমলা শফিউল আযম, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানসহ বনু ব্যক্তি। এ বইতে বেরিয়ে 
এসেছে ইতিহাসের বহু অজানা কথা। 


আলোচনায় অনীহা 


রাজনীতি মানব ইতিহাসের অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট বা শিল্প। ইসলামে এটি পবিত্র ইবাদত। কিন্তু ভয়ানক বিপর্যয় দেখা দেয় 
যখন সেটি ইয়াজিদ বা মীরজাফরদের মত দুর্বৃত্তদের হাতে অধিকৃত হয়। যারা ছোট চেতনার ছোট ছোট মানুষ তাদের মনে 
থাকে শুধু নিজের ঘর, নিজের কর্ম ও নিজের বাণিজ্য নিয়ে ভাবনা। এ ভাবনার মধ্যেই তারা ডুবে যায় এবং পশু-পাখি ও 
উদ্ভিদের ন্যায় ইতিহাস থেকেও হারিয়ে যায়। একারণেই সভ্যতা নির্মানের সামর্থ্য সকল দেশের সকল নাগরিকদের থাকে 
না। তাই বহু দেশের বহুশত কোটি মানুষ ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে কোন সভ্যতার চিহ্ন না রেখেই। অথচ চিন্তা-চেতনায় 
যারা উচ্চতর,তারা শুধু নিজের ঘর, কর্ম বা বাণিজ্য নিয়ে ভাবে না। তারা ভাবে এবং সে সাথে নিজেদের সর্ববিধ সামর্থের 
বিনিয়োগ করে একটি উচ্চতর সভ্যতা গড়া নিয়ে। তবে সভ্যতা গড়ার কাজ একাকী হয় না। ক্ষুদ্র দেশের সীমিত জনগোষ্ঠী 
দিয়েও হয় না। নিজ ভাষা, নিজ অঞ্চল ও নিজ বর্ণের ক্ষুদ্রতা ডিঙ্গিয়ে অন্যভাষা। অন্য অঞ্চল ও অন্য বর্ণের মানুষের 
সাথে একাত্ম হতে হয়। গ্রীকরা তখনই সভ্যতা গড়তে পেরেছিল যখন তারা আলেকজাগ্ডারের নেতৃত্বে ইউরোপ, এশিয়া ও 


আফ্রিকার বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে এক বিশাল রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পেরেছিল। গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের পক্ষে এমন 
একটি যুগান্তকারি সভ্যতার নির্মাণ সম্ভব ছিল না। ইসলামী সভ্যতার নির্মানেও মুসলমানদের তাই মক্কা-মদিনার ক্ষুদ্র 
পরিসর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতে হয়েছিল। ইরান, তুরান, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, ভারত, মধ্য-এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত 
বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিভা ও সামর্থের মিলন ঘটাতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে এমন একটি মহত্তর প্রেরণা নিয়েই বাংলার 
মুসলিমগণও উপমহাদেশের অন্যভাষী মুসলিমদের সাথে একাত্ম হয়েছিল। বাংলার মুসলিম ইতিহাসে এটি ছিল এক বিপ্লবী 
সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা-বিমুখ মানুষের কাছে সেটি ১৯৪৭ সালেও যেমন ভাল লাগেনি, তেমনি ভাল 
লাগেনি ১৯৭১ সালেও। তাদের কাছে বাঙালীর ভাষা ও ভূগোলের পরিচয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এর বাইরে 
যেতে তারা রাজী ছিল না। অথচ মুসলমানের জীবনে অতিশয় মহান কর্ম হল শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র-নির্মাণ। ইসলামে 
এটি পবিত্র জিহাদ। মুসলমান জান্নাত পায় এ মহান কর্মে আত্মত্যাগের কারণে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় 
কোরবানীটা হয়েছে একাজে। নবীজী (সাঃ) অধিকাংশ সাহাবী সে কাজে শহীদ হয়ে গেছেন; নামায-রোযার প্রসার বাড়াতে 
এতো রক্ত কোন কালেই ব্যয় হয়নি। তাদের সে আত্মত্যাগের ফলেই গড়ে উঠেছে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। আর 
মুসলিমগণ যুগে যুগে সে প্রেরণাটি পেয়েছে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শন থেকে। বস্তুত সে বিশ্বাস ও প্যান-ইসলামীক 
দর্শনই তাঁদের রাজনীতির মূল ভিত্তি। 


মুসলিম রাজনীতির মূল কথা, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে ক্ষমতা দখল নয়। বরং শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র নির্মানের লক্ষ্যে 
মানুষের মাঝে সংযোগ, সমঝোতা ও একতা গড়া। উচ্চতর সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নির্মানে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। 
রাজনীতির এটাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীলতা। অন্য যে কোন পেশার চাইতে রাজনীতি এজন্যই শ্রেষ্ঠ। তাই মুসলিম সমাজে এমন 
রাজনীতির হাল ধরেছেন নবীজী (সাঃ) স্বয়ং এবং তার শ্রেষ্ঠ সাহাবারা। এমন সৃষ্টিশীল রাজনীতি ছাড়া উচ্চতর সমাজ, 
রাষ্ট্র ও সভ্যতার জন্ম নেয় না, সুস্থ সমাজ বা সভ্যতা টিকেও থাকে না। বরং এমন সৃষ্টিশীল রাজনীতির অভাবে সমাজে 
রক্তাত্ব বিভক্তি ও সংঘাত দেখা দেয়। রাষ্ট্র তখন নানা গোত্র,নানা বর্ণ ও নানা ভাষাভাষীর বিভিন্নতায় টুকরো টুকরো হয়ে 
যায়। রাজনীতিতে এমন বিভক্তি এবং সংঘাতের কারণে সামাজিক শান্তি বা গৌরবই শুধু বিপন্ন হয় না, রাষ্ট্র তখন 
পরাজয়ের মুখে পড়ে, এমনকি ইতিহাস থেকেও হারিয়ে যায়। ভারতের নানা ভাষা ও নানা অঞ্চলে বিভক্ত মুসলমানেরা 
১৯৪৭ সালে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটির জন্ম দিয়েছিল সে সৃজনশীল রাজনীতির কারণে। তাদের চেতনায় তখন 
বিশ্বমাঝে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে রাজনীতি তার সুস্থ সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে স্বার্থপর 
নেতাদের কারণে। রাজনীতিকে সৃজনশীল করতে হলে নেতাদের মাঝে যে গুণটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দেশ নিয়ে 
নিঃস্বার্থ ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, সমঝোতা ও ত্যাগ-স্বীকারের সামঞ্থ্য। চাই উচ্চতর দর্শন। সেটি যেমন ট্রাইবাল 
নেতাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তেমনি স্রেফ দলীয় চেতনাতেও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জরুরী হলো,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জিঞ্জির 
ভেঙ্গে নানা ভাষা, নানা অঞ্চল ও নানা বর্ণে বিভক্ত মানুষের মাঝে একতা গড়ার প্যান-ইসলামীক চেতনা। উদ্ধত জ্বালাময়ী 
বক্তৃতার সামর্থ একজন ট্রাইবাল নেতা ও দুর্বৃত্ত প্রতারকেরও থাকে। বরং এমন বক্তৃতাকে তারা প্রতিষ্ঠা লাভের বড় 
হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। কিন্ত রাজনৈতিক নেতাদের যোগ্যতার প্রকৃত বিচার হয় দেশবাসীর মাঝে ভাতৃত্ব, মানবপ্রেম, 
উচ্চতর চরিত্র ও আত্মত্যাগ সৃষ্টির সামর্থ এবং ঘোরতর প্রতিদ্বন্দীর সাথেও সমঝোতা স্থাপনের কুশলতা দেখে । রাজনৈতিক 
নেতাগণ আবিষ্কারক হবেন, ভালো ব্যবসায়ী বা দার্শনিক হবেন -সেটি আশা করা যায় না। তবে এটুকু অবশ্যই আশা করা 
হয়, তারা সৎ হবেন, ওয়াদা পালনে নিষ্ঠাবান হবেন এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ভদ্র এবং শান্তভাবে গঠনমূলক 
মতবিনিময়ের সামর্থ্য রাখবেন। তারা যেমন রাজনৈতিক ময়দানের অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে একত্রে বসবেন,তেমনি 
বিভিন্ন জটিল বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোষরফায়ও পোঁছবেন। একমাত্র এ পথেই একটি দেশের জনগণ 
ভয়ানক রক্তক্ষয় থেকে বাঁচে। আপোষে অনিহা থাকলে তখন শুধু সংঘাতই অনিবার্য হয়। এরূপ যোগ্যতার বলেই মুহাম্মদ 
আলী জিন্নাহ পাকিস্তান স্থাপনে সফল হয়েছিলেন। তিনি যেমন গান্ধির সাথে আলোচনায় বসেছেন, তেমনি বসেছেন 
মাউন্টব্যাটেনের সাথেও। ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের সাথে আলোচনা করার লক্ষে সে সময় মহম্মদ আলী জিন্নাহ, 
আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মহম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী ও করম চাঁদ গান্ধির ন্যায় ভারতের 
স্বাধীনতাকামী নেতাগণ সাতসমৃদ্র পাড়ি দিয়ে সূদুর লণ্ডনে গিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ বৈঠকগুলো গোল 
টেবিল বৈঠক রূপে পরিচিত। 


সংকট রাজনৈতিক ভদ্রতায় 


কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিতে সে কালচারটি তেমন গড়ে উঠেনি। আলোচনার বৈঠকে বসার রুচী যেমন শেখ মুজিবের 
ছিল না, তেমনি ভূট্টোরও ছিল না। এমনকি ভাষানীরও ছিল না। তাদের মাঝে উচ্চতর রাজনৈতিক দর্শনও ছিল না। 
পাকিস্তানের যখন ভয়ানক দুর্দিন সে মুহুর্তটিতেও শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো একত্রে বসতে রাজী হননি। 
মুজিব যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে রাজী হননি, ভূট্টোও তেমনি পর্ব পাকিস্তানে আসতে রাজী হয়নি। শেখ মুজিব 
দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায়ও তেমন আগ্রহ দেখাননি। নিতান্তই চাপের মুখে যখন আলোচনায় বসেছেন তখন 
ভদ্রভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতেও রাজী হননি। তাদের সে অনাগ্রহটি তুলে ধরেছেন প্রফেসর রিচার্ড সিশন এবং 


প্রফেসর লিও রোজ। ১৯৭১ এর ফেব্রেয়ারির শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবের সাথে সাক্ষাতের জন্য 
ইসলামাবাদে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। কিন্তু মুজিব সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশের ৪টি 
পশ্চিম পাকিস্তানে, ফলে সেখানে গেলে পাকিস্তানের জাতীয় নেতা রূপে তার ভাবমুর্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। সরকার গঠনে 
তিনি হয়তো ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নেতা মূফতি মাহমুদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা 
পাঞ্জাবের মমতাজর দৌলতানার সমর্থন হয়তো পেতেন। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। শেখ মুজিবকে 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাতের গুরুত্ব তুলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর 
গ্যাডমিরাল আহসান। শেখ মুজিব এরপরও বৈঠকে রাজী হননি। মুজিবের অহংকার, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নিরুংকুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা। তাঁর কথা, তাঁর সাথে দেখা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বরং ঢাকায় আসতে হবে। একজন 
মানুষের সবচেয়ে বড় বদ গুণ অহংকার। এ বদগুণটি ফিরাউন ও নমরুদের ছিল -যা তাদের জন্য আযাব ডেকে 
এনেছিল। আল্লাহতায়ালা মানুষের বহু গুনাহ মাফ করেন। কিন্তু অহংকারকে নয়। নবীজীর (সাঃ)র হাদীসঃ অহংকারিদের 
জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ। অথচই সে অহংকার চেপে বসেছিল সে সময়ের দুই নেতার ঘাড়ে। পরিণতিতে এ অহংকার 
তাদেরও নিজেদের জীবনেও বিশাল অব্যাণ ডেকে এনেছে। 


শুরু থেকেই শেখ মুজিবের মনে শুধু যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর অবিশ্বাস ছিল তা নয়, অবিশ্বাস ছিল পশ্চিম 
পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের উপরও। মুজিবের ধারণা ছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জনাব ভুট্টোকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করছেন। জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। ইয়াহিয়া খানও চাচ্ছিলেন 
একটি জাতীয় সরকার গঠিত হোক। শেখ মুজিবের যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর কোন সদস্যই 
ছিল না, আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠিত হলে সেটি পশ্চিম পাকিস্তানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর শাসন রূপে 
চিত্রিত হতো। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে কোন সময়েই কেন্দ্রে কোন একক প্রদেশের লোক নিয়ে সরকার গঠিত হয়নি। 
পর্ব পাকিস্তান থেকে যখন কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন গভর্নর জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল _-এ দাবীতে কেন্দ্রে শুধু এ দলটি নিয়ে কোন একক দলীয় সরকার 
গঠিত হলে সেটি গণতান্ত্রিক ভাবে সিদ্ধ হলেও নৈতিক বা রাজনৈতিক ভাবে সিদ্ধ হতো না। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
কাছে গৃহিত হতো না। 


পাকিস্তান বাংলাদেশের ন্যায় একটি মাত্র প্রদেশ ভিত্তিক কোন দেশ নয়। সে সময় পাকিস্তানে ছিল ৫টি প্রদেশ। তাই 
দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে শুধু একটি মাত্র প্রদেশে জনপ্রিয় হলে চলে না, অন্যান্য প্রদেশের জনগণকেও সাথে 
নেয়ার দায়িত্বটিও তাকে বহন করতে হয়। কিন্তু সে দায়িত্ব বহনের সামর্থ্য আওয়ামী লীগের ছিল না, তা নিয়ে আগ্রহও ছিল 
না। সে সামর্থ্যটি বিলুপ্ত হয় মুজিবের নেতৃত্বাধীনে।তিন দলটিকে নিছক একটি প্রাদেশিক দলে পরিণত করেন। অথচ 
মুজিবের আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাবের নবাবজাদা নাসরুল্লাহ খান। ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে 
দলটি জিতেছিল একটি মাত্র প্রদেশ থেকে। ফলে পাকিস্তানের অন্য ৪টি প্রদেশে দলটির কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। যে 
কোন গণতান্ত্রিক দেশে এমন অবস্থায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। অথচ সেরূপ কোয়ালিশনেও আওয়ামী লীগের 
আগ্রহ ছিল না। বরং জিদ ধরেছিল, যেহেতু পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল,অতএব শাসনতন্ত্র রচনা 
এবং দেশ শাসনের একক অধিকার একমাত্র তাদের। তাদের দাবী, অন্যদের উচিত তাদের শাসন এবং তাদের রচিত 
শাসনতন্ত্র বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া। গণতন্ত্র বলতে তারা এটুকুই বুঝতো। এ বিষয়ে শেখ মুজিব কোনরূপ আপোষরফায় 
রাজী ছিলেন না। অথচ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চাচ্ছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দুই প্রদেশের নেতাদের সাথে একটা 
সমঝোতা হোক। আর সে সমঝোতা না হওয়ায় ইয়াহিয়া খানকে জাতীয় পরিষদের বেঠককে মুলতবি করতে হয়েছিল। 
কিন্তু সে মুলতবির পর শুরু হয় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকট। সে সময় ভূট্টোকে ক্যাবিনেটে অংশ দেয়ার বিরুদ্ধে 
মুজিবের যুক্তি ছিল 'ভূট্টো হলো একটি সটট্রোজান হর্স”। অপরদিকে ভুট্টোর অবিশ্বাসও কমছিল না। তার দুর্ভাবনা 
ছিল,আর্মি হয়তো তাকে ক্ষমতা থেকে দুরে রাখবে। তাই আর্মির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করতে তিনি মুজিবকে বলেছিলেন, "আর্মি 
কখনই বাঙালীর হাতে ক্ষমতা দিবে না।” শেখ মুজিবও চেষ্টা করেছেন আর্মির বিরুদ্ধে জনাব ভূট্টোকে খ্যাপাতে। শেখ 
মুজিব ভূট্টোকে বলেছিলেন আর্মিকে বিশ্বাস না করতে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিয়ে শেখ মুজিব ভূট্টোকে 
বলেছিলেন, "সেনাবাহিনী আমাকে ধ্বংস করতে পারলে আপনাকেও ধরবে ।” -(5155017 and Rose, 1990) এই হলো 
সে সময়কার নেতাদের পারস্পারিক অবিশ্বাসের নমুনা। 


বাঙালী শাসনের ভয় 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি ছিল প্যান-ইসলামী চেতনা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার স্থান এ আন্দোলনে ছিল না। তখন 
ভাষা ও প্রদেশভিত্তিক বিভিক্তকে মুসলিম উম্মাহর জন্য অতি আত্মবিনাশী এবং ইসলাম বিরোধী রূপে চিত্রিত করা হতো। 
বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হিন্দুরাও সেদিন এক হিন্দুস্থানী জাতীয়তার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু 
পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা ভাসতে শুরু করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে । ফলে 
দেশটির জন্য দ্রুত দুর্দিনও ঘনিয়ে আসতে শুরু করে। এমন ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম জোয়ারটি শুরু 


হয় ১৯০৫ সালে,যখন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে এবং পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে আলাদা 
প্রদেশ গড়ে। এ আন্দোলনের নেতাকর্মীরা ছিল মূলত হিন্দু। বাংলার বিভক্তিতে হিন্দুদের স্বার্থ হানি হবে -সে বিশ্বাস নিয়েই 
তারা বাঙালী জাতীয়তার শ্লোগান নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সে আন্দোলনে মাঠে 
নেমেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি গান ও কবিতা লিখেছেন। অবশেষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকারকে তারা বঙ্গভঙ্গ 
রদ করতে বাধ্য করে। কিন্তু হিন্দুরাই আবার সে বাঙালী জাতিয়তাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৪৭ সালে। তখন ভাষাভিত্তিক 
বাঙালী জাতীয়তাবাদ বর্জন করে তারা হিন্দু ধর্মভিত্তিক হিন্দুস্থানী জাতীয়তাকে গুরুত্ব দেয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে 
খণ্ডিত করাকে অনিবার্য করে তোলে। তখন পূর্ব বাংলার বাঙালীদের পরিত্যাগ করে তারা অবাঙালী হিন্দুদের সাথে ভারতে 
যোগ দেয়। কিন্ত পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালী জাতীয়তাবাদের সে পতাকাটি তুলে নেয় বাঙালী হিন্দুদের বদলে বাঙালী 
মুসলমানেরা এবং সেটি প্রবল আকার ধারণ করে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর। সে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ 
করে যখন তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উদ্দুকে রাষ্ট ভাষা করার ঘোষণা দেয়। তৎকালীন সরকার উর্দুকে রাষ্টরভাষার 
ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তানের সংহতি মজবুত করার লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করার জন্য নয়। বাংলা ভাষা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানীর ভাষা হলেও সেটির চর্চা বাংলার বাইরে ছিল না। একই অবস্থা ছিল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পশতু এ 
বেলুচ ভাষার। অথচ উর্দু ভাষা পাকিস্তানের প্রতি প্রদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম বুঝতো। পাকিস্তানের সকল 
প্রদেশের সকল মাদ্রাসাতে উর্দু ভাষাতে শিক্ষা দেয়া হত। সে সময় একমাত্র ঢাকা শহরে যত উর্দু ভাষী ছিল এবং এ ভাষায় 
যত বই ছাপা হত পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে সমগ্র পাকিস্তানে ততজন বাংলাভাষী ছিল না এবং বাংলার চর্চাও ছিল না। কিন্তু 
নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালীরা তখন সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার দাবী তোলে। 


ব্রিটিশ শাসনের বিদায় ঘন্টা যখন বাজতে শুরু করে তখন মুসলিমদের মনে প্রচণ্ড ভয় সৃষ্টি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের 
বিরুদ্ধে । ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে তখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। আর গণতন্ত্রের মূল কথা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। 
সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্তের সার্বভৌমত্ব। সংখ্যালঘিষ্টঈদের দাবী যত যৌক্তিকই হোক -সেটি মেনে নেয়ায় 
গণতন্ত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিশ্ঠের কথা -তা যত অযৌক্তিক এবং অমানবিকই হোক, 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সেটির প্রতিষ্ঠাই যে সাংবিধানিক বৈধতা পাবে সে ভয় ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মনে। তাদের সে 
ভয় আদৌ অমূলক ছিল না, বরং অতি সঠিক ছিল তার বড় প্রমাণ আজকের ভারত। মুখে সেক্যুলারিজমের কথা বললেও 
ভারতীয় নেতাগণ ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক বিশ্বাস, দর্শন ও মুর্তিকে জাতীয় মর্যাদা 
দেয়। মুসলিমদের বাধ্য করা হয় ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক জাতীয় সঙ্গিত বন্দেমাতরম গানটি গাইতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দুনেতাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি বাবরী মসজিদের ন্যায় একটি মসজিদের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি। শিক্ষাদীক্ষা ও 
চাকুরিতে মুসলমানদের উন্নয়ন দূরে থাক, তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুসলমানদের 
জানমাল ও ইজ্জত-আবরু বাঁচানোর ন্যায় অতি মৌলিক মানবিক বিষয়গুলিও। একই কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের 
বিরুদ্ধে ভয় দানা বাঁধতে থাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মনে। আর সে ভয়ই তীব্রতর হয় ভাষা আন্দোলনের 
পর। সে ভয় আরো তীব্রতর হয় ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং বিজয় শেষে শাসনতন্ত্র রচনায় ও 
সরকার গঠনে শেখ মুজিবের আপোষহীন মনভাবের কারণে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কোন কোন বাঙালী বুদ্ধিজীবী 
দাবী তোলেন, সমগ্র পাকিস্তানের উপর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। তাদের যুক্তি, বাংলা 
সংখ্যাগরিশ্ঠের ভাষা। পাঞ্জাবী, সিন্ধু, পাঠান,বেলুচ এবং ভারত থেকে আগত গুজরাতি, রাজস্থানী, বিহারী, মারাঠী ইত্যাদী 
ভাষাভাষীদের কারোই মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। কিন্তু মাতৃভাষা না হলেও উদ বর্ণমালা ও সাহিত্যের সাথে তাদের পুরনো 
পরিচিত ছিল। কিন্তু সে অবস্থান বাংলা ভাষার ছিল না। 


সেনাবাহিনীর দুশ্চিন্তা 


যারা বিজয়ী হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আশা করছিল। তা ছিল, এক). পাকিস্তানের সংহতি, দুই). পাকিস্তান আর্মির 
বাজেট, সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রমোশন, পোস্টিং ও লজিস্টিক নিয়ে আর্মির স্বাধীনতার বিষয়। এ দুটি বিষয়ের বাইরে 
প্রদেশগুলির স্বায়ত্বশাসনের বিষয়ে ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সহকর্মিরা ছিল পূর্ববর্তী সরকারগুলোর তুলনায় অনেক বেশী 
উদার। ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেন এবং পুনরায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তান এ চারটি প্রদেশের জন্ম দেন। অথচ এ চারটি প্রদেশ ভেঙ্গে এক পশ্চিম পাকিস্তান গড়া 
হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরদ্ধে অবাঙালীদের একতাবদ্ধ শক্তি রূপে খাড়া করার জন্য। ইয়হিয়া খান এক 
ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানর জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নির্ধারিত করেন। ইয়াহিয়া খানের 
এরূপ সিদ্ধান্তের কারণে শেখ মুজিবও তাঁর উপর এতোটাই খুশি ছিলেন যে, তাঁকে নাকি শাসনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট করার 
প্রস্তাবও দেন। তবে সে প্রস্তাব পেশে নির্বাচনে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সেনাবাহিনীর সুনজর ও সহযোগিতা লাভের বিষয়টিই 
সম্ভবতঃ মুজিবের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া সরকারের নিকট থেকে সে সহযোগিতা পেয়েছিলও 
প্রচুর। ইয়াহিয়া সরকারের প্রশ্রয়ের ফলে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নির্বাচনি প্রচারে অন্যান্য দলগুলোকে 


তেমন নামতেই দেয়নি। 


১৯৭০এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতির চিত্রই পাল্টে দেয়। এ নির্বাচন শুধু সরকারকেই হতবাক করেনি, 
হতবাক করেছিল শেখ মুজিব এবং ভূট্টোকেও। শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভূট্টো -এ দুজনের কেউই ভাবতে 
পারিনি তারা এতো বিপুল আসনে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের আগে ভুট্টোর অবস্থা এমন ছিল যে, জনাব মমতাজ 
দৌলতানার কাউন্সিল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবে তার দলকে মাত্র ২০টি সিট ছেড়ে দিলে তিনি তাঁর সাথে 
আপোষ করতে রাজী ছিলেন। কিন্ত দৌলতানা ভেবেছিলেন, ভূট্টোর দল পাঞ্জাবে ২০ সিটেও নির্বাচনী লড়াই পরিচালনার 
অর্থ জোগাতে পারবে না। ফলে তিনি ২০ সিঠ দিতেও রাজী হননি। কিন্তু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বুদ্ধির সাথে সাথে 
জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে ভূট্টোরও। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা ভূট্টোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর 
প্রতিদ্বন্দি মনে করে এবং মুসলিম লীগের প্রবীন নেতাদের বদলে তাঁকে অর্থ জোগায়। ফলে নির্বাচনে দৌলাতানাদের 
অনুমান ভূল প্রমানিত হয়।-(515501 and Rose, 1990)। 


ভুট্টোর ক্ষমতালিক্স: 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালের ১২ জানুয়ারি তিন দিনের জন্য ঢাকার আসেন এবং শেখ মুজিবের সাথ দুই বার দেখা 
করেন। একবার ছিল ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বৈঠক। দ্বিতীয় বৈঠকটি ছিল তিন ঘন্টার। সে বৈঠকে 
আওয়ামী লীগের হাই কমাণ্ড উপস্থিত ছিল। ইয়াহিয়া খানের সাথে ছিল তাঁর দুইজন সহকারি। ঢাকার অবস্থান শেষে 
যাওয়ার আগে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা দেন এবং একথাও বলেন তার কাজ এখন শেষ 
এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্থানের। অপর দিক নির্বাচনে আশীতীত সাফল্যের পর ভূট্টোর ক্ষমতালিন্সা এতোটাই প্রচণ্ড ছিল 
যে, ইয়াহিয়া খানকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আমি অপেক্ষা করতে পারবো না, এখনই ক্ষমতা চাই।” তিনি এ 
আভাসও দেন, পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেয়াই তার অদিষ্ট এবং সেকাজে কোন রূপ বিলম্ব হতে দিতে রাজী নয়। সরকারের 
এক উচচ পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এক বছরের মধ্যে গদী না পেলে ভূট্টো বদ্ধ 
পাগল হয়ে যাবেন। মার্চের দিকে ভূট্টো অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও সংঘাতমুখি হয়ে পড়েন। জাতীয় পরিষদে তার পার্টি 
একটি সংখ্যালঘিষ্ট পার্টি রূপে আবির্ভূত হলেও তিনি পিপলস পার্টিকে দুই মেজোরিটি পার্টির একটি রূপে দাবী করেন। 
শেখ মুজিবের সাথে জানুয়ারির সাক্ষাতে মুজিবকে কেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তাতে 
তিনি ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। -(515501) and Rose, 1990) জনাব ভূট্টো একথাও বলেন, আওয়ামী 
লীগ শুধু একমাত্র প্রদেশের দল, অতএব কি করে সে দল সমগ্র পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার রাখে? তার 
দাবী, পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু এ দুটি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। অতএব যে কোন সরকার গঠনে অবশ্যই 
পিপলস পার্টির অংশদারিত্ব থাকতে হবে। অপরদিকে শেখ মুজিবের দাবী ছিল, নির্বাচন ছিল ৬ দফার উপর রিফারেণ্ডাম, 
বিশ্বের কোন শক্তি ৬ দফার বাস্তবায়ন রুখতে পারবে না। সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি জনাব ভূট্টো থেকে কোনরূপ সহযোগিতা 
নিতে আগ্রহী ছিলেন না। সরকার গঠন নিয়ে তাই ভুট্টোর সাথে কোনরূপ আলাচনায় বসতে রাজী হননি। 


অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলিতে শেখ মুজিব এবং জনাব ভূট্টোর মধ্যে কোন রূপ যোগাযোগোই ছিল না। এমনকি 
তাদের মধ্যে সৌজন্যমূলক আচরণও লোপ পেয়েছিল। এবং সে বিবরণটিও দিয়েছেন Sisson and 29521 ইয়াহিয়া খান 
১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন। পরের দিন তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ মুজিবকে আলোচনায় ডাকেন, এবং একটি শান্তিপূর্ণ 
আলাপ আলোচনার গুরুত্বটি তুলে ধরেন। ১৯ মার্চ শেখ মুজিব জানান তিনি ভূট্টোর সাথে আলোচনায় বসতে রাজী 
আছেন। সে খবর ভূট্টোকে জানানোর পর ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। ঢাকার পরিস্থিতি তখন খুবই থম থমে। সেনা-পাহারায় 
তাঁকে বিমান বন্দর থেকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আনা। হোটেলের বাঙালী স্টাফগণ তাঁর সাথে কথা বলতে এবং 
কোনরূপ আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ ছিল এক অদ্ভুদ অবস্থা। ভুট্টো ও তাঁর দলের নেতাদের হোটেলের সর্বোচ্চ 
তালায় নেয়া হয়। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে ২২ মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠক বসে। আলোচনা কক্ষে 
বসে শেখ মুজিব ও জনাব ভূট্টো একে অপরের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে চেয়ারে আধাআধি ঘুরে বসে থাকেন। শেখ 
মুজিবের ঘোরতর আপত্তি, কেন ভূট্টোকে ডাকা হয়েছে। অপরদিকে ভূট্টোর অভিযোগ, শেখ মুজিব যখন তাঁর সাথে 
আলোচনায় বসতে রাজী নয় তবে কেন তাকে ঢাকায় ডেকে আনা হলো? উভয়ের অভিযোগ ও অবিশ্বাস ইয়াহিয়া খানের 
উপর। আলোচনায় অচলাবস্থা দেখে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিব এবং জনাব ভূট্টোর হাত ধরে একে অপরের কাছে টানেন 
এবং সামাজিক সৌজন্য ও ভদ্রতার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেন। তাতে আলোচনা কিছুটা শুরু হলেও সেটি কোনরূপ 
আপোষ-রফার জন্য উপযোগী ছিল না। অবশেষে ভূট্টো ও মুজিব উভয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পায়াচারি শুরু 
করেন। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব ভূট্টোকে সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করার ব্যাপার হুশিয়ার করে দেন। অপরদিকে 
ভুট্টো শেখ মুজিবের আর্মির উপর অবিশ্বাসকে আরো তীব্রতর করেন, আর্মির সাথে সমাঝোতা যে তার জন্য বোকামী হবে 
সেটিও তাকে বলেন।-(5155011 and Rose, 1990)। 


স্বাধীনতার পতাকা টানিয়ে মুজিব 


আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয় মূলত একাত্তরের ২৩ মার্চ। এদিনটি পাকিস্তানের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপর্ণ। পাকিস্তানের 
ইতিহাসে এ দিনটি পরিচিত পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রি দিবস রূপে। ১৯৪০ সালের এঁদিনে লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম 
লীগের সন্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব শেরে 
বাংলা ফজলুল হক। এদিন পাকিস্তানে সরকারি ভবনগুলোতে পাকিস্তানের চাঁদতারা খচিত সবুজ পতাকা উত্তোলনের 
দিন। আওয়ামী লীগ এঁদিনকে প্রতিরোধ দিবস রূপে ঘোষণা দেয়। এদিন ঢাকায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীন 
বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়, এবং নানা স্থানে পদদলিত করা হয় পাকিস্তানের পতাকাকে। পাকিস্তানের পতাকা 
সেদিন শুধুমাত্র সামরিক স্থাপনাগুলিতেই উড়তে দেখা যায়। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এদিন স্বাধীনতা ও সামরিক 
প্রতিরোধের ঘোষণা দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাজার হাজার কর্মী প্যারেড, কুচকাওয়াজ ও মিছিল করে। 
রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র তখন "ঢাকা রেডিও” নামে নিজস্ব সম্প্রচার চালাতে থাকে। এদিনের ঘটনাবলিতে 
পাকিস্তান আর্মির মধ্যে উদ্বেগ গুরুতর আকার ধারণ করে। সে উদ্বেগের অন্যতম কারণ, অবসরপ্রাপ্ত দুই বাঙালী অফিসার 
কর্নেল ওসমানি এবং মেজর জেনারেল মজিদ সামরিক বাহিনীর সাবেক সেনাদের নিয়ে ঢাকাতে এক সমাবেশ করেন এবং 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের এগিয়ে যেতে বলেন। সমাবেশ শেষে তারা মিছিল করে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির 
বাসায় যান এবং তাঁর শুভেচ্ছা নেন। এদিন ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে গঠিত জয়বাংলা ব্রিগেড পল্টন ময়দানে এক সমাবেশ 
করে এবং ছাত্রলীগের চার নেতার নেতৃত্বে শেখ মুজিবের বাসায় গিয়ে তার থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করে। 


পাকিস্তান আর্মির জন্য অবস্থা চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে তখন যখন শেখ মুজিব নিজে তাঁর নিজের গাড়ীতে স্বাধীন 
বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক করতে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে এতোদিনও 
যারা একটি আপোষরফা নিয়ে আশাবাদী ছিলেন তাদের কাছে শেখ মুজিবের এ আচরণ অতি অপমানজনক মনে 
হয়েছিল। সেটি অতিশয় বিদ্রুপ ছিল পাকিস্তানের প্রতিও। অপরদিকে আলোচনা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
ইয়াহিয়া খান এবং ভূট্টো উভয়ই শেখ মুজিবের ৬ দফা মেনে নেন। তারা আওয়ামী লীগের এ দাবীও মেনে নেন যে পূর্ব 
পাকিস্তানে একটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা গচ্ছিত রাখার জন্য একটি 
পৃথক ফাণ্ডও থাকবে। ভুট্টোর দলও এসব নিয়ে আর কোন আপত্তি তোলেনি। ইয়াহিয়া খান তখন তার অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা এম.এম আহম্মদকে নির্দেশ দেন ৬ দফার ভিত্তিতে অর্থনীতিকে সাজানোর খসড়া প্রণয়নে। সরকার এসব নিয়ে 
একটি মেমোরেগ্ডাম অফ আন্ডারস্টডিং স্বাক্ষরেরও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। -(5155011 810 Rose, 1990) সরকারের পক্ষ 
থেকে আলোচনা শুরু হয় কিভাবে কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা নিয়ে। ইয়াহিয়া খান চাচ্ছিলেন,শেখ মুজিবকে 
প্রধানন্ত্রী করে সত্বর একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হোক। সে কোয়ালিশনে ভুট্টো বা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যদলের 
সদস্যরাও থাকবে এবং সত্বর একটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করবে। 


পাল্টে গেল গোলপোষ্ট 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জনাব ভূট্টো আওয়ামী লীগের ৬ দফা পুরোপুরি মেনে নিলেও আলোচনা ধেয়ে চলে চরম 
ব্যর্থতার দিকে। আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে তার গোলপোষ্টই পাল্টিয়ে ফেলে। শেখ মুজিব তখন নিজেই তাঁর ৬ দফার কথা 
ভূলে যান। তিনি ইয়াহিয়া এবং জনাব ভূট্টোর কাছে এমন সব নতুন নতুন দফা পেশ করেন যা তিনি পূর্বে কখনই 
জনসম্মুখে বলেননি, নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ঘোষণা দেননি এবং জনগণের পক্ষ থেকে তার পক্ষে কোন ভোটও নেননি। 
তিনি তখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না। বরং দাবী তুলেন দুই প্রদেশে দুইটি পৃথক 
“Constituent Conventions” গঠনের এবং সে সাথে সত্বর প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের। শেখ মুজিব ভুলেই 
যান, যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষর করে তিনি ১৯৭০এর নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাতে প্রথমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা 
ছিল না। শর্ত ছিল, নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্যগণ প্রথমে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সে কাজটি সফল ভাবে 
সমাধা হওয়ার পরই তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা আসবে। কিন্তু ক্ষমতা-পাগল নেতারা তাদের সে ওয়াদা এবং 
দায়িত্বের কথা তারা সম্পূর্ণ ভূলে যান। মূল দাবী হয়ে দাঁড়ায়, দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের। 


শেখ মুজিব আরো দাবী তোলেন, জাতীয় পরিষদের বেঠক জাতীয় ভাবে বসবে না, সেটি বসবে প্রাদেশিক ভাবে এবং 
পৃথক পৃথক ভাবে। প্রাদেশিক ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সত্বর সামরিক আইন তুলে নিতে হবে। শাসনন্ত্র তৈরীর বিষয়টি 
তারা ভূলেই যান। প্রশ্ন হলো, দেশে তখন শাসনতন্ত্র ছিল না। তখন দেশ চলতো সামরিক শাসন অনুযায়ী। শাসনতন্ত্র 
তৈরীর আগে সামরিক শাসন তুলে নিলে নতুন সরকার দেশ চালাবে কোন আইনে? কিন্ত ক্ষমতা-পাগল নেতাদের সে 
ভাবনা লেশ মাত্র ছিল না। ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সংসদ সদস্যরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং 
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের শপথ নিবে। শেখ মুজিব ও তাঁর দল তাতেও রাজী হয়নি। বরং আওয়ামী লীগের দাবি 
ছিল, সংসদ সদস্যগণের অঙ্গীকার থাকবে স্রেফ শাসনতন্ত্রের প্রতি, পাকিস্তানের প্রতি নয়। অথচ তখনও দেশে কোন 
শাসনতন্ত্র তৈরীই হয়নি। ফলে এদাবী অনুযায়ী শপথ নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এভাবেই কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয় জাতীয় 


পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদের শপথ নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের নাম হবে 
“Federation of Pakistan” কিন্ত আওয়ামী লীগের দাবী ছিল সেটি হবে “Confedaration of Pakistan” 
সরকারি পক্ষ Confedaration এর বদলে ভারতীয় আদলে "011017” শব্দটি মেনে নিতে রাজী ছিল। কিন্তু শেখ 
মুজিবের জিদ ধরেন।"কনফেডারেশন” শব্দটিই রাখতে হবে। -(515501 and Rose, 1990)। 


সরকারি পক্ষের কথা ছিল, কনফেডারেশন হয় দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে, কখনই একই দেশের দুইটি প্রদেশের মধ্যে নয়। 
ইয়াহিয়া খান ও তাঁর টিমের কাছে শেখ মুজিবের এসব প্রস্তাব সাংবিধানিক ভাবে বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র মনে হয়। তাদের 
মনে বিশ্বাস জন্মে, মুজিবের দাবী মেনে নিয়ে সামরিক শাসন তুলে নেয়ার সাথে সাথেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে আর 
কোন বাধাই থাকবে না। তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আর কোন রূপ আইনগত ক্ষমতাই থাকবে না, এবং সে সাথে 
আইনগত বেধতাও থাকবে না। কারণ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতার মূল উৎস ছিল সামরিক আইন। ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকার গঠন না করে দুই প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে এবং সামরিক আইন তুলে নিলে শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই ক্ষমতা 
হারাবেন না, সে সাথে অখণ্ড পাকিস্তানেরও আইনগত বিলুপ্ত ঘটবে। বিষয়টি এতোই সুস্পষ্ট ছিল যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খানই শুধু নয়, জনাব ভূট্টোও এরূপ দাবী মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। মানতে রাজী ছিলেন না ন্যাপের জনাব আব্দুল 
ওয়ালী খানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও। এ বিষয়ে জনাব ভুট্টো লিখেছেন, “Martial Law 
Was the source of law then obtaining in Pakistan and the very basis of the President's 
authority: and with the proclaimation lifting Martial Law, the President and the Central 
Government would have lost their legal authority and sanction. There would thus be a vacuum 
unless the National Assembly was called into being to establish a new source of sovereign 
power on the national level. If, in the absence of such national source, power were transferred 
as proposed in the provinces, the government of each province could acquire de facto and de 
jure sovereign status.” -(Bhutto, Great Tragedy, P.43) অর্থঃ "তখন পাকিস্তানে আইনের উৎস ছিল 
সামরিক আইন, এবং এটাই ছিল প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। ফলে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণার সাথে 
সাথে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার আইনগত ক্ষমতা এবং অর্পিত অধিকার হারিয়ে ফেলতো। জাতীয় পরিষদের 
বৈঠক আহবান করে জাতীয় পর্যায়ে সার্বভৌম ক্ষমতার নতুন উৎস প্রতিষ্ঠা না করলে ক্ষমতার শৃণ্যতা সৃষ্টি হতো। জাতীয় 
পর্যায়ে সার্বভৌম ক্ষমতার এমন শূণ্যতা নিয়ে প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে প্রত্যেকটি প্রদেশের সরকারই 
কার্মযতঃ এবং আইনতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারি হতো।” অথচ শেখ মুজিব ও তার দল সেটিই চাচ্ছিলেন। জনাব 
ভূট্টোকে এটাকেই বলেছেন “constitutional secession” বা শাসনন্ত্রিক বিচ্ছিন্বতা। 


২৩শে মার্চের রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ছোট ছোট দলের নেতাদের সাথে মিলিত হন। তিনি তাদের কাছে শেখ 
মুজিবের আপোষহীন মনোভাবের কথা তুলে ধরেন। তাদেরকে একথাও বলেন, শেখ মুজিবের দাবী মেনে নিলে বিশ্ববাসী 
হাঁসবে এবং তাঁকে বোকা বলে উপহাস করবে। ২৪শে মার্চ ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান এবং গাওস বকস বিজেঞ্জো শেখ 
মুজিবের সাথ দেখা করেন। তাঁরা তাকে দুই Constituent Conventions এবং Confedaration of Pakistan এর 
দাবী প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন। কিন্ত তাদের সে প্রস্তাব শেখ মুজিব মানেন নি। শেষ আলোচনা হয় ২৪ তারিখে। 
তাজউদ্দীন আহমেদ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চুড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তাতে আলোচনা আর সামনে এগুয়নি। 
এরপর অধিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ইয়াহিয়া খানের কাছে অনর্থক মনে হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রচণ্ড আশাহত 
হন। তাঁর আশা ছিল, শেখ মুজিব পাকিস্তানকে বাঁচানোর ব্যাপারে অন্ততঃ আন্তরিক হবেন। এমন একটি ধারণা শেখ 
মুজিবই ইয়াহিয়া খানকে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবই তাঁকে বলেছিলেন, ৬ দফা কোন বাইবেল নয়। শেখ মুজিবের সে 
কথাটিকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেছিলেন। ফলে পাকিস্তান মিলিটারি ইন্টেলিজেব্সির গুপ্তচরেরা যখন মুজিবের 
পাকিস্তান বিধ্বংসী পরিকল্পনার ক্যাসেট শুনেয়েছিল তখনও তিনি সেটি বিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন, মুজিব আমাকে 
ওয়াদা দিয়েছে। 


তিনি শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে নয়, অনেককেই মিথ্যা ওয়াদা দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশী বোকা বানিয়েছিলেন 
তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণকে । মুজিবের ধোকা দেয়ার ধরণ নিয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। 
দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুরর বাড়ি বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে। তিনি মুজিবের 
সাথে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত ছিলেন। তমুদ্দন মজলিসের অফিসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে - সেখানে এ গ্রন্থের লেখকও 
উপস্থিত ছিলেন, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, "শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসায় একবার তাঁর সাথে দেখা করতে 
গেলাম। বাসায় প্রবেশের পর বারান্দায় দাঁড়িযে দেয়ালে টানানো কিছু ফটো দেখছিলাম। হঠাৎ করে কে যেন পিছন দিক 
থেকে আমার চোখ চেপে ধরলো। বুঝলাম এ কাজ শেখ মুজিবের। চোখ ছাড়লে আমি তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 
"আপনি কি সত্যই পাকিস্তান ভাঙ্গতে চান।” মুজিব বললেন, "তুইও কি তাই বিশ্বাস করিস? যে পাকিস্তান নিজ হাতে 
বানিয়েছি সেটি কি আমি ভাঙ্গতে পারি?” অথচ এই সেই শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ১৯৭২ সালে ফেরার পর 


ঢাকার সহরোয়ার্দি উদ্দানের জনসভায় বল্লেন, "পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির কাজের শুরু একাত্তর থেকে নয়, ১৯৪৭ 
সাল থেকে।” 


শেখ মুজিবের সে কথাটি অধ্যাপক আব্দুল গফুর বিশ্বাস করেছিলেন কি না -তা তিনি বলেননি। তবে শেখ মুজিবের এমন 
কথা বাংলার বহু মানুষই বিশ্বাস করেছিল। এমন কথা শেখ মুজিব শুধু অধ্যাপক আব্দুল গফুরকেই বলেননি, ইয়াহিয়া 
খানকেও বলেছিলেন। এবং ইয়াহিয়া খান সেটি পুরাপুরি বিশ্বাসও করেছিলেন। পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের 
সংগৃহীত মুজিবের পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে পেশ করা বক্তব্যের ক্যাসেটও তার বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারেনি। তবে 
ইয়াহিয়া খানের গুরুতর অপরাধ, শেখ মুজিবকে তিনি শুধু বিশ্বাসই করেননি, তাকে রাজপথের উপর দখলদারি ও 
অন্যান্য দলের নির্বাচনি জনসভাগুলোকে পণ্ড করার পূর্ণ অধিকারও দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খান ভেবেছিলেন মুজিব তাকে 
সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট বানাবে। সে খোশ খেয়ালে মুজিবকে তিনি অবাধ ছাড় দিয়েছেন। তিনিই আওয়ামী লীগের জন্য 
সুযোগ করে দিয়েছিলেন বিশাল নির্বাচনি বিজয়ের -যা মুজিব নিজেও কখনো ভাবেননি। 


ব্যর্থ হলো বৈঠক 


শেষ মুহুর্তে শেখ মুজিবের আসল রূপ ইয়াহিয়া খানের কাছেও সুস্পষ্ট হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর টিমের ধারণা 
জন্মে, আলোচনায় আওয়ামী লীগের কোনরূপ সততা নেই এবং অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচানোর কোন ভাবনাও নাই। দুটি পক্ষ 
সম্পূর্ণ দুটো বিপরীত এজেন্ডা নিয়ে আলোচনায় বসছিল যার মধ্যে কোনরূপ আপোষ সম্ভব ছিল না। ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় 
ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো আলোচনা। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। আর পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয় রক্তাত্ব পথে। 
আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য কে দায়ী তা নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন বিবরণ নাই। যা আছে তা স্রেফ আওয়ামী 
লীগের নিজের ভাষ্য, যাতে প্রকৃত সত্য নেই। তাই আজও প্রশ্ন, কার অপরাধে দেশ সেদিন রক্তাত্ব হলো? প্রশ্ন হলো, 
আলোচনা ব্যর্থ হলে দেশ যে রক্তাত্ব পথে এগুবে সেটি কি শেখ মুজিবের জানতেন না? আলোচনা ব্যর্থ হলে দেশে যে 
ভয়ানক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হবে সেটি মুজিব না বুঝলেও ইয়াহিয়া খান বুঝেছিলেন। সে যুদ্ধাবস্থা এড়াতেই তিনি ৬ দফা মেনে 
নিয়েছিলেন। অপরদিকে শেখ মুজিব নিজেই তার নিজের ৬ দফাকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ ১৯৭০-এর 
নির্বাচনে তিনি ম্যান্ডেট নিয়েছিলেন ৬-দফার উপর, পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে নয়। কিন্তু শেখ মুজিবের সমস্যা হলো ৬ দফার 
ম্যান্ডেটের বাইরেও তাঁর কাঁধে আরেকটি অর্পিত বড় দায়ভার ছিল। সেটি পাকিস্তান ভাঙ্গার। পাকিস্তান ভাঙ্গা নিয়ে 
জনগণের কাছে তিনি দায়বদ্ধ না হলেও তা নিয়ে প্রচণ্ড দায়বদ্ধ ছিলেন দিল্লীর শাসকচক্রের কাছে। ষাটের দশকে তিনি 
আগরতলা গিয়েছিলেন সে দায়বদ্ধতা পাকা করতে। ইতিহাসে সেটি আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত। ফলে শেখ মুজিবের 
৬ দফা সেদিন আর ৬ দফাতে থাকেনি, এক দফাতে পরিনত হয়। 


যুদ্ধের পথে দেশ 


প্রশ্ন হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান না হয় ৬ দফাকে জনগণ-প্রদত্ত ম্যান্ডেট মনে করে মেনে নিতে পারেন, এবং মেনে 
নেয়ার পক্ষে গণতান্ত্রিক রায়ের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের ৬-দফা বিরোধীদের বুঝাতেও পারতেন। কিন্তু দেশবিভক্তির 
একদফাকে তিনি মেনে নিবেন কোন যুক্তিতে? দেশের প্রেসিডেন্টের উপর অর্পিত প্রধান দায়িত্বটা দেশের স্বাধীনতা ও 
সংহতির সুরক্ষা; স্বাধীনতা বিলিয়ে দেয়া নয়, দেশকে বিভক্ত করাও নয়। একাজ তো গাদ্দার বা মীরজাফরদের। অথচ 
মুজিব চাচ্ছিলেন, ইয়াহিয়া খানের দ্বারা সে গাদ্দারীই সাধিত হোক। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সে পথে এগুননি। বিশ্বের সর্ববৃহৎ 
মুসলিম রাষ্ট্র তাঁর হাতে ধ্বংস হোক সে অপরাধ তিনি নিজ কাঁধে নিতে চাননি। দেশের এমন সংকটে সামান্য দেশপ্রেম 
আছে এমন মানুষও ভয়ানক যুদ্ধের ঝুঁকি নিজ কাঁধে তুলে নেয়। এমন কি সে যুদ্ধে নিজের মৃত্যু বা পরাজয়ও বরণ করে 
নেয়। নিজ দেশের সাথে গাদ্দারী সে মেনে নেয় না। 


মুজিবই বা কি করে বুঝলেন, পাকিস্তান ভাঙ্গার চেষ্টা হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরবে বসে শুধু আঙুল চুষবে? একাত্তরে 
পাকিস্তানে আর্মির সামনে বিশাল প্রতিবন্ধকতা ছিল। জনগণের বিরাট অংশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। বড় বড় দুষমন 
ছিল আন্তর্জাতিক মহলেও। ভয়ানক বন্যায় ধ্বসিয়ে দিয়েছিল দেশের অর্থনীতি ও যোগযোগ ব্যবস্থা। যুদ্ধের জন্য একাত্তর 
আদৌও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য উপযোগী ছিল না। কিন্তু এরপরও নিরব থাকার সুযোগ ছিল না। দেশ এরূপ 
বিভক্তির মুখে পড়লে যে কোন দেশের সেনাবাহিনীই হাতের কাছে যা কিছু পায় তা নিয়েই ময়দানে নামে। পাকিস্তানের 
এমন একটি অবস্থার জন্য দায়ী মূলত শেখ মুজিব ও তাঁর দল। তিনি জেনে বুঝে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে একটি রক্তাত্ব 
যুদ্ধ, যুদ্ধজনীত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং লজ্জাজনক পরাজয়ের দিকেই ধাবিত করেন। আর সে যুদ্ধে রক্তাত্ব হয় 
বাংলাদেশের মাটিও। মুজিব মূলত সেটিই চাচ্ছিলেন। 


শেখ মুজিবের যুদ্ধাপরাধ 
২৫শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মাঠে নামার আগেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চে সহরোওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় "এবারের 


যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ” বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যার যা সামর্থ আছে তা নিয়ে জনগণকে ময়দানে নামার আহবান 
জানিয়েছেন। "আমরা ওদেরকে ভাতে মারবো, পানিতে মারবো” বলে প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছিলেন। তার সে ঘোষণার পর 
সেনাবাহিনীর ক্যান্টমেন্টগুলোতে খাদ্য-পানীয়'র সরবাহ বন্ধ করা হয়েছিল। বহু বিহারী এবং সেনা বাহিনীর বহু সদস্যকে 
সে সময় হত্যা করা হয়েছিল। যে কোন অন্যায্য যুদ্ধই মানব জাতির বিরুদ্ধে ভয়ানক বড় অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
যুদ্ধাপরাধ নিয়ে নুরেমবার্গে যে আদালত বসেছিল সে আদালতের বিচারকদের সেটিই রায় ছিল। তাই শান্তিপূর্ণ সমাধানের 
পথ পরিহার করে যুদ্ধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা বা মানুষকে যুদ্ধে প্ররোচিত করাটাই যুদ্ধাপরাধ। শেখ মুজিব মুলত সেটিই 
করেছেন। হিটলার নিজ হাতে কোন শহরে বোমা ফেলেছেন বা কোন গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের পুড়িয়ে মেরেছেন সে প্রমাণ 
নাই। কিন্তু তাঁর প্ররোচনায় বহু জনপদ বিরাণ হয়েছে এবং বহু লক্ষ ইহুদী ও বহু দেশের বহু লক্ষ নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছে। তেমনি শেখ মুজিবের "আমরা ওদেরকে ভাতে মারবো, পানিতে মারবো” ঘোষণায় খুলনা, যশোর, শান্তাহার, 
পাকশী, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংসহ বাংলাদেশের বহু জেলার হাজার হাজার 
নিরপরাধ বিহারী নিহত হয়েছে। বহুলক্ষ বিহারী নিজের বাড়ি ঘর হারিয়ে পথে বসেছে। অথচ বিহারীরা বাঙালীদের উপর 
২৫ মার্চের আগে কোথাও হামলা করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে সে প্রমাণ নেই। একমাত্র ভাষার ভিন্নতা ছাড়া তাদের 
আর কি অপরাধ ছিল? 


অথচ এরূপ প্রত্যেকটি ঘটনাই ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। ইসলামে একজন মানুষ হত্যাই গুরুতর অপরাধ। আর একটি মুসলিম 
দেশ বিনাশ তো আরো গুরুতর অপরাধ। দেশকে বিভক্তি ও বিনাশের ন্যায় গুরুতর অপরাধ থেকে বাঁচাতে অতীতে হাজার 
হাজার মুসলিমকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শেখ মুজিব ২৫ মার্চ জেলে গিয়ে উঠেছেন, কিন্তু পাকিস্তান ভাঙ্গার বাঁকী কাজটি 
সঁপে দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। এবং জেল থেকে ফিরেই তিনি রেডিমেট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে বসেছেন। 
সেদিন লাভের ফসল একমাত্র ভারতই ঘরে তুলেছিল। সে লাভের বলেই ভারত আজ বিশ্বশক্তি হওয়ার পথে। ভারত সেদিন 
কইয়ের তেল কই ভেঝেছিল। সে যুদ্ধে বিশাল সম্পদহানী, প্রাণহানী ও ইজ্জতহানীর শিকার শুধু পাকিস্তানই হয়নি, 
বাংলাদেশও হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধের ফলেই বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী "তলাহীন ভিক্ষার থলি”র উপাধি পায়। যুদ্ধে 
পরাজয়ের চেয়ে এটি কি কম অপমানজনক? 


অপরাধ উম্মাহর বিরুদ্ধ 


উম্মতে ওয়াহেদা হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর জয়-পরাজয়ের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমা-সরহাদও নেই। প্রখ্যাত 
ইতিহাসবিদ প্রফেসর আর্নন্ড টয়েনবীর ভাষায়, একটি সভ্যতার ইতিহাস একত্রে উঠানামা করে। সেটি যেমন পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বেলায়, তেমনি মুসলিম সভ্যতার বেলায়ও। আর মহান আল্লাহর ভাষায় মুসলমান তো অভিন্ন উম্মাহর অংশ। 
ফলে মুসলিম মাত্রই অভিন্ন মুসলিম সভ্যতার শরীক। আর পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস তো এক্ষেত্রে একসূত্রে 
বাঁধা। তাই ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বিহারী, বেলুচ, পাঠান ও গুজরাতি মুসলমানের সাথে বাঙালী মুসলমানের এক 
কাতারে স্বাধীনতার লড়াই করতে সমস্যা হয়নি। অবাঙালী সিরাজুদ্দৌলা বা বখতিয়ার খিলজিকেও তাই বাঙালী 
মুসলমানের ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নাই। পাকিস্তানের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস থেকেও তাই বাঙালী 
মুসলমান বিস্মৃত হতে পারেনা। কারণ পাকিস্তানের সৃষ্টির সাথে বাঙালী মুসলিমগণ জড়িত। সে স্মৃতি ভূলে যাওয়া নাস্তিক 
বা ইসলামে অঙ্গীকারশূণ্য সেকুযুলারিস্টদের কাজ হতে পারে, ঈমানদার মুসলমানের নয়। নবীজী (সাঃ)র হাদীস, মুসলিম 
উম্মাহ একটি দেহের মত, এক অংশে আঘাত লাগলে সে ব্যাথা অন্য অঙ্গও অনুভব করে। আরবদের বিভক্তি ও পরাজয় 
শুধু আরবদেরই শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন করেনি, শক্তিহীন, ইজ্জতহীন এবং ব্যাথথীত করেছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকেই। 


তাই একাত্তরের যুদ্ধে একটি অমুসলিম শক্তির হাতে শুধু পাকিস্তানের পরাজয় ঘটেনি, তাতে দুর্বল হয়েছে সমগ্র মুসলিম 
উম্মাহ। বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলিম। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভূমিতে সেদিন ভারতের ন্যায় অমুসলিম শক্তি 
বিজয়ী হয়েছিল; তা নিয়ে ভারতসহ ইসলামের বিপক্ষ শক্তির আজো তাই উৎসব।মুজিবের হাত দিয়ে পরাজয় ও 
অপমানের কালিমা সেদিন শুধু পাকিস্তানীদের গায়েই লাগেনি, লেগেছিল মুসলিম উম্মাহর গায়েও। ইসলাম ও 
বিশ্ব-মুসলিমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারিদের এটি এক বিশাল অপরাধ। হালাকু-চেঙ্গিজ-হিটলার-মীরজাফরগণ 
আদালতের বিচার থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু ইতিহাসের বিচার থেকে তারা বাঁচেনি। তেমনি আদালতের বিচার থেকে মুজিবও 
বেঁচে গেছেন। ষাটের দশকে বেঁচে গেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেও।তবে মুসলিম ইতিহাসে তিনি যুগ যুগ বেঁচে 
থাকবেন; সেটি অপরাধের গ্লানি বহন করেই। 
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অধ্যায় নয়: আত্মবিনাশী ইতিহাস প্রকল্প 


বেঁচে আছে যুদ্ধ 


একাত্তরের যুদ্ধ বহু দশক পূর্বে শেষ হলেও এখনো সেটি বেঁচে আছে। সেটি যেমন দেশের ইতিহাসের বইয়ে, তেমনি বাঙালী 
সেক্যুলারিস্টদের রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনা রাজ্যে। দেশ জুড়ে আজও তাই সংঘাতময় যুদ্ধাবস্থা। ইতিহাস রচনার নামে 
ইতিহাসের বইয়ে প্রতিনিয়ত বিস্ফোরক ঢালা হচ্ছে। সেটি যেমন মিথ্যাচারের, তেমনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার। ফলে 
বাংলাদেশে অতি দুঃসাধ্য বিষয়টি হলো রাজনীতিতে শান্তি ও সম্প্রীতির অবস্থা ফিরিয়ে আনা। আরো অসম্ভব হলো, 
একাত্তরে কি ঘটেছিল তার সঠিক বিবরণটি জানা। ৯ মাসের যুদ্ধে সঠিক কত জন মারা গেল; এবং তারা কোথায়, 
কীভাবে এবং কাদের হাতে প্রাণ হারালো সে হিসাবটি যেমন নাই, তেমনি একাত্তরের মার্চে ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টোর বৈঠকে 
কি আলোচিত হয়েছিল এবং সে বৈঠক কেন ব্যর্থ হলো -সে বিষয়ে সঠিক রেকর্ডও বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই। যুদ্ধ শেষে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কি পরিমান অস্ত্রশস্ত্র অব্যবহৃত ছিল এবং সেগুলো কোথায় গেল -সে বিবরণও কোথাও লিপিবদ্ধ 
করা হয় নাই। বলা হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে তারা নিজ 
শক্তি বলে দেশের কোন কোন জেলাগুলি এবং কোন কোন উপজেলাগুলি স্বাধীন করেছিল এবং সেটি কোন কোন 
তারিখে -সে বিষয়েও কোন তথ্য নেই। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুক্তিবাহিনী নিজ শক্তিতে 
পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করলে ভারতীয়দের কাছে বাংলাদেশীদের কেন এতো নতজানু দায়বদ্ধতা? সে দায়বদ্ধতা 
পূরণ করতে বাংলাদেশকে কেন ভারতকে করিডোর দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশ স্বাধীন করলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
ভূমিকাটি কি ছিল? কি পরিমান সম্পদ, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে লুণ্ঠন করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়-এসব 
মোটা দাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই। ইতিহাসের নামে যা চর্চা হয় -তার বেশীর ভাগই গুজব বা 
বানায়োট কাহিনী নির্ভর। সেটিও দেশের ভারতসেবী পক্ষের রাজনৈতিক স্বার্থে। সেটি যেমন যুদ্ধে তিরিশ নিহত হওয়ার 
কাহিনী। তেমনি ২৫শে মার্চ এক রাতে ঢাকায় ৬০ হাজার মানুষের মৃত্য কাহিনী। তেমনি দুই বা তিন লাখ নারীর ধর্ষিতা 
হওয়ার কাহিনী। বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলি হলো ব্যর্থতার দলিল। একাত্তরের ইতিহাসে যা কিছু 
বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে -তা আজ ও তাই প্রশ্নবিদ্ধ । 


বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার কাজটি প্রতিযুগে এবং প্রতিদেশেই অতি বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও আপোষহীন তথ্য 
অনুসন্ধানকারিদের কাজ। রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ ইতিহাস রচনায় নামলে কল্যাণের চেয়ে মহাকল্যাণটি ঘটে। 
ইতিহাস তখন কলুষিত হয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। একাত্তরের যুদ্ধ বা ঘটনাবলির উপর যারা বই লিখেছেন তাদের 
মধ্যে খুব কম সংখ্যকইপ্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন। সে সুযোগ স্বৈরাচারী শাসনামলে থাকে না। 
তারা বরং খেটেছে একাত্তর নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পছন্দসই একটি বিবরণকে তুলে ধরতে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার অংশরূপে বা নিজ উদ্যোগে একাত্তর নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি করেছেন বাংলাদেশে সে 
ঘটনাটি বিরল। ইতিহাস লেখার কাজে অনেককে লাগানো হয়েছিল নিছক সরকারি প্রজেক্টের সদস্য রূপে। তাদের উপর 
অর্পিত দায়িত্বটি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে সত্যকে তুলে ধরা ছিল না। বরং সরকারি কর্মচারি ও রাজসভার কবির ন্যায় তাদেরও কাজ 
হয়ে দাঁড়ায়, সরকারি দলের নেতাদের খুশি করতে প্রকৃত ঘটনার উপর ইচ্ছামত মিথ্যার রং চং লাগিয়ে দেয়া। 


একাত্তর থেকে ১৯৭৫ সাল অবধি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গণ এবং একাত্তর নিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রটি পুরাপুরি দখলে 
ছিল ভারতসেবী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারিস্টদের। শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে 
চার দশক পরও বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গণ এখন সে দখলদারি থেকে মুক্ত হয়নি। শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশালী 
শাসনামলে জনগণের বাকস্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া হয়। স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় শুধু কথা বলার উপর নয়, লেখনির 
উপরও। শুধু রাজনীতিতে নয়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নেয়ার বাতিকও মুজিবের মাঝে ছিল অতি প্রগাঢ় ও 
অপ্রতিরোধ্য। তার আমলে সরকারি লেখকদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগের কোন দোষই ধরা 
পড়েনি। শেখ মুজিব যে গণতন্ত্র কবরে পাঠিয়ে একদলীয় স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করলেন, বাকস্বাধীনতা রহিত করে সকল 
বিরোধী পত্রিকা বন্ধ করলেন, ভারতীয় বাহিনীর অবাধ লুটপাটের অনুমতি দিলেন, দুর্ভিক্ষ ডেকে এনে বহু লক্ষ মানুষের 
মৃত্যু ডেকে আনলেন -সে বর্ণনাও তাদের রচিত ইতিহাসে নেই। কারণ সেটি হলে তো শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী 
লীগের কুখ্যাতি হয়। এবং কুখ্যাতি হয় তার রাজনৈতিক অভিভাবক ভারতের। তাতে প্রকাশ পায় মুজিবের নিজ 
অযোগ্যতার। যে কোন স্বৈরাচারী শাসকের কাছে অতি অসহ্য হলো তার নিজ অযোগ্যতা ও দুর্বৃত্তির প্রচার। ফলে শেখ 


মুজিবের স্বৈরাচারী শাসনামলে সেটির প্রকাশ অসম্ভব ছিল। মুজিব-বিরোধী যে কোন মতামতের প্রকাশ গণ্য হয়েছে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে । ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে মুজিবামলের ভয়ানক দুর্ভিক্ষের কোন বিবরণ নেই। লুণ্ঠন, 
সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইতিহাসও নেই। স্বৈরাচারী শাসকদের ন্যায় মুজিব এবং তার অনুসারিগণও চেয়েছে 
নিরঙ্কুশ চাটুকারিতা; নিন্দাবাক্য বা সমালোচনা নয়। ফ্যাসিবাদী রাজনীতিতে এরূপ সমালোচনা ও নিন্দার সুযোগ থাকে 
না। তাদের কথা, ইতিহাসের বইয়ে সর্বপ্রকার নিন্দাবাক্য ও কুৎসিত ভাষা তো ব্যবহৃত হবে মুজিব-বিরোধীদের বদনাম 
বাড়াতে। স্বেরাচারীদের কাছে কদর তো পক্ষপাতদুষ্ট দরবারি চাট্ুকারদের; এবং অসহ্য হলো নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ 
ইতিহাসবিদগণ। এরূপ দরবারি চাট্ুকারদের হাতে ইতিহাসের নামে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা হলেও একাত্তরের ইতিহাসের 
বইয়ে সমৃদ্ধি আসেনি। বরং বেড়েছে মিথ্যাদুষণ। ইতিহাসের বইয়ে মূল উপাদান তো ঘটনার সত্য বিবরণ ও তার বিশ্লেষণে 
বুদ্ধিবৃত্তির নিরপেক্ষ প্রয়োগ। সেটি না হলে কি ইতিহাসের গ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি মেলে? 


ইতিহাসের মূল্যায়নটি প্রত্যেকের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারণ,এখানে কাজ করে ব্যক্তির নিজস্ব দর্শন, মূল্যবোধ ও চিন্তার 
মডেল। তাই একই ঘটনার রায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয়। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা 
নিক্ষেপ মার্কিনীদের কাছে শুধু ন্যায্যই মনে হয়নি, উৎসবযোগ্যও গণ্য হয়েছে। ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন যৌথ আগ্রাসন, হত্যা 
ও বোমাবর্ষণ ইরাকীদের কাছে যত নিষ্ঠুরই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট, ব্রিটেন ও তাদের মিত্রদের কাছে গণ্য হয়েছে মহৎ কর্ম 
রূপে। এরূপ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে তারা সভ্যতা ও গণতন্ত্রের বিজয় দেখেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও 
সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের এ নিয়ে কত অহংকার! এমন দুটি ভিন্ন ধরনের রায় এসেছে একাত্তরের লড়াই 
নিয়েও। একাত্তরে দুটি সম্পর্ণ ভিন্ন ও বিপরিত মুখী চেতনা কাজ করছিল। একটি ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। সে 
চেতনায় পাকিস্তান ভাঙ্গা, পাকিস্তানপন্থী এবং অবাঙালীদের হত্যা করা ও তাদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাট দখলে নেয়া 
ন্যায্য কর্ম গণ্য হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ অবাঙালীকে তাদেরকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে বস্তিতে পাঠিয়ে দেয়াও কোন রূপ 
অন্যায় বা অসভ্যতা মনে হয়নি। যদিও যে কোন দেশের সভ্য ও বিবেকমান মানুষের কাছে এমন হত্যা, এমন উচ্ছেদ ও 
এমন জবরদখল অতি জঘন্য অপরাধ। আন্তর্জাতিক আইনে এরূপ কর্ম যুদ্ধাপরাধ। অথচ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী 
সেকু্যুলারিস্টদের কাছে তা অতিশয় বীরত্বের কাজ মনে হয়েছে। সে বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ এসব লুণ্ঠিত সম্পত্তির অবৈধ 
দখলকারিদেরকে বাংলাদেশের সরকার নিজ হাতে মালিকানার দলিল পৌঁছে দিয়েছে। সভ্য দেশে পশু নির্যাতন হলে 
সেটিও খবর হয়। কিন্তু বিহারীর উপর যে নির্যাতন হয়েছে সে বিবরণ ইতিহাসে স্থান পায়নি। অবাঙালীগণ যে ভারতীয় 
মুসলিম নিধন থেকে বাচতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাঙালীদের হাতে গৃহহীন হয়েছে এবং হত্যা ও নির্যাতনের 
শিকার হয়েছে একাত্তরের ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধাপরাধের সামান্যতম উল্লেখও নেই। 


প্রপাগান্ডার হাতিয়ার 


বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের রচিত একাত্তরের ইতিহাসের বইগুলো যেমন পক্ষপাতদুষ্ট, তেমনি প্রপাগান্ডার হাতিয়ার। এসব 
বইয়ের লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানদান নয়। বরং যারা হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও সীমাহীন দুর্নীতির নায়ক এবং ভয়াবহ 
দুর্ভিক্ষের জনক -তাদের চিত্রিত করা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে। উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় ব্যক্তির বিচারবোধ যুগে 
যুগে এভাবেই বিকৃত হয়েছে। জার্মান জাতি অশিক্ষিত ছিল না। বরং হিটলারের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমগ্র বিশ্বে তারাই 
সবার চেয়ে অগ্রসর ছিল। কিন্তু হিটলারের ন্যায় মানব ইতিহাসের এই বর্বর ব্যক্তিটিও তাদের কাছে নেতা রূপে গণ্য 
হয়েছে। নির্বাচনে তার দল বিজয়ী হয়েছে। বহুলাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে হত্যা করাটিও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য 
বিবেচিত হয়েছে।জার্মানীর নগরে বন্দরে এমন নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমেছে -সে 
নজির নেই। জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিবেকের মৃত্যু যে কতটা মহামারী আকারে ঘটে -এ হলো তার প্রমাণ। একাত্তরে সে 
মড়ক লেগেছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের বিবেকেও। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাঙালী হওয়া এবং অন্য যারা 
বাঙালী তারা পৌত্তলিক, নাস্তিক, খুনি বা ধর্ষণকারি হোক বা কম্যুউনিস্ট হোক -তাদের সাথে বন্ধন গড়াটি গুরুত্ব পায়; 
এবং ঘৃনীত হয় ইসলামী হওয়া। কারণ ইসলাম ব্যক্তিকে তো ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠাকে বাধ্যতামূলক করে। 
কিন্ত সেটি হলে তো জাতীয়তাবাদ বাঁচে না। বাঁচেনা তাদের ক্ষমতার রাজনীতিও। এজন্যই ইসলামের বিরুদ্ধে 
জাতীয়তাবাদীদের এতো দুশমনি। 


পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের গ্রন্থে বাঙালী যুবকগণ কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হলো এবং কিভাবে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিল -সে 
বিষয়টি বিষদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতের নিমক খাওয়া ও ভারত থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নেয়া জীবনের বিশাল 
অর্জন রূপে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার বাঙালী সন্তান কেন ভারতে না গিয়ে বরং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার বিরোধীতা করল, এবং কেন তারা রাজাকার হয়ে পাকিস্তানের একতা রক্ষায় সচেষ্ট হলো, এমনকি প্রাণও দিল 
-তার তাত্ত্বিক বা দর্শনগত বিশ্লেষণ এ ইতিহাসে নেই। তাদের নিয়েত ও চেতনার গভীরে নজর দেয়া হয়নি। কেনই বা 
দেশের প্রতিটি ইসলাম দল এবং প্রায় প্রতিটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আলেম পাকিস্তান ভাঙ্গার বিরোধীতা করল -তারও কোন 
বস্তনিষ্ঠ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখা এ ইতিহাসে নেই। বরং নিজেদের মনগড়া একটি কুৎসিত গালিগালাজ ও মটিভ 
ইসলামপন্থীদের গায়ে এঁটে দিয়েছে। তাদেরকে চিত্রিত করা হয়েছে পাকিস্তানের দালাল ও অপরাধী রূপে। লক্ষ্য, স্রেফ 


চরিত্র হনন। এ ইতিহাসের লেখকগণ তাদেরকে চিত্রিত করেছে খুনি, পাঞ্জাবী সৈনিকদের নারী সরবরাহকারি রূপে। এ 
অভিযোগ থেকে এমনকি ইসলামী দলসমূহের প্রবীণ নেতা-কর্মী ও ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ আলেমদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। অথচ 
তাদের দাবির স্বপক্ষে একটি প্রমাণও হাজির করতে পারিনি। 


লুকানো হয়েছে অপরাধ 


ইতিহাসের বইয়ে শুধু একটি জনগোষ্ঠীর কর্ম বা অর্জনগুলি তুলে ধরলে চলে না; তাদের ভয়ানক রোগগুলিও তুলে ধরতে 
হয়। বরং চরিত্রের রোগগুলি তুলে ধরার গুরুত্ব আরো বেশী। কারণ স্বাস্থের কারণে কারো মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যু ঘটে তো 
প্রানবিনাশী রোগের কারণে । চিকিৎসা শাস্ত্রে তাই বিশাল বিশাল বই লেখা হয়েছে মানব দেহের বিচিত্র রোগ সমূহের বিবরণ 
ও চিকিৎসার বর্ণনা দিতে; স্বাস্থের বর্ণনা দিতে নয়। সেটি সত্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক রোগগুলির 
ব্যাপারেও। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বইয়ে সে রোগগুলি বিষদ ভাবে আলোচিত না হলে ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচার 
পথই বা কীরূপে আবিস্কৃত হবে? বাংলাদেশে আজ যে একদলীয় শাসন, বিদেশী দখলদারি ও স্বৈরাচার -তা তো হঠাৎ 
সৃষ্টি হয়নি। বরং সেটি ঘটেছে দিন দিন বেড়ে উঠা সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্যাধিগুলোর কারণে -যার 
অধিকাংশেরই আলামত প্রকাশ পেয়েছিল উনিশ শ’ একাত্তরে। কিন্তু একাত্তরে প্রকাশ পাওয়া সে ভয়ানক রোগগুলি 
বাংলাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়নি, ফলে চিকিৎসাও হয়নি। বরং কীর্তন গাওয়া হয়েছে স্বৈরাচারী মুজিব ও তার ভ্রষ্ট 
রাজনীতির। তাতে দেশের উপর পুনরায় বাকশালী স্বেরাচার চেপে বসার পথ উম্মুক্ত হয় -তার প্রমাণ তো ২০১১ সাল 
থেকে ২০১৬ সালের বাংলাদেশ। দেহে ক্যান্সার লুকিয়ে রেখে লাভ হয় না,তাতে বরং ত্বরিৎ মৃত্যু ঘটে। তাই ইতিহাসের 
বইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানবতাবিনাশী রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও দর্শনগত রোগের বিবরণগুলো নিখুঁত 
ভাবে তুলে ধরা। এবং স্কুল-কলেজে সেগুলী পাঠ্য করা। নইলে মিথ্যামুক্তি ঘটে না;একই অপরাধ তখন বার বার ঘটে। কিন্তু 
বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে সেটি হয়নি; বরং বাঙালীর হাতে একাত্তরে ঘটে যাওয়া বহু ভয়ানক অপরাধ লুকানো 
হয়েছে। তালাশ করা হয়েছে স্রেফ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিহারীদের দোষগুলো। অন্যের দেহের ক্যান্সার ও ক্ষতগুলো 
নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? বিশেষ করে নিজ দেহের ক্যান্নারটি যখন ভয়ানক।এ বিষয়টি একাত্তরের ইতিহাসে গুরুত্ব না 
পাওয়ায় এটি এখন আত্মবিনাশের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 


বাংলাদেশের মাটিতে একাত্তরে এমন বহু অমানবিক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে -যা পূর্বে কখনোই ঘটেনি। সেটি যেমন 
অবাঙালীদের পক্ষ থেকে তেমনি বাঙালীদের হাতে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যা ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে । 
কোরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে সেগুলো ছিল বহু দূরে। একজন মুসলমান কি তা ভাবতে পারে? আজ থেকে ১৩ শত 
বছর আগে আরব, কুদ, তুর্ক ও ইরানী অধ্যুষিত মুসলিম রাষ্ট্রের মানচিত্র ভাঙ্গার কাজে কেউ যদি একাত্তরের বাঙালীদের 
ন্যায় মুর্তিপিজারীদের সাথে কোয়ালিশন গড়তো -তবে তাদেরকে কি বলা হত? মুসলমানদের রাষ্ট্র ভাঙ্গার কাজ যুগে যুগে 
যে হয়নি -তা নয়। তবে কোন কালেই সে কাজটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়নি। মুসলমানগণ বরং নানা 
ভাষাভাষি ও নানা এলাকার মানুষের মাঝে মিলন গড়েছে -যেমনি ১৯৪৭ সালে ভারতের বুকে হয়েছিল। এটিই ইসলামের 
এঁতিহ্য। বিভক্তির পথ সব সময়ই হারাম পথ রূপে বিবেচিত হয়েছে। তাই অতীতে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি গড়েছে 
ইসলামের শত্ৰুগণ; এবং তাদের সহায়তা দিয়েছে ভণ্ড মুসলিমগণ। সেসব চিহ্নিত শত্রুদের সাথে মৈত্রী গড়েছে 
জাতীয়তাবাদী ও ট্রাইবাল রাজনীতির অনুসারিগণ। মুসলিম ভূগোল সর্বশেষে টুকরো টুকরো হয়েছে ব্রিটিশ 
উপনেবিশিকদের হাতে। আরব বিশ্বকে তারাই বিশেরও বেশী টুকরায় ভেঙ্গেছে। মুসলিম দেশ কাফেরদের হাতে অধিকৃত 
হওয়ার এটিই হলো সবচেয়ে বড় কুফল। ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে তারা অনেক দুরে নিয়ে যায়। অতিশয় হারাম 
কাজকেও তারা সহজ করে দেয়। মুসলিম ভূমিতে ব্যাভিচারও তখন বাণিজ্য রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সূদ ও 
কুফরী আইন। কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে ভণ্ড মুসলিমগণ অন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ও তাদের হত্যা করেছে 
-এমন গহিত কর্মটি সচারচার কোন মুসলিম দেশে ঘটে না। সেটি একমাত্র তখনই ঘটে যখন কোন মুসলিম ভূমি 
কাফেরদের হাতে অধিকৃত হয়। তাই কাফেরদের অধিকৃতির বিরুদ্ধে যে কোন যুদ্ধই পবিত্র জিহাদ। তবে উনিশ শ' 
একাত্তরে বাংলাদেশের বুকে যেটি ঘটেছে -সেটি কোন মুসলিম দেশে ঘটে না। সেটি হলো, পৌত্তলিক কাফেরদের হাতে 
অধিকৃত হওয়ার আগেই ইসলামচ্যুৎ বাঙালী মুসলিমগণ তাদের অস্ত্র নিয়ে মুসলিম হত্যা ও মুসলিম দেশের বিনাশে 
নেমেছে। সেটি ঘটেছে তাদের হাতে যাদের চেতনার ভূমি বহু পূর্বেই অধিকৃত হয়েছিল সেকু্যুলারিজম, ন্যাশনালিজম, 
সোসালিজম ও কম্মযুউনিজমের ন্যায় ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণায়। 


মুসলিম ভাতৃত্বের বিলুপ্তি 


রাষ্ট্র দূরে থাক, ইসলাম কোন মুসলমানের ঘর ভাঙতেও অনুমতি দেয় না। মুসলমান হওয়ার অর্থ শুধু মহান 
আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান ও তাঁর ইবাদত নয়; ঈমান ও ইবাদত পালনের সাথে অন্য ঈমানদারকে ভাই রূপেও গণ্য 
করতে হয়। অন্য মুসলমান -তা যে ভাষা, যে বর্ণ বা যে অঞ্চলেরই হোক, সে যে তার প্রাণপ্রিয় ভাই।সেটি তার পিতা, নেতা 
বা পীরের কথা নয়; সে ঘোষণাটি এসেছে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "মুসলিম 


মাত্রই পরস্পরে ভাই। অতঃপর নিজ ভাইদের মাঝে পরস্পরে কল্যাণ কর। এবং আল্লাহর প্রতি নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে 
যত্মবান হও -যাতে তোমরা তাঁর রহমত পেতে পার।”-(সুরা হুজরাত, আয়াত ১০)। প্রতিটি মুসলিমের উপর ঈমানী 
দায়ভার তাই মহান আল্লাহতায়ালার দেয়া ভাতৃত্বের পরিচয়ের প্রতি সম্মান দেখানো। সেটি না হলে প্রচণ্ড অসম্মান ও 
অবাধ্যতা হয় মহান আল্লাহতায়ালার পবিত্র হুকুমের বিরুদ্ধে। ঈমানদারগণ কি তাই নিজ ভাইদের মাঝে বিভেদের দেয়াল 
গড়তে পারে? ভিন্নভাষী প্রিয় ভাইকে দেখা মাত্র একজন সুস্থ ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াটি কি এরূপ হবে,সে মুখ ফিরিয়ে নিবে? 
ভিন্‌ দেশী ও ভিন্‌ ভাষী ভাইকে মারতে উদ্যত হবে? তার সম্পদ কেড়ে নিবে এবং তাকে তার বসত ঘর থেকে নামিয়ে সে 
ঘরটি নিজের দখল নিবে? অথচ একাত্তরে অবাঙালীদের সাথে বাঙালী মুসলিমগণ তো সেটিই করেছে! বাঙালী মুসলিমের 
এ এক বিশাল ব্যর্থতা। বাংলার মাটিতে মুসলিম ভাতৃত্বের এ এক বিষাদময় বিলুপ্তি। এমন ব্যর্থতা নিয়ে বাঙালী মুসলিমগণ 
মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে মুসলিম রূপে মুখ দেখাবে কি করে? অথচ একাত্তরের সে ব্যর্থতা নিয়ে একাত্তরের ইতিহাসে 
সামান্যতম উল্লেখ নেই।কোন রূপ ক্ষোভও নাই। এবং সে চারিত্রিক রোগের কোন চিকিৎসাও হয়নি। বরং গর্ব বেড়েছে 
জাতীয়তাবাদের রোগ নিয়ে! 


ঈমানের লক্ষণঃ ভিন্‌ দেশী, ভিন্‌ বর্ণ ও ভিন্‌ ভাষী ভাইকে দেখে ঈমানদারের মুখই শুধু হাসবে না, তার আত্মাও আনন্দে 
আন্দোলিত হবে। সে তার কল্যাণে সাধ্যমত সাহায্য করবে। মহান আল্লাহতায়ালার উচ্ছা পালনে মু'মিন ব্যক্তি তো প্রতি দিন 
ও প্রতি মুহুর্তে এরূপ ব্যাকুল থাকবে। অন্তরে যে ঈমান বেঁচে আছে সেটির প্রমাণ তো আপন ভাইয়ের কল্যাণে এরূপ 
ব্যস্ততা। মুসলিম হওয়ার অর্থ শুধু নামাধী বা রোযাদার হওয়া নয়; নিজ ভাষা,নিজ গোত্র ও নিজ ভূগোলের সীমানা 
ডিঙ্গিয়ে অন্য ভাষা ও অন্য ভূগোলের মুসলমানের সাথে একাত্ব হওয়াও। এটিই ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব তথা 
প্যান-ইসলামীজম। মহান আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ, ইসলামের এ বিশ্বভাতৃত্বের চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়াও। 
ব্যক্তির কর্ম, চেতনা ও রাজনীতিতে সেরূপ ভাতৃত্বের প্রকাশ না ঘটলে নিশ্চিত বুঝতে হবে তার ঈমানের ভাগ্ারে প্রচণ্ড 
ফাঁকিবাজি ও শূন্যতা রয়ে গেছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এমন ভাতৃত্বের চেতনা নিয়েই ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার 
নামে গড়ে উঠা বিভেদের দেয়ালগুলো ভেঙ্গেছিলেন। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় শত শত বছর ব্যাপী পরস্পর 
যুদ্ধ করেছে। মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে সে আত্মঘাতি যুদ্ধ থেমে যায়, গড়ে ওঠে আটুট ভ্রাতৃত্ব। তাঁরা প্রাণপ্রিয় ভাই রূপে 
গ্রহণ করেছিল মক্কার মোহাজিরদেরকে। নিজের একমাত্র ঘরখানিও ঘরহীন মোহাজির ভাইদের সাথে ভাগ করে 
নিয়েছিলেন। এটিই তোঈমানদারী। ১৯৪৭ সালে এমন এক ইসলামী চেতনা ও ঈমানদারী কাজ করেছিল বাঙালী 
মুসলিমদের মাঝেও। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমগণ সেদিন ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুরের ন্যায় প্রায় প্রতি জেলায় বিশাল 
বিশাল এলাকা ছেড়ে দিয়েছিল হিন্দুস্থান থেকে আগত তাদের নির্যাতিত মোহাজির ভাইদের বাসস্থান নির্মাণে। কিন্তু 
একাত্তরে সে ইসলামী চেতনা মারা পড়ে সেক্যুলারিজম ও জাতিয়তাবাদের সংক্রামক ভাইরাসে। জীবাণু দেহে ঢুকলে সুঠাম 
দেহও মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়ে। তেমনি জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ মগজে ঢুকায় মারা যায় ইসলামের বিশ্বভাতৃত্বের 
চেতনা। কিন্তু একাত্তরের ইতিহাসে ঈমানধ্বংসী সে মহামারির সামান্যতম বিবরণও নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস বই পড়লে 
মনেই হয় না বাংলাদেশের বুকে এতো বড় বীভৎস কাণ্ডটি ঘটেছে। অবাঙালী মুসলিমদের মাঝেও বহু দোষক্রটি ছিল।দুর্বুত্ত 
মানুষের সংখ্যা কি বাঙালীদের মাঝে কম? সে জন্য কি একটি বিশেষ ভাষার মানুষদের বিরুদ্ধে নির্মলে বা অত্যাচারে 
নামতে হবে? 


মহান আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহর বর্ণনা দিয়েছেন সীসাঢালা দেয়াল রূপে -যারা দেয়ালের সে অটুট এক্য নিয়ে 
জিহাদে অংশ নেয়। কোরআনের ভাষায় সে দেয়ালটি হলো "বুনিয়ানুম মারসুস”। নবীজীর (সাঃ) যুগে এমন কোন সাহাবী 
ছিলেন না যারা সীসাঢালা দেয়ালের ন্যায় এক্য নিয়ে মহান আল্লাহতায়ালার পথে জিহাদে নিজ শ্রম, নিজ অর্থ ও নিজ 
মেধার বিনিয়োগ করেননি। অধিকাংশ সাহাবী এ কাজে শহীদ হয়েছেন। যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা মুসলিম উম্মাহর দেয়ালে 
ফাটল ধরায় -ইসলামে সেটি হারাম। যার মাঝে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান আছে তার দ্বারা এমন গহিত কাজ কি সম্ভব? 
অনৈক্য ও ভাতৃঘাতি সংঘাত তো ইসলামী চেতনাশন্য ও কোরআনের জ্ঞানে অজ্ঞদের সংস্কৃতি। ঈমানশুন্য ও ইসলাম থেকে 
দূরে সরা ব্যক্তিদের দ্বারাই এমন পাপাচার সম্ভব। ইসলাম থেকে দূরে সরার কারণেই ১৯৭১'য়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজটি 
জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিষ্টদের কাছে উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পক্ষের শক্তি তা থেকে সযত্রে দূরে 
থেকেছে। বরং আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল দেশটির হেফাজতে। একাত্তরে ইসলামপন্থীদের ভূমিকার এটিই হলো দার্শনিক ভিত্তি 
-যা তাদেরকে অন্যান্য বাঙালীদের থেকে পৃথক করে। ইতিহাসের বইয়ে ইসলামপন্থীদের একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড 
চরিত্রহনন হলেও তাদের জীবনে ইসলামী দর্শনের এ গভীর প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়নি। হয়তো এ ভয়ে, তাতে তাদের 
নিজ জীবনের ভ্রষ্টতা ও ইসলামের সাথে প্রতারণা সামনে এসে যাবে। 


সবাই ম্বোতে ভাসেনি 


পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনটি ছিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালীর -এটিও আরেক মিথ্যাচার। 
বরং সত্য হলো, সবাই সেদিন বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের দুড় ইসলামী 
বিশ্বাস নিয়ে বরং স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। তাদের কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোন জেলা দূরে থাক,কোন 


থানাও মুক্তি বাহিনী দখলে নিতে পারেনি। দেশ দখলে যায় একমাত্র ভারতের বিশাল স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর দ্বারা পুরা 
দেশ অধিকৃত হওয়ার পর। অথচ একাত্তরের ইতিহাসে সে বিবরণও নাই। বরং ইসলামী বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়ানোটি চিত্রিত 
হয়েছে মানবতা বিরোধী অপরাধ রূপে । অথচ মুসলমান হওয়ার মূল দায়বদ্ধতাটি হলো, পবিত্র কোরআনে বণাঁত মহান 
আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন -এমন কি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায়ের বিরোধীও হয়। পবিত্র কোরআনে মহান 
আল্লাহতায়ালা মহান নবী করীম (সাঃ)কে সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে,ওয়া ইন তুগতি আকছারা মান ফিল আরদে 
ইউদিলুকা আন সাবিলিল্লাহ” অর্থঃ "এবং আপনি যদি এ জমিনে বসবাসকারি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অনুসরণ করেন 
তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবে।" তাই জনম্বোতে ভাসাটি আদৌঈমানদারী নয়; 
এটি পথভ্রষ্টতার পথ। ঈমানদারকে তো প্রতি মুহুর্তে চলতে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে; সেটি একাকী হলেও। একাত্তরে তাই 
দেশের ইসলামপন্থীদের মাঝে ভারতে যাওয়া ও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার ঢল সৃষ্টি হয়নি। বরং তাদের মাঝে রাজাকার 


সৃষ্টি হয়েছে। 


যারা সেক্যুলার ও ইসলামী চেতনাশন্য তাদের কথা 'জনগণ কখনও ভুল করে না'। এটি স্রেফ মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি 
দায়শূন্য ও জবাবদেহীতার ভয়শ্রণ্য গণমুখীতার কথা; আদৌ ঈমানদারীর কথা নয়। একাত্তরে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের পথটি 
অনুসরণ করেনি তাদেরকে এরূপ ঈমানশণ্যগণই বিশ্বাসঘাতক বলে চিত্রিত করে। তাদের এরূপ দাবী যে কতটা মিথ্যা ও 
কোরআন-বিরোধী সেটি কি পবিত্র কোরআনের উপরুক্ত আয়াতটি শোনার পরও বুঝতে বাঁকী থাকে? সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ 
যে সিদ্ধান্ত নিতে কত বড় বড় বিশাল ভুল করে বাংলাদেশের জনগণ সেটি যেমন ১৯৭০ ও ১৯৭১/য়ে প্রমাণ করেছে, 
তারপরও বহুবার প্রমাণ করেছে। গণতন্ত্র হত্যাকারি বাকশালী মুজিব কে কারা নির্বাচিত হয়েছিল? বিগত সংসদ 
নির্বাচনগুলিতে এরশাদের ন্যায় সাজাপ্রাপ্ত দুর্বৃততকে কারা বিপুল ভোটেবিজয়ী করেছে? সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই কি হিটলার, 
জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের ন্যায় নৃশংস হত্যাকারিদের নির্বাচিত করেনি? হযরত মুসা (আঃ)'য়ের নির্মূলে এবং ফিরাউনের 
পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই কি অস্ত্র ধরেনি? 


সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ইসলামের নবী হযরত মহাম্মদ (সাঃ)ও। মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের 
প্রচণ্ড বিরোধীতা ও বয়কটের কারণেই নবীজী (সাঃ) কে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। মুসলিম 
হওয়ার অর্থই হলো, কচুরিপানা বা খড়কুটোর ন্যায় গণ-স্োতে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচা। ইসলাম ও মুসলিমের জন্য যা 
কিছু কল্যাণকর, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেটির উপর অটল থাকাই হলো ঈমানদারী। প্রশ্ন হলো, দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম 
রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিনাশে কি কোন কল্যাণ থাকতে পারে? এতে ফায়দা তো ইসলামের শকত্রপক্ষের। তাই একাত্তরে 
পাকিস্তান ভাঙ্গার মধ্যে অথ অকল্যাণই দেখেছে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। ফলে প্রচণ্ড বিরোধীতা করেছে পাকিস্তান 
ভাঙ্গার। তাদেরকে সেদিন জীবনের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ার অর্থ ছিল, ভারতীয় এজেন্টদের 
হামলার মুখে পড়া। ঘরবাড়ি ও দোকান-পাট লুট হবে এবং নিজেদেরও নিহত হতে হবে- সে সম্ভাবনাও ছিল। সেটি 
প্রমাণিত হয়েছে যুদ্ধচলাকালীন ৯ মাসে এবং ১৯৭১ য়ের ১৬ ডিসেম্বরের পর। তারপরও তারা ঝুঁকি নিয়েছে। কথা হলো, 
এমন চেতনাসমুদ্ধ আত্মত্যাগী মানুষদেরকে কি দালাল ও নারী সরবরাহকারি বলা যায়? অথচ দেশের সেক্যুলারিস্টগণ 
সেটিই বলে আসছে। অথচ একাত্তরের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে এরূপ কদর্য চরিত্রের অভিযোগ ছিল না। অবশ্য এসব কথা যে 
তারা বিবেকের তাড়নায় বলছে তা নয়, বলছে নিজেদের রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণে । রাজনীতিতে বেঁচে থাকার স্বার্থে 
ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যাচারকে তারা অপরিহার্য মনে করে। 


পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদগণ এককালে প্রচুর বই লিখেছে ইরানীদের এ কথা বুঝাতে যে,আরবরা তাদের উপর 
অকথ্য নির্যাতন ও প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। এদেরই আরেক দল বই লিখেছে আরবদের এ কথা বুঝাতে যে ইরানীরা 
কতটা বর্ণবাদী, আরববিদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারি। এভাবে দুই অঞ্চলের দু’টি ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের মাঝে তারা বিভেদকে 
অতিশয় গভীর ও প্রতিহিংসাপর্ণ করেছে। এরা আপোষে ভাগাভাগী হয়ে বিবাদমান দুই মুসলিম দলেই খেলেছে। যাতে মুসলিম 
উম্মাহর মাঝে ভাতৃঘাতী লড়াই স্থায়ী হয় এবং রক্তাত্বও হয়। মুসলিম ভূমিতে ভাতৃঘাতী সংঘাতকে দীর্ঘ ও রক্তাত্ব করতে তারা 
নিজ অনুগতদের হাতে যেমন অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তেমনি প্রশিক্ষণও দিয়েছে। মুসলিমদের ত্রুটি নিয়ে তারা বিস্তর লিখলেও 
নিজেদের অতিশয় ঘৃণ্য অপরাধগুলি নিয়ে আলোচনা করেনি। তাই তাদের ইতিহাসে নাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন ও 
দুর্বত্তির বিবরণ। আজও লিখিত হচ্ছে না আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিনের ন্যায় বিশ্বের কোণে কোণে তাদের কৃত বীভৎস 
বর্বরতার কথা। এ নীতিতে আজও তারা অটল। ভারতীয় লেখকগণও একই পথ ধরেছে। তারা বাংলাদেশে অবাঙালী 
মুসলিমদের শোষক, নির্যাতনকারি ও খুনি রূপে পেশ করছে। অথচ এ কথা লিখছে না, পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালী মুসলিমগণ 
যত কলকারখানা গড়েছে, বুটিশগণ ১৯০ বছরের ওপনিবেশিক শাসনে তার শত ভাগের এক ভাগও গড়েনি। এমনকি 
পাকিস্তানের ২৩ বছরে খোদ বাঙালী পুঁজিপতিরা তার সিকি ভাগও গড়েনি। অপরদিকে তারা ভারত ও পাকিস্তানের 
অবাঙালীদেরকে বুঝাচ্ছে বাঙালীরা কতটা কলহপ্রবন, সহিংস ও অবাঙালী-বিদ্বেষী সেটি। ফলে বাংলাদেশের মানুষদের 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারছে না পাকিস্তান ও ভারতের অবাঙালী মুসলিমগণও। একাত্তরের ইতিহাস এভাবে মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে বিষ ছড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এতে বাঙালী মুসলিমের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে অন্যভাষী মুসলিম ভাইদের থেকে। 
একাত্তরের ইতিহাসের নাশকতাটি তাই বিশাল। এতে শুধু দেশবাসীর মাঝে সৌইহার্দ্য-সম্প্রীতি ও এঁক্য গড়ার কাজটিই ব্যহত 


হচ্ছে না, বরং ব্যহত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সাথে ভাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও। ইসলাম ও মুসলিমের শক্রপক্ষ 
তো সেটিই চায়। আর তাদেরই লাঠিয়াল রূপে কাজ করছে বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ। 


অধ্যায় দশ: মুক্তিযুদ্ধে ইসলামশণ্যতা 
সংকট ইসলামশৃণ্যতার 


বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংকটটি ছিল আদর্শের। সেটি ইসলামশণ্যতার। যে কোন মুসলিমের জন্য এটি 
এক বিশাল সমস্যা। ঈমানদারদের জন্য এ যুদ্ধে অংশ নেয়ার কোন জায়েজ পথ খোলা রাখা হয়নি। ঈমানদারদের জন্য 
প্রতিটি খাদ্যকে যেমন সম্পূর্ণ হালাল হতে হয়,তেমনি প্রতিটি যুদ্ধকেও বিশুদ্ধ জিহাদ হতে হয়। নইলে সে যুদ্ধে প্রাণ দূরে 
থাক একটি পয়সা, একটি ঘন্টা বা একটি মুহুর্তের বিনিয়োগও জায়েজ হয় না। মুসলমানের জান-মাল ও প্রতিটি সামর্থ্যই 
মহান আল্লাহতায়ালার দেয়া নিয়ামত। ব্যক্তির উপর মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত এটি আমানতও। ব্যক্তি 
এখানে ট্রাস্টি বা রক্ষক মাত্র, মালিক নয়। প্রতিটি আমানত কীরপ ব্যয় হলো সে হিসাবটি প্রকৃত প্রভূ মহান 
আল্লাহতায়ালার কাছে আখেরাতে দিতে হবে। তাই মুসলিম মাত্রই যুদ্ধে প্রাণ দিবে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার পথে; 
নইলে সে মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের পথে -যা পরকালে জাহান্নাম প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করবে।তাই ঈমানদারের প্রতিটি প্রচেষ্টা 
ও যুদ্ধকে হতে হয় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা দেয়া বা মুসলিম ভূমিকে প্রতিরক্ষা দেয়ার স্থার্থে। ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা কোন 
সেক্যুলার লক্ষ্যে নয়। কারণ, মুসলিমের কাছে একমাত্র হালাল বা কোরআন-নির্ধারিত মতবাদটি হলো 

ইসলাম; জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সেক্যুলারিজম বা কম্যুনিজম নয়।তাই মুমিনের জানমাল ও সামর্থ্যের উপর 
ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মতবাদ ও ধর্মের অধিকার থাকে না। 


ঈমানদার হওয়ার অর্থ, নিজের জানমাল ও শক্তি-সামঞ্ধ্য কোথায় এবং কার স্বার্থে বিনিয়োগ হলো -সর্বমুহুর্তে সে 
জবাবদেহীতার চেতনা নিয়ে বাঁচা। ইসলামের বিজয়ে সে কতটা ভূমিকা রাখলো -মু"মিনের জীবনে মূল যিকর বস্তুত 
সেটিই।যার মধ্যে সে যিকর নাই,বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমানও নাই। মানব রূপে জন্ম নেয়ার এটিই বিশাল দায়ভার, এ 
দায়ভার পশুর থাকেনা। যে মানব সন্তানের মাঝে সে দায়ভার নাই,মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে তাকে পশুর 
চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন। মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিটি আমানতের উপর একমাত্র অধিকার তাঁর; ফলে প্রতিটি মুসলিমকে 
একমাত্র তাঁর নির্দেশিত পথে সে আমানতের ব্যয় নিয়ে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। নইলে সেটি পরিণত হয় ভয়ানক 
খেয়ানতে। এমন প্রতিটি খেয়ানতই কবিরা গুনাহ -পরকালে যা কঠিন শাস্তিকে অনিবার্য করে। তাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমানী 
দায়ভার হলো,মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত প্রতিটি আমানতকে সর্বপ্রকার খেয়ানত থেকে বাঁচানো। এটিই প্রকৃত ঈমানদারী। 
তাই জীবনের প্রতি পদে, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি যুদ্ধে এবং রাজনীতির প্রতিটি অঙ্গনে মুসলিম ও ইসলামের কল্যাণের 
বিষয়টিকে সবার শীর্ষে রাখতে হয়। এমন এক মহৎ লক্ষ্যের কারণেই প্রতিটি মুসলিম রাজনীতিবিদই ইসলামের 
মুজাহিদ;এবং তার প্রতিটি যুদ্ধই পবিত্র জিহাদ। সে জিহাদে নিহত হলে প্রত্যেকেই শহিদ। মুমিনের চেতনার এ ভূমি কি 
তাই জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম বা সমাজবাদের ন্যায় মতবাদ দ্বারা অধিকৃত হতে পারে? হয়নি একাত্তরেও। মুক্তিযুদ্ধের 
পিছনে যে দর্শনটি কাজ করেছিল,মুমিনের চেতনা-রাজ্যে প্রবেশের সে সামর্থ্য তার ছিল না। 


একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের দর্শনগত ভিত্তি ছিল ইসলামের বদলে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বিশ্বের 
সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করে ইসলামে অঙ্গীকারশৃণ্য সেক্যুলার বাংলাদেশ নির্মাণ। যুদ্ধটির প্রশিক্ষণ, অর্থ ও অস্ত্রের 
জোগানদার ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্তিপূজারী অধ্যুষিত ভারত। সে যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদেরকে ভারত যে শুধু আশ্রয় 
দিয়েছিল তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক অভিভাবক রূপেও আবির্ভূত হয়েছিল। কাফেরদের রাজনীতির মূল এজেন্ডা তো 
ইসলাম ও মুসলিমের ক্ষতিসাধন। যেখানেই তারা মুসলিমের সামান্যতম স্বার্থ দেখে,তারা তার বিরোধীতা করে। ভারতীয় 
হিন্দুগণ তাই শুরু থেকেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল। এবং কখনোই চায়নি দেশটি বেঁচে থাকুক। অথচ 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারিরা মুসলিম-বিরোধী ভারতের কোলে গিয়ে উঠে। প্রশ্ন হলো, এমন একটি কাফের নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধে ও 
কাফেরদের নেতৃত্বে জান ও মালের বিনিয়োগ কি জায়েজ? মহান আল্লাহতায়ালা কি তাতে খুশি হন? একাত্তরে এ প্রশ্নটি 
ছিল প্রতিটি ঈমানদারের। এ বিষয়ে মহান আল্লাহতায়ালার কঠোর হুশিয়ারিটি হলো, "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত 
কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না...।”-(সুরা আলা 
ইমরান,আয়াত ২৮)। পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে 
বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না...।”-(সুরা মুমতাহানা আয়াত ১)। একাত্তরে আওয়ামী লীগ নেতৃবুন্দ নিজেদের মুসলিম রূপে 
দাবী করলেও তাদের কাছে মহান আল্লাহতায়ালার এ কঠোর নির্দেশনামা কোনরূপ গুরুত্বই পায়নি। বরং পবিত্র 
কোরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল তাদের রাজনীতি। ফলে ভারতীয় কর্তা ব্যক্তিদের নিছক বন্ধু রূপে নয়, প্রভু 
রূপে গ্রহণ করেছিল। এবং সেটি ছিল নিছক গদির লোভে। ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থ এখানে গুরুত্ব পায়নি। ইসলামী 


চেতনাধারির কাছে বিষয়টি এতোটাই দুষ্টুকটু ও হারাম গণ্য হয়েছিল যে তাদের একজনও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়নি, 
এবং ভারতের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অংশও নেয়নি। একাত্তরে সেটি ছিল চোখে পড়ার মত 
বিষয়। 


জিহাদ বনাম মুক্তিযুদ্ধ 


আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাও কখনো একাত্তরের যুদ্ধকে জিহাদ বলে দাবী করেনি। যারা নিজেদেরকে একাত্তরের 
চেতনার ঝান্ডাবাহি মনে করে, তারা আজও সেটি বলে না। বরং তাদের ভাষায় এ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ইসলামী চেতনা ও সে 
চেতনা-নির্ভর পাকিস্তানের ধ্বংস করে একটি সেক্যুলার বাংলাদেশ নির্মাণ। এটিকেই তারা একাত্তরের চেতনা বলে দাবী 
করে। এ বিষয়গুলি একাত্তরে ইসলামী দলগুলির নেতাকর্মী ও আলেমদের কাছে অজানা ছিল না। এমন যুদ্ধে একজন 
ঈমানদার ব্যক্তি তাই অংশ নেয় কি করে? কেনই বা বিনিয়োগ করবে তার মহামূল্য জীবন? মহান আল্লাহতায়ালার দেয়া 
মহান আমানতটি একজন ঈমানদার তো একমাত্র সে যুদ্ধেই বিনিয়োগ করবে যে যুদ্ধটিকে শতকরা শত ভাগ বিশুদ্ধ 
জিহাদ এবং সংঘটিত হয় একটি মুসিলম দেশের প্রতিরক্ষায় এবং মুসলিম উম্মাহ শক্তিবুদ্ধিতে। এ বিষয়গুলিকে সামনে 
রেখেই তৎকালীন নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কিশোরগঞ্জের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আতাহার আলী 
এবং আরো বহু আলেম মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়াকে হারাম বলেছেন। যুদ্ধকালীন ৯ মাসের পত্রিকাগুলো খুললে সে সময়ের 
প্রসিদ্ধ আলেমদের এরূপ অভিমত বহু নজরে পড়বে। তারা বরং জিহাদ বলেছেন পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে লড়াই 
করাকে। একাত্তরে চোখে পড়ার মত বিষয়টি হলো, কোন একজন বিজ্ঞ আলেমও পাকিস্তান ভাঙ্গাকে জায়েজ বলেননি। 
দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ আলেমদের সে অভিমতকেই গ্রহণ করে নেয়। তারই প্রমাণ, ইসলামী জ্ঞানশৃণ্য ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় 
অঙ্গীকারশণ্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, বামপন্থী ক্যাডার ও নাস্তিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও কোন একজন আলেম, 
মাদ্রাসার কোন ছাত্র, পীরের কোন মুরিদ এবং ইসলামী দলের কোন নেতা বা কর্মী ভারতে যায়নি এবং মুক্তিযুদ্ধেও যোগ 
দেয়নি। তারা বরং রাজাকার হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধকে তাই বাঙালী-অবাঙালীর যুদ্ধ বলাটি নিরেট মিথ্যা। এটি ছিল 
একটি আদর্শিক সংঘাত। তাই জেনারেল মানেক শ', জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং জেনারেল জ্যাকবের ন্যায় বহু 
হাজার ভারতীয় অমুসলিম অবাঙালী যেমন বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে লড়েছে, তেমনি বহু হাজার বাঙালী পূর্ব 
পাকিস্তানীরাও লড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুটী মুসলিমদের সাথে। ভাষার বিভেদ ও আঞ্চলিকতা 
তাদের মাঝে কোন দেয়াল খাড়া করেনি। অথচ বাংলাদেশের সেকুযুলারিস্টঈদের রচনায় এ যুদ্ধটিকে নিছক বাঙালীর 
বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীর যুদ্ধ বলে রটনা করা হয়েছে। অথচ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়া 
খান ও জেনারেল নিয়াজী -এ দুই জনের কেউই পাঞ্জাবী ছিলেন না, তারা ছিলেন পাঠান। 


জিহাদ বলতে একমাত্র সে যুদ্ধকেই বুঝায় যা লড়া হয় একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালাকে খুশি করার লক্ষ্যে এবং তাঁরই 
নির্দেশিত পথে। কোন দল, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ভূগোল ভিত্তিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে নয়। অর্থদান, শ্রমদান। প্রাণদান কোন 
জাতির ইতিহাসেই নতুন কিছু নয়। অসংখ্য যুদ্ধ যুগে যুগে কাফের, ফাসেক, মুনাফিকগণও লড়েছে। আজও লড়ছে। বিপুল 
অর্থ, শ্রম ও রক্ত তারাও ব্যয় করে। কিন্ত তাদের সে ত্যাগ ও কোরবানী হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে । ফলে তা 
হলো আমানতের খেয়ানত। সেক্যুলার দলের হাতে তাই কোন দেশ অধিকৃত হলে সেখানে সে খেয়ানতটাই প্রচণ্ড ভাবে 
বাড়ে। তখন যুদ্ধ হয় এবং বিপুল অর্থ ও রক্তের ব্যয়ও হয়।কিন্তু সেগুলি হয় ভাষা, ভূগোল, দল, গোত্র, বর্ণ ও শ্রেণী স্বার্থের 
নামে। তাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায় না,আর ইসলাম প্রতিষ্ঠা না পেলে কি মুসলিমের কল্যাণ হয়? তাতে খুশি হন কি মহান 
আল্লাহতায়ালা? অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে তো মূলত এপথে। আওয়ামী লীগও 
তেমনি নিজেদের গদীর স্বার্থে এবং সে সাথে ভারতকে খুশি করতে গিয়ে জাতিকে এক প্রচণ্ড খেয়ানতের দিকে ধাবিত 
করেছে। কথা হলো, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জবাবটি কি হবে? 


আপোষে অনাগ্রহ 


বাঙালী মুসলিমের বহু ব্যর্থতাই অতি প্রকট ভাবে ধরা পড়ে একাত্তরে। তবে মূল ব্যর্থতাটি ধরা পড়ে ইসলামী চেতনা ও 
প্যান-ইসলামীক ভাতুত্ব নিয়ে বেড়ে না উঠায়। প্রকাশ পায় আপোষে অনাগ্রহ। বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টগণ আজও সে 
রোগ থেকে মুক্তি পায়নি। বরং দিন দিন তা আরো প্রকটতর হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেকু্যুলারিস্টগণ জনগণ 
ভাষা ও অঞ্চলের পরিচয়কেও জীবনের বড় পরিচয় গণ্য করে। ছুড়ে ফেলে দেয় মুসলিম ভাতৃত্বের পরিচয়। অথচ ভাষা, 
বর্ণ, গোত্র বা অঞ্চলের ভিত্তিতে যে বন্ধন গড়ে উঠে সেটি প্রাক-ইসলামিক নিরেট জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতা। ইসলামের 
আগমন ঘটে এমন জাহিলিয়াতকে নির্মল করতে, পরিচর্যা দিতে নয়। প্রশ্ন হলো, ঈমানদারের জীবনে এমন জাহিলী 
পরিচয় গুরুত্ব পায় কি? পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশটি হলো মুণমিনকে বাঁচতে হবে পরস্পরে 
ভাইয়ের পরিচয় নিয়ে, শত্রু রূপে নয়। ভাতৃসুলভ সম্পর্কের ভিত্তি হতে হবে ঈমান, ভাষাভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক বন্ধন 
নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হতেই পারে। মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশ হলো সেগুলো নিয়ে ইসলাহ বা আপোষ করা। 


সভ্য দেশে হাজার হাজার বিবাদের প্রতিদিন মীমাংসা হয় কোনরূপ যুদ্ধ বা সংঘাত ছাড়াই। মুসলিমদেরও উচিত,মীমাংসার 
পথ খুঁজে বের করা এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ পরিহার করা। এটি এক ঈমানী দায়ভার। এর মধ্যেই তো ত্ততা। 
মুসলিমদের মাঝে প্রতিটি যুদ্ধই ভাতৃঘাতি। এমন যুদ্ধ স্রেফ কাফের শত্রুদের কামনা হতে পারে, মুসলিমের নয়। মুমিন 
ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের সাথে শুধু নামাযে দাঁড়ায় না, সমস্যা দেখা দিলে অধীর আগ্রহ ভরে আপোষেও বসে। এমন 
রাজনীতি দেশে যুদ্ধের বদলে শান্তি ও উন্নয়ন আসে। সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন পালনে 
আগ্রহ লোপের সাথে সাথে মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিবাদে মীমাংসার আগ্রহটিও লোপ পায়; এবং সে বিবাদকে অজুহাত 
বানিয়ে কাফেরদের নেতৃত্বে মুসলিম ভাইয়ের হত্যায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামা হয়। আপোষে আগ্রহ লোপের কারণ, মহান 
আল্লাহতায়ালার ভয় না থাকা। মু'মিন তো সেই, যার মাঝে প্রতিক্ষণ কাজ করে মহান আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা থেকে 
বাঁচার ভয়। সে ভয়ের কারণে মু'মিন ব্যক্তি যেখানেই মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশনা দেখে, অধীর আগ্রহে সেটিকেই 
আঁকড়ে ধরে। ইসলামী চেতনাশণ্য সেকু্যুলারিস্টদের মনে সে ভয় থাকে না, ফলে আগ্রহ থাকে না ধর্মীয় বিধান পালনে। 
ফলে জনগণ যতই ইসলামশৃণ্য হয়,সমাজ বা রাষ্ট্র ততই বিবাদপূর্ণ ও সংঘাতপূর্ণ হয়। সেটি যেমন ১৯৭১'য়ে পূর্ব 
পাকিস্তানে হয়েছিল, তেমনি একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশেও হচ্ছে। একই কারণে জাহিলিয়াত যুগের আরবদের মাঝেও 
লাগাতর কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ ছিল। অথচ মীমাংসার পথেই মহান আল্লাহতায়ালার বিশেষ রহমত আসে -পবিত্র কোরআনে 
যা বার বার বলা হয়েছে। নিজেদের বিবাদ নিজেরা না মিটিয়ে মুসলিম ভূমিতে অমুসলিমদের ডেকে এনে যুদ্ধ শুরু করা 
কোন মুসলিমের কাজ নয়। এটি তো শত্রুরা চায়। এ পথে আসে কঠিন আযাব। আসে অপমান। দুঃখজনক হলো, ইসলামী 
চেতনাশণ্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ও তার সঙ্গিগণ সজ্ঞানে আযাবের পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। আপোষের 
পথটি ছেড়ে তারা ভারতীয় উস্কানিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পথটি বেছে নেন। ২৩ শে মার্চের ঢাকা বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান ও জনাব ভূট্টো উভয়ই ৬ দফা মেনে নিয়েছিলেন।-(5155011 and Rose, 1990]। কিন্তু শেখ মুজিব নিজেই তার ৬ 
দফাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ৬ দফার বদলে তিনি এমন দাবি পেশ করেন -যার উপর জনগণ থেকে তিনি সত্তরের 
নির্বাচনে কোনরূপ ম্যান্ডেট নেননি। তার এ নীতিহীনতায় দেশে শান্তি আসেনি, এসেছে যুদ্ধ। আর যুদ্ধ কোন দেশেই 
একাকী আসে না। সাথে আনে ধ্বংস ও মৃত্যু। এবং যুদ্ধ শেষ হলেও আযাব শেষ হয়না। বাংলাদেশে লাগাতর আযাব 
এসেছে দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস, ভিক্ষার ঝুলির অপমান, স্বৈরাচারের দুঃশাসন ও সীমাহীন দূর্নীতি রূপে।সে সাথে এসেছে অর্থনীতি, 
সংস্কৃতি ও রাজনীতির ময়দানে ভারতীয় অধিকৃতি।এবং সে অধিকৃতি থেকে বাংলাদেশের জনগণের আজও মুক্তি মিলেনি। 


শুন্যতা ঈমানী বন্ধনের 


মহান আল্লাহতায়ালা ,চান মুসলিমগণ ভাতৃত্বের বন্ধনটি গড়ে তুলুক ঈমানের ভিত্তিতে; ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিক 
পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। একাত্তরে বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ সে ঈমানী বন্ধন সৃষ্টিত ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কাছে মুসলিম 
রূপে বেড়ে উঠাটি গুরুত্ব পায়নি। বাঙালী জাতীয়তার নামে আওয়ামী লীগ ধরেছিল এমন এক পথ যা মহান 
আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ নয়। সেটি ছিল জাহিলিয়াতের তথা ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার পথ। বরং উনিশ শ’ সাতচন্লপিশে যে 
চেতনায় অবাঙালীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার মুসলিমগণ পাকিস্তান নির্মাণ করেছিল -সেটিই ছিল ইসলামী 
পথ। মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনায় ইসলাম যে কতবড় নৈতিক বিপ্লব এনেছিল এবং ইস্পাতসম মজবুত দেয়াল গড়েছিল সে 
পরিচয়টি হযরত আবু বকর (রাঃ)পাওয়া যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উক্তি থেকে। ইসলাম গ্রহণের পর 
পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। শৈশবে আপনার কত স্নেহ-আদর পেয়েছি। সেটি প্রতিবার মনে পড়ায় 
আঘাত না করে প্রতিবারই সরে দাঁড়িয়েছি।” শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "পুত্র, যদি তোমাকে একটি বার 
তরবারির সামনে পেতাম, নিশ্চিত দুই টুকরা করে ফেলতাম।” 


হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ছিলেন আশারায়ে মোবাশ্বেরা; অর্থাৎ মৃত্যুর 
পূর্বেই তিনি জান্নাতপ্রাপ্তির সুখবর শুনেছিলেন। নবীজী (সাঃ) তাঁকে "আমিন” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি 
ছিলেন মুসলিম উম্মাহর বিশ্বস্ততার প্রতীক। তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া অভিযানে তাকে রোমান বাহিনী বিরুদ্ধে 
সেনাপতি রূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সিরিয়ায় প্রথম মুসলিম গভর্নর। সে বিশাল সিরিয়া প্রদেশ ভেঙ্গে আজ 
সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন -এ ৫টি দেশ। মৃত্যুর সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, আজ যদি 
আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁকেই খলিফা নিযুক্ত করতাম। সে প্রসীদ্ধ সাহাবীর পিতা 
মুসলমান হননি। বরং বদর যুদ্ধে কাফের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের নির্মলকল্পে অস্ত্র ধরেছিলেন। হযরত 
আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে সে যুদ্ধে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি এর চেয়ে 
বিশ্বস্ততা আর কি হতে পারে? তাঁর এক ভাই বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল।এক আনসারি তাকে রশি দিয়ে বাঁধছিলেন। 
হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) সে আনসারি সাহাবী বল্লেন, "ওকে শক্ত করে বাঁধ। তার মা অর্থশালী। অনেক মুক্তিপণ 
আদায় করতে পারবে।” তাঁর কথা শুনে তার ভাই বললো, তুমি আমার ভাই; আর তুমি এরূপ কথা বলছো?” হযরত আবু 


ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, "না, তুমি আমার ভাই নও; আমার ভাই তো এ আনসারি যে তোমাকে বাঁধছে।” ঈমানের বন্ধন 
বন্ধুত্ব ও শত্রুর সংজ্ঞাটি এভাবেই ভিন্নভাবে চিহ্নত করে। 


যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর নিজ কাফের পুত্রকে হত্যার যে অভিব্যক্তিটি প্রকাশ করেছেন এবং হযরত 
আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁর নিজ কাফের পিতাকে যেরূপ হত্যা করেছেন -তা হলো সাচ্চা ঈমানদারী। সে 
ঈমানদারীতে কোন রূপ সংশয় বা অপূর্ণতা ছিল না। অপর দিকে হযরত আবু বকর (রা৪)-এর পুত্র যা বলেছেন সেটি 
ছিল জাহেলিয়াত। জাহেল ব্যক্তি ভাষা, বর্ণ, ভীগোলিকতা, পরিবার বা গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজে । জাতীয়তাবাদ তাই 
আধুনিক নয়, বরং অতি সনাতন জাহেলিয়াত। প্যান-ইসলামীক চেতনার বিরুদ্ধে এটি হলো মারাত্মক ব্যাধি। মুসলমান 
রাষ্ট্রগুলিতে বিভেদ ও ভাঙ্গন ছাড়া এটি আর কোন কল্যাণটি করেছে? যেখানে এরূপ জাতীয়তাবাদী জাহেলিয়াতের 
বিকাশ ঘটেছে সেখানেই একাত্তরের ন্যায় আত্মঘাতি রক্তপাতও ঘটেছে। এক রাষ্ট্র ভেঙ্গে জন্ম নিয়েছে বহু রাষ্ট্র। এ ভাবে 
মুসলিম বিশ্বজুড়ে বেড়েছে ক্ষুদ্রতা। ক্ষীণতর হয়েছে বিশ্বশক্তি রূপে মুসলমান উম্মাহর উত্থানের সম্ভাবনা। অপর দিকে 
যেখানেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে সেখানেই বেড়েছে প্যান-ইসলামীক চেতনা । তখন নানা ভাষাভাষী 
মুসলমানের মাঝে একতাও গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭-পূর্ব ভারতীয় মুসলিমেদের মাঝেও সেটিই হয়েছিল। ফলে বাঙালী, বিহারী, 
পাঞ্জাবী, সিন্বি,বেলুচী, পাঠান, গুজরাতী -সবাই কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এক রাষ্ট্রের নির্মাণও করেছে। বাঙালী মুসলিমগণ 
সেদিন ভারত থেকে আসা ভাইদের জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছে। এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নামিয়ে আনে মহান 
আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত নিয়ামত।সে নিয়ামতের বরকতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের 
যৌথ বিরোধীতার মুখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। নইলে নিরস্ত্র ও পশ্চাদপদ মুসলমানদের 
পক্ষে কি সম্ভব হত সে রাষ্ট্রের নির্মাণ? সুলতান মুহম্মদ ঘোরির হাতে দিল্লি বিজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে 
এটিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; এবং সবচেয়ে বড় বিজয়। 


দায়ী কি স্রেফ পশ্চিম পাকিস্তানীরা? 


পাকিস্তান গড়ার পিছনে উচ্চতর ভিশন ছিল। শুধুমাত্র উপমহাদেশের মুসলিমদের কল্যাণে নয়, দেশটির প্রতিষ্ঠা কালে 
গুরুত্ব পেয়েছিল সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভূমিকা নেয়ার বিষয়টিও। কিন্ত সে ভূমিকা 
পালনে পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদের কি সাহায্য করবে, দেশটি নিজেই টিকে থাকতে পারেনি। পাকিস্তান ভেঙ্গে 
যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে একটি বিশাল স্বপ্নের -যা দেখেছিল উপমহাদেশের মুসলিমগণ। তবে সে ব্যর্থতার জন্য কি শুধু 
পশ্চিম পাকিস্তানীগণ দায়ী? পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানী হওয়ায় সে ব্যর্থতার জন্য বেশী দায়ী হলো 
পর্ব পাকিস্তানীরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে অনেকে পাকিস্তানের ক্রিকেট এবং হকির টিমে সংখ্যানুপাতিক হারে 
পূর্ব পাকিস্তানী খেলোয়াড় নেয়ার দাবী তুলেছে। কিন্তু সে জন্য যে ভাল খেলোয়াড় হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে -সে বিষয়টি 
ক“জন অনুভব করেছে? এরূপ ব্যর্থতা সর্বক্ষেত্রে। ঠিকমত খেলেনি কোন খেলাই। রাজনীতির ময়দানে ১৯৫৪ সালের 
যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ তো সংসদের ভিতরে খুনোখুনিও করে বসে। নিহত হয় ডিপুটি স্পীকার শাহেদ আলী। পশ্চিম 
পাকিস্তানে তখন ৪টি প্রদেশ ছিল, কিন্তু কোন প্রদেশের সংসদে কি এমন খুনোখুনি হয়েছে? 


বিবাদ ও বিভক্তির সূত্রগুলো খুঁজে খুঁজে বাঙালী সেক্যুলারিস্টগণ সেগুলিকে শুধু রাজনীতিতেই কাজে লাগায়নি, তা নিয়ে 
দাঙ্গাও সৃষ্টি করেছে। অবাঙালীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে ও তাদের বিনিয়োগে রোধে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে 
আদমজী জুটমিলে। পুঁজি চায় শিল্পাঙ্গণে নিরাপত্তা । কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পরিবেশও বিনষ্ট করেছে। ফলে পাকিস্তান 
সৃষ্টির সাথে সাথে যে গতিতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল সেটিও দ্রুত কমিয়ে দিতে সমর্থ হয়। 
অথচ দাঙ্গার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র ছিল করাচি। সেখানে সিন্ধি, মোহাজির, পাঠান, পাঞ্জাবী, আফগান, বাঙালী -এরূপ 
নানা ভাষাভাষি বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস। মুসলিম বিশ্বের আর কোন শহরে এতো ভিন্নতা নাই। মুসলিম হওয়ার 
অর্থই হলো কসমোপলিটন হওয়া, তথা নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাসে অভ্যস্থ হওয়া। বিভক্তির দেয়াল 
ভেঙ্গে একাকার হওয়াই তো মুসলিম সংস্কৃতি। কিন্তু বাঙালী মুসলিমগণ সে কসমোপলিটন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে 
পারিনি, বরং গড়েছে বিভক্তির দেয়াল। ফলে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে এক ভাষা ও এক বর্ণের ট্রাইবাল দেশ রূপে । ফলে 
কয়েক লক্ষ বিহারী বাংলাদেশে নিরাপত্তা পায়নি। প্রাণ বাঁচাতে এসেও বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশাধিকার পায়নি 
প্রতিবেশী মজলুম রোহিঙ্গাগণ। তাদের নৌকাগুলোকে সাগরে ভেসে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এমন স্বার্থপর মানসিকতা কি 
মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য আনে? করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালা তো তাদেরই সাহায্য করেন যারা তাঁর বিপন্ন 
বান্দাদের সাহায্য করে। -হাদীস)। আরো বিপদ হলো, এরূপ চেতনাগত ও চারিত্রিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আত্মচিন্তা বা আত্মসমালোচনাও নাই। বরং বিপুল আয়োজন সে রোগকে আরো তীব্রতর করায়। নিজ 
রোগ নিয়ে রোগীর নিজের ভাবনা না থাকলে সর্বশ্রন্ত প্রেসক্রিপশনই বা কি কল্যাণ করতে পারে? অথচ সে প্রেসক্রিপশনটি 
তো সর্বরোগের মুক্তিদাতা মহান আল্লাহতায়ালার। 


মানব-সন্তান উন্নত মানবতা পায় উন্নত দর্শনের গুণে; ভাষা বা জলবায়ুর গুণে নয়। দর্শনই দেয় চিন্তা, চেতনা ও চরিত্রে 
পরিশুদ্ধি। সে দর্শনটি তাই বিশুদ্ধ ও উন্নত হওয়া জরুরী। সমগ্র মানব ইতিহাসে মুসলিমগণ শ্রেষ্ঠ এজন্য যে তাদের হাতে 
রয়েছে শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন -যা এসেছে মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন থেকে। কিন্তু ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে শ্রেষ্ঠত্ব 
থাকে না। ইসলামের গৌরব যুগে মুসলিমগণ ইসলামী আদর্শ ও প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্বের পথ ধরেই মানব ইতিহাসের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়েছিলেন এবং সেসাথে বিশ্বশক্তির মর্যাদা পেয়েছিলেন; জাতীয়তা বা সেক্যুলারিজমের মাধ্যমে নয়। 
মুসলিমদের সে গৌরবময় অতীত ইতিহাস থেকে বাঙালী সেকু্যুলারিস্টগণ কোন শিক্ষাই নেয়নি। মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
যে মিশরীয়গণ কাগজ আবিষ্কার করেছিল,নবীজীর (সাঃ) জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে যারা ভাষা ও ভাষালিপির 
জন্ম দিয়েছিল এবং পিরামিডের ন্যায় বিস্ময়কর ইমারত গড়েছিল -তারাও ইসলামের সন্ধান লাভের সাথে সাথে নিজ 
ভাষা,নিজ সংস্কৃতি ও নিজ সনাতন বিশ্বাসকে কবরস্থ করেছিল। মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ দান কোরআনী জ্ঞান 
থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার স্বার্থে তারা আরবী ভাষাকে নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ করেছিল। একই পথ ধরেছিল সুদান, লিবিয়া, 
আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরতানিয়াসহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকার জনগণ। সে আমলের মুসলিমগণ বিশ্বশক্তি ও 
বিশ্বসভ্যতা রূপে প্রতিষ্ঠা পায় তো এভাবেই। শত শত নদী যেমন সাগরে মিশে বিশালতা দেয়, মুসলিম উম্মাহও তেমনি 
নানা জনগোষ্ঠীর মিলনে বিশালতা পায়। ইসলামী উম্মাহর মূল দর্শন তো এটিই। 


বিভক্তি ও ভাতৃঘাতী সংঘাতই আজকের মুসলিমদের প্রধানতম রোগ যা তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সামর্থ কেড়ে 
নিয়েছে মাথা তুলে দাঁড়ানোর। এক ভাষা, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক অখণ্ড ভূগোল হওয়া সত্বেও আরবগণ ২২ টুকরোয় 
বিভক্ত। তাতে বিশ কোটির বেশী আরব এতটাই শক্তিহীন হয়েছে যে অর্ধকোটি ইহুদী তাদের মাথার উপর বিজয়ী শক্তি 
রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শক্তি একতার মাঝে; পাকিস্তান আজও তার উত্তম দুষ্টান্ত। একাত্তরে পাকিস্তান খণ্ডিত হলেও 
প্যান-ইসলামী চেতনার দিক দিয়ে অবশিষ্ঠ পাকিস্তান আজও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অনন্য। পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম দেশের 
মাঝে পাকিস্তানই সবচেয়ে শক্তশালী দেশ। কারণ, এটিই একমাত্র দেশ যেখানে পাঞ্জাব, সিন্ধু, খায়বর-পাখতুন'খা ও 
বেলুচিস্তান -এ চারটি প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষি ১৯ কোটি মানুষ এক অভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকা তলে বসবাস করছে। অথচ 
পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশই আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণের সামর্থ রাখে। আলাদা হলে প্রত্যেকটির আয়োতন বিশ্বের শতকরা ৭০ 
ভাগ রাষ্ট্রের আয়োতনের চেয়ে বড় হত। দেশটির ৪টি প্রদেশের মাঝে দু'টির আয়োতন বাংলাদেশের চেয়ে বড়। তারপরও 
তারা একতাবদ্ধ আছে। দেশটি তার জন্ম থেকেই ভারতীয়, রোহিঙ্গা, আফগানসহ নানা দেশের মুসলিমদের নিজ দেশের 
নাগরিক রূপে বরণ করে নিয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে ৩০ বছরেরও বেশীকাল ধরে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল ৩০ লাখের 
অধীক আফগান মোহাজির। রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছরের লড়াইয়ে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে পাকিস্তানের 
নাগরিকগণ।আফগানিস্তানের জিহাদে বহু হাজার পাকিস্তানী শহীদ হয়েছে।দেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককেও প্রাণ দিতে 
হয়েছে। দেশটির সরকার ও নাগরিকগণ আজও সহায়তা দিয়ে যাচেছ ভারতীয় অধিকৃতির বিরুদ্ধে। নানারূপ ব্যর্থতার 
পরও এটি কি কম অর্জন? অথচ বাংলাদেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা ও বিহারী মোহাজির নিদারুন অবহেলা ও দুর্দশার 
শিকার। 


প্রতিবন্ধকতা বুদ্ধিবৃত্তিতে 


বাঙলী সেকু্যুলারিস্টঈদের মূল রোগটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতার। এমন প্রতিবন্ধকতার কারণে লোপ পেয়েছে 
নিজেদের ব্যর্থতাগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনার সামর্থ। সে ব্যর্থতাগুলোকে স্বচোখে দেখেও তা নিয়ে তারা গর্ব করে। এজন্যই 
তাদের প্রচণ্ড গর্ব মুজিবের ন্যায় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যর্থ ও অপরাধী ব্যক্তিকে নিয়ে। যে ব্যক্তির দুঃশাসন একটি 
ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপহার দিল, নারীদের বাধ্য করলো জাল পড়তে,চাপিয়ে দিল একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার, হত্যা করলো 
৩০ হাজারের বেশী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, দেশকে পরিণত করলো ভিক্ষার তলাহীন ঝুলি -তাকেই তারা সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে। বাংলার সমগ্র ইতিহাসে আর কোন শাসকের হাতে এতো বড় ভয়ানক দুর্যোগ কি কখনো এসেছে? 
একই রূপ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতার কারণে একাত্তরের ব্যর্থতাগুলোও এসব বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তদের নজরে পড়েনি। 
বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে শুধু বিবেকহীনই করেনি, অতিশয় ভীরুও বানিয়েছে। ফলে কাশ্মীরে ভারতীয় 
জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। ভারতে শত শত মুসলমান খুন হয়,মহিলাগণ ধর্ষিতা হয় এবং 
ধর্ষণের পর আগুণে নিক্ষিপ্ত হয়।সে নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রবল প্রতিবাদও হয়।কিন্তু নিরব থাকে বাংলাদেশের 
সেক্যুলারিস্ট সরকার ও মিডিয়া। মিয়ানমারে নির্মূলের মুখে পড়েছে সেদেশের রোহিঙ্গা মুসলিমগণ। সে বর্বরতার বিরুদ্ধেও 
তারা নিরব। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী দেশের মজলুমদের প্রতি এই কি দায়িত্বপালনের 
নমুনা? আগ্রহ যেন হাত পেতে স্রেফ নেয়ায়, দেয়াতে নয়। অথচ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদটি স্রেফ রাজনীতি নয়, 
এটি গভীর ঈমানী দায়বদ্ধতা। ব্যক্তির বিবেক সুস্থ ও ইসলামি জ্ঞানে পরিপুষ্ট হলে জুলুমের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি প্রতিবাদী 
হবেই। সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সমগ্র বিশ্বে উদ্বান্তদের সর্ববৃহৎ আবাসস্থল ছিল পাকিস্তান। (সূত্রঃ জাতিসংঘ রিপোর্টট। 
বর্তমানে সেটি তুরস্ক। দেশটি প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রায় ৭০ লাখ ভারতীয় আশ্রয় নিয়েছিল। আশীর দশকে আশ্রয় পেয়েছে 


৩০ লাখ আফগানী। একাত্তরে বাঙালী-অবাঙালী রক্তাক্ষয়ী সংঘাতের পরও বহুলক্ষ বাঙালী আজ পাকিস্তানে বসবাস 
করছে। এসব বাঙালীদের অধিকাংশই পাকিস্তানে গেছে একাত্তরের পর। নানা ব্যর্থতার পরও প্যান-ইসলামীক চেতনা যে 
দেশটিতে এখনও বেঁচে আছে এ হলো তার নজির। 


একাত্তর নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে তাতে বাঙালীর দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সেটি 
সম্ভবও নয়। ফলে এ হিসাব কখনই নেয়া হয়নি, বাঙালী মুসলিমগণ হাত পেতে বিশ্ব থেকে যতটা নিয়েছে, ততটা দিয়েছে 
কি? দিয়েছে কি এক কালের নিজ দেশ পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার উন্নয়নে? এমন কি 
খেলাধুলায়? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তাদের দেয়ার দায়িত্রটাই কি অধিক ছিল না? তাদের থেকে সেটিই কি 
পাকিস্তানের পাওনা ছিল না? আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ, ইস্পাহানীদের ন্যায় অবাঙালীরা এসে কেন পর্ব পাকিস্তানে এসে 
শিল্পায়ন করবে? তারা তো ছিল সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ পর্বপাকিস্তানীদের কি পুঁজি, যোগ্যতা ও কারগরি দক্ষতা নিয়ে 
পশ্চিম-পাকিস্তানী ভাইদের শিল্পায়নে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না? পশ্চিম পাকিস্তানী সেনিকেরা এসে কেন 
চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা পাহারা দিবে? অথচ ২৩ বছরের পাকিস্তানী আমলে সেটাই হয়েছে। 
এমনকি চোরাকারবারি রোধে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যর্থতা দেখে পর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন 
জিওসি জেনারেল ওমরাও খানের কাছে সীমান্ত পাহারায় সেনাবাহিনী নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন 
আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।-(আতাউর রহমান খান, ২০০০)। বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীদের মনে এসব ব্যর্থতা নিয়ে কখনো কি কোন আত্মজিজ্ঞাসা উদয় হয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতার কারণ ও তার 
প্রতিকারের চেষ্টা না করে তারা বরং দুর্বলতা ও দোষ অন্বেষণ করেছে অন্যদের। আর এটিই হলো সকল যুগের সকল ব্যর্থ 
ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত খাসলত। প্রো-এ্যাকটিভ না হয়ে তারা বরং রিয়াকটিভ হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী 
সেক্যুলার মহলটি আজও সে অসুস্থ চেতনারই পরিচর্যা দিচ্ছে 


বিভক্তি যে কারণে অনিবার্য হল 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবদ্ধকতার মূল কারণটি বাঙালী জাতিয়তাবাদ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ব্যক্তির 
দেখবার ও ভাবনার ভুবনে বিভক্তির বিশাল দেয়াল খাড়া করে। সেটি ভাষা, ভূগোল ও বর্ণের ভিত্তিতে। বিবেকে 
প্রতিবন্ধকতা নিয়ে তখন দেয়ালের ওপারে অন্যদের যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাদের নিয়ে ভাবাও যায় না। ফলে 
ভাববার ও দেখবার জগত তখন অতি সীমিত হয়ে যায়। মানব জীবনে এর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা আর কি হতে 
পারে? তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিদের চেতনারাজ্যে বিহারীদের জন্য যেমন স্থান নেই, তেমনি স্থান 
নেই কাশ্মীরী ও রোহিঙ্গাদের জন্যও। স্থান নেই স্বদেশী ইসলামপন্থীদের জন্যও। এরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবদ্ধকতায় ডঃ 
শহিদুল্লাহ তৎকালীন বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ যে কতটা আক্রান্ত হয়েছিল তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সেটি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক জনাব থেকে। তিনি লিখেছেন,"'আমরা হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী 
সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় 
ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি 
নেই।” (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০)। এই হলো, ডঃ শহীদুল্লার বুদ্ধিবৃত্তি ও ইসলামী জ্ঞানের দশা! তিনি ঈমানী পরিচয়ের চেয়ে 
বেশী সত্য বানিয়ে দিলেন বাঙালী পরিচয়কে! পৌত্তলিক হিন্দুদের ন্যায় প্রকৃতিকেও তিনি মা বলেছেন।তাহলে বংকিম 
চন্দ্রের বন্দেমাতরম বা মাতৃবন্দনা থেকে তার পার্থক্য কোথায়? প্রশ্ন হলো এটি কি ঈমানের পরিচয়? অথচ তিনি বাঙালী 


মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের শিরোমণি। 


মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে ব্যক্তির দেহিক গঠনে আঞ্চলিকতার প্রভাবের কি আদৌ গুরুত্ব আছে? আদৌ গুরুত্ব পায় 
কি তার বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক পরিচয়? তা নিয়ে কি বড়াই করা চলে? সেখানে গুরুত্ব পায়তো ঈমানদারী ও নেক আমল। 
গুরুত্ব পায় কে কতটা সাচ্চা মুসলিম -সেটি। কোন ভাষার,কোন দেশের,কোন বর্ণের বা কোন আকৃতির -তা নিয়ে 
পরকালে কোন বিচার বসবে না। কথা হলো, আখেরাতে যার মূল্য নেই সেটি ইহকালেই বা গুরুত্ব পায় কি করে? ঈমানদার 
ব্যক্তি কেন তার নিজের সময়, সম্পদ ও মেধা সেটির পিছনে খরচ করবে? ভাষা বা বর্ণের পরিচয়টি তাই গুরুত্বের দিক 
দিয়ে প্রথম হয় কী করে? ঈমানদার তো বাঁচবে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালাকে খুশি করার লক্ষ্যে। ফলে মুমিনের 
জীবনে তো সেটিই গুরুত্ব পায় যা মহান আল্লাহতায়ালার কাছে গুরুত্ব রাখে এবং পরকালের মুক্তিতে যা অপরিহার্য 
ঈমানদারীর অর্থ তো বাঁচবার প্রতি মুহুর্তে এবং জীবনের প্রতি কর্মে এরূপ পরকাল সচেতনতা । আর এর বিপরীতে যেটি, 
তা হলো ইহজাগতিকতা বা সেকু্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমে ব্যক্তি ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতা গুরুত্ব পায় এবং গুরুত্ব হারায় 
ধর্মের প্রতি অঙ্গীকার। 


বাংলাদেশের মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যে কতটা বিভ্রান্ত এবং ইসলামের মৌল দর্শনে যে কতটা অজ্ঞ ও 


অঙ্গীকারশন্য -বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গুরুতুল্য ব্যক্তি জনাব ড.শহিদুল্লাহর উপরের উদ্ধৃতি হলো তারই সুস্পষ্ট নমুনা। ফলো 
কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর নিজ ভাষা, নিজ বর্ণ, নিজ মাজহাব ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে যেরূপ নেতৃত্ব 


দিতে পেরেছিলেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ তা পারেনি। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে 
পাকিস্তানকে গড়ে তোলার বৃহত্তর দায়িত্ব ছিল বাঙালীদের উপরই। অথচ তারা আত্মসমর্পণ করেছেন ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্রতা, 
বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার কাছে। পাকিস্তানের উন্নয়নে তারা কি দিয়েছ বা তাদের কি করণীয় -সেটি তাদের কাছে আদৌ 
গুরুত্ব পায়নি। বরং গুরুত্ব পেয়েছে কি পায়নি -তা নিয়ে। সমৃদ্ধ পাকিস্তান গড়তে ২৩ বছরে বাঙালীগণ কি দিয়েছে -তা 
নিয়ে কোন প্রশ্ন নাই। সে বিশলা ব্যর্থতা নিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে সমান্যতম আত্মসমালোচনাও নেই। 
বরং আছে শুধু অন্যদের উপর দোষারোপ । 


পাকিস্তানের মূল সমস্যাটি তাই ভৌগলিক ব্যবধান ছিল না। ভাষা, বর্ণ, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদের ভিন্নতাও নয়। বরং সেটি 
ছিল চেতনাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য ও অসমতা। চেতনাগণ সে ভিন্নতার কারণেই বাঙালী মুসলিমগণ অবাঙালী 
মুসলিমদের সাথে একাত্ম হতে পারিনি। ফল ছিটকে পড়েছে মুসলিম শক্তি রূপে বেড়ে উঠার নানা ভাষাভাষি মুসলিমের 
সম্মিলিত মিশন থেকে। খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ বা ভাষাগত ভিন্নতা কি ভারতে কম? বরং সেটি বিশাল। ইন্দোনেশিয়ার 
পর্ব প্রান্তের দ্বীপটি থেকে পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপের দুরত্ব ঢাকা-লাহোরের দূরত্বের চেয়েও অধিক। পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশের 
দূরত্বের চেয়েও অধিক হলো ভারতের পূর্ব সীমান্তের অরুনাচল প্রদেশ থেকে গুজরাটের দুরত্ব। ভারতে বিস্তর ভেদাভেদ 
ভাষার ক্ষেত্রেও। কিন্ত সে জন্য কি প্রশাসনে কোন অসুবিধা হচ্ছে? বাঙালীর ১৯০ বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল 
ইংল্যান্ডের সাথে। তাতেও কি প্রশাসনে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে? তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, শক্তিশালী মুসলিম 
শক্তি রূপে বেড়ে উঠার বিকল্প কি ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতর বাংলাদেশ? ক্ষুদ্রতর হওয়ার পথ বেছে নেয়ায় ভারতকে খুশি করা 
যায়, তা নিয়ে মুজিবের ন্যায় বাকশালী স্বৈরাচারীকেও ক্ষমতায় বসানো যায়। কিন্তু সে পথে কি মহান আল্লাহতায়াকেও 
খুশি করা যায়? তিনি তো চান মুসলিম উম্মাহর মাঝে এঁক্য। বিভক্তি ও ক্ষুদ্রতার মাঝে যে মহান আল্লাহতায়ার ভয়ানক 
আযাব -সেটি তো মহান আল্লাহতায়ার হুশিয়ারি। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৫ দ্রষ্টব্য)। 


প্রশ্ন হলো, নিছক অবাঙালী হওয়ার কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তি কি মুসলমানের দুশমন হতে পারে? দুশমন হওয়ার জন্য 
কি ভাষা বা বর্ণই মূল? স্বভাষী, স্বদেশী, এমনকি প্রতিবেশীও তো পরম দুশমন হতে পারে। নবীজীকে (সাঃ)কে যারা হত্যার 
ষড়যন্ত্র করেছিল তারা শুধু আরবই ছিল না, বরং ছিল তাঁর নিকটতম আত্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং অতি নিকটতম প্রতিবেশী। 
অথচ নবীজী(সাঃ)র সাহায্যে যারা অর্থ ও নিজ প্রাণসহ সর্বস্ব দানে এগিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন দূরবর্তী মদিনার 
মানুষ। তাঁর পাশে প্রাণপণে দাঁড়িয়েছিলেন রোমের শোহাইব, আফ্রিকার বেলাল এবং ইরানের সালমান। এটিই ইসলামের 
বিশ্বভাতৃত্ব। কিন্তু ভাষা, বর্ণ বা অঞ্চলভিত্তিক সংকীর্ণ তা নিয়ে কি অতি কাছের ভিন্‌ ভাষী মুসলিমদের সাথেও একত্রে 
রাজনীতির সামর্থ্য আসে? ঘরের পাশে বসবাসকারি নিরপরাধ বিহারী ব্যক্তিটিও তখন শক্র ও হত্যাযোগ্য বিবেচিত হয়। 
একাত্তরে সে অপরাধে বহু লক্ষ বিহারী মুসলিমের শুধু ঘরবাড়িই কেড়ে নেয়া হয়নি, বহু হাজার বিহারীর প্রাণও কেড়ে 
নেয়া হয়েছে। বহু অবাঙালী নারীর সম্ত্রমও কেড়ে নেয়া হয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার মূল কারণটি তাই 
বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের এরূপ চেতনাগত প্রতিবদ্ধকতা এবং সে সাথে অবাঙালী বিরোধী ভয়ানক অপরাধ-প্রবনতা।তা 
থেকেই জন্ম নেয় চরম পাকিস্তান বৈরী মনোভাব। ৬ দফা মেনে নিয়েও তাই অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচানো যায়নি। পাকিস্তানের 
বিভক্তি ও একাত্তরের বিপর্যয় বুঝতে হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টঈদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি ও প্রতিবন্ধকতা 
অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। 
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অধ্যায় এগারো: পাকিস্তানের ব্যর্থতা ও বাঙালীর হিস্যা 


বাঙালীর ব্যর্থতা 


এ নিয়ে দ্বিমত নেই, পাকিস্তান বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ছে। কিন্তু সে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীরা? তাতে পূর্ব 
পাকিস্তানীদের হিস্যা কতটুকু? দেশের সাফল্যের ন্যায় ব্যর্থতার দায়ভারও তো জনগণের। অথচ বাঙালীদের মাঝে প্রবল 
প্রবনতাটি হলো, পাকিস্তানের সকল ব্যর্থতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো। নিজেদের ব্যর্থতা দিকে তারা 
নজর দিতে রাজী নয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানী । ফলে নানারপ ব্যর্থতা থেকে দেশকে 
বাঁচানোর সবচেয়ে বড় দায়িত্বটি ছিল পর্ব পাকিস্তানীদের। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও 





বাণিজ্যের অগ্রগতিতে সংখ্যার অনুপাতে অংশ নেয়া দূরে থাক, এমনকি নিজ প্রদেশের নিজস্ব রাজনীতিতেও তারা দক্ষতার 
পরিচয় দিতে পারেনি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানে চারটি প্রদেশ ছিল না। নানা ভাষা, নানা অঞ্চল ও নানা 
বর্ণের বিভক্তিও ছিল না। কিন্তু যেটি ছিল তা হলো ক্ষমতালোভীদের আত্মঘাতি রাজনীতি। আর রাজনীতিতে আত্মঘাত থাকলে 
সে দেশের ধ্বংসে কি বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন পড়ে? সে আত্মঘাতি রাজনীতির কারণে বাঙালী পূর্ব পাকিস্তানীগণ নিজেদের 
ঘর গোছাতেই চরম ভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে, পূর্ব 
পাকিস্তান সেখানে আত্মঘাতি রাজনীতির গভীরে লাগাতর ডুবতে থাকে। বড় কিছু করা দূরে থাক, খেলাধুলার ন্যায় হালকা 
বিষয়েও তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে । বিপদের আরো কারণ, সে বিশাল বিশাল ব্যর্থতা ও আত্মঘাতি 
রাজনীতি নিয়ে বাঙালী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে কোন আত্মজিক্তাসা বা আত্মসমালোচনাও হয় নাই। নিজেদের 
ক্রুটিগুলোর দিকে নজর না দিয়ে তাদের প্রধান কাজটি হয় অবাঙালীদের ত্রুটি তালাশ। 


পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা ও বালখিল্যতার কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৫৪ সালের 
নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ীম লীগ, শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্র 
দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তভাবে নির্বাচন করে। নির্বাচনে তারা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে 
পরাজিত করে বিপুল ভাবে বিজয় লাভ করে। ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন তারা লাভ করে। কিন্তু বিজয়ের পর পরই 
নেতারা লিপ্ত হয় আত্মঘাতি লড়াইয়ে। অঙ্গদলগুলি একে অপরের শত্রু মনে করতে থাকে। প্রত্যেক দলই চেষ্টা করে, 
অপরদলের নেতাদের কিভাবে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে দূরে রাখা যায়। যুক্তক্রন্টের পার্লামেন্টারী নেতা ছিলেন শেরে বাংলা। 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাকেই সরকার গঠন করতে বলা হয়। ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল তিনি প্রথম 
মন্ত্রীসভা গঠন করেন মাত্র তিনজন মন্ত্রী নিয়ে। বাদ দিয়েছিলেন যুক্তফ্রুন্টের প্রধান শরিক দল সোহরাওয়াদী ও ভাষানীর 
নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগকে । তিনজন মন্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল তার ভাগিনেয় সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া। এটি 
কি কম স্বজনপ্রীতিঃ সরকার গঠনের প্রায় দেড় মাস পর ১৫ই মে তিনি মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের সদস্যদের শামীল করেন। 
এরপর শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে আওয়ামী লীগ। এরপর শেরে বাংলাকেও সরতে হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে 
বাংলার দল থেকেই জনাব আবু হোসেন সরকার। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁকেও যেতে হয়। ক্ষমতায় আসেন আওয়ামী 
লীগের আতাউর রহমান খান। তার ভাগ্যেও সরকারে থাকা বেশী দিন সম্ভব হয়নি। তাকে সরিয়ে ১৯৫৮ সালের ১৯শে জুন 
আবার ক্ষমতায় আসেন আবুল হোসেন সরকার। এবার তিন দিন পর ২২ জুন তারিখে আবার তাঁকেও সরতে হয়। -(সা"দ 
আহম্মদ, ২০০৬)। 


এভাবে পূর্ব পাকিস্তানীরা সমগ্র পাকিস্তানের কি নেতৃত্ব দিবে, দারুন ভাবে ব্যর্থ হয় নিজ প্রদেশের রাজনীতিতে । ঘন ঘন সরকার 
গঠন ও ভাঙ্গা দেখে ভারতীয় নেতারা তখন ব্যঙ্গ করে বলতো,ভারতীয় রমনীরা যে রূপ শাড়ী বদল করে ঢাকায় তেমন সরকার 
বদল হয়। যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদলগুলির মাঝে সংঘাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে প্রাদেশিক পরিষদের মধ্যেই তারা 
খুনোখুনী করে। পরিষদের ডিপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীর মাথায় গুরুতর ভাবে আঘাত করে। পরে তিনি হাসপাতালে 
মারা যান। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সেদিন তিনিই সভাপতিত্ব করছিলেন। উল্লেখ্য, সেদিন প্রাদেশিক সংসদের সে খুনোখুনির 
জলসায় কোন অবাঙালী ছিল না, কোন পশ্চিম পাকিস্তানী বা পাঞ্জাবী আমলা বা সেনাকর্মকর্তাও ছিল না। এ খুনোখুনির 
কাণ্ডটি ঘটেছিল প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ বাঙালী ঘটনা, যা ঘটে বাঙালী সদস্যদের হাতে। যেহেতু বাঙালীর সকল দুর্ভোগের জন্য 
পাঞ্জাবীদের দায়ী করা হয়, এ বিষয়টি এজন্যই লক্ষ্য করার মত। আরো দুঃখজনক হলো, এ হত্যকাণ্ডটি ঘটেছিল প্রকাশ্য 
দীবালোকে, অথচ তার কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত সে সময়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার করেনি। ফলে এ গুরুতর অপরাধের জন্য 
কারো কোন শাস্তি হয়নি, কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সঠিক সাক্ষী দেয়ার জন্যও কোন ব্যক্তি 
এগিয়ে আসেননি। অথচ কোন সভ্য দেশে মানুষ খুন হবে এবং তার বিচার হবে না -সেটি কি আশা করা যায়ঃ এ নীতি তো 
জঙ্গলবাসী ডাকাতদের। আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা দেশটিকে যে কতটা মগের মুলুকে পরিণত করেছিল -এ হলো তার 


নমুনা। 
কালিমা লেপনের রাজনীতি 


অতি উদ্ভট ও লজ্জাজনক বিষয়, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের 
স্পীকারকে পাগল রূপে ঘোষণা দিয়েছিল। যেন ভোট দিয়ে একজন মানুষকে পাগলও বানানো যায়! এই হলো তাদের 

সংসদীয় গণতন্ত্। পাকিস্তানের গণতন্ত্র চর্চা তাদের কাছে যে কতটা তামাশায় পরিণত হয়েছিল -এ হলো তার নমুনা। সত্তরের 
দশকে শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ একই ভাবে কালিমা লেপন করেছিল বাংলাদেশের মুখে। বহু দলীয় পার্লামেন্টারী 
পদ্ধতির ওয়াদা দিয়ে নির্বাচন করে কয়েক মিনিটের মধ্যে একদলীয় প্রেসেডেন্ট পদ্ধতি চালু করে। এ নিয়ে সংসদে আলোচনা 
করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা জনগণ থেকে ম্যান্ডেট নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। দেশ 
পরিচালনায় এতোটাই অযোগ্যতার পরিচয় দেয় যে, দেশের জন্য অর্জন করে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির খেতাব। 


পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী নাগরিকগণ দেখেছে, অনেক অবাঙালী তাদের পুঁজি ও মেধা বিনিয়োগ করছে পূর্ব 
পাকিস্তানে। কিন্তু নিজেরা পশ্চিম পাকিস্তানে একখানি কারখানাও নির্মাণ করেনি। নিজেদের সীমানাও যথাযথ পাহারা দিতে 


পারেনি। সে ব্যর্থতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সেদিন পরিণত হয়েছিল চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। কি প্রশাসন, কি 
রাজনীতি, কি পার্লামেন্টারী বিতর্ক, কি সীমান্ত প্রতিরক্ষা, কি শিল্পায়ন - সব কিছুতে বাঙালীর ব্যর্থতা শুধু একাত্তর-পরবরতী 
বিষয়ই নয়, ষোল কলায় বিকশিত হয়েছিল পাকিস্তানী আমলেও। সব সময়ই সকল ব্যর্থতার দায়ভার অন্যদের ঘাড়ে চাপানোর 
চেষ্ঠা হয়েছে সর্বাত্মক ভাবে। পাকিস্তান আমলে প্রচণ্ড অহংকার চেপেছিল এ নিয়ে, সমগ্র পাকিস্তানে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রূপে তাদের দায়ভার যে অন্য সবার চেয়ে বেশী -সে বিষয়টি তাদের রাজনীতিতে গুরুত্বই পায়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে 
তো যোগ্যতা লাগে না, কিন্তু যোগ্যতা লাগে দায়িত্ব পালনে। একটি ট্রেনের অর্ধেক বগি যদি সামনে ছুটে আর অর্ধেক যদি 
পিছনের দিকে ধেয়ে যায়,সে ট্রেন তো দুই টুকরো হবেই। পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাড়না ছিল দ্রুত পারমানবিক অস্ত্রের 
অধিকারী হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম দেশে পরিণত হওয়ায়। আর বাংলাদেশীগণ ছুটেছে ভারতের আঁচলের নীচে 
থেকে দ্রুত তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি বা দুর্নীতিতে বিশ্বে অন্ততঃ ৫ বার প্রথম হওয়ায়। অতিশয় রুট ও অপ্রিয় হলেও এটিই যে সত্য 
-তার প্রমাণ তো ইতিহাস। 


শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে ব্যর্থতাটি প্রকট ভাবে দেখা দেয় তা হলো, একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যর্থতা । অবশেষে 
সে কাজে সফলতা আসে ১৯৫৬ সালে। সেটি অবাঙালী প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে। অথচ সে সময়ও 
আওয়ামী লীগের ভূমিকা আদৌ সহায়ক ছিল না। সে সময়ের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ তার বই “জাতীয় 
রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫” তে লিখেছেন, “১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম 
লীগ, শেরে বংলা এ,কে,ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (আব্দুস সালাম খান পরিচালিত),সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন, পাকিস্তান কংগ্রেস, ইউনাইটেড 
প্রোগেসিভ পার্টি ও গণতন্ত্রী দলভুক্ত সদস্যবৃন্দের সমবেত ভোটে সংবিধান গৃহীত হয়। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ প্রতিবাদে গণ-পরিষদ হল হতে “ওয়াক আউট করে ও চূড়ান্তভাবে গৃহীত 
শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরদানে বিরত থাকে।” -(অলি আহাদ)। স্বাক্ষর না করার কারণ,পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসন দেয়া 
হয়নি। অথচ এই সোহরাওয়াদীহ যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন সে কথা সম্পূর্ণ ভূলে যান। ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন 
ঢাকার পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় দুপ্তকন্ঠে ঘোষণা করেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন 
দেয়া হয়েছে। আর তাঁর গণতান্ত্রিক মানসিকতার কথা? আওয়ামী লীগে তখন চরম অভ্যন্তরীণ বিরোধ। জনাব সোহরাওয়াী 
তখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ভাষানীর সাথে তাঁর বিরোধ তখন তুঙ্গে। 
বিষয়, পররাষ্ট্র নীতিসহ আরো বেশ কিছু বিষয়। মন্ত্রীত্ব বনাম এসব সাংগাঠনিক মতবিরোধ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের 
প্রশ্নের জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, “আওয়ামী লীগ আবার কি? আমিই আওয়ামী লীগ।” অন্য এক প্রশ্নের জবাবে 
তিনি বিস্ময়করভাবে অবলীলাক্রমে বলেন, “আমিই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো।”-(অলি আহাদ)। 


আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা 


রাজনীতি ও গণতন্ত্র চর্চায় আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার শুরু স্রেফ মুজিব আমল থেকে নয়। বরং বহু পূর্ব থেকেই। ভোটের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে আওয়ামী লীগের বড্ড অহংকার। কিন্তু সেটি কি আদৌ সত্য? আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকেই কিছু 
উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী পার্টি বৈঠকে খাজা নাজিমুদ্দীন 
৭৫-৩৯ ভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদকে পরাজিত করে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু সোহরাওয়াদী এ 
পরাজয় সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়, এটি ষড়যন্ত্র। তিনি ও তাঁর 
সদস্যগণ নিজ দলের গণতান্ত্রিক রায়ের প্রতিও যে কতটা গোস্বা হয়েছিল এ হলো তার নমুনা। মনের দুঃখে প্রথমে তিনি ভারতে 
থেকে যাওয়ার মনস্থ্য করেন। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে তিন কোন স্থান পাননি। পরে পাকিস্তানে আসেন, তবে ঢাকাতে নয়। 
তিনি কোলকাতা থেকে সরাসরি লাহোর অভিমুখে রওনা দেন। কথা হলো, গণতান্ত্রিক রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এমন নেতাদের 
হাতে কি গণতন্ত্র চর্চা নিরাপদ হয়ঃ গণতন্ত্রের রায়কে তারা তখনই মানতে রাজী,যখন সেটি নিজেদের পক্ষে যায়। জনাব 
সোহরাওয়ার্দীর মাঝে সেরূপ অসুস্থ চেতনার উদাহরণও কি কম? ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহাম্মদ যখন জনাব 
খাজা নাজিম উদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করেন তখন তার সে অগণতান্ত্রিক, অন্যায় ও অবৈধ পদক্ষেপকে জনাব 
সোহরাওয়ার্দী পল্টনে জনসভা ডেকে সমর্থন জানান। অথচ তখন দেশের গণপরিষদে জনাব নাজিম উদ্দিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সদস্যের সমর্থন ছিল। বরখাস্ত করার আগে জনাব গোলাম মুহম্মদ প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিম উদ্দিনকে সংসদে সেটি প্রমাণেরও 
সুযোগ দেননি। লক্ষ্যণীয় হলো, জনাব সোহরাওয়াদীহ পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুজিবের ন্যায় পাকিস্তানের আজন্ম শত্রদের 


পুনর্বাসিত করেন। 


দেখা যাক, পাকিস্তানী আমলে শেখ মুজিবের গণতন্ত্র চর্চার নমুনা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের 
শরীক দল ছিল আওয়ামী লীগ। ১৯৫৬'য়ের সেপ্টম্বরে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হন। তখন 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। শেখ মুজিব তখন আওয়ামী লীগেরও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫ সালের 
অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিবেশনে গৃহীত গঠনতন্ত্রের ৬৬ ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবের উপর 
অবশ্য পালনীয় ছিল যে মন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে দলীয় পদ থেকে ইস্তাফা দিবেন। উক্ত ধারায় সুস্পষ্ট ছিল যে, অন্যথায় 


একমাস পরে উক্ত কর্মকর্তার পদ শুন্য বলে গণ্য হবে। দলের অন্যান্য মন্ত্রী যেমন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহম্মদ 
ও খয়রাত হোসেন দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করলেও মুজিব তা করেননি। -(অলি আহাদ)। 


মানুষের আসল চরিত্র ধরা পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তার আচরণে । এমন কি অতিশয় দুর্বৃত্তরাও দুর্বৃত্তির বিশাল কাণ্ডটি 
জনসম্মুখে ঘটায় না। কারো বাড়ীতে আগুন লাগা দেখে অতি ডাকাত প্রকৃতির ব্যক্তিও মহল্লার অন্যদের সাথে মিলে সেটি 
নেভাতে যায়। কারণ এটি বিশাল ব্যাপার। এ কাজে এগিয়ে না আসলে তার বিবেকহীন পশু চরিত্রটি জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। 
সমাজে কেউ কি এরূপ বিবেকহীন রূপে চিত্রিত হতে চায়? কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে দুর্বৃত্তরা ততটা সতর্ক থাকে না বলেই তাদের 
আসল চরিত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বেরিয়ে আসে। তাই ব্যক্তির গুনাগুণ যাচায়ে উত্তম উপায় হলো মামুলী বিষয়ে তার আচরণটি দেখা। 
যারা বড় মাপের নেতা, তাদের পক্ষে মাঠ পর্যায়ে নেমে কর্মীদেরকে পয়সা দিয়ে নিজের নামে প্লাকার্ড লিখতে বলার সময় হয় 
না। এমন কাজে তাদের রুচীও থাকে না। কিন্তু শেখ মুজিব এমন তুচ্ছ কাজেও ময়দানে নেমেছেন। সে কাজে ঢাকা থেকে 
ভৈরবের ন্যায় মফস্বলের শহরে ছুটে গেছেন। তার উদাহরণ দেয়া যাক। আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও শেখ মুজিবের 
অতি ভক্ত আব্দুর রউফ তার বইতে লিখেছেন,“১৯৫০ সালে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আমার 
প্রথম দেখা হয় ভৈরবে । আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আওয়ামী লীগের জনসভা উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে তখন 
(ভৈরবে। ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা আসবেন। তাই আমরা সবাই একই সাথে প্রচুর উৎসাহ আর দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাজ 
করে চলেছি। কলেজ হোস্টেলে হলো আমাদের কাজের প্রধান কেন্দ্র। একদিন পোস্টার লেখা, প্লাকার্ড বানানো আর অন্যান্য 
প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার মুহুর্তে এক দীর্ঘাদেহী সুদর্শন যুবক ঢুকলেন রুমে। ... মুজিব ভাইকে কাছে পেয়ে আমাদের সকলের 
কাজের উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ..যাওয়ার সময় ছাত্রকর্মী হায়দারের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, “তোরা কিছু খেয়ে 
নিস”।...যেতে যেতে তিনি হেসে আমাদেরকে বললেন,“তোরা এতো পোস্টার-প্লাকার্ড বানাচ্ছিস, তোদের মুজিব ভাইয়ের নামে 
কি একটাও করবি না।” ইঙ্গিতেই কাজ হয়েছিল। জনসভার দিন দেখা গেল মওলানা ভাষানীর নামে প্লাকার্ড ছিল, শেখ 
মুজিবের নামে তার থেকে কম ছিল না, জিন্দাবাদ ধ্বনিও তার নামে কম দেয়া হয়নি।”-(আব্দুর রউফ, ১৯৯২)। এই হলো 
মুজিবের চরিত্র। নিজের ইমেজ তৈরীতে মেধা নয়, যোগ্যতাও নয়, এরূপ নীচু মানের সস্তা পথ বেছে নিয়েছিলেন। 


পণ্ড হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগ 


শেখ মুজিব ও ভাষানীর ন্যায় ব্যক্তিদের আত্মঘাতি রাজনীতিই সামরিক শাসন দ্বিতীয়বার ডেকে এনেছিল ১৯৬৯ সালে। সে 
সময় শাসন ক্ষমতায় ছিল আইয়ুব খান। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে শুরু হয় চরম গণ-আন্দোলন। আন্দোলনের 
মুখে আইয়ুব খান সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভোটে। 
আইয়ুব খান এর নাম দিয়েছিলেন মৌলিক গণতন্ত্র। সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবী ছিল, সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার 
এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন। আইয়ুব খান এ দুটি দাবী মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব দাবী করে বসলেন,৬ দফাও 
মেনে নিতে হবে। নির্বাচনে যাওয়ার ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। অথচ ৬ দফা নিয়ে বিরোধী দলগুলি মধ্যে একমত্য ছিল না। ফলে 
আইয়ুব খানেরও সেটি মেনে নেয়ায় আগ্রহ ছিল না। ফলে সৃষ্টি হলো চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা। অথচ মুজিব জেল থেকে 
মুক্তি পেলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়া হয়েছিল সম্মিলিত বিরোধীদলের জোট পাকিস্তান 
ডিমোক্রাটিক মুভমেন্ট (9014)এবং DAC আন্দোলনের প্রেক্ষিতে । নইলে শেখ মুজিবসহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা তখন জেলে 
ছিলেন। তখন আওয়ামী লীগের একার পক্ষে তেমন জোরদার অন্দোলন গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। অথচ আওয়ামী লীগ 
সম্মিলিত বিরোধী দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পিছন থেকে চাকু ডুকিয়ে দেয়। পরের বছরেই প্রমাণ হলো, পাকিস্তানের 
জন্য এটিই ছিল গনতন্ত্রের শেষ ট্রন। মুজিবের কারণে সেটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। দেশ আবার নিক্ষিপ্ত হলো অস্থিতিশীল 
অবস্থায়। এমন অবস্থায় একমাত্র বিদেশী শক্ররাই খুশি হয়। আর পাকিস্তানের জন্য এমন শত্রুর অভাব ছিল না। ভারত, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল তেমন একটি অবস্থার জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষায় ছিল। আইয়ুব চলে গেলেন কিন্তু জাতি ব্যর্থ হলো 
শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে। ক্ষমতায় এলো আরেক সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ফলে 
পরের দিনগুলি আরো রক্তাত্ব হলো। তাই এ করুণ পরিণতির জন্য শুধু কি সামরিক বাহিনীকে দায়ী করা যায়? 


ভাষানীর আত্মঘাতি রাজনীতি 


সত্তরের নির্বাচনে মাওলানা ভাষানী ও তার দল চীনপন্থী ন্যাপ অংশ নেয়নি। তাতে তার নিজের দলের যেমন কল্যাণ হয়নি, 
তেমনি কল্যাণ হয়নি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরও। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নির্বাচনের অংশ না নিলে কি দলের অস্তিত্ব থাকে? 
পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে শেখ মুজিবের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন ভাষানী। ভাষানীই ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম 
লীগ নেতাদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়েন। সোহরাওয়াদী পরে ভারত থেকে এসে দলটিতে 
যোগ দেন। পররাষ্ট্র নীতি ও স্বায়ত্বশাসন নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাওলানা ভাষানীর বিরোধ শুরু হয় ও পরে আওয়ামী লীগ 
ত্যাগ করে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গড়ে তোলেন। দলটির নেতাকর্মীদের অনেকে প্রকাশ্যে ন্যাপ করলেও গোপনে 
কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সম্পর্ক খারাপ হয় ১৯৬২ সাল থেকে। 
কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছিল ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান ভারতকে সহায়তা দিক -বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে 


মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তরপূর্ব চীন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশে । চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে আইয়ুব খান চীনাপন্থী 
কম্যুনিস্টঈদের উপর থেকে হুলিয়া তুলে নেন। এবং যারা জেলে ছিল তাদেরকে মুক্তি দেন। প্রতিদানে মাওলানা ভাষানী ১৯৬৪ 
সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুবের প্রতিদ্বন্দী সর্বদলীয় বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারনা থেকে 
দূরে থাকেন। আন্তর্জাতিক স্মায়ুযুদ্ধ এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করে। সত্তরের নির্বাচন কালে 
দলটি প্রধান পাঁচটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৃহত্তম উপদলটি ছিল দলটির সেক্রেটারি ছিলেন নোয়াখালীর মহম্মদ তোহা ও 
যশোরের আব্দুল হকের। নির্বাচন নিয়ে চীনপন্থী কম্যুনিস্টঈদের কোনরূপ আগ্রহই ছিল না, তাদের অনেকেই মার্কসবাদী 
লেলিনবাদী সন্ত্রাসের পথ ধরে। বিভক্ত দল নিয়ে নির্বাচনী বিজয়ে কোন সম্ভাবনা না দেখে মাওলানা ভাষানী নির্বাচনই বয়কট 
করেন। দাবী তুলেন, ভাটের আগে ভাত চাই। শুরু করেন “জ্বালাও পোড়াও”'য়ের আন্দোলন। তার এরূপ অগণতান্ত্রিক 
রাজনীতিতে প্রচণ্ড লাভবান হয় শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবের যা জনপ্রিয়তা ছিল নির্বাচনে আওয়ামী 
লীগ তার চেয়ে অনেক বেশী সিট অর্জন করে। ফলে দেশের রাজনীতি পুরাপুরি হাইজ্যাক হয়ে যায় শেখ মুজিবের হাতে। 
একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারেও ন্যাপ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। দলের প্রবীন নেতা রংপুরের মশিউর রহমান 
যাদু মিয়া এবং যশোরের আব্দুল হক অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে তারা এলাকায় ভারতীয় 
সাম্রাজ্যের বিস্তার বলে আখ্যায়ীত করে। নোয়াখালীর মহম্মদ তোয়াহার ন্যায় অনেকেই আবার পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষ নেন। 
তবে নির্বাচন থেকে দূরে থাকায় একাত্তরে যুদ্ধ শুরুর আগে বা পরে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাওলানা ভাষানীর তেমন 
গুরুত্ব থাকেনি। একাত্তরে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন, এবং সাথে সাথে গুহবন্দির শিকার হন। একাত্তরের পর দেশে ফিরেও তিনি 
তার ভাঙ্গা দলকে আর জোড়া লাগাতে পারেনি। ফলে তার মৃত্যুর আগেই তার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। তার জীবদ্দশাতেই 
ন্যাপের নেতাকর্মীগণ তাকে ছেড়ে দলে দলে জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বিএনপি'তে যোগ দেয়। কাজী জাফেরের ন্যায় 
অনেকে স্বেরাচারী এরশাদের দলেও যোগ দেয়। রাশাদ খান মেননে ন্যায় অনেক আবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে 
মিশে গেছে। 


শেরে বাংলার বিভ্রাট 


দেখা যাক,তৎকালীন শীর্ষ নেতাদের নীতি ভ্রষ্টতার আরো কিছু বিষয়। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ৩০শে 
এপ্রিল তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে কলকাতায় এক সংবর্ধনা সভায় অত্যন্ত আবেগজড়িত বলেন, 
“রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোন শক্তিই 
কোনদিন ভাগ করতে পারবে না।”-(সা"দ আহম্মদ, ২০০৬)। তিনিই ভুলেই গেলেন, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরের মিন্টো 
পার্কে মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তখন পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে কায়েদে আযমের 
মূল যুক্তিটি হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিবাদ ছিল না, বরং সেটি ছিল দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, 
আদর্শিক, শিক্ষাগত ও জীবনলক্ষ্যের ভিন্নতা। বাঙালী রূপে বেড়ে উঠার বিষয়টিই মুসলমানদের জীবনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 
নয়, বরং তাদের রাজনীতির মূল এজেন্ডা হলো নিজ দেশে মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আম গাছের 
জলবায়ুগত প্রয়োজনটি আঙ্গুর গাছ থেকে ভিন্নতর, তেমনি একজন মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
শিক্ষাগত পরিবেশটি একজন অমুসলিম থেকে ভিন্ন তর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটি দেখা দিয়েছিল এ ভিন্নতর 
প্রয়োজনটি মেটাতে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পিছনে এটিই ছিল মূল দর্শন বা ফিলোসফিকাল কনসেপ্ট। এ বিষয়টিই কায়েদে 
আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহ তার বক্তৃতায় বার বার তুলে ধরেছিলেন। ভারতীয় মুসলিমদের সে ধর্মীয় ও আদর্শগত প্রয়োজনটি 
মেটানোর তাগিদেই পাকিস্তানের জন্ম হয়। ভারতের সাধারণ মুসলিমগণ কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহর সে যুক্তিটি 
বুঝলেও শেরে বাংলা যে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন -সেটি ধরা পড়ে তার বক্তৃতায়। প্রশ্ন হলো, এমন বিভ্রান্তিকর চেতনা নিয়ে কি 
তিনি ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের ন্যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাস্ট্রের নেতা হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারেনঃ 

এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেওয়ার জন্যই পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ হয়ে যায়। কলিকাতায় দেয়া তাঁর 
ভাষণের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের এক সময়ের বাঙালী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী বোগড়া পর্যন্ত তাঁকে ভারতের দালাল 
বলেছেন। এরূপ বিভ্রান্তিকর চেতনার কারণে তাঁকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো এমনকি অনেক বাঙালী মুসলিম নেতাও 
বিপদজনক মনে করতেন। ফল দাঁড়ালো, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। তবে 
শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিভ্রান্তি শুধু কলকাতায় দেয়া বক্তব্যেই সীমিত ছিল না। এর পূর্বেও তিনি অতি বিভ্রান্তিকর চেতনার 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী চরম হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভার সাথে স্বাধীনতা-উত্তর অবিভক্ত বাংলার 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তখন তিনি কোমর বেঁধে লেগেছিলেন, মুসলিম লীগকে ক্ষমতায় যাওয়া থেকে ঠ্যাকাতে। 


সোহরাওয়ার্দীর অভিনব তত্ব 


দেখা যাক আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কুশলতা ও মুসলিম প্রীতির নমুনা। ১৯৫৬ সালে যখন শহীদ সোহরাওয়াদী 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী; তখন ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে মিশরের উপর হামালা করে। হামলার কারণ, মিশর সরকার 
সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেছিল। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব সে হামলার নিন্দা করে। নিন্দা করে এমনকি তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ 
দেশ। প্রবল ভাবে নিন্দা করে ভারত। এমনকি সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনীদের চাপেই 


অবশেষে সে যুদ্ধ থেমে যায়। হামলাকারি ইসরাইল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখন লেজগুটিয়ে সুয়েজ খাল এলাকা থেকে পালাতে বাধ্য 
হয়। মিশরের সরকার ও জনগণ অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে । অথচ সে সময় 
আওয়ামী লীগ নেতা ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। তিনি সে আগ্রাসনের 
নিন্দা না করে বলেছিলেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোকাবিলার শক্তি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নাই। তখন তিনি অভিনব সূত্র শুনান, 
“শৃণ্যের সাথে শূণ্যের যোগে শণ্যই হয়।” এভাবে তিনি রাজনীতিতে পাটিগণিতের যোগবিয়োগের অংক নিয়ে আসেন। অথচ 
মুসলমান যত দুর্বলই হোক তাদের মধ্যে একতা গড়া ও একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া নিছক রাজনীতি নয়, 
পাটিগণিতের অংকও নয়, এটি পবিত্র ইবাদত। সে লক্ষ্যে কাজ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর নামায-রোযার ন্যায় ফরয। কিন্তু 
সোহরাওয়ার্দীরি চেতনায় তার লেশ মাত্র ছিল না। সাম্ত্রাজ্যবাদীদের হামলার নিন্দা করার জন্য যে ন্যুনতম মূল্যবোধ দরকার 
সেটুকুও তিনি দেখাতে পারেননি। তাঁর এ নীতির ফলেই আরব বিশ্বের সাথে বিশেষ করে মিশরের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের 
দারুন অবনতি ঘটে । আজও সে অবনতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। দেশটি এরপর থেকে ভারতমুখি হয়। আওয়ামী লীগের 
আত্মঘাতি রাজনীতির পাশাপাশি ব্যর্থ পররাষ্ট্র নীতির এ হলো এক নমুনা। 


গণতন্ত্র বিনাশে আওয়ামী লীগ 


আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র-প্রীতি নিয়ে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৫৪ সালের কথা । মোহাম্মদ আলী বোগড়া তখন 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রেসিডেন্ট না বলে ব্রিটিশ আমলের খেতাব অনুযায়ী গভর্নর 
জেনারেল বলা হত। পার্লামেন্টকে বলা হত গণপরিষদ। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ছিল তিনি ইচ্ছা করলে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে 
দিতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগড়া গভর্নর জেনারেলের এ ক্ষমতা রহিত করে গণপরিষদে একটি বিল আনেন। 
বিল চুড়ান্ত বিবেচনার জন্য গণপরিষদে পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী রাস্ত্রীয় সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে 
গণপরিষদে সেটি পাশও হতে যাচ্ছিল। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তখন গভর্নর 
জেনারেল ছিলেন প্রাক্তন আমলা জনাব গোলাম মোহম্মদ । প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে গভর্নর জেনারেল এ 
বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগেই ২৩শে অক্টোবর গণপরিষদই ভেঙ্গে দেন। 


তখন গোলাম মহম্মদকে সহয়তা দেন সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খান। পাকিস্তানী গণতন্ত্র চর্চার বিরুদ্ধে এটি 
ছিল গুরুতর ছুরিকাঘাত। এরপর গণতন্ত্রচ্গ পাকিস্তানে তার হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরে পায়নি। সে সময় গণপরিষদের মূল 
দায়িত্বটি ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এটিই ছিল পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ। কিন্তু সে কাজটি সমাধা করার সময় পায়নি। তখন 
পাকিস্তানের গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন ফরিদপুরের মৌলবী তমিজ উদ্দীন খান। তিনি আদালতে গভর্নর জেনারেলের এ 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সে মামলায় সিন্ধুর হাইকোর্টে তিনি জিতলেও সুপ্রিম কোর্টে হেরে যান। সুপ্রিম কোর্টের এ 
রায়টি পাকিস্তানের বিচার-ইতিহাসে আজও বিতর্কিত। কিন্তু গভর্নরের সে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতি অতি দ্রুত সমর্থন 
নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগের নেতৃবুন্দ। তখন দলটির নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। “দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ 
সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী করাচি থেকে এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান ঢাকা 
হতে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক কাজকে সমর্থণ করেন। শেখ মুজিব তখন জেলে, তিনি তখন 
দলের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি। ঢাকার সেন্ট্রাল জেল থেকে শেখ মুজিব টেলিগ্রাম যোগে পাকিস্তান 
গণপরিষদের অন্যায় ও অবৈধ বিলুপ্তিকে স্বাগত জানান। এমনকি গোলাম মোহাম্মদের এই বিধি বহির্ভূত অন্যায় ফরমানের 
পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষে আতাউর রহমান ঢাকা থেকে এবং মাহমুদুল হক ওসমানি করাচি থেকে বিদেশে অবস্থানরত 
শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও লন্ডনে অবস্থানরত মওলানা ভাসানীর সমীপে গমন করেন।.... ১৪ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী শেরে বাংলা 
এ,কে,ফজলুল হক ও জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। বিমান বন্দরে তাঁহাকে কে মাল্যভূষিত করবেন এই সমস্যায় জর্জরিত দুই নেতাকে উদ্ধার 
করলেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং। অর্থাৎ তিনি শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের দুই হাত একত্রিত করিয়া যুগপাৎ 
মাল্যদানের সুযোগ করিয়া দিয়া উভয়েরই ধন্যবাদাহ্ব হইলেন।”-(অলি আহাদ) 


গ্রন্থপঞ্জি 


সা"দ আহম্মদ।আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল (বুটিশ-ভারত,পাকিস্তান ও বাংলাদেশ),ঢাকা:খোশরোজ কিতাব 
মহল,২০০ 


অলি আহাদ।জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫,ঢাকা:বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড। 
আব্দুর রউফ।আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন,ঢাকা:প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২। 


অধ্যায় বারো: পাকিস্তান ও বাঙালী মুসলিমের লাভ-লোকসান 


বৈষম্যের শুরুটি শতবছর আগে 


নানা ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল বাঙালী মুসলিমগণ। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার 
-এসব প্রদেশে মুসলিমদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ বা ২০ ভাগের বেশী ছিল না। কিন্তু তারা শিক্ষাদীক্ষায় 
হিন্দুদের চেয়েও অগ্রসর ছিল। এলাহাবাদ, পাটনা, দিল্লি, বোম্বাইয়ের আদালতগুলোতে অনেক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম আইনজ্ঞ 
ছিলেন। সেরূপ অবস্থা কলকাতায় ছিল না। মুষ্টিমেয় যে ক'জন বাঙালী মুসলিম লেখাপড়া শিখেছিল তাদের পক্ষে 
প্রতিবেশী অগ্রসর হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতা করে চাকরিতে প্রবেশ করা এতোটা সহজ ছিল না। সহজ ছিল না শিল্প বা 
ব্যবসা-বাণিজ্যে সামনে এগুনো। পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরা তাদের জন্য সামান্যতম স্থানও ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। 
চিত্তরঞ্জন দাশ একবার চাকরিতে মুসলমানদের জন্য সংখ্যানুপাতে বরাদ্দের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বর্ণহিন্দুগণ সে প্রস্তাব 
তৎক্ষণাৎ নাকোচ করে দেয়। আজকের ভারতে আজও তারা দিচ্ছে না। ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ 
হলে কি হবে, সরকারি চাকরিতে শতকরা ৩ ভাগও তারা নয়। ফলে ভারতের মুসলমানগণ আজ সে দেশের নমশুদ্র বা 
হরিজনদের থেকেও পশ্চাদপদ। সে ঘোষণাটি এসেছে সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কর্তৃক স্থাপিত সাচার 
কমিশনের রিপোর্টে। 


বাঙলার মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কিছু এতিহাসিক কারণও রয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শুরু বাংলা থেকেই। 
সেটি ১৭৫৭ সালে। অপর দিকে দিল্লি ও তার আশে পাশের উত্তর ভারত পরাধীন হয় ১৮৫৭ সালে অর্থাৎ বাংলার পরাধীন 
হওয়ার ১০০ বছর পর। পরাধীনতার এই একশ’ বছরে বাংলার মুসলমানগণ শুধু পিছিয়েছে, এগুনোর সুযোগ পায়নি। 
কারণ, তাদেরকে এগুনোর সুযোগ না দেয়াই সে সময়ের ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের পলিসি ছিল। তারা বরং সুযোগ 
করে দিয়েছিল হিন্দুদের। ভারতের উপর ব্রিটিশ অধিকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে লোকবলের প্রয়োজন ছিল। তারা সে 
লোকবল সংগ্রহ করেছে হিন্দুদের থেকে। মুসলিম শাসকদের থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নেয়ার কারণে মুসলিমগণ ব্রিটিশদের 
শত্রু মনে করতো,তাদের ন্যায় আগ্রাসী কাফের শক্তিকে সহায়তা দেয়াকে তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম মনে 
করেছে।তেমনি ব্রিটিশেরাও শত্রু ভাবতো মুসলিমদের মুসলিমগণ ব্রিটিশ স্বার্থের হেফাজতে কাজ করবে -সেটি বোধগম্য 
কারণেই তারা বিশ্বাস করেনি। ফলে উভয়ের মাঝে সহযোগিতার মানসিক প্রেক্ষাপট ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেটি 
ছিল অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ। হিন্দুদের খুশি করে দলে রাখার জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলিমদের থেকে জমি 
ছিনিয়ে হিন্দুদের জমিদার বানানো শুরু করে। মুসলিমদের সর্বক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখার জন্য হিন্দু জমিদারগণ ব্যবহৃত হয় 
ব্রিটিশের লাঠিয়াল রূপে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের অনগ্রসর রাখার জন্য মকতব-মাদ্রাসার নামে পূর্ব থেকে বরাদ্দকৃত 
খাজনামুক্ত জমিও ছিনিয়ে নেয়া হয়। ব্রিটিশ এতিহাসিক ম্যাক্সমুলারের মতে ইংরেজদের হাতে বাংলা অধিকৃত হওয়ার 
আগে বাংলার বুকে ৪০ হাজারের বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু সেগুলির হাত থেকে বরাদ্দকৃত জমি কেড়ে নেওয়ায় 
সবগুলিই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশের আগমনের আগে রাষ্ট্র ভাষা ও মুসলিমদের বৃদ্ধিবৃত্তির ভাষা ছিল ফার্সি। ফার্সি 
ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষা চালু হওয়ায় শুরু হয় মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক অপুষ্টি। এভাবে মুসলিম সমাজে দ্রুত বৃদ্ধি পায় 
নিরক্ষরতার সাথে অশিক্ষা। 


বাংলার মুসলিমদের ঘাড়ে ছিল গোলামী ও শোষণের দুটো জোয়াল। একটি ব্রিটিশ ও্পনিবেশিকদের। অপরটি অত্যাচারি 
হিন্দু জমিদারদের। বাংলার মুসলিমগণ গোলামীর প্রথম ১০০ বছর যাবত স্রেফ দ্রুত নীচে নেমেছে। দিল্লি ও উত্তর ভারতের 
মুসলিমদের সৌভাগ্য যে সে সময় ব্রিটিশের গোলামী মুক্ত থাকার কারণে অন্তত সে ১০০ বছর যাবত নীচে নামার বিপর্যয় 
থেকে তারা রক্ষা পায়। অতি ধীরে হলেও শিক্ষা-দীক্ষায় সামনে এগুনোর ধারা তখনও তারা জারি রাখে। দিল্লি, লক্ষৌ, 
আগ্রা, লাহোর ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় জনপদ যখন স্বাধীনতা হারায় তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের নীতিতে 
কিছুটা পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশগণ তখন বুঝতে পারে একমাত্র হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল হওয়াটি তাদের জন্য বিপদের 
কারণ হতে পারে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের হাতে পুরাপুরি জিম্মি হওয়া থেকে বাঁচার গরজেই মুসলিমদের থেকেও তারা 
লোক নিয়োগ শুরু করে। এজন্য মুসলিমদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলা পরাধীন হওয়ার ১০০ বছর পর 
তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করে ১৮৫৭ সালে। অথচ দিল্লি কবজা করার মাত্র ২১ বছর পরই মুসলমানদের জন্য 
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের অনুমতি দেয়। গুণগত মান দিয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উপমহাদেশের অন্যতম 
শ্রেন্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যান্ত্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের ডেপুটেশনে এখানে নিয়োগ দেয়া হত। ফলে 
উত্তর ভারতের মুসলিমগণ দ্রুত সামনে এগুনোর সুযোগ পায়। সুযোগ পায় ব্রিটিশ প্রশাসনের বড় বড় পদে প্রবেশের। 
১৮৬০ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয় কিং এডওয়ার্ড মিডিক্যাল কলেজ এবং ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ 
সালে। তাছাড়া বাংলার যে অংশ নিয়ে পাকিস্তান গড়া হয় সেটি ছিল বাংলার সবচেয়ে অনুন্নত এলাকা। এ এলাকাটি 


ব্যবহৃত হতো কলকাতা কেন্দ্রীক পশ্চিম বাংলার কাঁচামালের জোগানদার রূপে। ফলে ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেশটির যাত্রাই শুরু হয় একশত বছরের ব্রিটিশ শোষনের ফলে সৃষ্ট পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে 
বিশাল বৈষম্য নিয়ে। সেটি যেমন শিক্ষাখাতে,তেমনি অর্থনীতিতে । কারণ শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়ন তো একত্রে চলে। অথচ এ বৈষম্যের জন্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ ওউ্পনিবেশিক ব্রিটিশ ও হিন্দু 
জমিদারদের শোষণকে দায়ী না করে পাকিস্তানকে দোষারোপ করতে শুরু করে। 


মাউন্টব্যাটেনের গ্রামীন বস্তি 


উত্তর ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকার উপর ঙপনিবেশিক শাসন শুরুর শত বছর আগেই নির্মম 
ওপনিবেশিক শোষণে বাংলার উপর দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ নেমে আসে।সে দুর্ভিক্ষে প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ বাঙালীর মৃত্যু ঘটে।বাঙালী জনগণ তখন অর্থনৈতিক রক্তশণ্যতায় নিজীঁব।বিশেষ করে বাংলার মুসলিম 
জনগণ।ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরে যা কিছু শিল্পোন্নয়ন ও শিক্ষাউন্নয়ন হয় -সেটি কলকাতা ও তার আশেপাশে ।পূর্ব 
পাকিস্তান ভূক্ত পূর্ব বাংলায় নয়।পূর্ব বাংলার মূল অর্থকরি ফসল ছিল পাট।কিন্তু পূর্ব বাংলায় কোন পাটকল ছিল না।এমন 
কি ছিল না কোন হাইড্রোলিক জুট প্রসেসিং কারখানা ।সকল পাটকল ও পাট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রী ছিল কলকাতায়।ফলে 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় পাট কলকাতায় মারোয়ারিদের কাছে পাঠাতে হত।এবং 
তাদের মাধ্যমেই পাকিস্তানের পাটজাত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে যেত।ফলে পাটের সমুদয় রপ্তানি আয় নির্ভর করতো 
ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।তখন অবস্থা কতটা নাজুক ছিল সেটি বুঝার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,ভারতীয় বাণিজ্য 
প্রতিনিধিদলের প্রধান পাকিস্তানী দলের প্রধানকে একবার দম্ভভরে বলেছিলেন,"ভারতের কাছে বিক্রয় ছাড়া পাট নিয়ে 
আপনারা আর কি করতে পারেন? পুড়িয়ে দিতে পারেন,অথবা বঙ্গোপসাগরে ফেলতে পারেন।” -(C. 14. Ali, 

1967) ।উল্লেখ্য যে,পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার সে দেন্যদশা থাকেনি।কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা 
পায় বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ পাটকল ;সে সাথে ষাটের বেশী বড় বড় পাটকল।দেশটি পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে ভারতকে 
ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করে। 


কংগ্রেসের ন্যায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি পুরাপুরি বিরোধী ছিল।ব্রিটিশগণ যখন দেখলো 
পাকিস্তান মেনে না নেলে তাদের পক্ষে ভারত থেকে নিরাপদে দেশে ফেরা অসম্ভব,তখন তারা আরেক ফন্দি আঁটে।কায়েদে 
আযমকে জানিয়ে দেয়,ভারত ভাগ হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করা হবে।কায়েদে আযম সেটি 
ভাবতেও পারেননি ।কারণ,বাংলা ভাগ হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠি অর্থাৎ পাকিস্তানের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ।লর্ মাউন্টব্যাটেনের ভাষায় পূর্ববাংলা ছিল "The most useless part, a rural slum” তিনি 
কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহকে বলেন,পূর্ব বাংলা হবে পাকিস্তানের জন্য বোঝা। অতএব জিন্নাহর কাছে যুক্তি পেশ 
করেন,বাংলার বিভক্তি এড়াতে হলে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তানের দাবী ছাড়তে হবে।-(Viceroy'’s Ninth 
Miscellaneous Meeting, 1947 )। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন R G 0852। মাউন্টব্যাটেনের ন্যায় তিনিও একই 
যুক্তি পেশ করেন বাংলার মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর ও অন্যান্যদের কাছে। তাদেরকে তিনি পাকিস্তানের দাবী 
ছেড়ে অখণ্ড ভারতের পক্ষ নিতে পরামর্শ দেন।-(Transfer of Power, London, 1970) বাংলার বিভক্তি যে পূর্ব 
বাংলার জন্য বিপদজনক সেটি কারো কাছেই কোন দুর্বোধ্য বিষয় ছিল না।বিভক্তি এড়াতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি শরৎ বোসের সাথে মিলে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব রাখেন।কিন্তু 
ভারতীয় কংগ্রেস নেতা গান্ধি ও নেহেরু সেটিরও বিরোধীতা করেন। 


খুলে যায় নতুন দিগন্ত 


পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে পর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তানদের সামনে খুলে যায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। 
সামনে এগুনোর জন্য তারা পায় প্রতিযোগিতা-মুক্ত এক বিশাল খালী জায়গা। শুরু হয় বাংলার সমগ্র ইতিহাসে সবচেয়ে 
বেশী সোসাল মবিলিটি। বিশাল বটবৃক্ষের পাশে ছোট গাছ বাড়তে পারে না। এ জন্য চাই আলাদা পরিচর্যা। হিন্দু জমিদার 
ও মহাজনদের সন্তানদের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলা মুসলিম কৃষক পরিবারের বেড়ে উঠাটি ব্রিটিশ আমলে প্রায় অসম্ভব 
ছিল।আজও সেটিই হচ্ছে ভারতে। পর্ব বাংলার পশ্চাদপদ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এক মহাসুযোগের 
দরজা খুলে দেয়। ফলে পাকিস্তান আমলের মাত্র ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে বিপুল সংখ্যক 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, উকিল ও অন্যান্য পেশাদার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় ভারতের ১৬ কোটি মুসলমান তার 
দশ ভাগের এক ভাগও সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ কি অদ্ভুদ আবিষ্কার! আওয়ামী বাকশালী চক্রের কাছে পূর্ব বাংলার এ 
সময়টি সবচেয়ে শোষণমূলক যুগ রূপে চিত্রিত হয়। এ সময়টাকে তারা বলে ওপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনের যুগ। যদিও 
সে ওপনিবেশিক (1)শাসকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী রূপে তাদের নিজ দলের নেতা জনাব সোহরাওয়াদীও ছিলেন। 


আওয়ামী বাকশালী চক্র এতোটাই চিন্তাশূন্য যে, পার্শ্ববর্তী ভারতীয় মুসলিমদের সাথে তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানী মুসলিমরা যে অনেক দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল -সে কথা তারা বিবেচনায় আনতে রাজী নয়। ভারতে হাজার 
হাজার মুসলিম যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রি নিয়েও আজ বেকার। সেদেশে মুসলিমদের চাকরি পাওয়াই কঠিন। 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দাঁড়াতে গেলেই উগ্র হিন্দুদের সন্ত্রাসের কবলে পড়তে হয়। তখন জান নিয়ে বাঁচাই দায় হয়ে যায়। 
অথচ পাকিস্তানে যোগ দানের ফলে বাঙালী মুসলিমদের ভাগ্য খুলে যায়। বাঙালী মুসলিমের দ্রুত উপরে উঠার একটি 
উদাহরণ দেয়া যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের স্মৃতিচারণ থেকে। তিনি লিখেছেন, 
"হোসেন আলীকে চিনতাম ১৯৪৭ সাল থেকে। ১৯৪৭ সালে আমরা যে কজন তরুণ শিক্ষক পূর্ববঙ্গ অঞ্চল থেকে সিলেটের 
এম,সি, কলেজে যোগ দিয়েছিলাম হোসেন আলী তাদের অন্যতম। তার ডিগ্রি ছিল কেমিস্ট্রিতে। সিলেটের আম্বরখানায় 
আমি যে বাসা ভাড়া করেছিলাম প্রথম কয়েকদিনের জন্য তিনি সেখানে উঠে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আরো ছিলেন 
ইংরেজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। তিনি বাসায় রয়ে গেলেন। হোসেন আলী এক রিক্সাওয়ালার সাথে মেস করেন। এ 
সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্য অনেক অফিসার রিক্রুট করা হয়। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ছিল না, কারণ তখনই কিছু লোক ট্রেনিং এর জন্য নিয়াগ করার প্রয়োজন 
দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী আই সি এস অফিসার একজনও ছিল না। 
সুতরাং শুধু ইন্টারভিউ করে কাউকে ফরেন সার্ভিস, কাউকে এডমিনিসন্ট্রেটিভ সার্ভিস, কাউকে অডিট সার্ভিসে নেয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজে কলেজে রিক্রুটমেন্ট টিম ঘুরে বেড়িয়ে লোক সংগ্রহ করে। এইভাবে হোসেন 
আলী পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন।... সেই হোসেন আলী নাটকীয় ভাবে (একাত্তরে) পাকিস্তানের পক্ষ 
ত্যাগ করলেন।-(সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন,১৯৯৩)। উল্লেখ্য, ১৯৭১য়ে হোসেন আলী কোলকাতায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে 
ডিপুটি হাই কমিশনার রূপে অবস্থান করছিলেন। তিনি সে পদ ছেড়ে মুজিব নগর সরকারে যোগ দেন। 


আওয়ামী লীগ সবসময়ই প্রচার চালিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে যে বৈষম্য তা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের 
সৃষ্টি। তারা একটি বারের জন্যও বলেনি, এ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল ১৯৪৭ য়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই। পূর্ব বাংলার 
মুসলিমগণ ছিল সমগ্র ভারতে সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী। অথচ ষাটের দশকে এসে তারা করাচি ও লাহোরের সাথে 
ঢাকার তুলনা করে। কিন্তু ১৯৪৭ য়ে করাচি ও লাহোরের তুলনায় ঢাকার অবস্থাটি কি আদৌ তুলনা করার মত ছিল। 
৪৭-এ ঢাকা ছিল একটি অনুন্নত জেলা শহর। আর করাচি ও লাহোর ছিল বহু বছরের পুরোন প্রাদেশিক রাজধানী শহর। 
লাহোর বিখ্যাত ছিল মোগল আমল থেকেই। লাহোরের বিশাল বাদশাহী মসজিদ, শালিমার গার্ডেন, বিশাল বাদশাহী কেল্লা, 
সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের মাজার। এ কীতিগুলি স্বাক্ষ্য দেয়, শহরটি মোগল আমলেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; লাহোরের 
অবস্থান ছিল দিল্লির পরই।১৯৪৭/য়ে স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকার ন্যায় লাহোর বা করাচি শহরে টিনের চালার নীচে 
সেক্রেটারিয়েটর দফতর খুলতে হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগের সমর্থকগণ করাচি ও লাহোরে গিয়েই পাটের গন্ধ আবিষ্কার 
করত। যেন পশ্চিম পাকিস্তানের শহরগুলো গড়ে উঠেছে পাটের অর্থে। 


ষাটের দশকে এসে বলা হয়,সেনা বাহিনীতে বৈষম্যের কথা। অথচ ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনীতে যে হিমালয় সম বৈষম্য ছিল 
সে কথা বলে না। সে বৈষম্যটি সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। অথচ সে ব্রিটিশ আমলকে দোষারপ না করে আওয়ামী 
বাকশালীগণ দায়ভার চাপায় পাকিস্তানের উপর। ১৯৪৭-যে মেজর পদমর্ধদার উপরে কোন বাঙালী অফিসার ছিল না। 
সেটিও মাত্র একজন। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে ছিল জেনারেল পর্যায়ের অফিসার। তাদের ছিল বনু ব্রিগেডিয়ার 
ও কর্ণেল। বলা হয় প্রশাসনে উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাঝে বৈষম্যের কথা। অথচ সেটিও আকাশচুম্বি ছিল ১৯৪৭/য়ের পূর্ব 
থেকেই। ১৯৪৭-য়ে হিন্দু অফিসারদের দেশ ত্যাগের ফলে মহা সংকটে পড়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার। তখন 
রেলগাড়ী চালানোর ড্রাইভারও ছিল না। তখন ভারত থেকে আগত মোহাজির দিয়ে অফিস আদালত, রেল, পোষ্ট 
অফিসসহ নানা সরকারি দফতর চালাতে হয়েছে। তারা একটি বারের জন্যও এ কথা বলে না, ১৯৪৭য়ে পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করেছিল। 


১৯৪৭"য়ে অধিকাংশ ডিসি, পুলিশ কর্মকর্তা, রেলকর্মচারী অবাঙালী হলেও ১৯৭০'য়ে চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। প্রায় 
সবগুলো জেলাতেই তখন বাঙালী ডিসি ও এসডিও। এমন কি ১৯৭১"য়ে ইসলামাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের 
সেক্রেটারিয়েটে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কর্মচারিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। ১৯৭১ ঢাকার পতনের পর যে প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালী 
পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল তারা নিশ্চয়ই সেখানে দিনমুজুরি করত না। তাদের বেশীর ভাগই ছিল সেখানে 
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারি বা সামরিক বিভাগের লোক। এমন কি লন্ডন ও নিউয়র্কের পাকিস্তানের 
দূতাবাদগুলোতে প্রায় অর্ধেক কর্মচারী ছিল বাঙালী। সে চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন ড. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি 
লিখেছেন।"লন্ডনে যেমন দেখেছিলাম দূতাবাসের কর্মচারীদের প্রায় অর্ধেক বাঙালী, নিউয়র্কেও তাই এবং সম্ভবতঃ বাঙালী 
কর্মচারীদের অনুপাত এখানে আরেকটু বেশী ছিল। ..অনেক বাঙালী শিক্ষকও এ্যাডহক গ্যাপোয়েন্টমেন্ট পেয়ে রাতারাতি 
ডিপ্লোমেট পদে উন্নীত হন। বার্মায় পাকিস্তানের প্রথম এ্যামবেসেডর ছিলেন বগুড়ার সৈয়দ মোহম্মদ আলী। তিনি পরে 


ওয়াশিংটনে এ্যামবেসেডর নিযুক্ত হন। (ইনিই পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।) বার্মায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি হন তিনি 
ঢাকার আর্মীনিটোলা হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক কমর উদ্দিন আহম্মদ। পরে এই কমর উদ্দিন আওয়ামী লীগে যোগ দেন। 
এবং লিখেন,পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সামাজিক ইতিহাসে ইসলামের বিশেষ স্থান নেই।”-( সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, 
১৯৯৩)। 


শুরু হয় শিল্পোন্নয়ন 


বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছরে পূর্ব বাংলায় আন্তর্জাতিক মানের কোন বড় শহরই ছিল না। ছিল কিছু মফস্বলের জেলা শহর। 
পাট উৎপাদিত হতো পূর্ব বাংলায়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে একটি জুটমিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে 
মাত্র ৪টি বন্ত্রকল ছিল। সেগুলো হলো ঢাকা জেলার চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, লক্ষীনারায়ণ কটন মিলস, ঢাকেশ্বরী কটন 
মিলস এবং কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস। ছিল ৪টি চিনি কল। এগুলো হলো, কুষ্টিয়া জেলার দর্শনার কের কোম্পানী, 
রাজশাহী জেলার গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ সুগার মিলস, রংপুরের মহিমগঞ্জ সুগার মিলস এবং সেতাবগঞ্জের ইস্টবেঙ্গল 
সুগার মিলস। সবে ধন নীলমণি এই ক'টি মাত্র মিল ছাড়া এ অঞ্চলে আর কোন শিল্পকারখানাই ছিল না। ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাত্র ২৩ বছরে এ এলাকায় ৭৬টি জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। আদমজী জুটমিল ছিল বিশ্বের 
সবচেয়ে বড় পাটকল। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৯টি। এগুলোর সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অনেক গুলো ইস্পাত 
কারখানা, $ষধের কারখানা, রাসায়নিক শিল্প ও চামড়া ও জুতার কারখানা। ..১৯৭০ সালে যে শিল্পোৎপাদন ছিল সেটি 
বাংলাদেশ আমলে ১৯৮০ সালেও অর্জিত হয়নি। -(এস. মুজিবুল্লাহ, ইত্তেফাক ৩/০৯/৮০)। 


তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে তুলনা করলে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্লোন্নয়নের এ হার অন্যদের চেয়ে খুব একটা খারাপ ছিল 
না। বরং কোরিয়ার মত দেশের সাথে তখন পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছিল পাকিস্তান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিল্প খাতে উন্নয়নের 
স্থলে এসেছে প্রচণ্ড ধ্বস। আদমজী জুটমিলসহ বহু বড় বড় মিল ধ্বংস হয়ে গেছে। মোহিনী মিলসহ বহু কাপড়ের 
মিলগুলিতে লেগেছে তালা। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
মাত্র একটি। সেটি ঢাকায় এবং অতি ছোট আকারের। ছিল না কোন সামুদ্রিক বন্দর। ছিল না কোন মেডিকেল কলেজ, 
কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। ছিল না কোন আলিয়া মাদ্রাসা। ছিল না কোন ক্যান্টনমেন্ট। পাকিস্তান আমলের মাত্র 
২০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭টি বিশাল আকারের বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ একাত্তরের পর, বাংলাদেশের বিগত ৪৪ বছরের 
ইতিহাসে সে মাপের বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় একটিও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যা হয়েছে তা অতি ছোট মাপের; খুলনা, কুষ্টিয়া, 
বরিশাল ও সিলেটে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তারই উদাহরণ। 


পাকিস্তান আমলের মাত্র ২৩ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানের বিশাল আকারের ৭টি মেডিকেল কলেজ ও 
হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠিত হয় বড় বড় ক্যাডেট কলেজ, জেলা স্কুল ও রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল ও থানায় থানায় পাইলট 
স্কুল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেকগুলি ক্যান্টনমেন্ট। নির্মিত হয়েছে দুটি সামুদ্রিক বন্দর। ১৯৪৭য়ের আগে ঢাকা শহরে বড় 
আকারের কোন বিল্ডিং ছিল না। ছিল না কোন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল। ছিল না এক হাজার মানুষ একত্রে নামাজ 
পড়তে পারে এমন কোন মসজিদ। জাতীয় সংসদ, কমলাপুর রেল স্টেশন, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, শাহবাগ হোটেল 
(এখন পিজি হাসপাতাল),শেরাটন হোটেল, হাইকোর্ট বিল্ডিং, ডিআইটি ভবনসহ শহরের বড় বড় এমারতগুলো গড়ে 
উঠেছিল পাকিস্তান আমলেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝের বৈষম্যটি যে পাকিস্তান আমলের সৃষ্ট নয়-সেটি বুঝার 
জন্য কি তাই গবেষণার প্রয়োজন পড়ে? সে বৈষম্য ছিল বহু শত বছরের পুরনো। কিন্তু মিথ্যাচারী মন কি সত্যকে মেনে 
নেয়? আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা এ বৈষম্যের জন্য ষোল আনা দায়ী করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে । তবে 
সত্যকে তারা নিজেরা স্বীকার না করলে কি হবে, সেটি বেরিয়ে এসেছে এমনকি বহু ভারতীয় হিন্দু সাংবাদিকের মুখ 
থেকেও। সে উদাহরণও দেয়া যাক। একাত্তরের পর আব্দুল গাফফার চৌধুরী ঢাকা থেকে নব্য প্রকাশিত "দৈনিক জনপদ” 
নামের একটি পত্রিকায় কলাম লিখতেন। তিনি লিখেছিলেন, ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর কোলকাতা থেকে কিছু 
সাংবাদিককে হেলিকপ্টারে তাড়াহুড়া করে ঢাকায় পাঠানো হয়। কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের সাথে আব্দুল গাফ্ফার 
চৌধুরী ও ছিলেন। তাঁর সাথের ভারতীয় সাংবাদিকগণ ঢাকায় নেমে অবাক। তারা আব্দুল গাফফার চৌধুরী জিজ্ঞেস 
করেছিলেন,"দাদা, আপনি আপনাদের কোলকাতাকে দেখেছেন। কোলকাতায় যা কিছু গড়া হয়েছে সেগুলি ১৯৪৭ এর 
আগে। ১৯৪৭ য়ের পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার খুব কমই যোগ করেছে। আপনাদের ঢাকায় তো অনেক কিছু হয়েছে। 
এরপরও আপনারা কেন স্বাধীন হলেন?” 


অধ্যাপক আবু জাফর লিখেছেনঃ "দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হলো আমি কলকাতা চলে যাই।.. আমরা গেলাম 
কলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপ্যাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র-যোগাযোগ ছিল। .. বেতার থেকে বিদায় 
নিয়ে গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর বাসাতে। .. বুদ্ধদেব এবং প্রতিভা বসু দু“জনার কাছে আমরা আশাতীত ভাবে সমাদৃত ও 
আপ্যায়ীত হলাম। ..বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতুহলো খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর আমরা এরকম 
দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমরা দুইজন সহযাত্রী অবিরল ভাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছি। কিন্তু 


হঠাৎ একটু ছন্দপতন ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, কী এমন হলো যে তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা 
হতে চাইছো। তোমাদের কত দিকে কত উন্নতি হচ্ছিল, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তে দিল্লীর অনেক অন্যায়-অবিচারের 
শিকার, তাই বলে কি আলাদা হয়ে যাবোঃ-আমার দেশঃ আমার স্বাধীনতা, পাক্ষিক পালাবদল)। 


বাংলাদেশের শিল্পায়নের তিনটি যুগঃ ব্রিটিশ, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী যুগ। কথা হলো, যদি খোদ শেখ মুজিবকে বা অন্য 
কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে জিজ্ঞেস করা হত, বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে কোন আমলে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে দ্রুত 
শিল্পায়ন হয়েছে? যদি এ প্রশ্নও করা হত, কোন আমলে পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে বেশী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? 
সেটি বাংলাদেশী বা ব্রিটিশ আমলে হয়েছে -এ কথা বললে তাঁকে কি কেউ মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ বলতো? বাংলার বুকে 
দুর্ভিক্ষ এসেছে যেমন ব্রিটিশ আমলে, তেমনি বাংলাদেশী আমলেও। এবং দুর্ভিক্ষ আসেনি একমাত্র পাকিস্তান আমলে । অথচ 
আওয়ামী লীগ মহলটি বাংলাদেশের এ যুগটিকেই চিত্রিত করছে পাঞ্জাবীদের ওপনিবেশিক শাসনামল রূপে! আখ্যায়ীত 
করেছে বাংলাদেশের শশ্মান কাল রূপে। 


অধ্যায় তেরো: নীতিহীনতা ও অনৈক্যের রাজনীতি 
আত্মঘাতি নীতিহীনতা 


পাকিস্তানের ব্যর্থতার জন্য দেশটির শক্ররাই শুধু দায়ী নয়, দায়ী তারাও যারা দেশটির প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বর্পণ ভূমিকা রেখেছে। 
অতিশয় আত্মঘাতি ছিল বহু পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামপন্থীর রাজনীতি। রোগী অনেক সময় রোগের কারণে মারা যায় না; 
মারা যায ভুল চিকিৎসার কারণে। পাকিস্তানের ক্ষতিটা হয়েছে দুই ভাবেই। পাকিস্তানের মূলে সর্বপ্রথম যে কুড়ালটি আঘাত 
হানে তা হলো মুসলিম লীগ নেতাদের আভ্যন্তরীন কোন্দল। দেশের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে সুযোগসন্ধানী আমলা 
কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা ও সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকগণ। দেশটির বিপদ বাড়িয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের নীতিহীনতা 
ও অযোগ্যতা। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর আর কোন নেতাই তেমন 
যোগ্যতা, সততা ও দুরদুষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। পাকিস্তানের বড় ক্ষতিটি করেছে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির 
১১ বছরের শাসন। কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহ যে ধরণের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা দেন সেটি ছিল 
পার্লামেন্টারী পদ্ধতির। তাতে দেশের এক অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে বসলে অন্য অঞ্চল থেকে প্রধানমন্ত্রী হতেন। সে 
পদ্ধতিতে বাংলা থেকে ২ জন রাষ্ট্রপ্রধান পদে এবং ৩ জন প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছেন। কিন্তু আইয়ুব খানে ১১ বছরের 
প্রেসিডেন্ট শাসনে প্রধানমন্ত্রীর পদ না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝে বঞ্চনার অনুভূতিটি তীব্রতর হয়। আর তা থেকে 
ফায়দা নিয়েছে পাকিস্তানের শক্রগণ। যদিও আইয়ুব খানের আমলেই পাকিস্তানে সবচেয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে, 
তবে সে উন্নয়নে দেশের অখণ্ডতা বাঁচেনি। 


জন্ম থেকেই পাকিস্তানে জটিল সমস্যা ছিল। দেশটির দুটি অংশ ১১০০ মাইলের দুরত্ব দিয়ে বিভক্ত ছিল। ছিল রাষ্ট্রভাষা 
নির্ধারণের বিষয়। ছিল নতুন সংবিধান তৈরীর বিশাল কাজ। ছিল ভারতের ন্যায় আগ্রাসী শক্তির লাগাতর শত্রুতা ও 
হামলার হুমকী। প্রতিবেশী ভারত শুধু পাকিস্তানের সৃষ্টিরই বিরোধী ছিল না, প্রচণ্ড বিরোধী ছিল দেশটির বেঁচে থাকার 
বিরুদ্ধেও। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী, হিন্দু উগ্রবাদী ও কম্যনিস্ট 
পার্টির কর্মী ১৯৪৭ সালের পরও থেকে যায়-যারা পাকিস্তানের সৃষ্টির প্রচণ্ড বিরোধী ছিল। তারা ছিল শক্রশক্তির ট্রোজান 
হর্স। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল পাকিস্তানের দুর্বল মুহুর্তে মরণ-আঘাত হানার। একাত্তরে সে মোক্ষম সুযোগটিই 
তারা পেয়েছিল। তবে দেশটির রাজনৈতিক অসুস্থতার শুরু কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর পরই। মুসলিম লীগ নেতারা ছিল 
কলহে লিপ্ত। পর্ব বাংলায় তখন মুসলিম লীগের খাজা নাধিম উদ্দীন গ্রুপ ক্ষমতায়। নেতৃত্বের সে লড়াইয়ে সোহরাওয়ার্দী 
পরাজিত হয়ে ভারতেই থেকে যান। কিন্তু তার সমর্থ কগণ নীরবে বসে থাকেননি । বসে থাকেননি বাংলার আরেক নেতা 
ফজলুল হক। ফজলুল হক মুসলিম লীগের বিরোধীতা করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলেই প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু 
মহসভার সাথে আঁতাত করেছিলেন। তার এ অদ্ভুদ কাণ্ডটি পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে। কিন্তু 
তারপরও তিনি ক্ষমতার মোহ ছাড়েননি। পরাজিতরা সব সময়ই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশায় নতুন বন্ধু খোঁজে। শত্রুর 
যে কোন শক্রই তখন পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই নিজের সে রাজনৈতিক দুর্দিনে তিনি পাকিস্তানের কংগ্রেস দলীয় 
শক্রদেরকেও বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন। 


এককালে যারা মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন যেমন ভাষানী, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিব তারা ক্ষমতাসীন খাজা 
নাযিমুদ্দীনের মোকাবেলায় গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। নানা বিপর্যয়ের মাঝেও নীতিবান মানুষেরা আপন নীতি 
নিয়ে আজীবন বেঁচে থাকে। নীতি থেকে তারা হেলে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তো নীতিতে এরূপ অটল থাকায়। মার্কিন 
রাজনীতিতে যারা রিপাবলিকান বা ডিমোক্রাট এবং ব্রিটিশ রাজনীতিতে যারা কনজারভেটিভ বা লেবার সামান্য কিছু 
ব্যতিক্রম ছাড়া সে নীতিতে তাঁরা আজীবন অটল থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙালী মুসলিম নেতাদের চরিত্রে যেটি 


সবচেয়ে ঠনকো সেটি হলো রাজনৈতিক বিশ্বাস ও নীতি। তাদের রাজনীতিতে নীতি বলে কিছু নাই, যা আছে তা হলো 
ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভ। ক্ষমতার লোভেই তারা কখনো প্যান-ইসলামী, কখনো উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী, কখনো 
সেক্যুলার, কখনো পুঁজিবাদী, কখনো সমাজতন্ত্রি কখনো রুশপন্থী, কখনো চীনপন্থী, কখনো বা ভারতপন্থী এবং কখনো 
তারা একদলীয় বাকশালী স্বেরাচারী। কখনো বা তারা সারিবদ্ধ হন সামরিক স্বেরাচারীর পিছনে। ক্ষমতালাভের লোভে 
নানা রংয়ে রঞ্জিত হয় তাদের রাজনীতি। স্রোতের টানে খড়কুটো ও কচুরিপানা যেমন ভেসে চলে, বাংলাদেশের নেতানেত্রী 
ও কর্মীগণও তেমনি রাজনৈতিক স্রোতে ভাসেন। কোন নীতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাসই তাদেরকে ধরে রাখতে পারে না। 
নীতিহীনতাই তাদের নীতি। এবং ক্ষমতার মোহই তাদের রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। এসব নীতিহীন রাজনীতিবিদগণই 
পরিণত হয় পাকিস্তানের পরম শক্রতে। বাইরের শক্ররা শুধু কলকাঠি নেড়েছে মাত্র, কিন্ত দেশের ধ্বংসে বাকী কাজটি 
তারা নিজেরাই করেছে। 


ভারতীয় নাশকতা 


বাংলার মাটিতে নীতিহীন রাজনীতির দুই বহুরূপী নেতা হলেন মাওলানা ভাষানী ও শেখ মুজিব। বাঙালী মুসলিমগণ আজ 
যে পর্যায়ে পৌছেছে তার জন্য বহুলাংশে দায়ী এই দুই নেতা। এ দুই নেতাকে না জেনে একাত্তরের ইতিহাস বুঝা অসম্ভব। 
নিজেদের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তারা বহুবার বহুরূপে হাজির হয়েছেন। শুরুতে উভয়ই মুসলিম লীগ করতেন। তখন 
ছিলেন প্রান-ইসলামী। ব্রিটিশ আমলে মাওলানা ভাষানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। আসামের 
রাস্তায় রাস্তায় লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের লড়াই লড়েছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আসামের সিলেট পাকিস্তানভূক্ত হয়েছে 
তাদেরই চেষ্টায়। শেখ মুজিব কংগ্রেসী হিন্দু গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন কলকাতার রাস্তায়। তখন তার মুখেও *লড়কে 
লেঙ্গে পাকিস্তান” শোভা পেত। সে সময় রাজপথের সবচেয়ে সোচ্চার স্লোগান ছিল "নারাযে তাকবীর, আল্লাহু আকবর”। 
তারা স্লোগান দিতেন, "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। "আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই” -সে কথাটিও 
মুসলিগের নেতাকর্মীগণ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ দুই নেতাই সে নীতিতে অটল থাকেননি। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাদের জবান থেকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি বিলুপ্ত হয়েছে। পাল্টে গেছে তাদের রাজনীতির কেবলা। 
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তারা নীতিহীনতার দোষারোপ করেছেন, কিন্তু তারা নিজেরাই কি কম নীতিহীন ছিলেন? নিজেদের 
নীতি তারা বার বার বদলিয়েছেন। কথা হলো, মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালাকে প্রভু মেনে নিলে তো বার বার নীতি 
বদলানোর প্রশ্ন উঠে না। ইসলামের সাথে সামান্যতম বন্ধন থাকলে কি ভারত, চীন, রাশিয়া, মাও সে তুঙ বা গান্ধির 


অনুসারি হওয়ার সুযোগ থাকে? 


পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ভাষানী ও মুজিব -এই দুই নেতা মুসলিম লীগ ভেঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়েন। দলটির 
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন ভাষানী; কিছুদিন পর সাধারণ সম্পাদক হন শেখ মুজিব। পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম 
শব্দটি তাদের ভাল লাগেনি, কারণ তাতে হিন্দুদের ভোট পেতে অসুবিধা হচ্ছিল। মুসলিম শব্দটিকে তারা আস্তাকুড়ে ফেলে 
দেন। দলে ভারি হওয়ার জন্য কংগ্রেসের নেতাকর্মীদেরই শুধু দলে টানেননি, কংগ্রেসের সেক্যুলার নীতিকেও তারা গ্রহণ 
করেন। আ্তাকুড়ে ফেলে দেন মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্বের নীতি। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগের কাগমারি 
সম্মেলনে নিজেদের রাজনৈতিক ধর্মীন্তরের বিষয়টি প্রকাশ করা লক্ষ্যে কংগ্রেসী নেতা গান্ধি ও সুভাষ বোসের নামে বিশাল 
বিশাল তোড়ন নির্মাণ করেছিলেন। গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর অর্থ তো তার অখণ্ড ভারত নীতির প্রতিও শ্রদ্ধা দেখানো। 
এরূপ রাজনৈতিক ধর্মীন্তরের ফলে আওয়ামী লীগের লাভ হয়েছিল প্রচুর। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুগণ আওয়ামী লীগের 
স্থায়ী ভোটারে পরিণত হয়। দিল্লির সরকারও তাদেরকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজেদের পক্ষের লোক রূপে গণ্য 
করেন। একাত্তরে মাওলান ভাষানী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীগণ ভারতে গিয়ে উঠেন ভারতের সাথে গড়ে উঠা সে 
গভীর বন্ধনের কারণেই। 


মুসলিম লীগের নীতি ছিল পাকিস্তান গড়া ও পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা। পাকিস্তানকে তারা ভাবতেন হিন্দু ভারতের 
আগ্রাসন থেকে উপমহাদেশের মুসলিমদের বাঁচার আশ্রয়স্থল রূপে। কংগ্রেসী নীতি গ্রহণ করার পর এসব নব্য রাজনৈতিক 
কনভার্টদের কর্মসূচী হয় কংগ্রেসের মিশন পূরণ করা তথা পাকিস্তান ভাঙ্গা। মুসলিম লীগের প্যান-ইসলামীক নীতি তাদের 
কাছে সাম্প্রদায়িক মনে হয়। পূর্ব পাকিস্তান মনে হয় পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ। ফলে পাকিস্তান বাঁচানোয় আগ্রহটি তাদের 
রাজনীতিতে ত্বরিৎ বিলুপ্ত হয়। তাই রাজনীতির শেষের পর্বটি তারা খেলেছেন পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে। ভাষানী নিজেকে 
পীর ও মাওলানা রূপে পরিচয় দিলেও দেশে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী নীতির বিজয় নিয়ে তিনি কোন কালেই কোন 
আগ্রহ দেখাননি। বাঙালী জাতীয়তাবাদে দীক্ষা নেয়ায় তাদের উভয়ের কাছে শক্র গণ্য হয় ভারত থেকে প্রাণ বাঁচাতে 
আসা অবাঙালীগণ। ফলে একাত্তরে যখন বহু লক্ষ বিহারীকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে বস্তিতে পাঠানো হয় এবং বহু 
হাজার বিহারীকে হত্যা করা হয় -তখন সে নৃশংস বর্বরতার নিন্দা যেমন শেখ মুজিব করেননি, তেমনি মাওলানা ভাষানীও 
করেননি। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে মুজিবের বহুবছর আগেই ভাষানী পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিদায়ী সালাম 
জানিয়েছিলেন। ভাষানীর কিছু ভক্ত আজও সে কারণে মাঝে মধ্যে মুজিবের বদলে তাকেই স্বাধীনতার ঘোষক এবং 
জাতির পিতা বানানোর দাবি তোলে। পরবর্তীতে তিনি চীনের মাও সে তুঙয়ের নীতিতে দীক্ষা নেন এবং তার দলে 


রাজনৈতিক আশ্রয় দেন নাস্তিক কম্যনিষ্ঠ ও সমাজতন্ত্রিদের। কাশ্মীর বা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে তার কাছে 
বেশী গুরুত্ব পায় ভিয়েতনামীদের যুদ্ধ। সত্তরের নির্বাচনে তিনি অংশ নেননি, এভাবে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়কে 
সহজতর করে দেন। একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গার মিশনটি সফল করতে আওয়ামী লীগ নেতাদের ন্যায় ভাষানীও ভারতের 
মেহমানে পরিণত হন। তার ভক্তদের অনেকে যেমন স্বৈরাচারী এরশাদের সহচর হয়েছে, তেমনি অনেকে হাসিনার সাথেও 
হাত মিলিয়েছে। ক্ষমতার মোহ ছাড়া আর কোন নীতিই তাদের জীবনে কাজ করেনি। 


ঝরে পড়া পাতার ন্যায় রাজনীতির নানা স্রোতে নানামুখি ভাসাটি ঈমানদারী নয়। প্রকৃত ঈমানদারী তো বিশুদ্ধ ঈমান ও 
নীতি নিয়ে আমৃত্যু অটল থাকা। এর বিপরীত যা কিছু সেটি মুনাফেকি। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে অতি প্রিয় হলো 
সেসব ঈমানদার ব্যক্তি যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও নীতিতে অটল। ঈমানের দাবী যে কেউ করতে পারে৷ কিন্তু মহান 
আল্লাহতায়ালা একমাত্র তাদেরকেই সাচ্চা ঈমানদার বলেছেন যারা তার উপর ঈমানে অটল। পবিত্র কোরআনে সে 
ঘোষণাটি এভাবে এসেছে,"একমাত্র তারাই ঈমানদার যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনলো এবং তারপর 
অটল থাকলো (অর্থাৎ কোনরূপ হেরফের করলো না) এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো -ঈমাদের 
দাবীতে তারাই সাচ্চা।”- (সুরা হুজুরাত,আয়াত ১৫)। ঈমানদার তাই অটল তার ধর্ম ও রাজনীতিতেও। তখন রাজনীতিতে 
প্রতিফলন ঘটে অটিল নীতির। তাই যে ব্যক্তি মুখে একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” উচ্চারণ করে সে কখনোই রাজনীতিতে 
মার্কিনমুখি, চীনমুখি বা ভারতমুখি হয় না। সে আমৃত্যু ইসলামমুখি হয়। ইসলামের প্যান-ইসলামী নীতি পরিহার করে 
সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদীও হয় না। মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙ্গাও তার নীতি হয় না। কিন্তু যারা নীতিহীন তাদের পক্ষে কোন 
একটি নীতিতে অটল থাকাটাই অসম্ভব হয়। সে চিত্রটাই বার বার দেখা গেছে ভাষানী, মুজিব এবং তাদের অনুসারিদের 
রাজনীতিতে। 


গুরুত্ব হারায় শরিয়তের প্রতিষ্ঠা 


মুসলিম রাজনীতির মূল লক্ষ্যটি,শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। সে সাথে মুসলিম স্বার্থের সুরক্ষা। রাজনীতি এখানে হাতিয়ার রূপে 
কাজ করে। অমুসলিম থেকে মুসলিমের পার্থক্যটি তাই শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসে নয়, রাজনীতিতেও। মুসলিমের রাজনীতি এজন্য 
স্রেফ রাজনীতি নয়, বরং পবিত্র জিহাদ। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য অমুসলিমদের ভোট প্রাপ্তি যখন জরুরী হয়ে 
পড়ে তখন রাজনীতি থেকে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি বাদ পড়তে বাধ্য। কারণ ইসলামের প্রতিষ্ঠা, 
মুসলিম স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলিমের গৌরব বৃদ্ধিতে অমুসলিম ভোটারদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। ইসলামে অঙ্গীকার 
আছে এমন দলকে অমুসলিম ভোটারগণ ভোট দিবে সেটি কি আশা করা যায়? ফলে যারা অমুসলিমদের ভোট চায় 
তাদের নীতি বদলায়। তখন সেটি আর মুসলিমের রাজনীতি থাকে না। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে অবিকল সেটিই ঘটেছে। 
ফলে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যেমন অসম্ভব ছিল, তেমনি অসম্ভব ছিল দেশটিকে বাঁচিয়ে রাখাও। 
স্রেফ হিন্দুদের মন জয়, নিজেদের ক্ষমতালাভ এবং ইসলামপন্থীদের পরাজয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোহরাওয়াদী, 
ভাষানী, আবুল মনসুর আহমদসহ আওয়ামী লীগ নেতাগণ যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে মেনে নিতে পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য 
করেন। এভাবে চাকু বসিয়ে দেন পাকিস্তানের আদর্শিক মেরুদণ্ডে। সে আঘাত নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে শক্ত ভাবে নিজ 
পায়ে দাঁড়ানো আর কোন কালেই সম্ভব হয়নি। 


হিন্দুদের ভোট লাভের লক্ষ্যে মুসলিম প্রার্থীগণও হিন্দু এজেন্ডাকে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বানাতে পরস্পরে 
প্রতিযোগীতা করে। ফলে এক কালে যারা "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ধ্বনি তুলে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল, তারাই ইসলামের পক্ষ নেয়াকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গালীগালাজ শুরু করে। 
ফলে অভাব দেখা দেয় ইসলাম ও অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ানোর লোকের। এরই পরিণতি হলো, লিয়াকত আলী খান 
প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে ইসলামী শাসনতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে যে ২২ দফা ইসলামী মূল নীতি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল, সেটি নিয়ে সামনে এগুনোর নেতা পাওয়া যায়নি। রাজনীতি তখন আর ইবাদত থাকেনি, পরিণত হয় নিছক 
ক্ষমতা দখলের নোংরা লড়ায়ে। এমন রাজনীতিতে শুরু হয় আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও পাপাচার। বেগবান হয় 
সেক্যুলারিজম, সোসালিজম ও সর্বস্তরে দুর্নীতি। নীতি হয়ে পড়ে যে কোন ভাবে দলে ভারী হওয়া, নির্বাচনে বিজয় এবং 
ক্ষমতা লাভ। এমন সুবিধাবাদী নীতিতে কি কোন আদর্শভিত্তিক দেশ বাঁচে? যে প্যান-ইসলামীক চেতনার ভিত্তিতে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে আদর্শের অনুসারিদেরই চরম শুন্যতা দেখা দেয় পাকিস্তানে। যে পাকিস্তানের জন্য যারা 
এক সময় রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করেছিল, তারাই লড়াই শুরু করে কি করে পাকিস্তানকে দ্রুত কবরে পাঠানো যায়। 


বিভেদের রাজনীতি 


মুসলিম লীগের নীতিহীনতাও কম দুঃখজনক ছিল না। যতটা নীতি বিসর্জনে তারা রাজী ছিল, ক্ষমতা বা নেতৃত্ব ছাড়তে 
ততটা রাজী ছিল না। ১৯৪৭"য়ে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিমের লীগের প্রাদেশিক সভাপতি ছিলেন 
মাওলানা আকরাম খাঁ। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব নুরুল আমীন। তাদের মধ্যে লড়াই তখন তুঙ্গে। মাওলানা 


আকরাম খাঁর চেষ্টা ছিল আজীবন পদটা ধরে রাখা। স্রেফ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক প্রসার বা 
শক্তি সঞ্চয়কেও তিনি গুরুত্ব দেননি। জনাব নূরুল আমীনও তেমনি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলিম লীগের অনেক নেতাকে 
মন্ত্রীত্ব দেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে তখন খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনিও জানতেন না কি করে আপোষ করতে 
হয়। তাই তিনিও দলে স্থান দেননি মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দীর অনুসারিদের। বিভেদের সংক্রামক জীবাণু ছিল ভাষানী 
ও সোহরাওয়াদদীর মাঝেও। ফলে তারা উভয়ে মিলে যে আওয়ামী লীগ গড়লেন সে দলেও তারা একত্রে বেশী দিন থাকতে 
পারেননি। তুমুল লড়াই শুরু হয় ভাষানীর সাথে সোহরাওয়ার্দীর। আওয়ামী লীগ ছেড়ে ভাষানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 
(ন্যাপ) গড়লেন। সেখানেও শুরু হলো বিভক্তি। চীনাপন্থী ও মক্ষোপন্থীদের লড়াইয়ে এ দলটিও ভেঙ্গে গেল। এভাবে যে 
দলটিই ভাষানী গড়েছেন, সে দলটিকেই তিনি ভেঙ্গেছেন। নিজেদের একনিষ্ঠ ভক্তদের ছাড়া তৎকালীন নেতাদের কেউই 
অন্যদের নিয়ে রাজনীতি করতে জানতেন না। এমন বিভক্তির রাজনীতিতে কি দেশ বাঁচে? 


রাজনীতি হলো নানা মতের নানা মানুষদের সাথে নিয়ে কাজ করার উচ্চতর আর্ট বা শিল্প। রাজনীতি মানুষকে পরমত 
সহিষ্ণু করে এবং নানা রূপ বিভক্তির দেয়াল ভেঙ্গে এক্য গড়তে শেখায়। কিন্তু সে গুণটি এসব নেতাদের মাঝে ছিল না। 
ফলে দেয়াল ভাঙ্গার বদলে তারা দেয়াল গড়েছেন। রাজনীতি পরিণত হয়েছে স্রেফ ক্ষমতা লাভের হাতিয়ারে। ক্ষমতার 
মোহ মানুষকে প্রচণ্ড স্বার্থপর করে, তখন অসম্ভব হয় নীতির উপর অটল থাকা। অথচ ইসলামে রাজনীতি হলো শরিয়ত 
প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষার কাজে পবিত্র জিহাদ। মু'মিন ব্যক্তি তো সে জিহাদে অংশ নিয়ে মহান আল্লাহতায়ালাকে 
খুশি করে। মুমিনের রাজনীতি তাই নেক আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এ রাজনীতিতে প্রাণ গেলে সে মহান শহীদে পরিণত 
হয়। ক্ষমতালোভীদের হাতে রাজনীতি পরিণত হয়েছিল ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ ও যশলাভের ব্যবসায়। তাদের ছিল না 
আখেরাতের চিন্তা। ফলে রাজনীতিতে উপেক্ষিত হয়েছে ইবাদতের প্রেরণা। উপেক্ষিত হয়েছে সে পবিত্র লক্ষে জনগণকে 
উদ্বুদ্ধ করার বুদ্ধিবৃত্তি। অথচ পাকিস্তান ছিল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ফসল। ইসলামে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক 
আন্দোলনও পবিত্র জিহাদ। কিন্তু নীতিহীন ক্ষমতালিল্সুদের হাতে সে পবিত্র জিহাদও বিলুপ্ত হয়েছিল। বরং বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিণত হয় পাকিস্তান ও ইসলাম-বিরোধীতার হাতিয়ারে। 


শত্ৰু উৎপাদনের ইন্ডাস্ট্রী 


জনগণের দৈহিক ভাবে বাঁচায় প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের। মনের সুস্থতা বাঁচাতেও চাই লাগাতর জ্ঞানের 
জোগান। ইসলামে জ্ঞানার্জন তাই নামায-রোযা, হজ-যাকাতের পূর্বে ফরয করা হয়েছিল। কোরআনের আগে আরবী 
ভাষায় কোন গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম মনিষীগণ গড়ে তুলেন জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র। ভারতীয় 
মুসলমানদের সৌভাগ্য, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন গুলোতে তারা এক ঝাঁক আলোকিত বুদ্ধিজীবী পেয়েছিল যারা সাধারণ 
মুসলিমদের আসন্ন হিন্দু আধিপত্যের ভয়াবহতা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বুদ্ধিবৃত্তিক 
রণাঙ্গনে নতুন যোদ্ধা দেখা যায়নি। এবং নতুন প্রজন্মেরও আগ্রহ বাড়েনি ইসলামী বুদ্ধিবুত্তিতে। ফলে জনগণ পুষ্টি পায়নি 
তাদের ঈমান ও চেতনায়। 


বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঘটেছে উল্টোটি। সরকার সেনাবাহিনী ও কলকারখানা বৃদ্ধিতে মনযোগী হয়েছে। কিন্তু 
বুদ্ধিবৃত্তির রণাঙ্গন দখলে গেছে সেকু্যুলারিস্ট ও বামপন্থীদের হাতে। তাদের পক্ষ থেকে নানা ভাবে আয়োজন বাড়ানো 
হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। যে কোন আদর্শিক দেশই প্রতিপক্ষীয় মতবাদকে প্রচার সুযোগ দেয়না। এটি নিজ দেহে 
বিষ ঢুকানোর মত। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন এজন্যই পুঁজিবাদী বইয়ের প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ দেয়নি। সুযোগ দেয়নি 
ইসলামী জ্ঞান প্রচারেরও। বাঙালী জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্টগণাও তাই বাংলাদেশে শরিয়ত ও জিহাদবিষয়ক বই বাজারে 
উঠতে দেয় না। অথচ পাকিস্তান সরকার ষাটের দশকে দেশের সকল শহরে বিশেষ করে রেল-স্টেশন ও স্টীমার ঘাটে চীন 
ও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রকাশিত মার্কসবাদী বইয়ের নামে মাত্র মূল্যে বিতরণের সুযোগ করে দেয়। এভাবে পরিকল্পিত 
ভাবে লাগাতর ঈমাননাশী জীবাণু ঢুকানো হয় মুসলিম উম্মাহর চেতনায়। ফলে দেশ জুড়ে শুরু হয় মার্কসবাদের জোয়ার, 
বিশেষ করে ছাত্রদের মাঝে। আর মার্কসবাদিরা কি ইসলাম, মুসলিম ও কোন ইসলামী রাষ্ট্রের বন্ধু হতে পারে? এভাবে 
পাকিস্তান তার নিজ ঘরে নিজের শক্র উৎপাদনে ইন্ডাস্ট্রী প্রতিষ্ঠা করে। এটি সম্ভব হয় দেশের রাজনীতি এবং সামরিক ও 
বেসামরিক প্রশাসন সেকু্যুলারিস্টদের ন্যায় ইসলামের শত্রুপক্ষের হাতে অধিকৃত হওয়ায়। মার্কসবাদের জীবাণু সোভিয়েত 
রাশিয়া ও চীনে কয়েক কোটি মানুষের জীবনে মৃত্যু ডেকে আনে। নানা দেশে ক্ষমতায় বসে স্টালিনের ন্যায় গণহত্যার 
নৃশংস নায়কগণ। মার্কসবাদীগণ তিরিশ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটায় স্রেফ ক্যান্বোভিয়ায়। এ ঘাতক মতবাদটি নাশকতা 
দেখিয়েছে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজেও। 


পাকিস্তানের ২৩ বছরে যে হারে কল-কারখানা ও রাস্তাঘাট গড়া হয়েছে বা কৃষির উন্নয়ন হয়েছে সে হারে ইসলামী পুস্তকের 
প্রকাশনা হয়নি। ফলে প্রচণ্ড অপুষ্টি বেড়েছে চেতনার অঙ্গণে। পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলামী বই প্রকাশের কাজ কিছুটা 
হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে সে তুলনায় তেমন কিছু হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের আরেকটি সুবিধা ছিল, সেখানে উদ্দু মাতৃভাষা না 
হলেও উদ্দুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ হয়নি। ফলে ঈমানের পুষ্টি জোগাতে সমৃদ্ধ উদু সাহিত্য থেকে জনগণ প্রচুর লাভবান 


হয়েছে। ফলে পুষ্টি পেয়েছে প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্ব। এতে পশ্চিম পাকিস্তান খণ্ডিত হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু 
বাংলা সাহিত্যের সে সামর্থ ছিল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাঙালী হিন্দুগণ গড়ে তুলেছিল নিজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রয়োজন মেটাতে, মুসলমানদের ঈমান বাড়াতে নয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা এমন ছিল, মুসলিম লীগের 
নেতারা পত্রিকা বের করেছেন,আর সে পত্রিকা অধিকৃত হয়ে গেছে তাদের শত্রুপক্ষের হাতে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 
সংবাদ ছিল মুসলিম লীগের নেতা নূরুল আমীনের পত্রিকা। দৈনিক পকিস্তান ছিল আইয়ুব খানের প্রতিষ্ঠিত প্রেসন্ট্রাস্টের 
সরকারি পত্রিকা। ইংরাজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার ও বাংলা দৈনিক পূর্বদেশ ছিল পাকিস্তানপন্থী হামিদূল হকের 
পত্রিকা। কিন্তু এগুলো দখল হয়ে যায় সেকু্যুলারিস্ট,সোসালিস্ট ও নানা মতের ইসলামের বিপক্ষ শক্তির হাতে। 


আত্মঘাতি অনৈক্য 


ইসলামপন্থী ও পাকিস্থানপন্থীগণ ব্যর্থ হয়েছেন একতার রাজনীতি করতে । একতা অন্যদের কাছে রাজনীতি, কিন্তু ইসলামে 
এটি ফরজ ইবাদত। রাজনীতি হলো, পরস্পরে আপোষ ও সমঝোতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিজ্ঞান। মুসলিম 
রাজনীতির সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ারটি হলো একতা। শয়তান ও তার অনুসারিরা চায় সে এঁক্যে ভাঙ্গন ধরাতে। একটি 
দেশে মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য দেখেই টের পাওয়া যায় তাদের উপর শয়তান কতটা বিজয়ী। সেটি বুঝতে তাই 
মুসলিমদের কোরআন-হাদীসের জ্ঞান বা নামায-রোযা ও হজ-যাকাতের পরিমাপ নেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। একতা ও 
সমঝোতার পথ বেয়েই আসে মহান আল্লাহতায়ালার রহমত। ১৯৪৭ সালের আগে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বিহার, আসাম, 
সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশসহ সারা ভারতের মুসলমানেরা একতাবদ্ধ হয়েছিল বলেই তাদের উপর আল্লাহতায়ালার 
রহমত নেমে এসেছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচে না। রাজার প্রতি 
আনুগত্য ছাড়া রাজতন্ত্র বাচে না। তেমনি প্যান-ইসলামীক চেতনা ছাড়া পাকিস্তানের ন্যায় একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বেঁচে 
থাকাটিও অসম্ভব ছিল। কিন্তু সে হুশ মুসলিম লীগ নেতাদের ছিল না। যারা এদেশটির প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিল তারা সে অতি 
গুরত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়েও প্রচণ্ড গাফলতি দেখিয়েছেন। 


পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনটি ছিল ১৯৪৬ সালের মতই আরেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। পাকিস্তানপন্থীগণ সেটি 
বুঝতে না পারলেও তাদের শক্রগণ ঠিকই বুঝেছিল। ফলে এ নির্বাচনে তারা একতাবদ্ধ হয়েছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচন 
লড়েছিল তাদের সবার পক্ষ থেকে। কিন্তু একতাবদ্ধ হতে পারিনি পাকিস্থানপন্থী দলগুলি। রাজনীতির আকাশে যখন ঘন 
কালো মেঘ, তখন মুসলিম লীগ বিভক্ত থেকেছে তিন টুকরোয়। জামায়াতে ইসলামী, নিজামে ইসলামী ও জমিয়তে উলামায়ে 
ইসলাম এর মত ইসলামী দলগুলো একত্রিত হতে পারেনি। ফলে সত্তরের নির্বাচনে যে আসনে পাকিস্তানের শত্রুপক্ষের প্রার্থি 
ছিল মাত্র একজন সেখানে পাকিস্তানপন্থী প্রার্থ ছিল ৫ থেকে ৬ জন। আলেমগণও ইসলামের উপর আসন্ন হামলার বিপদ 
বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন; ফলে তারাও নির্লিপ্ত থেকেছেন। বুঝতে পারেনি ইসলাম প্রেমী সাধারণ জনগণও। ফলে অধিকাংশ 
জনগণ নিরব দর্শকে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামে নিরব দর্শকের কোন স্থান নেই। মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো ইসলাম ও 
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সক্রিয় হওয়া ও ময়দানে নেমে কোরবানি পেশ করা। নবীজী (সাঃ)র এমন একজন সাহাবীও কি 
এমন ছিলেন যিনি রণাঙ্গণে হাজির হননি। পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামপন্থী সবগুলি দল ও সকল মতের নেতাকর্মীগণ একতাবদ্ধ 
হলে ১৯৭০ য়ের নির্বাচনের রায় হয়তো ভিন্নতর হত। যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর বড় বড় পরাজয়গুলি জনবল, অস্ত্রবল বা 
অর্থবলের কমতিতে হয়নি। হয়েছে অনৈক্যের কারণে । অনৈক্য বিনাশ ঘটায় সকল সামর্ঘ্যের।সত্তরের নির্বাচনে সেটিই নতুন 
করে প্রমানিত হয়েছে। 


অধ্যায় চৌদ্দ: ভাষার নামে নাশকতা 


মুসলিম ইতিহাসে বড় বড় ক্ষতিগুলো ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় বা সুনামীতে হয়নি। কলেরা,যক্ষা বা টাইফয়েডের ন্যায় 
রোগের মহামারিতেও হয়নি। হয়েছে বর্ণ, গোত্র, ভূগোল, ভাষা ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার নামে। উসমানিয়া খেলাফত ভেঙ্গে 
২৫টির বেশী রাষ্ট্র গড়া হয়েছে বিভিন্ন ভাষা ও গোত্রের নামে। যে কোন দেশের ন্যায় মুসলিম দেশেও বিস্তর সমস্যা ছিল। কিন্তু 
সমাধান খোঁজা হয়েছে বিভক্তির মাঝে। কিন্তু বিভক্তিতে যে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত আযাব 
ডেকে আনে -সে হুশ মুসলমানদের ছিল না। বিভক্তির কারণে মুসলিমদের উপর প্রতিশ্রুত আযাবের ঘোষণাটি এসেছে সুরা 
আল-ইমরানের ১০৫ নম্বর আয়াতে। বলা হয়েছে, “এবং তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা সুস্পষ্ট নির্দেশনা (কোরআন) আসার 
পরও পরস্পরে মতভেদ করলো এবং বিভক্ত হলো; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। তাই মুসলিম দেশ বিভক্ত হলো অথচ 
তাদের উপর মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুত আযাবটি এলো না -সেটি অভাবনীয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব 
তো সে আযাবপ্রাপ্তিরই নজির। মুসলিম দেশের বিভক্তিতে সমস্যার সমাধান না হয়ে বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে 
শক্তিহীনতা, বেড়েছে শত্রুর হাতে মৃত্যু, ধ্বংস, ধর্ষণের ন্যায় নানারূপ বিপর্যয়। বেড়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর 


শক্রশক্তির দখলদারি। শরিয়তের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর বুক থেকে বিভক্তির দেয়াল নির্মলের অঙ্গীকার নিয়ে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠায় নামলেই শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ শুরু হয়। মুসলিম ভূমিতে আসন গেড়ে বসেছে ইসরাইল। বিভক্তির কারণেই ৫৭টির 
বেশী মুসলিম দেশের প্রায় দেড়শত কোটি মুসলিম আজ শক্তিহীন। জাতিসংঘের ন্যায় আন্তর্জাতিক ফোরামে সাড়ে ৫ কোটি 
ব্রিটিশ বা ৬ কোটি ফ্রান্সবাসীর যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি, ১৫০ কোটি মুসলিমের তা নাই। 


বিভিন্নি ভাষাভাষীদের নিয়ে গড়া পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও সবচেয়ে কঠোর আঘাতটিও হানা হয় ভাষার নামে। বস্তুত 
১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকেই শুরু হয় পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন। এ আন্দোলনে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে বাঙালীর 
শত্ৰু রূপে চিহ্নিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটি বাঙালীর মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার। উর্দু ভাষা চিহ্নিত হয় বাঙালীর 
শত্রুর ভাষা রুপে । এতে বাড়তে থাকে বাঙালী-অবাঙালীর মাঝে মনের দুরত্ব এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধরে গভীর ফাটল। 
ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য নিছক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া ছিল না, বরং সেটি ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে 
ইস্যুটিকে কাজে লাগানো। সেটি পরে প্রমাণিতও হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হলেও তাই পাকিস্তান ভাঙ্গার 
ষড়যন্ত্রে ভাটা পড়েনি। এ আন্দোলনের সাথে অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে সেসব বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ -যারা ১৯৪৭য়ে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড বিরোধীতা করেছিল এবং নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল। 


আন্দোলনটি শুরু করে তমুদ্দন মজলিশ নামে একটি সংগঠন যারাইসলামী তাহজিব ও তমুদ্দনের কথা বলে। তারা ইসলামী 
শাসন ও চেতনার কথাও বলে। কথা হলো, আন্দোলনের জন্য দিনক্ষণটি কি যথার্থ ছিল? ভারতে তখনও রাস্ট্র ভাষার ইস্যু নিয়ে 
কোন সমাধান হয়নি। কোন বিতর্কও শুরু হয়নি। অথচ সে বিতর্ক শুরু হলো পাকিস্তানে। শয়তান সব সময়ই মুসলিমদের 
পিছনে লাগে, কাফেরদের পিছনে নয় -এ হলো তার প্রমাণ। পাকিস্তান তখন তার ক্ষতবিক্ষত পোকায় খাওয়াদেহ নিয়ে সবে 
মাত্র যাত্রা শুরু করেছে।তখনও দেশটি তার নিজের ঘর গুছিয়ে নিতে পারেনি। ভারত থেকে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ মোহাজির 
পুনর্বাসন নিয়ে দেশটি তখন হিমসিম খাচেছ। সমাধান হয়নি দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার। দেশ পরিচালনার জন্য যে 
প্রশাসনিক অবকাঠামো দরকার,তখনও সেটি গড়ে উঠেনি। ওদিকে মরণ কামড় দিতে ওত পেতে বসে ছিল প্রতিবেশী শত্রু 
রাষ্ট্রটি। তারা তো চাচ্ছিল, কোন একটি ইস্যু নিয়ে দেশের দুটি অঙ্গের মাঝে বিভেদ গড়ে উঠ্ক। আর তখনই শুরু হলো ভাষা 
আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের শুরু তমুদ্দন মজলিসের দ্বারা হলেও সে আন্দোলনের নেতৃত্ব অচিরেই পাকিস্তানের শত্রুদের 
হাতে চলে যায়। 


রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি যে কোন দেশেই গুরুতর বিষয়। বিশ্বের বু দেশে এর চেয়ে কম গুরুত্বপর্ণ বিষয়ে বছরের পর বছর ধরে 
চিন্তাভাবনা হয়। সমঝোতারও চেষ্টা হয়। রাজপথ উত্তপ্ত না করে এক উত্তেজনামুক্ত পরিবেশে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ নিয়ে 
গভীর চিন্তা ভাবনা করেন, দেশের সবচেয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এ নিয়ে সেমিনারের পর সেমিনার করেন। এভাবে নিজেদের মাঝে 
মতের আদান প্রদানও করেন। অথচ তমুদ্দন মজলিশ ও তার সেক্যুলার মিত্ররা এ নিয়ে সময় দিতে রাজী হয়নি। 
আলাপ-আলোচনা ও চিন্তাভাবনার চেয়ে রাজপথে গোলযোগ সৃষ্টির পথটি তারা বেছে নেয়। গুরুত্ব পায় লাশের রাজনীতি। সে 
সুযোগটি তারাও পেয়ে যায়তৎকালীন সরকারের ভুল পলিসির কারণে । অথচ সংসদে বা আলাপ-আলোচনার টেবিলে সহজেই 
এ সমস্যার সমাধান বের করা যেত। শত্রশক্তির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি পাকিস্তান অর্জিত হতে পারে,তবে 
রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি কেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনায় সমাধান করা যাবে না? 


ভাষা আন্দোলনের নাশকতা 


ভাষা আন্দোলন যে ভাবে পাকিস্তানে আত্মঘাতি রূপ নেয়, ভারতে তেমনটি ঘটেনি। অথচ সে সমস্যাটি আরো জটিল ছিল 
ভারতে। কিন্তু সেটি নিয়ে ভারতে সমস্যাটি দানা বাঁধে অনেক দেরীতে। দক্ষিণের তামিলগণ হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে মেনে নিতে 
রাজী ছিল না। তুমুল দাঙ্গা শুরু হয় মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতের বহু নগরে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নটি যখন তুমুল আকার ধারণ করে, 
তখন ভারত তার মেরুদণ্ডকে শক্ত করে নিয়েছে। সেটির একটি সমাধানও বের করে। ভাষা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরুর সাথে 
সাথে সেখানকার নেতারা ভাষা আন্দোলনের নামে স্বাধীনতা-পরবর্তী দুর্বল সরকারকে লাল কার্ড দেখায়নি। দিল্লির সরকার এ 
সমস্যার সমাধানে দীর্ঘ সময় পেয়েছিল। হিন্দিভাষীদের বিরুদ্ধে অন্যদের মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার অভিযোগও তুলেনি। দেশ 
জুড়ে হরতাল ও ধর্মঘটের ন্যায় অরাজকতাও সৃষ্টি করেনি -যেটি পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছে। অবশেষে সারা ভারতের জনগণ 
হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে মেনে নেয়। মেনে নিয়েছে পশ্চিম বাংলার বাঙালীরাও। মেনে নিয়েছে দক্ষিণ ভারতের লোকেরা। অথচ 
এ ভাষার সাথে দক্ষিণ ভারতের লোকদের সম্পর্ক নাই। প্রথমে তারা হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে মেনে নেয়ার বিরোধীতা 
করলেও অবশেষে এ নিয়ে কোন লংকা কাণ্ড বাধায়নি,যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেছে। পাকিস্তানের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ 
হলো ভারত, কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা হলো একমাত্র হিন্দি। কিন্তু পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষা হলো দুটি। ভারতীয় ছাত্র-জনতা-বুদ্ধিজীবীগণ 
যেপ্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে তা পাকিস্তানের কপালে জোটেনি। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। নইলে ভাষার সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান যেমন ভেঙ্গে গেল,ভারতের কপালেও সেটি হতে পারতো। 


অনুরূপ প্রজ্ঞার বলে উত্তর আমেরিকায় জন্ম নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র -যা আজ বিশ্বের প্রধানতম বিশ্বশক্তি। যুক্তরাষ্ট্রে বহু 
গর্বিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। ইংরেজদের পাশাপাশি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, স্পেনীশসহ নানা ভাষাভাষির মানুষ ইংরেজীকে রাষ্ট্র 


ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। অথচ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভাষারও রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার যোগ্যতা ছিল। এতে তাদের ভাষাগুলি যে মারা 
গেছে তা নয়। বর্তমান পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ মানুষের ভাষা পাঞ্জাবী। অথচ বাঙালীরা ছিল ৫৬%। কিন্তু তারা 
সংখ্যার জোরে পাঞ্জাবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেনি। পাঞ্জাবী দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা হোক -সে দাবীও তারা 
তোলেনি। তারা বৃহত্তর পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার মধ্যেই পাঞ্জাবের কল্যাণ দেখেছে, ভাষার বিরোধ নিয়ে পাকিস্তানকে 
ন্ষদ্রতর করায় মধ্যে নয়_যেমনটি বাঙালীরা ভেবেছিল। পাঞ্জাবীদের সে নীতির কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান যে শুধু ভাঙ্গন থেকে 
বেঁচে গেছে তা নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি রাষ্ট্রের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে আজও বেঁচে আছে। একমাত্র 
পাকিস্তানের হাতেই রয়েছে আনবিক বোমা ও মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী। ১৬ কোটি বাংলাদেশী ১৮কোটি 
পাকিস্তানীর সাথে সে মিশনে শামিল হলে কি বাঙালী মুসলমানের গৌরব কমে যেত? 


বাঙালীদের মনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার গর্বটি এতোটাই প্রবল ছিল যে সে আমলে অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ 
উদ্দুর বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর ভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করারও দাবী তুলেছিল। এবং ভাষার সে গর্ব 
নিয়েই অবশেষে তারা পাকিস্তানকেই ভেঙ্গে ফেললো। ভাষার ইতিহাসে অতি প্রাচীনতম এ্তিহ্যের দেশ হলো মিশর। নিজ 
মাতৃভাষা কবরস্থ করে আরবী ভাষাকে গ্রহণ করায় তারা বরং প্রচণ্ড লাভবানই হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
পবিত্র কোরআন থেকে তারা যেমন লাভবান হয়েছে, তেমনি নেতা রূপে আবির্ভূত হতে পেরেছে আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গণে। ভাষার গর্ব নিয়ে মুসলিম উম্মাহর বুকে জাতীয়তাবাদের ফেতনাটি সর্ব প্রথম শুরু করে ইরান; তারাই 
মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী। কিন্তু সে বিচ্ছিন্নতা তাদের কল্যাণ দেয়নি; বরং তাদের বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে সমগ্র 

মুসলিম উম্মাহ থেকে। ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই তারা পরিত্যক্ত। 


ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক, এ আন্দোলনে প্রচুর মিথ্যাচার হয়েছে। ভাষার নামের দেশ জুড়ে গভীর ঘৃণা ও বিষ 
ছিটানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝে রটিয়ে দেয়া হলো, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীর মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে 

চায়। অতএব তারা বাঙালীর শক্রু। বাঙালী-অবাঙালীর এঁক্য বিনাশে এটি ছিল এক বিশাল নাশকতা। ইসলামের শক্রপক্ষ তো 
সেটিই চাচ্ছিল। অথচ বিচারে আনা হলো না, উদ্দু ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হওয়াতে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচীদের মুখের ভাষাকে 
কি তাদের মুখ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছেঃ তাদের কি বোবা বানানো হয়েছেঃ ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি হওয়াতে কি বাংলা ভাষা 
আবর্জনার স্তুপে পড়েছে? অথচ এ কথা বলা হলো না, যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর এ অভিযোগ চাপানো হচ্ছে তাদের 
মাতৃভাষা উর্দু নয়। এরূপ নিরেট মিথ্যাকে ভিত্তি করে বাংলায় কত গান, কত কবিতা, কত ছড়া, কত গল্প ও নাটক লেখা হলো। 
তৈরী হলো কত সিনেমা। এতো বিষ, এতো ঘৃণা ও এতো মিথ্যাচার দেহে নিয়ে একটি জাতি কি সুস্থ থাকতে পারে? এর পরিণাম 
কি ভুল বুঝাবুঝি ও বিভেদ নয়? এরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের জোয়ারে ভেসে যায় বাঙালী-অবাঙালী মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক 
ভ্রাতৃসুলভ শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা। দেয়ালের সিমেন্ট খসে পড়লে দেয়াল ভাঙ্গতে মেহনতের প্রয়োজন পড়ে না। জনগণের মাঝে 
তেমনি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হলে সে দেশ ভাঙ্গতে কি বেগ পেতে হয়? একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে ভাষা 
আন্দোলন তো সে কাজটিই করেছে। 


একটি দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের মূল দায়িত্ব, দেশবাসীর মাঝে সিমেন্ট লাগানো; সিমেন্ট খোলা নয়। সিমেন্ট 
লাগানোর কাজটি হয় যেমন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে, তেমনি রাষ্ট্র ভাষার মাধ্যমে । সে সিমেন্টটি ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক 
দর্শন ও জ্ঞানের। এতে একতা, সংহতি ও সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ে। যে কোন দেশে এটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ সোসাল ক্যাপিটাল 
তথা সামাজিক পুঁজি। সমাজ উন্নয়নে আর্থিক পুঁজির চেয়ে এ সামাজিক পুঁজির গুরুত্বটি আরো অধিক। এ পুঁজির বলেই দেশ 
দ্রুত সামনে এগুয় এবং জনগণের জীবনে শান্তি আসে। একতা সৃষ্টির এমন কাজটি ইসলামে পবিত্র ইবাদত; এবং বিভেদ সৃষ্টির 
যে কোন কাজই হারাম। অথচ ভাষা আন্দোলনের নামে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল জনজীবন থেকে 
সিমেন্ট সরানোর কাজে। ভাষার কাজ শুধু এ নয় যে, সে ভাষায় কেবল কথা বলা হবে। সাইনবোর্ড, রায় বা দলিল লেখা হবে। 
বরং প্রতিটি ভাষাকে এর চেয়ে আরো অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। নইলে সে ভাষার লোকদের ব্যর্থতার সীমা থাকে 
না। তখন সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাটি আসে মানুষ রূপে বেড়ে উঠায়। 


ভাষার মূল কাজটি হলো জনগণের মনে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পুষ্টি জোগানো। সভ্যতর ভাবে বাঁচবার লক্ষ্যে উচ্চতর দর্শন 
জোগানো। নানা জাতির মাঝে মন ও মনন, চরিত্র এবং সংস্কৃতিতে যে বিশাল তারতম্য -তা তো সৃষ্টি হয় জ্ঞানভাণ্ডার ও জীবন 
দর্শনে তারতম্যের কারণে ।খাদ্য-পানীয়, ভূমি বা জলবায়ুর কারণে নয়। মহান নবীজী (সাঃ) আরবের মানুষের খাদ্যতালিকা ও 
পোষাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আনেননি। তাঁর আগমনে আরবের আবহাওয়া বা জলবায়ুও পাল্টে যায়নি। তিনি পরিবর্তন 
এনেছিলেন তাদের জীবন দর্শনে তথা বাঁচবার ফিলোসফিতে। তাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন কোরআন জ্ঞানের মহা 
জ্ঞানভাগ্ডার। সেটি আরবী ভাষায় নাধিলকৃত পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। এতেই আরবদের ইতিহাস পাল্টে গেল। সে 
মরুভূমিতে জন্ম নিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। বাংলা ভাষায় বাঙালী কথা বলে ঠিকই, কিন্তু বাঙালীর মন ও মনন কি 
সেরূপ কোন পুষ্টি পেয়েছে? ভাতে,মাছে ও ফলমূলে দৈহিক ভাবে বাঁচাটি নিশ্চিত হলেও সে বাঁচার মধ্য দিয়ে সভ্যতা নির্মিত হয় 
না। উচ্চতর সংস্কৃতিও গড়ে উঠেনা। আন্দামান-নিকোবার ও পাপুয়া নিউগিনির আদিবাসীদের অনেকেই দৈহিক বলে 


ইউরোপীয়দের চেয়েও শক্তিশালী। কারণ, সে দেশের বনে জঙ্গলে ফলমূল ও শিকারযোগ্য জন্তুর এখনও অভাব পড়েনি। কিন্তু 
মনের পুষ্টিতে তাদের দৈন্যদশা এতোটাই প্রবল যে, তারা এখনও রয়ে গেছে প্রাচীন প্রস্তর যুগে। পশুদের ন্যায় সে বন্য 
নারী-পুরুষের দেহেও কোন বস্তু থাকে না। বনের মাঝে তাদের কোন ঘরও নাই। বনেজঙ্গলে জন্ত-জানোয়ারের মতই গাছের 
নীচে, ঝোপের মাঝে বা মাটির গুহায় তারা ঘুমায় ও জীবন কাটায়। ঘরবাড়ি বানাতে তারা শেখেনি, বস্ত্র তরী ও খাদ্য পাকানোর 
সামান্যতম জ্ঞানও তাদের নাই। তারা বেড়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। বিগত হাজার হাজার বছরেও তাদের 
চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। 


একটি জাতির দৈহিক স্বাস্থ্যের মানটি বুঝা যায় খাদ্য তালিকা দেখে। তেমনি চেতনা ও সভ্যতার মানটি বুঝা যায় সেদেশের 
বই-পুস্তকের মান দেখে। এ নিয়ে কোন সুষ্ঠ বিচারে বিশাল গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। পাঠ্য তালিকায় মহাজ্ঞানী আল্লাহর 
গ্রন্থ আল-কোরআন স্থান পেলে মানুষের মন ও মনন যে মান নিয়ে বেড়ে উঠে তাই কি পুথি-পাঠ, কবিতা পাঠ, উপন্যাস পাঠ, 
রবীন্দ্র-সংগীত বা আউল-বাউলের গানে সম্ভব? ইসলামের আগমনে বিপ্রব এসেছিল আরবদের পাঠ্য তালিকায়। “হে 
বিধাতা,সাত কোটি প্রাণীরে রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করনি।” কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর রচিত 
কবিতার এ ছত্রটি প্রচণ্ড দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটি বাঙালীর শারীরীক ভাবে বেড়ে উঠার ব্যর্থতা নিয়ে নয়। সে 
আফসোসটি মন ও মননে বেড়ে না উঠার কারণে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর বেড়ে উঠার এ দারুন ব্যর্থতা নিয়ে কবিতা লেখেছেন। 
কিন্তু ব্যর্থতার কারণটি চিহ্নিত করেননি। তার মত একজন হিন্দুর পক্ষে সেটি জানা সম্ভবও ছিল না। সেটি না জানার কারণে 
বেড়ে উঠার প্রচণ্ড ব্যর্থতা ছিল খোদ রবীন্দ্রনাথেরও। চেতনার সে বিশাল ব্যর্থ নিয়েই কলকাতার রাস্তায় ঢাকা শহরে একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা রুখতে তিনি মিছিলে নেমেছিলেন। কিন্তু সে কারণটি বুঝতে মিশরীয়দের দেরী হয়নি। ইসলাম কবুলের 
সাথে সাথেই তারা সেটি বুঝেছিল। সেটি বুঝে যে কোন ঈমানদার ব্যক্তিই। পরিপূর্ণ ঈমানদার রূপে বেড়ে হওয়ার গরজেই 
মিশরীয়রা তাদের পাঠ্য তালিকা থেকে তাদের নিজ দেশের প্রাটীন মিশরীয় সাহিত্য ও ভাষা বাদ দিয়ে পবিত্র কোরআন ও তার 
ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। মিশরীয়দের সমগ্র ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তটি খুলে দেয় সিরাতুল মোস্তাকীম 
তথা জান্নাতপ্রাপ্তির দরজা। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ স্রেফ ব্যবসায়ীক, পেশাগত বা রাজনৈতিক কারণে ভাষা পাল্টায়। 
পাশ্চাত্যে বসবাসকারি বাঙালীগণ সেটিই করছে। কিন্তু মিশরীয়গণ তাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেছিল অনন্ত অসীম 
আখেরাত বাঁচাতে। আরবী ভাষাকে তারা গ্রহণ করেছিল মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেন্ঠ নিয়ামত থেকে ফায়দা হাসিলের 
স্বার্থে। এজন্য তাদেরকে কেউ বাধ্যও করেনি। যে খাদ্য পুষ্টি জোগায় না সে খাদ্য গ্রহনে শ্রমদান ও অর্থদানে লাভ আছে কি? 
বিষয়টি তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও। মিশরবাসীগণ সে প্রজ্ঞারই পরিচয় দিয়েছিল আরবী ভাষাকে গ্রহণ করে।অথচ তারা পিরামিড 
নির্মাণ, কাগজ আবিষ্কার, উন্নত চাষাবাদ, তুলাচাষ, উন্নত বস্ত্র নির্মাণ, বর্ণ ও লিখনরীতি আবিষ্কারে বিশ্বের সমগ্র জাতি থেকে 
তারা বহু হাজার বছর এগিয়ে ছিল। এজন্যই মিশরকে মানব সভ্যতার সূতিকাঘর বলা হয়। শুধু মিশরবাসী নয়, একই পথ 
ধরেছিল সিরিয়া, ইরাক, আলজিরিয়া, মরোক্কা, তিউনিসিয়া, মৌরতানিয়া, মালি, লিবিয়া ও সুদানের মুসলিমগণ। তাতে 
তাদেরও প্রচণ্ড লাভ হয়েছিল। সভ্যতর হওয়ার এ কোরআনী পথ ধরার কারণেই মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা _ইসলামী 
সভ্যতা নির্মাণে তারা নিজ নিজ অবদান রাখতে পেরেছিলেন। 


বাঙালী মুসলিমের সাহিত্যসংকট 


বাঙালী মুসলিমের প্রধান সংকটটি রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক নয়। সবচেয়ে বড় সংকটটি হলো সাহিত্যের। বাঙালী 
মুসলিমের অন্যান্য সংকটগুলির জন্ম মূলত সে সাহিত্যিক সংকট থেকেই। সাহিত্যের অর্থ কিছু কবিতা ও গান, কিছু গল্প বা 
উপন্যাস নয়। কিছু কবি,লেখক বা বিজ্ঞানীর নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে সাহিত্যের এ সংকটটি দূর হয় না। সাহিত্যের গুরুত্ব 
আরো ব্যাপক । দৈহিক সুস্বাস্থের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়ের তালাশ করতে হয়। বাঁচতে হয় দুষিত ও বিষাক্ত খাবার থেকে। 
তেমনি উন্নত দর্শন, সুস্থ চেতনা ও নৈতিক সুস্বাস্থ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ দর্শনের তালাশ করতে হয়। বাঁচতে হয় কুসাহিত্যে 
ও কুদর্শন থেকে। এখানেই ভাষার গুরুত্ব। ঈমান নিয়ে বেড়ে উঠার তাড়নাই মুসলিম জীবনের মূল তাড়না। পানি ছাড়া যেমন 
কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচে না, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমানও বাঁচে না। তখন অসম্ভব হয় মানব রূপে বেড়ে 
উঠা। দেহের খাদ্য কীট-পতঙ্গো ও পশুও জোগার করতে পারে। কিন্তু আত্মার খাদ্য জোগারের কাজটি একমাত্র মানুষের।এবং 
সে খাদ্যটি ক্ষেতে বা বনেজঙ্গলে মেলে না। সেটির একমাত্র উৎস হলো ওহীর জ্ঞান। মহান আল্লাহতায়ালা তাই কৃষিজ্ঞান, 
চিকিৎসাজ্ঞান বা বিজ্ঞানের জ্ঞান বাড়াতে কোন কিতাব নাযিল করেননি; কোন নবী বা রাসূলও পাঠাননি। বরং লক্ষাধীক 
নবী-রাসূল ও ৪ খানি আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন মানব জাতির আত্মায় সত্য-জ্ঞানের সে প্রয়োজনটি মেটাতে। তাই কোন 
ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা শুধু দেহের পুষ্টিকর খাদ্যের সন্ধান লাভ নয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞা বা লাইফ স্কীল হলো মহান 
আল্লাহতায়ার নাযিলকৃত সে ওহীর জ্ঞানের সন্ধান লাভ। নইলে মানুষ রূপে বাঁচাটিই শুধু ব্যর্থ হয় না, সে ব্যর্থতার ফলে অনন্ত 
অসীম কালের জন্য জাহান্নামের আগুণে গিয়ে পৌছাও অনিবার্য হয়ে উঠে। বস্তুত সে গভীর প্রজ্ঞার বলেই মিশরীয়, 
সিরিয়ান,ইরাকী, আলজিরিয়ান, মরোক্কান, লিবিয়ান ও সূদানী মুসলিমগণ ইসলাম কবুলের সাথে সাথেই আরবী ভাষাকে 
নিজেদর ভাষা রূপে গ্রহণ করেছিল। একই কারণে পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি ও বেলুটীরা নিজেদের মাতৃভাষার 
বদলে উদ্দুকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। কারণ, চেতনায় পুষ্টি জোগানোর ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষার তুলনায় উর্দু 
ভাষার সামর্থটি বিশাল। সে সামর্থ্যটি বাড়াতেই উদ্দু ভাষা গড়ে উঠেছিল বহু শত বছর ধরে সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিমদের 


সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এ ভাষাটির উন্নয়নে বিনিয়োগ ছিল ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলিম শাসকদেরও। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম 
চেতনায় জ্ঞানের পুষ্টি জোগানো। উর্দু বিহারীদের দান নয়, পাঞ্জাবীদেরও নয়। এ ভাষাটির উন্নয়নে অন্যদের পাশাপাশি এমনকি 
হাজার হাজার বাঙালী আলেম ও বুদ্ধিজীবী শত শত বছর ধরে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সকল মাদ্রাসাতে উর্দু ভাষাতেই 
শিক্ষা দেয়া হত। অনেক উদু বইয়ের লেখকও তারা। উদু ব্যবহৃত হত উপমহাদেশের অন্যান্য প্রদেশেও। ফাসঁরি পর উদ্দুই 
স্বীকৃতি পায় উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা রূপে। কারণ ইসলামী জ্ঞানের দিক দিয়ে আরবী ভাষার 
পরেই হলো উদ্দুর স্থান। বাংলা, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাতি বা অন্য কোন ভাষায় সে কাজটি হয়নি। সেক্যুলার বাঙালীদের কাছে 
এ বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব পায় নি। তবে গুরুত্ব না পাওয়ার বোধগম্য কারণও রয়েছে। কারণ,তাদের এজেন্ডা তো মুসলিমদের 
ইসলাম থেকে দূরে সরানো। কারণ, ইসলামের প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের অঙ্গীকারহীন করাই তো তাদের রাজনীতি ও 
শিক্ষা-সংস্কৃতি। ফলে আরবী বা উর্দুর ন্যায় যে ভাষা মুসলিম চেতনায় কোরআনী জ্ঞানের পুষ্টি জোগায় সে ভাষার প্রতি তাদের 
আগ্রহ থাকার কথা নয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তো তারা সেটিই প্রমাণ করেছে। 


পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে বাংলা ভাষার দৈন্যতাটি ছিল বিশাল। বাংলা ভাষায় তখন কোন তফসির গ্রন্থ ছিল না। অনুদিত 
হয়নি কোন হাদীস গ্রন্থ। রচিত হয়নি নবীজী(সাঃ)র কোন জীবনীগ্রন্থ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামের মহান বীরদের জানার 
কোন উপায় ছিল না। বাংলা সাহিত্যের শুরু হয় চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, 
নাথ সাহিত্য, শ্রী চৈতন্যের কীর্তন, রাময়ন ও মহাভারতের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। এসব সাহিত্যের নাড়ির টানটি মূলতঃ 
পৌত্তলিকতার সাথে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ও তার পরে আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান ও অন্যান্য মুসলমান 
সাহিত্যিকের হাতে কবিতা ও পুঁথি সাহিত্য রচিত হলেও সে সীমিত সাহিত্য ভাণ্ডার কি বিশাল বাঙালী মুসলিম জনগণের জন্য 
যথেন্ঠ? প্রশ্ন হলো, সে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য আধুনিক মুসলিমের জন্য কতটুকু উপযোগী? তাছাড়া প্রতিযুগে 
সাহিত্যও তার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপট পাল্টায়। পরিবর্তন আসে শব্দ ভাণ্ডারে। সেসব নতুন 
প্রেক্ষাপটে চাই নতুন চিন্তা-ভাবনা ও নতুন শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে নতুন সাহিত্য।সাহিত্যের ময়দানে তাই লাগাতর নবায়নটি জরুরী। 
কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সেটি ঘটেনি। মধ্যযুগীয় পুঁথি বা কবিতার প্রতি তাই আধুনিক যুগের মুসলিমদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। 
আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের যারা দিকপাল তাদের অধিকাংশই হিন্দু। ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, হেমচন্দ্র, 
বিহারীলাল, মাইকেল মধুসুদন,রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ন্যায় বিপুল সংখ্যক সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যকে গড়ে তোলে 
হিন্দুদের হিন্দু রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনে। তাতে মুসলিমদের জন্য মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার খোরাক ছিল না। বাংলা ভাষায় 
ইসলামী সাহিত্য বলতে যা বুঝাতো তা হলো মীর মোশাররফ হোসেন রচিত বিষাদ সিন্ধু ও কিছু পুঁথি সাহিত্য। তখন 
কোরআন-চর্চা বলতে যা হত, তা মূলত অর্থ না বুঝে স্রেফ তেলাওয়াত। এমন দরিদ্র্য জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে কি একটি জাতি মনের 
পুষ্টি পায়? বরং তাতে গড়ে উঠে ন্যাশনালিজম, সেক্যুলারিজম, সোসালিজম, ফ্যাসিবাদের ন্যায় ভয়ানক চেতনাগত রোগের 
উর্বর প্রেক্ষাপট। 


হিন্দু রেনেসাঁর কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলার মুসলিমদের বাঙালী রূপেও গণ্য করত না। নিজেদের ভাবনার মানচিত্রে বাঙালী 
মুসলিমদের জন্য তারা কোন স্থানই বরাদ্দ রাখেনি। যেমন শরৎ চন্দ্র চট্টপাধ্যায় লিখেছেন, “আমাদের স্কুলে আজ বাঙালী ও 
মুসলমানদের মাঝে খেলা”। তাঁর এই একটি মাত্র বাক্যেই ফুটে উঠেছে সে আমলে বাঙালী রূপে কাদেরকে বুঝানো হত। 
নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, “(অনুবাদঃ ১৯০৫ সালের আগে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ভদ্রলোকদের আচরণ চার রকম ছিল। ... 
আমাদের চতুর্থ অনুভূতিটি ছিল মুসলিম প্রজাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ, তাদেরকে আমরা গৃহপালিত পশু মনে করতাম। 
শব্দগুলো শক্ত,তবে সত্য।৮ -(5811651, 98011) 1973) এমন ঘৃণাপূর্ণ চেতনা শুধু আচরণে নয়,তাতে পরিপূর্ণ ছিল হিন্দুদের রচিত 
সাহিত্য ও রাজনীতি হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত বই পড়ে কেউ কি তাই মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার আত্মপ্রত্যয় পায়? বরং তাতে 
মৃত্যু ঘটে মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার প্রেরণা। ইসলামী চেতনার সে মৃত্যুদশাটি তাই এত প্রবল রবীন্দ্রভক্ত বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীদের মাঝে। 


জনগণের মাঝে ধর্মপ্রেম, দেশপ্রেম, উচ্চতর মূল্যবোধ ও সভ্য রীতিনীতি গড়ে তোলা কাজটি রাজনৈতিক নেতাদের নয়। 
প্রশাসনেরও নয়। মানব গড়া ও দেশ গড়ার সে বিশাল জিহাদটি তো হয় বুদ্ধিবৃত্তির রণাঙ্গনে । সে জিহাদে মূল হাতিয়ার হলো 
পবিত্র কোরআন ও যুগোপযোগী ইসলামী সাহিত্য। বুদ্ধিবৃত্তির রণাঙ্গনের লড়াকু মুজাহিদগণ হলেন বিজ্ঞ জ্ঞানীগণ। ইসলামে 
তাই জ্ঞানীর কলমের কালীকে বিশাল মর্যাদা দেয়া হয়েছে।তাদের মৃত্যুকে তুলনা করা হয়েছে আসমান থেকে একটি নক্ষত্র খসে 
পড়ার সাথে। বুদ্ধিবৃত্তির এ অঙ্গণ থেকেই রণাঙ্গনের শহীদ পয়দা হয়। অথচ সে বুদ্ধিবৃত্তিক রণাঙ্গনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 
ছিল বিশাল শন্যতা। বরং সে অঙ্গন অধিকৃত হয়েছিল ইসলামের শক্র পক্ষের হাতে। তাদের অধিকাংশ ছিল সেকু্যুলারিস্ট, 
সোসালিস্ট ও জাতীয়তাবাদী। অনেকে ছিল পৌত্তলিক এবং অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তারাই বিজয়ী 
হয়েছে। ফলে রাজনীতির রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত মুজাহিদ জুটেনি। বরং সৃষ্টি হয়েছে পৌত্তলিক কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে ভারেতর পাশে 
যুদ্ধ লড়ার হাজার হাজার সৈনিক। ফলে বাঁচেনি সাতচন্পিশের পাকিস্তান। 


আলাদা একটি রাষ্ট্রের জন্য শুধু পৃথক ভূগোল হলে চলে না, আলাদা সাহিত্যও সে জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে রাষ্ট্র যদি 
পাকিস্তানের ন্যায় একটি আদর্শিক রাষ্ট্র হয়। সাহিত্য অভিন্ন হলে চেতনাও অভিন্ন হয়। তখন বিলুপ্ত হয় ভিন্ন রাজনীতি ও ভিন্ন 


ভূগোলের সাধ। এরই প্রমাণ, বাংলাদেশের বাঙালী সেকু্যুলারিস্টগণ। তাদের চেতনার ভূগোলটি ভারতের সাথে এতোটাই মিশে 
গেছে যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রই তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। ১৯৪৭/য়ের পূর্বে একই অবস্থা ছিল কংগ্রেসী 
মুসলিমদের। তাদের চেতনার রাজ্যটি হিন্দুদের থেকে অভিন্ন হওয়ায় তারাও সেদিন স্বাধীন পাকিস্তানের প্রয়োজনীতা বুঝেনি। 
অথচ হিন্দু ও মুসলমানের মাঝে সাহিত্যের দুটি ভিন্ন ধারা শুরু থেকেই বহমান। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রে এসে 
সাহিত্যের সে হিন্দু ধারাটি শেষ হয়নি, বরং বলবান হয়েছে। শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন, মনসা মঙ্গল বা চৈতন্য দেবের ভক্তি মূলক গান 
বাংলার হিন্দুদেরকে মুসলিম হওয়া থেকে সফল ভাবে রুখেছে। বাঙালী মুসলিম জীবনে সে হিন্দুধারাই প্রবল ভাবে বিজয়ী 
হয়েছে। বাংলাদেশের স্কুল কলেজে পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ তাই বাধ্যতামূলক নয়, বাধ্যতামূলক হলো রবীন্দ্রনাথের 
“আমার সোনা বাংলা” গান। মুসলিম জনগণের জীবনে হিন্দু সাহিত্যকে এভাবে প্রতিষ্ঠা দিলে তাদের মুসলিম থাকাই শুধু বিপন্ন 
হয় না, বিপন্ন হয় মুসলিম দেশের অস্তিত্বও। পাকিস্তান একাত্তরে ভেঙ্গে গিয়ে বস্তুত সেটিই প্রমাণ করে গেছে। এধারাটি অব্যাহত 
থাকলে বাংলাদেশও যে বিলুপ্ত হবে -তা নিয়েও কি কোন সন্দেহ আছে? 


অধিকৃত চেতনা 


ব্যক্তির কর্ম ও রাজনীতি দৈহিক গুণাগুণে পরিচালিত হয় না; পরিচালিত হয় তার চেতনা বা ভাবনার গুণে । এবং সে চেতনা বা 
ভাবনার রাজ্যে হুকুমটি চলে ধ্যান-ধারনা বা দর্শনের। তাই শুধু দেশের ভুগোল পাহারা দিলে চলে না, পাহারা দিতে হয় চেতনার 
ভূগোলকেও। আর সে চেতনার ভুগলোকে প্রতিরক্ষা দেয় বুদ্ধিবৃত্তিক যোদ্ধারা । সেটি করে সাহিত্য বা লেখনির মাধ্যমে। এ 
যোদ্ধারাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। বাঙালী মুসলিমদের বড় ব্যর্থতাটি হলো, দেশটিতে সেরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক যোদ্ধা 
সৃষ্টি হয়নি। ফলে গড়ে উঠেনি ইসলামী দর্শনপুষ্ট সাহিত্য । ফলে অনায়াসেই শত্রুদের হাতে অধিকৃত হয়েছে বাঙালী মুসলিমের 
চেতনার ভূগোল। আর তাতে মহাসংকটে পড়েছে ইসলামী চেতনা নিয়ে বাঙালী মুসলিমের বেড়ে উঠাটি। এ ব্যর্থতার কারণেই 
হিন্দুদের রচিত বিশাল সাহিত্য পেয়েছে মুসলিম মননের খালি জায়গাটি সহজে দখলে নেয়ার। তাতে দখলে গেছে বাঙালী 
মুসলিমের রাজনীতি ও সংস্কৃতিও। এতে বাঙালী হিন্দুর চেতনার সাথে একাকার হয়েছে বাঙালী মুসলিমের চেতনা। এজন্যই 
সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধ্যানধারণা বিচারে সেক্যুলার বাঙালী মুসলিমকে বাঙালী হিন্দু থেকে আলাদাটি করাটি দুরুহ। অথচ 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেরূপ বিপর্যয় পশ্চিম পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়নি। সেখানেও জাতীয়তাবাদী ছিল, সোসালিস্ট ছিল এবং 
প্রচুর বিচ্ছিন্নতাবাদীও ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সফল লড়াই লড়েছে এবং এখনো লড়ছে সেদেশের আলেম-উলামা ও 
ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ। ফলে একাত্তরে বাঙালী মুসলিমের জীবনে যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিকৃতি এসেছিল সেটি 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের জীবনে আজও আসেনি। 


কলেরা ও ফক্ষার ন্যায় সংক্রামক ব্যাধির মহামারি থেকে বাঁচতে হলে ভ্যাকসিন নিতে হয়। সেটি অবিকল সত্য কুফরি, শিরক, 
মুনাফিকির জীবাণু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের কাজ করে ইসলামী জ্ঞান। সে জ্ঞানকে কোরআন-হাদীস ও 
ইসলামী দর্শনের জ্ঞান হতে হয়। ভ্যাকসিনের সে কাজ কি হিন্দুদের রচিত সাহিত্যে সম্ভব? তাতে তো বরং উল্টোটি হয়। চেতনায় 
তখন শিরক ও কুফরির জীবাণু ঢুকে । তখন বেড়ে উঠে ইসলামের বিরুদ্ধে ইম্যুনিটি বা প্রতিরোধের ক্ষমতা। বাঙালী 
সেকু্যুলারিস্টদের ক্ষেত্রে তো সেটিই হয়েছে। তাদের চেতনায় তাই ইসলাম বাঁচেনি। বরং তারা দাঁড়িয়েছে ইসলামের প্রবল 
প্রতিপক্ষ রূপে। ঈমান বাঁচানোর সে গুরুতর বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই অনেক বাঙালী মুসলিম সেদিন উদ্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করা 
পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সে চিন্তাটি ছিল বাঙালী মুসলিমের মন ও মননকে ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ করার প্রেরণা থেকে। তাদের 
মাথায় বাঙালীর ক্ষতির চিন্তা ছিল না। বাঙালীর মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার নিয়েতও ছিল না। কিন্তু তাদের সে সদিচ্ছার 
গভীরে যাওয়ার চেষ্টা হয়নি। বরং তাদেরকে চিত্রিত করা হয়েছে বাঙালী ও বাংলা ভাষার শক্র রূপে। এটি ছিল তাদের নিয়তের 
উপর হামলা । উপমহাদেশের শ্রেশ্ঠ ভাষাটি থেকে ঈমানদার ব্যক্তিগণ পুষ্টি পাক এবং তাদের চেতনার ভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
পাক -সেটি তারা চায়নি। 


বিভক্তির দেয়াল 


মিশরের জনগণ যদি ইসলাম গ্রহণের সাথে আরবী ভাষা গ্রহণ না করতো -তা হলে কি তারা কোরআনের এতো সান্নিধ্যে আসতে 
পারতো? বরং ভাষার নামে বিভক্তির একটি বিশাল দেয়াল তখন থেকেই যেত। যেমন রয়ে গেছে ইরানী বা তুকীদের সাথে 
আরবদের। আরবী ভাষা থেকে মিশরীয় যেমন লাভবান হয়েছে,তেমনি আরবী ভাষাও লাভবান হয়েছে মিশরীয়দের ভাষাচ্চা ও 
জ্ঞানচর্চা থেকে। আধুনিক যুগে আরবী ভাষায় জ্ঞানচর্চা ও বৃদ্ধিবৃত্তিতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই মিশরীয়। এক 
সময় মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানচর্চায় নেতৃত্ব ছিল ইরানীদের হাতে। বড় বড় বিজ্ঞানী ও মনিষীর জন্ম হয়েছিল ইরানে। তাদের 
অবদানের কথা স্বীকার করে প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ইবনে খলদুন লিখেছিলেন, ইসলামের জন্ম আরবে, কিন্তু ইসলামী 
সভ্যতার জন্ম ইরানে। তখন ইসলামী বিশ্বের সাথে তাদের সংযোগের মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা । আল রাযী, ইবনে সিনা, আল 
ফারাবী, আত তাবারী,গাজ্জালীর ন্যায় ইসলামের ইতিহাসের বহু প্রখ্যাত মনিষীর জন্ম ইরানে। তাদের লিখনীর ভাষা ছিল 
আরবী। ইমাম আল গাজ্জালী একমাত্র কিমিয়ায়ে সা'দাত ছাড়া সমুদয় বই লিখেছেন আরবীতে। ইরানের কবিরাও কবিতা 
লিখতেন আরবীতে । আরবী ভাষার কারণে ইরানীরাও সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছিল। অপরদিকে তারাও 
সমৃদ্ধ করেছেন আরবী ভাষাকে । তখন আরবী ভাষা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা। ভাষাগত সে সংযোগটির কারণে তারা যেমন 


অন্যদের থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি সুযোগ পেয়েছিল মুসলিম জাহানের অন্যদের রাজনীতি,শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে -বিশেষ করে খলিফা মামুনুর রশিদের আমলে রাজনীতি চলে যায় 
ইরানীদের হাতে। কিন্তু পরে আরবী ভাষার সাথে সংযোগ ছিন্ন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরানীরা। ফার্সী ভাষাকে জিন্দা করে তারা 
শুধু মুসলিম একতাকেই বিনষ্ট করেনি, আবর বিশ্বের সাথে নিজেদের সংযোগটিও ছিন্ন করেছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ, 
জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত কোরআন থেকে। সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ 
অবাঙালী মুসলিমদের থেকে বিচ্ছেদের দেয়াল খাড়া করতে চেয়েছিল এবং তাতে তারা সফলও হয়েছে। অথচ উদ্দু ভাষাকে 
সমৃদ্ধ করার কাজে বাঙালীদের অবদানও কি কম ছিল? বহু বাংলাভাষী উদ্ুতে কবিতা লিখেছেন। মওলানা আবুল কালাম 
আজাদের বিখ্যাত পত্রিকা আল হিলালসহ উদ্দু ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা এবং উদ বই ছাপা হত বাংলার নগরী কলকাতা থেকে। 
উর্দু কবিতার লালন ভূমি লক্ষৌ, দিল্লি এলাহাবাদ ও দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদ হলেও গদ্যচর্চার কাজটি জোরশোরে শুরু হয় 
কলকাতা থেকে। কলকাতা পরিণত হয়েছিল ভারতীয় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের কেন্দ্রভূমি। আর সে কারণেই বাংলা 
পরিণত হয় মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের মূল দুর্গ। 


কথা বলা বা ভাব প্রকাশে সাহায্য করার পাশাপাশি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুদ্ধিবৃত্তিক,অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক,ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো।পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের সে প্রয়োজন মিটাতে বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দি এবং ইংরেজী 
শিখতে হয়।ইউরোপীয়দেরও শিখতে হয় কয়েকটি ভাষা ।মাতৃভাষা রূপে শতাধিক ভাষা বেঁচে আছে ব্রিটেনে ।কিন্ত সেসব ভাষা 
মায়ের ভাষা হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা নয়। বিলেতে শিক্ষা,সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যর ভাষা রূপে যেটির চর্চা হচ্ছে সেটি 
ইংরাজী ।একই কারণে বাংলার শিক্ষিতজনেরা এক সময় ফার্সি ও উদ্দু শিখতো।তাই অখণ্ড পাকিস্তানেও বাংলার পাশাপাশি উদ্দু 
শেখারও প্রয়োজন ছিল। সেটি যেমন রাজনৈতিক কারণে,তেমনি ইসলামী চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠার প্রয়োজনে ।পাকিস্তানের 
পাঞ্জাবী,সিন্ধি,পাঠান ও বেলুচ শিশুরাও একারণে উর্দু শিখছে। এতে কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে তারা কি 
বাঙালীদের চেয়ে পিছিয়ে আছে? তাদের মাতৃভাষাগুলিও কি তাতে বিলুপ্ত হয়েছেঃ অথচ যুক্তি দেখানো হয়েছিল, বাঙালী 
কিশোরদের এতো সামর্থ্য নেই যে উর্দুর ন্যায় একটি নতুন ভাষা শিখবে। এরূপ অভিমত আদৌ সঠিক ছিল না।এমন ধারণার 
ভিত্তি ছিল শিশুর মেধাগত সামর্থ্য নিয়ে ভুল ধারণা ।শিশুর ভাষা শেখার সামর্থ্য নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বহু গবেষণা হয়েছে। 
নিউয়র্কের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা করে দেখেছে শিশুরা একই সাথে ইংরেজী,জার্মীন,চাইনিজ,স্পানীশ -এরূপ 
চারটি ভাষা একত্রে শিখতে পারে। 


উর্দু ভাষা শিক্ষায় বাঙালী সেকু্যুলারিস্টঈদের অনীহার মূল কারণ,উদ্দুর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি 
শক্রতা।যারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে বিরোধীতা করেছিল তারা কখনোই চায়নি উর্দু ভাষাটি পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মানুষের 
মাঝে সেতু-বন্ধন গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করুক।ফলে শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে উর্দুর বিরুদ্ধে একটি 
শক্রুপক্ষ সক্রিয় ছিল।তাদের দ্বারা ভাষা আন্দোলন ব্যবহৃত হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নাশকতার কাজে।অথচ পশ্চিম 
বাংলার বাঙালীরা হিন্দির বিরুদ্ধে এতোটা নীচে নামেনি।সেখানে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ও ইংরেজীর সাথে হিন্দিও 
শিখছে;সেটি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনে ।অখণ্ড ভারত বাঁচাতে পশ্চিম বাংলার 
বাঙালী হিন্দুদের মাঝে যে প্রবল আগ্রহ,সেরূপ আগ্রহ পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝে পাকিস্তান বাঁচাতে ছিল না।অথচ হিন্দির চেয়ে 
অনেক সমৃদ্ধ ভাষা হলো উদ্দু। ব্রিটিশ আমলেও বাংলার মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার মাধ্যম ছিল উদ্দু।আল্লাহতায়ালার দরবারে 
সকল কাজকর্মের প্রতিদান নির্ধারিত হয় নিয়তের ভিত্তিতে।নিয়ত যেখানে ভাষাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দেশের এঁক্য ও 
সংহতির মূলে আঘাত হানা -তখন সেটি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন থাকে না,যে পাপ কবিরা গোনাহতে রূপ নেয়।সে 
নাশকতাটি শুধু নিজ দেশের বিরুদ্ধে হয় না,সংঘটিত হয় নিজ আখেরাতের পরিণামের বিরুদ্ধেও।ভাষার নামে তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানে সেটিই হয়েছে। 


বিষাক্ত রাজনীতি 


আওয়াম লীগের অনেক নেতা পাকিস্তানকে তার প্রতিষ্ঠা থেকেই মেনে নিতে পারেননি। যদিও তারা একসময় মুসলিমের 
লীগের নেতা ছিলেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন এবং মন্ত্রীরূপে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও সংহতি রক্ষায় 
পবিত্র কোরআন ছুয়ে মহান আল্লাহতায়ালার নামে কসম খেয়েছেন। পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তাদের মনে প্রচণ্ড 
ক্ষোভ ছিল, বিষাক্ত বিষও ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান হলো ১৯৪০ সালের গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের সাথে 
গাদ্দারীর ফসল। এ ধরণের নেতাদের বিষপূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রুপের প্রধান বুদ্ধিজীবী জনাব আবুল মনসুর 
আহমদের লেখায়। তিনি লিখেছেনঃ "মুসলিম লীগ ৪৬ সালে নির্বাচনে ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভোট নিয়া 
নির্বাচনে জিতিবার পরে গুরুতর ওয়াদা খেলাফ করিলেনঃ লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-পশ্চিমে দুই মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের 
বদলে পশ্চিম-ভিত্তিক এক পাকিস্তান বানাইলেন।”-(আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯)। অর্থাৎ তার মতে অতি অপরাধ 


হয়েছে অখণ্ড এক বৃহৎ পাকিস্তান বানিয়ে। পাকিস্তানকে বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পাকিস্তান। এসব কথা তারা 
প্রকাশ্যে বলতেন এবং বইয়ের পাতায় লিখতেন। তাদের মনের গভীরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষ যে কত গভীর 
ছিল তা এ থেকেই অনুমেয়। 


পাকিস্তান-এর প্রতি এরূপ গভীর ক্ষোভ নিয়ে কেউ কি সে দেশের মঙ্গল করতে পারে? অথচ জনাব আবুল মনসুর 
আহম্মদ নিজে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হয়েছেন। কথা হলো, তাদের মত ব্যক্তিবর্গ যে মন্ত্রী হয়েছেন 
সেটি কি নিছক ক্ষমতার মোহে ও আখের গুছানোর তাগিদে? এটা ঠিক, লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির 
কথা ছিল না। কিন্ত তিনি নিজের মতটা প্রমাণ করার তাগিদে ইচ্ছা করেই আরেকটি এ্তিহাসিক সত্যকে গোপন করেছেন। 
সে সত্যটি হলো, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানভূক্ত করা হয় অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম সদস্যদের ভোটে। 
কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহ বা অন্য কোন অবাঙালী নেতা বাঙালী মুসলমানদের উপর সে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে 
দেননি। পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পাকিস্তান বানানো লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রও হয় নাই। সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় ১৯৪৬ সালে মুসলিম 
লীগের দিল্লি সম্মেলনে। সেখানে বাংলার পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব 
সোহরাওয়ার্দী এবং সে প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। আবুল মনসুর আহম্মদের সে বিষয়টি জানা থাকার কথা। 
তাছাড়া জনাব সোহরাওয়াদী নিজেও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি জনাব মনসুর আহম্মদের নেতাও ছিলেন। 


তবে আবুল মনসুর আহমদের মত বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের চেতনায় মূল রোগটি হলো, তারা ইসলামের পুণর্জাগরণে 
বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা চাইতেন না,মুসলিমগণ আবার বিশ্বশক্তি রূপে তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাক। আর সে 
বিশ্বশক্তির মর্যাদা পেতে হলে তো বৃহৎ ভূগোল চাই। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের চেতনার ক্ষুদ্র ভুবনে বাঙালী ছাড়া 
অন্যভাষী মুসলিমের স্থান ছিল না। তাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে বিশ্বের মানচিত্রে যেভাবে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র 
পাকিস্তানের জন্ম হলো তাতে খুশি হতে পারেনি। বরং প্রচণ্ড বিষণ্ন হয়েছেন এ জন্য যে, মুসলিম লীগের দিল্লি সম্মেলনে 
কেন লাহোর প্রস্তাবে সংশোধনী আনা হলো। মনের ক্ষেদে সে সিদ্ধান্তের কথাটি আবুল মনসুর আহমদ ইচ্ছা করেই ভূলে 
গেছেন। পাকিস্তানের বড্ড বদ নসিব যে এমন ক্ষুদ্র ও সীমিত চেতনার মানুষগুলো পাকিস্তানে নেতা ও মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ 
পেয়েছিল। এরাই ছিল পাকিস্তানের ঘরের শক্র। জনগণের ভূল হলো, তারা লুকিয়ে থাকা এসব ঘরের শত্রুদের চিনতে ভূল 
করেছে। 


চেতনায় ইসলামশণ্যতা 


পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসের জন্য যেটি অপরিহার্য ছিল সেটি হলো প্যান-ইসলামীক চেতনা। মনের ভূবনটি এমন 
চেতনায় সমৃদ্ধ না হলে তার কাছে অপর ভাষা ও অপর দেশের মুসলমান নিতান্তই বিদেশী গণ্য হয়। অনেক সময় শক্রও 
মনে হয় -যেমনটি বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অথচ একজন মুসলিম অন্য এক মুসলিম ভাইকে মনে করবে 
সেটিই মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঈমানদারকে সেভাবেই চিত্রিত 
করেছেন। এরূপ চেতনাতেই পৃথিবীর বুকে নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলিমদের মাঝে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত 
দেয়াল সুষ্টি হয়। এ চেতনা নিয়েই তারা একত্রে রাষ্ট্র নির্মাণ করে, রাজনীতি করে এবং প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রে 
যুদ্ধও করে। মুসলিম উম্মাহ মাঝে এমন একতা মহান আল্লাহতায়ালার কাছে যে কতটা প্রিয় সেটির ঘোষণা এসেছে পবিত্র 
কোরআনে এভাবেঃ "ইন্নাল্লাহা ইউহিব্ুল্লাধীনা ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি সাফফান কা আন্নাহুম বুনিয়ানুন মারসুস”। 
অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সে সব লোকদের ভালবাসেন যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে সীসা ঢাকা দেয়ালের ন্যায় 
অটুট একতা নিয়ে।” 


তাই কোন মুসলিমকে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন এলাকার মুসলিমদের সাথে স্রেফ জায়নামাজে একত্রে দাঁড়ালে চলে না, 
তাকে রাজনীতি ও জিহাদের ময়দানেও একই জামাতে লড়াই করতে হয়। এটিই মুসলিমের ঈমানদারী। আরব, তু, কুর্দী, 
মিশরী, মুর, ইরানী শত শত বছর যে ভূগোলের আওতায় বসবাস করলো এবং একই রণাঙ্গণে জিহাদ করলো -তা তো সে 
শিক্ষার কারণেই। এটিই প্যান-ইসলামীক চেতনা। মুসলিমের ঈমান থেকে এ চেতনাকে কখনোই পৃথক করা যায় না। যখনই 
মুসলিম উম্মাহ সে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তখনই এসেছে ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল-ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, সংঘাত ও বিভক্তি। 
এবং বিভক্তি ও সংঘাত কখনোই একাকী আসে না। সাথে আনে লাগাতর পরাজয়, অধিকৃতি ও অপমান। আজকের 
বাংলাদেশ এবং সে সাথে বিভক্ত মুসলিম বিশ্ব তো সে পরাজয় ও অপমানেরই সাক্ষী । 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল এমন লোকদের দিয়ে যাদের অধিকাংশই ছিল আবুল মনসুর 
আহমদের ন্যায় সেক্যুলার চেতনার। তাদের কেউবা জাতীয়তাবাদী, কেউবা বামপন্থী, কেউবা সোসালিস্ট, কেউবা হিন্দু 
এবং কেউবা নাস্তিক। দলটির মুসলিম সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলামী জ্ঞানে অজ্ঞ। সেকু্যুলারিস্টদের কাছে 
প্যান-ইসলামী তথা বিশ্ব-মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনাটি হলো সাম্প্রদায়িকতা। তাদের দৃষ্টিতে সামাজিক বা রাজনৈতিক বন্ধন 
গড়ার ভিত্তিটি হবে ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল বা সামাজিক শ্রেণীভেদ -এবং কখনোই ইসলাম নয়। ফলে আওয়ামী লীগের 


অভ্যন্তরে প্যান-ইসলামী তথা বিশ্ব-মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনাটি ঘ্বনীত, নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় গণ্য হয়। ফলে দেশে ইসলামী 
চেতনার প্রসারের বিরুদ্ধে তারা এতটা আপোষহীন ও প্রতিহিংসা পরায়ন। শেখ মুজিব তাই ক্ষমতায় আসা মাত্রই ইসলামী 
দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেন। মুজিব-কণ্যা হাসিনাও সে পথে চলেছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিবেচিত হয় ভোটগপ্রাপ্তি এবং সে সাথে ক্ষমতালাভ। সেটি পাকিস্তানের অস্তিত্ব বা মুসলিম স্বার্থের সাথে প্রতারণা করে 
হলেও। এমন একটি লক্ষ্য সামনে রেখেই তারা আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে দেয়। দলের নাম 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা অমুসলিম, কম্যুনিস্ট, সোসালিস্ট, নাস্তিক ও অন্যান্য ইসলামবিরোধীদের কাছে স্পন্টতর করে 
দেয়, ইসলামী চেতনা বা মুসলিম স্বার্থের প্রতি তাদের কোন অঙ্গীকার নেই। এতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খুষ্টান,মুনাফিক ও 
নাস্তিকদের ভোট পাওয়ার পথটি পরিষ্কার হয়ে যায়। 


রাজনীতিতে ভারতমুখীতা 


ক্ষমতার মোহে আওয়ামী লীগ শুধু হিন্দু ভোটের দিকেই শুধু ঝুঁকেনি, ঝুঁকেছে হিন্দুস্থানের দিকেও। হিন্দু ভোটপ্রাপ্তির জন্য 
ভারতমুখীতা অপরিহার্যও ছিল। কারণ হিন্দুগণ পাকিস্তানের রাজনীতিতে কাদের ভোট দিবে সেটি নির্ধারিত হত দিল্লি 
থেকে, পর্ব পাকিস্তান থেকে নয়। কারণ, তাদের কান আকাশবানীর দিকে। ক্ষমতার মোহ এভাবেই আওয়ামী লীগের 
নীতিতে লাগাতর পরিবর্তন আনে এবং দলটিকে পুরাপুরি দিল্লিমুখি করে। অপরদিক পরিকল্পিত ভাবেই আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মীগণ ঘৃণা সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ও জনগণের বিরুদ্ধে। কারণ হিন্দুদের ভোট ও হিন্দুস্থানের সাহায্য 
পাওয়ার জন্য এটিও জরুরী ছিল। প্রবাদ আছে, হিন্দুগণ মুসলিম হলে শুরুতে বেশী বেশী গরুর গোস্ত খায়। তেমনি 
মুজিবের ন্যায় যেসব নেতাকর্মী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দেয় তারাও বেশী ভারত বন্দনায় লিপ্ত হয়। 
ভারতের নেতানেত্রী, ভারতের ছায়াছবি, ভারতের বুদ্ধিজীবী, ভারতের বইপুস্তক -সবই তাদের আছে প্রশংসার বিষয় হয়ে 
দাঁড়ায়। তবে মুজিবের জন্য সেটি বেশী জরুরী ছিল। কারণ সোহরাওয়াদীর সঙ্গিরূপে ১৯৪৬'য়ে কলকাতায় তার ভূমিকা 
ভারতীয়দের কাছে অজানা ছিল না। ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে মুজিব ও তার অনুসারিগণ এরূপ ভারত বন্দনা 
তাই বেশী বেশীই করেছে। তাদের কাছে যা কিছু পাকিস্তানী তাই ঘুনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের গোপন ঘরোয়া 
মিটিংগুলোতেই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সে ঘৃণা প্রকাশ করতেন 
নিজেদের লেখনীতে। নিজেদের লেখনীতে বা বক্তৃতায় পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে “পশ্চিমা” বলে উল্লেখ করতেন। এভাবে 
প্রকাশ পেত তাদের মনে লুকানো বিষপূর্ণ ঘৃণা । এটি যে সাধারণ কর্মীদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তাতে আক্রান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাগণও। 


আওয়ামী লীগ শিবিরে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানের গুরু ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এমন ঘৃণা অহরহ প্রকাশ পেত তার 
লেখনিতে। অথচ মুসলিম হিসাবে অপর মুসলিমকে -তা যে ভাষা, যে বর্ণ বা যে ভূগোলেরই হোক তাকে “ভাই” বলে 
সম্বোধন করা শুধু ইসলামী আদবই নয়, ঈমানী দায়বদ্ধতাও। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে মুসলিমদের একে 
অপরের ভাই রূপে চিত্রিত করেছেন। সে ভাইয়ের উপহাস করাকে হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন এমন নামে ডাকা 
-যা তার নিজের কাছে অপছন্দনীয়। (সুরা হুজরাত, আয়াত ১১। ফলে মহান আল্লাহতায়ালার উপর যার সামান্যতম ঈমান 
আছে সে কি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা উপহাস করতে পারে? ঈমানদার ব্যক্তির মাঝে তার মুসলিম ভাইটির 
প্রতি সম্মানজনক সমন্বোধনের আদব শুধু তার সংস্কৃতি নয়, ঈমানের পরিচয়ও। কিন্তু ইসলামী চেতনাশ্রণ্য আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মীগণ সে আদবটুকুও দেখাতে পারেননি। আবুল মনসুর আহমেদের নিজের লেখা "আমাদের দেখা রাজনীতির 
পঞ্চাশ বছর”য়ে এমন ঘ্ৃণাবোধের প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য বার। আওয়ামী লীগ কর্মীরা অবাঙালীদের অহরহই "ছাতু” 
বলতো, আর আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন "পশ্চিমা”। এটিই হলো স্বভাবসুলভ আওয়ামী শালীনতা বা ভদ্রতা! কিন্তু 
সেরূপ ঘৃনা তারা ভারতীয় অবাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করেননি। 


ইংল্যান্ডে কালো ব্যক্তিকে কালো বা নিগার বলা ফৌজদারী অপরাধ। এটি চিত্রিত হয় রেসিজম বা বর্ণবাদ রূপে। কোন 
মন্ত্রী কালোদের বিরুদ্ধে এরূপ শব্দের প্রয়োগ করলে তার মন্ত্রীত্ব থাকে না। ইসলাম এরূপ বর্ণবাদকে হারাম ও অপরাধ 
ঘোষণা দিয়ে চৌদ্দ শত বছর আগেই। ছাতু বলা বা পশ্চিমা বলাতে কি কোন পশ্চিম পাকিস্তানী খুশি হতে পারেন? অথচ 
অওয়ামী-বাকশালী নেতা-কর্মীগণ অবাঙালীদের বিরুদ্ধে এরূপ ঘ্বুণাকে শুধু মুখের কথা,দলীয় অফিস বা কেতাবের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখেনি, সে তীব্র ঘৃণাকে অবাঙালীদের জানমালের উপরও প্রয়োগ করেছে। এ লক্ষ্যে তারা আদমজী জুট মিলে 
অবাঙালী নিধনে দাঙ্গা বাধিয়েছে। দাঙ্গা বাধায় সাধারণতঃ দুর্বৃত্ত প্রকৃতির অপরাধীরা । কোন রাজনৈতিক দল ও তার 
নেতারা সেটি ভাবতেও পারে না। কারণ,রাজনীতি তো মানব কল্যাণের ব্রত। কিন্তু আওয়ামী লীগ রাজনীতিকেও দাঙ্গা, 
সন্ত্রাস ও ঘৃণা ছড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। এভাবে পর্ব পাকিস্তানে অবাঙালীদের পুঁজি বিনিয়োগের পথ তারা 
বন্ধ করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী বিনিয়োগকারীগণ তখন বুঝতে পারে, যে দেশে তাদের জান ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই 
-সেদেশে তাদের পুঁজি নিরাপত্তা পাবে কি করে? ফলে যে দেশটি দ্রুত শিল্লোন্নয়নে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে রেকর্ড গড়ছিল, 
পরিকল্পিত ভাবে সেখানে স্থবিরতা আনা হলো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ৬০'য়ের দশকে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলোর শিল্লোন্নয়নের উপর একটি প্রচ্ছদ-নিবন্ধ ছেপেছিল। সে নিবন্ধে দুইটি দেশকে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে 


দ্রুত উন্নয়নমুখী দেশ রূপে চিহ্নিত করেছিল। দেশ দু'টির একটি হলো কোরিয়া এবং অপরটি পাকিস্তান। যুদ্ধ ও 
রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাকিস্তান সে অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে পারিনি, কিন্তু কোরিয়া এগিয়ে গেছে। ভারত 
কখনোই পাকিস্তানের এরূপ দ্রুত শিল্পোন্নয়ন চায়নি। কারণ শিল্লোন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিও বাড়ে। 
পাকিস্তানের জন্ম থেকেই যারা দেশটির বিনাশে আগ্রহী তারা কি শিল্পোন্নয়ন সহ্য করতে পারে? ফলে পাকিস্তানের 
শিল্পধ্বংসে ভারত তার বিশ্বস্থ ট্রোজান হর্সদের ময়দানে নামিয়ে দেয়।ফলে অবাঙালী-বিরোধী দাঙ্গার নামে দেশের শিল্প ও 
অর্থনীতি বিনাশে যুদ্ধ শুরু হয়।সেটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী জুটমিলে। পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারে 
পাকিস্তানই ছিল ভারতের মূল প্রতিদ্বন্দি। তাই নিশ্চিত বলা যায়, ভারত ও তার ট্রোজান হর্সগণ যুদ্ধের ক্ষেত্র নির্বচনে ভূল 
করেনি। 


বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মঘাতের ইতিহাসটি বহু পুরানো।সেটির শুরু মীর জাফরের আমল থেকেই।সে আত্মঘাতই 
বাংলার রাজনীতিতে বার বার ফিরে এসেছে।একাত্তরের পর দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে শেখ মুজিব ভারতের জন্য 
প্রতিযোগিতামুক্ত নিরাপদ বাজার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে পাটশিল্পের আন্তর্জাতিক বাজারটি ছিল পূর্ব 
পাকিস্তানী পাটের। কিন্ত মুজিব আমলে সেটিকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়। দেশী শিল্প ধ্বংসের কাজটি বাঙালী 
সেক্যুলারিস্টগন শুরু করেছিল পাকিস্তান আমল থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ২০ বছরের মধ্যে বাঙালী মুসলিমদের 
মাঝে প্রশাসন,অর্থনীতি,শিক্ষাদীক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধীক অগ্রগতি সাধিত 
হয়।ভারতের পশ্চিম বাংলার চেয়ে তা ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। কিন্তু সে উন্নয়নের সাথে বাঙালীদের মাঝে 
অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ।সে প্রত্যাশা পূরণ করার সহজ পথ সামনে ছিল না,আর তাতে 
বৃদ্ধি পায় অধৈর্য্যশীল বাঙালীর মাঝে দ্রুত রাজনৈতিক অস্থিরতা ।সে অস্থিরতার কারণে অবস্থা এমন দাঁড়ায়,নিজেদের যে 
কোন দুরাবস্থার জন্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করা শুরু করে। 


দেশবিভাগের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনে বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুসলিম প্রশাসক,অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতি ছিল। কিন্তু 
তাদের প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালী। ব্রিটিশ প্রশাসনের বাইরেও অনেকে ছিলেন হায়দারাবাদের নিজাম,ভূপালের রানী ও 
অন্যান্য ভারতীয় মুসলিম অঙ্গরাজ্যের অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মচারি।কিন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী রাজনীতিবিদ ও 
কর্মচারিগণ চাইতো না,তাদের অফিস আদালত ও প্রশাসনে ভারত থেকে আসা এসব অবাঙালীগণ নিয়োগ পাক।ফলে 
তাদের বেশীর ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করে,এতে সে এলাকায় দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।বাঙালীদের 
মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পনকলকারখানায় অবাঙালীদের শ্রমিক রূপে কাজ করার 
বিরুদ্ধেও।এরূপ বর্ণবাদী ঘূনা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শিল্প এলাকায় কখনোই দেখা দেয়নি। আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মীদের কাছে অবাঙালী ব্যবসায়ী ও পুঁজি বিনিয়োগকারিগণ চিত্রিত হন লুটেরা রূপে।লক্ষণীয় হলো,বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার পর যেসব কোরিয়ান,জাপানী ও ইউরোপীয়গণ বাংলাদেশে শিল্পকারখানা স্থাপন করেছে এবং সেসব কারখানা 
থেকে শত শত কোটি ডলার উপার্জন করে নিচ্ছে।নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় কোম্পানীগুলোও। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী 
লীগের নেতাকর্মীগণ এরূপ ঘৃণা ছড়ায় না।তাদের ঘৃণাটি ছিল শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে।কারণ,ভারত সেটিই 
চাইতো।অথচ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে সেরূপ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ঘৃণা ও অস্থিরতা দেখা 
দেয়নি।ফলে পুঁজি নিরাপত্ত পায় পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে; এতে শিল্পোন্নয়নের ধারা সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় 
বেগবান হয়।পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম এ দুইটি অংশের মাঝে যে বিশাল বৈষম্য ছিল,সেটি 
১৯৪৭ সাল থেকে কমতে শুরু করেছিল।কারণ পূর্ব পাকিস্তানেও বিনিয়োগ দ্রুত বুদ্ধি পাচ্ছিল।কিন্তু আওয়ামী লীগের 
বর্ণবাদী ও আত্মঘাতি নীতিতে যখন বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ ও দাঙ্গা শুরু হয়,সে বৈষম্য আবার বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 


অর্থনীতিতে শুধু পুঁজির জোগান হলেই উন্নয়ন হয় না।সে জন্য অপরিহার্য হলো সামাজিক পুঁজি।সে সামাজিক পুঁজিটি 
হলো রাজনৈতিক অঙ্গণে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব/স্থিতিশীলতা ও শিশ্ঠাচার,এবং সে সাথে সামাজিক শৃঙ্খলা,জনগণের মাঝে 
ভাতৃত্ববোধ,ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রদ্ধাবোধ।চাই শ্রমিকের কর্মকুশলতা,সততা ও দায়িত্বশীলতা। জনগণের মাঝে 

ঘুণা,সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বা দাঙ্গার কালচার প্রসার পেলে সে সামাজিক পুঁজিটি ত্বরিৎ বিলুপ্ত হয়। এভাবে সামাজিক পুঁজি 
বিলুপ্ত হলে সে দেশ থেকে পুঁজি ও বিনিয়োগকারিগণ দ্রুত পলায়ন শুরু করে।তখন বাধাগ্রস্ত হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়ন।ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব পাকিস্তানে মূলত সেটিই ঘটেছিল।আর তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ।এবং 
তাদের সাথে যোগ দেয় উগ্র বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিস্টগণ।এরূপ পরিস্থিতির কারণে অবাঙালী প্রশাসকদের মনে ধারণা 
জন্মে, অনভিজ্ঞ পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা কোন কিছু করতে না পারলে অন্যরা এসে সেটি করে দিক -সেটিও তারা চায় 
না। 


প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালী সেক্যুলারিস্টদের মন-মগজ যে কতটা বিষর্পণ তার একটি উদাহরণ 


দেয়া যাক। তখন ইয়াহিয়া খানের আমল। পাকিস্তান সরকারের নীতি নির্ধারকগণ অবশেষে উপলদ্ধি করেন, যে 
প্যান-ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে উপমহাদেশের বাঙালী, বিহারী, গুজরাতি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান ও অন্যান্য ভাষাভাষি 
মুসলিমগণ যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল -সে চেতনাটিই দ্রুত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। দেরীতে হলেও 
বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে বড় বিপদ এখানেই। প্যান-ইসলামী চেতনার অভাবে ভয়ানক শক্র বেড়ে 
উঠছে নিজ ঘরেই। পূর্ববর্তী সরকারগুলোতে যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন মনে প্রাণে সেক্যুলার। তারা 
এসেছিলেন দেশের র:গ্তাডিক্যালসেক্যুলার ইনস্টিটিউশনগুলি থেকে। সেগুলি হলো ব্রিটিশের গড়া সেনাবাহিনী, সরকারি 
প্রশাসন ও জুভিশিয়ারি। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামের কোন প্রভাব শুরুতেই ছিল না। ফলে ইসলামী চেতনার বিকাশে 
এসব সেক্যুলারিস্টগণ কোন কাজই করেনি। ইসলামী চেতনার উপর তাদের নিজেদেরও কোন বিশ্বাস ছিল না। ব্রিটিশগণ 
১৯৪৭সালে দেশ ছাড়লেও দেশ অধিকৃত হয় যায় তাদের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেক্যুলারিস্টঈদের হাতে। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোও চলছিল ব্রিটিশ প্রণীত সেক্যুলার শিক্ষানীতির উপর। ফল দাঁড়ায়, পাকিস্তানের ন্যায় একটি আদর্শিক রাষ্ট্র 
তার প্রশাসন ও রাজনীতি চালাতে প্যান-ইসলামীক চেতনাসমৃদ্ধ জনশক্তি পেতে ব্যর্থ হয়। 


পাকিস্তানের ঘরের দরজায় যখন ভয়ানক বিপদ, দেশটি তখন দু'টুকরো হওয়ার পথে। তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
শংকিত কিছু ব্যক্তি অনুধাবন করেন, দেশের মূল রোগটি শিক্ষা ব্যবস্থায়। দেশের চলমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার পাঠ্যবই 
ছাত্রদের মনে ইসলামী চেতনার সৃষ্টি বা বৃদ্ধিতে কোন পুষ্টিই জোগাচ্ছে না। বরং উল্টোটি করছে। ইতিমধ্যে দেশ ছেয়ে গেছে 
ভারতীয়, রুশ ও চীনা বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায়। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত ঘিরে ভারত বসিয়েছে অনেকগুলি শক্তিশালী 
রেডিও সম্প্রচারকেন্দ্র। এ্যায়ার মার্শাল নূর খান তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। নতুন প্রজন্ম যাতে ইসলামী চেতনা ও 
পাকিস্তানের ইতিহাস নিয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠে সে লক্ষ্যে তিনি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। দেশের ইতিহাস 
নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে সরকার স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে"পাকিস্তানঃ ইতিহাস ও কৃষ্টি” নামে একটি বই। কিন্তু 
এতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। তাদের দাবী, স্কুলের 
ছাত্রদেরকে সে বইটি পড়তে দেয়া যাবে না।এর অর্থ দাড়ায়, ছাত্রদের নিজ দেশের ইতিহাস পড়তে দিতেও তাদের আপত্তি। 
ছাত্র লীগ নূর খান শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক প্রতিবাদ সভা ডাকে। সেখানে প্রধান 
বক্তা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি। তিনে বলেন, "নূর খান শিক্ষানীতির লক্ষ্য, এ দেশে 
প্যান-ইসলামীক চিন্তাধারার বিকাশ। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বিরুদ্ধে এটি এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাই ছাত্র লীগ এ 
শিক্ষানীতি মেনে নিবে না। এ শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।” (লেখক সে 
মিটিংয়ে শ্রোতা রূপে উপস্থিত ছিলেন)। 


ফ্যাসিবাদের মুখে ইসলাম 


উগ্র জাতীয়তাবাদেরই অপর নাম ফ্যাসীবাদ। সংযুক্ত পাকিস্তানের শেষের দিন গুলোতে উগ্র বাঙালী সেক্যুলারিস্টদের 
সন্ত্রাস শুরু হয় দেশের ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে । ফ্যাসীবাদীদের পক্ষ থেকে শুধু যে রাজনৈতিক সভাসমিতেই হামলা 
হয়েছিল তা নয়, হামলা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানেও। কারণ, তাদের ধারণা, প্যান-ইসলামী চেতনা আর জাতীয়তাবাদী 
চেতনা এক সাথে চলতে পারে না। তাদের ভয়, প্যান-ইসলামী চেতনা প্রবলতর হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হবে৷ 
ফলে তারা রাজী ছিল না ইসলামী চেতনাধারীদের অস্তিত্বকে সহ্য করতে। তাদের নির্মূলে ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসীগণ অস্ত্র নিয়ে 
হাজির হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে। সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে প্যান-ইসলামী চেতনার ধারকদের বিরুদ্ধে । ছাত্র লীগ ও 
ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিত ভাবে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে নূর খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে । দুইটি ছাত্র সংগঠনেরই অভিন্ন 
অভিযোগ, এ শিক্ষানীতি ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার বাড়াতে চায়। অভিযোগ, এটি বাঙালীর বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র। অতএব সিদ্ধান্ত নেয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা হতে দেয়া যাবে না। বাঙালী সেক্যুলার মহলটি এভাবে জানিয়ে 
দেয়, পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাস জানায় তাদের সামান্যতম আগ্রহ নাই। সে বছরই (১৯৬৯ সালে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে (টিএসসি) নূর খান শিক্ষানীতির উপর আলোচনা সভার আয়োজন হয়। সেখানে ছাত্র 
লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নসহ আরো অনেক ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা নিজ নিজ অভিমত তুলে ধরে। নিজ মত তুলে ধরেছিলেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব আব্দুল মালেকও। তিনি ছিলেন ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি। তার 
বক্তব্য ছিল, দেশের নতুন শিক্ষা নীতিতে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় প্রসারে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং মুসলিম ছাত্রদের 
প্রকৃত মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার কাজে শিক্ষানীতির মাধ্যমে সহায়তা দিতে হবে। কিন্তু তার সে বক্তৃতা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ 
করতে দেয়া হয়নি। তাঁর বক্তৃতা চলা কালে চেয়ার ভেঙ্গে হামলা শুরু করে ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা। জনাব 
আব্দুল মালেক সে হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে সেখান থেকে প্রস্থান করছিলেন। শুধুমাত্র নিজ মত তুলে ধরার কারণে এই 
নিরস্ত্র মেধাবী ছাত্রকে সোহরাওয়াদী উদ্দানে (সাবেক রেস কোর্স ময়দান) নৃশংস ভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সে সময় 
ঢাকার বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানটি যে কতটা সন্ত্রাস-কবলিত ছিল -এ হলো তার নজির। বাঙালী সেক্যুলারিস্টগণ যে কতটা 
ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসী, সেদিন সে স্বাক্ষর তারা রেখেছিল। 


ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসে শুধু যে আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছিল তা নয়, চরম 


ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল দেশের সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী মহল। ফলে এতোবড় একটা হত্যাকাণ্ড দিনদুপুরে সংঘটিত 
হওয়ার পরও তা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী মহলে ও মিডিয়াতে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। ভাবটা 
এমন, ঢাকাতে যেন কিছুই ঘটেনি এবং তারা কিছুই দেখেনি। অবশেষে ফ্যাসিস্ট পক্ষই বিজয়ী হয়। পাঠ্য তালিকা থেকে 
সে নতুন বইটিকে সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়। মরণাপন্ন রোগী খাদ্য ও চিকিৎসা গ্রহণেও আগ্রহ হারায়। চেতনার ক্ষেত্রে 
তেমনই একটি শোচনীয় দুরাবস্থা ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারদের। পাকিস্তান তখনও তাদের দেশ। কিন্তু 
সেদেশের সৃষ্টি ও কৃষ্টির ইতিহাস জানাটাও তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। অথচ এরাই পাকিস্তানের বেতারে ইসলামী 
দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চার জন্য জিদ ধরেছিল। কথা হলো, নিজ দেশে এতো শত্রু থাকতে সে দেশ 
ভাঙ্গতে কি বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন হয়? 


গ্রন্থপঞ্জি 


আবুল মনসুর আহম্মদ,১৯৮৯) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,পঞ্চম সংস্করণ,সুূজন প্রকাশনী লিমিটেড,করিম 
চেম্বার ৫ম তলা,৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা ১০০০। 


অধ্যায় ষোল: প্রতারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাথে 
শ্বাশ্বত দ্বি-জাতি তত্ব 


যে কোন বিশাল মহৎ কর্মের শুরুতেই প্রবল দর্শন বা যুক্তি চাই। নইলে সে কর্মে জনগণ নিজেদের অর্থ, শ্রম, মেধা ও 
জানের কোরবানি পেশ করে না। ফলে সে দর্শনের প্রতিষ্ঠায় কোন অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনও গড়ে উঠেনা। পাকিস্তান তো 
এক অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনের ফসল। কিন্ত কী ছিল সে আন্দোলনের মূল দর্শন? সে দর্শনটি ছিল দ্বি-জাতি তত্। সে 
দর্শনটিই এতোই প্রবল ছিল যে, সেটি উপমহাদেশের মানচিত্রই পাল্টে দেয়। সে দর্শনটি ব্রিটিশদের বাধ্য করে ভারত 
বিভাগে; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় হিন্দুগণও বাধ্য হয় ভারত মাতার বিভক্তিকে মেনে নিতে। সে দর্শনের মূল কথা, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে মুসলিমগণ সর্বার্থেই একটি পৃথক জাতি। এ জাতির লোকদের বসবাস যেহেতু বিপুল সংখ্যায় 
এবং ভারতের বিশাল এলাকায় জুড়ে, তাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রও চাই। মুসলিমগণ পৃথক জাতি শুধু ভিন্ন প্রকারের 
নাম ও নামকরণ পদ্ধতির জন্য নয়; বরং এজন্য যে, তাদের রয়েছে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জীবন-লক্ষ্য, 
আইন-কানুন, তাহজিব তামুদ্দন, ইতিহাস ও এতিহ্য এবং সে সাথে এ জীবনে সফলতা ও বিফলতা যাচাইয়ের মানদণ্ড 


মুসলিম ও হিন্দু -এ দুইটি জাতি যেমন একই লক্ষ্যে বাঁচে না, তেমনি একই লক্ষ্যে রাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা এবং যুদ্ধবিগ্রহও 
করে না। একই লক্ষ্যে তারা রাষ্ট্রও নির্মাণ করে না। মুসলিমকে শুধু তার নামায-রোযা, হজ-যাকাত নিয়ে বাঁচলে চলে না, 
তাকে বাঁচতে হয় মহান আল্লাহতায়ার পক্ষ থেকে অর্পিত অলংঘনীয় ঈমানী দায়বদ্ধততা নিয়ে। সে দায়বদ্ধতার পরিধিটি 
বিশাল। সে দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্যতম দায়ভার হলো মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীনকে বিশ্বময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দেয়া। রাষ্ট্রের 
বুকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয় শরিয়তি আইনকে। এখানে আপোষ চলে না। অন্যদের অধিকৃত রাষ্ট্রে বসবাসে সে দায়ভার পালিত 
হয় না। পরিপূর্ণ ধর্ম পালনের স্বার্থে তাদেরকেও রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হয়, প্রয়োজনে হিজরতও করতে হয়। শুধু নামায-রোযা, 
হজ-যাকাত নিয়ে বাঁচলে পরিপূর্ণ মুসলিম রূপে বাঁচা হয় না। ঈমানী দায়ভারও পালিত হয় না। ঈমানী দায়ভার নিয়ে 
বাঁচতেই মহান নবীজী (সাঃ) কে ২০টির বেশী যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবাকে রণাঙ্গণে শহীদ হতে হয়েছে৷ 
এ জন্যই অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হলো মুসলিমের জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক এজেন্ডা।হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের 
শাসানধীন ভারতে সে মুসলিম এজেন্ডা পূরণ অসম্ভব। সে জন্য মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান চাই। এটিই হলো 
দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল কথা। সেটি যেমন জিন্নাহ বুঝতেন, তেমনি ভারতীয় মুসলিমগণও বুঝেছিলেন। ফলে পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল। এবং সে আন্দোলন সফলও হয়েছিল। 


দ্বি-জাতি তত্ত্বের জনক রূপে মুসলিম লীগ নেতা কায়েদ আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে চিহ্নিত করা হয়। এটি ইসলামের 
ইতিহাস ও কোরআনের জ্ঞানে অনভিজ্ঞ সেক্যুলারিস্টঈদের নতুন আবিষ্কার। আসলে দ্বি-জাতি তত্বের জনক জনাব জিন্নাহ 
নন; এ তত্ত্বের শুরু মানব সভ্যতার শুরু থেকে। বস্তুত মানব জাতির ইতিহাসে এটি অতি শ্বাশ্বত ও পুরাতন তত্ত্ব। এ তত্ত্বের 
ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের শুরুতেই মোটা দাগে বিভাজন টানা হয়েছিল সমাজের হাবিল ও কাবিলদের মাঝে -তথা ইসলামী 
এবং ইসলামবিরোধী শক্তির মাঝে। সভ্যতা নির্মাণের এ হলো দুটি ভিন্ন ধারা। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
জনাব জিন্নাহ এ তন্ত্বটি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র; তিনি এর জনক বা আবিষ্কারক নন। সে সত্যটি বহু 
মুসলিম বুঝতে ব্যর্থ হলেও অনেক হিন্দু সেটি বুঝতেন। তাই নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "The s0-called two nation 


theory was long before Mr Jinnah or the Muslim League; in truth, it was not a theory at all, it 


Was the fact of history. Every body knew this as early as the turn of the century. Even as 
children we knew it from before the Swadeshi movement.” -(Chaudhury, Nirod; 1951). 
অনুবাদঃ "তথাকথিত দ্বি-জাতিতত্ত্ব মি. জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু আগেই বিরাজ করছিল। সত্য বলতে এটি কোন 
থিওরী ছিল না, এটি ছিল ইতিহাসের বাস্তব বিষয়। শতাব্দীর মোড নেয়ার শুরুতেই প্রত্যেকে এটি জানতো। শৈশবে স্বদেশী 
অআন্দোলনের আগেই আমরা এটি জানতাম।” বঙ্কিম চন্দ্রের কাছেও সেটি অজানা ছিল না।তিনি লিখেছন, "হিন্দু জাতি 
ভিন্ন পৃথিবীতে আরো অনেক জাতি আছে। ...যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। সেখানে আমাদের অমঙ্গল 
যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব।” -(বদরুদ্দীন উমর,১৯৮৭)।তাই 
নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে মুসলিম পীড়নটি বঙ্কিম চন্দ্রের অপরাধ মনে হয়নি। এটিই হলো বাঙালী হিন্দু মনের 
আসল চিত্র।এমন এক সহিংস মন নিয়েই বাংলার হিন্দু মহাজন ও জমিদারগন মুসলিম পীড়নে নামে। 


অন্যদের থেকে মুসলিমদের পরিচিতিটি শুরু থেকেই ভিন্ন তর। সে ভিন্ন পরিচিতিটি এ জীবনে বাঁচবার সুনির্দিষ্ট ভিশন ও 
মিশনের কারণে। সে ভিশন ও মিশন বেঁধে দিয়েছেন খোদ মহান আল্লাহতায়ালা। মানুষ মাত্রই পানহার করে। তবে বাঁচার 
লক্ষ্যটি পানাহার নয়। যে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচে সেটিই তার মিশন। মানব জীবনের সে সনাতন মিশনটি স্থির 
করে দিয়েছেন মহান আল্লাহতায়ালা। সেটি মহান আল্লাহতায়ালার খলিফা রূপে বাঁচার। এটিই মুমিনের জীবনে মূল মিশন। 
অথচ কোন হিন্দু বা অন্য কোন অমুসলিম কি কখনো সে লক্ষ্যে বাঁচে? যাত্রাপথটি ভিন্ন হলে কেউ কি অন্যদের ট্রেনে 
উঠে? সে তো তার নিজ ট্রেনটি খোঁজে। কারণ হিন্দুদের এজেন্ডাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন,তাতে মুসলিমদের জন্য কোন স্থান 
ছিল।হিন্দুদের শাসনাধীনে অখণ্ড ভারতে বসবাস এজন্যই ভারতীয় মুসলিমদের কাছে অভাবনীয় ছিল। তাতে অসম্ভব হতো 
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত মিশনটি নিয়ে বাঁচা। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেদেশে শত শত বছরের জন্য অসম্ভব 
হতো শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশের হাতে পরাজিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ভারতীয় মুসলিমগণ সে গোলামী দশা থেকে 
পরিত্রাণের সুযোগ খুঁজছিল। সে জন্য জিহাদ তাদের উপর অনিবার্য ছিল। ওপনিবেশিক ব্রিটিশদেরও সেটি বুঝতে 
অসুবিধা হয়নি। দেরীতে হলেও সে সত্যটি কংগ্রেস নেতা গান্ধি, নেহেরু ও অন্যান্যরা বুঝেছিলেন। তারা এটিও বুঝেছিলেন, 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না পেলে ভারতীয় মুসলিমদের অবিরাম জিহাদ দেশটির প্রতিষ্তাকে অনিবার্য করবে। 
মুসলিম লীগের "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ছিল সে জিহাদেরই ঘোষণা। মুসলিম লীগের সে ঘোষণাটি রাজনীতির স্লোগান 
ছিল না, ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি ঈমানী দায়বদ্ধতার ঘোষণা। সে জিহাদের সামনে দাঁড়ানো সাহস ভারতীয় 
হিন্দুদের ছিল না, সে শক্তিও ছিল না। ভারতব্যাপী তেমন একটি জিহাদী পরিস্থিতি এড়াতেই ইসলামের চরমশক্ররাও মেনে 
নিয়েছিল পাকিস্তান। 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুফল 


ইসলামে রাজনীতির লক্ষ্য স্রেফ এক খণ্ড ভূখণ্ডের উপর স্বাধীনতা লাভ নয়। নবীজী (সাঃ) অতীতে সে লক্ষ্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেননি। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য শুধু এ নয়, সেখানে স্রেফ জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য নিরাপত্তা 
পাবে। বরং রাষ্ট্র এ জন্য অনিবার্য, মহান আল্লাহতায়ালার বিধান অনুযায়ী সেখানে জীবন পরিচালনা করবে। এটি ইসলামি 
সভ্যতা নির্মাণের কাজ। সে বিশাল কাজটি বনেজঙ্গলে অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফেরদের দেশে । দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অমুসলিম হলে সেদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার পরিবেশ ইসলামী হয় না। সেদেশে 
অসম্ভব হয় পরিপূর্ণ ইসলাম পালন ও পর্ণ মুসলিম রূপে বেড়ে উঠা। তখন সেদেশের মুসলিমের জীবনে নেমে আসে 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিম্মিদশা। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও তেমনি এক জিম্মিদশায় ভুগছে ভারতের প্রায় ২০ কোটি 
মুসলিম। ভারতীয় মুসলিমগণ এতোটাই নিরাপত্তাহীন যে, মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ ও 
শিশুকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলেও ন্যুনতম ন্যায় বিচার তাদের জুটেনি। দেশটিতে গরুহত্যা দণ্ডনীয়, কিন্তু মুসলিম হত্যা 
নয়। দিন দুপুরে পুলিশের সামনে বাবরী মসজিদ গুড়িয়ে দেয়া হলেও সে অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি; কারো 
কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি। বরং আদালত থেকে মসজিদের ভিটায় মন্দির নির্মাণের অধিকার দেয়া হয়েছে। ভারতে 
শরিয়তের প্রতিষ্ঠার কথা তো কল্পনাও করা যায় না। অথচ শরিয়ত পালন ছাড়া কি ইসলাম পালন হয়? 


১৯৪৭-য়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না পেলে ভারতীয় মুসলিমদের সে জিম্মিদশায় যোগ হত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আরো 
প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলিম। ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল মূলত এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি 
পাওয়া লক্ষ্যে। সে লক্ষ্যে মূল যুক্তি বা দর্শনটি ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্। এ যুক্তিটি এতোই শক্তিশালী ছিল যে, ব্রিটিশ 
শাসকেরাও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই তারা দেয় পৃথক নির্বাচন। যার ফলে মুসলিম এমপি 
নির্বাচিত হতো মুসলিম ভোটে। এতে মুসলমানের রাজনীতিতে গুরুত্ব পায় মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম তাহজিব-তমুদ্দনের প্রতি 
অঙ্গীকার। ফল দাঁড়ায়, মুসলিম প্রার্থীগণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মানুক আর না মানুক, মুসলমানদের কাছে নিজেকে 
ধর্মভীরু রূপে পেশ করার প্রতিদ্বন্ধিতা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মিস্টারও তখন হাজির হয় মৌলবী রূপে। 
নেতাদের পোষাক-পরিচ্ছদেও কোট-প্যান্ট-টাইয়ের পরিবর্তে পাজামা-শেরওয়ানি-টুপি ও মুখে দাড়ীর গুরুত্ব পায়। মুসলিম 
লীগের নেতাদের মুখ দিয়ে তখন ধ্বনিত হতে থাকে," কোরআনই আমাদের শাসনতন্ত্র“ এবং "আল্লাহর দেয়া আইনই 


আমাদের আইন”। ভারতীয় মুসলিমগণ তখন দেখতে পায় ইসলামের নতুন জাগরণের সম্ভাবনা। স্বপ্ন দেখে, হারানো দিনের 
গৌরব ফিরে পাওয়ার। মুসলিম জাগরণের এ প্রভাব গিয়ে পড়েছিল এমন কি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাজনৈতিক দল 
ভারতীয় কংগ্রেসের উপরও। এ দলটিও স্রেফ মুসলিমদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ন্যায় 
একজন মাওলানাকে দলের সভাপতি করে। সেটি এক বছরের জন্য নয়, লাগাতর চার বছরের জন্য। সে সময় কংগ্রেস 
পেশ করেছিল, হিন্দু-মুসলিম মিলিত এক অভিনব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তত্্ব। তাদের মুল কথা,ভারতে বসবাসকারি 
সকল হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীবলম্বিগণ প্রথমে ভারতীয়, তারপর তাদের ধর্মীয় বা ভাষাগত পরিচিতি। কংগ্রেস এ 
নীতিকে তুলে ধরেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে। কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে মূল বিচার বসবে সে কতটা 
সাচ্চা মুসলিম তা নিয়ে। ভাষা, ভূগোল বা জাতীয়তা নিয়ে সেদিন কোন প্রশ্নই উঠবে না। অতএব মুসলিমের রাজনীতিতে 
তার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি যে সর্বপ্রথমে আসবে সেটিই তো স্বাভাবিক। অতএব কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
তত্ত ভারতীয় মুসলিমদের কাছে সেদিন গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। 


প্রতারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাথে 


১৯৪৬ সালে নির্বাচন হয়েছিল মূলত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং পাকিস্তান ইস্যুতে। অবিভক্ত বাংলার মুসলিমদের সংখ্যা 
ছিল ৫৪% এবং তাদের ৯৮% ভাগ সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয় (সিরাজুদ্দীন হোসেনঃ ইতিহাস কথা কও পৃষ্ঠা 
১৭)এবং প্রত্যাখান করে কংগ্রেসের পেশ করা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তত্র প্রত্যাখ্যান করে সেক্যুলারিজম। কিন্তু ১৯৪৭ 
সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাথে শুরু হয় প্রতারণা। সেটি শুরু হয় মুসলিম লীগের সাবেক বাঙালী 
নেতাদের দ্বারা। হঠাৎ করেই তারা সেক্যুলারিজম ও বাঙালী জাতিয়তাবাদে দীক্ষা নেন এবং বিষোদগার শুরু করেন 
দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে। তাদের এ নীতির পিছনে হঠাৎ কোন ফিলোসফি বা দর্শনের আবিষ্কার ছিল না, ছিল স্রেফ 
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। তাতে প্রয়োজন পড়ে হিন্দু ভোটের। ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে এ অস্ত্রটির প্রয়োজন এজন্যই 
বিশাল রূপে দেখা দেয়। ফলে তারা ভূলে যায় দ্বি-জাতি তত্ত্বের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে দেয়া তাদের নিজেদের দীর্ঘ দীর্ঘ 
বক্তব্যগুলো। 


দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাথে প্রতারণার বিষয়টি আলোচনায় এলে বাংলার দুই জন নেতার নাম অবশ্যই প্রথমে আসে। তারা 
হলেন মওলানা ভাষানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধীতায় তারাই প্রথম 
সারিতে ছিলেন। অথচ ব্রিটিশ আমলে তারা নিজেরাও হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা বলতেন। কিন্তু 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই তাদের নীতিতে আসে প্রচণ্ড ভিগবাজি। মাওলানা ভাষানী নামের আগে মাওলানা এঁটে 
পীর-মুরিদী চালালেও তিনি নিজে একনিশ্ঠ মুরীদে পরিণত হন চীনের কম্যনিস্ট পার্টির নেতা চেয়্যারম্যান মাও সে 
তুঙয়ের।তার কাছে মহান আল্লাহতায়ালার শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও কোন গুরুত্ব পায়নি। মহান আল্লাহতায়ালার 
খলিফা হওয়ার বদলে তিনি পরিণত হন চেয়্যারম্যান মাও সে তুঙয়ের খলিফায়। মাও সে তুঙয়ের প্রভাব তার উপর 
এতোটাই গভীর ছিল যে তার নির্দেশে তিনি নিজের স্বঘোষিত নীতিও পাল্টিয়েছেন। সে প্রমাণ পাওয়া যায় লন্ডন-প্রবাসী 
পাকিস্তানী বংশোদ্ভুদ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও লেখক তারিক আলীর লেখা “Can Pakistan Survive?” বইয়ে। পাকিস্তানে 
তখন আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন। স্বৈরাচারী শাসনের অবসানে পাকিস্তানের সকল বিরোধী দল একত্রে আন্দোলন 
করছে। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির একক প্রার্থী ছিলেন কায়েদে আযম 
মুহাম্মদ অলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। মাওলানা ভাষানীও তাকে সমর্থণ দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি 
খামোশ হয়ে যান এবং ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষের নির্বাচনি প্রচার থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। এরূপ নিরব হওয়ার 
কারণটি জানা যায় তারিক আলীর বইয়ে। নির্বাচনের কিছুকাল আগে ১৯৬৩ সালে মাওলানা ভাষানী চীন সফরে যান 
এবং চেয়ারম্যান মাও সে তুং'য়ের সাথে সাক্ষাত করেন। চেয়ারম্যান মাও মাওলানা ভাষানীকে কি বলেছেন সেটি জানার 
জন্যই তারিক আলীর ঢাকায় গমন। ভাষানীর সাথে সাক্ষাতেই তিনি জানতে চান চেয়ারম্যান মাও তাকে কি বলেছেন? 
মাওলানা ভাষানী বলেন, পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে চীন বর্তমানে কিছু সমস্যায় আছে, তাই চেয়ারম্যান মাও'য়ের 
ইচ্ছা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে যেন বিব্রত করা না হয়। গণতন্ত্রের সে ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
চেয়ে চেয়ারম্যান মাও'য়ের সে নসিহতকেই মাওলানা ভাষানী বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ সে নির্বাচনটি পাকিস্তানের 
ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মিস ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ হয়তো ভিন্নতর হত। 


ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন আছে। নিজে দীর্ঘ দশটি বছর রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নবীজী (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনার 
গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রেখে যান। নীতিমালা রেখে যান খোলাফায়ে রাশেদাগণও। রাজনীতিতে প্রতিটি মুসলিমের কাছে 
সর্বকালে সেটিই অনুকরণীয়। কিন্তু মাওলানা ভাষানীর কাছে সেসব নীতিমালা গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব পেয়েছে সমাজতন্ত্র। 
ফলে নিজের আশে পাশে আলেম বা ইসলামপন্থীদের স্থান দেননি। বরং নানা সংগঠনের নামে তিনি ছাতা ধরেছেন 
সমাজতন্ত্রি ও কম্ুনিস্টঈদের আশ্রয় দিতে। নইলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানে নাস্তিক সমাজতন্ত্রি ও কম্যুনিস্টদের 
পক্ষে জনগণের মাঝে স্থান করে নেয়া সেদিন অসম্ভব ছিল। বামপন্থীগণ পশ্চিম পাকিস্তানে এমন কোন মাওলানাকে 
আশ্রয়দাতা রূপে পাশে পায়নি। এমনকি ভারতেও পায়নি। ফলে বাংলাদেশে যেরূপ লক্ষ লক্ষ মুসলিম যুবক সমাজতন্ত্র ও 


কম্যুনিজমের ন্যায় ইসলাম বিরোধী মতবাদের স্রোতে বিপথগামী হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তানী বা ভারতীয় মুসলিমদের 
ক্ষেত্রে ঘটেনি। যে সব সমাজতন্ত্রি ও কম্যুনিস্টঈদের তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্থান করে দেন তাদের অধিকাংশের 
মনে পাকিস্তানে প্রতি সামান্যতম অঙ্গীকারও ছিল না। আরো লক্ষ্যণীয় হলো, ভাষানী নিজে বহু আন্দোলন, বহু জনসভা, 
বহু অনশন,বহু মিছিল করেছেন। কিন্তু একটি বারও আল্লাহর আইন (শরিয়ত) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ময়দানে নামেননি। অথচ 
ঈমানদারের রাজনীতির এটিই তো মূল এজেন্ডা। অথচ সেটিই বাদ থেকেছে তার দীর্ঘকালের রাজনীতি থেকে। তার 
রাজনীতি বৈপরীত্যে ভরা। শেখ মুজিব যখন ৬ দফা পেশ করেন তখন তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ পেয়ে সেটিকে 
পাকিস্তানকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন।বলেছিলেন, "রোয কিয়ামত তক পাকিস্তান তার দুই 
অংশ নিয়েই বেঁচে থাকবে, তা" ধ্বংস করার সাধ্য কারো নাই।” তিনি অধ্যাপক মাজহারুল ইসলামকে ধমকের সুরে 
বলেছিলেন,"'বেশী বেশী বাংলা বাংলা বললে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। এটা আল্লাহর দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র,এই দেশকে 
তোমরা ভাঙ্গতে চাও? তা আমি হতে দিব না।” (সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুঃ অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, পৃঃ ৩১৪)। চীন সফর থেকে 
ফিরে তিনি আইয়ুবের পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা শুরু করেন। অপর দিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম নেতা যিনি 
হিন্দুদের সাথে সুর মিলিয়ে পৃথক নির্বাচন বিলোপের দাবী তুলেন। অথচ পাকিস্তান ধ্বংসের পথে মূলত এটি ছিল প্রথম 
ষড়যন্ত্র। তিনিই মুজিবকে ৬ দফা ছেড়ে এক দফা তথা স্বাধীনতার পথ ধরতে বলেন। 


নবীজীর (সাঃ) আমলে এবং তার পরবর্তীতে খোলাফায়ের রাশেদার আমলে মুসলিম দেশে বহু অমুসলিম বাস করত। 
তাদের সংখ্যার অনুপাতটি বাংলাদেশের হিন্দুদের চেয়েও বেশী ছিল। কিন্তু কে হবে খলিফা বা কীরূপ হবে আইন-আদালত 
ও রাজনীতি, সেটি নির্ধারণ করতেন মুসলিম জনগণ। তারা অমুসলিমদের জানমাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পর্ণ নিরাপত্ত 
দিয়েছেন, কিন্ত রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ও ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেননি। 
মুসলিম উম্মাহর জীবনে প্রতিটি রাজনৈতিক ফয়সালাই অতি গুরুত্বপূর্ণ, এর উপর নির্ভর করে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও 
পরাজয়ের বিষয়টি। তাই এসব ফয়সালায় আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহী তাদের নিয়ে পরামর্শ করা যায় না। 
ইসলামের বিধানে কখনোই অনৈসলামের ভেজাল চলে না। সেগুলি শতভাগ ইসলামী হতে হয়। কিন্তু ইসলাম-সম্মত সিদ্ধান্ত 
কি হিন্দু বা অন্য কোন অমুসলিম থেকে জুটে? মওলানা ভাষানীর রাজনীতিতে আল্লাহকে খুশি করার বদলে গুরুত্ব পায় 
হিন্দু, সেকুযুলারিস্ট, নাস্তিক ও কম্যনিষ্টদের খুশি করার বিষয়টি। বস্তুত তাদের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মূল 
খেলাটি তিনিই প্রথম শুরু করেন। পরবর্তীতে শেখ মুজিবসহ আরো অনেকে সেটিকে ষোলকলায় পূর্ণ করেন। 


মুসলিম লীগ ভেঙ্গে ভাষানীই আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ায় নেতৃত্ব দেন। শুরুতে আওয়ামী মুসলিম লীগের নীতিতে যুক্ত 
নির্বাচনের দাবী ছিল না। ব্রিটিশ আমলে মুসলিম প্রার্থীগণ নির্বাচিত হতো স্রেফ মুসলিম ভোটারদের ভোটে, ফলে তাকে 
হিন্দু এজেপ্ডার কাছ মাথা নত করতে হতো না। হিন্দুপ্রার্থী নির্বাচিত হতো হিন্দুদের ভোটে। এরূপ পৃথক নির্বাচন ছিল 
মুসলিম লীগের রাজনীতির ভিত্তি। ফলে পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করতে হিন্দু ভোটারদের সমর্থণ নেয়ার প্রয়োজন 
পড়েনি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানে প্রধান দল রূপে আবির্ভূত হলেও দলটি সরকার 
গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ক্ষমতা পায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-প্রজা দল। শেরে বাংলার 
দলকে সমর্থন দেয় সংখ্যালঘু সদস্যগণ। আওয়ামী লীগ নেতাগণ তখন বুঝতে পারে, সংখ্যালঘুদের দলে টানতে না পারলে 
তাদের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া অসম্ভব। ফলে পরিবর্তন আসে দলের নীতিতে। সংখ্যালঘুগণ দাবী তুলে পৃথক-নির্বাচন প্রথা 
বাতিলের। সোহরাওয়ার্দী প্রথমে রাজী না হলেও পরে আত্মসমর্পণ করেন ভাষানীর কাছে। তখন মাওলানা ভাষানী ছিলেন 
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি। পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের "মুসলিম” শব্দটিও তাদের কাছে অসহ্য 
হয়ে পড়ে। ১৯৫৫ সালে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে আয়োজিত অধিবেশনে মুসলিম নামটিকে তারা আবর্জনার স্তুপে 
ফেলে। আওয়ামী মুসলিম লীগ তখন পরিণত হয় আওয়ামী লীগে। পৃথক নির্বাচন প্রথা তুলে নেয়ার ফলে আওয়ামী লীগ 
ও তার মুসলিম প্রার্থীগণ তখন হিন্দু ভোটারদের কাছে পুরাপুরি জিম্মি হয়ে পড়ে। ফলে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে 
দ্রুত প্রাধান্য পায় হিন্দু এজেণ্ডা। আর হিন্দু এজেগ্ডার অন্য নাম ভারতীয় হিন্দুদের এজেণ্ডা। কারণ বাঙালী হিন্দুর এজেণ্ডা 
কখনো ভারতীয় হিন্দু এজেণ্ডা থেকে পৃথক ছিল না। সেটি যেমন ১৯৪৭/য়ে, তেমনি ১৯৭১'য়ে। এবং আজও নয়। 


সেক্যুলারিজমের নাশকতা 


দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বড় প্রতারণাটি শুরু হয় সেক্যুলারিজমের নামে। ১৯৫৬ সালের ৭-৮ ফেব্রেয়ারি টাঙ্গাইলের 
কাগমারি -বর্তমানে সন্তোষ'য়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগকে সেক্যুলার দল হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। 
ইসলাম এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি যে চেতনা ও অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 
সে চেতনা ও অঙ্গীকার চিত্রিত হয় সাম্প্রদায়িকতা রূপে। পাকিস্তানের সৃষ্টির মূল ভিত্তিতে এটি ছিল একটি পাকিস্তানী 
রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অতি কঠোরতম আঘাত।এমন একটি সেকুযুলার যুক্তি মেনে নিলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
যেমন যুক্তি থাকে না, তেমনি দেশটির বেঁচে থাকার পক্ষেও কোন যুক্তি থাকে না। পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি 
বিপদসংকেত বেজে উঠে তখনই। আওয়ামী লীগের সে নীতিতে অতি প্রসন্ন হয় দিল্লির শাসকচক্র, এবং আনন্দ বাড়ে 
দেশের অভ্যন্তরে ওঁতপেত থাকা ভারতীয় ট্রোজেন হর্সদের -যারা ১৯৪৭ সাল থেকেই এমন একটি অবস্থার অপেক্ষায় 


ছিল। হিন্দু এজেপ্তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতালোভী রাজনীতিতে মুসলিম ও ইসলামের প্রতি 
অঙ্গীকার শুধু অসহনীয়ই নয়, বর্জণীয় গণ্য হয়। একই সাথে দুই নৌকায় পা’ দেয়া যায় না। আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মীগণ তখন থেকেই পাকিস্তানী নৌকা ফেলে ভারতীয় নৌকায় উঠা শুরু করে।একাত্তরে সেটিই ষোলকলায় পূর্ণ হয়। 
এবং সে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। 


সেক্যুলারিজমকে তাঁরা সংজ্ঞায়ীত করে ধর্ম-নিপরপেক্ষতা রূপে। অথচ সেক্যুলারিজমের এ অর্থটি যেমন বিভ্রান্তিকর ও 
তেমনি প্রতারণামূলক। এ ব্যাখাটি চালু করা হয় মুসলিম জনগণকে স্রেফ ধোকা দেয়ার লক্ষ্যে। সেক্যুলারিস্টগণ যা বলে 
সেটি ইসলামের কথা নয়, বরং ইসলামের শত্রুপক্ষের কথা ।মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে তারা ইসলামকে বন্দী দেখতে 
চায় এবং শক্তিহীন রাখতে চায় মুসলিম উম্মাহকে ।পৃথিবীতে যত রকমের ধর্মই থাক, মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে 
একমাত্র মনোনীত ও স্বীকৃত ধর্ম হলো ইসলাম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সে সুস্পষ্ট ঘোষণাটি 
এসেছে এভাবেঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ 
করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন রূপে মনোনীত করলাম।”-(সুরা মায়েদা,আয়াত ৩)।কোনটি সত্য ধর্ম,আর কোনটি 
মিথ্যা -তা নিয়ে খোদ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এ হলো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এরূপ সাক্ষ্য আসার পরও কি কোন 
ঈমানদার নিরপেক্ষ থাকতে পারে? অন্য ধর্মের পক্ষ নেয়ার অর্থ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ পরিত্যাগ করা এবং 
শয়তানের পক্ষ নেয়া -সেটি কি উপরুক্ত আয়াত নাযিলের পরও বুঝতে বাঁকি থাকে? মহান আল্লাহতায়ালা তো চান তার 
প্রতিটি বান্দাহ শুধু ইসলামের পক্ষই নিবে না, প্রয়োজনে যুদ্ধও করবে। পৃথিবীতে মানুষ যত দলেই বিভক্ত হোক না কেন, 
মহান আল্লাহতায়ালার কাছে দল মাত্র দুটি। একটি আল্লাহর দল, অপরটি শয়তানের। পবিত্র কোরআনের ভাষায় 
"হিযবুল্লাহ” এবং "হিযবুশ শায়তান”। মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো মহান আল্লাহতায়ালার দলে শামিল হওয়া। তাই 
মুসলিমের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা আসে কি করে? ঈমানের অর্থ তো ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা। 
এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা যেমন হারাম, তেমনি হারাম হলো নিরবতা বা নিস্ক্রীয়তা। কাফেরদের সাথে নবীজী (সাঃ)’র যখনই 
কোন লড়াই হয়েছে,সাহাবাগণ কি তখন নিরপেক্ষ দর্শক থেকেছেন? সেকু্যুলারিস্টগণ পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষাকে 
মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চায়। তাদের মিথ্যাচারটি তাই খোদ আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে। 


সেক্যুলারিজম আদৌ ধর্ম নিরপেক্ষ নয়; বরং ইসলাম বিরোধী। ইসলামের প্রতিষ্ঠার যারা বিরোধী একমাত্র তারাই এ 
মতবাদ গ্রহণ করতে পারে। সেক্যুলারিজমের লক্ষ্য মূলত দুটিঃ এক).মানুষকে পরকালের বদলে পার্থিবমুখি করা 
-আভিধানিক অর্থে এটি ইহজাগতিকতা। দুই). রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখা। এ দু”টি অর্থেই এ 
মতবাদটি ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের বুনিয়াদি বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। আখেরাত-সচেতনতা তথা পরকালে মহান 
আল্লাহতায়ালার কাছে জবাবদেহীতার ভয়ই মানব জীবনে আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনে এবং ভাল কাজে আগ্রহ বাড়ায়। অপর 
দিকে পার্থিবমুখিতা ভুলিয়ে দেয় পরকালের ভয়, মানুষ তখন স্বার্থপর ও দুর্বৃত্ত হয়। আরবের জনগণ মহান নবীজী (সাঃ)র 
জন্মের বু শত আগে থেকেই মহান আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস করতো। সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ তথা আল্লাহর গোলাম 
রাখতো। কিন্তু বিশ্বাস ছিল না পরকালে । ফলে আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস করলেও ভয় ছিল না তাঁর কাছে জবাবদেহীতার। 
এর ফলে নির্ভয়ে পাপের কাজ করতো। এমন কি নিজের কণ্যাকে জীবিত দাফন করতো। এবং সেটি স্রেফ পার্থিব 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে। অর্থাৎ তারা ছিল শতভাগ সেকু্যুলার। নবীজী (সাঃ) তাদের সে দুর্বৃত্ত জীবনে আমূল বিপ্লব 
এনেছিলেন আখেরাতমুখি করে। অথচ আধুনিক সেক্যুলারিস্টগণ জাহিলিয়াত যুগের সে উগ্র সেক্যুলারিজমকেই আবার 


ফিরিয়ে আনতে চায়। 


অপর দিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখার বিপদটিও ভয়াবহ। রাষ্ট্রই হচ্ছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের নিয়ন্ত্রনের বাইরে রেখে কি ইসলাম পালন সম্ভব? ঘরে হাতি ঢুকলে সে 
হাতি ঘরের সাজানো গোছানো সবকিছুই তছনছ করে দেয়। তেমনি মানুষের ধর্মপালন, পরিবার পালন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
রাজনীতি, অর্থনীতি তছনছ করার ক্ষেত্রে হাতির চেয়েও শক্তিশালী হলো রাষ্ট্র। তাই সেটিকে নিয়ন্ত্রনে আনতে হয়। নইলে 
পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ-মাদ্রাসা গড়েও রাষ্ট্রীয় হাতির মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের একটি জেলায় যত 
মসজিদ,খলিফায়ে রাশেদার আমলে সমগ্র মুসলিম জাহানে তা ছিল না। কিন্তু তাতে কি বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় 
এসেছে? প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কি আল্লাহতায়ালার শরিয়তী আইন? রাষ্ট্রীয় হাতির মোকাবেলা করার সামর্থ্য কি লাখ লাখ 
মসজিদ বা মাদ্রাসার আছে? সে জন্য রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রনে আনতে হয় সেটিকে ইসলামী করে। এটিই হলো মহান 
নবীজী(সাঃ)র অতি গুরুত্বপূর্ণ সূন্নত। সে সুন্নতের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে তিনি শুধু ধর্মীয় নেতা নয়, রাষ্ট্রীয় প্রধানও হয়েছেন। 
শতকরা ৭০ ভাগের বেশী সাহাবী সে কাজে শহীদ হয়ছেন। অথচ সেকুযলারিস্টদের দাবী, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ইসলামের 
প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। শয়তানকে খুশি করার এর চেয়ে মোক্ষম রাজনীতি আর কি হতে পারে? যার মধ্যে সামান্যতম 
ঈমান আছে সে কি এমন রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে? অথচ আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের মাটিতে সে রাজনীতিকেই 
বাজারজাত করে। পাকিস্তানে নিজের শত্রু এভাবে নিজ ঘরেই বেড়ে উঠে। 


সেক্যুলারিজমের নাশকতা 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় নাশকতাটির শুরু সেক্যুলার রাজনীতির মাধ্যমে। নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে 
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের বীজ বপন করা হয়েছিল ঢাকাতে । আর সে ঢাকা নগরীতেই রোপণ করা হয় 
দেশটির ধ্বংসের বীজও। সেটি ১৯৫৫ সালে সেক্যুলার আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেদিনের রোপণ করা 
বীজটিরই কাক্ষিত ফল রূপে দেখা দেয় ১৯৭১'য়ে পাকিস্তানের বিভক্তি। পূর্ব পাকিস্তানে সেক্যুলার রাজনী তির উপস্থিতি 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ছিল। সেটি ছিল হিন্দু বা বামপন্থীদের রাজনীতিতে। মুসলিমদের মাঝে সে রাজনীতি কখনোই 
জনপ্রিয়তা পায়নি। সেটি ঘটলে ১৯৪৭'য়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হতো না। মুসলিম দেশে সেক্যুলার রাজনীতির মূল এজেন্ডা 
হলো ইসলাম পালনে ও প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদেরকে অঙ্গীকারহীন করা। অথচ অঙ্গীকারবদ্ধতার মাঝেই মুমিনের 
ঈমানদারী।ইসলামে সেক্যুলার রাজনীতি তাই হারাম। নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে এমন রাজনীতি ছিল না। 
ইসলামে অঙ্গীকারহীন হলে অসম্ভব হয় ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম সংহতিতে অটল থাকা। তখন সংকটে পড়ে মুসলিম 
দেশের অস্তিত্ব। কিন্তু সে আত্মঘাতি সেক্যুলার রাজনীতিকে প্রবলতর করেন মাওলানা ভাষানী। পরিস্থিতি যখনই উপযোগী 
ভেবেছেন ভাষানী তখনই পাকিস্তান ভাঙ্গার গীত গেয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম তিনিই আসসালামু আলাইকুম 
জানিয়ে দেন। সেটি ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায়। দ্বিতীয় বার জানান 
১৯৫৬ সালে কাগমারি সম্মেলনে । সে সম্মেলনে তিনি গান্ধী, সুভাষবোস, চিত্তরঞ্জণ দাস প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের নামে 
তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। যেন বাংলার মুসলমানদের কল্যাণে এসব হিন্দু নেতাদের অবদানই বেশী। অথচ বাংলার 
মুসলিমগন নবজীবন লাভ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। 


পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেই শুধু নয়, এ দেশটির বেঁচে থাকারও মূল প্রাণশক্তি ছিল মুসলিম ও ইসলামের প্রতি গভীর অঙ্গীকার। 
এ প্রাণশক্তি দুর্বল হলে পাকিস্তানের বেঁচে থাকার শক্তিটিও যে বিলুপ্ত হবে -সে সত্যটি শত্রদেরও অজানা ছিল না। ফলে 
ভাষানীর প্রতিষ্ঠিত সে সেক্যুলার আওয়ামী লীগের মধ্যে ইসলামের শক্ররা পাকিস্তানের মৃত্যুর পয়গাম শুনতে পায়। বিশ্বের 
সর্ববৃহৎ এ মুসলিম দেশটির সৃষ্টিতে সেক্যুলারিস্ট, সোসালিস্ট ও কোন বর্ণহিন্দুর ভূমিকা ছিল না। বরং প্রাণপণে তারা 
বিরোধীতা করেছিল। ১৯৪৭'য়ের পর তাদের লাগাতর চেষ্টা ছিল দেশটির বিনাশ। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর তারা হাঁফ 
ছেড়ে বাঁচে এবং নতুন জীবন ফিরে পায়। পাকিস্তানের বিনাশের রাজনীতিতে তারা ঘনিষ্ঠ মিত্র খুঁজে পায়। ফলে নিজেদের 
কথা বলার জন্য তাদের আর মুখ খুলতে হয়নি সে কাজ আওয়ামী লীগই করেছে। ১৯৪৭ সালে তারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 
রোধ করতে পারিনি, কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর এবার দেশটির বেঁচে থাকাকে বিপন্ন করার মহা সুযোগ পেল। 
দলটি তখন পাকিস্তানের মাটিতে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির সম্মিলিত কোয়ালিশনে পরিণত হয়। সেটি প্রমাণিত হয় 
১৯৭১'য়ে। ভাষানী ও সোহরাওদীঁর নেতৃত্বে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হিন্দু, কম্য্ুনিষ্ঠ, নাস্তিক প্রভৃতি পদের 
ইসলাম বিরোধী বা ইসলামে অঙ্গীকারহীন ব্যক্তিবর্গ দলে দলে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৭-য়ের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে 
ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তি তখন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ই পায়নি, অতিবিশ্বস্ত মিত্রও পেয়েছে। 


আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলণে মাওলানা ভাষানী যাদের নামে তোড়ণ বানিয়েছিলেন তাদের তালিকায় কায়েদে 
আযম, আল্লামা ইকবাল বা নবাব সলিমুল্লাহর ন্যায় ব্যক্তিগণও স্থান পাননি। এমনকি নবীজী (সাঃ) বা খোলাফায়ে 
রাশেদারও কেউ নয়। এমন কি শাহজালাল (রহঃ) বা শাহ মোখদুম বা খান জাহান আলী (রহঃ)ও নন। তোরণ নির্মাণের 
মধ্য দিয়ে মূলত সবাইকে জানিয়ে দিলেন তার রাজনীতির কেবলা কোন দিকে। এবং কারা তাঁর তার স্মরণীয়, বরণীয় ও 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। এভাবে জানিয়ে দেন পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তার মনে কি পরিমাণ ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিষ। 
এরপর গান্ধি বা নেহেরুর ভক্তরা পাকিস্তানের মাটিতে কংগ্রেসকে জীবিত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। পাকিস্তানের 
চিহ্নিত শত্ৰুগণ তখন নিজ নিজ দল গুটিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়াকেই শ্রেয় মনে করে। তৃতীয়বার তিনি আর 
আসসালামু আলাইকুম বলেননি, সরাসরি স্বাধীনতারই ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটি ১৯৭০'য়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ 
ঘূর্ণিঝড়ের পর। এই হলো এক কালের মুসলিম লীগ নেতার নাশকতার কাণ্ড! ভাষানীর রাজনীতিতের বড় সমস্যাটি ছিল, 
তার রাজনীতিতে কোন দর্শন ছিল না। ছিল প্রচণ্ড ভাবাবেগ ও মাঠ উত্তপ্ত করার নেশা। দর্শন রাজনীতিতে শক্ত শিকড়ের 
কাজ করে। আর সে বিশ্বাসটি যদি ইসলাম হয় -তবে তার চেয়ে শক্ত শিকড় আর কি হতে পারে? ফলে যে ব্যক্তি মুসলিম 
ও প্যান-ইসলামী -সে বিশ্বাস তার মাঝে বেঁচে থাকে আজীবনের জন্যই।শিকড়হীন কচুরিপানার ন্যায় সে তখন নানা 
মতবাদের স্রোতে নানা বন্দরে ভাসে না। বরং ইসলামী দর্শনের বলে শক্ত ভাবে সেগুলির মোকাবেলা করে। ফলে 
রাজনীতিতে কখনো প্যান-ইসলামী, কখনো সেক্যুলার, কখনো বা বামপন্থী-এরূপ নানা মতবাদে দীক্ষা নেয়ার সুযোগ 
থাকে না।অথচ অপ্রিয় হলেও সত্য, সময়ের তালে নানা শ্লোতে ভাসাটিই ছিল মাওলানার ভাষানীর নীতি। একই রূপ শোতে 
ভাসার রাজনীতি ছিল মুজিবের। তিনি এক সময় প্যান-ইসলামি রূপে অবাঙালীদের সাথে কাঁধে কাঁধ কলকাতার রাজপথে 
মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন।পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কথা বলেছন। সমাজতন্ত্রী রূপে দেশের কলকারখানা 
জাতীয়করণ করেছেন; আবার ভয়ংকর বাকশালী স্বেরাচারি রূপেও আবির্ভূত হয়েছেন। 


ফিতনার রাজনীতি 


সৃষ্টিশীল রাজনীতির পরিবর্তে একাত্তরের আগে ও পরে বাংলার মাটিত প্রতিষ্ঠা পায় মূলতঃ ফিতনার রাজনীতি ।পবিত্র 
কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ফিতনাকে মানব হত্যার চেয়েও জঘন্য বলেছেন। ফিতনাকারিদের মূল অপরাধ, তারা 
নানা কৌশলে ও নানারূপ মতবাদের আড়ালে সাধারণ মানুষের জন্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সিরাতুল মোস্তাকীমটি খুঁজে 
পাওয়াকে কঠিন করে এবং অসম্ভব করে সে পথে চলাক। ধর্ম পালন ও মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেও তারা বিপন্ন করে৷ 
স্রেফ নামায-রোযা বা হজ-যাকাত পালনে পরিপূর্ণ ধর্ম পালন হয় না। শরিয়তের প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ে জান 
ও মালের বিনিয়োগও এ জন্য অপরিহার্য। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাগণ তো সেটিই করেছেন। ধর্মপালনের সেটিই কোরআনী 
মডেল। মাওলানা ভাষানী ও তার অনুসারিগণ সে কোরআনী মডেল ও নবীজী (সাঃ)র সে সুন্নতের দিকে যাননি। সাধারণ 
মানুষকে তিনি সিরাতুল মোস্তাকীমের দিকেও আহবান করেননি। বরং শিষ্যদের সিরাতুল মোস্তাকীম থেকে সরিয়ে 
সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলারিজমের পথে টেনেছেন। এভাবে জনগণকে যেমন ইসলাম থেকে দূরে টেনেছেন, 
তেমনি বিপন্ন করেছেন পাকিস্তানকেও। 


বহু হাজার বা বহু লক্ষ মানুষের নিহত হওয়ার কারণে একটি জাতির জীবনে ধ্বংস বা পরাজয় আসে না। কিন্তু পরাজয় 
আসে আল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রে গালযোগের কারণে । বাংলাদেশের ন্যায় কত দেশেই তো কত 
দুর্যোগ আসে। সে সব দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুও হয়। শত শত কোটি টাকার সম্পদও বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাতে কোন 
দেশ ভেঙ্গে যায়নি। মুসলিম উম্মাহও তাতে দুর্বল হয়নি। মানুষ সে বিপদ কাটিয়ে উঠে। দেশ ধ্বংস হয় বা বিপর্যয়ের 
শিকার হয় যদি ধর্ম-পালন বাধাগ্রস্ত করা হয়; এবং যুদ্ধ বা গোলযোগের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা হয়। 
ভাষানী ও তার সহিংস সহচরগণ ছিলেন সে রকম বিদ্রোহ ও দেশ ধ্বংসের গুরু। সরকার গঠন ও সে লক্ষ্যে ১৯৫৪ 
সালের নির্বাচনের পর তিনি আর কোন কালেই নির্বাচনে আগ্রহী ছিলেন না। তার পারদর্শিতা ছিল শুধু একটি কাজেই 
-সেটি ফিতনা সুষ্টি। ভারতের জন্য সহায়ক এমন একটি ভূমিকার জন্যই ১৯৭১'য়ে তিনি ভারত গমনে সাহস পান। 


বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিশাল খেলাফত যে কারণে হারিয়ে গেল তা কোন সুনামী, ভূমিকম্প, প্লাবন বা অন্য কোন 
বিপর্যয়ের কারণে নয়; বরং ভাষা, গোত্র ও এলাকা ভিত্তিক ফেতনার কারণে। মুসলিম উম্মাহর জীবনে সর্বনাশা সে 
নাশকতাটি ঘটেছিল জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টঈদের হাতে। ১৯৭১'য়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল একই রূপ ফিতনার কারণে । 
মুসলিম উম্মাহর বিশাল এ ক্ষতিগুলি কি লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদ্রাসা গড়ে পোষানো যায়? মসজিদ বা মাদ্রাসা গড়তে 
হাজার হাজার শহীদের প্রাণের কোরবানী লাগে না। কিন্তু সে কোরবানী লাগে এক ইঞ্চি ভূগোল বাড়াতে ও সে ভূগোলের 
প্রতিরক্ষা দিতে। কিন্তু মুসলিমগণ এতোটাই বিবেকশণ্য যে ভূগোল ক্ষুদ্রতর করার সে বিষাদপূর্ণ দিনগুলোতেও বিজয় 
উৎসব করে! সে দিনে আনন্দ ভরে পতাকা উড়ায়। নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলিমগণ যে পরস্পরে ভাই -মহান 
আল্লাহতায়ালার দেয়া পরিচয়টিও তারা বেমালুম ভূলে যায়! বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলিমের শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন হওয়ার 
কারণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ভূগোল -সেটি বুঝবার সামর্থ্যও ইসলামী চেতনাশৃণ্যদের নাই। নানা ভাষা ও নানা বর্ণে 
বিভক্ত ভারতীয় হিন্দুগণ শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করছে তাদের বৃহৎ ভূগোল ছোট হওয়া থেকে বাঁচাতে। রাশিয়া ও 
চীনসহ বিশ্বের আরো অনেক জাতি সেটি করছে। মহান নবীজী (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের ভূগোল পাহারা দেয়ার কাজে এক 
মুহুর্ত ব্যয়কে সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ দেশের ভূগোল পাহারা 
দেয়ার বদলে যুদ্ধে কাফেরদের ডেকে এনেছে ভূগোল ছোট করার কাজে। যেন পাকিস্তানের বৃহৎ ভূগোলই ছিল বাঙালীর 
মূল সমস্যা। ১৯৭১'য়ে যে বিশাল বিজয়টি তারা ভারতের ঘরে তুলে দিয়েছে তা নিয়ে ভারতে প্রতি বছর বা প্রতি মাস নয়, 
প্রতি দিন ও প্রতি মুহুর্ত উৎসব হবে -সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? 


অধ্যায় সতেরো: ভারতীয় 'র’ এবং সি.আই.এয়ের ভূমিকা 


পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাটি ভারতীয়। আওয়ামী লীগ ব্যবহৃত হয়েছে সে 
ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার রূপে। অথচ গণতান্ত্রিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সেটি হওয়ার কথা নয়। গণতান্ত্রিক 
রাজনীতির মূল কথা রাজনীতিতে স্বচ্ছতা; বিদেশী এজেন্ডা পালন বা বিদেশী গুপ্তচরদের সাথে সংশ্লিষ্টতার বদলে গুরুত্ব 
পায় জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা। অথচ শেখ মুজিবের রাজনীতির সাথে নিজ দলের নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতা ছিল অতি 
সামান্যই। কখনো তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন; সেটি ভাল না লাগায় সাথে সাথে প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে দলীয় 
নেতাদের ডেকে পরামর্শ নেননি। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আবির্ভূত হয়েছেন 
নির্ভেজাল স্বৈরাচারী রূপে। স্রেফ ভোটের জন্য জনগণের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু দেশের ভাগ্য নির্ধারণে দেশের 


বিজ্ঞজন বা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেননি । সেটি একাত্তরে যেমন নয়, তেমনি একাত্তরের আগে বা পরেও নয়। 
পরামর্শ করেছেন ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে । সে লক্ষ্যে ষাটের দশকেই তিনি ভারতে গেছেন। ভারত সরকার ১৯৪৭ 
থেকেই পাকিস্তান ভাঙ্গার চেষ্টায় ছিল। শেখ মুজিব সে কাজে ভারতের সহযোগী হন। এ নিয়ে শুধু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 
'র'য়ের কর্মকর্তাগণই শুধু মুখ খুলেনি, মুখ খুলেছে বাংলাদেশের বহুনেতাও। 


পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় নাশকতা নিয়ে এক কালের আওয়ামী লীগ নেতা ও দলটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও 
পরবর্তীতে জাতীয় লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ বলেন, "১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলনের বিষয়াদী অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় 
বিতরণকালেই তাহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।”-(অলি আহাদ)। যে মিথ্যাচারটি একাত্তরে দেশ জুড়ে ছড়ানো হয়েছে তা 
হলো, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সৃষ্টি মূলত মুক্তিবাহিনীর অবদান। ভারতের নাম তারা 
সহজে মুখে আনে না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশটি সৃষ্টির মূল কাজটি যে নেহায়েতই ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজ -সে 
কথাটি ভারতীয় কতৃপক্ষও খুব একটা জোরে শোরে প্রচার করে না। তারা জানে,সেটি প্রকাশ পেলে বাংলাদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের কাছেই শুধু নয়, মুসলিম বিশ্বেও ভারত ভিলেন রূপে চিত্রিত হবে। এজন্যই বাংলাদেশ সৃষ্ঠিকে 
তারা বাংলাদেশৌদের একান্ত নিজেদের কাজ বলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভারত সরকার সত্য বিষয়টি লুকাতে পারেনি। 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিপুল সংখ্যক রাজাকারদের কারণে সে পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীর কাঁধে 
বন্দুক রেখে পাকিস্তান বাহিনী বা রাজাকারদের পরাজয় করা সম্ভব হয়নি। একাত্তরের শেষদিকে তাই স্বয়ং ভারতীয় 
বাহিনীকেই যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাঙালী ও পাকিস্তানীদের লড়াই না হয়ে পাকিস্তান ও 
ভারতের সরাসরি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এ লড়ায়ে পাকিস্তানের পরাজয়ের ফলে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। সেটি আরো 
পরিস্কার হয়, রেসকোর্সের ময়দানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল অরোরা এবং পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর পূর্বভাগের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীর মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।এ চুক্তির মধ্য দিয়ে পাকিস্থানী 
সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। 


রেসকোর্সে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ওসমানীর উপস্থিতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে যে অপ্রয়োজনীয় ও 
অপ্রাসঙ্গিক ছিল সেটির সুস্পষ্ট দলিল হলো ১৬ই ডিসেম্বরের এ চুক্তি। ভারত যেভাবে তার আগ্রাসী চরিত্রটি বিশ্ববাসীর 
কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিল সেটি সম্ভব হয়নি। ফলে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশই বাংলাদেশকে প্রথমে স্বীকৃতি দেয়নি। 
অথচ এর আগে বা পরে অন্য কোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি নিয়ে কখনোই এরূপ ঘটনা ঘটেনি। নতুন 
স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশকে তাবত মুসলিম দেশ সাথে সাথে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ, একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
স্বাধীনতা-প্রাপ্তি শুধু সে দেশটির জনগণের জন্যই নয়,সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছেও সেটি অতিশয় আনন্দের ঘটনা। কিন্তু 
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। না হওয়ার কারণ, তাদের কাছে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
হাতে অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তান রূপে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের 
পরই অন্য মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানে এগিয়ে আসে। অথচ এ বিষয়টি বাংলাদেশের ইতিহাসে নাই, 
ছাত্রদেরকে ইচ্ছা করেই তা পড়ানো হয় না। লক্ষ্যণীয় হলো ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যে সত্যটিকে লুকাতে পারিনি, 
বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে সেটিই লুকানো হচ্ছে। পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের কোথায় কে লড়াই 
করেছেন সে বিবরণ থাকলেও ভারতীয় বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য ও তার কমান্ডারগণ কে কোথায় কি ভাবে যুদ্ধ 
করলো -সে বিবরণ নাই। বিবরণ নাই, ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীর ভূমিকার। একাত্তরের যুদ্ধে কতজন ভারতীয় সৈন্য 
প্রাণ দিয়েছে, কতজন আহত হয়েছে -স্কুলের পাঠ্যবইয়ে সে তথ্যও নাই। বুঝা যায়, সরকার ইচ্ছা করেই কিছুই লুকাতে 
চেয়েছে। সেটি বাংলাদেশের জন্মে ভারতের ভূমিকার কথা। কারণটিও বোধগম্য। ষড়যন্ত্র কথা তো প্রকাশ করা যায় না; 
সেগুলো গোপন রাখাই নিয়ম।একাত্তরের যুদ্ধের বহু ঘটনাই তা ইতিহাসের বইয়ে নাই। 


ইতিহাসের বইয়ে যে সত্য বিষয়টি কখনোই বলা হয়নি না তা হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের পূর্বে মুক্তিবাহিনীর 
পক্ষে ৯ মাসে পুরা বাংলাদেশ দূরে থাক একটি জেলা, একটি মহকুমা বা একটি থানাও মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কোন 
জেলা শহরে মুক্তিবাহিনীর কোন সদস্য দিবালোকে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ঘুরতে পারিনি। একাত্তরের মূল লড়াইটি লড়েছে 
ভারতীয় সেনা বাহিনী । তবে ভারত শুরু থেকেই একটি মুসলিম দেশ ভাঙ্গার অপরাধ কাঁধে নিতে চায়নি। কারণ এটি 
জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের খেলাপ। একই কারণে চীনা বা রুশ বাহিনী ভিয়েতনামে প্রবেশ করেনি। একটি 
দেশের ভূগোলে কিভাবে পরিবর্তন আনতে হবে জাতিসংঘের বিধানে তার একটি বিধিবদ্ধ আইন আছে। সেটি কখনই কোন 
বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের মাধ্যমে নয়। ভারত-ভাগের পূর্বে সে ইস্যুর উপর গণভোট হয়েছে, পাকিস্তানের ১৯৭১'য়ের 
নির্বাচন সেরূপ ছিল না। নির্বাচন হয়েছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে। কিন্তু ভারত সে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি 
দেখায়। এজন্য যুদ্ধ চলা কালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানের সংহতি 
ও অখণ্ডতার প্রতিসমর্থন জানিয়েছে। ভারতের পক্ষে থেকেছে শুধু সোভিয়েত রাশিয়া ও তার কিছু মিত্র দেশ। 


লুকাতে পারিনি অপরাধ 


ইতিহাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে -এ ভয়েই ভারত নিজেদের অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল দ্বারা পাকিস্তান ভাঙ্গার এ 
যুদ্ধকে বাঙালীদের মুক্তিযুদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। ভারতীয় মুসলিমগণ পাকিস্তানের উপর এমন হামলার ঘোরতর 
বিরোধী ছিল। তবে ভারতীয় মুসলিমগণ যাই ভাবুক, ভারতের দুশ্চিন্তার মূল কারণ, পাকিস্তানের উপর ভারতের আগ্রাসন 
অন্যদেরও নৈতিক বৈধতা দিবে ভারত-ভাঙ্গার যুদ্ধে অংশ নেয়ার। এজন্যই রেসকোর্সের ময়দানে জেনারেল ওসমানীকে 
শামিল করাটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবলেও ভারতের কূটনৈতিক 
বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তা ছিল বড় রকমের ভুল। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের কাঁধে বন্দুক রাখার ন্যায় তাঁর উপস্থিতিরও 
লোক-দেখানো রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। প্রখ্যাত ভারতীয় কুটনীতিবিদ এবং ভারতীয় ইনটেলিজেন্স এর সাবেক প্রধান 
Mr.J.N. Dixit তার রচিত “Liberation and Beyond” বইতে জেনারেল ওসমানীকে রেসকোর্সে শামিল না করাকে 
“major political mistake” বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবতা হলো, অতি সতর্কতার সাথে খুন করার পরও সব খুনিই 
খুনের আলামত ঘটনা স্থলে রেখে যায়। অপরাধ বিজ্ঞানীদের তাই বিশ্বাস, তদন্তে আন্তরিক হলে কোন খুনিই গ্রেফতার 
এবং সে সাথে খুনের বিচার থেকে রেহাই পেতে পারে না। অন্যদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় আগ্রাসনের সে অপরাধ যতই 
লুকানোর চেশ্তা করুক, শত শত বছর ধরে ভারত শুধু বাংলাদেশী মুসলিমদের কাছেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের 
কাছেও শক্র রূপে চিহ্নিত হবে -তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? 


বাংলাদেশ সৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা "র”য়ের সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিস্টার বি. রমন লিখেছেনঃ "The 
২8/৯/5 success in East Pakistan, which led to the birth of Bangladesh, would not have been 
possible without the leadership of Kao and the ideas of Nair,”-(B.Ramon, 2007)| অনুবাদঃ "পর্ব 
পাকিস্তানে 'র'য়ের সাফল্যই জন্ম দেয় বাংলাদেশের; এবং কাউ'য়ের নেতৃত্ব এবং নায়ার'য়ের পরিকল্পনা ছাড়া সে সাফল্য 
অর্জন সম্ভব হত না।” একাত্তর নিয়ে মিস্টার বি. রমন'য়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে মুজিবের জন্য তারা কোন স্থানই 
রাখেনি। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদী পক্ষটি "র”“এর ভূমিকার কথা মুখে আনে না। এরও গুঢ় রহস্য রয়েছে। কারণ তারা 
নিজেরাও জানে,এ সম্পৃক্ততা প্রকাশ পেলে আজ হোক কাল মুসলিম ইতিহাসে তারা অপরাধী রূপে চিত্রিত হবেই। কারণ 
ভারতের ন্যায় একটি শক্রদেশের গুপ্তচর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্যই সুনাম বয়ে আনে না। 
যেসব ভারতীয় সেনা অফিসার ও সৈনিক কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যার নায়ক, তারাই একাত্তরে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দিয়েছিল। কাশ্মীরের সে ভারতীয় 
খুনিদের কথা আওয়ামী ঘরানার নেতা-কর্মীরা আজ মুখেই আনে না। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিজেদের অর্জন 
বলে অহংকার দেখায়। অথচ র'য়ের দাবি,তাদের ভুমিকাই হলো মূল। এ ব্যাপারে মিস্টার বি. রমন তার বই The 
Kaoboys of the RRAW, Down Memory Lane’তে লিখেছেনঃ “The IB (Intellegence Bureau) before 
1968 & the R&RAW thereafter had built up a network of relationship with many political leaders 
and government officials of East Pakistan. The networking enabled the 1২8/ and the leaders 
and officials of East Pakistan to quickly put in position the required infrastructure for a 
liberation struggle consisting of a parallel government with Its own fighters trained by the 
Indian security forces and its own bureaucracy. .. The only sections of the local population, 
who were hostile to India and its agencies, were the Muslim migrants from Bihar.” -(B.Ramon, 
2007)। অনুবাদঃ ১৯৬৮ এর পূর্বে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এবং পরবর্তীতে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনৈতিক 
নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সে নেটওয়ার্কটি 'র’ এবং (আওয়ামী লীগের) রাজনৈতিক 
নেতৃবর্গ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় ত্বরিৎ বেগে নিজেদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ও আমলাদের 
দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাল্টা সরকার গঠনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে।....স্থানীয় লোকদের 
মধ্যে একমাত্র তারাই ভারত এবং তার এজেন্সীর প্রতি শত্রভাবাপন্ন ছিল যারা বিহার থেকে আগত মোহাজির। 


প্রস্তৃতিটি বহু বছরের 


মিস্টার বি. রমনের কথায় এটি সুস্পষ্ট যে, একাত্তরে যা ঘটেছে তার পরিকল্পনা একাত্তরে হয়নি। প্রস্তুতিটি বহু বছরের। পূর্ব 
পাকিস্তানকে পৃথক করার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা আই,বি এবং ১৯৬৮এর পর "র” ষাটের 
দশকের শুরু থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাঙালী রাজনৈতিক নেতা ও 
সরকারি কর্মচারিদের দিয়ে তারা বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং অবকাঠামো গড়ে তোলে। এমনকি ট্রেনিং দেয়ার কাজও শুরু 
করে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা Director of Intelelligence Bureau (DIB) জানতে পারে 
যে কলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়ীতে - যা ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দফতর, 
সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন 


করা। -(মাসুদুল হক)। 


মিস্টার বি. রমনের লেখা থেকে প্রমাণিত হয়, পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আদৌ মিথ্যা ছিল না। এ গোপন পরিকল্পনা 
মোতাবেক মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখা ভারতের কাম্য ছিল না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পিছনে 
তারা যে বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল -বিশেষ করে ১৯৭০য়ের নির্বাচনে তার মূল লক্ষ্যটি ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গা, শেখ 
মুজিবকে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা নয়। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে মিস্টার বি. রমনের কথা অনুসারে র' 
যেভাবে পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা এঁটেছিল তা সফল হত না। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে সে 
সময় ময়দানে মুজিবই একমাত্র খেলাওয়াড় ছিলেন না, ময়দানে ছিল আরো অনেকেই। ছাত্রলীগের নেতৃপর্যায়ে এদের 
পাল্লাই ছিল ভারি। তাদের দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে "র”“য়ের সে পরিকল্পনাটি থেকে কোনরূপ বিচ্যুত 
না হন। বস্তুত শেখ মুজিব তখন নিজেই এক পরাধীন ব্যক্তি, তিনি ছিলেন ভারতীয় "র” এবং ছাত্রলীগ নেতাদের পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণে। তখন তার পক্ষে "র”“এর কাছে কৃত ওয়াদা থেকে পিছুটান দেয়ার সামান্যতম সুযোগও ছিল না। বহু আগেই 
ছাত্রলীগের নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিল। মুজিবের কাজ ছিল একজন জিম্মির ন্যায় বিনা 
প্রতিবাদে তাদের অনুসরণ করা। মুজিব সেটি করেছিলেনও। গাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা টানিয়ে ইয়াহিয়ার সাথে 
দেখা করতে এসেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আপোষে শেখ মুজিবের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ 
তাতে আগ্রহ ছিল না ভারতের। আর ভারতের যাতে আগ্রহ নেই তাতে মুজিবেরই বা আগ্রহ সৃষ্টি হয় কি করে? ২৩ মার্চের 
বৈঠকে মুজিবের ৬ দফা ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো উভয়ই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও মুজিবের আগ্রহ ছিল না 
পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে আলোচনাকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার। ছাত্রলীগের নেতারা ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সাথে 
মুজিবের বৈঠককে স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী মনে করে। এবং তা নিয়ে আওয়ামী-বাকশালী শিবিরে কোন দ্বিমত নেই। 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন নিয়ে এজন্যই মুজিব আলোচনায় রাজী ছিল না। ফলে বৈঠক ভেঙ্গে যায়। কারণ 
ভারতীয় র'এবং ছাত্রলীগ নেতাদের গোলপোষ্ট তখন ভিন্ন। সেটি ৬ দফা নয়, বরং এক দফা তথা পাকিস্তান ভাঙ্গা। 
ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সেটি বুঝতে পারে এবং মার্চের আলোচনা ব্যর্থ হয়। 


কিন্তু এ বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিবৃত্তিক দুৰ্গতি হলো তাদের,যারা মনে করে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে স্রেফ স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার 
ভুলের কারণে । সে ভূলটি ছিল মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দেয়া। যেন মুজিব ও তার দল পাকিস্তান রক্ষার জন্য দুইপায়ে 
খাড়া ছিল! এবং মুজিবে হাতে ক্ষমতা দিলেই যেন পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকে! ভারত যে পাকিস্তান ভাঙ্গার 
ব্যাপারে কতটা আপোষহীন ছিল সেটি পরবর্তীতে আরো পরিস্কার হয়ে উঠে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া খান 
আন্তরিক ভাবেই চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি যুদ্ধ এড়াতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে গণভোটের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। 
ইয়াহিয়া খানের পক্ষে এর চেয়ে বেশী ছাড় দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারত তাতে রাজী হয়নি। বরং সেটি হতে দেয়নি। 
এমন কি যে সব উদ্বান্ত ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ফেরতও আসতে দেয়নি। এব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিন্জার লিখেছেন, "Despite Yahya'’s proclamation of an amnesty 
India made the return of refugees to East Pakistan depend on a political settlement there. But 
India reserved the right to define what constituted an acceptable political settlement on the 
sovereign territory of its neighbor.” (The White House Years, page 858). অনুবাদঃ ইয়াহিয়া খানের 
পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শণের পরও ভারত বলছে উদ্বান্তদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াটি নির্ভর করছে 
রাজনৈতিক মীমাংসার উপর। কিন্তু ভারত তার প্রতিবেশী দেশের সার্বভৌম সীমানার মধ্যে সে রাজনৈতিক মীমাংসাটি 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি তার নিজস্ব এখতিয়ারে রাখছে। 


স্বৈরাচারী ব্যক্তির ক্ষমতায় আসা বা গণতন্ত্র-দুষমন দুর্বৃত্তদের রাজনীতির কর্ণধার হওয়া কোন দেশেই অসম্ভব কিছু নয়। 
বিশ্বের বহু দেশেই সেটি হয়। একাত্তরের পর বাংলাদেশেও সেটি বার বার হয়েছে। কিন্তু সে জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ 
সে দেশের মানচিত্র ভাঙ্গায় হাত দেয় না। এমন কাজ একমাত্র বিদেশী দুশমনদের হাতেই হতে পারে। পাকিস্তানে 
গণতন্ত্র-বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয় দেশটির প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এরপরও ধৈর্যের 
সাথে দেশ গড়ার চেষ্ঠা করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে জনাব নাজিমুদ্দিন, জনাব মোহম্মদ আলী বগুড়া ও জনাব 
সোহরাওয়াদা অপসারিত হয়েছেন, সামরিক আইন জারি হয়েছে এবং দেশের শাসনতন্ত্র ও রহিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য 
নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, সোহরাওয়াদি বা অন্য কোন নেতাই পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে নামেননি। এমনকি 
চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ও নয়।তাতে দেশ বেঁচে গেছে। আর দেশ বাঁচলেই তো রাজনীতি বাঁচে। কিন্তু একাত্তরে দেশের 
রাজনীতি আর দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের হাতে থাকেনি। দেশ না বাঁচায় রাজনীতিও বাঁচেনি। ৪৪ বছর পরও বঙ্গীয় এ 
দেশে পঞ্চাশের বা ষাটের দশকে যে রাজনীতি ছিল সে রাজনীতি এখন আর জীবিত নাই। ১৯৫৪ বা ১৯৭০'য়ের নির্বাচনের 
ন্যায় কোন নির্বচনের কথা তাই ভাবাই যায়না। একাত্তরের পূর্ব থেকেই দেশ দখলে গেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র” 
এবং "র” প্রতিপালিত এজেন্টদের হাতে। বি. রমনের বই The Kaoboys of the RRAW, Down Memory Lane’ বা 
অশোক রায়না রচিত Inside R&RAW সে কিচ্ছাতেই ভরপুর। ভারতের স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য হলো, বিশ্বের দরবারে বৃহৎ 


শক্তির মর্যাদা লাভ। সে কথার স্বীকারোক্তি এসেছে মি. রমনের বইতে। তিনি এক্ষেত্রে "র” এর ভূমিকার কথাও তুলে 
ধরেছেন। তিনি লিখেছেনঃ An emerging power such as India, which is aspiring to take its place by 
2020 among the leading powers of the world, has to have an external intelligence agency 
which has the ability to see, hear, smell and feel far and near. (B. Ramon, 2007). অনুবাদঃ 
ভারতের মত একটি উদীয়মান শক্তি যা ২০২০সালের মধ্যেই নিজেকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলোর মাঝে অন্তর্ভূক্ত 
করার আশা পোষণ করে তাকে অবশ্যই বৈদেশিক বিষয়ক এমন একটি গোয়েন্দা এজেন্সীর অধিকারি হতে হবে যার 
সামর্থ্য থাকবে দূরের বা নিকটের ঘটনাবলিকে দেখা, শ্রবন করা, ঘ্রাণ নেয়া ও অনুধাবন করার। 


ভারতের স্বপ্ন ও স্ট্রাটেজী 


১৯৬২ সালে চীনের হাতে অপমানজনক পরাজয়ের পর ভারতের বৃহৎ শক্তি রূপে বেড়ে উঠার স্বপ্নে প্রচণ্ড ভাটা পড়ে। 
এরপর ১৯৬৫ য়ে পাকিস্তান পরাজিত করতে না পারায় সে পুরোন অপমানের সাথে নতুন অপমান যোগ হয়। ভারত 
এরপর প্রচণ্ড ভাবে মনযোগী হয় পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে। তখন বিপুল বিনয়োগ হয় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনী 
বা ট্রোজান হর্স গড়ে তোলার কাজে ।শেখ মুজিব ও তার অনুসারিগণ মূলত ব্যবহৃত হয়েছেন সে লক্ষ্য পূরণে । তবে 
ভারতের লক্ষ্য নিছক পাকিস্তানকে শক্তিহীন করা নয়, সেটি হলো উপমহাদেশের মুসলিমদের শক্তিহীন করা। তাই 
একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলেও ভারতীয় স্ট্রাটেজী শেষ হয়নি। তাই বর্তমান স্ট্রাটেজী বাংলাদেশকেও দুর্বল ও লাগাতর 
অধীনত রাখা। সে সাথে দুর্বল করা প্রতিবেশী নেপাল, ভূটান ও শ্রীলংকাকে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করার 
লক্ষ্যেই একাত্তরে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া বহু হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বাংলাদেশের আর্মির হাতে পৌঁছতে 
দেয়নি। সেটি ছিল ভারতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্দ অংশ। প্রশ্ন হলো, একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের যে পরিমান অস্ত্র মওজুদ 
ছিল,বাংলাদেশ সরকার কি আজও তা কিনতে পেরেছে? অথচ তা নিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মুখে সামান্যতম 
ক্ষোভ নাই। ভারতীয় ট্রোজান হর্স বা পঞ্চম বাহিনীর লোকদের তা থাকার কথাও নয়। 


ভারতের ভয়, পাকিস্তানের ন্যায় বাংলাদেশেরও যদি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে সে খড়গ একমাত্র তাদের ঘাড়েই 
পড়বে। তারা জানে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কোন গুলী নিক্ষিপ্ত হলে সেটি ভারত ছাড়া অন্য কোথাও পড়বে না। তাই 
বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারত অতি সতর্ক। ভারত চায়,বাংলাদেশ সরকারের নিঃশর্ত আনুগত্য। তাই ভারতীয় 
আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হওয়াটাই অপরাধ। মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ সেটি ভাল করেই বোঝে। তাই 
দুর্নীতি দমন,গুম-খুন, চুরি-ডাকাতি,পদ্মা বা তিস্তার পানি, পদ্মা সেতু নির্মাণ বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আওয়ামী 
বাকশালীদের মাথা ব্যাথা নেই। তাদের মূল এজেণ্ডা ভারত-বিরোধীদের নির্মল।ভারতের পক্ষ থেকে এটিই তাদের উপর 
অর্পিত দায়ভার। গদীতে থাকার স্বার্থে তাদের মূল কাজটি ভারতে খুশি রাখা। একারণেই, ভারতে মুসলিম নিধন বা 
মসজিদ ধ্বংসর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীগণ কোন প্রতিবাদ করে না। নিশ্চুপ থাকে কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধেও। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অধিকৃত কাশ্মীরকে বিতর্কিত এলাকা বললে কি হবে, আওয়ামী-বাকশালী 
মহলটি সেখানে ভারতীয় অধিকৃতিকেই জায়েজ বলে মেনে নেয়। 


মার্কিনী রোষানল 


১৯৬২'য়ের ১৩ অক্টোবর চীন ভারতকে কাশ্মীরের লাদাখ সীমান্ত থেকে তার সৈন্য অপসারণের দাবী করে।ভারত সে দাবী 
মেনে না নেয়ায় ১৯৬২ এর ২০ই অক্টোবরে হামলা করে।২০শে নবেম্বরের মধ্যে লাদাখ এলাকার দুই হাজার বর্গমাইল এবং 
তিব্বত সীমান্তের EFA এলাকার প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে নেয়।২৮ শে অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
জন এফ.কেনেডি আইয়ুব খানকে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে।কিন্তু তিনি তা করেননি ।এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে,চীন তখনও মার্কিন বিরোধীতার কারণে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি পাকিস্তান সদস্য পদ লাভে চীনকে 
জোড়ালো সমর্থন করে।পেশোয়ারের কাছে ছিল সিআইয়ের গোপন ঘাঁটি,সেখান থেকে CIA U-2 গোয়েন্দা বিমান 
পাঠাতো রাশিয়ার অভ্যন্তরে ।পাকিস্তান সে ঘাঁটিও বন্ধ করে দেয়।এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড ক্রোধ চাপে পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধেঅপর দিকে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধে চীনের হাতে পরাজয়ের পর ভারতও প্রতিশোধের পরিকল্পনা 
নেয়।এবং সেটি যতটা না চীনের বিরুদ্ধে তার চেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।পরিকল্সপনা নেয় পাকিস্তানের অঙ্গহানির।আর 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা নেয় আইয়ুব খানের অপসারণের ও পাকিস্তানকে দুর্বল করার।-(মাসুদুল হক) প্রখ্যাত গবেষক 
ও পররাষ্ট্র বিজ্ঞানী এবং পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী জনাব জি.ডব্লিও.চৌধুরী তার বই “Last Days of United 
Pakistan” বইতে দেখিয়েছেন,পাকিস্তানের কপালে একাত্তরে যা কিছু ঘটেছে সেটি নিছক একটি নির্বাচনের ফলাফল 
ছিল না। ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল ।তাতে যুক্ত ছিল নিছক ভারত নয়,সোভিয়েত রাশিয়া এবং 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। 
তখন র' এবং সি.আই.এ -উভয়েরই প্রয়োজন পড়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাদের পক্ষে নিজ খেলোয়াডের। সে স্থানটি 


পূরণ করে শেখ মুজিব। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই পাকিস্তানের রাজনীতির ময়দানে তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় 
রূপে বেছে নেয়। ১৯৬৬ সালের ৫ই ও ৬ই ফেব্রেয়ারিতে লাহোরে আইয়ুব বিরোধী দলসমুহের একটি জাতীয় সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে জনাব নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, 
নেজামে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ যোগ দেয়। তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাবের নবাবজাদা 
জনাব নসরুল্লাহ খান। এ সভায় শেখ মুজিব হঠাৎ করেই ৬ দফা পেশ করেন। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় 
লোকদের কাছেও বিষয়টি বিস্ময়ের জন্ম দেয়। সাংবাদিক মাসুদুল হকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন আওয়ামী 
লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে এমনকি লাহোরে গিয়েও এ সম্পর্কে মুজিব 
আমাদের সঙ্গে আলাপ করেননি। আমরা জানতাম না মুজিব এ ধরনের প্রস্তাব তুলবে।” -(মাসুদুল হক) 


রহস্যময় ৬ দফা 


ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে আওয়ামী লীগ ৬ দফাপন্থী এবং ৬ দফা বিরোধী দুই খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৭ জেলার 
মধ্যে ১৪ জেলা সভাপতি ৬ দফার বিরোধীতা করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। কিন্তু কে এবং কিভাবে ৬ দফা রচনা সে 
রহস্যের আজও সমাধা হয়নি। পাকিস্তানের গোয়ান্দা বিভাগ ডিআইবি এটিকে সিআইয়ের চাল হিসাবে মনে করে। 
ভাষানীপন্থী ন্যাপও সেটিই মনে করে। সে সময় ঢাকায় মার্কিন কনস্যাল জেনারেল ছিলেন মিস্টার ব্রাউন। তিনি একই 
সাথে সিআইয়ের স্টেশন চীফেরও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার সাথে শেখ মুজিব ও ছাত্রলীগের একাংশের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। সে সময় মার্কিন কনসালে আরেক কর্মকর্তা ছিলেন কর্নেল চিশহোস। চিশহোসের বাসায় মাঝে মাঝে পার্টি 
দেয়া হত। এসব পার্টিতে বাছাই করা রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতা ও পদস্থ বাঙালী কর্মকর্তাদের দাওয়াত দেয়া হত। 
এভাবে একদিকে ভারতীয় "র' এর তৎপরতা যেমন চরম আকার ধারণা করেছিল,তেমনি তৎপরতা বেড়েছিল মার্কিন 
সিআইয়ের। পরে পাকিস্তান সরকার কর্নেল চিশহোসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। 
পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা এ,টি,এস,সফদর জানান, শেখ মুজিব তাকে বলেছিলেন তেজগাঁও বিমান 
বন্দরে লাহোরগামী বিমানে উঠার আগে ৬ দফা প্রস্তাবের একটি টাইপ করা কপি রুহুল কুদ্দুস নামে একজন সিএসপি 
অফিসার তার হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, রুহুল কুদ্দুস ছিলেন আগরতলা মামলার একজন আসামী এবং শেখ মুজিবের 
ইনার সার্কেলের লোক।-মোসুদুল হক)। 


সাপ্তাহিক মেঘনার (১৬/১২/৮৫) সাথে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল বলেন, ৬ 
দফা তিনি প্রথম দেখেন একটি টাইপকরা কাগজে শেখ মুজিবের পকেটে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় 
কনভেনশনে যাওয়ার পথে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা হলো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একাত্তরের ঘটনাবলী, 
পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশের সৃষ্টি - এসবের শুরু হয় মূলত ৬ দফা থেকে। অথচ এটির প্রণয়নে শেখ মুজিব নিজ 
দলের নেতাদের সাথেও কোনরূপ পরামর্শ করেননি। ৬ দফা প্রণয়নের প্রাক্কালে কোন দলীয় সম্মেলন বা পরামর্শ সভাও 
হয়নি। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সেটিই প্রথাসিদ্ধ রীতি। কিন্ত সেটি প্রণিত হয় রুহুল কুদ্দুসের ন্যায় একজন 
সন্দেহভাজন চরিত্রের মানুষের দ্বারা যিনি বিদেশী শক্তির বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বহু পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। 


কোন পরিকল্পনা যখন বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ রূপে অগ্রসর হয় তখন সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুহ কখনোই 
প্রকাশ্যে নেয়া হয় না। দেশবাসীকে ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সে প্রক্রিয়ায় জড়িত করা হয় না। 
সেটি ৬ দফা প্রণয়নের সময় যেমন হয়নি, তেমনি পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারেও হয়নি। অথচ পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত 
হয়েছিল প্রকাশ্য জনসভায়। তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় নেতাকর্মীগণ। অথচ বাংলাদেশের 
ইতিহাসে ৬ দফা প্রণয়ন ও পাকিস্তান ভাঙ্গার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও কোন প্রকাশ্য 
বৈঠক হয়নি। ইতিহাসের লেখকদের দায়িত্ব হলো, এসব সিদ্ধান্তের গুঢ রহস্যগুলি উদঘাটন করা। কারা ছিল নেপথ্যের 
নায়ক বা ভিলেন তাদের খুঁজে বের করা এবং সত্য থেকে মিথ্যাগুলোকে সতর্কতার সাথে আলাদা করা। বাংলাদেশে 
ইতিহাসের লেখকদের দ্বারা একাজটিও হয়নি। তারা বরং অতি পরিচিত মিথ্যাগুলোকেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছে৷ 
এভাবে মিথ্যাচর্চাও ইতিহাসের পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং 'র' 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে র'য়ের কি ভূমিকা ছিল -সে বিষয়ে আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন 
ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না তার "Inside RAW” বইতে। সেটি এরকমঃ...কিন্ত ততদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব 
পাকিস্তানের মুজিবপন্থী একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও 
মুজিবপন্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কর্নেল মেনন ( ইনি 
হলেন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র'এর দিল্লিস্থ পাকিস্তান ডেস্কের দায়িত্বশীল। তার আসল নাম কর্নেল শংকর নায়ার। মেনন 
তার ছদ্দ নাম) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন। তিনি আগরতলা 


বৈঠকের পর ইঙ্গিত পান যে, মুজিবপন্থী গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। কর্নেল মেনন তাদের এই বলে 
সতর্ক করে দেন যে, তার সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি।.. তারা অন্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং 
ঢাকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস অস্ত্রাগারে হামালা চালায়। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে 
এই পদক্ষেপ একটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ কর্নেল মেনন ধারণা করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর 
৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে 
আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী 
হিসাবে জড়িত করা হয়। এই মামলাই পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিত পায়।-(অশোকা রায়না, 
১৯৯৬) 


২৫শে মার্চের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’ মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। যারা মনে 
করেন,পাকিস্তান আর্মির মিলিটারি এ্যাকশনের পরই মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার সিদ্ধান্ত নেন -তাদের ধারণা আদৌ 
সত্য নয়। অশোক রায়না লিখেছেন, "কর্নেল মেননের অবিরাম ভ্রমন ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী র'য়ের নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ এ 
সমস্ত তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণ ভাবে বৃদ্ধি করে। ... ইতিমধ্যে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র 
স্থাপন শেষ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এজেন্টদের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই সেই 
ভয়াবহ "কালো রাত্রী'€২৫ শে মার্চ)'র পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে ।- (অশোক রায়না, ১৯৯৬)।একাত্তরের যুদ্ধটির শুরু তাই 
একাত্তরে নয়, শুরুটি হয়েছিল বহু পূর্ব থেকেই। তবে সব সময়ই এর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিল ভারত। এবং মার্কিন 
কর্তৃপক্ষ ও তার গুপ্তচর সংস্থা তা থেকে অজ্ঞ ছিল না। তবে অজ্ঞ রাখা হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে। 
প্রতিটি ষড়যন্ত্রে তো তাই হয়ে থাকে। 


গ্রন্থপর্জি 
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অধ্যায় আঠারোঃ নির্বাচন থেকে যুদ্ধ ও ভারতীয় অধিকৃতি 


রায় ছিনতাই 


স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের মূল যুক্তিটি হলো,১৯৭০'য়ের নির্বাচনী বিজয়।কিন্ত কিসের উপর নেয়া 
হয়েছিল সে গণরায়? সেটি কি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে? আওয়ামী লীগের সে নির্বাচনী বিজয়টি পাকিস্তান ভাঙ্গা বা 
স্বাধীনতার নামে অর্জিত হয়নি।পাকিস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা শেখ মুজিবের নিজের গোপন অভিপ্রায় হতে 
পারে,গুপ্ত দলীয় এজেন্ডাও হতে পারে,কিন্তু যে নির্বাচনী মেনিফেস্টো জনসম্মুখে প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ নির্বাচন লড়েছিল 
তার কোথাও স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা হয়নি।পাকিস্তান ভাঙ্গার কথাও বলা হয়নি। ভাট নিয়েছিল ৬ দফার নামে।৬ দফা 
ও স্বাধীনতা কি এক বিষয়? পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচনি মেনিফেস্টোর কোথাও পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ 
সৃষ্টির কোন প্রমাণ পায়নি,ফলে দলটিকে নির্বাচনে অংশ নিতে কোনরূপ বাধা দেয়নি। নির্বাচনের পর গণরায়কে শেখ মুজিব 
স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে দলিল রূপে ব্যবহার করবেন -সেটি নির্বাচন কালে কোথাও বলেননি ।এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষযে রায় দেয়ার অধিকার ছিল একমাত্র জনগণের।কিন্তু জনগণ সে অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়নি।জনগণের সে 
অধিকার নির্বাচনের নামে ছিনতাই হয়েছে।গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি এক বড় রকমের জালিয়াতি। 


সত্তরের নির্বাচনে জনগণ প্রার্থীদের ভাট দিয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য হতে, বাংলাদেশ সংসদের সদস্য 
হওয়ার জন্য নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যও নয়। সে নির্বাচনটি ছিল পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংকটের 
সমাধান কল্পে, আদৌ দেশ বিভক্তির জন্য নয়। নির্বাচনের পর পাকিস্তান ভাঙ্গা হবে -সমগ্র নির্বাচন কালে এমন কথা মুজিবের 


মুখ থেকে কোথাও প্রকাশ্যে শোনা যায়নি। কোন পত্রিকাতেও দেশ ভাঙ্গার বিষয়টি আসেনি। এর প্রমাণ, সে আমলের 
পত্রিকাগুলোর পুরনো কপি। যে লক্ষ্যে জনগণ থেকে ভোট নেয়া হলো শেখ মুজিব ও তার দল সে লক্ষ্যে কাজ না করে নির্বাচনী 
বিজয়কে ব্যবহার করেছেন নিজের এজেন্ডা পূরণে _যার সাথে জড়িত করেছেন আগ্রাসী ভারতকে । সে এজেন্ডা পূরণে প্রকাণ্ড 
যুদ্ধও ডেকে এনেছেন। ২৫ মার্চের রাতে সেনা বাহিনী নামার আগেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চ যার কাছে যা আছে তা নিয়ে লড়াইয়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়ারও আহবান দিয়েছিলেন। “এবারের লড়াই স্বাধীনতার লড়াই” বলেছেন। অথচ সত্তরের নির্বাচন সে অধিকার 
মুজিবকে দেয়নি।বিষয়টি লন্ডনের টিকিট কিনে টোকিও"র পথে যাওয়ার মত।এটি ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে মুজিবের উপর 
অর্পিত আমানতের খেয়ানত। সততা থাকলে শেখ মুজিবের উচিত ছিল স্বাধীনতার ইস্যুতে রিফারেন্ডামের মাধ্যমে জনরায় 
জেনে নেয়া। কিন্তু মুজিব সে পথে যাননি। গণরায় ছিনতাইয়ের এ এক অভিনব ইতিহাস। 


সংসদ সদস্যদের সব ক্ষমতা থাকে না। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকার গঠন করতে পারেন, দেশের শাসনতন্ত্র বা আইনে 
পরিবর্তন আনতে পারেন, বাজেট পাস এবং বিদেশ নীতি নিয়েও সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে 
দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা শক্তির সাথে সংসদে দর কষাকষিও করতে পারেন। কিন্ত তারা দেশকে খণ্ডিত করবেন বা 
দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করবেন -সে অধিকার কোন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থাকে না। এটি সরাসরি রেফারেন্ডামের 
বিষয়। অথচ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী বিজয়কে স্বাধীনতার পক্ষে রায় বলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 
বলা হয়, শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষাণিটি ১৯৭১'য়ের ২৫ মার্চে দিয়ে চট্টগ্রামে প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ আর্মির 
এ্যাকশনের আগেই? প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিব ঘোষণাটি দিলেন কোন বিধি অনুযায়ী? এটি কি সংসদ সদস্যদের কার্যবিধির মধ্যে 
পড়ে? নির্বাচনে জনগণ প্রার্থীদের সংসদের সদস্য নির্বাচন করে, স্বাধীনতার ঘোষক নয়। এরূপ ঘোষণাকে বেধতা দিলে 
বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তাকেই বা অবৈধ বলা যাবে কি করে? 


প্রতারণা নিজ অঙ্গীকারের সাথে 


শেখ মুজিব ও তার দল ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ার পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দেয়া ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডারে 
বিনা প্রতিবাদে স্বাক্ষর করেন।শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপঃ ১).পাকিস্তানকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে।২).অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর দেশের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে ।৩).আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও 
সংহতির বিষয়কে অবশ্যই শাসনতন্ত্র গুরুত্ব দিতে হবে ।৪).দেশের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অবশ্যই দূর করতে 
হবে।৫).কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা অবশ্যই এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রদেশগুলি সর্বাধিক পরিমাণ 
স্বায়ত্তশাসন পায়।কেন্দ্রকে আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষাসহ ফেডারেল দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতে হবে। 


উপরুক্ত ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডার ছিল একটি অঙ্গীকারনামা।এটি ছিল পাকিস্তানের আগামী শাসনতন্ত্রের জন্য 
ন্যুনতম ফর্মুলা _যা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারি দলগুলি মেনে নিয়ে নির্বাচনে নামে।১৯৭০ সালের নির্বাচনের মূল লক্ষ্যটি ছিল 
লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের শর্তগুলি পূরণ করা নির্বাচনের পর্বে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক নেতাদের ন্যায় শেখ 
মুজিবও শর্তগুলো স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে দস্তখত করেছিলেন।কেউ তাকে এটি মেনে নিতে জবরদস্তি করেছে -সে প্রমাণ 
নাই।লেগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারের কোন একটি বিষয়ে শেখ মুজিবের সামান্যতম আপত্তি ছিল -সেটিও কোনদিন প্রকাশ 
করেননি ।এ অঙ্গীকার নামা'র কোথাও উল্লেখ নাই যে নির্বাচনে বিজয়ী হলে মুজিবকে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার অধিকার 
দেয়া হবে।এ কথাও বলা হয়নি,নির্বাচিত সদস্যদের অধিকার থাকবে পাকিস্তানের ভৌগলিক মানচিত্রে পরিবর্তন আনা।বরং 
বলা হয়েছিল, নির্বাচিত সদস্যগণ আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সংহতিরক্ষায় অধিক দায়বদ্ধ হবেন।পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন -সে অঙ্গীকারও তাদেরকে করতে হয়েছিল। ইসলামী আদর্শ বিষয়ক এ ধারাটি নিয়ে আওয়ামী লীগের 
সে সময় আপত্তি ছিল -শেখ মুজিব সে কথাটি কখনোই জনসম্মুখে বলেননি ।ধর্মশণ্য ও ইসলামে অঙ্গীকারশণ্যদের ন্যায় 
ইসলামী মৌল বিশ্বাস বা আদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালে মুজিব কি কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট 
পেতেন? মুজিব ও অনুসারিগণ যে সেসব নীতিমালা মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন -সেটি কোন গোপন বিষয় নয়।ফলে 
প্রশ্ন উঠে,তা হলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি কোথায়? মুজিব নিজেকে মুসলিম রূপে দাবী করতেন।মুসলিম কি কখনো 
তার নিজকৃত অঙ্গীকার বা ওয়াদা ভঙ্গ করে? তাতে কি ঈমান থাকে? 


কোন একটি অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করার পর সেটি মেনে চলার দায়বদ্ধতা বিশাল।সাক্ষরিত প্রতিটি অঙ্গীকারনামাই একটি 
দলিল।যে কোন সভ্য দেশেই অঙ্গীকারভঙ্গটি দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ।যে কোন দায়িত্বশীল নেতার অঙ্গীরেরই মূল্য থাকা 
উচিত।নইলে বন্ুশ্রম,বহুমেধা ও বহুসময় ব্যয়ে অর্জিত চুক্তি বা সমঝোতার মূল্য কী? ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তো নিজ অঙ্গীকারগুলোর 
উপর সর্বাবস্থায় অটল থাকাতে ।নইলে ব্যক্তি তো ব্যক্তিত্বহীন হয়। কথা হলো,নিজ নিজ অঙ্গীকারের সাথে নিজেরা ওয়াদাভঙ্গ 
করলে মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করবে কীরূপে? তাতে সমাজ এবং রাষ্ট্রই বা পরিচালিত হবে কীরূপে? সমস্যার শান্তিপূর্ণ 
সমাধানই বা হবে কীরূপে? রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের কাছে ওয়াদাভঙ্গ করা বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া মামূলী ব্যাপার,বহু ধূর্ত নেতার 
কাছে সেটি রাজনীতির মোক্ষম হাতিয়ারও।কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালার কাছে এটি মানব চরিত্রের গুরুতর ব্যাধি।এ ব্যাধির 
কারণে বিলুপ্ত হয় ব্যক্তির ঈমান,নীতিবোধ ও মূল্যবোধ।মহান নবীজী (সাঃ)র কাছে ওয়াদাভঙ্গ গণ্য হয়েছে মুনাফেকির 
আলামত রূপে -যা কুফরির চেয়েও নিকৃষ্ট। কাফেরগণ অন্তত তাদের প্রকৃত পরিচয়কে গোপন করেনা,তারা যা সেটিই সবার 


সামনে প্রকাশ করে।মুজিবের ব্যর্থতাটি এক্ষেত্রে বিশাল,তিনি তার স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারের উপর অটল থাকতে 
পারেননি।নির্বাচনের পর লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডারকে তিনি হয়তো পুনরায় পড়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করেননি নির্বাচনী 
বিজয়ের পর পরই সেটিকে তিনি আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।অথচ সে অঙ্গীকারনামাটি ছিল দেশের রাজনীতিতে নির্বাচন 
পরবর্তী সর্বদলীয় রোডম্যাপ।শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা সে রোডম্যাপ 
অনুযায়ী।অথচ সে রোডম্যাপকে শেখ মুজিব গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক করে ফেললেন।তার কাছে তখন গুরুত্ব পায় স্রেফ 
পাকিস্তান ভাঙ্গা। এবং সেটি বুঝা যায় ইয়াহিয়া খানের সাথে তার বৈঠকে। প্রশ্ন হলো,এটি কি রাজনৈতিক সততা? ভাবটা 
এমন,কোন অঙ্গীকারনামায় তিনি কোন কালেই স্বাক্ষর করেননি ।তার দাবি,নির্বাচনে তিনিই বিজয়ী হয়েছেন,অতএব তিনি যা 
বলেন একমাত্র সেটিই সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা ।সেটি ছাড়া অন্যসব কিছুই গুরুত্বহীন।এমন কি যেসব ওয়াদা করে তিনি 
নির্বাচন জিতেছিলেন সেগুলিও। এমনকি গুরুত্বহীন গণ্য করেন নির্বাচনপূর্ব তার নিজের স্বাক্ষরিত 
অঙ্গীকারগুলিও।পাকিস্তানের ভবিষ্যৎকে এভাবে নিজ এজেন্ডার কাছে জিম্মি করে ফেলেন।কিন্ত্ু প্রশ্ন হলো,সত্তরের নির্বাচন 
তো পাকিস্তান ভাঙ্গা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রশ্নে হয়নি,অতএব মুজিবের কথা ও জনগণের কথা এক হয় কি করেঃ 


প্রশ্ন হলো,কোন দলিল বা অঙ্গিকানামাকে অস্বীকার বা অমান্য করলে সে দলিল অনুযায়ী অর্জিত বিষয়ের উপর কি সংশ্লিষ্ট 
পক্ষের কোন বৈধ অধিকার থাকে? বৈধতার ভিত্তি তো নির্বাচনপূর্ব অঙ্গীকারনামা।লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডার ছিল তেমনি 
একটি স্বাক্ষরিত দলিল।ফলে যে দলিলের উপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়,সেটি অমান্য করলে কি সংসদের 
সদস্যপদ থাকে? তাছাড়া অঙ্গীকার পালনে একজন মুসলিমের দায়বদ্ধতাটি তো বিশাল ।তার ঈমানদারীর মূল পরিচয়টি তো 
অঙ্গীকার পালনে স্বেচ্ছায় এবং স্বহস্তে মুজিব যে অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করেন সে অনুযায়ী তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন 
পাকিস্তানের সংবিধান তরীতে। পাকিস্তানের বৃহৎ দলের নেতা রূপে তার দায়ভারটি ছিল সর্বাধিক। আর সংবিধান তো কোন 
একটি দলের ও একটি প্রদেশের সংসদ সদস্যদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়।সে জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের অন্য ৪টি প্রদেশের 
সদস্যদের সাথে আলোচনায় বসা।কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পথে যায়নি।তাদের সাথে আলোচনায় মুজিবের অনাগ্রহ ও 
অনগ্রসরতার কারণেই তো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাধ্য হন জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবি করতে। অথচ সে মুলতবিকে 
বাহানা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ দেশের পরিস্থিতিকে চরম অরাজকতার দিয়ে নিয়ে যায় এবং অবশেষে যুদ্ধ শুরু করে। 


প্রশ্ন হলো,কোথা থেকে শেখ মুজিব পেলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের অধিকার? জনগণ কখন দিল তাকে 
সে অধিকার? দিলে তার প্রমাণ কৃইঃ সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া এবং স্বাধীনতার ঘোষক হওয়া কি এক কথা? এটি কি 
তার সিদ্ধান্ত ছিল যে,নির্বাচনে একবার বিজয়ী হলে তিনি লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডারের দিকে আর ফিরে তাকাবেন নাঃ এবং 
সে লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডারেকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিবেন? সেটি তো বিশাল জালিয়াতি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় 
এরূপ জালিয়াতির প্রয়োজন ছিল কিঃ এটি কি স্বচ্ছ ও ট্রান্সপ্যারেন্ট পদ্ধতিতে স্বাধীনতা অর্জনের পথ? ভারতের ন্যায় একটি 
আগ্রাসী দেশকে যুদ্ধে টেনে এনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন ভারতের দান রূপে কংলকিত করা হলোঃ অনেকের পক্ষ 
থেকে বলা হয়,২৫শে মার্চ পাকিস্তান আর্মির হাতে ঢাকায় গণহত্যা পাকিস্তান ভাঙ্গাকে অনিবার্য করেছে।কথা হলো,২৫ শে মার্চ 
আত্রাইয়ে ।রক্ষিবাহিনীর হাতে শত শত বামপন্থী মারা গেছে পাবনায় ।সে কারণে উত্তরবঙ্গের এমপিগণ কি তবে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করবে? 


রক্তপাতের পথে 


আওয়ামী লীগ জেনে বুঝে রক্তপাতের পথটি বেছে নেয়। বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন করার পথটি ছিল রেফারেন্ডামের পথ। 
কিন্তু আওয়ামী লীগ জেনে বুঝেই সে পথে যায়নি। যখনই কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টা হয় তখনই জনগণের 
মাঝে পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্তি আসে, যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রচুর রক্তপাতও ঘটে। যে কোন দেশে সেটি অনিবার্ধ। বিষয়টি এমন ছিল 
না যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেই পাকিস্তান সরকার সে স্বাধীনতা মেনে নিবে। দেশটির সংহতির রক্ষার জন্য 
সেনাবাহিনীই একমাত্র শক্তি ছিল না, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষও পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। সেটি 
যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানেও। মাত্র ২৩ বছর আগে যে বাংলার ৯৮% ভাগ ভোটার স্বেচ্ছায় পূর্ব বাংলাকে 
পাকিস্তানভূক্ত করার জন্য ভোট দিল সে দেশটির সংহতি সংকট পড়লে সেটি রুখতে সপক্ষে যোদ্ধা পাবে না -সেটি কি ভাবা 
যায়ঃ ভারত লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে হামলা না করলে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা কি দেশটিকে ভাঙ্গতে পারতো? ৯ 
মাসের যুদ্ধে একটি জেলা দূরে থাক, একটি থানাকেও কি স্বাধীন করতে পেরেছিল? বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ভারতীয় সেনা 
বাহিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধজয়ের ফল -তা কি অস্বীকারের উপায় আছে? ভারতের কাছে তাই স্বাধীন বাংলাদেশের দায়বদ্ধতাটি 
তাই বিশাল। সে জন্যই বাংলাদেশ থেকে ভারত ইচ্ছামত ফায়দা নিচ্ছে এবং মুজিব আমলে দেশকে ২৫ সালা দাসচুক্তিতে 
আবদ্ধ করেছিল -সেটি তো তারই ফল। 


তাছাড়া একটি মুসলিম দেশকে খণ্ডিত করা সেকু্যুলারিস্ট, সোসালিস্ট, জাতীয়তাবাদী, নাস্তিক এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খুষ্টানদের 
কাছে যত প্রিয়ই হোক, ধর্মপ্রাণ মুসলিমের কাছে সেটি হারাম। আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে সামান্যতম দ্বি-মত নেই। হারাম 
হওয়ার স্পষ্ট দলিল রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এজন্য কোন আলেম বা কোন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের কোন একজন 


নেতা বা কর্মী ভারতে যায়নি। তারা মুক্তি বাহিনী বা মুজিব বাহিনীর সদস্যও হয়নি। আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ বা ইসলামী 
আন্দোলনের নেতাকমীদের আওয়ামী লীগ ও তার সেকু্যুলারিস্ট জাতীয়তাবাদী সঙ্গিগণ যেরূপ ঢালাও ভাবে রাজাকার বলে 
তার মূলে তো একাত্তরের সে বাস্তবতা। একাত্তরের ইতিহাসে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ইসলামপন্থীগণ 
পরাজিত হলেও বিলুপ্ত হয়নি। অতএব পাকিস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধ হলে সেটি যে রক্তাত্ব হবে সেটি আওয়ামী লীগের অনেক 
নেতাকর্মীও বুঝতেন। ষাটের দশকে শেখ মুজিব কারাবন্দী থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের হাল ধরে ছিলেন মিসেস আমেনা 
বেগম। তখন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদীকা। শেখ মুজিবের যে পথে এগুচ্ছেন তাতে যে গভীর 
রক্তপাত হবে -সে বিষয়ে তিনি মুজিবকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কিন্ত মুজিবের সে রক্তপাত নিয়ে পরওয়া ছিলনা । জেনে 
বুঝেই তিনি সে পথটি বেছে নেন। এবং সেটি ভারতের সাহায্যে যুদ্ধের পথ। 


পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে জনগণের সমর্থণ পাবেন -তা নিয়ে শেখ মুজিব কোন কালেই আশাবাদী ছিলেন না। তাই জনগণকে 
বোকা বানাতে তাকে প্রতি মিটিংয়ে জোর গলায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে হয়েছে। ১৯৭০"য়ের প্রথম নির্বাচনী জনসভাটি 
হয়েছিল ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে জানুয়ারি মাসে। সে জনসভায় তিনি বলেছিলেন,“আমাকে বলা হয় আমি নাকি 
পাকিস্তান ভাঙতে চাই। আপনারা এমন জোরকন্ঠে পাকিস্তান জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলুন যাতে পিণ্ডির শাসকদের কানে পৌঁছে 
যায়।” সে মিটিংয়ে লেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি সেটি ১৯৭১'য়ের ৭ই মার্চের রেস কোর্সের বক্তৃতাতেও পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ বলেছেন। এ মিটিংয়েও লেখক উপস্থিত ছিলেন। জনগণকে এবং সে সাথে সরকারকে ধোকা দিতেই শেখ মুজিব 
লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কেও স্বাক্ষর করেছেন। তবে মুজিবের রাজনীতিতে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার রাজনীতি ছিল না। সেটি 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৩ মার্চে শেখ মুজিবের সাথে তার শেষ বৈঠকে বুঝতে পারেন। এরপর বৈঠকে তিনি ইতি টানেন। 
মুজিবের রাজনীতি চলতে থাকে ভারতের দেয়া রোডম্যাপটি অনুসরণ করে। সে রোড ম্যাপে যেমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল, তেমনি 
পাকিস্তান ভাঙ্গাও ছিল। সে সাথে ব্যাপক ও বীভৎস ভাবে বিহারী হত্যাও ছিল। ভারত মুজিবের হাতে সে রোড ম্যাপটি তুলে দেয় 
নির্বাচনি বিজয়ের বহু পূর্বেই। মুজিব আগরতলা মামলায় ধরা পড়লেও সে রোডম্যাপটি কখনোই বর্জন করেননি। ভারত 
একাত্তরে বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নামে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকৃত করে -সে ভারতীয় রোড ম্যাপের অংশ রূপেই। 


বাস্তবতা হলো, ভারতের সামনে রক্তাত্ব পথ ছাড়া পাকিস্তান ভাঙ্গার ভিন্ন কোন রাস্তাও ছিল না। সেটি ভারত যেমন বুঝতো, 
তেমনি মুজিবও বুঝতো। ভারতের লক্ষ্য ছিল, যেভাবেই হোক পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে রক্তপাতের পথে টেনে আনা এবং 
রক্তপাতকে আরো গভীরতর করা। লক্ষ্য ছিল, ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীকে অবাঙালীদের বিরুদ্ধে আরো হিংস্র ও হত্যাপাগল 
করা। কারণ, ভারতের লক্ষ্য শুধু পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা নয়, বরং উপমহাদেশের মুসলিমদের মাঝে গভীর ঘৃণা ও দীর্ঘস্থায়ী 
ক্ষত সুষ্টি। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের ১৯০ বছেরর শাসনে ব্যর্থ হলেও ভারত সফল হয়েছে। 
কারন ভারত পেয়েছিল হাজার হাজার বাঙালী ট্রোজান হর্স -যারা ছিল ভারতের আজ্ঞাবহ। ভারত জানতো, রক্তপাত যত 
গভীরতর হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ততা ততই তীব্রতর হবে। এবং তাতে রুদ্ধ হবে পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। তখন অসম্ভব হবে দুই প্রদেশের মাঝে সংহতি। এর ফলে ভারতের প্রতি বাড়বে বাঙালী মুসলিমের 
আনুগত্য ও নির্ভরশীলতা। ভারত সে পরিকল্পনা নিয়েই এগুয়। 


প্রস্তুতি বনু পূর্ব থেকেই 


স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টিকে যারা পাকিস্তান আর্মির ২৫শে মার্চে অপারেশনের ফলশ্রুতি বলেন তারা সঠিক বলেন না। অনেকে 
বলেন, মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করাটাই সব সমস্যার মূল। তারাও সঠিক বলেন না। তারা সেটি বলেন, প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার সাথে মার্চের বৈঠকে মুজিব কি চেয়েছিলেন সেটি না জেনেই। যারা মনে করেন ৬ দফা না মানাতেই সমস্যা দেখা 
দিয়েছিল -তারাও ঠিক বলেন না। মার্চে ইয়াহিয়া ও মুজিবের মাঝে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ইয়াহিয়া 
এবং ভুট্টো উভয়ই ৬ দফা মেনে নিয়েছিলেন। -(515501) and Rose 1990)। মুজিব চেয়েছিলেন শুধু পূর্ব পাকিস্তানের শাসন 
ক্ষমতা, সমগ্র পাকিস্তানের নয়। আরো চেয়েছিলেন, পর্ব পাকিস্তানের উপর থেকে সামরিক আইন তুলে নেয়া হোক। তখন 
সুস্পষ্ট বোঝা যায়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নেয়া এবং অখণ্ড পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা মুজিবের রোড ম্যাপের 
অংশ ছিল না। সেটি যেমন আওয়ামী বাকশালীদের অভিমত, তেমন মার্কিন গবেষক রিচার্ড সিসন এবং লিও রোজেরও 
অভিমত ।-(515501 and Rose 1990) ভারতও সেটি চাইতো না। মার্চের বৈঠকের অনেক আগেই ৬ দফা এক দফাতে পরিণত 
হয়েছিল। 


ইয়াহিয়া খান বহু ভূল করেছেন। পাকিস্তান আর্মি বু নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং বহু মানুষের ঘর-বাড়ী এবং 
দোকানে আগুণ দিয়েছে। শেখ মুজিবকেও তিনি বহু নাজায়েজ ফায়দা দিয়েছেন। কিন্তু সেসব ভুলের কারণে ভারত একাত্তরে 
যুদ্ধ করেনি এবং ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আসেনি। পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত নিয়ে ভারতের আদৌ মাথাব্যাথা 
ছিল না;বেশী রক্তপাত হচ্ছে তো কাশ্মীরে। ভারত যুদ্ধ শুরু করেছে তার নিজস্ব এজেন্ডা পূরণে;এবং সেটি নিজস্ব পরিকল্পনা 
মাফিক। এরূপ আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা ১৯৭১/য়ে হয়নি; ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল বহু পূর্ব থেকেই। সে প্রমাণ এসেছে এমনকি 
আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য থেকেও। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সালের 
৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক মেঘনা পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “আগেই বলেছি আমরা বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট 


করেছিলাম। (নেতৃত্বে সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ আহমেদও ছিল) ...বঙ্গবন্ধুকে বলি ..আমাদের প্রস্তুতির জন্য 
ভারতের সাথে যোগাযোগ থাকা চাই। ...আমাকে তিনি একটা ঠিকানা দিলেন। বললেন,“এই ঠিকানায় তুই যোগাযোগ করবি।” 
তিনি তখনই আমাদের বললেন ভারতের সাথে তার একটা লিংক আগে থেকেই ছিল- ১৯৬৬ সাল থেকে। “তারা তোদের সব 
রকম সাহায্য করবে। তুই এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবি।” তখন তিনি চিত্ত রঞ্জণ সুতারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। (এই 
সেই চিত্তরঞ্জন সুতোর যে বাংলাদেশ ভেঙ্গে স্বাধীন বঙ্গভূমি বানানোর আন্দোলনের নেতা)। বললেন,“তোরা শিগগিরই একটি 
ট্রান্সমিশন বেতার কেন্দ্র পাবি। সেটা কোথা থেকে কার মাধ্যমে পাওয়া যাবে তাও বলে দিলেন।”-(সাপ্তাহিক 
মেঘনা,৪/০২/৮৭, পৃষ্ঠা ১৮)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি তাই হঠাৎ করে ২৫শে মার্চ সামনে আসেনি। শেখ মুজিব ভারতীয় 
সাহায্য ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি পাকাপোক্ত করেছিলেন অনেক আগেই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তো সে অভিযোগই আনা 
হয়েছিল। অথচ সে অভিযোগকে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। তিনি আগরতলা মামলাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা বলে 
পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। আব্দুর রাজ্জাকের উপরুক্ত সাক্ষাৎকারের পরও কি বুঝতে বাকি থাকে কে 
ছিলেন মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীঃ 


দেশের স্বার্থ বনাম দলীয় স্বার্থ 


যে কোন সভ্য ও সুস্থ ধ্যান-ধারণায় ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়। তাই যে কোন সভ্য দেশে রাজনৈতিক সংকট 
উত্তরণে দেশের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। নইলে দেশ বিপদে পড়ে। কিন্ত আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের কাছে দলীয় 
স্বার্থ এবং দলীয় নেতাই বড়। তারা দেশের স্বার্থ নিয়ে ভাবেননি । সেটি যেমন পাকিস্তানের বেলায় তেমনি বাংলাদেশের বেলায়। 
সেটি বার বার দেখা যায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে । ফলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ে দেশ ও গণতন্ত্র বিপদে পড়ে। 
দলের স্বার্থকে তারা দেশের স্বার্থের চেয়ে ছোট করে দেখতে রাজী ছিল না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তি ও দলের স্বার্থ বাঁচাতে 
দেশ এ দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে কবরে পাঠিয়ে তখন একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল। পাকিস্তান আমলেও দেশের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে ভারতের স্বার্থও। সেটি 
স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় ১৯৭০'য়ের নির্বাচনের পর। 


মার্চের শুরুতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া খান কর্তৃক মুলতবি করাতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারগণ ঢাকা 
শহরে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস 
ছাত্রদের সামরিক ট্রেনিং। অথচ অধিবেশন মুূলতবির এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যা প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়াহিয়া খানের 
পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। অধিবেশন মুলতবি হয়েছিল কিছু জটিল বিষয়ে আলোচনার আরো সুযোগ দেয়ার জন্য। 
অপর দিকে দেশে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের জঙ্গিবাহিনীর জন্য বাহানা দরকার ছিল। তারা এ 
মুলতবিকেই বাহানা রূপে ব্যবহার করে। পরবর্তীতে সে আওয়ামী জঙ্গিবাহিনী দেশে একটি যুদ্ধ ডেকে আনতে সমর্থ হয়। অথচ 
দেশের স্বার্থকে বড় ভেবেছিলেন প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের নেত্রী অঙ সাঙ সুচি। নব্বইয়ের দশকে নির্বাচনে তার দল বিপুল 
ভোটে বিজয়ী হয়। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় যেতে পারেননি। অঙ সাঙ সুচির হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সেনা বাহিনী তাকে জেলে 
পাঠায়। কিন্তু সেজন্য কি তিনি এবং তার দল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে? সামরিক বাহিনীর সে হঠকারিতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে মিয়ানমারের অবস্থা কীরূপ হত? 


কোন মুসলিম দেশ ভাঙ্গা ইসলামে হারাম। সেটি নিষিদ্ধ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ীও। এজন্যই ভারতের হামলার পর 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে অধিবেশন হয় সে অধিবেশনে ১০৪টি রাষ্ট্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতির পক্ষ্যে ভোট 
দেয়। মাত্র ১০টি রাষ্ট্র বিরোধীতা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পর মাত্র ৩টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সে রাষ্ট্রগুলো 
হলো ভারত, ভূটান, সোভিয়েত রাশিয়া । কোন মুসলিম রাষ্ট্রই পাকিস্তানের বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়নি। শেখ মুজিব দেশভাঙ্গার 
রাজনীতিতে পা বাড়িয়েছেন বহু পূর্ব থেকে ই। কিন্তু সেটি প্রকাশ্যে বলার সাহস তার ছিল না। দেশের সাধারণ মানুষের ইসলামী 
চেতনাকে তিনি ভয় করতেন। সে চেতনার প্রবল রূপটি তিনি স্বচোখে দেখেছিলেন চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন চলা 
কালে। ফলে পাকিস্তান ভাঙ্গার গোপন অভিলাষটি ভারতীয় কর্তাদের বললেও সেটিকে নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করার সাহস 
পাননি। প্রথম বার প্রকাশ্যে যখন বলেন তখন বাংলাদেশ লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্য দ্বারা অধিকৃত। সেটি ১৯৭২ সালের ১০ 
জানুয়ারিতে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্দানের জনসভায়। সেদিনই তিনি প্রথম বারের মত মনের 
গোপন কথাটি প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, “স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শুরু একাত্তর থেকে নয়, ১৯৪৭ 
সাল থেকে ।” (লেখক নিজে শুনেছেন সে কথা)। 


সুযোগটি আসে একাত্তরে 


বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার কারণে পাকিস্তান জন্ম থেকেই শত্রুর টার্গেটে পরিণত হয়। শুধু ভারত ও সোভিয়েত 

রাশিয়ার নয়, ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও। শত্রুরা শুরুতেই চেয়েছিল পাকিস্তানে ভূগোল ছোট করতে। কাশ্মীরকে 
এজন্যই পাকিস্তানকে দেয়া হয়নি। বৃহৎ ভূগোল হলো রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নবীজী 
(সাঃ) তাই সাহাবাদের ভূগোল বৃদ্ধির নসিহত দিয়ে যান। নসিহত করে যান রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানি কনসটান্টিনোপল 


দখলের। মুসলিমগণ তাই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দিকে জিহাদে বের হন;এবং অতি দ্রুত বিশ্বশক্তিতে পরিণত হন। 
হাতির শক্তির উৎস বিপুল দেহ; ধারালো দাঁত বা লম্বা নখড় না থাকাতেও তার চলে। দেহের ভারেই বহু বাঘ-ভালুককে সে 
পদপিষ্ট করে। উসমানিয়া খেলাফতের হাতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ছিল না। কিন্তু ছিল বিশাল সাম্রাজ্য। ফলে ব্রিটিশ, ফরাশী বা 
হাজার মাইল দুরে বাংলার মত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন দেশ খুঁজতে হয়েছে। শক্রদেশগুলি এজন্যই মুসলিম দেশের ভূগোল ভাঙ্গতে 
চায়। শত্ৰুগণ অখণ্ড আরব ভূখণ্ডকে তাই ২২ টুকরোয় বিভক্ত করেছে। প্রায় তিরিশ টুকরোয় বিভক্ত করেছে উসমানিয়া 
খেফাফতকে। ইসলামের শক্রগণ চায়,মুসলিম বিশ্বের বিভক্ত মানচিত্রকে স্থায়ী করতে; এবং রুখতে চায় এক্যের যে কোন 
উদ্যোগকে । অপর দিকে মহান আল্লাহতায়ালার কড়া নির্দেশ,বিভক্তি থেকে বাঁচায়।তিনি এ হুশিয়ারিও শুনিয়েছেন, বিভক্তের 
পথে পা বাড়ালে সেটি হবে কঠিন আযাবের পথ -(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৫)।অতএব মুসলিম দেশ ভাঙ্গার পথটি 
আল্লাহতায়ালাকে খুশি করার পথ নয়। বিভক্তির সে পথ খুশি করে ইসলামের শক্রদের। মুজিব একাত্তরে শত্রুর খুশি করার সে 
পথটিই বেছে নেন। আর মুজিবের সে নাশকতায় এগিয়ো আসে ভারতও সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় ইসলামের চিহ্নিত শক্রুপক্ষ । 


মুসলিম উম্মাহ আজ যে কারণে শক্তিহীন তা সম্পদের কমতিতে নয়;বরং খণ্ডিত ভূগোল। রাশিয়া ও ভারতের শক্তির মূলে হলো 
দেশ দুটির বিশাল ভূগোল। শক্তি বাড়াতেই ভারত কাশ্মীর এবং মুসলিম শাসিত গোয়া, মানভাদর ও হায়দারাবাদ দখলে নেয়। 
দখলে নিয়েছে সিকিম। এবং চেষ্টা চালিয়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তান দখলেরও। নিজ দেশে সৈন্য পালনের চেয়ে প্রতিবেশী দেশে 
দালাল তথা ট্রোজান হর্স প্রতিপালনে খরচ কম;এবং তাতে লাভও অধীক। একাজে প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরে ভারতের 
বিনিয়োগটি তাই বিশাল। সে বিনিয়োগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে একাত্তরে হাজার হাজার ট্রোজান হর্সে পরিণত হয়। 
পাকিস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধে এরাই ভারতের পক্ষ নেয়। 


তবে সামরিক অধিকৃতির পাশা পাশি অতি গুরত্বপূর্ণ হলো সাংস্কৃতিক অধিকৃতি। সে জন্যই সামরিক পরিকল্পনার পাশাপাশি 
ভারত শত শত কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে। পাকিস্তান 
থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দুর্বল ও নতজানু বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য নিজ অর্থ, নিজ অস্ত্র ও নিজ সেনাবাহিনী দিয়ে যুদ্ধ লড়তে ভারত 
১৯৪৭ সাল থেকেই প্রস্তুত ছিল।একাত্তরের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী বা মুজিব বাহিনীর ন্যায় কিছু বাহিনীর প্রয়োজন ছিল স্রেফ সাইড 
শো রূপে। সেটি আন্তর্জাতিক মহলে যুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। প্রয়োজন ছিল বাংলা মাটিতে হাজার হাজার 
মুজিব-তাজউদ্দীনের। ভারতের পরিচালিত যুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলবে এবং ভারতীয় অধিকৃতিকে স্বাধীনতা বলবে -এমন 
ভারতসেবী নেতৃত্ব পঞ্চাশের বা ষাটের দশকে বঙ্গীয় ভূমিতে ছিল না। দিল্লির শাসকচক্র সে সময় মুজিব-তাজউদ্দীনের ন্যায় 
রাজনীতিবিদ পায়নি। ভারতকে তাই নিজস্ব রোড ম্যাপ নিয়ে ২৩ বছর অপেক্ষ করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৭০য়ে মুজিবের 
নির্বাচনী বিজয় সেটি সহজ করে দেয়। সহজ করে দেয় একাত্তরের যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী অধিকৃতি। আগ্রাসী ভারতকে বাদ 
দিয়ে তাই মুজিবের রাজনীতি নিয়ে ভাবা যায় না, তেমনি ভাবা যায় না একাত্তরের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির বিষয়টিও। 
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অধ্যায় উনিশ: রক্তপাতের পথে দেশ 
শুরু পঁচিশে মার্চের পূর্বে 


স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্ব গোপন সেল গঠন করা হয়েছিল যাটের 
দশকের মাঝামাঝিতে। জেলা শহরগুলিতেও গোপন সেল গড়ে তোলা হচ্ছিল। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা "র”য়ের শত শত 
গুপ্তচর ও ফিল্ড অপারেশনের দায়িত্ব প্রাপ্তরা তখন সারা পর্ব পাকিস্তানে। তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তেসরা 
মার্চের অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবি করায় তাদের জন্য সে সুযোগটি এসে যায়। ৭ই মার্চের বক্তৃতায় শেখ 
মুজিব হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে লড়াইয়ে নামার হুকুম দেন। নির্দেশ দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতে ও 
পানিতে মারার। ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এটি ছিল গোপন সেলের ক্যাডারদের জন্য মাঠে 
নামার তাগিদ। শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোনের পর্ব। শুরু হয় পাকিস্তান আর্মি এবং বিহারীদের উপর 
হামলা। বিশেষ বিশেষ অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় গুপ্ত ঘাতকেরা। এভাবে রক্তপাতের শুরুটি 
মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই। পরিকল্পনা মাফিক ছাত্রলীগের ক্যাডারগণ ঢাকা শহরে একটি যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। অখণ্ড 
পাকিস্তান বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইয়াহিয়া সরকারের সাথে কোনরূপ বৈঠক হোক ও রাজনৈতিক সমাধান হোক -এরা ছিল 
তার ঘোরতর বিরোধী। 


মার্চের শুরুতে ঢাকায় কয়েকজন সামরিক অফিসার সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতে ও পানিতে 
মারার নির্দেশ পালনে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডারগণ সেনানীবাসে খাদ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে। ঢাকা 
ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত সেনা সদস্যগণ তখন বাজার করতো পাশ্ববর্তী কচুক্ষেত বাজার থেকে। সে বাজারটিও অচল 
করা হয়।-(এ.কে.খন্দকার,২০১৪)।বহু অবাঙালীর দোকানপাঠ লুঠ হয়।দেশজুড়ে নিদারুন অরাজকতা।কিন্তু সেনাবাহিনীর 
উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ, অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক সামরিক ব্যবস্থা যেন না নেয়া হয়। পাকিস্তান 
সরকার তখন একটি সফল আলাপ-আলোচনার লক্ষ্যে সত্যই সচেষ্ট ছিল।-(59171118 Bose, 2011)। মুজিব প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গবেন না। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে স্বাক্ষর করে সেটির ঘোষণাও 
দিয়েছিলেন।মুজিব আরো বলেছিলেন,৬ দফা বাইবেল নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাই মুজিবের উপর বিশ্বাস রেখে শেষ 
অবধি বৈঠক চালিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের সরকার চাচ্ছিল সংসদে বৈঠক বসার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে 
নেতাদের মাঝে কিছু মৌলিক বিষয়ে এক্যমত্য হোক। ১৯৭০এর নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের মূল দায়িত্ব ছিল 
একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। সে কাজটির দায়বদ্ধতা মুজিবের একার ছিল না, ছিল সকল নির্বাচিত সদস্যের। কিন্তু শেখ 
মুজিবের তা নিয়ে মাথাব্যাথা ছিল না। আগ্রহ ছিল না শাসনতন্ত্র প্রণয়ন নিয়ে ভুট্টো, ইয়াহিয়া খান বা পশ্চিম পাকিস্তানের 
অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনায়। অথচ আলোচনা ছাড়া শাসতান্ত্রিক সমাধান অসম্ভব ছিল। দেশটির অস্তিত্বই যখন 
কাম্য নয়,তখন আবার কিসের শাসনতন্ত্র? শেখ মুজিবের কাছে বিষয়টি ছিল এরূপ। অবশেষে ইয়াহিয়ার পীড়াপীড়িতে 
যখন বৈঠক বসলো, মুজিব তার অবস্থানে অনড় থাকলেন। কোন রূপ ছাড় না দিয়ে মুজিব তার গোলপোষ্টই পাল্টে 
ফেলেন। ৬ দফা আঁস্তাকুড়ে ১ দফা তথা স্বাধীনতার পথ ধরলেন। অথচ বিফল আলোচনার দায়ভার চাপাচ্ছিলেন 
সরকারের উপর। তখন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাডারগণ দেশজুড়ে 
সংগঠিত হচ্ছিল এবং সে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। অবশেষে ইয়াহিয়া খানেরও স্বপ্নভগ্ন হয়। যাদের হাতে তখন 
আওয়ামী লীগের রাজনীতি জিম্মি -সে উগ্র ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে অখণ্ড পাকিস্তান বহু আগেই মৃত্যু বরণ করেছিল। 
তাদের ভাবনায় তখন একটি মাত্র এজেন্ডা এবং সেটি দ্রুত পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সুষ্টি। ঢাকার রাজপথে তখন 
বিপুল সংখ্যক ভারতীয় গুপ্তচর; খোদ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীগণ তখন তাদের হাতে জিন্যি। 


ঢাকায় বসবাসকারি পশ্চিম পাকিস্তানী ও ভারত থেকে আগত বিহারীদের বিরুদ্ধে তখন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ 
ক্যাডারদের প্রচণ্ড আক্রোশ। তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেরনো।তবে অবাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে চরম ঘৃণা সৃষ্টির কাজটির শুরু বহু আগে থেকেই। নিজেদের মাঝে 
আলোচনায় তারা তাদেরকে "ছাতুখোর” বলে অবজ্ঞা করত। অথচ তা ছিল ইসলামের আদবের পরিপন্থী । অবজ্ঞাভরে 
কাউকে তার নিজস্ব নামটি অন্য নামে বা খেতাবে ভাবে ডাকা ইসলামে হারাম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা 
সেটি কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।-(সুরা হুজরাত, আয়াত ১১)। ইসলামী চেতনাবর্জিত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ 
ক্যাডারদেগর মাঝে সে আদবের কোন ধারণাই ছিল না। ১৯৭০"য়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পর অবাঙালীদের 
বিরুদ্ধে সে অবজ্ঞা ও আক্রোশ তখন সহিংসতায় রূপ নেয়। ফলে অবাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ নিরাপত্তাহীনতায় 
ভূগতে থাকে। ফলে দলে দলে তারা পর্ব পাকিস্তান ছাড়তে থাকে। তাদের সাথে প্রদেশ ছাড়তে থাকতে অবাঙালী 
ব্যবসায়ীদের পুঁজি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন-ভারতসহ বিশ্বের তাবত দেশগুলি যখন বিদেশী পুঁজির জন্য কাতর, 
শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের পলিসি হয় বাংলাদেশ থেকে অবাঙালীদের পুঁজি তাড়ানো। ভারতও সেটি মনেপ্রাণে 
চাইতো। কারণ, বাংলাদেশে শিল্পের বিনাশ ও দেশটির বাজারে নিজেদের পণ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য ভারতের জন্য 
সেটি জরুরী ছিল। ভারতের সে কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধজয়ের আগেই শেখ মুজিব ও তার দলীয় 
ক্যাডারগণ ভারতীয়দের চেয়ে অধীক ভারতীয় রূপে আবির্ভূত হয়। পুরা পরিস্থিতি তখন ভারতের পূর্ণ অনুকুলে। ক্যাম্পাস 
ছাড়তে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে অধ্যয়নরত অবাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারী ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, যারা ফিলিস্তিন, মিশর, 
সিরিয়া, ইরান প্রভৃতি মুসলিম দেশ থেকে এসেছিল তারাও দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান ছাড়ে। 


রক্তপাতের প্রথম পর্ব 


একাত্তরের রক্তপাত হয়েছিল তিনটি পর্বে প্রথম পর্বটির শুরু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে জাতীয় পরিবষদের 
তেসরা মার্চের ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক মুলতবি করার পর। সেটি ঘটে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 
(ন্যাপ) এর মঙ্কোপন্থী ও চীন পন্থী গ্রুপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী বাহিনীর হাতে। ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শেষের সাথে 
সাথে ঢাকা শহরের অবাঙালীদের বড় বড় বহু দোকান লুট হয়ে যায়। হামলা শুধু অবাঙালীদের উপর হয়নি, কোন কোন 
জায়গায় হামলা হয়েছে মুসলিম লীগ, জামায়াতের ইসলামী'র ন্যায় পাকিস্থানপন্থী ও ইসলামপন্থী নেতাকর্মীদের উপরও 
ছিল। মুজিবের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা থেকে ফিরে যান। ২৫শে মার্চ 
রাস্তায় নামে সামরিক বাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা বা ক্যান্টনমেন্ট আছে এমন শহর গুলোর উপর দখল জমালেও 
অধিকাংশ মফস্বলের জেলা ও মহকুমা শহরগুলো তখন আওয়ামী লীগ বাহিনীর দখলে চলে যায়। ঢাকাতে সামরিক 


আাকশনে বহু বাঙালী নিহত হয়। কিন্তু মফস্বল শহরগুলোতে সামরিক বাহিনী পৌঁছতে পারিনি। ফলে ভয়ানক বিভীষিকা 
নেমে আসে সেখানে অবস্থানরত অবাঙালীদের উপর। মফস্বল শহরগুলোতে সে সময় যে সব পাকসেনা ছিল তারাও প্রায় 
সবাই মারা পড়ে। লেখকের নিজ জেলা কুষ্টিয়ায় স্বল্প সংখ্যক সেনা সদস্য ছিল; তারা ঘেরাও হয় ইপিআর ও পুলিশের 
সশস্ত্র সেপাইদের দ্বারা। তাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। রাতে দুয়েক জন পালিয়ে যশোর সেনানিবাসে যাবার চেষ্টা 
করে; পথে তারাও নিহত হয়। হত্যা করা হয় মফস্বল শহরে কর্মরত বহু পশ্চিম পাকিস্তানী সিভিল সার্ভিস অফিসারকে । 
অনেক জেলাতেই তখন ডিসি, এডিসি এবং মহাকুমা শহরের এসডিও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। সে সাথে চলছিল 
বিহারিদের মারার উৎসব। সে সময় কুষ্টিয়া জেলার এডিসি ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী। তার পেট ফেঁড়ে নাড়িভূরি 
বের করা হয়। তার লাশ পড়ে থাকে থানার সামনে। হত্যার আগে সে অবাঙালী অফিসারকে গাড়ীর সাথে বেঁধে রাস্তায় 
টানা হয়। কুষ্টিয়া শহরের বহু বিহারিকে হত্যা করে পাশের গড়াই নদীতে ফেলা হয়। পাকশি ও ভেড়ামারার শত শত 
বিহারীকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোকে হার্ডিন্জ ব্রিজের নীচে পদ্মা নদীতে ফেলে পচতে দেয়া হয়। এসব লাশ কুকুর, 
শৃগাল ও শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়। বাংলার মাটিতে সে সময় অতিশয় নৃশংস বর্বর কাণ্ডগুলি ঘটে; এবং সেটি বাঙালী 
মুসলিমদের হাতে। নিহত অবাঙালীগণও মুসলিম ছিল। নিহত মুসলিমদের জানাজা করা এবং তাদের কবর দেয়া 
জীবিতদের উপর ফরজ। সে ফরজ পালিত না হলে সবাই গুনাহগার হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্যাডারগণ সে ফরজ 
পালন করেনি এবং কাউকে পালন করতেও দেয়নি। 


রক্তপাতের দ্বিতীয় পর্ব 


এপ্রিলের শুরুতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বৃহত্তর দলগুলো সেনানীবাস থেকে মফস্বল শহরগুলিতে পৌঁছা শুরু করে এবং 
শহরগুলিকে আবার দখলে নেয়া শুরু করে। কিন্তু আসার পথে স্থানে স্থানে অবাঙালীদের শত শত পচা লাশের দৃশ্য 
তাদের নজরে পড়ে। এর ফলে ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেনা সদস্যদের মনে। তাদের অনেকে প্রতিহিংসা 
পরায়ণ হয়ে পড়ে। সেটি প্রকাশ পায়, সামনে যে শহরই পেয়েছে সে শহরের উপরইতারা এলোপাথারি ধ্বংসযজ্ঞ 
চালিয়েছিল। কুষ্টিয়া শহরে প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে বহু ঘরবাড়ী ও দোকন-পাট জ্বালানো হয়। কে পাকিস্তানপন্থী আর 
কে পাকিস্তান বিরোধী সেটি পাক-বাহিনী দেখেনি। অনেক পাকিস্তানপন্থীর ঘরবাডী যেমন পোড়ানো হয়, তেমনি হত্যা করা 
হয় অনেক পাকিস্তানপন্থীকেও। যেমন কুষ্টিয়ায় শহরে পুড়িয়ে দেয়া হয় জেলার প্রখ্যাত আইনবিদ জনাব সা'দ আহমদের 
দ্বি-তলবাড়ী ও গাড়ী। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য 
ছিলেন। একসময় তিনি আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। শেখ মুজিব ৬ দফা পেশ করলে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ 
করেন। ঢাকা শহরের দলীয় অফিস থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয় পাকিস্তানপন্থী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা 
শহর শাখা ও ফরিদপুর জেলাশাখার সভাপতিকে । সারা দেশে এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। 


পাকিস্তান সেনাবাহিনী একে একে সবগুলি জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সেনাবাহিনীর এ সফলতার পর লুট-পাট ও 
হত্যাকাণ্ডে নামে প্রতিশোধ পরায়ন এবং শোকাহত বিহারীরা। বিহারীদের অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আপনজন 
হারিয়েছিল বাঙালীদের হাতে। তাদের অনেককে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বহু বিহারী মহিলা ধর্ষণের 
শিকারও হয়েছিল। এতে বহু বিহারীই অতিশয় প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। তাদের হাতে বহু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এ 
গ্রন্থের লেখকের সহোদর ভাই এবং এক ভাগ্নে নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছে এমন হত্যাপাগল বিহারীদের হাতে। 
বিহারীগণও বাঙালীদের ন্যায় নিহতদের লাশ নদীতে বা ডোবায় ফেলে গায়েব করেছে। লেখকের পরিবারও তার ভাই ও 
ভাগ্নের লাশ পায়নি। সেনা বাহিনীর হাতে দ্রুত সকল জেলা, মহাকুমা ও থানা শহর পুনরায় দখলে যাওয়ার পর আওয়ামী 
লীগের নেতা-কর্মীগণ বুঝতে পারে, পাক-আর্মীর মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া যারা হাজার বিহারী হত্যা 
ও তাদের দোকানপাটে লুটতরাজের ন্যায় ভয়ানক অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল তারা বুঝতে পারে, দেশে অবস্থান করলে 
তাদের শাস্তির মুখে পড়তে হবে। তখন শুরু হয় তাদের ভারতে আশ্রয় নেয়ার পালা। ভারত অভিমুখে শুরু হয় হিন্দু 
উদ্ধান্তদের মিছিল। সে সাথে ভারতের মাটিতে শুরু হয় মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং। অপর দিকে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় 
যোগ দেয় হাজার হাজার রাজাকার। আস্তে আস্তে সমগ্র দেশ প্রবেশ করে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থায়। তখন অসংখ্য মানুষ 
হতাহত হতে থাকে উভয়পক্ষেই। 


মুক্তিবাহিনীর হামলার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিজ-কালভার্ট, রেল লাইন, বিদ্যুৎ লাইন, লঞ্চঘাট, জাহাজ ঘাট, সরকারি ভবন এবং 
সে সাথে সেগুলির পাহারার কাজে লিপ্ত রাজাকারগণ। হামলা হতে থাকে অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক শান্তি কমিটির নিরস্ত্র 
সদস্যগণ। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম ও নিজামে ইসলামীর ন্যায় পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বহু 
নেতাকর্মী। বহু অরাজনৈতিক আলেম ও সমাজকর্মী সে সময় মুক্তিবাহিনীর হামলায় নিহত হন। মোনায়েম খানের ন্যায় 
রাজনীতি থেকে অবসর নেয়া মুসলিম লীগের বহু বৃদ্ধ ব্যক্তিও মুক্তি বাহিনীর হামলা থেকে প্রাণে বাঁচেননি। আন্তর্জাতিক 
আইনে এগুলি ছিল যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী ক্যাডারদের কাছে এগুলো গণ্য হয় বীরত্বগাঁথা রূপে। অনেককে প্রাণ 
হারাতে হয় স্রেফ গ্রাম্য দলাদলির কারণে । তারা হত্যা করে এমন বহুব্যক্তিকে যারা সক্রিয় ভাবে কোন রাজনীতির সাথেই 
জড়িত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মোস্তাফা আল মাদানীর নাম উল্লেখ করা যেতে 


পারে। মাওলানা মোস্তাফা আল মাদানী সুদুর মদিনা থেকে বাংলায় এসেছিলেন নিছক আল্লাহর দ্বীনের তা'লীম দিতে। তার 
কর্মক্ষেত্র ছিল মূলত ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ,মানিকগঞ্জ নরসিংদী ও তার আশেপাশের এলাকাতে। কিন্তু মুক্তি বাহিনী তাঁকেও 
ছাড়েনি। ইসলামের চেতনাবাহী এরূপ বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাণ দিতে হয়। তাদের হত্যা করা হয় 
ঠান্ডা মাথায় এবং পরিকল্পিত ভাবে। সম্ভবতঃ এ হামলার লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী চেতনা ও ইসলামের 
পক্ষের শক্তিকে নির্মল করা। যে ইসলাম বিরোধী আক্রোশ নিয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দাঙ্গার নামে আগুনে ফেলে 
মুসলিম নিধন ও বাবরী মসসিজদের ন্যায় মসজিদ ধ্বংসও উৎসবযোগ্য গণ্য হয়, একাত্তরে সে অভিন্ন ধারাটি প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করে বাংলাদেশেও। 


রক্তপাতের তৃতীয় পর্ব 


রক্তপাতের তৃতীয় পর্ব এবং সবচেয়ে রক্তাত্ব পর্বটি শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর। তখন বিহারি, 
রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্য, পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উপর নেমে আসে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। একাত্তরে 
কোন পক্ষে কতজন এবং কাদের হাতে কত জন মারা গেল -সে হিসাবটি জেনেবুঝেই তাই নেয়া হয়নি। সে হিসাবটি নেয়া 
হলে জানা যেত, বেশী হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কাদের হাতে। সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী 
লীগ-ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে। আর সে সত্যটি লুকাতেই হত্যাকান্ডের কোন রেকর্ডই রাখা হয়নি। বাস্তব চিত্রের কিছু 
উদাহরণ দেয়া যাক। লেখকের নিজ গ্রামে একাত্তরে ৪ জন নিহত হয়। এর মধ্যে দুই জন নিহত হয় বিহারীদের হাতে। 
এদের দুইজনই ছিল স্কুল ছাত্র। অপর দুই জন নিহত হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে। তারা দুইজনই ছিল ভারতের পশ্চিম বাংলা 
থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা মোহাজির। তাদের একজন ছিলেন খাদ্যবিভাগের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা। আরেকজন পিতার 
কৃষিকাজ দেখাশোনা করতেন। তাদের কেউই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। পাশের গ্রামে নিহত হয় একজন, সে 
ছিল রাজাকার। সে মারা যায় মুক্তি বাহিনীর হাতে। তৃতীয় আরেকটি গ্রামে মারা যায় অতিশয় গরীব পরিবারের দুইজন 
সদস্য। তারা দুই জনই ছিল রাজাকার। তারা ছিল সহোদর দুই ভাই, বড় ভাইটি ছিল অত্যন্ত মেধাবী সে রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স পড়তো। তাদেরকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী। তাদের পিতামাতাও সন্তানদের লাশ আর 
খুজে পায়নি, হত্যার পর মুক্তিবাহিনী তাদের লাশ কুষ্টিয়া শহরের সন্নিকটে গড়াই নদীতে ফেলে দেয়। 


১৬ই ডিসেম্বরের পর হাজার হাজার রাজাকার এবং শান্তিকমিটির সদস্যদের শুধু হত্যাই করা হয়নি, লুটপাট করা হয় 
তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য। বহু ঘটনা এমনও ঘটেছে, বাড়ীতে রাজাকারকে না পেয়ে তার নিরীহ পিতা 
ও ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। মহাম্মদপুর, মীরপুর, রংপুরের সৈয়দপুরসহ সারাদেশে বিহারীদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি 
তখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দখলে চলে যায়। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাকর্মীদের 
দখলে যায় ধানমন্ডি, গুলশান, কান্টনমেন্ট ও বনানীতে অবস্থিত অবাঙালীদের বড় বড় বাড়ীগুলি। পরাজিত হওয়ার ফলে 
স্বভাবতই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় পাকিস্তানপন্থীগণ। দুর্যোগ কালে আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের ভারতে পালানোর পথ 
খোলা থাকলেও, পাকিস্তানপন্থীদের তেমন কোন আশ্রয়স্থলই ছিল না। তাদের জন্য সমগ্র দেশ পরিণত হয় জেলখানায়। 
হারিয়ে। 


এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তানপন্থী শিক্ষকগণও হামলা থেকে রেহায় পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ হোসেন এবং অধ্যাপক ড. হাসান জামানের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও নৃশংস নির্যাতন থেকে রেহাই 
পাননি। হাত পা ভেঙ্গে তাদের রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছিল। এতোটাই প্রহার করেছিল যে, তারা যে মারা যাবে -সেটি 
নিশ্চিত হয়েই তাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছিল। হাজার হাজার নিরস্ত্র অবাঙালীকে তারা ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করে। 
মানুষ যত অপরাধীই হোক, তার উপরে আদালতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলেও তার লাশটি আপনজনদের কাছে পৌঁছে দেয়ার 
দায়িত্বটি জীবিতদের উপর থেকে যায়। অথচ সে দায়িত্ব সেদিন পালিত হয়নি। যাদেরকে তখন এভাবে হত্যা করা হয়েছে 
তারা ছিল নিরস্ত্র কথা হলো, নিরস্ত্র মানুষের সাথে এমন আচরণ কতটা মানবিক? এটি তো যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী 
সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা রচিত ইতিহাসে এমন যুদ্ধাপরাধের সামান্যতম উল্লেখও নেই। সে যুদ্ধাপরাধের শিকার হয়ে 
কয়েক লক্ষ অবাঙালী আজও নর্দমার পাশে ঝুপড়িতে বসবাস করছে। তাদের সে করুণ অবস্থা দেখে যে কোন সুস্থ 
বিবেকে ঝাঁকুনি লাগার কথা। ভারতের হিন্দুদের তাড়া খেয়ে নিঃস্ব হাতে যখন তারা পাকিস্তানে এসেছিল তখনও তাদের 
অবস্থা এতোটা খারাপ ছিল না। বিহারীদের করুণ অবস্থা দেখে বিদেশীরা বই লেখে, ফিল্ম বানায়, সাহায্যও পাঠায়। কিন্তু 
বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় সে করুণ চিত্র স্থান পায়না। বাঙালীরা তাদের জবরদখল করা ঘর-বাড়ীগুলো ছাড়তেও রাজী 
নয়। অথচ নবীজী (সাঃ)র হাদীস, যে ব্যক্তি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে ঈমানদার নয়। হাদীসটির মূল 

কথা, প্রতিবেশীর জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার মাঝেই মুমিন ব্যক্তির ঈমানদারী। কিন্তু বিহারী প্রতিবেশীগণ কি বাঙালী 
মুসলিমদের থেকে সে নিরাপত্তা পেয়েছে? 


বাংলাদেশে মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দান মূলত ইসলাম বিরোধীদের দখলে। তাদের সে দখলদারি ১৯৪৭"য়ের পূর্বে 


আংশিক ভাবে হলেও সেটি বলবান হয় ১৯৪৭'য়ের পর। মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা যখন রাজনৈতিক বিবাদে লিপ্ত, 
১৯৪৭-এর পরাজিত সেক্যুলার ও বামপন্থী শক্তি তখন বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানটি দখলে নেয়া নিয়ে ব্যস্ত। সে দখলদারির ফলে 
একাত্তরের পর তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দিই থাকেনি। এরাই একাত্তরের ইতিহাস রচনার নামে তারা চালিয়েছে সীমাহীন 
মিথ্যাচার। মিথ্যাচারের সামর্থ বিশাল। মিথ্যাচারে শুধু ফিরাউনকে নয়, শাপ-শকুন,গরু-বাছুড় এমনকি মাটির মুর্তিকেও 
পূজনীয় করা যায়। এবং বিতাড়িত ও হত্যাযোগ্য করা যায় নবী-রাসূলদের। এমন মিথ্যাচারের ফলে বাংলাদেশে অতিশয় 
দুর্বৃত্ত ও স্বৈরাচারী নেতাগণও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে চিত্রিত হয়েছে। অপর দিকে ইসলামপন্থীদের চিত্রিত করা 
হয়েছে খুনি, চরিত্রহীন ও মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী রূপে। সে মিথ্যাচারটি এতোটাই সীমাহীন যে, নিজেদের নেতাদের বড় 
করতে গিয়ে তারা ভারতের অবদানকেও অস্বীকার করছে। বলছে,পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করেছে মুক্তিবাহিনী। 
অথচ সত্য হলো, পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করার পরই ভারতীয় বাহিনী কলকাতার হোটেলে আরাম-আয়াশে ব্যস্ত 
প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাদের হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় এনে ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু সে এতিহাসিক সত্যকে তারা 
বাংলাদেশে ইতিহাসের পুস্তক থেকে বিলুপ্ত করেছে। নিজেরা ইতিহাসে হারিয়ে যাবে -এ ভয়ে ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস 
পালন কালে তারা ভারতীয় বাহিনীর সে ভূমিকাকে মুখে আনেনা। মুসলিম উম্মাহর শক্তি খর্বকরণে এবং ভারতের চরণ 
তলে বাঙালী মুসলিমদের সঁপে দেয়ার কাজে শেখ মুজিব ও তার দল যা করেছে -উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে 
তা বিরল। শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, ইসলামবিরোধী সকল ব্যক্তি ও সকল শক্তির কাছে শেখ মুজিব ও তার 
অনুসারিগণ এজন্যই এতো প্রিয়। 
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অধ্যায় কুড়িঃ একাত্তরের মিথ্যাচার 
প্লাবন মিথ্যাচারের 
একাত্তরকে ঘিরে বাঙালী সেকু্যুলারিস্টঈদের মূল অস্ত্রটি হলো মিথ্যাচার। বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের দাবী,পাকিস্তান সরকার 


বাঙালীদের কখনোই বিশ্বাস করতো না।সে দাবী যে কতটা মিথ্যা সেটি প্রমাণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 
ক্যান্টনমেন্ট গুলোতে বহু হাজার বাঙালী সৈন্যের অবস্থান।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইরাকীদের বিশ্বাস করেনি।সেটির 
প্রমাণ,ইরাক দখলে নেয়ার সাথে সাথে তারা ইরাকী সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেয়। ইরাকী সৈন্যদের হাত থেকে অস্ত্র 
কেড়ে নেয় এবং চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে তাদেরকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।এ হলো অবিশ্বাসের নমুনা।পাকিস্তানে বাঙালী 
সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে কি সেটি ঘটেছে? কাশ্মীরে ভারতীয় ৬ লাখ সৈন্যদের প্রায় সবাই অকাশ্মীরী 
তথা বাইরের অন্যান্য প্রদেশের। অথচ একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে যে ১৪ হাজার সৈন্য ছিল তার মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল 
রেজিমেন্ট'য়ের ৩ হাজার বাঙালী সৈন্য ছিল একমাত্র চট্টগ্রামে।বহু হাজার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য 
ক্যান্টনমেন্টগুলোতে।এছাড়া ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)'য়ে ছিল সশস্ত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ছিল আরো 
১৪ হাজার।তারা সবাই সশস্ত্র ছিল।তাছাড়া ছিল প্রায় এক লক্ষ আনসার।বাঙালীদের উপর বিশ্বাস না থাকলে কি 
পাকিস্তান সরকার বাঙালী সৈন্যদের কান্টনমেন্টে থাকতে দিত? তাদের হাতে কি অস্ত্র তুলে দিত? অথচ বাঙালী সৈনিকগণ 
তাদের উপর অর্পিত আস্থার জবাব দিয়েছে অবাঙালী অফিসার ও তাদের স্ত্রী-পরিজনদের হত্যা করে। চট্টগ্রামে পাকিস্তানে 
আর্মির বহু অফিসার,সৈনিক এবং বহু হাজার অবাঙালী নারী-পুরুষ মারা যায় বাঙালী সৈনিক ও সৈন্যদের 

হাতে ।-(৬1|11715, L.F.Rushbrook;1972)| সেনাবাহিনীর বাইরেও বহু বাঙালী অফিসার একাত্তরে পাকিস্তান 
সরকারেরর বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দেশে ও বিদেশ আসীন ছিল। লন্ডন,ওয়াশিংটন,নিউয়রক, বেইজিংসহ বিশ্বের নানা দেশে 
পাকিস্তান সরকারের দূতাবাসগুলোর বিরাট সংখ্যক কর্মচারী ছিল বাঙালী।কোন কোন দূতাবাসে প্রায় অর্ধেক। তখন 
কলকাতায় পাকিস্তানের যে ডিপুটি হাইকমিশন ছিল তার প্রধান ছিল বাঙালী।এমন কি রাজধানী ইসালামাবাদের কেন্দ্রীয় 
সেক্রেটারিয়েটের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কর্মচারি ছিল বাঙালী। এগুলি কি অবিশ্বাসের নমুনা? 


বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মিথ্যাচারের সাথে যোগ হয়েছিল তাদের হৃদয়হীন সন্ত্রাস। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 
আবির্ভূত হয় বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের মূল দল রূপে। সন্ত্রাস ও মিথ্যাচার যে শুধু দলটির নীচের তলার ক্যাডার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল -তা নয়। তাতে আক্রান্ত হয় দলের শীর্ষ নেতা, আওয়ামী ক্যাডার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক -তথা সবাই। 
উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৭০ সালের ১৮ ই জানুয়ারিতে পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা ছিল। সেখানে দলটির 


আমীর মওলানা মাওদুদী ছিলেন প্রধান বক্তা। কিন্তু জনসভায় তার আগমনের আগেই প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়। সেদিন সে 
নৃশংস হামলাটি লেখকের স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়। না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন হত যে, গণতন্ত্রের দাবীদার একটি 
দল অন্যদলের শান্তিপূর্ণ জনসভার উপর এতোটা নিষ্ঠর ও নৃশংস হতে পারে। হামলার জন্য প্রচুর ভাঙ্গা ইট জমা করা 
হয়েছিল জিন্নাহ এভিনিউতে যা আজ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নামে পরিচিত। আওয়ামী ক্যাডারগণ বৃষ্টির মত ছুড়ে মারছিল 
জনসভায় সমবেত শ্রোতাদের উপর। মিনিটের মধ্যেই শত শত মানুষ আহত হলো। পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে রক্ত 
বেরুচ্ছিল অনেকেরই। জনসভাটি বিশাল করার লক্ষ্যে জামায়াত সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থক নিয়ে 
জমা করেছিল। তাছাড়া এ জনসভাটিই ছিল জামায়াতের প্রথম নির্বাচনী জনসভা। তাই এ জনসভা সফল করায় তাদের 
মেহনতের সীমা ছিল না। মফস্বলের সাদামাটা মানুষগুলো মাথায় বা দেহে পাথর খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ 
আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় যে পালাবে -সে রাস্তাও পাচ্ছিল না। হামলা হচ্ছিল পশ্চিম দিক থেকে। তখন পল্টন ময়দানের 
দক্ষিণের উঁচু দেয়াল অতি কষ্টে টপকাতে দেখা গেছে লম্বা আলখেল্লা পরিহিত মুসল্লীদের। সেদিন তিনজন নিরীহ শ্রোতা 
নিহত হয়েছিল। অথচ জনসভায় আসা ছাড়া তাদের কোন অপরাধই ছিল। আহত হয়েছিল বহুশত। আহতরা পুনরায় 
আহত হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে। সেখানেও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা 
তাদের মারপিট করে। সন্ত্রাসের নেশা যেন দলটির সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রবল ভাবে বাসা বেঁধেছিল। দেশের 
রাজনীতি অবশেষে এরূপ সন্ত্রাসীদের হাতেই অধিকৃত হয়ে যায়। 


তিন জন নিহত ও শত শত ব্যক্তি আহত হওয়ার পরও শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের অন্য কোন নেতা এমন বর্বর 
ঘটনার নিন্দা করে কোন বিবৃতি দেয়নি। যেন তারা কিছুই দেখেনি এবং কিছুই শুনেনি। এরূপ হত্যাকাণ্ড যে নিন্দনীয় বিষয় 
-সেটিও তারা অনুভব করেনি। সুস্থ গণতন্ত্রচগর প্রতি সামান্য আগ্রহ থাকলে একটি দল কি এভাবে অন্য দলের উপর 
এতোটা নির্দয় ও বিবেকহীন হতে পারে? তাদের বিবেক যে কতটা মৃত সেটিই সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল। এমন বিবেকহীন 
বর্বরগণ ক্ষমতা হাতে পেলে একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার প্রতিষ্টা দিবে,শাপলা চত্বরের গণহত্যার ন্যায় গণহত্যার জন্ম 
দিবে এবং বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ফাঁসীতে ঝুলাবে বা ক্রস ফায়ারে দিয়ে হত্যা করবে -সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? 
আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশে তো সেটিই ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা 
রক্তাত্ব ভাবে পণ্ড করারপরের দিন আওয়ামী লীগের মুখপত্র ইত্তেফাক ও ন্যাপের মুখপত্র দৈনিক সংবাদের হেডিং ছিল 
আরো বিস্ময়কর। প্রথম পৃষ্ঠায় তারা বিশাল খবর ছেপেছিল, জনসভার সমাবেত শ্রোতাদের উপর জামাতকর্মীদের হামলা 
-এ শিরোনাম দিয়ে। যেন জামায়াতে ইসলামী বহু হাজার টাকা ব্যয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রচার চালিয়ে মানুষ জমা করেছিল 
তাদের মাথায় পাথর মারার জন্য! এটি কি বিশ্বাস করা যায়? কোন সুস্থ সাংবাদিক কি এমন মিথ্যা লিখতে পারে? অথচ 
সে অবিশ্বাস্য মিথ্যাটিই পাঠকদের কাছে পেশ করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। এভাবে রেকর্ড গড়া হয় মিথ্যার 
প্রচারে। আর মিথ্যা তো প্রতি যুগেই কোটি কোটি ভক্ত ও প্রচারক পায়। নইলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ ফিরাউন খোদা হয় 
কি করে? গরুই বা কি করে কোটি কোটি মানুষের কাছে দেবতার মর্যাদা পায়? সেদিনও বহু বাঙালী সে নিরেট মিথ্যাচারে 
বিশ্বাসী ও তার প্রচারকে পরিণত হয়েছিল। মুজিবের উত্থানের মূলেও ছিল সে নিরেট মিথ্যাচার। 


প্রশ্ন হলো, রাস্তার সন্ত্রাসীদের থেকে সাংবাদিক নামধারি এমন ব্যক্তিদের বিবেককে কি আদৌ উন্নত বলা যায়? দুর্বৃত্তদের 
বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে তারা যুদ্ধ করবে, সেটি কেউ আশা করে না। কিন্তু মিথ্যা ও দুর্বৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দায়িত্বটা 
তো তাদের যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী রূপে দাবী করে।জনগণের সামন মিথ্যাকে মিথ্যা, সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস এবং সত্যকে সত্য 
রূপে পরিচিত করার সর্বাধিক দায়ভার তো তাদের। এটিই সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান। কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে তারা পুরাপুরি 
ব্যর্থ হয়েছেন। তারা করেছেন উল্টোটি। স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত নেতাদের কাছে তারা নীরবে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরিণত 
হয়েছেন শেখ মুজিবের ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিবেকহীন চাটুকারে। বাঙালী মুসলিমের বুদ্ধিবৃত্তির ভূমি এভাবেই পরিণত 
হয় মিথ্যাচারী দুর্বৃত্তদের অধিকৃত ভূমিতে। ১৯৭০'য়ের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে পল্টনে ছিল ফজলুল কাদের চৌধুরীর 
মুসলিম লীগের জনসভা। এ মিটিংয়েও লেখকের স্বচোখে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস দেখার সুযোগ মিলেছিল। গুণ্ডাগণ সে 
সভা শুরুই করতে দেয়নি। শুরুতেই জনসভার উপর ইটের বর্ষণ শুরু হয়। মুসলিম লীগের কর্মীগণ ফজলুল কাদের 
চৌধুরীকে পাহারা দিয়ে পল্টনের ময়দানের বাইরে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের কাছে নিয়ে আসে। কিন্ত গুণ্ডারা 
সেখানেও তার পিছনে ধাওয়া করে আসে। এমন ভাঙ্গা ইট বর্ষণের মুখে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাহস ছিল দেখবার 
মত। পুলিশ এদিনও কোন ভূমিকা নেয়নি। সন্ত্রাসীদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে যে 
রাজপথে কতটা মুক্তভাবে ছেড়ে দিয়েছিল -এ হলো তার নমুনা। 


গোপন সন্ধি ইয়াহিয়ার সাথে 


১৯৭১-এর নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগের মিথ্যা ওয়াদার। মিথ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জনগণকেও। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকেও। সে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যথেচ্ছা সন্ত্রাসের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল 
আওয়ামী লীগ। মুজিব ইয়াহিয়া খানকে শাসনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে কথা বলেছেন 
ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রী জি ডব্লিউ চৌধুরী 1-(G.W. Chowdhury, 1974) ফলে আওয়ামী লীগ আবির্ভূত হয়েছে যেন 


সরাকারি দল রূপে। দলটির সন্ত্রাসে অন্য কোন দল শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচনী জনসভাই করতে পারেনি। জামায়াতে 
ইসলামী পারেনি, মুসলিম লীগও পারেনি। পারেনি নূরুল আমীন সাহেবে পাকিস্তান ভিমোক্রাটিক পার্টি। পারেনি অন্যান্য 
দলও। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে, বহু প্রাণহানীও হয়েছে। ১৯৭০"য়ের ১৮ই 
জানুয়ারির পল্টনের জনসভায় জামায়াতের ৩ জন নিহত এবং ৪ শতেরও বেশী আহত হয়েছিল গভর্নর হাউজের সামনে। 
সে হামলা রোধে পুলিশ কোন ভূমিকাই পালন করেনি। কারো বিরুদ্ধে কোন মামলাও দাখিল করেনি। হত্যাকান্ডের 
অপরাধে কোন অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়ার চেষ্টাও করেনি। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের সাথে এভাবেই 
সহযোগিতা করেছিল সে সময়ের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। মুজিবকে বিজয়ী করাই যেন তার এজেন্ডা ছিল। এরূপ 
অপ্রতিরোধ্য ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে যে নির্বাচন হাইজ্যাক করা হয়, তাকে কি মুক্ত নির্বাচন বলা যায়? 


লক্ষ্যণীয় হলো, যে নির্বাচনে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হলো, তছনছ হলো বহু নির্বাচনী সভা, বহু ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্ধি 
দলের পোলিং এজেন্টকে বসতে দেয়া হলো না এবং জালি ভোট দেয়া হলো বিপুল সংখ্যায় - সে নির্বাচনকেও সুষ্ট ও 
নিরপেক্ষ বলা হয়েছিল। সেটি দুটি পক্ষ থেকে। পক্ষ দুটি হলো আওয়ামী লীগ এবং ইয়াহিয়া খানের সরকার। ৭১/য়ের 
নির্বাচনের পূর্বে মওলানা ভাষানী কি বলেছিলেন সেটা শোনা যাক। এ বিবরণ দিয়েছেন ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা ইব্রাহীম 
হোসেন। তিনি তাঁর বই "ফেলে আসা দিনগুলো” তে লিখেছেনঃ "ঢাকার টাঙ্গাইলে জনসভা করার পর কাইয়ুম খান 
(পাকিস্তান মুসলিম লীগের এক গ্রুপের সভাপতি, ইনি এক সময় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন, এ দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন খুলনার খান আব্দুস সবুর) গেলেন মওলানা ভাষানীর সাথে দেখা করতে। 
আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মওলানার সেই টিনের ঘরে গিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাটান। আমি তখন মওলানার 
নিৰ্মীয়মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রুমে বসে ছিলাম। ..তারপর কাইয়ুম খান বললেন, মওলানা যা বলেছেন তা তো 
সাংঘাতিক কথা। আমি বাঙালি হলে এসব কথা জোরে শোরে বলতে পারতাম। আমি বললে সবাই ভুল বুঝবে। মওলানা 
বললেন, নির্বাচনে তিনি কেন যোগ দিচ্ছেন না। এতো সব সাজানো নাটক। আর্মির সাথে মুজিবের বোঝাপড়ার পরে এ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচেছ। এ ষড়যন্ত্রের পিছনে মদদ যোগাচ্ছেন ভুট্টো। যদিও তিনি আমার খুব ঘনিশ্তি। ইন্ডিয়া সুযোগের 
অপেক্ষায়। এই ভাগাভাগির নির্বাচনে যদি কোন উল্টাপাল্টা হয় তবে ইন্ডিয়া এগিয়ে আসবে ।”-ইব্রাহিম হোসেন,২০০৩)। 


আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যাচার 


তবে মাওলানা ভাষানী মুখে যাই বলুন, পাকিস্তানের সে দুর্দিনেও তিনি কোন কল্যাণ করেননি। যেহেতু সে সময় তার সাথে 
দেশী-বেদেশী -বিশেষ করে চীনা গোয়েন্দা চক্রের সংযোগ ছিল, মুজির ও ইয়াহিয়ার গোপন সমঝোতার বিষয়ে তিনি যা 
বলেছেন সেটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া জেনারেল ইয়াহিয়ার তৎকালীন ইনার সার্কেলের মন্ত্রী জনাব জি ডব্লিউ 
চৌধুরীও একই কথা বলেছেন। মিথ্যাচর্চা শুধু আওয়ামী লীগ নেতা, মাঠকর্মী ও আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিকদের মাঝে 
সীমাবদ্ধ ছিল না। সমান ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও। বাংলাদেশের আওয়ামী 
ঘরানার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। 
পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। দেখা যাক, উচ্চশিক্ষা তার চারিত্রিক কদর্ধতাকে কতটা পাকসাফ করতে 
পেরেছিল। তার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন লিখেছেন, "বিচারপতি আবু 
সাঈদ চৌধুরী একাত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন সপরিবারে । তিনি তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধি 
হিসাবে জেনেভায় জুরিষ্টদের সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের অব্যবহিত পর তিনি বিবিসিতে এক ইন্টারভিউতে 
বলেন যে, পাকিস্তান আর্মি তার ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্রকে খুন করেছে। এরপর তিনি বলেন, তিনি 
আর এ সরকারের আনুগত্য করতে পারেন না। অথচ এটি ছিল মিথ্যাচার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক ২৫ মার্চ 
মারা যায় এবং সে সাথে দুই জন ছাত্র। অথচ যারা আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তৃতা শুনেছিলেন তাদের ধারণা ছিল সত্যি বুঝি 
কয়েক শত শিক্ষক এবং ছাত্র ২৫শে মার্চের রাতে নিহত হয়।" -(ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন,১৯৯৩) 


বাংলাদেশের ইতিহাসে "একাত্তরে ৩০ লাখ নিহত হয়েছে” এ মিথ্যার ন্যায় "২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্র খুন হয়েছে” আরেকটি বহু উচ্চারিত মিথ্যা। অথচ বিশ্বজুড়ে এ মিথ্যা রটনায় সক্রিয় ভূমিকা 
নেন জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। এই হলো আওয়ামী লীগের সেরা শিক্ষিত ব্যক্তিটির চরিত্র! একাত্তরে ৩০ লাখ মানুষ নিহত 
হয়েছিল - এতো বড় মাপের এ মিথ্যা কথাটি বলে শেখ মুজিব বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের 
বাইরে খুব কম লোকই সে মিথ্যা বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করেনি এমনকি ভারতীয়রাও। তবে তাতে 
আওয়ামী-বাকশালীদের মিথ্যাচ্চায় ভাটা পড়েনি। শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও মিথ্যাচার আওয়ামী লীগ নেতা ও 
ক্যাডারদের চরিত্রের সাথে কতটা মিশে গিয়েছিল তার আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 
লিখেছেন," (লন্ডনে থাকাকালে ) সালমান আলী সানডে টাইমস পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখালেন। পড়ে তো আমি অবাক। 
মৃতের তালিকার মধ্যে ছিলেন আমার বন্ধু সহকর্মী কে এম মুনিম, মুনীর চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক - এ রকম আরো 
কয়েকজন। আমি যখন বললাম যে লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে আমি মুনিম সাহেবের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে এসেছি, 
সালমান আলীর বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেল। তাঁকে আরো বললাম যে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর নিয়ে এসেছি যে মুনীর চৌধুরী 


এবং আব্দুর রাজ্জাক জীবিত। সালমান আলীকে আরো বলা হয়েছিল যে ঢাকায় নাগরিক জীবন বলে কিছু নেই। তানভির 
আহমদের রুমে যখন গেলাম পুরোন পরিচয় সূত্রে অনেক আলাপ হলো। তিনি ড্রয়ার থেকে বড় হরফে ইংরেজীতে লেখা 
একটা লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখালেন। বললেন তাঁর পরিচিত এক বাঙালী মহিলা ওটা লন্ডনের রাস্তায় বিলি করছিলেন। 
প্রচারপত্রে লেখা ছিল, আপনাদের মধ্যে বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তবে পাশবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। এরপর 
ছিল কয়েকটি লোমহর্ষক কাহিনী। এক পিতার বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ২৫ শের রাত্রে আর্মি ঢাকায় মেয়েদের হলে 
ঢুকে শুধু গুলী করে অনেক মেয়েকে হত্যা করেনি, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারও চালিয়েছে। সমকামী পাঠান সৈন্যরা 
মেয়েদের এ জঘন্য প্রকারেও ধর্ষণ করেছে। বক্তা পিতা আরো বলেছিলেন যে এ সমস্ত ঘটনা নীচের তলায় যখন হচ্ছিল 
তখন জন পঞ্চাশেক মেয়ে উপরতলা থেকে এ সমস্ত কাণ্ড দেখছিল। তারা যখন বুঝতে পারলো যে এর পরই তাদের পালা 
তখন তারা উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার মধ্যে বক্তার কন্যাও ছিল। তানভির আহমদ যখন বর্ণনার 
বীভৎসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এ মহিলাকে বলেছিলেন যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এ ঘটনার মূলে কোন 
সত্য নেই। মহিলা জবাব দিয়েছিলেন Everything is fair in love and war অর্থাৎ যুদ্ধ এবং প্রেমের ব্যাপারে অন্যায় 
বলে কিছু নেই। তানভির সাহেবকে আমি বললাম যে ঢাকায় আমি নিজে মেয়েদের হলের প্রভোস্ট মিসেস আলী ইমামের 
সঙ্গে ফোনে কথা বলে এসেছি। তাঁর থেকে যা শুনেছি তা হলো এই, ৭ই মার্চের পর অধিকাংশ মেয়ে হলো ছেড়ে চলে যায়। 
২৪ তারিখে ৫ জন মেয়ে মাত্র ছিল। ২৪ তারিখের দিকে যখন আর্মি এ্যাকশনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যখন ঢাকায় নানা গুজব 
ছড়াতে থাকে তখন মিসেস ইমামের নির্দেশে এই মেয়েগুলোও হল ছেড়ে জনৈকা হাইজ টিউটরের বাসায় আশ্রয় নেয়। 
সুতরাং হলের মেয়েদের উপর অত্যাচার বা ধর্ষণের কোন কথাই উঠতে পারে না। -(সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)। 
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অধ্যায় একুশ: গণহত্যার কিছু নৃশংস চিত্র 
অপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে সংঘটিত হত্যাকান্ড নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, তা নিয়ে বহু ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু 
বাঙালীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে যাদেরকে পেশ করা হয় তাদের চরিত্র কি কখনো আলোচিত হয়েছে? নিষ্ঠুরতা, লুন্ঠন, 
হত্যাকান্ড ও স্বেরাচারে তারা যে কতটা নিচে নেমেছিল-তা নিয়ে কি কখনো গবেষণা হয়েছে? বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন গ্রন্থে 
সে বীভৎসতার কি কোন বিররণ আছে? বসনিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে সার্বদের নিজ্জুরতার বিবরণ বিশ্ববাসী টিভিতে দেখেছে, 
দেখেছে গুজরাতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু গুণ্ডাদের নিক্ঠ্রতাও। সম্প্রতি মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্মূলের নিষ্ুরতাও 
বিশ্ববাসী দেখলো। কিন্ত বাংলাদেশের বুকে নিরস্ত্র বিহারী বা অবাঙালী হত্যা ও তাদের সহায়সম্পদ দখলে যে নিষ্ঠুরতা ঘটেছে 
তা কি কম বীভৎস? অথচ বাংলার সমগ্র ইতিহাসে বাঙালীর হাতে সবচেয়ে বড় নৃশংসতাটি ঘটেছে একাত্তরে? সে বীভৎসতার 
বিবরণ অন্যদেশে ও অন্য ভাষায় ছাপা হলেও বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এটিও বাঙালীর 
নিজস্ব ইতিহাস। অন্যদের ইতিহাস পড়ে কি লাভ, যদি নিজেদের ইতিহাসই অলিখিত ও অপঠিত থেকে যায়? তাছাড়া 
নিজেদের চারিত্রিক ব্যাধি ও ব্যর্থতাগুলো থেকে শিক্ষালাভে ব্যর্থ হলে অন্যদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার কি সামর্থ্য থাকে? 
তাছাড়া স্বাস্থ্যের পরিচয় জেনে লাভ কি? লাভ তো রোগের পরিচিতি জানায়। কারণ তাতে বাড়ে সে রোগ থেকে মুক্তির সামর্থ্য। 


১৯৭০*য়ের নির্বাচনী বিজয়ের পর বাঙালী জাতির ড্রাইভিং সিটটি অধিকৃত হয় শেখ মুজিব ও তার দলীয় নেতাকর্মীদের হাতে। 
শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ইতিহাসটি স্রেফ ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র, সত্তরের নির্বাচনী বিজয়, ৭ মার্চের 
ভাষণ, ভারতকে সাথে নিয়ে একাত্তরের যুদ্ধ জয় নয়। স্রেফ বাকশালী স্বৈরাচার, দুর্নীতি, লুণ্ঠন তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি, ভয়ানক 
দুর্ভিক্ষ ও তিরিশ হাজারের অধীক রাজনৈতিক কর্মী হত্যার বীভৎসতাই নয়। এর বাইরেও বহু হত্যা, বহু নৃশংসতা ও বহু বর্বরতা 
আছে। নিদারুন মিথ্যাচারও আছে। প্রশ্ন হলো,বাঙালীর ইতিহাসে আর কোন কালেও কি এতো কালিমা-লেপন হয়েছে -যা 
হয়েছে একাত্তরে? অথচ সেটি হয়েছে বাঙালীর স্বাধীনতার নামে। হয়েছে মুজিবের ন্যায় এক বাকশালী ফ্যাসিস্টকে ক্ষমতায় 
বসানোর তাগিদে। জার্মীনের স্কুল-কলেজে হিটলার এবং তার নৃশংস স্বৈরাচার, আগ্রাসী যুদ্ধ, গ্যাস চেম্বার ও নাজীদলের 
নানারূপ বর্বরতার ইতিহাসটি বাধ্যতামূলক । তার সুফলটি হলো, দেশবাসীর মাঝে বেড়েছে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করার সামর্থ্য। 
ফলে সে দেশে হিটলারের ন্যায় ফ্যাসিস্টদের পুনরায় নির্বাচিত হওয়া বা ক্ষমতায় আসাটি অসম্ভব হয়েছে। কিন্ত বাংলাদেশে 


হচ্ছে উল্টোটি। ফিরাউনের শাসনামলে ফিরাউনের নামে কীর্তন যেমন গুরুত্ব পেয়েছিল, তেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশেও 
এখানে বাঙালী হিটলার ও তার অনুসারিদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে পেশ করা হয়। ফলে শেখ মুজিব বিদায় নিলেও 
বাকশালী স্বৈরাচার ও তার নিষ্ঠুরতা বিদায় নেয়নি। শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের হাতে বিহারী ও পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে 
সংঘটিত হত্যাকাণ্ড গুলি কি কম নৃশংস? বিদেশীদের দেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার মালামাল লুণ্ঠিত হলো, লুগ্ঠনকৃত 
সম্পদ ভারতে পাচারের ফলে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এলো এবং তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হলো। এতো লুণ্ঠন, এতো 
খাদ্যাভাব, এতো হত্যা ও এতো দুর্নীতির সাথে বহু লোক অবশ্যই জড়িত ছিল। কিন্তু সে অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা হলো 
না, কারো বিরুদ্ধে বিচার বসলো না এবং একদিনের জন্যও কারো জেল হলো না। ডাকাতপাড়ায় ডাকাতদের বিচার বসে না। 
বাংলাদেশেও তেমনি বিচার বসেনি। 


প্রশ্ন হলো, একাত্তরে বাঙালীর হাতে সংঘটিত অপরাধগুলির বিবরণ না জানলে বাঙালী সন্তানদের ইতিহাসের পাটি পূর্ণাঙ্গ হয় 
কি করে? ইতিহাসে সন্ধান মেলে একটি জাতির আসল রোগের ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শুধু বিজয় গাঁথা নয়, নানাবিধ অবিচার ও 
অপরাধের রেকর্ডও। স্রেফ দৈহিক রোগের চিকিৎসায় জীবন সুখের হয় না। জানতে হয় চরিত্র ও চেতনার রোগগুলিও; নইলে 
সেগুলিরও চিকিৎসা কীরূপে সম্ভব? একটি জাতির চারিত্রিক বা চেতনার রোগের ধারা বিবরণী দেয় তার ইতিহাস। রোগাগ্রন্ত 
ব্যক্তিদের সশরীরে দেখেই চিকিৎস্যক পায় রোগবিজ্ঞানের জ্ঞান; সে সাথে পায় রোগের চিকিৎসার সামর্ধ্য। পবিত্র কোরআনে 
মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহতায়ালা তাই আদ, সামুদ, মাদায়েনের অধিবাসী ও বনি ইসরাইলের ন্যায় বহু ব্যর্থ জাতির রোগগুলীর 
বর্ণনা বার বার তুলে ধরেছেন। নিজেরা ভয়ানক আযাবের মধ্যে পড়ে অন্যদের জন্য তারা অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছে। মানব 
জীবনে এজন্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো ইতিহাসের পাঠ। ইতিহাসের জ্ঞান ছাত্রকে দেয় গভীর প্রজ্ঞা, দেয় দূরদৃষ্টি ও 
ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে উঠার সামর্থ্য। মুজিব ও তার বাকশালী ফ্যাসিবাদের হাতে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়ে 
বাঙালীদের জন্য অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছে। জীবিতদের দায়িত্ব,সে অমূল্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করা। 
বাংলাদেশীদের দায়িত্ব তাই মুজিবের নামে কীর্তন গাওয়া নয়; বিগত ৪৪ বছর ধরে সে কাজ বহু হয়েছে কিন্তু লাভ হয়নি। যে 
দেশে সঠিক ইতিহাস চর্চা গুরুত্ব হারায়,সে দেশে বর্বর দুর্বৃত্তগণ ভয়ানক নৃশংসতা নিয়ে বার বার হাজির হয়। বাংলাদেশীদের 
তাই বাকশালী ফ্যাসিবাদ থেকে ৪৪ বছর পরও মুক্তি মেলেনি। জাতীয় জীবনে বেড়ে উঠা সংক্রামক কীটগুলো না জানলে তার 
নির্মলই বা কীরূপে সম্ভব? দেহে রোগ পুষে রাখার প্রতিফল তো অকাল মৃত্যু। তেমনি জাতীয় জীবনে ভয়ানক বিপদ হলো 
চরিত্র ও চেতনায় রোগ নিয়ে বেড়ে উঠায়। 


বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক বিপদের কারণ, ইতিহাসের বইয়ে অন্যভাষী পাকিস্তানীদের চারিত্রিক কদর্যতা নিয়ে বিস্তর 
আলোচনা থাকলেও বাঙালী পাকিস্তানীদের নিজেদের রোগ ও ব্যর্থতার বিবরণ নাই। নাই, একাত্তরে বাঙালীর হাতে সংঘটিত 
হত্যা ও নৃশংসতার বিবরণ। ফলে নাই, নিজেদের গুরুতর রোগ নিয়ে চিকিৎসার আয়োজন। রোগের চিকিৎসা না হলে তাতে 
মহামারি দেখা দেয়। একই কারণে বাংলাদেশ জুড়ে আজ নৃশংস বর্বরতার মহামারি। ফল দাঁড়িয়েছে, যে বর্বরতা নিয়ে বাঙালী 
সেপাই ও আওয়ামী নেতাকর্মীগণ একাত্তরে বিহারী হত্যা, তাদের ঘরবাড়ি দখল ও তাদের সম্পদ লু্ঠনে উৎসব করেছে, একই 
রূপ নৃশংসতা দেখা গেছে ঢাকার রাজপথে অস্ত্র ও লগিবৈঠা হাতে বাঙালী মুসল্লি হত্যায়। গুম, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাস 
পরিণত হয়েছে রাজনীতির সংস্কৃতিতে। মুজিবের নিজের হাতে পরিচর্যা পাওয়া সে নৃশংস সংস্কৃতির স্বাদ খোদ মুজিব ও তার 
পরিবারের সদস্যগণও ভোগ করেছেন। সে সহিংস সংস্কৃতির কারণেই প্রাণে বাঁচেনি রাজধানীর পিলখানায় ৫৭ জন বাঙালী 
অফিসারসহ ৭৪ জন ব্যক্তি। নৃশংস ভাবে হত্যার পর তাদের লাশগুলোকে ফেলা হয়েছে নর্দমার ড্রেনে। মুজিবকণ্যা শেখ 
হাসিনার রাজনীতির মূল এজেন্ডা হয়েছে সে নির্মূলের সংস্কৃতিকে আরো বলবান করা। ফলে একই রূপ বীভৎস নিষ্ঠুরতা দেখা 
গেছে ২০১৩ সালের মে মাসে ঢাকার শাপলা চত্বরে। হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার মুসন্লিকে তখন নিহত বা আহত করা 
হয়েছে এবং লাশগুলোকে ময়লার গাড়িতে তুলে গায়েব করা হয়েছে। ফলে দেশের জনগণ আজ প্রতিরক্ষাহীন ও জিম্মি।তারা 
বাধ্য হচ্ছে নৃশংস বর্বরদের প্রতিপালনে রাজস্ব জোগাতে । নিজ ঘরে ও নিজ খরচে এভাবেই বিপুল ভাবে বে উঠছে জনগণের 
নিজেদের শক্র। ডাকাত পাড়ায় সবচেয়ে নিক্চুর ডাকাতকে নিয়ে উৎসব করাই হলো সংস্কৃতি। বাংলাদেশেও তেমনি উৎসব 
বেড়েছে দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস স্বৈরাচারী, বাকশালী, সন্ত্রাসী নেতাকে মাথায় তুলে। এসবই একাত্তরের নিষ্ঠুরতার 
ধারাবাহিকতা। 


লোমহর্ষক তান্ডব 


সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের কৃত একাত্তরের অপরাধগুলির বিবরণ বাংলাদেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাহলে কি 
হবে,বিশ্বের ইতিহাসের বই থেকে তা হারিয়ে যায়নি।পৃথিবী পুষ্টে এমন বহু মানুষ সবসময়ই থাকে যারা শুধু বন-জঙ্গলের হিংস্র 
জন্ত-জানোয়ার ও পশুপাখির চরিত্র নিয়ে গবেষণা করে না,নানা দেশের নানা ভাষার ও নানা বর্ণের মানুষের ভয়ানক চারিত্রিক 
রোগ নিয়েও গবেষণা করে। মাইক্রোসকোপ লাগায় নানা দেশের নানা মানুষের ভয়ানক চরিত্রের উপরও। তাদের কারণেই বন্য 
দানবদের পাশাপাশি মানবরূপী দানবদের পরিচয় জানাটিও সহজ হয়।ফলে হিটলার,মুসোলিনি,স্টালীন,পলপটের ন্যায় নৃশংস 
দুরৃত্তগণও ইতহাসে তাদের কদর্য চরিত্র নিয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকে ও ধিক্কার কুড়ায়। তাদের কারণেই বাঙালীর চরিত্রের 
একাত্তরের নৃশংসতার চিত্রগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিরাজ করছে নানা দেশের ও নানা ভাষার বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকায়।একাত্তর 


নিয়ে গবেষণার কাজে আজও সেগুলোই হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপকরণ ।এটি ঠিক,বাঙালী জাতীয়তাবাদী জঙ্গিদের দ্বারা 
সংঘটিত একাত্তরের অপরাধগুলো সেদিন বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়নি এবং নিন্দিতও হয়নি। নিন্দিত হয়নি এমন কি 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিবেশী ভারতের নিরেট আগ্রাসনের রাজনীতিও। সেটি হলো বিশ্বরাজনীতির আরেক বিপর্যয় ।এর 
কারণ,তৎকালীন বিশ্বের স্বায়ুযুদ্ধের রাজনীতি ।সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারত পক্ষে থাকায় দুনিয়ার তাবত বামপন্থী ও 
ভারতপন্থীগণ সে আওয়ামী জঙ্গিদের ভয়ানক নৃশংসতা নিয়ে কথা বলেনি।বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙ্গা হচ্ছে -সে খুশিতে 
মুসলিম বিরোধী পাশ্চাত্যের ইহুদী প্রভাবিত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও তা নিয়ে প্রতিবাদ উঠেনি।ফলে ভয়ানক অপরাধ করেও 
সেদিন আওয়ামী লীগের জঙ্গি সন্ত্রাসীরা বিশ্বব্যাপী নিন্দা থেকে রেহাই পেয়েছে।এতে বেঁচে যায় বাংলাদেশের মাটিতে অতিশয় 
অপরাধীদের ভয়ংকর রাজনীতিও।এ বিষয়টি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর 39517-810901€1119175 তার লিখিত 
“The East Pakistan Tragedy” বইতে লিখেছেন,“The Widespread and inhuman massacres of men, women and children 
by Awami League militants during their brief reign of terror in March and April 1971, although factually reported by 
several foreign correspondents, aroused comparatively little attention throughout the world. (Williams, |... 
Rushbrook;1972) | অনুবাদঃ “একাত্তরের মার্চ থেকে এপ্রিল -আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের স্বল্প কালীন এ সন্ত্রাসী রাজত্বে 
নারী-পুরুষ ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ডগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।যদিও কিছুসংখ্যক বিদেশী সাংবাদিক 
সেসব হত্যাকাণ্ড নিয়ে তথ্যবহুল রিপোর্ট করেছে,কিন্তু সেগুলি তুলনামূলক ভাবে সামান্যই বিশ্বব্যাপীদুষ্টি আকর্ষণ করেছে।” 


তবে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের একাত্তরের হত্যাকাগ্ডগুলো সেদিন বিশ্বব্যাপী সাড়া না জাগালেও ইতিহাস থেকে তা বিলুপ্ত 
হয়নি।বরং আজও বেঁচে আছে প্রচণ্ড বীভৎসতা নিয়ে ।সে হত্যাকাণ্ড গুলো যে প্রকৃত অর্থেই নৃশংস গণহত্যা ছিল -তা ব্রিটিশ 
প্রফেসর Rush-Brook Williams’য়ের ন্যায় গবেষকের নজর এডিয়ে যায়নি ।তিনি লিখেছেন, “Yet this was the true genocide 
in the worst sense of the word. Some of the victims were West Pakistanis, many of whom had settled for years; the 
majority were Bihari Muslims, who had come to East Pakistan at the time of Partition, and lived there for more than 
two decades, peacefully and trustingly. Ironically enough, some of those who were brutally murdered were Bengali 
by race; who had come from such places as Rangoon, Bombay and Calcutta to live in a Muslim majority land. In the 
eyes of their murderers their offence was threefold: they did not support an independent “Bangladesh” even though 
many of them had voted for the maximum local autonomy for East Pakistan which was the main platform of the 
Awami League's election programme; they did not speak the local patois fo Bengali; above all, their industry and hard 
work had made them relatively prosperous the fact that this prosperity was shared by the locality in which they 
lived and that they gave employment to many was overlooked. The total butcher's bill for those few terrible weeks 
will never be known; but the mass graves which the Army found when at last it was able to fan out 07011 its stations 
and restore order, the numbers murdered cannot be less than 120,000 and may be higher, as many corpses were just 
thrown into the rivers and carried away. It was these mass-killings, rather than the actions of the Army, which set in 
motion the exodus across the Indian border, although no doubt some of refugees, particularly the committed 
‘Bangladesh’ partisans, feared lest they might be denounced for their crimes to the authorities when order was 
restored.” (Williams, L.F. Rushbrook; 1972)| অনুবাদঃ “অথচ এটি ছিল সত্যিকার অর্থেই গণহত্যা -এবং সেটি গণহত্যার 
সবচেয়ে জঘন্যতম সংজ্ঞা অনুসারে।সে হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার তাদের মাঝে ছিল কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী -যাদের অনেকেই 
বহুবছর ধরে সেখানে বসবাস করছিল।কিন্তু অধিকাংশই হলো বিহারী মুসলিম যারা ভারত-বিভাগ কালে পূর্ব পাকিস্তানে 
এসেছিল।এবং তারা দুই দশকের অধীক কাল ধরে এ এলাকায় বসবাস করে আসছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে ও বিশ্বস্ততার 
সাথে।যথেশ্ঠ পরিতাপের বিষয় হলো,যাদেরকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল নৃতাত্ত্বিক দিয়ে 

বাঙালী ।তারা এসেছিল ইয়াঙ্গুন,মোম্বাই ও কলকাতা থেকে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বসবাসের উদ্দেশ্য 

নিয়ে হত্যাকারীদের দৃষ্টিতে তাদের অপরাধ ছিল মূলত তিনটি।এক).তারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সমর্থণ দেয়নি -যদিও 
তাদের অনেকে নির্বাচনে সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসনের সমর্থনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল -যা ছিল আওয়ামী লীগের মূল 
নির্বাচনী ইস্যু। দুই).তারা আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলতো না।তিন).সর্বোপরি তাদের বড় অপরাধটি হলো,তারা ছিল 
পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী।ফলে অন্যদের থেকে তারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।অথচ তাদের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ফলে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তাতে সে স্বচ্ছলতার অংশীদার হয়েছিল স্থানীয় বাঙালীরাও।কিন্তু সেদিনতাদের সে 
অবদানকেও উপেক্ষা করা হয়।কয়েক সপ্তাহের সে ভয়ানক দিনগুলিতে কতজনের প্রাণনাশ হয়েছিল -সম্ভবত সেটি 
কোনদিনও সঠিক ভাবে জানা যাবে না। দেশের ক্যান্টনমেন্টগুলো থেকে বের হয়ে সেনাবাহিনী যখন চার দিকে আবার নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করে এবং গণকবরের আবিষ্কার শুরু হয় তখন অনুমান করা হয় নিহতদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের এর কম 
হবে না। বরং হয়তো বেশীই হবে।কারণ অনেকের লাশই নদীতে ফেলা হয়েছিল এবং পানির স্রোতে ভেসে সেগুলি হারিয়ে 
যায়।পাকিস্তান আর্মির সামরিক এ্যাকশন নয়,বরং সেটি হলো এ গণহত্যা যা সেদিন বহু লক্ষ মানুষকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 
ওপারে যেতে উদ্যোগী করে।নিঃসন্দেহে বলা যায়,সেদিন যারা সীমান্তে পাড়ি দিয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ 
নিয়েছিল তাদের মাঝে এ ভয়টিও কাজ করেছিল,দেশে আইন-শৃঙ্খলা যদি কখনো প্রতিষ্ঠা পায় তবে নিজ-অপরাধের জন্য 


তিরস্কারের মুখে পড়তে হবে।” 
বীভৎস অবাঙালী হত্যা 


একত্তরের মার্চে অতি বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল চট্টগ্রাম শহরে। সেখানে ছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৩,০০০ বিদ্রোহী 
সৈন্য। তাদের সাথে যোগ দেয় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেপাইগণ ও আওয়ামী লীগের ক্যাডারগণ। সেখানে ২৬ থেকে ৩০ 
মার্চের মধ্যেই বহু হাজার অবাঙালীকে হত্যা করা হয়। শহরের বুকে বিহারীদের কলোনীগুলিতে আগুণ দেয়া হয়। লুট করা হয় 
তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট। নারী-পুরুষদের পাশাপাশি নিরপরাধ শিশুদেরও হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। 
চট্রগ্রামের শহরতলিতে বড় হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ইস্পাহানি জুট মিলস, ওসমানিয়া গ্লাস ফাক্টরি, হাফিজ জুটমিলস ও তার 
আশেপাশের এলাকায়। অবাঙালীদেরকে হত্যা করা হয় কর্ণফুলি পেপারমিলস, রেয়ন মিলস এবং চন্দ্রঘোনাতে |” (Williams, 
L.F. Rushbrook;1972) | 


কুষ্টিয়া শহরে বসবাসরত বিহারী ও সেখানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে হামলা ও হত্যাকাণ্ডটি ইপিআর ও 
আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের পক্ষ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। বহু বিহারী নিহত হয় ও নিখোঁজ হয় চুয়াডাঙ্গা ও 
মেহেরপুরে। চুয়াডাঙ্গার এস.ডিও ছিলেন অবাঙালী এবং তার স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। তাদের উভয়েই নির্যাতনের শিকার 

হন (Williams, |... Rushbrook;1972)| বিহারীদের বিরুদ্ধে অতিশয় বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যশোর শহরেও।যশোর 
শহরের অবাঙালীদেরকে হত্যাকাণ্ডের নিশানা বানানো হয়।গণহত্যা ঘটে শহরের ঝুমঝুমপুর বিহারী কলোনীতে নির্মম হত্যাকাণ্ড 
চালানো হয় যশোর শহরের হামিদপুর,আমবাগান,পুরাতন কসবা ও বাচাচর এলাকায়।শহরটিতে শত শত বিহারীকে হত্যা করা 
হয় এবং বহু মহিলাকে ছিনতাই করে ভারতে নিয়ে যাওয়া ।অনেক নারী ও শিশুকে উধাও করা হয় নড়াইলের পথে (Williams, 
L.F. Rushbrook;1972) | 


সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিহারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের বীভৎসতাটি ঘটে নওগাঁ ও শান্তাহার শহরে।সেখানে 
বিহারীদের প্রায় নির্মল করা হয়।বিহারীদের বিরুদ্ধে অন্য বড় রকমের নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি হয় পাবনার পাকশীতে।সেখানে 
রেলওয়ের শ্রমিক রূপে বিহারীদের বসবাসটি ছিল বিশাল আকারের বহু শত বিহারীকে তাদের কলোনী থেকে উঠিয়ে নিয়ে 
একটি স্কুলে জমা করা হয় এবং সে স্কুলে আগুণ লাগিয়ে তাদের জীবন্ত হত্যা করা হয়।নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয় 
নিলফামারীতে।-(৬/11|19115, L.F. Rushbrook;1972) | 


রাজশাহীর নিরস্ত্র বিহারীদের নির্মূলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে অবস্থানরত পুলিশ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী 
সেপাইগণ।তাদের সাথে যোগ দেয় ভারত থেকে অনুপ্রবেশকারিগণ।১৬ই এপ্রিল পাক আর্মি না আসা পর্যন্ড সে হত্যাকাণ্ড 
চলে।রাজশাহীর নবাবগঞ্জে শত শত বিহারীকে হত্যা করা হয়।সে হত্যাকাণ্ডের সাথে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী 
সেপাইদের সাথে জড়িত ছিল ভারত থেকে অনুপ্রবেশকারিগণ।ময়মনসিংহে বসবাসকারি বিহারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত 
হত্যাকাগ্ডটিও নৃশংসতায় কম বীভৎস ছিল না।ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈনিকেরা 
প্রথমেই হত্যা করে ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের অবাঙালী অফিসারদের।নিরাপত্তার স্বার্থে অবাঙালীদের অনেকে জেলে আশ্রয় 
নিয়েছিল।জেল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের হত্যা করা হয়।ময়মনসিংহের শানকিপারায় ছিল বিহারী 
বসতি।রাইফেল,তরবারি,বর্শা,চাকু,কাস্তে হাতে হাজার হাজার বাঙালী হামলা করে নিরস্ত বিহারীদের উপর।মহিলা ও শিশুদের 
মসজিদ ও স্কুল গৃহে জড়ো করা হয় _-অবশেষে আর্মি এসে তাদের উদ্ধার করে।-(Williams, 1... 30051101001) 1972)। 


দিনাজপুরে বিহারী হত্যায় সেখানকার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেপাই ও আওয়ামী ক্যাডারগণও পিছিয়ে ছিল 
না।বিহারীদের বিরুদ্ধে সেখানকার হত্যাকাণ্ডটিও ছিল একই রূপ নির্মীলমুখি।বহু অবাঙালী মেয়েকে ভারতে পাচার করা 
হয়।নিহত অনেকের ছিন্ন মাথা তারা গাছে লটকিয়ে রাখে ।ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেপাইগণ বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালায় 
পাশ্ববর্তী ঠাকুরগাঁতে। সেখানে তারা শত শত বিহারীদের হত্যা করে। বিহারী নারীদের ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণ শেষে হত্যা 
করে ।যারা গর্ভবতী ছিল তাদের পেটে বেয়োনেট চার্জ করে প্রায় বহু শত অবাঙালী নিহত হয় নাটোরে এবং রাজশাহীর 
সারদাতে।ধর্ষন ও হত্যার বীভৎস উৎসব হয় পার্বতিপুর,পঞ্চগড়,ফুলবাড়ি ও হিলির বিহারী পল্লিতে।-(/119115, L.F. 
Rushbrook;1972)| 


অতি বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে খুলনায়। বিশেষ করে ক্রিসেন্ট জুট মিলস, স্টার জুট মিলস এবং পিপল’স জুট মিলের বিহারীদের 
উপর। আওয়ামী লীগ খুলনায় একটি প্যারা মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের কাজ ছিল খুঁজে খুঁজে অবাঙালীদের 
বের করা, তাদের ঘরবাড়ি লুট করা এবং নারী-পুরুষ-শিশুদের অতি নির্মম ভাবে হত্যা করা। বহু শত বিহারীকে হত্যা করা হয় 
খালিসপুরের স্টার জুট মিলে। সেখানে কলোনীর ঘর থেকে নারী ও শিশুদের টেনে রাস্তায় নামিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর 
তাদের নদীতে ফেলা হয় -(Williams, L.F. Rushbrook;1972)| খুলনায় অবাঙালী হত্যার একই রূপ বিবরণ পেশ করেছেন 
শর্মিলা বোসও। 


সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শরি 


১৯৭১এর ২৬শে মার্চ কুষ্টিয়ার মত একটি মফস্বল শহর আওয়ামী ক্যাডারগণ কতটা হিংস্র রূপ ধারণ করেছিল তার বর্ণনা 
দিয়েছেন একজন স্থানীয় ব্যক্তি এভাবে,“উদ্দুভাষী এডিশনাল ডিপুটি কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালটির ভাইস চেয়ারম্যানকে 
হত্যা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিল বের করে লাশ দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে মহা উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ 
করলো। উদ্দুভাষীদের দোকানপাট লুট ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় হিন্দু সাংবাদিক ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের 
শহরে আনাগোনা দেখে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না যে দু দেশের মানচিত্রে যে সীমারেখা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।” -(সা"দ 
আহম্মদ, ২০০৬)।“পাকিস্তান আৰ্মী পাবনা জেলা দখল করে যখন ১৫ই এপ্রিল তারিখে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয় তখন থেকেই 
(আওয়ামী লীগ) নেতারা (কুষ্টিয়া ছেড়ে) পালাতে শুরু করে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পর্বে যে বীভৎস ও নারকীয় কাণ্ড আওয়ামী 
লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটিয়ে গেল এবং দেশের যে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল তা ছিল অচিন্তনীয়। জেলার সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানগুলোতে উদ্দুভাষীদের জড়ো করে হত্যা করা এবং সম্পদ লুট করার কাজ তারা ১২ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে 
করেছে। ট্রেজারি, ব্যাংক ইত্যাদি থেকে কোটি কোটি টাকা, সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক লক্ষ মণ খাদ্য, বহু সরকারি 
জীপ, ট্রাক, ওয়াগান ক্যারিয়ার, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বগী ইত্যাদী লুট করে ভারতে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পালিয়ে 
যাওয়ার সময় ব্যক্তিগত সম্পদ যা রেখে গেলেন নিয়ে গেলেন তার চাইতে হাজার গুণ বেশি ।“-(সা'দ আহম্মদ, ২০০৬)। 


১৭ই ডিসেম্বরে ঢাকা শহরের মতিঝিলে বর্বরতার আরেকটি চিত্র ধরা পড়েছে প্রত্যক্ষদর্শির দৃষ্টিতে এভাবে,“রাস্তায় মানুষের হে 
চৈ শুনে জানালার পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম তা ছিল সত্যই মর্মবিদারক। আদমজী কোর্ট ও বাওয়ানী বিল্ডিং এর উদ্দুভাষী 
দারোয়ানগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং মৃত্য নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। দারোয়ানগুলো 
সংখ্যায় পনের-ষোল জন। অধিকাংশই বৃদ্ধ কিন্ত ওদের মৃত্যুর কারণ এই যে, ওরা বাঙালী নয়। এদেশের মাটিতে ওরা জন্মায়নি 
এই ছিল ওদের অপরাধ। দু-চারজন পথচারী এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করেছে, নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছে, 
কিন্তু উল্লাসে ফেটে পড়া মানুষের সংখ্যার তুলনায় এরা ছিল নগণ্য।”-(সা"দ আহম্মদ, ২০০৬)। 


ঢাকার অবাঙালীদের উপর কিরূপ নারকীয় তাণ্ডব নেমে এসেছিল তার আরেক বিবরণ শুনা যাক আরেক প্রত্যক্ষদর্শী থেকে, 
"রাত ১১টার দিকে হঠাৎ হে চৈ আর কান্নার রোল শুনতে পেলাম। ইউসুফের বাসার সামনে ছিল একটা খোলা জায়গা। 
দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই খোলা জায়গায় কিছু সংখ্যক অবাঙালিকে দাঁড় করানো হয়েছে গুলি করে মারার 
জন্য। কয়েকজন গেরিলা স্টেনগান তাক করে আছে তাদের বুক ও মাথা বরাবর। অবাঙ্গালিদের পোষক-আশাক দেখে মনে 
হলো তারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন হবে। তাদের বৌ ছেলে মেয়েরা তখন গেরিলাদের কাছে মিনতি করে চলেছে সব 
কিছুর বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার। নিজের চোখে দেখলাম এই সব মেয়ে নিজেদের অলংকার ছুড়ে দিচ্ছে গেরিলাদের দিকে । 
কিন্তু গেরিলাদের অন্তরে সামান্যতম করুণার উদ্রেগ হয়নি। এক এক করে তারা সেই রাতে সবগুলো পুরুষকে গুলি করে মেরে 
ফেলল। নিহতদের বৌ-ছেলে মেয়ের ভাগ্যে পরে কি ঘটেছিল তা আর কখনো জানতে পারিনি। এদের অপরাধ ছিল এরা 
অবাঙালী/-(ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)। 


বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন এ্যাডভোকেট মৌলভী ফরিদ আহম্মদ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 
রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টেরিয়ান। ছিলেন অতি প্রতিভাবান ও পন্ডিত ব্যক্তি। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তিনি সদস্য 

(এম এনএ) ছিলেন কক্সবাজার থেকে। নিজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীও 
হয়েছিলেন। অথচ তাঁকে যেরূপ বর্বরভাবে হত্যা করা হয় সেটি হালাকু-চেঙ্গীজ বা নাজী বর্বতাকেও হার মানায়। তার নির্মম 
হত্যাকান্ডের বর্ণনাটি এসেছে এভাবে, "১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মৌলভী ফরিদ আহমদকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় 
নেয়া হয়। গেরিলারা ১৯শে ডিসেম্বর তাঁকে লালবাগ থানা থেকে ছিনিয়ে ইকবাল হলে নিয়ে যায়। সে সময় ইকবাল হলে ছিল 
গেরিলাদের কনসেনন্টরেশন ব্যাম্প। এখানে গেরিলারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে 
মেরে ফেলতো। আমি যখন জেল ধেকে বের হই তখন মৌলভী ফরিদ আহমদের দুঃখজনক পরিণতির কথা জহিরুদ্দিনের মুখে 
আদ্যোপান্ত শুনেছিলাম। জহিরুদ্দিন ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। গেরিলারা তাঁকেও ধরে নিয়ে ইকবাল হলে রেখেছিল। 
মৌলভী ফরিদ আহমদকে ইকবাল ধরে নিয়ে যায় সমাজতন্ত্রের লেবেলধারী কতিপয় কপট ছাত্র নেতা ও তাদের সঙ্গী-সাথীরা। 
তারা প্রথমেই ফরিদ আহমদকে মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাঁর ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা নিজেদের নামে তুলে নেয়। তারপর শুরু হয় 
তাঁর উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। প্রথমে তাঁর চোখ তুলে ফেলা হয়। কান কাটা হয়। হাত ভেঙ্গে দেয়া হয়। সর্বশেষে দীর্ঘ 
নিপীড়নের পর ২৪শে ডিসেম্বর রাতে তাকে হত্যা করা হয়। তার আগে তাঁর জিহবা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং শরীর থেকে 
অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। নরপশুরা তাঁকে এ রাতেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের পিছনে একটি ডোবার 
মধ্যে ফেলে দেয়" -ইব্রাহিম হোসেন,২০০৩)। 


ধীরে ধীরে অতি নৃশংস ও বীভৎসভাবে জনাব ফরিদ আহম্মদকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডটিকে কি করে অতি বেশী 
বেদনাদায়ক করা যায় এবং সে অসহ্য বেদনাদায়ক মুহুর্তগুলোকে কি করে আরো দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, পরিকল্পনা করা 
হয়েছিল সে ক্ষেত্রেও। অথচ তিনি কাউকে হত্যা করেছেন বা হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন-আওয়ামী-বাকশালী চক্র আজও সে 
প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। মানব-ইতিহাসের এটি হলো অন্যতম জঘন্য যুদ্ধাপরাধ। যুদ্ধের ময়দানে নেমে যারা হাজার 


হাজার নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করে আন্তর্জাতিক আইনে তাদেরকেও এভাবে হত্যা করার অনুমতি নেই। অথচ এরূপ হত্যাকাগ্ডটি 
যারা ঘটিয়েছিল, আওয়ামী-বাকশালী চক্রের বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকেই চিত্রিত করছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীরূপে। আরো 
লক্ষ্যণীয় হলো, এ বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি যেখানে এ ঘটেছিল সেটি কোন ডাকাত-পল্লি নয়, কোন বনজঙ্গল বা জেলখানাও নয়, 
এটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি কিভাবে দুর্বৃত্-কবলিত হয়েছিল এ হলো তার নমুনা। 


সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলার মুসলিম জাগরণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন 
ইসলামীক রেনেসাঁর প্রখ্যাত ও প্রধানতম কবি। আওয়ামী বাকশালীদের নৃশংস হামলার শিকার হয়েছিল এ পরিবারটি ও। এ 
সিরাজী পরিবারের সন্তান ছিলেন সৈয়দ আসাদুল্লাহ সিরাজী। তাঁর অপরাধ, ইসলামের জাগরনে তার গভীর অঙ্গীকার ছিল। 
তিনি বিরোধীতা করেছিলেন পাকিস্তান ভাঙ্গার। এ অপরাধে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অতি নির্মম ভাবে হত্যা করে। তাঁকে 
প্রথমে গ্রেফতার করে সিরাজগঞ্জ জেলে রাখা হয়। কিন্ত জেলও সে সময় বন্দীদের জন্য নিরাপদ ছিল না। আওয়ামী লীগের 
নেতা ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা যাকে ইচ্ছা তাকে জেল থেকে তুলে নিয়ে যেত। তাদেরক নির্যাতন করত এবং নির্যাতনের পর 
হত্যা করত। গেরিলারা (জনাব সিরাজীকে) হত্যা ও রক্তের জন্য এতোখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী 
ভেদ করে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাঁকে ও তাঁর সাথে আরো ১৫/১৬ জন পাকিস্তানপন্থীকে গেরিলারা ধরে নিয়ে প্রথমে 
শারীরিক নির্যাতন করে পরে গুলি হত্যা করে। তাদের লাশও ফেরত দেয়নি। যমুনার বক্ষে এসব লাশ ছুড়ে ফেলেছিল। 
পাকিস্তানপন্থীদের হত্যা করার এরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে যত বেশি দালাল(2) খুন করতে পারতো সেই তত 
বড় বীর হিসেবে চিহ্নিত হতো।”-(ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)। 


অন্যান্য জেলার ন্যায় নির্মম বর্বরতার বহু করুণ ঘটনা ঘটেছে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাতে। তার কিছু বিররণ দেয়া যাক। 
“ছাগলনাইয়া থানার ইউপি চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগ নেতাকে ধরে নিয়ে শুধু নির্যাতনই করেনি, পানুয়া মাঠের মধ্যেই তাঁকে 
দিয়ে নিজ হাতে নিজের কবর খুঁড়িয়ে তার মধ্যে তাঁকে জোর নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে জ্যান্ত কবর দেয় আওয়ামী লীগাররা। 
নজরুল ইসলাম নামে একজন মুসলিম লীগ কর্মীকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে ধরে নিয়ে সারা শরীরে খেজুরের কাটা ফুটিয়ে জয় 
বাংলা উচ্চারণ করতে বলে। নজরুল ইসলাম ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং মনে-প্রাণে পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি জয় বাংলা 
বলতে অস্বীকার করায় তাঁকেও নিজের কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হয় এবং খেজুরের ডাল দিয়ে পিটাতে পিটাতে জ্যান্ত কবর দেয়া 
হয়'-(ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)। বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নাগের নেতৃত্বে নোয়াখালীতে বনু 
আলেম ও মুহাদ্দিসকে ধরে নিয়ে লাইন বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে থেকে শুনেছি বহুদিন ধরে 
একটি খাল আলেম ওলামাদের লাশে পর্ণ ছিল। -ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)। 


মুহাম্মদ ইলিয়াস ছিলেন ইসলামী ছাত্রসংঘ নামক ছাত্রসংগঠনের ফেনীতে স্থানীয় পর্যায়ের নেতা। তাঁকে গ্রেফতারের পর নানা 
ভাবে নির্যাতন করা হয়। এরপর জীপের পিছনে তাকে বেঁধে দাগনভূইয়া থেকে ফেনীতে নেয়া হয়। উত্তপ্ত লোহার রড দিয়ে 
তাঁকে মারা হয়। চোখ তুলে নেয়া হয়। নাক-কানও কেটে ফেলা হয়। অবশেষে হত্যা করা হয় এবং তার লাশকে দাফন না করে 
ফেনীর চৌরাস্তায় ফেলে রাখা হয়। আরেক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হল ১৪ বছরের ছাত্র জালালুদ্দীন। তাঁরও অপরাধ ছিল 
সে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। তাঁকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়। কবরটিও তাঁকে খুঁড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। কবর খুঁড়ার পর 
তাতে খেজুরের কাটা বিছানো হয়েছিল এবং তার উপরই জালালুদ্দীনকে শুতে বাধা করা হয়েছিল। এরপর তাকে মাটিচাপা 
দেয়া হয়। মাওলানা আযহারুস সোবহান ছিলেন এক সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক। তাকে মারতে মারতে তার বুকের ছাতির হাড় 
ভেঙ্গে ফেলা হয়। তাঁর চোখের সামনেই তাঁর তিন জন ছাত্রের মাথা কেটে ফেলা হয়। তাদের ছিন্ন মথা দিয়ে মালা বানিয়ে 
মাওলানা সাহেবের গলায় সেটি পড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর তাঁকে তিন দিন তিন রাত দাড় করিয়ে রাখা হয় এবং পড়ে হত্যা করা 
হয়। মাওলানা পীর দেওয়ান আলী ছিলেন ঢাকার একজন আলেম। তাঁরও অপরাধ তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের বিভক্তিকে সমর্থন 
করেননি। তাঁর মুখের দাড়ি কেটে ফেলা হয়। তাকে পিটানো হয়, পিটাতে পিটাতে হাড্ডি ভাঙা হয়। তারপর হাতপা বেধে মাঝ 
নদীতে ফেলা হয়।-(এনঢা01 Rahman & Naeem Hasan, 1980)। আন্তর্জাতিক আইনে এগুলো ছিল বীভৎস রকমের যুদ্ধাপরাধ। 
অথচ এসব অপরাধের নায়কদের বিচার না করে তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর খেতাব দেয়া হয়েছে। শুধু মফস্বলেই 
নয়, খোদ ঢাকার কেন্দ্র বিন্দুতে সে মানবেতর অপরাধগুলো যে কতটা বীভৎসতা নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল তার বিবরণ বিদেশী 
পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল। 


ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সংঘটিত তেমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছেপেছিল নিউজ উইক ম্যাগাজিন। সে বিবরণটি 
ছিল নিম্মরূপঃ “As a frenzied, shouting mob of 5,000 Bengalis screamed encouragement, young Mukti Bahini 
guerrillas methodically tortured four suspected Pakistani quislings. For 30 minutes, the guerrillas battered the bound 
bodies of the helpless prisoners with kicks and karate blows with their bayonets. Quietly and systematically, they 
began stabbing their victims over and over again —all the time carefully avoiding the prisoners’ hearts. After more 
than ten minutes of stabbing, the grisly performance seemed at an end. The soldiers wiped the blood from their 
bayonets and began do depart. But before they left the scene, a small perhaps a relative of one of the victims-flung 
himself on the ground next to a prisoner's near lifeless body. In an instant the guerrillas were back, kicking the boy 


and beating him with their rifle butts. And as he writhed, the child was trampled to death by the surging crowd.” 
—(Newsweek, New York, 3rd January, 1972). 


অনুবাদঃ “সমবেত ৫ হাজার বাঙালীর উত্তেজনাপূর্ণ উম্মত্ততা ও চিৎকারপূর্ণ উৎসাহের মধ্য দিয়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা চার 
জন সন্দেহভাজন রাজাকারের উপর উপর্যপরি নির্যাতন চালাচ্ছিল। আধা ঘন্টা ধরে হাতপা বাঁধা সে অসহায় রাজাকারদের 
উপর লাথি, ঘুষি এবং রাইফেলের বেয়োনেট দিয়ে আঘাত হানা হচ্ছিল। তাদের দেহে তারা বার বার চাকু ডুকিয়ে দিচ্ছিল, তবে 
সেটি নিরবে এবং মনে হচ্ছিল পরিকল্পিত পদ্ধতিতে। প্রতিবারেই তারা সতর্কতার সাথে হৃৎপিণ্ড এড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ১০ মিনিট 
চাকু দিয়ে খুঁচানোর পর মনে হচ্ছিল নিক্ঠুর কর্মটি বোধ হয় শেষ হলো। সৈন্যরা তাদের বেয়োনেট থেকে রক্ত মুছে নিল এবং চলে 
যাওয়া শুরু করলো। তখনও তারা স্থান ত্যাগ শেষ করেনি এমন সময় এক শিশু -সম্ভবত নিহতদের কোন আপনজন হবে, 
ঝাঁপিয়ে পড়ে এক লাশের পাশে। মুহুর্তের মধ্যেই গেরিলারা আবার ফিরে আসে ।শুরু করে তাঁর উপর লাথি এবং রাইফেলের 
বাট দিয়ে আঘাত। নিস্তেজ সে শিশুটি একবার নড়ে উঠেছিল। কিন্তু ফুলে ফেঁপে উঠা সমবেত জনতা পদপিস্ট করে তাঁর 
প্রাণবায়ু নিমিষেই নিঃশেষ করে দেয়।” 


একাত্তরের চেতনার নামে যেসব নিক্ঠ্রতাকে বাঙালীর বীরত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে প্রশংসা করা হয় তার আরো কিছু নমুনা দেয়া 
যাক। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন তার স্মৃতিচারনে লিখেছেন, “১৯৭১ সালে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে যাকে কোলকাতা 
স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দেশপ্রেমের অত্যুৎকুষ্ট উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হতো। শুনেছি এক পরিবারে বাপ ছিলেন 
পাকিস্তান সমর্থক আর ছেলে যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহী বাহিনীতে । একরাত্রে এসে সে বর্শা দিয়ে বাপকে হত্যা করে। এবং 
পরদিন তারই প্রশংসা কোলকাতা থেকে প্রচারিত হয়। আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি, সেটা এ রকমই লোমহর্ষক। 
ফরিদপুরের এক ব্যক্তি এক বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তার শ্বশুর ছিল মুসলিম লীগের লোক। 
দেশে সে স্ত্রী এবং ছোট একটি মেয়েকে রেখে গিয়েছিল। একদিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও হয়। নিজ হাতে প্রথমে 
শ্বশুরকে হত্যা করে। পরে অনুরূপভাবে স্ত্রী ও কন্যাকেও খতম করে। এসব জঞ্জাল থাকলে দেশ উদ্ধারের কাজে বাধার সৃষ্টি 
হবে এজন্য সে পথের কন্টক দূর করে দিয়েছিল। তার বাবা-মা বেঁচেছিলেন কিনা জানি না, তবে আরো শুনেছি ঘরে এক বোন 
ছিল তাকে টেনে নিয়ে তার সহকর্মী এক হিন্দুর হাতে স্ত্রী হিসেবে সঁপে দেয়। সে যে সত্যিকার অর্থে বাঙালী এবং কোনো 
রকমের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানে না দুনিয়ার সামনে সে কথা প্রমাণ করার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করে। 
এই হত্যাকারীকে পরে রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।”-(৫সয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)। 


অধ্যায় বাইশ: একাত্তরে নারীধর্ষণ 
মহামারি নৈতিক পচনের 


একমাত্র হত্যা,ধর্ষণ বা চুরি-ডাকাতিই অপরাধ নয়, অতি চরিত্রধ্বংসী ও মানবতাধ্বংসী অপরাধ হলো মিথ্যা বলা ও তার 
প্রচার। দেহের খাদ্য দুষিত হলে তাতে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। আর আত্মার খাদ্য তথা জ্ঞানে মিথ্যার দূষণ হলে আসে নৈতিক 
পচন। মহান নবীজী (সাঃ) মিথ্যা কথনকে একারণেই সকল পাপের মা বলেছেন। কারণ, সর্বপ্রকার পাপের জন্ম তো 
মিথ্যাচ্চা থেকেই। খুনি, ধর্ষণকারি, ঘুষখোর, চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী ও ধোকাবাজ রাজনীতিবিদ -সবাইকে পদে পদে মিথ্যা 
বলতে হয়। চুরি-ডাকাতি, খুন বা ধর্ষণের লক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরুনোর পরই যদি কোন দুর্বৃত্তকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় 
যে সে কোথায় যাচ্ছে, এবং উত্তরে যদি সত্য কথা বলে তবে কি সে খুন, চুরি-ডাকাতি বা ধর্ষণ করতে পারে? পদে পদে 
মিথ্যার সিঁড়ি বেয়েই প্রতিটি অপরাধীকে অপরাধের নানা পথে ছুটতে হয়। মিথ্যা বলা বন্ধ হলে পাপাচারও বন্ধ হয়ে যায়। 
হত্যা বা ধর্ষণের কারণে একটি জাতির মুখে যতটা অপমানের কালিমা লাগে, মিথ্যাচর্চায় ভেসে যাওয়ার অপমানটি তা 
থেকে কম নয়। নৈতিক পচন ও দুর্বৃত্তিতে বাংলাদেশ যে পাঁচবার বিশ্ব রেকর্ড গড়লো -সেটি তো সর্বস্তের মিথ্যাচ্চার 
কারণে । দেশের রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিককর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনবিদ, শিক্ষক ও সাধারণ 
জনগণের বিরাট অংশ এনৈতিক রোগে আক্রান্ত। এ চারিত্রিক ব্যাধি এখন এক ভয়াবহ মহামারিতে পরিণত হয়েছে। 


মিথ্যাচ্চায় যেটি অসম্ভব করে সেটি সত্য, ন্যায়নীতি ও মানবতা নিয়ে বেড়ে উঠা। মানুষ দুর্বৃত্তির পথ ধরে খান্যপানীয় বা 
জলবায়ুর কারণে নয়, বরং মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস, মিথ্যা দর্শন ও মিথ্যা বলার অভ্যাস থেকে। মিথ্যাচর্চায় অভ্যস্থ ব্যক্তিটি তাই 
অভ্যস্থ হয় নানারূপ অপরাধে । এদের কারণেই দেশে প্লাবন আসে নানারপ দুর্বত্তির। অথচ মিথ্যাচর্চাই বাংলাদেশে 
বিদ্যাশিক্ষা। ইতিহাস-চ্চা, রাজনীতি এবং সে সাথে জাতীয় সংস্কৃতির প্রবলতর দিক। বাংলাদেশের একজন ছাত্রকে তার 
স্কুল জীবনের শুরু থেকে যে কথাটি বার বার উচ্চারণ করতে হয় তা হলো, তিরিশ লাখ বাঙালী হত্যা ও তিন লাখ ধর্ষণের 
ন্যায় বিশাল মিথ্যাটি। স্কুল-কলেজে পবিত্র কালেমা পাঠেও এতোটা উৎসাহিত করা হয় না, যা করা হয় এ মিথ্যাকথাটি 
বলাতে। ছাত্ররা এভাবেই মিথ্যাবলায় এবং মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থাকার লাগাতর প্রশিক্ষণ পায়। 


অথচ ৩০ লাখ হত্যা ও তিন লাখ ধর্ষণের বিষয়টি একটি অভিযোগ মাত্র, যা শেখ মুজিব উত্থাপণ করেছিলেন তার 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। অথচ কোনরূপ তদন্ত না করেই এ অভিযোগকে সত্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং পাঠ্য-পুস্তকে 
ঢুকানো হয়েছে। কথা হলো, দেশজুড়ে মিথ্যার প্রচারকে এভাবে এতোটা বলবান করে মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বা 
কোরআন-হাদীসের পাঠ বাড়িয়ে কি লাভ হয়? বাড়ে কি সততা ও ন্যায়পরায়নতা? বাংলাদেশে মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা 
কি কম? দিন দিন তো সেগুলো বেড়েই চলেছে। কিন্তু তাতে কি দুর্নীতি কমছে? বরং যতই বাড়ছে মসজিদ-মাদ্রাসা,ততই 
বাড়ছে দুর্নীতি। সততা বাড়াতে হলে নবীজী (সাঃ)র পথ ধরতে হয় এবং সেটি হলো, আপোষহীন হতে হয় সত্য গ্রহনে এবং 
মিথ্যা পরিহারে। রোগীকে বাঁচাতে হলে শুধু ওষধ সেবনে কাজ দেয় না; তাকে দুষিত পানাহার থেকে বাঁচাতে হয়। তেমনি 
চরিত্র বাঁচাতে হলে প্রথমে মিথ্যা বলা বন্ধ করা উচিত। মিথ্যা চর্চায় কি সম্মান বাড়ে? মাথার উপর মিথ্যার স্তুপ নিয়ে 
কখনই কি কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? ইসলামের আগমন তো মিথ্যার অপসারণে। তাই মিথ্যুক কি কখনো মহান 
আল্লাহতায়ালার কাছে প্রিয় হতে পারে? সমাজে চোর-ডাকাত রূপে চিত্রিত হওয়ার অপমান অনেক। প্রচণ্ড অপমান বিশ্ব 
মাঝে মিথ্যার প্রচারক রূপে পরিচিত হওয়াতেও। তাতে অপমান ও শাস্তি বাড়ে আল্লাহর দরবারে। মিথ্যা-পরিহার তাই 
প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সত্যপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক দায়বদ্ধতা । তবে মিথ্যা পরিহারে জন্য জরুরী হলো, প্রথমে সে 
প্রচলিত মিথ্যাগুলোকে খুঁজে বের করা। 


দায়বদ্ধতা সত্যকে তুলে ধরা 


হত্যা, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধের মুখে ব্যক্তি ও জাতির দায়বদ্ধতা হলো সত্য ঘটনাকে তুলে ধরা এবং 
মিথ্যার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়া। অথচ হচ্ছে উল্টোটি। ইসলামে ধর্ষণ বা ব্যাভিচারের শাস্তিটি ভয়ানক। কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা 
ব্যাভিচারের অভিযোগ এনে প্রমাণ আনতে ব্যর্থ হলে তাকেও কঠোর শাস্তি পেতে হয়। তাই কারো বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর 
অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। যে কোন দেশে শান্তিকালীন অবস্থাতেও ধর্ষণ হয়। আর যুদ্ধকালীন সময়ে 
-বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের সময়, ধর্ষণ যে বেড়ে যাবে -সে সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, লোভ-লালসা, ক্ষুধা ও অর্থের মোহ'এর 
ন্যায় যৌনক্ষুধাও মানুষের মজ্জাগত। প্রতিহিংসা পরায়ণ মানুষের মাঝে সেটি আরো বেড়ে যায়। আর যুদ্ধ তো সে 
প্রতিহিংসাকেই ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দেয়। সে ক্ষুধা পূরণের সামর্থ্য বহু গুণ বেড়ে যায় যদি সে দুর্বৃত্তটি হাতে অস্ত্র পায়। 
অস্ত্রধারি লোকদের এজন্যই জনপদে নামানো চরম বিপদজনক । ব্রিটেনের মত বহুদেশে এজন্যই পুলিশদের হাতে অস্ত্র 
দেয়া হয় না, তাদেরকে রাস্তায় নামানো হয় খালি হাতে। অথচ একাত্তরে হাজার হাজার লোকের হাতে অস্ত্র পৌঁছে যায়। 
শুধু পাক-আর্মির সৈনিকদের হাতেই নয়, হাজার হাজার বাঙালী যুবকদের হাতেও। তাদের মধ্যে অনেক দুর্বৃত্তও ছিল। 
তখন দেশে নিরস্ত্র বাঙালীর পাশাপাশি বহু লক্ষ নিরস্ত্র অবাঙালীও ছিল। ফলে ধর্ষণ দুই পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু 
বাংলাদেশের ইতিহাসে একপক্ষের বিবরণ এসেছে। অন্যপক্ষের নেই। সত্যের সাথে প্রচণ্ড অবিচার হয়েছে এক্ষেত্রটিতে। 
যেকোন বিবেকমান মানুষের চোখে এমন পক্ষপাত-দুষ্টতা অতি সহজেই ধরা পড়ে। আর এর ফলে পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের 


সমগ্র বইপুস্তক গিয়ে পড়ে আস্তাকুড়ে। 


অবিরাম মিথ্যা বলে সাময়িক ভাবে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু সে মিথ্যাকে কখনই বিবেকের আদালতে বিজয়ী 
করা যায় না। তিরিশ লাখ মানব-হত্যার ন্যায় তিন লাখ নারী-ধর্ষণের বিষয়টিও তাই বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। 
তারাও জানে এটি allegation বা অভিযোগ মাত্র, 9০১5 তথা প্রকৃত ঘটনা নয়। মুজিব সরকার ও তার সমর্থনকারি 
বুদ্ধিজীবীরা এমন কোন প্রমাণও রাখতে পারেনি -যা দিয়ে এ সংখ্যাকে সমর্থন করা যায়। বিবেকের আদালত মজলুম 
মানুষকে পর্ণ অধিকার দেয় নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরার, কিন্তু অধিকার দেয়না মিথ্যা বলার। বিষয়টি নিয়ে কতটা সত্য 
বা মিথ্যা বলা হলো সেটিই বিবেকের আদালতেঅতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তা থেকেই নি্ণতি হয় ব্যক্তির চরিত্র 
অভিযোগ খাড়া করলেই সেটি 9০5 বা সত্যে পরিণত হয় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অসংখ্য আদালতে 
বহুশত বিচারক বসে আছে এরূপ অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে। কিন্তু মুজিব সরকার যে অভিযোগটি তুলেছিল সেটি 
যাচাইয়ে কোন বিচার বসেনি। কোন বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়নি। গ্রাম-গঞ্জ থেকে কোন পরিসংখ্যানও 
সংগ্রহ করা হয়নি। অথচ ধর্ষণের এ বিশাল সংখ্যাটিকে এতিহাসিক সত্যরূপে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হযেছে। এভাবে 
ইতিহাসকে মিথ্যাচারে দুষিত করা হয়েছে। 


বিতর্ক তিনটি বিষয়ে 


নারী ধর্ষন যে হয়েছে তা নিয়ে এমনকি পাকিস্তান আর্মি ও সেদেশের সরকারও সেটি অস্বীকার করেনা। পাকিস্তান সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামদুর রহমানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল সে তদন্ত কমিটি সেটি 
স্বীকারও করেছে। -(Government of Pakistan (1971)। বিতর্ক হলো মূলত তিনটি বিষয়ে, এক) .ধর্ষণের সংখ্যা 
কত? দুই).কারা সে ধর্ষণের শিকার? তিন).এ ধর্ষণে কি সরকারি ভাবে পরিকল্পিত ছিল, না কি দুই পক্ষেরই 


সুযোগ-সন্ধানী সশস্ত্র দুর্বত্তরা মওকা বুঝে নারী ধর্ষণের সুযোগ নিয়েছে? এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ 
বিয়য়। দেশের ইতিহাসকে মিথ্যামুক্ত করার স্বার্থে সুষ্ঠ পরিসংখ্যান সংগ্রহ জরুরী ছিল। শুধু বিদেশীদের জন্যই নয়, 
নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থেও এমন পরিসংখ্যান অপরিহার্ধ। কিন্ত শেখ মুজিব 
ও তার সরকার এ নিয়ে তদন্তের কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। কোন রূপ গবেষণা বা তদন্ত না করেই মুজিব 
সরকার উপরের তিনটি প্রশ্নেরই তড়িৎ জবাব দিয়েছে। সেগুলো হলো,এক).ধর্ষিতা হয়েছে তিন লাখ। দুই).যারা ধর্ষিতা 
হয়েছিল তারা ছিল বাঙালী। তিন) নারীধর্ষন হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে এবং পাকিস্তান সরকারের কেন্ত্রীয় নীতির 
অংশরপে। 


অথচ এ তিনটি জবাবের কোনটিই সত্য নয়। আন্তর্জাতিক মহলে সত্য বলে তা গৃহীতও হয়নি। শুধু ধর্ষণের সংখ্যাটিই 
মিথ্যা নয়, যারা ধর্ষিতা হয়েছিল তারা যে সবাই বাঙালী ছিল সেটিও মিথ্যা। বহু আবাঙালী নারীও সেদিন দুর্বৃত্তদের হাতে 
ধর্ষিতা হয়েছিল। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে সেটির কোন উল্লেখই নেই।বাঙালী নির্মূল বা বাঙালী রমনীদের ধর্ষণের 
বিষয়টি যে পাকিস্তান সরকারের আদৌ কোন সরকারি নীতি ছিল না সেটি জানা যায় পাক-আর্মির পূর্ব-পাকিস্তান 
কমান্ডের অধিনায়ক লে.জেনারেল নিয়াজীর লেখা চিঠিতে, যা তিনি লিখেছেন ফিল্ড কমান্ডারদের উদ্দেশ্য করে। 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নানা স্থানে হত্যা ও ধর্ষণের বিবরণ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দফতরে পৌঁছে। 
তখন জেনরেল নিয়াজী চিঠি লেখেছেন সেনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিয়ে। অথচ 
আওয়ামী পক্ষের দাবী, বাঙালীদের নির্মল করা এবং বাঙালী মহিলাদের ধর্ষণ করাই পাকিস্তান আর্মির অফিসিয়াল 
পলিসি এবং পাকিস্তানপন্থী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এ দলটির নেতারা অভিযোগ তুলেছিল তারা নাকি সেনানীবাসে ও আর্মি 
অফিসারদের বাসায় নারী সরববরাহ করতো। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন, গভর্নর আব্দুল মোত্তালেব মালেক, 
জনাব গোলাম আযম, জনাব সবুব খান, মৌলভী ফরিদ আহমদের মত ব্যক্তিদেরও সে অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া 
হয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের পাশা পাশি একই অভিযোগ এনেছিল শান্তিকমিটির বহু সদস্য, মসজিদের বহু ইমাম ও 
মাদ্রাসার বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধেও। এদিক দিয়ে আওয়ামী নেতাকর্মী ও তাদের সহযোগীদের লক্ষ্য ছিল দুণটিঃ 
এক).পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানপন্থীদের চরিত্র হনন, দুই).নিজেদেরকে 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে তুলে ধরা। 


যুদ্ধ একাকী আসে না 


যুদ্ধ কোন দেশেই একাকী আসে না। সাথে আনে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংস। একাত্তরে বাংলাদেশে এমনই একটি যুদ্ধের 
আগমন ঘটেছিল। আর সে যুদ্ধ নিজে নিজেই আসেনি, বরং পরিকল্পিতভাবে সেটিক ডেকে আনা হয়েছিল। শেখ মুজিব 
নিজেই সে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন। সেটি ২৫ মার্চের আগে। ৭ই মার্চের বক্তৃতা তিনি যেমন হাতের কাছে যা আছে তা 
দিয়ে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ার যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমিন প্রতিপক্ষকে পানিতে এবং ভাতে মারার নির্দেশও দিয়েছেন। 
যুদ্ধ শুরুর লক্ষ্যে পরিকল্পনা, প্রচারনা, অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল একাত্তরের অনেক আগেই এবং সেটি 
প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহযোগিতা নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা বিতর্কিত বিষয়ের মাঝে এটি এমন এক বিষয় যা 
নিয়ে কারো মাঝে কোন বিতর্ক নেই বরং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তা নিয়ে আজ গর্ববোধ করে। তাই একাত্তরে 
বাংলাদেশের মাটিতে যত হত্যা, ধর্ষণ ও জুলুম হয়েছে তা ছিল একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধেরই ফলশ্রুতি। এজন্য শুধু পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর উপর দোষ চাপালেই সুবিচার হবে না। দায়ী তো তারা যারা যুদ্ধকে ডেকে আনে বা অনিবার্য করে তুলে। 
বাংলাদেশে তেমন একটি পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু করেছিল আওয়ামী লীগই এবং সেটি ২৫ মার্চের আগেই। এমন একটি 
যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শেখ মুজিব যে আগরতলা গিয়েছিলেন -বাংলাদেশের ইতিহাসেতা নিয়েও কোন বিতর্ক নেই। তাদের 
নিজেদের অপরাধ, নিছক ক্ষমতার লোভে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশকে খণ্ডিত করার। এ নিয়ে ইতিহাসে বিচার বসবেই। 
সে বিচারে নিজেদের অপরাধকে জায়েজ করতেই নিজেদের যুদ্ধকে পাক-বাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে জায়েজ 
করতে চেয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু না হলে পাকিস্তান আর্মির গ্রামে গঞ্জে নামার প্রয়োজনই ছিল 
না। পূর্ব পাকিস্তানে পাক আর্মির আগমন হঠাৎ করে ঘটেনি। এখানে তারা ২৩ বছর যাবত ছিল। তারা এদেশের নগরে 
বন্দরে ঘুরেছে, ২৩ বছর সীমান্ত পাহারা দিয়েছে। যদি পাক-সেনারা এতোটাই হত্যা ও ধর্ষণ-পাগল হতো তবে ২৩ বছর ধরে 
সেটি লাগাতর ঘটতো, যেমনটি আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে আগ্রাসী মার্কিন ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সদস্যদের হাতে 
বছরের পর বছর ধরে হচ্ছে 


শেখ মুজিবের ভয় 


মুজিব ও তার সরকারের মনযোগ ছিল নিছক মিথ্যা প্রচারে, সেটি রাজনৈতিক প্রয়োজনে । এজন্যই সত্য উৎঘাটনে তদন্তে 
হাত দেয়নি। তাতে তার আগ্রহও ছিল না। শেখ মুজিব যেন সব সময় একটি প্রকাণ্ড বিষয় লুকাতে চাচ্ছিলেন। তার ভয় 
ছিল, কোন একটি তদন্তে সত্য এবং সে সাথে তার নিজের মিথ্যাচারীতা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে। বিশ্বের 
তাবত মিথ্যাচারী দুর্বৃত্বরা নিরপেক্ষ তদন্তকে এজন্যই যমের মত ভয় করে। একাত্তরের ঘটনা নিয়ে এজন্যই বাংলাদেশে 


আজও কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়নি। অথচ তেমন একটি তদন্ত পাকিস্তানে হয়েছে। সে কমিশনের প্রধান ছিলেন 
পাকিস্তানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামদুর রহমান, যিনি ছিলেন একজন পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলাভাষী। 
তদন্ত রিপোর্টে তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মতে ৩০ লাখ বাঙালী হত্য এবং ২ লাখ পূর্ব পাকিস্তানী 
মহিলাদের ধর্ষণের জন্য পাকিস্তান আর্মি দায়ী। কোনরূপ বিষদ যুক্তিতর্ক ছাড়া বলা যায় এ সংখ্যা অতিশয় অতিরঞ্জিত। 
এমন ক্ষয়ক্ষতি সাধন পর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত পাকিস্তান আর্মির সকল জনশক্তির পক্ষেও অসম্ভব ছিল -এমনকি 
যদি তারা সে সময় অন্য আর কিছু করার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তও হত। অথচ বাস্তবতা হলো, পাকিস্তান আর্মির সৈন্যদের 
অবিরাম লড়াই করতে হচ্ছিল মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে হানাদার 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এছাড়াও তাদের চালাতে হচ্ছিল পুরা একটা সিভিল প্রশাসন, চালু রাখতে হচ্ছিল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল ৭ কোটি মানুষের। সুতরাং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট- হত্যা ও 
ধর্ষণের যে সংখ্যা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ পেশ করেছে তা সম্পূর্ণ “fantastic and fanciful.”- (Government of 
Pakistan (1941) 


একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। একাত্তরের শুরুতে পাকিস্তানের এ প্রদেশটিতে পশ্চিম 
পাকিস্তানী সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার। -(এ.কে.খন্দকার,২০১৪ এবং Williams, L. Rushbrook, 1972 ) এ 
সংখ্যা কয়েক মাস পর ৩৪ হাজারে পৌঁছে। পরে আরো যোগ হয় ১১ হাজার -যারা ছিল সিভিল পুলিশ এবং 
non-combatant [02150117211 অর্থাৎ সর্বোসাকুল্যে এ সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার। -(Niazi, Lt Gen AA K, 2002)। 
যুদ্ধ চলেছিল ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বোমোট ২৬৫ দিন ধরে। পাকিস্তানে আর্মির ৪৫ হাজার সৈনিক ৩ বা 
৪ লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছে সেটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য? মাত্র ২৬৫ দিনের যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা আর তিন লাখ 
নারীকে ধর্ষিতা করতে হলে পাকবাহিনীর সৈন্যদেরকে সেটি করতে হতো অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে যা কেবল কাণগুজ্ঞান শূন্য 
ব্যক্তিই বিশ্বাস করতে পারে। তাদের পক্ষে নদ-নদী, হাওর-বাওরে ভরা বাংলাদেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামের মধ্যে শতকরা 
১০ ভাগ গ্রাম তথা ৭ হাজার গ্রামেও কি পৌছা সম্ভব হয়েছিল? প্রতিটি গ্রাম দূরে থাক তারা প্রতিটি ইউনিয়নেও পৌঁছেতে 
পারিনি। হিটলারের অনেকগুলো গ্যাস চেম্বারও এতো দ্রুত ইহুদী হত্যা করতে পারেনি। বলা হয়ে থাকে, হিটলার ৬০ লাখ 
ইহুদী হত্যা করেছিল। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৫ বছর ধরে চলেছিল। ফলে নানারূপ অপরাধে তার হাতে বিস্তর সময় 
ছিল। অথচ পাকিস্তান আর্মির হাতে ছিল মাত্র ৯ মাস। মুজিবভক্তরা নিজ দলীয় ক্যাডার ও ভারতীয় পৃষ্টপোষকদের ছাড়া 
আর কাউকে দিয়ে কি এরূপ বিশাল মিথ্যা গেলাতে পেরেছে? 


বিদেশী পত্রিকায় একাত্তরের নারী ধর্ষণ 


একাত্তরের নারীধর্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে বহু শত বছর ধরে আলোচনা হবে। মিথ্যার যে বিশাল জঞ্জাল ইতিহাসের বইয়ে 
ঢুকানো হয়েছে -সেগুলির নির্মূল এক বিশাল নৈতিক দায়বদ্ধতা ।সে সাথে ঈমানী দায়বদ্ধতাও। সুস্থ ও সভ্য মানুষ কখনোই 
মিথ্যার উপাসক বা প্রচারক হতে পারে না। মিথ্যাচ্চটি এক ঘৃন্য মানবিক রোগ। অথচ এ রোগের বিস্তার ঘটনো হচ্ছে 
বাংলাদেশে সরকারের পক্ষ থেকে। একাত্তরের পর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে যে ফ্যাসিবাদী 
সন্ত্রাস -তা চিরকাল থাকবে না। বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যেহেতু এক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ 
দিতে পারেনি, তাই প্রকৃত ঘটনাকে যারা জানতে চায় তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো বিদেশী সাংবাদিকদের সে সময়ের 
রিপোর্ট। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে এপ্রিলের ১৬-১৭ তারিখ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ ছিল মূলত আওয়ামী লীগের 
ক্যাডারদের দখলে। সে সময় সমগ্র দেশে সবচেয়ে অরক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ অবাঙালী পরিবার। তাদের দোকান-পাঠ ও 
ঘরবাড়ী লুটতে সেদিন হাজার হাজার দুর্বৃত্ত রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারা যে সেদিন তাদের সহায়সম্পদ লুটেই ক্ষান্ত 
দিয়েছিল তা নয়। দুর্বৃত্তদের এটিই একমাত্র দুক্কর্ম নয়। সম্পদের মোহই তাদের একমাত্র মোহ নয়। তাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ 
ছিল ধর্ষণেও। দুর্বৃত্তদের কাছে ধর্ষণও যে কতটা উৎসবযোগ্য সেটির প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে 
ধর্ষণের উৎসব দেখে। নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তেমন একটি উৎসব করেছিল জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্র লীগের এক নেতা। সে উৎসব করেছিল ধর্ষণে সেঞ্চুরি করার পর। তৎকালীন ক্ষমতাসীন 
আওয়ামী লীগ সরকার এমন এক স্বঘোষিত দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করেনি, কোনরূপ শাস্তিও দেয়নি। 


চুরি-ডাকাতির ন্যায় ধর্ষণ বা ব্যভিচার প্রতিদেশে প্রতিদিনই ঘটে। কিন্তু তা নিয়ে কোন পতিতাপল্লি বা সন্ত্রাসী পল্লিতেও 
উৎসব হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ হাসিনা সরকারের নাকের ডগায় তা নিয়ে প্রকাশ্যে উৎসব 
হয়েছে। বর্বরতার এটি এক অভাবনীয় মাত্রা। ফলে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাতে সে প্রকাণ্ড কুৎসিত খবরটি সেদিন 
শিরোনাম পেয়েছিল। আর একাত্তরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের এরূপ কুৎসিত চরিত্রের অসংখ্য কর্মীদের হাতে অস্ত্র 
গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া তখন দেশের জেলগুলির দরজা খুলে মুক্ত করা হয় দুর্বৃত্তদের। তারা হাতে অস্ত্রও পেয়ে যায়। আর 
এসব সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা সেদিন লুটের সাথে ধর্ষন এবং হত্যাতেও নামে। তাদের টার্গেট ছিল অবাঙালী মহিলারা ও তাদের 
পরিবার। মুজিব সরকারের কোন সরকারি রিপোর্টে বা বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরূপ শত শত অপরাধের কোন বিবরণ 
নেই। বরং যা আছে তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা। অথচ সে অপরাধ যে কতটা 


বর্বরতার সাথে হয়েছিল সে বিবরণ পাওয়া যায় বিদেশীদের রিপোর্ট পড়ে। তারা সেদিন কি লিখেছিল তার কিছু নমুনা 
দেয়া যাক। 


লন্ডনের "সানডে টাইমস’ সেদিন লিখেছিলঃ প্রত্যক্ষদর্শীর ৮০টি সাক্ষাৎকার থেকে ধর্ষণ, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, মেয়েদের 
স্তন কেটে ফেলা, হত্যার আগে হাত-পা কেটে ফেলার মত লোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবী সৈনিক ও বেসামরিক 
অফিসার এবং পরিবারদেরকে বিশেষ নৃশংসতা চালানোর জন্য আলাদা করে নেয়া হয়। চট্টগ্রাম মিলিটারি একাডেমীর 
কর্নেল কমান্ডিং অফিসারের স্ত্রী ধর্ষিতা ও নিহত হন এবং তাকেও হত্যা করা হয়। চিটাগাং এর অন্য অংশে একজন 
ইপিআর অফিসারের শরীরের চামড়া জীবন্ত তুলে ফেলা হয়। তার দুই ছেলের মাথা তার নগ্ন দেহে তুলে দিয়ে মৃত্যুর জন্য 
ছেড়ে দেয়া হয়। অনেক তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া যায় যাদের পেটে বাংলাদেশের পতাকাদণ্ড পোঁতা ছিল। সরকারি হিসেব 
অনুসারে চট্টগ্রামে ৯ হাজার মারা যায়। খুলনার সংখ্যাও অনুরূপ। হত্যাকাণ্ড অন্যান্য জায়গাতেও ঘটেছে। ঠাকুরগাঁয়ে তিন 
হাজার নারী-শিশু নিহত হয়। এইভাবে নিহত হয় ঈশ্বরদিতে ২ হাজার, ভেরববাজারে ৫ শত, কালুর ঘাট জুটমিল শেডে 
২৫৩ জন। "ব্রান্মণবাড়িয়ায় গুলী করে হত্যা করা ৮২টি শিশুর লাশ দেখি। আর তিন শতটি লাশ দেখি জেলের আশেপাশে 
যাদেরকে বাঙালী বন্দীদের জেল ছেড়ে চলে যাবার পর জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। পাক-সন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার 
আগে এদের হৃত্যা করা হয়। -(Anthony Mascarenhas, The Sunday Times, May 2, 1971)। পত্রিকাটি আরো 
প্রকাশ করে, "পূর্ব পাকিস্তানী (বাঙালী) মিলিটারি ও প্যারামিলিটারি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙালীদের উপর অতি 
বর্বর ভাবে হামলা করে। যেসব হতভাগা মুসলমানদের হাজার হাজার পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বিহার 
থেকে এসে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে অতি নির্দয় ভাবে নির্মল করা হয়েছিল। নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল 
অথবা তাদের স্তনকে বিশেষ প্রকারের ধারালো ছুরি দিয়ে কর্তন করা হয়েছিল। শিশুরাও সেদিন সে বীভৎসতা থেকে 
রেহাই পায়নি। যারা সেদিন ভাগ্যবান ছিল তারা তাদের পিতামাতাদের সাথে নিহত হয়েছিল” -(Anthony 
Mascarenhas, The Sunday Times, June 13, 1971) 


ওয়াশিংটন পোষ্ট লেখে, "বন্দর নগরী চট্টগ্রাম সফরকারী সাংবাদিকরা ব্যাপক বেসামরিক লোকহত্যার চিহ্ন দেখতে পায়। 
ইস্পাহানী জুটমিলের বিনোদন ক্লাবে ১৫২ জন অবাঙালী নারী-শিশুকে হত্যা করা হয়। বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তমাখা 
কাপড়ের স্তূপ, শিশুদের খেলনা তখনও পড়ে থাকতে দেখা যায়। অধিবাসীরা একটা পোড়া বাড়ি দেখিয়ে বলে ৩শ 
পাঠানকে সেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।-(The Washington Post, May 12,1971) “নির্যাতন করার পর হাজার 
হাজার অবাঙালীকে খুলনায় হত্যা করা হয়। বিহারীদের যে বন্দীখানায় রাখা হয় সাংবাদিক সেটি দেখানো হয়। রক্তমাখা 
কাপড়-চোপড়, মেয়েদের চুল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।” -(The Sun, Singapore May 9, 1991)। দি 
নিউওয়র্ক টাইমস লেখে, *...চষ্টগ্রামে পাক-সৈন্য পৌঁছার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী বাঙালী 
শ্রমিকেরা, যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বিহারীদের প্রতি ঈর্ধাপরায়ন ছিল, বিহারীদের বিপুল সংখ্যায় হত্যা করে। ...একটি 
স্থানীয় ব্যাংকের ইউরোপীয় ম্যানেজার বললেন, প্রত্যেক ইউরোপীয়দের এটা সৌভাগ্য, সৈন্যরা ঠিক সময় এসে গিয়েছিল। 
তা না হলে এই কাহিনী বলার জন্য আমি জীবিত থাকতাম না।” -(The New York Times, May 11, 1971)| 


লন্ডনের দি গার্ডিয়ান রিপোর্ট ছেপেছিল, "সে এক মহা আতংকের খবর শুনি। হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংস, ব্যাপক লুটতরাজ। 
এসব ঘটনা এতো বেশী হয় যে আতংকে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। অসহায় বিহারীরাই এর প্রধান শিকার। কিন্তু কত 
সংখ্যায় বিহারীরা নিহত হয়েছে সেটা প্রকৃত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার নয়। কতটা বিচিত্র কায়দায় তাদের মারা হয়েছে সেটাই 
আসল। বিহারীদের হত্যাখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের হত্যা করা হয়েছে। একজন গর্ভবতী 
মহিলাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পেট কেটে ছেলেকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। ..একজন মহিলাকে 
মেরে ফেলা হয়, কিন্তু তার ৩ মাসের শিশুকে একটা হাত কেটে ফেলে বাঁচিয়ে রাখা হয়। একজন ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে 
লোকদের দেহ থেকে সব রক্ত শুষে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।" -(The Guardian, May 10, 1971)। 


বিদেশীদের গবেষণায় একাত্তরের নারী ধর্ষণ 


তিন লাখ নারীর ধর্ষণের প্রচার শুনে বিদেশীরা নেমেছিল বিষয়টি কতটুকু সত্য সেটির অনুসন্ধানে । কিন্তু তারাও অবাক 
হয়েছে মিথ্যার প্রচণ্ডতা দেখে। তাদের গবেষণায় যেটি প্রমাণ হয় তা হলো, বাংলাদেশে একাত্তরে যতটা নারী-ধর্ষণ হয়েছে 
তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে সত্যধর্ষণ। ফলে দেশের ইতিহাস চর্চায়, বিদ্যালয়ে ও জনপদে যেটি সবচেয়ে বেশী মারা 
পড়েছে সেটি হলো সত্য। এসব গবেষকদের অনেকে ধর্ষণের প্রকৃত ঘটনাগুলোর একটি বাস্তব তথ্য সংগ্রহে বাংলাদেশের 
গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের সাথে কথা বলেছেন, যা বাংলাদেশী কোন সরকারি কর্মকতা বা গবেষক 
করেনি। অনেকে পাকিস্তানের গিয়ে একাত্তরে যারা সেনা-অফিসার ছিলেন তাদের সাথেও কথা বলেছেন। শর্মিলা বোস 
তেমন গবেষকদেরই একজন। শর্মিলা বোস বংশ সূত্রে নেতাজী সুভাস বোসের বংশধর। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পিএইচডি করেছেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮ সালে ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্স বিভাগে একজন গবেষক 
ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের [17506002 for the Study of Journalism এর তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। একসময় 


তিনি কোলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকার সহকারি সম্পাদকও ছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের উপর লেখা 
নিবন্ধ বিদেশী জার্নালে ছাপাও হয়েছে। নারী ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর তার মনে এ ধারণা দুঢ়মূল হয়, বাংলাদেশে 
একাত্তরে নারীধর্ষণ ঠিকই হয়েছে। তবে এতে শুধু বাঙালী রমনীরা ধর্ষিতা হয়নি বরং বিপুল সংখ্যক অবাঙালী মহিলারা 
বাঙালীদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তার কোন উল্লেখই নেই। ধর্ষন নিয়ে ড. শর্মিলা 
বোস তার নিজের গবেষণায় যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হলো, "একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার 
মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমি দেখলাম, বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারিগণ এবং যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারা যুদ্ধের 
বর্ণনা দিল। গুলি করে হত্যার বর্ণনাও দিল। কিন্তু তারা আমাকে একথাও বললো, "আর্মি মহিলাদের কোন ক্ষতি করেনি। 
তবে যদি কেউ দুর্ভাগ্য ক্রমে ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় তবে অন্যকথা।” একাত্তরে ধর্ষণের যে বিশাল সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল 
সে প্রেক্ষিতে এটি আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আমার কেস স্টাডিজে আমি একটি মাত্র ঘটনারও প্রমাণ পেলাম 
না। -(Bose, Sarmila; 2005)। 


শর্মিলা বোস আরো লিখেছেন, "একাত্তরের যুদ্ধের উপর প্রকাশনার উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ২ লাখ থেকে ৪ 
লাখ ধর্ষিতার যে সংখ্যা বাংলাদেশে বলা হয় তার হিসাব নিকাশের কোন ভিত্তি নেই। এটি অবশ্যই অপ্রত্যাশিত নয় যে 
ভুক্তভোগীদের সংখ্যার একটি হিসাব হবে। তবে প্রতিটি হিসাব বা সংখ্যা নির্ণয়ের মূলেও মাঠ পর্যায়ের কিছু সাক্ষী প্রমাণ 
থাকতে হয় যার ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান বের করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে একাত্তরে তেমন কিছুই ছিল না। এ ব্যাপারে 
কোন সরকারি পরিসংখ্যানও নাই। পরিসংখ্যানের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হতে পারতো মাঠপর্যায়ের তদন্ত, ক্ষতিপূরণ 
এবং পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ থেকে। পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো বরং বাংলাদেশ সরকারকে 
আরো বিপদে ফেলেছে। সেগুলো ইঙ্গিত দেয়, সরকার কি যেন লুকাচ্ছে। সরকার ধর্ষিতার যে সংখ্যা পেশ করেছে তা 
পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর তথ্য থেকে আদৌ প্রমাণিত হয় না।” 


একাত্তরের ঘটনার উপর ১৯৭১ সালের আগস্টে পাকিস্তান সরকার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। সেখানে অবাঙালীদের 
উপর বাঙালীদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করে। -0507 1971)। শর্মিলা 
বোস তার গবেষণার কাজে পাকিস্তান গিয়েছিলেন, সেখানে সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বাংলাদেশে তার 
গবেষণাটি পরিচালিত হয় যশোর, খুলনা, ময়মনসিং এবং চট্টগ্রামে -যেখানে অবাঙালী নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর হত্যা 
ও নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। পাক আর্মির একজন সিনিয়র জেনারেল এম. এ.ও.মিঠা (4. A. 0. ith) ১৯৭১ সালের 
মার্চ-এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। সে সময় তিনি চিটাগাং মিলিটারি হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শর্মিলা বোস 
জেনারেল মিঠার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে, 'আমি তখন হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। একজন আহত 
বাঙালী অফিসার (সে তখন পাহারাধীন ছিল) আমাকে ডাক দিল। আমি থামলাম এবং তার দিকে গেলাম। সে বললো, 
"আমি যা বলতে চাই তা হলো, আমি ও আমার লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলাদের উলঙ্গ করেছি। তাদের ধর্ষণের পর 
উলঙ্গ ভাবে নাচতে বাধ্য করেছি। এসব করার পর আমি এখন মরতে পারলেও আনন্দিত।" (একথা শোনার পর) আমার 
কোন জবাব ছিল না। আমি চলে এলাম। -(Mitha, Major General A. 0. 2003)। শর্মিলা বোস লিখেছেন, "আমার 
গবেষণা কালে তিনজন পাকিস্তানী সেনা-অফিসার আলাদা আলাদাভাবে অবিকল অভিন্ন বিবরণ দিয়েছিল আহত সে 
বাঙালী অফিসারটি থেকে। তাকে তারা নাম ধরে সনাক্তও করেছিল। পরে সে প্রাণে বেঁচে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ 
সরকারের এক উচ্চপদস্থ পদেও সে আসীন হয়েছিল।” 


বাংলাদেশী বইপুস্তকে একাত্তরের নারী ধর্ষণ 


একাত্তরের যুদ্ধের উপর বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে অনেকেই বই লিখেছেন। আত্মকথা মূলক বই লিখেছেন 
পাকিস্তানের কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। তবে একাত্তরের উপর লেখালেখী বাংলাদেশে ভিন্ন রূপ নিয়েছে -পরিণত 
হয়েছে কুঠির শিল্পে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাভাষায় লেখা বইয়ের মান অতি নিম্ন মানের এবং বানোয়াট গল্পগুজবে 
পরিপূর্ণ। এসব বই পড়ে বিদেশী গবেষকদের হোঁচট খেতে হয়। তিরিশ লাখ নিহত এবং তিন লাখ ধর্ষিত হওয়ার মত তথ্য 
বাংলায় লেখা বইয়ে হাজার হাজার বার লেখা হয়েছে এবং সেটি কোন রূপ গবেষণা না করেই। ফলে একাত্তরে কি ঘটেছে 
সেটির উপর সঠিক ধারণা এসব বই থেকে পাওয়া অসম্ভব। এমনকি দরিদ্র জনগণের রাজস্বের অর্থে বাংলাদেশের 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের বই যে কতটা মিথ্যায় পরিপূর্ণ সে প্রমাণই কি কম? এমনকি ধর্ষণের ন্যায় গুরুতর 
বিষয়েও মিথ্যা কেচ্ছাকাহিনীর স্থান দেয়া হয়েছে এসব বইয়ে। তার কিছু নমুনা দেয়া যাকঃ বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত স্বাধীনতার যুদ্ধের দলিলপত্র (১৯৯৯) গ্রন্থের অষ্টম খন্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে জনৈক রাবেয়া খাতুনের কথা। 
বাঙালী মহিলাদের ধর্ষণের বিষয়ে সে যে কাহিনী বলেছে সেটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অধিক আলোচিত 
বিবরণ। পরীক্ষা করে দেখা যাক সে যা কিছু বলেছে তা কতটা ভুয়া এবং কতটা বিশ্বাসযোগ্য। সে একজন নিরক্ষর 
মহিলা। নিজের নাম স্বাক্ষরের সামর্থ্য তার ছিল না। তাই তাকে টিপসই দিতে হত। রাবেয়া খাতুনের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী 
সে তখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঝাড়ুদারের কাজ করতো। সেখানে সে কাজ করেছে যুদ্ধকালীন পুরো সময়টিই ধরে। 
তার কথা, সে নিজে ধর্ষিতা হয়েছে ২৬শে মার্চে যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা দখল করে নেয়। 


এবং ধর্ষণের পর একমাত্র তাকেই একাত্তরের বাকি সময়টা ঝাড়ুদারের কাজে রাখা হয়। প্রশ্ন হলো, যে মহিলা যাদের দ্বারা 
ধর্ষিতা হলো তাদের অফিসে দীর্ঘ নয় মাস লাগাতর ঝাড়ুদার রূপে কাজের প্রেরণা বা মনবল পায় কোখেকে? সেটি যদি 
ধর্ষণপুরিই হয়ে থাকে এবং সেখানে অবস্থানরত সৈনিকেরা যদি ধর্ষণে এতোটা বেপরোওয়া হয়ে থাকে তবে সেখানে বার 
বার ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনাই কি বেশী নয়? সেটি তো এক ভয়াবহ অবস্থা। যে কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মহিলা কি সেখান 
থেকে যে কোন ভাবে পালাতো না? অথচ সেখানে সে দিনের পর দিন কাজ করেছে। তাছাড়া রাজারবাগ একটি বিশাল 
এলাকা। অনেকগুলি বিল্ডিং সেখানে। মাত্র একজন ঝাড়ুদার ৯ মাস সেখানে লাগাতর কাজ করলো সেটিইও কতটা 
বিশ্বাসযোগ্য? 


রাবেয়া খাতুনের দাবী, সে স্বচোখে দেখেছে, সেখানে ট্রাকভর্তি করে বাঙালী মহিলাদের আনা হতো, বন্দী রাখা হতো এবং 
মাসের পর মাস ধর্ষণ করা হতো। তবে তার এ বিবরণে কোন সংখ্যার উল্লেখ নাই এবং তারিখেরও উল্লেখ নাই। রাবেয়া 
খাতুনের মতে "পাঞ্জাবী সৈন্যরা মহিলাদের আনতো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অভিজাত আবাসিক এলাকা থেকে।” 
তাদের অধিকাংশের হাতে বই ও গায়ে অলংকার থাকতো। তার বিবরণ মতে, "পাক-সেনারা এসব মুহিলাদের চুম্বন করতো, 
উলঙ্গো করত, ধর্ষণ করতো এবং নানারূপ কুরুচীপর্ণ আওয়াজ করতো এবং মাঝে মাঝে অন্্রহাসীও দিত।” সে আরো 
বর্ণনা দিয়েছে,"তিন তলা বিল্ডিংয়ে সারিবদ্ধ ভাবে এসব মহিলাদের উলঙ্গ করে রাখা হত। মহিলাদের মাথার চুল বারান্দায় 
টানানো তার ও লোহার রডের সাথে বেঁধে উলঙ্গ-অবস্থায় সারিবদ্ধ ভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হত। পাঞ্জাবী সৈন্যরা কাজে 
যাওয়ার সময় এবং কাজ থেকে ফেরার সময় তাদের উপর যৌন নিপীড়ন করতো। এসব মহিলাদের মধ্যে যারা মারা যেত 
তাদেরকে নীচে নামিয়ে নেয়া হত এবং উলঙ্গ মেয়েদের নতুন ব্যাচ আনা হত।” রাবেয়া খাতুনের কথা, সেখানে সব সময় 
পাহারাদারীর ব্যবস্থা ছিল। তবে সমস্যা হলো,সে যা বলেছে তা অন্য কাউকে দিয়ে যাচায় করার উপায় সে রাখেনি। তার 
কথা,সেখানে আর কোন বাঙালী ছিল না,অন্য কোন ঝাড়ুদারও ছিল না। অর্থাৎ এসবের সাক্ষী একমাত্র সেই। সে আরো 
বলেছে, "ডিসেম্বরে যখন ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকার উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে তখন পাঞ্জাবী সৈন্যরা সেখানে আনা 
জীবিত সকল মেয়েদেরকেই হত্যা করে।” 


রাবেয়া খাতুনের বিবরণ যে কতটা ভুয়া ও বানোয়াট সেটি বুঝতে কি বিদ্যাবুদ্ধি লাগে? তবে যারা বিবেক-বর্জিত, গুজবে 
ভেসে চলাই যাদের স্বভাব তাদেরকে ৩০ লাখ নিহতের মুজিব-কল্পিত মিথ্যা তথ্যে বিশ্বাস করানো অতি সহজ। এমন 
মানুষের সংখ্যাও তো উপমহাদেশে প্রায় শত কোটি যারা প্রানহীন মূর্তি বা সাপ-শকুনকেও দেবতা মানতে রাজী। মিথ্যাকে 
এভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সাক্ষী-প্রমাণ বা বিদ্যাবুদ্ধি লাগে না। অথচ প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই অপরাধীকে 
অপরাধী বলার আগে তার বিরুদ্ধে প্রমাণও খুঁজে। আর প্রতিটি অপরাধী সেটি রেখেও যায়। অপরাধ তা যত সাবধানতার 
সাথেই হোক না কেন, ঘটনাস্থলে সাক্ষী সে রেখে যাবেই। অপরাধ অনুসন্ধানকারিরা তো এ বিশ্বাস নিয়েই অনুসন্ধানে 
নামে। আর এটি প্রমাণিত সত্য। তাই কেউ খুন হলো বা ধর্ষিতা হলো অথচ তার প্রমাণ নেই -সেটি ভাবা যায় না। তাই প্রশ্ন 
হলো, কোন বনে জঙ্গলে নয়, রাজধানীর কেন্দ্রে এক বিশাল পুলিশ কেন্দ্রে শত শত নারী ধর্ষিতা হলো, ধর্ষণের পর তারা 
নিহত হলো -তার প্রমাণ কি একমাত্র রাবেয়া খাতুন? কোথায় সে অসংখ্য উলঙ্গ মহিলাদের লাশ বা কোথায় তাদেরকে 
কবর? সে তথ্য রাবেয়া খাতুন তার জবানবন্দীতে দেয়নি। ১৬ই ডিসেম্বরে বা ১৬ই ডিসেম্বরের পর কোথাও রাবেয়া খাতুনের 
কথিত এরূপ শত শত ধর্ষিতা উলঙ্গ মহিলাদের লাশ ঢাকার কোথাও পাওয়া যায়নি। এমনকি পাওয়া যায়নি তাদের 
কংকালের স্তুপও। রাবেয়া খাতুনের এ বিবরণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শর্মিলা বোস লিখেছেন, "I asked an eminent 
Bangladeshi and a strong supporter of the liberation movement to read this account and tell 
me what he made of it. He opined that It was a “fabrication”, commenting that the parts about 
women hanging by their hair from iron rods for days “defied the laws of science”. That there 
are serious problems with this testimony” would be obvious to any rational observer. The 
woman in whose name it is written was illiterate. Rajarbag was not in an isolated area but in 
the capital city. The descriptions of bejewelled girl students clutching books arriving by the 
truckloads to be stripped and raped in public, naked women lining the corridors and hanging 
by their hair along the verandahs, subjected to all manner of bestiality, smacks more of the 
perverted fantasies of a male mind than the testimony of a female eyewitness. The claim that 
this woman was the only Bengali and only one sweeper in Rajarbag police lines for a 
nine-month period is an absurdity.” অর্থঃ আমি প্রখ্যাত এক বাংলাদেশী এবং মুক্তিযুদ্ধের কঠোর সমর্থককে এ 
বিবরণটি পড়তে বলেছিলাম এবং তার অভিমত জানাতে বলেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, এটি মিথ্যা। তার অভিমত, 
মাথার চুল দিয়ে লোহার রডের সাথে মেয়েদেরকে দিনের পর দিন লটকিয়ে রাখার বিষয়টি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিকেও 
অস্বীকার করে। তার জবানবন্দীতে যে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে -সেটি যে কোন যুক্তিবাদী মানুষের কাছেই সুস্পষ্ট। এবং 
যার নামে এ কথাগুলো লেখা হয়েছে সে লিখতে-পড়তে পারেনা। রাজারবাগ কোন বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়, রাজধানীর মধ্যে 
এর অবস্থান। হাতে বই,গায়ে গহনা -এমন স্কুল ছাত্রীদের ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে আসা, তাদেরকে উলঙ্গ করা, প্রকাশ্যে ধর্ষণ 


করা, উলঙ্গ মেয়েদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে বারান্দায় রাখা, মাথার চুল দিয়ে তাদেরকে লোহার রডের সাথে লটকিয়ে রাখা 
-এগুলো পশুবৎ। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায় তা হলো কুৎসিত পুরুষ-মনের উদ্ভট কল্পনা, কোন নারীর স্বচোখে 
দেখা জবানবন্দী নয়। এবং রাজারবাগে ৯ মাস ধরে এই মহিলাটিই যে ছিল একমাত্র বাঙালী এবং একমাত্র ঝাড়ুদার ছিল 
-বিশ্বাস করা যায় না সে দাবীটিও।” একটি মিথ্যা বললে অনেকগুলি মিথ্যা বলতে হয় সেটি প্রমাণ করতে। সেটিই প্রকাণ্ড 
ভাবে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। তেমন মিথ্যাচার যেমন হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার মিথ্যাটি 
প্রমাণ করতে, তেমনি হয়েছে তিন লাখ নারী ধর্ষিতার বিষয়টি প্রমাণ করতে। আর এভাবে ইতিহাসের বইতে স্তুপীকৃত করা 
হয়েছে বিশাল আবর্জনা। রাবেয়া খাতুনের সে অবিশ্বাস্য জবানবন্দীটি তাই এতিহাসিক দলিল রূপে স্থান পেয়েছে 
"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে । এবং সেটি করা হয়েছে জনগণের কষ্টার্জিত রাজস্বের অর্থে। 


বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের আরেক প্রমাণ রূপে খাড়া করা হয়েছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে। শাহরিয়ার কবির তার 
সম্পাদিত "একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতী” বইতে তার জবানবন্দীকে দলিল রূপে পেশ করেছেন। শর্মিলা বসুর গবেষণা থেকে সে 
বিষয়ে কিছু জানা যাক।” ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী একজন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর শিক্ষিত মহিলা এবং পেশায় ভাক্কর। তার 
কাজের স্থান ছিল খুলনার এক জুটমিলের অফিসে। ফেরদৌসীর অভিযোগ তাকে প্রথমে তার আগাখানী জেনারেল 
ম্যানেজার ধর্ষণ করে। তারপর সে ১৫ জন পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের নাম নেয় যাদের অবস্থান ছিল যশোর ও 
খুলনায়। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র দুইজন বাদে সবার বিরুদ্ধে হয় ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের চেষ্টা বা অন্য প্রকার যৌন 
নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে -যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে। তার নিজের ভাষ্য মতে সে একজন 
তালাকপ্রাপ্তা তিন সন্তানের মা। তার সন্তানেরা খুলনায় ফেরদৌসীর নানীর কাছে থাকতো; আর নিজের মা এবং ৭ জন 
ভাই-বোন নিয়ে সে খালিশপুরে থাকতো। যেখানে সে জুটমিলে কাজ করতো। আহসান উল্লাহ আহমেদ নামে ফেরদৌসীর 
একজন পুরুষ বন্ধু ছিল এবং সে ছিল পাশ্ববর্তী আরেকটি জুটমিলের লেবার অফিসার। মিলিটারি এ্যাকশনের পর 
আহসান উল্লাহ তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলে। ফেরদৌসীর মা এবং তার 
ভাই-বোনেরাও চলে যায়। তখন ফেরদৌসী একা থেকে যায়, তবে মাঝে মধ্যে তার কোন ভাই বা বোন বেড়াতে আসতো। 
তখন তার পুরুষ প্রেমিকটি পাশেই কাজ করতো। 


ফেরদৌসীর যুক্তি হলো, সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি তাই তাকে খালিশপুরে থাকতে হয়েছিল। তার মতে 
যেদিন সে প্রথম ধর্ষণের শিকার হয় সেদিন সে তার ম্যানেজারের সাথে দুপুরের খানা খেতে গিয়েছিল, কাজ শেষে সে তার 
সাথে তার এপার্টমেন্টেও গিয়েছিল। এবং সেখানেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পরের দিন সে আবার কাজে গিয়েছিল ।” 
এখানে প্রশ্ন হলো, যে ধর্ষণ নিয়ে একাত্তরের পর সে এতোবড় জবানবন্দী পেশ করলো এবং ইতিহাসের বইযে প্রকাণ্ড 
সাক্ষীতে পরিণত হলো, যেদিন সে ধর্ষিতা হলো সেদিন তার নিজের আচরণটি কেমন ছিল? সে যখন ধর্ষিতা হওয়ার মুখে 
তখনও সে বাধা দেয়নি। প্রতিবাদও করেনি। ধাক্কাধাক্কি করে সে ধর্ষণ থেকে বাঁচবার বা পলায়নেরও চেষ্টা করেনি। যেখানে 
ধর্ষশকারি হলো স্বয়ং ম্যানেজার, সে স্থান কোন অবস্থাতেই তার জন্য নিরাপদ ছিল না। অথচ সে বিপদজনক স্থান থেকে 
সেদিন বা পরের দিন পলায়নও করেনি । পরবর্তী নয় মাসেও সে পলায়নের চেষ্টা করেনি। বরং পরের দিন আবার সে 
অফিসেই কাজে গেছে। অথচ কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাস করা যাবে না যে ফেরদৌসী বন্দী ছিল। নিরাপদ স্থানে সে চলে 
যেতে পারতো। ফেরদৌসী ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে গুলজারিন নামে একজন ন্যাভাল কমান্ডারের বিরুদ্ধে। শর্মিলা বসু 
লিখেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারগণও গুলজারিনকে চারিত্রিক দিকদিয়ে সন্দেহজনক মনে করতো। 
কিন্ত সে অফিসারটির সাথে ফেরদৌসী একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল এ মর্মে যে তার সাথে সে থাকবে না, তবে যখনই 
ডাকবে তখনই সে আসবে। 


ইতিহাসচর্চার নামে মিথ্যাচারের আরেক উদাহরণ দেয়া যাক জনৈক আখতারুজ্জামানের জবানবন্দী থেকে। তার সে 
জবানবন্দী দলিল রূপে স্থান পেয়েছে রশিদ হায়দারের সম্পাদিত "ভয়াবহ অভিজ্ঞতা” বইতে । (Rashid Haider, 71)। 
আখতারুজ্জামানের মতে সে ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা, সে ভারতীয় বাহিনীর সাথে ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বরে পর্ব 
পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তে ভুরুঙ্গমারিতে হামলায় অংশ নিয়েছিল। এখানে ভারত সরকারের মিথ্যাচারীতাও ধরে পড়ে। 
তাদের দাবী, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তেসরা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে -যখন পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। একই বক্তব্য বাংলাদেশের ভারতপন্থীদেরও। এবিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের 
কোন গবেষক গবেষণা না করলেও অনুসন্ধান করেছেন দুইজন মার্কিনী গবেষক 5155101 and Rose। তারা তাদের 
গবেষণা মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সকল সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর অভিযান শুরু হয় ২১শে 
নভেম্বর। -(Sission and Rose, 1990) তবে তার আগেও ভারতীয় বাহিনীর হামলা স্থানে স্থানে হত তার প্রমাণ 
অনেক। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বরে ভুরুঙ্গমারিতে হামলা তারই এক উদাহরণ । 


আখতারুজ্জামানের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, এসব হামলা পরিচালিত হতো ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা, মুক্তিবাহিনীর 
সদস্যারা থাকতো তাদের সাহায্যকারি রূপে। হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় বাহনীর কাছে 
ভুরঙ্গমারির পতন ঘটে ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১ সালে।_ (11917009001 Rehman 00111155101 (HRC) Report of 


Inquiry into the 1971 War)| ভুরঙ্গমারির তিন দিকেই ভারত। আখতারুজ্জামান মন্ডলের ভাষ্য মতে ভারতীয় 
সেনাবাহিনী হামলা করে উত্তর,পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে। হামলায় ব্যবহৃত হয় ভারি কামান, নেয়া হয় বিমান বাহিনীর 
সহযোগীতা। ১৪ই নভেম্বর ভুরঙ্গমারিতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরব হয়ে যায়, মন্ডল এবং তার সাথীরা সেখানে প্রবেশ করে৷ 
এক বিধ্বস্ত বাংকারে সে দেখে পাকিস্তানী আর্মির ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ খানের লাশ। তার পাশেই দেখে ক্ষত-বিক্ষত এক 
বাঙালী মহিলার লাশ। তার কথায়, মদখোর সে পাশব ক্যাপ্টেনটি তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ছিল সে বাঙালী মহিলাকে। 
সে নিহত হয়েছিল এ অবস্থাতেই। মহিলাটিকে একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বা কোন শিক্ষিত গৃহবধু বলে মনে 
হচ্ছিল। তার সমগ্র দেহজুড়ে সে পাশবিক দানবের অত্যাচারের চিহ্ন ছিল। আকতারুজ্জামান মন্ডলের বক্তব্য কতটুকু 
বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে শর্মিলা বোস অনুসন্ধান করেছেন। একাজে তিনি পাকিস্তানে গেছেন এবং সংশ্লিষ্ট সেনা অফিসারদের 
সাথে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। শর্মিলা বসের গবেষণার ফলাফল ও সে সাথে তার নিজস্ব অভিমত হলো নিম্নরূপঃ "Mandal! 
does not say that he had ever heard of Captain Ataullah Khan before his dead-body was 
discovered after the battle. Therefore, 1615 not clear on what basis he describes the dead 
officer as “alcoholic” or of “bad character” nor how he makes suppositions about the dead 
woman's profession or education, or of marks of “torment” on her body, especially as he says 
that both bodies were severely mutilated by the bombing. According to Mandal’s own account, 
the Pakistani captain and his men had been fighting a ferocious attack by the Indian army for 
two days and three nights. The captain had been killed in that battle. The insinuation that he 
Was partying in a bunker at the same time beggars belief. -(Bose S, Economic and Political 
Weekly September 22, 2007). 


অনুবাদঃ "মন্ডল একথা বলে না যে, যুদ্ধের পর ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ খানের মৃত দেহ আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে সে কখনো 
তার নাম শুনেছে। সুতরাং বিষয়টি বোধগম্য নয়,কিসের ভিত্তিতে সে বলতে পারলো যে মৃত অফিসার মদ্যপায়ী বা বদ 
চরিত্রের ছিল। এটিও বোধগম্য নয়,কি করে সে মৃত মহিলার পেশা, শিক্ষা এবং তার দেহের অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে ধারণা 
পেল -বিশেষ করে যখন সে বলে উভয়ের দেহ বোমার আঘাতে দারুন ভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিল। মন্ডলের নিজের বর্ণনা 
অনুযায়ী পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন দুই দিন এবং তিন রাত ব্যাপী যুদ্ধ করছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর তীব্র হামলার প্রতিরোধে। 
ক্যাপ্টেন সে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সে বাংকারের আমোদে লিপ্ত ছিল এমন দোষারোপ নিতান্তই অবিশ্বাস্য 
কল্সনা। 


শর্মিলা বোস আরো লেখেন: "According to one his fellow officer, Captain Ataullah had not been in 
Bhurungamari before - he was based at Nageshwari. He had barely got there when he was 
faced with the Indian attack, which went on all night, the next day and the following night. 
Remnants of the company who were retreating towards Nageshwari reported that Captain 
Ataullah was dead. This fellow officer of 25 Punjab described Captain Ataullah as a six-foot 
plus Pathan officer known for being humane”, He stated that he saw people in Nageshwari 
weep upon hearing of Captain Ataullah'’s death. According to him, when the Pakistanis were 
POWS in India after the war, a senior Indian officer had expressed his respect, 
Soldier-to-soldier, to the officers of 25 Punjab, and mentioned by name Ataullah, who had 
become a shaheed’ (marftyr).-(Bose 57) Economic and Political Weekly September 22, 2007). 
অনুবাদঃ একজন সঙ্গি অফিসারের মতে কাপ্টেন আতাউল্লাহ এর পূর্বে কখনো ভূরুঙ্গমারীতে আসেননি, তিনি ছিলেন 
নাগেশ্বরীতে। তিনি এদিনই কেবল সেখানে এসেছিলেন, আর তখনই মুখোমুখি হন ভারতীয় হামলার। যা চলে সারা রাত 
ধরে; পরের দিন এবং পরের রাতও তা চলতে থাকে। সৈন্যদের বাঁকিরা যারা সেখান থেকে পিছু হঠে,তারা খবর দেয় 
ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ নিহত হয়েছেন। পাঞ্জাব ২৫'য়ের সঙ্গি অফিসারটি আরো বলেন, ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ ছিলেন ছয় 
ফিটের অধিক লম্বা এবং মানবিক গুণের অধিকারি। তিনি বলেন, আমি দেখেছি তার নিহত হওয়ার খবর শুনে নাগেশ্বরের 
মানুষ কেঁদেছে। তার মতে, পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ভারতে যুদ্ধবন্দী তখন দুই দেশের অফিসারদের পারস্পারিক মত 
বিনিময় কালে একজন সিনিয়র ভারতীয় সামরিক অফিসার পাঞ্জাব ২৫'য়ের অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি 
বিশেষ করে ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহর কথা স্মরণ করেন এবং বলেন যে তিনি শহীদ হয়েছেন। 


শর্মিলা বোস লিখেছেন, "The picture painted of Captain Ataullah by this fellow officer, who knew 
him, completely contradicts the one given by Mandal, who appears to have only seen his dead 
body. Clearly, if Captain Ataullah had been based in Nageshwari and only gone up to 
Bhurungamari the day that the Indian attack started, he could not have been responsible for 


whatever might have been going on in Bhurungamari. Mandal offers no corroborating 
evidence for his character assassination of an officer who had died defending his country, and 
therefore, cannot speak in his own defence. (Bose 57) Economic and Political Weekly 
September 22, 2007). অনুবাদঃ ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহর সঙ্গি অফিসারটি -যিনি তাকে জানতেন তার যে চরিত্র তুলে 
ধরেন সেটি মন্ডলের দেয়া বিবরণের পুরাপুরি বিপরীত।বুঝা যায়,মন্ডল শুধু তার মৃত দেহকেই দেখেছিল।এটি 
স্পষ্ট,ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহর অবস্থান যদি নাগেশ্বরীতে হয়ে থাকে এবং তিনি শুধু এদিনই ভুরুঙ্গমারিতে গিয়েছিলেন যখন 
ভারতীয় হামলা শুরু হয়,তবে ভূরুঙ্গমারিতে যা কিছু হয়েছিল তার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। একজন অফিসার যে 
তার দেশকে প্রতিরক্ষা দিতে নিহত হয়েছেন এবং নিজের স্বপক্ষে কথা বলা যার পক্ষে এখন অসম্ভব -তার চরিত্র হননে 
মন্ডল কোন সহায়ক দলিলই উপস্থাপন করেনি। 


পুরস্কৃত হয় যুদ্ধাপরাধীরা 


লক্ষণীয় হলো, একাত্তরের উপর বাংলাদেশীদের লেখালেখিতে বাঙালীদের অপরাধ কর্মের বিবরণ নেই। বরং যেটি নজরে 
পড়ে সেটি হলো, এ অপরাধীদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী 
ক্যাডারগণ হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিরস্ত্র রাজাকার হত্যাকে উৎসবের কাজ 
মনে করে, "যেমনটি কাদের সিদ্দিকী ও সহযোগীরা করেছিল। এটি ছিল সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ। অথচ সে যুদ্ধাপরাধী কাদের 
সিদ্দিকীকেই একজন বীর রূপে ভূষিত করা হয়েছে। যে আওয়ামী ক্যাডারগণ যাত্রীভর্তি বাসে আগুন দিতে পারে (যেমন 
ঢাকার রাজপথে ঘটেছিল নব্বইয়ের দশকে), যারা লগি-বেঠা নিয়ে পিটিয়ে মুসল্লি হত্যা করতে পারে (যেমনটি ২০০৬ 
সালে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশের রাস্তায় ঘটেছিল), তারা যে আটকে পড়া অসহায় অবাঙালী 
মহিলাদের উপরে বলাৎকারে ঝাপিয়ে পড়বে ও তাদেরকে হত্যা করবে সেটি কি স্বাভাবিক নয়? ড. নীলিমা ইব্রাহীম তার 
বইয়ে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যৌন অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন। এ নিয়ে বিতর্ক নেই, একাত্তরে বহু বাঙালী যেমন 
নিহত হয়েছে, তেমনি বহু বাঙালী মহিলা ধর্ষিতাও হয়েছে। তবে এটুকু লেখা হলেই ইতিহাসের সবটুকু লেখা হয় না। 
একাত্তরের ইতিহাসের আরো অনেক সত্য ঘটনা আছে। অবাঙালীদের উপরও যে নির্যাতন হয়েছে, এবং অসংখ্য অবাঙ্গীলা 
মহিলাও যে বাঙালীদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে -সেটিও তো ইতিহাসের অংশ। অথচ নীলিমা ইব্রাহীমের রচনায় সে 
বিবরণ নেই। অথচ তিনি মানবাধিকারের কথা বলেন। মানবাধিকার কি শুধু একটি বিশেষ বর্ণ ও একটি বিশেষ ভাষাভাষি 
মানুষের জন্য? ইজ্জত নিয়ে প্রাণে বাঁচার অধিকার তো সবার। যেমন বাঙালীদের,তেমন অবাঙালীদেরও। পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী স্বীকার করে নিয়েছে যে তাদের দ্বারা হত্যা ও ধর্ষণ দু'টোই হয়েছে। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের লেখায় সে 
বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকু কই? সভ্য ও সত্যনিষ্ঠ মানব রূপে বেড়ে উঠার জন্য এ বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকুই কি নুন্যতম প্রয়োজন 
নয়? আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগণই শুধু নয়, তাদের বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ অবাঙালীদের সে মানবিক অধিকার দিতে 
রাজি হয়নি। তাদেরও দিতে রাজী নয় যারা সেদিন অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিল। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে ২০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র পূর্বপাকিস্তান ছিল তাদের দখলে। সে সময় মানবাধিকার আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়েছিল; এবং হত্যা ও 
নারীধর্ষণ ঘটেছিল প্রচণ্ড বীভৎসতা নিয়ে। 


উদ্দেশ্য মানসিক বিচ্ছিন্নতা 


একাত্তরে প্রতিহিংসার যে বিষাক্ত বিষ বাঙালীর চেতনায় ঢুকানো হয়েছিল তা এখন বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আর 
সে বৃক্ষের গোড়ায় লাগাতর পানিও ঢালা হচ্ছে। ফলে অসম্ভব হয়েছে অবাঙালী মুসলমানদের সাথে মিলে অভিন্ন উম্মাহ 
গড়ার চেতনা। বরং দেশটি দিন দিন আরো গভীর ভাবে ভারতীয় কাফের শক্তির কোলে গিয়ে পড়ছে। একাত্তরে 
ভারতপন্থীদের লক্ষ্য বাঙালী মুসলিমদের শুধু ভৌগলিকভাবে অবাঙালী মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল না,ছিল 
মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করাও। মুসলিম উম্মাহর বিভক্ত ভৌগলিক মানচিত্র তো এভাবেই স্থায়ীত্ব পায়। সমগ্র উপমহাদেশ 
জুড়ে আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে ভারতের জন্য সেটি অপরিহার্যও ছিল। ১৯৪৭ সালে তারা মুসলিমদের মাঝে সে তিক্ততা 
সৃষ্টিতে বিফল হয়েছিল। কিন্তু বিপুল সফলতা পেয়েছে একাত্তরে । ইসলামের শত্রুরা সে বিজয়টিকেই এখন ধরে রাখতে 
চায়। উপমহাদেশের অবাঙালী মুসলিম বলতে ৩০ লাখের খুনি ও ৩ লাখ নারীর ধর্ষণকারি -এ পরিচয়টি তারা বাঙালী 
মুসলিমদের মনে দৃঢ়মূল করতে চায়। ফলে যে মিথ্যাচর্চাকে তারা সত্তরের দশকে প্রচণ্ডতা দিয়েছিল এখনও সেটিই 
লাগাতর চলছে। ফলে অতীতের ন্যায় আজও প্রচণ্ডতা পাচ্ছে সত্যধর্ষণ এবং মিথ্যা ইতিহাসচ্চা। আর এমন মিথ্যাচর্চায় 
বাড়ছে নৈতিক বিপর্যয় 


নয় মাসের যুদ্ধে কোন দেশ ধ্বংস হয় না। তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়ি,দুর্ভিক্ষ কবলিত বা দুর্নীতিতে বিশ্ব-শিরোপা পাওয়ার 
কথাও নয়।ইরান ৮ বছরের লাগাতর যুদ্ধেও দুর্বল হয়নি। তলাহীনঝুড়িও হয়নি। দুর্নীতিতে শিরোপাও পায়নি। পাকিস্তান 
তো ১৯৬৫ ও ১৯৭১য়ে দুটি প্রকাণ্ড যুদ্ধের পরও আণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের নীচে নামা এখনও 
শেষ হলো না। গণতন্ত্র এখনো প্রতিষ্ঠা পেল না। বরং আজ থেকে ৬০ বছর আগে পঞ্চাশের দশকে দেশটিতে যে গণতন্ত্র 


ছিল এবং ১৯৫৪ তে যেরূপ অবাধ নির্বাচন হলো -এখন কি সেটুকুও ভাবা যায়? কথা হলো,মিথ্যাচর্চাযদি দেশে লাগাতর 
চলে, তাতে দেশবাসীর পক্ষে কি সঠিক পথে ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে বেড়ে উঠা সম্ভব? নীচে নামা তথা সংকটের দিকে 
ধাবিত হওয়াই কি তখন স্বাভাবিক নয়? মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন,"জায়াল হাক্ক ওয়া জাহাকাল বাতিল,ইন্নাল বাতিলা 
কানা জাহুকা।” অর্থঃ সত্য আসলো এবং মিথ্যা দূরীভূত হলো। এবং নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হওয়ার জন্যই। পবিত্র 
কোরআনের এ আয়াতটি ঘোষিত হয়েছিল মুসলমানদের হাতে মক্কা বিজয়ের পর। এ আয়াতের মূল শিক্ষাটি হলো,ইসলাম 
আসলে মিথ্যা দূরীভূত হবেই। অর্থাৎ মিথ্যার আঁধার দূর করতে হলে সত্যের আলো লাগবেই। অর্থ দাঁড়ায়,মিথ্যার আবর্জনা 
সরাতে হলে সত্যকে বিজয়ী করতে হবেই। কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে তার উল্টোটি। 


দেশটি আজ মিথ্যার জনক এবং মিথ্যার প্রচারকদের হাতে অধিকৃত। সত্য এবং সত্যপন্থীরা আজ পরাজিত। শতকরা ৯০ 
ভাগ মুসলমানের দেশের আইন-আদালত,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ময়দানসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আজ 
দূরীভূত হওয়ার পথে ইসলামী শিক্ষা,বিধান ও মূল্যবোধ। রাতের আঁধার যেমন দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে যায়,বাংলাদেশ জুড়ে 
তেমনি ছেয়ে আছে মিথ্যাচার। সে মিথ্যাচারের বিশাল অংশ জুড়ে বিরাজ করছে একাত্তর নিয়ে নানা ধরণের মিথ্যাচার। 
ইসলাম ও ইসলামপন্থীগণ আজ এদেশে স্বার্থেই পরাজিত শক্তি। ইসলাম কোন রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে আছে মসজিদের 
চার দেয়ালের মাঝে। দেশটিতে বিজয়ী শক্তিহলো মিথ্যা ও মিথ্যার উপাসকগণ। ফলে দেশটিতে আজও প্রবল ভাবে বেঁচে 
আছে ৩০ লাখহত্যা ও ৩ লাখ ধর্ষণের মিথ্যাচার। কথা হলো,এমন মিথ্যাচারে ঈমান আনা এবং সে মিথ্যাটির উচ্চারণই যদি 
প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয় তবে কি সে মিথ্যুকের মনে আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর সত্যদ্বীন গ্রহণের সামর্থ্য বাঁচে? 
আলো ও আঁধার তো একসাথে চলতে পারে না। তেমনি একসাথে চলে না সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যাচ্চা। নানা মিথ্যার ন্যায় 
বাংলাদেশে ৩০ লাখ হত্যা ও ৩ লাখ ধর্ষণের মিথ্যাচারটি যেরূপ প্রকাণ্ড ভাবে বেঁচে আছে -সেটি তো সত্যের পরাজয় ও 
মিথ্যার বিজয়কেই প্রমাণিত করে। ১৬ কোটি মুসলিমের কি এটিই অর্জন? মিথ্যাকে এভাবে বাঁচিয়ে রেখে কি সত্যদ্বীনের 
বিজয়কে সুনিশ্চিত করা যায়? তাছাড়া মিথ্যার এরূপ বিজয় বাড়িয়ে কি মহান আল্লাহতায়ালার রহমত আশা করা যায়? 
কিন্তু সে ভাবনা কি বাঙালী মুসলিমদের আছে? 
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অধ্যায় তেইশ: ভারতের পরিকল্পিত যুদ্ধ ও এজেন্ডা 
অসত্য দাবী 


বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর অবদান নিয়ে বহু কিছুই লেখা হয়েছে। সেগুলির বেশীর ভাগই তাদের 
নিজেদের লেখা। এ ময়দানে নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ নেই। ফলে ইতিহাসের সবগুলি গ্রন্থই তাদের বিজয় গাঁথা। তাদের দাবীর 
বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা আজও হয়নি। শেখ মুজিবের ক্ষমতায় থাকা কালে সেটি সম্ভবও ছিল না। সে সময় যা সম্ভব ছিল তা শুধু শেখ 


মুজিব ও তার সাথীদের প্রশংসা গীত। তবে এনিয়ে কোন বিরোধ নেই, মুক্তিবাহিনীর বহু হাজার সদস্য একাত্তরে ভারতে 
গিয়েছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ট্রেনিং নিয়েছিল। ট্রেনিং শেষে তাদের কাজটি ছিল মূলত নাশকতামূলক। 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শক্তি তাদের ছিল না। ফলে বেশী মনযোগী হয়েছে পাকিস্তানপন্থী 
নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যায় এবং দেশের সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংসে। তাদের নাশকতাটি ছিল রেল লাইন, রেলওয়ে 
ব্রিজ, কালভার্ট ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ধ্বংসে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহতদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল শান্তি কমিটির সদস্য, 
রাজাকার, মুসলিম লীগের লিডার, রাজনীতি সচেতন আলেম এবং ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতা। অনেকে 
নিহত হয়েছে স্রেফ দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসা পারিবারীক গোলযোগের কারণে । তারা বহু কালভার্ট, ব্রিজ ও রেল লাইনের 
ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক বাহনীর সাথে তাদের সরাসরি দ্বি-পান্ষিক যুদ্ধ খুব কমই হয়েছে। প্রশ্ন হলো, 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টিতে তাদের সে হামলাগুলি কতটুকু সফল ছিল? 


মুক্তিবাহিনীর দাবী, স্বাধীন বাংলাদেশ তাদেরই সৃষ্টি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা স্থান পেয়েছে পাদটিকায়। স্কুলের 
পাঠ্যপুস্তকও সেরূপ দাবীতে পরিপূর্ণ । স্কুলের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি প্রতি বছর একই দাবী বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় 
১৬ই ডিসেম্বর এবং ২৬ শে মার্ছে। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এসব কথা বলে, নিছক নিজেদের ভাবমৃর্তিকে বড় করে তুলে ধরার 
লক্ষ্যে। তাছাড়া এসব দাবী ছাড়া তাদের সাফল্যের পক্ষে তেমন প্রমাণ নাই। কথা হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের ৯ মাসের যুদ্ধে যদি 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে থাকে তবে ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনী সীমান্তে কি করল? মুক্তিবাহিনীর হাতে 
বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজনটাই বা দেখা দিবে কেন? ভারতীয় জেনারেল মানেক শ' 
ফিল্ড মার্শাল খেতাবটি পেলেন কি কোন যুদ্ধ না লড়েইঃ 


মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করেছিল একাত্তরের ৯ মাস জুড়ে। কিন্তু সে ৯ মাসের যুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি দূরে থাক, মুক্তিবাহিনী 
পাকিস্তানী সেনা বাহিনীকে কোথাও পরাজিত করতে পারিনি। কোন একটি জেলা শহর বা থানা শহর থেকেও তারা পাক 
বাহিনীকে হটাতে পারিনি। স্থানে স্থানে তাদের যুদ্ধ হয়েছে রাজাকারদের সাথে। রাজাকারদের হটিয়ে তারা একটি থানাও দখলে 
নিতে পারিনি। কিন্ত এ ব্যর্থতা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ নিরব। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর পরাজয়টি তখন শুরু হয় যখন 
লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। সে দিনটি কারো কারো মতে ১৯৭১'য়ের ওরা ডিসেম্বর। কারো কারো মতে 
-যেমন দুইজন মার্কিন গবেষষক 5155101 এবং Rose লিখেছেন সেটি ২১ শে নভেম্বর ।-(9155101 and Rose, 1990) | ভারতের 
বিশাল স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এ যুদ্ধ করে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে। তাদের বহু হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে হতাহত হয়। যুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটে ১৬ই ডিসেম্বর-পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। 


প্রশ্ন হলো, ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবেত্তাগণও কী একাত্তর নিয়ে একই রূপ ভাবেন, যেভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস বইতে 
পড়ানো হয় বা আওয়ামী-বাকশালীগণ যেভাবে দাবী করে থাকেন? এ প্রসঙ্গে ভারতীয়দের রায় যে ভিন্নতর সে প্রমাণ অনেক । 
উদাহরণ দেয়া যাক। একাত্তরের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল ম্যানেক শ'। তিনি মারা যান ২০০৮ 
সালের আগস্ট মাসে। তার মৃত্যু উপলক্ষে ২৭/০৮/০৮ তারিখে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। উক্ত নিবন্ধের 
শিরোনাম ছিলঃ Manek Shaw: A Soldier Who Created a Nation, অর্থঃ ম্যানেক শ' একজন সৈনিক যিনি একটি জাতির জন্ম 
দিয়েছেন। ভারত জুড়ে এটি ছাপা হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ সেটি ইন্টারনেট মারফত পড়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো কি? এ 
নিবন্ধে বুঝানো হয়েছে, বাংলাদেশে যে নতুন জাতিসত্বার সৃষ্টি হয়েছে তার জনক জেনারেল ম্যানেক শ'। এখানে কোন 
ঘোরপ্যাঁচের আশ্রয় নেয়া হয়নি। এই একটি মাত্র নিবন্ধই একটি প্রবল বিশ্বাস ও চেতনা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। এ নিবন্ধটি 
প্রচার করা হয়েছে কোন ব্যক্তি বা কোন অখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নয়, বরং প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার ন্যায় একটি 
খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে। যারা বলে, বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবর রহমান, তাদের মাথায় তো এতে বাজ পড়ার কথা। 
কিন্তু সেটি হয় নি। আওয়ামী বাকশালীরা এতে একটুও বিক্ষুব্ধ হয়নি, বরং নিরবে হজম করেছে। তাদের আত্ম-সম্মানে এতে 
একটু আঁচড়ও লাগেনি। এ নিবন্ধের বিরুদ্ধে কোনরুপ প্রতিবাদও করেনি। প্রশ্ন হলো, একাত্তরে মুক্তি বাহিনীর প্রকৃত সফলতা 
কতটুক? তাদের সামর্থ্যই বা ছিল কতটুকু? তাদের কি সামর্থ্য ছিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার? 


ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধে নামার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, পাক-বাহিনীর পরাজিত করার সামর্থ্য মুক্তি-বাহিনীর ছিল না। 
পাক-বাহিনীর পরাজয় শুরু হয়েছে ওরা ডিসেম্বরে ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌ-হামলা শুরুর পর। আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম ও 
আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ থেকে এখানেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বড় পার্থক্য। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বের এক নম্বর 
বিশ্ব-শক্তিকে পরাজিত করেছিল। অন্যরা সাহায্য দিলেও এ যুদ্ধে কোন দেশের সরাসরি যুদ্ধে নামার প্রয়োজন পড়েনি -যেমনটি 
একাত্তরে ভারত নেমেছিল। আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ আরেক বিশ্বশক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে শুধু পরাজিতই করেনি, 
দেশটিকে ৯ বছরের যুদ্ধে এতোটাই কাহিল করেছিল যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়েছিল। সে পরাজয়ের পর বিশ্বের 
মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সে মৃত দেশটি থেকে জন্ম নিয়েছে ডজন খানেক স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা ভিয়েতনামের প্রায় দ্বিগুণ, আর আফগানিস্তানের তুলনায় চারগুণ। তা হলে, পাক-বাহিনী কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী ছিল? অথচ সে সময় বাংলাদেশে মাত্র ৪৫ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। 


যে ৯০ হাজার বন্দিকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের প্রায় অর্ধেক ছিল বেসামরিক পাকিস্তানী । আফগানিস্তানে সোভিয়েত 
সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর যে অস্ত্র ছিল আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর অস্ত্র ছিল তার 
চেয়ে অনেক বেশী ও অনেক উন্নত। 


প্রতিরোধের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা 


পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর বিজয় যে অসম্ভব ছিল, সেটি বুঝতে ভারত সরকারের বেশী দিন লাগেনি। তারা গ্রামের 
নিরস্ত্র ও প্রতিরক্ষাহীন বহু হাজার পাকিস্তানপন্থি মানুষকে হত্যা করতে পেরেছে। কিন্তু তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 
তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। লক্ষণীয় হলো, একমাত্র ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও কিছু অমুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া 
কোন মুসলিম রাষ্ট্রই পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ভারত পরিচালিত যুদ্ধকে সমর্থন দেয়নি। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, 
দেশের সকল ইসলামী সংগঠন ও সকল ইসলামী ব্যক্তিত্ব। আলেমরা ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে 
হারাম ঘোষণা দেয়। আর পাকিস্তানের পক্ষের যুদ্ধকে বলে জিহাদ। ফলে হাজার হাজার বাঙালী যুবক রাজাকার রূপে 
পাকিস্তান বাঁচানোর লড়াইয়ে যোগ দেয়। তাদের এ কাজে কেউ বাধ্য করেনি। রাজাকার শব্দটি মূলত ফারসী ভাষার, এর অর্থ 
স্বেচ্ছাসেবক । এ বাহিনীতে তারা যোগ দিয়েছিল আধিপত্যবাদী ভারতীয় ষড়যন্ত্র থেকে পাকিস্তানকে বাঁচানোর তাগিদে, 
বেতনের লোভে নয়। একজন রাজাকারের পিতার সাথে লেখকের সাক্ষাৎ হয় কুমিল্লার চাঁদপুরে। মাথায় টুপি, লুঙ্গি-পাঞ্জাবী 
পরিহিত মধ্যম বয়সী তিনি এক সাধারণ মুসল্লি। বলছিলেন, “আমার এক ছেলে রাজাকার ছিল। সে শহীদ হয়ে গেছে। আরেক 
ছেলে আছে। তাঁকেও ইনশাল্লাহ রাজাকারে নাম লেখাবো।” তাঁর ছেলে যে রাজাকার ছিল এবং সে শহীদ হয়ে গেছে এটি ছিল 
তাঁর জন্য গর্বের। মুক্তিবাহিনী চারিদিকে পরাস্ত হচ্ছিল এদের হাতে। 


সেপ্টম্বর অক্টোবরের মধ্যে লক্ষাধিক যুবক রাজাকার ও আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আলিয়া ও খারেজী মাদ্রাসার 
ছাত্রদের পাশে যোগ দিচ্ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পীর সাহেবদের মুরীদ এবং অরাজনৈতিক অথচ ধর্মীয় পরিবারের 
সদস্য। তাদের সবাই উজ্জীবিত ছিল প্যান-ইসলামী চেতনায়। একাত্তরের সংঘাত তখন সুস্পষ্ট এক আদর্শিক সংঘাতে রূপ 
নিয়েছিল। সত্তরের নির্বাচনে ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর শোচনীয় পরাজয়ের বড় কারণ, তাদের অনৈক্য। ফলে 
সে সময়ে পাকিস্তানপন্থী বহু দিকপালও পরাজিত হন। তাদেরই একজন খান আব্দুস সবুর। অনৈক্যের কারণে আব্দুস সবুর 
খান ১৯৭০'য়ে নির্বাচনে জিততে পারেননি। ইনি একাত্তর পরবর্তী নির্বাচনে খুলনা জেলার তিনটি আসন থেকে এমপি নির্বাচিত 
হয়েছেন। অথচ মুজিব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল, এবং কত কুৎসিত ভাবেই না চিত্রিত করেছিল! একাত্তরে যখন যুদ্ধ 
শুরু হয়, তখন সে অনৈক্যও দূর হয়। 


গুরুর নসিহত ও শেখ মুজিব 


ভারতীয় হামলা যে বাঙালী মুসলিমদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে তা নিয়ে অনেকেরই কোনরূপ সংশয় ছিল না। সে 
পরিণতির কথা মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক সময়ের রাজনৈতিক গুরু জনাব আবুল হাশিম। জনাব আবুল 
হাশিম ছিলেন ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের বাংলা প্রদেশ শাখার সেক্রেটারি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব জনাব 
আবুল হাশিমের সংস্পর্শে আসেন। সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের বিজয়ের পর জনাব আবুল হাশিম তাঁকে কি বলেছিলেছেন সে 
বিবরণ শোনা যাক একজন প্রত্যক্ষদর্শী থেকে। “নির্বাচনের পর পরই আমি আবুল হাশিমের বাসায় বসা। হঠাৎ দেখি মুজিব 
এবং জহিরুদ্দীন (আওয়ামী লীগের নেতা ও ১৯৭০ এর নির্বাচনে মোহম্মদপুর-ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচিত এমএনএ) 
হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় নির্বাচন জিতে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসেছিলেন তাঁরা। হাশিম সাহেব 
বললেন, “মুজিব, আমি শুনেছি কাইয়ুম ও দৌলতানার মুসলিম লীগ তোমাকে ভুট্টোর বিরুদ্ধে সমর্থন দিতে রাজি হয়েছে। 
খেলার মাঠে ভাল দল কখনও মারা মারি করে না।...তোমার প্রতি আমার অনুরোধ তুমি প্রোভাকেশনে যাবে না। আমি দীর্ঘদিন 
রাজনীতি করেছি। আমি জানি তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই। আশাকরি তুমি সেটা থেকে দূরে থাকবে। 
তুমি তো জানো আমি (পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান থেকে) এখানে এসেছি সর্বহারা মুহাজির হয়ে। পশ্চিম বঙ্গে আমার সবই ছিল। 
ওখানে থাকতে পারিনি। আমার আত্মীয়-স্বজনেরাও ওখানে অনেকে আছে। যতদুর জানি তাদের অবস্থা ভাল না। তুমি নিজেও 
পাকিস্তান আন্দোলন করেছ। হয়তো পাকিস্তান পেয়েও আমাদের অনেকের অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তা সত্ত্ব এ দেশ 
আমরাই তৈরি করেছি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এটা আরো সুন্দর হবে।” -ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)। কিন্তু যে ব্যক্তি 
পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছেন ১৯৪৭ সাল থেকেই এবং বহু বছর আগেই জড়িত হয়ে পড়েছেন ভারতীয় র'য়ের সাথে তার 
উপর জনাব আবুল হাশিমের মুরব্বী-সুলভ নসিহত কি কাজ দেয়? শেখ মুজিব নিয়ে শেরে বাংলা জনাব ফজলুল হকের 
মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনী বিজয়ের পর যুক্তফ্রুন্টের পার্লামেন্টারী নেতা শেরে বাংলা মুজিবকে বদমেজাজী 
ও অপরিণত বুদ্ধীর বলে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভা নিতে রাজী হননি। অবশেষে সহরোওয়াদীরি প্রবল চাপে মন্ত্রী করতে রাজী 
হন।মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সময় শেখ মুজিব শেরে বাংলার মুখের উপর বৃদ্ধা্গুলি নেড়ে নেড়ে কটুক্তি করেছিলেন। শেরে বাংলা 
তাতে অতি দুঃখ করে বলেছিলন, “যে ছেলে আশি বছরের বুড়োকে বেইজ্জত করতে দ্বিধা করিনি, সে এদেশের সম্ভ্রম ভুলুষ্চিত 
করতে দ্বিধা করবে না-এটা তোমরা দেখে নিও।” -(সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ,২০০৪)। 


প্রেক্ষাপট ভারতীয় হামলার 


ভারতীয় ষড়যন্ত্র নিয়ে জনাব আবুল হাশিমের ন্যায় অনেকের মনে যে প্রবল আশংকা ছিল, একাত্তরের পর সেটিই সত্য 
প্রমাণিত হয়। মুজিবের রাজনীতিতে ভারতমুখীতা এবং ভারতীয় সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে ডেকে আনার ভয়ংকর 
পরিণতি নিয়ে আশংকা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছিল ইসলামী চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে । আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের 
ভারতে আশ্রয় এবং ভারতী সেনাবাহিনীর হাতে মুক্তিবাহিনী গঠনের পর থেকে সে আশংকা আরো তীব্রতর হয়। পাকিস্তানপন্থী 
ও ইসলামপন্থীগণ তখন বুঝতে শুরু করে এখন আর বিভক্ত থাকার সময় নয়। ফলে ১৯৭০'য়ের নির্বাচন কালে যেসব 
পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামপন্থীদের মাঝে এঁক্যস্থাপন অসম্ভব ছিল সেটিই ১৯৭১'য়ে অতি সহজসাধ্য হয়ে যায়। দেশের প্রতি 
জেলায় প্রতি থানায় ও প্রতি ইউনিয়নে সবাই মিলে তারা একত্রে শান্তি কমিটি গড়ে তোলে। নিজ নিজ দলের কর্মীদের তারা 
রাজাকার হতে উৎসাহিত করে। এমনকি বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিপদ বুঝতে পারে। ভারতে 
অবস্থানকালে বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর সুযোগ মিলে ভারতীয় মুসলিমদের সাথে মিশবার। অনেকের জীবনে সেটিই 
ছিল প্রথমে ভারত-গমন। দেখতে পান, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলিম পাকিস্তানের কোন অমঙ্গল দেখতে রাজী ছিল না। 
পাকিস্তানের কারণে অন্ততঃ দেশটির ১৫ কোটি মুসলিম ভারতীয় হিন্দুদের নির্যাতন থেকে অন্তত মুক্তি পেয়েছে -সেটি 
আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগণ না বুঝলেও ভারতীয় মুসলিমগণ বুঝতো। ফলে পাকিস্তান ভাঙ্গার সাথে জড়িত থাকার কারণে 
ভারত সরকারের হিন্দু কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যত আপ্যায়নই পাক, তারা ছিল সেদেশের নির্যাতিত 
মুসলিমদের ঘূনার পাত্র। সেটি ছিল সমগ্র ভারত জুড়ে। চিকিৎস্যক রূপে ইরান অবস্থান কালে এক কাশ্মীরী মুসলিম সার্জন 
লেখককে বলেন,একাত্তরে ১৬ই ডিসেম্বরে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে মুসলিমগণ কেঁদেছে। সে অবস্থা ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে। 


অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী বিরূপ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারত থেকে ফিরে আসে । আরো অনেকে ফিরে আসার প্রস্তুতিও 
নিচ্ছিল। কেউ কেউ ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীও হয়। খোন্দকার মোশতাক আহম্মদসহ অনেকে ভারত থেকে ফিরে আসার 
পরিকল্পনা করছিলেন। চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিরও অনেকে তখন পাকিস্তান ভাঙ্গার ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিরোধীতা শুরু 
করে। এদের মধ্যে ছিলেন যশোরের আব্দুল হক এবং রংপুরের মশিউর রহমান। আব্দুল হক পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির 
আওয়ামী পরিকল্পনাকে তিনি ভারতীয় আগ্রাসন রূপে দেখতেন। তিনি বাংলাদেশ সৃষ্টির এতোটাই বিরোধী ছিলেন যে, 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও নিজ দলের নাম বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি না রেখে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যনিষ্ট পার্টি রাখেন। অপর 
দিকে মুক্তি বাহিনীর মধ্যেও দ্রুত হতাশা বাড়ছিল। একাত্তরে দেশে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। এতে জুন-জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর 
মাস অবধি মুক্তিবাহিনীর যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। রাতে কোথাও হামলার চালানোর পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সহজেই বিল, 
হাওর ও নদীর চরে আশ্রয় নিতে পারতো। কিন্তু অক্টোবর-নভেম্বরে পানি নেমে যাওয়ায় তাদের বিপদ বাড়ছিল। ফলে চরম 
হতাশা নেমে আসছিল মুক্তিবাহিনীর মধ্যে। ইতিমধ্যে রাজাকার বাহিনী প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়েও সংগঠিত হয়ে গেছে। সে 
সময়ের হতাশা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর পাবনা সদর থানার এক সদস্য লেখককে বলে,“একাত্তরের বন্যার সময় আমরা নৌকা নিয়ে 
থাকতাম পদ্মার চরে। চারিদিকে পানি আর পানি। সেখানে রাজাকার বা পাক-বাহিনীর পক্ষে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 
নভেম্বরে যখন পানি নেমে যেতে লাগল তখন আমাদেরও বিপদ বাড়তে লাগল। ঘন ঘন রাজাকারদের হামলা শুরু হলো। 
কতদিন আর পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়? দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। আর কোন দিন বাড়ীতে ফিরতে পারবো কিনা -সে দুশ্চিন্তায় 
রাতে ঘুম হত না।” ডিসেম্বরে ভারতের হামলায় তাদের শেষ রক্ষা করেছে। নভেম্বরের শুরুতেই ভারতের বুঝতে বাঁকী থাকেনি, 
ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মোক্ষম সুযোগটি দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ভারত সে সুযোগ ছাড়তে রাজী ছিল না। ভারতের পক্ষ থেকে 
সরাসরি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর এটিই মূল কারণ। 


লক্ষ্য অধীনস্থ বাংলাদেশ 


ভারতের লক্ষ্য স্বাধীন ও শক্তিশালী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ছিল না। লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে দেশটিকে দুর্বল 
করা; এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী ভূমিতে ভারতের পদানত এক বাংলাদেশের জন্ম দেয়া। শুধু একাত্তরে নয়, আজও 
বাংলাদেশ সে অভিন্ন নীতিতেই কাজ করছে। শেখ মুজিব নিজে যাই বলুক, ভারত ভালই জানতো, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে 
স্বাধীনতা ভোগ করে তা ভারতের পশ্চিম বাংলার মানুষ ভোগ করে না। এটিও জানতো, ১৯৪৭-এর পর ঢাকায় যে উন্নয়ন 
হয়েছে তা কোলকাতার মানুষ চোখেও দেখেনি। কোলকাতায় যা হয়েছে তা ১৯৪৭-এর পূর্বে। কারণ, ১৯১১ সাল অবধি এ 
শহরটি সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল। ভারতের লক্ষ্য,শুধু পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে দুর্বল করা নয়। মূল লক্ষ্যটি, 
উপমহাদেশের মুসলিম শক্তির কোমর ভেঙ্গে দেয়া। ভারতের লক্ষ্য যদি স্বাধীন ও শক্তিশালী বাংলাদেশের নির্মাণ হত, তবে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাদবাকী অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ও সম্পাদ নিজেরা না নিয়ে বাংলাদেশে রেখে যেত। কিন্ত ভারত তা 
করেনি। দরিদ্র বাংলাদেশীদের সুখ-শান্তি তাদের কাম্য হলে হাজারো মাইল ব্যাপী সীমান্ত খুলে দিয়ে সীমাহীন লুন্ঠন করত না। 
সরকারি ভাবে শত শত কোটি টাকার জাল নোট ছেপে পঙ্গু করত না বাংলাদেশের অর্থনীতি। তারা শুধু পাকিস্তানের মেরুদণ্ডই 
ভাঙ্গেনি, মেরুদণ্ড ভেঙ্গেছে বাংলাদেশেরও। বাংলাদেশ যেভাবে ভিক্ষার তলাহীন আন্তর্জাতিক ঝুড়িতে পরিণত হলো, তার জন্য 
শুধু শেখ মুজিব ও তার দলীয় দুর্বৃত্তরাই শুধু দায়ী নয়। সবচেয়ে বেশী দায়ী ভারতীয় দুর্বৃত্তগণ। 


পাত্রের তলার ন্যায় একটি দেশের তলা হলো তার সীমান্ত। চোরাচালানের মারফত দেশের সম্পদ হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা 


করে সেদেশের শক্ত প্রহরাধীন সীমান্ত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে দেশের সীমান্ত রক্ষায়। 
অনেকে পাকা দেয়াল বা কাঁটা তারের বেড়াও স্থাপন করে। দেশের তলা ছিদ্র হলে বা খুলে যাওয়াতে লাভ হয় প্রতিবেশীর, 
বাংলাদেশের তলা খসে পড়াতে দেশের সম্পদ সরাসরি গিয়ে উঠে ভারতে। কারণ ভারতই হলো বাংলাদেশের প্রতিবেশী। 
মুজিবামলে বস্তুত সেটিই ঘটেছে। দেশের সম্পদ ও বিদেশের দেয়া খয়রাতি মালামাল তখন বাংলাদেশের নিজ ভাগ্ডারে 
থাকেনি। খাদ্যশস্য বিপুল ভাবে ভারতে যাওয়াতে দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়।১৯৭৩-৭৪'য়ের সে দুর্ভিক্ষ বহু লক্ষ বাংলাদেশী মারা 
যায়। ১৯৭১'য়ের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ১৯৭২'য়ের কিছু কাল বাংলাদেশ ছিল ভারাতীয় সেনাদের দ্বারা অধিকৃত। তখন 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ভারতীয় সেনাদল লুটপাটের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র দেশটাকে তারা মনে করে 
যুদ্ধজয়ের গণিমত। ভারতীয় সেনাবাহিনী তখন ইচ্ছামত ব্যাংক-বীমা, সরকারি গুদাম ও অফিস-আদালত, সেনানিবাস ও 
কলকারখানায় প্রবেশ করে এবং খুঁজে খুঁজে নিয়ে যায় অর্থ, সম্পদ, বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কলকারখানার যন্ত্রাংশ-যা 
পাকিস্তানে আমলের ২৩ বছরে জমা হয়েছিল। একাত্তরে ভারতের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরুর অন্যতম কারণ তো ছিল এরূপ 
পরিকল্পিত লুটপাট। 


সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি বাংলাদেশের 


ভারতের জন্য যুদ্ধটি ছিল এক টিলে দুই পাখি শিকার। পাকিস্তানকেও যেমন খণ্ডিত ও দুর্বল করতে পেরেছে, তেমনি অবাধ 
লুন্ঠনের মাধ্যমে দুর্বল করার সুযোগ পেয়েছে অধিকৃত বাংলাদেশকে । বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল অপূরণীয় মহাক্ষতি। 
বাংলাদেশ আজও সে ক্ষতি পুরণ করতে পারিনি। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অব্যবহৃত হাজার হাজার 
কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্রই শুধু নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেছে তৎকালীন সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার সামরিক-বেসামরিক 
গাড়ী, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও বগি, সামুদ্রিক জাহাজ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত বেদেশিক মুদ্রা। এমনকি সরকারী অফিস, 
সেনাবাহিনীর মেস, সরকারি রেস্ট হাউস থেকে তারা ফ্যান, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার পর্যন্ত নিয়ে যায়। ভারতীয় বাহিনীর লুগ্ঠিন 
প্রসঙ্গে মুক্তিবাহিনীর নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম.এ. জলীল লিখেছেন, “সে লুন্ঠন ছিল পরিকল্পিত 
লুন্ঠন,সৈন্যদের স্বতঃস্ফুর্ত উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নয়।সে লুন্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস বেপরোয়া।সে লুন্ঠন একটি 
সচেতন প্রতিক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিপতি হিসেবে আমি সেই 'মটিভেটেড' লুন্ঠনের 
তীব্র বিরোধিতা করেছি- সক্রিয় প্রতিরোধও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।লিখিত ভাবেও এই লুন্ঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
জনাব তাজউদ্দীন,কর্ণেল ওসমানী এবং ভারতীয় পূর্ব অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে চিঠিও 
নিয়েছিলেন।১৭ই ডিসেম্বর রাতেই সেই বিশেষ চিঠিখানা পাঠানো হয়েছিল।খুলনা শহরে লুটপাটের যে তান্ডব নৃত্য চলেছে তা 
তখন কে না দেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই লুটপাটের খবর চারিদিক থেকে আসা শুরু করে।পাকিস্তানী বাহিনী 
বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 'প্রাইভের কার, পর্যন্ত রক্ষা পায়নি,তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়িগুলো 
রিকুইজিশন করে খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে হেফাযতে রাখার চেষ্টা করি।এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাকেই 
পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে ।যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট 
করেছে।বাথরুমের ‘মিরর’ এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি ।রেহাই পায়নি নিরীহ 
পথযাত্রীরা।কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।-(মেজর এম. এ. জলিল)।এরূপ 
লুণ্ঠন যে শুধু খুলনা ও যশোর শহরে হয়েছে তা নয়, প্রতিটি জেলা শহর, প্রতিটি মহকুমা শহর, প্রতিটি ক্যান্টনমেন্ট ও প্রতিটি শিল্প 
এলাকায় হয়েছে।কিন্ত সেসব স্থানে কোন মেজর জলিল ছিল না,ফলে সে বিবরণ নিয়ে কোন বই লেখা হয়নি।একাত্তরের 
ইতিহাসের কোন গ্রন্থেও সে বীভৎস লুগ্ঠনের কাহিনী স্থান পায়নি।বাংলাদেশের তৎকালীন তাজউদ্দীন সরকার ও আওয়ামী 
লীগের নেতাকর্মীগণ তখন সে ভারতীয় লুণ্ঠন স্রেফ নিরবে দেখেছে,কোন প্রতিরোধ খাড়া করেনি।সামান্যতম প্রতিবাদও 
করেনি।বরং সে লুণ্ঠন কালে তারা বিজয় উৎসব নিয়ে মেতেছে। 


সে ভারতীয় লুন্ঠনের ফল দাঁড়ালো,একাত্তরের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে কোন ট্যাংক ছিল না,বিমান বাহিনীর হাতে 
কোন বিমান বা হেলিকপ্টারও ছিল না,নৈ-বাহিনীতে কোন যুদ্ধ জাহাজও ছিল না।কোন সমুদ্রগ্রামী জাহাজ ছিল না শিপিং 
লাইনে ।ভারতীয় লুণ্ঠনে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এতোটাই ভেঙ্গে পড়ে যে,দেশ দ্রুত একটি দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হয়।অথচ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি রিফারেন্ডামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা দেশ অধিকৃত হত না। পূর্ব 
পাকিস্তানের সম্পদের কোনটাই তখন ভারতে যেত না।কিন্ত সে পথে ভারত এগুতে দেয়নি।বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার 
স্ট্াটেজীকে সামনে রেখেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দেয়া রিফারেন্ডামের প্রস্তাব 
মানেননি।কারণ,সেটি হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হতো না।তাতে প্রতিষ্ঠা 
পেত না ভারতীয়দের লুটের রাজত্ব। তাতে পঙ্গু এবং মেরুদন্ডহীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ভারতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ীত হতো 

না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জানতেন,ভারতের সাথে যুদ্ধ করে অখণ্ড পাকিস্তানকে বাঁচানো যাবে না।বাঁচানো যাবে না ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকৃতি হওয়া থেকেও।কারণ,যুদ্ধ যখন দরজার সামনে,তখনও পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতি 
ছিল না। ইয়াহিয়া খানের পুরা শাসনকালটি কেটেছে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলির মাঝে 


রাজনৈতিক নিষ্পত্তি নিয়ে।তাই তিনি চাচ্ছিলেন,ভারতীয় সেনা প্রবেশের ভয়ানক ক্ষতি থেকে অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানীরা বেঁচে 
যাক।তাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির কাছে তিনি রেফারেন্ডামের প্রস্তাব রেখেছিলেন ।-(Chowdhury, G.. 1974)।কিন্তু ভারত 
যখন যুদ্ধ চাপিয়েই দিল,তখন সে যুদ্ধ লড়া ছাড়া দেশের প্রেসিডেন্ট রূপে তার কাছে ভিন্ন কোন রাস্তা ছিল না। 


অথচ রিফারেন্ডামের মাধ্যমে স্বাধীন হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বহু এ্যাসেটেরই ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশ পেত।ভাগে 
পাওয়া যেত পিআইএ'য়ের অনেকগুলি বিমান,শিপিং লাইনের অনেকগুলি বড় বড় জাহাজ,বিমান বাহিনীর বহু ফাইটার 
জেট,নেভীর নেভাল শীপ এবং সামরিক অস্ত্রের বিশাল হিস্যা। পাওনা নিয়ে তখন দর কষাকষি করা যেত।পাওয়া যেত 
পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গচ্ছিত আমানতের শত শত কোটি টাকার হিস্যা।তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে আরেক শক্তিশালী দেশ 
রূপে গড়ে তোলার সামর্থ্য বাড়তো।কিন্তু তা নিয়ে মুজিবের আগ্রহ ছিল না। তার প্রয়োজন ছিল স্রেফ গদি।সেটি যদি দেশকে 
ভিক্ষার ঝুলি করেও হয়।তাছাড়া ভারতও সেটিই চাইতো।ভারত কখনোই চায়নি,তার পূর্ব সীমান্তে আরেকটি শক্তিশালী 
পাকিস্তান গড়ে উঠুক।ভারত আজও চায় না,বাংলাদেশ শক্তিশালী সামরিক বাহিনী,বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর অধিকারি 
হোক।প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে বাংলাদেশ সরকার চীন থেকে কয়েকখানি মিগ ২১ কেনার চুক্তি করেছিল।আর তাতেই 
প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল ভারতে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে “ইন্ডিয়া টুডে” সে মিগ ক্রয়কে ভারতের বিরুদ্ধে হুমকী বলে 
আখ্যায়ীত করেছিল ।তাদের প্রশ্ন,বাংলাদেশ যুদ্ধ বিমান দিয়ে কি করবে? তাদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন,বাংলাদেশ আলাদা 
মানচিত্র দিয়েই বা কি করবে? লক্ষ্য যখন সেক্যুলার বাঙালী রূপে বেড়ে উঠা তখন সে সুযোগ তো সীমান্ত তুলে দিলে 
বাড়বে।সেজন্য তো আলাদা দেশ এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী,নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনী লাগে না।পশ্চিম বাংলার 
বাঙালীদের বাঙালী রূপে বেড়ে উঠায় কি কোন কমতি আছে? 


একাত্তরের বড় অর্জনটি হলো যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও লুষ্চিত বাংলাদেশ প্রতিপক্ষকে ভাতে মারবো,পানিতে মারবো এ আস্ফালন নিয়ে 
যুদ্ধে নামলে তখন আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন একমাত্র যুদ্ধ করা,হত্যা করা, গ্রেফতার করা ও ছিনিয়ে নেয়ার 
রাস্তাটিই খোলা থাকে। সম্পদ ভাগাভাগীর শান্তিপূর্ণ পথটি তখন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই একাত্তরের যুদ্ধশেষে পাকিস্তানের 
কাছে সম্পদ ভাগের দাবী জানোনর আর কোন বৈধ পথই খোলা ছিল না। সেরূপ কথা মুখের আনার পরিবেশও ছিল না। 
অথচ সে সুযোগটি ছিল ১৯৪৭ সালে। দিল্লির ট্রেজারি, রিজার্ভ তহবিল ও কেন্দ্রীয় সরকারের এ্যাসেট থেকে তখন পাকিস্তানে 
হিস্যা পেয়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধে তাই সর্বভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এবং সেটি হয়েছে ভারতীয় পরিকল্পনার অংশ 
রূপে। সে যুদ্ধে ভারত বিশ্বের বুকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। অপরদিকে পাকিস্তানের পরাজয় হলেও দেশটিকে ভিক্ষার 
তলাহীন ঝুলিতে পরিণত হতে হয়নি। সে দেশে দুর্ভিক্ষও আসেনি। কোন নারীকে সে দেশে জালপড়া বাসন্তি হতে হয়নি। (বাসন্তি 
ছিল উত্তর বঙ্গের এক দরিদ্র মহিলা যে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে কাপড়ের অভাবে মাছ ধরা জাল পড়তে বাধ্য হয়েছিল যা সে 
সময় পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে এটি ছিল এক লজ্জাজনক ঘটনা)। কিন্তু সকল রূপ দুরাবস্থাই 
জুটেছে বাংলাদেশের ভাগ্যে। 


লক্ষ্যণীয় হলো, একাত্তরের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা একাত্তরে যুদ্ধে বাংলাদেশের এসব ব্যর্থতা ও বঞ্চনা নিয়ে কিছুই 
লেখেননি। বরং দস্যুচরিত্রের ভারতকে চিত্রিত করা হয়েছে অকৃত্রিম বন্ধু রূপে। আর ভারতের কাছে নতজানু নেতাকে বানানো 
হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। ভারতীয় সৈনিকগণ যখন লুণ্ঠনে লিপ্ত, মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সে লুণ্ঠন না রুখে বরং 
নিজেরাও লুণ্ঠনে নেমেছে। মেজর আব্দুল জলিলের ন্যায় তারাও রুখে দাঁড়ালে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে 
যাওয়া থেকে বাঁচানো যেত। মেজর আব্দুল জলিল খুলনা এলাকায় লুণ্ঠন রুখতে গিয়ে সেনাবাহিনীর চাকুরি হারিয়েছিলেন। 
মুক্তি বাহিনীর লু্ঠনের শিকার হয় দেশের অর্থ ভাণ্ডারই শুধু নয়, বহু হাজার অবাঙালী (বিহারী)পরিবার এবং তৎকালীন 
পাকিস্তানপন্থী নেতাকর্মী ও রাজাকারদের পরিবারও। ফলে এসব লুণ্ঠনকারিরা রাতারাতি বিশাল সম্পদের মালিক হয়ে যায়। 
রাজনীতি ও অর্থনীতির অঙ্গনে এভাবে সৃষ্টি হয় ভয়ানক এক দানব শ্রেণী। বাংলাদেশ মূলত আজও সে দানবদের হাতে 
অধিকৃত। তাদের সম্পদের আজও হিসাব নিলে সে বীভৎস লুণ্ঠনের প্রচুর প্রমাণ মিলবে। এবং প্রচুর প্রমাণ মিলবে একাত্তরের 
বহু নৃশংস নাশকতার। 


অধ্যায় চব্বিশ: রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা 


কারা রাজাকার ও কারা মুক্তিযোদ্ধা? 





মিথ্যাচার, দূর্নীতি ও স্বৈরাচার কখনোই কোন দেশে একাকী আসে না। নৈতিক এ রোগের মহামারিতে মৃত্যু বরণ করে জনগণের 
বিবেক।মিথ্যা বলা বা মিথ্যা লেখাও তখন অভ্যাসে পরিণত হয়। দেশের ইতিহাসও তখন মিথ্যাচারে পূর্ণ হয়। স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা 
দেয় ব্যক্তিপুঁজার।ফিরাউনের ন্যায় দুর্বৃত্ত গণও তখন পুঁজণীয় হয়। তাছাড়া ইতিহাসের পাতায় স্বেরচারী দুর্বৃত্তদের বাঁচার 
খায়েশটিও বিশাল। একারণেই বিস্তর মিথ্যাচার ঢুকে ইতিহাসে। একাত্তরের ইতিহাসের বিশাল অংশ জুড়ে তাই মুক্তিযুদ্ধের 
গুণকীর্তন। কিন্ত রাজাকারদের নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা নেই; উল্লেখ আছে স্রেফ ভিলেন রূপে। চিত্রিত হয়েছে পাকিস্তানের 


দালাল রূপে। কিন্ত দালালের কর্মে থাকে অর্থপ্রাপ্তির লোভ, তাতে মনের সম্পর্ক থাকে না। প্রাণদানের স্পৃহাও জাগে না। 
বাংলাভাষী হলেও প্রতিটি রাজাকার ছিল জন্মসূত্রে পাকিস্তানী; তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানের 
গর্বিত ও নিষ্ঠাবান নাগরিক রূপে । কথা হলো, নিজ জন্মভূমির পক্ষে নামলে তাদেরকে কি দালাল বলা যায়ঃ কিন্ত একাত্তরের 
ইতিহাসে রাজাকারের সে পরিচয়টি আলোচিত হয়নি। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য প্রশ্ন থেকে যায়, কারা এ রাজাকার? কি 
ছিল তাদের মিশন? কেনই বা বাঙালী হয়েও তারা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় প্রাণপনে বিরোধীতা করলো এবং রক্ত দিল? কি ছিল 
তাদের রাজনৈতিক দর্শন? কিসে তারা অনুপ্রাণিত হলোঃ শুধু আজ নয়,বহুশত বছর পরও এ প্রশ্নগুলি বাংলাদেশের ইতিহাসের 
পাঠকের মনকে আন্দোলিত করবে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এসব প্রশ্নের উত্তর নাই। 


রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা -উভয়েই একাত্তরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি পক্ষ। যে কোন যুদ্ধে দুটি পক্ষ থাকে, সেটি একাত্তরেও ছিল। 
ইতিহাসের অর্থ স্রেফ একটি পক্ষের ধারাবিবরণী নয়। একাত্তরের যুদ্ধটি ছিল রাজনীতির দুটি বিপরীত ধারা ও দুটি বিপরীত 
দর্শনের সংঘাত। প্রতিদেশেই রাজনীতি নিয়ে এরূপ নানা মত থাকে, নানা প্রতিপক্ষও থাকে। সেসব মত ও পথ নিয়ে লড়াইও 
থাকে। কারণ, দেশের কল্যাণ নিয়ে সবাই একই ভাবে ভাবে না। বিপরীতমুখি নানা ভাবনা যেমন ১৯৭১ সালে ছিল, তেমনি 
১৯৪৭ সালেও ছিল। আজ যেমন আছে, তেমনি আজ থেকে শত বছর বা হাজার বছর পরও থাকবে । এর মধ্যে কেউ হারবে 
এবং কেউ জিতবে। ইতিহাসে কারো বিজয়ই চিরস্থায়ী হয় না। দিন বদলের সাথে সরকারেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু কোন 
একটি পক্ষের পরাজয় বা বিদায় হলে সে পক্ষের ইতিহাসকে বিলুপ্ত করা যায় না। তাদের জন্যও ইতিহাসে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। 
১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ জিতেছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে তারা হেরেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পড়লে মনে হয় দেশটির 
ইতিহাসের শুরুটি ১৯৭১ থেকে; বড় জোর ১৯৫২ সাল থেকে। এ ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের নায়কদের জন্য স্থান রাখা হয়নি। 
কারণ তা হলে কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, নবাব সলিমুল্লাহ, খাজা নাধিমুদ্দীন, আল্লামা ইকবাল, শেরে বাংলা 
ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আকরাম খাঁ, নূরুল আমীন, মৌলভী তমিজউদ্দীন খান, আব্দুর সবুর 
খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী ন্যায় শত শত ব্যক্তিকে ইতিহাসে স্থান দিতে হয়। আর সেটি হলে শেখ মুজিবের ন্যায় ১৯৭১'য়ের 
নায়কদের জন্য স্থান বহুলাংশে কমে যায়। মুজিবের অনুসারিগণ সে ছাড় দিতে রাজী নয়। মুজিবের অনুসারিদের লড়াই তাই 
স্রেফ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নিয়ে নয়, ইতিহাসের দখলদারি নিয়েও। বাংলাদেশের ইতিহাস তাদের হাতেই অধিকৃত। 
স্বৈরাচারী রাজনীতির এ হলো আরেক কুফল। 


বাংলাদেশে পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু করেছে ভারতের সাহায্যপুষ্ট একাত্তরের বিজয়ী পক্ষ। ইতিহাস রচনার 
নামে তাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে পাকিস্তানপন্থী ও ইসলামপন্থী নেতাদের গায়ে লাগাতর কালিমা লেপন। ফলে রাজাকারকে 
চিত্রিত করেছে যুদ্ধাপরাধি রূপে; এবং নিজেদেরকে চিত্রিত করেছে দেশের সর্বকালের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান রূপে। 
মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কোন মানুষ খুন, ধর্ষণ, গৃহ-লুট বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে -ইতিহাসে তার বিন্দুমাত্র বিবরণও 
নেই। লক্ষাধিক বিহারী, রাজাকার ও পাকিস্তানপন্থীদের মৃত্যু হয়েছে যেন আসমান থেকে বাজ পড়ায়। তাদের ঘরবাড়ি, 
ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সহায়-সম্পদ লুট হয়েছে যেন কোন অজানা কারণে! বাংলাদেশের ইতিহাসে এসব প্রশ্নের উত্তর নাই। দেশের 
ইতিহাস তো এভাবেই কলুষিত হয় এবং আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ে। প্রতিটি ব্যক্তির রাজনীতি, কর্ম ও আচরণ পরিচালিত হয় তার 
চিন্তা-চেতনা ও দর্শন থেকে। এমনকি অতিশয় দুর্বৃত্তও দুর্বৃত্তিতে অনুপ্রেরণা পায় জীবন-জগত নিয়ে তার বিশেষ ধ্যান-ধারণা 
থেকে৷ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার সে উৎসটি কিঃ রাজাকারগণই বা কোথেকে পেল সে চরম দুর্দিনে স্রোতের বিপরীতে 
দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা? বাংলাদেশের ইতিহাসে সে সবেরও উত্তর নেই। সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কি এতোই কঠিন? 
ভিলেন রূপে নয়, রাজাকারদেরকে রাজাকার রূপে দেখলে সে উত্তরটি সহজে পাওয়া যেত। 


লড়াইটি দর্শনের 


১৯৭১'য়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দু”টি দর্শন প্রবল ভাবে কাজ করেছিল। একটি হলো প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভ্রাতৃত্বের 
দর্শন-এ থেকেই জন্ম নিয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচানোর চেতনা। এটিই হলো রাজাকারের চেতনা । অপরটি ছিল ভাষাভিত্তিক 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার দর্শন। মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনার উৎস হলো এটি। একাত্তরের ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণে এ 
দু'টি চেতনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং ঘটনার মূল্যায়নে সে দু'টিকে সামনে রাখতে হবে। নইলে বিচারে প্রচণ্ড অবিচার হবে। 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্ম, আচরণ, রুচীবোধ ও রাজনীতিতে যে ব্যাপক পার্থক্য -তা তো এই চেতনার পার্থক্যের কারণেই; 
খাদ্য-পানীয়, শারীরিক বৈশিষ্ট বা জলবায়ুর কারণে নয়। তাই একই রূপ পানাহার ও জলবায়ুতে বেড়ে উঠে কেউ রাজাকার 
হয়েছে এবং কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে৷ ব্যক্তি ক্ষণজন্মা, কিন্তু চেতনা বেঁচে থাকে হাজার হাজার বছর। তাই আজকের 
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন বেঁচে আছে, তেমনি বেঁচে আছে রাজাকারের চেতনাও। এ দুটি চেতনা ১৯৭১য়ে যেমন 
ছিল, তেমনি একাত্তরের পূর্বে ১৯৪৭য়েও ছিল। তেমনি বহু শতবছর পরও থাকবে। 


ব্যক্তির চরিত্র, চেতনা ও রাজনৈতিক নীতিমালার নির্মাণে যেটি কাজ করে সেটি হলো একটি জীবন-দর্শন। মানব জীবনের অতি 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এ দর্শন। দর্শন বেঁচে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। সেটি যদি হয় ইসলামী দর্শন, তবে তা তো অমর। 
ব্যক্তি তার দর্শন থেকেই কর্মে, ত্যাগে ও প্রাণদানে প্রেরণা পায়। রাজাকারের চেতনায় সে দর্শনটি ছিল ইসলামের। সে দর্শন 
থেকেই তারা পেয়েছিল প্যান-ইসলামী চেতনা; পেয়েছিল মুসলিম স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকার। ফলে রাজাকারদের রাজনীতিতে 


ভাষা, বর্ণ বা আঞ্চলিকতা কোনরূপ গুরুত্ব পায়নি। ফলে একাত্তরে বাংলা ভাষার নামে যখন পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ গড়ার 
যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন রাজাকারগণ সে লড়ায়ে যোগ দেয়নি। বরং সে সময় বহু হাজার বাঙালী রাজাকার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় 
প্রাণ দিয়েছে।তারা মুজিব সরকারের জেল খেটেছে এবং মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তাদের সে 
ত্যাগের পিছনে যে দর্শনটি কাজ করেছিল সেটি ছিল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দর্শন। সে দর্শনে ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা ভূগোলভিত্তিক 
বিভেদের প্রাচীর গড়ার বৈধতা নেই।বরং বিভেদের দেয়াল ভাঙ্গাটি তাদের কাছে ইবাদতে পরিণত হয়েছে। এমন দর্শনের 
প্রতিষ্ঠায় তারা অর্থ, শ্রম ও রক্তও দিয়েছে। রাজাকারের এ দর্শনের জন্মটি একাত্তরে নয়, সাতচল্লিশেও নয়। এ দর্শনের জন্ম 
তো তখন, যখন ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে একমাত্র ধর্ম রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ 
ধর্ম বিভেদের দেয়াল ভাঙ্গতে শেখায়। বিভক্তির সে দেয়াল ভেঙ্গেই আরব, ইরানী, তুর্ক, কুদ, মুর ও অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলিম 
ইসলামের পতাকা তলে একতাবদ্ধ হয়েছিল এবং উম্মতে ওয়াহেদার জন্ম দিয়েছিল। এটিই তো ইসলামের রীতি। রাজাকারগণ 
ছিল সে রীতির অনুসারি। শুধু একাত্তরে নয়, সর্বকালে ও সর্বস্থানে সে রীতি নিয়ে বাঁচাই হলো প্রকৃত ঈমানদারী। ইসলামের এ 
দর্শন বাঙালী মুসলিমদের মাঝে লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান অনুসারি পাবে -সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? একাত্তরে তো সেটিই ঘটেছিল। 
একাত্তেরর এ সত্যটি আবিস্কারে বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ ব্যর্থ হয়েছে। 


ব্যক্তির মন যা জানে না,তার চোখও সেটি দেখতে পায় না। চোখ তো তখনই দেখে যখন তার পিছনে আলোকিত মন কাজ 
করে ।মনের অন্ধকারে তাই চোখও অন্ধ হয়। মহান আল্লাহতায়ালার কুদরত দেখতে হলে তাই জ্ঞানবান মন চাই।তাঁর সৃষ্ট বিশাল 
জগতে বসবাস করেও বেঈমানেরা তাই তাঁর কুদরত দেখতে ব্যর্থ হয়।অজ্ঞের পক্ষে তাই ঈমানদার হওয়া অসম্ভব।ইসলামে তাই 
জ্ঞানার্জন প্রথমে ফরজ করা হয়েছে, নামায-রোযা বা হজ-যাকাত নয়।একই কারণে ইসলামী চেতনাশণ্য সেকুযুলারিস্টগণ তাই 
রাজাকারদের দর্শনের বলটি দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ এবং সে সাথে নিজের দেশ বাঁচাতে যে 
ধর্ম প্রেমিক ও দেশপ্রেমিক মানুষগুলো অকাতরে প্রাণ দিল -তাদের কাছে তারা অর্থলোভী দালাল ও যুদ্ধাপরাধী মনে হয়েছে! 


বাঙালী জাতীয়বাদীদের দর্শনটি ছিল ভাষা ও আঞ্চলিকতার নামে দেয়াল গড়া তথা বিভেদ গড়ার দর্শন। এটি পাপের পথ । 
ইসলামে এমন বিভক্তি হারাম, এবং শরিয়তের আইনে দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ। মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ ছিল বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীর অনুসারি; তাদের কাছে প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনাটি পরিত্যক্ত হয়। এমন নীতি কাফেরদের 
থেকে সমর্থণ পাবে _সেটি স্বাভাবিক; কিন্ত কোরঅআন-হাদীস বা নবীজীর সুন্নাহ থেকে নয়। তাই একাত্তরে তাদের 
আশ্রয়দাতা, সাহায্যদাতা, প্রশিক্ষণদাতা ও একান্ত বন্ধু গণ্য হয় ভারতীয় কাফেরগণ, কোন মুসলিম দেশ নয়।তাদের কাছে 
রাজাকারগণ গণ্য হয় হত্যাযোগ্য প্রতিপক্ষ রূপে। ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে গভীর বিচ্যুতির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে 
অবাঙালী মাত্রই “ছাতুখোর” শত্রু এবং ঘৃণার যোগ্য -এমনকি হত্যাযোগ্য গণ্য হয়েছে।অথচ রাজাকারদের কাছে সেটি মনে 
হয়নি। যেমন সাতচল্লিশে মনে হয়নি, তেমনি একাত্তরেও নয়। বরং পাঞ্জাবী, বিহারী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচ তথা সকল ভাষার 
মুসলিমগণ গণ্য হয়েছে তার প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভাই রূপে। কারণ সেরূপ গণ্য করাটাই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম।-(সুরা 
হুজরাত, আয়াত ১০)। নইলে চরম অবাধ্যতা হয় মহান রাব্বুল আলামীনের। তাই ঈমানদারগণ কি তার পাঞ্জাবী, বিহারী, 
পাঠান, সিন্ধি, বেলুচ ভাইকে হত্যা করতে পারে? একাত্তরে বহুলক্ষ অবাঙালীকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে যেভাবে বস্তিতে 
বসানো হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসাবাণিজ্য ও সহায়-সম্পদকে যেভাবে ছিনতাই করা হয়েছে -সেটি মুসলিম সংস্কৃতি নয়। 
মানবতার সংস্কৃতিও নয়। এটি নিতান্তই মুক্তিযুদ্ধের বাঙালী জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি। এমন অপরাধ কর্মের গভীর স্বাদুশ্য মেলে 
হিটলারের ফ্যাসিবাদের সাথে। ইসলামে এমন কর্ম শুধু হারামই নয়, শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ। সেটি গুরুতর যুদ্ধাপরাধ 
আন্তর্জাতিক আইনেও। এরূপ বর্বর জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণেই জার্মানগণ লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে 
জ্যান্ত হত্যা করেছে। মুজিব ও তার অনুসারিগণ সে বর্বর ফ্যাসিবাদের আবাদ বাড়িয়েছে বাংলাদেশে বঙ্গিয় ভূমিতে ইসলাম 
আগমনের পর এরূপ বর্বর অসভ্যতা আর কোন কালেই প্রতিষ্ঠা পায়নি। মুজিব ও তার অনুসারিগণ আর কোন কারণে না 
হোক, অন্ততঃ এ অসভ্যতার কারণে বাঙালীর ইতিহাসে শত শত বছর বেঁচে থাকবে। বাঙলার মুসলিম সংস্কৃতিতে এমন 
অসভ্যতার কি স্থান আছে? বরং এ সংস্কৃতি তো তুর্কি বীর ইখতিয়ার মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী, ইয়েমেনি সুফিসাধক শাহ 
জালাল, আফগান বীর ঈসা খাঁ'দের ন্যায় নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলিমদের বাংলার বুকে আপন করে নেয়ার সংস্কৃতি। 


মহান আল্লাহতায়ালা ব্যক্তিকে ভাষা,বর্ণ ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠতে নির্দেশ দেন। পবিত্র কোরআনে বহু বার ঘোষিত হয়েছে 


সে নির্দেশ। বলা হয়েছে, “আহীমু দ্বীন ওয়ালা তাতাফাররাকু” -(সুরা শুরা,আয়াত ১৩)। অর্থঃ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং 
বিভক্ত হয়োনা। বলা হয়েছে, “ওয়া তাছিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়াঁও ওলা তাফাররাকু” -(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৩)। অর্থঃ 


তোমরা আল্লাহর রশিকে (তথা কোরআনকে) শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না। প্রতি যুগে প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির 
প্রতি মহান আল্লাহতায়ালার এটিই হলো নির্দেশ। মুসলিম দেশে বিচ্ছন্নতার যুদ্ধ তাই মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এমন 
যুদ্ধে পৌত্তলিক কাফেরগণ অর্থ দিবে, অস্ত্র দিবে, প্রশিক্ষণ দিবে এবং নিজ খরচে প্রকাণ্ড যুদ্ধও লড়ে দিবে -সেটিই কি 
স্বাভাবিক নয়ঃ একাত্তরে তো সেটিই ঘটেছে। 


মুমিনের জীবনের এজেন্ডা তাই আল্লাহর প্রদর্শিত শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান হওয়া এবং বিভক্তি থেকে বাঁচা । ফলে ঈমানদার 
হওয়ার দায়বদ্ধতা শুধু নামায-রোযা, হজ-যাকাত পালন নয়, মুসলিমদের মাঝে এক্য গড়াও। কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের 


এজেন্ডাটি এক্য নয়, বরং ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার পরিচয়ে বিভক্তির দেয়াল গড়া । ফলে বিভক্তির এ রাজনীতি কি আদৌ 
কোন মুসলিমের রাজনীতি হতে পারে? এটি তো মহাপাপ। এ পাপ ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুণে নেয়। ভাষা,বর্ণ ও 
আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠার কারণেই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বহু হাজার মাইল দুরের ভূমিতে জন্ম নেয়া মুহাম্মদ (সাঃ)কে 
তারা প্রাণপ্রিয় রাসূল ও তার প্রচারিত ধর্মকে নিজ ধর্ম রূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল। নামে মুসলিম হলেও মুক্তিবাহিনীর 
সদস্যদের মাঝে সে ইসলামী চেতনা ও সে ঈমানী দায়বদ্ধতা গুরুত্ব পায়নি। বাঙালী হওয়াটিই তাদের কাছে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। অপরদিকে রাজাকারের জীবনে বিশ্ব-ত্রাতৃত্বের ইসলামী চেতনাটি ধারাবাহিকতা পেয়েছিল। এ চেতনাটি ১৯৪০/য়ে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলিমের জীবনে এতোটাই প্রবল ছিল যে, ভারত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা অবাঙালী মুসলিমদের জন্য 
ঢাকাসহ পূর্ব-পাকিস্তানের বহু নগরে পরিকল্পিত বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। কারণ তারা ছিল বাংলার মুসলিম ভূমিতে 
মেহমান।ভারত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা অসহায় অবাঙালীদেরকে সাহায্য করাকে তারা পবিত্র ইবাদত মনে করতো। ভারত 
থেকে আসা প্রায় ৭০ লাখ মুহাজিরদের প্রতি অভিন্ন ভালবাসা দেখানো হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানেও। অথচ তেমন একটি 
মানবিক আচরণ মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মাঝে একাত্তরে দেখা যায়নি। বরং তারা নেমেছে অবাঙালীদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও 
লুণ্ঠনে। বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে একাত্তর তাই ইসলামী চেতনা ও চরিত্রের এক গভীর অধঃপতনের দিন। অবাঙালী 
মুসলিমের বিরুদ্ধে এরূপ নৃশংস আচরণ সমগ্র মুসলিম ইতিহাসের অতি বর্বর অধ্যায় রূপে বহুহাজার বছর বেঁচে থাকবে -তা 
নিয়ে কি কোন সন্দেহ আছেঃ 


ঈমানদারকে শুধু ইবাদত নিয়ে বাঁচলে চলে না, তাকে বাঁচতে হয় পারস্পারিক মুসলিম ভাতৃত্বের অটুট বন্ধন নিয়েও। কারণ, সে 
ভাবে বাঁচতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে । ফলে ভাতৃত্বের সে বন্ধন নিয়ে বাঁচার মধ্যেই প্রকৃত ঈমানদারী। অন্য ভাষা 
ও অন্য বর্ণের মুসলিমও তার কাছে তখন প্রাণপ্রিয় ভাই গণ্য হয়। এমন চেতনার কারণেই অতীতে ইসলামী খেলাফত 
বাংলাদেশের চেয়ে শতগুণ বৃহৎ ভূমির উপর বিস্তার লাভ করেছিল; এবং সে বিশাল ভূমিতে ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার নামে 
দেয়াল গড়ে উঠেনি। সে ভূগোল বাঁচাতে দেশের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করতে হয়নি -যেমনটি পাকিস্তান বাঁচাতে 
একাত্তরে হয়েছে। ঈমানের প্রকাশ তাই শুধু নামায-রোযা, হজ-যাকাতে নয়,বরং সেটির প্রবল প্রকাশ ঘটে প্যান-ইসলামীক 
ভাতৃত্ব, রাজনীতি ও ভূগোলের মাঝে । যে মুসলিম দেশে সেরূপ ভাতৃত্ব নাই, বুঝতে হবে সে দেশের নাগরিকদের অপূর্ণতা আছে 
মুসলিম রূপে বেড়ে উঠায়। মুসলিম ভাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করা বা সে বন্ধনকে অস্বীকার করার অর্থ মুসলিম উম্মাহ থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া। মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহ তাই শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল মহান আল্লাহতায়ালার ঘোষিত নির্দেশমালার 
বিরুদ্ধেও। সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের বিজয় শুধু এ নয় যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে তারা বাংলাদেশে গড়তে পেরেছে। বরং 
তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্যটি হলো, প্যান-ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্রোহটি সফল করতে পেরেছে। ইখতিয়ার 
মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির হাতে বঙ্গ বিজয়ের পর বাংলার মাটিতে এটিই ছিল মহান আল্লাহতায়ালার কোরআনে ঘোষিত 
প্যান-ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সফল বিদ্রোহ। 


প্যান-ইসলামী চেতনার কারণেই বাঙালী মুসলিমের কাছে কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল, নবাবজাদা 
লিয়াকত আলী খানের মত অবাঙালী নেতারা ১৯৪৭ সালে আপন জন মনে হত। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নামে অনেক 
প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদে তেমন মুসলিম ভাতৃত্ব গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল। বরং 
সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তারা একটি ভাষা ভিত্তিক সীমারেখা টেনে দেয়, যারা সে সীমারেখা অতিক্রম করে তাদেরকে শত্রু গণ্য 
করা হয়। সাতচল্লিশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও একাত্তরের রাজাকারেরা যে অভিন্ন চেতনার ছিল -সেটি বুঝতে ইসলামের শক্রুপক্ষ 
আদৌ ভুল করেনা। একারণেই মুক্তিযোদ্ধরা শুধু নিরস্ত্র রাজাকার হত্যাতেই আনন্দ পায়নি, আনন্দ পেয়েছে বাংলাদেশের 
ইতিহাস থেকে ১৯৪৭-য়ের পাকিস্তান আন্দোলনের মুসলিম নেতাদের নাম মুছে ফেলতেও। তাদের কাছে বরং অতি আপনজন 
মনে হয়েছে গান্ধি, নেহেরু, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, চিত্তরঞ্জন সুতোর, জেনারেল ম্যানেক শ' ও জেনারেল অরোরা ন্যায় ভারতীয় 
ব্যক্তিত্ব। এমন এক অসুস্থ চেতনার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ হল হয়ে গেছে সূর্য সেন হল এবং ইকবাল হল থেকে 
বিলুপ্ত হয়েছে মহান কবি আল্লামা ইকবালের নাম। অথচ বাংলার মানুষ যদি সাতচন্পিশে কায়েদে আজম, ইকবাল, লিয়াকত 
আলী খানদের বাদ দিয়ে গান্ধি, নেহেরু, সূর্যসেন, ক্ষদিরামের পথ ধরতো তবে আজকের বাংলাদেশই প্রতিষ্ঠা পেত না। কাশ্মীরী 
মুসলিমদের ন্যায় তাদেরও তখন ভারতীয় সৈন্যদের হাতে প্রতিদিন হত্যার শিকার হতে হত এবং মুসলিম রমনীদের ধর্ষিতা হতে 
হত। হত্যাযোগ্য অপরাধ গণ্য হত গরু কোরবানী ও গরুর গোশতো ভক্ষণ। শক্র-মিত্র নির্ণয়ে একটি চেতনা যে মানব মনে কতটা 
গভীর প্রভাব ফেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীরা হলো তার নজির। এ চেতনার ফলে আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে 
রাজপথে নামা দাড়ী-টুপিধারী বাঙালী যুবকটিও মুক্তিবাহিনীর কাছে হত্যাযোগ্য মনে হয়। এজন্য তাকে পাঞ্জাবী বা বিহারী 
হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। 


ভারত কোন প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন বাড়াতে অতীতে যুদ্ধ করেনি। সাহায্যও দেয়নি। একাত্তরেও সে লক্ষ্যে যুদ্ধ করেনি। 
পাকিস্তান বিভক্ত করতে যুদ্ধ করলেও ভারতীয়গণ নিজ দেশের মধ্যে এক্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা দিতে তারা 
রাজী নয়। ভারতের জনসংখ্যা ১২০ কোটির বেশী। বাংলার মত প্রায় বিশটির চেয়ে অধীক ভাষা রয়েছে ভারতে। ভাষাগত সে 


ভিন্নতা নিয়ে সেদেশে বাংলাদেশের মত ২০টি স্বাধীন দেশ নির্মিত হতে পারতো। অথচ তেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণা ভারতীয় 
হিন্দুদের মাথায় স্থান পায়নি। ১৯৪৭'য়ে যেমন নয়, আজও নয়। নানা ভাষার হিন্দুরা ভাষার উর্দ্ধে উঠে ভারতব্যাপী একটি মাত্র 
রাষ্ট্র গড়ার কারণেই তারা আজ বিশ্বের বুকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। বাঙালী মুসলিমগণ সেটি পারেনি। ক্ষদ্রতর ও দুর্বলতর হওয়ার 
নেশায় কি সেটি সম্ভব? মুসলিম হওয়ার অর্থ তাই শুধু কোরআন পাঠ, নামাজ-রোযা ও হজ-যাকাত পালনও নয়। সেটি ভাষা, 
বর্ণ ও ভৌগলিকতার উর্দ্ধে উঠে অন্য ভাষা ও অন্য বর্ণের মুসলিমদের সাথে একাত্ব হওয়ার সামর্ধ্য। এরূপ একতা গড়া ইসলামে 
ফরজ তথা বাধ্যতামূলক। বিজয় ও ইজ্জত আসে তো এরূপ একতার পথেই। নইলে শক্তি লোপ পায়;বিলুপ্ত হয় ইজ্জতও। 
মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত এবং শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন করার এজেন্ডা তো ইসলামের শক্রপক্ষের। একাত্তরে সে এজেন্ডা নিয়েই 


যুদ্ধে নেমেছিল আওয়ামী লীগ ও মুক্তি | মুজিবের এজেন্ডার সাথে ভারতের এজেন্ডাও তখন একাকার হয়ে যায়। 
মুক্তিবাহিনীর পিছনে ভারতের অর্থদান, অস্ত্রদান ও প্রশিক্ষণদানের মতলবটি বুঝতে হলে ভারতের এজেন্ডাকেও তাই বুঝতে 


হবে। ভারত তো চায় তার সীমান্ত্র ঘিরে দুর্বল ভুটান,নেপাল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পাক, শক্তিশালী পাকিস্তান নয়। অথচ 
একাত্তরের ইতিহাসে সে ভারতীয় এজেন্ডাকে আদৌ তুলে ধরা হয়নি। 


শেষ হয়নি একাত্তরের যুদ্ধ 


একাত্তরের যুদ্ধ একাত্তরে শেষ হয়নি। সে যুদ্ধ এখনো অবিরাম চলছে। ভারতীয় এজেন্ডাটি শুধু পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ 
সৃষ্টি ছিল না। লক্ষ্য, বাংলাদেশের মেরুদন্ড ভাঙ্গাও। নইলে ভারতের ভয়, পূর্ব সীমান্তে আরেক পাকিস্তান সৃষ্টি হবে। সেটি রুখতে 
ভারত চায় তার পক্ষে সৈনিক। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একাত্তরের চেতনাধারিদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। একাত্তরের 
ন্যায় আজও যারা ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোধী তাদেরকে তারা রাজাকার বলছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের লড়াইটিও 
শেষ হচ্ছে না। যতদিন পাশে ভারত আছে, ততদিন এ যুদ্ধ ও আছে। মেরুদণ্ড ভাঙ্গার লক্ষ্যে তারা বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার 
চেষ্টাও করবে। সে লক্ষ্যে ভারত অতীতে চাকমা বিদ্রোহীদের নিজভূমিতে আশ্রয় দিয়েছে এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রও 
দিয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ নিয়ে চিত্তরঞ্জন সুতারের ন্যায় যারা স্বাধীন বঙ্গভূমি গড়ার স্বপ্ন দেখে তারাও আশ্রয় 
পেয়েছে ভারতে। 


বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকৃত লড়াই মূলত দু'টি চেতনার। নানা নামের নানা দল মূলতঃ এ রণাঙ্গনে সাইডশো মাত্র। একাত্তরে 
রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে -এ দুটি চেতনারাই প্রবল প্রকাশ পেয়েছিল। বহু বাংলাদেশী বিষয়টি না বুঝলেও ভারত সেটি 
ষোলআনা বুঝে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একাত্তরে ভারতের প্রতি সেবাদাস চরিত্র নিয়ে যে প্রবল 
বাঙালী সেক্যুলার পক্ষটি গড়ে উঠেছিল ভারত সরকার ও ভারতভক্ত সেক্যুলার বাংলাদেশীগণ চায় সেটি চিরকাল বাঁচিয়ে 
রাখতে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারদের সে ভারতসেবী চেতনাটিকেই তার বলছে একাত্তরের চেতনা। বাংলাদেশের শিল্পে 
কোন বিনিয়োগ না করলে কি হবে, তারা শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এ চেতনা বাঁচাতে। ভারতের আধিপত্যবাদী 
রাজনীতি বাঁচানোর এ বিশাল বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে অসংখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক দল এবং এনিজিওকে তারা 
বাংলাদেশে রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মিডিয়ার ময়দানে নামিয়েছে। সে লক্ষ্যপূরণে শত শত পত্র-পত্রিকা, বহুশত নাট্যদল, 
বহু সাংস্কৃতিক দল, বহু টিভি চ্যানেল এক যোগে কাজ করছে। বাংলাদেশের সীমান্তে মাতায়েনকৃত ভারতীয় সেনাদের চেয়ে 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়োজিত এসব এজেন্টদের সংখ্যা এজন্যই অধিক। উপরুন্ত, ভারত থেকে নিয়মিত আমদানী করা 
হচ্ছে বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ও বই-পুস্তক। দেশের অভ্যন্তরে ভারতের পক্ষে মূল যুদ্ধটি লড়ছে তারাই। একাত্তরের 
বন্দুক যুদ্ধ থেমে গেলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এজন্যই থামেনি। যুদ্ধের প্রচণ্ড উত্তাপ তাই দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও 
বুদ্ধিবৃত্তিতে। ভারতের একাত্তরের যুদ্ধের এটিই হলো ধারাবাহিকতা। শত্রুর যুদ্ধ তো এভাবেই যুগ যুগ নানা স্ট্রাটেজী নিয়ে নানা 
রণাঙ্গনে বেঁচে থাকে। এজন্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টিপাই মুখ বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিটের 
পক্ষে কথা বলতে কোন ভারতীয় লাগে না। ভারতের পক্ষে সে যুদ্ধ সফল ভাবে লড়ার জন্য তাদের টট্রোজান হর্সরাই যথেষ্ট। 


ক্ষতিসাধনের উৎসব 


ব্যক্তির ঈমানদারী তো ইসলামের বিজয়ে ও মুসলিমের কল্যাণে সে কতটা হিতকর বা কল্যাণকর -সেটি প্রমান করায়। 
ঈমানদারকে তাই প্রতি মুহুর্তে বাঁচতে হয় এ ভাবনা নিয়ে, ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়ে ও মুসলিমের কল্যাণে কীভাবে সে আরো 
অধীক কাজে লাগতে পারে? এমন ভাবনা নিয়েই ঈমানদার ব্যক্তি জিহাদের ময়দান খোঁজে । সে ভাবনা নিয়ে বিখ্যাত তুকীঁ বীর 
ইখতিয়ার মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার বুকে ছুটে এসেছিলেন। এভাবেই বখতিয়ার খিলজী বাংলার কোটি কোটি 
মুসলিমদের সবচেয়ে বড় কল্যাণটি করেছিলেন। নইলে আজ যারা মুসলিম,তাদের অনেকেই হিন্দু থেকে যেত। এবং গরু-বাছুর, 
শাপ-শকুন, নদ-নদী,পাহাড়-পর্বত ও মুর্তি পূজায় জীবন কাটিয়ে নিশ্চিত জাহান্নামের যাত্রী হতো। মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে 
অকল্যাণকর বা অহিতকর কিছু করা তো শয়তানের কাজ। প্রশ্ন হলো, ইসলাম ও মুসলিমের কোন কল্যাণের এজেন্ডা নিয়ে কি 
গঠিত হয়েছিল মুক্তিবাহিনী? ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণ কি ভারতের গর্ভে বা ভারতের সাহায্য নিয়ে সম্ভব? প্রশ্ন হলো, 
ভারতের মত একটি আগ্রাসী হিন্দু দেশ মুসলিমের কল্যাণের যুদ্ধ করবে বা একটি বাহিনী গড়ে তুলবে -সেটি কি ভাবা যায়? 
আজ পর্যন্ত কোথায়ও কি ভারত তেমন কর্ম করেছে? সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর হাতে দিল্লি বিজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম 
ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ছিল পাকিস্তান সুষ্টি। পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে 


শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র -যা এখন বেঁচে থাকলে লোক সংখ্যাটি হতো ৩৫ কোটি। এদেশটিকে খণ্ডিত করায় আগ্রহ ছিল সকল 
ইসলাম বিরোধী শক্তির। পলাশীর পরাজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয়েছে পাকিস্তানের 
বিভক্তির মধ্য দিয়ে। আর সে বিভক্তির কারণ, বাঙালী সেক্যুলার নেতৃত্ব ও তাদের সৃষ্ট মুক্তিবাহিনী। এ বিভক্তির ফলে 
বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে সামরিক ভাবে পঙ্গু এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে ভারতের অধিকৃত একটি দুর্বল দেশে। 
মুসলিম উম্মাহর সে বিশাল ক্ষতিটি নিয়ে প্রচণ্ড উৎসব শুধু ভারতের হিন্দু শাসক মহলেই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা 
মহলেও। 


রাজাকারের চেতনায় প্রবল ভাবে যা কাজ করেছিল তা হলো ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও সামরিক আগ্রাসন থেকে সর্ববৃহৎ মুসলিম 
রাষ্ট্র পাকিস্তানকে বাঁচানোর প্রেরণা। ভারতীয় প্রচারমাধ্যম বিপুল সংখ্যক বাঙালীদের বিভ্রান্ত করতে পারলেও রাজাকারদের 
বিভ্রান্ত করতে পারিনি। ভারতের মুসলিম বিরোধী ভূমিকাকে তারা যেমন ১৯৪৭'য়ে দেখেছে, তেমনি ১৯৭১'য়ের পূর্বে এবং 
পরও দেখেছে। পাকিস্তানের অকল্যাণই ছিল তাদের নীতি। ভারত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠারই শুধু বিরোধীতা করেনি, বিরোধীতা 
করেছে দেশটির বেঁচে থাকার বিরুদ্ধেও। সে শত্রুতা যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল তা নয়, ছিল পর্ব পাকিস্তানের 
বিরদ্ধেও। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয়দের অধীক মহববত থাকার কথা নয়। পূর্ব পাকিস্তানকে মরুভূমি করতেই তারা নির্মাণ 
করেছে ফারাক্কা বাঁধ। ভারতের আগ্রাসী আচরণটি দেখা গেছে কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, মানভাদর ও সিকিমে। এমন আগ্রাসী 
ভারতকে মুক্তিযোদ্ধাগণ আপন রূপে বরণ করে নেয়। ভারতও যে মুসলমানদের কল্যাণে কিছু করতে পারে রাজাকারগণ 
কখনোই বিশ্বাস করেনি। দেশটির শত্রসুলভ আচরণ দেখেছে যেমন ১৯৪৭ ও ১৯৬৫'য়ে, তেমনি ১৯৭১'য়েও। মুসলিম কল্যাণে 
ভারতের কিছু করার আগ্রহ থাকলে সেটির শুরু হওয়া উচিত ছিল কল্যাণকর কিছু করার মধ্য দিয়ে; একাত্তরের যুদ্ধ, যুদ্ধে 


হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নয়। 
রাজাকারের মিশন ও মুক্তিযোদ্ধার মিশন 


রাজাকার শব্দটি একটি ফার্সী শব্দ। ফার্সি থেকে এসেছে উদ্দুতে। রাজাকার বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে 
কোন যুদ্ধ বা কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেয়। একাত্তরে তাদের সে মিশনটি ছিল, ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন থেকে 
পাকিস্তানকে বাঁচানোর। পাকিস্তানে অবিচার ছিল, বঞ্চনা ছিল, জুলুমও ছিল। রাজনৈতিক অনাচারও ছিল। তবে সমাধান যে 
ছিল না তা নয়। দেহ থাকলে যেমন রোগব্যাধীও থাকে। তেমনি বৃহৎ রাষ্ট্র থাকলে তাতে নানাবিধ সমস্যাও থাকে। শরীরের ভাঙ্গা 
হাড্ডিটি সারাতেও সময় লাগে। রাষ্ট্রের রোগ সারাতে সময় আরো বেশী লাগে। বহু দেশে এমন সমস্যা কয়েক যুগ ধরে চলে। 
যেমন পাকিস্তানের বয়সের চেয়ে অধিক কাল ধরে চলছে ইংল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডের সমস্যা । কয়েক যুগ ধরে চলছে সুদানের 
দারফোরের সমস্যা। ভারত কাশ্মীরের সমস্যা বিগত ৬৫ বছরেও সমাধান করতে পারেনি। তবে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির দাবীটি 
একাত্তরের কয় মাস আগেও কেউ মুখে আনেনি। ১৯৭০'য়ের নির্বাচনেও এটি কোন ইস্যু ছিল না। শেখ মুজিব ও তার লাখ লাখ 
শ্রোতা মুক্তিযুদ্ধের শুরু মাত্র কয়েক মাস আগেও নির্বাচনী জনসভাগুলোতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়েছে। সরকারের 
বিরুদ্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার যে অভিযোগ -সেটির অস্তিত্ব মার্চের ১৯৭১'য়ের মার্চের একমাস 
আগেও ছিল না। অথচ এমন একটি অভিযোগ পাশ্ববর্তী মায়ানমারে দেড় দশক ধরে চলছে। সেদেশে ১৯৯০ সালের নির্বাচনে 
বিজয়ী প্রার্থী অং সাও সুচীর হাতে সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাঁকে গৃহবন্দী করে। সে অপরাধে কি কেউ 
দেশভাঙ্গার জন্য ভারতীয় সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে? বরং মায়ানমারের স্বৈরাচারী সামরিক জান্তাদের সাথে ভারতের 
আচরণটি লক্ষ্য করার মত। সেদেশের সামরিক জান্তার সাথে ভারত শুরু থেকেই সন্ভাব ও সহযোগিতা বজায় রেখেছে এবং 
পুরাদস্তুর বাণিজ্যও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারত ও তার দোসররা নির্বাচন পরবর্তী সে সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানকে আদৌ 
সময় দিতে রাজী ছিল না। সেটিকে বাহানা বানিয়ে ভারত দেশটির বিনাশে হাত দেয়। এটি ছিল অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ 


রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অতিশয় ন্যান্কারজনক ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধাদের মিশনটি ছিল সে ভারতীয় এজেন্ডাকে সফল করা। সে 
মিশনে তারা সফলও হয়। 


দেশ বাঁচলেই দেশের রাজনীতি বাঁচে। বাঁচে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠার স্বাধীনতাও। একাত্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ইস্যু ছিল চিহ্নিত শত্রুর পরিকল্পিত হামলা থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশটিকে বাঁচানোর দায়বদ্ধতা। এ দায়বদ্ধতাটি ছিল 
দেশের প্রতিটি ঈমানদারের উপর। তেমন এক ঈমানী দায়বদ্ধতায় নিজ নিজ সামর্থ্য নিয়ে প্রাণপনে ময়দানে নেমে আসে হাজার 
হাজার আত্মত্যাগী তরুণ। পাকিস্তানের এবং সেসাথে বাংলাদেশের ইতিহাসে এরাই হলো রাজাকার। তাদের অধিকাংশই ছিল 
স্কুল-কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বহু হাজার ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। অনেকে ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থক। বাংলার হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসে বাংলাভাষী মানুষ নিজ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় 
এভাবে কাফের সেনা বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে -সে ইতিহাস খুব একটা নেই। বরং ক্লাইভের ইংরেজ 
বাহিনী যখন বাংলা দখল করে নেয় তখন বাংলার কোন তরুণ একটি তীরও ছুড়েনি। কেউ প্রাণ দিয়েছে -সে নজিরও নেই। 
বরং অনেকে মুর্শিদাবাদের রাস্তার দুই পার্শ্বে হাজির হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয় উৎসব দেখতে। ফকির বিদ্রোহ ও মহান 
মুজাহিদ হাজী নেসার আলী তিতুমীরের প্রতিরোধ এসেছে অনেক পরে। 


একাত্তরের বহু হাজার রাজাকার প্রাণ হারিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার _এ দুই পক্ষের মাঝে সবচেয়ে বেশী প্রাণ হারিয়েছে 
এবং নির্ধাতীত হয়েছে এই রাজাকারেরা। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যা কিছু হয়েছে তা লড়াইয়ের মাত্র ৯ মাস যুদ্ধ চলাকালে। কিন্তু 
রাজকারদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলেছে একাত্তরের পরও। বরং তাদের উপর লাগাতর হামলা হচ্ছে বিগত ৪৪ 
বছর ধরে। সেটিকে অব্যাহত রাখারও অবিরাম চেষ্টা চলছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা ও ইতিহাসের বইয়ে 
রাজাকারদের বিরুদ্ধে শুধু গালিগালাজই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের কল্যাণে তাদেরও যে একটি রাজনৈতিক 
দর্শন, কৌশল বা স্ট্রাটেজী ছিল -সে সত্যটিকে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। রাজাকারদের অধিকার দেয়া হয়নি তাদের চেতনা 
ও দর্শনের কথাগুলো লোক-সম্মুখে তুলে ধরার। অথচ সেটিও হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


রাজাকারের দর্শন ও মুক্তিযোদ্ধার দর্শন 


রাজকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে মুল পার্থক্যটি ভাষা বা বর্ণের নয়। সেটি দর্শনের। রাজাকারের কাছে যেটি গুরুত্ব পেয়েছিল 
সেটি হলো ভাষা ও অঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে মুসলিম উম্মাহর শক্তিবৃদ্ধিতে কাজ করা। পাকিস্তান ছিল বহু ভাষাভাষি একটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতীক। আজও সেটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাই সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়ভার শুধু 
পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি ও বেলুচদের উপর ছিল না। বহু বাঙালী মুসলিমও সে দায়িত্ব পালনকে ফরজ ভেবেছে। কারণ 
বাঙালীগণ ছিল সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক। শেখ মুজিব তাদের আদর্শ ছিল না। গান্ধি, নেহেরু, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন বা 
প্রীতিলতাও নয়। তাদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম -যাদের শতকরা ৭০ ভাগের অধিক শহীদ 
হয়েছেন এক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী উম্মাহ গড়ায়। তাদের দৃষ্টিতে বাঙালী মুসলিমের মূল কল্যাণটি বাঙালী রূপে বেড়ে উঠায় নয়, 
বরং ইসলামের বিজয়ে অঙ্গীকারটি হৃদয়ে ধারণ করে ঈমানদার রূপে বেড়ে উঠায়। সে কল্যাণিট অনন্ত আখেরাতেও। মহান 
আল্লাহতায়ালার কাছে হিসাব দিতে হবে ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণে কার কি অবদান সেটির। তাঁর মহান আদালতে কার কি 
ভাষা বা বর্ণ -সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। তাই ভাষার নামে রাষ্ট্র গড়ায় কোন কল্যাণ নেই। ইসলামে এটি ফরজ নয়,নবীজীর সেটি 
সূন্নতও নয়। এমন রাষ্ট্র গড়ায় প্রাণ দিলে কেউ শহীদ হয় না। শহীদ হতে হলে লড়াইটি নির্ভেজাল আল্লাহতায়ালার দ্বীনপালন ও 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হতে হয়। হতে হয় মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায়। অথচ মুক্তিবাহিনী যে পথ ধরেছিল সেটি 
ছিল মুসলিম রাষ্ট্রকে ছোট করার তথা ক্ষতি সাধনের এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশের বুকে ভারতের ন্যায় কাফের 
রাষ্ট্রের আধিপত্য বাড়ানো। তাই মুক্তিবাহিনীর গঠনে, প্রশিক্ষণে ও তাদের অস্ত্রদ॥ানে ভারত এতোটা আগ্রহী ছিল। ভারত তো 
পাকিস্তান ভাঙ্গার এমন একটি যুদ্ধ নিজ সৈন্য, নিজ অস্ত্র ও নিজ অর্থে ১৯৪৭ সাল থেকেই লড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভাষা 
বা বর্ণ-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে সাহাবায়ে কেরাম প্রাণ দান দূরে থাক, সামান্য শ্রম, সময় বা অর্থ দান করেছেন -সে প্রমাণ 
নেই। এরূপ ভাঙ্গার কাজ গুরুত্ব পেলে হাজার বছর আগেই অখণ্ড খেলাফত ভেঙ্গে বাংলাদেশের ন্যায় পঞ্চাশটিরও বেশী স্বাধীন 
রাষ্ট্র নির্মিত হতে পারতো। 


একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ছিল মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত। এক শিবিরে ছিল আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী 
পার্টি (ন্যাপ), কম্যুনিষ্ট পার্টি -মূলত এ তিনটি সেক্যুলার দল। ইসলামের প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাদের কোন অঙ্গীকার ছিল না। বরং তারা 
ছিল ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তি। পাকিস্তানকে তারা সাম্প্রদায়িক সৃষ্টি মনে করতো। তারা দেশটির ভাঙ্গার লড়ায়ে ভারতের 
সহযোগী ছিল। এ দলগুলির ছিল নিজ নিজ দলীয় ছাত্র সংগঠন। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ছিল এসব দলের ছাত্র সংগঠনেরর 
সদস্যরা । অপর শিবিরের দলগুলো হলো মুসলিম লীগের তিনটি মূল উপদল, জামায়াতে ইসলামী, পিভিপি, নেজামে ইসলাম, 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, কৃষম-শ্রমিক পার্টি এবং জমিয়তে আহলে হাদীস। এছাড়াও আরো কিছু ছোট দল ছিল। 
রাজাকারগণ মূলত আসে এসব দলগুলি থেকে। রাজাকারদের মাঝে বহু নির্দলীয় ব্যক্তিও ছিল। তারা ছিল বিভিন্ন পীরের 
মুরীদ, ছিল মাদ্রাসার নির্দলীয় ছাত্র। তাদের সবার কাছে পাকিস্তান ছিল স্বপ্নের দেশ;এবং ভারতীয় আধিপত্য থেকে বাঁচার 
রক্ষাকবচ। 


১৯৪৭'য়ের পূর্বে শেখ মুজিব নিজেও কলকাতায় থাকা কালে মুসলিম লীগের প্যান-ইসলামী দর্শনের স্রোতে কিছু কাল 
ভেসেছেন। কলকাতার রাজপথে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানও বলেছেন। কিন্তু ১৯৪৭'য়ের পর সে স্রোত কমে যাওয়ায় সেক্যুলার 
বাঙালী জাতীয়তাবাদের চড়ে তিনি আটকা পড়েন। এভাবে ছিটকে পড়েন পাকিস্তান সৃষ্টির মূল মিশন থেকে এবং যোগ দেন 
পাকিস্তানের শত্রু শিবিরে। যাদের মাঝে ইসলামী দর্শনের বলটি প্রবল, একমাত্র তারাই ইসলামের পক্ষে প্রবল স্রোত সৃষ্টি করে 
এবং সে স্রোতে শুধু নিজেরাই চলে না, অন্যদেরও ভাসিয়েও নেয়। ইসলামী দর্শন তো অমর। ফলে প্যান-ইসলামী দর্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মাত্র ২৩ বছরে পাকিস্তানের প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যাবে -সেটি মুসলিম সন্তানেরা মেনে নেয় কি করে? ফলে 
পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রজেক্ট ইসলামে অঙ্গীকারশৃণ্য কম্যিউনিষ্ট, নাস্তিক, হিন্দু, বাঙালী জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় এজেন্ট, ইহুদী 
এজেন্ট ও সেক্যুলারগণ মেনে নিলেও কোন রাজাকার মেনে নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারিদের থেকে রাজাকারদের মূল 
পার্থক্য বস্তুত এখানেই। 


ভিন্নতা শত্ৰু-মিত্ৰ চেনায় 


কে শত্রু আর কে মিত্র মানুষ সে ধারণাটি পায় তার দর্শন থেকে । তাই ইসলাম যাদেরকে শক্র বা মিত্র রূপে চিহ্নিত করে, 
ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্র তা করে না। মুসলিমের শক্র বা মিত্র আর বাঙালী জাতীয়তাবাদী 
সেক্যুলারিস্টদের শত্রু বা মিত্র -তাই এক নয়। এজন্যই বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের কাছে বন্ধু রূপে গৃহীত হয় নাস্তিক 
সোসালিস্ট, কম্যিউনিস্ট এবং পৌত্তলিকরা। ফলে তাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল ভারতের ন্যায় ইসলামের শত্রুদের সাথে 
কোয়ালিশন গড়াটিও। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ভারতীয় হিন্দু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, শিখ জেনারেল অরোরা, পারসিক 
জেনারেল মানেক শ" ইহুদী জেনারেল জ্যাকব অতিশয় আপনজন মনে হয়েছে। এবং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এমনকি 
নিজ দেশ, নিজ ধর্ম ও নিজ ভাষার নিরস্ত্র রাজাকার হত্যাটিও বীর-সুলভ মনে হয়েছে। ১৯৭১য়ের ১৬ই ডিসেম্বরের পর হাজার 
হাজার নিরস্ত্র রাজাকারকে হত্যা করা হয়েছে তো এমন এক চেতনাতেই। 


প্রতারণার স্বার্থে অতি দুর্বত্তদেরও ফেরেশতা সাজার আয়োজন দেখা যায়। সেটি যেমন তাদের কথাবার্তা ও বক্তৃতায়, তেমনি 
সাজগোজে। তবে ব্যক্তির মনের গোপন অভিলাষ ও তার আসল চরিত্রটি বুঝার মোক্ষম উপায়টি হলো তার নিকটতম বন্ধুদের 
দিকে তাকানো। কারণ বন্ধু নির্বাচনে সবাই তার মন ও মতের অতি কাছের লোকটিকে বেছে নেয়। তাই শেখ মুজিব বা তার 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী সহচরদের চরিত্র ও তাদের রাজনীতির মূল এজেন্ডা বুঝতে হলে ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র 
ও এজেন্ডা বুঝতে হবে। এজন্য মুজিবের লম্বা লম্বা বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন নেই। রাজাকারগণ তাই মুজিবকে চিনেছিল তার 
ঘনিষ্টতম বন্ধু ভারত সরকারের আগ্রাসী আধিপত্যবাদ ও মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস থেকে। একাত্তরের পর ভারতের অবাধ 
লুণ্ঠন, তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির অর্থনীতি, দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষে মৃত্যু এবং অধিকৃত বাংলাদেশের চিত্রটিই তাদের সে 
ধারণাকে শতভাগ সঠিক প্রমাণিত করেছে। মানুষকে শুধু বিষাক্ত পোকামাকড় ও হিংস্র পশুদের চিনলে চলে না। রাজনীতির 
ময়দানের ভদ্রবেশী প্রতারকদেরও চিনতে হয়। নইলে দেশ অধিকৃত হয় ও তলাহীন ঝুলিতে পরিণত হয়। দেশে তখন দুর্ভিক্ষও 
নেমে আসে। গণতন্ত্রের বদলে তখন বাকশালী ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলিমদের ব্যর্থতাটি এক্ষেত্রে 
প্রকট। সে ব্যর্থতাটি মুক্তিযোদ্ধাদেরও। তারা যেমন শত্রুদের চিনতে পারিনি, তেমনি ব্যর্থ হয়েছে সত্যিকার বন্ধুদের চিনতেও। যে 
মুসলিম লীগ ১৯৪৭/য়ে অখণ্ড ভারত ভেঙ্গে স্বাধীনতা এনে দিল তাদেরকে বরং শত্রু মনে করেছে। পাশে আশ্রয় নেয়া অবাঙালী 
মুসলিমদেরভাই রূপে গ্রহণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিভাজন গড়েছে স্রেফ ভাষার ভিত্তিতে । অবিঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষ 
ছড়ানো হয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণাবোধে। অথচ এমন বিভক্তি ও ঘৃণাবোধ ইসলামে হারাম। এ মহাপাপ আযাব ডেকে আনে। ১৯৪৭ 
সালে পাকিস্তানে ৬৫ লাখ ভারতীয় আশ্রয় পেয়েছিল, আশীর দশকে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর আশ্রয় পায় ৩০ লাখ 
আফগান, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লেবাননের জনসংখ্যার প্রা অর্ধেক হলো রিফিউজী। অথচ বাংলাদেশে কয়েক লাখ বিহারীর বসবাসের 
স্থান হয় না। তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বস্তিতে পাঠানো হয়। সাগরে ভাসমান প্রাণ বাঁচাতে আসা রোহিঙ্গা 
মুসলিমগণও বাংলাদেশের উপকূলে নৌকা ভেড়ানোর অনুমতি পায়নি। সেক্যুলার বাঙালীগণ মানবিক গুণাবলি নিয়ে বেড়ে 
উঠায় যে কতটা ব্যর্থ -সেটি বুঝতে এর পরও কি কিছু বাঁকি থাকে? 


রাজাকারের স্বপ্ন ও মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন 


সবাই যেমন জীবনে একই লক্ষ্য নিয়ে বাঁচে না, তেমনি একই রূপ স্বপ্নও দেখে না। মানুষে মানুষে স্বপ্নের জগত জুড়ে রয়েছে 
বিশাল পার্থক্য। সে বিশাল পার্থক্যটি ছিল রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধার মাঝেও। রাজাকারের চেতনা-রাজ্যের সবটুকু জুড়ে যে 
বিরাট স্বপ্ন ছিল, সেটি বিশ্বশক্তি রূপে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের। স্বপ্রটি ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার। সে জন্যই তারা বিশ্বের সর্ব 
বৃহৎ রাষ্ট্রটিকে ভারতীয় হামলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। দেহে প্রাণ থাকা যেমন জীবনের লক্ষণ,তেমনি এরূপ স্বপ্ন নিয়ে 
বাঁচাটিও ঈমানের লক্ষণ। আর প্রকৃত ঈমানদারের শুধু এ স্বপ্নটুকুই থাকে না, সে স্বপ্নের বাস্তবায়নে প্রাণপন প্রচেষ্টাও থাকে৷ 
এজন্যই তো ঈমানদার মাত্রই আল্লাহর পথের রাজাকার তথা স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক। এ কাজে তাকে ময়দানে নামতে কেউ বাধ্য 
করে না,নামে নিজ ঈমানী দায়বদ্ধতায়। আল্লাহর দ্বীনের এমন রাজাকার হলো প্রতিযুগের মুজাহিদগণ। রাজাকার ছিলেন 
তারাও যারা সাতচনল্লিশে “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বণিতে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার গুগ্ডাদের বিরুদ্ধে রাজপথে লড়েছেন। 
রাজাকার তাদেরও বলা হতো যারা ভারতের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসনাধীন হায়দারাবাদের স্বাধীনতা বাঁচাতে 
যুদ্ধ লড়েছিল। 


একাত্তরের রাজাকারগণ তাই মুসলিম ইতিহাসের একমাত্র রাজাকার নন। অতীতের ন্যায় এমন রাজাকার আজও অসংখ্য। 
এরাই আল্লাহর দ্বীনের বিজয় নিয়ে আজও স্বপ্ন দেখে। ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজও তারা প্রতিরোধে নামে। এ সত্যটুকু 
বুঝতে শয়তান ভুল করে না। ভুল করে না শয়তানী শক্তির বাংলাদেশী সেবাদাসেরাও। তাই বাংলাদেশের রাজপথে যখন 
দাড়ি-টরপিধারীদের রাজাকার বলে লগি-বৈঠা নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। বিস্ময় তখনও জাগে 
না, যখন একাত্তরের পরে জন্ম নেয়া ইসলামী চেতনাধারী যুবককে রাজাকার বলে হত্যা করা হয়। বিস্ময় জাগে না, যখন 
একাত্তরে যুদ্ধে অংশ নেয়নি আশি বছরের এক বুদ্ধ আলেমকে রাজাকার বলা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। রাজাকারের 
সংজ্ঞা নিয়ে জ্ঞানশৃণ্য ও চিন্তাশণ্য মুসলিমদের সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু সে সংশয় শয়তানের নেই। শয়তানের অনুসারিদেরও 
নেই। তাই রাজাকার চিনতে তারা ভুল করে না। শয়তানী শক্তির এজেন্টগণ যখন দেশের মাদ্রাসা-মসজিদ গুলোকে রাজাকার 


উৎপাদনের কারখানা বলে তখন তারা ভুল বলে না। কারণ এগুলোই লড়াকু মুজাহিদ তৈরীর কাজে মহান আল্লাহতায়ালার 
ইনস্টিটিউশন। 


নবীজী (সাঃ)র হাদীস, “গুনাহ বা ক্ষতিকর কাজ হতে দেখলে ঈমানদারের দায়িত্ব হলো সে কাজ শক্তি বলে রুখা। শক্তি না 
থাকলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করা। আর সেটিও না থাকলে মন থেকে সেটিকে ঘৃণা করা। আর এ ঘৃণাটুকুও না থাকলে 
বুঝতে হবে, তার অন্তরে শরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই”। একটি মুসলিম দেশকে খন্ডিত করার চেয়ে জঘন্য খারাপ কাজ 
আর কি হতে পারে? মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় ক্ষতিকর কাজই বা আর কি হতে পারে? দেশ খন্ডিত হওয়ায় যে 
দুর্বলতা বাড়ে, সেটি কি মাথাপিছু আয়ু বাড়িয়ে দূর করা যায়ঃ কুয়েত, আবুধাবি, কাতার, সৌদি আরবের মাথাপিছু আয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও অধিক। কিন্তু তাতে কি শক্তি বেড়েছে? বেড়েছে কি প্রতিরক্ষার সামর্থ্য। শত্রপক্ষ যখন কোন দেশকে 
দুর্বল করতে চায় তখন তারা সে দেশটির মানচিত্রে হাত দেয়। ভারত সেটি করেছিল পাকিস্তানের বিরদ্ধে। কোন ঈমানদার কি 
কাফের শক্তির হাতে মুসলিম উম্মাহর দেহ এভাবে টুকরো টুকরো হতে দেখে খুশি হতে পারে? খুশি হলে তার মনে যে শরিষার 
দানা পরিমাণ ঈমানও নাই -তা নিয়ে কি সন্দেহ থাকে? রাজাকারগণও তাই দর্শকের ভূমিকায় না থেকে ময়দানে নেমেছে। 
দেশের ভূগোলের উপর হামলা রুখতে সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ করেছেন, দলে দলে শহীদও হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর 
অপুরণীয় ক্ষতি করতেই আরব বিশ্বকে খন্ডিত করেছে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ। অখণ্ড আরব ভূগোলকে ভেঙ্গে 
তারা বাইশ টুকরায় বিভক্ত করেছে। আরবদের এভাবে দুর্বল ও নির্জীব করার পরই প্রতিষ্ঠা করেছে ইসরাইল। 


আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং মুসলিমের বন্ধু হতে হলে তো তাকে মুসলিম ও ইসলামেরও বন্ধু হতে হয়। মুসলিম দেশের অখণ্ডতার 
হেফাজতে কাফেরদের বিরুদ্ধেও বীরদর্পে রুখে দাঁড়াতে হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর তায়ালার ঘোষণা,“হে ঈমানদারগণ, 
তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারি হয়ে যাও।..” আল্লাহর সাহায্যকারি হওয়ার অর্থ শুধু আমিও মুসলমান _এ টুকু বলা নয়। কিছু 
ইবাদত-বন্দেগী নয়। আল্লাহপাক তার বান্দাহ থেকে বৃহত্তর কিছু চান। সেটি ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষায় 
অঙ্গীকার ও কোরবানী। এটিই ছিল রাজাকারের জীবনে মিশন। তারা ফেরেশতা ছিল না, তাদের জীবনেও বহু ভুল-ত্রুটি ছিল। 
কিন্তু একাত্তরে তাদের জীবনের পাকিস্তান বাঁচানোর মিশনটি পুরাপুরি ইসলামী ছিল। অপরদিকে মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের 
চেতনাধারিরা ভারতের দেয়া রোডম্যাপকেই নিজেদের রাজনীতির রোডম্যাপে পরিণত করেছে। মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার জন্য 
কিছু করার বদলে তারা সেটিকে ক্ষুদ্রতর করেছে। এভাবে প্রচণ্ড খুশি বাড়িয়েছে কাফেরদের । আর কাফেরদের মুখে হাসি 
বাড়িয়ে কি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে প্রিয় হওয়া যায়? 


অধ্যায় পঁচিশ: পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষ নেয়া কি জালেমের সমর্থন? 


অনেকের যুক্তি, একাত্তরে পাকিস্তানের সমর্থনটি ছিল জালেমের সমর্থন। অতএব হারাম। তাদের কথা, পাকিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সেনাবাহিনী যেহেতু জালেম, দেশটিকে তাই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ফলে তারা সর্বশক্তি 
বিনিয়োগ করে পাকিস্তানের বিনাশে। এ যুক্তিতে ইসলামের শক্রশক্তি বা কাফের শক্তির সাথে জোট বাঁধাটাও তাদের কাছে 
আদৌ দোষের মনে হয়নি। ফলে তারা ভারতকে ডেকে আনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। ভারত যে কাশ্মীরে তার অধিকৃতি 
বহাল রাখতে হাজার হাজার কাশ্মীরীদের হত্যা করছে -সে ভারতীয় জুলুম তাদের বিচারে আসেনি। সাদ্দাম হোসেন অতি 
জালেম -এ যুক্তি দেখিয়ে একই ভাবে ইরাকের মার্কিন তাঁবেদার পক্ষটি নিজ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে অনিবার্য 
করে তোলে। এভাবে ত্বরান্বিত করে দেশটির সর্বাত্মক ধ্বংস। জালেম হটানোর এমন মার্কিনী যুদ্ধে ইতিমধ্যেই দেশটির ৬ 
লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পঙ্গু হয়েছে ১০ লাখেরও বেশী। উদ্বাস্তর বেশে দেশে-বিদেশে ঘুরছে প্রায় ৩০ লাখ ইরাকী। 
ফালুজা,রামাদি, তিকরিতের মত ইরাকের বহু শহর মাটিতে মিশে গেছে। এখনও সে নাশকতার কাজ পুরাদমে চলছে । 
কোন ঘরেই বিষাক্ত সাপের প্রবেশ অস্বাভাবিক নয়। তবে আহাম্মকি হলো সে সাপের কারণে ঘরে আগুন দেয়া। ধৈর্য 
ধরলে সে সাপটি নিজেই সরে যেতে পারে। না সরলে সে সাপটিকে মারায় উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে ঘরের 
বিনাশ কি কোন সুস্থ মানুষের কাম্য হতে পারে? তাছাড়া স্বৈরাচারী জালেম শাসক চেপে বসেছে তো খোদ বাংলাদেশেও। 
তাই বলে কি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে? অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নেয়াকে যদি জালেমের পক্ষ নেয়া হয় তবে 
ভারতীয় অধিকৃতি ও বাকশালী স্বেরাচারি মুজিবের পক্ষ নেয়াকে কি বলা যাবে? 


বিষয়টি অভিন্ন দেশ থেকে জালেম শাসকের অপসারণের বেলায়ও। লড়াই তো দুর্বৃত্ত শাসকের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে 
নয়। দেশের বিরুদ্ধে লড়াই তো শক্রর। তাই দেশপ্রেমিকদের লক্ষ্য,জালেম শাসককে হটানো, দেশের বিনাশ নয়। দল, নেতা 
বা গদির চেয়ে দেশ বড়। তাই স্রেফ ক্ষমতা দখলের স্বার্থে দেশ ধ্বংস করা যেতে পারে না। অথচ মুজিব সে লক্ষ্যে একটি 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে অনিবার্য করেছে। নিজ দেশের মাটিতে ডেকে এনেছে ভারতের ন্যায় চিহ্নিত শক্ত শক্তিকে । মুজিবকে 
অবশ্যই এ অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে হবে। ইসলামে মানুষ হত্যা দূরে থাক অনর্থক গাছের ডাল ভাঙ্গা বা পাতা 


ছেড়াও জুলুম। তবে মানব হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ হলো একটি মুসলিম দেশের ভূগোলকে খণ্ডিত করা। ইসলামে 
এমন বিভক্তিকে বলা হয়েছে ফিতনা। এরূপ ফিতনায় শুধু মানব হত্যাই হয় না। মানব হত্যার সাথে সাথে গুরুতর ক্ষতিটি 
হয় মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা নিয়ে। তখন বাধা প্রাপ্ত হয় ইসলাম পালন ও ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । বিপন্ন হয় কোটি 
কোটি মুসলিমের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা। যে ক্ষতির শিকার আজ ইরাক ও ফিলিস্তিনের মানুষ। বহু ক্ষেত্রেই সে বিপদটি 
আসে শত শত বছরের জন্য। একাত্তরের এমন ফিতনাই আজ বাংলাদেশে পূর্ণ ইসলাম পালন কঠিন করে দিয়েছে। কঠিন 
করেছে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা নিয়ে এগুনো। বরং বাড়িয়েছে ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকৃতি। এবং বেগবান 
হয়েছে জনগণকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর কাজ। 


দুর্বৃত্ত খুনিদের হাতে প্রতি দেশেই বহু মানুষ খুন হয়। বহু মহিলা ধর্ষিতাও হয়। কিন্তু এ জন্য কোন দেশে যুদ্ধ শুরু হয়না। 
তাতে দেশও ধ্বংস হয় না। এরূপ হত্যা,ধর্ষণ ও জুলুম থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর দায়িত্ব দেশের প্রশাসন ও আদালতের। 
সংসদ, মিডিয়া বা রাজনৈতিক জনসভায় তা নিয়ে তুমূল আলোচনা হতে পারে। আন্দোলনও হতে পারে। আওয়ামী লীগের 
নির্বাচনী বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে সে অভিযোগেরও নিস্পত্তি হওয়া উচিত ছিল দেশের আদালতে। সেটিই সভ্য 
সমাজের নীতি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পথে যায়নি। তারা বেছে নিয়েছে প্রকাণ্ড যুদ্ধের পথ। এবং সে যুদ্ধকে দেশভাঙ্গার 
কাজে সফল করতে দেশের ভিতরে ডেকে আনে ভারতের ন্যায় একটি চিহ্নিত শক্রদেশকে | 


ইয়াহিয়ার এজেন্ডা ও ইসলামপন্থীদের এজেণ্ডা 


২৫শে মার্চের পূর্বে ১লা মার্চ থেকেই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীগণ প্রকাশ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে। তাই 
একাত্তরে জুলুমের শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই। সেটি ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব 
আশা-আকাতঙ্খা, নিরাপত্তা ও ইজ্জত নিয়ে বাঁচার বিরুদ্ধে । শক্তিশালী মুসলিম দেশ ও ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণের যে স্বপ্ন নিয়ে 
ইসলামপন্থীগণ এগুচ্ছিল আওয়ামী লীগের হামলা ছিল সেটির বিরুদ্ধে। আগ্রাসী শক্তির হাত থাকে এক ইঞ্চি ভূগোল 
বাঁচাতে প্রতিটি দেশের জনগণই প্রাণপণে যুদ্ধ লড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের নানা দেশে ৭ কোটিরও বেশী মানুষ 
প্রাণ হারিয়েছে তো সে ভূগোল বাঁচানোর যুদ্ধে। বৃহৎ ভূগোলের গুরুত্ব যে শুধু যে ইউরোপীয়রা বুঝে তা নয়। মুসলিম 
দেশের ভূগোল বাঁচানোর প্রতিটি যুদ্ধই ইসলামে জিহাদ। যারা সে জিহাদে মারা যায় ইসলাম তাদেরকে মৃত বলা হারাম। 
বলতে হয় শহীদ। আল্লাহতায়ালার কাছে তারা এতোই প্রিয় যে মৃত্যুর পরও তিনি তাদেরকে খোরাক দিয়ে থাকেন। 
উমাইয়া,আব্বাসীয় ও উসমানিয়া আমলে বহু জালেম ব্যক্তি খলিফা হয়েছেন। কিন্তু তাদের কারণে জিহাদের ন্যায় ফরয 
ইবাদত থেমে থাকেনি। যেমন বন্ধ থাকেনি নামায-রোযা, হজ-যাকাত। মুসলিমগণ জিহাদ করেছেন। শহীদও হয়েছেন। 


কোন দেশের সব মানুষই কি একই রূপ চেতনার অধিকারি হয়? প্রতি দেশেই ভিন্ন ভিন্ন চেতনার মানুষেরা বিভিন্ন এজেন্ডা 
নিয়ে বাস করে। স্বৈরাচারী জেনারেল ইয়াহিয়ার এজেন্ডাকে তাই ইসলামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। সে সময় 
ইসলামপন্থীদের এজেন্ডা ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ। সে লক্ষ পূরণে তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিল পাকিস্তানের 
অখণ্ডতার সংরক্ষণ। অথচ মুজিব বা তার দল আওয়ামী লীগ ইসলামে এতোটাই অঙ্গীকারশন্য ছিল যে,পাকিস্তানের 
খণ্ডিতকরণ বা দেশটির বিনাশ তাদের কাছে অন্যায় বা জুলুম মনে হয়নি। বরং চিহ্নিত শত্রুর সাথে কোয়ালিশন গড়ে 
দেশটির বিনাশে লেগে যায়। তাতে সফলও হয়েছিল। সে সফলতা প্রচণ্ড উৎসব বয়ে এনেছিল দিল্লির শাসক মহলে। 
ভারতীয় লুণ্ঠনে সৃষ্ট তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এবং সে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হলে কি হবে, 
আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীদের সবচেয়ে অহংকারটি ছিল পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা নিয়ে। ফলে বাংলাদেশের জনগণের 
মুখে তারা হাসি ফুটাতে না পারলেও দিল্লির শাসক মহলে আনন্দের প্লাবন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ১৬ই ডিসেম্বর প্রকৃত 
অর্থেই তাই ভারতীয়দের উৎসবের দিন। ভারতীয়দের সাথে নিয়ে সে উৎসবটি জায়েজ করতেই বাঙালী জাতীয়তবাদীগণ 
অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নেয়াকে অপরাধ মনে করে। 
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অধ্যায় ছাব্বিশ: বাঙালী মুসলিম চেতনায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 


পাকিস্তানের উপনিবেশ তত্ব 


বাঙালী সেক্যুলারিস্টঈদের দাবী, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ও্পনিবেশিক পাকিস্তানের একটি 
কলোনি বা উপনিবেশ মাত্র। কিন্তু কিভাবে পাকিস্তানের উপনিবেশ রূপে বাংলাদেশের সে পরাধীনতা শুরু হলো সে বিবরণ 
তারা দেয় না। কীভাবেই বা পাকিস্তান একটি উপনিবেশিক দেশে পরিণত হলো সে বর্ণনাও তারা দেয় না। উপনিবেশ 
স্থাপনেও তো যুদ্ধ করতে হয়। ১৭৫৭ সালে বাংলাকে পরাস্ত করতে বহু হাজার ইংরেজ সৈন্য সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে 
পলাশীর রণাঙ্গণে এসেছিল।কিন্তু ১৯৪৭ সালে পর্ববাংলা জয়ে এসেছিল কি কোন পাকিস্তানী সৈন্য? এসে থাকলে কোথায় 
হয়েছিল সে যুদ্ধটি? তেমনি উপনিবেশিক পরাধীনতার জন্যওতো পলাশীর পরাজয় লাগে। সে সাথে মীর জাফর লাগে। 
তখন কে ছিল সিরাজউদ্দৌলা, আর কে ছিল মীরজাফর? কীরপে প্রতিষ্ঠা পেল সে ওপনিবেশিক শাসন? 


কথা হলো, কলোনি বা উপনিবেশ বলতে কি বুঝায়-সেটি বুঝতে বাঙালীদের কি কোন বক্তৃতার প্রয়োজন আছে? ১৯০ 
বছর যাবত বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশের উপনিবেশ। এ দীর্ঘ ১৯০ বছরে এ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে কোন বাঙালী কি এক 
দিনের জন্যও গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী দূরে থাক কোন ক্ষুদ্র মন্ত্রীও হতে পেরেছে? অথচ নিখিল পাকিস্তানের গভর্নর 
জেনারেল তথা রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কয়েকবার। কেন্দ্রীয় সরকারের 
মন্ত্রী হয়েছে বহু পূর্ব পাকিস্তানী। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি বা উপনিবেশ ছিল এটি নেহায়েতই 
একাত্তর-পরবর্তী আবিষ্কার। পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠা পায় তখন রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রেসিডেন্ট না বলে বলা হত গভর্নর 
জেনারেল। শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক জীবনে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মাঝে বৈষম্যের কথা বলেছেন; কিন্তু পূর্ব 
পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল এমন আজগুবি কথাটি তিনি একটি বারের জন্যও বলেননি।পাকিস্তানের 
২৩ বছরের জীবনে রচিত শত শত নিবন্ধ,কবিতা,গল্প ও উপন্যাসেও এমন কথা একটি বারের জন্যও লেখা হয়নি।অথচ 
সাহিত্য হলো একটি দেশের চেতনার প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যে মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর চেতনা কথা বলে। ১৯৪৭ সালের 
পর্বে বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারত ছিল পরাধীন। ১৯৪৭ সালে আসে স্বাধীনতা।তাই ১৯৪৭-পূর্ব পরাধীন যুগের বাংলা 
সাহিত্যে দেখা যায় ও্পনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ। সাহিত্যে ছিল বিদ্রোহের সুর। বহু কবিতা ও গানে 
ছিল পরাধীনতা শিকল ভাঙ্গার গান। সে বিদ্রোহের কারণেই কাজী নজরুল ইসলামকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্ত 
পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানী কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে সে ক্ষোভ এবং সে বিদ্রোহ কি নজরে পড়ে? শোনা যায় 
কি কোন শিকল ছেড়ার গান? 


পাকিস্তান আমলে যে ক্ষোভটি নজরে পড়ে সেটি ছিল মূলত রাজনৈতিক ময়দানে । সেটির কারণ হলো, একদিকে যেমন 
স্বৈরাচারী শাসন ও দুর্নীতি পরায়ন রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার মোহ, তেমনি বিদেশী শত্রুর ষড়যন্ত্রের সাথে এসব স্বার্থপর 
রাজনৈতিক নেতাদের সংশ্লিষ্টতা। শেখ মুজিব জেলে গেছেন ও মামলায় জড়িয়েছেন, সেটি ভারতের সাথে আগরতলা 
ষড়যন্ত্রে জড়িত হওয়ার কারণে। স্বৈরাচার নির্মূল বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তিনি নিজেই ছিলেন ভয়ংকর স্বৈরাচারী 
-তা তো তিনি ক্ষমতায় যাওয়া মাত্র প্রমাণ করেছেন। ফলে স্বৈরাচার নির্মূলে তার সামান্যতম আগ্রহ থাকার কথা নয়। সেটি 
বার বার প্রমাণিতও হয়েছিল। সেটি যেমন ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকের সময়,তেমনি 
১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার বেঠকে। তার ষড়যন্ত্রের মূল এজেন্ডাটি ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে 
বিচ্ছিন্ন করার,বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন ছিল না। বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাধীনতা এক বিষয় নয়। একটি স্বাধীন দেশকে 
খন্ডিত করা হয় সে দেশকে দুর্বল করার জন্য, ক্ষুদ্র টকরোগুলোকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার জন্য নয়। বিচ্ছিন্ন 
টুকরোগুলোর তখন পরাধীনতা বাড়ে শক্তিশালী প্রতিবেশীর হাতে। আজকের বাংলাদেশ তারই নমুনা। এজন্যই বিচ্ছিন্নতার 
প্রকল্পটি ছিল একান্তই ভারতের। যারা জড়িত ছিলেনসে ষড়যন্ত্রের সাথে তার সে ষড়যন্ত্রের কথা পরবর্তীতে প্রকাশ্যে 
স্বীকার করেছেন। সে ষড়যন্ত্রগুলি হয়েছে পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু ভারতের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে, মুজিবের 
নেতৃত্বে নয়। ১৯৭০'য়ের যুদ্ধটিও হয়েছে ভারতের নেতৃত্বে, মুজিব বা আওয়ামী লীগের কোন নেতার নেতৃত্বে নয়। 
পাকিস্তানের শত্রুরা তখন কাজ করেছেন ভারতীয় চরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে । তাদের মাঝে প্রচণ্ড ভাবে যে বিষয়টি 
তখন কাজ করেছিল সেটি হলো,যে কোন ভাবে ক্ষমতালাভ। একারণেই পাকিস্তানী আমলের মূল্যায়নে সে সময়ের 
কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে যতটা সততা দেখা যায় সেটি রাজনৈতিক মহলে ছিল না। সেরূপ সততা আদৌ ছিল না 
ভারতমুখী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে। 


ফলে পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানের জনগণ কি ভাবতো সেটি জানতে হলে সে আমলের সাহিত্যের দিকে 
নজর দিতে হবে। ইতিহাস পাঠের নামে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের প্রচরণার জোয়ারে ভাসলে আসল সত্যটি অজানাই 
থেকে যাবে। অথচ আজ ইতিহাস পাঠের নামে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মিথ্যার জোয়ারে ভাসানোর 
কাজটিই হচ্ছে। একাত্তরের পর ইতিহাস চর্চায় দখলদারি গেছে রাজনীতিবিদদের হাতে। এসব ভারতসেবী রাজনীতিবিদ 
ভারতের প্রতি তাদের দাসসুলভ চরিত্রকে আড়াল করতে পাকিস্তান আমলের সাহিত্য ধ্বংসে হাত দিয়েছে। এমন একটি 


অসৎ উদ্দেশ্যের কারণেই আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস শুধু রাজনীতির ময়দানে সীমিত নয়।বরং তার 
প্রবল বিস্তার শিক্ষা,সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও। তারা শুধু বিশ্ববিদ্যলয়ে মনোগ্রাম থেকে কোরআনের আয়াতকে 
সরিয়ে দেয়নি,লাইব্রেরী ও পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস থেকে বহু লেখকের বইও সরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে তাদের যারা 
ভারতসেবী রাজনৈতিক প্রকল্পের সহযোগী নয়। 


একাত্তরপূর্ব বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার প্রসংগ 


পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান ওপনিবেশিক কলোনি ছিল না স্বাধীন দেশ ছিল এবং দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও 
কবি-সাহিত্যিকগণ তা নিয়ে কি ভাবতো -সেটির পরিচয় মেলে সে আমলের বাংলা সাহিত্যে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই 
এভাবেই দেশের ইতিহাস জানা যায়। সাহিত্যের মাঝে এজন্যই স্বাধীনতা বা পরাধীনতা -জনগণের উভয় অবস্থারই বর্ণনা 
পাওয়া যায়। ভারতে ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হলো লর্ড ক্লাইভ ও ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।লর্ড ক্লাইভ 
ও তার কোম্পানীকে উদ্দেশ্য করে একখানি কবিতাও কি কেউ লিখেছে? ১৯০ বছরের ব্রিটিশ ও্পনিবেশিক শাসনের 
প্রশংসা করে কোন মুসলিম কবি কি একটি কবিতাও লিখেছে? কারো প্রশংসায় কবিতা চর্চায় আবেগ ও অনুপ্রেরণা আসে 
অন্তরের গভীর ভালবাসা থেকে। অথচ সেরূপ গভীর ভালবাসার প্রমাণ মেলে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার স্মরণে 
লেখা অসংখ্য কবিতা ও প্রবন্ধে 


একাত্তরের পর মুজিবামলে অতি ক্ষোভ ও আক্রোশ নিয়ে লেখা হয়েছেঃ "ভাত দে, নইলে মানচিত্র খাবো” ইত্যাদি জাতীয় 
কবিতা। পাকিস্তানের ২৩ বছরে দেশটির মানচিত্র খাবার সাধ নিয়ে কেউ কি কবিতা লিখেছে? অথচ সেটি লেখা হয়েছে 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র ৩ বছরের মধ্যেই। যে দেশের সরকার দুর্ভিক্ষ ডেকে এনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্য ঘটায় -সে 
দেশের সরকার ও মানচিত্রের বিরুদ্ধে আক্রোশ জাগাই স্বাভাবিক। শেখ মুজিবের পিঠের চামড়া দিয়ে ঢোল বানানোর 
আক্রোশে বক্তৃতা দেয়া হয়েছে। সে সব বক্তৃতা দিয়েছে খোদ ছাত্রলীগের নেতারা, কোন রাজাকার নয়। কিন্ত পাকিস্তানের 
২৩ বছরে বাংলা ভাষায একটি কবিতাও কি লেখা হয়েছে যাতে প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তান ও তার নেতা কায়েদে আযম 
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ।পাকিস্তান ভাঙ্গা হয়েছে,একাত্তরের পর বাংলাদেশের যেসব প্রতিষ্ঠানের 
সাথে জিন্নাহর নাম জড়িত ছিল সেখান থেকে তার নামও সরানো হয়েছে, কিন্ত সে আমলের কবিতা ও সাহিত্যকে কে 
নির্মল করবে? বরং লক্ষণীয় হলো,কায়েদে আযমের প্রশংসায় বাংলা ভাষায় যত কবিতা লেখা হয়েছে তা বাংলাদেশের 
কোন রাজনৈতিক নেতার কপালে জুটেনি। 


বাংলা কবিতায় কায়েদে আযম 


পর্ব পাকিস্তানকে যারা পাকিস্তানের উপনিবেশ ভাবেন সে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী 
জিন্নাহ। তাঁকে উদেশ্য করে বাংলা ভাষায় যেসব কবিতারচিত হয়েছে তার কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।পাকিস্তান আমলে 
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যারা প্রধানতম কবি ছিলেন তাদের মধ্য অন্যতম হলেন ফররুখ আহমদ,সুফিয়া কামাল,তালিম 
হোসেন,বেনজির আহমেদ, গোলাম মোস্তাফা, আ.ন.ম.বলজুর রশিদ, কাজী কাদের নেয়াজ, সিকান্দার আবু জাফর, 
শাহাদৎ হোসেন খান, বন্দে আলী মিয়া, সৈয়দ আলী আহসান,আশরাফ সিদ্দিকী,মাজহারুল ইসলাম, মুফাখখারুল 
ইসলাম, আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, সৈয়দ এমদাদ আলী এবং আরো অনেকে । এসব কবিদের রচিত সাহিত্যে কায়েদে 
আযমকে নিয়ে যে চেতনা ও উপলদ্ধিটি ফুটে উঠেছে তার কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন, 


"তসলীম লহ,হে অমর প্রাণ!কায়েদে আজমজাতির পিতা! 
মুকুট বিহীন সম্রাট ওগো!সকল মানব-মনের মিতা! 
অমা-নিশীথের দুর্গম পথে আলোকের দূত! অগ্রনায়ক! 
সিপাহসালার!বন্দী জাতিরে আবার দেখালে মুক্তি-আলোক।” 
-(মাসিক মাহে নও। ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯৫৯)। 

অন্য এক কবিতায় তিনি লিখেছেন, 

"জাতির পতাকা-তলে একত্রিত সকলে তোমারে 

স্মরণ করিছে বারে বারে, 


তোমার আসন আজও সকলের হাদয়ের মাঝে 


তোমারে লইয়া ভরে আছে। 

যুগে যুগে তুমি তব দানের প্রভায় 
চিরঞ্জীব হয়ে রবে আপনারী দিব্যি মহিমায়। 
কায়েদে আজম। তবদান 
মহাকাল-বক্ষ ভরি রহিবে অল্লান।” 

-(মাসিক মাহে নও।ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯৫৫)। 

"হে সিপাহসালার! তব দৃপ্ত মনোরথণে 

আনিলে প্রদীপ্ত দীপ্তি ঘুচায়ে শতাব্দী অন্ধকার 
মৃত্যু নাহি যে প্রাণের ক্ষয় নাহি তার দেয়া দানে 
লভি আজাদীর স্বাদ,এজাতি-জীবন তাহা জানতে 
তোমার জনম দিনে, তোমার স্মরণ দিনটে 
কায়েদে আজম! তব নাম 

কোটি কন্ঠে ধ্বনি ওঠে,কহে,লহ মোদের সালাম।” 
-(পাক-সমাচার।ঢাকা ডিসেম্বর: ১৯৬৩)। 
কায়েদে কাষমের সম্মানে কবি ফররুখ আহমদ লিখেছেন: 
“সে ছিল দিলীর, শক্তিমান এই দুনিয়ায়, 
তর্জনী-সংকেতে যাঁর কাঁপিয়াছে একদা হিমালা; 
এনেছিল সহজে সে জীবনের তীব্র জ্যোতির্জ্বালণ 
শুংখলিত জনতার সে নিরীঁক নিশান-বর্দার- 

বহু দিন বহু বর্ষ নিজেরে ত্বালায়ে তিলে তিলে 
দিয়ে গেছে অনির্বাণ আজাদীর বিচিত্র সম্ভার::ঃ 
দিশাহারা জাতিকে সে নিয়ে গেছে মুক্তির মঞ্জিলে। 
সে মুক্তি,আজাদী সেই প্রমূর্ত একক সাধনায়, 
অদম্য/অনমনীয় যার মাঝে ছিল না সংশয়, 
জাতিকে মঞ্জিলে এনে যদিও সে নিয়েছে বিদায়, 
এ জাতির হৃদপিন্ডে রেখে গেছে আপন হৃদয়। 


কায়েদের পথ চিনে বাঁচাবো এ পাক হুকুমত। 


কলিজার খুন দিয়ে তিলে তিলে,কিম্বা এক সাথে; 
নিভীক জামাতবদ্ধ অকৃপণ রক্ত বিনিময়ে 
বিজয়ী শত্রুর 'পরে,অকম্পিত দুর্ধর্ষ সংগ্রামণে 
নেতার আদর্শ নিয়ে আজাদীর পূর্ণতার পথে 
উদ্বুদ্ধ বাণীতে তার গ'ড়ে যাবো এ পাক ওতান, 
বাঁচাবো মর্যাদা তার -যে মর্যাদা মহান পিতার 
এ দেশের প্রতি পথ যার দীপ্ত স্মৃতির প্রতীক, 
তার অসমাপ্ত কাজ আমাদের দায়িত্ব বিশাল।” 
-(বার্ষিকী) নয়া সড়ক 

(শাহেদ আলী সংকলিত, ১৯৮৯) 

কায়েদে আজম স্মরণে সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন, 
"ডোবেনি যে রবি,নেভেনি যে আলো 

মুছিবে না কোন কালে, 

এই কালে পৃথিবীর ভালে 

জ্যোতি-প্রদীপ্ত উজ্বল সেই 

সূর্য্যের প্রতিভাস 

সে রচিয়া গেছে মৃত্যুবিহীন 

আপনার ইতিহাস। 

সে ছড়ায়ে গেছে মৃত্যুঞ্জয়ী 

মহাজীবনের বীজ, 

সে ফোটায়ে গেছে লক্ষ বুকের 

তিমির সরসী নীরে 

চির প্রভাতের আনন্দ সরসিজ। 

মৃত্যু অতীত জীবন তাহার 

মৃত্যু সাগর তীরে 

দিগন্তহীন সীমা বিস্তৃত জীবনের মহাদেশে 
যুগ-যুগান্ত সে আসিবে ফিরি ফিরে। 

বহু মৃত্যুর দিগন্ত হতে সে এনেছে কেড়ে 
জীবনের সম্মান; 


ক্ষয় নাহি তার নাহি তার অবসান। 


ফোটা যে বারে বারে 
মৃত্যু কি তারে স্তব্ধ করিতে পারে? 
-(শাহেদ আলী সংকলিত,১৯৮৯) 


আওয়ামী লীগ আমলের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং বাংলা এ্যাকাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ডঃ মাযহারুল 
ইসলাম লিখেছেন, 


"সহসা আলোর পরশ লাগালো 

প্রাণে প্রাণে এক চেতনা জাগলো 

আধার দুয়ার খুলে গেল সম্মুখে 

কে তুমি হে নব-পথ-সন্ধানী আলোকদ্রষ্টা? 

কে তুমি নতুন মাটির স্রষ্টা? 

যে এনেছে বুক জুড়ে আশ্বাস 

যে দিয়েছে সত্তা নিয়ে বাঁচবার বিশ্বাস 

অগণন মানুষের হৃদয়-মর্জিলতে 

-সে আমার কাযেদে আজম 

আমার তন্ত্রীতে যার ঈমানের একতার 
শৃঙ্খলার উঠিছে ঝংকার 

সুন্দর মধুর মনোরম।”-(শাহেদ আলী সংকলিত, ১৯৮৯) 
ড. মাজহারুল ইসলাম অন্য এক কবিতায় কায়েদে আযম সম্পর্কে লিখেছেন, 
কোথাও ছিল না যেন প্রাণ স্পন্দন 

মৃত্যু-তুহীন দিন গুণে গুণে এখানে ওখানে 

শুধু যেন বারবার চলিষ্ণু পখের প্রান্তে ছেদ টেনে আনে 
মান পথ হয়ে ওঠে আরো ঘন ম্লান 

আঁধারে বিলীন হলো মুক্তি-সন্ধান। 

তারপর মৃত্যু-জয়ী সে এক সৈনিক 

সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে নেমে এলো আঁধারের পথে 

চোখে মুখে অপূর্ব স্বপন 

হাতে আঁকা অপরূপ নতুন দেশের রূপায়ন 


এ মাটিতে সে এক বিস্ময়, 


মৃত বুকে প্রাণ এলো 

মুক্তির চেতনা এলো। 

প্রাণ যাক তবু সেই স্বপ্ন হোক জয় 

নির্বিকার ত্যাগের আহবান। 

পথে পথে রক্তের আহবান। 

-মাটির ফসল, -শোহেদ আলী সংকলিত,১৯৮৯) 
কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 


"মুসলিম লীগের আন্দোলন যেরূপ গদাই-লস্করী চালে চলছিল, তাতে আমি আমার অন্তরে কোন বিপুল সম্ভাবনার আশার 
আলোক দেখতে পাইনি। হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আজম যেদিন পাকিস্তানের কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন -"আমরা 
ব্রিটিশ ও হিন্দু ক্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব” সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলাম -হাঁ, 
এতোদিনে একজন 'সিপাহসালার' সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠলো ।”-শোহেদ 
আলী সংকলিত,১৯৮৯) 


বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আবু হেনা মোস্তাফা 
কামাল কায়েদে আজমের সম্মানে লিখেছেন, 


"প্ৰদীপ্ত চোখে আবার আকাশকে দেখলাম 

পড়লাম এক উজ্বল ইতিহাস::ঃ 

সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় একটি সোনালী নাম... 
আবার আমরা আমরা চোখ তুলে তাই দেখলাম এ আকাশ । 
তোমাকে জেনেছি আকাশের চেয়ে বড়-_ 

সাগরের চেয়ে অনেক মহত্তর-_ 

কেননা ক্লান্ত চোখের পাতায় নতুন আলোর ঝড় 
তুমি এনে দিলে।নতুন জোয়ার ছুয়ে গেল বন্দর। 
-(মাসিক মাহে নও,ঢাকা ডিসেম্বর ১৯৫৩) 

কবি বন্দেআলী মিয়া লিখেছেন, 

"জাতির জনক -তোমারে সালাম! 

পাক-ভারতের ইতিহাসে তোমার নাম লেখা রইলো। 
লেখা রইলো কালের পাতায়, 
শতাব্দীর অন্ধ কারাগারের দ্বার ঠেলে 

হে জ্যোতির্ময়,পরাধীন মুসলিম জাহানে তুমি এলে। 
তোমার আবির্ভাবে খসে পড়লো গোলামীর জিঞ্জর।” 
-(মাসিক মাহে নও,ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৫৩) 


কায়েদে আজমের মৃত্যুতে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 


"অনুর্বর প্রহরে আমার-প্রাণ দিলে সুর দিলে তুমি, 
আমার মৃত্তিকালদ্ধ ফসলের ভিত্তিভূমি তুমি। 

প্রতিকূল প্রহরের প্রবঞ্চনা ফিরে গেল অসীম কুন্ঠায়, 
আসলাম দীপ্ত পথে খরতর সূর্যের আশায়। 

তুমি সে সূর্যের দিন,তুমি তার আরক্ভের প্রভা, 
সবুজের সমারোহ জীবনের দগ্ধ দিন 

প্রাণের বহ্নিব মোহে জেগে উঠে নতুন সঙ্গীতে- 
অপূর্ণ জীবন আজ পরিপূর্ণ হলো বন্ধু তোমার ইঙ্গিতে। 
মানব কন্ঠে যে সুর জাগালে তুমি, 

সে সুরে এবার তুলে কল্লোল আমার জন্মভূমি। 

- নয়া সড়ক (বার্ষিকী),(সংকলনে শাহেদ আলী, ১৯৮৯)। 


এমন কি প্রখ্যাত বামপন্থী তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন 
সেটিও অনন্য। তার কিছু অংশ হলঃ 


"তপস্যা শেষ,ভাঙ্গো আজ মৌনতা, 
দুর্গের দ্বার খোলো বিনিদ্র দ্বারী, 
শত্রুরা মূঢ়,সম্ভাষে স্বাধীনতা, 

আমরা জয়ের সাগরে জমাবো পাড়ি, 
আজকে এ-দেশ শুনেছে যে ব্রত কথা 
সোনার খাঁচার সঙ্গে তাইতো আড়ি।” 


সুকান্তের এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ য়ের স্বাধীনতা পূর্বকালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। পরে ড. 
আনিসুজ্জামানের সংগ্রহে প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমীর ত্রে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা "উত্তরাধিকার” এর শ্রাবন-আশ্বিন 
১৩৯১ (জুলাই-আগস্ট) সংখ্যায় 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক সময়ের চেয়ারম্যান মোহম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন কায়েদে আজমের 
জন্মদিন উপলক্ষে লিখেছেন, 


"তুমি নেই,কি আশ্চর্য,তবু তুমি আছ- 

এ অসীম বিস্ময়ে 

চিনেছি আমার দেশ।অন্ধকারে 

যেখানে জ্বালালে আলো রাত্রির মিনারে 

শোনালে সমুদ্র-বালী; সেই তাকে 

যতই বাঁধুক বন্যা ঝড়-ঝঞ্া যন্ত্রণার পাঁকে 

সে শুধু প্ৰদীপ্ত মুখ,দুটকন্ঠ উচ্চকিত।একাগ্র উৎসুক 


আমি -ছিনেছি তোমাকে প্রতি শ্বাসের হাওয়ায় 

মনে মনে 

ঘাসের শিশিরে,মৃদু নক্ষত্রের রূপালি জীবনে 

দেখিছি প্রোত্বল হৃদয়ে।তাই 

জন্মদিন প্রতিদিন, জেনেছি তোমারে।” 

- মাসিক মাহে -নও,ঢাকা।ডিসেম্বর ১৯৫৬। 

কায়েদে আজমের স্মরণে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন, 
"দিকে দিকে উদ্যত নিশানা; 

নব রাষ্ট্র জাতীয় চেতনা, 

অবজ্ঞার অন্ধকারে লুপ্ত কোটি প্রাণ, 

আজ তারা আপনার শৌর্যে আস্থাবান 

অসীম সাহস বুকে, বাহুতটে আসে নব বল; 

কর্মদীপ্ত পাকিস্তানে কোটি প্রাণ তরঙ্গ চঞ্চল।” 

বনে বনে পাহাড়ে ও ঘাসে 

আজাদী বন্যা এন যাদুদণ্ড দিয়ে 

জাগালেন সুপ্তিমগ্ন পাষাণ-পুরীকে 

এই বিংশ শতকের কোন যাদুকর! 

নবরাষ্ট্র গঠনের অমোঘ আহবান! 

-মাসিক দিলরুবা, (সংগ্রহে শাহেদ আলী, ১৯৮৯। 
শিক্ষাবিদ, কবি ও গবেষক মোফাখখারুল ইসলাম কায়েদে আজমের মৃত্যুতে লিখেছেন, 
"কায়েদে আজম! কায়েদে আজম! কে বলে মরেছ তুমি? 
গুরু জিহাদের রণ-প্রস্তুতিতে হয়তো পড়েছ ঘুমি। 
ঝড়-তুফানে ঝাপটা সয়েছ সারা রাত জেগে জেগে, 
ভোরের পবনে ঢুলিয়া পড়েছ রাতের তন্দ্রাবেগে। 
যাত্রা-ঘণ্টা তেমনি বাজিছে দূর পথে ঠুনঠুনি। 

তোমার কন্ঠ সমান আবেগে আজো হেকে ওঠে শুনি! 
আজো হেঁকে ওঠেঃ এক পা-ও নহে পিছুপানে কভূ নয়! 
শাণিত জ্ঞানের তেগ হেনে চলো যেথা আছে সংশয়! 
ছিলে সম্মুখে, এবার মোদের পশ্চাতে শুধু এলে, 


তোমার মনের তাকত মোদের সমূখে দিতেছে ঠেলে। 


তাই আজো চলি -আজো চলি তব পথ, 

আমার যে নাই কাঁদিবার ফুরসৎ। 

তুমি ত হুকুম করোনি এখনো থামিতে পথের মাঝে, 
অশ্রু মছিয়া সমতালে তাই চলিতেছি রণ-সাজে৷ 

এই ধরিলাম তোমার নিশান পুনঃ! 

ঝঞ্ার বেগ, মৃত্যু-তুফান কোন 

নোয়াতে কখন পারিবে না এরে, পারিবে না লাজ দিতে; 
আমরা রক্ত জিম্মা রহিল এর মান রক্ষিতে।” 

-কাব্য বীথি, ১৯৫৪। 

কায়েদে আজম স্মরণে কবি তালিম হোসেন লিখেছেন, 
*জিন্দেগানীর মুক্তি দিশারী।হে জিন্দা মুসলিম! 

তব রশ্মির সম্পাত আছে চাঁদ সিতারার পরে। 

সে চাঁদ-সিতারা নিশান আমার -আলোকিত অন্তর, 
গুমরাহা রাতে পথ হারাবো না-লহ এই নির্ভর। 
জিন্দেগানীর মুক্তি দিশারী, হে জিন্দা মুসলিম! 

রুদ্ধ আঁধার জিন্দারে দিলে আলোর তসলীম। 
স্বেচ্ছা-বন্দী দীন আত্মারে দেখালে রাহে নাজাত, 
মৃত্যু -তন্দ্র মুচ্ছাতুরের পিয়ালে আবহায়াত! 

নয়া জিন্দেগী তহুরা -নেশায় কোন মাশুকের লাগি 
শত মৃত্যুর পারাইয়া আসি জীবনের ময়দানে- 
বিজয় নিশান আধো-চাঁদ আঁকা নিশানের আহবানে। 
কোথা উড়ে যায় মৃত্যু-শংকা খুদীতে দৃপ্ত হয়ে 
খুনের দরিয়া পাড়ি দিই আঁধি-তোফান মাথায় লয়ে। 
অন্তরে লভি তোমার দিদার, বন্দরে বন্দরে 
আলো-ঝলমল আকাশে আমার হেলালী নিশান ওড়ে। 
-দিশারি (সংগ্রহে শাহেদ আলী, ১৯৮৯) 

কবি বেনজির আহমদ লিখেছেন, 

"হে কায়েদ নতুন দিনের, 


এ-ও তব দান 


মিথ্যার আঁধার টুটি আলোকের গান 
এ-ও তব দান। 

হে কায়েদ নতুন দিনের 

মৃত্যু নহে তব অবসান, 

জীবন্ত সূর্যের মতো বিশ্বের মানস লোকে 
তুমিও যে মৃত্যু -জয়ী অম্ৃত-সন্তান। 

-(কাব্য বীথি, ১৯৫৪)। 

কায়েদে আজমের স্মরণে কবি ফজল শাহাবুদ্দীন লিখেছেন, 
"তুমি এলে হে নাবিক,প্রভাতের পানপাত্র হাতঠে 
আঁধারে মুখর হোল জীবনের প্রদীপ্ত শপথ 
রাত্রির বন্দর থেকে মৌসমীর হাসিন উষায়। 
অনেক ঝড়ের পর মুঠি মুঠি প্রভাতের আলো 
বিদীর্ণ রাত্রির শেষে রক্ত বীজ মাঠেতে ছড়ালো।” 
-মাসিক মাহে নও,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯৫৬। 

কেন এ অকৃত্রিম ভালবাসা? 


কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহরপ্রতি বাঙালী মুসলিমের এরূপ গভীর ভালবাসার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। ব্রিটিশের 
গোলামী থেকে মুক্তি লাভই বাঙালী মুসলিমের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে তাদের 
জন্য অপেক্ষায় ছিল গোলামীর আরেকটি ভয়ংকর জিঞ্জির। সেটি আধিপত্যবাদি বর্ণ হিন্দুদের। ইংরেজের গোলামী থেকে 
মুক্তি পাওয়ার চেয়েও কঠিন ছিল অতি নিক্ুর ও নির্দয় হিন্দুদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া। ইংরেজদের আমলে মুসলিম 
নারী-পুরুষদের হত্যা, মসজিদ ধ্বংস ও মুসলিম নারীদের ধর্ষণের লক্ষ্যে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আয়োজন 
হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতীয় রাজনীতির এটিই প্রবলতম সংস্কৃতি হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস 
চাচ্ছিল ভারতীয় মুসলিমদের পরাধীনতার খাঁচাতে পুরতে।বাঙালী মুসলিমদের জন্য তাই অপরিহার্য ছিল ইংরেজ ও হিন্দু 
-উভয়ের গোলামী থেকে স্বাধীনতা লাভ। ১৯৪৭ সালে সেটিই সম্ভব হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।কায়েদে আযম 
মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন সে আন্দোলনের মহান নেতা। গান্ধি না হলেও ভারত ব্রিটিশের শাসন থেকে স্বাধীনতা পেত। 
কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল কায়েদে আযমের ন্যায় যোগ্য নেতৃত্ব -যিনি একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন 
বিশাল ভারতের নানা ভাষা, নানা অঞ্চল,নানা মজহাব ও নানা ফেরকার মুসলিমদের। 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলিমদের যে উপকারটি মোহম্মদ আলী জিন্নাহ করেছেন তা ইখতিয়ার মোহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর আর কেউ করেননি। মাতৃভাষার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন গুজরাটি। বেড়ে উঠেছেন 
করাচি ও মুম্বাইতে। এরপরও বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য পরিবর্তনে যে কোন বাঙালীর চেয়ে এই অবাঙালী ব্যক্তির 
ভূমিকাটিই সবচেয়ে বড় ।নইলে বাঙালী মুসলমানের স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠার স্বপ্নটি নিছক স্বপ্নই থেকে যেত। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা পাওয়াতে একমাত্র ঢাকা শহরে যে সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, সামরিক 
অফিসার ও অন্যান্য শিক্ষিত পেশাজীবীদের বসবাস তা সমগ্র ভারতের ২০ কোটি মুসলিমের মাঝে নেই। ভারতের 
জনসংখ্যার ১৫% ভাগ মুসলিম, অথচ সরকারি চাকুরিতে তাদের অনুপাত শতকরা তিন ভাগও নয়। এ তথ্যটি এমনকি 
২০০৬ সালে সাচার কমিটির ন্যায় দিলি সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও প্রকাশ পেয়েছে। ইখতিয়ার 
মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ-বিজয় করে মুক্তি দিয়েছিলেন পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে।তিনি সন্ধান 
দিয়েছিলেন জান্নাতের পথের।দুর্বৃত্ত হিন্দু রাজার কুফুরি শাসন বিলুপ্ত করে তিনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন বঙ্গভূমিতে প্রথম 
শরিয়তের আইন প্রতিষ্ঠার। এভাবে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী সেদিন সুযোগ পেয়েছিল মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার। একই 
রূপ সুযোগ সৃষ্টি হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। 


পরাধীন জীবনে কি ন্যায় বিচার ও ন্যায্য হিস্যা আশা করা যায়ঃভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গাগুলোয় হাজার হাজার 
মুসলিম নিহত হয়, হাজার হাজার মুসলিম নারী তো ধর্ষিতা হয় -কিন্তু সে অপরাধে কি কারো শাস্তি হয়? দিন-দুপুরে 
এতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস হলেও পুলিশ সেটি রুখে নাই, কাউকে গ্রেফতারও করে নাই। এরপরও কি বুঝতে বাঁকি 
থাকে, হিন্দু ভারতে মুসলিমদের পরাধীনতা কতটা ভয়ংকর। মুসলিমদের জন্য ভারতের বুকে যা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা 
হলো পরাধীনতার শিকল। ১৯৪৭'য়ে পরাধীনতার জিঞ্জর থেকে মুক্তি না মিললে বাংলাদেশের মুসলিমদের অবস্থাও যে 
ভারতীয় মুসলিমদের মত হত -তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? অথচ বাঙালী সেকুযলারিস্টঈদের কাছে পাকিস্তানী আমলের সে 
স্বাধীনতা পরাধীনতা মনে হয়েছে। বরং স্বাধীনতা গণ্য হয়েছে মুসলিমের বঞ্চনা ও নির্যাতনের ভারতীয় মডেল। ১৯৪৭'য়ের 
ভারত বিভক্তির বেদনায় এখনো তারা কাতর। একাত্তরে বাঙালী মুসলিমের গলায় পরাধীনতার শিকল পড়ানোর জন্যই 
শেখ মুজিব ও তার সহচরগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডেকে এনেছিলেন। তাজুদ্দীনের ৭ দফা 
এবং মুজিবের ২৫ সালা চুক্তি ছিল মূলত পরাধীনতার সনদ; বাংলাদেশের স্বাধীনতার নয়।বাংলাদেশের ইতিহাসে যাদেরকে 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে পেশ করা হচ্ছে তারা তো বাংলাদেশের বেরুবাড়ী ধরে রাখতে পারিনি। তিনবিঘা 
করিডোরও ফিরিয়ে আনতে পারিনি। পদ্মার পানিও আনতে পারিনি। ক্ষমতায়থাকা কালে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের নাম নিজের 
নামে করা যায়। অর্থ দিয়ে মুর্তিও গড়িয়ে নেয়া যায়।এমন কি চাটুকরদের দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর উপাধীও 
নেয়া যায়। কিন্তু ভালবাসা নিংড়ানো কবিতাও কি লিখিয়ে নেয়া যায়? 


অবাঙালীদের ঘৃনা করা ও বাংলাদেশীদের সকল ব্যর্থতার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করা -এটিই বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের 
চরিত্রের প্রধানতম দিক। অথচ বাঙালী মুসলিমের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে দুই জন ব্যক্তির দান সর্বাধিক -তাদের কেউই 
বাঙালী নন। তারা হলেন কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ইখতিয়ার মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। তাছাড়া 
বাঙালী মুসলিমের হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে যিনি বসে আছেন তিনিও বাংলাদেশ বা বাংলা ভাষার কেউ নন। তিনি হলেন 
মহান নবীজী, মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মানব এবং অবাঙালী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই ভাষার নামে প্রাচীর গড়ে বাংলার 
মুসলিমদেরকে কি তাদের অবাঙালী আপনজনদের থেকে দূরে রাখা যায়? ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা ভূগোলের নামে বিভেদের 
দেয়াল গড়া ইসলামে এ জন্যই হারাম। অথচ সে জঘন্য হারাম কাজটি নিয়েই বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতি ও 
শিক্ষা-সংস্কৃতি। মুসলিমের বন্ধনটি হলো ঈমানের। পাকিস্তানী আমলে ভাষার নামে সে নিষিদ্ধ দেয়াল গড়ার কাজটি হয়নি। 
বরং সে দেয়াল ভাঙ্গার কাজটিই হয়েছিল। তাই অসংখ্য পিতামাতা অবাঙালী জিন্নাহর নামে নিজ সন্তানদের নাম 
রেখেছেন। জিন্নাহর স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে দেশের মানুষ তার নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়েছে। কোন হানাদার,দখলদার 
বা উপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতার নামে কি সেটি হয়? কিন্তু যে বাঙালী সেক্যুলারিস্টঈদের চেতনার মানচিত্রটি আগ্রাসী 
শক্তির হাতে অধিকৃত -তারা কি ইতিহাসের এ সত্য বিষয়গুলি বুঝবার সামর্থ্য রাখে? এরূপ মানসিক বিকলাঙ্গতা নিয়ে 
পাকিস্তানের ২৩ বছরকে উপনিবেশিক যুগ বলবে -সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? আর সেটি না করলে বাঙালীর মনে হিন্দু 


অধ্যায় সাতাশ: শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি 
ষড়যন্ত্র শুরু থেকেই 


১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানে প্রচুর সমস্যা ছিল। ভৌগলিকভাবে দুটি প্রদেশের মাঝে হাজার 
মাইলের বেশী ব্যবধান থাকায় সে সমস্যায় জটিলতাও ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রচুর বৈষম্যও ছিল। সে 
বৈষম্যের শুরু ১৯৪৭ সাল থেকে নয়, দেশটির জন্মের শত বছরপূর্ব থেকেই। দিল্লির মোগল শাসনের পতন হয় ১৮৫৭ 
সালে, আর বাংলায় মুসলিম শাসনের বিলুপ্তি ঘটে শত বছর আগে ১৭৫৭ সালে। ফলে বাঙালীর মুসলিম জীবনে 
উপনিবেশিক ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক রক্তশূন্যতা সৃষ্টির কাজটি শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের জীবনে শুরু হওয়ার এক 
শত বছর আগে। ব্রিটিশগণ বাংলার মসলিন শিল্পিদের যেভাবে আঙ্গুল কেটেছে সে নিষ্ঠুর কাজটি পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
বেলুচিস্তান বা পাখতুন খা" প্রদেশে করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানভূক্ত এলাকায় কৃষকদের নীল চাষেও বাধ্য করেনি। লাহোরে 
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮২ সালে: দিল্লির পতনের মাত্র ২৮ বছরপর।অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় 
১৯২১ সালে -অর্থাৎ বাংলার উপর ব্রিটিশ অধিকৃতির ১৬৪ বছরপরবব্রিটিশের গোলামী শুরু হওয়ার পাশাপাশি বাঙালী 
মুসলিমদের উপর শোষন ও নির্যাতনের আরেকটি নির্মম যাঁতাকল চেপে বসেছিল; সেটি ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের 
শোষণ প্রক্রিয়া। ব্রিটিশের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠা হিন্দু জমিদার ও বাবুশ্রেণীর কাজ ছিল মুসলিমদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সর্বতোভাবে দাবিয়ে রাখা। 


মুসলিমদের দাবিয়ে রাখার কাজে ব্রিটিশ ও হিন্দু কোয়ালিশন এতোটাই সফল হয়েছিল যে, তৎকালে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগণ মুসলিম হলে কি হবে শহর এলাকার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশী জমিজমার মালিক ছিল হিন্দু। দেশে পাকা 


দালান-কোঠার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগের মালিক ছিল হিন্দু।অবিভক্ত বাংলার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও 
সরকারি চাকুরিতে বাঙালী মুসলিমের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগও ছিল না।পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঘাড়ে গোলামীর এ বাড়তি 
ও বর্বর দেশী জোয়ালটি ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে তারা এতোটা পশ্চাদপদ ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির 
পূর্বমূহুর্তে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)'এর অফিসার র:্যাংকেকোন বাঙালী মুসলিম ছিল না।-(Chowdhury, 
Abdul Mu’'min; 2005)। অথচ ব্রিটিশ প্রশাসনে অবাঙালী মুসলিমদের সংখ্যাটি ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের শেষ 
ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের ভাষায় মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা ছিল 10191 91017 তথা গ্রাম্য বস্তি। এ যুক্তিটি 
দেখিয়ে তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পশ্চাৎপদ পূর্ব বাংলার দায়ভার পাকিস্তানের ঘাড়ে না নেওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। (Mountbatten Papers, 1947)। এভাবে পূর্ব বাংলার ভারতভূক্তির পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সে সময় 
বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন 1২. G. 095৪1 তিনিও সোহরাওদীসিহ বাংলার অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতাদের বলেছিলেন, 
পাকিস্তান পেতে হলে বিভক্ত বাংলাকে মেনে নিতে হবে। বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলার নাজুক অবস্থার যুক্তি দেখিয়ে তাদেরকে 
পাকিস্তান প্রকল্প ছেড়ে অখণ্ড ভারতে যোগ দিতে প্ররোচিত করেছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলিম নেতাগণ সে সময় ভারতে 
যোগ দেয়ার বিপদটি বুঝতে ভূল করেননি। তারা জেনে বুঝেই সেদিন পাকিস্তানের যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে দেশটির দুই অঞ্চলের মাঝে বহুদিনের বিরাজমান বিশাল বৈষম্যটি তৎক্ষনাৎ বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীদের নজরে পড়ে; এবং সেটি ত্বরিৎ রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে 
বিরাজমান বৈষম্যের কারণগুলো বুঝা ও সেগুলির সমাধান নিয়ে যতটা চেষ্টা হয়েছে তার চেয়ে সে বৈষম্য বেশী ব্যবহৃত 
হয়েছে ক্ষমতালিন্সার রাজনীতিতে হাতিয়ার রূপে। আর যে দেশে এরূপ বৈষম্য থাকে সেদেশে মানুষ ক্ষ্যাপানোর কাজে 
কি অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়ে? সে রাজনৈতিক হাতিয়ারটির ব্যবহারে শেখ মুজিব অতি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। 
ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ বা পাকিস্তানের সংহতি নিয়ে মুজিবের কোন চিন্তা ছিল না। তার রাজনীতির মূল 
লক্ষ্যটি ছিল স্রেফ ক্ষমতা লাভ, এবং সে লক্ষ অর্জনে মূল কৌশলটি ছিল দুই প্রদেশের মাঝে বিদ্যমান এ বৈষম্যকে 
ব্যবহার করা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দুই অঞ্চলের মাঝে বৈষম্য দূরীকরণে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল -তা নিয়ে সন্দেহ 
নাই; কিন্ত মুজিব ও তার সঙ্গিগণ সময় দিতে রাজী ছিল না। 


দেশটির শক্ররা শুরু থেকেই চায়নি দেশটি প্রতিষ্ঠা পাক। প্রতিষ্ঠার পর চায়নি দেশটি বেঁচে থাক। রাজনীতির অঙ্গণ পূর্ণ 
হয়েছে নানারপ দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রে। ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিক বন্ধনকে যারা রান্ট্রগঠনের ভিত্তি মনে করে -তাদের কাছে 
১২শত মাইলে দূরত্বে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি ছিল প্রচণ্ড বিস্ময়। বাঙলা যে ১৯০ বছর যাবত প্রায় পাঁচ 
হাজার মাইল দূরের ইংলান্ডের শাসনভূক্ত থাকলো সেটি তাদের কাছে ততটা বিস্ময়কর মনে হয়নি। পাকিস্তান প্রকৃত 
অর্থেই ছিল একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রটি ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল-ভিত্তিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠা পায়নি। ইসলামের প্রতি 
অঙ্গীকার ছিল রাষ্ট্রটির জনগণের মাঝে একমাত্র বন্ধন। কিন্তু যারা ইসলামের দুষমন তাদের কাছে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও 
বেঁচে থাকাটিই ছিল অসহ্য। তাই শুরু থেকেই পাকিস্তানের শত্রুর অভাব পড়েনি। সেটি যেমন দেশে, তেমনি বিদেশে। 
শত্রুদের সে কোয়ালিশনই ১৯৭১'য়ে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সশস্ত্র রূপো হাজির হয় এবং দেশটি সামরিক 
ভাবে পরাস্ত করে এবং দ্বিখণ্ডিত করে। শেখ মুজিব প্রায়ই বলতেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অথচ শেখ মুজিব 
নিজেই ষড়যন্ত্র করেছেন পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এবং সেটি করেছেন পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু ভারতের সাথে মিলে 
সংগোপনে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগগুলি যে শতভাগ সত্য ছিল সেটি প্রকাশ 
পায় বাংলাদেশ সৃষ্টির পর। যাদের বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছিল,তারাই একাত্তরের পর সে 
সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বাহাদুরি দেখানো শুরু করে।সে বাহাদুরিটা পাকিস্তান ভাঙ্গা এবং সে সাথে বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে যুক্ত 
থাকার। অথচ মুজিব এ মামলাকে বলেছেন তার উপর চাপানো ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা। 


ফলে যারা বলেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশ স্বাধীন করার সিদ্ধান্তটি নেন ২৫শে মার্চ পাকিস্তান আর্মির এ্যাকশনের পর -তারা 
সঠিক বলেন না। তারা সেটি বলেন প্রকৃত বিষয়টি না জেনেই। পাকিস্তান ভাঙ্গার সিদ্ধান্তটি শেখ মুজিব অনেক পূর্বেই 
নিয়েছিলেন।এবং সে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন ভারতের সাথে মিলে। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা এবং সাবেক 
সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাপ্তাহিক মেঘনায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মুজিব তাদেরকে ভারতের 
সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন।সেখান থেকে সাহায্য মিলবে সে আশ্বীসও দিয়েছেন। মুজিবের ষড়যন্ত্র শুধু 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না; ছিল বাঙালী মুসলিম এবং সে সাথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে। কারণ তার ষড়যন্ত্রে 
শুধু পাকিস্তান দুর্বল হয়নি।পাকিস্তানের চেয়ে বেশী দুর্বল হয়েছে বাংলাদেশ। এবং দুর্বল হয়েছে সমগ্র মুসলিম উন্মাহ। সে 
সাথে আগামী বহু শত বছরের জন্য ভারতের হিংস্র থাবায় পড়েছে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ। পাকিস্তান ভাঙ্গায় মুজিব 
ক্ষমতা পেলেও বাংলার জনগণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সবচেষে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রূপে 
বিশ্বরাজনীতিতে যে প্রভাব ফেলতে পারতো সে সুযোগ ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। ইসলামের বিরুদ্ধে মুজিবের নাশকতা শুধু 
পাকিস্তান ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে শেষ হয়নি, সেটি বরং প্রচণ্ড ভাবে শুরু হয় বাংলাদেশ সৃষ্টির পর। শুরু থেকেই তার রোষানল 
পড়ে ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রতি। সকল জাতের নাস্তিক, কম্যুনিস্ট, সোসালিস্ট, ভারতপন্থী, রুশপন্থী, টীনপন্থীকে 


রাজনীতির অধিকার দিলেও সে মৌলিক অধিকারটি তিনি কেড়ে নেয়া হয় ইসলামপন্থীদের থেকে। 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগড়ার মহাবিপদটি হলো, এসব রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার সামর্থ থাকে না। কারণ প্রতিরক্ষার খরচটি বিশাল। গ্রেট 
সোভিয়েত রাশিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিপুল তেল সম্পদ থাকলেও সে সামর্থ্য সৌদি আরব,কাতার, কুয়েত কোন আরব 
দেশেরও নাই। তাই ১৯৪৮, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের হাতে তারা লজ্জাজনক ভাবে পরাজিত হয়েছিল। আগ্রাসী 
প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সে সামর্থ বাংলাদেশের আজ যেমন নাই, ১৯৪৭ সালেও ছিল না। আর 
প্রতিরক্ষার সামর্থ না থাকলে কি স্বাধীনতা থাকে? তেমন দেশ তো দ্রুত কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, সিকিম, ভুটানে পরিনত হয়। 
১৯৪৭ সালে খাজা নাজিম উদ্দীন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত বাংলার মুসলিম লীগ নেতারাও সেটি বুঝেছিলেন। ফলে 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে মিলে অখণ্ড পাকিস্তান গড়া ছাড়া তাদের সামনে ভিন্ন পথ ছিল না। তারা সংশোধন 
এনেছিলেন লাহোর প্রস্তাবে। নইলে বাংলাদেশ অধিকৃত আরেক কাশ্মীরে পরিণত হত ১৯৪৭ সাল থেকেই। পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ঠা ছিল মুসলিম-সংহতির ইতিহাসে বিরল নজির। বিভক্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এটি ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। এরূপ 
একতা যে মহান আল্লাহতায়ালাকে প্রচণ্ড খুশি করে -সেটি কি অস্বীকার করা যায়? 


লক্ষ্য অখণ্ড ভারত 


ভূমি থাকলে সেখানে ফসল ফলানোর সাধও জাগে। পাকিস্তান ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম ভূমি। বিশ্বমাঝে গুরুত্বপূর্ণ 
শক্তি রূপে বেড়ে উঠার জন্য এমন একটি বৃহৎ ভূমি ও বিশাল জনসংখ্যা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রপক্ষ বিশেষ 
করে ভারত, ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়াসহ কোন রাষ্ট্রই সে সুযোগ দিতে রাজী ছিল না। রাজী ছিল না 
ইসলামের ঘরের শক্ররাও। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। এ বছরের সেপ্টম্বর মাসে নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের বৈঠক বসেছিল মোম্বাই শহরে। সে বৈঠকে প্রশ্ন উঠেছিল, কংগ্রেস সবসময় অখণ্ড ভারতের কথা জনগণকে 
বুঝিয়েছে। এখন এ বিভক্ত ভারত নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা কিভাবে জনগণের সামনে মুখ দেখাবে? প্রশ্নকর্তাদের শান্ত করতে 
ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "আপাতত এ বিভক্তিকে আমরা মেনে 
নিচ্ছি।” ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি তথা পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শক্রসুলভ আচরণের মূল রহস্য হলো ভারত বিভাগকে এই 
আপাতত মেনে নেয়ার বিষয়টি। অর্থাৎ ১৯৪৭ য়ের ভারত বিভক্তি বা পাকিস্তানের সৃষ্টিকে মেনে নেয়ার বিষয়টি ভারতীয় 
নেতাদের আপততমেনে নেয়ার নীতির মধ্যে সীমিত। এ ভারত-বিভক্তিকে দিল্লির শাসকচক্র কখনোই মন থেকে মেনে 
নেয়নি; শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কি করে পাকিস্তানকে ভাঙ্গা যায়। আর সে সুযোগটিই একাত্তরে শেখ মুজিব ও তার 
অনুসারিরা ভারতের হাতে তুলে দেয়। সেটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। আর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তো নির্বাচনে আলোচনা বা 
ভোটদানের বিষয় নয়, দলীয় নেতাকর্মীদের সভাসমিতির বিষয়ও নয়। ষড়যন্ত্র সব সময়ই কয়েক ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। 
তাই পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রশ্নে মুজিব জনগণ থেকে মেন্ডেট বা ভোট নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। নিজ দলের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের একত্রিত করে তাদের মতামত শোনার প্রয়োজনও বোধ করেননি। একজন গোত্র-প্রধানের ন্যায় মুজিব 
ভেবেছেন তাদের মতামত তার নিজ পকেটে; অর্থাৎ তিনি যা ভাবেন সেটিই আওয়ামী লীগের সবার অভিমত। পরামর্শ যা 
করার তা করেছেন ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে। তবে একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশ সৃষ্টির কাজটি সমাধা হলেও 
অখণ্ড ভারত সৃষ্টির লক্ষ্যটি পূরণ হয়নি। এ লক্ষ্যে ভারত আরো সামনে এগুতে চায়। সে কাজে দুয়েক জন মুজিব যথেষ্ট 
ছিল না। সে লক্ষ্যে চাই বাংলাদেশের মাটিতে শত শত মুজিব। বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মিডিয়া জগতে 
বাঙালী সেকুযুলারিস্ট সরকারের মূল লক্ষ্যটি মূলত ভারতের প্রতি নতজানু বেশী বেশী মুজিব সৃষ্টি আর সে মুজিবী 
চেতনার চাষাবাদে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মিডিয়ায় ভারতের বিনিয়োগটিও বিশাল। সরকারি 
প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সেখানে কাজ করছে শত শত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও। 


মুসলিমের বাঁচা-মরার যেমন লক্ষ্য থাকে, তেমনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে রাজনীতিরও। বাঁচা-মরার সে মূল লক্ষ্যটি হলো, 
প্রতিকর্মের মধ্য দিয়ে মহান রাব্বুল আ'লামীনকে খুশি করা। সে বাঁচে এবং মৃত্যু বরণ করে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার 
জন্য। তার রাজনীতিতে সে লক্ষ্যটি হলো, ইসলামকে সর্বস্তরে বিজয়ী করা। মহান আল্লাহতায়ালার মহান ভিশনই হলো 
মু'মিন ব্যক্তির ভিশন। সেটি নানা ধর্ম ও নানা মতাদর্শের উপর আল্লাহতায়ালার নিজ দ্বীনের বিজয় -যা বর্নিত হয়েছে সুরা 
সাফ, তাওবা ও ফাতহে। দ্বীনের সে বিজয়ের মাঝেই মুসলিমদের পার্থিব ও আখেরাতের কল্যাণ। ফলে মুসলিমের ধর্মকর্ম 
ও বাঁচার মধ্যে যেমন সিরাতুল মোস্তাকিম থাকে, সেটি থাকে তার রাজনীতিতেও। অথচ মুজিবের সেক্যুলার রাজনীতিতে 
সেটি ছিল না। তাই তাঁর রাজনীতিতে ইসলামের প্রতি সামান্যতম অঙ্গীকারও ছিল না। বরং ছিল যে কোন উপায়ে ক্ষমতা 
দখলের নেশা। সে নেশা পূরণে ভারতীয় সরকার ও সে দেশের গুপ্তচরদের সাথে নিয়ে কাজ করতেও তার আপত্তি ছিল 
না। ক্ষমতা দখলের সে নেশা পূরণ করতেই একাত্তরে একটি রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধকে শেখ মুজিব অনিবার্য করে তুলেন। 
ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের এমন রাজনীতি এবং ইসলামের প্রতি এমন অঙ্গীকারহীনতায় কি মুসলিমের কল্যাণ হয়? এরূপ যুদ্ধে 
ফায়দা লুটে তো শক্রুপক্ষ। শত্রপক্ষটি তখন সামরিক আগ্রাসন, সীমাহীন লুণ্ঠন ও অধিকৃতির সুযোগ পায়। এমন 
ষড়যন্ত্রের রাজনীতি তাই আত্মঘাতি। এরূপ রাজনীতির কারণেই বাংলাদেশে এসেছে দুর্ভিক্ষ। এবং মানুষ পরিণত হয়েছে 


আন্তর্জাতিক ভিক্ষুকে। এবং দেশের উপর আধিপত্য বেড়েছে ভারতের। 
বিভক্তি আযাব ডেকে আনে 


মুসলিম হওয়ার অর্থ, জীবনের প্রতি মুহুর্তে এবং প্রতিক্ষেত্রে মহান আল্লাহতায়ালার আজ্ঞাবহ সৈনিক হওয়া। রাজনীতির 
অঙ্গণে সে দায়িত্বটি হলো সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আলামীনের খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের। প্রশ্ন হলো, মহান 
আল্লাহতায়ালা কি তাঁর সৈনিক বা খলিফাদের মাঝে বিভক্তি পছন্দ করেন? বরং নির্দেশ হলো, "তোমরা আল্লাহর রশিকে 
(তথা কোরআনকে) শক্তভাবে একত্রে আঁকড়ে ধরো এবং পরোস্পরে বিভক্ত হয়ো না।-(সুরা আল-ইমরান আয়াত ১০৩)। 
মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে এতোটাই অপছন্দের যে, ভয়ানক গজব নামিয়ে আনার জন্য 
নাস্তিক হওয়া বা পুতুল পূজারী হওয়ার প্রয়োজন পড়েনা;,নিজেদের মাঝে বিভক্তি গড়াটাই সে জন্য যথেষ্ট। পবিত্র 
কোরআনে সে হুশিয়ারটি দেয়া হয়েছে এভাবে,"এবং তোমরা কখনই তাদের মত হয়োনা যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) 
সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী আসার পরও পরস্পরে বিভক্ত হলো এবং মতভেদ গড়লো, এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।” 
-(সুরা আল-ইমরান,আয়াত ১০৫)। পবিত্র কোরআনের উপরুক্ত আয়াতটিতে যা সুস্পষ্ট তা হলো, বিভক্তি মুসলিমের 
জীবনে একাকী আসে না। সাথে ভয়ানক আযাবও আনে। 


লন্ডনের "দি গার্ডিয়ান” পত্রিকায় ৮/১২/২০১৫ তারিখে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টি মার্টিন শুল্জের একটি বক্তব্য 
ছাপে। সে বক্তব্যটি প্রথমে জার্মান পত্রিকা "Die $/০1৮য়ে ছাপা হয়,সেটিই ছাপে গার্ডিয়ান।মি. মার্টিন শুল্জ বলেন, "The 
Europe is in danger and no one can say whether EU will still exist in 10 years time. Alternative 
to EU would be a Eurrope of nationalism, a Europe of borders and walls.That would be horrific 
because such a Europe has reeatedly led in the past to catastrophe.” অনুবাদঃ "ইউরোপ বিপদের 
মুখে;এবং কেউই বলতে পারে না যে আজ থেকে ১০ বছর পরও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বেঁচে থাকবে। ইউরোপিয়ান 
ইউনিয়নের বিকল্প হলো জাতীয়তাবাদের ইউরোপ: সেটি সীমারেখা ও দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ইউরোপ। তেমনিটি হলে তা 
অতি ভয়াবহ হবে। কারণ, তেমনবিভক্ত ইউরোপ অতীতে ভয়াবহ বিপর্যের দিকে নিয়ে গেছে।” কোন ভূখণ্ডে সীমান্ত রেখার 
দেয়াল গড়া শুরু হলে সেখানে ঘুনাও বাড়ে। বর্ণ, ভাষা, গোত্র বা আঞ্চলিকতার নামে ঘৃনা বাড়ানো হয় বিভক্তির সে 
দেয়ালগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। সে ঘৃনা রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধও ডেকে আনে। ইউরোপে তাই বার বার যুদ্ধ এসেছে। কখনো 
সেটি ৩০ বছরের যুদ্ধ, কখনো ১০০ বছরের যুদ্ধ। কখনো বা বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রান নাশ 
ঘটেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে মৃত্যু ডেকে এনেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর 
ইউরোপবাসী যেমন রাজনৈতিক বিভক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি মুক্তি পেয়েছে যুদ্ধ থেকেও। মি. মার্টিন শুল্জ এজন্য 
চিন্তিত যে, বিভিন্ন ভাষা ও ভূগোলের নামে ইউরোপ আবার বিভক্ত হতে যাচ্ছে। মি. শুল্জ মুসলিম নন। একতা গড়া তার 
উপর ধর্মীয় ভাবে ফরজও নয়। কিন্ত দেয়াল গড়ার বিপদ নিয়ে তিনি আতংকিত। ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তার দলিলটি 
হলো, বিভক্তিতে কল্যান নাই। বরং আছে ভয়াবহ যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংস ও বিপর্যয় -অতীতে ইউরোপ যা বার বার 
দেখেছে। তেমন মহা বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর স্বার্থেই তিনি সীমান্ত রেখার নামে দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে 
হুশিয়ারি উচ্চারন করেছেন। সীমান্ত রেখা দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে খণ্ডিত করার মাঝে মুসলিমদেরও কোন কল্যাণ নাই, বরং 
আছে মহাশাস্তি ও বিপর্যয়। মহান আল্লাহতায়ালা চান সেরূপ বিপর্যয় থেকে মুসলিমদের বাঁচাতে। তাই মুসলিমদের মাঝে 
বিভক্তির দেয়াল গড়া ইসলামে হারাম। মহান আল্লাহতায়ালার সে নির্দেশের প্রতি আনুগত্য নিয়েই ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবী, 
সিন্ধি, পাঠান, বেলুচ ও ভারত থেকে আসা মুহাজিরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙালী মুসলিমগণ অখণ্ড পাকিস্তান 
গড়েছিল। সেটিই ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের আদর্শ। তাঁরা শুধু ইসলামের প্রচারই করেননি; ভাষা, বর্ণ ও 
আঞ্চলিকতার দেয়ালগুলোকেও ভেঙ্গেছেন। ফলে আরব, কুর্দ, তুর্ক, ইরানী, মুর ও অন্যান্য ভাষাভাষি মুসলিমগণ তখন 
এক উম্মতে একাকার হয়ে গেছে। সে একতার বলে মুসলিম উম্মাহ পরিণত হয়েছে অপ্রতিদ্বন্দী বিশ্বশক্তিতে। অথচ শেখ 
মুজিব ও তার দলের রাজনীতিটি ছিল উল্টো পথে; সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষা ও বর্ণের নামে মুসলিমদের মাঝে দেয়াল 
গড়া। তাতে খণ্ডিত ও শক্তিহীন শুধু পাকিস্তান হয়নি, দুর্বল হয়েছে বাংলাদেশও। মুসলিমদের শক্তিহীন করার সে কাজে 
মুজিবকে মদদ জোগাতে ভারতের ন্যায় শত্রপক্ষ দুপায়ে খাড়া ছিল। মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সে রাষ্ট্রটির মেরুদণ্ডটি 
ভাঙ্গার কাজে তারা নিজ খরচে যুদ্ধ করে দিতে ১৯৪৭ থেকেই রাজী ছিল। একাত্তরে তো সেটিই হয়েছে। মুজিব এভাবে 
বাঙলী মুসলিমদের শক্তিহানিই শুধু করেননি, ভাতৃঘাতি বিভক্তি ও যুদ্ধের পথে টেনে আযাবের পথেও টেনেছেন। মুজিবের 
কি এটি কম অপরাধ? 


ইতিহাসে এমন নজির নেই, মুসলিমগণ তাদের নিজ ভূমিকে খণ্ডিত করলো অথচ তাদের উপর আযাব নেমে এলো না। 
শতবছর আগেও আরব বিশ্বে এতো বিভক্তি এবং এতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল না। ফলে আরব ভূমির উপর তখন বিদেশী 
শক্তির এতো বোমাবর্ষণ, এরূপ দখলদারি এবং গণহত্যা ছিল না। আরব ভূমি এখন ২২ টুকরোয় বিভক্ত; এ বিভক্তি 
ভয়ানক ভাবে বাড়িয়েছে তাদের দুর্গতি এবং অপমান। অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা ইতিহাস গড়ছে বিদেশে রিফিউজী 
রপ্তানিতে । শিশুরাও সাগরে লাশ হয়ে ভাসছে। এখন ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, লিবিয়া, মিশর, লেবানন, 


বাহরাইনসহ আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশে চলছে যুদ্ধ। দিন দিন সে যুদ্ধের পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু লক্ষ আরব 
পুরুষ-মহিলা ও শিশু নিজ দেশ ও গৃহ ছেড়ে বিদেশে রিফিউজী রূপে নিগৃহীত জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে 
মুসলিম বিশ্বে যতই বাড়ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নামে বিভক্তির দেয়াল, ততই বাড়ছে দুর্গতি।এমন গভীরতর হচ্ছে রক্তপাত। 
এরূপ দুর্গতি ও রক্তপাতকে কি মহান আল্লাহর রহমত বলা যায়। সম্ভবতঃ এটি হলো সেই আযাব -যার প্রতিশ্রুতি মহান 
আল্লাহতায়ালা সুরা আল-ইমরানের পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহতায়ালা কি তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতি 
পালনে বিলম্ব করেন বা সেটি ভূলে যান? মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি গড়া এজন্যই ঈমানদারের কাজ নয়, একাজ 
ইসলামের দুষমনদের। 


আযাবের আলামত কি শুধু বিদেশী শত্রুর হামলা বা বোমা বর্ষন? স্বদেশী দুর্বৃত্তদের দখলদারি, স্বৈরাচার, গণহত্যা ও 
নির্যাতন কি আযাব? নিজভূমির নদ-নদী, সমুদ্র-উপকূল, জলবায়ু, বায়ু-প্রবাহও তখন আযাবের হাতিয়ারে পরিণত হয়। 
বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিভক্তিটি আসে ১৯৭১য়ে। সেটি বাংলা ভাষা ও বঙ্গভূমির নামে অবাঙালী 
মুসলিমদের থেকে পুথক হওয়ার মধ্য দিয়ে। অতীতে বাঙালী মুসলিমের জীবনে পরম বন্ধু গণ্য হওয়ার জন্য বাঙালী 
হওয়া জরুরী ছিল না। ইখতিয়ার মুহাম্মদ বিন বখিতিয়ার খিলজী, হযরত শাহ জালাল, হযরত শাহ মখদুম, হযরত শাহ 
আমানাত, হযরত খান জাহান আলী, নবাব শায়েস্তা খান, নবাব সিরাজুদ্দৌলা প্রমুখের ন্যায় বাঙালী মুসলিমের প্রধান 
প্রধান আপনজন গণ ছিলেন অবাঙালী। সে সব অবাঙালীদের সাথে বাঙালী মুসলিমের আত্মার সংযোগঠি ছিল অতি 
গভীর। বাঙালী মুসলিমের জীবনে প্রাণাধীক প্রিয় যে মহান নবীজী (সাঃ)-তিনিও বাঙালী নন। বাঙালী মুসলিমের মনের 
ভূখণ্ডে শয়তান ও তার অনুসারিগণ তখন ভাষা,বর্ণ বা আঞ্চলিকতার নামে বিভেদের দেয়াল খাড়া করতে পারিনি। তাই 
১৯৪৭ সালে বাঙালী নেতাদের বাদ দিয়ে অবাঙালী কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নেতা রূপে বরন করতে 
তাদের আপত্তি হয়নি।বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি অবাঙালীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কাজে 
আত্মনিয়োগ করায়।কিন্ত মুসলিম দেশে বিভক্তি গড়া তো শয়তান ও তার অনুসারিদের এজেন্ডা। তারাই বিপুল ভাবে 
বিজয়ী হয় ১৯৭১'য়ে। বিভক্ত গড়ার সে প্রকল্পে সহায়তা দেয় ভারত।বিভক্তির দেয়াল গড়া হয় ভাষা ও আঞ্চলিকতার 
নামে।প্যান-ইসলামীক চেতনার ন্যায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে এটিই হলো বাঙালী মুসলিমের জীবনে বড় বিচ্যুতি 
তাতে ভেঙ্গে যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। এতো বড় বিভক্তির পর প্রতিশ্রুত আযাব আসবে না -সেটি কি 
কোন ঈমানদার বিশ্বাস করতে পারে? বাংলাদেশে একাত্তর-পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, তলাহীন ভিক্ষার অপমান ও মুজিব সরকারের 
সন্ত্রাসে বু লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং খোদ মুজিব ও তার নিজ পরিবারের সদস্যদের মৃত্য -এগুলোকে কি আল্লাহর রহমত 
বলা যায়? 


মুজিবের কাছে রাজনীতি পরিণত হয় বাঙালী মুসলিমদের বিভক্তির পথে তথা আযাবের পথে ধাবিত করার হাতিয়ারে। 
অপর দিকে কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ নানা ভাষা, নানা বর্ণ, নানা ফিরকায় বিভক্ত মুসলিমদের একতার পথে 
পরিচালিত করেছেন। মুসলিম নেতাদের সেটিই তো মূল দায়িত্ব। এরূপ একতা মুসলিমের জীবনে মহান আল্লাহতায়ালার 
পক্ষ থেকে মহান নিয়ামত বয়ে আনে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ছিল সে নিয়ামতপূর্ণ অর্জন। ইসলামে বিভক্তি গড়া যে 
হারাম-সে বিধানটি ভারতীয় কংগ্রেস নেতা করম চাঁদ গান্ধিও বুঝতেন। তাই মুসলিম লীগ যখন ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান 
গড়ার প্রস্তাব পাশ করে তখন কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহকে তিনি ইসলামের সে বিধানটির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। তখন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর যুক্তি ছিল, মুসলিম লীগ কোন মুসলিম দেশ ভাঙ্গছে না।কায়েদে আযম বরং 
হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ভেঙ্গে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশের জন্ম দিয়েছে। এটি তো বিশাল ছাওয়াবের কাজ। তাঁর 
আরো যুক্তি ছিল, মুসলিমগণ হিন্দুদের থেকে স্বার্থে একটি আলাদা জাতি। প্রতি পরিবারের জন্য যেমন আলাদা ঘর 
লাগে, স্বতন্ত্র একটি জাতির জন্যও তেমনি স্বতন্ত্র দেশ লাগে। নইলে সে জাতি তার নিজের জীবন-লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ নিয়ে 
বেড়ে উঠতে পারে না। মুসলিমগণ যেমন ধর্ম-কর্ম, নাম-ধাম ও পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দুদের থেকে ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন হলো 
তাদের বাঁচা-মরা, রাজনীতি, প্রশাসন, আইন-আদালত ও শিক্ষা-সংস্কৃতির এজেন্ডা। এটিই ছিল জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' তত্ব। 
আর ঈমানদারদের উপর শুধু ফরয নামায-রোযা নয়,ফরয হলো আদালতে কোরআনী বিধান তথা শরিয়তকে মেনে চলা। 
ভারত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের দেশ। ফলে শরিয়তী আইনের প্রতিষ্ঠা কি সে দেশে সম্ভব? সম্ভব কি 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষানীতির প্রয়োগ? অথচ ইসলামী শিক্ষাছাড়া কি মুসলিম সন্তানদের মুসলিম রূপে 
বেড়ে উঠাটি নিশ্চিত করা যায়? ঈমানদারের মূল দায়বদ্ধতাটি হলো মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিটি হুকুমের পূর্ণ আনুগত্য। 
আর শরিয়ত পালন ছাড়া কি পূর্ণ ইসলাম পালন সম্ভব? তাই শুধু নামায পালনের জন্য মসজিদ গড়লে মুসলিমের চলে 
না, শরিয়ত পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রও নির্মাণ করতে হয়। তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে একতাও। 
কারণ কারো পক্ষে একাকী রাষ্ট্র গড়া দূরে থাক, একখানি ঘর গড়াও তো অসম্ভব। একাকী সাধু-সন্যাসী হওয়া যায়, কিন্তু 
মুসলিম হওয়া যায় না। কারণ, মুসলিম হওয়া জন্য তাকে অন্যদের সাথে নিয়ে অবশ্যই ময়দানে নামতে হয় এবং বহু 
কিছুই করতে হয়।তার উপর অন্য মুসলিমদের সাথে সীসাঢালা দেয়ালসম একতা গড়া যেমন ফরজ, তেমনি ফরজ হলো 
ইসলামী রাষ্ট্রগড়ার জিহাদ। উপমহাদেশের মুসলিমদের জীবনে পাকিস্তান গড়াটি তাই জিহাদ গণ্য হয়েছিল। তেমনি 
একাত্তরে জিহাদ রূপে গুরুত্ব পেয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষাও। মুজিব দেশটির গড়ায় অংশ নিলেও প্রতিরক্ষায় অংশ নেননি। 


কথা হলো, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যদি ১৯৪৭'য়ে অতি প্রশংসনীয় কর্ম হয়ে থাকে তবে সেটির বাঁচানোর কাজটি একাত্তরে 
অপরাধ হয় কি করে? অথচ সে অপরাধেই পাকিস্থানপন্থিদের হত্যা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে! 


একাত্তরে যেসব ইসলামপন্থীগণ অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তারা কি পর্ব পাকিস্তানীদের কল্যাণকে শেখ মুজিবের 
চেয়ে কম গুরুত্ব দিত? বাংলাদেশ কি শুধু মুজিব ও তার দলীয় অনুসারীদের জন্মভূমি? মুজিবের ন্যায় তারাও তো এ 
ভূমিতেই জন্ম নিয়েছে। এবং সেটি নিজ ইচ্ছায় নয়, মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায়। বাঙালী মুসলিমদের স্বার্থের প্রতি গভীর 
অঙ্গীকারের কারণে ১৯৪৭ সালে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের যারা একাত্তরে বেঁচেছিলেন তারা ১৯৪৭'যের 
ন্যায় ১৯৭১ সালেও তারা সে মুসলিম স্বার্থের সাথে গাদ্দারি করেননি। মুজিব থেকে তাদের মূল পার্থক্যটি হলো, পাকিস্তান 
ভাঙ্গার মধ্যে তারা বাঙালী মুসলিমের জন্য মহা অকল্যাণ ভেবেছে। তাদেরও দাবী ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা 
দেয়া হোক। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাক সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে। এমনকি মুজিবের ৬ দফা প্রণয়নের প্রায় বিশ বছর আগেই 
তৎকালীন পূর্ব বাংলার মৃখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রদেশের জন্য ন্যায্য হিস্যার দাবী 
নিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদের সাথে বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রদেশের 
বৈষম্য নিয়ে বহু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতারাও যে সোচ্চার ছিল সেটি কি শেখ মুজিব জানতেন না? এমনকি 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও সেটি স্বীকার করতেন। সে বৈষম্য কমিয়ে আনার গরজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আমলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বহু বাঙালী অফিসারের দ্রুত পদ্দোন্নতি হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে বেশী বেশী পূর্ব 
পাকিস্তানীদের নিয়োগের হুকুম হয়েছিল। সংখ্যার অনুপাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ 
ভাগ আসন মেনে নিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। 


প্রকৃত সত্য হলো, শেখ মুজিবের সাথে পাকিস্তানপন্থীদের মূল বিরোধটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ছিল না। ছিল না দুই 
প্রদেশের মাঝে বৈষম্য দূরীকরণ নিয়ে, এমন কি মুজিবকে বা কোন বাঙালীকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রূপে 
ক্ষমতায় বসানো নিয়েও ছিল না। এর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে তিনজন পূর্ব পাকিস্তানী বসেছেন। এমনকি 
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পর ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী রূপে সাংবাদিকদের 
সামনে উল্লেখও করেছিলেন। শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন মুসলিম 
লীগ নেতা মমতাজ দওলাতানা, জামায়াতে ইসলামী নেতা মওলানা মওদুদী এবং জনাব গোলাম আযম এবং পাকিস্তান 
ডিমোক্রাটিক পার্টি প্রধান জনাব নুরুল আমীনও। সে আমলের পত্রিকা গুলো পড়লে তার প্রমাণ মিলবে। মুজিবের সাথে 
তাদের মূল বিরোধটি ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে। অখণ্ড পাকিস্তানের বিনাশে শেখ মুজিব তার নিজ সিদ্ধান্তটি 
নিয়ে ফেলেছিলেন নির্বাচনের বহু আগেই। তার নিজ কথায় সেটি ১৯৪৭ সালে। এবং সেটি সাধন করতে তিনি ভারতের 
সাথে ষড়যন্ত্রমূলক কোয়ালিশনও গড়েছিলেন। পাক-আমলের ২৩ বছর ধরে তিনি রাজনীতি করেছেন, বহু বক্তৃতা-বিবৃতি 
দিয়েছেন, সত্তরে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, মূলত সে স্ট্রাটেজীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে। তাই ইসলামাবাদে গিয়ে ক্ষমতায় 
বসাতে তার কোন আগ্রহ ছিল না। ১৯৭০ সালে নির্বাচনি বিজয়ের পর তিনি তার রাজনীতির গোলপোষ্ট পাল্টিয়ে ফেলেন। 
যে ৬ দফার উপর তিনি নির্বাচন জিতেছিলেন সেটিকে তিনি আবর্জনার স্তুপে ফেলেছিলেন। ৬ দফাকে তিনি এক দফায় 
পরিণত করেন। সে এক দফাটি ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণ। অনেকে বলেন মার্চে অনুষ্ঠিতব্য 
জাতীয় পবিষদের বৈঠক মুলতবি করার কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু। সেটি সত্য নয়। তার আগেই ১৯৭১য়ের 
জানুয়ারিতে শেখ মুজিব ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতাদের স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরীর প্রস্ততি নিতে বলেন। একাত্তরের ১০ ও 
১৮ই জানুয়ারিতে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বৈঠকে শেখ মুজিব তা নিয়ে বিষদ পরিকল্পনা পেশ 
করেন। -(সাপ্তাহিক মেঘনা, ৪ ফেব্রেয়ারি, ১৯৮৭তে দেয়া আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাতকার দ্রষ্টব্য)। সাপ্তাহিক মেঘনা'র 
সাথে উক্ত সাক্ষাতকারে আব্দুর রাজ্জাক একথাও বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী 
পরিষদ গঠিত হয় ১৯৬২ সালেই; শেখ মুজিব শুরু থেকেই তার সাথে জড়িত ছিলেন। ইনসাইড "র” বইয়ের লেখক অশোক 
রায়নার মতে ভারত সরকার ও তার গুপ্ততর সংস্থাও তার সাথে জড়িত ছিল। আরো জড়িত ছিলেন ছাত্রলীগের তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় নেতা সিরাজুল আলম খান, কাজি আরেফ আহম্মদ ও আব্দুর রাজ্জাক। 


ফলে মার্চে ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের যে বৈঠক হয় -সেটির ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। শেখ মুজিবের 
ষড়যন্ত্রের রাজনীতি তখন চুড়ান্ত পর্যায়ে। ১৯৭১ য়ের ২৩ শে মার্চ ইয়াহিয়া খানের শেখ মুজিবের শেষ দাবী ছিল, সমগ্র 
পাকিস্তানের নয়, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা তার হাতে দেয়ার। এবং সে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র থেকে 
সেনাবাহিনীকে তুলে নেয়ার। স্মরণীয় হলো, মুজিবের রাজনীতির মূল লক্ষ্যটি যে পাকিস্তান ভাঙ্গা ছিল -তা নিয়ে অন্ততঃ 
আওয়ামী লীগের মুজিব ভক্ত নেতাকর্মীদের মাঝেও কোন বিতর্ক নেই। বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে আজও এটাই তাদের 
দলীয় ভাষ্য। এবং মুজিবের ষড়যন্ত্র মূলক রাজনীতির এটিই হলো চুড়ান্ত দলিল।ফলে একাত্তরের মার্চে 
ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টোর আলোচনা তাই বোধগম্য কারণেই ব্যর্থ হয়ে যায়। সে বেঠককে সফল করা তথা পাকিস্তানকে 
বাঁচিয়া রাখার লক্ষ্যে একটি শাসনতান্ত্রিক মীমাংসায় পৌঁছা মুজিবের এজেন্ডা ছিল না। অপরদিকে পাকিস্তানের বিভক্তি 


মেনে নেয়া পাকিস্তানের সরকারের কাছেও অসম্ভব ছিল।কারণ এটি ছিল তাদের কাছে অনতিক্রম্য রেড লাইন। আর সেটি 
মেনে না নেয়াতেই মুজিব ও তার অনুসারিগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এবং সে যুদ্ধে তাদের 
কোয়ালিশন পার্টনার ভারতকেও ডেকে আনে। 


ভারতীয় "র”“য়ের ষড়যন্তুর 


ভারতীয় গোয়েন্দাদের সাথে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক অশোক 
রায়না। অশোক রায়নার বই থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ "In order to present a clear synopsis of the 
events that finally brought RAW (Research & Analytic Wing: Indian spy agency) into the 
Bangladesh operation, one must review the intelligence activities that started soon after Its 
formation 117 1968. But by then Indian operatives had already been in contact with the 
“Dro-Mujib” faction. A meeting convened in Agartala during 1962-63 between the IB 
(Intelligence Bureau) foreign desk operatives and the Mujib faction, gave some clear 
Indications of what was to follow. The meeting in Agortala had indicated to colonel Menon 
(which in fact was Sankaran Nair), the malin liaison man between the Mujib faction and the 
Indian intelligence, that the “group” was eager to escalate their movement... They raided the 
armoury of East Bengal Rifles in Dhaka but this initial movement failed. In fact it was a total 
disaster. ...A few months later, on January 6, 1968, the Pakistan government announced that 
28 person would be prosecuted for conspiring to bring about the secession of East Pakistan, 
with the Indian help (which is known as Agartala conspiracy case in judicial history of 
Pakistan)”. -( Asoka Raina, Inside RAW: The Story of Indian Secret Service, page 49-50). 


অনুবাদঃ "কি ধরণের ঘটনাবলী ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা RAW (Research & Analytic Wing) কে তার অপারেশনে 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টেনে নেয় তা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে RAW প্রতিষ্ঠা পাওয়ার 
পর থেকে তার কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করতে হবে। ইতিমধ্যেই (অর্থাৎ RAW'য়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই) ভারতীয় 
গুপ্তচরেরা মুজিবগ্রুপের সাথে সংযোগ গড়ে তুলে। আগরতলাতে ১৯৬২-৬৩ সালে ইনটেলিজেন্স বুরোর বিদেশ বিভাগের 
গুপ্তচর এবং মুজিবগ্রুপের সাথে যে বৈঠক হয়েছিল সেটিই একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয় যে সামনে কি হতে যাচ্ছে। 
আগরতলার সে মিটিংয়ে কর্নেল মেননকে (আসলে তিনি ছিলেন সাংকারান নায়ার) -যিনি ছিলেন মুজিবের লোক এবং 
ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার এজেন্টদের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারি,এ ধারণা দেয়া হয়, তারা তাদের কাজকে আরো প্রবলতর 
করতে আগ্রহী। ...তারা ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস ঢাকাস্থ অস্ত্রাগারে হামলা করে, কিন্তু প্রাথমিক এ হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। ... 
আসলে এটি ছিল বিপর্যয়। ... কয়েক মাস পরেই ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয়, ভারতের 
সাথে ষড়যন্ত্র করে পর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে ২৮ জনের বিরুদ্ধে বিচার করবে। এটাই পাকিস্তানের 
ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রূপে পরিচিত। 


আগরতলা মামলা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংসদের ডিপুটি স্পীকার এবং আওয়ামী লীগের নেতা অবঃ কর্নেল শওকত আলীর 
বক্তব্য, "আমরা তখন রাজনৈতিক কারণে অনেক কথাই বলেছি। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যে 
অভিযোগ দায়ের করেছিল তা শতভাগ ঠিক ছিল। আমাদের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৮ সালে আমরা ধরা 
পড়ি। পরিকল্পনা ছিল, একটি নিদিষ্ট রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালী সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের সব সেনানিবাস দখল 
করে পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নেবে। এরপর মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করব।" -(দৈনিক প্রথম 
আলো, ৭/১২/২০০৯)। 


অশোক রায়নার কথা, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা "র” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। কিন্ত শেখ মুজিবের সাথে ভারতীয় 
গোয়েন্দাদের যোগাযোগ ছিল তার বহু পূর্ব থেকে। সেটি ছিল ভারতীয় "আই.বি”(ইন্টটেলিজেন্স ব্যুরো)'র সাথে। মুজিব যে 
পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রটি করেছেন সত্তরের নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকেই সেটি তিনি নিজ মুখে বলেছেন পাকিস্তান থেকে 
ফেরার পর ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্সের ময়দানে । বলেছিলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার লড়াই একাত্তর থেকে নয়, 
সাতচল্লপিশ থেকে ।” সে লক্ষ্যে তিনি আগরতলাতেও গিয়েছিলেন। সে প্রমাণটি এসেছে এভাবেঃ আগরতলায় শেখ মুজিব 
সম্পর্কে ত্রিপুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ বলেন, "১৯৬৩ সালে আমার ভাই এমএলএ শ্রী উমেশলাল সিং 
সমভিব্যহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার 
আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে 
মাইল দেড়েক দূর ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর 
মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর সাথে দেখা করি। আমার 


সাথে ছিলেন শ্রী শ্রীরমন চীফ সেক্রেটারি। তাকে (শ্রীরমনকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর 
সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে দিতে সম্মত হন নাই কারণ চীনের সাথে 
লড়াইয়ের পর এতোবড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। 
শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।”-(সাহিদা বেগম, ২০০০, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী)। 


সম্প্রতি বাংলাদেশের সৃষ্টিতে ত্রিপুরা রাজ্যের অবদানকে তুলে ধরার স্বার্থে "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা” নামে একটি 
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় ১৬/১২/২০১৫ তারিখে আগরতলায় এই চলচ্চিত্রটি 
উন্মোচন করেন।সে খবরটি পরেবেশন করে বিবিসি বাংলা সার্ভিস।উক্ত তথ্যচিত্রের গবেষক হলেন আগরতলার সিনিয়র 
সাংবাদিক মানস পাল। তার গবেষণায় বেরিয়ে আসে,শেখ মুজিব যে আগরতলায় গেছেন এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে 
ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছেন -তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই।দ্বিমত হলো কোন সময় ভারত গেছেন -তা নিয়ে।কেউ কেউ 
বলেন,মুজিব ১৯৬৩ সালে আগরতলায় যান।আরেক পক্ষের মতে সেটি ১৯৬২ সালে। মানস পাল বলেন,শেখ মুজিবুর 
রহমান একবারই আগরতলায় আসেন -যার সাল তারিখ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই মনে 
করেন তিনি ১৯৬৩ সালে এসেছিলেন।(সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের দেয়া বক্তব্যে ১৯৬৩ সালের কথা বলা 
হয়েছে)।আমরা খোয়াইয়ের তৎকালীন সাবডিভিশনাল অফিসার স্মরজিৎ চক্রবর্তীর ডায়েরি পেয়েছি, যেখানে শেখ 
মুজিবুর রহমানের আগরতলায় আসার তারিখ উল্লেখিত আছেঃ "৫ ফেব্রুয়ারি,১৯৬২ সাল, সোমবার, শেখ মুজিবুর রহমান 
নামে একজন ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গে আমীর হুসেন এবং টি চৌধুরী আসারামবারিতে (খোয়াই এবং তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের সীমান্ত)পৌঁছেছেন আজ দুপুর একটায় এবং তাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের নির্দেশে তেলিয়ামুড়ায় পাঠানো 
হয়েছে।” মি.মানস পাল বলেন,"ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ শেখ মুজিবের আর্জি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে।তবে পাকিস্তানী গোয়েন্দাগণ এ খবর জেনে যায়।ফলে তাঁকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর জন্য 
কিছুটা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়েছিল।তাঁকে পুশব্যাক করার আগে নিয়মরক্ষার জন্য একরাত আগরতলায় জেলে 
রাখতে হয়েছিল।" রিপোর্টে আর বলা হয়,আগরতলা মামলার অন্যতম দুই আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং আলি 
রেজা বিলোনিয়া দিয়ে ত্রিপুরায় এসে একজন ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা কর্ণেল মেননের সাথে শালবাগানে দেখা করে 
ভারতের সাহায্য চেয়েছিলেন।কর্নেল মেনন (আসল নাম হলো শঙ্করণ নায়ার)পরবর্তীতে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ 
এন্ড এনালিসিস উইং (RAW) এর দ্বিতীয় প্রধান হয়েছিলেন।(অশোক রায়নার বই [Inside RAW’তেও একই রূপ বর্ননা 
পাওয়া যায়)। 


পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সাথে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রখ্যাত ভারতীয় 
কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার।তিনি লিখেছেনঃ "As নি as our role in East Bengal is concerned, my 
Impression 15.... India decided to encourage East Bengalis to demand independence. We 
Started exploiting the differences between Bengalis and the Punjabis...You will recall Agartala 
Conspiracy Case. ..there is no doubt that Sheikh Mujib did come to India before that... When 
New Delhi discovered his presence in India, he was told immediately to go back and fight his 
battle there, because 1 was too embarraising for us. The Agartala Case ...did not give them a 
bad name. In fact it made them heroes, so they were not afraid to get the help of India. 
Tajuddin Ahmed told me, “That was the time when we thought that East Pakistan could 
become an independent Bangladesh”. -(Nayar, K; 1972). অনুবাদঃ পূৰ্ব বাংলা বিষয়ে আমার ধারণা 
হলো, ...স্বাধীনতার দাবিতে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের উৎসাহ দেয়াই ছিল ভারতের সিদ্ধান্ত ।বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে যে 
পার্থগুলো ছিল সেগুলো আমরা কাজে লাগাতে থাকি।... আপনাদের স্মরণে আছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা।...এ 
নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শেখ মুজিব তার পূর্বেই ভারতে এসেছিলেন।...যখন নয়া দিল্লি কর্তৃপক্ষ ভারতে তার উপস্থিতি 
টের পায় তখনই তাকে সত্বর ফিরে যেতে বলা হয় এবং বলা হয় সেখানে গিয়ে লড়াই করতে ।কারণ ভারতে তার 
উপস্থিতিটি ছিল বিব্রতকর।...তবে আগরতলা ষড়যন্ত্রটি তাদের জন্য বদনামের কারণ হয়নি।বরং সেটি তাদেরকে বীরের 
মর্যাদা দেয়।ফলে ভারতের সাহায্য চাইতে তারা আর ভয় পায়নি।বরং তাজউদ্দীন আহমেদ আমাকে বলেছিলেন,"সে সময় 
থেকেই আমরা ভাবতে শুরু করি পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হবে।” 


এ প্রসঙ্গে আরো দলিল হলো,আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান আসামী লেফ্ন্যান্ট কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের 
স্ত্রীর স্বীকারুসক্তি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশের ১৯৭২সালের ২৬শে মার্চ সংখ্যায় এক সাক্ষাতকারে তিনি 

বলেন "ভারতের সাথে আমার স্বামীর গুপ্ত সম্পর্ক ছিল। তিনি গোপনে কয়েকবার আগরতলাতেও যান।”ভারতের সাথে 
মুজিবের গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল বহুদিন ধরে। পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দাদের কাছে সেটি চুড়ান্ত ভাবে ধরা পড়ে ১৯৬৮ 
সালে। ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি পাকিস্তানের সরকারি প্রেসনোটের বরাত দিয়ে এপিপি জানায়,একটি রাষ্ট্রবিরোধী 
ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে 


উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, 
গোলাবারুদ এবং অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।- (সাহিদা বেগম, ২০০০)। বাংলাদেশে এখনও বহু লোকের 
ধারণা, মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি,বরং ইয়াহিয়া খান তার ঘাড়ে সেটি চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং সামরিক বাহিনীর 
সহিংস ভুমিকার কারণে মুজিবও স্বাধীনতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। উপরুক্ত তথ্যগুলি তাদের বোধোদয়ে সহায়ক 
হতে পারে। 


মিথ্যাচারী রাজনীতি 


যে কোন ষড়যন্ত্রের মূল কথা হলো, সেটি করতে হয় অতিশয় সংগোপনে। প্রকাশ্যে যে কাজ হয় তাকে কেউ ষড়যন্ত্র বলে 
না। ষড়যন্ত্রকারীদের এজন্যই পদে পদে মিথ্যা বলতে হয়। এবং মিথ্যা বলতে হয় সত্যের ন্যায় অতি প্রাঞ্জল ভাবে। 
ষড়যন্ত্রকারিরা এজন্যই প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী হয়। শেখ মুজিবের সে ক্ষেত্রে পারদর্শীতা ছিল। মিথ্যাভাষণ তিনি শেষ অবধি 
চালিয়ে গেছেন। তাই পাকিস্তানের জেল থেকে বেরিয়ে যখন লন্ডন হয়ে ফিরছিলেন তখনও লন্ডনে "দি টাইমস” এর 
সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাসকে বলেছিলেন, "..00170 to keep some link with Pakistan” - (Anthony 
Mascarenhas, Bangladesh: A legacy of Blood, Chapter 5)|। অনুবাদঃ "যাচ্ছি পাকিস্তানের সাতে একটি 
সংযোগ রাখার জন্য।” অথচ দেশে ফিরে বললেন তার উল্টোটি। সোহরোওয়াদাঁ উদ্যানের জনসভায় বললেন, 
“পাকিস্তানের সাথে আর কোন সম্পর্ক নয়।” তিনি বরং ২৫ বছরের দাস-চুক্তি স্বাক্ষর করলেন ভারতের সাথে। 


শেখ মুজিব যে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশে বানাতে চান সেটি দেশবাসীকে কখনই প্রকাশ্যে বলেননি। ১৯৭০ সালের 
নির্বাচনী জনসভাগুলোতে যেমন বলেননি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন অভিযোগ উঠেছিল তখনও বলেননি। বরং 
পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে অস্বীকার করেছিলেন। 
অভিযোগের জবাবে নিজ জবানবন্দীতে বলেছিলেন, "আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই, কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো 
কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।”-(সাহিদা বেগম, ২০০০)। শেখ মুজিব বহুশত 
বক্তৃতা দিয়েছেন, ঘরে বাইরে বহুলক্ষ বাক্যও উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু কখনই পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন 
করার পক্ষে একটি কথাও প্রকাশ্যে বলেননি। দলীয় কোন সম্মেলনে যেমন বলেননি, তেমনি কোন সাংবাদিকদের সাথে 
সাক্ষাৎকারেও বলেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন করার পক্ষে কোন দলীয় প্রস্তাবও পাশ করাননি। ফলে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর 
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিপদে পড়ে, স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে। স্বাধীনতার ঘোষক রূপে ইতিহাসে আনা হয় 
পাকিস্তান আর্মির এক বিদ্রোহী মেজর জিয়াউর রহমানকে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা প্রথমবার বললেন 
১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারিতে রেসকোর্সের (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্দান) জনসভায়। এভাবে শেখ মুজিব নিজেই 
প্রমাণ করলেন, পাকিস্তান সরকার এতোদিন যা বলেছে সেটি মিথ্যা ছিল না। আগরতলা মামলাটিও মিথ্যা ছিল না। বরং 
মুজিব যা বলে এসেছেন সেটিই ছিল মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি নিজে। সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিব যে শুধু ইয়াহিয়া 
খানের দেয়া লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মেনে নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন তা নয়, প্রতি নির্বাচনী জনসভাতে জয়বাংলার সাথে 
"পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ধ্বনিও দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনী জনসভায় দেয়া পাকিস্তানে জিন্দাবাদ ধ্বনি কি শেখ মুজিবের 
গোপন মনের প্রতিধ্বনি ছিল? এটি কি নিছক জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য ছিল না? 


রাজনীতি আত্মসমর্পণের 


ভারতীয় ষড়যন্ত্র শোষণ ও আধিপত্যের মুখে বাংলাদশে আজ যে কতটা অসহায় সেটি কোন সচেতন বাংলাদেশীরই 
অজানা নয়। অনেকেই তা নিয়ে প্রতিবাদ মুখরও। কিন্ত বাংলাদেশের সামর্থ্য নেই গোলামীর এ বেড়াজাল থেকে থেকে 
বেরিয়ে আসার। আওয়ামী লীগের নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য, যে কোন ভাবেই হোক ক্ষমতা লাভ-সেটি যদি ভারতের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেও হয়। সেটির প্রমাণ মেলে ভারতের সাথে তাজউদ্দীনের তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের 
১৯৭১'য়ের অক্টোবরে স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণের চুক্তিটি দেখে। চুক্তির শর্তাবলী ছিলঃ এক). বাংলাদেশের কোন 
সেনাবাহিনী থাকবে না, থাকবে একটি প্যারা মিলিটারি বাহিনী। দুই). বাংলাদেশের প্রশাসনে ভারতীয়দের রাখতে হবে। 
তিন). ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে থাকবে। চার). সীমান্তে তিন মাইল এলাকা জুড়ে কোন মুক্ত বাণিজ্যিক 
এলাকা থাকবে। -(172 Tide, January, 1990) 


বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এ হলো বড় রকমের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা । তবে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সে 
চার দফা চুক্তি নিয়ে এগুতে হয়নি। ভারত সে চুক্তিতে যা চেয়েছিল, মুজিব সরকার দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। 
চুক্তিতে সীমান্তের তিন মাইল জুড়ে মুক্ত বাণিজ্যের কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে সমগ্র দেশ পরিণত হয় ভারতের মুক্ত বাজার। 
ইন্দিরা গান্ধি ভেবেছিল এতোটুকু অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে ভারতীয়দের 
বসাতে হবে। কিন্তু তার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শেখ মুজিব এবং তার রাজনৈতিক ক্যাডার ও প্রশাসনিক 


কর্মকর্তারা ভারতীয়দের চেয়েও বেশী ভারতীয় স্বার্থের পাহারাদারে পরিণত হয়। ভারতীয় সাহায্য ভিক্ষা করতে যে নেতা 
নিজে ৬০'এর দশকেই আগারতলা গিয়েছিলেন, এমন নেতার কি কোন মেরুদণ্ড থাকে? তিনি যে ভারতীয় সাহায্য অব্যাহত 
রাখার আশায় নিজ দেশের সীমান্ত খুলে দিবেন সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? বাংলাদেশী ভূমি বেরুবাড়ী লাভে ভারতকে 
এজন্যই কোন যুদ্ধ লড়তে হয়নি। ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে মুজিব চুক্তি দস্তখত করে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। অথচ 
চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশের ছিট মহলে যেতে যে তিন বিঘা জমি প্রাপ্য ছিল -সেটি তিনি আদায় করতে পারেন নি। সে 
প্রাপ্য তিন বিঘা না পাওয়া নিয়ে শেখ মুজিবের যেমন কোন মাথা ব্যাথা ছিল না, প্রতিবাদও ছিল না। মাথা ব্যাথা বা 
প্রতিবাদ পরবর্তি কালের আওয়ামী লীগ সরকারেরও ছিল না। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের একমাত্র ক্ষোভ 
শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। অথচ পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানকে এক ইঞ্চি ভূমিও ভারতের 
হাতে হারাতে হয়নি। পাকিস্তান আমলে ভারত ফারাক্কা বাঁধও চালু করতে পারেনি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ভারতকে 
হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন, ফারাক্কা চালু করা হলে বাঁধের উপর পাকিস্তান বোমা ফেলবে। ভারতের প্রতি শেখ মুজিবের 
এমন নতজানু চরিত্র সে সময়ের পাকিস্তানপন্থী নেতাকর্মী ও আলেমদের অজানা ছিল না। সে কারণেই আজ যা হচ্ছে 
সেটির পূর্বাভাস তারা ১৯৭০/য়েই দিতে পেরেছিলেন। 


ষড়যন্ত্র সত্য লুকানোর 


মুজিবের রাজনীতির গোপন এজেন্ডাটি যদিও অনেকে বহু আগে থেকেই জানতেন, তবে সবার সামনে সেটি প্রকাশ পায় 
সত্তরের নির্বাচনের পর। যারা বলেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পথ ধরেছে ২৫শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক 
হস্তক্ষেপের পর, তারা সঠিক বলেন না। এ মতের প্রবক্তা হলেন জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ। তার বক্তব্য, "১৯৭১ 
সালের ২৫শে মার্চের আগে পূর্ব-পাকিস্তানের একজনও পাকিস্তান ভাংগিবার পক্ষে ছিল না; ২৫শে মার্চের পরে একজন 
পূর্ব-পাকিস্তানীও পাকিস্তান বজায় রাখিবার পক্ষে ছিল না।”-(আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯)। জনাব আবুল মনসুর 
আহম্মদের এ কথাটি শুধু অসত্যই নয়, সত্যের সাথে মস্করাও। তবে এ মিথ্যা কথনের মধ্যেও গভীর রাজনীতি আছে। সেটি 
হলো, শেখ মুজিবের অপরাধ ও তার ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে আড়াল করা। অতি দুর্বৃত্তও ইতিহাসে ষড়যন্ত্রকারি রূপে নাম 
লেখাতে চায় না। সেটি চায় না শেখ মুজিবসহ কোন আওয়ামী লীগ নেতাও। আজ হোক, কাল হোক, শত বছর পরে হোক 
বাংলাদেশের মানুষের মাঝে ইসলামের চেতনার জোয়ার আসবেই। সত্যকে চিরকাল চেপে রাখা যাবে না। সেদিন শেখ 
মুজিবের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত হবেই। উন্মোচিত হবে ভারতীয় শত্রুদের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কথা। 
আর ভারতের মত একটি শত্রু রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্টতাই ইতিহাসের পাতায় তার নামকে কালিমাময় করার জন্য যথেষ্ট। 
রক্ষিবাহিনী, ভারতীয় সেনা বাহিনী, আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী -কোন বাহিনী দিয়েই ইতিহাসের বই থেকে সে কালিমা মুছা 
যাবে না। অন্যরা না বুঝলেও আবুল মনসুর আহম্মদ বুঝতেন। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি নির্বাধ ছিলেন না। তাই এই 
প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর আওয়ামী লীগ দলীয় বন্ধুদের চরিত্র বাঁচাতে সত্যকে লুকাতে চেয়েছেন। এবং মিথ্যার 
আশ্রয় নিয়েছেন। 


১৯৭১-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রায় ২০ শে এপ্রিল অবধি দেশের বিভিন্ন জনপদ ও রাজপথ যখন আওয়ামী 
লীগের পুরাপুরি দখলে ছিল তখন যে হাজার হাজার অবাঙালী নিহত হলো, বহু অবাঙালী মহিলা ধর্ষিতা হলো এবং যে 
খবর বহু বিদেশী পত্রিকাতেও ছাপা হলো -সেটিকেও জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ তার বইয়ে মিথ্যা বলেছেন। তিনি 
লিখেছেন, "আওয়ামী লীগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য পরবর্তীকালের (৫ই আগস্ট) পোকিস্তান সরকারের প্রকাশিত) 
"হোয়াইট পেপারে” আর অনেক কথা বলা হইয়াছিল। তার প্রধান কথাটা এই যে, ২রা মার্চ হইতে আওয়ামী লীগের 
"তথাকথিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন” শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ ভলান্টিয়াররা তাদের উক্কানিতে 
বাংগালীরা অবাংগালীদের উপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞা শুরু করে। কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ প্রকাশিত "হোয়াইট 
পেপার” নিজে”।-(আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯)। অথচ বিপুল সংখ্যক অবাঙালী হৃত্যাটিই হলো বাংলাদেশের ইতিহাসে 
বর্বরতার অতি কলংকিত ইতিহাস। পাকসেনা ও বিহারীদের হাতে অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা হয়েছে এর পরে। অনেক ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে। 


আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, "১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে পূর্ব-পাকিস্তানের একজনও পাকিস্তান ভাংগিবার 
পক্ষে ছিল না।” প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিব এবং আজকের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও কি আবুল মনসুর আহমদের এ 
ভাষ্যকে বিশ্বাস করে? শেখ মুজিব নিজে যেখানে "পাকিস্তান ভাঙ্গার শুরু সাতচল্পিশ থেকে বলেছেন” তবে সেটি কি মিথ্যা 
ভাষণ ছিল? আগরতলা ষড়যন্ত্র যে সত্য ছিল সেটি তো এখন ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টরাও স্বীকার করেন। ভারতীয় লেখক 
অশোক রায়না তার বই "ইনসাইড 'র’ বইতে তো এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, আওয়ামী লীগের সাথে ভারতীয় গুপ্তচর 
সংস্থা "র” এর আগে থেকেই সম্পর্ক ও সহযোগীতা ছিল। এবং সেটি পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার লক্ষ্যে। একই কথা 
আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকও বলেছেন। "২৫শে মার্চের পরে একজন পূর্ব-পাকিস্তানীও পাকিস্তান বজায় রাখিবার 
পক্ষে ছিল না”-জনাব আবুল মনসুর আহমদের এ কথাটিও কি সত্য? ২৫শে মার্চের পরও পাকিস্তানের পক্ষে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের বহু লক্ষ নেতা-কর্মী ছিল। অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষ সেদিন লড়াই করেছে বা সে 


লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন বা নির্যাতিত হয়েছেন-সেটি কি তিনি দেখেননি? ১৬ই ডিসেম্বরের পর যে বহু সহস্র মানুষকে দিয়ে 
জেলগুলো ভর্তি করা হলো -তারাই বা কারা? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে যেসব বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে আজ বিচারের 
কথা বলা হচ্ছে তারা কি তবে পশ্চিম পাকিস্তানী? আবুল মনসুর আহম্মদের এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়, 
ষড়যন্ত্র ও সীমাহীন মিথ্যাচার শুধু বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রচণ্ড ভাবে ছেয়ে গেছে বুদ্ধিবৃত্তির 
ময়দানেও। দেশে আজও সে মিথ্যাচার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় প্রচণ্ড। বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে সে মিথ্যাচারটি হচ্ছে শেখ 
মুজিবের ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে মহামান্বিত করার স্বার্থে। এবং প্রচণ্ড মিথ্যাচার হচ্ছে, ইসলামপন্থী ও মুজিব-বিরোধীদের 
চরিত্রহননের কাজে । কথা হলো, মিথ্যা দিয়ে কি কখনও সত্যকে গোপন করা যায়? গোপন করা যায় কি ভারতের সাথে 
পাকানো পর্বত-সমান ষড়যন্ত্রকে? অথচ সত্যকে গোপন করার এরূপ ষড়যন্ত্র একাত্তরের ইতিহাসের সিংহভাগ জুড়ে। এবং 
ষড়যনন্ত্রের সে রাজনীতি শুধু মুজিবের একার নয়, তার বাকশালী অনুসারিদেরও। 
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অধ্যায় আঠাশঃ শেখ মুজিবের অপরাধনামা 


অপরাধ মানবহত্যার 


শেখ মুজিবকে একবার তার টেবিলে সামনে বসে কিছুক্ষণ কিছু দেখার সুযোগ হয়েছিল এ লেখকের। সেটি ছিল ১৯৭০'য়ের 
জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ স্থানটি ছিল পুরোন পল্টনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের দো'তালায়। সেখানে সন্ধায় হাজির 
হয়েছিলাম নিজ এলাকার আওয়ামী লীগের দুই স্থানীয় নেতার দৈবাৎ সহচর হয়ে। তাদের একজন ছিলেন আমাদের 
পারিবারীক চিকিৎসক, সে সূত্রেই তাদের সাথে কিছু সময় কাটানো ।সেদিন আমাদের তিন জনকেই তিনি চা’ পানে আপ্যায়িত 
করেছিলেন। সেখানে দেখলাম নানা নেতাকর্মীদের মুক্ত আনাগোনা ।মনে হলো তাদের অনেকেই মফস্বলের বিভিন্ন জেলার। 
সামনে নির্বাচন। নির্বাচনি জনসভাকে সামনে রেখে কেই কেউ তাকে জিজ্ঞেস করছেন,তার সফর উপলক্ষে ক'খানি তোরণ 
বানানো হবে ইত্যাদি বিষয়।কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে সুপারিশ করছেন। কেউ তার সাথে একান্ত 
সাক্ষাতের সময় চাইছেন। সামনে নির্বাচন,ফলে শেখ মুজিবের সাথে তাদের আলোচনার মূল বিষয়গুলো ছিল নির্বাচনী 
বিষয়াদি।এক ব্যক্তি শেখ মুজিবের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে খবর দিলেন,জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা মফস্বল থেকে ঢাকায় লোক 
জড়ো করছে।সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি ১৮ই জানুয়ারি পল্টনে অনুষ্টিতব্য জামায়াতের জনসভায় লোক সংগ্রেহর দিকে ইঙ্গিত 
করেছেন।সে খবর শুনে মুজিব বেশ উত্তেজিত হলেন এবং যা বল্লেন সেটি কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষের কথা 
মনে হয়নি।মুখের পাইপ থেকে টানা তামাকের সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাগতঃ স্বরে বল্লেন,“লাহোর-করাচীর ব্যবসায়ীদের 


টাকা নিয়ে মওদুদী বাঙ্গালী কিনতে আসছে।দেখে নিব কি করে মিটিং করে।” 


উল্লেখ্য,১৯৭০'য়ের ১৮ই জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ছিল জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভা ।এবং সে মিটিংযে জামায়াত 
নেতা মাওলানা মওদুদীর বক্তৃতা দেয়ার কথা। মুজিবের কথা শুনে আমি তো অবাক। তিনি বলছেন,মওদুদী বাঙ্গালী কিনতে 
আসছেন।তা হলে প্রশ্ন হলো,বাঙ্গালী কি তবে গরু-ছাগলের ন্যায় বিক্রয়যোগ্য পণ্য? মুজিবের চোখে এটিই কি বাঙালীর 
মূল্যায়ন? তাছাড়া তিনি কি করে বলেন,“দেখে নিব কি করে মিটিং করে?” এটি কি গণতন্ত্রের ভাষা? মাওলানা মওদুদী 
পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ।দেশের যে কোন স্থানে জনসভা করার অধিকারটি তাঁর নাগরিক অধিকার।সে 
অধিকারকে খর্ব করার কোন অধিকার শেখ মুজিবের ছিল না।সেটি তো শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ।বাঙ্গালী কেনাই যদি 
মাওলানা মওদুদীর পরিকল্পনা হয় তবে সেটির মোকাবেলা রাজনৈতিক ভাবে করা উচিত।কিন্ত সে অভিযোগ এনে পল্টন 
ময়দানে মাওলানা মওদুদীকে মিটিং করতে দেয়া হবে না -এটি কোন ধরণের বিচার? এটি তো নিরেট ফ্যাসীবাদ। এভাবে 
জনসভা বানচাল করা কি কোন সভ্য দেশে শোভা পায়? সে তরুন বয়সেই মনে হয়েছিল দেশটির সামনে ভয়ানক দুর্দিন।আরো 
মনে হয়েছিল,শেখ মুজিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,জামায়াতে ইসলামীকে শুধু পল্টনে নয়, দেশের কোথাও কোন শান্তিপূর্ণ মিটিংই 
করতে দিবেন না। মুজিব তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।মাওলানা মওদুদী পল্টনে বক্তৃতা দিতে পারেননি। সেদিন জামায়াতে 
ইসলামীর জনসভাকে সত্যই পণ্ড করা হয়েছিল। তবে অতি নিষ্ঠরতার সাথে । জনসভা বানচাল করতে দুই জনকে হত্যা করা 
হয় এবং বহুশতকে আহত করা হয়।সে খুনের বিচার সেদিন হয়নি ।মুজিবকে তাই কাঠগড়ায় উঠতে হয়নি। কিন্ত প্রশ্ন হলো, এ 
দুই জন নিরপরাধ ব্যক্তির খুনের দায় থেকে কি মুজিব আখেরাতে নিস্কৃতি পাবেন? বন্দী অবস্থায় সিরাজ শিকদারকে হত্যার 
পর তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে গর্বভরে বলেছিলেন,“কোথায় আজ সিরাজ শিকদার?” প্রতিটি বিচার-বহির্ভূত হত্যাই সন্ত্রাস।সভ্য 
দেশ এরূপ কাজ করে ডাকাত, পেশাদার খুনি ও গুপ্ত দলের সন্ত্রাসীগণ। কিন্তু স্বরাচারি সরকারের হাতে এরূপ সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় 
নীতিতে পরিণত হয় স্বৈরাচারী শাসনের এটিই হলো সবচেয়ে নিষ্ঠুর বর্বরতা।তখন পুলিশ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং 
আদালতও সন্ত্রাসের নিষ্ঠুর হাতিয়ারে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রতিবারেই এমন বর্বরতা চেপে বসেছে 
বাঙালীর ঘাড়ে। তাই শেখ মুজিবের স্বৈরাচারি শাসনামলে সিরাজ শিকদারের খুন একমাত্র সন্ত্রাসী খুন ছিল না।মুজিবের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি রক্ষিবাহিনী দিয়ে ৩০ হাজারের বেশী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা করেছেন।পুলিশ ও আদালতের 
বিচারকগণ তখন সে খুনের নিরব দর্শকে পরিণত হয়েছে। 


অপরাধ মিথ্যাচারীতার 


শেখ মুজিবের অপরাধনামাটি বিশাল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন হ্যামিলিয়নের বংশীবাদক 
রূপে। দেশবাসীকে নানা ভাবে প্রলুদ্ধ করে তিনি নিজের পিছনে টেনেছেন। প্রলোভন দেখিয়েছেন স্বাধীন সোনার বাংলার, কিন্তু 
গলায় পড়িয়েছেন ভারতীয় গোলামীর শিকল। ওয়াদা দিয়েছেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের, কিন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন একদলীয় 
বাকশালী স্বৈরাচার। বাংলাদেশে আজ যে স্বৈরাচার, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি -সেটি মূলত মুজিবামলেরই লিগ্যাসি। প্রথমে স্বায়ত্বশাসন 
প্রতিষ্ঠা ও পরে পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলনে শেখ মুজিব তার আসল চরিত্র বহুলাংশে লুকিয়ে রাখতে পারলেও সেটি প্রকাশ 
পায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর। মিথ্যা বলা কবিরা গুনাহ। কিন্তু সে গুনাহর কাজটি যদি নেতৃত্বের মঞ্চ থেকে হয়,তখন সে 
রোগটি সংক্রামিত হয় সমগ্র দেশ জুড়ে। তখন দুর্বৃত্তিতে দেশ রেকর্ড গড়ে। মুসলিম দেশে নেতার কাজটি তো মিথ্যার নির্মল ও 
সত্যের প্রতিষ্ঠা। নেতার আসনে বসে মহান নবীজী (সাঃ) তো সেটি করেছেন। অথচ বাংলাদেশের ন্যায় একটি মুসলিম দেশে 
নবীজী (সাঃ)র সে সুন্নত প্রতিষ্ঠা পায়নি। 


১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। সে নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ মুজির 
২৮শে অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টিভি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বহু অসত্য কথা বলেন। তার প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে 
তেমন একটি মিথ্যার নমুনাঃ “তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল (পাকিস্তান মুসলিম লীগ) সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার 
যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সেই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদরি 
নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করি।”-(২৯ 
অক্টোবর ১৯৭০, দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা)। এ তথ্যটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য হলো, পাকিস্তান মুসলিম লীগ কখনোই দেশকে 
একদলীয় রাষ্ট্র করার চেষ্টা করেনি। তার প্রমাণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয় তখন মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এই নতুন দলটির প্রতিষ্ঠায় কোন রূপ বাধাই সৃষ্টি করা হয়নি। 


পাকিস্তান কোন কালেই একদলীয় রাষ্ট্র ছিল না। সে দেশের কোন গণতান্ত্রিক সরকার দূরে থাক, এমন কি কোন সামরিক 

সরকারও এমন সিদ্ধান্ত নেয়নি। শুধু আওয়ামী লীগ কেন, আরো বহু দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই পাকিস্তানে কাজ 
করছিল। এমন কি যে কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টির প্রচণ্ড বিরোধীতা করেছিল সে দলটিরও স্বাধীন ভাবে কাজ করার পূর্ণ অনুমতি 
ছিল। সংসদে এ দলটিরও বহু সদস্য ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশটির যে গণ-পরিষদ তথা পার্লামেন্ট গঠন করা হয় তার 
সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে । সে গণপরিষদ থেকে কংগ্রেস দলীয় 
সদস্যদের সদস্যপদ হরণ করা হয়নি। বহুদলীয় রাজনীতি চলেছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আমলেও। 
খোদ আওয়ামী লীগও সে বহুদলীয় রাজনীতি থেকে পুরা ফায়দা নিয়েছে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের শাসনামলে তৎকালীন 


পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,সেটিই ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। মুসলিম লীগ 
সে নির্বাচনে প্রচণ্ড ভাবে হেরে গিয়ে প্রমাণ করেছিল, তারা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনি। সে ধরনের 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ আওয়ামী লীগ তাদের শাসনামলে কোন কালেই দেয়নি। একদলীয় রাজনীতির শুরু পাকিস্তান 
ভেঙ্গে যাওয়ার পর এবং সেটি বাংলাদেশে । সেটিও স্বয়ং শেখ মুজিবের হাতে। এবং সেটি বাংলাদেশ কৃষিক শ্রমিক আওয়ামী 
লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ফলে প্রমাণ মেলে, শেখ মুজিব ১৯৭০"য়ের নির্বাচনী প্রচারণাটি শুরু করেছিলেন 
ডাহা মিথ্যা কথা রটনার মধ্য দিয়ে। 


বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব আবির্ভূত হন একজন স্বৈরাচারী ফ্যাসীবাদী নেতা রূপে। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, 
সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নেতা যিনি একদলীয় শাসনের ঘোষণা দেন। এমন স্বৈরাচারী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা 
পাকিস্তানে যেমন কোন কালে হয়নি; ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালেও হয়নি। খোদ আওয়ামী লীগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় মুজিবের 
একচ্ছত্র আধিপত্য। শেখ মুজিরেব হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেয়ার স্বার্থেই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুযারিতে শাসনতন্ত্রে আনা 
হয় সংশোধনী। মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে ২৯৪জন পার্লামেন্ট সদস্যের ভোটে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার রূপান্তরিত হয় 
প্রেসিডেক্সিয়াল ফরমে। শেখ মুজিব হন ৫ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৯৮০ সাল অবধি-নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারি প্রেসিডেন্ট এবং 
সে সাথে একদলীয় রাজনীতির সর্বেসর্বা। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য শেখ মুজিব জনতার আদালতে তথা ভোটে যাওয়ার 
প্রয়োজনও বোধ করেননি। প্রতিষ্ঠা করেন, দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল। তালা ঝুলিয়ে দেন অন্যান্য দলের 
দফতরগুলিতে। ফরমান জারি করেন, ১৯৭৫ সালের ২৫শে মে’র মধ্যে সকল সংসদ সদস্যকে বাকশালে যোগ দান করতে হবে 
নইলে বাতিল ঘোষিত হবে তাদের সংসদ সদস্যপদ। তার দলীয় সদস্যরা তাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করার পাকা বন্দোবস্তও 
করছিল। ১৯৭৫’য়ের ১৫ আগস্ট মারা না গিলে সে রেকর্ডও যে তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন তা নিয়েও কি কোন সন্দেহের অবকাশ 
আছে? সে লক্ষ্যে তার দলীয় নেতা-কর্মীগণ মাঠে-ময়দানে এক নেতা-একদেশের ধারণা জোরে শোরে প্রচার করছিল। যে 
দলের কর্মীরা শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে বিশ্বাস করে-তারা যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীকে আজীবনের জন্য 
প্রেসিডেন্ট করতে চাইবে তাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে? 


বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেশটি জন্য বিপদের কারণ স্রেফ শেখ মুজিব একা ছিলেন না।তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন এমন একদল 
চতুর চাটকরদের হাতে যাদের কারণে দেশের জন্য যে কোন কল্যাণ-কর্মই অসম্ভব হয়ে পড়ে ।তাদের মুখে ছিল 
মুজিবভক্তি;কিন্তু সে মুজিব ভক্তির পিছনে ছিল প্রচণ্ড স্বার্থপরতা। মুজিবকে শাসনক্ষমতায় রেখে তাদের লক্ষ্য ছিল দেশের 
রাজস্বভাগণ্ডার ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থভাগ্ডারের উপর লুণ্ঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠা।সেরূপ লুণ্ঠনের অবকাঠামো গড়ে তুলতে 
তারা সফলও হয়েছিল।চাটুকারিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে,মুজিবকে খুশি করতে তাকে শুধু জাতির পিতা রূপে ঘোষণা 
দিয়েই খুশি ছিল না।তারা চাচ্ছিল,তাকে বিশ্বের বাজারে ছাড়তে ।সমাজবাদ,সাম্যবাদের পাশাপাশি মুজিবের রাজনীতি ও 
বিশ্বাসকে তারা একটি মতবাদ রূপে খাড়া করে।খন্দোকার ইলিয়াস নামে এক ব্যক্তি মুজিববাদ নামে একখানি বিশাল বইও 
লিখে ফেলে। শেখ মুজিব তার জীবদ্দশাতে মুজিববাদের যে পরিচিতি খাড়ে করে তা ছিল একদলীয় বাকশালী 
স্বেরাচার,ভারতের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য,লুগ্ঠনের অর্থনীতি,বিচার বহির্ভূত হত্যা,পাকিস্তান বৈরীতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ।খন্দোকার ইলিয়াসের লেখা মুজিববাদ বই'য়ে পাকিস্তান চিত্রিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 
উগ্র গোঁড়ামী প্রসৃত একটি মধ্যযুগীয় বর্বর দেশ রূপে ।এবং ইসলাম চিত্রিত হয় সশস্ত্র বিদেশীদের প্রচারিত ধর্ম 
রূপে।বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে দেখানো হয় জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও ইসলামের নামে রাষ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার দলিল রূপে।এবং 
পর্ব পাকিস্তান চিত্রিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ রূপে ।-(ইলিয়াস,খন্দকার;১৯৭২) 


অপরাধ ক্ষমতালিন্সার 


অন্যের ন্যায্য অধিকারের উপর স্বৈরাচারী শাসকের কোনরূপ শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। সেটি মুজিবেরও ছিল না। স্বৈরাচারী শাসক 
শুধু তার নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। অন্যদের থেকে স্বৈরাচারীর প্রত্যাশা, তারা তার একান্ত তাঁবেদার ও চাটুকর হবে। তাই 
মুজিব গণতান্ত্রিক অধিকার দেননি নিজ দলের নেতাকর্মীদেরও। ফলে গণতন্ত্র শুধু বাংলাদেশেই মারা পড়েনি, মৃত্যুবরণ 
করেছিল তার নিজের দলের মধ্যেও। আওয়ামী লীগের কোন নেতাই সেদিন শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈরাচারী রাজনীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। নেতা ও কর্মীগণ পরিণত হয়েছিল বিবেক হীন চাটুকারে। গণতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি দল কি 
ভাবে অতি দ্রুত একদলীয় ফ্যাসীবাদের দিকে ধাবিত হতে পারে -তারই নমুনা পেশ করে আওয়ামী লীগ। মুজিব পরিণত হয় 
বাংলাদেশের হিটলারে। সেদিন একমাত্র জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন -এ দুই ব্যক্তি একদলীয় বাকশালী 
নীতির বিরোধীতা করে পদত্যাগ করেছিলেন। লক্ষণীয় হলো, এ দু'জনের কেউই আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন 
না। অথচ যারা ছিল আওয়ামী লীগের নিজ ঘরানার প্রবীন নেতাকর্মী এবং গণতন্ত্র নিয়ে যাদের ছিল প্রচণ্ড গলাবাজি -তারা 
সেদিন বিবেক বা নৈতিক মেরুদন্ডের প্রমাণ রাখতে পারেনি। সংসদের ২৯৪ জন সদস্যের মাঝে দুইজন বাদে আর কোন ব্যক্তিই 
সেদিন প্রতিবাদ করেনি। দল থেকে পদত্যাগও করিনি। অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম অঙ্গীকার থাকলে কোন 
ব্যক্তি কি এমন একদলীয় শাসনকে সমর্থন করতে পারে? কারণ এটি তো ছিল মানবাধিকার ও বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কবরে 
পাঠানোর মত অপরাধ। অথচ সেদিন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ও নেতা-কর্মীগণ স্বের-শাসনের শুধু সমর্থনই 


করেননি,সেটির পক্ষে প্রচণ্ড ওকালতিও করেছেন। সেটি নিয়ে সামান্যতম অনুশোচনা দূরে থাক, আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মদের মাঝে তা নিয়ে প্রচণ্ড অহংকার। গণতান্ত্রিক চেতনাবিবর্জিত মেরুদণ্ডহীন নেতাকর্মী উৎপাদনে দলটি যে কতটা 
সফল কারখানায় পরিণত হয়েছিল -সেটিই সেদিন প্রমানিত হয়েছিল। এসব মেরুদণ্ডহীন নেতাকর্মীগণ সেদিন দলে দলে 
উৎসব-ভরে আত্মসমর্পণ করেছিল শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈর-শাসনের কাছে। ছলেবলে ও নানা কৌশলে ক্ষমতা দখল 
এবং ক্ষমতায় থাকা ছাড়া দলটির যে কোনরূপ মহত্তর লক্ষ নেই -সেটিই সেদিন তারা প্রমাণ করেছিল। গণতন্ত্রের বুলি পরিণত 
হয়েছিল ক্ষমতায় উঠার সিঁড়ি রূপে। নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথে সে সিঁড়িকে দূরে ছুড়ে ফেলেছে। স্মরণযোগ্য, 
পাকিস্তান কোনদিনই ফ্যাসীবাদের কবলে পড়েনি। দেশটিতে বহুদলীয় রাজনীতি ছিল, বহু বিরোধী দলীয় পত্রিকাও ছিল। 
অথচ বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনীতির কবর রচিত হলো এবং সেটি আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের হাতে। দেশ 
পরিণত হয় পুলিশী রাষ্ট্রে। সেদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল সকল বিরোধী পত্রিকা। প্রকাশনের অধিকার পেয়েছিল একমাত্র সেসব 
পত্রিকা যেগুলি মুজিব-বন্দনাকে নিজেদের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ ও তার নেতা 
শেখ মুজিবকে যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছিল সেটি শেখ মুজিব ও তার দল নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিল বাংলাদেশীদের থেকে । 
একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি গণতন্ত্রকে পাঠিয়েছিলেন কবরস্থানে। দেখা যাক, মুজিব সম্বন্ধে তার অতি কাছের 
লোকেরা কি বলেনঃ “১১ই জানুয়ারি (১৯৭২) টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া একটি পরিচিত কিন্ত অত্যন্ত 
অপ্রত্যাশিত কন্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কন্ঠস্বরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের। কলেজ জীবন 
হইতে বন্ধু;..টেলিফোনে তাজউদ্দিন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমাকে বলেন, “শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করিবার 
সিদ্ধান্ত লইয়াছি এবং প্রস্তাবও করিয়াছি। কারণ তিনি যে কোন পদেই বহাল থাকুন না কেন, তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসন পরিচালিত হইবে। শেখ সাহেবের মানসিক গড়ন তুমিও জান; আমিও জানি। তিনি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্থ। অতএব 
ক্ষণিকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টারী কেবিনেট পদ্ধতির প্রশাসন প্রহসনে পরিণত হইবে। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন 
থাকিলে নিয়মান্ত্রিক নাম-মাত্র দায়িত্ব পালন না করিয়া মনের অজান্তে কার্যতঃ ইহাকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রশাসনে পরিণত 
করিবেন। এই দিকে প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্বাচনের কথা ভাবিতেছি। তোমার মত কিঃ” তদুত্তরে 
তাঁহাকে বলি, “তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। নামমাত্র প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পালন শেখ সাহেবের শুধু চরিত্র বিরুদ্ধ হইবে না; বরং 
উহা হইবে অভিনয় বিশেষ। কেননা,ক্ষমতার লোভ তাঁহার সহজাত।” তাজউদ্দিন টেলিফোনের অপর প্রান্তে সশব্দে হাসিয়া 
উঠিলেন। বলিলেন, “আমি জানিতাম, মৌলিক প্রশ্নে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হইবে না।” (অলি আহাদ)। উল্লেখ্য,জনাব 
অলি আহাদ ছিলেন পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। সে সময় শেখ মুজিব ছিলেন 
দলটির সাধারণ সম্পাদক । 


অপরাধঃ চরিত্রধ্বংসী নাশকতা 


নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলই ছিল শেখ মুজিবের প্রধান খায়েশ -তা নিয়ে এমন কি তাজউদ্দিন আহমদেরও কোন সন্দেহ ছিল না। 
ক্ষমতার নেশায় তিনি কখনো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কখনো প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কখনো বা জরুরী আইন জারি করে জনগণের 
সকল নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন এবং সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। শেষের দিকে এসে সকল বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করেন। নির্দ্বিধায় হরণ করেন বাক স্বাধীনতা। একমাত্র সামরিক ক্ষমতা বলে অপসারণ ছাড়া 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আর কোন পথই তিনি খোলা রাখেননি । অবশেষে সে পথেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এই 
হলো তার রাজনৈতিক জীবন। কথা হলো, তাঁর এ ক্ষমতালোভী ও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক জীবন কি কোন সভ্য দেশের ও সভ্য 
মানুষের জন্য মডেল হতে পারে? অথচ বাংলাদেশের আওয়ামী-বাকশালী মহলটি তার সে স্বরাচারীরাজনীতি নিয়েই গর্বিত। 
তাদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। তার সে রাজনীতির মডেল তারা পুনরায় বাস্তবায়ন করতে চায়। 


যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকদের চাটুকার মোসাহেবদের আচরণ অবিকল এমনটিই ছিল। এজন্য স্বৈরাচারী শাসকদের অতি 
মানব বা মহামানব হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। যুগে যুগে দস্যু চরিত্রের বহু নৃশংস মানুষও চাটুকারদের থেকে শ্রদ্ধা পেয়েছে, 
এমনকি পুঁজাও পেয়েছে। দুর্বৃত্ত ফিরাউনকে তো তার তাঁবেদার প্রজারা ভগবান মনে করতো। খোদার আসনে বসিয়ে তাকে শুধু 
আনুগত্য ও রাজস্বই দিত না, প্রাণও দিত। তারাই তার স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে বছরের পর বছর ধরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে ও বহু 
প্রাণের বিনিময়ে পিরামিড নির্মাণ করেছিল। অথচ এরাই হযরত মুসা (আঃ)র মত মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ও মহান 
রাসূলকে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টিকারি মনে করতো। তাঁর হত্যা কল্পে ফিরাউনের নেতৃত্বে তারা সাগর পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েছিল। 
অবশেষে মহান আল্লাহতায়ালা এ দুর্বৃত্ত ফিরাউন ও তার সাথীদের সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন। হিটলারকেও তার ভক্তরা 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জার্মান মনে করতো। তার হুকুমে তারা লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছে। মানুষ যখন আল্লাহতে অজ্ঞ ও ঈমানশৃন্য হয়, 
তখন তার আচরণ যে কতটা বিস্ময়কর ভাবে নীচে নামতে পারে সে উদাহরণ তো ইতিহাসে প্রচুর। মানুষ কেন, মানবেতর 
সাপ-শকুন-গরু-বাছুরকেও এসব জাহেলেরা তখন দেবতার আসনে বসায়। সাপ-শকুন-গরু-বাছুরের তুলনায় ফিরাউন, 
হিটলারেরা তো অনেক শক্তিধর ছিল। তারা বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যায় প্রচণ্ড সামর্থ্য দেখিয়েছে এবং 
বড় বড় রাষ্ট্রও নির্মাণ করেছে। তাই যারা আজ শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে, তাদের আচরণেও কি 
বিস্ময়ের কিছু আছে? কোন সমাজ ও রাষ্ট্রেই দুর্বৃত্ত শাসকগণ একাকী কাজ করেনা। তাদের হাতে দুর্বৃত্তকরণের বিশাল 
ইন্ডাস্ট্রাও থাকে। সেটি যেমন ফিরাউন ও হিটলারে ছিল, তেমনি শেখ মুজিবেরও ছিল। বস্তুত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ 


পরিণত হয়েছে সেরূপ নীতি ও নৈতিকতাবিনাশী হন্ডাস্ট্রীতে। একাত্তরে তাদের হামলার মুখে পড়েছিল অবাঙালীরা, পরবর্তীতে 
পড়েছে খোদ বাংলাদেশীরা। 


অধিকৃত হলো বাংলাদেশ 


দেখা যাক, কীরূপ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে শেখ মুজিবের নিজের ধারণা । একাত্তরে ৯ মাস যুদ্ধচলা কালে অস্থায়ী 
প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের মুজিব নগর সরকার ছিল ভারতের আশ্রীত সরকার। এমন 
সরকারের কোন মেরুদণ্ড থাকে না। জনাব তাজউদ্দিন ও তার মন্ত্রীদের প্রতিদিনের থাকা, খাওয়া-দাওয়া ও ভরন-পোষনের 
সমুদয় ব্যয় বহন করতো দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী সরকার। খাঁচার পাখির নিজে শিকার ধরার সামর্থ্য থাকে না, মনিব যা দেয় তাই 
তাকে খেতে হয়। মনিবের মন জোগাতে তখন তার শেখানো বুলিও তখন গাইতে হয়। তাজউদ্দিন সরকারের অবস্থাও তাই ছিল। 
ফলে তাকে দিয়ে ভারত সরকারও খুশী মত চুক্তিও সই করিয়ে নেয়। কোন স্বাধীন দেশ এমন চুক্তি কখনও স্বাক্ষর করে না। 
তাজউদ্দিনের স্বাক্ষরিত ৭ দফা চুক্তিনামাটি ছিল নিম্নরূপঃ 


১).ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্ীবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হইবে। গুরুত্বের দিক হইতে এবং অস্ত্রশস্ত্র 
ও সংখ্যায় এই বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী হইতে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হইবে।(পরবরতীকালে এই চুক্তির আলোকে 
রক্ষী বাহিনী গড়া হয়)। 


২).ভারত হইতে সমরোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শানুযায়ী তাহা করিতে হইবে। 
৩).ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য কর্মসূচী নির্ধারণ করিতে হইবে। 
৪).বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। 


৫).বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হইতে হইবে। 
৬). ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি ভারতীয় সম্মতি ব্যতীত বাতিল করা যাইবে না। 


৭).ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোন সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারিবে। 


উপরে বর্ণিত দুক্তিগুলিতে মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন স্বাক্ষর করেন। -(অলি আহাদ)। কিন্তু তাজউদ্দিনের 
বদলে যখন শেখ মুজিব ক্ষমতা হাতে নিন তখনও কি ভারতের প্রতি এ নতজানু নীতিতে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল? আসেনি। 
তাজউদ্দিন যে দাসখতে স্বাক্ষর করেছিলেন সেগুলো শেখ মুজিবও মেনে নেন। "১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার বুকে বঙ্গভবনে 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সালা বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি 
চুক্তিতে সেগুলি সন্নিবেশিত করা হয়।" -(অলি আহাদ)। এভাবেই অধিকৃত হয় বাংলাদেশ। অথচ আওয়ামী লীগ এ ভারতীয় 
অধিকৃতিকেই বলছে স্বাধীনতা। 


মুজিবের অর্থনৈতিক নাশকতা 


পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব বড় বড় অর্থনৈতিক কল্যাণের কথা বলেছেন। স্বপ্ন দেখিয়েছেন সোনার বাংলার। কিন্তু বাস্তবে 
তিনি ও তার দল কি করেছে সেটি দেখা যাক। প্রতিটি দেশের দেশপ্রেমিক সরকার শুধু দেশবাসীকে বিদেশী শক্তির সামরিক 
আগ্রাসন থেকেই রক্ষা করে না, রক্ষা করে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হামলা থেকেও প্রতি দেশের প্রতিটি 
দেশপ্রেমিক সরকারই এমন একটি অঙ্গীকার নিয়েই সেদেশে কঠোর ভাবে দিবারাত্র সীমান্ত পাহারা দেয়, যাতে বিদেশী পণ্যের 
হাতে দেশী পণ্যগুলো বাজার না হারায়। একাজটি যাতে সুচারু ভাবে হয় সে জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক সরকারই বিপুল অর্থ 
ব্যয়ে সীমান্ত রক্ষি বাহিনী গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে আপোষ চলে না। সামরিক প্রতিরক্ষার চেয়ে অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষার বিষয়টি 
কোন দেশের জন্যই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বহীন ছিল না বাংলাদেশের জন্যও। কারণ, নিজ দেশের পণ্য বাজার হারালে সে 
পণ্যের উৎপাদনকারি শ্রমিকগণ তখন বেকার হয়। এজন্যই প্রতিদেশের দেশ-প্রেমিক সরকার শুধু নিজদেশে নয়, বিপুল 
উদ্যোগে বিদেশেও বাজার খোঁজে। একাজে ব্যর্থ হলে ভিখারি হওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। মুজিব আমলে বাংলাদেশের 
ভাগ্যে সেটিই জুটেছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মুজিবের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার ছিল না। বাংলাদেশীদের 
বিরুদ্ধে মুজিবের গুরুতর অপরাধ তাই অর্থনৈতিক নাশকতা এবং জনগণকে ভাতে মারার। সে নাশকতার ফলে বিশ্বের ষ্ঠ 
বৃহত্তম রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিল "তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি" রূপে। মুজির আমলের এটিই ছিল সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য অর্জন। আগামী বহু শত বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষকে এ বদনামের বোঝা ও কলংক বইতে হবে। অথচ 
দেশটির অতীত ইতিহাসে এরূপ পরিচয় কোনকালেই ছিল না। বরং বাংলার মসলিন শিল্প তখন বাজার পেয়েছে বিশ্বের নানা 


জনপদে। 


ভারত শুরু থেকেই চাচ্ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীন রাজনৈতিক ভূগোল বিলুপ্ত করা। সে লক্ষ্যটি ১৯৪৭ সাল থেকেই। সেটি সম্ভব 
না হলে অন্তত অর্থনৈতিক সীমান্ত বিলুপ্ত করা -যাতে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের বাজারে অবাধে প্রবেশাধিকার পায়। এটি ছিল 
ভারতীয় বিদেশ নীতির গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজী। আর এ লক্ষ্যে ভারতকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। পাকিস্তান থেকে শেখ 
মুজিবের ফিরে আসার তিন মাসের মধ্যে ভারত সে অধিকার আদায় করে নেয়। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ 
সংরক্ষণে একটি দেশের দেশপ্রেমিক সরকারের যে প্রবল রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকে, সেটি শেখ মুজিব ও তার নেতৃত্বাধীন 
আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না। ভারত ১৯৭২ সালের ২৭ই মার্চ মুজিব সরকারের সাথে সীমান্তের ২০ মাইল অবাধ বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদন করে। আর এ চুক্তি মোতাবেক ভারতীয় পণ্যের জন্য সমগ্র সীমান্ত খুলে দেন। ফলে ভারত অনায়াসেই পায় বৃহৎ 
বাজার। ভারত পূর্ব পাকিস্তানেরও প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু অখণ্ড পাকিস্তান তার ২৩ বছরে একটি দিনের জন্যও ভারতীয় পণ্যের 
দেশের পণ্য বিদেশী হামলার মুখে না পড়ে এবং নিরাপত্তা পায় নিরাপদে বেড়ে উঠার। ফলে সে আমলে ভারতের চেয়ে দ্রুত 
গতিতে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে পাকিস্তানে দ্রুত বেড়েছে কুঠির শিল্প। তখন বিড়ি তৈরী করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ 
করত। ব্যাপক ভাবে বেড়েছিল তাঁতশিল্প। অথচ মুজিব সে নিরাপত্তা দিতে পারেনি দেশের ক্ষুদ্র শিল্পকে। ফলে দ্রুত ধ্বস 
নেমেছে দেশের অর্থনীতিতে । দেশের কলকারখানা একের পর বন্ধ হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে কুটির শিল্প। সরকার কাজ 
করেছে শুধু দেশের বাজার ভারতীয় পণ্যের জন্য মুক্ত করার লক্ষ্যে, দেশী শিল্প বাঁচাতে নয়। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার 
হয়েছে। নেমে এসেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে বহু লক্ষ মানুষ। শুধু নিজের গদীর স্বার্থে এবং ভারতকে খুশি 
করতে শেখ মুজিব লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জীবনে ভয়ানক দুর্যোগ ও মৃত্যু ডেকে আনে। এরূপ নাশকতা মূলক অপরাধের 
কারণে যে কোন সভ্য দেশেই মুজিবের বিচার হতো। 


মুজিবের গুরুতর অপরাধ, তিনি শুধু স্বরাচারি শাসন উপহার দেননি, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জীবনে তিনি নির্মম মৃত্যু ডেকে 
এনেছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষটি ছিল তার নিজের সুষ্টি। আর সেটি পরিকল্পিত ভাবে দেশের তলা ধ্বসিয়ে দিয়ে। 
পাত্রের তলায় ফুটো থাকলে পাত্রের মালামাল বেড়িয়ে যায়, তবে তা বেশী দূর যায় না। আশে পাশের জায়গায় গিয়ে পড়ে। 
তেমনি বাংলাদেশের তলা দিয়ে বেড়িয়ে যাওয়া সম্পদ হাজার মাইল দূরের কোন দেশে গিয়ে উঠেনি, উঠেছিল প্রতিবেশী 
ভারতে । আর এ ফুটো সৃষ্টিতে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের কথা কি অস্বীকার করা যায়ঃ পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে পাকিস্তান 
সরকারের সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল, সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারী বন্ধ করা। কারণ পাত্রে পানি ধরে রাখতে হতে তাতে ফুটো 
থাকলে চলে না। তেমনি দেশে সম্পদ ধরে রাখতে হলে সীমান্ত বন্ধ করা ছাড়া বিকল্প নেই। পাকিস্তান সরকার এ কাজে 
প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বসাতো। কারণ বাঙালী সৈনিকেরা স্থানীয় হওয়ায় চোরাকারবারিদের সাথে সহজেই 
তারা সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতো। অথচ শেখ মুজিব সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারি বন্ধ না করে পুরা সীমান্ত প্রহরাই 
তুলে নেন।সেটি করেন সীমান্ত বাণিজ্যের নামে। সীমান্ত বাণিজ্যের নামে শেখ মুজিব দেশের তলায় শুধু ফুটো নয়, পুরা তলাটিই 
ধ্বসিয়ে দিলেন। তলা দিয়ে বাংলাদেশের সম্পদ যেমন ভারতে গিয়ে উঠে,তেমনি ভারতীয় পণ্য বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় 
বাংলাদেশের বাজারে ঢুকতে থাকে। সরকার সে পণ্য থেকে রাজস্ব আদায়েরও সুযোগ পেল না। বিধ্বস্ত হলো দেশী শিল্প ও 
অর্থনীতি। 


সীমান্ত বাণিজ্যের নামে ভারত বাংলাদেশের উপর একটি পরিকল্পিত শোষণ প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেয়। ভারত সরকার জানতো, 
এরূপ সীমান্ত বানিজ্যে লাভ শুধু ভারতেরই হবে, বাংলাদেশের নয়।কারণ, ভারতে বিক্রি করার মত শিল্পজাত পণ্য তখন 
বাংলাদেশে ছিল না। তাছাড়া বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রে তখন নিদারুন দুর্যোগ । পাকিস্তান আমলে যেসব শিল্প-কারখানায় 
দেশের বাইরে বিক্রি করার মত পণ্য উৎপাদিত হত -তা ইতিমধ্যেই হয় মৃত্যু বরণ করে, অথবা মরণাপন্ন। ফলে সীমান্ত বাজারে 
যে সব বাংলাদেশী পণ্য বিক্রি হত তা হলো কাঁচা পাট, মাছ, কৃষিপণ্য, বিদেশীদের দেয়া রিলিফের মাল, পাকিস্তান আমলের 
কাঁসার হাড়ি-পাতিল জাতীয় দ্রব্য। একাত্তরের আগে ভারত সরকার কখনোই পাকিস্তানের কাছে এমন আব্দারের কথা 
কল্পনাতেও আনতে পারেনি। অথচ মুজিব সেটাই বিনা দ্বিধায় ভারতের হাতে তুলে দেন। ফলে চোরাচালানকারীদের রাতের 
আঁধারে সীমান্তে নামার প্রয়োজন পড়েনি। দুর্বৃত্তরা তখন পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার যন্ত্রাংশ খুলে নামে মাত্র 
মূল্যে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়। তলাহীন পাত্র থেকে পানি বেরুতে সময় লাগে না, তেমনি দেশের তলা ধ্বসে যাওয়া সম্পদ 
বেরিয়ে যেতেও সময় লাগেনি। দেশ তাই দ্রুত সম্পদহীন হয়। ফলে, ত্বরিৎ বেগে ধেয়ে আসে দুর্ভিক্ষ । 


১৯৭১/য়ের যুদ্ধজয়ে ভারতের প্রভূত রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা হয়েছিল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের মধ্য দিয়ে 
শুধু যে নিজেরা আনন্দ পেয়েছে তা নয়, গভীর আনন্দ দিয়েছে ইসলামের তাবত দুশমনদের। ভারত তার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দীকে 
দ্বিখণ্ডিত করে দক্ষিণ এশিয়ার বুকে অপ্রতিদ্বন্দি সামরিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় লাভটি 
হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের বাজার লাভটি ছিল তার সবচেয়ে বড় বিজয়। এটি ছিল ভারতের পশ্চিম বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসামের সম্মিলিত আভ্যন্তরীন বাজারের চেয়েও বিশাল। এক কালে এর চেয়ে ছোট বাজার দখলে 
ইংরেজেরা ৫ হাজার মাইল দূর থেকে এ দেশটিতে ছুটে এসেছিল। তবে ভারত শুধু বাজার দখল করেই ক্ষান্ত দেয়নি। 


বাংলাদেশের পণ্য যাতে নিজ দেশে এবং বহিঃবিশ্বে ভারতীয় পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা না করতে পারে তারও পাকা ব্যবস্থা 
করেছিল। ইংরেজেরা তাদের পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা নির্মূল করতে বাংলাদেশের মসলিন শিল্পের তাঁতীদের হাত 
কেটেছিল। তবে ভারত ভিন্ন পলিসি নেয়। ভারত শুধু বাংলাদেশের তাঁতীদেরই নয়, পুরা শিল্পকেই ধ্বংস করেছিল। আর সে 
শিল্প ধ্বংসে ভারতকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীবাহিনী। তবে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা 
দিয়েছিলেন শেখ মুজিব নিজে। 


অপরাধ দুর্বৃত্ত প্রতিপালনের 


দেশের শিল্পকারখানা ধ্বংস বা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে মৃত্যু ডেকে আনার পাশাপাশি শেখ মুজিবের অন্য 
নাশকতাপূর্ণ অপরাধটি হলো চোর-ডাকাত প্রতিপালন ও নৈতীক অবক্ষয় সাধন।দেশের শিল্পকারখানাকে তিনি জাতীয়করণ 
করেছিলেন। সেগুলিকে আসল মালিকদের থেকে কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছিলেন দলীয় ক্যাডারদের হাতে। আওয়ামী লীগের 
দলীয় ক্যাডারগণ যে শুধু শিল্প-পরিচালনায় অযোগ্য ছিল তাই নয়, সীমাহীন দুর্বৃত্তও ছিল। অন্যের কোল থেকে কেড়ে আনা 
সন্তানের প্রতি অপহরণকারির দরদ থাকে না, তেমনি বাংলাদেশের শিল্পের প্রতি দরদ ছিল না এসব আওয়ামী ক্যাডারদের 
এরা নিজেদের শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে দেশে কোন শিল্পই গড়েনি, পাকিস্তান আমলে গড়া শিল্পকে তারা দখলে নিয়েছিল মাত্র। 
দখলকৃত সে শিল্প কলকারখানার উপর নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল। ডাকাত দলের সর্দার যেমন ডাকাতিলদ্ধ 
মালামালকে অন্য ডাকাতদের মাঝে বন্ঠন করে, মুজিবও তেমনি দেশের কলকারখানাগুলোকে বন করেছিলেন নিজ দলের 
সদস্যদের মাঝে। এভাবে পাকিস্তানের ২৩ বছরে অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে পুরাপুরি বিধ্বস্ত করে দেয়। মুজিবের হাতে 
প্রতিপালিত চোরডাকাতদের কুকীর্তির কিছু উদাহরণ দেয়া যাকঃ “আদমজী জুট মিল ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাটকল। 
পাটজাত দ্রব্যে বিদেশে রফতানি করে এ মিলটি শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। এ মিলটির সাথে 
প্রতিযোগিতারসামর্থ্য ছিল না ভারতের পাটকলগুলির। অথচ মুজিব সরকার এতো বড় একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে 
লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। শেখ মুজিব এ মিলের দায়িত্বে বসিয়েছিলেন তারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে । উৎপাদন বাড়ানোর 
চেয়ে এ মিলের মূল কাজ হয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের এ মিলে চাকরি দিয়ে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা। ১৯৭৪ সালের ২২ই মার্চ 
ইত্তেফাক এ মর্মে খবর ছেপেছিল যে পাট শিল্পে ২৫ হাজার বাড়তি ও ভুয়া শ্রমিক এবং ৩ হাজার ৬ শত ভুয়া কর্মকর্তা রয়েছে।” 
(মুনির উদ্দীন আহমদ, ১৯৮০)। 


কথা হলো, একটি মাত্র মিলে যদি ২৫ হাজার ভুয়া শ্রমিক দেখিয়ে রাজনৈতিক ক্যাডার পালনের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে 
কারখানা যত লাভজনকই হোক তা কি টিকে থাকতে পারে? এসব ভূয়া কর্মীরা লুটপাট ছাড়া এ মিলের আর কোন খেদমতই 
করেনি। সে লুটপাটেরই এক করুন চিত্র ছেপেছিল সে সময়ের দৈনিক গণকন্ঠ ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর সংখ্যায়। 
শিরোনামটি ছিল, “আদমজী জুট মিলের ওয়ার্কশপে এলাহী কান্ডঃ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্র গোপনে বিক্রি” 
বিরামহীন লুটের মাধ্যমে এ বিশ্ববিখ্যাত মিলটি তারা অচল করে দিয়েছে। অথচ এ মিলের মুনাফা দিয়ে এক সময় দেশে আরো 
অনেক কলকারখানা গড়া হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বহু স্কুল-কলেজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিশ্ঠান। কিন্তু আওয়ামী লীগ 
সরকারের দুর্নীতি ও ভারত-তোষণ নীতির ফলে অসম্ভব হয় এ মিলটির নিজের পক্ষে বেঁচে থাকাটি। শুধু আদমজী জুটমিলই 
নয়, ধ্বংসের মুখোমুখি হয় অন্যান্য কলকারখানাগুলিও। একের পর এক পাটের গুদামে আগুন লাগানো হয়েছে। বাংলাদেশের 
পাটশিল্প এভাবে ধ্বংস হওয়াতে রম-রমা হয়েছে ভারতীয় পাটকলগুলো। তারা তখন সহজেই দখল করে নেয় পাটজাত দ্রব্যের 
আন্তর্জাতিক বাজার। এমন কি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে ভারতের সাথে চুক্তি করে পাট রপ্তানির অধিকার ভারতের 
হাতে সঁপে দেয়। আর এর ফলে ৫৯ হাজার জুটবেলিং শ্রমিক বেকার হয়ে যায়।- (গণকন্ঠ, জুন ১২,১৯৭৪)। পাকিস্তান আমলে 
ভারত এমনটি কি কখনো কল্পনা করেছে? শুধু বড় বড় কলকারখানাই নয়, একই রূপ দুর্নীতির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল 
বাংলাদেশের কুটির শিল্প। সূতা আমদানি ও তার বিতরণ আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে দিয়ে প্রকৃত তাঁতীদের হাতে ন্যায্য দামে 
ও সঠিক মূল্যে সূতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা অসম্ভব করেছিল। ফলে ভারতীয় সস্তা ও নিম্নমানের কাপড়ের সাথে প্রতিযোগীতার 
সামর্থ্য হারায় বাংলাদেশের তাঁতীরা। ফলে বেকার হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছিল পাকিস্তান আমলের স্বচ্ছল তাঁতীরা। 
বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতির ধ্বংসে এ ছিল মুজিব ও তার সঙ্গিদের অপরাধ। 


শেখ মুজিব বাংলাদেশকে নিয়ে কীরূপ স্বপ্ন দেখতেন সেটি জনগণের জানার উপায় ছিল না। কারণ, সেটি তার অদৃশ্য 
মনোজগতের বিষয়। তবে বাংলাদেশকে তিনি যেখানে নিয়ে গেছেন সেটি শুধু বাংলাদেশের মানুষই দেখেনি, বিশ্ববাসীও 
দেখেছে। দেশটির বহুহাজার বছরের ইতিহাসে এমন দুর্দশা মূলত নজিরবিহীন। এতোটা দুরবস্থায় বাংলাদেশ আর কোন 
কালেই পড়েনি। তবে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীগণ নিজেদের এ ব্যর্থতা লুকাতে অন্যদের গায়ে কালীমা লেপনের চেষ্টা করেছে। 
এজন্যই একাত্তরের মিথ্যা ইতিহাস রচনায় আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের এতো উদ্যোগ। একাত্তরের কতজন মারা গেল সে হিসাবটুকু 
না নিলে কি হবে, বহু হাজার পৃষ্ঠার বহু বই লেখা হয়েছে মুজিব-বিরোধীদের খুনী ও দালাল রূপে চিত্রিত করতে। ১৯৭০'য়ের 
নির্বাচনের পূর্বে এ আওয়ামী পক্ষটি “পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন?” শিরোনামে পোস্টার ছেপে সারা দেশে প্রচার করেছিল। কিন্তু 
তাদের কথিত সে শ্মশান আমলে পূর্ব বাংলার মানুষ কি কখনও দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছিল? কাপড়ের অভাবে কি মহিলাগণ 
মাছধরা জাল পড়েছিল? এক দিনের জন্যও কি দেশ ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়েছিল? পাকিস্তান আমলের পর্ব পাকিস্তানকে 


যারা শ্মশান বলেছিল, তারাই একাত্তরের পর দেশটিকে বদ্ধভূমি ও শ্মশান বানিয়ে বিশ্বের সামনে পেশ করেছিল। 
অপরাধ মেরুদণ্ড ধ্বংসের 


শেখ মুজিব গণতন্ত্র হত্যা করেছেন। দেশকে ভারতের গোলাম বানিয়েছেন। অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেশকে ভিক্ষার ঝুলি 
বানিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ ডেকে বহু লক্ষ মানুষের জীবনে মৃত্যু ডেকে এনেছেন। তবে তার নাশকতা শুধু তাতেই সীমিত থাকেনি। 
মুজিবের অতি জঘন্য নাশকতাটি ছিল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। শিক্ষাই হলো জাতির মেরুদণ্ড। মুজিব সেটিকেও 
ধবসিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞানার্জনের কোন সহজ রাস্তা নেই; এখানে কোন ফাঁকি-বাজি চলে না। একটি দেশের মেরুদণ্ড ভাঙতে হলে 
সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়াটাই সে জন্য যথেষ্ট। এ কাজ শত্রদের। তাই দেশের কল্যাণে কোন নেতার সামান্যতম আগ্রহ 
থাকলে শিক্ষাব্যবস্থার সামান্যতম ক্ষতি হবে -এমন সিদ্ধান্ত সে নেতা কখনোই নেয় না। কিন্ত শেখ মুজিব নিয়েছিলেন। 
একাত্তরের যুদ্ধ চলাকালীন ৯ মাসে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি। কিন্তু লেখাপড়া না হলে কি হবে শেখ 
মুজিব ছাত্রদের নামেমাত্র পরীক্ষা নিয়ে বা পরীক্ষা না নিয়েই পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশনের ব্যবস্থা করলেন। ফলে যুদ্ধকালীন নয় 
মাসে ছাত্রদের যা শেখা উচিত সেটা শেখা ও শেখানোর আর কোন সুযোগই থাকল না। সরকার শেখানোর ব্যবস্থাও করল না। 
এমনকি মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা না নিয়ে পাসের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কোন জ্ঞান বিতরণ ছাড়াই 
প্রচুর সার্টিফিকেট বিতরণ হলো। কোন দেশের দায়িত্বশীল সরকার কি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেঃ মুজিবের শাসনামলে 
পরীক্ষার হলে ব্যাপক ভাবে নকল শুরু হয়। নকল সরবরাহকারিরা তখন বই নিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে হাজির হত। মুজিব 
সরকার সেটি রুখবার কোন ব্যবস্থাই নিল না। সেটিও কি কম দায়িত্বহীনতা? 


জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চুরি বা দুর্নীতি শুরু হলে তার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি আর কি হতে পারে? তখন সে চুরিবিদ্যার প্রয়োগ শুরু হয় 
অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে। তাই একটি জাতির জন্য সবচেয়ে আত্মঘাতি হলো পরীক্ষায় দুর্নীতি। কিন্ত আত্মঘাতি 
রাজনীতি যাদের আজীবনের পেশা তাদের কাজে এতো বড় অপরাধ কোন অপরাধই মনে হয়নি। ছাত্রদেরকে মুজিব ও তার 
অনুসারিগণ সচারচরই ব্যবহার করেছেন সন্ত্রাসী রাজনীতির অবৈতনিক লাঠিয়াল রূপে। তার আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 
তার দলীয় ছাত্রনেতাদের দ্বারা ছাত্র খুন হয়েছে প্রকাশ্যে। অন্য দলের মিটিংয়ে হামলা হয়েছে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু 
এজন্য কারো কোন শাস্তি হয়নি। বরং মুজিবের দ্বারাই সরকারি ভাবে শুরু হয় বিচারবহিঃভ্ভূীত হত্যার ঘটনা। তার আমলেই 
বিচার ছাড়া বামপন্থী নেতা সিরাজ সিকদারকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। 


বহু কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বসানো হয়েছিল আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডারদের। অপর দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সীমাহীন 
অরাজকতা, দুর্নীতি ও শিক্ষাদানে চরম অবব্যবস্থা তিনি সৃষ্টি করেছিলিন সেটি বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ 
সাংঘাতিক খবর ছড়িয়ে পড়িছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। ফল দাঁড়ালো, বাংলাদেশী ডিগ্রি বিদেশে মূল্য হারালো, এবং এভাবে 
ইজ্জত হারালো শিক্ষিতরা। ব্রিটিশ সরকারসহ বহুদেশের সরকারই বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
করে নেয়। এভাবে বহিঃবিশ্বে বেইজ্জতি বাড়ে বাংলাদেশী ডাক্তারদের এবং সে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও। শেখ মুজিব এভাবে 
কালিমা লেপন করলেন বাংলাদেশী ডিগ্রিধারীদের মুখে। মুজিবামলে ট্রান্সপ্যারেনসী ইন্টারন্যাশনাল জন্ম নেয়নি। সেটির জন্ম 
হলে দুর্নীতি পরিমাপের সে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ যে সে আমলেও বিশাল ব্যবধানে বিশ্বে প্রথম হত, তা নিয়ে কি 
সন্দেহ আছে? বাংলাদেশ পরবর্তীতে দুর্নীতিতে যে ভাবে পর পর ৫ বার বিশ্বে প্রথম হয়েছে তার চর্চা বিশাল ভাবে শুরু হয়েছিল 
তো মুজিব আমল থেকেই। 


অপরাধ €নতীক অসততার 


ব্যক্তির সততা বড় বড় কথায় ধরা পড়ে না। সমাজের অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তিটিও ফেরেশতার ন্যায় কথা বলতে পারে। তবে প্রতি 
সমাজেই সততা পরিমাপের কিছু গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি আছে। তা হলো, তার আয় এবং গচ্ছিত সম্পদের হিসাব। একজন 
ভদ্রলোকের পক্ষে তার আয় ও সম্পদ কোনটাই লুকানোর বিষয় নয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষাবাদ যাই সে করুক না 
কেন, তা থেকে যেমন তার সমুদয় আয়ের একটি হিসাব যে কেউ বের করতে পারে। তেমনি তার ঘরবাড়ি ও গচ্ছিত সম্পদের 
পরিমাণ কত -সেটিরও একটি হিসাব সহজে বের করা যায়। আয়ের সাথে সম্পদের সে অসঙ্গতিই বলে দেয় -তার আসল 
সততার বিবরণ। তখন বেড়িয়ে আসে সে কতটা দুর্বৃত্ত। এ বিচারে বিশাল আদালত বসানো লাগে না। যার মোটা বেতনের 
চাকরি নাই, বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, পিতার জমিদারীও নাই -এমন ব্যক্তি যদি ধানমন্ডি, গুলশান বা বনানীতে বিশাল বাড়ীর 
মালিক হন, তখন কি গবেষণার প্রয়োজন পড়ে এটুকু বুঝতে যে লোকটি আর যাই হোক সৎ হতে পারে নাঃ শেখ মুজিবের 
মৃত্যুর পর তার গৃহে প্রাপ্তসম্পদের একটি তালিকা করা হয়। ৩০ শে অক্টোবর (১৯৭৫) দৈনিক ইত্তেফাক মোতাবেক শেখ 
মুজিবর রহমানের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের ব্যক্তিগত বাসভবনে প্রাপ্ত সম্পদের বিররণ হলঃ 


এক).হীরা, মুক্তা, প্লাটিনাম ও স্বর্ণালঙ্কর-৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা 
দুই).নগদ বাংলাদেশী টাকা-৯৪ হাজার ৪ শত ৬১ টাকা 


তিন).ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী-৩ টি 

চার).বৈদেশিক মুদ্রা ১৭ হাজার ৫ শত টাকা (সমমূল্যের) 

পাঁচ).বিদেশী রাষ্ট্র প্রদত্ত ১ লক্ষ টাকার উপহার 

ছয়).বাতিলকৃত শতকী নোট-৬ শত ২১ খানা 

সাত).১টি ভারী মেশিনগান,২টি হালকা মেশিনগান,৩টি এস,এম,জি,৪টি স্টেনগান,৯০ টি গ্রেনেডসহ গোলাবারুদ ইত্যাদি। 


মুজিবের চরিত্র বাংলাদেশের ইতিহাসের গোপন বিষয় নয়। নিজের রাজনৈতিক ও নৈতিক সততা যাচাইয়ে বহু দলিল ও বহু 
প্রমাণ তিনি জনসম্মুখে রেখে গেছেন। তার রাজনৈতিক কর্ম ও আচরণ দেশী-বিদেশী কোটি কোটি মানুষ স্বচোখে দেখেছে। 
রাজনৈতিক চরিত্রের পাশাপাশি অকাঠ্য দলিল রয়েছে তাঁর অর্থনৈতিক চরিত্র বিচারেও। মনের কথা বা মনের আসল রূপটি 
গোপন করা গেলেও গোপন করা যায় না অসৎ পথে অর্জিত বিশাল সম্পদ ব্যক্তির চরিত্র পরিমাপে এ গচ্ছিত সম্পদই হলো 
প্রকৃত গজ-ফিতা। একারণেই প্রতি দেশে সততা বা ন্যায়পরায়নতা যাচাইয়ে নাগরিকের গচ্ছিত সম্পদের তথ্য নেয়া হয়। বহু 
দেশের সরকারই কড়া নজরদারি রাখে নাগরিকদের গচ্ছিত সম্পদের উপর তাই মুজিবের চরিত্র বিচারে এ গচ্ছিত সম্পদ যে 
সাক্ষ্য দেয় -সেটি কি অস্বীকার করা যায়? মুজিব ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর কোন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। বহু বছর 
কেটেছে জেলে। তাঁর পিতাও কোন বিত্তশালী লোক ছিলেন না। তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সে সুবাদে কিছু 
সরকারি বেতনও পেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকারি বেতন যত বিশালই হোক, তা দিয়ে কি এরূপ গচ্ছিত সম্পদ গড়ে উঠে? 
কেনা যায় কি তিনটি মোটর গাড়ি? জমে উঠে কি লাখ লাখ টাকার সম্পদ? নির্মিত হয় কি ধানমন্ডির বিশাল বাড়ী? বাংলাদেশে 
যিনি সর্বোচ্চ সরকারি বেতন পান তার পক্ষেও কি এতো সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব? তাই প্রশ্ন,কোথা থেকে পেলেন তিনি এ 
বিশাল সম্পদ? এ সম্পদ যে সৎ উপায়ে অর্জিত হয়নি -তা নিয়ে কি সন্দেহ থাকে? যে ব্যক্তি সম্পদ-অর্জনে সৎ নন, তিনি কি 
রাজনীতিতেও সৎ হতে পারেনঃ প্রশ্ন হলো, এমন ব্যক্তিকে কি শ্রেষ্ঠ বাঙালীর আসনে বসানো যায়ঃ আর সেটি করলে কি 
জাতির ইজ্জত থাকে? থাকে না বলেই, বিলেতের মত বনু পাশ্চাত্য দেশে মিথ্যা বললে বা আয়ের সাথে সঙ্গতি নাই এমন গচ্ছিত 
সম্পদ ধরা পড়লে এমন ব্যক্তিকে কোন দলই মন্ত্রীত্ব দেয় না, এমন কি দলীয় সদস্যপদও দেয় না। এবং তার সংসদ সদস্যপদও 
থাকে না। 


কোন দুর্বৃত্তকে নেতা বানালে দুর্বৃত্তের ক্ষতি হয় না, ভয়ানক ক্ষতি এবং সম্মানহানী হয় তাদের যারা তাঁকে নেতা বানায়। এটি 
অনেকটা দুর্গন্ধময় আবর্জনা মাথায় নিয়ে জনসম্মুখে দাঁড়ানোর মত। তাই কোন সুশীল সমাজই দুর্বৃত্তদের মাথায় তোলে না, 
আবর্জনার ন্যায় তাদেরকেও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ফেলে। সভ্য দেশে দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তির প্রকৃত স্থানটি তাই জেলে, সমাজে 
নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে তো নয়ই। দুর্নীতিব্যক্তি-চরিত্রের অতি কলংকের দিক। এমন ব্যক্তিকে জাতীয় পর্যায়ে সম্মান দিলে 
অসম্মান ও অপমান বাড়ে জাতির। তাতে প্রকাশ পায় জাতির অযোগ্যতা। দুর্বৃত্তি ও দুর্বৃত্তদের নির্মূলে আত্মনিয়োগ হলো 
মুসলিম জীবনের মিশন। ঈমানদারের জীবনে সে মিশনটি বেঁধে দিয়েছেন খোদ মহান আল্লাহতায়ালা । যারা সে মিশনে অংশ 
নিল তারাই পরকালে সফলকাম। পবিত্র কোরআনে তাই বলা হয়েছে, “তোমাদের মাঝে এক দল মানুষ যেন অবশ্যই থাকে যারা 
মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ের নির্দেশ দিবে এবং দুর্বৃত্তিকে নির্মল করবে; তারাই হলো সফলকাম।”-(সুরা 
আল-ইমরান, আয়াত ১০৪)। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অপমান বাড়িয়েছে শুধু দেশকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি বানানোর 
মধ্য দিয়ে নয়, অসম্মান বাড়িয়েছে অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকে নেতার আসনে বসিয়ে। 


ফিরাউনের ন্যায় স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তকে সমাজে পুঁজনীয় বা সম্মনীত করে পেশ করার অপরাধ তো বিশাল। এ অপরাধে মহান 
আল্লাহতায়ালার কঠোর আযাব শুধু ফিরাউনের উপর আসে না, আসে তাদেরও উপর যারা তাকে নেতা গণ্য করে এবং শ্রদ্ধা 
দেয়। মানুষেরঈমানদারী শুধু নামায-রোযা বা হজ-যাকাত পালনে ধরা পড়ে না, ধরে পড়ে শ্রদ্ধেয়জন বা নেতা চেনার 
সামর্থ্যেও। মানব জীবনের এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লাইফস্কিল। রোজ হাশরের বিচার দিনে এ ব্যর্থতা নিয়েও বিচার হবে। মুসলিম 
সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সে সামর্থ্যটি বাড়ানো। বাংলাদেশীদের সে ব্যর্থতা কি কম? সত্যের পথ ও সত্যপন্থী 
নেতাদের চেনার সামর্থ্যটি বাড়ায় নবীরাসূলগণ। সেটি বাড়ায় ইসলামী জ্ঞান, সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী সংস্কৃতি ও রাজনীতি। 
নমরুদ-ফিরাউনের ন্যায় স্বৈরাচারী দুর্বুত্তগণ কখনোই জনগণকে সে সামর্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে দেয় না। কারণ,জনগণের মাঝে 
সে সামর্থ্য বাড়লে তাদের নিজেদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহযোগ্যতা থাকে না। তাই ফিরাউন হযরত মূসা (আঃ)কে সে সামর্থ্য সৃষ্টির 
সুযোগ দেয়নি। নমরুদও দেয়নি। শেখ মুজিবও দেয়নি। মুজিব সেটি করেছে, জনগণকে কোরআনের জ্ঞান তথা ইসলাম থেকে 
দূরে সরানোর মধ্য দিয়ে। করেছে, ইসলামপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে। শুধু ইসলামের বিরুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের জনগণের 
বিরুদ্ধেও শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগের এটি এক বিশাল অপরাধ। অপরাধী নেতাগণ এভাবেই নিজ অপরাধের 
সাথে জনগণকেও টানে। 


অধ্যায় উনত্রিশ: ভারতের নাশকতা 
এজেন্ডাঃ অখণ্ড ভারত নির্মাণ 


পাকিস্তান ভাঙ্গাটি ভারতের কাছে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে,ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির কাছে একাত্তরে 
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা চিহ্নিত হয় ভারতের জন্য স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় পর্ব রূপে ।পাকিস্তান ভাঙ্গার পর মনের সে সে তীব্র 
আনন্দটিই ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি লক্ষৌতে এক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন।আনন্দটি ছিল হাজার সালের 
বদলা নেয়ার।পরের দিন ইন্দিরার সে উল্লাসভরা উক্তিটি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বিশাল শিরোনামায় ছাপা হয়।ফলে 
প্রমানিত হয়,পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাত্তরের যুদ্ধটি ছিল ভারতের নিজস্ব যুদ্ধ।সে যুদ্ধের লক্ষ্য আদৌ স্বাধীন ও শক্তিশালী 
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ছিল না।সেটিই প্রকাশ পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধির সেদিনের বক্তব্যে। তিনি একই রূপ আনন্দ জাহির 
করেছেন ভারতীয় পার্লামেন্টের বক্তৃতায়।আনন্দ জাহির করেছে অন্যান্য নেতানেত্রীগণও।ভারতীয় হিন্দুদের কাছে 
স্বাধীনতার অর্থ অখণ্ড ভারত এবং সে ভারতের উপর হিন্দু শাসন।সে অখণ্ড ভারতে স্বাধীন পাকিস্তানের যেমন স্থান 

নেই, স্বাধীন বাংলাদেশেরও স্থান নেই।ফলে প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতাকে পদদলিত করাই তাদের নীতি ।একাত্তরে 
বাংলাদেশ একটি ভিন্ন মানচিত্র,ভিন্ন পতাকা ও ভিন্নজাতের একটি জাতীয় সঙ্গিত পেয়েছে ঠিকই;কিন্ত ভারতীয় বাহিনীর 
যুদ্ধজয়ের ফলে হারিয়েছে সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভোৌমত্ব।সে স্বার্বভোমত্ব হারানোর সুস্পষ্ট আলামতটি 
হলো,ভারতের সাথে তাজুদ্দীনের ৭ দফা এবং মুজিবের ২৫ সালা গোলামী চুক্তি স্বাক্ষর। আরো আলামত 
হলো,বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের মুক্ত প্রবেশ,এবং সাংস্কৃতিক ময়দানে হিন্দুস্থানী টিভি প্রগ্রাম,ফিল্ম ও 
বই-পুস্তকের অবাধ দৌরাত্ম। ভারত এখন আর বাংলাদেশকে তার রাজনৈতিক,সামরিক ও সাংস্কৃতিক দখলদারির বাইরে 
যেতে দিতে রাজি নয়।এসবই হলো একাত্তরের অর্জন। 


ভারতের বর্তমান শাসক দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি।বিজেপি“র অঙ্গ দল হলো রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ তথা 
আর.এস.এস। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছেন এ সংগঠন থেকে ।বিজেপির বর্তমান 
সাধারণ সম্পাদক (২০১৫ সালের)রাম মাধাবও এক সময় আর.এস.এস'য়ের মুখপাত্র ছিলেন।এটি এখন কোন গোপন 
বিষয় নয় যে;রাস্ত্রীয় সেবক সংঘের মূল এজেন্ডা হলো অখণ্ড ভারত নির্মাণ এবং সে ভারতের প্রতিরক্ষা দেয়া।সে লক্ষ্যে 
দলটির নারী ও পুরুষ নেতাকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।আর.এস.এস'য়ের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত নাগপুরে;এ 
দফতরের দেয়ালে শোভা পায় অখণ্ড ভারতের একটি বিশাল মানচিত্র। সে মানচিত্রে বাংলাদেশে বলে কোন দেশ 
নাই,পাকিস্তান বলেও কোন দেশ নাই।আছে শুধু অখণ্ড ভারত।দলটির নেতাকর্মীদের সেটিই ভিশন। আল জাজিরা ইংরেজী 
টিভি চ্যানেলের উপস্থাপক মেহেদী হাসান নাগপুরে গিয়ে সে মানচিত্রটি দেখতে পান।বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম 
মাধাবকে আল জাজিরা"র একটি প্রোগ্রামে তিনি প্রশ্ন করেন,কেন এ মানচিত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম নেই? রাম 
মাধাব অকপটে বলেন,আর.এস.এস চায় অখণ্ড ভারত।-(হেড টু হেড,আল জাজিরা টিভি চ্যানেল,ইংরেজী,২৬/১২/১৫)। 
লক্ষ্য যখন অখণ্ড ভারত নির্মান; সে রাজনীতিতে কি স্বাধীন বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের জন্য কোন স্থান থাকে? 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতা গান্ধি,নেহেরু ও বলব ভাই প্যাটেলেরও লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা।সে 
অখণ্ড ভারতের নির্মাণে তারা ১৯৪৭ সাল থেকেই একের পর একটি দেশ গ্রাস করেছে।১৯৪৮ সালে গ্রাস করেছে 
কাশ্মীর, হায়দারাবাদ,গোয়া ও মানভাদার এবং ১৯৭৪ সালে গ্রাস করে সিকিম।তবে তাদের সমরনীতি বা রাজনীতির 
এখানেই শেষ নয়।প্রতিবেশী দেশের উপর এরূপ সামরিক আগ্রাসন নিয়ে আজকের ক্ষমতাসীন বিজেপীও ক্ষমতাচ্যুৎ 
কংগ্রেসের মাঝে দ্বিমত নাই।ভারতের বিভক্তি রুখতে ১৯৪৭ সালে তারা ব্যর্থ হয়েছিল মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম 
মহাম্মদ আলী জিন্নাহর অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বের কারণে ।তবে সেদিন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা রুখতে ব্যর্থ পেলেও অখণ্ড ভারত 
নির্মানের স্বপ্টি কোন কালেই তাদের মগজ থেকে বিলুপ্ত হয়নি।তবে সে লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা হলো শক্তিশালী 
পাকিস্তান।পাকিস্তান খণ্ডিত হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোগুলোকে কবজা করার কাজটি সহজতর হয়।সমগ্র উপমহাদেশের উপর 
কর্তৃত্ব প্রয়োগে ভারতের স্বাধীনতাটি তখন বাড়ে। তাই ১৯৪৭'য়ের পর থেকে ভারতীয় নীতি হয় প্রতিবেশী পাকিস্তানকে 
খণ্ডিত করা এবং বিচ্ছিন্ন টুকরোকে ধীরে ধীরে ভারতীয় দখলদারিতে আনা।সে লক্ষ্যে ভারত বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে 
পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে "জিয়ে সিন্ধ” আন্দোলনের নেতা জি.এম.সৈয়দের উপর ।লক্ষ্য,পাকিস্তানে থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন 
সিন্ধু দেশের প্রতিষ্ঠা ।সীমান্ত প্রদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে "সীমান্ত গান্ধি” নামে পরিচিত কংগ্রেস নেতা আব্দুল গাফ্ফার 
খানের নেতৃত্বে স্বাধীন পখতুনিস্তান প্রতিষ্ঠায় ।পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ময়দানে নামায় শেখ মুজিবকে ।এখনও 
চালিয়ে যাচ্ছে বেলুচিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ।মুহাজির অধ্যষিত পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শহর করাচী এবং পাশ্ববর্তী 
হায়দারাবাদকে নিয়ে চেষ্টা চালায় স্বাধীন মুহাজিরস্তান প্রতিষ্ঠায়। অনেকে অভিমত,ভারত এ লক্ষ্যে পার্টনার রূপে বেছে 
নিয়েছে লন্ডন প্রবাসী মুহাজির নেতা আলতাফ হোসেন ও তার সংগঠন মুহাজির কাওমী মাহাজ (এমকিউএম)কে। 


এমন আগ্রাসী চেতনা নিয়ে নিজ সীমান্তের পাশে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ করবে বা 
রক্ত দিবে -সেটি কীরূপে আশা করা যায়? ভারতের আধুনিক ইতিহাস তো পূর্ণ প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতা হরণের যুদ্ধ ও 


ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতার যুদ্ধ তো প্রতিদেশেই সেদেশের জনগণের নিজস্ব যুদ্ধ। রক্তের কোরবানি পেশ করতে হয় 
নিজেদের।অন্যরা বড়জোর অর্থ দেয়,অস্ত্র দেয়, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়।অন্যরা কখনো কি রক্তও দেয়? বাঘ-ভালুক 
কখনোই অন্যজীবের জন্য শিকার ধরে না।ধূত শিকারে কাউকে অংশ দেয়না।সাম্্াজ্যবাদীদেরও সেটিই রীতি।তারা যখন 
যুদ্ধ লড়ে ও প্রাণ দেয়,বুঝতে হবে সেটি নিজেদের জন্যই লড়ছে ।১৭৫৭সালে পলাশীর প্রাঙ্গনে নবাব সিরাজদ্দৌলার 
বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধটি ছিল তাদের নিজেদের যুদ্ধ,নবাব সিরাজদ্দৌলার বদলে মীর জাফরের হাতে ক্ষমতা দেয়ার 
উদ্দেশ্যে নয়।একাত্তরে ভারতের নীতিও সেটিই ছিল।তাই পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার 
অস্ত্র,বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার,নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলিতে বাংলাদেশের কোন হিস্যা মেলিনি,ভারতীয় সেনাবাহিনী 
সেগুলি নিজ দেশে নিয়ে যায়। বাধ্য করে বেরুবাড়ী ছেড়ে দিতে। বাধ্য করে ভারতীয় পণ্যের জন্য বাংলাদেশের বাজার 
উম্মুক্ত করতে। যারা নিজদেশের সেনাবাহিনীকে নিয়ে অন্যদের দেশ দখল করে তারা কি বিজিত দেশের জনগণকে সে 
অধিকার দেয়? একাত্তরের আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনী যে নিজ শক্তিবলে পাকিস্তানী সেনাদলকে পরাস্ত করেনি 
-সে বিষয়টি শেখ মুজিব ও তার সঙ্গিগণের অজানা ছিল না। এখানেই শেখ মুজিব ও তার দলর বড় দুর্বলতা। এমন 
দুর্বলদের নেতা বানালে কি দেশের স্বাধীনতা থাকে? 


ভারতীয় শোষণ ও দুর্ভিক্ষ 


দুর্ভিক্ষ কোন দেশেই অকারণে আসে না। পিছনে থাকে এমন কিছু গুরুতর কারণ যা দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে। বাংলাদেশে 
১৯৭৩-৭৪ সালের দুরভিক্ষটিও অকারণে আসেনি। অতিবুষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণেও আসেনি। ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী দেশের শস্য গুদামে বা ক্ষেত-খামারে আগুণ দিয়েছিল -সেরূপ কোন কারণেও নয়। দুর্ভিক্ষের কারণঃ মুজিব 
সরকারের খাদ্যনীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাট এবং সর্বোপরি ভারতের বিবেকহীন শোষণ। 
একাত্তরের যুদ্ধ শেষের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাত পড়ে দেশের মওজুদ অর্থভাগ্ডার ও খাদ্যভাগ্ডারের উপর 
_যা পাকিস্তান সরকার রেখে যায়। ভারতও এ মওজুদ খাদ্যকে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার মনে করে। তাছাড়া তখন ভারত ছিল 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাদ্য ঘাটতির দেশ। দেশটিতে তখন কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস।ভারতে বাংলাদেশের চাল পাচার 
তখন চোরাকারবারীদের কাছে তখন লাভ জনক ব্যবসা। ফলে খোলা সীমান্ত পথে প্রচুর খাদ্যশস্য ভারতে পাচার হয়। দেশ 
তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে অধিকৃত। ভারতীয় সেনাবাহিনী সে পাচার রুখেনি। ফলে যুদ্ধকালীন ৯ মাসে যে 
খাদ্যভাব দেখা দেয়নি, তা দেখা দেয় যুদ্ধ শেষের দুই-তিন বছর পর ১৯৭৪ সালে। ফলে প্রকাশ পায় মুজিব সরকারের 
বিদেশ নীতির প্রচণ্ড ব্যর্থতা। দেশের বাইরে ভারত ছাড়া শেখ মুজিবের কোন বন্ধু ছিল না। জমিদারের ঘরের চাকরটি না 
খেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও অন্যরা খোঁজ নেয়না। অন্যরা এটিকে জমিদারের ঘরোয়া ব্যাপার মনে করে। 
বাংলাদেশও হয়ে দাঁড়ায় হিন্দুস্থানের ঘরোয়া ব্যাপার। শেখ মুজিবের ব্যর্থতা হলো, ভারতের আশ্রীত রাষ্ট্র ছাড়া ভিন্ন কোন 
পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের তুলে ধরতে পারেনি। বাংলাদেশের সে দুর্দিনে অন্যরা তাই পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে 
দুর্ভিক্ষে বিশাল প্রাণনাশের বিষয়টি ছিল মুজিব সরকারের নিজস্ব সৃষ্টি 


সভ্যদেশে দুর্যোগে পশু মারা গেলেও তার হিসাব রাখা হয়। দেশের ক্ষয়ক্ষতি নিরপণের জন্য সেটি জরুরী। কিন্তু অগণিত 
মানুষ মরলেও শেখ মুজিব তার হিসাব নেয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাই একাত্তরের যুদ্ধে নিহত মানুষের যেমন 
হিসাব করেনি, তেমনি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে নিহত মানুষের সংখ্যাও গণনা করিনি। মশা-মাছি ও শিয়াল-কুকুরের ন্যায় 
অসংখ্য মানুষ পথে ঘাটে মারা গেছে। সরকারি বিভাগের কোন কর্মচারির পদধূলি যেমন তাদের ঘরে জীবত অবস্থায় 
পড়েনি, তেমনি তাদের লাশের পাশেও পড়েনি। এবং এ দুর্যোগ হঠাৎ আসেনি, এসেছিল একটি সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনার 
অংশ রূপে। সে ভয়াভহ দুর্ভিক্ষর নেমে এসেছিল মূলত দুটি কারণে ;এবং তার পিছনে ছিল দুটি সংশ্লিষ্ট পক্ষ। প্রথম 
কারণটি হলো, শেখ মুজিব সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দ্বিতীয় কারণটি হলো,ভারতের সীমাহীন শোষণ। 
নিজেদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার পাশাপাশি ভারতীয়দের পরিচালিত শোষণ প্রক্রিয়ায় মুজিব সরকার সহযোগীর ভূমিকা 
পালন করে। তাই রেলের শত শত ওয়াগান বা ট্রাক ভর্তি করে বাংলাদেশের সম্পদ যখন ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন 
আওয়ামী লীগের সরকারের কোন কর্মকর্তা ও দলটির কোন নেতা বা কর্মী কোন রূপ বাধা দেয়নি। প্রতিবাদে রাস্তায়ও 
নামেনি। 


শুরু থেকেই ভারতের কাছে সুস্পষ্ট হয়, বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থের যারা প্রকৃত বন্ধু তারা হলো শেখ মুজিব ও তার দল 
আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ নয়। সেটি প্রকাশ পেয়েছে এমন কি একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান 
ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র কথা থেকেও। তিনি বলেছিলেন, "যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা 
করা হয়, তাহলে ভারতের আশ্চার্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সেনিকেরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি 
উপলদ্ধি করি, বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম,ভারতের প্রতি তাদের 
ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। 
আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের সাথে আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের 
পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা 


বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন।”-(দেনিক স্টেটসম্যান, কোলকাতা, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮)। 
স্ট্রাটেজী মেরুদণ্ড ভাঙ্গার 


আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিজয় যে বেশী দিন থাকবে না -সে আশংকাটি দিল্লির শাসক গোষ্ঠীর শুরু থেকেই ছিল। 
ফলে ভারত মুজিবামলে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার যে মোক্ষম সুযোগটি হাতে পায় -সেটি হাতছাড়া করতে রাজী ছিল 
না। ভারতীয় স্ট্রাটেজিস্টদের অতি পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক 
ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে না দেয়া। সে কৌশল শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও। ভারত চায় তার 
চারপাশে ভূটান ও নেপালের ন্যয় দুর্বল রাষ্ট্র গড়ে উঠ্ক। লক্ষ্যঃ প্রতিবেশী দেশগুলিকে অখণ্ড ভারতীয় মানচিত্রের মধ্যে 
আনা আপাততঃ সম্ভব না হলেও অন্ততঃ অভিন্ন ভারতীয় বাজার, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় সামরিক বলয়ের মধ্যে 
আনা। প্রতিবেশী দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিকে ভারত নিজের জন্য বিপদ মনে করে। ভারত আণবিক বোমা 
বানানোর অধিকার রাখে, অথচ বাংলাদেশকে পুরোন আমলের মিগ বা মামূলী অস্ত্রও কিনতে দিতে রাজী নয়। 
বাংলাদেশকে তারা যে কতটা শক্তিশালী দেখতে চায় -এ হলো তার নমুনা। এক দিন এক কথাও বলবে, বাংলাদেশ এতো 
সৈন্য ও এতোগুলো ক্যান্টনমেন্টগুলো দিয়ে কি করবে? ভারতসেবী সেকু্যুলারিস্টগণ তো সে কথা শুরু থেকেই বলে 
আসছে। প্রশ্ন হলো, প্রতিবেশী দেশ সব সময়ই বন্ধু থাকবে -সে ধারণা নিয়ে কি কোন দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা নীতি 
তৈরী হয়? প্রতিদেশে যেমন সরকার বদল হয়, তেমনি নীতিরও বদল হয়। অতি বন্ধুদেশও যে কোন মুহুর্তে শত্রু দেশে 
পরিণত হয় -সেরূপ কাহিনী তো মানব ইতিহাসে অসংখ্য। সামরিক শক্তির বিকল্প নাই -দেশের স্বাধীনতা বাঁচতে হলে সে 
ইতিহাস জ্ঞানকে কি অস্বীকার করা যায়? 


শুধু সামরিক শক্তির বিনাশ নয়,মজবুত অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশ বেড়ে উঠুক -ভারত সেটিও চায় না। ফলে একাত্তরে 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয় পরিকল্পিত লুটপাট। কোন দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার কাজটি শুধু অস্ত্রহীন করা নয়, 
অর্থহীন করাও। শেখ মুজিব সেসব ভারতীয় নাশকতার বিরোধীতা করেননি; বরং সহযোগিতা করেছেন। একারণেই 
ভারতীয় আর্মি পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র লুন্ঠন করার সুযোগ পায়। অথচ সে অস্ত্র 
কেনায় অর্থ জুগিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানী জনগণও। শেখ মুজিব ও তার দলীয় নেতাকর্মীদের ভাবনাটা ছিল, সেনাবাহিনীকে 
শক্তিশালী করা তো পাকিস্তানের এজেন্ডা, বাংলাদেশের নয়। তিনি ভেবেছিলেন, পাশে ভারত থাকতে বাংলাদেশ কি করবে 
এতো অস্ত্র দিয়ে? শক্তিশালী সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে মুজিবের প্রচণ্ড সন্দেহ ও ঘৃণা ছিল। ভয় ছিল, না জানি সেনাবাহিনী 
তাকেই ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়। তাই মুজিবের লক্ষ্য ছিল রক্ষিবাহিনী গড়া, শক্তিশালী সেনাবাহিনী নয়। ফলে পাকিস্তান 
আর্মির অব্যবহৃত অস্ত্র বাংলাদেশে রাখায় শেখ মুজিব এবং তার দলীয় নেতাদের আগ্রহ ছিল না। এজন্যই সে অস্ত্র 
লুটপাটে তারা বাধা দেননি। দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে মুজিবের কোন ভাবনা ছিল না; সেটিকে তিনি ভারতের উপর ছেড়ে 
দিয়েছিলেন। তার আমলে তাই কোন কামান, ট্যাংক বা যুদ্ধ বিমান কেনা হয়নি। সেরূপ পরিকল্পনাও ছিল না। 


পাকিস্তান আমলে গাজীপুরে চীনের সহয়তায় একটি অস্ত্র কারখানা গড়া হয়। ভারতীয় বাহিনীর সে অস্ত্বকারখানার অস্ত্র 
নির্মাণকারি যন্ত্রাপাতিও খুলে নিয়ে যায়। সে সময় আওয়ামী নেতা ও মুক্তিবাহিনীর কাজ ছিল সে লুটপাটকারী ভারতীয় 
সৈনিকদের ভক্তিভরে স্যালুট করা। শুধু তাই নয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য 
ও অবাঙালী পরিবারের কাছে যেসব সোনা-রুপা ও দামী জিনিসপত্র ছিল সেগুলোও লুটে ভারতে নিয়ে যায়। ভারতীয় 
দৈনিক সংবাদপত্র "অমৃত বাজার”-এর ১২ই মে ১৯৭৪ সাল-এর রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুইশত থেকে আড়াইশত 
রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্থানান্তরিত করে। অথচ ১৯৭৩ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশ 
জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, "ভারতে কোন অস্ত্রশন্ত্র পাচার হয় নাই বা লইয়া যায় নাই”। 
প্রশ্ন জাগে, যদি জনাব তাজউদ্দীন সত্য বলে থাকেন তবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েক শত ট্যাংক গেল 
কোথায়? ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের অপসারণে সামরিক বাহিনীর তরুণ অফিসারগণ যে ট্যাংক ব্যবহার করেছিল 
সেগুলি ছিল মিশর সরকারের খয়রাতি দান। তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান আমলের কোন ট্যাংকই ছিল 
না। অতএব তাজউদ্দীন আহম্মদ যা বলেছেন সেটি সত্য ছিল না, ছিল ডাহা মিথ্যা। জাতির সাথে যারা দেশের সংসদে 
দাঁড়িয়ে এরূপ মিথ্যা বলেন, সে সব মিথ্যাবাদীদের থেকে জনগণ কি আশা করতে পারে? অপর দিকে ১৯৭৪ সালের ১৭ই 
জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর বলেন, ভারতে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশকে ফেরত 
দেয়া শুরু হয়েছে। দুই মন্ত্রীর দুই ধরনের বক্তব্য। জনাব তাজউদ্দীনের মতানুসারে ভারত যদি অস্ত্র লুষ্ঠন না করে থাকে 
তবে তাহের উদ্দিন ঠাকুরের কথা মত ভারত সেগুলো ফেরত দেয় কি করে? আরো প্রশ্ন হলো, ভারত যদি কোন ট্যাংক 
ফেরত দিয়েই থাকে তবে কোথায় রাখা হলো সে ফেরতপ্রাপ্ত ট্যাংকগুলো? দুইজনের কেউই সত্য বলেননি। এই হলো 
আওয়ামী লীগের মিথ্যানির্ভর রাজনীতির নমুনা। মিথ্যাচর্চা শুধু শেখ মুজিবের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে 
পড়েছিল তাঁর আশেপাশের নেতাকর্মীদের মাঝেও। 


বিধ্বস্ত হলো অর্থনীতি 


একই ভাবে ভারতের হাতে পরিকল্পিত লুন্ঠনের শিকার হয় পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শিল্প। একাত্তরের পর্বে 
তৎকালীন পর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ বেদিশিক মুদ্রা উপার্জন করতে তার ৯০% ভাগ আসতো কাঁচা পাট ও পাটজাত 
পণ্য রপ্তানী করে। বাঁকিটা আসতো চা ও চামড়া রপ্তানী করে। আর এ তিনটি খাতই ছিল আন্তজার্তিক বাজারে ভারতের 
সাথে প্রতিযোগিতা মূলক। ভারত এ তিনটি খাতই পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং প্রতিদ্বন্দিতার ময়দান থেকে 
বাংলাদেশী পণ্যকে বের করে দেয় -যা পাকিস্তান আমলে তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। আর এর ফলে চরম আর্থিক ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার -যারা পাট থেকে তাদের উৎপাদন খরচও পাচ্ছিল না। সরকারের 
ভারত-তোষণ নীতির কারণে কৃষিখাত একটি অলাভজনক খাতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিব 
সবসমই নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপাতে অভ্যস্থ। শিল্পের এ দুর্গতির জন্যও তারা একাত্তরের যুদ্ধকে দায়ী 
করে। কিন্তু সেটি সঠিক ছিল না। এ ব্যাপারে ১৯৮০ সালে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছিল, "একাত্তরের যুদ্ধের বছর নানা 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তেমন কোন শিল্প প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি বা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। 
আসলে যুদ্ধটা একটা অজুহাত মাত্র। তাছাড়া জাতিসংঘের ত্রাণ কমিটির এক হিসাব থেকেও জানা যায়, বাংলাদেশের 
যুদ্ধজনিত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল তেরগুণ বেশী।”-(ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর 
৩১৯৮০) 


বরং দেশী শিল্প চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুজিবামলে। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত হলো পাট শিল্প। কিন্তু 
এ শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে এবং সেটি ভারতের স্বার্থে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পাটকল 
স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল এই ২০ বছরে পাটকলগুলোতে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শুন্য 
থেকে ২১/৪০০। পাকিস্তানের চতুর্থ ৫ সালা পরিকল্পনায় তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৭৫ সাল নাগাদ ৪০ হাজার করার 
পরিকল্পনা ছিল। তাঁতের সংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছলে বিপুল ভাবে বাড়তো বৈদিশীক মুদ্রার উপার্জন। তখন বিদেশের 
বাজারে কাঁচা পাটের স্থলে সম্ভব হত পাটজাত পণ্যের রপ্তানি। কিন্তু পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ায় সে আশা আর পূর্ণ করা 
সম্ভব হয়নি। অথচ বাংলাদেশে আমলে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সালে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৭০০। অর্থাৎ ৯ 
বছরে বেড়েছে মাত্র ৪ হাজার। তবে তাঁতের সংখ্যা কিছু বাড়লেও প্রচণ্ড ধস নামে উৎপাদনে। উৎপাদন নেমে যায় 
১৯৬৯-৭০ সালেরও নিচে। 


মুজিব সরকারের পাটমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান প্রতিদ্ধন্দি ভারতের সাথে এমন এক চুক্তি করে যার ফলে 
বাংলাদেশের পাটশিল্পের স্বার্থ বিপন্ন হয়। অথচ পাকিস্তান আমলে পাটশিল্প ছিল দেশের সবচেয়ে লাভজনক খাত। মুজিব 
সরকার এটিকে লোকসানের খাতে পরিণত করে। একাত্তরের আগে পর্ব পাকিস্তানের পাটের সরকারি ও বেসরকারি 
গুদামে আগুণ লেগেছে -সেটি ছিল অতি বিরল ঘটনা। কিন্তু মুজিবের শাসনামলে পাটের গুদামে আগুণ লাগার ঘটনাটি 
অতি ঘন ঘন ঘটতে থাকে। তখন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে বাংলাদেশী পাট, সে বাজার 
সহজেই দখল করে নেয় ভারত। অথচ পাকিস্তান আমলে ভারত তা ভাবতেও পারেনি। আর শেখ মুজিব সেটি তাদের ঘরে 
তুলে দেয়। মুজিব সরকারের আমলে ভারত সরকার কিভাবে বাংলাদেশের পাট লুন্ঠন করে তার এক বিবরণ দিয়েছেন 
জনাব অলি আহাদ। তিনি লিখেছেন, "স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরর বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত একাকার হইয়া যায়। বিনা অনুমতিতে বা বিনা দলিলেই বাংলাদেশের 
অভ্যন্তরে ভারতীয় জনতা ও পণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিণত হয়। 
বাংলাদেশ হতে লক্ষ লক্ষ গাইট পাট অবাধে সীমান্ত পারের পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় 
পাটকলগুলির পূর্ণোদ্যমে দুই-তিন শিফটে কাজ চালু হইয়া যায়। এমন কি বাংলাদেশের পাট-লোপাট করিয়া ভারত নতুন 
করে বিদেশে কাঁচাপাট রফতানী শুরু করিয়া দেয়। স্মর্তব্য, কাঁচাপাটের অভাবে ইতিপূর্বে ভারতীয় পাটকলগুলি অতি কষ্ট 
এক শিফটে কাজ করিত এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাক-ভারত বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
ভারতকে বাধ্যতঃ সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে প্রতি বৎসর ১০ থেকে ১৫ লক্ষ বেল পাকিস্তানী পাট চড়ামূল্যে ক্রয় করিতে 
হইত।...অথচ মুজিবের শাসনামলে ভারত অবাধে বাংলাদেশের পাট লুন্ঠন শুরু করিয়া চলিল। সেই পাটজাত পণ্য দ্বারাই 
ভারত বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের বাজার দখল করিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশী কাঁচাপাট রফতানী দ্বারা ভারত 
নিয়মিত ভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়া চলিল। অথচ শেখ মুজিব টু’ শব্দটি উচ্চারণ করিলেন না। 
ইহা কোন স্বার্থের বিনিময়ে কিংবা কোন বিশেষ কারণে? তিনি কি জ্ঞাত ছিলেন না যে, ভারতের পাটশিল্পজাত পণ্য 
রফতানীপ্রসৃত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাত্র ১৫% থেকে ১৭% ; কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঁচাপাট ও 
পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানী আয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।” ১৯৭২ সালের ২৭শে মার্চ শেখ মুজিব সরকার ভারতের 
সাথে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি নামে যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে তার ফলে ভারত সরকার বাংলাদেশে লুটপাটের একটি বৈধ ভিত্তি 
পায়। তখন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান থেকে বৈদেশিক অর্থে আমাদানিকৃত উন্নতমানের পণ্য ভারতে পাচার করা শুরু 
হয়। সে স্রোতের সাথে যাওয়া শুরু করে সোনা-রূপা, তামা, পাকিস্তানী আমলের ধাতব মুদ্রা, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, 


সার, আমদানিকৃত বিদেশী ওষধ এবং বাংলাদেশী মাছ।”-(অলি আহাদ)। 


মুজিবের হাতে অর্থনীতির বিনাশের যে কাজ শুরু হয়েছিল, সেটি শুধু পাটশিল্সে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধ্বংস নেমে আসে চা 
এবং চামড়া শিল্পেও। শিল্পের এ দুটি খাতও ছিল বিদেশের বাজারে ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দিতামূলক। কিন্তু বাংলাদেশ 
সরকারের কোন ইচ্ছাই ছিল না ভারতের সাথে কোনরূপ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নামার, ফলে একাত্তরের পূর্বে বিদেশে 
বাংলাদেশের চা ও চামড়ার যে বাজার ছিল ভারত তা অতি সহজেই দখলে নিয়ে নেয়। মুজিবামলে দ্রব্যমূল্যের যে 
উধ্বগতি ঘটে তার বিবরণ জনাব অলি আহাদ দিয়েছেন এভাবেঃ "(পাকিস্তান আমলের) এক টাকার গামছার দাম হয় 
সাত টাকা। পাঁচ টাকার শাড়ীর দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। তিন টাকার লুংগি পনের টাকা বা কুড়ি টাকায়, দশ আনা বা বার 
আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকায়। আট আনা সেরের আটা ছয়-সাত টাকা। দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্িশ-পঞ্চাশ 
টাকা। তিন-চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি-নব্বই টাকা। আট আনা সেরের লবণ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকা 
সেরের সরিষার তৈল তিরিশ-চল্লিশ টাকা। সাত টাকা সেরের নারীকেল তৈল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। সাত টাকার লাঙ্গল 
ত্রিশ-চল্লিশ টাকা।” 


জালনোট ও অর্থনীতিতে নাশকতা 


বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ভারত আরেকটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয়। সেটি হলো, বাংলাদেশের ক্যারেন্সির কোটি কোটি 
জাল নোট ছেপে বাজারে ছাড়া। আর সে ভারতীয় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে মহা সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শেখ মুজিব নিজে। 
তিনি বাংলাদেশের জন্য নতুন ক্যারেন্সি নোট ছাপানো দায়িত্ব কোন নিরপেক্ষ দেশকে না দিয়ে ভারতের ন্যায় এমন একটি 
দেশের হাতে তুলে দেন যার ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশাল অর্থনৈতিক ও স্ট্রাটেজিক স্বার্থ। মুজিব ভারতকে যে 
পরিমাণ নোট ছাপতে বলেছিল তার চেয়ে বহু শত কোটি টাকার বেশী নোট ছেপে বাংলাদেশী টাকার চরম অবমূল্যায়ন 
ঘটায়। একাত্তরে পাকিস্তানী মুদ্রার বাজার দর ভারতীয় মুদ্রার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, কিন্তু মুজিব আমলে বাংলাদেশী 
মুদ্রার বিনিময় হার ভারতীয় মুদ্রার অর্ধেকেরও কমে এসে দাঁড়ায়। বাজারে জাল নোট থাকা কোন দেশের জন্যই ভাল নয়। 
কোন দেশে শত শত কোটি টাকার জাল নোট থাকলে তার অর্থনৈতিক নাশকতাটি ভয়ানক । 


ভারত যে অতিরিক্ত নোট ছেপে বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বনাশ করছে সেটি অন্যরা বুঝলেও শেখ মুজিব বুঝেছিলেন অনেক 
দেরীতে। হয়ত জেনে শুনেও বুঝতেই চাননি। যখন বুঝলেন, তখনও সে জাল মুদ্রাকে সাথে সাথে অচল ঘোষণা না করে দুই 
মাস সময় দেন। ফলে ভারতীয়রা বাড়তি সময় পায় আরো বেশী বেশী নোট ছেপে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জিত 
সোনা-রোপা ও বিদেশী যন্ত্রাংশ কিনে ভারতে পাচারের। কোন কিছু জাল নোটে কেনার অর্থই হলো, কোনরূপ মূল্য না দিয়ে 
কেনা। এটি বিনা মেহনতে ডাকাতি। আর এটিই ছিল বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের অতি সুস্পষ্ট দুর্বুত্তি। 
কিন্তু আওয়ামী বাকশালী চক্রটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কৃত ভারতেরএ মহাঅপরাধের বিষয়টি তাদের রচিত ইতিহাসের পাতা 
থেকেই গায়েব করেছে। অথচ ভারতের এ অপরাধের কারণেই বাংলাদেশে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ এবং তাতে মৃত্যু ঘটে লক্ষ লক্ষ 
মানুষের। এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাড়ে প্রচণ্ড অপমান বাড়ে বাংলাদেশের। ২৩ বছরের পাকিস্তান আমলে সেটি ঘটেনি। 
এতোবড় খাদ্যাভাব, এতো মৃত্যু ও বিশ্বজোড়া এতো অপমান ৯ মাস যুদ্ধকালীন সময়েও ঘটেনি। 


অধ্যায় ত্রিশঃ টার্গেট ইসলাম ও মুসলিম 
সহ্য হয়নি ইসলাম ও মুসলিম এ শব্দ দু'টি 


১৯৪৭-এ পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠা পায়, তখন হিন্দুদের নামে ও হিন্দু ধর্মের এতিহ্য নিয়ে দেশে বহ্ু প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন 
ভারতেশ্বরী হোম, রামকৃষ্ণ মিশন, জগন্নাথ হল, জগন্নাথ কলেজ, আনন্দ মোহন কলেজ (সিলেট), রাজেন্দ্র কলেজ 
(ফরিদপুর), ভোলানাথ হিন্দু এ্যাকাডেমী (রাজশাহী), ব্রজলাল কলেজ (বরিশাল) এরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। দেশ জুড়ে 
শত শত রাস্তাঘাটের নাম ছিল হিন্দুদের নামে। বলা যায়, শহর এলাকার অধিকাংশ রাস্তার নামই ছিল হিন্দুদের নামে। কিন্তু 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়নি। সে সময় বহু কংগ্রেস নেতা ও বহু হিন্দু জমিদার বাড়িঘর 
ফেলে হিন্দুস্থানে চলে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি রূপে সরকারি নথিভুক্ত হয়। কোন কোন 
দালানকোঠা সরকারি অফিস বা সরকারি কর্মচারির বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কারো হাতে 
ব্যক্তিগত মালিকানার দলিল তুলে দেয়া হয়নি। সেটি করা সরকারি নীতি ছিল না। অথচ বাংলাদেশ হওয়ার সাথে সাথে 
অবাঙালী ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালীদের ঘরবাড়ী ও দলীয় অফিস জবর দখল শুধু আওয়ামী লীগের দলীয় নীতি নয়, 
সরকারি নীতিতে পরিণত হয়। 


মুসলিম লীগের ঢাকার শাহবাগের প্রাদেশিক প্রধান দফতরটি কেড়ে নেয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কায়েদে আযম বা 
ইকবালের নামই শুধু অপসারিত হয়নি, যেখানে ইসলাম ছিল সেখানেও হাত পড়েছে। নজরুল ইসলামের নাম থেকে 


ইসলাম কেটে দেয়া হয়েছে। তাই ঢাকার নজরুল ইসলাম কলেজ হয়ে যায় নজরুল কলেজ। অথচ আরবী ভাষায় শুধু 
নজরুল বলে কোন শব্দই নাই। আছে নজর বা নজরুল ইসলাম। নিছক ইসলাম বাদ দেয়ার স্বার্থে নজরুল ইসলামের 
নামও বিকৃত করা হয়েছে। ঢাকার ইসলামীয়া কলেজ থেকে ইসলামীয়া শব্দটি বিলোপ করা হয়। আক্রোশ শুধু ইসলামের 
উপর নয়, সেটি গিয়ে পড়ে মুসলিম শব্দটির উপরও। তাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে 
ফেলা হয়। ইকবাল হলের নাম থেকে ইকবালকে অপসারণ করা হয়। অথচ আল্লামা ইকবাল শুধু পাকিস্তানের কবি নন, 
তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন বিশ্বকবি। তিন ছিলেন অতি উদার ও প্রশস্ত মনের কবি। তার স্বপ্ন ও ভাবনার মানচিত্র শুধু 
জন্মভূমি পাঞ্জাবকে নিয়ে ছিল না, তিনি স্বপ্ন দেখতেন সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের নিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের 
কল্যাণের চিন্তা তার ভাবুক মনকে এতোটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে তিনি মুসলমানদের জন্য ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এলাকা নিয়ে আলাদা এক স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশের ধারণা পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান ছিল তাঁরই ভাবনার ফসল। 
নিজের মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হওয়া সত্তেও তিনি কবিতা লিখেছেন উদু ও ফার্সাঁ ভাষায়। তার কবিতা বাঙলার বহু লোকের 
কাছে অতি প্রিয়। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বমানের দার্শনিক। তিনি বুঝতেন, মুসলমানের দারিদ্র্যতা খাদ্যে বা 
বন্ত্রে নয়, বরং দর্শনে । এবং সেটি ইসলামী দর্শনে । দর্শনই জাতীয় উন্নয়নে পাওয়ার হাউসের কাজ করে। এটির কারণেই 
ব্যক্তির অন্তর্দষ্টিতে আসে দেখবার, ভাবনার এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ধদেখার সামর্থ্য। দর্শনই বিপ্লব আনে মানুষের চরিত্রে ও 
কর্মে। আনে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব। সে দর্শনকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌছানের লক্ষ্যে উর্দু ও ফার্সি -এ 
দুটি প্রসিদ্ধ ভাষাকে তিনি কবিতার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। ফলে তাঁর প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। দক্ষিণ এশিয়ার বুকে 
মুসলিম জাগরণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই দর্শন, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি অধিকতর বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে অনেক বিপ্লবাত্মক ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে 
পেরেছেন। তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামীক কবি। ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল ও গোত্রের নামে গড়া দেয়ালগুলোকে তিনি মানতেন না, 
সেগুলি ভাঙ্গাই ছিল তার জীবনের ব্রত। পাঞ্জাবের সন্তান হয়েও তিনি স্বপ্ন দেখতেন সকল ভাষা, সকল বর্ণ ও সকল 
অঞ্চলের মুসলিমদের কল্যাণ নিয়ে। 


আল্লামা ইকবালের ন্যায় একজন উদার মনের দার্শনিক কবিকে আজও সম্মান দেখায় বহু দেশের মানুষ। কিন্ত সে রূপ 
নৈতিক ও মানবিক সামর্থ্য ছিল না আওয়ামী বাকশালীদের। ইকবালের নামে বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তা 
ঘাট আছে। অথচ আওয়ামী লীগ এতোটাই সংকীর্ণ ও ছোট মনের যে তাঁর মত এহেন মহান ব্যক্তির নামে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইকবাল হলো ছিল সেটি থেকে তার নাম মুছে দেয়। অথচ আল্লামা ইকবাল বাংলাদেশের কোন ক্ষতিই 
করেন নি। আর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ? তিনি শুধু বর্তমান পাকিস্তানের নেতা ছিলেন না, ছিলেন সমগ্র 
ভারতের মুসলিমদের নেতা। তিনি হলেন সেই মহান নেতা যিনি নানা ভাষা, নানা প্রদেশ, নানা অঞ্চল ও নানা মজহাবে 
বিভক্ত ভারতের মুসলিমদের একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সে সময় এমন একতা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নইলে কি সেদিন 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত? 


পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যে উপমহাদেশের মুসলমানদের কতবড় কল্যাণ করেছে সেটি বুঝা যায় ভারতীয় মুসলমানদের 
পরাজিত ও বিপন্ন দুরাবস্থা দেখলে। ভারতের বহু প্রদেশে মসজিদগুলিতে মাইকে আযান দেয়া এবং গরু কোরবানি দেয়া 
বা গরুর গোশতো খাওয়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না পেলে কি বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্র জন্ম নিত? 
পশ্চিম বাংলা কি স্বাধীন হতে পেরেছে? কোনদিনও কি সে সম্ভাবনা আছে? ইখতিয়ার মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির 
পর কায়েদে আযম ভিন্ন আর কোন নেতা কি বাঙালী মুসলিমদের এতোবড় উপকার করেছে? শেখ মুজিব ও তার 
অনুসারিগণ যে কতটা বিবেকশন্য ও ভদ্রতাশণ্য -সেটি বুঝতে কি এরপরও কিছু বাঁকি থাকে? জিন্নাহর নামেও বিশ্বের 
নানা দেশে নানা রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু মুজিব সরকার এ মহান নেতার নাম কোন প্রতিষ্ঠানেই বরদাস্ত 
করেননি। জিন্নাহর নাম কেটে কোথাও কোথাও মুজিবের নাম বসানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ হলের নাম 
পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে সূর্যসেন হল। প্রশ্নহলো, বাঙালী মুসলিমের জীবনে সূর্যসেনের অবদানটি কি জিন্নাহর চেয়েও 
অধিক? 


মহান আল্লাহতায়ালার পবিত্র কালামেও শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার কাঁচি চালিয়েছে। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে ছিল পবিত্র কোরআনের আয়াত। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত মহান আল্লাহতায়ালার সে অতি 
গুরুত্বপৃণ বাণীটি হলো ''ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাধী খালাক”। অর্থঃ পড় সেই মহান প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে 
সৃষ্টি করেছে। এটিই হলো পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী। তাতে রয়েছে "পড়া” বা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনের অজ্ঞতা তা 
অন্ধকার সরনোর তাগিদ।মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার শুরুটি হয়এখান থেকেই। কিন্তু পবিত্র কোরআনের এ মহান বানিটি 
মুজিবের ভাল লাগেনি। জাহিলিয়াত তথা অন্ধকারে যাদের কারবার তারা তো শুধু অন্ধকারই বাড়াতে চাইবে, আলো 
নয়।তাই কোন কাফের সরকার নয়, মুজিব সরকার সে পবিত্র আয়াতটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে বিলুপ্ত 
করে। যার মধ্যে সামান্য ঈমান আছে এমন কোন ব্যক্তি কি পবিত্র কোরআনের আয়াতের উপর হাত দিতে সাহস পায়? 


শেখ মুজিব ও তাঁর দল আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে এতোটাই বিদ্রোহী যে -সে গহিত কাজে সামান্যতম দ্বিধাও 
করেনি। এমন অশালীন ও বেঈমানী কর্মের বিরুদ্ধে দলের অন্য কোন সদস্যদের পক্ষ থেকেও কোন প্রতিবাদ উঠেনি। যে 
দেশের ৯০% ভাগ মানুষ মুসলিম, সে দেশের সরকার যদি মহান আল্লাহতায়ালার এ আয়াতটিকে বরদাশত না করতে 
পারে -তবে কি মহান আল্লাহতায়ালা সে দেশের জনগণের উপর প্রসন্ন হতে পারেন? মুসলিম রূপে এটি তো ন্যুনতম 
দায়িত্ব,আল্লাহর প্রতিটি আয়াতের প্রতি সম্মান দেখানো। আওয়ামী লীগ সেটি করেনি। সেটি বিলুপ্ত করে শুধু একটি 
আয়াতের অবমাননা করেনি, প্রচণ্ড অবমাননা করেছে মহামহীমাময় মহান আল্লাহতায়ালার। এই একটি মাত্র অপরাধই কি 
শেখ মুজিব ও তার দলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট ডলারের নোটের উপর 
“We trust in God” (অর্থ আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করি”) লিখতে লজ্জা বোধ করে না। অথচ তারা ধর্মভীরু 
জাতি হিসাবে পরিচিত নয়। তাই প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কোরআনের আয়াত লিখতে শেখ মুজিব ও দলের কেন 
এ হীনমন্যতা? মহান আল্লাহতায়ালার বাণীর বিরুদ্ধে এরূপ নাশকতাই কি তাদের ধর্ম-নিরপেক্ষতা? সেক্যলারিজমকে 
মাথায় তুলতে গিয়ে এভাবেই তারা আল্লাহ ও তাঁর মহান বাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবমাননা বাড়িয়েছে। এরই আরেক 
নজির, আওয়ামী লীগ সরকার রেডিও থেকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতও বাদ দিয়েছিল। কিন্তু তাতে বিক্ষোভে ভেঙ্গে 
পড়ে ঢাকা রেডির কর্মচারীরা। ফলে জনতার রোষে পড়ার ভয়ে আওয়ামী সরকার কোরআন তেলাওয়াত পুনরায় শুরু 
করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেটি শুরু হয় গীতা, বাইবেল ও ত্রিপাঠক পাঠের সাথে সমতা বিধান করে। অর্থাৎ শর্ত যোগ করা 
হয়,মহান আল্লাহর বানীর প্রতি সম্মান দেখাতে হলে গীতা, বাইবেল ও ত্রিপাঠকের ন্যায় অন্যসব গায়রুল্লাহর গ্রন্থকেও 
সম্মান দেখাতে হবে! এটি কি প্রকৃত ঈমানদারীর রূপ? 


মুসলিম সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হলো, একাকী বা সমাবেশে কাউকে দেখা মাত্র আসসালামু আলাইকুম বলা। এটি এক 
পবিত্র দোওয়া এবং এর অর্থঃ আপনার উপর (মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে) সালাম তথা শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতিটি 
ঈমানদার তাই কারো সাথে দেখা মাত্র তার প্রতি এ দোওয়া পাঠের মধ্য দিয়ে সে অন্য কথা শুরু করে। সারা দুনিয়ার 
মুসলিমদের এটিই সংস্কৃতি। একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে আলাদা করার জন্য এই একটি মাত্র সাংস্কৃতিক 
উপাদানই যথেষ্ট। মহান নবীজী (সাঃ) সেটিই মুসলিমদের শিখিয়ে গেছেন। যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি সরকারের প্রধান হয় 
তখন রাষ্ট্রের বুকে নবীজী (সাঃ)র সে শিক্ষাকেই রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে। অথচ আওয়ামী লীগ ধর্মহীন একটি সেক্যুলার 
সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সালাম প্রদানের ন্যায় নবীজীর (সাঃ) মহান 
শিক্ষা ও মুসলিম সংস্কৃতির অতি মৌলিক উপাদানটিকেই বাদ দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে রেডিও এবং টিভিতে নিষিদ্ধ হয় 
আসসালামু আলাইকুম বলা। প্রচলিত হয় 'সুপ্রভাত" ও "শুভরাত্রী” জাতীয় সেক্যুলার শব্দ। নবীজী (সাঃ)'র সূন্নতকে যে 
ব্যক্তি এভাবে নির্মূল করে বা অসম্মান করে-তাকে কি কোন মুসলিম সামান্যতম সম্মান দেখাতে পারে? সেটি করলে কি 
ঈমান থাকে? তাতে কি মহান আল্লাহতায়ালা খুশি হন? চিন্তা-চেতনায় আওয়ামী-বাকশালী চক্র যে কতটা ইসলাম বিরোধী 
ও মহান অআল্লাহতায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী -এ হলো তার নমুনা। 


যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে 


আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই দেশের সকল ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে। আইন করে নিষিদ্ধ করে 
ইসলামের নামে সংগঠিত হওয়ার যে কোন প্রচেষ্টা। অথচ কম্ুনিজম, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নানা ইসলাম বিরোধী মতবাদ 
নিয়ে দলগড়ার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। একাত্তরের স্বাধীনতা তাই দেয় ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া ও যুদ্ধ ঘোষণার 
স্বাধীনতা। বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের কাছে সেটিই হলো একাত্তরের স্বাধীনতার চেতনা। অথচ ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার 
নিয়ে বু রাজনৈতিক দল বিশ্বের নানা অমুসলিম দেশে -এমনকি ভারতেও কাজ করে। অথচ সেরূপ উদ্যোগ নিষিদ্ধ করা 
হলো বাংলাদেশে । এটি কি গণতন্ত্র-গ্রীতিঃ শেখ মুজিব যে শুধু স্বৈরাচারী ছিলেন তাই নয়,মনে প্রাণে প্রচণ্ড ইসলাম 
বিদ্বেষীও ছিলেন। তারই প্রমাণ, ইসলামের শক্র কম্যউনিস্ট বা সোসালিস্টঈদের রাজনীতিতে পূর্ণ আজাদী দিলেও খাঁচায় 
পূরেছিলেন ইসলামপন্থীদের। মুজিবের সে স্বৈরাচারী চেতনা এতোটাই উগ্র এবং মানবতা বিরোধী ছিল যে তা থেকে জন্ম 
নেয় একদলীয় বাকশালী স্বেরাচার। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যেভাবে লগি-বেঠা নিয়ে রাজপথে দাড়ি-টুপিধারীদের পিটিয়ে 
হত্যা করে -সে শিক্ষাটি কি তারা দেশের আলোবাতাস ও ভাত-মাছ থেকে পেয়েছে? সেটিই তো শেখ মুজিবেরই শিক্ষা। 
মুজিবের সে শিক্ষা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে তার কণ্যা হাসিনা। তাই মুজিবের মৃত্যুর ৪০ বছর পরও ধূম পড়েছে 
ইসলামপন্থি নেতাদের ফাঁসী দেয়ার।বাংলাদেশে আজ শত শত মানুষ খুন হচ্ছে, শত শত মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে,হাজার হাজার 
কোটি টাকার ব্যাংক ও শেয়ার মার্কেট থেকে ডাকাতি হচ্ছে _কিন্তু কোন অপরাধীকে কি শাস্তি দেয়া হচ্ছে? সেটি 
মুজিবামলে যেমন হয়নি, হাসিনার আমলেও হচ্ছে না। এসবই একাত্তরের ইসলামবিরোধী চেতনার ধারাবাহিকতা। 


মুসলমানদের মাঝে একতা গড়া ও তাদেরকে সংগঠিত করা নামায-রোযা, হজ-যাকাতের ন্যায় ফরয। এব্যাপারে পবিত্র 
আয়াত ১০৩)। বলা হয়েছে,"যারা আল্লাহ তথা আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরলো তারাই হিদায়েত তথা সিরাতুল মুস্তাকীম 
পেল।” (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০১)।এ হুকুম মহান আল্লাহতায়ালার। আর এ হুকুম মোতাবেক একতাবদ্ধ হওয়া 


ফরয। তাই একতার যে কোন প্রয়াসই হলো ইবাদত। আর বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতার যে কোন প্রয়াসই হারাম। মুসলিম 
উম্মাহর মাঝ বিভেদ বা বিভক্তি সৃষ্টি তাই মহা পাপ। আল্লাহর রশি সমবেত ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো, পবিত্র 
কোরআনকে আঁকড়ে ধরা। দুনিয়ার বুকে কোন কিতাব যদি বিশুদ্ধ ভাবে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার হয়ে থাকে, তবে 
সেটি আল কোরআন। এটিই মহান আল্লাহর মহান নেয়ামত। মুসলমানের উপর দায়িত্ব হলো, কোরআনের সে শিক্ষা 
বাস্তবায়নে জামাতবদ্ধ হওয়া। একাকী দেশ গড়া বা সমাজ গড়া দূরে থাক, একখানি ঘর বা দেয়াল গড়াও সম্ভব নয়। ঘর 
গড়তে বা দেয়াল গড়তেও অন্যের সাহায্য চাই। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের কাজে সংগঠিত হওয়া বা দলবদ্ধ 
হওয়া ফরজ। কিন্তু শেখ মুজিব আইন রচনা করে আল্লাহর সে কোরআনী হুকুম পালন নিষিদ্ধ করেছেন। ইসলামের নামে 
সংঘবদ্ধ হওয়াকে দণ্ডনীয় ফোজদারি অপরাধে পরিণত করেছেন। অথচ বহু অমুসলিম দেশেও সেরূপ বর্বর নিষেধাজ্ঞা 
নেই। অথচ মুজিব পূর্ণ আজাদী দিয়েছেন ইসলামের শত্রুপক্ষের সংগঠিত ও একতাবদ্ধ হওয়ার -যারা মহান 
আল্লাহতায়ালার নিজ ভূমিতে তাঁর শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার ঘোরতর বিরোধী । ফলে মুজিবের আমলে নাস্তিক, কম্যুনিস্ট, 
সোসালিস্ট ও চিহ্নিত কাফেররা পেয়েছে নিজ নিজ মত প্রচারের অবাধ সুযোগ। অথচ কম্যুনিজম ও সোসালিজমের ন্যায় 
মতবাদগুলো নিজ জন্মভূমিতেই আজ স্থান পেয়েছে আবর্জনার স্তপে। অথচ সে আবর্জনার উপাসকগণও পেয়েছে 
মুজিব সরকারের পূর্ণ সহযোগীতা। ইসলামের চিহ্নিত এসব শত্রুদের তিনি তাঁর নিজ দল তথা দেশের একমাত্র দল 
বাকশালেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এভাবে নিজের একচ্ছত্র মনোপলি প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের রাজনীতিতে। 


অধ্যায় একত্রিশঃ বাংলাদেশী পত্রিকায় মুজিব-আমল 


অপরাধ নিজেই কথা বলে 


ইতিহাস রচনার নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু যে মিথ্যাচার ঢুকানো হয়েছে তা নয়, মুজিব ও তার দলের দুঃশাসনের 
বিবরণগুলো ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে সতর্কতার সাথে বাদ দেয়া হয়েছে। সেটি ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতি 
বাঁচানোর স্বার্থে; সত্য ঘটানোগুলো তুলে ধরা এখানে লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু অপরাধ কি কখনো লুকানো যায়ঃ অপরাধী 
তার অপরাধ কর্মগুলো লুকানোর যত চেষ্টাই করুক না কেন, তা নিজেই কথা বলে এবং সাক্ষী রেখে যায়। শেখ মুজিবও 
তার সহচরদের অপরাধও তাই অসংখ্য সাক্ষী রেখে গেছে। আর সে সাক্ষ্য ধারণ করেছে সে সময়ের দেশী ও বিদেশী 
পত্র-পত্র্িকা। আগামী দিনের ইতিহাস রচনায় মুজিব আমলের সে বিবরণগুলোই গণ্য হবে গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপে। শেখ 
মুজিব ও তার দল বাংলাদেশকে যে কতটা বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছিল সে পরিচয় পাওয়া যায় সে আমলের ঢাকার 
পত্রিকাগুলো পড়লে। নিজ ঘরে নিরাপত্তা না পেয়ে বহু মানুষ তখন বনজঙ্গলে লুকিয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১৭ আগস্ট 
দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "নিরাপত্তার আকুতি গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘর”। মূল খবরটি ছিল 
এরূপ, "সমগ্র দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের প্রয়োজনীয় 
নিরাপত্তার অভাবে গ্রাম-গঞ্জ ও শহরবাসীর মনে হতাশার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং আইন রক্ষাকারী সংস্থার 
প্রতি মানুষের আস্থা লোপ পাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ তো আছেই, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও বৈষয়িক কারণে শক্রতামূলক হত্যাকান্ডের ভয়ে মানুষ বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতেছে। যাহারা 
উঠিতেছেন। যাঁহাদের শহরে বাস করিবার সঙ্গতি নাই, তাহার বনে-জঙ্গলে অথবা এখানে-ওখানে রাত্রি কাটাইতেছেন”। 


১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কিছু খবরের শিরোনাম ছিলঃ "ঝিনাইদহে এক সপ্তাহে আটটি গুপ্তহত্যা” 

(০১/০৭/৭৩);" ঢাকা-আরিচা সড়কঃ সূর্য ডুবিলেই ডাকাতের ভয়” (০২/০৭/৭৩) "বরিশালে থানা অস্ত্রশালা লুটঃ ৪ ব্যক্তি 
নিহত” (৪/০৭/৭৩); "পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্তঃ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট” (১২/০৭/৭৩);*লৌহজং থানা ও ব্যাঙ্ক 
লুট”(২৮/০৭/৭৩);"দুর্বৃত্তের ফ্রি স্টাইল” (০১/০৮/৭৩);"পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুটঃ লঞ্চ ও ট্রেনে ডাকাতি” 

(৩/০৮/৭৩)," এবার পাইকারীহারে ছিনতাইঃ সন্ধা হইলেই শ্মশান”(১১/০৮/৭৩);”চট্টগ্রামে ব্যাংক ডাকাতি, লালদীঘিতে 
গ্রেনেড চার্জে ১৮ জন আহত, পাথরঘাটায় রেঞ্জার অফিসের অস্ত্র লুট” (১৫/০৮/৭৩);*খুন ডাকাতি রাহাজানিঃ 
নোয়াখালীর নিত্যকার ঘটনা, জনমনে ভীতি” (১৬/০৮/৭৩);*২০ মাসে জামালপুরে ১৬১৮টি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড” 
(১৭/১১/৭৩),*আরও একটি পুলিশক্যাম্প লুটঃ সুবেদরসহ ৩ জন পুলিশ অপহৃত” (১৩/০৭/৭৩); "যশোরে বাজার লুটঃ 
দুর্বৃত্তের গুলীতে ২০ জন আহত” (১৮/০৪/৭৪),*"রাজশাহীতে ব্যাংক লুট” (২১/৪/৭৪)। 


ডাকাতিতে মুজিবপুত্র 


মুজিব আমলের পত্রিকাগুলো পড়লে চোখে পড়ে এরূপ শত শত ঘটনা ও বহু বিয়োগান্ত খবর। পাকিস্তানের ২৩ বছরের 
ইতিহাসে দুর্বৃত্তির যত না ঘটনা ঘটেছে মুজিবের ৪ বছরে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ঘটেছে। বাংলার হাজার বছরের 


ইতিহাসে "ভিক্ষার ঝুলি”র খেতাব জুটিনি, কিন্ত মুজিব সেটি অর্জন করেছেন। লুণ্ঠিত হয়েছে জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর 
নিরাপত্তা। অথচ কিছু কাল আগেও গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষের গৃহে কাঠের দরজা-জানালা ছিল না। ঘরের দরজায় 
চট বা চাটাই টানিয়ে অধিকাংশ মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে রাত কাটাতো। মহিলাদের ধর্ষিতা হওয়ার ভয় ছিল 
না। কিন্তু মুজিব শুধু খাদ্যই নয়, সে নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেন। নিরাপত্তার খোঁজে তাদেরকে ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় 
খুঁজতে হয়। থানা পুলিশ কি নিরাপত্তা দিবে? তারা নিজেরাই সেদিন ভুগেছিল চরম নিরাপত্তাহীনতায়। দুর্বৃত্তদের হাতে 
তখন বহু থানা লুট হয়েছিল। বহু পুলিশ অপহৃত এবং নিহতও হয়েছিল। 


মুজিবের নিজের দলীয় কর্মীদের সাথে তার নিজের পুত্রও নেমেছিল দুর্বৃত্তিতে। সে সময় দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা 
হয়েছিলঃ "স্পেশাল পুলিশের সাথে গুলী বিনিময়ঃ প্রধানমন্ত্রীর তনয়সহ ৫ জন আহত ”। মূল খবরটির ছাপা হয়েছিল 
এভাবেঃ "গত শনিবার রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার কমলাপুর স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রী 
তনয় শেখ কামাল, তার ৫ জন সাঙ্গপাঙ্গ ও একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নয়, দশ ও তেত্রিশনম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুলিশ সার্জেন্ট জনাব শামীম 
কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে ।”-('দেনিক গণকন্ঠ;১৯/১২/৭৩)। সে সময়ে প্রকাশিত বহু 
খবরের মধ্যে এ খবরটিও ছাপা হয়, "ঈশ্বরদীতে ৬ কোটি টাকার তামার তার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। দু'চার জন যারা 
ধরা পড়েছে,এবং তারা সবাই মুজিব বাহিনীর লোক। তারা পুলিশ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী”-(দৈনিক পূর্বদেশ;১১ 
মে,১৯৭২)। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডারগণ প্রকাশ্য মানুষ খুন করত -সে বিবরণ বহু পত্রিকায় বহু ভাবে 
এসেছে। যাদেরকে আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ বাঙালীর সর্বকালের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে তুলে ধরছে 
-এ ছিল তাদের আসল চরিত্র 


মুজিব সরকার সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ 


বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বা মনন্তর এসেছে তিনবার। এর মধ্যে দুই বার এসেছে ব্রিটিশ আমলে। এবং তা 
১৭৬১ সালে এবং ১৯৪৩ সালে। তৃতীয়বার এসেছে মুজিব আমলে। পাকিস্তানী আমলে একবারও আসেনি। অথচ এ 
পাকিস্তান আমলটিকেই আওয়ামী-বাকশালী বুদ্ধিজীবী ও নেতা-কর্মীগণ চিত্রিত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
ওপনিবেশিক শোষণ কাল রূপে। অথচ ১৯৪৭"য়ে পাকিস্তান আমলের শুরুটি হয়েছিল অনেকটা শূন্য থেকে। তখন অফিস 
আদালত ছিল না, কলকারখানাও ছিল না। সহযোগী কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রও ছিল না। বরং ছিল ভারত থেকে তাড়া খাওয়া 
প্রায় ৭০ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বান্তর ভিড়। মুজিব আমলের ন্যায় সে সময় বিদেশ থেকে শত শত কোটি টাকার সাহায্যও 
আসেনি। কিন্তু সে দিন কোন দুর্ভিক্ষ আসেনি। ফলে সেদিন কেউ না খেয়ে মারা যায়নি। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা 
বিদেশী সাহায্য সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ এসেছিল মুজিবামলে। দুর্ভিক্ষ এসেছিল শেখ মুজিবের দুর্নীতি পরায়ন প্রশাসন এবং তাঁর 
দলের নেতাকর্মী ও ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি দুর্বৃত্তদের দ্বারা লুটপাটের কারণে । পাকিস্তানের সে দুর্দিনেও বহু 
হাজার গুহ বানানো হয়েছে ভারত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা গৃহহীনদের জন্য। 


পরিস্থিতি কীরূপ ভয়ানক ছিল সেটি বুঝার জন্য মুজিব আমলে ঢাকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু খবরই যথেষ্ট। 
বাংদেশের ৭০ জন বিশিষ্ঠ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করে বলেন, "বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সঙ্কট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সঙ্কটকেও দ্রুতগতিতে 
ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বগ্রাসী মনন্তর পর্যায়ে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।” তাঁহারা সরকারের লঙ্গরখানার 
পরিবেশকে নির্যাতন কেন্দ্রের পরিবেশের শামিল বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন, "দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি 
বিশেষ শ্রেণীর অবাধ লুন্ঠন ও সম্পদ-পাচারের পরিণতি”। তাঁরা বলেন, "খাদ্য ঘাটতি কখনও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে 
পারে না। সামান্যতম খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধু বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সুষ্টি করা যায়। যদি দেশের 
উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা নিম্ন তম ন্যায়নীতি উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, দেশের প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ও অন্যান্য 
ক্ষেত্রে সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকিত তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং দুই হাজার 
কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর ১৯৭৪ সনের শেষার্ধে আজ বাংলাদেশে অন্তত অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হইত না।” -(দেনিক ইত্তেফাক;অক্টোবর ১,১৯৭৪)। সে সময়ের পত্রিকার কিছু শিরোনাম ছিলঃ "চালের অভাবঃ 
পেটের জ্বালায় ছেলে মেয়ে বিক্রি”-(দেনিক গণকন্ঠ,আগস্ট ২৩,১৯৭২); "লাইসেন্স-পারমিটের জমজমাট ব্যবসা; 
যাঁতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে; সিরাজগঞ্জ, ফেনী, ভৈরব, ইশ্বরগঞ্জ ও নাচোলে তীব্র খাদ্যাভাব, অনাহারী মানুষের 
আহাজারীঃ শুধু একটি কথা, খাবার দাও”-(দৈনিক গণকণ্ঠ; আগস্ট ২৯/১৯৭২)।*"গরীব মানুষ খাদ্য পায় নাঃ টাউটরা 
মজা লুটছে; গুণবতীতে চাল আটা নিয়ে হরিলুটের কারবার”-(দেনিক গণকন্ঠ; সেপ্টেম্বর ১৯,১৯৭২);"একদিকে মানুষ 
অনাহারে দিন যাপন করিতেছেঃ অপরদিকে সরকারি গুদামের গম কালোবাজারে বিক্রয় হইতেছে”-হ্ত্তেফাক; এপ্রিল 
৭/১৯৭৩))*"এখানে ওখানে ডোবায় পুকুরে লাশ।”-(সাপ্তাহিক সোনার বাংলা; এপ্রিল ১৫,১৯৭৩);"চালের অভাবঃ পেটের 
জ্বালায় ছেলে মেয়ে বিক্রি; হবিগঞ্জে হাহাকারঃ অনাহারে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু”-(দৈনিক গণকন্ঠ;মে ৩,১৯৭৩);"কোন 
এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক-পাতা সিদ্ধ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেছে”-(দৈনিক ইত্তেফাক; মে 


৩,১৯৭৩);" অনাহারে দশজনের মৃত্যুঃ বিভিন্ন স্থানে আর্ত মানবতার হাহাকার; শুধু একটি ধ্বনিঃ ভাত দাও”-(৫দনিক 
গণকন্ঠ; মে ১০,১৯৭৩),"লতাপতা, গাছের শিকড়, বাঁশ ও বেতের কচি ডগা, শামুক, ব্যাঙার ছাতা, কচ্-ঘেছু পার্বত্য 
চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যে পরিণতঃ গ্রামাঞ্চলে লেংটা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ”-(দৈনিক ইত্তফাক;মে 
১০,১৯৭৩),*পটুয়াখালীর চিঠিঃ অনাহারে একজনের মৃত্যু; সংসার চালাতে না পেরে আত্মহত্যা”-(দৈনিক গণকন্ঠ;মে 
১০,১৯৭৩),"ওরা খাদ্যভাবে জর্জরিতঃ বস্ত্রাভাবে বাহির হইতে পারে না”"-(দৈনিক ইত্তেফাক; মে ৩০,১৯৭৩১"আত্মহত্যা ও 
ইজ্জত বিক্রির করুণ কাহিনী”-(দৈনিক গণকন্ঠ, জুন ১,১৯৭৩);"স্বাধীন বাংলার আরেক রূপঃ জামাই বেড়াতে এলে 
অর্ধ-উলঙ্গ শ্বাশুরী দরজা বন্ধ করে দেয়”-সোগপ্তহিক সোনার বাংলা, জুলাই ১৫,১৯৭৩);*গ্রামবাংলায় হাহাকার, কচু-ঘেচুই 
বর্তমানে প্রধান খাদ্য”-(দেনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল, ১৯৭৪);১"দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও"-(দৈনিক ইত্তেফাক আগস্ট 
৪/১৯৭৪);"জামালপুরে অনাহারে ১৫০ জনের মৃত্যুর খবর”-(দৈনিক ইত্তেফাক; আগস্ট ১৩,১৯৭৪)১*১০দিনে জামালপুর ও 
ঈশ্বরদীতে অনাহার ও অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ৭১ জনের মৃত্যু”-(দৈনিক গণকন্ঠ; আগস্ট ২৭,১৯৭৪)। 


কন্যা বিক্রি ও মরা গরুর গোশত ভক্ষণ 


শেখ মুজিব তার শাসনামলে ইতিহাস গড়েছেন। উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পর এই প্রথম পেটের দায়ে বু মা তাদের 
শিশুদের বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। কাপড়ের অভাবে মাছধরা জাল পড়তে বাধ্য হয়েছিল মহিলারা। ক্ষুধার তাড়নায় 
মানুষ খেয়েছিল মরা গরুর গোশতো। অপরদিকে জৌলুস বাড়ছিল তার দলীয় নেতাকর্মীদের। ১৯৭২ সনের ২১ অক্টোবর 
তারিখে দৈনিক গণকন্ঠে একটি খবর ছিলঃ "পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি”। ভিতরে সংবাদটি ছিল এরকমঃ "কিছুদিন পূর্বে 
খাতুনকে (৭ বছর) পৌরসভার জনৈক পিয়ন জমির উদ্দীনের কাছে মাত্র ছয় টাকায় বিক্রি করে দেয়”। ১৯৭৩ সালে ৮ই 
জুলাই সোনার বাংলা "ফেন চুরি” শিরোনামায় এ খবরটি ছাপেঃ "বাঁচার তাগিদে এক মালসা ফেন। দু"দিন না খেয়ে 
থাকার পর এক বাড়ীর রান্না ঘর থেকে ফেন চুরি করলো সে। চুরি করে ধরা পড়লো। শুকনো মুখো হাড্ডীসার ছেলেটির 
গালে ঠাস ঠাস পড়লো সজোরে থাপ্পর। চোখে অন্ধকার দেখলো সে এবং মাথা ঘুরে পড়ে গেল। গ্রামের নাম দরগাপুর, 
থানা আশাশুনি, জেলা খুলনা। গাজী বাড়ির বাচ্চা। বয়স সাত-আট বছর। গুটি বসন্তে পিতা মারা গেছে। মা কাজ করে যা 
পায় তাতে কোলের ভাই-বোন দুটোর হলেও বাকী দুই বোন আর বাচ্চার হয় না। বাচ্চা তাই প্রতিদিন একটা ভীঁড়া নিয়ে 
বের হয়। দ্বারে দ্বারে ফেন মাগে, এই ভাবেই তিন ভাই বোন চলে”। 


১৯৭৪ সনের ২৩শে মার্চ ইত্তেফাক খবর ছাপে, "মরা গরুর গোশত খাইয়া ভোলা মহকুমার বোরহানুদ্দিন থানার ১০ ব্যক্তি 
মারা গিয়াছে এবং ৬০ জন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে” -এই খবরে বিস্মিত হইবার বা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিবার কিছু 
নাই৷ স্বয়ং সরকারদলীয় স্থানীয় এমপি সাংবাদিকদের এই খবর দিয়াছেন। জান বাঁচানোর জন্য মানুষ মরা গরু খাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে, তবু বাঁচিতে পারিতেছে না, বরং মরা গরুর গোশত খাইয়া আরও আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া 
পড়িতেছে। এ খবর বড় মর্মান্তিক, বড় সাংঘাতিক” ১৯৭৪ সালের ৪ আগস্ট সোনার বাংলায় ছাপা হয়, "ঢোল পিটিয়ে 
মানুষ বিক্রিঃ মানবশিশু আজ নিত্য দিনের কেনা-বেচার পণ্য।” মূল খবরটা ছিল এরূপঃ "হাটের নাম মাদারীগঞ্জ। 
মহকুমার নাম গাইবান্ধা। সেই মাদারীগঞ্জ হাটে ঘটেছে একটা ঘটনা। একদিন নয়, দু'দিন। ১০ই এবং ১৩ই জুলাই। ১০ই 
জুলাই এক হাটে এক ব্যক্তি মাত্র একশ টাকার বিনিময়ে তার ৬/৭ বছরের শিশু পুত্রকে বিক্রি করে। দ্বিতীয় দিনে ১৩ 
জুলাই একই হাটে ৫-৬ বছর বয়সের একটি মেয়ে বিক্রি হয়েছে মাত্র ২৮ টাকায়। প্রথমে বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা 
হয় মেয়ে বিক্রি করার ঘোষণা। ঢোল পিটানোর মেয়ে কিনতে ও দেখতে অনেক লোক জমা হয়। অবশেষে আটাশ টাকা 
দামে মেয়েটি বিক্রি হয়।” 


পটুয়াখালী থানার বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেছে। কোন গ্রাম-বন্দরে দিনের বেলা ডাকাতি হয়। পুলিশকে 
খবর দিলে শেষ করে দেব বলে ভয় দেখায়। ফলে থানায় খুব কমই এজাহার হয়। ডাকাতদের দু'একজন এলএমজি হাতে 
থানার গেটে মোতায়েন থাকে যাতে দারগা-পুলিশ ডাকাতদের জারিক্রিত কারফিউ লংঘন করতে না পারে। -(দৈনিক 
পর্বদেশ, ৩১ মে,১৯৭২)। সম্প্রতি পাবনার সুজানগর থানাধীন ছয়টি গ্রামের ১১৮টি বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত হয়। 
পাবনার পল্লীর লোকগুলো বাড়ি-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে রাত কাটায়। -(দেনিক বাংলা, ৩০ আগস্ট,১৯৭২)। দিনমজুর ছাবেদ 
আলীর স্ত্রী মাত্র ৫ টাকা দামে পেটের দায়ে তার সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। -(সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২০ জুলাই।১৯৭৩)। 
শেষ পর্যন্ত শ্রীমঙ্গলের হেদায়েত উল্লাহকে কাফন ছাড়াই কলাপাতার কাফনে কবরখানায় যেতে হলো।-(বঙ্গবার্তা, ৪ 
অক্টোবর।১৯৭৩)। দেশের ঘরে ঘরে যখন বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার তখন বৈদেশিক মুদ্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের তাস 
আমদানি করা হয়েছে। -(বঙ্গবার্তা, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)। স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৪ হাজার কোটি টাকার 
সম্পদ ভারতে পাচার হয়ে গেছে। -(জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খানের বক্তৃতা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৪)। 
কয়েকদনি আগে জয়পুরহাটের মাংলীপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের কবর থেকে কাফন চুরি হয়ে গেছে। -(সাপ্তাহিক 
অভিমত, ২৭ মে,১৯৭৪)। আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের সচিব বলেছেন, ১৯৭৩ সালের জুন থেকে ১৯৭৪ সালের জুন 
পর্যন্ত এক বছরে ঢাকা শহরে তারা ১৪০০ বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। আর ১৯৭৪ এর জুলাই হতে ১৯৭৫ এর জুলাই 


পর্যন্ত দাফন করেছে ৬২৮১টি বেওয়ারিশ লাশ। -(ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর,১৯৭৫)। সারা দেশে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা 
বেড়ে চলেছে। প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় একজনের আত্মহত্যা । -(হক কথা, ১৯ মে,১৯৭৪)। গাইবান্ধায় ওয়াগন ভর্তি ৬ শ'মণ চাল 
লুট। রংপুরে ভুখা মিছিল।-(আমাদের কথা, ১৯ এপ্রিল।১৯৭৪)। ক্ষুধার্ত মানুষের ঢলে ঢাকার রাজপথ নরকতুল্য। 
-(হলিডে, ২৯ সেপ্টেম্বর,১৯৭৪)। 


জঠর জ্বালায় বমিভক্ষণ 


১৯৭৪ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর সোনার বাংলা আরেকটি ভয়ানক খবর ছাপে। খবরের শিরোনাম ছিল,"রেকর্ড সৃষ্টিকারী খবরঃ 
জঠর জ্বালায় বমি ভক্ষণ”। খবরে বলা হয়, একজন অসুস্থ ব্যক্তি গাইবান্ধার রেলওয়ে স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে বমি করে। 
বমির মধ্যে ছিল ভাত ও গোশত। দু'জন ক্ষুধার্থ মানুষ জঠর জ্বালা সংবরণ করতে না পেয়ে সেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে 
ফেলেছে। ১৯৭৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইত্তেফাকের একটি খবরের শিরোনাম ছিলঃ "রাজধানীর পথে পথে 
জীবিত কংকাল।” উক্ত শিরোনামে ভিতরের বর্ণনা ছিল,"শীর্নকায় কঙ্কালসার আদম সন্তান। মৃত না জীবিত বুঝিয়া ওঠা 
দুস্কর। পড়িয়া আছে রাজধানী ঢাকা নগরীর গলি হইতে রাজপথের এখানে সেখানে। হাড় জিরজিরে বক্ষে হাত রাখিয়াই 
কেবল অনুভব করা যায় ইহারা জীবিত না মৃত।” ১৯৭৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক খবরের শিরোনাম দেয়, "ক্ষুধার্ত 
মানুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভাংগে”। খবরটি ছিল, "নিরন্ন। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত। অর্ধনগ্ন ও কঙ্কালসার অসহায় মানুষের 
আহাজারি ও ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তচিৎকারে এখন রাজধানীর সমস্যা পীড়িত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। অতি প্রত্যষে হইতে গভীর 
রাত্রি পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে করুণ আর্তি, "আম্মা! একখানা রুটি দ্যান। গৃহনীর কখনো বিরক্ত হন, আবার কখনও আদম 
সন্তানের এহেন দুর্দশা দেখিয়া অশ্রসজল হইয়া ওঠেন।” এ এক হৃদয়বিদারক চিত্র! 


বাংলাদেশের হাজারো বছরের ইতিহাসে বহু শাসক, বহু রাজা-বাদশাহ ক্ষমতায় বসেছে। সুলতানী আমল এসেছে, মোঘল 
আমল এসেছে, এসেছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল। কিন্তু কোন আমলেও কি মানুষকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে এতোটা নীচে 
নামতে হয়েছে -যা হয়েছে মুজিব আমলে? বাংলা এক কালে সোনার বাংলা রূপে পরিচিত ছিল। দেশটিতে এক সময় 
প্রচুর প্রাচুর্য ছিল। শেখ মুজিব পাকিস্তান আমলে প্রশ্ন তুলেছেন, "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?” পাকিস্তানী শাসকবর্গ 
সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে -এ অভিযোগ এনে লাখো লাখো পোস্টার ছেপে ১৯৭০"য়ের নির্বাচন কালে দেশ জুড়ে 
বিতরণ করা হয়েছিল। এভাবে পরিকল্পিত ভাবে মানুষকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, পাকিস্তান 
আমলে অভাবের তাড়নায় কোন মহিলাকে কি মাছধরা জাল পড়তে হয়েছে? কাউকে কি ক্ষুধার তাড়নায় বমি খেতে 
হয়েছে? কাউকে কি নিজ সন্তান বিক্রি করতে হয়েছে? এরূপ কোন ঘটনা পাকিস্তান আমলে হয়নি। সে সময় দেশ শ্মশান 
ছিল না, বরং সেরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে খোদ মুজিবের শাসনামলে। দেশবাসীকে তিনি অসহনীয় যাতনার মাঝে 
ফেলেছিলেন। সে যাতনার জিন্দান থেকে তিনি মুক্তির কোন রাস্তাও খোলা রাখেননি। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ক্ষমতা 
আসলেও সে পথে বিদায়ের নিরাপদ রাস্তাটি নিজের জন্যও তিনি খোলা রাখেননি । ফলে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে 
সহিংসতার মধ্য দিয়ে। এজন্যই মুজিবের মৃত্যুতে ঢাকায় সেদিন শোক মিছল হয়নি। মুজিব ভক্তরাও সেদিন কালো ব্যাজ 
ধারণ করেনি। বরং তাঁর নিজ দলের প্রথম সারির নেতারাও সেদিন মুজিবের লাশ সিডির নীচে ফেলে মন্ত্রীত্বের শপথ 
নিয়েছে। 


গুরুতর ঈমানী দায়ভার 


মুজিব নিজেই এখন ইতিহাস। সে ইতিহাসটি দারুন ব্যর্থতার। তিনি প্রেসিডেন্টের পদে বসে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে 
বসেও ব্যর্থ হয়েছেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে একদলীয় পথ ধরেছিলেন। সে পথেও ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যেমন 
জনগণের জীবনে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন নিজের জীবনের নিরাপত্তা দিতেও। জনগণের 
গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েও নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি। নিজের দেশকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি করে 
হলেও ভারতের জন্য তিনি বহু কিছু করেছেন। কিন্তু সে ভারত তাকে প্রাণে বাঁচাতে পারিনি। বিদেশী শক্তির সেবাদাসদের 
জন্য এ হলো বড় শিক্ষা। জনগণকে দুর্ভিক্ষে মারলেও তিন দলীয় ক্যাডারদের জৌলুস বাড়িয়েছেন নানা সুবিধা দিয়ে। 
তারাও তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেনি। তিনি একটি মাত্র ক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছেন। সেটি ভারতের দীর্ঘকালীন স্বপ্ন 
পূরণে । সেটি পাকিস্তান ভেঙ্গে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার বুকে অপ্রতিদ্বন্দী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়ায়। সম্ভবত সেটিই ছিল 
তার রাজনীতিতে ভারতের পক্ষ থেকে অর্পিত প্রধানতম দায়ভার -যার জন্য তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়েছিলেন। 


মুজিবের ব্যর্থতার মাঝে গুঃ রুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে জনগণের জন্যও ব্যক্তির প্রতিভা,মেধা বা যোগ্যতার বড় পরীক্ষাটি হয় কাকে 
সে পূজণীয় সত্ত্বা বা নেতা রূপে গ্রহণ করলো তা থেকে। মহান আল্লাহতায়ালাকে বাদ দিয়ে গরুপূজা, সূর্যপূজা, দেব-দেবী 
পূজা বা নাস্তিক হওয়ার ব্যর্থতাটি তাই বিশাল। এটিই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ও অপরাধ। সে অপরাধে ব্যক্তিকে 
অনন্ত-অসীম কালের জন্য জাহান্নামের কাটাতে হবে। বাঘ-ভালুকের ন্যায় হিংস্র জন্ত-জানোয়ারগুলিকে চিনতে বেশী যোগ্যতা 
লাগে না; এমনকি গরুছাগলেরাও চেনে। প্রতিভার পরীক্ষা হয় ফিরাউন,আবু লাহাব, আবু জেহেলদের ন্যায় হিংস্র দুর্বৃত্তদের 
চিনতে।নিজেদের ভোটে হিটলারের ন্যায় দুর্বৃত্ত স্বরাচারীকে নেতা বানানোর মাঝে ব্যর্থতা যেমন বিশাল, তেমনি শাস্তিও 


বিশাল। তখন মৃত্যু ও ধ্বংস নেমে আসে দেশজুড়ে। সে ব্যর্থতায় রক্ত ও অর্থ দিয়ে বিশাল একটি বিশ্বযুদ্ধের আযাব বইতে 
হয়েছে জার্মান জনগণকে । ফিরাউনের সহচরদের সাগরে ডুবে মরতে হয়েছে। এ হলো স্রেফ ইহকালীন আযাব; পরকালে 
জাহান্নামে পুড়ার আযাব তো আরো কঠিন। তেমনি গুরুতর অপরাধ হলো নিজেদের ভোটে মুজিবের ন্যায় অসৎ, অযোগ্য ও 
শক্রুশক্তির তাঁবেদার ব্যক্তিকে নেতা বানানোর। সে অপরাধে তখন বিলুপ্ত হয় দেশের স্বাধীনতা;,এবং চেপে বসে বাকশালী 
স্বৈরাচার। তখন দেশ অধিকৃত হয় ইসলামের শক্রশক্তির হাতে:তাতে অসম্ভব হয় শরিয়ত পালন। কিন্তু শরিয়ত পালন ছাড়া কি 
ইসলাম পালন হয়? ইসলামের শকত্রশক্তির হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ার বিপদটি তাই বিশাল। তখন দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য হয় 
শরিয়ত পালন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত হওয়া। শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের শাসনে বাংলাদেশে তো সেটিই 
হয়েছে। তাই ব্যক্তির জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি হলো যোগ্য ও ঈমানদার ব্যক্তিকে নেতা রূপে গ্রহণ করা। নইলে ব্যর্থতা 
ও আযাব অনিবার্য হয়ে উঠে। বাঙালী মুসলিমের সে ব্যর্থতাটি প্রকট রূপে পায় উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনে। 


অধ্যায় বত্রিশ: বিদেশী পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিব ও তার শাসনামল 


ভিক্ষার ঝুলি 


বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাসে শেখ মুজিবের আসল পরিচয় পাওয়া মুশকিল। আওয়ামী বাকশালীদের রচিত ইতিহাসে 
রয়েছে নিছক মুজিবের বন্দনা। তার আমলে দেশী পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রনে। তাই মুজিব এবং তার 
শাসনামলের প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে পড়তে হবে সে আমলের বিদেশী পত্র-পত্রিকা। বাংলাদেশ সে সময় 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা খেলাধুলায় চমক সৃষ্টি করতে না পারলেও বিশ্বব্যাপী খবরের শিরোনাম 
হয়েছিল দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, হত্যা, সন্ত্রাস, চোরাকারবারি, ব্যর্থ প্রশাসন ও স্বৈরাচারের দেশ রূপে। ১৯৭৪ সালের ৩০ শে মার্চ 
গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছিল, "আলীমুদ্দিন ক্ষুধার্ত। সে ছেঁড়া ছাতা মেরামত করে। বলল, "যেদিন বেশী কাজ মেলে, সেদিন 
এক বেলা ভাত খাই। যেদিন তেমন কাজ জুটে না সেদিন ভাতের বদলে চাপাতি খাই। আর এমন অনেক দিন যায় যেদিন 
কিছুই খেতে পাই না।” তার দিকে এক নজর তাকালে বুঝা যায় সে সত্য কথাই বলছে। সবুজ লুঙ্গির নীচে তার পা দু'"টিতে 
মাংস আছে বলে মনে হয় না। 





দৈনিক গার্ডিয়ান আরো লেখে, "ঢাকার ৪০ মাইল উত্তরে মহকুমা শহর মানিকগঞ্জ। ১৫ হাজার লোকের বসতি। তাদের 
মধ্যে আলীমুদ্দিনের মত আরো অনেকে আছে। কোথাও একজন মোটা মানুষ চোখে পড়ে না। কালু বিশ্বাস বলল, 
"আমাদের মেয়েরা লজ্জায় বের হয় না-তারা প্রায় নগ্ন।” আলীমুদ্দিনের কাহিনী গোটা মানিকগঞ্জের কাহিনী। বাংলাদেশের 
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাহিনী, শত শত শহর-বন্দরের কাহিনী। এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে ৫০ লাখ টনেরও বেশী খাদ্যশস্য 
বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য পাঠানো হয়েছে তারা পায়নি।” ১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে 
লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান লিখেছিল, "বাংলাদেশ আজ বিপদজনক ভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক 
ক্ষুধার্ত। অনেকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। .. ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়ে ঢাকায় দম বন্ধ হয়ে আসে।.. বাংলাদেশ আজ 
দেউলিয়া। গত আঠার মাসে চালের দাম চার গুণ বেড়েছে। সরকারি কর্মচারিদের মাইনের সবটুকু চলে যায় খাদ্যসামগ্রী 
কিনতে । আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু বিপদ যতই ঘনিয়ে আসছে শেখ মুজিব ততই মনগড়া জগতে আশ্রয় 
নিচ্ছেন। ভাবছেন, দেশের লোক এখনও তাঁকে ভালবাসে; সমস্ত মুসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী। আরো ভাবছেন, 
বাইরের দুনিয়া তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। নিছক দিবাস্বপ্ন.. দেশ যখন বিপর্যয়ের দিকে 
যাচ্ছে, তখনও তিনি দিনের অর্ধেক ভাগ আওয়ামী লীগের চাঁইদের সাথে ঘরোয়া আলাপে কাটাচ্ছেন। .. তিনি আজ 
আত্মন্তরিতার মধ্যে কয়েদী হয়ে চাটুকার ও পরগাছা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।...সদ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠা তরুণ বাঙালীরা 
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা বেশ ভালই আছে। এরাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা- বাংলাদেশের বীর 
বাহিনী। .. এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাই করা পোষ্য। আওয়ামী লীগের ওপর তলায় যারা আছেন তারা আরো 
জঘন্য। .. শুনতে রূঢ় হলেও কিসিঞ্জার ঠিকই বলেছেনঃ "বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি।” 


প্রতি বছর ১০ লাখ টন পাচার 


১৯৭৪ সালে ২রা অক্টোবর, লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় জেকুইস লেসলী লিখেছিলেন, "একজন মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে 
কাঁদছে, আর অসহায় দৃষ্টিতে তার মরণ-যন্ত্রণাকাতর চর্মসার শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস হতে চায় না, তাই 
কথাটি বোঝাবার জন্য জোর দিয়ে মাথা নেড়ে একজন ইউরোপীয়ান বললেন, সকালে তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন, এমন 
সময় এক ভিখারি এসে হাজির। কোলে তার মৃত শিশু ..বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক মনে করেন বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য 
বর্তমান সরকারই দায়ী। "দুর্ভিক্ষ বন্যার ফল ততটা নয়, যতটা মজুতদারী চোরাচালানের ফল”-বললেন স্থানীয় একজন 
অর্থনীতিবিদ।.. প্রতি বছর যে চাউল চোরাচালন হয়ে ভারতে) যায় তার পরিমাণ ১০ লাখ টন।” ১৯৭৪ সালের ২৫ 
অক্টোবর হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ পত্রিকায় লরেন্স লিফসুলজ লিখেছিলেন,"সেপ্টেম্বর 


তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ করে চাউলের দাম মণ প্রতি ৪০০ টাকায় উঠে গেল। অর্থাৎ তিন বছরে আগে -স্বাধীনতার পূর্বে যে 
দাম ছিল - এই দাম তার দশ গুণ। এই মূল্যবৃদ্ধিকে এভাবে তুলনা করা যায় যে, এক মার্কিন পরিবার তিন বছর আগে যে 
রুটি ৪০ সেন্ট দিয়ে কিনেছে, তা আজ কিনছে ৪ পাউন্ড দিয়ে। কালোবাজারী অর্থনীতির কারসাজিতেই এই অস্বাভাবিক 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।..২৩শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "প্রতি ইউনিয়নে একটি 
করে মোট ৪,৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হবে।" প্রতি ইউনিয়নের জন্য রোজ বরাদ্দ হলো মাত্র দুই মন ময়দা। যা এক হাজার 
লোকের প্রতিদিনের জন্য মাথাপিছু একটি রুটির জন্যও যথেষ্ট নয়।” 


নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকা ১৯৭৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে লিখেছিল, "জনৈক কেবিনেট মন্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে 
একজন বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ বললেন, "যুদ্ধের পর তাঁকে (এ মন্ত্রীকে) মাত্র দুই বাক্স বিদেশী সিগারেট দিলেই কাজ 
হাসিল হয়ে যেত, এখন দিতে হয় অন্ততঃ এক লাখ টাকা।” ব্যবসার পারমিট ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আওয়ামী 
লীগারদের ঘুষ দিতে হয়। সম্প্রতি জনৈক অবাঙালী শিল্পপতী ভারত থেকে ফিরে আসেন এবং শেখ মুজিবের কাছ থেকে 
তার পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাটি পুনরায় চাল করার অনুমোদন লাভ করেন। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মনি 
-যিনি এ কারখানাটি দখল করে আছেন -হুকুম জারি করলেন যে তাকে ৩০ হাজার ডলার দিতে হবে। শেখ মুজিবকে 
ভাল করে জানেন এমন একজন বাংলাদেশী আমাকে বললেন, "লোকজন তাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করুক, এটা 
তিনি পছন্দ করেন। তাঁর আনুগত্য নিজের পরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রতি। তিনি বিশ্বাসই করেন না যে, তারা 
দুর্নীতিবাজ হতে পারে কিংবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ।” 


বন্ত্রহীন বাসন্তি 


দেখা যাক, প্রখ্যাত তথ্য-অনুসন্ধানী সাংবাদিক জন পিলজার ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলেছিলেন। তিনি 
১৯৭৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লন্ডনের ডেইলী মিরর পত্রিকায় লেখেন, "একটি তিন বছরের শিশু -এতো শুকনো যে মনে 
হলো যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে। আমি তার হাতটা ধরলাম। মনে হলো তার চামড়া আমার 
আঙ্গুলে মোমের মত লেগে গেছে। এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৫০ লাখ 
মহিলা আজ নগ্ন দেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।” পিলজারের সে বক্তব্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
সে অভিমতের প্রমাণ মেলে ইত্তেফাকের একটি রিপোর্টে। উত্তর বংগের এক জেলেপাড়ার বস্ত্রহীন বাসন্তি জাল পড়ে লজ্জা 
ঢেকেছিল। সে ছবি ইত্তেফাক ছেপেছিল। পিলজার আরো লিখেছেন, "সন্ধা ঘনিয়ে আসছে এবং গাড়ী আঞ্জুমানে মফিদুল 
ইসলাম-এর লরীর পিছনে পিছনে চলেছে। এই সমিতি ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। 
সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, "স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়ত কয়েক জন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে 
থাকি। কিন্ত এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি- সবই অনাহার জনিত মৃত্যু।” 


চারিদিকে লাশ 


লন্ডনের "ডেইলী টেলিগ্রাফ” ১৯৭৫ সালের ৬ই জানুয়ারি ছেপেছিল, "গ্রাম বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্তেও একটি 
ইসলামীক কল্যাণ সমিতি (আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম) গত মাসে ঢাকার রাস্তা, রেল স্টেশন ও হাসাপাতালগুলোর মর্গ 
থেকে মোট ৮৭৯টি মৃতদেহ কুড়িয়ে দাফন করেছে। এরা সবাই অনাহারে মরেছে। সমিতিটি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২/৫৪৩টি 
লাশ কুড়িয়েছে -সবগুলি বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ানো। ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা 
জুলাইয়ের সংখ্যার সাতগুণ।.. শেখ মুজিবকে আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বোঝা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। 
ছোট-খাটো স্বজন প্রীতির ব্যাপারে তিনি ভারী আসক্তি দেখান। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঁকী পড়ে থাকে।.. 
অধিকাংশ পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট রোধ করার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এ সরকারের নেই। 
রাজনৈতিক মহল মনে করে, মুজিব খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ আরো নষ্ট করে দেবেন। তিনি নিজেকে 
প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন। ডেইলী টেলিগ্রাফের আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। শেখ মুজিব 
প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। জরুরী অবস্থা জারি করেছেন, আরো বেশী ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। 
অবশেষে তাতেও খুশি হননি, সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে তিনি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
আওয়ামী লীগ যাকে নিয়ে গর্ব করে, এ হলো তার অবদান। 


১৯৭৫ সালের ২১শে মার্চ বিলেতের ব্রাডফোর্ডশায়র লিখেছিল, "বাংলাদেশ যেন বিরাট ভুল। একে যদি ভেঙ্গে-চুরে আবার 
ঠিক করা যেত। জাতিসংঘের তালিকায় বাংলাদেশ অতি গরীব দেশ। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে যখন বন্যা ও সামুদ্রিক 
জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ডুবে যায় তখন সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি এ দেশের দিকে - অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের 
দিকে নিবদ্ধ হয়। রিলিফের বিরাট কাজ সবে শুরু হয়েছিল। এমনি সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে 
উঠল । --কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ যখন শুরু হলো, তখন জয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 
একমাত্র ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলেই স্বল্পস্থায়ী-কিন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী- যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে 


এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়।” পত্রিকাটি লিখেছে, "উড়োজাহাজ থেকে মনে হয়, যে কোন প্রধান শহরের ন্যায় রাজধানী 
ঢাকাতেও বহু আধুনিক অট্রালিকা আছে। কিন্ত বিমান বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই সে ধারণা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। 
টার্মিনাল বিল্ডিং-এর রেলিং ঘেঁষে শত শত লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেননা তাদের অন্য কিছু করার নাই। আর 


মুজিবের মিথ্যাচারীতা 


পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "আমাকে বলা হয়েছে, অমুক গ্রামে কেউ গান গায়না। কেননা তারা কি গাইবে? আমি 
দেখেছি,একটি শিশু তার চোখে আগ্রহ নেই, গায়ে মাংস নেই। মাথায় চুল নাই। পায়ে জোর নাই। অতীতে তার আনন্দ ছিল 
না, বর্তমান সম্পর্কে তার সচেতনতা নাই এবং ভবিষ্যতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে।” দেশে তখন প্রচণ্ড 
দুর্ভিক্ষ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ তখন খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছিল। মেক্সিকোর "একসেলসিয়র” পত্রিকার সাথে 
এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবকে যখন প্রশ্ন করা হলো, খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে দেশে মৃত্যুর হার ভয়াবহ হতে পারে 
কিনা, শেখ মুজিব জবাব দিলেন," এমন কোন আশংকা নেই!” প্রশ্ন করা হলো, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টে 
বিরোধীদল বলেন যে, ইতিমধ্যেই ১৫ হাজার মানুষ মারা গেছে।” তিনি জবাব দিলেন, "তারা মিথ্যা বলেন।” তাঁকে বলা 
হলো, "ঢাকার বিদেশী মহল মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশী বলে উল্লেখ করেন।” শেখ মুজিব জবাব দিলেন, "তারা মিথ্যা 
বলেন।” প্রশ্ন করা হলো, দুর্নীতির কথা কি সত্য নয়? ভুখাদের জন্য প্রেরিত খাদ্য কি কালোবাজারে বিক্রী হয় না..? শেখ 
বললেন, "না। এর কোনটাই সত্য নয়।”-(এন্টার প্রাইজ, রিভার সাইড, ক্যালিফোর্নিয়া, ২৯/০১/৭৫)। 


বাংলাদেশ যে কতবড় মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর ব্যক্তির কবলে পড়েছিল এ হলো তার নমুনা। দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে, সে দুর্ভিক্ষে 
হাজার মানুষ মরছে -অথচ সেটি তিনি মানতে রাজী নন। দেশে কালোবাজারী চলছে, বিদেশ থেকে পাওয়া রিলিফের মাল 
সীমান্ত পথে ভারতে পাড়ী জমাচ্ছে এবং সীমাহীন দুর্নীতি চলছে সেটি বিশ্ববাসী মানলেও তিনি মানতে চাননি। অবশেষে 
পত্রিকাটি লিখেছে, "যে সব সমস্যা তার দেশকে বিপর্যস্ত করত সে সবের কোন জবাব না থাকায় শেখের একমাত্র জবাব 
হচ্ছে তাঁর নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি। জনসাধারণের জন্য খাদ্য না হোক, তার অহমিকার খোরাক চাই।" (এন্টার 
প্রাইজ, রিভার সাইড, ক্যালিফোর্নিয়া,২৯/০১/৭৫)। 


কবর হলো গণতন্ত্রের 


শেখ মুজিব যখন বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন তখন লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফে পিটার গিল লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশ থেকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্টটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত 
শনিবার ঢাকার পার্লামেন্টের (মাত্র) এক ঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে 
শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অনেকটা 
নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবী করেছিল, এ ধরণের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে 
আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাশ করলেন যে, এ ব্যাপারের কোন বিতর্ক 
চলবে না। .. শেখ মুজিব এমপিদের বললেন, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল "ওপনিবেশিক শাসনের অবদান”। তিনি দেশের 
স্বাধীন আদালতকে "ও্পনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী” বলে অভিযুক্ত করলেন।” অথচ পাকিস্তান আমলে শেখ 
মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতন্ত্রের জন্য কতই না চিৎকার করেছে। তখন পাকিস্তানে আইউব 
খানের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্রই তো ছিল। গণতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে যে কতটা মেরুদণ্ডহীন ও 
নীতিহীন চাটুকারদের ভীড় জমেছিল সেটিও সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল। এতোদিন যারা গণতন্ত্রের জন্য মাঠঘাট প্রকম্পিত 
করত তারা সেদিন একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তনের কোন রূপ বিরোধীতাই করলো না। বরং বিরোধী দলের পক্ষ 
থেকে এতোবড় গুরুতর বিষয়ে যখন সামান্য তিন দিনের আলোচনার দাবী উঠল তখন সেটিরও তারা বিরোধীতা করলো। 
সামান্য এক ঘণ্টার মধ্যে এতোবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিল। অথচ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক টাকা ট্যাক্স 
বুদ্ধি হলে সে প্রসঙ্গেও বহু ঘণ্টা আলোচনা হয়। ভেড়ার পালের সব ভেড়া যেমন দল বেঁধে চলে এবং কোন রূপ বিচার 
বিবেচনা না করে প্রথম ভেড়াটির অনুসরণ করে -তারাও সেদিন তাই করেছিল। আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রের দাবী যে 
কতটা মেকী, সেটির প্রমাণ তারা এভাবেই সেদিন দিয়েছিল। দলটির নেতাকর্মীরা সেদিন দলে দলে বাকশালে যোগ 
দিয়েছিল, এরকম একদলীয় স্বেরচারি শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের বিবেকে সামান্যতম দংশনও হয়নি। 


খাঁচাবদ্ধ মানুষ 
১৯৭৪ সালে ১৮ অক্টোবর বোষ্টনের ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরে ডানিয়েল সাদারল্যান্ড লিখেছিলেন, "গত দুই মাসে যে 
ক্ষুধার্ত জনতা স্রোতের মত ঢাকায় প্রবেশ করেছে, তাদের মধ্যে সরকারের সমর্থক একজনও নেই। বন্যা আর খাদ্যাভাবের 


জন্য গ্রামাঞ্চল ছেড়ে এরা ক্রমেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এদেরকে 
রাজপথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পে 


নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সারাদিন দুই এক টুকরা রুটি খেতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে দুই-একটা পিঁয়াজ ও 
একটু-আধটু দুধ মেলে। ক্যাম্পে ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। "যে দেশে মানুষকে এমন খাঁচাবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা 
কি ধরনের স্বাধীন দেশ”"- ক্রোধের সাথে বলল ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। ক্যাম্পের ব্লাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে জনৈক 
কর্মকর্তা আমার সুবিধার্থে প্রত্যেকের রুটি খাওয়ার সময়সূচির তালিকা লিখে রেখেছেন। "তালিকায় বিশ্বাস করবেন 
না”-ক্যাম্পের অনেকেই বলল। তারা অভিযোগ করল যে, রোজ তারা এক বেলা খেতে পায়- এক কি দুই টুকরা রুটি। 
কোন এক ক্যাম্পের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক রিলিফকর্মী জানাল যে, "সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের কোন তোয়াক্কা করে 
না। তারা বাইরের জগতে সরকারের মান বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কারণেই তারা লোকদেরকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে 
যাচেছ। বিদেশীরা ভুখা-জনতাকে রাস্তায় দেখুক এটা তারা চায় না।” 


ঢাকা নগরীঃ শরণার্থী-ক্যাম্প 


১৯৭৪ সালে ৩০ অক্টোবর লন্ডনের দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকায় পিটার প্রেসটন -ইনি পত্রিকাটির সম্পাদক হয়েছিলেন 
লেখেন,'এই সেদিনের একটি ছবি বাংলাদেশের দৃশ্যপট তুলে ধরেছে। এক যুবতি মা -তার স্তন শুকিয়ে হাঁড়ে গিয়ে 
লেগেছে, ক্ষুধায় চোখ জ্বলছে - অনড় হয়ে পড়ে আছে ঢাকার কোন একটি শেডের নীচে, কচি মেয়েটি তার দেহের উপর 
বসে আছে গভীর নৈরাশ্যে। দু'জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী। ছবিটি নতুন, কিন্তু চিরন্তন। স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা দুনিয়ার 
সবচেয়ে -কলিকাতার চেয়েও -বীভৎস শহরে পরিণত হয়েছে। সমস্ত বীভৎসতা সত্ত্বেও কোলকাতায় ভীড় করা মানুষের 
যেন প্রাণ আছে, ঢাকায় তার কিছুই নাই। ঢাকা নগরী যেন একটি বিরাট শরণার্থী-ক্যাম্প। একটি প্রাদেশিক শহর ঢাকা 
লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর, নিজীঁব মানুষ আর লঙ্গরখানায় মানুষের সারিতে ছেয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব দেখা 
দেয়, ভূখা মানুষ ঢাকার দিকে ছুটে আসে। ঢাকায় তাদের জন্য খাদ্য নেই। তারা খাদ্যের জন্য হাতড়ে বেড়ায়, অবশেষে 
মিলিয়ে যায়। গেল সপ্তাহে একটি মহলের মতে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই মাসে ৫০০ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এর বেশীও 
হতে পারে, কমও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলার মত প্রশাসনিক যন্ত্র নাই।.. জন্মের পর পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক 
সাহায্যের এক অভূতপূর্ব ফসল কুড়িয়েছিলঃ ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড। আজ সবই ফুরিয়ে গেছে। কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। 
রাজনীতিবিদ, পর্যবেক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান -সবাই একই যুক্তি পেশ করছে যা অপরাধকে নিরাপদ করছে, দায়িত্বকে 
করছে অকেজো। তাদের মোদ্দা যুক্তি হলো এই যে, বাংলাদেশের ঝুলিতে মারাত্মক ফুটো আছে। যত সাহায্য দেয়া হোক 
না কেন, দুর্নীতি, আলসেমী ও সরকারী আমলাদের আত্মঅহমিকার ফলে অপচয়ে ফুরিয়ে যাবে। বেশী দেয়া মানেই বেশী 
লোকসান।” 


ওরিয়ানী ফালাচীর সাথে মুজিব 


প্রখ্যাত ইটালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানী ফালাচীর সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকারটি ছিল এঁতিহাসিক। -(911901, 
Oriana, 1972)। সাক্ষাতকারটি রোম'এর ।/ EUrope০o পত্রিকায় ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারিতে ছাপা হয়। শেখ 
মুজিবের চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, আত্ম-অহংকার, যোগ্যতা, দেশপ্রেম ও মানবতার মান বুঝবার জন্য বিশেষ কোন গবেষণার 
প্রয়োজন নেই, এই একটি মাত্র সাক্ষাৎকারই যথেষ্ট। এটি এক এতিহাসিক দলিল। এখানে সে বিখ্যাত সাক্ষাতাকারের কিছু 
অংশের অনুবাদ তুলে ধরা হল::$ 


উগ্ৰমূৰ্তি স্যান্ডোক্যানেরঃ (স্যান্ডোক্যানঃ উনবিংশ শতাব্দির ইটালিয়ান উপন্যাসিক ইমিলিও সালগালি'র সৃষ্ট একটি দুর্ধর্ষ 
সাহসী চরিত্র,যা নিয়ে একাধিক ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে।-লেখক)। 


রোববার সন্ধা। কলকাতা হয়ে আমি ঢাকার পথে। সত্য কথা হলো,(একাত্তরের)১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের হাতে 
ব্যায়োনেটে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি দেখার পর সত্য বলার স্বার্থে এ ধরাপূষ্ঠে এটিই ছিল আমার জীবনে অন্তিম আকাঙ্খা ।এর 
আগে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলাম,এ ঘৃণীত নগরীতে পুনরায় আর পা রাখবো না।কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা 
আমি মুজিবের স্বাক্ষাতকারটি গ্রহণ করি।(এখানে ফালাচী যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন সেটি ছিল অতি বীভৎস এক 
বর্বর হত্যাকাণ্ড। ঢাকা স্টেডিয়ামে টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী তার দলবল নিয়ে কিছু হাতপা বাধা 
রাজকারকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনে কোন বন্দীকে এভাবে হত্যা করা গুরুতর 
যুদ্ধাপরাধ। আর সে যুদ্ধাপরাধটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রকাশ্যে, ঢাকা স্টেডিয়ামে হাজার হাজার মানুষের সামনে। 
আরো বিস্ময়ের বিষয়, যে ব্যক্তিটি সে নৃশংস যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত তাকে জাতীয় বীর হিসাবে শেখ মুজিবের সরকার 
স্বীকৃতি দেয়। অনেক বাংলাদেশীও তাকে বঙ্গবীর বলে। হত্যারত কাদের সিদ্দিকীর ছবি বিদেশী পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। 
ভারতীয় বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে, কিন্তু মুজিব তাকে ছাড়িয়ে নেন।) 


সাক্ষাতকার নেয়া নিয়ে আমার সম্পাদকের ইচ্ছাটিরও সে মুহুর্তে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কেননা ভূট্টো যখন মুজিবকে মুক্তি 
দেয়,তখন থেকেই সবার মুখেই তাকে নিয়ে লাগাতর আলোচনা। জানার আগ্রহ,তিনি কি ধরণের লোক? আমার 
সহকর্মিগণ ধারণা দিয়েছিলেন,তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি,সুপারম্যান।এবং একমাত্র তিনিই দেশটিকে তার দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে 


পারেন এবং নিতে পারেন গণতন্ত্রের পথে ।আমার মনে পড়ে,আমি যখন ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকাতে ছিলাম তখন লোকজন 
বলেছিল,"মুজিব দেশে থাকলে এরূপ বীভৎস নির্মম হত্যাকাণ্ড কখনোই ঘটতো না।” তারা একথাও শুনিয়েছিল,"মুজিব 
দেশে ফিরলে এসব ঘটনা আর কখনো ঘটবে না।” কিন্তু (মুজিবের বাংলাদেশে ফিরে আসার পর) গতকাল কেন 
মুক্তিবাহিনী ৫০ জন নিরপরাধ বিহারীকে হত্যা করলো? টাইম ম্যাগাজিনই বা কেন হেড লাইনে মুজিব "বিখ্যাত ব্যক্তি” না 
"মানুষ খ্যাপানো লোক”- বিশাল এ প্রশ্নটি রেখে নিবন্ধ ছাপলো?” আমি বিস্মিত হই, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে 
সাংবাদিক আযালডো শানতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমার দেশে আমিই সবচেয়ে সাহসী এবং নিভঁকি মানুষ, 
..আমি বাংলার বাঘ, আমি রাজনীতির স্যান্ডোক্যান।.. এখানে বিনয়ের কোন স্থান নেই।” সত্যি বলতে, আমি জানি না 
এরপর আমার কি ভাবা উচিত। 


সোমবার বিকেলঃ আমি এখন ইন্টারকন্টিন্যান্টাল হোটেলে। তাকে নিয়ে আমার গোলক ধাঁধাটি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। আমি 
মুজিবকে দেখেছি,যদিও সেটি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। তাকে আমি এক নজর দেখেছি যখন সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য 
অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু সে কয়েক মিনিটের দেখাতেই আমার মন সন্দেহপূর্ণ হয়ে উঠে। আমার সন্দেহ ও সংশয়ের 
কারণটি সহজেই অনুমান করতে পারেন। কারণ, মুজিব পরিচিতি পেয়েছেন একজন গণতন্ত্রি ও সমাজতন্ত্রি রূপে; এড়িয়ে 
যান সম্মান প্রদর্শনকে। যখন সেখানে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এক ব্যক্তি হাজির হলেন; নিজেকে সহকারি 
সেক্রেটারি রূপে পরিচয় দিলেন এবং ওজর পেশ করলেন। বল্লেন, "আপনাকে ১০ মিনিট সময় দেয়া হবে যদি হোয়াইট 
হাউসে বেলা বিকেল ৪ টায় হাজির হন।” হোয়াইট হাউস হলো মুজিবের সরকারি বাসভবন -যেখানে তিনি লোকদের সাথে 
সাক্ষাত করেন। তখন ছিল বিকেল সাড়ে তিনটা; শহরটি যেন দুপুরের বিশ্রাম নিতে ঘুমোচ্ছিল। রাস্তায় বন্দুক কাঁধে মুক্তি 
বাহিনীর উপস্থিতি ছিল। যুদ্ধটি একমাস আগে শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র। তারা রাতে বা দিনে বন্দুক 
হাতে ভবঘুরের মত ঘুরে। কখনো আকাশে গুলি ছুড়ে, কখনো মানুষ খুন করে। যখন কাউকে খুন করার কর্মটি থাকে না 
তখন দোকান লুট করে। কেউ তাদের থামাতে পারে না, স্বয়ং মুজিবও নয়। হয়তো মুজিব তাদেরকে থামাতে অক্ষম, অথবা 
থামাতে চান না। তবে একটি কাজে তাকে পারদর্শি মনে হলো, সেটি নিজের পোস্টার সাইজের ফটো এঁটে দেয়াল নোংরা 
করার কাজে। আশ্চর্য! এই মুজিবকে তো মনে হয় এমন কারো মত যাকে আমি পূর্ব থেকেই দেখেছি। কিন্তু ঠিক করতে 
পারছি না আসলে তিনি কার মত? সে কি ক্যাসিয়াস ক্লে মোহাম্মদ আলী ক্লে)? 


সোমবার সন্ধাঃ না তিনি ক্যাসিয়াস ক্লে নন -যদিও তার মাঝে বড় বড় কথা বলার ন্যায় বহু সাদৃশ্য আছে। তাকে 
মুসোলিনীর মত মনে হয়। নিজেকে বিশাল কিছু ভাবার অবিকল একই রূপ বাতিক, একই রূপ মনের অভিব্যক্তি, কথা 
বলার সময় চোয়াল ও থুতনিকে সামনে বের করার একই রূপ প্রবনতা, এমন কি গলার আওয়াজটিও একই রূপ। 
একমাত্র পার্থক্য হলো, মুসোলিনী নিজেকে ফ্যাসিস্ট বলে স্বীকার করতো। কিন্তু মুজিব নিজেকে লুকায় মুক্তি, স্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র ও সাম্যের মুখোশ পড়ে। আমি তার স্বাক্ষাতকার নিলাম। এটি ছিল বিপর্যয়। বস্তুত তার মানসিক যোগ্যতা নিয়ে 
আমার সন্দেহ ছিল। তিনি কি পাগল? এটি কি হতে পারে যে, কারাবাস ও মৃত্যুভয় তার মগজকে নড়িয়ে দিয়েছে? আমি 
আর কিভাবে তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাখা করবো?... এটি কি করে সম্ভব হলো, তিনি সে জেলকক্ষটি থেকে 
বেরুনোর সুযোগ পেলেন -যেখানে তার কবর হওয়ার কথা? তিনি কি তবে ভূট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করছিলেন?. মনে হচ্ছিল, 
তাকে ঘিরে এমন কিছু আছে যা সত্য নয়। যতক্ষণ আমি তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, ততই মনে হয়েছে তিনি কিছু একটা 
লুকাচ্ছেন। এমন কি তার মধ্যে যে সার্বক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল। 
এভাবেই চললো আজকের স্বাক্ষাতকারটি। 


ঠিক চারটায় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।সহকারি সেক্রেটারি আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে 
পঞ্চাশজন লোকের ভিড় ছিল।তিনি অফিসে প্রবেশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন।আমি সে রূমে 
ভয়ংকর একটা গর্জন শুনলাম।নিরীহ লোকটি ফিরে এলেন,তাকে প্রকম্পিত মনে হলো।আমাকে প্রতীক্ষা করতে 
বললেন।আমি প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।এক ঘণ্টা,দুই ঘণ্টা,তিন ঘণ্টা,চার ঘণ্টা,-এমন কি রাত যখন আটটা বাজলো 
তখনো আমি সেই অফিসের করিডোরে অপেক্ষামান।রাত সাড়ে আটটায় আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো।আমি বিশাল 
এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন 
এবং দুইজন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দু'টো দখল করে বসে আছেন।কেউ দাঁড়ালো না।কেই আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না।কেউ 
আমার উপস্থিতি গ্রাহ্য করলো না।মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ নিরবতা বিরাজ 
করছিল।আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল 
না।মুজিব চিৎকার শুরু করে দিলেন,"হ্যারি আপ ,কুইক,আন্ডারস্টান্ড? ওয়েষ্ট করার মত সময় আমার নাই।ইজ দ্যাট 
ক্লিয়ার2..পাকিস্তানীরা ত্রি মিলিয়ন লোক হত্যা করেছে। হ্যাঁ ত্রি, ত্রি, ত্রি।” আমি বললাম,"মি. প্রাইম মিনিস্টার”; মুজিব 
পুনরায় চিৎকার শুরু করলেন,'তারা আমার মহিলাদের তাদের স্বামী ও সন্তানের সামনে হত্যা করেছে। স্বামীকে হত্যা 
করেছে তারা স্ত্রী ও পুত্রের সামনে ।” 


"মি. প্রাইম মিনিস্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল?” 


"নো ম্যাডাম।তারা জানতো,ওতে কিছু হবে না।তারা আমার বৈশিষ্ট্য, আমার শক্তি,আমার সম্মান,আমার মূল্য,বীরত্ব সম্পর্কে 
জানতো,আন্ডারস্ট্যান্ডঃ 


"তা বুঝলাম।কিন্ত আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলাবে? ফাঁসীতে ঝুঁলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করবে?” 


"নো।নো ডেথ সেন্টেন্স?”" এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। তিনি গল্প বলা শুরু করলেন, 
"আমি এটা জানতাম।কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে”। 
"আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মি.প্রাইম মিনিস্টার?” 


"আমাকে একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না।সংবাদপত্র পাঠ 
করতে বা চিঠিপত্রও দেয়া হতো না,আন্ডারস্ট্যান্ড?” 


"তাহলে আপনি কি করেছেন?” 

"আমি অনেক চিন্তা করেছি,আমি অনেক পড়েছি।” 

"আপনি কি পড়েছেন?” 

"বই ও অন্যান্য জিনিস।” 

“তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন।” 

"হ্যা কিছু পড়েছি।” 

"কিন্ত আমার ধারণা হয়েছিল,আপনাকে কিছুই পড়তে দেয়া হয়নি।” 

"ইউ মিস আন্ডারস্টুড।” 

“কি হলো যে শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলানো না।” 

"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।” 
"কেন,তিনি কি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন? 

"আমি জানি না।এ ব্যাপারে তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেননি।” 
"নিরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।” 

‘হ্যাঁ: আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে,আমাকে সাহায্য করতে চান।” 
“তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন।” 

"হ্যাঁ,আমি তার সাথে কথা বলেছি।” 

"আমি ভেবেছিলাম,আপনি কারোই সাথে কথা বলেননি।” 

"ইউ মিসআন্ডারস্টুড।” 


.. এরপর ১৮ই ডিসেম্বরের (ঢাকায় সংঘটিত)হত্যাজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়েন। 


নিচের অংশটি আমার টেপ থেকে নেয়া। 

"ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?” 

"ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি?” 
"ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো।” 


"মি. প্রাইম মিনিস্টার,আমি মিথ্যাবাদী নই।সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ 
করেছি।আমি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো ।আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।” 


"মিথ্যাবাদী,ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।” 


"মি. প্রাইম মিনিস্টার,দয়া করে মিথ্যাবাদী শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল 
আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।” 


"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধীতা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মল করতে 
বাধ্য হয়েছে।” 


"মি. প্রাইম মিনিস্টার,..কেউই প্রতিরোধের বিরোধীতা করেনি ।তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল।হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও 
করতে পারছিল না।” 


"মিঘ্যেবাদী।” 


"শেষ বারের মতো বলছি,আমাকে মিথ্যেবাদী বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।” (ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী,ওরিয়ানী 
ফালাসী)। 


এই হলো মুজিবের চরিত্র ও মানবতার মান। ঢাকা স্টেডিয়ামে হাতপা বাঁধা রাজাকারদের কাদের সিদ্দীকী ও তার সাথীরা 
হত্যা করল,বিদেশী পত্রিকায় সে খবর ছাপা হলো, বহু সাংবাদিকসহ বহু হাজার বাংলাদেশী সেটি দেখল, অথচ শেখ 
মুজিব সেটি বিশ্বাসই করতে চান না। এতোবড় যুদ্ধাপরাধের ন্যায় সত্য ঘটনাকে তিনি মিথ্যা বলেছেন। অপর দিকে যে 
পাকিস্তান সরকার তার গায়ে একটি আঁচড়ও না দিয়ে জেল থেকে ছেড়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে মুজিবের অভিযোগ,তাকে 
নাকি হত্যা ও হত্যা শেষে দাফন করার জন্য তারই জেলের প্রকোষ্টে একটি কবর খোদাই করেছিল! অথচ তার কোন 
প্রমাণই নেই। অভিযোগ তুলেছেন,পাকিস্তানীরা তাকে কোন পত্রিকা পড়তে দেননি। অথচ দাবী করেন,বন্দী থাকা অবস্থায় 
তিনি বহু বই পড়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সাধারণ বাংলাদেশীদের জন্য ইতিহাসের এ সত্য বিষয়গুলো জানার কোন পথ 
খোলা রাখা হয়নি। ইতিহাসের বই থেকে এসব সত্যগুলোকে পরিকল্পিত ভাবে লুকানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এ বিষয়ে 
কিছুই বলা হচ্ছে না। 


দুর্বৃত্ত উৎপাদন ও পরিচর্যা 


যে কোন শস্যক্ষেতে গাছের পাশে বহু আগাছাও থাকে। জীবনটা সুখের করতে হলে কোনটি ফসলের গাছ আর কোনটি 
আগাছা -সেটি জানা জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির চেয়েও এ জ্ঞানটুকু বেশী জরুরী। নইলে আগাছার বদলে 
অসংখ্য গাছকে আবর্জনার স্তূপে যেতে হয়। আর তখন পানি ও সার গিয়ে পড়ে আগাছার গোড়ায়। তখন আগাছার 
দৌরাত্ম বাড়ে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ আসে। যে কোন জাতির জীবনে শুধু মহৎ মানুষই জন্ম নেয় না। চরিত্রহীন দুর্বৃত্তরাও 
জন্মায়। শিক্ষক ও পাঠ্য বইয়ের কাজ হলো, মহৎ মানুষের পাশাপাশী দুর্বৃত্তদের চেনার সামর্থ্য সৃষ্টি করা। মানব জীবনে সে 
সামর্থ্যটুকুই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল কাজটি হলো সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় লাগাতর বৃদ্ধি 
ঘটানো। এ কাজটি না হলে ফিরাউন, নমরুদ, আবু জেহলের মত দুর্বৃত্তরা বীরের মর্যাদা পায়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি 
হয়নি। হয়নি বলেই কে সৎ আর কে দুর্বৃত্ত সেটি চিনতেই সবচেয়ে বেশী ভুল হয়। সবচেয়ে বেশী ভুল করে তারা যারা এ 
শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের দশ বা বিশটি বছর কাটায়। শিক্ষার নামে কুশিক্ষায় বিবেক তখন সুস্থতা হারায়।মানবতা তখন 
গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষের মাঝে বাঁচলেও এরূপ শিক্ষিতদের মাঝে বাঁচে না। এসব শিক্ষিতরা তখন নিজেরাই ভয়ংকর দুর্বৃত্তে 
পরিণত হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষনে উৎসব এবং সচিবালয় গুলো তখন দুর্বৃত্তিতে বিশ্ব শিরোপা অর্জন করে। এজন্যই 
সকল দল নিষিদ্ধ করে যখন একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন এসব তথাকথিত শিক্ষিতরা দল 
বেঁধে সে দলের সদস্যপদ গ্রহণে লাইন ধরেছিল। তথাকথিত বাঙালী শিক্ষিতজনের চেতনা রাজ্যে মানবতা ও বিবেক 
বোধের যে কতটা মৃত্যু ঘটেছিল সেটির প্রমাণ মেলে বস্তুত এরূপ বাকশালে যোগদানের মধ্য দিয়ে। বাকশালে যোগদানের 
সে মিছিলে শামিল হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক পুরোন রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামরিক ও বেসামরিক 


অফিসার প্রবীণ সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী । মানবিক মূল্যবোধে তারা যে কতটা নীচু ছিলেন সেদিন সেটি তারা নিজেরাই 
প্রমাণ করেছে। এমন চেতনার ধারকেরাই দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতকে বুড়া আঙ্গুল দেখিয়ে নব্বইয়ের দশকে 
ঢাকায় তথাকথিত গণ-আদালত বসিয়েছিলেন। এটি ছিল নিরট বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টদের প্রজেক্ট। লক্ষ্য 
ছিল, দেশের ইসলামপন্থীদের নির্মল করা। তারা মনে করে একাজের জন্য তারা দায়বদ্ধ। তাদের হাতেই এখন অধিকৃত 
এখন বাংলাদেশের আদালত, প্রশাসন, মিডিয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 


বাংলাদেশে বহু দুর্বৃত্ত বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়, নেতা হয়, মন্ত্রী হয় এমনকি প্রেসিডেন্টও হয়।কোন দেশে এরূপ অসভ্যতাটি 
ঘটে অসুস্থ চেতনার বিপুল সংখ্যক মানুষের কারণে । এদের কারণেই দেশ দুর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম হওয়ার কলংক 
অর্জন করে। জাতীয় জীবনে এ এক চরম ব্যর্থতা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাস্তাঘাট নির্মাণে কি এমন কলংক থেকে মুক্তি মেলে? 
জুটে কি ইজ্জত? সভ্যতার পরিচয় তো দেশে কি পরিমাণ দুর্নীতিমৃক্ত সভ্য মানব সৃষ্টি হলো তাতে:রাস্তাঘাট বা কলকারখানা 
সৃষ্টিতে নয়। এমন ব্যর্থতায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয় দুর্বৃত্ত উৎপাদনের ইন্ডাস্ট্রীতে। তখন দুর্বৃত্তদের 
রাজনৈতিক দলগুলি দলে ভারি হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন পরিণত হয় তাদের রিক্রটমেন্ট কেন্দ্রে এখান থেকে 
তারা পায় হাজার হাজার দলীয় ক্যাডার -যারা তাদের পক্ষে সশস্ত্র লাঠিয়ালের কাজ করে। রাজপথে এরাই লগি-বেঠা নিয়ে 
মানুষ হত্যায় নামে। দুর্ৃত্তকবলিত সরকারের কাজ হয় এসব খুনিদের কাউকে শাস্তি না দিয়ে বরং পরিচর্যা দেয়া। এটিই 
বাংলাদেশের ইতিহাস। 


দখলদারিটি মিথ্যার 


বাংলাদেশে অধিকৃত অঙ্গণ শুধু দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, আইন-আদালত, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি নয়, বরং 
ইতিহাসের অঙ্গণও। সে অধিকৃতিটি মিথ্যার; সেটি প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একাত্তর থেকে। ফলে নির্ভরযোগ্য কোন 
ইতিহাসের গ্রন্থ নেই দেশটির নিজ জন্মের। যা আছে তা চরম অসত্য ও পক্ষপাতদুষ্ট। ইতিহাসের এ অধিকৃত অঙ্গণে তিরিশ 
লাখ নিহত ও দুই বা তিন লাখ ধর্ষিতার ন্যায় অসংখ্য মিথ্যাকে স্থান দেয়া হয়েছে। এ অধিকৃত অঙ্গণে নিষিদ্ধ হয়েছে 
সত্যের প্রবেশ। মিথ্যাবৃত্তি পরিণত হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির মূল হাতিয়ারে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সত্যের প্রবেশ রুখতে সর্বত্র 
পাহারায় বসানো হয়েছে অস্ত্রধারি রাজনৈতিক ক্যাডারদের। বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে প্রবল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রচণ্ড ফাসিবাদ। 
মিথ্যাচারীদের সত্যভীতি এতোই প্রকট যে, তাদের রচিত বিধানে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়াটিই দণ্ডনীয় 
অপরাধ। তিরিশ লাখ নিহতের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নাই, যা আছে তা হলো মুজিবের ন্যায় এক বাকশালী 
স্বৈরাচারী ব্যক্তির উক্তি -যা তিনি যুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে এক দিনের জন্য না দেখেই বলেছিলেন। অথচ এ মিথ্যার 
বিরুদ্ধে কথা বললে আদালতের সমন জারি হয়। একাত্তরের ডিসেম্বরে ভারতের সামরিক অধিকৃতির পর থেকে ইতিহাস 
লেখার নামে যা কিছু লেখা বা বলা হয়েছে -তা ভারতসেবীদের প্রতিষ্ঠিত মিথ্যাগুলিকে মেনে নিয়েই। ফলে তিরিশ লাখ 
নিহত বা দুই/তিন লাখ ধর্ষণের ন্যায় বিশাল মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেনি। ভারত যে একাত্তর পরবর্তী সামরিক 
লুগ্ঠনে লুগ্ঠনে উপহার দিল দুর্ভিক্ষ, তুলে নিল পদ্মা, তিস্তার ন্যায় বহু নদীর পানি -এতো সবের পরও ভারতকে বন্ধু রূপে 
মান্যতা দেয়াই এ ইতিহাসের ছবক। এরূপ বিশাল বিশাল মিথ্যার প্রহরায় নামানো হয়েছে প্রশাসনের পুলিশ ও আদালতের 
বিচারকদের। 


একাত্তরের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী বাংলাদেশের জনগণ। ফলে সঠিক ইতিহাস রচনায় জনগণের দায়বদ্ধতাটি বিশাল। 
সেটি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান এবং ইতিহাসকে মিথ্যামুক্ত করার।সত্যের পথই ইসলামের পথ । ঈমানদার ব্যক্তিকে প্রতি 
মুহুর্তে বাঁচতে হয় সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানের দায়বদ্ধতা নিয়ে।যে পথে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা পায়, সেটি শয়তানের পথ। মিথ্যার 
কাছে আত্মসমর্পণে যা অনিবার্য হয় সেটি মহান আল্লাহতায়ালার আযাব। তখন শুরু হয় রক্তাত্ব সংঘাত।বাংলাদেশের 
রাজনীতিতে সংঘাতের সে বীজটি তার নিজের মিথ্যাদুষ্ট ইতিহাসে। এ অসত্য ইতিহাসের পাঠ জারি থাকলে দেশের 
রাজনীতিতে দিন দিন শুধু নাশকতা ও অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে।ইতিহাস-পাঠ তখনই কল্যাণকর হয় যখন তাতে স্থান পায় 
একটি জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। 
অভিজ্ঞতার সে ভাণ্ডার ছাত্রদের দেয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অভিজ্ঞতার সে সঞ্চয়টি বাড়াতে বিপুল অর্থ, শ্রম ও রক্ত ব্যয় হয় 
-কারণ দেশবাসীকে অনেক সময়ই সামনে এগুতে হয় রক্তপিচ্ছিল পথ বেয়ে। সে অভিজ্ঞতায় যেমন স্বাধীনতার আনন্দ 
থাকে, তেমনি পরাধীনতার গভীর বেদনাও থাকে। থাকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিবৃত্ত। থাকে মিথ্যাচারী দুর্বৃত্তদের দুর্বৃত্তির 
কাহিনী। সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে যে ভয়ানক আযাব নেমে আসে -থাকে তারও বিবরণ। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভ্রান্ত পথে নতুন করে অর্থ, শ্রম ও রক্তব্যয় থেকে বাঁচায়। দেখায় সাফল্যের পথ। ইতিহাসের জ্ঞান যে 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ -সে শিক্ষাটি দিয়েছেন মহান আল্লাহতায়ালা। মানব জাতির অতীত ইতিহাস থেকে ভয়ংকর বিপদের 


বিবরণগুলো পবিত্র কোরআনে তিনি বার বার তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন,"তোমাদের পূর্বেও বহু পরিস্থিতি অতিক্রান্ত 
হয়েছে, অতএব ভ্রমন করো জমিনের উপর এবং দেখো কি পরিণতি হয়েছিল তাদের -যারা মিথ্যাচারী ছিল।”- (সুরা 
আল-ইমরান ১৩৭)। কিন্তু যারা দেশ ও দেশবাসীর শত্রু _ইতিহাসের সাথে তাদের আচরণটি হয় ভিন্নতর। সত্য ইতিহাস 
প্রকাশ পেলে তারা নিজেরাই অপরাধী রূপে চিত্রিত হয়। ফলে তাদের ভূমিকাটি হয় সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রবল শত্রু 

রূপে ।তাই শুধু রাষ্ট্র বা সম্পদের উপরই তারা হামলা করে না, হামলা করে ইতিহাসের সত্য বিষয়গুলোর উপরও। তখন 
স্রেফ রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতিই শুধু অধিকৃত হয় না, অধিকৃত হয় দেশের ইতিহাসও । ফলে বিলুপ্ত হয় 
দেশবাসীর সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বিলুপ্ত হয় শক্র-মিত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ধারণাও। একাত্তরের যুদ্ধ বাঙালী মুসলিমের 
জীবনে শুধু ভারতের অধিকৃতিই আনেনি,ইতিহাস বিনাশী তেমন একটি ভয়ানক নাশকতা এনেছে। 


প্রতিটি মানবকে যেমন সফলতা থেকে শিখতে হয়, তেমনি শিখতে হয় ব্যর্থতা থেকেও। এরূপ লাগাতর শিক্ষালাভের মধ্যেই 
প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। দুর্বৃত্ত গণ মিথ্যার আয়োজন বাড়ায় তো সত্যকে আড়াল করার লক্ষ্যে, তা অসম্ভব করে ইতিহাস 
থেকে শিক্ষালাভকে। জনগণের পা তখন একই গর্তে বার বার পড়ে। তাই অর্থভাগ্ডার বা বিজ্ঞানের জ্ঞানের চেয়েও 
গুরুত্বপূর্ণ হলো ইতিহাস-জ্ঞানের ভাণ্ডার। মহান আল্লাহতায়ালা তাই পবিত্র কোরআনে ইতিহাসের জ্ঞান দিয়ে মানুষকে 
হিদায়েত করেছেন। এখানেই বাংলাদেশের বিশাল ব্যর্থতা। দেশটির ইতিহাসের ভাণ্তারে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে নানারূপ 
মিথ্যা। ফলে বিপুল ভাবে বাড়ছে জনগণকে অন্ধকারে নিক্ষেপের আয়োজন। শাপ-শকুন, গরু-বাছুড়, মুর্তি বা 
পাহাড়পর্বতগুলোকে পূজনীয় করতে হলে বিশাল আকারে মিথ্যাচর্চা চাই। সে মিথ্যাচ্চার জন্য হাজার মন্দির-মন্ডপও চাই। 
চাই বহু লক্ষ মিথ্যাসেবী পুরোহিত। তেমনি ফিরাউনের ন্যায় স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তদের পুঁজনীয় করতে হলে মিথ্যার প্রবল প্লাবন 
চাই। হাজার হাজার পদসেবী চাটুকারও চাই। তখন চাই সত্যের আলো নিভানোর লাগাতর আয়োজন। বাংলাদেশের 
ইতিহাসে মিথ্যার প্লাবনটি যে কতটা বিশাল -সেটি বুঝা যায় একাত্তর নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলো পড়লে। সে সাথে লাগাতর 
আয়োজনটি একাত্তর নিয়ে সত্য বিবরণ তুলে ধরার বিরুদ্ধে। 


স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ার বিপদটি তাই ভয়ানক। তখন শুধু জনগণের রাজনৈতিক অধিকারই লুণ্ঠিত 
হয় না, অধিকৃত হয় জনগণের চেতনার ভূবনও। অধিকৃত সে চেতনা নিয়ে জনগণ তখন সামর্থ্য হারায় ইতিহাসের পাতায় 
সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দানে। বাংলাদেশে তাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে সত্য অনুসন্ধান। একাত্তরে কতজন 
নিহত হলো -সে তথ্য কেউ সংগ্রহ করুক, সেটি ভারতসেবী পক্ষটি হতে দিতে রাজী নয়। কারণ, তাতে তিরিশ লাখের 
মিথ্যাটি বাঁচবে না। খুনি ও সন্ত্রাসীদের ন্যায় একাত্তরের মিথ্যাচারী অপরাধীগণও চায় না, তাদের অপরাধগুলি জনসম্মুখে 
প্রকাশ পাক। চায় না, তাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের আদালতে কেউ সাক্ষ্য দিক। এজন্যই কঠোর নিয়ন্ত্রন ইতিহাস রচনায়। 
কবরে পাঠানো হয় মানবাধিকারকে। ইতিহাস রচনায় অতীতেও একই রূপ নিয়ন্ত্রত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ওপনিবেশিক 
ব্রটিশ শাসনামলে। ব্রিটিশদের রচিত ইতিহাসে তাই নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ও লর্ড ক্লাইভের 
ষড়যন্ত্র ও অপরাধগুলি তুলে ধরা হয়নি। সে সাথে মুসলিম উম্মাহকে তাদের প্রকৃত বীরদেরও জানতে দেয়া হয়নি। বরং 
তাদের রচিত ইতিহাসে বিশাল আয়োজন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে কলংকিত করায়। সন্ত্রাসী ও অপরাধী রূপে খাড়া করা 
উল্লেখ নাই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নির্মম শোষণ ও শাসনের কথা।তারা যে বাংলার মসলিন তাঁত শিল্পের তাঁতীদের আঙ্গুল 
কেটেছিল সে বিবরণ ব্রিটিশদের রচিত ইতিহাসে মেলে না। ইংরেজ বেনিয়াদের নির্মম শোষণের ফলে ১৭৬৯ থেকে ১৭৭৩ 
সাল অবধি (বাংলা ১১৭৬ সাল থেকে ১১৮০সাল) বাংলার বুকে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হলো, যার ফলে প্রায় একতৃতীয়াংশ 
বঙ্গবাসীর মৃত্যু ঘটলো -সে বর্ণনাও এ ইতিহাসে নাই। অথচ এটিই ছিল বাংলার সমগ্র ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণহত্যা 
সুজলা-সুফলা বাংলার বুকে এটিই ছিল প্রথম দুর্ভিক্ষ ।সাম্রাজ্যবাদীদের রচিত ইতিহাসে বর্ণনা নেই ভারতীয় জনগণের 
১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের।বরং সে যুদ্ধের মহান বীরদের অপরাধী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং অতি নিষ্ঠুর 
ভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে। সাম্্াজ্যবাদীদের রচিত সে ইতিহাসে স্থান পায়নি, বাংলার মসলিন শিল্সিদের আঙ্গুল কাটা 
ও কৃষকদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করার নিষ্ঠুরতার বর্ণনা।বরং সে ইতিহাসে ওউপনিবেশিক ব্রিটিশ কাল চিত্রিত হয়েছে 
ভারতের গৌরবকাল রূপে। ডাকাতদের মুখে ডাকাতির পেশাই সবচেয়ে বীরত্বমূলক; এবং ডাকাত সর্দারই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। 
অনুরূপ অবস্থা উপনিবেশিক লুণ্ঠনকারীদের। একই কারণে অতীতে ফিরাউনের ন্যায় দুর্বৃত্তগণও উপাস্য গণ্য হয়েছে। 


একই ভাবে এবং একই কারণে ঘটনার সত্য বিবরণ লুকানো হয়েছে একাত্তরের ইতিহাসে । সেটি করা হয়েছে ইতিহাসে 
বাকশালী স্বেরাচারীদের সম্মানজনক স্থান দেয়ার লক্ষ্যে। সে ইতিহাসে ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও শোষণের বিন্দুমাত্র বর্ণনা নাই। 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ভারত কিভাবে লুণ্ঠন করলো -সে বিবরণও নাই। 
হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের মাঝে বাংলাদেশ কীরূপে ভিক্ষার তলাহীন ঝুলিতে পরিণত হলো -সে 
বিষয়টিও তুলে ধরা হয়নি। বাংলাদেশী শিল্প-কলকারখানাগুলো কিভাবে একের পর বন্ধ হয়ে গেল -ইতিহাসের পাঠ্য বই 
থেকে সেটি আদৌ জানার উপায়ই নেই। বর্ণনা নেই, ১৯৭৪'য়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের। বর্ণনা নাই রক্ষিবাহিনীর বর্বরতার। 
বিবরণ নাই, কীরূপে বাংলাদেশের উপর ভারত ২৫ সালা দাসদচুক্তি চাপিয়ে দিল। নাই,আগরতলা ষড়যন্ত্রের খতিয়ান। নাই, 


ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার ষড়যন্ত্রের সাথে মুজিবের সংশ্লিষ্টতা কথা। অথচ এসব নিয়েই একাত্তরের ইতিহাস। ভারতীয় 
গুপ্তচর সংস্থা "র”এর ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকাকে বাদ দিয়ে কি বাংলাদেশের জন্মের কথা ভাবা যায়? ভারতীয় "র”“এর 
কর্মকতাগণ সে ষড়যন্ত্রের কথাগুলো এখন জোরে শোরেই বলছে। এ ইতিহাসে বর্ণনা নাই, শেখ মুজিব কীরূপে সংসদীয় 
গণতন্ত্রকে কয়েক মিনিটের মধ্যে একদলীয় বাকশালী স্বেরাচারে পরিণত করলো। এ বিষয়গুলি কি বাংলাদেশের 
ইতিহাসের মামূলী বিষয়? অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়গুলো না জানলে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসই অজানা থেকে যায়। 
এরূপ বিশাল অপর্ণাঙ্গতা নিয়েই রচিত হয়েছে একাত্তরের ইতিহাসে। 


বিকৃত ইতিহাসের বিপদ 


প্রতিদেশের রাজনীতিতেই নানা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগও থাকে। তবে 
বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাড়তি যেটি আছে সেটি হলো প্রতিপক্ষ নির্মূলের এজেন্ডা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলে 
ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের আদালত, পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে । সংসদে আইন নির্মিত হচ্ছে সে নির্মূল প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার 
লক্ষ্যে। ফলে দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও গুমের সাথে বেড়েছে বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড। প্রতিপক্ষ নির্মূলের সে 
রাজনৈতিক এজেন্ডা স্থান পেয়েছে ইতিহাস রচনার ন্যায় এ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রেও। ফলে রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণে 
ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা হচ্ছে ইতিহাস। সে বিকৃত ইতিহাসকে ব্যবহার করা হচ্ছে কে শত্রু এবং কে মিত্র -সেটি চিহ্নিত 
করার কাজে। রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যার কাজে ইতিহাসের বইয়ের পক্ষপাতদুষ্ট নানা কাহিনীকে আদালতে দলিল রূপে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বৈরাচারী বাকশালীদের নাশকতাটি তাই স্রেফ দেশের প্রশাসন ও রাজনীতির অঙ্গণে সীমিত থাকেনি। 
সে নাশকতাটি বেড়েছে ইতিহাস পাঠেও। সে লক্ষ্যেই বিলুপ্ত করা হয়েছে বাঙালী মুসলিমদের ১৯৪৭-পূর্ব ঞ্তিহাস। 
১৯৪৭/য়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের ইমেজকে নির্মল করার স্বার্থে ইতিহাস থেকে তাদের অবদানকে পরিকল্পিত 
ভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে। যেন বাঙালী মুসলিমের জীবনে স্বাধীনতার শুরু ১৯৭১'য়ে,এবং সেটি ভারতীয়দের সামরিক 
হস্তক্ষেপের বদৌলতে। সে বিশাল মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার লক্ষ্যেই বাঙালী মুসলিমের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ১৯৪৭'য়ের 
অর্জনকে ইতিহাস থেকেই গায়েব করা হয়েছে। 


বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে যে ইতিহাস বিকৃতি -তার পিছনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে। সেটি হলো, ভারত সরকারের 
প্রতি বাংলাদেশীদের আনুগত্য ও দায়বদ্ধতা বাড়ানো। সে সাথে উদ্দেশ্য, নিজেদের অপরাধগুলোকে আড়াল করা এবং সে 
সাথে রাজনীতির ময়দানে বাকশালী স্বেরাচারীদের দখলদারিকে অব্যাহত রাখা। ১৯৪৭"য়ে যারা উপমহাদেশের মুসলিমদের 
স্বার্থ ও স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু রূপে চিহ্নিত হয়েছিল তারা হলো ভারতীয় বর্ণহিন্দুগণ। ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের 
পাশাপাশি জমিদারের বেশে এরা বাঙালী মুসলিমদের ঘাড়ে শোষণ ও নির্যাতনের আরেকটি ভারি জোয়াল রূপে চেপে 
বসে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এরাই ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসে। এ আগ্রাসী শক্তিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কাশ্মীর, মুসলিম শাসিত হায়দারাবাদ, গোয়া ও মানভাদাড়কে দখল করে নেয়। পরবর্তীতে সিকিমকেও ভারতভূক্ত করে। 
তারা ১৯৪৭'য়ে অখণ্ড ভারতের অংশ রূপে দখলে নিতে চেয়েছিল বাংলাদেশকেও। বাঙালী মুসলিমদের একার পক্ষে সে 
বিশাল হিন্দু আগ্রাসনের মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল। বাঙালী মুসলিমগণ তাই অবাঙালী মুসলিমদের সাথে নিয়ে 
পাকিস্তান গড়ে। সেটিই ছিল বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় দূরদর্শিতা। সেটি না হলে আজকের বাংলাদেশ কি 
বর্তমান মানচিত্র পেত? অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের রচিত ইতিহাসে বাঙালী মুসলিমের উনিশ শ' সাতচনল্লিশের সে 
দুরদর্শিতার কোন উল্লেখই নাই। বরং তাদের অনেকে পাকিস্তানের সুষ্টিকেই অপ্রয়োজনীয় বলে। কারণ, সেটি না বললে 
তাদের রাজনৈতিক প্রভু দিল্লির শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাতচনল্লিশের বিজয় ও তাদের পরাজয়ের কাহিনীটিও 
সামনে এসে যায়। সে সাথে প্রকাশ পায়,মুসলিমদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের নাশকতার কথা। তাছাড়া সাতচন্পিশের 
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বললে ১৯৭১'য়ের বিচ্ছিন্নতা তো স্বাধীনতা বলা যায় না। ভারতের মর্যাদাও তাতে বাড়ানো যায় না। 
এটি হলো বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টঈদের এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি। কায়েদে আযমের নেতৃত্বে মুসলিম 
লীগ ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টিতে সফল হওয়ায় বর্ণহিন্দুদের আগ্রাসী প্রকল্প ১৯৪৭'য়ে ব্যর্থ হয়। তবে ১৯৪৭য়ে ব্যর্থ 
হলেও তারা সফল হয়েছে একাত্তরে ।১৯৭১'য়ে বিজয়ের পর দিল্লির প্রতি অনুগত পক্ষটি ইতিহাসের নতুন পাঠ দেয়া শুরু 
করে ।ভূগোল পরিবর্তনের সাথে সাথে শুরু হয় ইতিহাস পরিবর্তনের পালা। ফলে শুরু হয় স্বাধীনতার কে শত্রু আর কে মিত্র 
-তা নিয়ে ১৯৪৭'য়ের ধারণাটি পাল্টে দেয়ার কাজ।সে মিথ্যাচারের ফলেই ১৯৪৭'য়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ 
বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে স্থান হারান। বাঙালীর স্বাধীনতা রূপে চিত্রিত হয় ১৯৭১'য়ে পাকিস্তান থেকে পর্ব 
পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা। এবং স্বাধীনতার শত্রুর আসনে বসানো হয় ইসলামপন্থীদের। সে সাথে শুধু জাতীয় বীর রূপে নয়, 
বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেন্ঠ বাঙালী রূপে ঘোষিত হয় বাকশালী স্বৈরাচারীগণ। 


ইসলামপন্থীদের নির্মূলে তাদেরকে স্বাধীনতার শত্রু রূপে খাড়া করাটি ভারত ও ভারতসেবী বাঙালী সেক্যুলারিস্টঈদের 
প্রধানতম এজেন্ডা। কারণ, স্বাধীনতার বিরোধীতা করা যে কোন দেশেই বিশাল অপরাধ। সে অপরাধে তাদের নির্মূল 
করাকেও তখন অন্যদের কাছে জায়েজ করা যায়। বিচারের নামে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানোও তখন সহজতর 
হয়।একাত্তরের ইতিহাসে এভাবে মিথ্যাকে সংযুক্ত করা হয়েছে ইসলামপন্থীদের রাজনীতি ও তাদের বেচে থাকাকে অসম্ভব 


করার স্থার্থে। সে মিথ্যাটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অতিশয় সাধারণ বিষয়েও তারা প্রকাণ্ড ভূল করেছে। একটি দেশের 
স্বাধীনতা তো অর্জিত হয় তার পরাধীন অবস্থা থেকে৷ একটি স্বাধীন দেশ খণ্ডিত হতে পারে; তার একাধীক অঙ্গ বিচ্ছিন্নও 
হতে পারে। একাত্তরে তো সেটিই ঘটেছে। বিচ্ছিন্নতার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কি পরাধীন ছিল? তখন পূর্ব 
পাকিস্তান ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গ। একটি স্বাধীন দেশের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশ ও প্রতিটি জেলাকে সে দেশের 
স্বাধীনতার অংশীদার গণ্য করাই তো রীতি। তাই স্বাধীন পাকিস্তানের কোন প্রদেশ বা জেলাকে কি কখনো পরাধীন বলা 
যায় বা অতীতে বলা হয়েছে? কেউ কি পূর্ব পাকিস্তানকে কখনো পরাধীন প্রদেশ মনে করতো? ফলে প্রশ্ন হলো, 
বিচ্ছিন্নতার বিরোধীতাকারিদেরকে কি স্বাধীনতার বিরোধী বলা যায়? বরং সত্য হলো, প্রকৃত স্বাধীনতাটি তো অর্জিত 
হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। কারণ তখনই প্রথম মুক্তি ঘটে ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতা থেকে ।১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ অবধি 
মেয়াদকে পূর্ব পাকিস্তানীদের পরাধীনতা বলাটি নিরেট মিথ্যাচার। বাঙালী সেকুযুলারিস্টঈদের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির 
সবচেয়ে পুঁজি হলো এই মিথ্যাচার। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর বিখ্যাত উক্তিটি কি আওয়ামী 
লীগের নেতাকর্মীগণ ভূলে গেছে? তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮০ স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়ে গেছে? জনাব 
সোহরোওয়াদী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পরাধীন দেশের কি কখনো ৯৮% স্বায়ত্বশাসন থাকে? আওয়ামী লীগ নেতা 
আতাউর রহমান খান কী পঞ্চাশের দশকে পরাধীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন? ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে 
পাকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ রূপে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। ১৯৭১'য়ের ১৬ই ডিসেম্বর অবধি একথাও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ছিল 
যে, পাকিস্তানের সংখ্যগরিষ্ঠ নাগরিক হলো বাঙালী। ফলে একটি স্বাধীন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সে দেশটিতে পরাধীন 
হয় কি করে? এবং পরাধীন না হলে ১৯৭১"য়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয় কি করে? কথা হলো, এরূপ সাধারণ বিষয়গুলো 
বুঝার জন্য কি পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে? তবে সত্যকে বুঝা বা সেটি মেনে নেয়ায় মিথ্যাচারীদের আগ্রহ থাকার 
কথা নয়। তাদের গরজ তো মিথ্যার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, সে লক্ষ্যপূরণে বিকৃত করে দেশের ইতিহাস। সেটি করা হয় কায়েমী 
স্বার্থের রাজনীতি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। 


বিকৃত ইতিহাসের বিপদ 


মিথ্যাচারীতাই মানব জাতির সবচেয়ে পুরাতন ও সবচেয়ে কুৎসিত ব্যাধি। খাদ্য দূষণে দেহ অসুস্থ হয়; মিথ্যা দূষণে অসুস্থ 
হয় ব্যক্তির চেতনা। তখন ব্যহত হয় বিবেকমান সুস্থ মানুষ রূপে বেড়ে উঠার কাজটি। এ ব্যাধিতে দেহ না মরলেও মৃত্যুবরণ 
করে বিবেক ও মানবতা। বাংলাদেশে সে ব্যাধিই মহামারি রূপে ছেয়ে গেছে। ফলে দুর্বৃত্তিতে বিশ্বের সকল জাতি ও সকল 
রাষ্ট্রকে হারিয়ে পাঁচবার প্রথম হওয়া যেমন সহজ হয়েছে,তেমনি ন্যায্য কর্ম গণ্য হয়েছে লক্ষ লক্ষ বিহারী পরিবারের 
ঘরবাড়ী কেড়ে নিয়ে তাদের বস্তিবাসী করাটি।এবং বীরত্বপর্ণ কাজ গণ্য হয়েছে লগি-বেঠা নিয়ে ঢাকার রাস্তায় নিরস্ত্র মানুষ 
হত্যা এবং শাপলা চত্বরে শত শত মুসল্লীদের হত্যাকরে লাশ ময়লার গাড়ীতে তুলে গায়েব করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শুধু 
ছাত্রী ধর্ষণই হয় না, ধরর্ণে সেঞ্চুরির উৎসবও হয়। আরো লক্ষ্যণীয় হলো, মিথ্যার জোয়ারে ভাসা দেশটিতে এরূপ অসভ্যতা 
নিয়ে রাজপথে প্রতিবাদ উঠে না। এরূপ বীভৎসতাও তখন সহনীয় হয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, 
বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, সেনাসদস্য, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও আদালতের বিচারকদের কাছেও। 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় মিথ্যাদূষণ ঘটলে সেটি ভয়ানক বিপদের কারণ হয়। মিথ্যাদূষণের ফলে ইতিহাস আর 
ইতিহাস থাকে না; কল্পিত কেচ্ছাকাহিনীর বইয়ে পরিণত হয়। একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে বাংলাদেশে সেটিই হয়েছে। 
ইতিহাসের দুষিত ভাগ্ডারে পরিকল্পিত ভাবে বাড়ানো হয়েছে নীতিহীন ও পথভ্রষ্ট করার সামগ্রী। মিথ্যাপূর্ণ এমন ইতিহাসের 
পাঠ যত অধীকই হোক -তাতে তাই দেশবাসীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বাড়ে না। জনগণ তখন নৈতিক সামর্থ্য নিয়ে সামনে পথ 
চলায় সঠিক নির্দেশনাও পায় না। বরং দেশ তখন মিথ্যাচারী, স্বৈরাচারী, সন্ত্রাসী ও নানারপ দুর্বৃত্ত উৎপাদনে বিশ্ব রেকর্ড 
গড়ে। শুধু রাজনীতি বা প্রশাসনই নয়, আদালতের অঙ্গণও তখন তাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। অতি স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তগণও 
তখন রাজনীতিতে সমর্থণ পায়, এবং দেশের নেতা হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ সে প্রকট নৈতিক অসুস্থতায় বহু পূর্বেই 
পৌছে গেছে। ইসলামে শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাই রাষ্ট্রের বুক থেকে আবর্জনা সরানো তথা দুর্বৃত্তদের নির্মল। এটিই মহান 
আল্লাহতায়ালার পথে পবিত্র জিহাদ। একই কারণে "আমির বিল মা“রুফ, নেহী আনিল মুনকার” তথা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও 
অন্যায়ের নির্মল হলো প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তির উপর মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত মিশন। দেশ সভ্যতর হয় তো 
ঈমানদারদের এমন মিশন ও এমন জিহাদ নিয়ে বাঁচায়। 


দেশবাসীর বিপদ শুধু শত্রুর হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ায় নয়।বরং ভয়াবহ বিপদ নেমে আসে মিথ্যার আবাদ ও মিথ্যকদের 
হাতে দেশের ইতিহাস বিকৃত হওয়ায়। তখন নিজেদের এঁতিহ্য ও ইতিহাসটিও সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয় না। তখন 
ইতিহাস লেখা হয় ও পড়া হয় শত্রুর ইচ্ছা ও এজেন্ডা মোতাবেক। তখন মানবপ্রেমিক ও ধর্মপ্রেমিক বীরদের বদলে দেশের 
শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের সম্মান দেখাতে হয়।সত্যনির্ভর ইতিহাসে শুধু সাফল্যের বর্ণনা থাকে না,থাকে নানারপ ব্যর্থতার 
বেদনাপর্ণ কাহিনীও। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় ল্যাবরেটরিতে। সে পরীক্ষার ফলাফলগুলি বিশুদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করে 
পেশ করাই বিজ্ঞানীদের কাজ। আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা সে ফলাফল থেকে নতুন আবিষ্কারের সন্ধান পায়। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি এ ভাবেই লাগাতর সামনে এগুয়। কিন্তু মানুষের নীতি-নৈেতিকতা, বিবেক, বিচারশক্তি, নানারূপ দর্শন ও 


কাণ্ডজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি ল্যাবরেটরিতে হয় না। সেটি হয় রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচার-আচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
যুদ্ধবিগ্রহের অঙ্গনে। আর সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ হয় ইতিহাসের পাতায়। সেখানে থাকে যেমন ব্যর্থতার 
কথা, তেমনি সফলতার কথাও। আগামী প্রজন্ম অতীতের সাফল্যগুলো থেকে যেমন অনুপ্রেরণা পায়, তেমনি ব্যর্থতাগুলো 
থেকেও বাঁচার পথ পায়।মানবসভ্যতা এভাবেই দিন দিন সভ্যতর হয়। তাই ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই মানব জীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। সে পরীক্ষার সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো দেয় সভ্যতর ভাবে বাঁচার নতুন প্রজ্ঞা। মৃত ব্যক্তিগণ তাই হারিয়ে 
গেলেও জীবিতদের জন্য তাই অমূল্য শিক্ষা রেখে যায়। তা থেকে শিক্ষালাভে ব্যর্থতা জাতিকে নতুন ব্যর্থতার দিকে ধাবিত 
করে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের ব্যর্থতা কি কম? একাত্তরে ভয়ানক যুদ্ধ এলো, ভারতের হাতে দেশ অধিকৃত হলো, 
দেশ নিদারুন ভাবে লুষ্ঠিতও হলো এবং ভয়ানক দুর্ভিক্ষও এলো; কিন্তু এতো বিয়োগান্ত ইতিহাস থেকে বাংলাদেশীদের 
শিক্ষাটি কি? সেটি কি ভারতসেবী বাকশালী স্বরাচারকে বাঁচিয়ে রাখা? 


বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের পুরনো আবিষ্কার মূল্য হারায়। কিন্তু ইতিহাসের প্রতিটি শিক্ষাই অমূল্য।কখনোই সেটি পুরনো 
হয় না, গুরুত্বও হারায় না। জান্নাতে হযরত আদম (আঃ) এর নিষিদ্ধ ফল খাওয়া, কাবিলের হাতে তার ভাই হাবিলের 
হত্যার ঘটনা -আজও তাই অবাধ্যতার পরিণাম থেকে বাঁচতে পথ দেখায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে ইতিহাসের 
প্রজ্ঞা তাই অধীক গুরুত্বপর্ণ। মহান আল্লাহতায়ালা তাই পবিত্র কোরআনে মানব-সৃষ্টির শুরু থেকে নানা এ্তিহাসিক ঘটনার 
উদাহরণ বার বার পেশ করেছেন। এসেছে আদ-সামুদ জাতির কাহিনী, এসেছে বনি ইসরাইসহ নানা বিদ্রোহীদের 
কাহিনীও। কিন্তু সে ইতিহাস যখন মিথ্যাপূর্ণ হয়,তখন সে ইতিহাসের জ্ঞানদানের সামর্থ্য থাকে না। তা থেকে শিক্ষা নেয়াটি 
তখন ক্ষতির কারণ হয়। এমন জাতির জীবনে শেখ মুজিবের ন্যায় বাকশালী স্বেরাচারীর যেমন বার বার আগমন ঘটে, 
তেমনি একাত্তরের ন্যায় সংঘাতময় পরিস্থিতিও বার বার সৃষ্টি হয়। এমন জাতি সামনে এগুয় না, বরং একই রূপ সমস্যার 
আবর্তে লাগাতর ঘুরপাক খায়। সামনে চলার পথটি তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।তাই দেশবাসীর দায়িত্ব শুধু দেশের সীমানা 
পাহারা দেয়া নয়, পাহারা দিতে হয় দেশের ইতিহাসকেও। নইলে জায়গা-জমির ন্যায় ইতিহাসের অঙ্গনও দুর্বৃত্তদের হাতে 
অধিকৃত হয়ে যায়। একাত্তরের ইতিহাস তো সে উদাহরণই পেশ করে। 


অধ্যায় চৌত্রিশঃ ব্যর্থতা সত্য আবিষ্কারে 


সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা 


মানব জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ব্যর্থতার কারণে ঘটে না। সেটি অনিবার্য হয়ে উঠে সত্য 
আবিষ্কারের ব্যর্থতার কারণে। ব্যক্তির জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও নিয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি হয় এক্ষেত্রে। মহান 
আল্লাহতায়ালার কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ তো তারাই -যারা সত্য আবিষ্কারে সফল। সে সফলতা থেকেই মানব জীবনে নেক 
আমলের জোয়ার শুরু হয় -যা পরকালে জান্নাতের পুরস্কার আনে। সত্য আবিষ্কারে ব্যর্থতা থেকেই পাপাচারের শুরু, তখন 
শুরু হয় জাহান্নামের পথে যাত্রা। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সত্য আবিষ্কারের মিশন নিয়ে বাঁচতে হয় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, 
রাজনীতি ও বিচার-আচারের ন্যায় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। মিথ্যাচারীতা নিয়ে বাঁচায় মর্যাদা নাই; কল্যাণও নাই। 
মানবজীবনে এটিই সবচেয়ে ঘৃণ্য, ব্যর্থ ও কলংকিত দিক। একাত্তরকে ঘিরে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থতা অনেক। 
তবে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাটি ঘটেছে বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে সত্য ঘটনার সন্ধান লাভে। একাত্তরের ইতিহাস বস্তুত সে 
ব্যর্থতারই দলিল। বিষয়টিকে তাই শুধু সত্য আবিষ্কারে ব্যর্থতা বললে যথার্থ বলা হয় না। শুধু এটুকু বললে এ ব্যর্থতার 
সাথে যে অপরাধী মানসটি জড়িত -সেটিও প্রকাশ পায় না। সে অপরাধটি মিথ্যা রটনার।অপরাধটি তাই গুরুতর। 





একাত্তরে মানব-হত্যার পাশাপাশি ব্যাপক ভাবে সত্য-হত্যা হয়েছে। সত্য-হত্যার বিপদটি তো ভয়ানক। মানুষ তখন দলে 
দলে মিথ্যার উপাসক, প্রচারক ও সৈনিকে পরিণত হয়। তখন সত্যের পক্ষে সৈনিক জুটে না। ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে বাঁচাটি 
তখন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। তাছাড়া মিথ্যা আবিষ্কারে মানব মনের উর্বরতাটি বিশাল। সে উর্বরতার কারণে আধুনিক 
যুগেও কোটি কোটি মানুষ গরু-বাছুর, শাপ-শকুন, দেবদেবী, চন্দ্র-সূর্য্য পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর ন্যায় বহু কিছুর উপাসক 
হয়। অনেকে নাস্তিকও হয়। সত্য আবিষ্কারের ব্যর্থতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিয়ে দূর করা যায় না। 
এমন মানুষেরা ব্যর্থ হয় মহান আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনায়। ভারতের ন্যায় দেশে তাই যতই বাড়ছে বৈজ্ঞানিক ও 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ততই বাড়ছে পৌত্তলিকতা, গরুভক্তি এবং মুসলিম নিধনে উম্মাদনা। সত্যের আবিষ্কারে ব্যর্থতার 
কারণেই নিহত তিরিশ লাখের উদ্ভট মিথ্যার ন্যায় অসংখ্য মিথ্যা বাংলাদেশের ইতিহাসেও প্রবল ভাবে বেঁচে আছে। বরং 
মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে নিত্য নতুন আইন তৈরী করা হচ্ছে; এবং পরিবর্তন আনা হচ্ছে সংবিধানে ।সত্য কথা বলাকে 
ফৌজদারী অপরাধ রূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এরূপ বিশাল বিশাল মিথ্যাগুলো বহুলক্ষ প্রচারকও পেয়েছে। এমনকি যারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারি তাদের মাঝেও। বাংলাদেশীদের ব্যর্থতা অনেক। তবে মিথ্যার প্লাবনে গলা ডুবিয়ে ভাসাটিই 


বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। 


একাত্তরের রাজনীতির খেলাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে ছিল না, বরং যুদ্ধসহ রাজনীতির সমুদয় খেলাটিই 
ভারত খেলেছে তার নিজস্ব খেলোয়াড় দিয়ে। ফলে একাত্তরের ৯ মাসে কতজন নিহত হলো -সে গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি ইচ্ছাকৃত 
ভাবেই অনাবিস্কৃত রাখা হয়েছে। অথচ প্রতিটি গ্রাম,ইউনিয়ন,থানা ও জেলায় কোন পক্ষে কতজন মারা গেল তার তালিকা 
নিজ নিজ এলাকায় সংরক্ষিত থাকা উচিত ছিল ১৯৭১ থেকেই। ইউরোপের দেশগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ কালে কোন 
গ্রামে বা কোন শহরে কতজন মারা গিয়েছিল সে তথ্যটি স্থানীয় ভিত্তিতে প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিহতদের 
নাম প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে এমন কি বসনিয়ায় মৃতদেরও। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজটি করা হয়নি বিশেষ 
একটি রাজনৈতিক এজেন্ডার কারণে। সেটি ৩০ লাখের মিথ্যাকে প্রবল ভাবে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। তাছাড়া একাত্তরের মূল 
খেলোয়াড় ভারতও সেটি চায়নি। কারণ, বাংলাদেশের উপর ভারতের নিজের অধিকৃতিকে জায়েজ করতে ও পাকিস্তানকে 
আন্তর্জাতিক ভাবে নিন্দিত করার লক্ষ্যে ৩০ লাখের বিশাল মিথ্যাটি জরুরী ছিল। তাই বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখার 
আগেই লন্ডনের মাটিতে মুজিবকে দিয়ে ভারত সে মিথ্যাকে বাজারে ছাড়ে। মিথ্যার ব্যাপক প্রচারে ভারতকে বিস্তর সহায়তা 
দেয় পাকিস্তান-বিরোধী পাশ্চাত্যের ইহুদী মিডিয়া; এবং সে সাথে সোভিয়েত মিডিয়া। পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে লন্ডনে 
ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাগণই ছিল শেখ মুজিবের মূল অভিভাবক। তখনও সেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি। ফলে মুজিবের কানে ভারত যা ঢেলে দেয় সেটিই রবোটের মত তিনি আওড়াতে থাকেন। রবোট চিন্তাভাবনা বা 
জরিপ করে কথা বলে না;মুজিবও বলেননি। সে সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও এমপিগণ ছিল দর্শকের গ্যালারিতে। 
একাত্তরের যুদ্ধসহ কোনটিই তাদের নিজেদের খেলতে হয়নি। খোদ শেখ মুজিবকেও ময়দানে থাকতে হয়নি। তাদের সে 
দর্শকের ভূমিকাটি যেমন ১৬ই ডিসেম্বরের সহরাওয়ার্দী ময়দানে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ কালে দেখা যায়, তেমনি দেখা 
গেছে একাত্তরের বহু পূর্বেও। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে ভারতের 
আগরতলায় যাননি। দলের অনুমতি নিয়ে তিনি কখনো ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি। পরামর্শ করার 
প্রয়োজন বোধ করেননি এমনি ৬ দফা প্রণোয়ন। ২৫ সালা দাসমুক্তি স্বাক্ষর, ভারতকে পদ্মার পানি ও বেরুবাড়ি প্রদান ও 
একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা নিয়েও। এমন কি একাত্তরে নিহত তিরিশ লাখের তথ্যটি নিজ দলের নেতাকর্মীর সাথে পরামর্শ 
করে বলেননি। বহুপর্ব থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন ভারতের নিজস্ব খেলোয়াড়। সেটি ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর্ব থেকেই। তাই তার রাজনৈতিক খেলায় বিশ্বস্ত সঙ্গি ছিল ভারতীয় গুপ্তচরগণ; আওয়ামী 
লীগের নেতাকর্মীগণ নয়। বাংলাদেশের জনগণ তো নয়ই। কথা হলো, আওয়ামী বাকশালীদের রাজনীতির উচ্চ পর্যায়ে 
আজও কি ভারতের নিজস্ব খেলোয়াড় কম? ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজও কি তাই ভিন্নতর কিছু ঘটছে? 


মানব জীবনে সবচেয়ে বড় নেক আমলটি হলো সত্যকে চেনা এবং সত্যের পক্ষ নেয়ার সামর্ধ্য। সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে 
যাত্রার শুরু বস্তুত এখান থেকেই।মু"মিনের জীবনে এ সত্য-উপলন্ধষিই হলো ঈমান। সে ঈমানটুকু না থাকলে অন্যসব ইবাদত 
ও নেক কর্ম ব্যর্থ হতে বাধ্য। নামায-রোযা বা হজ-যাকাত তো কোটি কোটি মিথ্যাবাদি এবং মিথ্যার প্রচারকও পালন করে। 
বাংলাদেশে যারা নিহত তিরিশ লাখের মিথ্যাটি প্রচার করে তাদের ক“জন গরুপূজারি বা মুর্তিপূজারি? তাদের অধিকাংশ 
তো তারাই যারা নিজেদেরকে মুসলিম রূপে দাবি করে এবং তাদের অনেকে নামায-রোযা ও হজ-যাকাতও আদায় করে। 
সত্য আবিস্কারে প্রবল আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রচেষ্টা ও খালেছ নিয়তের কারণেই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মহান আল্লাহতায়ালার 
প্রিয় রাসূল ও বন্ধুতে (খলিলুল্লাহ) পরিণত হয়েছিলেন। সত্য খুঁজে পাওয়ার তীব্র সাধনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুদূর 
হিরার গুহায় তপস্যায় রাতের পর রাত কাটাতেন। সেখানেই পেয়েছেন সত্যের সন্ধান। পেয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়ার 
মর্ধাদা। অথচ সত্য আবিষ্কারে বাংলাদেশীদের অনাগ্রহ ও ব্যর্থতাটি বিশাল। সে অনাগ্রহের কারণে একাত্তরে কতজন নিহত 
বা আহত হলো -সে সত্যটি যেমন অজানা রয়ে গেছে, তেমনি অজানা রয়ে গেছে একাত্তরের অসংখ্য সত্য ঘটনা এবং 
শত্রুর গভীর ষড়যন্ত্রের কথা। একাত্তরের আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভারতের যে বিশাল বিনিয়োগ ও 
লাগাতর ষড়যন্ত্র ছিল এবং সে ষড়যন্ত্রগুলো বাস্তবায়নে অসংখ্য চর ছিল -আজও তা জানা হয়নি। মুজিবের নেতৃত্বে 
আগরতলা ষড়যন্ত্রটি ছিল সমূদ্রে ভাসা বিশাল বরফ খণ্ডের উপরে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, ষড়যন্ত্রটির মূল এজেন্ডাটি 
তখন অজানা থেকে যায়। ফলে অজানা থেকে যায় ভারতীয় ষড়যন্ত্রের একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী এজেন্ডা । একাত্তরের 
ন্যায় বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতেও ভারত তার নিজস্ব যুদ্ধটি অন্যদের দিয়ে লড়ছে না। রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
মিডিয়া, বিচার, প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ বাংলাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে রয়েছে ভারতের নিজস্ব যোদ্ধা। কিন্তু 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কারা সে গুপ্তযোদ্ধা তথা ট্রোজান হর্স -সে তালিকা এখনো আবিস্কৃত হয়নি। অথচ তাদের না 
চিনলে বাংলাদেশীগণ তাদের নিজেদের দেশ বাঁচানোর যুদ্ধটি লড়বে কি করে? শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ীই বা আসবে কি 
করে? 


জীবন বাঁচাতে হিংস্র জন্ত-জানোয়ার,বিষাক্ত শাপ, রোগজীবাণুগুলোকেও জানতে হয়। নিরাপদ রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্য তেমনি 
শত্রুর স্ট্রাটেজী ও এজেন্টদেরও জানতে হয়। নইলে স্বাধীনতাও বাঁচে না। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 
উদ্যোগ নিয়েছিল দেশটির রাজনীতিতে ভারতীয় ট্রোজান হর্স তথা লুকানো সেপাইদের আবিষ্কারে। আগরতলা ষড়যন্ত্রের 


সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে তখন মামলা উঠেছিল ঢাকার আদালতে। উক্ত মামলাটির কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে সমাপ্ত হলে 
বহু ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রকৃত চেহারা জানা যেত। তখন জনগণের সামনে আসতো ভারতীয়দের গভীর ষড়যন্ত্রটি। জানা 
যেত, বাংলার এ ভূখণ্ডে ভারতীয় স্বার্থের পাহারাদার কারা? তাতে একাত্তরের রক্তাত্ব যুদ্ধের পথটিই সেদিনই রুদ্ধ করা 
যেত। শুধু যুদ্ধ নয়, জনগণ বাঁচতো বাকশালী স্বেরাচারের বর্বরতা থেকেও। দেশ বাঁচতো ভারতীয় সেনা বাহিনীর অধিকৃতি 
ও সীমাহীন লুণ্ঠন থেকে। এবং দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাঁচতো দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু থেকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি 
তুলে নেয়ায় যে পক্ষটি লাভবান হয়েছে তা হলো ভারত এবং ভারতীয় গুপ্তচরদের সঙ্গি শেখ মুজিব ও তার সাথীরা । এরাই 
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটিকে তার স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হতে দেয়নি। এটি ছিল বাঙালী মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
ভারত ও তার সহযোগিদের বিশাল বিজয়। এতে ক্ষতিটি শুধু পাকিস্তানের হয়নি, বরং মূল ক্ষতিটি হয়েছে বাঙালী 
মুসলিমের। সেদিন বিচারটি সুষ্ঠ ভাবে সমাপ্ত হলে বাংলাদেশ সৃষ্টির ৪৪ বছর পর দেশবাসীকে নিষ্ঠুর স্বেরশাসনের 
বর্বরতায় ভুগতে হতো না। 


এজেন্ডা সত্য নির্মূলের 


সত্য আবিস্কারে আওয়ামী বাকশালীদের অনাগ্রহের মূল কারণটি সত্য ভীতি। সত্যের সামর্থ্য বিশাল। সত্য শুধু মিথ্যাকেই 
নির্মল করেনা, পরাজিত করে মিথ্যার পুূজারীদেরও। আওয়ামী বাকশালীণ তাই জানে, সত্য প্রকাশ পেলে তাদের 
রাজনৈতিক মৃত্যুই শুধু ঘটবে না, বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে অতি ঘৃণ্য শত্রু রূপে তারা চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 
তাদের পক্ষ থেকে তাই সর্বাত্মক চেশ্ঠা, একাত্তরের সত্য আবিষ্কারের সকল পথকে সর্বভাবে বন্ধ করা। শুধু তিরিশ লাখ 
নিহতের মিথ্যাকে নয়, বহু মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে মাঠ পর্যায়ে কোন জরিপ কাজ হতে দিতে তারা রাজি নয়। মুজিব 
ও তার অনুসারিগণ তাই কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মৃতদের গণনায় মাঠে নামতে দেয়নি। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী গবেষক শর্মিলা বোস নিজ উদ্যোগে গবেষণা নামেন। তাঁর লেখা "ডেড রেকনিং” বইটি ভারতসেবী 
আওয়ামী বাকশালীদের প্রচারিত কিচ্ছাকাহিনীকে মিথ্যা প্রমানিত করে। ফলে সে বইকে তারা বাংলাদেশের বাজারে উঠতে 
দিতে রাজী নয়। স্বরাচারীদের হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ার এটিই মূল বিপদ। সত্যের আবিষ্কার ও সত্যের প্রচারের বিরুদ্ধে 
প্রতি যুগে এরাই হলো চরমতম শক্র। একই রূপ শত্রুতা ছিল মহান নবীজীর প্রচারিত সত্যের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের 
পবিত্র কোরআনের বানি প্রচার কালে নবীজীর গায়ে তারা পাথর মারতো। মিথ্যার উপাসকগণও তাই বাংলাদেশে পবিত্র 
কোরআনের তাফসির হতে দিতে রাজী নয়। হাতে ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে শেখ মুজিবও তাই রেডিও-টিভি থেকে 
কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দেন। মিথ্যার নির্মল এবং শরিয়তের প্রতিষ্ঠা নিয়ে নবীজীর আমলের ন্যায় জিহাদ শুরু 
হোক -সেটিতেও তাদের প্রচণ্ড বিরোধীতা। 


ভারতসেবী বাঙালী সেকু্যুলারিস্টদের এজেন্ডাটি শুরু থেকেই সুস্পষ্ট। সত্য আবিষ্কারের বদলে তাদের লক্ষ্য সত্যের নির্মূল। 
আফ্রিকার জঙ্গলে প্রতিবছর শিকারীদের হাতে কতগুলি বাঘ-ভালুক, হাতি-গণ্ডার ও অন্যান্য হিংস্র পশু মারা যায় সেটিরও 
হিসাব হয়।এখানে গরজটি নির্মল হওয়া থেকে বন্য পশুদের বাঁচানো। অথচ বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বা শহরে একাত্তরে 
কতজন মানব সন্তান মারা গেল সেটি জানা যাবে না -সেটি কি বিশ্বাস করা যায়? সরকারের কি আর্থিক সামর্থ্য বা 
জনবল নেই তেমন একটি জরিপ চালানোর? ভারতসেবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ তো মৃতদের সংখ্যা নিয়ে রাজনীতি 
করতে চায়। তারা চায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যাযোগ্য দানব রূপে চিত্রিত করতে। সে জন্য চায় নিহত, আহত ও 
ধর্ষিতাদের বিশাল সংখ্যা। লক্ষ্য শুধু নিহতদের বিশাল সংখ্যাই নয়, বরং একাত্তরের নানা বিষয়ে ভিত্তিহীন কিসসা 
কাহিনীর জঞ্জাল সৃষ্টি। তাদের হাতে যে হাজার হাজার বিহারী নিহত হলো, অবাঙালী মহিলা ধর্ষিতা হলো এবং তাদের 
ঘরবাড়ি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য বেদখল হলো -সে সত্যটিও প্রকাশ হতে দিত রাজী নয়। বরং মিথ্যার উৎপাদন ও প্রচারে গড়ে 
তুলা হয়েছে বিশাল প্রকাশনা ও মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রী। লক্ষ্য শুধু বিরোধীদের চরিত্রহনন নয়, বরং রটনাকৃত মিথ্যাকে দলিল 
রূপে খাড়া করে বিচারের নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নির্মূলের ব্যবস্থা করা। 


স্বৈরাচারী জালেম শাসকগণ দেশের রাজনীতি ও শাসনক্ষমতায় অন্য কারো স্থান দেয় না। অন্যদের স্থান দিতে রাজী নয় 
ইতিহাসের পাতায়ও। ইতিহাসে একক ভাবে তারা অমর হতে যায়। স্বেরাচারী ফিরাউনগণ বিশাল বিশাল পিরামিড ও 
তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের খতিয়ান নিয়ে মিশরীয় ইতিহাসের সবটুকুই জায়গাই দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের পক্ষে যুদ্ধে ও 
পিরামিডগুলি নির্মাণে যে লক্ষ লক্ষ দাসযোদ্ধা ও শ্রমিক প্রাণ দিয়েছিল -তাদের জন্য মিশরের ইতিহাসে সামান্যতম স্থানও 
খালি রাখা হয়নি। নিজেদের প্রাসাদ ও কবরগুলিকে হাজার হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখার বিশাল আয়োজন থাকলেও 
দেশের সাধারণ জনগণ কোথায় বাস করতো বা কোথায় তাদের কবর -তার চিহ্ন মাত্র নেই। গাছের ঝরে পড়া পাতার ন্যায় 
ইতিহাস থেকে তাদেরকে পুরাপুরি হারিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ইতিহাসের অর্থ তাই স্বেরাচারীদের ইতিহাস। প্রতি দেশে 
স্বেরাচারীদের এটাই রীতি। তেমনি একাত্তরের ইতিহাসেও আওয়ামী বাকশালীগণও অন্যদের জন্য কোন স্থান রাখেনি; পুরা 
দখলদারি প্রতিষ্ঠা করেছে শেখ মুজিব ও তার নিজ দলের। বাংলাদেশের ইতিহাসের অর্থ তাই শেখ মুজিব, তার পরিবার ও 


তার দলের ইতিহাস। এমনকি ১৯৪৭ সালে যারা দেশটিকে অখণ্ড ভারতে লীন হওয়া থেকে বাঁচালো তাদের জন্যও এ 
ইতিহাসে কোন স্থান রাখা হয়নি। শেখ মুজিব, তার দল ও দলীয় নেতাকর্মীদের ইমেজ বিশাল করতে নিজেদের রচিত 
মিথ্যা কাহিনীকে একাত্তরের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়েছে এবং কবরস্থ করেছে ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাগুলিকে। 
জনগণকে সুযোগ দেয়নি তাদের নিজস্ব চেতনা, স্বপ্ন ও দুঃখের আত্মকাহিনীগুলি তুলে ধরার। একাত্তরের ইতিহাসের সমগ্র 
অঙ্গণ তাই অধিকৃত। পরিকল্পিত ভাবেই ইসলাম এবং ইসলামপ্রেমী নেতাকর্মী ও জনগণের জন্য এ ইতিহাসে কোন স্থান 
রাখা হয়নি। জনগণের রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে ইসলামের যে প্রভাব -একাত্তরের ইতিহাসে সে বর্ণনাও 
নাই। বরং ভাবটা এমন, আওয়ামী বাকশালীদের রাজনীতি, মুজিবের ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিবর্জিত সংস্কৃতি ও পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধজয় হলো বাংলার ইতিহাসের একমাত্র উপকরণ। 


ঘটে যাওয়া ঘটনা বা যুদ্ধের ইতিহাস একবার লেখা হলেই ইতিহাস লেখার দায়ভার শেষ হয় না। ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে 
নানারপ প্রশ্ন বার বার দেখা দেয়। এরূপ বহু প্রশ্ন শত শত বছর পরও দেখা দিবে। উত্তর খুঁজতে সে সব ঘটনা নিয়ে বার 
বার গবেষণা হবে এবং বহু সত্য বিষয়ও তখন আবিস্কৃত হবে। আবিস্কৃত সে সব সত্যগুলিকেও ইতিহাসের পাতায় বার বার 
যোগ করতে হয়। সে সাথে প্রতিযুগে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় 
মানব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইতিহাস লেখার কাজ তাই এখনো শেষ হয়নি। একই কারণে আজও লেখা হয় শত শত 
বছর আগে ঘটে যাওয়া রোমান বা পারসিক সাম্রাজ্যর বিলুপ্তির ইতিহাস। একই দায়ভার বাংলাদেশের ইতিহাসে 
একাত্তরকে নিয়েও। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে দিন দিন জাগছে নানা প্রশ্ন। কিন্তু এ অবধি বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের 
লেখায় একাত্তরের ইতিহাসের বইগুলোতে সে নতুন প্রশ্নগুলোর উত্তর নাই। বরং দিন দিন বাড়ছে জঞ্জালের স্তুপ; সেটি 
সত্যকে আড়াল করার প্রয়োজনে ।এ নিয়ে ঈমানদারদের দায়ভারটি বিশাল। তাকে প্রতি মুহুর্তে বাঁচতে হয় সত্য আবিষ্কার 
ও সত্যের প্রতিষ্ঠার লাগাতর ব্রত নিয়ে। মিথ্যার স্রোতে ভাসা বা মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ তো ঈমানদারী নয়।তাতে ঈমান 
বাঁচে না। এমন বিবেকহীন আত্মসমর্পণ মিথ্যকদের কাছে কদর বা গ্রহণযোগ্যতা বাড়লেও -মহা আযাবটি আসে 
পরকালে । ঈমানদারের স্বভাবজাত ধর্ম তাই মিথ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মিথ্যার নির্মূলে জান ও মালের বিনিয়োগ। মু'মিন 
ব্যক্তি জান্নাত পায় তো সে বিনিয়োগের পুরস্কার রূপে। ঈমানদারদের দেশে তাই মিথ্যা বাঁচে না। বস্তুতঃ রাজনীতি ও 
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মিথ্যাচারীদের বিশাল বিজয়ই প্রকাশ করে,দেশে ঈমানদারদের সংখ্যা কতটা নগন্য এবং সত্য কতটা 
পরাজিত। 


চেতনার অধিকৃত অঙ্গণ 


বাংলার মুসলিম ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলো একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর। একাত্তরে পরাজয়টি স্রেফ 
পাকিস্তানের হয়নি। ভারতীয় আধিপত্য প্রবলতর হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ।শোচনীয় ভাবে 
অধিকৃত হয়েছে বাঙালী মুসলিমের চেতনার ভূমিও। চেতনার সে অধিকৃতিটা এতটাই প্রবল যে তার আছড় পড়েছে এমন 
কি বহু ইসলামি দলের নেতাকর্মীদের উপরও।এসব তথাকথিত ইসলামি দলের নেতাকর্মীগণ ইসলামি দলগুলির একাত্তরের 
ভূমিকার জন্য নিজেদের অপরাধী মনে করে। নিজেদের সে অপরাধী চেতনা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর বিজয়ের দিনটিতে নিজেরাও বিজয় মিছল বের করে। তাতে সামরিক বিজয়ের পাশাপাশি নৈতিক বিজয়ের 
উৎসব বেড়েছে ভারতীয় হিন্দু ও ভারতসেবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের। একাত্তরের বিজয়ের পর ভারত আবির্ভূত হয়েছে 
দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি রূপে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতকে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজে 
শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের অবদানটি বিশাল। নইলে ভারত কখনোই এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারতো না। অপর দিকে 
আওয়ামী লীগের রাজনীতিও প্রবল ভাবে বেঁচে আছে ভারতের সাহায্য নিয়ে। নইলে মুজিবামলের দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, বাকশালী 
স্বৈরাচার ও তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি বানানোর ভয়ানক নাশকতার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতির বেঁচে থাকার কথা নয়। 
ভারতীয় অর্থ ও পরিচর্যা দলটিকে আবার নতুন জীবন দান করেছে। ভারতে জন্য সেটি অতি জরুরীও ছিল। প্রমাণিত 
হলো, ভারতীয় আধিপত্যবাদের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি -রাজনীতির এ দুটি ধারা ভারত বা বাংলাদেশের 
ভৌগলিক সীমানা দিয়ে সীমিত নয়। সেটি যেমন একাত্তরে ছিল না, তেমনি আজও নয়। উভয়েই রাজনীতি মূলত একে 
অপরের পরিপূরক এবং একই ধারায় প্রবাহিত।১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর অমুসলিমদের হাতে বাঙলার 
মুসলিমদের এ হলো দ্বিতীয় পরাজয় ও অধিকৃতি। মুসলিমের শ্রম, অর্থ ও রক্তের বিনিয়োগে কোন পৌত্তলিক শক্তিকে 
বিশ্বরাজনীতিতে একাত্তরের ন্যায় আর কোন কালেই প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়নি। পরাজিত ও অধিকৃত হওয়াতে কোন কালেই 
মুসলিম উম্মাহর গৌরব বাড়েনি। বাড়েনি বাঙালী মুসলিমদেরও।তাছাড়া যে বিজয়ে পৌত্তলিক কাফেরগণ খুশি হয়, সে 
বিজয়ে কি কোন ঈমানদার খুশি হতে পারে? খুশি হন কি মহান আল্লাহতায়ালা? কাফেরদের থেকে মুসলিমগণ শুধু ঈমান 
ও ইবাদতেই ভিন্ন নয়, পুরাপুরি ভিন্ন আনন্দ-উৎসবের বিষয় নিয়েও। মুসলিমের বিজয় নিয়ে কোন কাফের শক্তি উৎসব 
করেছে -সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন ঘটনা একটিও নাই। তারা তো উৎসব করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিশাল ক্ষতি 
ও পরাজয়গুলো নিয়ে। ভারতীয় শিবিরে ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয়োৎসবের বিশাল মাত্রাই বলে দেয়, একাত্তরে ইসলাম ও 
মুসলিমদের পরাজয় কতটা গভীর ও শোচনীয় ছিল। বস্তুত এটিই হলো একাত্তরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সত্য। 


বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতির মূল উপাদানটি হলো একাত্তরের চেতনা। একাত্তরের চেতনা নিয়ে ভারতসেবী 
পক্ষটি যে কাহিনীটি পেশ করে তাতে যেমন ইসলামের কোন স্থান নেই, তেমনি গুরুত্ব পায়নি বাঙালী মুসলিমের মুসলিম 
রূপে বাঁচার বিষয়টি।তেমনি সে চেতনায় নাই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তা। বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, 
পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে সে চেতনার প্রবল চাষাবাদে দেশের রাজনৈতিক ভূগোলই শুধু পাল্টে যায়নি, পাল্টে গেছে 
দেশবাসীর চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের ভূগোলও। একাত্তরের আগে বাংলার মুসলিমগণ যেভাবে ভাবতো, সে ভাবে ভাবার 
সামর্ধ্যটুকুও এখন বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে সে চেতনার অধিকৃত ভূমিতে প্রতিবেশী ভারতীয় মুসলিম, কাশ্মীরের মুসলিম ও 
মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের কল্যাণ নিয়ে ভাবনার কোন স্থান নেই। ক্ষুদ্র লেবাননের জনসংখ্যা মাত্র ৪৮ লাখ, দেশটি 
সম্পদশালীও নয়। অথচ সেখানে স্থান পেয়েছে ২০ লাখ সিরিয়ান রিফুযুউজি। তুরস্কের জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্ধেকেরও 
কম। কিন্তু সেদেশে আশ্রয় পেয়েছে তিরিশ লাখের বেশী সিরিয়ান। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি, অথচ সেখানে 
কয়েক হাজার সমৃদ্রে ভাসা রোহিঙ্গা মুসলিমও স্থান পায়নি। তাদের নৌকাগুলোকে হাসিনা সরকার বাংলাদেশের তীরে 
ভিড়তে দেয়া হয়নি। মুজিবামলে ভয়ানক বিপর্ষের মুখে পড়ে বিহারী মুসলিমগণ। 


বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের চেতনার ভূমি যে কতটা অসুস্থ এবং কতটা মানবতাশণ্য ও ঈমানশণ্য -সেটি বুঝতে কি 
এরপরও কিছু বাঁকি থাকে? এরূপ বিবেকশ্ণ্য, মানবতাশণ্য ও ঈমানশণ্য ব্যক্তিবর্গ কি নিজ দেশের জনগণের প্রতিও সদয় 
হতে পারে? তাদের অবস্থান স্রেফ ভারতের আঁচলতলে -বিষয়টি কি শুধু তাই? মুসলিম বিদ্বেষ তাদের চিন্তা-চেতনা, 
রাজনীতি ও সংস্কৃতিতেও। আহমেদাবাদ, মুম্বাই, মিরাট, আগ্রা, অযোধ্যা ও অন্যান্য ভারতীয় শহরে মুসলিম গণহত্যায় 
নেমেছে সেদেশের প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু কাফেরগণ।আর বাংলাদেশে মুসল্লিদের হত্যা করে তাদের লাশ আবর্জনার 
গাড়িতে তুলে গায়েব করেছে মুসলিম নামধারি বাঙালী জাতীয়তাবাদী ক্যাডারগণ। ২০১৩ সালের ৬ মে'তে ঢাকার শাপলা 
চত্বরে তো সেটিই ঘটেছিল। আলো জ্বালালে অন্ধকার অবশ্যই দুর হয়, সত্যের আগমনে তেমনি নির্মূল হয় মিথ্যা ও মিথ্যার 
প্রচারকগণ। ইসলামের আগমনে সমগ্র আরবভূমি ও তার আশেপাশের দেশে তো সেটিই হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি 
ঘটেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশটিতে ইসলাম ও ইসলামের পক্ষের শক্তি আজ পরাজিত। বরং প্রবল ভাবে বেঁচে আছে 
মিথ্যা। শতকরা ৯১ ভাগ মুসলিমের দেশটিতে মিথ্যার প্রচারকগণ নির্মল না হয়ে বরং বিজয়ীর বেশে প্রতিষ্ঠিত। বেড়েছে 
সত্য নির্মূলের বিশাল আয়োজন। মিথ্যার এরূপ প্রবল ভাবে বেঁচে থাকাটি সুস্পষ্ট পয়গাম দেয়। সেটি বাঙালী মুসলিমদের 
ব্যর্থতার। 


ষড়যন্ত্র দেশী ও বিদেশী শত্রুর 


একাত্তরে ভারতের বিজয় এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ বহু। তবে প্রধান কারণটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা 
সামরিক ছিল না। পাকিস্তানের চেয়ে জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বহু দেশে যুগ যুগ বেঁচে আছে। সংকট 
কি ভারতে কম? ৬ লক্ষ সৈনিক নিয়ে ভারত ২০ বছরের অধিক কাল আটকা পড়ে আছে কাশ্মীরে। সেখানে প্রতিটি 
সড়ক, প্রতিটি গ্রাম ও প্রতিটি সরকারি অফিস দিবারাত্র পাহারা দিতে হয়। সেখান থেকে তারা বেরুনোর রাস্তা পাচ্ছে না। 
দুই লক্ষ ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরামে। দেশটির শতিশ গড়, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং 
অন্ধপ্রদেশে লাগাতর যুদ্ধ চলছে হাজার হাজার মাওবাদীদের সাথে। ভারতকে প্রতিটি দিন বাঁচতে হচ্ছে এরূপ লাগাতর যুদ্ধ 
নিয়েই। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক বেষম্যও ছিল না। দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বা 
প্রশাসনিক বেষম্যগুলি বরং জন্মকালে তথা ১৯৪৭ সালে আরো বেশী ছিল। ১৯৭১'য়ে এসে ১৯৪৭'য়ের বৈষম্য বরং অনেক 
কমে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টে পর্ব পাকিস্তানীদের বেশী সিট থাকায় দেশটি 
শাসন ক্ষমতায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বেড়েছিল। ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এ রাষ্ট্রটির উপর 
বাঙালী মুসলিমদের দায়িত্ব পালন ও প্রভাব বিস্তারের বিশাল সুযোগ এসেছিল। সুযোগ এসেছিল শুধু মুসলিম উম্মাহর 
রাজনীতিতে নয়, বরং বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকা পালনের। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণ ছিল সে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিকে আরো মজবুত করায়। কিন্তু বাঙালী মুসলিমের শক্রগণ সেটি চায়নি। তারা ধাবিত করেছে একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধের 
দিকে। সমগ্র পাকিস্তানীদের না হোক, অন্ততঃ বিশাল বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে গোলাম করার মধ্যেই ভারতের ন্যায় 
শত্রপক্ষ বিশাল লাভ দেখেছিল। একাত্তরের যুদ্ধ ছিল সে ষড়যন্ত্রের ফসল। শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের সহযোগিতার 
কারণেই ভারত একাত্তরের যুদ্ধজয়ের ষোল আনা ফসল নিজ ঘরে তুলতে পেরেছে। 


পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে মূলত দুটি কারণে । এক). স্বায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শক্রগণ চায়নি দেশটি বেঁচে থাকুক। 
সে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে পুরা ফায়দা নিয়েছে দেশটির আজন্ম শত্রু ভারত। দুই). ইসলামের মৌল শিক্ষা থেকে 
দেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের গভীর বিচ্যুতি। ইসলাম থেকে দুরে সরা এসব ব্যক্তিবর্গ পরিণত হয় 
শক্রশক্তির ট্রোজান হর্সে। ১৯৪৭ সালে বাঙালী মুসলিমের চেতনায় ইসলামের যে প্রভাব ছিল সেটি বিলুপ্ত হয় ১৯৭১ 
সালে। ইসলাম থেকে দূরে সরার কারণেই ভারতীয় পৌত্তলিক কাফেরদেরকে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করে। মুসলিম ইতিহাসে 
যখনই এরূপ গহিত কর্মটি ঘটেছে, তখনই আযাব এসেছে। ইসলামের অর্থ শুধু নামায-রোযা, হজ-যাকাত নয়; স্রেফ 
মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাও নয়। সেটি যেমন প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্ববোধ,তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রজুড়ে ইসলামের 


প্রতিষ্ঠা। এমন চেতনায় মুসলিম দেশকে খণ্ডিত করা হারাম। মগজ যখন ইসলামশণ্য হয় তখন সে মগজ সহজেই অধিকৃত 
হয় সেক্যুলারিজম, জাতীয়তাবাদ, সোসালিজম, কম্যুনিজম, নাস্তিকতাবাদের ন্যায় নানা কুফরি মতবাদে । বাঙালী 
জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টঈদের জীবনে তো সেটিই ঘটেছে। এরূপ অধিকৃতির ফলেই বিলুপ্ত হয়েছে ইসলামের প্রতি 
অঙ্গীকার। তখন বিলুপ্ত হয়েছে প্যান-ইসলামীক মুসলিম ভাতৃত্ব। এটি ছিল বাঙালী মুসলিমের আদর্শিক বা ধর্মীয় ব্যর্থতা 
-বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাকর্মীদের। ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে নেতাকর্মীদের দূরে সরার কারণে শক্ত রাষ্ট্র 
ভারতকে মাঝ খানে রেখে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাই দুঃসাধ্য ছিল। মুসলিমদের মূল বাঁধনটি 
ঈমানের; ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিকতার নয়। ঈমানের এ বাঁধনটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে সিমেন্টের কাজ করে। 
পুলিশ,সেনাবাহিনী বা বিমান যোগাযোগ দিয়ে এ বন্ধনটি যেমন গড়া যায় না, তেমনি বাঁচানোও যায় না। এমন একটি 
ঈমানী বাঁধনের কারণেই উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানিয়া খেলাফতের আমলে রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষায় খলিফার 
সেনাদলকে দেশের ভিতরে যুদ্ধ লড়তে হয়নি। যুদ্ধগুলি হয়েছে সীমান্তের বাইরে কাফের শক্রদের বিরুদ্ধে। কিন্তু জনগণের 
জীবনে ইসলামের প্রভাব যখনই কমেছে তখনই কঠিন হয়েছে ইসলামী উম্মাহর সংহতি ধরে রাখা। 


বিচ্ছিন্নতা ইসলাম থেকে 


ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিকতার বন্ধন মুসলিমদের মধ্যে শুধু বিচ্ছিন্নতাই বাড়ায় না, বিচ্ছিন্নতা বাড়ায় ইসলামের মূল 
শিক্ষা থেকেও।এভাবেই বিভক্ত, দুর্বল ও অধিকৃত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ। বাঙালী মুসলিমদের মাঝে এ রোগটি ১৯৪৭ 
সালে ছিল না। কিন্তু সেটিই মহামারি রূপে দেখা দেয় ১৯৭১'য়ে। তাই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মুসলিমগণ একটি 
শক্তিরপে আত্মপ্রকাশ করলেও বিপরীতটি ঘটেছে ১৯৭১ সালে। দেহ থেকে হৃৎপিগকে আলাদা করলে দেহ বাঁচে না। 
আধ্যাত্মিক জীবনের হৃৎপিন্ডটি হলো আল্লাহর উপর ঈমান। ঈমানদারকে তাই প্রতিক্ষণ বাঁচতে হয় মনের গভীরে মহান 
আল্লাহতায়ালার উপর গভীর বিশ্বাস তথা ঈমানকে ধারণ করে। আর ব্যক্তির মন ঈমানপর্ণ হলে তার চেতনা,রাজনীতি, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি ও যুদ্ধবিগ্রহে ইসলামের প্রভাব পড়তে বাধ্য। মুসলিম রাষ্ট্রের কাজ স্রেফ রাস্তাঘাট গড়া,স্বাস্থ্যসেবা বা 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়,বরং জাহান্নামে আগুণ থেকে জনগণকে বাঁচানো। সে জন্য প্রয়োজন, জনগণের মাঝে পবিত্র 
কোরআনের জ্ঞানকে গভীরতর করা এবং সে জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামের সাথে জনগণের সম্পর্ককে মজবুত করা। 
ইসলামের সাথে সংযোগটি মজবুত হলে মুসলিমদের মাঝে এক্য এবং সে সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতিও মজবুত হয়। 
আলোকিত জনগণ তখন শক্ত শক্তির হামলা থেকে রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষা দেয়।সে কাজটি না হলে জনগণ ব্যর্থ হয় ইসলাম ও 
মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষের শক্তি রূপে বেড়ে উঠতে। সে ব্যর্থতাই প্রকট হয়েছে পাকিস্তানে ।পাকিস্তানের বিভক্তির মূল কারণটি 
তাই দেশের রাজনৈতিক নেতাকমীদের ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্নতা। ইসলাম থেকে সে বিচ্ছিন্নতার কারণে বাঙালী মুসলিমের 
অর্থ, শ্রম ও রক্ত ব্যয় হয়েছে নিজ দেশকে খণ্ডিত করার কাজে । তাতে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির উৎসব বাড়বে -সেটিই কি 
স্বাভাবিক নয়? 


সুস্থ রাজনীতির লক্ষ্যটি সব সময়ই কল্যাণকামী ও সুদুর প্রসারী। সে রাজনীতির লক্ষ্য কোন ব্যক্তি বা দলকে ক্ষমতায় 
বসানো নয়, বরং লক্ষ্য এখানে শত শত বছরের জন্য কোটি কোটি নাগরিকের জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। উদ্দেশ্য, 
দেশবাসীকে ঈমানী দায়ভার নিয়ে বেঁচে থাকায় অভ্যস্ত করা। রাজনীতিতে মুসলিমের দুরদুষ্টির বিষয় তো এটিই। কোন 
নির্বাচনি বিপর্যয় বা কোন আন্দোলনের ব্যর্থতা -সে দুরদুষ্টি থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ব্যক্তি বা দলের চেয়ে দেশের 
স্বার্থ অনেক বড়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। কিন্তু একাত্তরে সেটি ঘটেনি, বরং ঘটেছে 
বিপরীতটি। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার বিষয়টি সেদিন গুরুত্ব পায়নি। বাঙালী মুসলিমের কল্যাণের বদলে গুরুত্ব 
পেয়েছে মুজিবের ন্যায় এক বাকশালী স্বেরাচারীকে ক্ষমতায় বসানোর বিষয়টি। পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে-বিপক্ষে 
জনগণকে ভাববার ও তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। ক্ষমতালোভী মুজিব স্রেফ ক্ষমতার লোভে 
দেশকে ধাবিত করে যুদ্ধের দিকে। কোন রূপ আলাপ-আলোচনা না করেই ভারতের ন্যায় চিহ্নিত শত্রুকে দেশের অভ্যন্তরে 
যুদ্ধের জন্য দাওয়াত দেয়। এবং প্রশিক্ষণের জন্য দলীয় কর্মীদের তুলে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। মুজিবের এরূপ 
হটকারিতার কারণেই প্রতিষ্ঠা পায় সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের অধিকৃতি। 


শত্রুর বিজয় নিয়ে উৎসব! 


ইসলাম থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিপদটি সব সময়ই ভয়াবহ।তাতে বিলুপ্ত হয় ইসলাম ও মুসলিম কল্যাণের প্রতি 
অঙ্গীকার। মুসলিম ভূমি তখন অধিকৃত বা খণ্ডিত হলেও ইসলামচ্যুৎ ব্যক্তিদের মনে সামান্যতম দুঃখ জাগে না। বিবেকে 
সামান্যতম ক্রন্দনও উঠেনা। বরং কাফেরদের বিজয় বাড়াতে তারা নিজ শ্রম, নিজ মেধা ও নিজ প্রাণের বিনিয়োগ করে। 
ইসলামের প্রতি এমন অঙ্গীকারহীনতায় কি মুসলিম দেশের সংহতি বাঁচে? শক্রশক্তির হামলার মুখে অঙ্গীকারহীন মুসলিম 
তখন নিরব দর্শকে পরিণত হয়। কাফের শক্তির বিজয়ও তখন নিজেদের বিজয় মনে হয়। অনেকে বরং শক্রশক্তির অস্ত্র 
কাঁধে নিয়ে মুসলিম হত্যায় নামে। মুসলিম ইতিহাসে সেটি বার বার দেখা গেছে। এরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীতে 
যোগ দিয়ে উসমানিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং ইরাক ও ফিলিস্তিনের উপর ব্রিটিশদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা 


করে। ইসলামচ্যুৎ এমন ব্যক্তিগণই ১৭৫৭ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে ইংরেজদের সাথে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ডেকে আনে। অমুসলিমদের সাথে সহযোগীতা এভাবেই বার বার 
বিপন্ন করেছে মুসলিম ভূমির স্বাধীনতা। মুসলিমগণ তখন ব্যর্থ হয় ওপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে বাঙালী মুসলিমগণ ভেবেছিল দেশ রক্ষার দায়িত্বটি স্রেফ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর সেনাবাহিনীর; 
জনগণের কাজ স্রেফ নিজ নিজ চাষাবাদ, পশুপালন ও পানাহার নিয়ে বাঁচা। এমন চেতনায় লাভবান হয়েছিল ব্রিটিশ 
সান্ত্রাজ্যবাদীগণ; এবং তাতে জনশণ্য হয়েছিল জিহাদের ময়দান। অথচ মুসলিম ভূমিতে কাফের সেনাবাহিনীর হামলা 
রুখাটি নির্ভেজাল জিহাদ। এবং জিহাদের সে দায়ভারটি প্রতিটি নাগরিকের। 


দার্শনিক কবি ইকবাল বলেছিলেন, “দ্বীন আগার জুদা হোতা হ্যায় সিয়াসতছে র'্যাহ্যাতা হ্যায় চেঙ্গিজী।” অনুবাদঃ “ধর্ম যদি 
পৃথক হয় রাজনীতি থেকে, তবে থেকে যায় শুধু চেঙ্গিজের বর্বরতা।” সেটির প্রমাণ, মুজিবের ধর্মবিবর্জিত রাজনীতি। তার 
রাজনীতিতে ধর্ম যেমন বাঁচেনি, তেমনি মানবতাও বাঁচেনি। বরং তীব্রতর হয়েছে বর্বরতা। সে বর্বরতায় কবরস্থ হয়েছে গণতন্ত্র 
ও মৌলিক মানবিক অধিকার। সে বর্বরতা বাড়াতে বরং বিশাল রক্ষিবাহিনী গড়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাকশালী স্বেরাচার। 
এরূপ বর্বরতার মাঝে কি ইসলাম বাঁচে? বাঁচে কি ইসলামী মূল্যবোধ? বাঁচে কি মুসলিম রাষ্ট্র এবং তার সমাজ, সভ্যতা ও 
সংহতি? দেশ কি তখন বিজয়ের গৌরব পায়? বরং পরাজয়, গ্লানি ও জিল্লতিই নিয়তি হয়। তাই একাত্তরে শুধু পাকিস্তানের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি, বিপন্ন হয়েছে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়েছে ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণের প্রয়াস। 
ধুলিসাৎ হয়ে যায় উপমহাদেশের মুসলমানদের ১৯৪৭ সালের স্বপ্ন। ইসলামের শত্রপক্ষ তো ইসলাম ও মুসলিম শক্তির বিনাশে 
এমন বাকশালীদেরকে পার্টনার রূপে পেতে চায়। এ কারণেই ইসলামের শক্রপক্ষের কাছে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা এতো 
প্রিয়। এজন্যই দিলি, ওয়াশিংটন, লন্ডন বা মস্কোর শাসক মহলে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তাদের লবিং করতে হয় না। নিজ 
থেকেই তারা বরং তাদেরকে নিঃশর্ত সমর্থণ দেয়। সেটি যেমন একাত্তরে দিয়েছিল, এখনো দেয়। ইসলামের শক্রগণ তাদের 
শত্রুদের চিনতে ভূল করে না;:এবং ভূল করে না নিজেদের মিত্রদের চিনতেও। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ তাই ইসলামের শত্রুদের 
নজর কেড়েছে। তাদের কাছে বর্বর স্বেরতন্ত্র কোন সমস্যা নয়, বরং মুসলিম ভূমিতে ইসলামী শক্তির নির্মূলে এরূপ নিষ্ঠুর 
শক্তিই তাদের পরম কাম্য। মুসলিম বিশ্বজুড়ে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যা পেয়েছে তো তেমন একটি গরজেই। মিশর, 
লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়ার ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে স্বেরাচারী শাসকদের হটানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেটিও তারা 
সফল ভাবে থামিয়ে দিয়েছে। একই রূপ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের শক্রপক্ষ বাংলাদেশেও মুজিবামলের সে স্বৈরাচারকে 
আবার ফিরিয়ে এনেছে। সত্য আবিষ্কারে ব্যর্থতা এভাবেই জনগণের উপর মিথ্যা ও মিথ্যার অনুসারিদের বার বার বিজয় দান 
করে। 


অধ্যায় পঁয়ত্রিশঃ সাতচল্লিশের অর্জন ও একাত্তরের অর্জন 


মূল্যায়নে ব্যর্থতা 


বাঙালী মুসলিমের নিদারুন ব্যর্থতাটি যেমন সাতচল্লিশের স্বাধীনতার মূল্যায়নে,তেমনি একাত্তরের বিচারে। একাত্তর নিয়ে 
বাংলা ভাষায় বহুবই লেখা হলেও খুবই কম লেখালেখি হয়েছে সাতচল্লিশের অর্জন নিয়ে। অথচ ইখতিয়ার মহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো ১৯৪৭/য়ের স্বাধীনতা 
লাভ। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হবার পর এটিই ছিল বাংলার মুসলিম ইতিহাসে প্রথম ও সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। সাতচল্লিশের সে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা না বলার কারণটি নিরেট অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বিবেকহীনতা। 
এর পিছনে যেমন বিচারবোধ নাই, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক সততাও নাই। বরং আছে বাংলার মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 
অর্জনকে অস্বীকারের চেষ্টা। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বস্তুত এটিই হলো সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি। যারা 
দেশটিকে দুর্বুত্তিতে ৫ বার বিশ্বের শীর্ষে পৌঁছে দিল, তাদের সে দুর্বৃত্তিটি যে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বিশাল ভাবে হবে না 
-সেটিই বা কীরূপে আশা করা যায়? দেশে যখন দূর্নীতির প্লাবন আসে তখন প্লাবনের পানির ন্যায় সেটিও সর্বত্র প্রবেশ 
করে। রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রশাসন, পরিবার ও আইন-আদালতের ন্যায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তখন মিথ্যাচারের 
প্লাবন আসে। 


উনিশ শ' সাতচল্লিশের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা না বলার কারণটি শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে নিরেট 
স্বার্থপরতা । রয়েছে ১৯৪৭"য়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের বিরুদ্ধে গভীর ঈর্ষা। ঈর্ধার কারণ, সাতচল্লিশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিব ছিলেন না। আওয়ামী লীগের হাতেও সেটি ঘটেনি। আওয়ামী বাকশালীদের নীতি হলো, 
ইতিহাসের যে ঘটনায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নাই, বাঙালীর ইতিহাসে সে ঘটনার কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না -তা 
যত গুরুত্বপর্ণই হোক। ১৯৪৭/য়ের স্বাধীনতার নেতা ছিলেন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ফলে সে স্বাধীনতাকে 
স্বাধীনতার বললে বাঙালীর ইতিহাসে অবাঙালী কায়েদে আযমের জন্যও স্থান ছেড়ে দিতে হয়। একজন অবাঙালীকে 
বাঙালীর ইতিহাসে স্থান দেয়া তো বাঙালী জাতীয়তাবাদের নীতি নয়। সেটি স্বৈরাচারের নীতিও নয়। স্বৈরাচারীরা 


সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও অধিকৃতি চায়। স্বৈরাচারের থাবা পড়ে তাই বুদ্ধিবৃত্তি চেতনা ও ইতিহাসের অঙ্গণেও। 
এজন্যই স্বৈরাচারী শাসকগণ পরিকল্পিত ভাবে জনগণের স্মৃতি বিলুপ্তি ঘটায়; এবং সেকাজে ব্যবহার করে ইতিহাসের 
গ্রন্থকে। তাই যে বাঙালী মুসলিমগণ এক কালে দেশের নগর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে ১৪ই আগস্টের দিনে পাকিস্তান জিন্দাবাদ 
ধ্বনি তুলে মিছিল করতো, জিন্নাহর নামে কবিতা লিখতো, এমন কি নিজ সন্তানের নাম জিন্নাহ রাখতো -তাদেরকে 
সাতচনল্লপিশের সে স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৪৭'য়ের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বললে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার জনক বা 
জাতির পিতা বলার সুযোগ থাকে না। যুক্তি থাকে না, শেখ মুজিব ও তার বাকশালী ক্যাডারদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাঙালী বলার। এবং দলিল থাকে না, বাংলার ইতিহাস থেকে কায়েদে আযম ও মুসলিম লীগকে বিলুপ্ত করার। তবে এরূপ 
স্মৃতি বিলুপ্তি ঘটানোর পিছনে ভারতের স্বার্থটিও বিশাল। বাংলাদেশীদের মন থেকে ১৯৪৭/য়ের স্বাধীনতা ভুলিয়ে দিতে না 
পারলে ১৯৭১'য়ের যুদ্ধে বিজয় ও স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য তাদের মনে ভারতের কৃতিত্ব বাড়ে না। ভারতের কাছে তখন 
অনাগত ভবিষ্যতের জন্য নতজানু দায়বদ্ধ করার দলিলও থাকে না। থাকে না, সে দায়বদ্ধতার বাহানায় ভারতকে নানারূপ 
সুযোগ-সুবিধা দানের পক্ষে যুক্তি। একাত্তরকে নিয়ে এভাবে নানা ষড়যন্ত্র বাঙালী মুসলিমদের আষ্টেপিষ্টে ঘিরে ধরেছে।তাই 
পরিকল্পিত ভাবেই ইতিহাসের বইয়ে ১৯৪৭"য়ের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা রূপে স্থান দেয়া হয়নি। ১৯৪৭"য়ের স্মৃতিকে 
আস্তাকুড়ে ফেলে সবটুকু জুড়ে তাই ১৯৭১'য়ের স্মৃতি। এটি যেমন ভারতীয় প্রকল্প, তেমনি বাঙালী জাতীয়তাবাদী 
সেক্যুলারিস্টদের প্রকল্প। এরূপ নিরেট স্বার্থপরতার কারণে অতিশয় কুৎসিত দুর্বৃত্তি ঘটেছে শুধু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নয়, 
বরং দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় ও ত্ততে। 


সাতচল্লিশের অর্জন 


ইখতিয়ার মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর বাঙালী মুসলিমের জীবনে ১৯৪৭/'য়ের স্বাধীনতা অর্জনটি যে 
সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল -তার পিছনে অসংখ্য যুক্তি। যে স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে বাঙালীর এতো গর্ব -সাতচল্লিশের 
স্বাধীনতা না এলে সেটিও কি সুষ্টি হত? তখন বাঙালী মুসলিমের অবস্থাটি হতো অবিকল ভারতীয় মুসলিমদের মত। 
ভারতে প্রায় ২০ কোটি মুসলিমের বাস -যা বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে বেশী। কিন্তু তাদের জীবনে 
বিগত ৬৮ বছরেও কি স্বাধীনতা এসেছে? তাদের জীবনে শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনীতিতে উন্নয়ন দূরে থাক, জানমালের 
নিরাপত্তাটুকুও তো বাড়েনি। একমাত্র ঢাকা শহরে যতজন মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, কৃষিবিদ, 
আইনবিদ, হিসাবরক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সামরিক অফিসার, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রিধারির বসবাস, ভারতের ২০ কোটি মুসলিম কি তার অর্ধেকও তৈরী করতে পেরেছে? বাঙালী মুসলিমের এ অর্জনটি 
১৯৪৭য়ে পাকিস্তান সৃষ্টির কারণে। তাদের সংখ্যা তো করাটী বা লাহোরের মত শহরে আরো বেশী। এমন কি সেক্যুলার 
মানদন্ডেও তো বাঙালী মুসলিমদের এ অর্জনটি বিশাল। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ মুসলিম হলে কি হবে 
সরকারি চাকুরিতে তারা শতকরা মাত্র ৩ ভাগের কাছাকাছি। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের মুসলিমগণ 
-সে সাথে বাঙালী মুসলিমগণ যতটা দ্রুত সামনে এগুনোর সুযোগ পায় -ভারতের মুসলিমগণ কি সেটি কল্পনা করতে 
পারে? যে সুযোগটুকু ভারতীয় মুসলিমগণ ইংরেজ আমলে পেত সেটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছে। বরং হিন্দু গুণ্ডাদের হাতে 
তাদের জান-মাল আজ জিম্মি। সেদেশে গরুর জীবনে নিরাপত্তা আছে; কিন্তু সে নিরাপত্তা ভারতীয় মুসলিমের নেই। 
তাদের শুধু প্রভু বদল হয়েছে, কিন্তু গোলামী থেকে আদৌ মুক্তি মেলেনি। শাসকের আসনে বসেছে ইংরেজদের বদলে উগ্র 


মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ। 


তবে মুসলিমগণ রাষ্ট্র গড়ে কি শুধু বৈষয়িক প্রয়োজনে? বরং পরিপূর্ণ ইসলাম পালন ও ইসলামী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের 
প্রয়োজনে। সেটি নিজ তাহজিব-তমুদ্দন ও শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠার প্রয়োজনে । অমুসলিম দেশে মুসলিম জনসংখ্যা যত 
বেশীই হোক -সে সামর্থ্য কি তাদের সৃষ্টি হয়ঃ এজন্যই অমুসলিম দেশে মুসলিমের সংখ্যা যত অধীকই হোক সেখানে 
মুসলিম সভ্যতা নির্মিত হয় না। সে জন্য তো রাষ্ট্রের ড্রাইভিং সিটে নিষ্ঠাবান মুসলিমের বসার প্রয়োজন হয়। সে যুক্তিতেই 
মুসলিমগণ ১৯৪৭'য়ে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। এজন্যই নিশ্চিত বলা যায়, মুহম্মদ ঘোরির হাতে দিল্লি বিজয়ের 
পর ভারতের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে পাকিস্তানের সৃষ্টিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বাঙালী 
মুসলিমের অবদানটি ছিল ভারতের অন্য যেন এলাকার মুসলিমদের চেয়ে অধিক। মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল ঢাকায়; 
এবং মুসলিম লীগের মূল রাজনৈতিক ঘাঁটিটি ছিল বাংলায়। বাঙালী মুসলিমদের রক্তদান ও সক্রিয় অংশগ্রহনের কারণেই 
প্রতিষ্টা পায় তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। সে দেশটির দুইবার রাষ্ট্রপ্রধান ও তিনবার প্রধানমন্ত্রীর পদেও 
বসেছিল বাংলার মুসলিম। বাংলার মুসলিম ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এর আগে অন্যদেশ শাসন দুরে থাক, 
নিজ দেশের শাসনক্ষমতায় বসার সুযোগও তারা পায়নি। বাংলার পাল রাজাগণ বাঙালী ছিল না, সেন রাজারাও বাঙালী 
ছিল না। বাংলার সুলতানগণও বাঙালী ছিল না। অথচ ১৯৪৭'য়ের পর বাঙালী মুসলিম বাংলাদেশের চেয়ে ৫ গুণ বৃহৎ 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পায়। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে বাংলার মুসলিম ভূমিতে যত 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কলকারখানা নির্মিত হয়েছে তা দেশেটির সমগ্র ইতিহাসের কোন কালেই হয়নি। দেশটির 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক রূপে সুযোগ এসেছিল মুসলিম বিশ্বে এবং সে সাথে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আদায়ের। 


বাঙালী মুসলিমের সমগ্র ইতিহাসে এটিই হলো প্রকৃত স্বর্ণযুগ। বাঙালী মুসলিমগণ আর কোন কালেই সে সুযোগ পায়নি। 
অথচ সেকু্যুলারিস্টদের রচিত গ্রন্থে সাতচন্লিশের সে বিশাল অর্জন নিয়ে কোন বক্তব্য নাই। 


ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, যেখানেই মুসলিমের বেড়ে উঠার সম্ভাবনা, সেখানেই শয়তানি শক্তির ঘোরতর ষড়যন্ত্র। 
বাঙালী মুসলিমের সে সুদিন শত্রুদের ভাল লাগেনি। বাংলার মুসলিম ভূমিকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি ও ভারতের অধিকৃত 
ভূমি রূপে দেখাতেই তাদের আনন্দ। ফলে শুরু হয় লাগাতর ভারতীয় ষড়যন্ত্র শেখ মুজিব ছিলেন সে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ, দেশের স্বাধীনতার নয়। বাঙালী মুসলিমদের পরাধীন করা ও তাদের সম্পদ লুগ্ঠনের ভারতীয় প্রকল্প 
১৯৪৭ সালে সফল হয়নি, কিন্তু সেটিই সফল হয় ১৯৭১ সালে। কারণ, ১৯৪৭'য়ে তারা নিজেদের প্রকল্প বাস্তবায়নে মুজিব 
বা আওয়ামী লীগকে পায়নি। কিন্তু একাত্তরে পেয়েছে। তাছাড়া সাতচন্লিশের মুসলিমগণ চিন্তা-চেতনায় একাত্তরের চেয়ে 
ভিন্নতর ছিল। তখন তাদের মাঝে ছিল ইসলামের প্রতি গভীর অঙ্গীকার।তারই প্রমাণ, বলকান যুদ্ধে খলিফার সাহায্যে 
বাঙালী মুসলিমগণ ঘরে ঘরে মুষ্টির চাউলের হাঁড়ি বসিয়েছিল। তাদের মাঝে ছিল ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে 
অন্য ভাষা ও অন্য দেশের মুসলিমদের সাথে একাত্ম হওয়ার গভীর আগ্রহ। অথচ সে সময়ও তাদের সামনে বাঙালী 
জাতিয়তাবাদের রাজনীতি ছিল। ছিল স্বদেশীদের সন্ত্রাস; ছিল কংগ্রেসী সেক্যুলারিস্ট ও কম্যুনিস্টদের রাজনীতি। কিন্তু 
তারা সে রাজনীতি সজ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। বরং ইসলামের প্রতি অঙ্গিকারের রাজনীতিতে অবাঙালী মুসলিমদের সাথে 
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেমেছিলেন। পাকিস্তানের সৃষ্টি ছিল মূলত ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি 
অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনীতির বিজয়। এদেশটির জন্ম এবং বেঁচে থাকার পিছনে ইসলামই ছিল একমাত্র শক্তি। আওয়ামী লীগ 
ও তার মিত্র সেক্যুলার বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বড় সাফল্য হলো।দেশটির প্রাণশক্তি জোগানোর মূল শিকড়কেই তারা 
ধ্বসিয়ে দিয়েছে। ইসলাম থেকে দূরে সরার সে পেক্ষাপটে আসে ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে । সে নির্বাচনে আসে ভারতের বিশাল 
বিনিয়োগ। ভারতীয় অর্থ, ভারতীয় বেতার ও হিন্দু ভোট -এসবই ছিল মুজিবের পিছনে। সে বিশাল ভারতীয় বিনিয়োগের 
ফলেই আওয়ামী বাকশালীগণ ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে সফল হয় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের নিজেদের 
ভারতমুখি নৌকায় তুলতে। ফলে অসম্ভব হয় পাকিস্তানের বেঁচে থাকা। সিকিমের নির্বাচনে লেন্দুপ দর্জির বিজয়ে যেমন সে 
দেশটির স্বাধীনতাই বিলুপ্ত করে, তেমনি মুজিবের বিজয় বিলুপ্ত করে ১৯৪৭ সালে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল। এবং 
দেশটিকে তুলে দেয় ভারতের কোলে। সাধারণ নির্বাচনও যে শক্রর হাতে ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হতে পারে -এ 
হলো তার নজির। বাঙালী মুসলিমের ইতিহাসে এটি এমন এক বিশাল ব্যর্থতা যা শত শত বছর পরও বার বার আলোচিত 
হবে। 


শুরুটি একাত্তরে নয় 


বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু একাত্তরে এবং সেটি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে -এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ের 
এক বিশাল মিথ্যা। এ মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে ১৯৪৭/য়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে যেমন উপেক্ষা করা হয়েছে, তেমনি 
উপেক্ষিত হয়েছে তিতুমীরের জিহাদ, বাংলার ফকির বিদ্রোহ, হাজি শরিয়াতুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনের ন্যায় স্বাধীনতা 
যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাস। বাঙালী মুসলিমের জীবনে স্বাধীনতার লড়াইয়ের শুরু সেদিন থেকেই যেদিন ওপনিবেশিক ব্রিটিশ 
সাম্ত্রাজ্যবাদীদের হাতে সে স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়েছিল। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের উপর কাফের শক্তির অধীনতা 
কবুল করে নেয়াটাই হারাম। পবিত্র কোরআনের সে বিধানটি সে যুগের ঈমানদারগণও বুঝতো। তাই ধর্মপ্রাণ বাঙালী 
মুসলিমগণ হাতের কাছে যা পেয়েছে তা দিয়েই সাধ্যমত স্বাধীনতার লড়াইটি চালু রেখেছে। এটি স্রেফ যুদ্ধ ছিল না, ছিল 
পবিত্র জিহাদ। মুজাহিদগণ সে যুদ্ধটি লড়েছেন কখনো অস্ত্র হাতে, কখনো দর্শন ও বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে,কখনো বা ভোটে। 
ইংরেজ ও তাদের মিত্র হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে হাজী তিতুমীর সে লড়াই শুরু করেছিলেন বাঁশের কেল্লা গড়ে। সে 
জিহাদে তিনি নিজে শহীদ হয়ে গেছেন। সে আমলে ওপনিবেশিক ব্রিটিশ ও হিন্দু জমিদারদের কাছে তিনিও মৌলবাদি 
সন্ত্রাসী ভিন্ন অন্য কিছু ছিলেন না। কাফের শক্তির ক্রীড়ানক হওয়া কোন কালেই মুজাহিদদের রীতি নয়। তারা কাফের 
দেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয় না, তাদের অস্ত্র কাঁধে নিয়ে যুদ্ধেও নামে না। কারণ কাফেরদের অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বে 
যে যুদ্ধটি হয় সেটি নিতান্তই কাফেরদের যুদ্ধ, তা কখনোই মুসলিমের পবিত্র জিহাদ হয় না। একাত্তরের যুদ্ধটি একারণেই 
ছিল নির্ভেজাল ভারতীয় যুদ্ধ। তাই সে যুদ্ধে বহু বাঙালী জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী, নাস্তিক যোগ দিলেও কোন আলেমকে 
অংশ নিতে দেখা যায়নি। অথচ মুসলিম ইতিহাসের প্রতিটি জিহাদে বিপুল সংখ্যায় দেখা গেছে হাজী তিতুমীরের ন্যায় 
আলেমদের। 


প্রকৃত মুসলিমের কাজ নিছক প্রাণে বাঁচা নয়; স্রেফ রাষ্ট্র নির্মাণও নয়। তার বাঁচা, যুদ্ধ করা ও রাষ্ট্র নির্মাণের মধ্যেও পবিত্র 
মিশন থাকে। সেটি ইসলামকে বিজয়ী করা ও মহান আল্লাহতায়ালার নামকে বড় করার মিশন। ইসলামী আদর্শ নিয়ে মাথা 
তুলে দাঁড়ানো এবং সে সাথে সামনে এগুনোর লড়াইটি তাই মুমিনের জীবনে প্রতি মুহুর্তের। পরাধীন দেশে ব্যক্তি, সমাজ ও 
রাষ্ট্রীয় অঙ্গণ জুড়ে পরিপূর্ণ ইসলাম পালন ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? অথচ মুসলিমকে তো বাঁচতে হয় সে মিশন 
নিয়ে। মুমিনের জীবনে স্বাধীনতার লড়াই এজন্যই এক বিরামহীন লড়াই। এ লড়াইটি স্রেফ মানচিত্র গড়া নয়, বরং 
শয়তানী শক্তির অধিকৃতি থেকে আল্লাহর ভূমিকে মুক্ত করার। শত্রুর অধিকৃত ভূমিতে কি শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা যায়? হিন্দু 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ভেঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এজন্যই অপরিহার্য ছিল। এমন লড়াইয়ে আত্মনিয়োগের 
মধ্য দিয়েই প্রতি মুহুর্তে পরীক্ষা হয় ব্যক্তির ঈমানের -তথা আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে তার নিজ অঙ্গিকারের। এরূপ অবিরাম 
লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসনামলে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সবচেয়ে সফল যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। তবে 
সেটি সশস্ত্র যুদ্ধ ছিল না; ছিল রাজনৈতিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক। এক পক্ষে ছিল সেক্যুলার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও 
তার মিত্ররা। তাদের লক্ষ্য ছিল,ভারতীয় জাতীয়তার পরিচয় নিয়ে এক অখণ্ড ভারত নির্মাণ। ভারতের মুসলিমগণ সে 
কংগ্রেসী প্রকল্প বর্জন করে। কারণ তারা বুঝতো, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনাধীনে শরিয়তী প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর 
শরিয়তের প্রতিষ্ঠা ছাড়া কি ইসলাম পালন হয়? ফলে বোধগম্য কারণেই সে পথটি মুসলিমদের ছিল না। এর বিপরীতে 
ছিল প্যান-ইসলামী চেতনা -যার ভিত্তিতে ভারতের নানা ভাষাভাষি মুসলিমগণ একতাবদ্ধ হয়েছিল তাদের হৃত গৌরব 
ফিরিয়ে আনার। সেটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে আজ হোক কালো হোক শরিয়ত 
প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগটি সব সময়ই জীবন্ত থাকে। বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশগুলীতে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মূল 
বাধাটি আসে সেকুযুলারিস্টঈদের পক্ষ থেকে। কিন্তু অমুসলিম দেশে প্রবল প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফের 
জনগোষ্ঠী। 


১৯৪৭/য়ে বিজয়ের কারণ, ভারতীয় মুসলিমগণ সেদিন প্রায় প্রতি প্রদেশেই আলোকিত কিছু নেতা পেয়েছিল -যারা 
অন্ততঃ মুসলিম হওয়ার রাজনৈতিক দায়বন্ধতা বুঝতেন। তারা বুঝতেন নিজেদের মাঝে বিভক্তির ভয়াবহ বিপদ। হিন্দুদের 
রাজনৈতিক অভিলাষ এবং মুসলিম বিরোধী সহিংস ঘৃণাও তাদের অজানা ছিল না। জুটেছিল আল্লামা ইকবালের ন্যায় 
ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ বড় মাপের দার্শনিক নেতা। জুটেছিল মাওলানা মহম্মদ আলীর ন্যায় শক্তিশালী কলম যোদ্ধা । 
মিলেছিল সারা ভারতব্যাপী নেতৃত্বদানের জন্য কায়েদে আজমের ন্যায় দুরদর্শা রাষ্ট্রনায়ক। ক্ষমতার মোহ তাদেরকে বিভ্রান্ত 
করতে পারিনি। তাদের মনে ছিল উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য গভীর কল্যাণ-চিন্তা। ভাষা, বর্ণ, গোত্র, প্রাদেশিকতা ও 
আঞ্চলিকতার পরিচয় তাদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল খাড়া করতে পারিনি। বরং ক্ষুদ্রতার সে দেয়ালগুলি ভেঙ্গে তারা 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈমানের গভীর বন্ধন তথা একতা। সে একতা এবং মুসলিম কল্যাণে নেতাদের সে গভীর অঙ্গীকারই 
পৃথিবী পুষ্টে নামিয়ে এনেছিল মহান করুণাময় আল্লাহতায়ালার সাহায্য। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতেই সেদিন সম্ভব 
হয়েছিল বিনাযুদ্ধে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের নির্মাণ। অথচ মুসলিম বিশ্বে তখন বিভক্ত ও ক্ষুদ্রতর হওয়ার বাতিক। সে 
অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তখন প্রবেশ করেছে মুসলিম বিশ্বে। অভিন্ন ধর্ম, অভিন্ন ভাষা ও অখণ্ড ভূগোলের 
মুসলিম দেশ আরব ভূমি তখন বিভক্ত হয়েছে ২২ টুকরায়।ভেঙ্গে গেছে বিশাল উসমানিয়া খেলাফত। মুসলিম বিশ্বের ঠিক 
সে বিষাদপূর্ণ দিনে ভারতীয় উপমহাদেশের নানা ভাষার ও নানা বর্ণের মুসলিমগণ ১১ শত মাইলে বিভক্ত ভূ-খণ্ড নিয়ে 
একটি অভিন্ন দেশ গড়েছিল। এটি ছিল ভারতীয় মুসলিমদের বিশাল ও বিস্ময়কর অর্জন। মুসলিম বিশ্বে এ ছিল একতার 
মডেল। সেদিন এ নতুন রাষ্ট্রটির নির্মাণ কাজটি শুরু হয়েছিল নিতান্তই শুন্য হাতে। শুরুর সে দিনগুলিতে লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব 
ও ছিন্নমূল উদ্বান্ত প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এসেছিল ভারত থেকে। সেদিনের সে দুর্দিনে মিলেনি কোন বিদেশী সাহায্য। তারপরও 
পাকিস্তান সেদিন তলাহীন ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়নি। নেমে আসেনি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সেদিন উচ্ছিষ্ট খোঁজায় কোন 
ন্ষুদার্ত ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি এবং কাপড়ের অভাবে কাউকে জাল পড়তে হয়নি।অথচ 
এসবই হয়েছে মুজিবামলে -যদিও তখন হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য জুটেছিল। মহান আল্লাহতায়ালার 
সাহায্য এলে চরম বিপদের দিনেও মুসলিম জনগণ ইজ্জত নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় ও বিজয়ী হয়। অথচ সে ইজ্জত বা 
গৌরব একাত্তর-পরবর্তীতে বাড়েনি। 


বাঙালী মুসলিমের ব্যর্থতা 


বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যদের দোষক্রটি, অবিচার ও অনাচার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রাজনীতিতে বেড়েছে তাদের 
বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ গালিগালাজ -বিশেষ করে বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে, এবং সে সাথে বাঙালী 
পাকিস্তানপন্থিদের বিরুদ্ধে। যেন বাংলাদেশের সকল ব্যর্থতার জন্য একমাত্র তারাই দায়ী। কিন্তু আলোচনা নেই বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীদের বড় বড় ব্যর্থতা,নীতিহীনতা ও চারিত্রিক কদর্যতা নিয়ে। কেন তারা একাত্তরে ভারতীয় লুটেরাদের লুণ্ঠন 
থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও সম্পদ বাঁচাতে ব্যর্থ হলো -ইতিহাসে সে আলোচনাও নাই। হাজার হাজার কোটি 
টাকার বৈদেশিক সাহায্য লাভের পর কেন দেশে দুর্ভিক্ষ এলো এবং কেন সে দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মারা গেল -তা 
নিয়েও কোন বস্তনিষ্ঠ গবেষণা নাই। লক্ষ লক্ষ বিহারীদেরকে নিজ ঘর থেকে বের করে সেগুলো দখল নেয়া এবং 
তাদেরকে গৃহহীন করা কি মানবতা? জাতিসংঘের আইনে এটি তো যুদ্ধ-অপরাধ। বহুলক্ষ বাঙালী এ যুদ্ধ-অপরাধের সাথে 
জড়িত। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধেও কি সামান্যতম কোন শাস্তি হয়েছে? কোন সভ্যদেশে চোর-ডাকাত,খুনি ও সন্ত্রাসীদের 
সাথে কি এমন আচরণ করা হয়? একাত্তর নিয়ে বহু গ্রন্থ, বহু প্রবন্ধ, বহু গল্প-উপন্যাস ও বহু নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু 
কোথাও কি বিহারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এতোবড় অপরাধ নিয়ে কোনরূপ নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে? এই কি বাঙালী 
মুসলিমের চেতনার মান? বাংলাদেশ থেকে শুধু অবাঙালী মুসলিমগণই শুধু নয়, হিন্দুগণ যে লাখে লাখে দেশ ছেড়ে 
ভারতে পাড়ি দিচ্ছে -তা তো বাঙালীর চরিত্র ও চেতনার মান এতো নীচে নামার কারণে। হিন্দুদের সাথে দেশ ছাড়ছে এমন 


কি বাঙালী মুসলিমও। একাত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ৪ লাখ বাঙালী ছিল; সেখানে তারা বস্তিতে বসবাস করতো না। 
তাদের দখলে ঘরবাড়ী ছিল, গাড়ি ও অর্থসম্পদও ছিল। কিন্তু তাদের কাউকে কি ঘর থেকে নামিয়ে বস্তিতে বসানো 
হয়েছে বা তাদের সহায়সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে? অথচ পশ্চিম পাকিস্তানীদের অনেকেরই আপনজন পূর্ব পাকিস্তানের 
নানা স্থানে বাঙালীদের হাতে নিহত হয়েছিল। বিহারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে -তার সাক্ষী শুধু বিহারীরা নয়, 
লক্ষ লক্ষ বাঙালীও। কিন্তু বাঙালীর রচিত একাত্তরের ইতিহাসের বইয়ে তার উল্লেখ নাই। প্রশ্ন হলো, এসব বস্তিবাসী 
বিহারীদের স্মৃতিতে বাঙালীর পরিচয়টি কীরূপ লিপিবদ্ধ হবে? রোজ হাশরের বিচার দিনে কি এ অপরাধের জবাব দিতে 
হবে না? নিজেদের চারিত্রিক কদর্যতা ব্যর্থতা ও দুর্বলতাগুলো নিজেরা আবিষ্কার ব্যর্থ হলেও সেগুলি কি ইতিহাসে 
অনাবিস্কৃত থাকে? সেগুলির আবিষ্কারে তখন অন্যরা নামে। যারা নামে তাদের ধারণাই বা মিথ্যাচারের এসব নায়কদের 
নিয়ে কীরূপ হয়? মিথ্যাচারীকে সম্মান দেখানো কি কোন সৎ ও সভ্য মানুষের রীতি? মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের নিয়ে শর্মিলা 
বোসের এক সময় উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু সেটি ধ্বসে যায় বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে একাত্তর নিয়ে গবেষণায় নামার 
পর।তিনি বিস্মিত হয়েছেন একাত্তর নিয়ে লেখা বইয়ে অতিরঞ্জিত মিথ্যা দেখে। 


নিজেদের চারিত্রিক রোগগুলি আবিষ্কারে ব্যর্থ হলে তাতে নাশকতাটি বরং দিন দিন তীব্রতর হয়।ফলে ভয়ানক রূপ নেয় 
বিপদ।দেহের ক্যান্সার নিয়ে অজ্ঞতায় চিকিৎসায় আগ্রহ থাকার কথা নয়। ক্যান্সারের রোগী তখন দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত 
হয়। একই কারণে রোগ তীব্রতর হয় নৈতিক রোগের ক্ষেত্রেও।তখন গড়ে উঠে দ্রুত অবক্ষয়ের তথা নিচে নামার সংস্কৃতি। 
চোরগণ ডাকাত হয়, এবং ডাকাতেরা নৃশংস খুনি হয় তেমন নীচে নামার কারণে ।একই কারণে দুর্বৃত্ত অধিকৃত দেশও দ্রুত 
নিচে নামে। এরূপ দ্রুত নামার কারণেই বাংলাদেশ দুর্বৃত্তিতে ৫ বার বিশ্বরেকর্ড গড়েছে।সভ্য ও সফল মানুষেরা তাই অন্যের 
দোষ তালাশ বাদ দিয়ে নিজেদের দোষক্রটি প্রথমে তালাশ করে এবং সেগুলি দূর করার প্রাণপণ চেষ্টা করে। একাজে 
ইতিহাসের বইয়ের গুরুত্বটি বিশাল। ইতিহাস নিয়ে যাদের গবেষণা তাদের কাজ শুধু নিজেদের বিজয়ের কাহিনীগুলি তুলে 
ধরা নয়, বরং বড় বড় ক্রটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতাগুলিও চিহ্নিত করা এবং পাঠকদের সামনে সেগুলি তুলে ধরা। ইতিহাস 
রচনায় সবাইকে তাই অতিশয় সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। কিন্তু সে কাজ যখন চাট্রুকার স্তাবকদের হাতে জিম্মি হয় -তখন সেটি 
হয় না। ইতিহাসের বইগুলো তখন সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির প্রচারপত্রে পরিণত হয়। ইতিহাস রচনার নামে তখন ভয়ানক 
দুর্বৃত্তি ঘটে। অতিশয় রুট হলেও সত্য, বাংলাদেশে সেটিই ঘটেছে। 


বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক রূপে বাঙালী মুসলিমের ঘাড়ে যে বিশাল দায়ভার অর্পিত 
হয়েছিল,তারা ব্যর্থ হয়েছে সেটি পালনে ।সত্য হলো,সে দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত,পেশাগত ও রাজনৈতিক 
সামর্থ্যও তাদের ছিল না।ইতিহাসের এ বাস্তব বিষয়টি অপ্রিয় হলেও অতিশয় সত্য।বাঙালী হিন্দুদের জীবনে রেনেসাঁ 
এসেছিল;এবং সেটি এসেছিল পাকিস্তান সৃষ্টির ৫০-৬০ বছর আগেই। ব্যনার্জি, চ্যাটার্জি, মুখার্জি,দাস, বোস, ঘোষ বা ঠাকুরেরা 
তখন সমগ্র ভারতের বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির আকাশের প্রধান তারকা। কিন্তু তাদের মাঝ কোন বাঙালী মুসলিম ছিল 
না।অধিকাংশ বাঙালী মুসলিমের হাতে তখনও লাঙ্গল বা তাঁত। বাংলার বাঙালী মুসলিমের জীবনে রেনেসাঁ কখনোই 
ব্রিটিশ আমলে আসেনি।শুরু হয়েছিল একমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টির পর।কিস্তু সে সত্যটি বহু বাঙালী মেনে নিতে রাজী 
নয়।ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রশাসন,সামরিক বাহিনী ও শিল্পকারখানায় বাঙালী মুসলিমদের লোকবল অবাঙালী 
মুসলিমদের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য।পূর্ব বাংলার বেশীর ভাগ মুসলিম ছিল কৃষিজীবী।এজন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী 
ছিল না,দায়ী ছিল ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন। শিক্ষিত জনসম্পদ গড়ার কাজে ঙপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের নজর 
পড়ে স্রেফ হিন্দুদের উপর।মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার উন্নয়নে তারা তেমন কিছুই করেনি।১৭৫৭ সালে নবাব 
সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর থেকেই ব্রিটিশদের মনযোগ ছিল স্রেফ লুণ্ঠনে। তারা তখনও ভেবে উঠতে 
পারিনি ভারতের মত বিশাল দেশ সামান্য কয়েক হাজার ইংরেজ বেনিয়ার শাসন ১৯০ বছরেরর জন্য স্থায়ী হবে। ফলে 
তাদের সে লুণ্ঠনে ডাকাতদের ন্যায় প্রচণ্ড তাড়াহুড়া ছিল। লুণ্ঠনের স্বার্থে প্রয়োজন পড়েছিল নির্যাতন মূলক শাসনের। এমন 
দুঃশাসন ও নিষ্ঠুর শোষনে যে কোন দেশেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসে;এবং সেটি বাংলাদেশেও 
এসেছিল।বাংলার এক তৃতীয়াংশ জনগণ সে দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। সেটিই হলো বাংলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মনন্তর। শুরু 
থেকেই মুসলিমগণ চিহ্নিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের মূল শক্র রূপে সম্ভাব্য মুসলিম হামলার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের বিশ্বস্থ 
পাহারাদার রূপে বেছে নেয় হিন্দুদের। রাজধানী স্থাপন করে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলার কলকাতায়।এবং লাগাতর 
অবহেলিত হয় পর্ব বাংলা। ব্রিটিশদের এজেন্ডা ছিল, শিক্ষাদীক্ষায় ও সামাজিক ভাবে বাংলার মুসলিমদের দ্রুত নিচে 
নামানো ও লাগাতর দুর্বল রাখা।সে লক্ষ্যে তাদের কৌশলটি ছিল,বাঙালী মুসলিমদের অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল 
রাখা। ফলে মুসলিম শাসনামলে বাংলার বুকে যে হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল -সেগুলোকে তারা বন্ধ করে দেয়। 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহনের জন্য মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে যে বিপুল পরিমান লাখেরাজ তথা করমৃক্ত জমি বরাদ্দ 
ছিল -ব্রিটিশ সরকার সেগুলিও কেড়ে নেয়। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের পর ব্রিটিশের নজর পড়ে উত্তর ভারতের 
দিকে -কারণ সে এলাকাতে ছিল বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটিশ প্রশাসনে বাঙালী হিন্দুদের একচেটিয়ে আধিপত্যের 
মোকাবেলায় তারা উক্ত এলাকার মুসলিমদের প্রশাসনে আনা শুরু করে। ফলে প্রয়োজন পড়ে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
মুসলিম জনসম্পদ গড়ে তোলার। কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রতি অবহেলা থেকেই যায়। পূর্ব বাংলার প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের 


অবহেলার প্রমাণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯২১ সালে। অথচ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮৮২ 
সালে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৬ সালে অথচ লাহোরে কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ঘটে 
১৮৬০ সালে। ভারতে শিক্ষিত মুসলিম জনসম্পদ গড়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। 
সেটি প্রতিষ্ঠা পায় উত্তর ভারতে ১৮৭৮ সালে। এটি ছিল তৎকালীন ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।এ বিশ্ববিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠার পর বাংলার চেয়ে অধিক লাভবান হয় উত্তর ভারত,পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিমগণ। ফলে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত এলাকার চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার 
অধিক সুযোগ পায়। 


সামরিক ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে ব্রিটিশের গড়া বৈষম্যটি ছিল বিশাল। ব্রিটিশ আমল থেকেই সমগ্র 
ভারতের বুকে সবচেয়ে বড় ক্যান্টনমেন্টটি ছিল রাওয়ালপিন্ডিতে।সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে ।কারণটিও সহজে 
অনুমেয়। ভারতের উপর অধিকাংশ হামলাগুলো হয়েছে খাইবার গিরিপথ দিয়ে।সেটি রুখতেই ব্রিটিশের এ বিশাল 
আয়োজন।রাওয়ালপিন্ডি শহরটির বেশীর ভাগ জুড়ে ক্যান্টনমেন্ট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য 
ভারতের বুকে সামরিক স্টাফ কলেজটি ছিল বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় -যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে।এ 
কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বহু নামকরা জেনারেল এবং সামরিক 
বাহিনীর প্রধান সৃষ্টি হয়েছে; এবং তাদের মাঝে ৮ জন ফিল্ডমার্শাল পর্যায়েও পৌছেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান 
ফিল্ড মার্শাল মানেক শ’ এবং ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল মন্টেগুমারী -যার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত জার্মান ফিল্ড 
মার্শল রোমেল,এরাও ছিলেন এ কলেজেরই ছাত্র। সে তুলনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা? ব্রিটিশ আমলে সমগ্র 
পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য কোন সামরিক স্থাপনাই গড়া হয়নি।না কোন সামরিক কলেজ,না কোন ক্যান্টনমেন্ট। আসলে 
সামরিক দিক দিয়ে ব্রিটিশদের কাছে পূর্ব বাংলা কোন গুরুত্বই পায়নি।সে শণ্যতার কথাটি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান উল্লেখ 
করেছেন তার গ্রন্থ "ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার্স”য়ে।১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং রূপে 
তিনি নিয়োগ পান।তিনি লিখেছেন "There was hardly any army: only two infantry battalions with five 
companions between them. At headquarters there was no table, no chair, and no stationary 
we had virtually nothing at all; not even any map of East Pakistan.” (Khan, M A; 1967). 
অনুবাদঃ "(১৯৪৮সালে পূর্ব পাকিস্তানে)উল্লেখযোগ্য কোন সেনাদলই ছিলত না।ছিল পদাতিক বাহিনীর মাত্র দুইটি 
বাটেলিয়ন যাতে ছিল ৫ কোম্পানী সৈন্য।সেনা হেডকোয়ার্টারে কোন টেবিল,কোন চেয়ার এবং কোন স্টেশনারিও ছিল 
না।বাস্তবে কিছুই ছিল না।এমনি পূর্ব পাকিস্তানের একটি মানচিত্রও ছিল না।” কিন্তু এ বিশাল শৃণ্যতার জন্য বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে দোষারোপ করা হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে,ওপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়। আরো প্রশ্ন 
হলো,এরূপ সামরিক শূণ্যতা নিয়ে পূর্ব বাংলা যদি ১৯৪৭'য়ে পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন হত -তবে কি ভারতীয় 
আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেত? হায়দারাবাদ ও কাশ্মীরকে ভারতভূক্ত করতে ভারতকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।কিন্ত পর্ব বাংলায় 
কি কোন যুদ্ধের প্রয়োজন পড়তো? কয়েক শত সৈন্য ও কিছু পুরাতন রাইফেল নিয়ে কি ভারতের মোকাবেলা করা যেত? 
পর্ব বাংলার মুসলিমদের সৌভাগ্য যে,মুসলিম লীগ নেতাগণ কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহর ন্যায় রাজনৈতিক দিক দিয়ে 
বোধশণ্য ছিলেন না।ফলে পূর্ব বাংলা কাশ্মীরের ন্যায় অধিকৃত হওয়া থেকে সে যাত্রায় বেঁচে যায়।পাকিস্তানী আমলের ২৩ 
বছরে সামরিক জনশক্তি গড়ে তোলায় যে অগ্রগতি হয় সেটি কি বাংলার বুকে আর কোন কালে হয়েছে? 
ঢাকা,কুমিল্লাযশোর,চষ্টগ্রাম,রাজশাহী,সৈয়দপুর,ময়মনসিংহ ও সিলেটে গড়া হয় বড় বড় ক্যান্টনমেন্ট বা সামরিক 

স্থাপনা প্রশ্ন হলো,সামরিক খাতে পাকিস্তানী ২৩ বছরে যা যোগ হয়েছে,বাংলাদশ সৃষ্টির ৪৪ বছরে তার অর্ধেকও কি 
হয়েছে? 


পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক ব্যর্থতাটিও ছিল অতি প্রকট। দলীয় কোন্দল, দল ভাঙ্গা, দলগড়া ও 
অন্যদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বাঙালীদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।পাকিস্তানের পরিবর্তে অনেকের মনে বাড়ে প্রচণ্ড 
ভারতপ্রেম। ইসলামের পরিবর্তে বাড়ে মার্কসবাদ, লেলিনবাদ ও মাওবাদের প্রতি আসক্তি। বাড়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও 
চীনের প্রতি প্রেম। অনৈসলামিক মতাদর্শের এরূপ নাশকতা ও উপদ্রব পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা দেয়নি। ১৯৫৪ সালের 
নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভাবে বিজয়ী হয়। কিন্তু তাদের বিজয়ে পাকিস্তান লাভবান হয়নি। লাভবান হয়নি পূর্ব 
পাকিস্তানও। তারা ব্যর্থ হয় পূর্ব বাংলার রাজনীতি সুষ্ঠ ভাবে চালাতে। ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের মেঝেতে তারা প্রকাশ্য 
দিবালোকে খুনোখুনি করে বসে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ ডিপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে হত্যা করে। সেটি ছিল 
নির্ভেজাল বাঙালী ঘটনা। কোন অবাঙালীর উপস্থিতি সেখানে ছিল না। বাঙালী সেকু্যুলারিস্টগণ এতোটাই আত্মকেন্দ্রীক 
ক্ষুদ্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে,পর্ব বাংলার ক্ষুদ্র মানচিত্রটাই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বৃহৎ 
পাকিস্তানের রাজনীতির দিকে নজর দেয়ার সময় তাদের ছিল না। পাকিস্তানী বা মুসলিম রূপে বেড়ে উঠার বদলে বাঙালী 
রূপে বেড়ে উঠাই তাদের কাছে বেশী গুরুত্ব পায়। এমন ক্ষুদ্র চিন্তা ও সংকীর্ণ মনের রাজনীতিতে কি মহান আল্লাহতায়ালা 
খুশি হন? জুটে কি তাঁর রহমত? মুসলিমের ঈমানী দায়ভার তো ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতার সীমানা ভেঙ্গে অন্য মুসলিম 
ভাইদের সাথে একাত্ম হওয়া। এটিই তো ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব। ১৯৪৭ সালের আগে উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির 


সেটিই ছিল মূল ধারা। কিন্তু বাঙালী মুসলিমগণ সে প্যান-ইসলামীক ধারায় স্থির থাকতে পারিনি। এটি হলো বাঙালী 
মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয় ও ছিল রাজনীতির ময়দানে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড পথভ্রষ্টতা।সেটি ছিল দ্রুত নিচে 
নামার পথ। সে পথ ধরলে ভিক্ষার ঝুলি ও সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের অপমান অর্জনে কি সময় লাগে? 


এমন এক ভয়ানক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক পথভ্রষ্টতার কারণে বাঙালী জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কাছে 
মুসলিম উম্মাহর অংশ রূপে বেড়ে উঠাটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তারা বরং দ্রুত হিন্দু ভারতের কোলে ভিড়তে থাকে।সত্তরের 
নির্বাচন ও একাত্তরের যুদ্ধে সে ভারতমুখি ধারাটিই ষোলকলায় পূর্ণ হয়। এটিই ছিল ইসলামে অঙ্গীকারহীন হওয়ার 
সবচেয়ে অনিষ্টকর পরিণতি। মুসলিম সমাজে তখন মীর জাফরগণ জন্ম নেয় -যারা শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে, মুসলিম 
উম্মাহর নয়। মুসলিম দেশে এরাই ইসলামের শত্রুপক্ষের বিজয় আনে। ইসলামের শক্রপক্ষ তো মুসলিম ভূমিতে ইসলামে 
অঙ্গীকারশূন্য এরূপ ব্যক্তিদেরই খোঁজে। ১৯৪৭'য়ে উপমহাদেশের মুসলিমগণ যেরূপ এক্যের পরিচয় দিয়েছিল তাতে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের মনে ভয় ঢুকেছিল। কীরূপে সে এক্যে ফাটল ধরানো যায় -তা নিয়ে ভারত সরকার ও তার গুপ্তচর 
সংস্থার প্রচেষ্টা ছিল বহুদিনের। ভারতীয়দের দীর্ঘ দিনের এ খায়েশ -শেখ মুজিবের অজানা ছিল না। মুজিব ছিলেন পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং চেতনায় সেকু্যুলারিস্ট ও বাঙালী জাতীয়তাবাদী। ফলে ভারতের জালে ধরা 
খাওয়ার জন্য তার প্রস্তুতিতে কোন কমতি ছিল না। মুসলিম ভূমিতে নিজ স্বার্থের পাহারাদার রূপে শুধু ভারত নয়, তাবত 
শত্রু শক্তি ইসলাম থেকে দূরে সরা এমন রেডিমেড ব্যক্তিদেরই খোঁজে। 


ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতাই হলো ঈমানের পরিচয়; কিন্তু সেক্যুলারিস্টদের কাছে সেটি 
গণ্য হয় সাম্প্রদায়ীকতা রূপে ।সেক্যুলারিস্ট হওয়াটি তাই ঈমানশৃন্যতার সাইনবোর্ড। মুসলিম রাজনীতিবিদদের গলায় এমন 
সাইনবোর্ড দেখে ইসলামের শত্ৰুগণ তাদের পিছনে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে -সেটিই স্বাভাবিক। ভারতীয়দের কাছে শেখ 
মুজিবের বাজারদরটি এজন্যই ছিল বিশাল। তাদের কাছে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি ছিল 
পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে মোক্ষম হাতিয়ার। সে আন্দোলনের নেতা হওয়ার কারণে ভারতের সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তি শেখ 
মুজিবের জন্য অতি সহজ হয়ে যায়। মুজিব না চাইলেও ভারত সেটি নিজ গরজে দিত। আওয়ামী লীগের আন্দোলন তখন 
শুধু মুজিব বা আওয়ামী লীগের আন্দোলন থাকেনি, ভারতীয়দের কাছে সেটি তাদের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হয়। একাত্তরের 
যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী ভারতীয় দখলদারির ইতিহাস মূল্যায়ণে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 


ড্রাইভার নেশামুক্ত ও সুস্থ হলে যাত্রীদের সবাই মাতাল বা নেশাগ্রস্ত হলেও বাস নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে।অথচ চালকের 
আসনটি মাতালের হাতে অধিকৃত হলে যাত্রীদের দোয়া-দরুদ ও তছবিহ পাঠে লাভ হয় না;দুর্ঘটনা বা পথ হারানোটি তখন 
অনিবার্য হয়। মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তথা রাজনীতির চালকের আসনে তাই ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণে 
আপোষহীন ঈমানদার ব্যক্তিকে বসানোর বিকল্প নেই। ইসলামে অঙ্গীকারহীন সেকু্যুলারিস্টঈদের হাতে ইসলাম ও মুসলিমের 
স্বার্থ বাঁচে না; তারা সহজেই শত্রুর এজেন্টে পরিণত হয়। তখন অপূরণীয় মহা বিপর্যয় নেমে আসে দেশ ও দেশবাসীর 
জীবনে ।তখন অসম্ভব হয় সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা, এবং কঠিন হয় মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণ।রাজনীতিতে আত্মঘাতি 
সংঘাত ও যুদ্ধ তখন অনিবার্য হয়ে উঠে। ১৯৭১'য়ে মুজিবের ন্যায় ইসলামে অঙ্গীকারশৃণ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব যাওয়াতে 
তো সেটিই হয়েছে। রাজনীতির অঙ্গণ তখন অধিকৃত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলারিস্ট, সমাজবাদি। কম্যনিস্ট 
ও নাস্তিকদের হাতে। ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারকে সাম্প্রাদায়িকতা বলে সেটিকে তারা 
আঁস্তাকুড়ে ফেলেছে। স্রেফ পাকিস্তানের বিভক্তি নিয়ে তারা খুশি ছিল না, বরং ভারতীয়দের সাথে মিলে ইসলামের এ 
বাঙালী শত্ৰুগণ চেয়েছিল দেশটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। পাকিস্তানের কোন প্রান্তে দেশটির সংহতির বিরুদ্ধে ধ্বনি উঠলে তাদের 
মনে আনন্দের হিল্লোল উঠে। কিন্তু পাকিস্তান বেঁচে আছে, তাদের সাধটি তাই অপূর্ণ ই রয়ে গেছে। দেশটি যে এখনো 
মুসলিম বিশ্বে একমাত্র পারমানবিক শক্তি ও সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম দেশ রূপে বেঁচে আছে -সেটিও তাদের চক্ষুশুল। 
পাকিস্তান এখন তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিন্ত এখন আক্রোশ গিয়ে পড়ছে একাত্তরে যারা অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচাতে 
কাজ করেছিল -তাদের উপর।ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একাত্তরে যুদ্ধে নামাকে তারা এখন যুদ্ধাপরাধ বলছে। চিহ্নিত 
কাফেরদের সাথ সুর মিলিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র ও মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত শরিয়তের প্রতিষ্ঠায় যে কোন উদ্যোগকে 
বলছে তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। 


মুসলিমদের কল্যাণ কি শুধু একখানি পুথক রাষ্ট্র নির্মাণে? বরং সে রাষ্ট্রের ড্রাইভিং সিটে চাই ইসলামী চেতনাসমুদ্ধ ও 
ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ চালক। এক্ষেত্রে আপোষ চলে না। ইসলামী আদর্শের উপর পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত না করলে 
সে রাষ্ট্র মুসলিমদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হয় না। আজ মুসলিম বিশ্বজুড়ে যে ভয়ানক বিপর্যয় তা কি সম্পদে বা 
জনসম্পদের কমতিতে? সে ব্যর্থতাটি ইসলামী নীতি মেনে না চলায়। চৌদ্দশত আগে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রটি নির্মিত হয় 
তখন সে রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার রূপে বসেছেন খোদ নবীজী (সাঃ)। নবীজী(সাঃ)র ইন্তেকালের পর বসেছেন খোলাফায়ে 
রাশেদাগণ। এটিই তো মুসলিম জীবনে রাজনীতির রোডভম্যাপ। ঈমানদারের দায়বদ্ধতা হলো, সে রোডম্যাপকে প্রতিযুগে ও 
প্রতিদেশে অনুসরণ করা। বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। দেশটির জনসংখ্যার ৯১% ভাগ মুসলিম। অথচ দেশটির 
রাজনীতিতে সে রোডম্যাপ অনুসরণ করা হয়নি। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসেছে মুজিবের ন্যায় ইসলামে অঙ্গীকারহীন 


একজন ব্যক্তি। মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশকে বাদ দিয়ে দেশ শাসনে ভারতের নীতি ও নির্দেশকে তিনি গুরুত্ব দেন।এমন 
অধিকৃত রাষ্ট্র থেকে বাঙালী মুসলিম কি কোন কল্যাণ কামনা করতে পারে? জন্মের পর থেকেই তাই দেশটি চলছে ভয়াবহ 
অকল্যাণের পথে। 


পরাজয় বুদ্ধিবৃত্তিতে 


মাছের ন্যায় মানবের পচনটিও তার মগজে -তথা বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পরাজয় 
আসে সে বুদ্ধিবৃত্তিক পচনের পথ ধরে ।আন্দামান। নিকোবার ও পাপুয়া নিউগিনির ন্যায় অনেক দেশের বনে-জঙ্গলে বহু 
মানব সন্তান পশুর ন্যায় উলঙ্গ থাকে, ঝোপঝাড় ও গুহায় বাস করে।সেটি নিছক বুদ্ধিবৃত্তিতে বেড়ে না উঠার কারণে, 
দৈহিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নয়। বাঙালী মুসলিমের জীবনেও সবচেয় বড় বিপর্যয়টি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়। সে গভীর 
বিপর্যয়টি বাঙালী মুসলিমের জীবনে শুধু আগ্রাসী ভারত ও একাত্তরের যুদ্ধই ডেকে আনেনি, বরং এনেছে লাগাতর নীচে 
নামার চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গতি। বাংলাদেশ যে দুর্বৃত্তিতে বিশ্বের সকল দেশকে পিছনে ফেলে ৫ বার প্রথম হয়েছে 
-সেটি দেশের জলবায়ু বা ভূমির কারণে নয়, সেটির মূল কারণ এ বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্গতি। বিপর্যয়টি চরম আকারর ধারণ করে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টঈদের হাতে নেতৃত্ব যাওয়ায়।মহান আল্লাহতায়ালার পবিত্র সুন্নত হলো, মানবের মাঝে 
তিনি মানবতা ও অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে বেড়ে উঠার সামর্ধ্যটি সৃষ্টি করেন বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতা বাড়িয়ে। সেটি 
করেন হিদায়েত ও তাঁর নাধিলকৃত ওহীর জ্ঞান দিয়ে। তাই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালার প্রথম নির্দেশটি 
নামায-রোযা বা হজ-যাকাতকে ফরজ করতে নাযিল হয়নি। সেটি হয়েছে জ্ঞানার্জনকে ফরজ করতে। পবিত্র কোরআনের 
প্রথম শব্দটি তাই "ইকরা” অর্থাৎ "পড়” বা জ্ঞানার্জন কর। "ইকরা” তথা পড়ার হুকুমটি তাই স্রেফ মহান নবীজী (সাঃ)র 
প্রতি নয়, বরং নবীজী(সাঃ)র মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির প্রতি। তাগিদ এখানে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রতি । 


মহান আল্লাহতায়ালা "ইকরা” তথা পাঠের নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মুসলিম রূপে এবং সে সাথে সভ্য মানুষ রূপে বেড়ে 
উঠতে হলে শুরু করতে হয় কোরআনী জ্ঞানার্জনের সিঁড়ি বেয়ে। পবিত্র কোরআনের জ্ঞান দিয়েই মুসলিম জীবনের আমৃত্য 
জিহাদ, সেটি মিথ্যা ও অজ্ঞতার নির্মূলে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনে তাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি হয় বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে। এ 
যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই জনগণের মনের ভুবনে এবং সে সাথে রাজনীতির অঙ্গণে ইসলামের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হয়। নবীজী 
(সাঃ)র সাহাবীগণ তাই শুধু সশস্ত্র মুজাহিদই ছিলেন না, উচ্চতর আলেমও ছিলেন। ফলে সে আমলে যত আলেম গড়ে 
উঠেছে, আর কোন আমলেও তা হয়নি। পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে বাঙালী মুসলিমদের মূল ব্যর্থতাটি 
মূলতঃ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে। পশুপালন, মৎস্য পালন বা পোষাক উৎপাদন বাড়িয়ে বড় জোর পানাহার, পোষাকপরিচ্ছদ বা 
বাসস্থানে পরিবর্তন আনা যায়। কিন্তু তাতে কি উচ্চতর মানব হওয়া ও মহান অল্লাহতায়ালার খলিফা রূপে বেড়ে উঠার 
কাজটি সুনিশ্চিত হয়ঃ ইসলামের শত্ৰুগণ মুসলিমের শক্তির মূল উৎসটি জানে;বাংলাদেশের বুকে তাদের হামলাটি তাই 
চিংড়ির ঘেড়, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি,ধানের ক্ষেত বা গুহভূত্য রূপে নারী-রপ্তানীর বিরুদ্ধে নয়।বরং সে সবের উন্নয়নে তারা অর্থ 
দেয়, প্রযুক্তি দেয় এবং প্রশিক্ষণও দেয়।তাদের আক্রমণের মূল টার্গেট তো কোরআনী জ্ঞান।সেজন্যই কোরআনের 
তাফসির, জিহাদ বিষয়ক বই ও ইসলামী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে এতো কড়াকড়ি। ফলে বাংলাদেশে ইসলামের 
শত্রপক্ষ যে স্রেফ শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বা প্রশাসনে দুর্গতি এনেছে না তা নয়;অসম্ভব করেছে পবিত্র 
কোরআনের জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠা। ফলে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা কোন কাফেরের পক্ষ থেকে আসে না, সে প্রবল 
বাধাটি আসে তথাকথিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে! 


বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে ব্যর্থতাটি স্রেফ বাঙালী জাতীয়বাদী সেক্যুলারিস্টঈদের নয়।ইসলামপন্থীদের ব্যর্থতাটিও এ ক্ষেত্রে বিশাল। 
উৰ্দু সাহিত্যে আন্তর্জাতিক মানের বহু ইসলামী মনিষী জন্ম হলেও বাঙালী মুসলিমদের মাঝে তা হয়নি। কোরআনী জ্ঞানের 
নিদারুন অপুষ্ঠিতে কোটি কোটি বাঙালী মুসলিমের জীবনে ইসলামী চেতনা তাই নিরবে মারা পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির খালি 
ময়দানটি সহজে দখলে নিয়েছে ইসলামের শত্রু পক্ষ। আর বৃদ্ধিবৃত্তির ময়দান শত্রুপক্ষের হাতে অধিকৃত হলে কি 
রাজনীতির উপর দখলদারি থাকে? বস্তুত বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়ের পথ বেয়েই আসে রাজনৈতিক পরাজয়। ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে বিজয়ের ফল; তাই এ লড়ায়ে কাউকে যুদ্ধে নামতে হয়নি, একটি তীরও 
কাউকে ছুড়তে হয়নি। তেমনি দেশটির পরাজয়ও ঘটেছে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে; সেটি একাত্তেরর যুদ্ধের বহু আগেই। 
বুদ্ধিবৃত্তিক সে বিপর্যয়টি সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে আঘাত হেনেছিল বাঙালী মুসলিমের জীবনে। তাই একাত্তরে শুধু 
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীই পরাজিত হয়নি, পরাজয় ঘটেছে ইসলামী দর্শন, মূল্যবোধ ও চেতনার। সেটি বাঙালী 
মুসলিম অধ্যষিত পর্ব পাকিস্তানে। একাত্তরে এমন দ্বিমুখি পরাজয় পশ্চিম পাকিস্তানে হয়নি। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির রণাঙ্গনে 
সেখানে অসংখ্য যোদ্ধা ছিল। তাই ইতিহাসের বিষয় শুধু যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের কাহিনী নয়। তাতে থাকে 
বুদ্ধিবৃত্তিক জয়-পরাজয়ের কাহিনীও। অথচ একাত্তরের ইতিহাসে বাঙালী মুসলিমের এ বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয় নিয়ে 
কোন বক্তব্য নাই। 


একাত্তরের অর্জন 


একাত্তরের বিশাল অর্জন রূপে পেশ করা হয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে । কিন্তু কোথায় সে স্বাধীনতা? কোথায় 
সে গণতন্ত্র? ইন্দিরা গান্ধির সাথে মুজিবের স্বাক্ষরিত ২৫ সালা দাসচুক্তি কি স্বাধীনতার দলিল? স্বাধীনতা কি কখনো 
দাসচুক্তিতে আসে? মুজিবের একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার কি গণতন্ত্র? ১৯৫৪ সালে ও ১৯৭০ সালে পাকিস্তান আমলে 
যে ধরণের নির্বাচন হয়েছিল -সেরূপ একটি নির্বাচনও কি মুজিবামলে হয়েছে? হাসিনার আমলেও কি হয়েছে? কোথায় সে 
বাকস্বাধীনতা? সকল বিরোধী পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল নিষিদ্ধ করার নাম কি বাকস্বাধীনতাঃ অপর দিকে অরক্ষিত 
বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতাই বা কতটুকু? ভেড়ার স্বাধীনতা আর সিংহের স্বাধীনতা কি এক? ভেড়ার ঘাস খাওয়ার 
স্বাধীনতা থাকে শুধু মোটা তাজা হয়ে জবাই হওয়ার জন্য। তেমনি বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ, পোষাক তেরী, পশু পালন এবং 
ধান-পাট-মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাটুকু স্রেফ ভারতীয় পণ্যের খরিদদার হওয়ার জন্য।ভারতীয় পণ্যের জন্য 
বাংলাদেশের বাজার সে জন্যই সব সময় উন্মুক্ত রাখতে হয়।ভারতকে চলাচলে সুবিধা দিতে করিডোরও দিতে 
হয়।ও্পনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে এরূপ স্বাধীনতায় কি কমতি ছিল? কিন্তু স্বাধীনতার সে তালিকায় শরিয়ত প্রতিষ্ঠার 
স্বাধীনতা নেই। মুক্ত ভাবে কোরআন প্রচারের স্বাধীনতাও নেই। ইসলামের বিজয়ে অঙ্গীকার নিয়ে দলগড়া বা রাজনীতি 
করার স্বাধীনতা নাই। স্বাধীনতা নেই মজলুল কাশ্মীরী বা ভারতের মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার। এই হলো একাত্তরের 
অর্জিত স্বাধীনতা। অথচ শরিয়তের প্রতিষ্ঠা এবং তা মেনে চলা প্রতিটি ঈমানদারের উপর বাধ্যতামূলক। এখানে আপোষ 
চলে না। আপোষ হলে সে আর মুসলিম থাকে না; মহান আল্লাহতায়ালার কাছে সে ব্যক্তি কাফের, জালেম ও ফাসেকে 
পরিণত হয়। সে ঘোষণাটি মহান আল্লাহতায়ালার; সেটি এসেছে সুরা মায়েদার ৪৪,৪৫ ও ৪৭ নম্বর আয়াতে। কিন্তু 
বাংলাদেশের আদালতে কোথায় সে শরিয়তী বিধান। জনগণের আছে কি শরিয়ত প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে সংগঠিত হওয়ার 
অধিকার? যে দেশে ইসলাম ও মুসলিমের পক্ষ নেয়াটি এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়,সে দেশকে স্বাধীন বলা যায়? 


ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় ভিত্তিতে বাংলাদেশের নির্মাণকেই একাত্তরের বড় অর্জন রূপে পেশ করা হয়। সে লক্ষ্যেই যুদ্ধ 
লড়া হয় একাত্তরে। কিন্ত এমন রাষ্ট্র নির্মাণে প্রাণের কোরবানী কি ইসলামে আদৌ বৈধ? মহান নবীজী বা তাঁর সাহাবাগণ 
কি কখনো ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিকতার নামে রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন? পরকালের বিচার দিনে সেটি কি কোন বিচার্য 
বিষয় হবে? বরং মহান আল্লাহতায়ালা তো ব্যক্তিকে ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও ভৌগলিক বিভক্তির দেয়াল ডিঙ্গিয়ে অন্য ভাষা, 
অন্য বর্ণ ও অন্য ভুগোলের মুসলিমের সাথে মিলনের নির্দেশ দেন। নবীজী ও সাহাবাগণ যে রাষ্ট্র নির্মাণ করেন তাতে ভাষা, 
বর্ণ বা আঞ্চলিকতার কোন দেয়াল ছিল না। ১৯৪৭'য়ে সমগ্র উপমহাদেশে সেটিই ঘটেছিল। তাই সাতচন্পিশের মুসলিম 
রাজনীতিতে যা ঘটেছিল সেটিই কি অধিক সভ্যতর, অধিক মানবিক ও ইসলামী নয়? বিভক্তির দেয়াল ভাঙ্গার রাজনীতিই 
তো মুসলিমের রাজনীতি। দেয়াল ভাঙ্গার সে সামর্থ্যটুকু না থাকাটা শুধু ঈমানী অসামর্ধ্যতাই নয়, প্রচণ্ড নৈতিক 
অসামর্থ্যতাও। এটি তো মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তথা কুফরির পথ। অথচ সে পথেই তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানীদের ধাবিত করেছেন শেখ মুজিব। এরূপ নৈতিক অসুস্থতায় কোন মুসলিম দেশ কি কখনো রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সুস্থতা পায়? অসুস্থ দেহ সবসময়ই রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সামর্থ্য হারায়। দুর্বল দেহে 
তখন নানা রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে। এরূপ অসুস্থ চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়ের দেশে বড় বিপদটি আসে বিদেশী 
শক্তির অধিকৃতি রূপে ।পাকিস্তানের বাদবাকি অংশে তথা সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবী,সিন্বি,পাঠান,বেলুচ ও উর্দু 
ভাষীরা এখনো এক অখণ্ড ভূখণ্ডে বসবাস করছে।অথচ ভাষা,বর্ণ ও আঞ্চলিকতার নামে দেশটির বুকে বিভক্তির দেয়াল 
খাড়া হতে পারতো।সুষ্টি হতে পারতো অন্তত আরো ৫টি দেশ।সে ৫টি দেশের প্রত্যেকটির আয়োতন 
সুইজারল্যান্ড,বেলজিয়াম,ইসরাইল, কোরিয়া,কাতার, কুয়েত, লেবাননের ন্যায় বিশ্বের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ রাষ্ট্রের চেয়ে বড় 
হতো।ভৌগলিক আয়োতনে বাংলাদেশের চেয়ে বৃহৎ হতো পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান।কিন্তু বিভক্তির সে পথে তারা যায়নি। ফলে 
৫৭টি মুসলিম দেশের মাঝে পাকিস্তানই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম দেশ।ভারতকে সমীহ করে তাদের চলতে হয় 
না; এবং করিডোরও দিতে হয় না।কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে বাংলাদেশীদের ন্যায় কোন পাকিস্তানীকে মরতে হয় না। 


লন্ডনের প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 712 Guardian গত ৮/১২/২০১৫ তারিখে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন 
শুলজ (Martin 5010412)'এর একটি বক্তব্য ছাপে যা প্রথমে ছেপেছিল জার্মানীর পত্রিকা Die $/০।0 মিস্টার শুলজ 
বলেন: "The European Union 15 in danger, and no one can say whether the EU will still exist in 
10 years’ time. If we want It, we'll have to fight for it very hard.” He said the alternative to the 
EU would be a “Europe of nationalism, a Europe of borders and walls. That would be horrific, 
because such a Europe has repeatedly led in the past to catastrophe.” অনুবাদঃ "ইউরোপীয়ান 
ইউনিয়ন এখন বিপদের মুখে। কেউই বলতে পারে না, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন আগামী ১০ বছর পরও বেঁচে থাকবে। যদি 
আমরা এটিকে চাই তবে সে জন্য আমার কঠিন লড়াই করতে হবে। তিনি বলেন, ইউরোপীয়ান ইউনীয়নের বিকল্প হলো 
জাতীয়তাবাদের ইউরোপ, সেটি সীমান্ত রেখা ও দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ইউরোপ। সেটি হবে ভয়ংকর। কারণ অতীতে তেমন 


একটি বিভক্ত ইউরোপ বার বার বিপর্যের দিকে ধাবিত করেছে।” মার্টিন শুলজ মুসলমান নন। নিজ ভাষা, নিজ বর্ণ ও 
নিজ ভূগোলের দেয়াল ভাঙ্গা ও অন্যদের সাথে একতাবদ্ধ হওয়াটি তার উপর ধর্মীয় ভাবে ফরজ নয়। কিন্তু তারপরও তিনি 
এক্যবদ্ধ ইউরোপের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রেখেছেন। সে কথাটি বলেছেন জাতীয়তাবাদের নামে বিভক্ত ইউরোপীয় 
দেশগুলো অতীতে যেরূপ বার বার ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে নেমেছে -সে ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচানোর তাগিদে। বিভক্তির যাতনা 
ভয়ানক। একমাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধেই সাড়ে সাত কোটি মানুষ নিহত হয়েছে। বীভৎস ধ্বংস নেমে এসেছে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। 
মার্টিন শুলজ ইউরোপীয়দের সে বিপদেরই হুশিয়ারী শুনিয়েছেন তার বক্তব্যে। বিভক্তির এ বিপদ ভারতীয় হিন্দুগণও বুঝে। 
তাই বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, গুজরাতি, মারাঠী এরূপ নানা ভাষার হিন্দুগণ অখণ্ড ভারতের মানচিত্রে বসবাস করাকে 
অতি জরুরী মনে করে। কিন্তু সে সামান্য বুঝ মুজিবের ছিল না; মুজিব চরিত্রের সেটিই সবচেয়ে দুর্বল দিক। নাই তার 
অনুসারি ভারতসেবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীদেরও। 


বিভক্তির ভয়াবহ নাশকতা থেকে মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজ দল মুসলিম উম্মাহকে বাঁচাতে চান। তাই বিভক্তির দেয়াল 
গড়াকে তিনি হারাম করেছেন। বিভক্তির পথে যারা নামে তাদের জন্য শুধুই দুনিয়াতেই। পরকালেও রয়েছে জাহান্নামের 
কঠিন আযাব। (সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৫)।বাংলাদেশে একাত্তরে যুদ্ধ এলো, সে যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত 
হলো, যুদ্ধপরবর্তী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এলো, সে দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হলো, দেশবাসী বিশ্বজুড়ে তলাহীন ভিক্ষার 
কুলির বদনাম কুড়ালো -এগুলিকে কি মহান আল্লাহতায়ালার রহমত বলা যায়? পাকিস্তানের ব্যর্থতা অনেক। কিন্তু 
সফলতাও কি কম? বহু ব্যর্থতার মাঝে পাকিস্তানই একমাত্র মুসলিম দেশ যে দেশে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পশতু, বেলুচ ও উর্দু 
-এ ৫টি ভিন্ন ভাষার ১৮ কোটি মানুষ একই অখণ্ড মানচিত্রে একত্রে বসবাস করছে। বিশ্বের আর কোন মুসলিম দেশ কি 
প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্বের এরূপ ইতিহাস গড়তে পেরেছে? 


পাকিস্তানের সাফল্যের কারণ, বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের হাতে যে বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মঘাত পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল, সেরূপ 
আত্মঘাতি বিপর্যয় থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বেঁচে যায়। সেখানে আগ্রাসী ভারত তার নিজ এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোন মুজিব 
বা আওয়ামী লীগ পায়নি। ফলে সে দেশের সীমান্তে বার বার যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেশটি ভারতীয় বাহিনীর হাতে অধিকৃত 
হয়নি। বেঁচে যায় বিভক্তি থেকেও। লুণ্ঠিত হয়নি ভারতের হাতে দেশটির অস্ত্রভাণ্ডার, অর্থভাগ্ডার ও কলকারখানা -যেমনটি 
একাত্তরে বাংলাদেশে হয়েছে। ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশের ন্যায় ভিক্ষার আন্তর্জাতিক তলাহীন ঝুলিতে পরিণত হয়নি। সে 
দেশটিতে কোন কালেই দুর্ভিক্ষ আসেনি, বাকশালী স্বৈরাচারও প্রতিষ্ঠা পায়নি। বরং বাংলাদেশের তুলনায় বহুপথ এগিয়ে 
গেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। এখন আন্তর্জাতিক ভাবেই স্বীকৃত যে, সে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার আছে।কোন 
রাজনৈতিক নেতাকে সে দেশে ফাঁসীতে চড়তে হয় না। এমন কি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশটিকে খণ্ডিত করার 
সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মুজিবকে ফাঁসীতে ঝুলতে হয়নি। 


বাংলাদেশের ইতিহাসে যে সত্যটি কখনোই বলা হয়নি তা হলো, ১৯৪৭ সালে যে বিশাল বৈষম্য নিয়ে পাকিস্তানের দুই 
অংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ১৯৭১'য়ে এসে তা অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১'য়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে 
বিভক্ত দু'টি দেশের মাঝে বৈষম্য আবার দ্রুত বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ধাবিত হয় ভারতীয় লুণ্ঠন, দুর্ভিক্ষ,তলাহীন ভিক্ষার 
ঝুলি ও দুর্বৃত্তিতে বিশ্বে প্রথম হওয়ার দিকে । ফলে পাকিস্তান যেখানে পারমানবিক শক্তি, অরক্ষিত বাংলাদেশ সেখানে 
ভারতের নানা রূপ ষড়যন্ত্রের জালে আষঙ্টেপিষ্টে বন্দী। দেশটিকে ভারতীয়দের জন্য করিডোর দিতে হয় বুকের মাঝখান 
দিয়ে। অথচ সে বন্দীদশাকেই বলা হচ্ছে স্বাধীনতা। ক্যান্সার রোগীকে তার রোগের ডায়োগনসিস বলাতে বিষন্ন হয় 
বটে,কিন্ত সে সত্য কথাটি বলাতে সে ব্যক্তি ডাক্তারকে শক্র ভাবে না।তার দিকে অস্ত্র হাতে ধেয়েও আসে না। কিন্তু অথচ 
অতিশয় সত্য কথাটি বলায় শক্ত বলে ধেয়ে আসে ভারতসেবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ। ভারতীয় অধিকৃতি, বাকশালী 
স্বৈরাচার, নৈতিক দুর্গতি ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়সহ বাংলাদেশের সকল ব্যর্থতার কারণটি যে ইসলামশূণ্য একাত্তরের 
ভারতসেবী চেতনা -সে প্রকাণ্ড সত্যটি মেনে নেয়ার নৈতিক বল তাদের নেই। 


বিশাল প্রাপ্তি ভারতের 


একাত্তরের অর্জনটি যেমন গণতন্ত্র নয়, তেমনি বাঙালীর স্বাধীনতাও নয়।বরং এটি নিরেট ভারতীয় অধিকৃতি ও ভারতের 
সেবাদাসদের শাসন।আর অধিকৃত দেশে কি স্বাধীনতা থাকে? ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে গণতন্ত্র ছিল এবং ১৯৫৪ ও 
১৯৭০/য়ে যে মানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,সে গণতন্ত্র ও সে নির্বচনের কথা বাংলাদেশ সৃষ্টির ৪৫ বছর পর ২০১৬ 
সালের বাংলাদেশে কি ভাবা যায়? দেশের জনগণ যখন স্বাধীন ভাবে কথা বলতে বা সংগঠিত হতে পারে না -সে দেশে 
আবার স্বাধীনতা কিসের? পাকিস্তান ভাঙ্গাটিই একাত্তরের একমাত্র অর্জন। এবং সেটি ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতীয়দের 
এজেন্ডা। ফলে একাত্তরের বিশাল প্রাপ্তিটি ভারতের। একাত্তরের বিজয় তাই ভারতের বিজয়। তবে ভারতের সাথে তাল 
মিলিয়ে ভারতসেবী বাকশালী শিবিরে উৎসবের কারণটিও সহজে বোধগম্য। কারণ একাত্তরের ভারতীয় বিজয় তাদের 
দিয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নির্মল ও তাদের ব্যবসা-বানিজ্য ও সহায়সম্পদ লুগ্ঠনের স্বাধীনতা। দিয়েছে 
অবাঙালীদের শত শত কোটি টাকার ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানার দখলদারির স্বাধীনতা স্বাধীনতা পেয়েছে 


দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকার উপর ডাকাতির।তারা এতটাই স্বাধীন যে, পুলিশ 
তাদেরকে গ্রেফতার করে না,আদালতেও তোলে না; বরং পাহারা দেয়। ফলে যেসব আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের 
ভিটায় একাত্তরের পূর্বে টিনের ঘর ছিল না তাদের এখন গুলশান, বনানী, ধানমন্ডিতে বিশাল বিশাল বাড়ি। তারা এখন বড় 
বড় দোকান-পাট ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক। মালিক হয়েছে পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের। তারা বিশাল বিশাল বাড়ি 
কিনেছে ও বিপুল অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স গড়েছে বিদেশেও। 


ভারতও নিজ এজেন্ডা পূরণে বাংলার মাটিতে এমন সুযোগ আর কখনোই পায়নি। একাত্তরের যুদ্ধজয়ের পর অবাধে লুণ্ঠন 
করতে পেরেছে পাকিস্তান আর্মির অব্যবহৃত বহু হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, আর্মি জিপ ও সাঁজোয় গাড়ি। পেয়েছে 
সেনানিবাস, সরকারি ভবন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান লুষ্ঠনের অবাধ সুযোগ। পেয়েছে ভারতীয় পণ্যের জন্য প্রায় ১৬ কোটি 
মানুষের অধিকৃত বাজার। এর চেয়ে ছোট বাজার দখলে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এদেশে 
এসে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ভারত পেয়েছে দেশের অভ্যন্তর দিয়ে বিনাশুক্কে ভারী যানবাহন পাড়াপাড়ের অবাধ সুযোগ -যা 
বাংলাদেশ বহু চেষ্টা করেও পাচ্ছে না নেপাল বা ভূটানে যেতে। করিডোর না পেলে বাংলাদেশের উত্তর দিয়ে হাজার মাইল 
ঘুরে যেতে হত। এভাবে পেয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে নিরাপদ পথে পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পরিচালনার। পেয়েছে পদ্মা, তিস্তা, সুরমা, কুশিয়ারার ন্যায় বহু নদীর পানি তুলে নেয়ার সুযোগ। এভাবে বাংলাদেশকে 
কিছু না দিয়েই তারা পেয়েছে অনেক। তবে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিটি হলো, তারা পেয়েছ ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে 
বাঙালী মুসলিমদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে দীক্ষা দানের সুযোগ। ফলে চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী 
এখন বহু ভারতীয়দের চেয়েও ভারতীয়। পাকিস্তান আমলে উদ্দু বর্জন করলেও এখন তারা সানন্দে হিন্দি বলে। ভারতীয় 
সংস্কৃতির কাছে এরূপ আত্মসমর্পণের ফলে দেশের উপর ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকৃতিও সহনীয় হয়ে 
উঠেছে। হয়তো সেদিন দূরে নয় যখন বাংলাদেশের সীমান্ত বিলুপ্তিও সহনীয় হয়ে উঠবে। তেমন একটি ভবিষ্যৎকে সামনে 
রেখে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে ভারতের বিশাল বিনিয়োগ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত ঘিরে দেশটির হাজার হাজার 
সাংস্কৃতিক সৈনিক দিবারাত্র কাজ করছে। 


বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত তার নিজের দখলদারিটা যে কোন ভাবেই হোক বহাল রাখতে চায়। কারণ, ভারত তার 
নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য সেটি অনিবার্য ভাবে। কাশ্মীরের ন্যায় বাংলাদেশও ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ -এ কথা দিল্লির 
শাসকগণ প্রকাশ্যে না বলেও বাংলাদেশ যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গ -সে কথা খোলাখোলীই বলে। 
১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ অবধি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যেরূপ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল -সেটি ভারতের কাছে অসহ্য 
ছিল। ভারতীয় প্রভাবমৃক্ত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভারতের পেটের মধ্যে বিষফোঁড়া -যা যে কোন বিপদ ঘটাতে 
পারতো। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ৭টি প্রদেশে । ভারত তেমন নাজুক অবস্থা পুনরায় হতে দিতে চায় 
না। এজন্যই একাত্তরে বাংলাদেশের উপর যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা পায়, ভারত সেটিকেই যে কোন মূল্যে বহাল 
রাখতে চায়। সে লক্ষ্যে চায়, ঢাকার বুকে ভারতের অনুগত একটি পুতুল সরকার। গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলে ভারতসেবী 
বাকশালীদের পরাজয় যে সুনিশ্চিত -ভারতীয় শিশুগণও সেটি বুঝে। ফলে সেরূপ একটি নির্বাচন হতে না দেয়াই ভারতের 
নীতি। 


ভারত চায়, বাংলাদেশে অধিকৃত কাশ্মীর স্টাইলের নির্বাচন। কাশ্মীরে বহুবার নির্বাচন হয়েছে; কিন্তু তাতে কাশ্মীরীদের 
জনমত কখনোই গুরুত্ব পায়নি। ফলে মুক্তি মেলেনি ভারতীয় অধিকৃতি থেকে ।তেমন নির্বাচন বাংলাদেশেও বার বার হবে, 
কিন্তু সেসব নির্বাচনের পরও রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভারতীয় দখলদারি বলবৎ 
থাকবে। সে দখলদারি বাঁচাতে ক্ষমতায় থাকবে ভারতসেবী বাকশালীগণ। সেরূপ জাল নির্বাচনের ধারা প্রথম শুরু 
করেছিলেন শেখ মুজিব। এখন সে ধারাই অব্যাহত রেখেছেন শেখ হাসিনা। একটি জাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে কীরূপে 
ক্ষমতায় থাকা যায় -২০১৪ সালে হাসিনা সেটি প্রমাণও করেছে। ২০১৪ সালের ন্যায় প্রতিটি জাল নির্বাচনকে বৈধতা দিবে 
ভারত। আন্তর্জাতিক মহলে সেটি গ্রহণযোগ্য করার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ বিশ্বময় সুপারিশও করবে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং রাশিয়াসহ বিশ্বের অধীকাংশ দেশই ভারতের ন্যায় বৃহৎ দেশের সাথে 
সুসম্পর্ক চায়।তাদের কাছ ৩৫ কোটি মানুষের অখণ্ড পাকিস্তানের যে গুরুত্ব থাকতো তা ১৬ কোটি বাংলাদেশীর নাই। তাই 
বাংলাদেশে কি হচ্ছে তা নিয়ে ভারতকে তারা নারাজ করবে না। বরং বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের মতামতকে তারা 
অধীক গুরুত্ব দিবে। ফলে আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের শত্রু যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রগণ, তেমনি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের 
মূল শত্রু হলো ভারত ও তার বাকশালী মিত্রগণ। তারা শক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতারও। সেটি সত্যটি শুধু আজ নয়; 
১৯৪৭ সালেও শতভাগ সত্য ছিল। এমনকি শতভাগ সত্য ছিল ১৯৭১/য়েও। শক্র না হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিস্তর 
সম্পদ লুটে কেন দুর্ভিক্ষ উপহার দিবে কেন? এটি কি বন্ধুর কাজ? কোন স্বাধীন দেশের প্রতি প্রতিবেশী দেশের আচরণ 
কি কোন কালেও এমনটি হয়? কাশ্মীরের বুকে ভারতীয় দখলদারি পাহারা দিচ্ছ ৬ লাখ ভারতী সৈন্য। বিশ্বের আর কোন 
দেশের বুকে মাথাপিছু এত সৈন্য নাই। তবে বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় দখলদারি পাহারা দেয়ার জন্য ভারতীয় সৈন্যের 
প্রয়োজন সামান্যই।কারণ, ভারতের পক্ষে সে যুদ্ধটি লড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত এমন বাংলাদেশীদের সংখ্যাটি বিশাল।এবং 


সে সংখ্যাটি বাড়ানোর তাগিদে ভারতীয় র'এজেন্টদের লক্ষ্যভূমি শুধু রাজনীতির অঙ্গন নয়, বাংলাদেশের সেনা 
বাহিনীও।বাংলাদেশের মাটিতে বিপুল ভাবে বাড়ানো হয়েছে ভারতীয় ট্রোজান হর্সদের সংখ্যা। এসব ট্রোজান হর্সগণ যেমন 
বিশাল সফলতা দেখিয়েছে ঢাকার শাপলা চত্বরে অসংখ্য মুসল্লী হত্যায়,তেমনি পিল খানায় ৫৭ জন অফিসার হত্যায়।তবে 
এসব ট্রোজান হর্সদের আস্তানা শুধু রাজনীতি,পুলিশ,রু-্তাবও সেনাবাহিনীতে নয়;বরং দেশের মিডিয়া, প্রশাসন ও 
আদালতে বাঙালী মুসলিমদের জীবনে তাই আজ গুরুতর সংকট। যে সংকটের শুরুটি একাত্তরে; সে সংকট এখন বিশাল 
আকার ধারণ করেছে। 


বাংলার স্বাধীনতা ব্রিটিশের হাতে অস্তমিত হয় ১৭৫৭ সালে।সে লুণ্ঠিত স্বাধীনতা ১৯০ বছর পর ১৯৪৭/য়ে উদ্ধার হয়। কিন্তু 
প্রশ্ন হলো, ১৯৭১'য়ে বাংলার মুসলিম ভুমি ভারতের হাতে যেভাবে আবার অধিকৃত হলো -তা থেকে কবে মুক্তি মিলবে? 
১৯৭২'য়ে ভারত তার সামরিক বাহিনীকে অপসারণ করলেও তার বিশাল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রোজান 
হর্সদের অপসারণ করেনি। বাংলাদেশ জুড়ে তো এখন তাদেরই দখলদারি। ভারতের পক্ষে ভারতীয় পত্রপত্রিকা যা লেখে 
তার চেয়ে বেশী লেখে বহু বাংলাদেশী পত্রপত্রিকা। এরা ভারতীয়দের চেয়েও ভারতীয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ন্যায় 
স্বৈরচারি শাসককে হঠাতে ১০ জন মানুষেরও প্রাণ যায়নি। তার আগেই আইয়ুব খান পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এখন 
হাজার হাজার মানুষের প্রাণদানেও ভারতসেবী স্বরশাসককে সরানো সম্ভব নয়। কারণ, ভারত সেটি হতে দিতে রাজী নয়। 
নিজ দেশের নাগরিকদের রক্তপাত বন্ধে আইয়ুব খানের যে ভাবনা ছিল, সে ভাবনা ভারতীয়দের নাই। ভারতের সেবাদাস 
বাঙালী জাতীয়তাবাদীদেরও নাই। ভারত সরকার কাশ্মীরে যে নীতির প্রয়োগ করছে সে নীতিই প্রয়োগ করছে বাংলাদেশে। 
দিল্লির কর্মকর্তাদের বিঘোষিত নীতি, "বাংলাদেশকে আর কখনোই ভারতীয় রাডারের বাইরে যেতে দেয়া হবে না।” অর্থাৎ 
বাংলাদেশকে বাঁচতে হবে ভারতের নজরদারীর অধীনে থেকেই। মুজিব সেটি মেনে নিয়েছিলেন। সেটি মেনে নিয়েই তিনি 
২৫ সালা দাসচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। হাসিনাও মেনে নিয়েছেন। তাই ভারত যাই চাচ্ছে তাই বিনা প্রতিবাদে দিয়ে 
দিচ্ছেন। বিনিময়ে হাসিনা পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিরোধীদের গুম, খুন ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার ভারতীয় লাইসেন্স। 


পরাধীনতার পথ 


কথা হলো, আগ্রাসী শক্তির সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সামর্থ্য না থাকলে কি স্বাধীনতা থাকে? সে শক্তি কি বাংলাদেশের 
আছে? পরাধীনতা তাই বাংলাদেশকে ঘিরে ধরেছে। স্বাধীনতা কখনোই দুর্বলদের জন্য নয়, সেজন্য শক্তি বাড়াতে হয়। আর 
শক্তি বাড়াতে হলে ভূগোল বাড়াতে হয়। সবাইকে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়, প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানেও নামতে হয়। 
গড়ে তুলতে হয় অস্ত্রের ভাণ্ডার। ভারতের সামনে স্বাধীনতা বাঁচাতে পাকিস্তানকে তাই পারমানবিক বোমা, দূরপাল্লার 
মিজাইল,বোমারু বিমান ও ট্যাংক নিজ দেশে বানানো শিখতে হয়েছে। এসব বিলাসীতা নয়, বরং স্বাধীন ভাবে বাঁচার 
অপরিহার্য খরচ। মহান আল্লাহতায়ালা চান তার সৃষ্ট পৃথিবীতে তার দ্বীনের বিজয়। চান মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত। আর সে 
বিজয় ও ইজ্জত দুর্বলদের হাতে আসে না। সেটি শক্তি বলে অর্জনের বিষয়। মুসলিম দেশের ভূগোল বাড়াতে ও প্রতিরক্ষা 
দিতে নবীজীর সাহাবাদের শতকরা ৭০ ভাগের বেশী শহীদ হয়েছেন।শক্তি বাড়ানোর তাগিদেই মহান নবীজী (সাঃ) তাই 
সাহাবাদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানি কন্সটান্টিনোপল (আজকের ইস্তান্বল) দখলে নেয়ার নসিহত করেছিলেন। এটি 
ছিল তাঁর দুরদুষ্টি ও স্ট্রাটেজিক ভিশন। তেমন একটি লক্ষ্য নিয়েই ইখতিয়ার মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন 
সৈনিক নিয়ে সুদুর তুর্ক ভূমি থেকে বাংলায় ছুটে এসেছিলেন। বাংলার কোটি কোটি মানুষ মুসলিম হওয়ার সুযোগ পেয়েছে 
মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট এ বঙ্গিয় ভূমি থেকে তাঁর বিদ্রোহীদের শাসন নির্মূল হওয়ার কারণেই। এটিই হলো পবিত্র 
কোরআনে বার বার ঘোষিত "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ” তথা মহান আল্লাহতায়ালার পথে জিহাদ। এ জিহাদ একাকী লড়া 
যায় না। মহান আল্লাহতায়ালা তাই ফরজ করেছেন নানা ভাষা, নানা বর্ণ ও নানা অঞ্চলের মুসলিমদের মাঝে এক্যকে। 
তাই ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলের নামে গড়ে উঠা দেয়াল ভাঙ্গার যুদ্ধই হলো মুমিনের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। সে দেয়াল ভাঙ্গার 
অঙ্গীকার নিয়েই ১৯৪৭ সালে বাঙালী মুসলিমগণ অবাঙালী মুসলিমদের সাথে একতার বন্ধন গড়েছিল। কিন্তু ১৯৭১'য়ে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেকু্যুলারিস্টগণ ধরেছিল ভিন্ন পথ -সেটি ভূগোল ভাঙ্গা ও সে ভাঙ্গা ভূগোলের উপর দেয়াল 
গড়ার। সে সাথে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর পথ।যে বিজয় ১৯৪৭"য়ে অর্জিত হয়েছিল ভারত তা মুজিব ও তার 
অনুসারিদের কাঁধে অস্ত্র রেখে ছিনিয়ে নিয়েছে।ইসলামের বিপক্ষ শক্তির হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ার বিপদটি 
ভয়াবহ।পরাধীন দেশে তখন তখন ছিনতাই হয় পরিপূর্ণ কোরআনী জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠা ও পূর্ণ ধর্ম-পালনাতাই ১৯০ 
বছরের ব্রিটিশ শাসনে শুধু মুসিলম ভূগোলই অধিকৃত হয়নি, বিপদে পড়েছিল সাচ্চা ঈমানদার রূপে বাঁচা।বিলুপ্ত হয়েছিল 
শরিয়ত পালনের স্বাধীনতা। পরিকল্পিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়েছিল জিহাদের ধারণা। জিহাদ চিত্রিত 
হয়েছিল সন্ত্রাস রূপে। বাঙালী মুসলিমদের জন্য একই রূপ বিপদ বেড়েছে একাত্তরের পর। ঈমানদার রূপে বেড়ে উঠার 
জন্য অপরিহার্য যে কোরআনী জ্ঞান,সে জ্ঞানার্জন অসম্ভব করা হয়েছে। ইসলামকে শিখতে হবে ইসলামবিরোধী সরকারের 
নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে। সে পাঠ্যসূচীতে জিহাদ যেমন সন্ত্রাস, তেমনি নিষিদ্ধ হলো শরিয়তের আইন । 


দেশ বিভক্ত হলে যেমন শক্তি বাড়ে না,তেমনি স্বাধীনতাও বাড়ে না;বরং তা বিলুপ্ত হয়। তার উদাহরণ যেমন কাতার, 
কুয়েত, বাহরাইনের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব দেশ, তেমনি বাংলাদেশও। শত্রুর সামনে পারমানবিক অস্ত্রধারী পাকিস্তানের 
মাথা তুলে দাঁড়ানোর সামর্থ্য আছে বলেই বাংলাদেশের চেয়ে তারা বহুগুণ স্বাধীন। তারা আগ্রাসী ভারতের চোখে চোখ 
রেখে কথা বলতে পারে। কামানের জবাব কামান দিয়ে দেয়।আনবিক বোমার জবাবে আনবিক বোমা ফেলার হুমকি দেয়। 
স্বাধীনতা রক্ষার এছাড়া ভিন্ন পথ আছে কি? পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক রূপে সে স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ ছিল 
বাঙালী মুসলিমদেরও। সে সুযোগটি পেতেই ১৯৪৭'য়ে বাঙালী মুসলিমগণ পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে স্বাধীনতা 
লুণ্ঠিত হয়েছে উনিশ শ' একাত্তরে। বছর ঘুরে মার্চ বা ডিসেম্বর এলেই মাসভর যে উৎসব হয় -সেটি মূলত লুণ্ঠিত 
স্বাধীনতার বেদনা ভূলাতে। এটি আওয়ামী বাকশালীদের এক অভিনব কৌশল। স্বাধীনতা দিবসের নামে অন্য কোন সভ্য 
দেশে এরূপ মাসব্যাপী উৎসব হয় না। তবে বিজয়ের আসল উৎসবটি হয় দিল্লির শাসক মহলে। কারণ, একাত্তরের ফসল 
একমাত্র তারাই পুরাপুরি ঘরে তুলেছে। বাংলাদেশীদের জন্য যা বরাদ্দ তা হলো বাকশালী স্বৈরাচার, তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি, 
১৯৭৪য়ের দুর্ভিক্ষ, অধিকৃত ভারতীয় বাজার, পিলখানায় অফিসার হত্যা, শাপলা চত্বরে মুসল্লী হত্যা, ভারতের জন্য 
করিডোর, সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া এবং সে বেড়ায় ঝুলা বাংলাদেশীদের লাশ। পাকিস্তানী আমলের ২৩ বছরে 
এরূপ অপমান কি পূর্ব পাকিস্তানীদের জীবনে একদিনের জন্যও এসেছে? শুধু এতেই শেষ নয়, আরো কঠিন দুর্যোগ যে 
সামনে আছে -তা নিয়েও কি সন্দেহ আছে? বাঙালী মুসলিমের জীবনে এ এক নতুন পরাধীনতা। বাংলাদেশের ভারতসেবী 
রাজনীতিবিদ, পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের কাজ হয়েছে এ নতুন পরাধীনতাকে স্বাধীনতার লেবেল লাগিয়ে গ্রহনযোগ্য 
করা এবং তা নিয়ে উৎসবে অভ্যস্থ করা। ভারত দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর উপর আঘাত হানলে 
তাদের কাজ হয়েছে বড় জোর মলম লাগানো -যাতে আঘাতের বেদনাকে ভুলিয়ে দেয়া যায়। স্বাধীনতা ও একাত্তরের 
চেতনা বলতে তারা এটুকুই বোঝে। 


গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি মাত্রই নিজে মৃত্যুবরণ করে জীবতদের জন্য অমূল্য শিক্ষা রেখে যায়। তাতে থাকে সে প্রাণনাশী 
অসুস্থতা থেকে বাঁচার প্রজ্ঞা। বিশাল চিকিৎসা শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তো সে প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই। এরূপ জ্ঞানদান 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে না। কারণ, কিছু শেখাতে সেখানে কেউ প্রাণ দেয় না। তেমনি অসুস্থ জাতিও তার প্রতিটি 
পরাজয়,বিপর্যয় বা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপর্ণ শিক্ষা রেখে যায় সমগ্র মানব জাতির জন্য। ইতিহাসের এরূপ কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বহু ছবক রেখেছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। তাই ইতিহাস 
থেকে জ্ঞানদান মহান আল্লাহতায়ালার অতি মহান সূন্নত। একাত্তরকে ঘিরেও তেমনি গভীর বেদনা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি 
বহু শিক্ষাণীয় বিষয়ও আছে। তবে দুঃখজনক হলো, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়াই হলো মানব জাতির আরেক ইতিহাস। 
নানারপ ব্যর্থতা ও বিপর্যয় এজন্যই মানব জাতির শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়,ফলে একই গর্তে বার বার পড়ে। একাত্তরের ন্যায় 
পলাশীর পরাজয়ের ইতিহাসেও ছিল বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু সে ইতিহাসের পাঠ ক“জন নিয়েছে? পলাশীর 
পরাজয় থেকে শিক্ষা নিলে মুসলিমদের জীবনে কি বার বার পলাশী আসতো? বার বার অধিকৃত হতো কি মুসলিম ভূমি? 
ইংরেজ অধিকৃত ভারতে পরিকল্পিত ভাবেই পলাশীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার কাজটি হতে দেয়া হয়নি। শক্রগণ চায় 
না,ইতিহাস থেকে মুসলিমরা শিক্ষা নিক। তারা তো চায়,পলাশীর পরাজয়টি মুসলিম জীবনে বার বার ফিরে আসুক এবং 
মীর জাফরগণ বার বার সুযোগ পাক মুসলিম দেশের রাজনীতিতে ফিরে আসার।তাই পরিকল্পিত ভাবে কলংকিত করা 
হয়েছে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র;সে সাথে ইতিহাস থেকে আড়াল করা হয়েছে ক্লাইভের দুর্বৃত্তিকে।তবে সিরাজুদ্দৌলাকে 
হত্যাযোগ্য প্রমাণিত করার জন্য তাঁর চরিত্রহনন ইংরেজদের কাছে প্রয়োজনীয়ও ছিল। 


প্রতিটি পরাজয়ে যেমন শব্রপক্ষ থাকে, তেমনি শত্রুপক্ষের সাথে সহচর রূপে বিশ্বাসঘাতকও থাকে । সেটি যেমন ১৭৫৭ 
সালের পলাশীতে ছিল, তেমনি একাত্তরেও ছিল। একাত্তরের শত্রু তো তারাই যারা ১৯৪৭"য়ে বাঙালী মুসলিমের স্বাধীনতার 
শত্ৰু ছিল; এবং এখনো স্বাধীনতার শক্র। এরাই বাঙালী মুসলিমের স্বাধীনতার ভবিষ্যতের শক্র। একাত্তরে ভারতীয় বাহিনীর 
হাতে দেশ অধিকৃত হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকগণ কলংকিত হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। বরং কলংকিত হয়েছে তারা যারা 
১৯৪৭”য়ের স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের অনেকেরই ফাঁসীতে ঝুলানোর 
ব্যবস্থা হচ্ছে। তাই পলাশীর বিজয়ী পক্ষের ন্যায় একাত্তরের বিজয়ী পক্ষটিও চায় না, একাত্তরের ইতিহাস থেকে বাঙালী 
মুসলিমগণ শিক্ষা নিক। চায় না, মীর জাফরদের প্রকৃত চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত হোক। তাই পরিকল্পিত ভাবে 
চলছে ইতিহাস বিকৃতির কাজ। ইতিহাসের নামে রটনা করা হচ্ছে মিথ্যা কিসসা কাহিনী। লক্ষ্য, একাত্তরের অপরাধীদের 
আসল চেহারাকে গোপন করা এবং তাদেরকে মহান ব্যক্তি রূপে খাড়া করা। দায়িত্ব তাই শুধু এ অপরাধীদের হাত থেকে দেশ 
বাঁচানো নয়, ইতিহাস বাঁচানোও। কারণ ইতিহাস না বাঁচালে ইতিহাসের মহামূল্যবান শিক্ষাও বাঁচবে না। তাতে বাঙালী 
মুসলিমের জীবনে বার বার আসবে পলাশী ও একাত্তর। তখন পালে পালে সৃষ্টি হবে মীর জাফর। এবং বাড়বে শত্রশক্তির 
অধিকৃতি। এতে বিপন্ন হবে মুসলিম রূপে বাঁচা ও বেড়ে উঠা । আর মুসলিম রূপে বেড়ে উঠতে ব্যর্থ হলে অনন্ত অসীম 
পরকালীন জীবনেও কি কোন কল্যাণ জুটবে? মুসলিম ভূমি ইসলামের বিপক্ষ শক্তির হাতে অধিকৃত হওয়ার বিপদ তো এ 
জন্যই ভয়াবহ। এজন্যই সে অধিকৃতি ঠেকাতে মুসলিম দেশের সীমান্তে সামান্য সময়ের পাহারাদানকে নবীজী (সাঃ) সারা 


রাতের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলেছেন।শক্র শক্তির অধিকৃতির সে বিপদটি স্রেফ ইহকালীন নয়,ভয়ানক বিপদ বাড়ায় 
আখেরাতেও। একাত্তরে তেমনি এক ভয়াবহ বিপদ বাঙালী মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তবে সেটি বুঝার জন্য জরুরী 
হলো একাত্তরের সঠিক ইতিহাস পাঠ। তবে ইতিহাস পাঠ থেকে শিক্ষালাভের জন্য চাই কোরআনী জ্ঞানসমৃদ্ধ মন;ওহীর 
জ্ঞানশূণ্য সেক্যুলার মন নিয়ে তা থেকে শিক্ষালাভ অসম্ভব।কারণ মন যা জানে না, চোখও তা দেখতে পায় না। অজ্ঞ ব্যক্তির 
জ্ঞানের ভাণ্ডারে এজন্যই কিছুই যোগ হয় না। তাই দেখার সামর্থ্যের জন্য চাই মনের সামর্থ্য।এবং মনের সামর্থ্য বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ 
মাধ্যম হল কোরআনী জ্ঞান। নইলে পশুপাখি,গাছপালা, চন্দ্র-সূর্্য, পাহাড়-পর্বতের ন্যায় অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে বসবাস করেও 
স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে না। ফলে হিদায়েতও জুটে না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোরআনী জ্ঞানের প্লাবন আসার কারণেই 
মুসলিম জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব এসেছিল। এবং বিপুল সংখ্যায় বেড়েছিল হিদায়েতপ্রাপ্ত মানুষ। কিন্তু মনের সে সামর্থ্য 
বাড়ানোর আয়োজন বাংলাদেশে কতটুকু? বরং বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা তো উল্টো -সেটি কোরআনী জ্ঞান থেকে দূরে 
সরানোর কাজ। ফলে বিপুল সংখ্যায় বাড়ছে অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট মানুষ। 


অধ্যায় ছত্রিশ: জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ব্যর্থতা ও অপরাধ 


ইয়াহিয়া খানের অযোগ্যতাটি বহুবিধ ও বিশাল।একদিকে যেমন রাজনৈতিক ,তেমনি সামরিক পাকিস্তানে তখন দেশটির 
ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল রাজনৈতিক সংকট।অথচ তার রাজনৈতিক কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সামরিক দিক দিয়েও 
তিন যে কতটা অযোগ্য ছিলেন,সেটি বুঝা যায় একাত্তরে তার যুদ্ধ-প্রস্ততি থেকে।এমন একজন অযোগ্য ব্যক্তি কি 
পাকিস্তানের ন্যায় সমস্যাবহুল রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হয়? দেশ যে ভয়ানক একটি যুদ্ধের দিকে ধেয়ে চলছে এবং 
ভারতের যুদ্ধপ্রস্তুতি যে বিশাল ও দীর্ঘ দিনের -সেটি বুঝে উঠতেও ইয়াহিয়া খান ব্যর্থ হয়েছেন। রাজপথে যখন রীতিমত 
যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে,ঢাকার বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়েছে এবং খোদ মুজিব সে পতাকা টানিয়ে তার 
সাথে বৈঠকে আসছেন -প্রেসডেন্ট ইয়াহিয়া খান তখনও বুঝতে উঠতে পারেননি দেশ কোন দিকে যাচ্ছে।তবে ইয়াহিয়ার 
খান।স্বেরাচারী শাসনের বড় বিপদ, দেশের রাজনীতিতে যোগ্য ব্যক্তিগণ গণ্য হন শত্রু রূপে।ফলে নানা ভাবে তাদের দমিয়ে 
রাখা হয়।ক্ষমতার মঞ্চে তখন ভিড় বাড়ে অযোগ্য ও চাটুকর মোসাহেবদের।তাই অযোগ্যতা শুধু যে ইয়াহিয়ার একার -তা 
নয়।তার টিমে যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই।সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন এ্যাডমিরাল আহসান এবং 
সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান।তারাও পরিস্থিতি বুঝে উঠতে ব্যর্থ হন।পাকিস্তান 
ভাঙ্গার লক্ষ্যে মুজিব ও তার অনুসারিদের গোপন স্ট্রাটেজী তাদের কাছে শেষ অবধি অজানাই থেকে যায়।মুজিব 
১৯৭০/য়ের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন,আর তাতেই তারা ভেবে নিয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা ও 
দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি ও তার দল আগ্রহী ।একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ তাই স্রেফ 
ভারতীয় আগ্রাসন বা মুজিবের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি নয় -সে সাথে পাকিস্তানের শাসক মহলে নেতৃত্বের গভীর সংকট।সে 
সময় এক ঝাঁক অযোগ্য ও দুর্বৃত্ত নেতাদের হাতে অধিকৃত হয়েছিল পাকিস্তানের রাজনীতি ।সে দুর্বৃত্তি প্লাবিত করে 
বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানকেও।সমস্যার জটিলতা বুঝবার সামর্থ্য ইয়াহিয়ার যেমন ছিল না,তেমনি ছিল না তার টিম মেম্বারদের। 


ইয়াহিয়ার সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা হলো, পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর বহু কষ্টে অর্জিত অর্জনগুলির গুরুত্ব বুঝতে 
তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে সমাধানকৃত জটিল বিষয়কে তিনি আবার বিতর্কিত করেন। পাকিস্তানে সর্বদলীয় ভিত্তিতে 
গ্রহণযোগ্য পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৫৬ সালে ।সেটিকে মেনে নিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হক পূর্ব 
পাকিস্তানের গভর্নর হোন।আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সহরাওয়ার্দি বলতেন, ১৯৫৬'য়ের সংবিধানে শতকরা ৮০ ভাগ 
স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছে।সে সংবিধানটি বিলুপ্তি করে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেন আইয়ুব খান।ইয়াহিয়া খানের 
সবচেয়ে বড় ভূলটি হলো আইয়ুব খানের সে বেআইনী কাজটিকে বেআইনী ঘোষণা দিয়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানটি 
পুনজীবিত না করা।পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে “স্বৈরাচারী আইয়ুবের ১৯৫৬ 
সালের সংবিধানটি বিলুপ্ত করাই বেআইনী ছিল তাই পুনরায় বহাল করা হলো”- সামান্য এই একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণই 
যথেষ্ট ছিল। তাতে নিমিষেই পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাটি সমাধান হয়ে যেত।অথচ সেটি না করে মীমাংসিত 
বিষয়কে তিনি আবার বিতর্কিত করেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণোয়নে ৯ বছর লাগে। সংবিধান তৈরীতে অনেক বছর 
লেগেছে ভারতেও।ইয়াহিয়া খানের বেঁধে দেয়া ১২০ দিনের মধ্যে নতুন সংবিধান তৈরীর বিষয়টি ছিল এক অসম্ভব 
ব্যাপার।তাই সে সময় পাকিস্তানপন্থীদের প্রধান দাবী হওয়া উচিত ছিল,বাতিলকৃত সংবিধানের পুনজীঁবন,নতুন সংবিধান 
তৈরী নয়।বড়জোর সংসদে বসে নতুন সংসদ সদস্যগণ ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংশোধনী আনতে পারতেন।আওয়ামী 
লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সালে তাঁর মৃত্য অবধি বিরোধী দলীয় জোট ন্যাশনাল ডিমোক্রাটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) 
নিয়ে ১৯৫৬'য়ের সংবিধান পুনপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে গেছেন।কিন্ত পরবর্তীতে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সে 


পথে আন্দোলন না করাই ছিল সবচেয় বড় ভূল।সে ভূল থেকে পুরা ফায়দা নেয় পাকিস্তানের শক্রগণ।সে গভীর খাদ থেকে 
দেশটি ১৯৫৬ সালে সফল ভাবে উঠে আসতে পেরেছিল,১৯৭১ সালে সে গভীর খাদেই পুনরায় নিক্ষিপ্ত হলো।কিন্তু এবার 
আর সুযোগ মেলেনি সে সংকট থেকে পুনরায় বেরিয়ে আসার। 


শেখ মুজিব যে পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চায় সেটি পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের কাছে অজানা ছিল না।পাকিস্তান ভাঙ্গার সে 
কাজে মুজিব যে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত -সেটিও পাকিস্তান সরকারের অজানা ছিল না; সেটি প্রকাশ পেয়েছিল 
আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬৮ সালে।তখন মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আদালতে উঠেছিল।সে মামলার 
পিছনে গোয়েন্দাদের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট ছিল।শেখ মুজিব তার দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠকে পাকিস্তান ভাঙ্গার যে 
পরিকলন্পনাটি ব্যক্ত করেন,সে বক্তব্যের ক্যাসেটও সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা ইয়াহিয়াকে দেখিয়েছিল।_ 
(Chowdhury, G.W: 1974)1১৯৬৯'য়ের গণআন্দোলনের সময় বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত জোট DAC 
(Democratic Action Committee)’য়ের রাজনৈতিক চাপে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি তুলে নিতে বাধ্য 
হন। DAC'য়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল প্রধান বিরোধী দল। তাতে যেমন জনাব নূরুল 
আমীনের পিডিপি (পাকিস্তান ডিমোক্রাটিক পার্টি)ছিল,তেমনি জামায়াতে ইসলামীও ছিল।সে জোটে ছিলেন, প্রখ্যাত পশ্চিম 
পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পাঞ্জাবের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা জনাব 
দৌলাতানা।আওয়ামী লীগের একার পক্ষ্যে সে সময় সে ষড়যন্ত্র মামলাটি প্রত্যাহার করিয়ে নেয়ার সামর্থ্য ছিল না।কিন্তু 
লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো,সে জন্য শেখ মুজিব সেসব বিরোধী দলীয় নেতাদের প্রতি সামান্যতম সৌহার্দ্যও দেখাননি। বরং 
যখনই সুযোগ পেয়েছেন,তাদের মাথা ভাঙ্গার কোন চেষ্টাই বাদ দেননি। রাজনৈতিক চাপে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি 
তুলে নেয়া হলেও তাতে মুজিব যে নির্দোষ -সেটি প্রমাণিত হয়নি। অথচ মুজিবের মূল্যায়নে ইয়াহিয়া এ বিষয়টিকে আদৌ 
বিবেচনায় আনেননি। তিনি হয়তো বিশ্বাস করেই নিয়েছিলেন,নির্বাচনের পর মুজিবের সমর্থণ নিয়ে তিনিই হবেন 
পাকিস্তানের সিভিল প্রেসিডেন্ট। 


ইয়াহিয়ার অপরাধ 


ইয়াহিয়া খানের অপরাধ,পাকিস্তান সরকারের বিশ্বস্ত গোয়েন্দাদের বিশ্বাস না করে তিনি মুজিবকে বিশ্বাস করেছিলেন।শুধু 
বিশ্বাস নয়,নির্বাচনে অন্য দলগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে তাকে প্রচুর প্রশাসনিক সহয়তাও দিয়েছেন।ফলে বুঝা যায়,শেখ 
মুজিবের চরিত্র ও রাজনৈতিক রোডম্যাপ নিয়ে তিনি ও তার টিম সামান্যতম হোমওয়ার্কও করেননি। প্রশ্ন হলো,যে ব্যক্তি 
ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে দেখা করতে চোরা পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যেতে পারেন,এবং যার বিরুদ্ধে রয়েছে 
পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট -সে গুরুতর বিষয়টি দেশের প্রেসিডেন্ট উপেক্ষা করে কি করে? সরকারি 
প্রশাসন পক্ষে থাকায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডারগণ প্রতিদ্বন্দী দলগুলোর নির্বাচনি জনসভাগুলোতে সহজেই 
সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।ফলে অন্য দলগুলির পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।সন্ত্রাসের মাত্রা এতই 
অধীক ছিল যে অন্য কোন দলই ঢাকার পল্টন ময়দানো কোন জনসভা করতে পারিনি।এবং নির্বাচনের দিনে আওয়ামী 
লীগ জোয়ার আনে জাল ভোটের।ফলে দলটির নির্বাচনি বিজয় সহজতর হয়।মুজিব চাচ্ছিলেন, স্বায়ত্বশাসনের বিষয়কে 
সংজ্ঞায়ীত না করে সেটি নিয়ে ধুত্রজাল সুষ্টি। লক্ষ্য ছিল,যে কোন উপায়ে নির্বাচনি বিজয়;বিজয়ের পর সে স্বায়ত্বশাসনের 
দাবীকে স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত করা।নির্বাচনি বিজয়ের পর দাবী তোলা, স্বাধীনতার দাবীটিই পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের 
রায়।এটিই ছিল মুজিবের সত্তরের নির্বাচনী কৌশল এবং নির্বাচন পরবর্তী রোডম্যাপ -যা থেকে মুজিব কখনোই বিচ্যুত 
হননি।মুজিবের সে রোডম্যাপের প্রতি পূর্ণ সমর্থণ দিয়েছে ভারত। 


ষাটের দশরেক মাঝামাঝিতে যখন ছয় দফা পেশ করা হয় তখন বলা হয়,এটি হলো পর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের 
দাবী।কিন্তু শেখ মুজিব নিজ অনুসারিদের সাথে গোপন বৈঠকে বলতেন ভিন্ন কথা।তিনি বলতেন,৬ দফা হলো এক দফা 
তথা স্বাধীনতার পথে পাড়ী দেয়ার সিঁড়ি।-(আব্দুর রাজ্জাক;১৯৮৭)।৬ দফা পেশের এক দশক আগে ১৯৫৪ সালে শেখ 
মুজিব বেইজিং যান বিশ্বশান্তি কনফারেন্সে যোগ দিতে ।সেখানে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী লেখক মানুজ বসুর সাথে তার 
দেখা হয়। মানুজ বসু এক প্রবন্ধে লেখেন,শেখ মুজিব তার সাথে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা 
করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা আসেন এবং মুজিবের সাথে সাক্ষাত করেন। মুজিব তাকে ধন্যবাদ জানান পরিকল্পনাটি 
গোপন রাখার জন্য।-(মানুজ বসু,১৯৭৭)।ফলে পাকিস্তান ভাঙ্গার বিষয়টি একাত্তরের বিষয় নয়,মুজিবের মাথায় সেটি ছিল 
পঞ্চাশের দশক থেকেই।ক্যান্সারের বীজ যেমন দেহের গভীরে গোপনে বেড়ে উঠে,মুজিবও তেমনি বেড়ে উঠেছেন 
পাকিস্তানের গভীরে। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব তো ক্যান্সারের বীজকে শুরুতেই সনাক্ত করা। মুজিব কি চাইতেন,সেটি 
জানা কোন কালেই কঠিন ছিল না। ফলে সে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অনেকেরই জানা 
ছিল।কিন্ত ইয়াহিয়া খান সেটি জানায় আগ্রহ দেখাননি।ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রী জি,ডব্লিও চৌধুরীর পরামর্শ 

ছিল, স্বায়ত্বশাসনকে প্রথমে সংজ্ঞায়ীত করে তার ভিত্তিতে রেফারেগ্ডাম করা হোক।কিন্তু ইয়াহিয়া সে পরামর্শও গ্রহণ 
করেননি।অথচ ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপারে সবচেয়ে 
অভিজ্ঞ ছিলেন জি,ডব্লিও চৌধুরী। তিনি নিজে ছিলেন বাঙালী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সের 


শিক্ষক;রাজনীতি নিয়ে গবেষনাই তার পেশা ছিল। জি,ডব্লিও চৌধুরী র পরামর্শ মেনে নিলে মুজিব নির্বাচনী বিজয়ের পর 
রায় হাইজ্যাকের সুযোগ পেতেন না। 


প্রস্ততিহীন যুদ্ধ 


একাত্তরে পাকিস্তান সরকারের আদৌ যে কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিল না -সেটি সুস্পষ্ট বোঝা যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 
মোতায়েনকৃত সৈন্য সংখ্যা থেকে ।পূর্ব পাকিস্তানে তখন জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি।দেশটির সীমানা ছিল ৩ হাজার 
মাইলের অধীক।এর মধ্যে প্রায় ২৫০০ মাইল ছিল স্থল এবং প্রায় ৫০০ মাইল উপকুলীয়। ভারত যে পূর্ব পাকিস্তানকে 
বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং সে লক্ষে যুদ্ধ করতে চায় সেটি প্রকাশ পায় ১৯৬৮ সালে। অথচ তেমন একটি যুদ্ধের জন্য 
পাকিস্তানের আদৌ কি কোন প্রস্তুতি ছিল? একাত্তরের ফেব্রেয়ারিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর 
মাত্র এক ডিভিশন (১৪তম ডিভিশন)।(ন্যদের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার।(খন্দকার,একে,২০১৪ এবং Williams, 1... 
Rushbrook;1972)Iবিমান বাহিনীতে ছিল এক স্কোয়ার্ডন যুদ্ধ বিমান এবং মাত্র ১ হাজার ২ শত সদস্য যার অর্ধেকের 
বেশী ছিল বাঙালী ।-(খন্দকার,একে,২০১৪)।মার্চে দ্রুত সৈন্য আনা শুরু হয়। কিন্তু এরপরও ৯ মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে 
সর্বমোট নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪ হাজার। তার সাথে ছিল ১১ হাজার সিভিল অক্সিলারি ফোর্স -যাদের হাতে 
ছিল সেকেলে ৩০৩ রাইফেল । (1521, A.A.K;1998)। অথচ দুইশত বছরের বেশী কাল আগে ১৭৫৭ সালে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার হাতে তার চেয়ে বেশী সৈন্য ছিল। ঘরের দরজা-জানালা খোলা রেখে নিদ্রা গেলে চুরির উদ্দেশ্যে রাস্তায় 
বের হয়নি এমন চোরও ঘরে ঢুকতে উৎসাহ পায়।শক্রর হামলা থেকে বাঁচার সফল উপায় হলো,নিজেদের ব্যাপক 
যুদ্ধ-প্রস্ততি।পাকিস্তানী সেনবাহিনীর যুদ্ধের অপ্রস্ততি ও বেহাল অবস্থা ভারতীয় গুপ্তচরদের কাছে অজানা ছিল না। 
পাকিস্তানের সে অপ্রস্তুত অবস্থাই ভারতকে যুদ্ধ শুরুতে উৎসাহী করে। 


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য এটি ছিল চরমতম নাজুক অবস্থা।কাশ্মীরে ভারতীয় প্রস্তুতিটির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রস্তৃতিটি ছিল অতি নগন্য। কাশ্মীরের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ।সেখানে রয়েছে ভারতীয় 
সেনা বাহিনীর ৬ লাখের বেশী সৈন্য।কোন কোন সূত্র মতে ৭ লাখ। তৎকালীন পর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মাত্র 
৩৪ হাজার সৈন্য এবং এক স্কোয়ার্ডন বিমানই বলে দেয়,যুদ্ধের জন্য দেশটি কতটা অপ্রস্তুত ছিল।মুজিব ও তার 

সমর্থ কদেরও কাছে পাকিস্তানের সে নাজুক অবস্থাটি অজানা ছিল না। মুজিবের আত্মবিশ্বাস ছিল,পাকিস্তান আর্মির সাথে 
যদি যুদ্ধ শুরু হয়,তাতে বিদ্রোহীরা সহজেই মুষ্টিমেয় পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর বিজয়ী হবে।প্রয়োজনে ভারত যে সর্বাত্মক 
সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে তাতেও মুজিবের সন্দেহ ছিল না।তেমন ভারতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শেখ মুজিব ষাটের 
দশকেই পেয়েছিলেন।ফলে পাকিস্তানের নাজুক অবস্থা থেকে ফায়দা নিতে মুজিবের আগ্রহ ছিল একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে । 
তেমন একটি ত্বরিৎ যুদ্ধের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব ৭ই মার্চের ভাষনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন,হাতের কাছে যা আছে তা 
নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।নির্দেশ দেন,পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতে ও পানিতে মারতে ।নির্দেশ দেন,ঘরে 
ঘরে দুর্গ গড়তে ।৭ই মার্চের পর্ব থেকেই চলছিল ছাত্রলীগ,যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ।পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হচ্ছে জানতে পেরে শেখ মুজিব ঢাকাস্থ ভারতীয় ডিপুটি হাই কমিশনের 
কে সি সেনগুপ্তার কাছে ক্যাপ্টেন সুজাত আলী নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভারতকে সৈন্য 
সমাবেশ করার জন্য অনুরোধ করেন -যাতে পাকিস্তানে সেখান থেকে সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনতে না 
পারে।-(Raghavan, 5; 2013)।তবে ভারতের কাছে মুজিবের এরূপ পরামর্শ দেয়াটি ছিল নিতান্তই অহেতুক। পাকিস্তান 
ভাঙ্গার লক্ষ্যে এমন একটি যুদ্ধ ভারত নিজ খরচে লড়ার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকেই প্রস্তুত ছিল।এ লক্ষ্যে বরং মুজিবই 
চলছিল ভারতীয়দের গোয়েন্দাদের পরামর্শে।তাই মুজিবের সাহায্য চাওয়ার আগেই পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সমাবেশ রুখতে 
ভারত বন্ধ করে দিয়েছিল তার আকাশের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমানের চলাচল ।পাকিস্তানের যাত্রী বাহিনী বিমানকে 
তখন দীর্ঘ পথ ঘুরে শ্রীলংকার উপর দিয়ে আসতে হতো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে জায়েজ করতে 
১৯৭১'য়ের ফেব্রেয়ারি মাসে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র'য়ের এজেন্টগণ কাশ্মীর থেকে গঙ্গা নামক একটি সাঁজানো বিমান 
ছিনতাইয়ের নাটক মঞ্চস্থ করে।র'য়ের সে কাণ্ডটি পরে ফাঁস হয়। 


অসত্য অভিযোগ 


আওয়ামী বুদ্ধিজীবী ও নেতাকমীঁদের অভিযোগ,পাকিস্তান সরকার সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি।বলা হয়,তারা 
বাঙালীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিল না।-(একে খন্দকার,২০১৪)।এ অভিযোগটি যে ডাহা মিথ্যা -তার 
প্রমাণ বহু।সে অভিযোগটি সত্য হলে,বাঙালীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দীর্ঘকালীন যুদ্ধ অনিবার্য 

ছিল।কারণ যুদ্ধ ছাড়া সেটি কীরূপে সম্ভব ছিল? কিন্তু কোথায় ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সে যুদ্ধ-প্রস্তুতিঃ সেটি কি 
মাত্র এক ডিভিশন সৈন্য এবং এক স্কোয়ার্ডন বিমান নিয়ে? সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর বিরুদ্ধে ১৪ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ? 
সেটি কি কোন সুস্থ মানুষ ভাবতে পারে? তাছাড়া একটি দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি কি রাতারাতি নেয়া যায়? যুদ্ধের পরিকল্পনা 
থাকলে সৈন্য সমাবেশ শুরু হতো অন্ততঃ কয়েক বছর আগে থেকেই।তখন দেখা যেত বিশ্বের নানা দেশ থেকে অস্ত্র কেনার 


দৌড়াদৌড়ি।কিন্ত পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে তেমন উদ্যোগ নজরে পড়ে না।বরং তেমন তৎপরতা নজরে পড়ে 
ভারতের পক্ষ থেকে।ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে দ্বি-পক্ষীয় সামরিক চুক্তি স্থাপন করে।পাকিস্তান যুদ্ধের প্রস্ততি নিতে 
শুরু করে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর।কারণ পাকিস্তান সরকার জানতো আওয়ামী লীগের সাথে সংঘাতে 
নামার অর্থই হলো,ভারতের সাথে সরাসরি যুদ্ধে নামা।ফলে এরূপ সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তা ছিল পরাজয়ের পথে 
দ্রুত ধাবিত হওয়া। 


তবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরুর বু আগেই আওয়ামী লীগের ক্যাডারগণ যুদ্ধ শুরু করে।সে জন্য তারা 
শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের বক্তৃতার অপেক্ষা করিনি।১লা মার্চ ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে ওরা মার্চের জাতীয় পরিষদের 
অনুষ্টিতব্য বৈঠক মুলতবির করার সাথে সাথে অবাঙালীদের উপর হামলা শুরু হয়।সেনানীবাস গুলোতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ 
করে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর গাড়ি যাতে জ্বালানী না পায় সে জন্য স্থানে স্থানে সড়ক অবরোধ বা সড়ক কেটে দেয়া শুরু 
হয়।-(একে খন্দকার,২০১৪)।অবাঙালীদের ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ হয়ে যায়,তাদের হাটে-বাজারে বের হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ 
হয়।নিরাপত্তার অভাবে যেসব অবাঙালীগণ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার উদ্যোগ নেয়,বিমান বন্দরের 
যাওয়ার পথে তাদের থেকে অর্থ,গহনা ও মূল্যবান সামগ্রী কেড়ে নেয়া শুরু হয়।-(একে খন্দকার।,২০১৪)।রাজনৈতিক 
অঙ্গনে তখন বিচ্ছিন্নতার সুর।সেটিকে বলবান করতে ঢাকা শহরে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা।সে পতাকা 
নিজ গাড়িতে টানিয়ে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে যখন শেখ মুজিবের 
বৈঠক চলছিল তখন কলকাতায় অস্ত্র সংগ্রহে পাঠানো হয় ডা.আবু হেনা নামক আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদের 
এক সদস্যকে ।-(সাপ্তাহিক মেঘনা,১৮ই মার্চ,১৯৮৭)।৭ই মার্চ শেখ মুজিবের ভাষনের পর প্রশাসন চলতো আওয়ামী লীগের 
নেতাকর্মীদের হুকুমে।অসহযোগিতা শুরু হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। শেখ মুজিব জনগণকে রাজস্ব না দেয়ার জন্য 
নির্দেশ দেন।কবে অফিস বন্ধ থাকবে,কবে কর্মচারিদের বেতন দেয়া হবে -সে হুকুমও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া 
শুরু হয়।একাত্তরের ২৫ মার্চের মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের দখলে চলে যায়।অবস্থা এতোটাই 
সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় যে,ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট,ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর সৈন্য ও 
অফিসারদের সাথে বিভিন্ন জেলায় পাকিস্তান সরকারের প্রশাসনিক কর্মচারি,থানার পুলিশ,কোর্টের বিচারপতিগণ এবং 
বিভিন্ন পেশার শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণও পাকিস্তান সরকারের প্রতি আস্তা হারিয়ে ফেলে এবং অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে 
দাঁড়ায়। এমন কি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গভর্নরের শপথ বাক্য পাঠ করাতেও ভয় পায়।এমনকি যারা মুসলিম 
লীগ,জামায়াতে ইসলামী,নেজামে ইসলামী,পিডিপি ও অন্যান্য পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী তারাও বিশ্বাস 
হারিয়ে ফেলে যে,পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিকৃতি থেকে আবার কখনো মুক্তি পাবে।এমন একটি অবস্থার মধ্যেও 
ইয়াহিয়া খান একটি রাজনৈতিক মীমাংসার চেষ্টা করছিলেন।তারা সামরিক বাহিনীকে কোনরূপ কড়া এ্যাকশনে যাওয়ার 
বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল।ফলে সমগ্র প্রদেশ বিদ্রোহীদের দখলে চলে 
যায়।আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে বেশ কিছু সেনা অফিসার এবং বহু অবাঙালী নিহত হয়। অবশেষে 
আলাচনা পুরাপুরি ব্যর্থ হওয়ার পর সামরিক এ্যাকশন শুরু হয় ২৫ মার্চের রাতে।তখন থেকে ৯ মাস ব্যাপী যুদ্ধের শুরু। 


দেশে নির্বাচন,নির্বাচন শেষে শাসনতন্ত্র প্রণোয়ন,তারপর ক্ষমতা হস্তান্তর -এরূপ একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিল ইয়াহিয়া 
সরকার। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। যুদ্ধের প্রস্তুতি ছাড়াই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দীর্ঘ যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়তে হয়।পাকিস্তান সরকারের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত নাজুক অবস্থা। সকল জেলা,মহকুমা ও থানা শহর মার্চের 
মধ্যেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে চয়ে যায়।পাকিস্তান বেঁচে থাকে স্রেফ 
ক্যান্টনমেন্টগুলোর মধ্যে।২৩শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। ১৯৪০ সালের এই দিনে লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম 
লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হক স্বাধীন পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বছরের এ 
দিনটিতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করাই রীতি।কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চে একমাত্র ক্যান্টনমেন্টগুলি ও 
গভর্নর হাউস ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়নি। 


সেনানীবাসগুলি থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আবার পুরা দেশ দখলে নিবে -সেটি এতোটা সহজ কাজ ছিল 
না।অনেকেই সেটি অসম্ভব মনে করতো। সেনা চলাচলের উপর স্থানে স্থানে ছিল প্রবল বাধা।কিন্ত সকল বাধা অতিক্রম 
করে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আবার সমগ্র দেশ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়।সেটি ছিল সেনাবাহিনী অতি 
অভাবনীয় সফলতা ।তাতে অবাক হয়েছিল দেশী-বিদেশী সবাই। অতি অবাক বিস্ময় নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা 
হেনরি কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনের ভারতী দূতকে বলেছিলেন, am afraid, we are very badly advised. All our 
experts in the Pentagon and elsewhere were dead sure that West Pakistan military forces 
could not overpower the people of East Bengal, but it seems they have done so. What option 
do we now have? We must be Machiavellian and accept what looks like a fait accompli _- dont 
you think? -(Jha to Kaul, 1971). অনুবাদঃ "আমি বিব্রত, আমরা খুবই খারাপ পরামর্শ পেয়েছি। আমাদের 
পেন্টাগণের সকল বিশেষজ্ঞগণ এবং সে সাথে অন্যান্যরা নিশ্চিত ছিলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা বাহিনী পূর্ব বাংলার 


জনগণের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না।কিন্ত এখন তো দেখা যাচ্ছে তারা তো সেটি করে ফেলেছে ।আমাদের সামনে 
এখন আর কি রাস্তা আছে? আমাদের অবশ্যই এখন ম্যাকিয়াভেলিয়ান হতে হবে,এবং যা ঘটেছে সেটিকে 
অপরিবর্তনযোগ্য বাস্তবতা রূপে মেনে নিতে হবে।আপনি কি মনে করেন?” 


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধটি স্রেফ মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধ ছিল না।সেটি ছিল সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে। মাত্র ৩৪ হাজার 
সৈন্য (11921, A.A; 2001)এবং এক স্কোয়ার্ডন বিমান (একে খন্দকার;২০১৪) নিয়ে কি বিশাল ভারতীয় বাহিনীর 
বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা যায়? বরং চলছিল অপমানজনক পরাজয়ের প্রস্ততি।এখানেই ছিল ইয়াহিয়া খানের সবচেয়ে বড় 
ব্যর্থতা।সে সাথে অপরাধও। জেনারেল নিয়াজীর ভাষায় যা ছিল “betrayal of East Pakistan”। তাছাড়া যুদ্ধে মুজিব 
একাকী ছিলেন না।মুজিবের পক্ষে ভারতও একাকী ছিল না।ভারতের পক্ষে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় তৎকালীন এক 
বিশ্বযুদ্ধ।ভারত মহাসাগরে তখন সোভিয়েত রাশিয়ার ১৬টি যুদ্ধ জাহাজ -যার মধে ৫টি বা ৬টি ছিল সাবমেরিন।ছিল 
রাশিয়ার বিশাল নৌহর।বিশ্বে তখন স্মায়ু যুদ্ধের যুগ।সে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া -এ দুটি বিশ্বশক্তি 
একে অপরের বিরুদ্ধে একটি তীর না ছুড়লে কি হবে,তারা বদলা নেয় প্রতিপক্ষ শিবিরের দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ঘর তছনছ 
করার মধ্য দিয়ে। সেন্টো ও সিয়াটো চুক্তিতে শামিল থাকার কারণে পাকিস্তান চিত্রিত হয় মার্কিন শিবিরের দেশ রূপে। 
স্মায়ু যুদ্ধের অংশ রুপেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিলি,পেরু, কলোম্বীয়ার ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশে বামপন্থী সরকারগুলোর ঘর 
ভেঙ্গেছে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনও তেমনি কিউবা,ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ থেকে মার্কিনপন্থী সরকারকে উৎখাত 
করেছে।একই কারণে একাত্তরের রাজনৈতিক সংকটটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন লাভ নিয়ে সীমিত থাকেনি। ইস্যু হয়ে 
দাঁড়ায় অখণ্ড পকিস্তানের খণ্ডিতকরণ। সে সাথে মার্কিন বলয়ের একটি রাষ্ট্রকে পরাজিত করা। 


পর্ব পাকিস্তানের সমস্যাটি স্রেফ স্বায়ত্বশাসন বা ৬ দফা হলে তার সমাধানও সম্ভব হতো। ইয়াহিয়া ও ভূট্টো উভয়ই ৬ দফা মেনে 
নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সমাধান হয়নি। রা 
অস্তিত্বই অসহ্য ছিল। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হওয়ায় দেশটির উপর সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রোশও ছিল প্রচণ্ড। ফলে 
মুজিবের অভিলাষের সাথে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার লক্ষও একাকার হয়ে যায়। তাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রতি 
পাওয়াতে ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনায় মুজিব এতোটা আপোষহীন ছিলেন যে,পাকিস্তান ভাঙ্গা ছাড়া কোনরূপ রাজনৈতিক 
মীমাংসায় মুজিবের সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া ভারতের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার সে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিটি ফাঁকা 
ছিল না। সেটি বুঝা যায় যুদ্ধকালীন সময়ে । নইলে বিশাল সোভিয়েত নৌবহর কেন ভারত মহাসাগরে আসবে? অথচ 
পাকিস্তানের পক্ষে সেদিন কেউ আসেনি।পাকিস্তান ইসরাইল নয় যে মার্কিন শিবিরের দেশ রূপে পরিচিত হওয়ায় পাকিস্তানকে 
বাঁচাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধেয়ে আসবে। হিন্দুস্তান ও রাশিয়ার মত মার্কিন যুক্তরাস্ট্রেরও আনন্দ তো একটি মুসলিম দেশকে 
ক্ষদ্রতর করায়। ইরাক ও সিরিয়াতে তো সে লক্ষেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রাশিয়া একত্রে হাজার হাজার টন বোমা ফেলছে । 


অধ্যায় সহিত্রিশ: ভারতের স্বপ্নপূরণ ও বাঙালী মুসলিমের নতুন অধীনতা 


ভারতের স্বপ্নপূরণ 


ব্যক্তির স্বপ্নের মধ্যেই প্রকাশ পায় তার চিন্তা-চেতনা,ঈমান-আক্কীদা ও দর্শন। মুসলিম ও অমুসলিমের স্বপ্ন তাই কখনোই 
একই রূপ হয়না,কখনোই তা একই মোহনায় মিশে না। যখন সে স্বপ্ন কাফেরদের স্বপ্নের সাথে মিশে একাকার হয় -তখন 
বুঝতে হবে সেটি নিশ্চিত মুসলিমের স্বপ্ন নয়।একাত্তরের ইতিহাসকে বুঝতে হলে এ দু'টি স্বপ্নের কথা অবশ্যই বুঝতে হবে। 
মুসলিম মাত্রই স্বপ্ন দেখে মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন পালনের অঙ্গীকার নিয়ে বাঁচায় এবং সে লক্ষ্যে প্রাণদানে। 
ঈমানদারের স্বপ্নের সে মানচিত্রে থাকে ইসলামী রাষ্ট্র গড়া ও সে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। থাকে,শরিয়ত প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন।কারণ,শরিয়ত নিয়ে না বাঁচলে কি ইসলাম পালন হয়? ঈমানদারের প্রতিকর্মে থাকে মহান আল্লাহতায়ালার অনুগত 
বান্দা রূপে বাঁচা ও তাঁর মাগফেরাত লাভের স্বপ্ন স্বপ্নের শীর্ষে থাকে, মৃত্যুর ওপারে জান্নাতে পৌছার স্বপ্ন। সে বিশাল 
স্বপ্নটিই হলো ঈমানদারের জীবনে মূল ভিশন,;সে ভিশনটিই তার বাঁচা-মরা,যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনীতির মূল মিশন নির্দিষ্ট করে 
দেয়। ফলে মু'মিন ব্যক্তির জীবনে কি সে মিশন থেকে এক ইঞ্চি সরে দাড়ানোর ফুরসত থাকে? ফলে মুমিন ব্যক্তিকে তাই 
শুধু স্বপ্ন দেখলে চলে না।সে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় নিজ অর্থ/নিজ শ্রম,নিজ মেধা এবং নিজ প্রাণের কোরবানীও পেশ করতে 
হয়। এরূপ কোরবানীর মধ্যেই তার ঈমানদারী। তাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমান শুধু তার নামায-রোযা,হজ-যাকাতে ধরা পড়ে 
না,ধরা পড়ে সে স্বপ্ন নিয়ে বাঁচার মধ্যেও। ব্যক্তির ধর্ম-কর্ম রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হলো সে স্বপ্ন পূরণের প্রয়াস। যার মধ্যে 
সে স্বপ্ন নাই,বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমানও নাই।তখন অন্যদের সেবাদাস হওয়া এমন ঈমানহীনদের জন্য সহজ হয়ে 
যায়।এরূপ বেঈমানগণই যুগে যুগে নিজ সামর্থ্যের পূর্ণ বিনিয়োগ করে,এমনি প্রাণ দেয় অমুসলিমদের স্বপ্ন পূরণে । ভারতের 
বুকে ওপনিবেশিক শাসন ১৯০ বছর যাবত দীর্ঘায়ীত হয়েছে এবং ইরাক ও ফিলিস্তিনের ন্যায় মুসলিম ভূমি ব্রিটিশের হাতে 





অধিকৃত হয়েছে তো তাদের কারণেই। 


তবে ঈমানদার রূপে স্বপ্ন দেখারও সামর্থ্য লাগে। মুমিনের চেতনায় সে স্বপ্নটি জাগে কোরআনী জ্ঞান থেকে। মন ও মননে 
সেক্যুলারিজম,জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের ন্যায় মতবাদের জঞ্জাল বাড়িয়ে কি মুসলিম রূপে স্বপ্ন দেখা যায়? 
বরং ঈমানদারের স্বপ্ন তখন সেকেলে বা সাম্প্রদায়িকতা মনে হয়।যেমন আরব কাফেরগণ গণ্য করেছিল নবীজী (সাঃ)র 
প্রচারিত ইসলামকে । বাঙালী মুসলিমের মনে এমন একটি চেতনার সংকট ও স্বপ্নের শূণ্যতা দেখা দেয় ১৯৭১'য়ে। তাতে 
সহজ হয়ে যায় ভারতের স্বপ্ন পূরণ। বরং সত্য হলো,একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বাংলাদেশ অধিকৃত হওয়ার বহু 
আগেই ভারত ও ভারতসেবীদের হাতে অধিকৃত হয়ে যায় বাঙালী মুসলিমের চেতনার ভূমি। তখন ভারতের পাকিস্তান 
ভাঙ্গার স্বপ্টি তাদের কাছে নিজেদের স্বপ্ন রূপে গণ্য হয়। পৌত্তলিকতার বহু আচারও তখন বাঙালী সংস্কৃতি মনে 
হয়।ফলে একাত্তরে বাঙালী মুসলিমের ভারত গমন ও ভারতীয় অর্থ,অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে একত্রে 
যুদ্ধ করাও সহজ হয়ে যায়। এরাই ভারতের স্বপ্ন পূরণে একাত্তরে বহু হাজার বাঙালী আলেম ও ইসলামপন্থীর গলা 
কেটেছে। ২০১৩ সালের ৫ই মে শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের মুসল্লী হত্যাই আলেমদের বিরুদ্ধে আওয়ামী 
বাকশালীদের একমাত্র নৃশংসতা নয়।একাত্তরে সেটি করেছে আরো ব্যাপকতর ও নিষ্ঠুরতার সাথে। এরা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান,পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে কোরআন-হাদীসের পাঠকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে।সে সাথে নিষিদ্ধ করেছ শরিয়ত 
প্রতিষ্ঠা ও শরিয়ত পালনের রাজনীতি। বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় স্বপ্ন পূরণের সে ধারা আজও অব্যাহত রেখেছে। 


ইতিহাসের কোন কালেই মুসলিম ও অমুসলিমের স্বপ্ন এক ছিল না।আর স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন হলে রাজনীতি এক হয় কি করে? 
ভিন্নতর সে স্বপ্নের কারণেই মুসলিমের রাজনীতি ও অমুসলিমের রাজনীতি অতীতে কখনোই একই ধারায় মিলিত 
হয়নি।অভিন্ন ভাষা,অভিন্ন বর্ণ ও অভিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সে বিশাল বিভাজনটি দেখা গেছে নবীজী 
(সাঃ)র আমলে আরবদের মাঝে। সে অমিলটির কারণে আরবের সে অভিন্ন ভূমিতে উভয় পক্ষের একত্রে বসবাস করা 
সম্ভব হয়নি;খোদ নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। এবং মক্কা 
বিজয়ের পর বিলুপ্ত করা হয়েছে ইসলামের ভূমিতে মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রাজনীতি। হিন্দু ও মুসলিমের 
দুটি ভিন্নতর স্বপ্নের কারণেই ১৯৪৭'য়ে অখণ্ড ভারত ভেঙ্গে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান -এ দুটি দেশ গড়া অনিবার্য হয়ে পড়ে৷ 
বাঙালী মুসলিম ও বাঙালী হিন্দুর ভাষা ও ভূমি অভিন্ন হলেও ১৯৪৭ সালে তাদের রাজনীতি একই পথে অগ্রসর হয়নি। 
কিন্তু শেখ মুজিব ও তার অনুসারিগণ একাত্তরে যে স্বপ্রটি নিয়ে কাজ করেন তাতে ইসলামের কোন স্থান ছিল না,ছিল না 
মুসলিমের স্বপ্ন পূরণের কোন ভাবনা। বরং ছিল,উপমহাদেশের মুসলিমের ১৯৪৭/য়ের স্বপ্নকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র। তবে 
মুজিবের সে স্বপ্রটি নতুন ছিল না। উপমহাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তান ভাঙ্গার সে স্বপ্নটি ভারতের হিন্দু শাসকচক্র লালন 
করে আসছিল ১৯৪৭'য়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। ভারত কখনোই তার স্বপ্নটি পাল্টায়নি,বরং শেখ মুজিব তার 
১৯৪৭/য়ের স্বপ্নটি পাল্টিয়ে ভারতীয় স্বপ্ন পূরণের মূল শিখণ্ডিতে পরিণত হয়েছেন। বিচ্যুতিটি তাই মুজিবের, ভারতের নয়। 
তাছাড়া উলঙ্গ মানুষের যেমন বস্ত্র হারানোর ভয় থাকে না তেমনি ঈমানহীনদের জীবনে বিচ্যুতির কিছু থাকে না -তাদের 
সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবন-দর্শনই তো বিচ্যুতির উপর। বিচ্যুতির ভয় তো মুসলিমদের। সে বিচ্যুতিটি এসেছে শেখ মুজিব 
ও তার অনুসারিদের রাজনীতিতে; ফলে তাদের রাজনীতি পরিণত হয়েছে ভারতের স্বপ্ন পূরণের রাজনীতিতে ।ঈমান 
বিলুপ্তির লক্ষণ শুধু সূদ,ঘুষ,মদ্যপান ও ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারহীন রাজনীতি নয়,বরং সেটি হলো অমুসলিমদের বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করা,তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখা এবং সে স্বপ্ন পূরণে অমুসলিমের সঙ্গিরূপে যুদ্ধে যোগ দেয়া। পবিত্র কোরআনে এ 
বিষয়ে বার বার সাবধান করা হয়েছে। (সুরা মুমতাহিনা,আয়াত ১,সুরা আল ইমরান আয়াত ২৮)।অথচ একাত্তরে সে 
নিষিদ্ধ কর্মটিই ঘটেছে শেখ মুজিব ও তার অনুসারিদের রাজনীতিতে। 


বাঙালী মুসলিমের স্বপ্ন 


১৯৪৭"য়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে বাঙালী মুসলিমের বিশাল স্বপ্ন ছিল। সেটি যেমন সত্যিকার স্বাধীনতার,তেমনি 
প্যান-ইসলামীক চেতনা নিয়ে শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহর অংশ রূপে বেড়ে উঠার। বাঙালী মুসলিমের স্বপ্ন রাজ্য জুড়ে 
তখন ছিল বিশ্বমুসলিম ভাতৃত্ব তথা প্যান-ইসলামিজমের জোয়ার।এর মাত্র কিছুকাল আগে বলকানের যুদ্ধে খলিফার 
সাহায্যে বাংলার মুসলিমগণ ঘরে ঘরে মুষ্টির চালের হাঁড়ি বসিয়েছিল। তাছাড়া বিশাল ভারতের পেটের মধ্যে বাঙালী 
মুসলিমের একার পক্ষে স্বাধীন ভাবে বাঁচা যে অসম্ভব -তা নিয়ে সাতচন্পিশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের কোন 
সংশয় ছিল না।ফলে বাঙালী মুসলিমের স্বপ্নের ভুবনে অবাঙালী মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কোন স্থান ছিল না;,বরং 
ছিল তাদের সাথে একাত্ম হয়ে একটি শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গড়ার স্বপ্ন। তাছাড়া মহান আল্লাহতায়ালাও চান 
মুসলিমদের মাঝে সীসাঢালা এক্য;বিভক্তির যে কোন প্রচেশ্ঠাই হলো তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।একতাতেই শক্তি।সম্মান 
ও স্বাধীনতা -সেটি যে শুধু বহু বর্ণ,বহু অঞ্চল ও বহু ভাষাভাষীতে বিভক্ত ভারতীয় হিন্দুগণ বুঝেছিল -তা নয়;বুঝেছিল 
ভারতীয় মুসলিমগণও।ফলে প্রবল বাধা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু একাত্তরে সেসব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।সে 
স্বপ্রভঙ্গটি ঘটে ভারতীয় হিন্দুদের হাতে -যারা ১৯৪৭ সালে দেশটির জন্মের বিরোধীতা করেছিল সর্বশক্তি দিয়ে। 


মানব জীবনে অতি আনন্দময় উপলব্ধি যেমন নিজ নিজ স্বপ্ধ নিয়ে বেড়ে উঠায়,তেমনি অতি বেদনাদায়ক হলো সে 
স্বপ্রভঙ্গের বেদনা। একাত্তরের সে স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটি যে শুধু বাঙালী মুসলিম জীবনে এসেছিল তা নয়,আহত করেছিল 
সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের। কাফের শক্তির হাতে সিরিয়া বা ইরাক অধিকৃত হলো এবং অধিকৃতির পর খণ্ডিত হলো -তাতে 
কি কোন মুসলিম ব্যাথিত না হয়ে পারে? সে বেদনার মধ্যেই তো ঈমানদারী।যার মধ্যে সে বেদনা নাই সে কি মুসলিম? দেহ 
প্রাণ থাকলে সে দেহের কোথাও আঘাত হানা হলে তাতে বেদনার আর্তনাদ উঠবেই। মৃতের দেহে সেটি ঘটেনা।নবীজী 
মুসলিম উম্মাহকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। প্রাণহীন দেহে যেমন ব্যাথা থাকে না, তেমনি মুসলিম দেশ খণ্ডিত 
হলেও ঈমানহীন ব্যক্তিদের মনে ব্যাথা জাগে না।একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বাধীন হবে -তাতে তো সবার আনন্দ পাওয়ার 
কথা। কিন্ত একাত্তরে সেটি ঘটেনি।বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ভেঙ্গে যাওয়াতে খুশি হয় তো ইসলামের শক্রগণ।কোন 
মুসলিম তাতে খুশি হবে এবং সে বিভক্তিকে সাথে সাথে স্বীকৃতি দিবে -সেটি কি ভাবা যায়? ভারতের ন্যায় একটি কাফের 
দেশের অর্থ,অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে বাঙালী মুসলিমগণ ভারতীয় হিন্দুদের স্বপ্ন পূরণে যুদ্ধে নামবে -সেটি ছিল নানা দেশের 
মুসলিমদের কাছে অবাক করার মত বিষয়। মুসলিমগণ তো রেকর্ড গড়বে একতায়;বিভক্তি থেকে বাঁচার মধ্যেই তো 
ঈমান।বিভক্তির পথ যে বেঈমানীর পথ -তা নিয়ে কি কোন মুসলিমের মনে সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে? তাই কি 
কোন ঈমানদার ব্যক্তি মুসলিম দেশ ভাঙ্গার কাজে কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামতে পারে? হতে পারে কি কাফেরদের 
মিত্র? দুর্বৃত্তিতে কোন মুসলিম দেশের বিশ্বমাঝে ৫ বার প্রথম হওয়ার ন্যায় এটি ছিল বিস্ময়কর। মুসলিম জীবনে মহান 
আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বাঁচার সুনির্দিষ্ট মিশনটি তো "আ'মারু বিল মা“রুফ ওয়া নেহী আনিল মুনকার” অর্থাৎ 
"ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের নির্মল”। ফলে মুসলিম মাত্রই রেকর্ড গড়বে দুর্বৃত্তির নির্মূলে, দুর্বৃত্তিতে নয়।কিস্তু যারা 
দুর্বৃত্তিতে রেকর্ড গড়ে তারা কতটুকু মুসলিম? বাংলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের নিচে নামাটি একাত্তরে বা পরবর্তী 
বছরগুলিতে থেমে যায়নি,বরং বেগবান হয়েছে। সে প্রমাণ তারা বার বার পেশ করেছে। সেটি যেমন দুর্বৃত্তিতে বিশ্বে ৫ বার 
প্রথম হয়ে,তেমনি দেশটিকে "তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি” করার মধ্য দিয়ে। নিচে নামার এক পর্যায়ে তারা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও 
স্বৈরাচারী দুঃশাসনও চাপিয়ে দিয়েছে।ভারতীয়দের জীবনে একাত্তর এনেছে স্বপ্ন পূরণের উৎসব।তাদের কাছে ১৬ই 
ডিসেম্বর তাই মহা উৎসবের দিন। বাঙালী মুসলিমের জীবনে বড় কলংক হলো,এতো মৃত্যু, এতো নির্যাতন, এতো দুর্ভিক্ষ ও 
এতো অপমান সয়ে তারা উৎসব বাড়িয়েছে পৌত্তলিক ভারতীয়দের।কোন কালে কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কি 
এরূপ কর্ম কখনো হয়েছে? 


প্রতারণার জাল 


মুজিব জানতেন, স্বাধীনতার কথা বলে কোন নির্বাচনে বা রেফারেগ্ডামে জেতা যাবে না।তাতে বিভেদ দেখা দিবে খোদ 
আওয়ামী লীগের মাঝে ।কারণ এর আগে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা নিয়েও আওয়ামী লীগ ভেঙ্গেছিল। ফলে স্বাধীনতার কথা 
বললে আওয়ামী লীগের বনু নেতাকর্মহি পাকিস্তান ভাঙ্গার বিরোধীতা করতো। ১৯৭০'য়ের নির্বাচন তাই স্বাধীনতার এজেন্ডা 
নিয়ে হয়নি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল না দেখে শেখ মুজিব বাধ্য হয়েই স্বাধীনতার বদলে স্বায়ত্বশাসনের কথা 
বলেন।তবে সেটি তার মনের কথা ছিল না।দেরীতে হলেও ইয়াহিয়া খান বুঝেছিলেন;স্বায়ত্বশাসনের নামে শেখ মুজিব তাকে 
ধোকা দিয়েছেন। সেটি জানা যায় জি,ডব্লিও চৌধুরীর বই থেকে। ইয়াহিয়া খানের নিজের কথায়ঃ "Mujib has let me 
down. Those who warned me against him were right, I was wrong 11 trusting this person." 
-(Choudhury, G.W: 1974). শেখ মুজিব একান্তে ইয়াহিয়া খানকে অনেক কিছুরই ওয়াদা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 
৬ দফা কোন বাইবেল নয়।আভাষ দিয়েছিলেন,নির্বাচনের পর আপোষের সুযোগ থাকবে।বলেছিলেন,পাকিস্তানের ভবিষ্যত 
শাসনতন্ত্র নিয়ে আওয়ামী লীগের নিজস্ব খসড়াটি তাকে দেখাবেন।কিন্ত একাত্তরের জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ঢাকাতে শেখ 
মুজিবের সাথে যখন ইয়াহিয়া খানের বৈঠক হয়,তখন কোন ওয়াদাই তিনি পালন করেননি।সে ব্যর্থ বৈঠকটির পর ঢাকায় 
জি,ডব্লিও চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করেন,"আপন কি মুজিবকে তার পূর্বকৃত ওয়াদার কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন?” অতিশয় ভগ্মচিত্তে ইয়াহিয়া খান জবাব দেন,"You and I are not politicians 71015 difficult 
to understand their mind and ways of thinking. Let us pray and hope for the best.” 
-(Choudhury, G.W: 1974) 


বড় প্রতারণাটি বাংলাদেশীদের সাথে 


শেখ মুজিব যে শুধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধোকা দিয়েছেন -তা নয়।সবচেয়ে বড় ধোকাটি দিয়েছেন 
বাংলাদেশের জনগণকে । ১৯৭১"য়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের হাতে এক 
দিনের জন্যও অধিকৃত হয়নি;এক দিনের জন্যও একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা পায়নি। এবং আজও বেঁচে আছে 
স্বাধীন নতুন পাকিস্তান রূপে ।দেশটি বেঁচে গেছে ভারতসেবী স্বেরাচারীদের দখলদারি থেকে ।বেঁচে গেছে ভারতের হাতে তীব্র 
লু'্ঠন,ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি হওয়া থেকেও। বরং বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের জন্য অতি অপ্রিয় সত্য 
কথাটি হলো,আজকের পাকিস্তানই হলো মুসলিম বিশ্বে একমাত্র আনবিক অস্ত্রধারী সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।সে সাথে 
গণতান্ত্রিক দেশ।কিন্তু বাংলাদেশ একাত্তরের ৪৫ বছর পরও বাকশালী স্বৈরাচার থেকে বাঁচেনি।বাঁচেনি আভ্যন্তরীণ 


রাজনীতিতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে। 


ওয়াদা দিয়ে সেটি পালন করা সভ্য মানুষের অতি ন্যুনতম গুণ। ঈমানদার হওয়ার জন্য সেটি অপরিহার্য শর্ত। ওজু ভাঙ্গার 
যেমন সুনির্দিষ্ট কারণ আছে,তেমনি আছে ঈমান ভেঙ্গে যাওয়ারও। ঈমান ভেঙ্গে যায় ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা পালন না 
করলে ।এমন ওয়াদাভঙ্গকারি ব্যক্তিদের ইসলামে ঈমানহীন বা বেঈমান বলা হয়।সেটি অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে 
পবিত্র কোরআনের সুরা মু'মিনুনে। সুরাটির ৪ নম্বর আয়াতে মুমিনের চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহতায়ালা 
বলেন,"মু'মিন ব্যক্তি তারাই যারা ওয়াদা দিলে সেটি পালন করে এবং তাদের কাছে কোন আমানত রাখলে সেটি খেয়ানত 
করে না।” কিন্তু ওয়াদা দিয়ে সে ওয়াদাটি ভঙ্গ করাই ছিল শেখ মুজিবের চরিত্র।পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বপক্ষে লিগ্যাল 
ফ্রেমওয়ার্ক হলফ নামায় তিনি নিজ হাতে স্বাক্ষর করে ১৯৭০'য়ের নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।শুধু তাই নয়,নিজ দলের 
নির্বাচনি মেনিফেস্টোতেও পাকিস্তানের সংহিতর পক্ষ ওয়াদা দিয়েছেন। কিন্তু সে ওয়াদা তিনি রাখেননি।তবে শেখ 
মুজিবের ওয়াদাভঙ্গটি স্রেফ পাকিস্তানের সাথে ছিল না।তিনি ওয়াদাভঙ্গ করেছেন খোদ বাংলাদেশীদের সাথেও। 
দেশবাসীকে তিনি গণতন্ত্রের ওয়াদা দিয়ে একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার উপহার দিয়েছেন।স্বাধীনতার কথা বলে অরক্ষিত 
ও অধিকৃত বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন।সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত 
করেছেন।এমন ওয়াদা ভঙ্গকারি ব্যক্তি কি মুসলিম দেশের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে? মুসলিম দেশের নেতা হওয়ার অর্থ 
তো দেশের ইমাম হওয়া।এমন ব্যক্তিকে দেশের নেতা দূরে থাক,কোন মহল্লার নেতা করা যায়? 


অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাশক্রুক্স উইলিয়ামসহ বহু বিদেশী পন্ডিতের অভিমত,বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে 
সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি হয়েছে পাকিস্তানের ২৩ বছরে ।আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রথম ১০ বছরে উন্নয়নের হার ছিল 
প্রতিবছর শতকরা ৫ ভাগের বেশী,চিত্রিত হয়েছিল এশিয়ার টাইগার রূপে প্রফেসর রাশক্রক্স উইলিয়াম লেখেন "East 
Pakistan has made more progress in the economic field in the quarter of a century since 
Pakistan emerged as an independent state than any other period in her long history. Leaving 
aside such great and successful enterprise as the Kaptai Dam, the emergence of Chittagong as 
a major port, the Chandraghona Paper Mill, the Fenchugan)j Fertilizer complex, and the first 
Steel Mill to be built anywhere in Pakistan —all the result of the central government's initiative 
there has been a notable increase in small private industry.” - (Williams, L.F. Rushbrook: 
1972)।অনুবাদঃ "স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির সিকি শতাব্দির মধ্যে অর্থনৈতিক ময়দানে পূর্ব পাকিস্তানে যে অগ্রগতি সাধীত 
হয় তা দেশটির দীর্ঘ ইতিহাসে আর কোন কালেই অর্জিত হয়নি।কাপ্তাই বাঁধ,চট্টগ্রাম বন্দরের ন্যায় বৃহৎ বন্দর,চন্দ্রঘনা 
পেপার মিলস,ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা,পাকিস্তানের সর্বপ্রথম স্টিল মিলসের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নেয়া সফল উন্নয়ন 
প্রকল্পগুলো ছাড়াও বেসরকারি মালিকানায় ছোট শিল্প গড়ে উঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।” 


১৯০ বছরের ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের মূল এজেন্ডা ছিল নির্মম শোষন।সে শোষনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের 
শিক্ষা,শিল্প,কৃষি ও প্রশাসনিক দুরাবস্থাটি ছিল করুণ। স্বাধীন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ প্রদেশ রূপে ১৯৪৭/য়ে যাত্রা শুরু হয় 
সামান্য কয়েকটি ডিগ্রী কলেজ এবং ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি মাত্র ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। তখন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত ছিল কার্জন হলের আশপাশ নিয়ে।কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিশাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।সে সাথে বিশাল দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায় রাজশাহী ও চট্টগ্রামে। সে সাথে ঢাকায় 
প্রতিষ্ঠা পায় বৃহৎ আকারের প্রকৌশল বিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহে স্থাপিত হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।লক্ষণীয় হলো,সে মাপের 
বৃহৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১'য়ের পর আজ অবধি কোথাও প্রতিষ্ঠা পায়নি।সে সাথে প্রতি জেলায় প্রতিষ্ঠা পায় বড় বড় 
ডিগ্রী কলেজা। স্থাপিত হয় বিশাল আকারের অনেকগুলি মেডিক্যাল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ। 
জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিশাল বিশাল জেলা স্কুল।থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাইলট স্কুল।দেশের বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকগুলি মডেল স্কুল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিগত ৪৪ বছর পরও সে মাপের কোন মেডিক্যাল 
কলেজ,ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ,ক্যাডেট কলেজ, জেলা স্কুল, মডেল স্কুল, পাইলট স্কুল দেশের কোথাও কি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? 
১৯৪৭ সালে দেশে কোন শিল্প এলাকা ছিল না। অথচ পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠা পায় টঙ্গি,নারায়নগঞ্জডেমরা,খুলনা ও 
চট্টগ্রামে বিশাল বিশাল শিল্প এলাকা। অথচ শেখ মুজিব সে পাকিস্তানী আমলকে কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছেন," সোনার 
বাংলা শ্মশান কেন?” সম্ভবতঃ তার কাছে সোনার বাংলা ছিল,১৯৪৭ পূর্বের পরাধীন ব্রিটিশ আমল অথবা তার নিজ 
আমলের তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির বাংলাদেশ!শেখ মুজিব সবাইকে ধোকা দিলেও ধোকা দেননি একমাত্র ভারতকে । ভারত 
যা চেয়েছে তিনি তাই দিয়েছেন। নিজের দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলে কি হবে,ভারতের হাতে দেশের 
অর্থনীতির বাজার তুলে দিতে ভুলেননি।সীমান্ত বানিজ্যের নামে বিলুপ্ত করেন অর্থনৈতিক সীমান্ত।এভাবে ভারতের হাতে 
তুলে দেন অবাধ লুন্তনের অধিকার।তাতে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য ভারতে পাচার হয়ে যায়। বাংলাদেশের বেরুবাড়ি 
ভারতের হাতে তুলে দিলেও বাংলাদেশের তিন বিঘা জমি ভারতের হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন 
কি অনুমতি দিয়েছেন ফারাক্কা বাঁধের উজানে পদ্মার পানি তুলে নেয়ার। 


বিপদ বুঝতেন বহু আওয়ামী নেতাকর্মীও 


এমন কি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকে পাকিস্তান ভাঙ্গার বিপদটি বুঝতেন। বুঝতেন,আওয়ামী 
লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা জনাব সোহরাওয়াদী। জনাব সোহরাওয়াদী বেড়ে উঠেছিলেন কলকাতায়। হিন্দুদের মুসলিম 
বিদ্বেষ নিয়ে তার কোন অজ্ঞতা বা অস্পষ্টতা ছিল না। তিনি বুঝতেন,পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট নাগরিক রূপে বাঙালী 
মুসলিমের বিশ্বব্যাপী যে মর্যাদা ও গুরুত্ব -সেটি সে দেশ থেকে বেরিয়ে আসলে থাকবে না। তখন শত শত বছরের জন্য 
ভারতের পদতলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তখন সে অধিকৃত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথও 
থাকবে না। তাই জনাব সোহরাওয়াদী পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে কোন সময়ই প্রশ্রয় দেননি। অথচ বিচ্ছিন্ন 
স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার সে সুযোগ ১৯৪৭'সালেই এসেছিল। বরং যখন তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বিচ্ছিন্নতা এড়াতে 
তিনিই ব্রিটিশ আমলে মুসলিম লীগের দিল্লি মিটিংয়ে লাহোর প্রস্তাবে সংশোধন এনে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান ভূক্তির প্রস্তাব 
পাশ করিয়ে নেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে জনাব সোহরাওয়াদীরি রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল দেশে 
পার্লামেন্টারী ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্যে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী শিবিরের সবাইকে নিয়ে সম্মিলিত 
জোট গড়ে তোলেন। 


জনাব সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসটি প্রবল ছিল আওয়ামী লীগের বহু 
নেতাকর্মীরিও।সোহরাওয়াদীর আমলে আওয়ামী লীগের দলীয় পত্রিকা ছিল দৈনিক ইত্তেফাক।পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়া নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া)”র ধারণাটি কীরূপ ছিল 
-সেটিও দেখা যাক। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে ষাটের দশকের শুরুতে কিছু বাঙালী অর্থনীতিবিদ পাকিস্তানের দুই 
প্রদেশের জন্য দুই পৃথক অর্থনীতির কথা বলা শুরু করে।কেউ কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার 
কথাও বলে। প্রেসেডেন্ট আইয়ুবের কানে সে সব কথা পৌঁছলে তিনি এক মিটিং বাঙালী রাজনীতিবিদ,সাংবাদিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রস্তাব রাখেন,"] they were serious, there is no need to quarrel, hurl accusations 
and hurt each other. He offered to sit with them like brothers, and in a spirit of goodwill and 
understanding separate. The answer was “Never! Never! We do not even dream 01, 
Tuffazul Hussain (Manik Miah) the editor of Ittefagq said: “Mr President, 00117 differences are 
with your government, not against our country. I want to assure you that as long as my 
generation has any influence left on our people nothing will hurt the unity of Pakistan. What 
will happen after we are gone is what worries us above everything else. On several occasions 
we have been secretly offered weapons by two superpowers. But we have always replied to 
them that whatever our Internal differences may be we will not tolerate interference from any 
outside power. We know that these superpowers are all the time at each other's throats but 
they are agreed on dividing Pakistan into two.” -(Gauhar, A; 1993 and also mentioned in 
Munir,M; 1979). অনুবাদঃ "যদি তারা বিষয়টি নিয়ে সত্য সত্যই সিরিয়াস হয়ে থাকে,তবে ঝগড়া বিবাদ ও একে 
অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ ও আঘাত আনার প্রয়োজন নাই।তিনি প্রস্তাব রাখেন,আসুন আমরা ভাতুসুলভ পরিবেশে 
বসি।পারস্পারীক সদিচ্ছা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আসুন পৃথক হয়ে যাই। উত্তর এলো,কখনোই নয়!কখনোই নয়! আমরা 
তা নিয়ে কখনো কল্পনাও করি না। ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া)বল্পেন,জনাব 
প্রেসিডেন্ট!আমাদের মতভেদটি আপনার সরকারের সাথে,আমাদের দেশের বিরুদ্ধে নয়।আপনাকে আমি নিশ্চিয়তা দিতে 
পারি,যতদিন (পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণের উপর আমার প্রজন্মের লোকদের প্রভাব বাঁকি থাকবে ততদিন কোন শক্তিই 
পাকিস্তানের সংহতির উপর আঘাত হানতে পারবে না।সবকিছুর উর্দ্ধে আমাদের দুশ্চিন্তা হলো,আমাদের চলে যাওয়ার পর 
কি ঘটবে তা নিয়ে।অতীতে কয়েকবার এমন হয়েছে।দুই বৃহৎ শক্তির পক্ষ থেকে আমাদেরকে গোপনে অস্ত্র দেয়ার প্রস্তাব 
পেশ করা হয়েছিল।আমরা সব সময়ই তাদেরকে জবাব দিয়েছি,আমাদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ যাই থাক,আমরা বাইরের 
কোন হস্তক্ষেপ বরদাশত করবো না।আমি জানি এই বৃহৎ শক্তিগুলি একে অপরের গলা কাটতে চায়।কিন্তু পাকিস্তানকে দুই 
টুকরোয় বিভক্ত করার ক্ষেত্রে তারা একমত।” জনাব মানিক মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। লক্ষ্যণীয় হলো, তাঁর মত ব্যক্তিদের 
জীবিত থাকা কালে আওয়ামী লীগের উপর শেখ মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদি ধারণা বিজয়ী হতে পারেনি। সেটি মুজিব ও 
ভারতীয় গুপ্তচরদের মাঝে স্রেফ গোপন ষড়যন্ত্রের পর্যায়েই থেকেছে। 


তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া যে প্রজ্ঞা ও দুরদুষ্টি নিয়ে কথা বলেছেন তা কি আওয়ামী লীগের ইসলামী চেতনাশণ্য 
সেক্যুলারিস্টঈদের মাঝে ছিল? অথচ ১৯৭১'য়ে সে সেকু্যুলারিস্টদের হাতেই হাইজ্যাক হয় আওয়ামী লীগের রাজনীতি ।এমন 
কি একাত্তরের মে’ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয় লিখেছিল,"ভাঙ্গাতে বাহাদুরি নাই,গড়াতেই 
বাহাদুরি”।বুঝাতে চেয়েছেন,শক্রদেশের সাহায্য নিয়ে ১১ শত মাইলের দূরত্বে বিভক্ত পাকিস্তানকে ভাঙ্গার মধ্যে কোন কৃতিত্ব 
নাই,কোন গর্বও নাই। বরং বাহাদুরি হলো,শক্রর রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ দেশটিকে বাঁচিয়ে 


রাখার মধ্যে। বৃহৎ শক্তিবর্গ যে ইসলাম ও মুসলিমের দুষমন সেটি মানিক মিয়া বুঝেছিলেন। এবং সেটি বুঝার জন্য পণ্ডিত 
হওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। কারণ,ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের অপরাধের তালিকাটি তো বিশাল ।শুধু 
মানিক মিয়া নয়,যে কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মুসলিমের কাছেই তাদের এজেন্ডাটি অজানা থাকার কথা নয়। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর সকল পশ্চিমাশক্তি একমতে পৌঁছে যে,মুসলিম শক্তির পুণরুথান রুখতে মুসলিম বিশ্বকে খণ্ডিত করতে হবে 
এবং খণ্ডিত মুসলিম বিশ্বের বুকে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।তাতে সহজ হবে মুসলিম সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনও। আরব 
ভূখণ্ড সে পরিকল্পনা অনুসারে আজ ২২ টুকরোয় বিভক্ত এবং খণ্ডিত দেশগুলোর উপর বসানো হয়েছে তাদের প্রতি 
নতজানু পুতুল সরকার। বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের দায়িত্ব হয়েছে এসব পুতুল সরকারগুলোকে 
বাঁচিয়ে রাখা এবং খণ্ডিত মানচিত্রকে স্থায়ীত্ব দেয়া।তাই ফিলিস্তিন, কাশ্মীর,আফগানিস্তান অধিকৃত হলে জাতিসংঘ ও তার 
কোন সদস্য রাষ্ট্র এগিয়ে আসে না।অথচ কুয়েতে সরকার উৎখাত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ সমগ্র 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুদ্ধ শুরু করে।ইসরাইল লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীদের পেতীক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং হাজার 
হাজার ফিলিস্তিনীদের হত্যা করেছে -কিন্তু সে অপরাধে ইসরাইলকে কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি। শাস্তি দুরে 
থাক,জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব পাশ করানোও আজ অবধি সম্ভব 
হয়নি।ফিলিস্তিনীদের নিজ ভূমিতে শান্তিতে বসবাস করতে না দেয়াই তাদের নীতি রাশিয়া যখন ২০০০ সালে চেচনিয়ার 
মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালায় এবং রাজধানী গ্রজনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে,তখন রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিনকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র,ইংলান্ড, ফ্রান্সসহ সকল পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি শুধু যে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে -তা নয়;নিজদেশে উষ্ণ আলিঙ্গনে 
অভ্যর্থনাও জানিয়েছে ।চেচেন মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে।অপর দিকে তারা বিপুল অর্থ ও অস্ত্র 
জুগিয়েছে সূদানের খৃষ্টানদের বিচ্ছিন্বতার যুদ্ধকে বিজয়ী করতে ।কাশ্মীরী মুসলিমদের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোকে তারা 
সন্ত্রাসের সমর্থণ বলছে,অথচ একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরের ভারতের যুদ্ধকে তারা সেভাবে নিন্দা করেনি।এখন 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ইংলান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিমানবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ধ্বংসযজ্ঞে নেমেছে সিরিয়া ও ইরাকে। সিরিয়া ও 
ইরাকের ন্যায় মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রভূমির উপর যত বোমা-বর্ষণ করা হয়েছে,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে গ্রেট বিট্রেন,জার্মানী, 
জাপান বা বিশ্বের অন্য কোন দেশের উপর তা বর্ষিত হয়নি। 


ইরাকের বুকে শিয়া,সূন্নি ও কুর্দি জনগণ ১৪শত বছর যাবত শান্তিতে একত্রে বসবাস করেছে।ধর্ময় ফেরকার নামে মুসলিম 
সভ্যতার এ লালন ভূমিকে খণ্ডিত করার চিন্তা কখনোই তাদের মাথোয় আসেনি। কিন্তু ২০০৩ সালে ইসলামের শত্রুপক্ষের 
হাতে অধিকৃত হওয়ার পর সেরূপ শান্তিপূর্ণ বসবাসকে অসম্ভব করা হয়েছে।মুসলিম ভূমিতে তাদের মূল এজেন্ডা তো 
এটিই। মুসলিমদের মাঝে পারস্পারীক ঘৃণা ও সংঘাত বাড়াতে তারা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে গণহত্যা ও নির্মূলের রাজনীতি।ইরাক 
অধিকৃত করার পর পরই মার্কিনীগণ সূন্নীদের হত্যায় ও তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংসে শিয়াদের হাতে বিপুল পরিমান অস্ত্র তুলে 
দেয়। অস্ত্র দেয় কুর্দিদেরও। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এভাবে মুসলিম দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে গণহত্যা বাড়িয়েছে। 
ইরাককে তিন টুকরায় বিভক্ত করার কাজে এখন দলিল রূপে খাড়া করছে নিজেদের সৃষ্ট সে ঘৃণা ও সংঘাতকে। তারা 
বিভক্ত করতে চায় সিরিয়াকেও। এভাবে মুসলিম ভূগোলকে খণ্ডিত করাই ইসলামের শক্রশক্তির স্ট্রাটেজী। তাতে যেমন 
লু'্ঠনের কাজটি সহজ হয়,তেমনি ইসরাইলের নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পায়। মুসলিম উম্মাহকে শক্তিহীন করার এর চেয়ে সফল 
কৌশল আর কি হতে পারে? এরাই ১৯৪৭'য়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় খুশি ছিল না। 
দেশটি বেঁচে থাকুক -তাতেও তারা রাজি ছিল না।তাই প্রচণ্ড খুশি হয়েছে একাত্তরে দেশটির বিভক্তিতে।কাশ্মীরের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ বিগত ৬৮ বছর ধরে স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে; সে স্বাধীনতা রুখতে সেখানে অবস্থান নিয়েছে 
৬ লাখের বেশী ভারতীয় সৈন্য। ইতিমধ্যেই এক লাখের বেশী কাশ্মীরীকে তারা হত্যা করেছে এবং সেখানে ধর্ষিতা হয়েছে 
বহুহাজার কাশ্মীরী রমনী।এমন একটি আগ্রাসী দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ায় আগ্রহ দেখাবে -সেটি কি কোন সুস্থ মানুষ 
বিশ্বাস করতে পারে? বাংলাদেশ আরেকটি অধিকৃত কাশ্মীরে পরিণত হোক -সেটিই তো ভারতের লক্ষ্য। বাংলাদেশকে 
সেরূপ একটি কাশ্মীরে পরিণত করায় মুজিব ও তার অনুসারিদের অবদান কি কম? ভারতীয় হিন্দুগণ কি তাই মুজিবকে 
ভূলতে পারে? শেখ মুজিব বাংলার মাটিতে যতই ঘ্ৃণীত হোক,এই একটি মাত্র কারণে ভারতীয়গণ তাকে হাজার হাজার 
বছর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বাংলাদেশীদের জন্য নির্মম স্বরাচার,ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু উপহার 
দিলে কি হবে,তিনিই আনন্দ বাড়িয়েছেন ভারতীয়দের। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর এতো আনন্দ ভারতীয় হিন্দুগণ 
আর কোন কালেই পায়নি। 


পাকিস্তান ভাঙ্গার বিপদটি শেখ মুজিব না বুঝলেও দলটির বহু নেতাকর্মী বুঝতেন। অনেকে এমন কি ৬ দফাকেও ক্ষতিকর 
ভাবতেন। তাই শেখ মুজিব যখন ৬ দফা পেশ করেন,তখন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন ১৭টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলার 
আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দল ছেড়ে চলে যান।সেটি তুলে ধরেছেন আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রাজ্জাক । (মেঘনা।৪ঠা 
ফেব্রেয়ারি,১৯৮৭)।নিজ দলের নেতাকর্মীদের মনের সে অবস্থাটি শেখ মুজিবও জানতেন। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা 
নিয়ে তিনি এমন কি নিজ দলের নেতাকর্মীদের সাথেও প্রকাশ্যে কথা বলেননি। তাকে এগুতে হয়েছে গোপন পথে। কায়েদে 


আযম মুহাম্মদ জিন্নাহর রাজনীতি থেকে মুজিবের রাজনীতির এখানেই মূল পার্থক্য।পাকিস্তান প্রস্তাবটি লাহোরের মিন্টো 
পার্কের মুসলিম লীগের জনসভায় পেশ করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক। সে প্রস্তাবটি 
সর্বসম্মতিতে সেদিন গৃহীত হয়।এরপর ১৯৪০-৪৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন হয়েছে। 
গণভোটও হয়েছে।"পাকিস্তান” বলতে কি বুঝায় সেটি যেমন ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ বুঝতে ভুল করেনি,তেমনি 
ব্রিটিশ সরকারের মাঝেও তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল না। কিন্ত মুজিব কখনো সে ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বিষয়কে জনগণের 
সামনে তুলে ধরেননি।জনগণের মতামতও নেননি। অথচ সেটিকে গোপন রেখে তা নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করেছেন 
ভারতীয়দের গুপ্তচরদের সাথে নিয়ে।(যে কোন দেশেই এমন রাজনীতিকেই বলা হয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ।সেটিই ছিল 
মুজিবের রাজনীতি।বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে বাংলাদেশে আজ যে বিতর্ক,সেটি একাত্তরের পূর্বেই শেষ 
হওয়া উচিত ছিল।সেরূপ বিতর্ক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৯৪৭/য়ের আগেই সমাপ্ত করা হয়েছিল।কিন্তু ষড়যন্ত্রের 
গোপন রাজনীতিতে সেটি হয় না। ফলে বিলুপ্তির বদলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিতর্ক ও সংঘাত দিন দিন আরো 
তীব্রতর ও রক্তাত্ব হচ্ছে। 


বাঙালী মুসলিমের স্বপ্নভগ্ন 


পাকিস্তানের সৃষ্টিতে ভারতের অন্যান্য মুসলিমের স্বপ্ন যাই হোক, বাংলার মুসলিমের স্বপ্চটি ছিল বিশাল। সমগ্র ভারতের 
মাঝে বাংলাই ছিল মুসলিম লীগের মূল দুর্গ । অন্যদের তুলনায় বাঙালী মুসলিমের অবদানটিও ছিল সর্বাধিক।সেটি যেমন 
১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম দানে,তেমনি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় রাস্তায় হিন্দু গুণ্ডাদের হাতে 
হাজার হাজার মুসলিমের রক্তদানে । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজপথের এরূপ চুড়ান্ত রাজনৈতিক যুদ্ধটি ভারতের অন্য 
কোন প্রদেশে হয়নি।কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর অকাঠ্য যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হয় তাদের উপর প্রভাব 

ফেলতে ।অবশেষে যুক্তিতর্কের রাজনীতিতে হতাশ হয়ে জিন্নাহ ঘোষণা দেন,এখন লড়াই করেই আমাদের পাকিস্তান নিতে 
হবে। জিন্নাহর বক্তব্যটি ছিল সুস্পষ্ট।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না পেলে উপমহাদেশের মুসলিমদের পিষ্ট হতে হবে হিন্দুদের 
পদতলে -তা নিয়ে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মনে কোন সংশয় ছিল না। ইংরেজের গোলামী শেষ হওয়া মাত্রই তাদের 
জীবনে শুরু হবে আরেক নৃশংস গোলামী -যা সহজে শেষ হবার নয়।পরিস্থিতির এ মূল্যায়নটি শুধু জিন্নাহর একার ছিল 
না,ছিল অধিকাংশ ভারতীয় মুসলিমের।তাদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াইটি গণ্য হয় বাঁচামরার লড়াই রূপে।সে 
লড়াইকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিতে কায়েদে আযম ঘোষিত ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের "ডাইরেক্ট এ্যাকশন” দিবসটি বাংলায় 
যত কঠোর ভাবে পালিত হয় সেরূপ ভারতের আর কোথাও পালিত হয়নি। এবং তাতেই পাল্টে যায় ভারতের মানচিত্র+এবং 
প্রতিষ্ঠা পায় পাকিস্তান। 


কিন্তু বাঙালী মুসলিমের ১৯৪৭য়ের স্বপ্নটি বাঁচেনি; সেটির মৃত্যুও ঘটে বাংলার বুকেই।সেটি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। যে 
পাকিস্তানকে বাঙালী মুসলিমগণ রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল,সে পাকিস্তানকেই তারা পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু ভারতকে 
সাথে নিয়ে পরাজিত করে। ফলে ১৯৪৬'য়ের ১৬ই আগষ্ট যে ইতিহাস নির্মিত হয়েছিল কলকাতায়,তারই বিপরীত ইতিহাস 
নির্মিত হলো ঢাকায়।সেটি ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায়। পাকিস্তানের অবাঙালী সৈনিকেরা হয়তো কোনদিন ভাবতেই পারিনি 
পাকিস্তান বাঁচানোর যুদ্ধটি তাদের করতে হবে দেশটির জন্মভূমি বাংলার বুকে। কংগ্রেসী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে একসময় 
মুজিবও কলকাতার রাজপথে ছিলেন সেটি ইয়াহিয়ারও অজানা ছিল না।সম্ভবত এ কারণেই ইয়াহিয়া খান বিশ্বাস 
করেছিলেন,মুজিব আর যাই হোক পাকিস্তান ভাঙ্গবে না। এমন একটি বিশ্বাসের কারণে সেনাবাহিনীর ধারণকৃত পাকিস্তান 
ভাঙ্গার পক্ষে মুজিবের বক্তব্যের গোপন ক্যাসেটও ইয়াহিয়ার বিশ্বাসকে হেলাতে পারিনি।এজন্যই ১৯৭১'য়ের রণাঙ্গনে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল না।ফলে একাত্তরে অখণ্ড পাকিস্তানের মানচিত্র তার নিজ জন্মভূমি পূর্ব পাকিস্তানে 
বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু খণ্ডিত পাকিস্তানটি যে এখনও মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে পশ্চিম পাকিস্তানে বেঁচে 
আছে -হয়তো তাতেই পাকিস্তানের দাবী নিয়ে ১৯৪৬'য়ের ১৬ই আগষ্ট কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার বাঙালী 
মুসলিমের প্রাণদানের বড় স্বার্থকতা। তাদের রক্তদান পুরাপুরি বৃথা যায়নি। 


বেচে থাকবে একাত্তর 


বাঙালী মুসলিম ইতিহাসে উনিশ শ’ একাত্তর অবশ্যই বেঁচে থাকবে।বেঁচে থাকবে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে ।জ্ঞানবান 
মানুষেরা শুধু বিজয় থেকেই শিক্ষা নেয় না,সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি নেয় পরাজয় থেকে ।পরাজয়ের মাঝেই তারা আগামী 
দিনের জন্য বিজয়ের সন্ধান পায়।ইতিহাসের পাঠ এজন্যই তো মানব জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।একাত্তরে বিশাল বিজয় 
এসেছিল ইসলামী চেতনাশণ্য সেক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের জীবনে ।এবং পরাজয় এসেছিল ইসলামের পক্ষের 
শক্তির। সেদিন পৌত্তলিক ভারতের বিশাল বাহিনী ও তাদের আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের সামনে পাকিস্তানের একার পক্ষে 
দাঁড়ানোর সামর্থ্য ছিল না।আজকের মত সেদিন দেশটির হাতে আনবিক বোমাও ছিল না।তাছাড়া এমন একটি যুদ্ধের 
প্রস্তুতি ভারত স্রেফ একাত্তরে নেয়নি নিয়েছিল বহু বছর আগে থেকে। তাছাড়া রণাঙ্গণে ভারতীয় বাহিনী একাকী ছিল 
না,তাদের পাশে ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের বিশাল বাহিনী। ফলে ঘনিয়ে আসে পাকিস্তানের পরাজয়।এবং বিজয়ী হয় 


শেখ মুজিব ও তার নাশকতার রাজনীতি। 


পশ্চিম পাকিস্তানীরা একাত্তরের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়েছে।তারা সেদিন বুঝেছিল, সামরিক শক্তির বিকল্প একমাত্র 
সামরিক শক্তিই। রাজনীতি দিয়ে সেটির মোকাবেলা করা যায় না। জনশক্তি,কৃষিউন্নয়ন বা শিল্পউন্নয়ন দিয়ে স্বাধীনতা 
বাঁচানো যায় না। এজন্য বিপুল অর্থ, শ্রম ও মেধার বিনিয়োগ চাই। একাত্তরের সে শিক্ষাকে সামনে রেখে বিশ্বের তাবৎ 
শক্তির চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে তারা গড়ে তুলেছে পারমানবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার। গড়ে তুলেছে যুদ্ধ বিমান,মিজাইল ও 
ট্যাংক উৎপাদনের নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রী। ফলে পাকিস্তানে আর দ্বিতীয় বার একাত্তর আসেনি। তারা বদলা নিয়েছে একাত্তরের 
শত্ৰু সোভিয়েত রাশিয়া থেকেও। দেশটিকে আফগানিস্তানের মাটিতে পরাজিত করে ইতিহাস থেকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। 
তাতে জন্ম নিয়েছে মধ্য এশিয়ার বুকে ৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। 


প্রশ্ন হলো,একাত্তর থেকে বাংলাদেশীদের শিক্ষাটি কি? সেটি কি একাত্তরের চেতনার নামে ভারতের কাছে পর্ণ 
আত্মসমর্পণের দায়বদ্ধতা? সেটি কি সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও আদর্শিক সীমান্ত বিলুপ্তি? আত্মসমর্পণের সে দায়বদ্ধতায় 
মুজিব ভারতের সাথে ২৫ সালা দাসচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন; এবং বাংলাদেশীদের গলায় পড়িয়েছিলেন গোলামীর শিকল। 
অথচ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভে কারো প্রতি আত্মসমর্পণের দায়বদ্ধতা ছিল না। কারো সাথে দাসমুক্তিও স্বাক্ষর করতে 
হয়নি। কোন বাঘকে দীর্ঘ ২৫টি বছর খাঁচায় বন্দী রেখে ছেড়ে দিলে সে বাঘ আর খাঁচা থেকে বেরুতে চায় না।স্বাধীন ভাবে 
বাঁচা ও শিকার ধরায় তার আর কোন আগ্রহ থাকে না। স্বেচ্ছায় খাঁচার জীবন বেছে নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
২৫ সালা দাসচুক্তির এটিই হলো সবচেয়ে বড় নাশকতা। একাত্তরের যুদ্ধের ন্যায় ভারত এক্ষেত্রেও বিজয়ী হয়েছে। ফলে 
ভারতের প্রতি আত্মসমর্পণের চরিত্রগত স্বভাবটি এখন আর শুধু আওয়ামী লীগের একার নয়। সেটি এখন অন্যদেরও 
স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ফলে গুজরাতের খুনি নরেন্দ্র মোদী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয় তখন তাকে শুধু আওয়ামী 
লীগই অভিনন্দন জানায় না,অন্যরাও জানায়। নিজ ধর্ম এবং নিজ বিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন ভাবে বাঁচার খরচটি বিশাল। শুধু 
সরকারকে রাজস্ব দিলে,কিছু সৈন্য পাললে ও সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেই সে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় না।ম্েফ 
দোয়া-দরুদ পাঠেও সে স্বাধীনতা বাঁচে না। অর্থদান, শ্রমদান ও মেধাদানের পাশাপাশি দেশবাসীকে সেজন্য প্রাণদানেও 
প্রস্তুত থাকতে হয়।ইসলামে এটি পবিত্র জিহাদ।এমন জিহাদে প্রাণ দিলে মহান আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত 
করেন। কিন্তু যে দেশে জিহাদ দূরে থাক, জিহাদ বিষয়ক বই নিষিদ্ধ করা হয় সে মুসলিম দেশের কি স্বাধীনতা বাঁচে? 


একাত্তরে সাতচন্লিশের অখণ্ড পাকিস্তানের হারিয়ে যাওয়াটি বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের জীবনে গণ্য হয় ইতিহাসের 
সবচেয়ে বড় অর্জন রূপে।সে অর্জন নিয়ে বাংলাদেশীদের জীবনে প্রতি বছর সবচেয়ে বড় উৎসবটি হয়। এ উৎসবে তারা 
একা নয়।একই দিনে বিশাল উৎসব হয় নয়াদিল্লির শাসক মহলেও। তবে ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয়ের বড় আনন্দটি মূলত 
ভারতীয় হিন্দুদের। মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে আর কোন কালেই পৌত্তলিক কাফেরগণ আনন্দের এতো খোরাক 
মুসলিম জনগণের হাতের কামাই থেকে পায়নি।তাদের এমন বিজয় অতীতে কোন মুসলিম ভূমিতেও অর্জিত হয়নি। মুজিব 
ও তার অনুসারিদের প্রতি এজন্যই ভারতীয় হিন্দুগণ চিরকৃতজ্ঞ। মুসলিমের চলার পথটি সবসময়ই পবিত্র কোরআনে 
প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিম বেয়ে। সেটি যেমন ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে,তেমনি রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। সে পথটি 
কখনোই সমাজের কাফের-মুশরিকদের রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে মিশে না। কারণ তাদের পথ তো দোয়াল্লীন তথা 
বিভ্রান্তদের পথ। যখন মিশে,তখন বুঝতে হবে নিজেদের পথটি সিরাতুল মোস্তাকীম নয়। প্রশ্ন হলো,১৪শত বছরের মুসলিম 
ইতিহাসে আর কোন কালেই কি মুসলিমদের রাজনীতির রোডম্যাপ পৌত্তলিক এজেন্ডার সাথে এরূপ একাত্ম হয়েছে? 
সেরূপ গহিত কান্ড ইহুদীদের ইতিহাসে একবার ঘটেছিল,সেটি খন্দকের যুদ্ধকালে। মদিনার ইহুদীগণ এক আল্লাহতে 
বিশ্বাসী হয়েও আরবের মুর্তিপূজারি মুশরিকদের সাথে জোট বেঁধেছিল লা-শরিক আল্লাহর ইবাদতকারি মুসলিমদের 
নির্মলে। অথচ তারা জানতো,মুসলিমগণ ইহুদীদের আহলে কিতাব রূপে মান্য করে। তাদের কাছে হযরত মুসা 
(আঃ)একজন মহান রাসূল এবং পবিত্র কোরআনে তাঁর সম্পর্কে অতি প্রশংসনীয় বর্ণনা এসেছে। ইহুদী মেয়েদের তারা 
নিজ ঘরে বধু হিসাবে বরণ করে। তাছাড়া মদিনার ইহুদীদের নিরাপত্তা দিতে মুসলিমগণ দুক্তিবদ্ধও ছিল। ইহুদীর ইতিহাসে 
অতি গভীর বিচ্যুতি ও কলংকের ঘটনা যে,তারা মুসলিমদের নির্মলে পৌত্তলিক মুশরিকদের সাথে জোট বেধেছিল। 


মদিনার ইহুদীদের ন্যায় মুর্তিপুজারি মুশরিকদের সাথে নিয়ে মুসলিম দেশ ভাঙ্গা, মুসলিম হত্যা ও তাদের ঘরবাড়ী লুগ্ঠনের 
ন্যায় গহিত কর্ম ঘটেছে একাত্তরে,এবং সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ বাংলাতে। তবে ঘটনাটি শুধু মুসলিম দেশ ভাঙ্গা 
এবং বাঙালী ও অবাঙালী মুসলিমদের হত্যাতেই সীমিত থাকেনি। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশকে ভিক্ষার তলাহীন 
ঝুলিতে পরিণত করা হয়েছে। চাপানো হয়েছে ভারতের চরণ তলে নতুন অধীনতা।এ পরাধীনতায় অসম্ভব হয়েছে পরিপূর্ণ 
মুসলিম রূপে বেড়ে উঠা। অসম্ভব হয়েছে বাংলার মুসলিম ভূমিতে ইসলামের বিজয় সাধন। ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার 
বাড়াতে এবং সে লক্ষ্যে সংগঠিত হতে দিতেও ভারত রাজী নয়। কারণটি সহজ। ইসলামের বিজয় ও মুসলিমের 
শক্তিবৃদ্ধিকে ভারত নিজের জন্য বিপদ মনে করে।ফলে এ অধীনতা কি সহজে শেষ হবার? ১৯৪৭/য়ে স্বাধীনতার যে 
ট্রেনটি নতুন ভবিষ্যতের পথে সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছিল তা এখন অতি গভীর খাদে।বস্তৃত এরূপ গভীর খাদে পড়াটাই 
একাত্তরের অর্জন।সে খাদ থেকে উত্থানের কি সহজ রাস্তা আছে? উদ্ধার পেলেও কি নিজ লক্ষ্যে চলার স্বাধীনতা মিলবে? 


স্বাধীনতা এখন শৃঙ্খলিত। 


মুসলিমের যাতে কল্যাণ হিন্দুর তাতে অকল্যাণ; এবং মুসলিমের যাতে অকল্যাণ তাতেই হিন্দুর কল্যাণ -এমন চেতনাটি কি 
বঙ্কিম চ্যাটার্জির একার? সেটি তো অধিকাংশ ভারতীয় বর্ণহিন্দুর।এমন চেতনার বিজয় এখন সমগ্র ভারত জুড়ে। হিন্দুর 
কল্যাণ বাড়াতে ভারতে তাই ঘন ঘন মুসলিম-নিধন হয়। সে বঙ্কিমী চেতনার প্রবল পুজারী নরেন্দ্র মোদী এখান ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেতনা কি তা থেকে ভিন্নতর বা উন্নত? রবীন্দ্রনাথ তার প্প্রায়শ্চিত্ত” নাটকে 
প্রতাপাদিত্যের মুখ দিয়ে নিজের ভাবটি প্রকাশ করেছেন এ ভাষায়," খুন করাটা যেখানে ধর্মসেখানে না করাটাই পাপ।যে 
মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম।” এতে তো ভয়ংকর সন্ত্রাসের 
সুর।এমন সহিংস চেতনা নিয়ে কি কেউ কি মুসলিমের বন্ধু হতে পারে? এমন চেতনার কারণে ভারতীয় হিন্দুগণ কোন 
কালেই পাকিস্তানের বন্ধু হতে পারিনি।বন্ধু হতে পারিনি ভারতীয় মুসলিমদেরও। হিন্দুদের কল্যাণ বাড়াতে পাকিস্তানের 
জন্মও তারা চায়নি।একাত্তরে তারা যুদ্ধ নিয়ে হাজির হয়েছিল মূলত হিন্দুস্থানের কল্যাণ নিশ্চিত করতে, সেটি কখনোই 
বাঙালী মুসলিমের কল্যাণ বাড়াতে নয়।এটিই হলো একাত্তরের যুদ্ধর মূল কারণ। এমন হিন্দুরা কি বাংলাদেশের বন্ধু হতে 
পারে? একাত্তরে ভারতীয় বাহিনী লুগ্ঠনে নেমেছিল কি সে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে? এমন সহিংস চেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কলকাতায় মিছিলে নেমেছিলেন।অথচ সে রবীন্দ্রনাথের গান হলো বাংলাদেশের 
জাতীয় সঙ্গিত!ব্িটিশের লুগ্ঠনে ছিয়াত্তেরর মনন্তর এসেছিল।আর ভারতীয় লুণ্ঠন দিয়েছিল ১৯৭৩-৭৪'য়ের ভয়ানক 
দুরভিক্ষ।বিদেশীদের অধিকৃতি এভাবেই উপহার দিয়েছে বহুলক্ষ মানুষের মৃত্যু অথচ ২৩ বছরের পাকিস্তানী আমলে বাঙালী 
মুসলিমের জীবনে এমন নৃশংসতা একটি বারও ঘটেনি।১৯৪৭য়ের স্বাধীনতার এ ছিল বড় নেয়ামত। ভারতের মত আগ্রাসী 
দেশের আঁচল ধরে জন্মলাভের কারণে বাংলাদেশ জন্মসূত্রেই পরাধীন।ব্রিটিশের হাতে পরাধীনতায় বাংলার নদ-নদী ও 
জলবায়ু স্বাধীনতা হারায়নি।কিন্ত ভারতের আগ্রাসী থাবা পড়েছে সেখানেও। নির্মম হামলা হচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উপর। দেশ দ্রুত পরিণত হতে যাচ্ছে মরুভূমিতে ।বাঙালী মুসলিমের জীবনে তাই আজ ভয়াবহ বিপর্যয় এবং 
সর্বমুখী অধীনতা।বিপর্যয় ও অধীনতার এরূপ করুণ কাহিনী নিয়ে একাত্তরের ইতিহাস শুধু বাঙালী মুসলিম ইতিহাসে 
নয়,সমগ্র মুসলিম ইতিহাসেও বহু হাজার বছর বেচে থাকবে। 
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15581506191 রর 
(পুধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারিভাবে সস্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত) সি 


“আমান ফাঁসি চাই” গ্রন্থটি তাদেত্র ভন্য_ 


উৎসর্গ 





* কেন এই ই-বুক ভার্সন * 
বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ফ্যাসিস্ট স্ৈরশাষক, বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসল পৈশাচিকরূপ উন্মোচনকারা 
তারই একসময়ের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্ট রচিত স্মৃতিকথামূলক আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্যবহল প্রামাণ্য গ্রন্থ 
“আমার ফাসি চাই” এর ছাপানো সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য । মূলতঃ বইটি প্রকাশের পর রাজনীতি সচেতন মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়ায় এবং 
শেখ হাসিনার প্রকৃত চরিত্র ফাস হয়ে পড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আতংকিত শেখ হাসিনা ক্ষমতার দাপটে বইটি নিষিদ্র করে দেয়। বইটি 
এখনো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও তারা তা কঠোর গোপনীয়তা সহকারে রেখেছেন এবং হাত বদল করতে চান না সঙ্গত কারশেই। 
ইন্টারনেটে মুল বইয়ের যে সব স্ক্যান করা কপি পাওয়া যায় তা আয়তনে বিশাল এবং খুবই অস্পষ্ট থাকায় অনেকেই বইটি অনলাইনে খুঁজে 
পেলেও আয়তনে বিশালতার দরুণ ডাউনলোড করার সাহস পান না মুলতঃ ধার গতির ও স্বল্প প্যাকজের নেট ব্যবহার করার কারশে। আওয়ামা 
লীগ বাংলাদেশের স্রাধানতা যুদ্ধের নেতৃত্বের দাবিদার হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এই দলটি প্রতিনিয়তই তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রের স্বাক্ষর 
রেখে চলেছে । আওয়ামী লীগের চির স্থায়ী সভানেত্রী শেখ হাসিনার চরম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও নির্বিচারে গুম-হত্যার ঘৃণ্য রাজনীতির কারণে 
আওয়ামাঁ লীগ ও শেখ হাসিনার নগ্র পৈচাশিক মুখোশ দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে *৭১ পরবতী প্রজন্মের কাছে উন্মোচন করে দেয়ার 
জন্য এমন একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের আবেদন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন আরো বহলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে 
প্রথবারের মতো আয়তনে ছোট ও টেক্সট বেইজড ই-বুক (এক মেগাবাইটের মতো) পিডিএফ ভার্সন হিসেবে প্রকাশের জন্য “আমার ফাঁসি চাই” 
প্রামাণ্য গ্রন্থটি রি-টাইপ করা হলো। কিছু কিছু বানান সংশোধন করা ছাড়া কোথাও কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি। পিডিএফ 
ভার্সনটির আয়তন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছাপানো মুল বইয়ে সংযোজিত সকল ছবি বাদ দেয়া হয়েছে। যারা এই পিডিএফ ভার্সনটির সত্যতা 
নিশ্চিত হতে চান - তারা অনলাইন থেকে মুল বইয়ের স্ক্যান কপিগুলো নামিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারেন, দেখতে পারেন ছবিগুলোও যা তথ্যের 
প্ৰামাণ্যতা নিশ্চিত করবে। 
যারা শেখ হাসিনাকে মুক্তিযুদ্ধের সুপক্ষের শক্তি তথা দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশাল বলে মনে করে আসছেন, এই বইটি নিশ্চিতভাবেই তাদের 
অনেকের ভুল ভাঙাবে; অনেকেই উপলব্ধি করতে বাধ্য হবেন সাম্য, মানবিকতা ও ইনসাফ” যা ছিল স্রাধীনতার মূল চেতনা তা থেকে দেশবাসাঁর 
দৃষ্টি ফিরিয়ে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে শুধুমাত্র টাকায় কেনা রুদ্রিজীবি, পোষা মিডিয়া এবং অন্ত্রের জোরে ক্ষমতা চির স্থায়ী করাসহ ভারতীয় 
আগ্রাসনের নীল নকশা বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা বাকশালা কায়দায় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বিকৃত ও ভুলুশ্িত করে মতপ্রকাশের স্াধীনতা, 
মানবাধিকার, ন্যায় বিচার ও সুশাসনকে গলা টিপে হত্যা করেছে। 
দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণ যে যেভাবেই পারুন শেখ হাসিনার পৈশাচিক মুখোশ উন্মোচন করার জন্য “আমার ফাঁসি চাই” এর এই ই-বুক 
ভার্সনটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জালিম স্ৈরশাষক, 
ভারতের দালাল খুনী শেখ হাসিনার দুঃশাষশ এবং সামাহান নির্যাতন-নিপাড়নের বিরুদ্ধে ও নষ্ট-ভুরষ্টদের দল আওয়ামী লাগকে ক্ষমতা থেকে টেনে- 
হিচড়ে নামিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখুন । 
_ ই-বুক প্রকাশক 
২০/০১/২০১৪ ইং 
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স্বাধীনতা দিবস’ ১৯৯৯ 


গ্রন্থটির নাম হতো “১৬১ ধারার জবানবন্দী”। যদি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে 
স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো “১৬৪ ধারার 
জবানবন্দী” । কিন্তু জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর কোনো 
ধারা নেই। যেহেতু এই গ্রন্থটি জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ধরনের স্বীকারোক্তিমূলক 
জবানবন্দী, তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি “আমার ফাসি চাই” । যদি বলা যায় মিস্টার X 
অপরাধ করেছে। মিস্টার % এর ফাসি চাই। তাহলে নিজে অপরাধ করলে কি বলা 
উচিত না আমার ফাসি চাই? তাই গ্রন্থটির নাম রেখেছি “আমার ফাসি চাই” । 
_ লেখক 





টি তর সত্য ঘটনা বা ইতিহাস জানা থাকলে ভবিষ্যতের দিক- 


নির্দেশনা হয়ত আসতে পারে। শুধু আমি জড়িত আছি বা জানি এমন সমস্ত 
ঘটনাবলীই কেবল এখানে লিখিত হলো । তবে আমার দেখা বা জানার বাইরে অন্য 
কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয় । অবশ্যই আছে। 

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, যারা 
রাজনীতি করেন বা দেশ চালান তারা আমাদের চাইতে খুব বেশি কিছু বোঝেন তা 
মোটেও নয় । আমাদের ধারণার আশপাশ দিয়েই তাদের ধারণা । আমাদের চাইতে 
খুব বেশি জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা রাজনীতিবিদদের আছে, এমন ভাববারও কোনোই 
কারণ নেই। বরং কোনো কোনো বাস্তব বিষয়ে তাদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের চাইতে 
আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সেই তুলনায় অনেক বেশি । অন্তত 
বাংলাদেশের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের বেলায় এটা ষোলআনা সত্য । 

কত নিচ প্রকৃতির এবং কত লোভী ও ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির মানুষেরা কত উপরে 
আসীন, সাধারণ জনতার কাছে তা তুলে ধরার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস আমার । 
বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য এই 
ধরনের বই বা পুস্তক লেখা উচিত কি-না এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা, আলাপ- 
আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি _ রাজনীতির অন্তরালে 
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কোনো সত্য ও তথ্যকে বাধাগ্রস্ত না করে, যতটুকু জেনেছি তাই-ই জনসম্মুখে তুলে 
ধরব এই ভেবে যে, তা যদি বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষের কোনো কাজে 
লাগে । 

এই গ্রন্থ বা পুস্তক পড়ে কোনো কোনো পাঠক আমাদের অকথ্য ভাষায় 
গালিগালাজ করবেন, পারলে তার চাইতেও ভয়ানক চরম দণ্ড দেবেন । আবার কোনো 
কোনো পাঠক হয়ত সতর্ক-সাবধান হয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে আগামী দিনের 
রাজনৈতিক পথ চলবেন । 

পাঠক কি করবেন, এটা একান্তই পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার । তবে আমরা এটাকে 
প্রকাশ করা আমাদের একান্তই দায়িত্ব মনে করেছি। 

আমাদের সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেই একবাক্যে বইটি এখন প্রকাশ 
না করে, শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখন প্রকাশ করার 
পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত সকলের রায়ের সাথে একমত 
হইনি এই ভেবে যে, মানুষের (শেখ হাসিনার) দুর্বল মুহূর্তে তার পিছনের কথা ফাস 
করে দেয়ার মধ্যে কোনো সৎ সাহস বা কৃতিত থাকতে পারে না। 

তাই ভবিষ্যত বিড়ম্বনার সম্ভাবনা জেনেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা 
রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমলেই এই গ্রন্থ বা পুস্তক প্রকাশ করার 
সিন্ধান্ত নিয়েছি। জীবন মানে পরাজিত হওয়া নয়, অবিরাম যুদ্ধ করা । রাখে আল্লাহ 
মারে কে? 

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারিভাবে আমাদের 
(স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার জন্যই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি 
করেছি। হ্যা, এটা খুবই সত্যি কথা । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের 
(স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিলে হয়ত 
আমাদের মাথায় এই গ্রন্থ লেখার বিষয়টি আসত না। 

পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, আইবি, এনএসআই, ডিজিএফআই-_-সহ রাষ্ট্রের সকল 
সংস্থায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
এ আদেশই আমাদের মাথায় এই বই বা গ্রন্থ লেখার বিষয় এনে দেয়। এখানে যা 
লেখা হয়েছে তার সবটুকুই বাস্তবের ছবি। আমারা শুধু সত্য বিষয়ের উপর কথার 
মালা গেঁথেছি। 

আমাদের চিন্তায় এই বিষয়গুলো জাগিয়ে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বেআইনি 
আদেশের প্রতি আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ। কারণ সেই সূত্র থেকেই এত কিছুর 
বিস্তার । 
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রাষ্ট্রের নাগরিককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা শুধু সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনিই 
নয়, এটা হচ্ছে শপথবাক্যের স্পষ্ট বরখেলাপ । 

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর 
পদ গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা শপথ নিয়ে বলেছিলেন, “আমি শেখ হাসিনা 
সম্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের 
কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিব । 

“আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব । আমি 
সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, 
অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত 
আচরণ করিব ৷” 

রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে 
১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার দিন থেকে ১৯৯৭ সালের ১৫ই 
জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৬ বৎসর বিরামহীন দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের তাড়িয়ে দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম । তবুও 
বুঝাতে পারলাম না, রাজনীতি মানুষকে দেয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। সত্যি কথা 
বলার প্রবল দৃঢ়তা আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের কাছে 
বিপদজনক করে তুলেছিল । ব্যক্তিগতভাবে যিনি অসৎ, বেঈমান, নিমকহারাম এবং 
মুনাফেক, তিনি কি রাষ্ট্রীয় বা সমাজ-জীবনে সৎ ঈমানদার হতে পারেন? 

_ লেখক 
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EES 2 
৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, 


মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ শিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব 
হত্যা, খন্দকার মুস্তাক রাষ্ট্রপতি, কোল হত্যা, ৩রা নভেম্বর 


অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব ১২ 
৭ই মার্চের ভাষণ ১৪ 
ভারতে পলায়ন ৪১ 
বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া ৪৭ 
প্রতিবাদ যুদ্ধ ৫২ 
যুদ্ধে পরাজয় ৬৭ 
হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা ৭১ 
রাজনীতিতে শেখ হাসিনা ৭8 
এই জিয়া সেই জিয়া নয় ৭৬ 
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা ৭৭ 
লেবানন ট্রেনিং ৮১ 
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ ৮৩ 
১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা ৮৪ 
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা ৯০ 
দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী ৯২ 
মসজিদ সরিয়ে ফেলুন ৯৪ 
১৯৮৬- এর নির্বাচন ৯৪ 
এত বড় মাঠ ৯৯ 
আন্দোলন আন্দোলন খেলা ১০০ 
ছিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া ১০১ 
এরশাদ পতন ও তত্বাবধায়ক সরকার ১০২ 
এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১০৩ 
পদত্যাগ নাটক ১০৫ 
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ১০৬ 
জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা ১০৭ 
গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক ১০৮ 
১৯৯২- এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট ১০৯ 


ফেরি আটকিয়ে ফেলে রাখা ১১৩ 


শেখ হাসিনা ও গোলাম আযম ২য় বৈঠক 
নির্বাচন বাতিলের দাবি 
শেখ হাসিনা এবং মেয়র হানিফ 


সব যান, বের হন 

এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ টাকা 
নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন 
আমার সাথে বেঈমানি করেছে 
আমি খাইছি 
বঙ্গবন্ধুর ৭৬তম জন্ম উৎসব 
হ্যা হ্যা, ভিডিওটা সুন্দর হতো 
শেখ হাসিনাকে মিথ্যে বলা 
আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্তের গুরুত্ব 
জনতাকে শান্ত থাকার বক্তৃতা 
খাতা-কলম, গোলা-বারুদ ও দিগম্বর 


হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা 

সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট 
আবু হেনার আগমণ 

এক্যমত্যের সরকার 

রওশন এরশাদের পা ধরা 
বোরখাওয়ালীদের সিট 

হানিফ এলজিআরডি মন্ত্রী 
সবার মুখ কালো 
আমার সাথে বেঈমানি 

বেসামাল 

দুই বোনের ভাগাভাগি 

ওরা ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা 

ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া 

প্রথম আমেরিকা সফর 

যুদ্ধ বিমান ক্রয় 

কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা 


বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া 


বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা 
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি 

ঘর ভাঙ্গা আসছে এবং মহিউদ্দিন মন্ত্রী 
অবাঞ্ছিত ঘোষণা 

দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবের ছবি 
নেতা ও উপদেষ্টাদের সাথে সম্পর্ক 
কুত্তার জাত 

টাকা আর লাশ 

স্বামীর সাথে না থাকা 

হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে 
পাচার 

ভ্যাট প্রত্যাহার 

খেলা 
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প্রিয়-অপ্রিয়, পছন্দের-অপছন্দের 

প্রথম নির্দেশ 

কোনো নেতা ছিল না 

চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা 

রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী 

ওয়াদা 

চাচি-ভাতিজির কাণ্ড 

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে 

সুরে সুরে কথা বলা 

কোনো শিক্ষা নেয়নি 

কার কত টাকা 

স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত বিতর্ক 
৭ই মার্চের ভাষণ ঃ ট্রিমেনডাস কণ্ডিশন্যাল স্পিচ 
ধিক্‌ শেখ মুজিব ধিক্‌! 

শিক্ষা 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 

আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফীসি চাই 
তবে তার আগে 

উপসংহার 


Priyoboi.Blogspot.Com 


১১ 


২০৮ 
২০৮ 
২০৯ 
২০৯ 
২১০ 
২১০ 
২১১ 
২১২ 
২১৩ 
২১৫ 
২১৬ 
২১৭ 
২১৮ 
২২৫ 
২২৯ 
২৩০ 
২৩০ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৩ 
২৩৫ 


৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০_এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ 


হত্যা, ওরা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্পব 
১৯৬৯ সাল, বাঙালি বীরোচিত এক সংগ্রামের মাধ্যমে কারাগার থেকে বের 
করে আনল বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে । তথাকথিত 
আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক প্রহসনমূলক বিচার 
করছিল শেখ মুজিবর রহমানসহ সামরিক_বেসামরিক_বাঙালি কিছু লোকের । কিন্তু 
বাংলার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি । শুধু তাই নয়, এই মামলা এবং 
বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করল 
এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবরসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিঃশর্ত 
মুক্তি দিতে । তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ । আমাদের এই দেশের 
নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। 

স্বাধীনতার পরে এই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে 
মিলেমিশে যতটুকু জানা যায়, তাহলো - পাকিস্তান যে আমাদের উপনিবেশ বানিয়ে 
রেখেছিল এবং ধর্মের নামে বাঙালিদের শোষণ করছে, এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে 
পেরেছিল। ওপনিবেশিক শোষণ ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি সৈনিকদের 
বঞ্চিত করার বিষয়গুলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালিদের মধ্যে 
কানাঘুষা চলছিল । পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা তাদের প্রাপ্য পাওনা 
নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিল । ঠিক এমন মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবরসহ 
সামরিক-বেসামরিক বাঙালিদের গ্রেফতার করে ও আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায় । 

এই মামলায় অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করবে এই রকম 
কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেয়নি। তবে ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে পড়ছিল । এই মামলায় এমন অভিযুক্তও ছিলেন যিনি কিছুই জানতেন 
না। শুধু বাঙালি হওয়ার কারণেই মূলতঃ অভিযুক্ত হয়েছিলেন । পাকিস্তান আমাদের 
অধিকার সচেতনতাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই এই আগড়তলা ষড়যন্ত্র 
মামলার সুত্রপাত করেছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলেন যারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে 
আসামীর কাঠগড়ায় দাড়ানো ছাড়া শেখ মুজিবকে আর কখনোও দেখেননি । 

এক প্রত্যুষে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলার এমন কোনো 
স্পষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিযুক্তদের কারোই কখনো ছিল না বলে আগড়তলা 
মামলার প্রায় অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানা যায়। অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই বলেন, 
বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং নির্যাতনের জন্যই মূলতঃ পাকিস্তান 
সরকার তিলকে তাল বানিয়ে এই আগড়তলা মামলা দায়ের করেন। 

১২ 





আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্ত করে আনে। 

১৯৬৯ সালেই ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ_এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক 
ছাত্র-জনতার বিশাল সভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধী দেয়া হয়। ১৯৭০ সালে 
পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ)-এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের 
(এমপিএ) নির্বাচন ঘোষণা করে । 

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর নেতৃতে কিছু সংখ্যক 
বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনের জোরালো আহ্বান জানান। মজলুম 
জননেতা মাওলানা ভাষানীর বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানি সরকারের নির্বাচনী ফাদে পা না 
দিয়ে পূর্বাঞ্চলকে স্বাধীন করার সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তাদের শ্লোগান ছিল, 
“নির্বাচনে লাথি মার, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর!” অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনগণকে নির্বাচনে অংশ 
নেয়ার আহ্বান জানান। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দিলো । গোটা পূর্ব 
পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার বয়ে 
গেল । নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগকে বাঙালিরা 
পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে বিজয়ী 
করল । মোট ভোটের শতকরা ৯২টি ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন । 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাড়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হলেন। 
পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 
পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের 
সংখ্যগরিষ্ঠ নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল 
ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের 
ক্ষমতা না দেয়ার নানান চক্রান্ত শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
হলো আগ্নেয়গিরির মতো । বাঙালিরা চরম উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত। রাজপথ মিছিলে 
মিটিং এ প্রকম্পিত । ঘরে ঘরে মানুষে মানুষে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা । সমগ্র বাঙালি কেবল 
তাকিয়ে আছে জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের দিকে । তিনি যা 
বলছেন চোখের পলকে বাঙালি তাই করছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক ইতিহাস 
দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো ধরনের কর্মসূচীতে শুধু শেখ মুজিবের ঘোষণা 
করতে যতটুকু দেরি _ তিনি যে কোনো কর্মসূচী ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ 
গতিতে বাঙালি তা বাস্তবায়িত করছে। উত্তাল জাতির মুখে শুধু একটি শ্লোগান গর্জন 
করে ফিরছে, “বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।” 
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৭ই মার্চের ভাষণ 

এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মাচ রেসকোর্স ময়দানে (সোহ্রাওয়াদী 
উদ্যান) জনতার সভা ডাকলেন। ভোর না হতেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি রেসকোর্স 
ময়দানে সমবেত হলো স্বাধীনতা প্রশ্নে নেতার রায় শোনার জন্য । লক্ষ লক্ষ জনতার 
সামনে এসে দাড়ালেন জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। 
পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মূলতঃ ৪টি কন্ডিশন বা দাবি 
দিয়ে তার ভাষণ শেষ করলেন । 

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, তারপর তিনি বিবেচনা করে 
দেখবেন শএ্যাসেম্বলিতে যাবেন, কি যাবেন না। যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 
বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার 
সংগ্রাম । 

তারপরও বলা যায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭১-এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেছেন । ৭ই মার্চ , ১৯৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেননি । অজ্ঞাত কারণে তিনি ৭১-এর ৭ই মার্চ পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না 
করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করতে একটুখানি বাকি রাখলেন এবং পাকিস্তান সরকারের 
উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন। আবার তার এই দাবি মেনে নেয়ার জন্য পাকিস্তান 
সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমাও বেঁধে দিলেন না। তবে তার নির্দেশে যে 
অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল তা বজায় রাখার নির্দেশ তিনি দেন এবং সেই 
সাথে নতুন করে যোগ করলেন খাজনান্ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ । হরতাল 
প্রত্যাহার করলেন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ ঘোষণা 
করলেন। মাস শেষে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বললেন । শিল্পের মালিককে 
শ্রমিকের বেতন পৌছে দিতে বললেন । রেডিও, টেলিভিশন তার সংবাদ পরিবেশন না 
করলে বাঙালিদের রেডিও টেলিভিশনে যেতে নিষেধ করলেন । 

আন্দোলন নতুন মোড় নিল। বাঙালি বুঝতে পারল স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো 
গত্যন্তর নেই। কিন্তু ঠিক কবে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এবং 
কীভাবে হবে তা নিয়ে ছিল অস্পষ্টতা ও সংশয়। কারোরই সঠিক কোনো পরিস্কার 
ধারণা ছিল না। 

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 
এককভাবে সুস্পষ্ট করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন, তা কখনো কোনো দিন 
পরিস্কার জানা যায়নি । 
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বিশ্লেষণ এবং সামরিক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান যদি পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ 
হিসেবে ঘোষণা করতেন এবং সুদূর ১২ হাজার মাইল দূর থেকে আসা পাকিস্তানি 
সৈন্যদের বন্দী করতে বলতেন, তাহলে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে বাঙালি সৈন্য, 
ইপিআর, পুলিশ ও জনতার যে লড়াই বা যুদ্ধ হতো, সেই যুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের 
মধ্যেই সামান্য রক্তপাতের বিনিময়েই আমাদের দেশ মুক্ত বা স্বাধীন হতো । 

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানি 
সৈন্য সংখ্যা এতই নগন্য ছিল যে, পাকিস্তানি পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ সৈন্য বাঙালি 
সৈন্যদের কাছে অসহায় এবং মুখাপেক্ষী ছিল। আবার এই পাকিস্তানি পাঞ্জাবি, সিন্ধি 
বেলুচ সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল অফিসার । যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে, কিন্তু সরাসরি 
যুদ্ধ করে না। এই নগন্য সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্যকে ধরাশায়ী বা পরাস্ত করতে 
বাঙালি সৈন্য, ইপিআর (আজকের বিডিআর) পুলিশ এবং সাড়ে সাত কোটি জনতার 
কোনোক্রমেই সপ্তাহের বেশি সময় লাগত না। 

কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান স্পষ্টভাবে সরাসরি 
স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় এবং অনির্দিষ্ট সময় নিয়ে পাকিস্তানের কাছে ৪টি দাবি বা 
শর্ত দেয়ার সুযোগে পাকিস্তান দিবা-রাত্রি তাদের সৈন্য এবং অস্ত্র বাংলাদেশে 
এনেছে । ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানের যত ননবেঙ্গলি সৈন্য 
ছিল, ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের পর (৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ 
পর্যন্ত) পাকিস্তান বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অস্ত্রসম্ত্র গোলাবারুদ বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি 
করে এবং পাকিস্তানি ননবেঙ্গলি সৈন্যের সংখ্যা যখন বাঙালি সৈন্য সংখ্যার চাইতে 
বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি হয় কেবল তখনই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের আক্রমণ শুরু করে। 
বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করলে রাস্তাঘাত বন্ধ করে দেয়ার 
কথা বলেছেন। যার যা আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করার কথা বলেছেন । খাজনা- 
ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে টাকা-পয়সা 
পাঠানো বন্ধ করেছেন। 

ফলে পাকিস্তান ৭ই মার্চ থেকে তৎকালীন ঢাকা_ তেজগাঁও বিমান বন্দর দিনরাত 
২৪ ঘন্টা শুধু সৈন্য আনার কাজে ব্যবহার করেছে। 

পাকিস্তান আমাদের দেশ থেকে ১২ হাজার মাইল দূরবর্তী একটি দেশ। শুধু 
দূরতৃটাই মুখ্য নয়। আমাদের বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের ঠিক পুরোপুরি মাঝখানে 
রয়েছে পাকিস্তানের চির শত্রদেশ ভারত । এই মাঝখানের শক্র ভাবাপন্ন বিশাল 
ভারত টপকে পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। প্রশ্নই ওঠে 
না। ভৌগলিক কারণেই অতি সহজে স্বল্প সময়ে স্বল্প প্রাণহানিতে আমাদের দেশ 
স্বাধীন হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, উচিত ছিল। এমন হওয়াও বিচিত্র ছিল না যে, 
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বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতেই আমাদের দেশ স্বাধীন হতো । কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার 
জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা না নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক পাকিস্তানিদের দীর্ঘ 
সময় দেয়ার কারণেই আমাদের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হলো 
(ত্রিশ লক্ষ শহীদ এর এই সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। দুই লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জতও 
দিতে হলো (এই দুই লক্ষ বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। আসলে শেখ 
মুজিবর রহমান মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অথবা পাকিস্তান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তিনি চাননি । পাকিস্তানিরা আমাদের উপর 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের 
ফলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে বাধ্য হই। অর্থাৎ পাকিস্তানিরাই আমাদের স্বাধীন হতে 
বাধ্য করেছে। 

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কাছে যে 
৪টি দাবি করেছিলেন _ 

(১) সামরিক আইন মার্শাল “ল' তুলে নিতে হবে, 

(২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, 

(৩) যেসব হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে এবং 

(8) জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। 

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করতে হবে । 

এই দাবিগুলো যদি পাকিস্তানিরা মেনে নিত তাহলে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ 
করতে হতো? পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ 
হতো? কৰি নির্মলেন্দু গুণের মতে শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের দাবি পাকিস্তান 
যদি মেনে নিত তাহলে আর যাই হোক, এই যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের 
নেতা । পাকিস্তানিরা যদি শেখ মুজিবকে নির্বাচিত নেতা হিসেবে ক্ষমতা দিতো, যদি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে তো আমরা 
নিশ্চয়ই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হতাম না, বা বঙ্গবন্ধুও তা 
চাইতেন না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের কাছে পাকিস্তান 
সামরিক শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং বাঙালি জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তান 
সরকার পরিচালনা করবেন এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রকৃত 
কথা । পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা পাকিস্তান 
শাসন করবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মূলমন্ত্র । ঘটনা প্রবাহের 
এঁতিহাসিক বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের শেষ ব্যক্তি, 
যিনি পাকিস্তানের অখণুতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। 


১৬ 


এক্যবন্ধ পাকিস্তানের প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের ছিল পূর্ণ আনুগত্য ৷ 
কখনোই তা চাননি। আর চাননি বলেই প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা সত্তেও তিনি 
পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির জন্য কোনো বাস্তব কার্যকর 
ভূমিকা নেননি । 

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ হলো ট্রিমেনডাস কম্ভিশন্যাল স্পিচ। 
যে ভাষণে পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের শর্ত দেয়া হয়েছিল। আবার ক্ষমতা না দেয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাওয়ার সতর্ক হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে। 

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ভাষণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয় 
এক অনন্য এতিহাসিক ভাষণ, যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেননি । 

সেই কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ বা দিন এবং স্বাধীনতার 
ঘোষক নিয়ে চির বিতর্ক। 

আমরা ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি তার মুল কারণ 
হলো, ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত বারটার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির 
উপর পৈচাশিক আক্রমণ ও গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে । ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাত 
অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর ধরা হয় বলেই ২৬শে 
মার্চকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি 
সৈনিকদের আক্রমণ আর ঘড়ির সময় হিসেবে নিয়েই ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস 
ধরা হয়। এই হিসেবে বলি পাকিস্তানিরা আমাদের ২৬শে মার্চের আগে অথবা পরে 
যে কোনো দিন আক্রমণ করতো তাহলে সেই দিনটিই আমাদের স্বাধীনতা দিবস 
হিসেবে চিহ্নিত হতো । 

সত্যি কথা বলতে কি, কেউই সঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গরপে আমাদের স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেননি । যদিও বলা হয়ে থাকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর টেলিগ্রামের 
মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু টেলিগ্রামের 
এ ঘোষণার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি তখনকার সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কেউ 
পেয়েছে বা শুনেছে আজ পর্যন্ত এমন দাবি কেউ করেনি। 

২৩শে মার্চ হলো পাকিস্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চে পাকিস্তান দিবসে 
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সহ সাড়া পাকিস্তানের সকল সরকারি- 
বেসরকারি পতাকা তোলা হতো । শহরের রাস্তাগুলো পাকিস্তানি পতাকা দিয়ে 
সাজানো হতো এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৩শে মার্চ 
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পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো । কিন্তু '৭১-এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব 
পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোথাও, কোনো সরকারি বেসরকারি ভবনে 
পাকিস্তানি পতাকা তো উড়ানো হয়নি বরং জনগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে এদেশের 
(তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি ভবনে, প্রতিটি বাড়িঘরে, 
রাস্তাঘাটে, গ্রামবাংলার গাছে গাছে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনে সবুজের 
মাঝে লাল বৃত্তের উপর হলুদ রঙের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে 
দিয়ে পাকিস্তানের যবনিকাপাত ঘটালো । পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকা উড়ল 
না। পাকিস্তানি সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করল না। পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে 
পাওয়া গেল না। তারপরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বীকৃত পন্থায় সোজাসুজি 
স্পষ্ট করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি । কি এক অজ্ঞাত কারণে শেখ মুজিবর 
রহমান মুখ খোলেননি, নীরব ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ রাজনৈতিক দ্বায়িত্ব 
কেবলমাত্র শেখ মুজিবকেই বাঙালি জাতি দিয়েছিলেন । কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান 
জাতি কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি । 

এ পরিস্থিতিতে অন্য কারো পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কেননা 
শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্কার প্রতীক । তবে পাকিস্তানিরা ভয়, লোভ 
কোনোকিছুর বিনিময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা চান না এই রকম 
কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি । যদি শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার 
বিপক্ষে কোনো কথা বলতেন, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া ডিফিক্যাল হয়ে 
যেত। 

অপরদিকে ২৭শে মার্চ প্রত্যুষে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর 
জিয়াউর রহমান দুই রকম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম 
বাংলাদেশ, আই ডিক্লেয়ার ইনডিপেন্ট অব বাংলাদেশ ।” 
ডিক্লেয়ার ইনডিপেন্ড অব বাংলাদেশ অন বিহাব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবর 
রহমান ।” 

মেজর জিয়াউর রহমান বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল) 
পুলিশ এবং জনতাকে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পরার আহ্বান জানান 
এবং সাড়া দুনিয়ার কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যের আবেদন জানান। যদিও 
জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চ সকালে এই ঘোষণা দেয়ার আগেই ২৫শে মার্চ 
দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুযায়ী ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরেই ঢাকাতে 
ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল) এবং পুলিশ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে 
দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং ঢাকার 
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পিলখানায় ইপিআর হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ করলে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল 
(আজকের বিডিআর) এবং পুলিশ পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পাল্টা 
আক্রমণ করে। এবং আমরা ছাত্রজনতা এ রাতেই ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে 
পুলিশের রাইফেল এনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমাদের 
রাইফেল চালানোর (ট্রেনিং) প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এ 
রাতে যুদ্ধ শুরু করতে পারিনি । ইপিআর ও পুলিশের এ রাতের যুদ্ধটা ছিল মূলতঃ 
আত্মরক্ষার্থে। কারো কোনো প্রকার নির্দেশ বা ঘোষণা ছাড়াই ইপিআর ও পুলিশ 
পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাতেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। 
তারপরও বলা চলে মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের সকালের স্বাধীনতা 
ঘোষণায় মুক্তি পাগল গোটা জাতি ভীষণভাবে আশান্বিত হয়েছিল, অনুপ্রাণিত 
হয়েছিল তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
করেছিল, উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার কোনোরূপ চেষ্টা না 
করেই পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হন। অজ্ঞাত কারণে তিনি কিছুটা 
ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তানিতের হাতে বন্দী হন বলে অনুমান করা হয়। 

২৭শে মার্চ থেকে ঢাকার বাসিন্দারা দিশেহারা হয়ে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতা পিপড়ার সারির মতো ঢাকা শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে চলে 
যায়। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের এই কাফেলাকে একমাত্র রোজ কেয়ামতের 
কাফেলার সাথেই তুলনা করা চলে। সবুজ গ্রাম আর গ্রামের মেঠো পথ ভরে ওঠে 
শহর ফেলে পালিয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষে । 

শহর থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রামের কৃষক-কৃষাণী নিজের সন্তানের 
মতো তাদের বুকে ঠাই দেয়। গ্রামের মানুষ রাস্তায়, পথে-মাঠে-ঘাটে চিড়া, গুড়, 
মুড়ি, ডাব যা কিছু সহায় সম্বল ছিল তার সবটুকুই উজাড় করে বাড়িয়ে দিয়েছে শহর 
থেকে আসা মানুষের সাহায্যে । শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের এতটুকু কষ্ট যেন 
না হয়, তার সব দায়িত্ব গ্রামবাসীর ৷ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দিন-রাত্রি ভাত রান্না 
হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ খাচ্ছে। কে খাচ্ছে? কার বাড়িতে খাচ্ছে আর যারা খাওয়াচ্ছে 
তারাও জানে না কাদের খাওয়াচ্ছে । মানুষে মানুষে এ এক মহামিলন, এক মহা 
ভ্রাতৃত্ব । কখনো পৃথিবীতে এমন হয়েছে কিনা, কিংবা আর হবে কিনা জানি না। 
মানুষ মানুষের এত আপন! নিজের চাইতে মূল্যবান অপরজন! এ দৃশ্য যারা দেখেনি 
তারা কোনোদিন বুঝবে না। তাদের কোনোদিন বোঝানো যাবে না। পৃথিবীতে এমন 
কোনো ভাষা নেই, শব্দ নেই, এমন কোনো লেখক নেই যে লেখক এ সময়ের মানুষে 
মানুষে এক্য, ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতা আর নিজের চাইতে অপরকে বেশি ভালবাসার চিত্র 
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তুলে ধরতে পারবে । ঢাকা থেকে পায়ে হেটে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মুকসুদপুর 
গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। কত নদী পার হয়েছি। পার হয়েছি পদ্মা নদী৷ পাচ দিন- 
পাচ রাত্রি পথ চলেছি, তারপর গ্রামের বাড়ি এসেছি । একটি পয়সাও ধার হয়নি । 
কোথায়ও একটি পয়সা লাগেনি । গ্রামের মানুষ খাইয়েছে। নৌকার মাঝি নদী পার 
করে দিয়েছে । বিনা পয়সায় খাওয়ানো, থাকতে দেয়া, নদী পার করে দেয়া, এ যেন 
গ্রামের মানুষের মহা পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব ছিল। হাটতে হাটতে পথিমধ্যে কত 
গর্ভবতী মা-বোন সন্তান প্রসব করেছে । আর গ্রামের মা-বোনেরা তার সেবার ভার 
তুলে নিয়েছে আপন করে। 

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, এবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পালা। কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা 
হওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধ করা যায়? ১৭ই এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা থেকে বারবার 
ঘোষণা এসেছে, আজ রাত আটটার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। 
রাত আটটার আকাশবাণী কলকাতা বেতারের বাংলা খবরে বলা হলো সংবাদের পর 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। 

দেশাতৃবোধক গান দিয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এবং 
বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ ঘটনাটির কথা । আজ ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার 
মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে জননেতা তাজউদ্দিন আহম্মেদ এর নেতৃত্বে 
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের কথা জানানো হলো। মেহেরপুরের 
বৈদ্যনাথতলার নাম ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষর দিয়ে নতুন করে রাখা হলো মুজিবনগর এবং 
এই মুজিবনগরেই তাজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে শপথ নিল বাংলাদেশের প্রথম 
এবং বিপ্লবী সরকার । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহম্মেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী । 
তাজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত হলো। জেনারেল 
ওসমানীকে করা হলো প্রধান সেনাপতি । অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান 
সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠানও হলো এই মুজিবনগরে । এখানেই প্রবাসী 
সরকারকে গার্ড অব অনার দেয়া হলো । শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন যাত্রা। বাঙালির 
ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়ের । আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হলো। 
আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। আমরা 
যারা মুক্তি পাগল কিশোর, তরুণ, যুবক আমরা ভারতে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ 
(আর্মি ট্রেনিং) নিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হলাম । মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আগে শুধু ভাবতাম 
কবে মুক্তিযোদ্ধা হব? কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হব। ভাবতে ভাবতে গ্রামের বাড়ি থেকে 
আবার ঢাকায় এলাম । এই ঢাকায়ই আমি জন্মেছি। শিশু থেকে কিশোর হয়েছি। 
এখানেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব । গ্রামের বাড়িতে আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। 
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মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো খুবই দরকার । কাজেই আবার শক্রর 
প্রধানঘাটি ঢাকায় চলে এলাম । প্রতিদিন ভাবি মুক্তিযুদ্ধে যাব । কিন্তু রাতে শুধু মা'র 
কথা মনে হয়। মনে হয় আমি যুদ্ধে চলে গেলে মা শুধু কাদবেন। আমার জন্য মা 
অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কীদবেন। আমার আর কোনো পিছুটান নেই, শুধু মা। 
আব্বার কথা আমি মোটেও ভাবি না। মা'র জন্যই মনটা আমার কেমন হয়ে যায়। 
কেমন জানি সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এভাবে ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন চলে 
যায় । মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু মাকেও ছাড়তে 
পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না। 

একদিন আমার মনে হলো, সব ছেলেরই তো মা আছে । ছেলে যুদ্ধে গেলে মা 
তো কাদবেই। মা'র কান্নার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো 
মুক্তিযুদ্ধ হবে না। দেশও স্বাধীন হবে না। না, মা কীদে কীদুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে 
যেতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। পরের দিনই পাশের বাড়ির আমার একবন্ধ 
বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়, নাম তার বাবুল আজাদ __ তাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার 
কথা বলে ফেললাম ৷ সঙ্গে সঙ্গেই বাবুল আজাদ খুশিতে রাজি হয়ে গেল। বলল আমি 
তো এই রকমই ভাবছিলাম এবং এই রকম একজন বন্ধুই খুঁজছিলাম । 

তারপর প্লান-প্রোগ্রাম করে একদিন খুব ভোরে দু'জনে ভারতের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলাম । 

আমরা দু'বন্ধু গ্রামের পথ দিয়ে হাটতে হাটতে নদীর পাড়ে একটি বাড়িতে এসে 
পৌছলাম ৷ তখন প্রায় সন্ধ্যা। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা-শিশু আগে থেকেই নদী পার 
হওয়ার জন্য এই বাড়িতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী ঘাটে ছোট 
একটি ডিজি নৌকা বাধা আছে। এই ছোট নৌকাটিতে আট দশজনের বেশি লোক 
একসঙ্গে পার হওয়া যাবে না। এই বাড়ির কোনো মানুষ এখানে নেই । শুধু কয়েকটি 
লাশ পচে গলে পড়ে আছে । আর এই যে শ'খানেক মানুষ, এরা সবাই শরণার্থী হয়ে 
ভারতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর নৌকার মাঝি এসে 
নদী পার করে দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক সেনারা গানবোট নিয়ে ঘাটি 
করেছে । দিনের বেলায় নদী পার হতে গেলে দেখা যাবে এবং আর্মিরা গুলি করে 
মেরে ফেলবে । তাই রাতের অপেক্ষায় আছে সবাই । রাতের অন্ধকারে নদী পার হতে 
হবে । অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বেশ গাঢ় অন্ধকার । হঠাৎ নদীতে পাকিস্তানি আর্মির 
গান বোটের সার্চ লাইটের আলো দেখা গেল। এই দিকেই আসছে গান বোটটা । 
চাপা কান্না শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলছে কাইন্দেন না ভাই, কাইন্দেন না, 
আল্লাহরে ডাকেন। 

গান বোটটা দ্রুত এই দিকে ছুটে আসছে । সবাই মৃত্যু ভয়ে চুপসে গেল, কারো 
কোনো সাড়াশব্দ নেই ৷ শুধু গানবোটের আওয়াজ আর সার্চ লাইটের আলো । আমরা 
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সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম যাতে গানবোটের সার্চ লাইটের আলোতে যেন দেখা না 
যায়। বুকের ভেতর ভয়। তার উপর মানুষের পচা লাশের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে 
আসছে। 

দিন চারেক আগে পাকিস্তানি হানাদাররা এই বাড়িতে হানা দিয়ে এই 
মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো মুখেই কোনো শব্দ নেই। 
অন্তরে শুধু আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) আর ভগবানের নাম। গানবোট যতই এগিয়ে 
আসছে মনে হচ্ছে মৃত্যু ততই এগিয়ে আসছে। মৃত্যু এখন শুধু কয়েক মিনিটের 
ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। আমি একটা গাছের আড়ালে দাড়িয়ে সবাইকে বললাম, 
কেউ শোয়া থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোনো কথা বলবেন না। 
সবাই মাটিতে যেভাবে শুয়ে আছেন ঠিক এইভাবেই থাকবেন । কোনো প্রকার চিৎকার 
বা ছোটাছুটি মানেই নিশ্চিত মৃত্যু । আল্লাহ পাক যদি সহায় হোন তাহলে আমরা 
এভাবেই বেঁচে যাব। এছাড়া আমাদের আর বাচার কোনোই পথ নেই সবাই 
সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন। 

গানবোট একেবারে বাড়ির পাশে এসে পড়ল । সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় 
আলোকিত হলো সাড়াবাড়ি। বাড়ির আঙ্গিনায় কাপড় শুকানোর যে দড়ি বাধা ছিল 
তাও স্পষ্ট দেখা গেল । গানবোটটি যত দ্রুত এসেছিল তত দ্রুতই চলে গেল । থামল 
না। একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই যেন নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠল । কিছুক্ষণ 
পর নৌকার মাঝি এলো । কার আগে কে যাবে, এক সঙ্গে লাফিয়ে নৌকায় উঠে 
পড়ল। যা হবার তাই হলো। তীরেই নৌকা ডুবে গেল। নৌকা তুলে পানি ফেলে 
মাত্র ভাসানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে আবারও সবাই নৌকায় লাফিয়ে উঠল । পানি সেচে 
নৌকা আবার ভাসানো হলো । আবারও সবাই একসঙ্গে উঠতে গিয়ে ডুবিয়ে দিলো 
নৌকা । শিশু আর মহিলারা কাদতে শুরু করল। আমি আর আমার বন্ধু বাবুল আজাদ 
উচ্চ কণ্ঠে ধমকের সুরে বললাম, আমরা দু'জন সবার শেষে যাব। একজনও বাকি 
থাকতে আমরা যাব না। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হব। কে কে 
আমাদের সঙ্গে নদী পার হবেন? 

কেউই কোনো কথা বলল না। সকলেই চুপ ৷ 

আমরা কথা দিলাম সবাই আগে যাবেন _ আমাদের আগে যাবেন । আমরা 
যাকে বলব সেই নৌকায় উঠবেন । নইলে নৌকা আর তুলব না, সবাই একসঙ্গে মারা 
পড়ব। জনাকয়েক বলে উঠল ঠিক আছে, আপনারাই ঠিক করে দেবেন কে কখন 
উঠবে । কেউ কেউ বলে উঠল আবার নিজেরাই আমাদের ফেলে চলে যেয়েন না। 

বললাম, দেখতেই তো পাবেন যাই কিনা । কাউকেই ফেলে আমরা যাব না। 
আমাদের কথা শোনেন, সবাই নদী পার হতে পারবেন এবং আমাদের আগে পার 
হবেন । 
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আবার নৌকা তুলে পানি ফেলে নৌকা জাগালাম। ডান দিক থেকে এক এক 
করে নয়জন করে নৌকায় তুললাম । নৌকা ছেড়ে গেল নামিয়ে দিয়ে আবার নৌকা 
ফিরে এলো শেষ ট্রিপ_এ আমরা দু'জনসহ পাঁচজন নৌকায় উঠে নদী পার হলাম। 

সীমান্তের কাছাকছি বাতেন ভাই নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রি কাটানোর 
পর সকাল বেলায় আমার বন্ধু বাবুল আজাদ কান্না জুড়ে দিলো । সে ঢাকায় ফিরে 
আসবে । আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে । বাবুল আজাদ কাদতে কাদতে 
বলতে থাকল, রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, মা বলছে ফিরে আয়। রিম্মিকে স্বপ্ন দেখেছি। 
রিম্মি হলো বাবুল আজাদ আর আমার বাসার ঠিক উল্টো দিকের বাসার মস্ত বড় এক 
ধনী লোকের মেয়ে ৷ বাবুল আজাদের প্রেমিকা, খুবই ভালো মেয়ে ৷ সবদিক দিয়েই 
ভালো । আচার-ব্যবহার অমায়িক, দেখতে সুন্দরী, ভালো ছাত্রী, সবার প্রিয় । (বেচারা 
রিম্মির অকাল মৃত্য হয়েছে । আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি রিম্মি যেন বেহেস্তে যান |) 
বাবুল আজাদ বলল, স্বপ্নের ভিতর রিম্মি আমাকে বলছে, বাবুল তুমি যুদ্ধে যেও না। 
তুমি মরে গেলে আমি কাকে ভালোবাসবো? তুমি ছাড়া আমি কাউকে ভালোবাসতে 
পারব না। তুমি ফিরে এসো, নইলে আমাকেও নিয়ে যাও। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে 
বলতে সে কি কান্না বাবুল আজাদের । আমার কাছে বাবুলের দাবি, চল আমরা ঘরে 
ফিরে যাই। 

কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন বললাম তুই ফিরে যা। আমি 
ফিরে যাব না। আমি যুদ্ধে যাব। 

বাবুলের উত্তর আমি তোকে ফেলে একা ফিরে যাব না। চল দু'জনেই ফিরে 
যাই। 

না, আমি ফিরে যাব না, তুই ফিরে যা। 

না, আমি তোকে ছাড়া ফিরে যাব না। 

বাবুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, আমি ফিরে আসব না । বাবুলের 
কান্না থামে না। এক পর্যায়ে বললাম, সীমান্তের কাছেই তো চলে এসেছি, চল আর 
একটু সামনে গিয়ে দেখি কী হচ্ছে । তারপর ফিরে আসব । 

এবার বাবুল আজাদ রাজি হলো । কান্না থামাল। আমরা এবার সীমান্ত লক্ষ 
করে চলতে শুরু করলাম । যতই সীমান্তের কাছে যাচ্ছি ততই বেশি করে গোলাগুলি 
আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে দু*বন্ধু মিলে ভারতের ত্রিপুরা 
রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় গিয়ে পৌছুলাম। পথের অনেক কাহিনী, সব লিখলে 
ফুরাবে না। ভারতের যে জায়গায় আমরা গিয়ে উঠলাম, সে জায়গাটা বেশ উঁচু 
পাহাড়ের মতো। তবে পাহাড় না। এই জায়গায় উঠেই দেখি খাকি পোশাক পড়া 
চার-পাঁচজন আর্মি একটি বাংকারে দাড়িয়ে আছে এবং আরো সাত-আটজন আর্মি 


২৩ 


দাড়িয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। দেখেই তো আমার আত্মারাম খাচাছাড়া হয়ে 
গেল! এ আমি কোথায় এলাম, যে আর্মির ভয়ে সারা পথ কত কষ্ট করে এলাম আর 
এখানে এসে সেই আর্মির একেবারে মুখের সামনে দাড়িয়ে পড়লাম! ভয়ে আমি হিম 
হয়ে গেলাম ৷ কিছু সময় জ্ঞানশুূন্য থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখলাম 
জনগণের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত । আমি ভীষণ 
অবাক হলাম - স্বপ্ন দেখছি না তো? পরে বুঝলাম, ও এটা তো ভারত! এরা ভারতীয় 
আর্মি। পৃথিবীর সব দেশের আর্মির পোশাকই যে এক এটা আমার জানা ছিল না। 

আমরা শরণার্থী ক্যাম্পে বা শিবিরে না গিয়ে সোজা কলেজ টিলায় চলে 
গেলাম । কলেজ টিলা মানে আগড়তলা এমবিবি কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ 
টিলাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র নেতারা থাকেন৷ এখানেই ছাত্র সংগ্রাম 
পরিষদের অফিস। শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃতে (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের 
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলার 
বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্নে। ১৯৭৫_ এর 
১৫ই আগষ্টে শেখ মনিকেও হত্যা করা হয় ।) আ, স, ম রব (ডাকসুর ভিপি, জাসদ_ 
এর সাধারণ সম্পাদক, হুসাইন মোহম্মদ এরশাদ_এর ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্টের 
গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা । সম্মিলিত ওয়াচ ডগ, শেখ হাসিনার এক্যমতের 
সরকারের মন্ত্রী ৷) 

আব্দুল কুদ্দুস মাখন (১৯৭০-১৯৭১-এর ঢাকসুর ছাত্র সংসদের জি এস, 
১৯৯০ দশকে মারা যান এবং মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে 
দাফন হয়) এম, এ, রশিদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, স্বাধীনতার 
ইশতেহার পাঠকারী, স্বাধীনের পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, 
বর্তমানে ব্যবসায়ী) । শেখ ফজলুল করিব সেলিম (প্রাক্তন ছাত্র নেতা, শেখ মনির 
সহদর, বর্তমানে দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক, যুবলীগের চেয়ারম্যান, জাতীয় 
সংসদ সদস্য) মিজানুর রহমান মিজান (প্রাক্তন ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদ্দুস মাখন_এর 
ভগ্নিপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলার এডিসি ল্যান্ড) প্রমুখ এর তত্ত্বাবধানে কলেজটিলা 
থেকে বাংলাদেশের ছাত্রদের তালিকাভুক্ত (রিক্রুট) করে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার 
জন্য ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠানো হতো । 

এই কলেজ টিলাতে গিয়ে আমরা মনি ভাই, মাখন ভাই, রশিদ ভাই এবং 
মিজান ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম । নেতারা বললেন যতদিন ট্রেনিং_এ যাওয়া না 
হয় এখানে থাক। আমরা সারাদিন আগড়তলায় ঘুরে বেড়াই, রাতে কলেজ টিলায় 
ঘুমাই । এমনি করে প্রায় মাসখানেক চলে গেল । আমরা সঙ্গে করে বাড়ি থেকে যে 
টাকা-পয়সা এনেছিলাম তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এদিকে ট্রেনিং_এ 
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যেতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় বন্ধু বাবুল আজাদ 
একদিন বলল, দোস্ত তুমি থাক, আমি ঢাকায় যাই, গিয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে 
আসি। 

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম । বললাম, না ট্রেনিং এ 
যতদিন না যাই ততদিন খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করতে থাকি। 

খাওয়ার দারুণ কষ্টে পড়ে গেলাম । দিনে একমুঠো ভাত পাইতো পাই না 
অবস্থা। আর বাবুলের প্রতিদিন একই কথা - তুই থাক আমি ঢাকায় যাই, ট্যাকা_ 
পয়সা নিয়ে আসি। 

আমি বলি, না তুই ঢাকা ফিরে গেলে আর আসবি না। 

বাবুল আমাকে বুঝায়, দেখ দোস্ত, আমি যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই, 
তাহলে কি চলে যেতে পারি না? তুই কি আমাকে আটকিয়ে রেখেছিস? আমি চলে 
যেতে চাইলে তো যে কোনো সময় চলে যেতে পারি, তোকে বলে যাওয়ার দরকার 
কী? আমি এই জন্যই তোকে বলে যেতে চাই যাতে তুই মন খারাপ না করিস। তুই 
বিশ্বাস কর, আমি কথা দিলাম ঠিকই ঢাকায় গিয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার 
তোর কাছে ফিরে আসব। 

আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না। 

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি 
জুড়ে দিয়েছিল, সেই ছেলে একা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢাকার বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা 
নিয়ে আবার আগড়তলায় আমার কাছে ফিরে আসবে! এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য 
নয়। তবে চিন্তা করলাম বাবুল যে কোনো মুহূর্তেই সত্যিই আমাকে না জানিয়ে 
বাংলাদেশে চলে যেতে পারে । ওকে ধরে রাখার কোনো উপায় আমার নেই । না বলে 
পালিয়ে যাবে তার চাইতে আমিই বাবুলকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেই । 
সেই ভালো । আমি বাবুল আজাদকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। দু'বন্ধু সীমান্তে 
এলাম, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলাম । 

অশ্রসজল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম । মনে হলো যেন আর 
দেখা হবে না। এ দেখাই শেষ দেখা । বিদায়ের বেলায় শুধু বললাম, আমার মাকে 
শান্তনা দিস। 

আমি টিলার উপর দাড়িয়ে রইলাম। সামনে সমতল ভূমি, বাংলাদেশ । বাবুল 
ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নেমে গেল। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাবুলের 
যাওয়ার দিকে । দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায় বাবুল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এক 
সময় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল বাবুল আজাদ । টিলার উপর এ একই স্থানে কতক্ষণ 
নির্বাক, পলকহীন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনমনা হয়ে দাড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভারতীয় 
এক শিখ সৈন্যের স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরে পেলাম । একাকী বিষণ্ন মনে কলেজ টিলায় 
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ফিরে এলাম ৷ নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো । সারারাত ঘুম হলো না। রাতভর 
শুধু মনকে শক্ত করলাম । দেখতে দেখতে সপ্তাখানেক পার হয়ে গেল। শুনলাম 
কলেজ টিলায় আমরা যারা আছি তাদের খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং_এ পাঠিয়ে দেয়া 
হবে। শুনে মনটা ভালো লাগল । মুক্তিযোদ্ধা হব। দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব। 
বাবুল আজাদের কথা মনে হলো। বাবুল আজাদ আর আসবে না, জানি । তবুও যদি 
আসে, আমাকে পাবে না। এসে দেখবে আমি ট্রেনিং-এ চলে গেছি । আমার সাথে 
বাবুল আজাদের আর দেখা হবে না। যদি বেঁচে থাকি, বাবুলও যদি বেঁচে থাকে, দেশ 
স্বাধীন হলে হয়ত দেখা হবে। মিজানুর রহমান মিজান ভাই খুব অমায়িক লোক। 
আমাকে ডেকে বললেন, রেন্টু তৈরি হও, দুই-চারদিনের মধ্যেই ট্রেনিং_এ যাবে। 
তুমি ছোট তো তাই একটু ঝামেলা হবে । তোমাকে ছোট বলে ট্রেনিং_-এ নিতে চাইবে 
না। তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ঠিক করে দেবো । মিজান ভাই-ই ট্রেনিং-এর 
লিস্টটা লিখে । তাই খুব একটা ঘাবড়ালাম না। বাবুল চলে গেছে বেশ কয়েক দিন 
হয়ে গেল। মনের গভীরে নিজের অজান্তেই ক্ষীণ আশা । এখনো বাবুল এলো না? 
আগামী পরশুদিন সকাল সাতটায় আমি ট্রেনিং-এ চলে যাব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। 
মাগরিবের নামাজের সালাম ফেরাতেই দেখি, বাবুল আজাদ বলছে, রেন্ট আমি 
আইসা পরছি! 

আমি স্বপ্ন দেখছি! না, ঠিক দেখছি, কিছুক্ষণ বুঝে উঠতে পারলাম না। সত্যি 
সত্যিই বাবুল আজাদ এসেছে (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহাম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে 
ভারত সরকার_এর কাছ থেকে ১৯৭১- এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে 
এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৮/১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে 
(প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই 
তালিকার ১নং ভলিউম-এর ৪৬১ নং “মোঃ বাবুল হোসেন এর ডাকনাম হলো বাবুল 
আজাদ) ৷ শুধু একা বাবুল আজাদ আসেনি । সঙ্গে আবার মনির নামে একজনকে 
নিয়ে এসেছে (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহাম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার_ 
এর কাছ থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী 
পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনম্যান্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে এবং তার পরবর্তী 
পর্যায়ে ১৯৯৮/১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর 
কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকার ১নং 
ভলিউম-_এর ৪৬৬ নং “মোঃ আব্দুল হালিম সিদ্দিক, পিতাঃ মোঃ সুবেদ আলী ৫৩ 
নং বি, কে দাস রোড ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ।” মোঃ আব্দুল হালিম সিদ্দিক এর ডাকনাম 
হলো মনির । বর্তমানে মনির সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করে) । মনির আমাদের 
পাড়ার ছেলে । আমি অবশ্য মনিরকে এর আগে চিনতাম না। এই প্রথম দেখলাম 
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মনিরকে ৷ মিজান ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললাম, আমার দু'বন্ধু ছাড়া আমি ট্রেনিং_এ 
যাব না। যে করেই হোক বাবুল আজাদ ও মনিরকে আমার সাথে ট্রেনিং_এ পাঠাতেই 
হবে। 

পরের দিন সকালেই মনির বলল, ওর বড় ভাই মন্টু ভাই আগড়তলাতেই 
কোথাও আছে। 

ছুটলাম মনিরের বড় ভাই মন্টু ভাইয়ের সন্ধানে। খুঁজে বের করলাম মন্টু 
ভাইকে ৷ মন্টু ভাই ট্রেনিং শেষ করে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে যুদ্ধে যাওয়ার 
অপেক্ষায় আছেন। মন্টু ভাইয়ের কাছেই শুনলাম আমার সেজো ভাই ঢাকা কায়েদে 
আজম (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী) কলেজ ছাত্র সংসদের জি এস, মজিবুর রহমান 
মন্টু ট্রেনিং শেষ করে অনেক আগেই ঢাকায় অপারেশনে চলে গেছে । কলেজ টিলায় 
ফিরে এসে দেখা হলো শহীদ ভাইয়ের সাথে । শহীদ ভাই আমার সেজো ভাই মজিবুর 
রহমান মন্টুর বন্ধু এবং কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের এজিএস। 

শহীদ ভাই আমাদের পরে যাবে টেডুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার 
জন্য। মিজান ভাইয়ের বদৌলতে পরের দিন সকালে আমরা তিন বন্ধু একটা 
মিলেটারি লরিতে উঠে বসলাম অন্যান্যদের সাথে । মিলেটারি লরিতে ওঠার আগে 
তিন চার জায়গায় আমাদের নাম লেখা হলো এবং আমাদের স্বাক্ষর নেয়া হলো । 
সামরিক লরি আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করল, সন্ধ্যা নাগাদ লেম্বুচোরা নামক ট্রেনিং 
ক্যাম্পে পৌছে গেলাম । এই লেম্বুচোরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর 
কে, বি, সিং এবং মেজর আর, পি শর্মার অধীনে একমাস সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে 
২নং সেক্টরের সদর দপ্তর মেলাঘর থেকে অস্ত্রসন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে 
পড়লাম । ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশারফকে লেঃ কর্নেল পদে 
ফোর্স। এবং এই K ফোর্সের অধিনায়ক হন খালেদ মোশারফ । তখন ২নং সেক্টরের 
কমান্ডারের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মেজর হায়দার ৷ খুব 
সম্ভবত খালেদ মোশারফ যখন ২নং সেক্টর কমান্ডার তখন হায়দার ২নং সেক্টরের 
টুআইসি ছিলেন। 
প্রশিক্ষণকালে অসংখ্যবার অসংখ্য জায়গায় আমাদের নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও 
হয় এবং স্বাক্ষর নেয়া হয়। এই জাতীয় বায়োডাটা দিতে গিয়ে আমরা বিরক্ত হয়ে 
পড়েছিলাম । ভারত সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে এ তালিকা ধরে এখনোও 
আমাদের খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে । একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর 
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এই মুক্তিযোদ্ধারাই মূল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রথম মুক্তিযোদ্ধা । এই মুক্তিযোদ্ধারাই দেশে 
এসে ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে আরো মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে। অর্থাৎ ভারতীয় 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের থেকেই জন্ম নেয় দেশীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা । এই 
হলো ইন্ডিয়ান ট্রেইন্ড এবং লোকাল ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 
এদেশের আপামর জনতা যোগ হয়ে হলো মুক্তিবাহিনী । যদি মুক্তিবাহিনী বলা হয় বা 
ধরা হয়, তাহলে কেবল মাত্র রাজাকার, আলবদর, আলশামস ব্যতীত সকল (সাড়ে 
সাত কোটি) বাঙালিই মুক্তিবাহিনী ৷ 

যেমন সেনাবাহিনী; সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই যুদ্ধ করে না। সেনাবাহিনীর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে ব্রিজ, কালভার্ট, পুল ইত্যাদি তৈরি করা । 
যুদ্ধ করা নয়। আবার সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর বা সিগল্যান কোর - এর 
সদস্যরা যুদ্ধ করে না। মেডিকেল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকের চিকিৎসা 
করা, যুদ্ধ করা নয়। 

সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল দেয়া । যুদ্ধ করা নয়। সেনাবাহিনীর 
সাপ্লাই কোরের লোকেরা যুদ্ধ করে না। কিন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ, গোলাবারুদ, খাবার 
ইত্যাদি সকল কিছু সাপ্লাই করার বা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই কোরের। 
সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফিন্ট্র), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ 
হচ্ছে যুদ্ধ করা। 

সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফিক্ট্র), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের 
কাজ হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা । অর্থাৎ সাধারণ 
ভাষায় যুদ্ধ করা । ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিকেল কোর, সাপ্লাই কোর 
ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় সেনাবাহিনী । 

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা ব্রিজ বা পুল না বানিয়ে দেয়, তাহলে 
সৈনিকেরা নদী পার হতে পারবে না। মেডিকেল কোর চিকিৎসা না করলে আহত 
সৈনিক সুস্থ হতে পারবে না। সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকেরা বুঝতে 
পারবে না। সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দিলে সৈনিকেরা গোলাবারুদ পাবে না, খাবার 
পাবে না। 

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রিজ তৈরি না করে, মেডিকেল কোর চিকিৎসা না 
দেয়, সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দেয়, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দেয়, তাহলে কি 
পদাতিক বা গোলন্দাজ কোর যুদ্ধ করতে পারবে? না পারবে না। যুদ্ধ করতে হলে 
উল্লিখিত সকল কিছু চাই। এই সকল কিছু মিলেই হয় যুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও 
সকল কিছু মিলেই হয়েছে । যেমন নৌকার মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের নদী পার করে দিয়ে 
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ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দায়িত পালন করেছেন৷ গ্রাম্য ডাক্তার বা ওষধের দোকানদার 
মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা করে মেডিকেল কোরের কাজ করেছেন। গ্রামের কৃষক 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিযোদ্ধাকে জানিয়ে সিগন্যাল কোরের 
ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রামের মা ভাত রেধে খাইয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র ও 
গুলির বোঝা মাথায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌছে দিয়ে সাপ্লাই কোরের কাজ 
করেছেন। তবেই না কেবল আমারা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা 
পদাতিক বা গোলন্দাজ কোরের কাজ করেছি। গোটা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি 
ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, সিগন্যাল, সাপ্লাই ইত্যাদি কোরের কাজ করেছেন এবং এই 
সকল কোরের সমন্বয়ে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা-জনতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিবাহিনী । 

কেবলমাত্র রাজাকার আলবদর ব্যতীত সকল বাঙালি মুক্তিবাহিনী । পাকিস্তানিরা 
অবশ্য এই সংজ্ঞাই বিশ্বাস করত, আর এই জন্যই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা 
করেছে। নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানি সৈনিকদের আর যা করার ছিল 
তা হলো আত্মসমর্পণ । পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল দীপান্তরে বা নির্বাসনে 
আসা মানুষের মতো । নির্বাসনে বা দীপান্তরে আসা মানুষ থাকে নিরন্ত্র। কিন্তু 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজ ভূখণ্ড পাকিস্তান 
থেকে ১২শত মাইল দূরে বাংলাদেশে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানি 
সমরবিদ ও রাজনীতিবিদরা মনে করেছিল তারা শুধু অস্ত্রের জোরে মানুষ খুন করেই 
বাংলাদেশ দীর্ঘদিন দখল করে রাখতে পারবে । কিন্ত যেই মাত্র নিরস্ত্র বাঙালি সংক্ষিপ্ত 
সামরিক ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিল সঙ্গে সঙ্গে শুধু শহর অঞ্চল ছাড়া গোটা 
বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে। বাংলাদেশে আসা 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে যে ধরনের অস্ত্র এবং যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা দিয়ে 
দিন দাবিয়ে রাখা কিছুতেই যেত না এবং ভারতে মতো একটি রাষ্ট্রের আক্রমণ 
মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ 
অকার্যকর ৷ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা এবং এদেশের আপামর জনতা 
অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর দাপটে পাক হানাদাররা রাতের বেলায় চলাফেরা বন্ধ করে 
দিলো। তবে পাক হানাদাররা ঠাণ্ডা মাথায় একটা পরিকল্পনা দ্রুত চালিয়ে যেতে 
থাকল, তাহলো - এদেশের নারীদের ধর্ষণ করা । পাকিস্তানিদের নীল নকশাই ছিল 
এদেশের কিশোরী, যুবতী, রমণী নির্বিচারে ধর্ষণ করে তাদের পেটে পাকিস্তানিদের 
জারজ সন্তান তৈরি করা । বাঙালি নারীর গর্ভে পাকিস্তানি জারজ বংশধর বৃদ্ধি করা 
এবং পাকিস্তানি এই জারজদের দিয়ে বাংলাদেশকে চিরকাল দখল করে রাখা । 
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রহমান নিজামীদের মতো মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কতিপয় ঘৃণিত ব্যক্তিকে তাদের 
দোসর হিসাবে পেল ঠিকই। কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি পাকিস্তানিদের চিরদিনের জন্য 
উপড়ে ফেলার জন্য ছিল বদ্ধ পরিকর । 

অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবং ভারতের 
জনগণ বাঙালির জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল ধরনের সাহায্যের 
দুয়ার খুলে দিলো অকৃপণভাবে । 

মুক্তিযুদ্ধের মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেধে গেল। 
একদিকে মুক্তিযোদ্ধা জনগণ মিলে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিবাহিনী, তার সাথে যোগ 
হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী । মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো 
মিত্রবাহিনী। ৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী সাড়াশি আক্রমণ শুরু করল । নির্বাসনে আসা 
দিশেহারা পাক হানাদার বাহিনী মাত্র দশ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বরে অসহায় এর 
মতো পরাজয় বরণ করল । ছিয়ানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য জেনারেল নিয়াজির 
নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়াদী 
উদ্যান) আত্মসমর্পণ করল। এই আত্মসমর্পণের এঁতিহাসিক দলিলে 
আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে পাকিস্তানিদের জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষর করেন এবং 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিজয়ীদের পক্ষে স্বাক্ষর 
করেন। বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তি পাগল 
মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছিনিয়ে 
আনল স্বাধীনতার লাল সূর্য । 

বাঙালি জাতি শসন্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ১০ই 
জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনল । 

স্বাধীন দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যার সফল নেতৃতে বাংলাদেশ 
স্বাধীন হয়েছে বিপ্লবি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
তাজুদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। 
মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধীনে চাকরি করেছে ও পরাজিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে সেই পরাজিত প্রশাসনকে পুনর্জিবীত করলেন ও দেশ 
পরিচালনার দায়িতে নিয়োজিত করলেন । আর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায় গেল তার 
কোনো খবর রাখলেন না। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের 
সম্পূর্ণ সঠিক তালিকা থাকা সত্বেও সেই তালিকা না এনে নানাজনকে দিয়ে নানা 
রকমের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন । আমার জানা মতে, এ মুক্তিযোদ্ধা 
সার্টিফিকেট কোনো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তো নেনইনি, বরং যারা রাজাকার ছিল, চরম 
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সুবিধাবাদী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের ধার কাছ দিয়েও হাটেনি তারাই এ সকল 
মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভূক্ত হয়েছে এবং সার্টিফিকেট নিয়েছে। 

একজন মুক্তিযোদ্ধর জাতির কাছ থেকে একমাত্র, কেবলমাত্র সম্মান ব্যতীত আর 
কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না । মুক্তিযোদ্ধারা জাতির গৌরব । ভারত সরকারের কাছ 
থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিয়ে আসার সহজ পন্থা গ্রহণ না করে কেন 
শেখ মুজিবর রহমান নানাজনকে দিয়ে অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) 
অবস্থা করলেন, তা বোধগম্য নয়। 

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না। থাকবে দেশ । থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা । 
কিন্তু শেখ মুজিব অতি সামান্য ও অতি সহজ কাজ ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের 
প্রকৃত তালিক নিয়ে আসতে কেন ব্যর্থ হলেন। এই ব্যর্থতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা 
হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনোই ক্ষমা করব না। 
আকাশছোয়া, তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশা ছিল 
মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি 
জাতীয় সরকার গঠন করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তা করলেন না। 
জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ, সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগের সেই সব 
ব্যক্তিদের নিয়ে । মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতা তাজুদ্দিন আহম্মেদসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের 
যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী একটি জাতি ও একটি দেশকে পরিচালনা করতে গিয়ে, 
আসলে বিজয়ী জাতিকে পরাজয়ের গহ্বরে ঠেলে দিলেন । 

একজন জাতীয় নেতার জ্ঞান গরিমা আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণাঙ্গ সফল হতে যদি 
একশত মার্কের দরকার হয়, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছিল পঞ্চাশ মার্ক । 
পাকিস্তানের তেইশ-চব্বিশ বছরের আন্দোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবর 
রহমান পঞ্চাশ মার্ক অর্জন করেছিলেন । আর বাকি পঞ্চাশ মার্ক অর্জন হতো, যদি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কাছে বন্দী না হয়ে 
মুক্তিযুদ্ধের নেতৃতৃ দিতেন। তাহলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতেন মুক্তিযুদ্ধ কী। 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কী। মুক্তিযোদ্ধা কারা হয় এবং কীভাবে 
হয়। একটা জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ বারবার আসে না। জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ 
আসা বিরল ত্যাগের ব্যাপার । একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতি দেহমনে 
মাথা তুলে দীড়ায় এবং পুরোনো ধ্যান ধারণা, পুরোনো সকল ব্যবস্থা, সংকীর্ণ সকল 
চিন্তা ঝেড়ে ফেলে জাতি নতুন করে জন্য নেয়। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের জীপনপণ কঠিন 
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পরীক্ষার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসে জাতির বীর সন্তানেরা । আর 
পিছনে পড়ে যায়, পালিয়ে যায় সুবিধাবাদী ভীরু কাপুরুষের দল । কেবল মুক্তিযুদ্ধের 
সময়ই পরিষ্কার চেনা যায় কারা সুবিধাভোগী ভীরু কাপুরুষ আর কারা ত্যাগী পুরুষ । 
কিন্ত জাতির দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৷ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 
চিনলেন না, জানলেন না জাতির সাহসী, ত্যাগী পুরুষদের । এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবের পঞ্চাশ মার্ক ঘাটতি থেকে গেল । শুধু পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে তিনি দেশ চালাতে 
গেলেন। পাকিস্তানিরা যুদ্ধে পরাজি হলো। বন্দী হলো। কিন্তু তাদের পরাজিত 
তাবেদারি বাঙালি প্রশীসনটা শুধু অক্ষতই রাখলেন না বরং বিজয়ী বাঙালি জাতির 
মাথার উপর পুনরায় চাপিয়ে দিলেন । তিনি দলে ও প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন 
স্থান দিলেন না। এক সময়ে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের দলে ছিল, তারা বিভক্ত 
হলো, জাতি বিভক্ত হলো । বাড়তে থাকল নিরাশার সংখ্যা । হতাশা আর নিরাশার 
ভিতর দিয়ে সময় বয়ে যেতে থাকল । 

এদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র জনতা এবং সাধারণ মানুষ জীবনপণ করে যুদ্ধ 
করেছে। জীবনপণ করা সকল যোদ্ধাদের তথা গোটা জাতির শুধু একটি স্বপ্ন ছিল। 
একটিই আশা ছিল। আর সে স্বপ্ন ও আশা হলো সুখে থাকার স্বপ্ন, সুখে থাকার 
আশা । সুখ বলতে যা বোঝায় তা হলো - থাকার জন্য ঘর । ক্ষুধার জন্য অন্ন। 
রোগশোকের জন্য চিকিৎসা । পরিধানের বস্ত্র এবং জ্ঞানের জন্য শিক্ষা। এই অন্ন, 
বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্যয়তাই হলো সুখে থাকা । আর এই সুখে 
থাকার জন্যই এদেশের মানুষ লড়াই করেছে, যুদ্ধ করেছে। অস্পষ্ট হলেও জনগণের 
আকাজ্ষা ছিল সমাজ বিপ্লবের । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপাদান 
ছিল, মুক্তিযুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরাও ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা নেতৃত্ব দিয়ে 
জাতীয়তাবাদীদের উপরে ওঠার আগেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ 
বিকাশ লাভ না করে অসমাপ্ত থেকে যায়। ফলে সামাজিক বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে 
যায়। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু জনগণ মুক্তি 
পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পুরাতন 
সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের জন্য অধিকার ও 
সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রতিহত করেছে সামাজিক বিপ্লবকে । অক্ষুণ্ন 
রেখেছে অসম বিকাশের পুরাতন ধারাকে । তারা লুণ্ঠন করেছে দু'হাতে । আমলা, 
কালো ব্যবসায়ী, অসৎ রাজনীতিক এরাই ক্রমাগত ধনী হয়েছে স্বাধীনভাবে । 
জনগণের অগ্রগতি হবে কী? তারা আরো নিঃস্ব, আরো দরিদ্র হতে থাকল । নেতৃত্ব 
সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে। তাৎপর্ষের বিষয় নেতৃত্ব যে 
কেবল শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আটক ছিল দল এবং সর্বপোরি পরিবারের 
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কাছে। দেশে দুর্ভীক্ষ শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ক্ষুধায় মারা 
গেল। বৃদ্ধি পেল লুণ্ঠন ও দুর্নীতি। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে 
লাগল । অপর দিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির 
মহান নেতা কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা 
তীব্রতর করে তোলে। যুবকরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ 
শিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই 
সংগ্রামের নাম দেয় শ্রেণী সংগ্রাম । দলে দলে যুবকরা সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে এই 
সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । 

আদিকাল থেকে শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ শিকাদার জন্গ্রহণ করেন। 
সিরাজ শিকদার খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজে বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বামপন্থি ছাত্র সংগঠন করতেন । শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ 
বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ শিকাদারের সশস্ত্র সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র 
হলো যে, শেখ মুজিবর রহমানের প্রশাসন দিনকে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করল। 
নির্যাতিত_নিপীড়িত_ শোষিত বাঙালির হৃদয় কমরেড সিরাজ শিকাদারকে ঘিরে নতুন 
করে স্বপ্ন দানা বাধতে লাগল। 

১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি সিরাজ শিকদার গ্রেফতার, পলায়নকালে পুলিশের 
গুলিতে নিহত, এই শিরোনামে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো । 
পুলিশের প্রেসনোটে বলা হলো সিরাজ শিকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং 
পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন পুলিশ গুলি করে, সেই গুলিতে সিরাজ 
শিকদার নিহত হয়। 

কিন্ত অনুসন্ধান করে জানা যায় পুলিশের প্রেসনোট বানোয়াট । সিরাজ 
শিকদারকে গ্রেফতার করা হয় ঠিকই। এবং গ্রেফতারের পর বিনা বিচারে বন্দী 
ছিল। যা সামনে থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি পালাতে থাকে এবং পলায়ন পর 
ব্যক্তিকে যদি পিছন থেকে গুলি করা হয়, তাহলে গুলি পিঠে বিদ্ধ হবে । কিন্তু সিরাজ 
শিকদারের বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য, 
শোষকের শেষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত সকল ভোগ-বিলাস, সুযোগ- 
সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেলেন। নিপীড়িত, নির্যাতিত সর্বহারা 
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, আরাম-আয়েশ ত্যাগ 
করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন 
উৎসর্গকৃত প্রাণ কমরেড সিরাজ শিকদারকে বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় মির্মম 
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সাথে বললেন, আজ কোথায় সিরাজ শিকদার? 

এই ঘটনার পর শেখ মুজিবের দেশপ্রেম, মহানুভবতা এবং আইন ও বিচারের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ল । মানুষ ভাবতে লাগল শেখ মুজিব যদি একজন 
দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কী করে আর 
একজন দেশপ্রেমিক আর একজন বীরকে আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে 
বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আবার জঘন্য অন্যায় ও 
কলঙ্কের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দন্ভের সাথে শেখ মুজিব কী করে বলতে পারলেন! 

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের 
সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় 
বাকশালী শাসন ব্যবস্থা । শেখ মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোনো দল করতে 
পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিভক্তি গেল না। আশা-নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
বইতে লাগল । ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু পেশাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে অভিবাদন 
জানাল। 
সংবাদপত্র নিষিদ্ধ । শেখ মুজিবের নেয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক 
ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকল না । সর্বত্র নিস্তব্ধতা । 

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল । ফজরের আজানের পর কাক ডাকা ভোরে রেডিওতে 
হয়েছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্কু ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার স্বৈরাচারী সরকারকে 
উৎখাত করে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল 
করেছে এবং কার্ফু জারি করা হয়েছে। 

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের দীর্ঘদিন কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই 
সকল আওয়ামী লীগের নেতা নীরব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। সামান্য সংখ্যক কিছু 
ছাত্রলীগের তরুণ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ 
করলে তারা সবাই চুপচাপ থাকার এবং অপেক্ষা করার ও দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ 
দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন ডায়লগ ছিল, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে। এই ডায়লগটি হলো “ওয়েট এন্ড সি । "৭৫ এর 
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১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের “ওয়েট এন্ড সি'_ এর 
রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্র নেতাকর্মীদের খুবই সামান্য একটা অংশ “ওয়েট এন্ড সি’ 
রাজনীতি প্রত্যাখান করে অনুল্লেখযোগ্য কর্ম-তৎপরতা শুরু করে এবং তৎপরতা 
মূলতঃ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্ম-তৎপরতায় 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কম্যুনিস্ট পার্টির (সিপিবি) 
সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। 

১৫ই আগস্ট_এ শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ 
উল্লাস করে রাজপথে কোনো মিছিল হয়নি । আবার হত্যার বিপক্ষেও কোনো শোক 
সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি । 

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক 
নেতৃত্ব সমর্থন জুগিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ 
হত্যা মেনে নিয়েছিল কেবলমাত্র ব্যতিক্রম কাদের সিদ্দিকী ছাড়া । 

মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী কাদের সিদ্দিকী শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে ১৯৭১- এর 
মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় আবারো সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের পর 
আওয়ামী লীগের নেতারা এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার সদস্যরাই খন্দকার মোস্তাক 
আহম্মেদ-এর নেতৃতে মন্ত্রীসভা গঠন করে। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ শেখ 
মুজিবের স্থলাভিষিক্ত হন। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের 
মন্ত্রীসভার বাণিজ্যমন্ত্রী । বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার 
সাংবিধানিক কোনো বৈধতা ছিল না। খন্দকার মোস্তাকের রাষ্ট্রপতি হওয়া 
সাংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুও দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন খন্দকার 
মোস্তাক আহম্মেদ এবং খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের নেতৃতে মন্ত্রীসভায় যোগদান 
করেন বর্তমান শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার সদস্য আবুল হাসান চৌধুরীর পিতা সাবেক 
রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী । শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য 
এবং এমপি আব্দুল মান্নানসহ শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার অনেক মন্ত্রী । 

খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে কোনো বৈধতা 
না থাকা সত্তেও অবৈধভাবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ 
বাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এ, বি মাহামুদ হোসেন। 

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী বঙ্গবীর জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী 
খন্দকার মোস্তাকের সামরিক উপদেষ্টা হন। ১৫ই আগস্ট সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় 
তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার দলের বর্তমান এমপি মেজর জেনারেল 
শফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ 
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দেন বিমান বাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার বর্তমান বিতর্কিত এমপি এ, কে খন্দকার, 
নৌ বাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম, এইচ খান ও বিডিআর এবং পুলিশ প্রধানগণ । 
নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ পার্লামেন্ট মেম্বারদের সভা 
ডাকেন। এই সভায় যোগদান করা থেকে বিরত রাখার জন্য ছাত্রনেতা নিহত সৈয়দ 
নূরুল ইসলাম নূরুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী জোর চেষ্টা ও 
তদবির চালালেও আওয়ামী লীগের প্রায় সকল এমপি উক্ত সভায় যোগদান করেন। 
অপরদিকে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম তার 
জনা পঞ্চাশেক সাহীসহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ_ 
এর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে, ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরুল ইসলাম নূরু 
তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বৃহত্তম ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তম সিলেট জেলায় সীমান্ত 
অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃতে গড়ে ওঠা সংগঠন জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে যোগ 
দেন। ডাকসুর সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (বর্তমানে কমিউনিষ্ট 
“সিপিবি” পার্টির সাধারণ সম্পাদক) ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী 
(বর্তমানে সরকারি আমলা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) 
দের নেতৃত্বে মাত্র শ'খানেক ছাত্রনেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্ম 
তৎপরতা শুরু করলে, এই কর্ম তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য জাসদ ছাত্রলীগ 
(গণবাহিনী) প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের এই মুষ্টিমেয় 
নেতাকর্মী মিলে সিদ্ধান্ত নিল ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৫ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবর রহমানের বাসভবনে মৌন মিছিল করে যাওয়া হবে । 

৪ঠা নভেম্বরের মৌন মিছিল সফল করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
ঢাকা শহরে গোপন বৈঠক চলতে লাগল । ২রা নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ 
৩রা নভেম্বর প্রত্যুষে দেশে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যঙ্থান ঘটল ৷ ৩রা নভেম্বর সকালে 
সোভিয়েত রাশিয়া নির্মিত বোমারু বিমান মিগ ২১ আকাশে উড়ল এবং খুবই নিচ 
দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দিতে লাগল । বাংলাদেশ বেতারের বা রেডিও বাংলাদেশের এবং 
টেলিভিশন সম্প্রচার সারাদিন বন্ধ রইল । বোমারু বিমানের নিচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া 
দেয়া এবং রেডিও বন্ধ থাকায় দেশে যে দ্বিতীয় বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এটা 
স্পষ্ট বুঝা গেল এবং এটাও সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক অভ্যুত্থানের জয়- 
পরাজয়ের কোনো নিশ্চিত ফলাফল এখনোও হয়নি। কোনো পক্ষই এখনও নিশ্চিত 
বিজয়ী হয়নি। আর এই জন্যই বোমারু বিমান মিগ ২১ বার বার নীচে ড্রাইভ দিয়ে 
প্রতিপক্ষকে বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বেতার বা রেডিও বন্ধ রয়েছে। বোমারু 
বিমান বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে কিন্ত বোমা মারছে না, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে দুই 
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পক্ষের সাথে আলোচনা চলছে। আর সেই জন্যই যুদ্ধ বিমান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে 
কিন্ত আক্রমণ করছে না। 

রাতে হঠাৎ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করল কিন্ত অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোনো 
কিছুই বলা হলো না। ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মৌন 
হলো। সমবেত ছাত্র-জনতা বিচ্ছিন্নভাবে সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা শুরু 
করল। এদের অধিকাংশেরই ধারণা সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান মুক্তিযুদ্ধের 
ঘোষক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিতি ছিল এবং 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে করেছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের 
নেতৃত্বেই সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে । অবশ্য কেউ কেউ বলল ব্রিগেডিয়ার খালেদ 
মোশাররফ অভ্যুত্থান করেছেন। অভ্যুত্থান এর নেতৃত্ব কে দিয়েছেন তা পুরোপুরি 
নিশ্চিত না হওয়া গেলেও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগস্টে 
এবং তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ইতোমধ্যে আরো কয়েকশত লোক সমাবেশে যোগ 
দিয়েছে। সাত-আটশত লোক নিয়ে মৌন মিছিল শুরু হলো। মৌন মিছিল ধানমণ্ডি 
৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর বাসভবন অভিমুখে যাত্র করল। 
পলাশির মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিলো । পুলিশ বলছে, মিছিল নিষিদ্ধ আপনারা 
মিছিল করবেন না। কে মিছিল নিষিদ্ধ করেছে জিজ্ঞেস করলে পুলিশ কোনো উত্তর 
দিতে পারেনি। পুলিশ বলেছে আপনারা একটু অপেক্ষ করুন আমরা উর্ধ্বতন 
কর্তৃপক্ষের কাছে জেনে নেই । কিন্তু মিছিল থামল না । মিছিল চলতে থাকল । পুলিশও 
কামকাওয়ান্তে হালকা পাতলা বাধা দিতে লাগল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে পুলিশি বাধা 
বলতে যা বুঝায় তা পুলিশ মোটেও দেয়নি । আসলে পুলিশও জানত না কারা এখন 
দেশের ক্ষমতায় আছে, দেশে কী হচ্ছে, পুলিশের কী করণীয়। পুলিশ অনেকটা 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ছিল। নিঃশব্দ মৌন মিছিল সাইন্স ল্যাবরেটরির মোড় পাড় হয়ে 
কলাবাগানের দিকে যেতে থাকলে এদিকে পাহাড়ায় থাকা সেনাবাহিনীর দশ-বার জন 
সৈন্য মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো । সৈন্যদের মিছিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে 
বেশকিছু মিছিলকারী মিছিল ত্যাগ করে আশেপাশে সরে পড়ল। সৈন্যরা মিছিলের 
দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই কিন্তু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোনো কিছুই করল 
না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল । তবে সৈন্যদের তাকানোর ভঙ্গিটা বিরূপ 
ছিল। তারা বাকা চোখেই মিছিলটাকে দেখেছে এবং মনে হয়েছে দ্বিতীয় সামরিক 


অভ্যুত্থান ও সৈন্যদের করণীয় সম্পর্কে তারাও নিশ্চিত নন। মিছিল কলাবাগান 
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অতিক্রম করার সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ_এর মা এবং ছোট ভাই রাশেদ 
মোশাররফ (বর্তমানে শেখ হাসিনার ভূমি প্রতিমন্ত্রী) মিছিলে অংশ নিলে ব্রিগেডিয়ার 
খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের বিষয়ে বিস্তারিত জানায় যায়। এখানেই 
জানা গেল নতুন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বিগেডিয়ার 
খালেদ মোশাররফ এর অনুগত বাহিনী বন্দী করেছে এবং অনতিবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার 
খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হচ্ছেন । 
মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটে গিয়ে বিকাল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী দিয়ে শেষ হয়। 

দুপুর ০১:০০ টার দিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান_এর 
ভবনের সামনে থেকে যে যার স্থানে ফিরে যাই। মাত্র আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে 
দুপুরের আহার শেষ করে পুরান ঢাকা থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হই। 
খানেক ছাত্র-জনতা ইতোমধ্যেই সমবেত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু 
হয়নি কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে সবাই আলোচনা করছিল। এই আলাপ-আলোচনার মূল 
বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা । গতকাল ০৩রা নভেম্বর শেখ মুজিব 
হত্যাকারীরা জেলখানার অভ্যন্তরে বন্দী অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দানকারী জনাব তাজুদ্দিন আহম্মেদ, প্রথম রাষ্ট্রপতি 
4 প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনসুর আলী এবং 

শিল্পমন্ত্রী কামরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর দেশ ত্যাগ করে। 

ঢাকসুর সাবেক ভিপি বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল 
ইসলাম সেলিম, ইসমত কাদির গামা সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর মিছিল শুরু 
হলো । জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যার খবরে মিছিলের মানুষগুলো কেমন যেন 
বিমর্ষ হয়ে গেল। মিছিলটা পুরোনো ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল । কিন্তু 
মিছিলের গতি-প্রকৃতিটা এমনই হলো যে, এটা না হলো বিক্ষোভ মিছিল,না হলো 
মৌন মিছিল। মিছিলটা পুরাতন শহর দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের সেন্ট্রাল জেলের 
(কেন্দ্রীয় কারাগার) সামনে দিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহিরুল হক 
হলের মাঠে এসে শেষ হলো । এখানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আগামী ৫ই নভেম্বর 
শোকসভার কর্মসূচী ঘোষণা করে পাড়ায়-মহল্লায় মিছিল ও পথসভা করার নির্দেশ 
দিলেন। এর আগে বিকাল ০৩:০০ টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম কোণে 
তিন নেতার মাজারের সামনে জাতীয় চর নেতাকে দাফন দেয়ার জন্য কবর খোড়া 
হলো। কিন্ত শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর 
দেয়া গেল না। 

৩৮ 


আমরা দশ-এগার জন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের মহল্লায় 
ফিরে এলাম ৷ তখন রাত ০৮:০০ টা হবে। মহল্লায় এসে পরিচিত মাইকের দোকান 
থেকে মাইক এবং গেরেজ থেকে রিকশা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং পথসভা 
করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে 
আগামীকাল শোকসভার ঘোষণা দিতে থাকলাম । পথসভা এবং মিছিলে জনতা তো 
অংশগ্রহণ করলই না, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অংশগ্রহণ করল না। 
আমরা দশ-এগারো জন ছাত্রনেতা-কর্মীই সারাটা পুরাতন শহরের যতটা এলাকা 
সম্ভব মিছিল আর পথসভা করতে থাকলাম । রাত ১১:০০ টার দিকে শ্যামবাজার 
এলাকায় মিছিল নিয়ে এলে সূত্রাপুর থানার পুলিশ রাস্তার দুই দিক থেকে ঘেরাও করে 
আমাদের বেড়ধর লাঠিপেটা করে রিকশা এবং মাইক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের 
খন্দকার শওকত হোসেন (জুলিয়াস) এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজের তুখোড় 
ছাত্রনেতা সৎ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯নং ওয়ার্ড 
চেয়ারম্যান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ 
উদ্দিন। আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। রাতে কেউই বাসায় থাকলাম না। কিন্তু 
রিকশাওয়ালা, রিকশার মালিক, মাইকওয়ালা এরা সবাই আমার বাসায় এসে রিকশা 
আর রিকশা ছাড়ল না। ০৩রা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 
সংগঠিত দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা দেশ 
থেকে পালিয়ে গেলেও যার নেতৃত্বে মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হলো এবং যিনি 
সংবিধান বহির্ভতভাবে অবৈধ পন্থায় দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন নেই খন্দকার 
মোস্তাক আহম্মেদ ঠিকই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকলেন। ১৫ই আগস্ট সকালে 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করে সংবিধান বহির্ভূত 
পন্থায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসা খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি 
হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশ সুগ্রীম কোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান 
বিচারপতি এ, বি, মাহমুদ হোসেন । সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত 
খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ_এর কাছ থেকে ০৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫_এ ব্রিগেডিয়ার 
খালেদ মোশাররফ পদোন্নতি নিয়ে মেজর জেনারেল হন এবং সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের 
নিজেই সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনী প্রধানগণ 
খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান এর ব্যাচ পরিয়ে 
দিচ্ছেন এই ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 


৩৯ 


৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাকায় শ' পাঁচেক ছাত্র-জনতা সমবেত হলেও 
নেতৃত্বের অভাবে এবং জাসদ ছাত্রলীগের দাপটের কারণে ৪ঠা নভেম্বর ঘোষিত ৫ই 
নভেম্বরের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়নি । দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
অস্পষ্টতা এবং আতঙ্ক নিয়ে বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা আর মিছিলের চেষ্টার মধ্য দিয়ে ৫ই 
নভেম্বরের দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যায় আমরা পুরাতন ঢাকায় ফিরে আসি এবং 
ছাত্রসভা করি। পরদিন ৬ই নভেম্বর সকালে পুরাতন ঢাকা থেকে যথারীতি আমরা 
দশ-এগার জন মিছিল নিয়ে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হলে খন্দকার 
মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
আবু সাহাদাত মোঃ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা, (আওয়ামী লীগের) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে 
দেয়া, সামরিক আইন জারি করা এবং সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল 
খালেদ মোশাররফের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়াসহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে 
বিস্তারিত শোনা যায় এবং এই দিনেও আমাদের মিছিল ও আলোচনার কোনো 
আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। সবাই ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন । সন্ধ্যা নাগাদ আমরা 
পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও 
ফাকা । দেশে আরো সাংঘাতিক বড় ধরনের কী যেন হতে যাচ্ছে তা অনুভব করা 
যায়, উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু পরিষ্কার বুঝা যায় না। আওয়ামী বাকশালী নেতারা 
সব কে যে কী করছে বা কোথায় পালিয়ে গেছে তাও বুঝা যায় না। ছাত্র নেতাদের 
মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ শহীদ অনেকটা পাতানো গৃহবন্দী বলেই মনে 
হচ্ছে। ইসমত কাদির গামার ততটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই । তবে কিছু করার চেষ্টায় আছেন। 
রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমান আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির 
চৌধুরী) আছেন, সব সময়ই আছেন। বলতে গেলে সেই এখন সব চাইতে বড় 
নেতা ৷ ঢাকসুর সাবেক ভিপি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হলেন 
কিছু একটা করার চেষ্টাকারীদের মূল নেতা ৷ ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরু কাদের সিদ্দিকীর 
সাথে যোগ দিয়েছেন। 

আগামীকাল যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো কর্মসূচী 
নেই । রাত যখন গভীর হলো, দেড়টা-দুটা বাজে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৭ই নভেম্বর 
গভীর রাতে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল । রাত যতই বাড়তে লাগল 
গুলির আওয়াজও ততই বাড়তে লাগল । গুলির আওয়াজে মনে হতে লাগল এ যেন 
পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১-এর মতোই এক কালো রাত। পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১_এর 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। 
কিন্ত আজকের গুলি কারা করছে। কেন করছে। কার বিরুদ্ধে করছে কিছুই বুঝা 


যাচ্ছে না। 
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৭ই নভেম্বর ভোর হতে না হতেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সিপাহীরা (জোয়ান) 
আকাশপানে গুলি করতে করতে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেটে, গাড়িতে চড়ে যে যেভাবে 
খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই সেনা সিপাহীদের সাথে স্বতঃস্কুর্তভাবে জনগণের 
একটা অংশ যোগ দিয়েছে। সিপাহী-জনতা রাজপথে মিছিল করছে আর আকাশের 
দিকে গুলি ছুঁড়ছে, শ্লোগান দিচ্ছে । সিপাহী-জনতার এই মিছিল থেকে নানা ধরণের 
শ্লোগান শোনা গেল। কোনো মিছিল থেকে শ্লোগান এলো মোস্তাক-জিয়া জিন্দাবাদ, 
মুসলিম বাংলা জিন্দাবাদ। কোনো মিছিল থেকে শ্লোগান উঠল কর্নেল তাহের 
জিন্দাবাদ, তাহের-জিয়া ভাই ভাই । গণবাহিনী জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই 
ইত্যাদি নানা ধরণের শ্লোগান দিতে শোনা গেল সিপাহী-জনতার মিছিল থেকে । এই 
সিপাহী-জনতার সামনে কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা পরিষ্কার কোনো ধারণা যে ছিল না 
তা বোঝা যাচ্ছিল। এবং এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহে কোনো একক নেতৃত্ব বা 
নিয়ন্ত্রণ যে ছিল না তাও বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ যে 
আওয়ামী বাকশালী এবং শেখ মুজিব_এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তা নিশ্চিত ছিল। 

এ মিছিলকারী সিপাহী-জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব_এর 
অনুসারীদের দেখামাত্র যে মেরে ফেলত তাতে কোনোই সন্দেহ ছিল না। 


৭ই নভেম্বরের HEE বিপ্লব ছিল শেখ মুজিবর রহমান, টি 


বাকশালী ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ। সাধারণ সিপাহী-জনতা এই বিপ্লবে 
স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকেই নেতা মনে করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই 
আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী বাকশালীরা বা শেখ মুজিবের 
অনুসারীরা কে যে কোথায় লাপাত্তা হয়ে গেল তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। 
অবশ্য শেখ মুজিবের সহ পার্টি বা আওয়ামী বাকশালী নেতাদের একটা বিরাট অংশ 
মুজিব হত্যাকারীদের সাথে হাত মেলালো এবং হত্যাকারীদের নেতা খন্দকার মোস্তাক 
আহম্মেদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল। আর আমরা গুটি কয়েক ছাত্রনেতা-কর্মী 
রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবার বা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, 
তারা ১৯৭৫_এর ৭ই নভেম্বর বিক্ষুব্ধ সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ দেখে ভয়ে পালিয়ে 
দেশ ত্যাগ করলাম। 

ছাত্রনেতা রবিউল আল চৌধুরী বর্তমানে সরকারি আমলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার পিএস মুক্তাদির চৌধুরী_-এর নেতৃত্বে আমরা দশজন ছাত্রনেতা-কর্মী 
আগরতলায় গিয়ে উঠলাম । ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ছিল ২নং 
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সেক্টর । আমরা যারা ২নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তাদের কাছে আগরতলা ছিল 
পূর্ব পরিচিত শহর। এই আগরতলা শহরের এমবিবি (মহারাজা বীর বীক্রম) 
কলেজের ভিপি সঞ্চয় পালের বাড়িতে আমরা সবাই উঠলাম । সঞ্চয় পালের কাছ 
থেকে শুনলাম শেখ মুজিবরের আমলে আওয়ামী লীগের তৃতীয়/চতুর্থ সারি নেতা, 
পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শেখ হাসিনা আমলে কিছুই না 
এস, এম ইউসুফ আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে গেছেন এবং যাওয়ার সময় বলে 
গেছেন তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগরতলায় আসবেন। অন্যদিকে সাবেক 
ডাকসুর ভিপি বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল 
ইসলাম সেলিম, সাবেক মুজিব বাহিনী নেতা আওয়ামী যুব লীগের সাবেক চেয়ারম্যান 
পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি, 
বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রাক্তন এমপি শাহ মোঃ আবু জাফর, সাবেক ছাত্রনেতা 
রুমি, কবি নজরুল সরকারি কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা সৎ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত 
বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী 
দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাঈদ, রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস, এ মালেকসহ শ’তিনেক 
নেতা-কর্মী পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় পালিয়ে যায়। বলা যায় না বুঝে শুনে 
আমরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাই। যা ছিল নাবালকসুলভ রাজনৈতিক 
অনভিজ্ঞতা । আমার ধারণা দেশত্যাগ করে ভারতে যাওয়া আমাদের সংখ্যা হাজার 
তিনেকের বেশি হবে না। তবে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় 
নেয়া হাজার তিনেক নেতা-কর্মীর উদ্দেশ্য ছিল একটাই । আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ভারত সরকারের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধের মতো 
রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতা চালানো । কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি 
সরকার আমাদের সাহায্য করা দূরে থাক । পাত্তাই দেয়নি। 

(১) গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র সংসদ এর জিএস পরবর্তীকালে 
মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, (২) 
ছাত্রলীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় তাত্বিক নেতা বর্তমানে অগ্রণী 
ব্যাংক_এর কর্মকর্তা ও নেতা মোবারক হোসেন সেলিম, (৩) টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা 
বর্তমানে ব্যবসায়ী বাবর আলী, (8) টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রনেতা বর্তমানে এ্যাডভোকেট 
লিয়াকত হোসেন জাহাঙ্গীর, (৫) যুবনেতা নজিবর রহমান নিহার, (৬) ছাত্রনেতা 
বর্তমানে ব্যবসায়ী নওশের আলী নসু, (৭) যুবকর্মী বর্তমানে ভারতের নাগরিক 
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জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, ৮৮) সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমানে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা 
গোপালগঞ্জের আব্দুর রওফ শিকদার, (৯) সাবেক যুবনেতা দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে 
বিদেশীনিকে বিয়ে করে, ঘর-সংসার করে, দুই সন্তান জন্ম দিয়ে অবশেষে বিদেশী 
কালচারের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদেশী বধু এবং সন্তানদের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে বর্তমানে ব্যবসারত গ্রীন রোড কাঠালবাগানের এস, এ 
কাইয়ুম খসরু এবং (১০) আমি স্বয়ং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ_এর 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সন্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত। 

আমরা এই দশজন এবং আমাদের নেতৃতৃদানকারী রবিউল আলম চৌধুরী 
ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীসহ মোট এগারজন আগরতলা এমবিবি কলেজের ভিপি 
সঞ্জয় পালের বাড়ির সাথে ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর পুরোনো টিন দিয়ে একটি 
চালা বানিয়ে তার নিচে একটি বড় চৌকি ফেলে থাকতে লাগলাম । অবশ্য রবিউল 
আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরী সঞ্চয় পালের সঙ্গে ওদের ঘরে ঘুমাতো । 
আর দশজন ড্রেনের উপর ভাঙ্গা টিনের চালার নিচে রাখা এ এক চৌকিতেই 
ঘুমাতাম । একজনের পাশে একজন করে নয়জন পাশাপাশি ঘুমাতো । আর আমি 
ঘুমাতাম সকলের পায়ের ধারে। কারণ পাশাপাশি দশজনের জায়গা এ চৌকিতে 
হতো না। তাই আমি সকলের পায়ের ধারে যে জায়গা সেই জায়গায় ঘুমাতাম । 
ঘুমতো না, কোনো রকমে শুয়ে থাকা । একে তো প্রচণ্ড মশা, তার উপর আবার 
চতুর্দিক খোলা, তারপর আবার ড্রেনের উপর, তাও আবার মশারি ছাড়া । মশারি 
নেই । এখানে দিনের বেলাতেই মশা ধরত। এই অবস্থায় ঘুমানোর তো কোনো প্রশ্নই 
ওঠে না। অবশ্য আমাদের ঘুমানোর জন্য দুই-তিনটা কম্বল দেয়া হয়েছিল। সবাই 
কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বল দিয়ে গা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে শুয়ে থাকত । আর 
আমি কম্বল না পেয়ে লুঙ্গি দিয়ে শরীর ঢেকে শার্টের ভিতর মুখ-মাথা ঢুকিয়ে 
রাখতাম । আমি আর মোবারক হোসেন সেলিম অধিকাংশ রাত গল্প করে আর মশা 
মেরে কাটিয়ে দিতাম । মশা মেরে দুই বন্ধু মিলে আবার গুনতাম কত হাজার কত শ' 
মশা মারলাম । এইভাবে রাত পার করে দিয়ে সকালে পায়ের ধারে শুয়ে পরতাম। 
যতখানি বেলা সম্ভব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার করে দিতাম। কারণ আমাদের কপালে 
সকালের নাস্তা খাওয়া ছিল না। তাই রোজা রাখার মতো শুয়ে শুয়েই বেলা পার করে 
দিতে চাইতাম । ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত দুপুরের খাওয়ার জন্য 
ভারতীয় এক টাকা দশ পয়সা এবং রাতে খাওয়ার জন্য এক টাকা, তাও আবার 
রুটিন মাফিক নিয়মিত দিতেন না। সপ্তাহে দু'একদিন বা তারও বেশি দিন তো বাদ 
যেতোই। 
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অর্থাৎ কখনো সপ্তাহে লাগাতারভাবে, আবার কখনোও সপ্তাহের মধ্যে দু'তিন 
দিন কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত টাকা দিতেন না। আমাদেরকে টাকা দেয়ার জন্য 
রাধু গুপ্তের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি টাকা যোগাড় করতে পারতেন না, 
তাই আমাদের দিতে পারতেন না। আর যখন টাকা দিতে পারতেন না, তখন 
আমাদের না খেয়ে থাকা ছাড়া আর বিকল্প কিছু ছিল না । রাধু গুপ্ত রবিউল আলম 
চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীর কাছে টাকা দিতেন। রবিউল দিতেন শংকর 
বোর্ডিং-এ এবং শকার বোর্ডিং-এ বলা ছিল দুপুরে একটাকা দশ পয়সা, রাতে এক 
টাকার বেশি কাউকে খেতে দেয়া হবে না। দুপুরে এক টাকার ভাত দশ পয়সার 
ভাজি। কাচা মরিচ, পিঁয়াজ ও ডাল ফ্রি। রাতে নব্বই পয়সার ভাত, দশ পয়সার 
ভাজি। এই ছিল আমাদের বরাদ্দ। আমরা দুপুরে এক টাকার ভাত খেয়ে হোটেলে 
ক্যাশ থেকে দশ পয়সা ফেরত নিয়ে এ দশ পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে খেতাম ৷ কাপড়- 
চোপড়ে আমরা এমনই ফিটফাট যে, কেউ চিন্তাও করতে পারতো না যে আমাদের 
পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই। 

আসন্ন শীতের কথা চিন্তা করে আমি আমার ডবল বেইজ স্যুটটা বাসা থেকে 
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম । আমি যখন ডবল বেইজ স্যুটটা পড়ে আগরতলার রাস্তায় 
বের হতাম তখন সাড়া আগরতলার নরনারী আমার দিকে মানে আমার ডবল বেইজ 
স্যুটের দিকে তাকিয়ে থাকত। সারা আগরতলা শহরে আমার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো 
ডবল বেইজ স্যুট ছিল না। মেয়েরা তাকিয়ে থাকত আকর্ষণীয়ভাবে এবং ছেলেরা 
তাকাত ইর্ষান্বিতভাবে । কতজন জিজ্ঞেস করেছে এটা কোথা থেকে বানিয়েছি? বলতে 
হয়েছে কলকাতা থেকে বানিয়েছি । কারণ আমরা যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি এটা 
ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস সেক্রেটারির নির্দেশে গোপন করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
আমরা যে মুসলমান এটাও গোপন করতে হয়েছে । আমাদের পরিচয় গোপন করে 
মিথ্যে পরিচয়ে থাকতে হয়েছে । বলতে হতো আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে 
এসেছি এবং আমরা সকলেই হিন্দু । আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে হিন্দু নাম 
ছিল। এস, এম ইউসুফের নাম ছিল সরজ দা, রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে 
মোক্তাদির চৌধুরীর নাম ছিল রবিরায় চৌধুরী ওরফে রবি দা, আমার নাম ছিল অনন্ত 
দাস গুপ্ত ওরফে অনন্ত দা। 

আমরা ভারতীয় হিন্দু নাগরিকের মিথ্যে পরিচয়ে ভারতের আগরতলায় থাকতে 
লাগলাম । আমাদের স্মার্ট-ফিটফাট পোষাকের পকেট থেকে পাতার বিড়ি বের করে 
ধূমপানের জন্য আগুন ধরাতাম তখন মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকত, মনে করত 
এটা আমাদের এক ধরনের সৌখিনতা বা ফ্যাশন। আসলে আমাদের যে বিড়ি 
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খাওয়ারও পয়সা নেই। এটা আগরতলার মানুষ বুঝত না। পেটের ক্ষুধার কি জ্বালা 
তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি । মাঝে মাঝেই কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত টাকা 
দিতে পারতেন না। এই টাকা দিতে না পারার ঘটনা পরপর দুই তিন দিনও হয়ে 
যেত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা কাতরাতে থাকতাম । আমি বলতাম, আমরা কাজ করে 
খাই, প্রয়োজনে মুজুরের কাজ করে আমাদের আহার জোটাই। কিন্তু না, আমাদের 
কাজ করাও মানা । আমাদের পিছনে ভারতের গোয়েন্দা লেগে থাকত, যে কোনো 
মুহূর্তে আমাদের গ্রেফতার করতে পারে । তাই কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্তের কথার 
বাইরে একচুলও চলা যাবে না। ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে থাকতাম, ক্ষুধার জ্বালা 
সইতে না পেরে শংকর বোর্ডিং এ গিয়ে হোটেলে মালিক দাদাবাবুকে মিনতির সাথে 
বলতাম, দাদাবাবু, এই বেলাটা আমরা খাই। পরের বেলায় দুইবেলার পয়সা 
একবারে নিয়ে নিয়েন। 

শংকর বোর্ডিং এর মালিক দাদাবাবুর এক জবাব, আগে পয়সা পরে খাওয়া, 
সোজা বের হন। 
মাছের মাথা, মুরগির মাংস খাসির মাংস আরো কত কি দিয়ে খাচ্ছে। দাদাবাবু ধমক 
দিয়ে বলত, দাড়িয়ে রয়েছেন কেন? যান পথ ছাড়ন। 

এক সময় ধীরে ধীরে হোটেলের দরজা থেকে সরে আসতাম । রাস্তার কল থেকে 
পেট ভরে পানি খেয়ে উদ্দেশ্যবিহীন হাটতে থাকতাম। এইভাবে চলতে থাকল 
আমাদের দিন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তীর নায়ক বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর 
নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম । 

স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিলাম । একদিন বত্রিশ ঘন্টারও 
অধিক সময় অভুক্ত থেকে ক্ষুধার জালা সইতে না পেরে টাঙ্গাইলের বাবর আলী 
ওরফে দীপকের সাথে ফন্দি করলাম, আজ দু'জন হোটেলের মালিক দাদাবাবুকে কিছু 
না বলে অন্য কাস্টমারদের মতো সোজা খেতে থাকব, তারপর যা হবার হবে । পেট 
থেকে তো আর খাওয়া বের করতে পারবে না। ফন্দি মতো দু'জনে সোজা শংকর 
বোর্ডিং এ খাওয়ার টেবিলে বসে পরলাম । হোটেলের প্রথম বয় যথারীতি আমাদের 
সামনে কাসার থালা দিয়ে গেল। দ্বিতীয় বয় গরম পানি দিয়ে আমাদের হাত এবং 
থালা ধুয়ে দিয়ে গেল। তৃতীয় বয় বালতি করে ভাত আর বাটি নিয়ে আমাদের সামনে 
এসে বালতি থেকে বাটি মেপে আমাদের থালায় যেই ভাত দিতে যাবে অমনি 
দাদাবাবুর হাক, এই পয়সা কই? আমি বললাম রবি দা (রবিউল আলম চৌধুরী 
ওরফে মোক্তাদির চৌধুরী) নিয়ে আসছে। দাদাবাবু হাত দিয়ে ইশারা করল, বয় চলে 
গেল। সব কাস্টমার খাচ্ছে । আমরা দুই বন্ধু খালি থালা সামনে নিয়ে বসে আছি। 
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সবাই খাচ্ছে । আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি, তাও আবার সামনে খালি থালা নিয়ে। 
এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। আমরা তো জানি রবি দা আসবে না, তারপরও 
রবি দা এখনো আসছে না কেন? চলতো গিয়ে দেখি _ বলতে বলতে এক সময় 
দুজনে হোটেল থেকে বেড়িয়ে এলাম । তখন দুপুরবেলা আমরা যেখানে থাকি সেই 
পাড়ার এক বাড়িতে ডেকোরেশন হচ্ছে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এখানে কী হবে? 

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, সন্ধ্যায় কীর্তণ হবে। 

শুনে আমরা তো মহাখুশি। কীর্তণ হবে । মানে কীর্তণের প্রসাদ হিসেবে নিশ্চয়ই 
খিচুড়ি খাওয়াবে ৷ বেজায় আনন্দ নিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন 
কীর্তন হবে, কখন আমরা খিচুড়ি খাব। দু'জনে যুক্তি করছি, আমরা আগে খাব 
তারপর অন্য বন্ধুদের খরব দেবো । নইলে আবার কোন ভেজাল বেধে যায় । রবি দা 
আবার যদি কীর্তণে আসা, খিচুড়ি খাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে। তাই ঠিক 
করলাম আমাদের খাওয়ার আগে কাউকে জানাবই না। 

সন্ধ্যার আগেই আমরা দুই বন্ধু এসে হাজির হলাম। তখনো কেউ আসেনি । 
বাড়ির বাইরের লোকদের মধ্যে আমরাই সবার আগে এসেছি। বাড়ির গৃহকর্তা 
ইশারায় সামনে বিছানো হোগলায় বসতে বললেন । আমরা বসে পড়লাম । আমরা 
কোনো কথা বলছি না। কীর্তণ শুরু হলো । হরে রামো, হরে রামো, হরে কৃষ্ণ, হ... 
রে হ.... রে। কীর্তণ শেষে গৃহকর্তী মা আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে প্রসাদ মানে 
খিচুড়ি খাওয়ালেন। আমরা খুব খেলাম । যত দিলেন ততই খেলাম । নিষেধ করলাম 
না। যে যত্ন করে খাওয়ালেন মনে মনে ভয় পেলাম, যদি টের পায় আমরা মুসলমান, 
তাহলে আর দেহে প্রাণ থাকবে না। দেহটাও থাকে কিনা সন্দেহ। সবাইকে খবরটা 
দিলাম ৷ পরি কি মরি করে দৌড়ে গেল সবাই । পরদিন দুপুরে পুকুরপাড়ে গেলাম চান 
করতে, চান মানে গোসল। আমরা তো সবাই হিন্দু তাই গোসলকে চান বলতে 
হচ্ছে। পানিকে জল বলতে হচ্ছে। এর কোনো ভূল-ভ্রান্তি হলে সর্বনাশ, উপায় 
থাকবে না। শান বাধানো পুকুর, পুকুরপাড়ে বসে আছেন সেই গৃহকর্তা। আমাদের 
দেখে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল প্রসাদ খেয়েছিলে? 

আমরা বললাম, জী খেয়েছি । 

ব্যস! বৃদ্ধ গৃহকর্তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। বার কয়েক আমাদের দিকে 
সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর দ্রুত চলে গেলেন । আমি ভয় পেলাম ৷ মনেমনে 
খুজতে লাগলাম কি ক্রটি হলো । কিন্ত কোনো ক্রটিই খুঁজে পেলাম না। আমরা 
তাড়াতাড়ি চলে এলাম ৷ এ রাস্তায়ই আর গেলাম না। কাউকে কিছু বললামও না। 
আমাদের মধ্যে যে সত্যিকার হিন্দু বন্ধু ছিল জ্যোতির্ম ওকে একদিন ঘটনাটা বলায় 
জ্যোতির্ময় বলল, বেঁচে গেছিস, ধরা পড়ে গিয়েছিলি তোরা হিন্দু না। 

কীভাবে? 
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এ যে জবি খেয়েছি বলেছিস। 

তাহলে কী বলতে হবে? 

বলতে হবে আজ্ঞে খেয়েছি। জি বলা যাবে না । জ্বর স্থলে আজ্ঞে বলতে হবে। 
জ্বি মুসলমানরা বলে। 


বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া 

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ । রাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত 
এসে বললেন, আগামীকাল সকালে কাদের সিদ্দিকীর কাছে যাওয়ার জন্য তোমরা 
তৈরি হও । 

শুনে আমরা তো মহা আনন্দিত ৷ যাক, আল্লাহপাক এই কর্মহীন ক্ষুধার্ত জীবন 
থেকে বাচালো। রাধু গুপ্ত বাবু আমাদের হাতে আগরতলা টু ধর্মনগর বাসের দশটি 
টিকিট এবং ত্রিশটি এ্যাডোমিন (বমি বন্ধ হওয়ার) ট্যাবলেট দিলেন । আমরা হতবাক 
হয়ে বলে উঠলাম, ত্রিশটা এ্যাডোমিন! 

রাধু বাবু বললেন, দোকানে আর ছিল না তাই বেশি দিতে পারি নাই, তোমরা 
সকালে যাওয়ার সময় আরো কিছু এ্যাডোমিন নিয়ে নিও । কথা শুনে আমরা সবাই 
হেসে দিয়ে বললাম, এতো এ্যাডোমিন ট্যাবলেট দিয়ে কী হবে? রাধু গুপ্ত হেসে হেসে 
বললেন, কাছে রেখ কাজে লাগবে । 

তারপর আমাদের দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, খুব চেপেচেপে খরচ করবে, 
মনে রাখবে ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না। সবশেষে কাদের সিদ্দিকীর কাছে যাওয়ার 
রাস্তা সম্পর্কে বললেন, প্রথমে ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন । সেখান থেকে ট্রেনে করে 
আসাম রাজ্যের রাজধানী গোহাটি হয়ে ধুবরী, তারপর বাসে এবং হেঁটে মহেন্দ্রগঞ্জ 
বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ক্যাম্পে যেতে হবে। এবং সেখান থেকে 
বিএসএফ আমাদেরকে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম_এর কাছে পৌছে দেবে । 

পরদিন সকাল ০৭:৩০ টায় আগরতলা টু ধর্মনগর বাসে উঠে বসলাম । ঠিক 
কাটায় কাটায় ০৭:৩০ মিনিটে বাস ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলো । বাসের 
সুপারভাইজার বলল, আপনারা সকলেই বমির ট্যাবলেট এ্যাডোমিন খেয়ে নিন। 
কারো দরকার হলে আমাদের কাছ থেকে ট্যাবলেট নিতে পারেন। 

বাস চলতে শুরু করল। মিনিট বিশেকের মধ্যেই আমাদের বাস উঁচু পাহাড়ে 
উঠলে লাগল। কী অদ্ভুদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! চারদিকে শুধু গাঢ় মনোরম সবুজের 
সমারোহ । উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ । পৃথিবী যেন নীল আর সবুজ এই দু'রঙ_এ 
বিভক্ত । উপরে নীল আকাশ, তারই নিচে গাঢ় সবুজ পৃথিবী । মনোরম গাঢ় সবুজের 
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যাচ্ছে। আবার ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে যাচ্ছে । ইতোমধ্যেই বাসের মহিলা যাত্রীদের 
বমি শুরু হয়ে গেছে। সেই সাথে কিছু পুরুষ যাত্রীও বমি করা শুরু করছে। বাসের 
তীর্ব ঘৃর্ণনের ফলে আধাঘন্টার মধ্যেই মহিলা যাত্রী সকলে বমি করে ফ্লাট । মহিলাদের 
গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল । পুরুষ সঙ্গীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও মহিলাদের 
কাপড় গায়ে রাখতে পারছে না। এরই মধ্যে পুরুষ যাত্রীদের অর্ধেক বমিতে শামিল 
হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েকজনও আছে । এ্যাডোমিন ট্যাবলেট খাচ্ছে আর 
বমি করছে। এতক্ষণ পুরুষেরা শাড়িপড়া মহিলাদের কাপড় সামলানোর বৃথা চেষ্টা 
করেছে। আর এখন কে কাকে সামলায়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা । ঘন্টাখানেকের 
মধ্যে আমি আর টাঙ্গাইলের বাবর আলী ছাড়া বাসের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকল 
যাত্রীই বমি করে ফ্লাট । কাপড়-চোপড় বেসামাল মহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখা তো 
দূরে থাক, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকা মহিলার দিকেও তাকাবার কেউ নেই। কারো 
সামর্থ্য নেই। আমার অবস্থাও কাহিল । চতুর্দিকের গাছের গাঢ় সবুজ রঙ আর নীল 
রঙ যে কত পীড়াদায়ক তা আগড়তলা টু ধর্মনগর এই রাস্তায় যে যায়নি সে কখনই 
বুঝবে না। ঘন্টা দুই পর পাহাড়ের একটা চওড়া প্রশস্ত মাঠের মতো জায়গায় বাসটি 
থেমে গেল। বাবর আলী আর আমি বাস থেকে নেমে এলাম। এখানেও সেই 
পীড়াদায়ক গাঢ় সবুজ আর নীল ছাড়া অন্য কোনো রঙ নেই । নেই অন্য কোনো 
কিছু । বাসে সুপারভাইজার জানালেন, এখানে আধাঘন্টা রেস্ট। 

বাস থামতে আর এক দুই মিনিট দেরি হলেই আমিও বমি করে দিতাম। 
সুপারভাইজার বলল, তাড়াতাড়ি এ্যাডোমিন ট্যাবলেট খেয়ে নিন। বমি শুরু হয়ে 
গেলে আর খেয়ে লাভ হবে না। আমরা চট করে এক সঙ্গে দুটো করে এ্যাডোমিন 
খেয়ে নিলাম ৷ সুপারভাইজানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বমি হয় না? 

উত্তরে বলল, প্রথম প্রথম হতো এখন হয় না। প্রতিদিন যাওয়া আসা করি তো 
সয়ে গেছে, তাছাড়া আমরা রাত থেকেই ট্যাবলেট খেতে থাকি । রাতে দুটো খাই। 
সকালে খালি পেটে দুটো, নাস্তার পর দুটো খাই, তারপর বাসে উঠি। 

আমি আর বাবর আলী ঘাসের উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ি। বাসের অন্যান্য 
যাত্রীরাও শুয়ে পড়ে । আধা ঘন্টা পড়ে বাসের চালক যাত্রীদের বাসে উঠার জন্য হর্ণ 
বাজাতে থাকে । আমরা সবাই বাসে উঠে পড়ি । বাস চলতে থাকে । ঘন্টা তিনেক পর 
ধর্মনগর এসে বাস থামল । আমরা বাস থেকে নেমে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে 
গোহাটি হয়ে ধুবরী যাওয়ার টিকিট কাটলাম। ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন ঢাকার 
কমলাপুর রেলস্টেশনের চাইতেও বেশ বড়। ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে কলকাতাসহ 
সমস্ত ভারতের এটাই হচ্ছে স্থলপথে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা । স্টেশনে লুচি বিক্রি 
হচিছল। আমার খুবই লুচি (পুরী) খেতে ইচ্ছে করছিল। মজিবর রহমান নিহার 
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(বর্তমানে পরলোকবাসী। রংপুরের কুড়িগ্ৰাম_এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে 
আমাদের আঠারজনের এক সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের চৌদ্দজন নিহত হয়। এই 
নিহতদের মধ্যে নজিবর রহমান নিহার একজন) এর কাছে রবিউল আলম চৌধুরী 
(বর্তমানে সরকারি আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) 
আমাদের সকলের টাকা একসঙ্গে দিয়েছিল। আমি নজিবর রহমান নিহারের কাছে 
লুচি (পুরী) খাওয়ার জন্য টাকা চাই। কিন্তু নিহার আমাকে টাকা নষ্ট করা যাবে না 
বলে বিমুখ করে । আমি অনেক বলি, অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করি যে, আমার 
লুচি (পুরী) খেতে খুবই মন চেয়েছে। আমি এও বলি রাতের খাবারের পরিবর্তে আমি 
লুচি খাব, আমাকে দুই টাকা দেয়া হোক। কিন্ত কিছুতেই নজিবর রহমান নিহার 
আমাকে লুচি খাওয়ার জন্য দুই টাকা দেয়নি। আমার আজও এই বিশ-বাইশ বছর 
পরও মনে হয় নিহার আমাকে লুচি খাওয়ার জন্য টাকা না দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। 
অন্যায় করেছে। বোধহয় এরই নাম দিন যায় কথা থাকে । আমরা সকলে ট্রেনে 
উঠলাম । ট্রেন ছেড়ে দিলো। ট্রেন একসময় আসামের রাজধানী গৌহাটি স্টেশনে 
থামল। আমরা ট্রেনে বসেই মনমুগ্ধকর মনোরম পাহাড়িয়া শহর গৌহাটিকে 
দেখলাম ৷ সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলায় ভরপুর পাহাড়িয়া গৌহাটি শহর | দেখে মনে হয় 
থেকে যাই। গৌহাটি স্টেশন থেকে ট্রেন পাল্টিয়ে আমরা ধুবরীর ট্রেন_এ উঠলাম। 
আমরা ধুবরী এসে ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে খুব সম্ভবত বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র 
নদীর ভারতীয় অংশের পাড়ে এলাম ৷ ইঞ্জিন চালিত নৌকায় বিশাল চওড়া এই নদী 
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাটতে থাকলাম ৷ সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলো । সেই দুপুর 
থেকে হাটতে শুরু করেছি, এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর ক্লান্ত বিষণ্ন ক্ষুধার্ত দেহ আর চলতে 
চায় না। কিন্তু না চলে উপায় কী? ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে জঙ্গলের জীব-জন্তর 
জুল জ্বলে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যেই আমরা দশজন তরুণ 
একই উদ্দেশ্যে অজানা পথ চলছি। আরো কিছুদূর এগুতেই অন্ধকারে ছায়ার মতো 
মনে হলো এটা বিএসএফ ক্যাম্প হতে পারে। উচ্চস্বরে চড়া গলায় জিজ্ঞেস 
করলাম_ এ ভাইয়া, ইয়ে বিএসএফ ক্যাম্প হ্যায়? 

বলতে বলতে আর একটু এগুতেই “হোল্ড হ্যান্ডসাফ” বলে বিএসএফ সেন্ট্রি 
তেড়ে উঠল । আমরা সবাই হাত উঁচু করে দাড়িয়ে রইলাম ৷ তিন-চারজন বিএসএফ 
আমাদের দিকে টর্চ মেরে হাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলো । কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 
তুম লোক কোন হ্যায়? 
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আরো পাঁচ-সাত জন বিএসএফ এসে আমাদের ঘিরে ফেলে বলল, হাত 
নামাইয়ে । 

আমরা হাত নামালাম। একজন বিএসএফ “তুম লোক ইহা ঠেরো হাম আরা 
হায়’ বলে ক্যাম্পের ভিতরে চলে গেল। আমরা বললাম, হাম লোক ইধার ব্যাঠ 
ছেকতা হ্যায়? 

বিএসএফ বলল, ব্যাঠে ব্যাঠে। 

আমরা মাটিতে বসে পড়লাম । প্রথমে একটু হাতের উপর ভর দিয়ে 
বসলাম,তারপর মাটিতে শুয়ে পড়লাম । দেহের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম । কতক্ষণ 
ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। বিএসএফ _র ডাকে ঘুম ভাঙ্গল । তারপর কড়া পাহারায় 
আমাদের ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গেলে একজন মেজর আমাদের সাথে কথা বলল । 
তাকে আমরা বিস্তারিত বললাম এবং আমাদের খেতে দেয়া ও বিশ্রাম নিতে দেয়ার 
সুযোগ দেয়ার জন্য আবেদন করলাম । তিনি দশজন বিএসএফ দিয়ে বললেন, 
উনলোককা সাথে যাইয়ে । 

বিএসএফ_এর সাথে আমরা আবার হাটতে শুরু করলাম। রাত্রি শেষ হলো 
আমাদের হাটা শেষ হলো না। পূর্বাকাশ রঙ্গিন করে সূর্য উঠল। আমরা চলতেই 
থাকলাম । পাচ-ছয় মাইল দূরে আরেকটা বিএসএফ ক্যাম্পে এসে আমাদেরকে 
বুঝিয়ে দিলে নতুন বিএসএফ দল আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাটতে শুরু করল । আমরা 
তাদের কাছেও খাওয়ার আবেদন করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। বেলা 
বারোটার দিকে অন্য একটা ক্যাম্পে আমাদের এনে দুটা রুটি আর বুটের ডাল 
খাওয়ানো হলো । পেটে প্রচন্ড খিদে মুহূর্তের মধ্যে রুটি শেষ হয়ে গেল। আমাদের 
খাওয়ার জন্য আধা ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল । আধা ঘন্টা পর আবার আমাদের নিয়ে 
বিএসএফ হাঁটা শুরু করল। একটার পর একটা ক্যাম্প আর দল বদলের মাধ্যমে 
আমরা হাটতেই লাগলাম । এইভাবে দুই দিন দুই রাত এক নাগারে বিরামহীন হেঁটে 
আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছালাম। এখানে বিএসএফ-এর একজন 
ব্রিগেডিয়ার আমাদের পৃথক পৃথকভাবে সারারাত জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২০শে 
ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদ দিবস ৷ সিদ্ধান্ত নিলাম শহীদ দিবস উদ্যাপন করার । ছয়টি 
টিন (তৈল বা মুড়ির টিন) আর গায়ের চাদর দিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের 
মাঠে আমরা তৈরি করলাম অস্থায়ী কৃত্রিম শহীদ মিনার । রাত বারোটা এক মিনিটে 
(১) গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, (২ মোবারক হোসেন সেলিম, (৩) আব্দুর রউফ 
শিকদার, (8) এস, এ কাইয়ুম খসরু, (৫) নজিবর রহমান নিহার, (৬) নওশের 
আলী নসু, (৭) বাবর আলী, (৮) লিয়াকত হোসেন জাহাঙ্গীর, (৯) জ্যোর্তিময় বিশ্বাস 
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এবং (১০) আমি মতিউর রহমান রেন্টু, আমরা এই দশজন লাইন ধরে আব্দুল 
অমর গান “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে 
পারি” গাইতে গাইতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে আমাদের তৈরি শহীদ মিনারে পুষ্প-অর্পণ 
করি । মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের প্রায় সকল সদস্য গভীর কৌতূহল আর আগ্রহ 
নিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার সাথে এ দৃশ্য অবলোকন করেছে। 

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম_এর পক্ষ থেকে সাভারের মাহাবুবুর রহমান 
মাহাবুব মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে প্রথম আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দিন 
দশেক পর আমাদেরকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জাতীয় 
মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার চান্দুভুইতে নেয়া হয়। চান্দুভুই নামক স্থানে দুই 
পাহাড়ের মাঝখানে যেখানে দিনে সূর্য দেখা যায় না, আকাশও দেখা যায় না, জঙ্গলের 
ভিতর এমন একটি স্থানে খড়কুটো দিয়ে কোনো রকমে বানানো ঘরে আমাদের 
থাকার ব্যবস্থা হলো । 

আদিম যুগে মানুষ যখন পাহাড়ে-জঙ্গলে বাস করত, তখনো হয়ত মানুষ থাকার 
জন্য এর চাইতে ভালো ঘর করেছিল। 

বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর কাছে এলাম । কিন্তু দুঃখ গেল 
না। দুঃখ সঙ্গেই রয়ে গেল। এখানেও ক্ষুধার যন্ত্রণা । প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার 
খাওয়া । বেলা বারোটার দিকে নারিকেলের আচার এক আড়া ভাত, সঙ্গে সামান্য 
ডালের পানি। পরের দিন আবার বেলা বারোটায় এ পরিমাণ ভাত । অর্থাৎ চব্বিশ 
ঘন্টা পর পর একবার যত্সামান্য ভাত । চান্দুভুই পৌছার তিন দিন পর বাঘা কাদের 
সিদ্দিকীর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। বাঘা সিদ্দিকী আমাদের প্রথম দর্শনেই 
যদি পারো, তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকো, না পারলে ভাই চলে যাও। 

তিনি আরো বললেন, হাসি মুখে কষ্ট করতে না পারলে দেশ সেবা করা যাবে 
না। দেশ সেবার মানেই হচ্ছে কষ্ট করা। ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধের চাইতেও আরো 
বেশি কষ্ট করতে হবে । আরো বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে । ১৯৭১-এ আমরা 
সবকিছুই সহজে পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই জাতির জীবনে আজ এই বিপর্যয় নেমে 
এসেছে । তাই বলি ভাই, যদি কষ্ট করতে পারো, যদি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে 
পারো, তাহলে থাকো, নাইলে চলে যাও। 

প্রতি উত্তরে আমরা বললাম, আমরা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো । তবু আপনার 
সাথে দেশের কাজ করব । সাথীদের প্রায়ই আমি বলতাম, পৃথিবীতে এমন কোনো 
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লেখন আছেন, এই জায়গা এই পরিবেশ, এই ঘটনা নিয়ে লিখে মানুষকে বুঝাতে 
পারবে? 





প্রতিবাদ যুদ্ধ 

আমরা অধিকাংশই ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা । তাই সামরিক ট্রেনিং_-এর বিশেষ 
প্রয়োজন হলো না । মাসখানেক ট্রেনিং-এর মহড়া দিয়েই আমরা সরাসরি ডিফেন্স 
চলে গেলাম। ডিফেন্স মাসে সীমান্ত এলাকায় আমাদের ক্যাম্প। আমরা দশজন 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একেক ক্যাম্পে একেকজন চলে গেলাম । আমি গেলাম ময়মনসিংহ 
জেলার হালুয়াঘাট সীমান্তের ক্যাম্পে ৷ 

সিদ্ধান্ত হলো _ গেরিলা যুদ্ধের জন্য দেশের ভেতরে গিয়ে শেখ মুজিব অনুসারী 
যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গেরিলা ক্যাম্প গড়ে তোলা । 

জি থি অটোমেটিক রাইফেল, পাকিস্তানের তৈরি এই রাইফেল । ১৯৭১- এর 
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর ভারত এই জি থি রাইফেলসহ পাকিস্তানি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
গিয়েছিল। এমএমজি (মিডিয়াম মেশিনগান), স্টেনগান, সিক্স ইঞ্চ (ছয় ইঞ্জি) 
মর্টারসহ আমরা আঠারোজন যোদ্ধ বৃহত্তম সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করি। 
আমাদের আরো কয়েকটি গ্রুপ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করে । 

সুনামগঞ্জের অধিকাংশ জায়গা হলো হাওড় অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট 
হলো হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করে । যে গ্রামে হিন্দু বাস করে 
তার পাচ সাত মাইল পর অন্য একটি গ্রামে মুসলমান বাস করে, তার পাচ সাত 
মাইল পর আবার হিন্দু গ্রাম । এখানে সব পরিবারই কৃষিপণ্য নির্ভর । একেক পরিবার 
পাচ-সাতশ, এমনকি হাজার বারশো মণ ধান পায় । তবে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই 
বেশি ধনী । এখানে পনের বিশ মাইলের মধ্যে কোনো পাকা বা পিচ- এর রাস্তা নেই। 
হাওড় এবং নিম্ন অঞ্চল হওয়ায় প্রচুর ফসল হয়। নগর বা শহর সভ্যতা কী জিনিস 
এখানকার মানুষ জানে না। এখানে কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি । হিন্দুরা 
মহা উৎসবে মহা আনন্দে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। নগর সভ্যতার আলো এখানে 
পৌছায়নি, হয়ত তাই সংখ্যালঘুর দুঃখ, সংখ্যাগুরুর অত্যাচার কোনো কিছুরই 
লেশমাত্র নেই। 

দিনের বেলায় একটি হিন্দু গ্রামে চুপচাপ বসে থাকা খাওয়া-দাওয়া, সন্ধ্যা হলেই 
অন্য একটি হিন্দু গ্রামের উদ্দেশ্যে হেটে যাত্রা করা । এভাবে একটি হিন্দু গ্রাম থেকে 
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আট-দশ মাইল কিংবা তার চেয়েও দূরের আর একটি হিন্দু গ্রামে সারারাত ধরে হেঁটে 
যাওয়া । সারারাত হাটার পথে অন্য কোনো গ্রাম পড়ে না তা নয়। কিন্তু সেই গ্রামে 
ওঠা যাবে না। কারণ এ গ্রাম মুসলমানের । আমাদের কমান্ডার রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি 
লিডার সুকুমার সরকার_এর এক কথা - কোনো মুসলমান গ্রামে ওঠা যাবে না। 
কারণ মুসলমানরা আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেবে । তাই 
আমরা কোনো মুসলমান গ্রামে উঠি না। সন্ধ্যা হলেই আমরা হাঁটা শুরু করি। 
সারারাত হেঁটে এক হিন্দু গ্রাম থেকে আর এক হিন্দু গ্রামে গিয়ে উঠি। এভাবে দিনে 
খাওয়া-দাওয়া চুপচাপ বসে থাকা এবং সারারাত হাঁটা । দিন দশেক পরেই শরীর 
কাপতে লাগল । প্রথমে আমি ভাবলাম এটা বুঝি আমার কোনো রোগ । পরে দেখি 
সকলেরই শরীর কীপছে এবং সকলেই আমাকে তাদের শরীরের অবস্থা অবহিত 
করছে। 

কিন্তু শরীর যতই কীপুক রাতে তো হাটতে তো হবেই ৷ হাটা ছাড়া আমাদের 
বিকল্প কিছুই নেই। একদিন সন্ধ্যার পর হাটতে শুরু করলাম । নিশিরাত পার হয়, 
কিন্তু হিন্দু গ্রাম আর আসে না। সামনে আবছা একটা গ্রাম দেখা যায় কিন্তু এ গ্রামে 
ওঠা যাবে না। ওটা মুসলমানের গ্রাম । রাত শেষে ভোর হয় হয় ভাব। আমাদের 
সকল সাথী বেঁকে বসল। তাদের শরীর আর চলছে না, আর হাটতে পরছে না। 
সকলের এক দাবি । এই গ্রামেই উঠতে হবে । এই গ্রামেই আশ্রয় নিতে হবে । কিন্তু 
কমান্ডার সুকুমার সরকারের এ একই কথা - এটা মুসলমান গ্রাম, এই গ্রামে ওঠা বা 
আশ্রয় নেয়া যাবে না। এর পরের গ্রাম হিন্দু । সেই গ্রামে আশ্রয় নেয়ার জন্য উঠতে 
হবে। 

এই কথা শুনে সবাই বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। সামরিক ভাষায় 
যাকে বলে ট্রপস আউট অফ অর্ডার । সুকুমার সরকার আর আমি দাড়িয়ে । বাকি 
সবাই যে যার মতো কুয়াশায় ভেজা ঘাসের উপর শুয়ে-বসে । সুকুমার বাবু আমাকে 
বললেন, বাচতে চাইলে ট্রুপস উঠাও । 

আমি শত চেষ্টা করেও কাউকেই উঠাতে পারলাম না। অবশেষে কমান্ডার 
সুকুমার আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, শালার ভায়েরা আমার কী? বেকটুইন (সকলেই) 
মরবে, চল এই মুসলমান গ্রামেই উঠি । বলে গ্রামের দিকে হাটতে লাগলেন । ধীরে 
ধীরে সবাই উঠে হাটতে লাগল । সুকুমার বাবু এবার মুসলমান গ্রামের দিকেই চলতে 
লাগল । মিনিট পনের মধ্যেই আমরা আশ্রয় নেয়ার জন্য মুসলমান গ্রামে উঠে 
পড়লাম ৷ মূল মাটি থেকে পনের বিশ ফিট উঁচু, সাত আট শত ফুট লম্বা, একশত ফুট 
চওড়া এবং পঞ্চাশ ঘাটটি ঘরের গ্রামে যে যেদিক দিয়ে পারে ঢুকল এবং যে ঘরে 
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পারে শুয়ে পড়ল। সারাগ্রামে ডাকাত ডাকাত বলে সোর পড়ে গেল। অবস্থা বেগতিক 
দেখে আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, ভাই সব, আমরা ডাকাত না। আপনাদের 
ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমরা ডাকাত নই । আপনারা হইচই বন্ধ করুন, আমরা 
ডাকাত নই। 

এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বললাম, আপনারা চুপ না করলে আমরা আপনাদের গুলি 
করতে বাধ্য হব। 

বলেই জি থি অটো রাইফেল তাক করলাম । কিছু লোক কথায় এবং ভয়ে চুপ 
করল । আমি গ্রামের পুরুষদের বললাম, আপনারা মসজিদে আসেন । ফজরের 
নামাজের পর আপনাদের সাথে আমাদের কথা আছে। এখানকার গ্রাম দেশের 
অন্যান্য গ্রামের মতো নয়। এই গ্রাম মূল মাটি থেকে বিশ-ত্রিশ ফুট উচু পাচ- সাত 
শত বা হাজার ফুট লম্বা পঞ্চাশ ফুট চওড়া করে মাটি ফেলে তার উপর 
পরিকল্পিতভাবে দুই সারিতে ঘর, এক কোণায় মসজিদ, পাঠশালা তৈরি করা। 
মসজিদে ফজরের আযান শেষে নামাজ হলো । 

আমাদের কে যে কোন ঘরে কোথায় ঘুমিয়ে নাক ডাকছে তার কোনো হদিস 
নেই। একমাত্র আমি গ্রামের মানুষের ভীড়ে উপচে পড়া মসজিদের বারান্দায় অস্ত্র 
হাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি। ভাই সব, আমরা ডাকাত নই । আমরা যদি ডাকাত 
হতাম, তাহলে এতক্ষণে আপনাদের জানমাল ধনসম্পদ লুট করতাম। কিন্তু কই, 
আমরা তো আপনাদের কিচুই লুট করছি না। কারণ আমরা ডাকাত নই । আমরা 
হলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সৈনিক । আপনারা হয়ত জানেন 
না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর 
তাই এ হত্যার প্রতিবাদে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা ডাকাত নই । আমরা 
শেখ মুজিবের সৈনিক। আমরা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমরা আজ আপনাদের কাছে 
আশ্রয়ের জন্য এসেছি । আমরা আপনাদের সন্তান । আপনারা আমাদের পিতা-মাতার 
মতো । শুধু আজকের দিনের জন্য একটুখানি আশ্রয় আমরা আপনাদের কাছে চাই। 
আমার বক্তৃতা শুনে গ্রামের এক মহিলা বলল, উমা ডাকাত দেখি ভালো ভালো কথা 
বলে। 

তোতা পাখির মতো আরো কত কিছুই না বোঝালাম । গ্রামবাসিও বুঝল । আমি 
আমার ঘুম ভাঙ্গল । 

গ্রামবাসী আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, স্যার, আসেন আপনাদের জন্য 
খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি। 
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তিনি বললেন না, আমার সাথেই যেতে হবে। আপনাদের জন্য আমরা খাসি 
জবাই করেছি। 

আমি উনার সাথে যেতে থাকলাম । একটা ঘরে আমাকে আমার আরো তিনজন 
সাথীসহ খাওয়াতে বসানো হলো । খেতে বসে দেখলাম সত্যি সত্যিই খাসির মাংস 
দিয়ে খেতে দিয়েছে । মনে মনে নিজেই নিজের বক্তৃতার প্রশংসা করতে লাগলাম, 
আর গর্ববোধ করতে লাগলাম । আমার বক্তৃতার এমনই যাদু এবং আমি মানুষকে 
এমনভাবেই বুঝাতে পারি যে, গ্রামের মানুষ খাসি জবাই দিয়ে আমাদের খাওয়ায়। 
আহ্‌, কি আমার যোগ্যতা! 

খাসির মাংস দিয়ে পুরো পেট ভাত খাওয়া শেষে এলো দুধ । পেটে জায়গা না 
থাকায় দুধ ভাত খেতে অক্ষমতা জানালাম । কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান_এর ভক্ত গ্রামের মানুষেরা নাছোড়বান্দা । দুধভাত খেতেই হবে। তাদের 
অনুনয়ের কাছে নতি স্বীকার করে দুধভাত খেতে বসলাম । লোকমা দুধভাত তুলে 
যেই মুখে দিতে গেলাম । অমনি আচমকা গুলি শুরু হলো । ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বাশে 
বেড়া ভেদ করে ঘরে ঢুকতে লাগল । বা'হাতে থাকা জি থি রাইফেল নিয়ে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লাম । মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টা গুলি করতে করতে ঘরের বাইরে রেরিয়ে 
এসে দেখলাম ৷ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও 
করে হামলা করেছে। এতক্ষণে বুঝলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের 
খাওয়ানোর প্রকৃত রহস্য । তিনচার শত লোকের বাস এই গ্রামে। গ্রামে কোনো 
মহিলা নেই, শিশুও নেই, এমনকি পুরুষও নেই। রয়েছি শুধু আমরা আর আমাদের 
সামনে, ডান দিকে এবং বাম দিকে _ এই তিন দিক ঘেরাও করা আর্মির সৈন্যরা । 

আমাদের পিছনে হাওড় । হাওড় মানে কুল-কিনারাবিহীন এক বিশাল জলাশয় । 
আমাদের তৃরিৎ পাল্টা আক্রমণে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফজরের নামাজের পর 
সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝানোর পর আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন গ্রামে মানুষেরা 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (পরবর্তীকালে ডিজিডিএফআই, মেজর জেনারেল 
এবং রাষ্ট্রদূত চীফ অফ বাগদাদ জেনারেল মাহামুদুল হাসান নন) মাহামুদুল হাসানের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনারেল (এ সময়ের কর্নেল) মাহামুদুল হাসানের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের খাওয়ার জন্য খাসি জবাই করে মাংস এবং দুধভাত 
খাওয়ার আয়োজন করা হয়। আমরা ঘুমে থাকতেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে 
আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য রেখে গ্রামের বাকি মহিলা, শিশু এবং পুরুষ 
সকলকেই অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। হিসেবটা এই রকম ছিল, আমরা খাসির মাংস 
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আর দুধভাত খেতে ব্যস্ত থাকব, আর মাহামুদুল হাসানের সৈন্যরা তিন দিক থেকে 
ঝটিকা আক্রমণ করে আমাদের জীবিত ধরে নিয়ে যাবে । আমাদের সঙ্গে থাকা 
অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সম্পর্কে মাহামুদুল হাসানের সঠিক ধারণা ছিল না। তিনি 
আমাদের আন্ডার ইস্টিমেট করেছিলেন । অস্ত্রসন্ত্রে দূর্বল মনে করেছিলেন । ফলে প্রায় 
তিন শতাধিক সৈন্য নিয়ে, তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করেও আমাদের 
কাবু করতে পারেননি । আমরা তৃরিৎ পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে মাহামুদুল হাসানের 
আক্রমণ প্রতিহত করে দেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসান হেলিকপ্টারের সাহায্যে 
অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে । আমরা হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে সিক্স ইঞ্চ মর্টার 
থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে হেলিকপ্টার পালিয়ে যায়। কিন্তু ইতোমধ্যেই জেনারেল 
মাহামুদুল হাসান তার সৈন্যবল ও অস্ত্রবল বিপদজনক মাত্রায় বৃদ্ধি করে। প্রচণ্ড 
গতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে । বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লক্ষ্য আমাদের জীবিত কিংবা 
মৃত অবস্থায় পরাস্ত করা। আর আমাদের লক্ষ্য প্রাণে বাচা । যুদ্ধের কৌশলগত 
কারণে আমাদের অবস্থান ছিল অনেক সুবিধাজনক । কারণ আমরা ছিলাম গ্রামে 
অর্থাৎ উচু জায়গায় । আর সেনাবাহিনী ছিল ধান ক্ষেতে অর্থাৎ নিচু জায়গায় ৷ যুদ্ধে 
আমাদের মিডিয়াম (এমএমজি) মেশিন গান চালক উপজাতীয় গাড় তরুণ আশু 
মারাক ও তার অল্পবয়সী তরুণ সহকারী চালক দিনবন্ধু মারাক ফিলিমের নায়কের 
মতো অভূতপূর্ব সাহসিকতার সাথে একশত রাউন্ড গুলির এক চেইন বিশিষ্ট 
এমএমজি মিডিয়াম মেশিনগান) চালাতে থাকে । এমএমজি-এর সামনে দুটি পা 
আছে। এই পা দুটি মাটিতে রেখে, শুয়ে থেকে তার পর এমএমজি চালাতে হয়। 
কিন্ত আশু মারাক এই রীতি বা প্রশিক্ষণের তোয়াক্কা না করে একশত রাউন্ড গুলির 
এক চেইন এমএমজি হাতে নিয়ে দাড়িয়ে সিনেমার নায়কের মতো শক্রকে ঘায়েল 
করতে লাগল । আর তার সাথে তাল মিলিয়ে কিশোর তরুণ যুবক দিনবন্ধু চেইনে 
দ্রুত একশত রাউন্ড গুলি ভরে চেইন এমএমজিতে ফিট করে দিতে লাগল । সিনেমায় 
যেমন নায়ক একের পর এক শক্র নিধন করে যায় কিন্তু নায়কের গায়ে গুলি লাগে 
না, বাস্তব যুদ্ধেও আশু মারাক এ রকম একের পর এক শক্র নিধন করে যেতে 
লাগল। কিন্তু আশু মারাকের গায়ে শত্রুর গুলি লাগল না। আমরা প্রকৃত অর্থে 
চারদিক থেকেই ঘেরাও । আমাদের পালাবার কোনো পথ নেই । কারণ তিন দিকে 
সেনাবাহিনী আর এক দিকে কুল-কিনারাবিহীন হাওড়ের বিশাল জলরাশি । পালাবার 
কোনো পথ নেই । জেনারেল মাহামুদুল হাসানের ধারণা ছিল আমরা আর কতক্ষণ 
যুদ্ধ করব? এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা, দশ ঘন্টা, চব্বিশ ঘন্টা, একদিন, 
দুইদিন? তারপর কি? হয় মৃত্যু, না হয় বন্দী। আসলেও তাই, আমাদের তো 
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পালাবার কোনো পথই নেই । প্রচণ্ড যুদ্ধ কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান । আমি 
চিন্তিত হলাম ৷ ক্রলিং করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে নিজেদের 
সর্বশেষ অবস্থানটা দেখে নিলাম । যুদ্ধ শুরু হয়েছে দুপুর বেলা, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় 
হয়। মনে মনে শেলফ ডিসিশনটা কী নেব ভাবতে লাগলাম । ধরা পড়ব, না 
আত্মহত্যা করব । ঠিক এমন সময় আমাদের কমান্ডার সুকুমার বাবু ঠিক এই ভাষায়, 
“কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাকিছে ভবিষ্যত” বলেই আমাকে বললেন, এ উত্তর 
দিকে হিজল গাছগ্তলোর আড়ালে যে সৈন্যগুলো আছে, তাদের যদি এক ঝটিকা 
আক্রমণে নিহত বা সরিয়ে দিতে পার তাহলেই কেবল আমরা বাচতে পারি । 

কারণ এ একটিই মাত্র পথ আছে পালাবার । কমান্ডারের কথাটা শুনে এতক্ষণ 
মনে মনে যে শেলফ ডিসিশনের কথা ভাবছিলাম তার সুরাহা হয়ে গেল । সিদ্ধান্ত 
নিয়ে ফেললাম, হয় সেনাবাহিনীদের নিহত বা তাড়িয়ে দেবো অথবা নিজেই মরব। 
তিনজন সাথী বন্ধুকে ইশারায় কাছে ডাকলাম । আমিসহ চারজনের একটা সুইসাইড 
স্কোয়াড গঠন করলাম । যদিও পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমরা সকলেই সুইসাইড 
স্কোয়াড মেম্বার হয়ে গেছি, তারপর একটা সামান্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে একে 
অপরের সাথে করমর্দন করে গুলি করতে করতে হিজল গাছের বাগানের দিকে 
না। শুধু আক্রমণ আর সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যুদ্ধের ধরণ গেল পাল্টে। 
এতক্ষণ আমরা শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে আত্মরক্ষার্তে পাল্টা আক্রমণ 
করেছি। শক্রর ঝাকে ঝাঁকে গুলি আমাদের দিকে আসছে। এতে আমাদের কোনোই 
ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা তো মরার জন্যই এসেছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা 
হিজল বাগান দখল করে ফেললাম । আর্মির হেলমেট, বুট এবং জায়গায় জায়গায় রক্ত 
দেখে অনুমান করলাম এখানে সেনাবাহিনীর বেশ সদস্য হতাহত হয়েছে । যার ফলে 
হতাহত সৈন্যদের নিয়ে বাকি সৈন্যরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে। 
হিজল বাগান আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে । আমরা কমান্ডারের অপেক্ষায় রইলাম ৷ সন্ধ্যা 
হয়ে অন্ধকার নেমে এলো । চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ৷ যুদ্ধের তেজ কমে এলো । 
এখন এমনই একটা সময় যখন আকাশে চাদের ভগ্নাংশ ওঠে রাত দশটা 
এগারোটায় । আকাশে চাদ ওঠার আগেই এই অন্ধকারেই আমাদের পালিয়ে যেতে 
হবে । কতক্ষণ জানি না, তবে অনেক্ষণ হলো আমাদের কমান্ডার এবং অন্য সাথীদের 
অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। চাদ উঠলে আমাদের পালানো কঠিন হয়ে পড়বে। 
চাদের আলোয় আমাদের দেখলেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। পালাতে 
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যেতে হবে। এখনও কমান্ডার এলো না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, 
তুমি আজ মেঘে চাদ ঢেকে রাখ । নইলে আমরা মারা যাব । 

অনেক্ষণ হয়ে গেল। আমাদের কমান্ডার ও অন্য সাথীরা এখনও এলো না। 
আবার সেলফ ডিসিশন নিলাম এবং সাথের তিন সাথীকে জানালাম আরো কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করব। এর মধ্যে কমান্ডার ও অন্য সাথীরা না এলে আমরা পালিয়ে যাব । 
কারণ আকাশে চাদ উঠলে আর পালাতে পারব না। পালাতে হলে চাদ ওঠার আগেই 
পালাতে হবে। এই হিজল বাগানের পরেই ধান ক্ষেত। সেই ক্ষেতে বাং 
সেনাবাহিনীর সৈন্যরা পজিশনে আছে। আকাশে চাদ উঠে গেলে চাদের আলোয় 
হিজল বাগান থেকে ধান ক্ষেতে যাওয়া মাত্রই পজিশনে থাকা সৈন্যরা আমদের 
অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই পালিয়ে যেতে হবে । কিছুক্ষণ পরে বললাম, আমি এখন 
পালিয়ে যাব, তোমরা যদি যেতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার। চারজন মিলে 
পালাতে লাগলাম । ঘুটঘুটে অন্ধকার নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আমরা চারজন 
একে অপর থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হই সেই জন্য গায়ে গায়ে মিশে পথ চলতে 
লাগলাম । হিজল বাগান থেকে ধানক্ষেতে এসে পড়লাম । ধানক্ষেতে কিছুক্ষণ চলার 
পর আমরা দাড়িয়ে পরলাম। এত অন্ধকার যে, আমরা কি সোজা হাঁটছি, না 
জায়গায়ই ঘুরছি কিছুই বুঝি না। তবে এইভাবে যে পালাতে পারব না তা বুঝতে 
জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছি। সাথী তিনজন ঘাবড়ে গেল, আমিও ঘাবড়ে গেলাম। 
একজন জিজ্ঞেস করল, এখন উপায় কী? 

বললাম, দাড়িয়ে তো থাকা যাবে না। হাটতেই হবে তাতে যা হয় হবে। তবে 
সকলেই খেয়াল রাখবে গ্রামের মানুষ যে পথে চলে সেই পথের ঘাস উঠে সাদা মাটির 
পথ হয়, সেই পথ অন্ধকারেও আবছা দেখা যাবে । আমরা হাটতে থাকে সেই পথ 
পেলে একটা উপায় হবে । 

আমাদের এক সাথী বিমল বলল, দাড়ান আমার পায়খানা পেয়েছে। 

আমরা দীড়ালাম। বিমল পায়খানা করতে বসেই বলল, পেয়েছি পেয়েছি, পথ 
পেয়েছি । 

আমরা দেখলাম, হ্যা, এই তো গ্রামের মানুষের পায়ে চলার পথ । বিমলের 
পায়খানা শেষে খুঁজে পাওয়া পথ ধরে ধীরে ধীরে হাটতে লাগলাম । মনে অনেক ভয়, 
এই পথ না হারায়। সাথী নওশের আলী নসু বলল, দাড়ান, আমার শরীর কেমন 
ভারি হয়ে যাচ্ছে। 
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এর মধ্যেই দেখলাম একটা লোক ধানক্ষেতে বসে বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে। 
প্রতি টানে টানে ফুলকি দিয়ে স্পষ্ট আগুন দেখা যাচ্ছে । আমি নিশ্চিত হলাম এই 
লোক বেসামরিক লোক, মানে পাবলিক । কেননা কোনো সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক 
এই সময়ে, এই রাতে, এই যুদ্ধ ময়দানে বিড়ি বা সিগারেট খেতে পারে না। সামরিক 
প্রশিক্ষণকালেই যুদ্ধ ময়দানে রাতের বেলায় বিড়ি বা সিগারেট খাওয়ার ভয়াবহ 
পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ তামিল দেয়া হয়। 

সাথী বন্ধুদের বললাম, এই লোককে ধরে গান পয়েন্টে নিয়ে পালাবার পথ বের 
করে নিতে হবে। এই লোককেই গান পয়েন্টে আমাদের সাথে নিয়ে পালাতে হবে। 
আপনারা বিড়ির আগুন লক্ষ্য করে ক্রলিং করে এ লোকের দু’তিন হাত সামনে গিয়ে 
অবস্থান নেবেন । আমি ক্রলিং করে পেছন দিক দিয়ে এ লোককে গান পয়েন্ট করব। 
যাতে এ লোক চিৎকার অথবা দৌড়ে পালাতে না পারে । আমাদের কোনো প্রকাশ 
শব্দ করা চলবে না এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে । আমরা ক্রলিং করে যাওয়া 
শুরু করলাম। আমি ঠিক পিছন দিক দিয়ে এ লোকের পিঠে হাত রেখে বললাম, 
কেডা? 

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি, আমি । 

আমি ধমকের স্বরে বললাম, চুপ। 

এরপর ধীরে ধীরে জদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী? 

ভদ্রলোক বললেন, জিতেন হাজং । 

নামটি আমার চেনা চেনা লাগল তবুও জি থি রাইফেলের ব্যারেল (নল) পিঠে 
ঠেকিয়ে বললাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন নইলে গুলি করে মেরে ফেলব । 
আমরা কাদেরিয়া বাহিনীর লোক । 

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের জন্যই তো আমি নৌকা নিয়ে 
এসেছি। 


চলুন আগে ঘাটে যাই। 
জিতেন হাজং হলেন কমরেড মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য । সংগ্রামী 
আর বিপ্লবীদের সাহায্য করাই তার ধর্ম। সুনামগঞ্জ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা । 
চীরকুমার জিতেন হাজং চিরকাল মানুষের সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই 
সুনামগঞ্জ অঞ্চলের মোটামুটি সমস্ত মানুষ জিতেন হাজংকে চেনে । তিনি ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ তেভাগা আন্দোলন, লাঙ্গল যার জমি তার এবং জমিদারী প্রথা বাতিল 
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আন্দোলনের বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন। যৌবন বয়সে তিনি কমরেড মনি সিং_-এর 
সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি এঁতিহাসিক সীওতাল বিদ্রোহে তীর-ধনুক নিয়ে বৃটিশ 
সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 
মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন। কিন্তু এ অঞ্চলে তেমন একটা যুদ্ধ না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ 
করতে পারেননি বলে দুঃখিত । 

আন্দোলন, সংগ্রাম, যুদ্ধ জিতেন হাজং-এর কাছে নেশার মতো লাগে । সীমান্তে 
আমাদের ঘাঁটিতে তিনি একবার এসেছিলেন। যোদ্ধাদের জিতেন হাজং 
ভালোবাসেন নিজের বিপদ উপেক্ষা করে যোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তিনি 
দারুণ আনন্দ পান। তাই আমরা যখন সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে ঢুকি তখন 
থেকেই নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। এই 
অঞ্চল তার এতোই নখদর্পণে যে, আমরা যখন রাতে রওনা হতাম তিনি সহজেই 
অনুমান করে নিতে পারতেন আমরা এক রাতে পায়ে হেটে কত দূরে এবং কোথায় 
গিয়ে পৌছাতে পারি। পরের দিন তিনি আবার আমাদের কাছাকাছি কোনো জায়গায় 
অবস্থান নিতেন । কিন্ত সরাসরি আমাদের কাছে আসতেন না। এই অঞ্চলের হিন্দু- 
মুসলমান সকলের কাছেই তার সমাদর ছিল। ঘর-সংসার ত্যাগী চিরকুমার এই 
পুরুষের কাজই ছিল আজ এই গ্রাম কাল অন্য গ্রাম ঘুরে বেড়ানো । ঘাটে এসে 
দেখলাম সত্যিই একটা বড় জেলে নৌকা রয়েছে। সঙ্গে তিনজন মাঝি । জিতেন 
হাজংসহ আমরা চারজন নৌকায় উঠে বসলাম । আমাদের চারজনের একজন হলো 
কমান্ডারের ছোট ভাই অরুণ সরকার ৷ নৌকায় উঠেই অরুণ সরকার বলল, দাদারে 
(কমান্ডার সুকুমার সরকার) ছাড়া যামু না। দাদারে আনার ব্যবস্থা করেন। 

জিতেন হাজং বললেন, তোমরা নৌকায় বহ আমি কমান্ডারকে খুইজা আনি। 

জিতেন হাজং কমান্ডার সুকুমার বাবু এবং অন্য সাথীদের খুঁজে আনতে গেল। 
আমরা চারজন নৌকা থেকে নেমে শুয়ে পজিশন নিয়ে থাকলাম । এক সময় অন্ধকারে 
দেখলাম খুবই কাছাকাছি একদল সৈন্য সারিবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে আমাদের দিকে 
আসছে । আমরা চারজন পজিশনে চুপ করে শুয়ে থাকলাম । সৈন্যরা আমাদের দু’তিন 
হাত দূর দিয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল। এরপর কমান্ডার সুকুমার বাবু আস্তে 
আস্তে কোকিলের কণ্ঠে কু কু করে ডাক দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম এই 
সৈন্যদল আমাদেরই সাথী । আমরাও পাল্টা কু কু ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকার 
দিকে গেলাম। সার সার দ্রুত সবাই নৌকায় উঠে পড়লাম। নৌকা ছেড়ে দিলো । 
অতিরিক্ত বৈঠা ও মাস্তুল দিয়ে আমরাও নৌকা বাইতে লাগলাম । আকাশে চাদ ওঠার 
আগেই অন্তত দু'তিন মাইল দূরে চলে যেতে হবে । দ্রুতগতিতে নৌকা চলতে 
লাগল । দুই তৃতীয়াংশ ক্ষয় হয়ে যাওয়া চাদ চতুর্দিকে হালকা রূপালী আলো ছড়িয়ে 
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আকাশে উঠল । চাদের মিষ্টি পরিষ্কার আলোতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুল- 
কিনারাবিহীন বিশাল জলরাশির মাঝে একটা নৌকায় আমরা সবাই বসে আছি। 
এতক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফুটল। আমরা সবাই আশ্চর্যজনকভাবে বিধাতার কৃপায় 
সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে এসেছি। এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। 
মনের আনন্দে মনে হলো উচ্চ কণ্ঠে গান হাই। আমাদের এই বাচার পিছনে যার 
একক অবদান, তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন মানুষের সেবায় উৎসর্গকৃত প্রাণ 
জিতেন হাজং । জিতেন হাজং-এর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । খণের শেষ নেই । 
কোনো দিন কি এমন আসবে, যেদিন জিতেন হাজং_-এর খণ শোধ করার অন্তত 
চেষ্টা করা যাবে? ভোর হলো, নৌকা তীরে ভিড়ল। আমরা সবাই নৌকা থেকে নেমে 
পড়লাম ৷ জিতেন হাজংকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলাম । আবার পথ চলতে শুরু 
করলাম । এবার পথ চলার লক্ষ্য হলো সীমান্তের দিকে । উদ্দেশ্য সীমন্তের নিকটবর্তী 
জায়গা দিয়ে আমরা ঘুরতে থাকব । জনগণের অবস্থা খুব একটা ভালো দেখলাম না। 
আমাদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই জনগণ আমাদের কিছু বলেনি । কিন্তু মনে হয়েছে 
পারলে জনগণ আমাদের ধরে ফেলে। 

জনগণকে এতো বুঝাচ্ছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই 
দেশের অ্টা, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা ....... ইত্যাদি । কিন্ত জনগণ গ্রহণ করছে না। 
কেবলই প্রত্যাখ্যান করছে। মনটা ভীষণ খারাপ । তাহলে কি শেখ মুজিবর রহমানের 
জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটার চেয়েও নিচে নেমে গেছে । জনগণ যদি আমাদের আশ্রয় 
না দেয়, তাহলে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করব কীভাবে? জনগণ আর গেরিলা যোদ্ধার 
সম্পর্ক হতে হবে, পানি আর মাছের, মাছ যেমন পানি ছাড়া বাচে না, গেরিলা 
যোদ্ধাও জনগণ ছাড়া বাচে না। পানি যদি মাছকে আশ্রয় না দেয় তাহলে মাছের 
যেমন নিশ্চিত মৃত্যু হবে, ঠিক জনগণ যদি গেরিলা যোদ্ধাকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে 
গেরিলা যোদ্ধারও নিশ্চিত মৃত্যু হবে । 

মনে নানান প্রশ্ন, শেখ মুজিবর রহমান কি মানুষের কাছে এতোই অগ্রহণযোগ্য 
হয়ে পড়েছিল? তাকে এইভাবে খুন করা হলো, আমরা তার প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে 
এলাম, অথচ জনগণ আমাদের গ্রহণই করছে না। আসলে সশস্ত্র প্রতিবাদই শেষ কথা 
নয়। আমরা যারা শেখ মুজিবরের অনুসারী, আমাদের নিজেদের কর্ম দ্বারা এবং 
জনগণকে বুঝানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবার শেখ মুজিবের প্রতি মমতৃশীল করে 
তুলতে হবে এবং শেখ মুজিবর রহমান_এর হারানো জনপ্রিয়তা আবার ফিরিয়ে 
আনতে হবে । তাহলেই কেবল আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ বা নিরস্ত্র লড়াইয়ে বিজয়ী হতে 
পারব। এছাড়া আমাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসানের 
সৈন্যরা জনগণের মাধ্যমে আমাদের গতিবিধির খবরাখবর নিয়ে পথে পথে ্যাম্ুশ 
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করতে থাকল । এ্যান্থুশ মানে আগে থেকেই ফাদ পেতে বসে থাকা । আমরা এক 
সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল মাহামুদুল হাসানের গ্যাম্বশে ফাদে পা 
দিলাম । সন্ধ্যায় এক আখক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগে থেকেই এ্যাম্বুশ 
করে ফাদ পেতে বসে থাকা বাংলাদেশ আর্মির সৈন্যরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ 
করল । আমরা আখক্ষেতের ভেতর আশ্রয় নিয়ে পাল্টা জবাব দিলাম । প্রথমে তীব্র 
লড়াই শুরু হলো। তারপর রাতভর থেমে থেমে সংঘর্ষ চলতে লাগল । রাত 
পোহালো। ভোর হলো । সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা দুর্বার গতিতে 
পুনরায় আক্রমণ শরু করল । আমরা তার যথাযথ জবাব দিতে লাগলাম । যতই বেলা 
বাড়তে লাগল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ততই বাড়তে লাগল । আমরা যে আখক্ষেতে 
আশ্রয় নিয়েছিলাম গুলিতে সেই ক্ষেতের আখ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল । আমাদের 
গুলি ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে লাগল । দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগল । ধীরে ধীরে 
আমাদের অস্ত্রপ্তলো একের পর এক থেমে যেতে লাগল । যখনই আমাদের একটা 
অস্ত্র থেকে যায় তখনই বুঝতে পারি আমাদের সাথী যোদ্ধার গুলি হয় শেষ, অথবা 
আহত, কিংবা নিহত হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের একের পর এক প্রায় সকল অস্ত্র 
থেমে গেল। অর্থৎ আমাদের প্রায় সকল সাথীর গুলি শেষ অথবা আমাদের প্রায় 
সাথীই নিহত ৷ সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ক্রলিং করে 
আখক্ষেত থেকে বেরিয়ে ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ি । সারারাত ক্রলিং করার পর যখন 
সকাল হয়, তখন আমি কোথায় তা আমি জানি না। ধান গাছের পাতা আর শীষের 
বের হতে থাকে । দীর্ঘ সময় ক্রলিং করার ফলে আমার দু'হাটু, হাতের দুই কনুই এবং 
বুক চিরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা দেহে বল নেই। | দেহ আর 
চলে না। দেহ নিস্তেজ। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ধানক্ষেতেই পড়ে রইলাম । এক 
সময় ঘুমিয়ে পড়লাম, না জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম জানি না। যখন হুশ ফিরে এলো 
তখন দেখি একটি কুকুর আমার নাক শুকছে। ধপ করে উঠে বসতেই কুকুরটি তিন- 
চার হাত পিছনে সরে গেল । আমার পাশেই পড়ে আছে আমার জীবন রক্ষাকারী জি 
থি অটো রাইফেল, আর দুটো ম্যাগজিন । আমার কিছুই মনে নেই । কেন আমি এই 
অবস্থায় এখানে । পেটে শুধু প্রচণ্ড ক্ষুধা ৷ ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির ৷ চিন্তা করছি 
আমি কি স্বপ্ন দেখছি না বাস্তব। ধীরে ধীরে আমার সমস্ত কিছু মনে হতে লাগল । 
আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম । শত্রুর ভয় । মৃত্যুর ভয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মরণের 
সাথী, বাঁচার সাথী প্রিয়তমা জি থি অটো রাইফেলটা আর ম্যাগজিন দুটো হাতে তুলে 
নিলাম। এখনও একটা ম্যাগজিন পুরো গুলি ভর্তি অন্যটা অর্ধেক ভর্তি, আর জি থ্রি'র 
সাথে ফিট করা ম্যাগজিনে বিশ রাউন্ড গুলির মধ্যে তিন রাউন্ড গুলি আছে। কিন্তু 
গুলির ব্যাগটা কোথায় জানি না। এখন সকাল না দুপুর না বিকাল কিছুই বুঝি না। 
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হাতের ঘড়িটা গুলির ব্যাগের মতো কোথায়ও পড়ে গেছে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের 
জন্য কোনো মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না। কোনো গ্রাম বা লোকালয়ে যাওয়া যাবে 
না। মানুষেরাও আমাদের শক্র। আমাদের অবস্থা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর 
মতো । ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের যে অবস্থা হয়েছিল এখন 
আমাদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে। মানুষ আমাদের সাহায্য করবে না। মানুষের 
কাছে যাওয়া যাবে না। 

ক্ষুধার জ্বালায় ধান গাছের কচি ডগা আর কচি ধানে দুধ চুষতে লাগলাম আর 
ভাবতে লাগলাম, এখনই অন্যত্র রওনা হব না সন্ধ্যা হলে রওনা হব। এখন রওনা 
হলে শত্রুর কবলে পড়ার বিপদ আর সন্ধ্যার পর রওনা হলে অন্ধকারে পথ হারাবার 
বিপদ | কোন বিপদটা গ্রহণ করব । পানির পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে । আর 
কিছুক্ষণ পর পানির পিপাসায় এমনিই মরতে হবে । ফুল প্যান্টটা ভাজ করে নেংটির 
মতো বানালাম ৷ সাটটা খুলে কোমরের সাথে বেঁধে জি থ্রি রাইফেলটা বা হাত দিয়ে 
শরীরের সাথে মিলিয়ে ধরলাম, যাতে দূর থেকে বোঝা না যায় আমার কাছে অস্ত্র ৷ 
তারপর সোজা পানির খোজে হাঁটা শুরু করলাম । কিছু দূর হাটতেই একটা পানির 
ডোবা পেয়ে পানি খেলাম। এক লোক পায়খানা করে এ ডোবায় সৌচ করতে 
এসেছে । আমি এ লোককে গান পয়েন্ট করে আমাকে সোজা সীমান্তের দিকে নিয়ে 
যাওয়ার নির্দেশ দিলাম । নইলে প্রাণে মারার হুমকি দিলাম । সীমান্তের কাছাকাছি 
আসতেই দূরে থেকে ভারতের পাহাড় নজরে এলে আমি এ লোকের হাত ধরে তাকে 
জোর করে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিলাম । তারপর ভারতের পাহাড় 
লক্ষ্য করে দ্রুত হাটতে থাকলাম । সীমান্তে পৌছতে আমার সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। 
আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের হাইডাউট বা ক্যাম্পে পৌছে দিখে আমার যুদ্ধের সাথী 
বৈদ্যনাথ কর মুমূর্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। বৈদ্যনাথ কর-_এর সারা শরীরে 
অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র । সেই সকল ছিদ্র দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসছে। 
উপজাতীয় সাথী ডাক্তার জন হেনরি এবং রাধা রমন রায় ঝান্টু ১৯৭৭ সালের ১লা 
জানুয়ারি হালুয়াঘাট থানার বেতগুড়া গ্রামে এক সম্মুখ যুদ্ধে রাধা রমন রায় ঝান্টু ও 
ডাক্তার জন হেনরি নিহত হলেন ।) বৈদ্যনাথ করকে চিকিৎসা করেছে। 

বৈদ্যনাথ কর সুস্থ হওয়ার পর জানতে পারলাম, সে আখক্ষেত থেকে ক্রলিং 
করে পালিয়ে একটি কচুরীপানা ভরা পঁচা জলাশয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই পচা 
জলাশয়ে ছিল অনেক দিন না খাওয়া রক্তচোষা জৌক। রক্তচোষা জোক বৈদ্যনাথকে 
পেয়েই কিলবিল করে ঘিরে ধরে রক্ত চুষে খেতে থাকে । বৈদ্যনাথ কর প্রশ্াব-এর 
রাস্তা আর পায়খানার রাস্তা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে বসে থাকে । যাতে জৌক 


পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পেটের ভিতরে ঢুকতে না পারে । বৈদ্যনাথ করের 
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পালাবার কোনো পথ ছিল না। কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোকেরা এ পুকুর 
পাড়ে সজাগ পাহারায় ছিল। পালাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়তে হবে। তাই 
বৈদ্যনাথ কর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ পুকুর পাড় থেকে সরে যেতে যদি আর 
এক দুই ঘন্টা দেরি করত, তাহলে রক্তচোষা জৌক বৈদ্যনাথ করের শরীরের সমস্ত 
রক্ত চুষে খেয়ে ফেলত । রক্তশুন্যতার কারণে এখনও যে কোনো সময় বৈদ্যনাথ কর 
মারা যেতে পারে। এ দিনের যুদ্ধে আমি আর বৈদ্যনাথ কর ছাড়া আমাদের বাকি 
সতের জন সাথী নিহত হয়। জনসাধারণের চরম অসহযোগিতা এবং বিরোধিতার 
কারণে একই পরিণতি হয় বগুড়ার রেজাউল বাকি এবং দুলাল দে বিপ্লব ও তার 
সাথীদের । কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব যুদ্ধে প্রচন্ড মার খেয়ে আহত অবস্থায় নৌকায় 
করে পালিয়ে আসার সময় তীব্র যন্ত্রণায় তার টুআইসি মোঃ হিরুকে নির্দেশ দেয়, 
“হিরু তুমি আমাকে গুলি করে মেরে ফেল ।” এই নির্দেশ পালনে টুআইসি হিরু 
অক্ষমতা প্রকাশ করলে পুনরায় দুলাল দে বিপ্লব একই নির্দেশ দেয়। কিন্তু হিরুও 
নির্দেশ পালনে পুনরায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। এইভাবে কয়েকবার কমান্ডারের 
নির্দেশ পালনে টুআইসি হিরু অক্ষমতা প্রকাশ করার পর কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব 
অপর সাথী মদনকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, “মদন আমি কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব 
তোমাকে নির্দেশ দিতেছি, আমার টুআইসি হিরুকে আমি যে নির্দেশ দিব, হিরু যদি 
সেই নির্দেশ পালন না করে তাহলে তুমি হিরুকে গুলি করে মেরে ফেলবে ৷” বলেই 
অনন্যোপায় হয়ে টুআইসি হিরু কমান্ডারের নির্দেশে কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লীবকে 
হত্যা করতে উদ্যোত হলো। টুআইসি হিরু কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লবকে টেনে 
নৌকার গোলুইয়ের বাইরে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলো । দুলাল দে বিপ্লব “তোমাকে 
পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা” কবিতাটি পড়তে লাগল আর ফ্যাল ফ্যাল করে হিরুর 
দিকে তাকিয়ে থাকল । হিরু জি থ্রি রাইফেল এর ব্যারেল-(নল) টা দুলাল দে 
বিপ্লবের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে দিলো । “তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা” 
কবিতা পড়তে পড়তে একটা ঝাকুনি দিয়ে দুলাল দে বিপ্লবের দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে 
পড়ল। 

অপরদিকে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার বাসিন্দা ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা 
মেধাবী ছাত্র মোঃ ইউনুস যুদ্ধের শুরুতেই গুলিবিদ্ধ হয়। সারাদিন রক্তক্ষরণের পর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত সাব্যস্ত করে ইউনুসকে ফেলে অন্য সাথীরা পালিয়ে যায়। 
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বছর চারেক পরে ঘনিষ্ঠ এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে এ যুদ্ধের কথা 
উঠলে অনুষ্ঠানে আগত এক ভদ্রমহিলা রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে গালাগালি 

এ জ্দ্রমহিলার কাছে জানতে পারলাম তিনি নিহত বলে ধরে নেয়া মোঃ 
ইউনুসের বড় বোন। ইউনুসের বড় বোনের কাছে আরো জানতে পারলাম, যে যুদ্ধে 
ইউনুস আহত হয়েছিল সেই যুদ্ধে ইউনুসদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বাংলাদেশ 
সেনাবাহিনীতে একজন সুবেদার মেজর ছিল ইউনুসের ফুফাতো ভাই। সেই সুবেদার 
মেজর ইউনুসের চেহারা এবং ইউনুসের ডান হাতের কজিতে থাকা কালো জট দেখে 
ইউনুসকে চিনতে পেরে জেনারেল মাহামুদুল হাসাদের কাছে ইউনুসকে বাচিয়ে 
রাখলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে ইউনুসকে বাচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। 
জেনারেল মাহামুদুল হাসান তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে করে ইউনুসকে কম্বাইন্ড মিলেটারি 
হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ইউনুসকে ওপেন হার্ট সার্জারিসহ গলা 
থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে অপারেশন এর মাধ্যমে সুস্থ করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে 
দেয়া হয়। ইউনুস গলা থেকে নাভি পর্যন্ত অপারেশনের এক বিরাট কাটা চিহ্ন নিয়ে 
দশ বছর জেল খেটে মুক্তি পায়। অন্যদিকে টাঙ্গাইলে এক বিজ ভাঙতে গিয়ে ধরা 
পড়ে যায় বিশ্বজিৎ নন্দী। সামরিক আদালত বিশ্বজিৎ নন্দিকে ফীসিতে মৃত্যুদণ্ডের 
নির্দেশ দেয় । বিশ্বজিৎ নন্দী ফীসির প্রকোষ্ঠে (ডেথসেল বা কনডেম সেল) একে একে 
প্রায় পনেরটি বছর মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। ফাসি দেয়ার নিয়ম অনুযায়ী সূর্য 
ডোবার পর এবং সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফাসি কার্যকর হতে হবে । যখনই সূর্য ডুবে 
স্মরণ করতে থাকত। আজ রাতেই আগামী সূর্যোদয়ের আগেই ফাসি হবে । আর 
পৃথিবীর সূর্য দেখবে না। পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করবে না। 

এই সুন্দর ধরণী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে । সারারাত কীদতে থাকত আর 
প্রাণভরে ভগবানকে ডাকত । জীবনের শেষ ডাকা । আর কখনই ভগবানকেও ডাকতে 
পারবে না। এ ডাকাই শেষ ডাকা। এই তো জল্লাদ এসে গেছে, এখই ফীসিতে 
ঝুলানো হবে। এখই মৃত্যু । ফাসির অন্ধ প্রকোষ্ঠের বাইরের দেয়ালে হঠাৎ রোদের 
ঝলক । এমনি হাসি। অক্টাহাসি ৷ হ্যা-হ্যা-হ্যা আমার ফাসি হয়নি। আমি মরিনি। 
আমি অন্তত আরো একদিন বেঁচে গেলাম । আরো একদিন পৃথিবীতে থাকব । পৃথিবীর 
বাতাস গ্রহণ করব। হ্যা-হ্যা-হ্যা আমি মরিনি, আমি মরিনি। আমি আজ বেঁচে গেছি। 
ফাসির অন্ধকার প্রোকষ্ঠে সারদিন হাসি আর আনন্দ। দিন শেষে সূর্য যখন ধীরে ধীরে 
ডুবতে শুরু করল। সন্ধ্যা নেমে এলো, আবার অঝোর নয়নে কান্না আর ঈশ্বরকে 
স্মরণ করা । এই বুঝি জল্লাদ এলো, ফাসির দড়ি গলায় ঝুলিয়ে দিলো । মৃত্যু হলো। 
এভাবে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বছর । প্রায় পনের বছর। সারা দিন 
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হাসি। সারা রাত কান্না । বিশ্বজিৎ নন্দী হিন্দু হওয়ায় ভারতের পশ্চিম বাংলার 
জনগণের সমর্থন এবং ভারত সরকারের চাপের কারণে ফাসি কার্যকর হয় না। 
পরবর্তীতে বিশ্বজিৎ নন্দীকে প্রায় পনের বছর পর নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়। 

নজিবর রহমান নিহার ও শাহাদাৎ হোসেন সুজার যৌথ নেতৃত্বে ১৭ জনের 
একটি গ্রুপ ১৯৭৬ সালের আগস্ট_এ সুজার নিজ জেলা গাইবান্ধা দখল খরে। 
গাইবান্ধা দখলের প্রথম লড়াইয়ে সহযোদ্ধা আলমগির নিহত হয়। 

০৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬ 
বেঙ্গল এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ বেঙ্গল এর সৈন্যরা পুরো গাইবান্ধা ঘেরাও 
করে নিহার ও সুজাদের আক্রমণ করলে নিহার-সুজারা পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে 
পিছু হটতে থাকে। 

লড়াই-পিছু হটা, লড়াই-পিছু হটা করতে করতে নিহার-সুজারা গোবিন্দগঞ্জ 
থানায় চলে গেলেও সেনাবাহিনীর ঘেরাও ভাঙ্গতে পারেনি । ০৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ 
বিকেল পাচটায় গোবিন্দগঞ্জের কামাদিয়া গ্রামে নিহার-সুজাদের আট জন সাথী যোদ্ধা 
নিহত হয় এবং গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় ও আহত হওয়ায় নিহার সুজা হুমায়ুনসহ 
আটজন সাথী বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে (১) নজিবর রহমান নিহার, (২) আবু বন্ধর 
সিদ্দিকী, (৩) রেজাউল করিম রেজা এবং (৪) বিকাশ এই চার জন যোদ্ধা আহত 
অবস্থায় বন্দী হয়। 

সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুল এই চারজন অক্ষত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। বন্দী 
হওয়ার ঘন্টাখানেক পর আহত নিহার, বক্কর, রেজা ও বিকাশকে সেনাবাহিনীর 
এবং জীবিতদের ঘন্টা দুই পরে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় একমাস 
ব্যাপী নানা ধরনের নির্যাতন ও জবানবন্দী শেষে কর্নেল আজিজের ৫নং মার্শাল 
কোর্টের বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে রংপুর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। 
রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লার কারাগারে একটানা দশ বছর জেল খেতে সুজা, হুমায়ুন, 
মুনা ও রফিকুল মুক্তি পায়। 
কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম ওরফে বাঘা সিদ্দিকীকে রণ কৌশলগত কারণে আমাদের 
গেরিলা যুদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং উচিত নয় বলে আমার অভিমত ব্যক্ত করে পিছনে 
শক্র না রেখে রণকৌশল নির্ধারণের কথা বলি। দেশের মানুষের অবস্থা, আমাদের 
সম্পর্কে মানুষের ধারণা, সর্বোপরি শেখ মুজিবর রহমান_এর জনপ্রিয়তা ইত্যাদি 
নিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, যুদ্ধে যত সময়ই লাগুক না কেন, আমরা সামনা- 
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সামনি যুদ্ধ করব । প্রয়োজনে এক ইঞ্চি, এই ইঞ্চি করে ভূমি মুক্ত করব । তবু পিছনে 
কোনো শক্র রাখব না। 

আমরা বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাটি 
স্থাপন করলাম এবং বেশ বড় এলাকা জুড়ে মুক্ত অঞ্চল তৈরি করলাম প্রতিদিন প্রতি 
মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআর এর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ চলতে 
লাগল । সেনাবাহিনী, বিডিআর তারা চাইত আমাদের সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ ভারতে 
তাড়িয়ে দিতে । আমরা চাইতাম আমাদের মুক্তাঞ্চল আরো বাড়াতে । 

আমাদের সাথীরা ময়মনসিংহ জেলার কমলাকান্দা থানা আক্রমণ করে থানার 
ওসি আশরাফ উদ্দিনকে সন্ত্রীক ধরে মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসে । পরে আমরা ওসি 
আশরাফ উদ্দিনকে চলে যেতে বললে তিনি চলে না গিয়ে আমাদের সাথে একাত্ত হয়ে 
যুদ্ধ করতে থাকেন। বছরখানেক পর আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী 
আমাদের পক্ষে রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার চালানোর জন্য ওসি আশরাফ উদ্দিনকে 
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি সস্ত্রীক ফিরে যান এবং 
কথামতো ঠিখই রেডিও-টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকারে আমাদের কথা প্রচার করেন। 
লন্ডন থেকে প্রখ্যাত ও সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বাংলার ডাক নামক একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে আমাদের কথা প্রচার করেন। এছাড়া আমাদের আর 
কোনো প্রচার ছিল না। ভারতের এসএসবি (সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ) খুবই গোপনে 
আমাদের সাহায্য করত । তারা অত্যন্ত সংগোপনে আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ 
সরবরাহ করত। এসএসবি এতই সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে আমাদের সাহায্য 
করত যে, তা ভারতীয় বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) সহ অন্যান্য সংস্থা এবং 
কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত জানত না। ভারতীয় এসএসবি বা সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ত্রাঞ্চকে 
প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ 
করতেন। 


যুদ্ধে পরাজয় 

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাজিত হলে মোরারজি দেশাই ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হওয়ায় আমরা শংকিত হই । এমনিতেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে । একমাত্র ইন্দিরা গান্ধি ছাড়া গোটা ভারতের 
রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপক্ষে । আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী 
শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি এখন ক্ষমতাচ্যুত । সামনের দিন আমাদের ভালো হওয়ার 
কোনোই সম্ভাবনা নেই। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই প্রথমে আমাদের 
সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল 
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জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভয়ই ছিলেন 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন লবির লোক। ফলে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের 
পরাস্ত করার চুক্তিবদ্ধ হয়। 

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দখলে থাকা মুক্তাঞ্চল এবং আমাদের ঘাটিগুলো 
বরাবর ভারত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে । অপরদিকে বাংলাদেশও অনুরূপভাবে 
ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। আমরা সামনে বাংলাদেশ ও বিডিআর এবং পিছনে 
ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফ দ্বারা সাড়াশি কায়দায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে 
পরি । আমাদেরকে বাংলাদেশ ও ভারতের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে 
আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও । আমাদের এক ঘাটি থেকে আর এক ঘাটির 
যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথেও 
আমাদের সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় । 

আমরা এক ঘাটির সাথীরা অন্য ঘাটির সাথীরা কী করছে, কী অবস্থায় আছে 
কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মিদের মাইকের 
আওয়াজ । একদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মাইকে বলছে আটচল্লিশ (৪৮) ঘন্টার 
মধ্যে আত্মসমর্পণ (সারেন্ডার) কর। নইলে আক্রমণ করা হবে । অন্যদিকে পিছনের 
দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাইকে বলছে আটচল্লিশ ঘন্টাকা আন্দার হাতিয়ার 
ডালদো। 

আমাদের ঘাটি ছিল ময়মনসিংহ জেলার দূর্গাপুর থানার ভবানীপুর । আমার 
ঘাটির সামনে ছিল বেশ বড় সমেশ্বর নদী। নদীর অপর পাড়ে ছিল জেনারেল 
মাহামুদুল হাসান, মেজর সামাদ, মেজর মঈন-_এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 
এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী । আমরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ 
পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত । আমাদের অস্ত্রের ভান্ডার মোটামুটি খারাপ না। যদিও 
গোলাগুলির পরিমাণ কম। পেছন থেকে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সহজে কাবু 
করতে পারলেও সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ বাহিনী আমাদের 
সহজে কাবু করতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও এডভান্স হয়ে আমাদের ঘাটি দখল করতে আসবে না। ভারতীয় 
বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে আমাদের ঘায়েল করতে চাইবে । 
আর আমাদের ঘাটির সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক সুবিধা ও 
সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘাটি 
দখল করা এক দুরহ ব্যাপার । এই অবস্থায় একমাত্র বিমান হামলা করা ছাড়া 
আমাদের পরাস্ত করা কঠিন। আমরা সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলা করার জন্য আগে 
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থেকেই মাটি কেটে শাল বনের বিশার বিশাল শাল গাছ দিয়ে তার উপর সমেশ্বর 
নদীর পাথর, বালি আর মাটি দিয়ে দুর্বোধ্য মজবুত বিশালকায় বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ তৈরি 
করেছি । আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচ দিয়ে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে 
অনায়াসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি এবং যুদ্ধ করতে পারি। 

আমাদের আত্মসমর্পণের (সারেন্ডারের) জন্য বেঁধে দেয়া আটচন্লিশ ঘন্টা সময় 
অতিক্রম হওয়ার পর, জেনারেল মাহামুদুল হাসান নিজে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের 
ঘাটির উপর বার ঘন্টাব্যাপী মর্টারের প্রায় শতাধিক শেল নিক্ষেপ করে। সেই সময় 
পিছন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীও আমাদের উপর অবিরাম গোলা ও গুলি নিক্ষেপ 
করে। 

ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি ও বাংলাদেশ বাহিনীর মর্টারের শেলিং চলাকালে 
আমরা বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে বসে বাংলাদেশ বাহিনীর দিকে সজাগ ও তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
ছাড়া এক রাউন্ড গুলিও করিনি। তখনও ভোর হয়নি। অন্ধকার কাটেনি, আবছা 
অন্ধকারে হঠাৎ দেখা গেল বিশ-ত্রিশ নৌকা বোঝাই হয়ে জেনারেল মাহামুদুল 
হাসানের বাহিনী নদী অতিক্রম করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করলে তারাও 
মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের সমর্থনে সেনাবাহিনীর অন্য একটি দল 
কভারেজ এ্যাটাক করে । আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে 
যায়। ঘন্টা তিনেক তীব্র সংঘর্ষের পর জেনারেল মাহামুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন 
বাংলাদেশ বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটে যায়। এইভাবে সপ্তাহখানেক জেনারেল 
মাহামুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করতেই আমাদের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যায় । 
আমাদের অস্ত্রের যে মজুদ আছে তা দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমণ বছরের পর 
বছর প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু গোলা-বারুদের ভান্ডার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তার 
চাইতেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে খাদ্য সংকট । তিন দিন থেকে আমাদের 
খেয়েছি । আজ তাও নেই। আমরা যারা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একাত্তরের 
মুক্তিযুদ্ধে শুধু অস্ত্রের সংকটে পড়েছি । কিন্তু খাদ্য সংকটে কখনো পড়িনি । গোটা 
বাঙালি জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনে বাঙালি নিজে না খেয়ে 
মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। কোনো মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্যে কষ্ট করেনি । এদেশের মানুষ 
আগে মুক্তিযোদ্ধার খাওয়া জুগিয়েছে তারপর নিজের খাওয়া জুগিয়েছে। একাত্তরে 
যুদ্ধে আমি খাদ্য সংকটেও পড়িনি এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের মতো খাদ্যও যে 
একটা বিরাট ভাইটাল ফ্যাক্টর তাও বুঝিনি । 

এখন অস্ত্র আছে, কিন্তু গোলা-বারুদের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি 
সংকটে পড়েছি খাদ্যের । আমাদের অস্্প্রতি পাচ-সাত রাউন্ড গুলি ও গোলা রয়েছে 
মাত্র। যা পাচ-দশ মিনিটও টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ মুহূর্তে ভারত 
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হয়ত সদয় হতে পারে । আবার সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠিত হবে। 

আমাদের কয়েকজন বন্ধু পালিয়ে যেতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ 
বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মাইকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল । আর বলতে 
লাগল, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই চলে আসেন ইত্যাদি ইত্যাদি। 

দুই দিন কোনো পক্ষেরই কোনো যুদ্ধ নেই। গোলাগুলিও নেই। চতুর্দিকে 
নীরব । আমাদের কেউ বাঙ্কারে, কেউ উপরে । কেউ বসে, কেউ দীড়িয়ে। আমাদের 
কোনোই খাদ্য নেই। অস্ত্র আছে, কিন্তু নেই যুদ্ধ করার গুলি। সর্বোপরি নেই যুদ্ধ 
করার মতো বিন্দুমাত্র মানসিক শক্তি । আমি একটি ছোট কাঠাল গাছের নিচে দাড়িয়ে 
আমাদের তীরে এসে নামলো । পাশে থাকা আমার অস্ত্রটা একবার তাকিয়ে দেখলাম । 
হয়ত মনের ভুলেই দেখলাম । কিন্তু হাতে তুলে নিলাম না। 
ঘাটিতে উঠে এসে আমার সামনে দাড়িয়ে অত্যন্ত মোলায়েম এবং ভদ্রকষ্ঠে আমাকে 
বললেন, দিন, আপনার অস্ত্রটা আমার হাতে দিন। 

আমি শেষ বারের মতো আমার অন্ত্রটা দেখলাম । তারপর আলতো হাতে 
জেনারেল হাসানের হাতে তুলে দিতে দিতে মনে মনে বললাম, বিদায় হে বন্ধু, 
বিদায় । 

এরপর জেনারেল হাসান বললেন, চলেন আপনাদের ঘাটিটা একটু ঘুরে দেখি । 

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন । আমাদের সাথীরা যে যেখানে ছিল সেখানেই 
দাড়িয়ে রইল। কারো অস্ত্র হাতে, কারো অস্ত্র মাটিতে । মেজন মঈনকে অস্ত্রগুলো 
কালেকশন করতে বলে, আমাদের সবাইকে এক জায়গায় দাড় করালেন । এরপর 
নিয়ে গেলেন দুর্গাপুর সেনাবাহিনীর একটি ঘাটিতে। সেখানে নিয়ে জেনারেল 
মাহামুদ্ুল হাসান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের চিন্তার বা ঘাবড়াবার 
কোনোই কারণ নেই । আমার সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান_এর কথা হয়েছে। 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কথা দিয়েছেন আপনাদের সকলকেই ছেড়ে দেয়া হবে । 
শুধুমাত্র ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের আগে যদি কারো বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির 
আওতায় মামলা থেকে থাকে তাহলে তাকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে। 
দুর্গাপুরে কয়েক দিন রাখার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় নূরুদ্দিন কনসেন্ট্রেশন 
ক্যাম্পে । এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল মডেল 
গার্লস স্কুলের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে । 


৭০ 


এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের আলাদা 
আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখিত ও মৌখিকভাবে নেয়া হতো। 
আমাদের মাঝ থেকে আমাদের সাথী চট্টগ্রামের জননেতা মৌলভী সৈয়দ আহাম্মেদকে 
ঢাকা ম্যান্টনমেন্টে নিয়ে টর্চার (নির্যাতন) করে মেরে ফেলা হয়। এই সংবাদসহ 
সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, কংগ্রেস বিরোধী মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা, 
প্রধানমন্ত্রী, ভারতের সেই প্রবীণ সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ দাবি করেন। 

জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়া 
ভারতের নৈতিক দায়িত্ব এবং চিরকালের এতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই 
নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে এবং চির-এতিহ্য রক্ষা না করে বাংলাদেশের 
বিদ্রোহীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন এবং ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার হারিয়েছেন । সুতরাং আর এক মুহূর্ত 
দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে । নইলে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। 

সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের 
কার্যক্রম শুরু করলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের 
রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর 
রহমান তার দেয়া কথানুযায়ী ভবিষ্যতে রাষ্ট্রত্রোহিতামূলক কাজে জড়িত হবে না _ 
এই মর্মে মুচলেকা (বন্ড) নিয়ে আমাদের নিঃশর্ত মুক্তি দেন। 

মূলতঃ আমাদের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকারের 
অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বদলীয় নেতা 
জয়প্রকাশ নারায়ণ জনতার মোর্চা ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন 
ঘটান ৷ 


হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা 
কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েই হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবর রহমানের 
জনপ্রিয়তা পুনরায় উদ্ধারের এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে 
পড়ি। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া অন্য কেউ ভারতে 
রাজনৈতিক আশ্রয় না পাওয়ায় এস, এম ইউসুফ, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহ 
মোহাম্মদ আবু জাফর (বর্তমানে জাতীয় পার্টির নেতা), মোস্তাফা মোহসীন মন্টু 
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(বর্তমানে গণফোরাম নেতা), রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী), ফরিদপুরের রুমি (শেখ মুজিবের মন্ত্রী মোল্লা 
জালাল উদ্দিনের ছেলে), আবু সাঈদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার তথ্য প্রতিমন্ত্রী) ডাঃ 
এস, এ মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ 
মুজিব নিহত হওয়ার পর যে সকল নেতাকর্মী ভারতে গিয়েছিল তারা সকলেই একে 
একে দেশে ফিরে আসেন 

হেদায়েতুল ইসলাম কাজল (শেখ মুজিব ও এরশাদের মন্ত্রী কোরবান আলীর 
ভাগ্নে ১৯৯৬-এ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত), গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস 
সামাদ পিন্টু, মোবারক হোসেন সেলিম (বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা ও নেতা), 
শামীম আফজাল (বর্তমানে বিচারপতি), রাজশাহীর বজলুর রহমান ছানা (বর্তমানে 
সহকারী এটর্নি জেনারেল) এবং রানাসহ আরো কিছু সাথী বন্ধু মিলে সারা দেশের 
সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অঞ্চলে নতুন করে দ্রুত সংগঠন গড়ে তুলতে 
থাকি। বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে আমি ঢাকা শহরের সব কয়টি কলেজ এবং মহল্লায় 
সংগঠন গড়ে তুলি । আমরা শুধু ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেই ক্ষান্ত হতাম না। যুবলীগ, 
কৃষক লীগ এমনকি মূল সংগঠন আওয়ামী লীগও আমরা গঠন করে দিতাম। 
আমাদের কর্ম সৃষ্টি এবং কর্মী সংগ্রহ অভিযান দ্রুত গতিতে চলতে থাকে এবং আমরা 
দারুণভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকি । আব্দুর রাজ্জাক, এস, এম ইউসুফ, 
শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, রবিউল আলম চৌধুরী ও শফিকুল আজিজ মুকুল 
(আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, নামকরা তাত্বিক, দৈনিক বাংলার বাণীর সহ 
সম্পাদক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক নিবেদিত প্রাণ, চিরকুমার) এবং আমাদের মধ্যে 
একটা অঘোষিত চেইন অফ কমান্ড তৈরি হয়। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা 
মঞ্চ কাপানো ও ব্যাপক সাড়া জাগানো বক্তা ও সবচাইতে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ফজলুর 
রহমান (ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, প্রাক্তন 
এমপি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে শেখ হাসিনা কর্তৃক বহিষ্কৃত) -এর 
জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং সেই সাথে অভিজ্ঞ ও তুখোড় সংগঠক খ, ম, জাহাঙ্গির এমপি, 
শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার প্রতিমন্ত্রী) এর সাংগঠনিক দক্ষতা এইসব মিলে ১৫ই 
আগস্টে শেখ মুজিবের সাথে নিহত হয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এবং 
সংগঠন নতুন প্রাণ পেতে থাকে। প্রকাশ্যে ফজলু জাহাঙ্গীরদের বক্তৃতা-বিবৃতি এবং 
আমাদের নীতি ও আদর্শের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মী সৃষ্টি এই দুয়ে মিলে 
রাজনীতিতে এবং দেশে নতুন পোলারাইজেশন বা মেরুকরণ শুরু হয়। জন্ুরা 
তাজুদ্দীন আওয়ামী লীগের আহ্বায়িকা। আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের চালিকা 
শক্তি। ১৯৭১-এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যা পেয়েছিলাম এবং 
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স্বাধীনতার পর আমরা যা হারিয়েছি, সেই ন্যায়-নীতি, আদর্শ, ত্যাগ সর্বোপরি 
মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ, দেশ ও মানুষের জন্য 
নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার হারিয়ে যাওয়া চেতনা আবার ফিরে আসতে লাগল। 

হোটেল ইডেনে শেখ মুজিবরের মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন 
হলো । প্রথম সম্মেলনে জনুরা তাজুদ্দীনকে আহ্বায়িকা করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় 
কমিটি গঠিত হলো । দ্বিতীয় সম্মেলনে কর্মীদের আপত্তি ও ঘোরতর বিরোধিতা সত্তেও 
সৈয়দা জহুরা তাজুদ্দীনকে বাদ দিয়ে আব্দুল মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের 
সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করা হলে আমরা কিছুটা চিন্তিত হই 
এই ভেবে যে, মালেক উকিল আদর্শবান ব্যক্তিত নন। মালেক উকিল প্রেসিডেন্ট 
হলেও পার্টির চালিকা শক্তি থেকে যায় সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকের হাতেই । এই 
পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন এবং মূল শক্তি ছাত্রলীগের সম্মেলন হয় । 
সম্মেলনে সারা দেশের ছাত্র প্রতিনিধিদের ফজলু_জাহাঙ্গীর প্যানেলের একক দাবি 
থাকলেও অজ্ঞাত কারণে কাদের-_চুনু প্যানেল করা হয়। ওবায়দুল কাদের (শেখ 
হাসিনার যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী) কে সভাপতি ও বাহালুল মজনুন চুনুকে সাধারণ 
সম্পাদক করা হয়। পরে জানা যায় মালেক- রাজ্জাক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে 
কাদের-চুনু প্যানেল করে। এতে আমরা যারা আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ তারা 
খুবই মর্মাহত হই। 

বাহালুল মজনুন চুনু নিজ শ্রম ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার এর মাধ্যমে নিজেকে 
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মানিয়ে নিতে পারলেও সভাপতি হিসেবে ওবায়দুল কাদের 
কখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা তো দূরের কথা একজন সাধারণ ছাত্রনেতা 
হিসেবেও দাড়াতে পারেনি । 

ঢাকসুর নির্বাচনে তিন তিনবার প্রতিদবন্বিতা করে প্রতিবারই ভোট পেয়েছে 
জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার সামান্য কিছু উপরে । কিন্তু বাহালুল মজনুন চুনু সাধারণ 
ছাত্র সমাজের কাছে একজন বিনয়ী কর্মঠ ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে 
পেরেছেন। 

১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 
দিলে আওয়ামী লীগ সরাসরি নিজ দলের প্রার্থী না দিয়ে গণতান্ত্রিক এক্য জোট 
(গজ)-_এর নামে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে 
মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। এ 
নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মূলতঃ আওয়ামী লীগের প্রার্থী 
জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জনগণের প্রত্যক্ষ 
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ভোটে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে জানা যায়, আওয়ামী 
লীগ নেতৃত্ব এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব, অর্থবহ ও 
বৈধতা দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে গোপন শলা- 
পরামর্শ ও যোগশাজসের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল 
গণি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল। 


চি 4: পিস গ ওবায়দুল কাদের এর মতো স্কুল, 


আপোষকামী ও অযোগ্য লোক নেতৃত্বে আসায় নিবেদিত কর্মীদের মাঝে হতাশা ও 
তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই হতাশা ও ক্ষোভের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাকের চরিত্র ও 
ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে । এরই মধ্যে আসে '৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগের 
তৃতীয় সম্মেলন । এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্জাক এবং তোফায়েল উভয় গ্রুপ 
আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখলে অর্থাৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলের 
তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মালেক উকিল রাজ্জাকের সঙ্গে 
থাকলেও তোফায়েল গ্রুপ নেতৃত্ব দখলের প্রশ্নে কোনো প্রকার ছাড় না দেয়ার 
সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এমনিতেই 
মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ আগেই দল 
থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে। নেতৃত্ব দখলের লড়াইয়ের 
মাঝেই আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দলের 
ভিতরের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করার জন্য আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের 
সভাপতি পদে শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনাকে এই ভেবে নিয়ে আসেন যে, শেখ 
মুজিব পরিবারের এই অরাজনৈতিক মহিলা সব সময়ই তার (আব্দুর রাজ্জাকের) 
শেখ মনি, শেখ সেলিম এবং কখনো কখনো শেখ জামাল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা 
নাক গলালেও শেখ হাসিনা কখনই রাজনীতির ধারে কাছেও ঘেষেনি। যদিও 
সাম্প্রতিককালে এক সময়ে শেখ হাসিনা ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ভিপি ছিলেন 
বলে প্রচার চালানো হলেও শেখ হাসিনা নিজে কখনোই এমন দাবি করেননি । শেখ 
হাসিনার ভিপি থাকার প্রচারণা চালোনো হলেও কবে কখন বা কোন সালে ভিপি 
ছিলেন তা প্রচার করা হয় না। বরং শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্যও ছিলেন না _ এটা তিনি (শেখ হাসিনা) ছাত্রলীগের প্রায় অনুষ্ঠানেই বলেন। 

এলেও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ও অরাজনৈতিক মহিলা হওয়ার কারণেই আব্দুর রাজ্জাক 
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যেভাবে চালাবেন, শেখ হাসিনা সেইভাবেই চলবেন। এই ধারণা থেকেই আব্দুর 
রাজ্জাক গং শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি করেন । 

অতীতে মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ওবায়েদুল কাদেরকে 
ছাত্রলীগের সভাপতি করায় সংগঠনের নীতি ও আদর্শবান, ত্যাগী নেতাকর্মী বাহিনীর 
আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ 
হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় স্বস্তিবোধ করে। 

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলরা রাজনীতিতে বেআইনী ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে 
থাকে এবং জনগণের উপর প্রভূত ফলাতে থাকলে আমরা *৭১ ও *৭৫- এর যোদ্ধারা 
সেনাবাহিনীর বিকল্প শক্তি তৈরির চিন্তা করতে থাকি। ছাত্রদের রাজনৈতিক 
প্রশিক্ষণকালে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী বলে ধারণা দেয়া 
হতো । ছাত্রদের বুঝানো হতো সশস্ত্র কিন্ত অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী । 
নিরস্ত্র কিন্তু শিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে ছাত্রবাহিনী। সেনাবাহিনী বাস করে ক্যান্টনমেন্টের 
ব্যারাকে এবং ছাত্ররা বাস করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে । 

সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং জনতার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ 
করে । ছাত্ররা জনগণের পক্ষালম্বন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে । আগামী 
পরাজিত হবে । 

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত 
কর্নেল শওকত আলী এই দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে রেজাউল বাকি, 
গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সামাদ পিন্টু, মরহুম হেদায়েতুল ইসলাম 
কাজল, মোবারক হোসেন সেলিম এবং আরো কয়েকজন '৭১ ও "৭৫ এর যোদ্ধা 
মিলে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম কর্নেল শওকত আলীকে সাথে নিয়ে 
মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন করার । সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্নেল শওকত আলীকে 
আহ্বায়ক করে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে "৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধাদের একটি 
নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হলো । আমাদের দৃষ্টি ক্যান্টনমেন্টের দিকে । 

লক্ষ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল । এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম ও রাজনৈতিক 
প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো। আমরা ছাত্র-যুবকদের আসন্ন সমাজ-বিপ্লবে 
অংশগ্রহণের ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষা দিতে লাগলাম ৷ ছাত্র-যুবকদের বলে 
কয়ে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলাম ৷ বিপ্লব করতে হলে ব্যক্তি জীবনের 
ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে । কিন্তু সেই ক্ষতির হিসেব রাখা যাবে না। কেননা, বিপ্লব 
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ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব রাখে না। বিপ্লব ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সামগ্রিক 
ফসল এনে দেয়। যা মূলতঃ ভবিষ্যত বংশধরদের নিশ্চিত সুন্দর জীবন এনে দেয়। 
কার্যক্রমের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেয় "৭৫ সালে ০৩রা নভেম্বর 
জেনারেল খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত ব্যর্থ সামরিক অভ্যুঙ্থানের 
কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার । যোগদানকারী সামরিক অফিসারদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ, এইচ, এম গাফ্ফার বীর বিক্রম (১৯৭৫_এর 
০৩রা নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায়ে সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত এবং পরবর্তী 
পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের বাণিজ্যমন্ত্রী), মেজর নাসির (পত্রিকার 
কলাম লেখক এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী লুৎফর নাহার লতার স্বামী) এবং ক্যাপ্টেন 
হাফিজুল্লা। কর্নেল গাফ্ফার সব সময় ইংরেজিতে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এই 
ক্লাসে তিনি শিখিয়েছিলেন ভোগে শুধু সুখ আছে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। ত্যাগে সুখ এবং 
তৃপ্তি দুটোই আছে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের 
অরাজনৈকিত কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশে ফিরে 
এলে আওয়ামী লীগের কর্মী এবং জনতা বিমানবন্দরে শেখ হাসিনাকে নজিরবিহীন 
সংবর্ধনা দেয়। 


এই জিয়া সেই জিয়া নয় 

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার তিন-চারদিন পরই তার সাথে আমাদের প্রথম 
বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা ও 
মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আজ থেকে প্রচার চালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়। 

অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর 
জিয়াউর রহমান নয় | শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গেবিয়েলস_এর থিউরি 
অনুসারে বলেন, তোমরা যদি ভালোভাবে প্রচার করতে পারো, এই জিয়া স্বাধীনতার 
ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে দেখবে একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে । 

আমাদের মাঝ থেকে একজন প্রশ্ন করল, তাহলে এই জিয়াকে কোন জিয়া 
বলব? 

শেখ হাসিনা বললেন, অত কথার দরকার নেই; শুধু বলবে এই জিয়া সেই জিয়া 
নয়। 

এই কথা শুনে আমরা সবাই বিস্মৃত হলাম এবং নিজেদের মধ্যে ফিস্ফাস্‌ ও 
হাসাহাসি করলাম । কিন্তু আমরা কেউ কোনোদিন শেখ হাসিনার এ শিক্ষা “এই জিয়া 
সেই জিয়া নয়” প্রচার করলাম না। 
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রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা 

১৯৮১ সালের ২৩শে এবং ২৪শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসটি'র তিন 
তলায় সেমিনার কক্ষে '৭১ ও "৭৫ যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের 
গোপন ও জরুরী বৈঠক বসে । এই বৈঠকে কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে আওয়ামী 
লীগের এমপি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল 
জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে হত্যার পরিকল্পনা এবং হত্যাকালীন ও হত্যা পরবর্তী 
সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কর্নেল শওকত আলী বলেন, জিয়াউর 
রহমান চট্টগ্রামে গেলে চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম_এর 
নেতৃত্বে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ 
হাসিনা অবহিত আছেন। সভানেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ভূমিকা 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । 

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক দিন হলো দেশে এসেছেন, 
এর মধ্যেই তিনি এমন একটি নির্দেশ কীভাবে দিতে পারেন? প্রশ্ন করা হলে কর্নেল 
শওকত আলী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে (ভারত) থাকতেই এ বিষয়ে 
অবহিত আছেন। কর্নেল শওকত আলী জিয়া হত্যাকাণ্ডে ও হত্যা পরবর্তী সময়ে 
আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন যে, হত্যাকান্ডের সময় আমাদের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় 
থাকতে হবে । আমাদের যারা উ্টগ্রাম থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে জেনারেল মঞ্জুর 
এর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসা এবং ঢাকায় যারা থাকবে তাদের দায়িত্ব 
হবে চট্টগ্রাম থেকে আসা অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় রেডিও-টেলিভিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা । আমাদের মধ্যে একজন কবে নাগাদ এই হত্যাকাণ্ড হতে 
পারে প্রশ্ন করায় কর্নেল শওকত বলেন, এখন থেকে যে কোনো সময় হতে পারে । 
যখনই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাবেন তখনই তাকে হত্যা করা হবে। কর্নেল 
শওকত আরো বলেন, জিয়া হত্যা সংঘটন পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, 
এম, এরশাদসহ অন্যান্য জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান_এর গার্ড 
রেজিমেন্টের কর্নেল মাহফুজুর রহমান অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল মঞ্জ্ুরের সাথে 
থাকবেন । কিন্তু যেই মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংঘটিত হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে এরা 
বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং ছন্দ শুরু হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের 
নেতৃত্বে থাকবে পাকিস্তান প্রত্যাগত (রিপ্রেট্রিয়ট) অফিসার ও জোয়ানসহ ঢাকার 
জেনারেলগণ । অন্যদিকে জেনারেল মঞ্তুরের নেতৃত্বে থাকবে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা 
সামরিক অফিসার ও জোয়ানরা । জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল 
সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মঞ্জুরের অনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ 
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হবে। এই যুদ্ধে উভয় গ্রুপেরই ক্ষতি হবে এবং একটি গ্রুপকে পরাজিত ও ধ্বংস 
করে অপর গ্রুপটি বিজয়ী হলেও খুবই দুর্বল থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বিজয়ী 
দূর্বল গ্রুপকে আক্রমণ করে পরাজিত করব। এই হচ্ছে আমাদের হত্যা ও হত্যা 
পরবর্তী করণীয় । 

এই জরুরী গোপন বৈঠকে ০৩রা নভেম্বর, ১৯৭৫-এ সামরিক অভ্যু্থানকারী 
কর্নেল গাফ্ফার, মেজর নাসির, ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং আরো কয়েকজন সদস্যসহ 
প্রায় সত্তর-পচান্তরজন যোদ্ধা উপস্থিত ছিল । একটি গ্রুপকে চট্টগ্রাম গিয়ে জেনারেল 
মঞ্জুরের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হয়। ত্রিশ-পয়ত্রিশ সদস্যের 
দ্বিতীয় গ্রুপকে সাড়া দেশ সফর করে জিয়া বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সং 
পৌছানো ও যেকোনো মুহূর্তে যেকেনো ধরণের এ্যাকশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত 
করতে দায়িত দেয়া হয়। বাকি সবাইকে তৃতীয় গ্রুপ হিসেবে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত করে 
ঢাকায় রাখা হয়। 

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টখ্রাম পৌছলে, জেনারেল মঞ্জুরের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কিছু সংখ্যক সেনা অফিসার অভ্যুত্থান করে ৩০শে মে 
প্রত্যুষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অতি সহজে, বলা যায় বিনা বাধায় মুক্তিযোদ্ধা 
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে পারলেও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ান ও 
জনগণ এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যাখান করে। 

জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর আনুগত্যশীল অফিসারগণ চট্টগ্রাম বেতার ও 
টেলিভিশন দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে । এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল 
এইচ, এম, এরশাদ, জেনারেল মীর শওকত বীর উত্তম, জেনারেল রহমানসহ সকল 
অফিসার ও জোয়ানেরা জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। 

জেনারেল মঞ্জুরকে মোকাবেলা করার জন্য কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের 
জিওসি ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ চট্টগ্রামের দিকে 
পাঠানো হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজের ঢাকা 
পারে অবস্থান নেয় এবং শুভপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম পারে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল 
হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্যশীল ক্যাপ্টেন 
দোস্ত মোহাম্মদ তার সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি 
জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এবং জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে জনগণ ব্যাপক 
বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করলেও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার 
জিয়া হত্যার সংবাদ শোনামাত্র প্রাণভয়ে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে 
(সিএমএইচ)_এ “রোগী সিরিয়াস, কারো সাথে দেখা হবে না” বোর্ড লাগিয়ে ভর্তি 


৭৮ 


হন। পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ্‌ আজিজুর রহমান এবং যোগাযোগমন্ত্রী 
আব্দুল আলীম সিএমএইচ-এ গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে বলেন, সেনাবাহিনী 
প্রধান এরশাদ বলেছেন আপনি এখন রাষ্ট্রপতি । 

প্রতি উত্তরে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে 
আনেন। 

তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-রাষ্ট্রপতি 
সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। দৃশ্যত সেনাবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে শুভপুর ব্রিজে 
পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নিলেও এবং ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাতের ও 
জীবননাশের অবস্থা সৃষ্টি হলেও কার্যত জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত 
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । ফলে আমাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে 
না। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক জোয়ানরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 
হত্যা সমর্থন করে না এবং জিওসি জেনারেল মঞ্জ্ুরের প্রতি আনুগত্য পরোক্ষভাবে 
অস্বীকার করে। জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষে শুভপুর ব্রিজে আসা ক্যাপ্টেন দোস্ত 
মোহাম্মদ_এর সৈন্যরা, ব্রিজের অপর পারে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। নন-কমিশন অফিসার এবং সিপাহিরা ক্যাপ্টেন 
দোস্ত মেহাম্মদকে সরাসরি পরিস্কার বলে দেয়, জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে 
হত্যা করেছে। এখন জেনারেল মঞ্জুর নিজে প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা সুবেদার, 
হাবিলদার, সিপাহিরা যা আছি তাই থাকব। আমরা নিজেরা নিজেদের জীবন নিব 
না। আপনারা অফিসারেরা অফিসারেরা যুদ্ধ করেন। আমরা যুদ্ধ করব না। 

তখন ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল 
হাসানের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পণ করে | জেনারেল মঞ্জুর 
বীর উত্তম চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিতে এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য 
ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এলে চট্টগ্রাম 
ক্যান্টনমেন্ট তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর বিশেষত নন-কমিশন 
এবং জোয়ানরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এতই আনুগত্যশীল 
ছিল যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তারা জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে জেনারেল মঞ্জুর ও তার প্রতি আনুগত্যশীল অফিসারেরা 
আর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে তো পারেইনি বরং পালিয়ে যেতেও পারেনি । পালিয়ে 
যাওয়ার সময় দৃশ্যত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল 
আক্রমণে মঞ্জুর সমর্থিত কয়েকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর খালেদ ও মেজর 
মুজাফফর পালিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে না গিয়ে ঢাকা আসতে সমর্থ হয় এবং 
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কর্নেল শওকত আলীর সেলটারে (আশ্রয়ে) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুর বীর 
উত্তমসহ তার আরো কয়েকজন অনুগামী অফিসার জিয়া সৈনিকদের হাতে গ্রেপ্তার 
হলে, জিয়াউর রহমান হত্যায় নিরাপদ দূরতৃ থেকে জড়িত তৎকালীন সেনাবাহিনী 
প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ গ্রেপ্তারকৃত জেনারেল মঞ্জুরকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা 
করান। জেনারেল এরশাদ জিয়া হত্যায় তার সংশ্লিষ্টতা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে 
সেই জন্য জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমকে গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান। 

জেনারেল মঞ্জুর আমাদের অস্ত্র দিতে ব্যর্থ হলে এবং গ্রেপ্তার হলে ও নিহত হলে 
আমাদের সাথীরা ঢাকা ফিরে এসে মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফরকে রাজশাহী 
সীমান্ত দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ পৌছে দেয় । মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 
হত্যায় জড়িত এবং গ্রেপ্তারকৃত জেনারেল মঞ্জুরের সাথী বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক 
অফিসারের গোপন সামরিক আদালত (কোর্ট মার্শাল)_এ বিচার শুরু হলে কর্নেল 
শওকতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে 
মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী 
নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই তিনটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন এ বিচারের 
বিরুদ্ধে এবং গ্রেপ্তারকৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির দাবিতে 
আন্দোলনের ডাক দেয়। উল্লেখিত তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ 
মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচী চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচীতে 
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা 
চালাতে থাকে। কিন্তু একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাকে 
এ সময় পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির জন্য 
মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন সত্তেও মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার 
অভিযোগে সামরিক আদালতের গোপন বিচারে বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক 
অফিসারের ফীসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো । এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল 
এইচ, এম এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার নতুন 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং তিনি নিজে প্রার্থী হন। 

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস 
সাত্তারের বিপরীতে ডঃ কামাল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করেও নির্বাচনের তারিখ পিছানোর দাবি করতে থাকেন। কিন্ত সেনাবাহিনী প্রধান 
এরশাদ সমর্থিত বিচারপতি সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি 
অগ্রাহ্য করে। ১৯৮১ সালের এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসের 
সবচাইতে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হলে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা 
এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স বা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা)_এর 
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কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় । 
অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা যে কোনো একজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে 
হত্যা করে তাদের নির্বাচন পিছানোর দাবি বাস্তবায়িত করার গোপন নির্দেশ দেন। 
উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থী খুন হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী এ নির্বাচন তিন মাসের 
জন্য স্থগিত হয়ে যাবে । প্রার্থী হত্যায় শেখ হাসিনার গোপন নির্দেশ বাস্তবায়িত না 
হওয়ায় এবং সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি মেনে না 
নেয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত 
বিএনপি প্রার্থী বৃদ্ধ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ 
প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। 

বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি হলেও মূলতঃ ক্ষমতা থেকে যায় সেনাবাহিনী প্রধান 
জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে । জেনারেল এরশাদ যখন যেভাবে খুশি 
সেভাবেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পরিচালনা করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে জনগণের 
ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার হয়ে যান সেনাবাহিনী প্রধান 
জেনারেল এরশাদের নাচের পুতুল। 


১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যারা 
কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী)'র সঙ্গে মিলে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছিল, 
তাদের কয়েকজন ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা 
সেনানিবাস) দখল করার একটা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা জানালে শেখ হাসিনা উক্ত 
প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সানন্দে গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটা থাকে এই রকম যে, 
রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমিটেড পঁচিশ-তিরিশ হাজার যুবককে 
সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে, নির্দিষ্ট একটি দিনে ঢাকা 
ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো হামলা করে দখলে নিয়ে নেয়া । আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল 
করে নেয়া মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা 
সর্বশক্তি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের 
(শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেয়ার কথা 
ঘোষণা করলেন । 

শুরু হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং 
সাথে সাথে এই কর্মীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া যায় সেই স্থান খুঁজে বের 
করা । কর্মী সংগ্রহের জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো । এই 
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কর্মীদের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি বিশেষ নজর 
দেয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা 
গেল । এই কর্মী বাহিনীর মধ্য থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটা ব্যাচ 
তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিলেটারি (আর্মি) ট্রেনিং-এর জন্য 
প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো । কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা দেয়ার জায়গা এবং 
অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়া যত সহজ সামরিক প্রশিক্ষণ 
দেয়া অত সহজ নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিরাপদ 
মুক্ত এলাকা ৷ যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অস্ত্র চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষা 
গ্রহণ করবে । ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা 
নিরাপদে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলাম । কিন্তু এখন তা সম্ভব নয় মাত্র বছর 
কয়েক আগে ভারত তার মাটি থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 
সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহারের কোনোই সম্ভাবনা নেই। 
বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং হিলট্র্যাক্টও সামরিক শিক্ষার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। 
আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আমাদের কোনো বন্ধু নেই। আফগানিস্তান কট্টর মৌলবাদীদের 
নিয়ন্ত্রণে । সেখানেও আমাদের কোনো জায়গা নেই । সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) 
এর কোনোই সাড়াশব্দ নেই। এমতাবস্থায় চিন্তা করতে করতে লেবানন এবং 
পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এসে গেল । 
গোপন যোগাযোগ করা হলো পিএলও- এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেক 
এর সাথে । পিএলও- এর ঢাকাস্থ গুলশান গ্যাম্মাসিতে পিএলও প্রতিনিধি আহমেদ এ, 
রাজেকের সাথে গোপনে কয়েক দফা বৈঠক হলো। আহমেদ এ, রাজেককে 
খোলাখুলি বলা হলো আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ চাই, বিনিময়ে তোমরা যা চাও আমরা 
দেবো । আহমেদ এ, রাজেক মাসখানেক সময় চাইল। 

মাসখানেক পর আহমেদ এ, রাজেক এর সাথে আবার বৈঠক হলো । বৈঠকে 
সিদ্ধান্ত হলো পিএলও আমাদেরকে লেবাননের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে 
দেবে। বিনিময়ে আমাদেরকে পিএলও এর পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
হবে। আমরা রাজি হলাম । আমাদের প্রথম ব্যাচ লেবাননে গেলে তাদের প্রশিক্ষণ 
দিয়ে ইসরাইলের বিপক্ষে পিএলও এর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি রণাঙ্গনে 
পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, দ্বিতীয় ব্যাচ লেবাননে যাবে । 
দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে রণাঙ্গণে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম ব্যাচ 
বাংলাদেশে ফেরত দেবে । অর্থাৎ আমাদের একটা ব্যাচকে সব সময়ই পিএলও এর 
হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। 
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আমাদের বিমানে করে লেবাননে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যয় 
পিএলও বহন করবে । আমাদের যারা যুদ্ধ করবে তাদের পিএলও বেতন দেবে । 

সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 
জানানো হলো এবং তার পরামর্শ নেয়া হলো । পিএলও এর সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী প্রথম ব্যাচকে ১৯৮২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে লেবাননে পাঠিয়ে দেয়া 
হলো । 

প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পিএলও এর পক্ষে 
যুদ্ধ করতে লাগল । এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবাননে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো । এমন 
সময় ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আমাদের সকল যোদ্ধা 
ইসরাইলীদের হাতে বন্দী হলো। আমাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেস্তে গেল। 
আমাদের যোদ্ধাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই কান্নাকাটি শুরু করল। মুজিব কন্যা 
শেখ হাসিনা বেমালুম সব ভুলে গেলেন। নিঃশব্দ নীরব থাকলেন। আমাদের 
ছেলেদের ব্যাপারে কোনোদিন আর কোনো কথা বললেন না। অতঃপর অতি কষ্টে 
পাকিস্তান রেডক্রস_এর মাধ্যমে ইসরাইলের হাতে বন্দী আমাদের যোদ্ধাদের দেশে 
ফিরিয়ে আনা হলো । 


এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ 

এদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান 
জেনারেল এইচ, এম এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পুর্ণাঙ্গ আমন্ত্রণ জানাতে 
থাকেন। 

জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা 
দখলের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিতে থাকেন। নির্বাচিত 
রাষ্ট্রপতি ও সরকার উৎখাত করে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার 
ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চার-পাচ দফা গোপন 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 

অতঃপর জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা সেনানিবাসে সংবাদপত্রের 
সম্পাদকের বৈঠক ডেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেন। 

১৯৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ বিনা বাধায় বিনা বাক্যে 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গভবন 
থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন এবং পরের দিন আবার কলার ধরে নিয়ে এসে 
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রেডিও-টেলিভিশনে নিজের অযোগ্যতা ও তার সরকারের দূর্নীতি-স্বজনগ্রীতি ইত্যাদি 
কারণে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি 
(রাষ্ট্রপতি সাত্তার) বিদায় নিলেন এ মর্মে ভাষণ দিতে বাধ্য করে। অশীতিঃপর বৃদ্ধ 
অথর্ব রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রাণভয়ে কাপুরুষের মতো নিরবে নিঃশব্দে 
প্রাণ নিয়ে বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ 
এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক 
আইন প্রশাসক ও বিচারপতি এ, এফ, এম হাসানউল্লা চৌধুরীকে করলেন 
ক্ষমতাবিহীন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি । শেখ হাসিনার গোপন আমন্ত্রণে ও সহযোগিতায় 
জেনারেল এরশাদ সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জনগণের বুকে 


চেপে বসল। 





১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা 
বছর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ আর বঙ্গবন্ধু 
জননেত্রী শেখ হাসিনার গোপন আতাতের মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো। ১৯৮৩ 
সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলী মিয়ার 
মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি কমিশনের সরকারি বাসভবনে শেখ হাসিনা বলেন, 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ হাতের মুঠোয় আর থাকতে চাচ্ছে না। আমার 
হাতের মুঠো থেকে খাটাসটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে হাতের মুঠোয় পোক্ত করে 
আটকে রাখা দরকার । 

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ 
হাসিনা নামকা ওয়াস্তে ভুয়া এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাজির করে বলেন, 
এই ছাত্র আন্দোলনে অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে। যে করেই হোক ছাত্র 
আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে। 

ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা হবে । আর ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা থাকলেই 
কেবল সিএমএলএ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্তভাবে রাখা যাবে । শেখ 
হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন। 
কোনো আততায়ী বা অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না। ছাত্র 
হত্যা হবে শাসক এরশাদের মেলেটারি অথবা পুলিশের হাতে । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা বললেন, টাকা যাই লাগুক, এটা করতেই হবে। কীভাবে এই পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত করা যায় সবাই এ নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং চিন্তিত। 

যোগাযোগ হলো প্যারা মেলেটারি ট্রুপস আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার 
(সিনিয়র এসপি) হাফিজুর রহমান লক্করের সঙ্গে। এই হাফিজুর লস্কর পুলিশের 
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অফিসার হয়েও দীর্ঘদিন যাবত এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্ট বা 
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) এর ডেপুটি ডিরেক্টর পদে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। 
এরশাদ ক্ষমতায় এসেই হাফিজুর রহমান লক্করকে এই বলে এনএসআই থেকে 
ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন যে, তুমি পুলিশের লোক হয়ে এখানে কী কর? যাও 
পুলিশের পোষাক পরে রাস্তায় চোর ধর। বলেই এনএসআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টরের 
পদ থেকে হাফিজুর রহমান লক্করকে সোজা আর্ম পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার 
১৪নং মিরপুরে কোম্পানি কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে আর্ম 
পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এসপি) হাফিজুর রহমান লস্কর 
জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুবই চটা ও বৈরী ছিলেন। এর 
উপর ছিল নগদ অর্থের টোপ । এরশাদের প্রতি ভয়ানক ক্ষেপা ও বিরাগভাজন এবং 
নগদ অর্থের টোপ দুইয়ে মিলে, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা 
মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর রহমান লস্কর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এনএসআই_এর 
মূলতঃ কাজ হচ্ছে কারা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের লিস্ট বা তালিকা তৈরি 
করে সরকারকে সরবরাহ করা এবং সরকারের পতন হলে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হয়ে 
যাওয়া সরকারের আমলের তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে নতুন 
সাদা ফাইল নিয়ে নতুন সরকারের কাছে হাজির হওয়া । 

৩১শে মে, ১৯৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এনএসআই-এর 
কর্মকর্তাগণ জিয়া বা বিএনপি সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে 
ফেলতে যায় । কিন্তু যেই মুহূর্তে নথিপত্রে অগ্নিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে 
উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ বিএনপি 
সরকারই টিকে যায়। ফলে এনএসআই কর্মকর্তাগণ নথিপত্র পুড়িয়ে না ফেলে আবার 
তা সং্রহশালায় যত্ব করে তুলে রাখেন । উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও 
মূলতঃ ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের হাতে । সেই 
সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে রেখে 
এনএসআই-এর নথিপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে । এনএসআই-এর নথিপত্রে 
জিয়াউর রহমান বা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধাচারণকারীদের তালিকায় জেনারেল 
এরশাদের নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসেই প্রথমেই এনএসআই 
থেকে হাফিজুর রহমান লক্করদের ঝেটিয়ে বিদায় করে । আর সেই কারণেই এবং 
নগদ অর্থের বিনিময়ে হাফিজুর রহমান লস্কর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক 
শাসনের পতনের যে কোনো প্রস্তাব বা প্রক্রিয়ায় সামিল হন। 
আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার নীল-নকশা চুড়ান্ত হয়। নীল-নকশা অনুযায়ী যে 
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কোনো প্রকারে কোনো রকমে ছাত্রদের একটা মিছিল বাংলা একাডেমির দক্ষিণে, 
কার্জন হলের উত্তরে শিশু একাডেমির পশ্চিমে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসতেই 
হবে । বাকি কাজ আর্ম পুলিশ সেরে ফেলবে । অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব ছাত্রদের একটা 
মিছিল দোয়েল চতৃর পর্যন্ত নিয়ে আসা । তারপর সেই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে 
ছাত্র হত্যার দায়িত্ব আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের । এই 
নীল-নকশা অনুযায়ী মিছিল নিয়ে আসার প্রাথমিক দায়িত্ব পড়ে জগন্নাথ হল ছাত্র 
সংসদের জিএস কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, সাধন সরকার, 
যাদব, বিদ্যুৎ, শ্যামল প্রমুখ এর উপর । 

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করার প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রনেতা 
ফজলুর রহমান, বাহালুল মজনুন চুমু, ডাঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন জালাল, খ, ম 
জাহাঙ্গীর, ডাকসুর ভিপি আক্তারুজ্জামান, জিএস জিয়াউদ্দিন বাবলু, ফারুক, 
মিছিলের পক্ষে মত দেন। 

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই মিছিলের তারিখ নির্ধারণ হলো এবং 
মিছিল শিক্ষা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো । সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলা ভবন থেকে 
ছাত্র মিছিল শুরু হলো। এদিকে শিশু একাডেমির কাছে আর্ম পুলিশ নিয়ে মিছিলে 
ন্যায় অপেক্ষা করতে থাকল। 

কিন্তু কিছুতেই মিছিলকে কলা ভবনের আশপাশের বাইরে দেয়া গেল না। 
অধিকাংশ ছাত্রনেতা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে মুখে অস্বীকার না করলেও, কার্যত 
মিছিল নিয়ে কেউ কলা ভবনের বাইরে গেল না। ফলে নীল-নকশা ভেস্তে যাওয়ায় 
আমরা উত্তেজিত হয়ে ছাত্রনেতাদের লাঞ্চিত করলাম এবং কোনো কোনো 
ছাত্রনেতাকে শারীরিকভাবে আঘাতও করলাম । আবার ছাত্র মিছিলের নতুন তারিখ 
নির্ধারিত হলো । 

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, ১লা ফাল্গুন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিক্ষা 
ভবন অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। 

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ সকাল ০৮:০০ টায় ১৪নং মিরপুর আর্ম পুলিশের হেড 
কোয়ার্টারে এনএসআই_এর সাবেক কর্মকর্তা পুলিশের সিনিয়র এসপি আর্ম পুলিশের 
কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লক্করকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলের 
চূড়ান্ত কর্মসূচী অবহিত করা হলো এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাত ০৮:০০ টায় হাফিজুর 
রহমান লক্কর_এর মিরপুর দুই নম্বরের বাসায় আগামীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল 
১০:০০ টায় যে কোনো কিছুর বিনিময়ে ছাত্র মিছিল শিশু একাডেমি পর্যন্ত নিয়ে 
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যাওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করা হলো এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হলে তিনিও 
(হাফিজুর রহমান লক্কর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে চূড়ান্তভাবে জানান । 

রাত ১১:০০ টাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এ্যাসেম্বলি বিল্ডিং_এ 
ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চুর রুমে সর্বশেষ গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত 
ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, মোবারক হোসেন সেলিম, ডাকসুর মহিলা 
সম্পাদিকা নাহিদ আমিন খান, সাধন সরকার, যাদব, বিদ্যুৎ প্রমুখকে আগামীকাল 
১লা ফাল্গুন মোতাবেক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সকালের ছাত্র মিছিল ও ছাত্র হত্যা 
সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রনেতা ফজলুর 
রহমান, বাহালুল মজনুন চুনুসহ প্রগতিশীল ছাত্রনেতা ও নেতৃতৃস্থানীয় কর্মীরা কোনো 
অবস্থাতেই আণবিক শক্তি কমিশনের পরে যাতে মিছিলে না থাকে সেই ব্যাপারে 
ব্যবস্থা নিতে হবে। 

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ । ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক, আজ 
বসন্ত। খতুর রাজা বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি রমণীরা 
লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেড়িয়ে এসেছে বসন্ততে 
অবগাহণ করতে ৷ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা খুব 
ভোর থেকেই লাল পেড়ে বাসন্তি রঙয়ের শারি পরে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। 
বসন্ত উৎসবমুখর বিশ্ববিদ্যালয় । লাল পাড় হলুদ বর্ণের শাড়ি পরে কোনো কোনো 
ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে মনের মানুষের সাথে বসন্ত উৎসব করতে দুর- 
দুরান্তে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সমারোহ । 
আজি এ বসন্তে ... সবাই বসন্তের দোলায় দুলছে। কেউ জানে না একটু পরে কি 
ঘটতে যাচ্ছে । কে নিহত হতে যাচ্ছে । কোন শ্রেহময়ী মাতার বুক খালি হচ্ছে। কোন 
পিতা সন্তানহারা হচ্ছে। বেলা ১০:০০ টার দিকে কলাভবনের সামনে অপরাজেয় 
বাংলার পাদদেশে মিছিলের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। একটি মোটর 
সাইকেল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্ম পুলিশের হাফিজুর 
রহমান লক্কর এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। মের সাইকেলটি 
দ্রুত গতিতে ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা ও শিশু একাডেমির পূর্ব পাশে অবস্থানরত আর্ম 
পরিস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছে। বেলা ১১:০০ টা নাগাদ ছাত্র মিছিল শুরু হলো । যেসব 
ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আণবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে 
দেয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হলো । সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মতো মিছিলসহ 
সব কিছুই ঠিকঠাক চলতে লাগল । ছাত্র মিছিল আণবিক শক্তি কমিশন পর্যন্ত এগিয়ে 
গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের পিছন থেকে সরে পড়ল । মিছিল এগিয়ে 
গেল বাংলা একাডেমি ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের দোয়েল চতৃরের দিকে। 

৮৭ 


একবারে দোয়েল চতৃরের কাছে এবং মিছিল যেই দোয়েল চতুর পিছনে ফেলে পূর্ব 
দিকে ঘুরে দীড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হাফিজুর রহমান 
লক্করের আর্ম পুলিশের গুলি গুরুম গুরুম, টাস্‌ টাস্‌ । মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল 
কয়েকজন ছাত্র । মোটর সাইকেলটি দ্রুত ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে 
গুলির সংবাদ দিয়ে আবার ছুটে চলল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । 
ইতোমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, 
গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল ও জাফর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে 
পরকালে চলে গেছে। জয়নাল ও জাফরের মায়ের কোল খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে 
পিতার বুক । নীল-নকশা বাস্তবায়িত হওয়ার চূড়ান্ত সংবাদটি নিয়ে মোটর সাইকেলটি 
চলে গেল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে । দুজন ছাত্র হত্যার সফলতার সংবাদটি শেখ হাসিনাকে 
দিয়ে মোটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। থেমে গেছে ১লা ফাল্গুনের বসন্তের 
উৎ্সব। ছাত্ররা তাদের নিহত সাথী জাফর ও জয়নালের লাশ কলা ভবনের 
অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ এঁতিহাসিক বটতলায় নিয়ে এসেছে । বিকাল ০৩:০০ 
টায় জানাজা ও শোক সভার কর্মসূচীটা ৩২ নম্বরে দিলে, দুপুর ০২:০০ টা নাগাদ 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা আসেন এবং তার (শেখ হাসিনার) 
করতে কোনো কর্মসূচী না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন । শোকে শ্রিয়মাণ 
ছাত্রছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বসন্তের পোষাক লাল 
পেড়ে বাসন্তি রঙয়ের শাড়ি পরে প্রত্যুষে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া রোকেয়া ও 
সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ছাত্র হত্যার ঘটনায় 
শোকে বিহ্বল হয়ে বটতলার শোকসভায় সমবেত হয়। 

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে গিয়েই সামরিক আইন প্রশাসক 
জেনারেল হেসাইন মুহাম্মদ এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ছাত্র হত্যার 
প্রতিবাদে কোনোরূপ আন্দোলনের কর্মসূচী না দেয়ার বিনিময়ে এরশাদের কাছ থেকে 
কতগুলো গোপন দাবি আদায় করে নেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনের 
কর্মসূচী দেয়া হবে না এই মর্মে শেখ হাসিনার কাছে থেকে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস 
পাওয়ার পর জেনারেল এরশাদ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চতুর্দিক থেকে 
নজিরবিহীন পুলিশি ও মেলেটারি হামলা চালায় । পুলিশের চতুর্দিক থেকে সীড়াশি 
হামলার মুখে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বটতলায় অনুষ্ঠিত জানাজা ও শোক সভায় 
সেদিকেই পুলিশের ও আর্মির বেধরক মার। নিমেষের মধ্যেই বটতলার হাজার 
হাজার সেন্ডেল-জুতা পড়ে থাকা ছাড়া কোনো মানুষের চিহ্ন থাকে না। 
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জাফর ও জয়নালের লাশ দুটি অতিকষ্টে ছাত্ররা ধরাধরি করে সূর্যসেন হলে নিয়ে 
যায় এবং সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়। হলের 
পুলিশ আর সেনাবাহিনী । মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের কেচি গেট ভেঙ্গে 
রুমের মধ্যে প্রবেশ করবে । অবস্থা বেগতিক দেখে মোটর সাইকেল আরোহী সূর্যসেন 
হলের দোতলা থেকে এক লাফ দিয়ে পড়ল হলের আঙ্গিনায় । আর অমনি শকুনের 
আরোহীকে ঘিরে পেটাতে লাগল । এরই মধ্যে মোটর সাইকেল আরোহী প্রাণপণ 
বেগে ছুটে চলল সূর্যসেন হলের বাউন্ডারি প্রাচীরের দিকে । মোটর সাইকেল আরোহী 
দৌড়াচ্ছে আগে আগে, পিছনে পিছনে শকুনের কাকের ন্যায় দৌড়াচ্ছে আর পিটাচ্ছে 
পুলিশ ও আর্মি। পরি কি মরি করে এক লাফে সূর্যসেন হলের প্রাচীর টপকে কাটাবন 
আর পলাশির রাস্তায় গিয়ে পড়ল মোটর সাইকেল আরোহী । সেখান থেকে ধানমণ্ডি 
৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে আণবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক শেখ 
হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার মহাখালীস্থ সরকারি বাসভবনে গিয়ে শেখ 
হাসিনার পাজেরো জিপ পাওয়া গেলেও শেখ হাসিনাকে পাওয়া গেল না। শেখ 
হাসিনার প্রিয় এবং বিশ্বাসী বাবুটা রমাকান্তর কাছ থেকে জানা গেল তিনি (শেখ 
হাসিনা) কাউকে সাথে না নিয়ে অপরিচিত একটি প্রাইভেট কার_এ করে অপরিচিত 
একমাত্র চালক আরোহীর সাথে বোরকা পড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছেন । 

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং 
মেলেটারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেধরক মারপিট ও গ্রেপ্তার 
করে সারারাত খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাফর ও 
জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা 
জিয়া এবং তার দল বিএনপি_এর সাংগঠনিক কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম 
খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি । সামরিক স্বৈরাচার 
জেনারেল এরশাদ এবং তার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামের এতিহ্যবাহী 
সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং 
আত্মদান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং শেখ হাসিনার পাতানো 
আপোষকামিতার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাফর ও 
জয়নালের আত্মদান। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ নিশ্চিন্তে, 
নির্বির়ে, নির্ভাবনায় ক্ষমতায় বসে থাকে । রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ 
দিশেহারা হয়ে নেতিয়ে যায়। এদেশের আন্দোলন সংগ্াম_এর মূল চালিকা শক্তি 
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আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ম্যানেজ করে দোদরণ্ড 
প্রতাপে চলতে থাকে এরশাদের সামরিক শাসন। 


বছর ঘুরে এলো ১৯৮৪ সাল। আবার ফিরে এলো ভাষা আন্দোলনের শহীদের 
মাস, ফেব্রুয়ারি মাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনার নতুন বছরের নির্দেশ, এরশাদের বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে 
হবে। 

০৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সাল। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিকাল 
০৪:০০ টায় বসল এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ৷ বৈঠকে নেত্রী যে কোনো প্রকারেই হোক ছাত্র 
আন্দোলন করার কঠোর নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন 
পরিকল্পনা । একদিকে চলতে লাগল ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসার হাফিজুর রহমান 
লস্করদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে লাগল সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে 
তুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ। 

শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্বাবধানে খুবই দ্রুত ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ 
অফিসারদের ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো । কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন করার জন্য 
সংগঠিত করা সম্পন্ন হলো না। নানাভাবে বহু করম চেষ্টা তদবির করেও ছাত্রদের 
আন্দোলনে শরীক করা গেল না। 

গোটা ছাত্র সমাজই এরশাদের বিরোধী ৷ কিন্ত আন্দোলনের প্রশ্নে, আন্দোলনের 
নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র সমাজ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করল না। 
বেগম জিয়া এবং বিএনপি_র তখনো তেমন কোনো অস্তিতু অনুভব করা যায়নি। 
দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
এদিকে হত্যাকারী পুলিশেরা ১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংগঠিত ছাত্র হত্যার 
অনুরূপ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং গত 
মধ্য ফেব্রুয়ারির ন্যায় একটা ছাত্র মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসার জন্য 
বারবার তাগাদা দিচ্ছে। তাগাদা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা । দিন 
যায় কিন্তু আন্দোলনের খবর নেই। এক পর্যায়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা অধৈর্য হয়ে 
তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। 

অনেক চেষ্টা করেও শ'পাচেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আমরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারলাম না। ফলে গত ১৯৮৩- এর মধ্য ফেব্রুয়ারির 
ন্যায় ছাত্র হত্যা সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র হত্যার ধরণ পাল্টানো হলো । 
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আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার পুলিশের সিনিয়র এসপি হাফিজুর রহমান 
এবং নতুন পরিকল্পনা ঠিক হয় যে, ২০/৫০ জনের একটি মিছিল কোনো রকমে যে 
কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো দিক দিয়ে বাইরে নিয়ে এলেই রায়ট পুলিশ 
(যে পুলিশ ২৪ ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে) ছাত্র হত্যা পরিকল্পনা সফল করে দেবে । 
সাধারণ ছাত্র তো দূরের কথা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই মিছিলে আসতে চায় না। 

এদিকে নেত্রীর কড়া নির্দেশ ছাত্রলীগের একটা খন্ড মিছিল নিয়ে হলেও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে তোমাদের দায়িত্ব থেকে বিদায় নিতে 
হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস_এর বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো 
এবং যথারীতি এই সিদ্ধান্ত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানানো হলে শেখ 
হাসিনার মাধ্যমে এই সংবাদ হাফিজুর রহমান লক্করের মারফত রায়ট পুলিশের 
ঘাতকদের জানানো হলো । 

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, হঠাৎ ৩০/৪০ জন ছাত্রের একটা মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় 
এলাকা ত্যাগ করে চানখারপুল হয়ে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এর দিকে দ্রুত যেতে 
থাগল। এই মিছিলের পেছনে পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়ট পুলিশের একটি 
লরি আসতে লাগল। 

বুঝা গেল এইবার সামনে থেকে ছাত্র হত্যা করা হবে না। হত্যা করা হবে 
মিছিলের পেছন থেকে । যারা এই পরিকল্পনা অবহিত তারা যতটা সম্ভব মিছিলের 
সামনে থাকতে লাগল । মোটামুটি মিছিলের অনেকেই জানে পেছন থেকে মিছিলে 
আক্রমণ করা হবে। রায়ট পুলিশের লরি থেকেই আক্রমণ করা হবে । তবে রায়ট 
পুলিশের লরি থেকে গুলি করা হবে, না অন্য কোনোভাবে আক্রমণ করা হবে এটা 
কেউ জানত না। তখন বিকেল ০৫:০০ টা, ক্ষুদ্র ছাত্র মিছিলটি নিমতলী পার হয়ে 
মিছিলের উপর তুলে দিলো । মিছিলের পিছন দিকে থাকা সেলিম মুহূর্তের মধ্যে 
পুলিশের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। বাকি সবাই রাস্তার দুই দিকে ছিটকে পড়ে প্রাণে 
বাচলেও দেলোয়ার সোজা দৌড়াতে লাগল । প্রাণভয়ে দেলোয়ার দৌড়ায় আগে, 
দেলোয়ারের প্রাণ বধ করতে পেছনে দ্রুত ছুটছে রায়ট পুলিশের লরি । 

মিনিট দুয়েক_এর মধ্যেই দেলোয়ারের দেহ চাকায় পিষে রাস্তার সাথে মিশিয়ে 
দেয় পুলিশের লরি । দেলোয়ারের দেহ এমনভাবে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে 
যে, এটা যে দেলোয়ারের দেহ তা বোঝাতো দুরের কথা, এটা যে একটা মানুষের 
দেহ তাই বুঝা যাচ্ছে না। আর পেছনে পিচ ঢালা রাস্তার সাথে থেতলে মিশে আছে 
সেলিমের দেহ। 
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ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে সংবাদের জন্য অধির আগ্রহে উৎসুক হয়ে 
পিষ্ট হয়ে সেলিম এবং দেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌছাল মোটর সাইকেল 
আরোহী । 

ছাত্রলীগের দুইজন নেতার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে শেখ হাসিনা পুলকিত 
হয়ে আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, সাবাস। 

তারপর গাড়ির ড্রাইভার জালালকে বললেন, জালাল গাড়ি লাগাও আমি বাইরে 
যাব। 

মোটর সাইকেল আরোহী সঙ্গে যেতে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ 
করো, আগামীকাল সকালে ৩২ নম্বরে সবাই আসো । আজ সবাই চলে যাও। 

পরদিন সকালে ৩২ নম্বরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মোটর সাইকেল আরোহী 
সোজা মহাখালী চলে গিয়ে ড্রাইভার জালাল এবং পাজেরো জিপ দেখতে পেয়ে 
নিশ্চিত হলো নেত্রী এখানেই আছেন । কিন্ত ঘরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে বাবুর্চি 
গিয়েছেন অনেক ভোরে । দুপুর ০১:০০ টার দিকে ফিরে এসে নেত্রী খাওয়া-দাওয়া 
করে সোজা চলে এলেন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে । ছাত্রলীগের বেশ কিছু 
নেতা বিকাল ০৩:০০ টায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে সভানেত্রী শেখ 
হাসিনার কাছে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে পুলিশের লরির চাকায় পিষ্ট 
করে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সামরিক একনায়ক স্বৈরাচারী 
এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করার কর্মসূচী চাইলে সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই 
বলে ছাত্রনেতাদের শান্তনা দেন যে, আমাদের মূল শত্রু জিয়াউর রহমান এবং তার 
দল বিএনপি । জিয়া তো শেষ । জেনারেল এরশাদ বিএনপি_এর কাছ থেকে কিছুদিন 
হলো ক্ষমতা দখল করেছে । আমাদের প্রধান কাজ বিএনপিকে চিরতরে শেষ করে 
দেয়া। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না। আমাদের 
মূল শত্ৰু বিএনপি এটা মনে রাখতে হবে । ছাত্রনেতারা সেলিম ও দেলোয়ারের হত্যার 
জন্য আবেগ আপ্রুত হলে শেখ হাসিনা বলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ নেই । সময় 
হলেই এদের পরিবারকে পুষিয়ে দেয়া হবে। 

ছাত্রনেতারা কোনো রকম কর্মসূচী ছাড়াই ভগ্ন হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করল। 


দ্রোহী অসভ্য বাহিনী 
০৩রা মে ১৯৮৪-এর এক পড়ন্ত বিকেলে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে 
বসে গল্প করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন । গল্পে গল্পে 
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৭১- এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ উঠল। প্রসঙ্গ উঠল ১৯৭১-এর 
মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা । 

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে বললেন, এটা একটা 
সেনাবাহিনী হলো? এটা একটা বর্বর, নরপিচাশ, উচ্ছৃঙ্খল, লোভী, বেয়াদব বাহিনী । 
এই বাহিনীর আনুগত্য নেই, শৃঙ্খলা নেই, মানবিকতা নেই, মান্যগণ্য নেই, নেই 
দেশপ্রেম। এটা একটা দেশদ্রোহী অসভ্য হায়েনার বাহিনী। তোমরা পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীর কথা বলো । সাড়া বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো এত ভদ্র, নব, 
সত্য, বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কি অসম্ভব সভ্য আর নম্য 
তারা । 

পঁচিশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এলো, এসে আব্বাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিব) সেলুট করল, মাকে সেলুট করল, আমাকেও সেলুট করল । সেলুট করে তারা 
বলল, স্যার আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। অন্য কোনো 
কিছুর জন্য নয়। আপনারা যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। যে কেউ 
আপনার এখানে আসতে পারবে । আমরা শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব । 
আপনারা বাইরে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব। 
কেউ আপনাদের এখানে এলে আমরা তাকে ভালোভাবে তল্লাশী করে তারপর ঢুকতে 
দেবো। এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। সত্যিই পাকিস্তানি 
সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। ২৬শে মার্চ 
দুপুরে আব্বাকে (শেখ মুজিব) যখন পাকিস্তানি আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল 
টিক্কা খান নিজে এসে আব্বাকে ও মাকে সেলুট দিয়ে আদবের সাথে দাড়িয়ে বিনয়ের 
সাথে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে) বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 
আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। 
আপনাকে নেয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি (স্পেশাল ফ্লাইট রেডি)। আপনি তৈরি 
হয়ে নেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে ম্যাডাম (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে 
নিয়ে নিতে পারেন। আব্বা মা'র সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান 
আর্মি যতদিন ডিউটি করেছে এসে প্রথমেই সেলুট দিয়েছে। 

শুধু তাই নয়, আমার দাদীর সামান্য জবর হয়েছিল। পাকিস্তানিরা হেলিকপ্টার 
করে টুঙ্গিপাড়া থেকে দাদীকে ঢাকা এনে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে । জয় 
(শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে, আমাকে প্রতি সপ্তাহে সিএমএইচ (সম্মিলিত 
সামরিক হাসপাতাল) নিয়ে চেকআপ করাতো। জয় হওয়ার একমাস আগে আমাকে 
সিএমএইচ- এ ভর্তি করিয়েছে। ১৯৭১ সালে জয় জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা 
খুশিতে মিষ্টি বাটোয়ারা করেছে এবং জয় হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানিরাই বহন 
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করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম । পাকিস্তানিরা দুই জিপ করে আমাদের সাথে 
যেত । নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত। 

আর বাংলাদেশের আর্মিরা। জানোয়ারের দল, অমানুষের দল । এই অমানুষ 
জানোয়ারেরা আমার বাবা-মা-ভাই সবাইকে মেরেছে_এদের যেন ধ্বংস হয়। 


১৯৮৬ সালের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার ছাত্র আন্দোলনের 
জন্য নতুন করে তাগিদ দিতে থাকলেন। বনু চাপাচাপি, ধমকাধমকি এবং তাগিদ 
দেয়া সত্তেও যখন আন্দোলনের বিন্দুবিসর্গও হলো না তখন তিনি রেগে মে মাসের 
মাঝামাঝি তার জন্মভূমি এবং পিতার বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেলেন এবং বেশ 
কিছুদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকলেন। এরই মধ্যে একদিন শেখ বাড়ির (শেখ হাসিনার 
নিজের বাড়ির) কিছু মুরব্বীসহ টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ২০/৩০ জন মুরববী এসে শেখ 
হাসিনার অংশের একটি নারিকেল গাছ দ্বারা শেখ বাড়ির অন্য শরীকের জায়গায় 
করলে, শেখ হাসিনা সরাসরি বলে দেন আমার নারিকেল গাছ কাটা হবে না। দরকার 
হলে মসজিদ সরিয়ে ফেলেন। তখন সকল মুরব্বী পবিত্র কুরআন পাকে মসজিদ 
সরানো নিষেধ আছে বলে মসজিদের দেয়াল ও স্থান ঘেষে থাকা শেখ হাসিনার 
থাকে। তখন শেখ হাসিনা বলেন, এই মসজিদ বন্ধ করে দেন। আমি আরো বড় 
মসজিদ বানিয়ে দেবো । 

মুরব্বীরা বলেন, একটু বাতাস হলেই নারিকেল গাছটি মসজিদের গায়ে এবং 
ছাদে লাগতে থাকে । এইভাবে চললে মসজিদের ছাদ এবং দেয়াল অচিরেই ভেঙ্গে 
যাবে। 

শেখ হাসিনা বলেন, ভেঙ্গে যায় যাক্‌, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। 
আপনারা লক্ষ বছর কান্নাকাটি করলেও নারিকেল গাছ কাটব না । 


১৯৮৬_এর নির্বাচন 
১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার নিহত 
হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যারপর নাই চেষ্টা করেও আর ছাত্র 
আন্দোলন করতে পারলেন না। ইত্যবসরে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন 
মুহাম্মদ এরশাদ পাকাপোক্তভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
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যায়। যদিও এরই মাঝে নিরবে নিঃশব্দে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি উল্লেখযোগ্য 
একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো । 

এরশাদ তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করেই ১৯৮৬-তে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা ও 
প্রস্তাব দেন। এরশাদের প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করার বিষয় 
নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু 
হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি_এর পক্ষ থেকে এরশাদের 
নির্বাচনী ফাদে পা না দিয়ে এরশাদ হঠাও আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয় । 

তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গুলশানের জনৈক ব্যবসায়ী 
এস, আই চৌধুরী (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী)'র গুলশানের বাসায় তৎকালীন 
ডিজিডিএফআই (ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ডিফেন্স ফোর্স ইন্টিলিজেন্ট) ব্রিগেডিয়ার 
মাহমুদুল হাসানের সাথে গোপন বৈঠক হয় । ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান জেনারেল 
এরশাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার 
অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শেখ 
হাসিনা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই 
প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফরহাদের প্রচেষ্টায় বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ 
হাসিনার মতপার্থক্য এই কৌশলে কমিয়ে আনা হয় যে, নির্বাচনে শুধুমাত্র দুই নেত্রী 
(খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) ছাড়া আর কেউ দীড়াবে না। অর্থাৎ বামপন্থী 
নেত্রীবৃন্দ বেগম জিয়াকে এটা বুঝাতে সমর্থ হন যে, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা 
দু'জনে দেড়'শ দেড়'শ তিনশ আসনে নির্বাচনে দীড়াবেন, আর বাকি সবাই মিলে 
দুই নেত্রীকে তিনশ আসনে জিতিয়ে দিবেন। তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের 
মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে এবং তাতে 
করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভেদ এবং অনৈক সৃষ্টি হবে না। 

বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী 
১৫০+১৫০-৩০০ আসনে নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দেন এবং শেখ হাসিনা ও 
খালেদা জিয়া মুখোমুখি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। কিন্তু গুলশানের ব্যবসায়ী এস, আই 
চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী কৌশলের কথা এরশাদের কাছে 
পৌছে যায় এবং এরশাদ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, এক ব্যক্তি পাচের 
অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে দাড়াতে পারবে না। 

ফলে দুই নেত্রীর দেড়*শ দেড়’শ তিন*শ আসনে নির্বাচন করার কৌশল ভূন্ডল 
হয়ে যায়। তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের 
আন্দোলনের পুরোনো অবস্থানে চলে যান। এদিকে গুলশানের এস, আই চৌধুরীর 
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বাড়িতে ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সাথে শেখ হাসিনার আবার 
বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে দাবি করা হয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে আগে যে পরিমাণ 
অর্থ ধরা হয়েছে, এখন তার তিনগুণ অর্থ দিতে হবে । ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়ার 
মাহামুদুল হাসান এক ঘন্টার সময় চেয়ে চলে যান এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে আসেন। ঘন্টা দুই পর সন্ধ্যার দিকে 
ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী দুইটি মাইক্রোবাস সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরে এসে হাজির । 
এস, আই চৌধুরী আর শেখ হাসিনার মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথা, তারপরই হুকুম 
হলো তাড়াতাড়ি মাইক্রোবাস থেকে বস্তাগুলি নামিয়ে আনো । সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাস 
থেকে মুখ সেলাই করা মোট নয়টি নতুন বস্তা নামিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় 
লাইব্রেরি আর বেডরুমের মাঝে যে মাস্টার বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো । 

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে 
এবং ডঃ কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু 
ভবনে জরুরী ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য । 

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেল তাদের 
অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতে বলা হলো, বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের 
মাধ্যমে এবং সশরীরে গিয়ে জরুরী সংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ জানানো হলো । 
সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানানো সম্ভব হলো না। 
শুধু বলা হলো জরুরী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। আসলে সত্যি কথা 
বলতে কি, সংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডঃ কামাল হোসেনসহ কোনো 
নেতাই কিছু জানেন না। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন মূলতঃ চার ব্যক্তি (১) শেখ 
হাসিনা, (২) ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী, (৩) ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়র মাহামুদুল 
হাসান এবং (8) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি 
জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ । 

অধিক রাত হওয়া সত্বেও বহু সংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো ধানমণ্ডি 
৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে । 

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের এশানের নির্বাচনে যাওয়ার 
(অংশগ্রহণ করার) সিদ্ধান্ত জানালেন । নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব ঠিক আছে, 
কিন্ত একদিন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি, তারপর সিদ্ধান্ত নেই। 

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে । খালেদা 
জিয়া এবং তার দল বিএনপি'কে ল্যাং মেরে নির্বাচনে যেতে হবে_কাজেই এটা নিয়ে 
এত আলোচনার দরকার নেই। বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে। এখনই নির্বাচনে 
যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। বলেই সরাসরি সংবাদিকদের মাঝে এসে উপস্থিত 
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হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় 
ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাঁচ তলা (পাঁচ তাক) একটি স্টিলের ওয়ারড্রোব আনা 
হলো এবং যে বাথরুমে সেলাই করা বস্তাগ্তলো আসে সেখানে রাখা হলো । তারপর 
একে একে বস্তা খোলা হতে লাগল আর বস্তার ভিতরে থাকা পাচ শত টাকার নতুন 
বান্ডিলগুলো এ স্টিলের ওয়ারড্রোব (আলমারি)_এ সাজিয়ে রাখা হলো । সব টাকা 
ওয়ারড্রোবে না ধরায় বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো । 

শুরু হলো ১৯৮৬-_এর সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো । 
এক ভাগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জেনারেল এরশাদের পাতানো নির্বাচনে জড়িয়ে 
পড়ল। আরেক ভাগ বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানে এরশাদ পতন ও পাতানো 
নির্বাচন বর্জন ও ঠেকানোর চেষ্টায় রত হলো । শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে আওয়ামী 
এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিতে হবে এবং সামরিক 
শাসক এরশাদকে বিদায় করতে হবে। 

শেখ হাসিনার আহ্বানে স্বতঃস্কুর্তভাবে জনগণ এগিয়ে না এলেও আওয়ামী 
লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো । আওয়ামী লীগের কর্মী 
এবং সমর্থকরা সাড়া দেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলল । এ সময়ই 
ফিলিপাইনে সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস_এর বিরুদ্ধে নিহত জননেতা মিঃ 
একুইনোর বিধবা স্ত্রী মিসেস কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দিতা করছে। সাড়া বিশ্ব ফিলিপাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি 
মুহূর্তে বাংলাদেশেও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের 
মতোই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে। 

শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউ_এ আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী 
জনসভা | বিশাল নির্বাচনী জনসভা | এর মাত্র দুই দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন 
হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়ে 
নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে । অপরদিকে মিসেস কোরাজন একুইনো এ ফলাফল 
প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। মিসেস কোরাজন এইকুনোর 
পক্ষে ফিলিপাইনের জনগণ রাস্তায় নেমেছে । আর সেই জনগণকে দমিয়ে দেয়ার জন্য 
একনায়ক মার্কোস_এর পক্ষে সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। 
একদিকে জনগণের বিক্ষোভ অপরদিকে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক । ফিলিপাইনের 
অবস্থা গত দুই দিন থেকে খুবই উত্তপ্ত। জনগণও ভিক্ষোভে সামিল হওয়ার জন্য 
জেনারেল মার্কোসের কার্ফ ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে । আর সেই জনগণের দিকে 
তাক করে ট্যাঙ্ক নিয়ে ধেয়ে আসছে সেনাবাহিনী । ফিলিপাইনের দিকে সারা পৃথিবীর 
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দৃষ্টি যতখানি গভীর বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি তার চাইতে অনেক বেশি গভীর । 
ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেও প্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা । জনগণ বনাম 
সামরিক বাহিনী । নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক। বাংলাদেশের 
জনগণ সজাগ ও তীক্ষদৃষ্টি রেখেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। 
ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি মুহূর্তে শেখ 
হাসিনার আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলছে। হঠাৎ মঞ্চের 
নেতাদের বক্তৃতা বন্ধ করে মাইকে ঘোষণা করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক 
জেনারেল মার্কোস দেশ (ফিলিপাইন) থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্যুৎ গতিতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। মনে হলো যেন বাংলাদেশ থেকে 
জেনারেল এরশাদ পালিয়ে গেছে এবং শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। মঞ্চের 
নেতারা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন। এ যেন পথের দিশা 
পাওয়া গেল। বাংলাদেশেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। দুই দিন পর 
বাংলাদেশে নির্বাচন হলো । জেনারেল এরশাদ জেনারেল মার্কোসের ন্যায় মিডিয়া কু 
অপরদিকে শেখ হাসিনা এ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ফিলিপাইনের মিসেস কোরাজন 
একুইনোর মতো নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। জেনারেল এরশাদ পার্লামেন্ট 
অধিবেশন ডাকলো শেখ হাসিনাও পাল্টা পার্লামেন্ট ডাকলেন । জেনারেল এরশাদের 
পার্লামেন্ট অভিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্ট হাউজে । শেখ হাসিনার পার্লামেন্ট 
অধিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্টের সিঁড়িতে । এইভাবে কয়েকদিন চলতে লাগল । 
একদিন সন্ধ্যার পর গুলশানের ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু 
ভবনে তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে এলেন। আগে থেকে অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এলেন এবং এস, আই চৌধুরীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের 
লাইব্রেরিতে বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসে মাইক্রোবাস থেকে দ্রুত ছালার 
নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো । নেত্রী মাইক্রোবাসের সঙ্গে আসা বঙ্গবন্ধু ভবনের বাইরে 
থাকা সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের চা খাওয়ানোর কথা বললে এস, আই 
চৌধুরী আপত্তি করে এখনই চলে যেতে হবে বলে তখনই বিদায় নিলেন । নেত্রী 
তাকে মাইক্রোবাস এ তুলে দিয়ে ফিরে এলেন। 

অনুমান করা গেল নির্বাচনে যাওয়ার আগে নয় বস্তায় দশ কোটি টাকা ছিল। 
আর এখন তের বস্তায় পনের কোটি টাকা । বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল, 
আকাজ্ষা ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা ফিলিপাইনের মিসেস কোরাজন একুইনোর 
মতো আপোষহীন থাকবেন, জনগণকে রাস্তায় বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন। 
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জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে, সামরিক একনায়ক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করবে । এরশাদ জনগণ_এর বিপক্ষে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক নামাবে। জনতার 
প্রতিরোধের মুখে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক অকার্যকর হবে, সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ 
দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনতার 
সমস্ত আশা-আকাজক্লা জলাঞ্জলি দিয়ে নীরবে-নিঃশব্দে এরশাদের পার্লামেন্টের 
বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। দেশ থেকে সামরিক শাসন এবং সমর নায়ক স্বৈরাচারী 
এরশাদ তো গেলই না বরং ১৯৮৬_এর নির্বাচনের পাতানো খেলায় সামরিক 
একনায়ক জেনারেল এরশাদ পূর্বের চাইতে আরো শক্তিশালী রূপে জগদ্দল পাথরের 
ন্যায় জনগণের ঘাড়ে চেপে বসল। 


এরশাদের পার্লামেন্টের বিরো য় নেত্র ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা তার নিশান পেট্রল জিপের একপাশে জাতীয় পতাকা অন্যপাশে দলীয় 
(আওয়ামী লীগ) পতাকা লাগিয়ে তার (শেখ হাসিনার) নিজ জন্মভূমি এবং পিত্রালয় 
টুঙ্গিপাড়ায় এলেন। পরদিন সকালবেলা গ্রামের এক জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকরা 
তাদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এক বিকেলে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা উক্ত স্কুল পরিদর্শনে 
যান। গ্রামের পথ, মাটির পথ । সেই পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যাচ্ছে। মাইল 
খানেক যাওয়ার পর দেখা গেল স্কুল। একটি মাঠ তার তিন দিকে লম্বা তিনটি বড় 
টিনের ঘর । তিনটি ঘরের দু*টিই অর্ধেকের বেশি ভেঙ্গে পড়ে আছে। একটি ভালো 
আছে। এই ভালো ঘরটি বেশি দিন হয়নি তৈরি হয়েছে। আর ভাঙ্গা দু'টি ঘর 
জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ নেই দেখার তা বোঝাই যাচ্ছে। দূর থেকে দেখা 
যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে স্কুলের মাঠে পাচ সাত'শ শিশু-কিশোর এবং বালক লাইন 
দিয়ে দাড়িয়ে আছে এবং শ্লোগান দিচ্ছে জয় শেখ হাসিনা । জয় বঙ্গবন্ধু । বলতে 
গেলে এদের কারো গায়ে জামা নেই । মাঝে মাঝে কেউ কেউ আছে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র । 
অর্থাৎ গায়ে জামা তো নেই_ই পরনের প্যান্টও নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই লাইনে 
দাড়িয়ে আছে। আর তীব্র কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে জয় শেখ হাসিনা, জয় জাতীর পিতা 
শেখ মুজিব । 

ভেঙ্গে পড়ে থাকা স্কুল ঘর। আর সেই স্কুল মাঠেই দাড়িয়ে আছে পাচ সাত'শ 
বন্ত্রহীন শিশু-কিশোর আর বালকের দল । এই হচ্ছে শেখ হাসিনার ও শেখ হাসিনার 
পিতার জন্মভূমির চেহারা । শিক্ষায় বিধ্বস্ত, গায়ে বস্ত্র নেই, এরা দিনে দিনে আরো 
বড় হলে অন্ন পাবে কোথায়? দেখে গা শিউরে উঠল। হঠাৎ মনে হলো, আমাদের 
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মাঝে তো বঙ্গবন্ধু কন্যা এরশাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 
আছেন। দেখি তিনি কী বলেন! 

মাঠের এক কোণায় একটি জীর্ণ টেবিল, একটি চেয়ার আর একটি মাইক 
লাগানো আছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী ধীরে ধীরে এই টেবিলের সামনে এলেন, কিন্তু 
চেয়ারে বসলেন না। সরাসরি মাইকে বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি ভাঙ্গা বিধ্বস্ত 
শিক্ষালয়ের কথা বললেন না, বললেন না বালকদের বস্ত্রহীনতার কথা, বললেন না 
ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের কথা । অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এসব তিনি কিছুই বললেন না। 
তিনি বললেন, এত বড় মাঠ! এত বড় মাঠের কথা শহরের ছেলেরা তো চিন্তাই 
করতে পারে না। মাঠ ভরে গাছ লাগিয়ে দেবেন। অনেক গাছ লাগাবেন। 

নেত্রীর সফর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, পেয়ারা গাছ লাগাবেন। 
ছেলেরা খেতে পারবে । 

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী বললেন, হ্যা হ্যা, পেয়ারা গাছ লাগাবেন। এই 
ছেলেরা খেতে পারবে । অতঃপর নেত্রী ফিরে এলেন তার নিজ বাড়িতে । 

সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। 
জননেত্রী শেখ হাসিনা তার (এরশাদের) রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় 
নেত্রী। অপরদিকে গৃহবধু বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন মনোভাব নিয়ে তার 
সংগঠন বিএনপি'কে শক্ত ভীতের উপর দাড় করিয়ে একক আন্দোলনের চেষ্টায় রত। 

জনগণের কাছে ধীরে ধীরে বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে ঠাই 
পেতে শুরু করেছেন এবং মাঝে মাঝে আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়াও আরম্ভ করেছেন। 
বেগম জিয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনাও কৌশলে 
কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছেন। 


স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেক হাসিনাকে 
রেখে, বেগম খালেদা জিয়া একক আন্দোলন করলে কাঙ্কিত ফল আসবে না ভেবে 
শেখ হাসিনা জবাব দেন, “আমি (শেখ হাসিনা) আছি ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) 
পিছনে পিছনে ৷ ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) যে কর্মসূচী দেবে, আমিও (শেখ হাসিনা) 
সেই কর্মসূচী দেবো । যাতে মনে হয় আমিও (শেখ হাসিনা) আন্দোলনে আছি। 
আন্দোলন সফল করে তোলার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকার বিষয়ে 
জানতে চাওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে দেবে 
তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে কিন্ত আন্দোলন যেন না করে । অর্থাৎ 
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আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের পিঠে ছুড়ি মারতে হবে । ম্যাডামকে (খালেদা 
জিয়া) ব্যর্থ করে ঘরে বসিয়ে দিতে হবে, আর যাতে রাজনীতিতে নাম না দেয়। 
জনগণ এবং আওয়ামী লীগের মাঠকর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই 
উদগ্রীব যে, আন্দোলন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা 
সত্তেও তারা আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে। 
যখন আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে জননেত্রী শেখ শেখ হাসিনার আন্দোলন না 
করার গোপন নির্দেশ পৌছানো হলো, তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা সভানেত্রী শেখ 
হাসিনার মুখ থেকে সরাসরি এই নির্দেশ শুনতে চাইল । কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার পক্ষে সরাসরি এই নির্দেশ দেয়া সম্ভব হলো না। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দিতে থাকলেন বেগম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর হোসেনসহ 
আওয়ামী লীগ কর্মীরা । 


১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকায় আওয়ামী যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন বুকে 
করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বহিঃ্বিশ্বের 
প্রচার মাধ্যম তা ফলাও করে প্রচার করে। 

ফলে সামরিক একনায়ক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ খুবই অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত 
হন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় এরশাদ মনে 
করেন (ভুল বুঝেন) যে, শেখ হাসিনা তলে তলে কর্মীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে 
লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি (এরশাদ) এই বলে মন্তব্য করেন যে, আমার খাবে আমার 
বেঈমানি করবে নাফরমানি করবে । আমিই (এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলীয় 
নেত্রী বানিয়ে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি; মন্ত্রীর চাইতে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। দেশ 
চালনা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ভাগাভাগি করেছি। আর তলে তলে আমার 
(এরশাদ) সাথে গাদ্দারি নাফরমানি। আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে কোনো 
ভাগ দেবো না, বিরোধী দলের নেত্রীও রাখব না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী 
দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী এবং ডিজিএফআই মাহামুদুল 
হাসানের মাধ্যমে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনাগ্রহ, অনিচ্ছা এবং 
আন্দোলনের নামে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পিছন থেকে ছুড়ি মেরে 
কিন্তু এরশাদ নাছোড়বান্দা। তার এক কথা, আন্দোলনের নামে পিছন থেকে 
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আন্দোলনকে ছুঁড়ি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাকে (এরশাদকে) 
প্রকাশ্যে সরাসরি সমর্থন দিতে হবে। নইলে আমি (এরশাদ পার্লামেন্টও রাখব না, 
শেখ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখব না। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে হলে 
এবং মন্ত্রীর মর্যাদাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে তাকে 
(এরশাদ) কোনো প্রকার রাখডাক না করে ঢালাওভাবে সমর্থন করতে হবে । 

শেখ হাসিনা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে সরাসরি ঢালাওভাবে জেনারেল 
এরশাদকে সমর্থন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে 
মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার (এরশাদের) নীল-নকশার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয় এবং 
নতুন করে দ্বিতীয়বার তার (এরশাদ) নীল-নকশার পার্লামেন্ট নির্বাচন দিয়ে জাসদের 
আ, স, ম, রব (বর্তমান শেখ হাসিনার মন্ত্রী)'কে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা 
বানান। 





এবং বত জিয়া ভিউ উনার মানে ত রন ন িতিতি 
হন। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনার বেগম খালেদা জিয়ার আন্দোলনের সাথে 
পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। আগে থেকেই আওয়ামী 
লীগের মাঠ কর্মীরা এরশাদ হঠাও আন্দোলনে তাদের বলিষ্ট ভূমিকা বজায় রেখেছে। 
এখন শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে আসায় আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে। 
জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশনেত্রী খালেদা জিয়া দুই নেত্রীর আন্দোলন প্রসঙ্গে 
বৈঠক হলো। আন্দোলন তুঙ্গে উঠল ৷ দুর্বার গণআন্দোলন চলতে থাকল । স্বৈরাচারী 
2858 7571 সেনাবাহিনীকে জনগণের 
বিপক্ষে রাস্তায় নামালো । কিন্তু জনগণকে দমানো গেল না। জনগণ ইস্পাত দৃঢ় এঁক্য 
গড়ে জেনারেল এরশাদের কাফৃু ভাঙল । সেনাবাহিনার সাথে সংঘর্ষ শুরু করল। 
সারাদেশে স্কুলিঙ্গের মতো আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র যুবক আর 
শক্তি পরাস্ত হতে থাকল । 

এবং জেলখানা থেকে দাগী অপরাধীদের ছাড়িয়ে এনে কোটি কোটি টাকা আর অস্ত্র 
দিয়ে আন্দোলন দমানোর ব্যবস্থা করল । এই দাগী অপরাধীরাই ১৯৯০ সালে ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির পূর্ব-দক্ষিণ কোণার দূর থেকে গুলি 
করে ডাঃ মিলনকে হত্যা করল । ডাঃ মিলন নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জনতার 
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আন্দোলন দাবানলে রূপ নিল। আন্দোলন নতুন মোড় নিল। ঠিক যেমন ১৯৬৯- এ 
আসাদ হত্যার পর হয়েছিল। অনির্দিষ্টকালের হরতাল, অনির্দিষ্টকালের কাফুর্যতে 
দেশের সমস্ত কিছু অচল । চলছিল শুধু পিকেটিং_মিছিল-টিয়ার গ্যাস আর গুলি । 


সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নূরুদ্দিন 
খান (বর্তমানে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রীকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ 
অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক করতে বাধ্য করল এবং সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট 
জেনারেল এরশাদকে আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খানকে বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে 
জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিলে তিনি (সেনাপ্রধান নূরুদ্দিন খান) এই দায়িত্ব পালনে 
অপারগতা প্রকাশ করলে নবম ডিভিশনের (সাভার ক্যান্টনমেন্টের) জিওসি মেজর 
জেনারেল আব্দুস সালাম (বর্তমানে আওয়ামী এমপি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির 
চেয়ারম্যান) বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেন 
এবং বৈঠক থেকে সোজা ঢাকা সেনাভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে সেনাবাহিনীর 
উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে তাকে (এরশাদকে) আর সমর্থন না করার সিন্ধান্তের 
কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। 

তখন স্বৈরাচারী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং 
তারপরেই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার 
জন্য প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং সুগ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ উপ-রাষ্ট্রপতি হন। তারপর রাষ্ট্রপতি 
জেনারেল এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদের কাছে পদত্যাগ 
করলে উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন এবং তার নেতৃত্বে 
তত্তাবধায়ক সরকার গঠন করে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের 
নির্বাচন দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সবকয়টি রাজনৈতিক দল 
স্বাধীন, মুক্ত এবং স্বেচ্ছায় স্বতঃস্কুর্তভাবে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ_ 
এর নেতৃত্বে গঠিত তন্তবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া দ্রুত এবং জোরদারভাবে এগিয়ে চলছে। নির্বাচনে 
অংশগ্রহণকারী সকল দল প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে । দেশের জনগণও এই প্রথম 
মুক্ত স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেয়ার 
দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ ভোট দেয়ার স্বতঃক্কুর্ত সিদ্ধান্ত 
নেয়। সারাদেশে চলছে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারাভিযান। পোষ্টার আর দেয়াল লিখনে 
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ভরে গেছে সমস্ত জায়গা । দিবারাত্রি চলছে মিছিল-মিটিং। আওয়ামী লীগ এবং 
বিএনপি মূলতঃ এই দুটি দলের মধ্যে তাৰ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দিতা হবে । বিএনপি এবং 
আওয়ামী লীগ এই দুটি দলের কোথায় কে জেতে কে হারে বলা কঠিন। এরই মধ্যে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ 
হাসিনা বললেন বিএনপি দশটির বেশি সিট পাবে না। অর্থাৎ বিএনপি তিনশ (৩০০) 
আসনের মধ্যে দশটি (১০) আসনে বিজয়ী হবে এবং দুইশত নব্বইটি (২৯০) 
আসনে পরাজিত হবে বলে শেখ হাসিনা বললেন। 
আলোচনা আর প্রচারণা । এক কথায় নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। 

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি । ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের একটি কক্ষে রুদ্ধদার 
বৈঠক বসল । সামনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন । এই নির্বাচন উপলক্ষেই আজকের 
বৈঠক ৷ এই বৈঠকের আলোচনায় মোটর সাইকেল আরোহী যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলল 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না । আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 
পরাজিত হবে এবং জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার দুটি আসনেই 
পরাজিত হবেন। 

বৈঠকে উপস্থিত রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে শেখ হাসিনার পিএস 
মোক্তাদির চৌধুরী) ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, মিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না মানে 
কী? আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় গিয়েই আছে। এঁ যে পাশের ঘরে বসে আছে হোম 
সেক্রেটারি, সংস্থাপন সচিব, পররাষ্ট্র সচিব। অন্য পাশের ঘরে বসে আছে পুলিশের 
আইজি। একটু আগে এসেছিল সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নূরুদ্দিন খান। 
তারপরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবে না। 

মোটর সাইকেল আরোহী বলে সেক্রেটারিরা (সচিবগণ) যতই বসে থাকুক, 
পুলিশ প্রধান, সেনাপ্রধান যতই সালাম দিয়ে যাক ২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জিতে 
আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
ভ্রুদ্ধস্বরে বলেন, তুমি এখনই বের হয়ে যাও। আর আসবে না। 

বের হয়ে যেতে যেতে মোটর সাইকেল আরোহী বলে, নেত্রী, আপনি বের করে 
দিলে আমি বেরিয়ে যেতে বাধ্য । তবে যা বললাম কদিন পরেই তা আপনিও 
বুঝবেন। 

১৯৯১_এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ- 
মহাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নর-নারী 
নির্বিশেষে জনগণ হাসতে হাসতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করল । ভোট গণনায় 
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দেখা গেল আওয়ামী লীগ পরাজিত হলো । ঢাকার দুই আসনেই জননেত্রী বঙ্গবন্ধু 
কন্য শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হলেন । বেগম খালেদা জিয়া 
এবং তার দল বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা 
নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ভোটে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে । আর সুক্ষ্ম 
কারচুপির মাধ্যমেই তাকে পরাজিত করা হয়েছে । আমি এই ফলাফল মানি না এবং 
বেগম জিয়া সরকার গঠন করলে আমি এক মিনিটও খালেদা জিয়াকে সুস্থ থাকতে 
দেবো না। 


টির শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন 


তিনি (শেখ হাসিনা) আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। 
সংশ্লিষ্ট সকল মহলে এই পদত্যাগের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করল। আওয়ামী লীগের 
কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা তো হতবাক! হতবাক কেন্দ্রীয় অফিস নির্বাহীরা । বল নেই, 
কওয়া নেই, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন । 
কিন্ত তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করলেন কার কাছে? কোথায় তার (শেখ 
হাসিনার) পদত্যাগ পত্র? দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মিটিং_এ ও তিনি পদত্যাগ 
করলেন না। তাহলে তিনি পদত্যাগ করলেন কোথায় এবং কার কাছে? তিনি 
পদত্যাগ করেছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণাই বা করলেন কীভাবে? 
সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে দলের ভেতরে ও বাইরে চলছে 
জল্পনা-কল্পনা । কেউ বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেননি । কেউ 
বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) স্বয়ং পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 

এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগ প্রত্যাহার করার 
দাবিতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের ব্যাপক মিছিল-মিটিং এবং আমরণ অনশন 
করার নির্দেশ দেন। কিন্ত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই 
নির্দেশে যুবলীগ ছাত্রলীগ কর্মীরা তেমন সাড়া না দিলে এবং পত্র-পত্রিকা পদত্যাগ 
নাটক নিয়ে হইচই শুরু করলে, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের সাধারণ 
সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীকে (বর্তমানে শেখ হাসিনর মন্ত্রীসভার বন ও পরিবেশ 
মন্ত্রী) সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র ছিড়ে ফেলেছেন বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য যারপরনাই 
অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাজেদা চৌধুরী সভানেত্রী শেখ 
হাসিনা তার (সাজেদা চৌধুরী) কাছে পদত্যাগপত্র দিলে তিনি তা ছিড়ে ফেলেছেন 
বলে ঘোষণা দেন এবং পদত্যাগ নাটকের অবসান ঘটান। 

১০৫ 


মোটর সাইকেল আরোহী পুনরায় ফিরে এলে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী 
দলীয় নেত্রী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তার (শেখ হাসিনার) ব্যক্তিগত পরামর্শকের 
দায়িত ও মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। মোটর সাইকেল আরোহী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু 
কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন সম্পর্কে এবং নতুন 
সরকার সম্পর্কে আর কোনো কঠোর উক্তি না করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ 
দেয়। 





রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের স্থলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুল হোসেন 
(বর্তমানে আওয়ামী লীগের ধানমণ্ডি মোহাম্মদপুর থানার এমপি এবং মোহাম্মদপুর 
থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি)'কে তিরিশ (৩০) লক্ষ টাকার বিনিময়ে আওয়ামী 
লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেন। অন্যদিকে এরশাদ এবং তার দল 
জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সুগ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার 
চৌধুরী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হন। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
হাজী মকবুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে রাখলে তার (শেখ হাসিনার) এবং তার দল 
আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে; এঁতিহ্য নষ্ট হবে ইত্যাদি বুঝিয়ে সাবেক প্রধান 
বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী করার পরামর্শ 
দিলে এক পর্যায়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রাজি হন এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার 
চৌধুরীকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা বিচারপতি বদরুল হায়দার 
চৌধুরীকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির যুদ্ধ অপরাধী *৭১- এর ঘাতক 
অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে দোয়া নিয়ে আসার জন্য বলেন। 

এদিকে হাজী মকবুল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য বিরোধী 
দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিলেও হাজী মকবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে 
গড়িমসি শুরু করে । এক পর্যায়ে হাজী মকবুল হোসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে 
দেয়া তার তিরিশ লক্ষ টাকা ফেরত না পেলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে 
অস্বীকৃতি জানায় । তখন জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা 
ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে লোক দিয়ে হাজী কমকুল হোসেনকে ডেকে (প্রায় 
ধরে এনে) প্রথমে ধমকে জিজ্ঞেস করেন, তার (মকবুল) মতো লোকের পক্ষে 
আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়া সাজে কিনা? তারপর বলেন, আমি (শেখ 
হাসিনা আপনার মতো লোককে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে বিরল সম্মানের 
ও মর্যাদার অধিকারী করেছি। এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তাছাড়া নির্বাচনে 
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তো জিতবেনই না। রাষ্ট্রপতি তো হতেই পারবেন না। এখন সম্মানের সাথে চুপচাপ 
বসে পড়েন। 

হাজী মকবুল আমতা আমতা করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, 
আপনি যা করেছেন, যা দিয়েছেন ভবিষ্যতে তা মনে রাখব এবং পুষিয়ে দিব। এই 
নিয়ে আর উচ্চবাচ্চ্য করে ভবিষ্যত খোয়াবেন না। নিঃশব্দে পদত্যাগ করে আমার 
প্রতি আনুগত্য দেখান। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মকবুল হোসেন 
ভবিষ্যতের আশায় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করে । 


বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় 
নেত্রী । প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মাঝে 
সহযোগিতা-সম্প্রীতি দূরের কথা বরং বৈরিতা এবং হিংসা আগের চেয়ে আরো তীব্র 
হলো । 

এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী 
তাদের নেপথ্যের মূল নেতা যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযমকে জামায়াতে 
ইসলামীর আমির (প্রধান) বানায় । এর প্রতিবাদে এবং যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম 
আযমসহ সকল যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের দাবিতে ১৯৯২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 
শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন ও *৭১-এর ঘাতক 
দালাল নির্মল জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি নতুন 
সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলন শুরু করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 
নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচীতে জনগণ ব্যাপক সাড়া 
দিলো। নতুন প্রজন্ম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্ব ও কর্মসূচীতে দারুণ 
উৎসাহ ও আস্থা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী 
শেখ হাসিনা অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি (শেখ হাসিনা) কেবলই বলতে 
থাকেন জাহানারা ইমাম নতুন দোকান খুলেছে । নতুন ব্যবসা ধরেছে, নেত্রী হতে 
চায়, জননেত্রী হতে চায় । ব্যবসার জায়গা পায় না, মুক্তিযুদ্ধের নাম নিয়ে ব্যবসা শুরু 
করেছে। 

মোটর সাইকেল আরোহী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলে, নেত্রী একি 
বলেছেন আপনি? সমগ্র জাতি জানে জাহানারা ইমাম শহীদ জননী । ’৭১-এর 
মুক্তিযুদ্ধে তার (জাহানারা ইমাম) ছেলে রুমি শহীদ হয়েছে। তিনি শহীদ জননী । 
আর আপনি একি বলছেন? 
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জননী! ও কিসের শহীদ জননী! ওর ছেলে রুমি লুটপাট করতে গিয়ে নিজেদের 
গুলিতেই মারা গেছে । ওর স্বামী ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় আর্মিদের সাপ্লাই করত। 

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলছেন নেত্রী। এসব কথা জনসমক্ষে 
বললে হিতে বিপরীত হবে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, এই জন্যই তো দম বন্ধ করে চুপ করে আছি এবং 
তোমাদের বলে রাখছি, তোমরা এগুলো বাইরে বলবে। ওরা (জাহানারা ইমাম) 
ধানমণ্ডি বত্রিশের রাস্তায় ঢুকতেই ডান দিকের কোণায় প্রথম ২য় তলা বড়িতে 
থাকত। আমাদের বাড়ির (ধানমণ্ডি বত্রিশের বঙ্গবন্ধু ভবনের) পূর্ব দিকের প্রথম 
বাড়িটায় থাকত। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানি আর্মিরা পাহারা দিয়ে রাখত। 
জাহানারা ইমামের জামাই (স্বামী) পাকিস্তানি আর্মিদের সাপ্লাই করত । এ সময় প্রচুর 
টাকা কামিয়েছে এরা । আর এখন এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন করতে । 
আসলে এ (জাহানারা ইমাম) এসেছে আমার নেতৃত্ব দখল করতে । আমি নির্বাচনে 
হেরেছি এই সুযোগে তলে তলে খালেদা জিয়ার সাথে লাইন করে জননেত্রী হওয়ার 
পরিকল্পনায় আছে জাহানারা ইমাম। আর তাই গোলাম আযমের বিচার, যুদ্ধ 
অপরাধীদের বিচার, মুক্তযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা কথার আড়ালে নেত্রী 
হওয়ার খায়েশে আছে। তোমরা এর থেকে সাবধান থাকবে এবং আমাদের সকল 
কর্মীদের সাবধান রাখবে । কেউ যেন জাহানারা ইমামের খপ্পরে না পড়ে । 

মোটর সাইকেল আরোহীর প্রশ্ন, নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কী জাহানারা 
ইমামের ঘাতক, দালাল নির্মূল কমিটির কর্মসূচীতে যাবেন না? 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দেন, সে আমি যাই বা না যাই তোমরা যাবে 
না। আর আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীকে যেতে দেবে না। বুঝ না, আমার তো 
ইচ্ছে না থাকলেও অনেক জায়গায় যেতে হয়। জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধের নামে 
দেয়া কর্মসূচীতে হয়ত আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব। কিন্তু তোমরা 
যাবে না। 


শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ,৭১-এর ঘাতক 
দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা হিসেবে ঘাতক গোলাম আযমসহ 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করেন। 
১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জননী জাহানারা ইমামের 
সভাপতিত্বে গণআদালত ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে 
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ফাসির রায় দেয় । গণআদালতের দেয়া গোলাম আযমের ফাসির এই রায় কার্যকরী 
করার জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহ্বান জানালে এবং 
গণআদালতে এই রায় কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে যুদ্ধাপরাধী 
ঘাতক গোলাম আযম শেখ হেলাল উদ্দিন (শেখ হেলাল উদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের 
একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হাসিনার আপন চাচাতো ভাই। 
বর্মতানে বাগেরহাটের মোল্লার হাট ও ফকিরের হাত নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী 
লীগের এমপি) এর ইন্দিরা রোডের বাসায় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ঘাতক 
গোলাম আযম ও তার দল জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) আর বিএনপি*র 
লেজুরবৃত্তি না করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে সর্বোচ্চভাবে সমর্থন ও সাহায্য- 
সহযোগিতা করবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে খালেদা 
জিয়া ও বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলন করবে । বিনিময়ে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য 
শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযমের ফাসি কার্যকর করার দাবিতে শহীদ 
জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দলন এবং গণআদালত নস্যাৎ ও 
বানচাল করার দায়িতু নেন। সেই থেকে ঘাতক গোলাম আযম আর বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার মাঝে গড়ে ওঠে গোপন নিবিড় এক্য ও সম্পর্ক। 


১৯৯২_ এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট 

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বাংলাদেশের ও 
খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারম্যান। সার্কভুক্ত সাতটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় । সাত 
জাতির শীর্ষ সম্মেলনের দিনক্ষণ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্কের চেয়ারপার্সন হিসেবে 
বেগম খালেদা জিয়া শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে কোনো 
কোনো রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ আসতেও শুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা 
রাও এখনো ঢাকায় পৌছাননি। এরই মধ্যে ভারতে বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিন্দু মুসলিম রায়ট শুরু হলো । সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী 
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জরুরীভিত্তিতে মোটর সাইকেল 
আরোহীকে ডাকলেন । মোটর সাইকেল আরোহী ২৯নং মিন্টু রোডে বিরোধী দলীয় নেত্রী 
শেখ হাসিনার বাসায় উপস্থিত হলে বাবুর্চি বিমল দৌড়ে এসে খবর দেয় যে, আম্মা (শেখ 
হাসিনা) আপনাকে এখনই ধানমণ্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যেতে বলেছেন। 

মোটর সাইকেল আরোহী বত্রিশে পৌছলে সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা 
(সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) লাগিয়ে দাও । 
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মোটর সাইকেল আরোহী বলে, এটা ঠিক হবে না। 

নেত্রী বলেন, ঠিক-বেঠিক তোমার ভাবতে হবে না, রায়ট লাগাতে বলেছি, তুমি 
লাগাও । 

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনি এটা বলেন কি? আমি আরো রাত-দিন 
উপর কোনো প্রকার আক্রমণ না হয়। আর আপনি বলছেন রায়ট লাগিয়ে দিতে! 

নেত্রী বলেন, হ্যা, আমি বলছি, তুমি রায়ট লাগাও । 

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, না নেত্রী, এটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। 

নেত্রী রাগান্বিত হয়ে বলেন, রাখ তোমার নীতি-ফিতি । আমি যা বলছি তাই 
করো । আমি তোমার নেত্রী না তুমি আমার নেতা? আমাকে যদি নেত্রী মানো তাহলে 
আমি যা বলবো তাই করতে হবে । 

মেটির সাইকেল আরোহী বলে, আপনিই তো আমাদের নেত্রী, আপনি যা 
বলবেন তাই তো শিরোধার্য। তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে হিন্দুরা আর 
এদেশে থাকবে না। সবাই চলে যাবে । আর এই হিন্দুরা তো আমাদেরই লোক। 
আমাদেরই রিজার্ভ ভোটার ৷ 

নেত্রী বলেন, রাখ, যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই । তুমি রায়ট লাগাও । 

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, হিন্দুরা ভারতে চলে গেলে ভারত থেকে যে 
মুসলমান আসবে সে মুসলমানের সবাই হবে ধানের শীষ, মানে বিএনপি । এটা ভেবে 
দেখেছেন নেত্রী? 

নেত্রী বলেন, আরে বোকা সার্ক সম্মেলন পন্ড করতে হবে না! কয়েক দিন পরেই 
সার্ক সম্মেলন। খালেদা জিয়া সার্ক সম্মেলন উদ্বোধন করবে । ইন্ডিয়ার প্রাইম 
মিনিস্টার নরসীমা রাও এখনো আসে নাই । এই-ই সুযোগ, এখনই রায়ট লাগিয়ে 
দিলে সার্ক সম্মেলন পন্ড হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহানারা ইমাম যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে তাকেও তো সাইজ করতে হবে । জাহানারা ইমাম আমার নেতৃত্বের প্রতি 
হুমকি । যেভাবে সে দিনকে দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক হয়ে যাচ্ছে তা ভয়ের 
ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । তাকে (জাহানারা ইমাম) আর ছাড় দেয়া যায় না, এই 
সুযোগ ৷ এই সুযোগেই জাহানারা ইমামকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে । 
এক ঢিলে দুই পাখি। সার্ক সম্মেলন পন্ড, জাহানারা ইমাম সাইজ । তুমি রায়ট 
লাগাও । হিন্দুদের উপর হামলা কর। এদেশের সকল হিন্দুরাই এখন জাহানারা 
ইমামের পিছনে চলে গেছে। 

ঢাকায় রায়ট বা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগানোর দায়িত্ব দেয়া হলো মোটর 
সাইকেল আরোহীকে এবং সিদ্ধান্ত হলো ২৯ মিন্টো রোডে বিরোধী দলের নেত্রীর 
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বাসার এবং ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের টেলিফোন ব্যবহার না করে বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার চাচাতো চাচা বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের মহাসচিব শেখ হাফিজুর রহমানের 
বাসার টেলিফোন থেকে ঢাকার বাইরের জেলাগুলোকে হিন্দু-মুসলমান রায়ট 
লাগানোর নির্দেশ দেয়া হবে । খালেদা জিয়া সরকার যাতে বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা 
কর্তৃক রায়ট লাগানোর পরিকল্পনা টের না পায় সেই জন্য এই সতর্কতা । 

বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
বদমাইশ এবং সন্ত্রাসীর হাতে নগদ পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা তুলে দেয়া হলো । বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই যাওয়া হলো ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূর্ব পাশে অবস্থিত শিববাড়ি মন্দিরে । সেখানে দেখা 
গেল লুটেরা আর সুযোগ সন্ধানীদের জটলা । এই জটলাকারী লুটেরা সুযোগ 
সন্ধানীদের হাতে সঙ্গোপনে একাধিক একশত (১০০) টাকার কড়কড়ে নোট গুঁজে 
আর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হচ্ছে । আর আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা চুপচাপ 
চেয়ে চেয়ে দেখছি, শুনছি। যান শুরু করেন, নেন, লুট করে নেন। বলার সঙ্গে সঙ্গেই 
সুযোগ সন্ধানী লুটেরা হই হই করে মহা উৎসবে শিববাড়ি মন্দিরে লুটপাট শুরু করে 
দিলো । সেখান থেকে চলে আসা হলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে । এখানেও উৎসুক সুযোগ 
সন্ধানী লুটেরার জটলা । এখানেও নগদ টাকা আর একই কায়দায় বক্তৃতা এবং 
ঢাকেশ্বরী মন্দির লুট । এরপর এলো রামকৃষ্ণ মিশন । নগদ অর্থ আর বক্তৃতায় কাজ 
হলো । রামকৃষ্ণ মিশনে লুটপাট শুরু হলো। তারপর যাওয়া হলো পুরান ঢাকার 
তাতিবাজার, শাখারিপত্রি, বাংলাবাজার, মালাকাটোলা, মিলব্যারাক, গুশাইবাড়ি, 
নারিন্দা, টিকাটুলী, ইসলামপুর ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু না, এটা পুরোনো ঢাকা, 
এখানে সবাই পরিচিত ৷ এখানে বক্তৃতা করা যাবে না। এখানে শুধু টাকার উপর দিয়ে 
কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন মস্তান, সন্ত্রাসী ও নেশাখোর গ্রুপকে প্রচুর টাকা 
দেয়া হলো । টাকায় কথা বলল। পুরাতন ঢাকার হিন্দুদের মোকাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
বাড়িঘরে লুটপাট আরম্ভ হলো । 

ঘন্টা তিন-চারেক পরে ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রী 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সারা শহরে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা রায়ট 
লাগিয়ে দেয়ার সফল সংবাদ দিলে তিনি বেজায় খুশিতে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন, 
এই তো কাজের ছেলে । তুনি না হলে কি হয়? তাই তো আমি তোমাকে খুঁজি । 
সামনের নির্বাচনে তোমাকে আমি মোসেদপুর থেকে (গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর- 
কাশিয়ানি আসন) এমপি বানাব । 
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সারা দেশে হিন্দু-মুসলমান রায়ট শুরু হলো । ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও 
ঢাকা এলেন না । সার্ক সম্মেলন পন্ড হলো । 

১০ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল, বৃহস্পতিবার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী 
শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআদালত কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী 
গোলাম আযমের ফাসির রায় কার্যকর করার দাবিতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু 
সম্প্রদায় যোগদান করল না। 

মাত্র কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান রায়টের কারণে যুদ্ধাপরাধী 
ঘাতক গোলাম আযমের ফীসির দাবিতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু সম্প্রদায় 
যোগদান করবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল । আর সেই কারণেই ঘাতক দালাল নির্মূল 
ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আগে 
থেকেই আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে বন্ধু-বান্ধব, 
পরিবার-পরিজন নিয়ে ১০ই ডিসেম্বরের মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে যোগদান করার 
আহ্বান জানান। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহীদ জননীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 
পারিনি । 

তাছাড়া হিন্দু_মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি আমাকে মর্মে মর্মে আঘাত 
করছিল । এ জন্যই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে না জানিয়ে আমার একমাত্র শিশু 
কন্যা স্বর্ণলতা ও প্রিয়তমা স্ত্রী ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ 
করি। মানব-বন্ধন কর্মসূচীর পরের দিন ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ শুক্রবার দৈনিক 
ভোরের কাগজ ও দৈনিক আজকের কাগজ-_এর প্রথম পাতায় বড় করে আমাদের 
(আমি, আমার কন্যা এবং আমার স্ত্রীর) ছবি ছেপে লিড নিউজ করে । 

ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজের এই ছবি দেখে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনা ভীষণ রেগে যান এবং টেলিফেনের মাধ্যমে আমাকে জরুরী তলব 
করেন। 

সকাল দশটা নাগাদ ২৯ মিন্টো রোড_এ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার 
বাসভবনে পৌছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতালার বেলকনিতে উঠে দেখি বঙ্গবন্ধু কন্যা 
গম্ভীর হয়ে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখেই ভোরের কাগজ ও 
আজকের কাগজ পত্রিকা দুটি আমার দিকে ছুঁড়ে মেরে উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই 
তোমাদের বিশ্বাস! মুখে এক কথা আর কাজে আর এক । 

পত্রিকা দু'টি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সপরিবারে পত্রিকায় নিজেদের ছবি 
দেখে বুঝে ফেললাম ঘটনা অনেক খারাপ । আজ কপালে অনেক খারাবি আছে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলতে লাগলেন, নেতৃত্বের প্রতি এই 
তোমাদের আস্থা, এই বিশ্বাস, এই আনুগত্য । যেখানে আমি নিজে জাহানারা ইমামের 


১৯২ 


কর্মসূচীতে তোমাদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছি এবং অন্য কর্মীরা যাতে 
অংশগ্রহণ করতে না পারে তার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি, সেখানে তুমি নিজেই কোন 
আক্কেলে বউ-বাচ্চা নিয়ে হাজির হলে? একদিকে থাক। জাহানারা পছন্দ হয় 
জাহানারা ইমামকে নিয়েই থাক । আমার দিকে আর এসো না। 

আমি চুপ করে ভাবছি এখন কি বলা যায়, মাথায় একটা বুদ্ধি এলো । ধীরে 
ধীরে বললাম, নেত্রী আমি কিছু বলতে চাই। 

তুমি আবার কী বলবা, তোমার আবার কী বলার আছে? বলো । 

নেত্রী, আমরা তো আসলে মেয়ের (স্বর্ণলতার) জুতা কেনার জন্য এ্যালিফেন্ট 
রোড যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য একটু আগে ভাগেই 
বেরিয়েছিলাম এবং প্রেসক্লাব এসে অন্তত তিনশ কর্মীকে কানে কানে জাহানারা 
ইমামের এই কর্মসূচীতে যোগ না দেয়ার আপনার নির্দেশ জানিয়ে বিদায় করেছি। 
কিন্তু ফটো সাংবাদিকদের খপ্পর থেকে বাচতে পারলাম না। তারা নাছোড়বান্দা, 
ফটো না তুলে ছাড়লই না। আসলে এটা মানব-বন্ধন কর্মসূচীর ফটো না। কৃত্রিমভাবে 
তোলা এই ছবি । মাত্র কয়েক দিন আগে রায়ট হয়ে গেল। মৌলবাদীরাও সক্রিয়, 
দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে জাহানারা ইমামের মানব-বন্ধন 
কর্মসূচীতে যাব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমরা শুধু আপনার নির্দেশ পালন 
করার জন্যই এই ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছি। 

তোমরা তো এই রকমই কাজ করবা, হিতে বিপরীত করবা, তোমাদের নিয়ে 
যদি একটুও নিশ্চিন্ত থাকা যায়! বুঝ এইবার ঠেলা, সবাই পত্রিকার ছবিতে দেখবে 
শেখ হাসিনার নিজস্ব লোকেই জাহানারা ইমানের কর্মসূচীতে । এখন আর কাকে 
নিষেধ করবা না যাওয়ার জন্য । তোমাদের নিয়ে আমার যত জ্বালা । 


বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে 


দুপুরের খাওয়া খেতে খেতে বললেন, বেশ কিছুদিন হলো টুঙ্গিপাড়া যাই না। চলো 
আগামীকাল টুঙ্গিপাড়ায় যাই। আইডব্লুউটিএ (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন)'কে বিশেষ 
(স্পেশাল) ফেরি রাখার নির্দেশ দিয়ে দাও । 

নেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলো কোন পথে যাওয়া হবে? আরিচা দিয়ে না 
মাওয়া দিয়ে? 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আরিচা দিয়ে অনেক ঘুরা হয়, অনেক দেরিও হয় । আর 
মাওয়া দিয়ে পথ কম ৷ সময়ও কম লাগে । মাওয়া দিয়েই ভালো । মাওয়ার তিন ঘাটে 
(অর্থাৎ ধলেশ্বর নদীর দুই ঘাটে দুইটি এবং পদ্মা নদীর ঘাটে একটি) তিনটি স্পেশাল 
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(বিশেষ) ফেরি রাখার নির্দেশ আইডব্লিউটিএ_কে দিয়ে দাও। স্পেশাল মানে হলো 
ভোর থেকে যতক্ষণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরি পার না হবেন ততক্ষণ 
ফেরিওয়ালা জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘাটের পাশে দাড়িয়ে থাকবে । এই স্পেশাল 
হয়ে থাকা ফেরিগুলোতে কোনো যানবাহন এবং মানুষ পার করা হবে না, যতক্ষণ 
পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পার না হবেন । ফলে প্রচন্ড যানজট এবং নদী 
পারাপারের মানুষজট হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি সারাদিন পর্যন্ত মানুষ এবং 
যানবাহন ফেরিতে নদী পারাপারের জন্য ঘটে বসে থাকবে । জনসাধারণের এই 
সীমাহীন দুর্ভোগের কথা ভেবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো নেত্রী, 
মাওয়া রোডে তিনটি ফেরি, বিশেষ করে ধলেশ্বরী নদীর দুই ঘাটে দুটি ফেরি 
স্পেশাল করে রেখে দিলে এই রাস্তায় প্রচন্ড যানজট হবে । মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ 
হবে। তার চেয়ে আরিচা দিয়ে একটি ফেরি পার হতে হয়, আমরা আরিচা দিয়ে 
যাই। 

উত্তরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যানজট হবে দুর্ভোগ হবে তাই বলে 
কি আমি পথ চলা ছেড়ে দিব? আমি মাওয়া দিয়েই যাব। তুমি আইডব্লিউটিএ_কে 
তিনটি ফেরি স্পেশাল করার নির্দেশ দাও। যেই কথা সেই কাজ। টেলিফোনে 
আইডব্লিউটিএ_কে মাওয়া ঘাটে তিনটি ফেরি স্পেশাল করার নির্দেশ দেয়া হলো । 
নেত্রী, আমার বাসা থেকে বুড়িগঙ্গা (মৈত্রী সেতু) বিজ অর্থাৎ মাওয়া রোড চার-পাঁচ 
মিনিটের রাস্তা । আমি মিন্টো রোডের উল্টো রাস্তায় না এসে বুড়িগঙ্গা বিজ থেকে 
আপনার সাথে একত্রিত হতে চাই। 

নেত্রী বললেন, না উল্টো আসবে কেন, তুমি বুড়িগঙ্গা ব্রিজ থেকেই একত্রিত 
হয়ো । আর সঙ্গে ময়নাকে (ময়না মানে আমার স্ত্রী) নিয়ে নিও। 

ঠিক আছে নেত্রী । বলে বিদায় নিলাম । 

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের গাড়িতে করে স্ত্রী ময়না আর কন্যা স্বর্ণলতাকে 
সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম । পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুড়িগঙ্গা ব্রিজে পৌছে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অপেক্ষায় রইলাম । জননেত্রী শেখ হাসিনার 
সকাল সাতটায় রওনা হওয়ার কথা এবং অবশ্যই সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যে 
বুড়িগঙ্গা ব্রিজে পৌছার কথা । সাড়ে আটটা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা ব্রিজে অপেক্ষা করে নেত্রী 
না আসায় ধলেশ্বর ফেরি ঘাটে অপেক্ষা করব চিন্তা করে চলে এলাম ৷ ধলেশ্বর ফেরি 
ঘাটে এসে দেখি জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে একটি ফেরি ঘাটের পাশে বঙ্গবন্ধু কন্যার 
জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পুলিশ বাহিনীর একটি দল । আর ফেরিঘাটে 
অলরেডি যানজট শুরু হয়ে গেছে। ঘাটের দুটি ফেরির মধ্যে একটি স্পেশাল হয়ে 
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আছে। অবশিষ্টটি যানবাহন পার করে কুলাতে পারছে না। বেলা দশটা বেজে গেল। 
অথচ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আসছেন না; তবে কি কর্মসূচীর কোনো 
পরিবর্তন হলো? পুলিশ বাহিনীর অফিসারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। পুলিশ 
অফিসার বলল, আমরা তো বিরোধী দলীয় নেত্রী এই পথে যাবেন সেই ডিউটিতেই 
আছি। 

এরপর আমি প্রথম ফেরি ঘাট পার হয়ে দ্বিতীয় ফেরি ঘাটে এসে দেখলাম 
এখানেও একটি ফেরি জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে স্পেশাল হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার অপেক্ষা করছে। আর পারাপারের অপেক্ষায় থাকা মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ 
শুরু হয়ে গেছে। ধলেশ্বর দ্বিতীয় ফেরিও বেলা বারোটা নাগাদ পার হয়ে এলাম। 
এবার এলাম মাওয়া ফেরি ঘাটে । এখানেও একটা সুন্দর বড় ফেরি সবুজ-লাল 
জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে ঘাটের বাইরে অপেক্ষা করছে। পুলিশের একটি বিশেষ দলও 
এখানে অপেক্ষা করছে। 

আমার স্ত্রী ময়নাকে বললাম, একটা ফেরি এলেই আমরা পদ্মা পার হয়ে 
ফরিদপুরের ভাঙ্গা গিয়ে অপেক্ষা করব । কারণ বলা তো যায় না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা আরিচা দিয়ে চলে যেতে পারেন। 

ময়না বলল, দূর! তা হয় না। এখানে তিনটা ফেরি অপেক্ষা করছে, জায়গায় 
জায়গায় পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করছে। নেত্রী আরিচা দিয়ে চলে গেলে অবশ্যই 
একটা সংবাদ (ইনফরমেশন) দিতেন । যাতে করে উনার (শেখ হাসিনার) অপেক্ষায় 
থাকা ফেরি এবং পুলিশ স্পেশাল ডিউটি ছেড়ে নরমাল (স্বাভাবিক) ডিউটিতে ফিরে 
যেত। 

একটা বড় ফেরি এলে, আমি ফেরিতে গাড়ি তুললাম। পদ্মা পার হয়ে 
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম ৷ আধা ঘন্টাখানেক অপেক্ষায় 
ফরিদপুরের দিক থেকে আসছে । অর্থাৎ জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা 
আরিচা দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেখে নেত্রী হাত নাড়ালেন। আমরা তার (শেখ 
হাসিনার গাড়ির বহরের সাথে যোগ দিলাম । চলতে থাকলাম ৷ গোপালগঞ্জ সার্কিট 
হাউজে বঙ্গবন্ধু কন্যাসহ সকলে এসে থামলাম । জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনাকে বললাম, মাওয়া দিয়ে না এসে আরিচা দিয়ে এলেন? 

তিনি বললেন, কে জানি বলল মাওয়া রাস্তার কার্পেটিং সুন্দর না, তাই আরিচা 
দিয়ে এলাম। 

মাওয়া রাস্তায় তিন তিনটি ফেরি অপেক্ষা করছে, পুলিশ অপেক্ষা করছে, একটা 
ইনফরমেশন তো পাঠাবেন! নেত্রী তার সাথে আসা ব্যক্তিদের বললেন, তোমরা 
ইনফরমেশন দেও নাই? উত্তরে কেউ কোনো কথা বলল না। আমি বললাম, হাজার 
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করছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, রাস্তায় 
বইসা থাকা এই তো? এ আর কি কষ্ট! তাছাড়া এদেশের মাইনষের (মানুষের) তো 
আর তেমন কাজকর্ম নেই। রাস্তায়ই না হয় ঘন্টার ঘন্টা পার করে দিলো, এতে কি 
আর এমন, তুমি এ নিয়ে বেশি চিন্তা কইরো না। 

অতঃপর সন্ধ্যার দিকে শেখ হাসিনার পিত্রালয় এবং পিতার কবর টুঙ্গিপাড়ায় 
পৌছলাম । 


শেখ হাসিনা_-গোলাম আযম ২য় বৈঠব 


৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৪ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও কমিশনার 
নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর 
আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফকে ঢাকার মেয়র পদে মনোনয়ন 
দিয়েছে। 

তোড়জোড়ে নির্বাচনী প্রপাগান্ডা এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
থেকে শুরু করে দলের সকল নেতাকর্মীই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছে মেয়র 
পদে মাছ মার্কায় হানিফের জন্য ভোট চাইছে। অধিক রাত পর্যন্ত চলছে মিছিল এবং 
নির্বাচনের কাজ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, কমিউনিস্ট 
পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কাজে ভীষণ ব্যস্ত। ঢাকায় টানটান 
উত্তেজনা ৷ নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। ২৫শে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় 
ধানমণ্ডি ৮/এ রোডে বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমান টোকনের বাসায় 
(শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বর্তমানে বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের মহাসচিব) "৭১-এর 
যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা ঘাতক গোলাম আযমের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ঘাতক গোলাম আযম মেয়র নির্বাচনে 
বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন না দেয়ার আশ্বাস দিলে শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে 
জামায়াতকে আক্রমণ না করার আশ্বাস দেন। 


আজ ৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৪ । ঢাকায় প্রথমবারের মতো সরাসরি জনগণের 

ভোটে মেয়র নির্বাচন চলছে। সকাল আটটা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল ০৪:০০ 

ঘটিকা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হবে। গত রাতেই জননেত্রী শেখ হাসিনা 

নির্দেশ দিয়েছেন, আজ ৩০শে জানুয়ারি সকাল ০৬:০০ ঘটিকায় ২৯ মিন্টো রোডে 
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তার বাসায় হাজির হওয়ার জন্য৷ নির্দেশ মোতাবেক নেত্রীর বাসায় সকাল পৌনে 
ছ’টায় হাজির হয়েছি। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘুম থেকে উঠলেন, একসঙ্গে নাস্তা করলেন। 
তারপর সকাল পৌনে সাতটায় তার (শেখ হাসিনার লাল রংয়ের নিশান পেট্রোল জিপ 
গাড়িতে করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । বঙ্গবন্ধু কন্য প্রথমে গেলেন 
শেরেবাংলা নগরের রাজধানী হাই স্কুলে । তারপর গেলেন ধানমণ্ডি বয়েজ হাই স্কুলে, 
এরপর গেলেন ধানমণ্ডি বত্রিশে তার (শেখ হাসিনার) পিতার বাড়ি বঙ্গবন্ধু ভবনে । 
সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চা খেয়ে নিজের ভোটার স্লিপ নিয়ে চলে এলেন সিটি 
কলেজে ভোট দিতে । সিটি কলেজে ভোট দেয়া শেষ করে, আরো কিছু ভোটকেন্দ্র 
ঘুরে বেলা এগারটা নাগাদ ফিরে এলেন ২৯ মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবনে । 
মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের যুগা সম্পাদক (বর্তমানে আওয়ামী 
লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) নওগীর আব্দুল জলিল । সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে আব্দুল 
জলিল বললেন, নেত্রী আমাদের অবস্থা ভালো না। আমরা নির্বাচনে জিততে পারব 
না। আমাদের লোকদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে । আপনাকে তো আগেই 
বলেছি আওয়ামী লীগ হলো হরতাল আর আন্দোলনের দল, নির্বাচনের দল না। 
আপনি খামাখা নির্বাচনে যান। 

আব্দুল জলিলের কথা শেষ না হতেই এসে হাজির হলেন আওয়ামী লীগের 
সাধারণ সম্পাদক (বর্তমানে এলজিআরডি মন্ত্রী) জিল্লুর রহমান। জিল্লুর রহমানের 
পেছনে পেছনে এলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রী) আব্দুর 
রাজ্জীকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ । 

একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া সকল নেতৃবৃন্দেরই এক কথা, মেয়র নির্বাচনে 
ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। আমাদের কর্মীদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। 
নির্বাচন বাতিলের দাবি করা হোক। আন্দোলন করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। 
প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে, আমাদের 
কর্মীদের বের করে দেয়া হচ্ছে, এটা কি আপনারা কেউ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন? 

নেতারা কেউ কোনো উত্তর দিলেন না, কোনো কথাও কেউ বললেন না, সবাই 
চুপ। 

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এটা আবার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে 
দেখতে হয় নাকি? ওরা তো ভোট কারচুপি করবেই । এখন না করলে একটু পরে 
করবে । কাজেই আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবি করতে হবে এবং এই ইস্যু নিয়ে 
বিএনপি সরকার পতন আন্দোলন করতে হবে । খালেদা জিয়া সরকারের পতন 
ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল টেলিফোন সেট (যে সেট দিয়ে উপস্থিত সকলে 
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শুনতে পারে) দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে 
ফোন করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে না পেয়ে অন্য একজন নির্বাচন 
কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার কথা বললে, নির্বাচন কমিশনার বিস্ময়ের সাথে 
বললেন, ম্যাডাম, নির্বাচন বাতিল তো দূরের কথা, কোনো ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন 
স্থগিত করার মতোও কোনো ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি । 
নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে। আমি বলছি - নির্বাচন বাতিল করেন। 

নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আপনি কাইন্ডলি বলেন, কোন কেন্দ্র 
কারচুপি হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা নেব। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা “চীফ ইলেকশন কমিশনারকে বলবেন আমাকে ফোন 
করতে’ বলে ফোন রেখে দিলেন। এরপর প্রায় প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় নির্বাচন কমিশনে 
নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানিয়ে ফোন করা শুরু হলো । বিকাল ০৪:০০ টা নাগাদ 
একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচন বাতিলের দাবির 
জবাবে বললেন, ম্যাডাম আমি ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি । সামান্য 
গোলযোগের কারণে আমি কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের ভোগ স্থগিত করেছি । 

শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচন বাতিলের দাবি করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার 
বলেন, ম্যাডাম আমি নির্বাচন কমিশনে বসে নেই । আমি সরাসরি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে 
নিজেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছি। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, যে কোনো প্রয়োজনীয় 
সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেই পিছপা হব না। 

হ্যা, আপনি নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিন। আমি পরে আবার ফোন করব 
বলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ফোন রেখে দিলেন । এরপর প্রায় পনের বার ফোন 
করেও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল না। কিন্তু রাত দশটার সময় প্রধান 
নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা উচ্চস্বরে বললেন, কি হলো, নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিলেন না? 

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আমাদের কাছে যে ফলাফল এসেছে 
তাতে মেয়র পদে মাছ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এখন 
আমরা কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করব? 

শেখ হাসিনা বললেন, জী জী কি বললেন? 

হ্যা ম্যাডাম, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মেয়র পদে মাছ মার্কায় 
মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে এবং মোহাম্মদ হানিফের মেয়র হওয়া 
প্রায় নিশ্চিত। আমরা কি এই নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করব? 
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তাই নাকি, তাই নাকি, না না বাতিল করবেন কেন? আপনি খেয়াল রাখবেন 
যাতে এই ফলাফল উল্টে না যায়। আমি পরে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ 
করব। 

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা টেবিল টেলিফোন সেট বন্ধ করে উপস্থিত 
সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুনলেন তো হানিফ নাকি মেয়র হয়ে যাচ্ছে । এখন 
তো আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবি করা ঠিক হবে না, কি বলেন? 

জিল্লুর রহমান বললেন, দেখেন এইটা আবার কোন চাল । 

আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নেত্রী, নির্বাচন কমিশনে আমার একজন ঘনিষ্ঠ লোক 
আছে । আমি তার কাছে গিয়ে সঠিক খবর নিয়ে আসি। 

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাই যান। আপনারা সকলেই যান, যার 
যেখানে লোক আছে সেখান থেকেই সঠিক খবরটা সংগ্রহ করেন। 

রাত তখন বারটা, সবাই চলে গেল । একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া আর কোনো 
নেতাই রাতে ফিরে এলেন না। রাত দেড়টার দিকে আব্দুর রাজ্জাক মিন্টো রোডে 
এসে বললেন, সভানেত্রী কোথায়, হানিফ তে মেয়র হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন 
দেশি-বিদেশী সমস্ত নিউজ মিডিয়াতে হানিফের মেয়র হওয়ার ফলাফল পাঠিয়ে 
দিয়েছে। এখন হানিফ বেসরকারিভাবে ঢাকার মেয়র । সভানেত্রীকে সংবাদটা দিতে 
হয়। 

আপনি বসেন বলে উপরে গেলাম । সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডিস এন্টিনায় হিন্দি 
ফিল্ম দেখছিলেন। তাকে আব্দুর রাজ্জাকের আসার সংবাদ এবং হানিফের 
বেসরকারিভাবে মেয়র হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি বলেন, হানিফের কপাল ভালো । 
আব্দুর রাজ্জাক দেখা করতে চায় জানালে শেখ হাসিনা বলেন, দূর! ছবিটা জমে 
উঠেছে এই সময় দেখাটেখা হবে না। তুমি বলে দাও আমি (শেখ হাসিনা) ঘুমিয়ে 
পড়েছি। 

তথাস্ত নেত্রী, বলে নিচে এসে আব্দুর রাজ্জাককে বলা হলো আপনি চল যান, 
নেত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন । আজ আর উঠবেন না। 

আব্দুর রাজ্জাক চলে গেলে এরপর ফোন এলো প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী) আব্দুস সামাদ আজাদ এর । সভানেত্রীকে সামাদ আজাদের ফোনের 
কথা বলা হলে, তিনি এ একই কথা বলেন, দূর! সিনেমাটা জমে উঠেছে । বলে দাও 
ঘুমিয়ে গেছি। এরপর থেকে যেই ফোন করুক বলে দেবে ঘুমিয়ে গেছি। 

এরপর থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা যে রুমে বসে ডিস এন্টিনায় 
হিন্দি ফিল্ম দেখছেন সেই রুম থেকেই হ্যান্ডসেট দিয়ে যেই ফোন করছে তাকেই 
বলে দেয়া হচেছ নেত্রী ঘুমাচ্ছেন। এই নিয়ে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং 
উপস্থিত হিন্দি ফিল্ম দর্শকদের মাঝে হাসাহাসির রোল পড়ে গেল। 
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পরদিন বিকালবেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, কিরে, এত 


লোক আসে যায়, এত ফুলের তোড়া, ফুলের মালা হানিফকে (সদ্য নবনির্বাচিত 
মেয়র মোহাম্মদ হানিফ) দেখছি না! এখন পর্যন্ত হানিফ একটা ফোনও করল না। 
ব্যাপারটা কী? ঠিখ আছে তো, না ভাইগা-টাইগা গেল। এই মেয়র হওয়ার লোভেই 
কিন্ত হানিফ স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিল । 
এরশাদের কাছে চান্স না পেয়ে হানিফ মেয়র হওয়ার জন্য আবার আমার কাছে ফিরে 
এসেছে । আমি এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র করেছি। 
তাড়াতাড়ি খোজ খবর নাও। ফোন করো এবং একজন হানিফের বাড়িতে গিয়ে দেখ 
আসল ব্যাপার কী? 
বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। 
জবাবে মিসেস হানিফ বললেন, তিনি অসুস্থ এখন কথা বলতে পারবেন না। 
সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি (শেখ হাসিনা) বললেন 
শিঘ্বই হানিফের বাসায় যাও । দেখ গিয়ে ঘটনা খারাপ । 

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মেয়র হানিফের বাড়ি ছুটে যাওয়া হলো। মেয়র 
হানিফ তখন দশ-বারজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সেখানেই শোনা গেল 
বিকেলে লালবাগের বিএনপি*র পরাজিত কমিশনার প্রার্থী আব্দুল আজিজ গুলি করে 
সাতজন লোককে হত্যা করেছে । জননেত্রী শেখ হাসিনা কথা বলতে চেয়েছেন বলায় 
খারাপ, আমি কথা বলতে পারছি না। শুধু লালবাগের খুনের জন্য আমি ওনাদের 
সাথে কথা বলছি। 

মেয়র হানিফের বাসা থেকে সোজা মিন্টো রোডে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে 
লালবাগের বিএনপি কমিশনার প্রার্থী আজিজ কর্তৃক সাতজনকে খুন করার সংবাদ 
দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা খুশিতে জিন্দেগি জিন্দেগি গান গাইতে থাকেন আর নাচতে 
থাকেন। 


রুমালে গ্রিসারিন 
পরদিন সকালে লালবাগে নিহত সাতজনের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালের মর্গে দেখতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে থাকেন, 
আমার (শেখ হাসিনা) রুমালে একটু গ্রিসারিন মেখে দাও, এ যে নায়িকারা 
অভিনয়ের সময় গ্লিসারিন দিয়ে চোখের পানি বের করে কান্নার অভিনয় করে । আমার 
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রুমালে এ রকম গ্রিসারিন লাগিয়ে দাও, যাতে আমি লাশ দেখে রুমাল ধরতেই 
চোখে পানি এসে যায়। 

একজন বলল গ্নিসারিনের দরকার নেই, শুধু চোখে রুমাল ধরে রাখবেন, 
তাতেই মনে হবে আপনি কীদছেন। আর আমরা ফটো সাংঘাতিক (ফটো সাংবাদিক) 
ভাইদের বলে দেবো ছবির নিচে আপনি কীদছেন ক্যাপশন লাগিয়ে দিতে । 

হাসপাতালের মর্গে নিহত সাতজনের লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
চোখে রুমাল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ফটো সাংবাদিকগণ অসংখ্য ছবি তুলল । ছবি তোলা 
শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা গাড়িতে উঠলেন । গাড়ি চলতে শুরু করল । তখনও বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার চোখে রুমাল ৷ গাড়ির চালক ড্রাইভার জালাল বলল, আপা (শেখ 
হাসিনা) এখন রুমাল নামান, ফটো সাংবাদিক নেই। 

গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠল । জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো 
দেখেছ তো, কোনো ফটো সাংবাদিক নেই তো? 

না নেই। 

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার রুমাল নামাই । 


আজ আমি বেশি খাব 
২৯ মিন্টো রোডের বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ময়না 
(মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু) খাওয়া-দাওয়া বেশি করে এনেছ তো? লাশ দেখে 
এসেছি, লাশ । আজ আমি বেশি করে খাব। 

তারপর তিনি জিন্দেগি জিন্দেগি গাইতে গাইতে নাচতে লাগলেন । সত্যি সত্যিই 
তিনি (শেখ হাসিনা) অস্বাভাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ 
হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিহতদের লাশ দেখে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক 
বেশি খেতেন । কিন্ত আজ খেলেন অস্বাভাবিকের চাইতেও অনেক বেশি । 


রও রর 


মুজিবর রহমানের কবরে গিয়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেয়ার 

দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হলো । ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী 

শেখ হাসিনা ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন এবং 

সেখানে বেসরকারিভাবে হানিফ মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে 

সকালবেলা সকলেই টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তত। কিন্তু মেয়র হানিফ এলেন না। 

টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া হলো না। মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি 
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বললেন, তিনি অসুস্থ। এরপর মেয়র হানিফ শেখ হাসিনার বাসা, আওয়ামী লীগ 
অফিস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ 
নিলেন। ঢাকার মেয়রের দায়িত্বভার নিলেন। হট লাইনের রেড টেলিফোনে প্রতিদিন 
দুই একবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কথা বলেন । প্রতিদিন না হলেও 
প্রায় প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং যুক্তি পরামর্শ করে 
সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী 
লীগ নেতাকর্মী ও আওয়ামী লীগ অফিসের ত্রিসীমানায়ও আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কপাল চাপড়ান আর বলতে থাকেন, 
নিমকহারাম, বেঈমান, ওরে আমি এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়র 
করেছি। বেঈমান নিমকহারাম | 

যে আসে, যাকে পান তার কাছেই তিনি (শেখ হাসিনা) এই কথা বলতে 
লাগলেন। 

একজন বলল, ঠিক আছে হানিফ ভাই মেয়র হয়েছে, টাকা কামাবে, টাকা 
খাবে, খাক, আমরা তো আর ভাগ চাই না। কিন্ত দলের কাজ করবে না কেন? 

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? একা টাকা খাবে কেন? 
আমাদের ভাগ দিতে হবে । ওকে এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র 
বানিয়েছি। তোমাদের হাত দিয়েই তো এ টাকা খরচ করেছি। হানিফ তো এক 
পয়সাও খরচ করে নাই। সব আমি খরচ করেছি। এখন হানিফ একা খাবে কেন? 
আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন না একদিন এর 
উসুল করে ছাড়ব। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা বলবেন, কত শতবার ফোন করা হয়, মেয়র 
হানিফ ফোন ধরে না। আসতে বলা হয়, দেখা করতে বলা হয়। হানিফ আসে না, 
দেখা করে না। লোক পাঠালে মেয়র হানিফ বলে, যা যা, যেই জায়গায় আছিস সেই 
জায়গায় যা। ক্ষমতায় যাওয়া লাগব না। যে পর্যন্ত আগাইছস এ বিরোধী দল পর্যন্তই 
থাক, আর ক্ষমতায় যাওয়া লাগব না । আমি তোগো লগে নাই। 





১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন সন্ধ্যাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী র 
টেলিফোন করে ২৬শে জুন, ১৯৯৪ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়েছে 
বলে সংবাদ দিলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আনন্দে নাচতে থাকেন আর 
বলতে থাকেন মিষ্টি খাও, মিষ্টি। আমার একটা প্রতিদ্বন্থী দুনিয়া থেকে বিদায় 
হয়েছে। আল্লাহ বাচাইছে। নেত্রী হতে চেয়েচিল। আমার জায়গা দখল করতে 
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চেয়েছিল। জাহানারা ইমাম মরেছে আপদ গেছে। বাচা গেছে। আমার জায়গা দখল 
করতে চেয়েছিল। তোমরা জানো না, ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা এজেন্সি ‘র’ (ভারতীয় 
গোয়েন্দা সংস্থার নাম ‘র’) আমার পরিবর্তে জাহানারা ইমামকে নেতৃত্বে বসাতে 
চেয়েছিল বেটি মরছে, মিষ্টি খাও । ফকিরকে পয়সা দেও। 

এর কয়েকদিন পরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, চল 
এয়ারপোর্টে যাই, আপদের লাশটা এনে কবরে ফেলি। 

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার লাল রংয়ের নিশান পেট্রোল জিপে করে 
বিমানবন্দর_-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, বেটি 
(জাহানারা ইমাম) আমারে অসম্ভব জ্বালাইছে (জ্বালিয়েছে)। ওর মরা মুখও দেখতে 
ইচ্ছে করে না। কিন্তু না যেয়ে তো উপায় নেই। পলেটিক্‌স_এর (রাজনীতি) ব্যবসায় 
ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়। 
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১৯৯৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরো 
দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিমানযোগে যশোর হয়ে খুলনা এলেন এবং বিকেলে শহীদ 
হাদিস পার্কের জনসভায় ভাষণ দিলেন । রাতে নেত্রীর চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের 
বড় ছেলে শেখ হেলালের বাড়িতে খেলেন এবং থাকলেন। পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর 
শুক্রবার সকাল নয়টার সময় উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রা শুরু করলেন । বেশ লম্বা 
ট্রেন। অনেক সাধারণ যাত্রী আছে ট্রেনে । সাধারণ যাত্রীরা জানে না বা বুঝতে পারছে 
না, শেখ হাসিনার রেলপথে সভা করতে করতে যাওয়া এই ট্রেন কবে কখন গন্তব্যে 
পৌছবে । ঠিক সকাল নয়টায় ট্রেন ছাড়ল । প্রতিটি রেল স্টেশনেই ট্রেন থামিয়ে সভা 
করা শুরু হলো। ট্রেন থেকে নেমে জনসভা আয়োজনের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা 
দিয়ে আবার ট্রেনে ফিরে আসতে পৌনে এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় লাগতে 
লাগল । এইভাবে প্রতিটা রেল স্টেশনে গড়ে প্রায় এক ঘন্টা সময় ব্যয় হতে থাকল । 
দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকা থেকে নিয়ে 
আসা প্রায় ডজনখানেকেরও বেশি সাংবাদিক (বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনার ভাষায় 
সাংঘাতিক) এই ট্রেনে রয়েছে। ট্রেনের শেষের দিকে একটি ভিভিআইপি স্পেশাল 
কামরায় বা কম্পার্টমেন্টে (বগিতে) জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ 
হাসিনা ৷ এ কম্পার্টমেন্টের সামনে এবং পেছনে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্পেশাল (এসবি) ব্রাঞ্চ পুলিশের ১২ জন 
সদস্য । তারপরের কম্পার্টমেন্টে সাংবাদিকগণ। এরপর সবগুলো সম্পার্টমেন্টে বা 
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বগিগুলোতে সাধারণ যাত্রী । ট্রেনের এই অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ বিলম্বে সাধারণ যাত্রী নারী- 
পুরুষ আর শিশুদের ত্রাহিমধুসুদন অবস্থা । ছয় ঘন্টার যাত্রা পথ চব্বিশ ঘন্টায়ও না 
গেলে সাধারণ যাত্রীদের কষ্ট আর দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌছে। 

তৃষ্ণার্ত-ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না আর আহাজারিতে অনেক সাধারণ যাত্রীই 
পরিবার-পরিজন নিয়ে গন্তব্যের আগেই ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়। জননেত্রী 
শেখ হাসিনা তার সফরসঙ্গী এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রায় প্রতিটি রেলস্টেশন 
থেকেই অফুরন্ত খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির (মিনারেল ওয়াটারের) পর্যাপ্ত বোতল 
সরবরাহ করা হতে থাকে। 
ভাষণ দেন। কোথাও কোথাও রেলস্টেশন ছাড়াই উৎসুক জনতা ট্রেন থামালে 
সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। প্রতিটি জনসভাতেই ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকরা 
উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন এবং শেখ 
হাসিনাও সংবাদিকদের নজরে রাখেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা সাংবাদিকদের আর নজরে রাখতে পারেননি । ওদিকে শেখ হাসিনা বারবার 
একই বক্তৃতা দেয়ায় সাংবাদিকদের তা মুখস্ত হয়ে যাওয়াতে অনেক সাংবাদিকই 
রাতের অন্ধকারে ট্রেন থেকে নেমে শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে যায়নি । 

রাত তখন এগারোটা সতের মিনিট । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বহনকারী 
ট্রেন ঈশ্বরদী রেলস্টেশন পৌছার কিছু সময় বাকি রয়েছে । এমন সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনা বললেন, এত টাকা-পয়সা খরচ করে জামাই আদর করে ঢাকা থেকে যে 
সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) এনেছি তারা কি সব ঘুমাচ্ছে? জনসভায় এতো লোক 
হচ্ছে, আমি এতো বক্তৃতা করছি, সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) নজরে পড়ছে না তো। 
তোমরা একটু সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার (শেখ হাসিনার) 
জনসভায় পাঠাও যাতে পত্রপত্রিকায় ভালো নিউজ হয়। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বেতনভুক্ত ব্যাগ বহনকারী মদন মোহন দাস (যার 
নামে শেখ হাসিনার লাল নিশান পেট্রোল জিপ গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা) বলল, 
ডাইকা ঘুম ভাঙ্গান লাগব না। পিস্তল দিয়ে দুই রাউন্ড গুলি কইরা দিলেই 
সাংঘাতিকগো ঘুম কই যাইব, সব লাফাইয়া ট্রেন থাইকা নিচে পইড়া যাইব । 

আলাউদ্দিনের প্রদীপ পাওয়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার 
বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বাহাউদ্দিন নাসিমকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার এপিএস) বললেন, দে দুই রাউন্ড গুলি করে। 

আর উপস্থিত অন্যদের বললেন, তোমরা আমাকে (শেখ হাসিনাকে) হত্যার 
জন্য ট্রেন এ গুলি করা হয়েছে বলে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) মাঝে প্রচার করে 
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দেবে। ট্রেন ঈশ্বরদী প্লাটফর্মে ঢোকার কয়েক মিনিট আগে বাহাউদ্দিন নাসিম ট্রেনের 
জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্ট লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে তিন (৩) রাউন্ড 
গুলি ছুড়ল। গুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তার দায়িতে 
নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্ের পুলিশেরাও পাচ-ছয় রাউন্ড গুলি করে। এই সমস্ত গুলির 
আওয়াজ শুনে পাশের কম্পার্টমেন্টে থাকা সাংবাদিকরা ভয়ে ট্রেনের ভেতরে গড়াগড়ি 
শুরু করে এবং আমরা পরিকল্পনা মতো সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্টে এসে বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকি । 
ট্রেন ঈশ্বরদী প্লাটফর্মে থামলে , ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের বাইরে জনসভার মঞ্চ থেকেও 
মাইকে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পরের 
দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ট্রেনে বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি গুলি করা হয়েছে বলে 
জাতীয় পত্রপত্রিকায় সংবাদ বের হলে, বগুড়া সরকারি সার্কিট হাউজের ভিভিআইপি 
রুমে বসে জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সফরসঙ্গীরা (যারা প্রকৃত ঘটনা জানে) 
হাসাহাসি করতে থাকে এবং হাসাহাসির এক পর্যায়ে গুলির এই ঘটনা নিয়ে হরতাল 
ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। 


রি ১৯৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বুধবার । সকাল 


ছয়টায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে 
সকলে হাজির হলো । সকাল সাতটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মিরপুর বুদ্ধিজীবি 
স্মৃতিসৌধে রওনা হলেন। আটটা চল্লিশ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ 
করলেন। তারপর গেলেন রায়ের বাজার বদ্ধভূমিতে ৷ সেখানে পুস্পমাল্য দেয়ার পর 
শহীদ বুদ্ধিজীবি সন্তানদের সংগঠণ প্রজন্ম *৭১- এর উদ্দেশ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা 
এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তারপর মালিবাগ রেলক্রসিংয়ের ভুইয়া ক্লিনিকে তার 
(শেখ হাসিনার) বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নকিব আহাম্মেদ মানুকে (বর্তমানে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিপিএস) দেখে জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাস 
ভবনে দুপুর নাগাদ ফিরে এলেন। দুপুর আড়াইটায় খাওয়ার টেবিলে একসঙ্গে খেতে 
খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আক্ষেপ করে বললেন, দেখো, আজ বিকেলে 
বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে 
আলোচনা সভা । আমি হলাম সেই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি । আর মাত্র কয়েক 
দিন পরেই আমি বিরোধী দলীয় নেত্রীর পদ থেকে (সংসদ সদস্য পদ থেকে) 
পদত্যাগ করব। এটাই আমার বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেষ প্রধান অতিথি 
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থাকা । তাছাড়া আমি ভাবি প্রধানমন্ত্রী। আবার আমিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবর রহমানের কন্যা । সামনে রয়েছে খালেদা জিয়া হঠাও আন্দোলন । এই মুহূর্তে 
দিবসের অনুষ্ঠানে আমি যাব এরা নিশ্চয়ই আমার উপর ফুল ছিটানোর কোনো 
আয়োজন করে নাই । এমনিতেই এরা মানে আওয়ামী লীগ নেতারা আনকালচার্ড, 
তার উপর এরা হলো ব্যবসায়ী । এদের মন বলতে কিছুই নাই। না বলে দিলে এরা 
কিছুই করে না। তুমি কি পার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গেলে আমার উপর শিশু ও 
মেয়েদের দিয়ে ফুল ছিটাতে? 

নেত্রী, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার উপর ফুল ছিটানো হবে। 
তখন বাজে সাড়ে তিনটা । আর আধা ঘন্টা পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা বিজয় দিবসের মঞ্চে 
উঠবেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কোথায় পাব শিশু, কোথায় পাব মেয়েদের ৷ বঙ্গবন্ধু 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আবদার । অবশেষে তাড়াতাড়ি করে হাইকোর্ট মাজার 
থেকে ফুল কিনে নিজের স্ত্রী, শিশু-কন্যাদের দিয়েই তার ফুল ছিটানোর আবদার পূরণ 
করা হলো । 


কুকুর পালা 
বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের ফুফাতো 
ভাইয়ের ছেলে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস । এর আরো তিন 
চাচাতো ভাই অর্থাৎ শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আরেক ফুফাতো 
ভাইয়ের তিন ছেলে (১) নজিব আহম্মেদ নজিব, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
চীফ্‌ সিকিউরিটি । (২) নকিব আহম্মেদ মানু, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
ডিপিএস। (৩) কানিজ আহম্মেদ কানিজ। (মাঝে মাঝেই পাগল হয়ে যেতো আর 
কানিজকে ভর্তি করা হতো বনানীতে অবস্থিত পাগলদের প্রাইভেট ক্লিনিকে) বর্তমানে 
মার্কিন যুক্তরাষ্্রস্থ বাংলাদেশ মিশনের চীফ প্রোটকল অফিসার । মাদারীপুরের অখ্যাত 
অজ-পাড়াগায়ে এদের বাড়ি। ভাঙ্গা টিনের ঘর। পূর্ব পুরুষ ধরেই এরা দরিদ্র । এদের 
বাবা, চাচা এবং এরা দৃরদৃরান্তে পরের বাড়িতে লজিং থেকে অনেক কষ্ট করে 
যতটুকুই হোক লেখাপড়া করেছে। ঢাকায় চালচুলা বলে কিছুই নেই । যেখানে রাত 
সেখানেই কাত । নিকট আত্মীয় বলতে সর্বসাকুল্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা । ব্যাস 
আর যায় কোথায়। দলবলে এরা এসেই উঠে পড়ল শেখ হাসিনার বাড়ি। শেখ 
হাসিনার বাড়িতে থাকে, শেখ হাসিনার খাওয়া খায়। শেখ হাসিনার কাপড় পরে। 
শেখ হাসিনার দেয়া পয়সায় চলে। আর চাই কি? অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেখ 
হাসিনার বেহিসেবি পয়সার বদৌলতে এদের ডজন ডজন প্যান্ট, ডজন ডজন শার্ট, 
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ডজন ডজন জুতা হয়ে গেল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ হাসিনার বদৌলতে 
অনেক বিত্তশীলীও হলো । 

এরদের মধ্যে বাহাউদ্দিন নাসিম মনে করত এবং চাইত কেউ শেখ হাসিনাকে 
কোনো কিছু বলতে পারবে না। সে যেই হোক । হোক না সে দলীয় কেন্দ্রীয় নেতা। 
অথবা সমাজের গণ্যমান্য কেউ । কিংবা কোনো বুদ্ধিজীবি । সে যেই হোক । কেউই 
শেখ হাসিনাকে কোনো সংবাদ বা কোনো তথ্য কিংবা কোনো কথা বলতে পারবে 
না। তা সে সংবাদ বা কথা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন। 

শেখ হাসিনাকে কেউ কিছু বলতে চাইলে আগে তাকে (বোহাউদ্দিন নাসিমকে) 
বলতে হবে এবং সে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনাকে বলবে । 
প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। আবার শেখ হাসিনার যদি কেনো নেতাকে, বা 
কোনো মানুষকে, কিংবা যে কাউকে কিছু বলার থাকে তাহলে (বাহাউদ্দিন নাসিমকে) 
বলতে হবে । বাহাউদ্দিন নাসিম যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনার সেই 
কথাটা অন্যকে বলবে । প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না । বাহাউদ্দিন নাসিমের এই 
দুঃসাহস বা স্পর্ধা হয়েছে শেখ হাসিনার কারণেই ৷ বাহাউদ্দিন নাসিমের প্রতি শেখ 
হাসিনার কোনো দুর্বলতা না থাকলেও দুটি দুর্বলতা ছিল। তার একটি হলো মতিঝিল 
আদমজী কোর্টের পূর্ব পাশে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবিএল, মতিঝিল 
শাখা) যে শাখা রয়েছে, এই শাখায় বাহাউদ্দিন নাসিমের নামে শেখ হাসিনার কয়েক 
কোটি টাকা রয়েছে। উল্লেখ্য শিল্পপতি জহির উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামী চিটাগাং_ 
এর আক্তারুজ্জামান বাবু এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান/পরিচালক। অপর দুর্বলতাটি 
বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে । এই বাহাউদ্দিন 
আক্ষেপ করতে করতে বলত, এই বাড়িওয়ালী তো বেঈমান।, বেঈমানি তো 
করবেই । ভুইলা তো যাইবেই। মনে তো রাখবেই না । কুত্তা কুকুর) পাইলা থুইয়া 
যাইমু, কুত্তা (কুকুর) ভুলব না। 

প্রায়ই বাহাউদ্দিন নাসিম এসব বলত । বলতে বলতে একদিন বাহাউদ্দিন নাসিম 
ঠিকই দুটি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসে পালতে শুরু করল। ধানমণ্ডি পাচ নম্বর রোড- 
এর শেখ হাসিনার চুয়ান্ন নম্বর বাসায় কুকুরের বাচ্চা দুটি এখন অনেক বড় হয়েছে। 
এখন আর ওদের কুকুরের বাচ্চা বলা যাবে না। বলতে হবে কুকুর ৷ বাহাউদ্দিন 
নাসিম এই ধরনের কথা এবং কাজ করবেই বা না কেন। বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ 
হাসিনার বাড়িতেই থাকত । আর এ বাড়িতে বাহাউদ্দিন নাসিমের পিতা, ভাইয়েরা 
করে তাদের তাড়িয়ে দিতেন। 
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স্বামী-স্ত্রী রাত ও কাটাননি 

১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ সদস্য 
পদ থেকে পদত্যাগ করলেন । ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসা ত্যাগ করে ধানমণ্ডি 
পাচ নম্বর রোডের চুয়ান্ন নম্বর বাড়িতে উঠলেন। ধানমণ্ডি ০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর 
বাড়িটি প্রথম ও দ্বিতীয় তলা শেখ হাসিনার পরিত্যাক্ত স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার 
নামে । আর তৃতীয় তলা শেখ হাসিনার নিজের নামে । শেখ হাসিনার অবহেলিত ও 
পরিত্যক্ত স্বামী বৈজ্ঞানিক ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এই বাড়িটি করার সময় দ্বিতীয় তলা 
করার পর টাকা ফুরিয়ে গেলে শেখ হাসিনার কাছে ধার চান। তখন শেখ হাসিনা 
তৃতীয় তলা তার নিজের নামে লিখে নিয়ে তারপর ডঃ ওয়াজেদকে টাকা দেন। 
অবশ্য এই বাড়িতে ডঃ ওয়াজেদ মিয়া আর শেখ হাসিনা একসঙ্গে একটি রাতও 
কাটাননি। শুধু এই বাড়িতে কেন, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে 
আসার পর থেকেই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (এর পরের অবস্থা জানা নেই 
যদিও, তথাপি বোঝা যায়, পাঠক যেই দিন পড়বেন, সেই দিন পর্যন্ত ধরে নিতে 
পারেন) এই ১৬/১৭ বছর এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রাত কাটানো তো দূরের কথা, 
এক বাড়িতেই কখনো থাকেননি । ১৯৮১ সালে ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর মাত্র 
কিছু দিন শেখ হাসিনা ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার মহাখালীস্থ সরকারি কোয়াটারে ছিলেন । 
শেখ হাসিনা যতদিন ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার সরকারি কোয়াটারে থেকেছেন, তত দিন 
ডঃ ওয়াজেদ মিয়া তার কোয়াটারে না থেকে সরকারি রেস্ট হাউসে থাকতেন । 
এরপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে তার পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবনে 
চলে আসেন। বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে যান বিরোধী দলীয় নেত্রীর ২৯ মিন্টো রোডের 
সরকারি বাসভবনে ৷ তখন শেখ হাসিনা এবং তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার ধানমণ্ডি 
০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটি ভাড়া দেয়া ছিল। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ধানমণ্ডি ০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটির ভাড়াটিয়াদের এক প্রকার জোর করে 
তাড়িয়ে দিয়ে খালি করা হয় এবং তারপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই বাড়িতে 
আসেন । এই বাড়িতে থেকেই নানা আন্দোলন-সংগ্াম এবং নির্বাচনের পর জননেত্রী 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন করোতোয়া, বর্তমানে 
গণভবন এ গিয়ে ওঠেন। শেখ হাসিনার এই দীর্ঘ ১৬/১৭ বছরের জীবনে ডঃ 
ওয়াজেদ মিয়া একটি রাতও শেখ হাসিনার সাথে কাটাননি। এমনকি এই ১৬/১৭ 
বছরের জীবনে শেখ হাসিনা আর ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার ১৬/১৭ বারও দেখা পর্যন্ত 
হয়নি । তবে হঠাৎ হঠাৎ মাঝেমধ্যে কদাচিৎ উদভ্রান্তের মতো ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে 
হাজির হতেন। কিন্তু তিনি (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কোনো 
প্রকার আদর-আপ্যায়ণ পেতেন না। এমন কি সাধারণ সৌজন্যটুকুও শেখ হাসিনা ডঃ 
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ওয়াজেদ মিয়াকে দেখাতেন না । শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে ২৯ 
মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় থাকতেন, তখন এক ঈদের দিনে সাধারণ 
দর্শনার্থীদের মাঝে সাধারণ দর্শনার্থীদের মতোই ডঃ ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনার 
সঙ্গে ঈদ মোবারক জানাতে এলন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকলের 
সাথে কুশলাদী বিনিময় করলেও তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের সাথে কোনো প্রকার 
কুশলাদী বিনিময় দূরে থাক, ভ্রক্ষেপই করলেন না। এমনকি তাকে (ডঃ ওয়াজেদ 
মিয়াকে) বসতে পর্যন্ত কেউ বললেন না। ডঃ ওয়াজেদ মিয়া কিছুক্ষণ করুণভাবে 
ফ্যালফ্যাল করে শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে 
লনে, লন থেকে অসহায়ের মতো হাঁটতে হাটতে গেটের বাইরে চলে গেলেন । 
একমাত্র শেখ হাসিনা আর তার খুবই ঘনিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কেউ জানল না, বুঝল 
না এই ব্যক্তিটি কে। 

অনেক বার অসুস্থ হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে 
মাসাধিক কাল পড়ে থাকলেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি বারের জন্যও তার 
স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়াকে দেখতে যেতেন না। 


শেখ হাসিনার দেহে আঘাত 


শেখ হাসিনার দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই আঘাতের ব্যথায় 
মাঝে মাঝেই কাতরাতেন তিনি। এমনকি কেঁদে ফেলতেন ৷ কাদতে কাদতে বলতেন 
ময়না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত ২নং ব্যক্তি মিসেস মতিয়ুর 
রহমান রেন্ট (ময়না) এই বিশষ জায়গাটায় বেশি করে মালিশ করো । শয়তানের 
বাচ্চাটা (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে (শেখ হাসিনা) ১৯৮০ সালে এই জায়গায় 
মেরেছে । আজও সেই ব্যাথায় আমি কাতরাই। 

ময়নার প্রধান কাজ ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দেহ মালিশ (মেসেজ) 
করা। প্রায় প্রতিদিন শেখ হাসিনার দেহ মালিশ (মেসেজ) করে ঘুম থেকে তোলা 
এবং ঘুমানোর আগে দেহ মালিশ করে তাকে (শেখ হাসিনাকে) ঘুম পাড়ানোই ছিল 
ময়নার প্রধান কাজ। এছাড়া ভিআইপি কেউ এল তাকে এন্টারটেইনমেন্ট বা 
আপ্যায়ণ করা । ভিআইপি ব্যক্তির সাথে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করে জননেত্রী 
শেখ হাসিনাকে অবহিত করা। টেলিফোন ধরা ও টেলিফোনকারীকে প্রয়োজনীয় 
ইনফরমেশন দেয়া এবং নেত্রীকে তা ইনফর্ম করা । বঙ্গবন্ধু কন্যার যাবতীয় খাবার- 
দাবারের ব্যবস্থা করা । তার শাড়ি, পোষাক-আশাক তৈরি করা এবং শেখ হাসিনাকে 
কাপড়-চোপড়, পোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে পাঠানো 
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ইত্যাদি ছিল ময়নার দৈনন্দিন দায়িতৃ ৷ এছাড়া বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে ছিল নেত্রীকে 
বাইরের প্রকৃত খবরাখবর জানানো । 

এসব করা ময়নার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু চাকরি ছিল না। এসব করার জন্য 
ময়নাকে বেতন করে রাখা হয়নি। উপরন্ত ময়নাই (মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্ট) 
জননেত্রী শেখ হাসিনাকে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র যাবতীয় কিছু 
সাধ্যানুযায়ী দিতো । ভোরে মেয়ে শেখ হাসিনাকে ঘুম থেকে তুলে নাস্তা খাইয়ে তিনি 
যতক্ষণ ঘরে থাকতেন ততক্ষণই ময়নাকে কাছে থাকতে হতো । কোনো কোনো দিন 
শেখ হাসিনার বাসা থেকে ময়নার নিজের বাসায় ফিরতে রাত ০১/০২ টা_ও হতো । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে ধরে কাদতে থাকতেন আর বলতে 
থাকতেন, জানো ময়না, শয়তানের বাচ্চা (তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে 
দিনে তিনবার মারত। সকাল-দুপুর আর রাতে । এই তিন বেলা শয়তানের বাচ্চা 
বাচ্চাটা দুপুরে এসে আমাকে মারবে, এই জন্য একবেলা কম মার খাওয়ার জন্য 
আমি (শেখ হাসিনা) জয় আর পুতুল দুই সন্তানকে নিয়ে দুপুরে পার্কে কাটিয়ে 
আসতাম । এ ইবলিশটার মারের চোটে আমার দেহের কিছু নাই। সারা দেহে শুধু 
ব্যথা ৷ বিয়ের পর থেকেই শয়তানের বাচ্চা আমাকে মারা শুরু করেছে। 





শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ নিয়া শেখ হাসিনাকে দৈহিক নির্যাতন 
করতেন, মারধর করতেন, এ কথা শেখ হাসিনা অসংখ্যবার কেঁদে কেঁদে বলেছেন। 
শেখ হাসিনার কান্নায় ময়নার চোখেও পানি ঝরেছে। কিন্তু কেন স্বামী তাকে 
মারতেন, দৈহিক নির্যাতন করতেন, এই কথা শেখ হাসিনা কখনোই বলেননি । এ 
এক অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্যের অধিকারী শেখ হাসিনা । বিদেশ থেকে একমাত্র 
কন্যা পুতুল এসে মা শেখ হাসিনাকে ডাকে “এই যে বহুরূপী” তোমার তো রূপের 
শেষ নেই । এবার কি রূপ দেখাবে তুমি । 

শেখ হাসিনা কোনো কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুতুল আত্মীয়-স্বজন সকলের 
সামনে বলে ওঠে, এটা তোমার কত নম্বর রূপ! শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ 
রেহানাকে পুতুল বলে, খালা এটা তোমার বোনের কত নম্বর রূপ? তোমার বোন তো 
বহুরূপী । রূপের শেষ নাই তার। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে যান। কোনো কথা 
বলেন না। শেখ হাসিনা মেয়ে পুতুলকে তার (পুতুলের) নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিলে, 
কোনো রকম টালবাহানা না করে বিনা বাক্যে মুহূর্তের মধ্যে সটান এক পায়ে দাড়িয়ে 
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রাজি হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারো হাত ধরে মুক্তি পেতে চায় পুতুল । শেখ 
হাসিনাও যেনতেন পাত্রের কাছে পুতুলকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত একমাত্র পুত্র জয়কে ফোন করে 
দেশে এসে বেড়িয়ে যেতে বলেন এবং আসার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য 
একটা শাড়ি নিয়ে আসতে বললে পুত্র জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, ও সব 
শাড়িটাড়ি আমি আনতে পারব না। 
জন্য একটা শাড়ি আনতে বললাম । ছেলে আমার সরাসরি না করে দিলো। 

মা হিসেবে পুত্র-কন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আচরণে কোনোদিন কোনো 
ক্রুটি চোখে পড়েনি। বরং মনে হয়েছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার তুলনা নেই। 
তারপরও আশ্ঠয্যের বিষয়! শেখ হাসিনার প্রতি তার পুত্র-কন্যার কেন এরকম 
আচরণ? 





বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলের বিয়ে ঠিক করলে, ধানমণ্ডি ৫ 
নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে ক্ষিপ্ত 
হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে কি তোমার একার? মেয়ে কি আমার 
না? তুমি রাজাকারের ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ? রাইফেল হাতে 
নিয়ে যে রাজাকারগিরি করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে, তার ছেলের সঙ্গে আমি 
কিছুতেই আমার মেয়ে বিয়ে দেবো না। তুমি আমার মেয়েকে এ রাজাকারের ছেলের 
সাথে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না। 

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা বললেন, আমি মেয়ে বিয়ে দেবো । পারলে 
তুমি ঠেকাও । 

ডঃ ওয়াজেদ বললেন, তাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে 
দেবে? 
এটাই বড় কথা । সাথে মরলে আত্মীয়রাই মরে। দেখো নাই এ মুক্তিযোদ্ধা 
ফুক্তিযোদ্ধারাই আমার বাপ-মা-ভাইদের কীভাবে মেরেছে? আমি আমার মেয়েকে 
এখানেই বিয়ে দেবো । পারলে তুমি ঠেকাও । 

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে পারব না। 
তবে আমি বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যদি রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দেও, 
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তবে আমি এই বিয়ের সাথে নেই । এই বিয়েতে আমি আসব না। আমি তোমাকে 
(বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে) অনুরোধ করছি এ রাজাকারের ছেলে ছাড়া যেখানে 
খুশি তুমি মেয়ে বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে থাকব । কিন্তু রাজাকারের বংশের 
মেয়ে বিয়ে দিলে আমি থাকব না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি 
তার ইচ্ছে মতো রাজাকারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। সত্যি সত্যিই ডঃ 
ওয়াজেদ কথা পাকাপাকি, পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়ে কোথাও এলেন না। শুধু 
বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিনিট ৩/৪-এর জন্য এসে 
আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গেই চলে গেলেন । তিনি কারো সাথে কোনো কথা বললেন 
না। কেউ তার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। 

বিয়ের খুটিনাটি থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আয়োজন তার সিংহভাগই করতে 
হয়েছে আমাদের (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত এক নম্বর মতিয়ুর 
রহমান রেন্টু দুই নাম্বার মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ময়না)। এর উপর বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের বায়না তো ছিলই । ডেকোরেটারের বিল, 
বাবুর্চির বিল, খানসামার বকশিস ইত্যাদি যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, বাহাউদ্দিন 
নাসিম তার সব কিছুই আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে। 





কারিনা হাক টিকে বির নারে 
আগতদের ঢালাওভাবে ধমকের সুরে বলতে লাগলেন, সব যান বের হন, কি 
পেয়েছেন? তামাশা পেয়েছেন? এখনই এই জায়গা থেকে চলে যান। নইলে অসুবিধা 
হবে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যার মুখে মাইকে এই কথা শুনে উপস্থিত সকলে হতবিহ্বল 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এবং অনেকেই আগামাথা না বুঝে অনুষ্ঠান থেকে চলে 
যেতে শুরু করলে, ময়না তাড়াতাড়ি জননেত্রীর কাছে এই কথার অর্থ কি জানতে 
চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, দাওয়াত ছাড়াই অনেকে এসেছে, তাদের জন্য আমি এই 
কথা বলেছি। এরপর ময়না নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেককে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। 
কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি । অধিকাংশ নিমন্ত্ৰিত অতিথিই না খেয়ে চলে যায়। 

বিয়ের সকল অনুষ্ঠান শেষ । সকলেই চলে গেছে। শুধু বর (জামাই) আর বরের 
আত্রীয়-স্বজনরা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলকে বরের 
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গাড়িতে তুলে দিয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । তারপর জননেত্রী 
শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। 

বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবন চত্বর থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের 
একমাত্র সন্তান পাচ বছরের স্বর্ণলতাকে সাথে নিয়ে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডে শেখ 
হাসিনার ৫৪ নম্বর বাড়িতে চলে এলাম । বাড়িতে এসে বাইরের কাপড় পাল্টে 
সবাইকে নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে 
বললেন, ময়না তোমরা যা করলে, তোমাদের খণ জীবনে শোধ করা যাবে না। 
কোনোদিন তোমাদের ভুলা যাবে না। কোনোদিন তোমাদের ভুলব না। আমাদের 
মেয়ে স্বর্ণলতাকে দেখিয়ে বললেন ও তো পেটে থাকতেই আমাকে ভালোবাসে । 

অবশ্য এসব কথা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না। এর 
আগেও অনেক বার এসব কথা তিনি বলেছেন। 


এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা 

১০ই জানুয়ারি, ১৯৯৫ । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন দিবস । ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক 
অর্পণ করে রাম মোহন দাসের নামে রেজিস্ট্রি করা লাল রঙয়ের নিশান পেট্রল জিপে 
করে ফিরে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা । তার সঙ্গে তার পাশে বসে আছে 
তার একজন মাত্র সঙ্গী। ড্রাইভার জালাল গাড়ি চালাচ্ছে । গাড়ি চলছে। ড্রাইভার 
জালাল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করল, আপা মেয়র হানিফ এলো না 
ফুল দিতে? 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দিলেন, কে জানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল 
দেয়ার জন্য ওকে কম ফোন করি নাই। শয়তানটা পাত্তাই দেয় নাই। এক কোটি 
সব জান, সবই দেখেছ, সবই করেছ । কত কষ্ট করেছি আমি । আসলে যে দল থেকে 
একবার চলে যায় তাকে আর দলে নেয়া উচিত না। ও মেয়র হওয়ার জন্য আমার 
সাথে বেঈমানি করে স্বৈরাচারী এরশাদকে বাপ ডেকে এরশাদের পার্টিতে চলে 
গেছিল। সেইখানে ছেক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে যখন আসলো তখনই 
বেঈমানটারে নেয়া উচিত ছিল না। কিন্ত কি যে হইলো। কি মনে করে যে আবার 
নিলাম ৷ শয়তানটা আমার সাথে এত বড় বেঈমানি করবে বুঝতে পারি নাই । বুঝতে 
পারি নাই । বুঝলে কি আর এই কাম করি। 
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পরী এখন নামাজ পড়ছেন 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের 
৫৪ নম্বরের বাড়িতে উঠেই, ১৯৯৫ সালের জানুয়ারির প্রথম থেকেই জোরসোরভাবে 
লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দুটায় 
টঙ্গী থেকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। অর্থাৎ টঙ্গী থেকে সবাই পায়ে হেঁটে 
মহাখালী যাবেন । মহাখালীতে মঞ্চ তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই মঞ্চ থেকে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। শেখ হাসিনার তার বেতনভুক্ত ব্যাগ 
বহনকারী রাম মোহন দাস এর নামে রেজিস্ট্রেশন করা লাল রঙয়ের নিশান পেট্রোল 
জিপে করে বাকি সব নেতাকর্মী সবাই পায়ে হেঁটে টঙ্গী থেকে মহাখালীর দিকে 
রওয়ানা হলো । প্রায় পাচ সাত হাজার লোকের পদযাত্রা । পদযাত্রায় অংশ নেয়া ৫/৭ 
হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিপে করে পদযাত্রার সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলছেন । পদযাত্রার মাঝে মাঝে গোটা বিশেক রিকশায় মাইক বেঁধে 
নানা ধরনের শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। জানুয়ারি মাস, শীতের বেলা । হাটতে খুব একটা 
খারাপ লাগছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে । হঠাৎ একটি মাইকে বলা হলো 
জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন আসরের নামাজ 
পড়ছেন । ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাজে। 

প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহম্মেদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও 
বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আরে থামো থামো, এখনো আসর ওয়াক্তই হয় নাই। একটু 
পরে বলো। 

এই কথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
নিশান পেট্রোল জিপের বড় বড় জানালার গ্লাস খুলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন । 
আর পদযাত্রার হাজার হাজার পুরুষ লোক জিপ গাড়ি ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল । নামাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু মাইকে নামাজ 
পড়ার প্রচার শেষ হলো না। প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় গোটা বিশেক মাইকে 
জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হলো । 

অন্য আর একদিন মোহাম্মদপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে গুলশান আমেরিকান 
এম্ব্যাসির সামনে গিয়ে বাড্ডায় গিয়ে শেষ হবে । পদযাত্রা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনা ডেকে বললেন, নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পরে যেন মাইকে বলা শুরু 
করে । ওয়াক্তের আগে যেন বলা শুরু না করে। 

এবার মাইকম্যানদের আগেভাগেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ জানিয়ে 
দেয়া হলো এবং আজ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরই মাইকে প্রচার শুরু হলো। 
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নেত্রীও যথারীতি নিশান পেট্রোল জিপের জানালা খুলেই নামাজ আদায় করলেন। 
হাজার হাজার পুরুষ মানুষও জিপ ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ আদায় 
দেখল । পদযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা তার ৫ নম্বর ধানমণ্ডি রোডের বাসায় গেলে তার 
এক সঙ্গী বলল, আপা (শেখ হাসিনা) আপনি নামাজ পড়তে থাকলে মানুষ ভীড় করে 
আপনাকে দেখতে থাকে, এতে নামাজ নষ্ট হয়। আপনি নিশান পেট্রোল জিপে পর্দা 
লাগিয়ে নেন। 

উত্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না পর্দা লাগালে জিপের ডিসেন্সি থাকে না। 

তখন এ সঙ্গী বলল, তাইলে আপা আপনি জিপে বড় একটা চাদর রাখবেন, 
যখন নামাজ পড়বেন আমরা তখন এ চাদর দিয়ে জিপটা ঘিরে রাখব । যাতে 
আপনার নামাজ পড়া কেউ দেখতে না পারে। 

জননেত্রী বললেন, না তোমরা তো সব ভাইয়ের মতো, চাদর লাগবে না। 


আমার সাথে বেঈমানি করেছে 
এর তিন দিন পড়ে কীচপুর থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত পদযাত্রা । এই পদযাত্রায়ও 


একই মাইক, একই নামাজ, একই পুরুষ মানুষের ঘিরে দেখা । এই পদযাত্রায় যোগ 
দিয়েছিল নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ । বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার নিশান পেট্রোল জিপের পাশে হাটতে হাটতে নোয়াখালী জেলা 
আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, নেত্রী আমার মিতাকে দেখছি না? 

নেত্রী বললেন, কোন মিতা? 

জেলা সভাপতি বললেন, নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ঢাকার মেয়র মোঃ 
হানিফকে দেখছি নাঃ 

সভানেত্রী রেগে বলে উঠলেন, জানেন না, কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথে বেঈমানি 
করেছে । নিমকহারামি করেছে । ওরে আমি এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে 
মেয়র বানিয়েছি। আর কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথেই বেঈমানি করেছে। ও (ঢাকার 
মেয়র হানিফ) এখন প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে । দিনে তিন-চার বার 
খালেদা জিয়ার সাথে ফোনে কথা বলে । আর আমি খবর দিলেও আসে না। ফোন 
করলেও ধরে না। সময় এলে এই বেঈমানদেরও শিক্ষা দিতে হবে । বুঝলেন, এই 
বেঈমানদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে । আপনারা প্রস্তুত হন। 


দিয়েছেন। দোকানপাট খুলবে না, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ 
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চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। আগাম তিন দিনের হরতালের ঘোষণা পাওয়ায় 
ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। হরতালের 
প্রথম দিনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাড়ির (ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর 
বাড়ি) মাটির নিচের পানির ট্যাঙ্কি (রিজার্ভার) থেকে ছাদের উপরের ট্যা্কিতে পানি 
তোলার মটর নষ্ট হয়ে গেলে হরতালের দ্বিতীয় দিনে রাত আটটার সময় নবাবপুর 
থেকে সিরাজী নামের এক ঢাকাইয়া মটর মেকানিক নিয়ে যাওয়া হয়। মটর 
মেকানিক সিরাজী মটর দেখে এটা ঠিক করতে একদিন সময় লাগবে এবং মটরটা 
খুলে নিয়ে যেতে হবে জানালে তাকে মটর খুলে নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়া হলো । 
মটর মেকানিক সিরাজী আওয়ামী লীগের গোড়া সমর্থক। সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে একটু সালাম দিতে চাইল । বঙ্গবন্ধু কন্যা দুদিন থেকে মটর নষ্ট হওয়ার 
কারণে ঠিকমতো গোসল করেননি । তার উপর আজ সারাদিন নিচেই নামেননি। এই 
পরিস্থিতিতে মেকানিক সিরাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সালাম দেয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলো। আবার মেকানিক সিরাজী কষ্ট 
করে পায়ে হেটে এখানে এসেছে। এসব চিন্তাভাবনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে বলা হলো মটর মেকানিক আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। সে আপনাকে 
একটু সালাম দিয়ে যেতে চায়। জননেত্রী সালাম নিতে অস্বীকার করলে জননেত্রীকে 
বলা হলো আপনি সালাম নিলে মেকানিক তাড়াতাড়ি মটর মেরামত করে দিত। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ওর বাড়ি কোথায়? 

ঢাকায়। 

ঢাকাইয়া কুটি? 

জ্বি, খাস ঢাকাইয়া । 

ঠিক আছে, দোতালায় ভিআইপি রুমে নিয়ে আসো । আমি হ্যালো বলে দেই। 

মেকানিক সিরাজী এসে সালাম দিলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিজ্ঞেস 
করলেন, আপনার বাড়ি কোথায়? 

সিরাজী বলল, নবাবপুরে । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বসেন। 
আওয়ামী লীগ করেন বুঝি ৷ 

মেকানিক সিরাজী বলল, পাকিস্তান আমল থেকেই আওয়ামী লীগ করি। 

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা একটানে মেয়র হানিফকে কথায় টেনে এনে 
আমার সাথে বেঈমানি করল । আপনারা হানিফকে ছাড়বেন না। আমি এক কোটি 
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জিয়ার সাথে দেখা করে । খালেদার কথামতো আমার আন্দোলনে আসে না । বেঈমান 
নিমকহারাম । আপনারা তৈরি হন, ওকে উচিৎ শিক্ষা দেবেন। ইত্যাদি বলতে বলতে 
এক পর্যায়ে মটর মেকানিক সিরাজীকেই আগামী নির্বাচনে হানিফের বিকল্প মেয়র 
প্রার্থী করে ফেললেন। তারপরও মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। 
প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল। কিন্ত কথা শেষ হলো না। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার আগেই বলা ছিল যে, কোনো লোকই আমার কাছে এলে কিছুক্ষণ 
পরেই তোমরা নানা ধরনের কথা বলে তাকে আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাবে । 
আমার (শেখ হাসিনা) এত রূপ গজায় নাই যে, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে 
সামনে নিয়ে বসে থাকব । আবার আমি নিজে তো কাউকে বলতে পারি না এখন 
যান। কাজেই আমার কাছে কেউ এলে তোমরা তাকে নানা কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে 
যাবে। নেত্রীর এই কথা মনে করে মটর মেকানিক সিরাজীকে বলা হলো, আপনি 
উঠেন, নেত্রী রাতের খাওয়া খাবেন । 

সিরাজী উঠে দাড়ালো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা কথা থামালেন না। সিরাজী কিছুক্ষণ 
দাড়িয়ে থেকে আবার বসল। দ্বিতীয় বার আবার সিরাজীকে বলা হলো, আপনি ওঠেন 
নেত্রী রাতের খাবার খাবেন। 

কিন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যার মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। তিনি 
বলতেই থাকলেন, মেকানিক সিরাজী আবারও বসে পড়ল। বঙ্গবন্ধু কন্যা মেয়র 
হানিফের বিরুদ্ধে মশগুল হয়ে কথা বলছেন। মিনিট দশেক পরে মেকানিক 
সিরাজীকে তৃতীয়বার বলা হলো আপনি ওঠেন নেত্রী ভাত খাবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, আমি খাইছি। 
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১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকের এক বিকেলে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে 
বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চা খেতে খেতে বললেন, এবার আব্বার 
জন্ম দিনটা জাকজমকভাবে পালন করতে হবে । মুল অনুষ্ঠান টুঙ্গিপাড়ায় হবে । ঢাকা 
থেকে অনেক লোকজন নিয়ে যেতে হবে । ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটা উপ- 
কমিটি করতে হবে। আর তোমরা ওকে সাহায্য সহযোগিতা করবে । মোট কথা 

আব্বার ৭৬_তম জন্মদিনটা আকর্ষনীয় করে করতে হবে। 
১লা মার্চ ১৯৯৫, সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোডের আওয়ামী 
ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসল। বৈঠকে 
ওবায়দুল কাদের (বর্তমান যুব ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী) নেতৃত্বে উপ-কমিটি 
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করে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী নেয়া হল। কর্মসূচীর প্রথম দিন ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় 
সকাল ০৭:০০ টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজারে পুষ্পমালা 
অর্পনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হবে। এ দিনের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে 
সকাল আটটায় শিশু কিশোরদেরকে মিষ্টি বিতরণ । মিষ্টি বিতরণ করবেন জননেত্রী 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা । এরপর বিকেল তিনটায় গেমাডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে 
আলোচনা সভা । আলোচনা সভা শেষে লাঠি খেলা । কর্মসূচীর ২য় দিনে অর্থাৎ ১৮ই 
মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যা সাতটায় সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচীর তৃতীয় দিন ১৯ শে মার্চ বিকাল ০৩:০০ তিনটায় বঙ্গবন্ধু 
এভিনিউ_এ জনসভা । 

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৬_তম জন্মদিনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন 
তত্বাবধানে সকল প্রকার প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এবারের টুঙ্গিপাড়া 
কর্মসূচীতে একটু নতুনত্ব থাকবে । সেই নতুনত্ব হলো ঢাকা থেকে শ’পাচেক যুবক 
টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই যুবকদের প্রত্যেককে দেয়া হবে ইউনিয়ন 
কাপড়ের নতুন ফুল হাতা সাদা শার্ট। এই শার্টের পকেটে গ্যাম্ ডায়রি করে লেখা 
থাকবে “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান_এর ৭৬_তম জন্ম উৎসব ৷” 

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে আগত 
অতিথিদের টুঙ্গিপাড়ায় স্বাগত জানানোর জন্য ১৫ই মার্চ, ১৯৯৫ টুঙ্গিপাড়ায় চলে 
এলেন ৷ ১৬ই মার্চ ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে যুবকরা এলো । তবে পাচ 
শত যুবক ঢাকা থেকে নিয়ে আসার কথা থাকলেও মোটামুটি দুই/তিন শত যুবক 
ওবায়দুল কাদের নিয়ে এসেছে । সেই সাথে আরো কিছু অতিথি ঢাকা থেকে এসেছে। 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকল অতিথিদের স্বাগত জানালেন। 
ঢাকা থেকে আগতদের গোপালগঞ্জ সরকারি সার্কিট হাউজ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কোর্ট 
ও কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় রাতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। 

পরদিন ১৭ই মার্চ সকাল ০৭:০০ টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমান_এর মাজার ও বাড়িতে সকলে এসে হাজির হলো । পূর্বের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন কাপড়ের ইস্ত্রি করা নতুন ফুলহাতা সার্ট পরে ওবায়দুল 
জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজারে প্রথমেই পুস্পস্তবক অর্পণ করলেন 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা । তারপর অন্যান্য 
নেত্রীবৃন্দ ও অতিথিগণ । এরপর শিশু-কিশোরদের পুস্পস্তবক অর্পণ ৷ কিন্তু একমাত্র 
মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু মেয়না)'র একমাত্র কন্যা স্বর্ণলতা ছাড়া অন্য কোনো 
১৩৮ 


শিশু ঢাকা থেকে আসেনি । আর টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে যে সকল শিশু-কিশোর মিষ্টি 
নেয়ার জন্য এসেছে, তাদের সকলেই প্রায় বিবস্ত্র । মাঝে মাঝে যদিও এক আধজনের 
গায়ে বস্ত্র আছে, তবে সে বস্ত্র এতই ছেড়া এবং মলিন যে তা বিবস্ত্র মনে হয়। 
কাজেই বিবস্ত্র শিশু-কিশোরদের পুস্পস্তবক অর্পণ করতে না দিয়ে শিশু-কিশোরদের 
পক্ষ থেকে একমাত্র সবেধন নীলমণি স্বর্ণলতাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান_এর মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করতে হল। 





বি5157755598 
শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা । মাজার থেকে ৩০/৪০ ফুট পশ্চিম- 
দক্ষিণে শেখ বাড়ির অন্য শরিকের যে উঠান (উঠান মানে গ্রামের ঘরের সামনে খালি 
জায়গা)। এই উঠানেই দাড়িয়ে আছে শ'তিনেক শিশু-কিশোর । এই উঠানের পশ্চিমে 
শেখ হাসিনার বংশীয় চাচা শেখ কবিরের ঘর । এই ঘরের বারান্দাকেই মঞ্চ হিসেবে 
ধরা হয়েছে। এখানে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও করা 
হচ্ছে। 

সকাল সাড়ে আটটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর আদর্শ 
বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে ভাব-গন্তীরভাবে ধীর পায়ে শিশু-কিশোরদের মিষ্টি 
বিতরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা । কিন্তু একি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩শর মত শিশু- 
কিশোরের সকলেই প্রায় বন্ত্রহীন। মাঝে মাঝে এক-আধটা শিশু আবার সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ । আর এই অনুষ্ঠানেই ওবায়দুল কাদের সহ ঢাকা থেকে আসা শত শত যুবক 
এ্যম্বডায়রি করে লেখা আছে “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান_এর 
৭৬ _তম জন্ম উৎসব” । 

এই কি বিচার? এই কি বিবেক-বিবেচনা? এই কি ইনসাফ? জাতিক জনক 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম উৎসবের এই দিনে, জন্ম উৎসবেই আসা 
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম বাংলার এই দুঃখী বন্ত্রহীন শিশু-কিশোরদের ভাগ্যে জাতির জনক 
বঙ্গবন্ধুর জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যেও কি এক টুকরা নতুন কাপড় জুটলনা ? 

নিজেকে আর সামলানো গেল না। ওবায়দুল কাদেরকে প্রচন্ড এক ধমক দিলাম 
এই বলে যে, মিয়া নিজে তো সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চাদার পয়সায় নতুন জামা গায়ে দাড়িয়ে 
আছেন । কি হতো দু'একশ জামা এই হতভাগা বস্ত্রহীন শিশুদের জন্য নিয়ে এলে ? 


১৩৯ 


প্রতি খবুই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, তাই কভার দেয়ার জন্য বললাম, এটলিস্ট ভিডিওটা 
সুন্দর হত। 

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খুশি হয়ে বললেন, হ্যা হ্যা ভিডিওটা 
সুন্দর হতো । 

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক টুকরো মিষ্টি 
পেলেই খুশি হতভাগ্য শিশু-কিশোরদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে জাতির জনক 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬_তম জন্ম উৎসবের দ্বিতীয পর্ব শেষ করলেন। 






১৯৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর বিকেল ০৩:০০ টায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ_এ আওয়ামী লীগ অফিসের ৩য় তলায় সাংবাদিক সম্মেলন 
করছেন। অফিসের নীচে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগের কর্মীরা পুলিশের সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হলে রায়ট পুলিশ আওয়ামী লীগের কর্মীদের ধাওয়া করলে কিছু সংখ্যক 
কর্মী অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে এবং ভেতর থেকে কেচি গেটে তালা লাগিয়ে 
দেয়। রায়ট পুলিশও কর্মীদের পেটাতে পেটাতে অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে । 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিসের ভেতরে রায়ট পুলিশের ঢুকে 
পড়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং নাসিমকে বলেন, দেখ তো কোন পুলিশ 
অফিসার এখানে এসেছিল । এখনই তাদের নিয়ে আস। 

বাহাউদ্দিন নাসিম কিছুক্ষণ অফিসের বাইরে কাটিয়ে এসে বলল। আপা, 
পুলিশেরা সব নেমপ্লেট খুলে এসেছিল। 

এই কথা শুনে নজিব আহম্মেদ বলল হ্যা হ্যা পুলিশেরা তাদের কাধ থেকে 
র্যাঙ্কও খুলে এসেছিল। আদতে নজিব আহম্মেদ নজিব নীচে তো যায়ইনি এমনকি 
যখন পুলিশ অফিসে ঢোকে তাও দেখেনি । আসলে নাসিমের মিথ্যের সাথে তাল 
আমিও এ্যাকশনে বা কাজে নিয়োজিত আছি। আর নাসিম যেহেতু মিথ্যা বলেছে তাই 
নজিবের মিথ্যাকেও সমর্থন করে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই 
মিথ্যেকে সত্য বলে ধরে নিলেন এবং পুলিশের আইজির বিরুদ্ধে মামলা করতে 
বললেন। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান এই ব্যাপারে একটি 
মামলা করল । মামলাটি বর্তমানে ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
বিচারাধীন । 


১৪০ 






১৯৯৫ সালে টাদপুর পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী গ মনোনীত চেয়ারম্যান 
21555575878 
চেয়ারম্যান প্রার্থী হয় এবং যুবলীগের এই কর্মী আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে 
চাদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে যায় । আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা 
করে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে 
কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৮ নম্বরে আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় 
কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দলীয় শৃংখলা রক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয় আওয়ামী 
লীগের সিদ্ধান্তের প্রতি দেখিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ 
প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া দলীয় শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ । যদিও যুবলীগ প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পৌরসভার 
চেয়ারম্যান হয়েছে তবুও তাকে শাস্তি দেয়া অত্যন্ত জরুরী । কেননা সামনে জাতীয় 
সংসদ নির্বাচন । যুবলীগ কর্মী এবং বর্তমানে চাদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে দলীয় 
শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে সংসদ নির্বাচনেও অনেকেই 
আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রার্থী হয়ে যাবে। 
ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনার পর শেখ হাসিনার সভাপতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 
আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সর্ব সম্মতিক্রমে যুবলীগ কর্মী চাদপুর 
পৌরসভার নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় । 

পরদিন সকালে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের ৪র্থ ছেলে শেখ 
হেলালের ৪র্থ ভাই ২০/২২ বছরের যুবক শেখ রুবেল ধানমন্ডি ৫ নম্বার শেখ 
হাসিনার বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বলল, 
আপা তুমি চাদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে মালা দিয়ে বরণ করে নেও। 

শেখ হাসিনা বললেন, না ওকে বহিস্কার করব । শেখ রুবেল বলল, ও সবাইকে 
হারাইয়া পেরাজিত করে) চেয়ারম্যান হইছে, ওকে মালা না দিয়া বহিস্কার করবা 
এইটা তুমি (শেখ হাসিনা) কও কি ? জলদি ওরে ডাইকা আইনা গলায় মালা দিয়া 
মিষ্টি খাওয়াও । 

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, দূর গত রাতেই 
তো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিছে ওকে বহিষ্কার করার । 

শেখ রুবেল বলল, রাখ তোমার ওয়ার্কিং-ফুয়ার্কিং কমিটি । ওয়ার্কিং কমিটি 
ফমিটির কথা তুমি শুইনো না। ওরা জানে কি ? বেচারা জিতা আইছে কোথায় বাহ্‌্বা 
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দিবা। তানা এমন উল্টা কথা । বড় আপা তুমি চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন 
পাঠাও । আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন তাইলে এক কাম করি, 
আগে বহিস্কার করি পরে বহিস্কার প্রত্যাহার করি। 

শেখ রুবেল বলল দেখ, আমি তোমারে কইতেছি, এখনই চেয়ারম্যান হিসেবে 
অভিনন্দন জানাও আর ঢাকা আইনা মিষ্টি খাওয়াইয়া গলায় মালা দেও । 

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো এখনই জিল্লুর 
রহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, নইলে আবার 
বহিস্কারের চিঠি পাঠিয়ে দেবে । এতক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে কি না কে জানে । 

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানকে বললেন, শুনেন 
গতকাল রাতে ওয়ার্কিং কমিটি চাদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বহিস্কার করার যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ চিঠিটা পাঠায়েন না। চেপে যান। 

এরপর শেখ রুবেল চলে যাওয়ার জন্য সিড়িতে নেমে এলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নজিব আহাম্মেদ নজিব শেখ রুবেলের পথ 
আগলে দাড়িয়ে বলে, এই রুবেল, চাদপুরের চেয়ারম্যান_এর কাছ থেকে কত টাকা 
নিয়েছিস ? আমার ভাগ দে। 

শেখ রুবেল বলে, দূর দূর সরো, যাইতে দাও । 

নজিব বলে, আমার ভাগ দে নইলে যাইতে দিমুনা। বড় আপারে কইয়া দিমু। 
শেখ রুবেল বলে, পরে নিও, পরে নিও । এখনো হাতে পাই নাই । নজিব বলে ঠিক 
আছে আমারে দিবি তো? 

হ্যা দিমু। 
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১৯৯৫ সালের ২৪শে আগষ্ট পুলিশ নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়ার নাম করে 
ইয়াসমিন নামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে ধর্ষণ ও হত্যা 
করে । এই খবর জানাজানি হয়ে গেলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে, দিনাজপুরের মানুষ 
বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং দিনাজপুরের মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং শুরু করলে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট 
করেন । এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ দিনাজপুরের পাচ নেতা ঢাকা এসে ৩২ নম্বর 
হাসিনার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু ভবনের এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
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শেখ হাসিনা আপনা-আপনি শুরু হওয়া দিনাজপুরবাসীর এই আন্দোলনকে যে কোন 
কিছুর বিনিময়ে প্রচন্ড বিক্ষোভে রূপ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরামর্শ ও নির্দেশ 
দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন দিনাজপুরবাসীর এই বিক্ষোভকে 
নির্দলীয় খোলসে (আবরণে) রেখে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই গণবিক্ষোভ 
আরো বেগমান, আরো চাঙ্গা করে গণঅভ্যুথান সৃষ্টি করে খালেদা সরকারের পতন 
ঘটাতে হবে। এখন আর ঢাকার দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। এখন দিনাজপুর 
থেকেই শুরু করতে হবে এবং ঢাকায় এসে শেষ করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 
পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করতে হবে । লাশের পর লাশ ফেলতে হবে । পুলিশের লাশও 
ফেলতে হবে । যত টাকা-পয়সা লাগে নিয়ে যান। তবু এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে 
হবে। এ পুলিশের মাঝে লোক আছে যাদের টাকা-পয়সা দিলে গুলি করে মানুষ 
মেরে লাশের স্তুপ লাগিয়ে দিবে । পুলিশের সাথেও কন্ট্রাক করবেন, টাকা-পয়সা 
দিবেন । মনে রাখবেন যদি এগুলো সফল করতে পারেন তাহলেই কেবলমাত্র ক্ষমতার 
মুখ দেখতে পারবেন। নইলে জীবনে আর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা নিতে পারবেন 
না। সারা দেশে যদি এসব দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুটতরাজ, খুন-খারাবি ছড়িয়ে দিতে 
পারেন, তবেই একমাত্র যদি ক্ষমতার মুখ দেখেন। ইয়াসমিন মইরা এসব ঘটানোর 
একটা সুযোগ করে দিছে, এখন এটাকে কাজে লাগান । মনে রাখবেন এসব অবশ্যই 
হতে হবে নির্দলীয় ব্যানারে । আওয়ামী লীগ নামে বিন্দুবিসর্গও যেন না আসে । ফাল 
দিয়ে কেউ মঞ্চে যাবেন না। সব করবেন পিছন থেকে । পারতপক্ষে কোন ব্যাপারেই 
মুখ খুলবেন না। যদি মুখ খুলতেই হয় তাহলে দুনিয়ার যত ভালো কথা আছে তাই 
বলবেন। কাজে যাই হোক মুখে রাখবেন শুধু ভালো কথা । আর সত্যিই যদি একটা 
লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতে দিতে পারেন, তাহলে আমি দিনাজপুরে আসব । কিন্তু ওখানে 
আপনাদের সাথে আমার কোন কথা হবে না। আমি শুধু বক্তৃতায় বলে আসব ধৈর্য 
ধরুন, শান্ত থাকুন ইত্যাদি জাতীয় কথা । কিন্তু আপনারা কাজ পুরোপুরি চালিয়ে 
যাবেন। এখন ২০ লাখ টাকা নিয়ে যান। পরিস্থিতি বুঝে বাকি যা লাগবে ওখানেই 
পৌছে দিব। আমি শুধু কাজ চাই । টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের গাড়িটাড়ির 
ব্যবস্থা আছে? নইলে আমি টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেই। 
এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ অন্যান্য নেতারা বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করে চলে গেল রাত তখন আটটা । ওদিকে দিনাজপুরের 
অপরাধী পুলিশ ইয়াসমীন হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলে দিনাজপুরের 
জনতা আরো বিন্ষুদ্ধ হয়ে উঠে । বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার ঠিক দুই দিন পরে, এডভোকেট আব্দুর রহিম 
ধানমন্ডি ৫ নম্বরে (৫ নম্বর ধানমন্ডির বাসায়) ফোন করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে না 
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পেয়ে এই বলে ম্যাসেজ বা সংবাদ দেন যে, নেত্রীকে বলবেন এখন পর্যন্ত পুলিশের 
কোনো লাশ পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে 
নিহত সাত (৭) জন দিনাজপুরবাসীর লাশ পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
বাসায় ফিরলে তাকে এই ম্যাসেজ বা সংবাদ দেয়া হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার 
নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশদের আজ আর কোনো কাজ 
নেই বলে বিদায় করে দিয়ে, ধানমন্ডি ৮ নম্বর রোডে তার চাচাতো চাচা শেখ 
হাফিজুর রহমান টোকেন_এর বাসায় গিয়ে দিনাজপুরে এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের 
সঙ্গে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ঠিক আছে চালিয়ে যান। আরো জোরে 
চালিয়ে যান। টাকা পয়সা যা দরকার আপনি পেয়ে যাবেন। আর একটু জোরদার 
করেন। আমি আসছি। 

অতঃপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুর গেলেন । জনতাকে শান্ত 
থাকার ও ধৈর্য ধরার বক্তৃতা দিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে 
বললেন, না, যত গুড় তত মিঠা হয়নি । অর্থাৎ যত টাকা খরচ করা হয়েছে তত ফল 
আসেনি । 






১0০0৮৮০০11৮, বারুদ ও দিগম্বর 
১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সাল । বঙ্গবন্ধু কন্যা 
হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ SE শাপলা 
চতৃরে ছাত্রদের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী 
বেগম খালেদা জিয়া এই মতিঝিল শাপলা চতৃরেই বিএনপি_এর ছাত্র সংগঠন 
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দিয়ে ছাত্রদের মহা সমাবেশ করেছেন । ছাত্রদলের এই মহা 
সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতায় বলেছেন বিরোধীদলের মোকাবেলা 
করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট । ছাত্রদলের এ মহা সমাবেশের পাল্টা মহা সমাবেশ 
হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজকের এই ছাত্রলীগের 
মহা সমাবেশের আয়োজন করেছেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার এ বক্তৃতার পাল্টা 
জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বক্তৃতা করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী 
শেখ হাসিনা বিকাল ০৪:১৫ টায় মঞ্চে উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহা 
সমাবেশের মঞ্চের একটা বিশেষ এবং উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো কেবলমাত্র ছাত্রলীগের 
নেতারা এবং একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন আওয়ামী লীগ 
নেতাদের বসার ব্যবস্থা হলো না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে বসলেন । আওয়ামী লীগের নেতারা মঞ্চের নিচ থেকে 
মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়ে আবার মঞ্চের নীচে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী 
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উদার আহ্বান জানালেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে খাতা-কলম 
তুলে দিলেন । খাতা-কলম তুলে দেয়ার মুহূর্তে ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা বারবার 
কলম তুলে দেয়ার ছবি ছাপা হলো এবং ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার জন্য 
শেখ হাসিনার আহ্বানকে পত্রিকার শিরোনাম করা হলো। কিন্ত তার আগে ৯ই 
ডিসেম্বর, ১৯৯৪ শুক্রবার বিকাল ০৩:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনের 
লাইব্রেরি কক্ষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর পঙ্কজ, হিমাংসু 
দেবনাথ, জ্যোর্তিময় সাহা, ত্রিবেদী ভৌমিক এবং আলমসহ মোট ০৯ জনকে ডেকে 
এনে সামনের আন্দোলনে প্রয়োজন হবে বলে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য 
নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর জাতীয় 
সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা ঢাকা শহরসহ সারা দেশে নজিরবিহীন 
ত্রাসের সৃষ্টি করবে । খালেদা জিয়ার পতন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ৫/১০টা লাশ 
অবশ্যই ফেলতে হবে । নইলে খালেদা জিয়ার পতন হবে না। এর জন্য যত টাকা 
লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোনো অভাব হবে না। তোমরা গোলাবারুদ ও 
অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তুলবে । তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গুলি রাখবে না। 
কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেড করলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা আমাদের 
হাতছাড়া হয়ে যাবে । এইসব জিনিসপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপদ জায়গায় 
রাখবে । 

আর একটা দায়িত্ব তোমরা সিরিয়াসলি পালন করবে । সেটা হলো এই যে, 
ইস্কাটন গার্ডেন রোড এবং ইডেন কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, 
সেগুলো সব সচিব, উপ-সচিবদের । আমি (শেখ হাসিনা) হরতাল দিলেও এই সচিব 
উপ-সচিবরা পায়ে হেঁটে ঠিকই সচিবালয়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেবো, 
তোমরা এদের বাসার কাছে ওত পেতে থাকবে, সেক্রেটারিরা (সচিবরা) হেঁটে হেঁটে 
সেক্রেটারিয়েট যেতে থাকবে । পথিমধ্যে তোমরা ওদের কাপড়-চোপড় খুলে ন্যা 
করে ফেলবে । 

ছাত্রলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ 
গোলাবারুদ, অস্ত্রশান্ত্রের দায়িত্বে থাকি। আর অন্য গ্রুপ সচিবদের উলঙ্গ করার 
দায়িত্বে থাকুক । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আলমকে সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব 
দিলেন। 

এরপর অনেক হরতাল যায়, কিন্তু সচিবদের নেংটা করা হয় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত 
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আলমকে বারবার তাগিদ দেয়া সত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি 
(শেখ হাসিনা) ঢালাওভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব 
দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা ভয়ানক রেগে গেলেন এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত আলমকে 
নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন দিলাম । বাকি 
আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের নেংটা করার জন্য দেবো এবং পরের হরতালেই 
নেংটা করতে হবে । নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে। 

ঠিকই পরের হরতালেই আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের সামনে 
একজনকে উলঙ্গ করে ফেলল, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়িতে বঙ্গবন্ধু 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি 
খুশিতে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য আলমকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আলম 
ততক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রের 
দিগম্বর শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হয়। জানা যায়, এই উলঙ্গ বা দিগম্বরের 
শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেক্রেটারি) নন। তিনি বাংলাদেশের একজন 
অতি সাধারণ নাগরিক | গোবেচারা পাবলিক । 


কোনো আন্দোলনে, কোনো সংগ্রামেই কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া একতরফাভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি সপ্তম পার্লামেন্টের নেত্রী হচ্ছেন এবং 
২য় বারের মতো সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। 

সপ্তম পার্লামেন্ট নির্বাচন বিএনপি'র পুনরায় সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়ার 
পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৬ সন্ধ্যায় শেখ রেহানার ননদের 
গুলশানের বাড়িতে কর্নেল তারেক সিদ্দিকী (শেখ রেহানার ভাসুর, প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা ক্ষমতা এসেই সর্বপ্রথম তারেক সিদ্দিকীকে কর্নেল থেকে বিগ্রেডিয়ার 
পদোন্নতি দেন এবং তার নিজস্ব সামরিক স্টাফ নিয়োগ করেন ।) এর সাথে গোপনে 
আলোচনা করেন এবং তারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম)-_কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার 
প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল 
নাসিমকে সামরিক অর্ভ্যুখান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার 
নিজের তরফ থেকে এবং তার দল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান 
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জেনারেল নাসিমকে কুযু করার ব্যাপারে সার্বিক নিঃশর্ত সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য- 
সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকার উৎখাত করার 
জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদকে যেভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাহায্য- 
সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬ এর মধ্য 
জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম (বীর 
বিক্রম) _কে ক্ষমতা দখল করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস 
দিলেন। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ 
মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে 
উপরন্ত বলে পাঠালেন, আমি পেশাদার সৈনিক। পেশদার সৈনিকের পেশাদার 
সৈনিকই থাকা উচিত এবং দেশে বর্তমানে যা চলছে তা রাজনৈতিক সংকট। 
রাজনীতিবিদদেরই এই রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা ও নিরসন 
করতে হবে । সেনাবাহিনী এই সংকটে জড়িত হয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না। 

এরপরে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে এই দেশে আর 
থাকা যাবে না বলে মন্তব্য করেন। 


আজ ১০ই ফেবুয়ারি, ১৯৯৬। সকাল ৯ টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা ত্রী শেখ 


হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার_এ তীর নিজ বাসভবনের দ্বিতীয় তলায় 
ভিভিআইপি ড্রয়িং রুমে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক 
ইসাহাক আলী খান পান্না, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগ 
এমপি) অজয় কর পঙ্কজ, নিরঞ্জন সাহা, দিপঙ্কর, অসিম, সাধন দাস সহ মোট এগার 
(১১) জনকে নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই জরুরী এবং খুবই গোপন বৈঠকে 
বসেছেন । আসছে আগামী ১৫ই ফেব্রয়ার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এককভাবে 
জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই নির্বাচন 
বানচাল করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছেন। জীবন-মরণ লড়াই। আজ 
বিকেল ০৩:০০ টায় পান্থপথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমাবেশ এবং এই 
সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল হবে। 
এই সমাবেশ ও মিছিলের বিষয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বৈঠকে বসেছেন। 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত জরুরী, অত্যান্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও কর্মসূচী দেয়ার জন্যই এই বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ভীষণ চিন্তিত ও মলিন দেখাচ্ছে। 
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কেউ কোনো কথা বলছে না। তিনিও কোনো কথা বলছেন না। সবাই চুপ করে বসে 
আছে। মনে হচ্ছে যেন, যুদ্ধে পরাজিত রাজাহারা রাণী আর তার সৈনিকেরা বসে 
আছে। হঠাৎ কান্না বিজড়িত বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, 
আজ আমার একটি ভাইও বেঁচে নেই ৷ যদি একটি ভাইও বেঁচে থাকত, তাহলে আমি 
যে নির্দেশ দিতাম যে কর্মসূচী দিতাম তা অবশ্যই পালন হতো । তোমরা কি আমার 
ভাই হতে পার না? আমি তো তোমাদের ভাই-ই মনে করি। তোমাদের মাঝেই 
আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেতে চাই। কিন্ত তোমরা কি আমাকে বোন 
হারিয়ে যাওয়া ভাই হও । তাহলে এই কঠিন দিনে, কঠিন কর্মসূচী পালন করার জন্য 
প্রস্তুত হও । 

সকলেই আমার সাথে শপথ নেও, বলেই উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা শপথ করালেন এবং উপস্থিত সকলেই শপথ নিল। শেখ 
হাসিনা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন, ” আমরা শপথ নিতেছি যে, যে কোনো ধরনের 
কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করলাম । এবং আমরা আরো 
শপথ করিতেছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোনো ধরনের নির্দেশ তা যত 
কঠিনই হোক না কেন জীবন দিয়ে পালন করব ।” 

শপথ বাক্য পাঠ শেষ হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমি দশ 
(১০) টা পুলিশের লাশ চাই । ৫(পীচ) টা মেলেটারির লাশ চাই । 

পুলিশের লাশ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নতুন কিছু নয়। অতীতে 
বহুবার তিনি পুলিশের লাশ চেয়েছেন । কিন্তু আজকের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা এত 
নাটকীয়তা করে অতীতে কখনো তিনি পুলিশের লাশ চাননি। অতীতে তিনি (শেখ 
হাসিনা) মাঝে মাঝেই বলতেন, পুলিশের লাশ চাই । পুলিশের লাশ চাই । কিন্তু 
কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেন না। খুব কড়া করে বলতেন না। হঠাৎ বিড়বিড় করে 
কথাগুলো বলতে থাকতেন । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিড়বিড় করে পুলিশের লাশ 
চাই, পুলিশের লাশ চাই বলতে থাকলেও কেউ তা শুনত না, তা নয়। উপস্থিত 
সকলেই তা শুনত। কিন্তু কেউই তা গুরুত্ব দিত না এবং পালন করত না। বঙ্গবন্ধু 
হাওয়ার উপর ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তার (শেখ হাসিনার) ন্যায় 
হাওয়াতেই কথাগুলো মিলিয়ে যেতে দিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মন 
থেকেই এমন কিছু ঘটানোর জন্যই কথাগুলো বলতেন। অথচ কেউই শেখ হাসিনার 
কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ ফেলত না। আর সেই জন্য আজ ১০ই 
ফেবুয়ারি, ১৯৯৬ এত আনুষ্ঠানিকতা আর এত ভাব-গভ্ভীর পরিবেশে শপথের মাধ্যমে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের আর ৫টা মেলেটারির 
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(সেনাবাহিনীর) লাশ চাইলেন। একটা ব্রিফকেস হাতে রুমে প্রবেশ করল শেখ 
হাসিনার ফুফাতো ভাই আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে) আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ 
(বর্তমানে জাতীয় সংসদের সরকারি দলের চীফ হুইপ) ৷ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
ব্রফকেস খুলে ৫০০ (পাচশত) টাকার নগদ ১০টা বান্ডিল মানে ৫ লক্ষ টাকা ঢেলে 
দিয়ে বললেন, এই নাও, যাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত কর। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননত্রৌ শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বরের বাসা থেকে রওনা হয়ে 
বিকেল ০৩:৩০ টায় পান্থপথের সমাবেশের মঞ্চে উঠলেন । সমাবেশে হাজার তিনেক 
লোক জমায়েত হয়েছে । তিন-চার জন নেতা বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা 
জিয়ার বাসভবনে মিছিল নিয়ে যাব। আপনারা সকলেই মিছিলে অংশ নিবেন। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা যেই এ কথা বললেন আর অমনিই চতুর্দিক থেকে বোমা-পটকা- 
গুলি শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে সমবেত জনতা দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে কে কোথায় 
গেল তার হদিস পাওয়া গেল না। সমাবেশস্থল ফাকা শুন্য হয়ে গেল । মঞ্চের নেতারা 
পরি কি মরি করে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে অতি কষ্টে মঞ্চ থেকে নামিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে 
যাওয়া হলো । পালানোর প্রতিযোগিতায় নেতারা কেউ কারো চেয়ে কম গেলেন না। 
এমনকি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেরি হচ্ছিল, এই 
অবস্থায় পিছনে পরে যাওয়া এক নেতা (বর্তমানে মন্ত্রী) তাকে (শেখ হাসিনাকে) 
ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। 

সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল কর্মসূচী ব্যর্থ 
হয়। পরে গোলযোগের কারণে পুলিশ সোনারগাঁ রোড, পান্থপথ, গ্রীন রোড ইত্যাদি 
বিআরটিসির দুটি দোতলা বাস, তিনটি ট্রাক, তিনি পিকাপ গাড়ি, পাঁচটি প্রাইভেট 
কার, চারটি বেবি ট্যাক্সি (স্কুটার) ইত্যাদিতে এবং ধানমন্ডি বত্রিশের সামনে শুক্রাবাদ 
পেট্রোল পাম্পে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে বঙ্গবন্ধু ভবনের স্টাফ (কর্মচারী) 
দিয়ে আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধ হিসেবে জালিয়ে দেয়া হলো । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা ধানমন্ডি বত্রিশের সামনে নিজ হাতে একটা স্ষুটারে (বেবি ট্যাক্সি) আগুন 
লাগিয়ে দিলেন। 


বেঈমানটা আসছে 
বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ১৫ ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের দিন ভোট 
কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত করতে না পারায় এতদিন পর্যন্ত বিএনপির পক্ষে থাকা 
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রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও অন্যান্যরা এখন প্রকাশ্যেই বিএনপির বিরোধিতা শুরু 
করে। 

১৭ই ফেব্ুুয়ার, ১৯৯৬ । শনিবার দুপুর প্রায় ০৩:০০ টা। ধানমন্ডি ৫ নম্বর 
রোডের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বরের বাড়ির উপরের তলায় ৮৬৮৭৭৯ 
টেলিফোনটি বেজে উঠে। ফোনটি রিসিভ করে হ্যালো বলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত 
থেকে ভেসে এল হ্যালো, আমি হানিফ, হানিফ! 

আমি নগরের সভাপতি হানিফ, ঢাকার মেয়র । 


আমি... | 

ও ভাল আছো ভাই? জ্বি ভালো। আমি একটু নেত্রীর সাথে কথা বলতে 
চাইছিলাম । অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম । কথাবার্তা বলতে পারি নাই, তাই এখন একটু 
বলতে চাই। নেত্রীকে একটু দেয়া যায়? 

জী ধরেন, দেখছি নেত্রী কোথায়! 

বঙ্গবন্ধু কন্যা ভাত খেয়ে বেসিনে হাত ধুচ্ছিলেন। বলা হলো, আপা মেয়র ফোন 
করেছে। 
মহিউদ্দিন ভাই তো (চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র)? 

না, ঢাকার মেয়র । 

শুনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থমকে গিয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন, 
বেঈমানটা ৷ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন গভীরভাবে কিছু একটা ভাবলেন । মনে হয় 
ফোন ধরবেন কি ধরবেন না চিন্তা করলেন। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। 
ফোনটা ধরলেন, হ্যালো । না না এখানে না, এখানে না। বত্রিশে আসেন (বত্রিশ মানে 
ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে) । পবিত্র জায়গায় আসেন । পবিত্র জায়গায় বসেই 
আলোচনা করি। 

হ্যা এক্ষুণি আসেন, হ্যা, আপনি না আসা পর্যন্ত আমি আছি। 
যাই । বেঈমানটা আসতেছে । চলো বত্রিশে যাই। 

সবাই মিলে ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যাওয়া হলো । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট বিশেক পরেই 
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লাগানো জিপ গাড়িতে করে ঢাকা সিটি করপোরেশনের 
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মেয়র হানিফ বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে এসে পৌঁছাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
লাগলেন, এই যে আগামী দিনের এলজিআরডি মিনিস্টার । এলজিআরডি মিনিস্ট্রি 
ছাড়া কি ঢাকার মেয়র চলতে পারে? এলজিআরডি মিনিস্ট্রি তো আপনার । আপনিই 
তো এলজিআরডি মিনিস্টার। এই কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
মেয়র হানিফকে জিপ গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে উপস্থিত সকলের সাথে মেয়র 
হানিফকে দেখিয়ে এই যে আগামী দিনের এলজিআরডি মিনিস্টার বলে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা শুনে মেয়র মোহাম্মদ 
হানিফ খুশিতে ডগমগ ডগমগ হয়ে বলল, নেত্রী যা বলেন, নেত্রী যা বলেন। 


তারপ মেয়র হানিফকে বঙ্গবন্ধু ভবনের অফিস কক্ষে এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা বললেন, এই মিষ্টি আনো, মিষ্টি আনো, হানিফ ভাইকে মিষ্টি খাওয়াও । 

মিষ্টি খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক, আর আপনি 
হলেন নায়ক ৷ নায়ক না হলে কি চলে ? সারা দেশ, সাড়া জাতি এখন তাকিয়ে আছে 
নায়কের দিকে । মানে আপনার দিকে । নগরবাসি তাকিয়ে আছে আপনার দিকে । 
আমি এই পর্যন্ত এনে দিয়েছি, এখন আপনি ফিনিশিং দেন। এখন আপনার পালা । 
আপনি নায়ক, আপনার হাতেই সব । আমার হাতে আর কিছু নেই । আমার যা ছিল 
সব আমি করেছি। আপনি মেয়র আপনিই নায়ক, এখন আপনি ফিনিশিং গোল 
করেন। আপনি ছাড়া ফিনিশিং হবে না। আপনার হাতেই ফিনিশিং হবে বলেই খেলা 
এখনো বাকি আছে। 

আপনারাই তো বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছেন। আপনারা 
যদি সেদিন আমার পিতাকে আশ্রয় না দিতেন, সাহায্য-সহযোগিতা না করতেন 
তাহলে কি আমার পিতা শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা হতে পারতেন? এই 
আপনারা ঢাকার মানুষেরা বানিয়েছেন। আজ আমি তার মেয়ে, আমাকে যদি সাহায্য 
না করেন আমি কি করে বড় হব? আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই। আপনিই 
আমার ভাই । আমি আপনার বোন। আমাকে আপনি সহযোগিতা করেন। আমি 
কখনোই আপনার কথা ভুলব না। আপনাকে ছাড়া চলব না। 

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলল, হ্যা নেত্রী, আমাকে এক মাস সময় দেন, 
আমি খালেদা জিয়াকে ফেলে দিব। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, না একমাস সময় দেয়া যাবে না। 


আপনি পনের দিনের মধ্যেই ফেলে দেন। 
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এই বৈঠকেই ঠিক হলো প্রেসক্লাবের সামনে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে এখান থেকেই 
যতক্ষণ বেগম খালেদা জিয়ার পতন না হয়, দিন-রাত ২৪ ঘন্টা স্থায়ীভাবে আন্দোলন 
চালিয়ে যাওয়ার । পরবর্তী সময়ে নাট্যশিল্পী ও টিভির খবর পাঠক রামেন্দ্র মজুমদার 
ও নাট্যশিল্পী পিযুষ বন্দোপাধ্যায় এই মঞ্চের নাম দেন জনতার মঞ্চ । 

প্রেসক্লাবের সামনের এবং সচিবালয়ের উত্তরের তোপখানা রোডের পূর্ব থেকে 
পশ্চিম পর্যন্ত অর্থাৎ পল্টনের মোড় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে 
আবৃত্তি ইত্যাদি। এক পর্যায়ে এই মঞ্চে এসে যোগ দিলো সচিবালয়ের কিছু সংখ্যক 
কর্মকর্তা ও কর্মচারি। এ সবই চলতে লাগল ঢাকার মেয়র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার ভাষায় নায়ক ও আগামী দিনের এলজিআরডি মন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফের 
নেতৃত্বে । 


আজ পিকনিক 

এদিকে আন্তর্জাতিক দাতা দেশসমূহের চাপে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
চাপে বেগম খালেদা জিয়া তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেয়ার লক্ষ্যে 
সংবিধান সংশোধন করার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারির প্রতিদ্বন্দিতাবিহীন নির্বাচনে সংবিধান 
সম্মতভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একদিনের জন্য সপ্তম জাতীয় সংসদ 
অধিবেশন ডাকলেন । ২৫ মার্চ, ১৯৯৬ সকাল ১০:০০ টায় একদিনের জন্য বেগম 
খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংবিধান সম্মতভাবে সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসল। 
এই সপ্তম জাতীয় সংসদ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেয়ার জন্য 
সংবিধান সংশোধন করার জন্য বসেছে। সকাল ১০:০০ টায় বেগম খালেদা জিয়া 
সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন। গভীর রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেগম খালেদা 
জিয়া সংসদ অধিবেশনই ছিলেন। 

তারপর দিন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস । সকাল পৌনে সাতটায় ধানমন্ডি ৫ 
নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের 
জন্য রওনা হলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (বেতনভূক্ত ব্যাগ বহনকারী রাম 
মোহন দাস_এর নামে রেজিস্ট্রি করা) তার লাল রঙয়ের নিশান পেট্রল জিপে করে 
জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার সময় খুশিতে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, গোলাপী 
(খালেদা জিয়া) এখনো সংসদে বসে রয়েছে। বেটি (খালেদা জিয়া) সংসদে এখন 
তোর কাম কি যে তুই এখনো সংসদে বসে রইলি ? 

সফরসঙ্গী একজন বলল, রূপ দেখাতে বসে রয়েছে। 
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বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, গতকাল সকাল থেকে সারাদিন সারারাত সংসদে বসে 
রূপ দেখিয়েও কি গোলাপির খোলেদা জিয়া) পরান ভরে নাই যে, আজ সকাল 
পর্যন্তও রূপ দেখাতে সংসদে বসে রয়েছে । সংসদে গোলাপির এতক্ষণ কি কাম? 
সংবিধানে তন্তাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সংশোধোন আনতে আবার ২৪ 
ঘন্টা সময় লাগে নাকি যে গোলাপী এখনো সংসদে বসে রয়েছে? 

জাতীয় সৃতিসৌধে গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আরে গোলাপি 
প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া) যে এখনো আসে নাই, আজ আমিই প্রথম মালা দেবো । 
স্ৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দেয়ার পর ঢাকার দিকে না এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
সাভার থেকে কালিয়াকৈর গাজীপুরের রাস্তা ধরে যেতে থাকলেন। গণকবাড়ির 
কাছাকাছি গিয়ে বিরাট বড় এলাকা জুড়ে কীটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি 
জায়গায় ঢুকলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৷ বেশ কিছু গাছের মাঝে ছোট একটি 
বাংলো টাইপের ঘর। এই ঘরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসলেন এবং বললেন, 
এই গাড়ি থেকে বিরানী নামাও, আজ পিকনিক । আজ সারাদিন এখানেই কাটাব । 
আজ পিকনিক । 
অর্ডার গত রাতেই দেয়া ছিল। ঢাকা থেকে সৃতিসৌধে রওয়ানা হওয়ার আগে 
মাইক্রোবাসে করে বিরানী, প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনার নির্দেশে মাইক্রোবাস থেকে তা নামানো হলো । খাওয়া হলো। প্রচণ্ড 
হাসাহাসি হলো। গোলাপি (খালেদা জিয়া) এখানো পার্লামেন্টে বসে রয়েছে। 
সারাদিন সারারাত গোলাপি পার্লামেন্টে বসে বসে রূপ দেখিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি । 


বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সপ্তম সংসদ একদিনের অধিবেশনে মিলিত 
হয়ে, সংবিধান সংশোধন করে, তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান 
করে, সপ্তম সংসদ বিলুপ্ত বা বাতিল ঘোষণা এবং আগামী ১২ই জুন, ১৯৯৮ অষ্টম 
জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর তারিখ ঘোষণা করল এবং সুগ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান 
বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা 
হলো । 

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান (এরশাদ আমলের) অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল নূরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর 
জেনারেল সালাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এমপি ও রেড ক্রিসেন্ট চেয়ারম্যান) এর 
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মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব 
পাঠান। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পী লুৎফুর 
নাহার লতা (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) ও তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর নাসির 
সেনা প্রধান জেনারেল নাসিমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকের আয়োজন করে। 
নাট্যশিল্পী লতা ও তার স্বামী মেজর (অবঃ) নাসির বনানীর কুলসুম ভিলা, ১১৭ 
বনানী, ব্লক-ই, রোড_৪ এর ছায়াঘেরা সিরামিকের ৪ তলা ভবনের ৩য় তলার 
বাসায় শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে 
সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার সৈনিকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জবাবে 
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ 
আশ্বাস নিয়ে বলেন, আপনি (শেখ হাসিনা) চাইলে এখন থেকে সেনাবাহিনী আপনার 
নির্দেশেই চলবে । 

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তবে 
ভবিষ্যতে আমিও আপনার নির্দেশেই চলব। 

এই বৈঠকের পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ 
মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরামর্শ ও নির্দেশেই 
সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন। 


১৯৯৬_এর ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদবন্দিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল প্রার্থী মনোনয়ন দিলো । আওয়ামীলীগও মনোনয়ন দিলো । গোপালগঞ্জের তিনটি 
আসন ও বাগেরহাটের দুটি আসনের মোট ভোটারের প্রায় পয়ষট্টি শতাংশ ভোটার 
হিন্দু সম্প্রদায় হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এই পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ-এর 
নৌকা মার্কা প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনো দলের অন্য কোনো মার্কার প্রার্থীর নির্বাচনে 
বিজয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং কোনোকালেই বিজয়ী হয়নি এবং হবেও 
না। (১) মোকসেদপুর ও কাশিয়ানী, (২) গোপালগঞ্জ ও কাশিয়ানী (৩) টুঙ্গিপাড়া ও 
কোটালিপাড়া (৪) মোল্লার হাট ও ফকিরের হাট (৫) বইঠাঘাটা ও দাকোপ এই ৫টি 
(পাচ) আসনে যতদিন পর্যন্ত পয়ষন্টি শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত 
আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা মার্কায় একচেটিয়াভাবে বিজয়ী হতে থাকবে । এই পাঁচটি 
আসনের প্রার্থীদের এলাকায় কোনো কাজ করতে হয় না। যে কোনো প্রকারেই হোক 
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বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার টিকিট নিলেই সে যে 
কেউই হোক ৭৫% ভোটে বিজয়ী হবে। এই ৫টি আসনকে বলা হয় ভিক্ষার আসন। 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দয়া করে যাকে এই অঞ্চলের আসন ভিক্ষা দেবেন, তিনিই 
এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদ সদস্য । অর্থাৎ এমপি । এই অঞ্চলের 
লেখাপড়া প্রায় অজানা একজন প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোককে কেন আওয়ামী লীগকে 
ভোট দেন জানতে চাইলে, এ প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোকটি বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ 
টিগ বুঝি না। আওয়ামী লীগকে ভোটও দেই না। আমরা ভোট দেই নৌকায় । অর্থাৎ 
নৌকা মার্কায় ভোট দেই। 

না? নৌকা যে দেবীর বাহন। মা দুর্গা দেবী এই বাহনে (নৌকা) চড়েই স্বর্গ থেকে 
ধরায় এসেছিলেন অসুর (পাপিষ্ঠ) কে দমন করার জন্য । আর আমরা যদি মা দুর্গার 
বাহন নৌকায় ভোট না দেই, তাইলে দেবীর বাহনের অমর্যাদা হবে। মা দূর্গা 
অভিসম্পাত দিবে । এই জন্য দেখেন না, ভোটের সময় আমরা সকলেই গিয়া মা দুর্গা 
দেবীকে খুশি করার জন্য মা দুর্গা মা দুর্গা বলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসি। 
একজনও বাদ যাই না। সকলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে মা দুর্গা অসন্তুষ্ট 
হবে। আমাদের অমঙ্গল হবে । তাই যত কাজকাম থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, 
কোন রকমে শুধু ভোট কেন্দ্রে যেতে পারলেই হলো । আমার সকলেই গিয়া নৌকা 
মার্কায় ভোট দিয়ে আসব । 


এই অঞ্চলের ৫টি আসনের ৩টি আসনে দাড়ালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
স্বয়ং। আর ১টি আসনে শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শেখ সেলিম এবং 
মোকশেদপুর_কাশিয়ানীর অপর আসনটিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বহুবার কথা 
দিয়েছেন। নিজের থেকেই যেচে পড়ে কথা দিয়েছেন। 
বলেছেন, তোমাকেই আমি (শেখ হাসিনা) মোকশেদপুর_কাশিয়ানীর এমপি বানাব। 

কিন্ত না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখলেন না। ওয়াদা রাখলেন না। 
কথা দিয়েও তিনি (বঙ্গবন্ধু কন্যা) কথা রক্ষা করলেন না। ওয়াদা করে ওয়াদার 
বরখেলাপ করলেন । ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। যদিও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতায় 
অসংখ্যবার বেগম জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে 
না। শুধু মতিযুর রহমান রেন্টু কেন? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলেন না, 
সাবেন ছাত্রনেতা, ত্যাগী এবং সৎ নেতা ইসমত কাদির গামা, আবুল হাসান, মুকুল 
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বোস এদের কাউকেই তিনি মোকশেদপুর_কাশিয়ানী থেকে মনোনয়ন দিলেন না । 
তিনি মনোনয়ন দিলেন এমন একজনকে যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজাকারীর অভিযোগ 
আছে। কথিত আছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ১৯৭১ সালে আমাদের মহান 
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর যোগসাজশে সশস্ত্র রাজাকার হয়েছিল। 
তাদের বাড়িতে রাজাকারের ক্যাম্প বানিয়েছিল এবং এ অঞ্চলে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী নিয়ে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়েছিল। তিনি (লেঃ কর্নেল ফারুক) প্রখ্যাত 
মুসলীম লীগ নেতা সালাম খানের দূর সম্পর্কের ভাতিজা । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর তিনি রাজাকারীর অভিযোগে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী কোনো এক 
সময়ে সম্ভবত ১৯৭২-৭৩ সালে যশোর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। 
২০/২৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করে জেনারেল এরশাদের সাথে লাইন করে 
সাপ্লাই কোরে পোস্টিং নিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা কামান । মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ইসমত 
কাদির গামা, আবুল হাসান, মুকুল বোস এরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা । এই মুক্তিযোদ্ধা ও 
ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেদপুর- কাশিয়ানী থেকে 
মনোনয়ন দিলেন *৭১_এর রাজাকার এলপিআর_এ আসা লেঃ কর্নেল ফারুক 
খানকে । কিন্ত কেন? সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় অসৎ পথে উপার্জিত অর্থ 
থেকে লেঃ কর্নেল ফারুক খান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এক কোটি টাকা দেন 
এবং এই নগদ এক কোটি টাকার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেদপুর_ 
কাশিয়ানী আসনটি এলপিআর_এ আসা লেঃ কর্নেল রাজাকার ফারুক খানের কাছে 
বিক্রি করেন। 


হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যেদিন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণা করলেন, 
সেদিন তিনি নিজে মোট ৪টি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার ঘোষণা দেন। 
গোপালগঞ্জের ১টি, বাগেরহাটের ২টি এবং ঢাকার ডেমরা থেকে ১টি । এই মোট ৪টি 
আসন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার ঘোষণা 
দেন। কিন্ত ঘোষনা দেয়ার পরের দিনই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার ডেমরা 
নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করে 
বলেন, আপনি গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটের টুঙ্গিপাড়া মধুমতি নদীর অপরপাড়) 
৩টি আসন থেকে দীড়ালেন অথচ ঢাকার একটি আসন থেকেও নির্বাচনে দীড়ালেন 
না। ৫টি আসন থেকে তো আপনি দাড়াতে পারেনই। খালেদা জিয়া ৫টি আসন 
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থেকে দাড়িয়েছে; আপনিও ৫টি আসন থেকে দীড়ান। আপনি আমাদের নেত্রী, 
আপনি অন্তত ঢাকার ২টি আসন থেকে নির্বাচনে দাড়ান । 

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, গোপালগঞ্জে আর 
বাগেরহাটে তো ৭০% (সত্তর শতাংশ) হিন্দু আছে; ঢাকার কত পার্সেন্ট হিন্দু আছে? 
হিন্দুরা ছাড়া মুসলমানরা আমাকে ভোট দেয় না। মুসলমানরা বেঈমান ও অকৃতজ্ঞ । 
হিন্দুরা ঈমানদার ও কৃতজ্ঞ । আমি হিন্দুদের উপর ভরসা করতে পারি, বিশ্বাস রাখতে 
পারি। কিন্ত মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। ভরসা করা যায় না। এই জন্যই তো 
আমি সত্তর শতাংশ হিন্দুদের অঞ্চল গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাট থেকে ৩ (তিনটি) 
আসনে দীড়িয়েছি। কিন্ত ঢাকা থেকে ১টি (এক) আসনেও দীড়াইনি ৷ যা-ও ডেমরা 
থেকে দীড়িয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলাম, ডেমরায় তেমন হিন্দু নাই, তাই 
প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ঢাকার মেয়র হানিফ বললেন, এটা আপনার ভুল ধারণা । 
মুসলমানেরা ভোট না দিলে আপনার অন্যান্য প্রার্থীরা জিতে কীভাবে? 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, মুলতঃ হিন্দুদের ব্যাংক ভোটটা পুরাটা যায়, বাকি 
হিন্দুরা না থাকলে আমি, আমার দল ১টি (এক) আসনেও জিততে পারতাম না। 
হিন্দুরা যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্ে ভোট দিতে পারে এই জন্যই তো আমি এত 
আন্দোলন-সংগ্রাম করে তত্বাবধায়ক সরকার আদায় করেছি। হিন্দুরাই আমার বল। 
হিন্দুরাই আমার ভরসা । 

নির্বাচনী প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সারা দেশ পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, 
ফেস্টুন, ব্যানারে এবং দেয়াল লিখনে ছেয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা 
নেই। প্রতিদিন-প্রতিরাত চলছে মিটিং আর মিছিল । 


সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট 


১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে নাট্যশিল্পী লুৎফর নাহার লতার 
মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে 
সংবাদ পাঠালেন যে, ২৫ মার্চ, ১৯৯৬ সপ্তম পার্লামেন্ট ২৪ ঘন্টারও বেশি বিরতিহীন 
অধিবেশনে সংবিধান এর যে সংশোধোনী আনা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতির হাতে 
সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী 
সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ব বিএনপি'র বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে 
দেয়া হয়েছে। তত্নাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 
কাছে এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নাসিমের কাছে সেনাবাহিনীর কোনো 
কর্তৃতই নেই। এই সংবাদ শোনার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ও, এই 
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জন্যই খালেদা জিয়া দিন-রাত পার্লামেন্টে বসেছিল। খালেদা জিয়া ২৪ ঘন্টারও 
বেশি সময় ধরে সংসদ অধিবেশনে বসে থেকে এই কুকীর্তিই করেছে । আমি তো 
আগে বুঝিনি, আগে চিন্তা করিনি । 

এরপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিসের সংবিধান? 
কিসের সংশোধনী? আমি যা বলব জেনারেল নাসিমকে তাই করতে হবে । জেনারেল 
নাসিম আমাকে কথা দিয়েছে, আমি যা বলব, আমি যে নির্দেশ দেবো নাসিম 
সেভাবেই সেনাবাহিনী চালাবে । লতা (লুৎফর নাহার লতা) তুমি যাও, সেনাবাহিনী 
প্রধান জেনারেল নাসিমকে বলো আমি যেভাবে বলব, যা বলব সে যেন সেভাবেই তা 
করে। বাকি সব দায়-দায়িত্ব আমার, আমিই বুঝব । সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর 
পুরো কর্তৃত্ব ও দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের । কিন্তু সেনবাহিনী 
প্রধান জেনারেল নাসিম (বীর বিক্রম) প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার নির্দেশে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে লাগলেন। দ্বৈত নির্দেশনার কারণে 
ভেতরে ভেতরে সেনাবাহিনীতে সংকট সৃষ্টি হলো । রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস সেনা 
কর্মকর্তাদের কোনো নির্দেশ দিলে, সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার নির্দেশে তার বিপরীত নির্দেশ দিতে লাগলেন । এমনকি রাষ্ট্রপতি রহমান 
বিশ্বাস কোনো সেনা কর্মকর্তাকে বদলির নির্দেশ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার 
নির্দেশে জেনারেল নাসিম পাল্টা বদলির নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। সেনাবাহিনীর 
ভেতরকার সংকট আরো ঘনিভূত হয়ে সংঘাতের দিকে যেতে লাগল । এই 
পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৮ই মে, ১৮৯৬ বগুড়া সেনানিবাসের 
(ক্যান্টনমেন্টের) জিওসি মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোরশেদ খান 
বিবিপিএসসি এবং বিডিআর এর উপ-পরিচালক বিপ্রেডিয়ার মিরণ হামিদুর রহমানকে 
অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দান করেন। (এই অবসর নেয়া উর্ধ্বতন সেনা 
কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এর আত্মীয়) 
পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৪ জন উর্্বতন সেনা কর্মকর্তাকে 
অবসর দেয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম (শেখ হাসিনার 
নির্দেশে মতো) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মেজর জেনারেল সুবিদ 
আলী ভূইয়া, বিগেডিয়ার আব্দুর রহিম ও কর্নেল আব্দুস সালাম এই ৪জন উর্ধ্বতন 
সেনা কর্মকর্তাকে অবসরের নির্দেশ দেন। ফলে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে 
সশস্ত্র বাহিনী চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জে চলে গেলো । সাংবিধানিকভাবে সেনাবহিনীর 
পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল 
নাসিমকে অবসর দানের সিদ্ধান্ত নিলে, ১৯শে মে, ১৯৯৬ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
জেনারেল নাসিমকে তার (নাসিমের) সমর্থনে সারা দেশ থেকে ঢাকায় সেনাবাহিনী 
মার্চ করানো (নিয়ে আসার) নির্দেশ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
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হাসিনার এই নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু 
সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ১৯শে মে দিবাগত রাত ০২:০০ টার পর (ঘড়ির কাটা 
অনুযায়ী ২০শে মে রাত রাত ০২:০০ টা) ঢাকার বাইরে সমস্ত সেনা ইউনিটকে তার 
সমর্থনে ঢাকায় মার্চ চেলে আসার) করার নির্দেশ দেন। 

এর কয়েক ঘন্টা পরে ২০শে মে সকাল ০৮:০০ টায় বেসরকারি বিমান এ্যারো 
বেঙ্গলে করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে 
অবহিত না করে চুপিসারে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে 
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের নির্দেশ পেয়ে বগুড়া, রংপুর, যশোর, 
ময়মনসিংহ প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে রওনা হয়। 
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম এর নির্দেশ এবং সমর্থনে ঢাকার বাহিরে থেকে 
আসা সৈনিকদের মূল নেতৃত্বে দেন ময়মনসিংহ বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর 
রহমান এবং বগুড়া বিপ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শফি মেহ্বুব। এই পরিস্থিতিতে 
রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করে 
সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেন। 
এবং নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে জেনারেল মাহ্বুবুর রহমান এর নিয়োগ প্রত্যাখান 
করে নিজেকেই সেনাবাহিনী প্রধান দাবি করতে থাকেন এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে বার যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন। 

ওদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি ও শেখ 
পরিবারের ব্যবসায়িক পার্টনার ডাঃ ইকবালের এ্যারো বেঙ্গলে করে কক্সবাজার পৌঁছে 
কক্সবাজারের আপার সার্কিট (পাহাড়ের উপরে যে সার্কিট হাউস) হাউজে বসে 
সাগরের পানে তাকিয়ে সাগরের ঢেউ দেখছেন । আর চা খাওয়ার সাথে মাঝে মাঝে 
একটু করে ফেনসিডিল খাচ্ছেন । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অবশ্য আগে কখনো ফেনসিডিল খেতেন না। ১৯৯১ 
সালে নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে ২৯ নম্বর মিন্টো রোডের 
সরকারি বাসায় ওঠার পর থেকেই সর্দি-কাশি লেগেই থাকত, ঘুম হতো না। নাক 
দিয়ে সব সময় পানি ঝরত । মাথা ব্যাথা করত, টেনশনে ঘুম হতো না । বিশেষ করে 
বক্তৃতা দেয়ার সময় গলা ভেঙ্গে যেত। বক্তৃতা দেয়ার সময় গলা বসে যাওয়া ছিল সব 
চেয়ে বড় অসুবিধা । ডাঃ এস, এ মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা) অনেক হোমিওপ্যাথি ওঁধধ খাইয়েছেন। ডাঃ এস, এ 
মালেকের কাছ থেকে শত শত শিশি হোমিওপ্যাথি ওষধ খেয়েও কোন ফল হচ্ছিল 
না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভালো হচ্ছিলেন না। ডাঃ মালেক এই সকল 
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ওষধের জন্য কোনো পয়সা নিতেন না, যদি পয়সা নিতেন তাহলে নিশ্চিত বলা যেত 
পয়সা নেয়ার জন্যই ডাঃ মালেক অযথা নেত্রীকে এসব ওঁষধ খাওয়াচ্ছেন। ডাঃ 
মালেকের হোমিওপ্যাথি গুষধের সাথে চলত তুলসি পাতার রস, জেষ্ঠিমধু। কিন্তু 
কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। অবশেষে একদিন ডাঃ এস, এ মালেক এক 
বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল নিয়ে এলেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বললেন, নেত্রী ২ 
চামুচ করে দিনে ৩ বার এই ওষধ খান, দেখবেন সর্দি চলে যাবে, খুশখুশি কাশ চলে 
যাবে, গলা ভাঙ্গবে না, মাথা ধরা চলে যাবে । রাতে ভালো ঘুম হবে । 

একজন বলল, হায় হায় এটা তো ফেনসিডিল, আপা এটা খেয়ে মানুষ নেশা 
করে । মালেক ভাই এটা আপনি কি আনলেন ? 

ডাঃ এস, এ মালেক বললেন, রাখো তোমাদের কথাবার্তা। নেত্রী এই ওষধ 
আমাদের দেশে ছিল। আমরা কত প্রেসক্রাইব করেছি। এটা খুবই কার্যকরি এবং 
ভালো ওঁষধ। এরশাদ আমলে শুধু শুধু এই ওষধটা ব্যান্ড (নিষিদ্ধ) করেছে। নেত্রী 
আপনি খেয়ে দেখেন, যদি আপনার অসুবিধা দূর না হয়েছে, তবে আমাকে বলবেন। 

এটা ১৯৯২ সালের প্রথম দিকে কথা । এরপর থেকে ২ চামচ করে দিনে ৩ বার, 
আর যেদিন মিটিং থাকে, জনসভা থাকে, বক্তৃতা থাকে সেদিন ৫/৬ চামচ করে দিনে 
৩/৪ বার এমনকি চায়ের লিকারের সাথে মিশিয়ে জনসভা মঞ্চে নিয়ে গলা ঠিক 
রাখার জন্য বক্তৃতার আগমুহূর্ত পর্যন্ত । লম্বা বক্তৃতা হলে বক্তৃতার মাঝেও বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা ফেনসিডিল খেতে লাগলেন । 

এভাবে বছর দুই/তিন নেত্রী নিয়মিত প্রতিদিন ফেনসিডিল খেলেন। পরবর্তী 
পর্যায়ে তিনি আর ফেনসিডিল ছাড়তে পারলেন না। যখনই তিনি ফেনসিডিল 
ছেড়েছেন তখনই পুরনো সেই রোগ-ব্যাধি, সর্দি, গলা খৃশখৃশ, বক্তৃতার সময় গলা 
ভেঙ্গে যাওয়া, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আবার পেয়ে বসে । তাই ডাঃ এস, এ মালেক 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিয়মিত ফেনসিডিল দিতে থাকলেন আর নেত্রীও খেতে 
থাকলেন। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য জিজ্ঞেস করা হলো, 
আপা ঢাকার খবর কি? 

নেত্রী কাব্যিক সুরে বললেন, কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান । 

তারপর বললেন, দিয়ে এসেছি লাগিয়ে যা হয় হোক। আজ নেত্রীর অনেকগুলো 
পথসভা আছে। পথসভা মানে রাস্তার ধারে জনসভা । নেত্রীর আজ অনেক বক্তৃতা 
করতে হবে । গলা গরম রাখতে হবে । গলা বসে গেলে বা ভেঙ্গে বক্তৃতা চলবে না। 
আবার ওদিকে ঢাকার পরিস্থিতি গরম। তাই আজ একটু বোশ ফেনসিডিল খেতে 
হচ্ছে। বেলা ১১টায় কক্সবাজার এর জনসভা শুরু হলো। এর মধ্যে ঢাকার 
পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির ঘটনার সংবাদ এলো । রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস এবং 
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জেনারেল নাসিমের এই সংঘাতে ঢাকা ক্যান্টেনমেন্ট কার নিয়ন্ত্রণে এটা বুঝা যাচ্ছে 
না। তবে সাভার ও গাজীপুর ক্যান্টেনমেন্ট যে রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের পক্ষে এটা 
বোঝা গেল এই কারণেই যে, জেনারেল নাসিমের নির্দেশে ঢাকা অভিমুখে আসা 
যশোর, রংপুর, বগুড়া এবং ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার 
জন্য নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান এর নির্দেশে 
সাভার ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকরা আরিচাঘাটে অবস্থান নেয় এবং ফেরি চলাচল বন্ধ 
করে দেয় ও নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকা দৌলদিয়া ঘাটের এবং নগরবাড়ি 
ঘাটের সৈনিকদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ডুবিয়ে দেয়া হবে বলে ওয়ারলেসের 
মাধ্যমে হুশিয়ার করে দেয়। এদিকে ময়মনসিংহ থেকে আসা সৈনিকদের রাস্তায় 
ব্যারিকেড দিয়ে গাজীপুরের সৈনিকেরা আটকিয়ে দেয় । কুমিল্লার ময়নামতি, চিটাগাং, 
বান্দরবান প্রভৃতি ক্যান্টেনমেন্টের অবস্থা বুঝা যায় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
ইতোমধ্যে ৭টি পথসভায় বক্তৃতা করেছেন। ঢাকা থেকে খবর এলো ঢাকার রাস্তায় 
ট্যাঙ্ক নেমেছে। কিন্তু কার পক্ষে নেমেছে ? অর্থাৎ লড়াইয়ে কে জিতেছে? জেনারেল 
নাসিম? না রাষ্ট্রতি রহমান বিশ্বাস? এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই 
পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পথসভার কর্মসূচী বাতিল করে দেন এবং 
কোথায় পালাবেন সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন টেকনাফে, 
কেউ বলেন বান্দরবানে, কেউ বলেন চিটাগাং_-এ। 

আওয়ামী লীগের বান্দরবানের বর্তমান এমপি বীর বাহাদুর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে বান্দরবানে নিয়ে যেতে থাকলে চিটাগাং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র 
মহিউদ্দিন, বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী মান্নান, বিমান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ 
হোসেন শেখ হাসিনাসহ সকলকে চিটাগাং সার্কিট হাউসে নিয়ে তুলেন। চিটাগাং 
সার্কিট হাউসের ভিভিআই রুমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, মেয়র মহিউদ্দিন, 
চিটাগাং আওয়ামীলীগ সভাপতি বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মান্নান, কেন্দ্রীয় নেত্রী এ্যাডভোকেট 
সাহারা খাতুন, কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন জালালসহ কয়েকজন বসে 
টেলিভিশন দেখছেন । দেশের এই সংকট মুহূর্তে করণীয় কী সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা বেমালুম নিশ্চুপ । টেলিভিশন দেখা ছাড়া এই সংকটময় মুহূর্তে 
আর যেন কোনো কাজ নেই। শুধু ঢাকায় একটা ফোন করে শেখ রেহানাকে বাসা 
ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকার কথা বলেই তিনি নিশ্চুপ, নির্বিকার । এ্যাডভোকেট 
সাহারা খাতুন জিজ্ঞেস করল, নেত্রী আমাদের করণীয় কি ? 

নেত্রী উত্তরে আমতা আমতা করলেন। ঢাকা থেকে আসা নেত্রীর সফরসঙ্গী 
মোটর সাইকেল আরোহী বলল, আমাদের এখন উচিত জেনারেল নাসিমের পক্ষে 
মিছিল বের করা। 
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এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জানতে চাইলেন, কি জন্য জেনারেল নাসিমের 
পক্ষে মিছিল বের করা উচিত? 

এই জন্য মিছিল বের করা উচিত, জেনারেল নাসিম বিএনপি*এর রাষ্ট্রপতি 
রহমান বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ মানে বিএনপি'র প্রতিপক্ষ । 

জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান করে রাখতে পারলে সেনাবাহিনীতে 
চেক এন্ড ব্যালেস থাকবে । আর জেনারেল নাসিমের পতন ঘটলে বিএনপি'র 
রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের সেনাবাহিনীর উপর একক কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হবে । ফলে 
আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে । ঠিক আছে, নাসিমের পক্ষে মিছিল 
বের করেন, বলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বেডরুমে ডুকে পড়লেন । চিটাগাংয়ের 
তাদের মিছিল বের করার জন্য চাপাচাপি করলে তারা বলেন, এখন কোথায় 
লোকজন পাব, মিছিলের শ্লোগান কি হবে ? 

ঢাকা থেকে আগত নেত্রীর সফরসঙ্গী মোটর সাইকেল আরোহী বলল, যে 
কোনো কিছুর বিনিময়েই মিছিল করতে হবে । নইলে ১২ই জুনের নির্বাচনে আবার 
ক্ষমতায় যেতে চান? জেনারেল নাসিম যদি নাও টিকে, নাসিমের যদি পতনও হয় 
তথাপি মিছিল বের করে প্রোটেষ্ট (প্রতিবাদ) বজায় রাখতে হবে। আপনারা মিছিল 
বের করেন। মিছিলে শ্লোগান দেবেন, জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ, রহমান বিশ্বাস 
নিপাত যাক। এ পর্যায়ে মহিউদ্দিন আর মান্নান বাইরে গিয়ে কয়েকজন লোকের 
একটা মিছিল বের করে সার্কিট হাউজের চারপাশে ঘুরল। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি 
আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণ শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ শুনে 
বলেন, তত্বাবধায়ক সরকার কোথায়? হাবিবুর রহমান কোথায়? খালেদা জিয়া ২৪ 
ঘন্টা সংসদে বসে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, ক্ষমতা আসলে 
ওদের হাতেই রয়ে গেছে । আমরা তার কিছুই বুঝিনি । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার বেডরুমে চলে গেলেন। ঢাকা থেকে আগত 
সফরসঙ্গী মোটর সাইকেল আরোহী ঢাকায় ফোন করে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যাও 
আওয়ামী লীগ অফিসে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাসায় । গিয়ে বলো 
বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, মিছিল বের করতে এবং 
মিছিলে শ্লোগান দিবে জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ । রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক। 

হঠাৎ বেডরুমের রিসিভার থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন এ-ই- 
এ-ই-এই। 

তারপর চুপ আর কিছুই বললেন না। অর্থাৎ নেত্রী বেডরুমের রিসিভার তুলে 
এতক্ষণ কথাগুলি আড়ি পেতে শুনছিলেন। টেলিভিশনে তত্তাবধায়ক সরকার প্রধান 
বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তৃতা নেত্রী শুনলেন এবং আবার বেডরুমে চলে 
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গেলেন। বেডরুমে গিয়ে নজিব ও বাহাউদ্দিন নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সার্কিট হাউজ 
চেয়ে দেখ কি হয়। বলেই শেখ হাসিনা পুরো আধা বোতল ফেনসিডিল খেয়ে শুয়ে 
পরলেন। 

মাঝরাতে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জেনারেল নাসিম এ লড়াইয়ে 
পরাজিত । 

সকালবেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নাসিম পরাজিত হয়েছে 
ভালো হয়েছে। ওকে (নাসিমকে) আমি ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষমতা নিতে বলেছিলাম ও 
তখন ভাব দেখিয়েছে। পরাজিত হয়েছে ঠিক হয়েছে। 

সকাল ০৯:০০ টার ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় 
ফিরলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম 
(বীর বিক্রম) বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার হলেন। এরপর থেকে আর কোনোদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের নাম বিন্দু-বিসর্গও উচ্চারণ করলেন না। 


আবু হেনার আগমণ 

১২ই জুন, ১৯৯৬। নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হলো । নর-নারী নির্বিশেষে জনগণ স্বতৃঃ্ফুর্তভাবে হাসতে হাসতে ভোট 
কেন্দ্রে গেল, হাসতে হাসতে নিজেদের ভোট দিলো । আবার হাসতে হাসতেই ঘরে 
ফিরে এলো। সন্ধ্যার পর বাংলাদেশ বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল 
ঘোষণা শুরু হলো । প্রথম দিকে দেখা যায় আওয়ামী লীগ বেশ এগিয়ে রয়েছে। রাত 
১০:০০ টার পর আবার দেখা যায় বিএনপি বেশ এগিয়ে রয়েছে। 

প্রথম দিকের ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত 
সকলেই বেশ পুলকিত হতে থাকেন। কিন্ত রাত ১০:০০ টার পরের ঘোষিত 
ফলাফলে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন । 

রাত প্রায় ১২:০০ টার দিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার উপর হামলা হতে 
পারে এই কথা বলে তার বাসায় উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের 
সকলে চলে যাওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ 
নম্বর বাসাটি নীরব হয়ে যায়। রাত ০১:০০ টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার 
মোহাম্মদ আবু হেনা অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিননার বাসায় 
আসেন এবং প্রায় এক ঘন্টা একান্ত গোপন বৈঠক শেষে চলে যান। 
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ক্যমতের সরকার 

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেল অন্যান্য দলের চেয়ে আওয়ামী লীগ 
সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হিসেব করে দেখলেন 
বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত এবং জাসদ (রবের) আ, স, ম রব যদি একত্রিত 
হয়ে যায় তাহলে আওয়ামী লীগের চাইতে ১টি সিট বেশি হয়ে যায় । অর্থাৎ আওয়ামী 
লীগের ১টি সিট কম হয়। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপি, জাতীয় 
পার্টি, আর জাসদের আ, স, ম রব এই জোট বা সম্মিলিত দলগুলো সরকার গঠন 
করতে পারে এবং সংসদের সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা সিট অনায়াসে নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই হিসেব- 
নিকেশের পর শুধু বলতে থাকেন, আবু হেনা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আমার 
সাথে ছলনা করল? প্রতারণা করল? কথা রাখল না, কথা মতো কাজ করল না। 

এর পর ১৫ই জুন সন্ধ্যাবেলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাসদ নেতা এবং 
জাসদের একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য আ, স, ম রবকে যে কোনো প্রকারে ছলে 
বলে কৌশলে তার (শেখ হাসিনার) বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। স্বৈরাচারী 
এরশাদের ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা সম্মিলিত ওয়াচ 
ডক আ, স, ম রবকে এই সংবাদ দিলে মনে হলো তিনি এমন একটি সংবাদের জন্য 
চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ 
জানিয়েছেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আ, স, ম রব এমপি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার 
ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে ছুটে চলে আসেন। ২য় তলার 
ভিভিআইপি রুমে আ, স, ম রব এমপিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে দিলেন, 
মিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর বললেন, রব ভাই আপনারাই দেশ স্বাধীন করেছেন। 
বাংলাদেশ বানিয়েছেন। আপনারাই তো আমার পিতাকে শেখ মুজিবর থেকে বঙ্গবন্ধু 
বানিয়েছেন। সাড়া বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছেন, এসবের মূলে ব্যক্তিগতভাবে আপনার 
অবদানই রয়েছে সব চাইতে বেশি । 

আ, স, ম রব বলেন, আপনি তো তখন রাজনীতিতে ছিলেন না, কাজেই আপনি 
জানেন না, আমরা কখনোই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করতে চাইনি। আর আমি 
ব্যক্তিগতভাবে তো কখনোই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করিনি । বঙ্গবন্ধুর চারপাশে যারা 
ছিল এবং আমার সাথের গুটিকয়েক, এরাই আমাদের মধ্যে দূরতৃ সৃষ্টি করে 
দিয়েছিল। আসলে বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রকৃত নেতা ছিলেন। আর আমরাই বঙ্গবন্ধুর 
প্রকৃত লোক ছিলাম । 
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বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, হ্যা রব ভাই, আপনারাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত 
লোক। তাই তো আমি আপনাদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাই। আমরা সকলে 
মিলে সরকার গঠন করে দেশ চালাতে চাই । 

আ, স, ম রব বললেন, মনের দিক থেকে তো অনেক আগেই আমি আপনার 
(শেখ হাসিনার) নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়ে আছি এবং এতেদিন তো 
কেবল আপনার ডাকের অপেক্ষায়ই ছিলাম। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা 
করব না। 

আ, স, ম রব বললেন, হ্যা হ্যা, আপনাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমার 
কোনো ঘাটতি নেই । আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা, আপনাকে কি অবিশ্বাস করা যায় ? 
কানিজ আহাম্মেদ (এরা সবাই শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইদের ছেলে) রাম 
মোহন দাস, মৃণাল কান্তি দাস, আনাম, সেন্টুদের দিকে তাকিয়ে আ, স, ম রব 
বললেন, আমি নেত্রীর সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরা এখন বাইরে 
যাও। 

সবাই বাইরে চলে এলো । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর জাসদ নেতা আ, স, 
ম রব ভিতরে একান্তে কথা বলছেন । মিনিট পাঁচেক পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
কলম এবং ২টি কাগজ চাইলেন । ১টি কলম এবং ২টি কাগজ ভেতরে দেয়া হলো । 
বাইরে থেকে বোঝা গেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং জাসদ নেতা আ, স, ম রব 
নিজেদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিনামা করলেন । মিনিট ১৫ পরে আ, স, ম রব 
চলে গেলেন । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঘোষনা করলেন আ, স, ম রবকে ম্যানেজ 
করা গেছে, এবার হয়ত সরকার গঠন করতে পারব । 

পরের দিন সকালে রাম মোহন দাস একটি হিসেব নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে বুঝালেন যে, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়তে ইসলাম, জাসদ রব এবং 
একমাত্র স্বতন্ত্র এমপি কুষ্টিয়ার মকবুল হোসেনও যদি একজোটভূক্ত হয় তাহলেও 
আওয়ামী লীগ-এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে 
পারে। কারণ একাধিক আসন থেকে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের সংবিধান অনুযায়ী 
শপথ নেয়ার পূর্ব ১টি (এক) মাত্র আসন বা সিট রেখে বাকি আসন বা সিট ছেড়ে 
দিতে হবে এবং ছেড়ে দেয়া সেই আসন বা সিট শুন্য ঘোষিত হবে । অর্থাৎ এক ব্যক্তি 
যতগুলো আসন বা সিট থেকেই বিজয়ী হোক না কেন, এক ব্যক্তিকে একজন 
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এমপিই হতে হবে এবং একজন এমপি হিসেবেই ধরা হবে । সেদিক থেকে বিএনপি, 
জাতীয় পার্টি, জাসদ, জামায়ত এবং স্বতন্ত্র জোটের আসন বা সিট ছাড়তে হয়, ১১টি 
(এগার) আওয়ামী লীগের ৪টি (চার)। শপথ নেয়ার পূর্বে ছেড়ে দেয়া আসন বাদ 
দিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় আওয়ামী লীগের একারই উল্লিখিত জোটের চাইতে 
১টি (এক) আসন বেশি থাকে । জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই হিসেব 
বোঝার পর বলে উঠেন, ওরে হারামজাদা আগে কই ছিলি? আগে কই ছিলি? এখন 
সব শেষ। এখন সব শেষ ৷ রব ভাওতাবাজি দিয়ে আমার কাছ থেকে লিখিত নিয়ে 
গেছে। এখন আর তা পাল্টানো যাবে না। হারামজাদারা আগে কি করলি? এখন কি 
করি? রবের কাছে আমার লিখিত আছে। 

এই হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার এক্যমত্যের সরকারের প্রকৃত 
উৎপত্তি এবং জাসদ নেতা আ, স, ম রব মন্ত্রী । 


রওশন এরশাদের পা ধরা 


১৯ শে জুন, ১৯৯৬। সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ 
এরশাদ-স্ত্রী রওশন এরশাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে তার ধানমন্ডি ৫ নম্বর 
বাড়িতে দেখা করলেন। ২য় তলার ভিভিআইপি রুমে মুখোমুখি সোফায় বসেছেন 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর সাবেক ফাস্টলেডি রওশন এরশাদ । দু'জনের মাঝে 
৫ ফিটের মতো দূরত্ব । রওশন এরশাদ বললেন, আপা (শেখ হাসিনা) আপনার কাছে 
আমার একটা অনুরোধ, আপনি জাতীয় পার্টি থেকে জিন্নাত মুশারফকে মহিলা এমপি 
বানাবেন না। 

শেখ হাসিনা বললেন, এটা আপনাদের ব্যাপার । আপনারা যাকে দিবেন আমি 
তাকেই মহিলা এমপি বানাব । 

রওশন এরশাদ বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনিও মহিলা, 
আপনারও স্বামী আছে। আপনি বোন হিসেবে আমার প্রতি দয়া করেন। সবই 
আপনার হাতে । আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে 
সাহায্য করুন। এ চরিত্রত্রষ্টা জিনাত মুশারফকে দয়া করে আপনি মহিলা এমপি 
বানাবেন না। প্রয়োজনে আপনি জাতীয় পার্টি থেকে একটিও মহিলা এমপি বানাবেন 
না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না না আমি জাতীয় পার্টিকে ২টি এবং 
জামায়াতকে ১টি মহিলা এমপি দেবো । 

রওশন এরশাদ বললেন, তাহলে আর যাই হোক, জিন্নাতকে এমপি করবেন না । 
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শেখ হাসিনা বললেন, বললাম তো এটা আপনাদের ব্যাপার । 

রওশন এরশাদ সোফা থেকে উঠে সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা 
জড়িয়ে ধরে বললেন, আপা আপনি আমার বোন, আপনি দয়া করে আমাকে এই 
মুসিবতে ফেলবেন না। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে উদ্ধার করুন। 

শেখ হাসিনা বললেন, আরে কি করছেন, কি করছেন । ঠিক আছে, পা ছাড়ুন, 
পা ছাড়ুন আমি দেখব। 

রওশন এরশাদ বললেন, আপা আপনি কথা দেন । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে আমি জিন্নাতকে এমপি বানাব 
না। 

অতঃপর রওশন এরশাদ ভিভিআইপি রুমের পশ্চিম পার্খের দরজা দিয়ে বেরিয়ে 
সিঁড়ির ধারে যেতে না যেতেই ভিভিআইপি রুমের উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা বেরিয়ে ডাইনিং রুমে এসে নাচতে লাগলেন, আর বলতে 
লাগলেন, কাউরে ছাড়ুম না। লাগাইয়া দিমু । কাউরে ছাড়ুম না। জিন্নাত মুশারফকে 
এমপি বানাবই । 






বোরখাওয়ালীদের সিট 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া পতন আন্দোলনে একাত্তর (৭১) এর 
যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযম ও তার দল জামায়তে ইসলামীর সাথে গভীর 
রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার বেয়াই 
(শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুলের শ্বশুর) মোশাররফ হোসেনের উত্তরার বাড়িতে 
জামায়তের প্রধান ঘাতক গোলাম আযম এবং মতিউর রহমান নিজামীর সাথে গোপন 
বৈঠকে মিলিত হন। 

এ বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১২ই জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচনে 
জামায়তের কর্মী ও সমর্থকরা বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দেবে না এবং যে সমস্ত 
জায়গায় জামায়ত দূর্বল সে সমস্ত জায়গায় আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার চেষ্টা 
করবে । বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জামায়তকে ২টি মহিলা আসন দিবেন । 

রাত তখন ১০:০০ টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডাইনিং টেবিলে রাতের 
খাবার খেতে খেতে জামায়ত নেতা ঘাতক গোলাম আযম ও নিজামীদের সাথে 
বৈঠকের ও ওয়াদার কথা পুনরায় উল্লেখ করে বললেন, ওদের বলেছিলাম 
বোরখাওয়ালীদের ২টি মহিলা এমপি দেবো । তখন ভেবেছিলাম জামায়ত গোটা 
পনের সিট পাবে । কিন্ত জামায়ত পেয়েছে মাত্র ২টি আসন, বোরখাওয়ালীদের এখন 
১টার বেশী মহিলা এমপি দেবো না। 
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এই কথা শুনে শেখ হাসিনার চাচী, শেখ নাসেরের স্ত্রী, শেখ হেলাল এমপি'র মা 
বললেন, এহন দিলিও অয়, না দিলিও অয়, কামতো ওয়েই গেছে। 

অর্থাৎ জামায়তকে এখন মহিলা এমপি দিলেও চলে না দিলেও চলে । নির্বাচনী 
কাজ তো উদ্ধার হয়েই গিয়েছে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ভবিষ্যতে হাতে মুঠোয় রাখার জন্য একটা মহিলা এমপি 
বোরখাওয়ালীদের দেই । মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) বলল, আপা এটা 
আপনি কি বলেন? মানুষেরে মন ভেঙ্গে দেবেন না । মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করবেন না। 
আপনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেত্রী, মানুষ আপনাকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে। 
আপনি যদি জামায়তকে মহিলা এমপি দেন, তবে খালেদা জিয়া আর আপনার মধ্যে 
তফাৎ থাকবে না । মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বিমুখ হবে। আপনার ক্ষতি হবে। 
আপনি এটা করবেন না। 

এরপর মুক্তিযোদ্ধা মতিযুর রহমান রেন্টু এবং মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু 
(ময়না) একযোগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়ে বলল, 
আপা আপনি কথা দেন জামায়তকে একটাও মহিলা এমপি দেবেন না। 

শেখ হাসিনা বললেন, আমাকে ভাবতে দাও । রাত তখন ২টা । 

পরদিন সকাল ০৭:০০ টায় মুক্তিযোদ্ধা মতিযুর রহমান রেন্টু (লেখক) ও 
মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) প্রথমেই গেল ইন্দিরা রোডে শেখ হাসিনার চাচী 
শেখ হেলাল এমপি'র মায়ের বাসায় । দু'জনে মিলে শেখ হাসিনার চাচীর পা জড়িয়ে 
ধরে বলল, চাচী আপনিই কেবল পারেন জামায়তকে মহিলা এমপি দেয়া থেকে 
আপাকে (শেখ হাসিনা) বিরত রাখতে । 

চাচী বললেন, তোমাদের সামনেই তো আমি কালকে বললাম দিলেও পার, না 
দিলেও পার । 

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বলল, না চাচী, আপনি শুধু বলবেন জামায়তকে মহিলা এমপি 
দিও না। 

চাচীকে এক প্রকার জোর করেই ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে শেখ হাসিনার বাড়ি 
নিয়ে যাওয়া হলো এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রী মিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা 
জড়িয়ে ধরে জামায়তকে মহিলা এমপি না দেয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করলে চাচী 
বললেন, ওরা কান্নাকাটি করছে। তাছাড়া জামায়াতকে মহিলা এমপি না দিলে 
তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। দিও না তুমি জামায়তকে মহিলা এমপি । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে তোমরা যখন দিতে চাও না, না 
দিলাম। 
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হানিফ এলজিআরডি মন্ত্রী 

আগামী ২৩শে, জুন ১৯৯৬ সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান 
বিশ্বাসের কাছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন । সবাই 
খুব ব্যস্ত। যারা মন্ত্রী হবেন বলে আশা করছেন তারা সকলেই প্রচণ্ড টেনশনে 
আছেন । ঘনঘন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসা-যাওয়া করছেন। মনে মনে 
ভাবছেন আমি তো মন্ত্রী হবই। আমাকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দেয় কীভাবে ? তবুও 
বলা তো যায় না, যে এক-আধজন মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়বে আমার নাম আমার এ 
বাদ যাওয়া তালিকায় নেই তো ? না, না এ কি করে হয়! আমাকে মন্ত্রী না বানিয়ে 
পারেন না। আমি মন্ত্রীতব পাবই। তবে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাব এটা ভাববার 
বিষয় । ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লোক বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের 
কাছে ধর্ণা দেয়া, জোর তদ্বির করা চলছে। এদের মধ্যে একজনই শুধু তদবির 
করছেন না, ধর্ণা দিচ্ছেন না। কারণ তিনি তো একেবারেই নিশ্চিত তিনি মন্ত্রী 
হচ্ছেনই। শুধু মন্ত্রীতুই নিশ্চিত নয়, মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত এবং সেই মন্ত্রণালয়টা হলো 
এলজিআরডি মন্ত্রণালয়। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন 
ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ । মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এলজিআরডি. মন্ত্রী তো 
হয়েই আছেন, এটা তিনি একেবারেই নিশ্চিত। তার শুধু শপথ নেয়াটা বাকি। 
আগামী ২৩শে জুন শপথ অনুষ্ঠানটাও হয়ে যাবে । ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের 
এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীতের এই নিশ্যয়তার কারণ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি, 
১৯৯৬ ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা তো মেয়র হানিফকে এলজিআরডি মন্ত্রী বানিয়েই রেখেছেন এবং মেয়র 
হানিফকে এলজিআরডি মন্ত্রী হিসেবে অনানুষ্ঠানিক ঘোষণাও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ দিয়েছেন। কাজেই মেয়র মোহাম্মদ হানিফ নো চিন্তা 
ডু ফুর্তিতেই আছেন। 


আজ ২৩শে জুন, ১৯৯৬ সাল। সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে 
রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
শপথ নেবেন। 
ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বর বাড়িতে শুধুমাত্র শেখ হাসিনা 
ছাড়া বাকি সবার মুখ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইদের 
ছেলেরা নজিব আহম্মেদ নজিব, নকিব আহাম্মেদ মানু, কানিজ আহাম্মেদ এদের 
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সবার মুখ কালো । এমন কালো, যেন কাল বৈশাখের কালো মেঘ এদের মুখে ভর 
করেছে। এদের আরেক চাচাতো ভাই বাহাউদ্দিন নাসিম সে তো ভোর হওয়ার 
আগেই শেখ হাসিনার বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ির চাকর-বাকর, পিয়ন, গাড়ির 
ড্রাইভার, বাবুর্চি, এমন কি যারা দীর্ঘ ১৬/১৭ বছর শেখ হাসিনার সাথে থাকতে 
থাকতে শেখ হাসিনার আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্য 
হয়ে গেছে, তাদের চোখেও জল, তাদের মুখও ভীষণ মলিন। ভীষণ কালো । বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পরপর শুধু বলছেন, সবাই এমন শুরু করেছে, যেন আমি 
মরে যাচ্ছি! আর ঘন্টাখানেক পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
শপথ নেবেন । অথচ তার বাড়িতেই নেমে এসেছে ভীষণ গাঢ় শোকের ছায়া । বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা বলেই যাচ্ছেন, হ্যা আমি কি মরে যাচ্ছি যে, সবাই শোক শুরু 
করেছে? 

শেখ হাসিনার আত্মীয়সহ দুই/তিন জনকে এই শোকের কারণ কি জিজ্ঞেস 
করলে তারা বলেন, বুঝেন না, উনি তো (শেখ হাসিনা) প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, 
উনার আখের তো গুছিয়েই নিলেন। আমাদের কি হবে? এখন তো উনি আমাদের 
খোজও নেবেন না। আমরা যে এত বছর এত কষ্ট করলাম । তা মনেও রাখবে না। 
বলা হলো, না না প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভুলে যাবেন কেন। মনে রাখবেন না কেন? নিশ্চয়ই 
মনে রাখবেন । 

ওরা জবাবে বলল, এখনো বুঝেন নাই তো কি রকম বেঈমান! বুঝবেন । 

সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রবেশ করা হলো। আওয়ামী 
লীগের সমস্ত এমপিরা এসেছেন। বিচারপতিগণ এসেছেন। তিন বাহিনী প্রধান 
এসেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, গণমান্য ব্যক্তিগণ সবাই এসেছেন। 

নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মুজিব কোট পরে এসেছেন ঢাকার মেয়র 
মোহাম্মদ হানিফ ৷ তিনি সাধারণত মুজিব কোট পড়েন না। কিন্তু তিনি তো নিশ্চিত 
যে, তিনি আজ মন্ত্রীতবের শপথ নিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গত ১৭ই 
ফেবুয়ারি তাকে (হানিফকে) মন্ত্রী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই তিনি আজ মুজিব 
কোট পরে এসেছেন। তিনি জনতার মঞ্চ তৈরি করেছেন। খালেদা জিয়া সরকারের 
পতন ঘটিয়েছেন। জনতার মঞ্চের নায়ক তো তিনিই । এই সমস্ত দিক দিয়ে ঢাকার 
মেয়র হানিফ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি না হলেও কম গুরুত্বের না। 


আমার সাথে বেঈমানি! 
অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন 
এবং বাংলাদেশর নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার 
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মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাগ থেকে তার মন্ত্রী 
থেকে উঠছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে একটু সময় 
লাগছে। ঢাকার মেয়র হানিফ এমনভাবে আছেন যে তিনি না চেয়ারে বসে আছেন, 
না দীড়িয়ে আছেন। তিনি মনে করছেন, চেয়ারে বসে কি লাভ এখনই তো উঠতে 
হবে, মন্ত্রী পরিষদের প্রথম নামটাই তার । চেয়ার ছেড়ে দীড়াচ্ছেন না এই জন্য যে 
দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। তাই তিনি আধা বসা, আধা দাড়ানো অবস্থায় আছেন। 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে লাগলেন । প্রথম নামটি মেয়র 
হানিফের না, দ্বিতীয়টি না, তৃতীয়টা, চতুর্থ না, পঞ্চম না, ষষ্ঠ না, সপ্তম না, অষ্টম না 
... না, না, না, না এরপর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কানায় কানায় শ্রোতা-দর্শকে ভরা 
যেতে থাকলে একজন তাকে পিছন থেকে হানিফ ভাই বলে জড়িয়ে ধরলে তিনি 
তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, আমার সাথে বেঈমানি! আমার সাথে বেঈমানি! 
বলতে বলতে বঙ্গভবন ত্যাগ করে চলে যান। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসায় ফিরে রাতের খাবার খেতে খেতে বলেন, 
আজ আমার দুটি আনন্দ। প্রধানমন্ত্রী হতে পারার আনন্দ আর হানিফের বেঈমানির 
প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ । 

পরবর্তী পর্যায়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ডায়বেটিক (বার্ডেম_এ) হাপাতালে 
ভর্তি হয়ে সাংবাদিক ডেকে বলেন, কাউকে সম্মান না করেন অপমান করতে পারেন 
না। 

তারপর দাবি করলেন মিনি গভার্ণমেন্টের । এরপর মেট্রোপলিটন অথরিটির ৷ 
কিন্ত না, মেয়র হানিফের কিছুই পাওয়া হলো না। মন্ত্ীত না। মিনি গভার্ণমেন্টে না। 
মেট্রোপলিটন অথরিটিও না। 


বেসামাল 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাসায় ফিরে 
এসে তার জন্য নতুন সরকারি বাসা পছন্দ করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের বললেন। 
শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বাসা পছন্দ করা । প্রথমেই দেখা হলো 
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধা । তারপর দেখা হলো এরশাদ আমলে শুরু হয়ে খালেদা 
জিয়ার আমলে শেষ হওয়া জাতীয় সংসদসহ বহুল আলোচিত ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 
নির্মিত ৩০ নম্বর হেয়ার রোডের বাসাটি। এরপর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা, মেঘনা 
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এবং অবশেষে করোতোয়া ৷ বহু চিন্তা-ভাবনা, আত্মীয়-স্বজনর সাথে অনেক আলাপ- 
আলোচনার পর শেরেবাংলা নগর সংসদ ভবনের পশ্চিম উত্তরে ক্রিসেন্ট লেকের 
পশ্চিমে বিশাল আকারের দুর্গের ন্যায় করোতায়াকে পছন্দ করা হলো । প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের আমলে তার (শেখ মুজিবের) অফিস ছিল 
এখানে । তখন এই ভবনকে বলা হতো গণভবন । পুনরায় এই ভবনের নাম গণভবন 
দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন করা হলো । 

৩রা জুলাই, ১৯৯৬ রাত ০৯:০০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই 
গণভবনে এসে উঠলেন । গণভবনে এসে তিনি সোজা ২য় তলায় চলে গেলেন । ২য় 
৮/১০টা রুম দেখলেন । প্রতিটি রুমেই ২৬ রঙ্গিন টেলিভিশন এবং অত্যাধুনিক 
আসবাবপত্র সুচারুরূপে সাজানো । রাত বেশি হওয়ায় বিশাল প্রসাদের বিশাল 
আয়তনের নিচতলার অংশটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখতে পারলেন না । ঘুমিয়ে 
পড়লেন। পরদিন ৪ঠা জুলাই ঈদের দিনে ছোট ছোট ছেমেয়েরা যেমন খুব ভোরে 
যায়, ঠিক এই রকমভাবেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব ভোরে উঠে গোসল-টোসল 
সেরে নতুন শাড়ি পড়ে সাতটা বাজার আগেই তার (প্রধানমন্ত্রীর) কার্যালয়ে চলে 
গেলেন। ফিরলেন দুপুর প্রায় ০১:০০ টায়। গণভবনের নিচতলায় ঢুকতেই হাতের 
ডান দিকে অর্থাৎ নিচতলার পশ্চিম পার্শ্বের ৩ নম্বর রুমে ঢুকলেন, সঙ্গে ছিলেন চাচী, 
মানে শেখ হেলালের মা। এই ৩ নম্বর রুমটিতে ঢুকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
বেসামাল হয়ে গিয়ে এক চিৎকার দেন, ও... রে চা... চা রে... এ... ত ব... ড় টে... 
বি... ল বলে লাফ দিয়ে শেখ হেলাল এমপি”র মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভইরাণুষ্ঠি 
(সকল আত্মীয়) কে খবর দেন, এই টেবিলে খাইতে হবে। 

চাচী বললেন, ভইরাগুষ্ঠি আসলেও টেবিল ভরবি না নে। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে টুঙ্গিপাড়ার মাইনষেরে (মানুষ) খবর 
দেন। এই টেবিলে খাইতে হবে । 

প্রধানমন্ত্রীর চিৎকারে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনী বিশেষ 
দল এসএসএফ এবং পিজিআর-এর সদস্যরা এগিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
চুপ করে যান এবং চাচীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে যান। 

গণভবনের ৩ নম্বর রুমটি একটি বিশাল রুম । এই বিশাল রুমে ডিম্ব আকৃতির 
একটি বিশাল টেবিল রয়েছে এবং এই বিশাল টেবিলের চারদিকে প্রায় শ'দুই 
রিভলবিং চেয়ার রয়েছে । এই ৩ নম্বর রুমটি খাওয়ার বা ডাইনিং রুম নয়। এটি 
আসলে একটি কনফারেন্স রুম । 
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দুই বোনের ভাগাভাগি 

বর্তমানে বাংলাদেশের যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, যার অঙ্গুলি হেলনে, 
সরকারের সামরিক-বেসামরিক আমলা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর 
আত্মীয়-স্বজন যে যেখানেই আছেন তাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ক্ষমতাধর, 
সামরিক সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যে কোনো পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি- 
পদাবনতি এবং বদলি যার মনবাসনা বা ইচ্ছানুযায়ী হয়, সরকারি পর্যায়ে ব্যবসা- 
বাণিজ্য পাওয়া না পাওয়া যার উপর নির্ভর করে, এদেশের বৈধ-অবৈধ সমস্ত টাকা- 
পয়সা যার হাতে জমা হয়, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের ক্যাশিয়ার 
যিনি, একমাত্র রাজনীতি ছাড়া গোটা দেশের অর্থনীতি একক হস্তে পরিচালনা করেন 
যিনি, এদেশের মানুষের জন্য বিন্দুমাত্র ভালবাসা মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই যার, 
এদেশের মানুষকে শিয়াল (শৃগাল) কুত্তার (কুকুরের) জাত, নিমকহারামের জাত ছাড়া 
অন্য কিছু ভাবেন না, অন্য কিছু বলেন না যিনি, মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে অথবা 
রাত পোহালে যদি শুনতে পেতেন, এদেশের বার কোটি মানুষ সকলেই মহাপ্রলয়ে 
নিহত হয়ে গেছে তাহলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবেন যিনি, সদাসর্বত্র এদেশের 
মানুষের অনিষ্ট-অমঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা এবং কামনা করেন না যিনি, তিনি আর 
কেউ নন, তিনি হলেন জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ২য় কন্যা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদরের ছোট বোন শেখ রেহানা । ৭ই জুলাই, ১৯৯৬ এর 
অপরাহ্নে তিনি এলেন গণভবনে ৷ তারই বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে 
এসেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিৎকার করে বললেন, এই, শেখ মুজিব 
কি একা তোমার বাপ? শেখ মুজিব কি আমার বাপ না? আমার ভাগ কই ? আমি কি 
ভাগ পাই না? তুমি শুধু একা খাবা ? আমিও সমান ভাগ পাই । সমান ভাগ চাই। 
আমার ভাগ কই? আমার ৫টা মন্ত্রী নিতে হবে। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাত কটমট করে বললেন, তুই মন্ত্রী দিয়ে কি কিরবি ? 
টাকা চাস্‌ তো টাকা পেয়ে যাবি। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা বললেন, আমি এত কিছু বুঝি না, আজই আমার 
পাচজনকে মন্ত্রী বানাতে হবে। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মন্ত্রী পাবি না, চালাইতেছি, চালাইতে দে। যত 
টাকা দরকার পাবি । সব তুই নে। 

দুই বোনের চিৎকারের চোটে প্রধামন্ত্রীর ২৪ ঘন্টা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে 
নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ৬৪ (চৌষট্রি) জন অফিসারের 
সমন্বয়ে গঠিত এসএসএফ (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) এবং সেনাবাহিনীর ১৬শ 


১৭৩ 


(ষোল শত) সদস্যের একটি বিশেষ দল পিজিআর (প্রাইম মিনিস্টার গার্ড রেজিমেন্ট) 
এর এঁ দিন ডিউটিতে থাকা সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
দাড়িয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখের ইশারায় তাদেরকে সরিয়ে নেন, 
এটা প্রধানমন্ত্রীর একান্তই নিজস্ব এবং পারিবারিক ব্যাপার বলে ওভারলুক (দৃষ্টি 
এড়িয়ে যাওয়া) করার পরামর্শ দেয়া হয়। 

আজই যদি আমার পাচজনকে মন্ত্রী না করো, তবে আমি আমেরিকা চলে যাব। 
যখন আসব তখন সমান ভাগ নিয়ে আসব । মনে রেখ । এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ রেহানা চলে গেলেন । 

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকায় গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে 
ভাগাভাগি এবং আপোষরফা করে তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে দেশে নিয়ে 
আসেন এই শর্তে যে, শেখ রেহানাই হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার ৷ 
সমস্ত টাকা-পয়সা শেখ রেহানার হাত দিয়ে আসতে হবে এবং শেখ হাসার পর শেখ 
রেহানাই হবেন শেখ মুজিবের উত্তরসুরী । 


১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট 


বোন শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকী, শেখ হাসিনার লাল রঙয়ের নিশান পেট্রোল 
জিপ গাড়িতে এবং হলুদ নম্বর প্লেট লাগানো দু'টি টয়োটা গাড়িতে করে ২জন শিখ, 
৩জন মারোয়ারি ও ২জন ভারতীয় বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনের ৫ নম্বর বৈঠকখানায় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং 
করতেন। মিটিং-এ বসার আগে শফিক সিদ্দিকী মোটর সাইকেল আরোহীর কাছ 
থেকে ঢাকার মতিঝিলের শেয়ার মার্কেটের বিষয়ে খোজ-খবর নিতেন। শফিক 
সিদ্দিকী প্রথমেই জানতে চাইতেন আজকে শেয়ার মার্কেটে কেমন ভিড় হয়েছিল? 
মোটর সাইকেল আরোহী বলত মধুমিতা সিনেমা হলের বিপরীত ষ্টক একচেঞ্জের 
সামনে বেশ ভিড় দেখলাম । 
পাড়া-প্রতিবেশি সবাইকে বলবেন শেয়ার কিনতে । শেয়ার কিনলেই লাভ। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় গণভবনে ৫ নম্বর বৈঠকখানায় প্রতি 
সন্ধ্যায় উক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিটিং এর আগে মোটর সাইকেল আরোহীকে শফিক 
সিদ্দিকীর একই প্রশ্ন, শেয়ার মার্কেটে আজকে কত লোক হয়েছে? 
গেছে। 
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শফিক সিদ্দিকীর একই কথা, সবাইকে শেয়ার কিনতে বলবেন। শেয়ার কেনা 
খুবই লাভজনক ব্যবসা । কিনলেই লাভ। এভাবে দিন যেতে লাগল । এক পর্যায়ে 
প্রতিদিন সরেজমিনে শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা দেখে সন্ধ্যায় গণভবনে এসে তা 
জানানোর জন্য মোটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিদ্দিকী দায়িত দিয়ে দিলেন। 
মোটর সাইকেল আরোহী প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন 
গণভবনে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে শেয়ার মার্কেটের বাস্তব অবস্থা জানাতে লাগল । 
আর শফিক সিদ্দিকী তা জানার পর ভারতীয় শিখ, মারোয়ারি ও এবং বাঙালি 
ব্যবসায়ীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে থাকলেন। 

সত্যিই, শেয়ার কিনলেই লাভ। শেয়ার বিক্রি করাটা কোনো ব্যাপার না। 
কেনাটাই আসল ব্যাপার। আজ কোনোমতে শেয়ার কিনতে পারলে, আগামী কাল 
আসতে না আসতেই তা চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শেয়ার কেনা নিয়ে প্রায় সারা 
দেশেই হই হই রই রই পড়ে গেছে। বাজারে প্রচুর ক্রেতা আছে। কিন্তু শেয়ার 
বিক্রেতা নেই। ক্রেতারা শেয়ার কেনার জন্য রাত-দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে । একদিন 
বেশি ক্রেতা এসেছে। ইত্তেফাকের মোড়, হাটখোলা, অভিসার সিনেমা হল থেকে 
শুরু করে পুরো মতিঝিল, শাপলা চত্বর হয়ে নটরডেম কলেজ ছাড়িয়ে গেছে। এই 
সকল এলাকায় যানবাহন বন্ধ রয়েছে। শুধু ক্রেতা আর ক্রেতা । বিক্রেতা নেই। 
শফিক সিদ্দিকী তার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে গণভবনের ৫ নম্বর বৈঠকখানায় 
নির্ধারিত মিটিং-এ বসলেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের মিটিং অনেক বেশি 
সময় নিয়ে চলল। অন্যান্য দিন যেখানে মিটিং হয় দেড়-দুই ঘন্টা, সেখানে আজকের 
মিটিং হলো প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা । পরের দিন শেয়ার বাজারে আরো বেশি লোক 
হলো এবং শফিক সিদ্দিকী তার ভারতীয় ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিয়ে দুপুর ০৩:০০ টা 
থেকেই গণভবনে মিটিং_এ বসেছেন । রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত একটানা মিটিং চলল। 
মিটিং শেষে ভারতীয়রা শফিক সিদ্দিকীর সাথে এমন করে করমর্দন ও বুকে বুক 
নয়। তার পরদিন মতিঝিলের শেয়ার বাজারে শুধু বিক্রেতার ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার 
শোনা গেল। কিন্তু শেয়ার ক্রেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
সরকারি বাসভবন গণভবনে শফিক সিদ্দিকী ও তার ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরও দেখা 
গেল না। 


১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর এ হত্যাকাণ্ডের 


প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মিলে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ২য় বার যুদ্ধ করেছিল, 
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সেই সকল মুক্তিযোদ্ধা ১২ আগস্ট, ১৯৯৬ ঢাকার পুরানা পল্টনে এক বৈঠকে বসে। 
সারাদিন বৈঠক চলে । বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসায় তাকে এবং 
তার সরকারকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এই নিয়ে দিনভর আলোচনা চলে । 
হালুয়াঘাট এবং নালিতাবাড়ি থানার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বৈদনাথ কর তার বক্তৃতায় 
কেন জানি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে বলতে লাগল, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছি। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু মরি নাই । অবশেষে এক বিধবা যুবতীকে বিয়ে 
করেছি। আমাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আমি এখন এক বিধবা যুবতীর 
স্বামী এবং এক ছেলের পিতা । আমি আর ভাল-মন্দ কোনো কিছুতেই জড়িত হতে 
চাই না। আপনারা এমন কিছু করবেন যাতে আমার বিধবা স্ত্রী আবার ২য় বার বিধবা 
না হয়। আমার ছেলে পিতৃহারা এতিম না হয়। 

সন্ধ্যা ০৭:০০ সাতটায় বৈঠক শেষ হলে, যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়। 
নালিতাবাড়ি থানা থেকে আসা বৈদ্যনাথকর, জসিম উদ্দিন এরা একটি মাইক্রোবাস 
ভাড়া করে খোদা হাফেজ বলে নালিতাবাড়ির দিকে রওনা হয়ে যায়। পরদিন সকাল 
০৭:০০ টার সময় আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুদ জামিল যুগোল_এর একটি 
ফোন আসে । ফোনে আমাকে বলা হয় বৈদ্যনাথ কর, জসি সহ ওরা ছয় (০৬) জন 
মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে। 

কথাটা শুনে হার্ট এ্যাটাকের মতো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বের হলো 
না। গত রাতে মানে এখন থেকে ১০/১২ ঘন্টা আগে যাদের সাথে দেখা হলো, কথা 
হলো তারা মারা গেছে? এটা কি অসম্ভব কথা! নিজেকে একটুখানি সামলে নিয়ে 
বললাম, কি বলছেন? কিভাবে মারা গেল? 

মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুম জামিল যুগোল জানালেন, গত রাতে ঢাকা পুরানা 
পল্টনে উলফাত ভাইয়ের অফিস থেকে মিটিং শেষে নালিতাবাড়ি যাওয়ার সময় সড়ক 
দূর্ঘটনায় এই ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে বিদায় 
নেয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল। 

শোকে-দুঃখে মনটা বিষগ্ন ভারাক্রান্ত হলো । বাসা থেকে বেরিয়ে কাদতে কাদতে 
সোজা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোক সংবাদটা জানালাম । তিনি 
ভাবলেশহীনভাবে শুনলেন । পরে তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেলেন। 

মনে মনে একটা ভাবনা ছিল; প্রধানমন্ত্রী যদি তার পক্ষ থেকে সান্তনা দেয়ার 
জন্য কাউকে নিহত ছয়জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পাঠান। তাই দুপুরে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ফিরে এলে পুনরায় তাকে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত 
হওয়ার কথা বললাম। 

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাতে কি হয়েছে? প্রতিদিনই তো কত 
লোক মারা যাচ্ছে। এর ঘন্টা খানেক পর বিকাল ০৩:০০ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ 
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হাসিনা তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর আলোচনা সভায় 
যোগদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি আমার 
পিতা, আমার মা, আমার ভাই বলে কীদতে লাগলেন। 

অন্যের পিতাকে যদি নিজের পিতার মতো মনে না হয়, অন্যের মাতাকে যদি 
না হয়, অন্যের শোক-দুঃখকে যদি নিজের শোক-দুঃখ মনে না হয়, তাহলে এমন 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দেশের কোনো লাভ হবে? মানুষের কোনো লাভ হবে ? 
নিজের বাবা-মা-ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কান্না দেখে শুধু মনে হলো, 
হে আল্লাহ্‌, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি এতই দীনহীন করলে? এত কাঙ্গাল 
করলে? যার কেবলি নিজের ছাড়া অন্যের দুঃখে বিন্দুমাত্র অনুভূতি হবে না? হে 
আল্লাহ্‌, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানুষের জন্য মমতৃবোধের সামর্থ দাও। 
মানুষকে ভালবাসার সামর্থ দাও । মানুষের প্রতি অনুভূতি দাও । অপরের সুখ-দুঃখকে 
নিজের করে ভাববার তাওফিক দাও । আমিন! 


৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ । যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 


হাসিনাকে ডক্টর অফ ল ডিগ্রি প্রদান করে । এই ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের আগে, ১৯৯৬ 
সালের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট 
জন ওয়েলসিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। জন ওয়েসলিং ৪/৫ (চার/পীচ) দিন 
বাংলাদেশ ছিলেন । বাংলাদেশে অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং ৩ দিন ছিলেন ঢাকায় 
এবং ১দিন ছিলেন গোপালগঞ্জে । ঢাকায় অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনেই থাকতেন । গণভবন থেকেই জন ওয়েসলিংকে 
ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান হতো । ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে 
বঙ্গবন্ধু যাদুঘর, সোহ্রাওয়াদী উদ্যান, সংসদ ভবন, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি জায়গাসমূহ 
দেখান হলো এবং এতিহাসিক গুরুতৃ ব্যাখ্যা করে জন ওয়েসলিংকে বোঝানো হলো । 
একদিনের সফরে টুঙ্গিপাড়ায়ও নেয়া হলো। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবর রহমান এর 
মাজার দেখানো হলো । গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করার পরদিন আবার 
ঢাকায় নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের সমস্ত ছবি এবং নিদর্শনগুলো খুবই ভালোভাবে 
ব্যাখ্যা করে জন ওয়েসলিংকে বুঝিয়ে দেয়া হলো । শুধু বুঝিয়েই দেয়া হলো না, 
একেবারে তোতা পাখির ন্যায় মুখস্ত করে দেয়া হলো। জন ওয়েসলিংকে সমস্ত কিছু 
বুঝিয়ে মুখস্ত করে দেয়ার দায়িতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক 
উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত জন ওয়েসলিংকে সব কিছু বুঝিয়ে 
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মুখস্ত করে দেয়ার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “ডক্টর অফ ল” প্রদানের 
বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন । 

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েসলিং নগদ এবং বাকি মিলিয়ে 
অনেক উপটোকন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন। কিন্তু গণভবন যে প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন এটা সেন বাবু জন ওয়েসলিংকে বলেননি । ফলে 
জন ওয়সলিং ধরে নিলেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের এটা মিউজিয়াম (যাদুঘর)। 
ঢুঙ্গিপাড়াটা বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়ি আর বিশাল দুর্গের ন্যায় গণভবনটা শেখ হাসিনার 
পিতা শেখ মুজিবের বাড়ি । তাই ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 
ওয়েসলিং যে মানপত্র পাঠ করেন, তার এক জায়াগায় লিখেছেন বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে আপনার পিতার বিশাল দুর্গের মতো পৈত্রিক 
বাসভবনে বন্দী রাখলেও আপনার উদ্যোমকে, আপনার চেতনাকে দমিয়ে রাখতে 
পারেনি। বিশাল দুর্গের মতো পৈত্রিক বাড়ি ও তার উত্তরাধিকারের মধ্যে আটকে 
থাকলেও ...ইত্যাদি ইত্যাদি । 

জন ওয়েসলিং তার মানপত্রে যে বিশাল দুর্গের মতো পৈত্রিক বাড়ির উল্লেখ 
করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার বাড়ি নয়, সেটা প্রধামন্ত্রী শেখ 
হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবন। একমাত্র গণভবনই বিশাল দুর্গের মতো। 
তাছাড়া শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল দুর্গের মতো কোনো বাড়ি কোথাও নেই। 


প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। 


আত্মীয়-স্বজনের এক বিশাল বহর নিয়ে সন্ধ্যার আগেই গণভবন থেকে জিয়া 
আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রওনা হয়ে গেলেন। 
তিনি নির্দিষ্ট সময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছলেন 
এবং আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ চা ও নানান পদের নাস্তা 
খেতে লাগলেন, হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকলেন। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, তিন বাহিনী 
প্রধানগণসহ উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসারিক কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ বিমান 
বন্দরের ভিভিআইপি টারমার্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় দেয়ার জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য 
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রধানমন্ত্রীকে বহন করার চাটার্ড বিমানটিকে প্যাসেঞ্জার 
টারমার্কের লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো । বাহাউদ্দিন নাসিম বলল, আমাদের 
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প্রধানমন্ত্রী এতই অতি সাধারণ যে, তিনি ভিভিআইপি টারমার্কের পরিবর্তে সাধারণ 
যাত্রীদের (প্যাসেঞ্জার) টারমার্ক (লাউঞ্জ) দিয়ে বিমানে উঠে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করবেন । 

কাজেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে এপিএস 
নাসিম বিমানকে প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। যথারীতি 
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানের পাইলনকে এ নির্দেশ দিলে, পাইলট প্যাসেঞ্জার 
টারমার্কে বিমান নিয়ে এলো। একটু পরে এলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার 
আরেক ফুফুতো ভাইয়ের ছেলে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ সিকিউরিটি 
নজিব আহাম্মেদ নজিব। নাসিমের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে 
নেয়া হয়েছে এই কথা শুনামাত্র নজিব বলল, প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি টারমার্ক দিয়ে 
বিমানে উঠবে, বিমান ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত আনা হোক। 

যথারীতি বিমানকে ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত আনা হলো । কিছুক্ষণ পরে 
প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম এসে শুনল তার চাচাতো ভাই নজিব বিমান 
ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত এনেছে । তখন নাসিম বিমান কর্তৃপক্ষকে বলল, আমি 
প্রধানমন্ত্রীর এপিএস । আমি প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি গড়ে তুলি, আমি প্রধানমন্ত্রীর 
প্রোগ্রাম তৈরি করি । আপনারা কি আমার চাইতে বেশি বোঝেন ? 

সমস্ত সাংবাদিকদের আমি প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে পাঠিয়েছি। আমি যা বলি সেভাবে 
কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে পাঠান। বিমান কর্তৃপক্ষের 
মৌখিক নির্দেশে পাইলট আবার বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নিয়ে এলো। 
প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চীফ্‌ সিকিউরিটি 
নজিব আহাম্মেদ নজিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিমান রেডি বলে এসে, বিমান 
আবার প্যাসেঞ্জার টারমার্কে লাগানো হয়েছে শুনেই হারামজাদা! কুত্তার বাচ্চা! বলে 
বলল, আমার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে। আমি বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে 
নিয়েছি। 

নজিব বলল, তুই বিমান সরানোর কে ? 

আমি চীফ্‌ সিকিউরিটি, আমার নির্দেশে বিমান চলবে । 

নাসিম বলল, আমার নির্দেশে বিমান চলবে । 

নজিব বলল, দেখ বেশি কথা বলবি না খারাপ হইয়া যাইব! 

নাসিম বলল, আমি কি তোমার মাহা তামুক খাই যে, আমাকে ডর দেহাও! 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার দুই ফুফাতো ভাইয়ের দুই ছেলে এপিএস 
বাহাউদ্দিন নাসিম এবং চীফ্‌ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিবের মধ্যকার ঝগড়ার 
মুখে বিমান কর্তৃপক্ষ অসহায়ের ন্যায় দাড়িয়ে রইল। এমনিভাবে মিনিট পঁচিশেক 
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চলে গেল। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানে ওঠার জন্য ভিভিআই রেষ্ট রুম 
থেকে বাইরে এসে দীড়িয়ে রইলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার আমাকে এখনো 
বিমানে তুলছে না কেন? 

দুই চাচাতো ভাই নজিব_নাসিমের ঝগড়া থামানোর জন্য দুই চাচাতো ভাইয়ের 
চাইতেও অনেক অনেক বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি, বলতে গেলে ক্ষমতার শীর্ষের 
তিন/চার (৩/৪) নম্বর ব্যক্তি, যিনি সচরারচর নজিব-নাসিমদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন না, কিন্তু যাকে দেখলে নজিব_নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে নেতিয়ে 
পড়ে, পাগলের মতো টাকা-পয়সার দিকে ছোটা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই 
যার, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই (শেখ নাসেরের বড় ছেলে) শেখ 
হেলাল এমপি এসে উপস্থিত হলো । নজিব_নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে 
নেতিয়ে গেল। শেখ হেলাল এমপি বলল, প্রধানমন্ত্রী দাড়িয়ে রয়েছে আর এখনো 
বিমানের ব্যবস্থা হয় নাই? যান ভিভিআইপি'তে বিমান লাগান। 

কর্তৃপক্ষ ভিভিআইপি টারমার্কে বিমান নেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশ দিলে 
ভিভিআইপি আর প্যাসেঞ্জার টারমার্কে বারবার বিমান নেয়া এবং আনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিমানের পাইলট ভিভিআইপি এবং প্যাসেঞ্জার টারমার্কের 
মাঝখানে বিমান রেখে দিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলল, আমাকে লিখিত দিতে হবে । লিখিত 
ছাড়া বিমানের চাকা একবারও ঘুরবে না। 

এবার বিমান কর্তৃপক্ষ আরো বিপাকে পড়লো । কর্তৃপক্ষ লিখিত দেয়ার পর 
পাইলট ভিভিআইপি টারমার্কে বিমান নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার উদ্দেশ্যে 
যাত্রা শুরু করলেন। যদিও এ সমস্ত কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা শুরু 
করতে ঘন্টা দেড়েক দেরি হলো এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসন্তোষ প্রকাশ 
করলেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তা 
বোঝা গেল না। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় জানাতে আসা সকল মন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধান, 
উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ যাত্রা শুরুর এই 
নানান ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা শুরু করতে বিলম্বের সংবাদ পরিবেশ করল । কিন্তু 
কেন যাত্রা বিলম্ব হলো, তা কোনো পত্রকাতেই জানা গেল না। প্রকাশ করা হলো 
না। শুধু বিলম্ব হলো এটাই প্রকাশ করা হলো । শুধু তাই নয়, প্রকাশিত এই সংবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, কলাম লেখক আবেদ খান ভোরের কাগজে “প্রধানমন্ত্রীর 
নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত?” শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে সরেজমিনে তদন্ত লিখলেন । 
আবেদন খান তার প্রতিবেদনে বিমানের অভ্যন্তরে রাজাকারের সন্ধান পাওয়াসহ 
আরো কত কিছু পেলেন। কত কিছু লিখলেন। বিমান প্রশাসনের রদ বদল হলো । 

১৮০ 


কিন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা বিলম্বের প্রকৃত কারণ আবেদন খানের কলামে 
এলো না। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে “ডক্টর অফ ল” ডিগ্রির সাথে তার একমাত্র বোন শেখ রেহেনাকে সকল 
কিছুতে (পৌত্রিক সুত্রে) অর্ধেক ভাগ দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থার শর্তে সঙ্গে নিয়ে 
এলেন। ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দুই বোনের দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে শেখ রেহানা 
ক্যাশিয়ারের দায়িতু নিতে বাংলাদেশে আবার ফিরে এলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার ব্যক্তিগত তহবিলে যা কিছু জমা হবে তার সব কিছুই শেখ রেহানার হাত 
দিয়ে হতে হবে । এই শর্তে শেখ রেহানা দেশে ফিরে এলেন। 


যুদ্ধ বিমান ক্রয় 





প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা তার স্বামী শফিক 
সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে এক বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এসে 
প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ার মিগ_২৯ বোমারু বিমান (যুদ্ধ বিমান) ক্রয় করার পরামর্শ 
দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করলে উত্তর পাড়ার লোকেরাও (ঢাকা 
ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকেরা) খুশি থাকবে এবং আমরা ভারতের দালাল না এটাও 
(প্রধানমন্ত্রী) এই কাজ করবেন না। দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার । যুদ্ধ বিমান 
ক্রয় না করে যে টাকা দিয়ে যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন, সেই টাকা বেকারদের 
কর্মসংস্থানে বরাদ্ধ করেন । 

শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীর চেহারায় ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড রাগ 
হওয়ার ছাপ ফুটে উঠল । এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, বিমান তো বাকিতে 
কিনব । 

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, যতই বাকিতে কিনেন, এই টাকা তো 
এদেশকেই শোধ করতে হবে । নেত্রী (প্রধানমন্ত্রী) একটা কথা খেয়াল রাখবেন, যদি 
এদেশের মানুষ শুধু আপনাকেই না, আপনার নাতি-পুতিকেও মাথায় করে রাখবে । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার 
সাথে কি একটু একাকী কথা বলা যাবে ? না তোমার লোকজন কথার মধ্যে বা-হাত 
দিতেই থাকবে ? 

মোটর সাইকেল আরোহী বাইরে চলে এলো । 

কথা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার 
স্বামী শফিক সিদ্দিকী বাংলাদেশের মতো একটি দীনহীন দরিদ্র দেশের কর্ণধার হয়ে 
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কেন যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন? ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য? মনস্তাত্তিকভাবে 
(সাইকোলজিক্যালি) শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা গংয়ের কি কখনোই ভারতের সাথে 
যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে? নিশ্চয়ই না। শেখ পরিবার কখনোই ভারতের সঙ্গে 
যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না। বরং শেখ হাসিনা-শেখ রেহানারা সদা সর্বদা 
ভারতকে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারগত অভিভাবকই মনে করেন। তারা সব সবই 
ভারতের রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 
পিতৃতুল্যই মনে করেন। ভারতের সাথে যুদ্ধ করবেন না। তারপরও যুদ্ধ বিমান ক্রয় 
করেন, রহস্যটা কি? তাহলে হাসিনা-রেহানা গংয়েরা জানেন না যে বাংলাদেশ 
পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সবচাইতে গরিব দেশ? এদেশের মানুষের দিনে আধপেট আহার 
জোটে না? বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থান নেই, এসব কি তারা জানেন না? নিশ্চয়ই 
জানেন। তারা সবই মানেন। আবার এটাও নিশ্চিত যে, আর যাই হোক শেখ 
বিমান ক্রয় করবেন না। তাহলে তারা যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন কেন? একটা কথা মনে 
রাখতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা খাত হচ্ছে এমন একটা খাত, যে খাতের ব্যয় ক্রেয়- 
বিক্রয়) সম্পর্কে মহান জাতীয় সংসদেও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় 
নিরাপত্তাজনিত কারণেই প্রতিরক্ষা ব্যায় সম্পর্কে কোথায়ও কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে 
না। শুধু আমাদের দেশেই নয়। অন্যান্য দেশেও একই নিয়ম । সে জন্যই ভারতের 
প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির বোফোর্স কেলেঙ্কারিতে স্পষ্ট জড়িত থাকা সত্তেও 
ভারতের পার্লামেন্টে এ নিয়ে তেমন হই-হুল্লোড় হয়নি। এই প্রতিরক্ষা খাত থেকেই 
বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের যেহেতু কোন 
জবাবদিহিতা নেই, সেহেতু এ খাতেই দুর্নীতি করা বা কমিশন নেয়া অতীব সহজ । 
প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না, তথাপি শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা গং 
বর্তমানে যুদ্ধে অকার্যকর পুরনো সেকেলে রাশিয়ান মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান কেন ক্রয় 
করেন? এর উত্তর _ শুধু কমিশন । শুধু কমিশন পাওয়ার জন্যই এই অত্যাধুনিক যুগে 
বোমারু বিমান ক্রয় করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ক্যাশিয়ার শেখ 
রেহানা এই রকমের একটি ড্রিল_এ কম করে হলেও শত শত কোটি টাকা পেয়ে 
থাকেন। 


কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা 





দেশের মাটিতে থেকে একমাত্র যিনি ব বাহিনী নামে বিশাল এক 

মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং 

বৃহত্তর পাবনা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল তিনি নিজের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃষ্টি 
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করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল। দেশ ত্যাগ করে ভারতে না গিয়ে 
বৃহত্তর টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল 
স্বাধীন বাংলাদেশ । এই স্বাধীন বাংলাদেশের হানাদারমুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার 
বাহিনী কখনোই ঢুকতে পারেনি । পাকিস্তানি খান সেনারা যখনই মুক্তাঞ্চলে প্রবেশের 
চেষ্টা করেছে, তখনই প্রচণ্ড মার খেয়ে ফেরত এসেছে। এই মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর 
পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন । এখানে 
যুদ্ধের সাথে চলত রাজস্ব (খাজনা টেক্স) আদায় । নিয়োগ দেয়া হতো রাজ কর্মচারী 
(চৌকিদার, দফাদার, তহশিলদার, এসডিও) ও কর্মকর্তাদের । গড়ে তোলা হয়েছিল 
বিচার বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ । শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের 
ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন 
আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) । মুক্তিযুদ্ধের সময় লোকে যাকে বাঘা সিদ্দিকী 
খাঁচা হয়ে যেত। 

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানকে 
সপরিবারে হত্যা করলে একমাত্র বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীই এ হত্যার প্রতিবাদ 
করেন। শেখ মুজিব হত্যার পর কাদের সিদ্দিকী নিজেকে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্র 
দাবি করে, ৭১- এর ন্যায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধ ছিল কাদের সিদ্দিকীর 
জীবনে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচাইতে বড় রাজনৈতিক ভূল । 
এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, সামান্যতম 
সমর্থনও ছিল না। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যাকাপ্তকে জনগণ সমর্থন 
করেছিল কি না যদিও এটা গবেষণার বিষয়, তথাপি এটা নিশ্চিত বলা যায় এ 
হত্যাকাণ্ড জনগণ নিরবে গ্রহণ করেছিল। সে জন্যই শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে 
কাদের সিদ্দিকীর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। শেখ মুজিব হত্যার 
প্রতিবাদ যুদ্ধে জনগণ সামিল তো হয়ই নি, বরং যে হাজার তিনেক যোদ্ধা কাদের 
সিদ্দিকীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, জনগণ তাদের বাংলাদেশ সরকার ও 
সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। এঁ যুদ্ধ হয়ে দীড়িয়েছিল শেখ মুজিব 
হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে । 

ফলে '৭১- এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিজয়ী হলেও, 
৭৫_এর শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী এবং তার বাহিনী 
শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে । যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাদের সিদ্দিকী নির্বাসনে 
ভারতে চলে গেলে শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা তাকে ধর্মের ভাই ডাকেন। সেই 
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থেকেই তাদের ধর্মের ভাই-বোনের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, কাদের সিদ্দিকী 
মাংস খেতেন না বিধায় শেখ হাসিনা ইলেকট্রিক হিটার এবং মাছ কিনে কাদের 
সিদ্দিকী যে হোটেলে থাকতেন সেখানে গিয়ে নিজে রান্না করে কাদের সিদ্দিকীকে 
খাওয়াতেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া 
পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই এবং কাদের সিদ্দিকীই তার পিতা শেখ মুজিবের 
একমাত্র উত্তরসূরী । শেখ হাসিনা বলতেন সারা জীবন কাদের সিদ্দিকীর ঝি- 
চাকরাণীর কাজ করেও কাদের সিদ্দিকীর খণ তিনি শোধ করতে পারবেন না। 

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার 
প্রাক্কালে কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে বলেন, দেশে ফিরে তার একমাত্র কাজ হবে 
ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা । কিন্তু দেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা তার ধর্মের ভাই 
শেখ মুজিবের উত্তরসূরী কাদের সিদ্দিকীকে ফিরিয়ে আনার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না 
বীরউত্তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদ” নামে একটি নতুন সংগঠন করে অত্যন্ত 
যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফরে করে কাদের 
সিদ্দিকীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করলে শেখ হাসিনা 
এটাকে ভাল দৃষ্টিতে না দেখে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন এবং নাসরিন সিদ্দিকী ও 
এ সংগঠনকে কুদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও 
ভেতরে ভেতরে তার সংগঠন আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর এ সংগঠনের সাথে 
সম্পর্ক না রাখার এবং বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন। 

১৯৯০ সালে তীব্র গণ আন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ 
এরশাদ_এর পতন হলে ১৬ই ডিসম্বর মহান বিজয় দিবসে শেখ মুজিবের চতুর্থ 
পুত্রের দাবিদার শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) 
বাংলাদেশে ফিরে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি নেন এবং যথারীতি শেখ হাসিনার 
শেখ হাসিনা সরাসরি কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেন। 
এরপরও কাদের সিদ্দিকী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে দৃঢ় থাকলে শেখ হাসিনা তার দল 
আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কর্মসূচী ভণ্ডুল (স্যাবোটাজ) 
করার নির্দেশ দেন। 

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে সংবর্ধনা 
দিলেও শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মী এ সংবর্ধনায় যোগদান 
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করেননি এবং এখান থেকেই শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবিদার, শেখ হাসিনার 
ধর্মের ভাই, কাদের সিদ্দিকীর সাথে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। এরপর 
থেকে শেখ হাসিনা তার ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকীকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে 
পারতেন না। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন আমি আছি বলেই কাদের সিদ্দিকী 
আছে । আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীও থাকবে না। কাদের সিদ্দিকীর অবস্থা হবে 
ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর স্ত্রী মেনকা গান্ধীর মতো । 
যতক্ষণ ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মেনকা গান্ধীও ততক্ষণ ছিল। এখন ইন্দিরা গান্ধীও নাই, 
আর মেনকা গান্ধীরও খবর নাই। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীরও এ অবস্থা 
হবে । কোন খবর থাকবে না। 

আর কাদের সিদ্দিকীও মাশআল্লাহ কখনোই শেখ হাসিনাকে নেত্রী বলে মানলেন 
না, স্বীকার করলেন না। কাদের সিদ্দিকীর এ একই কথা, শেখ হাসিনা আমার বোন, 
আমি শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, আমিই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্তরসূরী । 
নানাবিধ কারণে বিশেষতঃ কৌশলগত কারণেই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে 
আওয়ামীলীগে রাখেন, আওয়ামীলীগের এমপি বানান। কাদের সিদ্দিকীও একই 
কারণে আওয়ামী লীগে থাকেন, আওয়ামী লীগের এমপি হন। শেখ হাসিনার ভাবনা 
হলো কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দিলে আওয়ামী লীগের কিছু 
ক্ষতি হতে পারে । তাছাড়া কাদের সিদ্দিকীও প্রকাশ্যে সরাসরি উঠে পড়ে তার (শেখ 
হাসিনার) নেতৃত্বের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে । তারচেয়ে নিজের পৈত্রিক দল 
আওয়ামী লীগে রেখেই কাদের সিদ্দিকীকে পরিচয় দিতে হবে । কাদের সিদ্দিকীকে 
পচিয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে 
রেখেছেন। কাদের সিদ্দিকীও আপাতত নিরবে আওয়ামী লীগে অবস্থান করার 
কৌশলগত অবস্থান নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেয় করা ও রাজনৈতিক 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর পরিকল্পনা 
করলে মোটর সাইকেল আরোহী এর বিরোধিতা করে বলেন, সামান্যতম 
কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে আপনি এটা করতে পারেন না। ভুলে যাবেন না, আপনার 
পৃথিবীতে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া অন্য আর কেউ এর প্রতিবাদ করেনি । আর 
আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার বাড়িতে পুলিশ পাঠালে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতার 
কাজ । আপনি এত বড় অকৃতজ্ঞের কাজ করতে পারেন না। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কাদের সিদ্দিকীর) ভাইয়েরা সন্ত্রাসী । ওর 
ভাইদের ধরার জন্য ওর বাড়িতে পুলিশ যাবে । 
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মোটর সাইকেল আরোহী বলল, কাদের সিদ্দিকীর ভাই মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ 
সিদ্দিকী সন্ত্রাসীই হোক আর যাই হোক, তারা আপনার আমলে কোন সন্ত্রাস করেনি, 
কোন অপরাধ করেনি । 

অত্যন্ত দু'র্দিনে যখন আপনার পিতা-মাতা নিহত হয়েছিলেন, কাদের সিদ্দিকী, 
লতিফ সিদ্দিকী দেশের বাইরে নির্বাসনে ছিলেন । শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের 
নাম নেয়ার কোনো লোক ছিল না। তখন নিদারুণ বৈরী পরিবেশে মুরাদ সিদ্দিকী ও 
আজাদ সিদ্দিকী এই দুই ভাই টাঙ্গাইলের মাটিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের 
নাম নেয়ার জন্য যুবকদের সংগঠিত করতে করতে এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী 
লীগ বিরোধী প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের খাতায় 
নাম চলে যায় এবং বহু মামলা তাদের বিরুদ্ধে হয়। যেহেতু প্রশাসন দুর্নীতি পরায়ণ, 
তাই কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে প্রশাসন এদের সাথে ভাগাভাগিতে চলে যায়। তাছাড়া 
আজাদ-মুরাদ এখন আর কোনো ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত নয়। এসব কোনো 
কিছুই আপনার অজানা নয়। আপনি সবই ভালভাবে জানেন । আপনার শাসনামলে 
ওরা কোনো ধরনের বেআইনি কাজের সাথে জড়িত থাকলে গ্রেপ্তার করে জেলে 

প্রধানমন্ত্রী বললেন, না, কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতেই পুলিশ পাঠিয়ে ওদের ধরতে 
হবে। 
বাড়িতে পুলিশ পাঠান, তাহলে পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকবে না। 

রাষ্ট্রীয় কাজে তুমি বাধা দিতে পার না, ক্রুদ্ধস্বরে এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা বেডরুমে চলে গেলেন এবং ঠিকই কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ 
পাঠালেন। 


বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া 
২৩শে জুন, ১৯৯৬ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা 


শেখ হাসিনা তার দলের একজনকে নতুন রাষ্ট্রপতি করা নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে 
গেলেন। দলের যে কোনো নেতাকেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন সেই 
নেতাই কেঁদে ফেলেন। কোনো কোনো নেতা আবার সভানেত্রী শেখ হাসিনার পা 
জড়িয়ে ধরে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়া থেকে মুক্তি চান। এই অবস্থায় মতিয়ুর 
রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) সুগ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান 
বিচারপতি, ১৯৯০ সালের তত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মদকে 
নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে, 
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কেউই যখন রাষ্ট্রপতি হতে ইচ্ছুক নন, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকেই 
নতুন রাষ্ট্রপতি করেন। সাধারণ মানুষের কাছে সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদ-এর একটা 
জনপ্রিয়তা আছে, গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করলে আপনার (শেখ 
হাসিনার) জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, না, সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না। 
কারণ আমি (শেখ হাসিনা) যখন ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বলেছিলাম নির্বাচনে 
সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে, তখন সাহাবুদ্দিন তত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
খালেদা জিয়ার সাথে সুর মিলিয়ে বলেছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। 
এইটা কোনো বিচারপতি হলো? এইটাকে রাষ্ট্রপতি করব না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমে জিল্লুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব 
করলেন। জিল্লুর রহমান বললেন, নেত্রী আমাকে দয়া করে আওয়ামী লীগের 
জেনারেল সেক্রেটারি বানিয়েছেন। এখন যদি দয়া করে আমাকে রাষ্ট্রীয় কোনো 
এক্সিকিউটিভ (নির্বাহী) পদে না দেন, তাহলে দলের সেক্রেটারি হিসেবে আমার 
কোনো গুরুত্ুই থাকে না। কোনো মূল্যই থাকে না। আমাকে দয়া করে রাষ্ট্রপতি না 
বানিয়ে আপনার কাছাকাছি একটা মন্ত্রণালয় দেন, যাতে আমি সব সময় আমার কাছে 
থাকতে পারি। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেসিডিয়াম সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফকে 
রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, নেত্রী, আমার স্বাস্থ্য ভালো 
না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, বেশ তো রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতির কোনো 
কামকাজ নেই, শুধু বসে বসে সরকারি খরচে আরাম-আয়েশ করবেন । 

এ কথা শুনে সালাউদ্দিন ইউসুফ সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে 
ধরে বলেন, নেত্রী আমার এলাকার জনগণের কিছু সুযোগ দেন। 

এই সুযোগে মতিযুর রহমান রেন্ট ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্ট (ময়না) 
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পুনরায় চাপ দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
এরপর প্রেসিডিয়াম সদস্য বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে রাষ্ট্রপতি 
হওয়ার প্রস্তাব করলে আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, নেত্রী আমাকে রহম করেন, দয়া 
করে আমাকে শেষ বয়সে বাতিল করবেন না। আমি বঙ্গবন্ধুর ফরেন মিনিষ্টার 
(পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ছিলাম । আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন। আমি দেখিয়ে দেবো 
বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীদের কত যোগ্যতা ছিল। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি করার জন্য কাউকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। 
অর্থাৎ যাকেই রাষ্ট্রপতি করতে চান তিনিই মাফ চেয়ে পালিয়ে যান। এমনি সময়ে 
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এসে উপস্থিত হলেন ১৯৯১ সালের আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বর্তমানে 
ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর এর আওয়ামী লীগ এমপি হাজী মকবুল হোসেন। হাজী 
মকবুল হোসেন এমপি'র বক্তব্য হলো আমি ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি 
প্রার্থী ছিলাম । আপনিই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিলেন । এখন 
কেউ রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না যখন, তখন আমাকেই রাষ্ট্রপতি করেন । নইলে মন্ত্রী 
করেন । কিছু একটা করেন। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না আপনাকে কিছুই করা হবে না। মনে 
নেই, ১৯৯১-এ আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন । আমার সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশ 
করেছিলেন । আপনাকে কিছুই করা হবে না। এমপি করেছি এটাই যথেষ্ট । 

এই পরিস্থিতি ২১শে জুন, ১৯৯৬ মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর 
রহমান রেন্টু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝালেন রাষ্ট্রপতির তো বসে বসে 
আরাম-আয়েশ করা আর চাদ দেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। রাষ্ট্রপতির হাতে 
কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। মন্ত্রীশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলো নাচের পুতুল ৷ 
যেভাবে আপনি নাচাবেন সেভাবেই রাষ্ট্রপতিকে নাচতে হবে। এই সুযোগ আপনি 
হাতছাড়া করবেন কেন? সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকে নতুন 
রাষ্ট্রপতি বানিয়ে আরেকটা বাহবা কেন নেবেন না? বাহবা নেয়ার সুযোগ চলে গেলে 
কিন্ত আর বাহবা নিতে পারবেন না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন বলেন, ঠিক আছে, তাহলে সাহাবুদ্দিনকেই 
রাষ্ট্রপতি করি । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে 
বঙ্গভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদ 
এর বাসায় গিয়ে তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুর 
রহমান বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন 


আহাম্মেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। 


১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহের এক বিকেলে, প্রধামন্ত্রী শেখ 
হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনের নিচতলায় পূর্ব দিকের ২নং ড্রয়িংরুমে 
প্রধানমন্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজন মিলে গল্পগুজব করছেন । শেখ রেহানা এবং তার 
স্বামী শফিক সিদ্দিকী, চাচাতো বোন লুনা, মিনা এরা সবাই পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর 
পদে চাকরি দেয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে 
মামলা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শলা-পরামর্শ দেয় । 


১৮৮ 


অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া এবং তীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
আব্দুল মতিন চৌধুরী নাকি তাদের পছন্দ মতো ৭৪৫ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ 
বাহিনীতে সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি দিয়েছে । আর এই অভিযোগে বেগম জিয়া ও 
ব্যুরোকে নির্দেশ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজনেরা 
(ময়না) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার আত্মীয়দের বুঝিয়ে বলেন যে, সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াদের না খুঁচিয়ে বরং তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে চেষ্টা 
করে দেখেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন কি না। যদি একবার কোনোমতে দেশ 
গঠন করতে পারেন, তাহলে দেখবেন শুধু আপনাকেই না, আপনার নাতি-পুতিকেই 
এদেশের মানুষ মাথায় করে রাখবে । বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়াকে হোস্টাইল 
করে আপনি দেশ গড়তে পারবেন না। আবার আপনাকে এবং আওয়ামী লীগকে বাদ 
দিয়ে কেউ দেশ গড়তে পারবে না । আপনি এবং খালেদা জিয়া এই দুই শক্তির এক্য 
ছাড়া কিছুতেই দেশের মঙ্গল করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন করা যাবে না। বিভেদ, 
অনৈক্য, শত্ৰুতা পরিত্যাগ করে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। বেগম জিয়া আপনার 
আগের প্রধানমন্ত্রী, তাকে (বেগম জিয়াকে) বড় বোন ডেকে বুকে টেনে নিয়ে, দেশের 
উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাতে আপনারই লাভ হবে অনেক বেশি । মামলা করলে 
আপনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার) ক্ষতি হবে, দেশের ক্ষতি হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা বললেন, তুমি জানো না, খালেদা জিয়া ছাত্রদল আর যুবদলের লোকদের 
পুলিশে চাকরি দিয়েছে। 

মতিয়ার রহমান রেন্টু বলল, এটা আংশিক সত্য । আসল সত্য হলো টাকা দিয়ে 
এরা পুলিশে চাকরি নিয়েছে। তারপর যদি ধরে নেই চাকরি পাওয়া সকলেই ছাত্রদল, 
যুবদলের লোক, তবুও তো তারা এদেশেরই মানুষ ৷ বেগম জিয়া ৭৪৫ জনকে চাকরি 
দিয়েছে। সেই পথ ধরে আপনি (শেখ হাসিনা) ছাত্রলীগ-যুব লীগের ৭,০০০/- (সাত 
হাজার) জনকে চাকরি দেন। কিন্তু মামলা করবেন না। মামলায় কোনো ফল হবে 
না। মামলা করলে বরং আপনি ছোট হয়ে যাবেন। 

সব কাজেই তোমাদের বাধা, তোমাদের আপত্তি। এ কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা উপরে তার শয়নকক্ষে চলে গেলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ 
রেহানা, তার স্বামী শফিক সিদ্দিকী এবং তাদের চাচী ও চাচাতো বোনেরা মতিয়ুর 
রহমান রেন্টু এবং মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না)'কে ভীষণ তিরস্কার করল। 

পরে ঠিকই পুলিশের এই চাকরি দেয়াকে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতি আখ্যায়িত করে 
দুর্নীতি দমন ব্যারো ১৯৯৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে । 


১৮৯ 





ভারতের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে 
বাংলাদেশ সফরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশের এসেই সরাসরি 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার যে কয়জন ভারতীয় অভিভাবক আছেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু তাদের মধ্যে অন্যতম ৷ শুধু অন্যতমই নয়, শেখ হাসিনা পরিবারের ভারতীয় 
অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসু সবার শীর্ষে । 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সপরিবারে যখন ভারতে ছিলেন, 
তখন ভারতীয় মুরববী বা অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসুর সান্নিধ্য ও স্নেহ 
পেয়েছেন সবচাইতে বেশি । জ্যোতি বসু পিতৃতুল্য, স্নেহ-মমতা ও সান্নিধ্য দিয়ে গড়ে 
তুলেছেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে । ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে ফিরে 
আসার পর শেখ হাসিনা যতবার ভারত গিয়েছেন (প্রতি বছর ৩/৪ বার তো 
যেতেনই), মূলতঃ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে শলা-পরামর্শের জন্যই গিয়েছেন । 
জ্যোতি বসুদের বহু সাধনার ফসল আজ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী । 
ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আজ এসেছেন 
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবেন ৷ গণভবনের ঘরে ঢুকতেই 
আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এসে জ্যোতি বসুর 
পায়ে পড়ে পদধূলি নিলেন। দীর্ঘদিন পর পিতা ঘরে এলে নাবালিকা কন্যা যেভাবে 
ছুটে এসে পিতার পায়ে ধরে, ঠিক সেই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যোতি বাবুর 
পায়ে পড়লেন। অতঃপর দোতলার খাস কামড়ায় নিয়ে বসালেন এবং আগে থেকে 
তৈরি করে রাখা নানা ধরনের খাবার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পরিবেশন করে 
জ্যোতি কাকাকে খাওয়াতে লাগলেন। জ্যোতি কাকা খেতে খেতে পারিবারিক, 
রাজনৈতিক এবং ভারত_বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিত বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন । এক 
পর্যায়ে জ্যোতি বাবু বললেন, দেখো মা, গঙ্গার জলটল কিছু পাবে না। আমিই পাই 
না, আর তুমি কীভাবে পাবে? 

আমি প্রধানমন্ত্রী দেব দৌড় এর সাথে আলোচনা করে রেখেছি, তুমি গঙ্গা চুক্তি 
করে ফেলো । তাতে করে তুমি জল না পেলেও, তোমার বিরোধীরা গঙ্গার জল, গঙ্গার 
জল বলে রাজনৈতিক ইস্যু আর তৈরি করতে পারবে না। এই সুবিধাটা তুমি পেয়ে 
যাবে । ২০/৩০ (বিশ-ত্রিশ) বৎসরের একটা চুক্তি করে দেবো । তুমি আবার প্রথমেই 
২০/৩০ বছর এর কথা বলতে যেয়ো না। তুমি বলবে ৫ (পাচ) বছর মেয়াদের 
গঙ্গাচুক্তি করতে যাচ্ছ। তোমার বিরোধিরা এই ৫ (পাচ) বছর মেয়াদ নিয়ে চিল্লাপাল্লা 
করতে থাকবে, পরে আমি ২০/৩০ (বিশ/ত্রিশ) বছর মেয়াদের চুক্তি করে দেবো । 

১৯০ 


কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও জলমন্ত্রীর সাথে আমার এ রকমই কথা হয়েছে। তুমি এভাবেই 
কাজ চালিয়ে যাও। আর একটা কথা মা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে তুমি 
সহসা একটা চুক্তি করে ফেলবে । ওদের রেভিনিউ (খাজনা-ট্যাক্স) ওদের থাকবে, 
ওদের কর্মচারি ওদের থাকবে । ওখানে কখনো কিছু তুমি (সরকার) করতে চাইলে 
উপজাতীয়দের অনুমতি নিয়ে করবে । এটা আমি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের কথা দিয়েছি। যথাশ্ণ্বি 
সম্ভব তুমি পার্বত্য উপজাতীয়দের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করবে । এই চুক্তির নাম 
দেবে শান্তি চুক্তি। 

এতে তোমারও লাভ হবে। তুমি প্রচার করবে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ লড়াই আর 
অশান্তি দূর করে শান্তি চুক্তি করেছ। সারা দুনিয়ায় তোমার পক্ষে শান্তি শান্তি রব 
উঠবে । তোমার নামে বাহবা চলবে । বলা যায় না, তুমি নোবেল পুরস্কারও পেয়ে 
যেতে পার। 

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবোধ বালিকার মতো শুধু জ্বি কাকা, জি 
কাকা, বলতে লাগলেন। 

জ্যোতি কাকা বললেন, আর একটা লাভ তোমার হবে । বল তো কি লাভ? ওরা 
খুশি হবে। 

ওরা খুশি হলে কি হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্লামেন্টের ৩ (তিন)টি আসনই 
স্থায়ীভাবে তুমি পাবে, যেমন গোপালগঞ্জের ৩ (তিন)টি আসন পাও। 

আর ভারতকে করিডোর দেয়া, ট্রানজিট দেয়া, নৌবন্দর (পোর্ট) দেয়া এসব 
তো তোমার পিতার সাথে আমাদের পাকা কথা হয়েছিল। তুমি এখন তোমার 
সুবিধাজনক সময়ে আমাদের (ভারতকে) এগুলো দিয়ে দাও। বেশি দেরি করো না 
কিন্ত । বেশি দেরি করলে আবার দিল্লির দিকে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে, বুঝলে ? 

পশ্চিম বাংলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু কাজ শেষে চলে গেলেন। তারপর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় বাংলাদেশ সফর করে গেলেন ৷ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গেলেন এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি কাকার 
সাজানো ৩০ বছর মেয়াদ_এর পানিবিহীন গঙ্গাচুক্তি করে এলেন । এরপরই প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা তার ফুফাতো ভাই মহান জাতীয় সংসদের বকলম চীফ্‌ হুইফ মাতাল 
আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহকে প্রধান করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি করলেন এবং 
জ্যোতি বাবুর নীল নকশা অনুযায়ী রাজস্ববিহীন, রাজ কর্মচারীবিহীন এবং রাজ 
ক্ৃতিবিহীন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করলেন । এই শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ৪ 
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(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো খাজনান্ট্যাক্স 
পাবে না এবং এ অঞ্চলের খাজনা-ট্যাক্স উপজাতীয়রাই সংগ্রহ করবে ও 
খরচ করবে । 

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় কোনো কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
সরকারের কর্মচারী হবে না। উপজাতীয়রাই উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে 
এ সকল কর্মচারীদের নিয়োগ দেবে, পদোন্নতি দেবে এবং বরখাস্ত 
করবে । 

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জলাশয়, ভূমি, বন ইত্যাদি যা কিছু আছে উপজাতীয়রা 
যদি অনুমতি না দেয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ 
বা একোয়ার করতে পারবে না। 


ঘর ভাঙ্গা আসছে এবং ডঃ মহিউদ্দিন মন্ত্রী 


১৯৯৬ সালের রমজান মাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন 
দূতাবাসের লোকজনদের ইফতার পার্টি। গণভবনের ভেতরের বিশাল মাঠে বিশাল 
প্যান্ডেল, বিশাল আয়োজন । অধিকাংশ অতিথি এসে গেছেন। এমন সময় ডঃ কামাল 
হোসেন তার দুই তিন-জন সাথী নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে 
আসছেন। প্যান্ডেলের পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে বসে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা 
দেখা মাত্র চিৎকার করে ডাঃ কামাল হোসেনের দিকে হাত উঠিয়ে বলে উঠলেন, এ 
যে, এ যে, ভর ভাঙ্গা আসছে, ঘর ভাঙ্গা আসছে। এই, এই ঘর ভাঙ্গাকে দূরে বসা । 
ঘর ভাঙ্গা যেন আমার কাছে না আসতে পারে । ঘর ভাঙ্গাকে দূরে বসা । 

এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম ডঃ কামাল হোসেনকে প্যান্ডেলের পশ্চিম পাশের 
এক কোণে একটি টেবিলে নিয়ে বসালেন। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘুরে ঘুরে ইফতার পার্টিতে আগত অতিথিদের খৌজ- 
খবর নিচ্ছেন, সৌজন্য বিনিময় করছেন । কিন্তু ডঃ কামাল হোসেনের দিকে গেলেন 
না। প্যান্ডেলের এক টেবিলে অন্যান্য স্টাফদের সাথে মাথা নিচু করে বসে আছেন 
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন 
এদিকে এলেন ডাঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর খাওয়া ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠে 
দীড়িয়ে পরলেন এবং এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সালাম দিলেন যে, এটা 
সালাম না পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি একেবারে ধারে কাছের লোক ছাড়া অন্য কেউ 
তা বুঝতে পারল না। 
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ইফতার পার্টির অনুষ্ঠান শেষে গণভবনের নিচতলার ৫ (পাচ) নম্বর ড্রইংরুমে 
বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতার পার্টিতে আসা তার কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে 
আলাপ করতে গিয়ে বললেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাতে হবে । 
মের সাইকেল আরোহী বলল, মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাবেন কি জন্য? 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার ক্ষমতায় আসার পেছনে মহিউদ্দিন খান 
আলমগীরের অনেক অবদান রয়েছে । 

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর রাজদ্বোহী । মাত্র 
কিছু দিন আগে সরকারের একজন কর্মকর্তা হয়েও মহিউদ্দিন খান আলমগীর 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে । তাকে মন্ত্রী করলে তা সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এটা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
পুরস্কারের উদাহরণ হয়ে থাকবে । আপনার সরকারের অনেক সরকারি কর্মকর্তা 
আছে যারা আপনাকে পছন্দ করে না। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পুরস্কারের এই 
উদাহরণ হয়ে থাকলে, সুযোগ পেলেই তারাও আপনার সরকারের সাথে বিদ্রোহ 
করবে । মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী করার আগে এই বিষয়টি খেয়ালে রাখতে 
হবে। আপনি যদি সত্যিই মনে করেন আপনার ক্ষমতায় আসার পিছনে মহিউদ্দিন 
খান আলমগীরের অবদান আছে, তাহলে আপনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। তাহলে 
আগে তাকে চাকরি থেকে অবসর দিয়ে আপনার উপদেষ্টা করেন । সরাসরি মন্ত্রী না 
করে মন্ত্রীর মর্যাদা দেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার করেন। পরের টার্মে 
মন্ত্রী করেন। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আচ্ছা রেন্টু, তুমি কি আমার সরকারি কাজে 
কর্মে বাধা দিতেই থাকবা ? না আমাকে কাজ করতে দিবা ? 

না নেত্রী, আমি আপনাকে বাধা দিতে যাব কেন ? 

তাহলে তুমি এত কথা বলছো কেন ? 

আপনি বললেন তাই বললাম । 

এখানে তো আরো অনেকেই আছে, কই কেউ তো তোমার মতো বাধা দিচ্ছে 
না? তুমি এত কথা বলছ কেন? 

আগে থেকেই বলে এসেছি, পুরোনা অভ্যাস তাই বলি। 

আগে বলছো, তখন আমি শেখ হাসিনা ছিলাম । এখন আমি প্রধানমন্ত্রী । 

যতদিন আমি আপনার সাথে আছি, ভালো-মন্দ বলে যাব, শোনা না শোনা, করা 
না করা আপনার ব্যাপার । 

এখনো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তো দেখো নাই । দেখবা । এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা দোতলায় চলে গেলেন। সরকারদ্রোহী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর 
মন্ত্রী হলেন। 
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অবাঞ্ছিত ঘোষণা 
মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) অবাঞ্ছিত হলো । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) 
_কে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে পুলিশ, এসবি, এনএসআই, ডিজিএফআই, সিআইডি, 
ডিবি সহ রাষ্ট্রের যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে সকল সংস্থার কাছে নির্দেশ 


বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রী যে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন 
সে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে না। এরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, 
কার্যালয় এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ 
দেয়া হলো এবং এই অবাঞ্ছিত ঘোষণাপত্র পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হলো। 


দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবি 
এক শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার পিএস ডাঃ পারভেজ, প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবন গণভবনে এসে দশ টাকায় শেখ মুজিবরে ছবির লেআউট ডিজাইনের খসড়া 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখান । নতুন এই দশ টাকার লেআউট ডিজাইনের খসড়া 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৌখিকভাবে অনুমোদন করে দিলে তবেই তা ছেপে নতুন 
দশ টাকার নোট হিসেবে বাজারে ছাড়া হবে। এই দশ টাকার খসড়া লেআউট 
ডিজাইনের উপরে ছিল আল্লাহর ঘর মসজিদের ছবি এবং পিছনে ছিল শেখ হাসিনার 






অর্থমন্ত্রীর পিএস ডঃ পারভেজ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বাজারে চালু 
বর্তমান দশ টাকার নোটের উপরে মসজিদের ছবি আছে। ধর্মীয় অনুভূতির কথা 
বিবেচনা করে উপরের মসজিদ এর ছবিটা ঠিক রেখে, পিছনে জাতির পিতার ছবি 
দেয়া হয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাগান্বিত কন্ঠে বললেন, ওসব মসজিদ-টসজিদ বুঝি না, 
জাতির পিতার ছবি উপরে দিয়ে নতুন দশ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন। 
আমার বাবা যে জাতির পিতা এটা শয়তানের জাতকে গিলাতে হবে । 

এরপর অন্য আর একদিন ডঃ পারভেজ শেখ মুজিবের ছবি উপরে এবং 
মসজিদের ছবি পিছনে দিয়ে করা লেআউট ডিজাইন নিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা তা দেখেন ও খুশি হন এবং মৌখিক অনুমোদন করে দেন। বর্তমানে বাজারে 
শেখ মুজিবের ছবি সম্বলিত যে নতুন দশ টাকার নোট রয়েছে এটা সেটা। 


১৯৪ 


শুধু লাশ চাই। মানুষের লাশ । ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরাচার নিপাত করে 
গণতন্ত্র মুক্ত করতে দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ নূর হোসেনের 
জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের পুলিশ বিডিআর ও সেনাবাহিনীর গুলিতে 
রাজধানী ঢাকাসহ এদেশের অনেক তাজা প্রাণ নিহত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে 
এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের 
অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা 
সেনাবাহিনীর গুলিতে একজন লোকও নিহত হয় নাই। যদিও ১৯৯১ সালের পর 
থেকেই খালেদা জিয়া সরকার পতনের লক্ষ্যে নানান ইস্যুতে শুরু হওয়া শেখ 
হাসিনার আন্দোলনে ঢাকা শহরে মোট ১০৩ (একশত তিন) জন লোক গুলিতে 
নিহত হয়েছে । তথাপিও এই নিহত হওয়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে একজন লোকও 
পুলিশের বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হয়নি । 

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। কখনো ভ্যাট প্রত্যাহারের আন্দোলন, কখনো 
সচিবালয় ঘেরাও, কখনো সংসদ ভবন ঘেরাও, কখনো নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, 
কখনো বাজেট বাতিলের দাবি, কখনো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও ইত্যাদি নানা 
ইস্যুতে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া এবং ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা 
দিবসে তত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করা পর্যন্ত শেখ হাসিনার সকল আন্দোলন, 
সংগ্রাম ও হরতালের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচীতে ২ জন, ৩ জন, ৪ জন করে মানুষ 
গুলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ বিডিআর বা 
সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়নি। আবার এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই 
নাম গোত্রহীন, পরিচয়হীন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচালিত 
খালেদা জিয়া সরকার পতন আন্দোলনে আওয়ামী লীগের পরিচয় বহনকারী একজন 
কর্মীও নিহত হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিহত হওয়া ব্যক্তিদের তার দল 
আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করলেও নিহতদের নাম পরিচয় খুঁজে পাননি । এবং 
বেগম খালেদা জিয়া সরকার বলেছেন নিহতরা নিরীহ পথচারী । আন্দোলনের সময় 
গুলিতে নহিত হতভাগা ব্যক্তিরা নিরহ পথচারী, না রাজনৈতিক কর্মী সেটা মুখ্য বিষয় 
না। মুখ্য বিষয় হলো গুলিতে নিহত ব্যক্তিরা পুলিশের গুলিতে নিহত হলো না, 
বিডিআর এর গুলিতে নিহত হলো না, নিহত হলো না সেনাবাহিনীর গুলিতে ৷ তবে 


১৯৫ 


কাদের গুলিতে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেবল টাকা শহরেই ১০৩ জন 
মানুষ নিহত হলো। হোক না নিহতরা অজ্ঞাত পরিচয় । তবু নিহত হতভাগারা তো 
এদেশেরই মানুষ ছিল। কারা তাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করল? হত্যাকারীরা 
কারা? কি তাদের পরিচয়? কারা হত্যাকারীদের মানুষ খুন করার জন্য মদদ দিলো? 
কারা হত্যার আয়োজন করল? কার স্বার্থে এতগুলো মানুষ খুন করা হলো? বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নিহতরা পুলিশের গুলিত নিহত না হলেও খালেদা জিয়ার 
বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা নিহতদের গুলি করে খুন করেছে। প্রতিটি আন্দোলন, হরতাল, 
ঘেরাও কর্মসূচীতে এভাবে নিরীহ পথচারী মানুষ শেখ হাসিনার ভাষায় বিএনপি*র 
সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হতে লাগল । 

যে কোনো ধরনের কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনের দুই দিন আগে ঢাকা শহরের সকল 
পেশাদার খুনীদের কাছে মানুষ খুন করার জন্য অগ্রিম টাকা পৌঁছে দেয়া হতো । 
পেশাদার খুনীদের বলা হতো, আমাদের আগামী কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে লাশ চাই। 
মানুষের লাশ। হোক সে যে কোনো মানুষের লাশ। এই দেয়া হলো অগ্রিম টাকা । 
বাকি টাকা লাশ দেয়ার পর। কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে কর্মসূচীর সফলতার দিকে নজর 
দেয়া হতো না। গভীর উত্তেজনার সাথে তাকিয়ে থাকা হতো মানুষের লাশ পড়ার 
সংবাদের দিকে । মানুষের লাশ পড়ার নিশ্চিত সংবাদ না আসা পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনার পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খুন 
হওয়ার চুড়ান্ত খবর না আসত, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধু মাত্র চা আর 
সেই সাথে ফেনসিডিল ছাড়া অন্য কোনো কিছু খেতেন তো নাই_ই, শুধু ছটফট 
ছটফট করতেন আর _ এখনো লাশ পড়ল না, এখনো লাশ পড়ল না, এরপর আমি 
কি করব? কি কর্মসূচী দেবো? 

এখনো লাশ পড়ল না বলে উন্মাদিনী পাগলীর ন্যায় প্রলাশ বকতে থাকতেন 
এবং ২৯ নম্বর মিন্টো রোডের দোতালা-নিচতলা পায়চারি করতে থাকতেন। 

যে মুহূর্তে মানুষ খুন হওয়ার সংবাদ বা লাশের সংবাদ নিয়ে আসা হতো, বঙ্গবন্ধু 
কন্যা স্বস্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলতেন, আমার ক্ষুধা লেগেছে, খাবার 
লাগাও । 

এক দেড়ঘন্টা স্বস্তি ও সুখের নিদ্রা শেষে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 
ঘুম থেকে উঠে, খাওয়া-দাওয়া করে তৈরি হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল 
হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখতে চলে যেতেন । হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখে চোখে 
রুমাল চেপে ধরতেন। ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুলত । 

“লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন 
না।” _ এই ক্যাপসন দিয়ে সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হতো। 
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সচিবালয় ঘেরাওয়ের এক কর্মসূচীর দিনে দুপুর গড়িয়ে ০২:০০ টা বেজে গেল। 
কিন্তু লাশ পড়ার কোনো সংবাদ এলো না। এদিক-সেদিক কত লোক পাঠালেন। 
কিন্ত লাশ পড়ার কোনো সংবাদ নেই । বঙ্গবন্ধু কন্যা তীব্র উত্তেজনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে 
প্রলাশ বকতে লাগলেন। সকাল ১০:০০ টায় সচিবালয় ঘেরাও করার কথা । এখন 
পর্যন্ত একটি লাশও পড়েনি। পুলিশ একটি টিয়ার গ্যাসও ছুড়েনি। আওয়ামী লীগের 
কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহম্মেদ শুধু জাতীয় প্রেস ক্লাবের 
উল্টো দিকে এনএসআই বিন্ডিচয়ের সামনে বিশাল কড়ই গাছের নিচে দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে বাদাম খাচ্ছেন আর পুলিশ অফিসারদের সাথে গল্প করছেন। এদিকে 
বিজয়নগরে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট সুং গার্ডেন এর সামনে 
বসে কর্নস্যুপ খাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। ২৯ নম্বর 
মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ 
হাসিনার কাছে সংবাদ এলো, লাশ ফেলার মতো নূন্যতম কোনো ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে 
না। আর তাই লাশ ফেলা যাচ্ছে না। 

অর্থাৎ খুনীদের মানুষ খুন করতে যে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, 
তার নিম্নতম পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছে না। শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের 
আজকের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। কোনো রকম গোলামাল হচ্ছে না। 
সব কিছু শান্ত ও স্বাভাবিক রয়েছে । ফলে খুনীরা মানুষ খুন করার সুযোগ পাচ্ছে না। 
এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যাও, দ্রুত তোফায়েল ভাইয়ের 
কাছে যাও, মতিয়া চৌধুরীর কাছে যাও। গিয়ে আমার কথা বলো। সামান্য একটা 
কিছু করতে বলো। আজ যদি কিছু না হয়, তাহলে আগামী দিনে কর্মসূচী দেয়ার 
কোনো পুঁজি থাকবে না । যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে বলো সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে । 

ছুটে যাওয়া হলো, গিয়ে তোফায়েল আহাম্মেদকে বলা হলো, তোফায়েল ভাই, 
নেত্রী সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে বলেছেন ...। 

শুনেই ভয়ানক রেগে গিয়ে তোফায়েল আহাম্মেদ বললেন, যাও এখান থেকে, 
আমি এসবে বিশ্বাস করি না। আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমি এ 
সবে বিশ্বাস করি না। আর একবারও তুমি আমাকে এসব বলবে না। তুমি যাও 
এখান থেকে । 

এই কথা বলে তোফায়েল আহাম্মেদ তাড়িয়ে দিলো। 

এরপর আসা হলো মতিয়া চৌধুরীর কাছে। মতিয়া চৌধুরী সব শুনে প্রথমে চড়া 
গলায় বলল, আমি এইগুলো পারব না। 

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করেন বলে মতিয়া চৌধুরীকে এটা ধমক দিতেই মতিয়া চৌধুরী 
ভেজা বিড়ালের মতো চুপ মেরে গিয়ে বলল, দেখো, আমি মহিলা মানুষ, আমি কি 
করতে পারি। তুমি বসো, তুমি বসো, বলে চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে বললেন, স্যুপ 
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খাও, স্যুপ খাও। এইদিকে একটা স্যুপ দেন, বলে সুং গার্ডেন _এর বয়কে ইশারা 
করলেন। 

২৯ নম্বর মিন্টো রোডে গিয়ে পরিস্থিতি বলা হলে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনা নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বললেন, আমি লাশ চাই, যে করেই হোক লাশ 
চাই । 

বেলা তখন ০৩:০০ টা । কাপ্তান বাজারের উত্তর পাশে গুলিস্তান বাসষ্ট্যান্ডের 
কাছে মানুষ খুনের জন্য খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগল । ঢাকার বাইরে থেকে একটা 
বাস এসে ভিড়ল। কত মায়ের সন্তান, কত বোনের স্বামী, কত সন্তানের পিতা বাস 
থেকে নামতে শুরু করল । বাস থেকে নামা নাম না জানা নিরীহ ২০/৩০ জন যাত্রীর 
সামান্য ভিড় । খুনীদের দেশে তৈরি পাইপগান গর্জে উঠল। পাইপগানের এক ঝাঁক 
গুলি নাম না জানা নিরীহ যাত্রীদের বিদ্ধ করল । ১৪/১৫ জন যাত্রী পিচঢালা রাজপথে 
লুটিয়ে পরল । 

২৯ নম্বর মিন্টো রোডে শুকুনের মতো অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী 
শেখ হাসিনাকে এই সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে তিনি পুলকিত হয়ে বললেন, মরছে 
তো? মরছে তো? যেভাবে গুলি করা হয়েছে তাতে না মরে বাচার কথা না। যাও, 
যাও, মেডিকেল হাসপাতালে যাও, দেখো কয়টা লাশ পড়েছে । দেখে আমাকে খবর 
দাও । এই ক্ষুধা লাগছে, খাবার দাও । 

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বলা হলো তিনটা লাশ পড়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা তৈরি হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে মেডিকেল হাসপাতালের মর্গে 
গিয়ে গুলিতে নিহতদের লাশ দেখে চোখে রুমাল দিলেন। ফটো সংবাদিকেরা ছবি 
তুললেন । পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হলো। 


নেতা ও উপদেষ্টাদের সাথে সম্পর্ক 


আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অন্যান্য 
নেতাদের চাকরতুল্যও মনে করেন না। তার কাছে তার (শেখ হাসিনার) বাসার 
একটা চাকরের যে মূল্য আছে, যে কদর আছে, যে মর্যাদা আছে আওয়ামী লীগের 
নেতাদের তাও নেই । আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ নেতাদের 
সম্পর্কে প্রকাশ্যেই বলতেন, এরা সব তো ধান্দাবাজি আর চাদাবাজির জন্য আমার 
সাথে আওয়ামী লীগ করে। 

আওয়ামী লীগের এমন কোনো নেতা নেই যিনি, স্বয়ং শেখ হাসিনা এবং তার 
চাকর-বাকর দ্বারা একবার না একবার অপমান-অপদস্ত হননি। অবশ্য এক্ষেত্রে 
বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহাম্মেদ এবং ডাক ও তার মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম 
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ব্যতিক্রম । এই দুই আওয়ামীলীগ নেতা বরবারই শেখ হাসিনার সাথে একটা দূরতৃ 
বজায় রেখে চলতেন। হয়ত অপমান অপদস্ত হওয়ার ভয়েই, কৌশলগত কারণেই 
দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তোফায়েল আহাম্মেদ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি 
আওয়ামী লীগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লবিং (প্রতিনিধিত্ব) করতেন । আর এ কারণেই 
শেখ হাসিনা তোফায়েল আহাম্মেদকে পারতপক্ষে ঘাটাতে সাহস পেতেন না। 
তোফায়েল আহাম্মেদও দলের রাজনৈতিক কলা-কৌশল ইত্যাদি ব্যাপারে শেখ 
হাসিনার প্রতিপক্ষ কখনোই হতেন না। শেখ হাসিনা যা বলতেন, যা করতেন 
তোফায়েল আহাম্মেদ কখনোই তার বাধ সাধতেন না বা বিরোধিতা না করে নিরব 
নিশ্চুপ থাকতেন। এমন কি রাজনীতিতে শেখ হাসিনা যে অস্ত্র, বোমা, জীলাও- 
পোড়াও খুন-খারাবির সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঢালাওভাবে যে চাদাবাজি শুরু 
করেছিলেন এর সবই তোফায়েল আহাম্মেদ জানতেন । কিন্ত কখনোই সরাসরি জড়িত 
হতেন না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি এমন একটা ভাবে তোফায়েল আহাম্মেদ থাকতেন । 
সভা-সমাবেশের মঞ্চে বসেই তোফায়েল আহাম্মেদ গভীরভাবে শেখ হাসিনাকে 
বলতেন, নেত্রী আপনার গোলন্দাজ বাহিনী ঠিক আছে তো ? 

শেখ হাসিনা তোফায়েল আহাম্মেদের প্রশ্ন শুনে খুবই পুলকিত হতেন এবং গর্ব 
ও দন্তের সাথে বলতেন, মিরপুরে ৩ হাজার, নারায়ণগঞ্জে ৫ হাজার, ফার্মগেটে ২ 
হাজার ককটেল, বোমা ও কাটা রাইফেল রেডি আছে, সারাদেশ একবারে তামা 
বানিয়ে দেবো । 

তোফায়েল প্রশ্ন করেন, আর এ্যাকশন বাহিনী (ঞ্যাকশন বাহিনী মানে মানুষ খুন 
করার জন্য পেশাদার খুনি)? 

শেখ হাসিনা বলে, সারা ঢাকা শহরেই এ্যাকশন বাহিনী তৈরি আছে। হুকুম 
দিয়েই লাশ পাওয়া যাবে। নতুন কর্মসূচী দিতে অসুবিধা হবে না। 

এসব শুনে তোফায়েল আহাম্মেদ বলতেন, হ্যা নেত্রী, সব ঠিকঠাক মতো 
দেখেন । 

শেখ হাসিনা সভা-সমাবেশ মিছিলে গেলেও দলীয় কার্ধালয়ে তেমন একটা 
যেতেন না। ফলে বাধ্য হয়েই শেখ হাসিনার বাসায় শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার 
জন্য যখন যে নেতাই এসেছেন সে নেতাই হয় চাকর-বাকর দ্বারা, না হয় শেখ 
হাসিনার পোষা আত্মীয় দ্বারা অপমানিত হয়ে ফেরত গিয়েছেন । এক পর্যায়ে নেতারা 
শেখ হাসিনার বাসায় আসাই ছেড়ে দিয়েছিল। যে দু'একজন নেতা আসত তারা 
মতিযুর রহমান রেন্টু অথবা মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে (ময়না) বিনয়ের সাথে 
অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলতেন, একটু নেত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, দেখা করা 
কি সম্ভব হবে? 
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আপনি বসুন, দেখছি বলে মতিয়ুর রহমান রেন্টু দোতলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনার কাছে আসত । আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে 
টেলিভিশনে ডিস এ্যন্টিনায় অথবা ভিসিয়ারে হিন্দি সিনেমা দেখছেন । সিনেমার সাথে 
নাচছেন, গাইছেন, হাসি-ঠাট্টা করছেন। 

সভা-সমাবেশ, মিছিলের কর্মসূচী না থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 
সাধারণত আত্মীয়দের নিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখেই দিন কাটান । হিন্দি ছবির মধ্যে যে 
ছবিতে অসৎ রাজনীতিক নেত-নেত্রীদের খুন-খারাবি, ঘুষ, কালোবাজারির হীন চরিত্র 
হাসিনা সারা দিন বসে দেখতেন এবং রপ্ত করতেন। শুধু দেখা এবং রপ্ত করার 
মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সীমাবদ্ধ থাকতেন না । হিন্দি সিনেমার 
দেখানো হয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তা রপ্ত করে বাংলাদেশ এবং 
বাংলাদেশের জনগণের উপর আবার তা অনুশীলন করেন । 

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাক্ষাৎকার প্রার্থী নেতাকে নিচে বসিয়ে রেখে মতিয়ুর 
রহমান রেন্টু দোতলায় এসে যখন বলত, আপনার কেন্দ্রীয় অমুক নেতা আপনার 
সাথে দেখা করতে চায়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন হিন্দি ফিল্ম দেখছেন, যেই 
কেন্দ্রীয় নেতা দেখা করতে চান শুনলেন, অমনি দূর দূর! খেদাও খেদাও! বলে 
উঠতেন। 

অগত্যা মতিয়ুর রহমান রেন্টু নিচে এসে কেন্দ্রীয় নেতাকে বলত, লিডার আপনি 
বাসায় আছেন না? নেত্রী (শেখ হাসিনা) দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, কয়েকবার 
দরজায় টোকা দেয়ার পরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আপনি বাসায় আছেন 
না লিডার? নেত্রী দরজা খুললেই আপনাকে বাসায় ফোন করে দেবো । ফোন করার 
পর আপনি চলে আসবেন। এভাবে কৌশল করে নেতাদের বিদায় করা হতো । 
নেতারাও বুঝত যে, নেত্রীর কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। নেতারাও বলত, ঠিক 
আছে, ঠিক আছে, নেত্রী উঠলেই আমাকে ফোন করে দিও । আমি বাসায়ই আছি। 

ফোন যে আর যাবে না এটাও নেতারা বুঝত। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার 
পোষ্য আত্মীয় থাকতে কেন নেতারা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর কাছে আসত ? কারণ 
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নেতারা জানতেন পোষ্য আত্মীয়দের কাছে গেলে, নির্ঘাত 
অপমান-অপদস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ভাগ্যে নেই। শুধু পোষ্য আত্মীয়তারই 
নয়, বেতনভূক্ত চাকর-বাকরের কাছে গেলেও একই অবস্থা । তাই নেতারা মতিয়ুর 
রহমান রেন্টুর কাছে আসতেন শুধু এই ভরসায় যে, সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে 
দেখা করতে না পারলেও, অন্তত অপমান-অপদস্ত হতে হবে না। নেতাদের এই 
অপমান-অপদস্ত হওয়ার পিছনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদানই 
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সবচেয়ে বেশি । বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং নিজে নেতাদের দূর দূর 
করতেন, অপমান-অপদস্ত করতেন বলেই তার পোষ্য আত্মীয় ও চাকর-বাকরেরাও 
তাই করতেন। 

মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) ছাড়া বঙ্গবন্ধু 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আশেপাশে একজনও ভদ্রলোক ছিল না। চরম অভ্দ্র 
এবং নিতান্তই ছোটলোকের সন্তান ছোট লোক দ্বারা শেখ হাসিনা পরিবেষ্টিত 
থাকতেন এবং এখনও আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে অজস্‌ ছোটলোকের সন্তান, 
ছোটলোকদের অভদ্র ছোটলোকি আচার-আচারণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
জানতেন না, তা নয়। তিনি (শেখ হাসিনা) সবই জানতেন । শুধু জানতেনই না, 
জেনে শুনেই এদের অসভ্য, অভদ্র, ছোটলোকি আচার-আচারণকে তিনি (শেখ 
হাসিনা) রীতিমতো প্রশ্রয় দিতেন। এরা এতই অসত্য, অভদ্র, ছোটলোক যে এরা 
কখনোই মানুষকে সালাম দিত না বরং কেউ এদের সালাম দিলে এরা সালামও নিত 
না। 

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের ভাগ্যেও একই আচার-আচরণ প্রযোজ্য ছিল। 
কোনো উপদেষ্টা কখনোও বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে 
গেলে দূর দূর! উপদ্রপ খেদাও, উপদ্রপ খেদাও! বলে তিনি (শেখ হাসিনা) তাদের 
বিদায় করতেন । 





Se a HLH ভি এর 
স্ত্রী আইভি রহমান ১৯৯২ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জনৈক 
মহিলার নাম উল্লেখ করে বললেন, নেত্রী ওর নামে অনেক স্ক্যান্ডাল আছে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কি বেশ্যা এই তো? 
কুত্তার (কুকুরের) জাতকে তো বেশ্যা দিয়েই নেতৃত দেয়াব। 

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা 
শোনার পর আইভি রহমান থ’ হয়ে যান। আর একটি কথাও না বাড়িয়ে বিদায় 
নেন। 


ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইবেরি কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, 
শেখ হাফিজুর রহমান টোকন, শেখ মারুফ এবং আরো কয়েকজন গল্প করছে। 
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আওয়ামী লীগের আসন্ন কাউন্সিলে কাকে জেনারেল সেক্রেটারি করা যায় কথা উঠলে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাজেদা চৌধুরী মেয়ে 
মানুষ, তাকে জেনারেল সেক্রেটারি রাখা চলে না। তোমরা এমন একজন পুরুষের 
নাম বলো, যে শুধু নামেই পুরুষ । কিন্ত কাজেকর্মে মেয়ে মানুষের চেয়েও লেবেন্ডিস। 
পুরুষ চরিত্রের কোনো পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারি বানানো যাবে না। পুরুষ 
ভেঙ্গে ফেলবে । একজন পুরুষকেই দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, যে পুরুষ 
নামে পুরুষ, কাজে পুরুষ নয়। এমন একজন মেরুদণ্ডহীন পুরুষকে দলের সাধারণ 
সম্পাদক করতে হবে । তোমরা খুজে এমন একজনকে বের করো । 

শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বলল, ফুপু, জিল্লুর রহমানকে বানালে কেমন হয়? 

সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা বললেন, ইয়েস, তুমি তো ঠিক বলেছ, ওই তো 
সবচাইতে ফিটেস্ট। 

শেখ মারুফ বলল, না বুবু (আপা), জিল্লুর রহমানকে বানানো যাবে না। জিল্লুর 
রহমান আর তার বউ আইভি রহমান ১৫ই আগস্টের পর খুনি ফারুক ডালিমাদের 
দাওয়াত করে বিরানী রান্না করে খাইয়েছিল। সুতরাং জিল্লুর রহমানকে তুমি 
জেনারেল সেক্রেটারি বানাতে পারো না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যা, একেই আমার দরকার । এই-ই 
সবদিক থেকে উপযুক্ত । জিল্লুর রহমানকে দলের জেনারেল সেক্রেটারি করলে, ভেড়া 
বানিয়ে রাখা যাবে । এই ভেড়ার গলায় রশি না থাকলেও উঠানের বাইরে যাবে না। 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই কাউন্সিল করে জিল্লুর রহমানকে আওয়ামী লীগের 
সাধারণ সম্পাদক করলেন । 


টাকা আর লাশ 

আর কোনো কিছুই চেনেননি। জিনিস দু'টির একটি হলো অর্থ, মানে টাকা-পয়সা 
আর অন্যটি হলো লাশ, মানে মানুষের লাশ । এই দু'টি জিনিস ছাড়া তার দলের 
নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং অন্যান্য যারা তার (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার) কাছে 
এসেছেন তাদের কাছে কোনোদিনই তিনি অন্য কোনো কিছুই চাননি । এমন কি 
২৮শে সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে যারা টাকা ছাড়া অন্য কোনো কিছু উপহার নিয়ে 
আসতেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভর্সনার সাথে তাদের বলতেন, এইগুলি আমি 
নেই না। আমি ক্যাশ চাই, ক্যাশ। নগদ টাকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি 
না। 
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১৯৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণভবনে বসেও তিনি একই কথা বলেছেন। 
অর্থের দাবি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধান দাবি । আপনি যেই হোন না 
কেন, যেখান থেকেই টাকা নিয়ে আসেন না কেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনার কথা হচ্ছে, তাকে টাকা দিতে হবে । যদি টাকা না দেন তাহলে তার (শেখ 
হাসিনার) কাছে মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনাকে ডান হাতে টাকা দেবেন, ডান হাতের টাকা বা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি (শেখ হাসিনা) আপনার কথা বেমালুম ভুল গিয়ে টাকার জন্য নতুন মক্কেলের 
দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন। এমনভাবে তিনি টাকা নেবেন, যেন তার পিতা শেখ 
মুজিবর রহমান আপনার কাছে টাকা রেখেছিলেন। তিনি শেখ হাসিনা পিতার 
উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার টাকাই আপনার কাছ থেকে নিচ্ছেন । টাকা চাই-ই-চাই। 
টাকা দিতেই হবে । চুরি করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে । কালোবাজারি বা 
পাচার করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে । মানুষ খুন করে টাকা এনেছেন, তাও 
দিতে হবে । ঘুষ খেয়ে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে । 

ঘুষ খেতে এবং ঘুষ দিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জুড়ি মেলা ভার । টাকা 
না দিলে আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে অপমান করে বের করে দিতে পারেন, আবার টাকা 
দিলেই আপনাকে সমাদর করে মর্যাদা দিয়ে চেয়ারে বসাতে পারেন। 

একদিন ধানমণ্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি কক্ষে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল। এমন সময় 
বজলুর রহমান (শেখ মুজিবের পিএ, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিয়াজো 
অফিসার) জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বলল, নেত্রী ইনি একটা অনুষ্ঠান 
করতে চায়... । বজলুর রহমানের কথা শেষ না হতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
রেগে চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আগন্তক লোকটিকে বললেন, এখানে কি 
ইতরামি করতে এসেছেন? বানরামির আর জায়গা পান না? আপনাকে না বলে 
দিয়েছি, আমি যাব না? আবার এসেছেন বুঝি ফাতরামি করতে? আপনি কোথাকার 
আলতু-ফালতু অনুষ্ঠানে যাব _ এটা ভাবলেন কি করে? আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর 
কন্যা, আমার কি কোনো দাম নেই? যান, বেড়িয়ে যান! এই লোককে বের করে 
দাও। এই লোক যেন আর ঢুকতে না পারে । ভদ্রলোক প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও 
নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক দরজা 
পর্যন্ত যেতেই শেখ হেলালকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এই লোক চান্দা 
দেয় না, আবার চিটাগাং এর লোক । এই কথা শুনে ভদ্রলোক ঘুরে দাড়িয়ে এনেছি, 
বলে তার প্যান্টের দু'পকেট থেকে দু'টি একশত টাকার ব্যান্ডিল বের করে এক লাফে 
শেখ হাসিনার টেবিলের সামনে এসে পড়লেন। 
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বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চিলের মতো ছো মেরে একশত টাকার 
বান্ডিল দু'টি নিজের হাতে নিয়ে জ্দ্রলোককে বলতে লাগলেন, বসেন, বসেন। এই 
উনাকে চা-নাস্তা খাওয়াও | 

শেখ হেলাল আবার টাকার বান্ডিল দু'টি নেয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার 
সাথে ভদ্রলোকের সামনেই কাড়াকাড়ি শুরু করল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর 
মধ্যেই ভ্দ্রলোককে বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাব। অনুষ্ঠানটা 
একটু ভালো করে করেন। আপনি আসবেন । ঘন ঘন আসবেন। 

১৯৯২ সাল থেকে যমুনা সেতুর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান হুন্দাই কোম্পানি 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়মিত চাদা দিয়ে আসত | আর সে জন্যই 
যমুনা সেতু উদ্বোধনের কয়েক দিন আগে উত্তর বঙ্গের জন্য নির্মিত গ্যাস লাইন 
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যমুনা নদীতে পড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্যাস লাইন নির্মাণে হুন্দাই 
কোম্পানির ক্রটি, অনিয়ম ও নিম্নমানের অভিযোগ আনলেও শেখ হাসিনার সরকার 
বেমালুম নিরব থাকে । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আওযামী লীগের কোনো নেতাকর্মীকে 
কখনোই নীতির কথা শোনাননি । আদর্শের কথা শোনাননি। ত্যাগের কথা শোনাননি। 
যে-ই তার কাছে গিয়েছে তাকেই তিনি কারণে-অকারণে শুধু বলতেন, আমি নির্দেশ 
দিলাম মেরে লাশ ফেলে দাও । আমি লাশ চাই। 

আওয়ামী লীগের বর্তমান মন্ত্রীরা অনেকেই বলতেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী 
শেখ হাসিনা তো টাকা আর লাশ ছাড়া কিছুই বোঝে না। আর কত টাকা দেবো, 
আর কত লাশ দেবো? অবক্ষয় । অবক্ষয়। 

শিল্পপতি জহির হত্যার প্রধান খুনী আসামী ইউসিবিএল ব্যাংকের পরিচালক 
নিঃশেষ হয়ে গেলাম । 


স্বামীর সাথে না থাকা 
বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভ শেখ হাসিনা ১৯৮৬ সনের ১৭ই মে 


বাংলাদেশে আসার পর থেকে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে কখনোই একটি 

দিন বা একটি রাত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটাননি। আগেই বলেছি, শেখ হাসিনা 

বাংলাদেশে আসার পর প্রথমে তার স্বামীর মহাখালী সরকারি কোয়ার্টারে ওঠেন, পরে 

ধানমণ্ডি বত্রিশে তার পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবন, তারপর ২৯ নম্বর মিন্টো রোড এবং 

আরও পরে ধানমণ্ডি ৫ নম্বরে স্বামী ও নিজের বাড়িতে, এখন প্রধানমন্ত্রী সরকার 

বাসভবন গণভবনে থাকেন। কিন্তু তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত 
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তার (ডঃ ওয়াজেদের) মহাখালীর আণবিক শক্তি কমিশনের কোয়ার্টারেই রয়েছেন। 
তিনি কখনোই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, ২৯ মন্টিরোড, ধানমণ্ডি ৫ নম্বর বা গণভবনে 
আসেননি এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও তাকে আনেননি। শুধু তাই-ই নয়, 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন তার স্বামীর মহাখালী কোয়ার্টারে থাকতেন তখন ডঃ 
ওয়াজেদ থাকতেন এ কোয়ার্টারের ভিতরের রেস্ট হাউজে। দু'জনার দু'জনের সাথে 
রাতদিন দেখা সাক্ষাৎ তো দূরের, মুখোমুখিও হতেন না। 

মহাখালী স্বামীর কোয়ার্টারে থাকতে এবং পরবর্তীতে ধানমণ্ডি বত্রিশের পিত্রালয়ে 
বঙ্গবন্ধু ভবনে থাকতে, ১৯৮৭ সালে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ছাত্র সংগঠনের ভিপি 
মৃণাল কান্তি দাস নামের তরুণ যুবক আসার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
নিয়মিত, রুটিন মাফিকভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যার ঠিক এক ঘন্টা আগে গোসল করে 
পাউডার, পারফিউম মেখে লম্বা চুলের একটি বেণী করে, চকচকে নতুন শাড়ি-ব্রাউজ 
আলালকে সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে বেরিয়ে যেতেন এবং ঘন্টা দু'য়েক পরে ফিরে 
আসতেন শুধু এই সময়ে এ অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 
আর কখনোই একা শুধু জিপ গাড়ি আর চালক নিয়ে বাইরে যেতেন না। এঁ সময় 
এবং এ অজ্ঞাত স্থান ছাড়া যেখানেই তিনি যেতেন তার সাথে সকলকে অবশ্যই সঙ্গে 
নিয়ে যেতেন। 

১৯৮৭ সালে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি তরুণ যুক মৃণাল 
কান্তি দাসের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরিচয় হয় এবং পরিচয়ের পর 
থেকেই মৃণাল কান্তি দাস ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে দিবা-রাত্রি 
সার্বক্ষণিকভাবে থাকতে শুরু করল । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন এ বাড়িতেই 
থাকেন । বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে নিয়মিত রুটিন মাফিক সন্ধ্যার আগে 
অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। অধিক রাত পর্যন্ত, এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত 
ধানমণ্ডি বত্রিশের বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্বেরিতেই অবস্থান করতে লাগলেন । 


এদেশের সকল হিন্দু একেবারে কায়মনে হিন্দুস্থানে বিশ্বাস করে । হিন্দুরা এই 

দেশে থাকলেও হিন্দুস্থান বা হিন্দুরাষ্ট্র ভারতকেই তাদের দেশ মনে করে। 

বাংলাদেশকে কখনোই হিন্দুরা তাদেরে দেশ মনে করে না। তবে তাদের আকাজ্কা 

বাংলাদেশ একদিন না একদিন হিন্দুদের রাজ্য ভারতের দখলে যাবে । আর এ 

বিষয়ে তারা আওয়ামী লীগকে নিকট বন্ধু মনে করে । এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃঢ় 

বিশ্বাস _ একমাত্র আওয়ামী লীগই হচ্ছে, বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দল যে 
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দলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একদিন না একদিন হিন্দুস্থানের অধীনে নেয়া যাবে। 
আর এ কারণেই এদেশের আপামর হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে 
এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান এক্য পরিষদের মহাসচিব 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক এর মতে আওয়ামী লীগই হচ্ছে 
এদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দল ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে বা সংঘর্ষে 
ভারতকেই সমর্থন জানাবে, শক্তি যোগাবে । এ জন্যই এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় 
আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, শক্তি যোগায় । স্বল্প শিক্ষিত মিষ্টির দোকানদার রাম হরি 
মজুমদারের মতে একদিন দেখবা আওয়ামী লীগে কোনো মুসলমানই থাকব না। 
তখন এই আওয়ামী লীগই হিন্দু লীগ হইব । আমরা জয় হিন্দে বিশ্বাস করি। জয় 
হিন্দ, জয় বাংলা ৷ শ্লোগানে মিলটা দেখো না ? আবার জয় দুর্গা, জয় মা কালী, জয় 
বাংলা একই ধ্বনি, তাইলে আওয়ামী লীগ করুম না, তয় করুমটা কি? আওয়ামী 
লীগ তো আধা হিন্দুই, এক সময় পুরাটা হিন্দু হইয়া যাইব। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য বন বিভাগের উচ্চ 
পদস্থ হিন্দু কর্মকর্তার মতে, আওয়ামী লীগ হচ্ছে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দল, তাই হিন্দু 
সম্প্রদায় আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী সম্প্রদায় । এদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে শুধু 
ভোটই দেয় না। অর্থ দেয়, বুদ্ধি দেয় এবং তারা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 
এদেশের হিন্দু সাংবাদিকরা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে 
পক্ষপাতিত্ব করে। সবচাইতে ভয়ের ও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, হিন্দু বিচারপতিরাও 
বিচারে পক্ষপাতিত্ব করে । হিন্দু বিচারপতিগণ, বিচারপতির আসনে বসে প্রথমেই 
বোঝার চেষ্টা করেন, বাদী বা বিবাদী কোন রাজনৈতিক দলের লোক বা সমর্থক? যদি 
আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক হয়, তাহলে তাকে যতটা সম্ভব লঘু দণ্ড দেয়া হয়। 
আর যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক না হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব 
গুরুদণ্ড দেয়া হয়। 

প্রশাসন ও ব্যাবসায় থাকা হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈধ বা অবৈধভাবে তাদের 
উপার্জিত অর্থের একটা অংশ অবলীলাক্রমে শেখ হাসিনাকে দেয় এবং বাকি সম্পূর্ণ 
অংশ ভারতে পাচার করে । 


2 উনি হোক, 


অবলীলাক্রমে এই দেশের সকল ধন-সম্পদ ভারতে পাচার করে। চাকরিজীবি বৈধ- 

অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক, অর্থাৎ অসৎ পথে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্থ 

উপার্জন করুক কিংবা চাকরির বেতনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুক, যেভাবেই 
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উপার্জন করুক তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদই ভারতে পাচার করবে । হিন্দু 
ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই এই দেশকে 
তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এ দেশে থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত 
সমুদয় অর্থ ভারতে পাচার করে। 

অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই এই 
দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। আর সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ 
রেহানা বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থকরি উপার্জন করুক না কেন, বাংলাদেশে একটা 
ফুটাকড়িও রাখেন না। তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রধানত ভারত, সিঙ্গাপুর, 
হংকং, লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ধন-সম্পদ পাচা করেন। 





ভ্যাট প্রত্যাহার 

১৯৯২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট 
প্রথা চালু করে । খালেদা জিয়া ভ্যাট চালু করার সময় তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী 
শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগ ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন 
শুরু করে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে মিছিল সমাবেশ 
করে বেগম জিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এর মধ্যে ভ্যাট প্রথা বাতিল না করলে হরহাল করা 
হবে। 

তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো, আপনি যে ভ্যাট বাতিলের জন্য 
হরতাল আহ্বান করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্ষমতায় গেলে কি করবেন? ভ্যাট প্রথা 
বাতিল করবেন? 

পরেরটা পরে হবে, এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই ভ্যাট 
বাতিলের দাবিতে হরতাল করলেন । আর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন ক্ষমতায় এলেন, 
তখন ভ্যাট বাতিল তো দূরের কথা, উল্টো ভ্যাটের আওতা আরো বাড়িয়ে দিলেন। 
অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকার যে সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বসিয়েছিলেন, 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সে সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বহাল তো রাখলেনই বরং যে 
সমস্ত পণ্যের উপর ভ্যাট ছিল না সে সমস্ত পণ্যের উপরও ভ্যাট ধার্য করলেন । 


৮০] 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে একজন বড় খেলোয়ার মনে 
করেন। তিনি মনে করেন, তিনি দুনিয়ার সবচাইতে দক্ষ খেলোয়ার এবং তার মতো 
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খেলোয়ারের সারা বিশ্বে কোনো জুড়ি নেই । তিনি খেলতে ভালবাসেন । বলতে গেলে 
খেলাই যেন তার একমাত্র কাজ । তিনি সকলের সাথেই খেলেন। জনতার সাথে 
খেলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে খেলেন। নিজের দলের কর্মীদের সাথে 
খেলেন । স্বামীর সাথে খেলেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথেও খেলেন, তবে কম খেলেন। 
নিজের বোনের সাথে খেলেন, তবে পেরে উঠেন না, ধরা পরে হেরে যান। 
ছেলেমেয়ের সাথে খেলতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে যান। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন তার মতো এতো বড় খেলোয়ার 
আর নেই এবং তিনি যে খেলা খেলেন, সে খেলা ধরার বা বোঝার শক্তি কারো নেই । 
পৃথিবীর কেউই তার খেলা ধরতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। এ খেলায় তিনি 
অনন্য, অদ্বিতীয় । 

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে খেলা খেলেন, সে খেলার নাম হচ্ছে 
প্রতারণার খেলা । তিনি সকলের সাথেই প্রতারণার খেলা খেলেন । 





বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম নির্দেশ মেরে ফেলো । মেরে লাশ 
ফেলে দাও। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা, কর্মী কিংবা সমর্থক কথা প্রসঙ্গেও যদি 
বলে প্রশাসনের অথবা অন্য রাজনৈতিক দলের অমুক আমাদের বিপক্ষের, তাহলে 
সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই যে নির্দেশ বা আদেশ দেন 
তাহলো মেরে ফেলো, মেরে ফেলে দাও । আমি হুকুম দিলাম খুন করে ফেলো । 

যদি কোন কারণে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা না যায় তাহলে বলবেন, ঘুষ দাও, 
টাকা দাও । টাকা দিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসো । 

১৯৯৫ সালে মাওয়া রোড দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার সময় ফেরিতে ৩০/৪০ 
বছর আগে দেশ থেকে যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়া, যুক্তরাজ্যের নাগরিক শেখ হাসিনা 
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সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত শিল্প খণ সংস্থার পরিচালক প্রফেসর আবুল আসেম তার 
নিজ থানা নবাবগঞ্জ সম্পর্কে বললেন, নবাবগঞ্জে (ঢাকা জেলার) আওয়ামী লীগের 
প্রার্থী দেয়া না দেয়া সমান কথা । নবাবগঞ্জের মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, 
ভোটও দেয় না। 

এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, রাতের অন্ধকারে 
ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। আগুন লাগিয়ে ওদের পুরিয়ে মেরে ফেলেন। 


বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কখনোই কোনো সিদ্ধান্ত কোনো নেতা বা চিজ 


ব্যক্তি অথবা উপদেষ্টা কিংবা জ্ঞানী-গুণী কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে 
নিতেন না। মূলতঃ তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন তার চারপাশে থাকা ছেলে-ছোকরা এবং 
আত্মীয়দের কথার উপর ভর করে । এমনকি বঙ্গবন্ধু কন্যা কোনো পদযাত্রা, মিছিলে 
ইত্যাদি যখন অংশ নেন তখন কোনো নেতা বা নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তার সাথে 
কখনোই থাকতেন না। কোনো নেতা বা এ জাতীয় কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে যদি 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রীর পাশে এসে পড়তেন, তাহলে তার সাথে থাকা ছেলে- 
ছোকরারা এ নেতা বা ব্যক্তিকে কিল-ঘুষি, চর-থাগড় এমনকি লাখি-গুতা দিয়ে 
তাড়িয়ে দিত ৷ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এসব বুঝতেন না বা দেখতে না 
তা নয়। তিনি এ সবই আড়চোখে দেখতেন, মজা নিতেন, আর খিলখিল করে 
হাসতেন। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ইন্ধন ও আস্কারার ফলেই 
তার সাথে থাকা ছেলে-ছোকরারা নেতাদের সাথে এ রকম চরম বেয়াদবির আচার- 
আচরণ করতে সাহস পেত। 


চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা 

কোনো কথাবার্তা বা ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারেও কারো সাথে কখনোই কোনো 
আলোচনা করা তো দূরের কথা, নিজেও কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনা মুখে যাই আসে, তাই বলে ফেলেন বা তাই ঘোষণা দিয়ে 
দেন। আওয়ামী লীগের নেতারা এবং শুভানুধ্যায়ীরা সবসময় টঠস্থ থাকেন, এই বুঝি 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেফীাস কিছু বলেন ফেলেন । 

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুযারি রমনা বটমূলে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে 
বক্তৃতা করার সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
তার মন্ত্রীসভার মন্ত্রী তোফায়েল আহাম্মদকে হাত তুলে দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 
“এ যে তোফায়েল ভাইয়েরা ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসে অযোগ্য 
লোকদের চাকরি দিয়েছিল, তার এই কথায় দাড়ালো তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
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হিসেবে বলছেন বা ঘোষণা করছেন বর্তমানে তারই মন্ত্রী তোফায়েল আহামেদ 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী তারই পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আমলে ১৯৭৩ সালে 
বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডার (বিসিএস) সার্ভিসে অযোগ্য লোকদের চাকরি বা নিয়োগ 
দিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রের নির্বাহী হিসেবে এই কথা প্রকাশ্যে বলার পর (তার 
পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদ ছাপা হয়েছে) বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস 
(বিসিএস ৭৩) ১৯৭৩ এর সকলের অযোগ্যতার অভিযোগে চাকরি যাওয়া উচিৎ 
এবং রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী বা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের 
অযোগ্য লোককে চাকরি দেয়ার অভিযোগে বিচার হওয়া উচিৎ। নইলে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হওয়া উচিৎ । 






আওয়াম সর এ ০০ ৯৯ তরী শেখ 
হাসিনার পুত্র জয়কে বলছে, “আমরা আছি, আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন 
আপনার সাথে আমরা আছি ।” 

জয় বলছে, “প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করে। ভোট ভিক্ষা 
করে আমি কোনোদিন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হব না। যদি রাজা বানান তাহলে আছি, 
নইলে নাই ।” 
আগামীতে তো তুমিই রাজা হবা। তোমার নানা তো এদেশের রাজাই ছিলেন, তোমার 
নানাই তো এই দেশ সৃষ্টি করেছে, এই দেশের মালিক ছিল। চাকর- বাকররা ষড়যন্ত্র 
করে তোমার নানাকে মেরে সিংহাসন দখল করেছে। 

আলীবদী খা যেমন বাংলার নবাব ছিলেন, তারপরে তার নাতি সিরাজন্দৌলা নবাব 
হয়েছিল। তোমার নানা শেখ মুজিবর রহমানও বাংলাদেশের রাজা ছিল, আগামীতে 
তুমিই বাংলাদেশের রাজা হবে । রাজা বাদশাদের আধুনিক নামই রাষ্ট্রপতি_ প্রধানমন্ত্রী । 


চি শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে মূলতঃ এবং প্রধানতঃ তিনটি 


ওয়াদা করেছিলেন । এই তিনটি গুরুতৃপূর্ণ ওয়াদার প্রথমটি হচ্ছে _ রেডিও_টেলিভিশন 
এর স্বায়তৃশাসন । 

দ্বিতীয়টি হচ্ছে _ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (যে আইনে বিচারে যে কাউকে 
কারাগারে আটক রাখা যায়) বাতিল করবেন এবং তৃতীয় হচ্ছে _ বিচার বিভাগকে 
প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করবেন। 
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এই তিনটি ওয়াদার প্রথমটি টেলিভিশন ও রেডিও_এর স্বায়ত্বশাসন মাশাল্লাহ । 
এটা বলার বা লেখার কোনোই প্রয়োজন পড়ে না। এরশাদ_এর আমলে বঙ্গবন্ধু 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা লক্ষ লক্ষ বার টেলিভিশনকে বলেছেন সাহেব, বিবি 
গোলামের বাক্স । 

বেগম খালেদা জিয়ার আমলে বিরতীহীন ও লাগামহীনভাবে এমন কোনো 
অনুষ্ঠান নেই যেখানে টেলিভিশনের কথা তিনি বিবি, গোলামের বাক্স বলেননি । 

এখন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে 
তার ওয়াদা এমনভাবে পূরণ করেছেন যে মানুষ এখন বলে বাপ-বেটির বাক্স । 

আর দ্বিতীয় ওয়াদা বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনা 
বিচারে মানুষকে কারাগারে রাখার এই কালো আইনটি বাতিল করবেন কিভাবে? 
কোন যুক্তিতে? এ যে তার পিতা শেখ মুজিবের তৈরি করা কালো আইন । এই বিশেষ 
ক্ষমতা আইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর 
রহমান মুক্তিযোদ্ধাসহ এদেশের হাজার হাজার নির্দোষ নিরপরাধ মানুষকে বিনা 
বিচারে কারাগারে আটকে রেখেছিল । পিতার সৃষ্টি করা মানুষকে নিগৃহীত করা ও 
অত্যাচার করা এই কালো আইন তিনি বাতিল করলে, পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য 
উত্তরসূরী তিনি কীভাবে দাবি করবেন ? 

তাই তিনি ক্ষমতায় গিয়েই বললেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সে তো 
বাতিল করার প্রশ্নই আসে না। এই তো যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য উত্তরসূরী! 
বাপকা বেটি! এই কালো আইনটি শুধু পুরোপুরি বহালই রাখলেন না। এর 
কার্ধকারিতাও প্রয়োগ করতে লাগলেন। কালো আইনের এই প্রয়োগ করতে গিয়ে 
বিরোধী দলের চার নেতাকে বিনা কারণে, বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখলে, 
মহামান্য আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে শাস্তি স্বরূপ অর্থদণ্ড দেয়। 
এরপরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াদার কথা তো মনে হয়ইনি, লজ্জাও হয়নি। 
হাজার হলেও বাবার তৈরি করা এবং রেখে যাওয়া, তাই কালো আইনটি বহালই 
রেখেছেন এবং তৃতীয় ওয়াদা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক 
করা । এ নিয়ে তিনি ভুলেও টু শব্দ করছেন না । বেমালুম চেপে যাচ্ছেন। 


চাচি-ভাতিজির কান্ড 
এক শুক্রবার বিকেলে শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বিধবা 
স্ত্রী শেখ হেলালের মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচী প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 
গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বললেন, “মা তোমাকে তো পাই-ই না। 
তুমি এতো ব্যস্ত থাকো । এই জন্য আমি আসিই না। খাটতে খাটতে তুমি একদম 
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কাহিল হয়ে গেলে । এক কাম করো মা, সপ্তাহে দুইদিন ছুটি দিয়ে দিয়ে দাও । 
কর্মচারীরাও খুশি হবে নে, আমরাও তোমারে পাবা নে।” 

“আপনি ঠিকই তো কইছেন চাচি ।” এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার 
পরের দিনই সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা করলেন। চারিদিকে এবং পত্র-পত্রিকায় 
সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল । পত্র-পত্রিকায় 
আলোচনা-সমালোচনায় সবচাইতে বেশি গুরুত্ব সহকারে বিস্ময়ের সাথে যা বলা 
হলো, তা হলো সরকারের নীতি-নির্ধারকরা সপ্তাহে দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই 
জানেন না। এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্যরাও দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না 
এবং সপ্তাহে দুই দিন ছুটির দাবিও কেউ করেনি । তাহলে কার সাথে আলোচনা করে 
পরামর্শ করে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি দেয়া হলো? এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক দিন 
পর্যন্ত হইচই চলল প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল । উত্তর মিলল না। কেউ জানতে পারল 
না। বুঝতে পারল না। আবিষ্কার করতে পারল না এ যে চাচি-ভাতিজির কান্ড! 


ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট ম্যাডাম ৷ প্রশাসনের কাজ শুধু মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীদের খুশি 
করা । বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে বা যদি রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাহী হন তাহলে রাষ্ট্রপতিকে 
খুশি করা । বাড়ির চাকর বা বাবুর্টিকে যদি মনিব কিছু হুকুম করেন, তাহলে চাকর বা 
বাবুর্টিও মনিবকে তার হুকুমের ভাল-মন্দ কিছু বলবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করলে 
সরকারের কর্মকর্তারা কখনোই নির্দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে কিছুই বলবে 
না। 

মনিব যদি বাবুর্টিকে সকাল দশ/এগারোটায় বাইরের কাজের হুকুম করেন, 
তাহলে বাবুর্চি মনিবকে বলবে, আমি এখন বাইরে গেলে রান্নার ক্ষতি হবে, আপনার 
খাওয়ার অসুবিধা হবে। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী যে আদেশ দেন সরকারি কর্মকর্তারা সে 
আদেশ মতোই কাজ করে যান। 

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রধানতঃ কাজ হচ্ছে 
ভোরে ঘুম থেকে উঠে পকেটে কাগজ ও কলম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
বাসভবনে হাজির হওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যখন যা বলবেন, তা 
পকেটের কাগজে লেখা ও সেই মতো কাজ করে যাওয়া । এই কাজের ভালো-মন্দ 
সম্পর্কে তারা কখনোই কোনো অভিমত দেন না । শুধু বলেন ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট 
ম্যাডাম, রাইট ম্যাডাম । প্রধানমন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তারা 
ভালো ছাড়া কখনোই মন্দ কিছু দেখেন না। 
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এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের অভিমত হলো, ভালো-মন্দের দায়ভার তো আমাদের না। 
আমরা সরকারি কর্মচারী । সরকার যা বলবেন বা যে নির্দেশ করবেন, আমরা তাই 
করব। ভালো-মন্দের দায়-দায়িতু সরকারের । মার্শাল ‘ল’ সরকার আসুক, আর 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই আসুক, যখন যে সরকার আসবে, আমরা সরকারি 
কর্মকর্তী হিসেবে সেই সরকারের হুকুম-হাকাম পালন করব। এই-ই আমাদের 
কাজ । ভালো-মন্দ কাজের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব সরকারের এবং যারা সরকার 
নির্বাচিত করেছে তাদের । সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে আমাদের একমাত্র কাজ 
সরকারকে খুশি করা । সরকারকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে যত খুশি করতে পারব আমরাও 
ততই সফল হতে পারব । 


কাকে প্রথম সৎ হতে হবে 

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে? আমাদের দেশের যে করুণ অবস্থা, এই অবস্থায় 
কার প্রথম সৎ হওয়া প্রয়োজন? বা কাকে প্রথম সৎ করা দরকার? সারা দেশের সমস্ত 
প্রশাসনের রন্ধে রন্ধে অসৎ ব্যক্তিদের যে অসততা, এই অসততার হাত থেকে মুক্তি 
পেতে হলে, দেশকে বাচাতে হলে, প্রশাসনের কোন ব্যক্তিকে প্রথম সৎ হতে হবে? 
এই রকম একটা চিন্তা, একটা ভাবনা এবং অনুসন্ধান দীর্ঘদিন ধরে মাথায় ঘুরপাক 
খাচ্ছিল । কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা এবং অনুসন্ধানের একটা ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। 
আবার মাথা থেকে এটা ফেলে দেয়াও যাচ্ছিল না। দেশের এই অহিনকুল অবস্থায় 
প্রশাসনের কাকে প্রথম সৎ হওয়া উচিত, কে প্রথম সৎ হলে প্রশাসনের অসৎ ব্যক্তিরা 
নিয়ন্ত্রণে আসবে । মাথার এই ভাবনাটা দূর না হতেই, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে 
বাংলাদেশ বন বিভাগের কক্সবাজার রেস্ট হাউস-এ বন বিভাগের ডিএফও 
(ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার)দের এক বৈঠক বসল । প্রায় ২০/২৫ জন ডিএফও 
বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হলো সরকার কর্তৃক নতুন সিসিএফ 
(চীফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) বা প্রধান বন সংরক্ষক নিয়োগ দান প্রসঙ্গ। 
ডিএফও’দের বৈঠকে আলোচনা হলো, নতুন সিসিএফ প্রার্থী পাচজন। এই পাচজনের 
মধ্যে বর্তমানে যিনি সিসিএফ আছেন তিনি চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে সিসিএফ পদে 
আরো থাকতে চান এবং বাকি চারজন সিএফ (কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) সিসিএফ 
হতে চান। এই পাচজন সিসিএফ প্রার্থীই আলাদা আলাদাভাবে ডিএফওদের কাছে 
ঘুষ বা চাদা হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা চাচ্ছেন। ডিএফও'দের কাছ থেকে এই 
মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সিসিএফ প্রার্থীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বা নিজস্ব চ্যানেলে 
সিসিএফ হওয়ার জন্য বনমন্ত্রীকে ঘুষ দেবেন। এবং যেহেতু সিসিএফ একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পদ তাই এই পদে কাউকে নিয়োগ দেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা সম্মতি 
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বনমন্ত্রীকে নিতেই হবে । আর তাই সিসিএফ প্রার্থীদের কাছ থেকে নেয়া ঘুষের টাকা 
থেকে একটা বড় অংশ প্রধানমন্ত্রীকে বনমন্ত্রীর দিতে হবে । নইলে সিসিএফ পদে 
নিয়োগ দেয়া হবে না। বনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ঘুষ দেয়ার এই প্রতিযোগিতায় যে 
প্রার্থী সর্বোচ্চ টাকা দেবেন তিনিই সিসিএফ হবেন । এই জন্যই সিসিএফ প্রার্থীরা 
ডিএফও'দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে । ডিএফও'দের আলোচ্য 
বিষয় হলো, আমরা যে সিসিএফ প্রার্থীকে টাকা দেবো তিনি সিসিএফ না হয়ে, যে 
প্রার্থীকে টাকা দেবো না সেই প্রার্থীই যদি সিসিএফ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের 
বদলি করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে কর্মহীন করে রাখা হবে। ডিএফও হিসেবে ফিল্ডে 
থেকে দেদারছে যে টাকা তারা কামাচ্ছি তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সর্বসম্মতিক্রমে 
ডিএফও'গণ সিদ্ধান্ত নিল যে, সকল সিসিএফ প্রার্থীকে সমান টাকা দেয়া হবে এবং 
দেয়া হলোও তাই । 

যিনি নতুন সিসিএফ হয়েছেন (আব্দুস সাত্তার) তিনি মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর 
টাকা একত্র করে বনমন্ত্রীর কাছে না দিয়ে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। 
নতুন সিসিএফ জনাব আব্দুস সাত্তার প্রধানমন্ত্রীর অংশ বনমন্ত্রীর হাতে না দিয়ে 
সোজা চলে গেলেন ঢাকার বেইলি রোডের টাঙ্গাইল মিষ্টিঘরের ঠিক সাথে লাগোয়া 
পিছনে তৃতীয় তলা বিল্ডিং ১২ নম্বর নিউ বেইলি রোডে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার ক্যাশিয়ার কাম ছোট বোন শেখ রেহানার অর্ধ বিকলাঙ্গ স্বামী শফিক সিদ্দিকী 
ঢাকঢোল পিটিয়ে তদবিরকারক চেম্বার খুলেছেন । সেখানে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে 
না পেয়ে সিসিএফ প্রার্থী আব্দুস সাত্তার গেলেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার 
মালিকানাধীন বিজয় নগরের সুং গার্ডেন চায়নিজ রেস্টুরেন্টে । এই রেস্টুরেন্টের 
প্রার্থী আব্দুস সাত্তারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বনানীর আবেদ টাওয়ারের নিচ তলায় 
অবস্থিত শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাদের মালিকানাধীন অপর রেস্টুরেন্ট “ফাউন্টেন 
ফরচুন রেস্টুরেন্ট এন্ড বার" এ। সিসিএফ প্রার্থী আব্দুস সাত্তার এখানেই শফিক 
সিদ্দিকীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর অংশটা দিলেন এবং তিনি (জনাব আব্দুস সাত্তার) নতুন 
সিসিএফ নিয়োগ পেলেন। 

তাহলে কি দাড়াল? এদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে, ঘুষ দূর করতে কাকে 
প্রথম সৎ হতে হবেঃ 

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তাকেই প্রথম সৎ হতে হবে। 
প্রধানমন্ত্রীর সততা আর দক্ষতায় মন্ত্রীরা সৎ হবে । তারপর সচিবরা। এভাবেই আস্তে 
আস্তে ধীরে ধীরে গোটা দেশে ন্যায় ও সততার শাসন কায়েম হতে পারে। 

এই চিন্তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে ডাঃ নাজনীন বেগম ফ্যান্সী এমবিবিএস, 
এমওজি, ওপিডি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা । এবং তার স্বামী ডাঃ 
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রহমাতুল বারী লাবলু, এমবিবিএস, এসইএম ও এনআই, সিডিডি, শেরেবাংলা নগর, 
ঢাকা; বলেছেন সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে । জনগণ কোনো অবস্থাতেই যেন 
অসৎ ব্যক্তিদের নেতা বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না করে । নির্বাচিত করার আগে 
দলের দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তির সততার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রেখে যেন ভোট 
দেয় এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে। 

পেশায় চিকিৎসক এই দম্পত্তি এই প্রসঙ্গে ধানমণ্ডি মোহাম্মদপুর থেকে ১৯৯৬ 
সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করা ডঃ কামাল হোসেন এর কথা বললেন । 
চিকিৎসক দম্পতি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, তারা ধানমণ্ডি নির্বাচনী এলাকার 
ভোটার ৷ নির্বাচনের সময় তারা ঢাকার বাইরে ছিলেন। ডঃ কামাল হোসেন_এর 
মতো একজন সৎ ও শিক্ষিত লোক নির্বাচনে দীড়িয়েছেন বলে তারা অত্যন্ত 
তাড়াহুড়ো ও কষ্ট করে ঢাকায় এসে ডঃ কামাল হোসেনকে ভোট দেন। কিন্তু ভোট 
গণনায় দেখা গেল ডঃ কামাল হোসেন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। অথচ 
ধানমগ্ডি_ মোহাম্মদপুর এলাকার প্রায় সকল ভোটারই শিক্ষিত। তাই এই ডাক্তার 
স্বামী-স্ত্রীর অভিমত হলো, সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে, ঠিক হতে হবে । সৎ ও 
শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে । তাহলেই আমাদের দেশে সৎ ও ন্যায়ের 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। 


সুরে সুরে কথা বলা 
রাজনীতিতে সুরে সুরে কথা বলতে হয়। পার্টি বা সংগঠনের মূল নেতা বা নেত্রী 


যিনি, তার সুরে সুরে কথা বলতে হয়। আপনি যে পর্যায়ের নেতা বা কর্মীই হন না 
কেন, পার্টি বা সংগঠনের অথবা রাষ্ট্রের মূল নেতা যিনি, যার হাতে মূল ক্ষমতা, তিনি 
যদি চৈত্রের ভর দুপুরেও বলেন এখন রাত, আপনাকেও তাই বলতে হবে । যদিও 
তখন ভর দুপুর, তবুও ভুলেও তা বলতে পারবেন না। যদি সুরে সুরে কথা না বলে 
সত্য কথা বলেন, তাহলেই আপনি নেতার কাছে হবেন অগ্রহণযেগ্য ব্যক্তি। নেতা বা 
নেত্রী যা বলবেন তা যতই অসত্য বা ভুল হোক না কেন, তা আপনাকে তালে তালে 
সুরে সুরে ঠিক সব ঠিক বলে যেতে হবে । যদি তা না পারেন, তাহলে আর যা হোক 
অন্তত রাজনীতিতে সাইন করতে পারবেন না। যোগ্য হতে পারবেন না। আর 
রাজনীতিতে যিনি মূল নেতা/নেত্রী বা ক্ষমতার মূল মালিক, অর্থাৎ যিনি ক্ষমতার 
কেন্দ্রবিন্দু, তার কাজ হলো যে তার সাথে তালে তাল মিলিয়ে সুরে সুরে কথা বলবে 
বা কাজ করবে, তাকেই সবচেয়ে যোগ্য ও আনুগত্যশীল মনে করা । এর বাইরে তিনি 
আর কিছুই মনে করতে পারেন না। অর্থাৎ ভুল করেই হোক, অথবা ইচ্ছে করেই 
হোক, তিনি দিনকে রাত বলেছেন, আর অধীনস্ত কোনো নেতা বা কর্মী যদি তা 
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শুধরে দেয়, তাহলেই তিনি ধরে নেন অধীনস্ত এই লোক তার প্রতি আনুগত্যশীল নয়, 
যোগ্যও নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তিনি যা বলবেন বা করবেন তা সঠিক হোক না 
হোক, অবশ্যই বলতে হবে ঠিক, সবটাই ঠিক। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার 
রাজনীতিতে প্রথম কথা হচ্ছে, তার (শেখ হাসিনার) কোনো ভুল থাকতে পারে না। 
কেউ যদি মনে করে তার (শেখ হাসিনার) ভুল হয়েছে, তাহলে তাকে রাজনীতির 
প্রথম কথা পুনরায় স্মরণ করতে হবে। ঠিক ঠিক, নেত্রী আপনি যা বলেছেন বা যা 
করেছেন তা সব ঠিক। শেখ হাসিনার রাজনীতিতে যারা এভাবে চলেছে তারাই 
উপরে উঠেছে এবং সফল হয়েছে। 


কোনো শিক্ষা নেয়নি 

রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক নেতাদের ইতিহাসে সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যার 
মুখের কথায় লক্ষ-কোটি মানুষ উদ্বেলিত হতো, যার অঙ্গুলির ইশারায় সারি সারি 
মানুষ মৃত্যুর দিকে ছুটে যেত, পরম করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে নিজের 
জন্য দোয়া করার কথা ভুলে গিয়ে যার জন্য মানুষ দোয়া করত, তিনি শেখ মুজিবর 
রহমান। কেউ কেউ তাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, কেউ 
কেউ বলেন না। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেন না, স্বীকার 
করেন না এবং মানেন না। কিন্ত তিনি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী এবং 
রাষ্ট্রপতি এটা সকলেই স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মসজিদে 
ফজরের আযান হচ্ছে, আস্সালাতু খাইরুম্‌ মিনান্‌ নাওম, আস্সালাতু খাইরুম্‌ 
মিনান্‌ নাওম ৷ মুসুল্লিরা শয্যা ছেড়ে নামাজে যাচ্ছে _ ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের 
সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান বাঁচার জন্য, শুধু বাচার 
জন্য, দীর্ঘ তিনঘন্টা সারে তিনঘন্টা কত চেষ্টা-তদৃবিরই না করেছেন! তার প্রাণ 
বাচার জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে ফোন করেছেন । সেনাবাহীনির ঢাকা বিগ্রেড 
কমান্ডারের কাছে ফোন করেছেন। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনা ইউনিট 
প্রধানের কাছে ফোন করেছেন। পুলিশের আইজির কাছে ফোন করেছেন। পুলিশ 
কন্ট্রোল রুমে ফোন করলেন । গণভবনে ফোন করলেন । কিন্তু কোনো জায়গা থেকেই 
একটু সাড়াশব্দও এলো না। সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরিবার-পরিজনের জীবন রক্ষার জন্য একটি মানুষকেও 
পাঠালেন না। যে ব্যক্তির এতো লোকজন, এত ঢাল-তলোয়ার, এত অনুসারী, এত 
ক্ষমতা, তাকে সাহায্য করতে, তার প্রাণ বাচাতে কেউ-ই এগিয়ে এলো না। 
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মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিককে বন্দী করে বিচার না করে 
বন্দীদশায় হাতে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় সামনে থেকে বুকে গুলি করে হত্যা করে 
পবিত্র পার্লামেন্টে দাড়িয়ে দত্তের সাথে “কোথায় শিরাজ শিকদার!’ বলা ও দম্ভ করা, 
স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠকারী এম, এ রশিদ শেখ মুজিবরের ভাগ্নে শেখ শহীদ 
যখন ছাত্রলীগের সভাপতি তখন এম, এ রশিদ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক | শেখ 
কামালের সাথে দ্বন্দের কারণে এম, এ রশিদ দীর্ঘদিন শেখ মুজিবর রহমানের কাছে 
যাননি । 

এম, এ রশিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন এটা আমি 
বুঝতে পেরেছিলাম । শেখ মনি ভাইয়ের অনুরোধে ১৯৭৫-এর জুলাই-আগস্টে আমি 
যখন গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাই, আমাকে দেখেই বঙ্গবন্ধু বলে 
উঠলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, যে আমার দরবারে হাজির হবে না? বলে 
অ্রহাসি দিলেন। সেই বলা আর হাসিতে ছিল ভয়ানক অহংকার প্রচণ্ড গড়িমা । 
তখনই আমার মন বলে উঠল, বঙ্গবন্ধু আর বেশিদিন পৃথিবীতে নেই। 

১৫ই আগস্টের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করা । সব সময় আল্লাহকে স্মরণে 
রাখা । মানুষের প্রতি অমানুষের আচরণ না করা । মানুষকে সম্মান করা। নিজেকে 
সর্বেসর্বা মনে না করা । মানুষকে ভালবাসা । 

আত্ম অহমিকা ও গড়িমা বর্জন করা। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় শেখ 
হাসিনা, শেখ রেহানা এবং তাদের পরিবার-পরিজন আত্মীয়রা ১৫ই আগস্ট থেকে 
বিন্দুমাত্র শিক্ষাও নেয়নি। বরং ১৫ই আগস্টের ঘটনা থেকে তারা আরো কুশিক্ষা 
অর্জন করল । তারা মানুষকে চুল পরিমাণও ভালোবাসে না। মানুষকে অপমান- 
অপদস্ত করে প্রচণ্ড আনন্দবোধ করে। 

কার কত টাকা 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার এখন একই 
এ্যাকাউন্ট । একই হিসেব । দুই বোনের মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাটির পর দুজনে মিলে 
একটি এ্যাকাউন্ট হওয়ার বিনিময়ে আপোষ হয়েছে। এই দুই বোনের বর্তমানে 
আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তিনটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়েছে। এর একটি 
চালায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুল ও তার স্বামী । অপরটি চালায় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনার ছেলে জয়। এবং তৃতীয়টি চালায় প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ 
রেহানার ছেলে ববি। এছাড়া এই দুই বোনের বিভিন্ন দেশে প্রায় তিন থেকে চার 
হাজার কোটি টাকা নগদ আছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল- এমপি প্রায় 
হাজার কোটি টাকার উপরে মালিক । প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো বোন লুনা এবং মিনা শত 
শত কোটি টাকার মালিক । প্রধানমন্ত্রীর অপর চাচাতো ভাই রুবেল ও তার অন্যান্য 
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ভাইয়েরা শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো চাচা শেখ হাফিজুর 
রহমান টোকন প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকার মালিক । প্রধানমন্ত্রীর বাবার ফুফাতো 
ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম এবং তার চাচাতো ভাই 
প্রধানমন্ত্রীর চীফ্‌ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিব ও তার ভাইয়েরা মিলে বর্তমানে 
কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এবং 
দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের এমন কেউ নেই, যিনি বর্তমানে শত কোটি টাকার 





শক ১৯৪ জি 
নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হলো, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিলো । আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 
বা মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ল। 
ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে এক হয়ে যুদ্ধ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিপক্ষে 
যুদ্ধ করার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাল। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে মার্কিন 
সপ্তম নৌবহর_এর মোকাবেলা করার জন্য সাবমেরিন পাঠাল। বিশ্বের অন্যান্য 
দেশও পরোক্ষভাবে পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সারা দুনিয়া 
তোলপাড় করে প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি হানাদার সৈনিককে পরাজিত করে ১৬ই 
ডিসেম্বর, ১৯৭১ আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন হলাম। কিন্তু এরপরও আমাদের 
স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে, স্বাধীনতা দিবস নিয়ে, জাতীয় পতাকা নিয়ে, জাতীয় সঙ্গীত 
নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেল। অনেকেই ভাবতে পারেন _ এসব ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার 
নিয়ে বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। আবার অনেকেই ভাবতে পারেন, না এসব 
আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়। এর মীমাংসা বা সমাধান হওয়া 
দরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আওয়ামী বুদ্ধিজীবি ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম 
দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে দাবি 
করেছেন, ২৬শে মার্চের পরিবর্তে ৭ই মার্চকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা 
করতে হবে । ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের এই দাবি করার যুক্তি হচ্ছে, তার (ডঃ নীলিমা) 
ভাষায়, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের 
সোহরাওয়ার্দী (রেসকোর্স ময়দান) উদ্যানের ভাষণে বলেছেন, “এবারের সংগ্রাম 
মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” । অতএব ৭ই মার্চই আমাদের 
প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস। 

এক মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেছেন বর্তমানে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে 
রবীন্দ্র সঙ্গীতটি (আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি) গাই, এটি আমাদের 
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প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত নয়। দেশ স্বাধীনের পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মহল 
বিশেষের চাপিয়ে দেয়া এটি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত মাত্র । যা এদেশের কোনো কবি 
সাহিত্যিক দ্বারা রচিত হয়নি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এ গান 
গাওয়া হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় 
সঙ্গীত হিসেবে যে গানটি গেয়েছিল, যে গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীন 
বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হতো এবং বন্ধ হতো, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং-এর 
সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গান গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতাম, সেই 
“জয় বাংলা বাংলার জয়” গানটিই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত । অতএব এই গানকেই 
পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক । অপর এক মুক্তিযোদ্ধা পত্রিকায় 
দাবি করা হয়েছে, বর্তমানে যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে উত্তোলন করা হয়, 
এ পতাকা প্রকৃত জাতীয় পতাকা নয়। বর্তমান পতাকা হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার 
পরিবর্তিত রূপ, যা স্বাধীনতার পরে চাপিয়ে দেয়া হয় । গোটা বাঙালি জাতি স্বেচ্ছায় 
স্বতঃস্ষুর্তভাবে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা হিসেবে যে 
পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দাবি করেছে, এবং পতাকার তলে দাড়িয়ে বাং ক 
প্রথম সরকার শপথ নিয়েছে, এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যে পতাকার তলে দাড়িয়ে 
জীবন দিয়ে পতাকার মর্যাদা রক্ষার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই 
সবুজ পতাকার লালবৃত্তে হলুদ রঙয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকাই 
আমাদের প্রকৃত জাতীয় পতাকা । আমরা সেই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে 
দেখতে চাই । বর্তমানে যে পতাকা রয়েছে এ হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার বিকৃত 
রূপ, যা স্বাধীনতার পরে জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। 

এছাড়া স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক তো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চলছেই। 
অর্থাৎ কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম থেকে 
অদ্যাবধি অবিরাম বিতর্ক চলছে। কিন্ত সত্যি বলতে কি কে স্বাধীনতার ঘোষক । এই 
বিতর্কের অবসান বা সর্বজন সমাধান কখনোই হয়নি। কেউ বলছেন শেখ মুজিবর 
রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কেউ বলছেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেছেন। যখন যিনি ক্ষমতায় যাচ্ছেন বা এই দুইজনের মধ্যে যখন যার 
সমর্থকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাচ্ছেন রেডিও-টেলিভিশনে তাকেই স্বাধীনতার ঘোষক 
বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? 
গভীরভাবে একাগ্রচিত্তে এর অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং বিচার করা একান্ত জরুরী 
দরকার । আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, আর আমাদের স্বাধীনতার 
প্রকৃত ঘোষক খুঁজে বের করতে পারব না। এটা হতে পারে না। আমরা যদি 
আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক খুঁজে না পাই, তাহলে তো আগামী প্রজন্ম একদিন 
আমরা যে দেশ স্বাধীন করেছি সেটাও খুঁজে পাবে না। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক 
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আমাদের খুঁজে পেতে হবে । গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমাদের 
অতীতে ফিরে যেতে হবে। 

১৯৭০ সালে পাকিস্তানি ওপনিবেশিক কাঠামোতে যে নির্বাচন হয়, সেই 
নির্বাচনে গোটা (সারে সাত কোটি) বাঙালি জাতি শেখ মুজিবর রহমানকে একক ও 
অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে । দুই শত বছর পরাধীন থাকা বাঙালি জাতি 
স্বাধীনতার জন্য মুক্তি পাগল হয়ে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ভোট নিয়ে শেখ মুজিবর 
রহমানকে তাদের নেতা নির্বাচন করে । বাঙালি জাতি তার সমস্ত আশা-আকাঙ্কা স্বপ্ন 
এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সকল দায়- 
দায়িতু শেখ মুজিবর রহমানের উপরে এককভাবে ন্যান্ত করে । গ্রামে-গঞ্জে, শহরে- 
বন্দরে সর্বত্র স্বাধীনতা পাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার মুখে একটাই শ্লোগান, 
একটাই দাবি, “পাকিস্তানের মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো ।” মুক্তিপাগল 
হলো। 

২রা মার্চ মাঠেঘাটে, বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, বাড়িঘরে, রাস্তাঘাটে দেশের 
সর্বত্র বাঙালি জাতি তার প্রিয় পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা টাঙিয়ে দিলো । সবুজ 
পতাকার লাল বৃত্তে হলুদ রঙয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা 
সারা বাংলার আকাশে পতপত করে উড়তে লাগল । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের 
অনেক জায়গায় কাঠের রাইফেল দিয়ে অস্ত্র চালনার (প্রশিক্ষণের) মহড়া চলতে 
লাগল । 

এমনি পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চে রেসকোর্স 
ময়দানে ববর্তমানে সোহ্রাওয়াদী উদ্যান) জনসভা ডাকলেন। ৭ই মার্চের 
রেসকোর্সের এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোক বাশের লাঠি নিয়ে সমবেত হলো। এই 
জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্য শেখ মুজিবর রহমান তাজুদ্দিন আহাম্মেদ এবং ডঃ 
কামাল হোসেনকে একটি বক্তৃতা লিখে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিলেন। তিনি (শেখ 
মুজিবর রহমান) তাজুদ্দিন আহাম্মেদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) এবং ডঃ 
দেবে এবং আমি এ পয়েন্ট-এর উপরে নিজের ভাষায় বক্তৃতা করব । তিনি আরো 
বললেন, তোমরা বক্তৃতার পয়েন্টগুলো এমনভাবে করবে যাতে আমি এঁ পয়েন্টগুলো 
বক্তৃতায় বললে পাকিস্তান কাঠামোয় কোনো ক্ষতি না হয় এবং পাকিস্তান আইনে তা 
যেন বেঈমানি না হয়। 

তাজুদ্দিন আহাম্মেদ ও ডঃ কামাল হোসেন দুজনে মিলে শেখ মুজিবর রহমান_ 
এর ৭ই মার্চের এতিহাসিক ভাষণের পয়েন্ট তৈরি করে দেন। এবং ৭ই মার্চে শেখ 
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ডায়াসের নিচে বসে বক্তৃতার পয়েন্টগুলো মিলিয়ে দেখতে থাকেন। শেখ মুজিবর 
রহমান তাজুদ্দিন আহাম্মেদ, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতাদের বলেন, 
এবার আমাকে পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে হবে । যদি আমাকে ক্ষমতা না দেয়, তাহলে 
তোমাদের যা করার তোমরা তা করবে । 

এই কথাগুলো ৩১শে অক্টোবর, শনিবার, ১৯৯৮ সন্ধ্যা সাতটায় ১২২/১২৪ 
মতিঝিল মেট্রোপলিটন চেম্বার বিন্ডিং-এর তৃতীয় তলায় তার নিজের চেম্বারে বসে ডঃ 
কামাল হোসেন নিজের মুখে বলেছেন। ডঃ কামাল হোসেন আরো বলেছেন এবং 
দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তিনি এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামই শেষ দুই ব্যক্তি যারা 
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে (রাত দশটা_এগারটায়) ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে 
বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলে বেরিয়ে এসে সোজা তাজুদ্দিন 
আহাম্মেদের বাসায় যান। কিন্ত তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা 
ঘোষণার বিষয়ে কিছুই বলেননি । 

ডঃ কামাল হোসেন তাজুদ্দিন আহাম্মেদের বাসায় থাকতেই রাত সাড়ে বারোটা_ 
একটায় কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এমএনএ (মেম্বার অফ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি) 
মুজাফ্ফর সাহেব এসে খবর দেন যে, পাকিস্তান আর্মি পিলখানা (বর্তমান বিডিআর 
হেড কোয়ার্টার), রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং নিরীহ সাধারণ মানুষের 
উপর আক্রমণ করেছে । এই সংবাদ শোনার পর তাজুদ্দিন আহাম্মেদসহ সকলেই যার 
যার নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান। 

২৫শে মার্চে বা তার পরে, কবে কোথায় কার কাছে এবং কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন জিজ্ঞেস করা হলে ডঃ কামাল হোসেন 
বলেন, এটা আমার জানা নেই। শুনেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ডঃ কামাল বলেন, 
না আমি শুনিনি । আমাকে কেউ বলেনি। 

কবে কোন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়? জানতে চাইলে ডঃ কামাল 
বলেন এ বিষয়ে সবচাইতে ভালো বলতে পারবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, 
কেননা তিনি তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে এ বাড়িতেই ছিলেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু 
পরিবারের সদস্য ছাড়া এসবের সঠিক উত্তর অন্য কেউ দিতে পারবে না। ডঃ কামাল 
হোসেনকে এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ গ্রেফতার করা হয়। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১ ডঃ 
কামাল গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান তাজুদ্দীন আহাম্মেদসহ কারো 
সাথেই কোনো প্রকার যোগাযোগ তার হয়নি। ৪ঠা এপ্রিল গ্রেফতার করে ডঃ কামাল 
হোসেনকে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ 
পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিপ্তির হরিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। 
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পাকিস্তানের হরিপুর জেলে ৫ই এপ্রিল থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডঃ কামাল 
হোসেনকে রাখা হয়। এই জেলে ডঃ কামালকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। মোটা 
মোটা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা ছোট একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বাইরে কখনোই ডঃ 
কামাল হোসেনকে বের হতে দেয়া হয়নি। ডঃ কামালকে কখনোই কেনো প্রকার 
সংবাদপত্র বা রেডিও দেয়া হতো না। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি 
সময়ের পর হঠাৎ করে পাকিস্তান জেল কর্তৃপক্ষ ডঃ কামাল হোসেনের সাথে 
সম্মানজনক আচরণ করতে শুরু করলে তিনি একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে বলে 
মনে মনে ধারণা করেন। ২৮শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের হাযারা জেলার কাশিম শিয়ালা 
গেস্ট হাউজে ডঃ কামাল হোসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক সঙ্গে মিলিত 
হন। 

কেউ কেউ বলেছেন এবং দাবি করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের 
দিবাগত রাত ১২:০০ টার পর অর্থাৎ ঘড়ির সময় ২৬শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবর 
রহমান টেলিগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যদিও শেখ 
মুজিবর রহমান নিজে কখনোই বলেননি যে, ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেছিলেন । তারপরও গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এই দাবি মেনে নিলে 
কি দেখা যাবে? টেলিগ্রাম হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যে এর একজন প্রেরক এবং 
একজন প্রাপক থাকতে হবে । শেখ মুজিবর রহমান যদি প্রেরক হিসেবে টেলিগ্রামের 
মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একজন প্রাপক হিসেবে 
টেলিগ্রামটি পেয়েছেন। সেই প্রাপকটি কে? শেখ মুজিবর রহমান টেলিগ্রামটি কার 
কাছে পাঠিয়েছিলেন? অর্থাৎ টেলিগ্রামের প্রাপক কে ছিলেন? আজ পর্যন্ত সেই 
সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির দেখা মিলল না, পরিচয় মিলল না, বলা হবে টেলিগ্রামের 
মাধ্যমে ঘোষণা পাঠানো হয়েছে । অথচ যার কাছে পাঠানো হয়েছে অনুসন্ধান করেও 
তার হদিস মিলবে না, এঁতিহাসিক প্রয়োজনেও প্রাপকের সন্ধান মিলবে না, এটা 
সঠিক নয়। টেলিগ্রামের প্রেরক থাকলে অতি অবশ্যই প্রাপক থাকতে হবে। প্রাপক 
ছাড়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যায় না এবং প্রাপক ছাড়া প্রেরকও থাকে না। যেহেতু 
প্রাপক নেই, সেহেতু প্রেরকও ছিল না বলে টেলিগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টির 
সমাপ্তি টানা যেতে পারে । অর্থাৎ ২৬শে মার্চ রাতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবর 
রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই এবং অনুসন্ধান, গবেষণা ও 
বিশ্লেষণ করে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি । তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের 
সফল নেতৃত্ব দানকারী এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহাম্মেদ, 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী, ডঃ কামাল হোসেন এবং 
অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকতে তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে টেলিগ্রামের 
মাধ্যমে ঘোষণার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। 
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ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের দাবি অনুযায়ী ৭ই মার্চের ভাষণেই (নীলিমাদির ভাষায়) 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ ই 
আমাদের স্বাধীনতা দিবস । যদি তাই হবে, তবে শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের 
১০ই জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে তো বললেন না যে, আমি ৭ই 
মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ৭ই মার্চইি আমাদের স্বাধীনতা দিবস। উপরন্তু 
তিনিই (শেখ মুজিবর রহমানই) স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ২৬শে 
মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রথম পছন্দ করেছেন। 

শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক জায়গায় ঠিকই 
বলেন, “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।” _ এ 
কথা বলেই তিনি পাকিস্তানি শাসকদের কাছে চারটি শর্ত দিয়ে তার বক্তৃতা শেষ 
করেন । শেখ মুজিজর রহমান ভাষণের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল 
ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম (১) সামরিক আইন 
মার্শাল ‘ল’ উইথড্র করতে হবে । (২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোককে ব্যারাকে ফেরত 
নিতে হবে। (৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। (8) জন 
প্রতিনিধিদের কাছে (অর্থাৎ তার নিজের কাছে) ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই 
চারটি দাবির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান_এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, অর্থাৎ শেখ 
মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করাই মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দাবি। এখানে 
বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনার বিষয় হলো যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল 
ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের দাবি মেনে নিত, তাহলে কি হতো? 
বাংলাদেশ কি স্বাধীন হতো? কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়, তাহলে আর যাই হোক, 
এই যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের দাবি 
অনুযায়ী শেখ মুজিবকে যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই 
বাংলাদেশে স্বাধীন হতো না। পাকিস্তানই থেকে যেতো। ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ 
তোমাদের ভাতে মারব । পানিতে মারব । তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে 
থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। 

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত 
ব্যারাকে রইল। কেউ বের হলো না। এদিকে পাকিস্তানিরা ৭ই মার্চের পরে পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে ঢাকা_তেজগী 
এয়ারপোর্ট (বিমানবন্দর) দিয়ে বিমানে করে দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টা সৈন্য আনতে 
লাগল । ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান বললেন, “যে পর্যন্ত আমার দাবি 
আদায় না হবে, খাজনা-্যাক্স সব বন্ধ করে দেয়া হলো, দেউ দিবে না।” 
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জনগণ পাকিস্তান সরকারকে খাজনান্টযাক্স দেয়া বন্ধ করে দিলো । শেখ মুজিবর 
রহমান আরো বললেন, “এই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার 
হতে পারবে না। তিন ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে শুধু কর্মচারীদের মায়নাপত্র নেয়ার 
জন্য । ঠিকই ব্যাংকগুলো থেকে পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার হলো না। সরকারি 
কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শেখ মুজিবের নির্দেশেই চলতে লাগল । সরকারি-বেসরকারি 
প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে শেখ মুজিবর রহমানের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এগার শত মাইল 
দূরে মাঝখানে ভারতের মতো বিশাল রাষ্ট্রের ওপার থেকে পাকিস্তানের আর কিছুই 
করার থাকল না। বাংলাদেশ কার্যত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দেশে 
পরিণত হলো । 

৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান থেকে আর একটি সৈন্যও 
পূর্ব বাংলায় আসতে পারবে না, এই কথাটি বলায় বিমানে করে পাকিস্তান থেকে 
সৈন্য আসতেই লাগল । 

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। এই পাকিস্তান দিবসে একমাত্র শেখ মুজিবর 
রহমানের ধানমণ্ডি বাড়ি ছাড়া এই বাংলার সরকারি-বেসরকারি কোনো অফিস 
আদালতে এবং কোথাও পাকিস্তানি পতাকার চিহমাত্র দেখা যায়নি। 

দেশের সর্বত্র উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা । কেবলমাত্র শেখ মুজিবর 
রহমানের বাড়িতে একমাত্র পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল । পরে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে 
জোরপূর্বক পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময় শেখ 
মুজিবর রহমান তার বাড়িতে থাকলেও ঘরের বাইরে আসেননি । 

এক সামরিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ব 
পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশে) যত পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, তার শতকরা ৬৫ 
শতাংশ ছিল বাঙালি, যারা ২৫শে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং ৩৫ 
শতাংশ ছিল মূল পাকিস্তানি (পাঞ্জাবি, বেলুচ, পাঠান)। এই ৩৫ শতাংশ পাকিস্তানি 
সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল অফিসার যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ 
করে না। 

আর ৬৫ শতাংশ বাঙালি পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল নন 
কমিশন আর সিপাহী, যারা সরাসরি যুদ্ধ করে । ১৯৭১- এর ৭ই মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি 
সেনাবাহিনীর অবাঙালি ৩৫ শতাংশ সৈন্য, পাকিস্তানি বাঙালি ৬৫ শতাংশ সৈন্যর 
কাছে এক ধরনের জিম্মি দশায়ই ছিল। 

৭ই মার্চের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা, বাঙালি সৈন্যদের চাইতে 
২০/৩০ গুণ বেশি অবাঙালি (পাঞ্জাবি, বেলুচ ইত্যাদি) সৈন্য ঢাকা আনে । এবং 
তারপরই ২৫শে মার্চ রাত ১২:০০ টার পর বাঙালিদের উপর আক্রমণ শুরু করে। 
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শেখ মুজিবর রহমান যদি সত্যিকার অর্থেই কায়মনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
চাইতেন তাহলে ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের ক্ষমতায় 
যাওয়ার দাবির আড়ালে স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি চাপা না দিয়ে, পরিষ্কার করে বাংলাদেশের 
স্বাধীনাতা ঘোষণা করতেন ৷ গোটা বাঙালি জাতির দেয়া স্বাধীনতা ঘোষণার দায়িতৃটি 
শেখ মুজিবর রহমান যদি পালন করে বলতেন, আমি আজ থেকে বাংলাদেশকে 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলাম, এখন থেকে পাকিস্তানের সাথে আমাদের আর 
কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমাদের দেশের নাম 
বাংলাদেশ । পাস্তান থেকে একটি সৈন্যও আর আসতে পারবে না। বিমানবন্দর বন্ধ 
করে দেয়া হলো এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দী করা হলো । 
তাহলে বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র এবং জাতি হিসেবে পৃথিবীর 
মানচিত্রে স্থান পেতাম । 

মাঝখানে ভারতের মতো বিশাল শক্র রাজ্য পাড়ি দিয়ে, এগার শত মাইল দূর 
থেকে পাকিস্তানদের আর কিছুই করার থাকত না। যেমন ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর 
পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দী করার পর পাকিস্তানিদের কিছুই করার ছিল না। খুব 
বড়জোর হলে পাকিস্তানি ৩৫ শতাংশ অবাঙালি সৈন্যের সাথে ৬৫ শতাংশ বাঙালি 
সৈন্যদের একটি খুবই ছোটখাট এবং সীমিত যুদ্ধ বা লড়াই হতো, যা কেবলমাত্র 
ক্যান্টনমেন্টেই সীমাবন্ধ থাকত | পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্তেও 
শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন না করায় আমাদের 
স্বাধীনতা পেতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছে । লক্ষ লক্ষ মা- 
বোনের ইজ্জত নিতে হয়েছে। 


৭ই মার্চের ভাষণ ঃ ট্রিমেনডাস কণন্ডিশনাল স্পিচ 


আসলে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
পাকিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এটি একটি চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ । 
ইংরেজিতে যাকে বলা হবে ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ। এই ভাষণকে কোনো 
বিচার-বিশ্লেষণেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলা যাবে না। ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণে 
শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে বলা যায় ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ বা 
চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ । শেখ মুজিবর রহমান যদি ৭ই মার্চের ভাষণে 

প্রকৃত অর্থেই চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেই থাকবেন, তাহলে ৪ 
(১) এ ভাষণেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবি করেছিলেন কেন? এ ভাষণের মুখ্য 
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(২) 


(৩) 


(8) 


(৫) 


(৬) 


ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
করা। 

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে শেখ মুজিব তার ধানমণ্ডির বাড়িতে স্বাধীন 
বাংলার পতাকার পরিবর্তে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন 
কেন? 

শেখ হাসিনার এক্যমত্যের সরকারের মন্ত্রী আ, স, ম রব দাবি করেছেন, 
রাষ্ট্রীয়ভাবে ২রা মার্চকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস পালন করতে 
হবে। ২রা মার্চকে যদি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে 
পালন করা হয়, তাহলে শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের 
গুরুত্ব কতটুকু থাকে? 

যেখানে ৭ই মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবাঙালি (পাঞ্জাবি, বেলুচ, 
সিন্দি) দুর্বল হাজার পাচেক সৈন্যকে বন্দী করে প্রায় বিনা যুদ্ধে, বিনা 
রক্তপাতে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল, তা না করে পূর্ব পাকিস্তানে 
(বর্তমানে বাংলাদেশে) অধিক পাকিস্তানি (পাঞ্জবি, বেলুচ, সিন্দি) সৈন্য 
সমাবেশ করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে ২৫শে বা ২৬শে মার্চ আমাদের উপর 
আক্রমণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দেয়া হয়েছিল কেন? 

২৫শে মার্চ রাতে ঘরে ডঃ কামাল হোসেন থাকতে এবং হাতের কাছে 
তাজুদ্দিন আহাম্মেদ (মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃতৃদানকারী অস্থায়ী সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী) সহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেও শেখ 
মুজিবর রহমান কেন তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না? 
২৫শে মার্চের কালো রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানি বর্বর 
বাহিনী যখন পৈচাশিক আক্রমণ করল এবং নির্বিচারে বাঙালি হত্যা 
করতে লাগল; এবং বাঙালি সৈনিক, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান 
বাঙালির নেতৃত না দিয়ে কেন পাকিস্তানিদের কাছে ধরা দিলেন? 
তাহলে কি শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা যে বলেন, ২৬শে মার্চ 
দুপুর আড়াইটা-তিনটায় পাকিস্তানের জেনারেল টিক্কা খান আমাদের 
বাসায় এসে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে সেলুট দিলো, মাকে (বেগম 
মুজিব) সেলুট দিলো, দিয়ে আব্বাকে বলল, স্যার, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খান আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমাকে একটি স্পেশাল 
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বিমানসহ পাঠিয়েছে আপনাকে রাওয়ালপিণ্ডি (পাকিস্তনের তখনকার 
রাজধানী) নিয়ে যাওয়ার জন্য । আপনি ম্যাডামকে (বেগম মুজিব) সাথে 
নিতে পারেন । চাইলে অন্য কাউকেও নিতে পারেন । 
আব্বাকে সসম্মানে জেনারেল টিক্কা খান নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় 
মাকে জেনারেল টিক্কা খান সেলুট দিয়ে গেল। তাহলে কি এটাই সত্যি? 
শেখ মুজিবর রহমান কি মনে করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য রাওয়ালপিগ্ডি নিয়ে যাচ্ছেন? আর 
তাই কি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে গোটা বাঙালি 
জাতিকে অসহায় অরক্ষিত রেখে তিনি (শেখ মুজিবর রহমান) জেনারেল 
টিক্কা খানের সাথে পাকিস্তান চলে গেলেন? 
পাকিস্তানি নরপিচাশ হায়নাদের আক্রমণের মুখে, আপোষকামী নেতার 
আপোষের ফলে, দিশেহারা নাবিকের মতো কিংকর্তব্যবিমুট বাঙালি 
জাতি । ঠিক সেই সময়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে 
থাকা বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানি সেনা আইনে ফায়ারিং স্কোয়াডে 
মৃত্যুদণ্ডের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে এলেন এক তরুণ বাঙালি সৈনিক । 
মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী মানুষকে তিনি শোনালেন স্বাধীনতার 
অমরবাণী চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, 
“আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করলাম ৷” 
২৭শে মার্চ প্রত্যুষে ইথারে ভেসে এলো এই অমর স্বাধীনতার বাণী। 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল 
মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য । কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর 
জিয়াউর রহমান প্রথমে ঘোষণা করলেন, “আই এ্যাম মেজর দিয়া, 
প্রেসিডেন্ট অফ পিপুলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, আই ডিকলিয়ার্ড 
ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ ।” পরে কৌশলগত কারণে তিনি বললেন, 
“আই শ্যাম মেজর জিয়া, আই ডিকলিয়ার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ 
বাংলাদেশে অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবর 
রহমান ৷” 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোষের ভিত্তিতে শেখ মুজিবর 
রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পথে অন্তরায় হলো? 
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এর পরপরই ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন আহাম্মেদের নেতৃত্বে ঘটে গেল আর 
এক এঁতিহাসিক ঘটনা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 
আন্তর্জাতিক বিশ্বের বহু দেশের সাংবাদিকদের সামনে কুষ্টিয়া জেলার 
মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন 
আহাম্মেদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ 
করল । তাজুদ্দিন আহাম্মেদ হলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী । 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজুদ্দিন আহাম্মেদ তার মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। 
শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতেই শেখ মুজিবর রহমানকে করা 
হলো রাষ্ট্রপতি । সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি । 
যদি শেখ মুজিবর রহমান আপোষের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ 
প্রক্রিয়ায় যদি গিয়েও থাকেন, তাহলে তাজুদ্দিন আহাম্মেদের নেতৃত্বে 
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ, শেখ মুজিব_ ইয়াহিয়া আপোষ 
ফর্মুলা কি ভণ্ডল করে দেয়নি? 
আর এই জন্যই কি সফল নেতৃত্ব দিয়ে, সরকার পরিচালনা করে, দেশ 
স্বাধীন করে, স্বাধীন দেশে শেখ মুজিবর রহমানকে ফিরিয়ে আনার পর, 
প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহাম্মেদকেই শেখ মুজিবর রহমান তার মন্ত্রীসভা 
থেকে নিগৃহীত করে বের করে দিয়েছিলেন? 
হয়ত এর জন্যই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর 
সর্বজ্যেষ্ঠ (সিনিয়র) হওয়া সত্তেও শেখ মুজিবর রহমান জিয়াউর 
রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান না করে চাকরিতে জুনিয়র সফিউল্লাহকে 
সেনাবাহিনী প্রধান করেছিলেন? 
শুধু তাই নয়, যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করল, যুদ্ধে 
বিজয়ী হলো, দেশে ফিরে এসে কোন আক্রোশের কারণে শেখ মুজিবর 
রহমান বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের ছুড়ে ফেলে দিলেন? এবং যে প্রশাসন 
কারণে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করলেন? 
সদিচ্ছার অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা না করে 
অমুক্তিযোদ্ধাদের এমনকি রাজাকারদেরও মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করে 
শেখ মুজিবর রহমান এক কলঙ্কের সৃষ্টি করলেন । কিন্তু কেন? 
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১৯৭১ সালের ২৫শে মাচ পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা জালিয়ে 
দিলে তড়িৎগতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইত্তেফাকের 
এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মঈনুল হোসেনরা লন্ডন-জার্মানি ঘুরে অত্যাধুনিক অফসেট 
মেশিন কিনে আনলেন । কিন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন না । পাকিস্তান হানাদার কবলিত 
গোটা সময়, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের গোটা নয় মাস মঈনুল হোসেনরা পাকিস্তান প্রেস 
থেকে বিনা পয়সায় (পাকিস্তান সরকারের খরচে) ইত্তেফাক পত্রিকা বের করলেন। 
বলা বাহুল্য এ সময় ইত্তেফাকে পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, 
ফরমান আলী, নিয়াজি ও পাকিস্তানি অন্যান্য জেনারেল ও সৈন্যদের এবং ঘাতক 
গোলাম আযমসহ অন্যান্য আলবদর রাজাকারদের প্রশংসা করে খবর ছাপা হতো । 
আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হতো দেশদ্রোহী ভারতীয় চর। অর্থাৎ ইত্তেফাক তখন 
মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের তাবেদারি ও দালালীতে লিপ্ত ছিল এবং 
ইত্তেফাক পেত। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় 
ইত্তেফাকের মালিক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে দালালী 
ও তাবেদারির পুরুস্কারস্বরূপ পাওয়া বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা নিতে পারেনি । লক্ষ 
প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পরে পূর্বের পরিচয়ের সুত্র ধরে স্বাধীন দেশের 
কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে পাকিস্তানি দালালীর ও তাবেদারির সেই 
বিলের টাকা নেয় । কোনো বিবেকবান মানুষ কি এই বিলের টাকা দিতে পারে? 

এই জন্যই কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আর মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে 
বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছে? ধিক্‌ শেখ মুজিব, ধিক! 

এদেশের মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা প্রাণের মায়া ছিন্ন করে দেশমাতৃকার 
মুক্তির জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ 
করছে। ঠিক তখন পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ নস্যাৎ করার জন্য কুমতলবে 
ইপিসিএস (ইষ্ট পাকিস্তান ক্যাডার সার্ভিস) এর পরীক্ষা নিল। নিজের প্রাণের 
বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদারকে কবল থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাচানোর সেই 
অগ্নিপরীক্ষার দিনে, বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। 
আর স্বার্থান্বেষী চরম সুবিধাবাদী কতিপয় ব্যক্তি পাকিস্তান সরকারের দেয়া সেই 
ইপিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিল এবং দেশপ্রেম বিবর্জিত এ ব্যক্তিরা ইপিসিএস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইষ্ট পাকিস্তান ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে যোগ দিলো । লক্ষ 


২২৯ 


প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পরে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন শেখ মুজিবর 
রহমান এ বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের স্বাধীন বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে 
পূর্ণ বহাল করলেন । কিন্তু কেন? নুন্যতম বিবেক থাকলেও কি এটা সম্ভব? ধিক্‌ শেখ 
মুজিব, ধিক্‌! 

মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক সর্বহারা দলের নেতা কমরেড সিরাজ 
সিকদারকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় হাতে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় সম্মুখ থেকে গুলি 
করে হত্যা করে, মহান জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে “আজ কোথায় সিরাজ সিকদার!“ 
বলে অস্ফালন করে শেখ মুজিব হয়েছে বিবেকহীন এক কাপুরুষ । 


তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। তুমি চেয়েছিলে যেনতেন প্রকারে একবার শুধু 
ক্ষমতায় যাওয়া । তাই হয়েছে। দেশের জন্য, জাতীর জন্য কিছু করতে হলে যে ত্যাগ 
স্বীকার করা প্রয়োজন তা তুমি করতে কখনোই প্রস্তুত ছিলে না। প্রথম থেকেই শুধু 
ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তুমি সর্বদা ব্যস্ত ছিলে এবং তাই হয়েছে। 






১৫/০৬/১৯৯৬ 
না তুমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারবে না। কেননা দেশের জন্য কিছু করার 
মন তোমার নেই। মানুষের জন্য কিছু করার মন নেই বলেই তোমার ইচ্ছেও নেই। 
আর ইচ্ছে নেই বলেই তোমার উপায়ও নেই । যদি তোমার ইচ্ছে থাকত তাহলে কিছু 
একটা উপায় হতো । কিন্তু জাতির জন্য কিছু করার ইচ্ছে তোমার নেই । কাজেই 
উপায়ও নেই । 
১৫/১২/১৯৯৬ 
আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই । কিন্তু কোনো বিচারেই ক্ষমা করতে পারি 
না। তুমি ক্ষমার অযোগ্য ৷ তুমি প্রার্থনা করো আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন যেন তোমাকে 
ক্ষমা করার সামর্থ্য আমাদের দেন। 
২৭/০২/১৯৯৭ 
১৯৮১ সালের ১২ই জুন যখন তুমি তোমার পিতার ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি 
এবং অলঙ্কারসহ যাবতীয় জিনিস, ৭২ পৃষ্ঠার ইন্ডেন্ট্রতে সই করে বুঝে নিচ্ছিলে, 
তখনই মনে হচ্ছিল তুমি মানুষ নও, অন্য কিছু। তুমি যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বুঝে 
নিচ্ছিলে, সবাই হতবাক হয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। কি রকম ধীর-স্থির এবং 
অবলীলাক্রমে তুমি বলেছিলে, আমার কানের দুল তিনটা কই? আমার নাকের ফুল 
দুইটা কই? আমার হাতের চল্লিশটা চুরি কই? ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি বলছিলে আর 


২৩০ 


সরকারি কর্তৃপক্ষ একটা একটা করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল সেই দিনটার কথা আমার 
আজো মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে মনেই হয়নি যে, এই বাড়িতেই তোমার 
পিতৃকৃলের সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি এমনভাবে গুনে গুনে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার 
গয়নাসহ অন্যান্য মালামাল বুঝে নিলে যে, তাতে মনে হলো, তুমি মানুষ নও, অন্য 
কোনো কিছু। 

কারো লেখা পড়ো না; কোনো বই পড়ো না। ভালো কথা শোনো না। তোমার 
নাম শেখ হাসিনা । তুমি পিতৃমাতৃহীন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত এক রমণী । তোমার 
মেয়ের ভাষায় তুমি বহুরূপী । তোমার প্রিয় গৃহভৃত্য রমাকান্ত, যাকে তুমি 
ভালোবাসতে, সেও তোমাকে ভালোবাসতো । কিন্ত সেও তোমার কাছে রইল না। 
তুমি এমন এক প্রাণী । 


এসবই তুমি আমাদের দিয়েছ। 

তোমার কাছ থেকেই এসব আমাদের পাওয়া । 

তুমি যা দিয়েছ, তার সবটুকুই আমরা পেয়েছি। 

নতুন করে তোমার কাছ থেকে আমাদের আর পাওয়ার কিছুই নেই। 

তাই তুমি যা দিয়েছ, তা আমরা সকলের কাছে ফীস করে দিতে চাই। 

তাতে তুমি দুঃখ পেলে, আমাদের কিছু করার নেই। 

এ শিক্ষা তুমিই আমাদের দিয়েছ। তোমার কাছ থেকেই আমরা এ শিক্ষা 
পেয়েছি। 

সেদিন হয়ত তুমি ভাবনি, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে 


এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এ শিক্ষা দেয় তারা কেউই 
ভাবে না যে, এ শিক্ষা যে একদিন তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লেগে যাবে । 

তাই হয়ত তুমিও ভাবনি। 

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একেবারে খালি হাতে বিদায় না দিয়ে অন্তত 
শিক্ষাটা দিয়ে দিয়েছিলে । 

নইলে তো মাঠে মারা যেতে হতো । (অবশ্য তুমি তাই চেয়েছিলে ৷) 

শেষবারের মতো বলি, তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস করো, তোমার বিরুদ্ধে 
এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। 

জানি বিশ্বাস করবে না। কারণ তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই। 

২৩১ 


মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মানুষের মনন জগতের এক ধরণের অনুভূতি । যে 
অনুভূতির ফলে একটা জাতির মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই 
পরিবর্তনের ফলে গোটা জাতি মন থেকে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তি স্বার্থপরতা 
ঝেড়ে ফেলে নতুন মন ও ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠে । এই মন ও ভাবনাকে বলা হয় 
চেতনা । 

আর এই গড়ে ওঠা নতুন মন ও ভাবনা বা চেতনা হচ্ছে, নিজের চাইতে 
অন্যকে (অপরকে) বেশি বড় করে দেখা । বেশি ভালবাসা । নিজের ব্যক্তি স্বার্থের 
চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখা । নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে 
অন্যের সুখ-দুঃখকে প্রাধ্যান্য দেয়া । 

একটা জাতির জীবনে এই চেতনা বছর বছর আসে না। একটি বিশেষ মুহূর্তে 
একটি বিশেষ প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর পর একটা জাতির জীবনে এরূপ একটি 
চেতনার জন্ম বা সৃষ্টি হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এ চেতনার সৃষ্টি হয়, 
তখনই সে জাতি ব্যক্তিস্বার্থের উধ্র্বে উঠে একে অপরকে নিজের মতো ভালোবাসে । 
কখনো কখনো নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালোবাসে । 

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা বা অন্যকে নিজের মতো করে 
ভালবাসার চেতনাকেই বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা । 

জাতীর জীবনে যখনই এই চেতনার জন্ম হয় তখনই সেই জাতি মাথা তুলে 
দাড়ায় । পৃথিবীর কোনো শক্তিই সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। 

অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসার চেতনা হাজার হাজার বছর পর বাঙালি 
জাতির জীবনে এসেছিল ১৯৭১- এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় । 

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি নিজের সুখ-দুঃখের চাইতে অন্যের সুখ-দুঃখকে বড় 
করে দেখেছে, বেশি করে দেখেছে। 

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসার বা অন্যকে নিজের মতো ভালবাসার 
চেতনা বারবার আসে না। হাজার বছরে একটা জাতির জীবনে একবাই এই চেতনা 
আসে। 

জাতীর জীবনে যখন এ চেতনা আসে, তখন গোটা জাতি সকল প্রকার অন্যায়, 
অবিচার, স্বার্থপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায় এবং 
মুক্তির লড়াই শরু করে। 

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একমাত্র ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই 
বাঙালি এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং গোটা বাঙালি জাতি তখন সকল প্রকার ব্যক্তি 
স্বার্থের উধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখেছে । অন্যকে নিজের চাইতে 
বেশি ভালোবেসেছে। সমস্ত বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করেছে। 
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এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা । 
নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি দেখা । 

স্বাধীনের পর দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে 
মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসকারী 
দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। 
বলা যায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে। 


আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাসি চাই 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল রাজতন্ত্রের ক্ষমতা লোপ করে 
নিজেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজন স্বৈরাচারী শাসক হয়েছিলেন। কিন্তু 
ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক জনতা তাকে ক্ষমা করেনি । দেশের প্রচলিত আইনে তার 
বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। এই বিচার প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং 
তার ফীসি হয়েছিল। কবর হতে তার হাড়গোড় তুলে ফীসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল। 
এটাই হলো আইনের শাসন । 

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করে দেশের যে 
ক্ষতি করেছি, সেই অপরাধে আমার ফাসি চাই। 

স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা 
জেনেও তা প্রকাশ না করায় এবং হত্যাকারীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে 
আমার ফাসি চাই। 

১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র জয়নাল ও জাফর এবং 
১৯৮৪-এর ফেব্রুয়ারি সেলিম ও দেলোয়ার হত্যায় শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও 
ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমার ফীসি চাই। 

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য শেখ হাসিনার 
পরিকল্পনা ও নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান রায়ট লাগিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য 
আমার ফাসি চাই। 

১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা 
শহরে শেখ হাসিনার নীলনকশা ও নির্দেশে যে ১০৩ (একশত তিন) জন লোক নিহত 
হয়, এই অজ্ঞাতনামা ১০৩ জন মানুষ হত্যার দায়ে আমার ফাসি চাই। 


(১) সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা স্বত্বেও ঈ ক সময়ে শেখ মুজিবর রহমান 


স্বাধীনতার ঘোষণা না করায়, আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ 
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(২) 
(৩) 


(8) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হয় এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষিত হতে 
হয়। এই তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হওয়ার 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের 
মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই। 
যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং দেশ স্বাধীন করে 
শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে এনেছে, স্বাধীনতার পর 
ভারত থেকে সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না এনে, রাজাকার 
আলবদরসহ ভুয়া ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ (সার্টিফিকেট) দেয়ার 
অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই। 
ক্ষমা না চাইতেই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আল বদরদের 
ঢালাওভাবে ক্ষমা ঘোষণা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের 
মরণোত্তর শাস্তি চাই। 
মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে বন্দী অবস্থায় বিনা 
বিচারে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের 
মরণোত্তর ফাসি চাই । 
শিরাজ সিকদার!” বলে দম্তোক্তি করে পবিত্র পার্লামেন্টকে অপবিত্র 
করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই । 
অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক 
অধিকার হরণ করে জাতির উপর একদলীয় (বাকশাল) এর শাসন- 
শোষণ চাপিয়ে দেয়ার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর 
বিচার চাই, শাস্তি চাই। 

(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার 
পর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পর শিক্ষিত ছাত্র-যুবকদের মাঝে 
যুবকরা ভাবতে শুরু করেছিল, “রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেয়ার 
জন্য, পাওয়ার জন্য নয়।” 
কিন্ত শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্ত্রাসী, চোরাকারবারি, 
কালোবাজারি, ঘুষখোরদের রাজনীতিতে টেনে এনে 
কালোটাকাকেই রাজনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে এবং 
রাজনীতি থেকে সকল প্রকার নীতি-আদর্শ ঝেটিয়ে বিদায় করে 
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প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি । এই অপরাধে শেখ 
হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই। 

(খ) ভারতে বসে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর 
রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে এবং ১৯৮১ সালের 
৩০শে মে তা বাস্তবায়িত করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাসি 
চাই। 

(গ) ১৯৮২ সালে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিএনপি সরকার উৎখাত 
করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার 
অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই। 

(ঘ) সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার Priyoboi.Blogspot.Com 
১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাফর ও 
জয়নাল এবং ১৯৮৪-এর ফেব্রুয়ারিতে সেলিম ও দেলেয়ার 
হত্যার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাসি চাই। 

(ও) ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য, 
হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়ট লাগিয়ে দেয়ার অপরাধে শেখ 
হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই। 

চে) ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের ইস্যু 
তৈরি করার জন্য ঢাকা শহরে ১০৩ জন নিরীহ অজ্ঞাতনামা 
সাধারণ মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাসি চাই। 


সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের মতো ক্ষমতাসীন থাকাকালে শেখ 


হাসিনার ক্ষমতাচ্যত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে 
যাবেন এবং পালিয়ে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা কাশ্মিরের হিন্দু রাজার মতো 
ভারতীয় সেনাবাহিনী ডেকে এদেশটাকে ভারতের দখলে দিয়ে যাবেন। 


“সমগ্র জাতি _ বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 
এবং 
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মূলঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ(রহ) 


যে সকল আল্লাহর বান্দা দ্বীনের খেদমতে মূল্যবান এই কিতাবটি { 
অনুবাদ করেছেন তাদের কে আল্লাহর তা'আলা জান্নাতের উচ্চ আসন 
দান করুন । তাদের এই খেদমত আল্লাহ তা'আলা সদকায়ে জারিয়া [ 
হিসেবে কবুল করুন । ছুম্মা আমিন 
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নুমান ইবনু বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি 
মুমিনদের পারস্পরিক দয়া ভালবাসা ও সহানুভূতি 
প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে । যখন দেহের 
একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয় তখন শরীরের সমস্ত অজ- 
প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে । 


সহিহ বুখারী (ইফা)- ৪৫৮৬ 
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নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হতে কিয়ামত পযন্ত সংঘটিতবা ফিতনা ও 
তার সংখ্যা সম্পর্কে অভিহিত করণ 


হাদিস - ১ 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসূল সাঃ আমাদের নিয়ে একটু 
বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য অস্ত ভাষণ দিলেন । উক্ত ভাষণে 
কিয়ামত পযন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা ভুলে 
যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১] 


হাদিস - ২ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আল্লাহ 
তায়ালা আমার সম্মুখে দুনিয়াকে উঁচু করে ধরলেন । অতঃপর দুনিয়াকে এবং তাতে কিয়ামত 
পযন্ত সংঘটিতব্য বিষয়গুলো দেখছিলাম যেমন আমার দুই হাতের তালুগ্তলো দেখছি এটা হলো 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিষয়, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার পৃববর্তি নবীগনকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২] 


হাদিস - ৩ 

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত পযন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত 
ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল সাঃ আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে 
অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বণনা করেনি । কিন্তু 
একদিন রাসূল সাঃ এক মজলিসে আগমণ করলেন । এরপর ছোট বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে 
আলোচনা করলেন । উল্লেখ্য এ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে 
চলে গেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩ ] 











হাদিস - ৪ 

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, ঘোর 
অন্ধকার রাত্রির টুকরোর মত ফিতনা একের পর এক আসতেই থাকবে । তা তোমাদের কাছে 
গরুর চেহারার ন্যায় একই রকম মনে হবে । লোকেরা জানবেনা যে কোন টা কি কারণে হচ্ছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪ ] 
হাদিস - ৫ 


হযরত হুযাইফা বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। এই ফিতনা গরুর ন্যায় । তাতে বহু মানুষ ধ্বংশ 
হবে । তবে যারা পুবেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে তারা ধ্বংশ হবে না। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫ ] 


হাদিস - ৬ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
কিয়ামতের পূর্বে যখন যুগ পরস্পর নিকটে এসে যাবে তোমাদের কাছে কালো, বুড়ো ধরনের 
একটি উট এসে বসবে ফিতনার রূপ ধারণ করে। যেন মনে হবে সেটা অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া 
রাত্রের একটি টুকরা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬ ] 





হাদিস - ৭ 

কুর্ঘ ইবনে আক্কামা খুযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এক লোক 
জানতে চাইল ইসলামের কি কোনো শেষ রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন হ্যাঁ, আরব বা 
অনারব যে কোনো এলাকার কারো ঘরের সদস্যদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কল্যাণ কামনা করলে 
তাদেরকে তিনি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেন। 

জিজ্ঞাসা করা হল, এরপর কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এরপর পাহাড় তুল্য ফিৎনা প্রকাশ 
পাবে । অতঃপর এ লোক বলল, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কখনো 
হতে পারেনা । রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, কসম সে সন্বার যার হাতে আমার রূহ, অবশ্যই হবে । 
এরপর উক্ত ফিৎনা চলাকালীন তোমরা আশ্রয় নিবে ফনাতুলা কালো বিষাক্ত সাপের । যেখানে 
তোমরা একে অপরের সাথে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হবে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব 
যুহরী রহঃ বলেন, কালো বিষাক্ত যখন কাউকে দংশন করে তখন দংশিত স্থানে মুখের লালা 
জাতীয় কিছু বিষ লাগিয়ে দেয়ার পর মাথা উঠিয়ে লেজের উপর দাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭ ] 





হাদিস - ৮ 
ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বর্নিত হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮ ] 
হাদিস - ৯ 
ফেৎনাকালীন আত্মরক্ষা করা মোস্তাহাব 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯ |] 





হাদিস - ১০ 

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, 
কিয়ামত আসার পূর্বে “হারজ' সংঘটিত হবে । লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হারজ কী? তিনি 
বললেন হত্যা এবং মিথ্যা লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! এখন কাফেররা যে 
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ভাবে নিহত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী হত্যা সংঘটিত হবে? রাসূল সাঃ বললেন তোমাদের মাধ্যমে 
কাফেররা নিহত হবেনা বরং মানুষ তার প্রতিবেশী, আপন ভাই ও চাচাতো ভাইকে হত্যা করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০] 


হাদিস - ১১ 

হযরত উসাইদ ইবনে মুতাশাসি ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মুসা 
(রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত আসার পূর্বে মুসলমানদের মধ্য হতে ফিতনা ও হত্যা 
সংঘটিত হবে । এমনকি মানুষ তার দাদা,চাচাতো ভাই, পিতা ও আপন ভাইকে হত্যা করবে । 
আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমি এবং তোমরা তাতে জড়িত হয়ে যাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১] 


হাদিস - ১২ 

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের সম্মুখে ঘোর 
অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে,তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন ও 
বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন ও সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২] 


হাদিস - ১৩ 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, অন্ধকার রাত্রির 
টুকরোর মত ফিতনা দেখা দিবে । সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে 
যাবে । বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে । তাদের মধ্যে কেউ পার্থিব সামান্য 
সামগ্রির বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩] 


হাদিস - ১৪ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ফিতনা ঘোর অন্ধকার 
রাত্রির একাংশের ন্যায় ছায়া ফেলবে । যখনই কোন এক প্রকার ফিতনা চলে যাবে, তখনই 
আরেক প্রকার ফিতনা প্রকাশ পাবে । তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে 
যাবে, এবং বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে । আর তখন লোকেরা পার্থিব সামান্য 
সামগ্রির বিনিময়ে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪ ] 


হাদিস - ১৫ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
নিশ্চয় ফিতনা আল্লাহর শহরগুলোতে এমনভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে তার লাগামকে সাড়ানো 

হবে । কারো জন্য তাকে জাগ্রত করা জায়েয হবেনা । ধ্বংস এসব ব্যক্তির জন্য যারা তার লাগাম 
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ধরে টানাটানি করবে। 

আবুষ্‌ জাহিরিয়্যাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এ 
জগতে নানান ধরনের বালা-মসিবত এবং ফিৎনা-ফাসাদই দেখতে পাবে । ধীরে ধীরে মানুষের 
যাবতীয় অবস্থা কঠিনই হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫] 


হাদিস - ১৬ 

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর রহস্য সম্বন্ধে অবগত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ এরশাদ 
করেন, ফিৎনার সাথে সংশ্লিষ্ট লোক থেকে প্রায় তিনশতজন পযন্ত এমন রয়েছে, আমি ইচ্ছা 
করলে তাদের নাম, তাদের পিতা এবং গ্রামের নাম পযন্ত বলতে পারবো । যারা কিয়ামত পযন্ত । 
তার সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন । 

বললেন, তাদের আকৃতি দেখানো হয়েছে। যাদেরকে ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজাম 
চিনতে পারবেন । হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাধিঃ বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর 
কাছে কল্যাণ সম্বন্ধে জানতে চাও, কিন্ত আমি জানতে চেষ্টা করি অকল্যাণ বা খারাপী সম্বন্ধে আর 
তোমরা তাঁর কাছে জানতে চাও ঘটে যাওয়া বিষয় সম্বন্ধে, আমি জানতে চাই ভবিষ্যতে যা হবে 
সে সম্বন্ধে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬ ] 


হাদিস - ১৭ 
হযরত হুজাইফা রাযিঃ এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, আমার ওম্মতের 


মধ্যে এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে যাদের সাথে তিনশত পতাকা থাকবে, যদ্বারা তাদের 
পরিচয় শনাক্ত করা যাবে । বংশীয়ভাবে এরা খুবই পরিচিত হবে । তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
কথা প্রকাশ করলেও যুদ্ধ করবে সুন্নাতের বিপরীত পথভ্রষ্টার উপর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭ ] 


হাদিস - ১৮ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাবতীয় ফিতনা 
ফাসাদ আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি তাহলে তোমরা আমার সাথে 
বিনিদ্র অবস্থায় থাকতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮ ] 


হাদিস - ১৯ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাষিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের ওপর 
ফিৎনা-ফাসাদ, অব্যাহত থাকবে এবং মোয়ামালা ধীরে ধীরে আরো কঠিন আকার ধারন করবে । 
যখন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে দেশ পরিচালনা করে না এবং রাষ্ট্রনায়কগণ 
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আল্লাহ তাআলার এবাদত করেনা তখন তোমরা আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হওয়াকে খুবই ভয় 
কর । কেননা, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হওয়া মানুষের অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে মারাত্মক । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯ ] 


হাদিস - ২১ 


কায়েস ইবনে আবু হোসেন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, বৃষ্টির ন্যায় 
পৃথিবীতে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১] 


হাদিস - ২২ 

হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু জাফর রহঃ বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আঃ এর 
কাছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন তখন হযরত মুসা আঃ উম্মাতে 
মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন । তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ 
তাআলা এরশাদ করেন, হে মুসা! উক্ত ওম্মতের মাঝে আখেরী যুগে অনেক ধরনের বালা মসিবত 
প্রকাশ পাবে । একথা শুনে হযরত মুসা আঃ বললেন, হে আল্লাহ! এধরনের বালা মসিবতকালীন 
কে ধৈৰ্য্য ধারন করতে পারবে? জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, এ মুহুর্তে যারা ধৈর্য্য ধারন করে 
ঈমানের উপর অটল থাকবে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বালা মসিবত সহজ হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২] 


হাদিস - ২৩ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল’আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 
অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন ফিতনা আসবে যে, তাতে মানুষ তার পিতা ও ভাই থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । এমনকি মানুষ তার বিপদের ব্যাপারে অপমান বোধ করবে, যেমন ব্যভিচারীনি 
মহিলা তার ব্যভিচারের অপমান বোধ করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩ ] 


হাদিস - ২৪ 
প্রবলভাবে বষন হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪] 


হাদিস - ২৫ 

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সাঃ) একটি 
দুর্গের উপর আরোহন করে (লোকদেরকে) বললেন, আমি যা দেখছি তোমরাও কি তা দেখছ? 
নিশ্চয় আমি দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা পতিত হচ্ছে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫ ] 


হাদিস - ২৬ 
মিশর-শাম এলাকায় মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী ঝান্ডার বননা ও তাদের বিজয় 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬ ] 


হাদিস - ২৭ 

হযরত হুজাইফা রাধিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম শহরের রাস্তাগ্ুলো থেকে এমন 
কোনো রাস্তা কিংবা গ্রামের গলিসমূহ থেকে এমন কোনো গলি নেই যার সম্বন্ধে আমি জানিনা যে, 
হযরত ওসমান রাধিঃ কে শহীদ করার পর যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ প্রকাশ পাবে । অর্থাৎ, সবকিছু 
আমার কাছে পূর্ব থেকে জানা আছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭] 


হাদিস - ২৮ 

হযরত আবু সালেম জায়শানী রহঃ বলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃ কে কৃফাতে বলতে শুনেছি, 
কিয়ামতের পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে আমি ইচ্ছা করলে 
তাদেরকে পরিচালনাকারী এবং উৎসাহদাতাদের নাম ঠিকানা সবকিছু বলে দিতে পারব । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮] 


হাদিস - ২৯ 

হুযাইফা রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করত । আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত 
না হই। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এক সময় 
মুর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ 
(অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) দান করেন । তবে কি কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (ফিতনা-ফাসাদ) 
আসবে? রাসূল (সাঃ) বললেন হ্যাঁ, আসবে । আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সেই অকল্যাণের 
পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে । তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে 
অন্য তরিকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে । 
তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং দেখতে পাবে মন্দ কাজও । আমি আবার 
জিজ্ঞাসা করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, দোজখের দ্বারে 
দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে । আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে 
তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন । তিনি বললেন, তারা আমাদের মতোই মানুষ হবে এবং আমাদের 
ভাষায় কথা বলবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯] 
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হাদিস - ৩০ 
হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন, (অর্থাৎ ২৯ 
নং হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন) । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০ ] 


হাদিস - ৩১ 

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গির কল্যাণ সম্পর্কে 
শিক্ষা করতে । আর আমি অকল্যাণ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা করতাম তার মধ্যে পতিত হওয়ার 
ভয়ে। (বর্ণনাকারী ঈসা বলেন) অর্থাৎ ফিতনার মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১] 


হাদিস - ৩২ 

হযরত হৃুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানে (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা 
আমাদেরকে এই কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম) দান করেন । তবেকি এই কল্যাণের পর পুনরায় 
অকল্যান আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে । তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। এ সমস্ত লোকেরা 
আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষাই কথা বলবে । তুমি তাদের মধ্যে ভালো কাজও 
দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও দেখতে পাবে । জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী 
লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে । যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করবে, তাকে তারা জাহান্নামে 
প্রবিষ্ট করে ছাড়বে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২ ] 


হাদিস - ৩৩ 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন (অর্থাৎ ৩২ নং 
হাদীসের অনুরূপ) । 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩ ] 

হাদিস - ৩৪ 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কল্যাণ 


সম্পর্কে প্রশ্ন করত । আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি 
তাতে লিপ্ত না হই। একদিন আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে যেই কল্যাণ দান করেছেন সেই কল্যাণে পর কি পুনরায় অকল্যাণ দান 
করেছেন। সেই কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে? যা পূর্বেও ছিল । তিনি বললেন হ্যাঁ, 
আসবে । আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কি হবে? রাসূল (সাঃ) বললেন, ধোকার উপর 
সন্ধি চুক্তি হবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধিচুক্তির পর কি হবে? তিনি বললেন,কতিপয় 
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আহ্বানকারী গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে । যদি তুমি তখন আল্লাহর কোন খলীফা (শাসক) 
এর সাক্ষাৎ পাও তাহলে অবশ্যই তার আনুগত্য করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪ ] 


হাদিস - ৩৫ 

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন । আমার ওম্মত ধ্বংস হবেনা, যতক্ষণ পযন্ত তাদের মধ্যে তামায়ুয, তামায়ুল ও মাআমু 
প্রকাশ না পাবে। 

হুজাইয়া রািঃ বলেন, আমি বললাম, ইয়ারাসূলুল্লাহ আমার আব্বা, আম্মা আপনার জন্য কুরবান 
হউক তামাযুম কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তামায়ুম হচ্ছে আমাবিয়্যাত বা স্বজনপ্রীতি যা 
আমার পরে মানুষের মাঝে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে । 

অতঃপর জিজ্ঞাস করলাম, তামায়ুল কি জিনিস? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এক গোত্র অন্য 
গোত্রে প্রতি হামলা করবে এবং অত্যাচারের মাধ্যমে একে অপরের উপর আক্রমণ করাকে বৈধ 
মনে করবে । 

এরপর জানতে চাইলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাআমু কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাঃ জবাব দিলেন, এক 
শহরবাসী অন্য শহরবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যার কারণে তারা একে অপরের বিরোধীতায় 
মেতে উঠবে । এটা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতে প্রবেশ করালেন । 
তিনি আরো বললেন, এ অবস্থা তখনই হবে যখন ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে 
এবং বিশেষ কিছু লোকের অবস্থা তুলনামূলক ভালো থাকবে । সুসংবাদ এ ব্যক্তির জন্য যাকে 
আল্লাহ তাআলা খাছ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে এসলাহ দান করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫ ] 


হাদিস - ৩৬ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন কোন 
বিষয় ছিলনা যা তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬ ] 


হাদিস - ৩৭ 

হযরত আবুল আলিয়া রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাসতুর নামক এলাকা বিজয় 
হয়,তখন আমরা হরমুজের স্টোর রুমে একটা জিনিষ পেলাম, দেখলাম, খাটিয়ার উপর রাখা 
একটি লাশের মাথার পার্শ্বে একটা লিখিত কিছু রেখে দেয়া আছে। ধারনা করা হয় এটা হযরত 
দানিয়াল আঃ এর লাশ। 

অতঃপর আমরা সেটাকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাযিঃ এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম । 
হযরত আবুল আলিয়া বলেন, আরবদের থেকে আমিই সেটাকে সবপ্রথম পাঠ করি। পরবর্তীতে 
লিখিত কাগজগ্তলোকে কা’ব এর নিকট পাঠানো হলো তিনি সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদকালে, 
দেখা গেল; হযরত দানিয়াল আঃ এর সাথে থাকা কাগজের মধ্যে যাবতীয় সব ফিৎনার বর্ণনা 
স্পষ্টভাবে রয়েছে। 





00 09 09 











[৮০০১--% 


ও ও ওঠ ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) % ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭ ] 
হাদিস - ৩৮ 
বলেন, এখনো পযন্ত উক্ত আয়াতের মর্ম প্রকাশ পায়নি । আয়াতটি হচ্ছে, --------------------- 


25522252525 অর্থাৎ, হে মুমিনগন! তোমরা নিজেদের 
চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছে, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো 
ক্ষতি নেই। (সুরা মায়েদাহ-১০৫) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়কে সামনে রেখে কুরআন 
শরীফ নাযিল করেছেন । তার মধ্যে এমন কতক বিষয় রয়েছে, যা কুরআন অবতির্ণ হওয়ার 
পৃবেই প্রকাশ পেয়েছে, আবার কতক আয়াত এমন রয়েছে যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যুগে 
প্রকাশ পেয়েছে। কিছু আয়াত এমন আছে, যার সামান্য ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাঃ দুনিয়া থেকে 
বিদায় নেয়ার পর সংঘটিত হয়েছে । কিছু আয়াত এমন আছে, যার ব্যাখ্যা পরবর্তী যুগে প্রকাশ 
পাবে । আবার কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা ফুটে উঠবে হিসাব-নিকাশের দিন । সেগুলো হচ্ছে, এ সব 
আয়াত যার মধ্যে হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম সম্বন্ধে লেখা রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮ ] 


হাদিস - ৩৯ 

ওমাইর ইবনে হানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন এমন কতক 
শাইখ যারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, আমরা যুদী পাহাড়ে এসে হঠাৎ 
করে আবু হুরাইরা রাযিঃ এর সাক্ষাৎ হলো । আমরা তাকে একহাত অন্যহাতের উপর রেখে 
পিছনে ধরে রাখা অবস্থায় পেলাম । পাহাড়ের সাথে ঠেশ দিয়ে বসে আল্লাহ তাআলার যিকিররত 
থাকতে দেখলাম । আমরা তাকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন । আমরা তাঁকে 
বললাম,এ ফিৎনা সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু অবগত করুন । অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় 
তোমরা উক্ত ফিৎনার ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শত্র“র বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এরপর তিনি 
বলেন, বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যা মূলতঃ মধুর মধ্যে পানির ন্যায় । তেমনিভাবে 
তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়াহবে, অথচ তোমরা নগন্য এবং লজ্জিত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯] 
হাদিস - ৪০ 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযিঃ বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা, যতক্ষণ পযন্ত তোমরা বড় 


বড় কিছু বিষয় স্বচক্ষে দেখবেনা এবং তোমরা সেগুলো নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করার সাহস 
পাবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০] 
হাদিস - ৪১ 
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হযরত সালমা ইবনে নুকাইল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, তোমরা আমার পর এমন কিছু সময় অবস্থান করবে, যার মধ্যে তোমরা একে অপরের 
শত্র“তে পরিণত হবে এবং অতিসত্বর তোমরা কিছু সন্যের উপর হামলা করবে, যারা এক দল 
অন্য দলের উপর হামশে পড়বে । কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হত্যা প্রকাশ পাবে এবং এর পর কিছু 
বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যেন সেগুলো ভূমিকম্পের বৎসর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১ ] 


হাদিস - ৪২ 

হযরত মাকহুল (রঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহতায়ালর বাণী ---------------------------------- 
অর্থাৎ “তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহন করবে ।” (সূরা ইনশিকাকঃ ১৯) 
(ব্ণনাকারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ) প্রত্যেক বিশ বছরের মধ্যে তোমরা যে অবস্থাতে 
ছিলে, সেটা ছাড়া অন্য অবস্থাতে থাকবে । (অর্থাৎ প্রতি বিশ বছর পর পর তোমাদের অবস্থা 
পরিবর্তন হতে থাকবে ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২] 


হাদিস - ৪৩ 

হযরত সা'য়াদ ইবনে আবী ওয়া্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই 
আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তথা ------------------------------------------------------ 
885 অর্থাৎ “হে নবী আপনি বলে দিন 28 তিনিই আল্লাহ) শক্তিমান যে, 
তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন ।” 
(সুরাঃ আন'আমঃ ৬৫) অতঃপর রাসূল (সাঃ হবে । নিশ্চয় তা সংঘটিত !জেনে রেখ ,বলেছেন ( 
এর পর তার আর কোন ব্য (বর্ণনাকারী বলেন)ণ্ডাখ্যা করেননি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩ ] 


হাদিস - ৪৪ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআম ইবনে জাবাল রািঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে তোমরা 
দুনিয়াতে ফিৎনা ফাসাদ এবং বালা-মসিবতই দেখতে পাবে । ধীরে ধীরে মোয়ামালা কঠিন থেকে 
কঠিনতর হতে থাকবে । যেসব বালা মসিবতগুলো তোমাদের কাছে ভয়াবহ এবং মারাত্মক মনে 
হবে কিন্ত তোমাদের পরবর্তীদের কাছে খুবই সহজলভ্য মনে হবে, যেহেতু তারা এর থেকে 
আরো কঠিন বিপদ আপদের সম্মুখিন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 8৪] 


হাদিস - ৪৫ 

মির ইবনে হুবাইশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাঘিঃ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা 
আমার কাছে জানতেচাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা 
যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, 
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পরিচালনাকারী এবং আহবানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব । তোমাদের এবং কিয়ামতের 
মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫ ] 


হাদিস - ৪৬ 
হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন, জেনে রাখ! দুনিয়াতে বিপদ ও ফিতনা ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬] 


হাদিস - ৪৭ 

হযরত যুবায়ের ইবনে আদী আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আগামীতে 
তোমাদের উপর যে বছর আসবে তা অতীত অপেক্ষা আরো মন্দ হবে । একথাগুলো আমি 
তোমাদের নবী (সাঃ) হতে শুনেছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭ | 


হাদিস - ৪৮ 

হযরত আবুল জিল্দ জিলান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মুসলমানরা বিপদে আপতিত হবে 
পর মানুষ তাদের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে । ফলে মুসলমান কষ্টের কারণে ইহুদী ও 
খৃষ্টান হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮ ] 
হাদিস - ৪৯ 


হযরত হুযায়ফা (রাঃ) ও হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসূল (সাঃ) কে 
বলতে শুনেছেন, যে, কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যে তাতে মুর্খতা অবতীর্ণ হতে থাকবে 


এবং “হারজ' বেড়ে যাবে । লোকেরা প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ “হারজ' কী? তিনি বললেন 
হত্যা। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯ | 


হাদিস - ৫০ 

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আ'নাশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যিনি বর্ণনা করেছে তার কাছ থেকে 
তিনি নকল করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যখনই এমন কোনো বালা মসিবত প্রকাশ 
পায়,যার কারণে তোমরা চিল্লাচিল্লি করবে, কিন্তু পিছনে এমন আরো বালা-মসিবত অপেক্ষা 
করছে যা এর থেকেও মারাত্মক । যে বালা মসিবত তোমাদেরকে পূর্বের মসিবতকে ভুলিয়ে 
দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০] 
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হাদিস - ৫১ 

হযরত আবু ওয়ায়েল হযরত আব্দুল্লাহ থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ফিতনা 
তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা অতিবৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং 
ছোটরা বড় হতে থাকবে । মানুষ তাকে সুন্নত হিসাবে গ্রহণ করবে । যখন তা থেকে কোন কিছু 
ছেড়ে দিবে,তখন বলা হবে তুমি সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছ । কেউ প্রশ্ন করল হে আবু আব্দুর 
রহমান, তা কখন হবে? তিনি বললেন যখন তোমাদের মধ্যে অজ্ঞব্যক্তিরা ব্যাপকতা লাভ 
করবে,আর আলেমগণ কমে যাবে । কারী ও নেতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আমানতদার ব্যক্তি কমে 
যাবে । আখেরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১] 


হাদিস - ৫২ 

হযরত হৃুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,তোমাদের মাঝে এবং 
তোমাদের উপর অকল্যান নিপতিত হওয়ার মাঝে একমাত্র দুরত্ব হলো ওমর (রাঃ) এর মৃত্যু । 
(অর্থাৎ ওমর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর থেকেই অকল্যাণ তথা ফিতনা আসতে থাকবে ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২] 


হাদিস - ৫৩ 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এবং অকল্যাণের মাঝে 
একমাত্র দূরত্ব হলো একজন ব্যক্তি। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন তোমাদের উপর 
অকল্যাণকে ঢেলে দেওয়া হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩] 


হাদিস - ৫৪ 

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিঃ এর এক গোলাম বলেন, আমি একদিন হযরত আবু 
হুরায়রা রাযিঃ কে দেখলাম, যে অবস্থায় তিনি কতক বাচ্চাকে একথা বলতে শুনেছেন, 
“পরবর্তীতে অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে” । একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ 
বলে উঠলেন,কসম যে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন পযন্ত আরো অনেক কঠিন 
ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪ ] 


হাদিস - ৫৫ 

হযরত হুজায়ফা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি একদিন আমেরকে বললেন, হে আমের! তুমি যা 
অবলোকন করছ যেগুলো যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়, হতে পারে এগুলো খুব দ্রুত 
তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বের করে আনবে । যেমন,এক মহিলা অন্য মহিলার সামনে তার 
লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে থাকে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫] 


হাদিস - ৫৬ 
হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বণ্ণিত,তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, সবপ্রথম 
পারস্যবাসীরা ধ্বংস হবে তাদের ধ্বংসের পরপর আরবের অধিবাসীগণ ধ্বংস হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬ ] 


হাদিস - ৫৭ 

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আমরা 
একদিকে মনোযোগি ছিলাম, অতঃপর যখন রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা এদিক 
সেদিক মনোযোগ দিতে লাগলাম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭ ] 


হাদিস - ৫৮ 

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবিধি'ব রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, আমার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে হযরত কা'ব 
যেসব মসিবতের কথা বলেছেন আমি আমার জিম্মাদারী পালন করতে গিয়ে সবকিছুর সম্মুখিন 
হয়েছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮ ] 


হাদিস - ৫৯ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাযিঃ হতে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহঃ বর্ণনা করেন। একদিন 
হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ আবু কুবাইদের উপর কিছু সূউচ্চ বাড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, হে 
মুজাহিদ! যখন তুমি মক্কার ঘর বাড়িকে তার আশ্বপাশ্বের বাড়ি ঘর থেকে উঠু দেখতে পাবে এবং 
তার অলি-গলিতে পানি প্রবাহিত হতে দেখবে তখন তুমি অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকার 
চেষ্টা করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯] 


হাদিস - ৬০ 

হযরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি একদা আমরা হযরত 
ওমর (রাঃ) এর বসা ছিলাম । তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, 
আমার স্মরণ আছে তিনি যে ভাবে বলেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি 
সৎসাহসী সুতরাং তা পেশ কর। আমি বললাম মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের 
ব্যাপারে, মালসম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তানসন্ততি ও পাড়া প্রতিবেশীর ব্যাপারে । তবে 
নামাজ, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে । হযরত ওমর 
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(রাঃ) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত 
উথিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি । হযরত হুযায়ফা 
(রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম,হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি ভয় করবেন না, (তা তো 
আপনাকে পাবেনা ।) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হযরত হুযায়ফা 
(রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে । তখন হযরত ওমর (রাঃ) 
বলেন, তাহলে তা আর কখনো বন্ধ করা হবেনা । আমি বললাম হ্যাঁ । রাবী বলেন, তখন আমরা 
হযরত হুযায়ফা (রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা হযরত ওমর (রাঃ) কি জানতেন দরজাটি কে? 
উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির 
আগমন সুনিশ্চিত । আমি তাঁকে (ওমর (রাঃ)কে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছে,যা কোন 
গোলক ধাঁধা নয়। রাবী শাক্কীকক বলেন, আমরাতো এ ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা 
দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন ‘ওমর’ নিজেই । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০ ] 


হাদিস - ৬১ 

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যে, মুমিন 
ব্যক্তি তার ঈমানের ব্যাপারে অপমানবোধ করবে । যেমন আজকাল পাপিষ্ট তার পাপের ব্যাপারে 
অপমান বোধ করে । এমনকি যে কোন ব্যক্তিকে বলা হবে যে, তুমি মুমিন, ফকীহ । 
(ফিকহশান্ত্রবিদ) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১] 


হাদিস - ৬২ 
হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মিথ্যা প্রকাশ পাবে তখন হত্যা বেশী 
হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২ ] 


হাদিস - ৬৩ 

হযরত আত্রা ইবনে কাইছ থেকে বর্ণিতঃ একদিন হযরত খাশেদ ইবনে ওলীদ রাযিঃ শামের মধ্যে 
খুতবা দেয়া অবস্থায় এক লোক দাড়িয়ে বলল, নিঃ সন্দেহে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে গেল। একথা 
শুনে হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযিঃ বললেন, হযরত ওযর রাযিঃ যত দিন জীবিত থাকবেন 
ততদিন নয় । সেটা তখনই হবে যখন মানুষ বিভিন্ন প্রকার বালা মসিবতে লিপ্ত হয়ে পড়বে । যে 
বালা-মসিবত থেকে বাঁচার জন্য মানুষে বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু যে রকম 
কোনো আশ্রয়স্থল তারা পাবে না। মূলতঃ তখনই ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩ ] 
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হাদিস - ৬৪ 
হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাত্রি সমূহ, দিন সমূহ, মাস সমূহ এবং 
যুগ সমূহ এর অকল্যাণ কিয়ামতের বেশী নিকটবর্তি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪ ] 


হাদিস - ৬৫ 

হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ এর 
কাছে আসলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে নিয়ে 
কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে লোক ফিৎনা সম্বন্ধে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বাণীর হেফাজতকারী | তারা সকলে বললেন, এ সম্বন্ধে তো আমরা সকলেই 
শুনেছি, এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাধিঃ বললেন, হয়তো বা তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত এবং 
পরিবার গত ফিৎনার কথা বলছো । তারা সকলে বললো, হ্যাঁ আমরা সকলে এরকম ধারনা 
করেছি। তাদের কথা শুনে হযরত ওমর রাধিঃ বললেন, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়, সেটা তো 
নামায-রোযা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে । বরং এমন ফিৎনা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, 
যা,সমুদ্ধের যত বিশাল বিশাল আকারের ঢেউ তুলবে । হযরত ওমর রাযিঃ এর কথা শুনে উপস্থিত 
সকলে চুপ হয়ে যায় । আমি ভাবলাম তিনি আমারই মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছেন। ফলে আমি 
বলে উঠলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বলতে পারব । আমার কথা শুনে তিনি বললেন 
অবশ্যই, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য কুরবান হোক। 

আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিৎনার বিপরীত একটা শক্তভাবে বন্ধ দরজা রয়েছে 
যে দরজা খোলা হবে না হয় ভাঙ্গা হবে। হযরত ওমর রাষিঃ বললেন তোমার ধ্বংস হোক যে 
দরজা ভাঙ্গ হবে? 

আমি বললাম, হ্যাঁ! ভাঙ্গ হবে, আমার কথাশুনে তিনি বললেন, যদি যে দরজা ভাঙ্গা হয়, হয়তো 
সেটা আর বন্ধ করা সম্ভব হবেনা । অতঃপর আমি বললাম, হ্যাঁ যেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং যে 
দরজা হচ্ছেন, একজন মহান ব্যক্তি, হয়ত তাকে হত্যা করা হবে, না হয় তিনি স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যুবরণ করবেন । এটা এমন হাদীস যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫ ] 


হাদিস - ৬৬ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নু*মান ইবনে বশির রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যেন যেগুলো অন্ধকার রাতের 
একটা টুকরা । সকাল বেলা যে লোক মুসলমান থাকবে বিকালে যে কাফের হয়ে যাবে । একদিন 
সন্ধ্যার সময় যে মুসলমান থাকবে, পরের সকালে সে কাকের হয়ে যাবে । মানুষ তাদের চরিত্রকে 
দুনিয়ার সামান্য ও নগন্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে । উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন 
হযরত হাসান বসরী রহঃ বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, নিঃসন্দেহে 
আমি তাদেরকে এমন সূরতে দেখেছি, যেন তাদের মধ্যে কোনো বোধশক্তি নেই, তারা যেন 
জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন কিছু শরীর । তাদেরকে দেখলে মনে হয় আগুনের বিছানা এবং লোভি মাছি। 
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সকার করে দুই দেরহাম দ্বারা, সন্ধ্যা করে দুই দেরহামের মাধ্যমে ৷ তারা নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি 
করে দিবে, সামান্য একটা ছাগলের টাকার বিনিময়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬ ] 


হাদিস - ৬৭ 

হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, একদা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল 
(সাঃ) এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর 
ফিতনা সম্পকয়ি বাণী শুনেছ? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন,আমি বললাম, আমি রাসূল (সাঃ) 
কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল সম্পদের 
ব্যাপারে এবং তার পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে । তবে রোজা, নামাজ ও সদকা তা মিটিয়ে দেবে। 
হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রে 
তরঙ্গমালার মতো উদিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, আর তা একের পর এক আসতে 
থাকবে, সে ফিতনা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর বাণী জানতে চেয়েছি। হযরত হুযাইফা (রাঃ) 
বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনা সম্পর্কে আপনি ভয় করবেন না! 
(তা আপনাকে পাবেনা) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কেমন হবে? তা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা 
হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে । অতঃপর 
কিয়ামত পযন্ত তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭ | 


হাদিস - ৬৮ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাষিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, নিশ্চয়, কিয়ামতের পূর্বে হারজ বা গণহত্যা হবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! হারজ কী? রাসূলুল্লাহ যাঃ বললেন, ব্যাপক হত্যা । আমরা সহসা জিজ্ঞাসা করলাম, 
হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে যেমন হত্য চলছে তার থেকেও বেশি হবে! জবাবে তিনি 
বললেন, মুসলমানদের অবস্থা তখনকার যুগে বর্তমানের চেয়ে আরো উন্নত হবে। 

এক পায়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমাদেরকে কাফেররা হত্যা করবেনা, বরং তোমরা 
নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করবে । এমন কি মানুষ তার আপন ভাই, চাচাত ভাই এবং 
প্রতিবেশিকে হত্যা করবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মুখ থেকে একথা শুনার সাথে সাথে উপস্থি সকলে 
এমনভাবে আশ্চর্যন্বিত হয়ে পড়ল, যার ফলে অনেক সময় স্পষ্ট বস্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হতোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮ ] 


হাদিস - ৬৯ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে 

জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা আরো বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হয়ে 

থাকবে । মানুষ তাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে । যখন তাতে কোন কিছু পরিবর্তিত হবে তখন 
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লোকেরা বলবে এটা দ্বীন পরিপন্থি । কেউ জিজ্ঞাসা করলো তা কখন ঘটবে? তখন তিনি বললেন, 
যখন তোমাদের মধ্যে নেতারা আধিক্যতা লাভ করবে আর আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে । 


বক্তাবৃন্দ আধিক্যতা লাভ করবে আর দ্বীনের বিজ্ঞ আলেমগন (ফকীহ) কমে যাবে। তার দ্বীন | 
ব্যতিত অন্য কিছু (বদদ্বীন) শিক্ষা করবে এবং তারা আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া ] 
অন্বেষণ করবে । i 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯ ] | 
হাদিস - ৭০ | 


আবু কুবাইল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদ আল আনসারীকে 
বলতে শুনেছি, তিনি সামুদ্রিক সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন, যার কারণে তার 
অন্য সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল । তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন, হে | 
মিশরবাসী! তোমরা আমাকে ভর্থসনা করোনা । আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে আমি বৃদ্ধি করেছি ূ 
তোমাদের সৈন্য সংখ্যায় এবং তোমাদের রসদপত্রের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করেছি আর আমি | 
তোমাদের শত্র“দের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছি। একথা জেনে রেখ, নিশ্চয় আমি 
তোমাদের পরবতীঁদের থেকে অনেক-অনেক উত্তম । কেননা ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ফিৎনা | 


বৃদ্ধি পাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০ ] | 
হাদিস - ৭১ 1 
সাঃ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পযন্ত তোমরা তোমাদের ইমামকে | 
হত্যা করবেনা এবং তোমরা অযথা তোমাদের তলোয়ার পরিচালনা করবেনা । এপৃথিবীর মালিক |, 
বনে যাবে নিকৃষ্টতম লোকজন । | 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১] 
হাদিস - ৭২ 


হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে 
বললেন, হে আওফা কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদেশনকে তুমি গণনা করে রাখ । (১) আমার 
ওফাত । হযরত আওফ বলেন) একথা আমাকে কাদিয়ে দিল । তখন রাসূল (সাঃ) আমাকে চুপ 
করিয়ে দিলেন । অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন বলো এক, (২) বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়, (রাসূল 
(সাঃ) বললেন বলো দুই । (৩) ব্যাপক মহামারী যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মাড়কের ন্যায় 
দেখা দিবে । (রাসূল (সাঃ) বললেন) বলো তিন । (৪) আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত 
হবে এবং বিরাট আকার ধারন করবে । (রাসূল সাঃ বললেন) বলো চার । (৫) তোমাদের মধ্যে 
ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বণখুদ্রা) প্রদান করলেও সে 
(এটাকে নগন্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে । (রাসূল সাঃ বললেন) বলো পাঁচ। (৬) বনুল 
আসফার (রোমবা) দের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে । অতঃপর তারা তোমাদের নিকট 
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গিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবে এবং মুসলমানরা তখন এমন ভূমিতে থাকবে যাকে মদীনার 
নিম্নাঞ্চল বলা হয় এবং তাকে দামেস্ক (নগরী) ও বলা হয় (যা সিরিয়ার রাজধানী) । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২] 


হাদিস - ৭৩ 

হযরত আউফ ইবনে মালেক রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে সম্মোধন 
করে বলেছেন হে আউফ! তুমি কিয়ামতের ছয়টা আলামত চিহ্নিত করে রেখো, তার মধ্যে 
সবপ্রথম তোমাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা । এটা হচ্ছে একটা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বায়তুল 
মোকাদ্দাসের জয়লাভ করা, তৃতীয় হচ্ছে, ছাগলের মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিবে । 
চতুর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে যার সাথে আরবের প্রতিটি ঘর 
জড়িয়ে যাবে । পঞ্চম হচ্ছে, তোমাদের আর বলিল ----- তথা রোমবাসীদের মাঝে চুক্তি হওয়া । 
অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 
জমায়েত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩ ] 


হাদিস - ৭৪ 

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম সাঃ আমাকে 
কিয়ামতে পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন । (১) তোমাদের নবীর ওফাত । (২) বায়তুল 
মুকাদ্দাস বিজয় । (৩) বকরির মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী । (8) তোমাদের মাঝে এবং বনুল 
আসফার (রোমকদের) মাঝে সন্ধি-চুক্তি হবে। (৫) মদীনাতে কুফরীর সূচনা (৬) এবং মানুষ 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে (নগন্য মনে করে) একশত দিনার (স্বণমুদ্রা) ফিরিয়ে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪ |] 


হাদিস - ৭৫ 

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাঃ আমাকে কিয়ামতের 
পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন । ১. আমার ওফাত । ২. অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় । 
৩. আশ্রয় স্থল হবে, যেখানে আমার উম্মত শাম থেকে অবতরণ করবে । ৪. তোমাদের মধ্যে 
এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যে, আরবে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবেনা যে ঘরে ফিতনা প্রবেশ 
করবেনা (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই তা প্রবেশ করবে । ৫. অতঃপর তোমাদের সাথে রোমকদের সন্ধি- 
চুক্তি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫ ] 


হাদিস - ৭৬ 

হযরত হুয়ান ইবনে আমর রািঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুয়ানার যুদ্ধে আমরা রোম ভুখন্ডে 
প্রবেশ করে একটি উঁচু টিলাতে অবস্থান করি । এক পর্যায়ে আমি আমার সাথীদের বাহন থেকে 
একটি বাহনের মাথা উচু করে ধরি। আর আমার সাথীরা তাদের বাহনের জন্য দানা-পানির 
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ব্যবস্থা করতে যায় । এমন অবস্থায় হঠাৎ শুনলাম কেউ যেন বলছে “আসসালামু আলাইকা 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ” সালামের আওয়াজ শুনে দেখলাম সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক । আমি 
সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন, তুমি কি আহমদের উম্মতের অর্তভক্ত আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর 
দিলে তিনি বললেন, তোমাদে ধৈর্য্যধারন করতে হবে । কেননা এ উম্মত মুলতঃ উম্মতে মারহুমা 
হতে গণ্য । আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পাঁচ ধরনের ফিতনা রেখেছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরজ করেছেন। 

অতঃপর আমি বললাম, সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন । তিনি বললেন, পাঁচটির একটি হচ্ছে, 
তাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা, যাকে কিতাবুল্লাহর ভাষায় বাগ্তাহ্‌ বা হঠাৎ বলা হয়েছে। অতঃপর 
হযরত ওসমান রাযিঃ এর শাহাদাত বরণ করা । যেটা কিতাবুল্লাহ “যক্ষ্মা --- বা বধির ফিৎনা 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । এরপর হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফিৎনা 
যা কিতাবুল্লাহর ভাষায় আল আমইমা বা অন্ধফিৎনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তারপর হলো, 
ইবনুল আসআছ এর ফিতনা । যাকে কিতাবুল্লাহতে আল বুতাইরা বা বেজোড় ফিতনা হিসেবে 
নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর এ বলে চলে যেতে লাগল, “ছালাম বাকি রইল, ছালাম বাকি 
রইল” । সে কীভাবে চলে গেল আমি কিন্তু জানতে পারলামনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬ ] 


হাদিস - ৭৭ 

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রায়িঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের 
জন্য পাঁচটি ফিৎনা নিধরন করেছেন । প্রথমে ব্যাপক ফিতনা হবে এরপর হবে খাস ফিৎনা। 
অতঃপর আবারো ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে । তারপর আসবে খাছ ফিৎনা। তারপর এমন কালো 
অন্ধাকারাচ্ছন্ন ফিৎনা প্রকাশ যদ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে । অতঃপর কিছু চুক্তি হবে 
এবং লোকজনকে পথভ্রষ্টার দিকে আহবানকারী প্রকাশ পাবে যদি তখন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের 
উপর অটল থাকার মত কোনো খলীফা বাকি থাকে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭ ] 
হাদিস - ৭৮ 


হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য পাঁচ প্রকার ফিৎনা নির্ধারন করা 
হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, সবর্দা অন্ধ,বধির হিসেবে থাকার ফিৎনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮ ] 
হাদিস - ৭৯ 
হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ফিতনা সংঘটিত হবে, অতঃপর জামাত ও 


তাওবা হবে । অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে । (এর পর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন) অতঃপর 
তাওবাও হবেনা এবং জামাতও হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯] 
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হাদিস - ৮০ 

হযরত যেলা _ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে 
বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে চার প্রকারের ফিৎনা প্রকাশ পাবে । যাদের থেকে চতুর্থ প্রকারের 
ফিৎনা গিয়ে বহুরপি দাজ্জালের নিকট আত্মসমর্পণ করবে। তখন সবদিকে অন্ধকারে ছেঁয়ে 
যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০] 


হাদিস - ৪১ 

হযরত সালমা ইবনে নুকাইল রািঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, তোমরা আমার পর এমন কিছু সময় অবস্থান করবে, যার মধ্যে তোমরা একে অপরের 
শত্র“তে পরিণত হবে এবং অতিসত্বর তোমরা কিছু সন্যের উপর হামলা করবে, যারা এক দল 
অন্য দলের উপর হামশে পড়বে । কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হত্যা প্রকাশ পাবে এবং এর পর কিছু 
বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যেন সেগুলো ভূমিকম্পের বৎসর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১ |] 


হাদিস - ৪২ 

হযরত মাকহুল (রঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহতায়ালর বাণী ---------------------------------- 
অর্থাৎ “তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহন করবে ।” (সুরা ইনশিকাকঃ ১৯) 
(বণনাকারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ) প্রত্যেক বিশ বছরের মধ্যে তোমরা যে অবস্থাতে 
ছিলে, সেটা ছাড়া অন্য অবস্থাতে থাকবে । (অর্থাৎ প্রতি বিশ বছর পর পর তোমাদের অবস্থা 
পরিবর্তন হতে থাকবে ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২] 


হাদিস - ৪৩ 

হযরত সা'য়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই 
আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তথা ------------------------------------------------------ 
22888 অর্থাৎ “হে নবী আপনি বলে দিন 28 তিনিই আল্লাহ) শক্তিমান যে, 
তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন ।” 
(সূরাঃ আন'আমঃ ৬৫)। অতঃপর রাসূল (সাঃ নিশ্চয় !জেনে রেখ ,বলেছেন (তা সংঘটিত হবে । 
(বণনাকারী বলেন) এর পর তার আর কোন ব্যাখ্যা করেননি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩ ] 


হাদিস - 8৪ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআম ইবনে জাবাল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে তোমরা 
দুনিয়াতে ফিৎনা ফাসাদ এবং বালা-মসিবতই দেখতে পাবে । ধীরে ধীরে মোয়ামালা কঠিন থেকে 
কঠিনতর হতে থাকবে । যেসব বালা মসিবতগ্তলো তোমাদের কাছে ভয়াবহ এবং মারাত্মক মনে 
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হবে কিন্তু তোমাদের পরবতীদের কাছে খুবই সহজলভ্য মনে হবে, যেহেতু তারা এর থেকে 
আরো কঠিন বিপদ আপদের সম্মুখিন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 8৪] 


হাদিস - ৪৫ 

মির ইবনে হুবাইশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাধিঃ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা 
আমার কাছে জানতেচাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা 
যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, 
পরিচালনাকারী এবং আহবানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব । তোমাদের এবং কিয়ামতের 
মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫ ] 


হাদিস - ৪৬ 
হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন, জেনে রাখ! দুনিয়াতে বিপদ ও ফিতনা ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬ ] 


হাদিস - ৪৭ 

হযরত যুবায়ের ইবনে আদী আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আগামীতে 
তোমাদের উপর যে বছর আসবে তা অতীত অপেক্ষা আরো মন্দ হবে । একথাগ্ডলো আমি 
তোমাদের নবী (সাঃ) হতে শুনেছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭ | 


হাদিস - ৪৮ 

হযরত আবুল জিল্দ জিলান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মুসলমানরা বিপদে আপতিত হবে 
পর মানুষ তাদের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে । ফলে মুসলমান কষ্টের কারণে ইহুদী ও 
খৃষ্টান হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮ ] 


হাদিস - ৪৯ 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) ও হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসূল (সাঃ) কে 
বলতে শুনেছেন, যে, কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যে তাতে মুর্খতা অবতীর্ণ হতে থাকবে 
এবং “হারজ' বেড়ে যাবে । লোকেরা প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ “হারজ' কী? তিনি বললেন 
হত্যা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯ | 
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হাদিস - ৫০ 


বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আ'নাশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যিনি বর্ণনা করেছে তার কাছ থেকে 
তিনি নকল করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যখনই এমন কোনো বালা মসিবত প্রকাশ 
পায়,যার কারণে তোমরা চিল্লাচিল্লি করবে, কিন্তু পিছনে এমন আরো বালা-মসিবত অপেক্ষা 


করছে যা এর থেকেও মারাআ্মক। যে বালা মসিবত তোমাদেরকে পূর্বের মসিবতকে ভুলিয়ে 


দিবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০] 


হাদিস - ৫১ 
হযরত আবু ওয়ায়েল হযরত আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ফিতনা 


তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা অতিবৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং 
ছোটরা বড় হতে থাকবে । মানুষ তাকে সুন্নত হিসাবে গ্রহণ করবে । যখন তা থেকে কোন কিছু 


ছেড়ে দিবে,তখন বলা হবে তুমি সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছ। কেউ প্রশ্ন করল হে আবু আব্দুর 
রহমান, তা কখন হবে? তিনি বললেন যখন তোমাদের মধ্যে অজ্ঞব্যক্তিরা ব্যাপকতা লাভ 


করবে,আর আলেমগণ কমে যাবে । কারী ও নেতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আমানতদার ব্যক্তি কমে 


যাবে । আখেরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১] 


হাদিস - ৫২ 
হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,তোমাদের মাঝে এবং 


তোমাদের উপর অকল্যান নিপতিত হওয়ার মাঝে একমাত্র দুরত্ব হলো ওমর (রাঃ) এর মৃত্যু । 


(অর্থাৎ ওমর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর থেকেই অকল্যাণ তথা ফিতনা আসতে থাকবে ৷) 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২] 


হাদিস - ৫৩ 


হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এবং অকল্যাণের মাঝে 
একমাত্র দূরত্ব হলো একজন ব্যক্তি। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন তোমাদের উপর 


অকল্যাণকে ঢেলে দেওয়া হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩] 


হাদিস - ৫৪ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিঃ এর এক গোলাম বলেন, আমি একদিন হযরত আবু 


হুরায়রা রাযিঃ কে দেখলাম, যে অবস্থায় তিনি কতক বাচ্চাকে একথা বলতে শুনেছেন, 


“পরবর্তীতে অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে” । একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ 
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বলে উঠলেন,কসম যে সত্বার যার হাতে আমার প্রাণকিয়ামতের দিন পযন্ত আরো অনেক কঠিন , 
ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪ ] 


হাদিস - ৫৫ 

হযরত হুজায়ফা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি একদিন আমেরকে বললেন, হে আমের! তুমি যা 
অবলোকন করছ যেগুলো যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়, হতে পারে এগুলো খুব দ্রুত 
তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বের করে আনবে । যেমন,এক মহিলা অন্য মহিলার সামনে তার 
লজ্জাস্ানকে প্রকাশ করে থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫] 


হাদিস - ৫৬ 
হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্ণিত,তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, সবপ্রথম 
পারস্যবাসীরা ধ্বংস হবে । তাদের ধ্বংসের পরপর আরবের অধিবাসীগণ ধ্বংস হতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬] 


হাদিস - ৫৭ 

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আমরা 
একদিকে মনোযোগি ছিলাম, অতঃপর যখন রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা এদিক 
সেদিক মনোযোগ দিতে লাগলাম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭ ] 


হাদিস - ৫৮ 

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবিযি’ব রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, আমার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে হযরত কা’ব 
যেসব মসিবতের কথা বলেছেন আমি আমার জিম্মাদারী পালন করতে গিয়ে সবকিছুর সম্মুখিন 
হয়েছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮ ] 


হাদিস - ৫৯ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাযিঃ হতে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহঃ বণনা করেন। একদিন 
হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ আবু কুবাইদের উপর কিছু সূউচ্চ বাড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, হে 
মুজাহিদ! যখন তুমি মক্কার ঘর বাড়িকে তার আশ্বপাশ্বের বাড়ি ঘর থেকে উঠু দেখতে পাবে এবং 
তার অলি-গলিতে পানি প্রবাহিত হতে দেখবে তখন তুমি অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকার 
চেষ্টা করবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯] 


হাদিস - ৬০ 

হযরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি একদা আমরা হযরত 
ওমর (রাঃ) এর বসা ছিলাম । তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, 
আমার স্মরণ আছে তিনি যে ভাবে বলেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি 
সৎসাহসী সুতরাং তা পেশ কর। আমি বললাম মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের 
ব্যাপারে, মালসম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তানসন্ততি ও পাড়া প্রতিবেশীর ব্যাপারে । তবে 
নামাজ, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে । হযরত ওমর 
(রাঃ) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত 
উথিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হযরত হুযায়ফা 
(রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম,হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ভয় করবেন না, তো তো 
আপনাকে পাবেনা ।) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে । তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হযরত হুযায়ফা 
(রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে । তখন হযরত ওমর (রাঃ) 
বলেন, তাহলে তা আর কখনো বন্ধ করা হবেনা । আমি বললাম হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন আমরা 
হযরত হুযায়ফা (রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা হযরত ওমর (রাঃ) কি জানতেন দরজাটি কে? 
উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির 
আগমন সুনিশ্চিত । আমি তাঁকে (ওমর (রাঃ)কে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছে,যা কোন 
গোলক ধাঁধা নয়। রাবী শাক্ীরু বলেন, আমরাতো এ ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা 
দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন ‘ওমর’ নিজেই । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০ ] 


হাদিস - ৬১ 

হযরত কা*ব রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যে, মুমিন 
ব্যক্তি তার ঈমানের ব্যাপারে অপমানবোধ করবে । যেমন আজকাল পাপিষ্ট তার পাপের ব্যাপারে 
অপমান বোধ করে । এমনকি যে কোন ব্যক্তিকে বলা হবে যে, তুমি মুমিন, ফকীহ । 
(ফিকহশান্ত্রবিদ) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১] 
হাদিস - ৬২ 


হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মিথ্যা প্রকাশ পাবে তখন হত্যা বেশী 
হতে থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২ |] 


হাদিস - ৬৩ 

হযরত আত্রা ইবনে কাইছ থেকে বর্ণিতঃ একদিন হযরত খাশেদ ইবনে ওলীদ রাযিঃ শামের মধ্যে 
খুতবা দেয়া অবস্থায় এক লোক দাড়িয়ে বলল, নিঃ সন্দেহে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে গেল। একথা 
শুনে হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযিঃ বললেন, হযরত ওযর রাঘিঃ যত দিন জীবিত থাকবেন 
ততদিন নয় । সেটা তখনই হবে যখন মানুষ বিভিন্ন প্রকার বালা মসিবতে লিপ্ত হয়ে পড়বে । যে 
বালা-মসিবত থেকে বাঁচার জন্য মানুষে বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু যে রকম 
কোনো আশ্রয়স্থল তারা পাবে না। মূলতঃ তখনই ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩] 


হাদিস - ৬৪ 
হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাত্রি সমূহ, দিন সমূহ, মাস সমূহ এবং 
যুগ সমূহ এর অকল্যাণ কিয়ামতের বেশী নিকটবর্তি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪ ] 


হাদিস - ৬৫ 

হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাধিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ এর 
কাছে আসলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে নিয়ে 
কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে লোক ফিৎনা সম্বন্ধে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বাণীর হেফাজতকারী । তারা সকলে বললেন, এ সম্বন্ধে তো আমরা সকলেই 
শুনেছি, এক পৰ্যায়ে হযরত ওমর রাধিঃ বললেন, হয়তো বা তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত এবং 
পরিবার গত ফিৎনার কথা বলছো । তারা সকলে বললো, হ্যাঁ আমরা সকলে এরকম ধারনা 
করেছি। তাদের কথা শুনে হযরত ওমর রাধিঃ বললেন, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়, সেটা তো 
নামায-রোযা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে । বরং এমন ফিৎনা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, 
যা,সমুদ্ধের যত বিশাল বিশাল আকারের ঢেউ তুলবে । হযরত ওমর রাধিঃ এর কথা শুনে উপস্থিত 
সকলে চুপ হয়ে যায় । আমি ভাবলাম তিনি আমারই মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছেন। ফলে আমি 
বলে উঠলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বলতে পারব । আমার কথা শুনে তিনি বললেন 
অবশ্যই, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য কুরবান হোক । 

আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিৎনার বিপরীত একটা শক্তভাবে বন্ধ দরজা রয়েছে 
যে দরজা খোলা হবে না হয় ভাঙ্গা হবে । হযরত ওমর রাযিঃ বললেন তোমার ধ্বংস হোক যে 
দরজা ভাঙ্গ হবে? 

আমি বললাম, হ্যাঁ! ভাঙ্গ হবে, আমার কথাশুনে তিনি বললেন, যদি যে দরজা ভাঙ্গা হয়, হয়তো 
সেটা আর বন্ধ করা সম্ভব হবেনা । অতঃপর আমি বললাম, হ্যাঁ যেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং যে 
দরজা হচ্ছেন, একজন মহান ব্যক্তি, হয়ত তাকে হত্যা করা হবে, না হয় তিনি স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যুবরণ করবেন । এটা এমন হাদীস যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫ ] 
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হাদিস - ৬৬ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নু*মান ইবনে বশির রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যেন যেগুলো অন্ধকার রাতের 
একটা টুকরা । সকাল বেলা যে লোক মুসলমান থাকবে বিকালে যে কাফের হয়ে যাবে । একদিন 
সন্ধ্যার সময় যে মুসলমান থাকবে, পরের সকালে সে কাকের হয়ে যাবে । মানুষ তাদের চরিত্রকে 
দুনিয়ার সামান্য ও নগন্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে । উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন 
হযরত হাসান বসরী রহঃ বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, নিঃসন্দেহে 
আমি তাদেরকে এমন সূরতে দেখেছি, যেন তাদের মধ্যে কোনো বোধশক্তি নেই, তারা যেন 
জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন কিছু শরীর । তাদেরকে দেখলে মনে হয় আগুনের বিছানা এবং লোভি মাছি। 
সকার করে দুই দেরহাম দ্বারা, সন্ধ্যা করে দুই দেরহামের মাধ্যমে ৷ তারা নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি 
করে দিবে, সামান্য একটা ছাগলের টাকার বিনিময়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬ ] 


হাদিস - ৬৭ 

হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, একদা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল 
(সাঃ) এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর 
ফিতনা সম্পকয়ি বাণী শুনেছ? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন,আমি বললাম, আমি রাসূল (সাঃ) 
কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল সম্পদের 
ব্যাপারে এবং তার পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে । তবে রোজা, নামাজ ও সদকা তা মিটিয়ে দেবে। 
হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রে 
তরঙ্গমালার মতো উদিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, আর তা একের পর এক আসতে 
থাকবে, সে ফিতনা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর বাণী জানতে চেয়েছি। হযরত হুযাইফা (রাঃ) 
বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনা সম্পর্কে আপনি ভয় করবেন না! 
(তা আপনাকে পাবেনা) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে । 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কেমন হবে? তা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা 
হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে । অতঃপর 
কিয়ামত পযন্ত তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭ | 


হাদিস - ৬৮ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, নিশ্চয়, কিয়ামতের পূর্বে হারজ বা গণহত্যা হবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! হারজ কী? রাসূলুল্লাহ যাঃ বললেন, ব্যাপক হত্যা । আমরা সহসা জিজ্ঞাসা করলাম, 
হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে যেমন হত্য চলছে তার থেকেও বেশি হবে! জবাবে তিনি 
বললেন, মুসলমানদের অবস্থা তখনকার যুগে বর্তমানের চেয়ে আরো উন্নত হবে। 

এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমাদেরকে কাফেররা হত্যা করবেনা, বরং তোমরা 
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নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করবে । এমন কি মানুষ তার আপন ভাই, চাচাত ভাই এবং 
প্রতিবেশিকে হত্যা করবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মুখ থেকে একথা শুনার সাথে সাথে উপস্থি সকলে 
এমনভাবে আশ্চর্যন্বিত হয়ে পড়ল, যার ফলে অনেক সময় স্পষ্ট বস্তুও আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হতোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮ ] 


হাদিস - ৬৯ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে 
জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা আরো বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হয়ে 
থাকবে । মানুষ তাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে । যখন তাতে কোন কিছু পরিবর্তিত হবে তখন 
লোকেরা বলবে এটা দ্বীন পরিপন্থি । কেউ জিজ্ঞাসা করলো তা কখন ঘটবে? তখন তিনি বললেন, 
যখন তোমাদের মধ্যে নেতারা আধিক্যতা লাভ করবে আর আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে । 
বক্তাবৃন্দ আধিক্যতা লাভ করবে আর দ্বীনের বিজ্ঞ আলেমগন (ফকীহকমে যাবে । তার দ্বীন ( 


আমলের বিনিময়ে দুনিয়া শিক্ষা করবে এবং তারা আখেরাতের (বদদ্বীন) ব্যতিত অন্য কিছু 


অন্বেষণ করবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯] 


হাদিস - ৭০ 

আবু কুবাইল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদ আল আনসারীকে 
বলতে শুনেছি, তিনি সামুদ্রিক সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন, যার কারণে তার 
অন্য সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল । তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন, হে 
মিশরবাসী! তোমরা আমাকে ভর্খসনা করোনা । আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে আমি বৃদ্ধি করেছি 
তোমাদের সৈন্য সংখ্যায় এবং তোমাদের রসদপব্রের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করেছি আর আমি 
তোমাদের শত্র“দের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছি। একথা জেনে রেখ, নিশ্চয় আমি 
তোমাদের পরবতীদের থেকে অনেক-অনেক উত্তম । কেননা ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ফিৎনা 


বৃদ্ধি পাবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০] 


হাদিস - ৭১ 

সাঃ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পযন্ত তোমরা তোমাদের ইমামকে 
হত্যা করবেনা এবং তোমরা অযথা তোমাদের তলোয়ার পরিচালনা করবেনা । এপৃথিবীর মালিক 
বনে যাবে নিকৃষ্টতম লোকজন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১] 
হাদিস - ৭২ 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 











এ ই) ওই) ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি থ 2 ঞঠ on ৩2 কি ৯ ৯ EE 


হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে 
বললেন, হে আওফা কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদেশনকে তুমি গণনা করে রাখ । (১) আমার + 
ওফাত । (হযরত আওফ বলেন) একথা আমাকে কাদিয়ে দিল । তখন রাসূল (সাঃ) আমাকে চুপ | 
করিয়ে দিলেন । অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন বলো এক, (২) বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়, (রাসূল 
(সাঃ) বললেন বলো দুই । (৩) ব্যাপক মহামারী যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মাড়কের ন্যায় 
দেখা দিবে । (রাসূল (সাঃ) বললেন) বলো তিন । (৪) আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত 

হবে এবং বিরাট আকার ধারন করবে । (রাসূল সাঃ বললেন) বলো চার । (৫) তোমাদের মধ্যে 
ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বেণখুদ্রা) প্রদান করলেও সে | 
(এটাকে নগন্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে । (রাসূল সাঃ বললেন) বলো পাঁচ । (৬) বনুল | 
আসফার (রোমবা) দের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে । অতঃপর তারা তোমাদের নিকট | 
গিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবে এবং মুসলমানরা তখন এমন ভূমিতে থাকবে যাকে মদীনার 
নিম্নাঞ্চল বলা হয় এবং তাকে দামেস্ক (নগরী) ও বলা হয় (যা সিরিয়ার রাজধানী) । || 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২] 


হাদিস - ৭৩ 

হযরত আউফ ইবনে মালেক রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে সম্মোধন 
করে বলেছেন হে আউফ! তুমি কিয়ামতের ছয়টা আলামত চিহ্নিত করে রেখো, তার মধ্যে 
সবপ্রথম তোমাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা । এটা হচ্ছে একটা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বায়তুল 
মোকাদ্দাসের জয়লাভ করা, তৃতীয় হচ্ছে, ছাগলের মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিবে । 


চতুর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে যার সাথে আরবের প্রতিটি ঘর ] 
জড়িয়ে যাবে । পঞ্চম হচ্ছে, তোমাদের আর বলিল ----- তথা রোমবাসীদের মাঝে চুক্তি হওয়া । fl 
অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 1 
জমায়েত হবে। ) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩ ] 


হাদিস - ৭৪ 

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাঃ আমাকে 
কিয়ামতে পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন । (১) তোমাদের নবীর ওফাত । (২) বায়তুল 
মুকাদ্দাস বিজয় । (৩) বকরির মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী । (8) তোমাদের মাঝে এবং বনুল 
আসফার (রোমকদের) মাঝে সন্ধি-চুক্তি হবে। (৫) মদীনাতে কুফরীর সূচনা (৬) এবং মানুষ 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে (নগন্য মনে করে) একশত দিনার (স্ব্ণমুদ্রা) ফিরিয়ে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪] 


হাদিস - ৭৫ 

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল সাঃ আমাকে কিয়ামতের 
পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন । ১. আমার ওফাত । ২. অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় । 
৩. আশ্রয় স্থল হবে, যেখানে আমার উম্মত শাম থেকে অবতরণ করবে । ৪. তোমাদের মধ্যে 
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এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যে, আরবে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবেনা যে ঘরে ফিতনা প্রবেশ 
করবেনা (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই তা প্রবেশ করবে । ৫. অতঃপর তোমাদের সাথে রোমকদের সন্ধি- 
চুক্তি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫ ] 


হাদিস - ৭৬ 

হযরত হুয়ান ইবনে আমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুয়ানার যুদ্ধে আমরা রোম ভূখন্ডে 
প্রবেশ করে একটি উঁচু টিলাতে অবস্থান করি। এক পর্যায়ে আমি আমার সাথীদের বাহন থেকে 
একটি বাহনের মাথা উঁচু করে ধরি। আর আমার সাথীরা তাদের বাহনের জন্য দানা-পানির 
ব্যবস্থা করতে যায়। এমন অবস্থায় হঠাৎ শুনলাম কেউ যেন বলছে “আসসালামু আলাইকা 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ” সালামের আওয়াজ শুনে দেখলাম সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক | আমি 
সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন, তুমি কি আহমদের উম্মতের অর্তভক্ত আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর 
দিলে তিনি বললেন, তোমাদে ধৈর্যধারন করতে হবে । কেননা এ উম্মত মুলতঃ উম্মতে মারহুমা 
হতে গণ্য । আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পাঁচ ধরনের ফিতনা রেখেছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরজ করেছেন। 

অতঃপর আমি বললাম, সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন তিনি বললেন, পাঁচটির একটি হচ্ছে, 
তাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা, যাকে কিতাবুল্লাহর ভাষায় বাগ্তাহ্‌ বা হঠাৎ বলা হয়েছে। অতঃপর 
হযরত ওসমান রাযিঃ এর শাহাদাত বরণ করা । যেটা কিতাবুল্লাহ “যক্ষ্মা --- বা বধির ফিতনা 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাধিঃ এর ফিৎনা 
যা কিতাবুল্লাহর ভাষায় আল আমইমা বা অন্ধফিৎনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তারপর হলো, 
ইবনুল আসআছ এর ফিতনা । যাকে কিতাবুল্লাহতে আল বুতাইরা বা বেজোড় ফিতনা হিসেবে 
নিধরিণ করা হয়েছে। অতঃপর এ বলে চলে যেতে লাগল, “ছালাম বাকি রইল, ছালাম বাকি 
রইল” । সে কীভাবে চলে গেল আমি কিন্তু জানতে পারলামনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬ ] 


হাদিস - ৭৭ 

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রায়িঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের 
জন্য পাঁচটি ফিৎনা নিধরন করেছেন । প্রথমে ব্যাপক ফিতনা হবে এরপর হবে খাস ফিৎনা । 
অতঃপর আবারো ব্যাপক ফিতনা দেখা দিবে । তারপর আসবে খাছ ফিৎনা। তারপর এমন কালো 
অন্ধাকারাচ্ছন্ন ফিৎনা প্রকাশ যদ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে ৷ অতঃপর কিছু চুক্তি হবে 
এবং লোকজনকে পথভ্রষ্টার দিকে আহ্বানকারী প্রকাশ পাবে । যদি তখন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের 
উপর অটল থাকার মত কোনো খলীফা বাকি থাকে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭ ] 
হাদিস - ৭৮ 
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হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য পাঁচ প্রকার ফিৎনা নিধরিন করা 
হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, সবর্দা অন্ধ,বধির হিসেবে থাকার ফিৎনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮ ] 


হাদিস - ৭৯ 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা সংঘটিত হবে, অতঃপর জামাত ও 
তাওবা হবে । অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে । (এর পর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন) অতঃপর 
তাওবাও হবেনা এবং জামাতও হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯ ] 


হাদিস - ৮০ 

হযরত যেলা _ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ কে 
বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে চার প্রকারের ফিৎনা প্রকাশ পাবে । যাদের থেকে চতুর্থ প্রকারের 
ফিৎনা গিয়ে বহুরূপি দাজ্জালের নিকট আত্মসমর্পণ করবে । তখন সবদিকে অন্ধকারে ছেঁয়ে 
যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০] 


ফিতনাকালীন মানষ কান্ডজ্ঞানহীন হওয়া প্রসঙ্গে 


হাদিস - ১০৭ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনু ইয়ামান রাযিঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
কিয়ামতের পূর্বে এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে, যদ্বারা মানুষের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হবে। 
এমনকি তখন অনেক তালাশ করেও কোনো জ্ঞানী লোক পাওয়া যাবেনা । এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ 
তৃতীয় প্রকার ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭ ] 
হাদিস - ১০৮ 
হযরত উমাইর ইবনে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাঃ বলেছেন, তৃতীয় ফিতনা হলো 


অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা । সে ফিতনাতে লোকজন এমন ভাবে যুদ্ধ করবে যে, সে জানবেনা সে কি 
সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮ ] 
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হাদিস - ১০৯ 

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমন 
ভাবে প্রবেশ করবে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে । (রাবী ফাযারী বলেন,) 
হাসীর হলো রাস্তা । সুতরাং যে অন্তর তাকে স্থান দেয়না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে । আর সেই 
অন্তরের রন্ধে রন্ধে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে । ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক 
পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার অন্তর হয় মমর পাথরের ন্যায় শ্বেত, যাকে আসমান 
ও জমীন বহাল থাকা পযন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পযন্ত) কোনো ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেনা । 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কৃষ্ণ । যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের ন্যায়, যাতে 
কিছুই ধারন করার ক্ষমতা থাকে না। (তিনি বললেন যেমন তার হাত দ্বারা উল্টানো হয়) তা 
ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখেনা, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে 
যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। তার সম্মুখে একটি আবদ্ধ দরজা হবে । আর সেই দরজাটি হলো 
এমন ব্যক্তি যে, হত্যা হওয়ার অথবা নিহত হওয়ার উপক্রম হবে। এটি এমন হাদীস যা কোন 
গোলক ধাঁধা নয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯ ] 


হাদিস - ১১০ 

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ফিতনা মানুষের অন্তরে 
প্রবেশ করে, তখন সেই অন্তর তাকে প্রথমবার স্থান দেয়না তাতে একটি সাদা দাগ লিখা হয়। আর 
যে অন্তর প্রথমবার তাকে স্থান দেয়, তখন তাতে একটি কালো দাগ লিখা হয়। অতঃপর আবার 
ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, যেমন প্রথমবারে দেয়নি, তখন 
তাতে একটি সাদা পড়ে । আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথমবারে দিয়েছিল, তখন তাতে একটি 
কালো দাগ পড়ে । অতঃপর পুনরায় ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, 
যেমন আগের দুইবার দেয়নি,তখন তাতে আরো বেশী সাদা ও বেশী স্বচ্ছ দাগ পড়ে । ফলে কখনো 
ফিতনা তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথম দুই বার 
দিয়েছিল, তখন তাতে একটি কালো দাগ পড়ে বরং পুরো অন্তর একেবারে বেশী কয়লার মত 
কালো হয়ে যায়। অতঃপর পুববিস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। ফলে তা ভালকে ভাল জানার এবং 
মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০ ] 
হাদিস - ১১১ 
হযরত আবু হারুন আল-মাদীনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন ভালকে মন্দ মনে করতে 


থাকবে, আর মন্দকে ভাল মনে করতে থাকবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? লোকেরা জিজ্ঞাসা 
করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এমনটা ঘটবে কী? তখন রাসূল সাঃ বললেন, হ্যাঁ, ঘটবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১] 
হাদিস - ১১২ 


০০__০০__৭০__৭__ ৪ 
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আবু মা'লাবা খুশনী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামত সমূহ থেকে কিছু 
আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান হ্রাস পাবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মানুষের মধ্যে 
পেরেশানী বৃদ্ধি পেতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২] 


হাদিস - ১১৩ 

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আমার পরে 
আমার উম্মতকে ফিতনা সমূহ এমনভাবে ছেয়ে ফেলবে যে, তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে, যেমন 
তার দেহ মরে যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩ ] 


হাদিস - ১১৪ 

হযরত আবুয্‌ যাহেরিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোনো গোত্রের উপর ফিতনা আসতে 
থাকে তাহলে তাদের মাঝে নবীদের থাকলে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়বে । প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির 
জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত দাতার সঠিক সিদ্ধান্তে ঘাটতি দেখা যাবে । আর প্রত্যেক 
বুঝমান ব্যক্তির বুঝের মধ্যেও পরিবর্তন এসে যাবে । এভাবে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন চলতে 
থাকবে । এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেক ফিরিয়ে দিতে থাকবেন । ফলে 
নিবুদ্ধিতার কারণে তারা যে সবকিছু থেকে মাহরুম হয়েছে তার জন্য আফসোস করতে থাকবে । 
অতঃপর হাদীস বর্ণনকারী বলেন, তাদের জ্ঞানীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই বাকি থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪] 


হাদিস - ১১৫ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
কিয়ামতের পূর্বে বিশেষ কিছু হত্যার কথা আলোচনা করেছেন, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, ভাই 
এবং চাচাতো ভাইকেও হত্যা করবে । এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, সেদিন কি 
আমাদের সাথে আমাদের জ্ঞান থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, সে যুগের অধিকাংশ 
লোকের জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। মানুষের মধ্যে নিবেধি ও বোকারাই বাকি থাকবে । তারা 
নিজেদেরকে খুবই তুচ্ছ মনে করবে, আসলেই তারা অত্যন্ত তুচ্ছ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫ ] 
হাদিস - ১১৬ 
উমাইদ ইবনে মুতাসাম্মাছ থেকে বণত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাধিঃ কে 


বলতে শুনেছি উল্লিখিত হাদীস; যেখানে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা বলা হয়নি । তবে উক্ত হাদীসের 
শেষে উল্লেখ রয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬ ] 
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হাদিস - ১১৭ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের উপর ভয় করছি ফিতনা সম্পর্কে 
যেন তা ধোঁয়া । তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে। যেমন তার দেহ মরে যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭ ] 


হাদিস - ১১৮ 

হযরত আবুযর আব্দুর রহমান ইবনে ফুজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কাবিল তার 
ভাই হাবিলকে হত্যা করে তখন তার জ্ঞান সম্পূর্ণরপে লোপ পেয়েছিল এবং তার অন্তর একেবারে 
বুদ্ধি শুন্য হয়ে গিয়েছিল । যার জন্য যে মৃত্যু পযন্ত পেরেশান ছিল। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮ ] 


হাদিস - ১১৯ 

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, কেউ তাকে একদিন জিজ্ঞাস করে যে, কোন 
ধরনের ফিৎনা সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ? জবাবে তিনি বললেন, যখন তোমার অন্তরে কল্যাণ- 
অকল্যাণ উভয়টি পেশ করা হবে, আর তুমি কোনটি গ্রহণ করবে তা নিয়ে দ্বিধাদন্ধে পতিত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯] 


হাদিস - ১২০ 

আবু আম্মার হযরত হোজাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে 
এমন একযুগ আসবে, সকালে মানুষ বিচক্ষণ থাকবে, সন্ধ্যা হতে হতে সে পরিপূর্ণরূপে বোকা হয়ে 
যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০] 


হাদিস - ১২১ 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় এই 
ফিতনা আবির্ভূত হবে । যখনই তন্মধ্যে থেকে কোন এক ধরনের ফিতনা চলে যাবে, তখন আরেক 
প্রকার ফিতনা আসবে । তাতে মানুষের অন্তর মৃত্যুবরণ করবে যেমন তার দেহ মৃত্যু বরণ করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১] 


হাদিস - ১২২ 

হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ কে বলতে 
শুনেছি, হে লোক সকল! নিঃ সন্দেহে তোমাদের মাঝে এমন এক ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা পরস্পর 
মহব্বত ভালোবাসাকে নষ্ট করে দিবে, তখন খুবই ধৈর্যশীল লোক পযন্ত ছোট্ট শিশুর ন্যায় অধৈর্য 
হয়ে যাবে। 
তোমাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা যা মূলতঃ পেটের পীড়ার আকার ধারণ করবে আর সেটা থেকে 
মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবেনা । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২] 


হাদিস - ১২৩ 

হযরত আবু সা'লাবা আলখুশনী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা দুনিয়ার এমন পণ্যের 
সুসংবাদ গ্রহণ করো,যা তোমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যাবে । তোমাদের মধ্যে যারা সেদিন দৃঢ়তার 
সহিত আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখতে পারবে তাদের কাছে ফিতনা ধবধবে সাদা 
অবস্থায় প্রকাশ পাবে । আর যারা সেদিন আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সন্দিহান হবে, তাদের কাছে 
ফিতনাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো বর্ণ ধারন করে আসবে । তারপর যেকোনো জনপদের উপর চলতে 
গিয়ে সামান্যতমও আল্লাহকে ভয় করবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩ ] 
হাদিস - ১২৪ 
হযরত কাসীর ইবনে যুররা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছে, বালা- 


মসিবতের নিদর্শন এবং কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে, বুদ্ধি হ্রাস পাবে, 
পেরেশানী বেড়ে যাবে হকের আলামতগ্ডলো উঠিয়ে নেয়া হবে এবং জুলুম প্রকাশ্যরূপ ধারন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪] 
হাদিস - ১২৫ 


হযরত আলী (রাঃ) থেকে বণিত। তিনি বলেন, পঞ্চম ফিতনা হলো, অন্ধ ফিতনা,পূর্ণ বধির 
ফিতনা,তাতে মানুষ চতুষ্পদ প্রাণীর মত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫ ] 

হাদিস - ১২৬ 

দ্বিতীয় সুত্র থেকে আলী (রা:) থেকে একই হাদিস বননিত হয়েছে। 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬ ] 

হাদিস - ১২৭ 

হযরত আবু হোরায়রা রাষিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনে বলেন, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে 


এমন যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে । বালা-মসিবদ মারাত্মক আকার ধারণ 
করবে । এ পায়ে তারা সৎ কাজকে ভালো জানবে না এবং অসৎ কাজকে খারাপ জানবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭ ] 


হাদিস - ১২৮ 
হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার পরে তোমাদের 


নিকট চার ধরনের ফিতনার আগমন ঘটবে । তার মধ্যে চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, লাগাতার বধীর,অন্ধত্বের 
ফিতনা, যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে থাকবে । এমনকি এসময় অসৎ কাজকে সৎ 
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মনে করা হবে এবং অসৎ কাজকে সৎ কাজ মনে করা হবে । তাদের অন্ত সমূহ এমনভাবে মৃত্যুবরণ 
করবে যেমন তাদের শরীর মারা যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮] 


হাদিস - ১২৯ 

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রািঃ থেকে বিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করছি, 
বিশাল এক পাথরে আরোহন করব অতঃপর ---- তাদের একটি হাদীস বয়ান করব, যদ্বারা 
পরবর্তীতে কখনো কোনো ফিতনা তাদের ক্ষতি করতে পারবেনা । এরপর আমি এমনভাবে গায়েব 
হয়ে যাব, আমাকে তারা কখনো দেখবেনা আর আমিও তাদেরকে কখনো দেখবোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯ ] 


হাদিস - ১৩০ 

হযরত হোজাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা মানুষের অন্তরের গভীরে 
প্রবেশ করবে । যেসব অন্তর এসব ফিতনা গ্রহন করবে তাদের অন্তরে একটি কালো দাগ লেগে 
যাবে । এবং যেসব অন্তর উক্ত ফিতনাকে গ্রহন করবেনা তাদের অন্তরে একটি উজ্জল দাগ প্রকাশ 
হবে । তোমাদের মধ্যে যাদের উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকবে না হয় থাকবেনা তারা 
যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করে । তারা হালাল কোনো বিষয়কেও দেখলে হারাম মনে করবে এবং 
হারাম কোনো বিষয়কে দেখলে হারাম মনে করবে এবং হারাম কোনো বিষয়কে দেখলে হালালই 
মনে করতে থাকবে । তাহলে বুঝতে হবে তারা উক্ত ফিতনার সম্মুখিন হয়ে পড়েছে । এরপর হযরত 
হোজাইফা রাহিঃ বলেন, কোনো মানুষ সকালে বিচক্ষণ হিসেবে থাকলেও সন্ধ্যা হতে হতে তার 
এমন অবস্থা হবে সে নিজের পশম পযন্ত দেখতে পাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০] 


হাদিস - ১৩১ 
হযরত তাবী রহঃ হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আনুমানিক একশত 
ষাট বৎসর হবে তখন জ্ঞানী লোকের জ্ঞান এবং বিচক্ষণ লোকের বিচক্ষণতা ব্যাপকভাবে লোপ 
পেতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১] 
হাদিস - ১৩২ 
হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনাকালীন হরু-বাতিল 


উভয়টা একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে কিন্তু যারা হককে যথাযথ ভাবে জানবে এবং 
বুঝবে কোনো ধরনের ফিতনা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২] 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 











[৮০০১ 


ওঠ ও ওঠ ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) % ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


হাদিস - ১৩৩ 

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূল সাঃ কিয়ামতের পূর্বের ফিতনা 
সম্পর্কে আলোচনা করলেন । হযরত আবু মুসা আশআ'রী বলেন, আমি বললাম, আমাদের মাঝে 
তো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ রয়েছে (অর্থাৎ তা সত্যেও কি ফিতনা হবে)। রাসূল 
সাঃ বললেন,হ্যা, তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। (অর্থাৎ তা সত্যেও ফিতনা আসবে) 
আবু মুসা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমাদের সাথেতো আমাদের বিবেক রয়েছে, রাসূল সাঃ 
বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে তোমাদের সাথে রয়েছে । (অর্থাৎ তা সত্যেও ফিতনা আপতিত 
হবে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩ | 


হাদিস - ১৩৪ 

হুজাইল ইবনে শুরাইবীল রহঃ বলেন, একদিন হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাধিঃ বিশিষ্ট সাহাবী 
হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ এর কাছে জানতে চাইলেন যে, এমন কোনো বিষয় সম্বন্ধে 
আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে যান,যার পর আমরা সেটার উপর আমল করতে পারি । জবাবে হযরত 
হোজাইফা রাযিঃ বলেন, নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টা হচ্ছে, তুমি যখন অসৎ জিনিসকে সৎ মনে 
করবে এবং সৎ বিষয় অসৎ মনে করবে, অতঃপর তুমি পর্যবেক্ষণ করবে, আজকে কিসের উপর 
রয়েছ, পরবরতীতেও সেটাকে আকড়িয়ে ধরবে । তখন কখনো কোনো ফিতনা তোমার কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪ ] 


হাদিস - ১৩৫ 

আমের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হোজায়ফা রাযিঃ কে সবচেয়ে মারাত্মক ও কঠিন 
ফিতনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তোমার অন্তরে ভাল এবং খারাপ বিষয় পেশ 
করা হয় আর তুমি সংশয়ের মধ্যে থাকো যে, কোনটা গ্রহণ করবে, তখনই মনে কর যেন কঠিন 
ফিতনার সম্মুখিন হয়েছো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫ ] 


হাদিস - ১৩৬ 
ইবরাহীম ইবনে আবু আবলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, 
নিঃসন্দেহে কিয়ামত এতন কিছু লোকের উপর সংঘটিত হবে, যাদের জ্ঞান হবে চড়_ই পাখির 
জ্ঞানের ন্যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬ ] 
হাদিস - ১৩৭ 


হযরত আলী রাযিঃ হতে বণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, অনেক কম যুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ 
করতে পারবে । প্রথম জিহাদ হবে তোমাদের হাতের মাধ্যমে, এরপরের জিহাদ হবে তোমাদের 
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মুখের দ্বারা, এরপরের জিহাদ চালাতে থাকবে কেবলমাত্র তোমাদের অন্তর দ্বারা। অতঃপর যে 
অন্তর সৎ কাজকে সৎকাজ এবং অসৎ কাজকে অসৎকাজ হিসেবে বুঝতে পারবেনা তারা উচ্চ স্তর 
থেকে নিম্স্তরে পরিণত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭ ] 


হাদিস - ১৩৮ 

হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোনো অন্তর ভালো কাজকে ভালো এবং 
খারাপ কাজকে খারাপ হিসেবে জানবেনা তার অধঃপতন শুরু হতে থাকে । অতঃপর যে উচ্চতায় 
উপনিত হোকনা কেন নিম্নমুখী হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮ ] 


হাদিস - ১৩৯ 
হযরত আবু মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সেই অন্তর সম্বন্ধে তোমাদের কি 
ধারণা, যে অন্তর এক সময় উপুড় হয়ে পতিত হয়ে পড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯ ] 


হাদিস - ১৪০ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর রাযিঃ থেকে বণনা কারীগণ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের 
অবস্থা কি হবে, যখন তোমরা বিশজন বা তার চেয়েও অধিক লোককে দেখবে যে, তাদের মধ্যে 
কেউ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০ ] 


সানষের মধ্যে বালা মসিবত অধিকহারে দেখা গেলে মতা কামনা করার 


হাদিস - ১৪১ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ পযন্ত কোনো মানুষ অন্যের কবরের পার্শ্ব 
দিয়ে অতিক্রম করার সময় বালা-মসিবত ও ফিতনার কারণে এ আশা করবেনা যে, হায়! আমি 
যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম! 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১] 
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হাদিস - ১৪২ 

হযরত আবু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলছে শুনেছি যে, 
অবশ্যই তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যে তোমাদের মধ্যে কেউ যখনা তার কোন ভাইয়ের 
কবরের পাশ দিয়ে হাটবে, তখন সে বলতে থাকবে হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২] 


হাদিস - ১৪৩ 

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ 
কারো কবরে এসে সেখানে শুয়ে পড়বে এবং বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এ কবরের একজন 
সদস্য হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সাথে অগ্রীম সাক্ষাতের আশায় নয়, বরং সেটা 
হবে মারাত্মক মারাত্মক বালা-মসিবদ দেখার কারণে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩ ] 


হাদিস - ১৪৪ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, ততদিন পযন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না 
যতদিন না কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে । অতঃপর বলতে 
থাকবে হায়! আফসুস যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম, (তাহলে কতইনা ভাল হত) । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪ ] 


হাদিস - ১৪৫ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর এমন যমানা আসবে যে, 
তখন তাতে তাদের কারো কাছে উত্তপ্ত গরমের দিনে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করার চেয়ে মৃত্যু 
বরণ করা বেশি পছন্দ করবে, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫ | 

হাদিস - ১৪৬ 

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ 
অন্যদের কবরে এসে পশুর ন্যায় গড়াগড়ি খেতে থাকবে এবং খুবই আশাবাদি হয়ে বলবে,হায়! 


আমি যদি একবরের বাসিন্দা হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সাথে সাক্ষাতের আশায় 
নয়,বরং এটা হচ্ছে,মারাত্মক বালা-মসিবতের সম্মুখিন হওয়ার কারণে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬ ] 
হাদিস - ১৪৭ 

ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বর্নিত হয়েছে। 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭ ] 
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হাদিস - ১৪৮ 

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত হবেনা, যতক্ষণ পযন্ত না 
মানুষ কোনো কবরের কাছে এসে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যা গড়াগড়ি দিয়ে বলবেনা যে, হায়! আমি 
যদি একবরের বাসিন্দা হতাম। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮ ] 


হাদিস - ১৪৯ 

হযরত আবতাত ইবনে মুনজির, আবু আশুরা আলহাজরামী থেকে বর্ণন করেন, তিনি বলেন, যদি 
তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহলে তোমাদের হয়তো তার ভাইয়ের কবরে এসে তার থেকে 
উপকৃত হতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে অবশ্যই 
মুক্তি পেয়ে যেতাম । 

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু আযবাহ! গোত্রে নতুন কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে তাকেও 
কি এ ফিতনা গ্রাস করে নিবে । জবাবে তিনি বললেন, এক প্রান্ত হতে তোমাদেরকে দুশমন 
হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকবে ৷ এহেন পরিস্থিতিতে অন্য প্রান্ত হতে দুশমনের আরেকদল হামলা 
করে বসবে । তখন তোমাদের হুশ থাকবেনা যে, কোন দুশমন থেকে পলায়ন করবে । তখনই 
মূলতঃ উল্লিখিত সুরত প্রকাশ পাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯ ] 


হাদিস - ১৫০ 

আবু আযবা হাজরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তোমাদের সামান্য একটু হায়াত বৃদ্ধি পায় 
তাহলে হয়তো এমন অবস্থা হবে, তোমাদের কেউ তার বন্ধুর কবরে এসে উক্ত কবরবাসীর প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে নিঃসন্দেহে মুক্তি পেয়ে যেতাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০] 


হাদিস - ১৫১ 

হযরত কা*ব রহঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, অতিসত্বর সমুদ্র এত বেশি কঠিন হবে, যার কারণে 
তার উপর কোনো জাহাজ চলতে পারবেনা এবং তেমনিভাবে স্থলভাগও এমন কঠিন হয়ে উঠবে 
ফলে কেউ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে নিজের ঘর পযন্ত পৌঁছতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১] 


হাদিস - ১৫২ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি রাযি বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষের মাঝে এমন 
এক যুগ আসবে, যখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হওয়ার কারণে আকাঙ্খা 
করবে যে এবং তার পরিবার যেন বোঝাই করা মালবাহি জাহাজে আরোহন করবে এবং উক্ত 

জাহাজটি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সমুদ্রে দুলতে থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২] 


হাদিস - ১৫৩ 

হযরত আবদল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আমরাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন 
এক যুগ আসবে, সম্মানী, সম্পদশালী ও পরিবার-পরিজন ওয়ালা লোক পযন্ত মৃত্যু কামনা করবে 
যেহেতু তারা তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে নানান ধরনের বালা-মসিবদের সম্মুখিন 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩] 


হাদিস - ১৫৪ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'তাজ ইবনে জাবাল রাযি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এ 
পৃথিবীতে শুধুমাত্র ফিতনা ও বালা-মসিবতই দেখতে পাবে । যেকোনো বিষয় ধীরে ধীরে কঠিন 
হতে থাকবে । নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কঠোরতাই দেখতে পাবে। এমন বিষয় দেখবে যা 
তোমাদেরকে ভীতিকর করে তুলবে কিন্তু তার পরবর্তী ধাপ এর থেকে আরো কঠিন ও ভয়াবহ 
হয়ে উঠবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪ ] 


হাদিস - ১৫৫ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন সময় আসন্ন হবে যে, ওলামাগনের 
নিকট লাল বণের স্বণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫] 


হাদিস - ১৫৬ 
হযরত উমায়র ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা আলোচনা করতে ছিলাম যে, মানুষের থেকে সর্ব 
প্রথম ভালোবাসা বেন্ধৃত্য) উঠে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬] 


হাদিস - ১৫৭ 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূল সাঃ থেকে ফিতনার আলোচনা শুনেছি । অতঃপর আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ তা কখন হবে? রাসূল সাঃ বললেন, যখন কোন ব্যক্তি তাব বন্ধু থেকে নিরাপদ 
পাবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭ ] 
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হাদিস - ১৫৮ 
হযরত হামাম ইবনে ওতাইবা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ 
আসবে যদ্বারা কোনো বিজ্ঞলোকে চক্ষু শীতল হবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮] 


হাদিস - ১৫৯ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যোয়ায ইবনে জাবাল রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা 
দেখবে বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, মিথ্যার কারণে মানুষকে টাকা-পয়সা দেয়া হচ্ছে, 
আর মানুষের মধ্যে নাস্তিক মুরতাদ হওয়া, সন্দেহ করা ও অভিশাপ দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে 
তখন তোমাদের মধ্যে যারা মারা যেতে চাও তারা যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯ ] 


হাদিস - ১৬০ 

হযরত আবু সালামা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, 
মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে যে, তখন আলেমের কাছে লাল স্বণের চেয়েও মৃত্যু বেশী 
পছন্দনীয় হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০ ] 


হাদিস - ১৬১ 

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ রাযি কে বলতে 
শুনেছেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা ধীরে ধীরে একের পর এক আসতে থাকবে । উক্ত ফিতনার সময় 
যারা মারা যেতে চায় তারা যেন মৃত্যু গ্রহণ করে নেয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১] 


হাদিস - ১৬২ 

হযরত যায়েদ ইববে ওয়াহাব বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি থেকে বণনা 
করেন, তিনি এরশাদ করেন ০ ফিতনার স্থিতিশীলতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপবদ্ধ করা হয় 
আর ফিতনার তীব্রতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপমুক্ত করে নাঁঙ্গা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২] 
হাদিস - ১৬৩ 


স্থিতিশীলতা ও কিছুটা তীব্রতা রয়েছে। এ ধরনের তীব্র ফিতনার সময় কেউ মৃত্যুবরণ করতে 
চাইলে যেন মৃত্যুকে গ্রহণ করে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩ ] 
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হাদিস - ১৬৪ 

হযরত আবু উসমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি 
এর সাথে বসা ছিলাম হঠাৎ তার উপর চড়_ই পাখির মল এসে পড়লে তিনি যেগুলোকে তার 
আঙ্গুল উঠিয়ে নিয়ে বললেন, আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ 
করা এর থেকেও অনেক সহজ । এরপর বর্ণনাকারী বললেন,আল্লাহর কসম! তাঁর একথার দ্বারা 
কি উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারলামনা ।এক পায়ে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা আসতে থাকল । 
অতঃপর আমরা বললাম, এটা সেই ফিতনা তাদের উপর পতিত হতে থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪ ] 


হাদিস - ১৬৫ 

হযরত আবুল আহওয়াছ রহঃ বলেন, একদা আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রাযি এর ঘরে গিয়ে দেখি তার সন্তানদেরকে নিয়ে তিনি বসে আছেন । তার ছেলেগুলো 
দেখতে উজ্জ্বল দিনারের ন্যায় সুন্দর । তাদের সৌন্দর্য দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হতে থাকলাম । 
অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বললেন, মনে হয় তোমরা এদের কারণে আমার উপর 
ইষন্বীত হয়েছ, জবাবে আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এমন ছেলেদের ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ইর্ধা করবে । আমাদের কথা শুনে তিনি তার ছোট্ট ঘরটির ছাদের দিকে 
মাথা উঠালেন। এদিকে ঘরের জীর্ণ ছাদে কিছু পাখি বাসা বেঁধেছে এবং উক্ত বাসায় ডিমও 
দিয়েছে । অতঃ তিনি বললেন, কসম যে সত্তার যার হাতে আমার জীবন! আমার এ সন্তানদের 
কবরে মাটি দেয়া আমার নিকট অনেক-অনেক পছন্দনীয় এদের উপর এ হিংস্র পাখির বাসাগ্তলো 
পতিত হয়ে তাদের ডিম ভেঙেগ যাওয়া থেকে । উক্ত হাদীসের বণনকারী হযরত ইবনুল মোবারক 
বলেন, এটা মূলতঃ তাদের উপর আসন্ন ফিতনার ভয়ে বলেছেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫ ] 


হাদিস - ১৬৬ 

যখন আমাদের উপর বিভিন্ন ধরণের ফিতনা আসতে থাকবে তখন সবেত্তিম মানুষ হবে প্রত্যেক 
ধনী লোক যারা তাদের ধনাট্যতা গোপন রাখবে । 

অতঃপর আবুৎ তোফাইল রহঃ বলেন, তখন কি অবস্থা হবে, নিশ্চয় সেটা আমাদের প্রতি এমন 
দার করা যদ্বারা মানুষ নিম্নস্তরে পতিত হবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে অনেক গভীরে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬ ] 


হাদিস - ১৬৭ 

হযরত নোমান ইবনে মোকাররিনি রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যা, এরশাদ 
করেছেন, ফিতনা এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন যারা এবাদতের ওপর অটল থাকবে তারা আমার প্রতি 
হিজরত করার প্রতিদান প্রাপ্ত হবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭ ] 


হাদিস - ১৬৮ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে অতি 
পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে ‘আল গুরাবা”। অর্থাৎ গরীব-মিসকীনগণ । তার কাছে গুরাবা কারা জানতে 
চাইলে জবাবে তিনি বললেন ,যারা তাদের দ্বীনসহকারে এদিক সেদিক পলায়ন ও আত্মগোপন 
করতে থাকবে, এক পৰ্যায়ে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ম আঃ এর সাথে মিলিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮ ] 


হাদিস - ১৬৯ 

হযরত কিনানা রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রবীয়ার অধীন থাকাকালীন একদা হয়রত 
যুবাইর রাযি ও তার কিছু আসহাব কে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন । এদিকে আমদের 
গোত্রপতিগণ আলী রাযি এর সাথে মিলিত হলেন, এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে পরামর্শ 
করছিলাম । আমাদের কেউ কেউ বলল, হয়তবা আমরা এর সাথে গিয়ে থাকলে আমাদের 
সরদারগণ আলীর সাথে থাকবে । তখন আমরা তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করব! আমরা 
আবার বললাম, আমরা মোকাবেলার জন্য বের হলে উভয় দল যখন একে অপরের সামনা সামনি 
হবে তখন আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাব । আবার আমাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল, এ 
ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছিনা । তাহলে এমন হতে পারে যে, আমরা তাদের কাছে 
অনুমতি প্রার্থনা করব, অনুমতি মিললে আমরা নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারব । না হয় আমরা 
আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকব । এক পর্যায়ে আমাদের দলবল সহকারে হযরত যোবাইর রাষি, 
এর কাছে এসে বললাম, আমাদের মুসলমানগণ কাদের সাথে থাকবে । জবাবে তিনি বললেন, 
কেন! তাদের মাওলার সাথে থাকব । তার কথা শুনে আমরা বললাম, আমাদের মওলাগণ হযরত 
আলীর সাথে রয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে তার অবস্থা এমন হল যেন আমরা তার মুখে 
পাথর নিক্ষেপ করলাম । এরপর বেশ কিছুক্ষন চুপ থেকে বললেন, আমরা এটাকেই ভয় করে 
আসছিলাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯ | 


হাদিস - ১৭০ 

হযরত আবু সালেহ থেকে বর্ণিত, যখন হযরত আলী রাযি কিছু বাহাদুর পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করলেন, তখন বললেন, এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ 
করাটাই আমার নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০ ] 


হাদিস - ১৭১ 

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলী রা. ধারণা করেন, তিনি যে আমল 
করেছেন কোন আমলই করেননি । এবং আম্মার রা. ধারণা করেন তিনি যে আমল করেছেন 
কেমন যেন কোন আমলই করেননি । অনুরূপ ত্বলহা রা.ও ভয় করেন তিনি যে আমল করেছেন 
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কেমন যেন কোন আমলই করেননি । এবং যুবায়ের রা. ও তদ্রুপ ধারণা করেন তিনি যে আমল 
করেছেন কেমন যেন কোন আমলই করেননি । তারা সকলে এমন এক জাতির নিকট আবতরণ 
করলেন যাদের গ্রন্থসমূহ সুসজ্জিত, আখেরাতবাসী । তখন তারা এদের মাঝে যুদ্ধ বাধিয়ে 
দিলেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১] 


হাদিস - ১৭২ 

হযরত ঈসা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি এক বৃদ্ধ ব্যক্তি কে আমর ইবনে মুরার 
নিকট হাদীস বণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ আমর বলেন আমি তাঁকে ব্যতিত আর 
কারো নিকট এই বিষয়ে বার বার বলতে দেখিনি, আমি এই আয়াত পড়তেছিলাম “ নিশ্চয় 
আপনি মৃত্যবরণ করবেন এবং তারা ও মৃত্যবরণ করবে অতপর কিয়ামত দিবসে তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ঝগড়া করবে । (যুমার:৩১) আর আমার ধারণা ছিল, এটা আহলে 
কিতাবদের সম্পর্কে, এক পর্যায়ে আমাদের কতিপয় লোক কতিপয় লোকদের চেহারায় তরবারী 
দ্বারা আঘাত আনল তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি রইল না যে এটা আমাদের মধ্যে হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২ ] 


হাদিস - ১৭৩ 

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ বাণী বলেন “ এবং সেই বিপযয়কে ভয় কর, যা 
বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করে কেবল তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না।” বলেন 
আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই জাতি জানে যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর তা হল, এই ফিৎনার 
সাথে একদল লোক রুক্ষভাষা ব্যবহার করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩ ] 


হাদিস - ১৭৪ 

হযরত কয়েস বিন উবাদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রা. কে বললাম, এ 
বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কি আপনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনে? 
তখন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. আমাকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি যা মানুষের 
সাথে করেননি । তবে মানুষ হযরত উসমান রা. এর উপর আক্রমন করে শহিদ করে ফেলেন। 
তাই তাদের এ কর্ম খুবই খারাপ এবং আমার কর্মও খারাপ । তখন আমি দেখলাম এ ব্যাপারে 
আমি বেশী হকদার, তাই আমি তার উপর লাফিয়ে পড়লাম ৷ সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই এ 
ব্যাপারে স্জ্ঞ যে আমরা ভুল করেছি না সঠিক করেছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৪ ] 
হাদিস - ১৭৫ 


আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নেতৃত্বের ব্যাপারে 
আমাদের কোন সিদ্ধান্ত দেননি যার উপর আমরা আমল করব । এ বিষয়টি আমি নিজে সিদ্ধান্ত 





00 09 09 











[৮০-০১--% 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


নিয়েছি । সুতরাং যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে । আর যদি তা ভুল প্রমানিত 
হয় তাহলে এর দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৫ ] 


হাদিস - ১৭৬ 

আবু হাশেম আল কাসেম বিন কাসির থেকে বর্ণিত আমাদেরকে কয়েস খারেফি বর্ণনা করেন যে, 
তিনি হযরত আলী রা. কে বলতে শুনেছে তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আবু বকর রা. ও 
হযরত উমর রা. এর পরবর্তীতে এক ফিৎনা গ্রাস করেছে । আর তা উহা যা আল্লাহ তাআলা 
চেয়েছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৬ ] 


হাদিস - ১৭৭ 

মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ বণনা করেন, আমি আবুদ্দুহাকে হাসান ইবনে আলী রা. থেকে 
আলোচনা করতে শুনেছি, তিনি সুলাইমান ইবনে সুরাদকে বলেন আমি আলী রা. কে দেখেছি 
যখন যুদ্ধ তীব্রবেগে লেগে গেল তখন তিনি আমার নিকট আশ্রয় নিয়ে বললেন, হে হাসান! হায় 
আফসোস যদি এর বিশ বৎসর পূর্বে আমি ইন্তেকাল করতাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭ ] 


হাদিস - ১৭৮ 

হযরত তামীম ইবনে সালামা রা. বলেন, আমাকে সুলাইমান ইবনে সুরাদ আল খুযায়ী বলেন 
আমাকে হাসান ইবনে আলী রা. বলেন আমি আলী রা. কে দেখলাম যখন পুরুষের মাঝে তরবারী 
উঠে পড়ল তখন তিনি আমার নিকট সাহায্য চেয়ে বললেন হে হাসান! হায় আফসোস আমি যদি 
এই দিনের বিশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করতাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮] 


হাদিস - ১৭৯ 

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত তিনি হযরত হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বননা 
করে বলেন, আমীরুল মুনীনন এক বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করেছেন । তখন এ বিষয়টি পযয়িক্রমে 
আসতে লাগল । তখন তিনি আর কোন উপায় খুজে পেলেন না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯] 


হাদিস - ১৮০ 

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত তিনি হযরত হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বননা 
করেন, হযরত হাসান বলেন, আমি হযরত আলী রা. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তখন তিনি 
তরবারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন যখন মানুষকে পাকড়াও করে ফেলেছে। হে হাসান এগুলো সবই 














আমাদের মাঝে ঘটছে। হায় আফসোস! যদি আমি বিশ অথবা চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল 
করতাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০] 


হাদিস - ১৮১ 

হযরত মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত উসমান রা. এর ব্যাপারে মানুষ যুদ্ধে 
লিপ্ত হল। তখন আমি হযরত আয়েশা রা. এর নিকট এসে তাকে বললাম, আপনি আপনার 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা থেকে বেটে থাকুন । তখন তিনি বললেন, হে বৎস তুমি খারাপ কথা 
বলছ। আমার নিকট আসমান থেকে আল্লাহর আযাব ব্যতীত অন্য কোন জিনিস যমীনে পতিত 
হওয়া কোন মুসলমানের রক্তপাতের সাহায্য করার থেকে উত্তম । আর এটা এ কারণে যে, আমি 
এক স্বপ্ন দেখি, আমি কেমন যেন একটি ছোট টিলার উপর আছি এবং আমার পাশে ছাগল আর 
বড় বড় গরুর পাল রয়েছে । তখন লোকেরা সেগুলি কুরবানী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এমনকি 
আমি গরুর আওয়াজ শুনতে পেলাম । হযরত আয়েশা বলেন, তখন আমি সেই ছোট টিলা থেকে 
অবতরন করতে লাগলাম । তখন আমার এই মর্মে খারাপ লাগল যে, রক্তের উপর দিয়ে অতিক্রম 
করব ফলে তা থেকে আমার কিছু লেগে যাবে এবং এটাও আমি অপছন্দ করলাম যে আমি আমার 
কাপড় উত্তোলন করলে শরীরের যে অংশ প্রকাশ পেলে আমি অপছন্দ করি তা খুলে যাবে । 
ইতিমধ্যে আমার নিকট দুইজন লোক অথবা দুটি বলদ এসে আমাকে নিয়ে এ রক্ত অতিক্রম 
করল । হুসাইন বলেন, আমাদেরকে আবু জামীলা বর্ণনা করেন, জামাল যুদ্ধের দিনে আমি যখন 
তাকে (আয়েশা) তার উট আক্রমন করতে দেখলাম তখন তার নিকট আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনে 
আবু বকর এসে তার জিন কেটে দিলেন। অতপর তাকে তার হাওযাযে উঠিয়ে আবু খলাফের 
ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি সেদিন এক বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির উপর ঘরবাসীর ক্রন্দনের 
আওয়াজ শুনলাম । আয়েশা বললেন, এরা কারা? লোকেরা বলল এরা তাদের সাথীদের উপর 
ক্রন্দন করছে। তিনি বলেন আমাকে বের কর আমাকে বের কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১ ] 


ফেতনার সময় সম্পদ ও সন্তান কম হওয়া মস্তাহাব এবং তখন কোন ধরনের 
সম্পদ রাখা উত্তম সে প্রসঙ্গে 


হাদিস - ২১৪ 

হযরত আবুল মুহাল্লাবও আবু উসমান রাযি থেকে বন্নিত, তারা উভয়জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, যে লোক ফেতনা কালীন উটের বহর লালন পালন করবে, কিংবা বিশাল সম্পদ 
গড়ে তুলবে গরীব কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সে কিয়ামতের দিন আত্বসাৎকারী হিসেবে 
আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৪] 


হাদিস - ২১৫ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, 
ফেৎনা কালীন হাওদা বিশিষ্ট একটি উট একলক্ষ বড় শহর থেকে উত্তম হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৫ ] 


হাদিস - ২১৬ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ফেতনা 
কালীন সবেত্তিম সম্পদ হবে, উন্নতমানের অস্ত্র এবং সুস্থ সবল ঘোড়া । যার উপর আরোহন করে 
বান্দা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৬] 


হাদিস - ২১৭ 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন 
অতি সত্তর এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানদের জন্য সবেত্তিম সম্পদ হবে বকরির পাল, যার 
সাথে সেই মুনলমান পর্বতের উচু স্থানে অবস্থান করবে । যেখানে বৃষ্টি ও দানা পানির সু ব্যবস্থা 
থাকবে এবং সে লোক তার দ্বীন সহকারে যাবতীয় ফেতনা থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৭ ] 


হাদিস - ২১৮ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে হাদীস বননা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনার সময় সব চেয়ে নেককার মানুষ হচ্ছে এ লোক যে অনেক 
গুলো বকরী নিয়ে পর্বতের উচু স্থানে চলে যায় এবং লোকজনের যাবতীয় ফেতনা থেকে নিজেকে 
দুরে রাখে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৮ ] 
হাদিস - ২১৯ 
হযরত তাউস থেকে বননিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেতনা কালীন সবেত্তিম 


মানুষ হচ্ছে, যে লোক তার ঘোড়ার লাগাম ধারন করে দুশমনের দিকে এগিয়ে যায় এবং দুশমনের 
অন্তরে ভয়ভীতির সঞ্চার করে আর নিজেও দুশমনকে ভয় পায় । তেমনি ভাবে এ লোক সবেত্তিম, 
যে জনসমাগম স্থল ত্যাগ পূর্বক তার দায়িত্বে থাকা আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হক আদায় করে 
যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২১৯ ] 
হাদিস - ২২০ 
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হযরত ইবনুল খায়সাম রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনা কালীন সবেত্তিম 
লোক হচ্ছে এ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমতের মাল দ্বারা নিজের জিবিকা 
নিবহি করে। তেমনি ভাবে এ ব্যক্তি উত্তম, যে পর্বতের উচু স্থানে আরোহন করে বকরীর মাধ্যমে 
অর্জিত আয় দ্বারা জীবন ধারন করে যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২০] 


হাদিস - ২২১ 

হযরত আবু ওয়ালিদ রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত সাহাল ইবনে হুনাইফ রাযিঃ এরশাদ 
করেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আন্তরিক হয়োনা । কেননা, 
আল্লাহর কসম! আমরা তাদের কোনো ব্যাপারে কখনো পুরোপুরি গ্রহন করবোবা । কিন্তু আমরা 
কেবলমাত্র সহজটাকেই প্রধান্য দিয়ে থাকি । অথচ তোমাদের এই নিদেশের মাধ্যমে কেবল কঠিনতা 
ও মতানৈক্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । আমি আবু জান্দালের দিন এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যদি 
আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সামনা সামনি হতে পারি তাহলে অবশ্যই সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করব। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২১] 


হাদিস - ২২২ 
হযরত হাসান বসরী রহ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কসম সেই 


সত্তার যার হাতে আমার প্রান! আমার সাহাবায়ে কেরাম থেকে কিছু লোককে কিয়মতের দিন আমার 
সামনে পেশ করা হবে । তাদের দেখার সাথে সাথে আমি চিনতে পারব, তবে কিছুক্ষন পর আমার 
এবং তাদের মাঝে পর্দা সৃষ্টি হয়ে যাবে । এ অবস্থা দেখে আমি বলব, হে আমার রব! আমার 
সাহাবী, আমার সাহাবী! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব আসবে, তাদের সম্বন্ধে তুমি জানোনা, 
তোমার পর তারা কেমন বেদআত ওকাফক্রম আবিষ্কার করেছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২২] 


হাদিস - ২২৩ 

হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী তার বিরোধীতা কারীকে হত্যা করে 
থাকে এবং তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দীর্ঘ ছয়মাস পযন্ত পাত্রের মধ্যে রেখে পাকাতে থাকে । 
বণনাকারী বলেন মাশরিক, মাগরিব বাসীরা এমন কতক দৃশ্য দেখতে পাবে যা এই উম্মতের মধ্যে 
রাসূলল্লাহ সাঃ এর পরে খোলাফাদের যুগে সংঘটিত হবে মর্মে বণনা পাওয়া যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৩] 
হাদিস - ২২৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বণিতি, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মুসা আঃ 
এর উপদেষ্টাদের মত আমার পরেও কতক খলীফা আত্ম প্রকাশ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৪ ] 
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হাদিস - ২২৫ 

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
খেলাফতের জিম্মাদারী কুরাইশের বারোজন খলীফার দায়িত্বে থাকা পযন্ত সেটা খুবই সম্মানিত ও 
সুচারু রুপে পরিচালিত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৫ ] 


হাদিস - ২২৬ 

হযরত আবুত তোফাইল রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আমার হাত ধরে 
বললেন, হে আমের ইবনে ওয়সিলা! কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে মোট বারোজন খলীফা 
হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মারাত্বক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে । এরপর কিয়ামত পযন্ত আর কোনো 
ইমামের উপর লোকজন এক্যমত পোষন করবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৬] 


হাদিস - ২২৭ 

হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ রহঃ বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ 
কে বলতে শুনেছি, তখন আমরা সেখনে কয়েক জন কুরাইশ উপস্থিত ছিলাম, আমাদের প্রত্যেকে 
কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে ছিলাম । তিনি বলেন, হে বনু কাব! তোমাদের থেকে মোট 
বারোজন খলীফা রাষ্নীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৭] 


হাদিস - ২২৮ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযি থেকে বর্ণিত, একদিন তার সামনে বারোজন 
খলীফা এবং আমীরদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম!নিঃসন্দেহে এর 
পর থেকে সিফাহ, মানসূর এবং মাহদী খলীফা হবেন। তাদের পরে এভাবে চলতে চলতে হযরত 
ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ পযন্ত বহাল থকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৮ ] 


হাদিস - ২২৯ 

হযরত হোজাইফা ইবনুল হীয়ামান রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাধিঃ এরপর 
থেকে বনু উমাইয়ার বারোজন বাদশাহ দায়িত্ব পালন করবেন । তাকে বলা হলো তারা তো খলীফা 
হিসেবে থাকবেন, জবাবে তিনি বললেন, না বরং তারা বাদশাহ হবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২২৯] 
হাদিস - ২৩০ 


হযরত সারজ আল ইয়ারমূকী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে একথা পেয়েছি যে, 
নিশ্চয় এই উম্মতের মধ্যে বারো জন জিম্মাদার তাদের জিম্মাদারী পালন করবেন। তাদের একজন 
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নবী হবেন । এভাবে তাদের সময় ফুরিয়ে আসলে তারা গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে যাবে 
এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি ওযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩০] 


হাদিস - ২৩১ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আঃ এর 
বংশধর থেকে সবেত্তিম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাধিঃ, হযরত ওমর রাযিঃ, এবং হযরত ওসমান 
রাযিঃ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩১] 


হাদিস - ২৩২ 

হযরত নাশু রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত কাব রহঃ কে এই উম্মতের কতক 
বাদশাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তাওরাত নামক আনমানী কিতাবে মোট 
বারোজন জিম্মাদারের কথা পেয়েছি। যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পর খলীফা হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩২ ] 


হাদিস - ২৩৩ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এরশাদ করেন, এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি হবেন, নবুওয়ত ও রহমতের সাথে সম্পৃক্ত । এরপর 
হবে খেলাফত এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট, অতঃপর পরস্পর বিরোধী বাদশাহগন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব 
পালনকারী হবেন । তাদের প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর বিরোধী হলেও রহমত থাকবে । অতঃপর 
টেকো মাথার অত্যাচারী শাসকের আত্মপ্রকাশ হবে । যাদের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা থাকবেনা । 
পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত থাকবে । একে অপরের হাত পা কেটে নিবে এবং 
সম্পদ ছিনিয়ে নিতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৩ ] 

হাদিস - ২৩৪ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বন্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে উক্ত দায়িত্বটি নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে আত্মপ্রকশ পেয়েছে, 


অতঃপর খেলাফত ও রহমত হিসেবে পরিবর্তন হয়েছে । এরপর সেটা পরস্পর বিরোধীতাকারী 
বাদশাহদের দায়িত্বে আসলেও পরবর্তী জালেমও অনর্থক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৪ ] 
হাদিস - ২৩৫ 
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বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, রাসলুলুল্লাহ 
সাঃ এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে উক্ত জিম্মাদারী নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে শুরু হয়েছিল, 
অতঃপর খেলাফত এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। এরপর সেটা পরস্পর বিরোধীতা কারী 
বাদশাহ হিসেবে বহাল থাকবে । যারা মদ পান করবে, রেশমী পোশাক পরিধান করবে, যিনা 
ইত্যাদি বৈধ মনে করবে । এভাবে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে রিযিক পেতে থাকবে এবং সেটা কিয়ামত 
পর্যন্ত চলবে । 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৫ ] 


হাদিস - ২৩৬ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব 
রাধিঃ এরশাদ করেন, যে দিন থেকে আল্লাহ তাআলা উক্ত জিম্মাদারী অর্পন করেছেন সেটা শুরু 
হয়েছে, নবুওত ও রহমতের মাধ্যমে । পরবর্তীতে সেটা রহমত ও সুলতানে পরিনত হয়। এরপর 
সেটা বাদশাহ ও রহমতে পরিবর্তন হয়, আবারো খেলাফত ও রহমতে পরিনত হয়, এরপর সুলতান 
ও রহমতে পৌছে যায়, অতঃপর বাদশাহ ও রহমতে প্রবর্তন হবে। এরপর এমন কতক ন্যাড়া 
মাথা বিশিষ্ট জালেম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে যারা গাধার ন্যায় একে অপরকে কামড়াতে 
থাকবে এবং আক্রমন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৬ ] 


হাদিস - ২৩৭ 

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু আমর আশ শায়বানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত 
কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি, এই উম্মতের প্রথম ভাগে নবুওয়ত এবং রহমত থাকবে, অতঃপর 
সেটা খেলাফত এবং রহমতে প্রবর্তন হবে । এরপর সুলতান এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট জিম্মাদার 
থাকলেও পরবর্তীতে জালেম বাদশাহ ক্ষমতসীন হবে ৷ এ রকম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে 
জমিনের ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে উত্তম হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৭] 


হাদিস - ২৩৮ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য এমন কতক খলীফা নিযুক্ত থাকবে, 
যারা দীর্ঘদিন পযন্ত খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে । তারা লোকজনকে যাবতীয় রসদ পত্র 
সরবরাহ করবে এবং কর ও জিযিয়া গ্রহন করবে । এই অবস্থা হযরত ঈসা আঃ এর আগমন পযন্ত 
চলবে ৷ তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন । অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৮ ] 
হাদিস - ২৩৯ 


হযরত আবু নোমান আবু উবাইদ এবং বশীর ইবনে সাঈদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন 
বলেন, প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলতে থাকবে, অতঃপর সেটা খেলাফত 
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এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। অতঃপর এমন কতক বাদশাহর আত্বপ্রকাশ হবে, যারা 
পরস্পরের বিরোধীতায় লিপ্ত হবে। তারা বিভিন্ন ধরনের জুলুস ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়বে । এ 
সকল বাদশাহ শরাব পান ও রেশমী কাপড় পরিধান করাকে বৈধ মনে করার পাশাপাশি যিনাকেও 
হালাল জানবে । এরপরও তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৩৯ | 


খলীফাদেরকে চিনার উপায় 


হাদিস - ২৪০ 

হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রোম দেশে বনু আসাদের জনৈক 
ব্যক্তি বলেন, তিনি তার গোত্রের এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি ওমর রাধিঃ কে পেয়েছন। 
তিনি একদিন তার আসহাব অর্থাৎ, তালহা, যুবাইর, সালমান ও কাব রহঃ কে বললেন, আমি 
তোমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে মিথ্যা বল, 
তাহলে আমি, তোমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবো । আমি তোমাদেরকে কসম দানের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা 
করছি, আমার ব্যাপারে তোমাদের কিতাবে কি পেয়েছ, আমি খলীফা, নাকি বাদশাহ? 
জবাবে তালহা এবং যুবায়ের রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করছেন, যেটা আমরা জানিনা, আমরা অতটুকু জানিনা যে, আপনি একজন খলীফা নাকি 
বাদশাহ । জবাবে হযরত ওমর রাধিঃ বললেন, যদি এটা বলে থাকো, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এর কাছে গিয়ে কেনো বসে থাকতে । অতঃপর হযরত সালমান রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি 
আপনি নিজের পরিবারের সদস্যের ন্যায় ভালোবসেন । মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আরো বলেন, এবং 
আপনি কিতাবুল্লাহর বিধান মতে ফায়সালা করেন। 
এপযাঁয়ে কাব রহঃ বলেন, আমার ধারনা মতে এই মজলিসে বাদশাহ খলীফার পরিচয় সম্বন্ধে 
আমার চেয়ে কেউ বেশি জানেনা । তবে সালমানকে আল্লাহ তাআলা ইলম এবং হেকমত পুরোপুরি 
ভাবে দান করেছেন । অতঃপর কাব রহঃ বলেন, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি খলীফা, বাদশাহ 
নন। একথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ তাকে বললেন, তুমি সেটা কী ভাবে জানতে পারলে? জবাবে 
হযরত কাব রাধিঃ বললেন, আপনার সম্বন্ধে আমি কিতাবুল্লাহতে পেয়েছি । আতঃপর ওমর রাযিঃ 
বলেন, কিতাবুল্লাহতে কি আমার নাম উল্লেখ আছে? জবাবে হযরত কাব রহঃ বললেন, না, 
কিতাবুল্লাহতে আপনার নাম উল্লেখ না থাকলেও আপনার বৈশিষ্ট উল্লেখ রয়েছে । সেখানে উল্লেখ 
রয়েছে, প্রথমে নবুওয়ত হবে অতঃপর খেলাফত এবং রহমতে রুপান্তরিত হবে । বণনাকারী 
মুহাম্মদ ইবনে ইয়ািদ রহঃ বলেন, খেলাফত আলা মিনহাজিনুযুওয়ত হবে। অতঃপর পরস্পরের 
বিরুদ্ধে লড়াইকারী বাদশাহ রাষ্ট্র নায়ক হবে । বননাকারী হুশাইম রহঃ আরো বলেন, জালেম এবং 
লড়াইকারী বাদশাহ ক্ষমতা গ্রহন করবে । এসব কথাশুনে হযরত ওমর রাধিঃ বলেন, সেসব কিছু 
আমার মাথার উপর দিকে অতিক্রম করলেও আমার আর আফসোস থাকবেনা । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪০] 


হাদিস - ২৪১ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বনিতি, তিনি এরশাদ করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ বলেছেন, 
হে কাব! তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে তুমি খলীফা হিসেবে 
পেয়েছ, নাকি বাদশাহ হিসেবে? কাব রহঃ বলেন, বরং আমি তোমাকে খলীফা হিসেবে পেয়েছি। 
একথা শুনে হযরত ওমর রাযি তাকে কসম করতে বললে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম!সবেত্তিম 
খলীফাদের একজন এবং বরং যুগের মধ্যে উত্তম যুগের একজন ব্যক্তিত্ব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪১] 


হাদিস - ২৪২ 

হযরত মুগীস আল আওযাঈ রহঃ বণনা করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ হযরত কাবকে 
ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হওয়ার পর তাকে বললেন, হে কাব! তুমি আমার কি বৈশিষ্ট পেয়েছ, 
জবাবে কাব রহঃ বলেন, একজন লৌহ মানব খলীফা, যিনি আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
কাউকে ভয় করবেন না। তারপর এমন একজন খলীফা হবেন যাকে তার প্রজাগন খুবই নিমম 
ভাবে হত্যা করবে । এরপর পর উক্ত উম্মতের উপর বিভিন্ন বালা মসিবত আসতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪২] 


হাদিস - ২৪৩ 

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন খলীফা তিনজন এবং অন্য সকল বাদশাহ, 
১. আবু বকর রা. ২. উমর রা. ৩. উসমান রা. তখন তাকে বলা হল, আমরা আবু বকর রা. এবং 
উমর রা. কে চিনি তবে দ্বিতীয় উমর রা. কে? তখন তিনি বললেন যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে 
তার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে আর যদি তোমরা মৃত্যবরণ কর, তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে 
তার আগমন ঘটবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৩ ] 


হাদিস - ২৪৪ 
মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে এরূপই বর্ণিত আছে, তবে তার সনদের মধ্যে হাবীব ইবনে হিন্দা 
আসলামী সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৪ ] 


হাদিস - ২৪৫ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নুআঈম আল মুআফরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কতিপয় 
শেখকে বলতে শুনেছি, যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন 
তিনিই হবেন জমিনের উপর আল্লাহর খলীফা, আল্লাহর কিতাবের খলীফা এবং আল্লাহর রাসূলের 
খলীফা । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৫ ] 


হাদিস - ২৪৬ 
হযরত আশআর ইবনে বুজাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুহাম্মদ আন নাহদী রহঃ 
এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পর কোনো বাদশাহ হবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৬ ] 


হাদিস - ২৪৭ 

হযরত হাম্মাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আহলে কিতাবের একজন লোক এসে হযরত 
ওমর রাযিঃ কে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, হে আরবদের বাদশাহ! তার কথা শুনে হযরত 
ওমর রাযিঃ বললেন, তোমাদের কিতাবে কি এমনই পেয়েছ? তোমরা কি এমন পাওন যে প্রথমে 
নবী, অতঃপর খলীফা, এরপর আমীরুল মুমিনীন, তারপর হবে বাদশাহ । জবাবে তিনি বললেন, 
হ্যা হ্যাঁ। 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৭ ] 


হাদিস - ২৪৮ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাষযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেলাফত মদীনা থেকে 
পরিচালিত হলেও বাদশাহী হবে শাম দেশ থেকে পরিচালিত। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৮ ] 


হাদিস - ২৪৯ 

হযরত সাঈদ ইবনে জুমহান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর খাদেম 
সাফীনা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর 
পযন্ত আমার উম্মতের মধ্যে খলীফা থাকবে । বণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়ামীদ রহঃ বলেন, ত্রিশ 
বৎসর হিসাব করলে দেখা যায়, সেটা হযরত আলী রাযঃ এর খেলাফতের সবশেষ সময় পযন্ত । 
অতঃপর তারা হযরত সাফীনা রাধিঃ কে বললেন, এরা তো মনে করে হযরত আলী খলীফা নন। 
জবাবে হযরত সাফীনা রাষিঃ বলেন, একথাটি একমাত্র মারাত্বক অপরাধীগনই বলে থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৪৯] 
হাদিস - ২৫০ 


হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু আমর আস শায়বানী রহঃ বলেন, যারা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে 
বায়তুল মোকাদ্দাসের মালিক হতে পারেনি তারা খলীফাও হতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫০] 
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হাদিস - ২৫১ 
হযরত সাবাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ভার গ্রহন করার পর 
আর খেলাফত থাকবেনা । এভাবে মাহদী আঃ এর আগমন পযন্ত চলতে থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫১ | 


হাদিস - ২৫২ 

হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান আসসুলামী রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, খবরদার! এক সময় 
নবুওয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর থেকে বাদশাহদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে 
যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫২] 


হাদিস - ২৫৩ 

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হযরত 
উসমান রাযিঃ এর পর থেকে বনু উমাইয়ার মোট বারোজন বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে। 
তাকে বলা হলো, খলীফা! জবাবে তিনি বললেন, না বরং বাদশাহ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৩] 


হাদিস - ২৫৪ 
উতবা ইবনে গাযওয়ান সুলামী রাযিঃ থেকে বনিত, তিনি এরশাদ করেন, যখনই কোনো নবুওয়তের 
আবিভবি হয়েছে তখনই তার পরবর্তী বাদশাহর আবিভাঁব ঘটেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৪] 


হাদিস - ২৫৫ 

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বণিত, তিনি বলেন, খলীফা হবেন, সবমোট তিনজন । 
এছাড়া বাকিরা হবেন বাদশাহ । তাকে সেই তিনজনের নাম জানাতে বলা হলে তিনি বলেন, আবু 
বকর, ওমর এবং ওমর ৷ তাকে বলা হলো, আমরা আবু বকর ও ওমরকে চিনতে পারলেও দ্বিতীয় 
ওমরকে তো চিনতে পারলামনা । জবাবে তিনি বলেন, যদি তোমা বেচে থাকো তাহলে অবশ্যই 
তার যুগ প্রাপ্ত হবে। আর যদি তোমরা জীবিত না থাকো তাহলে তোমাদের পরবর্তী সময়ে তার 
আগমন হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৫ ] 
হাদিস - ২৫৬ 
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হাদিস - ২৫৭ 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললাম 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পররর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার এই দায়িত্ব কী ভাবে আদায় করা হবে। 
জবাবে তিনি বললেন, তোমার গোত্রে যতক্ষন কল্যান থাকবে ততক্ষন সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্য 
তারাই হবে । অতঃপর ধ্বংস প্রাপ্ত হবে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার গোত্র । আমি জানতে 
চাইলাম সেটা কেমনে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করে নিবে । এবং 
মানুষ তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্বক হয়ে উঠবে । 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পরবর্তী খলীফা বাদশাহর তালিকা 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৭ | 


হাদিস - ২৫৮ 

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর খাদেম হযরত সাফীনা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলরল্লাহ সাঃ 
মদীনার মসজিদ প্রতিষ্ঠাকালীন হযরত আবু বকর রািঃ একটি পাথর এনে রাখেন, অতঃপর হযরত 
ওসমান রাযিঃ এসে আরেকটি পাথর রাখেন । এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, এরা আমার 
পর খেলাফতের জিম্মাদারী করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৮ ] 


হাদিস - ২৫৯ 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন 
মদীনার মসজিদ স্থাপন করছিলেন তখন হযরত আবু বকর রাধিঃ একটি পাথর নিয়ে এসে রেখ 
দেন, এরপর হযরত ওসমান রাযিঃ আরেকটি পাথর রাখেন এঅবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন 
এরা আমার পর ধারাবাহিক ভাবে খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৫৯] 


হাদিস - ২৬০ 

হযরত আমের শাবী রহঃ বনু মুসতালিকের এক লোক থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন, আমার 
গোত্র বনু মুসতালিক আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট প্রেরন করেন, যেন একথা জিজ্ঞাসা করা 
হয়, রাসূলুল্লাহ সাঃ পরবর্তী আমরা সাদকা ইত্যাদি কার কাছে দিবে, অতঃপর আমি তার কাছে 
আসলে, আমার সাথে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার 
আসার কারন জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম যে, আমার গোত্র বনু মুসতালিক আমাকে রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এর কাছে প্রেরন করেছে, যেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তার পর আমরা কার হাতে 
সাদকা দিব। একথা শুনে হযরত আলী রাধিঃ বললেন, হ্যা তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার 
কাছে এসে সে সম্বন্ধে জানাবে । অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এসে বললেন, আমাকে 
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আমার গোত্র পাঠিয়েছে, যেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার পর সাদকা ইত্যাদি আমরা 
কার হাতে দিব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, আমার পরবর্তী সাদকা ইত্যাদি তোমরা আবু 
বকরের হাতে প্রদান করবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছ থেকে জবাব শুনে তিনি হযরত আলী রাযিঃ 
এর কাছে এসে কথাটি জানালেন । অতঃপর আলি রাযিঃ বললেন, আবার রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে 
গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, হযরত আবু বকর রািঃ এরপর কার হাতে সাদকা প্রদান করবে । এ ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর এর মৃত্যুর পর তোমরা 
সাদকা ওমরের হাতে দিবে । কথাটি এসে হযরত আলী রাধিঃ কে বললে, তিনি বলেন তুমি আবারো 
গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে জানতে চাও ওমরের মারা যাওয়ার পর সাদকা কার হাতে দিবে । 
এ প্রস্তাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে আসলে জবাবে তিনি বলেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান 
ইবনে আফফান এর হাতে সাদকা ইত্যাদি প্রদান করো । এ লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছ থেকে 
ফিরে এসে হযরত আলী ইবে আবু তালেব রাযিঃ এর কাছে এসে কথাটি বললে তিনি বললেন, 
তুমি আবারো গিয়ে জিজ্ঞাসা করো ওসমান ইবনে আফফান এর পর কার কাছে সাদকা দিবে। 
জবাবে বনু মুসতালিকের লোকটি বললেন, এরপর পুনরায় তার কাছে যেতে আমার লজ্জা বোধ 
হচ্ছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬০] 


হাদিস - ২৬১ 

হযরত আমর ইবনে লাবীদ রাযিঃ বর্ননা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ জনৈক গ্রাম্য লোক থেকে 
বাকিতে একটি উট ক্রয় করে । লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় হযরত আলি ইবনে আবু তালেব রযিঃ 
এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি লোকটিকে বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা তার রাসূল কে মৃত্যু 
দান করেন তাহলে তোমার পাওনা কার কাছ থেকে উসুল করবেন একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ 
সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আপনার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার পাওনা কার 
কাছ থেকে উসুল করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমার হক আবু বকরের কাছ থেকে 
নিবে । অতঃপর লোকটি ফিরে আসলে আবারো আলী রাধিঃ এর সাথে তার দেখা হয়। তার কাছে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার পরবর্তী হযরত আবু বকর সিদ্দিক 
রাযিঃ থেকে আমার পাওনা উসুল করতে বলেছন, একথা বলে তিনি চলে যেতে চাইলে হযরত 
আলী রাহিঃ বললেন, যদি আবু বকর আবু বকর মৃত্যু বরন করে তাহলে কার কাছ থেকে উসুল 
করবে । অতঃপর গ্রাম্য লোকটি আবারো রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে বললেন, যদ আবু বকর 
মারা যায় তাহলে কার কাছ আমার পাওনা উসুল করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, ওমরের 
কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নিবে । লোকটি ফিরে আসলে তার সাথে পূনরায় আলীর সাক্ষাৎ 
হয়। এবং আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আবু 
বকর মারা গেলে ওমরই তোমার পাওনা পরিশোধ করবে । একথা শুনে হযরত আলী রাযিঃ বললেন, 
যদি ওমর মারা যায় তাহলে কার কাছে চাইবে? লোকটি বললেন তুমি ঠিকই বলেছ, অতঃপর সে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ যদি ওমর মৃত্যু বরন করে তাহলে আমার 
হক্ব কে দিবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তখন তোমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান 
থেকে বুঝে নিবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথাটি শুনে উক্ত লোকটি চলে আসার সময় আবারো হযরত 
আলী রাধিঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জবাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বলেন, আমি তখন আমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান থেকে উসুল করব। অতঃপর আলী 
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রাযিঃ বললেন, যদি ওসমান ইবনে আফফান মারা গেলে কি করবে? একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি ওসমান ইবনে আফফান মৃত্যু বরন করে 
তাহলে আমার পাওনা কার কাছ থেকে উসুল করব । জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, যদি ওসমান 
ইবনে আফফান মত্যু বরন করে তখন তোমাকে আমার নিকট প্রেরন কারী থেকে তোমার পাওনা 


উসূল করবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬১] 


হাদিস - ২৬২ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে জনৈক 
নেককার লোক আবু বকর রাযিঃ এর ন্যায় এক লোককে স্বপ্নে দেখেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর 
মৃত্যুর পর হযরত ওমর রাষ্ট্রীয় দায়ীত্ব গ্রহন করেন, তার মৃত্যুর পরপরই হযরত ওসমান রাহিঃ 
ক্ষমতাসীন হন। হযরত জাবের রাযিঃ বলেন, আমরা সেখান থেকে দাড়িয়ে গেলে বলতে থাকলাম, 
নেককার লোকটি হচ্ছেন হযরত রসূলুল্লাহ সাঃ আর অন্যরা হলেন, তার পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত 
খোলাফায়ে কেরাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬২] 


হাদিস - ২৬৩ 

হযরত ওকবা ইবনে আওস আস সাদুসী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর 
রাযিঃ এরশাদ করেছন, আবু বকর পরবর্তী হযরত ওমর দায়িত্বশীল হবেন, তিনি একজন লৌহ 
মানব তুল্য । তারপর যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে ওসমান ইবনে আফফান, তিনি হচ্ছেন 
যুননূর ৷ তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে। তাকে আল্লাহ তাআলার রহমতের বিরাট একটি অংশ 
দান করা হবে । হযরত মুআবিয়া রাযিঃ এবং তার পুত্র মুকাদ্দাস এলাকার অধিকারী হবেন । উপস্থিত 
লোকজন বললেন, আপনি কি হাসান হুসাইন রাযি এর কথা বলবেন না । এ প্রশ্ন শুনে তিনি তার 
কথাটি আবারো বললেন, এক পৰ্যায়ে তিনি মোয়াবিয়া ও তার পুত্রের কথা বলে সিফাহ, সালাম, 
মনসুর, জাবের, আল আমীন, গোত্রপতি সহ আরো অনেকের কথা বলেন, প্রত্যেকে একেকজন 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবে এবং একজনের সাথে আরেকজনের কোনো মিল থাকবেনা । তাদের প্রত্যেকজন 
কাব ইবনে লুআই এর বংশ ধর হবেন । তাদের মধ্যে জনৈক লোক হবেন কাহতানের বাসিন্দা । 
তাদের কেউ কেউ মাত্র দুই দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। তাদের একজনকে বলা হবে, 
আপনি আমাদের অনুগত হয়ে যান, না হয় অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো । এভাবে বলার পরও 
আনুগত্য স্বীকার না করায় তাকে হত্যা করা হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৩ ] 


হাদিস - ২৬৪ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইমর ইবনুল আস রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন একটি বইয়ে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরপর হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক রাযিঃ খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মৃত্যু বরন করলে যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে, 
ওমর আল ফারুক । তিনি লৌহ মানবের মধ্যে গন্য হবেন । তার পরবর্তী যিনি খলীফা নিযুক্ত হবেন, 
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তার নাম হচ্ছে, ওসমান যুননূরাইন ৷ তাকে রহমতের বিরাট একটি অংশ দেয়া হবে, কেননা তাকে 
নির্মম ভাবে শহীদ করা হবে । পরবর্তীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, সিফাহ, মানসুর, মাহদী, আল 
আমীন, সালাহ, আফিয়া । অতঃপর খুবই অত্যাচারীগন ক্ষমতা লাভ করবে তাদের ছয়জন হবেন, 
কাব ইবনে লুআই এর বংশধর । আরেকজন হবেন, কাহতান গোত্রের । এদের প্রত্যেকে এমন 
নেককার হবেন, যার ন্যায় দ্বিতীয় কাউকে দেখা যাবেনা, বননাকারী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহঃ 
বলেন, আবুল জিলদ এরশাদ করেছেন, মানুষের আমল অনুযায়ী তাদের উপর বাদশাহ দেয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৪] 


হাদিস - ২৬৫ 
পৃবের ন্যায় । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৫ ] 


হাদিস - ২৬৬ 
পূর্বের ন্যায়, তবে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা তাদের পর আর তাদের মত কাউকে 
পাবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৬ ] 


হাদিস - ২৬৭ 

হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
দুইজন ওমর তোমাদের জিম্মাদারী পালন করেন,, এরপর দুই ইয়াধিদ ক্ষমতাসীন হবেন, দুই 
ওলীদ ক্ষমতার অধিকারী হবেন, অতঃপর দুই মারওয়ান ক্ষমতার মালিক হবেন, অতঃপর দুই 
মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন হবেন । হযরত সুফিয়ান ইবনুল লাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হাসান ইবনে আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন, এমন এক 
লোক ক্ষমতার মালিক হওয়ার পূর্ব পযন্ত কিয়ামত হবেনা, যে লোকের মলনালী হবে প্রসস্থ, তার 
খাদ্যনালী খুবই বড় হবে, যার কারনে সে অধিক ভক্ষন করলেও পেট ভরবেনা এবং তৃপ্ত হতে 
পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৭ ] 

হাদিস - ২৬৮ 

হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ রহঃ বর্ণনা করেন, তিনি হচ্ছেন, এ লোক যাকে হযরত মোয়াবিয়া 
রাঘিঃ ওসমান রাযিঃ, পরবর্তী খলীফা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য রোমের আমীরের নিকট 


পাঠিয়েছিলেন । বর্ণনাকারী বলেন, রোমের শাসক একটি পুস্তক আনতে বললে সেটা দেখে বললেন, 
ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী খলীফা হবেন তোমাকে প্রেরনকারী মোয়াবিয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৮ ] 
হাদিস - ২৬৯ 
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হযরত আবু সালেহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একদা খলীফা ওসমান ইবনে 
আফফানের সাথে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিঃ ভ্রমন করছিলেন, চলার পথে জনৈক গায়ক 
কবিতা আকারে বলছিলেন, ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী আমীর হবেন, আলী ইবনে আবি 
তালেব, শক্ত সমর্থ পুরুষ সকলে তার উপর রাজী থাকবে। 
বণনাকারী কাব রহঃ বলেন, কাফেলার এক পার্শ্বে হযরত মোয়াবিয়া ধূসর রংয়ের একটি খচ্চরের 
উপর আরোহন করে চলছিলেন। এ সময় কাব বলেন, আলীর পরবর্তীতে আমীর হবেন, ধূসর 
রংয়ের বাহনের উপর আরোহী লোকটি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৬৯ | 


হাদিস - ২৭০ 

হযরত হারেস ইবনে ইয়াযিদ রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে রাশেদ আস 
সাদাফী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বের হওয়ার অপেক্ষায় 
ছিলাম তিনি বলেন, আমি এক্ষুনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাব্বারদের 
পর জনৈক জাব্বারের আবির্ভাব হবে, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াদেরকে শাস্তি 
দিবেন। এরপর মাহদী, মানসুর সালাম এবং গোত্রের জিম্মাদারগন ক্ষমতাশালী হবেন । এসময় 
পার হওয়ার পর যদি তোমার মৃত্যুর সামর্থ থাকে তাহলে যেন সে মারা যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭০] 


হাদিস - ২৭১ 
হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আঃ 
এর বংশধরদের মধ্যে মোট বারোজন জিম্মাদার প্রেরন করবেন । তাদের সবেত্তিম ও আফজাল 
হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাধিঃ হযরত ওমর রাধিঃ হযরত ওসমান যুননূরাইন রাধিঃ যাকে মাজলুম 
ও নির্মমভাবে শহীদ করা হবে। যিনি দ্বিগুন প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। 
এবং আফিয়াহ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭১] 


হাদিস - ২৭২ 

ইয়াদুম আল হিময়ারী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি তাবী ইবনে আমের রহঃ কে বলতে শুনেছেন, 
সিফাহ নামক শাসক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পযন্ত জীবিত থাকবেন তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে 
তার নাম তাইরুস সামা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭২] 
হাদিস - ২৭৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্তর 
বেশ কয়েকজন খলীফা এই উম্মতের দায়িত্বভার গ্রহন করবেন, তাদের প্রত্যেকে নেককার এবং 





০০__০৪__ 09 











[৮০০১৯ 


ওঠ ও ওঠ ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ 2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % ০ চি 2 ঞঠ 


সালেহ হবেন। তাদের হাতেই অনেক ভূখন্ড জয় হবে । প্রথম বাদশাহ এর নাম হবে জাবের । 
বণনাকারী ইবনে নুআইম রহঃ বলেন, তার হাতে আল্লাহ তাআলা মানুষদের উপর জুলুম করবেন । 
দ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন আল মুফরাহ। তিনি ছানা বিশিষ্ট পাখির মত হবেন [তৃতীয় বাদশাহ হবেন, 
যুল আসাব, তিনি ছ্রর্ঘ চল্লিশ বৎসর পযন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে । তাদের পর পৃথিবীতে আর কোনো 
কল্যান বাকি থাকবেনা । বননাকারী বলেন, যুল আসাব আর কি বলা হয়েছে সেটা আমি ভুলে 
গিয়েছে। তবে তিনি ভাল লোক ছিলেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৩] 


হাদিস - ২৭৪ 

হযরত মুগীছ আল আওযায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বননা করেন, একদিন হযরত ওমর রািঃ 
কাব রহঃ কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার সম্বন্ধে কাব কি জানতে পেরেছে, জবাবে কাব রহঃ বলেন, 
সে একজন লৌহ মানব হবে এবং আল্লাহ তাআলার বিধান সাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো 
ভর্থসনাকারীর ভতসনাকে ভয় পাবেনা । অতঃপর ওমর বললেন, এরপর কি বলা হয়েছে? জবাবে 
হযরত কাব রহঃ বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মতও প্রজাগন 
নির্মমভাবে হত্যা করবে । অতঃপর ওমর রাধিঃ জিজ্ঞাসা করেন, এরপর কি হবে । জবাবে হযরত 
কাব রহঃ বলেন, হযরত ওসমান কে হত্যা করার পর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনাও বালা মসীবতের 
আত্রপ্রকাশ হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৪] 


হাদিস - ২৭৫ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এবং ইয়াশু স্বাক্ষাৎ করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নবী 
হিসেবে প্রেরীত হওয়ার পূর্বের কিতাব সমূহের আলেম ছিলেন, তারা উভয়জন পৃথিবীতে সংঘটিত 
হওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন । এক পর্যায়ে ইয়াশু রহঃ বলেন, জনৈক নবীর 
আত্বপজকাশ হবে এবং তার দ্বীন অন্যান্য দ্বীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে । তার উম্মতগন ও 
অন্য সকল উম্মতের উপর আধিক্য অর্জন করবে । তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ 
থেকে নিষেধ করবে । এসব কথা শুনে কাব বললেন, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন, অতঃপর ইয়াশু 
তাকে বললেন, হে কাব! তাদের বাদশাহদের সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন? জবাবে হযরত কাব 
রহঃ বলেন, হ্যা, তাদের মধ্যে মোট বারোজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহ করবেন । তাকে শহীদ করার পর 
আল আমীন ক্ষমতাধীন হবেন । তাকেও নিম ভাবে শহীদ করা হবে, অতঃপর বাদশাহদের প্রথম 
ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা করার পর মৃত্যু বরন করবেন। এরপর সাহেবুল আহরাছ ক্ষমতাসীন হওয়ার 
পর মারা যাবেন । অতঃপর সাহেবুল আসাব ক্ষমতার মালিক হবেন। তিনিই হচ্ছেন, বাদশাহদের 
মধ্যে সবশেষ মৃত্যু বরনকারী । তারপর সাহেবুল আলামাত ক্ষমতার মালিক হওয়ার পর মারা যাবে । 
ইবনু মাহেক আযযাহাবিয়্যাতকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে 
পড়বে। এ সময় থেকে যাবতীয় বালা মসীবত দেখা যাবে এবং মানুষের কাছ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ 
উঠে যাবে । অতঃপর সাহেবুল আলামতের বংশধর থেকে চারজন বাদশাহ ধারাবাহিক ভাবে দায়িত্ব 
পালন করবেন। তাদের দুইজন এমন হবেন যাদের জন্য কোনো বই পুস্তক পাঠ করা হবেনা, 
আরেকজন কয়েক মাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পর নিজের বিছানায় মৃত্যু বরন করবেন। 
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আরেকজন বাদশাহর আবির্ভবি হবে জারফ নামক এলাকার দিক থেকে তার হাতেই যাবতীয় 
বিশৃঙ্খলার সূচনা হবে এবং তার অধীনে শাহী মুকুট চূর্ণ বিচুর্ণ করা হবে। তিনি একশত বিশদিন 
পযন্ত হিমসের শাসনভার পালন করবেন । তার প্রতি তার ভূখন্ড থেকে এক ধরনের আতংক এগিয়ে 
আসবে যা তাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করবে । অতঃপর জারফ নামক এলাকাতেও বালা 
মসীবত প্রকাশ পাবে । যার কারনে তাদের পরস্পরের মাঝে মারাত্বক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৫ ] 


হাদিস - ২৭৬ 

হযরত ইউনুছ ইবনে মায়সারা আল জাবলানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন । উক্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মদীনা থেকে পরিচালিত হবে, পরবর্তীতে সেটা শাম দেশের 
দিকে চলে যাবে, অতঃপর জািরা থেকে পরিচালিত হবে অতঃপর ইরাক থেকে অতঃপর বায়তুল 
মোকাদ্দাস থেকে, যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে পরিচালনা হতে থাকবে মূলতঃ 
তখনই সেটা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে । যারাই সেখান থেকে বের হবে উক্ত সমস্যা তাদেরকেও গ্রাস 
করে নিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৬ ] 


হাদিস - ২৭৭ 

হযরত আরতাত ইবনে মুনজির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে 
সংবাদ পৌছেছে, তিনি এরশাদ করেন, নবুওয়াতী দায়িত্ব আমার পরে তিন স্থান থেকে পরিচালিত 
হবে, মক্কা, মদীনা এবং শাম । এই তিন স্থান থেকে উক্ত দায়িত্ব সরে আসলে, সেটা আর কিয়ামত 
পযন্ত ফিরে আসবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৭ ] 
হাদিস - ২৭৮ 
হযরত কুরাব ইবনে আবদে কুলাল থেকে বন্িত, তিনি বলেন, হযরত কাব এ আহবার রহঃ 


আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয় খলীফা মানসুর পনের খলীফার পাচ নম্বর খলীফা হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৮ ] 
হাদিস - ২৭৯ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মানসুর সংবাদ দিয়েছেন, খলীফা মানসূর বনু 
হাশেম থেকে হবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৭৯ ] 


০ oo og ৬৫ oo 
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হাদিস - ২৮০ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান বাসী 
তোমাদের দাবি হচ্ছে, খলীফা মানসূর তোমাদের গোত্রের । না, কখনো নয় কসম সে সত্বার যার 
হাতে আমার প্রান রয়েছে, নিঃসন্দেহে খলীফা মানসুর এর পিতা কুরাইশ বংশের হবে । যদি 
আমি ইচ্ছা করি তার আখেরী দাদার প্রতি তাকে নিসবত করতে তাহলে অবশ্যই আমি সেটা 
করতে পারব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮০] 


হাদিস - ২৮১ 
হযরত ইবনে আউন রহঃ মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাধিঃ এর পর 
যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পালন করবেন, তার নাম হবে সালাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮১] 


হাদিস - ২৮২ 

হযরত ইয়াদুম আল হিময়ারী রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তাবী ইবনে আমের কে 
বলতে শুনেছি, সিফাহ নামক বাদশাহ দীর্ঘ চল্লিস বৎসর পযন্ত জীবিত থাকবেন, তার নাম 
তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে আসমানের পাখি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮২] 


হাদিস - ২৮৩ 

হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্রের আমীরগন তেমন কোনো যোগ্যতা 
সম্পন্ন না হলেও জিন ইনসান সকলের কথা শুনবে । তারা এমন এক লোকের হাতে বাইয়াত 
গ্রহন করবেন, যার নামে কোনো প্রকারের কলঙ্ক থাকবেনা । তবে তারা হবেন ইয়ামানী খলীফা । 
বণনাকারী ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বললেন, কাবে আহবারের জানা মতে, তিনি হবেন 
ইয়ামানী, কুরাইশী এবং গোত্রের আমীর | তিনিও ইয়ামানী হবেন । তারা এবং তাদের 
অনুসারীগনকে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বের করে দেয়া হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৩ ] 
হাদিস - ২৮৪ 


হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কাহতানের এক লোক 
লোকজনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পযন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৪ ] 
হাদিস - ২৮৫ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আববাছ রাযিঃ এর বংশধর থেকে মোট তিনজন 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে, মানসুর, মাহদীও সিফাহ । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৫] 


হাদিস - ২৮৬ 

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের আসসাদাফী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 

রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, পৃথিবীর বেশ কয়েকজন প্রতাপশালী ক্ষমতা পরিচালনা করার পর 
আমার বংশের জনৈক ন্যায়পরায়ন লোক ক্ষমতা গ্রহন করবেন । তিনি গোটা পৃথিবীতে ইনসাফে 
পরিপূর্ন করে দিবেন । অতঃপর কাহতানের একলোক ক্ষমতার মালিক হবেন । কসম সে সত্বার 

যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরন করেছেন, দ্বিতীয়জন প্রথম খলীফা থেকে নিম্নমানের হবেন, 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৬ ] 


হাদিস - ২৮৭ 

হযরত আলী রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইমামগন কুরাইশ বংশ থেকে হবেন, তাদের উত্তম 
প্রজাদের খলীফাও উত্তম হবেন, এবং খারাপ প্রজাদের ইমামও খারাপ । নিঃসন্দেহে কুরাইশদের 
পর জাহিলিয়্যত বিহীন আর কিছুই থাকবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৭ ] 


হাদিস - ২৮৮ 

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান আয যিমারী রহঃ বণনা করেন যে, নিতফানের কবরে একটি 
লিখিত পাথর পাওয়া যায় । আব্দুর রহমান বলেন, সেখানে আমি লিখিত দেখতে পেলাম যে, 
ক্ষমতায় থাকবে কোমল হৃদয়ের জোতিষি। এবাদত ইত্যাদিতে থাকবে দৃঢ়তাও উদ্যমী । তার 
সাথে পাওয়া যাবে অলঙ্কার ও সঞ্চিত বিষয় সমূহ । বৈধ করা হবে আগত ষাড়ের মাধ্যমে । 
তোমার সাথে হবে আমার হিযরত উত্তম হিমইয়ারের সহযোগিতায় অতঃপর নিকৃষ্ঠত হাবশীগন 
ক্ষমতার মালিক হবে । তাদের পর আযাদ পারস্য বাসিরা ক্ষমতাসীন হবেন। এরপর আশ্রয় 
গ্রহনকারী কুরাইশগন ক্ষমতার মালিক হবেন। এরপর নানান ধরনের বিশৃঙ্খলা সমাজে ছড়িয়ে 
পড়বে । প্রত্যেকবার যারা ক্ষমতার মসনদে বসবেন তারা হবেন খুবই বিচক্ষন এবং পরস্পরের 
সাথে শত্রুতা পোষনকারী । যারা তার বিরোধীতা কারীদেরকে কোনঠাসা করে রাখবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৮ ] 


হাদিস - ২৮৯ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাদশাহ সফলকাম জিজ্ঞাসা করা হলে বলা 
হয় হিমইয়ারুল আখইয়ার, অতঃপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন শাসক সফলতার শীর্ষে 
অবস্থানকারী জবাব দেয়া হয় যে নিকৃষ্ঠতম হাবশী সম্প্রদায় । আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় 
যে, কে সফল বাদশাহ, জবাবে তিনি বলেন, আসাদ পারস্যদের জন্য যাকে নিবচিন করা হয়। 
আবারো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন বাদশাহ সফলকাম । জবাবে বলা হয় আশ্রয় দাতা 
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কুরাইশের জন্য যাকে নিবচিন করা হয়েছে। আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কোন বাদশাহ 


নিবচিন করা হবে । বর্ণনাকারী হাকাম রহঃ বলেন, হিমইয়ারের অর্থ হচ্ছে, ব্যবসায়ীগন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৮৯] 


হাদিস - ২৯০ 

হযরত নাফে রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রাযিঃ এরশাদ করেন, আমার সন্তানদের একজন 
যার চেহারা দাগ বিশিষ্ট থাকবে, তিনি ক্ষমতাসীন হবে । তিনি গোটাজগতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
করবে । হযরত নাফে রহঃ বলেন, আমার ধারনা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয 
রহঃ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯০] 


হাদিস - ২৯১ 

হযরত কাতাদাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ 
বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে স্বপ্নে দেখলাম, তার পার্শ্বে ছিলেন, আবু বকর, ওমর, 
ওসমান ও আলী রাযিঃ আমাকে দেখে তিনি বলেন, কাছে এসো, একথা শুনে যখন আমি তার 
কাছে গিয়ে দাড়ালাম তখন তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি 
অতিসন্র এই উম্মতের জিম্মাদারী গ্রহন করবে, এবং তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯১] 
হাদিস - ২৯২ 


হযরত ওলীদ ইবনে হিশাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদীর সাথে আমার স্বাক্ষাৎ 


হলে তিনি আমাকে বললেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ অতি সত্তর এই জিম্মাদারী 
গ্রহন করবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন । পরবর্তীতে আবারো তার সাথে স্বাক্ষাৎ হলে তিনি 


আমাকে বলেন, নিঃসন্দেহে তোমার সাহেব দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, আপনি তাকে বলেন, যেন সে 
নিজেকে সংস্কার করতে পারে । আমি তার সাথে স্বাক্ষাৎ করে ঘটনাটি বললাম, আমার কথা শুনে 


তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি সে ব্যাপারে কিছুই জানিনা । তবে আমি এতটুকু জানি 
যে, একটি সময় আসবে আমি তখন পানি পান করাবো। যদি ঘোষনা দেয়া হয় যে, আমার 
সুস্থতা আমার কানের লতি স্পর্শ করার মাঝে নিহিত হয়েছে তাহলে আমি সেটা গ্রহন করব। 
অথবা যদি আমার সামনে কোনো সুগন্ধি পেশ করা হয় এবং আমি সেটকে গ্রহন করার জন্য 
আমার নাকের দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমি সেটা করব। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯২] 
হাদিস - ২৯৩ 


হযরত ওমর রাযিঃ এর মোয়াজ্জিন উকাইলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত 
ওমর রাধিঃ আমাকে খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকের কাছে পাঠালেন, যেন তাকে ডেকে আনা হয়। তিনি 
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উপস্থিত হলে হযরত ওমর তাকে বললেন, তোমার জন্য শুভ কামনা রইল, তোমদের কাছে কি 
আমার কোনো বৈশিষ্ট জানা আছে। জবাবে সে বলল, হ্যা হে আমীরুল মুমিনিন! তার কথা শুনে 
ওমর রাহিঃ বললেন, সেটা কেমন, জবাবে বলা হলো লোহার শিংয়ের ন্যায় ওমর রাযিঃ জিজ্ঞাসা 
করলেন, সেটা আবার কি? বিশপ বললেন, শক্তিশালী একজন পুরুষ । হযরত ওমর রাযিঃ 
আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন তারপর কি রয়েছে । জবাবে বিশপ বললেন, আপনার পর এমন 
একজন খলীফা হবেন, তার মধ্যে তেমন কোনো রনশক্তি না থাকলেও তিনি তার নিকটাত্বীদের 
দ্বারা প্রভাবিত হবেন, একথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের 
উপর দয়া করেন! 

আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!! 

এরপর ওমর জানতে চান, তারপর কি হবে? জবাবে বিশপ বললেন, পাথরের মধ্যে আঘাত করা 
হবে । হযরত ওমর রাষিঃ তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, উন্মোক্ত তলোয়ার এবং 
ব্যাপক হারে গন হত্যা চলতে থাকবে । একথাটি হযরত ওমরের কাছে খুবই বেদনাদায়ক মনে 
হওয়ায় তিনি বললেন, গোটা দিন তোমার ধ্বংস হোক । অতঃপর উক্ত ধর্মযাজক বললেন, হে 
আমীরুল মুমিনীন! এরপর কিন্ত একটি দল গঠিত হবে । বর্ণনাকারী ওকাইলী বলেন, এরপর ওমর 
রাযি আমাকে বললেন, হে ওকাইলী! দাড়িয়ে আযান দাও । তারপর তিনি খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম যাজকের 
কাছে আর কিছু জানতে চেয়েছেন কিনা আমি জানিনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৩ ] 
হাদিস - ২৯৪ 
হযরত কাব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী, খলীফা এবং বাদশাহ একমাত্র 


গ্রাম এবং শহর বাসীদের থেকে প্রেরন করেছেন, অবশ্যই তারা উক্ত দায়িত্ব গ্রাম ও শহর 
বাসীদের মধ্য থেকে হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৪ ] 


ওসর রা: এরপর বন উমাইয়া বাদশাতাদের নাম প্রসঙ্গে 


হাদিস - ২৯৫ 
হযরত আমেরে শাবী রহঃ থেকে বননিত, তিনি মুসতালিক বংশের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি এরশাদ করেন: 


একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে জানতে চাইলাম যে, হযরত ওমর এর মৃত্যুর পর আমার 
গোত্রের লোকজন কাকে যাকাত প্রদান করবে? 


জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান ইবনে আফফানকে যাকাত দিবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৫ ] 


হাদিস - ২৯৬ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


: ওমর রাযিঃ এরপর ওসমান ইবনে আফফান খলীফা হবেন, তারপরে মোয়াবিয়া তারপর তার 
ছেলে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৬ ] 


হাদিস - ২৯৭ 
হযরত কাব রহঃ থেকে পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত ৷ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৭ | 


হাদিস - ২৯৮ 
মুগীস আল আওযায়ী বলেন, 


একদিন হযরত ওমর রাধিঃ তার পরে কে খলীফা হবেন সে সম্বন্ধে জানতে চাইলে হযরত কাব 
রহঃ তাকে বললেন, 


: আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মতগন খুবই নিমমভাবে হত্যা করবে। 
অর্থাৎ, ওসমান রা: খলীফা হবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৮] 


হাদিস - ২৯৯ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমাকে নবীর পর এই উম্মতের 
খলীফা কে হবেন জিজ্ঞাসা করেন । এটা হযরত ওমর রাধিঃ এর কাছে খলীফা সম্বন্ধে জানতে 
চাওয়ার পূর্বে। জবাবে ওমর রাযিঃ বললেন, আল আমীন, অর্থাৎ, ওসমান ইবনে আফফান। তার 
পরবর্তীতে বাদশাহ শুরু হবে এবং তাদের অন্যতম হবেন, মোয়াবিয়া। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২৯৯ | 


হাদিস - ৩০০ 

ওমর রাধিঃ এর মোয়াজ্জিন ওকাইলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর তার 
উপস্থিতিতে জনৈক খ্ৰীষ্টান ধর্ম যাজকের কাছে তার পরবর্তীতে খলীফা কে হবেন জানতে চাইলে 
তিনি বলেন, এমন এক লোক খলীফা হবেন, যিনি তেমন শক্তিশালী না হলেও তার 
আত্বীয়দেরকে প্রাধান্য দিবেন একথা শুনে হযরত ওমর রাষিঃ বললেন, আল্লাহ যেন ওসমানের 
উপর দয়া করেনআল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!! 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০০ ] 


হাদিস - ৩০১ 
হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ রহঃ বলেন: 


একদিন মুয়াবিয়া রাষিঃ বারীদকে রোমের সম্রাটের কাছে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, 
: ওসমান আমীরুল মুমিনীনের পর খলীফা কে হবেন? 


জবাবে রোমের সম্রাট একটি বই আনতে বললেন । এর পর সেটা দেখে বললেন, 
: ওসমান ইবনে আফফানের তোমাকে প্রেরনকারী মোয়াবিয়া খলিফা হবেন । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০১] 

হাদিস - ৩০২ 


হযরত আবু সালেহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া রাযিঃ হযরত ওসমান 
ইবনে আফফান রাযিঃ এর সাথে সাফররত ছিলেন, তখন জনৈক উট চালক আবৃতি করছিলেন: 


উনার পর আমীর হবেন আলী 
উনার উপর সকলে থাকবেন রাজী । 


বণনাকারী কাব রহঃ বলেন, উক্ত কাফেলায় হযরত মোয়াবিয়া ধূসর বনের একটি খচ্চরের উপর 
আরোহন করে একপার্খ্ দিয়ে চলছিলেন, এক পায়ে উল্লিখিত উট চালক বলে উঠলেন: 
তারপর আমীর হবেন, ধূসর বনের খচ্চরের উপর আরোহী । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০২] 

হাদিস - ৩০৩ 

হযরত হাসান ইবনে আলী রাষিঃ বলেন: 

আমি আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন: 

আমার উম্মত মোয়াবিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পযন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৩ ] 


হাদিস - ৩০৪ 


হযরত আবু সালেম আল জয়শানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাধিঃ কে কুফাতে 


বলতে শুনেছি, আমি হক্‌ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাব । তার দ্বারা হক প্রতিষ্ঠা 
হোক বা না হোক। সিদ্ধান্ত তাদের জন্যই হবে । বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার সাথীদেরকে 
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বললাম, সেখানে অবস্থান কেমন হবে, অথচ তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত তাদের জন্য 
হবেনা । যার কারনে আমরা তার কাছে মিশর চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম, এবং তিনি 
যাদের ইচ্ছা তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আর আমাদের প্রত্যেককে এক 
হাজার দেরহাম করে দান করেছেন । আমাদের কেউ কেউ চলে গেলেও একদল তার সাথে থেকে 
গিয়েছেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৪ ] 


হাদিস - ৩০৫ 

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আল জুরাশী রাযিঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ শাম সম্বন্ধে 
কেমন হবে, অথচ সেখানে শক্তিশালী রোমান বাহিনী থাকবে । লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ 
সহসা বলে উঠলেন শাম কে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য কুরাইশ বংশের পুরুষদের থেকে 
একজনই যথেষ্ট, তখন তিনি তার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা মোয়াবিয়ার কাধের প্রতি ইঙ্গেত করেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৫ ] 


হাদিস - ৩০৬ 

হযরত আব্দুল করীম ইবনে রশিদ রহঃ থেকে বনিতি, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিঃ 
এরশাদ করেন হে আসহাবে রাসূল! তোমরা পরস্পর কল্যান কামনা কর, না হয় তোমাদের 
খলাফতের উপর আমর ইবনুল আস ও মোয়াবিয়ার ন্যায় শাসকগন বিজয়ী হয়ে যাবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৬ |] 


হাদিস - ৩০৭ 

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি 
দেখে আসছি, হযরত আবু বকর ও ওমর রাযিঃ এর যুগ থেকে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের 
জন্য খেলাফতের জিম্মাদারী প্রস্তুত করা হচ্ছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৭ ] 


হাদিস - ৩০৮ 

ওমারা ইবনে আবুহাফসা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরামা রহঃ কে বলতে শুনেছি, 
বনু উমাইয়ার ভাইদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্য্য হই। আমাদের দাবি হচ্ছে, মুমিনের, আর 
তাদের দাবি হচ্ছে, মোনাফিকের দাবি । এবং আমাদের বিপক্ষে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৮ ] 
হাদিস - ৩০৯ 


হযরত আলী ইবনে আবু আলেব রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে 
মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তোমাদের উপর অতিসন্বর বিজয়ী হবে । উপস্থিত লোকজন 
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বললেন, আমি কি তখন তার সাথে যুদ্ধ করবোনা জবাবে আলী রাযিঃ বললেন, না, আমীর ভালো 
হোক বা খারাপ হোক তার আনুগত্য করতে হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩০৯] 


উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৩১০ 

হযরত বাসেদ ইবনে সাদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম ভুমিষ্ট হলে 
তার জন্য দোয়া করতে তাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ 
তার জন্য দোয়া করতে অস্বীকার করেন । বননাকারী ইবনু যুরাকা রহঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
আরো বলেছেন, আমার সর্ব সাধারন উম্মত মারওয়ান এবং তার সন্তানদের হাতে ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১০ ] 


হাদিস - ৩১১ 

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওবাইদ আল কুলায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে 
কতক মাশায়েখ হাদীস বননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ দৃষ্টিপাত করেন তখন সহসা বলে 
উঠলেন, তার উপর এবং তার সন্তানদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক । তবে যারা ঈমান 
এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে । কিন্তু খুবই সামান্য হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১১] 


হাদিস - ৩১২ 

হযরত জাহহাক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নাযাল ইবনে সাবুরা রহঃ বলেন, আমি 
কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বননা করবোনা যেটা আমি আবুল হাসান আলী ইবনে আবু 
তালেব রাযিঃ থেকে শুনেছি, আমি বললাম হ্যা অবশ্যই । তিনি বলেন আমি তাকে বলতে শুনেছি, 
প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপক হচ্ছে, বনু উমাইয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১২ ] 
হাদিস - ৩১৩ 
আলী ইবনে আলকামা আল আনমারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ 


ইবনে মাসউদ রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর জন্য এমন কিছু বিপদ এসে থাকে 
যা তাকে ধ্বংস করে দেয়, এই দ্বীনের জন্য বিপদ হচ্ছে বনু উমাইয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৩ ] 
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হাদিস - ৩১৪ 
হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, 
বনু উমাইয়ার শাসন কাল চল্লিশ বৎসরে পৌছলে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে চাকর বাকর মনে 
করবে এবং আল্লাহর মালকে মধুময় ধারসনা করবে এবং কিতাবুল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ 
করতে থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৪ ] 


হাদিস - ৩১৫ 

ইয়ািদ ইবনে শরীক রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, জাহহাক ইনবে কাইস রহঃ তাকে 
সাথে করে একটি কাপড় নিয়ে মারওয়ানের কাছে পৌছলে মারওয়ান জিজ্ঞাসা করেন, দরজায় কে 
দাড়ানো, বলা হলো বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা, তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি মারওয়ানের 
ঘরে প্রবেশ করে বললেন, কুরাইশের কতক অবুঝ বাচ্চাদের হাতে এ উম্মতের ধ্বংস অনিবার্য 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৫ ] 


হাদিস - ৩১৬ 

ইবনে মাওহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ 
রাযিঃ বসা ছিলেন, হঠাৎ সেখানে কোনো এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রবেশ 
করেন । তিনি তার প্রয়োজন পূরন করে চলে গেলে হযরত মোয়াবিয়া তার সাথে থাকা ইবনে 
আব্বাস রাধিঃ কে বললেন, আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছন, হাকামের 
সন্তানের সংখ্যা ত্রিশ পযন্ত পৌছলে তারা আল্লাহর সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে, 
আল্লাহর বান্দাদের সাথে চাকর বাকরের ন্যায় আচরন করবে, এবং আল্লাহর কিতাবের প্রতি 
সন্দেহ ভাজন হয়ে উঠবে ৷ তার কথা শুনে ইবনে আব্বাছ রাধিঃ বললেন, হ্যা। কিছু দিন পর 
মরওয়ান ইবনে হাকাম তার ছেলে আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ান কে কোনো এক প্রয়োজনে 
মোয়াবিয়ার কাছে পাঠালেন আব্দুল মালিক চলে গেলে মোয়াবিয়া বললেন হে ইবনে আব্বাছ 
তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সম্বন্ধে 
বলেছেন, পৃথিবীতে প্রতাপশালী শাসক চারজন হবে । জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যা। আর 
তখনই মোয়াবিয়া রাযিঃ যিয়াদ ইবনে উবাইদকে ডাক দিলেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৬ ] 


হাদিস - ৩১৭ 

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাধিঃ এর গোলাম মীনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যুগে কারো কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জন্য দোয়া চাইতে আল্লাহর রাসূল 
সাঃ এর কাছে উপস্থিত করা হতো। একদিন এভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের দরবারে 
মরওয়ান ইবনে হাকামকে আনা হলে তিনি বললেন, কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ! মালউনের বাচ্চা 
মলউন!! 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৭ ] 


হাদিস - ৩১৮ 

হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসন্বর কুরাইশের কতিপয় অবুঝ শিশু তোমাদের 
রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করবে । তারা চারন ভূমির উপর আছড়ে পড়া গরুর বাছুরের ন্যায় 
হবে । তাকে ছেড়ে দিলে সামনে যাপাবে তাই খেয়ে শেষ করে দিবে । আর যদি টেনে ধরো 
তাহলে যাকে সামনে পাবে তাকে শিং দ্বারা গুতা দিতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৮ ] 


হাদিস - ৩১৯ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, আমার পরিবারের কতিপয় লোক আমার পর আমার উম্মতের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাবে। 
আমাদের বিরুদ্ধে গভীর শত্রুতা করবে বনু উমাইয়া, বনু মুগীরা এবং বনু মাখযুম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩১৯ ] 


হাদিস - ৩২০ 

হযরত আবদ ইবনে বাজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন এমরান ইবনে 
হোসাইন রাধিঃ কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা ছিলেন, আমার 
কথা শুনে তিনি বললেন কথাটি কি তুমি আমার মৃত্যু পযন্ত গোপন করতে পারবে? জবাবে আমি 
বললাম হ্যা গোপন রাখতে পারব । আমার আশ্বাস পেয়ে তিনি বললেন আল্লাহর রাসূল সাঃ এর 
কাছে নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে, বনু উমাইয়াসাক্কিফ ওবনু হানীফা ৷ বনু, 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২০] 
হাদিস - ৩২১ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার জনৈক লোকের সন্তানদের চারজন 
বাদশাহ হবেন । সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াধীদ এবং ওলীদ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২১] 
হাদিস - ৩২২ 


হযরত হাসান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ওলিদ নামক 
একজন লোক আত্মপ্রকাশ করেন, যদ্বারা জাহান্নামের বিরাট একটি অংশ ভরাট করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২২] 
হাদিস - ৩২৩ 
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হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা 
আমি শুনতে পেয়েছি তিনি বলেন, দুইজন ওমর, দুইজন ইয়াযীদ, দুই ওলীদ, দুই মরওয়ান এবং 
দুইজন মুহাম্মদ তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৩ ] 


হাদিস - ৩২৪ 

হযরত ইয়াধীদ ইবনে আবু হবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, একথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, যদি 
কোনো খলীফার চোখ টেরা হয় তখন তোমার সামর্থ্য থাকলে শাম থেকে মিশরের দিকে বেরিয়ে 
যাও। অবশ্যই সেটা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হওয়ার পূর্বের ঘটনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৪ ] 
হাদিস - ৩২৫ 
হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ানের কাছে 


সংবাদ আসে যে, তার একটি সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে এবং তার আম্মা তার নাম রেখেছে হিশাম । 
একথা শুনে তিনি বললেন, তাকে যেন আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৫] 


হাদিস - ৩২৬ 
হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে সংবাদ 


পৌছেছে তিনি বলেন, কুরাইশের মধ্যে চারজন যিনদীক হবে, তার পিতা বলেন, আমি সাঈদ 
ইবনে খালেদ কে বলতে শুনেছি, তিনি আবুযাকারিয়া থেকে তেমনই উল্লেখ করেছেন, অতঃপর 
তিনি এরশাদ করেন তারা হলেন, মরওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মরওয়ান ইবনে হাকাম, ওলীদ 
ইবনে ইয়াধীদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ান ইবনে হাকাম, ইয়াধীদ ইবনে খালেদ ইবনে 
ইয়াধীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং সাঈদ ইবনে খালেদ, যিনি খোরাসানে 
ছিলেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৬ ] 


হাদিস - ৩২৭ 
হযরত আবু জাকারিয়া রাষিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ কে 
তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে পূর্বের হাদীসের মত তাদের নাম বলেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৭ ] 


হাদিস - ৩২৮ 

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের একটি সন্তান 
ভুমিষ্ট তারা তার নাম রাখে ওলীদ ৷ একথাটি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললে তিনি বলেন, তোমরা তা 
এমন নাম রেখেছ সেটা এই উম্মের ফেআউনের নাম হবে । ওলীদ এই উম্মতের জন্য তৎকালীন 
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যুগের ফেরআউন থেকে আরো মারাত্বক হবে। বর্ণনাকারী যুহরী রহঃ বলেন, যদি ওলীদ ইবনে 
ইয়াধীদ খলীফা সেই হবে উল্লিখিত ওলীদ, না হয় ভবিষ্যৎ বানীকৃত ওলীদ হবে, ওলীদ ইবনে 
আব্দুল মালিক । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৮ ] 


হাদিস - ৩২৯ 

হযরত আইউব ইবনে বারীর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জজ বিন ইউসুফের সাথে 
আসমা বিনতে আবু বকর রাধিঃ এর ঘরে প্রবেশ কারীদের একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন, 
হাজ্জাজ আসমা রাধিঃ এর কাছে জানতে চাইলো, তুমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে কি শুনেছ? জবাবে 
তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, বনু সাকিফের মাঝে একজন 
কাযযাব হবে এবং একজন মুবীর হবে । কাযযাবের ব্যাপারে তো আমরা ইতি মধ্যে অবগত 
হয়েছি, আর মুবীর হচ্ছো তুমি একথা শুনে হাজ্জাজ বলল, হ্যা আমি মোনাফেকদের মুবীর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩২৯ | 


হাদিস - ৩৩০ 

হযরত সুহাইল যাকওয়ান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইর রাযিঃ কে শহীদ করার আসমা বিনতে আবু বকর রাযিঃ এর কাছে প্রবেশ করলে 
আসমা তাকে জিজ্ঞাসা করলো ইবনে যুবায়েরের সাথে কি আচরণ করেছ, জবাবে সে বলল, 
তাকে আল্লাহ তাআলা হত্যা করেছেন । একথা শুনে আসমা বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি 
একজন রোজাদার এবং রাত্রে এবাদতকারী কে হত্যা করেছ, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, বনু সাকিফ থেকে তিন ধরনের লোকের আত্মপ্রকাশ হবে । কাযযাব, যায়আল ও মুবীর। 
কাযযাব সম্বন্ধে তো আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি, মুবীর হচ্ছ, তুমি, তবে যায়আল সম্বন্ধে 
এখনো জানতে পারিনি । বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে যুবাইরকে শুলিতে ঝুলানো হলে তার নিচ 
দিয়ে আব্দুল্লাহ কইবনে ওমর অতিক্রম করতে গিয়ে বললেন, ইবনে যুবাইর তুমি সফলকাম 
হয়েছো, তবে তোমার উম্মতই হচ্ছে, নিকৃষ্ঠতম উম্মত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩০ ] 

হাদিস - ৩৩১ 

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর রাযি. এরশাদ করেন, আমার বংশধর 
থেকে চেহারায় দাগ বিশিষ্ট একজন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । গোটা দেশ তিনি 


ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন । বর্ণনাকারী নাফে রহ. বলেন, আমার ধারনা মতে তিনি 
হচ্ছেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩১] 
হাদিস - ৩৩২ 
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হযরত শওযব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ওমর ইবেন আব্দুল আযীয রহ. তার 
পিতার আস্তাবলে প্রবেশ করলে, তার পিতার একটি ঘোড়া তাকে আঘাত করে । তিনি সেখান 
থেকে বের হয়ে আসছিলেন, যে অবস্থায় তার চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এ অবস্থা দেখে 
তার পিতা বললেন, হয়তো তুমি বনু উমাইয়ার জন্য মারাত্মক আঘাতকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩২ ] 


হাদিস - ৩৩৩ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বলেন, আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবেন 
আফফান রাযি. এর পর বনু উমাইয়া থেকে মোট বারোজন রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহনকারী বাদশাহ 
হবেন । তাকে বলা হলো তারা কি খলীফা হিসেবে ক্ষমতাসীন হবেন, জবাবে তিনি বললেন, না, 
বরং বাদশাহ হবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৩ ] 


হাদিস - ৩৩৪ 

খেলাফত কালীন বর্ণনা করেন, মোয়াবিয়া রাযি. এর এন্তেকালের পর ইবনে যুবাইয়ের ফেতনার 
সময় যখন লোকজনের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয় তখন আমরা প্রবীণ এক শেখ এর কাছে 
আগমন করি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগ পেয়েছেন এবং বার্ধক্যের কারণে তার উভয় ভ্রু 
দুইচোখের উপর এসে পড়েছে । আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম, এই ফেতনা ও লোকজনের 
মাঝে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার কি সমাধান হতে পারে? আমাদের কথা শুনে তিনি একটি বেন্ডেজ 
আমাদেরকে ভালো করে দেখনে । অতঃপর বললেন, এমন ফেৎনাকালীন তোমরা তোমাদের 
ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে । কেননা, অতিসত্ব্র বনু ওমাইয়ার এক লোক দীর্ঘ বাইশ 
বৎসর পযন্ত তোমাদের বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে । তার মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিনের 
মধ্যে বনু উমাইয়ার অনেকে দায়িত্ব পালন করবে । এরপর চোখে চিহ্বিশিষ্ট হিশাম ইবেন আব্দুল 
মালিক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে । তিনি ক্ষমতাগ্রহণ করার পর এতবেশি টাকা জমা করবে, যা 
ইতিপূর্বে কেউ জমা করেনি । সে উনিশ বৎসর জীবিত থেকে মারা যাবে । অতঃপর জনৈক যুবক 
রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে লোকজনকে অধিক পরিমানে দান করবে যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি । 
এভাবে চলতে থাকলে তার বংশের আরেকজন লোক তার উপর আঘাত করলে তিনি মারা 
যাবেন। এ লোকের হাতও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে ৷ এরপর জামীবার দিক থেকে একজন 
মুদাব্বির আগমন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৪ ] 
হাদিস - ৩৩৫ 


বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবেন শিহাব যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে 
পেরেছি, প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবেন সালাম 
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রাযি. আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবেন আফফানকে শহীদ করার পূর্বে ঘোষণা দিয়েছেন, মাত্র 
দুই মাসের মধ্যে ওসমান ইবেন আফকানকে হত্যা করা হবে । একথা শুনে মারওয়ান খুবই 
রাগান্নিত অবস্থায় বারবার ওসমানের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ 
ইবনে কাইস রহ. ইবেন শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাইলেন এ বিষয়টি এখনো লোকজন 
জানেনা, এ ব্যাপারে আরো কিছু আপনার কাছে জানা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন । এ 
কথাগুলো হিশামের শাসণামলে হচ্ছিল। আব্দুল্লাহ ইবেন কাইসের কথা শুনে ইবেন শিহাব যুহরী 
বলেন, তোমরা কি হিশামের রাজত্ব থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে চিন্তা করছো? সে কিন্তু দুই 
বৎসরের মধ্যে মারা যাবে । হযরত যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হিশাম স্বাভাবিকভাবে মারা 
যাবে নাকি তাকে হত্যা করা হবে । যুহরী জবাব দেয়, হ্যাঁ সে স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে। 
হিশামের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে আরোহন করবে সে সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে যুহরী জবাব দেয় 
তার বংশ একজন বালক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে । তার ক্ষমতা কয়দিন থাকবে 
জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, শিশুদের ঘুমের সমপরিমান সে ক্ষমতায় থাকে । অতঃপর ইবনে 
শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, যে মারা যাবে নাকি হত্যা করা হবে । জবাবে তিনি 
বলেন, বরং তাকে হত্যা করা হবে । তারপর রাষ্ট্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে জিজ্ঞাসা করা হলে 
তিনি জাহিরার দিকে ইশারা করে বলেন, এদিক থেকে আসবে । সুলাইমান ইবেন হিশাম তখন 
জামিরার আমীর থাকবে । তার পরিচয় জানতে চাইলে যুহরী বলেন, তার নাম এবং তার পিতার 
নাম হবে আট হরফ বিশিষ্ট । যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার রাজত্বে স্থায়ীত্ব কতদিন হবে। 
জবাবে তিনি বলেন, ভিজা কাপড়কে একস্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে দেয়ার সময় পরিমান 
থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৫ ] 


হাদিস - ৩৩৬ 

হযরত হেলাল ইবেন এসাফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছে বারীদ, 
যিনি ইবনে যুবাইরের নিকট মুখতারের মাথা নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, যখন আমি তার সামনে 
মুখতারের মাথা রাখি, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে যার যা কিছু 
বলেছেন সব কিছু আমি হুবহু পেয়েছি। কিন্তু একমাত্র এ ব্যাপারটি ছাড়া । যেহেতু তিনি আমাকে 
বলেছেন, সাফিক বংশের একলোক আমাকে হত্যা করবে, অথচ আমিই তাকে হত্যা করতে 
সক্ষম হয়েছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৬ |] 
হাদিস - ৩৩৭ 


আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইরের ফেতনা যাবতীয় ফেতনার অন্যতম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৭ ] 
হাদিস - ৩৩৮ 
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হযরত আবু কুবাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. দেখতে 
পেলেন যে, ইবনুয যুরাইরের সঙ্গীদের মাথা বল্পমাখিবর্শর মাথায় করে আনা হচ্ছে। তখন তিনি 
বললেন, তোমরা তাদের মাথা নিয়ে তামাশা করছ অথচ তোমরা জানোনা তাদের রহগুলো এখন 
কোথায় অবস্থান করছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৮ ] 


হাদিস - ৩৩৯ 

হযরত আবু ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার সাথে আবুল আলা যিলা ইবেন 
যুকরের সাথে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবুল আ'লা! তোমার পরিবারের কোনো সদস্য 
কি মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, তারা ফেৎনাকালীন ভুল করাটা আমার 
কাছে মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আরো মারাত্মক হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৩৯ | 


হাদিস - ৩৪০ 
বলেন হে আল্লাহ্‌ সেটা ফিরিয়ে এনোনা । অতঃপর তিনি বললেন, অতিসন্তর মানুষের কাছে এক 
যুগ আসবে তখন। পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করাটা লাল স্বর্ণ থেকেও বেশি পছন্দনীয় হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪০ ] 


হাদিস - ৩৪১ 

হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ 
রাযি. ওসমান ইবনে আফফান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মূলতঃ তাকে কৃপণতাই 
ধ্বংস করে দিয়েছে, অনিষ্টতার পায়গামটি কতই না ভয়ংকর । আমরা তাকে বললাম, আপনি কি 
বের হবেননা, আপনার সাথে আমরাও বের হতে পারতাম । জবাবে তিনি বললেন, দীর্ঘ মেয়াদী 
কোনো বাদশাহ হওয়ার চাইতে পাহাড়ের উচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়া আমার জন্য অনেক 
সহজ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ _ ৩৪১] 


ফেৎনাকালীন আত্মরক্ষা করা মোস্তাতাব 


হাদিস - ৩৪২ 
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প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সা. কে বলতে শুনেছি, ফেৎনকালীন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক শুয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম । শুয়ে 
থাকা ব্যক্তি বসা অবস্থায় থাকা লোক থেকে উত্তম । বসে থাকা লোক দাড়ানো অবস্থায় থাকা 
লোক থেকে ভালো, দাড়িয়ে থাকা লোক চলমান লোক থেকে উত্তম, স্বাভাবিক চলাচলকারী ব্যক্তি 
বাহনে আরোহনকারীর চাইতে উত্তম। বাহনে আরোহনকারী দ্রুত গতিতে ফেতনার দিকে ধাবমান 
ব্যক্তি হতে উত্তম। ফেতনা চলাকালীন খুন হওয়া সকলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে । 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সা.) সে অবস্থা কবে হবে? জবাবে আল্লাহু 
রাসূল বলেন, যেটা মারাত্মক যুদ্ধ চলাকালীন হবে । আমি জানতে চাইলাম কখন সেটা হবে?” 
জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সেটা তখনই হবে, যখন কোনো মানুষ তার পাশে বসে থাকা 
লোক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে শঙ্কা মুক্ত হতে পারবেনা । বণনাকারী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমি যদি সে যুগ প্রাপ্ত হই তাহলে আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশনা রয়েছে । জবাবে 
রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তখন তুমি নিজেকে এবং তোমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং নিজের 
ঘরে দাখেল হয়ে যাও । অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সা.) সেই ফেতনা যদি আমার 
ঘরের অন্দরেও প্রবেশ করে যায় তাহলে আমার করনীয় কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. 
বললেন, তাহলে তুমি তোমার ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে । তার কথা শুনে আমি বললাম, যদি সে 


ফেতনা আমার ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করে তাহলে আমার কি করা উচিৎ? এর পর রাসূলুল্লাহ সা. 


বলেন, যদি এমন হয় তাহলে তুমি তোমার মসজিদে প্রবেশ করতঃ তোমার হাত গুটিয়ে রাখ, 
এবং মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পযন্ত “রব্বি আল্লাহ" জপতে থাক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪২ ] 


হাদিস - ৩৪৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, 
তোমরা নিজেদেরকে ফেতনা থেকে বাচিয়ে রাখ । আল্লাহ্‌হর কসম! যদি কেউ ফেতনার সম্মুখিন 
হয় তাহলে সেটা তাকে -হ্রাঠেতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । উক্ত ফেতনা খুবই সুন্দরভাবে 
এগিয়ে আসলেও সবকিছু নিঃশেষ করে ফিরে যাবে । তোমরা কেউ এ ধরনের ফেতনার সম্মুখিন 
করে ফেলবে এবং ধনুকের ছিলা কেটে টুকরো টুকরো করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৩ ] 


হাদিস - ৩৪৪ 
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প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ 
করেন, অতি নিকটবর্তী হওয়া ফেতনার অনিষ্টতাকালীন আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। নিজের 
হাতকে কন্ট্রোলকারী লোকই মূলতঃ সফলকাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৪ ] 


হাদিস - ৩৪৫ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফেৎনা সম্বন্ধে 
জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্র প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সাথে থাকবে 
উত্যক্তকারী দল, যেমন খোরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়, তেমনিভাবে 
লোকজনকে ফেতনার প্রতি ধাবিত করা হবে । আবার আমি উক্ত ফেতনা থেকে মুক্তির উপায়ও 
জানি । উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করেন, মুক্তির উপায় কি হতে পারে? জবাবে হযরত আবু 
হুরায়রা রাযি. বলেন, আমার হাতকে কন্ট্রোল করে রাখব, এক পর্যায়ে আমাকে এসে হত্যাকারীরা 
হত্যা করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৫] 


হাদিস - ৩৪৬ 


হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের দুই দল থেকে 
কারো পরিচয় পেশ করার ক্ষেত্রে আমার কোনো ভয় সংকোচ নেই । তাদের উভয়দল থেকে যারা 
খুন হবে তাদের প্রত্যেকে জাহেলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৬ ] 


হাদিস - ৩৪৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, 
নিঃসন্দেহে ফেতনা খুবই সজ্জিত অবস্থায় এগিয়ে আসলে ফিরে যাবে কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে , 
বাহ্যিকভাবে ফেতনা তীব্র আকার ধারন করলে সেটাকে বিস্তৃত করোনা, আর সেই ফেতনা 

প্রশস্থ হতে চেষ্টা করলে প্রশস্থ হতে দিয়ো না। উক্ত ফেতনা আল্লাহর জমিনে উর্বরতা বৃদ্ধি 
পেলেও তার লাগাম মাড়ানো হবে । আল্লাহ্‌ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে সেটাকে জাগ্রত 
করা হালাল হবেনা । যে লোক উক্ত ফেৎনার লাগাম ধারন করবে তার ধ্বংস অনিবার্য 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৭ ] 


হাদিস - ৩৪৮ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা খুবই সাজ 
সজ্জা ও আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে, তবে সেটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফেরৎ যাবে । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৮ ] 


হাদিস - ৩৪৯ 


হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকেও পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত, তবে সেখানে 
একথাও রয়েছে যে, হযরত হোজায়ফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ফেতনা 
কখন প্রকাশ করবে । জবাবে তিনি বললেন, উক্ত ফেতনা উম্মোক্ত তরবারির আকারে পেশ 
আসলেও ফিরে যাবে কিন্তু খাঁচাবদ্ধ তলোয়ারের ন্যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৪৯ | 


হাদিস - ৩৫০ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামন রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে একজন লোক জিজ্ঞাসা 
করেন যে, যখন নামায আদায়কারীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন আমাদের জন্য 
আপনার দিক নিদেশনা কি হতে পারে । জবাবে তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার ঘরের ভিতরে 
প্রবেশ করে ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে রাখবে । কেউ এগিয়ে আসলে তাকে হাত দ্বারা নিষেধ 
করে দিবে । আর যদি কেউ আক্রমণ করতে চায় তাহলে তাকে বলবে, তুমি আমার গুনাহ এবং 
তোমার গুনাহ সহকারে ফিরে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫০] 


হাদিস - ৩৫১ 


০১-৯১-৯7৯7 % 





00 09 09 


oo 











[৮০০১ 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, 
তোমরা যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে, কেননা ফেৎনাকালীন বিষয়গুলো নিয়ে 
আলাপ-আলোচনা করা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার মত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫১] 


হাদিস - ৩৫২ 


হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, 
ফেৎনা মূলতঃ তিন প্রকারের লোককে গ্রাস করে নিবে । এক প্রকার হচ্ছে দ্রুতগামি বুদ্ধিমান, যিনি 
উচ্চতায় পৌছার নিয়ত করলেই তাকে তলোয়ার দ্বারা নিম্নমুখী করে নিবে । দ্বিতীয়তঃ খতীব 
সাহেবের মাধ্যমে, যার প্রতি যাবতীয় বিষয়ের দাবি করা হবে । তৃতীয়তঃ শরীফ লোক । অতঃপর 
প্রতিভাবান বুদ্ধিমান লোককে মারাত্মকভাবে আছড়ে ফেলা হবে এবং খতীব ও শরীফলোক 
তাদের উভয়জনকে উৎসাহিত করা হবে। এক পর্যায়ে তাদের আশ্বপাশ্ব প্লাবিত হয়ে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫২] 


হাদিস - ৩৫৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, 
ধীরে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৩ ] 


হাদিস - ৩৫৪ 


হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি উক্ত ফেতনার সম্মুখিন হই, তাহলে আপনার পক্ষ 
আমার জন্য কি নিদেশনা রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের 
জামাআত এবং তাদের ইমামকে আকড়িয়ে ধরো, একথা শুনে আমি জানতে চাইলাম, যদি 
তাদের ইমাম এবং জামাআত না থাকে তাহলে কি করবো, জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এসব 
দলকে পুরোপুরি বর্জন করো, যদিও সেটা গাছের শিকড় কামড়ে ধরার মাধ্যমে হোক । এমন 
পরিস্থিতেতে মৃত্যু এসে গেলেও সেটা ছাড়া যাবে না। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৪ ] 


হাদিস - ৩৫৫ 
হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে পূর্বের ন্যায় বর্ণিত । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৫] 


হাদিস - ৩৫৬ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, 
একদিন রাসূলুল্লাহ সা. জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে আহবানকারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, 
তিনি বলেন, যারা তাদের আহবানে সাড়া দিবেন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। একথা 
শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ । এমন অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ 
সা. বলেন, তাহলে তুমি মুসলমানদের জামাআত এবং ইমামকে আকড়িয়ে ধরবে । এ কথা শুনে 
আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), যদি তাদের ইমাম আর জামাআত না থাকে তাহলে কি 
করতে হবে । জবাবে তিনি বললেন, এমন হলে তাদের প্রত্যেক দলকে ত্যাগ করতে থাকবে । 
এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে গেলেও তুমি গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৬ ] 


হাদিস - ৩৫৭ 


হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ 
(সা.)! উক্ত ফেতনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে? এবং তিনি পথ ভ্রষ্টদের আহবানের 
কথাও বলেন, জবাবে তিনি বলেন, সেদিন যদি পৃথিবীতে কোনো খলীফা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
এসে থাকে তাহলে তাকে আকড়িয়ে ধরো । যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার 
সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। না হয় ফেৎনার স্থান থেকে পলায়ন করে মৃত্যু পযন্ত গাছের শিকড় 
কামড়িয়ে ধরে থাকো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৭ ] 
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হাদিস - ৩৫৮ 


বিন্তে আহবান আল-গিফারী রহ. থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত আলী ইবেন আবী তালেব রাযি. 
আহ্বানের কাছে এসে বললেন, আমার অনুসরণ করতে তোমাকে কে নিষেধ করেছে, জবাবে 
তিনি বলেন, আমাকে আমার খলীল এবং আপনার চাচাতো ভাই ওসিয়্যত করেছেন, অতি সত্তর 
ফেতনা, দলাদলি এবং এখতেলাফ আত্ম প্রকাশ করবে । এমন অবস্থা চলতে থাকলে তুমি তোমার 
তলোয়ারকে ভেঙ্গে ফেলো, তোমার ঘরের অন্দরে প্রবেশ করবে এবং বাঁশের তৈরি একটি 
তলোয়ার আবিষ্কার করো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৮] 


হাদিস - ৩৫৯ 


হযরত আবু জনাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত তালহা রাযি. কে বলতে 
শুনেছি, তীব্র এক যুদ্ধে আমাকে শরীক হতে হয়েছে, যেখানে আমি কোনো তীরও নিক্ষেপ করিনি 
আবার কাউকে তলোয়ার দ্বারা আঘাতও করিনি । আমার যদি উভয় হাত কজি পযন্ত কাটা হতো 
এবং আমি শরিক না হতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৫৯ ] 


হ দিস - ৩৬০ 


হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, জালেম সম্প্রদায়ের জন্য 
আমাদেরকে ফেতনার কারণ বানাবেন না। আরো বলেন, তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে 
দিবেন না, এক পর্যায়ে তারা আমাদেরকে মারাত্মক ফেতনার সম্মুখিন করবে, যার কারণে আমরা 
ফেৎনায় জড়িয়ে যাব। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬০ ] 


হাদিস - ৩৬১ 


হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবনুল আসআছ এর ফেৎনা ব্যাপক 
আকার ধারন করেছে, আমরা উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন মুসলিম 
ইবেন ইয়াছার। অতঃপরন তিনি বলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে 
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এই ফেৎনা থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম! উক্ত যুদ্ধে আমি একটি তীরও নিক্ষেপ 
করিনি, কাউকে বর্শা দ্বারা আঘাতও করিনি এবং তলোয়ার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আক্রমনও 
করিনি । বর্ণনাকারী আবু কিলাবা রহ. বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম হে মুসলিম! তোমার 
প্রতি কোনো মুখের দৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলবে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মুসলিম এমন 
কোনো পদক্ষেপ নেয়না যেখানে হক দেখা হয়নি। এই কারণে হত্যা করা কিংবা হত্যা হওয়া। 
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কেঁদে উঠলেন, কসম সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! এক 
পর্যায়ে আমি আশা করি যে, এ সম্বন্ধে আমার কিছু যেন বলতে না হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬১] 


হাদিস - ৩৬২ 


হযরত যুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রহ. থেকে বর্ণিত, নিঃসন্দেহে আহলে শামের এক 
লোক সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাযি. এর একজনের উপর হামলা করেন । এক পৰ্যায়ে তার 
উপর চেপে বসে যবেহ করে দিতে চায় । তিনি বলেন, আমি আমার ধনুকের রশি দ্বারা তাকে 
বেঁধে ফেলার চেষ্টা করি, যেন তার উপর জয়ী হতে পারি। এক পর্যায়ে আমি তাকে কাবু করে 
ফেললাম । বর্তমানে উক্ত ঘটনাটি আমরা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আমার গলা ধরে আসে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬২ |] 


হাদিস - ৩৬৩ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হে 
আমের! যাকে তুমি দেখো, সে যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয় । কেননা এরা একদিন 
তাদের দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসবে যেমন মহিলাদের পেট থেকে বাচ্চা বের হয়ে 
আসে । যখন তুমি এমন অবস্থা দেখতে পাবে তখন বর্তমানের অবস্থায় ফিরে যাওয়া ভালো হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৩ ] 


হাদিস - ৩৬৪ 


ইবেন তাউয তার পিতা থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. আবু যরকে এরশাদ করেন, হে 
আবুযর! তোমাকে তো দেখতে তায়েফ বা রাশি বিদ্যায় পারদর্শি মনে হয়। তারা যখন তোমাকে 
মদীনা থেকে বের করে দিবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে । জবাবে আবু যর বললেন, তখন 
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আমি মকাদ্দাস স্থানে চলে আসব । তারা যদি সেখান থেকেও বের করে দেয় তাহলে কি করবে 
জবাবে আবু যর বললেন তাহলে আমি আবার মদীনায় ফিরে আসব । রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ 
করেন, তারা যদি তোমাকে সেখান থেকেও বের করে দেয়। জবাবে আবু যর রাযি. বলেন, তখন 
আমি আমার তলোয়ার বের করে মারা না যাওয়া পযন্ত দুশমনের উপর আক্রমণ করতে থাকবো । 
একথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না তুমি এটা করতে যেওনা, বরং তখন যে আমীর 
থাকবে সে নিগ্রো গোলাম কালো হলেও তার কথা শুনে যাবে। বর্ণনকারী বলেন, আবু যর 
গিফারী রাযি. রাবাযা নামক স্থানে পৌছলে সেখানে হযরত ওসমান রাযি. এর কালো একজন 
গোলাম কে দেখতে পায়, এবং নামাযের একামত হওয়ার পর সকলে নামাযের অপেক্ষায় 
আছেন। তারা আবু যর রাষি. কে দেখে নামাযের ইমামতি করতে বললে তিনি জবাব দিলেন, না 
আমি ইমাম হবোনা, কেননা আমাকে নিদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি কথা মেনে চলি, যদিও সে 
কালো নিগ্রো গোলাম হোক । অতঃপর উক্ত গোলাম এগিয়ে গিয়ে নামায সম্পন্ন করলেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৪ ] 


হাদিস - ৩৬৫ 
হযরত কা'ব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আরবদের বর্তমান পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ সা. 


এর ওফাতের পর মাত্র পঁচিশ বৎসর পযন্ত স্থায়ী হবে । অতঃপর এমন ফেতনা দেখা দিবে যা যুদ্ধ 
বিগ্রহ পযন্ত ছড়িয়ে পড়বে । এমন অবস্থা শুরু হলে তুমি নিজেকে এবং নিজের অস্ত্র হাত নিয়ন্ত্রণ 
করো । যেন তোমার কাছে শক্র মিত্র পরিস্কার হয়ে যায়। এরপর লোকজন পিলারের টাই দাড়িয়ে 
থাকবে । অতঃপর মারাত্মক ফেৎনার সৃষ্টি হবে । আমি এ কথাটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে পেয়েছি। 
এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকাশ যার কারণে কিছুই বুঝা যাবে না যা বড়দেরকেও গ্রাস করে নিবে । 
তখন তুমি তোমার অস্ত্র-হাতিয়ার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে এবং সে এলাকা থেকে 
ভালোভাবে পলায়ন করবে । পলায়ন করতে গিয়ে যদি প্রবেশ করার মত বিচ্ছুর গর্ত পাও তাহলে 
সেখানে প্রবেশ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৫ ] 


হাদিস - ৩৬৬ 
হযরত কা’ব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর মাত্র 


পঁচিশ বৎসর পযন্ত আরবদের প্রভাব বাকি থাকবে । অতঃপর ফেতনার আগুন জ্বলতে থাকবে। 
যার মধ্যে হত্যাসহ সবধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে । এহেন মুহুর্ত এসেপড়লে তুমি তোমার হাত 
ও হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করবে । এরপর অল্প সময়ের জন্য ফেৎনার প্রভাব বন্ধ হওয়ার পর 
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আবারো নতুনরূপে ফেতনা চলতে থাকবে। তখনো তুমি নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করবে । 
যেহেতু উক্ত ফেতনার ঘটনা আমি কিতাবুল্লাহ তে প্রাপ্ত হয়েছি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 
ফেতনা এমন অন্ধকারচ্ছন্ন হবে যা প্রত্যেক বড় লোককে গ্রাস করবে । তাই কেউ মুক্তি পেতে 
পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৬ ] 
হাদিস - ৩৬৭ 
হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন এবং তিনি চতুর্থ নং ফেৎনার কথা 


আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, উক্ত ফেতনা থেকে কেউ মুক্তি পাবে না, তবে কেবলমাত্র এ 
লোকের মুক্তির ব্যাপারে আশা করা যায়, যে উত্তাল সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির দোয়ার ন্যায় মুক্তির জন্য 
দোয়া করবে যে সময় সবেত্তিম ব্যক্তি হবে এ লোক যিনি গোপনে তাকওয়ার উপর অটল থাকে, 
প্রকাশ্যে তাকে কেউ চিনতে পারেনা এবং কোনো মজলিস থেকে উঠে গেলে তার অনুপস্থিতি 
অনুভব করা হয়না । ফেৎনাকালীন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছে, তীব্রভাবে বক্তব্য প্রদানকারী খতীব 
কিংবা নিদিষ্ট কোনো স্থানে যাতায়াতকারী সওয়ারী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৭ ] 


হাদিস - ৩৬৮ 


হযরত আবু ওবাইদ ইবনে আবু জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ 
করেন, পৃথিবীতে ফেতনা চলতে থাকলে তার থেকে কেউ মুক্তি পাবে না তবে এ লোক মুক্তি 
পেতে পারে যে তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হবেনা, আর কেউ যদি তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, 
তবে সেটা হবে কাউকে হত্যা করার মত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৮ ] 


হাদিস - ৩৬৯ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ 
করেন, ফেৎনাকালীন সবেত্তিম ব্যক্তি হচ্ছে এ লোক, যে নিজেকে সবর্দা গোপন করে রাখেন, 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


০ 











[৮০-০১--% 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


তিনি জনসমক্ষে আসলে কেউ তাকে চিনতে পারেনা, কোথাও কোনো মজলিসে বসার পর ওঠে 
গেলে তার অনুপস্থিতি বুঝা যায় না এবং কেউ তাকে তালাশও করেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৬৯ ] 


হাদিস - ৩৭০ 


হযরত আরতাত ইবনে মুনযির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, 
রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, চতুর্থ ফেৎনাকালীন লোকজন দ্রুত ভাবে ফেৎনার প্রতি ধাবিত 
হতে থাকবে । সে সময় খাটি মুমিন হবে এ ব্যক্তি যে নিজের ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে, 
আর কাফের হয়ে যাবে এ লোক যে তার তলোয়ারকে খাপযুক্ত করবে এবং তার ভাই ও তার 
প্রতিবেশিকে হত্যা করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭০] 


হাদিস - ৩৭১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবেন আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. 


কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক না করে এবং অবৈধ ভাবে 
কাউকে হত্যা না করে মৃত্যুবরন করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭১] 


হাদিস - ৩৭২ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মুসা আশৃআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ লোক থেকে 
মারাত্মক কোনো লোকের সাথে শত্রু হিসেবে আমার সাথে কিয়ামতের দিন স্বাক্ষাৎ হবে না যে 
লোক এমনভাবে আসবে, তার রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত থাকবে এবং আমাকে ইনসাফের দাড়ি 
পাল্লার সামনে আটকে দিয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে 
আমাকে কেন হত্যা করেছে, তার কথা শুনে আমি বলবো, হে আল্লাহ! এই লোক মিথ্যা বলছে, 
তবে আমি একথা বলার সাহস রাখবোনা যে এ লোক তখন কাফের ছিল । যেহেতু আমি এভাবে 
বললে হয়তো আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি আমার বান্দা সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানো। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭২] 
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হাদিস - ৩৭৩ 


একজন লোক আল্লাহ তা’আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার হাতে থাকবে আরেকজন লোকের 
রক্ত। যে লোক “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে । যেহেতু যে লোক ফজরের নামায আদায় করবে 
সে আল্লাহু জিম্মাদারীতে থাকবে । কাউকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করলে 
তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করেন। যখন সেখানে পুবের-পরের সবাইকে জমা করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৩ ] 


হাদিস - ৩৭৪ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আশতাব আলী রাযি. এর 
সাথে স্বাক্ষাৎ করতে চাইলে প্রথমে তাকে বাধা দেয়া হলেও পরে অনুমতি দেয়া হয়। যেখানে 
পৌঁছে তিনি তালহার এক ছেলেকে দেখতে পায়। তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপনি এর 
কারণে প্রথমে আমাকে প্রবেশ করতে দেননি । জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি বললাম, যদি 
সেই ওসমানের ছেলে হয় তাহলেও কি বাঁধা দিবেন? জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ । তার কথা শুনে 
আমি বললাম, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি এবং ওসমান এসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবো; যাদের 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৪ | 


হাদিস - ৩৭৫ 


প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ এবং তার ও জান্নাতের মাঝে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি না করে। বিশেষ করে জান্নাতের দরজা পযন্ত দেখার পর । কোনো মুসলমানকে হত্যা করার 
পর তার রক্ত হাতের মুষ্টিতে ধারন করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৫ ] 


হাদিস - ৩৭৬ 
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বকর ইবেন আব্দুল্লাহ আল-মুযনী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবাদের 
একজন আমাদেরকে বণনা করেছেন, তাকে বলতে শুনেছি, জান্নাতের দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করার পর কোনো মুসলমানকে হত্যা করার মাধ্যমে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে যেন 
অন্তরায় সৃষ্টি না হয়ে যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৬ ] 


হাদিস - ৩৭৭ 


রাযি. কে বলতে শুনেছি, যখন বালা-মসিবত অবতীর্ন হতে থাকবে তখন তুমি তোমার সম্পদের 
দিকে এগিয়ে যাও, তোমার দ্বীনের দিকে নয় । কেননা, যে লোকের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে তার 
সবকিছুই যেন ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে । এবং যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তাকেই যেন প্রকৃত 
পক্ষে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে । তিনি বলেন, যেনে রাখো, জাহান্নামের পর কোনো ধনাঢ্যতা বাকি 
থাকবেনা এবং জান্নাতের পরবর্তী সময়ে আর গরীব বাকি থাকবেনা । নিঃসন্দেহে জাহান্নাম তার 
বন্দীকে মুক্তি দিতে পারবেনা এবং তার ফকীরকে অমুখাপেক্ষীও করতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৭ ] 


হাদিস - ৩৭৮ 


হযরত মুহাম্মদ ইবেন আলী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আলী ইবেন আবু তালেব রাযি. কে 
বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ওসমান ইবনে আফফানের হত্যকারীদেরকে আপনি 
উপুড় করে আজকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৮ ] 


হাদিস - ৩৭৯ 


হযরত আবু বারযাহ আল-আসলামী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় বর্তমানে যিনি শাম 
দেশে রয়েছেন, অর্থাৎ মারওয়ান, আল্লাহর কসম! যে একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধে করবে, 
তেমনিভাবে যিনি মক্কাতে রয়েছে অর্থাৎ, ইবনে যুবাইর রাযি. আল্লাহর কসম! তিনি যুদ্ধ করলে 
একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধ করবেন । যাদেরকে তোমরা কারী বলে আহবান করবে তারা যুদ্ধ করলে 
দুনিয়াতেই যুদ্ধ করবে । এই হাদীস বর্ণনা করলে তার ছেলে তাকে বলেন, এমন পরিস্থিতির 
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সম্মুখিন হলে আমাদের করনীয় কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, তখন সবেত্তিম লোক হবে এ 
দল । যারা অভাবী হবে এবং তাদের হাত হবে মানুষের সম্পদ থেকে মুক্ত এবং তাদের যাবতীয় 
সবকিছু খুবই হালকা প্রকৃতির হবে; তারা কাউকে হত্যাকারী হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৭৯] 


হ দিস - ৩৮০ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে 
বলতে শুনেছি, কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের উপর এমন কতক ইমাম নিযুক্ত হবে যাদের কাযক্রম 
তোমরা পছন্দ করলেও অনেক কিছু অপছন্দ করবে । যারা তাদের কাযক্রমের বিরোধীতা করবে 
মুক্তি পাবে, যারা অপছন্দ করবে তারা নিরাপদে থাকবে তবে যারা রাজী থাকবে এবং অনুসরণ 
করবে তাদের জন্য রয়েছে বিপরীত সিদ্ধান্ত । একথা শুনার পর তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমরা কি তাদেরকে হত্যা করবোনা কিংবা তাদের সাথে মোকাবেলা করবো না? জবাবে 
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, না যতদিন পযন্ত তারা নামায আদায় করবেন ততদিন পযন্ত তাদের সাথে 
মোকাবেলা করা যাবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮০ ] 


হাদিস - ৩৮১ 
হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ 


তাদেরকে কি আমরা হত্যা করবোনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, না, তারা যতদিন নামায 
আদায় করবে তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবেনা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮১ ] 


হাদিস - ৩৮২ 


আউফ ইবনে মালেককে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের 
ইমামদের নিকৃষ্টতম ইমাম হচ্ছে, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে 
অপছন্দ করবে । আর তাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত 
করবে । একথা শুনে আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি 
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তাদের সাথে আমরা মোকাবেলা করবোনা, জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না, যতক্ষণ পযন্ত 
তারা নামায কায়েম করবেন, ততদিন তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবেনা । খবরদার! কাউকে 
যদি কোনো যিম্মাদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে, কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখা যায় 
তাহলে তিনি যা যা গুনাহের কাজ করতে থাকবে সেগুলোর বিরোধীতা করবে । তবে তার উপর 
থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া যাবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮২ ] 


হাদিস - ৩৮৩ 


ওপর পুনরায় বালাখিমসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা ধৈর্য্যধারন করবে । কেননা, রাসূলুল্লাহ 
সা. এর সাথে আমরা যে ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হয়েছিলাম তোমরা এর চেয়ে কঠিন 
মসিবতের সম্মুখিন হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৩ ] 


হাদিস - ৩৮৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী আবু যরগিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন, 
হে আবু যর! তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন মানুষ এত বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যার কারণে তুমি 
তোমার বিছানা থেকে দাড়িয়ে তোমার মসজিদে যেতে পারবেনা এবং তোমার মসজিদ থেকে 
তোমার বিছানার দিকে যেতে পারবে না। জবাবে আমি বললাম, এসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার 
রাসূলই ভালো বলতে পারবেন । আমার কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি যেখানে এসেছ সেখানে 
চলে যাবে । আবুযর গিফারী বললেন, অতঃপর আমি বললাম, তারা যদি আমাকে গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেন, তাহলে কি করব, জবাবে তিনি বলেন, তখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে । 
আমি বললাম, তারা আমাকে মেনে না নিলে কি করনীয়? জবাবে তিনি বলেন, যদি তাদের 
তলোয়ারের আঘাতে তোমাকে হত্যা করার আশঙ্কা বোধ করো তাহলে তোমার চাদরের একটি 
অংশ দ্বারা তোমার চেহারা ঢেকে রাখবে । আর তোমার হত্যাকারী তার এবং তোমার গুনাহ নিয়ে 
চলে যাবে । আল্লাহর রাসূল সা. এর কথা শুনে আমি বললাম, এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি 
আমি হাতিয়ার ধারন করবোনা? জবাবে তিনি বললেন, যদি এমন করো তাহলে তুমি তাদের 
শরীক হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৪ ] 
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হাদিস - ৩৮৫ 


হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে 
আফফান রাযি. এর অবরুদ্ধ হওয়ার দিন হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাযি. তার কাছে গিয়ে 
বললেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার হাতের অনুগত ব্যক্তি। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে 
নির্দেশ করুন। জবাবে তাকে ওসমান রাযি. বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ তাআলার 
সিদ্ধান্ত আসার পূর্ব পযন্ত তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো । আমার জন্য অযথা রক্তপাত করার 
কোনো প্রয়োজন নেই । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৫ ] 


হাদিস - ৩৮৬ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার 
আমীরগণ আমাকে এখতিয়ার দিচ্ছিলেন, যেন আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া, চোখ-মুখ 
ধুলায়িত হওয়া পযন্ত দাড়িয়ে থাকবো, কিংবা তলোয়ার ধারন করতঃ যুদ্ধ করতে করতে মারা 
গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করব। তবে আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া এবং নাক-মুখ ধূলায়িত 
হওয়া পযন্ত দাড়িয়ে থাকাকে গ্রহণ করলাম এবং তলোয়ার হস্তে ধারন করতঃ যুদ্ধে করতে 
করতে মারা গিয়ে জাহান্নামে যাওয়াকে বর্জন করলাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৬ ] 


হাদিস - ৩৮৭ 


আমের! লোকজনকে ব্যাপকভাবে মসজিদে যাওয়া দেখে তুমি ধোকায় পড়োনা। কেননা সেদিন 
বেশি দূরে নয় যেদিন নারীগণ বাচ্চা প্রসবের ন্যায় তারাও দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে । যখন 
এমন অবস্থা দেখবে তখন তোমরা বর্তমানে যেমন অবস্থায় রয়েছ তখনও সে অবস্থায় ফিরে 
যাওয়া জরুরী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৭ ] 
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হাদিস - ৩৮৮ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খবরদার! 
নিঃসন্দেহে আমর বিলমারফ এবং নাহী আনিল মুনকার খুবই উত্তম একটি কাজ । এটা কোনো 
সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তোমার ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৮ ] 


হাদিস - ৩৮৯ 


হযরত সুআইদ ইবনে গফলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওমর রাযি. 
বলেছেন, হয়তো তুমি যাবতীয় ফেতনার সম্মুখিন হবে, তখন আমীরের কথা শুনবে এবং 
আনুগত্য করবে । যদিও তোমাদের উপর কোনো নিগ্রোখিগোলামকে আমীর হিসেবে নিয়োগ 
দেয়া হয়। সে যদি তোমাকে প্রহার করে তাহলে ধৈর্য্য ধারন করো, কিংবা যদি তোমাকে বঞ্চিত 


করে অথবা তোমার উপর জুলুম করে তাহলেও সবুর করো । যদি সে দ্বীনি কোনো বিষয়ে তোমার 


কাছ থেকে কেসাস নিতে চায় তাহলে বলো, আমি সর্বাগ্রে তোমার অনুকরন করবো । প্রয়োজনে 
আমার রক্ত প্রবাহিত করবো, তবে দ্বীনের উপর যেন কোনো আঘাত না আসে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৮৯ ] 


হ দিস - ৩৯০ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ওসমান ইবেন 
আফফানের ব্যাপারে লোকজনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা 
ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করোনা । কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো 
উম্মত তাদের নবীকে হত্যা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের সত্তর হাজার লোককে হত্যা করার 
ব্যবস্থা করেন। আর যদি কোনো উম্মত তাদের খলীফাকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা 
তার বিপরীতে চল্লিশ হাজার লোককে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯০] 


হাদিস - ৩৯১ 
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প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওসমান ইবনে 
আফফানের সাথে তার অবরুদ্ধ ঘরে অবস্থান করছিলাম । একপর্যায়ে আমাদের এক লোককে 
আমাদের এক লোককে হত্যা করেছে। আমার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে 
আশা করছি, যখন তুমি তোমার তলোয়ারকে নিক্ষেপ করবে তখন সেটা যেন আমার উদ্দেশ্যে 
হয়ে থাকে । যেহেতু আজকে মুসলমানরা আমাকে হত্যা করার মাধ্যমে তৃষ্ণা নিবারণ করবে । 
হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একথা শুনার সাথে সাথে আমি আমার তলোয়ারকে এমনভাবে 
নিক্ষেপ করে দিয়েছি, সেটা কোথায় গিয়ে পড়েছে আমিও জানিনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯১ ] 


হাদিস - ৩৯২ 


হযরত হোসাইন আল-হারেছী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, একদিন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 

যায়েদ ইবেন আরকাম রাযি. হযরত আলী রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আলী! আমি তোমাকে 

আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, ওসমান ইবনে আফফানকে কি তুমিই হত্যা করেছ? 

বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আলী রাধি. কিছুক্ষণ মাথা নিচের দিকে করে রাখে, অতঃপর বলে 
উঠে, কসম সে সত্তার যিনি দানা থেকে গাছ উৎপাদন করেন এবং দেহে প্রাণের সঞ্চার করেন, 

আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যার নিদেশও দিইনি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯২] 


হাদিস - ৩৯৩ 


হযরত মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত কা'ব রহ আমীরুল মুমিনীন 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযি এর অবরুদ্ধ অবস্থায় তাকে বলে পাঠালেন যে, নিঃসন্দেহে 
আজকে সকল মুসলমানের উপর আপনার হক, সন্তানের উপর পিতার হকের ন্যায় । নিঃসন্দেহে 
আপনাকে হত্যা করা হবে, সুতরাং আপনার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করুন। কেননা, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তাআলার নিকট আপনার জন্য শক্তিশালী দলীল হবে । উক্ত সংবাদ হযরত ওসমান ইবেন 
আফফান রাযি. এর কাছে পৌঁছার পর তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 
যাদের উপর আমার একান্ত হক্ব রয়েছে তারা যেন আমার পক্ষে যুদ্ধে বের না হয়। হযরত 
ওসমান রাযি. এর বক্তব্য শুনার পর মারওয়ান ইবেন হাকাম, খুবই রাগান্বিত হয়ে তার হাতে 
থাকা তলোয়ারটি এতো জোরে নিক্ষেপ করেন যার আঘাতে পার্শ্বে থাকা দেয়াল কেটে যায়। 
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মুগীরা ইবনুল আখনাছ বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শত্রুর সাথে মোকাবেলা করব, ফলে সে 
যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৩ ] 


হাদিস - ৩৯৪ 


রহ. কে বলতে শুনেছি, আমাদের একজন স্বপ্নে হযরত ওসমান রাযি. কে দেখতে পেলেন, তার 
চেহারা-সুরত পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর তার পরনে সাদা কাপড় ছিল । তাঁকে আমি 
বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! কোন বিষয়কে আপনি অধিক শক্তিশালী বস্তু হিসেবে পেয়েছেন? 
জবাবে তিনি বললেন, এমন এক দ্বীন যার মধ্যে কোনো ধরনের মারামরিখিহানাহানি নেই । 
কথাটি তিনবার বললেন । কিছুদিন পর যখন উষ্্রি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 
তীর-তুনীর, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে আমার ঘোড়ায় আরোহন করি। অবশ্যই আমি ছিলাম ক্ষুদ্র একটি 
দলের অন্তর্ভুক্ত । এ অবস্থা চলতে থাকলে হঠাৎ আমার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে যায় । তখন আমি 
ভাবলাম, হে! তোমাকে কি ওসমান ইবেন আফফান এ কথা বলেনি! সাথে সাথে আমি আমার 
ঘোড়ার মুখ বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিলাম, অস্ত্রসন্ত্র খুলে ফেললাম এবং ঘরেই বসে থাকলাম। 
একপথয়ে যুদ্ধকালীন অবস্থা শেষ হয়ে যায়। এই সময় আমি আমার ঘর থেকেও বের হয়নি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৪ ] 


হাদিস - ৩৯৫ 


রাযি. কে বলতে শুনেছি, আমি ওসমান ইবেন আফফানকে হত্যার নিদেশ দিইনি এবং সেটাকে 
পছন্দও করিনা । অথচ আমার চাচাতো ভাইগণ আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছেন । এব্যাপারে আমি 
বারবার ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়! তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়!! 
যার কারণে আমি চুপ হয়ে যাই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৫ ] 


হাদিস - ৩৯৬ 
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হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আজকে ওসমান ইবেন 
আফফানের হত্যা আমাকে বড় লজ্জায় ফেলে দিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৬ |] 


হাদিস - ৩৯৭ 


হযরত হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবেন মাসলামা এরশাদ করেন, আমাকে 
রাসূলুল্লাহ সা. একটি তলোয়ার দিয়ে বললেন, যতক্ষণ পযন্ত মুশরিকরা তোমার সাথে মোকাবেলা 
করে তুমিও তাদের সাথে মোকাবেলা করতে থাকবে । আর যখন আমার উম্মতের একদলকে অন্য 
দলের সাথে মোকাবিলা করতে দেখবে তখন তোমার তলোয়ারকে কোথাও এমনভাবে আঘাত 
করবে যেন সেটা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে এসে অবস্থান গ্রহণ করবে । তোমার 
উপর ভুলক্রমে কারো আক্রমণ এসে পড়া কিংবা অকাট্য মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পযন্ত । 
তিনি সেভাবে করলেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৭ ] 


হাদিস - ৩৯৮ 


মুহাম্মদ ইবেন মাসলামার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি লোকজনের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিবেননা, যেহেতু লোকজন এ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে 
চাচ্ছে। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে কিছু ফেতনা এবং 
দলের আত্মপ্রকাশ হবে । তখন তুমি তোমার তলোয়ারের ধারকে নষ্ট করে ফেলবে, তোমার 
কামানকে ভেঙেগ চুরমার করবে, এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার ঘরের ভিতর অবস্থানগ্রহণ 
করবে । বর্তমানে আমি যে কাজই করছি সে কাজের ব্যাপারে আমি নিদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা 
তাবুর খুটির সাথে লটকানো একটি তলোয়ার দেখতে পেলাম, যখন তলোয়ারটি নামিয়ে খাঁপযুক্ত 
করা হলো, দেখলাম সেটা লোহার তলোয়ার নয় বাঁশের তৈরি তলোয়ার । তিনি আমাদেরকে উক্ত 
তলোয়ার দেখিয়ে বললেন, তলোয়ারটির সাথে আমি যেই আচরণই করেছি সে ব্যাপারে 


রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে নিদেশ দিয়েছেন। এটাকে এভাবে রেখে দেয়ার কারণ হচ্ছে, লোকজনকে 
সাময়িকভাবে ভয় দেখানো । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৮ ] 
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হাদিস - ৩৯৯ 
হযরত আবু ওসমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, হে খালেদ 


ইব্হনে আরফাজাহ“! অতিসত্বর মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা, এখতেলাফ ও বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিবে । এহেন পরিস্থিতিতে যদি হত্যাকারী না হয়ে মাকতুল হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তুমি 
তাই হও । হত্যাকারী হয়োনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৩৯৯ ] 


হাদিস - ৪০০ 


হযরত ঈসা ইবনে ওমর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক শেখ আমর ইবেন মুররাকে 
বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স রাযি. বলেন, তাকে আমি 
তখন দেখিনি, মাঝখানে কেউ হয়তো অন্তরায় ছিলেন, আমি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি 
. (আরবী) ...... | 

আমি মনে করেছিলাম তিনি তাহলে কিতাবের অন্তভুক্ত। একপর্যায়ে আমাদের কেউ কেউ অপর 
জনকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে । পরবর্তীতে জানা যায় তারা আমাদেরই লোকজন ছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০০ ] 


হাদিস - ৪০১ 


হযরত আবু জাফর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইবেন যায়েদের গোলাম 
হারমালা বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইবেন যায়েদ একদিন হযরত আলী রাযি. 
নিকট প্রেরণ করে বললেন, আমি যেন তার কাছে গিয়ে বলি, আপনার সাথীকে কি কারণে পিছনে 
ফেলে রাখা হয়েছে? যেন তাকে আরো বলি, তিনি আপনাকে বলেছেন, আল্লাহু কসম! যদি আমি 
সিংহের চওড়া চোয়ালের মাঝখানে অবস্থান করি তাহলেও আমি আপনার সাথে থাকা পছন্দ 
করব । তবে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই ৷ হারমালাহ বলেন, আমি উক্ত বার্তা নিয়ে 
হযরত আলী রাযি. এর কাছে আসলে তিনি এসব কথা শুনে কিছুই প্রদান করেননি । হারমালা 
বলেন, অতঃপর আমি হাসান, হোসাইন এবং ইবনে জাফর রাযি. এর কাছে 

আসলে তারা আমার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেন । বর্ণনাকারী আমর ইবেন দিয়ার রহ. বলেন, 
আমি হারমালা কে দেখলেও তার মুখ থেকে এই হাদীস শুনিনি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০১ ] 
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হাদিস - ৪০২ 


হযরত ওমর ইবনে সাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা সা’দের কাছে উপস্থিত হন, যিনি 
তখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন । তার কাছে গিয়ে বললেন, হে 
আমার পিতা! আপনি ছাড়া আহলে শুরা ও বদরী সাহাবাদের কেউ এখন আর জীবিত নেই। 
বর্তমানে যদি আপনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে লোকজনের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
তাহলে আপনার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেনা ৷ জবাবে তিনি বলেন হে 
আমার আদরের সন্তান! তুমি কি এজন্য আমার কাছে এসেছো! আমি বসে থাকবো, যতক্ষণ না 
নগন্য লোকজন বাকি থাকবে । অতঃপর আমি বের হয়ে কি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর তলোয়ার 
দ্বারা আক্রমণ করবো । মনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, উত্তম রিযিক হচ্ছে, 
যা প্রয়োজন মত হবে এবং উত্তম যিকির হচ্ছে, নি2০0০স্বরে | 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০২ ] 


হাদিস - ৪০৩ 


বলেছেন, তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত সা'দ ইবেন মালেক রাযি. কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলেন, আমি একজন মক্কাবাসি ছিলাম, সেখানেই আমার জন্মস্থান, বাড়ি এব্‌ং সম্পদ রয়েছে। 
আমি মক্কাতেই অবস্থান অবস্থান করেছিলাম, এক পর্যাঁয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা. কে 
প্রেরন করেন আমি তার উপর ঈমান গ্রহন করে তার অনুগত হয়ে গেলাম । দীর্ঘদিন আমি 
সেখানেই অবস্থান করলেও কিছুদিন পর দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে মদীনায় 
চলে আসি। মদীনা থাকাকালীন আমি অনেক সম্পদের মালিক হই এবং আমার পরিবারও হয়ে 
যায়। তবে আজকে আমি আমার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মদিনা থেকে পলায়ন করে মক্কায় চলে 
যেতে হচ্ছে, যেমন আমি আমার দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে মক্কা থেকে মদিনার দিকে পালিয়ে 
গিয়েছিলাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৩ ] 


হাদিস - 808 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমীরুল 
মুমিনীন হযরত ওসমানকে হত্যা করা হলে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আলী আমার সাথে স্বাক্ষাৎ 
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করে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! তুমি শামবাসীদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি । 
বর্তমানে আমি সেখানে এমন ফেৎনা দেখতে পাচ্ছি যার উত্তপ্ত ডেকছি জোশ মারছে এবং টগবগ 
করছে। আমি তোমাকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলাম । আলী রাযি. তাকে আরো বলেন, আমি 
তোমাকে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তোমাদের আত্মীয়তার পাশাপাশি আল্লাহর 
রাসূলের সাথে আমার সাহচর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেন তুমি আমাকে নিরাশ না করো । 
তবে তিনি হযরত আলী রাযি. এর প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দেন । এরপর উম্মুল মুমিনী 
হাফসা রাযি. এর মাধ্যমে সুপারিশ করানো হলেও তিনি রাজি হওয়া থেকে বিরত থাকে। 
কিছুদিন পর তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হলে তার খোঁজে লোক পাঠানোর মনস্থ করেন । তারা 
তাদের উটের কাছে এসে দ্রুতগতিতে উটকে লাগাম ইত্যাদি পরিধান করাতে থাকলে । তারা 
ধারনা করেছিল,তিনি শাম দেশের দিকে গিয়েছেন । তবে কিছুক্ষণ পর জানতে পারে তিনি মক্কায় 
অবস্থান করছেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৪ ] 


হাদিস - ৪০৫ 


হযরত খালেদ ইবনে সুমাইর রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুফার কতক গণ্যমান্য লোকজন 
সহকারে মুখতার থেকে আত্মরক্ষা করে মুসা ইবেন তালহা ইবেন ওবাইদুল্লাহ বসরা নগরীতে 
চলে আসে । সে সময় লোকজন তাকে মাহদী মনে করতো । তাকে একদিন যাবতীয় ফেৎনা 
প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শুনি যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমান 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উপর যেন রহম করেন। আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ সা. এর 
যুগে ধারনা করতাম, তার কাছ থেকে যেভাবে ওয়াদা নেয়া হয়েছে, সে হিসেবে তারপর আর 
কোনো ধরনের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা হবেনা । আল্লাহ্‌ কসম! প্রথম ফেতনার অস্থিরতা থেকে 
কুরাইশগন এখনো মুক্ত হতে পারেনি । একথা শুনে আমি অন্তরে অন্তরে বললাম, তার পিতাকে 
হত্যা করার তুলনায় এ ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৫ ] 


হাদিস - ৪০৬ 


হযরত খালেদ ইবেন সুমাইর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত 
আলী রাযি. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, এই 

হলো আমাদের পায়গাম, যেটা লেখা থেকে আমরা ইতোমধ্যে ফারেগ হয়েছি । আশাকরি উক্ত 
পায়গাম নিয়ে তুমি শামবাসিদের নিকট যাবে, তোমাকে আল্লাহ তাআলা এবং ইসলামের কসম 
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দিয়ে বলছি, নিঃসন্দেহে তুমি দ্রুত সওয়ারীর উপর আরোহন করবে। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবেন ওমর রাযি. বললেন, আপনাকে আমি আল্লাহ তাআলা এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি, এটা এমন এক দায়িত্ব যার সূচনা এবং শেষ পর্যাঁয়ে কিছুই নেই। আল্লাহর কসম! 
শামবাসীদের পক্ষ থেকে আসা কোনো কিছুই আমি প্রতিরোধ করতে পারবোনা । আল্লাহর কসম! 
যদি শামবাসীরা আপনার অনুগত হতো তাহলে তারা আপনার অধীনস্থতা স্বীকার করতঃ এসে 
যেত। আর যদি তারা আপনাকে না চায় তাহলে আমি তাদের কাউকে ফিরিয়ে আনতে 
পারবোনা । একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই 
ইচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক তোমাকে শাম দেশের উদ্দেশ্যে সফর করতেই হবে । এরপর 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. নিজের ঘরে চলে গেলে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীও 
ফিরে আসতে থাকে, এক পায়ে রাত্রের অন্ধকারে তাকে বর্শাঘাত করা হয় । এদিকে হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর তার বংশের লোকজনকে ডেকে পাঠালে, তারা তাকে বাহনের ওপর উঠিয়ে 
দেয় এবং তিনি মক্কায় চলে যান । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৬ ] 


হাদিস - ৪০৭ 


কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, ফেৎনার সম্মুখিন হওয়ার পূর্বে ইসলামের উপর 
মৃত্যুবরণ করতে পারা অনেক সৌভাগ্যজনক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৭ ] 


হাদিস - ৪০৮ 


হযরত সা'দ ইবেন ইবরাহীম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন 
হযরত আলী রাযি. যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত তালহা ঘোষণা দিয়েছেন, আমি বায়আত 
করাচ্ছি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমার হাতে । তখন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য আব্দুল্লাহ 
ইবেন আব্বাছ রাষি.কে মদীনবাসীদের কাছে পাঠানো হয়, যেন তাদেরকে তালহার বক্তব্য সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করা হয়। তালহার কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত ওসামা ইবেন যায়েদ রাযি. বলেন, 
“তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা’ এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে একথা সত্য যে, তার অনিচ্ছায় তার 
হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে গেলে লোকজন তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা 
করতে চেষ্টা করে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৮ ] 


হাদিস - ৪০৯ 


ওয়াহাব ইবেন মুগীছ রহ. বলেন, আমি একদিন মুনযির ইবেন যুবাইরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবেন ওমরের ঘরে প্রবেশ করি । আমর ইবেন সাঈদ তখন কতিপয় বিষয় নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি 
করে । আমরা ইবেন ওমরকে বললাম, আপনি কি অসৎকাজ থেকে বাধা দিবেন না? জবাবে তিনি 
বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, তাহলে আমাদের সাথে চলতে পারো । জবাবে তারা বলে 
উঠলো, যদি আপনারা আমাদের সাথে চলেন তাহলে আমরা আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, 
আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের ইচ্ছামত চলতে পারিনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪০৯ ] 


হাদিস - ৪১০ 


উম্মে সালমার গোলাম নাঈম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে 
বলতে শুনেছি, ইদানিং রাজাখিবাদশান্থা লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন না। উক্ত বক্তব্য 
অবশ্যই হযরত মোয়াবিয়া দায়িত্ব পালনকালীন সময়কার ঘটনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১০] 


হাদিস - ৪১১ 


ঈসা ইবেন আযেম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ওলীদ ইবেন ওরা আব্দুল্লাহ ইবেন 
সামউদ রাযি. এর কাছে বলে পাঠালেন যে, নি2৫০9র বাক্যগুলো উচ্চারন করা থেকে যেন 
বিরত থাকে, নিঃসন্দেহে মহাসত্য বক্তব্য হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ্‌, উত্তম হেদায়াত হচ্ছে, মুহাম্মদ সা. 
এর হেদায়াত । নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে নবউদ্ভাবিত কাজসমূহে । একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবেন মাসউদ রাযি. বলেন, যদি আমি এগুলো বলার কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি না হয় তাহলে তো 
বলার কোনো প্রয়োজন নেই । অতঃপর ইত্রীস ইবেন ওরকুব দাড়িয়ে তলোয়ার হস্তে ধারণ করে 
আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযি. এর মাথার কাছে গিয়ে দাড়িয়ে গিয়ে বলে, যারা সৎকাজের 
আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেনা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে । তার কথা শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে ইবেন মাসউদ রাযি. বলে উঠলেন, না, তোমার কথা ঠিক নয়, বরং যারা অন্তর দ্বারা 
সৎকাজ করে না এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে তারাই ধ্বংস হয়ে 
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যাবে। এক পৰ্যায়ে ইতরীয ইবেন ওরকুব বলেন, যদি আপনি এর বিপরীত বলেন, তাহলে আমি 
এ লোকের কাছে গিয়ে তার উপর তলোয়ার দ্বারা জোরালোভাবে আঘাত করব, যতক্ষণ না তারা 
ঘরের ভিতরে থেকে এমনকোনো বিষয় জানবেনা যে, কোন কাজটি আল্লাহ অবাধ্যতার সাথে 
সংশ্লিষ্ট । একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ বললেন, যাও এবং তোমার তলোয়ার রেখে 
দিয়ে এ মজলিসের মাঝে বসে যাও । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১১] 


হাদিস - ৪১২ 


হযরত আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস 
যুবাইর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সফওয়ান রাযিঃ একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন, তাদের 
পার্শ্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাধিঃ অতিক্রম করলে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি 
উভয়ের নিকট উপস্থিত হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সফওয়ান রাধিঃ বলেন, হে আব্দুর রহমান! 
আপনাকে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবেন যুরাইবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে কোন জিনিস 
বাধা প্রদান করছে, অথচ মক্কা, মদীনা, ইরাকের বাসিন্দা এবং শাম দেশের প্রায় সকলেই 
আমীরুল মুমিনীন মনে করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহন করেছেন। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
ওমর রাঘিঃ বললেন, আল্লাহ্‌ কসম! আমি তোমাদের কথা মানতে পারিনা, যেহেতু তোমরা 
রঞ্জিত করছ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১২ ] 


হাদিস - ৪১৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, যারা অপরিচিত কোনো পতাকবাহীর অধীনে যুদ্ধ করে স্বজনপ্রীতি বশতঃ কারো প্রতি 
রাগ প্রদর্শন করে, উক্ত স্বজনগ্রীতির কারনে কাউকে সাহায্য করে আবার মানুষজনকে 
স্বজনগ্রীতির প্রতি দাওয়াত দেয়, অতঃপর সে যদি উক্ত যুদ্ধে মারা যায় তাহলে সে জাহেলী ভাবে 
মারা গেল। আর যে লোক আমার উম্মতের উপর অস্ত্র প্রদর্শন করে ভালো-খারাপ সবাইকে ভয় 
দেখায়, কোনো মুসলমানকে পরোয়া করেনা এবং কোনো জিম্মির প্রতি করা অঙ্গিকারকেও রক্ষা 
করে চলেনা । সে আমার উম্মতের অর্তরভিক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৩ ] 
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হাদিস - ৪১৪ 
পূর্বের হাদীসের ন্যায় । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৪ |] 


হাদিস - ৪১৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে যেভাবে দাড়িয়েছি, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ সেভাবে আমাদের মাঝে দাড়িয়ে বললেন, কসম সেই সত্বার, যার আমার 
হাতে প্রাণ! যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আমি আল্লাহর রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য দেয় তিনটি কারন 
পাওয়া যাওয়া ব্যতীত তাদের কাউকে হত্যা করা জায়েয হবেনা । একটি হচ্ছে, যদি তারা 
নাহকৃভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা বৈধ । দ্বিতীয়তঃ 
বিবাহিত কেউ যদি যিনা করে তাহলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা জায়েয হয়ে 
যায়। তৃতীয়তঃ যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৫] 


হাদিস - ৪১৬ 


হযরত কায়স ইবনে আবু হাজেম রহঃ হযরত সানাবিহী রাষিঃ থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলে হাউজে কাওসারের পানি পান করার জন্য 
আমার কাছে আসবে এবং নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করব, সুতরাং তোমরা 
আমার পর পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়োনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৬ ] 


হাদিস - ৪১৭ 


হযরত মরহুম আল-আত্তার তার পিতা থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন, ইয়াধীদ ইবনুল 
মুহাল্লাবের ফেতনা আত্মপ্রকাশ করলে লোকজনের মাঝে এই নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আমরা 
একটা সুরাহা বের করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ানের নিকট গিয়ে বললাম, আপনি এমন 
করলে আমরা কি করতে পারি। তিনি বললেন, তোমরা খেয়াল কর! যখন হযরত উসমান রািঃ 
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কে হত্যা করা হয় তখন তিনিই ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে নেককার, সুতরাং তোমরা তারই 
ইক্তেদা করতে থাক । তার কথা শুনে আমরা বললাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাষিঃ তো 
তার হাতকে গুটিয়ে রেখেছেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৭ ] 


হাদিস - ৪১৮ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহ তাআলার 
কাছে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিরাপরাধ কোনো মুসলমান নাহকৃভাবে হত্যা করার চাইতে 
অনেক সহজ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৮ ] 


হাদিস - ৪১৯ 


হযরত হুমাইদ ইবেন হেলাল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ফিতনাকালীন সময়ে হযরত 
সা'দকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক! এসব ঝামেলাগুলো কি আপনি দেখছেননা, অথচ আপনি 
একজন বদরী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আহলে শুরার জীবিত থাকা অন্যতম সদস্য । এ 
সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি কি হতে পারে । জবাবে তিনি বললেন, খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ 
করার চেয়ে আমি আমার এই জামার প্রতি বেশি অধিকার সম্পন্ন । আমি আমার তলোয়ার দ্বারা 
যুদ্ধে লিপ্ত হবোনা যতক্ষণ না আমার সামনে স্পষ্ট হবেনা যে এই লোক মুসলমান এবং এই লোক 
কাফের ৷ মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য করে এভাবে বলা হবেনা যে, এই লোক 
মুসলমান তুমি তাকে হত্যা করোনা এবং এই লোক কাফের তুমি তাকে হত্যা কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪১৯ ] 


হাদিস - ৪২০ 


হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা কিয়ামতের পূর্বে এক ফেতনা আলোচনা করেন, অতঃ তিনি বলেন, হে আবু 
মুসা! কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! আমরা সেই ফেতনার সম্মুখিন হলে আমাদের 
এবং তোমাদের জন্য উক্ত ফেতনা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবেনা । আমাদের নবী সাঃ এর 
ভাষ্যমতে যে ফেতনার ভিতর প্রবেশ করলে বের হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকবেনা । 
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তবে বের হতে হবে যেমনিভাবে প্রবেশ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলা 
যাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২০] 


হাদিস - ৪২১ 


হযরত আবু হাসেম রািঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রাণপ্রিয় নাতী হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ 
এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ পার্শ্বে দাফন করার ওসিয়্যত করেন, তবে 
যদি এব্যাপারে ঝগড়া ও মারামারি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সাধারন মুসলমানদের 
কবরস্থানে দাফন করতে বলেন। হযরত হাসান ইবনে আলী রাধিঃ মৃত্যু বরণ করলে মারওয়ান 
ইবনে হাকাম বনু ওমাইয়ার কাছে আসলেন । তারা পূর্ব থেকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। 
অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকাম বলেন, হযরত উসমান এর উপর হামলাকারীকে আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাথে দাফন করতে দিবনা ৷ আমরা এটাকে কঠোরভাবে বাধা দিব । অবশ্যই 
তারা দাফন করা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় কিনা, সে ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল। হাদীস বণনাকারী আবু 
সন্তান মৃত্যুর পূর্বে এমর্মে ওসীয়্যত করে যে, তাকে যেন তার পিতার পার্শ্বে দাফন করা হয়, 
অতঃপর যদি তাকে ওসীয়্যতকৃত স্থানে দাফন করতে বাধা দেয়া হয় সেটা কি জুলুম হবেনা? 
জবাবে আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই জুলুম হবে । আবু হুরায়রা রাযিঃ বললেন, হাসান হচ্ছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সন্তান, তাকে বাধা দেয়া হচ্ছে, তার পিতার পার্শ্বে দাফন করার জন্য, এটা কি 
জুলুম হবেনা । অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হোসাইন রাযিঃ এর কাছে গিয়ে তার সাথে 
কথা বললেন এবং তাকে আল্লাহু নামে কসম দিয়ে বললেন, তোমার ভাই এমর্মে ওসিয়্যত করে 
গিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কবরের পার্শ্বে দাফন করতে গেলে যদি ঝগড়া ফাসাদের আশংকা 
হয় তাহলে যেন অন্য সাধারন মুসলমানদের সাথে দাফন করা হয় । হযরত হোসাইন রাযিঃ কে 
বারবার বুঝানোর পর একসময় তিনি ব্যাপারটি মেনে নিলেন এবং হযরত হাসান রাযিঃকে 
জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। খালেদ ইবনে ওলীদ ইবনে ওক্কা রাষিঃ ব্যতীত বনু উমাইয়ার 
কেউ তার জানাযায় শরীক হয়নি । যেহেতু তিনি বনু উমাইয়ার লোকজনকে আল্লাহর নামে 
আত্মীয়তার কসম দেয়ার কারনে তাকে জানাযায় অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয় । ফলে খালেদ 
ইবনুল ওলীদ রাযিঃ হযরত হোসাইন রাযিঃ এর সাথে থেকে হযরত হাসান রাযিঃ এর দাফন- 
জানাযায় শরীক হয়েছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২১] 
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হাদিস - ৪২২ 


হযরত সুফিয়ান ইবনে লাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ 
খেলাফত ত্যাগ করে কুফা থেকে মদীনায় ফিরে আসলে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, 
হে মুসলমানদেরকে লাঞ্নাকারী! আমার কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, আমি হযরত আলী রাষিঃ 
কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ 
পযন্ত খেলাফতের দায়িত্ব এমন এক লোকের হাতে আসবেনা, যে হবে কর্তিত নাকওয়ালা, 
অধিক আহারকারী, বেশি ভক্ষণ করলেও তৃপ্ত হয়না, সেই হচ্ছে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান । 
অতঃপর আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নিঃসন্দেহে এটি হবেই, আমি শংকিত ছিলাম,তার এবং 
আমার মাঝে যুদ্ধ ও মারামারি হওয়া নিয়ে। আল্লাহর কসম! এই হাদীস শুনার পর থেকে দুনিয়ার 
কোনো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারেনি । উক্ত পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্ উদিত হবে এবং আমি 
জুলুমের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে স্বাক্ষাৎ করব, এটা হতে 
পারেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২২] 


হাদিস - ৪২৩ 


হযরত হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ হাসান ইবনে আলীর প্রতি 
ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন,আমার এই সন্তান একদিন সায়্যিদ হবে এবং আল্লাহ তাআলা 
অতিসত্বর তার হাতের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশাল-বড় দৃই দলের মাঝে এসলাহ 
করাবেন,যদ্বারা মুসলমানরা বড় ধরনের এক এক যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৩] 


হাদিস - ৪২৪ 


হযরত যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী রাধিঃ এর সাথে বিশিষ্ট 
সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযিঃ এর স্থাক্ষাৎ হয় কিংবা উসামা রাধিঃ কে হযরত আলী 
রাযিঃ ডেকে পাঠালেন । আলী রাধিঃ বললেন, হে উসামা! আমরা তোমাকে আমাদের একজন 
মনে করি। সুতরাং তুমি আমাদের এই জিম্মাদারীর অংশিদারী কেন হওনা? জবাবে হযরত 
ওসামা ইবনে যায়েদ বললেন, হে আবুল হাসান! আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে আপনি যদি কোনো 
মারাত্মক সংকটের মোকাবেলা করেন,অবশ্যই আমি ও আরেকটির সমাধানের চেষ্টা করব, ধ্বং 
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হলে একসাথে হবো,জীবিত থাকলে একসাথে জীবিত থাকব । তবে আপনি যে দায়িত্বে আছেন, 
আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার মধ্যে শরীক হবোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৪ ] 


হাদিস - ৪২৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তাকে একদা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফ কিংবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাধিঃ থেকে কারো পক্ষাবলম্বন করছেননা 
কেন? জবাবে তাকে ইবনে ওমর রাষিঃ বলেন, উভয় দল থেকে যার পক্ষে আমি যুদ্ধ করিনা 
কেন, নিঃসন্দেহে আমি মারা গেলে কিংবা হত্যা হলে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হব। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৫ ] 


হাদিস - ৪২৬ 


হযরত কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম 
রাঘিঃ সবর্দা বলতেন, তোমরা এই শেখের বিরোধীতা করা থেকে বিরত থাক, ওসমান রাধিঃ এর 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা, কেননা তার কারনে এখনো কোমলতা টিকে আছে। আল্লাহর কসম! 
যদি তোমরা তাকে হত্যা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার তলোয়ার এমনভাবে 
খাপমুক্ত করবেন, আর কখনো সেটা খাপবদ্ধ হবেনা ৷ যা কিয়ামত পযন্ত চালু থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৬] 


হাদিস - ৪২৭ 


হযরত আবু শুরাইফ আল-মাআফেরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রািঃ কে বলা হলো, এই জাতিরা কি করছে আপনি কি দেখছেননা, তারা 
অনবরত খেলাফে সুন্নাত কাজ করে যাচ্ছে। তাদেরকে আপনি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করছেননা কেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, আমরা আপনার 
ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত, কিন্তু আমরা আপনার সাথেই থাকবো । আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, 
তোমরা আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে সামনে চলতে থাক । এরপর বলল, আমরা তার 
ব্যাপারে ভয় করছি, তবে আমরা অস্ত্রধারন করলেও সেই আমাদের সাথে থাকবেনা । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৭ ] 
হাদিস - ৪২৮ 
হযরত মায়মুন ইবেন মেহরান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাধিঃ বলেছেন, 
আমি কখনো এ কথার উপর আনন্দিত হতে পারিনা যে, আমি হযরত ওসমান রাহিঃ এর 
হত্যাকারী সত্তর জনের একজন হবো, অথচ আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছু 
বিদ্যমান থাকবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৮] 
হাদিস - ৪২৯ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্িত,তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু 
তালেব রাধিঃ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং হত্যা করার 
নিদেশও দিইনি । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪২৯ ] 
হাদিস - ৪৩০ 
হযরত ইবনে তাউস রহঃ তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন ওসমান রাষিঃ কে 
হত্যা করার ফিৎনা মারাত্মক আকার ধারন করে তখন এক লোক তার পরিবারের লোকজনকে 
বলতে লাগল, তোমরা আমাকে লোহার শিকল দ্বারা বেধে ফেল, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। 
এরপর ওসমান রাষিঃ কে হত্যা করা হলে সে পুনরায় বলল, আমাকে এখন ছেড়ে দিতে পার । 
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে পাগলামী থেকে সুস্থ করেছেন এবং ওসমান 
রাযিঃ এর হত্যাকান্ডে শরীক হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩০ ] 

| হাদিস - ৪৩১ 
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হযরত ইবনে আবি বকরা স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, খবরদার! তোমরা আমার পর পথভ্রষ্ট হয়ে যেওনা । যে, পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩১ ] 


হাদিস - ৪৩২ 


হযরত মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, নিশ্চয় 
হযরত সা'দ রািঃ বলতেন, যখন থেকে আমি যেহাদ সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করি তখন থেকে 
আমি জেহাদ করতে থাকি । তবে এখন আমি আর যুদ্ধ করবোনা, যতক্ষণ পযন্ত আমাকে দুই 
চোখ, দুই ঠোঁট ও একটি মুখ বিশিষ্ট তলোয়ার এনে দিবেনা,যে তলোয়ার আমাকে চিহ্নিত করে 
দিবে, কে মুসলমান এবং কে কাফের । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩২ ] 


হাদিস - ৪৩৩ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর তলোয়ার উঠাবে বা অস্ত্র প্রয়োগ করবে সে আমার 
উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বণনাকারী হযরত আবু মুআবিয়া রহঃ বলেন, যারা আমাদের উপর 
হাতিয়ার দ্বারা হামলা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৩ ] 


হাদিস - ৪৩৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফেতনা 
চলাকালীন তার কাছে দুইজন লোক এসে বলল, লোকজন কি করছে আপনিতো ভালো করে 
উপলব্ধি করছেন, অথচ,আপনি খাত্তাবের পুত্র ওমরের সন্তান এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবীদের 
একজন । আপনাকে বের হতে কে নিষেধ করেছে? জবাবে তিনি বললেন, আমাকে বাধা 
দিচ্ছে,নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আমার উপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হারাম করে 
দিয়েছেন। তার কথা শুনে আগত দুইজন বললেন, আল্লাহ তাআলা কি একথা বলেননি, “তোমরা 
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা পুরোপুরি মূলৎপাটন হবে এবং দ্বীন পরিপূর্ণ 
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আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। (বাকারা -১৯৩)// জবাবে হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ বললেন, হ্যাঁ, 
ফেনা দুর হওয়া এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পযন্ত আমরা যুদ্ধ করেছি, অথচ 
তোমরা বর্তমানে এমন এক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছ যদ্বারা ফেৎনা আরো ব্যাপক আকার ধারন করবে 
এবং দ্বীন হয়ে যাবে গায়রুল্লাহর জন্য । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৪ ] 


হাদিস - ৪৩৫ 


হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে বলেছেন, হে 
আবু যর! যদি লোকজন যুদ্ধ করতে করতে এত বেশি রক্তপাত করবে যদ্বারা মদীনার পার্শ্বে 
অবস্থিত পাথরগুলো রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে তখন তুমি কি করবে, জবাবে আমি স্বভাবসূলভ 
বললাম, এব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রসূলই ভালো জানেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ জবাবে বললেন, 
তুমি তোমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে থাকবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে আমি বললাম, সে 
রক্তপাত যদি আমার উপর এসে পড়ে তাহলে কি করব, জবাবে তিনি বললেন, এমন অবস্থা হলে 
তুমি তোমার মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে আমি বললাম, এ 
সময় যদি আমি অন্ত্রধারন করি তাহলে কেমন হবে । জবাবে তিনি বললেন,তাহলে কিন্তু তুমিও 
তাদের শরীক হয়ে যাবে । এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমার করণীয় কি 
হওয়া উচিৎ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, যদি অস্ত্রের আঘাত তোমার উপর এসে পড়ার 
আশঙ্কা করো তাহলে তোমার চাদরের একটি অংশ দ্বারা তোমার চেহারাকে ঢেকে রাখবে, তোমার 
উপর আক্রমণকারী তার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ সহকারে ফেরৎ যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৫ ] 


হাদিস - ৪৩৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়াহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান 
রাযিঃ তাকে অবরুদ্ধ করা অবস্থায় বলেন এ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী যে তার হাত 
এবং অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৬ ] 


হাদিস - ৪৩৭ 
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প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাষিঃ 
অবরুদ্ধ হওয়ার দিন তার ঘরে প্রবেশ করে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আনন্দিত 
নাকি চিন্তিত? জবাবে তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি খুশি হবে যে, আমি সকল 
মানুষকে হত্যা করি এবং তাদের সাথে আমাকেও । আমি বললাম, না এখানে তো খুশি হওয়ার 
কিছুই নেই। আমার কথা শুনে তিনি সহসা বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি একজন 
লোককেও হত্যা করি তাহলে যেন আমি সকল মানুষকে হত্যা করলাম । আবু হুরায়রা রাষিঃ 
বললেন, অতঃপর আমি ফিরে আসলাম এবং বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার চিন্তা ত্যাগ করলাম । 
হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু সালেহ রহঃ বলেন, হযরত ওসমান রাধিঃ কে যেদিন শহীদ করা 
হয় সেদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিঃ বারবার বলে বেড়িয়েছেন, আল্লাহর কসম! 
তোমরা অযথা রক্তপাত করোনা, কেননা এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে 
সরে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৭ | 


হাদিস - ৪৩৮ 


হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
নিশ্চয় তোমাদের খুন, সম্পদ তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম, যেমন তোমাদের এই শহরে 
এই মর্মে, এই দিনে সবকিছু হারাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৮ ] 


হাদিস - ৪৩৯ 


হযরত ইব্রাহীম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, একজন লোক 
দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে, যতক্ষণ না সে, কাউকে নাহরুভাবে হত্যা না করে, যদি 
কাউকে নাহকভাবে হত্যা করে তাহলে তার কাছ থেকে লজ্জা ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়া হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৩৯ | 


হাদিস - ৪৪০ 
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হযরত আ’তা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিঃ এরশাদ 
করেছেন, কিতাবুল্লাহর মধ্যে আমি ওসমান রািঃ সম্বন্ধে পেয়েছি, তিনি হবেন হত্যাকারী এব 
দুবলদের আমীর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 8৪০] 


হাদিস - ৪৪১ 


হযরত ইয়াহইয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরকে বলতে শুনেছি, 
আমান রািঃ অবরুদ্ধ হওয়ার দিন আমি তার সাথে ছিলাম, তিনি এসময় বলতেছিলেন,যারা 
আমার কথা মেনে চলে এবং আনুগত্য করে তাদের ক্ষেত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, তারা 
নিজের হাত এবং অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করবে । কেননা এলোক আমার সবচাইতে বেশি কল্যাণকামী 
যে নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করে । অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনে ওমর! তুমি দাড়াও 
এবং মানুষের মাঝে সেটা ঘোষণা করে দাও । এরপর সেখান থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উঠে 
দাড়ালেন। অতঃপর তার গোত্রের কতক লোক, যারা বনুআদী, বনুসুরাকা ও বনু মুতী থেকে 
ছিলেন তারা দাড়িয়ে বের হওয়ার জন্য দরজা খুললে বিদ্রোহীরা একযুগে ভিতরে ঢুকে পড়ে 
হযরত ওসমান রাধিঃকে হত্যা করে । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বলেন,একদিন আমের 
ইবনে রবীয়াহ রাত্রে নামায আদায় করতে দাড়িয়ে গেলেন, এদিকে লোকজন হযরত ওসমান 
রাযিঃ এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশৃংখলায় ব্যস্ত । রাত্রে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে 
দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাকে ফেৎনা থেকে মুক্তি দেয়ার 
জন্য দোয়া করতে থাক, যে ফেৎনা থেকে আল্লাহ তাআলা তার নেক্কার বান্দাদেরকে মুক্তি 
দিয়েছেন। অতঃপর ঘুম থেকে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন, এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন । পরবর্তীতে 
জানাযার আগে আর বের হলেননা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪১] 


হাদিস - ৪৪২ 


হযরত যুনদুব গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসন্তর মারাত্মক ফেতনার আত্মপ্রকাশ 
ঘটবে ৷ তার কথা শুনে আমরা বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! এমন ফেৎনাকালীন আমাদের প্রতি 
আপনার কি নিদেশনা রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, জমীন-জমীন, যেন তোমরা সকলে ঘরের 
ভিতরে অবস্থান কর । কেননা, উক্ত ফেতনার প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া সেটা কারো প্রতি প্রবাহিত 
হবেনা। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪২ ] 


হাদিস - ৪৪৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন 
হযরত আলী রাযিঃ কে শহীদ করে দেয়া হলো এবং হযরত হাসান ইবনে রাযিঃ লোকজনকে 
বাইয়াত করেছিলেন তখন যিয়াদ এসে আমাকে বলেন, তোমাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার 
ব্যাপারে কি তুমি সন্তুষ্ট । জবাবে আমি হ্যাঁ বললে তিনি বললেন, তাহলে অমুক,অমুক অমুককে 
হত্যা করতে হবে । তার কথা শুনে আমি বললাম তারাকি ফজরের নামায আদায় করেন নি? 

জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন আমি বললাম তাহলেতো সেটা করা যাবেনা, আল্লাহর কসম! 
একাজটি কখনো হতে পারেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪৩ ] 


হাদিস - 888 


বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাধিঃ থেকে 
বণনা করেন, তিনি কখনো কোনো আহলে কেবলার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেননা । তবে 
নাজদায়ে হাররী যখন তাকে বায়তুল্লাহ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল তখন তিনি তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 888 ] 


হাদিস - 8৪৫ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবেন আবু লাইলা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী 
রাযিঃ কে অমুক গোত্রের পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে হাত উত্তোলন করা অবস্থায় 
দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন, হে আল্লাহ! হযরত ওসমান রাহিঃ রক্ত থেকে আমি নিজেকে মুক্ত 
ঘোষণা করছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 8৪৫ ] 


হাদিস - 8৪৬ 
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হযরত যায়েদ ইবেন ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুযায়ফা ইবনুল 
ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, এই মসৃণ এলাকায় মুসলমানাদের দুইটি দল ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে, তাদের উভয় দলের যারা মারা যাবে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যুর ন্যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪৬ ] 


হাদিস - ৪৪৭ 


যিয়াদ ইবেন আবু মরইয়ম থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ সম্বন্ধে 
বলছিলেন, যখন তার কাছে হযরত ওসমান রাধিঃ কে শহীদ করার সংবাদ পৌঁছে, তিনি তখন 
অসুস্থ ছিলেন । তিনি সংবাদটি শুনে বললেন, তোমরা আমাকে বসাও, যখন তাকে বসানো হলো 
তখন তিনি আসমানের দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি 
আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি,আমি ওসমানকে হত্যা করতে নিদেশ দিইনি, হত্যাকান্ডে শরীকও 
ছিলামনা এবং উক্ত কাজের উপর আমি রাজীও নই । কথাটি তিনি মোট তিনবার বলেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪৭ ] 


হাদিস - ৪৪৮ 


হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন 
বলেন, হযরত আলী রাধিঃ কে বলা হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ ওসমান 
রাযিঃ এর হত্যকারীদেরকে অভিশাপ দিচ্ছেন । একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আলী রাধিঃ তার 
নিজেও হযরত ওসমান রাধিঃ এ হত্যাকারীদেরকে লানত করছি। আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে 
পাহাড়ে, পৰতে, সমতল ভূমিসহ সবন্তরে লা'নত করছেন । কথাটি তিনি দুইবার কিং বা তিনবার 
বলেছেন। একথা বর্ণনা করে ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ আমাদের দিকে তাকায়ে বললেন, তবে 
এক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ স্বাক্ষী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রযিঃ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪৮ ] 


হাদিস - ৪৪৯ 


হযরত আবু কাবশা সাদুসী // রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশতারী 
রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তোমাদের দিকে অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ভয়াবহ এক ফেতনা ধেয়ে 
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আসছে । তখন কোনো মানুষ সকালে মুমিন থাকলেও সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় 
মুমিন হিসেবে দৃঢ় থাকা সত্বেও পরের দিন সকাল হতে হতে কাফের হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করবে । তখন বসা অবস্থায় থাকা দাড়ানো থেকে উত্তম, এবং দাড়িয়ে থাকা সামনে অগ্রসর 
হওয়া থেকে উত্তম। সামনের দিকে পায়দল চলা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে চলা থেকে উত্তম। 
একথা শুনে উপৃচিস্থত সকলে বলল, তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি দিক নির্দেশনা রয়েছে, 
জবাবে তিনি বললেন, এমন ভয়াবহ ফেৎনার আত্মপ্রকাশ হলে তোমরা ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী 
হয়ে যাও। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৪৯ | 


হাদিস - ৪৫০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওসমান রাধিঃ কে 
একসাথে নামায আদায় করা, একসাথে হজ্ব করা এবং একসাথে যুদ্ধ করা ঠিক হবেনা । যদি করে 
তাহলে তোমরা শারীরিকভাবে এক হলেও কিন্তু আন্তরিকভাবে মতপার্থক্যপূর্ণ থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫০ ] 


হাদিস - ৪৫১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আবুল হুজাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 
খাব্বাব ইবনুল আরাত রাধিঃ যেদিন লোকজন হযরত ওসমান রাযিঃ এর ব্যাপার নিয়ে ঝামেলায় 
জড়িয়ে যায় তখন তার ছেলেকে বললেন, যেন তারা নিকৃষ্টতম একটি ফেতনার সামনে দাড়িয়ে । 
তোমরা যদি উক্ত ফেতনার সম্মুখিন হও তাহলে হযরত আদম আঃ এর দুই সন্তানদের উত্তম 
সন্তানের ন্যায় হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫১] 


হাদিস - ৪৫২ 


হযরত যুরারা এবং আবু আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন হযরত আলী রাযিঃ কে 
বলতে শুনেছেন, আল্লাহর কসম! আমি ওসমান রাযিঃ কে হত্যা করতে নির্দেশ দিইনি, আল্লাহর 
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কসম! আমি তার হত্যাকান্ডে শরীক ছিলামনা । আমি তাকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যাকরার 
উপর রাজীও ছিলামনা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫২] 


হাদিস - ৪৫৩ 


হযরত ইবনে আবু বকরা তার পিতা আবু বকরা থেকে বণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে 
রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, খবরদার! তোমরা আমার পর পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা । নিশ্চয় একথাটি তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিতদের 
কাছে পৌছে দিবে । খবরদার! নিঃসন্দেহে তোমাদের খুন, তোমাদের সম্পদ, এবং তোমাদের 
ইজ্জত-সম্মান তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম যেমন হারাম এই মাসে, এই শহরে এই দিনে 
কোনো রক্তপাত করা । আল্লাহ তাআলার সাথে তোমাদের স্বাক্ষাৎ হলে তোমাদের আমল সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করা হবে । খবরদার! তোমরা কেউ আমার পর পথভ্রষ্ট হবেনা, যার কারণে তোমরা 
পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেওনা । নিঃসন্দেহে, তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছো তারা 
অবশ্যই অনুপস্থিতদের কাছে আমার কথাটি পৌঁছে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৩ ] 


হাদিস - ৪8৫৪ 


সায়্যার ইবনে সাল্লামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে আমরা আবু 
বরজার কাছে প্রবেশ করলাম । অতঃপর তিনি বললেন, নিঃ সন্দেহে তিনি আমার নিকট 
বংশীয়ভাবে খুবই ই্শান্বীয় বংশের অদিকারী । তালিযুক্ত কাপড় পরিহিত, পেট দেখে খুবই ক্ষুদার্থ 
মনে হয়। তার শরীর এবং পিটে রক্তশুন্য অনুভব হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৪ ] 


হাদিস - ৪৫৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, অতিসন্ত্র আত্মপ্রকাশকারী খারাপির ফলে গোটা আরব ধ্বংস হয়ে যাবে । তবে 
যেলোক তার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সফলকাম হয়ে যাবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - 8৫৫ ] 


হাদিস - ৪৫৬ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী যায়েদ বিন সাবেত রাষিঃ হযরত 
ওসমান রাযিঃ এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আনসারগন আপনার ঘরের দরজায় উপস্থিত, 
তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি চাইলে তারা সকলে আনসারুল্লাহ হয়ে যাবে । একথাটি ওসমান 
রাযিঃ এর সামনে প্রায় দুইবার বলা হলে জবাবে তিনি বললেন, তোমরা যদি যুদ্ধ করার অনুমতি 
চাও তাহলে কিন্তু আমি তার অনুমতি দিবনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৬ ] 


হাদিস - ৪৫৭ 


হযরত রাবাহ ইবনুল হারেছ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদায়েন এলাকায় 
লোকজনকে হযরত হাসান ইবেন আলী রাধিঃ একথা বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
তাআলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবেই, যদিও লোকজন সেটা অপছন্দ করে । নিশ্চয় আমি একথা 
কখনো পছন্দ করিনা যে, আমার জন্য মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মত থেকে কোনো উম্মতের সরিশার 
দানা পরিমান সামান্য রক্তপাত হোক । কেননা আমি জানি, যার মধ্যে আমার ক্ষতিসাধন নিহীত 
রয়েছে সেখানে আমার জন্য কোনো কল্যাণ কামনা করা যায়না । এবং আমি আমার এবং 
তোমাদের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহনযোগ্য হবেনা ৷ সুতরাং তোমরা নিরাপদে যার যার 
স্থানে অবস্থান করতে থাকো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৭ | 


হাদিস - ৪৫৮ 


হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ বলেন, যদি তোমার এমন কোনো ইমাম থাকে, যে 

কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল সাঃ এর উপর আমল করে তাহলে তুমি তোমার ইমামের সাথে 
যুদ্ধ করবে আর যদি তোমাদের দায়িত্বে এমন কোনো ইমাম থাকে যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে 
রাসূলের উপর আমল না করে, তখন যদি এমন কারো আত্মপ্রকাশ করে যিনি কিতাবুল্লাহ এবং 
আল্লাহর রাসূল সাঃ এর প্রতি আহবান করে তাহলে তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করতে থাক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৮] 
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হাদিস - ৪৫৯ 


হযরত আহনাফ ইবেন কাইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবেন আবু 
তালেব রাষিঃ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলে হযরত আবু বকরা আমাকে স্বসন্ত্র অবস্থায় দেখে 
বললেন, হে ভাতিজা! এই আবার কি? জবাবে আমি বললাম, আমি আলী ইবেন আবু তালেবের 
হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমার কথা শুনে তিনি বাইয়াত হতে সরাসরি নিষেধ করে দেয়। 
কারণ হিসেবে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে লোকজন দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করছে এবং তাকে কোনো 
ধরনের পরামর্শ করা ব্যতীত খলীফা বানানো হয়েছে । জবাবে আমি বললাম, উম্মুল মুমিনীনের 
সিদ্ধান্ত কি হবে । তিনি বললেন, উম্মুল মুমিনীন তো একজন দূর্বল, অবলা নারী । তিনি আরো 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, যে জাতি কোনো নারীকে তাদের জিম্মাদার 
নিযুক্ত করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৫৯] 


হাদিস - ৪৬০ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমি 
হাউজে কাউসারের সামনে অবস্থানকালীন কিছু লোকজনকে আমার সামনে পেশ করা হবে । 
তারা আমাদেরকে চিনবে এবং আমিও তাদেরকে চিনতে থাকবো হঠাৎ করে তাদের এবং 
আমাদের মাঝে পর্দা হয়ে যায় । এই অবস্থা দেখে আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার 
সাহাবী, আমার উম্মত। একথা বলার পর কোনো জবাব দাতার পক্ষ থেকে জবাব আসবে, 
আপনিতো জানেননা, এরা আপনার পর কি বিদআত না আবিষ্কার করেছিলো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬০ ] 


হাদিস - ৪৬১ 


হযরত কা’ব ইবেন মুররা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ সমসাময়িক 
ফেনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেছিলেন। তখন চাদর দ্বারা মাথাআবৃত একলোক দিনদুপুরে 
সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এই লোকটি সেদিন হেদায়েতের উপর 
থাকবে । বণনাকারী বলেন, একথাটি শুনেই আমি দাড়িয়ে লোকটির পিছু নিলাম, তার কাঁধের 
উপর হাত রেখে তার চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ দিকে তাকে মুখোমুখি করে 





00 09 09 











[৮০০১ 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই লোক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি 
লোকটিকে দেখলাম, লোকটি হলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযিঃ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬১] 


হাদিস - ৪৬২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, 
যদি কেউ কাউকে জুলুমের মাধ্যমে নাহকৃভাবে হত্যা করে তাহলে তার গুনাহের একটি অংশ 
হযরত আদম আঃ এর প্রথম ছেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু তার মাধ্যমেই সবপ্রথম 
পৃথিবীতে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬২] 


হাদিস - ৪৬৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে পূর্বের মত বণনা 
করেন, তবে এই হাদীসে “মিনহা” এর পরিবর্তে, “মিন দামিহা” উল্লেখ করা হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৩ ] 


হাদিস - ৪৬৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সবপ্রথম হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ফায়শালা হবে । সেদিন একজন লোক 
আরেকজন লোকের হাত ধরে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করে বলবে, হে আল্লাহ! এই 
লোকটি আমাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাআলা এ লোককে বলবে, তুমি তাকে কেন হত্যা 
করেছ, জবাবে সে বলবে, ইয়া রব! অমুক লোকের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য আমি তাকে হত্যা 
করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, নিঃসন্দেহে তুমি তোমার আমলকে বরবাদ করে 
দিয়েছ। তেমনিভাবে অন্য আরেকজন লোক আরেকজনকে পাকড়াও করে বলবে, হে আল্লাহ! 
এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছে । তাকে দেখে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি তাকে কেন 
হত্যা করেছ? সে জবাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য মূলতঃ তাকে 
হত্যা করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার সম্মানতো আগে থেকে বৃদ্ধি হয়ে আছে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৪ ] 


হাদিস - ৪৬৫ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, মানুষ তার দ্বীনের উপর 
পুরোপরিভাবে বহাল থাকবে যতক্ষণ পযন্ত কাউকে নাহক্রভাবে হত্যা করবেনা । পক্ষান্তরে যখনই 
কেউ অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজের হাতকে রঞ্জিত করে তাহলে তার থেকে 
যাবতীয় লজ্জা তুলে নেয়া হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৫ ] 


হাদিস - ৪৬৬ 


হযরত আবু বকরা রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
উল্লেখযোগ্য কারন ছাড়া যদি কেউ কোনো নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এমন লোককে হত্যা করে 
তাহলে আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৬ ] 


হাদিস - ৪৬৭ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, অতি 
সন্নিকটে ধাবমান ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে । যে ফেতনা হবে অন্ধ, বধীর 
এবং বোবাদের ন্যায় । যার থেকে পরিত্রানের কোনো উপায় থাকবেনা । উক্ত ফেৎনাকালীন যারা 
বসে থাকবে তারা দন্ডায়মান লোকের তুলনায় অনেক উত্তম হবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা 
ফেতনার প্রতি ধাবিত হওয়া লোকের তুলনায় অনেক ভালো হবে । সুতরাং কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা এধরনের ফেতনার প্রতি দৌড় 
দিয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৭ ] 


হাদিস - ৪৬৮ 
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হযরত যায়েদ ইবেন আসলাম রহঃ জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল, অতঃপর আল্লাহর ওয়াস্তে তার প্রতিবেশিদের 
কেউ তাকে আশ্রয় দিবেনা । কেননা যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে তালাশ 


করে নিয়ে আসবেন, অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের মাঝখানে নিক্ষেপ করবেন। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৮ ] 


হাদিস - ৪৬৯ 


হযরত উমায়র ইবেন হানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর 
রাযিঃ বারবার বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ ইবেন যুবায়ের, নাজদা এবং হাজ্জাজ সকলে জাহান্নামের 


আগুনে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে, যেমন খাবারের বস্তুতে মাছি এসে ঝাপিয়ে পড়ে, তবে 
ঘোষকের ঘোষণা শুনার সাথে সাথে সেদিকে দৌড় দিয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৬৯ ] 


হাদিস - ৪৭০ 


কেউ 


হযরত আবুল হোসাইন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাবার পার্শ্বে, হাজরে আসওদের 
নিকটে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ কে সেজদারত অবস্থায় দেখেছি, তিনি বলতেছিলেন, 
হে আল্লাহ! আমি এমন ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা কুরাইশের দিকে 


ধেয়ে আসছে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭০ ] 


হাদিস - ৪৭১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত 
আলী রাযিঃ কে শহীদ করা হয় এবং লোকজন হযরত হাসান রাযিঃ এর হাতে বাইয়াত গ্রহন 
করছিল তখন যিয়াদ হযরত ইবনে আব্বাছ রাযিঃ এর কাছে এসে বললেন, তোমাদের হাতে 


রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সবর্দা থাকবে একথাটি কি আপনারা কামনা করেন । জবাবে ইবনে আব্বাছ 


বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই । একথা শুনে যিয়াদ বলে উঠলো, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকতে চাও তাহলে অমুক, অমুককে হত্যা করতে হবে । একথা শুনে হযরত ইবেন আব্বাছ 
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তারাতো ফজরের নামায আদায় করেছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ বললেন, তাহলে 
তাদেরকে অযথা হত্যা করার প্রশ্নই আসেনা, যেহেতু আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে বলে দেখছি। পরবর্তীতে যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ 
রাষিঃ যিয়াদের ভুমিকা সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি সহসা বলে উঠলেন, এ ভুমিকা তো 
সেটারই অংশ যা তার সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমাকেও সেটার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭১] 


হাদিস - ৪৭২ 


হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যাবতীয় ফেতনা 
থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ, প্রথমতঃ উক্ত ফেতনাকে কেউ চিহ্নিত করতে পারবেনা । আল্লাহর 
কসম! কেউ উক্ত ফেতনার সম্মুখিন হলে তাকে এমনভাবে ধ্বংস করবে,যেমন পাহাড়ী ঢেউ 
সবকিছুকে ধ্বংস করে নিয়ে যায় । উক্ত ফেৎনা প্রথম খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে, ফলে 
মুখপ্রকৃতির লোকজন মনে করবে, বাহ! এটা তো দেখি খুবই সুন্দর, তবে যাওয়ার সময় সবকিছু 
ধুলিস্যাৎ করে নিয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭২ ] 


হাদিস - ৪৭৩ 


হযরত আবু হুরায়রা রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুষ্‌ যুবায়েরের ফেতনা হচ্ছে, 
বড় বড় ফেতনার একটি অংশ । তবে সেটা গত হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন পযন্ত অন্য ফেৎনাগুলা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাবে । উক্ত ফেৎনার প্রতি কেউ এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে 
এগিয়ে আসবে এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের 
ন্যায় ধবিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৩ ] 


হাদিস - ৪৭৪ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্বর প্রকাশ পাওয়া ফেৎনা 
সম্বন্ধে আমি খুব ভালোভাবে অবগত আছি। যার অগ্রে থাকবে উত্যক্ত করে যারা মানুষকে ঘর 
বাড়ি থেকে বের করে আনবে, যেমন খোরগোশকে তার গর্ত থেকে উত্যক্ত করে বের করা হয়। 
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আমি উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি । উপস্থিত লোকজন বললেন, সেটা কিভাবে হতে 
পারে, জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার হাতকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, এক পর্যায়ে কেউ 
এসে আমাকে হত্যা করলেও আমি কিছুই বলবনা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৪ ] 


হাদিস - ৪৭৫ 


হযরত হাসান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ রাযিঃ বলেছেন, 
আমীরদের কেউ কতক ফেতনার সময় তাকে বাধ্য করে এবং বের করে নিয়ে যায়। তিনি বলেন 
জনৈক শামের বাসিন্দা আত্মপ্রকাশ করে ঘোষণা করল, কে তার সাথে মোকাবেলা করবে, তার 
কথা শুনে জনৈক ইরাকী মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে । এক পর্যায়ে আমি শামীর প্রতি 
আমার তীর তাক করি । আল্লাহর কসম! এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের উভয়ের মাঝে 
দূরত্ব সৃষ্টি করা, যেন তারা মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকে । এভাবে আমি বললাম, এদিকে, 
এদিকে, এভাবে বলতে থাকলে তারা মোকাবেলা করা থেকে ফিরে গেল । আল্লাহর কসম! যখনই 
আমি ঘুমাতে যায় আমার সেই তীর তাক করাটা বার বার স্মরণ হতে থাকে । যার কারণে অনেক 
রাব্র আমার চোখে ঘুম আসেনা । তেমনিভাবে আমার খাবার রাখা হলেও সেটা চোখের সামনে 
ভেসে উঠে। যার কারনে ঘুমের মত খাবারও আমার উপর হারাম হয়ে যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৫ ] 


হাদিস - ৪৭৬ 


হযরত ইবনে দীনার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদীনাতে রক্তপাত করা বৈধ ঘোষণা 
দেয় তখন হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ রক্তপাত বর্জন করে পাহাড়ের দিকে যেতে থাকলে 
জনৈক শামের বাসিন্দা তার পিছু নেয়। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ যখন বুঝতে পারলেন 
যে, লোকটি তার পিছু ছাড়বেনা তখন তিনি নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন,আমার 
পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং এখান থেকে সরে যাও । কিন্তু শামী লোকটি যুদ্ধ করা ছাড়া সরে 
যেতে অস্বীকার করলেন । তার অবস্থা দেখে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ নিরুপায় হয়ে 
নিজের হাতিয়ার ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি তোমার 
প্রসারিত করবোনা । আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি । যিনি বিশ্বজাহানের 
পালনকর্তা । একথা শুনে শামের বাসিন্দা লোকটি হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ এর হাত ধরে 
পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন । এক পর্যায়ে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ বললেন, এই 
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স্থানে আমি যেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে দেখছি । একথা শুনে উক্ত 
শামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদুরী । এরপর 
উল্লিখিত শামী বললেন, চলে যাও, তোমার জন্য বরকতের দোয়া রইল । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৬ ] 


হাদিস - ৪৭৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ বলেন, 
আল্লাহর কসম! আমি তাকে হত্যা করিনি, এবং হত্যার নিদেশও দিইনি, তবে আমি বিজয়ী 
হয়েছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৭ ] 


হাদিস - ৪৭৮ 


হযরত জাহহাক থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক যে সবর্দা বাদশাহর মাথার কাছে অবস্থান করে সে 
তাকে জিজ্ঞাসা করে, যদি এমন কাউকে বাদশাহ হত্যার নিদেশ দেয় যার সম্বন্ধে আমি কিছুই 
জানিনা, তাহলে আমি কি করব? জবাবে জাহহাক বলেন, তাকে হত্যা করোনা । একথা শুনে এ 
লোক বললেন, এখানে তো জনাব বাদশাহ নামদার হত্যার নিদেশ দিয়েছেন! জাহহাক জবাব 
দেন, হ্যাঁ বাদশাহ হত্যা করার নিদেশ দিলেও তোমার জন্য তার কথা মান্য করা ঠিক হবেনা । এ 
লোক বলল, বাদশাহর কথা না মানলে তো আমাকেই হত্যা করা হবে । জবাবে জাহহার বললেন, 
তখনতো তুমি হত্যাকারী হবেনা, বরং হত্যাকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৮ ] 


হাদিস - ৪৭৯ 


মাছরূক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বিদায় হজ্বের ভাষণে উল্লেখ করেছেন, 
আমার পর তোমরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৭৯ ] 
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হাদিস - ৪৮০ 


হযরত মুজাহিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুদ্ধরত ছিলাম । যখন আমি যুদ্ধ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করি তখন আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ ডেকে বললেন, হে মুজাহিদ! 
তোমার পর লোকজন কাফের হয়ে গিয়েছে, এইতো ইবেন যুবাইর এবং আহলে শাম পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে পড়েছে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮০ ] 


হাদিস - ৪৮১ 


তলোয়ার সহকারে হযরত আলী রাষিঃ কে দেখলাম তিনি নারীদের ছায়ার মাঝে বসে রয়েছেন 
যখন হযরত ওসমান রাযিঃ কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তিনি বলতেছিলেন, গোটা দিন 
তোমাদের ধ্বংস হোক । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮১ ] 


হাদিস - ৪৮২ 


হযরত কুলসুম খোযায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাষিঃ 
কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আমি কোনো ভাবে পছন্দ করিনা যে হযরত ওসমানের প্রতি কোনো 
তীর নিক্ষেপ করব । বণনাকারী মিসূআর বলেন, আমি মনে করছি, তাকে হত্যা করা আমি পছন্দ 
করিনা যদিও এরজন্য কেউ আমাকে উহুদ পরিমান স্বর্ণ দিয়ে থাকে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮২] 


হাদিস - ৪৮৩ 


হযরত সাফওয়ান ইবেন আমর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব রহঃ থেকে কতক 
মাশায়েখ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কোনো গোত্রের মাঝে যদি ফেতনা প্রকাশ পায় তাহলে সেটা 
তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ছাড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৩ ] 
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হাদিস - ৪৮৪ 


হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
যে লোক কোনো মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমান সহযোগিতা করে তাহলে 
কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে, তার দু চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে, আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৪ ] 


হাদিস - ৪৮৫ 


হযরত কাতাদাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশৃআরী 
রাষযিঃ বলেন, ফেৎনা চলাকালীন মানুষের অবস্থা হচ্ছে, সে কওমের ন্যায় যারা সফর করতে গেলে 
তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা গ্রাস করে নেয় । যার কারনে তাদের একদল সে স্থানে দাড়িয়ে থাকে 
অপর দল সামনের দিকে চলতে থাকে । পরবর্তীতে যখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর হয় তারা 
নিজেদেরকে মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় দেখতে পায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৫ ] 


হাদিস - ৪৮৬ 


কাশেম ইবনে আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন,আমি কি তোমাদেরকে ফেৎনার চিকিৎসা সম্বন্ধে বলবোনা । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা 
এমন কোনো জিনিসকে হালাল করেননা, যা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। তোমাদের অবস্থা কেমন হবে 
যখন তোমাদের কোনো ভাই আজকে তোমার ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইবে এবং পরের 
দিন এসে তাকে হত্যা করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৬ ] 


হাদিস - ৪৮৭ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সকালে হযরত ওসমান রািঃ এর 
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তাদেরকে দেখে সরে যাবে । বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথা মত হযরত ওসমান রাষিঃ সৈন্য 
বাহিনী সহ বের হয়ে আসলেন । এক পর্যায়ে উভয়দল থেকে তলোয়ার উম্মোচন করে একে 
অপরের উপর হামলা করে । যা ওসমান রাধিঃ ও দেখতে থাকেন এ অবস্থা দেখে ওসমান রাষিঃ 
বলেন, আমাকে উৎখ্যাত এবং আমার আমীর থাকা নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে। এক পর্যায়ে তিনি 


ঘরে ফিরে গেলেন । বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানামতে তিনি আর ঘর থেকে মারা যাওয়ার পূর্ব 


পযর্ন্ত বের হয়নি । 

মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ এর হত্যার ফেৎনাটি এমন সময় 
সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবায়ে কেরামের দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যক 
উপস্থিত ছিলেন । যদি ওসমান রাযিঃ তাদেরকে অনুমতি দিতেন তাহলে তারা বিদ্রোহীদের সাথে 
যুদ্ধ করতে করতে তাদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন । বণনাকারী 
মুহাম্মদ আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর রাযিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হযরত হাসান 
ইবনে আলী রাধিঃ দশহাজারেরও বেশি সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে হযরত ওসমান রাহিঃ 
এর কাছে এসেছিলেন যেন তাদেরকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হতো 
তাহলে অবশ্যই তারা বিদ্বোহীদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হতেন। 
বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবেন যুবাইর, ইবনে ওমর ও হাসান ইবনে আলী রাষিঃ প্রমুখের আগমনের 
কথা বললেও হযরত ইবনে আওনের বর্ণনা এসেছে, হযরত নাফে রহঃ বলেন, সেদিন হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাষিঃ দুইবার লৌহবর্ম পরিধান করেছেন । আমি তাকে সংবাদ 
দিলাম,হযরত আবু হোরায়রা রাষিঃ ওসমান রাধিঃ এর ঘরের আরে পার্শ্বে হাটাহাটি করছে, 
একথা শুনে তিনি বললেন, জানিনা শেষ ফলাফল কি দাড়ায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৭ ] 


হাদিস - ৪৮৮ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবেন যুবাইর থেকে বণিত, তিনি বলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার দিন হযরত 
ওসমান রাষিঃ অবরোধকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আমাকে হত্যা করা কেন 
বৈধ মনে করছ, অথচ তিনটি কারন পাওয়া যাওয়া ব্যতীত কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। একটি 
হচ্ছে, কেউ যদি ইসলাম কবুল করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও 
যিনা করলে, তৃতীয়তঃ কাউকে নাহকৃভাবে হত্যা করলে । আমি কিন্তু উল্লিখিত তিনটি অপরাধের 
একটিও কখনো করিনি । আল্লাহর কসম! যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তাহলে পরস্পরের 
সাথে বিরোধের কারনে তোমরা কখনো একত্রে নামায আদায় করতে পারবেনা এবং একসাথে 
যুদ্ধ করাও সম্ভব হবেনা । তার মাঝে কারো মধ্যে অবশ্যই জাগতিক বাসনা থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৮ ] 
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হাদিস - ৪৮৯ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম 
এরশাদ করেছেন, আল্লাহর কসম! হযরত ওসমান রাধিঃ এর ব্যাপার নিয়ে যুগযুগ পযন্ত যুদ্ধ 
চলতে থাকবে । এমনকি যারা এখনো পিতার ওরশে রয়েছে তারাও পরবর্তীতে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৮৯ ] 


হাদিস - ৪৯০ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবেন ফুজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম আঃ এর পুত্র কাবিল 
যখন তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে তখন আল্লাহ তাআলা তার আকলকে পরিবর্তন করে দেন 
এবং তার অন্তরের দয়া মায়া দূর করে দেয়া হয়। তার এ অবস্থা মৃত্যু পযন্ত বহাল থাকে এবং 
তার জ্ঞান-বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯০ ] 


হাদিস - ৪৯১ 


হযরত হাসান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বিভিন্ন অসচ্চরিত্রের আমীর এবং 
খারাপ চরিত্রের অধিকারী ইমামদের কথা উল্লেখ করে এ কথাও বলেছেন তাদের কারো কারো 
পথভ্রষ্টতা এত ব্যাপক হবে, যার কারনে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যাবে। একথা শুনে 


করবোনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন,না যতক্ষণ পযন্ত তারা সকলে নামায আদায় করে 
ততক্ষণ পযন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করা যাবেনা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯১ ] 


হাদিস - ৪৯২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসন্বর তোমরা এমন 
কতক বিষয় দেখতে পাবে যা তোমরা মারাত্মকভাবে ঘৃণা করবে । এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে 
তোমরা ধৈর্য্যধারন করবে, এবং কোনো ধরনের প্রতিবাদাখবিরোধীতা করবেনা । বিরোধীতা সূলভ 
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কোনো ভাষাও প্রকাশ করবেনা । যেহেতু এগুলোর শাস্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে 
অবশ্যই ভোগ করতে হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯২ ] 


হাদিস - ৪৯৩ 


হযরত কা'ব রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা রাজা-বাদশাদের সত্য কথা শুনা থেকে 
বেঁচে থাক, কেননা, রাজা-বাদশাহগন তাদের এ অবস্থায় মাত্র একদিন স্থীর থাকে । এ দিনের 
পরই তার পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে যায় । কেননা, উঁচু কোনো পাহাড় ধসে পড়া কোনো 
রাজা-বাদশাহর অবস্থা পরিবর্তন করা থেকে অনেক সহজ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৩ | 


হাদিস - ৪৯৪ 


হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
দিন সে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে “আল্লাহর রহমত 
থেকে বঞ্চিত’ ৷ তবে ঈসা ইবেন ইউনুসের বক্তব্যে “যে ব্যক্তি’ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৪ ] 


হাদিস - ৪৯৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আলী 
রাধিঃ এর হত্যাকান্ডে শরীক হয়েছেন কিনা আমি জানিনা । তবে তিনি তখন একজন প্রভাবশালী 
ব্যক্তি ছিলেন, যার কারনে সকলে তাকে আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব দিয়ে দেয়, ফলে তিনি যা 
করেন নি সেগুলোর নিসবত তার প্রতি করা হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৫ ] 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


০ 











ফেনা থেকে দরে থাকা প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৪৯৬ 


হযরত উসাইদ ইবেন মুতাসাম্মিছ ইবেন মুআবিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট 
সাহাবী আবু মুসা আশআরী রাধিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি যাবতীয় ফেতনা প্রসঙ্গে আলোচনা 
করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমাকে এবং তোমাদেরকে উক্ত ফেতনা গ্রাস করে 
নেয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বলে দেয়া ভাষ্য মতে আমার এবং তোমাদের মুক্তির জন্য এমন 
রাস্তা আমার জানা রয়েছে যে রাস্তা দিয়ে আমরা সকলে নিরাপদে উক্ত ফেৎনা থেকে বের হয়ে 
আসতে পারব । যেমন আমরা উক্ত ফেতনার ভিতর প্রবেশ করেছিলাম । অর্থাৎ সেই ফেনা 
আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৬ ] 


হাদিস - ৪৯৭ 


হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ ফেতনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এরপর আবু মুসা আশআরী রাযিঃ বলেন, যদি 
আমরা ফেতনার সম্মুখিন হই তাহলে যেমনভাবে ফেৎনার সম্মুখিন হয়েছি হুবহু সেভাবে বের হয়ে 
যাওয়া ছাড়া সেই ফেতনা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাঃ 
আমাদের কাছ থেকে এমন ওয়াদা নিয়েছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৭ ] 


হাদিস - ৪৯৮ 


হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পরে ভয়াবহ 
ফেৎনা প্রকাশ পাবে । বসা অবস্থায় থাকা দাড়ানো থাকার চেয়ে উত্তম । দাড়ানো থাকা দৌড়ানো 
থেকে উত্তম, এভাবে সওয়ারীর কথাও উল্লেখ করেছেন । তোমরা এমন ফেতনার সম্মুখিন হলে 
নিজেদের ঘরের সম্মুখভাগে অবস্থান কর। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৮ ] 


০ ০9 ৭৯ 09 ০৪ 





00 09 09 


০ 











3% 


0% 000% 0% 0% 00% 00000000002 


হাদিস - ৪৯৯ 


হযরত জুনদুব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্বর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে 
তোমরা সেসময় নিজেদের মাটিতে থাকবে এবং ঘরের মাঝখানে অবস্থান করবে। কেননা উক্ত 
ফেৎনার ইচ্ছা করা ব্যতীত কাউকে সেটা গ্রাস করতে পারবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৪৯৯ ] 


হাদিস - ৫০০ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মানুষের 
জন্য এমন একটি সময় আসবে যখন তাকে অপারগতা এবং গুনাহের কাজের উপর এখতিয়ার 
দেয়া হবে। তোমাদের কেউ এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে সে যেন গুনাহের কাজ বর্জন করে 
অপারগতাকেই গ্রহন করে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০০] 


হাদিস - ৫০১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের কাছে এমন এক সময় 
আসবে যখন উম্মতের মধ্যে মুমিনগনই হবে সবচেয়ে লাঞ্চিত লোক । চালাক হবে এলোক যে 
তার দ্বীন নিয়ে শিয়ালের ন্যায় ধূর্ততার সাথে সরে পড়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০১ ] 


হাদিস dl ৫০২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুরায্‌ আল-খোবায়ী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, সেদিন সবচেয়ে উত্তম মানুষ হবে এ লোক যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ 
পাহাড়ের উঁচু স্থানে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তার ইবাদতে মগ্ন থাকে। 
অন্যদিকে লোকজনও তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে অর্থাৎ, সেও কারো ক্ষতি করেনা এবং 
কারো দ্বারা আক্রান্তও হয়না । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০২] 
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হাদিস - ৫০৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই 
মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যার থেকে কেউ নিরাপদ থাকবেনা, তবে যদি কেউ ডুবন্ত 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৩ ] 


হাদিস - ৫০৪ 
হযত হোজাইফা রাযিঃ থেকে পূর্বের মত বণিতি। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৪ ] 


হাদিস - ৫০৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেৎনাকালীন 
সবেত্তিম লোক হবে, এ ব্যক্তি তার কাছে বকরীর পাল সহকারে পাহাড়ের উঠু স্থান এবং ঘাঁস 
বিশিষ্ট এলাকায় অবস্থান করে । এবং নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে, যাত্রাবিরতী দাতা আরোহী এবং 
অনলবর্ষী বক্তা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৫] 


হাদিস - ৫০৬ 


হযরত হোজাইফা রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনেক লোক ফেৎনাবাজ না হওয়া সত্বেও 
যাবতীয় ফেতনার সম্মুখীন হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৬] 


হাদিস - ৫০৭ 
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হযররত মুজাহিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে 
ইসলাম খুবই পরদেশী হিসেবেই প্রকাশ হয়েছিল অতিসন্র সেটা তার আপন পরদেশী অবস্থায় 
ফিরে যাবে । কিয়ামতের পূর্বে যারা এমন অবস্থায় আকড়ে ধরে থাকবে তাদের জন্য অত্যন্ত 
সুসংবাদ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৭ ] 


হাদিস - ৫০৮ 


হযরত আওন ইবেন আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফেৎনাকালীন মিসরে অবস্থান করে চিন্তিত অবস্থায় জমিনে আঘাত 
করছিলেন । তখন একলোক দাড়িয়ে বলেন, হে আবুদ্দুনিয়া! আপনি অন্তরে কোন বিষয়ে চিন্তা 
করছেন। জবাবে তিনি বলেন, বরং আমি চিন্তা করছি, আমার উপস্থিতিতে আজকে মানুষের 
উপর যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটা নিয়ে চিন্তা করছি। জবাবে তাকে বলা হলো, আপনার উন্নত 
ফিকরের কারনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উক্ত ফেৎনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 
অনেকে এমন রয়েছে যে মুক্তি চাওয়া সত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি । কিংবা নির্ভীর থাকার পর 
যথেষ্ট হয়নি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৮ ] 


হাদিস - ৫০৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুরাইরা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে 
যায় তাহলে তার একটি পা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ এরপরও যদি তাকে বাধ্য করা হয় তাহলে অন্য 
আরেক পাও ভেঙ্গে ফেলতে হবে । উক্ত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ইবেন হিমইয়ার রহঃ ইবনে 
শুরাইহের নাম উল্লেখ করেননি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫০৯ ] 


হাদিস - ৫১০ 


হযরত আলকামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আহলে হরু আহলে বাতেলের উপর 
জয়লাভ করে, তখন মনে করবে তুমি আপাতত কোনো ফেতনার সম্মুখিন হবেনা । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১০ ] 


হাদিস - ৫১১ 


হযরত আবু তাউস রহঃ স্বীয় পিতা থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
ফেৎনাকালীন সবেত্তিম লোক হচ্ছে, এ ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার লাগাম আকড়ে ধরে শত্রুকে ভয়ে 
দেখায় এবং নিজেও দুশমনকে ভয় করে । অথবা এ ব্যক্তি যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ 
আল্লাহ তাআলার হক আদায় করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১১] 


হাদিস - ৫১২ 


হযরত ইবনে খায়সাম রাযিঃ বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, ফেতনা চলাকালীন 
এ লোক হচ্ছে, সবশ্রেষ্ঠ, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা 
নিজের জীবিকা নিবহি করে এবং এ লোক যে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় অবস্থান করে তার 
বকরীর আয়-রোজগার ও দুধ দ্বারা জীবন পরিচালনা করে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১২ ] 


হাদিস - ৫১৩ 


হযরত খালেদ ইবনে মা'দান স্বীয় পিতা থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, নেককার 
লোক এ ব্যক্তি যে যাবতীয় ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকে । আর যে লোক ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে 
আন্তরিকভাবে ধৈর্য্য ধারন করে সে কতই ভাগ্যবান । আবার তার জন্য আফসোসও হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৩ ] 


হাদিস - ৫১৪ 


বনু রবীয়াহ ইবনে কিলাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু 
হুরায়রা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে তখন কোনো পুরুষকে 
অপারগতা এবং অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে । তোমাদের কেউ এমন পরিস্থিতির 
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সম্মুখিন হলে সে যেন অবৈধ কাজকে গ্রহণ করার বিপরীত অপারগতাকে গ্রহণ করে । কেননা, 
অপারগতা অনেক উত্তম অবৈধ কাজ থেকে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৪ ] 
হাদিস - ৫১৫ 
সিলা ইবনে যুফার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাধিঃ কে বলতে 
শুনেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে অপারগতা এবং খারাপ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে। 
কেউ এমন ফেতনার সম্মুখিন হলে সে যেন খারাপ কাজের বিপরীত অপারগতাকে গ্রহন করে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৫] 
হাদিস - ৫১৬ 
হযরত আওফ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হযরত আলী রাহিঃ 
এরশাদ করেছেন, এমন এক যুগ আসবে যে যুগে মুসলমানরাই হবে উম্মতের সব চেয়ে নিকৃষ্টতম 
ব্ক্তি। এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, সেসময় মুসলমানরা শিয়ালের ধূর্ত 
অবস্থা পলায়নের ন্যায় পলায়ন করবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৬] 
হাদিস - ৫১৭ 
হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের জন্য এমন এক যুগ 
আসবে যে যুগে তাদের উত্তম বাসস্থান হবে গ্রাম । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৭ ] 
| হাদিস - ৫১৮ 
হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ তার মায়ের কাছে 
h খবর পাঠিয়েছেন যে, লোকজন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তারা আমাকে নিরাপত্বার দিকে 
| আহবান জানাচ্ছে এসম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি হতে পারে? জবাবে তার আম্মা বলে পাঠালেন, 
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যদি তুমি কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর সুন্নাতকে হেফাজত করার জন্য বের হয়ে থাকো এবং 
এর জন্য মারাও যাও তাহলে তুমি হকের উপর মৃত্যু বরণ করবে । আর যদি তুমি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে 
বের হয়ে থাকো তাহলে তোমার জীবিত থাকা এবং মারা যাওয়ার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৮ ] 


হাদিস - ৫১৯ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ফেতনা 
মূল ফেতনার অংশসমূহের একটি অংশ । এখনো সে ফেৎনাগ্ডলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে 
চলছে। উক্ত ফেতনার প্রতি কেউ সামান্য ধাবিত হলে ফেৎনাও তার প্রতি এগিয়ে আসে আর কেউ 
ফেতনার দিকে ঢেউযোগে এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫১৯] 


বন উমাইয়ার থেকে রাজত্ব চলে যাওয়ার নিদর্শনসমহ 


হাদিস - ৫২০ 


হযরত আবুৎ তোফাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি আলী রাধিঃ কে বলতে শুনেছেন, শাসন ক্ষমতা 
বনু উমাইয়ার হাতে বহাল থাকবে তাদের মধ্যে পরস্পর এখতেলাফ না হওয়া পযন্ত আর 
এখতেলাফ করলে ক্ষমতা আর বাকি থাকবেনা ৷ 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২০] 


হাদিস - ৫২১ 


সাঈদ ইবনে সালেম আল-জায়শানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাধিঃ কে বলতে 
শুনেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের কাছে থাকবে যতক্ষণ পযন্ত তারা পরস্পর যুদ্ধ লিপ্ত না হবে এবং 
একে অপরের সাথে মতবিরোধ না করবে । যখন তারা এমন কার্যকলাপে জড়িয়ে যাবে তখন 
আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি দলকে চাপিয়ে দিবেন এবং 
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তাদেরকে বিভিন্ন শহরে হত্যা করতে থাকবে আর বিভিন্ন ভাবে গণনা করা হবে । আল্লাহর 
কসম! তারা এখতেলাফে জড়িয়ে পড়লে এক বৎসরে দুইজন এবং দুই বৎসরে চারজন বাদশাহ 
পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পরস্পরের সাথে একতেলাফে জড়িত হলে এক বৎসরে দুই জন 
শাসক ক্ষমতাসীন হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২১] 


হাদিস - ৫২২ 


হযরত উবাইদা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, বনু উমাইয়ার 
হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব থাকবে, যতক্ষণ না তারা পরস্পরের সাথে এখতেলাফে 
জড়িয়ে হয়ে পড়ে । আর যদি তারা এখতিলাফে জড়িত হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত 
থেকে চলে যাবে এবং কিয়ামত পযন্ত আর কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২২] 


হাদিস - ৫২৩ 


হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো জাতির মধ্যে 
চারটি আচরণের যে কোনো একটি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পযন্ত গুরুদায়িত্ব তাদের হাতে থাকবে । 
তার একটি হচ্ছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করাবেন । দ্বিতীয়তঃ পূর্ব 
দিক থেকে কালো পতাকা বিশিষ্ট একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা ক্ষমতাসীনদেরকে 
হত্যা করা বৈধ মনে করবে । আরেকটি হচ্ছে, যে শহরে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম সেখানে নিরপরাধ 
লোকদেরকে হত্যা করা হবে । যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সহযোগিতা করা ত্যাগ 
করবেন । চতুর্থতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম করা হয়েছে এমন শহরে বিশাল এক বাহিনী পাঠানো হবে, 
এবং তারা সকলে একসাথে জমিনের ভিতর ধসে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৩] 


হাদিস - ৫২৪ 


হিন্দ্‌ বিস্তে মুহাল্লাব রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত ইকরামা রহঃ তাকে বলেছেন, তিনি হিন্দ বিনতে 
মুহাল্লাবের কাছে প্রায় সময় আসতেন এবং হাদীস বণনা করে যেতেন । তিনি হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবেন আব্বাছ রাষিঃ থেকে বণনা করেন, যতক্ষণ পযন্ত বনু উমাইয়ার লোকজন সামান্য বিষয় 
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নিয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ পযন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে । 
তবে এদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা দিলে কিয়ামত পযন্ত তাদের হাত থেকে ক্ষমতা 
ছিনিয়ে নেয়া হবে । পরবতীতে আর কখনো তারা ক্ষমতার মালিক হতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৪] 


হাদিস - ৫২৫ 


কা'বের স্ত্রীর ছেলে তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া দীর্ঘ একশত বৎসর পযন্ত 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন, মারওয়ানের সন্তানরা ক্ষমতায় ছিলেন ষাট বৎসর থেকে কিছু বেশি সময় 
৷ তারা নিজেরাই হাতছাড়া করা পযন্ত তাদের হাতেই ক্ষমতা বহাল ছিল। অনেকেই তাদেরকে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেও সেটা সম্ভব হয়নি । যখনই এক প্রান্ত থেকে 
আটকাতে চেয়েছে, তখনই আরেক প্রান্তে ধসে পড়বে । মীম দ্বারা তাদের বিজয় শুরু হবে এবং 
মীম দ্বারা সেটা শেষ হবে । তাদের কাছে রাজত্ব বাকি থাকবে, এক পর্যায়ে তাদের বংশে এক 
খলীফা বের হয়ে হত্যা করবে এবং তার বাহনকেও হত্যা করা হবে । তেমনিভাবে জামিরার ধূসর 
রংয়ের গাধাটিও হত্যা করা হয়। অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যায় এবং মারওয়ানের হাতে 
বনুউমাইয়ার রাজত্ব এমনভাবে খতম হবে যেমন হাত-পায়ের নখকে পুরোপুরিভাবে কেটে ফেলা 
হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৫ ] 


হাদিস - ৫২৬ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক যুবক 
খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যার কোনো ছেলে-সন্তান ছিলনা । দিমাশ্থে বিদ্রোহের মাধ্যমে 
তাকে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ দেখা দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৬] 


হাদিস - ৫২৭ 


হযরত এরবায ইবনে মারিয়া রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাম দেশে একজন খলীফাকে 
হত্যা করা হলে পরবর্তীতে নাহকুভাবে হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে 
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নিদেশ তথা কিয়ামত না হওয়া পযন্ত যে খলীফাই আসুক না কেন এভাবে নাজায়েয ও অবৈধ 


কাজ চলতেই থাকবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৭ ] 


হাদিস - ৫২৮ 


সাকাসিক // গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
যখন কুরাইশরা তাদের কোনো দায়িত্বশীলকে হত্যা করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর 
তাদের দুশমনকে চাপিয়ে দিবেন। এমন কি তাদের বয়স্ক কিংবা আমীর সকলকে হত্যা করা 


হবে । তখন জাধিরার বাসিন্দাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৮ ] 


হাদিস - ৫২৯ 


হযরত যির ইবেন হুবাইশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাধিঃ কে বলতে শুনেছেন, 
খবরদার! নিঃসন্দেহে আমার নিকট সবচেয়ে বড় ফেতনা যেটা শঙ্কিত হওয়ার অন্যতম কারণ 


হচ্ছে, বনু উমাইয়ার ফেতনা । নিঃসন্দেহে সে ফেতনা অন্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫২৯] 


হ্‌ দিস - ৫৩০ 


আযহার ইবনুল ওলীদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যখন বনু উমাইয়ার 
জনৈক যুবক খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন থেকে খলীফার প্রতি আনুগত্য হালকা 
হতে থাকে এবং নাহক্রভাবে জমিনের বুকে রক্তপাত হতে থাকবে । যুবক খলীফা হচ্ছেন, ওলীদ 


ইবনে ইয়াধীদ । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাস্মাদ - ৫৩০] 


হাদিস - ৫৩১ 
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হযরত ইয়াধীদ ইবনে আবু হাবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর কোনো টেরা 
লোককে খলীফা নিযুক্ত করা হলে যদি তোমার শক্তি থাকে তাহলে মিশর ছেড়ে শাম দেশের 
দিকে চলে যাও । এটা অবশ্যই হিশাম খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বের ঘটনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩১ ] 


হাদিস - ৫৩২ 


সুফিয়ান আল-কালবী রহঃ বর্ণনা করেন, যখন ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ নামক উমাইয়া বংশের কেউ 
খেলাফতের দায়িত্বগ্রহন করবে তখনই উমাইয়া খেলাফতের বিদায়ী ঘন্টা বেজে উঠবে । অতঃপর 
যখন ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হবেন কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া মারা যায় তখন সুফিয়ান 
আল-কালবীকে বলা হলো, কৈ তোমার কথা তো ঠিক হয়নি । জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ আমার 
কথা বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য ওলীদ ইয়াঘিদ পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে । সুতরাং অতিসত্বর সে 
খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩২] 


হাদিস - ৫৩৩ 


হযরত খালেদ ইবনে আবু আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ান আল-কালবী রহঃ এরশাদ 
করেন, বনু উমাইয়ার রাজত্বের পতন হচ্ছে যখন তাদের বংশের অল্প বয়স্ক এক যুবক খলীফা 
হওয়ার তার আম্মাসহ তাকে হত্যা করা হবে মূলতঃ তখনই বনু উমাইয়ার শাসন ক্ষমতার বিদায়ী 
ঘন্টা বেজে উঠবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৩] 


হাদিস - ৫৩৪ 


হযরত মুজাহিদ রহঃ তাবী রহঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে বহাল 
থাকবে । এক পর্যায়ে এক লোকের ওরশ থেকে চারজন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করবে । 
চারজন হচ্ছে, সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াধিদ এবং ওলীদ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৪ ] 
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হাদিস - ৫৩৫ 


ইবেন ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত মুয়াবিয়া রাযিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ 
রাযিঃকে বললেন, তখন কি এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনে হাকাম তার ঘরে এসে বের হয়ে 
গিয়েছেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযিঃ তখন বলেন, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, যখন হাকামের সন্তান সংখ্যা চারশত নিরান্নব্বই জন পূর্ণ হবে তখনই তাদের ধ্বংস 
হওয়া খেজুর চিবিয়ে খতম করার ন্যায় শুরু হয়ে যাবে । জবাবে ইবেন আব্বাছ রাযিঃ বললেন, 
অবশ্যই জানি । এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৫] 


হাদিস - ৫৩৬ 


হযরত কাসির ইবেন মুররা আল-হাজরামী রহঃ থেকে বর্ণিত, বনু উমাইয়ার শাসন ক্ষমতা পতন 
হওয়ার পর পৃথিবী আমার এই দুই জুতার মধ্যবর্তী স্থানের ন্যায় বিদ্যমান থাকা পছন্দ করিনা । 
অর্থাৎ, তখন পৃথিবী অশ্লীলতায় ভরপুর হয়ে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৬ ] 


হাদিস - ৫৩৭ 


হযরত আবু উমাইয়া আল-কালবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়াযিদ ইবেন আব্দুল মালিক এর 
খেলাফতকালীন এমন একজন শেখ থেকে হাদীস বণনা করেছেন যিনি জাহেলী যুগ প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। তিনি বলেন, হিশামের মৃত্যুর পর একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করতঃ 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। যিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে দান করবেন, যা ইতিপূর্বে কেউ 
করেনি । আহলে বাইতের একজন লোক (যার পরিচয় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি) আত্মপ্রকাশ 
করে যে যুবক বাদশাহকে হত্যা করবে তার উভয় হাতে রক্ত প্রবাহিত করবে এবং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । তার হাত দ্বারা যাবতীয় সম্পদ বিনষ্ট হবে। এরপর জাযিরার দিক 
থেকে একলোক এসে তালোয়ারের সামনে জোরপূর্বক তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে । 
এরপর কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী তোমাদের উপর রক্ত বন্যা বয়ে দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৭ ] 


হাদিস - ৫৩৮ 
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ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া খলীফা মৃত্যুবরণ করার পর 
একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাকেও হত্যা করা হবে । অতঃপর 
জাধিরার পক্ষ থেকে একজনের আগমন হবে, সুলাইমান ইবনে হিশাম তখন জাধিরার অবস্থান 
করছিলেন। এরপরই কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকের আগমন ঘটবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৮ ] 


হাদিস - ৫৩৯ 


হযরত নাযাল ইবেন সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাধিঃ কে বলতে শুনেছেন, বনু 
উমাইয়ার শাসকদের উপর কঠিন কঠিন মসিবত আসতে থাকবে । এক পর্যায়ে তাদের প্রতি 
পঙ্গপালের ন্যায় বিশাল বাহিনী আসতে থাকবে । যারা কাউকে আমীর হিসেবেও মানবেনা আবার 
কারো অধীনস্ততাও স্বীকার করবেনা । এমন পরিস্থিতি দেখাদিলে আল্লাহ তাআলা বনু উমাইয়ার 
হাত থেকে রাজত্ব নিয়ে যাবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৩৯ ] 


হ্‌ দিস - ৫৪০ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ব্যাপক এক ফেৎনা প্রকাশ 
পাবে, যার মধ্যে অনেক রক্তপাত হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ধনসম্পদ 
লুণ্ঠন করা হবে। এরপর পুবদিক থেকে বিশাল এক বাহিনী ধেয়ে আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪০] 


হাদিস - ৫৪১ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি এরশাদ করেন, হিশামের মৃত্যুবরণ করার পর 
কয়েক বৎসরের জন্য একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, পরবর্তীতে আরেকজন 
লোক খলীফা হবে, যার হাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । অতঃপর তীমা নামক এলাকা থেকে 
আরেকজন লোক প্রকাশ পাবে, যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে । এ লোক এবং তার সন্তানরা 
মিলে প্রায় পঞ্চশ বৎসর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪১] 
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হাদিস - ৫৪২ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়্যার সবশেষ খলীফার শাসন আমল 
থাকবে মাত্র দুই বৎসর, বা তার চেয়েও কম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪২] 


হাদিস - ৫৪৩ 


আমাদের মাশায়েখদের কতিপয় গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি বণনা করেন, ইয়াশু এবং কা’ব রহঃ একদিন 
একত্রিত হয়। ইয়াশু ছিলেন, আলেম এবং কারী, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ নবী হওয়ার পূর্বের 
কিতাবাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন । তারা উভয়জন একে অন্যকে জিজ্ঞাস করতে গিয়ে ইয়াশু 
রহঃ হযরত কা'ব রহঃকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর 
বিদায়ের পর রাজা-বাদশাহদের কি অবস্থা হবে । জবাবে কা’ব রহঃ বলেন, আমি তাওরাতে 
পেয়েছি, প্রায় বার জন বাদশাহ হবেন, তাদের প্রথমজন হবেন সিদ্দীক, এরপর ফারুক, আল- 
আমীন, রা*সুল মুলুক, সাহেবুল আহরাছ, জাব্বার,সাহেবুল আ'সাব। তিনিই হবেন সবশেষ 
খীলফা এরপর হবেন সাহেবুল আলামাত ৷ তিনিও মারা যাবেন । তবে যাবতীয় ফেৎনা প্রকাশ 
পাবে যখনই ইবনু মাহেক আহ্‌ যাহীরিয়্যাতকে হত্যা করা হবে । মূলতঃ তখন থেকে তাদের 
উপর বিভিন্ন ধরনের বালা মসীবত আসতে থাকবে এবং ন০রতা ও সহনশীলতা উঠিয়ে নেয়া 
হবে । এরপর সাহেবুল আলামতের পরিবার থেকে চারজন বাদশাহ হবে । তার মধ্যে দুইজন 
বাদশাহ হচ্ছেন তাদের জন্য কোনো কিতাব পাঠ করা হবেনা । আরেকজন বাদশাহ যিনি নিজের 
বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে । তবে তার রাজত্বকাল হবে সামান্য সময়ের জন্য । আরেকজন 
বাদশাহ, যিনি জওফের দিক থেকে আগমন করবে,তার হাতেই বিভিন্ন বালা-মসীবত সংঘটিত 
হবে। এবং মাধ্যমে সবকিছু সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে । তিনি হিম্ন এলাকায় একশত বিশদিন 
পযন্ত অবস্থান করবে, এসময় তার এলাকার পক্ষ থেকে আতংক ছড়িয়ে পড়বে । যার কারণে 
সকলে সেখান থেকে পলায়ন করবে এবং জওফ নামক এলাকায় বালা-মসীবত দেখা দিবে। 
আবার তারাও পরস্পরের সাথে বালা-মসীবতে লিপ্ত হয়ে যাবে । অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম 
হয়ে যাবে এবং অন্য গোত্রের লোকজন তাদের উপর বিজয়ী হয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৩ ] 


হাদিস - ৫৪৪ 
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আবু আমর আত্তাঈ রহঃ বলেন, মরওয়ান যখন হিম্ম নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখে তখন আমি 
সেখানে ছিলাম । উক্ত অবরোধ প্রায় চারমাস কিংবা সে পরিমান সময় পযন্ত স্থায়ী ছিল। যার 
কারণে ক্ষুধা-তৃষ্তা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে সেখানে অবস্থানকারীদের জীবন 
সংকীর্ণ হয়ে উঠে । ফলে তারা সন্ধি করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠায় । এদিকে মরওয়ান শহরের বাহিরে 
বিশাল গর্ত খনন করার নিদেশ দেয় । যখন সিমান্তের নিচে গর্ত করা হয় হুবহু শহরের ভিতরেও 
সেরকম গর্ত খনন করতে হিম্ম এলাকার আরেকদলকে নির্দেশ দেয়া হয়। এক পৰ্যায়ে তারা 
গলিমুখে স্বাক্ষাৎ করে । এদিকে হিম্নবাসীদের একটি অংশ ছিল শহরের ভিতরে । যার কারণে 
মরওয়ানের লোকজন গর্ত করা আরম্ভ করলে শহরে অবস্থানকারীদেরকেও তার বরাবর গর্ত 
করতে নিদেশ দেয়া হয়। এভাবে উভয়দল গর্ত খনন করতে থাকে । এক পর্যায়ে উভয় দলের 
স্বাক্ষাৎ হয়ে যায় । কখনো কখনো গর্তের উপরের 2অংশ ধসে পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে 
যায়। সেখানেই মরওয়ান তার বাহিনীকে কোথাও গর্ত করার নিদেশ দিতেন হুবহু তার বরাবর 
হিমসের বাসিন্দারা গর্ত খনন করে নিত। অতঃপর শহরের মধ্যে অবস্থানকারী মরওয়ানের 
লোকজন মরওয়ানকে বলল, যখনই আমরা গর্ত করি সাথেসাথে তারাও গর্ত করা আরম্ভ করতে 
শুরু করে দেয়। ফলে তাদের এবং আমাদের মাঝে মোকাবেলা হয় । ফলে মরওয়ান তার বংশের 
লোককে ডেকে পাঠায় এবং তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে । তবে নিবতী লোকটি তার কাছে 
যেতে অস্বীকার করে। যখন মরওয়ান তার বংশের লোকের সাথে চুক্তি করতে নিরাশ হয়ে যায় 
তখন বললেন, তাদের দিকে পানি প্রবাহিত হওয়ার যত পথ রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দাও । 
যখন হিমসবাসীরা মরওয়ানের সিদ্ধান্ত জানতে পারে তখন মরওয়ানের সৈন্যদের বিপরীত 
সিমান্তবর্তী এলাকায় একজন কালো লোককে নিযুক্ত করে । কিছুক্ষণপর তাদেরকে ডাক দিয়ে 
বলে, মরওয়ান! যদি তুমি পিপারতি হও তাহলে আমরা তোমাকে পানি পান করাব । আর যদি 
ক্ষুদার্থ হও তাহলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করব,আর যদি তুমি চাও যে, আমরা তোমার সাথে 
এ আচরন করি তাহলে অবশ্যই আমরা সে আচরণই করব । তোমার সৈন্যদলকে তুমি কন্ট্রোল 
কর । তোমার প্রতি প্রবাহিত হওয়া পানি তোমাকে আর ডুবিয়ে মারবেনা । অতঃপর শহরে এলান 
বাহিরেও পানির প্রবাহ বাকি থাকে, তবে পানির -রাতেত দেখে শহর বাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 
যায়। আবার তার উপর বিভিন্ন কূপ থেকেও পানি ঢালা হয়, যেন সে পানি প্রবল হুরাছেতের 
সাথে মরওয়ানের সৈন্যবাহিনীর উপর আছড়ে পড়ে । যেই ভাবা সেই কাজ । -হ্রাতেতের সাথে 
উক্ত পানি মরওয়ানের সৈন্যবাহিনীর গায়ে গিয়ে পড়ে, তখন তারা ভীতসন্ত্রস্তা হয়ে ছুটতে থাকে। 
হঠাৎ মরওয়ান বলে উঠল, এটা আবার কি? জবাবে সৈন্যরা বলল, হিম্ন নগরীর দিক থেকে তারা 
আপনার বিরুদ্ধে প্রবল হুরাদেতের সাথে পানি প্রবাহিত করেছে । অতঃপর মরওয়ান বলল, আমি 
তো ধারনা করেছিলাম হয়তো তারা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে, অথচ তাদের 
কাছে এত বেশি পানি মজুদ রয়েছে যদ্বারা আমার সৈন্যবাহিনীকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম । এরপর 
মরওয়ান তার সৈন্যকে অবরোধ তুলে নিদেশ দিলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৪ |] 


হাদিস - ৫৪৫ 


হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, 
কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্য বাহিনী খোরাসান থেকে আগমন করবে, তারা খোরাসান এলাকার পাহাড় 
থেকে নেমে আসলে সেখানে ইসলামের বিরোধীতা করতে আরম্ভ করে । কালো ঝান্ডাবাহী দ্বারা 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আগত অনারবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৫] 


হাদিস - ৫৪৬ 


হযরত উকবা ইবেন আবী যয়নব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস আগমন করে তার 
দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন । আমি তাকে বললাম হয়তো আপনি পশ্চিমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ 
করছেন। জবাবে তিনি বললেন, না, আমি তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছিনা ৷ নিঃসন্দেহে 
তাদের ফেতনা তত বেশি ব্যাপক হবেনা যতক্ষণ কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী আত্মপ্রকাশ 
করবেনা । যদি তাদের আগমন হয়ে তাহলে তুমিও তাদের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৬ ] 


হাদিস - ৫৪৭ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত 
আলী রাযিঃ কে বললাম, হে আবুল হাসান! আমাদের রাজত্বকাল কখন থেকে শুরু হবে, জবাবে 
তিনি বললেন, যখন তুমি দেখবে আহলে খোরাসানের কতক যুবক প্রকাশ পেয়েছে তখন তোমরা 
তাদের গুনাহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আমরা সন্তুষ্ট থাকব তাদের সওয়াব নিয়ে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৭ ] 
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হাদিস - ৫৪৮ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের জন্য 
খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৮ ] 


হাদিস - ৫৪৯ 


ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, লুকা’ 
ইবনে লুকা পৃথিবী বিজয় করবেন। হাদীস বর্ণনাকারী আব্দুর রব রাজ্জাক, হযরত শমর এর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি হচ্ছেন, আবু মুসলিম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৪৯] 


হাদিস - ৫৫০ 


হযরত ইবনে আব্বাছ রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন মুআবিয়া রাযিঃ এর কাছে আসলেন 
আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম । হযরত মুআবিয়া রাঘিঃ তাকে খুবই সম্মান করলেন। তিনিও 
সম্মানের প্রতিদান দিয়ে বললেন, হে আবুল আব্বাছ! তোমাদের জন্য কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে । 
জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন আমাকে এ দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করুন । তিনি 
বললেন, আমাকে কি বলা যাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটা অবশ্যি আখেরী জামানায় । 
হযরত মুআবিয়া রাযিঃ বললেন, তোমাদের সাহায্যকারী কারা হবে? ইবনে আব্বাছ রাষিঃ 
বললেন, তারা হবে, আহলে খোরাসান। তিনি আরো বলেন, বনু হাশেম এবং বনু উমাইয়া, বনু 
উমাইয়া এবং বনু হাশেমের মাঝে বিভিন্ন সময় ঝগড়াখফাসাদ হতে থাকলে সুফিয়ানীর 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫০ ] 


হাদিস - ৫৫১ 


হযরত সালামা ইবনে মাজনূন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাষিঃ 
কে বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাধিঃ এর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি ঘরে দরজা 
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বন্ধ করতে বলেন । এরপর জিজ্ঞাসা করেন, এখানে আমরা ছাড়া কি কেউ রয়েছে, জবাবে বলা 
হলো, না নেই । আমি গোত্রের বৈঠকের এক কিনারায় ছিলাম । অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ 
রাযিঃ বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকাবাহী সৈন্যকে পূবদিক থেকে আসতে দেখবে তখন 
তোমরা ঘোড়াকে সম্মান করবে । কেননা, আমাদের দেশ মূলতঃ তারাই পরিচালনা করবে । 
হযরত আবু হুরায়রা রাধিঃ বলেন, অতঃপর আমি ইবেন আব্বাছকে বললাম, আমি কি রাসূলল্লাহ 
সাঃ থেকে যা কিছু শুনেছি তা কি তোমার সামনে বর্ণনা করবনা । তার কথা শুনার সাথে সাথে 


আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, যখন কালো পতাকাবাহী সৈন্য বহর প্রকাশ 
পাবে,তার প্রথম অংশে ফেতনা, মধ্য ভাগে পথভ্রষ্টতা এবং শেষাংশে কুফরী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫১] 


হাদিস - ৫৫২ 
হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার এবং বনু 


করছে। যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আগুনের কাপড় পরিধান করাবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫২] 


হাদিস - ৫৫৩ 


আবু বকর ইবেন হাযম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, লুকাঈ 
ইবনে লুকাঈ ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পযন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৩] 


হাদিস - ৫৫৪ 


হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেন, 
তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ লুকাঈ ইবনে লুকাঈ শাসনভার গ্রহণ 
করবেনা । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৪ ] 


হাদিস - ৫৫৫ 


হযরত সাঈদ ইবনুল মুযাইয়্যার রহঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের 
পক্ষে পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডা বাহী বিশাল এক সৈন্যবাহিনী প্রকাশ পাবে, অতঃপর তারা 


আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন অপেক্ষা করবে । এরপর আবু সুফিয়ানের এক ছেলের নেতৃত্বে ছোট্ট 
কালো ঝান্ডাবাহী আরেক দল আত্মপ্রকাশ করবে । তারাও পুবদিক থেকে প্রকাশ পাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৫] 


হাদিস - ৫৫৬ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একশত পঁচিশ 
বৎসর পর আরবদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে । মারাত্মক বিশৃভ্খলাকালীন তাদের জন্য ধ্বং 
হয়ে পড়বে । উক্ত ধ্বংস ডানা বিশিষ্ট প্রবাহমান বাতাসের ক্ষেত্রে যার চিৎকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, 
এবং বাতাসও যার চিৎকার আলোড়ন সৃষ্টি করবে । এমন বাতাস যার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে 
আসবে । তাদের ধ্বংস দ্রুত মৃত্যুর চেয়ে ঘৃণিত ক্ষুধার চেয়ে এবং নীলাভ হত্যার চেয়েও ৷ তাদের 
অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মসীবত চাপিয়ে দেয়া 
হবে। যার ফলে তাদের অন্তর কুফরীতে লিপ্ত হবে, তার পরা ছিন্ন করে নেয় এবং তাদের আনন্দ 
ভুলুষ্ঠিত হয়ে যাবে । খবরদার! তাদের অপরাধের ভিত্তিতে পেরেক ইত্যাদি উপড়ে ফেলা হবে, 
ধনুকের ফিতা ছিড়ে ফেলবে, তীরের পালকগুলো ভেঙ্গে ফেলা হবে । তার পশম ছিড়া হবে । শুনে 
রাখ! ধ্বংস কুরাইশের জন্য তাদের কুফরীর কারণে, কখনো কখনো তারা এমন কথা বলবে 
যদ্বারা দ্বীনকে কলুসিত করে ফেলবে । যার ফলে তাদের ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে, যাদের উপর 
বিশাল পদাঁ ভেঙ্গে পড়বে । তাদের সৈন্য বাহিনী বিদ্রোহ শুরু করবে । তখনই আত্মপ্রকাশ করবে, 
বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনিগন তাদের কেউ কেউ ক্রন্দন করবে দুনিয়ার জন্য, কেউ ক্রন্দন করবে 
দ্বীনের জন্য, কেউ কাঁদবে সম্মানিত জীবন যাপন করার পর লাঞ্চিতা হওয়ার কারণে, কেউ 
কান্নাকাটি করবে তার সন্তানগন ক্ষুধার্ত থাকার কারণে, কেউ কাঁদবে তার পেটের সন্তানের জন্য, 
অনেকে কাঁদবে তার গোলামের অসম্মান হওয়ার কারণে, কেউ কাঁদবে তার লজ্জাস্থান হালাল 
মনে করার কারণে, কেউকেউ কান্নাকাটি করবে তার রক্তপাত করার কারণে, কেউ ক্রন্দন করবে 
সৈন্যবাহিনীর জন্য, আবার কেউ কাঁদবে কবরের প্রতি আগ্রহী হয়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৬] 
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হাদিস - ৫৫৭ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার ধারনা যে, হযরত আলী রা. 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একশত পঁচিশ বৎসর পর আরববাসীদের জন্য আসন্ন অনিষ্টতার 
কারণে দুভোঁগ । আর তা হলো সেনাবহিনী সেনাবাহিনী কী? সেনাবাহিনীর মধ্যে দুর্ভোগ ও 
আশীবদি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তীব্হরবেগে আগমনকারী বায়ু, উত্তাল ঝঞ্চা বায়ু এবং 
পশ্চাদগামী উত্তেজিত বায়ু দুর্ভাগ্য তাদের জন্য ব্যাপক হত্যার কারণে, ধাবমান মৃত্যুর কারণে 
এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে, সাথে সাথে তাদের উপর কঠিনভাবে বিপদ আসবে । তখন 
তাদের অন্তরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে, তাদের আনন্দকে বিনাস করে ফেলবে এবং তাদের 
গোপন বিষয়কে ফাঁস করে দেবে । খবরদার! তাদের গুনার কারণেই তাদের ধম্চ্যুত ব্যক্তিরা 
প্রকাশ পাবে, তার কীলক অপসারন করা হবে এবং তার রশি ছিড়ে ফেলা হবে । কুরাইশদের 
জন্য তাদের নাস্তিকদের কারণে আফসোস! যেই নাস্তিক নতুন জিনিস তৈরী করবে, যা তাদের 
দ্বীনকে নোংরা করে দিবে, তার কারণে তাদের মরা্া ক্ষুন্ন করা হবে, তাদের পর্দা নষ্ট করা হবে 
এবং তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হবে । ইতোমধ্যে ভাড়াটে 
বিলাপকারী ও ক্রন্দনকারীর ক্রন্দনের জন্য প্রস্তুত হবে । কিছু লোক দুনিয়াবী ক্ষতির জন্য 
কাঁদবে । আর কিছু লোক নিজের দ্বীনি ক্ষতির জন্য কাঁদবে । আর কিছু লোক মধাদা ক্ষুন্ন হওয়ার 
পর লাঞ্চনার কারণে কাঁদবে । আর কিছু লোক নিজেদের সন্তানের দুর্ভিক্ষের কারণে কাঁদবে । আর 
কিছু লোক নিজের গর্ভের সন্তানের কারণে কাঁদবে, আর কিছু লোক নিজেদের হেয় হওয়ার 
কারণে কাঁদবে । আর কিছু লোক নিজের লজ্জাস্থান রূপান্তরিত হওয়ার কারণে কাঁদবে । আর কিছু 
লোক নিজের রক্তপাতের কারণে কাঁদবে । আর কিছু লোক নিজেদের সেনাবহিনীর কারণে 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৭] 


হাদিস - ৫৫৮ 


প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সওবান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেন, 
তিনি এরশাদ করেন, আমার এবং বনু আব্বাছের মাঝে কি হয়েছে, তারা আমার উম্মতকে 
একত্রিত করে তাদেরকে হত্যা করবে এবং কালো পোশাক পরিধান করাবে । যার কারণে আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে আগ্তনের পোশাক পরিধান করাবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৮] 
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হাদিস - ৫৫৯ 


হযরত আবু আরদা আল-আশজাঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু উমাইয়া আল-কলবী রহঃ 
ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের খেলাফতের সময় আমাদেরকে হাদীস বণনা করেছেন, তিনি 
বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস বয়ান করেছেন, যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত 
হয়েছেন, বয়সের কারণে যার উভয় চোখের ভ্রু খসে পড়েছে। এমন একজন শেখের কাছে যুগের 
অবস্থা সম্বন্ধে করলে তিনি আমাদেরকে বনু উমাইয়ার ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। এমন কি 
মরওয়ান ইবনে হাকাম খলীফা হওয়ার কথাও বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, কিছুদিন পর 
জাযিরা দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা তোমাদের উপর 
রক্ত বন্যা প্রবাহিত করবে । এক পর্যায়ে তারা দিনের তৃতীয় প্রহরে দিমাশ্টে প্রবেশ করবে। 
দিমাশ্ষবাসীদের থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হবে পরবর্তীতে সেই দয়ামায়া আবারো ফিরে 
আসবে । তাদের অন্ত্রসন্ত্র ভুলুণ্টিত হয়ে যাবে, অতঃপর তারা সফর করতে থাকবে, এক পায়ে 
তাদের সফর পশ্চিমে গিয়ে খতম হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৫৯] 


হাদিস - ৫৬০ 
হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাশরেকী শামীদের ফেৎনার পর হবে, বড় 


বড় রাজা বাদশাহদের পতন এবং আরববাসীদের বিভিন্ন লঞ্চনার সম্মুখিন হওয়া । এক পায়ে 
পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬০] 


হাদিস - ৫৬১ 


হযরত মুহাম্মদ ইবেন আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
দুই দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে আমার উম্মতের ধ্বংস তরান্বীত হবে । একদল হবে 
বনু উমাইয়ার মাধ্যমে, আরেকদল হচ্ছে, বনু আব্বাছের পক্ষ থেকে । এরপর পথভ্রষ্টতার প্রতি 
আহ্বান করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬১] 


হাদিস - ৫৬২ 
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হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পযন্ত বনু 
আব্বাছের পক্ষে পুবদিক থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবেনা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬২] 
হাদিস - ৫৬৩ 
পৃবের হাদীসের মত। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৩ ] 
হাদিস - ৫৬৪ 
হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী 
বিশাল এক সৈন্যবাহিনীর আগমন ঘটবে, যাদের নেতৃত্বে থাকবে বিশাল উটের দেহের মত কিছু 
লোক। তারা খুবই বোধসম্পন্ন হলেও তারা হবে গ্রাম্য বংশের, তাদের নাম হবে উপনাম 
বিশিষ্ট । প্রথমে তারা দিমাশ্ক নামক শহরটি জয় করবে । এরপর তাদের অন্তর থেকে তিন 
প্রকারের দয়া মায়া তুলে নেয়া হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৪ ] 
হাদিস - ৫৬৫ 
হযরত আলী ইবনে আবু তালহা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডা ধারন 
করে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী দিমাশ্ষে প্রবেশ করবে । এবং ব্যাপকহারে গনহত্যা চালাবে । 
তাদের নিদর্শন হবে, বকশ, বকশ। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৫] 
ৃ হাদিস - ৫৬৬ 
| হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন একশত উনত্রিশ বৎসর পূর্ণ 
: হবে এবং বনু উমাইয়ার তলোয়ারসমূহ এখতেলাফের কারণে ব্যবহার হতে থাকবে এবং 
| জাযিরার গাধাগুলো লাফিয়ে উঠবে । অতঃপর শামবাসীদের উপর বিজয়ী হলে একশত বিশ 
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বৎসরের দিকে কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনীর আত্মাপ্রকাশ ঘটবে এবং আকাশের আগমনও হবে 
সেই জাতির সাথে । বড় লৌহখন্ডের ন্যায় তাদের অন্তরে কারো জায়গা থাকবেনা, তাদের জ্ঞান- 
বুদ্ধি হবে কাধ পযন্ত, তাদের কারো মধ্যে দুশমনের প্রতি কোনো দয়ামায়া থাকবেনা ৷ তাদের 
নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, মূল গোত্র হবে গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত । অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো 
কাপড় পরিহিত থাকবে, তাদেরকে বনু আব্বাছের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে । মূলতঃ 
সেখানেই হবে তাদের রাজত্ব । সে যুগের প্রসিদ্ধ লোকজন তারা হত্যা করবে । এক পর্যায়ে তারা 
সবকিছু রেখে সমতল ভূমির দিকে পলায়ন করবে । এরপর তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চালাতে থাকবে 
পিছনে ফিতা বিশিষ্ট তারকার আত্মপ্রকাশ কিংবা তাদের মাঝে এখতেলাফ হওয়ার পূর্ব পযন্ত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৬ ] 


হাদিস - ৫৬৭ 


আব্দুস সালাম ইবেন মাসলামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু কুবাইল রহঃ কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বনু উমাইয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
পরবর্তীতে বললেন, অতিসন্্র তাদের পর কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকজন ক্ষমতাসীন হবে। 
দীঘদিন পযন্ত তারা ক্ষমতায় থাকারপর তাদের দুইজন গোলামের হাতে বায়আত গ্রহন করা 
হবে। তারা উভয়জন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দীঘদিন পযন্ত তাদের মাঝে এখতেলাফ লেগেই 
থাকবে । একপযাঁয়ে শামীদের পক্ষ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডাবাহীদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে । 
তাদের আবির্ভাব হওয়ার পরপর রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। মিশরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষথেকে কোনো সংবাদ পাঠ করা হবে, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ 
ইবনে আ. রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো পায়গাম ঘোষণা হওয়া পযন্ত তাদের 
রাজত্ব আর বাকি থাকবে না। তিনি হবে পশ্চিমাদের ধারকবাহক নিকৃষ্টতম শাসক । তারা মিশর- 
শামসহ অনেক দেশকে বিরানভূমিতে পরিনত করবে । যখন শামদেশে তাদের রাজত্ব দৃঢ় হতে 
থাকবে তখনই কালো পতাকা এবং অন্য তিন পতাকাবাহী সৈন্যদল জমায়েত হবে । তেমনিভাবে 
পশ্চিমে অবস্থিত //লোকজন পশ্চিমাদের উপর শাসনক্ষমতা চালাবে । তারা সকলে শাম ও 
মিশরবাসীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের জন্য জমায়েত হবে । এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে । উক্ত 
যুদ্ধে তিন ধরনের ঝান্ডাবাহীরা জয়লাভ করবে এবং বর্বরের রাজত্বের ইতিঘটবে, একপর্যায়ে তা 
কালো ঝান্ডার অধিকারীদের সাথে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং ক্ষমতা তাদেরও 
হাতছাড়া হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৭ ] 
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হাদিস - ৫৬৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারকাছে এক লোকের আগমন ঘটে,তার 
নিকট হোজাইফা রাষিঃও বসা ছিলেন। তিনি বলেন, হে ইবনে আব্বাছ! আল্লাহ তাআলার বাণি 
ফ্রি (আরবী হবে) পাঠ করার পর কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে এবং কিছুক্ষণ পযন্ত অন্যমনস্ক 
হয়ে থাকে । অতঃপর সে আয়াত আরেকবার তিলাওয়াত করে নেয় । যার কারণে কেউ কোনো 
উত্তর দেয়নি । হযরত হোজাইফা রাযিঃ বলেন, আমি তোমাকে সংবাদ দিব, যদ্বারা জানতে পারব 
কি কারণে অপছন্দ করা হয়েছিল । উল্লিখিত আয়াত আহলে বাইতের একলোক সম্বন্ধে নাযিল 
হয়, যাকে আব্দুল ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ বলা হয়। যে মাশরিকের নদীসমূহ থেকে একটি নদীর 
পার্শ্বে এসে অবস্থান গ্রহণ করে । যার উপর দুইটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদ্বারা এক নদী দুই 
খন্ড হয়ে যায়। যে শহরে প্রত্যেক জালেম শাসক একত্রিত হবে । বর্ণনাকারী আরতাত বলেন, 
যখন ফুরাত নদীর তীরে কোনো শহর প্রতিষ্ঠিত করা হবে, অতঃপর আমরা কাওয়াসিন ও 
কাওয়াসিলের সাথে কথা বলবো । এবং তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেমন 
কোনো মহিলা তার লজ্জাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । এমনকি লঞ্চনা থেকেও নিষেধ করতে 
পারবেনা । আর যখন ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জমিনের পার্শ্বে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে 
একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই দুহহামার ফেৎনা প্রকাশ পাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৮ ] 


হাদিস - ৫৬৯ 


বকর ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম একদিন মরওয়ান 
ইবনে হাকামের ঘরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন,উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ধ্বংস 
মূলতঃ এই ঘর থেকে প্রকাশ পাবে । এভাবে চলতে থাকবে খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো 
পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্ম প্রকাশ না হওয়া পযন্ত। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৬৯ ] 


হাদিস - ৫৭০ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,বনু আব্বাছের পক্ষে কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্যের 
আত্মপ্রকাশ করে শাম দেশে ছাউনি ফেলবে এবং তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 
অত্যাচারী এবং শক্রদেরকে হত্যা করাবেন । যাদেরকে পয়তাল্লিশ দিন পযন্ত আটকে রাখবে 
সেখানে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী প্রবেশ করে । যাদের লক্ষণ হবে, আমিত, আমিত। 
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এরপর ধীরে ধীরে যুদ্ধ বন্ধ হতে থাকে । তাদের রাজত্ব সাত কিংবা নয় বৎসর স্থায়ী 
থাকবে.এভাবে চলতে চলতে তিয়ান্তর বৎসর পর তাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭০ ] 


হাদিস - ৫৭১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আবুল আশআছ আল-লাইসী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু 
আব্বাছের সাহায্যে দুই ধরনের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে,যার প্রথমটির শুরু সাহায্য সম্বলিত এবং 
তাদেরকে সাহায্য করবেননা । দ্বিতীয়টি শুরু হবে শাস্তি এবং শেষ হচ্ছে, কুফরীর মাধ্যমে । সে 
হিসেবে তাদের কখনো সাহায্য করবেনা এবং আল্লাহ তাআলাও সাহায্য করা থেকে বিরত 
থাকবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭১] 


হাদিস - ৫৭২ 


বলেন, এই বৎসর দিমাশ্ষে প্রকাশ পাবে মুছে যাওয়া, একত্রিত হওয়া এবং জটলা পাকানো । 
তাদের খুন হওয়া লোকদেরকে দ্রুত গতিতে বের করে আনা হবে এবং তাদের নারীদের পেট 
ফেঁড়ে ফেলা হবে । এ মর্মে হযরত কা'ব রহঃ বলেন, অতিসত্বর এধরনের মানুষ দুই দলে বিভক্ত 
হয়ে পূবদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে । তাদের সাথে কালো পতাকা থাকবে, যাতে লেখা থাকবে 
তোমাদের অঙ্গীকার, তোমাদের বাইয়াত আমরা অবশ্যই পূর্ণ করবো, অতঃপর আমরা সেখানে 
অবস্থান গ্রহণ করব । এরপর তারা এসে হিম্ম এবং উপকুলের পার্শ্বে একটি গীর্জার মধ্যবর্তী 
স্থানে ছাউনি ফেলবে । তাদের বিরুদ্ধে আরেক কাফেলা এগিয়ে যাবে এবং তাদেরকে সমূলে 
উৎখাত করবে । এরপর তারা দিমাশকের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সেটাকেও পুরোপুরি জয় 
করবে । তাদের নিদর্শন হবে, “আকবিল,আকবিল” অর্থাৎ বকশ বকশ। তাদের অন্তর থেকে 
দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হবে। অবশ্যই এটা হবে দিনের তৃতীয় প্রহরে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭২] 


হাদিস - ৫৭৩ 
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হযরত আলী ইবেন আবু তালের রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকা 
বিশিষ্ট বাহিনী দেখতে পাবে তখন তোমরা মাটিকে আকড়ে ধরে থাকবে, হাত-পা নাড়া চড়া করা 
যাবেনা । একপযাঁয়ে দুর্বল জাতিরা জয়লাভ করবে । লোহার ধাতব্য অংশের ন্যায় তাদের অন্তরে 
কোনো রেখাপাত হবেনা । তারাই হবে ক্ষমতাসীন । যারা কোনো ওয়াদা, অঙ্গীকার পূরন 
করবেনা । তারা মানুষকে হকের দিকে আহবান জানালেও তাদের মাঝে হকের লেশমাত্র 
থাকবেনা ৷ তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, নিসবত হবে গ্রামের দিকে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি 
নারীদের জ্ঞান-বুদ্ধির ন্যায় দুর্বল হবে । এক সময় তারা পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে। 
এরপর যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয়ী করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৩ ] 


হাদিস - ৫৭৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জাধিরার দিক থেকে 
জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে এবং মানুষদেরকে মারাত্মকভাবে পাড়াতে থাকবে ও রক্তপাত 
করবে । এরপর খোরাসান থেকে আরেকজন লোক বনু হাশেমের তার ভাইকে হত্যা করার পর 
আগমন করবে যার নাম হবে আব্দুল্লাহ । সে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পযন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে । সে 
মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের দুই জনের মাঝে মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিবে । তাদের 
উভয়ের নাম হবে একধরনের ৷ এদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলে খলীফার এক 
নিকটআত্মীয় জয়লাভ করবে । অতঃপর বনুল আসকাবের মাঝে আলামত দেখা দিবে এবং ফিতা 
বিশিষ্ট এক তারকা উদিত হবে । ফলে তাদের হাত থেকে রাজত্ব এমনভাবে চলে যাবে, কখনো 
তারা আর ক্ষমতাসীন হতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৪ ] 


হাদিস - ৫৭৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে শামের সবচেয়ে নেককার লোক হচ্ছে, 
আহলে হিম্মের কালোবান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে, দিমাশ্কবাসী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৫] 


হাদিস - ৫৭৬ 
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হযরত হাফসা রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা শুনতে পাবে,মাশরিকের দিকথেকে 
একটি কাফেলা এগিয়ে আসছে, যাদের অবস্থা দেখে লোকজন আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, তখনই 
কিয়ামতের সময় অনেক ঘনিয়ে আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৬ ] 


হাদিস - ৫৭৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তার অসুস্থতার কথা 
শুনে তাকে দেখতে এসেছি। তার সম্মুখে হযরত মুআবিয়া রাযিঃ এর কথা বললে, তিনি রাগান্বিত 
হয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন । অতঃপর আবু হুরায়রা রাষিঃ হোসাইন ইবনে আলী রাযিঃ 
কে বললেন, তিনি যেন তোমার উপর বড়ত্ব দেখাতে না পারে । কসম সেই সত্তার যার হাতে 
আমার প্রাণ! যদি দুনিয়ার আয়ু মাত্র একদিন বাকি থাকে, আল্লাহ তাআলা সেই দিনকে দীর্ঘায়িত 
করে বনু হাশেমের জন্য খেলাফত কায়েম করাবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৭ ] 


হাদিস - ৫৭৮ 


হযরত রাশেদ ইবেন দাউদ সানআনী রহঃ তার সনদের সাথে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ 
করেন, বনু উমাইয়ার খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর একজন রাখালের আত্মপ্রকাশ হবে। 
পৃথিবীর সকলে তার কাছে এসে জমায়েত হবে । তাদের কারণে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে 
আবার দিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৮ ] 


হাদিস - ৫৭৯ 


সাঈদ ইবনে মুরছিদ আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি শুরাহবীল 
ইবনে যি হেমাযাহর সাথে ইবনুল আ”সালের বাড়ির পার্শ্বে বসা ছিলাম, হঠাৎ খুবই বয়স্ক এক 
শেখ লাঠির উপর ভর করে আগমন করেন, যার চোখের উপরের অংশ চোখের উপর এসে 
পড়েছে । উক্ত শেখকে আহবান জানালে তিনি এসে বসলেন । তাকে বলা হলো আপনার কতটুকু 
স্মরণ হয়? জবাবে তিনি বলেন, কতক অশ্বরোহীকে আমি বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকতে দেখছি। 
তারা পরস্পর বলছে যে, অতি সত্তর এ ভুখন্ডে মুসলমানরা জয়লাভ করবে । তাদের জন্য আল্লাহ 
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তাআলা জলভাগ এবং স্থলভাগের ধনভান্ডার উম্মোচন করে দিবেন। তাদের লম্বা চুল, দীর্ঘ বল্পম 
এবং দামী পোশাক দ্বারা সকলের পরিচয় লাভ করা যাবে। তাদের সবশেষ বাদশাহকে 
স্বজনপ্রীতির কারণে হত্যা করা হবে। তাদের দস্তর খানায় টাকা পয়সা এবং বিভিন্ন প্রকারের 
খাবার রাখা হলেও সেগুলো দ্বারা তারা তৃপ্ত হতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৭৯] 


হ্‌ দিস - ৫৮০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূবদিক থেকে 
জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পরিবারের প্রতি আহবান জানাবে । অথচ সে 
আত্মীয়তার দিক দিয়ে অনেক দূরের হবে । এ সময় কালো ঝান্ডার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে 
থাকবে । তারা প্রাথমিক অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে কুফরীর দিকে ধাবিত হবে। 
আরবের নিন০৪ শ্রেণীর লোকজন, অনারব, পলায়নকৃত গোলাম এবং বাহিরের আশ্রয় নেয়া 
লোকজন তার অনুসরন করবে । তাদের আলামত হচ্ছে কালো, দ্বীন হচ্ছে, শিরক করা এবং 
তাদের অধিকাংশ হবে খৎনা বিহীন । এরপর হুজায়ফা রাযিঃ ইবনে ওমর রাধিঃ কে বললেন, হে 
আবু আব্দুর রহমান! উক্ত ফেৎনা কিন্তু তোমাকে গ্রাস করবেনা । জবাবে আব্দুল্লাহ বললেন, তবে 
আমি আমার পরবতীদের জন্য সেগুলো বর্ণনা করে যাব । তিনি বলেন, তারা সবকিছু ধ্বংস করে 
দিবে, দ্বীনকে হলক করবে অর্থাৎ, ধ্বংস করবে । যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অর্জিনিয়াল আরব, 
নেককার অনারব, সম্পদশালী, কোকাহাযে //কেরাম সকলে ধ্বংস হয়ে পড়বে । ধীরে ধীরে 
সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮০] 


হাদিস - ৫৮১ 


হযরত হাসান ইবেন মুহাম্মদ ইবনে আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া উচ্চ 
শিখরে উন্নীত হতে থাকবে৷ এক পর্যায়ে পূর্বদিকে থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বাহিনী 
আত্মপ্রকাশ করবে । এবং তাদেরকে গনহারে হত্যা করে রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮১] 


হাদিস - ৫৮২ 
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হযরত হাসান এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, খোরাসানের 
দিক থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনী আগমন করবে । এবং বিজয়ী হতে থাকবে । 
এভাবে চলতে চলতে খোরাসানে গিয়ে আবারো তাদের রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮২] 


হাদিস - ৫৮৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন জারীন রহঃ হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাদের 
ধ্বংস হবে মূলতঃ যেখান থেকে তাদের আবির্ভবি হয়েছিল। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৩ ] 


হাদিস - ৫৮৪ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খোরাসান 
থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনীর আগমন ঘটবে । কেউ তাদের মোকাবেলা করতে 
পারবেনা ৷ তাদের রাজত্ব বায়তুল মোকাদ্দাস পযন্ত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৪ ] 


হাদিস - ৫৮৫ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে দিন বেশী দূরে নয় ইরাকবাসীকে চামড়া ঘষার 
ন্যায় ঘষে ফেলা হবে, শাম দেশকে এমন কষ্টে ফেলা হবে যেমন চুল উপরানোর সময় কষ্ট হয়। 
মিশরবাসীদের এমনভাবে ফুলানো হবে যেমন, টোসা ইত্যাদি ফুলে যায়। আর তখনই খোদা 
প্রদত্ব সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৫ ] 


আব্বাসীয় খেলাফত পতনের প্রথম আলামত 
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হাদিস - ৫৮৬ 


হযরত আরতাত রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস তখনই হবে যখন 
তাদের পরস্পরের মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিবে । সে হিসেবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার 
প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, পরস্পরের সাথে এখতেলাফে লিপ্ত হওয়া । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৬ ] 


হাদিস - ৫৮৭ 


হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসীয় খেলাফতের পতন না 
হওয়া পযন্ত লোকজন খুবই আনন্দময় জীবন-যাপন করবে । আর যখন তাদের রাজত্ব খতম হয়ে 
যাবে তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ আসতে থাকবে এবং সেটা মাহদীর আগমন পযন্ত 
চলতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৭ ] 


হাদিস - ৫৮৮ 


আবু উমাইয়া আল-কালবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস 
বয়ান করেছেন যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত হয়েছেন এবং বয়সের কারণে তার ভ্রযুগল চোখের উপর 
এসে পড়েছে । তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডাবাহী লোকজন প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী হবেন, 
এভাবে চলার এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের সাথে এখতিলাফে লিপ্ত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৮ ] 


হাদিস - ৫৮৯ 


আব্দুস সালাম ইবেন মাসলাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছি, 
তাদের ক্ষমতা খুব ভালোভাবে চলতে থাকবে । একসময় তাদের বংশের দুই জন ছোট্ট বালকের 
জন্য বাইয়াত করানো তাদের মধ্যে এখতেলাফ চলতে থাকবে এবং সেটা দীধ্দিন পযন্ত স্থায়ী 
হবে। এক পর্যায়ে শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হবে । এটা প্রকাশ হওয়ার পরপরই 
আব্বাছী খেলাফতের পতন হতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৮৯ | 
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হ্‌ দিস - ৫৯০ 


হযরত খালেদ ইবেন আবু ইমরান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ এরশাদ 
করেছেন, অতিসত্বর এমন কতক ইমাম তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে যারা খুবই ঘৃণীত 
হবে। যখন তারা তিনটি ঝান্ডার অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়বে তখন জেনে রাখ, তাদের পতন 
অনিবার্য । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯০] 


হাদিস - ৫৯১ 


হযরত আবু উমাইয়া আল-কলবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগ প্রাপ্ত হয়েছে এমন 
একজন শেখ আমাদেরকে বণনা করেন, যার বয়সের ভারে চোখের উপরের অংশ দুই চোখের উপর 
এসে পড়েছে। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বাহীরা প্রজাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করবে । এক 
পায়ে তারা পরস্পরের সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বে এবং একে অন্যের বিরোধীতা করতে 
থাকবে । যার কারণে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । একদল নিজেদেরকে বনু ফাতেমা দাবী 
করবে, আরেক দল বনু আব্বাছ দাবি করবে । তবে আরেকদল নিজেদের দাবি করবে । বণনাকারী 
বলেন, নিজেদের বলতে কি বুঝায়? জবাবে তিনি বলেন, আমি জানিনা, আমি এমনই শুনেছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯১] 


হাদিস - ৫৯২ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোরাসানের দিক থেকে যে 
কালো ঝান্ডাগুলো প্রকাশ পাবে, তারা রাজত্ব চালাতে থাকবে, যার শুরুতে থাকবে সাহায্য । এক 
পৰ্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে জড়িয়ে যাবে । তাদের মতবিরোধ দেখে শাম থেকে তিন 
প্রকার ঝান্ডাবাহীদের আবির্ভীব ঘটবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯২ ] 


হাদিস - ৫৯৩ 
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হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখাদিবে 
তখন সেটাই হবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৩ ] 


হাদিস - ৫৯৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, বনু আব্বাছের সপ্তম পুরুষ লোকজনকে কুফরীর প্রতি আহবান জানাবে তবে তারা কেউ 
তার আহবানে সাড়া দিবেনা । অতঃপর তাকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বলবে, তুমি কি 
আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বের করে নিয়ে আসতে চাও? সে জবাবে বলবে, আমি 
তোমাদেরকে হযরত আবু বকর রাষিঃ ও হযরত ওমর রাধিঃ এর আদর্শে আদর্শবান করতে চাই । 
তার আহবানে সাড়া দিতে সকলে অস্বীকার করে । শুধু তাই নয় তার পরিবার বনুহাশেমের 
ইনসাফগার একজন লোক তাকে হত্যা করে ফেলে । যখন তার উপর হামলা করে তখন তাদের 
মাঝে মারাত্মক এখতেলাফ সৃষ্টি হবে। সে এখতেলাফ সুফিয়ানীর আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব পযন্ত 
চলতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৪ ] 


হাদিস - ৫৯৫ 


মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে ইরম নামক এলাকায় একটি গ্রাম ধসে পড়বে, যে গ্রামকে মূলতঃ 
খোরাস্তা বলা হয়। আর তখনই শাম থেকে তিন প্রকার ঝান্ডার অধিকারী লোকজনের আগমন 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৫ | 


হাদিস - ৫৯৬ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের দুইজন লোক যখন তাদের 
অধীনস্থতা ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে এখতেলাফের সূত্রপাত করবে, তখন ধীরে ধীরে উক্ত 
এখতেলাফ ব্যাপক আকার ধারন করবে এবং তাদের পতনের কারণ হবে । দ্বিতীয় এখতেলাফের 
সময় সুফিয়ানীর আগমন ঘটবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৬ ] 


হাদিস - ৫৯৭ 


হযরত আবুল জিলদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈক বনু হাশেম এবং তার ছেলে 
দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর পযন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৭ ] 


হাদিস - ৫৯৮ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নয় মাস কম এক হাজার বৎসর পযন্ত বনু 
আব্বাছগন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে । এরপর তাদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে, উক্ত ধ্বংসের পর 
আরো অনেক অনেক ধ্বংস উপস্থিত রয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৮ ] 


হাদিস - ৫৯৯ 


মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছগন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
গ্রহণ করার পর দীঘদিন পযন্ত খুব ভালোভাবে চলবে । এরপর তার নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে 
জড়িত হয়ে যাবে তখন তারা পলায়ন করার জন্য বিচ্চুর গর্ত খোঁজে পাওয়া গেলে সেটার ভিতরেও 
ঢুকে পড়বে । কেননা মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য অনিষ্টতাখঅকল্যাণ চলতে থাকবে এক সময় 
রাজত্বও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে । এভাবে চলার পর মাহদীর আগমন ঘটবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৫৯৯ ] 


হাদিস - ৬০০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
যখন আমার আহলে বাইতের পঞ্চম পুরুষ মারা যাবে তখন মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, এভাবে 
সপ্তম পুরুষ পযন্ত চলবে, যা মাহদীর আগমন পযন্ত স্থায়ী থাকবে । বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 





00 09 09 











[55939 


শরীক থেকে সংবাদ পৌছে যে, তিনি বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, ইবনুল আফার, অর্থাৎ হারুন । সেই 
ছিল পঞ্চম পুরুষ । আর আমরা বলব, সে হচ্ছে, সপ্তম পুরুষ । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০০ ] 
হাদিস - ৬০১ 
হযরত আবু হাসসান ইবেন নওবা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের তিন জন রাষ্ট্র 
ক্ষমতার মালিক হওয়া অতি আবশ্যক । যাদের প্রথমজনের নাম হচ্ছে, আইন। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০১ ] 
হাদিস - ৬০২ 
আবু ওয়াহাব আল-কুলাঈ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসী বংশের মধ্যে 
খেলাফতের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না পশ্চিমারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন 
করবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০২] 
হাদিস - ৬০৩ 
হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খারাস্তা নামক কোনো এলাকা যখন ধসে যাবে এবং 
আব্বাছের দুইজন খলীফাকে উৎখাত করা হবে আর আব্বাসীয় বংশের লোকজনের মাঝে 
ব্যাপকভাবে মতানৈক্য দেখা দিবে । একপর্যায়ে বারোটি বড় এবং বারোটি ছোট পতাকা উত্তোলন 
করা হবে তখন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফেতনা জয়লাভ করতে থাকবে । ধীরে ধীরে রাজত্ব তাদের 
হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং শামের বিরুদ্ধে বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৩ ] 
| হাদিস - ৬০৪ 
হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদের রাজত্বের পতন হবে মূলতঃ 
| তাদের নিজেদের এখতেলাফ এবং মতানৈক্যের কারণে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৪ ] 


হাদিস - ৬০৫ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
প্রত্যেকের নাম হবে একেক নবীর নামের মত। এদের পর আর আব্বাসীয় খেলাফত অবশিষ্ট 
থাকবেনা । এদের হাতে খেলাফতে আব্বাছিয়া চল্লিশ বৎসর পযন্ত বহাল থাকবে । যখন তুমি 
তাদের মাঝে এখতেলাফ দেখবে এবং বনু হাশেম একতাবদ্ধ হতে থাকবে । তারা উভয় নদীর 
কিনারায় জমায়েত হবে । বনু আব্বাছের এক লোকের হাতে পশ্চিমের কিছু এলাকা অবিশিষ্ট 
থাকবে । কালো ঝান্ডবাহীদের আগমন শামের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রস্ততি, তাদেরকে দেশ ত্যাগে 
নিষেধাজ্ঞা । এসব হচ্ছে, আব্বাছীয় খেলাফত পতনের বিভিন্ন নিদর্শন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৫ ] 


হাদিস - ৬০৬ 


হযরত শফি আল-আসবাহী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছ থেকে এমন পাঁচ জন 
খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহন করবে, যাদের প্রত্যেকে হবে ভীষণ অত্যাচারী । তাদের কারণে 
জমিনে অবস্থান করা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে । পঞ্চম খলীফা এভাবে মারা যাবে, জনৈক সিংহ তুল্য 
লোক তার উপর লাফিয়ে পড়বে, তাকে দাঁত দ্বারা চিবিয়ে মারবে । তার হাতে আসমান জমিন 
ধ্বংস হয়ে যাবে । যাদেরকে হত্যা করা হবে তাদের চিৎকারাখ শোরগোল আল্লাহ তাআলা পযন্ত 
পৌছবে । এভাবে সে মাত্র দুই-তিন দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে । এরপর তার 
ভাইয়ের থেকে একজন দায়িত্বভার গ্রহন করবে । এরপর আরেকজন গ্রহন করবে আসমান থেকে 
জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, “জমী আল্লাহর জন্য এবং সকলে আল্লাহর বান্দা। সে হিসেবে 
আল্লাহর মালকে সকলের মাঝে বরাবর বন্টন করতে হবে । সেই বাদশাহ দীর্ঘ দশ বৎসর পযন্ত 
রাজত্ব করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৬] 


আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও তর্কীদের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে 
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হাদিস - ৬০৭ 


ওলীদ ইবনে মুসলিম বয়ান করতে গিয়ে বলেন, আমাদেরকে কুস্তনতুনিয়ার দিকে প্রেরিত ওলীদ 
ইবনে ইয়াযিদের প্রতিনিধির কাছ থেকে যে শুনেছেন সে বর্ণনা করেন, তিনি ওলীদ ইবনে 
ইয়াযিদকে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে এবং সেটা কালো 
পতাকাবাহীর আগমন পযন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে । 
তোমাদের সাথে তাদের যুদ্ধ হলে তারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে । এভাবে চলতে চলতে তোমাদের 
বাহনের চাদর শুকানোর পূর্বে পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৭ | 


হাদিস - ৬০৮ 


ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বয়ান করেন, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক গোত্র বর্ণনা করেছেন, 
যারা আরমীনিয়া // থেকে আগমন করে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে । এক পর্যায়ে তাদের 
সাথে আবু মুসলিমের স্বাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীকে অপছন্দ করে, 
ফলে আমরা বয়কট করতে চায়। জবাবে তিনি বলেন, তোমরা ঠিকই করেছো । কালো 
ঝান্ডাবাহীদের বিজয় হতেই থাকবে তাদের অধীনস্থদের উপর ৷ তাদের এই অভিযান তুর্কি সম্প্রদায় 
আরমেনিয়ার দোরগোড়াই উপস্থিত হওয়া পযন্ত থাকবে । ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেন, তাদের 
পরস্পর মত বিরোধ ও এখতেলাফের মাধ্যমে রাজত্বের পতন হওয়ার প্রথম লক্ষণ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৮ ] 


হাদিস - ৬০৯ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেন আমি এখন তুর্কিদের তুণীরের আওয়াজ শুনছি। 
সেটা আল আগিল্লা ও বারিক এর মধ্যবর্তী স্থলে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬০৯] 


হাদিস - ৬১০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইবেন আবু সুফিয়ান রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে, 
যারা পর্বতে শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায় তারা অতিসত্বর শাম এবং জমিরায় গিয়ে পৌঁছবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১০ ] 


হাদিস - ৬১১ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দামেশ্কে কোনো একটি গ্রাম ধসে পড়বে, 
এবং তার মসজিদের পূর্ব সাইডের একটি অংশ ভেঙেগ যাবে । তখনই তুর্কি এবং রোমানরা একত্রিত 
হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শাম দেশে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হবে, অতঃপর সুফিয়ানীর সাথে 
তাদের যুদ্ধ হবে। এক পায়ে তারা কারকীসিয়্যাহ এসে পৌঁছবে । ইসমত বলেন, আমাকে আবু 
হুকাইমা বণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার এক বোন আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আমি শাম দেশে 
অবস্থান করছিলাম, অতঃপর বলা হলো, যারা পর্বতের শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায়, অতি সত্তর তারা শাম 
এবং জামিরার টালার উপর অবস্থান করবে । তাদের মহিলাদেরকে বন্দি করা হবে । এমনকি কোনো 
পুরুষ তার স্ত্রীর পায়ের নুপুর দেখতে পেলেও তার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১১] 


হাদিস - ৬১২ 


হযরত কা’ব রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুর্কিবাহিনী জাধিরায় এসে ছাউনি ফেলবে । এক 
প্রেরণ করবে, যার কারণে অনেকে মারা যাবে । উক্ত মহামারী থেকে মাত্র একজন লোক মুক্তি 
পাবে । ইবনু আইয়াশ রহঃ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবেন দীনার সংবাদ দিয়েছেন, কা’ব রহঃ থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা এসে আ’মাদ নামক এলাকায় অবস্থান করবে এবং দাজলা ও ফুরাত 
নদী থেকে পানি পান করবে । তারা জাযিরা দখল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে । তখন মুসলমানরা 
উক্ত জাধিরায় অবস্থান করবে । তারা তাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই পেরে উঠবেনা। তাদের 
উপর আল্লাহ তাআলা বরফ বর্ষণ করবেন। বরফের সাথে ছিল, ঠান্ডা বাতাস, আওয়াজ ও 
তুষারাপাত। যার কারণে তারা ঠান্ডায় নিবকি হয়ে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করবে । তারা সহসা বলে 
উঠবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদের সাস্তির জন্য শত্রই যথেষ্ট 
হবে। তাদের একজনও জীবিত থাকবেনা, এমনকি সর্বশেষ লোকটিও মারা যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১২] 


হাদিস - ৬১৩ 
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হযরত মাকহল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, 
তুর্কিরা মোট দুইবার আত্মপ্রকাশ করবে, একবার বিশাল বাহিনী সহকারে আসবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত 
নদীর তীরে তাদের ঘোড়াকে বেধে রাখবে । এরপর তুর্কিদের আর আবির্ভাব ঘটবেনা। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৩ ] 


হাদিস - ৬১৪ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী এবং তুর্কিদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ 
সংঘটিত হবে, এরপর খলীফা মাহদীর হাতে তাদের মূলৎপাটন হবে । তিনিই হবেন মুদা নামক 
স্থানে প্রথম পতাকা স্থাপনকারী, যাকে তুর্কিদের দিকে প্রেরণ করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৪ ] 


হাদিস - ৬১৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ থেকে একটি মাত্র যুদ্ধ বাকি রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে, জাধিরার অধিবাসিদের সাথে তুর্কিদের 
যুদ্ধ ৷ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৫] 


হাদিস - ৬১৬ 


হযরত মাকহল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তুর্কিরা মোট 
দুইবার আক্রমণ করবে, একবার আযারবায়জান নামক এলাকা বিরান ভূমিতে পরিনত করবে, 
দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর দুইকুলে আক্রমণ করবে । হযরত আব্দুর রহমান ইবেন ইয়াযিদ তার 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের 
ঘোড়াসমূহের মধ্যে মৃত্যু চাপিয়ে দিবেন । যার কারনে তারা চলে যেতে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে 
তাদের মধ্যে এমন ব্যাপক গনহত্যা চলবে, কোনো তুর্কিই আর অবশিষ্ট থাকবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৬ ] 
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হাদিস - ৬১৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুন ইয়ামান রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যদি 
তোমরা প্রথমে কোনো তুর্কিকে জাধিরাতুল আরবে দেখতে পাও তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে। যতক্ষণ পযন্ত তারা তোমাদের হাতে পরাজিত না হবে, কিংবা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 
আত্মপ্রকাশ এবং তাদের রাজত্বের পতন হওয়ার লক্ষণ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৭ ] 


হাদিস - ৬১৮ 


হযরত মাকহল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তুর্কিরা দুই দলে 
বিভক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, একদল প্রকাশ হবে জাহিরা এলাকায়, যারা সুন্দুরী নারীদেরকে 
বেঁধে রাখবে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন, ফলে তাদেরকে গন হারে 
হত্যা করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৮] 


হাদিস - ৬১৯ 


কিছু নিদর্শন রয়েছে, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভুখন্ডকে আকড়ে ধরবে । এক পর্যায়ে জনৈক 
তুর্কির আত্মপ্রকাশ হবে এক দুল ব্যক্তির শপথের কারণে । অতঃপর দুই বৎসর পর তার বাইয়াত 
রহিত করে দেয়া হবে এবং তুর্কিরা রোমানদের বিপক্ষে শপথ পাঠ করাবে । ইতোমধ্যে দামেশ্থের 
মসজিদের পশ্চিম অংশ ধসে যাবে এবং শাম দেশে তিন ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটবে । যেখান 
থেকে তাদের রাজত্ব শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে ঠেকবে । তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ জাযিরা থেকে হলেও 
রোমানরা কিন্ত ফিলিস্তিন থেকে ক্ষমতা লাভ করবে । জনৈক আব্দুল্লাহ আরেক আব্দুল্লাহকে ধাওয়া 
করবে এবং কারকীসিয়া নামক স্থানে তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬১৯ ] 


হাদিস - ৬২০ 
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প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন 
তুর্কি এবং খারয বাহিনী জাধিরা ও আজারবায়যান নামক এলাকায় আত্মপ্রকাশ করবে, আর 
রোমানরা আমাক এবং তার আশেপাশের এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তখন আহলে 
কানসারীনের কায়স বংশের এক লোককে জনৈক রোমী হত্যা করবে। এ সময় সুফিয়ানী ইরাকে 
অবস্থান করতঃ পৃবদিক থেকে আগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে । প্রতিটি প্রান্ত তখন শত্রু 
দ্বারা আক্রান্ত থাকবে । এভাবে যুদ্ধ যখন দীর্ঘ চল্লিশ দিন পযন্ত চলবে এবং কোথাও থেকে সাহায্যও 
আসবেনা তখন রোমানরা এমর্মে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠাবে যে, উভয় দলের কেউ কাউকে কিছুই 
দিবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২০] 


হাদিস - ৬২১ 


হযরত আবু জাফর রহঃ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, সুফিয়ানী যখন আবকা' ও মানসুর ইয়ামানীর 
উপর জয়লাভ করবে । অন্যদিকে তুর্কি ও রোমানবাহিনী এগিয়ে আসবে তখন তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধেও সুফিয়ানী জয়ী হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২১] 


হাদিস - ৬২২ 


হযরক কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ 
হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ 
থেকে পনের তারিখ পযন্ত স্থায়ী হবে । আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান 
প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পযন্ত থাকবে ৷ একটি তারকা উদিত হবে যেটা পুনিমার রাত্রির মত 
উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে । হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব 
থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পুবদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা 
প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা 
যাবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২২ |] 


হাদিস - ৬২৩ 


হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন বনু আব্বাছে রাজত্বের বিস্তৃতি 
খোরাছান পযন্ত গিয়ে পৌঁছবে তখন পশ্চিমাকাশে আলোকিত একটি শিং জাতীয় বস্তু প্রকাশ 
পাবে । এভাবে আলামত পাওয়া যাওয়া নূহ আঃ এর কওমে পানিতে ডুবিয়ে মারার আগেও 
পাওয়া গিয়েছিল। তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম আঃ কে নমরূদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষেপ করার 
আগেও প্রকাশ পেয়েছিল। যখন আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে তার দলবলসহ ধ্বংস করেছিলেন 
তখনও সেটা উদিত হয়েছিল, হুবহু সেটা দেখা গিয়েছিল যখন ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আঃ 
কে শহীদ করা হয়েছিল৷ সুতরাং তোমরা সেই তারাটি দেখতে পেলে যাবতীয় ফেৎনার অনিষ্টতা 
থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পানাহ চাও । সেই তারকাটি উদিত হয়েছিল, চন্দ্র-সূর্য গ্রহন 
নেয়ার পর । তারপর আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি,এক পর্যায়ে মিশরে আরকা"বাহিনীর 
আবির্ভাব হয়ে যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৩ ] 


হাদিস - ৬২৪ 


হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানীর আগমনের পরপর 
আসমানে বিভিন্ন ধরনের আলামত দেখতে পাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৪] 


হাদিস - ৬২৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাধিঃ হতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সফর মাসে নিদর্শন 
প্রকাশ পাওয়ার পর আসমানে একাধিক লেজ বিশিষ্ট তারকা উদিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৫] 


হাদিস - ৬২৬ 
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হযরত মাকহল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আসমানে একটি 
লক্ষণ প্রকাশ পাবে, দুই রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ন বিষয় প্রকাশ 
পাবে, জিলরুদ মাসে ব্যাপক আচরন দেখা দিবে। জিলহজ্ব মাসে আবির্ভাব ঘটবে বিভিন্ন বালা- 
মসিবতের । মুহাররমে কি হবে তা বলাই যায়না । বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহাব ইবেন বু'্ত বলেন, 
আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে আসমানে একটি 
আলামত প্রকাশ পাবে যা হবে উজ্জল একটি পিলারের ন্যায় । শাওয়াল মাসে বিভিন্ন বালা- 
মসিবত দেখা দিবে, জিলকদ মাসে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিলহজ্ব মাসে হারাম শরীফের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারীদেরর ছিনতাই করা হবে । আর মুহাররম মাসের কথা তো কিই বা বলব। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৬] 


হাদিস - ৬২৭ 


হযরত আব্দুল গাফফার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি সুফিয়ান আল-কালব্বী থেকে বর্ণনা করেন, 
এরশাদ হচ্ছে, সপ্তম মাসে বিভিন্ন বালা-মসীবত দেখা দিবে, অষ্টম মাসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে 
এবং নবম মাসে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৭] 


হাদিস - ৬২৮ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেন, রমাযান মাসে একটি আলামত প্রকাশিত হবে । এরপর শাওয়াল মাসে এক দলের 
আত্মপ্রকাশ হবে । অতঃপর জিলকৃদ মাসে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দিবে, জিলহজ্ব মাস 
আসলে হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই করে নেয়া হবে । মুহরিম মাসে সকলের সম্মানের উপর 
চরম আঘাত করা হবে, অতঃপর সফর মাসে বিকট এক আওয়াজ শুনা যাবে, এরপর রাবিউল 
আওয়াল ও রবিউসসানী মাসদ্বয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ হবে । রজব এবং জুমাদাল 
উলা ও জুমাদিউল উখ্রা মাসে অতি আশ্চর্য বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে । এরপর তিনি বলেন, হাওদা 
বোঝাই উট বিনোদন সামগ্রী বোঝাই লক্ষ উটের চেয়ে উত্তম । আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম রহঃ 
বলেন, আমি জানিনা, তবে শুনেছি মাসলামা ইবেন আলীর কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ! তার এবং 
কাতাদাহ এর মাঝে মাত্র একজন লোক রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৮ ] 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 











[০৮-৮--৪ 


৩ ৩2 Er Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0b 0 


হাদিস - ৬২৯ 


হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের কাছে এমন এক 
যুগ আসবে যখন রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
আবির্ভাব হবে, জিলকদ্ব মাসে এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের উপর হামলে পড়বে । 
জিলহজ্ব মাসে হাজী সাহেবদের যাবতীয় রসদপত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে । মুহাররম মাস সম্বন্ধে কি 
বলব; মুহাররম মাস, যেটা সম্বন্ধে কিই বা বলার আছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২৯ | 


হ্‌ দিস - ৬৩০ 


হযরত শহর ইবেন হাওশব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌছেছে, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ প্রকাশ পাবে, শাওয়াল মাসে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যাবে । জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হবে। জিলহজ্ব মাসে 
হাজীদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে । মহররম মাসে আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা করবে,শুনে 
রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার অকৃত্রিম বন্ধু হচ্ছে এমন লোক যার পিছনে অমুক ব্যক্তি 
রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনো এবং অণগত কর। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩০] 


হাদিস - ৬৩১ 


আমর ইবনে শুআইব, স্বীয় পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে যোদ্ধাদের হুংকার চলবে, জিলকদ মাসে 
বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধবে । সেই বৎসরই হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই করা হবে, এবং 
মিনার ময়দানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে । যার মধ্যে ব্যাপক গন হত্যা ও রক্তপাত হবে । সে 
অবস্থায় তারা আকাবাতুল জামাবায় থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩১] 


হাদিস - ৬৩২ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সকলে একসাথে 
হজ্ব করবে, অন্য এক ইমামের উপর সকলে পরিচিত হবে । তারা এমন অবস্থায় থাকাকালীন 
তারা যখন মিনায় পৌঁছবে হঠাৎ তাদেরকে কুকুরের ন্যায় আটক করা হবে । ফলে একগোত্র অন্য 
আরেক গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে । যার কারণে গোটা 
আকাবা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩২ ] 
হাদিস - ৬৩৩ 
হযরত খালেদ ইবেন মা’দান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্তর পূবদিক থেকে আগুনের 
তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে । যেটা জমিনের সকলে দেখবে । তোমাদের কেউ 
এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী প্রস্তুত রাখে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৩ ] 
হাদিস - ৬৩৪ 
হযরত কাসির ইবেন মুররা আল হাজরনী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমাযান মাসে 
আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ দেখা দিবে । 
তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৪ ] 
হাদিস - ৬৩৫ 
হযরত ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর রাজত্ব এবং তার 
আবির্ভাবের মধ্যে এমন কতক আলামত রয়েছে, যা তুমি আকাশে দেখতে পাবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৫] 
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হযরত কাসীর ইবেন মুঁরা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সত্তর বৎসর থেকে আমি 
রমাযান মাসে আত্মপ্রকাশকারী নিদর্শনের অপেক্ষায় আছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৬ ] 


হাদিস - ৬৩৭ 


হযরত কাসীর ইবনে মুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে সত্তর বৎসর যাবত নতুন 
ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার নিদশনের অপেক্ষা করছি। 
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৭ ] 


হাদিস - ৬৩৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, যখন রমযান মাসের বিকট আওয়াজ প্রকাশিত হবে,শাওয়াল মাসে, যুদ্ধের ঝং 
শুনবে, জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিবে, জিলহজ্ব মাসে রক্তপাত 

হবে । মুহাররম মাসে, মুহাররম কি? সে মাসে বিভিন্ন ধরনের মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-ফাসাদ 
চলতে থাকবে । একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন । তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
যায়হাহ্‌ কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এটা অধরমাযান মাসের জুমার রাত্রে প্রকাশ পাবে । 
যার কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে যাবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন বসে যাবে, কুমারী 
নারীগন ভয়-আতঙ্কে পদরি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে । এটা হবে এক জুমার রাত্রিতে, এমন 
এক বৎসর যখন অধিকহারে ভুমিকম্প হবে । সুতরাং তোমরা জুমার দিন নামায আদায় করার 
সাথে সাথে ঘরে প্রবেশ করে দরজা-জানালা লাগিয়ে দিবে । নিজেদেরকে চাদরাবৃত করলেও 
কানকে সজাগ রাখবে । যখনই বিকট কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে তখনই আল্লাহু দরবারে 
সেজদাবনত হয়ে যাবে এবং সুবহানাল কুদ্দুছ, সুবহানাল কুদ্দুছ বলতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৮ ] 


হাদিস - ৬৩৯ 


ওয়ালিদ হতে বৰ্নিত, তিনি বলেন, রমযান মাসের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা 
দিমাশ্কবাসীদের উপর এক ধরনের ভূমিকম্প হতে দেখলাম] যদ্বারা ১৩৭ হিজরী সনের রমযান 
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মাসে অনেক লোক মৃত্যু বরন করে ।তবে খুরাস্তা নগরীতে যে ভুমিধসের কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে 
আমরা দেখিনি । কিন্ত এক ধরনের লেজ বিশিষ্ট তারকা, যেটা ১৪৫ হিজরী সনের মুহাররম মাসে 
পূর্বদিকে ফজরের সময় উদিত হয়েছিল, সেটা আমি দেখেছি |মুহাররমের কয়েকদিন বাকি 
থাকতে ফজরের পূর্ব মুহুর্তে সেটাকে দেখা গিয়েছিল, এরপর দ্রুত আবার গায়েব হয়ে 


যায়।এরপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে আবারো সেটাকে আমরা দেখতে পাই । অতঃপর 


ফুরাত নদী এবং তার পার্শ্বে খালি সহানে প্রায় দীর্ঘ দুই-তিন মাস পযন্ত দেখা যায় । আর দুই- 
তিন বৎসর পযন্ত দেখা যায়নি ।পরে আমরা আরো একটি আলোযুক্ত ছোট্র তারকা দেখতে 
পেলাম,যা প্রায় এক হাত পযন্ত আলো ছড়ায় ।যার চতুর্পশ্বে বিভিন্ন তারকা ঘুরতে থাকে ।সেটা 
অবশ্যই জুমাদিউল উলা, জুমাদিউল উখরা এবং রজব মাসের কিছুদিন পযন্ত নিয়মিত উদিত 
হতে থাকে,এরপর আর দেখা যায়নি ৷ কিছুদিন পর আমরা আরেকটি তারকা দেখতে পেলাম,যা 
তেমন উজ্জল ছিলনা ।সেটা 

মূলতঃউদিত হয়েছিল শাম দেশের ডান পার্শ্বে ধীরে ধীরে তার আলো শাম থেকে জওফ এবং 
আরমেনিয়া পযন্ত ছড়াতে থাকে ।উক্ত ঘটনাটি আমাদের মাঝে অলিগলি ও কক্ষপযন্ত সম্বনেধ 
অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,সে তারকাটি এ তারকার অন্তর্ভুক্ত নয়,যার জন্য 
আমরা অপেক্ষমান ।বননা কারী বলেন,আবু জাফরের হুকুমতের কয়েক বৎসর বাকি থাকতে 
আরেকটি তারকা দেখতে পায় ।অতঃপর সেটা ধীরে ধীরে বাঁকা হতে থাকে, এক পৰ্যায়ে রাত্রের 
কিছু অংশে তার উভয় পার্শ্ব মিলিত হয়ে বেড়ির মত হয়ে যায়, 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৯ ] 


হ্‌ দিস - ৬৪০ 


বলেন,হযরত কা’ব রহঃ এরশাদ করেন সেটা এ তারকার অন্তর্ভুক্ত,যা পূর্বকাশে প্রকাশ পাবে 
এবং পূর্নিমার রাত্রের চন্দ্রের ন্যায় গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪০ ] 


হাদিস - ৬৪১ 
রহঃ বলেন,আমরা যে লালিমা এবং তারকা দেখতে পেয়েছি,সেটা কিন্তু কিয়ামতের নিদর্শন 


নয়,বরং তারকা সম্বলিত আলামত হচ্ছে,যা সফর রবিউল আওয়াল,রবিউসসানী এবং রজব মাসে 


পৃথিবীর বভিন্ন স্থানে দেখা যাবে ।এ সময় খাকান বাদশাহ তুর্কিদের দিকে ভ্রমন করবে এবং 
রুমবাসীরা ঝান্ডা ও ক্রুস সহকারে তার অনুস্বরন করতে থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪১ ] 


হাদিস - ৬৪২ 


ওলীদ রহঃ কা’ব রহঃ হতে বননা করেন,তিনি বলেন,হযরত মাহদি আঃ এর আগমনের পূর্বে 
পূর্বকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে। 

তিনি বলেন আমি শরীফ রহঃ থেকে বননা করেছি,তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ 
পৌছেছে,হযরত মাহদি আঃ এর আগমনের পূর্বে রমাযান মাসে মোট দুইবার সূর্য গ্রহন হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪২ ] 


হাদিস - ৬৪৩ 


কা'ব রহঃ থেকে বনিতি,তিনি বলেন, বনু আব্বাছের ধ্বংস হবে, একটি এমন তারকার সময়,যা 
মধ্যবর্তি স্থানে প্রকাশ পাবে অতঃপর বিভিন্ন ধরনের দূর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এসব কিছু 
হবে মূলতঃ রমযান মাসে । লালিমা প্রকাশ পাবে রমাযান মাসের পাঁচ তারিখ বিশ তারিখের 
মধ্যে (আর বিকট শব্দ প্রকাশ হবে রমাযানের পনের তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে আর দুবল 
ও রুগ্নতার আবির্ভাব হবে বিশ রমাযান থেকে চব্বিশ রমাযানের মধ্যবর্তি সময়ের মধ্যে অতঃপর 
এমন একটি তারকা উদিত হবে,যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায় ।এরপর উক্ত তারকা 
সাপের ন্যায় কুভ্ভুলি পাকাতে থাকবে ।যার কারনে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে 
মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। 

দীঘকার রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত 
হবে,তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ । 

এক পৰ্যায়ে সেটা পূর্বকাশে গিয়ে পতিত হবে । যদ্ধারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের 
সম্মুখিন হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৩ ] 


হাদিস - ৬৪৪ 


মুহাদ্দিস আবুল হওসা রহঃ বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত তাউস রহঃ থেকে হাদীস বননা করেন,তিনি 
বলেন, অতিসত্বর তিন ধরনের ভুমিকম্প সংঘটিত হাবে ।ইয়ামানে মারাত্বক ভমিকম্প দেখা দিবে, 
শামদেশে এর চেয়েও কঠিন ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। 
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আরেকটি কম্পন হবে মাশরিকের দিকে ।সেটিই হবে মূলতঃ সমূলে নিপাতকারী ।অন্য বননা দ্বারা 
বুঝা যায়,ইয়ামান এবং শামে ভূমিকম্প হবে,মাশরিকে নয় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৪ ] 


হাদিস - ৬৪৫ 


সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বন্নিত,তিনি বলেন,রমাযান মাসে এমন বিকট আওয়জ 
প্রকাশ পাবে, যদ্ধারা ঘুমন্ত লোকজন জাগ্রত হয়ে যাবে এবং কুমারী নারীগন পরদা ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়বে ।শাওয়াল মাসে মহামারি দেখা দিবে ।জিলকুদ মাসে একগোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে ।এবং জিলহজ্ব মাসে পরস্পরের মাঝে খুন-খারাপি দেখা দিবে ৷ অতঃপর 
মুহারম মাসে,মুহারম কি!এভাবে তিনবার উচ্চারন করার পর বললেন মুহাররম মাস 
হচ্ছেতৎকালীন রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব খতম হয়ে যাওয়ার মাস। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৫ | 


হাদিস - ৬৪৬ 


হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাধিঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন,নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ধ্বংস হবে না,যতক্ষন পযন্ত তাদের মধ্যে তামাউয, তামাউল 
এবং মাআমু প্রকাশ পাবেনা ।হোজায়ফা রাযিঃবলেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হায়া রাসূলুল্লাহ 
তামাউয কি জিনিস? উাত্তরে তিনি বললেন,আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পার ইসলামের 
ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে যে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে সেটাই হচ্ছে, তামাউয । অতঃপর আমি 
“তামাউল” সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে এমনভাবে 
লেলিয়ে পড়বে,যদ্বারা মনে করবে ।এরপর আমি মাআমু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেন, মাআমু হচ্ছে, এক শহরের লোকজন অন্য শহরের প্রতি যুদ্ধ করার জন্য ধেয়ে 
আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৬ ] 


হাদিস - ৬৪৭ 


হযরত কাসীর ইবনে মুররা রহঃ হতে বন্নিত,তিনি বলেন,ফেৎনার সুচনা লক্ষন সমূহ প্রকাশপাবে 
মূলতঃ রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারন করবে শাওয়াল মাসে ।জিলকদ মাসে এক এলাকার 
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লোকজন আরেক এলাকর দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগন অন্য 
শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে এসব কিছুর চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে 
আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার প্রকাশ পাওয়া 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৭ ] 


হাদিস - ৬৪৮ 


আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে নিকৃষ্ট চরিত্রের কিছু লোকের 
আবির্ভাব ঘটবে এবং শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা প্রকাশ পাবে ।এক পৰ্যায়ে প্রত্যেকে 
মনে করবে, যে তার পার্শ্ববর্তি এলাকার লোকজন থেকে বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৮ |] 


হাদিস - ৬৪৯ 


ইবেন মা"দান রহঃ থেকে বনত,তিনি বলেন, যখন তোমরা আকাশে রমাযান মাসে মাশরেক 
থেকে আগুনের কিছু পিলার প্রকাশ পেতে দেখবে,তখন সাধ্যমত খাবার জোগাড় করে 
রাখবে ।কেননা তার পরবর্তী বৎসর হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বৎসর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৯ ] 


হ্‌ দিস - ৬৫০ 


হযরত কাসীর ইবনে মুররা হাজরামী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর 
যাবত রমযান মাসে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার রাত্রের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।হযরত আব্দুর রহমান 
ইবেন যুবায়ের রহঃ বলেন, যখনই আকাশে এধরনের কোনো আলামত প্রকাশ পাবে সাথে সাথে 


মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকবে । 
যদি তুমি সে অবস্থার সম্মুখিন হও তাহলে সাধ্য অনুযায়ী খাবার জোগাড় করে রাখবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫০] 


হাদিস - ৬৫১ 
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মুহাজির নিবাল বলেন যখন রমযান মাস আসবে মানুষের অন্ত জ্বলে পুড়ে যাবে, শাওয়াল মাসে 
তারা একে অন্যকে আঘাত করতে থাকবে, জিলক্কদ মাস আসলে পরস্পর একে অন্যের এলাকায় 
আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে । আর জিলহজ্ব মাস শুরু হলে মানুষ খুনো খুনিতে লিপ্ত হয়ে 


পড়বে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫১] 


হাদিস - ৬৫২ 


শাহার ইবনে হাওশব থেকে বর্নিত, রিনি বলেন, ফিৎনা-ফাসাদের সুচনা হবে রমযান মাস থেকে, 
বিভিন্ন শহরের লোকজন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে শওয়াল মাসে, জ্বিলকদ মাসে অন্য 
এলাকার মধ্যে সামরিক স্থাপনা ফলবে এবং জিলহজ্ব মাস আসলে একে অপরের উপর হামলা 
করবে, অর্থাৎ চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে । সে বসরই হাজিদের উপর আক্রমন করা হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫২] 


হাদিস - ৬৫৩ 


কসীর ইবনে মুররা থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, ফিৎনার সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, 


মারাত্বক গোলযোগ হবে শাওয়াল মাসে, অন্য শহরের উপর হামলে পড়বে জিলকদ মাস 
আসলে, চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে জিলহজ্ব মাসে এবং ফায়সালা হবে মুহাররম মাসে । 


অতঃপর তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর থেকে এমন ফিৎনার সূচনা দেখতে অপেক্ষায় 


আছি। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৩] 


হাদিস - ৬৫৪ 


খালেদ ইবনে ইয়াধিদ ইবনে মোয়াবিয়া রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, যখন তুমি মানুষকে 
নিজের সিদ্ধান্তের উপর পুরোপরি সন্তুষ্ট হয়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে দেখবে, তখন মনে করবে 


তার লাঞ্চনা অবধারিত। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৪] 
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শামের ফিৎনার সচনা 


হাদিস - ৬৫৫ 
আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের ইবনে নুফাইর, রোমের সম্রাট থেকে বননা করেন: 


তিনি বলেন, আমাদের এবং আরব বাসীদের উদাহরন হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার একটি ঘর 
ছিল এবং সেই ঘরে একটি গোত্রকে থাকতে দিয়ে বলল, তোমরা শান্তি-শৃংভ্খলা বজায় রেখে 
এখানে অবস্থান করবে । খবরদার! কোনো ধরনের ফিতনা-ফাসাদ এবং বিশৃংঙ্খলা করবেনা । যদি 
এরকম কিছুর আভাস পাই তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে বের করে দিব। 


তারা অনেক দিন পযন্ত সেখানে অবস্থান করল । অতঃপর কিছুদিন পর জানা গেল যে, তারা 
বিভিন্ন ধরনের বিশৃংজ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার কারনে তাদেরকে বের করে দিয়ে অন্য 
আরেক গোত্রকে থকতে দিল এবং পূর্বের লোকদের থেকে যেমন শর্ত নিয়েছিল এদের উপরও 
কোনো ধরনের বিশৃংঙ্খলা না করার শর্ত আরোপ করে। 


ঘর হচ্ছে, শাম দেশ, ঘরের মালিক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, আর ঘরে অবস্থাকারী হচ্ছে,বনী 
ইসরাঈল তারা দীঘদিন পযন্ত শামের বাসিন্দা ছিল, অতঃপর তারা বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ 
ও বিশৃংভ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । যার কারনে মালিক জানতে পেরে তাদেরকে সেখান থেকে বের 
করে পেয়। 


এরপর সেখানে আমরা দীঘদিন পযন্ত অবস্থান করতে থাকি । পরবর্তিতে আমাদের খবর জানা 
গেল, আমরাও নানান ধরনের বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। যার কারনে আমাদেরকে বের করে 
দিয়েছে। 


হে আরববাসী তোমাদেরকে থাকতে দেয়া হয়। যদি তোমারা ভালো ভাবে জীবন যাপন করতে 
পারো তাহলে তোমরাই হবে এর স্থায়ী বাসিন্দা । আর যদি তোমরাও ফিৎনা-ফাসাদ এবং 
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গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের পূববতীদের মত তোমাদেরকেও বের করে দেয়া 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৫] 


হাদিস - ৬৫৬ 


কা'ব রহঃ থেকে বননিত, শাম দেশে মোট তিন ধরনের ফিতনা দেখা দিবে । একটি ফিৎনা হচ্ছে, 
অবাধ রক্তপাতের ফিৎনা, দ্বিতীয় ফিৎনা হচ্ছে, আত্বীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার 
ফিৎনা। উক্ত ফিৎনার সাথে সম্পৃক্ত হবে মারিবের ফিৎনা, যা মূলতঃ অন্ধ ফিৎনা হিসেবে প্রসিদ্ধি 
লাভ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৬] 


হাদিস - ৬৫৭ 
ইবনে কুররা তার পিতা কুররা ইবনে হায়দা রাযিঃ থেকে বনিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে বননা 


করেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এরশাদ করেন, শামবাসী ধ্বংস হলে আমার উম্মতের জন্য তেমন কোনো 
কল্যান বয়ে আনবে না। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৭ ] 


হাদিস - ৬৫৮ 


ইবনে ফাতেক আসাদী থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, শামবাসীরা জমীনে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে 
শাস্তি দেয়ার যন্ত্র বেত এর ন্যায়, যাদের সহায়তায় যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ নিতে পারে। 
মুনাফিকদের জন্য মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়া হারাম, এবং তারা চিন্তিত ও পেরেশান 
অবস্থায় মারা যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৮ ] 


হাদিস - ৬৫৯ 
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সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাষিঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, প্রত্যেক 
ফিতনা বড়ই কঠিন। এবং সেই ফিতনাই একদিন প্রকাশ পাবে শাম নামক দেশটিতে । আর যখন 
উক্ত শীমদেশে ফিতনার উদ্ভব হবে তখনই চতুর্দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৫৯ ] 


হ্‌ দিস - ৬৬০ 


কা’ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, প্রতিটি ফিৎনা প্রাথমিক অবস্থায় থাকবে, যতক্ষন পযন্ত 
সেটা শাম দেশে প্রকাশ হবেনা । যখনই শাম দেশে উক্ত ফিৎনা দেখা দিবে তখন বুঝতে হবে, 
সেটা চুড়ান্ত রুপ নিয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬০] 


হাদিস - ৬৬১ 


আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বননিত, তিনি বললেন, হে লোক সকল! যতক্ষন পযন্ত শামের দেশের 
দিক থেকে কোনো ফিৎনা আসবেনা, ততক্ষন তোমরা সেটাকে কোনো ফিৎনাই মনে করোনা । 
যখনই শামের দিক থেকে ফিৎনা আসবে,সেটাই হবে অন্ধ ফিৎনা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬১ ] 


হাদিস - ৬৬২ 


কা'ৰ রহঃ থেকে বন্নিত, তিনি এরশাদ করেন, পশ্চিম দিকের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেটা হবে 
অন্ধকার ফিৎনা। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬২] 


হাদিস - ৬৬৩ 


সাফওয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সিফিফন যুদ্ধের দিন জনৈক লোক 
শামবাসীদেরকে লা'নত করলে সাথে সাথে হযরত আলী রাধিঃ বললেন, থামো! শামবাসিদেরকে 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


০ 











= aa 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0 0% 


কক্ষনো লা'নত করোনা । তারা বিরাট এক বাহিনী, নিঃসন্দেহে আব্দাল তাদের থেকে প্রকাশ 
পাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৩ ] 


হাদিস - ৬৬৪ 


আলী ইবনে আবু তালহা, কা'ব রহ থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তাআলা এ পৃথিবীকে পাখির মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উভয় ডানা থেকে একটি 
রেখেছেন পূর্বদিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে । মাথাটি রেখেছেন শাম দেশে এবং মাথার সামনের 
অংশ যেটার সাথে পাখির ঠোট রয়েছে সেটা রাখা হলো হিমস শহর । 


অতঃপর যখনই তার ঠোট দ্বারা মানুষকে আঘাত করবে এবং তার আঘাত দিমাশক পযন্ত পৌছে 
যাবে। মূলতঃ সেখানেই থাকবে তার অন্তর ৷ যখন তার অন্তর নাড়াচড়া দিয়ে উঠবে তখনই তার 
শরীরে শিহরন দেখা দিবে । তার মাথার জন্য ও দুটি অংশ থাকবে, একটি অংশ হবে দিমাশকের 
পূর্বকাশে, অন্যটি হবে পশ্চিমাকাশে যা হিমসের দিকে থাকবে, সেটা হবে মূলতঃ ভারী অংশ । 


অতঃপর ধীরে ধীরে মাথার অংশটি উভয় ডানার পালক গুলো উপড়ে ফেলতে থাকবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৪ ] 


হাদিস - ৬৬৫ 


সুলায়মন ইবনে হাতেব হিময়ারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে শাম দেশে নানান 
ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে । যেখানে ফিৎনা এমন ভাবে আসবে যেন কূপের ভিতর পানি পতিত 
হচ্ছে, যা তোমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে । এবং তোমরা ক্ষুধার কারনে অত্যান্ত লজ্জিত 

হবে । সে সময় রুটির ঘ্রান মেশকের ঘ্রান থেকেও বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৫ ] 


হাদিস - ৬৬৬ 
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আবু আব্দুর রব তাবী রহঃ থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুমি শামে আকাশচুম্বি 
ভবন নির্মন হতে দেখবে এবং সেখানে এমন ধরনের গাছ লাগানো হবে, যা হযরত নূহ আঃ এর 
যুগেও লাগানো হয়নি তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতি ফিৎনা ধেয়ে আসছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৬ ] 


হাদিস - ৬৬৭ 


কা’ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, পৃথিবীর মূল বা মাথা হচ্ছে, শাম দেশে, তার উভয় ডানা 
হচ্ছে, মিশর এবং ইরাকে এবং লেজ হচ্ছে, হেজাজ ভূমিতে । আর সেই লেজের উপর বাজ 
পাখিরা মলত্যাগ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৭ ] 


হাদিস - ৬৬৮ 


কা'ব রহঃ থেকে বনিত তিনি বলেন, দীঘদিন পযন্ত মানুষ মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হতে 
থাকবে ।যখনই এভাবে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ, শাম দেশ আক্রান্ত হবে তখনই মানুষ 
ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে থাকবে । 


হযরত কা'ব রহঃ কে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মাথায় 
আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শাম দেশ বিরান হয়ে যাওয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৮ ] 


হাদিস - ৬৬৯ 


কা'ব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, শাম দেশের বিরান হওয়ার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিরান ও ধ্বংসে পরিনত হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৬৯ ] 
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হাদিস - ৬৭০ 
আবু হারুন আবদী রহঃ নউফ বুকালী থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ করেন: 


বসরাহ এবং মিসর পৃথিবীর যেন দুইটি ডানা । যখনই উভয় দেশ আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে 
তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭০ ] 


হাদিস - ৬৭১ 


আবুল মুহাজ্জাম রহঃ বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি: 


এ পৃথিবীটি হচ্ছে একটি পাখির ন্যায় এবং মিসর এবং বসরা হচ্ছে তার দুটি ডানা । যখনই উভয় 
দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭১ |] 


হাদিস - ৬৭২ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাধিঃ হতে বনিত তিনি বলেন শাম দেশে এমন ফিতনা 
প্রকাশ পাবে যদ্বারা পৃথিবী থেকে ভালো ও নেককার লোকের সংখ্যা হাস পাবে এবং খারাপ ও 
বদকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭২] 


হাদিস - ৬৭৩ 


সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, শাম দেশে ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে । 
যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিৎনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে 
উঠবে । এভেবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবেনা, এক পর্যায়ে একজন ঘোষক 
আসমান থেকে ঘোষনা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, তোমাদের আমীর । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৩ ] 


হাদিস - ৬৭৪ 


সাহাবী হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে 
বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এক হাজার উম্মত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে ছয় শত জল ভাগে 
এবং চার শত হচ্ছে, স্থল ভাগে । এদের থেকে সবপ্রথম ফড়িং জাতীয় উম্মত বিলুপ্ত হবে । উক্ত 
ফড়িং বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মুক্তা গাঁথা সূতা কেটে দিলে যেমন মুক্তাগুলো একেরপর এক 
ঝরে পড়তে থাকে, তেমনিভাবে এ উম্মতের উপরও ধ্বংস নেমে আসবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৪ ] 


হাদিস - ৬৭৫ 


সুলাইমান ইবনে হাতেব হিময়ারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ 
বৎসর হতে হযরত কা'ব থেকে শুনে আসছে যে, তিনি বলেন যখন ফিলিস্তিন দেশে ফিৎনা 
ব্যাপক আকার ধারন করবে, তখন কূপ বা কলসিতে পানি গড়িয়ে পড়ার ন্যায় শামের দিকে 
বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ধেয়ে আসবে । অতঃপর তাদের সামনে সবকিছু উম্মোচন হয়ে যায়, অথচ 
তখন তোমরা খুবই লজ্জিত ও নগন্য জাতি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৫ ] 


হাদিস - ৬৭৬ 


সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, চতুর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধকার 
অন্ধবত্বপূর্ন ফিৎনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর 
বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে । যদ্ধারা তারা লাঞ্চিত অপদস্ত হয়ে 
যাবে । যে ফিৎনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে । তার হাত পা 
দ্বারা আরব ভুঁখন্ডের ভিতরে বিচরন করতে থাকবে । উক্ত ফিতনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে 
চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে । তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্বক 
আকার ধারন করবে যদ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নিনগ করতে সক্ষম হবেনা । এ মুহুর্তে কেউ উক্ত 
ফিতনা থামানোর ও সাহস রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র 
আকার ধারন করবে । সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে । 
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উক্ত ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেন, কিন্তু শুধু এ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত 
ব্যক্তির ন্যায় । করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে । সেটা প্রায় বারো বৎসর পযন্ত স্থায়ী থাকবে। 
এক পৰ্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে । ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্নের একটি 
ব্রিজ প্রকাশ পাবে । যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন 
মারা পড়বে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৬ ] 


হাদিস - ৬৭৭ 


হযরত ইবনে আউন, বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বননা করেন, তিনি 
কোথাও বসলে, উপস্থিত লোকজনকে জিঙ্গাসা করতেন, খুরাসানের দিক থেকে কি কোনো 
সংবাদ এসেছে? শামের দিক থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কি? হাদীস বননা কারী বলেন জমরা 
শাম থেকে ইতিপূর্বে বিতাড়িত করা হয়েছে। যা শুনে আমরা বলতে থাকলাম, নিঃসন্দেহে শাম 
দেশে মারাত্মক কোনো অঘটন ঘটেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৭ ] 


হাদিস - ৬৭৮ 


বকর ইবনে সাওয়াদা রাধিঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, একদা খাসআম গোত্রের কিছু লোক 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কিছু স্বপ্নে দেখেছ? উত্তরে 
তাঁরা না করলে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবে । এক পৰ্যায়ে তারা 
বলল, স্বপ্নে আমরা এমন একটি গাধা দেখতে পেয়েছি যার চার পা উপরের দিকে হয়ে আছে। 
রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদেরকে এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিঙ্গাসা করলে তারা বলল, আমরা চিন্তা করেছি এর 
ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, নিম্ন ও নিকৃষ্টতম শ্রেনীর লোকজন জয়লাভ করবে এবং সম্মানিত 
লোকজন পরাজিত হবে । তাদের ব্যাখ্যার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হ্যাঁ উক্ত স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা তোমাদের ব্যাখ্যার ন্যায় । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৮ ] 


হাদিস - ৬৭৯ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ফিৎনা 
এত বেশি, তীব্র আকার ধারন করবে যদ্বারা সমাজের সম্মানী লোকজন প্রথমে বিজয়ী হবে। 
অবশ্যই সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকবে ৷ অতঃপর নিম্ন শ্রেনীর লোকজন জয়লাভ করতে 
থাকবে । যাদের জ্জান বুদ্ধি হবে খুবই কম। তারা সম্মানী লোকদেরকে কৃতদাস বানিয়ে রাখবে 
যেমন পূর্ববর্তী যুগের লোকজন গোলাম বানিয়ে রাখতো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৭৯] 


হ্‌ দিস - ৬৮০ 


কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যদি প্রতিটি মুক্তা পানির ফোঁটা হয়ে ভেসে যেত কতই না 
ভালো হতো । অতঃপর তিনি বলেন, লোকজন বকরির বিরাট পাল লালন পালন করতে থাকবে 
এবং এ ছাগল পাল গর্ভবতীও হবে । যার ফলে তারা অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে 
সমাজ, জামাআত এবং মসজিদ বিমুখ হতে থাকবে । প্রথমেই তারা এগুলো বর্জন করবে । 
এদিকে আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো নবী রাসূল ও খলীফা প্রেরন করেন, প্রথমেই তাদেরকে 
গ্রামবাসীদের নিকট প্রেরন করতেন । অবশ্যই তারা সম্পদশালী কিংবা শহরবাসীদের প্রতি তেমন 
মনোযোগী ছিলেন না। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমাজ, জামা'আত এবং মসজিদ বিমুখ 
দেখলেন তখন তাদের কাছে এমন এক গোত্রকে প্রেরন করলেন যারা প্রথমে তাদেরকে অধীন 
করে নেয় এবং তাদের সাথে আরবী ভাষায় কথোপকথোন করে, আর তাদেরকে সম্মানী বানাতে 
চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা আবারো মসজিদ ও জামা'আতমুখী হয়ে যায় । যার কারনে 
অনারবের বেশি লোককে কয়েদী ও বন্দি করা সম্ভব হয়নি । যদি তারা তাদের অধীনস্থদের বন্দি 
করা শুরু করতেন, তাহলে প্রতি দশজনের নয়জনকে হত্যা করতে পারতেন । কিন্ত না তাদেরকে 
নিয়ে যাওয়া হলো । উচ্চতা, সম্মান ও সম্রান্তের প্রতি। আল্লাহর কসম! তারপরও তারা পরিপূর্ন 
ভাবে সাচ্ছন্দতা পেয়ে মৃত্যুবরন করবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮০ ] 


হাদিস - ৬৮১ 
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আবুজ জাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে,যখন 
তোমাদের গ্রামবাসীদের লোকজন তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তোমদের ধন সম্পদের মধ্যে 
শরীক হয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবেন । যার কারনে কেউ বলে 
ছিলাম। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮১] 


হাদিস - ৬৮২ 


ইয়া ইবনে জাবের রহঃ বলেন, তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষি হওয়ার পূর্ব 
পযন্ত তোমাদের মাঝে কল্যান বাকি থাকবে । তাছাড়া কল্যান তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষন 
পযন্ত বহন করার মত পিঠ তোমাদের সাথে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮২ ] 


হাদিস - ৬৮৩ 


জাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তোমাদের জিম্মিদের মাঝে এমন কোনো গোত্র জন্ম 
লাভ করবেনা যারা বালা মুসিবতের দিক দিয়ে মাশরিক বাসীদের থেকে কঠোর হবে । যারা লবন 
এবং পানি বিশিষ্ট হবে । নিঃসন্দেহে তাদের মহিলাদের থেকে কোনো মহিলা তার আঙ্গুল দ্বারা 

অন্য মুসলিম মহিলার পেটে আঘাত করে গালিসূলভ বলবে হ্যাঁ আমাদেরকে টেক্স বা কর দাও । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৩ ] 


হাদিস - ৬৮৪ 


সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যদি আমি তোমার গোত্রের সাথে বের 
হই, অতঃপর বলেন, মাআযাল্লাহ! আমি একশত পঁচিশ নামাযকে যদি পাঁচ নামাযের উপর ছেড়ে 
দিই, অতঃপর সাঈদ বললেন, আমি কা*বে আহবারকে বলতে শুনেছি, যদি এ দুধগুলো পানির 
ফোটাতে পরিনত হয় কতই না ভালো হতো । তাকে বলা হলো, সেটা কীভাবে? তিনি বললেন, 
নিঃসন্দেহে কুরাইশগন পর্বতের উু স্থানে আরোহন করে উটের পিছনে ছুটতে থাকে এবং 
শয়তান একজনের সাথে এবং শয়তান দুইজন থেকে অনেক অনেক দুরে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৪ ] 


হাদিস - ৬৮৫ 


আব্দল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বন্নিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কল্যান 
তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষন পযন্ত তোমাদেরর গ্রাম বাসিরা শহরবাসীদের থেকে 
অমুখাপেক্ষি থাকবে যদিতারা তোমাদের কাছে আসে তাহলে তোমরা তাদেরকে নিষেধ 
করোনা যেহেতু তোমাদের কাছে সম্পদের ছড়াছড়ি থাকবে । তারা বলবে, দীর্ঘদিন থেকে 
আমরা ক্ষুধার্ত, অথচ তোমরা তৃপ্ত সহকারে খেয়ে যাচ্ছ এবং দীর্ঘদিন হতে আমরা কষ্ট শিকার 
করে যাচ্ছি অথচ তোমরা সাচ্ছন্দবোধ করে যাচ্ছ। অতঃপর আজকে আমরা তোমাদের সহানুভূতি 
দেখাচ্ছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৫ ] 


হাদিস - ৬৮৬ 


হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তোমরা সৎকাজের 
আদেশ করবে এবং অসতকাজের নিষেধ করবে অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিরুদ্ধে 
অনারব থেকে এমন এক দুশমন পাঠাবেন, যারা তোমাদের ঘাড়ের উপর আক্রমন করবে এবং 
তোমাদের যাবতীয় সম্পদ ভক্ষন করে নিয়ে যাবে । 

অন্যথায় তোমরা দৃঢ় পদক্ষেপকারী সিংহের আকার ধারন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৬ ] 


হাদিস - ৬৮৭ 


আমের রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আশআছ কে বলতে শুনেছি, 
কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে, যদ্বারা বোকা ও নিবেধি লোক ও জ্ানীকে 
পথপ্রদর্শন করতে চেষ্টা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৭ ] 


হাদিস - ৬৮৮ 
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ইবনুল আসআছ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যদ্বারা বুঝা যাবে যে, 
নিবেধি ও বোকা টাইপের লোকও বিচক্ষন লোকের জন্য পথপ্রদর্শনকারী হবে। 
এবং বেকুব লোক ও ঞ্জানী লোককে পথ দেখাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৮] 


হাদিস - ৬৮৯ 


সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মাখলুকই দৌলতপ্রাপ্ত হবে । 
সম্পদশালীরা অভাবীর উপর বেশি প্রাধান্য পাবে । অতঃপর শেষ যামানায় মানুষের মধ্যে যারা 
বেকুব ও অভাবী তারা পথপ্রদর্শনকারী সাব্যস্ত হবে। এক পর্যায়ে জিঞ্জাসা করতে হবে, সম্মানিত 
কারা? 

সময় ও পরিবর্তন এভাবে চলতে থাকবে, হঠাৎ করে দাজ্জালের আবির্ভীব ঘটবে । হঠাৎ করে 
দাজ্জালের আবির্ভব ঘটবে । অতঃপর কিয়ামত অতি নিকটে ও দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৮৯ | 


হাদিস - ৬৯০ 
সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাধিঃ থেকে বনিত, তিনি কুরআনের বানী ------------ 


এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার আশপাশ থেকে কল্যান চলে যাবে । অর্থাৎ, শাম দেশ কিংবা 
পৃথিবীর কোথাও কোনো ধরনের কল্যান থাকবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯০] 


হাদিস - ৬৯১ 


আমর ইবনে কাইস রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাষিঃ 
কে বলতে শুনেছেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, দেশের প্রতাপশালীরাই একমাত্র 
পৃথিবীতে থাকবে, অন্য ভালো ও নেককারদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে । এবং মুনাফেকদেরকেই 
প্রত্যেক গোত্রের সরদার বানানো হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯১ ] 
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হাদিস - ৬৯২ 


হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা, যতক্ষন 
পযন্ত সমাজের যাবতীয় দায়িত্ব এমন লোকের হাতে ন্যস্ত করা হবেনা, কিয়ামতে দিন একটি যব 
পরিমানও যার মূল্য থাকবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯২] 


হাদিস - ৬৯৩ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের মাঝে এমন যুগ 
আসবে, যা মানুষকে চালনির ন্যায় চালতে থাকে, যদ্বারা মানুষ নানান ধরনের মুসিবতের সম্মুখিন 
হয়ে ধ্বংস হতে থাকবে এবং নিকৃষ্টতম মানুষই একমাত্র ভালো থাকবে । এমন অবস্থা দেখা দিতে 
থাকলে তোমরা সতকাজকে আকড়িয়ে ধর এবং অসৎকাজ থেকে দুরে থাক । বিশেষ মানুষের 
প্রতি ধাবিত হও এবং সর্ব সাধরন থেকে দুরে সরে থাকো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৩ ] 


হাদিস - ৬৯৪ 


সাফওয়ান ইবনে আমর রহঃ আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে শুনে বননা করেন, তিনি এরশাদ 
করেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন এমন একযুগ আসবে, বিশজন কিংবা তার থেকে 
অধিক লোক দেখা গেলেও তাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৪ ] 


হাদিস - ৬৯৫ 


উকবা ইবনে আমের রািঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে 
আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে দুধের ব্যাপারে মদ থেকেও বেশি আশংকা করছি। একথা শুনে 
সাহাবায়েকেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ এটা কীভাবে হতে পারে? জবাবে রাসূকুল্লাহ সাঃ 
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বলেন, তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে, যার কারনে জামাআত থেকে অনেক দুরে সরে যাবে 
এবং ধীরে ধীরে জামাআত ত্যাগ করতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৫ ] 


হাদিস - ৬৯৬ 


কাসীর ইবনে মুররা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন 
কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, অযোগ্য লোক এ পৃথিবিতে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং 
নিকৃষ্টতম লোকদেরকে সম্মানিত করবে ও সম্মানিদেরকে অপদস্ত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৬ ] 


কা’ব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন যখন তুমি কুরাইশের আচরনে আরববাসীকে লজ্জিত হতে 
দেখবে, অতঃপর সমাজের বিভ্তবানদেরকে লজ্জিত হতে দেখবে আরববাসীদের কারনে এবং 
পৃথিবীর মুসলমানদেরকে অপমান হতে দেখবে সমাজের বিত্তবানদের কারনে তাহলে বুঝতে হবে 
তোমাকে কিয়ামতের যাবতীয় আলামত গ্রাস করে নিয়েছে। উক্ত হাদীসে বননাকারী কুরাইব রহঃ 
আহমারাইন সম্বন্ধে বলেছেন, সেটা কি জিনিস । জবাবে তিনি বললেন, সেটা তখনই হবে যখন 
কলমের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ আর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী থাকবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৭ ] 


ফিৎতনার স্তান প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৬৯৮ 


আম্মার ইবনে ইয়সির রাষিঃ থেকে বনিত তিনি বলেন, যখন তুমি শামবাসীকে হযরত মোয়াবিয়া 
ইবনে আবু সুফিয়ান রাধিঃ এর নেতৃত্বে এঁক্যবদ্ধ হতে দেখবে তখন তোমরা মক্কার দিকে ধাবিত 
হতে থাকো। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৮ ] 
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হাদিস - ৬৯৯ 


খলীফা হযরত আলী রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানীরা বিজয়ী হতে থাকবে, 
তখন উক্ত বালা মুসিবত থেকে অবরুদ্ধ কালীন ধৈযশীলরা ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৯৯ ] 


হাদিস - ৭০০ 


সাঈদ ইবনে মুহাজির আলওসসাবী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন মাগরিবের পক্ষ থেকে 
ফিতনা আসতে থাকবে তখন তোমরা ইয়ামানের দিকে যাত্রা করতে থাকো, কেননা উক্ত ফিতনা 
থেকে তোমাদেরকে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ রক্ষা করতে পারবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০০ ] 


হাদিস - ৭০১ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, তিনি 
বলেন, যখন পশ্চিম দিক থেকে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি পুবদিক থেকেও ফিৎনা 
আসতে থাকে তখন তোমরা শাম দেশে গিয়ে আত্মরক্ষা কর। 

এ মূহুর্তে জমিনের নিচের অংশ উপরিভাগ থেকে অনেক উত্তম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০১ ] 


হাদিস - ৭০২ 


কা'ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, জমিনের পেট তখন পিঠের চেয়ে অনেক উত্তম হবে 
উপরের অংশ থেকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০২ ] 


হাদিস - ৭০৩ 


৩০ 
% 
০০1] 





00 09 09 











[5-93ঞ 


৩ ৩2 Er Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0b 0 


সাহাবী হযরতয আবু হুরায়রা রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ হতে বননা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন যখন পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে ফিতনা আসতে থাকবে তখন 
সে ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, তবে এ লোকের বাঁচার আশা করা যায়, যে খুবই 
গোপনীয়তার সাথে জীবন যাপন করে । জনসমক্ষে আসলেও কেউ চিনতে পারেনা, কোথাও 
বসার পর উঠে চলে গেলে তাকে খোঁজা হয়না । 

আর এ ব্যক্তির মুক্তির আশা করা যায়, যে, পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায় শেষ আর্তনাদ হিসেবে 
ক্ষিনস্বরে সাহায্যের আকুতি জানাতে থাকে। 

এ দুই দল ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৩ ] 


হাদিস - ৭০৪ 


কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন চতুদিক থেকে ফিৎনা ধেঁয়ে আসবে তখন তুমি 
শীতকালীন পিপড়ার ন্যায় নিজের আত্ররক্ষার জন্য একটি স্থান খুঁজতে থাক। 

তবে সেটা হতে হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে । বিন্দু মাত্রও প্রকাশ পেতে পারবেনা । 
এধরনের ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার সবেত্তিম স্থান হচ্ছে, মদীনা হেজাজএবং তার পার্শ্বের অন্যান্য 
এলাকা খুবই উত্তম অন্য এলাকা থেকে 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৪ ] 


হাদিস - ৭০৫ 


নজীব ইবনে সারী রহঃ বলেন, একদিন সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ খলীল পাহাড়ের নিকটে গিয়ে 
সেখানের বাসিন্দাদের জন্য তিন ধরনের দোয়া করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! এ এলাকায় 
ভীতসন্্স্থ হয়ে কেউ আসলে যেন এখানে নিরাপদ থাকে এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের উপর 
যেন কখনো চতুস্পদ জন্তকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। আর পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও যেন এ 
এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা না যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৫ ] 


হাদিস - ৭০৬ 
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ওজীন ইবনে আতা রহঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খলীল পাহাড়টি খুবই 
সম্মানিত পাহাড় । বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোনো এক সময় মারাত্বক কোনো ফিৎনার আশংকা 
দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন নবীদের প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৬ ] 


হাদিস - ৭০৭ 


উমাইর ইবনে হানী আনাসী রহঃ থেকে বর্নিত, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার বন্ধুদের 
কেও খলীল পাহাড়ের মধ্যে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নেয় এবং সকলের ঈর্শার পাত্রে 
পরিনত হয়। কেন তার এ সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারন হচ্ছে, অতি সন্বর 
এখানে মিশর বাসীরা আগমন করবে,হয়তো তাদের দেশের নীল নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, না 
হয় নীল নদীর পানি এতবেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হবে যার কারনে মিশর বাসীরা ডুবে যাবে, এমন 
কি উক্ত পানি খলীল পাহাড়ের পর্বতের চুড়াকেও স্পর্শ করার আসংকা রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৭ ] 


হাদিস - ৭০৮ 


আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, উল্লেখিত ফিৎনাকালীন কোনো অবস্থাতেই কেউ মুক্তি 
পাবেনা তবে যারা অবরোধকালীন ধৈর্য ধারন করবে তাদের মুক্তির কিছুটা আশা করা যেতে 
পারে । সুফিয়ানীদের জন্য নির্ধারিত আশ্রয়স্থল, যেটা মূলতঃ আল্লাহ তাআলার রহমতের মাধ্যমে 
নিধারিত। অনারবের তিনটি শহর, প্রথমতঃ প্রশস্ত উপত্যকার পার্শ্বে অবস্থিত শহর, যার নাম 
হচ্ছে, এন্তাকিয়া ৷ 

দ্বিতীয় শহর হচ্ছে, যেটা ফুরস হিসেবে প্রসিদ্ধ । 

তৃতীয় আরেকটি শহর যেটা সামিসাত নামে পরিচিত । তাছাড়া অন্য আরেকটি এলাকা হচ্ছে, 
এমন এক পাহড়, যা রোম বাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে সমৃদ্ধ, যার নাম হচ্ছে, আল-মুতাক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৮ ] 


হাদিস - ৭০৯ 
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কা’ব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, হিমস হচ্ছে, এসব সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের শহীদগন 
সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন, দিমাশক বাসীরা হচ্ছেন, যাদেরকে জান্নাতে সবুজ কাপড় 
দ্বারা পরিচিত করা যাবে অন্য দিকে জদনিের সৈন্যরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে 
ছায়া পাবেন। 

ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা হচ্ছেন, যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা দৈনিক দু'বার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭০৯ ] 


হাদিস - ৭১০ 


আবু যর গিফারী রাযিঃ হতে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ 
করেন, পৃথিবীতে সবপ্রথম মিশর এবং ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে । 

হে আবু যর! যখন তুমি দেখতে পাবে, বাতি-ঘরের উচ্চতা সিলা পযন্ত পৌছে গিয়েছে তাহলে 
শাম দেশকে আকড়িয়ে ধরবে । আমি বললাম, যদি তারা আমাকে যেখান থেকে বের করেও দেয় 
তাহলেও কি আমি সেখানে যাবো? 

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমাকে তারা যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে চলে যেতে 
সংকোচবোধ করোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১০ ] 


হাদিস - ৭১১ 


কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হিমস এলাকার শহীদগন সত্তর হাজার মানুষের জন্য 
সুপারিশ করবেন, অন্যদিকে দিমাশক বাসীদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সবুজ কাপড় 
পরিধান করাবেন । জর্ডানের অধিবাসীদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার আরশের 
নিচে ছায়া দান করবেন। 

ফিলিস্তিন বাসীদের প্রতি আল্লাহ তা*আলা প্রত্যেকদিন তিনবার করে দৃষ্টি দেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১১] 


হাদিস - ৭১২ 


কাসীর ইবনে মুররা থেকে বনিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশদ করেছেন,শাম দেশে 
ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে । আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্ট মানের 
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তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবেন । একমাত্র বঞ্চিত লোকদেরকেই সেখান থেকে বিতাড়িত 
করবেন। 

শামদেশের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধিত থাকে । যদ্বারা সেখানে ছায়া-বৃষ্টি 
সবকিছু যথাযথ ভাবে পাওয়া যায় । তারা সম্পদশালী না হলেও কখনো রুটি এবং পানির জন্য 
কষ্ট পাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১২] 


হাদিস - ৭১৩ 


শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাষিঃ কা*বকে 
হিমস এবং দিমাশক সম্বন্ধে জিঞ্জাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, দিমাশক হচ্ছে, রোম দেশের 
মুসলমানদের আশ্রয়স্থল সেখানের ষাঁড় রাখার স্থান হিমসের বড় এলাকার চেয়েও উত্তম । 

কেউ যদি দাজ্জাল থেকে মুক্তির আশা করে সে যেন আবু ফাতরাছ নামক ঝনরি পার্শ্বে গিয়ে 
আশ্রয় গ্রহন করে। যদি তুমি খুলাফাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে চাও তাহলে দিমাশকে 
অবস্থান কর। আর যদি জিহাদ এবং কষ্ট শিকার করতে চাও তাহলে হিমস নামক এলাকাতে 
অবস্থান করতে থাক । বননাকারী সাফওয়ান বলেন, আমাদেরকে আবুজ জাহিরিয়্যাহ রহঃ হযরত 
কা’ব থেকে বননা করেন, যুদ্ধবিগ্রহ কালীন মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে, দিমাশক । দাজ্জাল 
থেকে মুক্তির স্থান থেকে আবু ফাতরাছ ঝর্না আর তুর পাহাড় হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে আশ্রয় 
গ্রহনের একমাত্র জায়গা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৩ ] 


হাদিস - ৭১৪ 


কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত তোমাদেরকে নানান ধরনের 
ফিৎনা গ্রাস করে নিবে । মাশরিক মাগরিবের মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উক্ত ফিৎনা প্রবেশ 
করবে । কা’ব রহঃ এর কাছে উক্ত ফিতনা থেকে মুক্তির উপায় জিঞ্জাসা করলে জবাবে তিনি 
বলেন, একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে যারা লেবানানের ছায়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যেসব 
মুসলমান লেবানান এবং তার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের নিকটে গিয়ে অবস্থান করবে তারা উক্ত ফিৎনা 
থেকে নিরাপদে থাকবে । এভাবে চলতে চলতে যখন ১২২ হিজরী সন আসবে তখন আমার এবং 
অন্যান্য সকল ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৪ ] 
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হাদিস - ৭১৫ 


জমরা ইবনে হাবীব থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, ধ্বংসকারী ফিৎনা থেকে মুক্তি পাবে 
একমাত্র হেজাজ এবং নদীর পার্শ্বে অবস্থান কারী লোকজন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৫ ] 


হাদিস - ৭১৬ 


আবুজ জাহিয়্যাহ রহঃ কাসীর ইবনে মুররা থেকে বননা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে শাম দেশ ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল । তিনি একথাটি তিনবার বলেন । আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্ট 
মানের রয়েছেন তাদেরকে শাম দেশের দিকে নিয়ে যাবেন । বঞ্চিত লোকজনই শামদেশের সাথে 
দুরত্ব বজায় রাখবে আর ফিতনা বাজরাই শাম দেশকে উপেক্ষা করবে । উক্ত দেশের প্রতি ছায়া 
দান এবং বৃষ্টি বর্ষনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কিয়ামত পযন্ত আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টি 
থাকবে । সেখানের বাসিন্দাদের কাছে টাকা-পয়সা না থাকলেও কখনো রুটি-পানির কষ্ট অনুভব 
করবেনা । এমর্মে ইবনুজ জাহিরিয়্যাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ঘোষনা দিয়েছেন, 
শাম দেশের চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে । সেখানে কোনো 
প্রকার বিজলি ও বিকট শব্দে বাজ পতিত হবেনা, যা অন্যান্য দেশে হরহামেশা দেখা যাবে । এক 
পৰ্যায়ে উক্ত শহরকে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য প্রশস্থ করে দেয়া হবে, যেমন গর্ভের শিশুর জন্য 
মায়ের রেহেম বা বাচ্চা দানিকে প্রশস্থ করে দেয়া হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৬ ] 


হাদিস - ৭১৭ 


কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে 
নারলিছ পাহাড় । কিয়ামতের পূর্বে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন তারা সকলের 
বিভিন্ন ধরনের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত পাহাড়কে স্পর্শ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৭ ] 





00 09 09 


e2_— eo eos e899 


oo 











= aa 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0 0% 


হাদিস - ৭১৮ 


সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে মাদি কারাব রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন দিনার-দেরহাম 
এবং টাকা-পয়সাই একমাত্র মানুষের উপকার করতে পৌঁছাতে পারবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৮ ] 


হাদিস - ৭১৯ 


সাঃ এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ 
করেন, যুদ্ধ বিগ্রহকালীন মানুষের আশ্রয়স্থলহবে দিমাশক নামক একটি শহর | গোতা নামক অন্য 
আরেকটি এলকায়ও লোকজন আশ্রয় গ্রহন করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭১৯ ] 


হাদিস - ৭২০ 


আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছন, ফিৎনা কালীন 
সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে, পাক পবিত্রতা অবলম্বনকারী অপরিচিত লোক । যার অবস্থা হচ্ছে, 
প্রকাশ পেলেও কেউ তাকে চিনতে পারেনা, আর অনুপস্থিত থাকলে তার শুন্যতা অনুভব হয়না । 
পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম মানুষ হচ্ছে, বহুরুপি বক্তা এবং সব্জন পরিচিত লোক । উল্লিখিত ফিৎনা 
থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, একমাত্র এ লোকের ব্যাপারে মুক্তির আশা করা যেতে পাতে, যিনি 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে এখলাসের সাথে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ফরিয়াদের ন্যায় ফরিয়াদ করতে 
পারবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২০] 


হাদিস - ৭২১ 


সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রািঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এরশাদ করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন ফিৎনা তীব্র আকার 
ধারন করবে তখন তোমরা সৎকাজকে মজবুত ভাবে আকড়িয়ে ধরবে এবং অসৎকাজ থেকে 
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এবং সবসাধারনকে এড়িয়ে চলবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২১] 


হাদিস - ৭২২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একবার তিনি দ্রুত গতিতে 
চলছিলেন অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ৷ যার ফলে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করছিলেন, অতঃপর তিনি 
বললেন “ইরাম' কোথায় অবস্থিত? 

আমি বললাম, ইরাম হচ্ছে, মাগরিবের দিকে বার মাইলের দুরত্বে । তিনি বললেন, সিরাহ এবং 
আমার মাঝে কতটুকু দুরত্ব । উত্তরে আমি বললাম উভয়ের মাঝে এতটুকু দুরত্ব রয়েছে । তিনি 
জানতে চাইলেন সুর এবং করীনের সাথে আমার জানাশুনা রয়েছে কিনা? আমি জবাবে বললাম, 
হ্যাঁ উভয় এলাকা সম্বন্ধে জানাশুনা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, সেদিকে যাওয়ার কি কোনো 
সুযোগ রয়েছে? আমি ‘না’ করলে তিনি কারণ জানতে চইলেন জবাবে আমি বললাম, উভয়টা 
এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত যার নিজের শহরে কোনো ধরনের মুল্যায়ন নেই । উভয়টা আক্রান্ত 
হয়েছে তার এক ঘনিষ্ট আত্বীয়ের মাধ্যমে এবং সেগুলো মূলতঃ তাদের সামনে বিদ্যমান ৷ যার 
কারনে তাদের জন্য কোনো অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়নি । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? 
আমি জবাব দিলাম, সে হচ্ছে, রুহ ইবনে যিনা । একথা শুনে তিনি কিছুক্ষন চুপ করে থাকলেন। 
এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, আপনার জিজ্ঞাসার ফলে আমি জবাব দিলাম, জানার বিষয় হচ্ছে, 
সেগুলো কি হতে পারে । তিনি বললেন, যেন আমি আখেরী যামানার কাছাকাছি নক্ষত্রের ন্যায় । 
নিঃসন্দেহে সেদিন মুসলমানদের জন্য সবেত্তিম স্থান এবং ভদ্রস্থান হচ্ছে, সুর এবং করীন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২২] 


হাদিস - ৭২৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বনিত তিনি বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে 
উত্তম সম্পদ হবে তার ঘোড়া এবং অস্ত্র । যার উভয়টা সব্দা ছায়ার মত তার সাথে থাকবে । সে 
যেদিকে যাবে উভয়টাও সেদিকে যাবে । সে স্থীর থাকলে ঘোড়া ও অস্ত্রও স্থীর থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৪] 
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হাদিস - ৭২৫ 


প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উকবা ইবনে আমের রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা 
করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের জন্য শরাবের চেয়ে 


দুধের ব্যাপারে বেশি আশংকা করছি । সাহাবায়ে কেরাম তার কারন জানতে চাইলে তিনি 


বললেন, তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে, যার কারনে আমার উম্মত জামা'আত থেকে 


অনেক দুরে সরে যাবে এবং সেটাকে নষ্ট করতে থাকবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৫] 


হাদিস - ৭২৬ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি 
এরশাদ করেন, অতিদ্রত মুসলমানদের জন্য সবেত্তিম সম্পদ হবে বকরি। যে বকরি চড়াতে 


গিয়ে লোকজন পর্বতের চুড়ায় চলে যাবে । এবং ফিৎনার স্থান থেকে নিজের দ্বীন নিয়ে 
পলায়নকারী হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৬ ] 


হাদিস - ৭২৭ 


হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি থেকে বননিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবায়ের রাযিঃ এর ফিৎনা কালীন মিশরে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় অঙ্গুল দিয়ে মাটি খুটছিল, তার 
এ অবস্থা দেখে এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে অবুদ্দুনিয়া! কেন তুমি এত বেশি চিন্তিত? 
জবাবে তিনি বললেন, না, বরং মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছি। তার কথা শুনে বলা হলো, 
আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিন্তা-ফিকির দ্বারা মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আপনি 
যা চেয়েছেন তা না দেয়ার মাধ্যমে । অথবা আমি তার উপর নির্ভরশীল ছিলাম, কিন্তু সেটাকে 


যথেষ্ট মনে করা হলোনা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৭ ] 


হাদিস - ৭২৮ 


০ oo og ৬৫ oo 





০০০ 


০ 











= aa 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0 0% 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অখেরী যামানায় এমন এক যুগ আসবে যখন 
মানুষের কাছে সবেত্তিম সম্পদ হচ্ছে, ভালো একটি ঘোড়া এবং ধারালো হাতিয়ার উভয় সম্পদ 
মানুষ যেদিকে যাবে সেদিকেই যেতে থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৮ ] 


হাদিস - ৭২৯ 


হযরত শুরাহবীল ইবনে মুসলিম খোলানী তার পিতা থেকে বননা করেন, তিনি এরশাদ করেন 
বলা হয়ে থাকে তোমাদেরকে কখনো ফিৎনা গ্রাস করে নিলে, যেন অপরিচিত, অখ্যাত কোনো 
সুরত অবলম্বন করো। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭২৯] 


হ্‌ দিস - ৭৩০ 


হযরত ইবনে তাউস রহঃ স্বীয় পিতা থেকে বননা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেন, ফিৎনা কালীন সবেত্তিম মানুষ হচ্ছে, এ ব্যক্তি যিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে যায় এবং 
দুশমন সম্বন্ধে ভীত সন্ত্স্থ থাকে । অথবা গনবিচ্ছিন্ন কোনো লোক, যে, আল্লাহ তা'আলার হক 
আদায় করে যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩০ ] 


হাদিস - ৭৩১ 


হযরত ইবনে খাসয়াম রহঃ বননা করেন, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, ফিৎনাকালীন 
সবেত্তিম মানুষ হচ্ছে, এ ব্যাক্তি যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় তার তলোয়ার দ্বারা অর্জিত সম্পদ 
দ্বারা ভক্ষন করে থাকেন এবং এ ব্যক্তি, যে পর্বতের চুড়ায় অবস্থান করতঃ তার বকরির পাল দ্বারা 
জীবন যাপন করে থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩১] 


হাদিস - ৭৩২ 
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হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন, অতিসত্তর এমন কিছু জিনিস 
প্রকাশ পাবে যেখানে কেউ উপস্থিত না থেকেও যদি সন্তুষ্ট থাকে, সেটা হবে যেন স্বশরীরে 
উপস্থিত ছিল, পক্ষান্তরে কেউ উপস্থিত থেকেও অসন্তুষ্ট থাকলে সে যেন সম্পুর্ন রুপে অনুপস্থিত 
ছিল। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩২] 


হাদিস - ৭৩৩ 


হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে অনেক লোক 
এমন রয়েছে, যারা গুনাহের স্থলে উপস্থিত থেকে ও সেটা অপছন্দ করার কারনে যেন সেই লোক 
সেখানে উপস্থিত ছিল । পক্ষান্তরে কেউ উক্ত গুনাহের স্থলে অনুপস্থিত থেকে যদি সেটার উপর 
রাযি থাকে তাহলে যেন সে লোক উক্ত গুনাহের কাজে উপস্থিত ছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৩ ] 


হাদিস - ৭৩৪ 


রবি ইবনে আমীলা রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 
যদি তুমি কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখ আর বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয়। তাহলে তোমার জন্য 
এতটুকু যথেষ্ঠ যে, আল্লাহ তা'আলাকে জানিয়ে দাও, নিশ্চই তুমি অন্তর দ্বারা এ অসৎ কাজকে 
ঘৃণা করে থাক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৪ ] 


হাদিস - ৭৩৫ 


হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি 
তালেব রাযিঃ কে “চির নিন্দ্রা* সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন । যে লোক যাবতীয় 
ফিৎনা থেকে এত অধিক পরিমাণ চুপ থাকে, যার কারনে কোনো ফিৎনাই তাকে আকৃষ্ট করতে 
পারেনি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৫ ] 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


oo 











হাদিস - ৭৩৬ 


হযরত আউফ রহঃ মুসাফির নামক এক কুপার এলাকার বাসিন্দা থেকে বননা করেন, তিনি আলী 
রাযিঃ থেকে বননা করেন, ফিৎনা কালীন যুগে প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিদ্রায় মুক্তি দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৬ ] 


ববিতার প্রথম লক্ষন প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৭৩৭ 


হযরত আলা ইবনে সুলাইমান থেকে বনিত, তিনি বলেন আমি আবু কাবীলকে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, যখন তুমি শুনবে কিংবা মিশরের মিম্বরের নিকটে আসবে, তখন আমীরুল মুমিনীন 
আব্দুল্লাহর জন্য দোয়া করা হবে তাহলে বুঝতে হবে সেদিন বেশি দূরে নয় যে, আবারো শুনতে 
পাবে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের জন্যও দোয়া করা হচ্ছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৭ ] 


হাদিস - ৭৩৮ 


আব্দুস সালাম ইবনে মাসলামা থেকে বন্িত তিনি বলেন আমি আবু কাবিলকে বলতে শুনেছি, 
যখনই মিশরের মিম্বরে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাঠ 
করা হবে, তাহলে বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হবেনা সেই মিম্বরে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বাদশাহ 
আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৮ ] 


হাদিস - ৭৩৯ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি মিশর বাসীদেরকে 
বলেন, যখন মাশরিক বাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম আসে, যার মধ্যে 
আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে বক্তব্য থাকবে, তখন তোমরা অন্য আরেকটি পয়গামের 
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অপেক্ষা করতে থাকো । সেটা আসবে মুলতঃ আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান কর্তৃক 
প্রেরিত হয়ে মাগরিব বাসীদের পক্ষ থেকে আসবে । শপথ সেই সত্তার যার হাতে হোজাইফার 
জীবন রয়েছ, তোমরা এবং তাদের মধ্যে ব্রিজের নিকটে তুমুল যুদ্ধ হবে। তারা তোমাদেরকে 
কাফের আখ্যায়িত করে মিশর এবং শাম দেশ থেকে বের করে দিবে । এহেন পরিস্থিতিতে 
পঁচিশটি দেরহাম নিয়ে জনৈকা আরবী নারী দিমাশকের গেইটে তোমাদের অনুস্থরণ করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৩৯ ] 


হ্‌ দিস - ৭৪০ 


হযরত আবু সা’বা উতবা ইবনে তামীম আততানুখী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আব্বাসী 
বাদশাহদের একজন তোমাদের প্রতি একটি পয়গাম প্রেরন করবেন, যার মধ্যে মিশর বাসীর 
উদ্দেশ্যে লেখা থাকবে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর’ পক্ষ থেকে । এধরনের কোনো 
ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মনে করতে হবে এটাই হচ্ছে তাদের রাজত্ব চলে যাওয়া এবং 
আব্বাসীয়দের সময় ফুরিয়ে আসার প্রথম লক্ষণ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪০] 


হাদিস - ৭৪১ 


হযরত আলা ইবনে মুহাম্মদ কালবী রহঃ থেকে বনতি, তিনি এরশাদ করেন, যখন দিনের শুরুতে 
আব্বাসী খলীফাদের কোনো খলীফা আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ এর পক্ষ থেকে কোনো 
পয়গাম পাঠ করা হবে, তাহলে দিনের শেষ ভাগে তোমাদের প্রতি প্রেরিত অন্য আরেকটি পয়গাম 
যা আসবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমামান আমীরুল মুমিনপনের পক্ষ থেকে তার জন্য অপেক্ষা 
করতে থাক । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪১ ] 


হাদিস - ৭৪২ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ নামক এক লোক আব্বাসীয় বাদশাহ 
হবে । তিনি খুবই বিচক্ষন হবেন, তার মাধ্যমে তারা বিজয়ী হবে এবং তার হাতেই তাদের 
কল্যাণ নিহিত থাকবে । তিনিই হবেন, বালা-মুসিবতের চাবি এবং ধ্বংসের তলোয়ার । এক 
পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে শাম দেশ থেকে আগত একটা 
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চিঠি পাঠ হবে। এরপর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বরং তোমাদের কাছে এসে পৌছবে 
আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের পয়গাম । সেটাও মিশরের মিম্বরে পাঠ করা 
হবে । উক্ত ঘটনা প্রকাশ পাওার কিছুদিনের মধ্যেই মাশরিক-মাগরিব বাসীরা শাম দেশের দিকে 
ধেয়ে আসবে । যেন সম পর্যায়ের দুটি বাজির ঘোড়া পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা 
দেখতে পাবে নিঃসন্দেহে রাজত্ব ও ক্ষমতা যারা শাম বাসীদের আনুগত থাকবে তাদের হাতে 
বাকি থাকবে ৷ প্রত্যেকে একথা বলবে, যারা বিজয়ী হবে একমাত্র তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার মসনদে 
আরোহন করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪২] 


হাদিস - ৭৪৩ 


হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহর ধ্বং 
হোক । তেমনি ভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানেরও ধ্বংস হোক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৩ ] 


হাদিস - ৭৪৪ 


হযরত যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি এরশাদ করেন, যখন মিশরে হলুদ পতাকাবাহী বাদশাহ 
প্রবেশ করবে তখন তোমরা গিয়ে ব্রিজের পাদ দেশে একত্রিত হতে থাকো এবং মাশরিক-মাগরিব 
থেকে আগত সৈন্যের অপেক্ষা করতে থাকো । সেখানে মোট সাতবার যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং 
সকলে আহত হয়ে রক্তে রনিজত হয়ে যাবে । মোট কথা সব ধরনের ফিৎনা সেখানে হতে 
থকবে। এক পর্যায়ে মাশরিক বাসীরা পিছু হঠতে থাকবে এবং রামলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান 
নিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭8৪ ] 


হাদিস - ৭৪৫ 


হাবীব ইবনে সালেহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, পশ্চিমাদের মধ্যে আব্দুর রহমান নামক এক 
লোক প্রকাশ পাবে। এক পৰ্যায়ে সে হিমস নামক স্থানে এসে তার মিম্বরে আরোহন করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৫] 
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হাদিস - ৭৪৬ 


আবু হাসসান থেকে বনির্ত, তিনি বলেন, আব্বাসীয়দের মধ্যে তিনজন বাদশাহ এমন হওয়া 
জরুরী, যাদের নামের প্রথম অংশ হবে, ‘আইন’ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৬ ] 


পশ্চিমা এবং বর্বরদের পক্ষ থেকে আগত ফিৎনার আলোচনা 


হাদিস - ৭৪৭ 


ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বনিত, তিনি বলেন, কালো পতাকাবাহী হয়ে যখন তুর্কী সম্প্রদায় 
বের হয়ে আসবে, তখন তোমারা তাদের ঘোড়ার যৌবন নিঃশ্বেস হয়ে যাওয়া পযন্ত তাদের সাথে 
যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষন না পশ্চিমারা বের হয়ে আসে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৭ ] 


হাদিস - ৭৪৮ 


আসমা ইবনে কাইস সাহাবী রাযিঃ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । তাকে 
যখন বলা হলো, মাগরিবী ফিৎনা সম্বন্ধে আপনার ধারনা কি? তিনি জবাবে বললেন, মাগরিবী 
ফিৎনা এর থেকে আরো মারাত্বক ও ভয়াবহ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৮ ] 


হাদিস - ৭৪৯ 


আসমা ইবনে কাইস সুলামী রািঃ থেকে বর্নিত, তিনি সবর্দা তার নামাযে মাগরিবী ফিৎনা থেকে 
আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৪৯ ] 
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হাদিস - ৭৫০ 


ওলীদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্নিত, তিনি নাজীব থেকে শুনে বর্ননা করেন, তিনি ইবনুল 
মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছেন, মাগরিব বাসীদের জন্য কাফের শাসকের অধীন থাকা অতীব 
জরুরী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫০] 


হাদিস - ৭৫১ 


মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কুরাজি থেকে শুনে বননা করেন, তিনি বলেন, পশ্চিমারা একসময় পৃথিবী 
শাসন করবে । কতইনা জঘন্য হবে তাদের শাসন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫১] 


হাদিস - ৭৫২ 


আবু কাবীল রহঃ থেকে বন্তি, তিনি বলেন, পশ্চিমাদের নেতৃত্ব দিবে আব্দুর রহমান নমক 
একজন লোক । কতই না মারাত্বক হবে তার রাষ্ট্র পরিচালনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫২] 


হাদিস - ৭৫৩ 


প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আসমানের নিচে বর্বর জাতি থেকে নিকৃষ্টতম কোনো জাতি নেই। 
করা থেকে অনেক উত্তম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৩ ] 


হাদিস - ৭৫৪ 
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উম্মুল মুনিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাষিঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন, একদা হযরত আয়েশা 
রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ কে কিছু সদকা করতে বলে বললেন, এ সদকা থেকে যেন বর্বর জাতির 
কাউকে কোনো কিছু দান করা না হয়। যদি ও সেগুলো কোনো কুকুরকে ভক্ষন করানো হলেও। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৪ ] 


হাদিস - ৭৫৫ 
হযরত কা'ব রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, পশ্চিমারা হচ্ছে, অন্ধ ফিতনা । তার বাসিন্দারা 


হচ্ছে, উলঙ্গ এবং খালি পায়ে । তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্বন্ধে কিছুই জানেনা ৷ তারা মাটিতে 


এমন ভাবে বিচরণ করে, যেমন ষাঁড় তার খাবারকে মাড়াতে থাকে । সুতরাং তোমরা তাদের 
সাক্ষাত পাওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৫] 


হাদিস - ৭৫৬ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, মাগরিব বাসিদের নেতৃত্ব দানকারী হবে 
আব্দুর রহমান ইবনে হিন্দ। লোকটি অনেক লম্বা প্রকৃতির হবে এবং তার সামনে এমন একজন 
লোক থাকবে, যার নাম হবে শয়তানের নাম । যারা তার অধীনে যুদ্ধ করবে, তাদের ধ্বংস 
অনিবার্য এবং তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৬ ] 


হাদিস - ৭৫৭ 


মাসলাম ইবনে আব্দুল মালিক রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে ছয়মাস পযন্ত মাগরিব বাসীরা হিমস 
নামক শহরটি দখল করে রাখবে । বননাকারী মাসলামা বলেন, যেন আমি ছয় মাসের জন্য 
অবরুদ্ধ হিমসকে স্বচক্ষে দেখেছি । অতঃপর সাকার বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুহাজির আল 
ওয়াসসাবী রহঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন আরবদেশ ফিৎনায় আক্রান্ত হবে, তখন 
তুমি ইয়মানের দিকে চলে যাও । কেননা, উক্ত ফিতনা থেকে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ 
তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৭ ] 
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হাদিস - ৭৫৮ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আসমা ইবনে কাইস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি সবর্দা নামাযে আল্লাহ 
তাআলার কাছে মাশরিকী ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । এরপর যে ফিৎনা থেকে মুক্তি 
চাইতেন, সেটা হচ্ছে মাগরিবী ফিৎনা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৮ ] 


হাদিস - ৭৫৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, 
তিনি এরশাদ করেন, তোমাদেরকে আমি মাশরিকের দিক থেকে আগত ফিৎনা থেকে ভয় প্রদর্শন 
করছি । এর পর মাগরিবের দিক থেকে আগত ফিৎনা সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৫৯] 


হ্‌ দিস - ৭৬০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ 
করেন, ফিৎনা ও খারাপিকে মোট সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তার থেকে উনসত্তর ভাগ 
হচ্ছে ববর জাতির মধ্যে, আর মাত্র এক অংশ হচ্ছে অন্য সকল মানুষের মধ্যে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬০ ] 


হাদিস - ৭৬১ 


কতিপয় মাশায়েখ থেকে শুনা গেছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, বর্বর জাতির 
নারীরা তাদের পুরুষের তুলনায় অনেক ভালো । বর্বর জাতির প্রতি একজন নবী প্রেরন করা হলে 
তারা তাঁকে হত্যা করে এবং তাদের নারীগন এ নবীর দাফনের ব্যবস্থা করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬১ ] 
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হাদিস - ৭৬২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাধিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, আমি একদিন বর্বর গোত্রের এক 
কাজের ছেলে কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমার পূর্বে এ 
গোত্রে একজন নবী এসেছিলেন, কিন্তু তাকে তারা যবেহ করে তার গোস্তকে পাক করার পর 
ভক্ষন করে এবং তার ঝোলকে পান করেছিল । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬২] 


হাদিস - ৭৬৩ 


হযরত সাফওয়ান থেকে বনিত, তিনি বলেন, হিমস বিজয়ে অংশ গ্রহনকারীদের কেউ কেউ 
হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতো এবং তারা বলতো সাফওয়ান হিমস শহরেকে তামরা করে নাম 
করন করার পর বলতেন হে তান্রা বর্বর জাতি কর্তৃক তোমার ধ্বংস হোক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৩ ] 


বর্বর জাতি কর্তক ফাসাদ সষ্টি হওয়া এবং মিশর ও শামের ভখান্ডে তাদের যদ্ধ 


হাদিস - ৭৬৪ 


হযরত আবু কাবীল রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমারা এবং ফুজাআ ও মারওয়ানের সন্তানগণ 
শাম দেশের মূল ভুখন্ডে কালো পতাকার নিচে সমবেত হবে । বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা 
ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি একদা মিসর বাসীকে সম্বোধন করে বলেন, হে 
মিশরীগণ! যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আসবে 
এবং তারা পুলের উপর থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । তোমাদের এবং তাদের 
মিলিয়ে প্রায় সত্তর হাজার যোদ্ধা হবে । সে তোমাদেরকে মিশর এবং শাম দেশ থেকে লাঞ্চিত 
অবস্থায় কাফের আখ্যায়িত করে বের করে দিবে । এপরিস্থিতিতে জনৈকা আরবী মহিলা পঁচিশ 
দেরহাম নিয়ে দিমাশকের গেইটে অবস্থান করবে । অতঃপর পশ্চিমারা হিমস নগরীতে প্রবেশ 
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করে দীর্ঘ আঠার মাস পযন্ত অবস্থান করবে । এদিন গুলোতে তারা যাবতীয় সম্পদ বিলি করবে 
এবং নারী-পুরুষদেরকে নিবিচারে হত্যা করবে । কিছুদিন পর আসমানের নিচে অবস্থানরত নিকৃষ্ট 
লোকদের অন্যতম একজন তাদের প্রতি ধেয়ে আসবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে 
পরাজিত করবে । এক পর্যায়ে তার হিমস নগরী ছেড়ে দিয়ে মিশরের ভুখন্ডে প্রবেশ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৪ ] 


হাদিস - ৭৬৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি একদা মিসর বাসীকে 
সম্বোধন করে বলেন, হে মিশরীগণ! যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের দিকে আব্দুল্লাহ 
ইবনে আব্দুর রহমান আসবে এবং তারা পুলের উপর থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে। তোমাদের এবং তাদের মিলিয়ে প্রায় সত্তর হাজার যোদ্ধা হবে । সে তোমাদেরকে মিশর 
এবং শাম দেশ থেকে লাঞ্চিত অবস্থায় কাফের আখ্যায়িত করে বের করে দিবে । এপরিস্থিতিতে 
জনৈকা আরবী মহিলা পঁচিশ দেরহাম নিয়ে দিমাশকের গেইটে অবস্থান করবে । অতঃপর 
পশ্চিমারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করে দীর্ঘ আঠার মাস পযন্ত অবস্থান করবে । এদিনগ্তলোতে 
তারা যাবতীয় সম্পদ বিলি করবে এবং নারী-পুরুষদেরকে নিবিারে হত্যা করবে । কিছুদিন পর 
আসমানের নিচে অবস্থানরত নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম একজন তাদের প্রতি ধেয়ে আসবে এবং 
তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করবে । এক পর্যায়ে তার হিমস নগরী ছেড়ে দিয়ে 
মিশরের ভুখন্ডে প্রবেশ করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৫ ] 


হাদিস - ৭৬৬ 


হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক থেকে বনির্ত তিনি এরশাদ করেন, পশ্চিমার বাসিন্দাগণ 

হিমস নগরীকে দীর্ঘ ষোলমাস পযন্ত দখল করে রাখবে ৷ বননাকারী সাকার বলেন, আমি সাঈদ 

ইবনে মোহাজিরকে বলতে শুনেছি, যখন পশ্চিমা ফিতনা ব্যাপক আকার ধারন করবে তখন তুমি 

ইয়ামানের দিকে চলে যাও । কেননা, এ মুহুর্তে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাদের হাত থেক 
রক্ষা পাবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৬ ] 
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হাদিস - ৭৬৭ 


প্রসিদ্ধ সাহাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, 
যখন মাগরিব বাসীরা মিশর ভুখন্ডে প্রবেশ করে এতক্ষন পযন্ত অবস্থান করবে । মিশরের 
আদিবসিকে হত্যা করবে এবং বন্দি করবে । সে সময় অনেক ক্রন্দনকারী মহিলা তাদের সম্ভ্রম 
লুষ্ঠিত হওয়ার কারনে বিলাপ করতে থাকবে, অনেকে কান্নাকাটি করবে তাদের সম্মানহানী 
হওয়ার কারনে । আবার অনেকে কাঁদবে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করার কারনে । আবার কেউ 
কেউ বিলাপ করতে থাকবে মৃত্যু ও কবরকে আলিঙ্গন করার জন্য । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৭ ] 


হাদিস - ৭৬৮ 


হযরত আবু ওয়াহাব আল কালাঈ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা দখল করার নিয়তে 
এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আরবরাও ধেয়ে আসবে । এক পৰ্যায়ে 
সকল আরবগন শাম দেশে এসে চারটি পতাকার অধীনে সমবেত হবে । একটি পতাকা হবে 
কুরাইশ এবং তাদের অনুগতদের, দ্বিতীয়টি হবে কাইস এবং তাদের অধিনস্থদের, তৃতীয়টি হবে 
কাইয়ান এবং তাদের অনুসারীদের এবং চতুর্থটি হবে কুজাআ গোত্রের । আরবরা কুরাইশদেরকে 
বলবে এগিয়ে যাও এবং তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ কর। এক পর্যায়ে কুরাইশরা এগিয়ে যাবে 
এবং তীব্র ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তবে এতে কোন লাভ হবেনা । অতঃপর কাইস গোত্র এগিয়ে 
আসবে, তাতেও কোনো উপকার হবেনা । এতটুকু পযন্ত বলে বননাকারী আবু ওয়াহাব রহঃ 
হযরত খালেদ ইবনে জহীর আল-কালবী রহঃ এর কাধে হাত রেখে বললেন, অতঃপর আমি 
তোমাকে এবং তোমার গোত্র আল বালাকুল বুকা কে দেখলাম তারা বিজয় বেশে ফিরে আসছে। 
ওলীদ বলেন, সেদিন একমাত্র কুজায়া গোত্রই পশ্চিমাদেরকে পরাজিত করে জয়লাভ করবে । 
তাদের সাথে অনেকে থাকবে যারা ইতোমধ্যে তাদের অনুস্বরণ করছিল এবং তারা বিভিন্ন 
গোত্রের দিকে যেতে থাকবে এবং মাশরিক বাসীদের সাথেও যুদ্ধ করতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৮ ] 


হাদিস - ৭৬৯ 


ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বননিত, তিনি বলেন, ফিৎনা কালীন যুগে কালো এবং হলুদ ঝান্ডা 
বিশিষ্ট লোকজন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে৷ এক পর্যাঁয়ে তারা ফিলিস্তিন 
নগরীতে আসবে । অতঃপর মাশরিকদের থেকে সুফিয়ানী নামক জনৈক লোক বের হয়ে আসবে । 
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পশ্চিমারা জর্ডানে এসে পৌছলে তাদের নেতা হঠাৎ করে মারা যাবে এবং তারা তিন দলে বিভক্ত 
হয়ে পড়বে । একদল যেদিক এসেছিল সেদিকে ফেরত যাবে, অন্যদল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হবে এবং আরেকদল সেখানেই থেকে যাবে । এক পর্যায়ে তাদের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধ হবে। 
মাগরিব বাসীদের অবশিষ্টাংশ পরাজিত হয়ে তার অধীন হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৬৯] 


হাদিস - ৭৭০ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন মাগরিব বাসিদের প্রাথমিক 
দল দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করবে । তারা সেখানে প্রবেশ করে মসজিদের সৌন্দর্ ও 
কারুকার্য গুলো দেখে আশ্চর্য প্রকাশ করতে থাকবে । হঠাৎ করে ভুমকম্প আরম্ভ হবে, যার ফলে 
দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে গভীর গর্ত হয়ে যাবে এবং হারাস্তা নামক গ্রাম নিচের দিকে 
ধ্বসে পড়বে । এহেন পরেস্থিতিতে সুফিয়ানীরা প্রকাশ পাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর 
তাদেরকে মিশরের দিকে ধাওয়া করবে । কিছুদিন পর আবারো সে আসবে এবং মাশরিক 
বাসিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭০ ] 


হাদিস - ৭৭১ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, যখন বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে তখন তারা 
মিশরে এসে ঘাটি ফেলবে । তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল থাকবে মিশরে এবং আরেক দল 
অবস্থান নিবে ফিলিস্তিনে । এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে তারা হিমস নামক এলাকায় এসে 
পৌছবে। তখনই তাদের উপর মসিবতের পাহাড় নেমে আসবে । লাগাতার চল্লিশ দিন তাদের 
উপর বরফ বর্ষণ হবে । তারপর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে । এক পৰ্যায়ে তারা হিমস 
নগরী জয় করবে এবং সেখানে প্রবেশ করে আবারো বের হয়ে গিয়ে পশ্চিম গেইট এবং ব্রিজের 
মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহন করবে । যে ব্রিজটি বাজারের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এরপর 
সেখান থেকে ফিরে এসে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিবে । 
অতঃপর কিছুলোক তাদের গতিরোধ করবে এবং তাদের সাথে তীব্রভাবে যুদ্ধ করবে । তাদের 
নেতা থাকবে ইসমাঈল আঃ এর সন্তানদের একজন । উম্মুল আরব নামক এক গ্রামে মূলতঃ তারা 
যুদ্ধে লিপ্ত হবে । অতঃপর হঠাৎ করে একলোক তীব্র গতিতে ধেয়ে আসবে এবং আযাদদেরকে 
হত্যা করবে এবং কিছু লোককে বন্দি করে ফেলবে আর মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে 
আনবে উক্ত দল মোট দুই বার পরাজিত হবে এবং সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে । তাদেরকে 
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কুরাইশের এক সাহসী নারী জবেহ করতে থাকবে এবং ইতোমধ্যে যারা বনু হাশেমের মহিলাদের 
পেট চিরে বাচ্চা বের করেছিল তাদের পেট চিরে ফেলবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭১ ] 


হাদিস - ৭৭২ 


হযরত যুহরী রহঃ থেকে বননিত । তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহকরা যখন পরস্পর এখতেলাফ 
করতে থাকবে তখন হলুদ ঝান্ডাবাহীর আবির্ভব ঘটবে । এবং তারা মিশরবাসীর ব্রিজের কাছে 
এসে জমায়েত হবে । যার কারনে মাশরিক বাসিরা মাগরিবদের সাথে মোট সাতবার যুদ্ধ করবে। 
একপর্যায়ে মাশরিক বাসীরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে । এবং তারা রামাল্লা নামক স্থানে 
গিয়ে অবস্থান করবে । কোনো একটা বিষয় নিয়ে পশ্চিমা এবং শাম বাসিদদের মাঝে মতানৈক্য 
দেখা দিলে পশ্চিমারা খুবই রাগান্নিত হয়ে বলবে, আমরা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে 
এসেছিলাম, অথচ তোমরা আমাদের সাথে এমন আচরন করলে । আল্লাহর কসম! এখনই আমরা 
তোমাদেরকে মাশরিক বাসিদের হাতে ছেড়ে দিব । একথা শুনে শামের বাসিন্দাদের হুশ ফিরে 
এলো যে, আমরা সংখ্যায় অনেক কম । এহেন মুহুর্তে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটবে এবং শাম 
বাসীকে তার আনুগত্য স্বীকার করবে, আর তারা সুফিয়ানীর নেতৃত্বে মাশরিক বাসিদের সাথে যুদ্ধ 
করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭২] 


হাদিস - ৭৭৩ 
হিমস বাসিরা বর্বর জাতির জন্য শামের বাসিন্দাদের তুলনায় কঠোর হবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৩ ] 


হাদিস - ৭৭৪ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন, শাম দেশের বাসিন্দারা বড়ই নিরাপদ এবং 
ভাগ্যবান তাদের সৈন্যরা যারা হলুদ ঝান্ডার অধিকারী । তেমনি ভাবে দিমাশকের অধিবাসিরাও | 
শাম বাসিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বাসিন্দা এবং নিকৃষ্টতম সৈন্য হচ্ছে, হিমস বাসিরা । অতিসত্বর 
তারা শাম দেশে এমন ভাবে প্রবেশ করবে যেমন, পানি কলসিতে প্রবেশ করে থাকে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৪ ] 


হাদিস - ৭৭৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কসম সে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! অতি স্বত্তর 


হিমস নগরীতে ববর বাহিনী প্রবেশ করবে । তাদের সবশেষ দল সেখানের বাসিন্দাদের ঘরের 
দরজার লক খুকে ফেলবে এবং তাদের একটা অংশ ফিলিস্তিনে অবস্থান নিবে । অতঃপর তারা 
হিমস থেকে বের হয়ে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার থেকে এক মাইলের কাছাকাছি এলাকায় 
চলে যাবে । তখন তাদের দিকে বাহিরের একজন ধেয়ে আসবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৫ ] 


হাদিস - ৭৭৬ 


কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা মিশর বাসির উপর জয়লাভ করবে তখন 
শাম বাসিদের জন্য জমিনের নিচের অংশ উত্তম উপরের অংশ থেকে । বড়ই দুর্ভাগ্য ফিলিস্তিন 
এবং জদাঁনের সৈন্যদের জন্য । এদিকে হিমস শহর বর্বর জাতি দ্বারা মারাত্বক ভাবে আক্রান্ত 
হবে । তাদের তলোয়ার দ্বারা আতর এবং কিন্দার এক লেংড়া লোকের ঘরের দরজায় আঘাত 
করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৬ ] 


হাদিস - ৭৭৭ 


হাসসান রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কখনো বলা হয়ে থাকে সে, যখন হলুদ ঝান্ডার 
অধিকারীগন মিশর পযন্ত পৌছে যাবে তখন তোমরা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে সেখান থেকে 
পালায়ন কর। আর তোমার কাছে এসংবাদ পৌছে যে, তারা শাম দেশে চলে এসেছে তখন তুমি 
তোমার সাধ্যমত আসমানের নিচে নিরাপদ কোনো স্থান তালাশ করে নাও আথবা তার জন্য 
নিজের সবকিছু ব্যয় করতে হলেও কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৭ ] 


হাদিস - ৭৭৮ 
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হযরত হাসসান ইবনে আতিয়াহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা হলুদ ঝান্ডাবাহি 
লোকজনকে দেখতে পাবে তখন জমিনের উপরের আংশের তুলনায় নিচের আংশ আনেক উত্তম 
ও নিরাপদ হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৮ ] 


হাদিস - ৭৭৯ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, ববরজাতি লুকানো জাহাজ থেকে অবতরন 
করে উম্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে হিমসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে । এক পায়ে হিমস নগরীতে 
প্রবেশ করবে । তখন বর্বর জাতির লক্ষন হবে, তাদের মুখে থাকবে, ইয়া হিমস! ইয়া হিমস!! 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৭৯] 


হ্‌ দিস - ৭৮০ 


কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন বর্বর জাতি হিমস থেকে বের হয়ে ফামিয়ার 
দিকে যেতে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং তাদের সাওয়ারীকে 
একধরনের মহামারীতে আক্রান্ত করবেন, যদ্বারা তাদের প্রতিটি সাওয়ারী সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে 
অতঃপর তাদেরকে মুতান এবং বাতানের প্রতি দেশান্তর করা হবে, যার কারনে তার মাশরিকের 
কালো পাহাড়ের পাদদেশে পলায়ন করে লুকিয়ে থাকবে । এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের 
পিছু নিবে এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হবে । এমনকি মুসলমানদের একজন তাদের 
সত্তর জনকে পযন্ত হত্যা করবে। প্রান নিয়ে তাদের সামান্যই ফেরত যেতে পারবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮০ ] 


হাদিস - ৭৮১ 


হযরত তাবী রহঃ কা’ব থেকে বননা করেন, তিনি বলেন, যখন তুমি হলুদ ঝান্ডা বাহী দলকে 
ইস্কান্দারিয়া অবস্থান করতে দেখবে অতঃপর তারা সুররাতাশ শামে আসবে তখনই হারাস্তা নামক 
দিমাশকের একটি জনপদ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮১] 
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হাদিস - ৭৮২ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মিশরবাসীরা রশির বিনিময়ে জুন নামক 
এলাকাকে তাকসীম করবে । সেটা না হয় নীলনদের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে অথবা তীব্র 
ভাবে প্রবাহিত হয়ে ডুবে যাওয়ার কারনে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮২] 


হাদিস - ৭৮৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বনি, তিনি এরশাদ 
করেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কা'বা শরীফে আক্রমন করা কালীন আমি হযরত আব্দরল্লাহ ইবনে 
ওমরের কাছে গেলে তিনি বললেন, যখন মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী এবং 
মাগরিবের দিক থেকে হলুদ ঝান্ডাবাহী এসে দিমাশকে মিলিত হবে তখনই বিভিন্ন ধরনের বালা- 
মুসিবত একেরপর এক প্রকাশ হতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৩ ] 


হাদিস - ৭৮৪ 
পূর্বের হাদীসের ন্যায় । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৪ ] 


হাদিস - ৭৮৫ 


হযরত নাজীব ইবনুছছরি থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে দুটি দল বের হবে। 
তার থেকে একটি কানতারাতুল ফুসতাতে পৌছে তাদের ঘোড়াগুলোকে বাঁধবে ৷ অন্যদলটি বের 
হবে শাম দেশের দিকে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৫ ] 


হাদিস - ৭৮৬ 
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হযরত বকর ইবনে সুওয়াদা রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
রাযিঃ জনৈক মিশরীকে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আন্দুলুসের অধিবাসিরা হামলা 


করবে এবং ওসীম নামক স্থানে তাদের সাথে তোমাদের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৬ ] 


হাদিস - ৭৮৭ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহুনী রাধিঃ থেকে বন্িত, তিনি বলেন, যখন 


পশ্চিমারা বের হবে তখন রোমবাসিরা তাদের পিছু নিবে এবং ইস্কান্দারিয়া, মিশর ও শামের 


পার্শ্বে উভয়ের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৭ ] 


হাদিস - ৭৮৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিং থেকে বননিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, 
তিনি বলেন, যখন মাশরিক ও মাগরিব থেকে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে শাম দেশের মূল ভুখন্ডে 


জমায়েত হবে তখন জমিনের নিচের অনেক উত্তম হবে উপরের অংশ থেকে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৮ ] 


হাদিস - ৭৮৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি একদিন তার ঘরের ছাদে উঠে কুফা নগরীর দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, অতি সত্তর মাগরিবের দিক থেকে আগত এক জাতি উক্ত শহরকে 


মারাত্বক বিরান ভূমিতে পরিণত করবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৮৯ ] 


হ্‌ দিস - ৭৯০ 


নাজীব ইবনুসসারী রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, পশ্চিমাদেরকে সাথে নিয়ে আব্দুর রহমানের 
আবির্ভাব হবে । অথচ ইতোমধ্যে রোম বাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার 
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করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সেখানের দখল বজায় রাখবে । অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ হবে এবং 
তারা মারাত্বক ভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯০ ] 
হাদিস - ৭৯১ 
হযরত সাফওয়ান তারা কতিপয় শেখ থেকে বননা করেন, তিনি বলেন, রোমবাসিদের যারা 
হিমস নগরীতে বসবাস করবে তারা সবর্দা বর্বর জাতির আক্রমনের ব্যাপারে ভীত বর্বর জাতির 
আক্রমন থেকে মুক্তির চেষ্টা কর। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯১ |] 
হাদিস - ৭৯২ 
হযরত কা*ব রহঃ থেকে বননিত তিনি বলেন শাম দেশের ভুখন্ডে যখন কালো ও হলুদ ঝান্ডা বহন 
কারীরা একত্রিত তখন মাটির ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে অনেক উত্তম হবে । হাদীস 
বননাকারী সাফওয়ান বলেন, হিমসের গেইট থেকে বর্বর জাতিরা তারা ব্যতীত অন্য সবাইকে 
বের করে দিবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯২] 
হাদিস - ৭৯৩ 
ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, যখন মাশরিক এবং মাগরিবের বাসিন্দাগন 
হলুদ ঝান্ডার অধীনে মিশরে একত্রিত হবে যখন কান তারার নিকটে তাদের মধ্যে সাতবার যুদ্ধ 
হবে । অতঃপর তারা রামাল্নায় চলে যাবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৩ ] 
| হাদিস - ৭৯৪ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, ফেহর গোত্র থেকে জনৈক 
| লোক বের হয়ে বর্বর জাতির সাথে মিলিত হবে । অতঃপর আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে 
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জনৈক লোক প্রকাশ পাবে । যখন ফেহরের লোকটি তার আগমনের সংবাদ পাবে তখন তারা 
তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । একদল ফিরে যাবে । দ্বিতীয়দল তার সাথে অটল থাকবে এবং শাম 
দেশের দিকে চলে যাবে । অন্য আরেকদল হেজাজের দিকে যেতে থাকবে । এক পর্যায়ে আনসান 
নামক ভুখন্ডে শামবাসিদের সাথে তাদের স্বাক্ষাত হবে এবং বর্বর জাতি পরাজিত হবে । অতঃপর 
শাম বাসীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৪ ] 


হাদিস - ৭৯৫ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীরা শাম 
দেশের পাদদেশে মিলিত হবে, তখন যেন সেখানে অবস্থান কারীদের জন্য পরাজিত সৈন্যদের 
পক্ষ থেকে কঠিন বিপদ এসে পড়বে এটা সামাল দিতে না দিতেই পুনরায় তারা বিজয়ীদের দ্বারা 
আক্রান্ত হবে । অভিশপ্ত জাতি হিসেবে তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৫ ] 


হাদিস - ৭৯৬ 


হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির থেকে বনিত, তিনি বলেন, বর্বর জাতি এসে ফিলিস্তিন এবং 
জদাঁনের মাঝামাঝি জায়গায় ঘাঁটি করবে । অতঃপর তাদের মাশরিক এবং শামের সম্মিলিত 
বাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে ধাবিত হয়ে জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহন করবে । এক পর্যায়ে 
সাখার এর সন্তানদের থেকে একজন দুবলচিত্তে প্রকাশ পাবে এবং বায়ছানের পাহাড়ে পশ্চিমাদের 
সাথে তার সাক্ষাত হবে ৷ অতঃপর তাদেরকে বায়ছান থেকে বিতাড়িত করবে । তারা আবারো 
পরেরদিন পরস্পরের সাথে দেখা হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করবে । এক 
পর্যায়ে তারা পিছন থেকে মারাত্বক ভাবে আক্রান্ত হবে । তৃতীয়দিন তারা আবারো মিলিত হবে 
এবং তাদেরকে আইনুর রীহ পযন্ত ধাওয়া করবে । এ ধরনের পরিস্থিতিতে হঠাৎ তাদের নেতার 
মৃত্যু হবে এবং তারা তিনদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে । একদল নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে, 
আরেকদল হিজায ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিবে এবং অন্যদলটি চলে যাবে সাখরা নামক স্থানে । 
তারা অন্য দলের খোজে চলতে থাকবে এক পর্যায়ে ফাতাক নামক এলাকার পর্বতের চুড়ায় 
উপনীত হবে এবং যেখানে তাদের দেখা মিলবে । সেখান থেকে তাদেরকে সাখরা নামক ভুখন্ডের 
দিকে ইঙ্গিত করা হবে। অতঃপর শাম এবং মাশরিক বাহিনী একে অপরের প্রতি আন্তরিক হয়ে 
উঠবে, এবং উভয়ে একস্থানে মিলিত হবে । তখন তাদেরকে জাবিয়া এবং খারিবার মাঝামাঝি 
জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে । তখনই তাদের মাঝে ভয়ানক এক যুদ্ধ হবে, যার কারনে তাদের 
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ঘোড়া রক্ত সাগরে হাবুডুবু খেতে এবং শাম বাসিরা তাদের সদরিকে হত্যা করবে । আর 
তাদেরকে সাখরা পযন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যাবে । তাদের দিমাশকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কর্তন 
করা হবে। এক পর্যায়ে মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রকাশ পাবে, 
যারা কুফা নগরীতে এসে অবস্থআন করবে এবং তাদের সদরি সেখানে আত্বগোপন করবে । যার 
কারনে তার অবস্থান চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে যাবে । ফলে উক্ত বাহিনী শংকিত অবস্থায় দিনাতি 
পাত করতে থাকবে । অতঃপর বতনুল ওয়াদী নামক স্থানে আত্বগোপন করা একলোক হঠাৎ করে 
আত্মপ্রকাশ করে উক্ত বাহিনীর হাল ধরবে । তার আত্মপ্রকাশের মূল কারন হচ্ছে, সাখার বাসিরা 
তার পরিবারের সাথে কৃত কমের প্রতিশোধ নেয়া । ফলে সে মাশরিক বাহিনীকে নিয়ে শামের 
দিকে যেতে যেতে সাখরা ভুখন্ডে এসে উপনীত হবে । তার উদ্দেশ্য কিন্তু এ শহরই ছিল । এহেন 
পরিস্থিতিতে তার দিকে পশ্চিমা বাহিনীও ধেয়ে আসবে । তারা উভয় দল হিমস নগরীর একটি 
পাহাড়ে মিলিত হবে । তাদের এ যুদ্ধে অনেক জ্ঞানী লোক মারা যাবে । এক পর্যায়ে মাশরিক 
বাহিনী পলায়ন করতে থাকলে সাখরা বাহিনী তাদের পিছু নিবে । এবং দুই নদীর সংযোগস্থলের 
পার্শ্বে কার কিসিয়া নামক স্থানে তাকে পেয়ে যাবে এবং উভয়ে মিলিত হবে । তাদের উপর কঠিন 
বিপদ নেমে আসলে, যার কারনে মাশরিকীদের থেকে প্রায় দশ জনের সাত জনকে হত্যা করা 
হয়। এবং সাখারী বাহিনী কৃফা নগরীতে প্রবেশ করবে, যার কারনে তাদের উপর ভুমি কম্পের 
আঘাত নেমে আসবে এবং পশ্চিমাদের থেকে এক লোক মাশরিক বাহিনী যেদিকে রয়েছে 
সেদিকে যেতে থাকবে, তার সামনে তাদের বন্দিদেরকে উপস্থিত করতে বলবে ৷ এভাবে 
কথাবার্তা চলতে থাকবে । হঠাৎ মক্কা নগরীতে মাহদী আঃ এর আগমনের সংবাদ আসবে । তার 
বিরুদ্ধে কৃফা নগরী থেকে একটি বাহিনী আত্র প্রকাশ করলে তাদের গোটা দলকে মাটিতে ধসে 
দেয়া হবে । বননাকারী হযরত আরতাত রহঃ বলেন, মাসরিক এবং মাগরিব বাহিনী ব্রীজের 
পাদদেশে সাতদিন পযন্ত অবস্থান করবে, অতঃপর তারা আরীশা নামক স্থানে আবারো স্বাক্ষাত 
করবে । এক পর্যায়ে মাশরিক বাহিনী পৃষ্ট প্রদর্শন করে জনি এসে পৌঁছবে । সেখানে পৌছার 
সাথে সাথে সুফিয়ানী আত্র প্রকাশ করবে । ইতোমধ্যে হিমসে অবস্থান কারী রোম বসিরা বর্বর 
জাতির আক্রমনের ব্যাপারে ভীত সন্ত্স্থ থাকবে এবং তারা বলবে, হে তামরা! ববর দ্বারা 
তোমাদের ধ্বংস হোক । এখানে তামরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিমস এলাকা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৬] 


হাদিস - ৭৯৭ 


হযরত নাজীব রহঃ বননিত, তিনি বলেন, পশ্চিমাদের থেকে আব্দুর রহমান নামক একলোক 
আত্মপ্রকাশ করবে । ইতোমধ্যে রোম বাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার 
করতে স্বক্ষম হয়েছে । তারা সেখানে থাকা কালীন তাদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধ হবে এবং তারা 
পরাজিত হয়ে উক্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হবে । 





০০__৯৩___ oo 











3% 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৭ ] 


হাদিস - ৭৯৮ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাধিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, 
খারাপি ও অকল্যানকে সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তার থেকে উনসত্তর ভাগ থাকবে বর্বর 
জাতির মধ্যে এবং মাত্র এক ভাগ হচ্ছে গোটা জাতির মধ্যে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৮ ] 


হাদিস - ৭৯৯ 


হযরত বিসর ইবনে আব্দুল্লাহ কতিপয় শেখ থেকে বননা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, বর্বর জাতির নারীগন তাদের পুরুষদের থেকে অনেক ভালো । তাদের প্রতি 
একজন নবী পাঠানো হলে তারা তাকে হত্যা করলে ও বর্বর জাতির নরীগন তার আনুগত্য 
শিকার করে এবং তাকে সুন্দর ভাবে দাফন করে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৭৯৯ ] 


হাদিস - ৮০০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, একদা আমি 
বর্বর বংশীয় আমার এক কমর্চারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গেলে তিনি বললেন, 
নিঃসন্দেহে এদের বংশে আমার পূর্বে একজন নবী এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে তার 
গোশতকে আগুন দ্বারা পাক করে ভক্ষন করেছিল এবং তার শোরবাগ্ডলো পান করেছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০০ ] 


হাদিস - ৮০১ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডাবাহী বাহিনী 
শামদেশের পার্শ্বে পরস্পর মিলিত হবে তখন মাটির নিচের অংশ তার উপরের অংশ থেকে 
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অনেক উত্তম হবে। হদীস বননাকারী সাফওয়ান বলেন, অতিসত্বর বর্বরজাতি হিমস নগরীর 
গেইটকে ভেঙ্গে ফেলবে । এ অবস্থাটা পূর্বের অবস্থার চেয়ে আরো মারাত্বক হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০১] 


সফিয়ানীর নাম বংশ এবং বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৮০২ 


আবু উমাইয়া আল-কালবী রহঃ তার এমন এক শেখ থেকে বননা করেন যিনি জাহেলী যুগকে 
পেয়েছিলেন, তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানী মূলতঃ শামদেশের পশ্চিম দিকের আন্দারা নামক 
একটি গ্রাম থেকে সাতজন লোক সহকারে প্রকাশ পাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০২] 


হাদিস - ৮০৩ 


আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী নামক লোকটি জনৈকা মহিলার গর্ভের 
সন্তানের সতমূল্য পরিমান সময়ে রাজত্ব করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৩ ] 


হাদিস - ৮০৪ 


হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী 
দল এবং সুআঈব ইবনে সালেহ ও মাহদী আঃ এর আত্মপ্রকাশ আর মাহদী আঃ এর হাতে 
ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৪ ] 


হ দিস - ৮০৫ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, একটি তারকা প্রকাশ পাবে 
এবং কানা চোখের অধিকারী জনৈক লোকের নিতম্ব নিয়ে নড়াচড়া করতে থাকবে ৷ এরপরই 
চন্দ্রগ্রহন নিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৫ ] 


হাদিস - ৮০৬ 
হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, সে লোকটি হবে কোটরাগত চোখ বিশিষ্ট। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৬ ] 


হ দিস - ৮০৭ 


সুলাইমান ইবনে ঈসা রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নিঃসন্দেহে 
সুফিয়ানী সাড়ে তিন বৎসর পযন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৭ ] 


হাদিস - ৮০৮ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈকা মহিলার একটি সন্তান ভুমিষ্ট হবে, 
তার নাম হবে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহীদ, তিনিই মূলতঃ আযহার কিংবা যুহরী ইবনুল কালবিয়া । 
সেই নাকি সুফিয়ানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৮ ] 


হাদিস - ৮০৯ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আজহার ইবনুল কালবিয়্যাহ কুফা নগরীতে 
প্রবেশ করলে তার শরীরে এক ধরনের ঘা দেখা দিবে । যার কারনে রাস্তাতেই মারা যাবে । 
অতঃপর আরেক লোক প্রকাশ পাবে তায়েফ-মক্কা কিংবা মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় 
বেতবাক এবং সাজার গোত্রের হিজাজে অবস্থানকারী বৃদ্ধদের ন্যায় । যার চরিত্র হবে নিম্নমানের, 
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উপরের দিকে চওড়া মাথা বিশিষ্ট, শীর্ন গোছার অধিকারী এবং তার চক্ষুদ্ধয় হবে কোটরাগত । 
তার যুগে মূলতঃ বিভিন্ন ঝামেলা দেখা দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৯ ] 


হাদিস - ৮১০ 


আরতাত রহঃ থেকে বনি, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থায় কালো এবং হলুদ 
ঝান্ডার অধিকারীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে সেখানে সে মৃত্যু বরন করবে । পশ্চিম বাইছানের 
মুনুদিরুন নামক স্থানে লাল উটের উপর আরোহন করা অবস্থআয় আত্মপ্রকাশ করবে । তার 
মাথায় একটি মুকুট থাকবে । বড় বড় দলকে একাধিকবার পরাজিত করবে । অতঃপর নিজেও 
মারা যাবে । তিনি টেক্স গ্রহন করবে এবং সৈন্যদেরকে বন্দি করবে এবং গর্ভবতী নারীদের পেট 
চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১০ ] 


হাদিস - ৮১১ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর ক্ষমতা থাকবে সাত/নয় মাস। 
বননাকারী আবু বকর বলেন, জামরা এবং দীনার ইবনে দ্বীনার বলেছেন, তার রাজত্বের বয়স 
হবে মহিলার গর্ভের সময়ের সমপরিমান। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১১] 


হাদিস - ৮১২ 


হযরত আলী রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হবে, খালেদ ইবনে ইয়াধীদ ইবনে আবু 
সুফিয়ানের বংশধর । তিনি মাথার উপরিভাগে উচ্চতার অধিকারী হবেন, চেহারায় বষন্তের দাগ 
থাকবে এবং চোখে সাদা একটা দাগ হবে । দিমাশকের কাছে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক এলাকা 
থেকে প্রকাশ পাবে । বের হওয়া কালীন তার সাথে সাতজন লোক থকবে, তাদের একজনের 
কাছে চিহ্নিত ঝান্ডা থাকবে । সেটা দেখে লোকজন চিনতে পারবে এবং দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পাড়ি 
দিয়ে তার প্রতি আসতে থাকবে । যে লোকই উক্ত ঝান্ডার অধিকারীদের মোকাবেলা করবে সেই 
পরাজিত হবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১২] 


হাদিস - ৮১৩ 


হযরত আবু বকর থেকে বননা করা হয়েছে, তিনি বলেন, সুফিয়ানী নামক লোকটি, ওয়াদিউল 
ইয়াবেছ থেকে বের হয়ে আসবে তাকে দেখে দিমাশকের গভনর মোকাবেলা করতে এগিয়ে 
আসলে তার ঝান্ডা দেখেই পরাজিত হবে । বননা কারীদের একজন আব্দুল কুদ্দুস বলেন, 
তৎকালীন যুগো দিমাশকের গভনর ছিলেন বনুল আব্বাছের দায়িত্ব শীলদের একজন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৩ ] 


হাদিস - ৮১৪ 
হযরত জামরা রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, একজন ফর্সা রংয়ের অধিকারী, 


কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট একজন লোক । এ জগতে কেউ তার সম্পদ গ্রহন করলে কিয়ামতের দিন 


সেটা গ্রহনকারীর পেটে আগুনে সেক দেয়ার মাধ্যম হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৪ ] 


হাদিস - ৮১৫ 


হযরত হারেছ ইবনে আব্দল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, ইয়াবেছ জনপদে আবু 
সুফিয়ানির বংশধর থেকে এক লোক প্রকাশ পাবে । তার হাতে থাকবে লাল ঝান্ডা। তার উভয় 
পায়ের গোছা হবে শীর্ণ আকৃতির । চোখ হবে লম্বা প্রকৃতির, হলুদ বনের, যার মধ্যে এবাদতের 
চিহ্ন থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৫ ] 


হাদিস - ৮১৬ 


হযরত যুবায়ের ইবনে নুফায়ের রহঃ থেকে বন্িত, তিনি বলেন, ধ্বংস হোক আব্দুর রহমান 
ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের জন্য । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৬ ] 
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হাদিস - ৮১৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, উক্ত দ্বীন সর্বদা ইনসাফের উপর অটল ও স্থীর থাকবে । এক পর্যায়ে উমইয়া 
বংশের একজন লোক তার উপর কঠিন ভাবে আঘাত করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৭ ] 


হাদিস - ৮১৮ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ বলেন আমার কাছে পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, আবু সুফিয়ানের বংশের এক লোক ইসলামের উপর এমন ভাবে আঘাত করবে, যার 
ক্ষতি পুরন করা কখনো আর সম্ভব হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৮ ] 


হাদিস - ৮১৯ 


হযরত আমরা ইবনে কায়স রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালেদ 
ইবনুল ওলীদ রাযিঃ শাম দেশে খুতবা দেয়া কালীন জনৈক লোক দাড়িয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে 
ফেৎনা প্রকাশিত হয়েছে । উত্তরে খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি বললেন, অসম্ভব এটা কোনো দিনই 
হতে পারেনা, যেহেতু হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাহিঃ জীবিত আছেন । ফিৎনা তার সমূলে 
প্রকাশ পাওয়া তখনই সম্ভব যখন লোকজন আমার মত লোকের পিছনে ছুটবে এবং জনৈক লোক 
এমন থাকবে গোটা পৃথিবীতে তার এমন আলোচনা ছড়িয়ে পড়বে যার সাথে তার কোনো 
সম্পর্কই থাকবেনা । লোকজন তার দিকে ধাবিত হবে, কিন্তু তাকে আর পাওয়া যাবেনা । আর 
তখনই ফিৎনা প্রকাশ হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮১৯ ] 


হাদিস - ৮২০ 
হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২০] 


সফিয়ানীর প্রকাশ পাওয়ার সচনা 


হাদিস - ৮২১ 


তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথেসাথে বনু উমাইয়ার এক 
লোককে হত্যা করবে । এভাবে চলতে চলতে সামান্য সংখ্যক লোক বাকি থাকবে । যাদেরকে 
হত্যা করা হবেনা । ঠিক তখনই বনু উমাইয়ার এক লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে প্রতি 
জনের বিপরীত দুইজন করে হত্যা করবে । ফলে নারী ব্যতীত কোনো পুরুষই আর বাকি 
থাকবেনা । অতঃপর মাহদী আঃ এর আগমন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২১] 


হাদিস - ৮২২ 


খালেদ ইবনে মা"দান থেকে বনিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর আবির্ভব ঘটলে তার হাতে তিনটি 
বাশের কঞ্চি থাকবে । এগুলো দ্বারা কাউকে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২২] 


হাদিস - ৮২৩ 


আবু বকর ইবনে আবু মারিয়ম রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি তার কতিপয় শেখ থেকে বননা করেন, 
তিনি বলেন, সুফিয়ানীকে স্বপ্নে দেখানো হবে যে, অমুক স্থানের দিকে তুমি বের হও । ঘুম থেকে 
জাগ্রত হয়ে সে কাউকে দেখতে পাবে । দ্বিতীয় দিনও এভাবে দেখানো হবে, তৃতীয়বার তাকে 
বলা হবে, দাড়াও এবং বের হয়ে দেখ তোমার দরজায় কে দাড়িয়ে, তৃতীয় বার স্বপ্নে দেখার পর 
সে দৌড়দিয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে দেখতে পাবে সাত/নয়জন লোক একটি পতাকা নিয়ে অপক্ষা 
করছে। তারা তাকে দেখে বলবে, আমরা আপনার সাথী হতে চাই । অতঃপর তিনি তাদেরকে 
নিয়ে বের হয়ে গেলেন, অন্যদিকে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক গ্রামের অনেক লোক তার অনুস্বরণ 
করতে লাগল । এক পৰ্যায়ে দিমাশকের রাজা তার মোকাবেলার জন্য বের হয়ে আসবে এবং 
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তাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যখন তিনি তার বন্ডার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে 
পরাজিত হয়ে যায়। সেদিন দিমাশকের রাজা হবেন বনুল আব্বাছের জিম্মাদার । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৩ ] 


হাদিস - ৮২৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এরশাদ করেছেন, দুনিয়া ন্যায়পরায়নতার সহিত চলতে থাকবে । এক পর্যায়ে সবপ্রথম বনু 
উমাইয়ার এক লোক তার মধ্যে মারাত্বক ভাবে আঘাত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৪ ] 


হাদিস - ৮২৫ 


আবু কাবীল রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে নিকৃষ্ঠতম বাদশাহদের অন্যতম | যে 
অনেক ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধি জীবিদের হত্যা করবে । অথচ তাদের মাধ্যমে সে সাহায্য 
প্রার্থনা করতো । যে লোকই তার বিরোধীতা করতো তাকেই হত্যা করতো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৫] 


হাদিস - ৮২৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি থেকে বননিত, তিনি বলেন, কিছু দিনের মধ্যে জনৈক লোক 
তার নিতম্ব হেলিয়ে নাচতে থাকবে । যে লোক কানা চোখের অধিকারী । তার যুগে যুদ্ধ, হত্যা 
বন্দি ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারন করবে । তিনি হচ্ছে, সেই লোক যে মদীনাতে আক্রমন করার 
জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৬] 


হাদিস - ৮২৭ 


মুহাম্মদ ইবনে জাফর রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ 
এরশাদ করেন, খালেক ইবনে ইয়াধীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে 
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একজন লোক তার সাতজন সাথী সহ প্রকাশ পাবে। তাদের একজনের হাতে থাকবে চিহ্নিত 
একটি ঝান্ডা, যেটা দেখে সকলে বুঝতে পারবে যে, সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। তার সাথে লোকজন 
প্রায় ত্রিশ মাইল পযন্ত ভ্রমন করবে । যারাই উক্ত ঝান্ডা দেখবে তারাই পরাজয় বরন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৭ ] 


হাদিস - ৮২৮ 


হযরত আবু ইসহাক রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হিশামের যুগে তোমরা সুফিয়ানীকে দেখতে 
পাবেনা । এক পায়ে পশ্চিমারা তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসবে । যখনই তুমি সেটা দেখবে তখন 
দিমাশকের মিম্বরে গিয়ে ঠাই দাড়িয়ে থাক । এ মুহুর্তে পশ্চিমারা হামলা করা সময়ের ব্যাপার 
মাত্র । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৮ ] 


হাদিস - ৮২৯ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখনই শাম দেশে বায়দা নামক স্থানের পূর্বে 
কোনো বিদ্ৰোহ প্রকাশ পাবে প্রথম সেটা সুফিয়ানীকে গ্রাস করবে । এক পর্যায়ে হাদীস 
বননাকারী লাইছ বলেন, উক্ত বিদ্রোহ তাবরিয়া নামক স্থানেও দেখা দিবে ফলে আমি দ্রুত 
গতিতে জাগ্রত হয়ে যাই এবং তার জন্য পাখার ব্যবস্থা করি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, মারাত্বক 
ও ভয়ানক একটা রাত্র ছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮২৯ ] 


হ দিস - ৮৩০ 


হযরত ইয়যুদ ইবনে আবযু হবীব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
সুফিয়ানীর আগমন হবে, সাইত্রিশ হিজরীর মধ্যে । তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে আঠারো মাস। 
আর যদি তার আগমন উনচল্লিশ হিজরীতে হয় তাহলে তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে মাত্র নয় মাস। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩০] 
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হাদিস - ৮৩১ 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩১ ] 


হাদিস - ৮৩২ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক 
আকার ধারন করবে, যদ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩২] 


হাদিস - ৮৩৩ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বনিতি, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কী, রোম এবং খাসাফ জাতি 
দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল 
ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে আরকা, আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ 
পাবে । দিমাশক এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে । এক পর্যায়ে সেই লোক এবং 
তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্র প্রকাশ হবে। 
তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আরকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে 
এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে । রোম 
এবং তুকীরা মিলে কারকায়সিয়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা 
জঙ্গলে বাঘ-ভন্নুকরা তৃপ্ত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৩ ] 


মিশর-শাম এলাকায় মতপার্থক্য স্টিকারী ঝান্ডার বননা ও তাদের বিজয় 
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হাদিস - ৮৩৪ 


হযরত আবু উমাইয়া আল কালবী রহঃ একজন প্রবীন শেখ থেকে বননা করেন, যিনি জাহেলি 
পেয়েছিল এবং তার উভয় চোখের উপর থেকে ভ্রু খসে পড়েছে তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডার 
অধিকারীদের মাঝে মতপার্থ্ সৃষ্টি হবে তখন তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । একদল বনু 
নিজেদেরর দিকে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৪ ] 


হাদিস - ৮৩৫ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য 
দেখা দিবে তখন শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডা প্রকাশ পাবে । তার একটি হচ্ছে, আবকা জাতির 
ঝান্ডা। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৫ ] 


হাদিস - ৮৩৬ 


হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন তাদের বক্তব্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে 
এবং যুসশিফার আত্মপ্রকাশ হবে, তখন তোমাদের আর বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হবেনা এক 
পযন্ত পৌছিয়ে দিবে । অতঃপর মাশু গোত্র তাদের উপর হামলা করে বসবে এবং উভয়ের মধ্যে 
মারাত্বক একটা যুদ্ধ সংঘঠিত হবে । এরপর সুফিয়ানী মালউন প্রকাশ পাবে এবং উভয়ে জয়লাভ 
করবে । এর পূর্বে অবশ্যই কুফা নগরীতে প্রসিদ্ধ বারোটি ঝান্ডার প্রদর্শনী হবে । ইতোমধ্যে 
হোসাইন রাযিঃ এর বংশ ধরদের একদল কুফাতে আগমন করে মানুষকে তার পিতার দিকে 
আহবান করবে । এরপর সুফিয়ানী তার সৈন্যদেরকে সংবাদ সরবরাহ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৬ ] 


হাদিস - ৮৩৭ 
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হযরত সাঈদ ইবনে আসওয়াদ, যু করনাত থেকে হাদীস বননা করেন, তিনি বলেন, লোকজন 
চারদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। দুইজন হবে শাম দেশে । অন্য জন হবে হাকাম বংশ থেকে শুভ্র 
রংয়ের অধিকারী আসহাব নামক এক লোকল অন্য আরেক জন হচ্ছে, মুজার গোত্রের একটু খাটো 
প্রকৃতির, যে কঠিন স্বভাবের ৷ তৃতীয় জন হচ্ছে, সুফিয়ানী আর চতুর্থজন হলো, মক্কা নগরীতে 
গিয়ে আশ্রয় গ্রহন কারী । মোট এ চারজন লোক চার দলের নেতৃত্ব দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৭ ] 


হাদিস - ৮৩৮ 


হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, শাম দেশে মোট 
চারজন লোককে হত্যা করা হবে। তাদের প্রত্যেকে খলীফার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত । একজন বনু 
মারওয়ান থেকে, আরেকজন আবু সুফিয়ানের বংশধর, এদিকে সুফিয়ানী মরওয়ানের উপর 
বিজয়ী হবে । এবং তাদেরকে হত্যা করবে । অতঃপর মরওয়ানের সন্তানরা তার পিছু নিয়ে 
তাকেও হত্যা করে ফেলবে । এরপর তারা বনু আব্বাছ মাশরিকের দিকে যেতে থাকবে এবং কুফা 
নগরীতে প্রবেশ করবে । 

বননাকারী আবু জাফর রহঃ বলেন, মারওয়ানের বংশের একজন সুফিয়ানীর সাথে বিবাদে 
জড়িয়ে পড়বে এবং তাকে সুফিয়ানী মারওয়ানীদের উপর জয়লাভ করবে এবং তাকে হত্যা 
করবে । এর প্রতিশোধ হিসেবে মারওয়ানের সন্তানরা তিনমাস পযন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়ে যাবে 
এবং মাশরিক বাসিদের সাথে কুফায় প্রবেশ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৮ ] 


হাদিস - ৮৩৯ 


তিনি বলেন, আমাকে খালেদ ইবনে ইয়াধিদ ইবনে মোয়াবিয়ার জনৈক মওলা সংবাদ দিয়েছে 
যে, তিনি মারাত্বক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কুফা থেকে বের হবে এবং আরিক নামক স্থানের 
মাঝামাঝি জায়গায় মৃত্যু বরন করবে । মূলতঃ হঠাৎ কোনো সমস্যায় জড়িত হয়ে মারা যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৩৯ ] 


হ দিস - ৮৪০ 
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হযরত কা’ব রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, তৎকালীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত 
লোকজন খুনোখুনির জন্য একত্রিত হবে । এক পায়ে তারা তাদের দুশমনদেরকে নিজের এবং 
দেশের বন্ধু মনে করবে । তাদের সবচেয়ে অনিষ্টতার মূল লোকটি এগিয়ে আসলে তারা তাকে 
চিনতে পারবেনা । সে একজন মধ্যবর্তী লোক এবং কোকড়ানো চুল ও কুটরাগত চোখ বিশিষ্ট । 
তার উভয় চোখ হবে ভ্রু শুন্য । যে যুগের শেষের দিকে তারা বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনি করার জন্য 
জমা হবে তখন সে মনসূরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তৎক্ষনাৎ মনসুর মৃত্যু কোলে ঢলে পড়বে । 
তারা এ সময় বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । তাদের কাছে সংবাদটি পৌছার সাথে সাথে 
সকলে দৌড় দিয়ে এসে আব্দুল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে । এবং সুফিয়ানী ফেরৎ যাবে এক 
পর্যায়ে পশ্চিমারা জমায়েত বে, এমন জমায়েত যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর কুফা 
থেকে একদল সৈন্য বের হয়ে আসবে । অন্যদিকে বসরা থেকেও সৈন্য বের হবে । তখনই জ্বলে- 
পুড়ে এবং ডুবে গিয়ে সবপাধারন ধ্বংস হয়ে যাবে । এসময় কুফা নগরীতে বিভিন্ন ধরনের আঘাত 
আসতে থাকবে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আরেকদল প্রকাশ পাবে, আর তখনই ঘটে যাবে ছোট 
খাট একটা বিপ্লব । এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে । অতঃপর সকলে হিমস 
নগরীতে হামলা করে বসবে এবং দিমাশকে আগুন দেয়া হবে । ফিলিস্তিন থেকে এক লোক বের 
হয়ে আসবে এবং যারা তার কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে বিজয়ী হবে । তার হাতেই মূলতঃ 
মাশরিক বাহিনী ধ্বংস হবে, তার রাজত্ব স্থায়ী থাকবে মহিলাদের পেটে গর্ভের সন্তান থাকার 
সময় পযন্ত । তার জন্য কৃফার সৈন্য বাহিনী থেকে তিনটি দল এগিয়ে আসবে । এসময় কুরাইশ 
বংশের বিভিন্ন ঘর আক্রান্ত হবে এবং তাদের দিন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪০ ] 


হাদিস - ৮৪১ 


হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডা বাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে 
লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্খের মসজিদের এক 
সাইড ধ্বংস হয়ে যাবে । অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে । 
আসহাব, আরকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পায়ে 
সুফিয়ানী সবদলের উপর জয়লাভ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪১ ] 


হাদিস - ৮৪২ 
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হযরত যি করনাত থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধে 
লিপ্ত হয়ে যাবে এবং চার জন লোকের উপর ভিত্তি করে বিক্ষিপ্তও হয়ে যাবে । একজন হবে 
মক্কাতে আশ্রয় গ্রহণকারী, অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা । তার মধ্যে একজন সুফিয়ানী, 
অন্যজন হাকামের বংশধর, শুভ্র রংয়ের অধিকারী আসহার নামের । চতুর্থ হচ্ছেন, মিশরের 
বাসিন্দা প্রতাপশালী । এরা মোট চারজন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪২ ] 


হাদিস - ৮৪৩ 


হযরত ইবনে যুরাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন চারজন জালেমের ক্ষেত্রে 
মতপার্থক্য হয়ে যাবে । একজন হবে প্রতাপশালী, যে নিজের জন্য খেলাফতের বাইয়াত করাবে। 
লোকজনকে একশত একশত করে দান করতে থাকবে । অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা 
তারাও মানুষকে এত বেশি দান করবে, যা ইতোমধ্যে কেউ করেনি । তাদের দুই জন থেকে সেই 
দিমাশকে বিজয়ী হবে, সে লোকই হবে শাম দেশের নেতৃত্ব দানকারী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৩ ] 


হাদিস - ৮৪৪ 


তিনি বলেন, তিনজন লোক প্রকাশ পাবে, প্রত্যেকে রাজত্বের দাবি করবে । একজন আবকা 
দ্বিতীয়জন আসহাব, অন্য আরেকজন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের পরিবার থেকে । যে সাথে কুকুর নিয়ে 
বের হবে এবং লোক জনকে বন্দি করে রাখবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৪ ] 


হাদিস - ৮৪৫ 


হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তিনজন 
লোক আত্মপ্রকাশ করবে, একজন আসহাব, দ্বিতীয়জন আবকা এবং তৃতীয়জন হবে, সুফিয়ানী । 
সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, আবকা বের হবে মিশর থেকে । তবে সুফিয়ানী তাদের 
উপর জয়লাভ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৫ ] 
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হাদিস - ৮৪৬ 


হযরত যি করনাত রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন মত 
বিরোধে জড়িয়ে যাবে এবং চারজন লোকের অনুসরন করার মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
একজন হচ্ছে, মক্কাতে আশ্রয় গ্রহনকারী, দুইজন শামের অধিবাসী, তাদের একজন হচ্ছে 
সুফিয়ানী, অন্য জন আসহাব নামের শুভ্র রংয়ের অধিকারী হাকামের বংশ ধরদের থেকে চতুর্থজন 
হচ্ছে, মিশরের এক প্রতাপশালী লোক । কিন্দার একলোক রাগান্বীত হয়ে শামের দিকে ছুটবে । 
অতঃপর মিশরের একটি বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসবে এবং এ প্রতাপশালী লোককে হত্যা করবে 
আর মিশরকে শুকনো লাদির ন্যায় চুণবিচুর্ণকরে ফেলবে । অতঃপর মক্কায় আশ্রয় নেয়া লোকটির 
প্রতি বাহিনী প্রেরন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৬ ] 


হাদিস - ৮৪৭ 


হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানী মিশরে 
প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘ চারমাস পযন্ত অবস্থান করে লোকজনকে হত্যা করবে এবং সেখানের 
বাসিন্দাদেরকে বন্দি করবে, সেদিন অনেক ক্রুদন্দনকারী মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানী হওয়ার 
অনেকে সম্মানিত হওয়ার পর সম্মানহানী হওয়ার কারনে ক্রন্দন করবে । আবার কেউ কেউ 
বিলাপ করতে থাকবে কবরে চলে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৭ ] 


হাদিস - ৮৪৮ 


আবু ওয়াহাব কালাঈ রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, বর্বর জাতির ব্যাপারে আরব এবং 
লোকজনের মাঝে বিভিন্ন ধরনের মত পার্থক্য সৃষ্টি হবে এ সময় লোকজন চার বান্ডার আত্মপ্রকাশ 
হওয়া দেখবে । তখন বিজয় হবে কুজা বাসিদের জন্য । তাদের নেতৃত্বে থাকবে আবু সুফিয়ানের 
বংশধরদের একজন । বননাকারী ওলীদ বলেন, অতঃপর সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে এবং বনু 
হাসেম ও বাকি তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তাকে প্রতিরোধ কারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । সে একক 
ভাবে তাদের সকলের উপর জয়ী হবে এবং কৃফার দিকে যেতে থাকবে আর বনু হাশেমকে 
ইরাকের দিকে বিতাড়িত করবে । অতঃপর কুফা থেকে ফিরে এসে শামের নিম্ন ভূমিতে মারা 
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যাবে । আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে অন্য আরেকজন লোক খলিফা হওয়ার দাবি করবে এবং 
সকলের উপর তারই জয় হবে । সেলোক হচ্ছে সুফিয়ানী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৮ ] 


হাদিস - ৮৪৯ 


হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন আবকা নামক লোকটি বিশালদেহী কিছু 
লোককে সাথে নিয়ে জয়লাভ করবে তখন তাদের মধ্যে মারাত্বক এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘঠিত 
হবে । অতঃপর সুফিয়ানী মালউন আত্মপ্রকাশ করে তাদের উভয়ের সাথে যুদ্ধ করে উভয়ের উপর 
জয়লাভ করবে । অতঃপর মনসুর আল-ইয়ামানী সানা থেকে স্বসন্ত্র অবস্থায় তাদের উপর হামলা 
করবে । তার কঠোরতা অনেক বেশি হবে, যার কারনে মানুষকে জাহেলী যুগের ন্যায় নির্মমভাবে 
হত্যা করবে । সে এবং আখওস আর তার অধীনস্থরা পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে কাপড়- 
চোপড় রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় । তাদের মাঝে আবারো ভয়াবহ যুদ্ধ হবে । আখওসে সুফিয়ানী 
জয়লাভ করবে । এরপর রোম বাসিরাও জয়লাভ করে শাম দেশে যেতে থাকবে ৷ এরপর 
সুফিয়ানী ও কিন্দার সুন্দর একটা স্থানে আত্মপ্রকাশ করবে । সে যখন সামা পাহাড়ে আরোহন 
করবে তখন এগিয়ে আসবে এবং ইরাকের দিকে যেতে থাকবে । অবশ্যই এর পূর্বে কুফা নগরীতে 
বারো প্রকারের প্রসিদ্ধ ঝান্ডা উত্তোলন করা হবে এবং কুফায় হযরত হাসান কিংবা হোসাইন 
রাষিঃ এর সন্তানদের একজনকে হত্যা করা হবে । যে লোকজনকে তার পিতার প্রতি দাওয়াত 
দিচ্ছিল। মাওয়ালীদের একজন প্রকাশ পাবে । যখন তার সার্বিক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং 
ব্যাপকহারে লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তাকে হত্যা করার জন্য সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে 
এবং সে সফল হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৪৯ ] 


হাদিস - ৮৫০ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন রমাযান মাসে দুইবার ভূমিকম্প হবে তখন 
আহলে বায়তের তিনজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠবে । তাদের একজন বড়ই দাপট প্রদর্শন 
করবে এবং অন্যজন সহনশীলতা ও ধৈর্য ধারর চেষ্টা করবে। তৃতীয়জন হত্যা করার জন্য এগিয়ে 
যাবে । তার নাম হবে আব্দুল্লাহ ফুরাত নদীর তীরে বিশাল এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যেকে 
সম্পদ অর্জনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রত্যেক নয়জনের সাতজনই মারা 
যাবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫০ ] 


হাদিস - ৮৫১ 


ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ফুরাত নদীর ব্রীজের পাদদেশে 
হলুদ এবং কালো পতাকাবাহী বাহিনী জমায়েত হবে তখন মাশরিক বাহিনী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে 
পরাজিত হবে । এক পায়ে তারা ফিলিস্তিনে এসে পৌছবে এ সময় সুফিয়ানি মাশরিক বাসিদের 
উপর হামলা করবে । পশ্চিমারা জদনে এসে পৌছলে তাদের নেতা মারা যাবে এবং তারা তিন 
দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । এক দল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক চলে যাবে, দ্বিতিয় দল হজ্বের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে, অন্যদল নিজেদের অবস্থানে অটল থাকবে এবং সুফিয়ানী তাদের 
অনুগত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫১] 


হাদিস - ৮৫২ 
ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী আবকাদের উপর জয়লাভ করে 
মিশরে প্রবেশ করলে মিশর বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫২] 


হাদিস - ৮৫৩ 


আমর ইবনুল হারেস থেকে বনি, বকর ইবনে সুওয়াদা তাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আবু 
যামআ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বননা করেন, তারা সকলে 
এরশাদ করেন, মিশর দেশ থেকে নিরাপত্তা অনেক আগে উঠে যাবে । বননা কারী খারেজা 
বলেন, আমি আবু যর গিফারী রাযিঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কি মিশরে উপদেশ দানকারী 
কোনো ইমাম থাকবেনা? জবাবে তিনি বলেন, না, তখন সব ইমামের হত্যা আখেরী পর্যায়ে 
পৌছে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৩ ] 
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হাদিস - ৮৫৪ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বনিত, নিঃসন্দেহে মিশর ভুখন্ডকে টুকরো করা হবে যেমন পশুর শুকনো 
লাদি একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন থাকে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৪ ] 


হাদিস - ৮৫৫ 


হযরত যি করনাত রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, যকন তুমি বনু উমাইয়ার জনৈক ল্যাংড 
লোককে মিশরে দেখতে পাবে তখন দ্রুত তুমি নিজের তাবু থেকে বের হয়ে যাও কেননা, তাকে 
তার ঘরের এক লোক হত্যা করবে । অতঃপর তাদের প্রতি শাম দেশ থেকে একটি বিশাল বাহিনী 
প্রেরন করা হবে । তখন কিন্দার এক লোক তার প্রতি তাবুর খুটি নিক্ষেপ করবে । তাদের 
অনুসরন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় দল মারা যাবে এবং বলবে আমিই তোমাদের জন্য এক্ষেত্রে 
যথেষ্ট । তারা তখন বাহিনী সহকারে এগিয়ে আসবে এবং এ লোককে এবং তার অনুসারীকে 
হত্যা করবে। এক পর্যায়ে মিশর বাসিকে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং তাদের মাজন বাজারের 
দিকে নিয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৫ ] 


বন আববাছ 
আহলে মাশরিক এবং সফিয়ানীর মাঝে শামদের সংঘঠিত ঘটনা প্রসঙ্গে 


হাদিস - ৮৫৬ 


হযরত সওবান রাষিঃ থেকে বনিতি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
উম্মে হাবীবার সাথে আলোচনা করছিলেন, একপর্যায়ে বনুল আব্বাছ এবং তাদের নেতৃত্বের 
আলোচনা আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মে হাবীবা রাযিঃ এর দিকে দৃষ্টি পাত করে বললেন, তাদের 
বংশের এক লোকের হাতেই বনু আব্বাসের ধ্বংস হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৬ ] 
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হাদিস - ৮৫৭ 


হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বলেন, কুজাআ বংশের লোকজন পশ্চিমাদের উপর বিজয়ী 
হলে তাদের কাছে তাদের বংশের একলোক আসবে । এবং তার সাথীদের সাথে বাগিনার ঘরে 
প্রবেশ করবে । সেখানে পৌছে সকলকে দেওলিয়া করে ছাড়বে । এরপর তাদেরর শরীরে এক 
ধরনের ফোড়া দেখা দিলে সেখান থেকে শামের উদ্দেশ্যে বের হলে ইরাক শামের মধ্যবর্তী 
জায়গায় পৌছে মারা যাবে । এবং তাদের বংশেরই একজন নেতৃত্ব হাতে নিবে । সেই হচ্ছে, 
সুফিয়ানী নামক লোক, যার অনেক কান্ড কারখানা রয়েছে। যে লোক সর্ব স্থানে বিজয়ী হবে। 
অতঃপর আরব বাসিরা তার বিরুদ্ধে শাম দেশে সৈন্য জমায়েত করবে এবং তাদের মধ্যে ভয়ানক 
এক যুদ্ধ হবে । এক পৰ্যায়ে যুদ্ধ মদীনার দিকে ধাবিত হবে, অতঃপর বাকিউল গারকাদ নামক 
স্থানে তাদের মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৭ ] 


হাদিস - ৮৫৮ 


ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈক লোক একটি ফোড়ায় 
আক্রান্ত হয়ে কুফা থেকে পলায়ন করতে গিয়ে মারা যাবে । পরবর্তীতে তার পিতার নামের 
একজন লোক তাদের জিম্মাদারী গ্রহন করবে । তার নাম হবে আলী আট হরফ বিশিষ্ট । নেতিক 
তাহীন লোক, পায়ের গোছা গোশতহীন বিশিষ্ট, মাথার উপরী ভাগ ন্যাড়া কোটরা গত বিশিষ্ট 
চক্ষুদ্ধয় তারপর লোকজন ধ্বংস হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৮ ] 


হাদিস - ৮৫৯ 


হযরত কা'ব রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, তার রাজত্ব হিমস নগরীতে ব্যাপক 
আকার ধারণ করবে এবং দিমাশকে আগুন জ্বালাতে থাকবে । তার শক্তি হবে বনুল আব্বাছের 
পতন হওয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৫৯ ] 


হাদিস - ৮৬০ 
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হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী শাম বাসীদের থেকে 
বাইয়াত নিবে এবং মাশরিক বাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তাদেরকে ফিলিস্তিন 
থেকে বের করে দিলে তারা মারাজুস সফর নামক এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করবে । তাদের সাথে 
শাম বাসীদের স্বাক্ষাত হলে মাশরিক বাসিরা পলায়ন করবে এবং সানিয়া পাহাড়ের উপর গিয়ে 
ঘাটি ফেলবে । এরপর তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে, সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে হিমসে এসে 
পৌছবে । সেখানেও হামলার সম্মুখিন হবে এবং পিছু হঠে কারকীসিয়া নামক এক বিরান শহরে 
এসে পৌছবে । সেখানেও তীব্র যুদ্ধ হবে এবং মাশরিক বাসিরা পরাজিত হয়ে সে এলাকা 
ত্যাগপূর্বক আকের কুফা নামক এলাকার দিকে এসে পৌছবে। আবারো তারা যুদ্ধের সম্মুখিন 
হবে এবং পরাজিত হয়ে সুফইয়ানী সুল আমওয়াল অতিক্রম করে যাবে । এহেন অবস্থায় 
সুফিয়ানীর গলায় একটি ফোড়া হবে । এবং সকাল বেলা কৃফায় প্রবেশ করে বিকাল বেলা তার 
সৈন্য নিয়ে বের হয়ে যাবে । শাম দেশের বর্ডারে পৌছলে সে মারা যাবে । এক পর্যায়ে শাম 
বাসিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠবে এবং তারা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে কালবিয়্যাহ নামক এক 
লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে । যার চোখ কোটরাগত হবে, চেহারা হবে উজ্জল । এদিকে 
মাশরিক বাহিনীর কাছে সুফিয়ানীর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে, তারা বলবে শাম বাসীদের রাজত্ব হাত 
ছাড়া হয়ে যাবে । অতঃপর তারা হামলা করার জন্য এগিয়ে যাবে । এ দিকে ইবনুল কালবিয়্যাহ 
নিকটও এসংবাদ পৌছলে সেও সব শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং উলুবিয়্যাহ নামক স্থানে 
উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং মাশরিক বাসিরা আবারো পারাজিত হয়ে পলায়ন করবে । এক 
পর্যায়ে কৃফা নগরীতে এসে প্রবেশ করবে । ইবনুল কালবিয়্যাহ সেখানেও আক্রমন করবে এবং 
নারী-পুরুষ, শিশুসহ সবাইকে বন্দি করবে । এবং কুফা নগরী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে । 
অতঃপর সেখান থেকে হিজাজ অভিমুখে একটা বিশাল বাহিনী রওয়ানা দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬০ ] 


হাদিস - ৮৬১ 


হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, অভিশপ্ত উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট 
লোকটি মুন্দিরুন এলাকা থেকে বের হবে । যেটা হবে বায়ছানের পশ্চিম দিকে । প্রকাশ পাবে 
লাল একটি উটির উপর আরোহন করে । তার মাথায় মুকুট থাকবে উক্ত দল পর পর দুইবার 
পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে । সে টেক্স গ্রহন করবে এবং সকলকে বন্দি করবে, আর গর্ভবতী 
মহিলাদের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬১] 
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হাদিস - ৮৬২ 


হযরত কা*ব রাষিঃ থেকে বন্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী আত্মপ্রকাশ করার পর পশ্চিমাদের এক 

দলকে নিজের দিকে আহ্বান করবে । তার আহবানে সাড়া দিয়ে এতবেশি লোকের জমায়েত হবে, 
যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হয়নি । অতঃপর কুফাতুল আম্বার থেকে একটা দল প্রেরন করবে । উভয় 
দল কারকীসিয়্যা নামক স্থানে পরস্পরের সাথে মিলিত হলে তাদের থেকে ধৈর্য্যকে দূর করে দেয়া 
হবে এবং সাহায্য তুলে নেয়া হবে । যদি তার বাহিনী পশ্চিমদিক থেকে আত্ম প্রকাশ করে তাহলে 
প্রথমে ছোট্র একটি যুদ্ধ হবে তখনই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে । যিনি হিমস নগরীর 
দিকে হামলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবে । সে হবে নিকৃষ্টতম ধূর্ত ব্যক্তি সে দিমাশকে আগুন জালাবে 
এবং তার হাতে হবে মাশরিক বাসীদের পতন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬২ ] 


হাদিস - ৮৬৩ 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে হিমইয়ার, তার কতিপয় শেখ থেকে বননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, শাম এবং ইরাক বাসীরা হিমস নগরীতে একে অপরের উপর আক্রমন করবে, তখন 
ইরাক বাসীরা পরাজিত হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৩ ] 


হাদিস - ৮৬৪ 


হযরত আলী রাধিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, দুই আব্দুল্লাহ একে অপরের পিছু নিতে থাকবে 
এক পর্যায়ে উভয় বাহিনী কারকীসিয়া নামক স্থানের নদীর পার্শ্বে সমবেত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৪ ] 


হাদিস - ৮৬৫ 


হযরত খালেদ ইবনে মাস্দান রহঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী বিরাট এক বাহিনীকে 
মোট দুই বার পরাজিত করবে, পরবর্তীতে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৫ ] 
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হাদিস - ৮৬৬ 


হযরত কা*ব রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, বিশাল একটি জামাআতকে সুফিয়ানী দুই 
দুইবার পরাজিত করে তাদের উপর কর আরোপ করবে এবং তাদের জনগণকে বন্দি করবে। 
কুরাইশের জনৈকা নারীকে যবেহ করার মাধ্যমে হত্যা করে তার পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে 
আনবে । সিই হবে বনু হাশেমের পেট চিড়ে যাদের বাচ্চা বের করা হয়েছে তাদের অন্যতম । 
এরপর সুফিয়ানী মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে কতিপয় লোক ব্যাপক ভাবে 
হামলে পড়বে ৷ কয়েক বৎসর পর নিকৃষ্টতম এক লোক, অভিশপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনকে 
তার প্রতি আহবান জানাবে । তার নাম হবে আব্দুল্লাহ । সে নিজে যেমন অভিশপ্ত হবে, তার 
অনুসারীরাও অভিশপ্ত হবে । তাদের প্রতি আসমান-জমিনের অধিবাসি সকলে অভিশাপ দিবে । 
সে হবে মানুষের কলিজা ভক্ষনকারী ৷ সে দিমাশকে এসে তার মিম্বরে আরোহন করবে । তার 
যাবতীয় নিদেশ হিমস নগরী পযন্ত পৌছে যাবে । এবং সে দিমাশকে আগুন জ্বালিয়ে দিবে । এবং 
সেটা হবে, বনুল আব্বাছ থেকে দুইজন লোক যারা একই বংশের হবে যখন সিংহাসনের 
দাবীদার হবে । প্রথমজন দ্বিতীয় জনের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হলে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ 
ঘটবে । সে হবে অল্প বয়স্ক, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট । সাদা রংয়ের অধিকারী এবং লম্বা প্রকৃতির । 
তাদের মাঝে শাম দেশে অনেক গুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং বনুল আব্বাছের অনেক নারীকে 
বন্দি করে দিমাশকে ফেরৎ পাঠানো হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৬ ] 


হাদিস - ৮৬৭ 


কারীদেরকে হত্যা করে তাদেরকে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে । তাদের গোশত বড় 
এক পাতিলে পাকানো হবে । এভাবে দীর্ঘ ছয় মাস পযন্ত চলতে থাকবে । এক পর্যায়ে মাশরিক 
মাগরিব বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৭ ] 


শাম এবং বনল আব্বাছের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সফিয়ানীর আলোচনা 
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হাদিস - ৮৬৮ 


হযরত ওজীন ইবনে আতা রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, চতুর্থ ফিৎনা মূলতঃ রিককাহ থেকে 
সূচনা হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৮ ] 


হাদিস - ৮৬৯ 


ওলীদ রহঃ জনৈক মুহাদ্দিস থেকে বননা করেন, বনুল আব্বাছের মাঝে এখতেলাফের সুচনা 
হচ্ছে, খোরাসান থেকে একটি ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হওয়া । তখন তাদের মাঝে মানবিতুষ জাফরানে 
তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে । সেখানে অংশ গ্রহণকারী সকলে মারা যাবে । মানাবিতুষ জাফরানের 
ঘটনা মানুষের কাছে পৌঁছলে, যখন তিনি পবিত্র মদীনাতে ঝনরি মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান 
করছিলেন এক পর্যায়ে তাদের কাছে ধন সম্পদ, টাকা-পয়সা যার কাছে যা কিছু আছে সব 
নিয়ে বেড়িয়ে পড়বে । ফলে হাররান নামক এলাকায় এসে যাত্রা বিরতী করবে । এহেন 
পরিস্থিতিতে তাদের কাছে সংবাদ আসবে, পশ্চিমাদের জনৈক বাদশাহ হামলা করেছে। তার 
মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য প্রেরন করলে তারা পরাজিত হবে এবং সে এবং তার সাথী বর্গ শাম 
দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করবে । এ সময় আমমান জনৈক ঘোষক ঘোষনা করবে, “ধ্বংস হোক 
হিমস বাসীদের জন্য, যারা স্পষ্ট চোখ বিশিষ্ট হবে” । তখনই প্রত্যেক বিবাহিত এবং সন্তান 
ওয়ালী নারীগন গর্ভবতী হয়ে যাবে । এভাবে চলতে চলতে নাহার সম্বলিত এলাকায় এসে অবস্থান 
নিবে । সেখানে এক জালেম বাদশাহকে হত্যা করা হবে। এবং তার যাবতীয় সম্পদ তাকসীম 
করে দেয়া হবে । এরপর তারা হাররান নামক মদীনাতুল আসনামে এসে পৌছবে সেখানে 
বাসিন্দাদের পেট ফেড়ে ফেলা হবে এবং তাদের একতা বদ্ধতা নষ্ট করা হবে । আরেকটি বাহিনী 
মাশরিকের দিকে প্রেরন করা হবে এবং সেখানের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বাধ্যতা মূলক ভাবে 
বাইয়াত নেয়া হবে । সেখানে দীর্ঘ আঠারো মাস পযন্ত অবস্থান করবে । এরপর খাবুরের দিকে 
যেতে থাকবে এবং সেখানেও দীর্ঘদিন থাকবে । এরপর মারবাজুস সুরের দিকে যাবে এবং সে 
এলাকাকে প্রচন্ড উত্তপ্ত অবস্থায় রেখে আসবে । অতঃপর মাশরিক বাসিরা তাকে বর্জন করে 
পাহাড়ের ভিতরে চলে যাবে এবং সেখানে তার পরিবারের একজন তার সাথে গাদ্দারী করে তাকে 
হত্যা করবে তারপর মাশরিক বাহিনী এসে হাররান এবং রুনা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় 
অবস্থান নিবে । এবং ঘরের মাঝখান থেকে জনৈক আমরাদের আত্ম প্রকাশ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৬৯ ] 


হাদিস - ৮৭০ 
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হযরত আবু উমাইয়া কালবী রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বাহীরা যুদ্ধে লিপ্ত 
হবেন, তাদের ভিতর থেকে সাত জনের একটা কাফেলার আত্মপ্রকাশ হবে। এবং গ্রাম বাসিদের 
কাছে তার সাহায্যের আবেদন করে লোক প্রেরন করবে তারা সরাসরি অস্বীকার করবে। 
এদিকে বনুল আব্বাছের অভিভাবকত্ব গ্রহন কারীর কাছে তাবরিয়া নামক স্থানে তার আগমনের 
সংবাদ পৌছে যায় । তখন তার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রেরন করে । তারা পরস্পরের মুখোমুখি 
হলে প্রত্যেক সৈন্য তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়বে দুই দলের প্রধানদ্বয়ও একে অপরের 
উপর আক্রমন করবে । এবং তাকে সবকিছু জানাবে । তখন খারেজী এবং তার সাথের লোকজন 
টালার দিকে অবস্থিত বড়ই গাছের দিকে ধাবিত হবে এবং তার ছায়ায় আশ্রয় নিবে । এসময় 
গ্রাম বাসিরা এসে তার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহন করবে এবং তার সাথে ভ্রমন করতে 
থাকবে । আফহাওয়ানা নামক স্থানে পৌছলে বুহাইরায়ে তাবরিয়্যাহ কাছাকাছি স্থানে তাদেরর 
মধ্যে তীব্র লড়াই হবে । তাদের রক্তে সমুদ্রের পানি পযন্ত লাল হয়ে যাবে । অতঃপর তারা 
পরাজিত হবে । জাবিয়া নামক স্থানে আবারো যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার কারনে জাবিয়া নামক 
স্থানের আশে পর্শের প্রায় পাঁচ মাইল পযন্ত এলাকা ধ্বংসন্তপে পরিনত হবে । এ সময় দূরবর্তী 
এলাকার লোকজনের জন্য যেন আশীবাদ হবে । সেখানেও তারা পরাজিত হবে আবারো তারা 
দিমাশকে এসে মিলিত হবে । সেখানে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ লড়াই হবে । এক পায়ে 
ঘোড়ার শরীরের অধেক পযন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে এবং তারা পরাজিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭০ ] 


হাদিস - ৮৭১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাধিঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, মাশরিক বাহিনী থেকে 
এক লোকের আত্মপ্রকাশ হলে সে এলাকার বাদশাহ নিজের এলাকা ছেড়ে পলায়ন করবে এবং 
রিককাহ ও হাররান নামক এলাকায় তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে । তখন কুরাইশের এক লোক 
তাকে হত্যা করবে এবং সে এলাকায় আবু সুফিয়ানের বংশধর থেকে এক লোক আত্মপ্রকাশ 
হবে । তাকে কুফর শাষক হাররান নামক এলাকায় হত্যা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭১] 


হাদিস - ৮৭২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযতত সুবান রাযি থেকে বননিত, তিনি বলেন, কিছু দিনের মধ্যে এমন এক 
খলীফা আত্মপ্রকাশ করবে, লোকজন যার হাতে বাইয়াত গ্রহনে অস্বীকৃতি জানাবে । এবং তার 
নায়েব তার দুশমন হয়ে যাবে । যার কারনে একাকী সফর করা বিহীন তার আর কোনো উপায় 
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থাকবেনা এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার দুশমনের উপর বিজয়ী হবে। ইরাক বাসিরা 
তাকে ইবায় ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে এটা হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য 
উপযুক্ত স্থান, যার কারনে তারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে । তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা 
নিযুক্ত করবে, সকলে তার কাছে যাবে এবং হিমস নগরীর হানাসিরা পাহাড়ে তার স্বাক্ষাৎ পাবে । 
শাম বাসিদের কাছে এসংবাদ পাঠানো হলে তারা একজনের সান্নিধ্যে জমায়েত হবে, তাদের 
সাথে ভয়াবহ একটি লড়াই হবে। এমন কি একলোক তার বাহনের উপর দাড়াতে চাইলে সে 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭২] 


হাদিস - ৮৭৩ 


হযরত ওয়ালিদ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ করবে । 
অতপর আমরা তাদের এভাবে বর্ণনা করলাম । যখন সুফিয়ানী তাদের নিয়ে বিদ্রোহ করবে, তখন 
উভয় দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে । এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কুফায় প্রবেশ করাবেন। ফলে 
দিনের প্রথমাংশ হবে তাদের জন্য । আর শেষাংশ হবে তাদের বিরুদ্ধে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৩ ] 


হাদিস - ৮৭৪ 


হযরত আবু নযর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর জনৈক সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ইরাকে জনৈক বাদশা 
অবস্থান নিবে। যার নিকট সিরিয়াবাসীরা বাইয়াত গ্রহণে অপছন্দ করবে । অতপর যা হবার তাই 
হবে । অতপর তার নিকট এখবর আসবে যে, তার শত্রু তার দিকে আসছে । অতপর সে তার 
দিকে যাবার কোন পথ পাবে না । অতপর পথ পাবে এবং তার দিকে সিরিয়া দিয়ে গমন করবে । 
পথিমধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে । অতপর সে ইরাকবাসীদের যারা 
তাকে সাহায্য করবে তাদের বলবে, এটা আমার দেশ । এটা আমার যমিন। এটা আমার ভুমি । 
আর তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও । আমি তোমাদের থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হতে চাই । ফলে 
তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে । অতপর তারা বলবে আমরা তাকে বাদশা বানিয়েছি। আর 
আমরা তাকে সাহায্য করেছি। আর আমরা তাকে ব্যতীতই মানুষদের হত্যা করেছি। তার পরও 
সে আমাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশ গ্রহণ করেছে। চলো আমরা সকলেই একত্র হই যাতে আমরা 
তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি । সুতরাং তোমরা তার দিকে সফর কর । তিন লাখ সন্দেহপূর্ণ লোক 
থাকবে । অতপর তারা তার সাথে হিস নামক এলাকায় মিলিত হবে । অতপর তারা সেখানে যুদ্ধ 
করবে । আর সেখানে তাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে । এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে আরবদের মাঝে আর 
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হয় নাই । তাদের উপর সবর ঢেলে দেওয়া হবে । তাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে। 
এমনকি একজন ব্যক্তি তাদের মাঝে দাড়াবে এবং যদি সে তাদেরকে গণনা করতে চায় তাহলে 
সে তাদের অবশিষ্ট লোকদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সে গণনা করতে পারবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৪ ] 


হাদিস - ৮৭৫ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন বনী আব্বাসের মধ্যে শেষ বার 
মতানৈক্যতা দেখা দিবে ৷ আর সেটা হবে সুফইয়ানী ইবনে আকেলাতুল আকবাদের অবি্ভাবের 

পর। আর তাদের শেষের মতানৈক্যতার ভিতরে ধ্বংসযজ্ঞ থাকবে । আর তখন তোমরা ছানিয়্যা 

এর ঘটনা, সালিমার বড় দুই বসতির ঘটনা এবং হিসের ঘটনা যা অনেক বড় তার অপেক্ষা কর। 
আর তখন বনু আব্বাস ও পূর্বের অধিবাসীরা পরাজয় বরণ করবে । এমনকি তাদের মহিলাদের 

বন্দি করা হবে। এবং তারা কৃষায় প্রবেশ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৫ ] 


হাদিস - ৮৭৬ 


হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একজন লোক যে ফিতানের আলামত 
হবে। তিনি বলেন সে রিক্কায় অবস্থান নিবে । আর সে হবে আব্বাসীয় বংশভূত একজন লোক । 
অতপর সে সেখান দুই বছর অবস্থান করবে । অতপর সে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । অতপর 
সে রোমের উপর যতটনা বিপদের কারণ হবে তার বেশী বিপদের কারণ হবে মুসলমানদের 
উপর ৷ অতপর সে যুদ্ধ হতে রিক্কাতে ফিরে আসবে । অতপর তার নিকট পুবঞ্চিল হতে যা সে 
অপছন্দ করে তা তার নিকট আসবে । অতপর সে সিরক এ ফিরে যাবে । কিন্তু সে সেখান থেকে 
এর ফিরে আসবে না। অতপর তার পুত্র তার স্থলাভিষিক্ত হবে ৷ আর তার মাথার উপরেই 
সুফইয়ানির অবিভাব হবে । এবং তার রাজত্ব কাটা পড়বে । (অর্থাত তার আমলেই সুফিয়ানী বের 
হবে । এবং তার মাধমেই তাদের রাজত্ব শেষ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৬ ] 


হাদিস - ৮৭৭ 
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হযরত নুযাইব ইবনে সিররী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিমাদের থেকে একজন বাদশা 
নির্বচিত হবে। সে উপদ্বীপের দিকে ভেগে প্রস্থান করবে । অতপর সিরিয়াবাসীদের নিকট সাহায্য 
কামনা করবে । অতপর তার সকলে তার নিকট জমায়েত হবে । অতপর পশ্চিমা অধিবাসীদের 
দিকে অগ্রসর হবে । তারা একটি পাহাড়ের নিকট একত্র হবে । যেই পাহাড়ের নাম হবে হিস। 
আর সেখানে অনেক আলেম কে হত্যা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৭ ] 


হাদিস - ৮৭৮ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফইয়ানীকে 
ইরাকের সৈন্যদের উপর প্রেরণ করা হবে। বনু হারেসা এর একজন লোক । তার দুটি গাদরীর 
হবে যাকে নামার অথবা কমার ইবনে আব্বাদ বলা হবে । সে হবে তার সম্মুখে বড় দেহ ওয়ালা 
একজন ব্যক্তি। সে হবে তার গোষ্ঠির মধ্যে দুই কাধের প্রসস্ততায় টেকো ও খাটো । অতপর তার 
সাথে যুদ্ধ করবে এঁসমস্ত লোক যারা সিরিয়ার পুবর্থিলের অধিবাসী হবে । আরেক স্থানে আছে 
যে, তাকে বানিয়্যাহ বলা হবে। আর পৃবাঞ্চিলের যুদ্ধে হিমসের অধিবাসী ও তাদের সাহায্যকারীরা 
থাকবে । আর সেখানে সেদিন তাদের থেকে বিশাল বড় এক দল হবে। যারা তাদের সাথে যুদ্ধ 
করবে এ স্থানে যেটা দামেক্ষের সাথে মিলানো। উহার প্রত্যেকটি তাদেরকে পরাজিত করবে। 
অতপর তারা দামেস্ক ও হিমস থেকে সুফইয়ানী সহকারে ভেগে যাবে । এবং তারা মিলিত হবে । 
আর পুবঞ্চিলের লোকজন এক স্থানে থাকবে যাকে ইয়াদাইন বলা হবে । যেটা হিমসের পূর্বাংশের 
সাথে মিলিত। আর যেখানে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে তাদের চার তৃতীয়াংশ প্রায় সত্তর 
হাজার লোককে হত্যা করা হবে । অতপর তাদের উপর পিছন ফিরে পালায়ন করাটা আবশ্যক 
হয়ে পড়বে । আর যেই সৈন্যদলকে মাশরিক তথা পূ্বঞ্চিলের দিকে পাঠানো হয়েছিল তারা সফর 
করে ফিরে আসবে এবং কৃফায় অবস্থান নিবে । তারপর দেখা যাবে- কত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে! 
কত উদর বিদীর্ণ হয়েছে! কত বন্ধু নিহত হয়েছে! কত সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে! কত রক্তকে 
বৈধ মনে করা হয়েছে। (রক্ত প্রবাহিত হয়েছে ।) অতপর সুফইয়ানী তার নিকট পত্র লিখবে যে, 
সে উহাকে চামড়া মুছে দেওয়ার মত মুছে দিয়ে সে হেজাজে তথা উপদ্বীপে সফর করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৮ ] 


হাদিস - ৮৭৯ 


হযরত হারীস ইবনে উসমান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি সালমান ইবনে সামীর আলহানী 
কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন কৃফায় অবশ্যই অবশ্যই এমন একজন বাদশা অবস্থান নিবে 
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যে, সে সিরিয়াবাসীদেরকে পরাজিত করবে । অতপর তাদের মাঝে এবং মিরিয়ার অধিবাসীদের 
মাঝে আগ্রহ হবে। আলীক বিশ শাম বলা হবে। কেননা সেটা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের ভুমি । 
নবীগণের ভূমি । খলীফাদের আবাসস্থল । আর মাল সম্পদ তার দিকে টেনে আনবে । আর তার 
থেকে সৈন্যদল পৃথক করে দিবে । ফলে তাদের সাড়া দিবে । অতপর তাদের সাড়া দিবে তখন 
পূর্বাঞ্চলীয় লোকজন তার উপর প্রতিশোধ নিবে । তারা বলবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করেছি। 
করেছি। আর এখন সে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। সুতরাং তাকে খতম কর। তিনি বলেন 
অতপর সিরিয়ার অধিবাসীরা কৃফার দিকে অগ্রসর হবে । এবং তারা উহাকে চামড়া মুছে দেওয়ার 
মত মুছে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৭৯ ] 


হ দিস - ৮৮০ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আব্বাসীয় বংশধরের সপ্তম 
পুরুষ মানুষদের কে যুদ্ধের দিকে ডাকবে । আর মানুষ তার ডাকে যুদ্ধের দিকে সাড়া দিবে না। 
অতপর সে বলবে আমি তোমাদের মাঝে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহু এর রীতিনীতি চালু করবো । আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমান ভাগে ভাগ করে দিব। 
তখন তার নিজের ঘরের লোকজন বলবে তুমি কি আমাদেরকে আমাদের জীবন চলার পথ থেকে 
বের করে দিতে চাও? ফলে তারা তার কথার উপর অস্বীকৃতি জানাবে । অতপর সে তার ঘরের 
কয়েকজন লোককে হত্যা করবে । অতপর তারা তাদের মাঝে যে বিষয় থাকবে তার ভিতর 
মতানৈক্য করবে । আর এ সময়ই ফাহারের বংশধরের থেকে এক লোক বের হবে । সে বরবর 
লোকদেরকে একত্রিত করবে । অতপর মিসরের মিম্বার সমূহ দখল করবে । অতপর আবু 
সুফিয়ানের বংশধরের থেকে একজন লোক বের হবে । আর যখন ফাহারের বংশের লোকটির 
নিকট উক্ত ব্যক্তির বের হওয়ার খবর পৌছবে তখন তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮০ ] 


হাদিস - ৮৮১ 


হযরত আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় সুফইয়ানীর অবির্ভবি হবে । অতপর তাদের 
মাঝে কিরকিসিয়া নামক এলাকায় একটি ঘটনা ঘটবে । অর্থাৎ যুদ্ধ হবে । এমনকি আকাশের 
পাখিরা ও হিংস্র জানোয়ার তাদের পচে গলে যাওয়া দৃগন্ধ যুক্ত শরীর দ্বারা তাদের পেট পূর্তি 
করবে । অতপর তাদের পরব্তীদের উপর প্রভাত হবে । আর তাদের থেকে একদল মানুষ 
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খোরাসানে প্রবেশ করবে । আর এদিকে সুফইয়ানির সৈন্যদল খোরাসানের অধিবাসীদের খোজে 
অগ্রসর হবে। অতপর তারা কৃফার শিয়া এ আলে মুহাম্মাদ নামক স্থানে যুদ্ধ করবে । অতপর 
খোরাসানের অধিবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোজে বের হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮১] 


হাদিস - ৮৮২ 


হযরত আম্মার ইবনে ইয়সির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ 
এর অনুসরণ করবে । অতপর তাদের দুজনের সৈন্যদল কিরকিসিয়া নামক স্থানের একটি নদীর 
কিনারায় মিলিত হবে । অতপর সেখানে ভীষণ বড় যুদ্ধ হবে । আর পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন চলে 
যাবে । ফলে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হবে। এবং তাদের মহিলাদের বন্দি করা হবে। 
অতপর কাইসে প্রত্যাবর্তন করবে । এমনকি সুফইয়ানীর দিকের উপদ্বীপে অবস্থান নিবে । অতপর 
ইয়ামানীর অনুসরণ করবে । অতপর আরীহা নামক স্থানে কইসীকে হত্যা করবে । অতপর তারা 
যা জমা করছে তা সুফইয়ানী লাভ করবে । অতপর কৃফার দিকে অগ্রসর হবে । অতপর আলে 
মুহাম্মাদের সাহায্যকারীদের হত্যা করবে । অতপর সিরিয়ায় তিনটি ঝান্ডা উপর সুফইয়ানীর 
অবির্ভব হবে । অতপর কিরকিসিয়ার পর তাদের একটি বড় ঘটনা ঘটবে । অতপর তাদের 
পরবর্তীদের প্রভাতের সূর্য্য উদয়টা তাদের উপর উদয় হবে । অতপর তাদের থেকে একটি দল 
সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি তারা খোরাসানের যমিনে প্রবেশ করবে । অতপর সুফইয়ানীর 
সৈন্যদল রাত ও নদীর ন্যায় অগ্রসর হবে । তারা যার পাশ দিয়েই যাবে সব কিছু ধ্বংস করে 
দিবে । এবং নিঃশেষ করে দিবে । এমনকি তারা কৃফায় প্রবেশ করবে । এবং মুহাম্মাদের পরিবার 


বর্গের সম্প্রদায়কে হত্যা করবে । অতপর প্রত্যেক ভাবে খোরাসানবাসীদের কে অনুসন্ধান 
করবে । আর খোরাসানাবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোজে বের হবে । আর তারা তার 
জন্য দোয়া করবে । এবং তাকে সাহায্য করবে । 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮২ ] 


হাদিস - ৮৮৩ 


হযরত সালমান ইবনে সামীর আলহানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অচিরেই কৃফাদে একজন 
খলীফা অবস্থান নিবে । আর পরাজয়ের ক্ষেত্রে সিরিয়াবাসীরা একমত হবে । অতপর তাদের মাঝে 
আগ্রহ হবে । আর তাকে বলা হবে, তোমার জন্য আবশ্যক হল যে, তুমি সিরিয়ার ভূমিতে 
অবস্থান করবে । কেননা সেটা পবিত্র ভুমি । নবীদের ভুমি । খলীফাদের আবাস ভুমি । আর তার 
দিকে ধন সম্পদ টেনে আনবে । তার থেকে সৈন্যরা পৃথক হয়ে যাবে । তখন সে তাদের কথা 
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মেনে নিবে । আর যখন সে তাদের কথা মেনে নিবে তখনই আহলে মাশরিক তথা পুবাঞ্চলের 
অধিবাসীরা তার উপর বদলা নিবে । তখন তারা বলবে আমরা তার সাথে আমাদের রক্তকে 
আমাদের নিজেদেরকে, আমাদের মাল সম্পদকে বিপদে ফেলেছি। আর সে আমাদের উপর 
অন্যকে প্রাধান্য দিল। ফলে তারা তারা বিরোধিতা করবে । আর সিরিয়াবাসীরা কুফার দিকে চলে 
যাবে । আর সেদিন চামড়া মুছে দেয়ার ন্যায় প্রচন্ড যুদ্ধ করবে ।** যখন তার প্রেরিতরা ইরাকে 
পৌছবে । তখন সুফইয়ানী হতে বাগদাদ ও মদীনাতুয যাওরাতে কি কি ঘটবে । আর তার 
ধংসযজ্ঞের ব্যাপারে যা আলোচনা হয়েছে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৩ | 


বাগদাদ এবং “যাওয়া” শহরে সফইয়ানীর ধ্বংশের বননা 


হাদিস - ৮৮৪ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী আবকাত, 
মানসুর, কিনদি, তুর্ক, ও রোমে প্রকাশ পাবে তখন সে বের হবে এবং কৃফার দিকে যাবে । 
অতপর চিকিৎসা বা আরোগ্য ওয়ালা উ্থিত হবে । আর সেখানেই হালাকু আব্দুল্লাহ থাকবে । আর 
সে অপসারিতকে অপসারিত করবে ৷ আর সে মদীনয়ে যাহরার অধিবাসীদের অজ্ঞাতে তাদের 
মাঝে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। অতপর শহরে চাপ সৃষ্টির কারণে আখওয়াছ তথা ছোট চোখ বিশিষ্ট 
হওয়া প্রকাশ পাবে । ফলে সেখানে অনেক বড় একটা যুদ্ধ হবে । আর সে যুদ্ধে আব্বাসের 
বংশধরের ছয় জন নেতাকে হত্যা করা হবে । আর সেখানে বড় হত্যাযজ্ঞ হবে । অতপর সে 
কৃফার দিকে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৪ ] 


হাদিস - ৮৮৫ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন সুফইয়ানী ফুরাত পার হবে এবং এমন 
এক জায়গায় পৌছবে যার নাম হবে আকের কুফা আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে 
মুছে দিবেন । আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল । উক্ত নদীর নির্জন 
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প্রান্তরে সত্তর হাজার তরবারীধারী লোককে সে হত্যা করবে ৷ আর তাদের ব্যতীত তাদের থেকে 
বেশী লোক থাকবে না। অতপর তারা বাইতুয যাহাব তথা স্বর্ণের ঘরের উপর প্রকাশ পাবে । 
অতপর তারা যুদ্ধ করবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে । অতপর তারা মহিলাদের পে চিড়বে বা 
ফাড়বে। তারা বলবে হয়তো সে কোন গোলাম কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে 
মরা এর দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের নিকট সাহায্য কামনা করবে । সুফুনের অধিবাসীদেরকে 
তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত 
করাতে পারে । আর তারা বনু হাশেমের উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর 
তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না। কেননা তাদের থেকেই রহমতের নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আর তাদের থেকে জান্নাতে পাখি হবে । আর মহিলাদের অবস্থা 
হল যখন রাত গভীর বা অন্ধকার হবে তখন তারা উহার গর্ত সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে যে 
গর্তপুলো থাকবে ফাসেকদের থেকে লুকায়িত থাকবে । অতপর তাদের নিকট সাহায্য আসবে। 
এমনকি তারা (সাহায্য) সুফইয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান সন্ততী থাকবে তাদেরকে 
বাগদাদ ও কুফা থেকে উদ্ধার করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৫ ] 


হাদিস - ৮৮৬ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন তার বংশধরের থেকে এক লোক পুবঞ্চিলের নদী সমূহের মধ্য থেকে একটি নদীর উপর 
অবস্থান নিবে যার নাম হবে আব্দুল ইলাহ বা আব্দুল্লাহ । উক্ত নদীর উপর দুইটি শহর গড়ে 
উঠবে । আর উক্ত দুটি শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বইবে । আর যখন আল্লাহা তা'আলা তার 
রাজত্বের অবসানের অনুমতি দিবেন এবং তার মেয়াদ কাল শেষ করে দিবেন, তখন আল্লাহ 
তা*আলা উহার দুটির একটিতে কোন এক রাত্রে আগুণ পাঠাবে । ফলে গাড় কালো ও অন্ধকার 
হয়ে যাবে । সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে । কেমন যেন এ স্থানে কোন কিছুই ছিল না। আর 
সকাল হবে আর সবাই আশ্চার্যান্তিত হবে । কিভাবে সবকিছু চলে গেল । সেদিন শুধু দিনের 
শুভ্রতাই থাকবে । এমনকি আল্লাহ তা'আলা সেদিন সেখানে প্রত্যেক অহংকারী দাস্তিককে একত্র 
করবেন। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে সহ উক্ত শহর দাবিয়ে দিবেন । আল্লাহ 
তা'আলার কথন হা-মীম, আইন সীন ক্াফ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দৃঢ় ভাবে প্রত্যয়িত 
এবং ফায়সালা । আর আইন (অক্ষর দ্বারা উদ্দেশ্য হল) আযাব । আর সীন ( এর ক্ষেত্রে) বলা হয় 
অচিরেই নিক্ষিপ্ত হবে, উক্ত দুটির উপর পতিত হবে । অর্থাৎ উক্ত দুটি শহরের উপর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৬ ] 
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হাদিস - ৮৮৭ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দুই জন বাঁদী মহিলা তাড়াতাড়ি 
আটা পিষতে যাতার নিকট বসবে । তাদের এক জন যমিনে ধসে যাবে আর অন্য জন দেখতে 
থাকবে । আর অচিরেই তারা উভয়ে পাশাপাশি জীবিত থাকবে । আর তাদের দই জনের মাঝে 
একটি নদী চিরবে বা সৃষ্টি হবে । আর তারা উভয়ে সেখান থেকে পান করবে । তারা একে 
অপরকে পাবে । সময়ের মধ্য হতে তাদের দুই জন এমন একটি দিনে উপস্থিহ হবে যে দিনে 
তাদের একজনকে নিয়ে যমিন ধসে যাবে । আরেকজন তা দেখতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৭ ] 


হাদিস - ৮৮৮ 


হযরত হৃুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত 
ইবনে মাসউদ, হযরত আবু কাব, হযরত ইবনে আব্বাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম হা-মীম. আইন, সীন, কাফ সম্পর্কে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন । অতপর হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন (আরবী অক্ষর) আইন দ্বারা আযাব বা শাস্তি উদ্দেশ্য । এমনি ভাবে সীন দ্বারা সুন্নাত ও 
জামা'আত উদ্দেশ্য । আর কফ দ্বারা এমন একটি দল উদ্দেশ্য যারা শেষ যমানায় অপবাদ 
ছড়াবে । অতপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন হা-মীম দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? তিনি 
বললেন মদীনায় একটি স্থানের নাম যাওরা সেখানে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর 
বংশধরের থেকে কিছু লোক থাকবে । আর সেখানে একটি ভীষণ যুদ্ধ হবে । আর সেখানেই 
কিয়ামত সংগঠিত হবে । অতপর ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমাদের মাঝে এমন 
কিছু নেই ৷ তবে কাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিক্ষেপ ও ধসে যাওয়া হবে । হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন তুমি তাফসীর সঠিক করেছ । আর ইবনে 
আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মানা (তা*বীর) ঠিক করেছে। সুতরাং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 
আনহু এর সঠিকতাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এমনকি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক সাহাবায়ে কিরাম হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু 
হতে যা শুনেছেন তা থেকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৮ ] 


হাদিস - ৮৮৯ 
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হযরত আবান ইবনে ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুঈত হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে 
আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, সুফইয়ানী বের হবে অতপর যুদ্ধ করবে। 
এমনকি মহিলাদের পেট চিড়বে । এবং ছোট শিশুদেরকে কড়াই এর মধ্যে টগবগে গরমের মধ্যে 
জ্বাল দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৮৯ ] 


হ দিস - ৮৯০ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের মহিলাদেরকে আটক 
করা হবে । এবং তাদেরকে দামেস্কের গ্রামে নেওয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯০] 


হাদিস - ৮৯১ 


হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ফুরাতের উপর শহর স্থাপণ করা হবে। আর 
সেটা হল নুফুক আর নিক্কাফ (যা দ্রুত শেষ হয় যা। আর পাখির চক্ষু)। আর যখন দামেক্ষের ছয় 
মাইল দূরে শহর স্থাপণ করা হবে তখন তোমরা যুদ্ধের জন্য সংকল্প কর।** সুফইয়ানীর প্রবেশ 
ও কুফায় তার সাথীগণ 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯১ ] 


হাদিস - ৮৯২ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মিসরে ধ্বংসযজ্ঞ হওয়া পযন্ত কুফা 
ধ্বংসযজ্ঞ হতে নিরাপদ থাকবে । হযরত হেকাম সফওয়ান থেকে বণনা করে তার হাদীসে বলেন 
যে, আমার নিকট এ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে একথা বলতে 
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শুনেছে যে, কৃফাতে চামড়ার মত মিলিয়ে দেওয়া হবে । অতপর কুফার পর বড় যুদ্ধ সংগঠিত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯২ ] 


হাদিস - ৮৯৩ 


হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফইয়ানী কৃফায় প্রবেশ করবে । 
অতপর কুফাকে তিন দিন ঘেরাও করে রাখবে । আর সেখানের ষাট হাজার অধিবাসীকে হত্যা 
করবে । অতপর সেখানে আঠারো লাত অবস্থান করবে । সেখানে কুফার মাল সম্পদ ভাগাভাগি 
করে নিবে । আর মক্কায় তার প্রবেশ ঘটবে তুর্ক, রোম, ও কিরকিসিয়ায় যুদ্ধের পর। অতপর 
তাদের পরবতীদের প্রভাত তাদের উপর উদিত হবে । অতপর তাদের থেকে এক দল খোরাসানে 
ফিরে যাবে । অতপর সুফইয়ানীর সৈন্য যুদ্ধ করবে । এবং দুর্গ সমূহ ধ্বংস করে দিবে । এমনকি 
তারা কুফায় প্রবেশ করবে । আর খোরাসান বাসীদের খুজবে । আর খোরাসানে এমন এক দলের 
অবির্ভবি ঘটবে যারা মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে আহবান করবে । অতপর সুফইয়ানী 
মদীনার দিকে প্রেরণ করবে । অতপর মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংসধরের 
থেকে এক গোষ্ঠিকে পাকড়াও করবে । এবং তাদের কুফায় ফেরত পাঠাবে । অতপর মাহদী 
আলাইহিস সালাম ও মানসুর কুফা থেকে পালায়ন করে বের হবে । আর সুফইয়ানী তাদের দুই 
জনকে অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে । অতপর যখন মাহদী আলাইহিস সালাম ও মানসুর 
মক্কায় পৌছবেন তখন সুফইয়ানীর দলটি একটি খোলা প্রান্তরে অবস্থান নিবে ৷ অতপর উক্ত 
প্রান্তর সুফইয়ানীর সৈন্য সহকারে ধসে যাবে । অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবেল 
এবং মদীনা দিয়ে অতিক্রম করবেন । আর মদীনায় অবস্থানরত বনু হাশেমের লোকদেরকে রক্ষা 
করবেন । এবং কৃষ্তবণের সৈন্যদল সামনে অগ্রসর হবে । এমনকি দলটি মা-এ অবস্থান করবে। 
অতপর যারা সুফইয়ানীর সৈন্যদের থেকে কৃফায় থাকবে তাদের নিকট তাদের অবস্থানের খবর 
পৌছবে । ফলে তারা ভেগে যাবে । অতপর তারা কুফায় অবস্থান নিবেন । এবং কৃফায় বনু 
হাশেমের যারা থাকবে তাদেরকে রক্ষা করবেন। এদিকে কৃফার অনেক সংখ্যকের মধ্য থেকে 
একটি দল বের হবে যাদেরকে আসব বলা হবে । তাদের নিকট বেশী অস্ত্র বা হাতিয়ার থাকবে 
না । আর তাদের মাঝে বসরার অধিবাসীদের ছোট একটি দল থাকবে । অতপর তারা সুফইয়ানীর 
সাথীদেরকে পাবে । অতপর তাদের হাত থেকে কুফা থেকে বন্দিকৃত কয়েদি দের রক্ষা করবে। 
অতপর কৃষ্তবর্ণের দলটি বাইয়াত নিয়ে মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে প্রেরণ করবে ।** বনু 
আব্বাসের দলের পর মাহদী আলাইহিস সালামের কালো ঝান্ডাবাহী দল । আর কি ঘটবে তাদের, 
সুফইয়ানীর সাথীদের ও আব্বাসীদের মাঝে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৩ ] 
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বনি আব্বাসের ঝান্ডার মাহদীর কালো ঝান্ডা এবং তাদের মাঝে ও 
সফইয়ানীদের মাঝে কোনো একাসত হাবেনা 
হাদিস - ৮৯৪ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো বান্ডা 
বের হবে । অতপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে । তাদের টুপি হবে কালো। 
তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর । তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে 
সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে । সে হবে তামিম গোত্রের । তারা সুফইয়ানীর 
সৈন্যদের পরাজিত করবে । এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর 
রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে । আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত 
হবে। তার বের হওয়া ও মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর 
মাসের ব্যবধান হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৪ ] 


হাদিস - ৮৯৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে বসা ছিলাম । এমতবস্থায় হঠাৎ বনু হাশেমের একজন তরুন 
আসল । আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতপর আমরা 
বললাম হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অবতীর্ণ হয়েছে? আমরা আপনার 
চেহারায় এমন কিছু দেখছি যা আমরা অপছন্দ করি । অতপর তিনি বললেন আমরা এমন 
অধিবাসী যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার শেষ গ্রহণ করেছেন । অর্থাৎ যাদেরকে দুনিয়ার 
শেষ বয়সে কিয়ামাতের পূর্বে পাঠিয়েছেন । আর আমার ঘরের অধিবাসী এ্সমস্ত লোক যারা 
অচিরেই আমার পরে বিপদ, দেশ থেকে বিতাড়ন, ঘর থেকে বিতাড়নের কারণে নিহত হবে। 
এমনকি এখাসে পূর্ব দিক হতে একটি জাতি আসবে । যারা কালো বান্ডাবাহী হবে । তারা হক 
চাইবে । কিন্তু তাদেরকে দুই বার কিংবা তিন বার দেওয়া হবে না। ফলে তারা যুদ্ধ করবে । 
তারপর তারা সাহায্য করবে । অতপর তারা যা চেয়েছিল তা দিবে । কিন্ত তারা তা ততক্ষণ পযন্ত 
গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ পযন্ত উহা আমার ঘরের অধিবাসীদের এক জনের উপর ন্যান্ত না করা 
হয়। (তা দেওয়ার পর) সে উহাকে ন্যয়পরায়ণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে যেমনি ভাবে তারা 
উহাকে অন্ধকার দ্বারা ভরে দিয়েছিল । আর তোমাদের মধ্যে যে উহা পাবে সে যেন তাকে 
হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাকে এক খন্ড বরফ দেয় । কেননা সে হল মাহদী আলাইহিস সালাম । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৫ ] 


হাদিস - ৮৯৬ 


হযরত ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তোমরা কালো ঝান্ডা দেখবে 
যা আসবে খোরাসানের দিক হতে তখন তোমরা উক্ত ঝান্ডাকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদেরকে 
বরফ ঠান্ডা পানি) দিও । কেননা তার ভিতর আল্লাহ তা'আলার খলীফা থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৬ ] 


হাদিস - ৮৯৭ 


হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম 
সুগন্ধি নিয়ে বের হবে । যে হবে মধ্যম গাড়নের ও তানএরবরণের যাকে শুয়াইৰ ইবনে সালেহ 
বলা হবে । তারেদ চার হাজার পোষাকের মধ্যে সাদা রং এর পোষাক থাকবে । এবং তাদের 
ঝান্ডা হবে কালো রং এর । তাদের সম্মুখভাগে থাকবে মাহদী আলাইহিস সালাম । তার সাথে 
তার (কাছে) পরাজিতরা ব্যতীত কেউ মিলতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৭ ] 


হাদিস - ৮৯৮ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন আমার ঘরের অধিবাসীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আটটি ঝান্ডার মধ্যে বের হবে। 
অর্থাৎ মন্কায়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৮ ] 


হাদিস - ৮৯৯ 


হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালামের পতাকায় বা দলে শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮৯৯ | 
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হাদিস - ৯০০ 


হযরত তাবে’ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল বের হবে। 
আর তাদের সাথে দূর্বল জাতি বের হবে। তারা সকলেই একত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা তার 
সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে দিবেন । তাদের পরপরই পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা বের হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০০ ] 


হাদিস - ৯০১ 


হযরত আবু জাসফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু হাশেম হতে এক যুবক 
বের হবে। যার ডান হাতের তালুতে খোরাসানের কালো ঝান্ডবাহী দলের বন্ধুত্ব থাকবে । যে 
দলের ভিতর শুয়াইৰ ইবনে সালেহ থাকবে । সে সুফইয়ানীর সাথীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং 
তাদের পরাজিত করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০১] 


হাদিস - ৯০২ 


হযরত সুফিয়ান কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালামের দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুন যুবক বের 
হবে । আর 'ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ উল্যেখ করেন নাই । যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে 
পাহাড়কে কাপিয়ে দিবে । আর ওয়ালীদ বলেন 'ভেঙ্গে ফেলবে? । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০২ ] 


হাদিস - ৯০৩ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন এক ব্যক্তি সিরিয়া ও মিসরের 
শেষাংসের রাজা হবে, তখন সিরিয়াবাসী ও মিসরবাসীদের মাঝে যুদ্ধ হবে । আর সিরিয়াবাসী 
মিসরের অগ্রভাগ দখল করে নিবে । আর ছোট কালো ঝান্ডা (দল) সহকারে এক ব্যক্তি পুবঞ্চিল 
থেকে সিরিয়াবাসীদের দিকে আসবে । আর সে হল এ ব্যক্তি যে মাহদী আলাইহিস সালামের 
দিকে অনুসরণতা বা অনুগত্যতা আদায় করবে । অনুগত্যতা স্বীকার করবে । হযরত আবু কুবাইল 
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বলেন আফ্রিকায় এক ব্যক্তি বার বছর রাজত্ব করবে । অতপর তার পর যুদ্ধ হবে । যুদ্ধের পর 
তামাটে রং এর এক ব্যক্তি বাদশা হবে । সে উহাকে ন্যয়পরায়ণতা দ্বারা ভরে দিবে । অতপর সে 
মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে সফর করবে । এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে । এবং তার 
পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৩] 


হাদিস - ৯০৪ 


হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যা তার তার পরিবারের লোকদের উপর আসবে । 
এমনকি আল্লাহ তা'আলা পৃবঞ্চিল হকে এক কালো ঝান্ডা পাঠাবেন । যে ব্যক্তি উহাকে সাহায্য 
করবে । আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন । আর যে ব্যক্তি উহাকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ 
তা'আলা তাকে পরিত্যাগ করবেন। এমনকি এক ব্যক্তি আসবে যার নাম আমার নামের অনুরূপ 
হবে । অতপর তারা তাদের বিষয়গুলো তার নিকট ন্যাস্ত করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তাকে 
শক্তিশালি করবেন এবং সাহায্য করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৪ ] 


হাদিস - ৯০৫ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আদম হতে বণিথ যে, তিনি বলেন আমি আব্দুর রহমান ইবনে গাষ 
ইবনে রবীআ' আল জারসীকে বলতে শুনেছি যে, আমি আমর ইবনে মাররা জুমালী যিনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী । তাকে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই অবশ্যই 
খোরাসান হতে একটি কালো ঝান্ডা বের হবে এমনকি সেটার খুর এই যাইতুন গাছের সাথে 
সংযুক্ত হবে যা লাহিয়ান ও হিরসাতা নামক এলাকার মাঝ বরাবর থাকবে । আমরা বললাম, 
আমরা তো উক্ত এলাকার মাঝে কোন যাইতুন গাছ দেখি নাই । তিনি বললেন উক্ত স্থানদ্বয়ের 
মধ্যে যাইতুন গাছ রোপণ করা হবে । এমনকি উক্ত ঝান্ডাবাহী দল সেখানে অবস্থান নিবে । ফলে 
তাদের ঘোড়ার খুরগুলি উক্ত গাছের সাথে আটকে যাবে । আব্দুল্লাহ ইবনে আদম বলেন আমি এ 
হাদীস হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান এর নিকট ব্যাক্ত করলাম, তখন তিনি বললেন উক্ত 
গাছগুলো দ্বিতীয় কালো ঝান্ডাবাহীদের ঘোড়ার খুর বাধবে যে ঝান্ডবাহী দল প্রথম ঝান্ডার উপর 
বের হবে । যখন তারা এখানে অবতরণ করবে তখন এদের অধিবাসীদের থেকে বাহির হওয়া 
এক ব্যক্তি বের হবে । ফলে প্রথম ঝান্ডবাহীদের কাউকে সে পাবে না। তবে তারা সবাই 
আত্মগোপণ করবে । অতপর তাদের পরাজিত করবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৫ ] 


হাদিস - ৯০৬ 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পূর্বাঞ্চল হতে বনু আব্বাসের কালো ঝান্ডা বের হবে। অতপর তারা 
আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তারা ততক্ষণ অবস্থান করবে । অতপর ছোট একটি কালো 
ঝান্ডাবাহী দল বের হবে । তারা আবু সুফিয়ানের বংশধরের এক ব্যক্তি ও তার সাথীদের সাথে 
পূর্বাঞ্চলের দিকে যুদ্ধ করবে । তারা মাহদী আলাইহিস সালামের অনুগত্যতা স্বীকার করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৬ ] 


হাদিস - ৯০৭ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কালো ঝান্ডা বের হবে। যা 
সুফইয়ানীর সাথে যুদ্ধ করবে । তাদের মধ্যে বনু হাশেমের একজন যুবক থাকবে । তার বাম কাধে 
থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আর তার সম্মুখভাগে বনু তামিমের এ ব্যক্তি থাকবে । 
যাটে শুয়াইৰ ইবনে সালেহ বলে ডাকা হবে । সে তার সাথীদের পরাজিত করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৭ ] 


হাদিস - ৯০৮ 


হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী 
কৃফায় পৌঁছবে এবং মুহাম্মাদের পরিবারের সাহায্যকারীদের হত্যা করবে । তখন মাহদী 
আলাইহিস সালাম শুয়াইব ইবনে সালেহ এর পতাকা তলে বের হবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৮ ] 


হাদিস - ৯০৯ 
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হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে যে কালো 
ঝান্ডা বের হবে তা কুফায় অবস্থান নিবে । অতপর যখন মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের 
প্রকাশ ঘটবে তখন তার নিকট বাইয়াত নিয়ে পাঠাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯০৯] 


হাদিস - ৯১০ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তুমি দেখবে যে, বনু আব্বাস 
শোষিত হয়। এবং সিরিয়ার যাইতুন গাছের সাথে কালো ঝান্ডবাহী দলের ঘোড়ার খুর সংযুক্ত 
হয়। আবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য রক্তবর্ণ ধ্বংশ করে দেন। এবং তাকেহত্যা করবেন 
এমতবস্থায় যে, তার পরিবারের সাধারণ সদস্যরা তাদের হাতে থাকবে । এমনকি তাদের মধ্য 
থেকে কোন উমাইয়া বংশীয় কোন লোক থাকবে না বরং সকলেই ভেগে যাবে । অথবা 
আত্মগোপণ করবে ৷ এবং বনু জা'ফর ও বনু আব্বাসের দাস রহিত হয়ে যাবে । এবং ইবনু 
আকেলাতুল আকবাদ দামেক্কের সিংহাসনে বসবে । এবং বর্বর জাতি সিরিয়ার দিকে বের হবে। 
আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের অবির্ভাবের আলামত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১০] 


হাদিস - ৯১১ 


হযরত আবু শাওযা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত হাসান রা, এর নিকট ছিলাম । 
তখন তিনি হিমস সৰ্ম্পকে আলোচনা করলেন । অতপর তিনি বললেন তারা প্রথম পান্ডুলিপি 
অনুযায়ী অনেক ভাগ্যবান। আর দ্বিতীয় পান্ডুলিপি অনুযায়ী অনেক দুর্ভাগ্যবান। তিনি বলেন 
অতপর আমরা বললাম হে আবু সাঈদ! দ্বিতীয় পান্ডুলিপি কি? তিনি উত্তরে বললেন পূবদিক হতে 
আশ হাজার লোকের মধ্যে আবুত তহয়ী বের হবে । ডালিমের প্রতি ভালবাসার মত তাদের অন্তর 
তার প্রতি বিশ্বাসের ভালবাসা পরিপূর্ণ থাকবে । প্রথম পান্ডুলিপির ধ্বংশ করাটা তাদের হাতই 
থাকবে ।** সুফইয়ানীর অধ্যায়ের পরিসমান্তির প্রারস্তিক। খোরাসান হতে কালো ঝান্ডা সহ তার 
সাথীদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ । আর তাদের মাঝে কি ঘটবে । এমনকি সুফইয়ানীর সৈন্য পূবঞ্চিলে 
পৌছে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১১ ] 
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সফিয়ানির প্রথম কাজ এবং হাশিমিদের খরাসান থেকে কালো পতাকা নিয়ে 
বের হওয়া 


হাদিস - ৯১২ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী 
ঘোড়া (সৈন্য) কৃফার দিকে বের হবে । সে খোরাসানবাসীদৈর অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ 
করবে । আর এদিকে খোরাসানবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোজে বের হবে । অতপর 
সে এবং হাশেমী ব্যক্তি কালো ঝান্ডা সহকারে যে ঝান্ডাবহী দলের সম্মুখভাগে থাকবেশুয়াইব 
ইবনে সালেহ। অতপর তার এবং সুফইয়ানীর দলের ইসতাখাররা বাবের নিকট সাক্ষাৎ ঘটবে। 
অতপর তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে । অতপর কালো ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। এবং কুফইয়ানীর 
সাথী বা দল খেগে যাবে । আর সে সময়ই মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে । 
এবং তাকে ডাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১২ ] 


হাদিস - ৯১৩ 


হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘতে বর্ণিত যে, সুফইয়ানী কুফা ও বাগদাদে প্রবেশের পর 
তার সৈন্যদলকে বিভিন্ন দিকে পাঠাবে । তখন নদীর অন্যদিক হতে তার দলের একটি শাখা 
খোরসানবাসীদের থেকে তার নিকটে পৌছবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবে । আর তারা তাদের সৈন্য সহকারে যাবে । অতপর যখন তার নিকট উক্ত 
খবর পৌছবে, তখন সে ইস্তাখাররায় বিশাল এক সৈন্য প্রেরণ করবে । উক্ত সৈন্য দলে বনু 
উমাইয়ার এক ব্যক্তি থাকবে । আর কাওমাস, দাওলাতুর রাই এবং তাখুমুয যারীহ নামক এলাকা 
সমূহে তাদের ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ যুদ্ধ হবে । আর এঁ সময় সুফইয়ানী কুফাবাসী ও মদীনা 
বাসীদের হত্যার আদেশ দিবে । আর তখনই খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল অগ্রসর হবে । 
আর সমস্ত মানুষের উপর বনু হাশেমের এক যুবক থাকবে । তার ডান হাতে থাকবে বন্ধুত্ব বা 
কার্য সম্পাদনের শক্তি। আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত বিষয় ও সকল রাস্তা সহজ করে দিবেন। 
অতপর খোরাসানের তাখুম নামক এলাকায় তাদেও একটা যুদ্ধ হবে। অতপর হাশেমী ব্যক্তি রাঈ 
এর পথে যাত্রা করবে । অতপর বনু তামিমের এক ব্যক্তি মাওয়াল থেকে বের হয়ে ইস্তাখাররা এর 
দিকে উমাইয়াদের দিকে চলে যাবে । যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে। অতপর ইস্তাখাররা 
এর বাইযা নামক স্থানে তার, মাহদী আলাইহিস সালামের এবং হাশেমী ব্যক্তির মাঝে সাক্ষাত 
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ঘটবে । আর তখন তাদেও দুয়ের মাঝে কঠিন যুদ্ধ হবে। ফলে ঘোড়ার পায়ের গোড়ালির গিট 
পযন্ত রক্তে রঙ্গিন হয়ে যাবে । অতপর তার নিকট সিজিস্তান থেকে বড় একটি দল আসবে ৷ উক্ত 
দলের উপর বনু আদি এর এক ব্যক্তি থাকবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য ও তার 
সৈন্য প্রকাশ করবেন। রাঈ এর দুটি যুদ্ধের পর মাদায়েনে একটি যুদ্ধ হবে । আর আকের কৃফাতে 
সীলীমার যুদ্ধ হবে । যার ব্যাপারে প্রত্যেক মুক্তিপ্রান্ত খবর দিবে । উক্ত ঘটনার পর বাকেল নামক 
স্থানে বড় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে এবং যমিনের দুই অংশের কোন এক অংশে যুদ্ধ হবে । অতপর 
সংকীর্ণ চোখ বিশিষ্টদের উপর তাদের কালো বর্ণদের থেকে একটি জাতি বের হবে । তারা হবে 
একটি দল । তাদের অধিকাংশ হবে কৃফা ও বসরা হতে । এমনকি তারা তার হাতে দুই কৃফার যে 
কয়েদী থাকবে তা রক্ষা করবে ।** মৌলিক থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশ যা তেলাওয়াত হবে 
পঞ্চমে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৩ ] 


হাদিস - ৯১৪ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফইয়ানী ও কালো ঝান্ডাবাহী 
দলের সাথে সাক্ষাত ঘটবে | যে দলের মাঝে বনু হাশেমের এক যুবক থাকবে । তার বাম তালুতে 
থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি । আর উক্ত দলের সম্মুখভাগে বনু তামিমের এক ব্যক্তি 
থাকবে । যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে । তাদের সাক্ষাত ঘটবে বাবে ইস্তাখাররাতে । 
তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে । সে যুদ্ধে কালো ঝান্ডাবাহী দল জয়ী হবে । এবং সুফইয়ানীর 
সৈন্য পলায়ন করবে । আর সে সময়ই মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে এবং 
তাকে খুজতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৪ ] 


হাদিস - ৯১৫ 


হযরত যামরা ইবনে হাবীব ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন সুফইয়ানী তার 
অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে । তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে ও পারস্য 
ভূমিতে পৌছবে । অতপর পূ্ব্চিলের অধিবাসীরা তাদেও সাথে বিদ্রোহ করবে ফলে তারা 
তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে । যখন তাদের 
মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহন করবে । 
আর সে সেদিন পুবধ্চিলের একেবারে শেষে থাকবে ৷ অতপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের 
হবে । উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম । সে হবে হলুদ বণের, 
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পাতলা দাড়ি ওয়ালা । পাচ হাজারের মধ্যে তার দিকে বের হবে । যখন তার নিকট তার বের 
হওয়র খরব পৌছবে তখন সে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাকে সম্মুখে দিবে । 
সেদিন যদি তাদের সামনে রাওয়াসীর পাহাড়ও আসে তাহলে তার মিটিয়ে দিবে । অতপর তার 
সাথে সুফইয়ানীর সৈন্যদের সাথে দেখা হবে । অতপর সে তাদের পরজিত করবে । আর তাদের 
থেকে বিশাল এক অংশকে সেদিন হত্যা করবে । এমনিভাবে তাদেরকে এক এলাকা হতে আরেক 
এলাকায় পরাজিত করতে থাকবে । এমনকি তাদের ইরাকের দিকে পরাজিত করে দিবে । অতপর 
তাদের মাঝে ও সুফইয়ানীর অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ হবে । আর সে যুদ্ধে সুফইয়ানীর বিজয় 
হবে । আর হাশেমী পালায়ন করবে । আর শুয়াইব ইবনে সালেহ গোপনে বাইতুল মুকাদ্দাসের 
দিকে বের হয়ে যাবে। সে মাহদী আলাইহিস সালামের আবাস স্থল গোছাতে থাকবে, যখন তার 
নিকট সিরিয়ায় মাহদী আলাইহিস সালামের অভিবাঁবের খবর আসবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৫] 


হাদিস - ৯১৬ 


হযরত ওলীদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, এই হাশেমী ব্যক্তি 
মাহদী আলাইহিস সালামের পিতার দিকের সৎ ভাই । আর কতিপয় বলেন উক্ত ব্যক্তি মাহদী 
আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৬ ] 


হাদিস - ৯১৭ 


হযরত ওলীদ সহ কতিপয় বণনাকারী বলেন সে মৃত্যুবরণ করবে না। তাবে পরাজয়ের পণে সে 
মক্কায় উদ্দেশ্যে বের হবে । অতপর যখন মাহদী আলাইহিস সালামের অবিভর্বি হবে তখন তার 
সাথে বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৭ ] 


হাদিস - ৯১৮ 


হযরত তাবে’ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফইয়ানী তার সৈন্য দল মুরুয়ুর রুযে পাঠাবে । 
যাতে সে উক্ত স্থানের অন্যদিকে যা আছে তা অর্জন করতে পারে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৮ ] 


হাদিস - ৯১৯ 


হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কৃফা থেকে মুরু এর দিকে একটি দল পাঠানো হবে । 


এমনভাবে হিজাজের দিকেও একটি দল পাঠানো হবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯১৯ ] 


হাদিস - ৯২০ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী 
আলাইহিস সালামের দিকে তার পরিবার হতে পৃর্বঞ্চলে এক ব্যক্তি বের হবে । তার কাধে 
আঠারো মাস তরবারী থাকবে । সে যুদ্ধ করবে এবং অনুসরণ করবে অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাকবে । 
এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে । সেখানে পৌছানোর পূর্বেই সে মারা 
যাবে । সে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছতে পারবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২০] 


হাদিস - ৯২১ 


হযরত আবু জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে আগত যে 
কালো ঝান্ডাবাহী দল কুফায় অবস্থান নিবে । অতপর যখন মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের 
অবির্ভবি ঘটবে তখন অনুগত্যের (স্বীকার করার জন্য) জন্য মাহদী আলাইহিস সালাকেছেমর 
নিকট একটি দল প্রেরণ করবে ।** মদীনার দিকে তার সৈন্য প্রেরণ । আর মদীনায় তারা যুদ্ধ 
হতে কি কি ঘটবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২১] 


সফইযানী মদিনায় টসনাবাহিনী প্রেরণ এবং সেখানে সেনা প্রস্তুত করতে না 
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হাদিস - ৯২২ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কৃফায় ধ্বং 
চালানের পর সুফইয়ানী এ ব্যক্তির নিকট পত্র লিখবে যে তার সৈন্যদল নিয়ে কৃফায় এসেছে। সে 
পত্রে তাকে হিজাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিবে। ফলে সে মদীনার দিকে অগ্রসর 
হবে। অতপর সে কুরাইশের উপর অস্ত্র ধারণ করবে । অতপর তাদের থেকে ও আননারদের 
থেকে চারশত লোককে হত্যা করবে । মহিলাদের পেট চিড়বে । শিশুদেও হত্যা করবে। আর 
কুরাইশের দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে । একজন পুরুষ ও তার বোনকে । তাদেরকে মুহাম্মাদ ও 
ফাতেমা বলা হবে । এবং তাদেরকে মদীনার মসজিদের গেটে তাদেও শুলে চড়ানো হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২২] 


হাদিস - ৯২৩ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মদীনায় এক সৈন্যদল প্রেরণ করা 
হবে । অতপর তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার পরিজনদের 
থেকে যারা উহার উপর সক্ষম তাদের আটক করবে । আর বনু হাশেমের পুরুষ ও মহিলাদিগকে 
হত্যা করবে । আর এ সময়ই মাহদী আলাইহিস সালাম ও মাবয়ায মদীনা থেকে মক্কায় পালায়ন 
করবেন । অতপর তাদের দুজনের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হবে । আর তারা দুজন 
মিলিত হবে আল্লাহ তা'আলা সম্মান ও আল্লাহ তা'আলার আমানতে তথা নিরাপদে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৩ ] 


হাদিস - ৯২৪ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মদীনার 
মানুষের নিকট সযফইয়ানীর সৈন্য তখন তারা মদীনা হতে মক্কার দিকে পালায়ন করবে । তাদের 
হতে কুরাইশদের তিনটি গ্রুপ হবে । তাদের দিকে দেখতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৪] 


হাদিস - ৯২৫ 
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হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তখন মদীনাকে হালাল মনে করা 
হবে। অর্থাৎ মদীনার সম্মান নষ্ট করা হবে । আর নিঃপাপ মানুষকে হত্যা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৫ ] 


হাদিস - ৯২৬ 


হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে 
শুনেছেন যে, মদীনায় অচিরেই একজন বনু হাশেম হতে একজন খলীফা হবে ৷ অতপর মদীনার 
জনগন তাদের থেকে বের হয়ে মঞ্ধায় চলে যাবে । অতপর যখন তারা মক্কায় আসবে তখন মক্কার 
বাদশা তাদের নিকট যারা আসবে সকলকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিবে । আমাদের নিকট কি 
তোমরা স্বস্তি পাওয়ার ধারণা করছ? অতপর তাদেরকে বনু হামেমের এক ব্যক্তি ফিরিয়ে নিয়ে 
আসবে । এবং তার উপর ক্রোধান্বিত হবে । অতপর মক্কার বাদশা তার উপর ক্রোধান্বিত হবে । 
অতপর তাকে হত্যার আদেশ দিবে । ফলে তাকে হত্যা করা হবে । অতপর যখন দিন পার হয়ে 
পরবর্তী দিন আসবে তখন তাদের থেকে একজন ব্যক্তি আসবে । তার কাপড়ে তরবারী জড়ানো 
থাকবে । অতপর বাদশাকে উদ্দেশ্য করে বলবোখি আমাদের সাথীকে হত্যা করার ব্যাপারে 
তোমাকে কিসে উড্ভৃদ্দ করলো? অতপর বাদশা বলবে সে আমাকে ক্রোধান্বিত করেছে । অতপর 
লোকটি বলবে, হে মুসলিম সম্প্রদায় তোমরা সাক্ষি থাকো এ কথার উপর যে, সে তাকে হত্যা 
করেছে কারণ সে তাকে ক্রোধা্িত করেছে । অতপর সে তার তরবারী কোষমুক্ত করবে । তা দ্বারা 
বাদশাকে আঘাত করবে । অতপর তারা তায়েফের দিকে ঝোঁকবে তথা তায়েফে যাওয়ার জন্য 
রওয়ানা দিবে । অতপর মক্কার অধিবাসীদের নিকট যখন তাদের খলীফার খবর পৌছবে তখন 
তারা বলবে আল্লাহর কসম! তারা আমাদের ক্ষতি করেছে । আমরা তাদের ছাড়বো না। তিনি 
বলেন অতপর তারা তাদের দিকে সফর করবে তখা যাবে । অতপর হাশেমীরা তাদের নিকট 
আল্লাহ তা'আলার ওয়াসেতায় তাদের নিকট অনুনয় বিনয় করবে । (এবং বলবে ) আমাদের 
রক্তের তোমাদের রক্তের মাঝে আল্লাহ আছেন । তোমরা ভালভাবে জান যে, বাদশা আমাদের 
সাথীকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। এমনকি তারা তাদের থেকে ফেরৎ যাবে না। তাদের সাথে 
যুদ্ধ করবে । অতপর তাদের পরাজিত করবে । এবং তারা মক্কায় প্রভাব বিস্তার করবে । (রাজত্ব 
করবে ।) অতপর তাদের সাথে সংগঠিত সকল বিষয়ের সংবাদ মদীনার বাদশার নিকট পৌছবে । 
তখন তারা বলবে, আল্লাহর কসম! যদি আমরা তাদের ছেড়ে দেই তাহলে আমরা নিশ্চই 
খলীফাকে বিপদে ফেলবো । (আমরা তাদের কোন মতেই ছাড়বো না।) অতপর মদীনার বাদশা 
তাদের দিকে একটি সৈণ্য দল প্রেরণ করবে । তখন তারা তাদেরকে পরাজিত করবে । অতপর 
যখন খলীফা তাদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে তারা এ সমস্ত লোক যারা তাদের নিয়ে ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৬ ] 


হাদিস - ৯২৭ 


হযরত ইউসুফ ইবনে যুল কিরইয়াত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একজন বাদশা হবে । 
যে মদীনায় যুদ্ধ করবে । যখন মদীনাবাসীদের নিকট তাদের দিকে আগত বাহিনীর পৌছবে তখন 
তাদের থেকে সাতটি দল মক্কার দিকে বের হয়ে যাবে । সেখানে তারা তাদের কে হালকা মনে 
করবে । অর্থাৎ নিজেদের হেফাজত মনে করবে । অতপর মদীনার খলীফা মক্কার খলীফার নিকট 
একটি পত্র লিখবে । যাতে সে তাকে বলবোখি আপনার এলাকার অমুক অমুক এসেছে। সে পত্রে 
তাদের নাম সহ উল্লেখ করবে । সুতরাং আপনি তাদের হত্যা করে দিন। মক্কার খলীফার নিকট 
বিষয়টি কঠিন মনে হবে । অতপর তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করবে । অতপর তারা তার 
নিকটে রাত্র বেলায় আসবে । তারা তার অনুরোধ রক্ষা করবে । অতপর সে বলবে তোমরা মক্কা 
থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাও । ফলে তারা বের হয়ে যাবে । অতপর তাদের থেকে দুই জন 
লোককে পাঠানো হবে । তাদের একজনকে হত্যা করা হবে । আর অপর জন দেখতে থাকবে । 
অতপর সে তার সাথীদের কাছে ফিরে যাবে । অতপর তারা বের হবে এমনকি তারা তায়েফের 
পাহাড় সমূহ থেকে কোন এক পাহাড়ে অবতরণ করবে । এবং সেখানে অবস্থান করবে । তারা 
জনগণের নিকট (তাদের বার্তাবহক) পাঠাবে । ফলে তাদের দিকে মানুষের ঢল বয়ে যাবে । যখন 
এই বিষয়গুলি ঘটবে তখন তারা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে । এবং তাদের পরাজিত করে 
মক্কায় প্রবেশ করতঃ মক্কার আমীর বা নেতাকে হত্যা করবে । অতপর তারা সেখানে থাকতে 
থাকবে । আর এরই মধ্যে যখন (যমিন) সৈন্য সহকারে ধসে যাবে তখন তার আগমনের 
ব্যাপারটা প্রস্তুত হবে এবং সে বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৭ | 


হাদিস - ৯২৮ 


ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তারা মদীনায় আসবে তখন তারা তিন দিন 
মদীনার অধিবাসীদের হত্যা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৮ ] 


হাদিস - ৯২৯ 
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হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মদীনাবাসীদের নিকট 
এখবর পৌছবে যে, তাদের দিকে সৈন্য আসছে। তখন মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার বর্গের যারা অবস্থান করবে তারা মদীনা হতে ভেগে মক্কায় 
চলে যাবে । আর সে সময় সমর্থবান ব্যক্তি দূর্বল ব্যক্তিকে, বড়রা ছোটদেরকে বহন করবে। 
অতপর তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের থেকে এক 
ব্যক্তিকে পাবে । তাকে তারা আহ্যারুয যাইত নামক স্থানে (যবাহ করে) হত্যা করে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯২৯ | 


হাদিস - ৯৩০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন মদীনার ঘটনার 
(যুদ্ধের) আলামত বা নিদর্শন হলাখ যখন মিসরের আমীর আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩০] 


হাদিস - ৯৩১ 


হযরত আব্দুস সালাম ইবনে মুসলিমা হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু কুবাইলকে বলতে 
শুনেছেন যে, সুফইয়ানী মদীনায় সৈন্য প্রেরণ করবে । এবং সেখানে অবস্থানরত বনু হাশেম 
গোত্রের সকলকে হত্যা করার আদেশ দিবে । এমনকি গর্ভবতীকেও | আর এটা এসময় ঘটবে 
যখন হশেমী ব্যক্তি সৈন্য প্রস্তুত করবে । যে তার সাথীদের উপর পূর্বাঞ্চল হতে বের হয়ে গেছে। 
সে বলবে উহার পুরোটাই কি ধরণের বিপদ? আমার সাথীদে পৃববতীদের ব্যতীত তাদের 
সকলকে হত্যা করেছে। (পরবতীঁদের হত্যা করেছে।) অতপর সে তাদের হত্যার আদেশ দিবে । 
ফলে তাদের হত্যা করা হবে । এমনকি তাদের কোন একজনকেও মদীনায় দেখা যাবে না। তারা 
সেখান থেকে পৃথক পৃথক হয়ে গ্রাম্য এলাকা, পাহাড় পর্বত, ও মক্কার দিকে পালায়ন করবে । 
এমনকি তাদের মহিলাগণও পালায়ন করবে । তার সৈন্য তাদের মাঝে অনেক দিন পযন্ত তরবারী 
রাখবে । অতপর তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নিবে ৷ ফলে তারা ভীতিগ্রস্থ প্রকাশ পাবে । আর এরই 
মধ্যে মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের বিষয়টি প্রকাশ পাবে । যখন মাহদী আলাইহিস 
সালামের অবির্ভবি ঘটবে তখন তার দিকে তাদের প্রত্যেক পথ প্রদর্শন কারী মক্কায় একত্রিত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩১ ] 
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হাদিস - ৯৩২ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মদীনায় একটি যুদ্ধ হবে। যে 
যুদ্ধে মদীনার নিকটবর্তী উন্মুক্ত যে আহজারুয যাইত (তেলের খনি) আছে সেটার ডুবে যাবে। 
তবে চাবুকের এক প্রহার (এর পরিমান ব্যতীত) অতপর মদীনা হতে দুই বারীদ বা মাইল 
পরিমান ঝুকে যাবে । অতপর মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে বাইয়াত গ্রহন করবে ।%* 
সুফইয়ানী কর্তৃক মাহদী আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেরিত সৈন্যের ধসে যাওয়া প্রসঙ্গ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩২] 


মাহদির দিকে রওনা দেয়া সফিয়ান বাহিনীর ভমিধ্বংস 


হাদিস - ৯৩৩ 


হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আবু ফারেস থেকে শুনেছি 
যে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি যে, মাহদী 
আলাইহিস সালামের অবিভাঁবের আলামত বা নিদর্শন হলাখ খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধসে 
যাওয়া । আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের অবির্ভাবের আলামত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৩ | 


হাদিস - ৯৩৪ 


হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কে 
বলতে শুনেছেন যে, মদীনার খলীফা মক্কার হাশেমীদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে । উক্ত সৈন্য দল 
তাদেরকে পরাজিত করবে । অতপর সিরিয়ার খলীফা এব্যাপারে অবহিত হবে । তখন সে তাদের 
উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করবে । যে সৈন্যদলে অভিজ্ঞ ছয়শত সেনা থাকবে । যখন তারা খোলা প্রান্তরে 
আসবে ও সেখানে চাঁদনী রাতে অবতরণ করবে । কোন এক রাখাল সেখানে আসবে । এবং 
তাদেরকে দেখবে এবং আরশ্চায্য বোধ করবে । আর সে বলবে হায় আফসোস!! মক্কা বাসীদৈর 
উপর কি আসছে । (কি বিপদ আসছে ।) অতপর সে তার পশুপালের কাছে যাবে । অতপর আবার 
ফিরে আসবে । কিন্তু তাদের একজনকেও দেখতে পাবে না। কেননা যমিন তাদের নিয়ে ধসে গেছে। 
অতপর সে (আশ্চায্য হয়ে) বলবে সুবহান আল্লাহ । তারা সকলে এক মুহুর্তে চলে গেল। অতপর 
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সে তাদের আবাসস্থলে আসবে। সেখানে সে মখমল বা এক প্রকার ফুল দেখবে যার কিছু অংশ 
ধসে গেছে, আর কিছু অংশ যমিনের উপরে আছে। সে উহার চিকিৎসা করবে কিন্তু সে সক্ষম হবে 
না। অতপর সে বুঝবে যে, যমিন তাদের নিয়ে ধসে গেছে। অতপর সে মক্কার খলীফার নিকটে 
আসবে । এবং তাকে সুসংবাদ দিবে । উক্ত রাখালের কথা শুনে মক্কার খলীফা বলবে সকল প্রসং 
আল্লাহ তা'আলার জন্য । এটা সেই আলামত যার ব্যাপারে তোমাদেরকে আগে জানানো হয়েছে। 
অতপর তারা সিরিয়ার দিকে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৪ ] 


হাদিস - ৯৩৫ 


হযরত তাবে’ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আশ্রয়প্রাথী আচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে । কিন্তু 
তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে । অতপর মানুষ তাদের যুগের কিছু কাল বসবাস করবে । অতপর 
আরেকজন আশ্রয় চাইবে । যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমন করিও না। কেননা 
সে ধসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৫ ] 


হাদিস - ৯৩৬ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু 
আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি 
যে, এই ঘর উদ্দেশ্য করে পশ্চিম দিক হতে এক দল সৈন্য এখানে আগমন করবে । এমনকি যখন 
তারা খোলা প্রান্তরে থাকবে তখন উক্ত প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে । অতপর উক্ত সৈন্য দলের 
ইমাম বা নেতা সেখানে ফিরে যাবে যাতে সে দেখতে পারে যে, তার জাতি কি কাজ করেছে । তখন 
তাদেরও এ পরিনতি ঘটবে যা ইতি পূর্বে তাদের ঘটেছে। আর তাদের পরবরতীদের তাদের সাথে 
সাক্ষাৎ ঘটবে । যাতে সে দেখতে পারে যে, তারা কি করেছে । তাদেরও এ পরিনতি ঘটবে যা ইতি 
পূর্বে তাদের ঘটেছে। অতপর যে ব্যক্তি উহাকে পুনারায় করতে চাইবে তার এঁ পরিনতিই হবে যা 
তাদের হয়েছে। অতপর আল্লাহ ত'আলা তার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল বিষয় প্রেরণ করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৬ ] 


হাদিস - ৯৩৭ 
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হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অচিরেই মক্কার আশ্রয়প্রার্থীর দিকে সত্তর 
হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হবে। তাদের সম্মুখে কইসের এক ব্যক্তি থাকবে । এমনকি যখন তারা 
ছানিয়া পৌছবে তখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে । আর সেখান থেকে তাদের প্রথম জন বের 
হবে না । হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম খোলা প্রান্তরকে ডেকে বলবেন হে খোলা প্রান্তর! 
হে খোলা প্রান্তর!! তার আওয়াজ পূর্বে পশ্চিমে সকলেই শুনবে ৷ তাদেরকে গ্রাস কর ফলে তাদের 
কোন মঙ্গল থাকবে না। পাহাড়ে অবস্থানরত একমাত্র ছাগলের রাখাল ব্যতীত তাদের ধ্বং 
কোন প্রকাশ্য আলামত থাকবে না । কেননা যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে তখন সে তাদেরকে 
দেখবে । অতপর সে তাদের ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিবে । যখন আশয়প্রার্থী তাদের ব্যাপারে 
শুনতে পাবে তখন সে বের হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৭ ] 


হাদিস - ৯৩৮ 


হযরত যু কিরবাত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী মিসরবাসীদের নিকট পৌছবে 
তখন সে মক্কাবাসীদের নিকট সৈন্যদল প্রেরণ করবে । উষ্ণতার থেকে বেশী পরিমানে তারা 
মদীনাকে ধ্বংস করে দিবে । এমনকি যখনতারা খোলা প্রান্তরে পৌছবে তখন উক্ত প্রান্তর তাদের 
নিয়ে ধসে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৮ ] 


হাদিস - ৯৩৯ 


হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন সিরিয়া হতে মক্কার দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হবে । যখন তারা খোলা প্রান্তরে 
পৌছবে তখন উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৯ ] 


হাদিস - ৯৪০ 


হযরত ইবনে মাসউদর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিথ যে, তিনি বলেন একদল সৈন্য মদীনার 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে । দুই জামাও (স্থান) এর মধ্যবর্তী স্থান তাদের নিয়ে ধসে যাবে । নিঃপাপ 
পবিত্র আত্মাকে হত্যা করা হবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪০ ] 


হাদিস - ৯৪১ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের নিয়ে ধসে যাবে। 
(সৈন্যদল নিয়ে যমিন ধসে যাবে 1) ফলে বিকারপ্রস্তদের থেকে দুই জন ব্যতীত তাদের কেই বাঁচবে 
না। তাদের দুই জনের নাম হল, ওবার এবং ওবাইর। তাদের দৃইু জনের চেহারাকে তাদের 
পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪১ ] 


হাদিস - ৯৪২ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন এসমস্ত লোককে অনুসন্ধানের 
জন্য সৈন্য অবতরণ করবে যারা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে । তখন তারা (সৈন্যদল) একটি খেঅলা 
প্রান্তরে অবতরণ করবে (আর তখনই) উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে । এবং তাদের 
শেষ করে দিবে । আর আল্লাহ ত'আলার কথা (এই দিকে ইঙ্গিত করে) যদি তুমি দেখতে যখন 
তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে । তখন কোন অব্যহতি থাকবে না। আর তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান 
হতে পাকড়াও করা হবে । (সুরা সাবাখি ৫১)। তাদের পায়ের নীচ থেকে । আর সৈন্যদল থেকে 
এক ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হবে । অতপর ফিরে আসবে । কিন্তু তাদের একজন কেও পাবে না। 
তাদের অনুভতিও পাবে না। (তাদের ঘ্রাণও পাবে না। ) আর এই সেই ব্যক্তি যে মানুষের নিকট 
তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪২ |] 


হাদিস - ৯৪৩ 


হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বার হাজার সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল 
মদীনার মুখি হবে । অতপর খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৩ ] 
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হযরত যুহরী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কৃফাবাসীদের থেকে দুটি সৈন্য দল পাঠানো হবে একটি 
সৈন্যদল পাঠানো হবে মারউ’ এর দিকে। আরেকটি পাঠানো হবে হিজাজের দিকে। হেজাজের 
দিকে প্রেরিত সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ (যমিনে) ধসে যাবে। আরেক এক তৃতীয়াংশ জন্ততে 
পরিনত হবে । তাদের চেহারা হবে তাদের দুই কাধের মাঝে । (চেহারা থাকবে ডান কাধ বরাবর 
বা বাম কাধ বরাবর । এভাবে যে,) তারা তাদের যেমনিভাবে পশ্চাতভাগ দেখতে পাবে তেমনিভাবে 
তারা তাদের সম্মুখভগাও দেখতে পাবে । তারা তাদের পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিছন দিকে হাটবে। 
যেমনিভাবে তারা পায়ের সামনের ভাগ দিয়ে হাটতো । (সম্পূর্ণ উল্টা হাটবে ।) আর তাদের থেকে 
এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকবে । তারা মক্কার দিকে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৪ | 


হাদিস - ৯৪৫ 


হযরত আবু জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী পৌঁছবে এবং 
নিঃপাপ লোককে হত্যা করবে । আর সে হল এ ব্যক্তি যে তার উপর লিপিবদ্ধ হয়েছে । অতপর 
সকল মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হারাম তথা মদীনা হতে আল্লাহ 
তা'আলার হারাম তথা মক্কা নগরীতে ভেগে যাবে । অতপর যখন তার নিকট তাদের পালায়নের 
খবর পৌছবে তখন সে মদীনার উদ্দেশ্যে এক সৈন্য দল প্রেরণ করবে । যাদের নেতা হবে উন্মাদদের 
মধে থেকে এক জন। যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌছবে তখন যমিন তাদের নিয়ে ধসে যাবে। 
আর তাদের নেতা পালিয়ে যাবে । তারা উল্লেখ করেন যে, উক্ত আমীর হবে মাযহাজ থেকে । আবার 
কতিপয় রাবী বলেন উক্ত নেতা হবে কিলাব থেকে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৫ ] 


হাদিস - ৯৪৬ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তেদের থেকে কালবী দুই জন 
ব্যক্তি ব্যাতীত আর কেই বাচতে পারবে না। যে দুই জনের নাম হবে ওবার এবং ওবাইর । তাদের 
দুইজনের চেহারা তাদের পিছনের দিকে ঘুরে যাবে । “ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৬ ] 


হাদিস - ৯৪৭ 
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হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী 
ব্যাতীত তাদের থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। (সুসংবাদ দানকারীর) সুসংবাদ হল যে, মাহদী 
আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা মক্কায় আসবে ৷ অতপর এ ব্যক্তি তাদের সাথে যা ঘটেছে সে 
ব্যাপারে মানুষকে সংবাদ দিবে । আর তার কথার সত্যতার প্রমান তার চেহারায় থাকবে । আর তা 
হল তার চেহারা তার পিছনের দিকে ঘুরে যাবে । ফলে মানুষ যখন তার ঘোরানো মাথা দেখবে 
তখন তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে । আর তারা জানবে যে, কওম বা জাতিকে নিয়ে যমিন 
ধসে গেছে। আর দ্বিতীয়টি হল তার অনুরূপ তার চেহারাও পিছন দিকে ঘোরানো থাকবে । 
সুফইয়ানী আসবে অতপর সে তার সাথীদের উপর আল্লাহ তা'আলা কি নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে 
সংবাদ দিবে । যখন মানুষ তার মধ্যে আলামত দেখবে তখন তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে । 
আর জানব্‌ ণেযে, সে সত্য । আর তার উভয় ব্যাক্তি হবে কালব হতে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৭ ] 


হাদিস - ৯৪৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলা বলবেন হে খালি 
প্রান্তর! তুমি তোমার অধিবাসী সহ ধসে যাও । ফলে উক্ত প্রান্তর তার অধিবাসী সহ ধসে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৮ ] 


হাদিস - ৯৪৯ 


হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একজন ব্যক্তি ব্যাতীত আর কেউ 
তাদের থেকে বেচে থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে তার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে 
দিবেন। সে (উল্টা দিকে) হাটবে যেমন সে পূর্বে তার সামনের দিকে সোজা ভাবে হাটতো ।** 
মাহদী ও তার অবির্ভাব সম্পর্কে শেষ অধ্যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৪৯ ] 
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হযরত ফালান ইবনে মাআ’ফেরী হতে বর্ণিত যে, তিনি আবু ফারেস থেকে শুনেছেন যে, তিনি 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, যখন খোলা প্রান্তর সৈন্য 
সহকারে ধসে যাবে, আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের অবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫০] 
হাদিস - ৯৫১ 
হযরত আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন 
ততক্ষণ পযন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না সূর্য্য নিদর্শন হয়ে উদিত 
হয়। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫১] 
হাদিস - ৯৫২ 
হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের বের 
হওয়ার আলামত হল আল উয়াতুন। যেটা পশ্চিম দিক থেকে আসবে যার উপর কিনদার 
একজন খোড়া ব্যক্তি থাকবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫২] 
হাদিস - ৯৫৩ 
হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফইয়ানী ও মাহদী 
আলাইহিস সালাম রিহানের দুটি ঘোড়ার মত বের হবে । অতপর সুফইয়ানীর সাথে যার সাক্ষাত 
হবে সে তার উপর বিজয় লাভ করবে । এমনিভাবে মাহদী আলাইহিস সালামের সাথে যার 
সাক্ষাত হবে সে তার উপরও বিজয় লাভ করবে । ফতর ও আবু জা'ফর বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালাম দুই শত বছর অবস্থান করবেন । 

| | আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৩ ] 

হাদিস - ৯৫৪ 
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হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দ্বিতীয় সুফইয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা 
নিদর্শন দেখা যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৪ ] 


হাদিস - ৯৫৫ 


হযরত আবু সাদেক হতে বর্ণিত যে, তিনি বণে ততক্ষণ পযন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের 
হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না সুফইয়ানী তার কাষ্ঠের উপর না দাড়ায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৫ ] 


হাদিস - ৯৫৬ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অন্ধকার না বাড়া পযন্ত 
সুফইয়ানী বের হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৬ ] 


হাদিস - ৯৫৭ 


হযরত মাতারুল ওয়ারাক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অকাষ্ট ভাবে আল্লাহ তা'আলা কুফুরী 
করার পরই মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৭ ] 


হাদিস - ৯৫৮ 


হযরত ইবেন সিরীন হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পযন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের 
হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৮ ] 
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হাদিস - ৯৫৯ 


হযরত কাইসান রাওয়াসী কাসসার থেকে বর্ণিত আর তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী ছিলেন তিনি বলেন 
আমার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আমার নিকট বণনা করে বলেন যে, আমি হযরত আলী 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, ততক্ষণ পযন্ত মাগতী বের হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না 
তিন জনকে হত্যা করা হয়। তিন জন মারা যায়। এবং তিন জন জীবিত থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৫৯] 


হাদিস - ৯৬০ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পযন্ত মাহদী আলাইহিস 
সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না তোমরা একে অপরের চেহারায় থুথ নিক্ষেপ কর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬০] 


হাদিস - ৯৬১ 


হযরত আবু ফারেস হতে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমাকে বলতে শুনেছেন যে, মাহদী আলাইহিস সালামের অবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন 
হল যখন খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকাররে ধসে যাবে । আর সেটাই হল মাহদী আলাইহিস সালামের 
বের হওয়ার আলামত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬১ ] 


হাদিস - ৯৬২ 


হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একশত চার বছর মাহদী 
আলাইহিস সালামের উপর মানুষ ভিড় করবে । ইবনে লাহইয়া বলেন উক্ত হিসাবটা আজমী তথা 
অনারবী হিসাব মতে । আরবী হিসাব মতে নয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬২] 


হাদিস - ৯৬৩ 
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হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালামের অবিভাঁবের আলামত হল- যখন তুর্কি জাতি তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে । আর 
তোমাদের এ খলীফা মারা যাবে যে মাল সম্পদ জমা করেছিল । আর তার পরে দূর্বল একজন 
শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হবে । দৃই বছর পর তার বাইয়াত নষ্ট হয়ে যাবে । দামেক্ষের মসজিদের 
পূর্ব দিকের দুটি দেয়াল ধসে যাবে । সিরিয়া হতে তিনটি দলের বহিপ্রকাশ। পূর্ব দিকের 
অধিবাসীদের মিসরের দিকে যাওয়া । আর সেটা সুফইয়ানীর আমারত বা নিদর্শন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৩ ] 


হাদিস - ৯৬৪ 


হযরত আবু মুহাম্মাদ পূর্বাঞ্চলের জনৈক অধিবাসী হতে বর্ণনা করে বলেন যে, ততক্ষণ পযন্ত 
মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না এক ব্যক্তি সুন্দরী লাস্যময়ী এক বাঁদী 
নিয়ে বের হবে । অতপর সে বলবে এমন কে আছে যে ইহাকে তার সমপরিমান ওযনের খাদ্য 
দিয়ে একে ক্রয় করবে । অতপরই মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৪ ] 


হাদিস - ৯৬৫ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন আকাশ হতে এক 
সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
পরিবারে সত্যতা । আর সে সময়ই মাহদী আলাইহিস সালাম মানুষের সম্মুখে বের হবে । এবং 
মানুষ তার ভালবাসা (এর শরবত) পান করবে তাদের নিকট তার আলোচনা ব্যাতীত আর 
কোন আলোচনা থাকবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৫ ] 


হাদিস - ৯৬৬ 


হযরত উমর ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হবে । অতপর আমার পরিবারের হতে এক ব্যক্তির উপর মানুষ জমায়েত 

হবে। যার কোন আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন অংশ থাকবে না। অতপর তাকে হত্যা করা 
হবে । অথবা সে মারা যাবে । অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম দাড়াবেন। (বের হবে ।) 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৬ ] 
হাদিস - ৯৬৭ 
হযরত ইবনে শাযাব তার কতিপয় সাথী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ততক্ষণ পযন্ত মাহদী 
আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পযন্ত না কীল অথবা ইবনে কীল কেউ অবশিষ্ট থাকবে 
না বরং সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে । গাআর কীল হল নেতা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৭ ] 
হাদিস - ৯৬৮ 
হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনী হাশেমের এক ব্যক্তি 
বাদশা হবে । অতপর সে বনী উমাইয়াকে হত্যা করবে । এমনকি তাদের মাঝে দূর্বল ব্যতীত 
কেউ জীবিত থাকবে না । তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে সে হত্যা করবে না। অতপর বনী উমাইয়া 
হতে এক ব্যক্তি বের হবে । সে প্রত্যেক এক ব্যক্তির পরিবর্তে দুই জনকে হত্যা করবে । এমনকি 
বনী হাশেমের মহিলা ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম বের 
হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৮ ] 
হাদিস - ৯৬৯ 
হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় থেকে ফুরাত (নদী) কে 
খুলে দেওয়া হবে । অতপর সেখানে প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে । যদি 
তোমরা উক্ত ঘটনা পাও, তাহলে তোমরা উহার নিকটবর্তী হইও না। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬৯ ] 

| হাদিস - ৯৭০ 
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হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ বার 
মাস স্থায়ী হবে যখন অবসান হবে তখন অবসান হবে । (অবসানের সময়ে অবসান হবে।) 
আর স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে। অতপর তার উপর প্রত্যেক নয় জনের 
সাত জনকে হত্যা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭০ ] 


হাদিস - ৯৭১ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ফুরাতের কিনারা সিরিয়ার কিনারায় 
অথবা তার একটু পরে হবে । সেখানে অনেক ভীড় হবে । অতপর সেখানে তারা মাল সম্পদের 
উপর যুদ্ধ করবে । অতপর সেখানে প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে । আর সেটা 
ঘটবে রমজান মাসে হিদা ও ওয়াহিদার (শব্দ ও জীর্ণ এর) পর। এবং তিনটি ঝান্ডাবাহী দলের 
পৃথকীর পর । যারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য ক্ষমতা চাইবে । তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি থাকবে 
যার নাম হবে আব্দুল্লাহ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭১ ] 


হাদিস - ৯৭২ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ আঠারো মাস দীর্ঘস্থায়ী হবে। অতপর যখন অবসান 
ঘটবে তখন অবসান ঘটবে । (অবসানের সময়ে অবসান ঘটবে ৷) আর ফুরাত নদীকে স্বণের 
পাহাড় হতে খুলে দেওয়া হবে । আর উম্মত বা জাতি উহার উপর ঝুঁকে পড়বে । অতপর প্রত্যেক 
নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭২] 


হাদিস - ৯৭৩ 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একটা যুদ্ধ হবে। যার শুরুতে 
থাকবে ছোটদের খেলাধুলা। (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে।) যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে 
থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুণ) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতবস্থায় আকাশ 
থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে- অমুক ব্যক্তি নেতা। আর ইবনুল মুসাইয়িব তার দুই হাত 
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গুটাবেন ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে যাবে। অতপর তিন বার বললেনা সেই আমীর বা নেতাই 
সত্য। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৩ ] 


হাদিস - ৯৭৪ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একজন সম্বোধনকারী আকাশ থেকে 
সম্বোধন করে বলবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ব আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গে সত্যত রয়েছে। 
আরেকজন সম্বোধনকারী যমিন থেকে সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের 
পরিবারবর্গে সত্যতা রয়েছে। অথবা ইবেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি এব্যাপারে সন্দিহান। 
আর নিচের আওয়াজ টা হবে শয়তানের। আর সেটা মানুষদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিবে। আবু 
আব্দুল্লাহ নাঈম সন্দেহ করেছে। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৪] 


হাদিস- ৯৭৫ 


হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের পরিবারবর্গের থেকে একজন 
ব্যক্তিকে মাওসেম নামক এলাকার আমীর বা নেতা বানানো হবে। অতপর তার সাথে এক সৈন্যদল প্রেরণ 
করা হবে। অতপর তারা যখন মাওসেম নামক এলাকায় থাকবে তখন তারা আকাশ হতে এক 
সম্বোধনকারীর আওয়াজ শুনবে। (সম্বোধনকারী বলবে) তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমীর বা 
নেতা হল অমুক। আরেকজন সম্বোধনকারী ঘমিন থেকে সম্বোধন করে মিথ্যা বলবে। আকাশ থেকে 
সম্বোধনকারী সম্বোধন করে সত্য কথা বলবে। এভাবে বিষয়টি দীর্ঘ হবে। ফলে তারা উপলব্ধি করতে 
পারবে না যে, তারা কার অনুসরণ করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলবে যে সমন্বোধনকারী আকাশে 
থাকবে। তার দ্বিতীয় আওয়াজটা যা সে আকাশ থেকে সম্বোধন করে প্রথম বার বলবে। যখন তোমরা উহা 
শুনবে তখন তোমরা ভালভাবে স্বরণ রাখবে যে. আল্লাহ তা'আলার কালিমা বা কথা হল উচ্চ। আর 
শয়তানের কালিমা হল নি০। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৫] 


হাদিস- ৯৭৬ 


হযরত আব্দুর রহমান তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তার মাতা ছিনের বৃদ্ধা। তিনি বলেন আমি (আমার 
মাতাকে) ইবনে যুবাইরের যুদ্ধের কথা বললাম যে, এটা এমন একটি যুদ্ধ যাতে মানুষ হালাক বা বরবাদ 
হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন হে বৎস! কখনো নয়। বরং উহার পরে এমন এক যুদ্ধ হবে (অনেক) 
মানুষ বরবাদ হবে। তাদের যুদ্ধ থামবে না, আর এরই মাঝে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন 
করে বলবে তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। (তোমাদের আমীর অমুক ব্যক্তি।) 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৬] 
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হাদিস - ৯৭৭ 


হযরত ইবনুল মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার 
শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতপর তাদের এযুদ্ধ কোন ভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন 
দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক 
ব্যক্তি। (তোমাদের আমীর অমুক ব্যক্তি।) এবং সুসংবাদদাতার হাত উথিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৭] 


হাদিস- ৯৭৮ 


হযরত ইবনুল মুসাইয়িব রাধিয়াল্লাহ্ব আনহু হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (স্পষ্ট করে) বলেছেন 
যে, আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, তোমাদের আমীর বা নেতা অমুক। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৮] 


হাদিস - ৯৭৯ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির হযরত আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানে কে তাদের আলেমদের এক 
ব্যক্তি থেকে এরূপই (৯৭৮ নং হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছেন। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৯] 


হাদিস- ৯৮০ 


হযরত শাহর ইবনে হাওসাব হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাররামে 
বলেছেন আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধণ করে বলবে- তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, 
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জগতে তার শ্রেষ্ঠাংশ হল অমুক। সুতরাং তোমরা তার কথা শোন ও তাকে 
আওয়াজ ও হউগোলের (যুদ্ধের) বছরে। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮০] 


হাদিস- ৯৮১ 


হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যখন নিঃপাপ আত্মা ও তার ভাইকে হত্যা 
করা হবে। তাদের হত্যা করা হবে মক্কার এক ছোট গ্রামে। আকাশ থেকে এক সম্বোধকারী সম্বোধন করে 
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বলবে নিশ্চই তোমাদের আমীর হল অমুক। আর সে হল মাহদী আলাইহিস সালাম | যিনি সমস্ত 
পৃধীবিকে সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিবপূর্ণ করে দিবেন। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮১] 


হাদিস- ৯৮২ 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (পৃঘীবিতে) অনেক দল ও 
মতানৈক্যতা হবে। এমনকি আকাশে হাতের তালু উদিত হবে। আর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে 
বলবে তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চই তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮২ ] 


হাদিস- ৯৮৩ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ভূমি ধসের পর আকাশ হতে একজন 
সম্বোধনকারী দিনের প্রথমভাগে সম্বোধন করে বলবে নিশ্চই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পরিবারবর্গের মাধ্যে সত্যতা রয়েছে। অতপর আরেকজন সম্বোধনকারী দিনের শেষাংশে 
সম্বোধন করে বলবে নিশ্চই সত্যতা রয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে। এর সেটা 
তার অনুরূপ হবে শয়তাদেছদেনর থেকে। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৩] 


হাদিস- ৯৮৪ 


হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, যখন সুফইয়ানী ও মাহদী আলাইহিস সালামের দল যুদ্ধের 
জন্য একত্রিত হবে। সেদিন আকাশ থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাবে। আর তা হল তোমরা ভালভাবে 
জেনে রাখ যে, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার বন্ধুরা হল অমুক ব্যক্তির সাথি। অর্থাৎ মাহদী আলাইহিস 
সালামের সাথি। হযরত যুহরী বলেন হযরত আসমা বিনতে উমাইস বলেন সেদিনের আলামত হল সেদিন 
আকাশে হাতের তালু ঝুলন্ত থাকবে। যা মানুষ দেখতে থাকবে। (প্রকৃতিক নির্দশন থাকবে।) 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৪] 


হাদিস - ৯৮৫ 


হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মানুষ মিনা ও আরাফাতে থাকবে এবং সেখানে গোত্র 
দলভূক্ত হওয়ার পর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে- তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, 
তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক। আর ইহার পরপরই আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে বল হবে- 
তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, সে মিথ্যা বলছে। এবং ইহার পরপরও আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে 
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বলা হবে- যে সে (প্রথম আওয়াজ) সত্য বলেছে। অতপর তারা ভীষণ যুদ্ধ করবে। অতপর বারাযেআ" এর 
অস্ত্র সন্ত্র মহিমাধ্বিত হবে। আর সেটা হল বারাযেআ' এর সৈন্য। আর এ সময় তারা আকাশে শিক্ষা 
দানকারী হাতের তালু দেখবে। অতপর তাদের যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করবে। এমনকি আহলে বদরের 
(বদর যুণেণ্দ্ধের মুসলমানদের সংখ্যার) পরিমান ব্যতীত সত্যের সাহায্যকারী এক জনও জীবিত থাকবে 
না। অতপর তারা চলে যাবে। এমনকি তাদের সাথির নিকট বাইয়াত গ্রহন করবে। 


[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৫] 


মক্কায় মানষের একত্রিত হওয়া মাহদীর হাতে বাইয়াত হওয়া এবং এ বছরের 
ঘটনা 


হাদিস - ৯৮৬ 


হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে এবং তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন একবার যুল কা'দাহ মাসে গোত্রদের দলভুক্ত করা 
হবে । আর উক্ত বছর হাজীদের লুট করা হবে । ফলে তখন মিনায় একটি বড় যুদ্ধ হবে । আর 
সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে । অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে । এমনকি তাদের রক্ত আকাবায়ে 
জামরাহ পযন্ত প্রবহিত হবে । এমনকি তাদের সাথী পালায়ন করবে । অতপর তাকে রুকুন ও 
মাকামের মাঝখানে নিয়ে আসবে । আর সে (এবিষয় থেকে) বিমুখ হবে || তাকে বলা হবে যদি 
তুমি অস্বীকার করতে তহলে আমরা তোমার গদাঁনে মারতাম । (মেরে ফেলতাম ৷) অতপর 
আহলে বদরের সমপরিমান লোক তার নিকট বাইয়াত গ্রহন করবে । আকাশ বাসী ও পাতাল 
বাসী সকলেই তার থেকে খুশি থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৬ ] 


হাদিস - ৯৮৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনি বলেন 
মানুষ একসাথে হজ্ব আদায় করবে । তারা একসাথে অন্য ইমামের উপর আরাফায় অবস্থান 
করবে । এরই মাঝে তারা মিনায় অবস্থান নিবে, আর তখনই তাদেরকে কুকুরের মত ধরবে । 
তখন তাদের গোত্রগুলি একে অপরের সাথে বিদ্রোহ শুরু করবে । অতপর তারা যুদ্ধ করবে । ফলে 
আকাবাতে তাদের রক্ত পৌছে যাবে । তখন তারা তাদের মঙ্গলের দিকে ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে । 
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অতপর সে তাদের নিকট আসবে । আর তার চেহারা কা’বার দিকে লাগানো বা সংযুক্ত থাকবে। 
সে কাঁদবে কেমন যেন আমি তাকে ও তার চোখের পানি দেখছি । অতপর তারা বলবে আপনি 
আসুন । যাতে আমরা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহন করতে পারি । অতপর সে বলবে, হায় 
তোমাদের আফসোস! এমন অঙ্গীকারের যা তোমরা ভঙ্গ করেছ। আর কতইনা রক্ত তোমরা 
ঝরিয়েছ। অতপর অনিচ্ছা সত্বেও তারা তার বাইয়াত গ্রহন করবে । যদি তোমরা তাকে পাও 
তাহলে তার নিকট বাইয়াত গ্রহন করিও । কেননা সে দুনিয়াতে মাহদী । আখেরাতেও মাহদী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৭ ] 


হাদিস - ৯৮৮ 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার যিল 
কাস্দাহ মাসে গোত্রগুলি অন্যান্য গোত্রদের সাথে জোটবদ্ধ হবে । আর যিল হাজ্বাহ মাসে হাজীদের 
লুট করা হবে । হরম এবং যা মুহাররামে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৮ ] 


হাদিস - ৯৮৯ 


হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একবার যিল কা"দাহ মাসে অনেক গোত্র দলভুক্ত হবে । আর যিল 
হাজ্বাহ মাসে হাজীদের লুট করা হবে । আর মুহাররামে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন 
করবে । (ডাকবে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৮৯ | 


হাদিস - ৯৯০ 


হযরত উকবা ইবনে আবু মুঈত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি ইবনে আব্বাস 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, আলাপ্ুঢোহ তা'আলা মাহদী আলাইহিস সালামকে 
পাঠাবেন । ইয়াস তথা হতাশার পর। এমনকি মানুষ বলবে কোন মাহদী নেই । আর তাকে 
সিরিয়ার জনগণ তাকে সাহায্য করবে । তাদের সংখ্যা হল তিনশত পনের জন পুরুষ ৷ বদর 
যুদ্ধের সাহাবীদের সম পরিমান । তারা সিরিয়া হতে তার দিকে সফর করবে । এমনকি তারা 
তাকে মক্কার মাঝ থেকে বের করতে চাইবে । সাফার নিকটবর্তী দরজা হতে । অতপর তারা তার 
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নিকট বাইয়াত গ্রহন করবে অনিচ্ছাসত্বে। অতপর তিনি তাদের নিয়ে মাকামের নিকটে দুই 
রাকা'আত মুসাফিরের নামাজ আদায় করবেন । অতপর মিম্বরে আরোহন করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯০] 


হাদিস - ৯৯১ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম 
রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহন করবেন। কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমও ভাঙ্গবে 
না। কোন রক্তও প্রবাহিত হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯১ ] 


হাদিস - ৯৯২ 


হযরত যুহরী র. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উক্ত বছর দুই জন সম্বোধনকারী (ডাকনেওয়ালা) 
সম্বোধন করবে । আকাশ থেকে একজন সম্বোধন করে বলবে তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, 
আমীর বা নেতা হল অমুক । আরেক জন সম্বোধনকারী যমিন থেকে সম্বোধন করে বলবে সে 
মিথ্যা বলছে। অতপর নিম্ব স্বরের সাহায্যকারীরা যুদ্ধ করবে । এমনকি গাছের গোড়ায় রক্তে 
রঞ্জিত হয়ে যাবে । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আর সেদিন একটি 
দল যে দলের নাম হবে বারাষে’ এর সৈন্য । তারা বারাযে’কে বিদীর্ণ করে দিবে । আর তারা 
উহাকে উন্যুক্তভাবে গ্রহণ করবে । আর সেদিন উক্ত উচ্চ আওয়াজের বদর যুদ্ধের সাহাবীদের 
সমপরিমান লোক ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী কেউ থাকবে না । আর তা হল তিনশত ও 
দশের অধিক ব্যক্তি। অতপর তারা সাহায্য করবে । অতপর তারা তাদের সাথীদের নিকট ফিরে 
যাবে । আর তখন তারা তাকে তার পিঠ কাবার দিকে লাগানো অবস্থায় পাবে । তার কাঁধের 
মাংস আওয়াজ করতে থাকবে । আর সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করতে থাকবে যা তাকে এদিকে ডাকে । অতপর তারা তার নিকট বাইয়াত গ্রহনে 
অপছন্দ করবে ৷ অতপর নিম্ব স্বরের সাহায্যকারীরা সিরিয়ায় ফিরে যাবে । অতপর তারা বলবে 
আমরা এমন এক কওম বা জাতির সাথে যুদ্ধ করেছি যাদের মত অন্য কোন কওম বা জাতি 
আমরা কখনো দেখি নাই । আর তারা হল অল্পসংখ্যাক মানুষ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯২] 
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হাদিস - ৯৯৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার যুদ্ধ 
হবে । আর মানুষ একসাথে নামাজ আদায় করবে । তারা একসাথে হজ্ব আদায় করবে । তারা 
একসাথে আরাফায় অবস্থান করবে । তারা একসাথে কুরবানি করবে । অতপর তাদের মাঝে 
কুকুরের ন্যায় অশান্ত হয়ে উঠবে । ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । এমনকি আকাবাতে তাদের 
রক্ত পৌছে যাবে । আর নিদেষি ব্যক্তি দেখবে যে, তার নিদেষিতা তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। 
আর পৃথক হওয়া ব্যাঠিক্ত দেখবে যে, তার পৃথকীটা তাকে কোন উপকার আসবে না। অতপর 
তারা এক যুবক ব্যক্তিকে অপছন্দ করতে চাইবে । যার পিঠ রুকুনের সাথে ঠেকানো থাকবে । তার 
কাঁধের গোস্ত আওয়াজ করবে । পৃথীবিতে তাকে মাহদী বলা হবে । আর সে আকাশেও মাহদী । 
সুতরাং তাকে যে পাবে সে যেন তাকে অনুসরণ করে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৩ ] 


হাদিস - ৯৯৪ 


হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন সে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হবে । অতপর তাদের মধ্য থেকে লোকজন তার 
দিকে বের হতে চাইবে । অতপর তারা কুন ও মাকামের মাঝখানে তার নিকট বাইয়াত গ্রহন 
করবে । আর সে (এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৪ ] 


হাদিস - ৯৯৫ 


হযরত আবু জালদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তার নিকট তার নেতৃত্ব আনন্দ দায়ক হয়ে তার 
ঘরে আসবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৫ ] 


হাদিস - ৯৯৬ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন কালো ঝান্ডাবাহী দল 
সুফইয়ানীর অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করবে যে দলে শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে । আর 
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মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে । এবং তাকে অনুসন্ধান করবে । ফলে সে 
মক্কা থেকে বের হবে আর সাথে থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা। 
অতপর সে দুই রাকা'আত নামাজ আদায় করবে (আর সে বের হবে) যখন মানুষ তার বের 
হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে । আর যখন তাদের উপর বিপদ আপদ দীর্ঘায়িত হবে । 
অতপর যখন তিনি নামাজ থেকে বিরত হবেন তখন (মানুষের দিকে) ঘুরবেন। অতপর বলবেন 
হে মানুষ সকল! তোমরা বিপদকে আশ্রয় দাও । হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উম্মত! হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ পরিবারবর্গ। আমাদের 
বিরোধিতা করেছে। এবং আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৬ ] 


হাদিস - ৯৯৭ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মক্কার দিকে 
কুরাইশের তিনটি দল বের হবে । সুফইয়ানীর সৈন্যদল হতে তাদেরকে দেখা যাবে । যখন তাদের 
নিকট ভূমিধস পৌছবে তখন তারা সকলে মক্কায় বিভিন্ন দেশের উক্ত তিনটি দলের জন্য একত্রিত 
হবে । অতপর তাদের এক একজন অনিচ্ছা সত্বেও বাইয়াত গ্রহন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৭ ] 


হাদিস - ৯৯৮ 


হরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, অনিচ্ছা সত্বেও মাহদী মক্কা ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা 
এর পরিবার থেকে বের হতে চাইবে । অতপর বাইয়াত করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৮ ] 


হাদিস - ৯৯৯ 


হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অতপর ঈসার সময় মক্কায় 
মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে। আর তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
ঝান্ডা. তার জামা ও তার তরবারী থাকবে । (তার সাথে) নিদর্শন সমূহ, নূর বা আলো, বয়ান বা 
প্রকাশ্য আলামত থাকবে । অতপর যখন তিনি ঈসার নামাজ আদায় করবেন । তখন তার উচ্চ স্বর 
দ্বারা আওয়াজ করে সম্বোধন করে বলবেন- হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ 
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তা'আলার আলোচনা করছি। এবং তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের অবস্থান বর্ণনা করছি। 
আর তিনি হুজ্জত বা দলীল গ্রহন করেছেন। নবীগণ প্রেরণ করেছেন । কিতান অবতীর্ণ 
করেছেন। আর তোমদের এমর্মেআদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুর শরীক বা 
অংশীদারিত্ব করিও না। আর তোমরা তার অনুগত্য তার তার রাসূলের অনুগত্যতা সবর্দা সংরক্ষণ 
করবে কুরআন যা জীবিত করেছে তা তোমরা জীবিত করবে । আর কুরআন যা মৃত করেছে তা 
তোমরা মৃত করবে । আর তোমরা হেদায়াতের সাহায্যকারী হবে । আর তাকওয়া বা খোদা ভীতির 
সংরক্ষণকারী হবে । কেননা দুনিয়ার পতন ও ধ্বংস অতি নিকটবর্তী । আর পৃথীবিকে বিদায়ের 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে । সুতরাং আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের প্রতি, 
কিতাব অনুযায়ী আমল করার প্রতি. বাতিলকে ধ্বংস করার প্রতি, তার সুন্নাতকে জীবিত করার 
প্রতি আহবান করছি। অতপর তিনশত তেরো জন পুরুষ প্রকাশ পাবে । যা বদর যুদ্ধের 
সাহাবীদের পরিমান । অনিদিষ্ট ভাবে শরৎকালের আওয়াজের ন্যায় । রাতের রুহবান তথা 
সন্ন্যাসীর ন্যায় । দিনের সিংহের ন্যায় । অতপর আল্লাহ তা'আলা মাহদী আলাইহিস সালামের 
জন্য হিজাজের ভুমি উন্মুক্ত করে দিবেন । বনি হাশেমের যারা কয়েদখানায় থাকবে তারা বের 
হতে চাইবে । আর কালো ঝান্ডাবাহী দল কুফায় অবস্থান নিবে । অতপর বাইয়াত গ্রহণের জন্য 
মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করবে । এবং মাহদী আলাইহিস সালাম তার 
সৈন্য দলকে দিকে দিকে পাঠাবেন । অন্যায় তার পরিবার সহ মারা যাবে । তার জন্য বাগান 
সোজা হয়ে দাড়াতেঠেব । (শান্তি ফিরে আসবে ।) আর আল্লাহা তা'আলা তার হাতে 
কুসতুনতুনিয়ার বিজয় দান করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৯৯ ] 


হাদিস - ১০০০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ব্যবসা 
বাণিজ্য ও পথ ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে । আর অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হবে । তখন বিভিন্ন দিকের 
উলামাদের থেকে সাত জন পুরুষ অনিদিষ্ঠ ভাবে বের হবে । তাদের প্রত্যেকেই তিনশত 
দশোধিক লোককে বাইয়াত করবে ৷ এমনকি তারা সকলেই মক্কায় একত্রিত হবে । অতপর 
সাতজন মিলিত হবে । অতপর তাদের কতিপয় একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কে 
নিয়ে এসেছে? অতপর তারা উত্তরে বলবে আমরা এ ব্যক্তির অনুসন্ধানে এসেছি যার তার হাত 
দ্বারা এই যুদ্ধকে ধ্বংস করে দিবেন। যার মাধ্যমে কুসতুনতুনিয়া বিজিত হবে । আমরা তাকে তার 
নাম দ্বারা, তার পিতার নাম দ্বারা, তার মাতার নাম দ্বারা, এবং তার চেহার আকৃতি দ্বারা চিনবো। 
অতপর উক্ত সাতজন উক্ত ব্যাপারে একমত পোষণ করবে । অতপর তারা তাকে অনুসন্ধান 
করবে । অতপর তারা তার নিকট মক্কায় পৌছবে ৷ অতপর তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে 
আপনি তো অমুকের পুত্র অমুক । উত্তরে সে বলবে, না। বরং আমি আনসারীদের একজন পুরুষ । 
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এমনকি তাদের থেকে পালিয়ে যাবে । অতপর জ্ঞানী ও আহলে মা’রেফা তথা পন্ডিতের নিকট 
তার ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে যাবে । অতপর বলা হবে, সে তোমাদের এ সাথী যাকে তোমরা 
অনুসন্ধান করছ। অতপর মদীনায় মিলিত হবে । অতপর তারা মদীনায় তাকে অনুসন্ধান করবে । 
পরে তারা মক্কার দিকে তারা একে অপরে বিরোধীতা করবে । অতপর তারা তাকে মক্কায় 
অনুসন্ধান করবে । অতপর তারা তার নিকটে পৌছবে ৷ অতপর তারা তাকে বলবে- আপনি তো 
অমুকের পুত্র অমুক । আপনার মাতা অমুকের মেয়ে অমুক। আর আপনার মাঝে এমন এমন 
নিদর্শন রয়েছে । আর আপনি আমাদের থেকে একবার পালিয়ে গেছেন । সুতরাং আপনি আপনার 
হাত প্রসারিত করুন। আমরা আপনার হতে বাইয়াত গ্রহণ করবো । তখন সে বলবে- আমি 
তোমাদের সাথী নই । আমি অমুক আনসারীর পুত্র অমুক । আমার সাথে আস । আমি তোমাদের 
সাথীর খবর দিচ্ছি। এমনকি সে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে । অতপর তারা তকে মদীনায় 
অনুসন্ধান করবে । অতপর তারা পরস্পরে মক্কার দিকে বিরোধীতা করবে । অতপর তারা মক্কায় 
রুকুনের কাছে তার নিকট পৌছবে। অতপর তারা বলবে যদি আপনি আপনার হাত প্রসারিত না 
করেন যাতে আমরা বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের গুনাহ আপনার উপর ও 
আমাদের রক্ত আপনার গদাঁনে। এ হল আসকার সুফইয়ানী। যে আমাদের অনুসন্ধানে সম্মুখে 
হয়েছিল। তাদের উপরে (নেতৃত্বে) জারম হতে একজন লোক থাকবে । অতপর সে রুকুন ও 
মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বসবে । অতপর তার হাত প্রসারিত করবে । অতপর তারা তার জন্য 
বাইয়াত গ্রহণ করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তার মুহাববাত বা ভালবাসা 
ঢেলে দিবেন। অতপর সে এমন এক জাতির সাথে সফর করবে যারা দিনের বেলায় সিংহের 
মত । আর রাতের বেলায় সন্ন্যাসী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০০০] 


হাদিস - ১০০১ 


হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
তার নিকট ইরাকের মানুষের দল ও সিরিয়ার সফী-সাধকরা আসবে । অতপর তারা তার নিকট 
রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে । অতপর ইসলাম তার উটের ঘাড়ের 
সম্মুখভাগে সাক্ষাত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০০১ ] 
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মাহদীর মক্কা থেকে বাইতল মকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে বের হওয়া এবং 
হাদিস - ১০০২ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মক্কায় আশ্রয়প্রার্ী যখন ভুমি 
ধসের কথা শুনবে তখন সে বার হাজার লোকের সাথে বের হবে । যাদের মাঝে আবযাল 
থাকবে । এমনকি তারা ঈলায় অবস্থান নিবে ৷ অতপর যে ব্যক্তি সৈন্য প্রেরণ করেছে যখন তার 
নিকট ঈলার খবর পৌছবে । জীবনের কসম! তখন আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বানাবেন । উক্ত ব্যক্তির উপর উহাই পৌছবে যা তাদের উপর পৌছেছিল। 
অতপর তারা যমিনে ধসে যাবে । আর এটাই হল উপদেশ । আর সুফইয়ানী তার দিকে 
অনুগত্যতা আদায় করবে । অতপর সে বের হবে এমনকি একজন কালবী লোকের সাথে সাক্ষাত 
ঘটবে । আর তারা হল তার সময় । অতপর তারা তার নিকট লজ্জিত হবে তাদের কৃত কমের 
কারণে । এবং তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিধেয় পরিধান করিয়েছেন । আর তুমি 
তা অপসৃত করছ। অতপর সে বলবে- তোমাদের কি আমি কি তাকে বাইয়াত হতে অব্যহতি 
দিব ? অতপর তারা বলবে হ্যা । অতপর তার নিকট ঈলা হতে লোকজন আসবে । অতপর সে 
বলবে- তোমরা কি আমাকে কম করে দিয়েছ? অতপর সে বলবে- আমি এটা করবো না। সে 
বলবে- তাই? সে তাকে বলবে- তুমি কি চাও, আমি তোমাকে পদচ্যুত করে দেই? (বাইয়াত 
হতে বের করে দেই?) অতপর সে বলবে হ্যা । ফলে সে তাকে পদচ্যুত করে দিবে । (বাইয়াত 
থেকে বের করে দিবে ।) অতপর সে বলবে- এই ব্যক্তি আমার আনুগত্যতা ছিন্ন করেছে। অতপর 
তাকে সে সময় হত্যা করার আদেশ দিবে । অতপর তাকে ঈলার শান বাধানো পাথরের উপর 
যবাহ করা হবে। অতপর সে কালবের দিকে সফর করবে । অতপর তাদের লুণ্ঠন করা হবে । 
সুতরাং ধোকাবাজ হল যে কালবে লুণ্ঠনের দিন ধোকা দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০০২ | 


মাহদীর চরিত্র ও তার নায় পরায়ণতা ও তার সময়ের উর্বরতা সম্পর্কে 


হাদিস - ১০২২ 
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হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম রোমে 
যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাবেন । সেখানে দশজন বুদ্ধিমান জ্ঞানী দিবেন । যারা আন্তাকিয়ার এক গুহা 
থেকে তাবুতের সাকীনা খুজে বের করবে যেটার ভিতর আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস 
সালামের উপর যে তাওরাত নাযিল করেছিলেন । এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইঞ্জিল 
নাযিল করেছিলেন তা থাকবে । তিনি তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দ্বারা বিচার করবেন । 
এবং ইঞ্জিল ওয়ালাদের ইঞ্জিল দিয়ে বিচার করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২২] 


হাদিস - ১০২৩ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামকে মাহদী 
বলে নাম করণের কারণ হচ্ছে কেননা সে লুকায়িত বিষয়েযর পথ প্রদর্শন (হেদায়াত) করবেন । 
এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলকে এমন এক জায়গা হতে খুজে বের করবেন যার নাম হবে আন্তাকিয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৩ ] 


হাদিস - ১০২৪ 


হযরত জাফর ইবনে সিয়ার শামী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে মাহদী আলাইহিস সালামকে 
প্রত্যাখ্যান করবে সে অত্যাচারীর কাছে পৌছবে ৷ এমনকি মানুষের মাড়ির দাতের নীচে যদি কিছু 
থেকে থাকে অপসারণ করবে যাতে তার কাছে ফিরে আসে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৪ | 


হাদিস - ১০২৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শারীক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের সাথে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা থাকবে । আর তা হল বিজয় । হায়! যদি আমি 
তাকে পেতাম । আর আমি বিকলাঙ্গ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৫] 
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হাদিস - ১০২৬ 


হযরত নওফ বাকালী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের ঝান্ডার মধ্যে 
আল্লাহ তা'আলা অনুগত্যতা লেখা থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৬ ] 


হাদিস - ১০২৭ 


হযরত ইবনে সিরীন হতে বর্ণিত যে, তাকে বলা হল, কে উত্তম? হযরত আবু বকর ও ওমর 
উত্তম। তিনি নবীর বরাবর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৭ ] 


হাদিস - ১০২৮ 


হযরত আবু রওবাতা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম (এর ব্যপারটা) 
কেমন যেন মিসকীনদের মাখনের সাথে ঝুলে থাকার মত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৮ ] 


হাদিস - ১০২৯ 


হযরত মাতরুল ওয়ারাক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম তাওরাতকে বের 


করবেন গুষযা (ঘাটতি) এর জন্য । অর্থাৎ তাজা (মিশ্রণবিহীন) কিতাব আন্তাকিয়া থেকে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০২৯ ] 


হাদিস - ১০৩০ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন উত্তম 
মানুষ হল মাহদী আলাইহিস সালামের সাহায্যকারী ও তার বাইয়াত গ্রহণকারী । দুই কুফার, 
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ইয়ামানের অধিবাসীদের, ও সিরিয়ার সুফী সাধকদের থেকে । তার সামনে থাকবে হযরত 
জীবরাঈল আলাইহিস সালাম । তাদের পিছনে থাকবে মিকাঈল আলাইহিস সালাম । তারা হল 
আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্ট । আল্লাহ ত'আলা যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্ধকারতা দূর করে দিবেন। 
আর পৃথীবি নিরাপদ হবে । (শান্তি ফিরে আসবে ।) এমনকি একজন মহিলা পাঁচ জন মাহিলার 
মাঝে হজ্ব করবে, আর তাদের সাথে কোন পুরুষ থাকবে না। তারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত 
আর কাউকে ভয় পাবে না। যমিন তার প্রবৃদ্ধিতা দিবে । আসামান তার বরকত দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩০ ] 


হাদিস - ১০৩১ 


হযরত তাউস হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের আলামত হল - সে 
আমমাল তথা কাজের উপর কঠিন হবে । মাল সম্পদের দিক দিয়ে দানশীল হবে । মিসকীনদের 
ক্ষেত্রে দয়াশীল হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩১ ] 


হাদিস - ১০৩২ 


হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন শেষ যমানায় একজন খলীফা বের হবে । সে 
মাল সম্পদ গণনা ব্যতীত দিবে । (দান করবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩২] 


হাদিস - ১০৩৩ 


হযরত মাতার হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তার নিকট হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয 
আলোচনা করলেন। অতপর বললেন আমাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, মাহদী আলাইহিস 
সালাম এমন কিছু করবেন যা উমর ইবনে আব্দুল আযীযও করে নাই । আমরা বললাম সেটা কি? 
তিনি বললেন তার নিকট এক ব্যক্তি আসবে অতপর তাকে কাছে (কিছু) চাইবে । অতপর সে 
বলবে তুমি বাইতুল মালে (রাষ্ট্িয় কোষাগারে) প্রবেশ কর। এবং গ্রহণ কর। অতপর সে সেখানে 
প্রবেশ করবে । এবং গ্রহণ করবে । অতপর সে সেখান থেকে বের হবে । আর মানুষ তাকে 
দেখবে যে, সে পরিতৃপ্ত । (মানুষ দেখার কারণে সে) লজ্জিত হবে । এবং তার দিকে ফিরে আসবে 
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এবং তাকে বলবে আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তা ফিরিয়ে নিন। অতপর সে অস্বীকৃতি জানাবে 
এবং বলবে, আমি দেই। গ্রহণ করি না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৩ ] 


হাদিস - ১০৩৪ 


হযরত আবু যিয়াদ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, 
আমি নবী গণের কিতাব সমূহে মাহদী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পেয়েছি যে, তার কাজে যুলুম 
বা অত্যাচার থাকবে না। এবং দৌষও থাকবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৪ ] 


হাদিস - ১০৩৫ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মহদী আলাইহিস সালামের নামকরণ 
মাহদী করে করার কারণ হচ্ছে যে, সে তাওরাত কিতাবের পথের দিকে পথ দেখাবে । সে 
তাওরাত কিতাবকে সিরিয়ার এক পাহাড় থেকে খুজে বের করবে । সে ইহুদিদেরকে উহার দিকে 
ডাকবে ৷ অতপর উক্ত কিতাবের উপর অনেক দল আত্মসমর্পণ করবে । অতপর তিনি ত্রিশ 
হাজারের মত উল্লেখ করলেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৫ ] 





হাদিস - ১০৩৬ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন হতে বর্ণিত যে, তিনি একবার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 
অতপর বললেন যখন উহা ঘটবে তখন তোমরা তোমাদের ঘরে উপবেশন করবে । (অবস্থান 
করবে ।) যতক্ষণ পযন্ত না তুমি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে 
মানুষের উপর ভালো কিছু হবে। বলা হল হে আবু বকর! হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতেও উত্তম!! তিনি বললেন তাকে কতিপয় নবীর উপরও মযাঁদা দেওয়া 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৬ ] 
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হাদিস - ১০৩৭ 


হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন সে (মাহদী) খুজে গচ্ছিত সম্পদ বের করবে । এবং মাল সম্পদ বন্টন করে দিবে। 
আর ইসলামকে তার পাশ্ববর্তীর সাথে সাক্ষাত করাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৭ ] 





হাদিস - ১০৩৮ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তার উপর আকাশের অধিবাসীরা ও 
যমিনের অধিবাসীরা খুশি থাকবে । তোমরা আকাশের এক ফোঁটা চাইও না। তবে যা বণ 
করবে । এমনি ভাবে তোমরা যমিনের কাছে কিছু চাইও না । তবে যা উৎপন্ন করবে । এমনকি 
জীবিতরা মৃত্যুর আকাংখা করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৮ ] 





হাদিস - ১০৩৯ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সে এমন ভাবে মাল সম্পদ ছড়াবে । 
(মাল সম্পদ বন্টন করবে ।) যে, বন্টনের ক্ষেত্রে গণনা করবে না। সে সারা পৃথীবিকে ন্যায় 
বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে যেমনিভাবে সারা পৃথীবিতে অত্যাচার ও নিপিড়ন ভরে গিয়েছিল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৩৯ ] 





হাদিস - ১০৪০ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তার নিকট তার ক্রিতদাসী আশ্রয় গ্রহণ 
করবে । যেমনিভাবে উপহার মোমের সাথে । সে পৃথীবিতে ন্যায় বিচার দ্বারা ভরে দিবে । 
যেমনিভাবে অত্যাচার জুলুম ভরে গিয়েছিল । এমনকি তারা তাদের প্রথম বিষয়ের মত হয়ে 
যাবে । ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গবে না। আর রক্তপাতও হবে না। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪০ ] 


হাদিস - ১০৪১ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সে মোহদী আলাইহিস সালাম) 
পৃথীবিকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে । যেমনিভাবে এর পূর্বে পৃথীবিতে জুলুম অত্যাচারে 
ভরে গিয়েছিল । আর সে রাজত্ব করবে সাত বছর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪১ ] 


হাদিস - ১০৪২ 


হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা হতে হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি তাউসকে হযরত উমর 
ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর মাহদী হওয়ার ব্যাপারে বললাম । তখন তিনি বললেন না কারণ 
তিনি পৃথীবিতে পরিপূর্ণ ভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪২ | 


হাদিস - ১০৪৩ 


হযরত ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি এক ব্যক্তিকে এক 
সম্প্রদায়ের নিকট বণনা করতে শুনলাম যে. তিনি বলেন মাহদী তিন জন । (প্রথম জন) 
মাহদীউল খাইর। (ভালোর পথ প্রদর্শক) আর সে হল উমর ইবনে আব্দুল আযীয । (দ্বিতীয় জন) 
মাহদীউদ দম (রক্তপাতের পথ প্রদর্শক) আর সে হল এ ব্যক্তি যার উপর রক্ত প্রবাহিত হবে। 
(তৃতীয় জন) মাহদীউদ দ্বীন (দ্বীন বা ধর্মের পথ প্রদর্শক) আর সে হল হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আলাইহিস সালাম । তার যমানায় তার দাসী তার নিকট আত্মসমর্পণ করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৩ ] 


হাদিস - ১০৪৪ 
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হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীউল খাইর (কল্যাণের পথ 

প্রদর্শক) সুফইয়নীর পর বের হবে। 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৪ ] 

হাদিস - ১০৪৫ 

হযরত তাউস হতে বর্বণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম এহসানকারীর এহসাকে 

বাড়িয়ে বলবে । খারাব কাজ কারীর কাছে তার খারাব কাজের জন্য ক্ষমা চাওয়া হবে। আর সে 

কাজ করনেওয়ালার উপর মাল সম্পদ খরচ করবে । এবং মিসকীনদের উপর দয়া করবে। 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৫ ] 

হাদিস - ১০৪৬ 

হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত তাউস বলেন আমি আশা 

করি যে, মহদীর সময় না পাওয়া পযন্ত মৃত্যু বরণ করবো না। এহসানকারীর এহসানকে বাড়ানো 

হবে । আর খারাব কাজ কারীর কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে। 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৬ ] 

হাদিস - ১০৪৭ 

হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের সময়ে ছোটরা বড় 

হওয়ার আকাংখা করবে । আর বড়রা ছোট হওয়ার আকাংখা করবে । 

| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৭ ] 

হাদিস - ১০৪৮ 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের সময়ে আমার উম্মতকে এমন নেয়ামত 
| দেওয়া হবে যে, এরূপ নেয়ামত আর কখনো দেওয়া হয় নাই। আকাশ প্রচুর বর্ষণ করবে । আর 
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যমিন ফসল উৎপন্ন করবে না । তবে যা বের করে। মাল সম্পদ হবে পদদলিতের মত । একজন 
লোক দাড়াবে এবং বলবে হে মাহদী! আমাকে দাও । অতপর সে বলবে গ্রহণ কর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৮ ] 


হাদিস - ১০৪৯ 


হযরত আবু সাঈদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এঁরূপই বর্ণনা করেছেন । তবে 
তিনি মাল সম্পদের কথা উল্লেখ করেন নাই । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৪৯ ] 


হাদিস - ১০৫০ 


হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, 
মাহদী আলাইহিস সালামের হাতে বুহাইরাতুত তাবরিয়্যাহ হতে তাবৃত আস সাকীনা প্রকাশ 
পাবে । এমনকি বহন করা হবে । বেয়ে আনা হবে ।) অতপর বাইতুল মুকাদ্দাসে তার সামনে 
রাখা হবে যখন ইহুদিরা উহার দিকে দেখবে তখন তাদের অল্প সংখ্যাক ব্যতীত সবাই 
আত্মসমর্পণ করবে । (ইসলাম গ্রহণ করবে |) অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল 


করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫০] 


হাদিস - ১০৫১ 


হযরত আবু মুহম্মাদ আহলে মাগরিব এর এক ব্যক্তি হতে বণনা করে বলেন যে, যখন মাহদী 
আলাইহিস সালাম বের হবে । তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অন্তরে ধনাট্যতা ঢেলে দিবেন। 
এমনকি মাহদী আলাইহিস সালাম বলবে. কে মাল চায়? অর্থাৎ কার মাল সম্পদের প্রয়োজন । 
তখন তার নিকট একজন ব্যতীত কেউ আসবে না। সে এসে বলবে, আমি । (আমার মাল 
সম্পদের প্রয়োজন ।) অতপর তিনি বলবেন তুমি নিক্ষেপ কর ৷ অতপর সে নিক্ষেপ করবে। 
অতপর সে উহা তার পিঠে বহন করবে । এমনকি যখন সে আসবে তখন মানুষ দুরে সরে যাবে । 
সে বলবে তোমরা কি আমাকে এখানে সব থেকে খারাপ মনে করছ? অতপর সে ফিরে আসবে । 
এবং তাকে মাল সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। অতপর বলবে তুমি তোমার মাল রাখ । এতে আমার 
কোন দরকার নেই। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫১ ] 


হাদিস - ১০৫২ 


হযরত দীনার ইবনে দীনার হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম প্রকাশ পাবে 
আর যুদ্ধ লব্ধ মাল বন্টন করা হবে । আর তখন তার নিকট যা পৌছবে তা মানুষ একে অপরের 
মাঝে সহযোগীতা করবে । (বন্টনের ক্ষেত্রে)। সেখানে কাউকে কোন একজনের উপর প্রাধান্য 
দেওয়া হবে না। আর সে হক অনুযায়ী কাজ করবে । এমনকি সে মৃত্যু বরণ করবে । [মৃত্যু পযন্ত 
সে হক অনুযায়ী কাজ করবে ।) আর উহার পর দুনিয়া উত্তেজিত হয়ে যাবে । (বিশৃংখল হয়ে 
যাবে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫২] 


হাদিস - ১০৫৩ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ তা'আলা মাহদী আলাইহিস সালামকে এক রাত্রে সংশোধন 
করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৩ ] 





হাদিস - ১০৫৪ 


হযরত তাউস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘর 
জমা রাখলেন । অতপর বললেন তুমি কি মনে কর । আমি ঘরের সম্পদ এবং উহার মধ্যে অস্ত্র ও 
মাল সম্পদ হতে যা আছে তা জমা করবো । নাকি তা আমি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ভাগ করে 
দিব। তখন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে আমীরুল মু'মিনীন! 
আপনি অতিবাহিত হন। (জমা করুন ।) কারণ আপনি তার সাথী নন । কেননা তার সাথী হল 
কুরাইশের মধ্য থেকে আমাদের এক যুবক । আর সে শেষ যমানায় উহাকে আল্লাহ তা'আলার 
রাস্তায় ভাগ করে দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৪ ] 
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হাদিস - ১০৫৫ 


হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 

বৰ্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মধ্য হতে একজন 
খলীফা হবে । যিনি মাল এমনভাবে খরচ করবে যে, সে উহা গণনা করবেন না। (অগণিত ভাবে 

দান করবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৫ ] 





হাদিস - ১০৫৬ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সা, বলেন আমার পরিবার হতে যমানায় কর্তনের সময় (শেষ যমানায়)। এবং 
যুদ্ধের প্রকাশের সময় ৷ তার দানটা হবে নিক্ষেপের মত । তাকে সিফাহ বলা হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৬ ] 





হাদিস - ১০৫৭ 


যামান ইবনে যুবাইর যিনি জাহেলিয়্যাহ আলামত হিসাবে পেয়েছেন । তার থেকে বর্ণিত যে, তিনি 
বলেন খেলাফত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে । তখন বাইয়াত এমন ধরনের হবে যে, এ 
ব্যক্তির জন্য তাদের মহিলা হালাল হবে যে সেখানে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করবে । সে বলবে 
তাদের উপর তালাক অথবা মুক্ত হওয়া গ্রহণ করা হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৭ ] 





হাদিস - ১০৫৮ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসে খলীফা 
দেখবে । এবং উহা ব্যতীত আরেক জায়গায় দেখবে তথা দামেক্কে। তখন উহা ব্যতীত অনুসরণ 
করিও না। কেননা সেটা হবে গাধার বংশধরের থেকেও নিম্ব। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৮ ] 
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হাদিস - ১০৫৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অতপর বাইতুল মুকাদ্দাসে যে খলীফা থাকবে 
যে উহা ব্যতীত তাকে হত্যা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৫৯ ] 


হাদিস - ১০৬০ 


হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রথম যে পতাকা যা মাহদী আলাইহিস সালাম 
গ্রহণ করবে তা সে তুর্কের দিকে পাঠাবে । অতপর তাদের পরাজিত করবে । এবং তাদের সাথে 
বন্দি ও মাল সম্পদ থেকে যা থাকবে তা গ্রহণ করবে । অতপর সিরিয়ার দিকে সফর করবে । 
অতপর তা বিজয় করবে । অতপর তার সাথে থাকা প্রত্যেক মালিকানাধীনকে মুক্ত করে দিবে । 
আর তার সাথীদের তাদের মূল্য দিয়ে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬০ ] 


সাহদীর বাহক ও আভান্তরীন গুনাগুন 


হাদিস - ১০৬১ 


হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম আল্লাহ 
তা'আলাকে ভয়কারী হবে ঈগলের ভয় করার মত। (ভয়ের কারণে) উহা ডানা প্রসারিত করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬১] 
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হাদিস - ১০৬২ 


হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করে 
বলেন যে, মাহদী আলাইহিস সালাম সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬২ ] 
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হাদিস - ১০৬৩ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আজলাল জাবীন। (ললাটের 
বিতাড়িতকারী)। আকানাল আনফ (নসিকার দিক দিয়ে মাল সম্পদ দানকারী ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৩ ] 
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হাদিস - ১০৬৪ 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হবে সম্পদ 
দানকারী | ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৪ ] 
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হাদিস - ১০৬৫ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হবে আকনাল 
আনফ ও আজলাল জাবীন । (মাল সম্পদ দানকারী ও মন্দ বিতড়নকারী) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৫ ] 
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হাদিস - ১০৬৬ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হবে এক 
বছরের শিশু বা দুই বছরের । অথবা পঞ্চাশ বছরের ব্যক্তি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৬ ] 
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হাদিস - ১০৬৭ 

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম 


বের হবে আর তখন সে হবে চল্লিশ বছরের এক জন ব্যক্তি। কেমন যেন সে একজন বনী 
ইসরাঈলের ব্যক্তি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৭ ] 
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হাদিস - ১০৬৮ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালাম হবে যুবক । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৮ ] 
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হাদিস - ১০৬৯ 


হযরত আবু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাহদী আলাইহিস সালামের গুনাগুন বর্ণনা করলেন । অতপর বললেন তার ভাষায় হবে 
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ওজনতা | তার যখন তার উপর কথা বিলম্বিত হবে তখন বাম উরু ডান হাত দ্বারা মারবে । তার 
নাম হবে আমার নাম । তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৬৯ ] 
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হাদিস - ১০৭০ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যমানার কর্তনের 
সময় (পৃথীবির শেষ সময়ে) এবং যুদ্ধের প্রকাশের সময়ে এক ব্যক্তি বের হবে । যার দান হবে 
নিক্ষেপের মত। যাবে সিফাহ বলা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭০ ] 
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হাদিস - ১০৭১ 
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হযরত সুফিয়ান কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মহদীর পতাকা তলে এক 
যুবক বের হবে। অল্প বয়সের ৷ পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট । হলুদ বণের ৷ আর হযরত ওয়ালীদ তার 
হাদীসের মধ্যে আসফার (হলুদ বণের হওয়া) উল্লেখ করেন নাই । যদি সে পাহাড়ের সম্মুখিন 
হয়ে তাহলে পাহাড়কেও কাপিয়ে দিবে । আর হযরত ওয়ালিদ বলেন তা ভেঙ্গে ফেলবে । এমনকি 
সে ঈলাতে অবতরণ করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭১ ] 
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হাদিস - ১০৭২ 
হযরত সাকার ইবনে রূসতম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, মাহদী আলাইহিস সালাম 


হবে মধ্যম গড়নের প্রদ্ীপ্তময়, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট । সে হিজাজ হতে আগমন করবে । এমনকি সে 
নয় বছর বয়সে দামেক্ষের সিংসহাসনে আরোহন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭২ ] 
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হাদিস - ১০৭৩ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী 
আলাইহিস সালমের জন্ম মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের থেকে 
হবে । তার নাম হবে আমার নাম । তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম । আর তার হিজরত 
হবে বাইতুল মুকাদ্দাসে । ঘন দাড়ি বিশিষ্ট । উভয় চোখ হবে কালো । তার সামনের দাঁত হবে 
উজ্জল ঝকঝকে ফাঁকা ফাঁকা । তার চেহারায় তিলক থাকবে । সে হবে সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) 
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বিতাড়িতকারী । আর তার কাঁধে নবীর আলামত বা নিদর্শন থাকবে । সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা নিয়ে মারাত থেকে বের হবে । যে ঝান্ডা হবে মখমল কাপড়ের 
,কালো রংয়ের, চতুভোঁজী । উহার ভিতর একটি পাথর থাকবে । যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর প্রসারিত হয় নাই । আর মাহদী আলাইহিস সালামের বের হওয়া 
পযন্ত উহা প্রসারিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাথরকে তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে 
প্রসারিত করবেন । যারা তাদের বিরুদ্ধে ও পশ্চাতে থাকবে তাদেরকে মারবে । আর তাকে প্রেরণ 
করা হবে আর তার বয়স হবে ত্রিশ হতে চল্লিশের কোঠায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৩ ] 
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হাদিস - ১০৭৪ 


হযরত তাউস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন সে (মাহদী) হবে কুরাইশের এক যুবক । পুরুষদের চামড়ার অনুরুপ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৪ ] 
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হাদিস - ১০৭৫ 


হযরত আরতাত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হবে ষাট বছরের 
একজন মানুষ । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৫ ] 





মাহদির নাম 


হাদিস - ১০৭৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নাম আমার নামের সমান হবে। 
(আমার নাম ও তার নাম এক হবে । ) তার পিতার নাম আমার পিতার নাম বর্ণনাকারী বলেন 
আমি আরেকবার হাদীসটি শুনেছি যাতে তার পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৬ ] 


০৯0১ ২০০৯7 \ VN 


(১৯ 021 44০ ০১০ 

২৯০ ০০ ০ 

০০ ৬০ all ০ লে) 2০ 400 485 2.5 0 esi ৮৪৮58 4৪ 
৭১০ ls 451 al ৪ 40৮৯9 ০৪৯ 5০৪ KS al ক 


হাদিস - ১০৭৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নাম আমার নামের সমান হবে। 
(আমার নাম হবে ।) আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম । আরেক বণনায় তিবরানী ও 
যর পিতার নাম ব্যতীত উল্লেখ করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৭ ] 
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হাদিস - ১০৭৮ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নাম 
হবে মুহাম্মাদ । অথবা তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নাম হবে নবীর নাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৮ ] 
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হাদিস - ১০৭৯ 

হযরত সামামা বলেন আমি তার (মাহদীর) নাম । তার পিতার নাম ও তার মাতার নাম জানি না। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৭৯ ] 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নাম হবে 
আমার নাম। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮০ ] 
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হাদিস - ১০৮১ 


হযরত আবু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন মাহদীর নাম হবে আমার নাম । আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮১ ] 


সাহদির বংশ 


হাদিস - ১০৮২ 


হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম মাহদী কি হক বা সত্য? তিনি উত্তরে বললেন হক বা সত্য । তিনি 
বলেন আমি বললাম সে কাদের থেকে হবে? তিনি উত্তরে বললেন কুরাইশ থেকে । আমি বললাম 
কুরাইশের কোন শাখা হতে? তিনি উত্তরে বললেন বনী হাশেম হতে । আমি বললাম বনী 
হাশেমের কোন শাখা হতে? উত্তরে তিনি বলেন বনী আব্দুল মুত্তালিব হতে । আমি বললাম কোন 
আব্দুল মুত্তালিব হতে? উত্তরে তিনি বললেন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর হতে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮২] 
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হাদিস - ১০৮৩ 


হযরত আবু সাঈদ থুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হল 
আমার বংশধর হতে এক ব্যক্তি অথবা তিনি বলেণ মাহদী হল আমার পরিবারের থেকে এক 
ব্যক্তি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৩ ] 
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হাদিস - ১০৮৪ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম হবে 
আমার হতে । (আমার বংশধর হতে ৷) 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৪ ] 


০৯ 08 ২০০৯7 55৫ 


৮১১ > 03 00] 0০ 0৪৯ ০০ 
al Sl ০০ male 
০০ ৮৮ ৪ 9১ 4৯১৬০ 


হাদিস - ১০৮৫ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের থেকে হবে 
সঠিক পথের দিশারী ও সঠিক পথ প্রাপ্ত । আর আমাদের থেকেই হবে পথ ভ্রষ্ট ও বিপদগামী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৫ ] 
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হ্‌ দিস - ১০৮৬ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস 
সালাম আমাদের পরিবারের থেকে এক যুবক হবে । তিনি বলেন আমি বললাম তা থেকে 
তোমাদের বৃদ্ধরা হতাশ হয়ে যাবে । আর তোমাদের যুবকরা উহার আশা করবে । উত্তরে সে 
বলল আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৬ ] 
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হাদিস - ১০৮৭ 


হযরত আবান ইবনে ওয়ালীদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমাকে বলতে শুনেছি আর তখন তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে 
ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বংশধরের থেকে মাহদী আলাইহিস সালামকে প্রেরণ 
করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৭ ] 
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হাদিস - ১০৮৮ 

হযরত ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আমাদের বংশ থেকে হবে, 
পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হযরত ঈসা আঃ এর হাতে সমর্পন করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৮ ] 
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হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাঃ 
কে বললাম, ইমামুল হুদা মাহদি আমাদের বংশধর থেকে হবে, নাকি অন্য কোনো বংশ থেকে । 
জবাবে তিবি বললেন, হ্যা তিনি আমাদের বংশধর থেকে হবে । আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে 
দ্বীনের সমাপ্তি হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জনও হবে । আমাদের সহায়তায় 
ফিতনা পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যেমনিভাবে শিরকের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া 
গিয়েছিল । আমাদের মাধ্যমে ফেতনা শত্রুতার পর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে 
আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে দ্বীনের ব্যাপারে 
শিরকের দুশমনীর পর আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৮৯ ] 
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হাদিস - ১০৯০ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু তোফায়েল রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, অন্য বণনায় হযরত আলী রাযিঃ থেকে বণিতি, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 


আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিজয় অর্জন হয়েছে তেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তিও হবে । আমাদের 
মাধ্যমে গুমরাহী কিংবা শিরক থেকে মুক্তি পেয়েছে, আমাদের সহায়তায় গুমরাহী কিংবা শিরকের 
দুশমনীতে লিপ্ত থাকার পর পূনরায় তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি 
করে দিবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯০ ] 
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হাদিস - ১০৯১ 


হযরত আলী রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বণনা করেন যে, হযরত মাহদী হলেন আমার আহলে বাইত 
তথা আমার বংশের একজন ব্যক্তি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯১ ] 
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হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 


বলেছেন, হযরত মাহদী হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি, সে আমার সুন্নতের উপর ভিত্তি 
করে জিহাদ করবে, যেমনি ভাবে আমি জিহাদ করেছি ওয়াহির উপর ভিত্তি করে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯২] 
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হাদিস - ১০৯৩ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মাহদী হলো আমার 
উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৩ ] 
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হাদিস - ১০৯৪ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী করীম (সাঃ) থেকে বণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো 
আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৪ ] 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশ্চিম দিক থেকে 
হুসাইনের বংশধর থেকে জনৈক লোক বের হবে। কোনো পাহাড় তার সামনে এগিয়ে আসলে 
তিনি সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৫ ] 
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হাদিস - ১০৯৬ 


আফলাত ইবনে ছলেহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে মাহদী 
সৰ্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে, যদি মাহদী আগমন করেন, তাহলে তিনি আবদে 
শাম্ম-এর বংশের থেকে হবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৬ ] 
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হাদিস - ১০৯৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন ইবনুল হানাফিয়াকে বললেন, 
তোমরা যে ভাবে মাহদি বলে থাক সেটা কেমন? জবাবে তিনি বলেন, কোনো মানুষ ভালো হলে 
এবং তার স্বভাব-চরিত্র উন্নত মানের হলে তাকে ‘মাহদি’ বলা হয়। একথা শুনে হযরত ইবনে 
ওমর রাযিঃ খুবই নারাজ ও অসন্তুষ্ট হলেন। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৭ ] 
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হাদিস - ১০৯৮ 


আশআল ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আবু ক্লিলাবাকে বলতে শুনেছেন যে, ওমর 
ইবনে আব্দুল আযীযই রহঃ হলেন সত্যিকারের মাহদী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৮ ] 
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হাদিস - ১০৯৯ 


হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তাকে মাহদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর তিনি বল্লেন, 
মাহদী সম্পর্কে আমার কোন মতামত নেই, যদি মাহদী হয়ে থাকে তাহলে ওমর ইবনে আব্দুল 
আযীযই হলেন সেই মাহদী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১০৯৯ ] 
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হাদিস - ১১০০ 

হযরত তাউয রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইব্হনে আব্দুল আবীয রহঃ যুগের 


মাহদি ছিলেন, তিনি আসল মাহদী না হলেও মূলতঃ সে যুগে যারা অধিকহারে ভালো কাজ 
করে এবং খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাদেরকে মাহদি বলা হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০০ ] 
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হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হোসাইন এর সন্তানদের থেকে জনৈক 


লোক আত্মপ্রকাশ করবে তার প্রতি কোনো উচ্চ পাহাড় ধেয়ে আসলেও তিনি সেটাকে ধুলিস্যাৎ 
করে রাস্তা বের করে নিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০১ ] 
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হাদিস - ১১০২ 
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আবু জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী বনী হাশেম গোত্রের হযরত ফাতেমা রাঃ এর 
বংশের থেকে হবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০২ ] 


০৯0১ ২০৯75 


le ০০ ১৪৭ 
০০ ভা ১৬২৯ 0 5১ 0০ ভিউ ০৭ এও 4948 
হাদিস - ১১০৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন এ ব্যক্তি যার নিকট 
হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ অবতরণ করবেন এবং তাঁর পিছনে হযরত ঈসা আঃ নামায 
আদায় করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৩ ] 
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হাদিস - ১১০৪ 


ইবনে যারির আল-গাফেকী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাঃ -কে বলতে শুনেছেন যে, মাহদী 
হলেন নবী করীম সাঃ -এর পরিবারের একজন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৪ ] 
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হাদিস - ১১০৫ 


হযরত কা'ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত আব্বাস রাঃ এর বংশের 
একজন ব্যক্তি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৫ ] 
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হাদিস - ১১০৬ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাঃ থেকে বণনা করেন, রাসূল সাঃ 
বলেছেন, মাহদী হলো আমার মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৬ ] 


ii). 


(১১৯ ০2| ১৯১০০ ৩১০১ 02 0৬৯০০ 9৭০ 080৪১ ০০ এ ৪২০০ 


হাদিস - ১১০৭ 


মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলো এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি আর 
তিনি হলেন এ ব্যক্তি যিনি হযরত ঈসা আঃ এর ইমামতি করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৭ ] 
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হাদিস - ১১০৮ 
হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৮ ] 
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(এই হাদীসটি ১০০৮ নং হাদীসের অনুরুপ) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১০৯ ] 
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হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর 
বংশের থেকে হবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১০ ] 
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হাদিস - ১১১১ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো আমার 
আহলে বাইত তথা আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১১ ] 
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হাদিস - ১১১২ 


হযরত কা'ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত ফাতেমা রাঃ এর বংশের 
থেকে হবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১২] 
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হাদিস - ১১১৩ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সাঃ হাসানের 
নাম রেখেছেন সায়্যেদ। আর অচিরেই তাঁর বংশের থেকে একজন ব্যক্তি জন্মলাভ করবে, যার 
নাম হবে তোমাদের নবীর নামে । তিনি গোটা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারে ভরপুর করে দিবেন যেমন 
পৃথিবী জুলুমে ভরে গেছে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৩ ] 
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হাদিস - ১১১৪ 

হযরত জুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হবেন হযরত ফাতেমা রাঃ বংশের থেকে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৪ ] 
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হাদিস - ১১১৫ 


হযরতে কা'বে আহবাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি কুরাইশ বংশ থেকে হবে এবং 


খেলাফতও তাদের মধ্যে বাকি থাকবে । তবে কতক ইয়ামানীও খলীফা হবেন, যাদের সাথে 
কুরাইশের বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৫ ] 
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হাদিস - ১১১৬ 


হযরত সালেম রহঃ বলেন, একদা নাজদায়ে হারুরী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাছ রািঃ এর কাছে মাহদী সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখে পাঠায় । তিনি জবাব দেন, নিশ্চয় 
আল্লাহ তাআলা, আহলে বাইতের প্রথম মানুষের মাধ্যমে এ উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন 
এবং উক্ত আহলে বাইতের সবশেষ খলীফা দ্বারাও এ উম্মতকে মুক্তি দান করবেন । তার মধ্যে 
শিং বিশিষ্ট দৃইুটি বস্তু এক সাথে আঘাত করবেনা ৷ তিনি আরো বলেন, বনু আব্হদে শাম্হস 
থেকে দুইজন মাহদির আত্ম প্রকাশ হবে, তাদের একজন হচ্ছে, ওমর আল আসাজ্জ। 
মাহদির মৃত্যুর পরের ঘটনা 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৬ ] 
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হযরত যার ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাঃ কে বলতে শুনেছেন যে মাহদী 
হলেন যিনি আমাদের মধ্য হতে হযরত ফাতেমা রাঃ এর বংশের থেকে হবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৭ | 
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হাদিস - ১১১৮ 
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হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, মাহদী হবে 
আমাদের আহলে বাইতের মধ্য হতে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৮ ] 
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হাদিস - ১১১৯ 


মানসূর হযরত হাসান থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম 
আঃ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১১৯ ] 


০৯0১ ২০০৯ -7714 


০০ ০১৭ JE ১৪৭] ৬৯৪০ ০১০৪১০4৪০০১ 


হাদিস - ১১২০ 
হযরত আরত্বাত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মাহদী চল্লিশ বছর জিবিত থাকবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২০] 
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হাদিস - ১১২১ 


হযরাত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ রাসূল সাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী এর মধ্যে 
তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর সাত বছর অথবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবিত 
থাকবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২১] 
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হাদিস - ১১২২ 


হযরত আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে অনুরূপ হাদীস তথা (১১২১) নং হাদীসের ন্যায় বণনা 
করেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২২] 
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হাদিস - ১১২৩ 


হযরত কাতাদাহ বলেন আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূল সাঃ বলেছেন মাহদী এর 


মধ্যে সাত বছর জীবিত থাকবেন । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৩ ] 
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হাদিস - ১১২৪ 


আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী 
শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর সাত বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৪] 
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হাদিস - ১১২৫ 


আবু সিদ্দীক রাসূল সাঃ হতে বণনা করেন, তিনি বলেছেন মাহদী এর মধ্যে সাত বছর বেচে 
থাকবেন অতঃপর মৃত্যু বরণ করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৫ ] 
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হাদিস - ১১২৬ 


আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে বণনা করেন মাহদী এর মধ্যে সাত, আট অথবা নয় বছর বেচে 
থাকবেন। 
* হযরত আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে বণনা করেন, তিনি বলেছেন,মাহদী সাত বছর শাসন 
করবেন। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৬ ] 
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হাদিস - ১১২৭ 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে 
মাহদী বেচে থাকবেন যদি কম হয় তাহলে সাত বছর অন্যথায় আট বছর, তাও যদি নয় তাহলে 
নয় বছর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৭ ] 
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হাদিস - ১১২৮ 

হযরত ছবাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তোমাদের মাঝে মাহদী উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। 
তখন ছোট শিশুরা বলবে হায় আফসোস! যদি আমি ছোট হতাম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৮ ] 
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হাদিস - ১১২৯ 
জমরাহ ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর হায়াত হলো ত্রিশ বছর । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১২৯] 
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হাদিস - ১১৩০ 


ছক্বর ইবনে রুস্তম, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী শাসন কার্য 
পরিচালনা করবেন, সাত বছর দুই মাস এবং আরো কিছু দিন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩০] 


০৯02 ২০৯2) ২ 


ai) ০১০ 4৩1৭3 
এ Gell ০০১০ Ux CRESS শি319 
হাদিস - ১১৩১ 


ইয়াধীদ ইবনে সালমান দীনার ইবনে দীনার থেকে বণনা করেন তিনি বলেছেন, মাহদি চল্লিশ 
বছর জীবিত থাকবেন । (বণনা কারী বলেন) দুজনের কোন একজন আবার বলেছেন চল্লিশ এবং 
আরেকবার বলেছেন চব্বিশ বছর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩১ ] 
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হাদিস - ১১৩২ 


যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মাহদী চব্বিশ বছর জীবিত থাকবেন অতঃপর একেবারে 
মৃত্যুবরন করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩২ ] 
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হাদিস - ১১৩৩ 


হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মাহদী মানুষের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন 
ত্রিশ বছর অথবা চল্লিশ বছর। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৩ ] 
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হাদিস - ১১৩৪ 


হযরত দীনার ইবনে দীনার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ 
পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গনহত্যা দেখা দিবে 
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এবং একে অন্যকে হত্যা করবে । অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ 
পাবে । মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পায়ে দাজ্জালের 
আবির্ভবি হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৪ ] 
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হাদিস - ১১৩৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকাল হলে আহলে বাইতের জনৈক 
লোক মানুষের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে । তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো 
কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে । তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবে এবং 
মানুষের একতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে । তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে 
খুবই কম সময়ের জন্য । তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের অন্য আরেকজন লোক তার উপর 
হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । 
এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে । এরপর আরো অনেক 
লোক মারা যাবে । অতঃপর পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। 
সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে আসবে । দুই 
নাহহবের মাঝামাঝি যায়গায় তার সাথে ইয়ামান বাসিদের যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং আল্লাহ 
তাআলা এ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৫ ] 


হাদিস - ১১৩৬ 


হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আঃ এর মৃত্যুর পর 
লোকজনের মাঝে ফেতনা, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এ সময় বনু মাখজুমের জনৈক লোক 
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এগিয়ে এসে নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকবে কিছুদিন তার রাজত্ব চলার পর সে 
মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে । তার এসব কাজের কেউ বিরুদ্ধাচরণ করবেনা । এরপর 
মানুষের জন্য দান করা বন্দ করে দিবে, কিন্তু তারপরও তার কাজের প্রতিবাদ করার মত কাউকে 
পাওয়া যাবেনা । একদিন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলে সে এবং তার সাথিরা টালমাটাল হয়ে 
যাওয়া চাকার মত হয়ে যাবে । তার ঘরের মহিলারা উলঙ্গ প্রায় হয়ে স্বণরূপা পরিধান করতঃ 
বাজারে ভ্রমণ করতে থাকবে । কিন্তু তাদেরকে সংশোধন করে দেয়ার মত কাউকে পাওয়া 
যাবেনা । ইয়ামান থেকে বনুকুজাআহ, মুয়হাজ্ব, হামদান, হিমইয়ার, আযদি, গাছদান এবং যারা 
তার কথা শুনেনা তাদের সকলকে বের করে দেয়ার নিদেশ দিবে । এক পর্যায়ে তাদেরকে বের 
করা দেয়া হলে তারা এসে ফিলিস্তিনের এক পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জাদীয়, 
লাখাম ও জুযাম এবং আরো অনেকে শাসকের এহেন আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে খাবার-পানি নিয়ে 
এগিয়ে আসবে । ইউসুফ আঃ যেমন তার ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এরাও এসব 
লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে । এমন মুহুর্তে হঠাৎ আসমান একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে, 
যা কোনো মানুষ কিংবা জ্বিনের কণ্ঠ থাকবেনা । সে বলবে “তোমরা অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ 
করো, তোমরা হিজরতের পর পুনরায় পিছনে ফিরে যেয়োনা। তারা সকলে এদিক ওদিক দৃষ্টি 
দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। এভাবে তিনবার গায়েবী আওয়াজ আসলে, তারা সকলে 
মানসুরের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে । অতঃপর দশজনের একটি প্রতিনিধিদল মাখযুযির কাছে 
পাঠানো হলে তাদের নয়জনকে সে হত্যা করবে, কেবল একজনকে জীবিত রাখবে । এরপর 
পাঁচজনের আরেকটি দল প্রেরণ করলে তাদের চারজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা 
হবে। অতঃপর তিনজনের আরেকটি প্রতিনিধি পাঠানো হলে দুইজনকে হত্যা করে একজনকে 
জীবিত রাখা হবে । এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে এবং 
তার সাথীবর্গসহ তাকে হত্যা করা হবে। গোপনে পলায়নকারী ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারবেনা । 
প্রত্যেক কুরাশীকে হত্যা করা হবে । তখন হাজারো তালাশ করেও একজন কুরাশী পাওয়া 
যাবেনা, যেমন বর্তমানে কেউ জুরহুম গোত্রের কাউকে তালাশ করে পাওয়া যাবেনা । ঠিক 
তেমনিভাবে কুরাইশ গোত্রের লোকজনকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে আর তাদের 
কাউকে পাওয়া যাবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৬ ] 


হাদিস - ১১৩৭ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, দুই নদীর মাঝামাঝি এলকায় 
ইয়ামানবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । এক পায়ে যে এবং তার সাথে থাকা 
লোকজনকে আল্লাহ তাআলা পরাজিত করবেন । পশ্চিমাদের মাঝে এক প্রকার হত্যা আতঙ্ক 
বিরাজ করবে । তারা নদীর কিনারায় চলতে থাকলে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হবে। তাদের 
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অশ্বরোহীর ইয়ামানের দিকে গিয়ে দুই নদীর মাঝামাঝি স্থানে ছাউনি ফেলবে । আল্লাহ তাআলা 
তাকে এবং তার সাথে থাকা লোকজনের প্রসিদ্ধি করাবেন । সকলে এক কালিমার উপর চুক্তি 
সম্পাদন করতঃ তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শাম নগরীতে গিয়ে উপনীত হবে। 
সেখানে এক নেককার লোকের নেতৃত্বে কিছুদিন অবস্থান করবে। এরপর কায়স গোত্রের 
লোকজন তাদের উপর হামলা করলে তাদেরকে ইয়ামানবাসীরা হত্যা করবে । সকলে মনে করবে 
কায়স গোত্রের আর কেউ যেন বেঁচে নেই । অতঃপর ইয়ামানীদের জনৈক লোক দাড়িয়ে বলবে, 
আল্লাহ-আল্লাহ তোমাদের ভাই । এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর কায়সগোত্রের অবশিষ্ট লোকজন 
সফর করতে করতে দুই নদীর মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছে যাবে । সেখানে তাদের স্বগোত্রীয় 
অনেকে এসে জমায়েত হবে এবং বনু মাখযুসের একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হবে। 
অন্যদিকে ইয়ামানের সেই আমীর মৃত্যুবরণ করলে কায়স বংশের লোকজন খুব খুশি হবে । 
কায়স গোত্রের সরদার মাখযুমী তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ফুরাত নদী পাড়ি 
দেয়া শেষ হলে সেই মাখযুমী মারা যাবে । যার কারণে ইয়ামানীরা এক এলাকায় অবস্থান করবে 
এবং কায়স গোত্রের লোকজন অন্যদিকে অবস্থান করবে । এ অবস্থা দেখে মাওয়ালীরা খুবই ক্ষুদ্ধ 
হবে। অবশ্যই এরা হবে সংখ্যায় অনেক বেশি । তারা বলবে চলুন দ্বীনদার একজনকে আমাদের 
আমীর নিযুক্ত করি । অতঃপর ইয়ামান, মুজার এবং মাওয়ালীদের একেকটি দল বায়তুল 
মোকাদ্দাসের দিকে প্রেরণ করবে । অতঃপর তারা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত করে কল্যান কামনা 
করতে থাকবে । তারা মাওয়ালীদের একজন তাদের আমীর নিযুক্ত করতঃ ফিরে আসবে । শাম 
নগরী এবং তাদের লোকজনের জন্য এ লোকের রাজত্ব ধ্বংস ডেকে আনবে অতঃপর তারা 
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুজার এলাকার দিকে যেতে থাকবে । তবে পূবদিকের জনৈক লোক এগিয়ে 
আসবে, সে লোক হবে খুবই লম্বা এবং মোটাসোটা তার সাথে যার দেখা হবে তাকে হত্যা করবে 
এক পায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করবে । হঠাৎ তার উপর একটি জানোয়ার চড়াও হলে 
মারা যাবে । যার কারণে পৃথিবী আবারো অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । এরপর মুজার গোত্রের 
আরো একজন লোক আমীর নিযুক্ত হবে, যাকে কতিপয় ভালো লোকজন হত্যা করতে সামর্থ্য 
হবে। এরপর মুজারী, আম্মানী, কাহতানী গোত্রের জনৈক লোক আমীর হবে । যে মূলতঃ মাহদি 
চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং তার হাতে রোমানদের শহর জয় হবে । লেখক আবু আব্দুল্লাহ 
নুআঈম রহঃ বলেন, তিনি একলা নামক এক গ্রাম থেকে বের হয়ে আসবেন, যে গ্রামটি সানা 
নামক শহর থেকে এক মারহালা পিছনে অবস্থিত, তার পিতা কুরাশি হলেও মাতা হবেন 
ইয়ামানী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৭ ] 
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হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জারের আস-সাদাফি রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মাহদি ব্যতীত আর কেউ কাহতানী হবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৮ ] 
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হাদিস - ১১৩৯ 


হযরত আবু হুরায়রা রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ না 
কাহতান এলাকার এক লোক মানুষকে তার অধীন করবেন না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৩৯ ] 
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হাদিস - ১১৪০ 
হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 


কিয়ামতের পূর্বে কাহতান এলাকার জনৈক লোক তার শাসনের লাঠি দ্বারা মানুষকে তার অধীন 
করে নিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪০ ] 
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মুত্তালিব ইবনে হানতাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিঃ 
প্রায় সময় বলতেন যারা মাখযুমীর খেলাফতের যুগ প্রাপ্ত হবে, যেন তাদের ধ্বংস হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪১ ] 
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হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাধিঃ এরশাদ করেছেন, উক্ত 
ইয়ামানীর হাতে আ’কা যুগরার যুদ্ধ সংগঠিত হবে । এটা অবশ্যই তখনই হবে যখন হিরাকলের 
বংশধরদের পঞ্চমজন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪২] 
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হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়ামানী বিজরী হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে 
কুরাইশকে হত্যা করবে এবং তার হাতেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৩ ] 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইব্হনে হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর 
ইবনুল আ’স রাষিঃ হিসাব করে বলতেন প্রথমে জালেম শাসক হবে জাবের, অতঃপর মাহদি, 


এরপর মানসুর, অতঃপর সালাম, এরপর আমীরুল গজব আমীর নিযুক্ত হবে । এরপর যাদের 
সাধ্য রয়েছে, তারা যেন মৃত্যু বরণ করে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৪ ] 


ios.) 


a> 031 ১১9০০ 0৪ iad UF ৩১০3] ০৪ ১১৪ ৮৭৭ ic ৩৪ ০ sll 
Jb 3১৯ ১৩০ এ] ০০ cial Ju 

০৭২০ Al ০৯3৭০ ০৪ ০০৩ আআ 5 Ll 

এ] 8 ৫ ০ ০১৬৭] ৪০১০] 2 ১৪০ ৮১৬] 0৪ ০২৪ 0০০9৭ এ এও 


হা 


হাদিস - ১১৪৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ইনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান 
জাতিরা! তোমরা বলে থাক যে, নিঃ সন্দেহে মানসুর তোমাদের দলভুক্ত । কসম সে সত্বার যার 


হাতে আমার প্রাণ! মানসুরের পিতা কুরাশী । ইচ্ছা করলে আমি তার ও তার বংশের লোকজনের 


নাম বলে দিতে পারব। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৫ ] 
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সাঃ এরশদ করেন, অতিসন্বর আহলে বায়তের একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, 
তিনি গোটা পৃথিবী ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দেন, যেমন ইতিপূর্বে জুলুম-নিষতিনে পরিপূর্ণ ছিল। 
এরপর জনৈক কাহতানী আমীর নিযুক্ত হবেন । কসম সে সত্তার যিনি আমাকে হক নিয়ে 
পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানী পূর্বের শাসক থেকে খুবই নি5০ মানের হয়ে থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৬ ] 
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হযরত আরতাৎ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলিফার হাতে এবং তার 
খেলাফতকালীন সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৭ ] 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, পৃথিবীতে দুইজন লোক জীবিত থাকলেও খেলাফতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতে থাকবে । 
অন্য কারো হাতে যাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৮ ] 
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হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে, 
হযরত আলী রাধিঃ বলেন কুরাইশের বিলুপ্তির পর অজ্ঞতা বিহীন পৃথিবীতে আর কিছুই 
থাকবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৪৯ ] 
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হাদিস - ১১৫০ 


হযরত আম্মার রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে মানুষের কাছে এমন এক যুগ 
আসবে, যখন পৃথিবীতে কোনো কুরাইশীকে পাওয়া যাবে তখন তার সাথে শিকার করতে গিয়ে 
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সফল হওয়া গাধার মত আচরণ করা হবে এবং তার মাথায় পাগড়ি রাখা হবে । অতঃপর তার 
মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫০ ] 
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হাদিস - ১১৫১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো 
কুরাইশকে হত্যাকালীন লাঞ্চিত এবং অপদস্ত করবেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫১] 
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হাদিস - ১১৫২ 


হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি 
পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত । সুতরাং কুরাইশদেরকে 
হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে । একথা শুনার পর সকলে মিলে 
কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা । কিন্তু এরপর গিয়ে 
মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের একজন মানুষের 
শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫২] 
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হাদিস - ১১৫৩ 


হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী শাসন ক্ষমতায় 
বসবে, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা অসংখ্যা কুরাইশীকে হত্যা করা হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৩ ] 
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হাদিস - ১১৫৪ 


যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে এরশাদ করেন, রাষ্ট্র পরিচালনার 
দায়িত্বটি মূলতঃ হিমইয়ার গোত্রের কাছে ছিল, পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটা 
কুরাইশদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যে আবার সেটা তাদের কাছে ফিরে 
যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৪ ] 
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হাদিস - ১১৫৫ 


হযরত আবু উমাইয়া আয্যিমারী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাকে খুবই চিন্তিত মনে 
হচ্ছে, কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, জিফারের কবরে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে 
লেখা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ক্ষমতা গ্রহনের এখতিয়ার দেয়া হলো, এরপর ক্ষমতা খুব 
ভালোভাবে পরিচালনা কর। তবে একদিন সেটা দুগন্ধময় হয়ে যাবে । যদি ভালো হয় তাহলে 
প্রশংসিত হবে এবং অনেক মযাদাবান হতে পারবে । এক সময় আযাদ হওয়া লোকজন ক্ষমতা 
ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠবে, কিন্তু ক্ষমতার মালিক হবে হিমইয়ার এলাকার সম্মানীত 
লোকজন, এরপর সমাজের নিকৃষ্টত লোকজন ক্ষমতা হাতে নিবে, অতঃপর পারস্যবাসিরা, 
অতঃপর কুরাইশ বংশের লোকজন, এরপর তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে । প্রত্যেকবার প্রায় অধেক 
অধেক লোকজন মারা যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৫] 
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হাদিস - ১১৫৬ 


হযররত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী ও বায়তুল মোকাদ্দাসের 
জিম্মাদারদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে তখন তোমরা কুরাইশের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে হত্যা 
করবে । প্রত্যেক কুরাইশীকে এমনভাবে হত্যা করা হবে তাদের কেউ জীবিত থাকবেনা । এমন 
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কি কখনো কোনো এলাকার মাটি খুঁড়তে গিয়ে জুতা পাওয়া গেলে বলা হবে এটা কুরাইশের 
জুতা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৬ ] 
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হাদিস - ১১৫৭ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু জুরহুমের মধ্যে জনৈক লোকের হাতে শাসন 
ক্ষমতা ছিল, কিছুদিন পর তাদের মাঝে গৌরব এসে যায় এবং হিংসাপ্রবন হয়ে বাদশাহর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সকলে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরাও 
হিংসাত্মকভাবে তাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । এমনকি 
মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর কোথাও কোনো কুরাইশী তালাশ করে পাওয়া যাবেনা । যেমন, বর্তমানে 
পৃথিবীর কোথাও বনু জুরহুমের কাউকে পাওয়া যায়না । অর্থাৎ , জুরহুম গোত্রের মত কুরাইশরাও 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৭ ] 
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হাদিস - ১১৫৮ 
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হযরত আবু বকর আল-আব্হদী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাস 
এলাকায় জনৈক বাদশাহ ছাউনি ফেলে গোটা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মাড়তে থাকবে । এক 
পর্যায়ে সে তাজ পরিধান করবে । এ লোক মূলতঃ সেই রাজা যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের 
এলাকা থেকে বের করে দিবে । আমি যেন স্বচক্ষে দেখছি, যে, একটি পাথরের উপর সে বসে 
থাকবে আর ইয়ামানীরা তাদের একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে তার কাছে পাঠালে তাকে 
নির্মমভাবে হত্যা করা হবে । দ্বিতীয়জন পাঠানো হলে তাকেও সেভাবে হত্যা করবে । তারা এ 
পরিস্থিতি দেখে সকলে একসাথে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৮ ] 
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হাদিস - ১১৫৯ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে এবং 
কিছুদিন পর তার এন্তেকাল হলে আহলে বায়তের জনৈক লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ 
করবে । দীঘদিন পযন্ত সে এই দায়িত্বে বহাল থাকবে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতে 
থাকবে । এক পর্যায়ে লোকজন বনু আব্বাছ এবং বনু ওমাইয়ার লোকজনের উপর বদ দোয়া 
দিতে থাকবে । হাদীস বর্ণনাকারী জিরাহ রহঃ বলেন, সে লোক প্রায় দুইশত বৎসর পযন্ত শাসন 
ক্ষমতায় থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫৯] 
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হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির পর আহলে বায়তের কোনো 
ইনসাফগার লোক শাসনক্ষমতার মালিক হবেনা ৷ তাদের জুলুম নিতিনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পেতে থাকবে । এক পৰ্যায়ে মানুষ বনু আব্বাছকে গালি-গালাজ করতে থাকবে । তারা বলবে এরা 
যদি এখানে না এসে তাদের এলাকায় অবস্থান করত, কতইনা ভালো হত । মানুষের মাঝে এমন 
অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে কুস্তনতুনিয়ার গভনরের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে । তিনি 
একজন নেককার ও সৎ লোক থাকবে, মানুষকে ঈসা আঃ এর ধর্মের দাওয়াত দিবে । মোট কথা, 
আব্বাছি খেলাফতের সমাপ্তি না হওয়া পযন্ত মানুষের এমন খারাপ অবস্থা বাকি থাকবে । বনু 
আব্বাছের রাজত্ব শেষ হয়ে আসলে হযরত মাহদির আগমন পযন্ত লোকজন বিভিন্ন ধরনের 
ফেতনা-ফাসাদের মাঝে ডুবে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬০ ] 
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হাদিস - ১১৬১ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা, যতক্ষণ জনৈক কুরাইশ 
খলিফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে কুরাইশ বংশের সবাইকে সেখানে জমায়েত হতে নির্দেশ 
দিবেন । তাদের ঘরবাড়ি, অবস্থান সবই যেন সেখানে হবে । তারা তাদের নিদেশে জয়লাভ 
করবে এবং নহরতা প্রদর্শন করবে । এমনকি তারা তাদের ঘরবাড়ি স্বর্ণ-রূপা দ্বারা তৈরি 
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করবে । ধীরে ধীরে অনেক শহর তাদের হাতে আসবে এবং মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাবে । খেরাজ 


রহিত করা হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও হ্রাস পাবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬১ ] 
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হাদিস - ১১৬২ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, বনু হাশেমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাস এসে ছাউনি 
ফেলবে । তার নিরাপত্তার দায়িত্বে বার হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬২ ] 
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হযরত কা'ব রহঃ আরো বলেন, তার নিরাপত্বার দায়িত্ব পালন করবে ছত্রিশ হাজার সৈন্যের 
বিশাল বাহিনী । বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিটি রাস্তায় বার হাজার করে সৈন্য থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৩ ] 
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হাদিস - ১১৬৪ 


হযরত রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ শাসক অনেক হায়াত পাবেন এবং জুলুমাখিনিযতিন 


করতে থাকবেন, শেষ সময়ে এসে তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে নিবেন তার এবং তার সাথে 


থাকা লোকজন অঢেল সম্পদের মালিক হবে । তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হবে সকল মুসলমানের 
সম্পদ সমতুল্য । সে প্রসিদ্ধ সুন্নাতগুলোকে রহিত করতঃ নতুন এমন কিছু বেদআতের আহবান 
জানাবে যা ইতিপূর্বে ছিলনা । যিনা ব্যাপকতা লাভ করবে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব পান করা 
হবে । ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে । এমনকি একলোক ঘোড়ার উপর সওয়ার 
হয়ে বিভিন্ন শহর ঘুরে এমন কোন লোক পাবেনা যে একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারে । ইসলাম 
তার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দূর্বল আকার ধারণ করবে । সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা 
আগুনের উত্তপ্ত কয়লা হাতে নেয়ার মত কঠিন হবে । তার নিদেশ মত জনৈকা মহিলাকে 
স্বাজসঙ্জা করানোর পর স্বর্ণের নুপুর পরিধান করানো হবে এবং পেট-পিট খোলা এমন পোশাক 
পরিধান করিয়ে পুলিশের বেষ্টনিতে শহরে ঘুরানো হবে । এ সম্বন্ধে কেউ মুখ খুললে তার গদনি 
উড়িয়ে দেয়া হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৪ ] 
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হাদিস - ১১৬৫ 


আবু আব্দুর রহমান কাশেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এই মসজিদের আশ্বেপার্শ্বে 
এমন এক নারীকে ঘুরানো হবে যার কাপড়ের ভিতর থেকে লজ্জাস্থানে পশম দেখা যাবে। 
এসম্বন্ধে কেউ যদি বলে যে, আল্লাহর কসম এটা ইসলাম সমর্থন করে না, তখন মারা যাওয়া 
পযন্ত এ লোককে মাটিতে পাড়ানো হবে । আমি যদি সে লোক হতাম কতই ভালো হতো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৫ ] 
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হাদিস - ১১৬৬ 

হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ শাসকের যুগে ভুমিকম্প, বিকৃতি, ধসে 
যাওয়া সহ সবধরনের গজব আসবে । হে ইয়ামানবাসিরা! ইসলামের প্রথম যুগ তোমাদের 
অনুকূলে থাকলেও আখেরী যামানা কিন্তু? তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে । এমনকি শাম এবং 


হামরা থেকে ইয়ামানীদেরকে বের হতে নির্দেশ দেয়া হলে তারা বের হয়ে যাবে এবং রীফ 
নগরীর সবশেষ সীমানায় গিয়ে আশ্রয় নিবে, যেখান থেকে আর বিতাড়িত করা সম্ভব হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৬ ] 


০৯0১ ২০০৯7 1855 

5 ১191 ৬:19 ০0১৯ 

০০ 8021 JE 058 এই 43) ৬৯০ ৮০০ ৯৯9 ০94 

AG dal ado Al Sle ৩৯ ১০৪ 01০৯৩ dal ০৪] ০৭] Ll ৪০০) 
০৪৯৯০৪০৯198 এ! -॥০শ 8০] ০৭ ৫৪৯ 1১৯১৯ 


হাদিস - ১১৬৭ 
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বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ইলিয়া নামক 
প্রান্তরে লোকজন জমায়েত হয়ে যখন নাজার গোত্রের লোকজন বলবে হে নাজার! অন্যদিকে 
কাহতান গোত্রের লোকজন বলবে হে কাহতান! তখন ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য উঠে যাবে 
এবং একে অপরের উপর হাতিয়ার প্রয়োগ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৭ ] 


হাদিস - ১১৬৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি উল্লিখিত 
পরিস্থিতির সম্মুখিন হও তাহলে ইয়ামানবাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, কেননা তারা বিজয়ী হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৮ ] 
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হাদিস - ১১৬৯ 

হযরত হুজায়ফা রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে কায়স গোত্র গোপনে আল্লাহর 
দ্বীন তালাশ করতে থাকবে, এমনকি তারা অশ্বারোহী হয়ে চলতে থাকবে এবং কোনো পাহাড়- 
পর্বত তাদের জন্য বাধা হয়ে দাড়াবেনা, এরপর আমর ইবনুষ্ণ সালীকে বলা হলো, হে আবু 

মাহারিব! তুমি কায়স গোত্রের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখলে তোমার মুক্তির 
উপায় খুজতে থাক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৬৯ ] 
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হাদিস - ১১৭০ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবে তখন 
মুজার বাসিরা কুরাশীকে বলবে যা বায়তুল মোকাদ্দেসে ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন 
কতক নিয়ামত দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করা হয়নি যেগুলো শুধু তোমার পিতার 
সন্তানদের মাঝে ব্যয় করবে । সেখানে অবস্থানরত ইয়ামানী বলবে তোমরা ইয়ামান চলে যাও। 
আর যারা পারাসিক থাকবে তারা যেন এন্তাকিয়ায় চলে যায় । আমরা তাদের জন্য তিনটি বিষয় 
নিধরিণ করেছি। কেউ সেটা না মানলে তাকে হত্যা করা হবে । বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামানীরা 
যাব্হ্রা চলে যাবে এবং পারসিকরা এন্তাকিয়া চলে যাবে । এহেন পরিস্থিতিতে যাব্হ্রা নামক 
এলাকায় অবস্থানরত ইয়ামানীরা শুনতে পাবে রাত্রে কেউ ডাক দিচ্ছে যে, হে মানসুর! হে মানসূর! 
উক্ত আওয়াজের দিকে কতক লোক দৌড়ে গেলে কাউকে দেখতে পায়না । এভাবে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় রাত্রেও আওয়াজ শুনতে পায়। বণনাকারী বলেন, তারা জমায়েত হয়ে বলবে,হে লোক 
সকল! তোমরা কি হিজরতের পর আবারো আরবে ফিরে যাবে, তাহলে তো তোমরা পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে যাবে । তোমরা তোমাদের লোকজন ও মুজাহিদকে আহবান জানাবে এবং 
তোমাদের হিজরতের স্থান এবং কবরাস্থানের দিকে ফিরে যাবে । বণনাকারী বলেন, অতঃপর 
তারা এক লোককে তাদের আমীর নিযুক্ত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭০ ] 


হাদিস - ১১৭১ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা জমায়েত হয়ে দেখবে কার হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ করা যায়। এমন চিন্তা-ফিকির চলা অবস্থায় হঠাৎ তারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যে 
আওয়াজ কোনো মানুষেরও নয় আবার কোনো জ্বিনেরও নয় । যেখান থেকে বলা হবে, তোমরা 
অমুকের হাতে বাইয়াত হও । কিন্ত সে লোক হবে ইয়ামানী খলীফা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭১ ] 
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হাদিস - ১১৭২ 


হযরত কাবে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ খলীফা হবেন ইয়ামানী কুরাশী এক 
সময় তিনি সমাজের গোত্রপতি ছিলেন । তারা এসব লোক যারা একসময় বায়তুল মোকাদ্দাস 
থেকে বের হয়ে গিয়েছিল । এটা যেন ইয়ামানের বাদশাহ্‌ৎ তুব্বার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭২] 
হাদিস - ১১৭৩ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীরা প্রায় প্রাথমিক অবস্থায় বের হয়ে লাখাম 
এবং জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে । উভয় গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদের জীবন-যাপনের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করবে । এক পর্যায়ে তারা সকলে এলাকার হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৩ ] 


হাদিস - ১১৭৪ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাখাম, জুযাম, জাদাছ এবং আমেলা গোত্রের 
লোকজন ইয়ামানীদেরকে এমনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত 
ইউছুফ আঃ ইয়াকুব আঃ এর পরিবারের জন্য সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলেন । যার ফলে ইয়ামানী 
এবং হামরা গোত্রের লোকজন একসাথে চলতে থাকবে তারা বিক্ষিপ্ত মেঘমালার জমায়েত হওয়ার 
ন্যায় পরস্পরে সাথে মিশে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৪ ] 
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হাদিস - ১১৭৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধীরে ধীরে দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি 
দেখা দিতে থাকবে । এমনকি! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মত লোক পাওয়া যাবেনা । অন্য বণনায় 
এসেছে, আল্লাহ! আল্লাহ!! বলার মতও লোক পাওয়া যাবেনা । অতঃপর সামান্য অপরাধের 
কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আরেকটি দল বিক্ষিপ্ত ভাবে সেখানে জমা 
হবে, যেমন বিক্ষিপ্ত মেঘমালা এক সময় জমায়েত হয়ে যায় । নিঃ সন্দেহে আমি তাদের আমীরের 
নাম এবং তাদের ঘোড়া বাঁধার স্থান সম্বন্ধে জানি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৫ ] 


হাদিস - ১১৭৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্র নেতার পর 
তোমাদের কারো যদি মৃত্যুবরণ করা সাধ্য থাকে তাহলে সে যেন মারা যায়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৬ ] 
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হাদিস - ১১৭৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন আমীর ধারাবাহিকভাবে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আস্বীন হবেন, তাদের হাতে অনেক এলাকা জয় হবে । উক্ত খলীফাদের 
প্রত্যেকজন হবেন খুবই সৎ। তাদের একজন আল-জাবের, অন্যজন আল-মুকরাহ আর 
তৃতীয়জন হচ্ছেন, যুল আসাব। তারা তিনজন মোট চল্লিশ বৎসর পযন্ত ক্ষমতায় থাকবেন । এরা 
তিনজনের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোনো কল্যান থাকবেনা । বরং সব ধরনের কল্যান যেন 
এদের সাথে দূর হয়ে যাবে। 
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হাদিস - ১১৭৮ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীদের একজন জিম্মাদার থাকবে, লোকটি 
হবে বনু হাশেম গোত্রের । তার অবস্থানহবে বায়তুল মোকাদ্দেসে । এ শাসকের নিরাপত্তার 
দায়িত্বে থাকবে বার হাজার সৈন্য । এদিকে ইয়ামানীরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে । এক 
পৰ্যায়ে জমীনের সামনের প্রান্তে পৌঁছে যাবে । অতঃপর তারা লাখাম, জুযাম এলাকায় ছাউনি 
ফেলবে । এ গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে জীবিকানির্বাহে সাহায্য-সহযোগিতা করতে 
থাকবে । এক পর্যায়ে তারা সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে । এরপর ইয়ামানীর পরস্পরের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ এবং 
কোনদিকে ফিরে যাওয়া হয় । তাদের একজন উচ্চ স্বরে বলবে, আমি তোমাদের আমীরের প্রতি 
তোমাদের রাসূল হয়ে তোমাদের চিঠি নিয়ে এসেছি । উক্ত চিঠি নিয়ে চলতে চলতে এক পায়ে 
বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছে সেটাকে পেশ করবে, যেখানে লেখা থাকবে তাদেরকে যেন মাফ করে 
দেয়া হয় এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার বক্তব্যের উপর আমল 
আরেকজনকে পাঠানো হবে । সে এগিয়ে আসলে তার গদনি উড়িয়ে দিতে বলবে । তারা দেরি 
করলে অন্য আরেকজন পাঠানো হবে । তবে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করবেন। এমনকি 
তার কাছে গিয়ে বলা হবে যে, তার দুই সাথীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকেও হত্যা করার 
ইচ্ছা প্রসঙ্গে বলা হবে । এরপর সকলে জমায়েত হয়ে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করবেন । 
এরপর সবাই তার কাছে যেতে থাকবে এবং তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে । আল্লাহ তাআলাও 
তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে সামর্ঘবান 
হবে। এরপর তারা কুরাইশ বংশের লোকজনকে হত্যা করার প্রতি মনোযোগি হবে এবং যেখানে 
কোনো কুরাইশীকে পাবে তাকে হত্যা করবে । এমনকি পৃথিবীতে আরকোনো কুরাইশী 
থাকবেনা । যার কারণে কখনও কেউ মাটি খুড়তে গিয়ে কোনো জুতাজোড়া বের হয়ে আসলে 
বলবে হয়তো এটা কোনো কুরাইশীর জুতা । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৮ ] 


হাদিস - ১১৭৯ 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৭৯ ] 
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হাদিস - ১১৮০ 


হযরত সানাবেহী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেদিন কায়সের লোকজন এগিয়ে আসবে, 
যার কারণে তাদের কাউকে পৃথিবীর কোথাও কিংবা কোনো পর্বতের চুড়ায় পাওয়া যাবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮০] 


হাদিস - ১১৮১ 


হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যাবতীয় ফেতনা সংক্রান্ত আরো 
অনেক বক্তব্য রয়েছে । তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর 
পযন্ত বায়তুল মোকাদ্দেসের নেতৃত্ব দান করে মারা যাবে । তার মৃত্যুর পর মানযুর নামক 
আরেকজন সম্মানী লোক আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তিনি হবেন তুব্বা বাদশাহর 
বংশধরদের একজন । তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসর পযন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার নেতৃত্ব দিলেও 
পনের বৎসর পযন্ত খুব ভালোভাবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন । তবে এরপরবর্তী তিন বৎসর 
মানুষের উপর মারাত্মক জুলুম-নিযতিন করবে । আর পরের তিন বৎসর দুর্নীতি করতে থাকবে । 
কাউকে একটি দেরহাম দিবেনা । জিম্মিদের তার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিবেন । তিনিই 
আমাক এলাকায় মাওয়ালীদেরকে বাকি রাখবেন । তিনি বনু ইসমাঈলকে গরুর মাড়ানোর মত 
মাড়াতে থাকবে । তার বিরুদ্ধে মাওয়ালীদেরকে অবস্থান নিতে যিনি উৎসাহিত করবেন, তার নাম 
হবে কোন নবীর নামের মত এবং তার উপনাম হবে হুবহু নবীর উপনাম । আমাক এলাকা থেকে 
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কিছু লোক তারকাছে যাওয়ার পথে মানসূরের সাথে স্বাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ তীব্র যুদ্ধে জড়িয়ে 
যাবে। এক পৰ্যায়ে তাকে হত্যা করা হবে । অতঃপর সে মাওয়ালীদের মালিক হয়ে যাবে এবং 
বনু ফাহতান এবং বনু ইসমাঈলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে । তারা অবশ্যই আরবের দুই 
বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে দুই শহরের একটি হচ্ছে, মদীনা এবং অন্যটি হচ্ছে সানা 
নগরী, যার হাতে তুর্কী ও রোমানরা বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে । এক পর্যায়ে তারা উভয় দল 
এন্তাকিয়্যা নগরীর আমাক থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের আকা পযন্ত বিশাল ভুন্ডের মালিক হয়ে 
যাবে । তিন বৎসর পযন্ত মাওয়ালীদের রাজত্ব করার পর তাকে হত্যা করা হবে । এরপর দ্বিতীয় 
মাহদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে । তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ জয়লাভ অর্জন করে 
ইস্তাম্বুল শহরও জয় করে নিবে । সেখানেও তিন বৎসর চার মাস দশ দিন অবস্থান করবে। 
এরপর হযরত ঈসা আঃ আগমন করবেন । এবং উক্ত বাদশাহ হযরত ঈসা আঃ এর কাছে রাজত্ব 
হস্তান্তর করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮১] 


হাদিস - ১১৮২ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্বর কুরাইশের কিছু কিশোর শাসন ক্ষমতা 
গ্রহণ করবে । যারা কম খাবারের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারী অধিক সংখ্যকের ন্যায় অবস্থা করবে । রেখে 
দেয়া হলে অন্য কেউ খেয়ে ফেলবে আর সুযোগ দেয়া হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮২] 


হাদিস - ১১৮৩ 


শা*বান গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্হনে আমর 
ইবনুল আ’স রাষিঃ দিমাশ্কের মসজিদে বসা ছিলেন । সেখানে কেবলমাত্র ইয়ামানীরাই 
উপস্থিত ছিল। তাদেরকে সম্মোধন করে তিনি বলবেন, হে ইয়ামানীরা! তোমাদেরকে শাম নগরী 
থেকে বের করে দেয়ার সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, আর আমরাও আমাদের গোত্রের 
লোকদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দিব । 

তারা বললেন, এমন অবস্থাওকি হবে? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ বললেন কাবার 
প্রভুর কসম! নিঃসন্দেহে সেটা হবে । ইয়ামানীদের বলবে, তখন আপনাদের কি অবস্থা হবে 
আপনারা কি কথা বলবেননা । এরপর মজলিসের এক লোক বলে উঠল, যেদিন আমরা 
অত্যাচারিত বেশি হব, নাকি আপনারা বেশি হবেন । জবাবে তিনি বললেন, না বরং আমরা 
অত্যাচারিত বেশি হব। 
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জবাবে ইয়ামানী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! অতিসত্বর জালেমরা জানতে পারবে তাদের জন্য কি 


শাস্তি অপেক্ষা করছে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৩ ] 
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হাদিস - ১১৮৪ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক খলীফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি 


ফেলার পূর্ব পযন্ত তোমরা খুব ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে থাকবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৪ ] 


০৯ 08 ২০৯ -/5£ 


১১৯ 4০০০ ০1৯২০ ০০ Alc ০৯ rl 
ও 0] ০৫] 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














৮ 


৬০ 
Loo 9 ৭৭ 


০০ ০৮৫ UE NALS ES) ০৭ dl de ৭9৪ 4১ 


হাদিস - ১১৮৫ 


ওয়ালিদ রহঃ থেকে বণিত, তিনি এরশাদ করেন, আখেরী যামানায় মাহদি আঃ পৃথিবীর শাসন 
ক্ষমতা গ্রহণ করবেন, তার যুগে পৃথিবীতে ইনসাফ প্রকাশ পাবে, অতঃপর তিনি মারা গেলে 
আহলে বায়তের আরেকজন ইনসাফগার লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তার মৃত্যুর পর 
এমন একজনের হাতে ক্ষমতা যাবে, যে সবসময় জুলুম ও অত্যাচার করতে থাকবে ৷ এক পর্যায়ে 
তাদেরই বংশের এক লোক ক্ষমতাসিন হবে এবং ইয়ামান দখল করবে । এরপর পর পর তার 
উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে এবং মুহাম্মদ নামক একজনকে তাদের শাসক নিযুক্ত 
করবে । কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ লোকটিও ইয়ামানের অধিবাসি হবে এবং তার মাধ্যমে 
ভয়ানক যুদ্ধ সংগঠিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৫ ] 
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হাদিস - ১১৮৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির 
ইন্তেকালের পর এমন একলোক শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসিদেরকে তাদের 
এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন । অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী 
নামক আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৬ ] 
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হাদিস - ১১৮৭ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি এবং খলীফা অবশ্যই কুরাইশ বংশের হবে । 
যদিও মূল এবং বংশগতভাবে মাহদি ইয়ামানের বাসিন্দা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৭ ] 
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হাদিস - ১১৮৮ 


হযরত আবুয্হ্যাহিরিয়্যাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন নিয়ামত দান করা হয়েছে, যা অন্যদেরকে দেয়া হয়নি, তাদের 
দানসমূহ স্থায়ী থাকবে যতদিন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, নদীগুলো প্রবাহিত হবে এবং 
বিভিন্ন ঢেউ প্রবাহমান থাকবে । বিগত লোকদের মাঝে কল্যান বর্তমান লোকদের থেকে বেশি 
হবে । কুরাইশের জনৈক লোক উক্ত দায়িত্ব পালনে খুবই কষ্ট স্বীকার করবে । তবে সেটা 
ব্লাকমেইল কিংবা ভয় দেখানোর মাধ্যমে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে । আল্লাহ্‌র কসম! 
যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরন কর তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অনেক এলাকা তোমাদের 
অধীন হয়ে যাবে । হে লোকসকল! তোমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কুরাইশের অনুসরন না করলেও 
তাদের কথা, বক্তব্য অবশ্যই শুনবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৮] 


হাদিস - ১১৮৯ 


হযরত ইসমাঈল ইব্ংনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইব্হনে সা'দ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যতদিন পযন্ত তোমরা আল্লাহ তাআলার 
অনুসরণ করবে, তার কথা মত চলবে, ততদিন পযন্ত তোমাদের হাতেই পৃথিবীর শাসনক্ষমতা 
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থাকবে । আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করো তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর বুক 
থেকে এমন ভাবে দূরে সরিয়ে দিবে, যেমন আমার লাঠি এই বস্তুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর 
একদল লোক তাদেরকে উঠিয়ে আনবে এবং পৃথিবীর বুকে আবারো আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে 
দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৮৯ ] 
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হাদিস - ১১৯০ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাহদির ইস্তিকালের পর ইয়ামানের 
কাহতান অঞ্চলের এক লোক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে । সেইলোক মাহদির দ্বীনিভাই 
হবে এবং মাহ্‌ংদির ন্যায় আমল করবে । তিনিই হবে এমন এক খলীফা যার হাতে রোম শহরের 
বিজয় নিশ্চিত হবে এবং সেখানের যাবতীয় গনীমতের মাল প্রাপ্ত হবে । এমর্মে হযরত কা'ৰ 
রাযিঃ বলেন, বনু হাশিমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষমতার মালিক হবে, তখন 
শরীয়তের প্রচলিত সুন্নাতসমূহ বিলুপ্ত করে দিবে এবং নতুন করে অনেক বেদআত উদ্ভাবন 
করবে । অবস্থা এমন হবে, একটি হাদীস বর্ণনা করার জন্য কোনো একজন আলেম পাওয়া 
যাবেনা ৷ তার যুগে ধসে যাওয়া ও বিকৃতি হয়ে যাওয়া সহ অনেক আযাব পরিলক্ষিত হবে। 
ইসলাম ধীরে ধীরে প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দূবল আকার ধারণ করবে এবং সেদিন দ্বীনের উপর 
অটল থাকা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মত কঠিন হবে এবং অন্ধকার রাত্রিতে 
চলাচলকারী পথিকের ন্যায় হবে । তার মেয়ে বাজারের অলি-গলিতে পুলিশ প্রহরায় ঘুরাফেরা 
করবে । তার পরনে স্বর্ণের অলংকার থাকবে, যা সামনে-পিছনে প্রকাশিত অবস্থায় থাকবে । কেউ 
এ সম্বন্ধে কথা বললে তার গদনি উড়িয়ে দেয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯০ ] 
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হাদিস - ১১৯১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইব্থনে শুরাহবীল ইবনে হাসানা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে 
হযরত আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেন, পৃথিবীর মধ্যে সবপ্রথম কুরাইশ বংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯১ ] 


হাদিস - ১১৯২ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন নাযার তার গোত্রের 
লোকদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, হে নাযার! এবং ইয়ামানবাসিরা বলবে, হে কাহ্‌্হতান! তখন 
মানুষের মাঝে ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য-সহযোগিতা উঠে যাবে এবং তাদের উপর বিভিন্ন 
ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯২] 
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হাদিস - ১১৯৩ 


হযরত আব্দুর রহমান ইব্ইনে কাইযসাদাকি স্বীয় পিতা থেকে বণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেন, কাহ্‌হতানী মূলতঃ হযরত মাহদির পরে ক্ষমতাসীন হবে । কসম সে সত্তার যিনি 
আমাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৩ ] 


০৯0১ ২০০৯7 ৭ 


১১৯ ০৯১০) ০০ liad Lo ৬০ 
০৭৯১ ৩২ ০৪ ৪৪৯] ০০ ভম 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














এ ওঠ ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


০১০ ১৯ ০০ all he এ] 4৯০ ১43 5 ৬৮০৯৯ 
a Gill Gl ৪০১ ০৪৯০ 9৯ 4393 


হাদিস - ১১৯৪ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মাহদি এবং রোমানদের মাঝে একটি 
চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কিছুদিন পর মাহদি মৃত্যুবরণ করবে । এরপর তার পরিবারের একজন 
খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মাত্র কিছু সময়ের জন্য । 
এরপর ফিলিস্তিনীদের উপর তার তলোয়ার পরিচালনা করবে । যার কারণে তারা সকলে তার 
উপর আক্রমন করে বসবে । ফলে সে জদনিবাসিদের কাছে সাহায্য কামনা করবে । মাহদির পর 
ইনসাফের সাথে মাত্র দুইমাস খেলাফতের দায়িত্ব পালান করতে স্বক্ষম হবে । এরপর নিজের 
প্রজাদের উপর জুলুম করতে থাকবে । এক পর্যায়ে সকলে মিলে তার উপর হামলা করলে সে 
দিমাশ্থের দিকে পালিয়ে যাবে । তোমরা কি জাবিয়ার ফটকের পার্শ্বে স্থাপিত ফাঁসির মঞ্চ 
দেখেছ ।// যেখানে গোল পাথরটি রয়েছে তার পাঁচ হাত পিছনে ৷ সেখানেই তাকে হত্যা করা 
হবে। লোকজন তার হত্যার কথা ভুলে যাওয়ার পূর্বেই বলা হবে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার 
জন্য প্রস্তুত হও । এযুদ্ধটি সুর এবং আকার মধ্যবর্তী স্থানে সংগঠিত হবে । এই সববৃহৎ যুদ্ধের 
অন্যতম। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৪ ] 


হাদিস - ১১৯৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে 
ইয়ামানবাসি! যখন মুজার তোমাদেরকে বের করে দিবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে! 

তারা জবাবে বলল, হে আবু মুহাম্মদ! সেটাও সম্ভব? তিনি জবাব দেন, কসম সেই সন্ার যার 
হাতে আমার প্রাণ! হ্যাঁ এমনই হবে, তারা তোমাদের উপর জুলুম করবে । ইব্হনে ওমর রাহিঃ 
এর কথা শুনে জনৈক ইয়ামানী বলে উঠলেন, জালেম ও অত্যাচারীগণ অতি সত্তর জানতে 
পারবে, তারা কোন অবস্থার সম্মুখিন হবে । 

জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ বলবেন // আমি যদি সেটা জানতাম তাহলেতো তোমাদের 
সাথেই অবস্থান করতাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৫ ] 


হাদিস - ১১৯৬ 
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হযরত মুররা ইবেন রবিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন এক 
অস্ত্রধারী সৈন্য বেহুশ হওয়া থেকে হঠাৎ হুশ ফিরে পাবে । সে থাকবে মূলতঃ ঘোড়ার সাথে ঝুলন্ত 
অবস্থায় । যার কারণে তার উরু এবং পায়ে চিহ্ন থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৬ ] 
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হাদিস - ১১৯৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কুরাইশদের ধ্বংস 
হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করোনা, কেননা তারাই হবে সবপ্রথম যারা ধ্বংস হয়ে 
যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত । এমন কি গোবরের স্তপে কিংবা কোনো ময়লা-আবর্জনার ভিতর কেউ 
কারো জুতা দেখতে পেয়ে বলবে, উক্ত জুতাটি হেফাজত করে রাখ, যেহেতু সেটা হয়তো কোন 
কুরাইশের হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৭ | 
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হযরত ইবেন শিহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাধিঃ কে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমার বংশের লোকজন সবপ্রথম ধ্বৎ 
হওয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে হযরত আয়েশা রাষিঃ কাঁদতে আরম্ভ 
করলেন। তার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হে আয়েশা! কাঁদছ কেন? তুমি কি আমাকে 
কুরাইশ বংশের মনে করোনা, আমি কি বনু তামীমের অধিবাসী । আমি তো বিশেষ করে তোমার 
বংশ বুঝাইনি, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমগ্র কুরাইশ । আল্লাহ তাআলা যাদেরকে গোটা 
পৃথিবীর ক্ষমতা দিয়েছেন । ধীরে ধীরে তারা সম্মানিত হয়ে উঠেছে এবং মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস 
করে নিয়েছে। সে হিসেবে কুরাইশ বংশই সর্ব প্রথম পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৮ ] 
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হাদিস - ১১৯৯ 


হযরত কা'ৰ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি আরববাসিকে কুরাইশদের ব্যাপারে 
উদাসীন অনুভব করবে, এরপর শাসক বর্গ, আরবদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকবে । আর বিশ্বের 
বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরাও শাসকদের কথাকে তুচ্ছ আখ্যায়িত করে তাহলে তোমাকে 
কিয়ামতের আলামত গ্রাস করে নিবে । বণনাকারী কুরাইশ বললেন, একথা শুনে আমি বললাম হে 
আবু ইসহাক! হুজায়ফা রাযিঃ তো আমাদেরক দুই লাল সম্বন্ধে হাদীস বণনা করেছেন। জবাবে 
তিনি বললেন, এটা মূলতঃ তখনই হবে যখন কিতাব এবং বিভিন্ন আমলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি 
হয়। বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আল-ওসায়িদ দ্বারা আমল উদ্দেশ্য হয় এবং কলম দ্বারা 
কিতাবই উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৯৯ ] 
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হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক 
বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষম হবে এবং বায়তুল মোকাদ্দাস নতুনরূপে সংস্কার করবে, সে ধরনের সংস্কার 
ইতোমধ্যে করা হয়নি তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পযন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন । তার 
খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে তার হাতে রোমানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন হবে। 
কিছুদিন পরই রোমানরা উক্ত চুক্তি ভঙগ করবে এবং আমাক নগরীতে তার বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য 
বাহিনী জমা করবে । এ শোকে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন । এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক তার 
স্থলাভিষিক্ত হবে । তার হাতেই রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল নগরীর বিজয় হবে । 
অতঃপর সে রোমিয়া নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেটা জয় করতঃ সেখানে গচ্ছিত রাখা 
সম্পদগ্ডলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আঃ এর 
দস্তরখানাও বের করবে । অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে । তার যুগেই 
দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা আঃ ও আসমান থেকে অবতরন করবে । এ শাসক 
হযরত ঈসা আঃ এর পিছনে নামায আদায় করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০০ ] 


হাদিস - ১২০১ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত খলীফার নেতৃত্বে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত 
হবে, তার নাম হবে ইয়ামন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ ও এ ব্যাপারে হাদীস 
বণনা করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০১ ] 
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হাদিস - ১২০২ 


হযরত সাফৃহওয়ান ইবেন আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ 
থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে 
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যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন । এক পর্যায়ে শিকল পরা 
অবস্থায় ভারতের রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী প্রত্যেক 
যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন । অতঃপর তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর 
হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ কে পেয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০২ ] 


হাদিস - ১২০৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তার 
কাছে সবমোট বারোজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব খলীফার পর শাসক ও 
বাদশাহ্‌তরা দেশ পরিচালনা করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ংনে আব্বাস রাযিঃ বলেন, আল্লাহর 
কসম! এরপর খেলাফতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, সিফাহ্‌, মানসুর এবং মাহদি । উক্ত মাহিদই 
খেলাফতের দায়িত্ব হযরত ঈসা ইব্হনে মারইয়াম আঃ এর হাতে দিয়ে যাবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৩ ] 
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হাদিস - ১২০৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
খেলাফতের দায়িত্বে প্রথমে সিফাহ থাকবে তারপর মানসুর, জাবের, মাহদি, আল-আমীন, সীন- 
সালাম, অতঃপর কা*ব ইবেন লুরাই এর বংশধর থেকে ছয়জন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে । 
এরপর আসবে কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক । এদের মত নেককার লোক সাধারনত দেখা 
যায়না । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৪ ] 
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হাদিস - ১২০৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইব্হনে আমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সিফাহ, সালাম, মানসুর, জাবের 
আল-আমীনসহ প্রত্যেক খলীফা নেককার, যা কেউ কখনো দেখেনি, তাদের প্রত্যেকে কা'ব 
ইবেন লুইয়াই এর বংশধর । আরেকজন খলীফা কাহ্‌হতান গোত্রের । একমাত্র ইউআয়মান ছাড়া 
তার মত আর কেউ হতে পারেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৫] 


হাদিস - ১২০৬ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খলীফা মানসূর, মাহদি এবং সিফাহ 
প্রত্যেকে বনু আব্বাছের অন্তর্ভুক্ত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৬ ] 


হাদিস - ১২০৭ 
হযরত কা’ব রাষিঃ বণনা করেন, খলীফা মানসূর বনু হাশেমের একজন । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৭ ] 


হাদিস - ১২০৮ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক আমীর যারা আত্মীয়তার মাধ্যমে 
আমীর নিযুক্ত হবে তারা সকলে ইয়ামানী হবেন । হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ রহঃ বলেন, কা’ব 
রহঃ এর ধারনা মতে ইয়ামানী মূলতঃ কুরাইশী হবেন, আর তিনিই হবেন গোত্রের মনোনীত 
ব্যক্তি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৮ ] 


হাদিস - ১২০৯ 
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হযরত আব্দুর রহমান ইব্ইনে কাইস ইব্ইনে জাবের সাদাফী রাধিঃ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেছেন, কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা 
প্রত্যেকে মাহদির পর আসবেন। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২০৯ ] 
হাদিস - ১২১০ 
হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানসুর হিময়ার পনের খলীফা হতে পঞ্চম খলীফা 
হবেন। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১০] 
হাদিস - ১২১১ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খলীফা 
হবেন, জাবের, মাহদি,মানসূর, সালাম । অতঃপর খলীফা হবে গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিগন । 
এমন মহৎ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর সাধ্য থাকলে তুমিও মারা যাও । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১১] 
হাদিস - ১২১২ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ 
করেন, ধারাবাহিক ভাবে তিনজন খলিফা আগমন করবেন, তাদের সকলে খুবই ন্যায়পরায়ন ও 
নেককার হবেন । যাদের নেতৃত্বে অনেক এলাকা বিজয় হবে । প্রথম জনের নাম হবে, জাবের, 
দ্বিতীয় জনের নাম হচ্ছে আল-মুফরাহ এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন, সমাজের শীষস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ ৷ 
তারা সর্বমোট চল্লিশ বৎসর পযন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। এরপর পৃথিবীর বুকে আর 
কোনো ধরনের কল্যাণ থাকবেনা । 

| | আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১২] 

হাদিস - ১২১৩ 
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প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার পরিবারের এক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে, যার 
নাম হবে সিফাহ্‌। তার প্রকাশ হবে আখেরী যামানায় এবং ফিতনা প্রকাশের যুগে হবে । তিনি 
দুই হাত ভরে মানুষকে দান-সদকা করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৩ ] 
হাদিস - ১২১৪ 


হযরত আরতাত রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ 
চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকবেন, এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কাহতান 
গোত্রের আরেকজন লোক যার উভয় কান ছিদ্র বিশিষ্ট হবে খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা 
মাহদিকে অনুসরণ করবেন । তিনি বিশ বৎসর পর মারা যাবে । মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহদি হবে, 
তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী | তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে । তিনি উম্মতে 
মুহাম্মদিয়ার সবশেষ আমীর ৷ তার যুগেই দাজ্জালের আবিভবি হবে এবং হযরত ঈসা 
ইবনেমারইয়ান আঃ পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৪ ] 


হাদিস - ১২১৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা”ব রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক 
বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় 
সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন । 
এরপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পযন্ত তারা ভারতেই 
অবস্থান করতে থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৫ ] 


হাদিস - ১২১৬ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খেলাফত বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে 
পৌঁছার পূর্ব পযন্ত, তোমরা খুবই সাচ্ছন্দের সাথে জীবন-যাপন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৬ ] 
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হাদিস - ১২১৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবেন 
মারইয়ামের যুগ পাবে । তারা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের মত, কিংবা তোমাদের চেয়ে আরো 
উত্তম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৭ ] 
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হাদিস - ১২১৮ 


হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কুরাইশের নিকৃষ্টতম এক লোক 
খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলবে । সেখানের সম্পদ 
ও সম্মানি লোকদেরকে তার কাছে নিয়ে আসা হলে, তাদের উপর মারাত্মকভাবে জুলুম-অত্যাচার 
করা হবে । তার গেইটের প্রহরী বৃদ্ধি করা হবে এবং তারা অল্প সময়ে খুবই সম্পদশালী হয়ে 
যাবে । যার কারণে কেউ কেউ একমাস, কেউ দুইমাস আবার কেউ দীর্ঘ তিনমাস পযন্ত ভক্ষণ 
করতে পারবে, এমন কি তাদের পরিত্যক্ত খাবার খাবার খেয়ে অন্য সকলে মোটাতাজা হয়ে 
যাবে । তারা যুদ্ধবিদ্ধস্ত এলাকায় অবস্থানকারীদের ন্যায় ব্যাপক নিরাপত্তার ভিতর জীবন-যাপন 
করতে থাকবে । উক্ত খলীফা পূর্ব থেকে চলে আসা নিয়মনীতিগুলোকে রহিত করে দিয়ে নতুন 
করে কিছু নিয়ম উদ্ভাবন করবে । তার যুগে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যিনা 
ব্যাপকতর লাভ করবে, মানুষ প্রকাশ্যে মদ পান করবে । সে সময় ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা 
খুবই কমে যাবে; এমনকি কোনো লোক ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে গোটা শহর তন্ন তন্ন করেও 
এমন একজন আলেম পাওয়া যাবেনা, যিনি কোনো একটি হাদীস বর্ণনা করবেন । তার যুগে ধসে 
যাওয়া, আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়াসহ অনেক ধরনের আযাব দেখা দিবে । ইসলাম তার 
সূচনালগ্রের ন্যায় দূর্বল হয়ে যাবে । দ্বীনের উপর অটল থাকা হবে হাতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা 
রাখার মত কঠিন । এবং অন্ধকার রাত্রে মানচিত্র অন্বেষণকারীর মত হয়ে যাবে । তার অবস্থা এমন 
লজ্জাঙ্কর হবে, তার মেয়েকে আধুনিক ও অত্যন্ত সুন্দর কাপড় ও অলংকারে সজ্জিত করে পুলিশ 
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প্রহরায় বাজারে ঘুরতে থাকবে থাকবেনা তার পরনে কোনো শালিন পোষাক । উলঙ্গের মত 
চলাফেরা করবে । এ সম্বন্ধে কেউ আপত্বিমলক কোনো কথা বললে তাকে সাথে সাথে হত্যা করা 
হবে । মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা খাবার থেকে বঞ্চিত করবে । তাদেরকে কোনো উপঢৌকন 
দিবেনা । এরপর ইয়ামানবাসিদেরকে শাম নগরী থেকে বের হয়ে যাওয়ার নিদেশ দিবেন । ফলে 
প্রত্যেককে একাকীভাবে পুলিশের সহায়তায় এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা হবে । কোনো একজন 
সৈন্যকে আস্ত রাখা হবেনা । যার কারণে তাদেরকে রীফ থেকে বের করে দেয়া হবে। ফলে তারা 
বুসরা শহরের দিকে চলে যাবে । তবে সেটা হবে তার শেষ বয়সে । অতঃপর ইয়ামানবাসিদেরকে 
ছেড়ে দেয়া হবে, যার কারণে তারা শরৎকালের পানির ন্যায় জমায়েত হবে । তারা যেখানেই 
অবস্থানকারী হোক না কেন আত্মীয়তার কারণে সকলে এক হয়ে যাবে । এরপর তারা একে 
অপরকে বলবে, তোমরা তোমাদের এলাকা, হিজরতের স্থান ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ। এরপর 
সকলে একথার উপর একমত হবে যে, তাদের একজনের হাতে সকলের বাইয়াত গ্রহণ করা 
উচিৎ । তাদের কেউ বলবে অমুকের হাতে বাইয়াত হওয়া উচিৎ, আবার অন্য আরেকজন বলবে, 
না অমুকের হাতে বাইয়াত হতে হবে । হঠাৎ তারা এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যা 
কোনো মানুষেরও নয়, আবার কোনো জ্বিনেরও নয় | সেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের 
হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর। এ লোকের উপর সকলে একমত হয়ে যাবে । এবং তার কথা মেনে 
নিবে । সেও কখনো কারো পক্ষাবলম্বন করবেনা ৷ এভাবে বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর 
কুরাইশের জালেম ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করবে । কিন্তু উক্ত জালেম শাসক তাদের 
সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করবে এবং খবর পৌছানোর জন্য মাত্র একজন লোককে জীবিত 
রাখবে । এরপর ইয়ামানের বাসিন্দারা কিছু সংখ্যক সৈন্য সহকারে উক্ত জালেমের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হবে। কিন্ত কাফেরদের সৈন্য থাকবে প্রায় বিশ হাজার । তবে তাদের সৈন্যের আধিক্যকে 
পরোয়া না করে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায় এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার জন্য ইয়ামানবাসিদের সহযোগিতা করতে লাখাম, জ্যাম, আমেলা ও জাদাছ এলাকার 
বাসিন্দারা এগিয়ে আসে । তাদের জন্য খাবার এবং রসদপত্রও সরবরাহ করে । সেদিন তারা 
ইয়ামানবাসিদের এমনভাবে সাহায্য করবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউসুফ আঃ তার ভাইদেরকে 
করেছিলেন। 

কসম সেই সত্তার যার হাতে কা'বের প্রাণ নিঃসন্দেহে লাখাম, জুযাম, আমেলা ও জাদাছ 
এলাকার বাসিন্দাগণ মূলতঃ ইয়ামানীদের অন্তর্ভুক্ত যদি তারা কখনো তোমাদের কাছে এসে 
তোমাদের সাথে বংশগত সম্পর্ক আছে বলে দাবি করে তাহলে তাদেরকে তোমাদের গোত্র বা 
বংশের অর্ন্তভুক্ত করে নিবে । এরপর সকলে একসাথে এগিয়ে যেতে যেতে বায়তুল মোকাদ্দাস 
এসে পৌঁছবে । সেখানে তাদের সাথে কুরাইশের সেই অত্যাচারী শাসকের সাথে দেখা হবে। 
সম্মিলিতভাবে আক্রমণের মাধ্যমে তার ইয়ামানীদের হাতে পরাজিত হবে । ইয়ামানবাসিদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের কেউ একটুকরো কাপড় নিয়েও দাড়াতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৮ ] 
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হাদিস - ১২১৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত মুআবিয়া রাযিঃকে সম্মোধন 
করে বলতে শুনেছি, আমাদের বংশের জনৈক লোক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পযন্ত শাসন ক্ষমতা 
পরিচালনা করবেন । তার খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। 
অতঃপর আ'মাক নামক স্থানে তার মৃত্যু হলে তাদের বংশের আরেকজন লোক শাসনভার গ্রহণ 
করবেন। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২১৯ ] 


হাদিস - ১২২০ 


হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের জনৈক লোক, যার নাম হবে, 
আস্বাগ ইবনে ইয়ািদ । তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২০] 
হাদিস - ১২২১ 


কাইস আস-সাদাফী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মাহদির 
পর জনৈক কাহতানী নামক লোক শাসক নিযুক্ত হবে । কসম সেই সন্বার যিনি আমাকে হক নিয়ে 
প্রেরণ করেছেন, তার হাতেই বিজয় হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২১] 
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হযরত আবু আমের আলহানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর 
খাদেম সু'বান রাযিঃ বলেছেন, হে আবু আমের! তুমি তোমার তলোয়ারকে প্রস্তুত কর , চক্লিশটি 
থেকেও বেশি পরিমানে তীর সংগ্রহ কর এবং যথেষ্ট পরিমানে রসদপত্র প্রস্তুত রাখ, হতে পারে এ 
এলাকা থেকে তোমাকে খুবই নাজুকভাবে বের হয়ে যেতে হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২২] 
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হাদিস - ১২২৩ 


হযরত ইমরান ইবনে সেলিম আল-কুলাঈ রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বড়ই 
দুর্ভাগ্য ধনী এবং মোটা লোকদের জন্য, খুবই সুসংবাদ গরীবদের জন্য । তোমরা তোমাদের 
নারীদেরকে চামড়ার তৈরি মোজা পরিধানে অভ্যস্ত করাও এবং তাদেরকে ঘরের ভিতরে হাটতে 
শিখাও ৷ হতে পারে একদিন তাদেরকে এখান থেকে পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৩] 
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হাদিস - ১২২৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, কুরাইশ বংশের বিশজন লোক অবশিষ্ট থাকলেও দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে বাকি 
থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৪] 


হাদিস - ১২২৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ হিমইয়ারবাসীদের কাছে ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের 
কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদের হাতে অর্পণ করেছেন । অতিসত্বর আবার তাদের কাছে 
ফিরে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৫] 


হাদিস - ১২২৬ 


হযরত হুযাইফা রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজারবাসীদের অন্ধকার সবদা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে 
থাকবে, প্রত্যেক নেককার ও ভালো লোককে হত্যা করা হবে। একসময় তারা আল্লাহ এবং তার 
ফেরেশতা কর্তৃক আক্রান্ত হবে। তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বীকৃতপ্রাপ্ত 
লোকজনই মুমিন থাকবে, এ সময় তারা কোনো প্রকার গুনাহের কাজে জড়িত হবেনা । একথা 
শুনে তাকে আমর ইবনুল সালি বলেন, তুমি শুধুমাত্র মুজারবাসীদের কথা বলে থাক কেন, 
অন্যদের কথা মুখে উচ্চারন না করার কারণ কি? 

জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি একজন যোদ্ধা, তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তার কাছে জিজ্ঞাসা 
করা হলো যে, তুমি কি উম্মে কাইস হাফসার যোদ্ধাদের দেখেছ । তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার কথা 
শুনে বললেন, যখন তুমি কাইসকে সারিবদ্ধভাবে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি 
আত্মরক্ষার হাতিয়ার প্রস্তুত করো। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৬ ] 


হাদিস - ১২২৭ 


হযরত আবু আরতাৎ রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাধিঃকে বলতে 

শুনেছি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরীতে রুপান্তরিত করেছে এবং তাদের গোত্রকে ধ্বং 

দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে, তাদের সাথে লোকজনের কোনো সুসম্পর্ক থাকবেনা,বরং সকলের 
সম্পর্ক থাকবে কুরাইশদের সাথে, অতঃপর তিনি বলেন, দিনরাত্র আপন গতিতে চলবে 
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যতক্ষণনা একজন কুরাইশকে উপস্থিত করে তার মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নেয়া হবে । এভাব 
চলতে তাদের অনিষ্টতা ও অভ্যাসে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবেনা । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৭ ] 
হাদিস - ১২২৮ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়স্ক লোকের 
শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৮ ] 
হাদিস - ১২২৯ 
হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে অনুরূপ বণনা করেছেন । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২২৯] 
হাদিস - ১২৩০ 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আমর 
ইব্হনে সালী! যখন তুমি কাইস বংশের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করত দেখবে তখন 
তুমি তোমার যুদ্ধান্ত্রগুলো প্রস্তুত করে নাও । অতঃপর তিনি বলেন, বনু মুজার বিচ্ছিন্ন হয়ে 
মুমিনদেরকে হত্যা করবে এবং তাদেরকে অত্যাচার করতে থাকবে । এক পৰ্যায়ে আল্লাহ তাআলা 
মুমিন এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আযাব নাষেল হবে, যতক্ষণ পযন্ত তাদের কাছ থেকে 
প্রকাশ্য কোনো গুনাহ দেখা যাবেনা । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩০] 

ৃ হাদিস - ১২৩১ 

হযরত ইয়াধিদ ইব্নে হিময়ার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিফার বংশের হাতে থাকবে 

| শাসন ক্ষমতা এবং হিময়ারবাসীদের নেতৃত্বে থাকবে ব্যবসায়ীদের উপর । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩১] 


হাদিস - ১২৩২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হালাবাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেন, নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন বস্তু দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি । 
তাদেরকে এভাবে দেয়া হবে যতক্ষণ পযন্ত আসমান থেকে বৃষ্টি বণ হবে কিংবা নদী বহমান 
থাকবে, নদীতে ঢেউ চলতে থাকবে বিগত বৎসরগুলো অনেক ভালোভাবে অতিবাহিত হয়েছে 
আগত বৎসরের তুলনায় কুরাইশের জনৈক লোক শাসনভার গ্রহনের জন্য চেষ্টা ও কৌশল 
অব্যাহত রাখবে । সেটা ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার ব্লাকমেইল কিংবা ভয় 
দেখিয়েও হতে পারে | আল্লাহর কসম! যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরণ করতে থাক তাহলে এ 
জমিনে তোমাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকবে । হে লোক সকল! তোমরা কুরাইশের কথা মত 
চললেও তাদের ন্যায় আমল করা থেকে বিরত থাক । উত্তম লোক সেই হবে যে উত্তমরূপে 
কুরাইশের অনুসরণ করেছে এবং নিকৃষ্টতম লোক হবে যারা কুরাইশের অনুসরণ করেনি । পাঁচটি 
কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিলে তারাই সবদা প্রাধান্য পাবে । যদি কখনো আমানতের খেয়ানত 


না করে, কখনো কোনো ধরনের ওয়াদা ভঙ্গ না করে, বন্টনের ক্ষেত্রে যদি ইনসাফ করে, বিচারের 


ক্ষেত্রে যদি ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করে । কেউ তাদের কাছে দয়া চাইলে যেন দয়া করে যারা 
এমন কাজ করতে পারেনা তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাব আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩২] 


হাদিস - ১২৩৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস রাধিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বণনা করেনে, পৃথিবী 
থেকে সর্ব প্রথম কুরাইশ বংশই হারিয়ে যাবে, বিশেষ করে কুরাইশের মধ্যে সবপ্রথম আমার 
আহলে বাইত নিঃশেষ হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৩] 





হাদিস - ১২৩৪ 


হযরত আরতাৎ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের 
উভয় কান ছিদ্ববিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে । তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির 
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মত । তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর পযন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের হত্যা করা হবে। 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে । যিনি উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী হবেন । তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এর উম্মতের মধ্যে সবশেষ খলীফা বা বাদশাহ । তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং 
হযরত সায়্যিদুনা ঈসা আঃ আসমান থেকে অবতরণ করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৪ ] 


হিন্দের যদ্ধ 


হাদিস - ১২৩৫ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের একজন বাদশাহ 
ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে । এ সময় ভারত 
বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি অংশ হয়ে যাবে । তখন তার সামনে ভারতের সৈন্য বাহিনী 
গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে । ভারতে 
তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পযন্ত থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৫] 





হাদিস - ১২৩৬ 


হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা ভারতে আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেন, “তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা 
ভারতের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন । তাদের সম্রাটকে শিকল দ্বারা বেধে বায়তুল 
মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে । তবে আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। 
এরপর তারা পুনরায় ভারতে ফিরে গিয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে এবং এ অবস্থায় হযরত 
ঈসা আঃ এর আগমন হবে । হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, 
সংগ্রহ করার পর উক্ত যুদ্ধে শরীক হব । অতঃপর আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভ করার পর আমি 
আযাদ আবু হুরায়রা হিসেবে ফিরে আসতাম । শাম নগরীতে আসার পর ঈসা ইবনে মারইয়াম 
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আঃ এর সাক্ষাৎ যদি পেয়ে যেতাম তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ে বলে দিতাম, আমি কিন্তু আপনার 
সান্নিধ্যার্জন করতে পেরেছি হে আল্লাহর রাসূল হযরত আবু হুরায়ারার কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাঃ প্রথমে মুচকি হাসলেও পরে কিন্তু হেসে দিয়ে বললেন, ভালো ভালো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৬ ] 


হাদিস - ১২৩৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদের 
সামনে ভারত যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন৷ এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, 
যদি আমার উক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয় তাহলে এরজন্য আমার জান-মাল সবকিছু 
কোরবানী দিয়ে দিব । সেখানে আমি যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে আমি হব উত্তম শহীদদের 
একজন, আর গাজী হয়ে ফিরে আসলে আমি হয়ে যাব স্বাধীন আবু হুরায়রা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৭] 


হাদিস - ১২৩৮ 


হযরত আরতাত রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তনতুনিয়া 
(ইস্তামুল) এবং রোমানদের এলাকা বিজয় হবে । তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত 
ঈসা আঃ আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু 
হুরায়রা বলে থাকেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৮] 





হাদিস - ১২৩৯ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে 
বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন । এক পৰ্যায়ে তারা ভারতের 
সম্রাটকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে । আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে 
দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে । অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা আঃ কে পেয়ে 
যাবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৯] 


মাহদির পর হিমস নগরীতে কাহতানীর রাজতকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে 


হাদিস - ১২৪০ 


হযরত কা'ব রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাহতানীর রাজত্বকালীন হিমইয়ার ও হিম্স 
নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে । তখন হিম্‌ণ্স এলাকার গভনর থাকবে কিন্দাহ এলাকার 
একজন লোক । তাকে কুজাআহ নামক একলোক হত্যা করবে এবং তার কর্তিত মাথাটি 
মসজিদের পার্শ্বে একটি গাছের সাথে লটকিয়ে রাখা হবে । এ কাজটি দেখে হিমইয়ারবাসীরা খুবই 
রাগান্বীত হবে এবং তাদের মাঝে এত মারাত্মক যুদ্ধ হবে যার কারণে প্রত্যেকে মসজিদের পার্শে 
থাকা ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলবে, যাতে করে যুদ্ধের কাতার প্রসস্থ করা যায়। এ সময় 
পশ্চিমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে । তখনই তারা হিম্ম নগরীতে গিয়ে পৌছবে। অতঃপর 
ইয়ামানের নিকৃষ্টতম গোত্রের মাঝে আশ্বস্তা নেমে আসবে, কেননা তারা হবে এদের প্রতিবেশি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪০] 


হাদিস - ১২৪১ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিম্ম নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ারবাসিদের 
মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে । উক্ত যুদ্ধ হবে মূলতঃ ধুসর বর্ণের একটি খচ্চরকে নিয়ে । এক 
পর্যায়ে কুজাআ বংশের লোকজন ফুরাত নদীর পার্শ্বে হিমইয়ারবাসির উপর হামলা করবে । 
অতঃপর রুস্তুনের বাজারে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে । দুটি ঘোড়া বাজারের দুই দিক থেকে 
এগিয়ে আসলেও কেউ কাউকে দেখবেনা, এটা অবশ্যই ঘরবাড়ি এবং দেয়াল ইত্যাদি স্থাপনের 
পূর্বে। আমরা খুবই আশ্চর্য্য হয়েছি, এটা কীভাবে হতে পারে যে, একজন অন্য জনকে দেখা 
ব্যতীত বাজারের দিকে দুইটি ঘোড়া এগিয়ে আসবে । অথচ তখন সেখানে কোনো ধরনের দেয়াল 
ছিলনা । এক পৰ্যায়ে সেখানে ঘরবাড়ি-দেয়াল ইত্যাদি বানানো হয়েছে। অতঃপর আমরা জানতে 
পারি যে, সেটা ছিল যে হাদীসের ব্যাখ্যা যা আমরা এতদিন পযন্ত শুনে আসছিলাম । তার 
বাস্তবতা হচ্ছে, দুই দল অশ্বারোহীর মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে, অতঃপর কুতুনের গলি থেকে 
একজন সুলতান বের হয়ে আসবে । অন্যদিকে সাফওয়ানের ভাষ্যমতে তিনি একটি ধুসর বর্ণের 
উন্নতজাতের ঘোড়ার উপর আরোহন করে এগিয়ে আসবে, অতঃপর খচ্চরের দখল নেয়ার জন্য 
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লটারীর ব্যবস্থা করবে এরপর উভয়দল লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে। ধ্বংস হোক আদ গোত্রের 

জন্য, যারা আইম থেকে এগিয়ে আসবে, এবং আইম গোত্রের জন্য ও ধ্বংস যারা আদ এলাকা 
থেকে এগিয়ে আসবে । আদ গোত্র হচ্ছে, হিময়ারের অন্তর্ভুক্ত এবং আইম গোত্র কুজাআর একটা 
অংশ । সাফওয়ানের হাদীসে এসেছে, এ সময়ই কুজাআ ধ্বংস হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪১] 


হাদিস - ১২৪২ 


হযরত হারিজ ইবনে উসমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিমইয়ার এবং কুজাআ গোত্রের 
মাঝে হিম্হস নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে । সেটা হবে রুস্তন এবং কুববা এলাকার মাঝামাঝি 
স্থানে । তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪২] 


হাদিস - ১২৪৩ 


হজরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিমৃহস নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, 
এমনকি বাজারের দেয়াল ইত্যাদি ভেঙেগ পড়বে । ফুরাত এলাকা থেকে কুজাআদের জন্য সাহায্য 
এসে পৌঁছবে । এক পর্যায়ে তারা পলায়ন পূর্বক প্ৃষ্টপ্রদর্শন করবে । এ সময় যুদ্ধটি মূলতঃ 
হিমসের কুব্বার পিছনে হবে । হাদীসের বণনাকারী আব্দুস সালাম, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হযরত 
কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিম্প নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ার এলাকার 
বাসিন্দাদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে । এক পায়ে যুদ্ধের কাতারের প্রশস্ততার জন্য তারা 

ও অন্যান্য বস্তু ভেঙেগ ফেলবে, যেন যুদ্ধের জন্য উম্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অতঃপর 
হিমইয়ারের প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বসে যাবে । তারা পূর্ব-পশ্চিমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঝান্ডা 
হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবে । অতঃপর বাজারের উম্মুক্ত মাঠে উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে 
হিমৃহস নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে । উক্ত যুদ্ধে অনেক রক্তপাত হবে । এমনকি ঘোড়ার ক্ষুর পযন্ত 
রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে । বাজারে অলিগলিগুলো রক্তে সয়লাব হয়ে যাবে । মোট কথা সেখানে 
ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । তোমাদের কেউ সেই এলাকায় উপস্থিত হয়ে গেলে সে যেন সেখান 
থেকে বের হওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করে । সুসংবাদ সেদিন যারা গ্রামে বসবাস করে অথবা 
হিমসের কিবলার দিকে অবস্থান করে । অতঃপর হিমইয়ারবাসিরা কুজাআর উপর আক্রমণ করে 
তাদেরকে সেখান থেকে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের করে দিবে । যুদ্ধ তীব্র আকার ধারন করলে 
জনৈক বাদশাহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসবে, লোকজন তাকে দেখতে পাবে । 
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তখন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই বাদশাহ তাদের মাঝে বাধা 
হয়ে দাড়াবেন,এদিকে কুজাআবাসিরা উপস্থিত হিমইয়ারের উপর তীব্র আক্রমন করবে । এ সময় 
কুজাআ গোত্রের পার্শ্বে ফুরাত নদী থাকবে ৷ অতঃপর তারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে 
আসবে এবং শাম নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশৃঙ্খলা তীব্র আকার ধারন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৩ ] 


হাদিস - ১২৪৪ 


হারিয ইব্তনে উসমান রহঃ বলেন আমি ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকে রাজত্বকালীন শুনেছি, 
স্বজনগ্রীতির কারনে হিম্ম নগরীতে কুজাআ গোত্র এবং ইয়ামানবাসিদের মাঝে তীব্র এক যুদ্ধ 
সংগঠিত হবে । এক পৰ্যায়ে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে উভয়দল বাজারের মাঝখানে থাকা দেয়াল 
ভেঙেগ ফেলবে ৷ তখন হিম্মের বাজারের মাঝখানে তেমন কোনো দোকানপাট ছিলনা । তবে 
হিশাম ক্ষমতাশীল হওয়ার পর সেখানে যথেষ্ট ঘরবাড়ি ও দোকানপাট করা হয়েছে। সে 
দোকানগুলো সেদিন ধ্বংস করে ফেলা হবে । হাদীস বর্ণনাকারী হারীয রহঃ বলেন, আমরা 
শুনতাম যখন হিম্ন নগরীতে চারটি বড় বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সে মসজিদ এবং মুসা 
ইবেন সুলায়মান যে মসজিদটি স্থাপন করেছেন সেটা হচ্ছে সেই চার মসজিদের তিন নাম্বার 
মসজিদ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৪ ] 
হাদিস - ১২৪৫ 


হযরত কা’ব আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হিম্ম নগরীতে মোট তিনটি মসজিদ হবে। 
তার মধ্যে একটি মসজিদ হচ্ছে শয়তানের , তার মুসল্লিরগণও হবেন শয়তানের, আরেকটি হচ্ছে, 
আল্লাহর জন্য, তবে তার প্রতিবেশিরা শয়তানের জন্য । অন্য আরেকটি মসজিদ আল্লাহর জন্য, 
তার প্রতিবেশিরাও আল্লাহর জন্য । যে মসজিদ শয়তানের জন্য এবং তার শয়তানের জন্য সেটা 
হচ্ছে, হযরত মারইয়াম আঃ এর এবাদতগাহ । আর যে মসজিদ আল্লাহর জন্য এবং তার আহল 
লোকজন রয়েছে । আর যে মসজিদটি আল্লাহর জন্য এবং তার আহলও আল্লাহর জন্য, সেটা হচ্ছে 
হযরত যাকারিয়া আঃ এর মসজিদ । তার প্রতিবেশি হবে হিমইয়ার এলাকার বাসিন্দাগন সেখানে 
অবশ্যই আহলুল ইয়ামানও জমা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৫ ] 
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হাদিস - ১২৪৬ 


হযরত আবুষ্ণ্যাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাছের ঘরে তোমরা পানি 
প্রবাহিত করোনা, কেননা সেটাকে অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদে রূপান্তর করা হবে । এটিই হবে 
মূলতঃ তোমাদের মসজিদ । বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এ এলাকায় আসতে থাকবে এবং 
এটাকে মসজিদ বানানো হবে সুতরাং, তোমরা সে স্থানে প্রশ্রাব করোনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৬ ] 


হাদিস - ১২৪৭ 
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হাদিস - ১২৪৮ 


হযরত সাদ ইবেন সিনান কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, হিম্‌্সনগরীর বিকট 
একটি আওয়াজ শুনা যাবে । তখন প্রত্যেকে যেন ঘরের ভিতরে অবস্থান করে । এবং তিন ঘন্টা 
পযন্ত নিজেদের ঘরের ভিতরে অবস্থান করতে থাকবে, ঘর থেকে বের হবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৮] 


হাদিস - ১২৪৯ 


হযরত আবু আব্দুল্লাহ নুআইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকিয়্যাহকে বলতে শুনেছি, 
তিনি এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে একবার কোমর বেঁধে ঘুমাতে দেখে জিজ্ঞাসা 
করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার আপনাকে কোমর বাধা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে? 


জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমরা সকলে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সহযোগিতা করার 
প্রস্তুতি গ্রহণ কর। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৪৯] 
আমাক ও কসতনতনিয়া বিজয় 


হাদিস - ১২৫০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ 
করেন, জনৈক শাসক রোমানদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে । তাৎক্ষণিৎভাবে কেউ তার 
বিরোধিতা করবেনা এবং ভবিষ্যতেও এমন কোনো আশঙ্কা নেই। তিনি তার সৈন্যদেরকে নিয়ে 
সামনে অগ্রসর হতে হতে একটি এলাকায় কিছু দিনের জন্য ছাউনি ফেলবে । বণনাকারী বলেন, 
গেইটের মধ্যে লেখা থাকবে, নিশ্চয় মুমিনদেরকে আদন এলাকা থেকে সাহায্য করা হবে যা 
তাদের উটের উপর প্রকাশ পাবে । এভাবে তারা চলতে থাকবে এবং দশজনকে হত্যা করবে। 
এভাবে চলতে গিয়ে তারা নিজেদের রসদপত্র থেকে ভক্ষণ করেছে এবং রাত্র ব্যতীত কোনো 
বন্তই তাদের জন্য বাঁধা হয়নি । তাদের তীর, তলোয়ার কামান ইত্যাদি সবর্দা প্রস্তুত অবস্থায় 
থাকবে । এক পৰ্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন। তখন এমন এক যুদ্ধ 
সংগঠিত হবে যা সাধারণতঃ দেখা যায়না, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ । অবস্থা এমন 
হবে যে, কোনো একটি পাখি তার ডানার সাহায্যে উড়তে থাকলে মৃত মানুষের দুর্গন্ধের কারণে 
মারা যাবে। সে দিনের শহীদদের জন্য দুটি অবস্থা হবে, একটি হচ্ছে, পূর্বে শাহাদাত বরণ করা 
শহীদদের মত হবে । অথবা সেদিন মুমিনদের জন্য এমন অবস্থা হবে যা পূর্বে অতিবাহিত হওয়া 
মুমিনদের ন্যায় হবে । তাদের আর কখনো আগমন হবেনা । আর অবশিষ্ট লোকজন দাজ্জালের 
সাথে মোকাবেলা করবে । উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন । যদি আমি উক্ত যুগ পযন্ত জীবিত থাকি, 
আর সে যুদ্ধে যোগ দেয়ার মত কোনো শক্তি আমার মাঝে মজুদ না থাকে তাহলে আমি একটি 
খাটিয়ার উপর রেখে সেটা বহন করে যুদ্ধে দু দলের ঠিক মাঝখানে রেখে দিবো । 

মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহঃ বলেন, হযরত কা*বে আহবার রহঃ বলতেন, আল্লাহর কসম! 
শ্রীস্টানদের মাঝে দুটি গণহত্যা হবে, তার একটি চলে গিয়েছে, অন্যটি এখনো বাকি আছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫০] 


হাদিস - ১২৫১ 


হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি কুস্তনতুনিয়া বা ইস্তাম্বুল নগরীতে 
পৌঁছলে একজন যুবক তার কাছে এগিয়ে আসে, যুবকটি পরনে উত্তম পোশাক এবং উন্নত মানের 
ঘোড়ার উপর সওয়ার । সে এসে বলল “আমি তাবারিস” | 
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তার কথা শুনে মাসলামা তাকে খুব সম্মান করলেন, তাকে কাছে টেনে নিলেন এরপর তাবারিস 
নামক লোকটি মুসলিম আররুমির কাছে পাঠিয়ে দিলেন । তিনি ছিলেন বনু সরওয়ানের একজন 
গোলাম, যাকে রোমনদের থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে। মুসলিম আর রুমিকে বলা 
হলো, এ লোকটি দাবি করছে সে নাকি “তাবারিছ' । 

এ কথা শুনে সে বলে উঠল, লোকটি মারাত্মক মিথ্যাবাদি । আমি তাবারিসকে খুব ভালোভাবেই 
চিনি। সে যদি দশ হাজার লোকের মাঝেও হয় অবশ্যই আমি তাকে বের করে আনব । তাবারিস 
হচ্ছে, একজন মোটা প্রকৃতির লোক, প্রশস্ত কপাল বিশিষ্ট, তার দাঁতগুলো হবে খুবই বিশ্রিভাবে 
বের হওয়া। তার বয়স ষাট বৎসর হবে । পানি পান করার সময় দাঁতগুলো দৃশ্যায়ন হবে । 
আমরা আমাদের এলাকায় উট খাওয়া ছেড়ে দিলে সে বলবে আমাদের এলাকায় এসে যাও 
ইচ্ছামত উটের গোস্ত খেতে পারবে । তার কথা শুনে বিশাল একদল সেদিকে এগিয়ে যাবে, 
ইতিপূর্বে সেই রকম হয়নি। তারা এসে আমাক নামক এলাকায় পৌঁছবে এবং মুসলমানরাও 
সেখানে পৌঁছে যাবে । তারা সাহায্য কামনা করলে ইয়ামানের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে । 
যারা ইসলামের সাহায্য করবে এবং জাজিরা ও শামের শ্রীস্টানদেরকে সাহায্য করবে । 
মুসলমানরা শ্রীস্টানদের দিকে এগিয়ে তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা উঠিয়ে নেয়া হবে 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের উপর ধৈর্য্য নেমে আসবে । এ দিকে তারা একে অন্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধান্ত্র স্থাপন করে রাখবে । কারো সাথে তলোয়ার থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবেনা তার 
নাক-কান কাটা যাবেনা, তার অবস্থান গোপন রাখতে হবেনা, বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা করতে পারবে । মুসলমানদের আরেকদল লাঞ্চিত-অপদস্থ হয়ে ফেরৎ 
আসবে, যার কারণে তারা নি2০০স্তরে উপনীত হবে । জান্নাত তো কখনো দেখবেনা, জান্নাতে 
বাসিন্দাদেরকেও দেখবেনা। অন্য আরেকদল জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের উপর আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে । সে সময় তারাই হবে জমিনের বুকে সবশেষ 
শহীদ । ইতিপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে কিংবা পরবর্তীতে আসবে তাদের থেকে এরা সত্তরগুণ 
সওয়াব বেশি প্রাপ্ত হবে । বাকি লোকদের জন্য সামান্যমাত্র প্রতিদান থাকবে । উভয় দল একত্রিত 
হলে ব্যক্তি ঝান্ডা উচিয়ে ধরবেন তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর আরেকজন, অতঃপর 
আরেকজন, এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট জনৈক লোক ঝান্ডা ধারন করবে, 
যার কপালটি সামান্য বাঁকা প্রকৃতির হবে । তাকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করবেন। এবং কাফেরদের 
হত্যা ও পরাজিত করবেন । তাদেরকে একজন লোক মুসলমানদের ঝান্ডা ধারনকারীর অনুসরন 
করবে, মূলতঃ সে ছিল কাফেরদের ঝান্ডাবাহক। যে ঝান্ডা সে ছাড়া আর কেউ বহন করেনি । 
এক পৰ্যায়ে তারা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছবে, সেখানে পৌছে ওজু করতে গেলে তাদের কাছ 
থেকে পানি অনেক দূরে সরে যাবে । আবারো পানির কাছে গেলে পানি দূরে চলে যাবে । এ 
অবস্থা দেখে তার সওয়ারীর কাছে ফিরে আসবে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দিবে । সমুদ্রের পানি 
তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে, এক ভাগ তার ডান পার্শ্বে থাকবে, আরেকভাগ থাকবে বাম 
পার্শ্বে । এক পায়ে সে তার সাথীদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিতে নিদেশ দিয়ে বলবে, আল্লাহ তাআলা 


০০__০০__৭০__৭__ ৪ 





00 09 09 











[৮০-০১-- 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


জন্য করা হয়েছিল । তারা সকলে একসাথে সমুদ্র পাড়ি দিবে। এরপর সমুদ্রের পার্শ্বে পরিস্কার 
এক স্থানে একটি ঝণরি আত্মপ্রকাশ হবে। 

হাদীস বর্ণনাকারী আবু যুরআ বলেন, উক্ত ঝণাটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং সে ঝর্ণা থেকে 
ওজুও করেছি । সেই পানি থেকে কেউ ওজু করলে সাথে সাথে দুই রাকাত নামাযও আদায় করে। 
এ ঝান্ডা বাহক তার সাথীদেরকে বলবে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া একটি 
বিষয় । একথা শুনার সাথে সাথে সকলে তাকবীর দিয়ে উঠবে এবং সে তাদেরকে আল্লাহ তা'রীফ 
ও তাহলীল করতে বললে সকলে সেটা বাস্তবায়ন করবে । এরপর বারটি বুরুজ তাদের দিকে 
হেলে মাটিতে পতিত হবে । সকলে সেখানে প্রবেশ করে তাদের যুবকদেরকে হত্যা করবে এবং 
গনীমতের মাল বন্টন করবে । সে এলাকাকে এমনভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিবে কখনো 
সেটা আর আবাদ হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫১] 


হাদিস - ১২৫২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রোম এবং মুসলমানদের মাঝে একটি চুক্তি এবং সন্ধি স্বাক্ষরীত 
হবে । এরপরও তাদের কিছু দুশমনের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং তারা তাদের গনীমতের মাল 
তাকসীম করবে । অতঃপর রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধ করবে, যার কারণে 
তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী-শিশুদেরকে বন্দি 
করা হবে । এক পর্যায়ে রোমানরা বলবে, তোমরা আমাদের জন্য গনীমতের সম্পদ বন্টন করো, 
যেমন তোমাদের জন্য আমরা যাবতীয় সম্পদ ও নারী শিশুকে বন্টন করেছ। এরপর রোমানরা 
বলবে, তোমাদের শিশুদের থেকে যা তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ সেগুলো তোমাদের মাঝে বন্টন করে 
দাও। জবাবে মুসলমানরা বলবে, আমরা কখনো মুসলমানদের সন্তানদেরকে তোমাদের মাঝে 
বন্টন করতে পারিনা । 

একথা শুনে তারা বলবে, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছ। অতঃপর তারা 
কুস্তনতুনিয়া নগরীতে তাদের মূল সম্রাটের কাছে ফিরে যাবে । গিয়ে বলবে, আরবরা আমাদের 
সাথে গাদ্দারী করেছে, অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের থেকে অনেক বেশি এবং তাদের চেয়ে 
সাহায্য করুন। জবাবে সে বলবে, আমি তাদের সাথে গাদ্দারী করতে পারবোনা, দীর্ঘদিন থেকে 
বিভিন্ন যুদ্ধে তারাই আমাদের উপর জয়লাভ করেছে। অতঃপর তারা রোমানদের সম্রাটের 
কাছে এসে বিস্তারিত আলোচনা করলে তিনি আশি প্লাটুন সৈন্য সমাগমের প্রতি মানোযোগ 

দেন, প্রত্যেক ঝান্ডা বা প্লাটুনে প্রায় বারো হাজার করে সামুদ্রিক সৈন্য থাকবে । এরপর সে তার 
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সৈন্যদেরকে বলবে, যখন তোমরা শাম দেশের বন্দরে নোঙ্গর করবে তখন তোমাদের প্রতিটি 
বাহনকে জ্বালিয়ে দিবে, যাতে করে তোমরা আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে না যাও । তারা 
তাদের সম্রাটের কথামত সবকাজ করবে ফলে শামের জল-স্থল উভয়ভাগ দখল করে নিবে। 
তবে দিমাশ্ক এবং আল-মু'তার শহরদ্বয় তাদের দখলমুক্ত থাকবে । এসময় বায়তুল মোকাদ্দাসকে 
বিরান ভূমিতে পরিণত করবে । 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, সে সময় দিমাশ্ক নগরীতে মুসলমানদের স্থান 
সংকুলান হবে কিনা? 

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, দিমাশ্ক নগরীতে যেসব 
মুসলমানের আগমন হবে প্রত্যেকের সংকুলান হয়ে যাবে, যেমন বাচ্চাদানিতে শিশুর সংকুলান 
হয়ে যায়। 

আব্দুল্লাহ ইব্হনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে মু’তাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ জবাব দেন যে, আল-মু'তাক হচ্ছে, হিম্হসের নিকটবর্তী শামের সমুদ্রের পার্শ্বে 
একটি পাহাড়ের নাম । যাকে মূলতঃ আরনাত বলা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা আল-মু'তাকের 
উচু স্থানে অবস্থান করবে । আর মুসলমানরা থাকবে আরনাতের সমুদ্রের নিকটে । আর মুশরিকরা 
থাকবে আরনাতের নদীর পিছনে । তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ করতে থাকবে । 
কুস্তনতুনিয়ার স০হরাট এটা দেখতে পেলে তিনি ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুনসারীনের স্থলভাগের 
দিকে মনোযোগী হয়ে উঠবে । এক পায়ে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইয়ামান 
থেকে এগিয়ে আসে । আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে যেন আলোকিত 
করেন। তাদের সাথে হিমইয়ার নগরীর আরো চল্লিশ হাজার লোক যোগ দিবে । এক পর্যায়ে তারা 
বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে পৌছুবে এবং রোমানদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হলে তারা মারাত্মকভাবে 
পরাজিত হবে । তাদেরকে দলে দলে বের করে দেয়া হবে। তারা এ সময় কুনসারীন এসে 
পৌছবে এবং তাদের কাছে মাদ্দাতুল মাওয়ালী আসবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাদ্দাতুল 
মাওয়ালী কি জিনিস। 

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, তার হচ্ছেন, তোমাদের আযাদকৃত লোকজন,এবং তারা তোমাদের 
থেকে হবে । আরেক গোত্র পারস্যের দিক থেকে এগিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আরবদল! 
তোমরা আমাদের বিপক্ষে স্বজনপ্রীতি দেখিয়েছ। আমরা কাউকে সহযোগিতা করতঃ দুই দলে 
বিভক্ত হবোনা । অথবা তোমাদের কালিমার সাথে এক্যমত পোষণ করব । অতঃপর তোমরা 
নাযার গোত্রের সাথে একদিন যুদ্ধ করবে, আবার একদিন যুদ্ধ করবে ইয়মানীদের সাথে । 
ইতিমধ্যে রোমানরা আ*মাক এলাকার দিকে যেতে থাকবে। 

মুসলমানরা প্রসিদ্ধ একটি নদীর পার্শ্বে ছাউনি ফেলবে । অন্যদিকে মুশরিকগন রকবা নামক একটি 
নদীর কিনারায় অবস্থান করবে । যে নদীকে মূলতঃ কালো নদী বলা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ 
ভয়াবহ এক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বে । এদিকে আল্লাহ তা'আলা উভয়দল থেকে সাহায্য তুলে 
নিয়ে ধৈৰ্য্য ধারন করার সুযোগ দিবেন । যার কারণে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ 
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করবে, অন্য এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করিলেও আরেক তৃতীয়াংশ দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে যাবে । 
যে তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করেছে তারা একেকজন বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী দশজনের 
মর্যাদার সমতুল্য হবে । বদর যুদ্ধের প্রত্যেক শহীদ কমপক্ষে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন 
আর উক্ত যুদ্ধের শহীদগন সাত শত জনের জন্য সুপারিশ করবেন । 

যে এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করেছিল তারা আবার তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে । এক তৃতীয়াংশ 
রোমানদের সাথে মিশে গিয়ে বলবে, যদি আল্লাহ তাআলার কাছে এ দ্বীনের কোন প্রয়োজন হতো 
তাহলে অবশ্যই এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন । অথচ, তারা আরবদের সম্ত্ান্ত 
মুসলমানদের অন্তভিক্ত। অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, আমাদের বাপ-দাদার অবস্থান রোমানদের 
থেকে অনেক উর্ধে । যার কারণে রোমানরা আমাদের কাছেও পৌঁছতে পারবেনা । তারা বলবে, 
আমাদেরকে গ্রামে পৌঁছে দাও । তারা হবে সত্যিকারের আরবের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, প্রত্যেক কিছু আল্লাহ তাআলার নাম এবং সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে এবং 
শাম নগরীতে এক প্রকারের অকল্যাণ জড়িত । সুতরা আমরা সকলে ইরাক, ইয়ামান ও হেজাজ 
অভিমুখে চলে যাক, যেখানে রোমানদের পক্ষ থেকে আর কোনো আশঙ্কা থাকবেনা । 

যে এক তৃতীয়াংশ দৃঢুচিত্বে ছিল, তারা পরস্পরের সাথে জড়ো হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! তাদের 
থেকে স্বজনপ্রীতি দূর করে দিন, যেন সকলে আপনার কালিমার উপর অটল থাকতে পারে এবং 
আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে । কেননা স্বজনগ্রীতি থাকা অবস্থায় আপনার পক্ষ থেকে 
সাহায্য পাওয়া যাবেনা । অতঃপর তারা সকলে জমায়েত হয়ে একথার উপর বাইয়াত গ্রহণ 
করবে যে, তাদের শহীদ হওয়া ভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পযন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে । 
যখন রোমানরা মুসলমানদের আগমন দেখবে এবং তাদের কতক লোক মৃত্যুবরণ করাও উপলব্ধি 
করতে পারবে । একপযাঁয়ে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে জনৈক রোমান সৈন্য উভয় দলের 
মাঝখানে একটি লম্বা পতাকা হাতে দাড়িয়ে যাবে । পতাকাটির সাথে একটি ক্রণ্শও সংযুক্ত 
থাকবে । উক্ত ক্রণুশকে উচু করে ধরে এমর্মে আওয়াজ দিয়ে উঠবে “ক্রপুশের জয় হয়েছে 
ক্রুদুশের জয় হয়েছে” । এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের এক মুজাহিদও একটি পতাকা হাতে উভয় 
দলের মাঝখানে এসে উচ্চস্বরে বলবে, “বরং আল্লাহর সৈনিকদের জয় হয়েছে, বরং আল্লাহ্‌ 
সৈনিকদের জয় হয়েছে” । কাফেরদের “ক্রুশের জয় হয়েছে” কথাটি শুনে আল্লাহ তাআলা 
কাফেরদের উপর খুবই রাগান্বীত হবেন, এবং ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল আঃ কে 
বলবেন, হে জিবরাঈল আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর । একথা শুনে জিত্রাঈল আঃ এক লক্ষ 
ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসবেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
হযরত মিকাঈল আঃ কে বলবেন হে মিকাঈল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর। একথা শুনে 
হযরত মিকাইল আঃ দুই লক্ষ ফেরেশতার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত গতিতে নেমে আসবেন 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে ইসরাফিল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর । একথা শুনার 
সাথে সাথে হযরত ইসরাফিল আঃ তিন লক্ষ ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে নিচে নেমে 
আসবেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আরো বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও 
কাফেরদের উপর ক্রোধ প্রদর্শন করবেন । যার কারণ তারা অনেক সংখ্যক মারা পড়বে এবং 
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পরাজিত হবে । বিজয়ী বেশে মুসলমানরা রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করতে করতে অমৃরিয়্যাহ 
এলাকায় পৌঁছে সেখানের সীমানায় অনেক লোকের সমাগম দেখবে । যারা বলবে, এত অধিক 
সংখ্যক রোমান বাহিনী মারা পড়তে আমরা আর কখনো দেখিনি । এত নির্মমভাবে পরাজিত 
হওয়াও আর দেখা যায়নি । আর এ শহরে এবং এ শহরের সীমানায় এত বেশি লোকও কখনো 
দেখা যায়নি । 

মুসলমানরা রোমানদেরকে ঈমান গ্রহণ করতে বলবে । না হয় জিযিয়া প্রদান করতে নির্দেশ 
দিবে । তারা জিযিয়া দিতে রাজি হলে রোমান এবং তার আশপাশের লোকজনের জন্য নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করা হয়। হঠাৎ করে সংবাদ পৌঁছবে, হে আরবদল! তোমাদের দেশে দাজ্জালের 
আবির্ভব হয়েছে । অথচ সংবাদটি ডাহা মিথ্যা ছিল। এ খবর শুনে হাতের কাছে যার যা ছিল 
সবকিছু নিয়ে দাজ্জালের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায় । সেখানে পৌঁছে খবরটি মিথ্যা হিসেবে 
সাব্যস্থ হয়। এদিকে রোমানদের এলাকায় থাকা অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে রোমানরা এমনভাবে 
হত্যা করবে, এক পর্যায়ে কোনো আরব নারী-পুরুষ কিছু ছেলে সন্তানকে রোম দেশে রাখেনি, 
বরং সবাইকে সমূলে হত্যা করেছে । এসংবাদ মুসলমানরা পাওয়ার সাথে আবারো তারা ফিরে 
আসবে । এদিকে আল্লাহ তা'আলা তার ক্রোধকে আবারো প্রকাশ করবেন,যার কারনে রোমানদের 
যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীখিশিশুদেরকে বন্দি করা হবে । এ যুদ্ধে অনেক গনীমতের 
মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে । যে কোনো শহর কিংবা কেন্লায় মুসলমানগন হামলা করলে তিন 
দিনের ভিতরেই সেটা জয় করা সম্ভব হতো । প্রতিটা শহর-কেল্লা জয় করার পর মুসলমান 
সাগরের কিনারায় গিয়ে ছাউনি ফেলবে এবং সমুদ্রের প্রবাল জোয়ারের কারনে গোটা এলাকা 
প্লাবিত হয়ে যাবে । ইস্তাম্বুলের অধিবাসিরা এ অবস্থা অবলোকন করে বলবে, সমুদ্র আমাদেরকে 
যথেষ্ট জোয়ার দিয়েছে এবং মাসীহও আমাদের সাহায্যকারী ৷ কিন্ত তাদের সকল আশাখিভরশা 
নিরাশায় পরিণত করে সকাল হওয়ার পৃবেই সমুদ্র শুকিয়ে যায় এবং তার মধ্যে মুসলমানরা তাবু 
স্থাপন করে এবং ইস্তাম্বুলের নদীর উপর একটি ব্রীজ তৈরী করে । এদিকে জুমার রাত্রিতে 

রাখে । তাদের কেউ ঘুমানোর কিংবা বসার সুযোগ পায়নি । সকাল হওয়ার সাথে সাথে 
মুসলমানরা উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠলে দুই বুরুজের মাঝামাঝি এলাকা ধ্বসে পড়ে যায়। 
নিজেদের এ অবস্থা দেখে রোমানরা বলবে, এতদিন পযন্ত আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
আসছিলাম, বর্তমানে আমাদের প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে । যেহেতু তিনি আমাদের শহরকে 
ধ্বসে দিয়েছেন এবং আমাদের এলাকাকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেছেন । রোমানদের এলাকায় 
মুসলমানরা অবস্থান করতে থাকবে, ঢালের মাধ্যমে স্বর্ণকে ওজন দেয়া হবে এবং তাদের নারী ও 
শিশুদেরকে বন্টন করা হবে। তারা সংখ্যায় এত বেশি হবে, যার কারনে একজন পুরুষ তিনশত 
কুমারী নারীর মালিক হবে । তাদের হাতে থাকা প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা তারা উপকৃত হতে থাকবে । 
এরপর বাস্তবিকই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে । এসময় কতক আল্লাহর ওলীর হাতে কুস্তনতুনিয়া 
তথা ইস্তাম্থুল নগরীর জয় হবে। তারা এমন আল্লাহর ওলী যারা দীর্ঘদিন পযন্ত হায়াত পাবেন 
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এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুস্থ রাখবেন । এক পর্যায়ে সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ আগমন 
করলে তারা ঈসা আঃ এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫২] 


হাদিস - ১২৫৩ 


হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম বিজয় হওয়ার পর সমুদ্রে আর 
কখনো জাহাজ চলবেনা । এর পর হযরত কা'ব রহঃ বলেন, আ’মাক এলাকার যুদ্ধ যাবতীয় 
ফিৎনার অন্তর্ভুক্ত । কেননা, তিনটি গোত্র পুরোপুরিভাবে তাদের প্রজাসহ কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যাবে । হাম্রা গোত্রের মাঝে মারাত্মকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তারাও কাফেরদের 
দলভুক্ত হয়ে যাবে । 

হযরত কা'ব রহঃ আরো বলেন,যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি এক মুহুর্ত ও জীবিত 
থাকা পছন্দ করতামনা। প্রথম হচ্ছে, আরবদের থেকে লুণ্ঠন করা । কেননা এর দ্বারা তাদের 
অনেকে নিজ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা 
করেছেন। অতঃপর তারা বলবে, যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে বলেছিল, যখন সাহায্য চাওয়া 
হয়েছিল তখন তারা বলেছিল,তুমি আমাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত করে 
রেখেছ। এ আহবানে কেউ কেউ সাড়া দিয়েছিল, আবার কেউ প্রত্যাখান করেছিল ।তাদের থেকে 
ভয়াবহ যুদ্ধকালীন দ্বিতীয়বার সাহায্য চাওয়া হলে তারা সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। এক 
পর্যায়ে তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক যে আয়াতটি নাষেল করা হয়েছিল সেটা তাদের উপর প্রয়োগ 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন “তাদের থেকে যারা বিরোধীতাকারী রয়েছেন 
তাদেরকে বলেদিন, অতিসত্বর তোমাদেরকে ভয়াবহ এক যুদ্ধের প্রতি আহবান করা হবে, 
তোমরা তাদের মোকাবেলা করবে, না হয় তারা আত্মসমর্পণ করবে ।” মূলতঃ এটিই হচ্ছে, 
আরবদের যদ্ধু। বনু কলবের যুদ্ধের দিন যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তারাই হচ্ছে লাঞ্চিত ও অপদস্ত 
জাতি ৷ দ্বিতীয়টি হচ্ছে যদি আমি বড় এবং ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক না হতে পারতাম । যেহেতু সেদিন 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অস্ত্রধারীর উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে 
দিবেন। সেদিন কোনো মুজাহিদ কাফেরকে তলোয়ারের উল্টো সাইড দ্বারা আঘাত করলেও 
কেটে টুকরো হয়ে যাবে। 

তৃতীয় হচ্ছে, যদি আমি কাফেরদের শহর জয়ের মিশনে শরীক না হতাম । কেননা, সে যুদ্ধ ছাড়া 
বাকি সব যুদ্ধ খুবই ছোট ও নগন্য সাব্যস্ত হবে। 

হযরত কা'বের কাছে কেউ জানতে চাইল, যেসব গোত্র কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, তারা 
কারা । জবাবে তিনি বললেন, তানুখ, বাহযা, কলব গোত্র । বনু কাজাযার একলোক এদেরকে 
কাফেরদের সাথে সংযুক্ত করার নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে । এভাবে তারা 
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শামবাসীদের থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ধরনের উপকার গ্রহণ করবে । এক পর্যায়ে সময়- 
সুযোগমত তাদের দলভুক্তও হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৩] 


হাদিস - ১২৫৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জন্য এমন এক বিজয়ার্জন হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি । এরপর আমি 
তাকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ আপনাকে বিজয় এসে মোবারকবাদ জানায় । আপনি এ যুদ্ধে 
খুব ভালোভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, নিঃসন্দেহে, কসম সেই 
সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, হে হুজায়ফা! ছয় নিদর্শন রয়েছে, যার প্রথমটি হচ্ছে, আমার 
মৃত্যুবরণ করা । একথা শুনে আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহী ..... । এরপর হচ্ছে, বায়তুল 
মোকাদ্দাসের বিজয়, এরপর, এমন এক ফেতনা, যার মধ্যে বড় দুই দলের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ 
সংগঠিত হবে। প্রায় গনহত্যার রূপ নিবে । উভয় দলের দাবি হবে এক | এরপর তোমাদের প্রতি 
গনহারে মৃত্যুবরণ করা ধেয়ে আসবে, যেমন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ছাগল গনহারে মারা যায় । 
অতঃপর মানুষের মধ্যে ব্যাপকহারে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কেউ কাউকে একশত দীনার দান 
করলেও কম মনে করে গ্রহণকরতে অস্বীকৃতি জানাবে । এরপর বনু আসফারের বাদশাহদের 
সন্তানদের মধ্যে এক শিশু জন্মলাভ করবে । আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলুন আসফার কারা, 
জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, বনূল আসফার হচ্ছে রোমানরা । শিশুটি দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠতে 
থাকবে ৷ একটি শিশু একমাসে যতটুকু বেড়ে উঠে এ শিশুটি একদিনে অতটুকু পরিমান বাড়বে । 
অন্য শিশু এক বৎসরে যে পরিমান বৃদ্ধি পায় এ শিশুটি এক মাসে ততটুকু পরিমান বৃদ্ধি পাবে । 
শিশুটি বালেগ হলে সকলে তাকে এতবেশি মহব্বত এবং অনুসরণ করবে যা ইতিপূর্বে কোনো 
রাজা-বাদশাহকে করা হয়নি । একদিন সে তার গোত্রের লোকজনের মাঝখানে দাড়িয়ে বলবে, 
এখনো কি আরবদের এই দলকে ত্যাগ করার সময় আসেনি । যারা সবর্দা তোমাদের পক্ষ থেকে 
এক প্রকার সহানুভূতি পেয়ে আসছে অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং 
জলভাগ ও স্থলভাগে আমাদের রসদপত্র অনেক । সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কবে 
তাদের সঙ্গ আমরা ত্যাগ করব । আমি তোমাদেরকে এমন কত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছি, যা 
তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। একথাগ্ডলো বলার এক পর্যায়ে তাদের মুরববীদের কয়েকজন 
দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক এবং সিদ্ধান্ত তোমার উপর ন্যস্ত করলাম। 
নেতাদের সমর্থন পেয়ে সে বলে উঠল, আমরা সকলে একথার শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, 
আরবদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া ছাড়া আমরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবোনা । অতঃপর তারা রোম 
দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সৈন্য প্রেরনের জন্য আবেদন জানাবে । তারা আশি প্লাটুন সৈন্য 
দিয়ে সহযোগিতা করবেন প্রত্যেক প্লাটুনের পতাকার অধীনে বার হাজার যোদ্ধা থাকবে । দ্রুত 
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সময়ের মধ্যে তার কাছে সাত লক্ষ ছয় শত যোদ্ধা এসে উপস্থিত হবে । প্রত্যেক জাযিরাতে 
আবারো লিখে পাঠাবে, যেন জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে তিনশত জাহাজ প্রস্তুত হয়ে 
যাবে। একদিন সেই এবং তার সৈন্য রসদপত্র সহ জাহাজে আরোহন করবে । যার ফলে 
এন্তাকিয়া এবং আরীশের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু তাদেরকেই দেখা যাবে । 

তবে সেদিন খলীফা অনেক ঘোড়া এবং অসংখ্য রসদপত্র প্রেরণ করবেন, এক পর্যায়ে তাদের 
সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু কঠিন এক মুহুর্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি, নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন, এবং সকল দ্বীনের উপর আমাদের দ্বীনকে প্রাধান্যতা 
দিবেন। তবে এখন আমাদের সম্মুখে বিরাট এক মসিবত উপস্থিত। আমি একথা ভালো মনে 
করছি যে, আমি এবং আমার সাথে যারা রয়েছে সকলে রাসূলুল্গঞাহ সাঃ এর মদীনায় ফিরে 
যাব, এরপর ইয়ামানসহ অন্যান্য আরব দেশে লিখে পাঠাব । নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, যারা 
আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, কাফেরদের এ ভূখন্ড 
ছেড়ে গেলেও তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা, হয়তো দেখা যাবে সেটা পুনরায় 
তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তারা বের 
হয়ে যাবে এবং আমার শহরে এসে পৌঁছবে, যার নাম হবে তাইবা। সেখানে মুসলমানরা অবস্থান 
করবে । বিভিন্ন দেশ থেকে তারা মদীনায় এসে অন্যান্য আরব দেশে সাহায্য চেয়ে সংবাদ 
পাঠাবে । এভাবে মদীনায় বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশাল সৈন্য বাহিনীর জমায়েত হবে । যা 
মদীনাতে সংকুলান হবেনা । এরপর তারা খালি হাতে এক্যবদ্ধভাবে বের হয়ে ইমামের হাতে 
মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে । অর্থাৎ বিজয় কিংবা মৃত্যু হওয়া পযন্ত যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার 
সহিত অবস্থান করার বাইয়াত গ্রহন করবে । এভাবে বাইয়াত করার পর প্রত্যেকে তলোয়ারের 
খাপ ভেঙেগ ফেলবে এবং কোনো প্রকারের লৌহবর্ম পরিধান করা ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে 
যাবে। 

মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে রোমানদের সম্রাট বলে উঠবে, মুসলমানরা এ ভূখন্ড দখল করার 
জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছে। তারা জীবনবাজি রেখে তোমাদের দিকে 
এগিয়ে আসছে। এখন আমি তাদের কাছে লিখে পাঠাব যে, তাদের হাতে বন্দি যেসব অনারব 
রোমান রয়েছে তাদেরকে যেন আমার হাতে তুলে দেয়া হয়, তারা একথার উপর রাজী হলে, 
আমরা তাদের এ ভুখন্ডকে তাদের জন্য ছেড়ে দিব, এই এলাকা আমাদের কোনো প্রয়োজন 
নেই। তারা একথার উপর একমত হলে, আমি সেটা সানন্দে গ্রহন করব, অন্যথায় তাদের সাথে 
যুদ্ধ করব ৷ যতক্ষণ পযন্ত আল্লাহ আমাদের এবং তাদের মাঝে একটা ফায়সালা করেন । তাদের 
এ সিদ্ধান্ত মুসলমানদের সুলতানের কাছে পৌঁছলে তিনি রোমান সণরাটকে বলে পাঠাবেন, 
তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই, তারা সেচ্ছায় চলে যেতে পারে। 

একথা শুনে এসব অনারব রোমানদের একজন দাড়িয়ে ঘোষণা করল, ইসলাম ব্যতীত অন্য 
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কোনো ধর্মকে গ্রহণ করা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি” । অতঃপর তারাও আগের 
মুসলমানদের ন্যায় মৃত্যুর উপর বাইয়াদ গ্রহণ করবেন । এবং মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
সামনে অগ্রসর হতে থাকবে । মুসলমানদের অগ্রযাত্রা আল্লাহর দুশমনগন দেখতে পেয়ে অত্যন্ত 
আগ্রহী ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । অতঃপর মুসলমানরা তাদের 
তলোয়ার উন্মোক্ত করে তালোয়ারের খাপ সম্পূর্ণরূপে ভেঙেগ ফেলবে । এদিকে আল্লাহ তাআলা 
তার দুশমনের উপর যথেষ্ট রাগান্বীত হবে । এক পর্যায়ে মুসলমানরা কাফেরদেরকে এত 
ব্যাপকভাবে হত্যা করবে, যার কারনে ঘোড়ার অধেক অংশ পযন্ত রক্তে ডুবে যাবে । এরপর 
মনে করবে যে, সত্যিই তারা দূর্বল হয়ে গিয়েছে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি এক 
ধরনের তীব্র বাতাস প্রবাহিত করলে তাদের পূর্বের স্থানে ফেরৎ যাবে । এরপর মুহাজিরদের হাতে 
তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হবে, তাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ বাকি 
থাকবেনা । হে হোজায়ফা! মূলতঃ এটিই হচ্ছে, তীব্র যুদ্ধ । তারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে, এরপর 
তাদের কাছে সংবাদ আসবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৪] 


হাদিস - ১২৫৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, মুসলমানদের ইমাম বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করাকালীন 
মিশর ও ইরাকের বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য চেয়ে অনেক লোক পাঠাবেন । কিন্তু তারা কেউ 
সাহায্য করবেনা । বুরাইদা হিম্সের একটি শহরে পৌঁছলে সেখানে দেখতে পায় যে, অনারব ও 
রোমানরা সে শহরের নারী-শিশুকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে । তার কাছে এটা খুবই মারাত্মক একটা 
ঘটনা মনে হল । যার ফলে সে উপস্থিত মুসলমানদের সাথে নিয়ে আ’কা নগরীতে কাফেরদের 
গতিরোধ করে এবং উভয় দলের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হয় । আল্লাহ তাআলা কাফেরদের 
পরাজিত করবেন । তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে তাদের শহর পযন্ত নিয়ে যাবে এবং হিম্ম 
পৌঁছে সেটাও কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৫] 





হাদিস - ১২৫৬ 


হযরত হাসসান ইব্হনে আতিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকার সমতলভুমিতে 
রোমানরা ছাউনি ফেললে ফিলিস্তিন, জদনি এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর জয়লাভ করলেও 
দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আফীক গিরিপথ অতিক্রম করতে পারবেনা । এদিকে 
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মুসলমানদের ইমাম তাদেরকে আ'কা নগরীর টীলাতে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং কাফেরদেরকে 

গনহারে হত্যা করবে, যার কারনে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পযন্ত রক্তে ভিজে যাবে। আল্লাহ তাআলা 
কাফেরদেরকে পরাজিত করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হবে । তবে তাদের একটি দল 
প্রথমে লেবনানের পাহাড়ে চলে যাবে, পরবরতীর্তে রোমান আধ্যষিত একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে 

প্রাণে বেঁচে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৬ ] 


হাদিস - ১২৫৭ 


হযরত মাকহুল // থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমান সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ চল্লিশ দিন পযন্ত শাম 
নগরীর উপর আক্রমণ করে তেমন কোনো ফলাফল অর্জন করতে পারবেনা, বরং দিমাশ্ক ও বলক 
শহরের উচু এলাকার কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৭ ] 


হাদিস - ১২৫৮ 


আবুল আইয়াছ আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক রোমান 
সম্রাট শাম দেশের উপর আক্রমণ করে দিমাস্ ও আম্মান এলাকা ছাড়া প্রায় পুরোটি দখল 
করে নিবে । এর কিছুদিন পর তারা পরাজয় বরণ করবে এবং রোম ভুখন্ডে কাযসারিয়্যাহ শহর 
প্রতিষ্ঠা করবে । এরপর শাম এলাকার পক্ষ থেকে বিরাট এক সৈন্য বাহিনী গঠন করা হবে। 
অতঃপর আদন শহরে আবইয়ান নামক এলাকা থেকে একটি আগুন প্রকাশ পাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৮] 





হাদিস - ১২৫৯ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর রোমানরা সন্ধীর প্রস্তাব পাঠালে মুসলমান বা 
তাদের সাথে চুক্তি করবে । এরকম চুক্তির মাধ্যমে সকলের মাঝে নিরাপত্তা এমনভাবে কাজ করবে 
একাকী কোন মহিলা দারবৃ থেকে শাম নগরীর দিকে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারবে । তখন 
রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়া নামক একটি শহর আবাদ করা হবে । উক্ত সন্ধিকালীন সময়ে 
কুফাবাসিরা পরস্পর মারাত্মকভাবে সংঘাতে লিপ্ত হবে । এটা হয়তো মুসলমানদেরকে সাহায্য- 
সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার কুফল হতে পারে । নাকি তাদের জন্য আরেকটি লাঞ্ছনা অপেক্ষা 
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যাবে। এবং রোমানরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন এলাকার সাহায্য চেয়ে 
পাঠাবে । তোমাদেরকেও সাহায্য করা হবে। এক পায়ে তোমরা টালা বিশিষ্ট এক এলাকায় 
ছাউনি ফেলবে । কিছুক্ষণ শ্রীষ্টানদের থেকে একজন বলে উঠবে, তোমরা আমাদের ক্রুশের 
বদৌলতে জয়লাভ করেছ, সুতরাং আমাদের গনীমতের অংশ এবং নারীখিশিশুদের অংশ 
আমাদের দেয়া হোক । এদিকে মুসলমানরা সেগুলো দিতে অস্বীকার করলে আবারো তীব্র যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়ে যাবে । অতঃপর মুসলমানরা ফিরে এসে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৫৯] 


হাদিস - ১২৬০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার ইবেন আখী নাজ্জাশী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি 
সম্পাদিত হবে । তোমাদের সকলের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা উভয় দল গনীমত প্রাপ্ত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬০] 


হাদিস - ১২৬১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুস্তনতুনিয়া অর্থাৎ, 
ইস্তামবুল এলাকায় তোমরা তিন প্রকারের যুদ্ধ করবে, প্রথম যুদ্ধে তোমরা অনেক বালা-মসীবতের 
সম্মুখীন হবে, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এবং তাদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে, যার 
ফলে তাদের শহরে তোমরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং তারা এবং তোমরা মিলে তৃতীয় 
আরেক দল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অতঃপর তোমরা ফিরে এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে । তৃতীয়তঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬১] 
হাদিস - ১২৬২ 


হযরত যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, 
তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও গনীমতের মাল নিয়ে ফেরৎ আসবে এবং টালা বিশিষ্ট একটি পর্বতে 
ছাউনি ফেলবে । যেখানে জনৈক লোক বলে উঠবে, ক্রুশের জয় হয়েছে, একথা শুনে অন্য এক 
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মুসলমান বলবে, না, বরং আল্লাহ তাআলারই জয় হয়েছে। এভাবে কিছুক্ষণ তকবিতর্ক চলতে 
থাকলে হঠাৎ একজন মুসলমান তার কাছে থাকা ক্রুশের দিকে ছুটে গিয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে চুরমার 
করে ফেলবে । সে একাজটি করার সাথে সাথে সকল খ্রীষ্টান তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং 
তাকে নিমমভাবে হত্যা করবে । এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের অস্ত্রের প্রতি ধাবিত হবে 
এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই দলকে শাহাদত নসীব করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন । 
অন্যদিকে কাফেররা তাদের সম্রাটের কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে 
আরবদেরকে উত্তম শায়েস্তা করে এসেছি। এরপর তার চুক্তি ভঙ্গ করতঃ গাদ্দারী করে ভয়াবহ 
যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাগম করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬২ ] 


হাদিস - ১২৬৩ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমানরা তাদের সাথে থাকা লোকজনের সাথে 
গাদ্দারী করবে, অতঃপর তোমরা সৈন্যের জমায়েত করবে । ইতোমধ্যে একজন রোমীর নেতৃত্বে 
সমুদ্র পথে রোমানদের বিশাল এক বাহিনী এসে উপস্থিত হবে । যার নেতৃত্বে এই বাহিনী রয়েছে 
তাকে আল-জামাল বলা হয়। তার পিতামাতার একজন শয়তান কিংবা জ্বিন ছিল। জাহাজের 
সাহায্যে চলতে চলতে আকা নগরীর আমাক এলাকার এক গীর্জার পার্শ্বে ছাউনি ফেলবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৩ ] 


হাদিস - ১২৬৪ 


হযরত আরতাত ইবনুল মুনযির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দিমাশ্ক থেকে প্রায় ছয় মাইল 
দূরে কখনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হলে তোমরা ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৪] 


হাদিস - ১২৬৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয় হাজার জাহাজের উপর আরোহন পূর্বক বিশাল 
এক বাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবে, অতঃপর তারা সেই জাহাজ জ্বালিয়োখপুড়িয়ে দিবে । 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ , ব্যাপক 
আকার ধারন করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৫ ] 


হাদিস - ১২৬৬ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে জাহাজগুলো এমনভাবে 
জ্বলতে থাকবে, যদ্ধারা জুদাম এলাকায় অবস্থিত উটের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৬ ] 
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হাদিস - ১২৬৭ 

হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা শাম দেশে অবস্থানরত তার গোত্রের 
লোকজনকে বলেন, হে আশআরী সম্প্রদায়! তোমরা কৃষি ক্ষেত, ঘর-বাড়ি বানানো থেকে দূরে 
থাক, কেননা সেগুলো তোমাদের কোনো উপকারে আসবেনা, বরং তোমরা উন্নতমানের তলোয়ার 
বানাও, ঘোড়া লালন-পালন কর এবং লম্বা লম্বা তীর প্রস্তুত করতে থাক। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৭ ] 


হাদিস - ১২৬৮ 


ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হয়তো রোমানরা তাদের এলাকা 
থেকে মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মতকে বের করে দেয়ার পর একমাত্র গমই তাদের রিযিক হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৮ ] 
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হাদিস - ১২৬৯ 


হযরত তরীক ইবেন ইয়াযিদ আল-কালবী তার চাচা থেকে বণনা করেন, তিনি বলেন আমাকে 
ওরওয়াহ ইব্হনুযযুবায়ের রাযিঃ বলেছেন, এ সময় তার চুল-দাড়ি একেবারে সাদা রূপ ধারন 
করেছে। তিনি বলেন, হে আহলুশশামের ভ্রাতা ! নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমানবাহিনী 
তোমাদের শাম দেশ থেকে বের করে দিবে এবং অবশ্যই রোমানদের অশ্বারোহীরা এই পাহাড়ের 
উপর অবস্থান করবে । যে দিন সেই পাহাড়টি সিলা নামক পাহাড়ের উপর থাকবে, অতঃপর তারা 
শহরবাসিকে বন্দি করে নিবে । এরপর আল্লাহ তাআলা রোমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য অবতরন 
করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৬৯ |] 


হাদিস - ১২৭০ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বড় ও ভয়াবহ যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়ের 
সম্রাটদের থেকে বারজন শরীক হবে । তাদের সবচেয়ে ছোট রাজ্য এবং কম সৈন্যের 
অধিকারী হচ্ছেন রোমানদের সম্রাট । আল্লাহর কসম! ইয়ামেনে দৃইু প্রকার গচ্ছিত সম্পদ 
ছিল। ইয়ারযুক যুদ্ধে তার একটি নিয়ে আসা হয়েছিল। সে সময় বনু আস্হদের লোক সংখ্যা 
পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল। দ্বিতীয় খাজিনাকে নিয়ে আসা হবে ভয়াবহ যুদ্ধের 
দিন। তার সৈন্যবাহিনী হবে, সত্তর হাজার, তাদের তলোয়ার হবে “আল-মাসাদ' । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭০] 


হাদিস - ১২৭১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
বিশেষ এক প্রকার ভুতের পুঁজা করা হবে এবং রোমানবাহিনী শামের উপর জয়লাভ করবে, 
সেদিন তারা কুরাজবাসির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে এবং তাদের উটের উপর সওয়ার হয়ে 
উপস্থিত হবে । তাহলে কুরাজ বলতে, কেউ, আহলে হেজাজ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন 
আহলে ইয়ামান। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭১] 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই সামরিক 
সাহায্য আসবে এবং তাদের ও তোমাদের মাঝে একটা ফায়শালা হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭২] 


হাদিস - ১২৭৩ 


আল্লাহ তাআলার বক্তব্য “নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী শক্তিশালী 
এক দুশমনের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান করা হবে ।” এই আয়াতের মর্ম বয়ান করতে 
গিয়ে রোমানরা বলে, সেটা হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্দের দিন। তবে কা'বে আহবার রহঃ বলেন, 
আরবদের সামনে ইসলাম পেশ করা হলে তারা বলে উঠল, আমাদের ধ্বন-সম্পদ এবং পরিবার 
পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযেল 
করার মাধ্যমে বলেন, অতিসন্বর তোমাদেরকে কঠিন ও প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী এক গোত্রের 
প্রতি আহবান করা হবে । সেটা ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। এসময় তারা একথা বলবে যা ইসলামের 
শুরু অবস্থায় বলেছিল যে, আমাদেরকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও পরিবার-পরিজন ব্যস্ত করে 
রেখেছে । আর তখনই আয়াতের বিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে । অর্থাৎ, তাদের উপর 
কঠিন শাস্তি এসে পড়বে । আমি উক্ত হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে ইযীদের সামনে পেশ করলে 
তিনি সেটাকে সত্যায়ন করেছেন । হাদীস বণনাকারী বাকিয়্যাহ বলেন, যদি কাফেরদের শহর জয় 
করাকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার মধ্যে না থাকত তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দ 
করতামনা। কেননা সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুবকের জন্য কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে 
হারাম করে দিয়েছেন । বর্ণনাকারী সাফওয়ান রহঃ বলেন, আমাদের শেখ হাদীস বর্ণনা করেছেন, 
সাহায্যের ক্ষেত্রে সন্দেহপোষণকারী হয়ে যাবে এবং তাদের সৈন্যরাও যথেষ্ট সন্দেহকারী হবে। 
আর যখন সেদিন মুসলমানরা জয় লাভ করব্‌ তখনই মুসলমানদের থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া 
এবং সন্দেহপোষণকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠানো হবে । অতঃপর যারা 
গণীমতের ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করার আশ্রয় নিয়েছে তারা সেদিন মারাত্মকভাবে লাঞ্কনা ও 
অপদস্থৃতার স্বীকার হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৩ ] 


হাদিস - ১২৭৪ 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৪ ] 
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হাদিস - ১২৭৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাধিঃ থেকে বনিতি, তিনি বলেন, যে সব দলকে 
আল্লাহ তাআলা বিজয়ী করতে ইচ্ছা করেন তাদেরকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন । যার কারনে 
তাদের দুশমনরা ধীরে ধীরে দুরে সরে যাবে । অতঃপর কিছু লোক না বুঝে শুনে কুফরীকে গ্রহন 
করে নিবে । হাদীস বননা কারী মুহাম্মদ বলেন, আমরা কাফের হয়ে যাওয়া এবং মুরতাদ 
হওয়াকে এক জিনিসই মনে করি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৫ ] 


হাদিস - ১২৭৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আরবের 
এক গোত্র পুরোপুগুরি ভাবে রোম বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
পুরোপুরি ভাবে বলতে কি বুঝায় উত্তরে তিনি বললেন, তাদেও সব জনগন আমার কথা শুনে 
তিনি বললেন ইনশা আল্লাহ, হে আবু মুহাম্মদ! অতঃপর তিনি খুবই রাগান্বীত হয়ে দাড়িয়ে গিয়ে 
বলে উঠলেন, আল্লাহ পাক চাইছেন এবং সেটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৬ ] 


হাদিস - ১২৭৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ রহমান ইবনে সানাহ রাযিঃ থেকে বন্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছেন, এক তৃতীয়াংশ কাফের হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ সন্দেহ জনক ভাবে ফেরৎ 
আসবে, অতঃপর তার ধ্বসে পড়বে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৭ ] 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














= aa 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ % % ৩2 ৩2 ৩০ ৩ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ % ৯ ৯ ৪%-  *ঠ 


হাদিস - ১২৭৮ 


আবু আব্দুর রহমান কাসেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের নি5০০স্তরের একদল 
আককা এবং এনতাকিয়ার গভীরে অবস্থান করবে । তাদের জন্য জামিন মারাত০০কভাবে ফেটে 
যাবে, যদ্দরা তারা তার ভিতরে ঢুকে পড়বে । সেখানে থেকে তারা জান্নাত তো দেখবেইনা এমন 
কি কখনো নিজের পরিবারের কাছেও ফেরৎ আসতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৮] 





হাদিস - ১২৭৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বনি, তিনি এরশাদ করেন, সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ 
লোক পরাজিত হবে এবং তারাই হবে আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্টতম মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৭৯] 


হাদিস - ১২৮০ 


হযরত আবান ইবনুল ওলীদ রহঃ থেকে বনি, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ 
রাযিঃ একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাযিঃ এর সাথে কথা বলতে গিয়ে তার কাছে যুগের বিভিন্ন 
বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আখেরী যামানায় জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর 

পযন্ত ক্ষমতায় থাকবে, তার রাজত্ব সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে 
থাকবে । অসম্ভব পেরেশানীর সম্মুখীন হয়ে আমাক স্থানে মারা যাবে । অতঃপর লম্বা নাকের 

অধিকারী এক লোকের হাতে ক্ষমতা যাবে, তার হাতে বিজয় আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮০] 


হাদিস - ১২৮১ 


হযরত সাফওয়ান রহঃ থেকে বর্নিত, কা’ব রহঃ এরশাদ করেছেন ১০০৪ হিজরী সনের মধ্যে সব 
ধরনের খলীফাকে হত্যা কররা হবে । কেবল মাত্র আমীর এবং ঝান্ডা বাহকরাই বাকি থাকবে, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর ঘোষনা মতে এর থেকে মারাত০০ক আর কোনো মসিবত হবেনা । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮১] 


হাদিস - ১২৮২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাষিঃ থেকে বর্নিত, একদা তার নিকট বারোজন খলীফা এবং 
আমীরের আলোচনা করা হলে তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! উক্ত রক্তপাতের পর খলীফা 
মনসুর, মাহদী সিংহাসনে বসবে । এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ এর সাথে 
মিলিত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮২] 


হাদিস - ১২৮৩ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে কনিত, তিনি কলেন, আমাক নামক স্থানে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে, তখন 
সাহায্যাসহযোগিতা তুলে নেয়া হবে, মানুষ ধৈর্য হারা হয়ে যাবে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের 
প্রতি ভারী অস্ত্র প্রদর্শন করবে । স্বত্রে এত বেশি রক্ত পাত হবে লাগাতার তিনদিন পযন্ত ঘোড়ার 
অর্ধেক পযন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে থাকবে । এক মাত্র রাত্র ব্যতীত যুদ্ধ থেকে কোনো জিনিসই 
তাদেরকে বিরত রাখতে পারবেনা । এমন মুহুর্তে একদল লোক ঘোষনা করবে, ইসলাম একটা 
নিদিষ্ট মেয়াদ পযন্ত স্থায়ী ছিল, এখন সে মেয়াদ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে, সুতরাং তোমরা 
সকলে তোমাদের বাপদাদার দ্বীন এবং জন্মস্থানে ফিরে যাও । অতঃপর একথা শুনে অনেকে 
কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে । তবে তখনও মুহাজিরদে বংশধর গন তাদে দ্বীনের উপর অটল 
থাকবে, এবং তাদের একজন ঘোষনা করবে হে লোক সকল! তোমরা কি দেখছনা, এরা কি 
বলছে!! চলো আমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সাথে একাত!তা পোষন করব । কিন্তু একজনও 
তার অনুসরন করবেনা । এক পর্যায়ে সে একাই তাদের দিকে এগিয়ে যাবে । তারা তাকে 
পাকড়াও করারপর হত্যা করে উপরে তাদের বর্শরি সাথে ঝুলিয়ে রাখবে । যার কারনে তার রক্ত 
দ্বারা তাদের গোটা শরীর রনিজত হয়ে যাবে । অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরাজিত 
করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮৩ ] 





হাদিস - ১২৮৪ 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


oo 











[৮০-০১-- 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


উল্লিখিত হাদীসের পর হযরত তাব রহঃ আরো বলেন, হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের 
পর ইসলামের মধ্যে সেই হবে সবচেয়ে সম্মানিত শহীদ । এ পরিস্থিতিতে ফেরেশতা গন আল্লহ 
তাআলার কাছে এ বলে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! আমাদের আপনার বান্দাদেরকে সহযোগিতা 
আমিই যথেষ্ট । তখনই আল্লাহ তাআলা তার তীর ও তলোয়ার অর্থাৎ নিদেশ দ্বার আঘাত 
করবেন। ফলে তারা পরাজয় বরন করবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতই লাঞ্চিত 
করবেন, যার কারনে তাদেরকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পাড়ানো হবে । এরপর রোম বাসীদের জন্য 
কোনো দলও থাকবেনা আবার তারা কখনো রাজত্ব ও করতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮৪ 


হাদিস - ১২৮৫ 


হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন কৃষ্ণাংগরা ইসকান্দারিয়া এবং মিসরের 
ভুখন্ডের উপর জয়লাভ করবে তখন অনারবরা ইয়াছরাব ও হিজাযে চলে যাবে, আর তাদেরকে 
শাম দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে যার কারনে প্রত্যেক দল তার সদস্যদের সাথে মিশে 
যাবে । অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরন করবেন, তারা দুই জািরার 
মাঝামাঝি জায়গায় পৌছলে হঠাৎ শুনতে যে, প্রত্যেক দূর্বলাখঘসবল লোকজন আমাদের কাছে 
ফিরে এসো, যারা ইতোপূর্বে মুসলমান ছিলে । একথা শুনার সাথেসাথে সকল দায়িত্ব শীলগন 
রাগান্বীত হয়ে যাবে । এ সময় সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস ইবনে ইছার 
নামক এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে । তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে যাবে, অতঃপর 
রোম বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। এক পর্যায়ে রোমদের মাঝে ব্যাপক মৃত্যু প্রকাশ 
পাবে । তখন তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে, তারা সেখানের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে 
এবং ফড়িংয়ের ন্যায় মৃত্যু বন করতে থাকবে । তাদের সাথে কৃষ্তাংগের সদরি ও মারা যাবে । 
তখন সালেহ ইবনে আব্দল্পাহ তার সাথীদেরকে নিয়ে সিরিয়ার একটি স্থানে অবতরন করবে এবং 
আবাদী স্থলে প্রবেশ করবে । তারপর কুষুলিয়াহ নামক স্থানে অবতরন করবে এবং যানতিয়্যাহ 
নামক এলাকা জয় করবে । তখন তার সৈন্যরা উচ্চস্বরে তৌহীদের ঘোষনা দিবে আনিয়্যাহ নামক 
স্থানে তারা গনীমতের সম্পদ বন্টন করবে এবং রোম বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করবে । সাইহুন 
গেইট দিয়ে তারা বের হতে চেষ্টা করবে এবং তাদের সাথে হাওয়া আঃ এর কানের দুল সম্বলিত 
একটি সিন্দক ছিল এং হযরত আদম আঃ এর চাদর ও হযরত হারুন আঃ জামা জোড়া ও ছিল। 
তার এভাবে দিনাতিপাত করবে, হঠাৎ তাদের কাছে একটি দুঃসংবাদ আসবে এবং সকলে ফিরে 
যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮৫ ] 
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হাদিস - ১২৮৬ 


হযরত জাররাহ রহঃ আরতাত রহঃ থেকে বননা করে বলেন, হযরত দানিয়াল আঃ এর ভাষ্য 
মতে প্রথম যুদ্ধ সংঘঠিত হবে ইস্কান্দারিয় নামক স্থানে, তারা নৌকা ও জাহাজে করে সেখানে 
থেকে বের হয়ে আসবে । অতঃপর মিশরবাসিরা শামের বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইবে, তারা 
পরস্পর সাক্ষাত হলে তাদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে এবং অনেক মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করার পর 
মুসলমানরা রোমবাসিদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। অতঃপর তারা সেখানেই অবস্থান করতে 
থাকবে এবং বিরাট একটি বাহিনী গড়ে তুলবে । এরপর সকলে সামনের দিয়ে অগ্রসর হয়ে 
ফিলিস্তিনের ইয়াফা নগরীতে ছাউনি ফেলবে । এদিকে সেখানের বাসিন্দারা তাদের পরিবার 
পরিজন নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে । তাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা হলে মুসলমানরা 
তাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের বাদশাহকে হত্যা করবে । দ্বিতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, তারা পরাজিত 
পর বিরাট এক বাহিনী গড়ে তুলবে, সেটা পূর্বের চেয়েও বড় হবে । অতঃপর তারা অগ্রসর হয়ে 
আককা নামক স্থানে যাত্রাবিরতী করবে ইতিপূর্বে তাদের বাদশাহ ইবনুল মাকতুল মারা যায়। 
আককা নামক স্থানে তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধলে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পযর্ন্ত 
মুসলমানদেরকে অররুদ্ব করে রাখা হবে । অন্যদিকে শামবাসিরা মিশরের বাসিন্দাদের কাছে 
সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবে । সেদিন নাসরাদের প্রত্যেক আযাদ- 
গোলাম মুশরিক রোমবাসিদেরকে বেষ্টন করে নিবে । তখন শামবাসিদের একতৃতাংশ যুদ্ধ ক্ষেত্র 
থেকে পলায়ন করবে এবংএকতৃতাংশ মারা যাবে । বাকিদের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য 
নেমে আসবে আর এমন মারাত০৪ক ভাবে পরাজিত হবে যা কেউ কখনো শুনেনি এবং তাদের 
সম্হরাটও মারা পড়বে । তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, তাদের থেকে যারা সমুদ্রে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে 
আসবে, তখন যারা স্থালভুমিতে পলায়ন করেছিল তারাও ফিরে এসে এদের সাথে মিলিতে হবে। 
অন্যদিকে একেবারে অল্প বয়স্ক খুন হওয়া বাদশাহর ছেলে রাষ্ট্র পরিচালনার দালিত্ব গ্রহণ 
করবে । তাদের সকলের অন্তর উক্ত বালকের ভালোবাসা বাসা বাঁধবে । যার কারণে তার 
সিদ্ধান্তগুলো এমন ভাবে গ্রহণ করবে যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হওয়া রাজা-বাদশাহদের গ্রহণ 
করা হয়নি । তারা এন্তাকিয়ার ভিতরে গিয়ে ছাউনে ফেলবে । তখন মুসলমানরাও একত্রিও হয়ে 
তাদের পাশাপাশি ফেলবে । ফলে দীর্ঘ দই মাস পযর্ন্ত উভয়ের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকবে । 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য প্রেরণ করলে রোমবাসিন্দা পরাজিত হবে । 
সেখানেই তাদেরকে পরায়নরত অবস্থায় পর্বতের উপর আরোহনকালীন হত্যা করা হবে। এসময় 
তাদের কাছে সাহায্য আসলে তারা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করবে এবং মুসলমানদের উপর 
মারাত০৪ক মসিবত নেমে আসবে । তারা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের এলাকা দখল করে 
নিবে। অবশিষ্টরা পরাজিত হবে । অতঃপর মুহাজিরগন তাদেরকে খোঁজে নিয়ে মারাত০০কভাবে 
হত্যা করবে । এখনই ক্রুশ ধ্বংস করা হবে এবং রোমবাসিরা তাদের পিছনে আন্দুলুসের কিছু 
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লোকের কাছে পৌছলে দারব নামক স্থানে ছাউনি ফেলবে । এঁ সময় মুহাজির গন দুই দলে বিভক্ত 
হয়ে এক দল দারব নামক স্থানের স্থলভাগের দিকে যেতে থাকবে এবং আরেক দল সমুদ্রের 
দিকে নিজেদের অশ্ব দৌড়াবে । এভাবে চলতে চলতে মুহাজিরদের স্থলভাগ এবং দারব নামক 
স্থানের বাসিন্দাদের সাথে তাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ বেধে যাবে এবং মুহাজিরনের উপর আল্লাহ 
তাআলার সাহায্য নেমে আসবে । আর তাদের দুশমন মারাত০৪ক ভাবে পরাজিত হবে, যা পূর্বের 
পরাজয়ের তুলনায় জঘন্য হবে । অন্যদিকে সমুদ্রে অবস্থান কারীদের জন্য সুসংবাদ আসবে যে, 
নিঃসন্দহে তোমাদের জন্য অঙ্গীকারের স্থান হচ্ছে মদীনা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী করবেন । এক পর্যায়ে তারা মদীনাতে এসে পৌছবে এবং সেটা জয় 
করবে । এরপর উক্ত শহরকে বিরান ভূমিতে পরিনত করে ছাড়বে । অতঃপর আন্দুলুসিয়ার দিকে 
অগ্রসর হবে, সেখানে বিশাল জমায়েত হবে এবং তারা শাম দেশে পৌছলে সেখানে অবস্থানরত 
মুসলমানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৮৬ ] 


হাদিস - ১২৮৭ 


হযরত কাব রহ থেকে বর্নিত তিনি বলেন রোম বাসিরা সত্তর দলে বিভক্ত হয়ে বায়তুল 
মোকাদ্দাস প্রবেশ করবে এবং সেটাকে ধ্বংস করে ছাড়বে । বায়তুল মোকাদ্দাস এবং শাম দেশে 
খেলাফত প্রতিষ্ঠত থাকা অবস্থায় সেখানে সম্পূর্ন রূপে আনুগত্য বাকি থাকবে নদীর কুলের 
এলাকার উপর আল্লাহ তাআলার গজব নিপতিত হবে, এবং কায়সাবিয়্যাহ, বৈরুত সারিফিয়্যাহ 
নামক এলাকাটি মাটিতে ধ্বসে যাবে । নদীর সে এলাকা থেকে শুরু করে জদনি ও বায়সান পযন্ত 
বিলাল এলাকার উপর রোমর্খিশাম বাসিরা আধিপত্য বিস্তার করবে । পরবর্তীতে মুসলমানরা 
জয়লাভ করলে তাদের সাথে চুক্তি হবে এবং তাদের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে । যার কারনে 
সাত থেকে নয় বৎসর পযন্ত গোটা এলাকায় শান্তি বিরাজ করবে । হযরত কা’ব রহঃ বলেন, 
প্রথমে ইরাক বাসিরা আনুগ্চগত্যের হাত তুলে নিয়ে এবং শাম বাসিদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত 
আমীরকে হত্যা করবে । যার কারনে তাদের সাথে শাম বাসিদের যুদ্ধ সংঘঠিত হবে এবং তাদের 
প্রতি রোমীরাও হাত বাড়িয়ে দিবে । ইতিপূর্বে রোমবাসিদের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল, এবং 
দশ হাজার দিয়ে তাদেরকে সাহায্যও করেছিল। এভাবে তারা সকলে ফুরাত নদীর তীরে পৌছবে 
এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই হবে । যে লড়াইয়ে শাম বাসিরা জয়লাভ করবে । এরপর তারা 
কুফা নগরীতে ঢুকে সেখানকার বাসিন্দা দেরকে বন্দি করতে থাকলে রোমবাসিরা শাম দেশের 
বাসিন্দাকে বলবে “তোমরা যারা বন্দি হয়েছ তারা আমাদের সাথে শরীক হয়ে যাও । তারা আরো 
বলবে মুসলমানদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নেই । আমরাই গনীমতের মান বন্টন করব। 
রোমবাসিরা আরো বলবে তোমরা তাদের উপর মূলতঃ ক্রুশের কারনে বিজয়ী হতে পেরছ। 
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জবাবে মুসলমানরা বলবে, কক্ষনো নয়, আমরা আল্লাহ তাআলা এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর 
কৌশলের কারনে বিজয়ী হয়েছি। তারা এভাবে কথা কাটাকাটি রোম বাসিরা ক্রোধান্বিত হয়ে 
উঠবে এহেন পরিস্থিতে জনৈক মুসলমান দ্রুত গতিতে গিয়ে তাদের সালীব (ক্রুশ) ভেঙ্গে 
ফলবে । ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে । রোমের বাসিন্দারা তাদের মাঝে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারী একটি নদী অতিক্রম করবে এবং রোম বাসিরা তাদের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ 
করবে, আর কুস্তনতিনিয়া নামক জনপদে অবস্থানকারী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। 
রোমের সৈন্যরা হিমসের পার্শদিয়ে বের হয়ে যাবে এবং হিমসের বাসিন্দরা তাদের মোবেলায় 
এগিয়ে আসলে আজমীগণ হিম্ শহরের গেইট বন্ধ করে দিবে । তখন রোমের সম্বাট ফাহমা 
নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, কিন্তু বাহরা গীর্জার পিছনে অবস্থিত ব্রীজটি অতিক্রম করতে সক্ষম 
হবে না। রোমবাসিরা মুসলমানদেরকে হিম্ন নগরী খালি করে দিতে আহবান জানিয়ে বলবে, 
হিম্ম নগরীটি আমাদের বাপ-দাদার এলাকা ফলে তাদের মাঝেএত তীব্র যুদ্ধ হবে, যদ্বারা ঘাসহীন 
চারন ভূমির সাত স্থানে অবস্থিত পাথর পযন্ত রক্তে রনজিত হয়ে যাবে । এক পর্যায়ে রোম বাসিরা 
পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা হিমসের দিকে ফিরে যাবে । সেখানে পৌছে তাদের বাহনকে 
যয়তুন গাছের সাথে বাধার পর তার উপর মিনজানিক স্থাপন করবে । এবং মাসহাল নামক 
এলাকায় অবস্থিত গীর্জাকে ধ্বংস করে ছাড়বে । একজন ইহুদীর বিনিময়ে মুসলমানদের জন্য 
পুবদিকের ফটক খুলে দেয়া হবে, অথবা দিমাশকের দিকের বন্ধ ফটক খুলে দেয়া হবে । যার 
কারনে মুহাজির গন দলে দলে সে শহরে প্রবেশ করতে থাকবে এবং বনু আসাদের গীর্জা থেকে 
আনসারদের একদল পলায়ন করবে, যাদেরকে পরবতীতে মুসলমানরা এবং তাদের সাথে থাকা 
আজমিরা হত্যা করবে । তাদের এক তৃতীয়াংশ বিরান হয়ে যাবে, এক তৃতীয়াংশ আগুনে পুড়ে 
যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ডুবে মরবে । যতদিন পযন্ত হিমস নগরী আবাদ থাকবে ততদিন 
পযন্ত শাম দেশও আবাদ থাকবে । 
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হযরত আবু আমের আলহানী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন: 


আমি একটি গ্রামে থাকা কালীন দুপুরের দিকে হারিছ ইবনে আবু আনআম আমার কাছে আনে । 
তখন কিন্তু তীব্র গরম চলছিল । তাকে দেখে বললাম, হে চাচা! এমন মুহুর্তে কেন আসলেন। 
জবাবে তিনি বললেন ইহুদীদের গেইট সংলগ্ন গ্রামটি খুজতে এসেছি। সেটা তার আভিজাত্যের 
সাথে গোপন হতে চলছে । ফলে উক্ত ভ*মিটি অন্য এলাকার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় । এখন কি 
তোমার এ এলাকায় বয়স্ক কোনো আছেন, যিনি আমাকে উক্ত এলাকাটি শনাক্ত করে দিতে 
পারবেন । 


জবাবে আমি বললাম, হ্যা উক্ত এলাকায় খুবই বয়স্ক একজন লোক রয়েছে । আমরা তার কাছে 
পৌছলে হারিছ তাকে উল্লিখিত এলাকা ও নদী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন আমি 
আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, উক্ত নদীর পানি এত বেশি মারাত্মক ছিল, যা কোনো গর্ভবতী 
মহিলা পান করলে তার গর্ভপাত হয়ে যেত। এরপানি কোনো গাছের গোড়ায় দিলে তার পাতা 
ঝড়ে পড়ত । যা উপলব্ধি করে সকলে পেরেশান হয়ে পড়ে এবং তার একটা আশু সমাধান 


খুজতে থাকে । 


এক পর্যায়ে একজন লোকের দেখা পাওয়া গেলে তার সামনে অনেক নজরানা রাখা হয়। তিনি 
শিশা, চবাঁ, আলকাতরা এবং পশম দ্বারা তৈরীকৃত একটি ইট দিতে বললে আমরা যখন সে ইট 
তার সম্মুখে রাখি তখন তিনি উক্ত ইট নিয়ে পাহাড়ে বন্য প্রানীর একটি গুহাতে গিয়ে কিছু আমল 
করলে উক্ত নদীটি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। 


হাদীস বননা কারী আবু আমের রহঃ বলেন, আমরা যখন উল্লিখিত শেখের স্বাক্ষাত শেষে বের 

হচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন আমি কতক সাহাবায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেটা 
ছিল জাহান্নামের একটি এলাকা, হিমস নগরীর অর্ধেক অংশ সেখানে নিমজ্জিত হবে এবং বাকি 
অর্ধেক অংশ আগুনে জ্বলে যাবে। 
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হযরত কাব রহঃ তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর রোমবাসিরা দ্বিতীয় বাহিনীর উপর 
কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে । যার কারনে তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রটানো হবে এবং সকল 
রোমবাসি, কুস্তুতুনিয়াও আরমেনিয়ার বাসিন্দারা তাদের পতাকাতলে সমবেত হবে । এমন কি 
এসব এলাকার রাখালরাও জমায়েত হবে । অন্যদিকে উক্ত এলাকার কৃষকগন রোমের বাদশাহর 
উপর নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে । ফলে রোম বাহিনী ছাড়া অনেক দল এগিয়ে আসবে, 
যারা প্রায় দশ বাদশাহর সৈন্যের সমতুল্য হবে । তাদের সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার। 
এদিকে আরবরাও বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এবং পৃথিবীর দুই 
ডানা মিশর এবং ইরাক ও শাম দেশে জমায়েত হবে । সেটা হবে মূলনীতি । রোমের সম্রাট 
মিম্বরের দিকে এগিয়ে আসবে, তখন তিনি দুটি খচ্চরের উপর আরোহন অবস্থায় থাকবে । তখন 
তাদের সৈন্যরা পুরোপুরি ভাবে শামের দিকে ধাবিত হতে থাকলেও দিমাশকে প্রবেশ করতে 
পারবে না। মুসলমানরা পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে চার স্থানে 
তাদের সাথে মোকাবেলা হবে । উভয় দল এমন একটি নদীর কিনারায় জমায়েত হবে, যার পানি 
গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা এবং শীত কালে গরম হয়ে থাকে । তার পানি খুবই বেশি হয়ে উঠে । সে নদীতে 
মুহাজির গন কিছু অংশে অবতরন করলেও রোম বাসিরা বিশাল এক এলাকা দখল করবে । তারা 
তাদের রসদ পত্রের কাছে থাকা গাছের সাথে পশু গুলো বেধে রাখবে এবং সকলে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হবে । ফলে তারা কানসারীন নামক এলাকায় এসে পৌছবে । তাদের অবস্থান হবে, হিমস, 
এন্তাকিয়া এবং আরব দেশে । যা বুসরা, দিমাশক এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নির্ধারন করা হবে। 
এ অবস্থায় রোম বাহিনীরা সব গাছ পালা জালিয়ে, পুড়িয়ে নষ্ট করের ফেলবে । নদীর পাদদেশে 
উভয় এলাকার সৈনারা জমা হবে, যেটা হচ্ছে, হালব এবং কানসারীন এলাকার মাঝখানে অবস্থিত 
থাকবে । এরপর তারা বিরাট এক এলাকার আধিপত্য বিস্তার করবে । সেদিন গোটা এলাকা জুড়ে 
চড়িয়ে পড়বে । তখন তোমাদের কেউ থাকলে সে যেন প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত হয় । যদি সেটা সম্ভব 
না হয় তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা অন্য কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে । যদি তাও 
সম্ভব না হয় তাহলে তাহলে একতা বদ্ধতাকে বাধ্যতা মূলকভাবে আকড়ে ধরতে হবে কক্ষনো 
সেটা ত্যাগ করা যাবেনা । কেননা আল্লাহ তাআলার সাহায্য একতা বদ্ধতার সাথেই রয়েছে । তবে 
সেদিন যারা পলায়ন করবে তারা জান্নাতের সুঘানও পাবেনা । এসময় রোমবাসিরা মুসলমান 
দেরকে বলবে, আমাদের জন্য আমাদের ভূখন্ড ছেড়ে দাও, এবং তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক 
শেতাঙ্গ নিস্কর্মা এবং কয়েদির সন্তানদেরকে আমাদের শরনাপন্ন কর । জবাবে মুসলমানরা বলবে, 
যাদের ইচ্ছা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যাদের ইচ্ছা তার নিজের এলাকা এবং দ্বীনের উপর 
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থাকবে, সেটা সম্পূর্ন তার এখতেয়ার । মুসলমানদের একথা শুনে ইতর শ্রেনীর লোকজন, শেতাঙ্গ 
এবং কয়েদীরা খুবই রাগান্নিত হয়ে উঠবে । এক পর্যায়ে তারা শেতাঙ্গদের একজনের জন্য একটি 
ঝান্ডা তৈরী করবে । তিনিই হবেন সেই বাদশাহ যার সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম আঃ ও হযরত 
ইসহাক আঃ এ মর্মে ওয়াদা করেছেন যে আখেরী যামানায় এ ধরনের এক লোকের হাতে ঝান্ডা 
দেয়া হবে এবং সকলে তার হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে । অতঃপর তারা একক ভাবে রোম 
বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করে জয়লাভ করবে এবং আরব দেশের বিস্তৃতি রোম পযন্ত নিয়ে 
যাবে । এদিকে মুনাফিকরা তাদের মনীবদের জয়লাভ করা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে । কুজা 
গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন গোত্র গুলো এবং শেতাঙ্গদের কিছু লোক পলায়ন করতে 
থাকবে । এমন কি তাদের ঝান্ডা গুলোকে তাদের ভিতরেই গেড়ে রাখা হবে । এক পর্যায়ে তাদের 
প্রতি সহানুভুতিশীলগন পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষনা দিবে । পৃথক হওয়ার পর যখন কিছু কিছু 
লোক জমায়েত হবে, তখন তারা উচ্চস্বরে ঘোষনা করবে যে, ক্রুশের জয় হয়েছে তখন আরবরা 
মুহাজিরদের উত্তম দল হিময়ার ইলহান এবং কাইস গোত্রকেই নিবচিন করে নিবে । সেদিন তারা 
হবে সবেত্তিম লোকজনের অন্তভুর্ড। সে সময় কাইস গোত্রের লোকজন এত বেশি বীরত্বের সাথে 
যুদ্ধ করবে, কেউ তাদের সাথে মোকাবেলা করতে পারবেনা । তেমনিভাবে আযদ গোত্রও যুদ্ধ 
করবে । সেদিন মুসলমানগন চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে । একদল শহীদ হয়ে যাবে, আরেক 
দল ধৈর্য ধারন করবে, আরেক দল পলায়ন করবে এবং চতুর্থ দল শত্রুদের সাথে হাত মিলবে । 
বননাকারী বলেন, রোম বাহিনীর লোকজন আরবদের উপর মারাত০০ক ভাবে কঠোরতা প্রদর্শন 
করবে । এক পর্যায়ে তাদের খলীফা কুরাশী, ইয়ামানী আসসালেহ তিন হাজার সৈন্য বাহিনী 
সহকারে এগিয়ে আসবে এবং একজনকে তাদের আমীর মনোনীত করবেন । এভাবে তার সাথে 
ঝান্ডার অধিকারী আরো প্রায় সত্তর জন আমীর থাকবেন । সেদিন যারা মৃত্যু বরন কিংবা 
ধৈৰ্য্যধারন করবে প্রত্যেকে সমান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। এরপর রোম বাসিদের উপর আল্লাহ 
তাআলা এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের মুখ ও চেহারা স্পর্শ করার সাথে সাথে 
তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমিন তাদেরকে আছড়ে ফেলবে, যার ফলে তারা বজ্রপাত 
এবং ভূমি কম্পে আক্রান্ত হয়ে গভীর খাদের মধ্যে ঝুলে থাকবে । তবে আল্লাহ তাআলা 
ধৈযশীলদেরকে সহযোগীতার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তাদেরকে বিরাট প্রতিদান 
দিবেন,, যেমন প্রতিদান দেয়া হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবায়ে কেরামকে । যার ফলে 
তাদের অন্তর এবং বুক বীরত্ব ও বাহাদুরীতে পরিপূর্ন হয়ে গিয়েছিল । রোমান বাহিনীরা যখন 
ধৈষশীল দলের সংখ্যা একেবারে কম দেখতে পাবে তখন তারা লোভাতুর হয়ে বলবে, তোমরা 
প্রত্যেকে নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ এদের পিসে ফেল এবং চুনবিচুর্ন করে দাও । 
একথা শুনার সাথে সাথে মুসলমানদের একজন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সামনে এবং 
ডানোখবামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু মুক্তি বা যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষন না দেখে বলবে তোমাদের 
প্রতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে, সুতরাং তোমরা মৃত্যু বরন করার 
জন্য প্রস্তুত হও এবং শত্রু মূলৎপাটনের জন্য এগিয়ে যাও । একথা শুনে তাদের এক জনের হাতে 
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খেলাফতের বাইয়াত গ্রহন করবে । তিনি তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করবে। এরপর 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে সাহায্য নাজিল করবেন এবং বলবেন 
আজকে পৃথিবীতে একমাত্র আমি, আমার ফেরেশতা এবং আমার মোহাজির বান্দাগনই থাকবে । 
পশু পাখি এবং চতুস্পদ জন্তকে রোম বাহিনী গোশত ভক্ষন করার আর তাদেরকে রোম বাসির 
রক্ত পান করাব। অতঃপর আল্লাহ তাআলা চতুর্থ আসমানে বিদ্যমান আস্ত্রের ভান্ডার খুলে দিবেন, 
যা মূলতঃ আল্লাহ তাআলা সম্মান এবং বড়ত্বের হাতিয়ার । ফলে মুসলমানগন তাদের তীর ফেলে 
দিবে, তাদের তলোয়ারের খাপ নষ্ট করে ফেলবে এবং নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ধারণ করতঃ রোম 
বাহিনীর উপর আক্রমন করে বসবে । রোমীদের পক্ষ থেকে নিক্ষেপকৃত তীর সমূহকে তাদের 
মুখোমুখি করে দিবে । অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অস্ত্রের দিকে নিজের হাতকে 
প্রসারিত করতঃ সেগুলোকে মিলিয়ে নিবেন । যার সে অস্ত্রের ক্ষমতা বাকি থাকবেনা । ফলে 
তাদের হাতকে তাদের ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং মুসলমানদের হাতিয়ার তাদেরকে 
সম্পূর্ণরূপে কাবু করে ফেলবে । সেদিন মুসলামানরা সামান্য একটি লোহা নিক্ষেপ করলেও সেটা 
কাফেরদের মারাত06ক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে । এক পায়ে জিবরাঈল আঃ এবং মিকাঈল 
আঃ স্বশরীরে নীচে নেমে আসবেন এবং কাফেরদের সাথে থাকা কিছু নগন্য ফেরেশতা কে 
প্রতিহত করবেন । আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে মারাত০০ক ভাবে পরাজিত করবেন এবং 
ছাগলের ন্যায় তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাবেন । এক পর্যায়ে তারা তাদের বাশাহর কাছে গিয়ে 
আশ্রয় নিবে । তাদেরকে এ অবস্থায় দেখে স্বয়ং তাদের বদশাহও ভয়ে আতংকিত হয়ে তাদের 
সামনে বেহুশ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের মাথা থেকে শিরস্থান খুলে নিয়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট 
করতে নিদেশ দিবে । যার কারনে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে । তাদের রক্ত ঘোড়ার উচু 
শিখর পযন্ত পৌছে যাবে । তবে যে রক্ত গুলোকে মাটির কোনো অংশই চুষবেনা । যেসব রক্ত 
ঘোড়ার পিঠের উচু অংশ পযন্ত পৌছবে সেটা হবে আরো মারাত০০ক এক পরিনতি সেটা মূলতঃ 
তাদেরকে যবেহ করে দেয়ার মত হবে । এটাই হচ্ছে, রোমবাহিনীর জন্য নিমর্মভাবে পরাজিত 
হওয়া। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা রোমবাসিদের পক্ষ থেকে নদী এলাকায় অবস্থানরত কতক 
লোকদের প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করে তাদেরকে রোমবাহিনীর পরাজয় এবং হত্যার সংবাদ দিয়ে 
দিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯০ ] 


হাদিস - ১২৯১ 


হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম আলাখকালায়ী রহঃ থেকে বণির্ত, তিনি বলেন, কোনো মহিলার 
ঘরে একটি বদনা এবং এক জোড়া জুতার চেয়ে উত্তম কোনো সংবাদ থাকবেনা, মোটা এবং 
সম্পদশালীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, অন্যদিকে ফকীর এবং দুবর্লদের জন্য সুসংবাদ থাকবে । 
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সুতরাং তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে চামড়ার মোজা পরিধান করাবে এবং তাদেরকে ঘরেরর 
ভিতরে হাঁটার জন্য জোর দিবে। কেননা হয়তো কোনো দিন তাদেরকে দীর্ঘ পথ পায়দল পাড়ি 
দিতে হবে এবং এভাবে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯১ ] 


হাদিস - ১২৯২ 


হযরত আবুজ জাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, এক সময় রোম বাসিরা বাহরা নামক 
এলাকার একটি গীর্জার নিকট গিয়ে অবস্থান করলে তারা শপথ করার মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তে 
পৌছবে যে, আর কখনো হিমস এলাকায় ফিরে যাবেনা, তবে তাদের প্রতি মুসলমান ধেয়ে এসে 
আক্রমন করে বসবে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মুসলমানরা জয়লাভ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯২] 
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হযরত আবুল বাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে রোম বাহিনী পৃথিবীর 
বিভিন্ন এলাকা পদানত করতে করতে বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জার কাছে এসে ছাউনি 
ফেলবেন এক পর্যায়ে তাদের স5হরাটের কাছে থাকা ক্রুশটি রাখবে এবং ফাহমায়া নামক 
এলাকায় অবস্থিত পর্বতের উচ’ স্থানে আরোহন করবে । তখনই এন্তাকিয়া নামক এলাকার এক 
লোকের হাতে তাদের প্রথম ধ্বংস আসবে তিনি লোকজনকে আহ্বান জানালে মুসলমানদের 
বিরাট এক কাফেলা তার আহ্বানে সাড়া দিবে । তিনিই হবেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি যার হাত ধরে 
মুসলমানরা এগিয়ে যাবে এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৩ ] 


হাদিস - ১২৯৪ 


হযরত ইবনে আইআশ রহঃ থেকে বনি, তিনি বলেন, আমি আমাদের মাশায়েখদেরকে বলতে 
শুনেছি, যখন সেটা হতে তখন হে হিমস বাসিরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে দৃঢ়তার 
সাথে স্থীর থাকবে কেননা, তাদের ধ্বংস মূলতঃ ফাহমায়া নামক এক পাহাড়ের টালার নিকট 
হবে । তারা কখনো তোমাদের কল্যান কামনা করবেনা ৷ এহেন পরিস্থিতিতে যারা স্থীর থাকবে, 
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তারা মুক্তি প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যারা দিমাশকের দিকে যেতে থাকবে তারা তৃষ্ণার্ত 
হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৪ ] 


হাদিস - ১২৯৫ 


আবু আমের রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদিন আমি তাবী রহঃ এর সাথে রাসতীনের 
গেইট অতিক্রম করলে তিনি বলেন, হে আবু আমের! যখন এ দুইটি ডাস্টবিন শুকিয়ে যাবে তখন 
তুমি তোমার পরিবারকে হিমস নগরী থেকে বের করে আনবে । যখন জবাবে আমি বল্লাম, আমি 
তাদরকে হিমস নগরী থেকে বের না করলে কি সমস্যা হতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, 
আন্তরসুস সেখানে এসে যখন হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আঙ্গুর গাছের নীচে আনুমানিক তিনশত লোককে 
হত্যা করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে হিমস নগরী থেকে অবশ্যই বের করে 
দিবে । জবাবে আমি বললাম, যদি আমি সেটা না করি তাহলে কি হবে? তিনি উত্তর দিলেন, উষ্ঠি 
বাহিনী বের হয়ে যখন ইয়াফা এবং আকরা নগরীর মাঝে দুরত্ব তৈরী করবে তখন তুমি তোমার 
পরিবারের লোকজনকে হিমস থেকে বের করে দিবে, আমি জবাব দিলাম, সেটার উপর আমল না 
করলে কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যদি বের করা না হয় তাহলে হিমস নগরী যেমন 
আক্রান্ত হবে ঠিক তারাও তেমন সমস্যার মধ্যে পতিত হবে । আমি আবারো বললাম, তারা কোন 
ধরনের মসিবতের সম্মুখিন হবে? তিনি উত্তর দিলেন তখন হিমস নগরীর গেইটের ফটক বন্ধ 
করে দেয়া হবে । অতঃপর তিনি সামনে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাসহাল এলাকার গীর্জায় 
এসে ঢুকলেন এবং আমাকে সম্মোধন করে বললেন, হে আবু আমের! তুমি কি একাঠাখগাছ গুলো 
দেখছো অথচ বেশকিছু দিনের মধ্যে মুসলমানরা এশুকনো গাছগুলোকে মিনজানিক হিসেবে 
ব্যবহার করবে । তার কথা শুনে আমি বললাম ইন্তারসুসের প্রবেশ এবং উদ্্ি বাহিনী বের হওয়ার 
মাঝে কয়দিনের পার্থক্য থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, প্রথম যুদ্ধের পর তিন বৎসরেরও বেশি 
সময় লাগবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৫ |] 


হাদিস - ১২৯৬ 


হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ বলেন আমি হযরত কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি তিনি এরশাদ 
করেন, একদিন আমি হযরত আবু যর গিফারী রাঘিঃ এর সাথে স্বাক্ষাৎ করি, যখন তিনি 
ক্রন্দনরত অবস্থায় আবু এরবাজ এর মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, হযরত কাব বললেন, হে 
আবু যর! তোমার কান্নাকাটি করার কারন কি? জবাবে তিনি বললেন আমি আমার দ্বীনের কারনে 
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কান্নাকাটি করছি। তার কথা শুনে হযরত কাব রহঃ বললেন, আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাঃ কে 
হারিয়েছেন অনেক পূর্বে, অথচ কাদছেন আজকে । বর্তমানে লোজ খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছে 
এবং ইসলাম সতুন ভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা ইহুদীদের দরজায় গিয়ে মাযবালা নামক স্থানে 
স্থীর হয়েছে। অতঃপর হযরত কাব রহঃ বললেন, হে আবু যর! এ শহরের বাসিন্দাদের উপর 
এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের উপকুল এলাকা থেকে এমন মারাত০০ক এক আতংক 
ছড়িয়ে পড়বে, যার কারনে সকলে তাদের দুশমনদের হামলে পড়বে এবং আকাবায়ে সুলাইমানে 
পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাত হবে । তখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন । এ সময় সে শহরের জনপদ এবং পাহাড়ি এলাকায় 
তাদেরকে হত্যা করা হবে । তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করবে, এক পর়্ায়ে তাদের কাছে 
সংবাদ আসবে যে, মুহাজিরদের রেখে আসা পরিবার ও ছেলে-সন্তানদের উপর এদের একদল 
হামলা করে তাদের ঘরের ফটক বন্দ করে দিয়েছে । একথা শুনার পরপর তারা সেদিকে যেতে 
থাকবে এবং নিজেদের শহরকে রক্ষার জন্য তারা প্রানপন ভাবে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন । যদি সেদিন এ শহর বাসিরা জানতে পারতো তাদের 
এলাকায় বিদ্যমান গীর্জায় কি ধরনের লাভ রয়েছে তাহলে তারা তৈল জাতীয় পদার্থ এনে 
সেখানকার গাছপালা গুলোতে ঢেলে দিতো । যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করলেন 
তখন সেখানে একটু বুঝমান যাকে পাওয়া গিয়েছে তাকেই হত্যা করা হয়েছে । এমন কি 
মুহাজিরগন এমন নাসারাদেরকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, যারা উভয়জন এক সময় এক মায়ের 
উভয় স্তন নিয়ে ঝগড়া করেছিল । এত ব্যাপক ভাবে হত্যা করা হবে, যার কারনে হিমস নগরী 
থেকে বের হওয়া পানির নালা দ্বারা পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হবে, যার সাথে কোনো বস্তু 
মিশ্রিত হবেনা। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৬ ] 


হাদিস - ১২৯৭ 


হযরত সাফওয়ান রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমাদের কতক মাশায়েখ হাদীস বননা 
করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা আরাকা নগরীতে অনস্থানরত জামাতের নিকট থাকা কালীন 
আমার কাছে একজন লোক এসে বলল, তোমাদের মাঝে রাত্রে অবস্থানকারী কেউ থাকলে রাত্রে 
আসতে পারো । একথা শুনে কল্যান কামী একজন লোক দাড়িয়ে গেলেন, যাকে দেখলে মনে হয়, 
যেন সে দ্বীনি ইলম হাসিল করতে এসেছে। 

অতঃপর সে বলল, তোমাদের কি সুসিয়্যাহ সম্বন্ধে ধারনা আছে। জবাবে তারা হ্যা বললে তিনি 
সেটার অবস্থান জানতে চাইলেন । আমরা বললাম, সেটা সমুদ্র উপকূলে একটি বিরান ভ'মি। 
আমাদের কথা শুনে তিনি জানতে চাইলেন, সেখানে কি এমন কোনো ঝর্না রয়েছে, যেদিকে সিড়ি 
এবং ঠান্ডা, মিষ্টি পানির ধারা নেমে গিয়েছে । তার কথা শুনে সকলে হ্যা সূচক উত্তর দিল। 
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অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, উক্ত ঝনরি পার্শ্বে কি বিরান হয়ে যাওয়া কোনো কেল্লা রয়েছে। 
সকলে জবাব দিল,হ্যা রয়েছে । আমরা বললাম, হে আব্দুল্লাহ! আপনার পরিচয় কি? তিনি জবাব 
দিলেন, আমি আসজা গোত্রের একজন লোক । তার জবাব শুনে সকলে বলল, যেসব বিষয় 
আপনি জানতে চেয়েছেন সেগুলো জানতে চাওয়ার কারন কি? একথা শুনে তিনি বললেন, সমুদ্রে 
রোম বাসিদের জাহাজ এগিয়ে এসে উল্লিখিত ঝনরি নিকটবর্তী এক স্থানে ছাউনি ফেলবে এবং 
প্রেরন করবে । অতঃপর তারা তিন দিন পযর্ন্ত অবস্থান করবে, এ পর্যায়ে রোম বাসিরা তাদের 
করলে তাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় । যুদ্ধের প্রথম দিন উভয় পক্ষের বরাবর 
ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বতীয় দিন দুশমনরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর তৃতীয় দিন আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে পরাজিত করবেন । তাদের অবস্থা এত বেশি শোচনীয় হবে, মাত্র কয়েকটি জাহাজ 
তারা ফেরৎ নিতে পারবে । এবং! তাদের অনেক জাহাজ জ্বলিয়ে দেয়া হবে । তারা এক সময় 
বলেছিল, আমরা এ শহরে সর্বদা থাকব এবং উক্ত শহর আমাদের দখলে থাকবে । এর পরপরই 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিবেন । সেদিন মুসলমানদের বৈশিষ্ট থাকবে বুরুজের 
নিকটবর্তী যুদ্ধ বিদ্বস্থ সৈনিকের ন্যায় । এমন ভাবে সময় অতি বাহিত করতে থাকবে যে, আল্লাহ 
তাআলা তাদের শত্রুকে পরাজিত করেছেন, এক পর্যায়ে জনৈক সংবাদ বাহক তাদের পিছন 
থেকে ঘোষনা করবে, কানসারীন বাসিরা দিমাশকের দিকে হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। 
অন্যদিকে রোম বাসিরা তাদের উপর হামলা করে বসেছে । তারা জলপথ ও স্থলপথ ধরে এগিয়ে 
আসবে সেদিন সকল মুসলমানের আশ্রয়স্থল হবে দিমাশক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৭ ] 


হাদিস - ১২৯৮ 


হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর আশ হাজরামী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন হযরত কাব রহঃ 
বননা করেছেন, নিঃসন্দেহে মাগরিব এলাকার একজন সমং্রাজ্ঞি বিরাট একটি গোত্রের নেতৃত্ব 
দিবেন। তিনি সে গোত্রকে খৃস্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ বানিয়ে 
রওয়ানা দেয়ার নিয়ত করে যখন জাহাজ তৈরি শেষ হল এবং সেটাতে আলকাতরা লাগিয়ে প্রস্তুত 
করার পর পর তার উপর যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি উঠিয়ে বললেন আমরা ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর 
জাহাজে আরোহন করব । যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না করেন, তাহলে যেন আল্লাহ তাআলা 
গর্জনকৃত বাতাস প্রবাহিত করে গোটা জাহাজই ধ্বংস করে দেন। তিনি বারবার এমনই করতে 
লাগলেন । এবং এমন ভাবে থাকেন। এদিকে আল্লাহ তাআলাও তার সাতে এমন আচরন করতে 
থাকেন। এক পায়ে যখন আল্লাহ তাআলা তাকে অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন উক্ত রানী 
তার সভাসদকে বললেন, ইনশা আল্লাহ আমরা অমুক দিন জাহাজে আরোহন করব । ফলে 
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প্রস্তুতকৃত এক হাজার জাহাজ নিয়ে রওয়ানা দিলেন। এরপূর্বে কখনো এত বেশি জাহাজ সমুদ্রের 
বুকে চলাচল করেনি । তারা এক সময় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোম দেশে গিয়ে পৌছে এবং রোমের 
বাদশাহকে তার রাজত্ব ত্যাগ করতে বলেন । তার কথা শুনে রোম বাসিরা জিজ্ঞাসা করল, 
তোমরা আবার কারা? জবাবে তারা বললো, আমরা এমন একদল যারা মানুষকে নাসারা দ্বীনের 
দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। বর্তমানে আমরা এমন এক গোত্রের সন্ধানে এসেছি যারা এ জগতের 
সবচেয়ে খারাপ জাতি । তাদেরকে আমরা হয় নাসারা ধর্ম গ্রহন করাব, না হয় আমরা তাদের ধর্ম 
গ্রহন করব । জবাবে রোমের সম্রাট বলল, এরা এ জাতি যারা আমাদের শহর বিরান করবে, 
আমদের পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং আমাদের নারীখিপুরুষদেরকে দাসাখদাসি বানিয়ে 
ছাড়বে । সুতরাং তোমরা তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ো । একথা শুনে রোম বাহিনী সাড়ে তিনশত 
জাহাজ নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করবে । এক পর্যায়ে অককা নাম এলাকায় পৌছলে তাদের 
পাকড়াও করতে সামর্থ্য হয় এবং সকলে জাহাজ থেকে অবতরনের পর জাহাজ গুলো জ্বালিয়ে 
দেয়া হয়। এ সময় তারা বলবে এ শহর আমাদের, এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই 
আমাদের মরন। এহেন মুহুর্তে মুসলমানগন বায়তুল মোকাদ্দাস থাকাকালীন একজন ঘোষক এসে 
বলবে এমন একদল দুশমন তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসছে, যাদের সাথে মোকাবেলা করার 
শক্তিখিসাহস তোমাদের নেই । একথা শুনে তারা মিশর এবং ইরাকের প্রতি সাহায্য চেয়ে লোক 
পাঠাবে । কিন্তু উক্ত লোক মিশর থেকে ফিরে এসে বলবে, মিশর বাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও 
দুশমনের আশঙ্কায় রয়েছি, তোমাদের প্রতি দুশমন এসেছে সমুদ্রের দিক থেকে এবং আমরা সমুদ্র 
উপকুলে অবস্থান করছি। তাই তোমাদেরকে সাহায্য করার অর্থ হবে, তোমাদের সন্তানদের 
রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যেন আমরা নিজের পরিবারাখপরিজনকে দুশমনের হাতে তুলে 
দিলাম । আর ইরাক বাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও দুশমনের সম্মুখে বিদ্যমান, আমরা 
তোমাদের পরিবারাখপরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের পরিবারকে ধ্বংস করতে পারি । এদিকে 
ইরাক থেকে ফেরৎ আসা প্রতিনিধিদল হিমস নগরীতে পৌছলে দেখতে পেল সেখানে থাকা 
আজমী লোকজন মুসলমানদের পরিবারাখিপরিজনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে । তাছাড়া এ খবর ও 
এসেছে যে, আরবরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সংবাদ সরবরাহ কারীর সংবাদকে বারবার অস্বীকার 
করা হলে তারা তিন তিনবার সংবাদ দেয়। এক পর্যাযে সেখানের জিম্মাদার হুংকার দিয়ে উঠল 
যে, আমরা কি শাম দেশের প্রতিটি শহরের বাসিন্দাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা পযন্ত বসে থাকব! 
ফলে তিনি লোকজনকে জড়ো করার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ পেশ করার পর 
বললেন, আমি আমাদের ভাই ইরাকী এবং মিশর বাসিদের নিকট সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়ে 
ছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে সরাসরি অস্বীকার করে দেয় ৷ তবে এক্ষেত্রে 
হিমস বাসিদের অবস্থা গোপন রাখে । সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী হিসেবে 
যথেষ্ট দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়ো । এক পর্যায়ে তারা উভয় দল আককা নামক স্থানে মুখোমুখি 
হবে । হযরত কাব রহঃ বলেন, শপথ সে সত্তার যার হাতে কাব এর প্রান! এরপর তারা সকলে 
শাম বসিদের উপর হামলে পড়ে এবং দুশমনকে পরাজিত করতে বাধ্য করে । অতঃপর তারা 
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সমুদ্র উপক'লে এসে পৌছলেও সেখানে কোনো সাহায্যকারী পাবেনা । বননাকারী বলেন, আমি 
যেন সেখানের মুসলমানদের অবস্থা দেখছি, আককা নগরীর পাদদেশে তারা কাফেরদের ঘাড়ের 
উপর আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা লেবাননের পাহাড়ে গিয়ে পৌছবে। 
তাদের সংখ্যা গননা করে দেখা যাবে মাত্র দুইশতজন তাদের সাথে ফেরৎ আসতে পেরেছে । এ 
দিকে লেবাননের পাহাড়েও তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেনা, বরং রাস্তা হারিয়ে রোম ভ'খন্ডে 
এসে পৌছবে । মুসলমানগন হিমস নগরীর দিকে মনোযোগ দিবে এবং গোটা হিমস নগরীকে 
অবরুদ্ধ করে ফেলবে । এ হিমসের অভ্যন্তর থেকে এমন কিছু মাথা নিক্ষেপ করা হবে যাদেরকে 
তোমরা চিনতে পারবে । সেখানে অবশ্যই একটি বা দুইটি মাথা হবে। সেদিন এবং আরো 
কয়েকদিন হিমস নগরী বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়বে তারা বলবে 
আমরা এমন শহরে কিভাবে বসবাস করব যেখানে আমাদের মাখিবোনদের সাথে এমন জঘন্য 
আচরন করা হয়েছে। উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী সায়বানী রহঃ বলেন, ইয়াফা নগরী প্রায় বারজন 
শাসক শাসন করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং জঘন্য হবে রোমের বাদশাহ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৮ ] 


হাদিস - ১২৯৯ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন খলিফা মানসুর মাহদী মৃত্যুবরন করার পর আসমান 
জমিনের অধিবাসি এবং আসমানের পশু পাখি তার জানাযায় শরীক হবে এবং দোয়া করবে । 
তিনি রোম বাসিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিশ বৎসর পযন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং ভয়াবহ এক 
যুদ্ধে শাহাদাত বরন করবেন। এ যুদ্ধে তিনি এবং তার সাথে থাকা আরো দুই হাজারের মত 
সৈনিক শাহাদাত বরন করবেন । তাদের প্রত্যেকে আমীর এবং ঝান্ডাবাহী । রাসূলুল্লাহ সাঃ দুনিয়া 
থেকে বিদায় নেয়ার পর মুসলমান এত মারাত০৪ক আর কোন মসিবতের সম্মুখিন হয়নি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৯৯] 


হাদিস - ১৩০০ 


হযরত আরতাত ইবনে মুনজির রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি আবু আমের আলহানী রহঃ 
কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি একদা তাবী এর সাথে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের 
হচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু আমের! যখন এই দুই নদী শুকিয়ে যাবে তখন তুমি 
তোমার পরিবার পরিজনকে হিমস নগরী থেকে বের করে নিয়ে আসবে । একথা শুনে আমি 
বললাম, যদি আমি একাজ করতে না পারি তাহলে কি করব? 

জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি আনতারসুস নগরীতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে প্রায় তিনশত 
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লোক শাহাদাত বরন করবে তখন তুমি তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে হিমস নগরী থেকে বের 
হয়ে যাও। আমি বললাম সেটা না করলে কি হবে? 

জবাবে তিনি বললেন, এক হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে যখন আন্দুলুস থেকে উট এসে পৌছবে 
এবং তারা আকরা ও ইয়াফা নগরীর মাঝে বিভক্ত হয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবারকে 
হিমস নগরী থেকে বের করে দাও । একথা শুনে বললাম, তারা কেন আক্রান্ত হবে । জবাবে তিনি 
বললেন, সে এলাকার আজমীগন মুসলমানদের স্ত্রী ও পরিবার পরিজনকে অবরুদ্ধ করে রাখবে । 
অতঃপর তিনি বললেন, এক পর্যায়ে আমরা চলতে চলতে মিসহাল গীর্জার পাদ দেশে পৌছলাম । 
সেখানে গিয়ে তিনি বললেন, তুমি কি এ লাকড়ি খন্ডকে দেখতে পারছ, এ লাকড়ির টুকরোটি 
সেদিন মুসলমানদের জন্য মিনজানিক বা কামানের কাজ দিবে । এরপর আমি বললাম, আন্তরসুস 
এবং উটের বাহিনীর মাঝখানে কয় বৎসরের দুরত্ব হবে। জবাবে তিনি বললেন, প্রায় তিন 
বৎসরের বেশি হবেনা । অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, রোম বাহিনী মোট তিনবার 
আতণ৪প্রকাশ করবে । উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে পথম আত্মপ্রকাশ । আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমুদ্র 
উপক'ল থেকে প্রায় এক হাজার সৈন্যের একটি বহিনীর আগমন হবে । এরপর তারা প্রত্যেক 
অংশ নিজেদের দায়িত্ব পালনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে নিদিষ্ট একদিন দায়িত্ব পালনে 
বের হওয়ার জন্য তৈরি থাকবে ধীরে ধীরে যখন সেদিন আসবে তাদের পাশ্ববর্তী মুসলমানদের 
প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বের হয়ে এসে উক্ত বাহিনীর জন্য সজ্জিত করে রাখা জাহাজ গুলো 
জ।গালিয়ে দিবে এবং তাদের তাবু গুলোকে উপড়ে ফেলবে । এরপর উভয়দল পরস্পরের সাথে 
যুদ্ধে লিপ্ত হযে পড়বে । দেখতে দেখতে যুদ্ধ ও হত্যা ভয়াবহ আকার ধারন করবে । তাদের কেউ 
অন্যের উপর জয়লাভও করতে পারবেনা, আবার কাউকে পরাজিত করাও সম্ভব হবেনা । এদিকে 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসবেনা এবং সকলে নিজেদের অস্ত্র 
প্রদর্শনীতে ব্যস্ত থাকবে । ধীরে ধীরে মুসলমানগন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য পেতে 
থাকবে এবং মাদায়েন নগরীতে তারা অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি কেল্লা গড়ে তুলবে । এদিকে রোম 
বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি ঘোষনা পত্র মাদায়েনের অলিতোথগলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে । এমন 
পরিস্থিতিতে হিমস নগরীতে অবস্থানরত আজমীগন সেখানে থাকা মুসলমানদের পরিজন ও 
নারীখশিশুদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখবে । এভাবে লাগাতার চারদিন পযন্ত ফিলিস্তিন ভ'খন্ডে যুদ্ধ 
চলতে থাকবে । হাদীস বননাকারী আবুয যাহিরিয়্যাহ রহঃ বলেন তুমি জানতে চাইলে আমি 
বলব, উক্ত যুদ্ধের প্রথম চারদিনও হতে পারে আবার আখেরী চারদিনও । অতঃপর চতুর্থ দিন 
আল্লাহ তাআলা মুসমানদেরকে বিজয়ী করবেন এবং রোম বাহিনী পরাজিত হবে । বিজয়ী 
মুসলমানগন পরাজিত রোম বাহিনীকে প্রত্যেক অলিগলি ও পাহাড়াখ্পবর্ত থেকে তালাশ করে 
বের করে করে হত্যা করবে। এক পর্যায়ে রোম বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা কুসতুনতিনিয়্যাহ 
নগরীতে গিয়ে ঢুকবে । সেখানে গিয়ে তারা বেশিদিন অপেক্ষা করবেনা, বরং দ্রুত সময়ের মধ্যে 
শক্তি সঞ্চয় করে তারা তোমাদের সাথে চুক্তি করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে লোক পাঠাবে । বননাকারী 
কাব রহঃ বলেন, তাদের প্রস্তাব মতে মুসলমানগন দীর্ঘদশ বৎসরের জন্য তাদের সাথে সন্ধি 
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করবে । সন্ধি কালীন সময়ে জনৈকা আমেনা নামক এক নারী উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে, অতঃপর 
মুসলমান এবং রোম বাসিরা কুসতুনতিনিয়্যাহ এলাকার পিছনে প্রত্যেকের শত্রুর সাথে 
মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগন সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে । পিছনে প্রত্যেকের 
শত্রুর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগন সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে । ফিরে 
আসার সময় তোমরা যখন কুসতুনতিনিয়্যাহ দেখতে পাবে এবং বুঝবে যে, তোমরা তোমাদের 
পরিবার-পরিজনের কাছে পৌছে গিয়েছ তখন তারা কুফা নগরীতে থাকা কালীন আরারো যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যাবে । যে যুদ্ধে তোমরা তাদেরকে চিবানো ঘাসের ন্যায় করে ফেলবে । অতঃপর আবারো 
মুসলমানদের সাথে রোম বাহিনী এবং কতিপয় মাশরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং 
মুসলমানগন সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে । তোমরা শত্রুদের নারীখিশিশুদেরকে বন্দি করবে 
এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে । উক্ত এলাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় এমন এক 
এলাকায় যাত্রাবিরতি করবে যেখানে তোমাদের কাছে থাকা গনীমতের সম্পদ বন্টন করা হবে। 
সেখানে এসে রোম বাসিরা বলবে, আমাদের নারীও শিশুদেরকে আমাদের কাছে ফেরৎ দিয়ে 
দাও । জবাবে মুসলমানগন বলবে, এভাবে নারী-খশিশুদেরকে ফেরৎ দেয়া আমাদের ধর্মীয় 
বিধান মতে সুযোগ নেই, তবে তোমরা অন্যান্য সম্পদ নিয়ে যেতে পার। একথা শুনার পর রোম 
বাসিরা বলবে, আমরা সবকিছুই ফেরৎ নিতে চাই । এদের কথার জবাবে মুসলমানগন বলবে, 
এসব জিনিস তোমরা কক্ষনো ফেরৎ পাবেনা । অতঃপর রোমের বাসিন্দাগন বলবে, তোমরাতো 
আমাদের উপর জয়লাভ করেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়, আবার আমাদের নারীও শিশুদেরকে বন্দি 
কেন করেছ। তাদের কথার জবাবে মুসলমানগন বলবে, বরং আমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্যে 
জয় লাভ করেছি। এমন অবস্থা চলাকালনি তারা পরস্পরের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে থাকবে, 
হঠাৎ কাফেরদের একজন তাদের সাথে থাকা ক্রুশকে তুলে ধরবে । এটা দেখার সাথে সাথে 
মুসলমানগন রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে । মুসলমানদের একজন তার উপর হামলা করে সেটা 
ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে । এ পরিস্থিতিতে উভয় দল একে অপরের উপর 
হামলা করে বসবে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রোম বাসিরা রাগান্বিত অবস্থায় তাদের 
সম্রহরাটের কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, আরব বাসিরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করে আমাদেরকে 
ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ক্রুশকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করেছে এবং আমাদের 
অনেক সৈন্যকে হত্যা করেছে। রোমের সম্রাট একথা শুনার সাথে সাথে রাগে ক্ষোভে ফেটে 
পড়ে এবং রোম বাসিদের থেকে বিরাট এক দল সৈন্য বাহিনী জমায়েত করে । এর সাথে সাথে 
অন্যান্য এলাকার সাথে সন্ধি করতে থাকে । এটিই হচ্ছে, সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। অতঃপর 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এবং মুসলানরাও তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য 
এগিয়ে যাবে । সেদিন মুসলমানদের খলীফা কাব রহঃ বলেন, তিনি ইয়ামানী হলেও কুরাইশের 
বংশধর । যার কারনে শুরুতে তাদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে । এসময় রোম বাহিনী 
মুসলমানদের উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমন করবে এবং তাদেরকে তাদের সৈন্য বাহিনী থেকে 
বের তেমনিভাবে যখনই তারা মিলিত হবে তখনই মুসলমানদের উপর মারাত0০ক ভাবে আক্রমন 
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করবে । আর এ সংবাদ খুবই দ্রুত গতিতে হিমস নগরীতে পৌছে যাবে । এভাবে চলতে চলতে 
হিমস বসিরা আল-গাবারা এবং রাহজ বাসিদের সাহায্য করতে থাকবে । আর তখন হিমস বসিরা 
শিশু, মহিলা এবং দুর্বলদেরকে দিমাশকের দিকে তাড়িয়ে দিতে থাকবে, যার ফলে ক্ষ'ধা তৃষ্তায় 
হিমস এবং ছানিয়তুল ইকাব এলকার মাঝামাঝি স্থানে হাজার হাজার লোক মারা যাবে । এমন কি 
অনেক নারীকে ঘোড়া বেধে রাখার ন্যায় বেধে রাখা হবে । কখনো কখনো কোনো নারীর 
আত০০টীয় স্বজন আওয়াজ করে বলতে থাকবে তোমরা কি অমুকের মেয়ে অমুককে দেখেছ। 
একথা শুনে জনৈক লোক বলে উঠবে, হে আব্দুল্লাহ! আমি তাকে অমুক স্থানে কাপড় দ্বারা রক্তে 
রঞ্জিত পা বেধে পড়ে থাকতে দেখেছি। এদিকে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ আরো 
তীব্র আকার ধারন করবে এবং উভয় পক্ষ উভয়ের সাহায্য বন্ধ করে দিবে এবং পরস্পরের উপর 
অস্ত্র চালনা করতে থাকবে । কেউ কোনো ধরনের আশ্রয় স্থল পাবেনা । তখন মাত্র একদিনেই 
মুসলমানদের সত্তরজন আমীরকে হত্যা করা হবে । যার কারনে মুসলমানরা কুরাইশের এক জনের 
হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে । এ সময় অল্প সংখ্যক লোকজন ছাড়া প্রায় সকলে রোম বাসিদের 
সাথে একাত০০তা পোষন করবে এবং প্রত্যেক গোত্রের জিম্মাদারগন রোম বাহিনীকে সমর্থন 
জানাবে । মুসলমানদের একদল কাফেরদের সাথে হাত মিলাবে, অন্যদল শাহাদাত বরন করবে, 
তৃতীয়দল পলায়নকরবে এবং অন্য আরেকদল ফিরে আসবে । অতঃপর রোম বাহিনীর পক্ষ থেকে 
বলা হবে, হে আরব বাসি! আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে অপছন্দ করে থাক তাহলে আমাদের কাছে অত০০ সমর্পন করো এবং আমাদের 
অধীনস্ততা গ্রহন পূর্বক তোমাদের ভ’খন্ড এবং এলাকায় ফিরে যাও । জবাবে আরবরা রোম 
বাসিকে বলবে, নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছে, এব্যাপারে 
তারাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে । এহেন মুহুর্তে উল্লিখিত মনীবদের একজন খুবই রাগান্বীত 
হয়ে যাবে, তারা আরবদেরকে বলবে, তোমরা তো জানো যে, আমাদের অন্তরে কিছু হলেও 
ইসলাম অবশিষ্ট আছে, অতঃপর তারা তাদের একজনের হাতে বাইয়াত গ্রহন করে সামনের 
দিকে এগুতে থাকবে । তারা একদিকে যুদ্ধ করবে, আবার আরব বাসিরাও অন্য লাইনে যুদ্ধ 
করতে থাকবে । এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং রোম 
সম্রাট ধ্বংস হয়ে যাবে, সাথে সাথে রোম বাহিনী পরাজয় বরন করবে । এ সময় একজন 
লোক উচ্চ একটি ঘোড়ার পিঠে দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে মুসলিম বাহিনী! আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হয়তো এমন বিজয় আর দিবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে, যদি তোমরা তার থেকে 
ফেরৎ না আস এবং মুসলমানগন তাদের পশ্চাদাবন করতঃ প্রত্যেক অলাখিগলিতে , 
পাহাড়েখিপর্ততে তাদেরকে হত্যা করতে থাকবে । কারো জন্য এর থেকে বিরত থাকা জায়েয 
হবেনা । এক পর্যযে মুসলমানগন কুস্তনতিনিয়া নগরীতে ছাউনি ফেলবে এবং তখন মুসলমানগন 
মুসা আঃ এর এক কউমের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে বিজয়ের স্বাক্ষী হবে। 
মুসলমানরা এ গোত্রের একটি অংশ থেকে উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠবে, এক পায়ে এ 
এলাকার একটি দেয়াল ধ্বসে পড়বে এবং লোকজন দ্রুত গতিতে উঠে দাড়াবে, আর তখনই 
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তারা তুস্তুনতিনিয়া এলাকায় প্রবেশ করবে । তারা গনীমতের মাল এবং বন্দিদেরকে জমায়েত করা 
অবস্থায় হঠাৎ উক্ত শহরের এক প্রান্তে আসমান থেকে একটি আগুনের টুকরা খসে পড়বে । সেটা 
প্রজ্জলিত থাকা অবস্থায় মুসলান আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হয়ে আসবে এবং ফারকাদৃনা নামক 
এলাকায় এসে প্রবেশ করবে । এ এলাকায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাওয়া গনীমতের মাল 
বন্টন করা কালীন শুনতে পাবে যে, তাদের পরিবারাখপরিজনের মাঝে দাজ্জালের আত০০প্রকাশ 
হয়েছে। একথা শুনার সাথে সাথে তারা সেদিকে দৌড় দিবে এবং শুনতে পাবে যে, খবরটি 
সম্পূর্ন রুপে মিথ্যা ছিল। ফলে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চলে যাবে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব 
হওয়া পযন্ত তারা সেখানেই থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০০ ] 


হাদিস - ১৩০১ 


হযরত আবুজ জাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রোম বাহিনী বাহরা নামক স্থানে 
অবস্থিত গীর্জায় এসে পৌছলে এক ধরনের আশঙ্কা তাদেরকে গ্রাস করে নিবে, যা কাটিয়ে উঠে 
তারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করতে পারবেনা, আর তখনই মুসলমানগন শক্তি সঞ্চয় করতঃ 
তাদের উপর আক্রমন করবে এবং আল্লাহ তাআলা রোম বাহিনীকে পরাজিত করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০১ ] 


হাদিস - ১৩০২ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বনিত, তিনি একদা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিঃ কে বললেন যে, 
হিমস নগরীতে মুসলমানদেরকে এক ধরনের তীব্র বাতাস গ্রাস করে নিবে, ফলে তারা সেখান 
থেকে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে । দুনিয়ার সবকিছু তারা ফেলে চলে যাবে । এমনকি কোনো 
মহিলা একাকি তার দাসীকে ফেলে রেখে চলে যাবে এবং উক্ত দাসী পিছন থেকে দৌড়াতে 
দৌড়াতে এসে তার চাদর টেনে ধরে বলবে এভাবে আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছেন। তখন 
দিমাশক ও সানিয়াতুল ইকবের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুধাখ্তাষ্তায় জর্জরিত হয়ে প্রায় সত্তর হাজার 
মানুষ মারা যাবে । এমন কি পুরুষ লোক পযন্ত তাদের পরিবারাখ্পরিজনকে গোতা নামক স্থানে 
বেধে রেখে আসবে এবং এক সময় তাদেরকে হারিয়ে ফেলবে । পথিমধ্যে যার সাথে দেখা হবে 
তাদের কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকবে । তার অবস্থা দেখে হঠাৎ করে কেউ বলে উঠবে, অমুক 
স্থানে এক মহিলাকে তার সন্তানসহ দেখতে পেয়েছি, যে মহিলা তার পরনের উড়না দ্বারা নিজের 
পা বেধে রেখেছে। এরপর তার অবস্থা আর কি হয়েছে জানিনা । হে হিমস বাসি! তোমাদের কি 
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অবস্থা হবে যখন তোমাদের মহিলাদের এ অবস্থা হবে, তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমরা পলায়ন 
করা কালীন তোমাদের যা কিছু ভারী হবে সেগুলো তোমাদের শত্রুদের মালিকানায় চলে যাবে। 
সে যুগের লোকজন যখন এই হাদিসটি শুনতে পাবে তখন কোনো ভারী মহিলাকে দেখার সাথে 
তাকে সাথে তাকে আল্লাহ তাআলার লানত দ্বারা লানত করতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০২] 


হাদিস - ১৩০৩ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় রোমের শাসক বাহরা নামক এলাকার 
একটি গীর্জাতে এসে ছাউনি ফেলবে । সেখানে তীব্র এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যার কারনে সেখানে 
সাদা পাথরও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৩ ] 





হাদিস - ১৩০৪ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের কারনে পদতলে পিষ্ট হয়ে হিমস এবং 
সানিয়তুল ইকাব নামক এলাকার মাঝামাঝি স্থানে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে । 
তোমাদের থেকে কেউ উক্ত সমস্যার সম্মুখিন হলে সে যেন হিমস নগরী থেকে সারবাল যাওয়ার 
পথে পূর্বের রাস্তাকে নিবচিন করে নেয় । সারবালক দাখিরা, দাখিরা থেকে ব্যাংক থেকে কাতীফা 
এবং কাতীফা থেকে দিমাশকের রাস্তা নিবচিন করে । উল্লিখিত পথে যাতায়াত করলে কেউ আর 
কোনো ধরনের ঝামেলার সম্মুখিন হবেনা এবং সবর্দা শান্তি ও আরামের সহিত থাকতে পারবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৪ ] 


হাদিস - ১৩০৫ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, মানুষজন সবদা কল্যান ও শান্তিতে বসবাস করতে 
পারবে যতক্ষন পযন্ত জাযিরা বাসি কুনসুরদের উপর আঘাত করবেনা এবং কুনসুন বাসিও হিমস 
নগরীতে অবস্থান কারীদের উপর আক্রমন করবেনা । এধরনের কোনো পরিস্থিতি হওয়ার সাথে 
সাথে লোকজনের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে এবং মানুষ আতংকিত হয়ে দিমাশকের দিকে 

যেতে থাকবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৫ ] 


হাদিস - ১৩০৬ 
হযরত কাব রহঃ থেকে উল্লিখিত হাদিসের মত বননা করা হয়েছে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৬ ] 





হাদিস - ১৩০৭ 


হযরত আবুত তাইয়াহ রহঃ স্বীয় পিতা থেকে হাদীস বননা করেন, তিনি বলেন, একদা আমার 
পিতা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমরা হাদীস বণনা করি যে নিঃসন্দেহে 
একটি গোত্রকে তার পরিবারাখ পরিজন ধ্বংসের স্থানে আটকিয়ে রাখবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৭ ] 





হাদিস - ১৩০৮ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতি সত্তর মূল 
হিজরতের পর আরো একটি হিজরত হবে, যার মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন সায়্যিদুনা 
হযরত ইব্রাহিম আঃ এর হিজরতের স্থানে হিজরত করবে, ফলে সে সব এলাকায় একমাত্র 
নিকৃষ্টতম লোকজন ব্যতীত আর কেউ থাকবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৮ ] 





হাদিস - ১৩০৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বনি, তিনি বলেন, যখন তুমি কোনো মিম্বর থেকে 
শুনতে পাবে যে, বলা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে বের হয়ে যাও । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩০৯ ] 





হাদিস - ১৩১০ 
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বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজইফা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এর কাছে জানতে চাইলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাজ্জাল আগে আসবে নাকি ঈসা আঃ আগে 
আসবেন? 

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন প্রথমে দাজ্জালের আবিভাবি হবে, এরপর হযরত ঈসা আঃ 
আসবেন । এরপর কারো ঘোড়া বাচ্চা দিলে সেটার উপর সওয়ারের উপযুক্ত হওয়ার সময় আসার 
পুবেই কিয়ামত এসে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১০] 


হাদিস - ১৩১১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাষিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন 
এক সময় আসবে, বিভিন্ন ধরনের বালাখিমসিবতের কারনে তারা ভাসমান নৌকা বা জাহাজ 
তাদেরকে নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে চলতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১১ ] 


হাদিস - ১৩১২ 


হযরত হারেছ ইবনে হিশাম রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা হাদীস 
বর্ণনা করেছেন যে, কতক সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বলতে শুনেছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 
সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিগন এপৃথিবীর রাজত্বভার গ্রহন করবে । পরবর্তীতে তাদের 
সন্তানগন উক্ত দায়িত্ব পালন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১২] 


আমাক এবং কজ্তনতিনিয়া বিজয়ের বাকি আলোচনা 


হাদিস - ১৩১৩ 
হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন: 
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আমি হযরত কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি, বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসের পর পরই কুস্তুনতিনিয়া 
আবাদ করা হবে । সেখানে অনেকে সম্মানিত এবং বড়ত্ব প্রদর্শন করবে, অতপর তাদেরকে 
বড়ত্ব প্রদর্শনকারী হিসেবে আহ্বান করা হবে । তখন সে বলবে আমার প্রভুর আরশ পানির উপর 
স্থাপন করা হয়েছে এবং আমিই সেটাকে পানির উপর প্রতিষ্ঠা করেছি। 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পূর্বে আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এরপর আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, আমি অবশ্যই তখন তোমার অলঙ্কার, তোমার কাপড় এবং উড়না ছিনিয়ে নিব 
এবং তোমাকে এমন এলাকায় ছেড়ে দিব সেখানে মোরগ পযন্ত ডাকবেনা । তোমার এলাকায় 
শিয়াল ব্যতীত কোনো জীবজন্তু আবাদ হবেনা । সেখানে কোনো গাছপালা, পাথর, ঘাস বলতে 
কিছুই থাকবেনা এবং তোমার উপর আমি তিন প্রকারের আগুন অবতীর্ন করব । এক প্রকারের 
আগুন হবে আলকাতরার, দ্বিতীয় প্রকারের হবে দিয়শলাইয়ের এবং তৃতীয় প্রকারের আগুন হবে 
পেট্রোলের । এবং আমি টেকো মাথা এবং উদ্ভিদ বিহীন ভুখন্ডের অধিকারী করে ছাড়বো । 
আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোমার সাথে কেউ থাকবেনা ৷ তোমার চিৎকার এবং আহাজারী 
কোথাও পৌছবেনা । এবং আসমানের উপর আধিষ্ঠিত থাকব । যেহেতু সে দীর্ঘদিন থেকে 
আল্লাহর সাথে শিরক করে আসছিল এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের উপাসনায় লিপ্ত ছিল। 


যে প্রতিবেশী তার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে বারবার তাকে সূযের সাথে দেখতে চেয়েছিল সে এসে 
তোমার দরজায় করাঘাত করবে । যারা তার মালিকানাধীন ঘরের দিকে পায়ে হেটে আসতে 
চেয়েছিল তারা আর কখনো দুবল হবেনা । যেহেতু তারা সেখানে প্রায় বারোজন বাদশাহর সম্পদ 
প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকের সম্পদে বৃদ্ধিই পেতে থাকবে কোনো ধরনের কমতি হবে না। সেই সম্পদ 
গরুর সমতুল্য হবে, আর কারো কারো সম্পদ হবে শিশার তৈরি ঘোড়ার সমতুল্য ৷ যেগুলোর 
মাথার উপর পানি প্রবাহিত থাকবে । 


তাদের সম্পদগুলো ঢালের উপর রেখে বন্টন করা হবে এবং কুড়াল দ্বারা সেটা কর্তন করা হবে। 
তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে গেলে হঠাৎ করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত 
আগুন এসে যাবে । এ অবস্থা দেখে তারা সাধ্যমত মাল-সামানা বহন করে নিয়ে যাবে এবং 
ফরকাদুনা নামক স্থানে সেটা বন্টন করবে। 
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অতঃপর শামের দিক থেকে হঠাৎ সংবাদ এসে পৌছবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে, একথা 
শুনে তারা হাতের সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড় দিবে এবং শামে পৌছে জানতে পারবে 
সংবাদটি প্রতারনা এবং মিথ্যা ছিল। 


হাদীস বননাকারী আবু আইউব রহঃ বলেন, শব্দটি হচ্ছে, নাফজাতুন | তিনি আরো বলেন, এ 
সময় যারা নিজেদের ঘরের দেয়ালের উপর দাড়াবে, তারা ভয়ে আতংকে প্রশ্রাব করে দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৩ ] 


হাদিস - ১৩১৪ 


হযরত কাব রহঃ বলতেন, যখন সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, অর্থাৎ, রোমের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তখন 
তোমাদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করে রোম বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় আরেক 
তৃতীয়াংশ বেরিয়ে পড়বে । আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন । তবে আল্লাহ 
তাআলা তাদের অবশিষ্টদের প্রতি এক প্রকারের পাখি প্রেরন করবেন, যারা তাদের চোখ উপড়ে 
ফেলবে । ফলে বাকি লোকজন বিকৃতাবস্থায় পড়ে থাকবে । হে আল্লাহর বান্দাগন! তোমাদের 
কেউ এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে নিজেকে কাপুরুষতা থেকে বাচিয়ে রেখে যেন পালানের নিচে 
এসে প্রবেশ করে । অথবা উক্ত পালানের খুটি শক্ত করে ধরবে এবং ধৈর্য ধারন করবে । যেহেতু 
আল্লাহ তাআলা এ তৃতীয় দলকে অবশ্যই সাহায্য করবেন । এটা তখনই হবে যখন তোমাদেরকে 
রোম বাহিনী দুর্বল করে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতি তারা লোভী হয়ে উঠবে । রোমীরা বলবে 
সকাল হলেই তোমরা নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ মুসলমানদেরকে পিসে মাটির 
সাথে মিশে দাও, যেন এ জমিনে কেউ কখনো ইসলামের কথা বলতে না পারে । তার কথা শুনে 
আল্লাহ তাআলা খুবই রাগাব্বীত হবেন এক পৰ্যায়ে চতুর্থ আসমানে থাকা আল্লাহর হাতিয়ারও 
আযাবকে সম্মোধন করে বলবেন, এ পৃথিবীতে একমাত্র আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমিই বাকি 
থাকব । আর ইয়ামান বাসিও কাইস বাকি থাকবে । আজ আমি আমার বান্দাদেরকে অবশ্যই 
সাহায্য করব । আল্লাহ তাআলার দুই হাত দুই কাতারের উপর থাকবে । উক্ত হাতকে কোনো 
গোত্রের উপর প্রসারিত করলে তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। হে ইয়ামান 
বাসিরা! তোমরা কাইসের সাথে শত্রুতা পোষন করোনা । হে কাইস! তোমরা ইয়ামান বাসিকে 
ভালোবাসো । যেহেতু কাইস বাসির ব্যক্তিগতও চারিত্রিকভাবে উত্তম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত । কসম 
সে সত্তার যার হাতে কাবের প্রান, হে ইয়ামান বাসিরা! কাইসও তোমরাই সেদিন ইসলাম ধর্মের 
উপর পুরোপুরি অবিচল থাকবে । সেদিন কাইস গোত্রের লোকজন অনেক দুশমনকে হত্যা 
করলেও দুশমনের কেউ তাদেরকে হত্যা করতে পারবেনা । তেমনিভাবে বনী আযদও শব্রদেরকে 
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হত্যা করবে, তবে তাদেরও কতক লোক মারা যাবে । আর লাখমও জুযাম গোত্রের লোকজনও 
শক্রদেরকে হত্যা করবে এবং শত্রুরা তাদের কাউকে হত্যা করতে পারবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৪ ] 


হাদিস - ১৩১৫ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সাবা এবং কাষের এর সন্তানদের হাতে 
কুস্তনতিনিয়া নগরীর বিজয় হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৫ ] 


হাদিস - ১৩১৬ 


বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অতিসত্তর ইয়াফা এলাকার ঘটনা 
সংঘঠিত হবে, যার মধ্যে মুসলমানগন তাদেরকে হত্যা করবে । যে যুদ্ধটি লাগাতার বুধ, 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনিও রবিবার পযন্ত চলতে থাকবে । এরপর সোমবার দিন আল্লাহ তাআলা 
মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন । হাদীস বননাকারী হযরত সফওয়ান রহঃ বলেন, আমি 
এহাদীসটি সম্বন্ধে হযরত খালেদ ইবনে কায়সানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার কাছে 
আমার পিতা হাদীস বননা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াফা নগরীতে যখন আল্লাহ তাআলা রোম 
বাহিনীকে পরাজিত করবেন তখন তারা সেখান থেকে চলে গিয়ে আমাক নামক স্থানে সংঘটিত 
হবে । অতঃপর সে এলাকায় মারাত০০ক এক যুদ্ধ হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৬ ] 
হাদিস - ১৩১৭ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অতিসত্তর তোমরা কায়সারিয়াতুর রোম আবাদ 
করবে তখন মুসলমানগন সে এলাকার পাহাড় গুলোকে রশিও পরিমাপের স্কেলের বিনিময়ে বিক্রি 
করবে । সে সময় পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্বা এমন ভাবে বিরাজ করবে জনৈকা মহিলা 
একাকীভাবে তার গাধার উপর আরোহন করে বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে । 
একমাত্র তার সাথে পিছনে পিছনে তার কুকুরই আসবে । সে মহিলা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবে 
বায়তুল মোকাদ্দাসের সহজ রাস্তা কোনটি । এভাবে চলার পথে সে কাউকে ভয় করবেনা । 
লোকজনের কাছ থেকে কোনো প্রকারের আশংকা বোধ করবেনা, এমনকি হাতে কোনো লাঠিও 
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রাখবেনা, যেটা থাকবে এক সময় সেটাকেও ফেলে দিবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর 
কাউকে ভয় করবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৭ ] 


হাদিস - ১৩১৮ 

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবনুল আস রাধিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, 
নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমবাহিনী ছিন্নভিন্ন করতে করতে বের করে দিবে । এমনকি 
তোমাদেরকে লাখমও জ্যাম এলাকায় ছাউনি ফেলতে বাধ্য করবে । একপর্যায়ে তোমাদেরকে 
পৃথিবীর একপ্রান্তে কোনঠাসা হতে বাধ্য করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৮ ] 


হাদিস - ১৩১৯ 


হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা শামবাসিদেরকে সাহায্য সহযোগিতা 
করবেন, যখন রোম বাহিনীর সাথে তাদের মারাত০০কক যুদ্ধ হবে । উক্ত যুদ্ধে রোম বাহিনীর 
আক্রমনে আহলে ইয়ামনের মুসলমানগন দুই দফায় আক্রান্ত হবে এবং প্রথম দফায় সত্তর হাজার 
এবং দ্বিতীয় দফায় প্রায় আশি হাজার ইয়ামানী মারা যাবে । তাদের তলোয়ার বহনকারী 
আলাখমাসাদ বলবে, আমরা হলাম সিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে 
আমরা যুদ্ধ করব । আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং বালাখিমসিবত 
উঠিয়ে নিবেন । ফলে এ সময় শাম নগরী থেকে নিরাপদও ভালো আবাহওয়া বিশিষ্ট কোনো 
এলাকা থাকবেনা । অথচ কিছুগ্ুদিন আগেও শাম দেশ ছিল মহামারী, দুর্ভিক্ষও নানান ধরনের 
বালাখমসিবতে জর্জরিত শহর 

হাদীস বননাকারী হযরত কাব রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ হবেন, 
যে বাদশাহ শামবাসিদেরকে এক হাজার বার উৎখাতের ওয়াদাবদ্ধ হবে । তার গননা শেষ হলে 
আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তীব্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, এক পর্যায়ে তারা উক্ত এলাকা ত্যাগ 
করে চলে যেতে থাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আক্কা এবং নাহরের মধ্যবর্তী এলাকায় 
আছড়ে ফেলবেন, অতঃপর সকল সৈন্য একে অপরকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। 
বননাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে নাহারটি কোনটি । জবাবে তিনি বললেন, 
মেহরাকুল আরনাত, অর্থাৎ হিমস নগরীর একটি ছোট্র নদী । আর উক্ত নদী আকরা এবং মসীসা 
স্থানের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩১৯ ] 


হাদিস - ১৩২০ 


হযরত বশির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াছার রহঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী 
হযরত আব্দুলাহ ইবনে বুসর রাযিঃ আমার কান ধরে বলেন, হে ভাতিজা! হয়তো তুমি 
কুস্তনতিনিয়া নগরীর বিজয়ের যুগ পেয়ে থাকবে । যদি তুমি সে এলাকার বিজয় পেয়ে যাও 
তাহলে সেখানের কোনো গনীমত গ্রহন করা থেকে বিরত থাকবে কেননা কুস্তনতিনিয়ার বিজয় 
এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের মাঝখানে মাত্র সাত বৎসরের পার্থক্য থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২০ ] 


হাদিস - ১৩২১ 


হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু আমর রহঃ থেকে বননিত, তিনি এরশাদ করেন, রোম বাহিনী 
চল্লিশদিন পযন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসে নাকুস স্থাপন করবে । এক পর্যায়ে মুসলমান এবং রোম 
বাহিনী ত’র পাহাড়ের পার্শে অবস্থিত এক পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । এযুদ্ধে 
রোম বাহিনীর কাছে মুসলমানগন পরাজিত হবে । তাদেরকে ধাওয়া করে আরীহা নামক এলাকা 
পযন্ত নিয়ে যাবে এরপর তাদেরকে দাউদ গেইট দিয়ে বের করে দিবে । এভাবে তারা 
মুসলমানদেরকে হত্যা করতে করতে সমুদ্রের পার্শে নিয়ে যাবে । যার কারনে বায়তুল 
মোকাদ্দাসের নিকটে একটি এলাকার নাম কিয়ামত পযন্ত আওদিয়াতুল জীফ হিসেবে উল্লেখ 
থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২১] 


হাদিস - ১৩২২ 


হযরত আবু কাবীল রহঃ একাধিক সাহাবায়ে কেরাম রাহিঃ থেকে বনিত, তারা বলেন, মুসলমান 
এবং রোম বাহিনীর মাঝখানে মারাত০০ক এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে, এক পর্যায়ে মুসলমানগন 
তাদের প্রতি বিশাল এক বাহিনী কুস্তুসতুনিয়া নামক এলাকায় প্রেরন করবে । যারা মুসলমানদের 
সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে তখন হঠাৎ করে পিছন থেকে রোম বাসিরা মুসলমানদের উপর 
আক্রমন করে বসবে । অতঃপর মুসলমান এবং রোম বাহিনী সাজ সাজ রব নিয়ে একে অপরের 
উপর হামলা করবে । আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে রোম বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন 
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এবং রোম বাহিনী নির্মম ভাবে পরাজিত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে রোম বাহিনী থেকে একজন 
লোক দাড়িয়ে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। তার কথা শুনে জনৈক মুসলমান চিৎকার করে বলে 
উঠবে, ক্রুশ নয় বরং আল্লাহ তাআলারই জয় হয়েছে। উভয়দল একে অপরের প্রতি তেড়ে 
আসবে এক পায়ে মুসলমান লোকটি রোমী সৈন্যের দিকে এগিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করবে । 
একাজটি দেখার সাথে সাথে রোম বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে । এবং কুস্তনতিনিয়া এলাকার দিকে 
ফিরে যাবে এবং ঈমান গ্রহন করবে । মুমিন হওয়া সত্বেও যখন তাদেরকে হত্যা করা হবে। 
তাদের হত্যা করা দেখে তারা অনুধাবন করবে যে, নিশ্চয় মুসলমানগন তাদের প্রত্যেককে হত্যা 
করে ফেলবে তখন রোম বাহিনী আশিজন লোকের নেতৃত্বে বিশাল এক কাফেলা প্রেরন করবে 
এবং প্রত্যেকের অধীনে বারো হাজার সৈন্য থাকবে । হাদীস বননাকারী আবু কাবীল রহঃ বলেন, 
রোম বাহিনী প্রকাশ করলে তাদের সাথে মোকাবেলা করার কারো শক্তি থাকবেনা । সেদিন 
তাদের সাথে তুর্কী, বারজান এবং সাকালিবা সহ অনেক সৈন্য থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২২] 


হাদিস - ১৩২৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, 
যখন দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব, আতীকুর রোম পৃথিবীর উপর নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার করতে থাকবে তখন উভয়ের মাঝে মারাত০০ক যুদ্ধ সংগঠিত হতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৩] 





হাদিস - ১৩২৪ 


হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিঃ থেকে বননিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
হিরাক্লিয়ার্সের পঞ্চম বংশের এক নেতৃত্বে মারাত০৪ক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রথমে হিরাকল নেতৃত্ব 
দিবে, এরপর তার ছেলে কিস্তাহ ইবনে হিরাকল, এরপর তার ছেলে কুস্তনতিন ইবনে কিস্তাহ, 
এরপর তার ছেলে ইস্তেপার ইবনে কুস্তনতিন। অতঃপর হেরাকলের বংশধর থেকে রোমের এক 
বাদশাহ আত০০প্রকাশ করবে, যে লাবুন এলাকার শাসক হবে । এরপর তার ছেলে শাসক হবে, 
অতঃপর এ ছেলের হাতে ক্ষমতা আসবে সে বাদশাহর যুগে কঠিন যুদ্ধ হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৪ ] 
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হাদিস - ১৩২৫ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাষিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে আসমানের নিচে 
সবপ্রথম এবং সকলের চেয়ে উত্তম যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে হচ্ছে হাবিল ইবেন আদম, যাকে 
তার ভাই কাবিল জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে। এরপর হচ্ছেন এসকল আশ্বিয়ায়ে কেরাম 
যাদেরকে সেসব উম্মতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল তারা হত্যা করেছে। যখন তারা তাদের 
উম্মতকে একথা বলেছেন, আমাদের সকলের প্রভু হচ্ছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমরা সকলে তার 
ডাকে সাড়া দাও । 

এরপর হচ্ছেন, ফেরআউনের পরিবারের মুমিন লোকজন, এরপর হচ্ছেন, সুরায়ে ইয়াসিনে 
উল্লেখকৃত হওয়ারী। অতঃপর হযরত হামযা রাধিঃ এরপর বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে 
কেরাম । অতঃপর ওহুদ যুদ্ধে শহিদ হওয়া সাহাবায়ে কেরাম । তারপর হুদায়বিয়ার শহীদগণ, 
অতঃপর আহযাব যুদ্ধের সাহাবাগণ এরপর হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম । 
এরপর রসূলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তিকালের পর যাদেরকে খারেজীগণ হত্যা করবে । যে খারেজীগন 
মারাত্মক অপরাধের কাজে জড়িত ছিল। এরপর আল্লাহ্‌ রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদগণের যে কেউ 
হতে পারে । অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে । উক্ত যুদ্ধে শহীদ হওয়া লোকজন 
বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে কেরামের সমতুল্য হবে । এরপর তুকাঁদের সাথে যুদ্ধ হবে, 
তাদের শহীদগণ ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সমতুল্য হবে । অতঃপর দাজ্জালের সাথে ব্যাপক যুদ্ধ 
হবে । সেই যুদ্ধের শহীদগণ হবে হুদাইবিয়ার শহীদগণের সমতুল্য । এরপর হবে ইয়াজুজ- 
মাজুজের সাথে যুদ্ধ, উক্ত যুদ্ধে যারা শহীদ হবেন তারা আহযাবের শহীদের সমতুল্য হবে । 
এরপর হবে ব্যাপক যুদ্ধ যার শহীদগণ হবেন হুনাইনের শহীদের সমপরিমান হবে । এসব যুদ্ধের 
পর মুসলমানদের মধ্যে কিয়ামত পযন্ত কোনো যুদ্ধ আর হবেনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৫] 
হাদিস - ১৩২৬ 


হযরত আবু কুবাইল রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা রোমীদের সাথে যুদ্ধের 
মাধ্যমে বিজয়ী হবে, তখন তোমরা তার মাশরিকে অবস্থিত বড় এলাকায় প্রবেশ করবে । এরপর 
তোমরা সাত স্তর পাড়ি দিয়ে অষ্টম স্তরে অবশ্যই পৌঁছবে । যেহেতু তার নিচে হচ্ছে, হযরত মুসা 
আঃ এর লাঠি, হযরত ঈসা আঃ এর ইঞ্জিল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকারসমূহ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৬ ] 





হাদিস - ১৩২৭ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বনিত, তিনি বলেন, কুস্তুতিনিয়া নামক 
এলাকাটির বিজয় এমন একজন লোকের হাতে হবে, যার নাম হবে আমার নামের মত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৭ ] 


হাদিস - ১৩২৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা 
কুস্তনতুনিয়া এলাকায় তিন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হবে । এক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে, যার মধ্যে 
তোমরা বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হবে । দ্বিতীয় যুদ্ধ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের 
সাথে চুক্তি হবে। এক পযার্মে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ স্থাপন করবে এবং কুস্তনতুনিয়ার 
পিছনে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এরপর তারা সেদিকে ফিরে যেতে থাকবে । তৃতীয় যুদ্ধ 
হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাকবীরের মাধ্যমে বিজয়ী করবে । যেটা মোট তিনবার 
হবে। এক তৃতাংশ বিরান হয়ে যাবে, আরেক তৃতাংশ ডুবে মারা যাবে । বাকি এক তৃতাংশ 
বিভিন্ন ধরনের ধাতব্য বস্তু বন্টন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৮ ] 





হাদিস - ১৩২৯ 


হযরত আবু কুবাইল ও ইয়াসীর ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন ইস্কান্দারিয়া এবং 
আশমাকের যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিস ইবেন আসতিবইয়ান ইবেন আখরাম ইবনে কুস্তনতীন 
ইবনে হিরাকল এর হাতে । বর্ণনাকারী বলেন,আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিঃসন্দেহে সে লোক 
হবে রোমবাসিদের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩২৯] 


হাদিস - ১৩৩০ 


হযরত হৃওায়াল ইবেন শুরাহীল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন 
আমর ইবনুল আ’স রাযিঃকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আন্দালুসবাসি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে 
আসবে । সমুদ্রে তাদের জাহাজের ধৈর্য থাকবে পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্ত থাকবে তের মাইল । এক 
পায়ে তারা আ*শক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে ৷ বণনাকারী ইবনে ওয়াহাব রহঃ বলেন 
সেটা জলে-স্থলে উভয় স্থানে হবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩০ ] 


হাদিস - ১৩৩১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স রািঃ থেকে বর্ণিত, আন্দালুসে মুসলমানদের 
দুশমনদের একজন লোক থাকে যুলর্ভ্ফ বলা হবে । মুশরিক গোত্রের লোকজন ব্যাপকভাবে 
জমায়েত হবে । আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে একথা প্রসিদ্ধ থাকবে যে, মুসলমানদের তাদের 
সাথে মোকাবেলা করার শক্তি নেই। যার কারণে অনেক মুসলমান পলায়ন করবে, ফলে 
শক্তিশালী মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে তানজাহ নামক এলকার দিকে চলে যেতে থাকবে এবং 
মুসলমানদের মধ্যে দুবলরাই একমাত্র থাকবে তাদের জামাআতের মাঝে যাদের কোনো জাহাজ 
থাকবে না তারা সে এলাকা অতিক্রম করে যাবে । বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
তাদের জন্য বন্য প্রাণী প্রেরন করবেন, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রের মধ্যে তাদের জন্য 
একটা সহজ পথ বের করে দিবেন । যার মাধ্যমে তারা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে । যা 
লোকজন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । তারা বন্য প্রাণী এর অনুসরণ করবে এবং তার 
অনুসরণ করে চলতে থাকবে, অতঃপর সমুদ্রের মাধ্যমে তারা আবারো ফিরে আসবে । এবং 
দুশমন তাদেরকে বাহনের উপর সওয়ার হয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকবে । একথা আফ্রিকাবাসি 
জানার পর তারা বের হয়ে আসবে এবং তাদের সাথে আন্দালুসের মুসলমানগণও বের হয়ে 
আসবে । এক পায়ে তারা মিশরে পৌঁছে যাবে এবং দুশমনরা তাদের পিছু নিবে । যার কারণে 
তারা আহরাম থেকে পাঁচ মাইলের দূরত্বে থাকা মারবৃত নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে । তারা 
সেখানে অবস্থান করার সাথে সাথে মুসলমানদের পতাকা হাতে একদল লোক এগিয়ে আসবে। 
আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং কাফেররা 
মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে । মুসলমানগন ওবিয়্যাহ এলাকা পযন্ত প্রায় বিস্তৃত দশ মাইল এলাকা 
অবধি তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করবে । মিশরবাসিরা দীর্ঘ সাত বৎসর পযন্ত তাদের সরঞ্জাম 
ও রসদপত্র বহন করতে থাকবে । এক পর্যায়ে যুল আরাফ নামক লোকটি পলায়ন করবে । তার 
সাথে একটি লিপিবদ্ধকৃত চিঠি থাকবে, যা না দেখেই সে মিশরে ফিরে আসবে । তখন চিঠিটা 
খুলে দেখবে, তবে তখন সে হবে একজন পরাজিত শাসক । তখন উল্লিখিত চিঠিতে ইসলাম 
ধর্মের আলোচনা দেখতে পাবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একথা 
লিখিত পাওয়ার পর সে মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থণা করবে, সাথে সাথে যারা তার 
আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্যও নিরপত্তা চাইবে । ফলে সে ইসলাম 
কবুল করতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । 

এর পরের বৎসর হাব্হশা এলাকা থেকে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে । যাকে বলা হবে 
আসইয়াস, কিংবা আসবাস। সে বিশাল একদল সৈন্যের সমাগম করবে । যা অবলোকন করতঃ 
মুসলমানগণ আসওয়ান এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে যাবে । যার কারণে সেখানে এবং তার 
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আশ্বেপার্থে কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবেনা | যারা ছিপে সকলে বিভিন্ন তাবু এবং হাবশা 
এলাকায় চলে যাবে । অনেকে আবার মানফ নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে । কিছুদিন পর মুসলমানগণ 
সুসংগঠিত হয়ে পতাকা সহকারে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা কাফেরদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন । ফলে তাদের সাথে কঠিন এক যুদ্ধের মাধ্যমে 
মুসলমানরা জয়লাভ করবে । সেদিন একেকজন হাবশিকে একটি জামার বিনিময়ে বিক্রি করা 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩১ ] 


হাদিস - ১৩৩২ 


হযরত আবু মুহাম্মদ আল-জিন্নী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি তুবরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ 
কে বলতে শুনেছেন, আরব মুসলমানদের বিশাল একদল পুরোপুরিভাবে রোম বাহিনীর সাথে 
সম্পৃক্ত হয়ে যাবে । আমি পুরোপুরিভাবে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের 
দানা-পানি, জায়গা-জমিন সবকিছুসহ । 

তার কথা শুনে সুলাইম ইবেন আতর রহঃ তাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! ইনশাআল্লাহ একথা 
শুনার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাড়িয়ে গিয়ে বলবেন, হয়তোবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা 
করেছেন এবং লিপিবদ্ধও করেছেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩২ ] 





হাদিস - ১৩৩৩ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আসৃহ্‌ রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ 
করেন, যখন মানুষ যুদ্ুল খালাছা নামক ভুতের উপাসনা করতে থাকবে তখনই শামবাসির ওপর 
রোমবাহিনী জয়লাভ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৩ ] 





হাদিস - ১৩৩৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুহুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ 
করেছেন, যখন তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে দিমাশৃ্‌ক নগরী থেকে বিরাট একদল মাওয়ালীর 
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আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তারাই হবে আরবের সবচেয়ে উত্তম আশ্বরোহি এবং আধুনিক অস্ত্রে 
সজ্জিত বাহিনী । তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মূলতঃ দ্বীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৪ ] 


হাদিস - ১৩৩৫ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমীবাসিরা পথভ্রষ্ট না হলে সূর্য্যরে কান্নার 
আওয়াজ অবশ্যই তারা শুনে থাকতো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৫ ] 





হাদিস - ১৩৩৬ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খ্রীস্টানরা সবপ্রথম রোম শহরের উপর নিজেদের 
আধিপত্য বিস্তার করবে। উক্ত এলাকার লোকজন কাফের না হলে নিঃসন্দেহে সূর্য্য অস্তমিত 
হওয়ার পর আল্লাহু দরবারে সিজদারত হয়ে কান্নাকাটি করার আওয়াজও শুনতে পারত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৬ ] 





হাদিস - ১৩৩৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
প্রথমে যে কুস্তনতিনিয়া নামক এলাকা জয়লাভ করা হবে, অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে ভয়াবহ 
একযুদ্ধ হবে, এবং সে যুদ্ধে রোমবাহিনী মুসলমান বিপক্ষে জয়লাভ করবে । 

হাদীস বণনাকারী আবুকাবীল বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ নামক একলোক আফ্রিকিয়্যারে শাসক 
নিযুক্ত হবে, যিনি মূলতঃ আসবে । এরপর আরেকজন বনি হাশেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যার 
নাম হবে ইস্বা ইবনে ইয়াধিদ, সে হবে রোম বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে এবং তার হাত রোমের 
বিজয় নিশ্চিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৭ | 





হাদিস - ১৩৩৮ 
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হযরত বকর ইবনে সুয়াদা রহঃ হিময়রের জনৈক শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
অতিসত্বর এই আফ্রিকী রামলায় তোমাদের সাথে তোমাদের দুশমনের যদ্ধু হবে । সেদিন রোম 
বাহিনী আটশত জাহাজে করে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এবং এ রামলা এলাকায় তোমাদের 
সাথে তাদের তীব্র যুদ্ধ হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন । অতঃপর তাদের 
জাহাজগ্তলো তোমরা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিবে এবং তার উপর আরোহন পূর্বক তোমরা 
রোমিয়ার দিকে যেতে থাকবে ৷ সেখানে এসে তোমরা তিনবার “আল্লাহু আকবর” বলবে । 
তোমাদের তাকবীরের আওয়াজে তাদের কেল্লা কেপে উঠবে । যার কারনে তৃতীয় তাকবীরে প্রায় 
একমাইল পরিমান ঝর্ণা প্রবাহিত হবে । যেটা দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে । এক পর্যায়ে আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের উপর একটি মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করবেন। যদ্ধারা তোমাদের আর কোনো 
কষ্ট ক্লেশ থাকবে না। এ অবস্থা তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়া পযন্ত বাকি থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৮ ] 


হাদিস - ১৩৩৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইব্তনে আমর ইবনুল আ’স রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বমোট পাঁচ 
প্রকারের যুদ্ধ প্রকাশ হবে । তার থেকে দুইটি অহিবাহিত হলেও তিনটি এখনো বাকি আছে। তার 
প্রথম হচ্ছে, জাজিরার মালিকানা নিয়ে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ ৷ দ্বিতীয়টি হল, আ’মাক এলাকার যুদ্ধ, 
তৃতীয় এবং সবশেষ যুদ্ধ হচ্ছে, দাজ্জালের সাথে সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ। যার পরে আর কোনো যুদ্ধ 
হবেনা। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৩৯ | 





হাদিস - ১৩৪০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হঠাৎ করে 
রোমীদের মাঝে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে । যে পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছে । যে যুবক 
রোমবাহিনীর মালিকানাধীন এলাকায় অবস্থানপূর্বক বলবে, অতিসত্বর আমরা এদের উপর বিজরী 
হয়ে আমাদের ভুখন্ডকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিব এবং অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে হত্যা 
করব, আর যেসব এলাকা তারা আমাদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে সেগুলো আমরা বিজরী 
হওয়ার মাধ্যমে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিব । না হয় তারা এমন ভাবে আঘাত করবে যদ্বারা 
আমার পায়ের নিচের মাটিও দখল করে টি নবে । এক পর্যায়ে সে সাত হাজার জাহাজের মাধ্যমে 
বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে এগিয়ে যাবে । এভাবে চলতে চলতে আরীশ এবং আক্কা নামক 
স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছলে তার সকল জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে । তখনই 
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মিশর থেকে মিশরবাসিরা এবং শামদেশ থেকে শামবাসিরা বের হয়ে আসবে । সকলে এসে 
জাজিরাতুল আরবে জমায়েত হবে। এদিন হচ্ছে, সেদিন যেদিন সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা 
রাযিঃ বলতেন, যে নিকৃষ্টতম দিনে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। যেদিন সকলে যাবতীয় রসদপত্র 
নিয়ে নিকটবর্তী হবে। এভাবে জমায়েত হওয়া নিজের পরিবার এবং সম্পদ থেকে পছন্দনীয় 
হবে । আরবরা সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করবে । এক পর্যায়ে তারা চলতে চলতে 
এন্তাকিয়ার আ'মাক এলাকায় গিয়ে পৌঁছবে । সেদিনই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । যার কারণে 
ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পযন্ত রক্তে ডুবে যাবে । প্রত্যেক দল থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা সাহায্য বন্ধ 
করে দিবেন । অবস্থা এমন হবে যে, ফেরেশতারা বলবে, হে আল্লাহ! আপনার মুমিন বান্দাদেরকে 
সাহায্য কি করবেন না। 

তাদেরকে জবাব দেয়া হবে যে, তাদের শহীদ আরো অধিক হারে হোক । উক্ত যুদ্ধে এক তৃতাংশ 
শহীদ হয়ে যাবে, এক তৃতাংশ ফিরে যাবে এবং অন্য এক তৃতাংশ ধৈর্য্যধারন করে থাকবে । 
আল্লাহ তাআলা ফিরে যাওয়্‌ ঢাএক তৃতাংশকে ধসে দিবেন। 

এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনীরা বলবে, তোমাদের প্রত্যেক অংশ এই এলাকা ত্যাগ করার পূর্ব 
পযন্ত আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে থাকবে । তাদের কথা শুনে অনারবের লোকজন বলতে 
থাকবে আমরা ইসলাম গ্রহনের পর কুফরী কবুল করা থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি । তখনই আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠবেন এবং কাফেরদেরকে 
তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তীরের সাহায্যে মেরে ফেলা হবে । যার কারনে তাদের 
সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ জীবিত থাকবেনা । এরপর মুসলমানগন সামনের দিকে এগিয়ে 
যেতে থাকবে । প্রত্যেক শহরকে তারা আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা জয় করতে থাকবে । 
এভাবে বিজরী বেশে চলতে চলতে এক সময় রোমীদের এলাকায় এসে দেখবে তাদের শহরের 
গোটা এলাকা জনমানবশ্তন্য । ফলে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে সেটাও জয় করবে । সেদিন 
অসংখ্য কুমারী নারী ধর্ষিতা হবে এবং টেনে টেনে গনীমতের মাল বন্টন করা হবে । তখনই 
তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে, মসীহে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে । এ সংবাদ পাওয়ার সাথে 
সাথে তারা সকলে সেদিকে দৌড় দিবে এবং বায়তুল আলিয়া নামক স্থানে তারা দাজ্জালকে 
দেখতে পাবে । আর সেখানে আট হাজার নারী এবং বার হাজার লোককে শহীদ হওয়া অবস্থায় 
পাবে । তারা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে সবেত্তিম লোক । তারা হবেন, অতিবাহিত হওয়া নেককার 
লোকদের ন্যায়। তারা এভাবে মেঘের ছায়া তলে অবস্থান করতে থাকবে, হঠাৎ সেই মেঘ 
সকালের দিকে কিছুটা ঘোমটা ছেড়ে বের হবে । তখন সকলে হযরত ঈসা আঃ কে তাদের 
সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪০ ] 


হাদিস - ১৩৪১ 
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হযরত ইব্্নে আবু যর রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যরগিফারী রাযিঃ কে 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ কে এরশাদ করতে শুনেছি বনু উমাইয়ার 
নিকৃষ্টতম এক লোক মিশরের শাসকের উপর জয়লাভ করতঃ মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল 
করবে। পরবর্তীতে তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং পূর্বের শাসক পলায়ন করে 
রোমের দিকে চলে যাবে। অতঃপর রোমবাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
প্ররোচিত করবে । সেটিই হবে প্রথম যুদ্ধ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪১ ] 


হাদিস - ১৩৪২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তাকে বলতে শুনা 
গিয়েছে, তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে বা শুনতে পাবে যে, অত্যাচারী শাসকদের একজন অন্য 
আরেকজনের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রোমের দিকে পলায়ন করবে, 
তাহলে সেটা হবে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মাঝে সংগঠিত হওয়া সবপ্রথম যুদ্ধ । 

তাকে বলা হলো, মিশরবাসিরা আক্রান্ত হবে, অথচ তারা আমাদের ছ্বীনিভাই । জবাবে তিনি 
বলেন, হ্যাঁ যখন তুমি মিশরবাসিদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ইমামকে তাদেরই সামনে 
হত্যা করা হয়েছে, তাহলে তুমি সাধ্যমত সেখান থেকে বের হয়ে যাও এবং কক্ষনো শাহী 
ভবনের নিকটবর্তী হবে না। কেননা তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক লোককে বন্দি করা 
হবে এবং গণহত্যা চালানো হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪২ ] 
হাদিস - ১৩৪৩ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম এলাকা বিজয়কালীন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে 
ঝড়ের গতিতে বিশাল একটি বাহিনী এগিয়ে আসবে, যাদের সাথে কেউ মোকাবেলা করে বিজয়ী 
হতে পারবেনা, কোনো বাধা তাদের পথ রোধ করতে পারবেনা এবং কোনো কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে 
তাদের থেকে কেউ বাচতে পারবে না, কোনো আত্মীয়তা তাদেরকে আপন উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি 
করতে পারবে না। এক পর্যায়ে তারা রোম এলাকা পদানত করে, সেটা জয় করবে । 

হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কা'ব রহঃ বলেন, সেখানে একটি এঁতিহাসিক গাছ থাকবে, 
কিতাবুল্লাহর ভাষ্য মতে সেই গাছের ছায়ায় প্রায় তিন হাজার লোকের অবস্থান হবে । যে লোক 
উক্ত গাছের সাথে নিজের হাতিয়ার বা তলোয়ারকে লটকিয়ে রাখবে কিংবা উক্ত গাছের সাথে 
নিজেদের ঘোড়া বেঁধে রাখবে তারা হবে আল্লাহ তাআলার নিকট সবেত্তিম শহীদ । অতঃপর 
হযরত কা'ব রহঃ বলেন, নিকিয়া নামক এলাকার আগে উমুরিয়ার বিজয় হবে, নিকিয়া নগরী 








00 09 09 











| 


৬০ 
Loo 9 ৭৭ 


জয়লাভ করা হবে এতিহাসিক কুস্তনতিনিয়ার পূর্বে এবং কুস্তনতিনিয়া জয় করা হবে রোমিয়া 
এলাকার পূর্বে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৩ ] 


হাদিস - ১৩৪৪ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাষযিঃ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাঃ এর কাছে বসা ছিলাম, কেউ একজন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সবপ্রথম 
জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন, ইবনুল হেরকলের শহর অর্থাৎ, কুস্তনতিনিয়া সবপ্রথম জয় করা 
হবে। এরপর অন্য শহরের পালা আসবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৪ ] 


হাদিস - ১৩৪৫ 


কিবাছ ইবনে রাধিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে রিয়াহ রহঃ হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবেন আমর রাষিঃ থেকে হাদীস বণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের 
সময় রোমানরা সংখ্যা অনেক বেশি থাকবে । একথা শুনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ তাকে ধমক 
দিতে চাইলেন। এরপর হযরত আমর ইবনুল আ’স রাধিঃ বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য 
হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অত্যাচারী জাতি । তারা পরাজিত হবে 
মারাত্মক ভাবে দুর্ভিক্ষের সম্মুখিন হবে । সেখানে কল্যানজনক কাজ খুবই কম থাকবে । 

যে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে, বাদশাহর অত্যাচার না করা। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৫ ] 
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হাদিস - ১৩৪৬ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবেন মুহাইরিজ রাহিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন আহলে 
কারেস এর ধাপট মাত্র কিছুদিন চলবে এরপর রোমানদের মত তাদেরও আর কোনো অস্তিত্ব 
থাকবে না। এ ধাপট মাত্র কয়েক যুগ পযন্ত থাকবে । তাদের সে যুগ চলে যাওয়ার পর আরেক 
দল এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে । যারা জলাখস্থলের অধিকারী হবে এবং দীঘদিন বিভিন্ন 
ধরনের অপরাধ-অবিচার তারা করতে থাকবে । যতদিন পযন্ত আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে 
কল্যান রাখতে ইচ্ছা, ততদিন পযন্ত এরা তোমাদের প্রতিবেশি ও সাথি হয়ে থাকবে । এরপর 
পৃথিবীতে নানান ধরনের অরাজকতা চলতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৬ ] 


হাদিস - ১৩৪৭ 


হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো নবীর নামের সাথে মিল রয়েছে 
এমন একজনের হাতে কুস্তনতিনিয়া নগরীর বিজয় হবে। 

হাদীস বর্ণনাকারী ইব্হনে লেহইয়্যাহ রহঃ বলেন, তাদের কিতাবে লেখা রয়েছে যে, উক্ত নবীর 
নাম হবে সালেহ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৭ ] 
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হাদিস - ১৩৪৮ 


হযরত হুসাইম আয্যিয়াদী রহঃ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, ইয়াব-সানের রশি, 
লেবনানের লাঠি এবং মারীছের লোহার সাহায্যে গ্রীক এলাকা জয় করা হবে। তোমরা সেখানে 
একটা তালাবদ্ধ কফিন প্রাপ্ত হবে। সেটা হস্তগত করার জন্য মিশরবাসি এবং শাম দেশের 
বাসিন্দাগন হামলা করে বসবে । শেষ পযন্ত মিশরবাসিরা পেয়ে যাবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৮ ] 


হাদিস - ১৩৪৯ 


হযরত মুস্তাউরিদ আল-কুরাশী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে 
শুনেছি, কিয়ামতের সময় রোমান ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে । এ হাদীস বিশিষ্ট 
সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ এর কাছে পৌছলে তিনি বলেন, তুমি এ কেমন হাদীস 
বর্ণনা করছ, এ কথাটি কি আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন । জবাবে হযরত মুসতাউরিদ রাষিঃ 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে যা শুনেছি হুবহু তা বননা করছি। এ কথা শুনে হযরত আমর 
ইবনুল আস রাধিঃ বলেন, তুমি যা বর্ণনা করছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে 
ফিতনাকালীন খুবই বিচক্ষণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত, মসিবতের সময় অধিক অবগত লোক এবং 
তাদের দুবল-মিসকীনদের সাথে উত্তম আচরণকারী । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৪৯ ] 


হাদিস - ১৩৫০ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হিরাকৃএলের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তানদের 
থেকে একজনের হাতে হবে মারাত্মক যুদ্ধ, যার নাম হবে তাবারাহ্‌হ । হাদীস বর্ণনাকারী হযরত 
কা'ব রহঃ বলেন, যেদিন বনু হাশিমের একজন লোক আমীরের দায়িত্ব পালন করবেন । যেদিন 
ইয়ামানের দিক থেকে সত্তর হাজার জাহাজ বোঝায় করা যুদ্ধের রসদপাত্র এসে পৌছবে। তাদের 
তলোয়ার হবে মাসাদ গাছের সাথে লটকানো। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫০] 





হাদিস - ১৩৫১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সা'লাবা খুশানী রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি 
শামদেশের বাসিন্দাকে আহে বায়তের একজনকে খুব বেশি মেহমানদারী করতে দেখবে মূলতঃ 
তখনই কুস্তনতিনিয়া জয় হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫১] 
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হাদিস - ১৩৫২ 


হযরত কা’ব রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা বিভিন্ন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে 
গিয়ে যা বলেছেন আমি এখন সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব । প্রায় বারজন শাসকের যুগে 
ফিতনা সংগঠিত হবে । তাদের মধ্যে রোমান বাদশাহ হবে সবকণিষ্ঠ এবং তার যুগে সবচেয়ে কম 
যুদ্ধ হবে। কিন্ত তারাই সবচেয়ে বেশি মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার প্রতি ধাবিত করবে । এবং এরজন্য 
সাহায্য-সহযোগিতা করবে । হারামের দিকে নিয়ে যাবে । তখন ইসলামের কোনো সাহায্য করা 
হবে না। তবে যেদিন মুসলমানদের সাহায্যের লক্ষ্যে সানা এলাকার সৈন্যরা এগিয়ে আসবে, 
তখন শ্রীষ্টানদের সাহায্য করা হারাম হয়ে যাবে। এসময় জাজিরা এলাকায় ত্রিশ হাজারের বিশাল 
খ্ৰীষ্টান বাহিনীর সমাগম হবে । অন্যদিকে একলোক তাদের পক্ষ ত্যাগ করে বলবে,২ আমি 
খ্ৰীষ্টানদের সাহায্য করে যাব, যার কারণে প্রত্যেকে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন 
করবে । সেদিন কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ৷ তার সাথে একটি ধারালো তলোয়ার 
থাকবে । ফলে তাকে কেউ কোনো আঘাতও করতে পারবেনা । তার স্থলে একজন দালাল থাকবে 
যেদিন যার উপরই তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল তাকে মারা যেতে হয়েছে। এক পর্যায়ে 
প্রত্যেকে একে অন্যকে সাহায্য করা হারাম মনে করেছে এবং উভয় দল ধৈর্য্যরে পরিচয় দিয়েছে। 
এক সময় প্রত্যেক দল অস্ত্রের মহড়া আরম্ভ করে দেয় । যাতে করে প্রতি পক্ষকে দুর্বল করতে 
সক্ষম হয় । যেদিন মুসলমানদের এক তৃতাংশ মারা যাবে, অন্য এক তৃতাংশ পলায়ন করবে। 
যার কারনে তার জমিনের সর্ব নিম্নের স্তরে উপনীত হবে, যেখান থেকে কখনো জান্নাত তো 
দেখবেনা এমনকি জান্নাতীদেরকেরও দেখতে পাবেনা । আরেক তৃতাংশ ধৈর্য্যধারন করবে, তাদের 
লাগাতার তিনদিন পযন্ত পাহারা দিয়ে রাখা হবে। তাদের কেউ পলায়নকারী সাথীদের মত 
পলায়ন করবেনা । তৃতীয় দিন হলে তাদের একজন হঠাৎ দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে 
মুসলমানগন! তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছ,দাড়াও এবং তোমাদের সাথীদের ন্যায় জান্নাতে 
প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হও । যখন তারা এভাবে এগিয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তাআলারর পক্ষ 
থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসবে । আল্লাহ তাআলা শ্বীষ্টানদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে 
থাকবে যার কারণে তাদেরকে তীর, তলোয়ার ও বল্লম দ্বারা হত্যা করা হবে । এরপর থেকে 
মুসলমানরা যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করতে থাকবে । যেদিন সব কেল্লা এবং শহর 
মুসলমানগন জয় করবে। এভাবে জয় করতে করতে একসময় কুস্তন তিনিয়ানগরীতে এসে 
পৌছবে । অতঃপর সকলে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে । ফলে 
সেখানে বারটি বুরুজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যেখানে নির্বিঘে০০ প্রবেশ করবে । সেখানের 
যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীদের ইজ্জত লুন্টন করা হবে । আল্লাহ তাআলার 
নিদেশক্রমে সেখানে থাকা ধনভান্ডার খুলে দেয়া হলে যার যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করতঃ বাকিগুলো 
রেখে দেয়া হবে । উক্ত ভান্ডার থেকে সম্পদ গ্রহনকারী এবং বর্জনকারী উভয়দল লজ্জিত হবে । 
একথা শুনার সাথে সাথে সকলে বলে উঠলো, উভয় গ্রুপের লজ্জা কীভাবে জমা হবে । জবাবে 
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বলা হবে, সম্পদ গ্রহণকারীরা চিন্তিত ও লজ্জিত হবে, কেন আরো গ্রহণ করলোনা, অন্যদিকে 
বর্জনকারীগণও গ্রহন না করার কারণে খুবই পেরেশান হয়ে যাবে যে, কেন গ্রহণ করলোনা। 
একথা শুনে সকলে বলল, নিঃসন্দেহে আপনি আখেরী যামানায় দুনিয়ার প্রতি আন্তরিক হয়ে 
যাবেন। 

জবাবে তিনি বললেন, এটাও অবশ্যই শাদ্দাদ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বৎসরগুলোতে সাহায্য 
করার উদ্দেণ্ণ্শ্যে হয়ে থাকবে । এসময় হঠাৎ প্রকাশ পাবে, তোমাদের শহরে দাজ্জালের 
আবির্ভাব হয়েছে। একথ “শুনে সকলে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে যে, 
সংবাদটি ডাহা মিথ্যা বলেছে । তবে এরজন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবেনা, বরং দ্রুত 
দাজ্জালের আবির্ভাব হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫২] 


হাদিস - ১৩৫৩ 


হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ফাররাস, মুসানুসাইর এবং আযাজ 
ইবনে উকরা রহঃ এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুস্তনতিনিয়া এবং সেখানে স্থাপিত মসজিদ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছেন । হযরত মুসা ইবেন নুসাইর বলেন, নিঃ সন্দেহে আমি সে স্থান সম্বন্ধে 
অবগত । হযরত আযাজ ইবেন উকরা রহঃ বলেন, উভয় দলের প্রত্যেকে আমাকে কথাটির কথা 
বলেছে, অতঃপর তিনি বলেন তোমরা উভয়দলই সঠিক কাজ করবে । হাদীস বর্ণনাকারী আবু 
তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকাটিতে মোট তিনবার যুদ্ধ করবে । প্রথমবার হবে বিভিন্ন ধরনের বালা- 
মসিবতের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দফা হবে চুক্তির মাধ্যমে । এমনকি সেখানে মুসলমানরা একটি 
মসজিদও প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্য এলাকায় যুদ্ধ করে নিরাপদে কুস্তনতুনিয়া ফিরে আসবে। 
তৃতীয় দফা যুদ্ধের মাধ্যমে যেটা আল্লাহ তাআলা জয় করার ব্যবস্থা করবেন । মূলতঃ কুস্তনতুনিয়া 
জয় হবে তাকবীরের মাধ্যমে । অতঃপর তার এক তৃতাংশ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, আরেক তৃতাংশ 
আল্লাহ তাআলা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবেন, অন্য এক তৃতাংশের সম্পদকে তোমরা নিজেদের মাঝে 
সমান ভাগে বন্টন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৩ ] 





হাদিস - ১৩৫৪ 


হযরত উমাইর ইবনে মালেক রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদিন হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবেন আমর ইবুনুল আস রাযিঃ এর নিকট ইস্কান্দরিয়া এলাকায় উপস্থিত ছিলাম । সেখানে 
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কুস্তনতুনিয়া এবং রোমান এলাকার বিজয় নিয়ে আলোচনা করা হলে কেউ কেউ বললেন 
কুস্তনতিনিয়া এলাকা গ্রীকের আগে জয় করা হবে, আবার কেউ বলেন, না গ্রীক আগে বিজয় 
করা হবে, এরপর হবে কুস্তনতুনিয়া, এসব শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস 
রাযিঃ একটি বাক্স আনতে বললেন, যার মধ্যে লিখিত কিছু কাগজপত্র ছিল। এসব দেখে তিনি 
বললেন গ্রীকের পূর্বে কুস্তনতিনিয়া জয় করা হবে । এরপর মূলতঃ রোম বিজয় করা হবে । না 
হলে আমি আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স মিথ্যাবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । একথা তিনি 
তিনবার বলেছেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৪ ] 


হাদিস - ১৩৫৫ 


হযরত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ আল-আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত । তিনি 
বলেন,নিঃসন্দেহে ইবনুল মোরেক, অর্থাৎ, রোমান বাদশাহ তিনশত জাহাজের সাহায্যে বিশাল 
বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সারসিনা এলাকা পযন্ত পৌঁছে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৫ ] 





হাদিস - ১৩৫৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ 
সংগঠিত হবে তাবারিছ ইবেন আসতীনান ইবনুল আখরামের হাতে । দিনের দুপুরে যে মিনারের 
প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। 
সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো 
চারশত সৈন্য আসবে । সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৬] 





হাদিস - ১৩৫৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে 
বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন দুই আতীক দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ 
করবে, অর্থাৎ, আতীকুল আরব এবং আতীকুর রোম, তখন তাদের হাতে মূলতঃ যুদ্ধ সংগঠিত 
হবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৭ ] 


হাদিস - ১৩৫৮ 


হযরত আবু যর গিফারী রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ বলতে শুনেছি, 
বনু ওমাইয়ায় নাক চেপটা বিশিষ্ট একজন লোক থাকবে । যে মিশরে অবস্থান করবে । সে 
শাসনভার গ্রহণ করবে এবং অন্য একজন শাসককে পরাজিত করবে । একসময় তার থেকে 
ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হলে সে রোমান এলাকায় পলায়ন করবে এবং কিছুদিন পর তাদের 
প্ররোচিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করতে উৎসাহিত করবে । এটাই হবে সবপ্রথম 
যুদ্ধ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৮ ] 





হাদিস - ১৩৫৯ 


হযরত উরওয়া ইবেন আবু কাইছ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু ওমাইয়ার এক লোক, 
আমি ইচ্ছা করলে তার প্রশংসা করতে পারি । তার অবস্থা এমন হবে, বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের 
মাধ্যমে তাকে চিনা যাবে । মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকা অবস্থায় সেখানের এক গন 
আন্দোলনের মুখে সে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মিশর ত্যাগ করে রোমান এলাকায় আশ্রয় নিবে । 
কিছুদিন পর রোমানদের সহযোগিতায় তাদেরকে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত 
করবে । এ যুদ্ধই হবে মূলতঃ প্রথম যুদ্ধ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৫৯ ] 





হাদিস - ১৩৬০ 


খুমাইমা আল-যিয়াদী থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি একদিন তাবীকে রোমানদের 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে জাজিরায় স্থাপনকৃত তাবুগুলোতে জাহাজ 
বানানো হচ্ছে, যার কাঠ হবে লেবনানের, বাঁধার রশি হবে মীসান এলাকার এবং তার লোহাগুলো 
হচ্ছে মারীদের প্রস্তুতকৃত । এরপর তার সৈন্যদলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করতে বলবেন । একথা 
শুনে তারা যুদ্ধ করতে থাকবে । তবে এ যুদ্ধে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারবেনা এবং 
কোনো খুটি ভাঙ্গতে সক্ষম হবেনা ৷ যেহেতু তারা রোমান এলকা জয় করবে এবং তারা 
সাকানিয়্যাহর বাক্স নিয়ে শাম ও মিশরবাসিরা ঝগড়া করবে । যারা সেটাকে ইলিয়া নামক 








00 09 09 











[৮০-০১-- 


১০ ob ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


এলাকায় পৌছে দিবে অতঃপর লটারীর ব্যবস্থা করবে, এই কারণে মিশরবাসিদের উপর বিভিন্ন 
ধরনের বালা-মসিবতের আসতে থাকবে । অতঃপর তারাও সেটাকে ইলিয়াবাসিদেরকে ফেরৎ 
দিবে। 

বণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাকে কুস্তন-তিনিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেখানে 
কিছু লোক যুদ্ধ করবে, যারা কান্নাকাটি করবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কাকুতি-মিনতি করতে 
থাকবে । তারা যে এলাকায় পৌঁছলে তিনদিন পযন্ত রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে 
দোয়া করতে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয়ী হবে । ফলে উক্ত এলাকার পুবপার্শের 
বিশাল এক অংশ ধসে পড়বে, সেখান দিয়ে মুসলমানগন প্রবেশ করতে থাকবে এবং সেখানে 
অনেকগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬০ ] 


হাদিস - ১৩৬১ 


হযরত রবীয়া ইবনুল কায়েসী রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদেরকে সাথে নিয়ে 
রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করবে এবং সে এলাকা জয় করবে । এরপর বায়তুল মোকাদ্দাসের 
গচ্ছিত অলংকার থাকিবার বাক্স, লাঠি, দস্তর খানা এবং হযরত আদম আঃ এর জামাজোড়া 
আত্মসাৎ করে নিয়ে । অতঃপর একজন যুবককে নিদেশ দিলে সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসে 
ফেরৎ দিয়ে আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬১] 


হাদিস - ১৩৬২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌এনে আমর ইবনুল আ’স রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ইলিয়া নামক এলাকার অলি-গলিতে রোমানদের হৃদয়ে মারাত্মকভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে । 
বণনাকারী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ কে বললাম, সেটা কি 
প্রথমে একবার ধ্বংস হয়ে যায়নি । তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, ফলে তাদের কোনো যাতায়াতের 
রাস্তা থাকবেনা ৷ তিনি বলেন, রোমানরা বলবে, এটা এসময় পযন্ত চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের 
পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে খেতে থাকবে । অতঃপর তোমাদের খতীব দাড়িয়ে যাবে । এরপর 
তোমাদের কতক লোক বলবে, তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্যধারন করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য 
তোমরা একটু পিছু হটতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের পতাকা দেখতে পাবে । আবার 
তোমাদের কেউ কেউ বলবে, বরং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাও । যতক্ষণ না 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবেন । তোমাদের একদল বের 
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হয়ে যাবে এবং আরেকদল তাদের প্রতি এগিয়ে এসে পানি বিশিষ্ট একটি এলাকায় এসে যুদ্ধ 
করবে । তার কথা শুনে আমি বললাম, আমি এমন এক এলাকা সম্বন্ধে জানি যেখানে কোনো 
পানি নেই, তবে সেখানে একটি নদী রয়েছে । একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি 
তাকে প্রকাশ করতে চান তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করবেন, তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন । এভাবে তারা চলতে থাকবে, কেউ কাউকে পরাজিত 
করতে পারবেনা এবং সেদিন খচ্চর সহ অনেক পশুর দাম বৃদ্ধি পেয়ে যাবে । অথচ ইতিপূর্বে 
এমন বৃদ্ধি কোনো সময় হয়নি। এক পৰ্যায়ে তারা একটি শহরে প্রবেশ করবে এবং দিনের মধ্যে 
একটি দল চলে গেলেও অন্য দল বাকি থাকবে । অতঃপর এ শহরও তারা জয় করবে এবং 
প্রত্যেক বাহিনী নিজেদের সামনের দিকে চলতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬২ ] 


হাদিস - ১৩৬৩ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ'মাকের দিন রোমানদেরকে মাওয়ালীদের খলীফা 
পরাজিত করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৩ ] 





হাদিস - ১৩৬৪ 


হযরত কা*ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতঃপর রোমানরা তোমাদের কাছে সন্ধি করার 
প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবে, ফলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে । তখন মানুষ এতবেশি 
নিরাপত্তা অনুভব করবে, একজন মহিলা নিরাপদে একাকী শামের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকবে এবং 
রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়্যাহ নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৪ ] 


হাদিস - ১৩৬৫ 


হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুজছ এর ধ্বংস হওয়া এবং হাশেমী এর 
আত্মপ্রকাশের মাঝখানে সত্তর বৎসরের ব্যবধান রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৫ ] 
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হাদিস - ১৩৬৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে হাদীস বণনা 
করেন, তিনি বলেন, দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব ও আতীকুররোম যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় 
আধিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের উভয়ের হাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ সংগঠিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৬ ] 





হাদিস - ১৩৬৭ 
হযরত ইকরিমা কিংবা সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহঃ আল্লাহ তাআলার নিম্নের আয়াত 





ee cE UCR TIE (আরবী হবে) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একটি শহর, যেটাকে রোমানরা 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৭ ] 
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হাদিস - ১৩৬৮ 


হযরত কা'ব রহঃ আল্লাহ তাআলার বক্তব্য .................... (আরবী হবে) সম্বন্ধে বলেন, বণী 
ইসরাইলের এক অংশ ব্যাপক যুদ্ধের দিন তারা মারাত্মক গণহত্যা চালাবে । অতঃপর মুসলমান 
এবং আহে ইসলামকে সাহায্য করা হবে । তখন হযরত কাব রহঃ নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত 





[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৮ ] 
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হাদিস - ১৩৬৯ 


হযরত কাব রহঃ বলেন, ফিলিস্তিন এলাকায় রোমানদের সাথে দুইটি ঘটনা সংগঠিত হবে। 
একটি হচ্ছে, কাৎ:তাকের ঘটনা আর অপরটির নাম হচ্ছে, আল-হাসাদ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৬৯ ] 





হাদিস - ১৩৭০ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তারা রোমানদের 
এলাকা জয় করার পর মুহাজিরদের সন্তানগন নিজেদের তলোয়ার রোম এলাকায় লটকিয়ে 
রাখবেন । এদিকে কুস্তনতিনিয়া থেকে আগত জনৈক লোক তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখবে । 
কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭০] 





হাদিস - ১৩৭১ 


হযরত আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর রািঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুপকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমাকে হযরত কাব রহঃ থেকে শুনেছেন এমন একজন 
বণনা করেছেন । কা'ব রহঃ বলেন, যদি রোমানদের মাঝে ভালো চরিত্রের অধিকারী কেউ থাকে 
তাহলে নিঃসন্দেহে সে আসমানে চলমান সূর্যের আওয়াজ শুনতে পেত। যেমন কোথাও কোনো 
বস্তু কাটতে গিয়ে করাত চালানোর আওয়াজ শুনা যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭১] 
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হাদিস - ১৩৭২ 


হযরত আবুয্হ্যাহিরিয়্যাহ এবং জমরা ইবেন হাবীব রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, 
রোমানরা রোম থেকে রোমানিয়া পযন্ত এলাকার লোকজনকে সমুদ্র পথে তোমাদের প্রতি এক 
প্রকার টেনে নিয়ে আসবে । যার কারণে তারা তোমাদের এলাকার দশ হাজার সৈন্যের সমাগমের 
মাধ্যমে দখল করে নিবে, তারা হিজর এবং ইয়াফা নগরীর মাঝখানে অবস্থান করতে থাকবে। 
তাদের সবশেষ দল এবং জামাআত আকৃওকা নগরীতে ছাউনি ফেলবে । যার কারণে শামবাসিরা 
সর্বশেষ সীমানায় পলায়ন করবে । তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে । এক পায়ে 
সাহায্য চেয়ে ইয়ামানবাসিদের কাছে লোক পাঠানো হবে এবং তারাও চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে 
সাহায্য করবে । প্রত্যেকের তলোয়ার খেজুর গাছের আশের সাথে লটকানো থাকবে । এরপর 
তারা আকৃহ্কা নামক এলাকায় পৌঁছার পূর্ব পযন্ত চলতে থাকবে এবং সেখানেই হবে তাদের 
এবং তাদের দলের সর্বশেষ সীমানা । ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং 
তাদেরকে হত্যা করা হবে । তাদের পিছু নিয়ে রোমান এলাকা পযন্ত ধাওয়া করা হয়। এছাড়া 
হয়েছে। এক পৰ্যায়ে শাম দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক খ্রীষ্টান এক স্থানে জমায়েত হয় । এমনভাবে 
একত্রিত হয়, শামের কোথাও আর কোনো খ্রীষ্টান থাকেনা, বরং গোটা আমাক এলাকা যেন 
খ্ৰীষ্টানদের দখলে চলে গিয়েছে । তাদের প্রতি মুসলমান এগিয়ে আসবে, তাদের প্রত্যেকে 
ইয়ামানবাসীদের যারা আকা নামক স্থানের দিকে চলে গিয়েছিল, তাদের সাথে দখলদার 
খ্ৰীষ্টানদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । সব্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার স্থাপন করা হবে। 
যেদিন অস্ত্রধারী কেউ কোনো প্রকারের কাপুরষতা দেখাবেনা । মুসলমানদের এক তৃতাংশ শহীদ 
হয়ে যাবে, বিরাট একটা অংশ দুশমনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে । এবং অন্য আরেক অংশ বের 
হয়ে যাবে । মুসলমানদের সৈন্যদল থেকে যারা বের হয়ে যাবে তারা মৃত্যু পযন্ত আফসোস্‌হ 
করতে থাকবে । সেদিন যেসব মুসলমান কাপুরুষতা প্রদর্শনপূর্বক বের হয়ে যাবে তারা যেন 
জমিনের উপর শুয়ে থাকবে । অতঃপর তার উপর ইফাফ রাখার নিদেশ দেয়া হয় এবং যেন 
ইফাফের উপর থেকে তার মাথার উপর ফেলা হয়। এরপর লোকজনকে চুক্তি করার জন্য আহ্বান 
করা হলে তারা বলবে ইয়ামানবাসীরা তো ইয়ামান চলে গিয়েছে এবং কায়স গোত্রের লোকজন 
গ্রামে ফেরৎ গিয়েছে। এক পৰ্যায়ে মুহাব্বিরগন দাড়িয়ে বলতে থাকবে, আমরা কুফরী 
গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো । একথা শুনে তাদের সদরি দাড়িয়ে যাবে এবং তার গোত্রের 
লোকজনকে উৎসাহিত করবে, যেন রোমানদের উপর হামলা করা হয়। তখনই তাদের দল 
নেতার মাথার উপরিভাগে তলোয়ার দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করা হবে এবং তার মাথা দুইভাগ 
হয়ে যাবে । এ অবস্থা দেখে সকলের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে । আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
মুসলমানদের উপর সাহায্য আসবে তারা বিজয়ী হবে এবং রোমানরা পরাজিত হবে । এ দিন 
পরাজিত সৈন্যদেরকে পাহাড়, পর্বত, অলি-গলির যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা 
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হবে । যার কারণে তাদের অনেকেই গাছ, পাথর ইত্যাদির পিছনে আত্মগোপন করে থাকবে । 
তখনই এ গাছ-পাথর বলবে, হে মুমিন। আমার পিছনে কাফের রয়েছে তাকে হত্যা করা হোক। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭২] 
হাদিস - ১৩৭৩ 
হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিমযার এবং হুমাইরবাসির জন্য বড় যুদ্ধের দিন 
খুবই সুসংবাদ । আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টা 
দান করবেন, যদিও লোকজন সেটাকে অপছন্দ করে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৩ ] 
হাদিস - ১৩৭৪ 
হযরত ইউনুস ইব্হনে সাইফ আল-খাওলানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা রোমনদের 
সাথে নিরাপত্তা মূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে । এক পর্যায়ে তোমরা এবং রোমানরা তুর্ক এবং 
ফিরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন । 
একপর্যায়ে রোমানরা তাদের ক্রুশ জয় হওয়ার ঘোষণা দিবে । তাদের এ আচরণ দেখে 
মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে এবং একদল অন্য দলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে । উভয় দলের মাঝে 
পর্বতের উচু স্থানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে । আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে 
কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। এরপর ছোট্ট-বড় আরো অনেক যুদ্ধ হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৪ ] 
হাদিস - ১৩৭৫ 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৫ ] 
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হাদিস - ১৩৭৬ 


হযরত যি মিখবার ইবেন আখী আন-নাজ্জালী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাঃ কে বলতে শুনেছি, রোমানদের সাথে তোমরা দীর্ঘদশ বৎসরের জন্য চুক্তি করবে, তবে তারা 
সে চুক্তি কেবল দুই বৎসর পযন্ত মেনে চলবে এবং তৃতীয় বৎসরই গাদ্দারী করবে, আবার চতুর্থ 
বৎসর চুক্তি মেনে চললেও পঞ্চম বৎসর আবারো গাদ্দারী করবে । তাদের অবস্থা দেখে তোমাদের 
একদল সৈন্য তাদের শহরে পৌছবে । তবে কিছুদিন পর তোমরা এবং রোমানরা মিলে অন্য 
আরেকজন দুশমনের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরক বিজয়ী করবেন । 
অতঃপর তোমরা সওয়াব এবং গনীমত অর্জনের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এরপর তোমরা টালা 
বিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে । 

এসময় তোমাদের একজন বলবে, আল্লাহ জয়লাভ হয়েছে, একথা শুনে তাদের থেকে একজন 
বলে উঠবে ক্রুশই বিজয়ী হয়েছে । এটা নিয়ে উভয়ের মাঝে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলতে থাকবে । 
এদিকে মুসলমানরা রাগোর্ি ক্ষোভে ফেঁণ্সে উঠবে, এ ক্রশটি কিন্তু মুসলমানদের পার্শেই রাখা 
ছিল। যা দেখে একজন মুসলমান রাগ সামলাতে না পেরে উক্ত ক্রশটি ভেঙ্গে চুরমার করে 
ফেলবে । এর সাথে সাথে যে মুসলমান উক্ত ক্রুশ ভেঙ্গেছে সকলে তার উপর আক্রমন করে শহীদ 
করে ফেলবে । অন্যদিকে মুসলমানদের উক্ত দলটিও অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিবে এবং রোমানরাও 
হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে । উভয় দল যুদ্ধ করতে থাকবে । আল্লাহ তাআলা 
মুসলমানদের এজামাআতকে শাহাদাত নসীব করার দ্বারা সম্মানিত করবেন । পরবর্তীতে তারা 
তাদের বাদশাহ কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার দেশের সীমানা এবং রনশক্তি প্রদর্শনের জন্য 
যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছি । এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে বাদশাহ প্রত্যেককে এক 
লোকের বোঝায় সামানা দিয়েছেন। এরপর তারা আশিটি দল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে 
আসবে, প্রত্যেক দলে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৬ ] 


হাদিস - ১৩৭৭ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি জীবিত 
থাকা পছন্দই করতামনা । তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বড় যুদ্ধ, যেহেতু সেদিন আল্লাহ 
আল্লাহতাআলা প্রত্যেক অস্ত্রধারী লোকের উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে 
দিয়েছেন। তখন কেউ যদি তার তলোয়ারের উপরের অংশ ধারা শত্রুর আঘাত করে তাহালেও 
সে শক্র দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে । 

দ্বিতীয় হচ্ছে, কাফেরদের একটি শহরকে জয় করা । কেননা এশহর জয় করা ছাড়া অন্যগ্ডলো 
একেবারে নগন্য মনে হবে, যেগুলো যতবড় যুদ্ধই হোক না কেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৭ ] 





হাদিস - ১৩৭৮ 
হযরত আলী ইবনে রবাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজলান নামক স্থানে হযরত 





আব্দুল্লাহ ইব্ইনে আমর ইবনুল আ’স রাষিঃ তার ক্ষেতে কাজ করাকালীন ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া 


এলাকার পার্শ্বে থাকা অবস্থায় তার কাছে ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ একেবারে ধুসরিত 
অবস্থায় একজন লোক আসে, তার নিজের তলোয়ারে চুমো খেয়ে বলে উঠলো, লোকজন 


আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সে কায়সারিয়া যুদ্ধে শরীক হতে আশাবাদি | তিনি বললেন, সেটা তো 


আমার বা তোমার যুগে হবে না। যতক্ষণ না জালেম এক শাসককে মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত না দেখবে । অতঃপর গণ আন্দোলনের মুখে যে রোমের দিকে পলায়ন করবে । অতঃপর 
কিছুদিন যেতে না যেতেই সে রোমানদের সহায়তায় মিশরের উপর আক্রমন করে বসবে । এটিই 


হবে সবপ্রথম যুদ্ধ ৷ 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৮ ] 


হাদিস - ১৩৭৯ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে 
বলতে শুনেছি, কসম যে স্বত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে ঈমান মসজিদের ভিতরে 
প্রবেশ করে যাবে, যেমন সাপ তার গর্তে প্রবেশ করে । আর ঈমান যেন মদিনার মধ্যেই আবদ্ধ 
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হয়ে যাবে, যেমন বিভিন্ন ময়না । অবর্জনা নদীর "এরাণ্ডেতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এহেন 
পরিস্থিতিতে আরবগণ স্বসন্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করবে, যার কারণে প্রত্যেকে যার কাছে যাকিছু আছে 
তা নিয়ে বেরিয়ে যাবে । নেককার, বদকার সকলের একটি কথা থাকবে তাদেরকে এবং 
রোমানদেরকে হত্যা কর। এক পায়ে বিবাহের মোড় ঘুরে যাবে এবং এন্তাকিয়া নগরীর আসমাক 
স্থানের দিকে ধাবিত হবে, সেখানে দীর্ঘ তিন দিন পযন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে । আল্লাহ তাআলা 
উভয় দল থেকে সাহায্য উঠিয়ে নিবেন । যার কারণে এত বেশি রক্তপাত হবে, এমনকি ঘোড়ার 
শরীরের অধেক অংশ পযন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে । এমন অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ বলবেন, 
হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে কি সাহায্য করবেননা ? জবাবে আল্লাহতাআলা বলবেন, না 
এখন সাহায্য করা যাবেনা, যতক্ষণ না তাদের শহীদদের মিছিল দীর্ঘ হয়। এই যুদ্ধে এক তৃতাংশ 
শহীদ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ধৈষ্যধারন করবে এবং অন্য অংশ সন্দেহ প্রবন হয়ে ফিরে 
যাবে। শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধসে দিবেন। 

বণনাকারী বলেন, অতঃপর রোমানরা বলবে, যতক্ষণ পযন্ত আমাদের বংশের লোকদের আমাদের 
হাতে সোপর্দ করবেনা ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে ছাড়বোনা । আরবরা, অনারবদেরকে বলবে, 
তোমরা ধর্ম গ্রহন কর, একথা শুনে অনারবরা বলবে, ঈমান গ্রহণ করার পরও কি আমরা আবার 
কুফরী ধর্মে ফিরে যাব । তখনই সকলের রাগ চরমে পৌঁছবে এবং রোমানদের উপর এক যোগে 
হামলা করবে । উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে । এ অবস্থার পর আল্লাহ তাআলা 
খুবই রাগান্বিত হবে, যার কারনে রোমানদেরকে আল্লাহর তলোয়ার ও তীর দ্বারা আক্রমণ করবে । 
বলেন, আল্লাহ্‌র তীর-তলোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুমিনের তীর এবং তলোয়ার এভাবে 
কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর রোমানরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং খবর পৌঁছানোর জন্যও কেউ 
থাকবেনো । তাদেরকে পরাজিত করার পর মুসলমানরা রোম শহরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ 
আকবর তাকবীর দ্বারা রোমের কেল্লা এবং শহর জয় করবে । এক পর্যায়ে তারা হেরাকলের শহরে 
পৌছে, সেটাকে পুরোপুরি খালি ও জনমানবশ্ুন্য দেখতে পাবে । অতঃপর উক্ত শহরকেও 
তাকবীর দ্বারা জয় করে নিবে । সেখানে গিয়ে আল্লাহ আকবর বলার সাথে সাথে যে শহরের 
একটি দেয়াল ধসে পড়বে । আরেকবার তাকবীর বলার সাথে সাথে আরেক পার্শ্মের দেয়াল ধসে 
পড়ে যাবে । সমুদ্রের দিকের দেয়ালটি বাকি থাকবে । যা ধসে পড়বেনা। অতঃপর রোমিয়ার 
দিকে এগিয়ে গেলে, সেটাও তাকবীর দ্বারা জয় করবে । তখন যুদ্ধ থেকে পাওয়া গণীমতের মাল 
সমানভাবে বন্টন করতে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৭৯ ] 


হাদিস - ১৩৮০ 
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হযরত সাঈদ ইবেন জাবের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাযিঃ এর বংশধর থেকে 
জনৈক লোক বলেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের কিতাবটি পড়েছ? 

জবাবে তিনি বলেন, তার প্রতি একটি কিতাব নিক্ষেপ করবে, যেখানে লেখা থাকবে 

যর (আরবি হবে)। তার অনেকগুলো নাম থাকবে যেমন ......... ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

এর পর আহলে ইয়ামানে একটি সন্তান জন্মলাভ করবে, যারা জিকিরকে এমনভাবে গ্রহণ করবে 
যেমনভাবে ক্ষুধার্ত পাখি গোশতের প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষুধার্ত বকরি পানির প্রতি উৎসাহী 
হয়ে উঠে। তাদের পরিবার থেকে দূবলতা দূর করে দিব, তাদের অন্তরে দৃঢ়তা দান করব । 
যুদ্ধের সময় তাদের আওয়াজকে সিংহের হুংকারের মত করে দিব। তারা বনজঙ্গল থেকে বের 
তাদের রাখালদেরকে যখন আওয়াজ দিলে সেই আওয়াজ থেকে বিরত্ব ও বাহাদুরী প্রকাশ পাবে । 
শক্তি সঞ্চয় করতে পারে । তাদের কামানের রশিগ্ডলোকে খুবই শক্ত করে দিব । এবং তোমাকে 
সৃষের নিচে হাড্ডিসার করে রেখে দিব, আর তোমাকে জনমানব শূন্য এলাকায় থাকতে দিব, 
যেখানে কেবলমাত্র পশুপাখিই তোমার সাথি হবে । তোমার ঘরকে দেয়াশালায়ে পরিণত করব, 
তোমার জ্বলন্ত ঘরের ধোঁয়া আসমানের পাখিকে পযন্ত স্পর্শ করবে । তোমার আর্তনাদের 
আওয়াজ আমি জাজিরার বাসিন্দাদেরকেও শুনাব, এভাবে আরো ধমকসূলভ আলোচনা করা 
হয়েছে, যেগুলো সব আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮০ ] 


হাদিস - ১৩৮১ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 
আশ্যাফের শহীদ, এবং দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করে যারা শহীদ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮১ ] 


হাদিস - ১৩৮২ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বড় যুদ্ধের শহীদদের কবর তার পূর্বে শহীদ হওয়া 
লোকজনের কবর থেকে বেশি আলোকিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮২ ] 
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হাদিস - ১৩৮৩ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আমি সবচেয়ে বড় যুদ্ধে শরীক হতে পারতাম, 
তাহলে এরপূর্বে যেসব কিছুতে শরীক হতে পারিনি তার জন্য কোনো আফৃহসোস থাকতোনা 
এবং এরপর আর জীবিত থাকতে না পারলেও কোনো পরোয়া ছিলনা, বড় যুদ্ধের দিন দাজ্জালের 
যুদ্ধের দিনে থেকে আরো বেশি ভয়াবহ হবে। কেননা দাজ্জালের সাথে থাকবে মাত্র একটি 
তলোয়ার, কিন্তু বড় যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের কাছে অনেক ধরনের আধুনিক অস্ত্র থাকবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৩ ] 





হাদিস - ১৩৮৪ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা রোমানদের মধ্যে তিন প্রকারের 
হত্যা রাখবেন, এক প্রকার হচ্ছে, ইয়ারযুকের হত্যা, দ্বিতীয়, কাইয়ান কাছের হত্যা অর্থাৎ, 
হিম্হস নগরীর যুদ্ধ আর তৃতীয় হচ্ছে, আযাফ এলাকার হত্যা বা যুদ্ধ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৪ ] 





হাদিস - ১৩৮৫ 


হযরত কা*ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুস্তনতুনিয়ার উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ, কিলাইত জয় করা 
ছাড়া কুস্তনতুনিয়া জয় করা সম্ভব হবে না, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কিলাইত আবার কোন 
এলাকা, জবাবে তিনি বলেন কিলাইত হচ্ছে, উমুরিয়া নামক এলাকা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৫ ] 





হাদিস - ১৩৮৬ 


হযরত কা'ব রহঃ বর্ণনা করেন, কুস্তনতিনিয়ার নাম জয় করা ছাড়া কুস্তনতিনিয়া জয় করা যাবে 
না, না’র কি জিনিষ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবা দেন, না*র হল উমুরিয়া । কেউ কেউ না’ব 
বলতে কুস্তনতুনিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা বুঝানো হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৬ ] 
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হাদিস - ১৩৮৭ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমূরিয়া এলাকা কুস্তনতিনিয়া এলাকার মূল । 
কেননা, কুস্তনতিনিয়া এলাকার যাবতীয় সবকিছু সেখানেই জমা রাখা হয় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৭ ] 





হাদিস - ১৩৮৮ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিরাকলের শহর জয় করার পর আমার আর 
জীবিত থাকার ইচ্ছা নেই । কেননা তখন এ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের খারাবি ও গুনাহের দরজা 
উম্মোচন হয়ে যাবে । এবং অনেক অপমান ও লাঞ্চনা সহ্য করতে হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৮ ] 





হাদিস - ১৩৮৯ 


হযরত যুবায়ের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা 
রাধিঃ বলেছেন, হিরাকলের শহর জয় করতে তাড়াহুড়ো করোনা ৷ কেননা, এ শহর জয়ের সাথে 
অনেক লাঞ্চনা ও অপদস্থতার সম্পর্ক রয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৮৯ ] 





হাদিস - ১৩৯০ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুস্তনতুনিয়া থেকে কুরাইশের কোনো লোক 
পলায়ন করবে, তখন এমন একজন আমীর এবং তার সৈন্যদল উপস্থিত হবে, যারা কুস্তনতিনিয়া 
জয় করবে, তাদের মধ্যে কোনো চোর, যিনাকারী ডাকাত থাকবেনা । তীব্র যুদ্ধ হবে মূলতঃ 
হেরাকলের বংশের এক লোকের নেতৃত্বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯০ ] 





হাদিস - ১৩৯১ 
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হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেম, সাবা, কাদের এর সন্তানদের হাতের 
মাধ্যমে জয় হবে, অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হিরাকলের সন্তানদের থেকে কোনো একজনের 
হাতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, এ লোকের নাম হচ্ছে, তাবার কিংবা তাবরাহ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯১ ] 


হাদিস - ১৩৯২ 


হযরত মোহাজির ইবেন হাবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিরাকইলের পঞ্চম পুরুষ যার 
নাম হবে তাবার, তার হাতেই হবে, মুলতঃ ভয়াবহ যুদ্ধ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯২] 


হাদিস - ১৩৯৩ 


হযরত যুবায়ের ইব্ংনে নুফাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মুসলমানগন, আল্লাহু 
আকবর তাকবীর দ্বারা কাফেরদের একটি শহর দখল করবে, উক্ত শহরের তিনটি দেয়াল আল্লাহ 
তাআলা তিন দিনে ধ্বংস করে দিবেন। এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের কাছে দাজ্জালের অবির্ভব 
হওয়ার খবর এসে পৌঁছবে । উক্ত খবর যেন তোমাদের মাঝে কোনো অতংক বিরাজ না করে, 
কেননা সংবাদটি মিথ্যা হবে । সুতরাং উল্লিখিত খবর শুনে দৌড় না দিয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ 
করতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৩ ] 





হাদিস - ১৩৯৪ 


মাজনীকে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কাছে দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর আসে এবং তোমরা 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের গনীমতের মাল সংগ্রহ করা থেকে বিরত 
থেকোনা । কেননা, দাজ্জাল তখনো বের হবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৪ ] 
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হাদিস - ১৩৯৫ 


হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আরীশ এবং দ্া এলাকার 
মাঝখানে বিশাল দস্তরখানের ব্যবস্থা হবে, তখন কুস্তনতিনিয়া এলাকার জয় খুবই নিকটবর্তী 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৫ ] 





হাদিস - ১৩৯৬ 


হযরত আউফ ইবেন মালেক আল-আশজাঈ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ 
এরশাদ করেন, ৬ষ্ঠ ফিতনা হবে মূলতঃ যুদ্ধবিরতী চুক্তির মাধ্যমে । যা তোমাদের এবং 
রোমানদের মাঝে সংগঠিত হবে । অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দিকে 
আগিয়ে আসবে । সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ গায়াহ কি জিনিস, জবাবে 
রাসূলুল্লাহ সাঃ বলবেন গায়াহ হচ্ছে, ঝান্ডার নাম। প্রত্যেক ঝান্ডার অধীনে বার হাজার করে সৈন্য 
থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৬ ] 





হাদিস - ১৩৯৭ 


হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাব্হ্রা কিংবা তাবারাহ নামক হিরাকলের এক 
সন্তানের নেতৃত্বে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৭ ] 





হাদিস - ১৩৯৮ 


হযরত আবু দারদা রাযিঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে, আমরা যাবুর নামক কিতাবে 
লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিঃসন্দেহে এ ভুখন্ডের মালিক হবে নেককার ব্যক্তিবর্গ । আবুদারদা রাযিঃ 
বলেন আমরাই হলাম, সেই নেককার ব্যক্তি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৮ ] 
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হাদিস - ১৩৯৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের এক 
তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে । তার হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্টতম জাতি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৩৯৯ ] 





হাদিস - ১৪০০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে 
দাউস গোত্রের লোকজন যুলখালাসা নামক প্রতীমার উপসনা শুরু করে তাহলে সেটাই হবে শাম 
দেশের উপর রোমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভের মাধ্যম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০০ ] 


হাদিস - ১৪০১ 


হযরত কা'ব রাধিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে কাইস জাতি, তোমরা ইয়ামানবাসীদেরকে 
ভালোবাসো । হে ইয়ামানীগণ তোমরা কাইযগোত্রকে ভালোবাসো । হতে পারে এমন একসময় 


আসবে যখন তোমরা দুই গোত্র ব্যতীত অন্য কোনো গোত্র যুদ্ধ পরিচালনা করবেনা । আওযায়ী 
রহঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য আমি শুনেছি, কাইস গোত্র হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন 
বিরত্ব প্রদর্শনকারী, আর ইয়ামানবাসীরা হচ্ছেন ইসলামের চালিকাশক্তি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০১ ] 
হাদিস - ১৪০২ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাষিঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ভয়াবহ যুদ্ধ 
সংগঠিত হবে, তখন দিমাশৃণ্ডক থেকে বিশাল এক বাহিনীর আত্ম প্রকাশ হবে । তারাই হবে 
আরবের সবচেয়ে সম্মানিত আশ্বরোহী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের অধিকারী । তাদের মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০২ |] 


হাদিস - ১৪০৩ 
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হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবৃণ্নে কাইস আদ্‌ দিমাশকী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রোমানবাহিনী ভয়াবহ যুদ্ধের দিনগুলিতে নদীর পার্শ্বে কোনো পানি রাখবেনা বরং সব পানিকে 
তার দখল করে নিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৩ ] 


হাদিস - ১৪০৪ 


হযরত আতিয়া ইবেন কাইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হলে দিমাশৃক থেকে বিশাল এক বাহিনী প্রকাশ পাবেন, তারাই হবেন 
দুনিয়া এবং আখেরাতের সবেত্তিম বান্দা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৪ ] 


হাদিস - ১৪০৫ 


হযরত রাশেদ ইবনে সাদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, পারস্যবাসি অতঃপর রোমানরা 
মুসলমানদের অধীনে চলে আসবে, তাদের সন্তান এবং নারীরা মুসলমানদের হস্তগত হবে আর 
তাদের যাবতীয় সম্পদ মুসলমানদের হাতে চলে আসবে । এভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতি 
হিময়ার পযন্ত পৌছে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৫ ] 


হাদিস - ১৪০৬ 


হযরত আবু দারদা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, রোমানরা তোমাদেরকে কুফরী 
গ্রহনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তোমাদেরকে শাম দেশ থেকে বের করে দিবে । এক পায়ে 
তোমাদেরকে বাল্একা নগরীতে কোনঠাসা করে ছাড়বে । মনে রাখতে হবে ইহকাল চিরস্থায় নয়, 
যেটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে আখেরাত চিরস্থায়ী এবং কখনো ধ্বংস হবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৬ ] 
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হাদিস - ১৪০৭ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়াবহ যুদ্ধ, কুস্তনতিনিয়া নগরী ধ্বংস হওয়া এবং 
দাজ্জালের আবির্ভাব প্রায় ছয়াখসাত মাসের মধ্যেই হবে, অথবা আল্লাহ তাআলা যে কয়দিনের 
ভিতরে ইচ্ছা করেছেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৭ ] 


হাদিস - ১৪০৮ 


আবু ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি মাকহুলকে বলতে শুনেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ দশটি হবে, তার 
মধ্যে একটি হচ্ছে, ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া নগরীর যুদ্ধ । আর সর্বশেষ হচ্ছে, এন্তাকিয়ার আ'মাক 
এলাকার যুদ্ধ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৮ ] 


হাদিস - ১৪০৯ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবুবকৃরা রহঃ থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আযর 
রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, হয়তো হামলুদ্দান তিনবার প্রকাশ পাবে । আমি তাকে হামলুদ্দান সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জনৈক লোক যার পিতামাতার একজন শয়তান, যে রোমানদের 
সম্রাট হবে । সে জলের-স্থলের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাক নামক এলাকায় ছাউনি 
ফেলবে । যে তার সাথীদেরকে দ্রুত জাহাজ খালি করতে বলবে এবং সকলে জাহাজ থেকে 
নিচেনেমে আসলে সেজাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিতে বলবে । অতঃপর বলবে, কুস্তনতিনিয়া 
তোমাদের জন্যও নয়, আবার রোমানদের জন্যও নয় । যাদের ইচ্ছা দাড়াতে পার। এদিকে 
মুসলমানগণ একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, অতঃপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধে 
জর্জরিত কুস্তুনতিনিয়াকে তোমরা জয় করবে । আমি কিতাবুল্লাহতে যানিয়াহ নামেই পেয়েছি। 
এরপর তাদের আমীর বলবে, আজকে কোনো ধরনের দূর্নীতি থাকবেনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪০৯ ] 


হাদিস - ১৪১০ 
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হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধকালীন শামদেশের বিশাল এক 
ধ্বংস হয়ে যাবে । উক্ত এলাকা শহর-গ্রামের কান্নার ন্যায় কান্নাকাটি করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১০ ] 


হাদিস - ১৪১১ 


হযরত হাসৃহসান ইব্হনে আতিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুলমোকাদ্দাস এবং 
জদাঁনের উপকূলের ছোট্ট একযুদ্ধে রোমানরা জয়লাভ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১১ ] 


হাদিস - ১৪১২ 


হাকাম ইবেন আবু সুলায়মান রহঃ বলেন, আমি উক্কা ইবনে আবু যয়নবকে বলতে শুনেছি, যখন 
কাবরাস নগরী শত্রকর্ৃক আক্রান্ত হয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হবে তখন তোমার বাকি জীবন 
আন্তরিকভাবে কান্নাকাটি করা উচিৎ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১২ | 
হাদিস - ১৪১৩ 


হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হিরাকলের বংশের 
পঞ্চম পুরুষের হাতে মারাত্মক ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে । হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আয়তাত 
রহঃ বলেন, হিরাকলের বংশধরদের চতুর্থজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে । বণনাকারী সাহাবী 
বলেন, এরপর পুরুষ বাকি থাকবে, আরতাত বলেন, পঞ্চমজন এখনো ক্ষমতা গ্রহণ করেনি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৩ ] 


হাদিস - ১৪১৪ 


হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈকা মহিলা রোমানদের সুলতান 
হওয়ার পর কর্মচারিদেরকে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান কাঠের থেকে উত্তম গাছ দ্বারা এক হাজার 
জাহাজ তৈরি করতে নির্দেশ দিবেন। এরপর বলবে, তোমরা এসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
বের হবে যারা আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছে এবং নারী ও শিশুকে বন্দি করে রেখেছে। 
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জাহাজ তৈরি করার কাজ শেষ হলে তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই উক্ত জাহাজে 
আরোহন করব, আর আল্লাহু ইচ্ছা না হলেও বের হব । অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি এক 
প্রকারের বাতাস প্রেরণ করবে, ফলে সে তার কথা “আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন” নিয়ে চিন্তা 
করতে লাগলেন । এরপর পূর্বের ন্যায় আরো একহাজার জাহাজ বানাতে নির্দেশ দিলেন, আবারে 
আগের মত বলতে লাগলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা তার প্রতি একধরনের বাতাস প্রবাহিত 
করবে এবং আবারো তার সিদ্ধান্ত আটকে থাকবে । অতঃপর আরো এক হাজার জাহাজ বানানোর 
নিদেশ দিবেন। এরপর বলবে ইনশাআল্লাহ্‌হ তোমরা জাহাজে আরোহন করবে, এক পর্যায়ে 
তারা বের হয়ে আসবে এবং চলতে চলতে আকৃ-কা নামক একটি পাহাড়ের টীলার প্রান্তে 
পৌছবে । যেখানে উপস্থিত হয়ে তারা দাবি করবে যে, এটা আমাদের এবং আমাদের বাপদাদার 
শহর এরপর তাদের বাহনের সব জাহাজ জ্বালিয়ে দিবে । যেদিন মুসলমানরা বায়তুল 
মোকদ্দাসে থাকবে । উক্ত এলাকার সুলতান ইরাক, মিশর এবং ইয়ামানের শাসক ও জনগণের 
কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাইলে তারা জবাব দিবে, আমরাও তোমাদের ন্যায় আমাদের এলাকা 
আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান। এভাবে সাহায্য চেয়ে হিম্ম নগরীতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, 
সেখানের মুসলমানরা সবদিক থেকে অবরুদ্ধ । যেখানে এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে । এই 
লোক বাহির থেকে সবকিছু অবলোকন করে ফিরে আসে । এদিকে সাহায্য প্রার্থনাকারী সুলতান 
সকলের কাছে হিমসের বিষয়টি চেপে যায় । এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকবে, 
তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ো, নিজে মরে যাও কিংবা কাফেরদেরকে হত্যাকরো 
এভাবে উভয় দলে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে । যার কারণে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ শহীদ 
হয়ে যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে জাহান্নামের নিএ০০স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে । 
আরেক তৃতীয়াংশ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে চলে যাবে । সেখান থেকে বের হয়ে মাউজাব 
অর্থাৎ, বালকা নগরীতে চলে যাবে । মাউজাব হচ্ছে, এমন এক এলাকা যার মধ্যে বিভিন্ন ঝর্ণধারা 
রয়েছে । যেখানে বিভিন্ন উন্নতমানের ঘাস উৎপাদন হয়ে থাকে । মুসলমানরা সেখানে গিয়ে 
পৌছলে শক্ররা অগ্রসর হতে হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পযন্ত পৌঁছে যাবে । সেখানে গিয়ে তারা 
মুসলমানদের অবশিষ্টাংশকেও হত্যা করতে নিদেশ দিবে । অন্যদিকে মুসলমানদের সুলতান তার 
সাথে থাকা মুসলমানদেরকে শত্রুর মোকাবেলা করার নিদেশ দিবেন। সাথে সাথে আল্লাহ 

রাগ চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে এবং তীর, তলোয়ার-বল্লাম দ্বারা শত্রুর উপর আক্রমন করে এবং 
আল্লাহ তাআলা শত্রুদের প্রতি আধুনিক অস্ত্র স্থাপন করবেন । এমনকি কেউ কোনো প্রকার 
চক্রান্ত ভয় করলো উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই চলতে থাকবে সেদিন এতবেশি সংখ্যক শত্রু মারা 
যাবে, তাদের মাত্র কিছু সংখ্যক জীবিত থাকবে । যারা লেবনানের এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করবে । মুসলমানরাও তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে ধাওয়া করতে করতে কুস্তুনতিনিয়া 
নামক এলাকায় পৌছে যাবে । মুসলমানদের জিম্মাদার হচ্ছেন,বাদামী রংয়ের এক লোক যার 
সাথে সবর্দা তীর বল্পম বিদ্যমান থাকে । এভাবে চলতে চলতে কুস্তনতিনিয়ার নিকটে থাকা 
নদীরকাছে পৌঁছলে যেখানে নামায আদায় করার লক্ষে ওযু করতে গেলে পানি হঠাৎ তার থেকে 
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দূরে সরে যায়। আবারো পানি খোঁজে বের করা হলে তা হারিয়ে যায়। এভাবে দেখতে থাকলে 
তিনি তার বাহনে আরোহন করে বলে উঠেন, হে লোক সকল এটা মূলতঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় 
হচ্ছে। চলো, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই । এভাবে চলতে চলতে এক সময় 
কুস্তনতিনিয়্যার দেয়াল দেখে আল্লাহ আকবর বলে উচ্চস্বরে তাকবীর বলে উঠবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৪ ] 


হাদিস - ১৪১৫ 


কুসতুনতুনিয়া (বর্তমান কনোস্টান্টিনোপল) বিজিত হয়েছে । তিনি বললেন ততক্ষণ পযন্ত বিজিত 
হতে পারেনা যতক্ষণ পযন্ত মুসলমান ও তাদের মাঝে সন্ধি হয়। অতপর তারা সকলে যুদ্ধ 
করবে । অতপর তারা যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে ফিরে যাবে । এমনকি তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি 
হবে । অতপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উচু করে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে । অতপর 
মুসলমানদের কিছু লোক তাদের আক্রমণ করবে । এবং তাদের ক্রুশ আঘাত করবে এবং তা 
টুকরো টুকরো করে ফেলবে । আর মুসলমানগণ যুদ্ধ করা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়বে । অতপর 
আলআলাহ তা তা আলা তাদের বিজয় দান করবেন । আর তখনই প্রকৃত বিজয় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৫ ] 


হাদিস - ১৪১৬ 


হযরত খালিদ ইবনে মাদান আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ হতে বর্ণনা করে বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চই আল্লাহ তাআলা আমাকে পারস্য, তাদের মহিলাবর্গ, 
তাদের সন্তানাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন । (এমনিভাবে) রোম, তাদের 
মহিলাবর্গ, তাদের সন্তাদাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন । এবং আমাকে হুমাইরা 
দ্বারা সাহায্য করেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৬ ] 


হাদিস - ১৪১৭ 
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আক্রমণ করবে । অতপর তারা তিনশ লোককে দানিয়া বৃক্ষের নিচে হত্যা করবে । তাদের নূর 
আরশে পৌছে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৭ ] 
হাদিস - ১৪১৮ 


- হযরত ফজর ইবনে ইয়াহমাদ হতে বর্ণিত তিনি তার কওমের কতিপয় শাইখ হতে বর্ণনা করে 
বলেন, আমরা সুফিয়ান ইবনে আউফ আল গামেদীর সাথে ছিলাম । এমনকি আমরা 
কুসতুনতুনিয়ার দরজায় আসলাম ৷ যেটা ছিল নদীর কিনারায় তিন হাজার পারস্য লোকের স্বর্ণের 
দরজা । অতপর আমরা নদী বা উপসাগর পার হলাম। তিনি বলেন, অতপর তারা ভয় পেল ও 
তাদের ধনুকে প্রহার করলো । অতপর তারা গ্রলল, হে আরবের সম্প্রদায় তোমাদের কি হলো? 
তখন আমরা বললাম আমরা এমন একটি এলাকার দিকে যাইতেছি যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী । 
যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে তা ধ্বংশ করে দেন। অতপর তারা বলল, আল্লাহর কসম 
আমরা জানিনা কিতাব কি মিথ্যা বলছে না আমরা হিসাবে ভুল করছি । নাকি তোমরা শক্তি 
প্রয়োগে তাড়াতাড়ি করছো । আল্লাহর কসম আমরা জানি উহা অচিরেই বিজিত হবে । তবে 
আমরা জানিনা এটাই সেই সময় কিনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৮ ] 


হাদিস - ১৪১৯ 


- হযরত আবুল ইয়ামান হাওযানী থেকে বর্ণিত তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণনা 
করে বলেন, যখন আমি পশ্চিমের হামাদান কে দেখলাম এমতবস্থায় যে, আমি রুসতান ও 
হিমসের মাঝামঝি স্থানে অবতরণ করেছি। আর সেখানে যুদ্ধ বিদ্যমান এবং দাজ্জালের 
অবির্ভীবের স্থান । আমি বললাম, রুসতানে তাদের অবতরণের কারণ কি? তিনে বললেন তাদের 
পূব থেকে শত্রুতা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪১৯ ] 


হাদিস - ১৪২০ 
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_ হযরত আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণনা 
করে বলেন যে, তিনি বলেন ইরকের অন্তর্গত মাযহাজ ও হামাদান এর (লোকদের) এমনভাকে 
হত্যা করা হবে যে, সেখানে প্রচন্ড বাধক্যতা নেমে আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২০] 


হাদিস - ১৪২১ 


হযরত খাইমা হযরত আব্দুল্গগাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রোম সৈন্য প্রেরণ করবে । তখন সামের 
অধিবাসীরা সাহায্য কামনা করবে ও ফরিয়াদ করবে । তখন তাদের থেকে একজন মুমিনও 
থাকবে না। তিনে বলেন তখন রোম এমনভাকে পরাজিত করবে যে, তার স্তম্ভ পযন্ত তাদের শেষ 
করে দিবে । আর উক্ত স্থানটা আমি চিনি । তখন তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকবে 
এমতবস্থায় তারা হাঠাত একটা শব্দ শুনতে পাবে (আর তা হলো) দাজ্জাল তোমাদের পরিবার 
বর্গের ভিতর পিছু নিয়েছে। থখন তার “ তাদের হাতে যা থকবে তা পরিত্যাগ করবে এবং 
অনুরূপ কিছু গ্রহণ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২১] 


হাদিস - ১৪২২ 


_ যুবাইর বিন নাকীর হতে বর্ণিত তিনি আবু সা'লাবা আল খাসানী থেকে বণনা করে বলেন যে, 
তিনি বলেন, আমি যখন আরিশ হতে ফুরাত পযন্ত এলাকার একটি ঘরের ভোজের অবস্থা 
দেখলাম (তখনই বুঝলাম) সেটাই যুদ্ধের আলামত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২২] 
হাদিস - ১৪২৩ 


- হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবুল আতা হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, 
তিনি বলেন আমার উপর ইয়ামানীর হাত রয়েছে । যে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৩ ] 
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- হযরত মালেক ইবনে আমর কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন 


এ ইয়ামানীর হাত আমার উপর রয়েছে, যা ছোট একরে যুদ্ধ হবে । আর সেট হবে যখন 
হিরাকেলের পঞ্চ পুরুষ রাজা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৪] 


হাদিস - ১৪২৫ 


_ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন দুই 
প্রাচীন রাজত্ব করবে অর্থাৎ প্রাচীন আরব ও প্রাচীন রোম তখন দাদের হাদে যুদ্ধ সৃষ্টি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৫] 


হাদিস - ১৪২৬ 


- হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মাঝে ও রোমের আসফার গোত্রের লোকদের সাথে 
একটি অস্ত্র বিরতী চুক্তি হবে । অতপর তারা তোমাদেরকে একজন মহিলার মাল পত্রের মাধ্যমে 
ধোকা দিবে । এবং তারা জলে ও স্থলে বারটি পতাকা নিয়ে তোমাদের দিকে আসবে । এবং 
প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজর সৈন্য থাকবে । এমনকি তারা ইযাফা ও আকা এর মধ্যবর্তী 
স্থানে অবতরণ করবে । অতপর তাদের রাজা তাদের জাহাজ ছিদ্র করে দিবে । তখন সে তার 
সাথীদের বলবে, তোমরা দেশ সম্পর্কে যুদ্ধ করো । ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । এবং তারা 
একে অপরে সৈন্য সম্প্রসারণ করবে । এপযন্ত যে, তারা তোমাদের মধ্যে যরার ইয়ামেনের 
হাযরামাউতে থাকবে তাদের সম্প্রসারিত করে দিবে । আর তখনই দয়াময় তাদের মাঝে তার 
বর্শা দ্বারা আক্রমন করবেন । তাদের মাঝে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করবেন । তাদের মাঝে 
তার তীর নিক্ষেপ করবেন । তার পক্ষ থেকে তাদের জন্য হবে বড় হত্যাযজ্ঞ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৬] 


হাদিস - ১৪২৭ 


_ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একদল মানুষ ঈদ বা যবাহ এর জন্য বাবের 
নিকট আসলো । অতপর মদীনার দিকে আসলো । অতপর কাদলো অতপর চলে গেলো । এমনকি 
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বাবুল মুয়াল্লাকায় গেলো, তার সম্মুখীন হলো অতপর প্রচন্ড কাদলো। অতপর কাকে রুসতানে না 
এস বাবে মুয়াল্পকে আসলো । অতপর তার সম্মুখীন হয়ে প্রচন্ড কাদলো অতপর কাকে মারকীতে 
আসলো অতপর জানবিয়্যা ও বাবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করলো ও প্রচন্ড হাসলো এবং প্রচন্ড 
খুশি হলো । অতপর বললো, হে আল্লাহ তোমর জন্য সকল প্রশংসা । এবং সে তাকবীর দিল, 
তার প্রশংসা করলো, তার তাসবীহ করলো, তার তাকবীর দিলো । অতপর আমি তাকে বললাম, 
হে আবু ইসহাক মাওকেফে তোমার পিতার কি হলো? সেখানে তুমি কেদেছো ও হেসেছো আর 
এখানে খুশি হয়েছ ।ঢো অতপর সে বললো এই শহরের বাসিন্দারা হলো মুসলমান তার তাদের 
(তীর) ভূমির দিকে পালাতে চাইবে । শত্রুদের দিকে যারা তাদের দিকে আসতে থাকবে সেদিক 
থেকে । ফলে এমন একজন ব্যক্তিও এই শহরে অবশিষ্ট থাকবে না, যে অস্ত্র ধারণ করতে পারে । 
তবে তীরের দিকে আকেটি দল ব্যতীত । আর তার অধিবাসী হবে কাফের । তারা একত্রিত 
হবে । অতপর বলবে, আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য এসিহেছে। আর তোমরা তোমাদের 
শহরে যারা আছে তাদের পরাভূত করেছ। সুতরাং ইহা মুসলমানদের সন্তানাদী ও পরবার সহ 
আটকিয়ে দাও। অতপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য খুলে দিবেন । এবংয় তাদেরকে এ 
সমস্ত শত্রুদের বিরূদ্ধে সাহায্য করবেন যারা তাদের নিকট এসেছিল । ফলে তাদের খবর দেয়া 
হবে যে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদী সহ আটকিয়ে দেয়া হয়েছে । অতপর তারা অগ্রসর হবে । 
এমনকি তারা আমার প্রথম স্থানে অবস্থান করবে । তারা তাদের নিকট আল্লাহ ত'আলার আবেদন 
করবে, আঙ্গীকার ও যিম্মার ব্যাপারে । ফলে তারা কিছুতেই ফিরে ডাবে ন্‌ ঢাএবং তাদের জন্য 
খোলাও হবে না। অতপর তারা আমার দ্বিতীয় অবস্থানের স্থানে আসবে । অতপর তারা তাদের 
নিকট আল্লাহ ত'আলার আবেদন করবে, যিম্মাহ ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে । তারা কিঝুতেই তাদের 
দিকে ফিরে যাবে না। এবং তারা আবাসা গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে তাদের অপবাদ দিবে । 
অতপর তারা আমার তৃতীয় অবস্থান স্থলে আসবে । অতপর তারা তাদের নিকট আল্লাহ তা'লার 
আবেদন করবে, তারা কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে যাবে না। এবং তাদের জন্য খোলাও হবে 
না। অতপর তারা আমার অবস্থানের চতুর্থ স্থানে আসবে । অতপর যখন মুসলমানগণ উহা দেখবে 
আল্লাহ তা'লার দিকে (দোয়া করবে) হাত উঠাবে, তার নিকট আবদন করবে ও সাহায্য কামনা 
করবে । অতপর আল্লাহর নামে কসম করবে যে, এই বাবে একজন শত্রু, একটা লোহা ও একটা 
পেরেকও থাকবে না। সব একেবারে ভেঙ্গে ফেলবে । অতপর মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাপিয়ে 
পড়বে । এবং উহর ভিতর এমন একজন কাফেরকেও ছাড়বে না যে, সন্তনা দান করবে । বরং 
পৌছাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৭ ] 


হাদিস - ১৪২৮ 
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হযরত যাররাহ তিনি আরতাত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মাহদী আ. ও রোমের 
অত্যাচারীদের মাছে এবটি চুক্তি হবে । সুফয়ানী হত্যার ও বিকারপ্রস্থের লুষ্ঠের পর। এমনকি 
তোমাদের ব্যবসা তাদের দিকে পরিবর্তিত হবে । এবং তাদের ব্যবসা তোমাদের দিকে । তারা 
তাদের জাহাজ তৈরীতে তিন বছর নিবে । অতপর মাহদী আ. ধ্বংশ করে দিবে । অতপর তার 
পরিবার থেকে এমন একটি ব্যক্তি তার মালিক হবে যে কম ন্যায় বিচার করবে ৷ অতপর উহা 
চালাবে । অতপর তাকে হত্যা করা হবে। এবং তার আলোচনা শেষ হবে না। এমতবস্থায় রোম 
(সৈন্য) সুওর ও থেকে আসা পযন্ত স্থানে অবস্থান নিবে । আর সেটাই মালাহেম বা যুদ্ধ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৮] 


আসকান্দারিয়া মিশরের অধপতন ও মিশরের আবর্তন বিবর্তন সম্পর্কে 


হাদিস - ১৪২৯ 


হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি একবার ইসকান্দারিয়ায় 
ছিলেন । অতপর তাকে বলা হলো কতগুলো নৌকা দেখা যাচ্ছে। অতপর লেকজন ভীত সন্ত্রস্ত 
হলো। অতপর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বরলেন তোমরা খোপা বাধো (তৈরী হও)। 
অতপর বরলেন কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে? লোকজন বলল মিনারার দিক থেকে । অতপর 
তিনি বললেন নিশ্চিন্ত থাকো । আমার ভয় পশ্চিম দিক থেকে আসাকে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪২৯ ] 


হাদিস - ১৪৩০ 


হযরত শাফী বিন উবাইদ আল আসবাহী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইস্কান্দরিয়ার দুটি যুদ্ধ 
রয়েছে। তন্মধ্যে এবটি বড় আরেকটি ছোট । সুতরাং বড়টি হলো মিনারার থেকে সমুদ্র এক 
বারিদ বা দুই বারিদ দূর হয়ে যাবে । অতপর ধিলকর নাইনের গুচ্ছ সম্পদ বের হবে । তার গুচ্ছ 
সম্পদের নয়টি পূর্বে পশ্চিমে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩০ ] 
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হাদিস - ১৪৩১ 


হযরত উবাই কবাইল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় তবারেস ইবনে ইসতিনান ইবনে 
আখবাস ইবনে কুসতুনতীন ইবনে হেরাকেলের হাতে হত্যাযজ্ঞ হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩১] 


হাদিস - ১৪৩২ 


নৌকা বানাবে ৷ অতপর এগুলির মাধ্যমে আস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হবে । আর আস্কান্দরিয়ার 
একজন কুরাইশ বংশের লোক থাকবে । অতপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পায়তারা করবে। 
তারা তাদের নৌকা এ মাসালেহে সিগার এর মুখি করবে যেখানে আস্কান্দারিয়া ডুবে গেছে। 
অতপর কুরাইশী ব্যক্তি তার বন্ধুকে পৃথক করে দিবে । উক্ত ডুবন্ত নেকোর দিকে সে চালাবে । 
আর কিছু তার ঘোড়া তার নিকট থাকবে । আব্দুল্লাহ বললেন হে আহমক তোমার ঘোড়াকে পৃথক 
করিও না। সে বলল অতপর তারা নামবে । অতপর মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । 
এমনকি রোম সৈন্যরা মুসলমান সৈন্যদের মাছের বাজার পযন্ত যেতে বাধ্য করবে । তারা 
এমনভাবে হত্যা করবে যে, তাদের রক্ত ঘোড়ার খুড়ের নীচে এসে পড়বে ৷ অতপর মুসলমানদের 
প্রকাশ্য সাহায্য আসবে । যখন রোম সৈন্যরা উহা দেখবে তখন তারা তাদের নৌকার দিকে মুখ 
করে পালাবে । এবং নৌকায় চড়বে, ভেগে যাবে ও চলে যাবে । এমনকি দৃষ্টিশক্তি দূর্বল ব্যক্তি 
বলবে আমি তাদের দেখিনা । আর প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বলবে আমি তাদের শেষ অংশ 
দেখছি। অতপর আল্লাহ তা'আলার তাদের উপর প্রচন্ড বাতাশ পাঠাবেন আর তা তাদেরকে 
ইস্কানদারিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে । অতপর তাদের নৌকাগুলি ইস্কন্দারিয়া ও মিনারা এর 
মধ্যবর্তী স্থানে ভেঙ্গে যাবে । অতপর তারা তাদেরকে আটক করবে । তবে একটি নৌকা ব্যতীত । 
উক্ত নৌকাটি তার আরোহীসহ বেচে যাবে । এমনকি যখন উহা তাদের দেশে পৌছাবে । অতপর 
তাদের সাথে সংগঠিত সকল সংবাদদিকে ৷ আল্লাহ তা'আলা উক্ত নৌকার প্রতি প্রচন্ড বাতাশ 
পাঠাবেন । উক্ত বাতাশ উক্ত নৌকাকে ইস্কান্দারিয়ায় নিয়ে আসবে । এবং ভেঙ্গে ফেলবে । অতপর 
উক্ত নৌকার আরোহীগণকে প্রেফতার করা হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩২ | 


হাদিস - ১৪৩৩ 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৩ ] 
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হাদিস - ১৪৩৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন তুমি আরবের 
সরদারদের মধ্য থেকে দুইজন সরদারকে রোমের দিকে পালাতে দেখবে তখন মনে রেখ সেটাই 
ইস্কন্দারিয়ার ঘটনার আলামত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৪ ] 


হাদিস - ১৪৩৫ 


হযরত ইয়ািদ ইবনে আবী আমর সাইবানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে তা'লা 
একবার তার ছেলেকে বললেন যখন তোমার নিকট আস্কন্দারিয়ার বিজয়ের খবর পৌছবে তখন 
যদি তোমার পর্দা পশ্চিমে থাকে তাহলে ধরিও না যতক্ষণ পযন্ত না পূর্বদিকে থেকে মিলে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৫ ] 


হাদিস - ১৪৩৬ 


হযরত শাফী বণনা করেন যে, মিশরের প্রথম অধপতন হলো তার শক্ররা উহাকে বিচক্ষণতা দ্বারা 
জালিয়ে দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৬ ] 


হাদিস - ১৪৩৭ 


হযরত আবু যর আ বর্ণনা করে বলেন, তিনি শাফি কে বলতে শুনেছেন হে মিশর বাসী অচিরেই 
তোমাদের উপর তোমাদের এলাকা কাটা হবে । গ্রীস্মকালের প্রচন্ড ঠান্ডায়। অতএব তোমরা 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














02 
1০০০ 


১০ ob ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


তোমাদের জন্য ভালো ইখতিয়ার করো । তারা বলল তার ভালো কি? তিনি বললেন প্রত্যেক 
এলাকা বা অঞ্চল পানি তলাবে না। অতপর শত্রুরা তোমাদের উপর জলাতঙ্কের সৃষ্টি করবে । 
এবং তারা তোমাদের অঞ্চলে তোমাদের কে নযরে রাখবে । এমনকি তোমাদের একজন ধোয়ার 
দিকে দেখবে সে সেখানে দয়াপরবশ হয়ে পৌছতে পারবে না। ক্রাণ তার পরিবারের দিকে তার 
শত্রুরা বিরোধীতা করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৭ ] 


হাদিস - ১৪৩৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তবারেস ইবনে ইস্তীনানের হাতে 
ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ হবে। যখন নৌকা মিনারাতে নোঙ্গর করবে । অতপর রাখবে । অতপর তিন 
বার উঠবে । অতপর যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছবে তখন তোমাদের নিকট চারশ নৌকা আসবে 
অতপর আবারো চারশ নৌকা আসবে । এমনকি এগুলি মিনারায় নোঙ্গর করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৮ ] 





হাদিস - ১৪৩৯ 


হযরত আবু যর আ তিনি তাবী থেকে বণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় সেদিন 
যুদ্ধের সময় একজন কুরাইশী আহমক থাকবে । তখন যুদ্ধটা হবে মাছের বাজারে আর রোমের 
বাদশা কায়সার ও সবুজ স্যামল কুবায় তাদের অধিপত্য বিস্তার করবে । আর মুসলমানগণ 
সুলাইমান আ. এর মসজিদের দিকে চলে যাবে । তাদেরকে আরবের নেতৃস্থানীয় একটি দল ঘিরে 
নিবে । তাদের মধ্যে একজন ঘোড় সোয়ার এমন একটি ঘোড়ার উপর থাকবে যা ওজ্জল্য ও 
অনুগত ও তার ভিতর সাদা কালো দাগ থাকবে মিনারার সারির মধ্যে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৩৯ ] 


হাদিস - ১৪৪০ 


হযরত আব্দুল্লা ইবনে রাসেদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার পিতা কে বলতে শুনেছি যে, 
অচিরেই কুরাইশ থেকে এমন একজন লোক যে পিতা ও মাতার দিকে থেকে বংশগত পরিচিত 
সে রাগ হয়ে রোমে চলে যাবে । অতপর রোমের লোকেরা তাকে গ্রহণ করবে এবং সম্মান 

করবে । অতপর তার রোমের দিকে বাহির হওয়ার দিন থেকে বিশ মাস হবে, অতপর রোমের 
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লোকেরা তাদের নৌকায় করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে অতপর এমন তারা প্রচন্ড বাতাশের সম্মুখিন 
হবে যে, তাদের থেকে একজন লোকও তাদের দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তবে একজন 
সংবাদদাতা ব্যতীত । তার পিতার বলেন, যদি আমি চাই যে, যেরূপ রোমের আমিরের হয়েছে, 
আমি সেদিন তাকে দেখছি যে, পুরাতন খাযরা এর মধ্যবর্তী হতে মিনারার দিকে যা ইস্কান্দারিয়া 
সংযুক্ত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪০ ] 


হাদিস - ১৪৪১ 


হযরত বাশার ইবনে মাআ’ফিরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আবু ফিরাসকে বলতে শুনেছি 
যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর কে বলতে শুনেছি যে, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত হলো, 

যখন তোমরা দেখবে আরবের নেতাদের মধ্যে দুইজন নেতা রোমের দিকে চলে যাবে । আর 

সেটাই হলো ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪১] 


হাদিস - ১৪৪২ 


হযরত আবু ফিরাস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় আমরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনে 
আমর এর সাথে ছিলাম । তখন তাকে বলা হলো মানুষ ভয় পাচ্ছে। অতপর তিনি তার অস্ত্র ও 
ঘোড়া সম্পর্কে আদেশ দিলেন । অতপর তার নিকট একজন লোক আসলো । এবং বলল, কোন 
দিক থেকে এই ভয়টা আসবে? তিনি বললেন, অনেক নৌকা যেটা দেখা যাবে কাবরাস এর দিক 
থেকে । অতপর বললেন আমার ঘোড়া থেকে পৃথক হও । তিনি বলেন আমরা বললাম আপনার 
সাথি আল্লাহ । আর মানুষ আরোহণ করেছে । অতপর তিনি বললেন, এটা ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ নয়। 
কেননা সেটা আসবে আরবের আনতাবিলিসের দিক থেকে । অতপর আসবে একশ তারপর একশ 
এভাবে সাতশ পযন্ত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪২] 


হাদিস - ১৪৪৩ 


হযরত যাবের আল হাযরামি থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি শাফী আল আসবাহী কে 
বলতে শুনেছি যে, আস্কান্দারিয়ার দুটি যুদ্ধ রয়েছে । একটি হলো ছোট । আরেকটি হলো বড়। 
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আর ছোট যুদ্ধ এর ক্ষেত্রে পাচশ নৌকা আসবে । আর বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন একশ নৌকা 
আসবে । ছোট যুদ্ধের সময় সত্তর জন দক্ষ লোক যুদ্ধ করবে । আর বড় যুদ্ধের সময় চারশ জন 
দক্ষ লোক যুদ্ধ করবে । ছোট যুদ্ধের আলামত হলো, মিনারার থেকে সমুদ্রের দুরত্ব হবে দুই 
বারিদ। অতপর যুলকারনাইনের নয়টি গুপ্তধন পূর্ব ও পশ্চিমে বাহির হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৩ ] 


হাদিস - ১৪৪৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের সময় রোম 
আনতাবিলিস এর দিকে অগ্রসর হবে । এমনকি যখন তারা লুবিয়া এলাকাধীন মানহার 
আলবারযুন নামক স্থানে পৌঁছবে তখন আস্কান্দারিয়ার অধিবাসীদের তাদের ব্যাপারে খবর 
পৌছবে। হায় আফসোস সেদিন কুরাইশের একজন বোকা জীবিত থাকবে । অতপর আমি 
বললাম হে আহমক তোমার উপর তোমার ঘোড়াকে আটকে রাখ, কারণ তারা তোমাকে ঘিরে 
রেখেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৪ ] 


হাদিস - ১৪৪৫ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, আস্কান্দারিয়ার দিন 
না দেখা পযন্ত মৃত্য বরণ কররো না। তাকে বলা হলো আক্ষান্দারিয়া কি বিজীত হয় নি? তিনি 
বললেন, না এটা আক্ষন্দারিয়ার বিজয়ের দিন নয় । বরং তার বিজয় হলো যখন তার দিকে একশ 
নৌকা বা জাহাজ আসবে । এবং তার পরপরই আরো একশ নৌকা বা জাহাজ আসবে । এভাবে 
সাতশ পূর্ণ হবে । এভাবে একের পর এক আসবে । আর সেদিনই হবে তার (বিজয়) দিন । এ 
সত্বার কসম যার হাতে কা*বের জীবন সেদিন এমন যুদ্ধ হবে যে, মানুষের রক্ত ঘোড়ার পায়ের 
গোছার নিচে হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৫ ] 


দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে মানষের নিকট যে খবর এসেছে 
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হাদিস - ১৪৪৬ 


হযরত আবু উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দিতেন । আর তার ভাষণের অধিকাংশ সময় বিষয়বস্তু থাকতো 
দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের কি ঘটাবে । আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন তার কথা 
এরূপ হতো, হে মানুষ সকল.... দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় কোন ফিতনা দুনিয়াতে নেই । আর 
আল্লাহ তা'লা তার উম্মতকে সতর্ক করার জন্য কোন নবী প্রেরণ করবেন না। আর আমি হলাম 
শেষ নবী । আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। আর দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বাহির 
হবে । আমার জীবিত থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমি সকল মুসলমানদের মধ্যে 
আমিই দলিল প্রমাণে বিজয়ী হব । আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেক 
ব্যক্তিই সরাসরি দলিল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে । নিশ্চই আললহা তা'লা প্রত্যেক মুসলমানের 
জন্য সহায়ক । সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাত পাবে সে যেন তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ 
করে । এবং সুরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৬ ] 


হাদিস - ১৪৪৭ 


হযরত কা'ব আল আহবার থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামতের কুকুর হলো দাজ্জাল । যে 
দাজ্জালের ফিতনার উপর সবর করবে সে কখনো জীবিত ও মৃত অবস্থায় ফিতনায় পড়বে না 
এবং পড়ানোও হবে না। আর যে ব্যক্তি তাকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না। তার জন্য 
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে । আর যখন ব্যক্তি মুক্তি পাবে এবং দাজ্জাল একবার মিথ্যা কথা বলবে 
এবং সে বলবে আমি ভাল করেই জানি তুমি কে । তুমি হলে দাজ্জাল । অতপর সে দাজ্জালের 
উপর (সামনে) সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে । সে তাকে ভয় পাবে না । আর 
দাজ্জালো তাকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না। আর উক্ত আয়াতগুলো তার জনা দাজ্জাল থেকে 
তাবিজের মতো হবে । সুসংবাদ এ ব্যািক্তর জন্য যে তার ঈমানসহ দাজ্জালের ফিতনা, তার 
লাঞ্চনা ও তার হীনাতার পূর্বে মুক্তি পেল। সে যেন (স্থিরচিত্তে দাড়িয়ে থাকে) মোকবেলা করে 
মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের ন্যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৭ ] 


হাদিস - ১৪৪৮ 
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হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
সাথীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন । অতপর বলতেন হে মানুষ সকল তোমরা 
ভালোভাবে জেনে রাখ, তোমরা ততক্ষন পযন্ত তোমাদের রবের সাথ সাক্ষাত করতে পারেবে না 
যতক্ষণ পযন্ত না তোমরা মৃত্যুবরণ করো। আরা তোমাদের রব অন্ধ নন। নিশ্চই দাজ্জাল আল্লাহ 
তা'লার উপর মিথ্যা আরোপ করবে । তার এক চক্ষু হবে সমান । অর্থাৎ একেবারে ভিতরে ডুবে 
থাকবেনা এবং বাহিরেও উঠে থাকবে না । তার দুই চক্ষুর মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে । যেটা 
প্রত্যেক মুমনিই পড়তে পারবে । আমি তোমাদের মর্ধে থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে 
আমি তোমাদের মধ্যে দলিল প্রমাণ সহ বিজয়ী হবো । আর যদি আমর পরে বের হয় তাহলে 
প্রত্যেকে দলিল প্রমাণ সহকারে মোকাবেলা করবে । আর আল্লাহ আমার খলিফা প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর । তোমাদের মধ্যে যার তার (দাজ্জালের) সাথে সাক্ষাত হয় সে যেন সূরা 
কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৮ ] 
হাদিস - ১৪৪৯ 


হযরত আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি মানুষদেরকে এক ব্যাক্তির নিকট ভিড় 
জমাতে দেখলাম ৷ মানুষ অনেক ভিড় করলো এমনকি আমি তার দিকে মুক্তি পেলাম । অতপর 
তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম । উত্তরে লোকজন বলল তিনি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর একজন সাহাবী । অতপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, নিশ্চই তোমাদের পরে একজন 
বড় মিথ্যাবাদী, ভান্তকারী আসবে ৷ আর তার মাথায় উপর থেকে কোকড়ানো কোকড়ানো হবে। 
আর সে নিশ্চই বলবে আমি তোমদের রব । অতপর যে বলবে তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমাদের 
রব নও । বরং আল্লাহ তা'লাই আমাদের রব । আমরা তর উপরই ভরসা করি । আর আমরা তার 
দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো । আমরা তোমার থেকে আল্লাহ তা'লার নিকট আশ্রয় পার্থনা করি। 
তাহলে তার উপর দাজ্জালের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৪৯ ] 


হাদিস - ১৪৫০ 


হযরত হিশাম ইবনে আমের হতে বর্ণিত যে, আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
বলতে শুনেছি যে, আদম আ. এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পযন্ত বড় বিষয় (ফিতনা) 
হলো দাজ্জাল । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫০] 
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হাদিস - ১৪৫১ 


হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
দাজ্জালর কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫১] 


হাদিস - ১৪৫২ 


হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলেন কিয়ামাতের সামনে (পূর্বক্ষণে) অনেক মিথ্যাবাদীর অবিভাব 
ঘটবে । তাদের মধ্য থেকে একজন ইয়ামানের অধিবাসী ৷ তাদের মধ্য থেকে আরেকজন সানআর 
অধিবাসী ৷ তাদের মধ্য থেকে আরেকজন হামীর এর অধিবাসী । তাদের মধ্য থেকে হলো 
দাজ্জাল । আর দাজ্জাল হলো তাদের মধ্যে বড় ফিতনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫২] 


হাদিস - ১৪৫৩ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিতিন বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম 
হলো রোম দ্বিতীয় হলো দাজ্জাল তৃতীয় হলো ইয়াজুজ। চতুর্থ হলো ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আ.। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৩ ] 


হাদিস - ১৪৫৪ 


হযরত উবাদা ইবনে সমেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছি আমার ভয় হয় যে, 
তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার নাই । মাসীহে দাজ্জাল হলো খাটো, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল 
কোকড়ানো কোকড়ানো, এক চক্ষু কানা, অপর চক্ষু সমান । অথবা একেবারে ভিতরেও ডুবে 
থাকবে না। এবং বাহিরেও থাকবে না। এরপরও যদি তোমাদের সংশয় হয় তাহলে জেনে রাখ 
তোমাদের রব অন্ধ নন। আর তোমাদের মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত তাণ্মোদের রবকে দেখতে পারবে না। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৪ ] 


হাদিস - ১৪৫৫ 


হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা । তার ললাটের মাঝখানে কাফের শব্দটি লেখা থাকবে । 
আর তার ডান দিকে নখ পরিমান মোটা চামড়া থাকবে । সাহল বলেন তা হলো কাফ ফা রা। 
আর কাফ ফা রা একে অপরের সাথে লেখার মত লেগে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৫ ] 


হাদিস - ১৪৫৬ 


হযরত আনাস ইবনে মালক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে আরো সত্তর জন দাজ্জাল বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৬ ] 


হাদিস - ১৪৫৭ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুহতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সাথে তীবা 
নামক এক মহিলা থাকবে । সে প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে বলবে এই ব্যক্তি তোমদের উপর প্রবেশ 
করবে । অতএব তোমরা তাকে ত্যাগ করিও । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৭ ] 


হাদিস - ১৪৫৮ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিতিন বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম 
হলো রোম দ্বিতীয় হলো দাজ্জাল ৷ তৃতীয় হলো ইয়াজুজ মাজুজ । চতুর্থ হলো ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আ. । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৮ ] 
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হাদিস - ১৪৫৯ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এমন একজন ব্যক্তি আছে যে, ঘটনা 
প্রবাহ তাকে হীন করে দিবে। যখনই যখনই কোন ঘটনা ঘটবে সেটাকে সে মিথ্যা করে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করবে তার থেকে আগ বাড়িয়ে তার উদ্দেশ্যেকে বিলিন করে দিবে ।আর যদি সে 
দাজ্জাল কে পায় তাহলে তার অনুসরণ করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৫৯ ] 


হাদিস - ১৪৬০ 


_ হযরত ছালেম তার পিতা থেকে বণনা করে বলেন যে, একবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মানুষের মাঝে দাড়ালেন । অতপর আল্লাহ তা'লার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতপর 
দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতপর বললেন আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক 
করছি। কোন নবী তার কওমকে সতর্ক করে নাই । নূহ আ. তার কওমকে তার ব্যাপারে সতর্ক 
করেছে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নবী তার কওমকে বলেন নাই । 
তোমরা জান যে সে হবে অন্ধ । আর নিশ্চই আল্লাহা তা’ আলা অন্ধ নন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬০ ] 


হাদিস - ১৪৬১ 


হযরত উমর ইবনে ছাবেত আল আনসারী হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সেদিন মানুষদের জন্য কথা বলেছেন । আর তিনি তাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক 
করেছেন । তিনি বলেন তোমরা জান যে, তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে 
পারবে না। তার দুই চক্ষুর মাঝ বরাবর কাফের লেখা থাকবে । যা প্রত্যেক এমন মুমিনই পড়তে 
পারবে যে তার কাজকে ঘৃণা করে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬১ ] 
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দাজ্জালর বেরুনোর আগের নিদর্শন 


হাদিস - ১৪৬২ 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার হতে বর্ণিত যে, তিনি 


বলেন রাসুল সম্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যুদ্ধ ও কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের 


ব্যাবধান হবে । অতপর সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬২ ] 


হাদিস - ১৪৬৩ 


হযরত কা"ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন দাজ্জাল বের হবে এমনকি 
কুস্তনতুনিয়া বিজীত হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৩ ] 


হাদিস - ১৪৬৪ 


হযরত কাসীর ইবনে মিররা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে কুস্তুনতুনিয়ায় উপস্থিত হয় সে যেন 
যতটুকু পারে বহন করে এবং গ্রহণ করে । কেননা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা 
বলেন নাই যে তার বিজয় ও দাজ্জালে বাহির সাত বছরে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৪ ] 


হাদিস - ১৪৬৫ 
হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: 


একবার তারা তাদের গণীমতের মাল ভাগাভাগি করছিলেন । এমতবস্থায় তাদের নিকট দাজ্জাল 
বাহির হওয়ার খবর পৌছল । উনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে তোমরা যা পার নিয়ে নাও । কারণ 
তোমরা ছয় বছর বসবাস করতে পারবে । অতপর দাজ্জাল সপ্তম বছরে বের হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৫ ] 
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হাদিস - ১৪৬৬ 


হযরত কা*ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মদীনা বিজীত না হওয়া পযন্ত 
দাজ্জাল বের হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৬ ] 


হাদিস - ১৪৬৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাছার আমার কান ধরলেন । অতপর বললেন হে ভ্রাতুস্পুত্র সম্ভবত 
তুমি কুস্তনতুনিয়ার বিজয় পাবে । যদি তুমি কুস্তনতুনিয়ার বিজয় পাও তাহলে তার গণীমত 
পরিত্যাগ থেকে বিরত থাকবে । কেননা তার বিজয় ও দাজ্জালের বের হওয়ার মধ্যে সাত বছরের 
ব্যাবধান। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৭ ] 


হাদিস - ১৪৬৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর এবং ঈসা 
আ. এর বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পূর্বে দাজ্জাল বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৮ ] 





হাদিস - ১৪৬৯ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
তাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, তাদের কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জালের অবির্ভব 
ঘটবে । অতপর তার ফিরে যাবে এবং কিছু পাবে না । অতপর কিছুদিন অবস্থান করবে এরই 
মধ্যে দাজ্জাল বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৬৯ ] 
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হাদিস - ১৪৭০ 


হযরত সাঈদ ইবনে উবাইদ ইবনে সিয়াক হতে বণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আবু 
হুরাইরা রা, কে বলতে শুনেছি যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দাজ্জালের 
অবির্ভাবের পূর্বে সাতটি ধোকার বছর আসবে । সেবছরগুলোতে সত্যবাদীরা মিথ্যা কথা বলবে । 
আর মিথ্যাবাদীরা সত্য কথা বলবে । আর খেয়ানতকরী আমানত পূরণ করবে । আর আমানতদার 
খেয়ানত করবে । আর সমাজের নিম্ব স্তরের লোকেরা সমাজে কথা বলবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭০ ] 


হাদিস - ১৪৭১ 


হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সমুদ্রে একবার 
যুদ্ধ হবে । যে এ যুদ্ধ করবে সে মুক্তি পাবে । সে কখনো গরীব বা অভাবগ্রস্থ হবে না । আর যে 
এ যুদ্ধ করবে না তার মাল সম্পদ তার পর বাড়বে না। পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে । উক্ত 
যুদ্ধের পর সমুদ্র ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে । অতপর ছয় বছর পর সমুদ্র ফিরে আসবে । 
যেমন ছয় বছর ছিল। অতপর আবার ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে । এভাবে আঠারো বছর 
হবে । অতপর দাজ্জালের অবিভাঁব হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭১ ] 


হাদিস - ১৪৭২ 


হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন 
যে, দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে তিনটি ফিতনা হবে । একটি হলো উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর 
ফিতনা । আরেকটি হলো ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফিতনা । অতপর তৃতীয়টি অতপর 
দাজ্জাল বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭২] 


হাদিস - ১৪৭৩ 


হযরত তাবে" রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, দাজ্জালের সম্মুখে তিনটি আলামত 
থাকবে । আর তা হলো তিন বছর এমন হবে তাতে দৃভিক্ষ থাকবে, আর নদী শুকিয়ে যাবে, 
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বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে, ঝর্ণা পানিশূন্য হয়ে যাবে এবং মাযহাজ ও হামাদান হতে ইরাক 
পযন্ত এমন যুদ্ধ হবে যাতে তারা কিনসীরিন ও হালাবে নেমে আসবে । অতপর তোমাদের 
দরজায় প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় দাজ্জাল উপস্থিত হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৩ ] 
হাদিস - ১৪৭৪ 
- হযরত মায়া ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বড় যুদ্ধ, কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের অবির্ভাব হবে সাত 
মাসের মধ্যে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৪ ] 
হাদিস - ১৪৭৫ 
_ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এরূপই বর্ণিত আছে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৫ ] 
হাদিস - ১৪৭৬ 
_ হযরত যামরা ইবনে হাবীব হতে বর্ণিত যে, একবার আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আবু 
বাহরিয়া এর নিকট একটি পত্র লিখেন যে, তার নিকট এখবর পৌছেছে যে, তুমি মায়ায থেকে 
যুদ্ধ, কুস্তনতুনিয়া, দাজ্জালের অবির্ভবি সম্পর্কে আলোচনা করেছ । তখন তার উত্তরে আবু 
বাহরিয়া তার নিকট লিখেন যে, তিনি মায়াযকে বলতে শুনেছেন যে, বড় যুদ্ধ, কুস্তনতুনিয়ার 
বিজয়, দাজ্জালের অবির্ভীব হবে সাত মাসের মধ্যে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৬ ] 

| হাদিস - ১৪৭৭ 

হযরত ইবনে মুহাইরিয হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বড় যুদ্ধ কুস্তনতুনিয়ার অচালবস্থা আর 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৭ ] 


হাদিস - ১৪৭৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বণনা করেন যে, যুদ্ধ ও কুস্তনতুনিয়ার বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যাবধান। আর সপ্তম 
বছরে দাজ্জাল বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৮ ] 





হাদিস - ১৪৭৯ 


_ হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের অবির্ভাব হবে আশি 
(তম) বছরে ৷ আর এটা আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন যে, সেই আশিটা কোনটা? সেটাকি 
দুইশত আশি নাক অন্য কোন আশি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৭৯ ] 


হাদিস - ১৪৮০ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ তা'লা এই উম্মতের উপরে দাজ্জালের 
তরবারি ও যুদ্ধের তরবারি একত্র করবেন না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮০ ] 


হাদিস - ১৪৮১ 


- হযরত আসমা বিনতে যায়েদ আনসারী হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একবার রাসুণুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন । তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 
অতপর বললেন দাজ্জালের সম্মুখে (পূর্বে) তিনটি বছর এমন হবে যে, তার প্রথম বছর আকাশ 
তার এক তৃতীয় অংশ বর্ণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর 
আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীণ দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে । আর শেষ তৃতীয় 
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বৎসর আকাশ তার সমস্ত বন এবং যমীন তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে ৷ ফলে প্রাণী 
সমূহের মধ্য থেকে ক্ষুর বিশিষ্ট কোন প্রাণী এবং দংশনকারী কোন প্রাণী জিবীত থাকবে না। 
সকল প্রানীই ধ্বংস হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮১ ] 


হাদিস - ১৪৮২ 


হযরত ইবরাহীম ইবনে আবলা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বলা হত যে, দাজ্জালের অবির্ভীবের 
পূর্বে বাইসান নামক এলাকায় লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব এর বংশধর হতে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ 
করবে । যার শরীরে তরবারী, ঢাল, নেযা, চাকু এর অস্ত্রের আকৃতি আকা থাকবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮২] 


হাদিস - ১৪৮৩ 


হযরত উমাইল আবনে হানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন যখন মানুষ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি গ্রুপ এমন হবে যে, তারা আমানত 
আদায় করবে তাদের মধ্যে মুনাফেকী থাকবে না । আরকে গ্রুপ এমন হবে যে, তারা মুনাফেকী 
করবে, আমানত আদায় করবে না। অতপর যখন তারা উভয় গ্রুপ একত্র হয়ে যাবে, তখন তুমি 
এদিনই বা পরের দিন দাজ্জালকে দেখ । (দাজ্জালের অবির্ভব হবে৷) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৩ ] 





হাদিস - ১৪৮৪ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ভয় করতেন এবং দাজ্জালের আলামত বা 
প্রকাশ্য নিদর্শন, আলামত বা গোপন নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের আগমনের ভুমিকা সমুহ 
আলোচনা করতেন । এমনকি সভাষদবৃন্দ ধারণা করতো যে, দাজ্জাল তাদের উপর তাদের 
মধ্যথেকে খেজুর গাজ থেকে উ্থিত হবে । অতবা খেজুর গাছের বাহির থেকে তাদের উপর 
উথ্িত হবে । অতপর তিনি তার প্রয়োজনে গেলেন এবং ফিরে আসলেন । আর উপস্থিতবৃন্দদের 
মধ্যে দাজ্জালের উপস্থিতির ভয় ও তাদের ক্রন্দনের কারণে পরিবেশ কঠিন হয়ে উঠলো । অতপর 
তিনি তিনবার বললেন কি হলোঃ কোন জিনিস তোমাদেরকে কাঁদালো? তখন তারা বললো 
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আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। ( আর দাজ্জালের ) বিষয় নিকটবর্তী হয়েছে। এমনি 
আমরা ধারণা করেছি যে, দাজ্জাল আমাদের উপর উতিত। আর সে খেজুর গাছ থেকে আমাদর 
উপর বাহির হবে । অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তোমাদের 
মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমিই তাকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ 
করবো । আর যদি আমার তোমাদের মাধ্যে অবর্তমান অবস্থায় সে বাহির হয় তাহলে প্রত্যেক 
মুমন নিজে দাজ্জালকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ করবে ৷ আর প্রত্যেক মুমিনের উপর আল্লাহ 
তা'লাই যথেষ্ঠ হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে । দাজ্জালের একটি চক্ষু মিলানো (থাকবে না)। 
আরেকটি চক্ষু থাকবে রক্ত মিশ্রিত। কোমন যেন গোলাপ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৪ ] 


হাদিস - ১৪৮৫ 


হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কুস্তনতুনিয়া বিজীত হবে । অতপর তাদের নিকট 
দাজ্জালের অবির্ভাবের খবর আসবে । উক্ত খবরটা হবে ভুল । অতপর তারা তিনটি বিপদে 
অবস্থান করবে । অতপর তার প্রথম বছর আকাশ তার এক তৃতীয়অংশ বষণ এবং যমীন তার 
এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে । দ্বিতীয় বৎসর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীণ দুই 
তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে । আর শেষ তৃতীয় বৎসর আকাশ তার সমস্ত বঝন এবং যমীন 
তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে । ফলে প্রত্যেক নখ ও দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী ধ্বংশ হয়ে যাবে । 
দৃভিক্ষ হবে । ফলে এমন হারে মৃত্যু হবে যে, প্রত্যেক সন্তরজনে দশ জনও জিবীত থাকবে না। 
আর মানুষ ইন্তেকিয়ার দিকস্থ জওফ পাহাড়ের দিকে ভেগে যাবে । আর দাজ্জালের অবির্ভাবের 
নিদর্শন হলো, পূর্ব দিকের বাতাশ যেটা গরমও হবেনা আবার ঠান্ডাও না। যে বাতাশটা 
আস্কান্দারিয়ার মূর্তিকে ধ্বংশ করে দিবে । পশ্চিম ও সিরিয়ার যাইতুন গাছকে মূল থেকে কেটে 
ফেলবে । ফুরাত সহ ঝর্ণা ও নদীর পানি শুকিয়ে ফেলবে । মানুষ তার কারণে দিন ও মাসের 
সময়ের হিসাব এবং চাঁদের সময়ের হিসাব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৫ ] 





হাদিস - ১৪৮৬ 


হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, 
কন্তনতুনিয়ার বিজয়ের পর দাজ্জারের অবিভরবি হবে । (শুধু তাই নয়) মুসলমানদের কুস্তনতুনিয়ায় 
তিন বছর চার মাস দশ দিন অবস্থানের পর দাজ্জালের অবির্ভাব হবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৬ | 


হাদিস - ১৪৮৭ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আবু দারদা 
রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতপর সে এক পরিপূর্ণ মজলিসের নিকট 

আসলো । আর সেখানে আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। 
আর তাদের দুজনের নিকট লোকজন ছিল । অতপর লোকটি বলল তোমাদের মধ্যে আবু দারদা 
কে? তারা বলল. ইনি । অতপর লোকটি বলল দাজ্জাল কখন বের হবে । তিনি বললেন আল্লাহ 
মাফ করুন, তোমার থেকে আমাদের পৃথক করুন । অতপর তিনি এটা তার উপর দুইবার আবৃতি 
করলেন। যখন লোকটি তার প্রশ্ন সম্পর্কে হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অপছন্দ 
দেখল সে বলল হে আবু দারদা আল্লাহর কসম আমি আপনার নিকট আপনার মাল সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করতে আসি নাই । বরং আপনার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি । তিনি বলেন 
হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দুই কাধে মারলেন। অতপর বললেন হে দাজ্জাল সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাকারী । যখন আকাশকে তুমি দেখবে কঠিন হয়ে যেতে যে আকাশ একটুও বৃষ্টি বণ করে 
না। যখন তুমি যমীনকে দেখবে শুকিয়ে যেতে যে, যমীন কিছুই উৎপন্ন করে না। এবং নদী ও 
ঝর্ণা ফিরে যাবে তার মূলের দিকে । আর বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে । তখণ তুমি দাজ্জালের 
অপেক্ষা কর। তখন দাজ্জাল তোমার সকাল বেলায় বা সন্ধ্যা বেলায উপস্থিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৭ ] 





হাদিস - ১৪৮৮ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কায়সার অথবা হিরাকেল 
বিজীত না হওয়া পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। সেখানে মুয়াযিযনগণ আযান দিবে । সেখানে 
তারা মাল ও ঢাল বন্টন করবে । তারা দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্পদশালী হয়ে যাবে । তখন তারা একটা 
চিৎকার শুনবে যে, তোমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাদের পিছু নিয়েছে । তখন তাদের সাথে যা 
কিছু থাকবে তা সাথে নিবে । অতপর তারা আসবে ও তার সাথে যুদ্ধ করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৮ ] 





হাদিস - ১৪৮৯ 
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হযরত জামযা তার শাইখদের থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু 
একবার বাহির হলেন । অতপর এক আহবানকারী তাকে ডাকলেন । আর সে অস্পষ্ট ভাবে 
ডাকেন নাই। অতপর বললেন মালতাত হলো ফুরাতের তীর যা দাজ্জালের ভয়ে পালায়নকারী 
অবশিষ্ট মুমিনদের পথ । তাহলে তারা আমল দ্বারা কিসের অপেক্ষা করছে? তারা কি দাজ্জালের 
অবির্ভাবের অপেক্ষা করছে? তাহলে কতইনা খারাপ অপেক্ষাকারী । নাকি কিয়ামাতের অপেক্ষা 
করছে? আর কিয়ামাত হলো কঠিন ও তিক্ত । অতপর একটি পাথর ধরলেন পরক্ষণে বললেন 
মুমিনের ক্ষতিকারী কি বের হবে এই পাথর থেকে? অতপর তার নখের উপর একটি পাথর 
ধরলেন । আমার নখ থেকে এই পাথর থেকে যতটুকু ঘাটতি হয়েছে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৮৯ ] 


হাদিস - ১৪৯০ 


হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা কুস্তনতুনিয়া বিজয় করবে । 
অতপর তাদের নিকট দাজ্জালের সংবাদ আসবে । ফলে তারা সিরিয়ারর দিকে বের হবে। 


অতপর যারা বের হয় নাই তারা তাকে পাবে । অতপর তুমি বল সে বিলম্ব করবে না এমনকি সে 


বাহির হবে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯০ ] 


দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে 


হাদিস - ১৪৯১ 


হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী চলার রাস্তা দিয়ে বাহির হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯১ ] 


হাদিস - ১৪৯২ 
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হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের নিকট উহা বিজিত হওয়ার 
পর খবর আসবে । অর্থাৎ কুস্তনতুনিয়া বিজয় । তখন তারা তাদের হাতে যা থাকবে তা ফেলে 
দিবে এবং তারা বাহির হবে । তখন তারা এটাকে ভুল পাবে । তার পরেই দাজ্জাল বাহির হবে । 
তার সাথে সমুদ্রের দিকে উর্বরতা সংযুক্ত থাকবে । অতপর সে বাহির হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯২ | 


হাদিস - ১৪৯৩ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সাথে সমুদ্রের তীরের 
দিকে উবরতা সংযুক্ত। অতপর সে বাহির হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৩ ] 


হাদিস - ১৪৯৪ 
হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ইরাকে হাই নামক গ্রাম 


থেকে দাজ্জাল বাহির হবে ।তখন দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে । তখন 


একদল বলবে সিরিয়ার দিকে চলে যাও । তোমাদের ভাইদের দিকে চলে যাও । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৪ ] 


হাদিস - ১৪৯৫ 


হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল তার ইনুদিয়্যাতের 
চকমকি নিয়ে বাহির হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৫ | 


হাদিস - ১৪৯৬ 


হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল খোরাসান হতে বাহির 
হবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৬ ] 


হাদিস - ১৪৯৭ 


হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের জন্ম হবে মিসরের একটি 
গ্রামে ৷ যাকে কওস বলা হয়। আর সেটা হলো বাছারী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৭ ] 


হাদিস - ১৪৯৮ 


শুরাইহ, মাকদাম, আমর ইবনে আসওয়াদ এবং কাসীর ইবনে মাররা হতে বর্ণিত যে, তারা 
বলেন দাজ্জাল মানুষ নয়। বরং দাজ্জাল হলো শয়তান । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৮ ] 


হাদিস - ১৪৯৯ 


হযরত সালেম তার পিতার নিকট থেকে বণনা করেন যে, তিনি বলেন দাজ্জাল হবে একজন 
শিকরীর সন্তান । যে মদীনায় জন্মগ্রহণ করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৪৯৯ ] 


হাদিস - ১৫০০ 


হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব তিনি আব্দুল্লাহ হতে বণনা করেন যে, তিনি বলেন দাজ্জাল কৃসা 
থেকে বাহির হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০০] 


হাদিস - ১৫০১ 
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হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে একদল সৈন্য বাহির হবে । তাদের 
পিছনেই দাজ্জাল বাহির হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০১] 


হাদিস - ১৫০২ 


হযরত আবু উরইয়ান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল কুসা থেকে বাহির হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০২] 


হাদিস - ১৫০৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল কুসা থেকে 
বাহির হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৩ ] 





হাদিস - ১৫০৪ 


হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন আর সে সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে বসা ছিলেন। 
তোমদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কুসা বলা হয় যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি । আমি 
বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৪ ] 


হাদিস - ১৫০৫ 
হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৫ ] 
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হাদিস - ১৫০৬ 


তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, অচিরেই মানুষ পূর্বদিক হতে 
বাহির হবে । তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে যা তাদের হুলকুম অতিক্রম করবে না । যখনই 
তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে দেওয়া হবে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উক্ত কথাটা দশ বারের বেশি আবৃতি করেন । যখনই তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে 
দেওয়া হবে। এমনকি দাজ্জালের অবির্ভাব হবে তাদের বাকী থাকা অবস্থায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৬ ] 





দাজ্জালের অবির্ভাব ও তার আকতি এবং দাজ্জালের হাতে যে যে ফাসাদ 
সংগঠিত হবে 


হাদিস - ১৫০৭ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সবপ্রথম দাজ্জাল যে পানি ফিরিয়ে 
দিবে তা হলো বসরার উচু পাহাড়ের মূলের পানি । এবং তার নিকটের দিকে অনেক 
অতিক্রমকৃতে পানি । অর্থাৎ রমল আর সেটাই প্রথম পানি যা দাজ্জাল সবপ্রথম ফিরিয়ে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৭ ] 





হাদিস - ১৫০৮ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণনা করে 
বলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন দাজ্জাল পূ্বদিকের এলাকা হতে বাহির হবে । 
যাকে খোরাসান বলা হয় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৮ ] 





হাদিস - ১৫০৯ 
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হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জাল সমুদ্রের 
উপদ্বীপ আসবাহান থেকে বাহির হবে । যাকে মাতুলাহু বলা হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫০৯] 


হাদিস - ১৫১০ 
হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১০ ] 


হাদিস - ১৫১১ 


হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন আর তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে ছিলেন । তোমদের পূবের স্থান 
তোমরা চিন? যাকে কৃসা বলা হয় যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি । আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি 
বললেন সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১১] 


হাদিস - ১৫১২ 


হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল বাহির হবে। অতপর ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আ. । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১২] 


হাদিস - ১৫১৩ 


হযরত আবু সাদেক তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন সবপ্রথম যে অধিবাসীদের 
দাজ্জাল ভীতি প্রদর্শন করবে তারা হলো কুফার অধিবাসী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৩ ] 
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হাদিস - ১৫১৪ 


হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার রাসূল সা, 
আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন । এপ্রসঙ্গে বললেন, 
দাজ্জালের সব থেকে বড় ফিতনা হলো সে এক বেদুইনের নিকট এসে বলবে, বল তো যদি আমি 
তোমার মৃত উটগুলি জীবতি করি, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার রব? সে 
বলবে হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় 
সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার ভ্রাতা ও পিতা মারা 
গেছে। তাকে বলবে তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করি, তাহলে কি 
তুমি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে হ্যাঁ । তখন শযতান তার পিতা ও 
ভ্রাতর অবিকল আক্রতি ধারণ করে আসবে । অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন 
প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন এবং ফিরে আসলেন । এদিকে দাজ্জালের এই সমস্ত তান্ডবের কথা 
শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লো । আসম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তখন রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন হে আসমা কি হয়েছে? 
আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় 
আপনি তো আমাদের কলিজা বাহির করে ফেলেছেন । তখন তিনি বললেন (এতে দুশ্চিন্তার কোন 
কারণ নাই । কেননা) সে যদি বাহির হয় আর আমি জীবিত থাকি তখন আমিই দলীল প্রমাণের 
দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবো, আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যক মুমেনের সাহায্যকারী 
হিসেবে আল্লাহ তা*লাই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত । আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বেছেলন, আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কসম আমাদের 

অব গর’ হল আমরা আটার খামির তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবস হতে না হতেই পুনরায় 
ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দৃভিক্ষের সময় মুমেনদের অবস্থা কিরূপ হবে? উত্তরে 
তিনি বললেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বন্তই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য 
যথেষ্ট হয়ে থাকে । আর তা হলো তাসবীহ ও তাকদীস। (অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ও পবিত্রতা 
বণনা করা)। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৪ ] 


হাদিস - ১৫১৫ 


হযরত আবু যা'রা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু 
আনহু এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা করা হল । তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে 
মানুষ সকল, তোমরা বিভেদ করছ? (জেনে রাখ) দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ তিন দলে 
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ভাগ হবে । একদল দাজ্জালকে অনুসরণ করবে । একদল তাদের পূর্বপুরুষদের যমি আকড়ে বসে 
থাকবে । সুগন্ধিযুক্ত গাছের জন্মানোর স্থানের মত । আরেক দল ফুরাত নদীর তীরে অবস্থান 
নিবে । তারা যুদ্ধ করবে । তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে । এমনকি সকল মুমিনগণ সিরিয়ার 
পশ্চিমে একত্র হবে । অতপর তার অগ্রভাগকে তার দিকে পাঠাবে । তাদের মধ্যে একজন সুদর্শন 
বা সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট ঘোড়সোয়ার থাকবে । অতপর তার যুদ্ধ করবে । এবং তাদের থেকে 
একজন মানুষও ফিরে আসবে না। সালামা বলেন রবীয়া ইবনে নাজেদ থেকে আবু সাদেক 
আমার নিকট বণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন সুদর্শনধারী 
ঘোড়া । অতপর আব্দুল্লাহ বলেন আহলে কিতাবগণ ধারণা করে যে, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আ. অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন । আবু যারআ’ বলেন আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে আহলে কিতারদের বিষয়ে কথা বলতে শুনি নাই । তবে একথা ব্যতীত যে, তিনি বলেন 
অতপর ইয়াজুয মাজুয বাহির হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৫] 


হাদিস - ১৫১৬ 


হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সা, বলেন 
যখন দাজ্জাল বাহির হবে, তখন দাজ্জাল ডানে ধ্বংসজজ্ঞ চালাবে এবং বামেও ধ্বং 

চালাবে । হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা নত হও । কেননা দাজ্জাল সে শুরু করবে । অতপর সে 
বলবে আমি নবী । (নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অথচ আমার পরে কোন 
নবী নেই। অতপর সে গুণগাণ করবে । অতপর সে বলবে আমি তোমাদের রব বা প্রতিপালক । 
(নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অধচ তোমরা তোমাদের রব বা 
প্রতিপালককে মৃত্যুর পূর্বে দেখতে পাবে না। আর দাজ্জাল হবে অন্ধ । অথচ তোমাদের রব অন্ধ 
নন। আর দাজ্জালের দুই চক্ষুর মধ্যখানে কাফের লেখা থাকবে । যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই পড়তে 
পারবে । আর দাজ্জালের ফিতনা সমূহ থেকে হল- তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম 
থাকবে । (আর বাস্তবতা হল) তার জাহান্নাম হল জান্নাত । আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম । 
সুতরাং যে ব্যক্তি তার জাহান্নাম কর্তৃক নির্যাতিত হয় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমা 

তেলাওয়াত করে । আর যেন আল্লাহ তা’লার নিকট সাহায্য কামনা করে যাতে করে দাজ্জালের 
আগুন বা জাহান্নাম তার উপর ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয় । যেমনিভাবে আগুণ ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক 
হয়েছিল ইবরাহীম আ. এর উপর । আর দাজ্জালের ফিতনা থেকে আরেকটি হল- তার সাথে 
অনেক শয়তান থাকবে । উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য মানুষের আকৃতি ধারণ করবে । অতপর 
দাজ্জাল এক বেদুইন বা গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট এসে বলবে (যারা পিতা মাতা মারা গেছে ।) তুমি 
বল তো, যদি আমি তোমার পিতা মাতাকে ফিরিয়ে আনি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব 
হিসাবে সাক্ষ দিবে । বেদুইন লোকটি উত্তরে বলবে হ্যাঁ । অতপর তর শয়তানগুলি উক্ত বেদুইন 
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লোকের পিতা মাতার আকৃতি ধারণ করবে । অতপর উক্ত শয়তান দুটি বলবে, হে আমার সন্তান 
তুমি তাকে দোজ্জালকে) অনুসরণ কর । কেননা সে তোমার রব বা প্রতিপালক । দাজ্জালের আরো 
ফিতনা হল- একজন মানুষের উপর কজা করে নিবে । ফলে তাকে হত্যা করবে এবং জীবিত 
করবে । এবং তারপর আর ফিরে আসবে না । এ মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের উপর কোন কাজ 
করতে পারবে না। দাজ্জাল বলবে, তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে এখন জীবিত 
করছি। আর সে ধারণা করে আমি ব্যতীত তার অন্য রব আছে। অতপর তাকে জীবিত করবে । 
অতপর দাজ্জাল তাকে বলবে, তোমার রব কে? তার উত্তরে লোকটি বলবে আমার রব হল 
আল্লাহ । আর তুই আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল । আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে এক কেদুইনকে 
বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার উটকে জীবিত করি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার 
রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে? উত্তরে লোকটি বলবে হ্যাঁ। অতপর তার জন্য শয়তান তার উটের 
আকৃণুত ধারণ করবে । আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে আকাশকে বৃষ্টির জন্য আদেশ 
করবে । ফলে আকাশ হতে বৃষ্টি বণ হবে । আর যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে । ফলে 
যমিন ফসল উৎপন্ন করবে । আর সে জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে,তার তাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করবে । ফলে তাদের সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাবে । এবং সে এমনকিছু জীবিতদের 
পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তাকে সত্যায়ন করবে । তখন সে তাদের জন্য আকাশকে বৃষ্টি 
বর্ষণের এবং যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে । ফলে তাদের গবাদিপশু গুলি এদিন রিষ্টপুষ্ট 
হবে । মোটাতাজা হবে । পশুর কোমর লম্বা। এবং পশুর ওলান হবে পরিপূর্ণ বা ভরা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৬ ] 


হাদিস - ১৫১৭ 


হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল আরদানে অবস্থান 
করবে, তখন সে তুর ও ছাবুর পাহাড়কে, এবং জুদী পাহাড়কে ডাকবে তখন উক্ত পাহাড়গুলি 
নড়াচড়া করবে আর তা মানুষ দেখতে থাকবে । যেমনিভাবে দুটি ষাঁড় ও ছাগল নড়াচড়া করে। 
অতপর দাজ্জাল উক্ত পাহাড় দুটিকে নিজের জায়গায় আসার আদেশ দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৭ ] 


হাদিস - ১৫১৮ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হবে । আর তার সাথে ইয়াহুদিদের একদল সৈন্য ও 
কয়েক শ্রেণী মানুষ থাকবে । দাজ্জালের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে । এবং এমন কিছু 





00 09 09 











00 09 09 


87 2 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি থ 2 ঞঠ 


লোক থাকবে যাদেরকে দাজ্জাল হত্যা করবে ও জীবিত করবে । তার সাথে খাদ্যের পাহাড় ও 
পানির নদী থাকবে । আর আমি তোমাদের নিকট তার আকৃতি বর্ণনা করছি- সে বাহির হবে এক 
চক্ষু মিলানো অবস্থায় । তার কপালে কাফের লেখা থাকবে । প্রত্যেক ব্যক্তিই পড়তে পারবে চাই 
সে ভালভাবে পড়তে পারুক বা না পারুক। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম । আর তার জাহান্নাম 
হল জান্নাত । আর সে হল মসীহ কাযযাব বা মিথ্যাবদী । ইয়াহুদিদের দশ হাজার মহিলা তার 
অনুসরণ করবে । অতপর এককব্যক্তিকে দয়া করা হবে সে তার তার নিবেধিকে তার অনুসরণ 
করতে নিষেধ করবে । আর সেদিন কুরআন দ্বারা শক্তি তার উপর থাকবে । আর তার শান হল 
কঠিন পরীক্ষা । আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে শয়তান প্রেরণ করবেন। 
তখন তারা তাকে বলবে তুমি যা চাও তাতে আমাদের সাহায্য কামনা কর। অতপর সে বলবে 
তোমরা যাও আর মানুষদের এখবর দাও যে, আমি তাদের রব । আর আমি তাদের নিকট আমার 
জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসব । অতপর শয়তানগুলি এ খবর ছড়ানোর জন্য চলে যাবে এবং 
একশ এর বেশী শয়তান এক ব্যক্তির কাছে যাবে । অতপর উক্ত ব্যক্তির পিতা, সন্তান, বোন, 
মনিব, বন্ধুর আকৃতি ধারণ করবে । অতপর তারা তাকে বলবে হে অমুক আমাদেরকে চিনেছ? 
তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে হ্যাঁ । ইনি আমার পিতা. ইনি আমার মাতা, ইনি আমার বোন, এবং ইনি 
আমার ভাই । অতপর লোকটি বলবে তোমাদের খবর কি? তখন তারা বলবে তুমি কেমন আছ? 
তোমার কি খরব আমাদের তা জানাও । তখন লোকটি বলবে আমরা খবর পেয়েছি যে, আল্লাহর 
শত্রু দাজ্জাল বাহির হয়েছে । তখন শয়তানগুলি তাকে বলবে খবরদার একথা বলোনা । কেনান 
সে তোমাদের রব। সে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করতে চান। এটা তার জন্নাত, এটা জাহান্নাম 
যা তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। আর তার সাথে আছে নদী, খাবার । ফলে তার সাথে পূর্বের 
খাবারই থাকবে । তবে আল্লাহ তা'আলা যা চান। তখন লোকটি বলবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। 
তোমরা শয়তান ছাড়া আর কেউ নও । আর সে; সে তো মহামিথ্যাবাদী আর এখবর আমরা 
পেয়েছি। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে আমাদেরকে বলে 
দিয়েছেন । শুধু তাই নয় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং ভালভাবে খবর দিয়েছেন। সুতরাং 
তোমাদের জন্য কোন শুভ কামনা নেই । তোমরা হল্‌ শয়তান । আর সে হল আল্লাহর শত্রু । 
আর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. কে পাঠাবেন এমনকি তিনি দাজ্জালকে হত্যা 
করবেন। অতপর শয়তানরা অপদস্থ হবে ও দ্রুত পালাবে । অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন আমি একথা তোমাদেরকে বলছি যাতে তোমরা উপলব্ধি ও ভালভাবে ও মন 
দিয়ে বুঝতে পার। আর একথাগুলো তোমরা তোমাদের পরবর্তী লোকদের নিকট বর্ণনা করবে। 
এভাবে একে অপরের কাছে বর্ণনা করবে ৷ কেননা তার তথা দাজ্জালের ফিতনা হল সব থেকে 
বড় ফিতনা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৮ ] 
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হাদিস - ১৫১৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের দুই বাহু 
হবে মাংশপেশী ওয়ালা । আঙ্গুল হবে খাটো খাটো । ঘাড় বিহীন । এক চক্ষু থাকবে মিলানো । 
(এক চক্ষু বিহীন ৷ ) তার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫১৯ ] 


হাদিস - ১৫২০ 


হযরত লাকীত ইবনে মালেক হতে বর্ণিত যে, দাজ্জালের বাহির হওয়ার দিন মুমিন থাকবে বার 
হাজার পুরুষ এবং সাত হাজার মহিলা ও সাতশ বা আটশ মহিলা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২০] 


হাদিস - ১৫২১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের 
অবির্ভাবের পূর্বভাস হল- নিমরান থেকে বার হাজার লোক দ্রুত ও ক্ষিপ্ত বেগ হবে । এক ব্যক্তি 
বলল তাদের সাথে কে পারবে । তিনি বলেন আল্লাহ ব্যতীত কেউ পারবে না । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২১] 


হাদিস - ১৫২২ 


হযরত হাইছাম ইবনে মালেক তায়ী থেকে বর্ণিত যে, তিনি কথা উঠালেন এবং বলেন ইরাকে 
দাজ্জালের সাথে এমন দুইশত লোকের সাথে দেখা হবে যারা তার ন্যায়পরায়ণতার প্রশং 

করবে । আর মানুষদেরকে তার দিকে আনবে । অথপর একদিন দাজ্জাল মিশ্বারে উঠবে এবং 
সেখানে খুতবা দিবে । অতপর তাদের সামনে আসবে । এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের খবর 
কি, তোমরা কি তোমাদের রব কে চিন? এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করবে, তাহলে আমাদের রব কে? 
উত্তরে দাজ্জাল বলবে আমি । তখন মানুষের মধ্য থেকে এক আল্লাহর বান্দা অস্বীকার করবে। 
তিনি বলেন অতপর তাকে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে । আর তার উপর আকাশ হতে দুজন 
ফেরেশতা নেমে আসবে । অতপর তাদের একজন তখন তাকে বলবে । সে বলবে আমি 
তোমাদের রব এটা মিথ্যা কথা । আর তাকে তার সাথী বলবে সে তার সাথীকে সত্য কথা 
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বলেছে। অতপর যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেন তাকে আটুট রাখেন। আর 
ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে । আর যাকে আল্লাহ তা'আলা পথত্রষ্ঠ করতে চান 
তাকে সন্দিহান করে দেন। অতপর তিনি বলেন ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। 
আর দাজ্জাল তার ভ্রষ্ঠতার দিকে লক্ষ করে সত্য কথাই বলেছে। অতপর দাজ্জাল ছড়িয়ে যাবে । 
এবং যে তার কথায় সাড়া দিবে তার জন্য আকাশকে বৃষ্টি দিতে বলবে । আর যে তার বিরোধীতা 
করবে কাবে ধ্বংস করে দিবে । আর তাদের সকল মাল সম্পদ দাজ্জালের অনুসরণ করবে । ও 
ইয়াহুদিদের বড় এক অংশ তার অনুসরণ করবে । আর মুসলমানদের সব কিছু কম হয়ে যাবে । 
এবং তাদের উপর (পৃথীবি) সংকুচিত হয়ে যাবে । এমনকি অনেক সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারে 
সন্ধ্যার খাবারে থাকবে একটি ছাগল । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২২] 


হাদিস - ১৫২৩ 


হযরত হাসসান ইবনে আতীয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে বার হাজার 
পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা নাজাত পাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৩ ] 





হাদিস - ১৫২৪ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা তে ধৈর্য্য 
ধারণ করবে তার ফিতনায় পতিত হবে না। সে আর কখনো জীবিত মৃত অবস্থায় ফিতনার মধ্যে 
পড়বে না। আর যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না, তার জন্য জান্নাত 
ওয়াজিব হয়ে যাবে । আর যখন কোন ব্যক্তি খালেছ থাকবে আর দাজ্জালকে এক বার মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করবে, সে বলবে তুমি কে সেটা আমি ভাল করেই জানি । তুমি তো দাজ্জাল। অতপর 
সে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে । আর দাজ্জাল তাকে তার ফিতনায় ফেলতে 
পারবে না। তার জন্য উক্ত আয়াতগুলি দাজ্জাল থেকে তাবীজের মত হবে । সুতরাং সুসংবাদ এ 
ব্যক্তির জন্য যে দাজ্জালের ফিতনা, বিপদ ও হীনতার পূর্বে তার ঈমান নিয়ে নাজাত পেল । আর 
যে তাকে পাবে সে যেন মুহাস্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের মত 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান থাকে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৪ ] 
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হাদিস - ১৫২৫ 


মাকদাম ইবনে মা'’দিয়াকারুবা, আমর ইবনে আসওয়াদ ও কাসীর আবনে মাররা সকলেই বলেন 
দাজ্জাল কোন মানুষ নয় । বরং সমুদ্রের তীরের সে হল শয়তান । যে সত্তর চক্র দ্বারা প্রত্যায়িত। 
তাকে কি সুলাইমুন প্রত্যায়ণ করেছে না অন্য কেউ । যখন তার প্রথম উদ্ভব হবে তখন আল্লাহ 
তা'আলা তার থেকে প্রতি বছর এক চক্র বিচ্ছিন্ন করবেন । অতপর যখন সে প্রকাশ পাবে তখন 
তার নিকটে দুজন এমন লোক আসবে যাদের দুই কানের মধ্যখানে চল্লিশ গজ বিরাট জায়গা 
হবে। আর সেটা হল দ্রুত গতির আরোহণকারীর এক ফরসাখ দূরত্ব । অতপর তার পিঠে তামার 
তৈরী একটি মিম্বর বসাবে । অতপর তার উপর বসবে । তারপর জ্বিনদের অনেক দল তার হাতে 
বাইয়াত গ্রহণ করবে । তারা তার জন্য যমিনের গুপ্তধন বাহির করে আনবে । তার জন্য তারা 


মানুষদের হত্যা করবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৫ ] 





হাদিস - ১৫২৬ 


হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল হল একজন মানুষ তাকে 
এক মহিলা জন্মদান করবে । তার সম্পর্কে তাওরাত ইঞ্জিলে কোন কথা নেই । তবে আম্বিয়া আ. 
এর কিতাব সমূহে তার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে । সে মিসরের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করবে । যাকে কওস বলা হয়। তার জন্ম ও বাহির হওয়ার মধ্যে ত্রিশ বছরের পার্থক্য হবে । যখন 
সে প্রকাশ হবে তখন ইদরীস ও খানুক চিৎকার করতে করতে মাদায়েন ও গ্রাম সমূহে বাহির 
হবে । তারা বলবে দাজ্জাল বাহির হয়ে গেছে। অতপর যখন সিরিয়ারর অধিবাসীদের নিকট 
দাজ্জালের বাহির হওয়ার সংবাদ আসবে তখন তারা পূর্বদিকে চলে যাবে । অতপর দামেক্ষের 
পূর্ব দিকের গেটের নিকট অবস্থান নিবে । অতপর খুজবে কিন্তু তার উপর পারবে না। অতপর 
কিসওয়া নদীর নিকটে যে মিনারা আছে তার নিকটে দেখা যাবে । অতপর খুজবে। কিন্তু তারা 
জানবে না যে কোথায় চলে গেছে, তারা আর পাবে না। ফলে ভুলে যাবে, এবং এবিষয় টাকে 
অপছন্দ করবে । অতপর পূর্বদিকে আসবে । সেখানে প্রকাশ পাবে ও ন্যায়পরায়নতার সাথে 
বিচার করবে । অতপর খেলাফত কায়েম করবে । ফলে অনুসরণ করবে । আর সেটা মাসীহ এর 
বাহির হওয়ার সময় । আর সে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের ভাল করবেন । এমনকি লোকজন 
আশ্চার্যবোধ করবে । অতপর সেহেরের আবির্ভাব হবে আর সে নবুওয়াতের দাবী করবে। অতপর 
মানুষ তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে । আর তাকে সিরিয়ারর অধিবাসীগণ পৃথক করে দিবে । আর 
পূর্ব দিকের অধিবাসীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হবে । একভাগ সিরিয়ায় অবস্থান করবে । একভাগ 
আরবে অকস্থান করবে । আরেক ভাগ তার সাথে অবস্থান করবে । অতপর সে তাদেরকে নিয়ে 
সামনে আসবে যারা তার সাথে থাকবে । কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা হল চল্লিশ হাজার 
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লোক । আর কতক আলেম বলেন তারা হল সত্তর হাজার লোক। অতপর অনেক জাতি আসবে। 
তাদেরকে আহলে সিরিয়ারর উপর গ্রহণ করবে । অতপর তারা তার অনুগত হবে । এবং তার 
দিকে সমস্ত ইয়াহুদিদের একত্র করবে । অতপর সিরিয়ারর দিকে যাবে । যার প্রারম্ভিকা হল- পূর্ব 
দিকের অনেকগুলি দল তাদের সাথেগ্রাম্য ও থাকবে । তার তাদের উপর প্রভাব ফেলবে । ফলে 
সিরিয়াবাসীরা ভীতসন্্রস্ত হয়ে পড়বে । এবং পাহাড়ের দিকে হিংশ্র প্রাণীদের আবাসস্থলে 
পালাবে । তাদের মধ্যে থাকবে বার হাজার পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা । তাদের অধিকাংশ 
বালকা পাহাড়ের দিকে যাবে । তারা সেখানে নিরাপদে থাকবে । তাবে তারা লবনাক্ত গাছ ব্যতীত 
আর কিছু খাওয়ার মত জিনিস পাবে না। কারণ প্রাণীগুলি তাদের থেকে সমতল ভূমিতে চলে 
যাবে । তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে যে কুস্ততুনতুনিয়ায় আসবে । আর সেখানে বসবাস 
করবে । অতপর তারা পাঠাবে এবং তারা দ্রুত সামনের দিকে আসতে থাকবে । এমনকি তারা 
আবু ফিতরাস নদীর (নিকটে) জদনি নামক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে । 
দাজ্জাল থেকে ভেগে আসা প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কাছে দ্রুত জমা আসবে । এবং তারা মিনারার 
নিকটে জদাঁনের উক্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে অস্তসন্তর প্রস্তুত করবে । অতপর 
দাজ্জাল আসবে । এবং সে রাস্তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে দিবে । অতপর পূর্ব জদাঁনে 
অবস্থান নিবে। আর সে তাদেরকে চল্লিশ দিন আটকে রাখবে । অতপর সে আবু ফাতরাস নদীকে 
আদেশ দিবে, ফলে তা তার দিকে জারি হবে । অতপর সে বলবে ফিরে যাও । ফলে তা নিজের 
জায়গায় পুনরায় ফিরে যাবে । অতপর সে বলবে শুকিয়ে যাও । ফলে তা শুকিয়ে যাবে । সে ছওর 
পাহাড় ও তুর পাহাড়ের গাছকে নড়াচড়ার আদেশ দিবে । ফলে তা নড়াচড়া করবে । আর সে 
বাতাশকে সসুদ্র থেকে মেষ বয়ে আনার আদেশ করবে । ফলে তা যমিনে বৃষ্টি বণ করবে, 
তারপর ফসল উৎপন্ন হবে । আর সে বড় শয়তান তার বংশধরদের তার অনুসরণের আদেশ 
দিবে । ফলে উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য যমিন থেকে গুপ্তধন বাহির করে আনবে । এমনকি তারা 
এমন কোন বিরান অঞ্চল বা যমি দিয়ে যাবে না, যেখানে কোন গুপ্তধন পাবে না। আর তার সাথে 
জ্বীনদের দল থাকবে যারা তাদের (মানুষদের) মৃত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করবে । অতপর 
(আকৃতি ধারণকৃত) বন্ধু তার বন্ধুকে বলবে, তুমি তো মৃতু বরণ করেছিলে? আর তুমি জীবিত 
হয়ে গেছো!! তৃতীয় দিন সমুদ্র পানির নিচে চলে যাবে । তার হাটু পযন্ত পৌছবে না। ফলে মুমিন 
মুনাফেক এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে ।তার সামনে দাড়িয়ে থাকার চেয়ে পালানো 
ভালো হবে । সেদিন বক্তার জন্য একটি কথা যা দ্বারা ছাওয়াবের আশা করা হয় তা দুনিয়ার 
বলিকণার পরিমান হবে । আর মানুষ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । সুতরাং তাদের মধ্যে যে 
নিহত হবে সে তাদের কবর গাড় কালো অন্ধকার রাত্রে আলোকিত করবে । হযরত কাব 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন মুমিনগণ দেখবে যে, তারা তাকে ও তার সাথীদের হত্যা করতে 
পারছে না। তখন তারা জদাঁনের সেই সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে যাবে যেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস 
অবস্থিত । সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ফলের মধ্যে বরকত দিবেন । এবং অল্প খাদ্যে 
ভক্ষণকারী পেট পূর্তি করে খাবে । খানার ভিতর অনেক বরকত থাকার কারণে । তারা সেখানে 
তারা রুটি ও যাইতুন দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। তারপর দাজ্জাল তাদের পিছু নিবে । তার নিকট দুজন 
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ফেরেশতা আসবে । অতপর দাজ্জাল বলবে আমি রব । অতপর তাদের একজন তাকে বলবে তুমি 
মিথ্যা বলছো । তাদের আরেকজন তার সাথীকে বলবে তুমি সত্য বলছো । আর দাজ্জালের 
গুণাগুণ হল- তার দুই রানের মাঝখানে বেশী ব্যবধান হবে । লালচে, কণ্ঠ বিভিন্নতা, ডান চক্ষু 
মিলানো । তার এক হাত অন্য হাত হতে বড় হবে। সে তার লম্বা হাতটা সমুদ্রে ডুবাবে। তা 
সমুদ্রের তলদেশে পৌছবে ৷ ফলে সেখান থেকে মাছ বাহির হবে । পৃথীবির শেষ বা তার চেয়ে 
কম দুই দিনে সফর করবে । তার কদম হবে তার দৃষ্টি সমান । পাহাড়, নদী, মেঘ তার অনুগত 
হবে । পাহাড় আসবে অতপর সে পাহাড়কে চালাবে, এক দিনে তার ফসল পাবে । আর সে 
পাহাড়কে বলবে, রাস্তা থেকে সরে যাও । ফলে সরে যাবে । এবং যমিনের দিকে আসবে । 
অতপর বলবে স্বর্ণ অলংকার যা তোমার মধ্যে আছে, বাহির কর। ফলে পাহাড় তা মৌমাছি ও 
পঙ্গপালের ন্যায় নিক্ষেপ করে করে বাহির করে দিবে । আর তার সাথে থাকবে পানির নদী, 
আগুনের নদী. সবুজ শ্যামল জান্নাত, লাল আগুনের জাহান্নাম । আর বাস্তবিক পক্ষে তার জাহান্নাম 
হল জান্নাত । আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম । যদি কেউ রুটির পাহাড়ও তার আগুনে নিক্ষেপ 
করে তাহলে পুড়বে না । আলিয়ার নিকট একবার প্রকাশ পাবে । আরেকবার দামেক্ষের বাবে । 
আরেকবার আবু ফাতরাস নদীর নিকটে । এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৬ ] 


হাদিস - ১৫২৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করে বলেন 
যে, দাজ্জালের গাধার দুই কানের মাঝখানে চল্লিশ গজ ব্যবধান হবে । আর তার গাধার কদম 
সাধারণত কদমে তিন দিনের সমান । সে তার গাধার উপরে সমুদ্রে প্রবেশ করবে যেমন নাকি 
তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার উপর থাকা অবস্থায় ছোট নদীতে প্রবেশ করে । সে বলবে আমি 
সমগ্র পৃথীবির রব । এই সূর্য্য আমার অনুমতিতে চলে । তোমরা কি চাও যে, আমি তা বন্দি করে 
দেই। অতপর সে সূর্যকে বন্দি করে দিবে ফলে এক দিন এক মাস ও জুম'আর সমান হবে । 
অতপর সে বলবে তোমরা কি চাও যে, আমি তা তোমাদের জন্য জারি করে দেই? তখন 
লোকজন বলবে হ্যাঁ । তখন এক দিন এক ঘন্টার সমান হয়ে যাবে । অতপর তার নিকট একজন 
মহিলা আসবে । সে বলবে হে প্রভু, আমার সন্তানকে জীবিত করে দিন। আমার স্বামীকে জীবিত 
করে দিন। এমনকি মহিলা শয়তানের সাথে গলা মিশাবে । শয়তানের সাথে সহবাস করবে । 
তাদের নিকট সকল শয়তান আসবে । আর তার নিকট গ্রাম্য লোক এসে বলবে হে আমাদের রব 
আমাদের ছাগলগুলি আমাদের উটগুলি জীবিত করে দাও । তখন শয়তানগুলি তাদের ছাগল ও 
উটের বয়স, মোটাতাজা ও প্রচুর চর্বি সহকারে যে অবস্থায় ছাগল ও উট তাদের থেকে পৃথক 
হয়েছিল সেরূপ আকৃতি ধারণ করবে । তখন তারা বলবে ইনি যদি আমাদের রব না হতেন 
তাহলে তো তিনি আমাদের মৃত উট ও ছাগল জীবিত করতে পারতেন না। তার সাথে গরম গোস্ত 
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তরকারি ঝোল থাকবে । যা ঠান্ডা হবে না। আর তার সাথে থাকবে প্রবাহিত নদী । সবুজ শ্যামল 
ও অনেক বাগান বিশিষ্ট পাহাড় । আগুণ ও ধোঁয়ার পাহাড় । সে বলবে এটা আমার জান্নাত। এটা 
আমার জাহান্নাম । এটা আমার খাবার ৷ এটা আমার পানীয় । আর ইয়াসা তার সাথে থাকবে সে 
মানুষদের সতর্ক করতে থাকবে । আর সে বলবে, এটা (দাজ্জাল) মাসীহ মহা মিথ্যাবাদী । 
অতএব তাকে ত্যাগ কর। আল্লাহর লানত দাজ্জালের উপর । আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত ও 
গোপনে তাকে সম্পদ দিবেন । তার সাথে দাজ্জাল মিলিত হবে । যখন দাজ্জাল বলবে আমি 
পৃথীবির রব । তখন মানুষগণ বলবে তুমি মিথ্যা বলছ। তখন ইয়াসা বলবে মানুষ সত্য কথা 
বলেছে । অতপর সে মক্কায় যাবে । আর সেখান এক বিরাট মাখলুক দেখবে । অতপর সে বলবে 
তুমি কে? আর এই দাজ্জাল তোমাদের নিকট এসেছে। অতপর সে বলবে আমি মিকাঈল। 
আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি তাকে তার হারাম থেকে বিরত রাখতে পারি । 
এবং সে মদীনায় যাবে । আর সেখানেও এক মহান মাখলুক দেখতে পাবে । অতপর সে বলবে 
তুমি কে? এই দাজ্জাল তোমার নিকট এসেছে। উত্তরে সে বলবে আমি জিবরাঈল । আল্লাহ 
তা*আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি দাজ্জালকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
হরম থেকে বিরত রাখতে পারি । অতপর দাজ্জাল মক্কায় যাবে । যখন দাজ্জাল মিকাঈল আ. কে 
দেখবে তখন ভেগে পালাবে । আর হারামে প্রবেশ করবে না। অতপর দাজ্জাল একটি চিৎকার 
দিবে । ফলে মক্কার থেকে পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক তার দিকে বাহির হয়ে আসবে । 
অতপর দাজ্জাল মাদিনায় যাবে । আর যখন সেখানে জিবরাঈল আ. কে দেখবে তখন ভেগে 
পালাবে । অতপর দাজ্জাল একটি চিৎকার দিবে । ফলে মদীনা থেকে তার দিকে পুরুষ মুনাফেক 
ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে আসবে । আর যে দলের হাতে আল্লাহ তা'আলা কুস্তনতুনিয়ার 
জয় দিয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলমানদের থেকে যারা তাদের সাতে সমন্বিত 
হয়েছেন, তাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসবে । তারা বলবে এই হল দাজ্জাল। তোমাদের 
নিকট এসেছে । অতপর তারা বলবে তোমরা বস। কেননা আমরা তাকে হত্যা করতে চাই। 
অতপর সে বলবে বরং তোমরা মানুসের নিকট তার বাহির হওয়ার খবর আসা পযন্ত ফিরে যাও । 
অতপর সে যখন ফিরবে তখন দাজ্জাল তার সাথে শামিল হবে । অতপর সে বলবে এই হল সেই 
ব্যক্তি যে ধারণা করে যে, আমি তার সাথে পারব না । সুতরাং তোমরা তাকে অত্যন্ত খারাপ ভাবে 
হত্যা করা । ফলে তারা অস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পরবে । অতপর দাজ্জাল বলবে যদি আমি তোমাদের 
জন্য তাকে জীবিত করি তাহলে তোমরা কি আমাকে রব হিসাবে মেনে নিবে? অতপর তারা 
বলবে আমরা জানি যে, তুমি আমাদের রব । আর আমরা এটা পছন্দ করি যে, আমাদের একীন 
বা বিশ্বাস বাড়াবো । অতপর সে বলবে হ্যাঁ। অতপর আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে একজন 
জীবিত হবে । আর আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে জীবিত করার 
অনুমতি দিবেন না। অতপর দাজ্জাল বলবে আমি কি তোমাকে মৃত্যু দান করিনি? অতপর 
তোমাকে জীবিত করেছি । সুতরাং আমি তোমার রব । অতপর লোকটি বলবে এখন তুমি একীন 
বা বিশ্বাস বাড়িয়েছ। আমি হলাম এ ব্যক্তি যাকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে তারপর আললহা তা*আলা অনুমতি ক্রমে 
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জীবিত করবে । আল্লাহ তা'আলা আমাকে ব্যতীত আর কাউকে তোমার জন্য জীবিত করবেন না। 
অতপর সে সতর্ককারীর চামড়ার উপর লোহ বা তামার পাত স্পর্শ করবে । কিন্তু তাদের অস্ত্র দ্বারা 
তার কোন চাল কাজে আসবে না। কোন তরবারী এবং কোন চাকু এবং কোন পাথর তাকে 
মারতে পারবে না। বরং তার থেকে ফিরে আসবে । তার থেকে তার কোন ক্ষতি হবে না। 

অতপর দাজ্জাল বলবে তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ কর । অতপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত 
পাহাড় (দাজ্জালের জাহান্নাম) কে সতর্ককারীর উপর সবুজ শ্যামল বাগানে পরিবর্তন করে 
দিবেন। অতপর জনগণ তাতে সন্দেহ পোষণ করেবে এবং প্রতিযোগিতা মুলক ভাবে বাইতুল 
মুকাদ্দাসের দিকে যাবে । যখন তারা আফিকের গিরিপথে উঠবে, তখন তার ছায়া তাদের উপর 
পড়বে । তখন তারা তাদের ধনূকে তীর সংযোজন করবে তাকে হত্যা করার জন্য । সেদিন 
মুসলমানগণ নিঃস্ব বা অভাবগ্রস্থ হয়ে যাবে । (মুসলমানদের থেকে) যে হাটু গেড়ে বসবে বা 
উপবেশন করবে সে ক্ষুধার কারণে হাটু গেড়ে বসবে বা ক্ষধার কারণে উপবেশন করবে । অতপর 
তার একজন ঘোষণাকারীর ডাক শুনবে যে, হে লোক সকল তোমাদের নিকট সাহাজ্য এসে 
গেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৭ ] 


হাদিস - ১৫২৮ 


হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে আল্লহ তা'আলার তাসবীহ এবং তাহলীল এবং আললহা তা'আলার 
তাহমীদ বা প্রশংসা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৮ ] 





হাদিস - ১৫২৯ 


হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইসী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল বাহির হবে । 
আর তাকে এমন একদল মানুস অনুসরণ করবে যারা বলবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, সে (দাজ্জাল) 
কাফের । আর আমরা তাকে অনুসরণ করি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি । আর 
আমরা গাছ থেকে রক্ষা পেতে পারি । আর যখন আল্লাহ তা'আলা গযব নাযিল করবেন তখন 
তাদের সকলের উপর (দাজ্জাল ও তাকে কাফের স্বীকৃতি দানকারী দল) গযব নাযিল করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫২৯ |] 
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হাদিস - ১৫৩০ 


হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জাল তার গলায় একটি তামার 
পাত রাখবে । আর আমার নিকট এখবরও পৌছেছে যে, যেই সতেজতা দাজ্জাল হত্যা করবে তা 
পুনরায় আবার জীবিত করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩০ ] 





হাদিস - ১৫৩১ 


হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর বণনা করে বলেছেন যে, 
সাধারণ ভাবে যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তারা হল ইস্পাহানের ইহুদি । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩১] 


হাদিস - ১৫৩২ 


হযরত হৃুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের বাম চক্ষু হবে 
কানা । মাথার চুল হবে অত্যাধিক। তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে । আর 
বাস্তবিক পক্ষে) তার জাহন্নাম হল জান্নত এবং তার জান্নাত হল জাহান্নাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩২] 





হাদিস - ১৫৩৩ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের বাহির হওয়াটা আমার 
নিকট পুরুষ ছাগলের গোস্তের চেয়ে আগ্রহের কিছু নয়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৩ ] 





হাদিস - ১৫৩৪ 
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হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি 
এবং মাওয়ামেসের সন্তান । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৪ ] 


হাদিস - ১৫৩৫ 


হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন অনেক দল মানুষ দাজ্জালের সাথী হবে তারা বলবে আমরা দাজ্জালের সঙ্গ দিয়েছি অথচ 
আমরা জানি যে, দাজ্জাল কাফের । তবুও আমরা তার সঙ্গ দিয়েছি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে 
খেতে পারি এবং গাছ থেকে বাঁচতে পারি । অতপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর গযব 
নাযিল করবেন তখন তাদের সকলের উপর গযর নাযিল করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৫] 





হাদিস - ১৫৩৬ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের এক চক্ষু 
হবে নিঃশ্চিন্থ আরেক চক্ষু হবে রক্ত মিশ্রিত কেমন যেন গোলাপ । আর তার সাথে দুটি পাহাড় 
চলবে একটি পাহাড় হল নদী ও ফলমূল এর আরেকটি পাহাড় হল ধোঁয়া ও আগুনের । সে চুলকে 
খন্ড বিখন্ড করার মত সূর্য্যকে খন্ড বিখন্ড করবে । এবং পাখিকে বাতাশে সামিল করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৬ ] 





হাদিস - ১৫৩৭ 


হযরত ছালেম হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলতে শুনেছেন 
যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি এক ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) দেখেছি, যার 
গায়ের রং লাল। চুলগুলি কোকড়ানো। ডান চক্ষু কানা । তোমার দেখা মানুষের মধ্যে ইবনে 
কাতানের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন অতপর আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম এই লোকটি কে? উত্তরে বলা হল মাসীহ দাজ্জাল । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৭ ] 
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হাদিস - ১৫৩৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহ 
হল পাঁচটি । দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বাকী তিনটি এই উম্মতের মধ্যে সংঘঠিত হবে। 
আর তা হল তুর্কের যুদ্ধ। আরেকটি হল রোমের যুদ্ধ। আরেকটি হল দাজ্জালের যুদ্ধ । আর 
দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৮ ] 





হাদিস - ১৫৩৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের গাধার কান সত্তর 
হাজার লোককে ছায়া দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৩৯ ] 





হাদিস - ১৫৪০ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, দাজ্জালের গাধার কানের ছায়ায় সত্তর হাজার 
লোক ছায়া গ্রহণ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪০] 


হাদিস - ১৫৪১ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের গাধার কান সত্তর 
হাজার লোককে ছায়া দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪১ ] 


হাদিস - ১৫৪২ 
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হযরত ছালেম তার পিতা থেকে তার পিতা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 

করে বলেন যে, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবী সহকারে ইবনে 

ছাইয়াদের পাশ দিয়ে গেলেন। আর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। 
আর এসময় ইবনে ছাইয়াদ অন্যান্য বালকদের সাথে বনী মাগালার টিলার নিকটে খেলাধুলা মর 
করতে ছিল। আর সে ছিল বালক । কিন্তু সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন | 
অনুভব করতে পারে নাই, অবশেষে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে হাত | 
মারলেন এবং বললেন তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন ইবনে ছাইয়াদ | 
রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দেখল । এবং বলল আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি 1 
উম্মীদের রাসূল । অতপর ইবনে ছাইয়াদ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি | 
কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 

বললেন আমি আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন তোমার নিকট কি আসে? ইবনে ছাইয়াদ বলল আমার নিকট | 
সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শয়তান) আসে । অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া i 
সাল্লাম বললেন তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে গেছে। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু I 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন ॥ 
করেছি। (যদি পার তাহলে বল) (আর বর্ণনাকারী বলেন) আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া | 
সাল্লাম তার থেকে ০% 5% এ ০৪ ০৯৯ গোপন রাখলেন । ইবনে ছাইয়াদ বলল উহা j 
হল দাখ বা ধোঁয়া । রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি দূর হও। তুমি কখনও | 


নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে আল্লাহর 5 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অনুমতি প্রদান করুন আমি তার গদাঁনে মেরে | 
দেই (হত্যা করে দেই) অতঃপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এই যদি সেই J 


(দাজ্জাল) হয় তাহলে তুমি তাকে কজা করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে (দাজ্জাল) না হয় 
তাহলে তার হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪২] 


হাদিস - ১৫৪৩ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃক্ষ বাগানের দিকে রওয়ানা দিলেন । যেখানে ইবনে 
ছাইয়াদ ছিল। এমনকি যখন তারা বাগানে প্রবেশ করলেন । তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল ইবনে ছাইয়াদ তাঁকে 

দেখার পূর্বে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন । আর তখন ইবনে ছাইয়াদ একখানা চাদর জড়িয়ে 
তার বিছানায় শোয়া ছিল এবং গুনগুন শব্দ করতেছিল। তখন ইবনে ছাইয়াদের মা দেখতে পেল 
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যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে আছেন। অতপর সে ইবনে 
ছাইয়াদকে ডাকল, হে সাফ আর এটা তার নাম। এইযে মুহাম্মাদ! অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যদি তার মা তাকে ডাক না দিত তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে 
যেত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৩ | 


হাদিস - ১৫৪৪ 


হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন 
যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনে ছাইয়াদের থেকে 'দুখান’ গোপন 
করেন । অথবা তাকে যা তিনি গোপন করেছেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । উত্তরে ইবনে 
ছাইয়াদ বলল 'দাখ”। অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি দূর হও । 
তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না । অতপর যখন ইবনে ছাইয়াদ চলে গেল, 
তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি উত্তর দিয়েছে? তখন 
তাদের কেউ বলল 'দাখ* । আর কেউ বলল 'যবাহ' অথবা 'দাখ' । অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তোমরা মতানৈক্যতা করছ। 
সুতরাং তোমরা আমার পরে প্রচন্ড মতানৈক্যতায় পড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৪ ] 


হাদিস - ১৫৪৫ 


হযরত হিশাম ইবনে আরওয়া তার পিতা থেকে বণনা করে বলেন যে, ইবনে ছাইয়াদের জন্ম 
হবে অন্ধ ও খতনা করা অবস্থায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৫] 


হাদিস - ১৫৪৬ 


হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিত যে, তিনি বলেন মুসাইলামার ক্ষেত্রে অধিকাংশ 
মানুষ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা বলার পূর্বে তার ভিতর কিছু আছে। 
অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়ার জন্য দাড়ালেন । অতপর বললেন, 
পর কথা হল এইযে, এই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা বেশী করছ। সে হল ত্রিশজন বড় 
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মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন বড় মিথ্যাবাদী । যারা মাসীহ এর সামনে বাহির হবে। আর সে 
একমাত্র মদীনা ব্যতীত পৃথীবির প্রত্যেকটি এলাকায় যাবে এবং তার প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে ভয় 
দেখাবে । দুইজন ফেরেশতা মদীনাকে প্রতিরক্ষা করবে মাসীহ এর ভয় থেকে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৬] 


হাদিস - ১৫৪৭ 


হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ উতবা হতে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট দাজ্জালের ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন । আর আমাদের নিকট যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনার মধ্যে বলেছেন 
যে, দাজ্জালের জন্য হারাম হল যে, সে মদীনার কোন ছিদ্র দিয়ে সে মদীনায় প্রবেশ করবে । আর 
সেদিন তার দিকে মানুষের মধ্যে ভাল এক ব্যক্তি তার দিকে বাহির হবে। অথবা সেদিন ভাল 
মানুষদের থেকে । অতপর বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হলে দাজ্জাল । যার ব্যাপারে রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন । অতপর দাজ্জাল বলবে 
তোমাদের মতামত কি, যদি আমি এই ব্যক্তি কে হত্যা করি ও পুনরায় জীবিত করি তাহলে কি 
তোমরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে? তখন তারা বলবে, না। অতপর দাজ্জাল তাকে হত্যা 
করবে ও পরে জীবিত করবে । অতপর যখন উক্ত লোকটিকে জীবিত করবে তখন সে বলবে, 
আল্লাহর কসম! এখন তুমি তোমার ব্যাপারে আমার থেকে অধিক বিচক্ষণ নও । তখন দাজ্জাল 
দ্বিতীয় বার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে কিন্তু তার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৭ ] 


হাদিস - ১৫৪৮ 


হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জালের গলায় একটি তামার 
পাত ঝুলানো থাকবে । আর এখবরও পৌছেছে যে, সে সতেজতাকে ধ্বংস করবে অতপর আবার 
জীবিত করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৮ ] 





হাদিস - ১৫৪৯ 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মধ্যে 
সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে । যাদের মাথায় মুকুট থাকবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৪৯] 


হাদিস - ১৫৫০ 


মুয়াম্মার, ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন সাধারণত ইস্পাহানের 
ইহুদিরা দাজ্জালের অনুসরন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫০] 





হাদিস - ১৫৫১ 


হযরত আমর ইবনে আবু সুফিয়ান এক আনসারী ব্যক্তি থেকে তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন । এবং উক্ত আলোচনায় বলেন দাজ্জাল মদীনার ছিদ্রের 
নিকট আসবে । আর তার উপর মদীনায় তর ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম । অতপর মদীনা 
তার অধিবাসী সহ একবার বা দুইবার কেপে উঠবে । আর তা হল যালযালা বা কম্পন । ফলে 
সেখান থেকে প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে । অতপর দাজ্জাল 
সিরিয়ারর দিকে পালায়ন করবে । অতপর সে তাদের ঘিরে ফেলবে । আর অবশিষ্ট মুসলমানগণ 
সিরিয়ারর পাহাড়গুলোর থেকে একটি পাহাড়ের চূড়া দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করবে । অতপর 
দাজ্জাল তাদের ঘিরে ফেলবে এবং উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিবে । এমনকি তাদের 
উপর বিপদ দীর্ঘ হবে । মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলবে হে মুসলমানগণ! কতক্ষণ পযন্ত 
তোমরা এমনভাবে চলবে । অথচ আল্লাহর শত্রু তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছে। 
তোমাদের হাতে দুটি বিষয় রয়েছে একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। আরেকটি হল আর 
নয় তোমরা পালায়ন করবে । অতপর সকল মুসলমান মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে । যা 
আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, তারা তাদের মৃত্যুর উপর গৃহীত বাইয়াত তাদের অন্তর থেকে 
সত্য হবে । অর্থতি তারা অন্তর থেকে সত্য বাইয়াত করবে । অতপর তাদের এমন অন্ধকার ঘিরে 
নিবে যে, কোন লোক কজি পযন্ত দেখবে না। অতপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ 
করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫১] 
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হাদিস - ১৫৫২ 


হযরত মুগীরা ইবনে শো’বা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার থেকে রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আর কেহ বেশী জিজ্ঞাসা করে নাই । 
অতপর বলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তিনি বলেন অতপর আমি বললাম মানুষ ধারণা 

করে যে, দাজ্জালের সাথে খাদ্য ও পানীয় থাকবে । তিনি বললেন সেটা আল্লাহ তা'আলার নিকট 
বেশী সহজ উহা থেকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫২] 





হাদিস - ১৫৫৩ 


হযরত জানাদা ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কোন এক সাহাবীকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাড়ালেন। অতপর আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন 
করলেন । অতপর বললেন তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে । আর বস্তবতা হল তার 
জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম । আর তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির 
নদী থাকবে । সে বৃষ্টি বণ করবে এবং যমিনে শস্য ফলাবে। আর সে একজন মানুষের উপর 
কজা করে নিবে, ফলে সে তাকে হত্যা করবে তারপর জীবিত করবে । উক্ত মানুষ ব্যতীত অন্য 
মানুষের উপর সে কজা করতে পারবে না। 

** দাজ্জালের স্থায়ীত্বের পরিমান 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৩ ] 





হাদিস - ১৫৫৪ 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














[৮০-০১-- 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাধিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বণনা করেন যে, দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে চল্লিশ দিন। সুতরাং এক দিন হবে এক বছরের 
সমান । এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম । এভাবে এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং 
আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক শপ্তাহের সমান এবং আরেক দিন তার 
চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে দীর্ঘ সময়ের এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম । আর তার শেষ 
দিন হবে কাগজে আগুণের স্ফুলিঙ্গের সময়ের মত । এমনকি এক ব্যক্তি সকাল বেলায় মদীনার 
এক গেট দিয়ে প্রবেশ করবে আর সে অন্য গেটে পৌছতে পারবে না তার পূর্বেই সূ্যস্তি হয়ে 
যাবে। তারা বললেন হে আল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সেই ক্ষুদ্র 
সময়গুলিতে কিভাবে নামাজ আদায় করবো? উত্তরে তিনি বললেন তোমরা সে সময়গুলোতে 
নামাজের সময় নির্ধারণ করবে যেমনিভাবে বর্তমান দীর্ঘ সময়ে করে থাক । অতপর নামাজ 
আদায় করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৪ ] 


হাদিস - ১৫৫৫ 


হযরত আবু ইয়া*ফুর বলেন আমি আবু আমর শায়বানীর থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি 
হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৫ ] 





হাদিস - ১৫৫৬ 


হযরত আসমা বিনতে ইয়াধিদ বিন সিকন আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি 
বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল চল্লিশ বছর 
জীবিত থাকবে । আর তখন একটি বছর হবে এক মাসের সমান । আর এক মাস হবে এক 
শপ্তাহের সমান। আর এক শপ্তাহ হবে এক দিনের সমান। আর এক দিন হবে খেজুর গাছের 
পাতা আগুনের পৌঁড়ার সময়ের মত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৬ ] 





হাদিস - ১৫৫৭ 
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হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে আড়াই বছরের মত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৭ ] 


হাদিস - ১৫৫৮ 


হযরত আবু ইয়া*ফুর বলেন আমি আব আমর শাইবানী থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি 
হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মসজিদে ছিলাম । আর তখন একজন 
গ্রাম্য ব্যক্তি দ্রুত আসল এবং তার সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়ল । অতপর বলল দাজ্জাল কি 
বাহির হয়ে গেছে? তখন হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি যখন দাজ্জালের 
সামনে আমার থেকে দাজ্জালকে বেশী ভয় পাই । আর দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৮ ] 





হাদিস - ১৫৫৯ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সে চতুর্থ ফিতনার সময় বাহির 
হবে । আর তার স্থায়ীত্ব হবে চল্লিশ বছর । উহা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর সহজ করে 
দিবেন ফলে একটি বছর একটি মাসের সমান হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৫৯] 





হাদিস - ১৫৬০ 


হযরত জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন শেষ সপ্তমাংশের চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে। 

পরম করুনাময় আল্লাহ তা'আলার শুরু করছি, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও অতীব মেহেরবান। হে 
প্রতিপালক! আপনার সাহায্য দ্বারা সহজ করে দিন । হে দয়াময় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬০ ] 
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হাদিস - ১৫৬১ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 
লুদ বাবের নিকট সতের গজ দ্বারা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬১ ] 


হাদিস - ১৫৬২ 


হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে তার 
থেকে পলায়নের পর দাজ্জালকে পাবেন । আর যখন সে তার অবস্থানের স্থানে পৌছবেন তখন 
দাজ্জালকে পূর্ব দিকের লুদ বাবের নিকট পাবেন। অতপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬২ |] 


হাদিস - ১৫৬৩ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা 





আলাইহিস সালাম ব্হীতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন এমতবস্থায় যে, দাজ্জাল মানুষকে বাইতুল 


মুকাদ্দাসে আটকে রাখবে । সে তার দিকে আসবে তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সকালের 
নামাজের পর দাজ্জালের দিকে যাবেন । আর দাজ্জাল তার শেষ সময়ে উপস্থিত হবে । অতপর 
ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৩ ] 


হাদিস - ১৫৬৪ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা আলাইহিস সালাম 
অবতরণ করবেন তখন তিনি তার কোন ঘ্বাণ পাবেন না এবং কোন কাফেরের ঘ্বাণও পাবেন না। 
সকলেই মারা যাবে । তার প্রসারিত দৃষ্টি দূরে পৌছবে এবং দাজ্জালকে লুদ বাবের এক বিঘত 
পরিমান উপরে দেখবেন । এমতবস্থায় যে, দাজ্জাল ঝর্ণা থেকে পানি পান করার জন্য ঝর্ণরি 
নিচের ঢালে নেমেছে । অতপর সে দুই বার মোমের আস্বাদন নিবে অতপর মারা যাবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৪ ] 


হাদিস - ১৫৬৫ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াষিদ তার চাচা হযরত মাজমা' ইবনে জারিয়া হতে বণনা করেন 
যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আলাইহিস সালাম লুদ বাবের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৫ ] 





হাদিস - ১৫৬৬ 


হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা শুনবে তখন সে পালাবে । অতপর হযরত ঈসা 
আলাইহিস সালাম তার পিছু নিবেন । অতপর তাকে বাবে লুদাখএ পাবেন এবং তাকে হত্যা 
করবেন। ফলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে দাজ্জালের অনুসারীদের উপর প্রমানিত 
হবে । অতপর তিনি বলবেন হে মুমিন এই হল কাফের। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৬ ] 





হাদিস - ১৫৬৭ 


যে, তিনি বলেন আহলে কিতাবীগণ ধারনা করে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস 
সালাম অবরণ করবেন এবং দাজ্জাল ও তার সাথীদের হত্যা করবেন । হযরত আবু যারআ’ বলেন 
আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু কে আহলে কিতাব সম্পর্কে এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস 
বলতে শুনি নাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৭ ] 





হাদিস - ১৫৬৮ 
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হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মালাহেমের টিলার উপর হত্যা করবেন। আর সে হল 
নাহর ইবনে ফাতরাস । অতপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৮ ] 


হাদিস - ১৫৬৯ 


হযরত আবু গালেব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নাওফের সাথে সফর করতে ছিলাম । 
এমনকি আমরা আফিকের গিরিপথে পৌছলাম । তখন তিনি আমাকে বললেন এই হল সেই 
জায়গা যেখান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৬৯ ] 





হাদিস - ১৫৭০ 


হযরত মাজমা’ ইবনে জারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি যে, লুদ নামক বাবে হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন । অথবা লুদ নামক বাবের দিকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭০] 





হাদিস - ১৫৭১ 


হযরত ছালেম তার পিতা হতে বণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু 
ইহুদি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন ফলে সে বণনা করল । অতপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
তাকে বললেন আমি তোমার থেকে সত্যতার পরীক্ষা নিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে দাজ্জাল 
সম্পর্কে খবর দাও । অতপর সে বলল এবং সে ইহুদিদের খোদা আর ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আলাইহিস সালাম তাকে লুদের শেষ প্রান্তে হত্যা করতে আসবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭১ ] 


দাজ্জাল থেকে প্রতিরক্ষা 
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হাদিস - ১৫৭২ 


হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল দুনিয়ায় কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সবকিছুই সে শেষ করে 
দিবে। আর সে মক্কা মদীনা ব্যতীত সকল এলাকার উপর বিজয় লাভ করবে। কেননা সে মক্কা 
মদীনার ছিদ্র বা পথ সমূহ থেকে কোন ছিদ্র বা পথে আসতে পারবে না । যেই ছিদ্র বা পথ দিয়ে 
সে আসতে চাইবে সেখানেই তার সাথে স্বীয় তরবারী নিয়ে প্রস্তুত থাকা ফেরেশতার সাথে 
সাক্ষাত হবে। এমনকি দাজ্জাল তরীবে আহমারের নিকট এবং অনাবাদী যমিন শেষ প্রান্তে এবং 
সিউলের সমষ্টির স্থানে অবস্থান নিবে । অতপর মদীনা তার অধিবাসীদের নিয়ে তিন বার ঝাঁকি 
দিবে । যার ফলে কোন পুরুষ মুনাফেক এবং কোন মহিলা মুনাফেক মদীনায় অবশিষ্ট থাকতে 
পারবে না। সকলেই তার দিকে বাহির হয়ে যাবে । আর সেদিন মদীনা তার থেকে নাপাকি বা 
খারাবি শেষ করবে যেমনিভাবে কিবর (এক ধরনের গাছ) লোহার খারাবি দূর বরে । অতপর 
উম্মে শারীক বললেন এসময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন বাইতুল মুকাদ্দাসে । 
দাজ্জাল বাহির হবে অতপর তাদেরকে আটকাবে । এমনকি তার নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের 
অবতরণের খবর আসবে । তখন সে পালায়ন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭২ |] 


হাদিস - ১৫৭৩ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন সংরক্ষিত এলাকা হল মক্কা, মদীনা, ইলয়া, এবং নাজরান। এক রাত্রে 
নাজরানে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে । এবং পরিখা বাসীদের উপর সালাম বণ 
করে । এবং তারা ফিরে যায় আর কখনো ফিরে আসে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৩ ] 





হাদিস - ১৫৭৪ 


হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল থেকে দুর্গ হল ইবনে 
ফাতরাস নদী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৪ ] 
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হাদিস - ১৫৭৫ 


হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল বাহির হবে তখন 
মুসলমানদের দুর্গ হবে বাইতুল মুকাদ্দাস। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৫ ] 





হাদিস - ১৫৭৬ 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৬ ] 
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হাদিস - ১৫৭৭ 

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের রিদা নামক 
এলাকা দাজ্জালের সময়ে সারা দুনিয়া এবং তার ভিতর যা আছে সব কিছুর থেকে বেশী দামি 


হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথার কারণে দাজ্জাল থেকে মুসলমানদের 
দূৰ্গ হল বাইতুল মুকাদ্দাস। তারা বাহির হবে না এবং পরাজিতও হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৭ ] 





হাদিস - ১৫৭৮ 


হযরত জুনাদা ইবনে আব উমাইয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর এক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাড়ালেন এবং বললেন, নিশ্চই দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের 
স্থানে বা ঘাটে যাবে তবে চারটি মসজিদ ব্যতীত । আর উক্ত মসজিদগুলো হল মসজিদুল হারাম, 
মদীনার মসজিদ, তুরে সাইনা এর মসজিদ, এবং মসজিদে আকসা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৮ ] 
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হাদিস - ১৫৭৯ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ 
যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে, তা তার মাঝে ও মক্কার মাঝে যা তা 
আলোকিত করে দিবে । আর যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষাংশ তেলাওয়াত করবে অতপর 
দাজ্জালকে পাবে, তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৭৯] 





হাদিস - ১৫৮০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই আল্লাহ 
তা'আলার ফেরেশতাগণ মদীনাকে প্রত্যেক দিক হতে ঘিরে রেখেছে । মদীনায় এমন কোন ছিদ্র 
পথ নেই যেখানে কোন ফেলেশতা তার তরবারী প্রসারিত করে উপস্থিত নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক 
পথেই ফেরেশতা নিয়োজিত আছে । সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার এসমস্ত ফেরেশতাদের 
ভাগিয়ে দিও না, যারা তোমাদের ঘিরে আছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮০ ] 





হাদিস - ১৫৮১ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের স্থান বা ঘাট চাইবে । 
অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই যাবে । তবে দুটি মসজিদ ব্যতীত। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮১] 
হাদিস - ১৫৮২ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে 
সেভাবে তেলাওয়াত করবে অতপর দাজ্জালের জন্য বাহির হবে তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব 
ফেলতে পারবে না। আর তার উপর দাজ্জালের (তার উপর প্রভাব ফেলার) কোন পথও থাকবে 
না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮২ ] 
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হাদিস - ১৫৮৩ 


আব্দুললহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন দাজ্জালের উপর হারাম হল যে সে মদীনার কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৩ |] 





হাদিস - ১৫৮৪ 


হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা, বলেন পৃথীবিতে এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে দাজ্জাল 
পৌছবে না এবং ভীতি সন্ত্রস্ত করবে না। তবে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, এবং ভীতি 
সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। কারণ মদীনার প্রত্যেক ছিদ্র পথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে । সেখান 
থেকে তারা মাসীহের ভীতি দূর করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৪ ] 





হাদিস - ১৫৮৫ 


হযরত আমর ইবনে সুফিয়ান সাকাফী জনৈক এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন । তিনি 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল মদীনার ছিদ্র পথে 
আসবে অথচ তার মদীনার কোন ছিদ্র পথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম । অতপর দাজ্জালের দিকে 
মদীনার প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে । অতপর তারা সিরিয়ার 
দিকে পালায়ন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৫] 





হাদিস - ১৫৮৬ 


সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, সেদিন ক্ষুদা নিবারণের জন্য মুমিনগণ খাদ্য 
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গ্রহণ করবে যা আকাশবাসীরা গ্রহণ করে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
যিকির ও তার পবিত্রতা বণনা করার দ্বারা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৬ ] 


হাদিস - ১৫৮৭ 


হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে তাসবীহ তথা আল্লাহ তা'আলার যিকির, তাহমীদ তথা আল্লাহ 
তা'আলার প্রশংসা, তাহলীল তথা আল্লাহ তা'আলার একত্বতা, তাকদীস তথা আল্লাহ তা'আলার 
মহানত্ব, এবং তাকবীর তথা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৭ ] 





হাদিস - ১৫৮৮ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা করেন 
যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সময়ে মুসলমানদের খাদ্য কি হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন ফেরেশতাদের খাদ্য । তারা বললেন ফেরেশতারা কি খায়? রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাদের খাদ্য হল তাদের তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা কথা বলা। 
অর্থাৎ যিকির আযকার করা । সুতরাং এঁদিন যাদের কথন হবে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলা তাদের থেকে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে দিবেন। তার আর ক্ষুধার ভয় পাবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৮ ] 





ঈসা আ: এর নেমে আসা আর উনার চেহারা 


হাদিস - ১৫৮৯ 


হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন । অতপর উম্মে শারীক রাযিয়াল্লাহু 
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আনহা বললেন ইয়া রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন মুসলমানগণ কোথায় থাকবে । 
তিনি বললেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। সে বাহির হবে এমনকি তাদেরকে ঘিরে ধরবে । আর সেদিন 
মুসলমানদের নেতা হবে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি । অতপর বলা হল ফজরের নামাজ আদায় 
করবে । অতপর যখন তাকবীর দিবে ও তাতে প্রবেশ করবে তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আলাইহস সালাম অবতরণ করবেন । যখন এ ব্যক্তি তাকে দেখবে তাকে চিনবে । তখন সে 
পিছনে ফিরে আসবে । অতপর ঈনা আলাইহিস সালাম অগ্রসর হবেন। অতপর তিনি তার হাত 
তার কাধে রাখবেন এবং বলবেন আপনি নামাজ পড়ান । কেননা আপনার জন্যই নামাজ প্রস্তুত 
করা হয়েছে । অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছনে নামাজ আদায় করবেন । অতপর 
বলবেন, দরজা খুলে দাও । ফলে তার দরজা খুলে দিবে । আর সেদিন দাজ্জালের সাথে সত্তর 
হাজার ইহুদি থাকবে । তারা প্রত্যেকেই থাকবে অস্ত্রে সন্ত্রে সজ্জিত । অতপর যখন সে ঈসা 
আলাইহিস সলামকে দেখবে তখন সে চুপসে যাবে যেমন নাকি সীসা চুপসে যায় এবং পানিতে 
লবন বিলীন হয়ে যায় । অতপর সে পালিয়ে বাহির হয়ে যাবে । তখন ঈসা আলাইহিস সালাম 
বলবেন নিশ্চই তোমার মাধ্যে আমার জন্য মার আছে । আমাকে তা থেকে বিরত করিও না। 
অতপর তিনি তাকে পাবেন ও হত্যা করে দিবেন । এরপর পৃথীবিতে আর এমন কিছুই অবশিষ্ট 
থাকবে না, যার দ্বারা ইহুদিরা আত্মগোপন করবে বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলে 
দিবেন। প্রত্যেক পাথর, প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক প্রাণীই বলবে হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এইযে 
ইহুদি । তাকে হত্যা কর। তবে ঝাউ গাছ ব্যতীত । কেননা সেটা তাদের গাছ। সুতরাং সেটা 
কোন কথা বলবে না। আর ঈসা হবে আমার উম্মতের মধ্যে বিচারক, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায় পরায়ণ 
ইমাম । তিনি ক্রুশকে চুণবিচূর্ণ করবেন । শুকর হত্যা করবেন। (গাইরে মুসলিমদের উপর) 
জিযিয়া ধার্য করবেন । তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। ছাগলের উপর ধাবিত হবেন না । শত্রুতা, 
ক্রোধ উঠিয়ে নেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাণীর উষ্ণতা উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি ছোট বাচ্চা তার 
হাত বিষধর (প্রাণীর গুহায়) ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু তাকে তা দংশন করবে না। আর ছোট শিশুর 
সাথে সিংহের দেখা হবে কিন্ত সিংহ তাকে কোন ক্ষতি করবে না। আর কেমন যেন গরুর পালে 
সিংহ পালের কুকুর । এমনিভাবে সাপ ছাগলের পালের ভিতর কেমন যেন ছাগলের পালের 
কুকুর । আর সমস্ত দুনিয়ায় ইসলাম ভরে যাবে । আর কাফেরদের থেকে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে 
নেয়া হবে। ফলে পৃথীবিতে ইসলামের রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য থাকবে না। আর যমিনের 
রৌপ্যের জাগরণ হবে । ফলে যমিনে তার ফসল ফলাবে যেমন নাকি হযরত আদম আলাইহিস 
সালামের সময় ছিল। দলে দলে মানুষ একটি আঙ্গুরের থোকার নিকট জমায়েত হবে । আর তা 
থেকেই সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে । এমনি ভাবে দলে দলে মানুষ একটি আনারের নিকট 
জমায়েত হবে । আর তা থেকে সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে । এমনি ভাবে অন্যান্য মাল 
সম্পদে জাগরণ ঘটবে । আর খুব কম মূল্যে ঘোড়া পাওয়া যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৮৯ ] 
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হাদিস - ১৫৯০ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আলাইহিস সালাম পশ্চিম দামেক্ষের সাদা ব্রিজের উপর গাছের দিকে অবতরণ করবেন । তাকে 
একটি ঘোড়া বহণ করে আনবে । তার হাত দুটি দুইজন ফেরেশতার কাধে থাকবে । তার উপর 
দুটি চাদর থাকবে । তন্মধ্যে একটি হবে দেহের নিম্নাংশে পরিহিত আরকেটি হবে দেহের উপর 
পরিহিত । যখন তিনি মাথা নিচু করবেন তখন তার মাথা হতে মুক্তার মতো টপ টপ করে পড়বে । 
অতপর তার নিকট ইহুদিগণ আসবে এবং তারা বলবে আমরা আপনার সাথী । তখন তিনি 
বলবেন তোমরা মিথ্যা বলছো । অতপর তার নিকটে নাসারাগণ আসবে এবং বলবে আমরা 
আপনার সাথী । তখন তিনি বলবেন তোমরা মিথ্যা বলছো । বরং আমর সাথী হল যুদ্ধের অবশিষ্ট 
সাথীগণ । অতপর তার নিকট সকল মুসলমানগণ আসবে । এমনকি চিন্তিত হবে । অতপর তারা 
তাদের খলীফাকে পাবে । সে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে । অতপর সে (খলিফা) যখন 
মাসীহকে দেখবেন তখন তার জন্য অপেক্ষা করবেন। অতপর বলবেন হে আল্লাহর মাসীহ! 
আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করুন। তখন তিনি বলবেন, বরং আপনি আপনার সাথীদের 
নিয়ে নামাজ আদায় করুন । আর আল্লাহ তা'আলা আপনার থেকে রাজি আছেন । আর আমি 
উজির হিসাবে প্রেরিত হয়েছি । আমি আমির হিসাবে প্রেরিত হই নাই। অতপর তাদের নিয়ে 
মুহাজিরদের খলিফা এক বার দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন । আর ইবনে মারিয়াম 
আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে থাকবেন । অতপর মাসীহ আলাইহিস সালাম তার পরে তাদের 
জন্য নামাজ আদায় করবেন । এবং তাদের খলিফাকে অপসারণ করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯০] 


হাদিস - ১৫৯১ 


হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যারা দাজ্জালের সাথে থাকবে তাদের মাঝে শয়তান থাকবে । যারা 
কিছু বনী আদম দাজ্জালের অনুসরণে লেগে থাকবে । অতপর তার নিকটে আসবে যে আসবে । 
এবং তাদের কতিপয় তাকে বলবে তোমরা হলে শয়তান । আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা অচিরেই 
হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইলয়া নামক এলাকায় পরিচালিত করবেন। 
অতপর তিনি তাকে হত্যা করবেন । আর সেখানে মুসলমানদের দল ও তাদের খলিফা থাকবে । 
আর মুয়াযযিনের ফজরের আযান দেয়ার পর মুয়াযযিন মানুষের আওয়াজ শুনবে আর তা হল 
ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম । তখন ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন । অতপর 
লোকজন তাকে স্বাগত জানাবে ৷ আর মানুষ তার আগমনের এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার কারণে আনন্দিত হবে । অতপর তিনি মুয়াযযিনকে নামাজ 
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পড়াতে বলবেন । অতপর লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামকে বলবে আমাদের নামজ পড়ান । 
অতপর তিনি বলবেন তোমরা তোমাদের ইমামের নিকট যাও । সে তোমাদের নিয়ে নামাজ 
আদায় করবে । কারণ সে কতইনা উত্তম ইমাম । অতপর তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামাজ 
আদায় করবে । আর ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের সাথে নামাজ আদায় করবেন । অতপর 
ইমাম ফিরে আসবেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আনুগত্য স্বীকার করবেন। অতপর তিনি 
মানুষদের নিয়ে সফর করবেন । এমনকি যখন তিনি দাজ্জালকে দেখবেন যে. সে দ্রবীভূত হয়ে 
যাচ্ছে যেমন নাকি আলকাতরা দ্রবীভূত হয় । তখন তিনি তার দিকে যাবেন এবং আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করবেন । এবং তার সাথে যাকে আল্লাহ তা'আলা চাইবেন তাকেও 
হত্যা করবেন। অতপর তারা পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক গাছ ও পাথরের নিচে তারা নিঃশেষ 
হতে থাকবে । তখন গাছ বলবে হে আল্লাহর বান্দা, হে মুসলিম, এই যে আমার নিচে ইহুদি 
তাকে হত্যা কর। এভাবে পাথরও ডাকতে থাকবে । তবে গারকাদ তথা ঝাউ গাছ বলবে না। 
কারণ সেটা ইহুদিদের গাছ। উক্ত গাছগুলো তার দিকে কাউকে ডাকবে না, যারা তার নিকটে 
থাকবে । অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের নিকট এসব 
আলোচনা করতেছি যাতে তোমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে, বুঝতে ও স্বরণ রাখতে পার এবং 
এাতর ব্যপারে জানতে পার । আর তোমরা তার ব্যপারে তোমাদের পরে যারা আসবে তাদের 
নিকট আলোচনা করিও । এভাবে একে অপরের কাছে আলোচনা করবে । কেননা নিশ্চই তার 
ফিতনা হল সব চেয়ে বড় ফিতনা । অতপর তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে জীবন 
যাপন করবে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা চান। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯১ ] 


হাদিস - ১৫৯২ 
হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আলাইহিস সালাম দালান অস্টলিকা ভেঙ্গে পড়বে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯২] 


হাদিস - ১৫৯৩ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঈসা আলাইহিস সালামের এই শেষ বারের 
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জীবনটা তার পূর্বের জীবনের মত হবে না। কারণ তার শেষ জীবনে তার উপর মৃত্যুর ভয় দেয়া 
হবে । তিনি মানুষের চেহারা স্পর্শ করবেন আর তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৩ ] 


হাদিস - ১৫৯৪ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে যে জীবিত 
থাকবে সে অচিরেই দেখবে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখবে ইমাম রূপে, সঠিক পথের 
দিশারী হিসাবে, এবং ন্যায় পরায়ন বিচারক হিসাবে । তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন । শুকর হত্যা 
করবেন । জিযিয়া ধার্য করবেন এবং যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দিবে। মুহাম্মাদ বলেন আমি হযরত 
আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এতটুকুই জানি যে, তিনি বলেন হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালাম দুই আজানের মাঝে অবতরণ করবেন । তার পরনের কাপড় থেকে পানি ঝরবে। আর 
তার উপর দুটি কাপড় থাকবে যা জড়ানো থাকবে বা পরিহিত অবস্থায় থাকবে । মুহাম্মাদ বলেন 
আমি ধারণা করি যে, তারা উক্ত কথাগুলো কোন কিতাবে পেয়েছে । যা তারা জানেনা যে, তার রং 
কি? অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম এই উম্মতের এক ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৪ ] 


হাদিস - ১৫৯৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যারা কুস্তুনতুনিয়া 
বিজয় করবে, তাদের নিকট দাজ্জালের অভির্ভাবের খবর পৌছবে ৷ অতপর তারা সামনে অগ্রসর 
হবে । এমনকি তারা দাজ্জালের সাথে বাইতুল মাকদাসে মিলিত হবে । আর সেখানে আট হাজার 
মহিলা ও বার হাজার যোদ্ধাকে আটকে রাখা হয়েছে। তারা অবশিষ্টদের মাঝে উত্তম ও 
অতিবাহিতদের মাঝে সৎ জনের ন্যায় । অতপর তারা মেঘের কুয়াশার মধ্যে থাকবে, আর তখনই 
সকাল হওয়ার সাথে সাথে কুয়াশা দূর হয়ে যাবে । আর তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.তাদের 
মাঝে আসবেন । তখন তাদের ইমাম হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. কে তাদের নিয়ে নামাজ 
আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিবেন । তখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. আসবেন এমনকি উক্ত 
দলের সম্মানার্থে তাদের ইমাম নামাজ আদায় করবেন । অতপর তারা দাজ্জালের শেষ সময়ে 
দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করবে ও হত্যা করবে । আর তখনই যমিন চিৎকার 
করবে, কোন পাহাড়, গাছ বা জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই বলবে- হে মুসলিম! 
এখানে আমার পিছনে ইহুদি, সুতরাং তাকে হত্যা কর। তবে গারক্কাদ (এক প্রকার গাছ বিশেষ) 
ব্যতিত কেননা এটা ইহুদি গাছ। অতপর একজন ন্যয় বিচারক অবতরণ করবেন এবং ক্রুশ 
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ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া ধার্য করবেন । অতপর কুরাইশরা আমীরের পদ 
বলপূৰ্বক নিয়ে নিবে । যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে । আর তখন পৃথীবি রৌপ্যের কাচের বোতলের ন্যায় 
হবে । শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্ধেষ এবং প্রত্যেক কাঁটাওয়ালা বস্তু বা রোগজীবানু উঠিয়ে নেয়া হবে। 
তেমনিভাবে পৃথীবিও শান্তিতে ভরে যাবে। এমনকি ছোট কিশোরী সিংহের মাথার উপর যাবে । 
সিংহ গরুর (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে । আর বাঘ ছাগলের (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে । 
এবং বিশ দিরহামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি হবে । একটি ষাড় অনেক মুল্যবান হবে। 
মানুষ সৎ হয়ে যাবে । তখন (মানুষ) আকাশকে আদেশ করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ণ করবে। 
(তারা যমিনকে আদেশ করবে, ফলে) যমিন ফসল উৎপন্ন করবে । এমনকি তাদের সময় হযরত 
আদম আ. এর সময়ের মতো হয়ে যাবে । এমনকি তারা একটি বেদানা ফল থেকে অনেক মানুষ 
খাবে। এবং এক গুচ্ছ হতে অনেক দল খাবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের পৃবপুরুষগণ যদি এ 
আরাম আয়েশ পেত!! 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৫ ] 


হাদিস - ১৫৯৬ 


হযরত হানযালা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি সালেম রা. কে বলতে শুনেছেন যে, আমি হযরত 
ইবনে উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সা. বলেছেন, কা’বা ঘরের নিকটে যেখানে মাকাম 
অবস্থিত সেখানে আমি একজন লোক যার মাথার চুল অকোৌঁকড়ানো, দুই হাত তার পায়ের উপর 
মাথা ঝরানো বা তার মাথা হতে পানি ঝরতেছে। অতপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? 
অতপর একজন বলল, ইনি ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৬ ] 





হাদিস - ১৫৯৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সা. বলেছেন, অবশ্যই 
আমার উম্মতের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. কে পাবে । তারা তোমাদের মতোই 
বা তাদের সংজনেরা তোমাদের মতো বা ভালো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৭ ] 
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হাদিস - ১৫৯৮ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তারা কুস্তনতুনিয়ার গণীমাত বন্টন করতে 
থাকবে, তখন তাদের নিকট দাজ্জালের খবর আসবে তখন তারা তাদের হাতে যা থাকবে তা 
প্রত্যাখ্যান করে সামনে অগ্রসর হবে । অতপর তারা বাইতুল মাকদাসে মিলিত হবে । অতপর 
মুসলমানদের আমীরের পিছনে নামাজ আদায় করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা 
ইবনে মারিয়াম আ. এর উপর ইয়াজুজ মাজুজ এর প্রতি যাওয়ার ব্যাপারে অহী প্রেরণ করবেন। 
অতপর যমিন দুনিয়ার শুরু থেকে যে গুপ্তধন তার ভিতর গুপ্ত ছিল তা বের করে দিবে । অতপর 
সাত বছর অবস্থান করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের রুহ কবজকারী বাতাশ প্রেরণ 
করবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৮ ] 





হাদিস - ১৫৯৯ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. দামেক্ষের পূর্ব 
দিকের গেইটের নিকটে যে মিনার রয়েছে, সেটার নিকটে অবতরণ করবেন । আর তিনি হবেন 
হলুদ বর্ণের একজন যুবক ৷ তার সাথে দুইজন ফেরেস্তা থাকবে । তিনি তাদের কাঁধের উপর ভর 
করে থাকবেন । যে কাফের তার নিশ্বাস বা বাতাশ পাবে, সে মারা যাবে । আর এটা একারণে যে, 
তার নিশ্বাস তার দৃষ্টিশক্তির সীমা পযন্ত পৌছবে । অতপর দাজ্জাল তাঁর নিশ্বাস পাবে । অতপর 
সে মোমবাতির গলার ন্যায় গলে যাবে । (শক্তিহীন হয়ে যাবে) তারপর সে মারা যাবে । হযরত 
ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. বাইতুল মাকদাসে যেসকল মুসলমান রয়েছে তাদের দিকে সফর 
করবেন। তাদেরকে দাজ্জালের হত্যার সংবাদ দিবেন । এক ওয়াক্ত নামাজ তাদের আমীরের 
পিছনে আদায় করবেন । অতপর ইবনে মারিয়াম আ. তাদের জন্য নামাজ আদায় করবেন । আর 
এটাই হল মালহামা বা লড়াই । অতপর অবশিষ্ট খ্রীষ্টান ইসলাম গ্রহণ করবে । ঈসা আ. (তাদের 
মাঝে) অবস্থান করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে সুসংবাদ 
দিবেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৫৯৯ ] 





হাদিস - ১৬০০ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. এর 
অবতরণের জন্য মসজিদ সমূহ সংস্কার করা হবে । ফলে ক্রুশ ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, 
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জিযিয়া ধার্যকরবে ৷ অতপর তিনি ঘুরলেন এবং আমাকে নতুন গোত্রের মধ্যে আমাকে দেখলেন। 
এবং বললেন, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে 
সালাম দিও । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০০ ] 


হাদিস - ১৬০১ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন যে, যখন দাজ্জাল আফীক নামক ঘাঁটিতে 
পৌছবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পড়বে । তখন তারা তাকে হত্যা করার জন্য তাদের 
ধনুকে তীর সংযোজন করবে । অতপর তারা একটি আওয়াজ শুনবে, হে মানুষ সকল! তোমাদের 
নিকট সাহায্য এসে গেছে। আর তারা ক্ষুধার কারণে দূর্বল হয়ে গেছে। অতপর তারা বলবে, 
এটা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কথা । তারা একথাটা তিনবার শুনবে । আর যমিন তার আলো দিয়ে 
আলোকিত করবে । কা'বার প্রতিপালকের কসম! অতপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 
অবতরণ করবেন এবং সকলকে ডেকে বলবেন, হে মুসলিম জাতি! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের প্রশংসা কর । তার তাসবীহ পাঠ কর । প্রশংসা ধ্বণি কর। তার নামের তাকবীর 
দাও। অতপর তারা তাই করবে । অতপর তারা পালানোর জন্য একে দৌড়ে পাল্লা দিবে । এবং 
তারা তা দ্রুতভাবে করবে । অতপর যখন তারা অর্ধেক সময়ের মধ্যে লুদ দরজায় আসবে, তখন 
আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যমিন খাটো করে দিবেন । তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. এর 
সমর্থন করবে । আর ঈসা আ. লুদ এর দরজায় অবতরণ করবেন । অতপর যখন সে হযরত ঈসা 
আ. কে দেখবে তখন সে বলবে, নামাজ কায়েম কর । তখন দাজ্জাল বলবে, হে আল্লাহর নবী! 
নামাজ কায়েম হয়ে গেছে । তখন হযরত ঈসা আ. বলবেন, হে আল্লাহর শত্রু! তোমার জন্য 
কায়েম হয়েছে । সুতরাং সামনে আগ্রসর হও ও নামাজ আদায় কর । অতপর যখন সামনে 
অগ্রসর হয়ে নামাজ আদায় করবে, তখন হযরত ঈসা আ. বলবেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুমিতো 
ধারণা কর যে, তুমি পৃথীবির পালনকর্তা । সুতরাং কেন নামাজ আদায় করলে? অতপর তিনি তার 
সাথে থাকা মোটা লাঠি দিয়ে দাজ্জালকে আঘাত করে হত্যা করবেন । সুতরাং কোন জিনিসের 
নিচে বা পিছনে (লুকানো) তার কোন সাহায্যকারা অবশিষ্ট থাকবে না। কেনান প্রত্যেক জিনিসই 
ডেকে ডেকে বলবে, হে মুমিন! এইযে দাজ্জালি, তাকে হত্যা কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০১ ] 


হাদিস - ১৬০২ 
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রাসূল সা. এর কতিপয় সাহাবী রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন যে, সিরিয়ার পাহাড় 
সমূহের কোন এক পাহাড়ে দাজ্জাল সিরিয়ার মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রাখবে । তারা 
দাজ্জালকে হত্যা করতে চাইবে । তখন তাদেরকে এমন এক অন্ধকার ঘিরে ধরবে যে, উক্ত 
অন্ধকারে কোন ব্যক্তি তার হাত দেখতে পারবে না। অতপর ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ 
করবেন অতপর তাদের থেকে অন্ধকার দুর হয়ে যাবে (আর তারা দেখবে যে,) তাদের মাঝে 
এমন একজন লোক যার উপর তার বর্ম থাকবে । অতপর তারা বলবে, হে আল্লাহর বান্দা তুমি 
কে? তখন তিনি বলবেন আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তার রূহ ও কালিমা, ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আ.। তোমরা তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ কর। হয়তো আল্লাহ তা'আলা দাজ্জাল 
ও তার দলের উপর আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করবেন বা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যমিনে 
দবিয়ে দিবেন বা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের হাতিয়ার চাপিয়ে দেয়া হবে আর তাদের হাতির 
সংকুচিত করে দেয়া হবে । অতপর তারা বলবে,হে আল্লাহর রাসূল এটিই (তৃতীয়) আমাদের 
নফস ও আত্মার জন্য বেশি প্রশান্তি কারক । তিনি বলেন, সেদিন অধিক পানাহারকারী, লম্বা, বড় 
দেহের অধিকারী ইহুদিকে দেখা যাবে যে, সে ভয়ের কারণে তার তরবারী উঠাতে পারবে না। 
অতপর তারা তাদের দিকে অবতরণ করবে । আর যখন দাজ্জাল হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 
কে দেখবে তখন সে সীশা গলে যাওয়ার মতো সে গলে যাবে । (শক্তিহীন হয়ে যাবে ।) এমনকি 
হযরত ঈসা আ. তার নিকট আসবে বা তাকে পাবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০২] 


হাদিস - ১৬০৩ 


হযরত সালেম তার পিতা হতে, তার পিতা রাসূল সা. হতে বণনা করেন যে, রাসূল সা. বলেন. 
ইহুদিরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে । আর তাতে তোমাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। 
এমনকি পাথরও বলবে, হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে ইহুদি আছে। তাকে হত্যা কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৩ ] 





হাদিস - ১৬০৪ 


হযরত ইবনু মুসাইয়িব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. কে বলতে শুনেছেন 
যে, রাসূল সা. বলেছেন যে, এ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই হয়তো, তোমাদের 
মাঝে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, সঠিক নেতা, হিসেবে 
অবতরণ করবে । সে ক্রুশ ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, জিযিয়া ধার্যকরবে । এত পরিমানে 
অধিক সম্পদ হবে যে, মানুষ তা গ্রহণ করবে না। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৪ ] 


হাদিস - ১৬০৫ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সা. রলেছেন যে, তোমাদের অবস্থা 
কেমন হবে, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. তোমাদের মাজে অবতরণ করবে । অথবা 
তিনি বলেছেন- তোমাদের হতে তোমাদের নেতা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৫ ] 





হাদিস - ১৬০৬ 


হযরত হানযালা আল আসলামী হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. কে বলতে 
শুনেছেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, এ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, হযরত ঈসা ইবনে 
মারিয়াম আ. হজ্ব বা উমরার সময়ে রাওহার গিরিপথ হতে তাকবীর দিবে অথবা সে উভয় সময়ে 
পুনরাবৃত্তি করবে । (হজ্ব ও উমরার সময় তাকবীর দিবে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৬ ] 


হাদিস - ১৬০৭ 


হযরত ইবনে তাউস তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা তার নিকট বণনা করে 
বলেন যে, ইবনে মারিয়াম আ. একজন সঠিক পথপ্রদর্শনকারী নেতা ও ন্যায় নিষ্ঠ হিসেবে 
অবতরণ করবেন। যখন তিনি অবতরণ করবেন তখন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা 
করবেন, জিযিয়া ধার্যকরবেন। (তখন) সকল জাতি এক হয়ে যাবে । যমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে । 
এমনকি সিংহ গাভীর সাথে থাকবে আর গাভী সিংহকে নিজেদের গাভী মনে করবে । এমনিভাবে 
বাঘ ছাগলের সাথে থাকবে আর ছাগল বাঘকে নিজেদের কুকুর মনে করবে । প্রত্যেক কঁটাদার 
বা কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা হবে । মানুষ সাপের মাথার উপর পাড়াবে তবুও সাপ তাকে 
ক্ষতি করবে না। কিশোরী ছোট কুকুরছানা বসানেরা মতো সিংহকে বসাবে (বাগে আনবে ৷) 
আর এক আরবী ঘোড়ার মূল্য হবে বিশ দিরহাম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৭ ] 
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হাদিস - ১৬০৮ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, নিশ্চই নবীগণ 
(সম্পর্কে একে অপরের) বৈপিত্রিয় ভাই । কারণ তাদের দ্বীন এক, তবে মাতা ভিন্ন ভিন্ন । তাদের 
সন্তান "ঈসা ইবনে মারিয়াম আমার সাথে । আমার ও তার মাঝে কোন নবী নেই। নিশ্চই তিনি 
তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন । সুতরাং তোমরা তাকে চিনিও | (সে হবে) মাঝারি গড়নের 
একজন লোক । (গায়ের রং) সাদা ও রক্তিম বর্ণের দিকে (ধাবিত) । সে শুকর হত্যা করবে, ক্রুশ 
ধ্বংস করবে, জিযিয়া ধার্যকরবে । সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবে না । আর তার 
আহ্বান হবে সমগ্র পৃথীবির প্রতিপালক এক আল্লাহর জন্য । আর তার সময়ে বিষয়গুলি এমন হবে 
যে, সিংহ গরুর সাথে থাকবে, বাঘ ছাগলের সাথে থাকবে, শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, 
একে অপরের কোন ক্ষতি করবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৮ ] 





হাদিস - ১৬০৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এসময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
যতক্ষণ পযন্ত না হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. নিষ্ঠ নেতা ও ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে 
অবতির্ণ হন। (এমনিভাবে যতক্ষণ পযন্ত না,) কুরাইশরা জোরপূর্বক নেতৃত্ব নেয়, শুকর হত্যা 
করা হয়, ক্রুশ ধ্বংস করা হয়, জিযিয়া ধার্যকরা হয়, সিজদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য 
করা হয়, যুদ্ধ বন্ধ হয়, পাত্র পানিতে ভরে যাওয়ার মতো পৃথীবি শান্তিতে ভরে যায়, পৃথীবি সবুজ 
শ্যামল বিশিষ্ট কাচ পাত্রের মতো হয়, শত্রুতা ঘৃণা বিদ্বেষ উঠিয়ে নেয়া হয়, বাঘ ছাগলের পালে 
কুকুরের মতো হয়, সিংহ গরুর (পালের) মধ্যে গরুর বাচ্চার মতো হয়। (এসকল বিষয় হওয়ার 
পরই কিয়ামাত সংগঠিত হবে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬০৯ ] 


হাদিস - ১৬১০ 


হযরত ইবনে তাউস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তার নিকট বণনা করেছেন, 

একটি আরবি ঘোড়ার মূল্য বিশ দিরহাম হবে । আর ষাড় এভাবে এভাবে দাড়াবে । আর পৃথিবী 
তার পূর্বের রুপে হযরত আদম আ. এর সময়ে যেমন ছিল তেমন ফিরে যাবে । একটি আঙ্গুরের 
থোকা হতে অনেক সংখ্যা বিশিষ্ট দল খাবে । আর একটি বেদানা এমন হবে, যা হতে অনেক 

সংখ্যা বিশিষ্ট দল খাবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১০ ] 


হাদিস - ১৬১০ 


হযরত হানযালা রা. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সালেম রা, হতে শুনেছেন যে, তিনি হযরত ইবনে 
উমর রা. কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, কা'বা ঘরের নিকটে যেখানে মাকাম 
অবস্থিত সেখানে আমি একজন লোক যার মাথার চুল অকৌঁকড়ানো, দুই হাত তার পায়ের উপর 
মাথা ঝরানো বা তার মাথা হতে পানি ঝরতেছে। অতপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? 
অতপর একজন বলল, ইনি ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. বা মাসীহ ইবনে মারিয়াম । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১০ ] 


হাদিস - ১৬১১ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূল সা. হতে বণনা করেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, সম্ভবত 
তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারিয়াম একজন ন্যায় শাসক হিসেবে অবতরণ করবে । সে ক্রুশ 
ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, জিযিয়া ধার্যকরা হবে । এত পরিমানে অধিক সম্পদ হবে যে, 
মানুষ সম্পদ গ্রহণ করবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১১ ] 


হাদিস - ১৬১২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 
অবতরণ করবেন । যখন দাজ্জাল তাকে দেখবে, তখন সে চর্বি গলার ন্যায় গলে যাবে । অতপর 
তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন । আর তিনি দাজ্জাল থেকে ইহুদিদের আলাদা করবেন । এমনকি 
পাথরও বলবে, হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এখানে আমার নিকটে ইহুদি, এখানে আসো ও তাকে 
হত্যা কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১২ ] 


হাদিস - ১৬১৩ 
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হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দাজ্জাল বাইতুল মাকদাসে মুসলমানদের সীমাবদ্ধ 
করে রাখবে । ফলে তাদের ক্ষুধায় তীব্র কষ্ট হবে। এমনকি তারা ক্ষুধার তাড়নায় তাদের ধনুকের 
ছিলা খাবে। তাদের এ অবস্থায় তারা অন্ধকারের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনবে । তখন তারা 
বলবে নিশ্চই এটা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির আওয়াজ ৷ তিনি বলেন, অতপর তারা তাকাবে আর তখনই 
ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. সেখানে থাকবেন । তিনি বলেন, অতপর নামাজ কায়েম করা হবে । 
অতপর মুসলমানদের ইমামকে মাহদী ফিরিয়ে দিবেন । তারপর ঈসা আ. বলবেন, সামনে 
অগ্রসর হও। কেননা তোমার জন্য নামাজ কায়েম করা হয়েছে । ফলে উক্ত ব্যক্তি তাদের নিয়ে এ 
নামাজ আদায় করবে । তিনি বলেন, অতপর ঈসা আ. ইমাম হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৩ ] 


হাদিস - ১৬১৪ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন ঈসা আ. তার নিকটে কম লোক দেখলো, 
তখন সে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ করলো । তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি 
তোমাকে আমার নিকট উত্তলনকারী ও মৃত্যুদানকারী । আর আমি মৃত্যুবরণকারীকে আমার নিকটে 
উঠাই না। আর আমিই তোমাকে অন্ধ দাজ্জালের নিকট প্রেরণকারী । তারপর তুমি তাকে হত্যা 
করবে । অতপর তুমি চব্বিশ বছর জীবিত থাকবে । অতপর আমি তোমাকে সত্যিকার অর্থে মৃত্যু 
দান করবো । হযরত কা'ব রা. বলেন, রাসূল সা. এর একথার উদ্দেশ্য হল - তুমি এমন জাতিকে 
কিভাবে ধ্বংস করবে, যার শুরুতে আমি আর শেষে মাসীহ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৪ ] 


হাদিস - ১৬১৫ 


হযরত কা*ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা আ. দশ বছর জীবিত থাকবেন। 
তিনি মুমিনদেরকে জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সুসংবাদ দিবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৫ ] 
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হাদিস - ১৬১৬ 


হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমর নিকট এখবর পৌছেছে যে, 
যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন তিনি বাইতুল মাকদাসে ফিরে 
যাবেন । অতপর তিনি হযরত মুসা আ. এর শ্বশুর হযরত শুয়াইব আ. এর বংশে বিবাহ করবেন। 
আর তারা হবে কুষ্ঠো রোগওয়ালা । অতপর তাদের মাঝে তার সন্তান হবে। আর তিনি উনিশ 
বছর অবস্থান করবেন । (তার সময়ে) কোন নেতা হবে না, কোন কার্য তদারককারী (পুলিশ) 
হবে না, কোন বাদশা হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৬ ] 


হাদিস - ১৬১৭ 


হযরত কা’ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ভালো একটি বাতাশ আসবে, আর তা ঈসা আ. ও 
মুমিনদের রুহ কবজ করে নিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৭ ] 


হাদিস - ১৬১৮ 


হযরত তুবাই রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা আ. ও তার সাথীরা ইয়াজুজ মা'জুজের পরে 
বাইতুল মাকদাসে প্রস্থান করবে । অতপর তারা বলবে, এখন যুদ্ধ তার হাতিয়ার রেখে দিয়েছে। 
(যুদ্ধ শেষ হলো ।) অতপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যমিন তার ভিতরে দুনিয়ার শুরু থেকে থাকা 
গুপ্তধন বের করে দিবে । অতপর ঈসা আ. ও মুমিনগণ বাইতুল মাকদাসে অনেক বছর জীবন 
যাপন করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা এমন বাতাশ প্রেরণ করবেন যা রুহ কবজ করে নিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৮ ] 


হাদিস - ১৬১৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ 
করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা হবে । তখন তারা সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠার রাত্রি পযন্ত এবং 
দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার চল্লিশ বছর পর পযন্ত জীবন যাপন করবে । (উক্ত সময়ের মধ্যে) 
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কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে না, অসুস্থও হবে না। লোক তার ছাগল ও চতুস্পদ জন্তুকে বলবে, 
তোমরা যাও এবং অমুক অমুক জায়গায় বিচরণ কর । আর অমুক অমুক সময় ফিরে এসো । প্রাণী 
দুই শস্য ক্ষেতে মাঝ দিয়ে যাবে অথচ তা থেকে একটি শস্য দানাও খাবে না। এবং পায়ের খুর 
দ্বারা কাঠও ভাঙ্গবে না। সাপ, বিচ্ছু প্রকাশ্যে থাকবে অথচ কাউকে কষ্ট দিবে না। মানুষ এক সা, 
বা এক মুদ গম বা যব নিয়ে যমিনের উপর ছড়িয়ে দিবে কোন চাষ করতে হবে না, কষ্টও করতে 
হবে না। তখন এক মুদের মধ্যে সাতশত মুদ প্রবেশ করবে । (এক মুদে সাতশত মুদ ফসল 
হবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬১৯ ] 


হাদিস - ১৬২০ 


হযরত তুবাই' রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. চল্লিশ বছর জীবিত 
থাকবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২০] 


হাদিস - ১৬২১ 


হযরত ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা 
তাওরাতে পেয়েছি যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. কে রাসূল সা. এর সাথে দাফন করা 
হবে। আবু মাওদৃদ বলেন, তার কবরের জায়গা ঘরের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২১] 


হাদিস - ১৬২২ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 
অবতরণ করবেন এবং চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২২] 


হাদিস - ১৬২৩ 
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হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. পৃথিবীতে 


চল্লিশ বছর বসবাস করবেন । যদি তিনি নদীর তলদেশকে আদেশ করেন যে, তুমি মধু হয়ে 
প্রবাহিত হও । তাহলে তা অবশ্যই মধু হয়ে প্রবহিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৩ ] 


হাদিস - ১৬২৪ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণের পর 
চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন । ওয়ালিদ বলেন, আমি দানইয়ালে এরুপই পড়েছি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৪ ] 


হাদিস - ১৬২৫ 


হযরত আরতাত রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দাজ্জালের পর হযরত ঈসা আ. ত্রিশ বছর 
জীবিত থাকবেন । আর প্রত্যেক বছর তিনি মক্কায় এসে নামাজ আদায় করবেন এবং তাকবীর 
দিবেন। 

ইয়াজুজ মাজুজের বহিপ্রকাশ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৫ ] 


Ae 
হ যাজজ মাজজাপেব অ বিভ থে 


হাদিস - ১৬২৬ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজদের তিন 
ভাগে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমভাগ: বিশেষ বৃক্ষের কাঠের ন্যায়। দ্বিতীয়ভাগ: তারা লম্বায় চারগজ, 
অনুরুপ পার্শে!ও | আরা শক্তিশালী । তৃতীয়ভাগ: তারা তাদের এক কানকে বিছানা বানিয়ে শয়ন 


করে, আরেক কান গায়ে জড়ায় । আর তারা তাদের মহিলাদের সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় যা 
বের হয় তাখায়। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৬ ] 


হাদিস - ১৬২৭ 


হযরত কা’ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের আশ্রয়স্থল হল তুর পাহাড়। 
আর তাদের যুদ্ধ হল দামেক্ষে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৭ ] 


হাদিস - ১৬২৮ 


হযরত কা*ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মানুষের থেকে ইয়াজুজ মাজুজকে সাত দলে বেশি 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৮] 





হাদিস - ১৬২৯ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে. তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের জন্য নিচের যে দরজা খোলা 
হবে, সেটা চৌকাঠ চব্বিশ গজ প্রসস্ত হবে । বর্শার ফলক তা গোপন রাখবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬২৯] 


হাদিস - ১৬৩০ 


হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পৃথিবী সাত ভাগে বিভক্ত । উহার ছয় 
ভাগ ইয়াজুজ মাজুজ এর জন্য । আর বাকী কিছু অংশ সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্য । হযরত হাসসান 
ইবনে আতিয়া বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুই জাতিতে বিভক্ত । আর প্রত্যেক জাতিতে একলাখ 
জাতি । একজাতি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য নয়। কোন পুরুষ তার সন্তানদের একশত চক্ষু না 
দেখা পযন্ত মৃত্যুবরণ করে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩০ ] 
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হাদিস - ১৬৩১ 


হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বণনা করে বলেন, নিশ্চই রাসূল সা. বলেছেন যে, 
নিশ্চই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে । তাদের প্রথমজন তাবরিয়ার জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতপর 
তারা তা পান করে ফেলবে । অতপর তাদের শেষজন সেখানে আসবে আর তারা বলবে, 
কেমনযেন এখানে একবার পানি ছিল । যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন তারা 
বলবে আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ 
করি। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রাসূল 
সা. উত্তরে বললেন, তারা দুর্গ বানাবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করবেন যাকে 
আনান বলা হয়। আর এরুপ নামই আল্লাহ তা'আলার নিকটে । অতপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ 
করে) তীর নিক্ষেপ করবে । আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রীত অবস্থায় নিচে পড়বে । অতপর 
তারা বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি। অথচ আল্লাহ তা*আলাই তাদের হত্যাকারী । 
অতপর তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান জীবন যাপন করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা 
মেঘের কাছে অহী পাঠাবেন ফলে মেঘ তাদের উপর উটের নাকের কীটের মতো একপ্রকার কীট 
বৰ্ষণ করবে । উক্ত কীটগুলো বের হয়ে তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ধরবে এবং তাকে হত্যা করে 
দিবে । তাদের এঅবস্থা যখন হবে তখন মুসলমানদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলবে, আমার জন্য 
দরজাটা খুলে দাও, আমি বের হয়ে আল্লাহ শত্রুরা কি করেছে তা দেখবো । হয়তো আল্লাহ 
তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর সে বের হয়ে তাদের নিকটে এসে তাদেরকে মৃত 
দাড়ানো অবস্থায় পাবে । তারা একে অপরের উপরে থাকবে । অতপর সে আল্লাহ তা'আলার 
প্রশংসা করবে এবং তার সাথীদের ডেকে বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। 
অতপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের হতে পৃথিবী ধৌত করবেন । তিনি বলেন, 
অতপর মুসলমানগণ তাদের তীর ধনুক দিয়ে এত এত বছর আগুণ জ্বালাবে । আর মুসলমানদের 
জন্তু তাদের মৃতদেহ হতে খাবে । এবং তাদের উপর মোটা তাজা হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩১ ] 


হাদিস - ১৬৩২ 


হযরত কতাদা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূল সা. কে বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল সা. আমি ইয়াজুজ মাজুজের জীর্ণ কাপড় দেখেছি । আর মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। 
রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে দেখেছ? উত্তরে সাহাবী বলল, আমি তা দেখেটি 
ডোরাকাটা সজ্জিত এর মাতো । রাসূল সা. বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এ সত্বার কসম! যার 
হাতে আমার প্রাণ, আমি তাদের জীর্ণ পোষাক দেখেছি স্বণ্ণের ইটের এবং সীসার ইটের। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩২] 
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হাদিস - ১৬৩৩ 


হযরত তুবাই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. দাজ্জালকে হত্যা 
করবেন । তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী প্রেরণ করবেন । এ বলে যে, আপনি ও 
আপনার সাথে মুমিনদের যারা রয়েছে তাদের নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যান। কেননা আমার বান্দা 
বের হয়েছে। আমি ব্যতীত অন্য কেই তাদের বশে আনতে পারবে না। সেদিন শিশু ও নারী 
ব্যতীত মুমিনগণ বার দলে বিভক্ত হবে । অতপর ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে প্রত্যেক উচু ভুমি 
দিয়ে চলবে । তারা যে পানির উপর দিয়ে যাবে তা শেষ করে দিবে । আর সেদিন পানি কম হয়ে 
যাবে । দাজ্জালের বের হওয়ার জায়গা নিচে নেমে যাবে এমনকি তারা তাবরিয়ার জলাশয় পযন্ত 
শেষ করবে । তাদের শেষজন বলবে, এখানে একবার পানি ছিল । অতপর তারা একে অপরের 
সামনে আসবে এবং বলবে, আর কতক্ষণ, আমরাতো পৃথিবীবাসীদের পরাভূত করেছি। চলো 
আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। অতপর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে তীর 
নিক্ষেপ করবে । আর তাদের তীর রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের উপর নাগাফ নামের পোকা প্রেরণ করবেন । (উক্ত পোকাগুলো) তাদের ঘাড়ে ধরবে । 
অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিবেন। এমনকি যমিন তাদের মৃতদেহের গন্ধে 
গন্ধময় হয়ে যাবে । মুমিনগণ যেখানে থাকবে, সেখানেই তাদের কষ্ট বা আযাবের কথা মুমিনদের 
নিকট পৌছবে ৷ অতপর মুমিনগণ হযরত ঈসা ইবনে মাররিয়াম আ. এর নিকট আসবে এবং 
বলবে, নিশ্চই আমরা বাতাশ পাচ্ছি যার উপর আমাদের ধৈর্যধারণ নেই । (আমরা ধৈর্যধারণ 
করতে পারবো না।) আর আমাদের শক্তিও নেই । অতপর ঈসা আ. ও মুমিনগণ তার 
প্রতিপালকের কাছে দুআ” করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা আবাবিল পাখি প্রেরণ করবেন । তা 
তাদেরকে বহন করে যমিনের দূরে নিক্ষেপ করবে । এমনকি তাদের চর্বি ও রক্ত হতে ঝিনুকের 
ন্যায় হয়ে যাবে। অতপর তারা অনেক বছর জীবিত থাকবে । তাদের হাতিয়ার হতে জ্বালানোর 
কাষ্ঠ বানাবে । করবে । অতপর তারা সাত বছর জীবিত থাকবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদের রহ কবজের জন্য বাতাশ প্রেরণ করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৩ ] 





হাদিস - ১৬৩৪ 


হযরত যামরা ইবনে হাবীব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জুবাইর ইবনে নুফাইর রা. কে 
বলতে শুনেছি যে, ইয়াজুজু মাজুজ তিন প্রকারের হবে । এক প্রকার হল- চিরহরিৎ বৃক্ষবিশেষ ও 
শুরবাইন (শারবীন) বৃক্ষবিশেষের মতো লম্বা হবে । আবু জাফর বলেন, আযর হল গাছের মতো। 
আকাশের দিকে একশত গজ বা একশত বিশ গজ অথবা এর থেকে কম বেশি উঠে। (লম্বা 
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হয়।) আরেক প্রকার হল- তাদের লম্ব ও প্রস্থ সমান । শেষ প্রকার হল- পুরুষরা তাদের এক 
কান বিছানা বানায় । আরেক কান গায়ে জড়ায় । উক্ত কান দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৪ ] 


হাদিস - ১৬৩৫ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই ড্রাগন বা দানব জীবিত হয়ে স্থলভাগে 
বসবাসকারীদের কষ্ট দিবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা দানবকে স্থল থেকে জলে নিক্ষেপ 
করবেন । অতপর যখন জলভাগের প্রাণীরা চিৎকার করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা এমন প্রাণী 
প্রেরণ করবেন যা দানবকে জলভাগ থেকে স্তলভাগে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট নিয়ে যাবে। 
অতপর উক্ত দানবকে তাদের জন্য খাবার বানাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৫ ] 





হাদিস - ১৬৩৬ 


হযরত আযদাদ ইবনে আফলাহ আল মাকরাই’ হতে বর্ণিত যে, তিনি এবং জাবের ইবনে 
আযদাদ আল মাকরাই' কালীলের রাহেত (যুদ্ধ) শেষে তাদের বাড়ীতে ফিরতে ছিলেন । অর্থাৎ 
গাযওয়ার পর উহাকে রাহেত বলা হয় । তখন জাবের তাকে বলল, তুমি কি আমর বিকালীর 
সাথে সাক্ষাত করবে? তিনি বললেন, হ্যা । তিনি বলেন, অতপর আমরা গেলাম এবং তার 
বাড়ীতে প্রবেশ করলাম । আমরা সেখানে একটি দল পেলাম যারা তাকে ঘিরে বসে আছে । আর 
তিনি তাদের সাথে বসে কথা বলতেছেন। অতপর এক ব্যক্তি দানব সম্পর্কে কথা বলল । অতপর 
আমর বললেন, তোমরা কি জান, দানব কেমন হবে? দানব একটি সাপ হবে, আর তা অন্য 
সাপের উপর আক্রমণ করে খেয়ে ফেলবে । অতপর অনেক সাপ খেয়ে বড় হবে এবং ফুলে 
যাবে । অতপর উহার বিষ বাড়বে এমনকি দগ্ধ হয়ে যাবে । যখন দানব স্থলভাগের প্রাণীদের 
উপর আক্রমন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তার পায়ের গোছা ধ্বংস করে দিবেন । অতপর তা 
নদীতে চলে যাবে যাতে সে অশ্রু প্রবাহিত করতে পারে । অতপর নদীর স্রোত উহাকে আঘাত 
করবে এমনকি (নদী থেকে বের করে) সাগরে প্রবেশ করাবে । তারপর উহা স্থলভাগের প্রাণীদের 
সাথে যে আচরণ করেছিল ঠিক সেই আচরণই সমুদের প্রাণীদের সাথে করবে । অতপর দানব বড় 
হবে এবং উহার বিষ বাড়বে । এমনকি সমুদ্রের প্রাণীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এর থেকে 
বাচার জন্য চিৎকার করবে । অতপর আল্লাহ ত’আলা দানবের নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ 
করবেন। উক্ত ফেরেশতা উহাকে নিক্ষেপ করে উহার মাথা পানি থেকে বের করবে । অতপর মেঘ 
ও বজ্র উহার নিকটবর্তী হয়ে উহাকে বহন করে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট ফেলবে । এগুলো 
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ইয়াজুজ মাজুজের খাদ্য হবে। উট, গরু যেভাবে জবাই করা হয় ঠিক সেভাবে তারা তা জবাই 
করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৬ ] 


হাদিস - ১৬৩৭ 


হযরত কা'ব রা. এরুপই বর্ণিত হয়েছে । তবে তার রেওয়ায়েতে একথাগ্ডলো বেশি আছে- তাদের 
নিকট সমুদ্র থাকবে যার নাম হল- রক্তের সমুদ্র । সেখানে দানব থাকবে । আর তাদের মধ্যে 
কেউ তাদের মহিলাদের সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় যা বের হয় তা খাবে । বনি আদমের সমষ্টির 
আধিক্যের উপর । তারা বনি আদমের চেয়ে সাত দলে বেশি হবে । পৃথিবী সমুদ্র অধিক করবে 
না, তবে ষাঁড়ের বাসস্থান দ্বারা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৭ ] 





হাদিস - ১৬৩৮ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে এবং তারা প্রত্যেক উচু 
জায়গা হতে দ্রুত আসবে তাদের কোন বাদশা থাকবে না, শাসকও থাকবে না। তাদের মাথার 
উপর দিয়ে পাখি উড়বে । তবে তাদেরকে কাটতে পারবে না। এমনকি উহা কম্পন দিবে ও পড়ে 
যাবে । অতপর তারা উহা গ্রহণ করবে । তারপর তাদের আগে আগমণকারীরা তাবরীয়ার 
জলাশয়ে যাবে এবং উহার পানি যেভাবে আছে তা পান করে নিবে । তাদের পরে আগমনকারীরা 
আসবে এবং তাদের বল্পম সেখানে প্রবেশ করাবে । অতপর তারা বলবে এখাবে একবার পানি 
ছিল। তিনি বলেন, অতপর হযরত ঈসা আ. বলবেন, তোমাদের নিকট একটি জাতি এসেছে, 
যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ পারবেনা । অতপর তিনি তার সাথীদের নিয়ে 
তুর পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন । সেখানে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে, এমনকি গাধার মাথার মূলা 
একশত দিরহাম হবে । তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ বলবে, আমরা দুনিয়াবসীদের হত্যা করে 
ফেলেছি। চলো আমরা আসমনবাসীদের হত্যা করি। অতপর তারা আকাশে তীর ও বল্লম 
নিক্ষেপ করবে । আর তা রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে তখন তারা বলবে, আমরা 
আসমানবাসীদের হত্যা করেছি। অতপর হযরত ঈসা আ. ও মুমিনগণ তাদের জন্য বদদোয়া 
করবে এবং তাদেরকে আহ্বান করবে । তখন মাত্র বিশজন তার ডাকে সাড়া দিবে । তখন তাদের 
প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে এভাবে ঝুলবে। তাদের একজনও রেহাই পাবে না। অতপর হযরত ঈসা 
আ. ও মুমিনগণ (আল্লাহ তা'আলার নিকট) দোয়া করবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর 
আবাবিল প্রেরণ করবেন । তাদের ঘাড় হবে বুখতের ঘাড়ের (গরুর মতো এক ধরণের পশুর 
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ঘাড়ের মতো ।) মতো । আর উহার আবাস স্থল হল বাতাশে। বাতাশেই ডিম পাড়ে । আর উহার 
ডিম বাচ্চা ফোটার পূর্বে এক বছর বাতাশেই থাকে । আর যখন উহা বাচ্চা ফোটায় তখন বাতাশে 
উড়তে থাকে । অতপর উহা উড়তে থাকে এমনকি তাদের বাসস্থান তথা যেখান থেকে ডিম 
পড়েছিল সেখানে উড়ে যায়। অতপর তারা তাদের শরীর বহন করে। অতপর আবাবিল ইয়াজুজ 
মাজুজদের পৃথিবীর গর্তে ও ও নরম স্থানে নিক্ষেপ করবে । অতপর আল্লাহ তা'আরা মুমিনদের 
উপর বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের (ইয়াজুজ মাজুজ) হতে পৃথিবী পবিত্র করবেন । আর তা মসৃনের 
মতো হয়ে যাবে । আর পৃথিবী নূহ আ. এর যমানায় যেমন ছিল, তেমনের মতো ফিরে যাবে । 
আর তখন প্রত্যেক উম্মত আত্মসমার্পন করবে । এমনকি হিংসপ্রাণী ও বন্যপ্রানীও আত্মসমার্পন 
করবে । প্রত্যেক কাটাওয়ালা বস্তু হতে কাটা সরিয় নেয়া হবে। (তখন) মানুষ, সাপ, বাঘ, সিংহ 
ও ছাগল একত্রে খানা খাবে । ছোট বালক সিংহের পিঠে আরোহন করবে । এবং সে তার হাতে 
সাপ উলট পালট করবে । আর একথাই বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এ কালামে- আসমান ও 
যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছ আল্লাহ তাআলার জন্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মসমার্পন করে । 
একগুচ্ছ আঙ্গুরের থোকা ও একটি বেদানা হতে একদল খাবে । লোকজন চাষ করবে এবং ফসল 
সংগৃহীত করবে । সে তার চাষ হতে খাবে । একটি দুধ দানকারী পশু পরিবারকে দুধ পান 
করাবে । এমনিভাবে গরু ছাগলও ৷ স্বর্ণ, রৌপ্য মূলহীন হয়ে যাবে । এমনকি এক ব্যক্তি একশত 
দিনর নিয়ে ঘুরবে কিন্তু, সে তা গ্রহণ করার কাউকে পাবে না। মহিলা তার অলংকার বহন করবে 
কিন্তু, সে কোন চোর, দর্শনকারী, (হস্ত) প্রসারিতকারী এবং কজ্জাকারী পাবে না। লোকজন ঘরে 
ফিরে যাবে, আর তখন তার সাথে লাঠি ও পাথর তার ঘরে যা হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৮ ] 


হাদিস - ১৬৩৯ 


হযরত ঈসা ইবনে সুলাইমান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, 
যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. দাজ্জালকে হত্যা করবে এবং বাইতুল মাকদাসে অবস্থান 
করবে । তখন ইয়াজুজ মাজুজ প্রকাশ পাবে । আর তারা হল চব্বিশটি জাতি । (তারা হল) 
ইয়াজুজ, মাজুজ, ইয়ানাজীজু, জাজ, গাসলাইয়্যুন, সাবতিয়্যুন, ফাযনাইয্যুন, কৃওতানিয়্যূন, যারা 
আনতারিয়্যুন, মাগাশিউন এবং রুউসুল কিলাব । সুতরাং তাদের সমষ্টি হল চব্বিশ জাতি । তারা 
যাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, চাই মৃত হোক বা জীবিত, তাদের খেয়ে যাবে । যে পানির 
পাশ দিয়ে যাবে তা পান করে যাবে । তাদের প্রথমে আগমণকারীরা তাবরিয়া জলাশয়ের পানি 
পান করে ফেলবে । আর তাদের শেষে আগমণকারীরা সেখানে পানি পাবে না । অবশেষে তারা 
আরিহা নামক স্থানে একত্র হবে । যখন ঈসা আ. (তাদের ব্যাপারে) শুনবেন, তখন তিনি ও তার 
মুমিন সাথীরা প্রস্তরখন্ড দ্বারা আত্রয়গ্রহণ করবে । অতপর তাদের মধ্যে একজন বক্তা দাড়াবে । 
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অতপর সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে এবং তাঁর গুণগান গাইবে । এবং বলবে, হে 
আল্লাহ! আপনার অনুস্বরণে অল্প সাহায্য করুন। আপনার গুনাহ (থেকে পরহেজ থাকার) বেশি 
সাহায্য করুন । কেউ কি প্রতিনিধি আছেন? তখন জুরহুম থেকে একজন প্রতিনিধি হবে । 
গাসসান হতে একজন প্রতিনিধি হবে । অবশেষে তারা দুইজন গিরিপথের নিচে নামবে । তারপর 
গাসসানী ব্যক্তি নিচে নামবে, তখন জুরহুমী ব্যক্তি তাকে বলবে, ওখানে ছিলাম না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩৯ ] 


হাদিস - ১৬৪০ 


হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন যে, ইয়াজুজ মাজুজ হতে 
মুসলমানদের দুর্গ হবে তুর পাহাড় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪০] 


হাদিস - ১৬৪১ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার সময় হবে, 
তখন তারা এতটুকু পরিমান খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের 
আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে । অতপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, আমরা 
আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো । অতপর আল্লাহ তা'আলা উহাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে 
দেন। অতপর তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমান খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী 
লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে । অতপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, 
আমরা আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো । অতপর আল্লাহ তা'আলা উহাকে আগের অবস্থায় 
ফিরিয়ে দেন। তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমান খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী 
লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে । অতপর যখন রাত আসে, তখন তৃতীয়বারে 
তাদের একজনের যবানে আলাগগাহ তা'আলা (ইলকা করবেন) দান করবেন যার ফলে সে 
বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা চান, তাহলে আগামীকাল আমরা বের হবো। পরবর্তী দিন তারা 
খনন করবে, তখন তারা আগের দিন রেখেছিল তেমনি পাবে । অতপর তারা খনন করবে এবং 
বের হয়ে আসবে । অতপর তাদের প্রথম দল তাবরিয়ার জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে 
এবং উহার পানি পান করে ফেলবে । অতপর তাদের দ্বিতীয়দল উহার মাটি চাটবে । অতপর 
তাদের তৃতীয়দল বলবে, এখানে একবার পানি ছিল । মানুষ তাদের থেকে পালয়ন করবে । 
তাদের জন্য কেউ দাড়াবে না। তিনি বলেন, অতপর তারা তাদের তীরন্দাজ দিয়ে আকাশে তীর 
নিক্ষেপ করবে । অতপর উক্ত তীরগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে । তখন তারা বলবে, 
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আমরা দুনিয়াবাসী ও আকাশবাসীদের হত্যা করেছি। অতপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. 
তাদের জন্য বদদোয়া করে বলবেন, হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমাদের শক্তি ও সামর্থ নেই। 
আপনি যেখাবে চান, তাদের ব্যাপারে আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হোন । অতপর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের উপর পোকা চাপিয়ে দিবেন । যাকে নাগাফ বলা হয়। তা তাদের ঘাড় ছিড়ে খাবে। 
অতপর আল্লাহ তা'আলা পাখি প্রেরণ করবেন, যা তাদেরকে তাদের ঠোট দিয়ে ধরে নিয়ে সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা ঝর্ণা (প্রচুর বৃষ্টি) প্রেরণ করবেন, যা পৃথিবী ও পৃথিবীর 
উত্ভিত কে পবিত্র করবে । অবশেষে একটি আনার হতে *সাকান' পরিতৃপ্ত হবে । হযরত কা'ব রা. 
বলেন, সাকান হল- ঘরবওয়ালারা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪১ ] 


হাদিস - ১৬৪২ 


হযরত ওয়াহাব ইবনে জাবের আল খাইওয়াই রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আমর 
ইবনে আস রা. কে ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্ক আলোচনা করতে শুনেছি । তিনি বলেন, কোন পুরুষ 
তার বংশে একহাজার সন্তার হওয়ার পূর্বে সে মারা যায় না। আর তাদের পরে তিন জাতি আছে। 
যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানেনা । (তিন জাতি হল)- মানসাক, 
তাওয়ীল, তারীস। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪২ ] 


হাদিস - ১৬৪৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পুরুষরা 
একহাজার বা তার থেকে বেশি সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যায় । হযরত ওয়াকী' এ হাদীসটি বণনা 
করেছেন। তাবে তিনি তার সনদে আমর ইবনে মাইমুনের কথা উল্লেখ করেন নাই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৩ ] 


হাদিস - ১৬৪৪ 


হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. চেহারা লাল অবস্থায় ঘুম 
থেকে উঠলেন । আর তিনি বলতেছেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। 
আরবদের জন্য আফসোস! অনিষ্ট ঘনিয়ে এসেছে । আজ এভাবে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর খোলা 
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হয়েছে। আর সুফিয়ান দশবার বেধেছে। অতপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
মধ্যে সৎ লোক থাকা সত্বেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যখন মন্দ 
বেশি হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৪ ] 


হাদিস - ১৬৪৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি দাজ্জালের অভির্ভবি, ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আ. এর অবতরণ, হযরত ঈসা আ. কর্তৃক দাজ্জালের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন । (এ 
প্রসঙ্গে আলোচনার পর) তিনি বলেন, অতপর ইয়াজুজ মাজুজ তরঙ্গের মতো পৃথিবীতে আসবে 
এবংং ধ্বংসলীলা চালাবে । অতপর হযরত আব্দুল্লাহ রা. এআয়াত পড়লেন, "অতপর তারা 
প্রত্যেক উচু জায়গা হতে আসবে ৷’ সূরা- আম্বিয়া, ৯৬। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর 
এই রকম উটের নাকে পৌঁকার মতো পৌঁকা পাঠাবেন । তা তাদের কানে ও নাকে ছিদ্র দিয়ে 
প্রবেশ করবে । ফলে তারা মৃত্যু বরণ করবে । অতপর তাদের কারণে যমিন দৃগন্ধ হয়ে যাবে । 
অতপর আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চস্বরে দোয়া করবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে 
পৃথিবীকে পবিত্র করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৫ ] 


হাদিস - ১৬৪৬ 


হযরত আবু যাহেরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ মানুষদের তুর পাহাড়ে 
অবরুদ্ধ করে রাখবে । এমনকি ঘাড়ের মাথার মূল্য একশত দিনার হবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৬ ] 


হাদিস - ১৬৪৭ 


হযরত কা'ব এবং শুরাইহ ইবনে উবাইদ রা. হতে বর্ণিত, তারা বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ তিন 
প্রকার। একপ্রকার- তাদের উচ্চতা আরয গাছের মতো । আরেক প্রকার- তাদের উচ্চতা ও 
প্রশস্ততা সমান ৷ আরেক প্রকার- তাদের প্রত্যেকে তাদের এক কান বিছানা বানায় এবং আরেক 
কান সারা শরীরে জড়ায় । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৭ ] 


হাদিস - ১৬৪৮ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের সময় মানুষের দুর্গ হবে তুরে 
সাইনা পৰ্বত ৷ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৮ ] 





হাদিস - ১৬৪৯ 


হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুটি জাতি । 
প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি । যা অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য নয়। সন্তান সন্ততি একশত চোখ 
না দেখা পণ কোন লোক মারা যায় না। অর্থাৎ একশত সন্তান । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৪৯ ] 


হাদিস - ১৬৫০ 


হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার উম্মত 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তাদের উপর আখেরাতে কোন শাস্তি নেই। তাদের শাস্তি দুনিয়াতে । ভূমিকম্প ও 
বিপদ-আপদ । যখন কিয়ামাত হবে, তখন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা 
ইয়াজুজ মাজুজ হতে একজন কাফের ব্যক্তি দিবেন । অতপর বলা হবে, এটা তোমার জাহান্নাম 
হতে মুক্তিপণ । অতপর একব্যক্তি প্রশ্ন করলো- হে আল্লাহর রাসূল সা. তাহলে কিসাস কোথায়? 
তখন রাসূল সা. চুপ থাকলেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫০ ] 





হাদিস - ১৬৫১ 


হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইয়াজুজ মাজুজ হতে প্রত্যেক ব্যক্তি 
একহাজার সন্তান সন্ততি বা তার থেকে বেশি রেখে মারা যায়। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫১] 
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হাদিস - ১৬৫২ 


হযরত আতিয়া ইবনে কাইস এবং যামরা রা. হতে বর্ণিত, তারা বলেন, যমিন সমুদ্র হতে বেশি 
প্রসস্ত ষাড়ের বাসস্থান দ্বারা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫২ |] 


হাদিস - ১৬৫৩ 


হযরত ইবনে আব্বাস রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তখন আমাকে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট পাঠালেন । অতপর আমি তাদের 
আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ও তাঁর অনুগত্যের প্রতি আহবান করলাম । আর তারা আমার ডাকে 
অস্বীকৃতি জানালো । সুতরাং তারা আদম আ. এবং ইবলিসের সন্তান যারা অপরাধ করে, তাদের 
সাথে জাহান্নামে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৩ ] 





হাদিস - ১৬৫৪ 


হযরত ওয়াহাব ইবনে মানবাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম হল প্রথম নিদর্শন । অতপর 
দাজ্জাল । তৃতীয় হল ইয়াজুজ মাজুজ। অতপর ঈসা আ. । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৪ ] 


হাদিস - ১৬৫৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন ঈসা আ. দাজ্জালকে হত্যা করবে 
এবং তার সাথে যারা থাকবে, তারা অবস্থান করবে । এমনকি ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল ভেঙ্গে 
ফেলা হবে । তখন তারা তরঙ্গায়িত হয়ে যমিনে এসে ধ্বংসলীলা চালাবে । তা যে জিনিসের পাশ 
দিয়েই অতিক্রম করবে তা নষ্ট ও ধ্বংস করে দিবে । তারা যে পানি, ঝর্ণা, নদীর পাশ দিয়ে 
অতিক্রম করবে তা শেষ করে দিবে । সুতরাং যার নিকট একথা পৌছবে, সে যেন কখনো দূর্গ, 
সিরিয়ার শহর, উপদ্বীপ ধ্বংস না করে । কেননা ইয়াজুজ মাজুজ হতে মুসলমানদের দুর্গ হবে 
তুরে সাইনা পাহাড় । অতপর মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংস কামনা 
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করবে । তাদের দোয়ায় সাড়া দেয়া হবে না । তুরে সাইনার অধিবাসী এবং যাদের হাতে আল্লাহ 
তা'আলা কুস্তনতুনিয়া বিজয় দান করেছেন, তারা দোয়া করবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের 
জন্য চার পা বিশিষ্ট প্রাণী পাঠাবেন । অতপর তা তাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করবে । ফলে 
সকলেই মারা যাবে । অতপর যমিন তাদের গন্ধে দৃগন্ধ হয়ে যাবে । তাদের দৃগন্ধ মানুষকে 
তাদের জীবিত থাকার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দিবে ৷ ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টি 
কামনা করবে । তখন আল্লাহ তা'আলা ডান দিক হতে ধুলিময় বাতাশ প্রেরণ করবেন। যা 
মানুষের উপর প্রচন্ড অন্ধকার ও ধোঁয়াময় হবে । এবং মুমিনদের সর্দি হবে । তখন তারা তাদের 
প্রতিপালকের নিকট প্র্থনা করবে । এবং তুরে সাইনাবাসীরাও দোয়া করবে । ফলে আল্লাহ 
তা'আলা তিন দিন পর তাদের যা হয়েছে তা দূর করে দিবেন । আর ইয়াজুজ মাজুজকে সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৫ ] 


হাদিস - ১৬৫৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রথমজনেরা 
দাজলা নদীর মতো নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে । অতপর তাদের শেষজনেরাও সেখান 
দিয়ে অতিক্রম করবে আর বলবে, এখানে একবার পানি ছিল । তাদের কোন পুরুষ একহাজার বা 
তার থেকে বেশি সন্তান সন্ততি রাখা ব্যতীত মূত্র বরণ করে না। তাদের পরে তিনিণিট জাতি । 
তাদের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। (তিনটি জাতি হল)- তাওয়ীল, 
তারীস এবং নাসীক অথবা নাসাক | সনদে শু"বা হতে সন্দেহ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৬ ] 





হাদিস - ১৬৫৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজকে নিয়ে 
যাবেন । তখন আল্লাহ তা'আলা তীব্র ঠান্ডা বাতাশ প্রেরণ করবেন । যা যমিনের উপরে একজন 
মুমিন বান্দাকেও ছাড়বে না; বরং উক্ত বাতাশ দ্বারা প্রত্যেকের রুহ কবজ করা হবে । অতপর 
খারাব লোকদের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে । তারপর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে । ফলে আকাশ 
ও যমিনে কোন সৃষ্টিজীব থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে । তবে আল্লাহ তা'আলা 
যাকে চান। (তাকে বাচিয়ে রাখবেন ৷) অতপর দুই ফুঁৎকারের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই 
হবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনীর মতো মনী প্রেরণ করবেন । উক্ত মনী হতে তাদের 
(মানুষের) শরীর, গোস্ত জন্মাবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৭ ] 


হাদিস - ১৬৫৮ 


হযরত তুবাই’ রা. হতে বণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. ও তার 
সাথীবর্গরা ইয়াজুজ মাজুজ হতে ফিরে বাইতুল মাকদাসে যাবে, তখন তারা বাইতুল মাকদাসে 
অনেক বছর থাকবে । (অতপর) তারা এক দিক হতে বিশৃংখল ধুলিময় কিছু দেখবে । অতপর 
তারা তাদের কতককে তা দেখার জন্য পাঠাবে যে, সেটা কি? আর সেটা হল বাতাশ, যা আল্লাহ 
তা'আলা মুমিনদের রুহ কবজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর সেটাই হল শেষ দল, যা 
মুমিনদের রুহ কবজ করা হবে । আর তাদের পরে মানুদুষ একশত বছর জীবিত থাকবে । তারা 
দ্বীন ও সুন্নাহ চিনবে না। তারা একে অন্যের উপর গাধার ন্যায় আক্রমন করবে । তাদের উপর 
কিয়ামাত সংগঠিত হবে । আর তারা বাজারে ক্রয় বিক্রয় করতে থাকবে, কথা বার্তা, মেলা মেশা 
করতে থাকবে, ফলে তারা তাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাবার সুযোগ পাবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৮] 





হাদিস - ১৬৫৯ 


হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, হযরত ঈসা আ. এর পর 
কোন ব্যক্তির ঘোড়া সন্তান জন্ম দিলে সে উক্ত অশ্বশাবকের উপর আরোহন করতে পারবে না। 
এমনকি কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৫৯] 





হাদিস - ১৬৬০ 


হযরত আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, তারা বলেন, অতপর আল্লাহ 
তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজের পর একটি ভালো বাতাশ প্রেরণ করে হযরত ঈসা আ. ও তার 
সাথীদের এবং দুনিয়ার সকল মুমিনদের রুহ কবজ করবেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. 
বলেন, অবশিষ্ট কাফেরগণ একশত বছর জীবিত থাকবে । আর তারা হল পূর্ব ও পরের সকল 
সৃষ্টিজীবের থেকে নিন্দনীয় । হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, মুমিনগণের পর কোন কাফের স্থায়ী 
হবে না, বরং তাদের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। তার একথা বলার কারণ হল, রাসূল সা. 
এর এই বাণী- আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহ তা'আলার আদেশে সবর্দা হকের উপর যুদ্ধ 
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করবে । তাদের বিরোধীতাকারীদের বিরোধীতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । যখনই 
একটি দল চলে যাবে, আরেকটি দল সৃষ্টি হবে । এমনকি কিয়ামাত সংগঠিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬০ ] 


হাদিস - ১৬৬১ 


হযরত কা’ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পর মানুষ দশ বছর স্বাচ্ছন্দ, উবর 
ও শান্তিতে বসবাস করবে । এমনকি দুইজন ব্যক্তি একটি ডালিম বহন করবে । তারা আঙ্গুরের 
একথোকা বহন করবে ৷ অতপর তারা এভাবে দশ বছর বসবাস করবে । অতপর আল্লাহ 
তা'আলা তাদের উপর একটি ভালো বাতাশ প্রেরণ করবেন। তা একজন মুমিনকেও ছাড়বে না, 
বরং প্রত্যেকের রুহ কবজ করবে । অতপর অবশিষ্ট মানুষরা চরণক্ষেত্রে গাধার ন্যায় একে 
অপরের উপর আক্রমন করবে । আর তাদের এঅবস্থার উপরই তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার 
হুকুম ও কিয়ামাত আসবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬১] 


হাদিস - ১৬৬২ 


হযরত ওয়াহাব ইবনে মানবাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কিয়ামাতের নিদর্শন সমূহ হল) 
রোম, অতপর দাজ্জাল, অতপর ইয়াজুজ মাজুজ, অতপর হযরত ঈসা আ., অতপর ধোঁয়া। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬২] 


হাদিস - ১৬৬৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন হযরত ঈসা আ. এর সাথে 
সুখ শান্তিতে বাস করার কিছু সময় (বছর) পর, ডান দিক হতে একটি বাতাশ আসবে । উহার 
স্পর্শ রেশমের স্পর্শের ন্যায় । উহার বাতাশ মিশকের ন্যায় । তা প্রত্যেক মুসলমানের রুহ কবজ 
করে নিবে । অতপর লোকজন বলবে, আমরা কতদিন এই দ্বীনের উপর থাকবো? অতপর তারা 
তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে । এমনকি তারা তাদের পুবপুরুষরা যে জিনিসের ইবাদাত 
করতো, সে সকল জিনিসের ইবাদাত করবে । আর একথার ইঙ্গিতই হযরত আবু হুরাইরা রা. এর 
এবক্তব্যা কেমনযেন আমি ওয়াদ গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলাদের সাথে, যারা বিশৃংখলা করেছে 
এবং যুল খালাসা (একটি মূর্তি) এর ইবাদাত করবে। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৩ ] 


হাদিস - ১৬৬৪ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ডান দিক হতে 
একটি বাতাশ প্রেরণ করবেন । যা ফেনার থেকেও নরম (আরামদায়ক), মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে। 
উক্ত বাতাশ এমন কোন ব্যক্তিকে ছাড়বে না যার অন্তরে কুরআন শরীফের একটি আয়াতও আছে, 
বরং তা নিয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৪ ] 


হাদিস - ১৬৬৫ 


হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পাঠ করা হবে, যেমনিভাবে 
পাঠ করা হয় কাপড়ের অলংকার । এমনকি (মানুষ) জানবে না, রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত 
কি। একরাত্রে আল্লাহ তা'আলার কিতাব উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে পৃথিবীতে একটি কুরআন 
শরীফের একটি আয়াতও রাখা হবে না। মানুষ হতে অধিক ঘোরাফেরাকারী অবশিষ্ট থাকবে । 
তাদের মধ্যে থাকবে, অতিবৃদ্ধ এবং অতিঅক্ষম | তারা বলবে, আমরা আমাদের পুবপুরুষদের 'লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার উপর পেয়েছি। সুতরাং আমরাও তা বলবো । তাকে সিলাহ ইবনে 
যুফার বললেন, তিনি তার সাথে বসা ছিলেন । (তিনি বললেন,) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি ফায়দা 
দিবে? তারাতো রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত কি, জানেনা । হযরত হুযাইফা রা. তার থেকে 
তিনবার মাথা ঘুরিয়ে নিলেন । এবং বললেন, হে সিলাহ! তা তাদের দুইবার বা তিনবার মুক্তি 
দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৫ ] 





হাদিস - ১৬৬৬ 


হযরত আবু আউফ হিমাসি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকাশ ও যমিনের মধ্যকার জায়গা ধোঁয়ায় 
ভরে যাবে । এমনকি লোকজন নামাজ আদায় করতে পারবে না । মানুষ পূর্ব পশ্চিম বুঝতে পারবে 
না। কাফের সম্পূর্ণ কান দিয়ে ফুঁ দিবে । আর মুমিনদের সর্দি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৬ ] 
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হাদিস - ১৬৬৭ 


হযরত উরইয়ান ইবনে হুসাইম হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. কে বলতে 
শুনেছেন যে, ততক্ষণ পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পযন্ত আরবরা তাদের 
পৃবপুরুষণণ যে সকল জিনিসের ইবাদাত করতো, তারা সে সকল জিনিসের একশত বিশ বছর 
ইবাদাত করে । হযরত ঈসা আ. এর অবতরণের পর । এবং দাজ্জালের পর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৭ ] 





হাদিস - ১৬৬৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, যখন আল্লাহ তা'আরা ইয়াজুজ মাজুজকে 
হত্যা করবেন। তখন তাদের গন্ধে পৃথিবী দুগ্ধ হয়ে যাবে । তখন মুমিনগণ তাদের 
প্রতিপালকের নিকট ইয়াজুজ মাজুজের গন্ধ দূর করার ব্যাপারে দোয়া করবে । ফলে আল্লাহ 
তা*আলা ধুলিময় ইয়ামেনী বাতাশ প্রেরণ করবেন । আর তা মানুষের উপর প্রচন্ড ধোঁয়া ও 
অন্ধকার হবে । আর মুমিনদের সর্দি হবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তিনদিন পর তা দূর করে 
দিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৮ ] 
হাদিস - ১৬৬৯ 


হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চই যে কুরআন শরীফ তোমাদের মাঝে 
আছে, তা হয়তো কোন এক রাত্রে উঠিয়ে নেয়া হবে । ফলে তোমাদের অন্তরে যা আছে তা নেয় 
যাওয়া হবে । আর তোমাদের মাসাফীহতে যা আছে তা উঠিয়ে নেয়া হবে । অতপর তিনি 
তেলাওয়াত করলেনাখি যদি আমি চাই, তাহলে আমি যা আপনার নিকট ওহী করেছি তা অবশ্যই 
নিয়ে যাবো । সুরা- ইসরা.- ৮৬। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৬৯ ] 








হাদিস - ১৬৭০ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা আ. হাবসায় যারা ঘরের বীপারে 
ইচ্ছাপোষণ করতো তাদের দিকে পর্যবেক্ষণ দল পাঠাবেন । এমনকি তারা যখন পথের অল্প 
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দূরুত্বে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ভালো ইয়ামেনী বাতাশ প্রেরণ করবেন। অতপর তা 
প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে । অতপর মানুষ রাস্তায় যৌনকর্ম করবে । তারপর 
কিয়ামাতের উদাহরণ এ ব্যক্তির ন্যায় যে তার ঘোড়ার চারপাশে অপেক্ষমান ঘুরতেছে যে, কখন 
তা প্রসব করবে । সুতরাং আমার এই জ্ঞানের পর ভান করলো, সে ভানকারী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭০ ] 


হাদিস - ১৬৭১ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
এমননকি দাউস গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলারা যুল খালাসের উপর বিশৃংখলা করবে । আর যুল 
খালাস একটি মূর্তি ছিল, যা জাহিলিয়্যাতের সময় তাবালা নামক স্থানে দাউস গোত্র ইবাদাত 
করতো । হযরত মুয়াম্মার বলেছেন এবং যুহরী ব্যতীত অন্যান্যরা বলেছেন যে, এ পাথরের উপর 
একটি ঘর যা আজও আছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭১ ] 


হাদিস - ১৬৭২ 


হযরত আব্বাশ ইবনে আবু রবীআ' রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল সা. কে বলতে 
শুনেছি যে, কিয়ামাতের সামনে (পূর্বে) একটি বাতাশ আসবে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ 
করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭২ ] 


হাদিস - ১৬৭৩ 


হযরত হানযালা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনে আবু বাযযাহ কে তাউসের 
নিকট কিয়ামাতের পূর্বের নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি । অতপর তিনি বলেন, আমি 
জানিনা সেটা কি। তবে কিয়ামাতের দিনের পূর্বে একটি ভালো বাতাশ আসবে । যা প্রত্যেক 
মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে । যদিও সে শিলাখন্ডের গুহায় থাকে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৩ ] 
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হাদিস - ১৬৭৪ 


হযরত শা’বী হতে সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী | 'প্রথম অজ্ঞতা’ এর ব্যাপারে বর্ণিত 
যে, তিনি বলেন, সেটা হল হযরত ঈসা আ. এবং রাসূল সা. এর মধ্যকার সময় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৪ ] 


হাদিস - ১৬৭৫ 


হযরত মাসরুক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি মসজিদের মধ্যে কথা বলতেছিল। সে 
বলল, যখন কিয়ামাতের দিন হবে, তখন আকাশ হতে ধোঁয়া দেখা যাবে । আর তা মুনাফিকদের 
কান ও চক্ষু গ্রাস করবে । আর মুমনিদের তা হতে সদির মতো হবে । মাসরুক বলেন, অতপর 
আমি আব্দুল্লাহর ঘরে গেলাম এবং তাকে এবিষয়ে অবহিত করলাম । অতপর আব্দুল্লাহ রা. 
বললেন, নিশ্চই কুরাইশরা রাসূল সা. এর বিরোধিতা করেছে । অতপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে ইউসুফ আ. এর বছরগুলোর মতো বছর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। 
অতপর তাদের এমন একটি বছর গ্রাস করলো যাতে তারা হাড্ডি ও মৃত জিনিস ভক্ষণ করলো । 
এমনকি তাদের একজন ক্ষুধার তাড়নায় তার ও আকাশের মাজে ধোঁয়ার মতো দেখলো । অতপর 
তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই শাস্তি দূর করুন৷ আমরা ঈমান গ্রহন 
করবো । তখন তাকে বলা হল, যদি আমি তাদের থেকে শাস্তি দূর করি, তাহলে তারা বিরোধিতা 
করবে তিনি বলেন, অতপর তাদের থেকে শাস্তি দূর করলেন । তারপর তারা বিরোধিতা 
করলো । অতপর আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন । আর এটাই 
আল্লাহ তা'আলার বাণী- সুতরাং আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যেই দিন আকাশ ধরায় 
ছেয়ে যাবে । যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে । এটা কষ্টদায়ক শাস্তি। (সূরা দুখান-১১) হতে- নিশ্চই 
তোমরা পুববিস্থায় ফিরে যাবে । (সূরা দুখান-১৫) পযন্ত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৫ ] 





হাদিস - ১৬৭৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাঁচটি আলামত চলে গেছে। তা হল- চন্দ্র, রোম, 
বিচার, ধড়পাকড় এবং ধোঁয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৬ ] 
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হাদিস - ১৬৭৭ 


হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, কিয়ামাত 
পযন্ত সব্দা আরববাসীরা সত্যের উপর বিজিত থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৭ ] 





হাদিস - ১৬৭৮ 


হযরত রাশিদ ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, পৃথিবীর পশ্চিম 
অংশ উত্তম। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৮ ] 





হাদিস - ১৬৭৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমরা রাসুল সা. এর সাথে মিনাতে ছিলাম । তখন তিনি চন্দ্র 
দ্বিখন্ডিত করলেন । একখন্ড পাহাড়ের পিছনে গেলো । অতপর রাসূল সা. বললেন, তোমরা সাক্ষি 
থাকো, তোমরা সাক্ষি থাকো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৭৯ ] 





হাদিস - ১৬৮০ 


হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্ষবাসীরা রাসূল সা. এর নিকট (কিয়ামাতের) 
নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো । অতপর মক্কাতে দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হলো । অতপর বললেন, 
কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে । আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে । আর যখন তারা কোন নিদর্শণ দেখে, 
তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় । আর বলে, চিরাগত জাদু । আর তারা বলে, চলমান জাদু । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮০ ] 





হাদিস - ১৬৮১ 
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হযরত মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি যে, আমার 

উম্মতের একদল মানুষ সবর্দা সত্যের উপর মানুষের বিপক্ষে বিজয়ী থাকবে । তাদের বিরুধীরা 
তাদের নিকট পৌছতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসবে আর তারা বিজয়ী 
থাকবে । হযরত উতবা ইবনে আবু হাকীম বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদেশ হল, একটি ভালো 
বাতাশ, যা হযরত ঈসা আ. এর সময় বের হয়ে মুমিনদের রুহ কবজ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮১] 


হাদিস - ১৬৮২ 


হযরত ইকরিমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. এর যমানায় মক্কাতে দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ 
হয়েছে । অতপর মুশরিকগণ বলল, এটা জাদু । তখন (এআয়াত) অবতীর্ণ হলো- আর যখন তারা 
কোন নিদর্শশ দেখে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর বলে, নিরবিচ্ছিন্ন জাদু। সূরা কামার-২। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮২] 





হাদিস - ১৬৮৩ 


হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. এর যমানায় দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ 
হয়েছে। অতপর রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা সাক্ষি থাকো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৩ ] 





হাদিস - ১৬৮৪ 
হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৪ ] 





হাদিস - ১৬৮৫ 


হযরত আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই” হতে বর্ণিত, তিনি শাদ্দাদ ইবনে মা*কালকে বলতে শুনেছেন 
যে, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রা. কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চই তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে 
সবপ্রথম আমানত হারাবে । আর শেষে নামাজ অবশিষ্ট থাকবে কুরআন শরীফ তোমাদের মাঝে 
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থাকবে, আর হয়তো তা উঠিয়ে নেয়া হবে । অতপর তারা বলল, সেটা কিভাবে উঠানো হবে, 
অথচ আল্লাহ তা'আলা তা আমাদের অন্তরে গেথে দিয়েছেন । আর আমরা তা আমাদের 
মাসাহেফে গেথে রেখেছি । তিনি বললেন, একরাতে তা উঠিয়ে নেয়া হবে । ফলে তোমাদের 
অন্তরে যা আছে এবং তোমাদের মাসহাফে যা আছে তা নিয়ে যাওয়া হবে । অতপর আব্দুল্লাহ রা. 
তেলাওয়াত করলেন- যদি আমি চাই তাহলে, যা আমি আপনার নিকট ওহী করেছি অবশ্যই 
অবশ্যই নিয়ে যাবো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৫ ] 


হাদিস - ১৬৮৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হলো, আর আমরা তখন রাসূল সা. 
এর সাথে মিনাতে । এমনকি উহার এক খন্ড পাহাড়ের অপর দিকে গেলো । অতপর রাসূল সা. 
বললেন, তোমরা সাক্ষি থাকো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৬ ] 





হাদিস - ১৬৮৭ 


হযরত ইবনে উমর রা. রেওয়াতে রাসূল সা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রতিমা স্থাপনের পরই 
কিয়ামাত সংগঠিত হবে । আর উহার প্রথম স্থাপনকারী হবে তিহামার হাযর গোত্রের লোক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৭ ] 





হাদিস - ১৬৮৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাঁটি আলামত গত হয়েছে। ধোঁয়া, বাধ্যবাধকতা, 
পাকড়াও, রোম, চন্দ্র । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৮ ] 





হাদিস - ১৬৮৯ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসের 
পূর্বে একটি ধূলিযুক্ত বাতাশ প্রেরণ করবেন । তা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রুহ কবজ করবে । 
অতপর বলা হবে, অমুক ব্যক্তি মসজিদে থাকাবস্থায় তার রুহ কবজ করা হয়েছে। অমুক ব্যক্তি 
বাজারে থাকাবস্থায় তার রুহ কবজ করা হয়েছে। 

ধস, ভূমিকম্প, কম্পন, বিকৃতি সম্পর্কে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৮৯ ] 


ভমিধব€স ভমিকম্প এব আকৃতি বিকৃতি 


হাদিস - ১৬৯০ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রতিপালক আকাশের নিকটবর্তী হয়ে পানির মূলে 
পানি ফিরিয়ে নিবেন। ভুমি কাঁপাবেন । মানুষ তাদের চেহারার জন্য সিজদায় পড়ে যাবে । তারা 
সাধারণভাবে তাদের দাসদাসীদের মুক্ত করবে । অতপর কিছু সময় বসবাস করবে ৷ আবার ফিরে 
আসবে আর প্রথমবারে থেকে আরো জোরে যমিনবাসীদের নিয়ে যমিন কম্পিত করবে । অতপর 
তারা সাধারাণভাবে তাদের দাসদাসীদের মুক্ত করবে । অতপর যমিন ফেটে যাবে এবং যমিনের 
কিছু অংশ, উহার অঞ্চল ও মানুষ নিয়ে তা ধসে যাবে । এমনকি একজন ব্যক্তি রাত্রে সফর করবে 
এবং তাদের অক্ষত থাকাবস্থায় সে ফিরে আসবে । আর অন্যরা তাদের সাথে ধসে যাবে দুইজন 
ব্যক্তি চুর্ণ করতে থাকবে তখন তারা প্রচন্ড শব্দে বেঁহুশ হয়ে যাবে । অতপর তাদের একজন মারা 
যাবে। অথবা তারা দুইজন ঘুমন্ত অবস্থায় বেহুশ হবে । কঠিন ভারবাহী নর পশুর ন্যায় যমিন 
ভূমিকম্পে কঠিন হয়ে যাবে । এমনকি শহর ও গ্রামবাসী পাহাড়ে অবস্থান করবে । তারা হিংুর 
পশুর সাথে থাকবে । আর যমিনের অলংকার স্বর্ণ, রৌপ্য বাইতুল মাকদাসে জমা করা হবে । 
এমনকি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা তাদের ঝুড়ি ও মটকা খুলবে, অথচ তারা সেখানে 
তাদের কোন অলংকারই পাবে না। এমনিভাবে বাইতুল মাকদাসের গাছ ও ছাদ বিশৃংখল হয়ে 
যাবে । বিচরণকারী ও গৃহপালিতপশু ধ্বংস হয়ে যাবে । আরমানিয়া উপদ্ধিপের রাজত্ব শেষ হয়ে 
যাবে । উহার গাছ শুকিয়ে যাবে । ভূমিকম্পের কারণে উহার পশু ধ্বংস হয়ে যাবে । এমনকি 
একব্যক্তি তার ঘর হতে সমূলে উৎপাটন করার জন্য বিদ্রোহ করে তিনবার পালায়ন করবে । আর 
প্রত্যেক বারই সে তার জায়গায় ফিরে আসবে । তার শেষ উৎপাটন ও পালায়ন হবে তিবরিয়ার 
দিকে । অতপর সে সেখানে অবস্থান করবে । আর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামে আশ্রয় প্রার্থনা 
করবে । যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে না ফিরিয়ে দেন। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সেখানে 
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অবস্থান করাবেন । ঘোড়া উচু হবে । তখন অনেক মূল্যের বিনিময়ে ঘোড়া চাওয়া হবে, অথচ 
পাওয়া যাবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯০] 


হাদিস - ১৬৯১ 


হযরত কাবীসা ইবনে যুআইব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, অবশ্যই 
অবশ্যই আমার উম্মতের একদল মানুষ বানরকে, আরেকদল মানুষ শুকরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করবে । আর তারা সকাল অতিক্রম করবে । তখন বলা হবে, অমুক জাতির বাড়িঘর ধসে গেছে, 
অমুক জাতির বাড়িঘর ধসে গেছে। দুইজন ব্যক্তি হাটতে থাকবে, তাদের একজন ধসে যাবে । 
তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. তা কিভাবে হবে? উত্তরে রাসূল সা. বললেন, তা হবে মদ 
পানের কারণে, রেশমি পোষাক পরিধানের কারণে, বাদ্যযন্ত্র পিটানো বাঁশি বাজানোর কারণে । 
হযরত উরওয়া ইবনে রুওয়াইম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, আমার এক উত্তম রাতে আমি আমার বান্দাসহ যমিনকে কম্পিত করবো । 
সেদিন যে মুমিনের রুহ আমি কবজ করবো, সেটা তার জন্য রহমত হবে । আর তাদের যে সময় 
আমি দিয়েছিলাম সেটাও রহমত হবে । (এমনিভাবে) সেরাত্রে আমি যে কাফেরদের রুহ কবজ 
করবো, সেটা তাদের জন্য আযাব হবে । আর তাদের যে সময় দিয়েছিলাম সেটাও আযাব হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯১ ] 


হাদিস - ১৬৯২ 


হযরত তাউস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পৃথিবীতে) তিনটি কম্পন হবে। ইয়ামানে একটি 
কম্পন হবে । সাম বা সিরিয়াতে একটি কম্পন হবে। পূর্বে একটি কম্পন হবে । আর সেটা হবে 
উন্মোচনকারী | পূর্বের কম্পন ব্যতীত বাকি দুটি কম্পন হয়ে গেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯২] 


হাদিস - ১৬৯৩ 


হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীবাসীদের নিয়ে পৃথিবী কঠিন হয়ে যাবে । 
কষ্টকর ভারবাহী পশুর পিঠের চেয়েও কষ্টকর হবে । অতপর তা তোমাদের নিয়ে একদিকে ধলে 
পড়ে । এমনকি তোমরা মনে কর যে, তা অধঃপতনশীল । এমনকি লোকজন তাদের দাসদাসিদের 
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মুক্ত করে দিবে। অতপর তারা কিছুদিন বসবাস করবে । এমনকি তারা যা মুক্ত করেছে সে 
ব্যাপারে লজ্জিত হবে । অতপর (যমিন) তোমাদের নিয়ে আরেকবার হেলে পড়বে । এমনকি 
মানুষের মধ্যে একজন লোক বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্ত করবো, আমরা মুক্ত 
করবো । অতপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো । বরং আমি মুক্ত করবো। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৩ ] 


হাদিস - ১৬৯৪ 


হযরত আবু গাতফান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রা. কে বলতে শুনেছি যে, 
বিভিন্ন ধরণের গুপ্তধন বের হবে । হিজাের নিকটে একটি গুপ্তধন বের হবে । যাকে ফিরআউনের 
স্বর্ণ বলা হবে। খারাপ লোকজন উক্ত গুপ্তধনের দিকে যাবে । অতপর যখন তারা সেখানে কাজ 
করতে থাকবে, তখন তাদের জন্য হঠাৎ স্বর্ণ খুলে দেয়া হবে। তখন স্বর্ণ উন্মোচন হওয়াটা 
তাদেরকে আশ্চার্যান্বিত করবে । তখন হঠাৎ উক্ত গুপ্তধন ও তাদের নিয়ে ধসে দেয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৪ ] 


হাদিস - ১৬৯৫ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হয়তো তোমরা এমন কোন ঘর পাবে না, যা 
তোমাদেরকে তা ভূমিকম্পের ধ্বংস হতে আশ্রয় দিবে । এবং তোমরা এমন কোন চতুস্পদ জন্তও 
পাবে না, যার উপর তোমরা সফর করতে চাও । তা প্রচন্ড শব্দ তা ধ্বংস করে দিবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৫ ] 





হাদিস - ১৬৯৬ 


হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, আমার উম্মতের উপর 
আখেরাতে কোন আযাব বা শাস্তি নেই। তাদের শাস্তি হল, দুনিয়াতে ভূমিকম্প ও ফিতনা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৬ ] 





হাদিস - ১৬৯৭ 
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হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, সময় অতিবাহিত হবে না, এমনকি 
ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে । ফলে সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে । এমনকি শত শত 
মানুষ হত্যা করা হবে । যদি তুমি তা পাও, তাহলে কখনো উহার নিকটবর্তী হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৭ | 


হাদিস - ১৬৯৮ 


হযরত সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রা. এর যমানায় ভুমিকম্প হয়েছে। 
সে যমিনকে বলল, তোমার কি হয়েছে? তখন যদি তা কথা বলতো, তাহলে কিয়ামাত সংগঠিত 
হয়ে যেতো। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৮ ] 





হাদিস - ১৬৯৯ 


সুরা ইউনূসের ৮৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য- হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 
তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও । - এর ব্যাপারে হযরত আলিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
তা পাথর হয়ে গেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৯৯ ] 





হাদিস - ১৭০০ 


সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য - তিনি তোমাদের উপর এবং 
নিচ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম ।- এর ব্যাপারে হযরত আবু ওয়াক্কাস রা. রাসূল সা. হতে 
বর্ণিত যে, অতপর রাসূল সা. বলেন, আর সেটা হল সৃষ্টিজগৎ তবে তার ব্যাপারে এর পর আর 
কোন ব্যাখ্যা আসে নাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০০ ] 


হাদিস - ১৭০১ 
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হযরত মুয়াবিয়া রা. এর দেহরক্ষী কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. 
কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, এউম্মতের উপর যে ভুমিকম্প, বিপদ, যুদ্ধ ও ফিতনার 
অঙ্গিকার করা হয়েছে তা এক শ’ এর উপর দুই শ’ এর উপর নয় । আর উহা তাদের উপর 
তিনবার ফিরিয়ে দেয়া হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০১ ] 


হাদিস - ১৭০২ 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০২ | 
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হাদিস - ১৭০৩ 


হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন ভূমিকম্প ও যুদ্ধ হবে যা, 
মানুষদেরকে তাদের বসত হতে নড়িয়ে দিবে । এমনকি জুতার মূল্য বৃদ্ধি পাবে । 
রেওয়ায়েতকারীর একজন বলেন, গাধার মুল্য বৃদ্ধি পাবে । ফলে তোমরা তোমাদের শত্রুদের 
নিকট পৌছতে পারবেনা । এবং তোমাদের পা শিথিল হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৩ ] 





হাদিস - ১৭০৪ 


হযরত সালামা ইবনে নুফাইল সাকৃবী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে 


শুনেছি যে, নিশ্চই তিনি আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে 
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অবস্থানকারী নই । আর আমার পর তোমরা অল্প সময়ই অবস্থানকারী । অতপর তোমরা অবস্থান 
করবে এমনকি বলবে, কখন? আর অচিরেই ধ্বংস আসবে । যা তোমাদের একে অপরকে ধ্বং 
করে দিবে । আর কিয়ামাতের পূর্বে দুটি কঠিন মৃত্যু হবে । আর উহার পর অনেক বছর ভুমিকম্প 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৪ ] 


হাদিস - ১৭০৫ 


হযরত জুরাশী রা. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা. কে হযরত মুয়াবিয়া রা. কে বলতে 
শুনেছেন যে, নিশ্চই বিপদ, ভূমিকম্প এবং যুদ্ধ আশির পরে হবে । এক শ’ এর পরে নয় । আর 
আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন যে, সেটা কোন আশি। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৫ ] 





হাদিস - ১৭০৬ 
- হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৬ ] 
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হাদিস - ১৭০৭ 


হযরত আবু বুরদা এর পিতা রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, আমার উম্মতের উপর দয়া 
করা হয়েছে। আখেরাতে তাদের উপর কোন শাস্তি নেই। বরং তাদের শাস্তি হল দুনিয়াতে 
ভুমিকম্প, ফিতনা এবং যুদ্ধ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৭ ] 
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হাদিস - ১৭০৮ 


হযরত ইবনে উমর রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করে বলেন, তোমাদের নিয়ে পৃথিবী কঠিন হয়ে 
যাবে । এমনকি তোমাদের শহরবাসীরা তোমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবেশ করবে । যেমনিভাবে 
পৃথিবীর কঠিনের কারণে বর্তমানে তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের সহরবাসীদের মধ্যে প্রবেশ 
করতেছে । এবং নিশ্চই তোমাদের নিয়ে পৃথিবী এমন ভাবে দুলবে যে, তাতে যে ধ্বংস হওয়ার 
সে ধ্বংস হবে। আর যে অবশিষ্ট থাকার সে অবশিষ্ট থাকবে । এমনকি দাসদাসি মুক্ত করা হবে। 
অতপর পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করবে । এমনকি দাসদাসি মুক্তিকারীগণ 
লজ্জিত হবে। অতপর পৃথিবী আরেকবার দুলবে । তাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হবে। 
আর যারা অবশিষ্ট থাকার অবশিষ্ট থাকবে । তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্তি 
দিবো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্তি দিবো । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে বলবেন, বরং আমি মুক্তি দিবো । আর এ উম্মতের অবশিষ্টগণ কম্পন কর্তৃক 
(বিপদপ্রস্থ) পরিক্ষীত হবে । যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা 
করে দিবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কম্পন দ্বারা ফিরিয়ে 
দিবেন। অতপর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে 
দিবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কম্পন, নিক্ষেপ, বিকৃতি 
ও প্রচন্ড শব্দ দ্বারা ফিরিয়ে দিবেন । (ধ্বংস করে দিবেন ।) অতপর যখন তিনবার বলা হবে, 
মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে । আর আল্লাহ তা'আলা 
এসময় পযন্ত কোন জাতিকে শাস্তি দেন না, এমনকি উক্ত জাতির কৈফিয়ত গ্রহণকারীরা 
কৈফিয়ত গ্রহণ করে । এমনকি গুণাহ দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায়, ফলে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে 
না। যাতে উহার মধ্যে সদাচারী ও পাপাচারী যা আছে সে ব্যাপারে অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। 
যেমনিভাবে গাছ তার মধ্যে যা আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এমনকি সৎব্যক্তি সংকর্মের বৃদ্ধি 
শুনতে পারবেনা । কষ্টদানকারী ভর্তসনা শুনতে পারবে না। আর সেটা হবে, কেননা আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, কখনো না, বরং তা যা করে তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দেয় । সুরা- 
মুতাফফীন, আয়াত-১৪। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৮ ] 





হাদিস - ১৭০৯ 


হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, আমার উম্মত হল, 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি । তাদের উপর আখেরাতে কোন শাস্তি নেই। বরং তাদের শাস্তি হল দুনিয়াতে 
ফিতনা, ভূমিকম্প এবং বিপদ আপদ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭০৯ ] 
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হাদিস - ১৭১০ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চই অচিরে ফুরাত নদী গুপ্তধন প্রকাশ 
করবে । সুতরাং যদি তুমি তা পাও, তাহলে তুমি তা হতে কিছুই গ্রহণ করিও না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১০ ] 


হাদিস - ১৭১১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন অত্যাচার হবে, তখন এক বাড়ী 
আরেক বাড়ীর দিকে ধসে পড়বে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১১ ] 


হাদিস - ১৭১২ 


হযরত কাবীসা ইবনে বারা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পৃথিবীর অমুক অমুক জায়গা ধসে 
যাবে, তখন এমন এক জাতি প্রকাশ পাবে । যারা কালো রং দ্বারা রং করবে । আল্লাহ তা'আলা 
তাদের দিকে তাকাবেন না । হযরত মুজাহিদ র. বলেন, আমি সেই যমি দেখেছি, যা ধসে গেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১২ ] 


হাদিস - ১৭১৩ 


হযরত যুহরী র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
এমনকি অনুগ্রহে ভরা বিচরণক্ষেত্র ওয়ালা জাতি ধসে যায় । (এমনিভাবে) কিয়ামাত সংগঠিত 
হবে না, এমনকি অধিক সম্পদ ও সন্তানওয়ালা ব্যক্তি ধসে যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৩ ] 


হাদিস - ১৭১৪ 
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রাসূল সা. এর সাহাবী রাসূল সা. হতে বণণা করে বলেন, যখন দাজ্জাল মদীনার লবনাক্ত অঞ্চলে 
অবতরণ করবে, তখন মদীনা একবার বা দুইবার উহার অধিবাসীদের ঝাড়া দিবে । ফলে তা 
হতে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভুমিকম্প হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৪ ] 


হাদিস - ১৭১৫ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় খোলা হবে। 
আর তখন প্রতেক এক শ’ জনে নিরানব্বই জনকে হত্যা করা হবে । এর একজন অবশিষ্ট 
থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৫ ] 


হাদিস - ১৭১৬ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, নিশ্চই 
তোমাদের মধ্যে এমন সৃষ্ট আছে যারা বিকৃত, ধসিত ও নিক্ষেপিত। তারা জিজ্ঞাসা করলো- হে 
আল্লাহর রাসূল সা.! এমতবস্থায় যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই- এর সাক্ষি 
দিবে? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। আর এটা তখন হবে, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করবে । 
মদ পান করবে । রেশমি পোষাক পরিধান করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৬ ] 


হাদিস - ১৭১৭ 


সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াত- তিনি শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি 
তোমাদের উপর দিক বা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন । থেকে আযাব প্রেরণ করতে 
সক্ষম ।-এর ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনে কা’ব রা. হতে বর্ণিত যে, তা চারটি ৷ যা প্রত্যেকটিই 
শাস্তি। অতপর তা রাসূল সা. এর ওফাতের পচিশ বছর পরে এসেছে । ফলে দলে উপদলে 
বিভক্ত করা হয়েছে। আর একে অপরের অনিষ্ঠ আস্বাদন করানো হয়েছে। আর দুইটি আবশিষ্ট 
রয়েছে। আর তা অবশ্যই সংগঠিত হবে । আর তা হল- ধস ও নিক্ষেপ। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৭ ] 
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হাদিস - ১৭১৮ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, ফুরাত নদী স্বণের পাহাড় 
খুলে দিবে । অতপর মানুষ (সেখানে) যুদ্ধ করবে । আর প্রত্যেক শতকে নব্বইজনকে হত্যা করা 
হবে । অথবা তিনি বলেন, নয়জন প্রত্যেকেই দেখবে যে, সে নাজাত পাচ্ছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৮ ] 


হাদিস - ১৭১৯ 


সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াত- তিনি সক্ষম ।-এর ব্যাপারে হযরত আবুল আলিয়া রা. হতে 
অনুরুপ বর্ণিত আছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭১৯ ] 


হাদিস - ১৭২০ 


সূরা আন*আমের ৬৫ নং আয়াত- তিনিই শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর 
দিক বা তোমাদে পদতল থেকে প্রেরণ করবেন ।-এর ব্যাপারে হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত যে, 
তিনি বলেন, এটা মুশরিকদের জন্য । অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে মুখোমুখী 

করে দিবেন। এবং একে অপরের আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন । আর এটা মুসলমানদের 

জন্য । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২০] 


হাদিস - ১৭২১ 
হযরত আবু আমের রা. হতে বণিত, রাসূল সা. বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুইশত বিশ বছরে 


ধস ও বিকৃতি হবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২১] 
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হাদিস - ১৭২২ 


হযরত আবু বুরদা এর পিত রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, এই উম্মত হল, অনুগ্রহপ্রান্ত 
উম্মত । তাদের শাস্তি তাদের হাতেই ৷ তাদের জাতিগোষ্ঠি হতে লোক ধরা হবে । অতপর তাদের 
থেকেই একজন লোক দেয়া হবে। আর বলা হবে, এটা তোমার জাহান্নাম হতে বাঁচার ফিদইয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২২] 


হাদিস - ১৭২৩ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, এমনকি 
ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে ৷ আর সেখানে মানুষ যুদ্ধ করবে । কথন প্রতেক এক শ' 
জনে নিরানক্বইজনকে হত্যা করা হবে । আর এক শ’ জনে একজন জীবিত থাকবে ৷ আর 
প্রত্যেক ব্যক্তিই বলবে, আমিই এব্যক্তি যে, নাজাত পাবো। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৩] 


হাদিস - ১৭২৪ 


হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ সত্তরজন ব্যক্তি যাদেরকে হযরত মুসা 
আ. তার কওম থেকে নির্ধারণ করেছিলেন । তাদেরকে কম্পন গ্রাস করে নিয়েছে । কারণ তারা 
বাছুরের ক্ষেত্রে সম্মত হয় নাই এবং তারা তা থেকে নিষেধও করে নাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৪ ] 


হাদিস - ১৭২৫ 


হযরত ইবনে উমর রা. রাসূল সা. হতে বণনা করেন যে, রাসূল সা. বলতেন, হে আল্লাহ! আমি 
আপনার নিকট আমার পদতল হতে কেড়ে নেয়া হতে পানাহ চাই । অর্থাৎ ধসে যাওয়া হতে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৫ ] 


হাদিস - ১৭২৬ 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সময় নিকটবর্তী হবে, তখন অধিক 
বজধনি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৬ ] 


হাদিস - ১৭২৭ 


হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া রা.হতে বর্ণিত, যখন সূযগ্রহন হত তখন তিনি সূ্যের দিকে 
তাকাতে বিতৃষ্ণ ছিলেন। বিতৃষ্ণের কারণ হয়তো এসময় তার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৭ ] 


হাদিস - ১৭২৮ 


রাসূল সা. এর বাঁদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. হযরত আয়েশা রা. অথবা অন্য কোন 
স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন । আর আমি তার স্ত্রীর সাথে ছিলাম । অতপর তিনি বললেন, যখন 
অমঙ্গল প্রকাশ পাবে, তখন তা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিপদ 
প্রেরণ করবেন । অতপর এমি বললাম, হে আল্লাহর নবী সা.! যদিও তাদের মাঝে 
সৎকর্মকারীগণ থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ । অসৎকমকারীদের যা হবে সৎকমকারীদেরও 
তা হবে। তারপরে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত পাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৮] 





হাদিস - ১৭২৯ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আয়েশা রা. 
এর ঘরে প্রবেশ করলাম । আর আমার সাথে আরেকজন ব্যক্তি ছিল। অতপর উক্ত ব্যক্তি বলল, 
হে উম্মুল মু'মিনীন আমাদের নিকট ভুমিকম্প সম্পর্কে বণনা করুন। অতপর হযরত আয়েশা রা. 
তার হতে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। হযরত আনাস রা. বলেন, অতপর আমি তাকে বললাম, হে 
উম্মুল মু'মিনীন! আমাদের নিকট ভুমিকম্প সম্পর্কে বর্ণনা করুন। অতপর তিনি বললেন, হে 
আনাস! যদি আমি তোমাকে সেব্যাপারে কিছু বলতাম তাহলে তুমি শোকাবস্থায় জীবন যাপন 
করতে এবং শোকাবস্থায় মৃত্যা বরণ করতে । এবং যখন তোমাকে পুনরায় উঠানো হবে, তখন 
তুমি উঠতে আর তখনও তোমার অন্তরে উহার ভয় থাকতো । অতপর সে বলল, আম্মাজান! 
আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। অতপর তিনি বললেন, যখন কোন মহিলা স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য 
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ঘরে (পরপুরুষের সাথে) কাপড় খুলে, তখন সে তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে বিদম্যান পরা 
ছিড়ে ফেলে । অতপর যদি সে পরপুরুষের জন্য সাজগোজ করে তাহলে তার উপর জাহান্নাম ও 
লজ্জা । অতপর যখন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, এর সাথে মদ পান করে, বাদ্যযন্ত্র পিটায় তখন 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আসমানে নিচে নামেন । অতপর তিনি বলেন, (হে যমিন) তুমি তাদের 
নিয়ে কম্পিত হও । অতপর যদি তারা তওবা করে ও মুক্ত করে অন্যথায় আল্লা তা'আলা তাদের 
উপর তা ধ্বংস করে দিবেন । অতপর হযরত আনাস রা. বলেন, তাদের শাস্তিস্বরুপ? তিনি 
বললেন, বরং তা মুমিনদের জন্য রহমত, বরকত উপদেশ । আর কাফেরদের উপর পরিনাম, 
গোস্বা ও শাস্তি । অতপর হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূল সা. এর পরে এত আনন্দদায়ক 
হাদীস আমি শুনি নাই, যা আমি এ হাদীস শুনে হয়েছি। বরং আমি জীবন যাপন করবো আনন্দে, 
মৃত্যু বরণ করবো আনন্দে । এবং যখন আমাকে উঠানো হবে তখন আমি উঠবো আর তখনোও 
উহার আনন্দ আমার অন্তরে থাকবে । অথবা তিনি বলেন, আমার নফসে থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭২৯] 


হাদিস - ১৭৩০ 


হযরত আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত জাবের রা. কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সা. এর 
উপর - তিনিই শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উপর দিক হতে শাস্তি প্রেরণ 
করবেন। (সুরা- আনআম, ৬৫) নাযিল হল । তখন রাসূল সা. বললেন, আমি আপনার মর্যাদা 
দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। - অথবা তোমাদের পদতল হতে | (সূরা- আনআম, ৬৫) 
নাযিল হল । তখন রাসূল সা. বললেন, আমি আপনার মর্যাদা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। - 
অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করা হবে। এবং তোমরা এক অপরের আক্রমণের স্বাদ 
আস্বাদন করবে (সূরা- আনআম, ৬৫) নাযিল হল । তখন রাসূল সা. বললেন, এদুটি অনেক 
সহজতর । আর আমাকে প্রথমদুটি দেয়া হয়েছে। আর শেষটি নিষেধ করা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩০ ] 





হাদিস - ১৭৩১ 


হযরত সাফিয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রা. এর সময় মদীনাতে ভূমিকম্প 
হয়েছিল। আর হযরত ইবনে উমর রা. দাড়ানো ছিলেন, তিনি অনুভব করতে পারেন নাই। 
এমনকি খাট নড়ে উঠলো । অতপর যখন সকাল হল, তখন হযরত উমর রা. বললেন, হে 
মানুষসকল! দ্রুততম কি? তোমরা কি বানিয়েছ? হযরত ইবনে উআইনা র. বলেন, নাফে' ব্যতীত 
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অন্য হাদীসে আছে, যদি ফিরে আসে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্য হতে বের 
হয়ে যাবো । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩১ ] 


হাদিস - ১৭৩২ 


হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শেষ যমানায় গুপ্তধনসমূহ বের হবে, 
তখন তোমার নিকট মন্দ লোকজন আসবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩২ ] 


হাদিস - ১৭৩৩ 





হযরত আয়েশা রা. রাসূল সা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, যখন পৃথিবীতে খারাপ 
প্রকাশ পাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীদের উপর তার বিপদ পাঠাবেন । আমি বললাম, 
তাদের মধ্যে কি আল্লাহ তা'আলার অনুসরণকারীরা থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতপর 


তারা (মুমিনরা) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৩ ] 


হাদিস - ১৭৩৪ 


হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল সা.! আমাদের মধ্যে সৎকর্মকারীগণ থাকা সত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? 
উত্তরে রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ । যখন মন্দ বেশি হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৪ ] 


হাদিস - ১৭৩৫ 


হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশেষ কারো কমের কারণে 
আল্লাহ তা'আলা সকলকে পাকড়াও করবেন না। অতপর যখন অপরাধ প্রকাশ পাবে । আর তা 
নিষেধ করা হবে না। তখন বিশেষ ও সকলকে পাকড়াও করবেন। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৫ ] 


হাদিস - ১৭৩৬ 





হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ব্যক্তি বলবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন 


সেই হল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৬ ] 


হাদিস - ১৭৩৭ 


হযরত মালেক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে উমর রা. কোন ব্যক্তিকে মানুষ 
ধ্বংস হয়ে গেছে বলতে শুনতেন । তখন তিনি বলতেন, অন্যায়কারীরা ধ্বংস হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৭ ] 





হাদিস - ১৭৩৮ 


হযরত ইবনে উমর রা. রাসূল সা. হতে বণনা করে বলেন, তুমি গুপ্তধন বের কর। তাহলে 
তোমার সাথে মন্দ লোকেরা মিশবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৮] 





হাদিস - ১৭৩৯ 


হযরত আরতাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ মাহদীর পর যাকে একজন দাসীসহ পাঠানো 
হবে। দাসীর গায়ে এমন পোষাক থাকবে যা তাকে আবৃত করবে না। (এই মাহদীর পর) এ 
হাশেমী বংশের লোকের যমানায় কম্পন, বিকৃতি ও ধস হবে, যে বাইতুল মাকদাসে ওদ্ধত্য 
প্রদর্শন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৩৯ ] 





হাদিস - ১৭৪০ 
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হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, হযরত কা’ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীবাসীদের নিয়ে 
পৃথিবী কঠিন হয়ে যাবে । কষ্টকর ভারবাহী পশুর পিঠের চেয়েও কষ্টকর হবে । অতপর তা 
তোমাদের নিয়ে একদিকে ধলে পড়ে । অতপর লোকজন তাদের দাসদাসিদের মুক্ত করে দিবে । 
অতপর তারা কিছুদিন বসবাস করবে । তারপর যে মুক্ত করেছে, সে লজ্জিত হবে । অতপর 
(যমিন) আরেকবার হেলে পড়বে । এমনকি একজন লোক বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা মুক্ত করবো, আমরা মুক্ত করবো । অতপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা মিথ্যা 
বলছো । বরং আমি মুক্ত করবো । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৪০ ] 


হাদিস - ১৭৪১ 
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আগুন যেটা শামে মানষকে একত্রিত করবে 
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হাদিস - ১৭৭৩ 

আনসারী শাইখগন বলেছেন: 

রাসুলুল্লাহ ₹ বলেছেন: 

আমাকে পাঠানো এবং কিয়ামতের মাঝ পার্থক্য এইটুকু । 


এটা বলে উনি উনার তর্জনি আর মধ্য আংগুলদুটো একত্রিত করে দেখালেন ৷ বললেন কিয়ামতের 
বা কিয়ামতের ফু দেবার । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৩ ] 





হাদিস - ১৭৭৪ 

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা: বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ & যখন বলেছেন: 

আমাকে এবং কিয়ামতকে পাঠানো হয়েছে এই দুইটার মত। 


উনি ষ্ যখন কিয়ামতের কথা বলতেন তখন উনর চেহারা লাল হয়ে যেতো, গলা উচু হয়ে 
যেতো এবং রাগ বেড়ে যেতো । যেন উনি কোনো শব্রদল সম্পর্কে সতর্ক করছে যে সকাল আর 
সন্ধায় আক্রমন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৪ ] 


হাদিস - ১৭৭৫ 
আবু হুরাইরা রা: বলেছেন, 


কিয়ামত চলে আসবে এমন দুই ব্যক্তির উপর, যাদের হাতে তাদের মালামাল ওজনের পাল্লা ধরা 
থাকবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৫ ] 


হাদিস - ১৭৭৬ 
ইবনে আব্বাস রা: বলেছেন: 
রাসুলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন: 


কিয়ামত যখন হবে তখন দুই ব্যক্তি তাদের কাপড় ছড়িয়ে বসবে ৷ তারা বিক্রি শেষ করতে 
পারবে না, বা কাপড় গুটিয়ে তুলতে পারবে না, এই অবস্থায় কিয়ামত চলে আসবে । 





আর এক লোক তার লোকমা মুখে নিবে এবং খাওয়ার আগেই কিয়ামত চলে আসবে । 


আর এক লোক তারা চৌবাচ্চাতে আস্তরন লাগাতে থাকবে, সে উঠে আসার আগেই কিয়ামত 
হয়ে যাবে। 


এর পর উনি তিলওয়াত করলেন "হটাৎ করেই তাদের কাছে এসে যাবে, তাদের বুঝতে পারবে 
না" সুরা আনকাবুত ৫৩ নয় আয়াত। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৬ ] 


হাদিস - ১৭৭৭ 
আবু হুরাইরা রা: বলেছেন: 


কিয়ামত আসবে এমন দুই ব্যক্তির উপর যারা তাদের কাপড় ছড়িয়ে নিজেদের মাঝে বেচে বিক্রি 
করতে থাকবে । এই অবস্থায় কিয়ামত চলে আসবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৭ | 





হাদিস - ১৭৭৮ 
আবু সাইদ খুদরি রা: বলেছেন, 
রাসুলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন, 
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: আমি কিভাবে বিশ্রাম নেবো, অথচ শিঙ্গার মালিক শিঙ্গায় ঠোট দিয়ে অপেক্ষা করছে এতে ফু 


দেবার হুকুমের জন্য এবং এর পর ফু দেবে? 


সাহাবা কিরামদের উপর এটা ভারী মনে হলো। 


তখন রাসুলুল্লাহ ৯ বললেন, তোমরা বল, 


: হাসবুনাল্লাহু নিয়মাল ওয়াকিল, আ'লা ল্লাহি তাওয়াক্কালনা । অর্থ, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর 


করলাম, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৮ ] 


হাদিস - ১৭৭৯ 
আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা: বলেছেন: 





এক বেদুইন এসে রাসুলুল্লাহ ঞ কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
: শিঙ্গা কি? 

বললেন, 

: এটা বাশি যেটাতে ফু দেয়া হবে। 

[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৭৯ ] 


হাদিস - ১৭৮০ 
আলকামা বলেছেন, 





সুরা হজ্জের "নিশ্চই কিয়ামতের কম্পন হবে একটা বিরাট বিষয় ৷" এ সম্পর্কে বলেছেন, 
এটা হবে কিয়ামতের আগে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮০ ] 
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শায়বি বলেছেন: 


জিত্রিল আ: ঈসা আ; এর সাথে দেখা করেন । তখন ঈসা আ: উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
: হে জিত্রিল! কিয়ামত কখন হবে? 


উনি উনার ডানাকে উচু করলেন । এর পর বললেন, 


: এই বিষয়ে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদানকারী বেশি জানে না। "আসমান ও যমীনের জন্য সেটি 
অতি কঠিন বিষয় । যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে ।" 


এর পর বললেন, এটার সময় উনি ছাড়া আর কেউ নিদিস্ট করে জানে না। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮১] 


হাদিস - ১৭৮২ 
ইবনে ওমর রা: ওমর রা: থেকে বর্ননা করেছেন, 





এক লোক রাসুলুল্লাহ && কে জিজ্ঞাসা করলেন কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন । 
উনি জবাব দিলেন, 

: এই ব্যপারে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদাতা বেশি জানে না। 

: তাহলে এর নিদর্শন কি? 


: যখন একজন কৃতদাসী তার কত্রীকে প্রসব করবে, অথবা বলেছিলেন কর্তাকে। এবং খালি পার 


নগ্ন দরিদ্র রাখালেরা উচু দালান তৈরিতে প্রতিযোগিতা করছে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮২ ] 


হাদিস - ১৭৮৩ 
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উরওয়া রা: বলেছেন, 


নবী ষ্ কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করেন নি যতক্ষন পযন্ত না এই আয়াত অবতির্ন হয়, 
"এতে আপনার কি? এর জ্ঞান আপনার রবের কাছে।" সুরা নাজিয়া। এর পর উনি বন্ধ করেন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৩ ] 


হাদিস - ১৭৮৪ 
জাবের রা: বলেছেন, 





নবী ঞ উনার মৃত্যুর একমাস আগে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে কিয়ামত কখন হবে জিজ্ঞাসা 
কর, অথচ এর ইলম শুধু আল্লাহর কাছে আছে।" 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৪ ] 


হাদিস - ১৭৮৫ 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৫ ] 





হাদিস - ১৭৮৬ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন কিয়ামাতের সময় নিকটবর্তী হবে 
তখন সমুদ্রের পাহাড় স্থলের দিকে বের হবে । আর স্থলের পাহাড় সমুদ্রে পতিত হবে । আর 
সমুদ্র (তার নিজের জায়গা হতে) বের হয়ে যাবে । ফলে তা পৃথীবির উপর প্লাবিত হবে । আর 
এর কারণে পৃথীবির উপর দালান কোঠা. পাহাড় পর্বত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং 
সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হেলে পড়বে । আর কিয়ামাতের অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ের কারণে 
নক্ষত্ররাজি ছড়িয়ে পড়বে, আকাশ পরিবর্তন হয়ে যাবে, যমিন ফেটে যাবে । অতপর কিয়ামাত 


অনুষ্ঠিত হবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৬ ] 
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হাদিস - ১৭৮৭ 


হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলেন আমি আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি যে, আজ 
পৃথীবির উপর এমন কোন মানুষ জীবিত নেই যে, তার উপর একশ বছর আসবে । (অতিবাহিত 
হবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৭ ] 





হাদিস - ১৭৮৮ 


হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সা, হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি নিশ্চই এটা আশা করি যে, আমার উম্মত আমার 
প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদের কে অর্ধদিবস বিলম্ব করা হবে। অতপর সা'দ 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কে প্রশ্ন করা হল, অর্ধদিবস কতটুকু? (অর্ধ দিবসের পরিমান কতটুকু?) উত্তরে 
তিনি বললেন পাঁচশত বছর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৮ ] 





হাদিস - ১৭৮৯ 


হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকটে) বেশী বেশী কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করতো । অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম আসল । তখন তিনি তাকে 
বললেন, হে জীবরাঈল! আমার নিকট অধিকাংশ ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (আমার নিকট) 
কিয়ামাত সম্পর্কে বেশী বেশী প্রশ্ন করছে। তখন উত্তরে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন 
(কিয়ামাত সম্পকে) প্রশ্নকারী হতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৮৯ ] 





হাদিস - ১৭৯০ 
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হযরত ফারয কালায়ী হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু যামরাহ কালায়ীকে বলতে শুনেছেন যে, 
মদীনাবাসী রাত্রি যাপন করবে । অতপর তারা সকাল করবে । অর্থাৎ হিমস (এ রাত্রি যাপন 
করবে ।) অতপর পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে এক বহিগমী বের হয়ে সিন্নীরকে দেখবে পাবে না। 
ফলে সে তার নফসকে মিথ্যারোপ করবে । অতপর সে উহার অধিবাসীদের আহবান করবে । 
ফলে তারা বাহির হবে । অতপর তারা উহার দিকে তাকাবে যার দিকে সে তাকিয়ে ছিল। অতপর 
তারা যখন তার স্থানে লেবাননে অবস্থান করবে । আর যখন সিন্নীর তার স্থান হতে অপসারণ 
হবে। এ দিন সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান ততক্ষণ অবস্থান করবে । এমনকি 
তাদের নিকট একজন ব্যক্তি জাওয়ারিন এর দিক হতে এসে বলবে, গতকাল রাত্রে সিনীর 
আমাদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে । আর আমরা জানিনা সে কোথায় গিয়েছে। (তখন) বলা 
হবে, সে হল জাহান্নামের খুটি সমূহের মধ্যে হতে একটি খুটি । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯০] 


হাদিস - ১৭৯১ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সপ্তম পশুর পর আল্লাহ তা'আলা 
বালাকের সৈন্যদের উপর ফেরেশতা প্রেরণ করবেন । তারা আসমান ও যমিনের মাঝখানে উড়তে 
থাকবে । যমিন ও তার মধ্যে ও উপরে অবস্থিত যা থাকবে তা বাকী বা অবশিষ্ট থাকবে । আর 
অষ্টম আলামত বা নিদর্শন হল, যমিনের উপর কোন গাছ বাকী থাকবে না। বরং তা রক্তের 
কারণে কাঁদবে । আর নবম আলামত হল, যমিনের উপর কোন শিলা অবশিষ্ট থাকবে না। বরং 
তা মহিলাদের আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ করবে । আর দশম আলামত হল, পৃথীবির পশ্চিম দিক 
হতে সূর্যদয় হওয়া । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯১ ] 


হাদিস - ১৭৯২ 


হযরত ইরয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আমার পিতার সাথে হযরত 
ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া এর নিকট আসলাম । অতপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু (এর আওয়াজ) শুনলাম । এবং আমি তাকে বললাম, তারা ধারণা করে যে, সত্তর জন 
ব্যক্তির উপর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে । অতপর তিনি আমাকে বললেন তারা আমার উপর মিথ্যা 
আরোপ করে । আমি এরূপ বলিনি । বরং আমি বলেছি যে, সত্তর জন হবে না। উহার নিকট বর্তী 
(সময়ে) অনেক কঠিন ও অনেক বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯২ ] 


হাদিস - ১৭৯৩ 





হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 


করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এসময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে 
না, যতক্ষণ পযন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হবে । একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান 
হবে। একটি সপ্তাহ হবে একটি দিনের সমান। আর একটি দিন হবে আগুনের শিখার সমান 
(আগুনের শিখার পরিমানের সময়ের সমান)। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৩ ] 


হাদিস - ১৭৯৪ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এসময় পযন্ত কিয়ামাত 
সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পযন্ত না মানুষ রাস্তায় বা পথে যৌনকর্ম করবে করবে । যেমন নাকি 
চতুস্পদ জন্ত যৌনকর্ম করে তখন পুরুষেরা পুরুষের থেকে, মহিলারা মহিলাদের থেকে 
অমুক্ষাপেক্ষী হবে । তোমরা কি মনে কর, অভিভূত কি? তারা বলবে (জানি) না। নারীরা 
নারীদের আরোপ করবে ৷ অতপর সে উহার হকদার হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৪ ] 


হাদিস - ১৭৯৫ 


হযরত সাঈদ ইবনে মাসরুক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পৃথীবির সমস্ত পানি গর্তে চলে যাবে । অতপর আরদান নদী ও 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৫ ] 





হাদিস - ১৭৯৬ 
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হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল যে, কিয়ামাত কখন অনুষ্ঠিত হবে? তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর থেকে 
জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। তবে উহার আলামত হল, বাজার, বৃষ্টি নিকটবর্তী হওয়া । 
(অতি বৃষ্টি ।) শস্য উৎপাদন না হওয়া ৷ গীবতের প্রকাশ্যতা । (পথ) ভ্রষ্ট সন্তানদের প্রকাশ্যতা ৷ 
সম্পদের মালিকের সম্মান । মসজিদে ফাসেক ব্যক্তির উচ্চ আওয়াজ । সতকাজকারীদের উপর 
মন্দ কাজকারীদের প্রকাশ্যতা ৷ (মন্দ লোকের নেতৃত্ব) । অতএব যে ব্যক্তি উক্ত যমানা পাবে, সে 
যেন তার দ্বীন নিয়ে নিতে থাকে । আর সে যেন ঘরের মোটা চাদর হয়ে থাকে । (ঘরে অবস্থান 
করে ।) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৬ | 


হাদিস - ১৭৯৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তুমি দেখবে 
যে, মানুষ নামাজ ছেড়ে দিবে, আমানতকে নষ্ট করবে, মিথ্যাকে হালাল মনে করবে, তারা অধিক 
হারে অঙ্গিকার করবে. অধিক হারে সুদ খাবে, ঘুষ গ্রহণ করবে, (বড় বড়) ঘর বাড়ী নির্মাণ 
করবে, মন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, দ্বীন ধর্মকে দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রয় করবে, তখনই নিস্কৃতি 
তারপর নিস্কৃতি। তোমার মা তোমাকে বোঝা মনে করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৭ ] 





হাদিস - ১৭৯৮ 


হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন প্রাথমিক নিদর্শনাবলী বের 
হবে তখন কলম প্রত্যাখিত হবে । সংরক্ষণতা বন্ধ হয়ে যাবে । শরীর সমূহ আমলের উপর শহীদ 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৮ ] 





হাদিস - ১৭৯৯ 
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হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন এসময় পযন্ত কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে 
না যতক্ষণ পযন্ত না মানুষ রাস্তা ঘাটে গাধার যৌনকর্মের ন্যায় রাস্তায় যৌনকর্ম করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৭৯৯ ] 


হাদিস - ১৮০০ 


হযরত আবু হারুন আবদী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নওফকে বলা হল নিশ্চই আব্দুল্লাহ ইবনে 
আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন নব্বই এর পরে অল্প সংখ্যাক মানুষ বসবাস করবে ৷ অতপর 
নওফ বললেন আমি নিশ্চই তাদের পেয়েছি তারা উহার পর দীর্ঘসময় জীবন যাপন করেছে। 
তবে অধিকাংশ জীবনাপোকরণ হবে সিরিয়ায় তখন বলা হল কৃফা ও বসরায় । তিনি বললেন 
উহা নতুন উদ্ভাবিত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০০ ] 





হাদিস - ১৮০১ 


হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) একজন লোক তার ঘর থেকে বের হবে, তখন 
তার লাঠি ও চাবুক তাকে তার পরিবারের লোকজন তার ঘরে যা কিছু করেছে তার ব্যাপারে 
তাকে খবর দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০১ ] 


হাদিস - ১৮০২ 


হযরত আরিয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, একশত বিশ বছর (পর) ভালোর পর অমঙ্গল হবে । আর 
কেউ জানেনা যে, উহার শুরু হবে কখন। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০২] 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


oo 











= aa 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0 0% 


হাদিস - ১৮০৩ 


হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনে ওয়ালার উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না । আর 
ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার ইচ্ছা করবে । আর তখনই একজনকে লা ইলাহা ইল্লাললহা বলতে 
শুনবে । ফলে সে সিঙ্গায় ফুঁক দেয়াকে সত্তর শরৎকাল পিছিয়ে দিবে (সত্তর বছর পিছিয়ে দিবে)। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৩ ] 





হাদিস - ১৮০৪ 


হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, 
আল্লাহ আল্লাহ বলনে ওয়ালা ব্যক্তির উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৪ ] 


হাদিস - ১৮০৫ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই নিকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মানব হল 
এসমস্ত লোক যাদের জীবিত অবস্থায় কিয়ামাত তাদেরকে পেল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৫ ] 





হাদিস - ১৮০৬ 


হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন আমার ও কিয়ামাতের উদাহরণ হল এ কওম বা জাতির উদাহরণের ন্যায়, যারা 
গুপ্তচর প্রেরণ করবে । আর গুগ্তচররা শত্রুদের দেখবে । ফলে তারা ভয় পাবে যে, তাদের পূর্বে 
উক্ত শত্রদল তাদের সাথীদের নিকট পৌছে যাবে । ফলে সে তার তরবারীকে ঝলকাবে । 
কিয়ামাতের পৃবক্ষণে তোমাদেরকে আনা হয়েছে এবং আমি প্রেরিত হয়ে এসেছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৬ ] 





হাদিস - ১৮০৭ 





০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 


০ 











[৮০০১ 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সমুদ্রের ভিতর অনে 
শয়তান বন্দি অবস্থায় আছে। আর সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত শয়তানগুলি মানুষের মধ্যে বের হবে 
এবং মানুষের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৭ ] 


হাদিস - ১৮০৮ 


হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসামা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি একবার হযরত মুয়াবিয়া 
রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রতিনিধি হিসাবে গেলাম । আমি তার সামনে ছিলাম । আর এরই 
মাঝে একজন লোক তার নিকট আসলো । তার উপর দুটি কাপড় ছিল। হযরত মুয়াবিয়া 
রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং তার সাথে তার খাটে বসালেন । তখন 
আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি তাকে 
চিন না? ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু । বের্ণনাকারী) বলেন 
আমি বললাম, এই সেই ব্যক্তি যিনি একথা বলেন যে, একশত বছর পর মানুষ জিবীত থাকবে 
না। তিনি বলেন তিনি আমার নিকট আসলেন, (এবং বললেন) আমি কি তোমার নিকট এটা 
বলেছি? নিশ্চই আমরা তাদেরকে পাব, যারা একশত (বছর) পর অনেক লম্বা যুগ জীবন যাপন 
করবে । কিন্তু এই (বর্তমান) জাতি একশত ত্রিশ বছর আলোকিত করবে (জীবন যাপন করবে)। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৮ ] 





হাদিস - ১৮০৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতবস্থায় যে, দুই 
জন ব্যক্তি কাপড় ক্রয় বিক্রয় করতে থাকবে । তারা দুই জন উক্ত কাপড় ভাজ করতে পারবে না, 
এবং ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না। এরই মধ্যে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে । এক ব্যক্তি 
দুধ দোহন করবে আর সে উহার মুখে পাত্র রাখতে পারবে না। আর এরই মাঝে কিয়ামাত 
সংগঠিত হয়ে যাবে । এক ব্যক্তি হাউজে নামবে আর সে সেখানে পানি পান করতে পারবে না। 
কারণ এরই মাঝে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮০৯ ] 
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হাদিস - ১৮১০ 


হযরত আবু ফিরাস আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বণনা করেন যে, তিনি বলেন এক ব্যক্তি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কিয়ামাত কখন সংগঠিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন (কিয়ামাত সম্পকে প্রশ্নকারী 
অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশী জানে না। তাবে কিয়ামতের অনেক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। 
আর তা হল যখন রাখালেরা বড় বড় দালান কোঠা নিয়ে পরস্পরে গর্ব করবে । এবং যখন 
কালের নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর দরিদ্র ব্যক্তি বাদশা হবে । আর তারা হল আরীব । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১০ ] 


হাদিস - ১৮১১ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই কিয়ামাতের অনেক 
নিদর্শন রয়েছে । আর তার নিদর্শন আসা ব্যতিত কখনোই কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১১] 


হাদিস - ১৮১২ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ততক্ষন পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
যতক্ষন পযন্ত না মানুষের উপর প্রচন্ড বৃষ্টি বন হবে। যে বৃষ্টি জনবসতির প্রত্যেকটি মাটির ঘরে 
পৌছবে ৷ তবে পশমের ঘরে পৌছবে না। হযরত সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহ 
তা'আলার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পযন্ত (মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত) আমার পিতা পশমের ঘরের ব্যপারে 
পৃথক করেন নাই। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১২] 


হাদিস - ১৮১৩ 


হযরত সাহল ইবনে আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূণুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত 
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হয়েছি। একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুলি এর সাথে 
মিলিত দুটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন এবং এ দুটির মাঝে পৃথক করলেন । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৩ ] 
হাদিস - ১৮১৪ 
হযরত আবু হুযাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি তোমাদের কেউ প্রশাব 
করে, সে যেন মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেয়। একথা ভয় করে যে, কিয়ামাত তাকে ধরে 
ফেলবে । 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৪ ] 
হাদিস - ১৮১৫ 
হযরত হানাস ইবনে হারেস তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা বলেন আমরা 
কাদেসিয়াতে আসলাম । আর আমাদের একজন সাথীর রাতের বেলায় ঘোড়ার বাচ্চা হবে। 
অতপর যখন সকাল হবে তখন সে তার ঘোড়ার বাচ্চাকে যবাহ করে দিবে । অতপর এখবর 
হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে পৌঁছল । অতপর আমাদের নিকট হযরত 
ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পত্র আসলো । তাতে লিখা ছিল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে 
রিযিক দিয়েছেন তার দিকে সংশোধিত হও । নিশ্চই উক্ত বিষয়ে একটি নফস রয়েছে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৫] 
হাদিস - ১৮১৬ 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পযন্ত কিয়ামাত 
সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পযন্ত না বাইতুল্লাহ এর হজ্ব করা হবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৬] 

I: হাদিস - ১৮১৭ 


৩০ 
% 
/০__০০_1] 














[৮০-০১-- 


ও ও ও ওহ ওহ ওহ ওহ ওহ ৩2 ৩) ৩2) ৩) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩% ৩ % চি CEE EEE 


আমাদের নিকট একজন গল্প বর্ণনাকারী বণনা করেছেন যিনি মদীনায় তার পিতা হতে জামা’য়াত 
সম্পর্কে গল্প বলতেন ৷ তিনি বলেন আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু কে 
বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হল, গুপ্তধন সমূহের প্রকাশ পাওয়া, 
অতিবৃষ্টি, শস্যাদির উৎপন্ন কম হওয়া অর্থাৎ দুভিক্ষ। একজন ব্যক্তি একজন বা দুইজন প্রতিরক্ষা 
নিয়ে হাটবে। তার সম্মুখে আসার মত কাউকে সে পাবে না। এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তিই 
অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে যাবে । আর তারা সেদিন তাদের পার্শববতীদের উপর প্রতিদ্বন্দিতায় কঠিন হবে। 
আর এগুলোই হল আয়াত বা নিদর্শন যা প্রকাশ পাবে । অতপর ধনীরা গরীবদের থেকে ভয় 
পাবে । অতপর বলবে আমি এগুলো দ্বারা কি করবো? আর এই হল কিয়ামাত। যা অনুষ্ঠিত হবে 
এমনকি কোন এক ব্যক্তি দল নিয়ে বের হবে । যার মালিক সে ব্যতীত অন্য কেউ হবে না। সে 
উহা নিয়ে সফর করবে । সুতরাং এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে উহা গ্রহণ করবে । আর 
এটা ঘটবে এমন দিনে যে দিনে এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন কাজ দিবেনা, যে ব্যক্তি ইহার 
পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই । অথবা তার ঈমানের মধ্যে সে কোন মঙ্গল অর্জন করে নাই। 
(আনআম)। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৭ ] 


হাদিস - ১৮১৮ 


হযরত রজা’ ইবনে হাইওয়া কিনদি হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের উপর এমন এক যমানা 
আসবে, যখন খেজুর গাছ খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু বহন করবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৮ ] 


হাদিস - ১৮১৯ 


হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন কিয়ামাতের প্রথম আলামত 
বা নিদর্শণের অবিভাঁব হবে তখন কলম সমূহ প্রত্যাখ্যান করবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে 
যাবে, শরীর সমূহ আমলের উপর সাক্ষি দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮১৯ ] 


হাদিস - ১৮২০ 
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হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একবার হযরত জীবরাঈল আলাইহিস 
সালাম আমার নিকট একটি সাদা আয়না নিয়ে আসলেন । যার ভিতর একটি কালো রংয়ের ফোঁটা 
ছিল। অতপর আমি হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? উত্তরে 
তিনি বললেন এটা হল জুমআ’ । অতপর আমি বললাম এই কালো ফোঁটাটা কি? উত্তরে তিনি 
বললেন সেখানে কিয়ামাত সংগঠিত হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২০] 


হাদিস - ১৮২১ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন যমানা (কিয়ামাত) 
নিকটবর্তী হবে তখন বজ্রপাত বেশি হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২১] 


হাদিস - ১৮২২ 


হযরত শা*বী হতে বর্ণিত যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, যখন অবির্ভবি হবে, 
অথবা কিয়ামাতের নিদর্শন হল, কলম সমূহ প্রত্যাখিত হবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে যাবে, 
আর শরীর সমূহ আমলের উপর সাক্ষি দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২২] 


হাদিস - ১৮২৩ 


হযরত কায়েস অন্য এক ব্যক্তি হতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আমি ও কিয়ামাত 
এইভাবে অবতীর্ণ হয়েছি। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের ন্যায়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৩ ] 





হাদিস - ১৮২৪ 
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হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এসময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
যতক্ষণ পযন্তনা তিকান ও দালান কোঠা বেশী হয়। এবং যতক্ষণ পযন্ত না সিমারুল ওরাক 
উদগত না হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৪ ] 


হাদিস - ১৮২৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের মন্দের উপর কিয়ামাত 
সংগঠিত হবে । অতপর একজন ফেরেস্তা আকাশ ও যমিনের মাঝখানে সিঙ্গায় ফুঁক দিবে । আর 
তখন আকাশ ও যমিনের মধ্যে কোন সৃষ্ট অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সকলেই মারা যাবে । তবে 
তোমার প্রতিপালক যাকে চান তাকে ব্যতীত । অতপর সিঙ্গায় দুইবার ফুঁক দেয়ার মাঝে আল্লাহ 
তা'আলা যা চান তা হবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা আরশের নিচ হতে পুরুষের মনির মত পানি 
প্রেরণ করবেন । পৃথীবিতে বনী আদম হতে কোন সৃষ্টি হবে না। তবে উক্ত মনি থেকে সৃষ্টি হবে। 
অতপর তাদের শরীর ও গোস্ত উক্ত পানি হতে উদগত হবে । যেমন নাকি যমিনের কাদা মাটি 
হতে যমিন উদগত হয় । অতপর আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ” আর আল্লাহ হলেন এ সত্বা যিনি 
বাতাশ প্রেরন করে মেঘ পরিচালিত করেন । অতপর আমি উহাকে মৃত গ্রামের উপর ঢেলে দেই। 
আর উহা দ্বারা যমিনকে মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই হবে প্রত্যাবর্তন ৷” (সুরা ফাতির) 
অতপর একজন ফেরেশতা আসমান ও যমিনের মাঝামাঝি স্থানে দাড়াবে । অতপর সিঙ্গায় ফুঁক 
দিবে । অতপর প্রত্যেক নফস তার শরীরের দিকে যাবে । অতপর তাতে প্রবেশ করবে । অতপর 
তারা জীবিত একজন ব্যক্তির ন্যায় জীবিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য দাড়াবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৫ ] 





হাদিস - ১৮২৬ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পযন্ত কিয়ামাত হবে না । 
যতক্ষণ পযন্ত না একজন পুরুষ পঞ্চাশ জন মহিলার বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৬ ] 





হাদিস - ১৮২৭ 
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হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি কোন ব্যক্তি সীমানন্ত রক্ষার 
জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করে। অতপর উক্ত ঘোড়া প্রথম আলামতের সময় বাচ্চা জন্ম দেয়। তখন 
ঘোড়ার বাচ্চার উপর আরোহন করার পূর্বেই সে শেষ আলামত দেখবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৭ ] 


হাদিস - ১৮২৮ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষন পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত 
হবে না, যতক্ষণ পযন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হয় । একটি মাস একটি সপ্তাহের 
সমান হয়। একটি সপ্তাহ একটি দিনের সমান হয় । একটি দিন একটি ঘন্টার সমান হয় । একটি 
ঘন্টা খেজুর গাছের পাতার জ্বলার সময়ের পরিমানের মত সময় হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৮ ] 





হাদিস - ১৮২৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দুই ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ এর। 
তারা (শ্রোতারা) প্রশ্ন করলেন, হে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু চল্লিশ দিনের? ৷ তিনি বলেন 
আমি অস্বীকার করলাম । তিনি বললেন চল্লিশ মাস? তিনি বলেন আমি অস্বীকার করলাম । তিনি 
বললেন চল্লিশ বৎসর? তিনি বলেন আমি অস্বীকার করলাম । তিনি বললেন অতপর আকাশ হতে 
পানি বণ হবে । আর তার দ্বারা উদ্ভিদ জন্মানোর ন্যায় তারা জন্মাবে । আর মানুষের হতে একটি 
হাড় ব্যতিত আর কিছুই থাকবে না । আর তা হল আযাবুয যানব (পিছনের দিকের মূল হাড্ডি ।) 
আর তার থেকে সৃষ্টিজীব কিয়ামাতের দিনে আরোহন করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮২৯] 





হাদিস - ১৮৩০ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এমন একদিন আসবে যেদিন 
যদি এক বাটি পানিও তলব করা হয় তাহলে পাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ পানি তার মূলে ফিরে 
যাবে । আর অবশিষ্ট পানি ও মুমিনগণ সিরিয়ায় থাকবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩০ ] 


হাদিস - ১৮৩১ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সব থেকে খারাপ রাত, 
দিন, মাস, যুগ হল কিয়ামাতের নিকটবর্তী রাত, দিন, মাস ও যুগ । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩১ ] 


হাদিস - ১৮৩২ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মন্দ মানুষের উপর কিয়ামাত 
সংগঠিত হবে । যারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে না। তারা 
গাধার ন্যায় একে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে । একজন পুরুষ একজন মহিলার হাত ধরবে অতপর 
তার সাথে নির্জন স্থানে সময় কাটাবে । অতপর তার থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করবে । অতপর 
তাদের নিকট ফিরে যাবে । এমতবস্থায় যে, তারা তার প্রতি হাসতে থাকবে । আর সেও তাদের 
প্রতি হাসতে থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩২ ] 





হাদিস - ১৮৩৩ 


হযরত কাসীর ইবনে মাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বিপদের আলামত ও 
কিয়ামাতের শর্তাবলীর মধ্যে থেকে হচ্ছে, তাদেরকে আকাশ হতে রাত্রি বেলায় একটি আওয়াজ 
ঘিরে নিবে । আর উক্ত আওয়াজ তাদেরকে শিহরিত করবে । তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট 
শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে সিংহের আওয়াজের ন্যায় অনেক 

আওয়াজ প্রেরণ করবেন । যা তাদের অন্তরগ্তলোকে শিহরিত করবে । তাদের নফসকে ছিনিয়ে 

নিবে । তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আকাশ হতে আলামত 

বের হবে যার জন্য তাদের মুমিনগণ ও কাফেরগণ ঈমান সহকারে ছুটে যাবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৩ | 





হাদিস - ১৮৩৪ 
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হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান উম্মত হবে বনী ইসরাঈলের বয়সের ন্যায় তিন শত বছর । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৪ ] 


হাদিস - ১৮৩৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামাতের 
নিদর্শনের মধ্যে এক জুমআ’ হতে আরেক জুমআ'র মত উহার প্রথম বা উহার শেষ। অথবা 
সাতটি ছোট দানা একটি দূর্বল সুতার ভিতর ভারী হবে । যখন ছিড়ে যায় তখন একে অপরের 
সাথে চলে আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৫ ] 





হাদিস - ১৮৩৬ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হেত বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মানুষের অন্তর থেকে 
কুরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা কবিতার দিকে ঝুঁকে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৬ ] 





হাদিস - ১৮৩৭ 


হযরত ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন সূর্য্য উহার পশ্চিম দিক হতে উঠবে তখন সকল মানুষই 
ঈমান আনবে কিন্ত সেদিন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৭ ] 
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হাদিস - ১৮৩৮ 


হযরত ইয়াযীদ ইবনে শুরাইহ ও আমর ইবনে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এরা সকলেই বলেন 
যে, পশ্চিম দিক হতে একদিন সূর্য্য বিলম্বে উদিত হবে । আর সেদিন মানুষের অন্তরে যা থাকবে 
তার উপর তাকে মহর এটে' দেয়া হবে । আর সেদিন আমল, হিফয তথা সংরক্ষণতা উঠিয়ে নেয়া 
হবে । আর ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যে, তারা যেন মানুষের কোন আমল না লিখে। 
আর সেদিন কিয়ামাতের সংগঠিত হওয়ার ভয়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ভয়ে শংকিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৮ ] 





হাদিস - ১৮৩৯ 


হযরত যায়েদ ইবনে আবু ইতাব হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু 
কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কিয়ামাততের পাঁচটি 
নিদর্শন রয়েছে। উক্ত নিদর্শনগুলো হতে প্রথম নিদর্শন কখন ঘটবে তা আমার জানা নাই । আর 
যখন উহার আলামত সমূহ আসবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন উপকার দিবে না, যে 
ব্যক্তি উহার আগমনের পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই । অথবা সে তার ঈমানের ভিতর পূণ্যতা 
উপার্জন করে নাই। পশ্চিম দিক হতে সূর্য্য উদয়, দাজ্জাল, ইয়াজুয মাজুয, ধোঁয়া, চতুস্পদ জন্ত। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৩৯ ] 





হাদিস - ১৮৪০ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ রা, হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সূর্যদয়টা হল কিয়ামাতের দশম 
আলামত । আর এটাই কিয়ামাতের শেষ আলামত । অতপর প্রত্যেক গর্ভধারীনি তার গর্ভ সম্পর্কে 
ভুলে যাবে। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তি তার মাল সম্পদ প্রত্যাখ্যান করবে ৷ আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী 
তার ব্যবসা হতে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪০ ] 


হাদিস - ১৮৪১ 


হযরত মাসরুক আল্লাহ তা'আলার বাণী ”যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে 
সেদিন তাহার ঈমান কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের 
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মাধ্যমে কল্যাণ উপার্জন করে নাই । সূরা আনআ’ম। আয়াত- ১৫৮ (এর তাফসীর) সম্পর্কে 
হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণনা করেন যে, (উক্ত আয়াত হল, পশ্চিম দিক হতে 
সূয্যদয় হওয়া । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪১] 


হাদিস - ১৮৪২ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের কর্তৃক 
ইয়াজুয মা’জুয এর বিরুদ্ধের দোয়া কবুল করা হবে। অতপর তারা জীবিত থাকবে এমনকি 
পশ্চিম দিক হতে সূর্যদয়ের রাত্রে তারা সাড়া দিবে । অতপর তারা দাব্বাতুল আরদের অবিভাঁবের 
পর চল্লিশ বছর পযন্ত তারা সুখ শান্তি ও নিরাপদে জীবন ধারন করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪২] 


হাদিস - ১৮৪৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তোমাদের অল্প সংখ্যাক লোক ইয়াজুয মাজুযের পর 
জীবিত থাকবে । এমনকি সূর্য্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে । অতপর যখন আল্লাহ তা'আলা 
উহার আলোকে আমাদের উপর ফিরিয়ে নিবেন এভাবে যে, সূর্য্য পূর্ব বা পশ্চিম দিক হতে উঠবে 
না। তখন তিনি বলবেন আমার তিরান্দাজে কার এ ব্যক্তি কে যার কোন অংশীদারিত্ব নেই? তিনি 
বলেন অতপর তারা আকাশ হতে একজন আহবানকারীর আহবান শুনবে ৷ তাতে বলা হবে, হে 
এসমস্ত লোক যারা ঈমান আনায়ন করেছ, তোমাদের ঈমান গ্রহণ করা হয়েছে । আর তোমাদের 
থেকে আমল উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে । আর এসমস্ত লোক যারা কুফুরী করেছ, তোমাদের থেকে 
তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । কলম জমে গেছে অর্থাৎ আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে। 
কিতাব মুছে গেছে। সুতরাং কোন একজনের থেকে তাওবা গ্রহণ করা হবে না। আর কোন 
ব্যক্তির ঈমানও গ্রহণ করা হবে না। তবে যারা উক্ত সময়ের পূর্বে ঈমান আনায়ন করেছে। ফলে 
উক্ত সময়ের পরে কোন মুমিন মুমিন ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করবে না। কোন কাফের কাফের ব্যতীত 
জন্ম গ্রহণ করবে না। আর শয়তান সিজদায় পড়ে যাবে । আর সে ডেকে ডেকে বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি যে জীব বস্তুকে এবং জড় বস্তুকে চান তাকে সিজদা করার 
জন্য আদেশ করুন। আর অন্যান্য শয়তান তার নিকট জমায়েত হবে । আর তারা বলবে, হে 
আমাদের নেতা! আমরা কাকে ভয় করবো? তখন সে বলবে, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট 
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কিয়ামাতের দিবস এবং নিদিষ্ট সময়ের দিন পযন্ত সুযোগ চেয়েছিলাম । আর এই সূর্য্য পশ্চিম 
দিক হতে উদয় হয়েছে। আর এটাই হল নিদিষ্ট সময়। সুতরাং আজকের পর আর কোন আমল 
নেই। আর সেদিন থেকে শয়তান প্রকাশ্য হয়ে পড়বে । এমনকি লোকজন বলবে, এইতো আমার 
সেই বন্ধু যে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাকে 
অপদস্থ করেছেন। আর আমাকে তার থেকে দয়া করেছেন । আর মানুষ জ্বীন, শয়তানদের তাদের 
খাওয়া দাওয়া, পানাহার, তাদের জীবন, তাদের মৃত্য, প্রকাশ্য ভাবে দেখবে । দাব্বাতুল আরদ 
বাহির হওয়া পযন্ত শয়তান সিজদায় পড়ে কাদতে থাকবে । অতপর দাব্বাতুল আরদ শয়তানকে 
হত্যা করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৩ ] 


হাদিস - ১৮৪৪ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, তিনি বলেন যখন পশ্চিম দিক হতে সূ্যদয় হবে তখন মাতৃগণ তাদের সন্তান সম্পর্কে, 
প্রিয়জন তাদের ভালবাসার ফল সম্পর্কে ভুলে যাবে । আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকট যা আসবে 
তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে । আর উহার পর কারো তওবা কবুল করা হবে না। তবে যে তার 
ঈমানের মধ্যে সৎকর্মকারী থাকবে । কেননা উহার পর তার আমলনামা (ছওয়াব) লেখা হবে 
যেমননাকি উহার পুর্বে লেখা হত। আর কাফেরদের উপর পরিতাপ ও দুঃখ দুদ্শা হবে । পশ্চিম 
দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া থেকে যদি কোন ব্যক্তি ঘোড়া পায় তাহলে সে ঘোড়ায় উঠতে পারবে 
না। তার পুবেই কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে । আর কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতবস্থায় যে, 
মানুষ বাজারে বাজার করতে থাকবে । বাজারে দুইজন ব্যক্তি কাপড় (ক্রয় বিক্রয়ের জন্য) ছড়াবে 
কিন্ত তারা তাদের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না, আবার ভাজও করতে পারবে না। 
একজন মানুষ খানা খাওয়ার জন্য মুখে খানা তুলবে কিন্তু সে তা খেতে পারবে না। অতপর তিনি 
তেলাওয়াত করলেন, ”আর তাদের নিকট তা হঠাৎ করে আসবে । আর তারা তা বুঝতে পারবে 
না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৪ ] 


হাদিস - ১৮৪৫ 


আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, একদিন সন্ধ্যা বেলায় চন্দ্র ও সূর্য্য আকাশের এক স্থানে একত্রিত 
হবে। আর তখন দিন বিশ বছর দীর্ঘ হবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৫ ] 


হাদিস - ১৮৪৬ 


হযরত ওহাব ইবনে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু খাইওয়ানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি 
একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম । তখন তিনি আমাদের সাথে 
কথা বলা শুরু করলেন। অতপর বললেন যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তা সালাম দেয় ও সিজদা 
করে। এবং পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে । আর তাকে অনুমতি দেওয়া 
হয়। এমনকি যখন দিন হয় তা ডুবে যায়। অতপর বলে হে প্রতিপালক! নিশ্চই যাত্রা অনেক 
দুরের!! আর আমাকে অনুমতি না দেওয়া হত। আমি পৌছতাম না। তিনি বলেন অতপর আল্লাহ 
তা'আলা যতক্ষণ চান তা আটকে রাখবেন । অতপর সূর্যকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে ডুবেছ 
সেখান থেকে উদিত হও । সুতরাং সেদিন হতে কিয়ামাত পযন্ত কোন ব্যক্তির ঈমান তাকে 
উপকার করতে পারবে না, যে ব্যক্তি নিদর্শনের পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৬ ] 





হাদিস - ১৮৪৭ 


হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একদিন তোমার 
প্রভুর কিছু আলামত আসবে । তিনি বলেন (আর সেটা হল) পশ্চিম দিক হতে সূ্যদয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৭ ] 





হাদিস - ১৮৪৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়টা দুটি 
একত্রিত ছাগলের বাচ্চার ন্যায় । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৮ ] 





হাদিস - ১৮৪৯ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে 
সূর্য্যদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৪৯ ] 


হাদিস - ১৮৫০ 


হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, পশ্চিমে তওবার জন্য একটি 
দরজা আছে । যার মাঝে প্রসস্ততা হল চলার সত্তর অথবা চল্লিশ বছর । তা কখনো বন্ধ হবে না। 
এমনকি তার দিক থেকে সূর্যদয় হবে । অতপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ” যেদিন 
ঈমান কোন উপকারে আসবে না । অথবা সে তার ঈমানের মধ্যে মঙ্গল কিছু অর্জন করেছে। ” 
অধ্যায় 

অষ্টমাংশের শেষাংশ 

বিসমিল্লহির রহমানির রহীম । 

দাব্বাহ বের হওয়া প্রসঙ্গে 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫০ ] 





হাদিস - ১৮৫১ 


হযরত আবু সারীহা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন দাব্বাহ এর জন্য যমানা হতে তিনটি খারজা তথা বহির্গমণ হবে । একটি 
বহির্গমন হবে ছোট ইয়ামানে । আর উক্ত বহির্গমন দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রাম্যবাসীদের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিবে । উহার আলোচনা গ্রাম অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করবে না। অতপর দীর্ঘ এক 
যমানা অতিবাহিত হবে । অতপর আরেকটি বহির্গমন মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় হবে । অতপর 
দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে । অতপর দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হবে। 
অতপর একদিন মানুষের মাঝে বড় মসজিদে আল্লাহ তা'আলার নিকট হরম তথা সম্মানিত, উক্ত 
মসজিদের সম্মান ও মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার উপর, আর তা হল মসজিদে হারাম । মসজিদের 
পার্শ্ব ব্যতীত তাদের কেহ লক্ষ করবে না। তারা রুকনে আসওয়াদের মাঝখান হতে বনু 
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মাখযুমের দরজা, বাহিরের ডান পার্শ্ব হতে মসজিদ পযন্ত বৃদ্ধি পাবে মানুষ উহা দৃঢ়ভাবে 
প্রত্যাখ্যান করবে । আর মুসলমানদের একটি দল তাদের গ্রহণ করবে । আর তারা বুঝবে যে, 
তারা আল্লাহ তা'আলাকে অক্ষম করতে পারবে না। উহা তাদের উপর বের হবে উহা মাথা হতে 
মাটি পরিস্কার করবে । অতপর উহা তাদের নিকট প্রকাশ পাবে । আর তাদের চেহারা উজ্জলিত 
হয়ে উঠবে । এমনকি সে উহা প্রত্যাখ্যান করবে কেমন যেন উহা প্রজ্জলিত তারকারাজি । অতপর 
উহা পৃথীবিতে ফিরে আসবে এমতবস্থায় যে, কোন অনুসন্ধানকারী উহাকে পাবে না। কোন 
পালায়নকারী উহাকে পরাজিত করতে পারবে না। এমনকি নিশ্চই মানুষ নামাজের মাধ্যমে তার 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে । অতপর উহা তার পিছন হতে আসবে । অতপর বলবে, হে অমুক 
ব্যক্তি তুমি এখন নামাজ আদায় কর । অতপর উহা তার চেহারার সামনে যাবে । এবং তার 
চেহারায় স্পর্শ করবে । অতপর মানুষ তাদের বাসস্থানের পাশাপাশি বসবাস করবে । তারা তাদের 
সফরে সাথী হবে । তারা তাদের কাজে শরীক হবে । মুমিন হতে কাফেরকে চেনা যাবে । এমনকি 
নিশ্চই কোন কাফের মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, হে মুমিন! আমার হকের ফয়সালা কর। 
এমনিভাবে কোন মুমিনও বলবে হে কাফের! আমার হকের ফায়সালা কর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫১ ] 


হাদিস - ১৮৫২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন 
আজইয়াদের এক উপত্যকা হতে দাব্বাহ বের হবে । উহার মাথা মেঘ স্পর্শ করবে । উহার দুই 
পা যমিন থেকে বের হবে না. এমনকি এক ব্যক্তি আসবে আর সে নামাজ আদায় করতে থাকবে । 
অতপর দাব্বাহ বলবে নামাজতো তোমার প্রয়জনীয় নয় । তবে নামাজটা আশ্রয় প্রার্থনা বা লোক 
দেখানোর জন্য হবে । অতপর দাব্বাহ তাকে লাগাম দিবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫২] 





হাদিস - ১৮৫৩ 


হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামাতের 
নিদর্শনাবলীর প্রথম হল রোম অতপর দাজ্জাল, তৃতীয় ইয়াজুয মাজুয, চতুর্থ ঈসা ইবনে মারিয়াম 
আলাইহিস সালাম । পঞ্চম ধোঁয়া । ষষ্ঠতে দাব্বাহ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৩] 
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হাদিস - ১৮৫৪ 


আল্লাহ তা'আলার বাণী "যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ 
হইতে বাহির করিব এক জীব । যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে ৷” (সুরা নামল ।) এর ব্যাপারে 
হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তারা সৎ কাজে আদেশ 
দিবে না। এবং যখন তারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৪] 





হাদিস - ১৮৫৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (কিয়ামাতের 
আলামত হল) দাজ্জাল, ইয়াজুযর্খিমাজ্য, দাববাহ, পশ্চিম দিক হতে সূ্য্দয় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৫ ] 





হাদিস - ১৮৫৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের 
এসমস্ত সাথী যারা তার সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার 
পর চল্লিশ বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবিত থাকবে (বসবাস করবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৬ ] 





হাদিস - ১৮৫৭ 


হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন (পশ্চিম দিক হতে) সূর্য্য্দয়ের পর দাববাহ এর 
অবিভাঁব হবে যখন দাববাতুল আরদ বের হবে তখন দাব্বাতুল আরদ ইবলিসকে হত্যা করবে । 
আর তখন ইবলিশ বা শয়তান সিজদা অবস্থায় থাকবে । আর এঘটনার পর মুমিনগণ চল্লিশ বছর 
জীবিত থাকবে । তারা কোন কিছুর আশা আকাংখা করবে না। বরং তাদেরকে দেওয়া হবে, আর 
তারা তা পাবে । সুতরাং কোন অভাব, কোন অত্যাচার থাকবে না । আর সকল জিনিস চাই ইচ্ছায় 
হোক বা অনিচ্ছায় হোক সমস্ত জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে । মুমিনগণ স্বচ্ছায় 
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আত্মসমর্পণ করবে। আর কাফেরগণ অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে । এমনকি হিংশ্র প্রাণী কোন 
চতুস্পদ জন্তু বা কোন পাখিকে কষ্ট দিবে না। আর মুমিনগণ জন্ম গ্রহণ করবে । ফলে তারা 
দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্ণ না হওয়া পযন্ত তারা মৃত্যু বরণ করবে না। অতপর 
তাদের মধ্যে আবার মৃত্যু ফিরে আসবে । অতপর তারা এঅবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চান 
বসবাস করবে । অতপর মুমিনদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে । ফলে কোন মুমিন জীবিত 
থাকবে না। অতপর কাফেরগণ বলবে আমরা মুমিনদের থেকে ভীত ছিলাম । আর এখন তাদের 
থেকে কেউ জীবিত নেই । আর আমাদের থেকে কারো তওবা কবুল করা হবে না। সুতরাং 
আমাদের কি হল যে, আমরা আমাদের একে অপরের উপর আক্রমন করতেছিনা । অতপর তারা 
রাস্তা ঘাটে পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে লড়াই করবে । তাদর একজন তাদের মাতা, বোন, 
কন্যার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিবে । অতপর রাস্তার মাঝখানে বিবাহ করবে । তার সাথে একজন 
অবস্থান করবে এবং তার উপর অন্যজন অবতীর্ণ হবে । সে এটাকে অপছন্দ করবে না আবার 
নিষেধও করবে না। আর সেদিন তাদের মধ্যে সবেত্তিম হবে এ ব্যক্তি যে একথা বলবে যে, যদি 
তোমরা রাস্তা থেকে সরে যেতে তাহলে ভাল হত । তারা এভাবেই থাকতে থাকবে ৷ এমনকি 
পৃথীবিতে বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সমগ্র পৃথীবিতে সমস্ত 
সন্তানই হবে ব্যবিচারের । আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তারা ততক্ষণ এভাবেই বসবাস করতে 
থাকবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা ত্রিশ বছরের জন্য নারীদের বাচ্চাদানীকে বন্ধ্যা করে দিবেন। 
ফলে কোন নারী সন্তান প্রসব করবে না। আর পৃথীবিতে কোন শিশু থাকবে না । আর তারা সবাই 
হবে মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যবিচারের সন্তান । আর তাদের উপরই কিয়ামাত সংগঠিত 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৭ ] 


হাদিস - ১৮৫৮ 


হযরত উমর রা, হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পৃথীবিতে একজন মুমিন থাকা অবস্থায় দাববাহ 
বের হবে না। যদি তোমরা চাও তাহলে তোমরা তেলাওয়াত কর, "যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের 
নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব । যাহা উহাদের সহিত কথা 
বলিবে ৷” (সুরা নামল) 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৮ ] 





হাদিস - ১৮৫৯ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ফারাসে অবস্থিত 
সাফার (পাহাড়ের) এক ফাটল হতে দাব্বাহ তিন দিন বের হবে । উহার তৃতয়াংশ বের হবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৫৯ ] 


হাদিস - ১৮৬০ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন দাব্বাহ বের হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬০ ] 





হাদিস - ১৮৬১ 


হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাববাহ বের হবে আর উহার 
সাথে থাকবে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের 
আংটি । অতপর লাঠি দ্বারা মুমিনগণের চেহারা উজ্জল করা করবে । আর আংটি দ্বারা কাফেরদের 
নাকে মহর মারা হবে। এমনকি নিশ্চই খাবার গ্রহণকারীরা একত্রিত হবে । আর তারা বলবে এই 
হে মুমিন! এই হে কাফের! 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬১ ] 


হাদিস - ১৮৬২ 


আল্লাহ তা'আলার বাণী ”আমি তাদের জন্য মাটি হতে জন্তু বের করবো” এর তাফসীরের 
ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উক্ত জন্তু হবে 
কোমল কেশ ও পালক বিশিষ্ট । উহার চারটি পা থাকবে । উহা তিহামার উপত্যকায় বের হবে। 
কালো ফোঁটা একে দিবে । অতপর উক্ত কালো ফোঁটাটি কাফেরের চেহারায় ছড়িয়ে পড়বে। 
এমনকি কাফেরের সম্পূর্ণ চেহার্‌ তাকালো হয়ে যাবে । আর এমনিভাবে মুমিনের চেহারায় একটি 
সাদা ফোঁটা একে দিবে । অতপর উক্ত সাদা ফোঁটাটি মুমিনের চেহারায় ঝড়িয়ে পড়বে । এমনকি 
মুমিনের সম্পূর্ণ চেহারা উজ্জল হয়ে যাবে । অতপর ঘরের লোকজন দস্তরখানের বসবে আর 
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সেখানে তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে । এমনিভাবে তারা বাজারে ক্রয় বিক্রয় করবে 
তখনও তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬২ ] 


হাদিস - ১৮৬৩ 


হযরত আমের শা*বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাতুল আরদ হবে পশম 
ওয়ালা, পালক বিশিষ্ট, উহার মাথা আকাশে পৌছবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৩ ] 





হাদিস - ১৮৬৪ 


হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আজইয়াদ হতে দাব্বাতুল আরদ 
বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৪ ] 





হাদিস - ১৮৬৫ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ জমার রাতে 
(জুমআর রাতে) বের হবে । এবং আরেক জুমআ” পযন্ত সফর করবে । অতপর দাব্বাহ বের 
হবে । আর উহার গদি হবে লম্বা । পরে উহা প্রত্যেক মুনাফেককে মহর মেরে দিবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৫ ] 





হাদিস - ১৮৬৬ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাফার ফাটল হতে দাববাহ 
বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৬ ] 
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হাদিস - ১৮৬৭ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি (আল্লাহ তা'আলার বাণীর 
তাফসীরের ক্ষেত্রে) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, 
তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব । যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে ৷” ইহা 
তখন ঘটবে যখন মানুষ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৭ ] 





হাদিস - ১৮৬৮ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ এর জন্য তিনটি খারজা 
(বহির্গমন) হবে । কতক প্রত্যন্ত গ্রামে বের হবে অতপর লুকিয়ে থাকবে । অতপর কতিপয় গ্রামে 
বের হবে এমনকি আলোচনা করা হবে । আর সেখানে আমীরগণ রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে । 
অতপর উহা মানুষের মাঝে সম্মানিত, মহিমান্বিত, সবেত্তিম মসজিদের নিকট আত্মগোপন 
করবে । এমনকি আমরা অনুধাবন করলাম যে, তিনি মসজিদুল হারাম নাম নিলেন । আর তিনি 
উক্ত মসজিদের নামকরণ করেন নি। যখন তাদের জন্য যমিনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন মানুষ 
পালায়ন করতে থাকবে । অতপর মুসলমানদের একটি দল অবশিষ্ট থাকবে ৷ আর তারা বলবে 
যে, কোন কিছুই আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিষয় থেকে বাচাতে পারবে না। অতপর তাদের 
উপর দাব্বাহ বের হবে । ফলে তাদের (মুমিনদের) চেহারাসমূহ উজ্জল তারকারাজির ন্যায় 
চমকাবে। অতপর উহা চলে যাবে । ফলে কোন অনুসন্ধানকারী তাকে পাবে না। কোন 
পালায়নকারী তাকে হারাবে না । আর উহা একজন নামাজরত ব্যক্তির নিকট আসবে । অতপর 
তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি নামাজ আদায়কারীদের মধ্য থেকে 
ছিলাম না। অতপর নামাজরত ব্যক্তি দাববার দিকে তাকাবে ৷ আর দাব্বাহ তখন তাকে মহর 
মেরে দিবে । তিনি বলেন মুমিনদের চেহারা চমকাবে । আর কাফেরদের মহর মারা হবে । তিনি 
বলেন অতপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন মানুষের খবর কি 
হবে? উত্তরে তিনি বলেন এক চতুর্থাংশের প্রতিবেশী, মাল সম্পদের ভিতর অংশীদারী ও সফরে 
সঙ্গী। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৮ ] 





হাদিস - ১৮৬৯ 
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হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন যখন আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার যা আল্লাহ তা'আলার বাণী ”আমি তাদের জন্য 
মাটি হতে জন্তু বের করবো, যা তাদের সাথে কথা বলবে” এর প্রতিফল হবে । তিনি বলেন 
সেটার কোন কথাও হবেনা, কোন আলোচনাও হবেনা । তবে তার একটি নাম হবে যা আল্লাহ 
তা'আলা যাকে নিদেশ করবেন সে রাখবে । উহা মিনার রাতে সাফা হতে বের হবে । আর তারা 
উহার মাথা ও পার্শ্বের মধ্যখানে থাকবে । কোন প্রবেশকারী প্রবেশ করতে পারবে না। কোন 
বহির্গমণকারী বের হতে পারবে না। এমনকি যখন উহা আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে আদেশ 
করেছেন তা থেকে বিরত হওয়ার পর যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হবে । আর যে নাজাত পাওয়ার 
সে নাজাত পাবে ৷ আর উহা প্রথম পা রাখবে আন্তাকিয়া শহরে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৬৯ ] 


হাদিস - ১৮৭০ 


হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কখনো কোন কওম 
সম্পর্কে তেলাওয়াত করা হয় নাই তবে তাদের উপর সিদ্ধান্ত নিধরিতি হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭০] 





হাদিস - ১৮৭১ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ ও কিয়ামাতের আলামাত 
সমূহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অভির্ববের সাত মাস পর বের হবে । তিনি বলেন হযরত 
আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন মারওয়ার নিকট যে সাফা রয়েছে সেখান হতে 
দাববাহ বের হবে । উহা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের দিকে পথ দেখাবে। 

অধ্যায় 

হাবসা এর প্রসংগে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭১] 
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হাদিস - ১৮৭২ 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, হাবসা 
জনৈক দুই গোছাওয়ালা ব্যক্তি কা’বা ধ্বংস করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭২] 





হাদিস - ১৮৭৩ 


হযরত মুজাহিদ র. হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছেন যে, কেমন 
যেন আমি কা'বা ঘরকে দেখতেছি যে, হাবসার এক ব্যক্তি কা'বা ঘরকে ধ্বংস করছে। তার মাথার 
সামনের দিক টেকো এবং বাকা জোড়া ওয়ালা । হযরত মুজাহিদ র. বলেন যখন হযরত যুবাইর 
রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘর (পুণনিমার্ণ এর জন্য) ভেঙ্গে ছিলেন তখন আমি তিনি কা'বা ঘরের 
ব্যপারে যা বলেছেন তা দেখার জন্য গেলাম । কিন্তু তার কথার অনুরুপ কিছু পেলাম না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৩ ] 





হাদিস - ১৮৭৪ 


হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী তাওয়াফ 
কর। আমি কেমন যেন এমন একজন লোকের সাথে যিনি টেকো ও ছোট কান বিশিষ্ট উভয় পায়ের 
শীর্ণ গোছা বিশিষ্ট । তার সাথে থাকবে কোদাল । সে কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দিবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৪ ] 





হাদিস - ১৮৭৫ 


এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন মিশর ধ্বংস হবে যখন চারটি ধনুক নিক্ষেপ করা 
হবে । আর তা হলো তুর্কির ধনুক, রোমের ধনুক, হাবসার ধনুক এবং স্পেনের অধিবাসীদের ধনুক। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৫ ] 
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হাদিস - ১৮৭৬ 


হযরত উবাইদ বিন রাফী’ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তোমাদের মাঝে এবং ওসীমের মাঝে দূরত্ব কত? আমি বললাম, 
এক বারীদের মাথার উপর ৷ তিনি বললেন তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা আসবে অতপর 
তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করবে । হযরত আবু গাদীফ বলেন আমার নিকট হযরত হাতেব 
ইবনে আবু বালতাআ" বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে 
বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা আসবে এবং ওসীম নামক স্থানে 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি ঘোড়া রক্তের মাঝে (রক্ত) উহার সামনের দাতের কাছে 
পৌঁছে যাবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৬ ] 





হাদিস - ১৮৭৭ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় হজের জন্য অবস্থান করছিলেন । আর তখন তিনি 
বলেন হে ইয়ামানবাসী! তোমরা দুটি অন্ধকারের পূর্বে হিজরত কর । উহার একটি হাবসা। উহা 
বের হবে এমনকি উহা আমার এই স্থান পযন্ত পৌছে যাবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৭ ] 





হাদিস - ১৮৭৮ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হাবসা একবার বের হবে । আর উহার 
মাধ্যে ঘরের দিকে সব ধ্বংস করে দিবে । অতপর তাদের দিকে সিরিয়াবাসীরা বের হবে । অতপর 
তারা তাদেরকে যমিনে শোয়া অবস্থায় পাবে । অতপর তারা বনু আলীর উপত্যকায় তাদের সাথে 
যুদ্ধ করবে । আর সেটা মদীনার নিকটবর্তী একটি এলাকা । এমনকি নিশ্চই হাবসী শিমলা বা 
মন্তকবন্ধনী বিনিময়ে বিক্রীত হবে । হযরত সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমার নিকট 
হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হযরত ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বণনা করেন যে, তারা 
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ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে । ভুমি আত্মসাৎ করবে । অতপর তারা সেখানে মিলিত হবে । অতপর আল্লাহ 
তা'আলা তাদের কতল করে দিবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৮ ] 


হাদিস - ১৮৭৯ 


হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের 
অবতরণের পর হাবসার প্রকাশ ঘটবে । অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অগ্রভাগের কিছু সৈন্য 
প্রেরণ করবেন । আর তারা তাদের পরাজিত করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৭৯ ] 





হাদিস - ১৮৮০ 


হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে 
হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হতে 
বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হাবসা বের হবে । অতপর 
উহা ঘরবাড়ি এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, উক্ত ধ্বংসের পর আর কখনো সেখানে ঘরবাড়ি তৈরী 
করা হবে না। আর তারা হল এসমস্ত লোক যারা উহার গুপ্তধন বের করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮০] 





হাদিস - ১৮৮১ 


হযরত ইবনুল মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হাবসার দুই কান্ডবিশিষ্ট 
লোক কা'বা ঘরকে ধ্বংস করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮১] 


হাদিস - ১৮৮২ 
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হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কেমন যেন আমি কা'বা ঘরের উপরে (কা'বা 
ঘরের ধ্বংসকারীকে) টেকো, বাকা গ্রন্থিওয়ালা, অহংকারী, এক ব্যক্তিকে দেখতেছি। সে কা'বা 
ঘরকে বড় কুঠার দ্বারা আঘাত করছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮২] 


হাদিস - ১৮৮৩ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হাবসার দুই কান্ডবিশিষ্ট এক 
ব্যক্তি আল্লাহর ঘরকে ধ্বংস করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৩ ] 





হাদিস - ১৮৮৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কা'বা ঘরকে দুইবার 
ধ্বংস করা হবে । আর তৃতীয়বার পাথর (হজরে আসওয়াদকে) উঠিয়ে নেয়া হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৪ ] 





হাদিস - ১৮৮৫ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমন যেন আমি 
এক হাবসী ব্যক্তিকে দেখছি যার উভয় পায়ের গোছা উতিত সে কা'বা ঘরের উপর তার কুঠার সহ 
বসে আছে। আর সেই কা'বা ঘর ধ্বংস করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৫ ] 





হাদিস - ১৮৮৬ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অবশ্যই অবশ্যই এক হাবসী ব্যক্তি 
কা’বা ঘর ধ্বংস করবে । আর অবশ্যই মাকাম দখল করবে । অতপর তারা উহার উপর সক্ষম হবে। 
অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কতল করে দিবেন। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৬ ] 


হাদিস - ১৮৮৭ 


হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনি একবার মাসলামা ইবনে 
মাখলাদ এর নিকট হতে ওয়ারদান নামক এলাকার উদ্দেশ্যে বের হন । আর মাসলামা হল মিসরের 
আমীর । অতপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দিয়ে দ্রুত অতিক্রম 
করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডাকলেন । অতপর বললেন হে 
আবু উযবাইদ কোথায় যাচ্ছ? তখন তিনি বললেন আমাকে আমীর মানাফের দিকে পাঠিয়েছেন । 
অতপর তার নিকট ফিরআউনের গুপ্তধন আনা হল । তিনি বললেন তুমি তার নিকট ফিরে যাও । 
আর আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দাও । এবং তাকে বল যে, ফিরআউনের গুপ্তধন তোমার জন্য 
নয়, এমনকি তোমার সাথীবর্গের জন্যও নয়। কেননা উক্ত সম্পদ হল হাবসার ৷ যারা তাদের 
নৌজানে করে আসবে । তারা মিশরের ফুসতাত নগরীর উদ্দেশ্য করে আসবে । তারা সফর করে 
এসে মানাফে অবতরণ করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ফিরআউনের গুপ্তধন খুলে 
দিবেন। অতপর তারা সেখান থেকে তারা যতটুকু চাইবে নিবে । অতপর তারা বলবে আমরা এর 
থেকে উত্তম কোন গণীমতের আশা করি নাই। অতপর তারা ফিরে যাবে । আর তাদের পরপরই 
মুসলমানগণ বাহির হবে । এমনকি তারা তাদের পেয়ে যাবে । আর তখন আল্লাহ তা'আল্‌ হাবসাকে 
পরাজিত করবেন । তখন মুসলমানগণ তাদের কতল করবে । এবং (জৌবিতদের) আটক করবে। 
এমনকি সেদিন হাবসীদেরকে পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৭ ] 





হাদিস - ১৮৮৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ওয়াসীম নামক স্থানে 
তোমরা ও স্পেনের অধিবাসীরা যুদ্ধ করবে । আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে তোমাদের 
সাহায্য আসবে । অতপর যখন তাদের প্রথম দল নামবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের 
পরাজিত করবেন । আর তারা লাউবিয়া পযন্ত তাদের হত্যা করতে থাকবে। 





অতপর তোমরা ফিরে আসবে । তারপর তোমাদের নিকট তিন লক্ষ হাবসা আসবে । যাদের নেতৃত্বে 
আসবাস নামক ব্যক্তি থাকবে । অতপর তোমরা এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । 
ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। 
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তারপর তোমরা কিবতীতে ফিরে যাবে। তোমরা বলবে যে, আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর 
নিদিষ্ট করা হয় নাই । 


তারা বলবে, তোমরা আমাদের সাথে এরূপ করেছ । তোমরা আমাদের শক্তি সামর্থ নিয়ে গিয়েছ, 
আমদের জন্য কোন অস্ত্রও রেখে যাও নি। আর তোমরা হলে আমাদের নিকট অতিপ্রিয় পাত্র । 


তিনি বলেন ফলে তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৮ ] 


হাদিস - ১৮৮৯ 


হযরত মুসাল্লামা ইবনে মাখলাদ এর হাবসা এর ব্যাপারে হাদীস যা ইবনে ওহাব বণনা করেছেন। 
ঠিক এরূপই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৮৯ ] 





হাদিস - ১৮৯০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, স্পেনের মুসলমানদের শত্রুদের 
একজন যার আলোচনা পরিচিত এবং আমি তার দীর্ঘ আলোচনা রোমে লিখিয়াছি। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯০ ] 





হাদিস - ১৮৯১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের সাথে 
স্পেনের অধিবাসীরা ওয়াসীম নামক স্থানে যুদ্ধ করবে । আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে 
তোমাদের সাহায্য পৌছবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯১ ] 
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হাদিস - ১৮৯২ 


ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একদল লোক ওয়াসীম নামক 
স্থানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে । আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন । অতপর 
দ্বিতীয় বৎসর হাবসা আসবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯২ ] 





হাদিস - ১৮৯৩ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিন লক্ষ লোকের 
ভিতর হাবসা আসবে । যাদের নেতৃত্বে থাকবে আসীস নামক এক ব্যক্তি। অতপর তোমরা ও 
সিরিয়াবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৩ ] 





হাদিস - ১৮৯৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা হল এসমস্ত 
লোক যারা মানাফ নামক শহরে ফিরআউনের গুপ্তধন বের করবে । আর মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে 
বের হবে । তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানগণ উক্ত সম্পদ গণীমত হিসেবে পাবে । এমনকি 
একজন হাবসী ব্যক্তি পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৪ ] 


হাদিস - ১৮৯৫ 


হযরত ইবনে লাহইয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি স্পেনের 
অধিবাসীদের নিয়ে সফর করবে, সে হবে অনারবীদের বাদশাদের থেকে একজন বাদশা । যাবে 
যুল উরফ বলা হবে। স্পেনের অধিবাসী ও পুবাঞ্চিলের মুসলমানগণ উজ্জলিত হবে এমনকি তাদের 
সাথে মিশরবাসীরা যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। অতপর 
পরাজয়ের পর যুল উরফ আত্মসমর্পণ করবে । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৫ ] 


হাদিস - ১৮৯৬ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সম্ভবত বনী কানতুর 
ইবনে কিরকিরা বের হয়ে খোরাসানবাসীদের এমন তীব্র ভাবে ধাওয়া করবে যে, তাদের ঘোড়া 
নাখলায়ে ইবলাতে পৌছে যাবে । ফলে তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র পাঠাবে যে, হয়তো তোমরা 
আমাদের সাথে মিলিত হও নতুবা আমাদের হয়ে তাদেরকে বের করে দাও । ফলে তাদের সাথে 
একতৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে একতৃতীয়াংশ, আর কৃফার সাথে একতৃতীয়াংশ মিলিত হবে। 
অতপর তারা কুফার দিকে সফর করবে । ফলে তাদের সাথে একতৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে 
একতৃতীয়াংশ এবং সিরিয়ার সাথে একতৃতীয়াংশ মিলিত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৬ ] 





হাদিস - ১৮৯৭ 


হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুয ও 
মাজুযকে হত্যা করবেন তখন মানুষের মাঝে অনুরূপ থাকাবস্থায় তাদের নিকট একটি আওয়াজ 
আসবে । আর সেটা হল যে, দুই কান্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ঘর ধ্বংস করার জন্য আক্রমন 
করেছে । তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম সাত শত সৈন্য বিশিষ্ট বা সাতশ থেকে 
আটশ সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবেন। এমনকি যখন তারা কিছুটা পথ অতিক্রান্ত 
করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক হতে মঙ্গল জনক বাতাশ প্রেরণ করবে যা প্রত্যেক 
মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে । অতপর মানুষের মাঝে তখন শোরগোলকারী ও চিৎকারকারীরা 
বাকী থাকবে । তখন তারা পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে সহবাস করবে । আর (তখন) 
কিয়ামাতের উদাহরণ হল এ ব্যক্তির ন্যায় যে তার ঘোড়া পাশ দিয়ে প্রদক্ষিন করবে আর অপেক্ষা 
করবে এমনকি উহা বাচ্চা প্রসব করবে । আর যে ব্যক্তি আমার এই কথার পর অথবা আমার 
এবিষয়ে জানার পর ভনিতা করলো সে হল ভনিতাকারী বা কৃত্রিমতাকারী । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৭ ] 





হাদিস - ১৮৯৮ 
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হযরত হারেছ ইবনে মালেক ইবনে বারসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি যে, তোমরা এই দিন 
হতে কিয়ামাত পযন্ত যুদ্ধ করিও না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৮ ] 


হাদিস - ১৮৯৯ 


হযরত মুজাহিদ র. এর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন হযরত ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
কা'বা ঘরকে (পুনঃ নিমণের জন্য) ধ্বংস করলেন তখন আমরা তিনজন মিনায় গিয়ে আযাবের 
অপেক্ষা করতে লাগলাম । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৮৯৯ ] 





হাদিস - ১৯০০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমনযেন আমি বাকা 
গ্রন্থি ও শীর্ণ দুই পায়ের গোছা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতেছি যে তার হাতুড়ি নিয়ে কা'বার উপরে 


বসে আছে। আর সেই উহা ধ্বং করবে। 
অধ্যায় 
তুর্কি সম্পর্কে 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০০ ] 


হাদিস - ১৯০১ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা আমাদে অবস্থান নিবে এবং 
দাজলা ও ফুরাত নদী হতে পানি পান করবে ৷ আর তারা জাযিরাতে ধ্বংশযজ্ঞ চালাবে । আর 
হিরার মুসলমানগণ তাদের সাথে কোনভাবেই পেরে উঠবে না। ফলে আল্লাহ কাইল তথা মাপ 
বিহীন শিলা প্রেরণ করবেন । উহাতে তীব্র বাতাশ ও ঝঞ্চা বায়ু থাকবে । অতপর তারা যখন প্রায় 


৭৪ ০9 ৭৯ 09 ০৪ 





00 09 09 


oo 











[5-93ঞ 


৩ ৩2 ৩2 Er Er Er Er ওঠ ০2 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ eb 0 0% 


শেষ হয়ে যাবে, কিছুদিন অবস্থান করবে তখন মানুষের মাঝে মুসলমানদের আমীর বা নেতা 
দাড়াবে । আর সে বলবে হে ইসলামের অধিবসী, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, একটি জাতি 
তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য দান করেছে। অতএব তোমরা দেখ কওম বা জাতি কি 
করছে। ফলে তাদের দশজন অশ্বরোহী সৈন্য (তুকিদের) বিরুদ্ধে দাড়াবে এবং তাদের দিকে 
ঝাপিয়ে পড়বে । অতপর তারা যখন শেষ হয়ে যাবে । তখন তারা ফিরে আসবে । অতপর বলবে 
নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন আর তোমাদের পর্যাপ্ত করেছেন যে, তারা 
তাদের শেষজনকে ধ্বংস করেছে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০১ ] 


হাদিস - ১৯০২ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা জািরাতে অবস্থান নিবে । 
এমনকি তাদের ঘোড়াগ্তলো ফুরাত হতে পানি পান করবে । অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের 
উপর মহামারী রোগ প্রেরণ করবেন । ফলে উহা তাদের কতল করে দিবে । ফলে তাদের থেকে 
একজন ব্যতীত আর কেউ বাচবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০২] 


হাদিস - ১৯০৩ 


হযরত আবু হালীমা গানায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা জাযীরা এর 
পাহাড়ে অবস্থান নিবে, যাতে গানার মহিলাদের বন্দি করতে পারে । এমনকি নিশ্চই কোন ব্যক্তি 
তার স্ত্রীর পায়ে (বন্দিত্বের) নুপুরের শুভ্রতা দেখবে কিন্তু তা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৩ ] 





হাদিস - ১৯০৪ 


হযরত হাকাম ইবনে আতীয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা বের হবে, 
তাদেরকে ফুরাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু ফেরাতে পারবে না। তাদের নাবিকগণ ও দুটি ঘোঢ়া 
তাদের নিকট পৌছবে । সেদিন তারা দুটি বিপদ পরিমাপ করবে । আর তারা তাদেরকে 
মুলোৎপাটন করতে চাইবে ৷ উহার পর আর তুর্ক থাকবে না। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৪ ] 


হাদিস - ১৯০৬ 


বসরাবাসী নিসাক বণনা করে বলেন যে, আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
আসলেন । আর তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, সম্ভবত বনু কানতুর খোরাসানবাসী ও 
সিজিস্তানবাসীদের প্রচন্ডভাবে ধাওয়া করবে এমনকি তারা তাদের পশুগুলি ইবলার গাছের সাথে 
বাধবে। অতপর তারা বসরাবাসীদের নিকট একটি পত্র পাঠাবে যে, তোমরা আমাদের জন্য 
তোমাদের যমিন খালি করে দাও । অথবা তোমাদের উপর আক্রমন করা হবে। তখন 
বসরাবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে । একভাগ আরবের সাথে মিশে যাবে । একভাগ 
সিরিয়ার সাথে । আরেক দল উহার শত্রুদের সাথে । আর উহার আলামত বা নিদর্শন হল যখন 
যমিন সমান হয়ে যাবে সেটাই নিবোঁধের আলামত । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৬ ] 


হাদিস - ১৯০৭ 


হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এমন একটি জায়গা আছে যার নাম হল বসরা বা 
বসীরা, যেখানে বনু কানতুরের লোকজন অবস্থান নিবে । এমনকি তারা একটি নদীতে নামবে যার 
নাম হল গাছ ওয়ালা দাজলা । তখন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে । একদল উহার মূলের 
সাথে মিলিত হবে । ফলে তারা হালাক বা ধ্বংস হবে । আরেকদল তাদের নিজেদের আকড়ে 
ধরবে । ফলে তারা কুফুরী করবে । এবং আরেকদল যারা তাদের পরিবারদিগকে পিছনে রাখবে । 
ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অবশিষ্টদের উপর বিজয় দান 
করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৭ |] 


হাদিস - ১৯০৮ 


হযরত আবু কিলাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে 
বলেন যে, অতপর তারা তিনভাগে বিভক্ত হবে । একভাগ অবস্থান করবে । আরেকভাগ তাদের 
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পুর্পুরুষের আবাসস্থল মানাবিতুশ শাইহ ও কাইসুমের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ সিরিয়ার 
সাথে মিলিত হবে । আর তারাই হল উত্তম ভাগ বা দল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৮ ] 


হাদিস - ১৯০৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের চোখগুলো হবে 
শামুকের এর মত | তাদের চেহারা হবে হুজুফের (ঢাল) মত । আর ঘটনা ঘটবে দাজলা ও ফুরাত 
নদীর মাঝখানে । আরেকটি ঘটনা ঘটবে মারজে হিমারে । আরেকটি দাজলাতে । এমনকি দিনের 
শুরুতে সন্ধ্যা পযন্ত উত্তরণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। অতপর দিনের শেষে বৃদ্ধি পাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯০৯] 


হাদিস - ১৯১০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বারীদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বণনা করেন যে, তার পিতা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মত এমন এক কওম বা 
জাতি যাদের চেহারা হবে প্রসস্ত । চোখ হবে ছোট ছোট । কেমনযেন তাদের চেহারা হবে হুজুফ 
(ঢোল এর মত)। এমনকি তারা তাদেরকে আরব উপদ্ধিপের সাথে তিনবার মিলাবে । আর 
প্রথমবার ধাওয়াকারী বেচে যাবে । দ্বিতীয়বার কিছু লোক ধ্বংস হবে, আর কিছু বেচে যাবে । আর 
তৃতীয়বারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে । আর তারা হল তুর্কি জাতি । এ সত্বার কসম, যার হাতে 
আমার প্রাণ । নিশ্চই তাদের ঘোড়া মুসলমানদের মসজিদের উচ্চতার সাথে মিলিত হবে । আর 
তখন দুই বায়ীর বা তিন বায়ীর তারা পৃথক হবে না। আর পালায়নকারীদের সফরের সরঞ্জাম 
হবে যা তুিদের বিষয়ে শোনা হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১০ ] 


হাদিস - ১৯১১ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হয়তো বনু 
কানতুরের লোকজন ইরাক হতে তোমাদেরকে বের করে দিবে । (রাবী বলেন) আমি বললাম 
আমরা ফিরে যাবো । তিনি বললেন তুমি কি তা আশা কর। আমি বললাম হ্যা । তিনি বললেন 
হ্যা, আর তাদের জন্য জীবন যাপন হবে শান্তিময় । 


০ oo og ৬৫ oo 





00 09 09 











| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১১ ] 


হাদিস - ১৯১২ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের মাঝে 
পাঁচটি যুদ্ধ হবে । দুটি যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তিনটি এই উম্মতের মধ্যে ঘটবে । আর 
তা হল তুর্কিদের যুদ্ধ, রোমের যুদ্ধ আর দাজ্জালের যুদ্ধ । আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন 
যুদ্ধ নেই। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১২] 


হাদিস - ১৯১৩ 


হযরত আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন নিশ্চই দাজ্জাল খুয ও কিরমানে আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে অবতরণ করবে। 
তাদের চেহারাগুলো হবে বড় মুগুরের ন্যায় । তারা তয়ালিসা (সবুজ এক ধরণের পোষাক) 
পরিধান করবে । আর তারা তাদের পায়ে চুল বা পশম ব্যবহার করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৩ ] 


হাদিস - ১৯১৪ 


হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা রাবেষা পরিত্যাগ কর। 
যা তোমাদেরকে ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ খুর। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৪ ] 


হাদিস - ১৯১৫ 


হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার তুর্কিরা এমনভাবে বের হবে 
যে তাদেরকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। তবে দল ব্যতিত যাতে আল্লাহ তা'আলা বড় যদ্ধু 
থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৫ ] 
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হাদিস - ১৯১৬ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি কুফাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেন 
অবশ্যই অবশ্যই এমন এক জাতি তোমাদেরকে কুফা হতে বের করে দিবে, যাদের চক্ষু হবে 
ছোট. যাদের নাক হবে চ্যাপ্টা, তাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়. তারা পায়ে পশম বা চুল 
ব্যবহার করবে । তারা জুফার গাছের সাথে তাদের ঘোড়া বাধবে । আর তারা ফুরাত নদী হতে 
পানি পান করবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৬ ] 


হাদিস - ১৯১৭ 


হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা রাবেযা পরিত্যাগ কর যা 
তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে । কেননা তারা অচিরেই বের হবে এমনকি ফুরাতের দিকে 
আসবে । অতপর তাদের প্রথমজন ফুরাত হতে পানি পান করবে । এবং তাদের শেষজনও 
আসবে । অতপর তারা বলবে এখানে পানি ছিল।! 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৭ | 


হাদিস - ১৯১৮ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমরা তাদের 
নিকট গেলাম। অতপর তিনি বললেন তোমরা (কাদের হতে) কোথা হতে এসেছ? আমরা 
বললাম আমরা ইরাকবাসীদের হতে । তিনি বললেন এ আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি ব্যতিত 
আর কোন উপাস্য নেই। বনু কানতুর খোরাসান ও সিজিস্তান হতে তোমাদেরকে প্রবলভাবে 
ধাওয়া করবে । এমনকি তারা আবলাতে অবস্থান নিবে । আর তারা সেখানের প্রত্যেকটি গাছের 
সাথে তাদের ঘোড়া বাধবে ৷ অতপর তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করবে । (যাতে লিখা 
থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে বের হয়ে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর 
আক্রমন করবো । তিনি বলেন তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে । একভাগ কৃফার সাথে 
মিলিত হবে । একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে । আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে 
মিলিত হবে । অতপর তারা বসরায় প্রবেশ করবে । আর সেখানে এক বছর অবস্থান করবে। 
অতপর কুফায় পত্র পেরণ করবে । (যাতে লিখা থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে 
চলে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর আক্রমন করবো । তখন কুফাবাসীরা তিন ভাগে 
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বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ সিরিয়ার সাথে মিলিত হবে । একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে। 
আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে মিলিত হবে। আর এদিকে ইরাক অবশিষ্ট থাকবে 

অথচ সেখানে কোন মানুষ পাওয়া যাবে না । টুকরি ও দিরহামও না । তিনি বলেন আর সেটা হবে 
যখন শিশুদের দালান কোঠা হবে। আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা উহা তিনবার প্রতিহত করবেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৮ ] 


হাদিস - ১৯১৯ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ততক্ষণ পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না 
যতক্ষন পযন্ত না তোমরা লাল চেহারাবিশিষ্ট, ছোট চক্ষু ও চ্যাপ্টা নাকওয়ালা তুর্ক বাসীদের সাথে 
যুদ্ধ করবে । তাদের চেহারা হবে কেমনযেন কাদাকার। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯১৯ ] 


হাদিস - ১৯২০ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আরবের বিভিন্ন প্রান্তের ভূমি 
যারা প্রথম করায়ত্ব করবে তাদের চেহারা হবে লাল এবং বড় হাতুডী বা মুগুরের ন্যায় । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২০ ] 


হাদিস - ১৯২১ 


হযরত আবু হুরাইরা হতে (পূর্বের হাদীসের) মত বর্ণিত হয়েছে । আর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু বলতেন যে, তোমরা তাদের চেহারা পাবে কঠিন বস্তুর মত। তাদের চক্ষু তীরান্দাজির 
নিশানার মত । সুতরাং তোমরা তাদের ত্যাগ কর যা তোমাদের ত্যাগ করেছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২১] 
হাদিস - ১৯২২ 


হযরত হাসান ইবনে কুরাইব হতে বর্ণিত যে, তিনি ইবনে যুল কিলাকে কে বলতে শুনেছেন যে, 
আমি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম । তখন তার নিকট আরমিনিয়া হতে 
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উহার অধিবাসীদের একজন দূত এসে (প্রেরিত) পত্র পাঠ করলো । অতপর তিনি রাগান্বিত হলেন 


এবং পত্র লেখককে ডাকলেন । অতপর তিনি বললেন, পত্র লিখকের নিকট তার পত্রের উত্তর 


লিখ । আর এটা উল্লেখ কর যে, তুর্কিরা তোমার এলাকার একদিক দিয়ে আক্রমন করেছে অতপর 


তারা তা হতে পেয়েছে । অতপর আমি তাদের অনুসন্ধানে মানুষ প্রেরণ করেছি । আর তখন 
এসমস্ত লোক রক্ষা পেয়ে যায় যারা পেয়েছে। তোমার উপর তোমার মা ভারি হোক! ফলে উহার 
অনুরুপ তুমি আর ফিরিয়ে দিবে না । আর তুমি তাদের কোন ভাবেই তরান্বিত করবে না। আর 
কোন ভাবেই তাদেরকে বাচাবে না। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
বলতে শুনেছি যে, নিশ্চই তারা আমাদেরকে মানাবিতুশ শাইহ এর সাথে মিলাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২২] 


হাদিস - ১৯২৩ 


হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্য এক 
সাহাবী হতে বণনা করে বলেন যে, বড় যুদ্ধের সময় রোম বের হবে । আর তাদের সাথে তুর্কি, 
বারজান এবং ছাকালাবারাও বের হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৩] 


হাদিস - ১৯২৪ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনটি যুদ্ধ হবে। 
দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর একটি বাকী আছে আর তা হল উপদ্বীপে তুর্কিদের যুদ্ধ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৪ | 


হাদিস - ১৯২৫ 


হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তুর্কিরা দুই বার বের হবে । একবার তারা 
আজারবাইজানে বের হবে । আরেকবার তথা হতে ফুরাত নদীর পার পযন্ত ছড়াবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৫] 
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হাদিস - ১৯২৬ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা ফুরাত নদীর উপর ছড়াবে । 
যেন আমি মুয়াসফারাতের পাড়ে, আর উহা নদীর উপর আন্দোলিত হচ্ছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৬ ] 


হাদিস - ১৯২৭ 


হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জাসাস এর উপর 
মৃত্যু প্রেরণ করবেন । অর্থাৎ তাদের চতুস্পদ জন্তু মারা যাবে । ফলে তাদের হাটিয়ে আনবেন। 

অতপর উহাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার কঠিন যুদ্ধ বা হত্যা হবে। এর পর আর কোন তুর্কি 

থাকবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৭ ] 


হাদিস - ১৯২৮ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমন যেন আমি তুর্কিদের 
সাথে আছি। (তাদের দেখছি) তারা মাখদামাতুল আযানে দুই বারায উপরে এমনকি তারা উহা 
ফুরাত নদীর কিনারার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৮ ] 





হাদিস - ১৯২৯ 


হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, 
আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, হয়তো বনু কানতুর 
ফিরে আসবো । তিনি বললেন সেটা তোমার নিকট প্রিয়। অতপর তোমরা ফিরিয়ে দিবে । ফলে 
উক্ত জায়গা তোমাদের জীবন যাপনের জন্য আরামদায়ক হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯২৯ | 
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হাদিস - ১৯৩০ 


হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চই কিয়ামাতের নিদর্শণ সমূহ হতে (কয়েকটি) হল যে, তোমরা এমন 
কতিপয় জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায় । আর তোমরা এমন 
জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের পায়ের জুতা থাকবে পশমের । আর আমরা প্রথম জাতিদের 
দেখেছি আর তারা হল তুর্কি জাতি । আর আমরা তাদের দেখেছি এমতবস্থায় যে, তারা 
কুদির্জাতি। হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আর যখন তুর্কি কিয়ামাতের লক্ষণের মধ্যে 
থাকবে তখন কেমনযেন তুমি তাদের দেখবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩০ ] 





হাদিস - ১৯৩১ 


হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন 


সম্ভবত ইরাকবাসীরা তাদের দিরহাম এবং টুকরি তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না (সংগ্রহ 


করতে পারবে না)। কেননা তাদেরকে (উহা সংগ্রহ করা হতে) উক্ত অনারবীরা বাধা দিবে । 
(এমনিভাবে) সম্ভবত সিরিয়াবাসীও দিনার ও মাদা তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না। 
কেননা তাদেরকে উক্ত রোম (বাসীরা) বাধা প্রদান করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩১] 


হাদিস - ১৯৩২ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তখন কেমন হবে যখন 
তোমরা তোমাদের এই যমিন হতে বের হয়ে আরব উপদ্বীপের মানাবিতুশ শাইহে যাবে? তারা 
বললেন আমাদেরকে কে বের করবে? তিনি বললেন শত্রু । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩২ ] 


হাদিস - ১৯৩৩ 
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হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সা হতে বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন এ সময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পযন্ত না তোমরা এমন এক 
জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায় । আর এমনিভাবে এ সময় পযন্ত 
কিয়ামাত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের পায়ের জুতা হবে 
পশমের | 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৩ ] 


হাদিস - ১৯৩৪ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এ সময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না 
যতক্ষণ পযন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যারা বোঁচা নাক বিশিষ্ট, চক্ষু ছোট 
অধ্যায় 

বছর, মাস, যুগ হতে ফিতনার সময় সম্পর্কে ৷ 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৪ ] 


বছর মাস যগ হতে ফিতনার সময় সম্পর্কে 


হাদিস - ১৯৩৬ 
হযরত আবু আওয়াম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৬ ] 





হাদিস - ১৯৩৭ 


হযরত মাস্তরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতেরই নিদিষ্ট 
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একটি সময় রয়েছে । আর আমার উম্মতের সময় হল একশত বছর । সুতরাং যখন আমার 
উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যা 
অঙ্গিকার করেছেন তা আসবে। 
| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৭ ] 
হাদিস - ১৯৩৮ 
হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর রাজত্ব তার মৃত্যুর পর একশত সাতষন্্ি বছর একত্রিশ দিন পযন্ত থাকবে । 
অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অবসন্নতা চাপায়ে দিবেন। 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৮ ] 
হাদিস - ১৯৩৯ 
হযরত হৃুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পর কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া পযন্ত চারটি ফিতনা হবে । প্রথম ফিতনা হল পাঁচ, 
দ্বিতীয়টি বিশ, তৃতীয়টি বিশ, চতুর্থটি দাজ্জাল । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৩৯ ] 
হাদিস - ১৯৪০ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওলা হযরত সাফীনা রাযিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত 
যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমার 
উম্মতের খেলাফাত থাকবে ত্রিশ বছর । অতপর তারা উহা ধারণা করবে । উহা শেষ হয়েছে 
হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ওলায়াতের (রাজত্বের) মাধ্যমে । 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪০ ] 

ৰা হাদিস - ১৯৪১ 
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হযরত আবু উমাইয়া কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত মুয়াবিয়া 
রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর পর যখন মানুষ মতানৈক্যতা করল । আর যখন ইবনে যুবাইর 
রাযিয়াল্লাহু আনহু (সময়ের) এর ফিতনা হল তখন আমাদের নিকট একজন প্রবীন বৃদ্ধ আসলো । 
যার দুই চোখে পর্দা পড়ে গেছে । আর সে জাহিলিয়্যাতের যুগও পেয়েছে । তখন আমরা বললাম 
আমাদেরকে আমাদের এই সময় সম্পর্কে খবর দিন। তিনি বললেন নিশ্চই এই বিষয়টি বনু 
উমাইয়া বংশের এক ব্যক্তির দিকে হবে । যে তোমাদের সাথে বাইশ বছরে মিলিত হবে । অতপর 
খলীফাগণ মৃত্যু বরণ করবে । তারা ছিন্লিয়াতে ইয়াসীরাতে (অল্প সময়ের মাঝে) একে অপরের 
অনুসরণ করবে । অতপর এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার আলামত তার চোখে । অর্থাৎ হিশাম 
ইবনে আব্দুল মালিক । সে এমনভাবে মাল সম্পদ জমা করবে যে এমনভাবে অন্যকেউ জমা করে 
নাই । সে উনিশ বছর ও কিছুকাল জীবিত থাকবে । অতপর সে মৃত্যুবরণ করবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪১ ] 


হাদিস - ১৯৪২ 


হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট কতিপয় প্রবীন এ 
হাদীস বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন আমার উম্মতের 
উপর একশত পঁচিশ বছর আসবে (অতিবাহিত হবে), তখন যুদ্ধ হবে । আর এসমস্ত বিষয়ও 
ঘটবে যা শেষ যামানায় বলা হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪২ | 


হাদিস - ১৯৪৩ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু 
এর পর এক ব্যক্তি এক মহিলার গর্ভের, (তার সন্তানের) দুগ্ধ পান করানোর, ও তার সন্তানের 
তত্তাবধায়ক হবে । এবং পরে আরেকজন মালিক হবে যে, কিছুই হবে না। এমনকি ধ্বংস হয়ে 
যাবে । অত:পর তীমা হতে একটি লোক হবে যে তার সময়ে উপস্থিত হবে, সে তাকে ও তার 
সন্তানকে পঞ্চাশ বছর তন্বাবধায়ন করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৩ ] 


হাদিস - ১৯৪৪ 
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হযরত তাবি” হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু উমাইয়ার শেষ খলীফার রাজত্বের সময়সীমা হবে 
দুই বছর ৷ সে উহাতে পৌছবে না এবং সে আঠারো মাস অতিক্রম করতে পারবে না। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৪ ] 


হাদিস - ১৯৪৫ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এই হাদীসের সকল রাবী বলেন যে, একশত পঁচিশ 
বছর পর আরবদের জন্য আফসোস । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৫ ] 


হাদিস - ১৯৪৬ 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাস সাতানব্বই বা 
নিরানব্বই সালে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে । আর দুইশত বছরে হযরত মাহদী দাড়াবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৬ ] 


হাদিস - ১৯৪৭ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাস নয়শত মাস রাজত্ব 
করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৭ ] 


হাদিস - ১৯৪৮ 


হযরত আবুল জালদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দুইজন ব্যক্তি মালিক (বাদশা) হবে । এক 
ব্যক্তি যার জন্ম বাহাত্তর সনে বনু হাশেম গোত্রে হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৮ ] 
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হাদিস - ১৯৪৯ 


হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত মাহদী সাত, 
আটানব্বই বছর রাজত্ব করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৪৯ | 


হাদিস - ১৯৫০ 


হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সে উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবে এবং বনু হাশেম 
সত্তর বছর অবস্থান করবে । আর রাওযাসের ধ্বংস ও হাশেমীদের মধ্যে পার্থক্য হবে সত্তর 
বছরের । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫০] 


হাদিস - ১৯৫১ 


হযরত ওয়ালীদ বলেন আমি দানিয়ালের উপর পড়লাম । তিনি বলেন এই উম্মতের সমস্ত ব্যাপার 
তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর হতে হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালাম পযন্ত দুইশত চোয়ান্তর বছরের মধ্যে হবে । আর উহা হতে বনু উমাইয়াদের জন্য আশি 
বছর বা তার চেয়ে বেশি কিছু হবে। আর বারজন বাদশার জন্য হবে একশত বছর । আর 
জাব্বারীনগণ চল্লিশ বছর রাজত্ব করবে । আর মানুষ বাকী থাকবে আর তাদের জন্য সাত বছর 
কেউ থাকবে না। অতপর পরবর্তী সাত বছরে দাজ্জাল বের হবে । এবং তারপর হযরত ঈসা 
ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম বের হবে তখন হবে চল্লিশ বছর । (এই হল মোট দুইশত 
চোয়ান্তর বছর ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫১] 


হাদিস - ১৯৫২ 


হযরত আবু হামযা নযর ইবনে শামীত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এসময় হতে যখন হককে 
ছিনিয়ে নেয়া হবে আর তাদের আহলদের নিকট পৌছানো হবে । এক হাজার তিনশত পয়ত্রিশ 
দিন। এক হাজার দিন এবং দুইশত দিন এবং পাঁচ দিন। সুসংবাদ এব্ক্তির জন্য যে বিপদের 
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মধ্যে উহার উপর ধৈযর্ধারণ করে আমীর যুল তাজের সাথে । আর সে হল সৎকাজকারী । আর 
এর মধ্যে যে আছে, তার ব্যাপরে তিনি বলেন, আমি বললাম তুমি প্রথম সময় থেকে চল্লিশ দিন 
কমাতে পারবে না। তিনি বলেন উক্ত সময়ের মধ্যে কম্পন, মিথ্যা আরোপ, ও ভূমিধস থাকবে । 
অতপর একজন ন্যায় পরায়ন ইমাম অতপর একজন উচ্চ ইমাম অতপর আরেকজন ন্যায় পরায়ন 
ইমাম ৷ তারা সকলেই বিশ বছর ও কিছু সময় রাজত্ব করবে । অতপর একজন ন্যায় পরায়ন 
ইমাম বা নেতা পনের বছর রাজত্ব করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫২] 


হাদিস - ১৯৫৩ 


হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন নিশ্চই একশত বিশ 
বছর ভালোর পর খারাব আসবে । আর কোনো ব্যক্তি জানে না যে, উহার শুরুর প্রবেশ কখন 
হবে। (প্রথম লক্ষণ কখন দেখা যাবে ।) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৩ ] 





হাদিস - ১৯৫৪ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাওয়ালী হতে এক ব্যক্তি 
বের হয়ে অতিক্রম করবে । আর তারা বনু হাশেমের দিকে ডাকবে । হযরত আব্দুল্লাহ দাবী করেন 
যে, সে চল্লিশ বছর মিলিত হবে অতপর ধ্বংস হয়ে যাবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৪ ] 


হাদিস - ১৯৫৫ 


হযরত ইয়ািদ ইবনে আব হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সাতত্রিশ বছরে সুফইয়ানীর প্রকাশ ঘটবে । আর তার রাজত্ব 
থাকবে আঠাশ মাস । আর যদি সে উনচল্লিশ সনে বের হয় তাহলে তার রাজত্ব হবে নয় মাস। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৫ ] 
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হাদিস - ১৯৫৬ 





সাতত্রিশ সনে হয় । ...... 
[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৬ ] 


হাদিস - ১৯৫৭ 


হযরত আবু হারুন হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নওফকে বললাম যে, নিশ্চই আব্দুল্লাহ 
ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সত্তরের পর অল্পসংখ্যাক মানুষই বসবাস করবে । 
অতপর তিনি বলেন নিশ্চই আমি তাদের পাবো যারা উহার পর দীর্ঘ সময় জীবন যাপন করবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৭ ] 





হাদিস - ১৯৫৮ 


হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি নিশ্চই এটা আশা করি যে, 
আমার উম্মত আমার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদের অধদিবস বিলম্ব করা হবে। 
হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন অধদিবস মানে পাঁচশত বছর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৮ ] 





হাদিস - ১৯৫৯ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের অপদস্থৃতা হল এমন 
একটি ফিতনা বা যুদ্ধ যা অন্ধকার রাত্রের একটি অংশের ন্যায় । যা থেকে উহার পূর্ব ও উহার 
পশ্চিম কিছুই রক্ষা পাবে না। তবে এ্সমস্ত লোক রক্ষা পাবে যারা লেবানান ও ত সমুদ্রের 
মধ্যবর্তী স্থানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে । সুতরাং তারা অন্যদের থেকে নিরাপদ হবে । আর 
এটা এসময় ঘটবে যখন আমার এই ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে । আর (আমার ঘর) পোড়ানো হবে 
একশত বাইশ সনে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৫৯] 
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হাদিস - ১৯৬০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে শুনেছেন 
যে, তিনি বলেছেন কুস্তনতুনিয়ার বিজয় ও দাজ্জালের অবির্ভাবের মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান 
হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬০] 


হাদিস - ১৯৬১ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন চতুর্থ ফিতনা আঠারো (মাস) স্থায়ী হবে । 
অতপর স্বর্ণের পাহাড় হতে ফুরাত নদীকে আবদ্ধ করা হবে । অতপর তারা উহার উপর যুদ্ধ 
করবে । এমনকি তারা এসময় পযন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পযন্তনা প্রত্যেক নয় জনে সাত জন 
হত্যা করা হয়। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬১ ] 


হাদিস - ১৯৬২ 


হযরত বাহীর ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাইদা হতে সিরিয়ার 
উপরের দিকে একটি ফিতনা বের হবে যা তাদের মাঝে চার বছর দীর্ঘায়ীত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬২] 


হাদিস - ১৯৬৩ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, পয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বা সাতত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে । যদি তারা 
ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তার ন্যায় । আর যদি পূর্ণ হয় তাহলে সত্তর 
বছর। তারা বললেন হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দিয়ে অতিবাহিত 
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হবে? বা কি দিয়ে বাকী থাকবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন অবশিষ্ট 
থাকার মত কিছুই থাকবে না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৩ ] 


হাদিস - ১৯৬৪ 


হযরত আবব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে বলেন নিশ্চই তুমি হিয়াযাল আরাযীতে কোন যমিন ক্রয়ের ব্যাপারে আমার সাথে 
পরামর্শ করেছিলে আর আমি তা ক্রয়ে নিষেধ করেছিলাম । আর যদি উক্ত যমিতে তোমার কোন 
প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি তা ক্রয় কর। কেননা তা অচিরেই চল্লিশ জনের উপর সন্ধি ও 
জামা'আতের (কারণ) হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৪ ] 


হাদিস - ১৯৬৫ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অচিরেই পয়ত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে । 
যদি তারা ধ্বংস হয় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তা । আর যদি তারা বাকী থাকে তাহলে 
উহার সত্তর বছর পূর্বে বা সত্তর বছর পর । তিনি বলেন বরং উহার সত্তর বছর পর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৫ ] 





হাদিস - ১৯৬৬ 


হযরত ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাতষট্টি সনে 
মূল্যস্ফীতি (দুৰ্ভিক্ষ), আটয্টি সনে মৃত্যু, আর উনসন্তর সনে মতানৈক্যতা হবে । আর একশত 
সত্তর সনে তারা লুণ্ঠন করবে । আর সত্তর সনের পর আমার বংশের এক ব্যক্তির সময়ে (সকল 
কিছু বৃদ্ধি পাবে) এমনকি তখন নেয়ামত দ্বিগুণ হয়ে যাবে, ফল-মূলও দ্বিগুণ হবে । আর মানুষ 
সকল ব্যবসায়ের প্রতি ঝুকে যাবে । অতপর হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময়ের অবস্থা কেমন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন তোমাদের প্রতিপালকের দয়া, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত। 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৬ ] 


হাদিস - ১৯৬৭ 


হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলা হল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে কি 
ঘটবে তার ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করুন । তখন উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পর সল্প সময়ে মতানৈক্যতার ব্যাপারে 
অবহিত করছি। আর একশত তেত্রিশ সনে হালীম তথা ধৈযশীল ব্যক্তি তার সন্তানের ব্যাপারে 
খুশি হবে না। আর একশত পঞ্চাশ সনে পাপাচারিতার প্রকাশ পাবে । এমননিভাবে একশত ষাট 
সনে তারা দুই বছরের খাদ্য জমা করবে । আর ছিষনট্টিতে আন নাজা আন নাজা তথা মুক্তি মুক্তি । 
আর একশত নব্বইতে রাজাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে । আর আশি নব্বই পযন্ত গুনাহগারদের 
উপর বিপদ আপদ আসবে । আর একশত বিরাশি সনে পাথর দ্বারা ঢেকে দেয়া, ভুমি ধস, 
বিকৃতি, দুইশত খারাবীর আত্মপ্রকাশ, মানুষ তাদের বাজারে থাকাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর 
আযাবের ফয়সালা । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৭ ] 





হাদিস - ১৯৬৮ 


হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার পচিশ বছর পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্যতা 
হবে । তারা একে অপরকে হত্যা করবে । আর একশত পঁচিশ বছরে তীব্র অনাহার দেখা দিবে । 
আর উমাইয়াগণ তাদের খলীফাকে হত্যা করবে । একশত তেত্রিশ বছরে তোমাদের একজন তার 
সন্তানের প্রতিপালনের চেয়ে উত্তম ভাবে কুকুরের ছানা প্রতিপালন করবে । একশত পঞ্চাশ বছরে 
পাপাচারিতা বৃদ্ধি পাবে । একশত ষাট বছরে এক বছর বা দুই বছরের জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে । 
সুতরাং যে ব্যক্তি উহা পাবে সে যেন খাদ্য জমা করে রাখে । আর তারকা পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে 
চুর্ণবিচূর্ণহবে। একটি পতনের শব্দ হবে যে শব্দ সকলেই শুনবে । একশত ছিষট্টি বছরে যার 
পৃথক পৃথক খণ থাকবে সে যেন তা একত্রিত করে নেয়। যার কন্যা থাকবে সে যেন উক্ত কন্যার 
বিবাহ দিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় থাকবে সে যেন বিবাহ করা থেকে 
ধৈযৰ্ধারণ করে । আর যে ব্যক্তির স্ত্রী থাকবে সে যেন তার থেকে পৃথক থাকে । একশত সত্তর 
বছরে রাজাদের থেকে তাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। (একশত) আশি বছরে বিপদ আপদ 
আসবে । (একশত) নব্বই বছরে ধ্বংস হবে । আর দুইশত বছরে কাযা তথা কিয়ামাত হবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৮ ] 


হাদিস - ১৯৬৯ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একশত পঞ্চাশ বছরে (সনে) তোমাদের সন্তানদের 
মধ্যে উত্তম হবে কন্যা সন্তান। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৬৯ ] 





হাদিস - ১৯৭০ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু 
তাকে তার ক্রয়কৃত জমিনের নিকটবর্তী জমিনের জন্য পরামর্শ দেন। অতপর তিনি বললেন এখন 
চল্লিশ বছরের শুরু । আর অচিরেই উহার আশপাশে সন্ধি হবে । সুতরাং তুমি উহা ক্রয় কর। আর 
হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জামাআ’ত চল্লিশ বছরের শুরুতে হয়েছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭০] 
হাদিস - ১৯৭১ 


হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একশত বছর বনু উমাইয়া বনু 
মারওয়ানের মালিক হবে । আর তখন থেকে কিছুটা সময় এবং ষাট বছর তাদের উপর কঠিন্যতা 
আবর্তিত হবে; তাদের ছেড়ে যাবে না। এমনকি তারা তাদের হাত দিয়ে দূর করবে । অতপর 
তারা উহা প্রতিহত করতে চাইবে । কিন্তু তারা তা পারবে না। যখনই তারা উহাকে এক দিক 
দিয়ে প্রতিহত করবে অন্য দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে । এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বং 
করে দিবেন । তারা শুরু করবে মীম দ্বারা এবং শেষও করবে মীম দ্বারা । অতপর তাদের রিহার 
ঘূর্ণন শেষ হবে ও তাদের রাজত্ব খতম হবে । এমনকি তাদের এক খলীফাকে বিচ্যুত করা হবে। 
ফলে সে যুদ্ধ করবে এবং তার দুটি সওয়ারীকে হত্যা করা হবে । অতপর গাধা (ওয়ালা) সুন্দর 
উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হবে । আর উহার সাথে থাকবে শয়তান ও জওফের নিকৃষ্ট মানুষ । আর 
সে হল মারওয়ান। সুতরাং তার হতে আকাকিল ধ্বংস হবে অর্থাৎ শহর ধ্বংস হবে । আর তার 
হতে হবে কম্পণ। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭১ ] 
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হাদিস - ১৯৭২ 


হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, আর আমি তাকে বললাম, তুমি ধারণা কর যে, সত্তর বছরের 
মাথায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে । অতপর তিনি বললেন তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে । 
আসলে বিষয়টি এরুপ নয় । আমি বললাম কিন্তু আপনিতো বলেছেন যে, সত্তরের সময়ই 
কঠিন্যতা ও বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে । আর এসময় পযন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, 
যতক্ষণ পযন্তনা আরব এ জিনিসের ইবাদাত করে যার ইবাদাত তার পৃবপুরুষগণ করেছিল । আর 
তা একশত বিশ বছরে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭২] 


হাদিস - ১৯৭৩ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনী ঈসরাইলের ন্যায় 
উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় হলো তিনশত বছর । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৩ ] 





হাদিস - ১৯৭৪ 


হযরত আবু হাসসান বুনা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই বনু আব্বাসের হতে যে তিনজন 
বাদশা বা মালিক হবে, তাদের নাম হবে আইন দিয়ে)। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৪ ] 


হাদিস - ১৯৭৫ 


হযরত ইবনে আইয়াস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট আমার 
মাশাইখগণ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণনা করেছেন । আর তাদের একজন 
(বণনাকারীদের) আরেকজনের উপর বেশী বর্ণনা করেছেন । আর তারা সকলেই বলেছেন যে, 
হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক জ্ঞানী রাহেবের নিকট একত্রিত হলেন যাকে নুসু' বলা হত। 
আর সে আলেম ও (পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের) পাঠক ছিল । অতপর তারা দুনিয়ার বিষয়ে এবং 
দুনিয়ার মধ্যে যা বিরাজ আছে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। অতপর নুসু” বলল হে কা'ব! 
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একজন নবী প্রকাশ পাবে, যার একটি দ্বীন বা ধর্ম থাকবে ৷ আর তার উক্ত দ্বীন সমস্ত দ্বীন বা 
ধর্মের উপর প্রকাশ পাবে । অতপর নুসু* হযরত কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে উদ্দেশ্য করে বলল 
হে কা'ব আমাকে তাদের রাজত্ব সম্পর্কে অবহিত কর। (তাহলে) আমি তোমাকে সত্যায়ন 
করবো । এবং তোমার ধর্মে প্রবেশ করবো । (তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো)। অতপর হযরত কা'ব 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি তাওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, তাদের থেকে বারজন বাদশা 
হবে । তাদের প্রথমজন হবে সত্যবাদী আর সে মৃত্যুবরণ করবে । অতপর পৃথককারী যুদ্ধ করবে । 
অতপর আমীর বা নেতা যুদ্ধ করবে । অতপর প্রধান রাজা বা বাদশা মৃত্যুবরণ করবে । অতপর 
আহরাস ওয়ালা মৃত্যুবরণ করবে । অতপর অহংকারকারী মৃত্যুবরণ করবে । অতপর আসব 
ওয়ালা আর সে হল বাদশাদের শেষজন যে মারা যাবে । অতপর আলামত বা নিদর্শণ ওয়ালা 
ব্যক্তি বাদশা হবে এবং মারা যাবে । নুশড বলল, এখন আমাকে বধিরদের ফিতনা সম্পর্কে খবর 
দাও । যারা সেখানে রক্তপাত করবে এবং সেখানে অনেক বালা মুসিবত হবে । হযরত কা’ব 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন উহা তখন ঘটবে যখন ইবনে মাহেক যাহবিয়ানকে হত্যা করা হবে। 
আর তার হত্যার সময় বালা মুসিবত পড়ে যাবে । (থেমে যাবে ।) আর সুচ্ছন্দতা বেড়ে যাবে । 
আর উহা প্রজ্জলিত করবে এমন এক কওম যারা বুদ্ধিমান ও অনুগামী । (তারা সুখ শান্তি ভোগ 
করবে ।) আর তখন তাদের জন্য নিদর্শন ওয়ালার পরিবার হতে চারজন বাদশা নিযুক্ত হবে। 
দুইজন বাদশা এমন যাদের জন্য কিতাব পড়া হবে না। আর একজন বাদশা তার বিছানাতে মারা 
যাবে । তার অবস্থান হবে অল্প সময়ের জন্য । (বাদশা হিসেবে সে অল্প সময় পাবে ।) আরেকজন 
বাদশা যে জওফের দিক হতে আসবে । আর তার দুই হাতে থাকবে বালা মুসিবত । আর তার 
হতে মুকুট চূর্ণ বিচুর্ণ হবে । আর সে চার মাস হিমসে অবস্থান করবে । অতপর তার যমিন বা 
দেশ হতে তার দিকে ভীতি আসবে ফলে সে সেখানে থেকে প্রস্থান করবে । আর তখন জওফের 
উপর বালা মুসিবত আপতিত হবে । আর যখন তা ঘটবে তখন তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে 
এবং তাদের উপর বনু আব্বাসের ফিতনা আবর্তিত হবে । তারা এগারজন অশ্বারোহী পূর্বদিকে 
প্রেরণ করবে । আর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা 
তাদের দ্বারা এসময়ের লোকজনকে পরীক্ষা করবেন । ফলে আরবের প্রত্যেক অধিবাসীদের উপর 
তাদের শিবির প্রবেশ করবে । ফলে তারা পূবদিক হতে বিয়ের বরের ন্যায় দ্রুত চলে যাবে । আর 
সে সময়ই তাদের কালো পতাকা প্রকাশিত হবে । যারা তাদের ঘোড়া সিরিয়ার যাইতুন গাছের 
সাথে মিলিত করবে । আর আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত দিয়ে প্রত্যেক অহংকারী ও তাদের 
শত্রুকে হত্যা করবেন। এমনকি তাদের অধিবাসীদের হতে আত্মগোপনকারী ও পালয়নকারী 
ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। (তখন) তিনজন মানসূর, সিফাহ, ও মাহদীর প্রকাশ হবে । নুশু 
বলল তাহলে কে তাদের নেতা ও তাদের বিষয়ের দায়িত্বশীল হবে? তিনি বললেন যারা চলে ও 
বসবাস করে সৈন্যদের মত। আর সে সময় সিফাহ পুবঞ্চলবাসীদের উপর লাঞ্চনা ও হীনতা 
চাপিয়ে দিবে । যা আরিমাকে (গোত্র) পয়তাল্লিশ সকাল মিলিত করবে । (পয়তাল্লিশ দিন স্থায়ী 
হবে ।) অতপর তাদের মাঝে সত্তর হাজার তরবারী (ওয়ালা সৈন্য) প্রবেশ করবে । তাদের 
প্রতীকি নিশান থাকবে কোষমুক্ত, উচু উচু । অতপর সিফাহ এর জন্য দুটি ঘটনা হবে। একটি 
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ঘটনা বা যুদ্ধ হবে পৃবাঞ্চলে । আরেকটি হবে জওফে । অতপর যুদ্ধ তার আওযার (পোষাক) 
রেখে দিবে । (যুদ্ধ থেমে যাবে ।) নুশু বলল আর কতদিন তাদের রাজত্ব স্থায়ী হবে? হযরত কা'ৰ 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন সাতের মধ্যে নয়। আর তাদের জন্য উহার শেষে আছে অমঙ্গল । নুশু 
বলল তাদের ধ্বংসের আলামত কি? তিনি বললেন উহার আলামত হল পূর্বাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, 
পশ্চাঞ্চলে পতন, জওফে রক্তিমাকার হওয়া, কিবলাতে ফাসীর মৃত্যুবরণ । অতপর এঁসময়ের 
অধিবাসীগণ সিফাহ এর জন্য অজ্ঞতা একত্রিত করবে । তারা তাদের ধর্মকে অহেতুক ও 
খেলাচ্ছলে গ্রহণ করবে । তারা উহা (ধর্ম) দিনার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে । এমনকি 
যখন তারা এমন হবে যে তারা তাদের শত্রুকে দেখবে আর এটা ধারণা করবে যে শত্রুরা এখনই 
তাদের দেশের উপর আক্রমণ করবে তখন তাদের শয়তানী শক্তির (বিদ্বোহীতার) মুল ব্যক্তি 
আসবে । উহার পূর্বে কেউ তাকে চিনতো না । সে হবে মাঝারি গড়নের, চুলগুলো কোঁকড়ানো, 
তার চক্ষু হবে কোটারগত, চোখের ভ্রু হবে মিলিত, হলুদবণের । এমনকি যখন সে উক্ত বছরের 
শেষে যে বছরে এসময়ের অধিবাসীরা সফাহের জন্য জমা করেছিল তখন মানসূর মারা যাবে । 
আর তখন একটি মাত্র শহরে ব্যতীত তারা সবাই পৃথক হয়ে যাবে । অতপর যখন তাদের নিকট 
খবর পৌঁছবে তখন তারা যেমন ছিল তেমনভাবে মারামারি করবে । অতপর তারা আব্দুল্লাহর জন্য 
বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতপর সুফইয়ানী প্রত্যাবর্তণ করবে । আর সে পশ্চাঞ্চলের একটি দলের 
মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে । ফলে তারা তার জন্য এমনভাবে জমা করবে যা 
ইতিপূর্বে কেউ কারো জন্য করে নাই । অতপর সে কুফা হতে একটি সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করে দিবে । 
আর তখন বসরা হতে কোন সৈন্যদল হবে না। আর তখনই তাদের অধিকাংশ লোক আগুনে 
পুড়ে পানিতে ডুবে মারা যাবে । আর এসময় কুফাতে ভূমিধস হবে । আর দুটি জামাআত একটি 
স্থানে মিলিত হবে । যে স্থানকে কিরকিসিয়া বলা হয়। আর তখন সবর পৃথক হয়ে যাবে, তাদের 
থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে এমনকি তারা ধ্বংস হয়ে যাবে । আর যদি পশ্চিমদিক (সৈন্য) 
প্রেরণ হয় তাহলে ছোট যুদ্ধ বা ঘটনা হবে । আর এসময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্য 
আফসোস! আর আমি তোমাদের উপর এ্সময়ের সফরের পতাকার ভয় পাইতেছি। যখন তারা 
পশ্চিম হতে মিসরে এসে অবস্থান নিবে তখন তাদের জন্য দুটি ঘটনা ঘটবে । একটি ঘটনা বা 
যুদ্ধ ঘটবে ফিলিস্তিনে আরেকটি সিরিয়াতে । অতপর কুরাইশের এক মহিলাকে হত্যা করার পর 
তাদের উপর মুহাজিরগণ ধাবিত হবে । যদি আমি চাই তাহলে তার নামকরণ করতে পারবো । 
অতপর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে । অতপর একজন বিদ্রোহী বিদ্রোহ করবে । যাকে আব্দুল্লাহ বলা 
হবে । সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্ট । সে তার বিষয়কে হিমসে প্রদীপণ করবে । সে দামেস্কে আগুন 
প্রজ্জলিত করবে । আর সে ফিলিস্তিনে বের হবে এবং যে তার বিরোধীতা করবে সে তার উপর 
প্রকাশ (বিজয় লাভ করবে) পাবে । আর তার হাতেই পূ্বপ্চিলের অধিবাসীরা ধ্বংস হবে । আর 
তার আহবান হবে নিকৃষ্টতম আহবান । আর তার হত্যা হবে নিকৃষ্টতম হত্যা। সে এক মহিলার 
গর্ভের মালিক হবে। সে তিনটি সৈন্যদল সহকারে বের হয়ে কৃফানে যাবে । তারা সেখানে তারা 
কাইসের ঘরবাড়ীতে পৌছবে । তারা সেদিন হতে নিস্কৃতির কামনা করবে । আরেক দল যাবে 
মক্কা ও মদীনাতে আর সেখানে তাদের উপর ভূমি ধস আসবে । (তারা মাটির নিচে চলে যাবে ৷) 
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তাদের হতে জুহাইনা গোত্রের দুইজন ব্যক্তি ব্যতিত কেউই বাচতে পারবে না। তাদের মধ্য হতে 
একজন সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবে আরেকজন মক্কার দিকে যাবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৫ ] 


হাদিস - ১৯৭৬ 


হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হুসাইনের 
বংশধর হতে একজন ব্যক্তি বের হবে । যার নাম হবে তোমাদের নবীর নাম । তার প্রকাশের 
কারনে দুনিয়া ও আসমানবাসী আনন্দিত হবে । অতপর এক ব্যক্তি তাকে বলল হে আমীরুর 
মুমিনীন! সুফইয়ানীর নাম কি? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন সে হল খালিদ ইবনে 
ইয়াধীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর হতে সে হবে বিশাল মাথার অধিকারী, তার চেহারায় 
থাকবে গুটিবসন্ত রোগের আলামত থাকবে । তার চোখে থাকবে সাদা ছাপ। তার অবিভাঁব আর 
হযরত মাহদীর অবির্ভাবে তাদের মাঝে কোন বাদশা থাকবে না । আর সে হযরত মাহদী 
আলাইহিস সালামের নিকট খেলাফাত অর্পণ করবে । সে সিরিয়ার অন্তর্গত দামেস্কের একটি 
ওয়াদী (এলাকা) হতে বের হবে । যে ওয়াদীর নাম হবে ওয়াদীল ইয়াবেস। আর সে বের হবে 
সাতটি দলের মাঝে দলভুক্ত হয়ে তাদের কোন এক ব্যক্তির সাথে । (তার সাথে থাকবে) নামানো 
পতাকা যা তারা সকলেই চিনবে যে, তার পতাকায় (তলে) সাহায্য থাকবে । সে সম্মুখে ত্রিশ 
মাইল সফর করবে । যারা তাকে (পরাহত করতে) চাইবে তারা কেহই তার আগমনের ব্যাপারে 
জানবে না। তারা সকলেই পরাজিত হবে । সে দামেক্ষে এসে দামেক্ষের মিম্বরে আসন গ্রহণ 
করবে । এবং ফকীহ কারীদেরকে তার নিকটভাজন বানাবে । সে ব্যবসায়ী ও কমজীবিদের মাঝে 
তরবারী রাখবে । সে কারীদের সংস্পর্শ চাইবে করবে এবং তাদের ব্যাপারে তাদের নিকট সাহায্য 
কামনা করবে । তাদের থেকে কোন ব্যক্তি তাকে এঁবিষয়ের উপর নিষেধ করতে পারবে না 
এমনকি সে তাকে হত্যা করবে । আর সে একদল সৈন্য প্রেরণ করবে পুবর্গিলের 
দিকে,আরেকদল পশ্চিমাঞ্চলের দিকে, আরেকদল ইয়ামানের দিকে । আর ইরাকের সৈন্যদলের 
ওয়ালী বা নেতা হবে বনু হারেসার এক ব্যক্তি । যার নাম হবে কমার ইবনে আব্বাদ । সে হবে 
মোটা শরীরওয়ালা, তার চুলের দুটি বেণী থাকবে, তার সামনে তার কওমের খাটো আকারের এক 
ব্যক্তি থাকবে যে হবে টেকো ও তার দুই কাঁধ হবে প্রশস্ত । আর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে 
যারা সিরিয়ায় থাকবে তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে । আর সেখানে সেদিন তাদের হতে বিশাল এক 
দল থাকবে । তারা দামেস্ক ও বানিয়্যাহ নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকা তারা যুদ্ধ করবে । 
পুবঞ্চিলের যুদ্ধে হিমসের অধিবাসীগণ এবং তাদের সাহায্যকারীগণদের প্রত্যেককে সেদিন 
সুফইয়ানী পরাজিত করবে । অতপর দামেস্ক ও হিমসে যারা থাকবে তারা সুফইয়ানীর সাথে যাবে 
এবং তাদের সালীমার দিকে অবস্থিত হিমসের বাদীন নামক এলাকায় পূর্বাঞ্চল বাসীদের সাথে 
সাক্ষাত হবে । আর তখন পূর্বাঞ্চল বাসীদের চার ভাগের তিন ভাগ ষাট হাজারের অধিক কিছু 
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লোক তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তাতে তারা পরাজিত হবে। আর যেই সৈন্যদল পুবাঞ্চলের দিকে 
রওয়ানা করেছিল, যখন তারা কৃফায় অবস্থান নিবে তখন তাদের মাঝে প্রচন্ড এক যুদ্ধ হবে। 
তাতে অধিকাংশই মারা যাবে । অতপর কুফাবাসীদের পতন হবে । আর তখন কতইনা রক্ত 
প্রবাহিত হবে, কতইনা পেট বিদীর্ণ করা হবে, কতইনা সন্তান হত্যা করা হবে, মাল লুণ্ঠন হবে, 
নেতাকে এইমর্মে পত্র লিখবে যে, তুমি হিজাজের দিকে অগ্রসর হও । অতপর কঠিন এক যুদ্ধের 
পর সে মদীনায় অবস্থান নিবে । আর সেখানে সে কুরাইশদের উপর তরবারী রাখবে ও তাদের 
এবং আনসারদের চারশ ব্যক্তি হত্যা করবে । অনেক পেট বিদীর্ণ করবে, শিশুদের হত্যা করবে, 
কুরাইশের বনু হাশের গোত্রের (এক সহোদর) ভাইবোনকে হত্যা করবে, এবং তাদের 
দুইজনকে মসজিদের দরজার সাথে শুলিতে চড়াবে ৷ যাদের নাম হবে মুহাম্মাদ ও ফাতেমা । আর 
মানুষ সেখান হতে পালায়ন করে মক্কায় চলে যাবে । অতপর সে উক্ত সৈন্যসহকারে মক্কার 
উদ্দেশ্য করে অগ্রসর হয়ে একটি খালি প্রান্তরে অবস্থান নিবে । আর তখন আল্লাহ তা'আলা 
হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে (যমিন ধসে দেয়ার) আদেশ করবেন । তখন তিনি তার 
আওয়াজে চিৎকার করে বলবেন, হে বাইদা বা খালি প্রান্তর! তাদের নিয়ে খালি হয়ে যাও। আর 
তখন তারা তাদের শেষজন হতে খালি তথা ধ্বংস হয়ে যাবে । আর তাদের থেকে শুধুমাত্র দুইজন 
ব্যক্তি জীবিত থাকবে । তাদের সাথে হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হবে তখন 
তিনি তাদের চেহারাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিবেন ৷ কেমনযেন আমি তাদের পিছনদিকে 
হাটতে দেখছি। তারা যাদের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে তাদেরকে (ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে) অবগত 
করছে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৬ ] 
হাদিস - ১৯৭৭ 


হযরত কা'ব রাধিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতই তাদের নবীর পর 
পয়ত্ৰিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর যদি তোমরা নিস্কৃতি য়েয়ে থাক যে, তোমরা 
পয়ত্ৰিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে, বরং যদি পয় ত্রিশ বছরের মাথায় তোমাদের 
পরীক্ষা করা হয় তাহলে তোমাদের এসকল বিষয়ই পৌছবে যা অন্যান্য উম্মতের পৌছেছিল। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৭ ] 





হাদিস - ১৯৭৮ 


হযরত যামরা ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট 
এখবর পৌছেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার উম্মতের পাঁচটি 
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স্তর হবে। আর প্রত্যেক স্তরের চল্লিশ বছর ৷ সুতরাং প্রথম স্তর হলাখ আমি ও আমার সাথে যারা 
ইয়াকীন ও ইলম ওয়ালা রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর হলা সৎকর্মকারীর ও পৃণ্যবানদের স্তর । তৃতীয় 
স্তর হলাখ পরস্পর সম্পৃক্ততা ও সহানুভুতিশীলদের স্তর । চতুর্থ স্তর হলাখ পরস্পর বিরোধীতা ও 
বিচ্ছিন্নতাকারীদের স্তর । পঞ্চম স্তর হলাখি বিশৃংখলায় আনন্দ ও উৎফুল্য প্রকাশকারীদের স্তর। 
আর দুইশত দশ বছরে (বোমা) নিক্ষেপণ, ভূমি ধস, বিকৃত হওয়া পতিত হবে । আর দুইশত 
বিশ বছরে যমিনের আলেমদের উপর মৃত্যু পতিত হবে । (তারা মারা যাবে) এমনকি একজনের 
পর আরেকজন ব্যতিত বাকী থাকবে না। আর দুইশত ত্রিশ বছরে আকাশ ডিমের ন্যায় শিলা বৃষ্টি 
বষণ করবে । ফলে চতুস্পদজন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে । আর দুইশত চল্লিশ বছরে নীল নদ ও ফুরাত 
নদীর অবসান হয়ে যাবে এমনকি লোকজন উক্ত দুই নদীর পাড়ে শস্য রোপণ করবে । দুইশত 
পঞ্চাশ বছরে রাস্তার অবসান ও পশু মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবে । আর প্রত্যেক জাতি তাদের 
শহরকে ভালভাবে আকড়ে ধরবে । আর দুইশত ষাট বছরে সূর্যকে অর্ধন্টার জন্য আটকে দেয়া 
হবে যার ফলে অর্ধেক মানুষজাতি ও অধধেক জ্বীনজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে । দুইশত সত্তর বছরে 
কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না, কোন মহিলা গর্ভধারণও করবে না। দুইশত আশি বছরে 
নারীজাতি আপতিত খচ্চরের ন্যায় হবে এমনকি একজন মহিলার উপর চল্লিশজন পুরুষ 
এমনভাবে পতিত হবে যে, তুমি উহার কিছুই দেখবে না। আর দুইশত নব্বই বছরে বছর মাসে, 
মাস সপ্তাহে, সপ্তাহ দিনে, দিন ঘন্টায় এবং ঘন্ট খেজুর পাতা পোড়ার সময়ের ন্যায় সময়ে 
পরিনত হবে । এমনকি কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হবে কিন্তু সে সূযন্তের পূর্বে শহরের 
গেটে পৌছতে পারবে না। তিনশত বছরে পশ্চিমদিক হতে সূর্যোদয় হবে । আর প্রত্যেক অন্তরকে 
উহার ভিতরে যা আছে তা নিয়েই মহর মেরে দেয়া হবে । সুতরাং ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনায়ন 
করে নাই তাদের ঈমান কোন নফসকে উপকার করতে পারবে না। অথবা ঈমানের মধ্যে কোন 
মঙ্গল অর্জন করতে পারবে না । আর এঁসময়ের পরের ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করা হবে 
না। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৮ ] 


হাদিস - ১৯৭৯ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে 
সূর্যোদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৭৯ ] 





হাদিস - ১৯৮০ 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তোমরা কি ধারণা করছো আজকে এই রাতের ব্যাপারে । 
পৃথীবির উপরিভাগে যে বা যারা আছে তারা কেহই একশত বছরের মাথায় জীবিত থাকবে না। 
(একশত বছর পর পৃথীবিতে বসবাসকারী কেহই জীবিত থাকবে না।) হযরত ইবনে ওমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বণনা মানুষ ভীত হয়ে গেল। 
যাতে তারা এই "একশত বছরের” হাদীস সমূহ আলোচনা করে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আজকে যমিনের উপরিভাগে যে জীবিত আছে সে জীবিত থাকবে না। 
এটা দ্বারা উক্ত যুগের বিলীন হওয়ার উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮০ ] 


হাদিস - ১৯৮১ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খারাবীর কারণে আরবের 
জন্য ধিক্কার! (কেননা) ঘাট বছরের মাথায় এমন একটি বিষয় নিকটবর্তী হচ্ছে যার কারণে 
আমানত গণীমতে পরিনত হবে । সদকা ক্ষতিপূরণের মালের মত (মনে করা) হবে। 
পরিচিতিজনের সাক্ষ গ্রহণ করা হবে । আর মনমত বিচার করা হবে। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮১ ] 


হাদিস - ১৯৮২ 


হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনশত পাঁচ বছর হবে 

তখন বড় একচি বিষয় ঘটবে যাতে যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে হিরার দ্বারা ধ্বং হবে। 

আর যদি বেঁচে যায় তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম । আর যখন সত্তর বছর হবে তখন তোমরা 
এমন কিছু হতে দেখবে যা তোমরা প্রত্যাখান কর। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮২ ] 





হাদিস - ১৯৮৩ 


হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি এমতবস্থায় যে, তার নিকট হযরত 
মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনি বলেন এই উম্মত একশত ত্রিশ বছর উজ্জলিত হবে। 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৩ ] 


হাদিস - ১৯৮৪ 


হযরত নাজীব ইবনে সারা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন যখন একশত পঞ্চাশ বছর হবে তখন তোমাদের উত্তম মহিলা হল বন্ধ্যা মহিলা । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৪ ] 


হাদিস - ১৯৮৫ 


হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার মনে হয় যদি সত্তর বছর 
পর মসজিদের উপরে প্রস্তরখন্ড আবর্তিত হয় তাহলে তাদ্বারা তোমাদের দশজনকে হত্যা করা 
হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৫ ] 





হাদিস - ১৯৮৬ 


হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তুমি 
কি জান যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতির মধ্যে কতদিন জীবিত ছিলেন? আমি 
উত্তরে বললাম হ্যাঁ, জানি । তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি বললেন তার পূর্বে 
যারা ছিল তারা সবাই তার থেকে বেশী বয়স পেয়েছিল । অতপর মানুষ তার সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে, 
আচরণগত ক্ষেত্রে, সময়ের ক্ষেত্রে এই দিন পযন্ত লোপ পাইতেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৬ ] 





হাদিস - ১৯৮৭ 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রত্যেক নবীই 
দুনিয়াতে শেষ জীবন যাপনের অর্ধেক জীবন ধারণ করেছেন । আর হযরত ঈসা আলাইহিস 
সালাম একশত চল্লিশ বছর জীবন ধারণ করেছেন। 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৭ ] 
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হাদিস - ১৯৮৮ 


হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, আমাকে হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন তুমি কি জান যে, মানুষের মধ্যে কে সবথেকে বেশী হায়াত পেয়েছে? আমি উত্তরে বললাম 
আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেছেন। অতপর তিনি (আল্লাহ 
তা'আলা) বলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে নয়শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান 
করেছেন। তার পূর্বের ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা । তিনি বললেন নিশ্চই মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে, 
আচরণগত ভাবে, বয়সের দিক দিয়ে কমতেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৮ ] 





হাদিস - ১৯৮৯ 


হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন প্রত্যেক দুইয়ের মাঝে চল্লিশ বছর, চল্লিশ মাস, 
চল্লিশ দিন এমনকি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৮৯ ] 





হাদিস - ১৯৯০ 


হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চই অমঙ্গল (আসবে) ভাল তথা একশত বিশ বছর পর। আর 
কেহই তা জানেনা যে, উহার প্রথমটা কখন প্রবেশ করবে । (প্রথমটা কখন ঘটবে ৷) 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯০] 


হাদিস - ১৯৯১ 


হযরত আরতাত ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট এখবর পৌছেছে 
যে, নাছ নবী ছিল। আর সে দাহরের ব্যপারে আলোচনা করেছে। অতপর তিনি বলেন দাহর হল 
সাতটি সাবু’ । আর এক সাবু’ হল সাত হাজার বছর । আর ইদান হল এক হাজার বছর অতপর 
পূর্ববর্তী সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন । অতপর তিনি তার বিষয়ে যা ছিল এমনকি শেষ সময় পযন্ত 
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আলোচনা করলেন । অতপর তিনি বললেন যখন শেষ সাবু" এর চার ইদান শেষ হবে তখন 
আযরাউল বাতুল জন্ম গ্রহণ করবে । সে নিদর্শনাবলী নিয়ে আসবে । সে মৃতকে জীবিত করবে, 
আকাশে উড়বে । আর তার পর আহওয়া বিভিন্ন হয়ে যাবে । অতপর তারপরে একজন দাসীর 
সন্তানের প্রকাশ ঘটবে । বারটি পতাকাতে । যার প্রথম হল এব্যক্তি যার জন্ম হবে হরমে । তার 
জন্মে আকাশ অভ্যর্থনা জানাবে । তার অবিভাঁবে ফিরিশতাগণ সুসংবাদ দিবে । অতপর সে সমস্ত 
উম্মতের উপর প্রকাশ পাবে । যে তাকে স্বীকার করবে সে নিরাপদ থাকবে । আর যে তাকে 
অস্বীকার করবে সে কাফের । সে পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে এবং উহার বাদশা হবে। 
এমনিভাবে সে আফ্রিকা জয় করবে ও উহার বাদশা হবে । এমনিভাবে সুরিয়াও (জয় করে বাদশা 
হবে)। সে অবস্থান করবে তিন সাবু” হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশ পযন্ত । এর আল্লাহ তা'আলা 
তাকে প্রশংসিত অবস্থায় তাকে গ্রহণ করবেন । (সে মারা যাবে ।) তারপর উমাইয়া বাদশা হবে। 
সে হবে দূর্বল, সত্যবাদী, ও অল্পহায়াত বিশিষ্ট । তার খেলাফাতের সময় মিসরে কঠিন দুর্ভিক্ষ 
দেখা দিবে । আর সে হিন্দের বাদশাহী ধ্বংস করে দিবে । তার হায়াত হল এক সাবু’ এর 
সপ্তমাংশ । তার পর একজন শক্তিশালী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বাদশা হবে । সে সিরিয়ার বিজয় লাভ 
করবে । একটি বিপদ বা মুসিবত তাকে শেষ করে দিবে । তার হায়াত হল এক সাবু’ ও 
একতৃতীয়াংশ সাবু’ এর অর্ধেক । তারপর এক অক্ষম ব্যক্তি বাদশা হবে । আর তাকে হত্যা করা 
হবে। আর তার হত্যাকারী সফল হবে না। তার হায়াত হল দুই সাবু" হতে এক সাবু" এর 
সপ্তমাংশ কম । তারপর বড় ঘরের (রাস) মূল ব্যক্তি বাদশা হবে । সে মাল সম্পদ জমা করবে । 
আর তার হাতে অনেক যুদ্ধ হবে । সুতরাং আফসোস রাস এর জন্য আশ্রয় হতে । এবং 
আফসোস আশ্রয়ের জন্য রাস হতে । তার হায়াত হল তিন সাবু’ হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশের 
তিনভাগের একভাগ কম । তারপর তার ওরস হতে আমরাদ নামক এক ব্যক্তি বাদশা হবে । তার 
সময়ে সুরিয়ার ফল শুকিয়ে যাবে । আর সে রুমের বাদশাহী ধ্বংস করবে । তার হায়াত হল 
অর্ধেক সাবু’ হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশের তিনভাগের এক ভাগ । তারপর দ্বিতীয় রাসের ঘর 
হতে জাবহা বাদশা হবে । সে হবে সতর্ক বিচারক । তার বংশ হতে চারজন বাদশা হবে । তার 
হায়াত হল তিন সাবু’ হতে এক সাবু’ এর এক সপ্তমাংশ কম। তারপর তার ওরস হতে মাসাব 
নামক ব্যক্তি বাদশা হবে । তার সময়ে প্রশিদ্ধ রোম ধ্বংস হবে । আর সিরিয়াতে এমন ভূমিকম্প 
হবে যে, তাতে দালান কোঠা ধুলিস্যাত হয়ে যাবে । তার হায়াত হল এক সাবু’ এবং এক 
তৃতীয়াংশ সাবু’ হতে এক সপ্তমাংশ সাবু’ এর অর্ধেক কম । তারপর মারওয়ী নামক এক ব্যক্তি 
বাদশা হবে। তখন রোমের বড় সৈন্যদলের অধিকর্তা যা আশা করবে তা পুরণ হবে না। তার 
হায়াত হল এক সাবু’ এর এক তৃতীয়াংশ পরিমান । তারপর আশাজ্ব বাদশা হবে । আর তার 
ধর্মের মধ্যে কোন ধোকা নেই। সে ন্যায়পরায়নতার আদেশ দিবে । তার হায়াত হবে কম । আর 
তার মৃত্যু হবে মুসিবত। তার তার হায়াত হল এক সাবু’ এর এক তৃতীয়াংশ পরিমান । তারপর 
সালাফ (অহংকাকারী) বাদশা হবে । সে হবে দালান কোঠা ধ্বংসকারী ও চেহারা বা আকৃতি 
পরিবর্তনকারী । তার হায়াত হল তিন সাবু’ হতে একতৃতীয়াংশ সাবু’ কম। তারপরে দুই 
বাচ্চাওয়ালা যুবক বাদশা হবে । অতপর তাকে হত্যা করা হবে। তার হত্যাকারীর জন্য কিছু 
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অবশিষ্ট থাকবে না। তার যমানায় মিসর হতে ফুরাত পযন্ত মৃত্যু ছড়িয়ে পড়বে । (অনেক মানুষ 
মৃত্যুবরণ করবে ।) তার হায়াত হল এক সাবু’ এর সপ্তমাংশ ও এক সাবু’ এর সপ্তমাংশের 
তিনভাগের একভাগ । অতপর জওফের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে । উহা অহংকারীকে হাকাবে। 
আর উহা এক সাবু’ হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশের কম সময় পযন্ত অস্থিরতা পরিচালনা করবে। 
আর উহার পতন হবে বাবেলের যমিনে । অতপর তার উপর পূর্বের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে । 
আর উহা অনারবকে হাকাবে । (উহা হতে সৃষ্ট) ঘোড়ার রোগ ক্ষতিকারক হবে । উহা তাদেরকে 
হাকিয়ে শারুল হাজিবাইনে নিয়ে আসবে । একত্রে দুই নদীর মাঝে অবস্থান নিবে । তারা সন্ধ্যা 
সময় ছাওরের দিকে চলে যাবে । আর অহংকারী বের হবে । আর সে পুরুষদেরকে সাহসী যোদ্ধা 
হিসেবে নিযুক্ত করবে । এবং সে পিছু নিয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে । এবং কঠিনভাবে সিরিয়া 
জয় করবে । দুইজন সুঠামদেহী দারোয়ান তিন সাবু’ ও এক সাবু" এর তিনভাগের একভাগের 
সমান সময় পরিচালনা করবে । আর তাদের দুইজনের নাম হবে এক । তাদের একজন অন্যের 
বিছানাতে যুদ্ধের সময় নিহত হবে যে তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । অতপর যখন 
তাদের অত্যাচার বেড়ে যাবে । তখন উহার উপর পূর্বের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে । আর তা 
জাফরানের উৎপন্লের স্থান ধ্বংস করে দিবে । আর ছওর উঠে দাড়াবে যা তার নিকট আসবে তার 
ভীতির কারণে । আর সে উহার যমিন ছেড়ে দিবে । আর সে মূর্তির শহরে অবস্থান নিবে । আর 
পুবঞ্চিলের অধিকর্তা অসুস্থাবস্থায় অবস্থান নিবে । ফলে ছওর দুই নদীর মাঝখানে দাঁড়াবে । তার 
নিদর্শন হল, গায়ের রং হবে তার ধরনের, চক্ষু হবে রঙিন । আর চাষী একুশ সাবু” ওদ্ধত্য 
প্রদর্শন করবে । আর তা হল কুরাইশদের সিরিয়ার বিজয় হতে একশত সাতচল্লিশ বছর । 
পশ্চিমাঞ্চলের বাদশা বিদ্রোহ করবে এবং উম্মত উহার শিকল প্রসারিত করবে । তারা এঅবস্থায় 
থাকবে তখন পশ্চিমাঞ্চলের ভাঙ্গন নিকটবর্তী হবে । সে পুবাঞ্চলের উপর মাটি পান করাবে । আর 
তখন ছওর তার দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে । তখন আর কোন শক্তি থাকবে না। সুতরাং সে 
পরাজিত হবে । আর তা উহাকে তার সাথে যুদ্ধলব্ধ মালের মালিক বানাবে । পূর্বাঞ্চল কঠিনভাবে 
(পুবঞ্চিলকে) ঝাঁকুনি দিবে । অতপর মারজ সফর অবস্থান নিবে আর তখন তার সাথে সেখানে 
তার রংয়ের ছোট চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা হবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা উহার সকলের 
বিচার করবেনা । (শেষ করে দিবেন ।) অতপর যখন সে তার স্থান হতে সফর করে আইনে 
সাখনা ও খারকাদান নামক স্থানের মাঝামাঝি জায়গায় আসবে তখন আকাশ হতে একজন 
আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলবে আফসোস এসমস্ত জিনিসের যা খারকাদূনা ও আইনে সাখনার 
মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে । ফলে প্রত্যেক চক্ষু উহার দুঃখে ক্রন্দন করবে । অতপর সফর করবে । 
এবং নদীর মাঝখানের অবতরণ করবে । আর সেখানে পুরুষগণ নিমগ্ন হবে। এবং জাব্বার তখা 
অহংকারী যুদ্ধ করবে এবং সেখানে মাল সম্পদ (গণীমত) ভাগাভাগি করবে । অতপর মূর্তির 
(আসনাম) শহরের দিকে ধাবিত হয়ে তা জোরপূর্বক বিজয় করবে । আর ছওরকে এমনভাবে 
আঘাত করা হবে যে, তাতে তার পেট বিদীর্ণ হয়ে যাবে । তার দলকে শেষ করা হবে । আর তা 
দ্বারা তার বংশকে ধ্বংস করা হবে । উহা দুই দিকের গেটের মধ্যে যা আছে তা নিঃশেষ করে 
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দিবে। যা সংগ্রহিত হয়েছে তা দ্বারা পূবঞ্চিলের দিকে অনিচ্ছাপূ্বক জোর করে পাঠানো হবে। 
অতপর সে এক সপ্তমাংশ সাবু’ এর তিনভাগের একভাগ (সময়) ও আঠারো মাস অবস্থান 
করবে । অতপর পূর্বাঞ্চল তার নিকট নতি স্বীকার করবে । অতপর তার মাঝে ও রোমবাসীর 
মাঝে এক সপ্তমাংশ সময়ের (জন্য) একটি অস্ত্রবিরতি (শান্তিচুক্তি) হবে । অতপর সে সফর করে 
আবীদের শহরে অবস্থান নিবে । আর সেখানে কঠিন যুদ্ধ হবে । অতপর সেখান থেকে বের হয়ে 
রাবুজ নামক স্থানে অবস্থান নিবে । আর সেখানে সে মাল সম্পদ লুগ্ঠন করবে । অতপর পারস্য 
রাজ্য আক্রমণ করবে যার মধ্যে থাকবে হাওয়ান নামক এলাকা । আর ওসাদ নামক স্থানে কঠিন 
ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে । অতপর আবর শাহর তার ঘোড়া রুখবে এবং চীন ও আতরাবালাস বা 
আনতাবালাস সমুদ্রের মধ্যবর্তী এলাকার মালিক হবে । অতপর সে পূর্বাঞ্চিলের বাদশা জওফ 
পাহাড়ের এক পার্শে! নিবসিন নিবে । (অতপর উক্ত বাদশা) সে কাউকে চাইবে না, অন্যকেউ 
তাকেও চাইবে না। (সে শান্তিতে থাকবে) অতপর তার বংশের একব্যক্তি তাকে ধোঁকা দিবে 
এবং হত্যা করবে । আর এখবর পৃবঞ্চলের বাদশার নিকট পৌছলে সে সামনে অগ্রসর হবে 
এমনকি সে হিরান ও রিহা নামক স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে । সুতরাং আফসোস 
হিরানের জন্য । আর সেখানে তার সাথে রাসের বংশধর আমরাদের সাথে সাক্ষাত হবে । ফলে 
তাদের দুইজনের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ ও অগণিত হত্যাযজ্ঞ হবে । অতপর পূর্বাঞ্চলের বাদশা বিজয় 
লাভ করবে । (কিন্তু) তার পানি শুকিয়ে যাবে, দল কমে যাবে । আর আমরাদ সেখান থেকে বের 
হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে এবং সেখানে অনেক জিনিস পরিবর্তন করবে এবং কিছু রেখে 
দিবে (পরিবর্তন করবে না)। আর রোম (বাসী রোম থেকে) বের হয়ে আমাক নামক স্থানে 
অবস্থান নিবে । আর সেখানে তাদের সাথে নেযারের বংশধর যুল ওয়াজনাতাইনের সাথে সাক্ষাত 
হবে । আর সে তাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করবে । আর এক আক্রমণের মাধ্যমে 
তাদের শক্ররা পালায়ন করবে । এবং রোম দুই ভাগে বিভক্ত হবে । একদল সাউস নদীর অধিকার 
গ্রহণ করবে আরেকদল দরবে জীরান ৷ কুরাইশের সন্ধিকে ভঙ্গ করা হবে । মিসর (বোসী)কে বের 
হতে বাধা দেয়া হবে । ফিরিঙ্গী জাতি তাদের অস্ত্র প্রদর্শন করবে । কাহতানের বংশধর হতে 
মানসুর নামক এক ব্যক্তি ইয়ামেনের বাদশা হবে । সে হবে নাক, বন্ধু ও দুটি বেণী ওয়ালা । 
অতপর রামলা, হিরানের ভুমি হিরানবাসী) ও আমরাদ তার ঘোড়া প্রতিরোধ করবে । সেদিন 
রোম শক্তভাবে নেতৃত্ব দিবে । সুতরাং কা'ব ও হাওয়াযিন (গোত্রদের) নিয়ে তার দিকে দ্রুত 
ধাবিত হবে । ফলে কাহতান প্রত্যেক গোত্রের সাথে যুদ্ধ করবে । এবং শহরে তাদের বংশধরদের 
ভাগ করে দেয়া হবে । অতপর সে সফর করবে এমনকি সে সিন্নীর পাহাড় ও লেবাননে অবস্থান 
নিবে । মানসুর রামলাতে থাকবে সে (সেখান হতে) সফর করে মারজে আযরাতে অবতরন 
করবে । আর সেখানে উভয় দলের সাক্ষাত হবে । তখন তাদের উপর ধৈর্য্যকে খালি করা হবে। 
(ধৈৰ্য্য উঠিয়ে নেয়া হবে) ৷ মানসুর পরাজিত হবে । সুতরাং তার ঘোড়া সামনে অগ্রসর হবে । 
আর আমরাদ আরদানে জয়লাভ করবে । এবং সে সেখানে সাত সাবু” ও এক সাবু’ এর 
সপ্তামাংশের পাঁচভাগের একভাগ পরিমান সময় অবস্থান করবে । হাকীম মুতাআন্নী এর বংশধর 
হতে এক ব্যক্তি বিজয় লাভ করবে । আর সে মিসরবাসী ও আকবাত (কিবতীদের) নিয়ে অগ্রসর 
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হবে । অতপর যখন সে জিফারে অবতরন করবে তখন বিনা যুদ্ধেই যমিন খালি হয়ে যাবে । 
একটি খবরের কারণে আর তা হল স্পেনের বাদশার ববরদের, ফিরিঙ্গীদের ও সাহসী তরুণ 
যোদ্ধাদের নিয়ে আগমনের খবর । অতপর স্পেনের বাদশা অগ্রসর হবে এমননকি আরদানের 
নদী দখল করে নিবে । আর তখন যুবক আমরাদ যুদ্ধ করবে এবং তাকে তাকে হত্যা করবে । 
অতপর সে মিসর ও জিফারে অবতরন করবে । আর তখন তার নিকট তার পিছনদিক হতে 
গন্ডগোল (এর খবর) পৌছবে আর তা হল আদহামের বাদশা আস্কান্দারিয়া জয় করে নিয়েছে। 
এবং মিসরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে । আর সেদিন আরব (বাসী) হিজাজের ইয়াসরাবে 
মিলিত হবে এবং আদহামের বাদশা সদলবলে অগ্রসর হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে । ফলে 
উহার অধিবাসীরা উজ্জলিত হবে । আর উপদ্বীপ (জাজিরা) খালি হবে । আর প্রত্যেক গোত্র 
তাদের অধিবাসীদের সাথে মিলিত হবে । আর সে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবে । অতপর যখন 
উক্ত সৈন্যদল দুই উপদ্বীপের মাঝখানে পৌছবে তখন তাদের আহবানকারী আহবান করবে । 
(আহবান করে বলবে) প্রত্যেক আন্তরিক ও অভ্যন্তরীন ব্যক্তি যারা মুসলমানদের মধ্যে আমাদের 
সাথে ছিল তারা যেন আমাদের দিকে বের হয়। ফলে তখন মাওয়ালীরা রাগান্বিত হবে এবং তারা 
এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে । তার নাম হবে সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইছ 
ইবনে ইয়াসার। অতপর সে তাদের নিয়ে বের হবে । অতপর তাদের দিকে প্রেরিত ওয়ামের 
সৈন্যবাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে । ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে । এবং (তখন) 
আদহামের বাদশার রোমের সৈন্যদলের উপর মৃত্যু পতিত হবে । আর তারা হল বাইতুল 
মুকাদ্দাসের বসবাসকারী । ফলে তারা পঙ্গপালের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে । আর আদহামের বাদশা 
মালিক হবে । সালেহ মাওয়ালীদের নিয়ে সুরিয়ার ভূমিতে অবস্থান নিয়ে আমুরিয়াতে প্রবেশ 
করতঃ কুমুলিয়াতে অবতরণ করবে । এবং যিনতিয়া জয় করবে । আর সেখানে তার সৈন্যদলের 
আওয়াজ হবে একমাত্র তাওহীদের । আর আনিয়াতে মাল সম্পদ ভাগ করে দেয়া হবে। একং সে 
রোমবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে । অতপর সে সেখান হতে সাহইউনের দরজা, তাবৃত। 
(আর তাতে একটি) রঙিন স্ফটিক থাকবে যাতে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের অলংকার 
(কানের দুল) এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের পোষাক থাকবে । অর্থাৎ তার পরিধেয় 
এবং জুববা । এবং (উহাতে) হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পোষাকও থাকবে । অতপর সে 
এ অবস্থায় থাকবে আর এরই মাঝে তার নিকট একটি খবর আসলো যা বাতিল বা মিথ্যা । আর 
তা হল সুর ওয়ালা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সে ফিরে যাবে এবং মাতীসের অভ্যন্তরীন মারজ 
নামক স্থানে অবতরণ করবে । আর সেখানে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ সময় 
অবস্থান করবে । আর উক্ত বছর আকাশ উহার তিনভাগের একভাগ বৃষ্টি ধরে রাখবে । আর 
দ্বিতীয় বছর তিনভাগের দুইভাগ ধরে রাখবে এবং তৃতীয় বছর সম্পূর্ণ বৃষ্টি ধরে রাখবে । ফলে নখ 
ও দাঁত বিশিষ্ট কোন প্রাণী জীবিত থাকবে না বরং সব ধ্বংস হয়ে যাবে । তদ্দরুন দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু 
পতিত হবে (দেখা দিবে)। যার কারণে প্রত্যেক সত্তর জনে দশ জনও বাঁচবে না। আর মানুষ 
জওফ পাহাড়ের দিকে পালায়ণ করবে । অতপর তাদের উপর তাদের দাজ্জাল বের হবে । 
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| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯১ ] 


হাদিস - ১৯৯২ 


হযরত হুযাইফাতু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একশত চুয়ান্ন বছর পর তোমাদের উত্তম সন্তান 
হল কন্যা সন্তান। আর একশত ষাট বছর পর তোমাদের উত্তম স্ত্রী হল বন্ধ্যা স্ত্রী। আর যখন 
একশত আটষট্ি বছর হবে তখন তখন তোমার দ্বীনের দাবি করা হবে । আর একশত উনআশি 
বছরে তুমি তোমার দ্বীনকে সম্পন্ন কর। আর একশত নব্বই বছরে গোলযোগ আর গোলযোগ । 
তারা বললেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে মুক্তি ও সফলতা কি? 
(কিভাবে মুক্তি ও সফলতা পাবো?) কিয়ামাত পযন্ত গোলযোগ আর গোলযোগ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯২] 


হাদিস - ১৯৯৩ 


হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা করেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মত তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মত 
এক বিঘত এক বিঘত করে গ্রহণ করবে । অতপর এক ব্যক্তি বলল অতপর আমি বললাম পারস্য 
ও রোম? অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তারা ব্যতিত সকল মানুষ ভীত 
সন্ত্রস্ত হবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৩ ] 





হাদিস - ১৯৯৪ 


হযরত রবীয়া ইবনে লাক্ীত হতে বর্ণিত যে, তিনি মুসলিমা ইবনে মুখরিমা হতে শুনেছেন যে, 
তিনি বলেন যখন ইবনে আবু হুযাইফা মিসরে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হল এবং হযরত উসমান 
রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিবসিন দিল তখন সে তাদের দানের দিকে মানুষদের ডাকলো । ফলে 
তা গ্রহণে অস্বীকার করলাম । অতপর আমি সওয়ার হয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর 
নিকট আসলাম এবং বললাম যেমনিভাবে আমি জেনেছি যে, নিশ্চই ইবনে আবু হুযাইফা বিভ্রান্তির 
নেতা । আর সে মিসরে উহার উপর দখল নিয়েছে । অতপর সে আমাদেরকে তার দানের দিকে 
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আহ্বান করেছে আর তা আমি তাদের থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। অতপর তিনি 
বললেন তুমি অক্ষম হয়েছ নিশ্চই উহা তোমার হক বা অধিকার । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৪ ] 


হাদিস - ১৯৯৫ 


হযরত তাবে’ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মুক্ত পতাকা মিসরে প্রবেশ করবে অতপর সেখানে 
তারা বিজয় লাভ করবে এবং উহার সিংহাসনের উপবেশন করবে তখন যেন সিরিয়াবাসী যমিনে 
সুড়ঙ্গ খুড়ে কেননা উহা হল বিপদ । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৫ ] 





হাদিস - ১৯৯৬ 


হযরত তাবী” হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সিরিয়াতে বাইদার পূর্বে পতনের শব্দ হবে তখন 
বাইদা থাকবে না সূফইয়ানীও থাকবে না। লাইছ বলেন তিবরীতে পতনের শব্দ হয়েছিল যার 
কারণে আমি ফুসতাত (নামক শহরে ঘুম থেকে) জেগে উঠেছিলাম । এবং যার কারণে পাখির 
ডানা খুলে গেছে। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৬ | 





হাদিস - ১৯৯৭ 


হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বণনা 
করেন যে, তিনি খুতবা দেওয়ার জন্য এই মিম্বরের উপর দাড়ালেন এবং বললেন নিশ্চই প্রথম 
কুরাইশের মানুষ ধ্বংস হবে । এবং তাদের প্রথম নিহত ব্যক্তি হবে আমার বংশধর হতে । 


| আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৭ ] 





হাদিস - ১৯৯৮ 


হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি কোন ফিতনাতে যুদ্ধ 
করবো না। এবং বিজিতদের পিছনে আমি নামাজ আদায় করবো । 
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[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৮ ] 


হাদিস - ১৯৯৯ 


হযরত তাউস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন যখন অদ্ভুদ বিষয় উপস্থিত হবে তখন (কোন ব্যক্তি) তার ডানে ও বামে তাকিয়ে 
সে শুধু অভ্ুদ বিষয়ই দেখবে । ফলে সে নিশ্বাস ছাড়বে । তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি 
নিশ্বাসে দুই এক হাজার হাসানাহ বা সাওয়াব দিবেন । এবং দৃই এক হাজার গুনাহ মাফ করে 
দিবেন । আর যখন সে মৃত্যু বরণ করবে সে শহীদী মরণ লাভ করবে । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৯৯৯ ] 


হাদিস - ২০০০ 


হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নির্বাসিত ব্যক্তির মৃত্যু হল 
শাহাদাত । 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২০০০ ] 





হাদিস - ২০০১ 


হযরত মুয়াল্লা ইবনে রাশিদ আন নিবাল তার দাদী হতে বণনা করেন যে, তিনি বলেন আমরা 
একটি পাত্রে খানা খাওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট নাবীসাতুল খাইর প্রবেশ করল । আর সে হল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী । অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন এক পাত্রে খানা খায় 
অতপর তা চেটে খায় তখন উক্ত পাত্র তার জন্য ইস্তেগফার করে । (ক্ষমা প্রার্থনা করে ।) 

নাঈম ইবনে হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাবুল ফিতান শেষ হল। 


[ আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ২০০১] 





০ oo og ৬৫ oo 


০ 














[e22০ | 
on 2) 
oi ou 
° 0 
০ o 
2 0 
৬ 9 
ol 0 
ol ৪০ 
৬ lene NN) 
গু গু চা গু গু 
ol Se 
৬ ou 
গু গু 
ol 0 
0 o 
ob 5 
৬ PD { {| C * {| C {| C * এ ত { | PD {| PD {| [6 4 | | o 
ত ৩ 
0 o 
ob 5 
io 0 
ob ° 
ob ৩ 5 
০ 
0 
০ 
0 
০০ 
* 

0 
০ 

io 
০ 

io o 
০ 5 
io 
০০ 

io o 
ob ৬০ 
io 0 
ob ও 
0 
ob 

0 
০০ 

io 
ob 

0 
০ 

0 
০১ 

io 
০ 

0 0 
ob 5 
১ 0 
ob ত 
0 0 
০ ৬ 
১ 0 
ob ° 
0 
০ 

১ 
০ 

0 0 
চি $e 
১ 
০ 

0 0 
চে $e 
১ 
০ 

0 0 
০ ৬ 
jo 0 
oi $e 
io 0 
ob ° 
৬ ৮ 
0 0 
০ 5 
১ 
তে রি 
0 
ob ° 
চ্ত 

0 
০১ 
৬ ৮ 
io 0 
ob ৪৮ 
|) 
|_০১০__-০___০%___০%__০%__৭__৭__৭%__৭__৭__৭__৭__৭__৭__৭__৭__০__৭__-৭__৭%___৭9__ os os os os os os os ৭9 ০ _.০___০১___০৫___৭৫___৭___০___০১___%_] 














































































































































































































http://islamiboli.tk 


ভাষান্তর, ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনা 

উমাইর লুৎফর রহমান 

Email- kothamedia@yahoo.com 
Facebook- Umair Lutfor Rahman 


সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত 


মূল ও বিন্যাস 

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরীফী 

প্রভাষক, আকীদা ও দ্বীন বিভাগ, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব। 
সদস্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী উচ্চতর দীওয়াহ বিভাগ। 

মুহাররাম ১৪৩১ হিঃজানুয়ারী ২০১০ ইং 


www.arefe.com 


http://islamiboli.tk 
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সম্প্রতি বিষয়গুলো নিয়ে অনেক দ্িধাদ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরী 
এবং প্রসিদ্ধ ওয়েবসাইটগুলোতে কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলো নিয়ে 
অনেক জল্পনা-কল্পনা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে প্রচুর উপকথা প্রচারিত 
হচ্ছে। 

মুসলমানদের সামাজিক পরিস্থিতি যতই দুরবস্থার দিকে যাচ্ছে, সাধারণ 
মানুষ ততই উত্তরণের পথ খোঁজতে মনোনিবেশ করছে। এর-ই ফলে কখনো 
“ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়ে গেছে। -কখনো ইহুদী-খষ্টানদের বিরুদ্ধে বহুল 
প্রতীক্ষিত বৃহত্তম যুদ্ধ কাছিয়ে গেছে। আবার কখনো -“প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে বড় 
ধরনের ভূমিধবস ঘটেছে ইত্যাদি... শুনা যাচ্ছে। 

কিছুদিন আগে আফ্রিকায় ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে 
দেখলাম -ঈসা বিন মারয়াম আ. পৃথিবীতে আগমন করেছেন বলে সে দাবী 
করছে! 

ফিরে এসেই কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস নিঃসৃত -কেয়ামতের নিদর্শন 
সম্বলিত বাণীগুলোকে একত্রিত করতে মনস্থ করলাম। আল্লাহর রহমতে শেষ 
পর্যন্ত তা আপনাদের হাতে। 


http://islamiboli.tk 


পাঠক এবং যারাই আমাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, সকলকেই আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাই। তন্মধ্যে যাদের নাম না বললেই নয়- ড. সালমান বিন ফাহদ 
আলআউদা, ড. আব্দুল আজীজ আলি লতীফ, শেখ আব্দুল আজীজ তারীফী 


অন্যতম। 
৪১7 55 


ড. গর আহু ররযান জমির 
সদা দ্বীন বিভাগ, কিং সউদ ইউনিভাসীর্ট, রিয়াদ, সৌদি আরব। 


আতজতিক ইসলামী উচ্চতর দাওয়াহ বিভাগ । 
মুহাররাম ১৪৩১ হিঞজানুয়ারি ২০১০ ইং 


Www.arefe.com 


সূচী গ্রন্থের শেষে দ্রষ্টব্য 


আলোচনা-গবেষণার পৃয়োজনীয়তা টিটি 


সালোচণা-গণেশ্রণাৰ 
প্রযোচণীযাত৷ 


মানুষ যত কথা বলে, যত কাজ করে, সবের পেছনেই নির্দিষ্ট একটা 
ফলাফল বা লাভ আশা করে। কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণা 
এবং এ বিষয়ে অবগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি লাভ আশা করতে 
পারি!!? নাকি তা শুধু সাধারণ জ্ঞান-ভাগ্ারে যৎসামান্য সংযোজন বৈ কিছু নয়!! 


উত্তরঃ 


বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর জ্ঞান থাকলে সবার জীবনে বহুবিধ কল্যাণ 
নিহিত হবেঃ 
6 অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ়করণ, যা ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের 

অন্যতম। আল্লাহ পাক বলেন- “আর যারা অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে 

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “বিধর্মীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট, যতক্ষণ না তারা -“আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু 
নেই- সাক্ষ্য প্রদান করে, আমার এবং আমার আনিত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তবে নিজেদের রক্ত ও আসবাবকে তারা 
নিরাপদ করে নিল। তবে বিশেষ কোন বিধানে নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে, 
আল্লাহর দরবারেই সে এর হিসাব দেবে।” (রূখারী-ম্বসলিম) 

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান বলতে -আল্লাহ পাক ও তাঁর নবী কর্তৃক যত বিষয় 
বর্ণিত হয়েছে, পরস্পর বর্ণনা-সূত্রে তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, -এসবই 
আমরা মহাসত্য বলে বিশ্বাস করব, পূর্ণ সত্যায়ন করব। 
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অদৃশ্য বিষয়াদির মধ্যে -কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম। যেমন, 
দাজ্জাল আবির্ভাব, মরিয়ম-তনয় ঈসা আ.-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন, ইয়াজুজ- 
মাজুজের উদ্ভব, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সুর্যোদয়.. 
-এরকম আরো যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 


অর্জিত হবে ইনশাল্লাহ..! 

জ নিজেকে আল্লাহর এবাদতে লিগ্ত-করণে বিপুল উৎসাহ পাবে। 

জজ বিচার দিবসের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করবে। 

জ বিস্থৃত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক ও তড়িৎ তওবার তাগিদ দেবে। 

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী জেনে -নবী করীম সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম 
তাই করেছিলেন। সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম)-এ বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. 
হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলতে লাগলেনঃ ধিক আরব্য জাতির! তাদের অকল্যাণ 
কাছিয়ে গেছে। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে... ৷” 
অন্য বর্ণনায় -“ঘরণীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দাও! জেনে রেখো! দুনিয়ার 
জীবনে বহু বিলাসী রমণী আখেরাতে নগ্ন-উলঙ্গ থাকবে ।” 


(6) এর উপর অনেক শরয়ী বিধি-বিধান নির্ভরশীল। 

দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় 
দিন এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম এ 
অস্বাভাবিক দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ -হে 
আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! 
নবীজী বলেছিলেনঃ না! তখন নামাযের জন্য তোমরা সময় ঠিক করে নিও! 
(অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে 
হবে। তবে এর জন্য সূচী ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)। 

রাত এবং দিন একসাথে চলতে থাকে -এমন দেশে নামায আদায়ের 
বিধানটি এখান থেকেই আমরা আবিষ্কার করলাম। 


€ কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বর্ণনায় নবীজীর সততা-র পরিচয় উদ্ভাসিত 
হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলা -কোন ধারণা-প্রসূত বা 
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খেয়ালী-পনা বিষয় নয়। এতেই তাঁর সততা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী 
হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই 


জানেন। আল্লাহ পাক বলেন- “তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও 
কাছে প্রকাশ করেন না -তার মনোনীত রসুল কতাত। তখন তিনি তার আগ্রে ও পশ্চাত্ডে 


পৃহরা নিযুক্ত করেন।” (সুরা ভ্রীন-২৬) 


সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে সবিস্তার বিশ্লেষণ, 
দাজ্জালের চোখের বিবরণ, দাজ্জালের কপালের বিবরণ, দাজ্জালের আনিত 
অলৌকিক বিষয়াবলীর বিবরণ । দেখা মাত্রই ফেতনায় না পড়ে প্রকৃত পরিচয়ের 
জ্ঞান... ইত্যাদি, জানতে পারব। 


€ আকস্মিক কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়ার আগেই ভবিষ্যতে সংঘটিত 
বিষয়াবলীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি। 


6) মুসলমানদের জন্য প্রত্যাশা-র দ্বার উন্মোচন। কারণ, কেয়ামতের 
সন্নিকটে ইহুদ-খৃষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দলে 
দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে। 


জনমনে ভবিষ্যতের বিষয়াবলী নিয়ে কৌতূহলের চির-সমাপ্তি। ইসলাম 
এ সকল মিথ্যাবাদী, অপপ্রচারক, জ্যোতিষী এবং গণক-দাজ্জালদের 
দোয়ার বন্ধ করেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতের বিষয়াবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করে 
সংশয়ের শঙ্কা চিরতরে নিঃশেষ করেছে। 


( কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস -মুসলমানদের ঈমানকে 


প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করতে থাকে। কারণ, নিদর্শনাবলী একের পর এক ঘটতে থাকা 
ইসলাম ধর্ম চিরন্তন সত্য হওয়া প্রমাণ করে। 


সং সং সং 


ত্্ম 
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গবেজণা-্ব কতিপয় মূলনীতি 


পূর্ব ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করে গেছেন, 
অজস্র গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এখন পর্যন্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন নতুন 
তথ্য বের হয়ে আসছে। রেডিও টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মত প্রচার 
মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ নিয়ে আলোচনা-গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়- কতিপয় নামধারী আলেম এ বিষয়ে ভুল ও সংশয়যুক্ত তথ্য প্রচার 
করছেন বলে শুনা যাচ্ছে। 


মূলনীতি তুলে ধরছিঃ 

জ একমাত্র কোরআন-হাদিসকেই প্রমাণ স্বরূপ বেছে নিতে হবে। 

কারণ, এ জাতিয় সকল কিছুই অদৃশ্য বিষয়াবলীর অন্তর্ভৃক্ত। আল্লাহ পাক 
বলেন- “বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না 
এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জাবিত হবে।” (সুরা নামল-৬৫) 

অন্যত্র বলেন- “তিনি অদৃশ্চের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে 
সকাশ করেন না -তাঁর মনোনীত রসুল ব্চতীঁত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে পৃহরী 
নিযুক্ত করেন।” (সুরা জ্বীন-২৬) 

একমাত্র দ্বীনী কল্যাণেই আল্লাহ পাক অদৃশ্যের কিছু জ্ঞান তাঁর প্রিয় নবীকে 
জানিয়েছিলেন। তন্মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম। 

সুতরাং ইসরায়েলী বিকৃত বর্ণনা বা কোন স্বপ্নের উপর নির্ভর করে 
কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া বা কোন এঁশী প্রমাণ ব্যতীত রাজনৈতিক 
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দুর্ঘটনাসমূহকে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার আলামত মনে করা একেবারেই সঠিক 
নয়। 

পাশাপাশি প্রামাণ্য হাদিসটিও বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হতে হবে -সরাসরি 
নবী করীম সা. থেকে হোক বা তাঁর কোন সাহাবী থেকে। 

বর্তমানে বিষয়টিকে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক সফলতা 
লাভের উপকরণ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। দুর্বল ও দুর্লভ আলোচনাকে অগ্রাধিকার 
দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা চলছে। তুকী ইস্তাস্ুলের -দারুল কুতুব 
গ্রন্থে এমন-ই এক দুর্লভ বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলঃ 

আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং আলী বিন আবি তালিব রা. হাদিসটি 
বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায়- আবু হুরায়রা হাদিসটি বর্ণনা করতে ভয় 
পাচ্ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু-র কিছু পূর্বে -'জ্ঞান গোপন-”এর ভয়ে উপস্থিত লোকদের 
কাছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেনঃ শেষ জমানায় যে সকল মহাযুদ্ধ 
সংঘটিত হবে -সে সম্পর্কে আমি ভাল করেই জানি। লোকেরা বললঃ আপনি 
বলুন, ভয়ের কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তিনি 
বলতে লাগলেনঃ ১৩০৫ বা ১৩০৬ হিজরী সনে -নাসের নামে এক ব্যক্তি 
মিসরের শাসনকর্তা হবে। লোকেরা তাকে আরব্য-বীর বলে সম্বোধন করবে। 
কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে বিভিন্ন যুদ্ধে লাঞ্চিত করে ছাড়বেন। কস্মিনকালে-ও সে 
আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। অবশেষে আল্লাহ সর্বোত্তম মাসে মিসর তার 
করায়ত্তে দিবেন। অতঃপর মিসর অধিবাসী -“সাদা যার পিতা -আনোয়ার-” সন্তুষ্ট 
করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আক্রান্ত শহরের বিনিময়ে মসজিদে আকসা 
হরণকারীদের সাথে সে চুক্তিবদ্ধ হবে। 

তখন শামের ইরাকে এক অহংকারী প্রতাপী ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে-ই 
সুফয়ানী। এক চোখে কিছু ত্রুটি থাকবে। নাম হবে সাদ্দাম। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি 
সে সংঘাত-পরায়ণ হবে। পুরো বিশ্ব তার বিরুদ্ধে -কুতে- (কুয়েতে) একত্রিত 
হবে। বীর-দর্পে সেখানে সে প্রবেশ করবে। ইসলাম ছাড়া সুফিয়ানীর মধ্যে কোন 
কল্যাণ থাকবে না। ভালমন্দের সংমিশ্রণ থাকবে তার স্বভাবে। -মাহদী-র 
বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আল্লাহর শত অভিশাপ...। 

১৪০২ বা ১৪০৩ হিজরী সনে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। 
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গোটা বিশ্বের সাথে তিনি যুদ্ধ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে সকল ইহুদী, খৃষ্টান এবং 
মুনাফিক জেরুজালেমের (বায়তুল মাকদিস) মাজদুন পর্বতের পাদদেশে 
একত্রিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর নিকৃষ্ট ব্যভিচারিণী বের 
হবে, যার নাম আমেরিকা। বিশ্ব তখন ত্রষ্টতা এবং কুফুরীর অতল গহবরে 
নিমজ্জিত থাকবে। ইহুদী সম্প্রদায় তখন বিশ্বের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন 
থাকবে। জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমি তাদের দখলে থাকবে । সকল দেশ-ই 
তখন সমুদ্র এবং আকাশপথে (আগ্রাসনে) আসবে। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও প্রচণ্ড 
গরমের দু-টি দেশ তাদের অধিকারে থাকবে না। ইমাম মাহদী দেখবেন- 
সারাবিশ্ব ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আল্লাহ পাক-ও কৌশল 
অবলম্বন করবেন। ইমাম মাহদীর বিশ্বাস থাকবে- বিশ্বের সকল কিছু-ই 
আল্লাহর। আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক 
মাহদীর বাহিনীকে সাহায্য করবেন। কাফেরদের উপর আকাশ ও ভূমিকে 
সংকীর্ণ করে দেবেন। সেদিন বিশ্ব প্রতিটি কাফেরকে ধিক্কার জানাবে । এভাবেই 
আল্লাহ পাক কুফুরীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। 

এ ধরনের দুর্বল, দুর্লভ এবং অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা -প্রচার থেকে বিরত 
থাকতে হবে। 


জ নির্ভরযোগ্য ও সু-প্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত-ই এ 
ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। 

কারো অন্তরে যদি এ ব্যাপারে কিছু উদয় হয়, তবে অন্যকে জানানোর 
পূর্বে নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী মনে করতে হবে। 
আল্লাহ পাক বলেন- “অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে 
জিজ্ঞেস কর!” (সুরা আহিয়া-৭) 

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- “আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসুল পর্যন্ত কিংবা 
তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সে-সব বিষয়, যা তাতে 
রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর 
বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের 
অনুসরণ করতে শুরু করত!” (সুরা নিসা-৮৩) 

কেয়ামতের নিদর্শন চিহিতকরণে এটাই ছিল পূর্ববর্তীদের মূলনীতি । 

আবু তুফায়েল রা. বলেন- “একদা আমি কুফায় ছিলাম। সংবাদ এলো- দাজ্জাল 


মহ পলম | 
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আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি তখন দ্রুত হুযায়ফা রা.-এর কাছে এসে বিষয়টি 
সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম । তিনি বললেন, চুপ করে এখানে বস! ততক্ষণে 
কূফার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এসে একই সংবাদ শুনাল। হৃযায়ফা রা. 
তাকেও চুপ করে বসতে বললেন। ঠিক তখন-ই ঘোষণা ভেসে এলো - “সংবাদটি 
মিথ্যা!” আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম- হে আবু ছুরাইহা! অবশ্যই আপনি 
-গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনাবেন বলেই আমাদের বসিয়েছেন। বলুন! তিনি বলতে 
লাগলেন- দাজ্জাল এখন-ই যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে শিশুরা-ই তাকে পাথর 
অবহেলা এবং হত্যা-রাহাজানি-র কালে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিটি শহর-বন্দরে 
সে উপস্থিত হবে। ছাগলের চামড়ার মত পুরো বিশ্বকে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে 
নেবে।-” (মুত্তাদরাকে হাকিম) 


আ জন-সাধারণের বিবেক বুঝে হাদিস বর্ণনা করা। 

কতিপয় প্রবক্তা কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে সর্বসাধারণের সামনে 
বিশদ আলোচনা শুরু করে দেয়, যা অনেক সময় মানুষের বিবেক -বুঝে কুলিয়ে 
উঠতে পারে না। জানলেই যে বলতে হবে -এমন তো কোন কথা নেই। সঠিক 
হলেই যে প্রচারাভিযানে নেমে যাবে -বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হয়ত বিবেক অনেক 
সময় অপারগ হয়ে যায় বা স্থানভেদে প্রচার করলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দিতে 
পারে। আলী রা. বলেন- “মানুষ যা ভাল মনে করে (যা তাদের জন্য সহজবোধ্য 
হয়), তাই তাদের কাছে বর্ণনা কর। অন্যথায় -তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে 
মিথ্যারোপ করুক তোমরা কি তা চাও..?1” (বৃখারা) 

ইবনে মাসউদ রা. বলেন- “বিবেক-বিরোদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করলেই 
সাধারণের মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে । (অতএব তোমরা তা করো না।)” 
(মুসলিম) 


সং সং সঁচ 
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বিগত এবং সম্প্রতি-কালে কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে 
জোরপূর্বক প্রেক্ষাপটের সাথে মেলানোর অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা গেছে। যার সরল 
নমুনা সবেমাত্র আমরা পড়ে এলাম । মূল বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে তাই 
কতিপয় মূলনীতি স্মরণ না করালেই নয়ঃ 


[1 প্রথম মূলনীতিঃ আবশ্যকীয় নয় যে, কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত 
বাণীকে টেনে এনে বাস্তবের সাথে মেলাতে হবে। 

মানুষ তার সামনে পিছনে যা কিছু-ই প্রত্যক্ষ করে, ছোট হলেও সেটাকে-ই 
সে বড় মনে করে বসে। যদিও পেছনে এর চেয়ে-ও বড় ঘটনা গত হয়েছে। এ 
ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট পরিপকৃতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, হযরত 
উমর রা. -নবী করীম সা.-এর সামনে শপথ করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদ-ই 
প্রকৃত দাজ্জাল। নবী করীম সা. তার মন্তব্য খণ্ডন করেননি। 

এ ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানীর ইজতেহাদ যদি মুসলিম জনসাধারণের পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ ছিন্নকরণে উক্কিয়ে দেয় অথবা এর পেছনে কোন শরয়ী 
ব্যাখ্যা থাকে, যা অধিকতর ব্যাখ্যার দাবী রাখে, তবে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত 
মানুষকে তা প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে। 

কতিপয় গবেষক কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে অতীত- 
বর্তমানের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের উপর বলপূর্বক 
চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছেন। একটি বিশুদ্ধ হাদিসে আপনি পড়ে থাকবেন 
যে -অচিরেই এমন সময় আসবে যখন ইরাক-বাসীর কাছে টাকা-পয়সা ও 
খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে-” (মুসালিম)। হাদিসটির ব্যাখ্যায় অনেকে বলে 


নঞ্ম (€টি 
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থাকেন যে, ১৪১০ হিজরী (১৯৯০ সনে) আমেরিকার (অনারব) পক্ষ থেকে 
ইরাকের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ-কালে এর বাস্তবায়ন ঘটেছে। 
সুতরাং এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার বড় আলামত-। 

ব্যাখ্যাটি যদিও ফেলে দেয়ার মত নয়; অনেকাংশে তা সে সম্ভাবনার-ই 
দাবী রাখে, তবু-ও জোরপূর্বক টেনে এনে প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে কোন ঘটনাকে 

এথেকে-ও বড় আশ্চর্যের বিষয়- যা বিশিষ্ট জ্ঞানীদের বরাতে প্রচারিত 
হয়েছে যে, দুনিয়ার অবশিষ্ট আয়ু হচ্ছে ৯০০ বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন- 
১০০০ বছর। কতিপয় হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা উক্ত মতামত পেশ 
করেছেন, যাদের মধ্যে ইমাম সুযুতী এবং ইমাম সাখাভী রহ. অন্যতম। 

যাইহোক, শরয়ী কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া দৃঢ়ভাবে কোনক্রমেই বলা ঠিক 
নয় যে, ঘটনাটি অমুক সময়ে ঘটেছে। ইমাম মাহদীর সুসংবাদ-সম্বলিত 
হাদিসগ্তলোকে-ও অনেকেই নির্ধারিত কিছু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে প্রচার 
করেছেন যে, অমুক ব্যক্তি-ই ইমাম মাহদী ছিল এবং তার সময়ে অমুক অমুক 
ফেতনা প্রকাশ হয়েছিল, রক্তপাত ঘটেছিল...ইত্যাদি!! 


অপপ্রচারের নমুনাঃ 

“আছরারে ছাআ-” গ্রন্থকার (ফাহাদ ছালেম) লিখেছেন- “ইমাম মাহদী 
প্রকাশের পূর্বে -দাজ্জাল ইরানের শাসনকার্ষ পরিচালনা করবে। এর পরক্ষণেই 
লেখেন, আয়াতুল্লাহ যরবাতশুফ-খ্যাত মুহাম্মাদ খাতামী-ই হচ্ছে সেই দাজ্জাল।-” 

'মাহীহুদ্দাজ্জাল- গ্রন্থকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন যে, ইরাকের 
ভূতপূৰ্ব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইন হচ্ছে ইমাম মাহদী। 

আমিন মুহাম্মদ জামাল- স্বীয় গ্রন্থ -হারমাজিদ্দুন-এ সাদ্দাম হুসেইন-কে 
হাদিসে উল্লেখিত সুফিয়ানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

অপর -আশরাতুছ ছাআ ওয়া হুজুমুল গারব- গ্রন্থকার জর্ডানের ভূতপূর্ব 
প্রেসিডেন্ট মালেক হুসেইনকে সুফিয়ানী বলে ব্যক্ত করেছেন। 

এ সব-ই ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। কোনক্রমেই দৃঢ়তার সাথে এগুলোর 
প্রচার উচিত নয়। তবে যদি কোন ঘটনা হাদিসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে 
হুবহু মিলে যায়, সংশয়ের অবকাশ না থাকে, দিবালোকের ন্যায় পরিক্ষার হয়ে 
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যায় তবে হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা প্রচার করা যেতে পারে। তবে স্মরণ 
রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে এর চেয়ে-ও বড় ঘটনা ঘটতে পারে, যা হাদিসের 
অর্থের সাথে আরো বেশি খাপ খেয়ে যাবে, আরো বেশি পরিষ্কারভাবে ধরা 
পড়বে। 


এর কিছু নমুনাঃ 

6 মুসলিম শরীফের একটি হাদিস। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হত্যা ঘটনায় 
-মাতা আসমা বিনতে আবি বকর রা. -হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে 
বলেছিলেন- “অবশ্যই নবী করীম সা. আমাদেরকে সাকীফ গোত্রে একজন 
মিথ্যুক এবং একজন খুনি-র আবির্ভাব হবে বলে জানিয়েছেন। মিথ্যুককে তো 
ইতিপূর্বেই চিনেছিলাম। খুনি-কেও আজ চিনে নিলাম। একথা শুনার পর হাজ্জাজ 
কোন বাড়াবাড়ি না করে উঠে চলে গিয়েছিল। (উল্লেখ্য- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-ই 
আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে হত্যা করেছিল) 

ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন- “উপরোক্ত হাদিসে হযরত আসমা রা. 
মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবি উবাইদ সাকাফীকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। সে 
ছিল প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী। জিবরাইল আ. তার কাছে ওহী নিয়ে আসেন বলে সে 
দাবী করত। উলামাদের এক্যমত্যে এখানে মিথ্যুক বলতে -মুখতার বিন আবি 
উবাইদ এবং খুনি বলতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উদ্দেশ্য ।” (আল্লাহই ভাল 
জানেন) 

মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে 

বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না হেজায 
ভূমি থেকে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরায় 
(ইরাকের) উন্্ীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে।” 

ঘটনাটি বহু-পূর্বে ঘটে গেছে। তিন মাস পর্যন্ত আগুনটি অবিরাম জ্বলছিল। 
মদিনায় সেই আগুনের আলোতে মহিলারা নৈশ-গল্পের আসর জমাত। 

ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে আবূ শামা বলেন- “৬৫৪ হিজরী সনের ৩ 
জুমাদাল উখরা বুধবার দিবাগত রাতে মদিনার দিক থেকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড 
ভড়কে উঠে। তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় খানিক পর পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে 
থাকে। এর পরক্ষণে -হাররা- প্রান্তরে বনু কুরায়যা-র সন্নিকটে আরো একটি 
বিশাল অগ্নির সূত্রপাত ঘটে, যার আলোতে রাব্রিকালেও মদিনার সমস্ত অলিগলি 
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আলোকিত থাকত । দেখে মনে হচ্ছিল- আগুনের এক বিশাল শহর মদিনার প্রান্ত- 
সীমায় এসে দাড়িয়েছে।” 

ইমাম নববী রহ. বলেন-“৬৫৪ হিজরীতে মদিনার পূর্বদিকে এক বিশাল 
অগ্নিকুণ্ড প্রকাশিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সকল উলামায়ে কেরাম এ 
ব্যাপারে একমত ৷” 

ইবনে হাজার রহ. বলেন- “হাদিসে উল্লেখিত আগ্তন বলতে ৬৫৪ হিজরী 
সনে প্রকাশিত সেই আগুন-ই উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবী রহ.-র মত আমার-ও 
একই মতামত ৷” 

€9 ইমাম আহমদ রহ. -আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা 
করেছেন- নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 
ফেতনাসমূহ প্রকাশ পাবে, মিথ্যা অধিক ও ব্যাপক হয়ে যাবে, দোকানপাট 
(মার্কেট) কাছাকাছি হয়ে যাবে, সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে এবং প্রচুর সংঘাত 
সৃষ্টি হবে। জিজ্ঞেস করা হল- সংঘাত কি? বললেন- “হত্যাযজ্ঞ।” 

ফাতহুল বারী-র ব্যাখ্যায় মন্তব্য করতে গিয়ে বিন বায রহ. লিখেন- 
“গণমাধ্যম, অত্যাধুনিক যাতায়াত-ব্যবস্থা এবং বিমান আবিষ্কারের ফলে এক 
স্থান থেকে অন্য স্থানে পারাপার সহজ হয়ে গেছে। এক শহর থেকে অন্য শহরে 
যেতে এখন আর দীর্ঘ সময়ের দরকার হয় না। হাদিসে উল্লেখিত -'দোকানপাট 
কাছাকাছি হয়ে যাবে-র ব্যাখ্যা এভাবেই করা যেতে পারে।” 


[1 দ্বিতীয় মূলনীতিঃ কেয়ামতের অতি সন্নিকটে-ই ঘটতে হবে এমন 
কোন শর্ত নেই। কারণ, কেয়ামতের অনেক নিদর্শন বহু আগেই ঘটে 
অতিবাহিত হয়ে গেছে। 

কেয়ামতের নিদর্শন বলতে এ সকল আলামত উদ্দেশ্য, যা মহাপ্রলয় 
নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। চায় সেসকল নিদর্শন কেয়ামতের খুব 
কাছাকাছি সময়ে ঘটুক বা বহুকাল পূর্বে ঘটুক..!! 

উদাহরণস্বরূপঃ নবী করীম সা. বলেছেন- “আমার এবং কেয়ামতের মাঝে 
-দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্বল্প ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান ।” (বুখারী-মুসলিম) 

বুঝা গেল- নবী করীম সা.-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মৃত্যু -কেয়ামত ঘনিয়ে 
আসার অন্যতম নিদর্শন। তাহলে নবীজীর মৃত্যুর পর যে সকল ঘটনা ঘটবে 
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“দূরে হোক আর কাছে হোক- সব-ই কেয়ামতের নিদর্শন বলে গণ্য হবে। 


সংঘটিত হওয়া না হওয়ার বিবেচনায় কেয়ামতের নিদর্শনাবলীকে আমরা 
কয়েকটি ভাগে বিতক্ত করতে পারিঃ 


ক যেগুলো পরিষ্কারভাবে ঘটে গেছে বলে প্রমাণিত। যেমন, নবী করীম 
সা.এর আবির্ভাব, ইন্তেকাল এবং মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ। 

যেগুলোর সূচনা হয়েছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, দোকানপাট 
কাছাকাছি হয়ে যাওয়া, পুস্তক ও লেখালেখি বেড়ে যাওয়া এবং হানাহানি- 
খুনাখুনি সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া... ইত্যাদি। 

ক যেগুলো এখন পর্যন্ত ঘটেনি, অচিরেই ঘটবে। যেমন, অদ্ভুত প্রাণীর 
আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদি। 


[1 তৃতীয় মূলনীতিঃ কেয়ামতের নিদর্শনাবলীকে বাস্তবের সাথে 
মেলাতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যার শঙ্কা। 

(0 স্বল্প-জ্ঞান নিয়ে কথা বলা এবং অদৃশ্যের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি-র 
পরিণাম স্মরণ । 

কারণ, আপনি যখন দৃঢ়চিত্তে বলবেন যে, অমুক নিদর্শনটি অমুক সালে 
ঘটেছে, তবে এর পক্ষে আপনার যথাযথ শরয়ী প্রমাণ থাকা আবশ্যক। 
কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়ে 
নাক গলানো সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনুচিত। 

€8 বৈধ বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে অবৈধ বিষয়ে মনোনিবেশের আশঙ্কা। 

কিছু মানুষ ইমাম মাহদী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদি পড়েছে। অতঃপর 
লেখকের ধার্যকৃত সেই ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় সে প্রহর গুণতে শুরু করেছে। 
আবার কেউ কেউ ইমাম মাহদীর পক্ষে বৃহত্তম যুদ্ধে শরীক হতে এখন থেকেই 
অশ্ব-তরবারি ক্রয় করে রেখে দিয়েছে। কেউ আবার -দাজ্জাল আবির্ভাব কাছিয়ে 
গেছে ভয়ে বিয়ে শাদী এবং ঘর-বাড়ী নির্মাণের প্ল্যান মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে 
দিয়েছে। 

(0) কখনো কখনো এ সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি -আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
প্রতি মিথ্যা-রোপের মত জঘন্য বিষয়কে উক্ষিয়ে দেয়। 


মহ পন | সী 
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ধরুন- নিশ্চিতভাবে প্রচার করা হল যে, এই লোকটি-ই ইমাম মাহদী। 
কিছুদিন পর দেখা গেল যে, সে মাহদী নয়। তাহলে ইমাম মাহদী সম্পর্কে 
হাদিসগুলোকে-ই তো এক কথায় সে অস্বীকার করে বসল। 

এ সকল বিষয়ে মুখের চেয়ে চিন্তাশক্তিকে-ই আমাদের বেশি কাজে 
লাগাতে হবে। 


সং সং সং 
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কেয়ামতের নিদর্শনাবলী 


মানে বি? 


‘নিদর্শন’ 

এমন কিছু বস্তুকে বুঝায়, যা নির্ধারিত বিষয়ের আগমন-সংকেত দেয়। 
কেয়ামতের নিদর্শন বলতে এ সকল সংকেত উদ্দেশ্য, যা কেয়ামত ঘনিয়ে 
আসার ইঙ্গিত বহন করে। 


এ মহাপ্রলয়, যার প্রেক্ষিতে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে এবং সমস্ত সৃষ্ট-জীব 


মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। 
আরবীতে কেয়ামতকে -০৮।- বলা হয়, যার অর্থ- মুহূর্ত। কারণ, 


কেয়ামত মুহূর্তের মধ্যে আপতিত হবে। এক নিনাদে সকল কিছুর প্রাণহানি 
ঘটবে। 


সং সং সং 
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doldion 


কেয়ামতের নিদর্শন-সমূহ দু-ভাগে বিভক্তঃ 


প্রথম ভাগঃ ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। এটা আবার দুই প্রকারঃ 

(ক) দূরবর্তী নিদর্শন। 

অর্থাৎ যে সকল নিদর্শন প্রকাশ হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেয়ামত 
থেকে বহু দূরে হওয়ার দরুন এগুলো ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভক্ত। যেমন, 

* শেষ-নবী হযরত মুহাম্মদ সা.এর আবির্ভাব । 

+ চন্দ্র বিদারণ ঘটনা। 

* মদিনায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ.. ইত্যাদি। 


(খে) মধ্যবর্তী নিদর্শন। 
অর্থাৎ যেগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং শেষ না হয়ে দিনদিন আরো বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। এর সংখ্যা অনেক। এগুলো-ও ক্ষুদ্রতম নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, 
* দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম। 
* ঘরবাড়ী (বিল্ডিং) সুউচ্চ করতে আরবদের প্রতিযোগিতা । 
* প্রায় ব্রিশ-জনের মত মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারী-র আত্প্রকাশ.. 
ইত্যাদি। 


জ দ্বিতীয় ভাগঃ বৃহত্তম নিদর্শন। 


অর্থাৎ যেগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ হলে পরক্ষণে-ই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে 
যাবে। এর সংখ্যা প্রায় দশটি। 


মন | 
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হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী 

করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? 
সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে । তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ 

€ ধোয়া (ধূম) 

€ দাজ্জাল 

€ অভুূত প্রাণী 

€ পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় 

€ মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন 

€ ইয়াজজ-মাজুজের উদ্ভব 


তিনটি ভূমিধ্বস 
€ গ্রাচ্যে ভূমিধ্বস 
ও পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস 
€ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস 
€) সবশেষ ইয়েমেন থেকে উথ্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী 
বিশাল অগ্নি ।” (মুসলিম) 


অপর বর্ণনা-য় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং 
মানুষের বক্ষ থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়া-র কথাও উল্লেখ হয়েছে। 


সং সং সং 
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সুদ্তম নিদর্শন সমূহ 


আ প্রথম ভাগঃ যেগুলো ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে- 
€ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব 
€ নবী মুহাম্মাদ সা.এর ইন্তেকাল 
€ চন্দ্র বিদারণ 
@ সাহাবা যুগের অবসান 
(৯ বায়তুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয় 
€ ব্যাপক প্রাণহানি (ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে) 
€ট একের পর এক ফেতনার আবির্ভাব 
স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার 
মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সিফফীন যুদ্ধের বাস্তব প্রতিফলন 
€ ভষ্ট খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ 
€ মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ 
€ শান্তি, নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতার জয়-জয়কার 
€ট হেজায ভূমিতে বিশাল অগ্নি প্রকাশ 
€টি তুকীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ 
€ট চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব 
€ হানাহানি, সংঘাত এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ 
€ট মানুষের হৃদয় থেকে -আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার বিদায় 
€ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ 
€উ দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ 
€ স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ 
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€ট সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে -নগ্নপদ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা 
ও ব্যক্তি-বিশেষে সালাম প্রদান 

€ বাণিজ্য (বিজনেস) ব্যাপক আকার ধারণ 

€ট স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ 
€& সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব 

€ ব্যাপকহারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান 

ও ব্যাপকহারে সত্য সাক্ষ্য গোপন 

তু (দ্বীন সম্পর্কে) মূর্খতা -ব্যাপক আকার ধারণ 

ও ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ 

€ ব্যাপকহারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ 

€টি প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার 

€ অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ 

€ট বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান 
€ট মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং অধীনস্থতা প্রকাশ 


€উ আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ 
€ মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ 

€ জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন 
€ আল্লাহর ঘর মসজিদে উচ্চ-স্বরে হৈ হুল্লোড় 
(্টগোত্রীয় সম্প্রদায়ে পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব দান 

€) জাতির নেতৃত্বে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আগমন 

€ আক্রমণের ভয়ে মানুষকে সম্মান দেখানো 

€ মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা বৈধ জ্ঞান 

€) রেশমি কাপড়ের ব্যাপক ব্যবহার 

€& মদ্যপান হালাল জ্ঞান 

€ গান-বাদ্য ও নর্তকীর নৃত্য বৈধ জ্ঞান 

(উট ফেতনার আধিক্যে মানুষের মৃত্যু কামনা 
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@ সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে -এমন কালের আগমন 
(৪ মসজিদগ্ডলোকে অধিক সুসজ্জিত করার প্রতিযোগিতা 

€ ঘরবাড়ী -ডিজাইন এবং রকমারি কারুকার্য করণ 

8) অধিক হারে আকাশ থেকে বজ্র বর্ষণ 

€৪টি ব্যাপকহারে লেখালেখি এবং পুস্তক প্রকাশ 

€উ বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা 
(্ট কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদির প্রচার প্রসার 

€ট জ্ঞানী এবং দ্বীনের বাহকদের অভাব এবং কুরআন পাঠকের প্রভাব 
@ ছোট ও স্বল্প-জ্ঞানীদের কাছে এলেম অন্বেষণ 

€) আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি 

© নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব 

€ দ্রুত গতিতে সময় পার 

€ দুনিয়ার সবচে সৌভাগ্য শীল ব্যক্তি- লুকা বিন লুকা 

(ট মসজিদকে -যাতায়াত ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার 

€ মোহরের মূল্য-বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস 

কট অশ্ের মূল্য-বৃদ্ধি অতঃপর হাস 

৯ বাজার ও দোকানপাট নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া 

€ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান 
€ নামাযের ইমামতিতে মুসল্লিদের ধাক্কাধাক্কি । 

€টি মুমিনের সত্য স্বপ্ন 

€ মিথ্যা ব্যাপক আকার ধারণ 

€ পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ 

€ ব্যাপকহারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি 

€ নারী জাতির আধিক্য 

€ পুরুষ হাস 

€ট অশ্লীলতা ও নোংরামি ব্যাপক ও খোলাখোলি 

€ট কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ 

€টি ব্যাপকহারে মানুষের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি 

€ কামনা ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে রাজী -লোকদের আত্মপ্রকাশ 


গল | 
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ক্ষুদতম নিদর্শন সমূহ 


@ মানত করে পূর্ণ করে না ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ 
€ আল্লাহর নাযিল-কৃত বিধানের বাস্তবায়ন পরিত্যাগ 
টি রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব (মুসলিম) হাস। 


জ দ্বিতীয় ভাগঃ যে সকল নিদর্শন এখন পর্যন্ত ঘটেনি- 
&& হাতে হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ 
দু ভূমির আভ্যন্তরীণ খনিজ সম্পদ প্রকাশ 
&) রূপ-বিকৃতির ঘটনা বৃদ্ধি 
& ভূমিধ্বস 
€ অপবাদ প্রবণতা বৃদ্ধি 
গু এমন বৃষ্টি, যা সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে 
প্র ফসলহীন বৃষ্টি (বৃষ্টি হলেও ফসলে বরকত হবে না) 
€ুটী সকল আরব দেশে ছড়িয়ে যাবে -এমন ফেতনা 


le ৬2 

গর হারামে লিপ্ত হও, নয় বিদায় হও! 

গু আরব উপদ্বীপ সবুজ শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ 

গু “আহলাছ-” এর ফেতনা প্রকাশ 

কুট “সচ্ছলতা-র ফেতনা প্রকাশ 

১ একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ 

€€ট চন্দ্র-স্ফীতি 

ধ সকল মুসলমান শামে হিজরত করবে -এমন কালের আগমন 

€ঠ মুসলমান এবং রোমান (খৃষ্টান)দের মধ্যে বৃহত্তম যুদ্ধ 

€ুট মুসলমানদের কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইন্তাস্কুল) 
বিজয়। (সেনাপতি মুহাম্মদ ফাতেহ-র নেতৃত্বে ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার 


মগ | 





করবে) 

বট মীরাছ (ত্যাজ্য সম্পদ) বণ্টনের সুযোগ থাকবে না 

€ুট গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না 
তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন 

বায়তুল মাকদিসের আশপাশে (জেরুজালেমে) জনবসতি বৃদ্ধি 
ধু পর্বতমালা-র হ্থানচ্যুতি 

ধু 'কাহতান-' গোত্র থেকে এক মহান মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব 
পু চতুষ্পদ জন্তু এবং জড়বন্তুর সাথে মানুষের বাক্যালাপ 

ধু) লাঠির অগ্রভাগের সাথে মানুষের বাক্যালাপ 

পক জুতার ফিতার সাথে মানুষের বাক্যালাপ 

৫ ঘরে কি হচ্ছে.. উরুর পেশি মানুষকে এর সংবাদ প্রদান 

ধু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল মুমিনের মৃত্যু 

€8 কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উত্তোলন 
নামধারী মুসলিম বাহিনী-র মাটির নিচে ধ্বস। 

ধু কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি 

পট একজন কালো হাবশী (বর্তমান ইথিউপিয়া) লোকের হাতে কাবা ঘর 
ধ্বংস 

ধ মক্কা নগরীর ভবনগুলো আকাশ-সম উঁচু করে নির্মাণ 

€ট পরবর্তী মুসলমান কর্তৃক পূর্ববর্তী মুসলমানদের গালমন্দ-করণ 
€ট নিত্যনতুন অত্যাধুনিক যান বাহন (গাড়ী, বাস, ট্রেন, গ্লেন ইত্যাদি) 
আবিষ্কার 
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পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্রতম আর কিছু 
বৃহত্তম। এতদুভয়ের পার্থক্য করতে গেলে বলতে হবে যে, বৃহত্তম 
প্রকাশের পরপরই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠে কেয়ামতের প্রতিক্রিয়া 
শুরু হয়ে যাবে। সবাই তখন তা অনুভব করতে পারবে। আর ক্ষুদ্রতম 
নিদর্শনাবলী কেয়ামতের যথেষ্ট দূরবর্তী কাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। স্থানে 
স্থানে এগুলোর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটছে। অনেকে টের পাচ্ছে, অনেকে অলসতার 
গভীর নিদ্রায় অচেতন রয়েছে। 

এই পরিচ্ছেদে কোরআন-হাদিসের আলোকে ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলী নিয়ে 
বিস্তর আলোচনা-গবেষণা হবে। পাশাপাশি হাদিসের বর্ণনা-সুত্র সবল না দুর্বল, 
তা নিয়েও যথেষ্ট আলোকপাত করা হবে ইনশাল্লাহ। 





নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন09//9900190-0, 


টি 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়া সাল্লামের আগমন 


নবী করীম সা.-এর ভাষ্য মতে- শেষনবী হিসেবে দুনিয়াতে তাঁর আগমন- 
ই কেয়ামতের প্রথম ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। 

হযরত ছাহল বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম 
সা.-কে দেখেছি- তিনি তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বলছেন- 
“আমার এবং কেয়ামতের মাঝে দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী (স্বল্প) ফাকা জায়গার 
ন্যায় ব্যবধান ৷” (বুখারী-মুসলিম) 

অন্যত্র নবীজী এরশাদ করেন- “কেয়ামতের প্রথম বাতাসে-ই আমাকে 
প্রেরণ করা হয়েছে।” (মুতাদরাকে হাকিম) 

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- “স্বয়ং নবীজী সা.-ই হচ্ছেন কেয়ামতের প্রথম 
নিদর্শন। কারণ, তিনি শেষনবী, শেষ কালের নবী। উনাকে প্রেরণের মাধ্যমে নবী 


আগমনের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। কেয়ামত অবধি আর কোন নবী 
পৃথিবীতে আসবেন না।” 
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২ 
নবী মুহাম্মদ সা.-এর ইন্তেকাল 


নবী করীম সা.এর ইন্তেকাল -কেয়ামতের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলীর 
অন্যতম। প্রখ্যাত সাহাবী আওফ বিন মালেক রা.এর বর্ণনায়- “তাবুক যুদ্ধ 
চলাকালে একদা আমি নবী করীম সা.এর কাছে আসলাম, তিনি তখন পশমের 
তৈরি একটি তাবুতে (বসা) ছিলেন। আমাকে দেখে বলতে লাগলেন- “ছয়টি 
Ee UE EE (কেয়ামতের নিদর্শন-স্বরূপ) 


বায়তুল মাকদিস বিজয় 

© ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক 
প্রকার মহামারীতে তোমাদের 
ব্যাপক প্রাণহানি | 

HAMEL এরি ূ 


চারি ব্যক্তি ক্রোধে এ 
অগ্নিশৰ্মা হয়ে উঠবে। (অর্থাৎ ও. 
মানুষের হাতে হাতে টাকা- 
পয়সার জয়-জয়কার হবে। এর নে লাহিলাদ 
কোটির চিন্তায় মত্ত থাকবে)। 

€$ এমন ফেতনা, যা আরবের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে 

উট তোমাদের এবং রোমকদের (বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা) মাঝে একটি 
শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হবে। অতঃপর রোমকরা চুক্তি ভঙ্গ করে আশি-টি ঝাণ্ডাতলে 
সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। প্রতিটি ঝাণ্ডার অধীনে 
তাদের বার হাজার করে সৈন্য থাকবে ।” (বুখারী) 





নবী করীম সা.এর ইন্তেকালের মাধ্যমে-ই সবচে বড় ধাক্কাটি মুসলমানদের 
অনুভূত হয়। কেয়ামতের চিরন্তন নিদর্শন হয়ে লাখো সাহাবীকে শোক সাগরে 
ভাসিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। উনার ইন্তেকালে ওহী আগমনের দ্বার 
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চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। নানান ফেতনা মুসলমানদের গ্রাস করতে থাকে। 
আরবের লোকেরা ইসলাম ছেড়ে পৌত্তলিকা-য় ফিরে যায়। আল্লাহর অপার 
রহমতে সকল ফেতনা ও বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মুসলমানগণ আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে সক্ষম হন। 


৩ 
চন্দ বিদারণ 


আল্লাহ তালা বলেন- “কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন 
নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।” (সুরা কামার 
১-২) 

হাফেয ইবনে কাছীর রহ. লিখেন- “সবল সূত্রে বর্ণিত একাধিক হাদিসে 
ঘটনাটি প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল ইমাম-উলামা এ ব্যাপারে 
একমত ৷ ঘটনাটি নবী করীম সা.এর অলৌকিক মু-জেযা সমূহের অন্যতম ৷” 

আনাছ বিন মালিক রা. রি 
বলেন- “মক্কাবাসী নবীজী-র মর্কিণ ঘহকা 118 
দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণে 
কোন নিদর্শন দাবী করলে 
নবীজী তৎক্ষণাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত 
করে দেখান ৷” (বৃখারী-মুসলিম) এ 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ; 
বলেন- “একদা আমরা নবী 
করীম সা.এর সাথে মিনা এ : 
প্রান্তরে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দু- এটি ti 
ভাগ হয়ে গেল। এক ভগ 
পাহাড়ের পেছনে চলে গেল, 4 /গ স্নান 
অপর ভাগ ও-পাশের পাহাড়ের 
পেছনে চলে গেল। নবী করীম সা. আমাদের লক্ষ করে বললেন- ভাল করে 


দেখে নাও!” (বৃখারী-মুসলিম) 











5941 45১১ ০৪) 
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সাহাবা যুগের অবসান 


নবীর পর সৃষ্টির সেরা মানব জাতি হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম । আবু মুছা রা. 
বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- “তারকারাজি -আসমানের নিরাপত্তা 
প্রহরী। তারকারাজি বিলুপ্ত হলে আকাশের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। তদ্রুপ 
সাহাবীদের জন্য আমি হলাম নিরাপত্তা প্রহরী। আমি চলে গেলে সাহাবীদের 
অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। সাহাবীগণ আমার উম্মতের নিরাপত্তা প্রহরী । সাহাবা 
যুগের অবসান হলে উম্মতের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে।” (মুসলিম) 


উপরোক্ত হাদিসেঃ 

ত্র সাহাবা যুগের অবসানকে 
দুটি নিদর্শনের সাথে বেঁধে দেয়া 
হয়েছে, তারকারাজি বিলুপ্তি, উল্কা 
অবতরণ এবং নবী করীম সা.এর 
ইন্তেকাল। 


* অপর হাদিসে- “সৎ 
নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ একের পর এক 
আপতিত হবে। 








বাইতুল মাকদিস বিজয় টিটি রিনিতা 


৫ 
মুসলমানদের -বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয় 


নবী করীম সা.এর আগমনকালে বায়তুল মাকদিস সম্পূর্ণ রোমক 
খ্রিষ্টানদের অধিকারে ছিল। রম ছিল তখনকার প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি। জীবদ্দশায় 
নবীজী মুসলমানদেরকে বায়তুল মাকদিস বিজয়ের সুসংবাদ দেন এবং একে 
কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন বলেও আখ্যায়িত করেন। উপরে বর্ণিত আওফ বিন 
মালেক রা.-এর হাদিসে নবীজী ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় 
কথাটিও উল্লেখ করেন। 


রা.-এর যুগে (১৬ 
হিজরী-৬৩৭ ইং) 
বায়তুল মাকদিস 
বিজয় হয়। সকল 
নবীর প্রত্যাবর্তন- 
স্থল-খ্যাত এ ভূমিকে 
মুসলমানগণ 
কুফুরীর নোংরামি থেকে পবিত্র করেন। 

ইসলামের ইতিহাসে দু-বার বায়তুল মাকদিস বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। প্রথমবার উমর বিন খাত্তার রা.-এর যুগে। দ্বিতীয়বার- আইয়ুবী 
শাসনামলে। সালাহুদ্দিন আইয়ুবী রহ. ৫৮৩ হিজরী - ১১৮৭ ইং সনে পুনরায় তা 
বিজয় করেন। 

অচিরেই একদল নিষ্ঠাবান মুসলমানের নেতৃত্বে বায়তুল মাকদিস আবারো 
বিজয় হবে। এমনকি পাথর ও বৃক্ষকুল প্রতিটি মুসলমানকে ডেকে বলতে 
থাকবে- “ওহে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী 
নুকিয়েছে, তাকে হত্যা কর!” (মুসলিম শরীফ) 





ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | € 
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বায়তুল মাকদিস এবং ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের সর্বশেষ যুদ্ধ সম্পর্কে 
সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ । 


৬ 
ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারিতে ব্যাপক প্রাণহানি 


প্লেগ বা মহামারী জাতিয় বড় ধরনের কোন সংক্রমণ-শীল ব্যাধি ছড়ানোর 
ফলে ব্যাপক প্রাণনাশ ঘটবে। দলে দলে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। 

বর্ণিত আছে, 'আমওয়াছ-' মহামারীতে এ-রকম ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছিল। 
শরীরের কোন স্থানে ফোলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভূত হত, দেখতেই দেখতেই 
আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। 





(৮1১41 ৮৮০১1139982) 
'আমওয়াছ-' ফিলিস্তীনে RET NCTA 
জেরুজালেমের নিকটবতী একটি সু 81 
বসতির নাম। রি 
আওফ বিন মালেক রা. 
বর্ণিত হাদিসে ছয়টি নিদর্শনের 
মধ্যে এটিও অন্যতম। 
উমর বিন খাত্তাব রা.এর 
শাসনামলে বায়তুল মাকদিস 
বিজয়ের দুই বৎসর পর ১৮ 
হিজরীতে আমওয়াছ 
মহামারীর ঘটনা ঘটে। পঞ্চাশ 
হাজারের মত মুসলমান 
সেখানে মারা যায়। মুয়ায বিন 
জাবাল, আবু উবাইদা, 
শুরাহবিল বিন হাছানা, ফযল 
বিন আব্বাস বিন আব্দিল 
মুত্তালিব রা.এর মত 
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উচ্চপদস্থ সাহাবী সেখানে ইন্তেকাল করেন। 

ছাগলের নাক বেয়ে রক্ত বা পানির মত কিছু প্রবাহিত হওয়ার ফলে এক 
প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত সব ছাগলই দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। এ জন্যই ছাগলের এ ব্যাধির সাথে সেই মহামারীর তুলনা করা হয়েছে। 
মানুষের দেহের কোথাও ফোলে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত বা পানি জাতিয় কিছু 
প্রবাহিত হতে থাকে। দেখতে দেখতেই আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে 
যায়। 


৭ 
নানান ফেতনার দ্রুত আবির্ভাব 


বর্তমান কালে হাজারো ফেতনা মুসলমানদেরকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিদিন 
ফেতনাগুলো রঙ-বেরঙ-য়ের চেহারায় নতুন রূপ নিয়ে আভিভূত হচ্ছে। 

প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ফলে চোখের 
ফেতনা ব্যাপক-আকার ধারণ করেছে। টেলিফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদির 
মাধ্যমে প্রতিদিন কত রকমের নিত্যনতুন ভিডিও অভাবনীয় ডিজাইনে চোখের 
সামনে ভেসে উঠছে। এহেন মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি এ সকল ফেতনা 
মধুরতা সৃষ্টি করে দেবেন। 


ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য 
মালের ফেতনা। আজকাল 
সুদ, ঘুষ, মদ ও হারাম পণ্য 
ব্যাপক হওয়ার ফলে দ্রুত 
মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা 





ছড়িয়ে পড়েছে। 
দোয়া আল্লাহ কখনোই কবুল জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত কঠিন হবে 


করেন না। পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তির ধমকি রয়েছে। 


ক্লুদ্তম নিদর্শন মহা প্রলয় 
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পুরুষ-মহিলা আজকাল একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে হারাম 
পোশাকের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। 

প্রতিটি ঈমানদারকে এগুলো থেকে বেচে থাকতে হবে। 

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- 
“অন্ধকার রাত্রির ন্যায় -ফেতনা আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল 
করে ফেলো। তখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। 
বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় 
নিজের ঈমানকে সে বিক্রি করে দেবে।” (মুসলিম) 

চন্দ্রিমা নয়; অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় কালো ফেতনা একের পর এক 
প্রকাশ হতে থাকবে। না বুঝেই মানুষ ফেতনায় পতিত হয়ে যাবে- এমন কাল 
দিচ্ছেন। 

এ ফেতনার সবচে ভয়াবহ দিক হচ্ছে, মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকবে, 
বিকালে কাফের হয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ নিজের অজান্তে ধর্মহীন হয়ে 
পড়বে। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন) 


৮ 
স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার 


বর্তমানে পৃথিবীর আকাশে ঢেও খেলছে। অমাবস্যার চেয়েও আঁধার-কালো 
আকৃতিতে পৃথিবীতে আজ ফেতনাসমূহ বর্ষিত হচ্ছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান 
রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বর্তমান স্যাটেলাইটের এই ফেতনার ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। 

হুযায়ফা রা. বলেন- “অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বস্তু বর্ষিত হবে, 
এমনকি তা জনশূন্য সুদূর মরু প্রান্তরে-ও পৌঁছবে ।” 

হাদিসে ব্যবহৃত- ».._.। (আকাশ) বলতে মাথার উপর থেকে নিয়ে 
আসমান পর্যন্ত পুরো মহাশুন্যকেই বুঝায়। আরবী ডিকশনারিগুলোতে তাই 
উল্লেখ রয়েছে। 
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আকাশে স্থাপিত প্রায় অর্ধশত 
বেয়ে পৃথিবীতে নামছে। বেহায়াপনা ৯ ০১ 
এন্টেনাকে যদি সুদূর মরু প্রান্তরে-ও 













জঙ্গে সিফফীন? _মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সেই ব্রতিহীরসিবসুষ্ী'০ 


৯ 
‘জঙ্গে সিফফাঁন' -মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সেই 
এতিহাসিক যুদ্ধ 


কেয়ামতের নিদর্শনবাহী অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নবী করীম সা. 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তন্মধ্যে এক-ই কালেমার পতাকাবাহী দু-টি মুসলিম 
সেনাদলের মধ্যকার সিফফীন যুদ্ধের কথা একটু আলাদা করেই বলেছেন। 
উসমান বিন আফফান রা.-এর হত্যা-ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ফলে 
প্রখ্যাত সাহাবী-দ্বয় আলী এবং মুয়াবিয়া রা. “এর মধ্যে ৩৬ হিজরী সনে যুদ্ধটি 

সংঘটিত হয়, যা কেয়ামতের | 

অন্যতম নিদর্শন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ 
করেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না একই 
দাবীর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের 
দুটি বিশাল বাহিনী তুমুল যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়।” (বুখারী-মুসলিম) 





সিফফীন রণাঙ্গন 


জজ সাহাবাদের পারস্পরিক সংঘাত এবং আহলে-সুন্নত মুসলমানদের অবস্থানঃ 
সাহাবায়ে কেরাম রা. -সকলেহ সাধারণ মানুষ ছিলেন, নবী ছিলেন না। সুতরাং অন্যান্য 
মানুষের মত সাহাবীদের মধ্যেও ছোটখাটো ইজতেহাদী জুল ..এমনকি সংঘাত থাকতেই দারে। 
সকল আহলে-সুন্নত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, 

€ নবীদের পর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব পরিশুদ্ধ এবং শেষনবীর আদর্শের 
সবচে’ কাছাকাছি মানব সম্প্রদায়। 

@ সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং সংঘাত নিয়ে -আমাদের নাক গলানোর 
কোন অধিকার নেহ। নীরবত্তা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ছিদ্রান্বেষণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে 
হবে। 

€ সাহাবাদের প্রতি কু-ধারণা দোষণ ফেতনার আশঙ্কায় জনসম্মুখে এ ব্যাপারে কথা বলা বা 
এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা -পৃচার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। 


তম নিদর্শন | মহাদলয় | টু) 
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১০ 


মুসলমানদের মধ্যে নববী আদর্শের পরিপন্থী কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি 
হওয়া-ও কেয়ামতের অন্যতম 
নিদর্শন। তন্মধ্যে খারেজী 
সম্প্রদায় অন্যতম। প্রথমে 
তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা 
হযরত আলী রা.এর সাথে 
ছিল। অনেক হযুদ্ধেও 
অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু 
এবং আলী রা.এর মধ্যে 
বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত দ্বন্দের 
পর আলী রা.-এর অনুসরণ 
থেকে তারা বের হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃফা 
অঞ্চলের -হারূরা- নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। 





তাদের মতবাদ হচ্ছেঃ 


€ট কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের। যেমন, যিনাকারী, মদ্য পানকারী। 
এরকম কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। 

সম্যক পথভ্রষ্টতা; বরং একজন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, 
তবে তাকে কাফের বলা হবে না। বরং সে তো সাধারণ এক গুনাহগার। তার 
উপর তওবা করা এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসা আবশ্যক। 

€ তারা হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া রা.সহ যে সকল সাহাবায়ে কেরাম 
বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ বিষয়ে একমত হয়েছেন, তাদেরকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ) 

0 গুনাহে লিপ্ত মুসলিম শাসনকর্তা অপসারণে বিদ্রোহ করাকে তারা জায়েয 
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মনে করে। (তবে যদি কোরআন-হাদিসের পরিক্ষার দলিলের মাধ্যমে 
শাসনকর্তার মুরতাদ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার পতন ঘটানো সকলের উপর 
ফরয) 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “শেষ 
জমানায় একদল নির্বোধ তরুণ জাতির আবির্ভাব হবে। কোরআন পড়বে, কিন্তু 
কোরআনের তাৎপর্য তাদের কণ্ঠান্থি অতিক্রম করবে না। উৎকৃষ্ট কথা তারা 
বর্ণনা করবে। তীর যেমন ধনুক থেকে মুহূর্তে বের হয়ে যায়, তারাও দ্বীনে 
ইসলাম থেকে মুহূর্তের মধ্যে বের হয়ে যাবে ।” (বুখারী-মুসলিম) 


খারেজী সম্প্রদায় উত্থানের সূচনাঃ 


সিফফীন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শাম ও ইরাকের সকল সাহাবীদের 
এক্যমত্যে বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং আলী রা.এর কুফায় ফিরে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখনই খারেজী সম্প্রদায় আলী রা.থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারূরা 
প্রান্তরে এসে বসতি স্থাপন করে। সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা আট হাজার 
ছিল। কারো কারো মতে ষোল হাজার। বিচ্ছিন্নতার সংবাদ পেয়ে হযরত আলী 
রা. -ইবনে আব্বাস রা.কে তাদের কাছে পাঠান। ইবনে আব্বাস রা. বুঝিয়ে 
শুনিয়ে তাদের থেকে দুই হাজারকে আলী রা.এর অনুসরণে ফিরিয়ে আনতে 
সক্ষম হন। অতঃপর আলী রা. কৃফার মসজিদে দাড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিলে 
মসজিদের এক কোণায় -লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ-” (আল্লাহর বিধান ছাড়া কারো 
বিধান মানি না, মানব না) শ্লোগানে তারা মসজিদ ভারী করে তুলে। আলী রা.- 
এর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়- “আপনি বিচারব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন?! 
আল্লাহর বিধানে অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আপনি মুশরেক হয়ে গেছেন..!!” 

তখন আলী রা. বললেন- তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি 

১) মসজিদে আসতে তোমাদের আমরা বারণ করব না। 

২) রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করব না। 

৩) আগে-ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। 

কিছুদিন পর সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ তারা আব্দুল্লাহ্‌ বিন 
খাব্বাব বিন আরিত রা.কে হত্যা করে তার স্ত্রীর পেট ফেড়ে দু-টুকরা করে দেয়। 
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আলী রা. জিজ্ঞেস করেন, আব্দুল্লাহকে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা -আমরা 
সবাই মিলে হত্যা করেছি- স্লোগান দিতে থাকে। এরপর আলী রা. তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। নাহরওয়ান অঞ্চলে তাদের সাথে মুসলমানদের 
তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজী সম্প্রদায়ের ফেতনা-ও 
সাময়িকভাবে খতম হয়ে যায়। 


ভাতা 
মিথ্যা নবুওয়ত দাবাকারা দাজ্জালদের আত্মপ্রকাশ 


মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ-ও কেয়ামতের অন্যতম 
নিদর্শন। তাদের আবির্ভাব মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ফেতনা উক্ষিয়ে দেবে। 
সহীহ হাদিস মতে- নবী করীম সা. এদের সংখ্যা ত্রিশ জনের মত বলেছেন। 

এরশাদ করেছেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রায় 
-ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সবাই নিজেকে 
আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মনে করবে।” (বুখারী) 

কেয়ামতের এই নিদর্শনটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। নবী করীম 
সা.এর ইন্তেকালের পর থেকে অদ্যাবধি সময়ে সময়ে বিভিন্ন মিথ্যা নবী 
দাবীকারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃত দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত এরকম 
আরো মিথ্যুক আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হচ্ছে। নবী করীম সা.এর ভাষ্যতেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়- “আল্লাহর শপথ! প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যকের 
আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। এদের সর্বশেষ হল কানা 
দাজ্জাল।” (মুসনাদে আহমদ) 

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল লোক মুশরেকদের সাথে গিয়ে মিলিত 
হবে। আরেক দল মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রায় ব্রিশজনের মত মিথ্যুকের 
সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।” (তিরমিযী- 
আবু দাউদ) 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | (টি 
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অপর হাদিসে- সংখ্যাটি ত্রিশের পরিবর্তে সাতাশ উল্লেখ হয়েছে, যন্মধ্যে 
চারজন মহিলা মিথ্যুকের কথাও বলা হয়েছে। 

হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার উম্মতের মধ্যে 
সাতাশ জন মিথ্যকের আগমন ঘটবে। তন্মধ্যে চারজন- মহিলা । অথচ আমি-ই 
সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই।” (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, 
মুসনাদে বাযযার) 


আ তাধিকাংশ-হ অতীতে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেঃ 

€ নবী করীম সা.এর জীবদ্দশাতেই ইয়েমেনে -আসওয়াদ আনসী- নামে 
প্রথম মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম ত্যাগ করে নিজেকে সে নবী বলে দাবী 
করতে থাকে। নবীজীর জীবদ্দশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও কুফুরীতে ফিরে 
যাওয়ার ঘটনা তার মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়। ইয়েমেন অঞ্চলে তার তৎপরতা 
শুরু হয়। তিন/চার মাসের মধ্যেই সারা ইয়েমেনে সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে 
সামর্থ্য হয়। অতঃপর নবী করীম সা. তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে 
ইয়েমেন বাসীর প্রতি চিঠি লিখে পাঠান। রাসূলের চিঠি পেয়ে ইয়েমেন বাসীর 
হুশ ফিরে আসে। অবশেষে স্ত্রীর একনিষ্ঠ সহায়তায় তার হত্যা-কাজ সমাধা করা 
হয়। স্ত্রী ছিল খাঁটি মুসলিমা। পূর্বের স্বামীকে হত্যা করে এই স্ত্রীকে সে জোরপূর্বক 
বিবাহ করেছিল। তার হত্যার মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার 
প্রসার ঘটে। হত্যার সংবাদ জানাতে নবীজীর কাছে তারা চিঠি লিখে পাঠায়। 
চিঠি পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তালা আসমান থেকে ওহী নাযিল করে নবীকে 
সবকিছু জানিয়ে দেন। তার অপ-তৎপরতার মেয়াদ ছিল তিন মাস, কেউ 
বলেছেন- চার মাস। 

@ তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ আছদী। প্রথমে সে নবী দাবী করে। 
মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তওবা করে 
একনিষ্-ভাবে সে ইসলামের দিকে ফিরে আসে। মুসলিম বাহিনীতে যুগ দিয়ে 
বিভিন্ন জিহাদে সে অংশগ্রহণ করে। জিহাদের রাস্তায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সে 
অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। অবশেষে নেহাওয়ান্দ প্রদেশে এক যুদ্ধে শাহাদাত 
বরণ করেন। 

€) মুছাইলিমা কাযযাব। রাব্রিকালে তার কাছে ওহী আসে বলে সে দাবী 
করত। খালেদ বিন ওলীদ, ইকরামা বিন আবি জাহল ও শুরাহবিল বিন হাসানা 
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রা. সাহাবাব্রয়ীর নেতৃত্বে আবু বকর রা. তার বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী প্রেরণ 
করেন। চল্লিশ হাজার সৈন্যবাহিনী দিয়ে সে মুসলমানদের প্রতিহত করার চেষ্টা 
করে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ওয়াহশী বিন হারব রা. কর্তৃক মুছাইলিমাকে হত্যার 
মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মুসলমানগণ আরব বিশ্বে পুনরায় একত্ববাদের 
পতাকা উডডীন করতে সামর্থ্য হন। 

€ট ছাজ্জাহ বিনতে হারেস। মহিলা মিথ্যুক। ইসলামপূর্ব যুগে সে আরব্য 
খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবী করীম সা.এর মৃত্যুর পর সে নিজেকে নবী বলে 
দাবী করা শুরু করে। স্বজাতির অনেকেই তাকে অনুসরণ করে বসে। 
আশপাশের কতিপয় গোত্রের সাথে যুদ্ধে সে বিজয়ী হয়ে ইয়ামামা অভিমুখে 
রওয়ানা দেয়। সেখানে মুছাইলিমা কাযযাবের সাথে মিলিত হয়ে তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে। মুছাইলিমা খুশি হয়ে তাকে বিবাহ করে নেয়। মুছাইলিমা 
নিহত হওয়ার পর স্বদেশে ফিরে এসে সে খাঁটি ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইসলাম 
পরবর্তী তৎপরতা তার প্রশংসার দাবী রাখে। কিছুদিন পর তিনি বছরায় হিজরত 
করেন, সেখানেই তীর মৃত্যু হয়। 

(৪ তাবেঈনের (সাহাবা পরবর্তী) যুগে আত্প্রকাশকারী মিথ্যুকদের মধ্যে 
মুখতার বিন আৰু উবাইদ সাকাফী অন্যতম প্রথমে নিজেকে সে কন্টরপন্থী শিয়া 
দাবী করলে শিয়াদের একটি বড় দল তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ওহীর বাহক 
হয়ে জিবরীল আ. তার কাছে আসেন বলে সে দাবী করত। মুসআব বিন যুবাইর 
রা. তার বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তার হত্যা-কার্য সমাধা করা 
হয়। 

€ হারেস বিন সাঈদ কাযযাব। দামেস্কে প্রথমে সে নিজেকে খোদা-প্রেমিক 
বলে দাবী করে। কিছুদিন পর নবী..। অতঃপর প্রতাপশালী মুসলিম শাসনকর্তা 
আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে- জেনে সে গা-ঢাকা 
দেয়। বসরার এক মুসলিম যুবক তার আস্তানা চিহ্নিত করে ফেলে। সে হারেসের 
তার জন্য আস্তানার দরজা খুলা থাকবে বলে আশ্বাস দেয়। যুবকটি ওখান থেকে 
ফিরে এসে শাসনকর্তা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে বিস্তারিত ঘটনা 
খুলে বললে তিনি তার সাথে একদল সৈনিক প্রেরণ করেন। তারা তাকে 
গ্রেফতার করে নিয়ে আসলে বাদশা কতিপয় আলেমকে ডেকে তাকে বুঝিয়ে 
ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ইসলাম ও তওবা করতে 
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অস্বীকার করলে বাদশা তার হত্যার আদেশ দেন। 

€ি সম্প্রতি অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে উপমহাদেশে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 
নামে এমন-ই এক মিথ্যকের আবির্ভাব ঘটে। সে নিজেকে নবী মনে করত। চিটু- 
চিটু এবং টিচু-টিচু নামক 
দু-জন ফেরেস্তা আসমান 
থেকে তার কাছে ওহী 
নিয়ে আসে বলে সে দাবী 
করত। দুনিয়াতে তার 
বয়স আশি বৎসর হবে 
-আল্লাহ আগেই তাকে এ 
কথা জানিয়ে দিয়েছেন ৬৯৪) Bball 
বলে সে দাবী করত। অল্প ভারত মহাসাগর 
দিনের মধ্যেই সে অনেক 
অনুসারী কাছে টানতে 
সামর্থ্য হয়েছিল। সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের সাহসী তৎপরতায় তার 
ফেতনাটি বেশিদূর এগুতে পারেনি। তবে হিন্দুস্তানে এখনো তার অনুসারীরা 
তৎপর বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছানাউল্লাহ অযৃতসূরী রহ., আতাউল্লাহ বুখারী 


উল্লেখ্য- এই মিথ্যকের কু-পরিণাম 
দুনিয়াতেই আল্লাহ পাক দেখিয়ে দেন। 
পায়খানার ডাস্টবিনে পড়ে তার মৃত্যু হয়। 
ফেতনাকে ইহুদী ষড়যন্ত্র বলেও উল্লেখ 
করেন। কারণ, কাদিয়ানীদের কমান্ডিং হেড- 

ছানাউল্লাহ অম্ৃতসূরী রহ. ১৯০৮ ইং সনে কাদিয়ানীকে চ্যালেঞ্জ করেন 
যে, দুজনের মধ্যে যে মিথ্যুক, তার মৃত্যু আগে হবে। মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে 


F 
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মিথ্যুকের ধ্বংস কামনা করে আল্লাহর কাছে তিনি অনেক দোয়া করেন। এক 
বৎসরের মধ্যেই কাদিয়ানীর উপর বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হতে থাকে। অন্তিম 
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তার শ্বশুর বলেন- “ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ 
করলে একরাতে সে চিল্লাতে থাকে। জ্বালাময়ী যন্ত্রণা হচ্ছিল -অবস্থা দেখে তা-ই 
বুঝতে পারলাম। আমাকে দেখে সে বলতে থাকে যে, আমি কলেরা-য় আক্রান্ত 
হয়ে গেছি। এরপর মরণ অবধি সে আর কোন বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি। 

ত্ৰিশজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই একের পর এক মিথ্যা নবী 
দাবীকারী মিথ্যুক প্রকাশ হতে থাকবে। এ তালিকায় সবশেষে আছে কানা 
দাজ্জালের নাম। ঈসা বিন মারয়াম আ. কর্তৃক কানা দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত 
এ ধারাবাহিকতা শেষ হবে না। 


অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, নবী করীম সা. আমাদেরকে মিধুচকদের 


সংখ্যা এশজন বলে গেছেন। অথচ হতিহাস এবং প্রেক্ষাপটে তো এর সংখ্যা 
আরো বেশি দেখা যায়। 





উত্তরঃ মূলত আত্মপ্রকাশ ঘটবে অনেক মিধুকের। তন্মধ্যে যাদের 
পসিদ্ধি এবং অনুসারী বেশি হবে, এদের সংখ্যা শ্রিশজনের মত। 
অপরসিদ্ধ মিথুঃকদের কথা রাসুল গণা-য় ধরেননি।। 





কদম নিদর্শন | মহাদনয় | ঘটী 
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১২ 
শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার 


প্রথমদিকে ইসলামের গণ্ডি মক্কা-মদিনায় সীমাবদ্ধ থাকা-কালে শত্রুদের 
বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয় মুসলমানদের । নবী করীম সা. 
নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার ততই জয়-জয়কার হবে। এরশাদ করেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবের ভূমি সবুজ-শ্যামল পরিবেশ ও নদীনালায় 
পূর্ণ হয়ে উঠে। মক্কা নগরী থেকে সুদূর ইরাক পর্যন্ত মানুষ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে 
চলাচল করতে পারবে । পথ হারানো ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। কেয়ামতের 
পুর্বমুহূর্তে সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাত কি হে আল্লাহর রাসূল? প্রশ্নের উত্তরে 
নবীজী বলেন- অধিক হত্যাযজ্ঞ!” (মুসনাদে আহমদ) 


অপর হাদিসে- “নবী করীম সা. -আদী বিন হাতিম রা.-কে লক্ষ করে 
বলতে থাকেন- হে আদী! তুমি কি -হাইরা 31088887355 
একটি) নগরী দেখেছ? 





করবে না।” (বুখারী) 

অচিরেই ধনসম্পদের আধিক্য ঘটবে, জুলুম-অত্যাচারের সমাপ্তি ঘটবে, 
বিশ্বময় শান্তির জয়গান বেজে উঠবে। এ সবই ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা 
আ.-এর জমানায়। (আল্লাহই ভাল জানেন) 


হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ http://islamiboi.tk 


১৩ 
হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড পকাশ 


নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে 
REE SELLE না টার EAR 

সেক এক্যমত্যে ঘটনাটি | 
৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল । 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হেজায 
ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ 
হবে, যার আলোতে সুদূর বছরা-য় 
ইরাকের) উদ্ত্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে 
উঠবে।” (বুখারী) 

তিন মাস পর্যন্ত আগুনটি অবিরাম ভ্বলছিল। মদিনার মহিলারা আগুনের 
আলোতে নৈশ-গল্পের আসর জমাত। 

ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে 
আবু শামা বলেন- “৬৫৪ হিজরী 
দিবাগত রাতে মদিনার দিক থেকে 
এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড ভড়কে উঠে। 
তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় খানিক পর 
পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। 














টা তর দেখে মনে হচ্ছিল যেন আগুনের এক বিশাল 
শহর মদিনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে।” (তাযকিরা) 
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১৪ 


বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অত্যধিক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া 
কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তারে দেরি মানা 
হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে। সাহাবীদের যুগে-ই বনি উমাইয়ার 
শাসনামলে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। তুকী সম্প্রদায় পরাজিত হলে মুসলমানগণ 
তাদের থেকে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তুকীদের সাথে যুদ্ধ করবে। (তাদের নিদর্শন হল-) 
ছোট ছোট চোখ, রক্তিম (লাল) চেহারা, চ্যাপটে নাক, স্থূল বর্ম সদৃশ (গোলাকার) 
চেহারা । কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পশমের জুতা পরিধানে 
অভ্যস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ।” 





| 


মোগল বংশীয়দের চেহারায় হাদিসে বর্ণিত গুণাগুণ স্পষ্ট। 


এর মাধ্যমে- (আল্লাহই ভাল জানেন) তাতারি (মোগল) সম্প্রদায় উদ্দেশ্য । 
১২৫৮ ইং সনে পুরো ইসলামী বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের রক্তে 
-সাগর নদীগুলো রক্তিম করে তুলে। কিন্তু পরিশেষে সদলবলে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। 








বৰ্ম। যুদ্ধে তরবারী ও বর্ষার আঘাত প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হত 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | €টি 
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মানুষকে প্রহার করবে। চাবুক পশম 
থেকেও হয়, বৃক্ষের ঢাল থেকেও চাবুক 
হয়, বৈদ্যুতিক চাবুকও পাওয়া যায় এবং 
রবার-এর প্রসারণ-যোগ্য চাবুকও 
প্রচলিত আছে। 

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেছেন- “শেষ জমানায় 
এমন কিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, 
যাদের সাথে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক 
প্রকার চাবুক থাকবে । আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে তারা সকাল-সন্ধ্যা যাপন 
করবে।' (মুসনাদে আহমদ) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “আমার উম্মতের 
দুই প্রকার লোককে এখনো আমি দেখিনি- ১) যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ 
চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে...” (মুসলিম) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “আয়ু থাকলে 
তুমি এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের মধ্য 
দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে। তাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ কিছু একটা 
থাকবে।” (মুসলিম) 
পাত্রতে পরিণত হবে। 
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১৬ 
অধিক-হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ) 


নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে 
সংঘাত এবং হত্যাযজ্ঞ অত্যধিক-হারে বেড়ে যাওয়া। এমনকি একে অপরকে 
হত্যা করবে, হত্যাকারী জানবে না- কি উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। নিহত ব্যক্তিও 
বুঝবে না- কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “এ সত্তার শপথ, 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না, যতক্ষণ 
না একজন অপরজনকে হত্যা করবে । হত্যাকারী জানবে না- কি উদ্দেশ্যে হত্যা 
করছে। আর নিহত ব্যক্তি বুঝবে না- কি দুষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস 
করা হল- এটা কিভাবে সম্ভব হে আল্লাহর রাসূল!? নবীজী বললেন- সংঘাত- 
কালে এমনটি-ই ঘটবে। হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যাবে।” 
(মুসলিম) 
রা. হত্যা ঘটনার মধ্য দিয়ে সংঘাতের সূচনা হয়। বিনা কারণে পর্যায়ক্রমে 
সংঘাত বাড়তেই থাকে। অদ্যাবধি সে সংঘাত অব্যাহত। অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং 
গোলাবারুদ আবিষ্কারের ফলে সংঘাত আরো সহজ ও ব্যাপক হয়ে পড়েছে। 


জা শধুমাএ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিত বৃহত্তম ॥ ই 
by কটি মাত্র আণবিক বোমা বিসক্ষোরণ ও 
তত প্রতিক্রিয়ায় হিরোশিমায় প্রায় একলক্ষ 
চল্লিশ,হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। 


যুদ্ধগুলোতে নিহতের পরিসংখ্যান লক্ষ করুনঃ 

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। 

২) দ্বিতীয় বিশ্রযুদ্ধঃ নিহত- পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। 
৩) ভিয়েতনাম যুদ্ধঃ নিহত- ত্রিশ লক্ষ। 

৪) রাশিয়া-র গৃহযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি। 

৫) স্পেনের গৃহযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি বিশ লক্ষ। 

৬) হরান-হরাক (প্রথম উপসাগরীয়) যুদ্ধঃ নিহত- 
দশ লক্ষ। 

৭) সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধঃ নিহত- এ পর্যন্ত দশ 
লক্ষের-ও উপরে। 
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ইসলামের বিগত চৌদ্দশত বৎসরের পরিসংখ্যান চিন্তা করলেই বিষয়টি 
স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিগত একশত বৎসরে-ই সংঘাতের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


১৭ 
আমানত (বিশ্বস্ততা) অন্তর থেকে উঠে যাবে 


প্রতিটি বস্তুকে আপন স্থানে রেখে বিচার করা-ই ইসলামের মৌলিক 
বৈশিষ্ট । এর মধ্যেই -জাতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের কল্যাণ নিহিত। এই 
মৌলিক বস্তুটি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন কল্যাণের ঠিক উল্টো দিকটা প্রকাশ 
হতে শুরু করে। সমাজ সংস্কৃতি সবই বিনাশের মুখে পড়ে যায়। এটা-ই নবী 
করীম সা. হাদিসের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। 

মানুষের মৌলিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া-ই বিশ্বস্ততা ভঙ্গের মূল কারণ। 

হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- “মানুষের হৃদয়ের গহীনে 
সর্বপ্রথম বিশ্বস্ততার অবতরণ হয়েছিল। অতঃপর কোরআন নাযিল শুরু হলে 
মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে ধীরে ধীরে শিখতে থাকে।” -এরপর নবীজী 
বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার কথা বলছিলেন- “মানুষ শয়নে যাবে, ঘুমের মধ্যেই হৃদয় 
থেকে বিশ্বস্ততা উঠিয়ে নেয়া হবে, কিন্তু তার প্রভাব অন্তরে থেকে যাবে। এরপর 
সুক্ষ্ম ছাপ অন্তরে থেকে যাবে। জ্বলন্ত টুকরা চামড়ায় পতিত হলে চামড়াটি ফোলে 
যায়, কিছুদিন পর তা শুকিয়ে গেলে চামড়ায় যেমন একপ্রকার ছাপ থেকে যায়, 
অথচ ভেতরে কিছুই নেই, এরপর শুকনা কিছু নিয়ে চামড়ায় লাগিয়ে দেয়, ঠিক 
তেমনি..। এরপর মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করবে, কেউ কারো বিশ্বস্ততা 
রক্ষা করবে না। এমনকি বিস্ময়-কণ্ঠে মানুষ বলতে থাকবে, অমুক গোত্রে 
একজন বিশ্বস্ত মানুষ আছে। কাউকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, লোকটি কত 
জ্ঞানী! কত ভদ্র! কত সুশীল! -অথচ তার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান নেই৷” 

হুযায়ফা রা. বলেন- “এমন এক সময় ছিল- যখন -যে কাউকে বায়আত 
করার সুযোগ থাকত (সবাই বিশ্বস্ত হওয়ার ফলে)। কিন্তু এখন (বিশ্বস্ততা উঠে 
যাওয়ার ফলে) অমুক অমুক ছাড়া কাউকে আমি বায়আত করব না।” 

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়, তখন নেতৃত্ব 
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ও ঘাতকদের হাতে চলে যায়। আর তখনই বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটে। 
বর্তমান কালে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি দেশে বিশ্বাসঘাতকতা ছেয়ে যাওয়ার ফলে যা 
কিছু ঘটছে, তা কারো অজানা নয়। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, “একদা নবী করীম সা. সাহাবীদেরকে নিয়ে 
আলোচনা করছিলেন। এক বেদুইন এসে -কেয়ামত কখন?- জিজ্ঞেস করল। 
নবীজী তার কথায় কান না দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবস্থা দেখে 
কেউ কেউ ধারণা করল- নবীজী হয়ত শুনেও উত্তর দিতে আগ্রহী না হওয়ায় কিছু 
বলছেন না। অন্যরা ধারণা করল, বেদুইনের কথাই নবীজী হয়ত শুনেননি। 
আলোচনা শেষ করে প্রশ্নকারী কোথায়? জিজ্ঞেস করলে বেদুইন বলল- এই 
তো আমি এখানে হুজুর! বললেন- ‘যখন বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন 
কেয়ামতের অপেক্ষা করবে । বলল- বিশ্বস্ততা কিভাবে নষ্ট হবে? বললেন- ‘যখন 
CUNT নন দিস গা 
(বুখারা) 

কেয়ামতের এই নিদর্শনটি সম্প্রতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
সামাজিক পদ, স্কুল-কলেজ এমনকি সরকারী মন্ত্রণালয় পদে-ও আজ অযোগ্য 
ব্যক্তিদের ছড়াছড়ি। যে সকল পদে আজ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দরকার ছিল, 
সেখানেই বিশ্বাসঘাতকরা সাপের মত ফনা তুলে বসে রয়েছে। 

নবী করীম সা.-এর বাণী যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল...! 
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১৮ 


মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সবচে বেশি যে ফেতনাটি আজকাল চোখে 
পড়ছে, তা হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ । ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রচার-কৃত কৃষ্টি-কালচার এবং 
ফ্যাশনের শতভাগ বাস্তবায়ন। 

নবী করীম সা. বর্ণনা করে গেছেন যে, তাঁর উম্মতের একদল লোক 
আচরণ, অভ্যাস ও জীবনাচারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট ইহুদী-খৃষ্টান জাতিকে 
হুবহু অনুসরণ করবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু 
অনুসরণ শুরু করবে। এমনকি তারা যদি এক হাত সামনে গিয়ে থাকে, আমার 
উম্মতও যাবে। এক গজ পেছনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও তাই করবে। 
‘পারস্য ও রোম জাতির মত?’ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- তা না হলে 
আর কাদের মত!?" (বুখারী) 

তন্মধ্যে সিংহভাগ বৈশিষ্ট্য তো ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, যে গুলো বাকী 
আছে, সেগুলো-ও মুসলমানদের ভেতর চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে। আবু 
সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী 
পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে 
থাকে, তোমরাও যাবে। একগজ পেছনে গিয়ে থাকলে তোমরাও তাই করবে। 
এমনকি তারা যদি কোন সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সাপের গর্তে 
প্রবেশ করবে। 'ইহুদী-খৃষ্টানদের মত?’ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- তা 
না হলে আর কাদের মত !?” (বুখারী-মুসলিম) 
সাপের গর্তে প্রবেশ -বলে পরিপূর্ণ অনুকরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।” 
(ফাতহুল বারী) 

ইহুদী-খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ বলতে এখানে -তাদের সাথে বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক কিংবা তাদের আবিষ্কৃত পণ্যদ্রব্য ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্ধ 
অনুকরণ বলতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, সমাজ সংস্কৃতি, অশ্লীলতা-নোতর 
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সুদযুক্ত অর্থনীতিতে অবাধ লেনদেন ইত্যাদির অনুকরণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 


১৯ 


কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, দাসীর পেট থেকে মনিবের জন্ম 
গ্রহণ। প্রেক্ষাপটটি এভাবে তৈরি হতে পারে যে, একজন স্বাধীন ব্যক্তির একটি 
দাসী আছে। সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে দাসী একটি পুত্র সন্তানের জনক 
হয়েছে। পিতা স্বাধীন হওয়ায় ছেলেও বড় হয়ে স্বাধীন হয়েছে। পিতা জীবিত 
থাকলে মাতা এখনো দাসী-ই রয়ে গেছে। এভাবে পুত্র মনিব-তুল্য হয়েছে। 

ফেরেস্তা জিবরীল আ. যখন নবী করীম সা.কে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন-ও নবীজী -দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্মগ্রহণ- 
উত্তর দিয়েছিলেন।” (মুসলিম) 

কেউ কেউ উদ্দেশ্য করেছেন যে, দাসীরা রাজকুমার জন্ম দেবে। রাজকুমার 
বড় হয়ে রাজা হলে মাতা তার প্রজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 

অনেকেই বলেছেন যে, শেষ জমানায় ছেলেরা মায়ের সাথে দাস-দাসীর 
মত আচরণ করবে। মা-কে ঘর থেকে বের করে দেবে । মায়ের খোজ খবর নেবে 
না। মায়ের কথা ভূলে যাবে। মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে। মাকে গালিগালাজ 
করবে... ইত্যাদি। ফলে বহিরাগত কেউ দেখলে দাসীর সাথে মনিবের আচরণ 
ধারণা করবে। (আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন) 
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২০ 
স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপূকাশ 


কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, বেহায়াপনা ও 
বেলেল্লাপনার ছড়াছড়ি। রাস্তাঘাটে বের হলেই আজকাল ননগ্ন-প্রায় মহিলাদের 
অবাধ চলাফেরা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহের অনেকাংশ-ই খোলা থাকে -এমন 
সংকীর্ণ বস্তু পরে তারা পুরুষদের সামনে বেহায়ার মত চলাফেরা করে। বাহ্যত 
তারা বন্ত্র-বাহী হলেও ফেতনা ছড়ানো এবং দেহের বিভিন্ন হটাঙ্গ প্রদর্শনের ফলে 
তারা নগ্ন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “দুই প্রকার 
জাহান্নামী সম্প্রদায় এখনো আমি দেখিনিঃ ১) ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক দিয়ে 
মানুষকে প্রহারকারী অত্যাচারী সম্প্রদায়। ২) আবেদনময়ী বন্ত্রবাহী নগ্ন নারী 
সম্প্রদায়। আবেদন সৃষ্টি করতে তাদের মাথাগুলো একপাশে ঝুকিয়ে দেবে। 
তাদের মাথাগুলো উটের কুজের মত উচু দেখাবে। এসব নগ্নপ্রায় মহিলা কখনো 
জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা; জান্নাতের সুঘ্াণও তাদের কপালে জুটবে না। 
অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো এত....এত.... দূর থেকেই অনুভব করা যায়।” 
(মুসলিম) 


২১ 
সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে নগ্রপদ নগ্রদেহ আরব্য 
রাখালদের প্রতিযোগিতা 


নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের ঘটিত নিদর্শনাবলীর অন্যতম 
হচ্ছে নগ্রপদ নগ্ৰদেহ রাখাল (আরব)দের বাড়িঘর সুউচ্চ করণ প্রতিযোগিতা । 
কে কার চেয়ে উচু করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারে.. কে কার চেয়ে বেশি 
ডিজাইন/স্টাইল করে বাংলো বানাতে পারে..। অথচ এইতো কিছুদিন পূর্বেই 
তারা ছিল মেষপালের রাখাল। গায়ে ছিল না বস্ত্র, পায়ে ছিল না জুতো। 

উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে -ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সংক্রান্ত 
আলোচনার পর নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 


সুউচ্চ বাড়ীঘর নির্মাণে নগ্রপদ নগ্রদেহ আরব্য রাখালদৈ প্রতিযোগিতা, 


“দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম হবে এবং নগ্রপদ নগ্ৰদেহ রাখালদের -সুউচ্চ 
বাড়িঘর নির্মাণে প্রতিযোগিতায় মত্ত দেখবে।” (মুসলিম) 

অপর হাদিসে- “দুঃখ- 
কষ্টে জর্জরিত অভাবী 
লোকদেরকে নেতৃত্বের পদে 
দেখতে পেলে সেটাই হবে 
কেয়ামতের নিদর্শন। 
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প্রশ্নের উত্তরে 

নবীজী বলেন- আরব 
জাতি।” (মুসনাদে আহমদ) 
মানুষের উপকার ও 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কল-কারখানা, কোম্পানি, টাওয়ার বা কোন বিল্ডিং 
উচু করে নির্মাণে দুষের কিছু নেই। তবে যদি তা পরস্পর অহংকার প্রকাশ, বা 
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এ সব কিছুই ধন সম্পদ ও বিলাসিতার বর্তমান জমানায় অক্ষরে অক্ষরে 
বাস্তবায়িত হয়েছে। 

হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাহাড় পর্বত এবং সুদূর মরু প্রান্তরের রাখালেরা 
ছাগলের রাখালি ছেড়ে উঁচু উঁচু টাওয়ার নির্মাণে মত্ত হয়ে উঠবে। সকলেই 
চাইবে আমার-টা সবার চেয়ে উঁচুতে থাকুক! 

বর্তমান আরব দেশগুলোতে এটা ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। 
প্রত্যেকটি দেশ-ই চাইছে, বিশ্বের সবচে দীর্ঘতম টাওয়ারটি তার দেশে হোক! 
এর জন্য যত টাকা দরকার হয়, খরচ করতে রাজী। 

সম্প্রতি ১৬০ তলা বিশিষ্ট বিশ্বের সর্ববৃহৎ -“বুরজ আল-খলীফা-” 
টাওয়ারটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই-তে অবস্থিত। এদিকে সৌদি সরকার 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ ৩০০ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে ইতিমধ্যেই 
নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে। 


২২ 
ব্যক্ত বিশেষে সালাম পৃদান 


সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ বজায়ের 
লক্ষ্যে আল্লাহ পাক সালামের বিধান 
চালু করেছেন। ছোট -বড়কে সালাম 
সাদা -কালোকে সালাম দেবে। 
পরিচিত অপরিচিত সকলকেই 
সালাম দিবে। 





নবী করীম সা. বলেন- 
“পরিপূর্ণ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 
পরস্পরের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্প্রীতি পোষণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুমিন-ও 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | (টি 
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হতে পারবে না। কিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে সেই রহস্য কি 
তোমাদের বলব?! “বেশি বেশি সালাম দাও! আগে-ভাগে সালাম দাও! 
(মুসলিম) 

ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান কিংবা শুধু পরিচিত বুঝে সালাম প্রদান 
-কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। অথচ ইসলামী বিধান হচ্ছে, পরিচিত অপরিচিত 
সকলকেই সালাম দিতে হবে। 

আবু জাদ বলেন- ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ-কালে এক ব্যক্তি 
বলল- আস সালামু আলাইকুম হে আব্দুল্লাহ! সালাম শুনে ইবনে মাসউদ রা. 
বলে উঠলেন- “নবীজী সত্য-ই বলেছেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি- 
কিন্তু (তাহিয়্যাতুল মসজিদের) দুই রাকাত নামায আদায় করবে না এবং পরিচিত 
ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না।” (সহীহ বিন খুযাইমা) 

বুখারী-মুসলিমের বর্ণনায়- এক ব্যক্তি নবীজীকে -ইসলামের কোন কাজটি 
এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান ৷” 


২৩ ২৪ ২৫ 
অংশগ্রহণ, সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ার প্রভাব 


অর্থাৎ বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে। 
পদ্ধতি সহজ হয়ে যাওয়ায় সকল মানুষ 
ব্যবসায় অংশীদার হয়ে যাবে (এমএলএম 
পদ্ধতির কথা চিন্তা করুন!)। এমনকি স্ত্রী-ও 
স্বামীর সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করবে। 
উভয় নিদর্শন-ই এক-ই সাথে এক-ই 
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। 





হবে, বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যাবে এমনকি ব্যবসায় স্ত্রী -স্বামীকে সহযোগিতা 
না), মিথ্যা সাক্ষ্য -মহামারীর আকার ধারণ করবে, সত্য সাক্ষ্য গুম করা হবে 
এবং (মৌখিক দাওয়াতের তুলনায়) লেখালেখি বেশি হতে থাকবে।” (মুসনাদে 


সাথে বুঝাপড়া না করে লেনদেন 
করব না। সারা গ্রাম তালাশ করেও 
লেখতে জানে -এমন কাউকে পাওয়া 
যাবে না।” (সুনানে নাসায়ী) 

হাদিসে বুঝাপড়া বলে 
মূলধনের অধিকারী বড় বড় ব্যবসায়ী বা আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক তৃণমূল 
ব্যবসায়ীরা বিনা অনুমতিতে 
ব্যবসায় হস্তক্ষেপে করতে 
পারবে না। 

অথবা অন্য ব্যবসায়ীর 
শর্তারোপ থাকবে। 

অপর হাদিসে- 
লেখালেখি অধিক হয়ে যাবে। 
এই হাদিসে- লেখতে জানে 
এমন কাউকে পাওয়া যাবে 
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না। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, কেবল উচ্চারণে-ই অটো-লিপি হয়ে 
যায় -এরকম প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন প্রজন্ম আসবে 
যারা তারা হস্তলিপি বুঝবে না বা লেখতে পারবে না -হাদিসের মাধ্যমে তা 
উদ্দেশ্য হতে পারে। 

অথবা হালাল-ব্যবসা 
সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানে এবং 


পাওয়া যাবে না। 





২৬ 
ব্যাপক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান 


মামলা মোকদ্দমায় বা বিচার সালিশে সাক্ষ্যদান- 
কালে মিথ্যা কথা বলা মহা অপরাধ। কবিরা গুনাহের 
অন্যতম। 

নবী করীম সা. বলেন- “সবচে বড় কবিরা গুনাহ 
কি- তোমাদের বলব? (এভাবে তিনবার বললেন) 
বললেন- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা- 
পিতার অবাধ্য হওয়া, (এতক্ষণ দাড়িয়ে ছিলেন, এবার 
হেলান দিয়ে বসে বলতে লাগলেন-) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেয়া।” (বুখারী-মুসালিম) 

শুধু বিচারক বা জজ সাহেব বরাবর মিথ্যা বলা-ই 
এখানে উদ্দেশ্য নয়; সব ধরনের সাক্ষীর ক্ষেত্রেই তা 
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প্রযোজ্য হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা তুহমত লাগানো। কর্মক্ষেত্রে, 
অফিসে, কোম্পানিতে বা সংস্থায় প্রধানের কাছে কর্মীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। 
কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের ব্যাপারে টিচারের কাছে মিথ্যা 
রিপোর্ট দেয়া। সন্তানের ব্যাপারে পিতা বরাবর মিথ্যা বলে পাঠানো -সবই এর 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 

অপর হাদিসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা শপথ করে মানুষের অধিকার 
হরণ থেকে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন- “মিথ্যা শপথ 
করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মাল হরণ করল -গোস্বাধ্বিত অবস্থায় সে 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।” অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন- “যারা 
আল্লাহর নামে কৃত অপীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মুল্যে বিশ্রয় করে, আখেরাতে তাদের 
কোন অংশ নেহ। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না।” (সুরা 
আলে ইমরান-৭৭) (বুখারী) 

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মিথ্যা শপথ 
করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের সম্পদ হরণ করল, তার উপর আল্লাহ তালা 
জাহান্নামকে আবশ্যক করে দেবেন, জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন ।” এক ব্যক্তি 
বলল- সামান্য হলেও? বললেন- কাঁটা গাছের মূল্যহীন সামান্য ঢাল হরণ 
করলেও..!!” 

২৭ 


সত্য সাক্ষ্য গোপন 


আল্লাহ তালা প্রতিটি মুসলমানকে 
জালেম বা মজলুমকে সাহায্য করার 
আদেশ করেছেন। জালেমকে জুলুম থেকে 
জালেমের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। 
অপরদিকে সত্য সাক্ষ্য গোপনকে হারাম 
করেছেন। 

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে 
কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাদদূর্ণ 
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হবে” (সুরা বাকারা-২৮৩) 

শেষ জমানায় মানুষ অন্যায়ভাবে একে অপরের অধিকার ভোগ করতে 
থাকবে৷ ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষায় জেনেও সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। 
এটাই কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। 


২৮ 
সুশিক্ষার অভাব, ব্যাপক মুখতা প্রসারণ 


আল্লাহ তালা তাঁর প্রিয়-নবীকে জ্ঞান অন্বেষণের আদেশ করেছেন -“বল! হে 
দৃতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন!” (সুরা ডাহা-১১৪) এশী আদেশের প্রেক্ষিতে 
নবী করীম সা. সবসময় শিখতেন এবং শিক্ষা দিতেন। 

অপরদিকে মূর্খতা থেকে নবী করীম সা. মানুষকে বারণ করতেন -নিশ্চয় 
অভ্যস্ত, দিনের বেলায় গাধা আর রাতে (আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে) মৃতের মত 
শয়নোম্মাদ এবং পার্থিব জ্ঞানী কিন্তু আখেরাত বিষয়ে গণ্ডমুর্খ।” (সহীহ ইবনে 
হিব্বান) 

সমাজে (আখেরাতের বিষয়ে) মূর্খতা ছেয়ে 
যাওয়াকে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
নবী করীম সা. বলেন- “নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে 
(ইসলামী) জ্ঞান উঠে যাবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছেয়ে 
যাবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

অন্যত্র বলেন- “এমন এক কাল আসবে, যখন 
মানুষ জানবে না -নামায কি! রোযা কি! সাদাকা কি!” 
(তাবারানী) 


© 
অধিকাংশ মুসলিম দেশে আজকাল মুসলমানদের CL 


জ্ঞানের পরিধি পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন- সবাই 
সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানী । কিভাবে কম্পিউটার 
চালাতে হয়, মোবাইলের বাটন চাপতে হয়, কিভাবে গাড়ী চালাতে হয় -সবাই 
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জানে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন- ১০-০J]| এ| শব্দের কি অর্থ? -বলতে পারবে 
না। নামাযে সহু-সেজদা -কখন, কি কারণে দেয়া লাগে -জিজ্ঞেস করলে মাথায় 
আসমান ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। 

একবার এক লোক আমাকে প্রশ্ন করল যে, নফল নামায পড়ার জন্যও কি 
অযু করতে হয়? নাকি অযু শুধু ফরয নামাযের জন্যই..! প্রশ্নটি শুনে আমি স্তব্ধ 
হয়ে গিয়েছিলাম। আরো আশ্চর্য হলাম- যখন জানতে পারি যে, সে 
ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। 

এছাড়াও মুসলমানদের ৯৫% মানুষই আজ বিবাহ-তালাক ও ক্রয়-বিক্রয় 
সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত নয়। অথচ সামাজিক জীবনে এগুলোর 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক সম্পৃক্ততা, অনর্থক বিষয়ের 
সীমাতিরিক্ত ব্যবহার, জ্ঞানের মজলিসে তাদের নিয়মিত অনুপস্থিতি এবং 
কোরআন-হাদিস থেকে তাদের বিমুখ থাকাটাই এর প্রধান কারণ বলে আমি 
মনে করি। (আল্লাহ সবাইকে সতর্ক হওয়ার তওফীক দান করুন) 


২৯-৩০-৩১ 
ছিন্রকরণ, প্রতিবেশীর সাথে দুর্বদবহার 


ইসলামী সমাজে ব্যয়কুগ্ঠতা ও 
কার্পণ্যতার মত -মানসিক ব্যাধি ছড়িয়ে bs 
পড়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। ক পকি সি 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেছেন- “কার্পণ্যতা বেড়ে 
যাওয়া _ কেয়ামতের  আলামত।” 
(তাবারানী) 

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেছেন- “সবকিছু কঠোর 
হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে।” (ইবনে মাজা) 

অন্যত্র নবী করীম সা. বলেন- “সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে, 
(আখেরাতের জন্য) মানুষের আমল কমে যাবে, অন্তরে কার্পণ্যতা সৃষ্টি হবে এবং 





ব্যয়কুণ্ঠতা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, পৃতিবেশীর সাথেই ০০১. 


অধিক হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ) ঘটতে থাকবে ।” (বৃখারী-মুসলিম) 

অপর হাদিসে নবী করীম সা. এরশাদ করেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, 
যতক্ষণ না অশ্রীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে 
এবং প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ- 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা 
ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, 
সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরি বেড়ে যাবে।” 
(মুজাদরাকে হাকিম) 

বর্তমান মুসলিম সামাজিক 
পরিস্থিতির দিকে তাকালে সেই 
দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ে। 
সময় নেই। আছে না মরে গেছে- 
আল্লাহই ভাল জানেন। 
প্রতিবেশীর সাথে অবাধে 


দুর্ব্যবহার হচ্ছে। 





৩২ 
অস্্রীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি 


অশ্লীলতা বলতে মহিলারা শর্ট ড্রেস পরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে। 
কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল গালিগালাজ বেড়ে যাবে। 

নবী করীম সা. একে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্তিত করেছেন- “এ সত্তার 
শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 
অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বেড়ে যাবে...” 


বিশ্বপ্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান http://islamiboi.tk 


৩৩ 
বিশ্বস্তকে যাতক আর থাতককে বিশ্বস্ত জান 


পূর্বেই আলোচিত হয়েছে- বিশ্বস্ততা উঠে যাবে, অযোগ্যদের হাতে নেতৃত্ব 
চলে যাবে। তদ্রুপ বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে। সন্দেহ 
করে বিশ্বস্তের কাছে কেউ আমানত রাখবে না। অপরদিকে ঘাতক, মিথ্যুক, কপট 
ও লম্পটদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে। 

নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! 
কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতকে বিশ্বস্ত মনে 
করা হবে...” 


৩৪ 


সস্থান্ত ব্যক্তিদের বিলুদ্তি ও মূ্খদের জনপিয়ত্তা বৃদ্ধি 


কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, সমাজ থেকে জ্ঞানী ও 
সনতরান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খ ও নির্বোধেরা তাদের স্থল-বর্তি হবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ- 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্মীলতা 
ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, 
বিশ্বতকে ঘাতক এবং 
ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা 
হবে, সম্তান্ত ব্যক্তিদের 
বিলুপ্তি ঘটবে। মুর্খদের 
জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরি 
বেড়ে যাবে।- 

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বা 
প্রচার মাধ্যমের কল্যাণকে 





সম্বান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ও মুর্খদের জনপিয়তা বৃদ্ধি http://islamiboi.tk 


কাজে লাগিয়ে তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে সন্ত্রান্ত, গুণী ও 
উপদেশদাতা ব্যক্তিগণ পর্দার আড়ালে থেকে যাবে, ব্যাপক অশ্লীলতার কারণে 
পারে, দ্রুত অশ্নীলতা ছড়িয়ে দিতে পারে -তারাই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। 
উৎকৃষ্ট ও প্রতিভাধর কারোর-ই কোন চান্স থাকবে না। 

নিদর্শনটি বর্তমান কালে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। 

যদি-ও এখনো 
কিছু কিছু ভাল ব্যক্তিদের 
অবস্থান রয়েছে। 
অধিকাংশ মুসলিম 
দেশসমূহে জ্ঞানী ও 
যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার 
চোখে দেখা হচ্ছে। 
কুরআনের মাহফিলে 
যথেষ্ট লোক সমাগম 
হচ্ছে। ইসলামী চ্যানেলে 
পর্যায়ক্রমে দর্শকের 
সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি 
দ্বীনী আলোচনা-অনুষ্ঠানে আজকাল অমুসলিমদের-ও ব্যাপক আনাগোনা 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারপরও......!! 


৫ 
1এ 
Me 
২০৬০৫ 
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৩৫ 
সম্পদ উদার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি 


আল্লাহর ভয় যখন অন্তর থেকে লুপ 
পায়, কাজ-কর্মেও তখন ধর্মীয় অনুভূতি হাস 
পায়। ধর্মীয় অনুভূতি হাস পাওয়ার ফলে 
শুরুতে সন্দেহে.. এরপর হারামে লিপ্ত হয়ে 
যায়। ফলশ্রুতিতে ধন সম্পদ উপার্জনে আর 
হালাল-হারামের বাছ-বিচার থাকে না। 
মুসলিম সমাজে আজকাল নিদর্শনটি 
প্রতিনিয়ত বাস্তবায়িত হচ্ছে 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- “এমন এক সময় আসবে, 
যখন মানুষ সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের 
তোয়াক্কা করবে না।” (বুখারী) 

হালাল বা হারাম যে কোন উপায়েই হোক -টাকা পয়সা আমাকে কামাতে- 
ই হবে -বর্তমান কালে এটি সকলের একমাত্র জীবন-লক্ষে পরিণত হয়েছে। 

এ কারণেই আজ হালাল-হারামের বাঁধন ছিড়ে গেছে। মানুষ অবৈধ চাকুরী 
এবং হারাম ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে গেছে। সিগারেট ব্যবসা, মদের ব্যবসা, 
নির্মাণ। এগুলো-ই আজকাল অভিজাত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অথচ আল্লাহ 

আল্লাহ পাক হচ্ছেন পবিত্র, পবিত্র বস্তু ছাড়া তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না। 
সুদ ও হারামের টাকায় কেনা খাদ্য খেয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হলে জাহান্নাম- 
ই তার একমাত্র ঠিকানা হবে -এতে কোন সন্দেহ নেই। 

অপরদিকে যারা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন, 
তারা আজ অপরিচিত। বরং সুদ গ্রহণে অস্বীকার করতঃ হালাল পথে চলার 
কারণে হয়ত আজ তার চাকুরীটি-ও খোয়া গেছে। নবী করীম সা. বলেছেন- “যে 
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ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচিয়ে 
নিল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহযুক্ত কাজকর্মে লিপ্ত হল, সে হারামে লিপ্ত হয়ে গেল।” 
(বুখারী-মুসলিম) 

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তওফীক দান করুন!! 


৩৬ 
যুদ্রালরু সম্পদকে রাফ্ীয় সম্পদ জ্ঞান 


মুজাহিদীন কর্তৃক বিনাযুদ্ধে (শক্রবাহিনী পলায়ন বা আত্মসমর্পণের দরুন) 
অর্জিত সম্পদ বণ্টনে আল্লাহ পাক নিয়োক্ত বিধান প্রণয়ন করেছেনঃ 

“আল্লাহ জনপদ-বাসাদের কাছ থেকে তার রসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, 
রসুলের, তার আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমের, অভাবগ্রস্তদের এবং সুসাফিরদের জন্যে, 
যাতে ধনেহর্ষচ কেবল তোমাদের বিশ্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।” (সুরা হাশর-৭) 

সম্পদ যাতে শুধু বিত্তশালীদের কাছেই সীমাবদ্ধ না থাকে এ কারণে 
উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পদের সুসম বণ্টন-নীতি 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মানুষ আল্লাহর উপরোক্ত বিধানকে ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে মানবরচিত বণ্টন নীতি প্রয়োগ করবে। ফলে সম্পদ শুধু নেতৃস্থানীয় 
বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গরিবদের হাতে পৌঁছবে না। হাদিসে এর 
প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


৩৭ 
আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান 


আমানতের মালকে আল্লাহ পাক বিনা হস্তক্ষেপে মূল মালিকের কাছে 
পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেছেন- “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, 
তোমরা যেন পাদ্য আমানতসমূহ পালকের নিকট পৌঁছে দাও।-” (সুরা নিসা-৫৮) 

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আমানত রক্ষিত থাকবে না। কারো কাছে আমানত 
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রাখা হলে সে তা খরচ করে ফেলবে। ফেরৎ চাইলে সামনাসামনি অস্বীকার করে 
দেবে। ফেরৎ দিতে অনীহা করবে। 


৩৮ 
যাকাত দ্রদানকে জরিমানা জ্ঞান 


দরকার তো ছিল- বছর ঘুরে আসার সাথে সাথেই মানুষ স্বর্ণ ও সম্পদের 
যাকাত আদায়ে উঠে পড়ে লেগে যাবে। কারণ, যাকাত -সম্পদকে পবিত্র করে 
দেয়, যাকাত প্রদানে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। 

শেষ জমানায় ব্যয়কুষ্ঠতা বেড়ে যাওয়ার বিত্তবানরা যাকাত আদায়কে এক 
প্রকার চাঁদা ও জরিমানা মনে করবে। মনের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে সে যাকাত 
আদায় করবে। সৎ নিয়তের অভাবে আল্লাহ এরকম ব্যক্তির যাকাত কখন-ই 
গ্রহণ করবেন না। 


৩৯ 


মুসলমান হিসেবে একজন 
ব্যক্তির জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা 
অতঃপর দ্বীন শিক্ষাদানে 
আত্মনিয়োগ করা। 

নবী করীম সা. এরশাদ 
করেন- “যারা মানুষকে কল্যাণ 
(দ্বীনের জ্ঞান) শিক্ষা দেয়, তাদের 
উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
আসমানের ফেরেশতাকুল, গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের 
জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে ।” (তিরমিযী) 





মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তষিকরণ http://islamiboi.tk 


শেষ জমানায় ইসলামী শিক্ষা অবহেলার পাত্রে পরিণত হবে। সকলেই 
যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকবে। যে কয়জন কুরআন-হাদিসের 
জ্ঞান চর্চা করবে, তারাও আবার দুনিয়ার আশায়, টাকা কামানোর আশায়; বরং 


সমাজে সুনাম-সুখ্যাতি পাওয়ার আশায় করবে। 
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কেয়ামতের অন্যতম মৌলিক নিদর্শন 
ছেড়ে স্ত্রীর কথায় উঠা-বসা করবে। স্ত্রীকে 
সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মায়ের অবাধ্যতায় লিপ্ত 
হয়ে যাবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবার বর্তমানে 
এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত । অধিকাংশ 
পাশের রুমে থাকা সত্তেও মাকে একনজর 
দেখার সময় নেই। অথচ স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে 
সে মহা ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। পিতা-মাতা যদি 
চুপ থাকেন, তবে সেই অবাধ্যতা দিন দিন চরম 
আকার ধারণ করে। যার নমুনা আমরা প্রতিদিন 
পেপার-পত্রিকায় পড়ে থাকি। 

দীর্ঘ হাদিসটি সামনে উল্লেখ করা হবে 
ইনশাল্লাহ। 


ঈ্ষুদতম নিদর্শন 





জন্মদাতা পিতাকে দুরে ছেলে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আি/9.01১0-0 


৪১ 
জন্মদাতা পিতাকে দুরে ঠেলে বন্ধু-বান্গবকে কাছে আনয়ন 


এটাও কেয়ামতের অন্যতম 
নিদর্শন যে, বন্ধু বান্ধবের সাথে 
কাছে ডাকবে। কিন্তু পিতার সাথে যে 
দু একটি কথা বলবে, বিভিন্ন বিষয়ে 
দিবে, তার কাছ থেকে দোয়া নেবে- এ 
যেন মহা বিরক্তিকর বিষয়। বিশেষত 
কোন কথা-ই নেই। 

প্রতিটি সন্তানকে তার পিতার অধিকার সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আল্লাহ 
তালা বলেন- “আর তোমরা পিতা-মাতার সহিত নম, ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ 
কর।” 





৪২ 
মসজিদে চিন্লাচিলি ও ব্যাপক হে হল্লোড 


মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। 
সবসময় সেখানে নীরবতা ও 
থাকা চাই। কেয়ামতের 
অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, 
মসজিদগুলোতে দুনিয়াবি 
কথাবার্তা, হৈ হুল্লোড় ও 
বাক-বিতণ্ডা বেড়ে যাবে। 





ক্ুদ্তম নিদর্শন মহাপলয় । € 
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8৩ 


গোশ্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন 


নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য হচ্ছে জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ 
ব্যক্তি। কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হল- পাপিষ্ঠ-রা নেতৃত্ব নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলবে। বংশীয় মর্যাদা, ধন সম্পদ বা এলাকায় সীমাহীন প্রতাপের দরুন তাদের 
বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পাবে না। 
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সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সমাজের নেতা 


পূর্বের নিদর্শনের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্য-পূর্ণ। সর্ব বিষয়ে এমন 
ব্যক্তিদেরকে নেতা মানবে, যারা নগণ্য ও নিকৃষ্ট স্তরের লোক। দুরবস্থা বা 
সমাজে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই এর জন্য দায়ী হবে। 


৪৫ 
আশমণের জয়ে সম্মান 


দাজাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চলে যাবে। মনে মনে ঘ্বণা 
করলে-ও অনিষ্টতা ও আক্রমণের ভয়ে সর্বসাধারণ তাদেরকে সম্মান ও স্যালুট 
করতে বাধ্য হবে। 


জজ উপরোক্ত কতিপয় নিদর্শনের বিবরণ এক হাঁদিসেই বর্ণিত হয়েছেঃ 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “নিয়োক্ত 
নিদর্শনগুলো প্রকাশ হতে দেখলে -লাল বাতাস, ভূ-কম্পন, ভূমিধস, রূপ- 
বিকৃতি, পাথর-বর্ষণ এবং ছিড়ে যাওয়া তছবিহ-র দানার মত দ্রুত একের পর 
এক কেয়ামতের নিদর্শন বাস্তবায়নের অপেক্ষা করঃ 
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টি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান 

€ট আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান 

9 যাকাতকে জরিমানা জ্ঞান 

€ আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ 

€ট মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ 

ও পিতা-কে দূরে ঠেলে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন 

€ট মসজিদের ভেতর উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড় 

€ গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন 

€ আক্রমণের ভয়ে সম্মান 

€ট হরেক রকম বাদ্য-যন্ত্র ও অশ্লীল নর্তকীদের আত্মপ্রকাশ 

€ ব্যাপক হারে মদ্য-পান 

ধর পরবতী উম্মত কর্তৃক পূর্ববর্তী উম্মতকে গালমন্দ ও অভিশাপ দান।” 
(তিরমিযী) 


৪৬-৪৭-৪৮-৪৯ 
এবং গান-বাজনা (বৈধ জ্ঞান 


ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর 
মধ্যে -ভ্যাবিচার, মদ্য পান, অশ্নীল নৃত্য, VA 
পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শেষ জমানায় একদল 
মুসলমান এই হারাম বিষয়াবলীকে হালাল \ 
মনে করে অবাধ ব্যবহার শুরু করবে। নবী 
করীম সা. একে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার = 
নিকটতম নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন। fi ॥ 
হালাল জ্ঞান -দু-ভাবে হতে পারেঃ 


€) মনে প্রাণে এগুলোকে হালাল মনে ইলা তু 





করা। 
(8 অথবা অধিকাংশ মানুষ-ই এতে লিপ্ত হয়ে যাবে। গুনাহ করার সময় 

সংকোচ লাগবে না। 

আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অবশ্যই 
আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মেয়েদের সাথে 
অবাধ মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য পান এবং গান-বাজনাকে হালাল 
মনে করবে। আরেক দল উচু পাহাড়ের পাদদেশে মেষপাল নিয়ে অবতরণ 
আগামীকাল এসো!, এসকল ব্যক্তিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন, সুউচ্চ পাহাড় 
(ধ্বসে) তাদের উপর আপতিত হবে। অপর দলকে আল্লাহ (কেয়ামত পর্যন্তের 
জন্য) শুকর-বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন।” (বুখারী) 

অনেক মুসলিম দেশে আজ ভ্যাবিচার ও মদ্য-পান রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করে 
দেয়া হয়েছে। সরকারী 





আমদানিকে বৈধ ঘোষণা মুসলিম বিশ্বে এভাবেই আজকাল অবাধে মদ বিক্রি চলছে 


করেছে। 

আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অবশ্যই 
আমার উম্মতের একদল -মদ্যপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের 
নামকে তারা পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার উপর গান-বাজনা এবং 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহালয় | € 


নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। আল্লাহ তালা তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে 
দেবেন। কতিপয়কে শুকর-বানরে পরিবর্তন করে দেবেন।” (ইবনে মাজা) 
বর্তমান সময়ে গান-বাদ্য এবং 
অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে অন্তরে 
কপটতার ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে। এই 
কপটতা-ই মানুষকে -নামায, আল্লাহর 
স্মরণ, কুরআন পাঠ এবং কুরআন থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করে 
দিয়েছে। আল্লাহ তালা বলেন- 
“একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে 
আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করতে অবান্তর 
কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে 
নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করে। এদের জন্য রয়েছে 
অবমাননাকর শাস্তি।-” (সুরা লুকমান-৬) 
অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত 
আয়াতে -“অবান্তর কথাবার্তা-” বলতে 
গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্র উদ্দেশ্য 
বলেছেন। হাদিসে গান-বাদ্য শ্রবণকে 
নবী করীম সা. -ভ্যাবিচার এবং মদ্য 
পানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। 
ব্যাপকভাবে গান-বাজনা এবং 
আধুনিক মিউজিককে কেন্দ্র করে 
প্রতিদিন নিত্যনতুন স্যাটেলাইট 
মিউজিক-চ্যানেল আবিষ্কৃত হচ্ছে। দিন- 
রাত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ মিউজিক 
রেডিও-স্টেশন গড়ে উঠছে। এগুলোতে 
কোন সংবাদ বা ভাল কিছু প্রচারিত হচ্ছে 
না। 
এটা-ই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার 








(তীর সঙ্কটের ফলে) মানুষের মৃত্য কামনা http://islamiboi.tk 


অন্যতম নিদর্শন, যা নবী করীম সা. বহুকাল পূর্বেই আমাদেরকে বলে গেছেন। 
সকল মুসলমানকে এগুলো থেকে সতর্ক হতে হবে। 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন- “পানি সিঞ্চনে যেমন ফসল বেড়ে উঠে, 
তেমনি গান-বাদ্য শুনার ফলে অন্তরে কপটতা (নেফাকী) গড়ে উঠে।” 


৫০ 
(তীর সঙ্কটের ফলে) মানুষের মৃত্যু কামনা 


বিপদাপদ, ফেতনা, ব্যাপক সংঘাত এবং জুলুম-অত্যাচারের জমানা 
আসবে বলে নবী করীম সা. আগেই সতর্ক করে গেছেন। এমনকি সঙ্কটাপন্ন 
ব্যক্তি -মৃত বন্ধুর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকবে- “হায়! আমি 
যদি বন্ধুর স্থানে (কবরের ভেতর) 
থাকতাম..!” 

আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ 
না সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি -কবরের পাশ 





ইবনে মাসউদ রা. বলেন- “মৃত্যু যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত, তবে 
মানুষ মৃত্যুকে কিনে ফেলত-” এমন সঙ্কটাপন্ন কাল অচিরেই তোমাদের উপর 
আবর্তিত হবে।” 

এক হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- “সঙ্কটে পড়ে কেউ যেন মৃত্যু কামনা 
নাকরে।' 

উভয় হাদিসের মাঝে বাহ্যিক বৈপরীত্য দেখা গেলে-ও মূলত কোন 
বৈপরীত্য নেই। কারণ, শেষ জমানায় -দুনিয়া থেকে নিরাশ হয়ে নয়; বরং 
অপরাধ-ভরা সমাজ এবং ঈমান হরণকারী ফেতনাসমূহ থেকে নিস্তার পেতে 


যখন মানুষ -সকালে মুমিন আর বিকালে কাফের হয়োহীধে১থ700০1 


আল্লাহর দরবারে সরাসরি মরণ প্রার্থনা করা হবে। 

প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে-ই এমন যাতনা-র উদ্রেক হওয়া আবশ্যক নয়। 
বরং রাষ্ট্র-ভিত্তিক পরিস্থিতি এবং মাত্রা বুঝে এগুলো ঘটতে থাকবে । সবার ঈমান 
তো আর সমান নয়! যার ঈমান যত বেশি, কষ্ট ও ফেতনার মুকাবেলায় তার 
ধৈর্য-ও তত বেশি হবে। 


৫১ 
যখন মানুষ -সকালে মুমিন থাকবে আর 
বিকালে কাফের হয়ে যাবে 


ফেতনা এবং স্বভাব বিবর্তনের দরুন মানুষের চেতনার-ও বিবর্তন ঘটবে। 
মনো-চাহিদা পূরণের জন্য সমাজে পাপাচার ছেয়ে যাবে। অবাধ পাপাচারে লিপ্ত 
হওয়ায় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম সা. বলেন- “অন্ধকার 
আগেই যা আমল করার -করে 
ফেলো।! মানুষ তখন সকালে মুমিন 
থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। 
বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে 
কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ 
লাভের আশায় নিজের ঈমানকে সে 
বিক্রি করে দেবে ।” (বুখারী) 

উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. মানুষকে দ্রুত আমল করার তাগিদ 
দিয়েছেন। কারণ, অচিরেই এমন সব ফেতনার আবির্ভাব হবে, যা মানুষকে সৎ 
কাজ থেকে বিমুখ করে দেবে। অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় কালো ফেতনায় 
লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, আর বিকালে কাফের হয়ে 
যাবে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঈমানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। 

মুসলমানদের ঈমান তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে, মুর্খতা-বশত ঈমান 
নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হবে। এমন কথা বলবে- কাফের হয়ে যাবে। সামান্য 
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মুনাফা-য় ঈমানকে বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। বর্তমান প্রেক্ষাপট চিন্তা 
করলে এ-সবকিছু সুপরিচিত মনে হয়। 


৫২ 


মসজিদ নির্মাণের মৌলিক 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ 
পাককে সন্তুষ্ট করতে সঠিকভাবে 
এবাদত পালনের সুযোগ তৈরি 
করা। বাহ্যিক কারু-কার্ষকরণ 
যথাসম্ভব কমিয়ে নামাযের গুরুত্ব 
এবং ইসলামী শিক্ষার দিকে 
মনোনিবেশ করা। 

কিন্তু শেষ জমানায় মানুষ 
প্রচুর পরিমাণে মসজিদ নির্মাণ 
করবে, নানান কারুকার্য ও হরেক 
রকম ডিজাইন দিয়ে মসজিদ 
সাজিয়ে তুলবে। সবাই চাইবে, 
আমার মসজিদটি সবার থেকে 
আলাদা হোক। ফলে নামাযের 
তারা মসজিদগুলোর প্রচার-প্রসারে লিপ্ত হয়ে যাবে। (কারণ, সরাসরি নামায 
সম্প্রচারের ফলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি মসজিদের উপর থাকবে) 

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ (কারু-কার্যকরণ) নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে 
উঠে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা) 

সাহাবায়ে কেরাম রা. সবসময় মসজিদ সুসজ্জিত করা থেকে সতর্ক 
করতেন। এবাদত, আল্লাহর স্মরণ এবং দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমেই মসজিদ আবাদ 
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করার প্রতি তাগিদ দিতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন- “অচিরেই তোমরা 
মসজিদগুলোকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মত কারুকার্য করে গড়ে তুলবে ।” (মুসনাদে 
আহমদ, আবু দাউদ) 

ইমাম বগভী রহ. বলেন- 
“প্রাথমিক যুগে ইহুদী-খরিষ্টানদের 
ছিল না, আসমানী কিতাব বিকৃত 
হওয়ার পর-ই তারা কারুকার্যকরণ 
প্রক্রিয়া শুরু করে।” (ফাতহুল 





মসজিদ ডিজাইনের কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারেঃ 


১) দেয়ালে বাহারি বর্ণিল ছাপ। 

২) মনোযুধকর দৃশ্যের ছবি স্থাপন। যেমন, মা দিনার ছবি 

৩) কারু-কার্যকৃত বা নকশাকৃত জায়নামায (কার্পেট) বিছানো। 

৪) বিভিন্ন লেখা (কুরআনের বাণী, হাদিসের বাণী) দিয়ে মেহরাব সুসজ্জিত 
করণ। 

হিসেব করলে আপনি দেখবেন যে, একটি বড় মসজিদের ডিজাইন এবং 
মেহরাব কারুকার্য করতে গিয়ে যে টাকা খরচ হয়েছে, তা দিয়েই আরো 
চার/পাঁচটি ছোট মসজিদ অনায়াসে তৈরি করা যেত। 

এর মাধ্যমে মসজিদগুলোকে দুর্বল গঠনে তৈরি করা বা সুন্দর কার্পেটে 
অবহেলা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদিসে সুন্দর করতে গিয়ে সীমাতিরিক্ত করে 
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ফেলা কিংবা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আবু দারদা 
রা. বলেন- “যখন তোমরা মসজিদগুলোকে ডিজাইন করবে, কোরআনের 
আয়াতগুলোকে কারু-কার্যমণ্ডিত করবে -তখন তোমাদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে।” 
(ইবনে আবি দাউদ, তাহছীনে আলবানী রহ.) 


৫৩ 


ঘরবাড়ী ডিজাইন ও সুসজ্জিত-করণ 


অত্যধিক অপচয়, অনর্থক 
বিষয়ে প্রতিযোগিতা, অহংকার 
-এগুলো অতি-নিন্দনীয় ব্যাপার। 


সীমাতিরিক্ত বয় করো না, নিশ্চয় 
আল্লাহ অপচয়-কারীদেরকে পছন্দ 


করেন না-” (সুরা আনআম-১৪১) 

সম্পদের আধিক্যের ফলে 
শেষ জমানায় মানুষ 
বাড়িঘর/বাধলো ডিজাইন করবে। 
দুয়ারে দামী চাদর ঝুলিয়ে রাখবে, সুগন্ধিময় কাঠ দিয়ে দরজা-জানালা নির্মাণ 
করবে, রকমারি টাইলস লাগিয়ে ঘরের শোভা বৃদ্ধি-র চেষ্টা করবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“কেয়ামত সংঘটিত হবে না, 
যতক্ষণ না মানুষ সু-বিশাল বাড়ী 
নির্মাণ করবে। ডোরাকাটা 
সুসজ্জিত করবে ।” (বুখারী) 

অর্থাৎ চাদর যেমন সুন্দর 
ডিজাইনে বুনা হয়, দেয়াল-ও সে 
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রকম কারুকার্ষে বানানো হবে। 
ঘরকে সুদর্শন করতে চাদর ঝুলানো -হারাম কিছু নয়; কিন্তু এক্ষেত্রে 
সীমাতিরিক্ত অপচয়, অহংকার এবং প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া হারাম। 


৫৪ 


অত্যর্ধক বজপাত 


বজ্রাঘাতে নিহতের হার বেড়ে যাওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম 
নিদর্শন। আবু সাঈদ খুদরী রা. 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
আসার পাশাপাশি বজ্রপাতের 
ঘটনাও বেড়ে যাবে। এমনকি 


মানুষ পাশের এলাকায় গিয়ে = 
তোমাদের এদিকে বজ্রপাতের 
আওয়াজ শুনতে পেলাম । উত্তরে 
তারা বলবে- অমুক, অমুক এবং 
অমুক বজ্ৰপাতে মারা গেছে।” (মুসনাদে আহমদ) 

বজ্র হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঝটকা, যা বিজলী গর্জনের মুহূর্তে আকাশ 
থেকে বর্ষিত হয়। 

এরকম বজ্বীঘাতের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক ছামুদ জাতিকে ধ্বংস 
সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকা-হ পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে 
তাদেরকে অবমাননাকর আযাব এসে ধৃত করল।” (সুরা ফুছছিলাত-১৭) 

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- “অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ভবে বলুন, 
আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে -আদ ও ছামুদের 
আযাবের মত।-” (সুরা ফুছছিলাত-১৩) 

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বজ্রীঘাতকে মহা প্রলয়ঙ্করী বলে সাব্যস্ত 


ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিস্টদের ছড়াছড়ি ttp://islamiboi.tk 


করেছেন। 


৫৫ 


ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিস্টদের ছড়াছড়ি 


আগের যুগে লেখালেখি এবং প্রচার-মাধ্যম এত ব্যাপক ছিল না। একটি 
গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কত কষ্ট, কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এখন...! 
প্রেক্ষাপট কত বদলে গেছে! অধিক লেখালেখি, বই-পুস্তক প্রকাশ এবং 
কলামিস্টদের আধিক্যকে নবী করীম 
সা. কেয়ামতের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত 
করেছেন। 

ইবনে মাসউদ রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
বিষয়াবলী অধিক হারে ঘটতে 
থাকবেঃ 

( ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান 

€ ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য। এমনকি স্ত্রী-ও ব্যবসায় স্বামীকে সাহায্য করবে। 

©) আতীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ 

€ট মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান 

(৪ সত্য সাক্ষ্য গোপন 

(উট কলম প্রকাশ।” (মুসনাদে আহমদ) 





“কলম প্রকাশ-” বলতে সম্ভবত লেখালেখি এবং অধিক হারে বই পুস্তক 
প্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রকাশনা এবং ছাপানোর জন্য অত্যাধুনিক 
মেশিন আবিষ্কার ও মাধ্যম সহজ হওয়ার ফলে যে কেউ চাইলেই পুস্তক প্রকাশ 
করতে পারবে। এতকিছুর পর-ও দ্বীনী এবং ইসলামী শিক্ষায় মানুষের মধ্যে 
মূর্খতা প্রকাশ পাবে। 

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | ভি 
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নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ 

€) কোরআনের জ্ঞান উত্তোলন 

(ইসলামী শিক্ষায়) ব্যাপক হারে মূর্খতা প্রকাশ 

€) (যিনা) ভ্যাবিচার অধিক ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ 

€টি মদ্য-পান 

(পুরুষ হাস এবং মহিলা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে- পঞ্চাশ জন নারীর দায়ভার 
একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।” (বৃখারী-মুসলিম) 

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ বর্তমান সমাজে হুবহু বাস্তবায়িত হচ্ছে -এতে কোন 
সন্দেহ নেই। দেখেও আমরা না দেখার ভান করছি। অথচ সাহাবায়ে কেরাম 
সামান্য কিছু ঘটলেই কত সতর্ক হয়ে যেতেন। মানুষকে কেয়ামতের নিদর্শন 
সম্পর্কে সচেতন করতেন..। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান 
করুন। 


৫৬ 
বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা 


শরীয়ত সম্মত পন্থায় পয়সা উপার্জনে দুষের কিছু নেই। জজ, উকিল ও 
ব্যরিষ্টারগণ এ নিয়মেই বেতনভূক্ত 
চাকুরী করে থাকেন। কিন্তু ভ্রান্ত কথা, 
ব্যবসায় মিথ্যা শপথ, আর অধিক 
চাপাবাজিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ-কে 
ইসলাম সম্পূর্ণ নিন্দা করে। 

উমর বিন সাঈদ বিন আস রা. 
একদা পিতা বরাবর খুবই পাণ্ডিত্য ও 
সাহিত্য-পূর্ণ ভাষায় একটি আবেদন 
পেশ করলেন। আবেদন পাঠ শেষ 
হলে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি 
বললেন- তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? ছেলে বলল- জ্বি হ্যাঁ..! পিতা বললেন- 
(ওহে বৎস! ভেবো না যে, তোমাকে আমি অবহেলা করছি অথবা তোমার 
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আবেদন পূরণে আমি অসম্মত। তবে শুনে রাখ-) নবী করীম সা.কে আমি বলতে 
শুনেছি- “অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে, যারা গরু-গাভীর মত -মুখ 
ব্যবহার করে উপার্জন করবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
ঘনিয়ে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছেঃ 

€) অসৎ ব্যক্তিদের মর্যাদা দান 

€ সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে অসম্মান 

€) অশ্ৰীল সংলাপ ব্যাপক আকার ধারণ 

€) (দীন ছাড়া) সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন 

(9 সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক অনাচার প্রকাশ 
'ব্যাপক অনাচার-, কি? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- আল্লাহর কালাম 
ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।” (তাবারানী) 


৫৭ 


কোরআন অবহেলা এবং অনর্থক গ্রন্থের ছড়াছড়ি 





আল্লাহর কালাম ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।” (তাবারানী) 


তম নিদর্শন | মহাপলয় | ছুট 


কোরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, জ্ঞানী (ফক্রীহ)দের সই /কয়েখাধৈ 


৫৮ 
জ্ঞানী (ফক্রীহ)দের সংখ্যা কমে যাবে 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অচিরেই এমন এক 
জমানা আসবে, যখন কোরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন 
লোক কমে যাবে, ওহীর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং সংঘাত বেড়ে যাবে। 
সংঘাত কি? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- “পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞ-”। 
অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কোরআন পাঠ করা হবে, কিন্তু 
কোরআনের আয়াত তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না (কোরআনের বিধান 
বাস্তবায়িত হবে না)। অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কাফের, 
মুনাফেক, মুশরেক ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে মুমিনের সাথে তর্কযুদ্ধ করবে ।” 
(মুস্তাদরাকে হাকিম) 

পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে যাবে -যখন আলেমদের মৃত্যুতে এলেম 
উঠে যাবে। বিদগ্ধ আলেমদের অনুপস্থিতিতে মানুষ মূর্খদের কাছে ফতোয়া 
জিজ্ঞেস করবে। মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরা-ও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও 
পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 
ূর্বমুহূর্তে জ্ঞানকে আল্লাহ আকস্মিক উঠিয়ে নেবেন না; বরং উলামাদেরকে 
উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন বিজ্ঞ আলেম বলে কেউ থাকবে না, তখন মানুষ 
মূর্খদের শরণাপন্ন হয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। আলেম নামধারী মূর্খরা ভুল 
ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে ।” 
(বুখারী-মুসলিম) 

অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞানকে আল্লাহ পাক আকস্মিক মানুষের অন্তর থেকে উঠিয়ে 
নেবেন না; বরং দ্বীনের ধারক-বাহকদের উঠিয়ে নেবেন। বিগত দশ বছরের 
মধ্যেই সৌদি আরব বড় মাপের কয়েকজন আলেমকে হারিয়েছে। 

সৌদি আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের প্রধান -শেখ আব্দুল আজীজ বিন 
আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. -১৯৯৯ ইং-১৪২০ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা 
মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. -২০০০ ইং-১৪২১ হিঃ সনে ইন্তেকাল 
করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. ১৯৯৯ ইং-১৪২০ হিঃ সনে 


কোরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, জ্ঞানী (ফক্রীহ)দের সই করাবে 


ইন্তেকাল করেন। 





বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় পরিস্থিতি যাচাই করলে দেখবেন যে, 
একদল যুবসম্প্রদায় সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। 
আসছে। অপরদিকে কোরআনের সঠিক শিক্ষা ও ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে 
গবেষণা করার মত লোক নেই। যারা কোরআন পাঠ সুমধুর করতে গিয়ে এত 
সময় ব্যয় করছে, তাদের কাউকে যদি আপনি পবিত্রতা সংক্রান্ত একটি মাসালা 
জিজ্ঞেস করেন বা ছহু সেজদা -কখন -কি কারণে দেওয়া লাগে -জিজ্ঞেস করেন, 
সঠিক উত্তরটি পাবেন না। 


৫৯ 
তুচ্ছ ও ধল্পক্তানীদের কাছে এলেম অন্বেষন 


নবী যুগে মানুষ -খোদা ভক্ত এবং মর্যাদাবান জ্ঞানীদের সমীপে জ্ঞান 
অন্বেষণে যেত। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে স্বল্প-জ্ঞানী এবং নির্বোধ লোকেরা 
নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেবে। আলেম ভেবে মানুষ তাদের কাছে 
ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। ভুল ফতোয়া দিয়ে তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে 
থাকবে। 

আবু উমাইয়া জুমাহী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “স্বল্প- 
জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান অন্বেষণে যাওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। ইমাম 
আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.কে স্বম্প-জ্ঞানীর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 


তুচ্ছ ও ধল্পক্তানীদের কাছে এলেম অন্বেষণ http://islamiboi.tk 


অর্থাৎ তাদের জ্ঞান পরিপক্ক হবে না। ফতোয়ার বিষয়ে তারা যাচাই-বাছাই 
করবে না। কোরআন-হাদিস ছেড়ে ব্যক্তিগত যুক্তি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করবে। 

কেউ কেউ বলেন- এখানে স্বল্প-জ্ঞানী বলতে কুসংস্কারী (বেদআতী) 
উদ্দেশ্য । 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন- “যতদিন মুসলমান -নবী করীম সা.. 
তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের কাছ থেকে এলেম অন্বেষণে 
সচেষ্ট থাকবে, ততদিন তাদের কল্যাণ সুরক্ষিত থাকবে । পক্ষান্তরে যখন-ই তারা 
তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীর কাছে এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হবে এবং মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য 
দেবে, তখন-ই তারা ধ্বংস হবে ।” 

বর্তমান সময়ে (সৌদি আরবে) আলহামদুল্লিহ ইসলামী জ্ঞান -পূর্ণ 
সংরক্ষণে রয়েছে। তবে মিডিয়া -স্বল্প বয়সী বহু নামধারী আলেমকে জনপ্রিয় 
করে তুলছে। মৌলিক বিষয়ে পারদর্শী হলেও দ্বীনের সকল বিষয়ে তারা পরিপক্ক 
নয়। তাদেরকে ফকীহ-এর কাতারে বিবেচনা করা হয় না। মানুষ মিডিয়ার 
মাধ্যমে তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে, তাদের কাছ থেকে জ্ঞান 
অন্বেষণে মনযোগী হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের অনেক উলামায়ে কেরাম মিডিয়াতে 
আসেন না। তারা যদি বিভিন্ন টি ভি চ্যানেলে আসতেন, নিজেদের মতামতগুলো 
ইন্টারনেটে প্রচার করতেন, তাহলে মানুষ সহজেই তাদেরকে চিনতে পারত। 
ফতোয়ার জন্য তাদের-ই শরণাপন্ন হত। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম-ই ঘটছে। তবে বয়স বেশি হওয়া কিন্তু অধিক 
জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। পক্ষান্তরে অল্পবয়স্ক হওয়া-ও মুর্খতার নিদর্শন নয়। 
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন- “জ্ঞান বয়সের সাথে সম্পৃক্ত নয়। উমর 
ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- “বয়সের তারতম্য জ্ঞানের মাপকাঠি নয়; বরং আল্লাহ 
তালা (নিয়ত ও প্রচেষ্টা দেখে) যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন।” 

মিডিয়াতে আগন্তক স্বল্প-জ্ঞানীদের বলছি, আপনারা স্বল্পতার গণ্ডি 
পেরিয়ে উচ্চ-স্তরে পৌঁছতে সচেষ্ট হোন। ব্যক্তিগত মতামতের উপর কোরআন- 
হাদিসকে প্রাধান্য দিন। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন..!! 
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৬০ 


সম্প্রতি ঘটিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম। 
হার্ড এ্যাটাক, হাই প্রেশার এবং ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনার ফলে অধিক হারে 
আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। 

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম বলেন- 
মধ্যে -ব্যাপক হারে আকস্মিক 
মৃত্যু -অন্যতম।” (তাবারানী) 





আগে মানুষ দুই-তিন ৮ | 
দিন পূর্বে থেকে-ই মৃত্যু ঘনিয়ে 4৮৯ 
আসছে টের পেত। কিছুদিন লাকা রর একনি 
বিছানায় অসুস্থ পড়ে থাকত। LL 


মরণ কাছিয়ে গেছে বুঝে 

-অসিয়ত লিখে রাখত। পরিবারের কাছে দোয়া ও বিদায় চাইত। সারা জীবনের 
পাপ থেকে আল্লাহর দরবারে তওবার সুযোগ পেত। বেশি বেশি কালেমায়ে 
শাহাদত পাঠ করত। 


এ্যাটাক করে গত রাতে মারা গেছে..। অমুক মন্ত্রীর ছেলে পাঁচ বন্ধু সহ সড়ক 


দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে..। সুতরাং জ্ঞানী মাত্র-ই সদা নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
রাখা চাই। গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে তওবা করে নেয়া চাই। 
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করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত 
করেছেন। 

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, 
একদা -কাব বিন উজরা রা.কে উদ্দেশ্য করে 
নবী করীম সা. বলতে লাগলেন- “নির্বোধ 
ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ পাক 
কি? -জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- 
“আমার পর এমন সব নেতা-নেত্রীদের 
আগমন হবে, যারা আমার আদর্শকে অবহেলা করবে। প্রচুর মিথ্যা কথা বলবে। 
সুতরাং যারা-ই মিথ্যকদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, অপরাধ-দুর্নীতিতে 
তাদেরকে সহায়তা করবে, অবশ্যই তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি 
তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাউজে কাউসারে -তারা আমার ধারে-কাছেও 
আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যকদেরকে সত্যায়ন করেনি, অপরাধ- 
দুর্নীতিতে সহায়তা করেনি, তারাই আমার উম্মত। আমি তাদের পক্ষে থাকব। 
হাউজে কাউসারে তারা আমার কাছে আসবে। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে 
রেখো!) রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদাকা -পাপকে ধুয়ে দেয় এবং নামায হচ্ছে আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে রেখো!) অবৈধ 
উপার্জনে ক্রিত খাদ্যে যে মাংস শরীরে বেড়ে উঠল, তা কখনো-ই জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না; বরং জাহান্নামের আগ্তনই তার জন্য অধিক মানানসই । ওহে 
কাব.! মানুষ প্রতিদিন (কর্ম শেষে) প্রত্যাগমন করে, কেউ নিজেকে বিক্রি করে 
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দিয়ে আসে, কেউ (নিজেকে জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আসে।” (মুসনাদে 
আহমদ, মুসনাদে বাযযার) 

অপর হাদিসে- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক জাতিকে 
মুনাফেক-রা নেতৃত্ব দেবে।” এখানে মুনাফিক বলতে যাদের অন্তরে খোদা-ভীতি 
বলতে কিছু নেই, দুর্বল ঈমান, প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী এবং গণ্ডমুর্খ লোক উদ্দেশ্য । 

এ রকম নির্বোধ গণ্ডমূর্খরা -নেতৃত্বে আসার ফলে সমাজের আমূল বিবর্তন 
ঘটবে। মিথ্যুককে সত্যবাদী বলা হবে, সত্যবাদীকে মিথ্যুক বলে অবহেলা করা 
হবে। ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা হবে। জ্ঞানীদের মুখ বন্ধ 
করে -মূর্খরা সমাজ নিয়ে কথা বলবে। 
মূর্খতা, আর মূর্খতা হয়ে যাবে প্রকৃত জ্ঞান। এভাবেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে।” 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, উৎকৃষ্টদের অবহেলা করা হবে এবং 
নিকৃষ্টদের মর্যাদা দেয়া হবে ।” (মুভাদরাকে হাকিম) 


৬২ 
দুত সময় পার 


দ্রুত সময় পার হয়ে যাওয়াকে নবী 
করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত 
করেছেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- “(কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) 
দ্রুত সময় পার হয়ে যাবে। (দ্বীনের) জ্ঞান 
কমে যাবে। পর্যায়ক্রমে ফেতনা প্রকাশ হতে 
থাকবে। ব্যয়কুগ্ঠতা প্রকাশ পাবে। অধিক 
হারে সংঘাতের ঘটনা ঘটবে। ‘সংঘাত কি? 
হত্যাযজ্ঞ... ৷” (বুখারী-মুসলিম) 
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উলামায়ে কেরাম এখানে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলেছেনঃ 


(9) সময়ের বরকত শেষ হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী লোকেরা (দ্বীনী বিষয়ে) যে 
কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলত, পরবর্তীগণ কয়েক ঘণ্টায়ে-ও তা পারবে না। 

ইবনে হাজার রহ. বলেন- “আমরা দ্রুত সময় পার হওয়ার বিষয়টি অনুভব 
করছি। অথচ পূর্বের যুগে এমনটি ছিল না।” (ফাতহুল বারী) 

€$ মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে 
মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে, কেউ কাউকে দূরে ভাববে না। 

(6) বাহ্যিক সংকোচন । হতে পারে শেষ জমানায় আল্লাহ পাক সময়কে দ্রুত 
করে দেবেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দিবস দীর্ঘ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে 
সংকীর্ণ করতে পারেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহা ক্ষমতাবান। 

কারণ, দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম তিনদিন এরকম-ই হবে। প্রথম দিনটি 
এক বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তৃতীয় 
দিনটি এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তদ্রপ আল্লাহ চাইলে দিবসকে সংকীর্ণ-ও 
করতে পারেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সময় কাছাকাছি হয়ে যাবে । ফলে বৎসরকে মাসের 
মত মনে হবে। মাসকে সপ্তাহের মত মনে হবে। সপ্তাহকে এক দিনের মত মনে 
হবে। দিনকে এক ঘণ্টার মত মনে হবে। এক ঘণ্টাকে বাতাসে উড়ে যাওয়া 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মনে হবে।” (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী) 

€ কেউ কেউ এখানে -মানুষের আয়ু হাস পাওয়া- উদ্দেশ্য বলেছেন। 


৬৩ 
জন-কল্যাণ বিষয়ে নগণ্য ব্যক্তিদের বাকগলাপ 


নিয়ম তো হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং জনগণের বিষয়ে শুধু জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই 
কথা বলবে। কিন্তু শেষ জমানায় জ্ঞানীদের অভাবে গণ্ডমূর্খরা জনকল্যাণ নিয়ে 
কথা বলবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “(কেয়ামতের 


পৃথিবীর সবচে’ সুখী ব্যক্তি হবে ‘লুকা বিন লুকা’ http://islamiboi.tk 


পূর্বমুহূর্তে) প্রতারণার যুগ আসবে, মিথ্যুককে তখন সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে 
মিথ্যাবাদী প্রচার করা হবে। ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা 
হবে। জনগণের বিষয়ে তখন নির্বোধ গণ্ুমুর্খরা কথা বলতে থাকবে।” 
(তাবারানী) 

নির্বোধ গণ্ডমূর্খ-রা জ্ঞানীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে । ফলে ক্ষমতা এবং 
শাসনকার্ সম্পূর্ণ তাদের হাতে থাকবে, যেমনটি বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। 

জনকল্যাণ ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে সবসময় জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও 
অভিজ্ঞদেরকেই প্রাধান্য দিতে হবে। 


৬৪ 
দৃথিবার সবচে’ সুখী ব্যক্তি হবে ‘লুকা বিন লুকা? 


আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না, যতক্ষণ না পৃথিবীর সবচে সুখী ব্যক্তি হবে -'লুকা বিন লুকা।” (তাবারানী) 
আরবীতে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে &9] (লুকা) বলা হয়। নির্বোধ ও গণ্ডমূর্খ অর্থ 
বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার বেশি হয়। এ কারণেই দুশ্চরিত্রা, খারাপ ও নষ্টা 
মহিলার ক্ষেত্রে-ও £5] এর প্রযোজ্য হয়। 
এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সবচে সুখী ব্যক্তি গণ্য হবে। হালাল-হারাম যাচাই না 
করে সব ধরনের সোর্স থেকে উপার্জন করবে। 


৬৫ 


মসজিদকে পর্যটন ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার 


অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মসজিদকে মানুষ -যাতায়াতের পথ ও পর্যটন 
কেন্দ্রের মত ব্যবহার করবে। নামায পড়তে নয়; মসজিদের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য 
প্রত্যক্ষ করতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে। 
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ক্ষুদ্তম নিদর্শন 





মুহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হাস, অখ্ের মূল্য বৃদ্ধি অপর স্থাসী ১০ 


৬৬-৬৭ 
মোহরের মুল্য বৃদ্ধি অতঃপর হাস, 
অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হাস 


বিন মাসউদের সাথে ঘর থেকে বের হলাম । ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন, আমরা 
রুকু করলাম। অতঃপর গিয়ে মুসল্লিদের সাথে কাতারে শরীক হলাম। তখন এক 
ব্যক্তি আব্দুল্লাহর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় -আস সালামু আলাইকুম হে আবু 
আব্দুর রহমান- বলল। উত্তরে তিনি আল্লাহু আকবার! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
সত্যই বলেছেন! নামায শেষে আমরা বললাম- “ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদানকে 
কেন্দ্র করেই হয় আপনি তা বলেছিলেন!! বললেন- হ্যাঁ..! “কেয়ামতের 
নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ 

€ মসজিদকে পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার 

@ ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান 

€) ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ 

€টি মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হাস 

(9 এবং অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হাস 

একবার হ্রাস পেলে কেয়ামত অবধি আর মূল্য-বৃদ্ধি হবে না।” [ম্বস্তাদরাকে 
হাকিম, তাবারানী) 
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৬৮ 
বাজার ও দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাওয়া 


বর্তমান কালে বাজারগুলো কাছাকাছি হয়ে গেছে। এক মার্কেট থেকে অন্য 
মার্কেটে যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষ 
একাধিক শপিংমল ঘুরে কেনাকাটা করে আসছে। টেলিভিশন, মোবাইল ও 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ আগেই পণ্যের নির্ধারিত মূল্য জানতে পারছে। 
কোনটা আসল, কোনটা নকল বাড়ীতে বসেই চিনতে পারছে। 
মাইক্রো, বাস, ট্রেন ও বিমান 
ইত্যাদি অত্যাধুনিক যান-বাহন 
গুলো এখন আর দূরের মনে হয় 
না। শত শত মাইল দূর থেকে 
মানুষ রাজধানীর অভিজাত 
মার্কেটগুলোতে ঈদের বাজার 
করতে আসছে। বিয়ের মার্কেট 
করতে এক দেশ থেকে মানুষ অন্য দেশে যাচ্ছে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পায়, মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং 
বাজারসমূহ নিকটবর্তী হয়ে যায়।” (মুসনাদে আহমদ) 





বাজার নিকটবর্তী হওয়া-র ব্যাখ্যা তিনভাবে করা যেতে পারেঃ 


গ পথমঃ বাজার-দর সম্পর্কে দ্রুত জ্ঞান হয়ে যাবে। 

€ দ্বিতীয়ঃ শত শত মাইল দূরে হওয়া সত্তেও এক বাজার থেকে অন্য 
বাজরে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে। 

৩ তৃতীয় এক মার্কেটের দর অন্য মার্কেটের কাছাকাছি হবে। সমিতি 
ভিত্তিক চুক্তি করে ব্যবসায়ীগণ সব মার্কেটের দর সমান রাখবে । (আল্লাহই ভাল 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাস্টের একফটাআবস়ীনা ০০০ 


জানেন) 

শেখ আব্দুল আজীজ বিন বায রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ 

“সম্প্রতি আধুনিক সড়ক, পরিবহন ও বিমান আবিষ্কারের ফলে দূর 
দূরান্তের শহরগুলি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্য এখন আর 
পূর্বের মত কষ্ট করতে হয় না। এক ঘণ্টার ব্যবধানেই এক দেশ থেকে অন্য 
দেশে যাওয়া যায়। হাদিসে কাছাকাছি হওয়ার অর্থ এভাবেই করা যেতে পারে।” 


৬৯ 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধমী 
রাফ্ডের একক অবস্থান 


কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল বিধর্মী পরাশক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
থেকে রক্ষী করবেন। 

ইতিহাসে আপনি পড়ে থাকবেন, মুসলিম বিশ্বের উপর দিয়ে এ পর্যন্ত 
অনেক ক্রান্তিকাল এবং ঝড়-ঝাপটা অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিবারই আল্লাহ 
মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন। প্রথম বার খৃষ্ট-সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর 
আক্রমণ চালিয়েছে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। এরপর 
তাতারি সম্প্রদায় মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মুসলমান 
বানিয়ে মুসলিম বিশ্বের শক্তিকে আরো দ্বিগুণ করেছেন। সম্প্রতি ইহুদী-খিষ্টান 
সমন্বিত ভ্রুসেড-যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব আক্রান্ত। সঠিক পথে ফিরে আসলে আল্লাহ 
পরাশ্রমশালী শক্তিধর।” (সুরা হত্ব-৪০) অপর আয়াতে- “আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি 
এবং আমার রাসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাশ্রমশালী।” 
(সুরা মুজাদালা-২১) 

ছাউবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "প্লেট সামনে রেখে 
যেমন একে অপরকে খাদ্যের জন্য ডাকাডাকি করে, ঠিক তেমনি সকল বিধর্মী 
জাতি মুসলমানদের নিঃশেষ একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। “সেদিন কি 
আমরা সংখ্যায় কম থাকব হে আল্লাহর রাসূল?” জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাস্টের এককটআবস্থীবা ০০ 


বললেন- না.! সংখ্যায় তোমরা অনেক থাকবে। তবে স্রোতের আবর্জনার মত। 
শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের আতঙ্ক উঠিয়ে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে এক 
প্রকার লাঞ্ছনা গেঁথে দেবেন। 'লাঞ্না কি? জিজ্ঞেস করা হলে বললেন- ‘দুনিয়ার 
প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা ৷” (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ) 

বর্তমান সময়ে সকল কুফুরী মতবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী 
অবস্থান নিয়েছে। মুসলমানদের চেহারায় আজ লাঞ্ছনা আর অসহায়ত্ের ছাপ। 
খ্যায় কম বলে..?! না..! সংখ্যায় প্রায় দেড়শ কোটি। পৃথিবীর একচতুর্থাংশ 
জনগোষ্ঠী । কিন্তু স্রোতের আবর্জনার মত তারা আজ বিক্ষিপ্ত। বিধর্মীদের অন্তরে 
আজ মুসলমানদের আতঙ্ক নেই। ইসলাম ও মুসলমানকে তারা আজ অবহেলা ও 
তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। 

এত উজ্জ্বল অতিতেতিহাস থাকা সত্তেও মুসলমান আজ দুর্বল কেন..?! 
হ্যাঁ..! নবীজী সত্যই বলেছেন- “দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি 
বিতৃষ্তা। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে ফিরে আসার তওফীক 
দান করুন। 

৭০ 


আগেই পড়ে এসেছেন 
যে, দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক 
মূর্খতা প্রকাশের ফলে নির্বোধ 
লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে 
যাবে। এমনকি মসজিদে 
ইমামতি করার জন্যও তখন 
ভাল ইমাম পাওয়া যাবে না। 
ফলে ইমাম নির্ধারণে মুসল্লিরা 
ধাক্কাধাক্কি করবে। শরীয়তের 
বিষয়ে মুর্খ এবং কেরাত অশুদ্ধ 
বলে কেউ-ই ইমামতি করতে চাইবে না। 

ছালামা বিনতে হুর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 





নামাযের ইমামতি নিয়ে মুসল্লীদের ধাক্কাধাক্কি hitp://islamiboi.tk 


নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, নামাযের সময় মুসল্লিরা ইমাম নির্ধারণে ধাক্কাধাক্কি 
করবে। বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ জানে -এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।” (আবু 
দাউদ) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- “এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষ 
মসজিদে সমবেত হয়ে নামায আদায় করবে। তাদের মধ্যে একজন মুমিন-ও 
পাওয়া যাবে না।” (মুত্তাদরাকে হাকিম) 

বহিঃর্বিশ্বের কথা জানি না। তবে আরব-বিশ্বে (আলহামদুলিল্লাহ) এখন 
পর্যন্ত এমন কাল আসেনি। প্রতিটি শহরে জ্ঞানীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। মসজিদে 
মসজিদে দ্বীনের দরস চালু আছে। শিক্ষার্থী এবং কোরআনের পাঠক-ও প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান। 

(আমাদের উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আজ অবহেলার পাত্র। মুসলমান 
আজ বিধর্মী স্কুল-মুখী। ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষা-ই তাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা। 
ইসলামী শিক্ষা যতটুকু আছে, তা-ও বন্ধ করার ষড়যন্ত্র। অনেক মসজিদ আছে, 
যেখানে হাজারো মুসল্লির সমাগম হয়, কিন্তু একজন বিশুদ্ধ জ্ঞানীর দেখা পাওয়া 
যায় না। হাদিসের প্রেক্ষাপট আরব বিশ্বে তৈরি না হলে-ও অনারবে ঠিক-ই হয়ে 
গেছে।_অনুবাদক)) 


৭১ 


মুমিনের সত্য-স্বদু 


মানুষ ঘুমের মধ্যে যা কিছু দেখে, 
তন্মধ্যে কিছু -প্রভাত-রবির ন্যায় সত্য। 
কিছু সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছু দুঃস্বপ্ন। আর 
কিছু নফসের ধোকা। কেয়ামতের 
পূ্বমুহূর্তে মুমিনদেরকে আল্লাহ প্রচুর 
সত্য-স্বপ্ন দেখাবেন। কেয়ামতের 
নিদর্শন সম্বলিত বহু ইঙ্গিত তাতে দেয়া 
থাকবে। 

মুমিনের সত্য-স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। 





মুমিনের সত্য-ই্বপু http://islamiboi.tk 


আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার মৃত্যুর পর 
সুসংবাদ ছাড়া নবুওয়তের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ‘সুসংবাদ কি? -জিজ্ঞেস 
করা হলে নবীজী বললেন- মুমিনের সত্য-স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে 
দেখানো হবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

সু-সংবাদবাহী মুমিনের সত্য-্বপ্ন কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। 

বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কট যতই গভীর হতে থাকবে, ততই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে 
থাকবে। 

নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত যখন সন্নিকটে এসে যাবে, মুসলমানের 
স্বপ্ন তখন খুব কম-ই মিথ্যা হবে। কথায় যে বেশি সত্যবাদী, স্বপ্নেও সে অধিক 
সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবে। মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়তের পয়তাল্িশ ভাগের 
এক ভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকারঃ 

€ট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বাহক সু-স্বপ্ন 

€$ অভিশপ্ত শয়তান কর্তৃক দুঃস্বপ্ন 

€ ব্যক্তিগত কর্ম অনুযায়ী স্বপ্ন 

তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে খারাপ ও ভয়ঙ্কর কিছু দেখে, সাথে সাথে উঠে 
যেন সে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। দুঃস্বপ্নের বিবরণ কাউকে শুনানো থেকে 
বিরত থেকো! স্বপ্নে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্দি থাকতে দেখা ভাল লক্ষণ। 
কিন্তু উভয় হাত ঘাড়ের পেছনে বাঁধা অবস্থায় দেখা খারাপ লক্ষণ। শিকল পায়ে 
বন্দি থাকার ব্যাখ্যা হবে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকা ।” (মুসনাদে আহমদ, 
মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না" এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য ও 
বাস্তবসম্মত হবে। মিথ্যা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। বাস্তবসম্মত হওয়ায় 
মুমিনের কাছে স্বপ্নটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়বে। শেষ জমানায় মুমিন অপরিচিত 
(গরিব) থাকবে, যেমনটি হাদিসে এসেছে- “অপরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে 
ইসলামের সূচনা। অচিরেই ইসলাম আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। 
সত্য-স্বপ্নই হবে তখন মুমিনের একমাত্র সম্বল। সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ 
পাক তাকে সুসংবাদ দেবেন। দ্বীনের উপর দৃঢ়-অবিচল থাকতে সাহায্য 
করবেন।” (ফাতহুল বারী) 
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সত্য-স্বপ্ন দর্শনের কাল। দু-ধরনের সম্তাবনাঃ 


€ট যখন এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ফেতনার দরুন 
শরীয়তের বিধি-বিধান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন-ই মুমিন অপরিচিত হয়ে যাবে। 
সে সময় ছ্বীন প্রতিষ্ঠায় তৎপর মুমিনদেরকে আল্লাহ অনেক সত্য স্বপ্ন দেখাবেন। 
অথবা ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর আসমান থেকে অবতরণ-কালে-ও 
এমন হতে পারে। কারণ, ঈসা আ.-এর সমকালীন মুমিনগণ সর্ব-সত্যবাদী মুমিন 
হিসেবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হবে। তাদের স্বপ্ন খুব কম-ই অবাস্তব থাকবে। 


৭২ 


সমাজে অত্যন্ত ন্যক্কার ও ঘৃণিত একটি অভ্যাস হচ্ছে মিথ্যা বলা। 
মিথ্যুককে সবাই ঘৃণা করে। অধিক মিথ্যার কারণে এক পর্যায়ে আল্লাহর কাছে 
সে মহা-মিথ্যক সাব্যস্ত হয়। 

ঘরের ভেতর কেউ কখনো মিথ্যা বললে নিষ্ঠার সাথে তওবা না করা পর্যন্ত 
নবী করীম সা. তাকে অবজ্ঞা করতেন। কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। 

ব্যাপক হারে মিথ্যা বেড়ে যাওয়া -কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। 
কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মিথ্যাকে কেউ-ই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে না। কোথাও কিছু 
শুনলে যাচাই ছাড়াই তা অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “শেষ জমানায় প্রচুর 
মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব ঘটবে। কখনোই তোমাদের কানে পৌঁছেনি, এমন 
কথা তারা বর্ণনা করবে। তাদের থেকে তোমরা বেচে থেকো! অন্যথায় পথভ্রষ্ট 
করে তারা তোমাদেরকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে দেবে ।” (মুসলিম) 

জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 
ূরবমুহূর্তে কতিপয় মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে, তাদের থেকে তোমরা নিরাপদ 
দূরত্বে থেকো!” (মুসলিম) 

অন্তরে আল্লাহর ভয় হাস পাওয়ায় প্রতিদিন কত মিথ্যা-সংবাদ এবং মিথ্যা 
কাহিনীর জন্ম হচ্ছে। এ কারণেই নবী করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন- 
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বিনা যাচাই-য়ে কোন কথাই বিশ্বাস করা যাবে না। মুসলমানদের পারস্পরিক 
সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে, এমন কথা প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় 
আমরাও মিথ্যুকদের সাড়িতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা 
ঘটতে থাকবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা 


করুন!! 
হলে নবীজী বললেন- হত্যাযজ্ঞ এবং পরস্পর 


হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে। ফলে কেউ কাউকে চিনবে না।” (ম্বসনাদে আহমদ) 
শঙ্কা-টি বর্তমান জমানায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সকল সম্পর্কই 
এখন পার্থিব উদ্দেশ্যে স্থাপিত হচ্ছে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে চিনতে চায় না। 
ফলে স্বার্থ উদ্ধারের সাথে সাথেই সম্পর্ক-হানি ঘটছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
দুর্বল হওয়ায় পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। 


৭৩ 


পরস্পর হিৎসা-বিদ্বেষ 


দুঃখ, কষ্ট আর ফেতনাসমূহ পর্যায়ক্রমে 
ছিন্নকরণ এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে 
থাকবে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে চিনবে না। 

হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন- নবী করীম 
সা.এর কাছে একবার -'কেয়ামত কখন? 
জিজ্ঞেস করা হলে বলতে লাগলেন- 
“কেয়ামতের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ-ই 
ভাল জানেন। মূল-সময়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ 
এর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। তবে 
যাচ্ছি, ফেতনা এবং সংঘাত ব্যাপক হারে 
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অধিক হারে ভূ-কম্পন 


৭8 
অধিক হারে ভূ-কম্পন 


অধিক হারে ভূকম্পন 
-কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। 

হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপ 
মার্জনা ও রহমত ধরাপঃ 

যেমন, আবু মুছা আশআরী 
রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আখেরাতে তাদের 
কোন শাস্তি নেই। ব্যাপক 
হত্যাযজ্ঞ, অধিক ভূ-কম্পন ও 
ফেতনাসমূহের মাধ্যমে শাস্তির 
পালা তাদের দুনিয়াতে-ই শেষ।” 
(মুসনাদে আহমদ, মুজাদরাকে 
হাকিম) 

অথবা অপরাধ প্রবণতা বেড়ে 
যাওয়ায় শাস্তি ষবরূপঃ 

যেমন, আবু হুরায়রা রা. 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না, যতক্ষণ না (দ্বীনের) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অধিক হারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি 
হয়।” (বুখারী) 

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ওহে 
ইবনে হাওয়ালা! যখন জেরুজালেমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে -দেখতে 
পাবে, (মনে রেখো) তখন অধিক ভূ-কম্পন, আসমানী বিপদাপদ এবং 
কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী প্রকাশের সময় কাছিয়ে গেছে। (সাহাবীর মাথার 
উপরে হাত নিয়ে নবীজী বলেন-) কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার 
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হাত অপেক্ষা মানুষের অধিক নিকটে ।” (আরু দাউদ) 


৭৫৭৩৬ 


অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পুরুষ 
হাস পাওয়া এবং নারী জাতি 
বৃদ্ধি পাওয়া। 





যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক হারে 
মুসলমানদের বিজয় উদ্দেশ্য। বন্দী হিসেবে তখন প্রচুর দাসী তাদের হস্তগত 
হবে। 
যে, অন্য কোন কারণে নয়; কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে এমনিতেই আল্লাহ পুত্র-সন্তান 

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 
নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ 

€) (দীনের) জ্ঞান উত্তোলন 

(দীনের ব্যাপারে) ব্যাপক মূর্খতা প্রকাশ 

€ মদ্য-পান 

€টি (যিনা) ভ্যবিচার ব্যাপকতা লাভ 

€9 পুরুষ হাস 

(9 এবং মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে পঞ্চাশ জন মহিলার দায়ভার 
একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।” (বুখারী-মুসলিম) 
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বর্তমান বিশ্বে কন্যা সন্তান জন্মের হার এবং আন্তর্জাতিক জরিপগুলো 
যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন যে, নিদর্শনটি সূচনা হয়ে গেছে এবং দ্রুত 
সামনের দিকে এগুচ্ছে। 


৭৭ 
ব্যাপক ও খুলাখুলি অস্্রীলতা 


কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে গান-বাজনা, মদ্য পান এবং কু-প্রবৃত্তি পূরণের 
মাধ্যমগুলো সহজ ও ব্যাপক হয়ে যাবে । এমনকি দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে যুবক- 
যুবতী যৌনাচারে লিপ্ত হবে। 

পথমতঃ ভ্যাবিচার প্রকাশ পাবে 

দ্বিতীয়তঃ লুকিয়ে নয়; ব্যাপক ও খুলাখুলি যোনাচার চোখে পড়বে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 
নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ 

€ ভূ-দৃষ্ঠে এমন কেউ থাকবে না, যার প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে 
(অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যার সামান্য মূল্য আছে) 

€ রাস্তাঘাটে খোলামেলা যৌনাচার চোখে পড়বে, বাঁধা দেয়ার কেউ 
থাকবে না। সে কালের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে সাহস করে বলবে- রাস্তা 
থেকে সরে গিয়ে একটু আড়ালে যদি এই কাজ করতে!! সে কালে সে-ই এ 
কালে তোমাদের আবু বকর-উমর সদৃশ।” (মুস্তাদরাকে হাকিম) 

বর্তমান কালে নিদর্শনটি বাস্তবায়ন লক্ষ করা যাচ্ছে। টিভি পর্দায় প্রতিদিন 
হাজারো অশ্নীল-নোংরা দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। ইন্টারনেটে খুলাখুলি যৌনাচারের 
দৃশ্য-প্রচার -ব্যাপক করে যুব সম্প্রদায়কে ভ্যবিচারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

এহেন পরিস্থিতিতে মুমিন মাত্র-ই আল্লার কাছে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা 
করতে হবে। নিজেকে সকল প্রকার অশ্নীলতা থেকে পবিত্র রাখতে হবে। সর্বদা 
দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতে হবে। লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হবে। 
টেলিভিশনের সামনে বসে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দুষ্টু 
বন্ধু-বান্ধবের সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন! আমীন! 
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কোরআন পাঠ করা সুমহান এক 
এবাদত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক 
স্থাপনের সর্বোত্তম উপায়। উপার্জনের 
উপকরণ নয়; কোরআন পাঠ নিতান্তই 
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। 

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল 
জনসমাবেশে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
কোরআন পাঠ করবে। 

একদা প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুছাইন রা. মানুষের সামনে কোরআন 
পাঠে লিপ্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোরআন পাঠ শেষে ব্যক্তিটি 
লোকদের কাছে কিছু চাইলে তিনি -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন- 
বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি, যে 
ব্যক্তি কোরআন পড়ল, এর বিনিময় সে যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা 
করে। কারণ, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কোরআন পড়ে 
মানুষের কাছে বিনিময় আশা করবে ।” (মুসনাদে আহমদ) 

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন- একদা আমরা কোরআন পাঠে লিপ্ত 
ছিলাম, আমাদের মধ্যে আরব-অনারবের সংমিশ্রণ ছিল। নবী করীম সা. 
আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- শ্রেষ্ঠ কাজ! পড়তে থাকো! (আর মনে 
রেখো!) অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন 
পড়ার চেষ্টা করবে। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তারা এর বিনিময় আশা 
করবে।” (আবু দাউদ) 





ক্ষুদ্ম নিদর্শন মহাপ্লয় | 
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দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি 


ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “সর্বোত্তম 
যুগ আমার যুগ। এরপর আমার সাহাবীদের যুগ। এরপর তৎপরবর্তীদের যুগ। 
এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। 
বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। মানত করেও 
পূরণ করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।” (বুখারী- 
মুসলিম) 

রকমারি সুস্বাদু খাবার এবং অত্যাধুনিক সব হোটেল-রেস্তোরা গড়ে উঠার 
ফলে হয়ত মানুষের দেহে স্থূলতা দেখা দেবে। দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষেত্র কমে 
যাবে। অত্যাধুনিক যানবাহন আবিষ্কারের ফলে যাতায়াতে কষ্ট হবে না। 
এভাবেই ছোট-বড় সকলের দেহে মাংসলতা দেখা দেবে। আন্তর্জাতিকভাবে 
প্রকাশিত জরিপমতে- পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ মানুষ অতিরিক্ত মেদ সমস্যায় 
আক্রান্ত। 

এ কারণেই অতিরিক্ত ওজন কমাতে আজকাল বহু ইলেকট্রিক যন্ত্র 
আবিষ্কৃত হয়েছে। টিভি পর্দায় নিয়মিত ব্যায়ামের ট্রেনিং প্রচারিত হচ্ছে। 
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উপরোক্ত হাদিসেই এর বিবরণ গত হয়েছে- “এরপর এমন লোকদের 
আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। 
তাদের কাছে আমনত রাখা হবে না। মানত করেও পুরণ করবে না...” দ্বীন 
নিয়ে অবহেলা, দুর্বল ঈমান এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে হাস পাওয়ায় এ জাতিয় 
ঘটনা বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকবে। 
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৮২ 
সবল দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে 


আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, “হে আয়েশা! তোমার গোত্র সবার আগে আমার 
সাথে মিলিত হবে!” বলতে বলতে নবী করীম সা. একদা আমার ঘরে প্রবেশ 
করলেন। বসার পর বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! -আপনার জন্য আমার প্রাণ 
কুরবান- ঘরে ঢুকেই আপনি এমন 
হৃদয়বিদারক কথা বললেন? নবীজী 
বললেন- হ্যা! বললাম- এটা কেন হবে? 
বললেন- কারণ, মৃত্যু তাদেরকে চারদিক 
থেকে গ্রাস করে ফেলবে। সবাই তাদের 
প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করবে। বললাম- 
সে সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে? 
দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে। কেয়ামত পর্যন্ত 
এভাবেই চলতে থাকবে।” (মুসনাদে 
আহমদ) 

নবীজীর মৃত্যুর পরপরই মহা ফেতনা এসে উম্মতকে গ্রাস করে ফেলবে, 
সবলরা দুর্বলদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে- এ ইঙ্গিত-ই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। 





৮৩ 


আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানে অবহেলা 


মুসলমানদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা 
ফরঘ। আল্লাহ পাক বলেন- “যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুদনুযায়ী 
ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।” (সুরা মায়েদা-৪৪) 

শেষ জমানায় ইসলামের মৌলিক সিঁড়িগ্তলো এক এক করে ভেঙ্গে পড়বে। 
তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কোরআনের শাসন। 
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আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অবশ্যই 
ইসলামের স্তম্তগুলো একে একে ভেঙ্গে পড়বে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে 
সাথে মানুষ অপর স্তম্তকে ধরে ফেলবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে- কোরআনের শাসন। 
সর্বশেষে- নামায ৷” (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী) 

মহা পরিতাপের 
বিষয়- আজকাল অধিকাংশ 
মুসলিম দেশে কোরআনের 
বিধান অবহেলার বস্ত। 
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো বহু আগে 
থেকেই; এমনকি আজকাল 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
বিষয়েও কোরআনের বিধান 
উপেক্ষিত হচ্ছে। বিবাহ, 
সম্পদ বন্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অপরাধ-দণ্ড ইত্যাদি বিষয়-ও এখন ব্রিটিশ 
প্রবর্তিত শাসন-নীতি অনুসারে প্রয়োগ হচ্ছে, যা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের 
সরাসরি অস্বীকার। আল্লাহ পাক বলেন- “আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম 
ফয়সালাকারা কে?” (সুরা মায়েদা-৫০) 





৮৪ 
রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব হাস 


রোমক বলতে বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা উদ্দেশ্য। আসফার বিন রূম 
বিন ঈসু বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম আ.-এর নামানুসারে এদেরকে রোমক বলা 
হয়। হাদিসে এদেরকে -বনুল আসফার- বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। 

মুস্তাওরাদ ফাহরী থেকে বর্ণিত, একদা তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর 
সামনে বলতে লাগলেন- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে রোমক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হবে। আমর ইবনুল আস বললেন- ভেবে চিন্তে কথা বল! মুস্তাওরাদ বললেন- 
নবী করীম সা. থেকে আমি যেমন শুনেছি, তেমন-ই বলছি। তখন আমর বলতে 
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লাগলেন- তবে এটাও শুনে রাখ! রোমকদের মধ্যে চারটি ভাল গুণ-ও রয়েছেঃ 


(টি পতনের পর দ্রুত উঠে আসে 
€ দরিদ্র, মিসকীন ও দুর্বলদের সহায়তায় তারা আগেভাগে এগিয়ে আসে 
€ ফেতনার সময় তারা দৃঢ় অবিচল থাকে 


€ট রাজা-বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে। 

শেষোক্তটি সর্বোৎকৃষ্ট ৷” (মুসলিম) 

উম্মে শুরাইক রা. নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- “দাজ্জালের ফেতনা 
বললেন- তারা তো সেদিন যৎসামান্য..!1” (মুসলিম) 

রোমকদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাখ্যায় অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন- 
ইউরোপিয়ান ভাষা (ইংরেজি) বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে । আরবী ভাষার প্রতি 
মানুষের অনীহা সৃষ্টি হবে। 

আরব-জাতির ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেন- আরবীতে কথা বলতে 
জানে -সবাইকে আরবী বলা হবে। মরুভূমিতে থাকে -সবাইকে বেদুইন বলা 
হবে। 

৮৫ 


ধন সম্পদের দৃাচর্য 


নবী করীম সা.এর যুগে 
মুসলমানগণ অতি কষ্টে জীবন যাপন 
করতেন। দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ছিল 
নিত্য দিনের সাথী। মাসের পর মাস 
চলে যেত, রাসূলের ঘরে চুলায় আগুন 
জ্বলত না। কৃষ্ণ-দ্বয় খেজুর ও পানি 
খেয়ে কোন মতে দিনাতিপাত 
করতেন। 

নবী করীম সা. প্রায়ই 
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যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন। বলতেন- “কেয়ামতের সন্নিকটে ধন সম্পদের 
প্রাচুর্য ঘটবে, এক পর্যায়ে যাকাত গ্রহণের লোক পাওয়া যাবে না। কাউকে 
যাকাত নিতে বললে রাগে অগ্রিশর্মা হয়ে উঠবে।” 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে, তখন সাদাকা 
দেয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে আহ্বান করলে বলবে যে, আমার কোন টাকার 
দরকার নেই।” (বুখারী-মুসালিম) 

আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এমন এক 
জমানা আসবে, যখন সাদাকার স্বর্ণ নিয়ে মানুষ ঘুরাঘুরি করবে, কোন গ্রাহক 
পাবে না।” (মুসলিম) 


নিদর্শনটি প্রকাশ হয়েছে কি না- এ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ বয়েছেঃ 


€ কেউ বলেছেন যে, সাহাবা যুগে অধিক পরিমাণে যুদ্ধ বিজয়ের ফলে 
মুসলমানদের মধ্যে ধন সম্পদের হিড়িক পড়ে যায়। পারস্য এবং রোমের সকল 
রত্ব-ভাগ্তার মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

অতঃপর খলীফা উমর বিন 
আব্দুল আজীজের যুগেও সম্পদের 
প্রাচুর্য ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে 
কেউ তখন সাদাকা গ্রহণে রাজী 
ছিল না। 

ভ অনেকেই বলেছেন যে, 
কেয়ামতের অতি সন্নিকটে এমনটি 
হবে। ইমাম মাহদীর জমানায় 
সম্পদের আধিক্য ঘটবে। ভূ-পৃষ্ঠের 
সকল রত্ু-ভাগ্তার তখন উন্মুক্ত হয়ে 
যাবে। দুহাত ভরে তিনি মানুষের 
মাঝে স্বর্ণ-রূপা বিলি করবেন। 
নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে মানুষকে সম্পদ প্রদান করবেন। 

সাঈদ আবু নাযরা রা. বলেন- আমরা জাবের রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। 
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তিনি বলতে লাগলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- “আমার শেষ উম্মতের মাঝে 
একজন খলীফা হবে, নিঃসংকোচে দু-হাত ভরে সে মানুষের মাঝে সম্পদ বিলি 
করবে।” বললাম- খলীফা উমর বিন আব্দুল আজীজ কি সেই ব্যক্তি? জাবের রা. 
বললেন- না!” (মুসলিম) 


৮৩৬ 
ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্র-ভাণ্ডার উন্মোচন 


ধনৈশবর্ষের প্রাচুর্যের পাশাপাশি ভূ-পৃষ্-ও সকল খনিজ সম্পদ এবং রত্ব- 
ভাণ্ডার প্রকাশ করে দেবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ভূ-পৃষ্ঠ (রাজকীয় 
প্রাসাদের) সুবিশাল স্তম্ভ-সদৃশ গচ্ছিত স্বর্ণ-রূপার সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন 
করে দেবে। খুনি বলবে- একে পাওয়ার জন্যই আমি খুন করেছি। সম্পর্কচ্ছেদ- 
কারী বলবে- একে পাওয়ার জন্যই আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। চুর বলবে- এর 
জন্যই আমার হাত কাটা গেছে। এভাবেই পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে। কেউ 
কিছু নিতে পারবে না।” (মুসলিম) 


এটি হব . 
IS A 
b /% 
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৮৭২৮৮-৮৯ 


ভূমিধস, রূপবিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি 


শেষ জমানায় এ ধরনের শাস্তি কতিপয় ব্যক্তিদের উপর আবর্তিত হবে। 
ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এই উম্মতের 
মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি ঘটবে। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে 
বলল- এরকম শাস্তি কখন আসবে? 
নবীজী বললেন- যখন গান-বাদ্য এবং 
অশ্লীল নর্তকীদের আবির্ভাব হবে।” 
(তিরমিযী) 

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ 
কাজের নিষেধ হাস পাওয়ার ফলে 
মাত্রাতিরিক্ত হারে অপরাধ-বিস্তার 
ঘটবে। আর তখনই উল্লেখিত 
শাস্তিগুলো ঘটতে থাকবে। 

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “শেষ জমানার উম্মতের 
মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপ-বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে। বললাম- 
সৎ মানুষ থাকতে-ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবীজী বললেন- অপরাধ 
মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাই 
হবে।” (তিরমিযী) 

তকদীরে অবিশ্বাসী 
একদল নাস্তিক এবং 
কুসংস্কারী কিছু যিন্দীক-এর 
উপরও উপরোক্ত তিন 
ধরনের শাস্তি আবর্তিত হবে 
বলে নবী করীম সা. 
ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। 


নাফে থেকে বর্ণিত, রাতের অন্ধকারে ৩০০ গজ গভীরে ধ্বসিত ভূমির দৃশ্য 


তিনি বলেন- একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.এর কাছে বসা ছিলাম। এক 





৯ ১ টোপ 
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ব্যক্তি এসে বলল- অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। 
আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন- শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিষ্কার 
করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী করীম 
সা.কে আমি বলতে শুনেছি- “কুসংস্কারী যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী 
ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে।” (মুসনাদে 
আহমদ) 

অপর হাদিসে- কাবা শরীফে আশ্রিত(ইমাম মাহদী)র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনীকে-ও পুরোপুরি মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া 
হবে। 

বুকাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে মিশ্বারে 
দাড়িয়ে বলতে শুনেছি- “বিশাল কোন বাহিনী আশপাশে কোথাও ধ্বসে গেছে 
বলে যখন সংবাদ পাবে, (মনে রেখো!) তখন কেয়ামত সন্নিকটে এসে গেছে।” 
(মুসনাদে আহমদ) 

অর্থাৎ মদিনা-র সন্নিকটেই ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে। উক্ত বাহিনীর 
আলোচনা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ। 

পাপিষ্ঠ এবং নীরবতা অবলম্বনকারীদের উপরই এ ধরনের শাস্তি আপতিত 
হবে। সকল মুসলমানকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক। 
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৯০ 


সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমন বৃষ্টি 


কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে -এমন বর্ষণ, যা মাটি ও পাথরে নির্মিত 
সকল স্থাপনা ভাসিয়ে নেবে। তবে উটের জন্য নির্মিত কাপড়ের ছোট তাঁবু নিস্তার 
পেয়ে যাবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যা থেকে চাদরে নির্মিত 

ঘর (তাবু) নিস্তার পেলেও পাথর নির্মিত সুবিশাল ঘরবাড়ী নিস্তার পাবে না।” 
8 
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৯১ 


ফসলহীন অতিবুষ্ি 


কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- ফসলাদি উৎপন্ন করে না 
-এমন প্রবল বর্ষণ। 

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে 
আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ হবে, কিন্তু তা থেকে সামান্য ফসল-ও অস্কুরিত হবে 
না।' (মুসনাদে আহমদ) 

কোন সন্দেহ নেই- ভূ-পৃষ্ঠের বরকত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এরকম ঘটবে। 
যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন- “বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষ নয়; বরং 
অবিরাম বর্ষণ সত্তেও জমিনে ফসল না ফলানো দুর্ভিক্ষ ।” (মুসনাদে আহমদ) 
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৯২ 
পুরো আরব-বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে এমন ফেতনা 


কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- পুরো আরব বিশ্বে এমন ভয়াবহ 
সংঘাতের সৃষ্টি হবে, যদ্দরুন মাত্রাতিরিক্ত হত্যা-ঘটনা ঘটতে থাকবে। 
আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
বলেন- “এমন ফেতনা সৃষ্টি 
হবে, যা পুরো আরব বিশ্বে 
ছড়িয়ে যাবে। নিহত সকলেই 
জাহান্নামে যাবে। তরবারির 
তুলনায় মুখের কথা তখন 
বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হবে।” 


(মুসনাদে আহমদ, আৰ 
পার্থিব অর্জন কিংবা ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে নিহত হয়েছে 
বলে সকলেই জাহান্নামে যাবে। 
যে কোন সংগ্রামের ক্ষেত্রে -আল্লাহর দ্বীন উচু করা, অত্যাচারীর পতন বা 
সত্যের সহায়তার নিয়ত থাকতে হবে। বিশৃঙ্খলা, সংঘাত কিংবা ক্ষমতার লোভে 
ংগ্রাম করলে জাহান্নাম-ই হবে তার একমাত্র ঠিকানা। 
ফেতনার সময় বিধর্মীদের প্রচারিত কোন তথ্য বিশ্বাস করা কিংবা আগত 
তথ্যকে বিনা যাচাইয়ে অন্যের কাছে বর্ণনা করা থেকেও সম্পূর্ণ বিরত থাকতে 
হবে। 








৯৩ -৯৪.-৯৫ 
ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাথর ও বৃক্ষকূল 
মুসলমানদের সাহায্যে কথা বলবে 


শেষ জমানায় মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সর্বশেষ মরণ-যুদ্ধ সংঘটিত 
হবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মহা-বিজয় দান করবেন। ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ 
হয়ে পালাতে থাকবে। পাথর ও বক্ষকুল মুসলমানদের ডেকে বলবে- হে 
মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী নুকিয়েছে। তাকে এসে হত্যা কর! 

আল্লাহর ইচ্ছায় সব কিছুই মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। 
এভাবেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পুনর্বিজয় দান করবেন। 





পাথর ও বৃক্ষকুলের বাক্যালাপ -কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। 
তবে গারকাদ বৃক্ষ ইহুদীদের রোপিত হওয়ায় কোন কথা বলবে না। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে 
ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোন ইহুদী পালিয়ে -গাছ বা পাথরের পেছনে 
আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- ওহে 
মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এদিকে এসো! 
একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, তা ইহুদীদের 


বক্ষ।” (মুসলিম) 

হ্যাঁ...। বাস্তবেই বৃক্ষ সেদিন কথা 
বলবে। আল্লাহ পাক জড়বন্তদের দিয়ে 
কথা বলাবেন। এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে 
আসার নিদর্শন। 





পি পু সপিসটপী 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা পূর্বদিকে আর দাজ্জাল-বাহিনী পশ্চিম-দিকে 








গত গাথিরা Spa রেখার 

আর্ণা)| এর পাহ্চিতো জর্ডান এবং 
গূর্বেহক্থ্ী অধিকৃত বর্তগানা 

ফিভিস্টানা। গবেষখাত জালা ছে 

গত সাগরের গনি ence একি 
হাচ্ছে। এভাবে চলতেখাকজো ১349 হিঃ 


১১৪1৪ ১৮০0০) ০০-:০১৯এ।০০/- 
29 3990 LIS 41541 sb ld apts 
| রা TS ৬৪৩১ ০০৮৭ 1৮০15] ৯০ 
/2141)19, 21-0---১1£৬*০/০-৪৯৩। 


(5৫5 হখ)নাথার Aa FR 
হয়ে খাঝে। 
(আহহ ভালা আনো) 
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৯৬ 


মধ্যে ফুরাত অন্যতম। 
এক সময় এতে প্রচুর 
পানি ছিল। এখনও 
আছে, তবে ক্রমেই 
নিয়ে চলে যাচ্ছে। নবী 
করীম সা. বলেছেন- 
বহন-পথ পরিবর্তন হয়ে 
যাবে। অতঃপর স্বর্ণের 
খনি উন্মোচিত হবে। 
সকল পরাশক্তি স্বর্ণ-দখলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সেখানে অজস্র লোকের মরণ হবে। 

স্বর্ণের খনি প্রকাশকালে -সেখানে যাওয়া কিংবা স্বর্ণের লোভে যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়া থেকে নবী করীম সা. কড়া ভাষায় নিষেধ করে গেছেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ হবে। স্বর্ণ দখলের 
লোভে সবাই সেখানে যুদ্ধ করতে থাকবে । ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে 
যাবে। বেচে থাকা প্রত্যেকেই -আমি-ই শুধু বেচে আছি- মনে করবে।” (মুসলিম) 

অপর বর্ণনায়- “তোমাদের মধ্যে যারা তখন বেঁচে থাকে, কেউ যেন ওখান 
থেকে কিছু গ্রহণ না করে।” (বুখারী-মুসলিম) 

উবাই বিন কাব রা. বলেন- দুনিয়ার পেছনে মানুষ সবসময় ছুটাছুটি 
করবে। নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- “অচিরেই ফুরাত নদীতে স্বর্ণের 
ভাগার প্রকাশ পাবে, শুনা মাত্রই সবাই সেখানে চলে যাবে। স্থানীয় লোকেরা 
বলবে- ব্যবস্থা না নিলে সবটুকু স্বর্ণ-ই মানুষ দখল করে নিয়ে যাবে। ফলে 
তারাও সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে যাবে।” 
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(মুসলিম) 

সম্ভবত বহন পথ 
নদীর পানি কমে যাবে। Slt He FSAI (4১৪১০) ১২১৬ 
এভাবে কমতে কমতে-ই ফুরাত নদীর উপর তুরস্কের নির্মিত আতাতুর্ক বাঁধ 
হয়ত স্বর্ণের খনি প্রকাশ 
পাবে। মুসলমানদের মধ্যে 
যারাই তখন জীবিত 
সেখানে না যাওয়া বা স্বর্ণ- 
দখলের কোন চেষ্টা না 
করা। কারণ, নবী করীম 
সা.-ই বলে গেছেন- ওখানে 
যারা যাবে, তাদের ৯৯%-ই 
নিহত হবে। 

ফেতনাটি এখনো 
অপ্রকাশিত। কবে নাগাদ 
হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। 

ফুরাত নদীর পানি 
অধিকাংশ-ই তুরস্ক এবং নি 
সিরিয়া থেকে আসে। না সে 
৬1 ভু cs all ৯ 
৪ Sl ASG GE'S, 
অনেকগুলো বাঁধ স্থাপন এ 
করেছে। বড় বড় ফ্যাক্টরি 
নির্মাণ করেছে। ফলে পানির প্রবাহ বহুলাংশে-ই হ্রাস পেয়েছে। এটাই হয়ত 
পরবর্তীতে স্বর্ণ প্রকাশে মূল ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। 
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৯৭ 
হয়ত কাজ কর, নয়ত বিদায় হও! 


আমাদের কোম্পানির এটাই নিয়ম, 
তোমার একার জন্য তো আর সংবিধান 
পরিবর্তন করা যাবে না! চাকুরীর ইচ্ছা থাকলে 
হও! 

শুধু কোম্পানিই নয়; অফিস, আদালত, 
ব্যাংক, বিজনেস, পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি 
যে কোন ডিপার্টমেন্টে-ই হালাল পন্থায় কাজ 
করতে যাবেন, উপরের কথাটি-ই আপনাকে 
শুনিয়ে দেয়া হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, 
টেনে আনতে চেষ্টা করছি। সেই সাড়ে 
চৌদ্দশত বৎসর আগে নবী করীম সা. বলে গেছেন, আর এখন এগুলোর 
বাস্তবায়ন ঘটছে। সত্যনবীর সত্য ভবিষ্যদ্বাণী, বাস্তবায়ন যে ঘটবেই। 

উপরোক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নবী করীম সা. -হারাম কর্ম ত্যাগ 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “এমন এক সময় 
আসবে, যখন মানুষকে হারাম কিংবা বিদায়- কোন একটিকে বেছে নিতে বাধ্য 
দিয়ো!” (মুসনাদে আহমদ) 

এয়ারপোর্টে চাকুরী করতে হলে বুরকা পরা যাবে না- এ্যারাবিয়ান 
বিমানবন্দরে-ও আজকাল এই শর্তারোপ করা হচ্ছে। পুলিশে চাকুরী করতে হলে 
দাড়ি মুণ্ডন করতে হবে। ব্যাংকের চাকুরী বাঁচিয়ে রাখতে হলে সুদী লেনদেন 
অব্যাহত রাখতে হবে। এ সকল বিষয় আজ মুসলিম বিশ্বকে হেস্তনেস্ত করে 
হেড়েছে। 

(প্রথমবার যখন আরব কান্ট্রিতে পা রাখি, বাংলাদেশ থেকে বিমানে উঠার 
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পর গ্যারাবিয়ান এক তরুণীকে ইংরেজদের মত শর্ট ড্রেস পরে যাত্রীদের সেবা 
করতে দেখি। প্রথমে চোখ পড়ার পর স্বভাবতই অবাক হয়ে যাই, একজন 


সে যা বলল, তা শুনে রীতিমত আমার মাথা ঘুরে যায়...!! সে যে একজন 
কোরআনের হাফেজা!! পর্দার কথা জিজ্ঞেস করলে নিজের বুরকাটি ড্রয়ার থেকে 
বের করে দেখিয়ে বলল- চাকুরীর সময় বুরকা পরা নিষেধ। ডিউটি শেষ হলেই 
বুরকা পরে নিই। _অনুবাদক)) 


৯৮ 


আরব উপদ্বীপ সুউচ্চ বাগিচা এবং নদী-নালায় 
পুর্ণ হয়ে উঠবে 


আরব উপদ্বীপের প্রায় ৭০% 
এলাকা-ই হচ্ছে তৃণ-বিহীন 
মরুভূমি। নবী করীম সা. বলে 
গেছেন- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে 
আরব উপদ্বীপ বৃক্ষলতা ও 
নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। 
শ্যামল ও উদ্ভিতপূর্ণ পরিবেশ 
বিরাজ করবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“কেয়ামত সংঘটিত হবে না, -যতক্ষণ না আরবের ভূমি সুউচ্চ বাগিচা এবং নদী- 
নালায় ভরে উঠবে। -যতক্ষণ না সুদূর ইরাক থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত মানুষ ভ্রমণ 
করবে, পথিমধ্যে পথ হারানো ব্যতীত কোন ভয় থাকবে না। -যতক্ষণ না সংঘাত 
বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- হত্যাযজ্ঞ।” 
(মুসনাদে আহমদ) 

একই বর্ণনাকারীর অপর হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, -যতক্ষণ না ধন-সম্পদ ছেয়ে যাবে। যাকাত দিতে গেলে 
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গ্রহীতা পাওয়া দুক্ষর হবে। -যতক্ষণ না আরব ভূ-খণ্ড সুউচ্চ বাগিচা ও নদীতে 
ভরে উঠবে।” (মুসলিম) 

মুয়ায বিন জাবাল রা. বলেন- 
সা.এর সাথে বের হলাম। (ভ্রমণকালে) 
নবীজী দুই নামাযকে একত্রে পড়তেন। 
জুহর-আসর এবং মাগরিব-এশা 
একত্রে পড়ে নিতেন। যথারীতি বের 
হয়ে নবীজী জুহরের নামায কিছুক্ষণ 
দেরী করে জুহর-আসর একত্রে 
পড়ে নিলেন। মাগরিবের সময় হলে 
মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিলেন। অতঃপর বললেন- আগামীকাল ইনশাল্লাহ 
তোমরা তাবুকের (এতিহাসিক) ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রভাত-রবি উদ্ভাসিত 
হওয়ার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। আমি না পৌঁছা পর্যন্ত এ ঝর্ণার পানি 
তোমরা পান করো না! অতঃপর যথাসময়ে আমরা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছালাম। 
আমাদের আগেই দু-জন এসে পৌঁছেছিল। বর্ণাটি জুতার ফিতার ন্যায় সরু 
ছিল। খুব-ই স্বল্প পানি সেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নবীজী এসে -তোমরা 
কেউ পানি স্পর্শ করেছো?” জিজ্ঞেস করলে এ দুজন বলল- ভরি হ্যাঁ..!! নবীজী 
তখন রাগত-স্বরে তাদেরকে কিছু কটু কথা বললেন। অতঃপর সবাই ঝর্ণা থেকে 
অঞ্জলি ভরে একটু একটু করে পানি এনে এক-পাত্রে জমা করলেন। নবীজী 
পাত্রের পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পানিকে পুনরায় ঝর্ণার প্রবাহ-পথে রেখে 
দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল স্রোতের মত পানি আসতে লাগল। আমরা 
সকলেই সেখান থেকে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। অতঃপর নবী করীম 
সা. বললেন- ওহে মুয়ায! আয়ু থাকলে ভবিষ্যতে এই স্থানকে তুমি বাগ-বাগিচায় 
পূর্ণ দেখতে পাবে।” (মুসলিম) 

আবহাওয়াবীদগণ সম্প্রতি তুষারপাতের প্রবাহ আরব উপদ্বীপের দিকে 
ধেয়ে আসছে বলে উল্লেখ করেন। ফলে নিকট ভবিষ্যতে আরব দেশগুলোতে 
প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও শীতল আবহাওয়ার প্রবল সম্ভাবন রয়েছে। তাই যদি হয়, 
তবে কোন সন্দেহ নেই- আরব বিশ্ব সবৃজ-শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ 
হয়ে উঠবে। নিদর্শনটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অচিরেই হবে। 
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কেউ কেউ বলেছেন, আরব বিশ্বের চিরাচরিত সেই ধু ধূ মরু-চেহারা এখন 
আর অবশিষ্ট নেই। আধুনিকতার ছোঁয়ায় পুরো আরব বিশ্ব আজ সবুজ শ্যামল 
প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বড় বড় শহর নির্মিত 
হয়েছে। বিশ্বের অত্যাধুনিক মহা সড়ক, মহা নগর এবং সুউচ্চ টাওয়ার এখন 
আরব বিশ্বে। গাড়ীতে করে আপনি পুরো আরব বিশ্ব ঘুরতে পারবেন। এটাই 
কেয়ামত ঘনিয়ে অন্যতম নিদর্শন। 

বৃহত্তর কৃষি প্রকল্পের আওতায় তাবুক প্রান্তরে আজ বিশাল বিশাল ফলের 
বাগিচা গড়ে উঠেছে। 





ক্ষুদ্তম নিদর্শন মহাপ্লয় | (ই 
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৯৯ ১০০ ১০১ 
আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা 


ভয়াবহ তিনটি ফেতনা -মুসলমানদেরকে গ্রাস করবে বলে নবী করীম সা. 
সতর্ক করে গেছেনঃ 

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন- “আমরা নবী করীম সা.এর দরবারে বসা 
ছিলাম। নবীজী অধিক হারে ফেতনাসমূহের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে 
আহলাছের ফেতনার কথা বললেন। এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! 
আহলাছের ফেতনা কি? নবীজী বললেন- পলায়ন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফেতনা। 
অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধুম আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির পদ- 
নিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয়। 
শুধু খোদাভীরুগণ-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে 
ঝুকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে 
মেনে নেবে)। এরপর অন্ধকার ফেতনা। ফেতনাটি প্রতিটি মুসলমানের গালে 
চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে- শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে 
সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ 
দু-দলে বিভক্ত হয়ে যাবেঃ (১) ঈমানের দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। 
(২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে এ 
দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।” (আবু দাউদ) 

১০১০ শব্দটি ১.৯ এর বহুবচন। উটের পিঠে কাষ্ঠের নিচে যে চাদর 
নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, সেটাকে আরবীতে ০4 বলা হয়। সব সময় তা 
উটের পিঠে দেয়া থাকে। ঠিক তেমনি ফেতনাটিও সদা মানুষের সাথে লেগে 
থাকবে। কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। 

সচ্ছলতার ফেতনা বলতে এখানে ধনৈশ্বর্ষের আধিক্য উদ্দেশ্য । প্রাচুর্যের 
মোহে পড়ে মানুষ নানান অপরাধে লিপ্ত হয়ে যাবে। হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় 
করবে। 

ধূম্ৰ (ধোঁয়া) বলতে এখানে ফেতনার সূচনা উদ্দেশ্য । ধুম যেমন আগুন 
থেকে বের হয়ে উপরে উঠতে থাকে, ফেতনাটিও তেমন প্রকাশ হয়ে ধীরে ধীরে 
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বাড়তে থাকবে! ! 

নিতম্বের সাথে তুলনা করার অর্থ হচ্ছে- পাঁজরের হাড় যেমন ভারী 
নিতম্বকে সামলাতে পারে না। তেমনি বিরোধের পর মানুষ এমন একজনকে 
নেতা হিসেবে মেনে নেবে, স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় যার মধ্যে নেতৃত্বের 
গুণাবলী থাকবে না। বিচারব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা থাকবে না। 

অন্ধকার ফেতনাটি সবার গালে চপেটাঘাত করবে। অর্থাৎ ফেতনার 
প্রতিক্রিয়া সবার ঘরে পৌঁছে যাবে। 

মনে হচ্ছে ফেতনাটি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। (আল্লাহই ভাল জানেন) 
আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন। 


১০২ 
একটি মাএ সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে 


ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর 
জমানায় বরকত-পূর্ণ 
পরিবেশ বিরাজিত হবে। 
সকল ফেতনার চির অবসান 
ঘটবে । সবদিক দিয়ে রহমত 
নাযিল হবে। মেঘমালা বৃষ্টি 
বর্ণ করবে। জমিন তার 
ফসল-ভরা যৌবন প্রকাশ 
করবে । সাপ-বিচ্ছু থেকে বিষ 
উঠিয়ে নেয়া হবে। সে কালে 
একটি সেজদা-ই সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ, 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! অচিরেই ঈসা বিন মারিয়াম -ন্যায়বান শাসক 
রূপে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ক্রোশকে ভেঙ্গে দেবেন। শুকর হত্যা 
করবেন। জিযয়া(ট্যাক্স)-র বিধান রহিত করবেন। তাঁর জমানায় চারিদিকে ধন- 
সম্পদের জয়-জয়কার হবে। একটি মাত্র সেজদা তখন সারা দুনিয়া অপেক্ষা 
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উত্তম হবে।” 

অতঃপর আবু হুরায়রা নিম্নোক্ত আয়াতটুকু পাঠ করলেনঃ “আর আহলে- 
কিতাব (খুষ্টান)দের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর 
তাদের মৃত্যুর দূর্বে।” (সুরা নিসা-১৫৯) 

জিযয়া (ট্যাক্স)র বিধান রহিত করার তাৎপর্য হল- ঈসা আ.-এর জমানায় 
অন্য সকল ধর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইনুদীবাদ মুসলমানদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবে। 
খৃষ্ট সম্প্রদায় ঈসা আ.-এর উপর ঈমান এনে পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে। বিধর্মী 
না থাকায় ট্যাক্সের বিধান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। 

ঈসা আ.-এর জমানায় নামায এবং অন্যান্য এবাদতের দিকে মানুষের 
আগ্রহ বেড়ে যাবে, নও-মুসলিমরা পুরো উদ্যমে আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত হবে। 
কেয়ামত সন্নিকটে জেনে কেউ কাউকে কষ্ট দেবে না। কেউ কারো অধিকার হরণ 
করবে না। নীরবে নিশ্চিন্তে প্রশান্ত মনে সবাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী 
হবে। 


১০৩ 


চন্দ্র-স্ফীতি 


স্বভাবত আরবী মাসের প্রথম দিনে চন্দ্রের জন্ম হয়। অতঃপর আস্তে আস্তে 
বড় হয়ে অর্ধমাসে গিয়ে পূর্ণিমার আকার ধারণ করে। আবার কমতে কমতে 
মাসের শেষ দিকে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। 

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হল- চন্দ্র স্ফীত হয়ে যাবে। নব 
উদিত প্রথম দিনের চাঁদ দেখে মানুষ বলতে থাকবে- “আরে.. এতো দুই দিনের 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “চন্দ্র-স্ফীতি 
-কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। এক দিনের চাঁদ দেখে মানুষ -“এতো দুই 
দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে..!” বলতে থাকবে।” (তাবারানী) 

নিদর্শনটি এখনো অপ্রকাশিত মনে হচ্ছে। তবে যারা নিয়মিত চাঁদের 


http://islamiboi.tk 
চন্দ্-স্ফী্তি 





১০৪ 
সকল মুসলমান শামে চলে যাবে 






নবী করীম সা.এর যুগে -বর্তমান 

লেবানন, জর্ডান এবং অধিকৃত [%৮/১০০৫/ 
ফিলিস্তীন সমন্বিত রাষ্ট্রকে একবাক্যে 
-শাম- বলা হত। শাম নবীদের | ৮৮1 
ভূমি, শাম পুনরুখানের ভূমি। 


“শাম-বাসী যখন বিনাশের 











সকল মুসলমান শামে চলে যাবে hitp://islamiboi.tk 


সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোন কল্যাণ বাকী থাকবে না। আমার 
উম্মতের একদল লোক সর্বদায় বিজয়ী থাকবে, কেয়ামত অবধি বিরুদ্ধবাদীরা 
তাদের কোন-ই ক্ষতি করতে পারবে না।” (তিরমিযী) 

এ কারণেই নবীজী শামে বসবাসের ফযিলত বর্ণনা করেছেনঃ আবু দারদা 
রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “বিশ্ব-যুদ্ধকালে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠাংশ 
শামের দামেস্ক শহরের আল-গুতা প্রান্তরে থাকবে।” (মুসনাদে আহমদ) 





সংঘটিত হতে পারে। এক সাহাবী হিজরতের পরামর্শ চাইলে নবীজী শামের 
দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন দিকে হিজরতের আদেশ দিবেন? 
নবীজী বললেন- ওই দিকে!! (হাত দিয়ে শামের দিকে ইশারা করলেন)” 
(তিরমিযী) 
কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অধিকাংশ মুসলমান হিজরত করে শামে চলে যাবে। 
আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এমন এক 
কাল আসবে, যখন সকল মুমিন-মুসলমান শামে গিয়ে মিলিত হবে ।” (ইবনে 
আবি শাইবা) 


মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনফ্ট্যান্টিমেপিল বি ০- 





১০৫-১০৬ 
মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, 
কনস্ট্যাণ্hিনোপল বিজয় 


মুসলমানদের সাথে খৃষ্ট-সংঘাতের ইতিহাস অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের 
সম্মুখীন হয়েছে। কখনো শান্তিচুক্তি, কখনো যুদ্ধ, কখনো সংঘাত আবার কখনো 
আপোষ। সম্প্রতি খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক স্থিতিশীল পরিস্থিতি 
বিরাজ করলেও অদূর ভবিষ্যতে এক মহাযুদ্ধ অপেক্ষা করছে। নবী করীম সা. 
একে বিশ্বযুদ্ধ বলে ব্যক্ত করেছেন। সে যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ মহা-বিজয় 
দান করবেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী -কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা 
হবে। শুধু -আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তারা পুরো কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে 
নেবে। এর পরপর-ই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। 

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জেরুজালেমে 
স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় 
মানে দাজ্জালের আতপ্রকাশ।” (আবু দাউদ, তিরমিযী) 

নবী করীম সা. বলেন- “তোমরা -রোমক (খৃষ্টানদের) সাথে এক শান্তিচুক্তি 
করবে। অতঃপর তোমরা এবং খৃষ্ট সম্প্রদায় মিলে পেছনের শত্রদের সাথে যুদ্ধ 
করবে। সেখানে বিজয়ী হয়ে তোমরা প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে। 


ক্লুদতম নিদর্শন মহা প্রলয় ১৩২ 
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গণিমত বণ্টন শেষে প্রত্যাবর্তন কালে উঁচু টিলাবিশিষ্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলে 
খৃষ্টানদের একজন তখন ক্রোশ উচু করে -ক্রোশের বিজয় হয়েছে- বলতে 
থাকবে। এক মুসলমান তখন রাগান্বিত হয়ে ক্রোশকে ভেঙ্গে দেবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় 
তখন চুক্তি ভঙ্গ করে মহাযুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে যাবে।” 

অপর বর্ণনায়- “মুসলমান-ও তখন অস্ত্র বের করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে 
যাবে। মুসলমানদের এ দলটিকে আল্লাহ শাহাদতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত 
করবেন।” (আবু দাউদ) 





মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনফ্ট্যান্টিমেপিল বি ০- 
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জ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে 
(শামের প্রসিদ্ধ হালৰ শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানে-ই মহাযুদ্ধটি 
সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর 
থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক 


মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনফযন্টিিপিলধিভীয়ী০-৫ 


সম্প্রদায় বলবে- তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে 
এসেছি 

(বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। 
মুসলমান সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। 

মুসলমান তখন বলবে- (দ্বীনী) ভাইদেরকে আমরা কস্মিনকালেও 
তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ 
(মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল 
করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ 
শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান 
করবেন, কখনোই ফেতনা তাদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা 
কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারিগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ-লব্ধ 
সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণা করবে- 
“দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে-”। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও 
মুসলমানগণ -সকল যুদ্ধলন্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে 
রওয়ানা হবে। তারা যখন শামে ফিরে আসবে, তখন ঠিক-ই দাজ্জাল বের হয়ে 
আসবে।” 

অপর বর্ণনায়- “দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমান সারিবদ্ধ হতে 
থাকবে। হঠাৎ ফজরের নামাযের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম আসমান 
থেকে অবতরণ করবেন ।” (মুসলিম) 


আ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ 

নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ 
বন্টনের সুযোগ থাকবে না। অতঃপর শামের দিকে হাতে ইশারা করে বলতে 
লাগলেন- “ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে শক্রসেনা সমবেত হবে। মুসলমান-ও 
তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে । ইবনে মাসউদ শক্রসেনা বলতে রোমক উদ্দেশ্য 
করেছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যাবে । কেউ-ই ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। মুসলমান 
আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে, শর্ত করবে- বিজয় না নিয়ে ফিরে আসা যাবে না। 
রাত অবধি যুদ্ধ করতে করতে বাহিনী শেষ হয়ে যাবে। কোন পক্ষেরই বিজয় 


মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনফ্ট্যান্টিনমেপিল বিনয় ০: 


হবে না। দ্বিতীয় দিন মুসলমান আরেকদল আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে। তারাও 
সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবার-ও কোন পক্ষের বিজয় 
হবে না। তৃতীয় দিন-ও এরকম হবে। চতুর্থ দিন সাকুল্য মুসলিম বাহিনী 
আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমুল যুদ্ধ হবে, ইতিপূর্বে কখনো এমন যুদ্ধ 
ঘটেনি। শক্রবাহিনীকে আল্লাহ পরাজিত করবেন। নিহতের সংখ্যা এত অধিক 
হবে যে, উড়ন্ত পাখি -লাশের দীর্ঘ স্তূপ অতিক্রম করতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে 
পড়ে যাবে। একশ সন্তানের জনক মাত্র একজনকে ফিরে পাবে, নিরানব্বই জন- 
ই সেখানে মারা যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কিংবা ত্যাজ্য-সম্পদ 
নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না। মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে 
বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা-বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে- “দাজ্জাল তোমাদের 
সত্রীসন্তানদের ধাওয়া করছে।-” শুনা মাত্রই সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে 
মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন 
অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন- “আমি এ দশজনকে 
তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরন সহ চিনি। তারা-ই সে কালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ৷” (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম) 

যুদ্ধকালে মুসলিম বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি থাকবে আল-গুতা প্রান্তরে । 

আবু দারদা রা. থেকে ] To 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন: 
আল-গুতা প্রান্তরে অবস্থান 
করবে।” 

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে 
মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হবে 
না। ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে 





আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “একপ্রান্ত জলে, 
অপর প্রান্ত স্থলে- এমন শহরের কথা তোমরা শুনেছ? সবাই বলল- হ্যাঁ..! নবীজী 
যুদ্ধ করবে। তীর-তরবারি ব্যবহার করবে না; বরং -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু 
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মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনফ্ট্যান্টিমেপিল বি ০- 


আকবার-” ধ্বনির সাথে সাথে শহরের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়বে (ছাউর বিন 
ইয়াযিদ বলেন- ঠিক স্মরণে নেই আমার, সম্ভবত স্থলভাগের শহরটি প্রথমে 
ধ্বসে পড়বে)। দ্বিতীয়বার -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” ধ্বনি দিলে 
অপর প্রান্ত ধ্বসে পড়বে । তৃতীয়বার -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” 
উচ্চারণ করলে শহরের প্রধান ফটক উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মুসলিম বাহিনী শহরে 
প্রবেশ করে যুদ্ধবলব্ধ সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় বিপদের ধ্বনি ভেসে 
আসবে- “দাজ্জাল বের হয়ে গেছে। সংবাদ শুনা মাত্রই তারা সবকিছু মাটিতে 
ফেলে রেখে চলে আসবে ।” (মুসলিম) 

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় -বনী ইসহাক- শব্দ এসেছে। তবে প্রসিদ্ধ 
হচ্ছে -বনী ইসমাইল। কারণ, হাদিসে আরব মুসলিম বাহিনী উদ্দেশ্য। শহর 
বলতে এখানে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্ুল) বুঝানো 
হয়েছে। 

বিশ্বযুদ্ধে যে সকল মুসলিম রোমকদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারাই পরে গিয়ে 
শহরটি বিজয় করবে। 


১০৭৮১০৮, 
ত্যাজ্য ও যুদ্বালরূ সম্পদ বন্টনের সুযোগ থাকবে না 


শেষ জমানায় খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের অধিক সংঘাতের ফলে 
এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বন্টনের সুযোগ থাকবে না।” 
কথাটি বলার সময় তিনি শামের দিকে হাতে ইশারা করেছিলেন। 

বিস্তারিত বিবরণ পূর্বোক্ত হাদিসে গত হয়েছে। 
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এ পরিহিত যসই করতে দশজন অশ্মারোহাকে তর জাতে 
প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন- “আমি এ দশজনকে তাদের নাম, 
পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরন সহ চিনি। তারা-ই সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অশ্বারোহী ৷” 


১১০৪৮৮১১১ 
জনবসতিতে জেরুজালেম আবাদ, 
বসতি শুন্য হয়ে মদিনার বিনাশ 


মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জেরুজালেমে 
স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় 
মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। অতঃপর নবীজী সাহাবীর ঘাড়ে হাত মেরে 
বললেন- তুমি এখানে বসে আছ যেমন সত্য, এগুলোর বাস্তবায়ন তেমন-ই 
সত্য।” (আরু দাউদ) 

বিনাশ বলতে এখানে -মদিনায় বসতি ও পর্যটক শুন্যতা উদ্দেশ্য । 

অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- “বিশ্বযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় 
এবং দাজ্জাল প্রকাশ। তিনটি ঘটনা সাত মাস অন্তরন্তর ঘটে যাবে।” (তিরমিযী) 


জনবসতিতে জেরুজালেম আবাদ, বসতি শুন্য হয়ে মগীমার বিঁমীণী ০-H 


একটা শেষ হতে না হতেই অপরটা শুরু হয়ে যাবে। একটার সাথে অপরটা 
উত-প্রোতভাবে জড়িত। জেরুজালেম তথা বায়তুল মাকদিসের আশপাশে প্রচুর 
জন-বসতি গড়ে উঠবে। এর পরপরই মদিনা -অধিবাসী শূন্য হয়ে যাবে। 
বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, মদিনায় দিন দিন বসতি কমে যাচ্ছে। 
উন্নত শহরগুলোর দিকে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে। 

হাদিসে এসেছে- “সর্বোত্তম নগরী হওয়া সত্তেও মানুষ মদিনা ছেড়ে চলে 
যাবে। এমনকি মদিনার মসজিদে কুকুর-শেয়াল ঢুকে পেশাব করবে, পরিক্ষার 
করার কেউ থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- তাহলে মদিনার ফসল- 
ফলাদী কে ভোগ করবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন- পশু পাখি।-” 
(মুআভা মালিক রহ.) 





বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম); 
জেরুজালেম আবাদ বলতে শেষ জমানায় সেখানে মুসলিম খেলাফত 
প্রতিষ্ঠা-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. এর হাদিসে 
এসেছেঃ 

তিনি বলেন- নবী করীম সা. আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনতে 
পাঠালেন। আমরা কিছু না পেয়ে খালী হাতে ফিরে এলাম। নবীজী আমাদের 
চেহারায় কষ্টের ছাপ দেখে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! এদের সার্বিক 
দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন না! আমি অপারগ । এদের নিজেদের উপর-ও 
করবেন না! তারা-ও অপারগ। সর্বসাধারণের উপর-ও ন্যস্ত করবেন না! 
আত্মসাৎ করে ফেলবে! অতঃপর নবীজী আমার মাথার উপর হাত রেখে বলতে 
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লাগলেন- ওহে ইবনে হাওয়ালা! জেরুজালেমে যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে 
পাবে, (মনে রেখো!) তখন ভূ-কম্পন, বিপদাপদ এবং বৃহৎ নিদর্শনগুলো 
কাছিয়ে গেছে। কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা অধিক 
নিকউবতী ৷” (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ) 

অর্থাৎ কোরআনের শাসন চালু হওয়ার পর সকল মুসলমান বায়তুল 
মাকদিসে চলে যাবে। শামের দিকে মুসলমানদের হিজরতের বিষয়টি পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে। এভাবেই মদিনা বসতি-শূন্য হয়ে পড়বে। 


১১২ 


মদিনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন 


মদিনা বিনাশের সাথে সাথে সকল মুনাফিক-ও মদিনা থেকে বের হয়ে 
যাবে। নবী করীম সা.-এর যুগে মদিনা মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। 
ইসলামের প্রধান রাজধানী হওয়ায় সময়ের সাথে সাথে সেখানে জনবসতি 
বাড়তে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ মদিনার দিকে হিজরত করতে থাকে। 
কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মদিনা থেকে মানুষের আগ্রহ উঠে যাবে। কেউ আর 
মদিনায় আসতে চাইবে না। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এমন এক সময় 
আসবে, যখন মদিনার লোক নিকটাত্ীয়কে ডেকে বলতে থাকবে- চল! উন্নত 
শহরে চলে যাই! আধুনিক নগরীতে গিয়ে বসবাস করি!- অথচ মদিনা-ই তাদের 
জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি- মদিনা-বিরাগী হয়ে যখন- 
ই এখান থেকে কেউ চলে যাবে, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম মানুষ দিয়ে মদিনা 
আবাদ করে দেবেন। মদিনা একটি পবিত্র ভূমি, কপট বিশ্বাসীদের এখানে কোন 
স্থান নেই। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মদিনা সকল অনিষ্টকে বের 
(মুসলিম) 

বর্ণিত আছে, উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ. যখন মদিনা থেকে বের হয়ে 
যান, তখন মুযাহিমের (কৃতদাস) দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- “ওহে মুযাহিম! 
মদিনা কি আমাদের নির্বাসনে দিয়ে দিল?!!” 


মদীনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন http://islamiboi.tk 


মদিনা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি করলে-ই মুনাফিক হয়ে যাবে, 
এমনটি আবশ্যক নয়। সাহাবায়ে কেরাম-ও দাওয়াত এবং জিহাদের লক্ষে 
মদিনা ছেড়ে গিয়েছিলেন। 

বসবাসের উপযোগী সত্তেও অধিবাসীগণ মদিনা ছেড়ে দেবেন। অথচ 
মদিনার ফসল-ফলাদি বরকতময়। বসবাস স্বাচ্ছন্দ্যকর। কিন্তু শেষ জমানায় 
নানান ফেতনা মানুষকে মদিনা ছাড়তে বাধ্য করবে। এক পর্যায়ে সকল ঘরবাড়ী 
বিরান পড়ে থাকবে। শেয়াল-কুকুর মসজিদে ঢুকে মিষ্বরে পেশাব করবে, 
পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না। 








2 স্থানচুঢ়ত হয়ে পড়বে http://islamiboi.tk 


১১৩ 


পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত বসবাস উপযোগী রাখতে আল্লাহ পাক স্থানে স্থানে 
পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে 
পড়বে। 

* অধিক হারে বজ্র এবং ভূমিধ্বসের ফলে বাস্তবেই হয়ত এমন ঘটবে। 

জী পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী এবং বড় বড় ফ্যাক্টরি নির্মাণের দরুন পর্বতের 
স্থানচ্যুতি ঘটবে। পর্বত-বহুল 
দেশগুলোতে বর্তমানে এমনটি-ই 
ঘটছে। 

জি অথবা প্রস্তর -খণ্ডাকারে 
ভাঙতে ভাঙতে এক সময় পর্বত 
বিলীন হয়ে যাবে। 

ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 
পর্বতমালার স্থানচ্যুতি ঘটে। 
অদেখা বড় বিপদাপদ তখন 
তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।” 








কাহতান গোশ থেকে এক সানকবর ব্যক্তির আবির্ভাব 0১, //islamiboi.tk 


১৯৪ 


কাহতান গোশ্র থেকে এক মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভার 


গোত্র থেকে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, একবাক্যে সবাই তাকে 
নেতা বলে মেনে নেবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না ক্লাহতান গোত্র থেকে একজন নেতার আবির্ভাব হবে। লাঠি 
দিয়ে সকল মানুষকে সে চালিয়ে নেবে।” (বুখারী-মুসলিম) 

লাঠি দিয়ে চালানোর অর্থ হচ্ছে, তার নেতৃত্বে সবাই সরল পথে চলবে। 
একবাক্যে তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে। এখানে কেবল-ই উদাহরণ দেয়া 
হয়েছে; লাঠি ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়। বুঝাই যায়- খুব-ই কঠোর হবে। 

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, “তিনি সৎ 
ও নিষ্ঠাবান হবেন।” 

তিনি স্বাধীন হবেন, “জাহজাহ-"এর মত কৃতদাস নয়। 


১৯৫ 


শেষ জমানায় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী অনেক ব্যক্তির-ই আবির্ভাব 
ঘটবে। তন্মধ্যে উপ নাম নবীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 
জাহজাহ তাদের অন্যতম। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দিন-রাত শেষ হবে 
না, যতক্ষণ না জাহজাহ নামক এক কৃতদাস নেতৃত্বে আসবে।” 

অপর বর্ণনায়- “জাহজাল” 





চতুস্পদ জন্ত, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিশীপ্লাণুষৈধ্সাঠ়ে ক্ুথা বলবে 


১১৬-১১৭..১১৮.-১১৯ 
চতুস্পদ জন্ত, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার 
ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে, বাড়ীতে কি হচ্ছে 
উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে 
আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “এ সত্তার শপথ, 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ 
জন্ত, চাবুকের অগ্রভাগ এবং জুতার ফিতা -মানুষের সাথে কথা বলবে। বাড়ীতে 
পরিবার কি করছে, উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে।” (তিরমিযী) 
নিদর্শনগুলো এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। 
কতিপয় গবেষক এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক বহুল ব্যবহৃত বাণী-প্রেরকমন্ত্ 
-মোবাইল, টেলিফোন এবং ইলেক্ট্রনিক চিপ উদ্দেশ্য বলেছেন। 


শর চতুষ্পদ জন্তুর সাথে কথা বলার ঘটনা নবীযুগেই ঘটেছিলঃ 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মদিনার পাশে জনৈক বেদুইন 
মেষপাল চরাচ্ছিল। হঠাৎ এক শিয়াল মেষপালের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে 
একটি ছাগল ছানা ধরে ফেলে। বেদুইন দৌড়ে বহু চেষ্টা করে ছানাটি শেয়ালের 
হাত থেকে ছুড়িয়ে নেয়। বেদুইন গোস্বায় 
শেয়ালকে অনেক গালমন্দ করতে থাকে। 
কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে শেয়াল এক স্থানে এসে 
দেয়া রিযিক তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে 
নিয়েছ? বেদুইন বলল- কি আশ্চর্য- শেয়াল 
কথা বলছে!! শেয়াল বলল- এর চেয়েও 
আশ্চর্যের সংবাদ আছে আমার কাছে! বেদুইন 
জিজ্ঞেস করল- কি সেটা? শেয়াল বলল- দুই 
উপত্যকার মধ্যবতী স্থানে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আছেন। তিনি পূর্বাপর সকল 
সংবাদ মানুষের কাছে বর্ণনা করছেন। 

শেয়ালের কথা শুনে বেদুইন দ্রুত মেষপাল নিয়ে মদিনায় চলে আসল। 
নবীজীর ঘরের দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগল। নবীজী তখন নামাযে 





ক্লুদতম নিদর্শন মহা প্রলয় 


চতুষ্পদ জন্ত, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিখ্টাপাণুষৈধ্নীসাঠে থা বলবে 


ছিলেন। নামায শেষে নবীজী ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- রাখাল 
বেদুইন কোথায়? বেদুইন দাড়িয়ে গেলে -নবীজী তাকে বললেন- যা শুনেছ, যা 
দেখেছ, সবার কাছে বর্ণনা কর! বেদুইন শেয়ালের কাহিনী সবাইকে শুনালে 
নবীজী বললেন- সে সত্যই বলেছে- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় নিদর্শন 
প্রকাশ পাবে। এ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না মানুষ ঘর থেকে বের হবে, জুতার ফিতা, চাবুক বা লাঠি 
তাকে সংবাদ দেবে যে, ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার কি করছে!” (মুসনাদে 
আহমদ) 


জজ তেমনি ষাঁড়ের সাথে কথা বলার ঘটনাও নবীযুগে ঘটেছিলঃ 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জনৈক ব্যক্তি 
ষাঁড়ের কাঁধে মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। ষাঁড় লোকটির দিকে তাকিয়ে 
লোকেরা বলতে লাগল- বাহ! ভারী আশ্চর্য তো!! ষাঁড় কথা বলছে দেখছি! 
নবীজী বললেন- আমি, আবু বকর এবং উমর তা বিশ্বাস করি।” (মুসলিম) 

আল্লাহ পাক বলেন- “তিনি সৃক্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।-” (সুরা ফাতির-১) 


১২০-১২১ 


ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কাগজের পাতা এবং 


কেয়ামত ঘনিয়ে আসার প্রসিদ্ধ নিদর্শন হচ্ছে, ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
অধিক ফেতনার কবলে পড়ে দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার বিলুপ্তি ঘটবে। কেউ-ই নামায 
পড়বে না, রোযা রাখবে না। মানুষের অন্তর থেকে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। 
বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে- বাপ-দাদাকে আমরা -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-” পড়তে 
শুনেছি, তাই আমরাও পড়ছি। 

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- অধিক পুরাতন হওয়ার 


ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবৈ2//54719৩17 


ফলে কাপড়ের রঙ যেমন মিটে যায়, তেমনি ইসলাম-ও এক সময় মিটে যাবে। 
নামায কি, রোযা কি, হজ্ব কি, সাদাকা কি..- কেউ জানবে না। এক রাত্রিতে 
কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। কোন আয়াত পৃথিবীতে থাকবে না। বয়োবৃদ্ধ 
মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান বাকী থাকবে। বলবে- বাপ-দাদাকে আমরা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলতে শুনেছি, তাই আমরাও বলছি।” 

হুযায়ফা রা. এর হাদিস শুনে আশপাশের সবার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। 
বর্ণনাকারী বলেন- হে হুযায়ফা! নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত জানে না, তাহলে লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে কি হবে? হুযায়ফা তার কথা এড়িয়ে গেলেন। কয়েকবার 
জিজ্ঞেস করা হল। প্রতিবারই এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয়বার বললেন- ওহে! পারলে 
ওদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!” (ইবনে মাজা) 

নিদর্শনটি এখনো অপ্রকাশিত। ইসলাম ধর্ম -আল-হামদুলিল্লাহ- দিন দিন 
সমৃদ্ধ হচ্ছে। মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে আসতে শুরু করেছে। 

((আবশ্যক নয় যে, প্রতিটি মুসলিম দেশে-ই এমনটি ঘটবে; বরং যে সকল 
দেশে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম। মুসলিম বিশ্বের সাথে কোন যোগাযোগ 
নেই। ফেতনার আধিক্য এবং কালের ঘুর্ণিপাকে তাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি 
দেখা দিতে পারে। _অনুবাদক)) 





কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল বাহিনী মাটি নিচে খাবে 


১২২ 


কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল 
বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে 


কাবা ঘরে আশ্রয় নেয়া ইমাম মাহদীকে হত্যা করতে কোন এক মুসলিম 
রাষ্ট্র থেকে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হবে। আল্লাহ পাক -বাহিনীর সকল 
সদস্যকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুথান হবে। 

উবাইদুল্লাহ কিবতীয়্যা 
সাফওয়ান এবং আমি -তিনজন 
মিলে উম্মুল মুমেনীন উম্মে 
ছালামা রা.এর কাছে গেলাম। 
উভয়ে তাঁকে ধ্বসিত বাহিনী 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এ সময় 
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলীফা 
আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.এর 
মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। 
হাজ্জাজের আগ্রাসন ঠেকাতে 
আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তখন কাবা 
ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উম্মে ______ 
ছালামা রা. বলতে লাগলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- “একজন আশ্রিত -কাবা 
ঘরে আশ্রয় নেবে। তাকে হত্যার জন্যে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। বায়দা 
প্রান্তরে পৌঁছা মাত্রই সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমি বললাম- 
দশা হবে? নবীজী বললেন- সবাইকে-ই ধ্বসে দেয়া হবে। হাশরে -নিয়ত 
অনুযায়ী সবার পুনরুখান হবে ।” (মুসলিম) 

“সৎ সংশ্রবে স্বর্গে বাস, অসৎ সংশ্রবে সর্বনাশ-” স্বতঃসিদ্ধ একটি প্রবাদ। 
বায়দা প্রান্তরে তখন যারাই উপস্থিত থাকবে -বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হোক বা না 

হবে। 





কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল বাহিনী মাটির নিটেখুঁসীষাঁবে 


অন্যান্য বর্ণনায় ঘটনার ধারাবাহিকতায় বুঝা যায় যে, কাবা ঘরে আশ্রিত 
ব্যক্তিটি ইমাম মাহদী হবেন। নাম তার- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। বাহিনী ধ্বংস 
করে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন। 

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. নিদ্রাবঙ্থায় 
কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম- এমন করছিলেন 
কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। 
বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা 
বললাম- পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন- হ্যাঁ...! 
দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা 
অনুযায়ী আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান করবেন।” (মুসলিম) 

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত আলোচনায় পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত বিবরণ 
আসবে ইনশাল্লাহ। 


১২৩ 


আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে মানুষের হস্ত ত্যাগ 


শেষ জমানায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ফেতনার আধিক্যের দরুন 
এমন পরিস্থিতি আসবে, যখন হজ্ব বা উমরাহ করতে কেউ-ই মক্কায় আসবে না। 
কাবা ঘর বিরান পড়ে থাকবে। 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব বন্ধ হয়ে যায়।” (মুক্তাদরাকে 
হাকিম) 

নিদর্শনটি অনেক বিলম্বে ঘটবে। কারণ, ইয়াজুজ-মাজুজের পর-ও হজ্বের 
কথা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত আছে। 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ইয়াজুজ-মাজুজ 
ধ্বংস পরবর্তী সময়ে-ও কাবা ঘরে মানুষ হজ্ব করতে আসবে ।” (বুখারী) 

হতে পারে- যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অধিক সংঘাতের ফলে সাময়িকভাবে মানুষের 
হজ্বে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সংঘাত শেষ হতে-ই পুনরায় হজ্ব পালন শুরু 
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কতিপয় আরব গোত্র মূর্তিপুজায় দুনঃপ্রত্য়াবর্তন 


হয়ে যাবে। 


(49- 99 c+! ৩০১৮০ 
slo 1১১ ৩৪ পা টি), ESN 


৮১: স্ব 





বর্তমানে লাখো মুসলমান হজ্ব পালন করতে 
প্রতি বৎসর মক্কায় আগমণ করে 


১২৪ 
কতিপয় আরব গোত্রের মুর্তিপুজায় পুনঃ পৃত্যাবর্তন 


ইসলাম-পূর্ব মূর্খতা-যুগে আরব উপদ্বীপ -শিরক 
ও মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থল রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর 
আল্লাহ তালা নবী মুহাম্মদ সা.কে প্রেরণ করে 
আরবদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। মূর্তি পূজার 
অবসান ঘটিয়ে একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসেন। 

কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল আরব 


পুনরায় মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে। 
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 








কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি http://islamiboi.tk 


বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দাউছ গোত্রীয় মহিলাদের 
নিতম্বগুলো -যিলখালাসা-র আশপাশে আন্দোলিত হতে থাকবে ।” 

ঃ যিল খালাসা হচ্ছে মূর্খতা 
2৮: যুগে দাউস গোত্রে পূজ্য বৃহৎ 


মদীনা 





আরবের অতি প্রসিদ্ধ গোত্রগুলোর অন্যতম কুরায়েশ। ফিহর বিন মালেক 
বিন নযর বিন কিনানার পরবর্তী বংশধরকে এ নামে ডাকা হয়। আরবীতে 
কুরায়েশ মানে ব্যবসা । পেশায় তারা ব্যবসায়ী ছিল বলে তাদেরকে কুরায়েশ 


কদম নিদর্শন মহাপলয় | € 
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(১৫) বনু হাশিম ইত্যাদি 

al TORS পড়ে। মূল বসতি আরব 
উপদ্বীপে হলেও ইসলাম প্রচারে তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কেয়ামতের 
পূর্বমুহূর্তে গোত্রটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কুরায়েশ বংশ দ্রুত 
নিঃশেষ হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে মানুষ প্রাচীন পাদুকা দেখে বলতে থাকবে- এটা 
হয়ত কুরায়েশী পাদুকা!” (মুসনাদে আহমদ) 


১২৬ 


জনৈক হাবশির হাতে কা'বা ঘর ধস 


কেয়ামতের অতি পূর্বমুহূর্তে 
মুসলমানদের এঁতিহাসিক কেবলা -কাবা ঘর 
ধ্বংস হয়ে যাবে। যিস সুওয়াইকাতাইন (সরু 
নলা বিশিষ্ট) এক হাবশি -কাবাঘরকে খণ্ড খণ্ড 
করে ভেঙ্গে দেবে। ভেতরের সব সৌন্দর্য বের 
করে নিয়ে যাবে। 

আব্দুল্লাহ বিন আমরিবনুল আস রা. 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“হাবশিদেরকে আগেভাগে কিছু করতে যেয়ো 
না। কারণ, (যিস সুওয়াইকাতাইন) হাবশি ব্যক্তি-ই কাবা ঘর ধ্বংস করে রত্ব- 





জনেক হাবশীর হাতে কা'বা ঘর বিনাশ http://islamiboi.tk 


ভাণ্ডার নিয়ে যাবে।” (আর দাউদ) 

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মনে হচ্ছে- আমি 
যেন সেই কালো কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে কাবা ঘরকে খণ্ড খণ্ড করে 
ভেঙ্গে দিচ্ছে।” (বুখারী) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- “হাবশি (যিস সুওয়াইকাতাইন) 
কাবার বিনাশ ঘটাবে। চাদর সরিয়ে সকল রত্ব- 
ভাণ্ডার লুট করবে। মনে হচ্ছে- আমি যেন সেই 
কেশহীন শীর্ণ কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে 
কুঠার-বেলচা দিয়ে পাথর ভেঙ্গে দিচ্ছে।” 
(মুসনাদে আহমদ) 






হাবাশা (বর্তমান ইথিউপিয়া) 


আছ প্রঃ 

মক্কা নগরীকে আল্লাহ নিরাপদ ঘোষণা করার পর-ও বায়তুল্লাহ-র বিনাশ 
কি করে সম্ভব?!! আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন- “তারা কি ভেবে দেখে না যে, 
আমি একে (মক্্স) নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছি।-” (সুরা আনকাবৃত-৬৭) 

অন্যত্র বলেছেন- “আর যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদোহী 
কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।-” (সুরা হত্ব- 
২৫) 


ক্ষুদতম নিদর্শন মহাপন্য | €€ 
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পৌত্তলিকদের দখলে থাকা সত্তেও আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে 
আল্লাহ কাবাকে রক্ষা করেছিলেন। তাহলে মুসলমানদের কেবলা হওয়া সত্তেও 
কেন কাবা ধ্বংস হয়ে যাবে?!! 


m উত্তরঃ 


৬ পথমতঃ আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কাবা ঘর কেয়ামতের অতি পূর্বমুহূর্ত 
পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপেই থাকবে। উপরোক্ত আয়াতে কেয়ামত অবধি 
সুরক্ষিত থাকার কোন ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়নি; বরং শুধু কোরআন নাধিলের সময় 
কাবা ঘর নিরাপদ থাকার কথা বলা হয়েছে। 

গু দ্বিতীয়তঃ কাবা ঘরের নিরাপত্তা ভঙ্গের সংবাদটি স্বয়ং নবী করীম সা.-ই 
শুনিয়ে গেছেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কাবার রুকন ও 
মারামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া 
হবে। স্থানীয় লোকেরাই কাবা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তা-হীন করে তুলবে। 
এমনটি হয়ে গেলে আরবদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশিরা এসে 
কাবা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে 
পারবে না। হাবশিরা-ই কাবা-র রত্ব-ভাগ্তার লুট করবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

পৌত্তলিকরা কাবা ঘরকে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানে কখনো কোন 
রক্তপাত ঘটতে দিত না। তাই আল্লাহ পাক-ও অভিশপ্ত আবরাহার হস্তি বাহিনী 
থেকে কাবাকে রক্ষা করেছিলেন। 

শেষ জমানায় স্থানীয়রা কাবা ঘরে রক্তপাত শুরু করলে আল্লাহ পাক 
হাবশিদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন। 
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১২৭ 
সুবাতাস প্রেরণ 


দাজ্জালের মৃত্যু, ঈসা আ.-এর শাসন অতঃপর মৃত্য এসকল বৃহৎ নিদর্শন 
প্রকাশের পর কেয়ামত অতি সন্নিকটে এসে যাবে। মুমিনদেরকে কেয়ামতের 
ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ 
করবেন, গায়ে স্পর্শের সাথে সাথে সকল মুমিন শান্তি-দায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়বে। অতঃপর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের উপর মহা প্রলয় আবর্তিত হবে। 

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা নবী করীম 
সা. -দাজ্জাল ও তৎপর-বর্তী নিদর্শনাবলী আলোচনার পর বলতে লাগলেন- “... 
অতঃপর আল্লাহ এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। বাহুমূল-তলে স্পর্শিত 
হয়ে সকল মুমিনের রূহ কজা করে নেবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু সর্বনিকৃষ্ট ও 
পথে ঘাটে ভ্যবিচারে অভ্যস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে। তাদের উপর-ই মহা-প্রলয় 
আবর্তিত হবে।” (রুখারী-মুসলিম) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “... অতঃপর 
শামের দিক থেকে আল্লাহ এক প্রকার শীতল হাওয়া প্রেরণ করবেন, অণু 
পরিমাণ ঈমানবাহী ব্যক্তির প্রাণকেও সে কজা করে নেবে । তোমাদের কেহ যদি 
সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় অবস্থান কর, তবে শীতল হাওয়া সেখানেও 
তোমাদের খোঁজে বের করে রূহ কজা করে নেবে ।” (মুসলিম) 

ঈসা বিন মারয়াম আ.-এর ইন্তেকালের পর-ই সুবাতাস প্রেরিত হবে। 
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১২৮ 
মক্কা নগরীর বিভ্ডিংগুলো পাহাড়-সম উঁচু করে নির্মাণ 


নবীযুগে মক্কা নগরীতে বসতি সংখ্যা খুব-ই স্বল্প ছিল। বাড়িঘর ছিল 
বিক্ষিপ্ত। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মক্কার ভবনগুলো পাহাড়-সম উচু করে নির্মিত 
হবে। 

ইবনে আবী শাইবার বর্ণনায় ইয়া-'লা বিন আতা- আপন পিতা থেকে বর্ণনা 
করে বলেন- আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর বাহনের লাগাম ধরে দাড়িয়ে 
ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন- এ সময় তোমাদের কি হবে, যখন তোমরা কাবা 
ঘর ধ্বংস করে দেবে, একটি প্রস্তর খণ্ড-ও অবশিষ্ট রাখবে না!! তারা বলল- 
সেদিন কি আমরা ইসলাম ধর্মে থাকব? বললেন- হ্যাঁ. তোমরা মুসলমান 
থাকবে । অতঃপর আরো সুন্দর করে নির্মাণ করা হবে। যখন দেখতে পাবে, মক্কা 
নগরীতে মাটি চিরে পার্শকুপ (নলকৃপ/পানি চলাচলের আধুনিক পাপ লাইন 
ব্যবস্থা) নির্মিত হচ্ছে এবং ভবনগুলো পাহাড়-সম উচু হয়ে গেছে, (মনে রেখো!) 
তখন মহা বিপদাপদ কাছিয়ে গেছে।” (মুসারাফে ইবনে আবী শাইবা) বর্তমানে 
জমজমের পানি সরবরাহ সহজ করণে মাটি খুরে সেখানে অসংখ্য পানির পাপ 
লাইন স্থাপন করা হয়েছে। 
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১২৯ 


শেষ জমানায় মুসলিম সমাজে সীমাতিরিক্ত হারে বিদাত-কুসংস্কার 
প্রকাশের ফলে লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম/তাবেয়ীনকে গালমন্দ করবে। মনে 
করবে, পূর্ববর্তীগণ ভুল পথে ছিল, আমরা-ই সঠিক পথে আছি। 

যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ 

নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার 
পরবর্তী উম্মত পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করবে, অভিশাপ দেবে।-” 





অত্যাধুনিক যানবাহন http://islamiboi.tk 





মার্কেটগুলো-ও তখন কাছের মনে হবে। 

সহীহ ইবনে হিব্বান-এ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম 
সা. বলেছেন- “আমার শেষ উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, 
যারা প্রদীপের মত কিছু যানবাহনে উঠে ভ্রমণ করবে। এগুলো নিয়ে তারা 
মসজিদের সামনে অবতীর্ণ হবে। তাদের মহিলারা বন্ত্র-বাহী নগ্নদেহ বিশিষ্ট 
হবে।-” 

উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. অদেখা আরোহণ বস্তুর কথা বলেছেন। 
মনে হচ্ছে- এর মাধ্যমে বর্তমান কালের আধুনিক যানবাহনের দিকে-ই ইঙ্গিত 
করেছেন। 
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১৩১ 


ইমাম মাহদীর আবির্ভাব 


পরিণত হবে, দুর্বল সবলকে গ্রাস করে নেবে, সমাজে অনিষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব 
থাকবে। এতদসন্তেও মুমিনগণ প্রভাতের নতুন রবির আশায় বুক বেধে 
থাকবেন, যা জুলুম-অত্যাচারের সকল আঁধারকে ভেদ করে প্রতিটি মুসলিমের 
ঘরে গিয়ে পৌঁছবে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (ইমাম মাহদী)র মাধ্যমে আল্লাহ পাক 
মুসলমানদের একতাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। আবারো মুসলমান এক 
কালেমার পতাকা তলে জড়ো হয়ে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হবে। 
বিশ্বজুড়ে ইসলামের জয়গান বেজে উঠবে। 


€ কে সে মাহদী? 

9) প্রকাশের নেপথ্যে কি? 

(} কোথায় আত্মপ্রকাশ করবেন? 
6 তবে কি জন্ম হয়ে গেছে? 
ডি তিনি কি করবেন? 

(ি কারা তাঁর সহযোগী? 


“ইমাম মাহদী-” নামটি শুনার সাথে সাথে এ রকম হাজারটা প্রশ্ন মাথায় 
ঘুরতে থাকে। নিয়ে খুব-ই সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলঃ 


আ নাম ও পরিচিতিঃ 

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী। বংশ পরম্পরা হাসান বিন আলী রা. 
পর্যন্ত পৌঁছবে। 

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “পৃথিবীর জীবন 
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সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে-ই দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ 
করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ছাড়বেন, তার নাম আমার 
নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।” (তিরমিযী, আবু 
দাউদ) 
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ছ প্রকাণের নেপথ্য 


শেষ জমানায় সংঘাত যখন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, অবিচার যখন 
স্বভাবে রূপান্তরিত হবে, ন্যায় নিষ্ঠা সোনার হরিণে পরিণত হবে, মুসলিম সমাজে 
অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ভ্যবিচার ও পাপাচার ছেয়ে যাবে, ঠিক তখন-ই আল্লাহ 
পাক একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটাবেন। তাঁর হাতে আল্লাহ উম্মতে 
মুহাম্মদীকে পুনর্সংশোধন করবেন। আহলে সুন্নাত মুসলমানদের কাছে তিনি 
ইমাম মাহদী নামে পরিচিত হবেন। ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী একদল 
নিষ্ঠাবান মর্দে-মুজাহিদ তাঁর সহযোগী হবেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে 
তিনি মুমিন মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দেবেন। বিশ্ব মুসলিমের একক সেনাপতি রূপে 
তিনি প্রসিদ্ধ হবেন। 


আজ বৈশিষ্ট্য 


আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মাহদী আমার 
বংশধর। উজ্জ্বল ললাট ও নত নাসিকা বিশিষ্ট। ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, 
ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অত্যাচার-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। সাত বৎসর রাজত্ব 
করবে।” (আবু দাউদ) 

উজ্জ্রল ললাট- অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগ চুল-শুন্য ও সুপরিসর। 

নত নাসিকা- অর্থাৎ দীর্ঘ নাক। অগ্রভাগ কিছুটা সরু এবং মধ্যভাগ কিছুটা 
স্ফীত, একেবারে চ্যাপটে নয়। 

পূর্ণ নাম- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাসানী। ঠিক নবীজীর নামের মত। 


হাসান বংশীয় হওয়ার রহস্য 


পিতা আলী রা.-এর শাহাদাতের পর হাসান রা. যখন খলীফা হন, তখন 
মুসলিম বিশ্বে খলীফা দুজন হয়ে গিয়েছিল 

(১) হেজায এবং ইরাকে হাসান রা. । 

(২) শাম ও আশপাশের এলাকাগুলোতে মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা. । 
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রা. সম্পূর্ণ খিলাফত মুয়াবিয়া রা.কে দিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে এক শাসকের 
অধীনে মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে যায়। মুমিনদের পারস্পরিক রক্তপাত বন্ধ হয়ে 
যায়। হাদিসে আছে- “আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি কোন কিছু ত্যাগ করল, আল্লাহ 
তাকে এবং তার বংশধরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।” 


আস রাজত্রকাণে 


সাত বৎসর তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবেন। ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে 
মুসলিম বিশ্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। ভূ-পৃষ্ঠ সকল গচ্ছিত খনিজ সম্পদ 
প্রকাশ করে দেবে। আকাশ ফসলভরা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বে-হিসাব মানুষের 
মাঝে তিনি ধন সম্পদ বণ্টন করবেন। 





এ আত fA টি টু পর 
| সঃ রে | (> >a f - 
he Kt ৯৬ রর 
be ও A 7 ২৯৬১) | 


~~ 





ইমাম মাহদীর আবির্ভাব http://islamiboi.tk 


আআ প্রকাশণ-ভ্ুলে 
প্রাচ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। একা নয়; প্রাচ্যের একদল নিষ্ঠাবান 


মুজাহিদ-ও তাঁর সাথে থাকবে। দ্বীনের ঝাণ্ডা বুকে নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে থাকবে। 


আআ প্রকাশকাল 


মুসলিম বিশ্বে অধিক 
সংঘাত-কালে তিনজন খলীফা- 
যুদ্ধে লেগে যাবে। কেউ-ই সফল 
হবে না। তখন-ই মক্কায় ইমাম 
মাহদীর আবির্ভাব হবে। দ্রুত 
মানুষের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়বে। সকলেই কাবা ঘরের 
সামনে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ 
করবে। 

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম সা. বলেন- “তোমাদের রত্ব-ভাগ্তারের কাছে তিনজন খলীফা-সন্তান 
যুদ্ধ করতে থাকবে । কেউ-ই দখলে সফল হবে না। প্রাচ্য থেকে তখন একদল 
কালো ঝাণ্ডা-বাহী লোকের আবির্ভাব হবে। তারা এসে তোমাদেরকে নির্বিচারে 
হত্যা করবে। ছাওবান বলেন- অতঃপর নবীজী কি যেন বললেন, আমার ঠিক 
স্বরণ নেই। এরপর নবীজী বললেন- “যখন তোমরা তা দেখতে পাবে, তখন তাঁর 
কাছে এসে বায়আত হয়ে যেয়ো! যদিও তা করতে তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে 
বরফের পাহাড় পাড়ি দিতে হয়..!!” (ইবনে মাজা) 

খলীফা-সন্তানঃ অর্থাৎ তিনজন সেনাপতি। সবাই বাদশার সন্তান হবে। 
পিতার রাজত্বের দোহাই দিয়ে সবাই ক্ষমতার দাবী করবে। 

রত্র-ভান্ডারঃ কাবা ঘরের নিচে প্রোথিত রত্ব-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। নিছক 
রাজত্ব-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারো কারো মতে- রত্ব বলতে এখানে ফুরাত 
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নদীর উন্মোচিত স্বর্ণ-পর্বত উদ্দেশ্য । 
@ প্রঃ 


মাহদীর মক্কায় আত্মপ্রকাশ এবং প্রাচ্চ (খোরাছান) থেকে কালো ঝাণ্ডা-বাহী 
মুজাহিদীনের আগমন কি করে সম্ভুব..?!! আর ঝাণ্ডা কালো হওয়ার মধ্যেই বাকি 
রহস্য..?!! 


উত্তর 8 


মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে। তারা মাহদীকে সহায়তা করবে এবং মাহদীর 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের পতাকা-ও কালো বর্ণের হবে। এটা গান্তীর্যের 
প্রতীক। কারণ, নবী করীম সা.এর পতাকা-ও কালো ছিল। নাম ছিল- ৬০ 
(উকাব)। 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার শেষ উম্মতের 
মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ 
করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচিত হবে। ধন 
সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের 
হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর সে রাজত্ব করবে।” 


(মৃভ্তাদরাকে হাকিম) 
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অপর বর্ণনায়- “তার মৃত্যুর পর আর কোন কল্যাণ থাকবে না।” (মুসনাদে 
আহমদ) 

বুঝা গেল- মাহদীর মৃত্যুর পর পুনরায় ফেতনা ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়বে। 

বিন বায রহ. বলেন- “মাহদী প্রকাশের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ । এ ব্যাপারে নবী 
করীম সা. থেকে প্রচুর হাদিস প্রমাণিত রয়েছে। একাধিক সাহাবী থেকে পরস্পর 
বর্ণনা-সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর অপার রহমতে তিনি শেষ জমানার ইমাম 
হবেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায়-অবিচার দমন করবেন। শক্রদের বিরুদ্ধে 
বিজয়ী হবেন। তার আত্মপ্রকাশে উম্মতের মধ্যে জিহাদের চেতনা ফিরে আসবে। 
সকলেই এক কালেমার পতাকা-তলে একত্রিত হয়ে যাবে।” 


আজ মাহদী সংক্রান্ত হাদিস 
ইমাম মাহদীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো দু-ভাগে বিভক্তঃ 
গ যে সকল হাদিসে সরাসরি মাহদীর বর্ণনা এসেছে 
গ যে সকল হাদিসে শুধু তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে 
মাহদীর ব্যাপারে প্রায় অর্ধশত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিছু সহীহ, কিছু 
হাছান আর কিছু জয়ীফ। প্রায় আঠারটির মত আছার (সাহাবিদের বাণী) বর্ণিত 
হয়েছে। 
প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছাফারিনী, সিদ্দীক হাসান খান এবং হাফেয 
আবেরী- মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে পৌনঃপুনিকতার (১155) স্তরে উন্নীত 
করেছেন। 
€) আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার শেষ 
উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা 
বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচন করে দেবে। ধন 
সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের 
হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর তাঁর রাজত্ব হবে।” 
(মুভ্তাদরাকে হাকিম) 
আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমি তোমাদেরকে 
র সুসংবাদ দিচ্ছি। ভূ-কম্পন ও মানুষের বিভেদ-কালে তার আগমন 


ক্ষুদ্রতম নিদর্শন মহাপলয় | (8 
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গিয়েছিল। আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। ধন 
সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। ‘সুসম কি?’ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন- 
'সমানভাবে-'। আল্লাহ ন্যায়ের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ণ করে দেবেন। 
এমনকি একজন ঘোষক ঘোষণা করবে- ‘কারো কি সম্পদের প্রয়োজন আছে? 
একজন দাড়িয়ে বলবে- দায়িত্বশীলকে বল- মাহদী আমাকে সম্পদ দিতে 
বলেছে! দায়িত্বশীল বলবে- উঠাও যা পার! আঁচল ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য উঠাতে 
কিন্তু আজ এগুলো বহন করতে অপারগ হয়ে গেছি। এ কথা বলে সবকিছু আবার 
দায়িত্বশীলকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে দায়িত্বশীল বলবে- এখানে প্রদত্ত মাল 
ফেরৎ নেয়া হয় না। এভাবেই মাহদীর রাজত্ব সাত, আট বা নয় বছর পর্যন্ত 
থাকবে। মাহদীর পর জীবনে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।” (আল মুসনাদ) 
(0 আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মাহদী আমার বংশধর। 

এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তাকে 
নেতৃত্বের যোগ্য বানিয়ে দেবেন।” 

বুঝা গেল- ইমাম মাহদী 
(মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ) নিজেও 
জানবেন না যে, হাদিসে উল্লেখিত 
ব্যক্তিটি তিনি-ই। আগেভাগে গিয়ে 
খিলাফত-ও কামনা করবেন না। 
নম্রতা-বসত নিজেকে তিনি 
নেতৃত্বের অযোগ্য মনে করবেন। 
আর তাই প্রবল অনিচ্ছা সত্তেও 
বায়আত হয়ে যাবে। 

মাহদী কোন পাপী বা পথভ্রষ্ট হবেন না। বরং শরীয়ত বিষয়ে একজন সু- 
পরিপক্ক জ্ঞানী হবেন। মানুষকে হালাল হারাম শিখাবেন। বিচারব্যবস্থাকে 
শরীয়তমতে ঢেলে সাজাবেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা 
পালন করবেন। 

তিনি-ই প্রতীক্ষিত মাহদী- এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তা জানিয়ে দিয়ে 
নেতৃত্বের সার্বিক যোগ্যতা তাকে প্রদান করবেন। 
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€টি উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মাহদী আমার 
বংশে ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে হবে ।” (আর দাউদ) 

() জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মরিয়ম-তনয় ঈসা 
আসমান হতে অবতরণ করবেন। মুসলমানদের সেনা-প্রধান মাহদী তাকে স্বাগত 
জানিয়ে বলবে- আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন- না! (বরং তুমি- 
ই ইমামতি করো!) তোমাদের একজন অপরজনের নেতা । এই উম্মতের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক মহা সম্মান।” 

বুঝা গেল- মাহদীর সময়েই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর 
দাজ্জালকে হত্যা করতে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম আ. অবতরণ 
করবেন। ইমাম মাহদী-ই তখন মুসলিম সেনাপ্রধান থাকবেন। ঈসা আ. এবং 
অন্য সকল মুমিন ইমাম মাহদীর পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন। 

(টি আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মরিয়ম-তনয় ঈসা 
-যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার উম্মতের-ই একজন সদস্য।” 

অর্থাৎ মাহদী নামাযের ইমামতি করবেন। মুসল্লিদের কাতারে ঈসা আ. 
শামিল থাকবেন। 

(টি ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “পৃথিবীর জীবন 
সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ 
করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম আমার নাম 
এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।” (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

সুতরাং শিয়া সম্প্রদায়ের দাবী সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, মুহাম্মাদ বিন হাছান 
আসকারীকে তারা মাহদী মনে করে থাকে। 
যির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার সম-নামী এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি মুসলমানদের 
নেতা হবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

( আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে 
যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার 
পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। ন্যায়-নিষ্ঠায় সে বিশ্বকে ভরে দেবে, 

উপরোক্ত হাদিসসমূহে নাম ও গুণাগুণ সহ স্পষ্ট-রূপে মাহদীর কথা 
আলোচিত হয়েছে। 
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আরো যে সকল হাদিস মাহদীর প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করেঃ 

(8) জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অচিরেই ইরাক-বাসীর 
কাছে খাদ্যদ্রব্য ও রৌপ্যমুদ্রা সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। আমরা 
বললাম- কাদের পক্ষ থেকে এরকম করা হবে? উত্তরে বললেন- অনারব। 
অতঃপর বললেন- “অচিরেই শাম-বাসীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রা সরবরাহে 
নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। কাদের পক্ষ থেকে করা হবে- প্রশ্নের উত্তরে 
বললেন- রোমান (খৃষ্টান)। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন- “আমার শেষ উম্মতের 
মাঝে একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে, বে-হিসাব মানুষের মাঝে সে সম্পদ 
বিলি করবে ।” 

বর্ণনাকারী -আবু নাযরা ও আবুল আলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 
“আপনারা কি উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ.কে সেই খলীফা মনে করেন? তারা 
বললেন- না!” (মুসলিম) 

($8) উস্মূল মুমেনীন আয়েশা রা. 
বলেন- একদা নবী করীম সা. 
নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। 
(জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস 
করলাম- এমন করছিলেন কেন হে 
কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত 
রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা 
মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে 
দেয়া হবে। আমরা বললাম- পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী 
বললেন- হ্যা..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। 
তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ পাক তাদের পুনরুথান করবেন।” (মুসলিম) 

অর্থাৎ মাহদীকে হত্যা করতে আসা সেই নামধারী মুসলিম বাহিনীকে 
উঠানো হবে। সৎ নিয়তের দরুন কেউ জান্নাতে যাবে, অসৎ নিয়তে কেউ 








ক্্দ্তম নিদর্শন মহাপলয় | ঘুষ 
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জাহান্নামে যাবে। 

(8 আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কাবার রুকন ও 
মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া 
তুলবে। আরবদের বিনাশ তখন কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশিরা এসে কাবা 
ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। 
হাবশিরা-ই কাবার রত্ন-ভাণ্ডার লুট করবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

€ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেমন হবে- যখন 
তোমাদের মাঝে মরিয়ম-তনয় ঈসা অবতরণ করে তোমাদের-ই একজনের 
পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন..?!!” (বুখারী) 

অন্য বর্ণনা থেকে পরিক্ষার বুঝা যায় যে, মাহদী-ই (আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মদ) 
ঈসা আ.-এর ইমামতি করবেন। 

€ট জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার উম্মতের 
একদল মুজাহিদ কেয়ামত পর্যন্ত শক্রদের উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে 
আসনু! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন- না! তোমাদের একজন 
অপরজনের নেতা (তুমি-ই ইমামতি করো!) আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য 
এ এক বিরাট সম্মান!!” (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ) 


উল্লেখ্য- 
মাহদীর পেছনে ঈসা আ. নামায পড়েছেন বলে মাহদী শ্রেষ্ঠ হয়ে যাননি। 
মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নবী করীম সা.-ও আবু বকরের পেছনে নামায পড়েছেন। আব্দুর 
রহমান বিন আওফ রা.-এর পেছনে-ও নবীজী নামায পড়েছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর 
একজন সদস্যের পেছনে নামায আদায়ের মাধ্যমে উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 
শেষনবী মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শের অনুসারী হিসেবে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন; 
নবী হিসেবে নয়। নামায শেষে ঈসা আ. সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন আর মাহদী 
তাঁর সেনাদলের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। 
(€ট জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আলীকে নিয়ে 
আমি নবী করীম সা.এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বলছিলেন- 
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“পৃথিবী সমাপ্তির পূর্বে অবশ্যই বারোজন নিষ্ঠাবান খলীফা অতিবাহিত হবেন। 
অতঃপর কি যেন বললেন- ঠিক বুঝিনি! আব্বুকে জিজ্ঞেস করলে- “সবাই 
কুরায়েশ বংশের” বললেন।” (মুসলিম) 

বারোজন নিষ্ঠা-পূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা-কৃত 
বারোজন নয়; কারণ, তাদের অধিকাংশের-ই খেলাফত সংক্রান্ত কোন কর্তৃত্ব 
ছিল না। পক্ষান্তরে প্রকৃত বারোজন খলীফা সবাই কুরায়েশ বংশীয় হবেন এবং 
মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আভিভূত হবেন।” (তাফছীরে ইবনে 
কাছীর) 

€ উম্মুল মুমেনীন হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কাবা 
ঘরে আশ্রিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীর আগমন হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা 
মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বসে দেয়া হবে। সম্মুখ ভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে 
ডাকাডাকি করতে থাকবে। পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বসে দেয়া হবে। ফলে 
সংবাদ বাহক (একজন)ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবে না।” (মুসলিম) 

প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে মানুষকে সে ধ্বসিত বাহিনীর খবর শুনাবে। 

(€) উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র বিরোধ সৃষ্টি হবে। মদিনার একজন লোক তখন 
পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা 
সত্তেও রুকন এবং মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। 
বায়আতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। 
বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে 
রুকন ও মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। 
অতঃপর বনু কালব সম্বন্ধীয় এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। শামের দিক থেকে 
সে বাহিনী প্রেরণ করবে। মক্কার নব-উখ্িত মুসলিম বাহিনী তাদের উপর বিজয়ী 
হয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করবে । সেদিন বনু কালবের সর্বনাশ ঘটবে। যে 
বনু কালব থেকে অর্জিত সম্পদ প্রত্যক্ষ করেনি, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। অতঃপর 
মানুষের মাঝে তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন। নববী আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন। 
উট যেমন প্রশান্তচিত্তে গলা বিছিয়ে আরাম পায়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলামও 
সেদনি ভূ-পৃষ্টে প্রশান্তচিত্তে স্থির পাবে। সাত বৎসর এভাবে রাজত্ব করে তিনি 
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ইন্তেকাল করবেন, মুসলমানগণ তার জানাযায় শরীক হবে।” (আবু দাউদ) 
অপর বর্ণনায়- “নয় বৎসর। 





বায়দা হচ্ছে মক্কা এবং মদিনার মাঝামাঝি এক বৃহৎ মরুস্থল। 

ত্রিশোর্ধ-জন সাহাবী থেকে মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত 
হাদিস গবেষকগণ শক্তিশালী বর্ণনা-সূত্রে এগুলো বর্ণনা করেছেন। আহলে 
সুন্নাত সকল উলামা -মাহদী প্রকাশের বিষয়ে একমত। 


4 
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আ এ যাবত ভুয়া মাহদীত্র দাবাদারদের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ 

ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়- কালের পরিভ্রমণ, অন্যায়-অবিচারের 
ছড়াছড়ি এবং জালেম বাদশাহদের আবির্ভাবের পাশাপাশি এমন কিছু ব্যক্তির-ও 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা নিজেকে যুগের মাহদী বলে দাবী করতে কুণ্ঠাবোধ 
সিভিক 

(টি শিয়া (রাফেযী) সম্প্রদায় মনে করে- তাদের-ও একজন মাহদী আসবে। 

এস পপ মুহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। 
হাসান রা. নয়; বরং হুসাইন রা.-এর সন্তানদের একজন হবেন। (আল্লাহ সকল 
আহলে বাইতের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) 

তাদের বিশ্বাসঃ 


২৬০ হিজরী সনে তিনি 
ছামারা-র ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ 
করেছেন। 

গু প্রবেশ-কালে তার 
বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। 
অদ্যাবধি তিনি সেখানে জীবিত 
আছেন। শেষ জমানায় সেখান 
থেকে বের হয়ে তিনি 
মাহদীরূপে আবির্ভূত হবেন। 

গ তারা বিশ্বাস করে 
যে, তিনি শহরে-বন্দরে ঘুরে নিয়মিত মানুষের খোঁজখবর নেন। কেউ তাকে 
দেখতে পায় না। 





কোন দলিল বা যুক্তি ছাড়াই যুগ যুগ ধরে তারা এ বিশ্বাস লালন করে 
আসছে। জ্ঞানী মাত্রই ভ্রান্ত এ বিশ্বাসকে চরম বোকামি বলে মেনে নেবেন। 
আল্লাহর শাশ্বত বিধান হচ্ছে যে, মানুষ দুনিয়াতে আসবে, নির্ধারিত জীবন পার 
হলে ইন্তেকাল করে বরযখে চলে যাবে। নবীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। 
নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ মৃত্যু দিয়েছেন, অথচ শিয়াদের মাহদীকে হাজার বছর 
ধরে ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাঁচিয়ে রেখেছেন... এমন বিশ্বাস নিছক নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু 
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নয়। 
এত বছর পর্যন্ত কেন তিনি 
অন্ধকার কুঠিরে আত্মগোপন করবেন?! 
বর্তমান সময়ে উম্মতে মুহাম্মদী মহা- 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। চারিদিকে 
বিপদাপদ ভর করছে!! কেন বের হচ্ছেন 
না?! কেন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত 
দিচ্ছেন না?! 
মাহদী প্রাচ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। 
ছামারার ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে নয়। 
থাকে। তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, 
অযৌক্তিক এবং শয়তানের প্ররোচনা বৈ নী 8. 
কিছু নয়। কোরআন, হাদিস এমনকি ক 
দর থেকেও এ কাপর কেন 
বাণী ত হয়নি! বলে শিয়া সম্প্রদায় মনে করে। 








(8) প্রথম যুগের মহা-প্রতারক আব্দুল্লাহ বিন সাবা দাবী করেছিল যে, আলী 
বিন আবি তালিব রা. হচ্ছেন ইমাম মাহদী । শেষ জমানায় তিনি দুনিয়াতে আবার 
ফিরে আসবেন। 

। ৬প4৬৮১৮০৯২৯০৭/৪৬ নি 

যা (মৃত্যু-৮১ হিঃ) হচ্ছেন ইমাম মাহদী। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা হচ্ছেন 
আলী রা. এর পুত্র। বনী হানীফা গোত্রীয় মাতা খাওলা বিনতে জাফর এর দিকে 
সম্বন্ধ করে তাঁকে বিন হানাফিয়্যা বলা হত। 

€ আলী রা.-এর এক কৃতদাস ছিল কীছান। তার নামানুসারে কীছানী শিয়া 
সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তারা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাকে সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী 
মনে করে। তাদের ধারণানুযায়ী- আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন 
জাফর বিন আবি তালিব হচ্ছেন ইমাম মাহদী । 


ক্ষুদ্ম নিদর্শন মহাপলয় | 
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(8) হাসান রা.-এর পৌত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। তাঁর উপনাম ছিল +১ 
2 ;)। ০৪: (পবিত্ৰ আত্মা-সম্পন্ন)। ১৪৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। 
অত্যন্ত খোদা-ভীরু এবং অধিক 
ইবাদত-কারী হিসেবে সুপরিচিত 
ছিলেন। শ্রদ্ধার আতিশয্যে কিছু ক 
লোক তাঁকে মাহদী বলে মনে 
করতে থাকে। জুলুম-অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ 
খড়গহস্ত ছিলেন। আব্বাসী 
শাসকগণ প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা 
সমন্বিত বাহিনী পাঠিয়ে তাকে 
হত্যা করে দেয়। 
কাদ্দাহ। ৩২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করে। তার পিতামহ ছিল ইনুদী। ৩১৭ 
শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে সে পরিচিত। ইসলামের প্রতি তারা ইহুদী- 
খৃষ্টানদের থেকেও বেশি বিদ্বেষ ও কুফুরী পোষণ করত। 

পরবর্তীতে তার সন্তানেরা ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়। হেজায, মিসর ও 
শামে তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রতারণা করে তারা নিজেদেরকে ফাতেমা 
রা.এর সন্তান বলে দাবী করতে থাকে। পরবর্তীতে তারা -ফাতেমিয়্টান নামে 
প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। 
করে। তাদের কারণে ইসলামের ইতিহাসে অনেক সংঘাতময় অধ্যায় রচিত 
হয়েছে। 

করান্তী সম্প্রদায় -বাহ্যিক মুসলমান দাবী করলেও মূলত নাস্তিক। 
অগ্নিপুজক ও তারকা পূজারীদের সাথে অনেকাংশে তাদের মিল পাওয়া যায়। 

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- “ফাতেমীদের মোট শাসনকাল ছিল ২৮০ বছর। 
উবাইদুল্লাহ কাদ্দাহ নিজেকে মাহদী দাবী করে মাহদীয়া শহর নির্মাণ করেছিল। 
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() মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বরবরী ওরফে -ইবনে তুমরুত। ৫১৪ হিজরীতে 
আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে নিজেকে হাসান বিন আলী রা.এর বংশধর বলে 
পরিচয় দেয়। কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল বলে মানুষকে প্রতারিত করতে সে নানান 
কৌশল অবলম্বন করত। ভুয়া কেরামতী দেখিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা 
করত। একবার কিছু অনুসারীকে কবরে লুকিয়ে রেখে মানুষদের জড়ো করে সে 
বলতে থাকে- ওহে মৃত কবর-বাসী! আমাকে উত্তর দাও! কবর থেকে আওয়াজ 
ভেসে আসে -“আপনি হচ্ছেন নিষ্পাপ মাহদী.. আপনি... আপনি...” । লোকজন 
পরীক্ষার জন্য কবরের নিকটে গেলে মাটি ধ্বসে তার অনুসারীদের মৃত্যু হয়। 

(8) আহমদ বিন আব্দুল্লাহ সুদানী (মৃত্যু-১৩০২হি১৮৮৫ইং)। সুদানে 
খোদাভক্ত সৃফী-প্রধান হিসেবে পরিচিত ছিল। ৩৮ বৎসর বয়সে সে মাহদীত্ব 
দাবী করলে নেতৃস্থানীয় ও গোত্রপ্রধানরা তাকে সব ধরনের সহায়তা করে। সে 
-যে তার মাহদীত্বে অস্বীকার করল, সে আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করল- 
দাবী করত। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করলেও 
ইতিহাস তাকে মাহদী বলে স্বীকৃতি দেয়নি। 


ৃ গ্রহণ করে | ৭ ৪% 44: $:৬-4), 48 
১৪০০হি১৯৮০ইং সনে ০৮০২৯ 
মসজিদে হারামে তাকে 
অবরোধ করা হয়। হত্যার 
মধ্য দিয়ে অবরোধের 
সমাপ্তি ঘটে। ঘটনাটি - ূ 
ফেতনায়ে হারাম- নামে | 
প্রসিদ্ধ । 
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জ প্রকৃত ইমাম মাহদী যাচাইয়ে করণীয়ঃ 


নবী করীম সা. থেকে এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে 
বর্ণিত হয়েছে। ঝট করে মাহদীত্ব দাবী করলেই তাকে মাহদী বলে মেনে নেয়া 
হবে না। নবী করীম সা.-এর সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নিদর্শন জুড়ে দিয়েছেন। 
এ সকল নিদর্শন যথাযথ প্রমাণিত হলে বিনা দ্বিধায় তাকে আমরা ইমাম মাহদী 
বলে মেনে নেবঃ 
€ কৃত ইমাম মাহদী কখনো মাহদীত্বের দাবী করবে না। বায়আতের জন্য 
মানুষকে ডাকবে না। বরং মানুষ তাঁকে খুজে বের করে জোরপূর্বক বায়আত 
নেবে। 
€ নবী করীম সা.-এর নামের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকবে (মুহাম্মদ বিন 


)। 

ও পনির কা রায়না জরিনা 

€টি হাদিসে বর্ণিত দৈহিক গুণাগুণের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (উজ্জ্বল 

ললাট, সরু নাসিকা..)। 

(8 প্রকাশকালে প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ হবেঃ 
এ জনৈক খলীফার মৃত্যু নিয়ে 
বিরোধ সৃষ্টি হবে। 

এ পাপাচার-অবিচারে ভূ-পৃষ্ঠ 
ভরে যাবে। 

* তিন রাজপুত্র -কর্তৃত্ব নিয়ে 
লড়াই করতে থাকবে। 

এ ইমাম মাহদী সৎ, নিষ্ঠাবান 
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এ মাহদীকে হত্যার জন্য শামের দিক থেকে বিশাল বাহিনী প্রেরিত 
হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি বায়দা মরুস্থলে সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির 
নিচে ধ্বসে যাবে। 


ভূয়া মাহদীদের আবির্ভাব কেন? 


ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, 

» নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ মাহদীত্বের দাবী 
তুলেছে। যেমন, উবাইদুল্লাহ কাদ্দাহ, ইবনে তুমরূত। অথচ বর্ণিত কোন 
নিদর্শন তাদের মধ্যে ছিল না। 

2 অতি খোদা-প্রেমিক হওয়ায় মানুষ তাকে মাহদী মনে করেছে। যেমন, 
মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (পবিত্র আত্মার অধিকারী)। তাঁর অনেক অনুসারী 
ছিল। পরে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মাহদী নন। 

» কারো কারো ক্ষেত্রে স্বপ্ন-দর্শনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে মানুষ তাকে 
মাহদী মনে করতে শুরু করেছে। যেমন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ 
কাহতানী। 


স্বপ্ন নিয়ে দু-টি কথা 


নির্দিষ্ট কোন স্বপ্নের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ভরশীল নয়। 
রাগান্বিত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কি হয়েছে আপনার হে আমীরুল 
মুমেনীন? খলীফা বললেন- গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি- তুমি আমার বিছানায় 
আরোহণ করেছ। ব্যাখ্যাকার -তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে- স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা দিল। তখন শারীক বলতে লাগলেন- হে আমীরুল মুমেনীন! স্বপ্নটি নবী 
ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন নয় আর ব্যাখ্যাটি-ও নবী ইউসুফ আ.-এর ব্যাখ্যা নয়!! 

ব্যক্তিগত স্বপ্ন যদি এরকম ভুল ও খণ্ডিত হতে পারে, তবে সমগ্র 
মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দর্শিত স্বপ্ন-ও ভুল ও খণ্ডিত হতে পারে। 
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০ 
এক পিতাঃ 

পত্রিকায় সংবাদটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল- আফ্রিকায় জনৈক পিতা একরাতে 
স্বপ্নে তার ছেলেকে জবাই করতে দেখে । সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক-ই 
ছেলেকে সে জবাই করে দেয়। সে ভেবেছিল, ছেলের স্থলে দুম্বা জবাই হবে। 
যেমনটি ইবরাহীম আ.-এর পুত্র যবেহ-র ক্ষেত্রে হয়েছিল। 

গণ্ডমুর্খ এ ব্যক্তিকে জবাইয়ের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলতে থাকে, নবী 
ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত পালনার্থে আমি তা করেছি। কারণ, ইবরাহীম আ. যখন 
স্বপ্নে পুত্র ইসমাইল আ.কে জবাই করতে দেখেন, তখন বলেছিলেন- 

“হে বৎস! আমি স্বদ্বে দেখি যে, তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত 
কি দেখ। সে বললঃ পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাহ করুন! আল্লাহ চাহে 
তো আপনি আমাকে সবরকারা পাবেন। যখন দিতা-পুশ্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল 
এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে 
বললামঃ হে ইবরাহীম, তুমি তো ফ্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই 
সকর্মীদেরকে প্ৃতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে 
দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্ত।” (সুরা সাফফাত ১০১-১০৭) 

সাধারণের স্বপ্নকে নবীর স্বপ্র-তুল্য মনে করা অতিমূর্খতা ও নেহায়েত 
বোকামি। স্বপ্ন যদি উত্তম হয়, তবে আল্লাহর প্রশংসা ও সুসংবাদ গ্রহণ করা 
উচিত। মিথ্যা হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত- ইনশাল্লাহ কোন 
ক্ষতি হবে না। 


মূলনীতি 

যে ব্যক্তি নিজেকে মাহদী বলে দাবী করল, অথচ উপরোক্ত গুণাবলী তার 
মধ্যে পাওয়া যায়নি, দাজ্জাল-ও তার জীবদ্দশায় আবির্ভূত হয়নি- সে মিথ্যুক। যে 
ব্যক্তি নিজেকে ঈসা বিন মারিয়াম দাবী করল, অথচ তার পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশ 
পায়নি, সেও মিথ্যক। 
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নিরপেক্ষ বিবেচনার দাবী 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে ইমাম মাহদী নিছক মুসলমানদের 
একজন ইমাম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক; এর বেশি কিছু নয়। 


ভর মাহদীর আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান 


ক) ইবনে খালদুন 
“আমার জানামতে মাহদী সংক্রান্ত প্রায় সকল হাদিস-ই সমালোচনা-যুক্ত।” 


খ) মুহাম্মদ রশীদ রেজা 

তিনি লিখেন- “মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে পারস্পরিক অসঙ্গতি লক্ষ 
করা গেছে। সবগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান দুক্ষর। প্রত্যাখ্যান-কারীদের সংখ্যা-ও 
কম নয়। বুখারী-মুসলিমে-ও মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়নি। অনেক মনীষী 
মাহদী বিষয়ের হাদিসগুলোকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।-” 


গ) আহমদ আমিন 
তিনি লিখেন- “মাহদী সংক্রান্ত হাদিস উপকথা বৈ কিছু নয়। মুসলিম 


ঘ) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে-মাহমুদ 

তিনি লিখেন- “মাহদীত্বের দাবী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিক্ষার মিথ্যা এবং 
অপবিশ্বাস। এগুলো রূপকথা বৈ কিছু নয়। পরিকল্পিত এই হাদিসগুলো 
সন্ত্রাসের মদদে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।” 


ও) মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী 
“মাহদী বিষয়ে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি। সকল গবেষক নবী করীম 
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সা.কে এথেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। মিথ্যা, রূপকথা, ইতিহাস বিকৃতি ও 
অতিশয় বাড়াবাড়ি নিয়ে এ সকল জাল হাদিস রচিত হয়েছে। ক্ষমতা দখলের 
উদ্দেশ্যে কতিপয় নামধারী প্রবক্তার বরাতে এগুলোর প্রসারণ ঘটেছে ।” 


তাদের যুক্তিঃ 


(উট কোরআনে কারীমে এ সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। মাহদীর বিষয়টি 
সত্য হলে অবশ্যই কোরআনে কারীমে তার বিবরণ থাকত!!? 


টিত্তত্ঃও.. কোরআনে কারীমে 
কেয়ামতের সকল নিদর্শন বর্ণিত হয়নি। 
দাজ্জালের কথা কোরআনে উল্লেখ হয়নি, 
ভূমিধ্বসের কথা উল্লেখ হয়নি; এ সবই 
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক নবীজীর 
ব্যাপারে বলেছেন- “আর তিনি প্রবৃত্তির 
অনুসারী হয়ে কোন কথা বলেন না। নবী 
করীম সা. বলেছেন- “আমাকে কোরআন ও তৎসদৃশ বস্তু (হাদিস) দেয়া হয়েছে। 
সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে কোন হাদিস বর্ণিত হলে অবশ্যই তা গ্রাহ্য হবে। 


€ মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বুখারী-মুসলিমে কেন উল্লেখ হয়নি? 


টিত্ততঃ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বুখারী এবং মুসলিমে সকল বিশুদ্ধ হাদিসের 
উল্লেখ হয়নি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. ব্যতীত আর-ও অনেক হাদিস 
বিশারদ আছেন। তাছাড়া বর্ণনা-সুত্র যাচাই করার বহু মূলনীতি আছে, সেগুলোর 
বিচারে কোন হাদিস বিশুদ্ধতার গপ্ডিতে পড়লে সহীহাইনে অনুল্পেখ হলেও 
সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে। বুখারী-মুসলিমে সরাসরি না এলেও গুণাগুণ সম্বলিত 
হাদিস ঠিক-ই এসেছে। 





€) মিথ্যকের জন্য কেন আমরা দরজা খোলা রাখব?!! 


না। কারণ, মাহদীর দৈহিক গঠন ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের বিচারে তা শুধু 
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একক ব্যক্তিত্বের উপরই প্রযোজ্য হয়। আর তিনিই হবেন শেষ জমানার ইমাম 
মাহদী । 


শেষ কথা.. 


আ মাহদী আবির্ভাবের দোহাই দিয়ে দাওয়াত ও জিহাদে অবহেলা 
করা আত্মাহতি-র নামান্তরঃ 

ফেতনা-ফ্যাসাদ, অশ্লীলতা, অতিশয় সংঘাত ও কল্যাণের দাওয়াত হাস 
পাওয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলমানের অন্তরে আজ নেরাশ্যের কালো ছায়া ভর 
করেছে। অনেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করেছেন। 

কেউ দাওয়াত ও জিহাদ ছেড়ে বসে পড়েছেন, কেউ সৎ কাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজের নিষেধ ত্যাগ করেছেন, কেউ ইলমে দ্বীন অন্বেষণ ও প্রচার- 
প্রসার ছেড়ে ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছেন। মনে মনে ভাবছেন যে, সময় 
কাছিয়ে গেছে। অল্পদিনের ভেতরেই ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবে। 

_ মাহদীর আত্মপ্রকাশ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। 

- ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়। 

= রোমক (খৃষ্টান)দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়... 

ইত্যাদি। 


আমাদের করণায়.. 


বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুমিনের জন্য 
সুসংবাদ এবং মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক; এর বেশি কিছু নয়। 

সবসময় আমাদেরকে শরীয়ত মতেই চলতে হবে। ইসলামের সাহায্যে 
বিধান পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইসলামের পতাকা উড্টীন করতে সর্বাত্মক 
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এশী সাহায্যের আশায় ছাতক পাখি হয়ে বসে 
থাকলে চলবে না। 

ইহুদীদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করতে সকল মুসলমানকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ 
করতে হবে। মুসলিম ভূ-খণ্ড থেকে দখলদার খৃষ্টান বাহিনী বিতাড়নে সবাইকে 
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এগিয়ে আসতে হবে। ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় লাঞ্চিত অপদস্থ হয়ে বসে না 
থেকে এক্যবদ্ধভাবে সকলকে ইসলামের মদদে জান-মাল ব্যয় করতে হবে। 

অতঃপর যে কোন মুহুর্তে মাহদী প্রকাশ হলে আমরা তার সাহায্যে এগিয়ে 
যাব। 


সং সং সঁচ 
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ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ -দু-ভাগে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৩১ টি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। বাকী রইল বৃহৎ নিদর্শন, যে গুলো সংঘটিত হওয়ার পরপর- 
ই কেয়ামত আপতিত হবে। 

বৃহত্তম নিদর্শনাবলী এক কথায় মাল্য-দানা সদৃশ। মালা ছিড়ে গেলে 
দানাগুলো যেমন দ্রুত একের পর এক মাটিতে পড়ে যায়, তেমনি বৃহৎ নিদর্শন 
একটি প্রকাশের পর বাকীগুলো অতিদ্রত একের পর এক ঘটতে থাকবে। 
উল্লেখ্য- বৃহৎ নিদর্শনের প্রথমটি হচ্ছে- ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ। 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “বৃহৎ 
নিদর্শনগুলো সুশৃঙ্খল মাল্য-দানা সদৃশ। ঠিক যেমন সুতা ছিড়ে যাওয়ার সাথে 
সাথে দ্রুত সবকটি দানার পতন হয়।” (মুসনাদে আহমদ) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “একের পর এক 
বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ -মালার দানা পতনের ন্যায় দ্রুত হবে।” (তাবারানী) 

বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশের মাঝে মাঝে আবার ক্ষুদ্র নিদর্শনের-ও প্রকাশ ঘটবে 
বা বৃদ্ধি পাবে। যেমন, ইমাম মাহদী প্রকাশ পেল অতঃপর কিছু ক্ষুদ্র নিদর্শন 
প্রকাশ পেল অতঃপর দাজ্জাল প্রকাশ পেল... এভাবে.... (আল্লাহই ভাল জানেন) 
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আল্লাহ পাক -যখন, যেভাবে, যেখানে, যে নিদর্শনটি ঘটাতে চান, তখন 
সেভাবে সেখানে সেই নিদর্শনটি-ই ঘটবে। 
তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দাজ্জাল (J। ৮৫০০1)... 


€ কে এই মাছীহুদ দাজ্জাল? 

( সে কি বর্তমানে জীবিত? 
ইতিপূর্বে কেউ তাকে দেখেছে? 
6 তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি? 

( আবির্ভাবের কারণ কি? 
(কি সেই মহা-ক্রোধ? 
কতিপয় ভ্রান্ত প্রচারণা 


বৃহত্তম নিদর্শন 
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ছকে এই দাত্জাল? 

সে আদম সন্তানের-ই একজন। মুমিনদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক 
তাকে অলৌকিক কিছু বৈশিষ্ট্য দেবেন। তার দৈহিক ও চরিত্রগত গুণাবলী বর্ণনা 
করে নবী করীম সা. স্বীয় উম্মতকে তার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করেছেন। 


দাত্জাল সম্পর্কে আমাদের বলতে হবে, কারণঃ 


জ্ঞান-ই উত্তরণের একমাত্র পথ। ফেতনা গ্রাস করে ফেলবে- এই ভয়ে 
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. সবসময় নবীজীর কাছে অনিষ্টকর ফেতনার 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। 

দাজ্জালের ফেতনাটি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ফেতনা। 
সকল নবী-রাসূল স্ব স্ব উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। শেষনবী মুহাম্মদ 
মুস্তফা সা. তার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উম্মতকে বারংবার সতর্ক করে 
গেছেন। 

সুতরাং দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য, ফেতনা ও বাঁচার উপায় জানা থাকলেই 
-আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন- 
ইনশাল্লাহ। 


জজ “মাছাহুদ দাত্জাল” নামকরণঃ 

আরবী মাছীহ (=) শব্দের অর্থ- বিকৃত করে দেয়া হয়েছে, মোছে দেয়া 
হয়েছে এমন। তার বাম চক্ষুটি বিকৃত ও মোছিত হবে। কানা, সবকিছু একচোখে 
দেখবে। 

অনেকে বলেছেন যে, সঠিক শব্দটি আসলে -'মিছছীহ বা -'মিছছীখ। 

আরবীতে = শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে- ঘুরাফেরা করা, ভ্রমণ করা। এ 
হিসেবে অনেকেই বলেছেন যে, দাজ্জাল যেহেতু সারাবিশ্ব ভ্রমণ করবে, তাই 
তাকে মাছীহ (অতি ভ্রমণকারী) বলা হয়ে থাকে। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, তার চেহারার এক পার্শ্ব ক্রু ও চক্ষু-বিহীন হবে। 
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অপরদিকে দাজ্জাল এসেছে আরবী শব্দ দাজাল (42১) থেকে। যার অর্থ- 
সত্য ঢেকে দেয়া, ছদ্ম আবরণে লুকিয়ে রাখা, প্রতারিত করা, মিথ্যা বলা 
ইত্যাদি । দাজ্জাল শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে মহা-মিথ্যুক। 


আ দাত্জাল কিসের দাবী করবে? 


মহা-দুর্ভিক্ষের কালে দাজ্জাল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে বলবে, “আমি হচ্ছি 
সমগ্র জগতের পালনকর্তা। হে লোকসকল! তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন! 
আমি তোমাদের খাদ্য দেব, পানীয় দেব, সম্পদ দেব, যা চাও- সব দেব। নবী 
করীম সা. বলেছেন- “স্মরণ রেখো! দাজ্জাল কিন্তু একচোখে কানা হবে । আর 
তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা কানা নন!!” (বুখারী) 

সামনে আরো বিস্তারিত বিবরণ আসছে ইনশাল্লাহ..। | 


আআ ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে দু-টি কথা 


নবীযুগে মদিনায় এক 
ইহুদী-পুত্র ছিল। নাম ছিল 
ইবনে সাইয়াদ। তার অলৌকিক 
কর্মকাণ্ডের খবর শুনে নবীজী 
তাকে দাজ্জাল সন্দেহ 





রর পক 
ইবনে সাইয়াদের বয়স ১৫ ছুঁই ছুঁই । অজান্তেই পেছনে গিয়ে নবীজী তার পিঠে 
মৃদু আঘাত করলেন। 

> ইবনে সাইয়াদকে নবীজী বললেন- তুমি কি মান যে, আমি হলাম 
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আল্লাহর রাসূল? 

> ইবনে সাইয়াদ নবীজীর দিকে তাকিয়ে বলল- আমি আপনাকে মূর্খদের 
নবী মনে করি। অতঃপর সে পাল্টা নবীজীকে বলতে লাগল- আপনি কি 
মানেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? 

> নবীজী প্রত্যাখ্যানের সুরে বললেন- আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের 
প্রতি ঈমান আনলাম । বললেন- স্বপ্নে তুই কি দেখিস? 

> সে বলল- কখনো সত্যবাদী আবার কখনো মিথ্যাবাদী দেখি। 

> নবীজী বললেন- তোর বিষয়টি তো গড়বড় মনে হচ্ছে!! আচ্ছা অন্তরে 
তোর জন্য একটি কথা লুকিয়েছি, বল তো- সেটা কি?!! 

> ইবনে সাইয়াদ বলল- (১১) ধোয়া! 

> নবীজী বললেন- দূরে সর! নির্ধারিত সময়ের আগে তুই কিছুই করতে 
পারবি না!! 

> উত্তপ্ত পরিস্থিতি দেখে উমর রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! অনুমতি 
দিন- এক্ষুনি তার মস্তক নামিয়ে দেই! 

> নবীজী বললেন- সে-ই যদি প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তোমার নয়; ঈসা 
বিন মারিয়ামের হাতে সে নিহত হবে। আর যদি দাজ্জাল না হয়, তবে 
অনর্থক হত্যা করেই বা কি লাভ..!!” (মুসলিম) 


সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন- 
আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.কে 
বলতে শুনেছি- “অতঃপর নবী 
করীম সা. উবাই বিন কাবকে 
সাথে নিয়ে ইবনে সাইয়াদের 
খেজুর বাগানে গেলেন। বাগানে 
ঢুকার পর নবীজী খর্জুর কাণ্ডের 
পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে সামনে 
এগুতে লাগলেন, ইবনে সাইয়াদ 
টের পাওয়ার আগেই যেন একা 
বসে বসে সে যা বলছে- শুনতে পান। নবীজী তাকে দেখলেন, সে চাদরের 
বিছানায় গা এলিয়ে কি যেন ফিসফিস করছে। হঠাৎ তার মা এসে নবীজীকে 
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দেখে বলতে লাগল- ওহে সাফী (ইবনে সাইয়াদের ডাকনাম)! মুহাম্মদ এসে 
পড়েছে! ইবনে সাইয়াদ সজাগ হয়ে ফিসফিস বন্ধ করে দেয়। তখন নবীজী 
বলতে লাগলেন- হতভাগী না আসলে আজ-ই প্রকাশ হয়ে যেত (যে, সে দাজ্জাল 
না অন্য কিছু!)।” (মুসলিম) 


আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “মদিনার কোন এক পথে 
নবীজী, আবু বকর এবং উমরের সাথে ইবনে সাইয়াদের সাক্ষাত হল। 

> নবী করীম সা. তাকে লক্ষ করে বললেন- তুমি কি মান যে, আমি হলাম 
আল্লাহর রাসূল? 

> সে বলল- আপনি কি মানেন যে, আমি-ও হলাম আল্লাহর রাসূল? 

> নবীজী বললেন- আমি ঈমান আনলাম- আল্লাহর প্রতি, ফেরেণ্ডাদের 
প্রতি, আসমানী গ্রন্থাদির প্রতি। আচ্ছা- তুই কিছু দেখিস নাকি? 

> সে বলল- পানিতে সিংসাহন দেখি। 

> নবীজী বললেন- তুই আসলে সমুদ্রে ইবলিসের সিংহাসন দেখিস! আর 
কিছু দেখিস না? 

> আমি অনেক সত্যবাদীর মাঝে একজন মিথ্যুক দেখি অথবা অনেক 
মিথ্যুকের মাঝে একজন সত্যবাদী দেখি। 

> নবীজী বললেন- ধুর..!! গড়বড় মনে হচ্ছে। ওকে ছেড়ে দাও!!” 


(মুসলিম) 


আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা হজ্ব বা উমরা 
পালনে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাথে ইবনে সাইয়াদ-ও ছিল। পথিমধ্যে 
আমরা একস্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলাম। সাথীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে 
দূরে চলে গেল। আমি এবং ইবনে সাইয়াদ শুধু রয়ে গেলাম। সে যেহেতু 
সন্দেহজনক -তাই মনে মনে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর সে তার 
মালপত্র আমার মালপত্রের সাথে এনে রাখল। আমি বললাম- প্রচণ্ড গরম 
পড়েছে, তাই একসাথে রাখার চেয়ে আলাদা রাখাই ভাল, ওই বৃক্ষের নিচে যদি 
রাখতে..!! ইবনে সাইয়াদ মালপত্র নিয়ে দূরের বৃক্ষের নিচে চলে গেল। কিছুক্ষণ 
পর বকরীর দুধের ব্যবস্থা হলে একটি পাত্রে দুধ ভর্তি করে সে আমার জন্য নিয়ে 
এলো । বলল- পান কর হে আবু সাঈদ! বললাম- এমনিতেই প্রচণ্ড গরম, তার 
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উপর দুধ পান করলে পেটের অবস্থা বারোটা বেজে যাবে (কোন মতেই আমি 
তার হাতের দুধ পান করতে চাচ্ছিলাম না)। তখন ইবনে সাইয়াদ বলতে লাগল- 
হে আবু সাঈদ! আমার ইচ্ছা হয়- লম্বা একটা দড়ি গাছের সাথে ঝুলিয়ে নিজেকে 
ফাঁস দিয়ে দিই। মানুষের এই আচরণ আমার আর ভাল্লাগে না!! হে আবু সাঈদ! 
তোমরাই (আনসার সম্প্রদায়) নবী করীম সা.এর হাদিস সম্পর্কে বেশি অবগত। 
বিশেষ করে তুমি তো নবী করীম সা. থেকে অনেক হাদিস জান!। বল তো- 
নবীজী কি বলে যান নি- যে, তার (দাজ্জালের) কোন সন্তান হবে না!? অথচ 
মদিনায় আমি সন্তান রেখে এসেছি! নবীজী কি বলেননি- সে (দাজ্জাল) মক্কা- 
মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না!? অথচ আমি মদিনা থেকে মক্কায় হজ্বের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি! আবু সাঈদ বলেন- ইবনে সাইয়াদের এ ব্যথাভরা 
কথাগুলো শুনে আমি তাকে ক্ষমা-ই করে দিতে চেয়েছিলাম- এমন সময় সে 
বলতে লাগল- আল্লাহ কসম! অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মস্থান এবং অবস্থান- 
স্থল জানি!! বললাম- কপাল পুড়ুক তোর!!” (মুসলিম) 


উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে যে, 


সে প্রকৃত দাজ্জাল নয়। তবে অন্যতম মিথ্যুক। গণক শয়তানেরা তার কাছে 
সংবাদ সরবরাহ করত। ধারণা করা হয় যে, শেষ জীবনে সে তওবা করে 
সংশোধিত হয়েছিল। (আল্লাহই ভাল জানেন) 


আ কোরআনে কেন দাজ্জালের আলোচনা আসেনি? 


নবী করীম সা. সবচে বেশি যে ফেতনাটি নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন, তা হচ্ছে 
দাজ্জালের ফেতনা । আর তাই প্রত্যেক নামাযের শেষে দাজ্জালের মহা-ফেতনা 
থেকে বাঁচার জন্য সাহাবিদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন। 

কোরআনে কিছু নিদর্শনের উল্লেখ এসেছে, কিছু অনুল্লেখ রয়েছে। যেমন, 
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ এভাবে বলেছেন- “মহা পুলয় কাছিয়ে গেছে, 
চন্দ বিদীর্ণ হয়ে গেছে।” (সুরা ক্লামার-১) ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভবে বলেছেন- “যে 
পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাডুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি 
থেকে দ্রুত ছুটে আসবে” (সূরা আহ্বিয়া-৯৬)। কিন্তু মহা-ফেতনার নেপথ্য নায়ক 
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দাজ্জাল-এর বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কোরআনে কিছুই বলা হয়নি। কোন প্রজ্ঞা 
নিহিত? 
কয়েক-ভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছেঃ 


€ট কোরআনে পরোক্ষভাবে এর উত্তর এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন- “যেদিন 
আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন বর্গক্তর বিশ্বাস স্থাপন 
তার জন্যে ফল্পৃসু হবে না, যে পুর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস 
অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি-” (সুরা আনআম-১৫৮)। (এর ব্যাখ্যাস্বরূপ) নবী 
করীম সা. বলেন- “তিনটি নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেলে ব্যক্তির ঈমান কোন 
উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না সে পূর্বে থেকে ঈমান এনে সৎকর্ম জমা করে 
থাকেঃ ১) দাজ্জাল ২) অদ্ভূত প্রাণী ৩) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়।” 
(তিরমিযী) 


(ঈসা বিন মারিয়াম আ.-অবতরণের কথা-ও কোরআনে পরোক্ষভাবে 
এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন- “আর আহলে -কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে 
তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তার মৃত্যুর পুর্বে” (সুরা নিসা-১৫৯) 
আপনার সম্প্রদায় হজগোল শুরু করে দিল এবং বলল- আমাদের উপাসচরা শ্রেষ্ঠ, না সে? 
তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতকেরি জন্যেই করে। 
বস্তুতঃ ভারা হল এক বিতর্ককারা সম্প্রদায় সে তো এক বান্দা-হ বটে আমি তার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বণা-ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। আমি ইচ্ছা করলে 
তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা দৃখিবাতে একের পর এক বসবাস 
করত। সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না” 
(সূরা যুখর্ফ ৫৭-৬১) 

আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দাজ্জাল হত্যার জন্য-ই ঈসা বিন মারিয়াম আ. 
আসমান হতে অবতরণ করবেন। সুতরাং পরস্পর বিপরীতমুখী একটা উল্লেখের 
মাধ্যমে অপরটার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেল। 
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আ হো সকল হাদিসে দাক্জাল আবিভাবকে কেয়ামতের 


বৃহত্তম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ 


হুযাইফা বিন উছাইদ গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ ধু, 
দাজ্জাল, অদ্ভুত প্রাণী, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়...” (মুসলিম) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের তি 
নিদর্শন- প্রকাশের পর নতুন কারো ঈমান গ্রাহ্য হবে না, যদি না পূর্বে থেকে 
ঈমান এনে সৎকর্ম করে থাকে ।” (মুসলিম) 


আ দাত্জালের ফেতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও 


সুপরিসর ফেতনা 


ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আদম আ. 
সৃজন থেকে নিয়ে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষা বৃহৎ ও সুপরিসর 
ফেতনা দ্বিতীয়টি হবে না।” (মুসলিম) 

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সা. মানুষের 
মাঝে ভাষণ দিতে দাড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। 
নবী পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই এ সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, আমিও 
তোমাদের সতর্ক করছি। তবে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের এমন তথ্য দিচ্ছি, যা 
ইতিপূর্বে কোন নবী দেননিঃ মনে রেখো! দাজ্জাল কানা হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক 
কানা নন।” (বুখারী) 

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল 
ছাড়া আর-ও একটি বিষয়ে আমি তোমাদের উপর অতি-শঙ্কিত। তবে দাজ্জাল 
করব। আমার পর যদি বের হয়, তবে প্রতিটি মুমিন নিজে-ই তার মুকাবেলা 
করবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহকে আমি প্রতিনিধি বানিয়ে গেলাম।” 


বৃহত্তম নিদর্শন মহাপলয় | 
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(মুসলিম) 


শর দাঙ্জালের পূর্বে বিশ্ব পরিস্থিতি 

নাফে বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
বলেন- “অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে 
বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (বর্তমান ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ 
তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন 
বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী 
করবেন।-” (সনসলিম) 

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জেরুজালেমে 
জনবসতি বৃদ্ধি মানে মদিনার বিনাশ। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা । 
বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনস্টান্টিনোপল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় মানে 
দাজ্জালের আবির্ভাব ।-” 

দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে মুসলমান এবং রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে বড় ধরনের 
কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আল্লাহর রহমতে মুসলমানগণ চূড়ান্ত বিজয়ার্জন 
করবেন। 

যি মিখমার রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “রোমান (খৃষ্টান)দের 
সাথে তোমরা শান্তিচুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের 
শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রচুর যুদ্ধলন্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সম্পদ বণ্টন 
শেষে ফিরতি পথে যখন তোমরা উচু ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন এক খৃষ্টান 
ক্রোশ তুলে ধরে -“ক্রোশের বিজয় হয়েছে, ক্রোশের বিজয় হয়েছে-” বলতে 
থাকলে এক মুসলমান গোস্বায় ক্রোশ ভেঙ্গে ফেলবে । আর তখনই খৃষ্ট সম্প্রদায় 
চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। 

অপর বর্ণনায়- “অতঃপর মুসলমানরা-ও হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। তুমুল যুদ্ধ 
সংঘটিত হবে। মুসলমানদের এ দলটিকে আল্লাহ শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় 
ভূষিত করবেন।-” 
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বিস্তারিত প্রেক্ষাপট অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ 
আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- ৬১৪১০ ৩০ ৬৬৯৯৭৪৮০৯৬৬ "৬1১ 0০ 
“কেয়ামত সংঘটিত হবে না, দাবেক এলাকার একটি বিস্তৃত সমতল ভূমি 


যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় 
আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে 
(শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের 
সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানেই 





হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি উদ ভূমির চিত্র 
হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে- 0901 ৬৯৯1 ৬৯৪ ৩০ Ex pai 


ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা 
করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর 
পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় 
যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমান 
সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু 

খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খষ্টানরা মুসলমান হয়ে 
মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুসলমান তখন বলবে- দ্বীনী) 
ভাইদেরকে কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের 
তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, 
আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে 
আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন, ফেতনা কখন-ই এদের গ্রাস করতে পারবে না। 
সামনে এগিয়ে তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। 
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তরবারিগুলো বৃক্ষের সাথে 
ঝুলিয়ে যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বণ্টন করতে 
থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের 
তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া 
করেছে। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও 
মুসলমান যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে 
ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে 
রওয়ানা হবে। শামে ফিরে আসার 





মানচিত্রে ‘হালব’। এর সন্নিকটেই দাবেক প্রান্তর। খৃষ্টান বাহিনী 


পর সত্যি-ই দাজ্জাল বের হয়ে তুরস্ক থেকে এখানেই এসে একত্রিত হবে। 
আসবে ঠ? হাদিসে উল্লেখিত কনষ্ট্যান্টনোপল শহরটি উত্তর-পশ্চিম 
| ৪০1৮৬] 





দাঙ্জাল প্রকাশপূর্ব আরো কতিপয় ঘটনা 


আবু উমাম বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জালের 
পূর্বে তিনটি মহা দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল 
খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম 
বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ 
ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই 
তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ 
করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ 
ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে 
না। একটি শস্য-ও অস্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল 
ছায়া-দার বস্তু ধ্বংস-মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা ও বৃক্ষকূল 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে 
আল্লাহর রাসূল? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- তাকবীর (আল্লাহু আকবার 
পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্যের কাজ 
দেবে।” (ইবনে মাজা) 
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দাত্জালের আলোচনা উঠে যাবে 


রাশেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, ইস্তাখির (পারস্য রাজাদের বস-বাসস্থল ও 
ধন সম্পদে সর্বোন্নত নগরী) যখন বিজয় হয়, "দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে, দাজ্জাল 
বেরিয়ে গেছে বলে” এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকলে ইবনে জুছামা তার 
কাছে এসে বললেন- “চুপ কর! নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- “দাজ্জাল 
ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার কথা ভূলে যাবে, মিষ্বর থেকে 
দাজ্জালের আলোচনা উঠে যাবে।” 
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El দাত্জালের দৈহিক গঠন 


= খাট এবং দুই নলার মাঝে 
যথেষ্ট দূরত্বের দরুন চলনে 
ক্রটিযুক্ত। 

» চুল অস্বাভাবিক কুঁকড়ো এবং 
অগোছালো। 


» অত্যধিক ঘন কেশ বিশিষ্ট। 
» আলোহীন ভাসন্ত আঙ্গুরের 
ন্যায় চোখ। বাম চোখে সম্পূর্ণ 





এক কথায় দাজ্জাল খাট, বিশাল দেহ, বিশাল মাথা, উভয় চোখে ত্রুটিযুক্ত, 
ডান চোখটি ভাসমান আঙ্গুর সদৃশ (কানা), বাম চোখে চামড়া, ঘন কুঁকড়ো ও 
অগোছালো চুল, সাদা চামড়ার দেহ, দুই নলার মধ্যবর্তী স্থানে যথেষ্ট ফাঁক এবং 
দুই চোখের মাঝে ১ এ এ (কাফের) লেখা বিশিষ্ট হবে। 
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দাজ্জালের প্রাথমিক mm ও mm 
প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি (আল্লাহই ভাল জানেন) শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন স্থান 
থেকে হবে। 

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “সে 
(দাজ্জাল) শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সড়ক (স্থান) থেকে আত্মপ্রকাশ 
করবে ।” (মুসলিম) 


আ দাত্জীল ও তার গুপ্তাচৱের কাহিনী 


আমের বিন শুরাহিল থেকে বর্ণিত, তিনি ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-কে 
বললেন- সরাসরি নবী করীম সা. থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদিস আমাকে 
শুনান! ফাতেমা রা. বললেন- আমার কাছে সেরকম হাদিস-ই আছে! বর্ণনাকারী 
বললেন- তাহলে শুনান! বলতে লাগলেন- “একদা মুয়াজ্জিনের -নামায 
দাড়িয়েছে- ঘোষণা শুনে মসজিদে গেলাম। পুরুষদের পেছনে মহিলাদের 
শেষে মৃদু হাসি নিয়ে নবীজী মিম্বরে বসলেন। 

> বললেন, সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে থাক! কিছুক্ষণ পর বললেন- 

বুঝতে পেরেছ? কি জন্য তোমাদের বসতে বলেছি!! 
> সবাই বলল- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই বেশি জানেন!! 
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> বললেন- আল্লাহর শপথ! কোন উৎসাহ বা ভীতিপ্রদর্শনের জন্য 
তোমাদের বসতে বলিনি। তামিম দারী একজন খৃষ্টান ছিল। এখানে 
এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। 
মাছীহ দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের 
কাছে যা বলতাম, সে-ও আমাকে 
সে রকম কিছু কথা শুনিয়েছে। 
বলেছে- একদা লাখম ও জুযাম 
সে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। 
অতঃপর সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে 
পড়ে তারা দিকন্রান্ত হয়ে পড়ে। 
এক মাস পর্যন্ত ঢেও তাদের নিয়ে 
খেলা করতে থাকে। অবশেষে 
একদিন সূর্য প্রস্থানের সময় 
তাদের জাহাজটি এক অচিন দ্বীপে গিয়ে ভিড়ে। জাহাজ থেকে অবতরণ 
মাত্রই এক অদ্ভুত প্রাণীর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটে । চুল দিয়ে সারা গা 
ঢাকা থাকায় সামন-পেছন বুঝা যাচ্ছিল না। 

> তারা বলল- কপাল পুড়ুক তোর! কে তুই? 

> প্রাণীটি বলল- আমি হলাম গুপ্তচর! 

> গুপ্তচর মানে? 

> এত কিছু জেনে তোমাদের লাভ নেই! ওই জনশূন্য প্রান্তরে এক ব্যক্তি 
অধির আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। যাও! তার সাথে গিয়ে 
সাক্ষাত কর! 

> তামীম বলল- অতঃপর শয়তান মনে করে আমরা তার থেকে কেটে 
পড়লাম। জনশূন্য প্রান্তরে (দুর্গ সদৃশ) গিয়ে দেখি এক মহা মানব। দু- 
হাত ঘাড় পর্যন্ত এবং দু-হাঁটু থেকে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত লোহার শিকলে 
বাঁধা। এমন সুবিশাল মানব এবং শক্ত বাঁধনযুক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্বে 
কোনদিন আমরা দেখিনি। 

> বললাম- ধ্বংস হোক তোর! কে তুই! 

> মহা মানব বলল- এসেই যখন পড়েছ! তবে অচিরেই জানতে পারবে। 
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আগে বল- তোমরা কারা? 

> আমরা আরব্য জাতি। নৌ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ঝড়ের কবলে পড়ে 
দীর্ঘ এক মাস দিকভ্রান্ত থাকার পর অবশেষে জাহাজ এই দ্বীপে এসে 
ভিড়েছে। জাহাজের নিকটেই আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ এক অদ্ভুত 
প্রাণীর দেখা মিলল। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তোর কাছে 
আসতে বলল। তুই নাকি আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 


> মানে? 

> অর্থাৎ বৃক্ষ গুলি থেকে কি 
এখনো খেজুর হয়? 

> বললাম- হ্যা...! 

> অচিরেই খেজুর বন্ধ হয়ে যাবে! 

> মহা মানব বলল- বুহাইরা 
তাবারিয়ার কি অবস্থা? 

> মানে? 

> সেই লেকে কি এখনো পানি 
আছে? 

> হ্যাঁ..! ওখানে প্রচুর পানি! 

> অচিরেই সেই পানি চলে যাবে। 

> মহা মানব বলল- যুগার ঝর্ণার 
কি অবস্থা? 

> মানে? 

> ঝর্ণায় কি আদৌ পানি অবশিষ্ট 
আছে? নাকি শুকিয়ে গেছে! 
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> হ্যাঁ... তিতা 


> বাস্তবেই এমনটি হয়ে গেছে! 

> হ্যাঁ... 

> তাঁকে অনুসরণের মাঝেই 
আরবের কল্যাণ নিহিত। 

> মহা মানব বলল- আমি 
এখন নিজের পরিচয় দিচ্ছি। 
শুন! আমি হলাম মাছীহ 
দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে 
বাঁধন মুক্ত করা হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনে সারাবিশ্ব ভ্রমণ 
করব। তবে মক্কা এবং তাইবা-য় আমাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যখনই 
এলাকা-দ্বয়ে ঢুকতে চাইব, তরবারি হাতে ফেরেন্তা আমাকে ধাওয়া 
করবে। সেদিন মক্কা-মদিনার প্রতিটি সড়কে ফেরেন্তারা প্রহরী থাকবে। 
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দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনার পর লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে নবীজী বলতে 
লাগলেন- এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে 
তাইবা নগরী (অর্থাৎ মদিনার অপর নাম তাইবা)! আমি কি তোমাদের কাছে 
স্পষ্ট-রূপে বর্ণনা করতে পেরেছি?!! সকলেই একবাক্যে বলল- হ্যা..! অতঃপর 
নবীজী বললেন- দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করতাম, 

৯০১৬৯৬৯৩০০০ 


নবীজীর এই হাদিসটি আমি 
উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি!!” 
(মুসলিম) 





কতিপয় লেখক-গবেষক দাজ্জালের অস্তিত্বকে রহস্যময় বারমুডা 
ট্রায়াঙ্গেলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অথচ বারমুডার রহস্য সম্পর্কে এখনো 


স্পষ্ট কিছু প্রকাশিত হয়নি। 


বৃহত্তম নিদর্শন 
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আ বারমুডার দৃকৃত বাস্তবতা এবং দাজ্জালের সাথে এর সম্পর্কঃ 
বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনী অনেকাংশেই রূপকথার গল্প সদৃশ। 


ভৌগোলিক অবস্থান 


পশ্চিম আটলান্টিক সমুদ্রে 
শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি। 
সুনিৰ্দিষ্ট-রূপে মাক্সিক উপসাগর 
থেকে নিয়ে পশ্চিমে লিয়োর্ড দ্বীপ 
পর্যন্ত । অতঃপর লিয়োর্ড থেকে 
দক্ষিণে বারমুডা পর্যন্ত প্রায় তিনশ 
বসবাসযোগ্য ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে 
অবস্থিত একটি বিশাল সামুদ্রিক 
এলাকা । বাহামার দ্বীপপুঞ্জ-ও এর অন্তর্ভুক্ত । 





অনেকের ধারণা- দাজ্জাল বারমুডায় অবস্থান করছে। অথচ হাদিসে দাজ্জালের 
প্রকাশস্থল খোরাছান বলা হয়েছে। ছবিতে খোরাছান এবং বারমুডার দুরত্ব লক্ষ করুন। 
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উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক 
(সার্জেসো) সমুদ্রের পানিতে 
(সার্জেসাম) পিণ্ডীভূত প্রচুর 
স্রোতের সৃষ্টি হয়, যা সমুদ্র-পৃষ্ঠে 
চলমান জাহাজের গতিরোধ 
করে। সার্জেসো সমুদ্রের পানি 
অস্বাভাবিক প্রশান্ত হওয়ায় 
সেখানে বাতাসের লেশমাত্রও 
থাকে না। কতিপয় গবেষক 
BETES 2 So UOC TOIT NENT 
ওখানকার সমুদ্রতলে প্রচুর ডুবন্ত জাহাজ পড়ে থাকার কথাও জানিয়েছে 
আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিশেষজ্ঞ টীম। 


১৮৫০ সালের দিকে এখানে প্রায় 
অর্ধশত জাহাজ অদৃশ্য হয়েছিল বলে জানা 
যায়। এর মধ্যে কতিপয় নাবিক শেষমুহুর্তে 
কিছু অস্পষ্ট বার্তা-ও প্রেরণে সক্ষম হয়েছিল, 
কিন্তু এগুলোর অর্থ অদ্যাবধি কেউ বুঝতে 
পারেনি। অধিকাংশ জাহাজ-ই ছিল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের। সর্বপ্রথম ইন-সার্জেন্ট নামক 
জাহাজ ৩৪০ জন যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়। এর 
পরপরই ১৯৬৮ সনে ক্কোরবিয়ন নামক 
সাবমেরিন ৯৯ জন বিশেষজ্ঞ সহ অদৃশ্য হয়। 
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বিমান নিখোঁজ, সূচনাকাল 

বারমুডার আকাশে 
উডডয়নরত বিমান হঠাৎ গায়েব। 
এমন রহস্যপূর্ণ ঘটনাও প্রসিদ্ধ । 
১৯৪৫ সালে ফ্লোরিডা এয়ারবিস 
থেকে ধ্বং একটি 
আকাশে উড্ডয়ন করে। সবগুলো 
বিমান কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে 
উড়ছিল। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে এয়ারবিসে কিছু বার্তা-সংকেত 
প্রেরিত হয়ঃ -“আমরা এক অদভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। মনে হয় সম্পূর্ণ 
দিকভ্রান্ত হয়ে গেছি। ভূ-পৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কোথায় আছি, ঠিক 
বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আকাশের কোথাও আমরা হারিয়ে গেছি। সবকিছু 
কেমন যেন অচেনা এবং অদ্ভুত মনে হচ্ছে। দিক ঠিক করতে পারছি না। সমুদ্রের 
পানি-ও বিস্ময়কর লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছি না...।” 

এর পরপরই এয়ারবিসের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 
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এছাড়া আর-ও বহু বিমান গায়েবের ঘটনা সেখানে ঘটেছে বলে প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। 


টীয়াঙ্গেলের সীমানায় রহস্যময় ঘটনা জন্মের কারণঃ 


গ ভূ-কম্পন তত্ব। গবেষণায় জানা গেছে যে, ভূ-কম্পনের দরুন সমুদ্রের 
তলদেশে প্রচণ্ড ঝড় ও বিশালকায় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা অতি অল্প সময়ের 
ব্যবধানে বড় বড় জাহাজকেও সমুদ্রের গভীরে নিয়ে যেতে সক্ষম। এ সকল 
শক্তিশালী তরঙ্গের দরুন অনেক সময় আকাশে-ও আকর্ষন শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। 
ফলে বিমান গায়েবের মত ঘটনা-ও সহজেই ঘটে যায়। 

® বৈদ্যুতিক চুস্বক-তত্ব। কতিপয় গবেষকদের দাবি- বারমুডার আকাশ 
দিয়ে অতিক্রম-কালে বিমানের দিক-নির্ধারণ যন্ত্র (কম্পাস) আকস্মিক নিক্ষরিয় 
হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জাহাজের কম্পাসে-ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। বুঝা গেল, 
সেখানকার পানিতে বিস্ময়কর তড়িৎ চুম্বকাকর্ষণ রয়েছে। 


ঠা 


RM 


- ু 
ৃ গর ১৯১ 


জাহাজ এবং বিমানের দিক-নির্ধারণ যন্ত্র কেম্পাস) 
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জজ দাড্গালের আবির্ভাব, কিছু পাসপিক লক্ষণঃ 
আরব-জাতি হাস 


উম্মে শারীক থেকে বর্ণিত, 
তিনি নবী করীম সা.কে বলতে 
সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। 
সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর 
রাসূল? নবীজী বললেন- তারা তো 
সেদিন যৎসামান্য..!!” (মুসলিম) 


বিশ্বযুদ্ধ এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় 


মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জেরুজালেমে 
স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় 
মানে দাজ্জালের আতপ্রকাশ।” (আবু দাউদ, তিরমিযী) 


আরো কিছু বিজয় 


নাফে বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
বলেন- “অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে 
বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (বর্তমান ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ 
তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন 
বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।” 
(মুসলিম) 
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বৃষ্টি এবং ফসল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে 


দাজ্জালের প্রকাশ-পূর্ব তিনটি বৎসর মহা-দুর্ভিক্ষ-পূর্ণ হবে। 

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জালের 
পূর্বে তিনটি মহা-দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল 
খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম 
বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ 
ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই 
তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ 
করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ 
ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে 
না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল 
ছায়াদার বস্তু ধ্বংসের মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা এবং 
বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে 
হে আল্লাহর রাসূল?’ প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- তাকবীর (আল্লাহু আকবার 
পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্যের কাজ 
দেবে।” (ইবনে মাজা) 








দাজ্জাল http://islamiboi.tk 


ফেতনার আধিক্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা 


আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এক দীর্ঘ হাদিসে 
ব্যক্তির পদ-নিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। 
অবশ্যই নয়। শুধু খোদাভীরু ব্যক্তিরা-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় 
যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে 
পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। অতঃপর অন্ধকার ফেতনা, ফেতনাটি 
উম্মতের প্রতিটি সদস্যের গালে চপেটাঘাত করবে । যখনি বলা হবে- শেষ, 
তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে 
কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবেঃ (১) ঈমানের 
দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। (২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান 
থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে এ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের 
অপেক্ষা কর।” (আবু দাউদ) 


দায় শ্রিশ-জনের মত মিথুদকের আত্মপূকাশ 

ছামুরা বিন জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, এদের 
সর্বশেষ জন হচ্ছে কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখটি সম্পূর্ণ মোচ্ছিত হবে।-, 
(মুসনাদে আহমদ) 


আ দাত্জাল কিভাবে বের হবে? 


তামিমে দারী রা.-এর সাথে দাজ্জাল এবং গুপ্তচরের বাক্যালাপ সম্বলিত 
হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, দাজ্জাল কোন এক অচিন দ্বীপে লৌহ-শিকলে বাঁধা 
রয়েছে। নবীযুগে সে জীবিত ছিল। বিশাল দেহবিশিষ্ট। প্রায় ব্রিশ-জন সাহী-সঙ্গী 
সহ তামীমে দারী রা. দাজ্জালকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কথোপকথনের সময় সে 
নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে-ই দাজ্জাল। শেষ জমানায় সে বাঁধন-মুক্ত হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করবে। 
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ভর বের হওয়ার কারণ 


ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “একদা মদিনার কোন এক 
গলিতে ইবনে সাইয়াদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে । তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু 
কথা বললে গোস্বায় স্ফীত হয়ে সে বিশাল দেহাকার ধারণ করে। বোন হাফসা 
রা.-এর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি আমাকে ধমকের সুরে বলেন- আল্লাহ তোমার 
সহায় হোন! ইবনে সাইয়াদকে তুমি উত্যক্ত কর কেন? তুমি কি জান না যে, নবী 
করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় দাজ্জাল রাগের বশবর্তী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।” 
(মুসলিম) 


আআ ভ্রমণ-গতি 


নবী করীম সা.কে দাজ্জালের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- 
“বাতাসে তাড়িত মেঘমালার ন্যায়” (মুসলিম) 

দাজ্জাল বিশ্বের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছবে। 

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দ্বীনের দুরবস্থা এবং চরম 
মুর্খতা-যুগে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান-মেয়াদ হবে 
চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি এক বৎসর, দ্বিতীয় দিনটি এক মাস, তৃতীয় দিনটি 
এক সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট (৩৭) দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। দুই 
কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান- এমন গাঁধায় সে আরোহণ করবে। মানুষের 
কাছে এসে বলবে- “আমি তোমাদের পালনকর্তা!” (অথচ আল্লাহ -কানা নন!) 
তার দুই চোখের মাঝে ১ শ এ (কাফের) লেখা থাকবে । শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকল মুমিন সেটি পড়তে পারবে। মক্কা-মদিনা ছাড়া প্রতিটি শহরে -প্রান্তরে সে 
পৌঁছুবে। মক্কা-মদিনার প্রতিটি দরজায় সেদিন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের 
সমন্বয়ে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।” (মুসনাদে আহমদ) 
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আ যে সকল স্থানে দাঙ্জালের আগমন ঘটবে 


আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মক্কা-মদিনা ব্যতীত 
পৃথিবীর এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল গিয়ে পৌঁছবে না।” (বুখারী- 


মুসলিম) 
অপর বর্ণনায়- “মদিনার 


পাচ্ছ? (অর্থাৎ মসজিদে নববী) 
অতঃপর ফেরেস্তারা তার 
দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ 


ঘটবে ৷” (মুসলিম) 
মিহজান বিন আদরা রা. 


ANP: ১৮০ 


মদীনার দিক থেকে উহুদ 


(Lal ১০) ১৯ 





৮১৯২ ট 
০১%৮, ৯৬১১ ৭০০ ই 
8০, p 


We ET! 





থেকে বর্ণিত, একদা ভাষণ-কালে নবী করীম সা. বলছিলেন- “পরিত্রাণ দিবস! 
পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস!, জিজ্ঞেস করা হল- পরিত্রাণ দিবস কি হে 
আল্লাহর রাসূল? বললেন- দাজ্জাল এসে উ্থদ পর্বতে উঠে মদিনার দিকে 
তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে- তোমরা কি এ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? এটি 


বৃহত্তম নিদর্শন 


গন | 
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আহমদের মসজিদ!- অতঃপর 
মদিনায় ঢুকতে চাইলে 
প্রবেশপথে তরবারি হাতে 
ফেরেস্তাদের দাঁড়ানো দেখবে। 
হতাশ হয়ে -জুরুফ-এর 
মৃতভূমিতে গিয়ে সজোরে 
ভূমিতে আঘাত করবে। 
এবং মুনাফিক সেদিন মদিনা ww. নি উরে ১1181 } 
থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে এ (০1 ৮ 
চলে যাবে। সেটাই পরিত্রাণ 81577789808 
দিবস!” (মুসনাদে আহমদ) 

আরবীতে -“সাবখা-” মৃতভূমিকে বলা হয়। সাধারণত মদিনার ভূমিকে 
সাবখা বলা হয়ে থাকে। তবে মদিনার উত্তর প্রান্তের ভূমির ক্ষেত্রে শব্দটি বেশী 
প্রয়োগ হয়। 
মাইল উত্তরে একটি উপশহর । 
থেকে কাসাসীন পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
এলাকাকেই জুরুফ বলা হয়। 
ত্বরীক হাজ্জাজ থেকে শামের পথ 
শুরু, যা মাখীয-এর দিক থেকে 
জাবালে হাবশির দিকে এসেছে। 
বর্তমানে জুরুফকে -বুহাই আল 
আযহার- বলা হয়ে থাকে। কিন্তু 


বিস্তৃত হবে। 
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মোটকথা- উহুদ পর্বতের পেছনে কোন এক মৃতভূমিতে দাজ্জাল অবতরণ 
করে সজোরে মাটিতে আঘাত করবে। সেখানে অনেক রক্তিম উপপর্বত রয়েছে। 
ওখানে গেলে বাস্তবেই নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হয়ে যায়। 

অপরদিকে তামিমে দারীর হাদিসে দাজ্জাল-ও বলেছিলঃ 

“আমি হলাম মাছীহ দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে বাঁধন মুক্ত করে দেয়া 
হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনে সারাবিশ্ব ভ্রমণ করব। কিন্তু মক্কা এবং তাইবা- 
য় আমাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যখনই এলাকা-দ্বয়ে ঢুকতে চাইব, তরবারি 
হাতে ফেরেন্তা আমাকে ধাওয়া করবে। সেদিন মক্কা-মদিনার প্রতিটি সড়কে 
ফেরেন্তারা প্রহরী থাকবে।” 


আআ দাত্ভালের ফেতনা 


নমুনা-১ 

হুযায়কা ইবনুল 
য়ামান রা. থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম সা. বলেন- 
“দাজ্জালের সাথে স্বরচিত 





অপর বর্ণনায়- 
“দাজ্জালের সাথে পানি এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার পানি হবে প্রকৃত 
আগুন এবং আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি।” (বুখারী-মুসলিম) 

আরো বলেন- “আমি ভাল করেই জানি, দাজ্জালের সাথে কি থাকবে । তার 
সাথে দু-টি নদী থাকবে । দেখতে একটিকে সাদা পানি এবং অপরটিকে জ্বলন্ত 
আগুনের মত মনে হবে। তোমরা যদি দাজ্জীলকে পেয়ে যাও, তবে তার আগুনে 
ঝাপ দিয়ে দিও!” (মুসলিম) 
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অপর বর্ণনায়- “চোখ বন্ধ করে আগুনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পান করতে 
থেকো! কারণ, সেটি ঠাণ্ডা পানি।” (মুসলিম) 


নমুনা-২ 

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল 
একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের 
দাবী করবে। লোকেরা তার দাবী মেনে 
নিলে দাজ্জাল আসমানকে বৃষ্টি দিতে 
বলবে, আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। 
জমিকে ফসল দিতে বলবে, জমি ফসল 
উদগত করবে। তাদের গবাদিপশু-গুলি চারণভূমি থেকে মোটাতাজা এবং দুধে 
পূর্ণ হয়ে ফিরবে। অতঃপর দাজ্জাল অপর একদল লোকের কাছে এসে প্রভূত্বের 
দাবী করবে। লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান 
যাবে, গবাদি পশুগুলি মরে যাবে। 
দাজ্জাল মৃত জমিতে গিয়ে বলবে- হে 
ভূমি! তুমি তোমার গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার 
প্রকাশ করে দাও! তখন মৌমাছির 
ঝাপের মত সকল রত্ব-ভাগ্ডার বের 
হয়ে আসবে।” (মুসলিম) 


নমুনা-৩ 

দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে- “ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার 
মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে 
তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে- না!! অতঃপর দু-জন শয়তান 
তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলবে- ওহে বৎস! একে অনুসরণ 
কর! সে তোমার প্রভু!!” (মুজাদরাকে হাকিম) 
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নমুনা-৪ 

দাজ্জাল এক তরুণকে ডেকে এনে তরবারি দিয়ে দু- 
টুকরা করে দেবে। মানুষকে বলবে- ওহে লোকসকল! দেখ, 
আমার এই হতভাগা বান্দাকে আমি মরণ দিয়েছি, আবার 
জীবিত করে দেব, এরপর-ও সে মনে করবে, আমি তার 
প্রভু নই!! অতঃপর দাজ্জাল জীবিত হওয়ার আদেশ দিলে 
তরুণ জীবিত দাড়িয়ে যাবে। অথচ দাজ্জাল নয়; আল্লাহ-ই 
তাকে জীবিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে- তোমার প্রভু কে? 
তরুণ বলবে- আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ! আর তুই হচ্ছিস 
আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল! 


আস দাত্জীল সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা 


দুর্ভিক্ষ কবলিত দুনিয়ায় সে রুটি এবং খাদ্যের পাহাড় নিয়ে আসবে 

মুগীরা বিন শুবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “দাজ্জাল সম্পর্কে নবীজীর 
কাছে আমার থেকে বেশি কেউ জিজ্ঞেস করত না। একবার তিনি বিরক্তি-ভরা 
কণ্ঠে বললেন- হে মুয়ায! তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? সে তোমার কোন-ই ক্ষতি 
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করতে পারবে না। আমি বললাম- মানুষ মনে করে যে, তার সাথে নদী এবং 
রুটির পাহাড় থাকবে!? নবীজী বললেন- আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন-ই মূল্য 
নেই।” (বুখারী-মুসলিম) 


আআ দাত্জীলের অনুসারী 

কোন সন্দেহ নেই- অলৌকিক সব ক্ষমতা এবং জাদুময় কর্মকাণ্ডের দরুন 
দাজ্জাল প্রচুর লোককে অনুসারী বানিয়ে ফেলবে । কেউ লোভে আর কেউ 
আক্রমণের ভয়ে তার দলে যোগ দেবে। আবার কেউ কেউ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন 
করতে তার বাহিনীতে শামিল হবেঃ 

ইহুদী সম্প্রদায়ঃ 


আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আসফাহান 
অঞ্চলের সত্তর হাজার চাদর (তায়ালছান) পরিহিত ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী 
হবে।” (মুসলিম) 





রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত মধ্য ইরানের প্রসিদ্ধ 
একটি প্রদেশ আসফাহান। সরকারী গণনা-নৃযায়ী সেখানে প্রায় ৩০ হাজার ইহুদী 
বাস করে থাকে। বিস্তারিত জানতে ১/////.]21112$/191.001৷ ওয়েবসাইটে 
ভিজিট করতে পারেন। 
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একটি এলাকার নাম। বর্তমানে 
একে খোযিস্তান বলা হয়। 
কিরমানঃ- দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের প্রসিদ্ধ একটি নগরী। 
স্ফীত ঢালঃ- অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাথা, সাদা ও গোলাকার চেহারা বিশিষ্ট। গালের 
মাংস কিছুটা উচু। এককথায়- তাদের চেহারা মোটা ও প্রশস্ত হবে। 


জ্ঞাতব্য বিষয় 
প্রশ্নঃ দাজ্জালের অনুসারী অধিকাংশ-ই ইহুদী কেন? 





উত্তরঃ কারণ, ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে, দাজ্জাল হচ্ছে তাদের প্রতীক্ষিত ‘মাছীহা’। 


হহুদীরা মনে করে, আল্লাহ পাক তাদের জন্য দাউদ আ.-এর বংশের 
একজন বাদশার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে ইহুদীদের বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করবে। -মিছিয়াহ- বলে যাকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 

ইহুদীদের ধর্মীয় প্রথায় দাজ্জালের তড়িৎ আগমন প্রত্যাশায় বিশেষ 
উপাসনা করা হয়। ইহুদীদের পাসোভার উৎসবের রাতে দাজ্জালের কল্যাণ 
কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। 

ইহুদী ধর্মশান্ত্র তালমুদে বর্ণিত হয়েছেঃ 

“মাীহের আগমন-কালে খাদ্য-শস্য এবং পশমের পোশাকে বিশ্ব ভরে 
যাবে। সেদিন যবের একটি দানা গাভীর বৃহৎ স্তন সদৃশ হবে। সেদিন বিশ্বময় 
ইহুদী কর্তৃত্ব ফিরে আসবে। সবাই মাছীহকে অনুসরণ করবে। সেদিন প্রত্যেক 
ইহুদীর ২৮০০ (দু-হাজার আটশত) করে সেবক থাকবে। জল-স্থল সর্বত্র তার-ই 
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নেতৃত্ব চলবে। তবে অনিষ্টদের শাসনব্যবস্থা সমাপ্ত হলে-ই মাছীহর আগমন 
হবে। 


কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায় 


আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মক্কা-মদিনা 
ব্যতীত সকল শহরে-ই দাজ্জালের অপ-তৎপরতা ছড়িয়ে পড়বে । সেদিন শহর- 
দ্বয়ের প্রতিটি সড়কে ফেরেন্তাগণ নাঙ্গা-তলোয়ার হাতে পাহারায় থাকবেন। 
দাজ্জাল -ছাবখা প্রান্তরে এসে উপনীত হলে মদিনায় তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত 
হবে। ফলে সকল কাফের-মুনাফেক মদিনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের দলে চলে 
যাবে।” (রুখারী-মুসলিম) 


আরব বেদুইন 

আবু উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ 
হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- 
“দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে 
বলবে- “ওহে বেদুইন! আমি যদি 
করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে 
মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি 
থাকবে? বেদুইন বলবে- না!! 
অতঃপর দু-জন শয়তান তার 
পিতা-মাতার রূপ ধরে তাকে 
বলবে- ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভূ!” (মুস্তাদরাকে হাকিম) 





স্থূল বর্ম সদৃশ স্কীত চেহারা বিশিষ্ট সম্প্রদায় 


আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “নিশ্চয় দাজ্জাল 
প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্কুল বর্ম সদৃশ স্ফীত 
চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসারী হবে।” (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ) 
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স্থূল বর্ম সদৃশ (গোলাকার) ক্ষীত চেহারাধারী ব্যক্তিদের নমুনা 


নারী সম্প্রদায় 


নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল এসে ছাবখার মাররে কানাত ভূমিতে 
অবতরণ করবে। অধিকাংশ নারী-ই তার কাছে চলে যাবে। আতঙ্কে -মুমিন 
পুরুষ ঘরে গিয়ে মা, মেয়ে, বোন, চাচীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেধে রাখবে ৷” 
(মুসনাদে আহমদ) 


ছ দাত্জালের অবস্থামকাল 

দাজ্জাল পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম সা. 
বলেছেন- চল্লিশ দিন। প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় দিন 
এক সপ্তাহের ন্যায় হবে।” (বৃখারী-মুসালিম) 

হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ এই দিনগুলোতে নামায পড়ার 
বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে 
একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবী করীম সা. বলেছিলেনঃ না! বরং 
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নামাযের জন্য তখন তোমরা সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের 
দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য সময় ঠিক 
করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)। 


আআ দাভ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায় 


উপায়-(১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দুরে থাকা। 

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জালের 
আগমন সংবাদ পেলে তোমরা দূরে পালিয়ে যেয়ো! কারণ, নিজেকে মুমিন ভেবে 
তাকে অনুসরণ করে বসবে।” (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ) 

অর্থাৎ সবসময় দূরে অবস্থান করতে হবে, নিজেকে সাহসী ভেবে কাছে 
যাওয়ার দুঃসাহস করা যাবে না। 

উম্মে শারীক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জালের ভয়ে 
মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে।” (মুসলিম) 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন। 


উপায়- (২) আল্লাহর কাছে আশ্রয় দার্থনা 


আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী / A ঠা 
করীম সা. বলেন- “যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগুনে 3.1]. 
নিক্ষেপিত হয়, সে যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা 


করে।” (ইবনে মাজা) উঃ 7 


উপায়- (৩) আল্লাহর সিফাতা নামসমূহ 
মুখস্থ করা। 

দাজ্জাল হবে কানা। অথচ আল্লাহ কানা নন; বরং আল্লাহ পাক সকল ক্রুটি 
থেকে মুক্ত ও পবিভ্র। 


করা। 
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উপায়- (৪) সুরা কাহফ’এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিয়মিত পাঠ 
করা। 

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- “যে ব্যক্তি সূরা 
কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে 
নিল, সে দাজ্জাল থেকে রক্ষা পেয়ে 


গেল৷” (মুসলিম) 





সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াতঃ- 


০20 


পি 
Ld 


92185555100 65521224545 ডর vet 


Ed এন এটিও 


লাশ শি তরি শা 


লা 
dey ১ ০৯ Dall ৫ কত তা wh Soe 


(খপ পক এ 
ab CESS (0 পপ ৩2৮5০590105) in SS 


BAL পার দ ০. ৩ PS AA 
০৫4 3925০541৫৫6) [52 015৩1 এস 9559 AES 


ৰ রড পক জল EBA ০ 


251: 25) ৮420 র ৬০১22 54০. 


এলি Ea 4 (7:21 


১১০৮০০০০৮21 পপ 


9 )12-255 3 528 চা 


অনুবাদ- (১) সব প্রশংসা আল্লাহর যানি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল 


করেছেন এবং তাতে কোন বত্রতা রাখেননি। (২) একে সুপৃত্িষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একটি ভাষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম 
সম্পাদন করে- তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। 
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(৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় দ্রদর্শন করার জন্যে 
-যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং 
তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা। তারা যা বলে তা তো সবই 
মিথ্যা। (৩) যদি তারা এই বিষয়বস্তর ত বিশাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে 
সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি 
বডি যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, 
তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা 
আমি উদ্ভিতশুন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও 
গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিলি? (১০) যখন যুবকরা 
পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়্গ্রহণ করে তখন দোআ করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ 
সঠিকভাবে দুর্ণ করুন। (সুরা কাহফ ১-১০) 
নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল 
এসে পড়লে তোমরা সুরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো!” 


(মুসলিম) 


তাৎপর্য 


আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে এরই বিবরণ এসেছে। 

কেউ বলেন- আয়াতগুলোতে গুহা বাসীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাদের 
মুক্তির নেপথ্য স্মরণ করে প্রতিটি মুসলমান-ও দাজ্জালের আগ্রাসন থেকে মুক্তির 
চেষ্টা করবে। 


উপায়- (৫) পূর্ণ সুরা কাহফ' শ্রেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলা। 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “যে ব্যক্তি নির্ভলভাবে 
সুরা কাহফ পাঠ করল। দাজ্জাল তাকে সামনে পেলেও কোন ক্ষতি করতে 
পারবে না।” (মুজাদরাকে হাকিম) 
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উপায়- (৬) হারামাহন তথা মক্কা-মদিনায় আশ্রয় নেয়া। 
কারণ, দাজ্জাল এলাকা -দ্বয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। 





উদায়- (৭) নামাযের শেষ বেঠকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দোয়া 


অর্থাৎ তাশাহুদে সালামের পূর্বক্ষণে হাদিসে 
বর্ণিত নিম্নোক্ত দোয়া পড়াঃ 
ie ০1০6 ০০ শী ১৩০ ৪৫1 Gl 
(০০৮ কিক Ll iS তক ও 6 mal lie ey 

Jl dl 222৩ ১০ ০৪০ 

অনুবাদ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 
থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, জীবন-মৃত্যর ফেতনা থেকে 
আশ্রয় চাচ্ছি এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে 
আশ্রয় চাচ্ছি। (রুখারী-মুসলিম) 


উদায়- (৮) দাজ্জালের ফেতনাটি বেশি বেশি প্রচার করা। 

সাব বিন জুছামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল 
ততক্ষণ বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে ভুলে যায়।” 
(মাজমায়ে যাওয়ায়েদ) 

অর্থাৎ কেউ তখন দাজ্জালের আলোচনা করবে না। ফেতনার আধিক্যের 
দরুন তার ব্যাপারটি মানুষ ভুলে যেতে বসবে। 
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উদায়- (৯) শরীয়তের জ্ঞানকে-ই একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করা। 
একজন মুমিনের জন্য শরয়ী জ্ঞান-ই 
সকল ফেতনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। হাদিসে 
এমন-ই একজন জ্ঞানী যুবকের দাজ্জালের 
মুকাবেলা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 
আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
সা. বলেন- “মদিনায় ঢুকতে না পেরে দাজ্জাল 
পাশের মৃতভূমিতে অবতরণ করবে। মদিনার 
এক উৎকৃষ্ট যুবক তখন দাজ্জালের মুকাবেলায় 
এগিয়ে যাবে। 
> বলবে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুই হচ্ছিস দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী করীম 
সা. আমাদের সতর্ক করে 
গেছেন। 
> দাজ্জাল অনুসারীদের লক্ষ 
করে বলবে- আমি যদি একে 
করে দিই, তবে-ও কি তোমরা 
আমার ব্যাপারে সন্দেহ 
করবে?! 
> সবাই একবাক্যে বলবে- 
না..!! অতঃপর দাজ্জাল 
যুবকটিকে হত্যা করে 
পুনজীবিত করবে। অপর 
বর্ণনায়- তাকে তরবারি দিয়ে 
আঘাত করে দু-টুকরো করে 
দেবে। অতঃপর দাজ্জাল 
যাবে। 





win ৪. 
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> যুবক বলবে- এবার তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে যে, তুই-ই 
হচ্ছিস দাজ্জাল । 
অপর বর্ণনায়- দাজ্জাল বের হলে একজন মুমিন তার মুখোমুখি হতে 
চাইবে। 

> দাজ্জালের অনুসারীরা বলবে- কোথায় যাচ্ছ? 

> বলবে- এই অসভ্যটার দিকে যাচ্ছি! 

> তুমি কি আমাদের পালনকর্তায় বিশ্বাস কর না? 

> যুবক বলবে- আমাদের পালনকর্তার মধ্যে কোন ক্রুটি নেই!! 

> একে হত্যা কর!! 

> না...! আমাদের প্রভু-ই তাকে হত্যা করবেন। একথা বলে তাকে 
দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। দাজ্জালকে দেখে সে বলতে 
থাকবে- ওহে লোকসকল! এ হচ্ছে মাছীহ দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী 
করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন!! তখন দাজ্জাল তাকে শুয়াতে 
বলবে- 

> তুমি কি প্রভু বলে বিশ্বাস করনি? 

> তুই হচ্ছিস মিথ্যুক দাজ্জাল!!” একথা শুনে দাজ্জাল করাত দিয়ে 
যুবকটিকে দু-টুকরো করে দেবে। দাজ্জাল কর্তিত অংশদ্বয়ের মাঝে 
দিয়ে হেটে গিয়ে বলবে- দাড়িয়ে যাও!! যুবকটি জীবিত দাড়িয়ে যাবে। 

> এবার তুমি আমাকে প্রভু মেনেছ? 

> এখন তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে! ওহে লোকসকল! 
আমার পর আর কাউকে-ই সে জীবিত করতে পারবে না। অতঃপর 
থেকে বক্ষ পর্যন্ত তামা বানিয়ে দিবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে কিছুই 
করতে পারবে না। শেষে অপারগ হয়ে তাকে স্বরচিত জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করে দেবে। মানুষ মনে করবে সে জাহান্নামে। কিন্তু বাস্তবে তাকে 
জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। 

অতঃপর নবী করীম সা. বলেন- “এই যুবকটি আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ 

শহীদের মর্যাদা পাবে।” (মুসলিম) 
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উপকারিতা 

উপরোক্ত হাদিসে শরয়ী জ্ঞানের উপকারিতা অনুধাবন করা যায়। যুবকটির 
কাছে শরীয়ত এবং দাজ্জালের গুণাগুণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে দাজ্জালের 
বিরুদ্ধে এত কঠোর অবস্থানে যেতে পারত না। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের জন্য পর্যাপ্ত 


শরয়ী জ্ঞানার্জন আবশ্যক। 

সে দাজ্জালকে ভালভাবেই চিনতে পেরেছে। হাদিস অধ্যয়নে সে জেনেছে যে, 
হাদিসে যুবক বলতে সে-ই উদ্দেশ্য এবং তার পরে দাজ্জাল কাউকেই নির্মমভাবে 
হত্যা করে জীবিত করতে পারবে না। 





দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিপূর্ণ সস্তুতি 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “...মুসলমানগণ 
তখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হতে থাকবেন। এমন সময় ফজরের 
ইকামত শুরু হলে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন...।” 
(মুসলিম) 

হুযাইফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “...অতঃপর 
দাজ্জাল মদিনা থেকে জেরুজালেম অভিমুখে রওয়ানা হবে। সেখানে একদল 
মুসলমানকে সে অবরোধ করে ফেলবে। মুমিনগণ সবদিক দিয়ে সঙ্কটে পড়ে 
যাবে। তাদের একজন বলবে- তোমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছ?!! যাও!! 
এই পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক!! হয়ত আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাত 
হয়ে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর 
মুসলমানগণ তুমুল লড়াইয়ের প্রস্তুত হয়ে যাবেন। পরদিন সকালে আসমান হতে 
ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।” (মুত্তাদরাকে হাকিম) 


দাত্জাল সামনে এসে গেলে করণীয়ঃ 

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “...তার দুই চোখের 
মধ্যবর্তী স্থানে কাফের লেখা থাকবে, সকল মুমিন তা পড়তে সক্ষম হবে। 
সামনে এসে গেলে তার চেহারায় থুথু মেরে সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক 
আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো! শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে সে হত্যা করে পুনজীবিত 
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করতে সক্ষম হবে।” (মৃক্তাদরাকে হাকিম) 

আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “তোমাদের পরে 
একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তার চুলগুলো মাথার পেছন দিকে জমাট ও 
অগোছালো থাকবে । বলবে- আমি তোমাদের প্রভু! সুতরাং যে ব্যক্তি- 

Sis 40 ১৪৯১৪ LAT 4419 LS 55 ale yg U2) 491 0৭ LD Sad US 
(তুই মিথ্যুক! তুই আমাদের প্রভু নস! বরং আল্লাহ-ই আমাদের প্রভু! আল্লাহর 
ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি!) বলে দেবে, দাজ্জাল তাকে কিছুই করতে 
পারবে না।” (মুসনাদে আহমদ) 


আ দাত্জালের বিনাশ -শামে 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "প্রাচ্যের দিক থেকে 
দাজ্জাল মদিনায় আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। উহুর পর্বতের পেছনে 
অবতরণ করা মাত্রই ফেরেন্তারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। 
সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে ।” (মুসলিম) 


a নিলি রানার 


মাজমা বিন জারিয়া রা. 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
দাজ্জালকে লুদ শহরের প্রধান 
ফটকের কাছে হত্যা করবেন।” 
(তিরমিযী) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 





কাতারবন্দি করতে থাকবে, এমন 
সময় ফজরের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।” 
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অপর বর্ণনায়- “দামেস্কের পূর্ব-প্রান্তে সাদা মিনারের কাছে ঈসা বিন 
মারিয়াম দু-টি রঙিন চাদরে আবৃত হয়ে দুজন ফেরেণ্ডার কাঁধে ভর করে 
অবতরণ করবেন। মাথা নিচু করলে টপটপ পানি পড়বে। আবার উঁচু করলে 
কেশ-গুচ্ছ সুশোভিত মতি-সদৃশ দৃশ্যমান হবে। কাফেরের শরীরে তাঁর নিশ্বাস 
পড়া মাত্রই কাফের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।” (যতদূর তাঁর দৃষ্টি যাবে, ততদূর 
তাঁর নিশ্বাস গিয়ে পৌঁছুবে। অর্থাৎ ঈসা আ.-এর দৃষ্টির মাধ্যমে-ই অর্ধেক 
শক্রবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে)। 

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ ফজরের নামাযের প্রস্তুতি 
নিবেন। সেনাপতি ইমাম মাহদী নামাযের ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে 
যাবেন। এমন সময় ঈসা নবীর অবতরণ হবে। ঈসা আ.কে দেখে ইমাম মাহদী 
পেছনে ফিরে আসতে চাইলে কাঁধে হাত রেখে বলবেন- তুমি-ই নামায পড়াও! 
তোমার জন্যই ইকামত দেয়া হয়েছে (উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ এক বিরাট 
সম্মাননা যে, এত বড় নবী সাধারণ একজন উম্মতীর পেছনে নামায আদায় 
করছেন)। নামায শেষে বলবেন- দরজা খোল! পেছনে দাজ্জাল এবং সত্তর 
হাজার ইহুদী অত্যাধুনিক রণসাজে সজ্জিত থাকবে। 
ন্যায় গলে যাবে। পলায়নের উদ্দেশ্যে দৌড় দেবে। ঈসা আ. 
তার পিছু ধাওয়া করে লুদ এলাকার প্রধান ফটকের কাছে 
তাকে পেয়ে যাবেন (লুদ হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটে 
প্রসিদ্ধ এলাকা, সম্প্রতি ইহুদীরা সেখানে অত্যাধুনিক 
সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে) সেখানেই তিনি দাজ্জালকে 
হত্যা করবেন। ফিরে এসে তিনি বর্ষায় লেগে থাকা 
দাজ্জালের রক্ত মুসলমানদের দেখাবেন। 

অতঃপর ইহুদীদের মৃত্যু-ডঙ্কা বেজে উঠবে। মুসলমান 
তাদের পিছু ধাওয়া করবে। প্রতিটি বস্তু সেদিন মুসলমানকে 
ডেকে বলবে- ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী 
আত্মগোপন করেছে! এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে ॥ 
গারকাদ বৃক্ষ মুসলমানদের ডাকবে না, কারণ তা ইহুদীদের 
রোপিত বৃক্ষ। 





বৃহত্তম নিদর্শন 
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অতঃপর ফিরে এসে ঈসা আ. মুসলমানদের চোখের অশ্রু মুছে দেবেন। 
তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাতে থাকবেন- এমন সময় আল্লাহ ওহী নাযিল 
করবেন- ওহে ঈসা! এমন কিছু বান্দাকে আমি দুনিয়াতে প্রকাশ করতে যাচ্ছি, 
যাদের মুকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই । সুতরাং মুমিনদেরকে নিয়ে তুমি 
তুর পর্বতে চলে যাও! 

অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে 
ইনশাল্লাহ। 


আ দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচে কঠোর বনী তামীম গোশ্র 

আবু হুরায়রা রা. বলেন- “নবী করীম সা.এর মুখ থেকে শুনা তিনটি কারণে 
বনী তামীমকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিঃ 

১) তারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচে কঠোর হবে। 

২) তাদের সাদাকা আসলে নবীজী বলতেন- এটি আমার (প্রিয়) জাতির 
সাদাকা। 

৩) বনী তামিমের এক মহিলা দাসী আয়েশা রা.-এর অধীনে ছিল। নবীজী 
বলেছিলেন- হে আয়েশা! একে স্বাধীন করে দাও! সে বনী-ইসমাইল বংশধর ৷” 
(বুখারী-মুসলিম) 

বনী তামীম গোত্রের এক-ব্যক্তি সম্পর্কে নবীজীর দরবারে অভিযোগ করা 
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হলে নবীজী বলতে লাগলেন- “তাদের ব্যাপারে কল্যাণ ছাড়া কিছু বলো না! 
(অভিযোগ করো না!) কারণ, দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারাই সবচে যুদ্ধবাজ হবে৷” 
(মুসনাদে আহমদ) 


আ দাত্জাল আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান 


পূর্ব-যুগে কতিপয় ভ্ৰষ্ট দল বিষয়টি অস্বীকার করেছে। যেমন, মুতাধিলা 
এবং জাহমিয়া সম্প্রদায়। সম্প্রতি যারা এ তালিকায় নাম লিখিয়েছেনঃ 


১) শেখ মুহাম্মদ আব্দু (মিসরের প্রখ্যাত মুফতী, মৃত্যু-১৯০৫) 
বলেন- “দাজ্জালের বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উপকথা ও কল্পকাহিনী বৈ 
কিছুই নয়।-” 


২) মুহাম্মদ ফাহিম আবু আইবা 


৩) কেউ কেউ বলেছেন- 

“দাজ্জাল আসবে, তবে জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে নয়।-” এর অন্যতম প্রবক্তা 
হচ্ছেন রশীদ রেজা। যথেষ্ট জ্ঞানী হওয়া সত্তেও এই মাছালায় তিনি ইজতেহাদী 
ভুল করেছেন। 

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা উমর ইবনুল খাত্তাব 
রা. ভাষণ প্রদান-কালে বলেন- “অচিরেই তোমাদের পর এমন এক জাতি 
ময়দানে নবীজীর সুপারিশ, কবরের আযাব এবং অপরাধী মুমিনকে জাহান্নাম 
থেকে বের করে জান্নাতে দেয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করবে ।” (মুসনাদে আহমদ) 
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সবশেষে পাঁচটি কথাঃ 


আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল থেকেও 
গোপন শিরক। মানুষ নামাযে দাঁড়াবে। প্রিয় মানুষটি তাকিয়ে আছে ভেবে সুন্দর 
করে নামায পড়বে।” (মুসনাদে আহমদ) 

রিয়া (আত্ম-প্রদর্শন) অতি ঘৃণিত একটি বিষয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 
দেখানোর উদ্দেশ্যে বা প্রশংসা কুড়ানোর আশায় কোন কাজ করাকে-ই রিয়া 
বলা হয়। আত্ম-প্রদর্শনকারীকে কাল কেয়ামতে বলা হবে- যাও! যাকে দেখানোর 
জন্য দুনিয়াতে এবাদত করতে! তার কাছে যাও! দেখ- প্রতিদান পাও 
কিনা..!!?? (মুসনাদে আহমদ) 


€ আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল ছাড়া-ও যে 
বিষয়টি নিয়ে আমি তোমাদের উপর বেশি শঙ্কিত, সেটি হচ্ছে পথভ্রষ্ট-কারী 
নেতৃবর্ণ।” (মুসনাদে আহমদ) 
অধীনস্থরা তো এমনিতেই দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে। হাদিসে নেতৃবর্প বলতে সমাজের 
সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য । 


(0) ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার 
উম্মতের একদল লোক সর্বদায় সত্যের কালেমা নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। 
দাজ্জালকে হত্যা করবে।” (মুসনাদে আহমদ) 


€ ফেতনার সময় দৃঢ়পদে অবিচল থাকা ইসলামের মৌলিক বিষয়। 
এজন্যই নবী করীম সা. দাজ্জাল ফেতনার আলোচনা-কালে বলতেন- “হে 
আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবিচল থেকো!!” 

তাই ফেতনার সময় মন না ভেঙে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে 
ইসলামের উপর অবিচল থাকা চাই!! 


দাজ্জাল http://islamiboi.tk 


() আরেকটি বিষয় হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শেষ জমানার 
সকল যুদ্ধ-ই তীর তলোয়ার এবং অশ্বের মাধ্যমে সংঘটিত হবে। 





সং সং সু 
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ঈসা বিন মারিয়াম আ. -আল্লাহর একজন নবী এবং উচ্চ সাহসী 
পয়গম্বরগণের অন্যতম। পিতা ব্যতীত-ই আল্লাহ পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। 
মাতা মারিয়াম আ.-ও ছিলেন সতী এবং 
খোদাভীরু মহিলা । আল্লাহ পাক দুনিয়াতে-ই 
তাঁকে জান্নাতী রিযিক দান করতেন। 
খাবার দেখতে দেতেন। জিজ্ঞেস করতেন- মারিয়াম! 
কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি 
বলতেন, “এসব আল্লাহর নিক থেকে আসে। 
আল্লাহ যাকে হচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেনা” 
(সুরা আলে ইমরান-৩৭) 

আল্লাহর নবী যাকারিয়া আ. তাঁর জন্য 
মসজিদে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছিলেন। মারিয়াম আ. ছাড়া সেখানে কেউ 
প্রবেশ করতে পারত না। যখন-ই কোন 
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প্রয়োজনে যাকারিয়া আ. তাঁর কাছে যেতেন, সেখানে মওসুম-হীন তরতাজা 
ফলমূল দেখতে পেতেন। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতেন, এগুলো কোথেকে আসল? 
মারিয়াম আ. বলতেন- আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে!! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
বেহিসাব রিযিক দান করেন। 

ফেরেন্তারা মারিয়াম আ.-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল- “আর যখন 
ফেরেস্তারা বলল- হে মারিয়াম! আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, তোমাকে পবিশ্র ও 
পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী-সমাজের উর্ধে মনোনীত করেছেন। হে 
মারিয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকু-কারীদের সাথে সেজদা ও রুকু 
কর!” (সূরা আলে ইমরান-৪২) 

অর্থাৎ মারিয়াম আ.কে আল্লাহ পাক স্বামী-বিহীন সন্তান প্রদানের জন্য 
কোলে শুয়ে এবং বড় হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে। 

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জগদ্ধিখ্যাত চারজন 


২) 
৩) খাদিজা বিনতে খযাইনিদ 
8) 


মারিয়াম আ. যেভাবে শিশু ঈসাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন 


আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র, সম্মানিত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন 
নবী-সন্তান দান করবেন- ফেরেন্তাদের এই সুসংবাদ শুনে স্বভাবত-ই তিনি 
চমকে উঠেছিলেন। স্বামী ছাড়া সন্তান!! হ্যাঁ..। আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে 
ক্ষমতাধর। যখন যা চান- “হয়ে যাও!” বলা মাত্রই -হয়ে যায়। 

আল্লাহর এই মহান ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য হয়ে তিনি নীরবতা 
অবলম্বন করলেন। সত্য বুঝতে না পেরে মানুষ তাকে দোষারোপ করবে 
-ভেবেও ধৈর্যের পথ বেছে নিলেন। 

বমি বা খতুস্রাব জাতিয় কারণে মাঝে মাঝে তিনি মসজিদের বাইরেও 
যেতেন। এমনি এক কারণে একদিন তিনি মসজিদে আকসার পূর্বদিকে বাইরে 


ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর দৃত্যাগমন http://islamiboi.tk 


বসে ছিলেন। সে মুহূর্তে আল্লাহ পাক ফেরেন্তা জিবরীল আ.কে মানুষের 
আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। তাকে দেখা মাত্রই পরপুরুষ ভেবে তিনি বলে 
উঠলেন- “তোমার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই”! আল্লাহকে ভয় কর! 
এবং এখান থেকে চলে যাও! জিবরাল বললেন- “আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা 
প্রেরিত (একজন ফেরেস্তা), তোমাকে এক পবিশ্র-পুশ্র দান করতে এসেছি।” মারিয়াম 
আ. বললেন- “করূপে আমার পুশ্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং 
আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না.!11?” ফেরেস্তা বললেন- “আল্লাহর জন্য 
সবকিছুই সহজ। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।” আল্লাহ পাক মানুষের জন্য একটি 
নিদর্শন রাখতে চান। কারণ, 

» আল্লাহ পাক আদমকে পিতা-মাতা-বিহীন সৃষ্টি করেছেন 

» হাওয়াকে পিতৃহীন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন 

» ঈসাকে স্বামীহীনা সতী মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছেন 

a বাকী সবাইকে পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন 


আল্লাহ পাক বলেন- “আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-ত্রনয়া মরিয়মের, যে 
তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুকে 
দিয়েছিলাম..” অর্থাৎ জিবরীল -তার জামার আঁচলের দিকে ফু দিলেন। সে ফু 
গিয়ে জরায়ু স্পর্শ করে। অতঃপর গর্ভবতী হলে মরিয়ম আ. এক দুরবতী স্থানে 
চলে যান। 


আ হসো আ.-এর জন 


বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন_ 
হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে 
যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত 
হয়ে যেতাম! অতঃপর (শিশু ঈসা) 
নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, 
আপনি দুঃখ করবেন নাপুসব বেদনা 
তাকে এক খেজুর বৃক্ষ_মুলে আশ্রয় নিতে 
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বাধ্য করল। তিনি বললেন- হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং 
মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর! আপনার পালনকর্তা আপনার পায়ের 
তলায় একটি নহর জারি করেছেন! আপনি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া 
দিন! তা থেকে আপনার উপর সুপরু খেজুর পতিত হবে। সেখান থেকে আহার করুন! 
পান করুন! এবং চক্ষু শীতল করুন! যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখতে পান, তবে বলে 
দিবেন যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই 
কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মরিয়ম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ! হে হারন- 
ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্ত ছিলেন না এবং তোমার মাতা-ও ছিল না 
ব্যভ্গিরিণী!” (সুরা মারিয়াম ২২-২৮) 


আ মায়ের কোলে শিশু ঈসো-র বাক্যালাপ 


অতঃপর মরিয়ম আ.-এর উপর দোষারোপ বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে 
তিনি কোলের শিশুর দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ শিশুর সাথে কথা বলুন 
সবাই!) তখন জাতি বলল- কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? 
তখন-ই শিশু ঈসা বলতে লাগলেন- “আমি তো আল্লাহর বান্দা (দাস)। তিনি 
আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেহ থাকি, তিনি 


ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে 
তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার পৃতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, 
যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উিত হব।” (সুরা মারিয়াম 
২৮-৩৩) 

উল্লেখ্য- ঈসা নিজেকে আল্লাহর দাস বলেছেন; পুত্র নয়। কারণ, আল্লাহর 
কোন শরীক নেই। কোন সাথী বা পুত্র গ্রহণ থেকে তিনি পবিত্র। পবিত্র সেই 
সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে যথাযথ স্থানে রেখেছেন, মানুষকে সৎ-পথ 
দেখিয়েছেন। 

হ্যাঁ...! এই হচ্ছে প্রকৃত ঈসা আ.। আল্লাহ পাক বলেন- “এই হচ্ছে 
মারিয়ামের পুশ্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন যে, 
সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিশ্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত 
করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়।” (সুরা মারিয়াম ৩৪-৩৫) 

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত 
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হচ্ছে আদমের-ই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে 
বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল।” (সূরা আলে ইমরান-৫৯) 

ঈসা আ.কে আল্লাহ পাক মহা নেয়ামত দান করেছেন। এরশাদ করেছেন- 
“স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ বলবেন- হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি ও তোমার 
করেছি। ভুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং 
যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, পগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি 
কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর 
তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং ভুমি আমার আদেশে 
জন্মান্ক ও কৃউরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঙ্গলকে তোমা- 
থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর 
তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, ভারা বলল- এটা প্রকাশ জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর 
যখন আমি হাওয়ারা (ঈসা সঙ্গী)দের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার 
এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্য-শীল।” (সুরা মায়েদা ১১০-১১১) 

শেষনবী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কেও ঈসা আ. ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। 
আল্লাহ পাক বলেন- “স্মরণ কর! যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বলল- হে বনী ইসরাইল! 
আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমার দূর্ববর্তী তওরাতের আমি 

সত্যায়ন-কারী এবং আমি এমন একজন রসুলের সুসংবাদ-দাতা, যিনি আমার পরে 
আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতযঃ্পর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন 
করল, তখন ভারা বলল- এ তো এক প্রকাশ্চ যাদু!” (সুরা সাফ-৬) 

সুতরাং ঈসা আ. হচ্ছেন বনি ইসরাইলের উদ্দেশ্যে প্রেরিত নবী। তিনি 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.এর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। চেনার 
সুবিধার্থে এমনকি নাম ও গুণাগুণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন- 
তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে 
নির্দেশ দেন সওকর্মের, বারণ করেন অসওকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিশ্র বস্তু 
হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে 
বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্র অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাৎ 
যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, ভার সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে সাহায্য 
করেছে এবং সে নুরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাশ্র 
তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে দেরেছে।” (সূরা আরাফ-১৫৭) 
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সাহাবায়ে কেরাম -নবীজীকে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! নিজের 
সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন! নবীজী বললেন- "পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং 
ঈসার সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন, তখন শামের 
সম্রাটদের প্রাসাদগুলো উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করেছিলেন।” (মুসনাদে আহমদ) 
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লছ হসো নবীকে আসমানে উত্তোলন 


আল্লাহ পাক বলেন- “এবং কাফেররা চশ্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কোশল 
অবলম্বন করেছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলা। স্মরণ কর! যখন আল্লাহ 
বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে 
নিবো, কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিশ্র করে দেবো।” (সুরা আলেইমরান ৫৫-৫৬) 

অন্যত্র আল্লাহ বলেন- “অভিশাপ দিয়েছি ইহদী জাতিকে) তাদের একথা বলার 
কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুশ্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল। 
অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় 


বৃহন্তম নিদর্শন মহা প্রলয় ৪ 
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পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, ভারা এক্ষেশ্রে সন্দেহের 
মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাশ্র অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে কোন খবরহ রাখে না। আর 
নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ পাক নিজের 
কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাশ্রমশালী, পৃজ্জাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে 
যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্তুর পূর্বে আর 
কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।” (সুরা নিসা ১৫৫- 
১৫৯) 

ইহুদীরা ঈসা আ.-এর বিরুদ্ধে 
তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের 
কাছে কুৎসা রটিয়েছিল। বিচারে 
ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার 
সিদ্ধান্ত হলে ঈসাকে গ্রেফতার 
করতে বাড়ীতে বাহিনী পাঠানো 
হয়। নিজ-গৃহে অবরোধকালে 
ঘুমের মধ্যে ঈসাকে আল্লাহ 
আসমানের দিকে উঠিয়ে নেন এবং 
বাহিনীর একজনকে ঈসা সদৃশ 
বানিয়ে দেন। শত আকুতি সত্তেও 
লোকেরা তাকে বাদশার দরবারে ধরে এনে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে দেয়। 
অতঃপর ঈসা মছীহ ভ্রুশবিদ্ধ হয়েছেন শুনে সাধারণ খাষ্টানরা ইহুদীদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে। এরপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে তারা ধীরে ধীরে ভ্রষ্টতার গভীর 
সাগরে হারিয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন- “আহলে কিতাবদের সকল শ্রেণী তাদের 
মৃত্যুর পূর্বে ঈসার উপর ঈমান আনবে”। অর্থাৎ শেষ জমানায় পৃথিবীতে ঈসা আ.- 
এর আগমনের পর সমকালীন সকল খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি এসে 
শুকর হত্যা করবেন, ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন, জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। 
ইসলাম ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না। 
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শর হসোনবীকে মাহীহ- নামকরণের কারণঃ 


মাছীহ শব্দের অর্থ- যিনি মুছে দেন বা যিনি অধিক ভ্রমণ করেন। 

» যে কোন রোগীকে মুছে দেয়া মাত্রই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যেত। 
» যাকারিয়া আ. তাকে স্পর্শ করে দিয়েছিলেন। 

» কেউ বলেন- তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন 

» কেউ বলেন- অধিক সত্যবাদী হওয়ায় উনাকে মাছীহ বলা হত। 


প্রশ্নঃ ঈসানবীর জীবিত থাকা এবং অন্যান্য নবীদের জীবিত থাকায় কি 
পার্থক্য? অথচ নবী করীম সা. বলেছেন- “নবীগণ কবরে জীবিত আছেন!!” 

উত্তরঃ ঈসানবী সশরীরে আত্মাসহ আসমানে উখিত হয়েছেন। এখনো 
আসমানেই আছেন। মৃত্যুবরণ করেননি। আর অন্যান্য নবীগণ মৃত্যু আস্বাদন 
করে বরযখী জীবনে চলে গেছেন। প্রত্যেক নবী-ই কবর-জগতে এক বিশেষ 
জীবন লাভ করেন। 


আ ঠসানবী অবতরণের দলিলঃ 


শেষ জমানায় দাজ্জালকে হত্যা করতে ঈসানবী আসমান থেকে অবতরণ 
করবেন। শরীয়তে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দলিল বিদ্যমানঃ 


কোরআনের দলিলঃ 


আপনার সম্পদায় হজগোল শুরু করে দিল এবং বলল, আমাদের উদাসচরা শ্রেষ্ঠ, না সে? 
তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। 
বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারা সম্প্রদায়। সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনা-ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। আমি হচ্ছা করলে 
তোমাদের থেকে ফেরেস্তা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। 
সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং 
আমার কথা মান। এগা এক সরল পথ।” (সুরা যুখরুফ ৭৫-৬১) 


বৃহত্তম নিদর্শন মহাপলয় | (টি 
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করেছেন। 

ইবনে আব্বাস রা. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- “শেষ জমানায় ঈসা আ.-এর 
আবির্ভাব হওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন।” (মুসনাদে আহমদ) 

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- “(ইহুদী জাতি অভিশপ্ত) এ কথা বলার কারণে যে, 
আমরা মরিয়ম পুশ্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল। অথচ তারা 
না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত 
হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে 
পড়ে আছে, শুধুমাশ্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর 
নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'লা নিজের 
কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাশ্রমশালী, পৃক্ঞাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে 
যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তীর মৃত্যুর পূর্বে। আর 
কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।” (সুরা নিসা ১৫৭- 
১৫৯) 

আবু মালিক রহ. বলেন- "অর্থাৎ ঈসা বিন মারিয়াম আ. আসমান হতে 
অবতরণের পর সকল খৃষ্টান তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ৷” (তাফসীরে তাবারী) 

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- “কোরআনের ভাষ্যমতে- ঈসাকে তারা হত্যা 
করেনি; বরং ঈসা সদৃশ অন্যজনকে হত্যা করেছে। ঈসাকে আল্লাহ পাক 
আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আসমানে তিনি এখনো জীবিত আছেন। 
কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রোশ 
ভেঙে দেবেন। শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। ইসলাম 
ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না।” 


হাদিসের দলিলঃ 


হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী 
করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? 
সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ 
€ ধোঁয়া (ধূম) 
ও দাজ্জাল 
€ অদ্ভূত প্রাণী 
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€ পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় 
(8 মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন 
€ ইয়াজূজ-মাজুজের উদ্ভব 


তিনটি ভূমিধ্বস 
€ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস 
€ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস 
€ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস 
(9 সবশেষ ইয়েমেন থেকে উতদ্বিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী 
বিশাল অগ্নি ।” (মুসলিম) 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ! 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই মরিয়ম-তনয় -সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক 
হিসেবে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন, শুকর নিশ্চিহ্ন 
না (ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না) সেদিন ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্য ঘটবে। আল্লাহর 
জন্য একটি সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।” (বৃখারী-মুসলিম) 

অপর বর্ণনায়- “আল্লাহর শপথ! মরিয়ম-তনয় -সৎ বিচারক রূপে অবতরণ 
করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া রহিত করবেন। 
দামী সুদর্শন উদ্ভ্ীগুলো ছেড়ে দেবেন, কেউ-ই তাতে চরবে না। পারস্পরিক 
হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও কৃপণতা উঠে যাবে। সম্পদ গ্রহণে ডাকা হবে, কেউ 
সাড়া দেবে না।” (মুসলিম) 

ক্রোশঃ- ঈসা নবীকে ক্রোশবিদ্ধ করে হত্যা করা 
হয়েছে বিশ্বাসে খৃষ্টানরা যাকে ধর্মীয় প্রতীক বানিয়েছে। 

শুকরঃ- প্রসিদ্ধ জন্ত। ইসলামে এর মাংস বক্ষণ 
সম্পূর্ণ হারাম। ঈসা নবী এসে শুকর নিশ্চিহ্ন করার 
আদেশ দিবেন। 
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জিযয়াঃ- মুসলিম ভূ-খণ্ডে নিরাপদ বসবাসের স্বার্থে আহলে কিতাব (ইহুদী- 
খৃষ্টান) কর্তৃক মুসলিম শাসক বরাবর যে ট্যাক্স প্রদান করা হয়, কোরআনের 
ভাষায় সেটাই জিযয়া। ঠিক যেমন মুসলিম সাধারণ থেকে যাকাত নেয়া হয়। 
ঈসা নবী অবতরণের পর ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না। এর মাধ্যমে ঈসা 
নবী তাদেরকে বলপূর্বক মুসলমান বানাবেন- উদ্দেশ্য নয়; বরং সবাই তখন 
খাঁটি অনুসারী হিসেবে মুসলমান হয়ে যাবে। যে সকল খৃষ্টান ঈসা নবীর পূর্ণ 
অনুসরণের দাবী করত, তারা যখন ঈসা নবীকে দেখবে এবং তাঁর সাথে কথা 
বলবে তখন আল্লাহর পুত্র হওয়ার যে ভ্রান্ত বিশ্বাস এতদিন তারা পোষণ করে 
আসছিল, তা প্রত্যাহার করে সঠিক (ইসলামের) বিশ্বাস গ্রহণ করবে। যেমনটি 
আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন- “আহলে কিতাবের সকল শ্রেণী তাদের মৃত্যুর 
পূর্বে ঈসার উপর ঈমান আনবে। অর্থাৎ আসমান হতে অবতরণের পর 
সমকালীন সকল খৃষ্টান ঈসা নবীর উপর ঈমান এনে সঠিক ধর্মে ফিরে আসবে। 
যারা ঈমান আনবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে (কাফের হিসেবে ঈসা আ.কে 
দেখা মাত্রই হয়ত তাদের মরণ হবে, অথবা মুসলমানদের হাতে তাদের মৃত্যু 
ঘটবে) 

অপর বর্ণনায়- “সেদিন একটি মাত্র কালিমার দাওয়াত থাকবে-” অর্থাৎ 
সেদিন শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত অবশিষ্ট থাকবে । অন্যসব ধর্মের বিলুপ্তি 
ঘটবে। না থাকবে হিন্দুধর্ম, না বৌদ্ধ, না ইহুদী, না খৃষ্ট, না শিখ সম্প্রদায় আর 
না অগ্নি-পূজারী। 

“একটি মাত্র সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে-” অর্থাৎ ধন 
সম্পদের আধিক্য এবং কেয়ামত সন্নিকটে বিশ্বাসে কেউ-ই সেদিন দুনিয়া 
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উপার্জনের আশায় ইবাদত ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। 

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মরিয়ম-তনয় ঈসা 
ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন- না! বরং তৃমি-ই নামায পড়াও! তোমাদের 
একজন অপরজনের ইমাম। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা এক বিরাট 
সম্মাননা ৷” 

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মরিয়ম-তনয় ঈসা 
যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার-ই উম্মতের একজন সদস্য” 
(নুআইম বিন হাম্যাদ) 


প্রশ্নঃ ঈসা নবী কি -শরীয়ত প্রণেতা হবেন? নাকি নবী করীম 
সা.এর শরীয়তের অনুসারী হবেন? 

উত্তরঃ এ প্রেক্ষিতে ইমাম সাফারীনী রহ. বলেন- 

“সকল উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈসা নবী অবতীর্ণ হয়ে 
মুহাম্মদী শরীয়ত-মতে শাসন করবেন। নতুন শরীয়ত প্রণয়ন করবেন না।” 
(লাওয়ামেউল আনওয়ার আলবাহিয়্যা) 


সিদ্দীক হাসান খান লিখেন- 

“এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাওকানী প্রায় উনত্রিশটি 
হাদিস গণনা করেছেন। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রচুর আছার বর্ণিত 
হয়েছে। বিষয়টি পৌনঃপুনিকতার স্তরে পৌঁছেছে, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই ৷” (আল-ইযাআ) 


শেখ আহমদ শাকের বলেন- 

“শেষ জমানায় ঈসা নবী অবতরণের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন 
দ্বিমত নেই। নবী করীম সা. থেকে অসংখ্য হাদিস এর সাক্ষী হয়ে আছে।” 
(তাফসীরে তাবারী) 
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প্রশ্নঃ ঈসা নবী কি উম্মতে মুহাম্মদীর একজন সদস্য? 

উত্তরঃ ঈসা নবী হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল এবং উচ্চ সাহসী 
পয়গম্বরগণের অন্যতম। আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু। মেরাজের 
রাত্রিতে নবী করীম সা.এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। উম্মতে মুহাম্ম্দী হয়েই 
তিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং মৃত্যু বরণ করবেন। মদিনার রওজা শরীফে তাঁকে 
কবরস্থ করা হবে। 
আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রহরী ফেরেণ্ডাদের কাছে জিবরীল দরজা 
খোলার অনুমতি চাইলে বলা হল- 


> কে? 


> সু-স্বাগতম আপনাদের জন্য..!! অতঃপর দরজা খোলা হলে ইয়াহিয়া 
এবং ঈসা নবী-দ্বয়ের সাক্ষাত মিলল। তারা পরস্পর মামাতো-ফুফাতো 
ভাই। 

> জিবরীল পরিচয় করিয়ে দিলেন- “উনারা হচ্ছেন ইয়াহিয়া এবং ঈসা। 
উনাদেরকে সালাম দিন! আমি সালাম দিলাম, উনারা উত্তর দিলেন!! 

> উনারা বললেন, খোশ আমদেদ- সৎ নবী এবং সৎ ভাইয়ের জন্য!!” 
(বিখারী-মুসালিম) 


খৃষ্ট সম্প্রদায় মনে করে, ঈসা নবী (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর পুত্র। ক্রুশবিদ্ধ 
করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর তিনদিন পর সমাধিস্থল থেকে আকাশে 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) পিতার পাশে বসে আছেন। 
শেষ জমানায় তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। কোরআনের বরাতে ঈসা নবী 
ক্রুশবিদ্ধ না হওয়ার বিষয়টি উপরে বর্ণিত হয়েছে। 
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দু-জন মাছীহ-এর আগমন হবে, এ ব্যাপারে সকল আহলে 


কিতাব একমত 


(টি দাউদ আ.-এর বংশধর থেকে সত্যের দিশারী মাছীহ। তিনি হচ্ছেন 
ঈসা আ.। 

(8) পৎভষ্ট-কারী মিথ্যুক মাছীহ দাজ্জাল। আহলে কিতাবদের মতে সে 
ইউসুফ আ.-এর বংশধর 


ঈসা-নবী বিষয়ে কতিপয় খৃষ্ট ধর্ম-বিষাস ইসলামের সাথে 
সংঘাত-পূর্ণ 

(টি খ্টানদের বিশ্বাস- ঈসা হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। 
সঠিক হচ্ছে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। 

খৃষ্টানদের বিশ্বাস- ইহুদী জাতি ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। 

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। সঠিক হচ্ছে, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি; হত্যাও 
করেনি। 

€) খষ্টানদের বিশ্বাস- ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার তিনদিন পর সমাধিস্থল থেকে 
আসমানে উঠানো হয়েছে। ভ্রান্ত বিশ্বাস। সঠিক হচ্ছে, হত্যার পূর্বেই তাঁকে 
আসমানে উঠানো হয়েছে। 


জজ যে পরিস্থিতিতে তিন অবতরণ করবেন 


সদ্যই মুসলমান বৃহৎ যুদ্ধে খষ্টানদের পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল 
শহর বিজয় করেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়; শুধুমাত্র 
আল্লাহু আকবার ধ্বনিতেই কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে। অতঃপর শয়তানের 
ঘোষণা শুনে সবাই দামেক্কে ফিরে আসবে। এর পরপরই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ 
ঘটবে। সারাবিশ্ব ভ্রমণ করে সে মহা-ফেতনা ছড়িয়ে দেবে। 

অপর বিস্তারিত বর্ণনায়- নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল মৃত-ভূমিতে 
অবতরণ করলে মদিনায় দু-টি ভূকম্পন অনুভূত হবে। আতঙ্কে সকল মুনাফিক 
মদিনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল শামে এসে 
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মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করবে। মুসলমান সেখানে মহা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। 
এহেন পরিস্থিতিতে এক মুসলমান বলতে থাকবে- ওহে মুসলমান! তোমরা 
এভাবে বসে আছ কেন? শক্রবাহিনী তোমাদের ভূমিতে উপনীত হয়েছে!! জেগে 
উঠ..!! এখন-ই সময় পুণ্য অর্জনের, এখন-ই সময় শহীদ হওয়ার..!! অতঃপর 
সকলেই মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করবে। আল্লাহ পাক তাদের সততাকে 
কবুল করে নেবেন। কিছুক্ষণ পর কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার এসে মুসলমানদের ঢেকে 
ফেলবে- এমন সময় মরিয়ম তনয় ঈসা আসমান থেকে অবতরণ করবেন। 
অন্ধকার দূর হলে রণসাজে সজ্জিত অচিন ব্যক্তিকে সবাই দেখতে পাবে। বিস্ময়ে 
জিজ্ঞেস করবে, কে আপনি? তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল, 
আল্লাহর কালিমা এবং প্রেরিত রূহ ঈসা বিন মরিয়ম..!! তোমাদের সামনে তিনটি 
অপশন রয়েছে- 

১) দাজ্জাল ও তার বাহিনীর উপর আল্লাহ আসমানী গযব নাযিল করবেন। 

২) তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। 
৩) তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিক্রিয় করে তোমাদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। 
মুসলমান বলবে- শেষোক্ত অপশনটি-ই আমাদের জন্য অধিক শান্তি-দায়ক। 
সেদিন সুঠাম দেহবিশিষ্ট শক্তিশালী ইহুদী-ও ভয়ে তরবারি উত্তোলনে সক্ষম হবে 
না। আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্মম শাস্তি দেবেন। সেদিন ইনুদীবাদ সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঈসা নবীকে দেখে দাজ্জাল মোমের মত গলতে থাকবে। 
কিন্তু আল্লাহর নবী ঈসা -দৌড়ে গিয়ে স্ব-হস্তে দাজ্জালকে বর্ষার আঘাতে হত্যা 
করবেন। 


(বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে) 
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আআ কোথায়.. কিভাবে.. ঈসা নবী অবতরণ করবেন 


দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের সন্নিকটে দুজন ফেরেণ্ডার কাঁধে ভর 
করে তিনি অবতরণ করবেন। ওয়ার্ছ ও জাফরানে বর্ণিল দু-টি চাদর তাঁর গায়ে 
পরা থাকবে। 





সাদা মিনারের কাছাকাছি স্থানে অবতরণ করবেন। তখন নামাযের ইকামত হতে 
থাকবে, তাঁকে দেখে মুসলমান বলবে- হে আল্লাহর নবী! নামাযের ইমামতি 
করুন! ঈসা নবী বলবেন- না! তুমি-ই পড়াও! ইকামত তোমার জন্য দেয়া 
হয়েছে!” 

ইবনে কাছীর রহ. আরও বলেন- 
“আমাদের সময় (৭৪১ হিজরী) মিনারটি সাদা 
পাথরে পুন্নির্মিত হয়েছে। পূর্বের মিনারটি 
খৃষ্টানদের অর্থায়নে নির্মিত ছিল। ঈসা নবীর 
অবতরণ-স্থল হিসেবে হয়ত আল্লাহ 
মুসলমানদের হাতে এটি নির্মাণের ফায়সালা 
করেছেন।” 

১৯৯২ সালে সিরিয়া ভ্রমণকালে পূর্ব 
দেখেছিলাম। পরে ছবি-ও তুলে নিয়ে এসেছি। 
স্থানীয় লোকদের নিকট প্রসিদ্ধ যে, এটি-ই 
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সেই সাদা মিনার যেখানে ঈসা নবী অবতরণ করবেন। কোন মসজিদ ভিত্তিক 
মিনার নয়; বরং শহরের প্রবেশদ্বারে এটি নির্মিত। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা- 
ই খৃষ্টান। বুঝার সুবিধার্থে ছবিটি এখানে দিয়ে দিলাম। ঈসা নবী কি এখানেই 
অবতরণ করবেন নাকি অন্য কোথাও..!? আল্লাহই ভাল জানেন। 

ঈসা আ. অবতরণ করবেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন..!! নিশ্চিতভাবে কোনটি-ই 
বলা যায় না। 
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আজ ঠসা আ. এর দৈহিক গঠন 


বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য নবী করীম সা. ঈসা নবীর দৈহিক গঠন পর্যন্ত 
বর্ণনা করেছেনঃ 

» স্বাভাবিক দেহগঠন। না খাট, না লঙ্কা 

» শুভ ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। 

» সুপরিসর বক্ষদেশ। 

» স্বাভাবিক ও কোমল কেশ। অবতরণ-কালে চুল থেকে পানি টপকাচ্ছে 
মনে হবে, অথচ মাথা সম্পূর্ণ অসিক্ত। 

= ঈসা আ. -প্রখ্যাত সাহাবী উরওয়া বিন মাসউদ রা. সদৃশ হবেন। 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমি মেরাজের 
রাত্রিতে মূসা এবং ঈসার সাথে সাক্ষাত করেছি। একপর্যায়ে ঈসা আ.-এর 
দৈহিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- “স্বাভাবিক দেহ। শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি 
বর্ণ। (চুল) দেখে মনে হচ্ছিল, সদ্যই তিনি গোসল সেরে এসেছেন।” (বুখারী- 
মুসলিম) 

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমি ঈসা, মুসা 
এবং ইবরাহীম আ.কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা হচ্ছেন কিছুটা রক্তিম বর্ণের। 
স্বাভাবিক চুল। প্রশস্ত বক্ষদেশ.....।” (বুখারী) 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মেরাজ থেকে 
প্রত্যাগত হওয়ার পর নিজেকে আমি হজরে আসওয়াদের নিকটে আবিষ্কার 
করলাম। কুরায়েশ আমাকে ভ্রমণের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল। এক পর্যায়ে 
তারা বায়তুল মাকদিসের গুণ-প্রকৃতি জিজ্ঞেস করলে আমি প্রচণ্ড ভীত-সন্তস্ত হয়ে 
পড়ি। অতঃপর আল্লাহ -বায়তুল মাকদিসকে আমার চোখের সামনে ভাসিয়ে 
দেন। ফলে নিমিষেই তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি। সেখানে আমি 
অনেক নবীদেরকে দেখেছিলাম । মুসাকে নামায পড়তে দেখেছিলাম, হালকা 
দেহগঠন ও স্বাভাবিক কেশ। শানুআ গোত্রীয় লোকদের মত দেখাচ্ছিল। ঈসা 
বিন মারিয়াম নামায পড়ছিলেন, উরওয়া বিন মাসউদের মত দেখতে ইবরাহীম 
আ.-ও সেখানে নামায পড়ছিলেন, ঠিক তোমাদের সাথী (স্বয়ং নবী করীম সা.)র 
মত। এমন সময় জামাতের সময় হলে আমি নামাযের ইমামতি করলাম । নামায 


ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর দৃত্যাগমন http://islamiboi.tk 


শেষে কে যেন বলল- হে মুহাম্মদ! উনি হচ্ছেন জাহান্নামের প্রহরী! সালাম দিন! 
আমি তার দিকে তাকালে সে-ই সালামের সূচনা করল...।” (মুসলিম) 

নবী করীম সা. বলেন- “একদা স্বপ্নে কাবার সন্নিকটে পিঙ্গলবর্ণের 
সুন্দরতর এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। স্বাভাবিক কেশ-গুচ্ছ পেছন দিকে ঢেও 
খেলছিল। দেখে -মাথা থেকে পানি ঝরছে মনে হচ্ছিল। দু-জন ব্যক্তির স্কন্ধে 
হাত রেখে কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। উনি কে? জিজ্ঞেস করলে- উত্তর 
আসল -'ঈসা বিন মরিয়ম-'। ঠিক পেছনে আর-ও একজনকে দেখতে পেলাম। 
উক্ষখুক্ষ চুল, ডান চোখে কানা । দেখতে ইবনে কুতন-’এর মত লাগছিল। দু-জন 
ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে সে-ও বাইতুল্নাহ তওয়াফ করছিল। এ কে? জিজ্ঞেস 
করলে উত্তর আসল- 'মাছীহ দাজ্জাল।” (বুখারী-মুসলিম) 


প্রশ্নঃ ঈসা আ. এবং দাজ্জাল একসাথে কিভাবে? অথচ ঈসা আ.কে 
দেখা মাত্রই দাজ্জাল মোমের মত গলে যাবে বলা হয়েছে..!? দাজ্জাল 
কাবায় কিভাবে ঢুকল? অথচ মক্কা দাজ্জালের জন্য নিষিদ্ধ নগরী । 

উত্তরঃ এটা কেবল-ই স্বপন, যা নবী করীম সা.কে দেখানো হয়েছিল। বাস্তবে 
এমনটি ঘটেনি। 


আ তসো আ.-এর জমানায় যা ঘটবে... 


দাজ্জাল হত্যার পর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবেঃ 

» বিশ্বময় পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ভ্রান্ত মতবাদের 
অবসান ঘটবে। 
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ! 
যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক হয়ে 
মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে 
দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন।” 
(বৃখারী-মুসালিম) 

» বিশ্বব্যাপী সত্যের কালেমার বিজয় হবে। ইহুদী খৃষ্টানদের দাবী ভ্রান্ত 
বিবেচিত হবে। জিযয়ার বিধান রহিত হবে। 

» মহা ফেতনার প্রকৃত খলনায়ক দাজ্জাল নিহত হবে। 
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» ন্যায়, নিষ্ঠা এবং শান্তির জয়-জয়কার হবে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “নবীগণ সকলেই 
পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের 
সবচে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। 
অচিরেই সে অবতরণ করবে। তোমরা তাঁকে ভাল করে চিনে নিয়ো!- 
মাঝারি গড়ন, শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ । দু-টি বর্ণিল চাদরে আবৃত 
থাকবে। দেখে মনে হবে- মাথা থেকে পানির ফুটা ঝরছে। অতঃপর 
ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত 
করবেন। সকল বিধর্মীকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। তাঁর সময়ে 
আল্লাহ পাক ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তাঁর 
সময়ে দাজ্জাল নিহত হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম সেদিন 
প্রশান্তচিত্তে ভূমিতে স্থির পাবে। সর্প, উট, ষাঁড়, নেকড়ে, ছাগল, শেয়াল 
সব একসাথে ঘুরে বেড়াবে- 
কেউ কারো ক্ষতি করবে না। 
শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা 
করবে, দংশন করবে না। 
এভাবে চল্লিশ বৎসর চলবে। 
অতঃপর ঈসা আ. ইন্তেকাল 
করবেন। মুসলমানগণ তাঁর 
জানাযায় শরীক হবে।” (মুসনাদে আহমদ, মুজাদরাকে হাকিম) 

শান্তি ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার হবে। 

কুরায়েশ নেতৃত্বের অবসান হবে। 

আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “...অতঃপর 
আমার উম্মতের মাঝে সৎ নিষ্ঠাবান বিচারকের বেসে ঈসা বিন মরিয়ম 
অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া-র 
বিধান রহিত করবেন। সাদাকা গ্রহণে কেউ তখন আগ্রহী হবে না। উট- 
বকরী পালনে কেউ মনযোগী হবে না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের বিলুপ্তি 
ঘটবে। বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। বাচ্চারা সাপের 
মুখের ভিতর হাত দিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কোলের 
শিশু বাঘের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে, কোন ক্ষতি করবে না। শেয়াল 
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-ছাগলের সামনে কুকুর হয়ে যাবে। পানি যেমন পাত্র-ভর্তি হয়ে যায়, 
তেমনি সেদিন পুরো বিশ্ব শান্তিতে ভরে যাবে। চারিদিকে একটি মাত্র 
কালেমার জয়-ধ্বনি হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না। 
যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে। কুরায়েশ গোত্র নেতৃত্ব থেকে হারিয়ে 
যাবে। বিশ্ব সেদিন রূপার পাত্র 
সদৃশ হবে। পিতা আদম আ.- 
এর যুগের মত জমিতে ফসল 
তৈরি হবে। আঙ্গুরের একটি 
থোকা একাধিক ব্যক্তিকে 
পরিতৃপ্ত করবে। একটি মাত্র 
ডালিম চার/পাঁচজন তৃত্তিসহ 
খাবে। ষাঁড়ের মূল্য সেদিন 
এত...এত... হবে। কয়েক 
দিরহাম দিয়ে-ই অশ্ব কেনা যাবে।” (ইবনে মাজা) 
» অন্তরীক্ষ থেকে হিংসা বিদ্বেষ উঠে যাবে। 
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মাছীহ দাজ্জাল 
হত্যা-পরবর্তী-কালে আকাশ থেকে পুণ্যদ বারিধারা বর্ষণ হবে। জমিতে 
প্রচুর ফসলাদি তৈরি হবে। এমনকি সাফা পর্বতের পাথরে কেউ বৃক্ষ 
রোপণ করলে সেখানে-ও অস্কুরিত হবে। বাঘের পাশ দিয়ে মানুষ 
অতিক্রম করবে, কোন ক্ষতি করবে না। সাপ নিয়ে খেলা করবে, কোন 
ক্ষতি করবে না। কেউ কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও গোস্বা করবে না।” 
(দাইলামী, আলবানী সমৰ্থিত) 
যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে। 
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “সৎ নিষ্ঠাবান 
বিচারক হিসেবে ঈসা বিন মরিয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রোশ 
ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ 
করবে। (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত) তরবারি ধান-কাটার কাজে 
ব্যবহৃত হবে। সকল বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। 
আকাশ থেকে পুণ্যদ বারি বর্ষিত হবে। ফসলাদিতে জমি ভরে উঠবে। 
শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে...। ছাগল, শেয়াল, ষাঁড়, নেকড়ে এক 
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সারিতে পাশাপাশি চলবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না।” (মুসনাদে 
আহমদ) 


আআ হসো-সঙ্গীদের মর্যাদা 


ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার উম্মতের দু-টি 
দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এক- হিন্দুস্তানে যুদ্ধরত দল। 
দুই- ঈসা বিন মরিয়মের সঙ্গী-দল।” (সুনানে নাসায়ী) 





আ হসো নবী অবতরণে প্রজ্ঞা 


মনে হয়ত প্রশ্ন জাগবে, এত নবী থাকতে শেষ জমানার জন্য ঈসা 
আ.কে কেন নির্বাচন করা হল? 

উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে একাধিক প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেনঃ 

গ ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা। কারণ, তারা ঈসা নবীকে হত্যা করেছে 
বলে মানুষের মাঝে প্রচার করেছিল। ঈসা আ. এসে দাজ্জালের পর 
ইহুদীদেরকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেবেন। ইবনে হাজার রহ. এই 
মতামতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

গ শেষ নবীর উম্মতের মর্যাদা ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছিল। আল্লাহ পাক 
বলেন- “ইজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় 
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কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাড়ায় 
দৃঢ়ভাবে -.” (সুরা ফাতহ-২৯) 

মর্যাদার কথা শুনে ঈসা নবী সে উম্মতের একজন সদস্য হওয়ার 
ফরিয়াদ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেছেন। 
ফলশ্রুতিতে তিনি শেষ জমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর একজন নিষ্ঠাবান 
বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। 

৩ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয়া সকল প্রাণী-ই মৃত্যু আস্বাদন করবে- আল্লাহর 
এই শাশ্বত বিধান সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঈসা নবী পৃথিবীতে 
জন্মেছিলেন, কিন্তু মরণ বরণ করেননি। দাজ্জাল হত্যার পাশাপাশি তাই 
জীবনের বাকী অংশটুকু পূর্ণ করতে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে 
পাঠাবেন। 

€ খৃষ্টানদের ভূয়া বিশ্বাস দূরীকরণ । ঈসা আ. এসে খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর 
দিকেও রে তানোরে এতদিন তারা ভুল 
বিশ্বাসের উপর ছিল। ইসলাম ছাড়া আল্লাহ -সকল ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেবেন। 

6 পাশাপাশি কালের বিবেচনায় ঈসা আ. এবং মুহাম্মদ সা.-এর মাঝে 
এক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমনটি নবী করীম সা. বলে গেছেন- “ঈসা বিন 
মরিয়ম হচ্ছেন আমার সবচে কাছের। কারণ, তার ও আমার মাঝে 
কোন নবী নেই।” এখানে নবীজী নিজেই ঈসাকে বৈশিষ্ট্য-মপ্তিত 
করেছেন। তাছাড়া ঈসা আ.-ও মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে স্বজাতিকে 
সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার উপদেশ 
দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন- “স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-৩নয় ঈসা 
বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পেরিত রসুল, 
আমার পূর্ববর্তী রাত্রের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন 
রসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহমদ। 
অতঃপর যখন সে (মুহাম্মদ) স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা 
(হহদী) বললঃ এ তো এক প্রকাশ্ঢ যাদু।” (সুরা সাফ-৬) 
হাদিসে এসেছে- সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওহে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! নিজের সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! নবীজী বলেছিলেন,“আমি 
পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং ভাই ঈসার সুসংবাদের ফসল।” 
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আ ভসা আ.এর প্রতি নবীজীর সালাম 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অচিরেই ঈসা বিন 
মরিয়ম সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক রূপে অবতরণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। 
ক্রোশ ভেঙে দেবেন। বিশ্বময় এক কালেমার জয়ধ্বনি বেজে উঠবে। তাঁকে 
পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো! অথবা আমার কথা বলো- সে আমাকে 
সত্যায়ন করবে ।-” বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, তাঁকে 
পেলে তোমরা নবীর পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো!” (মুসনাদে আহমদ) 

আবু হুরায়রা-র অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- “আয়ু দীর্ঘ হলে 
ঈসার সাথে সাক্ষাত করতে পারব আশা করি, তবে এর আগেই যদি আমার 
মৃত্যু হয়, তবে আমার পক্ষ থেকে তোমরা তাঁকে সালাম জানিয়ে দিয়ো!” 
(মুসনাদে আহমদ) 


আস অবতরণের পর পৃথিবীতে তার জীবনকাল 


ঈসা আ. চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। বিশ্বব্যাপী তখন শান্তি, 
নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের জয়-জয়কার হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম সা. বলেন- "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু 
ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে কাছাকাছি হলাম আমি । আমার এবং তাঁর 
মাঝে কোন নবী নেই। ...(দীর্ঘ হাদিসটির শেষে নবীজী বলেন-) চল্লিশ বৎসর 
সে পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তেকাল করবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক 
হবে।” (মুসনাদে আহমদ, মুত্তাদরাকে হাকিম) 

2০. 1 ০ 4315 কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা 
বলেন- “ঈসা নবী অবতরণ করবেন। চল্লিশ বৎসর তিনি জীবিত থাকবেন। এ 
চল্লিশ -চার বৎসরের মত মনে হবে । তিনি হজ্ব করবেন, উমরা পালন করবেন। 
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ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর দৃত্যাগমন 


আ তসো আ. হজ্ব করবেন 

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এ সত্তার শপথ, যার 
হাতে আমার প্রাণ নিহিত! হজ্ব বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ঈসা বিন মরিয়ম 
রাওহা প্রান্তর থেকে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলবেন।” (মুসলিম) 

আবু হুরায়রার অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- “অবশ্যই ন্যায় 
নিষ্ঠাবান শাসক রূপে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন। হজ্ব বা উমরার 
উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পথ পাড়ি দিবেন। (রওজা শরীফে) কবরের পাশে এসে 
আমাকে তিনি সালাম দিবেন, আমি-ও তাঁর সালামের জবাব দেব। আবু হুরায়রা 
বলেন- হে ভাতিজা! তাঁকে পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে!” 


(মৃভ্তাদরাকে হাকিম) 


4টি 










৫4০, 







২ LON od 


‘ HAN) aN St) 





http://islamiboli.tk 


http://islamiboi.tk 


1 
Ed 
kK] 
মর 
নি 
পল 
রশ 
ন্‌ 





http://islamiboli.tk 


http://islamiboli.tk 





ইয়াজুজ এবং মাজুজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি 
হাদিস এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক 
বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লঙ্কা। কিছু অ-নির্ভরযোগ্য কথা-ও প্রসিদ্ধ যে, 
তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং 
অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। 

বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুলকারনাইনের যুগে তারা 
অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে 
যুলকারনাইন তাদের প্রবেশ-পথে বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। 

নবী করীম সা. বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই 
প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ঈসা আ. মুমিনদেরকে নিয়ে 
তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। 

অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে 
ধ্বংস করবেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছেঃ 
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আ এতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ 


যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- “আবার সে 
পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন 
সেখানে এক জাতিকে দেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা 
বললঃ হে যুলকারনাহন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে 
আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের 
মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বললঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ? 
দিয়েছেন, ভাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের 
ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে 
দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পুর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বললঃ 
তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বললঃ 
তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপরে ছেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও 
মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে-ও সক্ষম হল না।” 


(সূরা কাহফ ৯২-৯৭) 


আ কে সেযুলকারনাইন? 

তিনি হচ্ছেন এক সৎ ঈমানদার বাদশা । নবী ছিলেন না (প্রসিদ্ধ 
মতানুযায়ী)। পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন 
বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডার কে -যুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ 
ভুল। কারণ, যুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া 
তাদের দু-জনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহই ভাল 
জানেন) সা 

বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুকী ভূমিতে উট নন 
আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের 
সন্নিকটে দু-টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে 
পৌঁছেছিলেন। এখানে দুটি পাহাড় 
বলতে ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপত্তিস্থল 
উদ্দেশ্য, যেখান দিয়ে এসে তারা 
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বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত, ফসলাদি বিনষ্ট করত। তুকীরা যুলকারনাইন সমীপে 
নির্ধারিত ট্যাক্সের বিনিময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানাল। কিন্ত 
8 পার্থিব : আ্কারনহিন ঠিক এমন এহ এ পীর নির্মাণ করেছিলেন 
তুচ্ছ বিনিময়ের পরিবর্তে যুলকার ু প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন 
আল্লাহর প্রতিদানকে প্রাধান্য 
দিলেন। বললেন- ঠিক আছে! 
তোমরা আমাকে সহায়তা করো! 
অতঃপর বাদশা ও সাধারণের 
যৌথ পরিশ্রমে একটি সুদৃঢ় 
লৌহ প্রাচীর নির্মিত হল। 
ভেঙে আসতে পারেনি। 


ইযভাজ্জ-মাজ্জের ধর্ম কি? 
তাদের কাছে কি শেষনবীর দাওয়াত পৌছেছে? 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানের-ই এক সম্প্রদায়। 
হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর মতে- তারা নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী 
বংশধর । 

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজী 
সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী 
উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- “হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় 
কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা পৃত্ক্ষ করবে, সেদিন 
দৃত্চেক স্তন্য-খাশ্রী ভার দুধের শিশুকে জুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী ভার গর্ভপাত 
করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর 
আযাব বড় কঠিন।” (সুরা হান ১-২) নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত 
কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ 
বললেনঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবেঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ 
কি হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন- প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে 





বৃহস্তম নিদর্শন মহাপলয় | (উট 
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আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবিদের চেহারায় ভীতির ছাপ 
ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ 
কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, BSR 
ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় 
বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ 
থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন 
আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো 
বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ 
কর! এ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ 
নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের 
গায়ে ক্ষুদ্র-চিহ্ বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা-চিহ্ন 
সদৃশ হবে।” (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ) চির রা ভি (G70: 
অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ইয়াজুজ-মাজুজ, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি এবং 
ইবলিস বংশধরদের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে মুষ্টিমেয় মনে হবে। ঠিক উটের 
তেমন দেখাবে। 





আজ ইয়াজজ-মাজ্জের সংখ্যাধিক্য 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ইয়াজুজ- 
মাজুজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে 
জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার 
বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে- 
তাউল, তারিছ এবং মাস্ক।” (তাবারানী) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- “দশ ভাগে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে বিভক্ত 
করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে ফেরেম্তাদের সৃষ্টি করেছেন। বাকী একটি ভাগে 
অবশিষ্ট সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেন্তাদের আবার দশটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগ দিন-রাত বিরামহীন আল্লাহর আদেশ মতে কাজ 
করে চলেছে। একটি ভাগ আল্লাহ পাক নবী রাসুলদের কাছে প্রেরণের জন্য 
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নির্দিষ্ট করেছেন। অতঃপর সাধারণ সৃষ্টিকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে জিন তৈরি করেছেন, একভাগে আদম সন্তান। 
অতঃপর আদম সন্তানকে আল্লাহ দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে সৃষ্টি 
করেছেন ইয়াজুজ-মাজুজ, আর অবশিষ্ট একভাবে সকল মানুষ ।” (মুজাদরাকে 
হাকিম) 


জজ দৈহিক গঠন 


খালেদ বিন আব্দুল্লাহ -আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- 
একদা নবী করীম সা. বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধাবস্থায় ছিলেন। 
বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; 
বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে । অবশেষে 
ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, 
ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ-চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক 
উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে 
হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর বর্ম।” মুসনাদে 
আহমদ, তাবারানী) 

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের 
চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে। 





আস যেভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে 


আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন 
করছে। তবে অদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত 
রেখেছে। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম সা. 
বলেন- “অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন-কার্ষে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে 
করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনি তাদের একজন বলে, আজ 
তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব! পরদিন আল্লাহ পাক সেই 
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প্রাচীরকে পূর্বে থেকেও শক্ত ও মজবৃত-রূপে পুর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সে- 
ই সময় আসবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন 
তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ 
খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে 
আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে 
ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূর দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের 
দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে ।” (তিরমিযী, মুসনাদে 
আহমদ, মুজাদরাকে হাকিম) 


হাদিস থেকে যা বুঝা যায়... 


» তারা দিনরাত বিরামহীন খোদাই করে না। যদি করত, তবে পূর্ণ করে 
ফেলত। সন্ধ্যা পর্যন্ত করে ফিরে যায়। 
» সিঁড়ি বা মই ব্যবহার করে প্রাচীর ডিঙিয়ে আসার বিষয়টি হয়ত তাদের 
মাথায় আসেনি অথবা চেষ্টা করেও পারেনি। 
» প্রতীক্ষিত কাল পর্যন্ত কখন-ই তারা ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন তো) 
বলবে না। 
বুঝা গেল, তাদের মাঝেও কর্মঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি আছে। নেতৃত্ব কর্তৃত্বের 
অধিকারী-ও আছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানে- এমন 
ব্যক্তিও আছে। 
এটাও হতে পারে যে, অনিচ্ছা ও অজান্তেই তখন তাদের মুখ থেকে 
ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসবে। 


আজ কোরআনে কাবীমে ইয়াজজ-মাজ্জের বিবরণ 


আল্লাহ পাক বলেন- “তারা আপনাকে যুলকারনাহন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। 
বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে 
দ্রতিঠিত করেছিলাম এবং পৃত্চেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম ..১1” “আবার 
সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন দুই পর্বত দ্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন 
সেখানে এক জাতিকে দেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা 
বললঃ হে যুলকারনাহন! হয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে 
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আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের 
মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বললঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ 
দিয়েছেন, তাই যথেক্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শুম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের 
ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় পাচার নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে 
দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান পুর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বললঃ 
তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বললঃ 
তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও 
মাজুজ তার ওপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে-ও সক্ষম হল না৷ 
যুলকারনাইন বললঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার 
দৃতিশ্ত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমর 
পালনকর্তার প্রতিষ্াতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে শুরপ্পের আকারে ছেড়ে 
দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে 
আনব।-” (সুরা কাহফ ৯২-৯৭) 


আ হাদিস শরীফে ইয়াজজ-মাজ্জের বিবরণ 


৪ যয়নব বিনতে জাহশ রা. থেকে বর্ণিত, একদা সন্ত্রস্ত চেহারায় নবী 
করীম সা. তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই) ধিক আরবের! তাদের অনিষ্টতা কাছিয়ে গেছে। হাতের দুই 
আঙ্গুলে ইশারা করে বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর থেকে এতটুকু আজ 
উন্মোচিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন- সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ 
থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? বললেন- হ্যাঁ..! পাপাচার বেড়ে গেলে তাই 
হবে!!” (বুখারী-মুসলিম) 

৬ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আল্লাহ পাক 
আদমকে উদ্দেশ্য করে বলবেন- হে আদম! বলবে- উপস্থিত হে আল্লাহ! সকল 
কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতেই! আল্লাহ বলবেন- জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের 
কর! আদম বলবে- জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কি হে আল্লাহ!? আল্লাহ বলবেন- 
প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জন। শুনা মাত্রই আতঙ্কে শিশুর চুল সাদা 
হয়ে যাবে। গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে। মানুষকে সেদিন মাতাল মনে হবে; বাস্তবে 
মাতাল নয়, আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। -সেই মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কে হবে- 
প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- সুসংবাদ গ্রহণ কর! তোমাদের থেকে একজন 
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এবং ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে এক হাজার । একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম -আল্লাহু 
আকবার- ধ্বনি দিল। নবীজী বললেন- তোমরা জান্নাতের একতৃতীয়াংশ হবে 
আমি আশা করি। সাহাবায়ে কেরাম আবার-ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ 
করলেন। নবীজী আর-ও বললেন- বরং তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে আমি 
আশা করি। আবার-ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারিত হল। নবীজী বললেন- 
ময়দানে তোমরা-ও তেমন নজরে আসবে” (রুখারী-মুসলিম) 

৬ ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা 
নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। 
নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- “হে লোক সকল! তোমাদের দালনকর্তাকে ভয় কর। 
নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বঙ্সপার। যেদিন তোমরা তা প্রতচক্ষ করবে, 
সেদিন প্রত্ঠেক স্বন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে জুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার 
গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ 
আল্লাহর আযাব বড় কঙিন।” (সুরা হাত্ব ১-২) নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ 
আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে 
আল্লাহ বললেনঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবেঃ জাহান্নামের 
উৎক্ষেপণ কি হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন- প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন 
জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবিদের চেহারায় 
শঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! 
সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজুজ- 
মাজুজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ 
ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন 
জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। আরো বললেন- 
আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! এ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ 
নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র-চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে 

ংখ্যা-চিহ্ন সদৃশ হবে।” (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ) 

গ ঈসা আ.-এর পৃথিবীতে অবতরণ সংক্রান্ত হাদিসে নবী করীম সা. 
বলেন- “...অতঃপর আল্লাহ পাক ঈসার কাছে ওহী পাঠাবেন যে, আমার একদল 
বান্দাকে এখন আমি বের করব, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। 
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তুমি মুমিনদের নিয়ে তৃর পর্বতে চলে যাও!” 


১৯:০1০4৯৩+৯ ৬০ ৪১৯০ ১৮৮১৬৮৪১৯৮০ এ 
৪০৬৪৮০৬৮০৪১ ১৯৮] ০০৮৮১৬১০১৮০ Af ৪০১৪ 





৬ নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে বের করবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি 
থেকে অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দল বুহাইরা তাবারিয়া-য় এসে নিমিষেই 
সমস্ত পানি পান করে ফেলবে । পরবর্তী দল এসে বলতে থাকবে- এখানে কোন 
কালে হয়ত পানি ছিল।” (মুসলিম) 

বুহাইরা তাবারিয়াঃ অপর নাম 
০1৯1 ৪১:০৪ (জালীল উপসাগর)। 
ইংরেজিতে Lake of Tiberius বা Sea of 
Galilee বলা হয়। অধিকৃত উত্তর 
ফিলিস্তীনে অবস্থিত এ লেকটি জর্ডান 
নদীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে 
আছে। লেকটির দৈর্ঘ্য ২৩ কিঃ মিঃ। 
সর্বপ্রশস্ত ১৩ কিঃ মিঃ। গভীরতা ৪৪ 
মিটারের বেশি হবে না। লেকটি সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ থেকে ২১০ মিটার নিচুতে অবস্থিত। 

নবী করীম সা. বলেন- “অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ জেরুজালেমের -জাবালে 
খামর-এর দিকে গিয়ে বলবেঃ জমিনের অধিবাসীকে আমরা নিঃশেষ করেছি, 
এখন আসমানের অধিবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আসমানের 
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রা তাবারিয়া, থেকে জর্ডান নদীর বুহির্পিমন পথ 





দিকে তীর ছুড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের তীরকে রক্তিম করে ফিরিয়ে দেবেন। 
ঈসা ও তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে ফেলা হবে। সেখানে তারা প্রচণ্ড ক্ষুধা 
এবং অভাবে দিন যাপন করবে। খাদ্যের অভাবে ষাঁড়ের মুগ্ডু সেদিন একশ 
দিনারের চেয়ে-ও বেশি মুল্যের হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীদের দোয়ার 
প্রেক্ষিতে আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে 
দেবেন। ফলে নিমিষেই তারা ধ্বংসমুখে পতিত হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর 
সাথীগণ তুর পর্বত থেকে নেমে এসে দেখবেন, ভূমিতে এক বিঘত পরিমাণ 
জায়গাও অবশিষ্ট নেই; সর্বত্র তাদের লাশ পড়ে আছে। দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী 
হয়ে আছে। ঈসা ও তাঁর সাথীগণ আবার-ও দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক উটের 
গলা-সদৃশ বিরল কিছু পাখী পাঠাবেন। পাখীগুলো এসে ইয়াজুজ-মাজ্জদের 
লাশগুলো আল্লাহর আদেশ-কৃত স্থানে ফেলে আসবে। অতঃপর আল্লাহ জমিনে 
বরকতময় বৃষ্টি দিয়ে সকল জনপদ ও ঘরবাড়ীগুলো ধুয়ে দেবেন। সারা পৃথিবী 
আয়নার মত পরিক্ষার হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হবে- হে জমিন! ফসল উদগত 
কর! বরকত প্রকাশ কর! সেদিন একটি ডালিম একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত 
করবে। মানুষ ডালিমের খোলসকে ছায়াদানের কাজে ব্যবহার করবে। দুধের 
বরকত ফিরে আসবে । একটি মাত্র উদ্ট্রীর দুধ সেদিন বহু লোক মিলে পান 
করতে পারবে। গরুর দুধ সেদিন সারা গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। 
বকরির দুধ সেদিন আত্মীয় স্বজন সবার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে মুমিনগণ 
জীবনযাপন করতে থাকবেন। অবশেষে আল্লাহ মুমিনদের রুহ কজা করতে এক 
প্রকার সুবাতাস পাঠাবেন। বাহুমূলে স্পর্শিত হওয়া মাত্রই মুমিন মৃত্যুর কোলে 


বৃহত্তম নিদর্শন ৷ মহা প্রলয় : ২৭৩ 
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ঢলে পড়বে। পৃথিবীতে কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না; থাকবে শুধু দুষ্ট ও 
কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত হবে ।” (মুসলিম) 

অপর হাদিসে- “মুমিনগণ ইয়াজুজ-মাজুজের নিক্ষেপিত তীর-ধনুক দিয়ে 
সাত বৎসর পর্যন্ত লাকড়ির কাজ চালাবে ।-” 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “মেরাজের 
রাত্রিতে নবীজী, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা আ. মিলে কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা 
করছিলেন। সবাই মিলে ঈসাকে বর্ণনা করতে বললে ঈসা আ. বললেন- দাজ্জাল 
এসেছে। সবাই দ্রুত পালিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। আমি আল্লাহর কাছে 
দোয়া করব। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করে দেবেন। সর্বত্রই তাদের পচা 
লাশ পড়ে থাকবে । আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ আকাশ থেকে 
বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের লাশগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন।” (মুসনাদে আহমদ, 
মুক্তাদরাকে হাকিম) 


আআ হয়াজ্জ-মাজ্জ সম্পর্কে কিছু দুর্বল বর্ণনা 

এ ব্যাপারে অনেক দুর্বল বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতির স্বচ্ছ 
বিবরণ তুলে আনতে কতিপয় দুর্বল হাদিস নিয়ে উল্লেখ হলঃ 

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন- আমি ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে 
নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন- ইয়াজুজ এক জাতি আর মাজুজ 
আরেক জাতি। এদের প্রত্যেক জাতির ভেতরে-ও আবার চার লক্ষ জাতি 
বিদ্যমান। এদের একজন মারা যাওয়ার পূর্বে একহাজার সশস্ত্র ওরস সন্তান 
রেখে যায়। বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! এরা দেখতে কেমন? বললেন- তিন 
ধরনের মানুষ তাদের মধ্যে আছে। কিছু আছে আরুষ বৃক্ষের মত লম্কা। (আরুষ 
শামের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষটি একশ বিশ গজ লঙ্কা হয়) এদের 
বিরুদ্ধে কোন লৌহ/কৌশল কাজে আসে না। অপর দল, যারা এক কান মাটিয়ে 
বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। হাতি, ঘোড়া, গাধা, উট, 
শুকর- যা-ই সামনে পায় খেয়ে ফেলে। এমনকি নিজেদের মধ্যে কেউ মারা 
গেলে তাকেও খেয়ে ফেলে। তাদের সম্মুখ-দল শামে এবং পশ্চাত-দল 
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খোরাছানে থাকবে। বুহাইরা তাবারিয়া সহ প্রাচ্যের সকল নদী তারা নিমিষেই 
চুষে ফেলবে ৷” (তাবারানী) 


ইয়াজজ-মাজ্জের ধ্বংস 
হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত আসমানের অধিবাসীকে ধ্বংস করতে 
তারা উপর দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। সুতরাং ঈসা নবীর সহচর এবং মুষ্টিমেয় 
পলায়নকারী ব্যতীত কেউ রক্ষা পাবে না। ঈসা নবী ও তাঁর সহচরবৃন্দ তখন তুর 
পর্বতে মহা-দুর্ভিক্ষে দিনাতিপাত করবেন। তখন ঈসা আ.-এর দোয়ার প্রেক্ষিতে 
আল্লাহ পাক ইয়াজুজ-মাজুজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। 
নিমিষেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর একপ্রকার দুর্লভ পাখী পাঠিয়ে আল্লাহ 
এদের পচা লাশগুলো দূরে কোথাও নিক্ষেপ করবেন। এরপর জমিনকে তার 
বরকত প্রকাশ করতে বলা হবে। 
আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ইয়াজুজ-মাজুজের 

উদ্ভব হবে। ৪৯০ as an 
মেষপাল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ ভূমির সকল 
পানি খেয়ে ফেলবে। পরবর্তী দল নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম-কালে বলবে, কোন 
একসময় হয়ত এখানে পানি ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণানুযায়ী কেউ যখন 
বেঁচে থাকবে না, তখন বলবে- জমিনের অধিবাসীকে আমরা শেষ করেছি এবার 
আসমান-বাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আকাশের দিকে বর্ষা 
নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তাদের বর্ষাকে রক্তিম ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে তাদের 
স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে আল্লাহ এদের ধ্বংস করবেন। অবরুদ্ধ 
মুসলমান বলবে- কেউ কি আছ? গিয়ে দেখ- শত্রুদের কি হয়েছে? অতঃপর 
এক মুসলমান মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে দুর্গের বাইরে এসে যাবে । দেখবে, সবাই 
মরগান আরে ওহে মুসলমান! 
সুসংবাদ শুন! আল্লাহ -শক্রবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর সকল মুসলমান 
গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের জন্ত্ুগুলো ছেড়ে দেবে। বহুদিন পর্যন্ত লাশের মাংস 
খেয়ে জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে উঠবে।” (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, 
মুভাদরাকে হাকিম) 
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অপর বর্ণনায়- “মুমিনগণ তাদের মৃত্যুর খবর শুনে 
বলতে থাকবে যে, তারা মরেনি; বরং অন্যান্যদের মত 
আমাদেরকেও হত্যা করতে তারা মৃত্যুর ভান করেছে। 
সুতরাং কেউ-ই বের হয়ো না! তখন একজন সাহসী মুমিন 
বলবে- দরজা খোল! আমি নিজে গিয়ে দেখব! সাথীগণ 
বলবে, না! তোমাকে আমরা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেব না। তখন 
সে দড়ি বেয়ে পর্বত থেকে নিচে নেমে আসবে । দেখবে, 
সত্যিই সব মরে লাশ হয়ে পড়ে আছে।” 





আজ হয়াজজ-মাজুজ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের 
চির সমাপ্তি 


ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হওয়ার পর বিশ্বে শুধু মুমিন থাকবে । চারিদিকে 
কল্যাণের ঝর্ণাধারা বর্ষিত হবে। ধন সম্পদের জয়-জয়কার হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের 
চির সমাপ্তি ঘটবে। 

ছালামা বিন নৃফাইল রা. বলেন- “আমি নবীজীর কাছে বসা ছিলাম, এক 
ব্যক্তি এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে, তরবারি 
রেখে দিয়েছে, সবাই মনে করছে, যুদ্ধ শেষ। নবী করীম সা. বললেনঃ সবার 
ধারণা মিথ্যা..!! এই মাত্র যুদ্ধের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। আমার উম্মতের 
একদল লোক সর্বদায় সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের 
কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রিযিক-প্রাপ্ত একদল লোকের 
অন্তরকে আল্লাহ বক্র করে দেবেন। সত্য-পন্থী যোদ্ধাগণ কেয়ামত অবধি যুদ্ধ 
করে যাবে। ইয়াজুজ-মাজুজ বের না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না।” (সুনানে 
নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ) 
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রীম সা. বলেন- “ইয়াজুজ-মাজুজ 
উদ্দেশ্যে হজ্বে আসা হবে, 


শরীফের 


পর-ও 
ন) 


আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী 
য়ার বাইতুল্লাহ 
হবে।” € 


ধ্বংস হও 
পালিত 
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দেখেছেন? দেখা সম্ভব? 


একজন সাহাবী সেই প্রাচীর দেখেছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সাথে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। একব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে বলল, 
আমি সেই প্রাচীর দেখেছি। লাল পথের ধারে সাদা কালো রেখাযুক্ত কাপড়ের 
মত দেখতে। নবী করীম সা. বললেন- হ্যাঁ..! তুমি ঠিক-ই দেখেছ!!” 

ইবনে কাছীর রহ. এ ব্যাপারে বলেন- ইজ TE ETE 
প্রাচীরের সন্ধানে একটি তদন্ত টীম প্রেরণ করেন। তারা দেশ-দেশান্তর ঘুরে 
অবশেষে সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম 
হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, লোহা 
এবং তামায় নির্মিত বিশাল প্রাচীরে 
একটি দরজা-ও ছিল। দরজায় 
বিশাল তালা ঝুলন্ত ছিল। স্থানীয় 
শাসকের পক্ষ থেকে সেখানে প্রহরী- 
ও নিযুক্ত করা আছে। বিশাল, সুউচ্চ 
এবং আকাশ-সম সেই প্রাচীরটি বড় 
বড় পাহাড়কেও ছাড়িয়ে গেছে। দুই 
বৎসর তারা ভ্রমণে ছিল। অনেক আশ্চর্য ও বিরল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিল।” 

কিন্তু ইবনে কাছীর রহ. উপরোক্ত ঘটনার কোন বর্ণনা-সুত্র টানেননি। 
সুতরাং বাস্তবেই তারা দেখেছে কিনা, কিংবা দেখে থাকলে সেটা-ই 
যুলকারনাইনের প্রাচীর কিনা! আল্লাহই ভাল জানেন। 





সপ্তাশ্র্যের অন্যমত চীনের এতিহাসিক প্রাচীর -যুলকারনাইনের 


প্রাচীর নয় 


ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্টতা থেকে সাধারণকে বাঁচাতে যুলকারনাইন 
-প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। আর চীনের প্রাটীরটি বহিরাক্রমণ থেকে চীনকে 
বাঁচাতে গির্জা প্রধানেরা নির্মাণ করেছিল। 
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(8) কোরআনের আয়াতে প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম লোহা এবং তামা বলা 
হয়েছে। কিন্তু চীনের সুদীর্ঘ প্রাচীরটি পাথর এবং চুনার তৈরি। 


(0 হয়াজভূজ-মাজুজের প্রাচীর দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী সড়কে অবস্থিত। প্রাচীর 
নির্মাণের মাধ্যমে সড়কটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চীনের প্রাচীর পাহাড়ের 
উপরিভাগে নির্মিত, যা পূর্ব চীন থেকে নিয়ে পশ্চিম চীন পর্যন্ত হাজারো মাইল 


জুড়ে বিস্তৃত 


€টি ইয়াভৃজ-মাজুজের বদ্ধ প্রাচীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ ভাঙতে 
পারবে না। কিন্তু চীনের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছে। বহুবার পুন-সংস্কার 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে। মানুষ ভেতরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
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অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট টেকনোলোর্জী সেই প্রাচীর আবিষ্কারে 
কেন অপারগ? 


পৃথিবীর কোথায় কি আছে না আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সকল 
কিছুর একচ্ছত্র জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই । বর্তমান টেকনোলোজি ইয়াজুজ- 
মাজুজের প্রাচীর বা দাজ্জালের ভয়ানক দ্বীপ আবিস্কারে সক্ষম হয়নি; তার মানে 
এগুলোর অস্তিত্ব নেই, এমনটি নয়। হতে পারে, কোন প্রজ্ঞার দরুন আল্লাহ পাক 
মানুষের দৃষ্টিকে এগুলো থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন বা এগুলোর কাছে পৌঁছুতে 
কোন অন্তরায় তৈরি করে দিয়েছেন। প্রতিটি বস্তুর-ই একটি নির্ধারিত সময় 
আছে। আল্লাহ পাক বলেন- “আপনার জাতি তা মিথ্যারোল করেছে। আপনি বলুন, 
আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই! প্রতিটি সংবাদের-ই নির্ধারিত সময় আছে! (সময় 
এসে গেলে) ঠিকই তোমরা সব জানতে পারবে।-” (সূরা আনআম ৬৬-৬৭) 

আধুনিক কালের টেকনোলোজি প্রাটীন-কালে কেন আবিষ্কৃত হয়নি; কারণ, 
সেটার জন্য-ও আল্লাহ পাক সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। 

ক্াধী ইয়ায রহ. বলেন- “ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত হাদিস বাস্তবসম্মত; 
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এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন প্রতিটি মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। কারণ, 
ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। ক্ষমতা এবং 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কেউ তাদের সাথে পেরে উঠবে না। আল্লাহর নবী ঈসা 
এবং তাঁর সহচরদেরকে তারা তুর পর্বতে অবরোধ করে ফেলবে। অতঃপর ঈসা 
নবীর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। দুর্লভ পাখী পাঠিয়ে 
তাদের লাশগুলোকে অজানা স্থানে নিক্ষেপ করবেন।” (মিররাতুল মাছাবীহ) 


শেষ কথা... 


আস তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ফরয? 


উত্তরঃ কখন-ই নয়! পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ঈসার 
কাছে ওহী পাঠাবেন যে, আমার কিছু বান্দাকে আমি বের করব, এদের মুকাবেলা 
করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। সুতরাং মুমিনদেরকে নিয়ে তুমি তুর পর্বতে চলে 
যাও!” (মুসলিম) 


সং সং সং 
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কেয়ামত ঘনিয়ে আসার বৃহত্তম নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে, তিনটি বৃহৎ 
ভূমিধ্বস, যার ফলে বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়বে। জনজীবনে মারাত্মক 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। 


ধ্বস মানে কি? 


ভূমি ফেটে গিয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। 

নিকট অতীত এবং সম্প্রতি অনেক ছোট ছোট ভূ-ধ্বসের খবর পাওয়া 
গেছে। তবে হাদিসে বর্ণিত ভূ-ধ্বস অনেক সুপরিসর ও ব্যাপক হবে। 
এই নিদর্শনটি একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। 
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আআ যে সকল হাদিসে ভূমিধ্বসের কথা বর্ণিত হয়েছে 


হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী 
করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? 
সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে । তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ 
€ ধোয়া (ধূম) 
@ দাজ্জাল 
€ অভ্ত প্রাণী পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় 
€টি মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন 
€ ইয়াজজ-মাজুজের উদ্ভব 
তিনটি ভূমিধ্বস 
€ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস 
€ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস 
€ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস 
বিশাল অগ্নি ।” (মুসলিম) 


যে সকল হাদিসে ব্যাপক ভুমি-ধবসের কথা বলা হয়েছে 


কতিপয় হাদিসে ধসিত স্থান ও প্রাসঙ্গিক কারণ-ও উল্লেখ হয়েছে। 

উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র 
বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন কুরায়েশ 
গোত্রীয় মদিনার একজন লোক 
পালিয়ে মক্কায় চলে আসবেন। মক্কার 
অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাক্কামে 
গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে 





তিনটি ভূমিধস http://islamiboi.tk 


শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি 
বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সং 
শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাক্কামে 
ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে ।” (আবু দাউদ) 


কতিপয় হাদিসে -পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূমিধ্বসের কথাও বর্ণিত হয়েছেঃ 

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এই উম্মতের 
একদল লোক নৈশভোজ, মদ্য পান ও গান-বাজনা করে রাতে শুতে যাবে। 
সকালে উঠে দেখবে যে, তাদের 
আকৃতি শুকরের মত বিকৃত হয়ে 
গেছে। অত্যধিক ভূ-ধ্বস ঘটতে 
থাকবে। মানুষ সকালে উঠে বলতে 
থাকবে, কাল রাতে অমুক এলাকায় 
ভূমি ধ্বসে গেছে। তাদের উপর 
পাথরের বর্ষণ হবে। মদ্য পান, সুদ 
বক্ষন, রেশম পরিধান, নর্তকী গ্রহণ 
ও আত্মীয়তা ছিন্নকরণ অপরাধে 
তাদের উপর প্রলয়ঙ্কর বায়ু প্রেরিত হবে।” (মুস্তাদরাকে হাকিম) 

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এই উম্মতের মাঝে 
ভূ-ধ্বস, আকার বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আসবে।” (মুজাদরাকে হাকিম) 

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “একদা এক ব্যক্তি 
দম্ভ সহকারে লুঙ্গি টেনে ধরলে তাকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হয়। কেয়ামত 
পর্যন্ত সে মাটির নিচে চিল্লাতে থাকবে।” (বুখারী) 

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মানুষ দ্রুত শহর-মুখী 
হচ্ছে। প্রাচ্যে -বছরা নামে একটি শহর আছে। সেখান দিয়ে অতিক্রম বা গমন 
করলে ওখানকার মৃতভূমি, তৃণভূমি, বাজার এবং বিভ্তশালীদের দরজায় প্রবেশ 
করো না। বরং বছরার উপকণ্ঠ দিয়ে অতিক্রম করবে। কারণ, সেখানেই ভূ-ধ্বস, 
পাথর বর্ষণ ও ভূ-কম্পন শাস্তি আবর্তিত হবে। সেখানকার একদলকে শুকর- 
বানরে পরিণত করা হবে।” (আবু দাউদ) 

নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.এর 
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কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল- অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) 
আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন- শুনেছি, সে নতুন 
কোন কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার 
সালাম বলবে না। নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- “কুসংস্কারী যিন্দীক 
এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস ও পাথর বর্ষণের শাস্তি 
আবর্তিত হবে।” (মুসনাদে আহমদ) 

উপরোক্ত হাদিস-সমগ্র থেকে বুঝা যায়, এই উম্মতের মাঝে সময়ে সময়ে 
পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূ-ধ্বসের ঘটনা ঘটতে থাকবে। 

তবে শেষ জমানায় বৃহৎ তিনটি ভূমিধ্বসের মধ্যে আরব উপদ্বীপে ধ্বসের 
স্থান ও কারণ উদঘাটন করা গেছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভূ-ধ্বস -কোথায় 
কি কারণে ঘটবে, কিছুই উদঘাটন করা যায়নি। আল্লাহই ভাল জানেন। 


সং সং সং 
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কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কিছু ভূমি কেন্দ্রিক, যেমন- ভূ-ধ্বস ও 
ফসলের মন্দাভাব। কিছু মানুষ কেন্দ্রিক, যেমন- পুরুষ হাস পাওয়া, মহিলা বৃদ্ধি 
পাওয়া। কিছু মানব চরিত্র কেন্দ্রিক, যেমন- ব্যভিচার বৃদ্ধি। আর কিছু আসমান 
কেন্দ্রিক, যেমন- ধোঁয়া । 


@ ধ্মকি? 
() গত হয়েছে? 
€9 তাৎপর্য কি? 


মূলত ধুম্র হচ্ছে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম একটি নিদর্শন। আল্লাহ 
পাক বলেন- “অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোয়ায় ছেয়ে 
যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হে আমাদের পালনকর্তা! 
করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসুল।” (সুরা দুখান 
১০-১৩) 


ধুম (ধোয়া) DSTO 


শর আয়াতে ধোঁয়া বলতে কি উদ্দেশ্য? 


® উলামাদের একটি সম্প্রদায় বলেছেন, এখানে ধোঁয়া বলতে ঈমান 
আনয়নে অস্বীকার করায় কুরায়েশ লোকদের উপর যে ধোঁয়া এসেছিল, তা 
উদ্দেশ্য। কঠিন যন্ত্রণার দরুন সে সময় তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই 
দেখতে পাচ্ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সহ একদল তাবেয়ীন এই মত 
ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী রহ. -মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

মাছরূক বলেন- আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। এক 
লোক এসে বলতে লাগল- হে আবু আব্দুর রহমান! এক লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, 
অচিরেই ধোঁয়ার নিদর্শনটি আবর্তিত হবে। যন্ত্রণায় সকল কাফেরের দম বন্ধ হয়ে 
যাবে, মুমিনদের সর্দি-জাতিয় অনুভব হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ 
রা. গোস্বায় বসে বলতে লাগলেন- ওহে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর! যা 
জান, শুধু তাই মানুষের কাছে বর্ণনা কর! যা জান না, সে বিষয়ে -“আল্লাহই ভাল 
জানেন-” বল! কারণ, অজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। 
কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা-কারীও নই!” নবী করীম সা. 
লোকদের পশ্চাদবরণ দেখে বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! ইউসূফ আ.-এর যুগের 
মত (দুর্ভিক্ষের) সাত বৎসর অবতরণ কর!” ফলে দুর্ভিক্ষ লেগে গেল। লোকেরা 
চামড়া ও মৃত জন্তু বক্ষণ করতে লাগল। মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকালে 
ধোঁয়া দেখতে পেত।-” (বুখারী-মুসলিম) 

ইবনে মাসউদ রা. আর-ও বলেন- “পাঁচটি নিদর্শন গত হয়ে গেছেঃ 


গু অধিকাংশ উলামাদের মতে- আয়াতে উল্লেখিত ধোঁয়ার নিদর্শনটি 
অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। কেয়ামতের অতি সন্নিকটে প্রকাশিত হবে। আলী বিন 
আবি তালিব, ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ রা. এ মতটি গ্রহণ করেছেন। 


http://islamiboi.tk 


ধুম (ধোঁয়া) 


হাফেয ইবনে কাছীর রহ.-ও এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কতিপয় জ্ঞানী বলেন- 
ধোঁয়া দু-বার প্রকাশ পাবে। একবার নবীযুগে প্রকাশ পেয়েছে। কেয়ামতের 
সন্নিকটে আরেকবার প্রকাশ পাবে। কোরআনের আয়াতে ধোঁয়া বলতে কুরায়েশ 
গোত্রকে আচ্ছন্ন-কারী ধোঁয়া উদ্দেশ্য । 

ইবনে মাসউদ রা. বলতেন- “ধোঁয়া মোট দু-বার প্রকাশিত হবে। একটি 
গত হয়েছে। আরেকটি অচিরেই প্রকাশ পাবে। আসমান-জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে। 
মুমিনদের সর্দি জাতিয় অনুভব হবে। কাফেরদের নাসিকা ফুটো করে দেবে।” 
(তাযকিরা) 

প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, কোরআনের আয়াতে যে ধোঁয়ার অপেক্ষা করতে বলা 
হয়েছে, তা অনেক ব্যাপক হবে, সবাই তা স্পষ্ট লক্ষ করতে পারবে। 

তবে কুরায়েশ যে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল, সেটি তীব্র ক্ষুধার দরুন চোখের 
ধাঁধা ছিল। 


আজ ধোঁয়া সংক্রান্ত হাদিস 

ক হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে 
আলোচনা করছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি 
আলোচনা করছ? বললাম- কেয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি। বললেন, দশটি 
বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ (তন্মধ্যে একটি 
ছিল ধূম্ৰ, হাদিসটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ) 


ক আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ছয়টি বৃহৎ 
নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও! 
১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় । 


২ ২ 
৩ 
8 


তত 


) 
) দাজ্জাল 
) অদ্ভূত প্রাণী 
) মৃত্যু 
) মহা প্রলয়।” (মুসলিম) 


৬ 
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ক আব্দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা রা. বলেন- একদিন প্রত্যুষে আমি ইবনে 
আব্বাস রা.এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন- গতরাতে আমি একদম 
ঘুমাতে পারিনি। বললাম- কেন! কি হয়েছে? বললেন- লেজবিশিষ্ট তারকা 
(ধূমকেতু) উদয় হয়েছিল। ভয় পেয়েছিলাম, ধোঁয়া এসে যায় কি না!! তাই 
সকাল পৰ্যন্ত চোখে ঘুম আসেনি ।” (ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতিম) 

ইবনে আব্বাস রা. ধোঁয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। বুঝা গেল, ধোঁয়া 
কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। 


সং সং সং 
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ব্যভিচার, অনাচার ও হত্যাযজ্ঞ অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ জমানায় 
কে মুমিন আর কে মুনাফিক পার্থক্য করা কঠিন হবে। তখন-ই আল্লাহ অদ্ভূত 
প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটাবেন। 


9 অন্ত প্রাণী কি? 
€9 কোথায় এবং কখন প্রকাশিত হবে? 
€9 কি করবে? 


আজ কোরআনে সেই অদ্ভুত প্রাণীর আলোচনা 


আল্লাহ পাক বলেন- “যখন প্রতিশ্াতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি 
তাদের সামনে ভূ-গর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ 
কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।” (সুরা নামল-৮২) 

কেমন হবে এই অদ্ভূত প্রাণী? -কোন বিশুদ্ধ হাদিসে এর সুনির্দিষ্ট গুণাগুণ 
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অদ্কৃত প্রাণী 


উল্লেখ হয়নি। 

মাওয়ারদী এবং ছালাবী -প্রাণীটির আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমাণ-হীন 
অদ্ভুত সব গুণাগুণ আবিষ্কার করেছেন, যেমন- মস্তক হবে ষাঁড়ের, কান হবে 
হাতির....ইত্যাদি ইত্যাদি...!! 


এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ও স্বতঃসিদ্ধ কথা হল যে, 
» বাস্তবেই তা একটি প্রাণী। 

» সে মানুষের সাথে কথা বলবে। 

» ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বের হবে। 


আজ তৃ-পৃঠের কোন স্থান হতে বের হবে? 

+ কেউ বলেছেন, মক্কা নগরীর সাফা 
পর্বত থেকে। 

* কেউ বলেছেন, কাস্বার নিন্মদেশ 
থেকে। 

+ কেউ বলেছেন. নির্জন মর-প্রান্তর 
থেকে। 
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বিশুদ্ধ কোন হাদিসে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট করা হয়নি। 
সুতরাং আমরা বলব, আল্লাহর কালাম সত্য, অবশ্যই বের হবে। তবে 
কোথেকে বের হবে, তা অজানা। 


পাণীর বাস্তবতা 

» কেউ বলেছেন, সে একজন ব্যক্তি, মানুষের সাথে কথা বলবে। 
(সম্পূর্ণ ভুল) 

* কেউ বলেছেন, এটি সালেহ আ.-এর উষ্লী। 

» কেউ বলেছেন, সালেহ আ.-এর উষ্তীর বাচ্চা। 


আস তার মিশন 


সে মানুষকে বলবে, “মানুষ আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করত না। যেমনটি 
কোরআনে কারীমে এসেছে- “যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি 
তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ 
কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।” (সুরা নামল-৮২) 


নাকে চিহ্ন 


আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অদভূত প্রাণী বের 
হয়ে মানুষের নাকে এক প্রকার চিহ্ন দিয়ে যাবে। এমনকি মানুষ উট ক্রয় করলে 
জিজ্ঞাসা করা হবে, কার কাছ থেকে কিনেছ? বলবে- অমুক নাসিকা চিহ্নিত 
ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছি।” (মুসনাদে আহমদ) 


6) চিহের ধরণ কেমন হবে? নাকে তা সবসময় থাকবে? 
(9 তৎপর-বর্তী প্রজন্ম কি তাহলে নাসিকা চিহ্নিত হবে? 
9) এভাবে মুমিন এবং কাফের চিহ্নিত হওয়ার পর কি ঘটবে? 
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আরব-জাতি এভাবেই উটের গায়ে চিহ্ন দিয়ে থাকে। তবে অদ্ভুত প্রাণী মানুষের 
নাকে কি রকম চিহ্ন বসাবে- আল্লাহ মা'লুম। 





এভাবেই চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসবে, যখন একে 

অবশেষে যখন আল্লাহ পাক কেয়ামত ঘটাতে ইচ্ছা করবেন, তখন 
মুমিনদের রূহ কজা করতে এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে সকল 
মুমিনের মৃত্যু হবে। অবশেষে কাফেরদের উপর আল্লাহ কেয়ামতের কঠিন 
আযাব নিপতিত করবেন। 

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “শেষ 
জমানায় দাজ্জাল বের হয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বৎসর -বর্ণনাকারী সন্দিহান) 
অবস্থান করবে। অতঃপর মরিয়ম-তনয় ঈসাকে আল্লাহ প্রেরণ করবেন। দেখতে 
সে উরওয়া বিন মাসউদ সদৃশ হবে। সে দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা 
করবে। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর প্রশান্তিতে জীবন যাপন করবেন। পরস্পর 
হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ পাক এক প্রকার 
সুবাতাস প্রেরণ করবেন, সকল মুমিনের রূহ সে কজা করে নেবে। অণু পরিমাণ 
ঈমান-ও যার অন্তরে আছে, তাকে-ও সে নিয়ে নেবে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে কোন 
মুমিন যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় গিয়ে-ও আশ্রয় নেয়, সুবাতাস 
সেখানেও পৌঁছে যাবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু অনিষ্টরা বেঁচে থাকবে, ভালমন্দ 
পার্থক্য করবে না। শয়তান তাদের মাঝে এসে বলবে- তোমরা কি আমার কথা 
শুনবে না!? তারা বলবে- আদেশ কর! শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ 
করবে। এভাবে তারা স্বচ্ছল ও প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে থাকবে। 
আকস্মিক -শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। শুনা মাত্রই সকলে হেলে-দুলে মাটিতে 
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লুটিয়ে পড়বে। প্রথম যে শুনতে পাবে, সে নিজের উটের আস্তাবলে কর্মরত 
থাকবে। সে-ই প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সকল মানুষ ধ্বংস হতে 
থাকবে।” (মুসলিম) 
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পশ্চিম দিগন্তে 
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নিদর্শন। 

প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে মানুষ পূর্ব-দিগন্তে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকবে। 
কিন্তু পূর্বদিগন্তে নয়; পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হবে। তখন-ই তওবার দরজা 
চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। 








পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সুর্যোদয় টিটি ভিন 


আআ কোরআনে কারামে পশ্চিম দিগন্তে সুর্যোদয়ের আলোচনা 

আল্লাহ পাক বলেন- “তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে 
ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার 
সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলদ্সু হবে না, যে পূর্ব থেকে 
বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে 
দিনঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরা পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।” (সুরা 
আশআম-১৫৮) 


আজ পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে হাদিস 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “তিনটি বৃহৎ 
নিদর্শন, প্রকাশ হলে -পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা কোন সৎকর্ম না 
করে থাকলে কারো ঈমান তখন উপকারে আসবে নাঃ ১) পশ্চিম দিগন্তে 
সূর্যোদয় ২) দাজ্জাল ৩) অদ্ভূত প্রাণী ।” (মুসলিম) 


তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার তাৎপর্য মানুষের ঈমান অনেকাংশেই 
অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হয়ে গেলে 
ঈমান তখন চাক্ষুষ হয়ে যাবে, সকলেই তখন কেয়ামতের বিষয়টি উপলব্ধি 
করতে পারবে। তখন আর ঈমান অদ্বশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমুদ্রের 
মাঝখানে ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে ফেরাউন-ও ঈমানের দাবী করেছিল। কিন্তু 
অগ্রাহ্য হয়েছে। 


৬ আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “পশ্চিম দিগন্তে 
সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় 
হলে গেলে সকল মানুষ একবাক্যে ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু পূর্ব থেকে ঈমান 
না এনে থাকলে কারো ঈমান সেদিন গ্রাহ্য হবে না। দুজন ব্যক্তি কাপড়ের দাম 
করতে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাজ করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। 
উটের দুধ দোহন করে বাড়ী ফিরবে, পান করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে 
যাবে। উটের আস্তাবলে খাবার দেবে, খাওয়া শুরুর পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে 
যাবে। খাবারের গ্রাস মুখে উঠাবে, গলদ গড়নের পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে 
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যাবে। 


ঙ আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “তোমরা কি জান- 
সূর্য প্রতিদিন কোথায় গিয়ে থামে!? সবাই বলল- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল 
জানেন! বললেন- সূর্য চলতে থাকে, চলতে চলতে আরশের নিচে নিজ গন্তব্যে 
গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। এভাবে সেজদায় পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে বলা 
হয়, উঠ! যে পথ দিয়ে এসেছিলে, সে পথ ধরে ফিরে যাও! অতঃপর সূর্য নিজ 
কক্ষপথ দিয়ে পুন-উদিত হয়। পরদিন আবার সূর্য নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় 
পড়ে যায়। আবার তাকে নিজ কক্ষপথ ধরে ফিরে যেতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত 
একদিন তাকে বলা হবে, অস্তাচল দিয়ে উদিত হও! ফলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে 
উদিত হয়ে যাবে। পূর্ব থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা সৎকর্ম না করে থাকলে 
কারো ঈমান সেদিন উপকারে আসবে না। 


গ আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- 
“সর্বপ্রথম পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় হবে। পূর্বাহ্ের প্রথম প্রহরে অদ্ভূত 
প্রাণী বের হবে। এতদুভয়ের একটা প্রকাশ হলে অপরটা কাছাকাছি সময়ে 
প্রকাশ হয়ে যাবে।” (মুসলিম) 


প্রশ্নঃ এখানে প্রথম নিদর্শন প্রভাতের সূর্যোদয় বলা হয়েছে। অথচ 
অন্যান্য হাদিসে দাজ্জাল এবং মাহদীকে প্রথম নিদর্শন আখ্যা দেয়া 
হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব? 
হাদিস সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল-ই কেয়ামতের সর্বপ্রথম বৃহৎ 
নিদর্শন। দাজ্জাল প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের সকল ব্যবস্থাপনা উলট-পালট 
হয়ে যাবে। ঈসা আ.-এর মৃত্য পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত থাকবে। অপরদিকে 
আসমানী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটবে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে। 
কেয়ামত শুরু না হওয়া পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত থাকবে। যেদিন সকালে পশ্চিমে 
সূর্যোদয় হবে, সেদিন-ই পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে অদ্ভুত প্রাণী বের হবে। উপরের 
হাদিসে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী) 


পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় নিট ভিন 


আজ দত আমল করে নেয়ার তাগিদ 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন 
প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই দ্রুত আমল করে নাও! ১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের 
সুর্যোদয়। ২) ধূম ৩) দাজ্জাল ৪) অদ্ভূত প্রাণী ৫) মৃত্যু ৬) মহা প্রলয়।” 
(মুসলিম) 
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কেয়ামতের সর্বশেষ বৃহত্তম নিদর্শন হচ্ছে, ইয়েমেন থেকে উত্থিত বিশাল 
অগ্নি যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। হাশরের 


ময়দান হবে সম্পূর্ণ সাদা ও সমতল ভূমি। যেখানে উদ্ভিদ বলতে কিছু থাকবে 
না। 


€9 কি রকম হবে এই আগুন? 
€ড কিভাবে বের হবে? 
€9 কোথেকে বের হবে? 
() এরপর কি ঘটবে? 


বৃহত্তম নিদর্শন 
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আস হাদিসে এর বিবরণঃ 


হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী 
করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? 
সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ 
€ ধোয়া (ধূম) 
@ দাজ্জাল 
€ অভুত প্রাণী পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় 
(8 মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন 
€ ইয়াজূজ-মাজুজের উদ্ভব 
তিনটি ভূমিধ্বস 
€ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস 
€ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস 
€@ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস 
বিশাল অগ্নি ৷” (মুসলিম) 


অপর বর্ণনায়- “ইয়েমেনের -আদন- এলাকার গহুর থেকে উখিত অগ্নি, যা 
মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে।” (মুসলিম) 


আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের 
পূর্বক্ষণে -হাজরামাউত- থেকে একটি অগ্নি বের হবে, যা মানুষকে হাশরের দিকে 
তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- তখন আমরা কি করব হে 
আল্লাহ রাসুল! বললেন- তোমরা শামে চলে যেয়ো!” (মুসনাদে আহমদ) 

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “একদা আব্দুল্লাহ বিন সালাম 
(ইসলাম-পূর্ব ইহুদী পণ্ডিত) মদিনায় নবীজীর আগমনী সংবাদ পেয়ে নবীজীর 
কাছে আসলেন। নবীজীকে বলতে লাগলেন- আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব, 
নবী ছাড়া যেগুলোর উত্তর কেউ জানে নাঃ 


বৃহত্তম নিদর্শন মহাপ্লয় | তি 
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১) কেয়ামতের প্রথম সূচনা কি? 

২) জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার কি? 

৩) সন্তান কখনো পিতা সদৃশ, কখনো মাতা সদৃশ হয় -এর তাৎপর্য কি? 

নবী করীম সা. উত্তরে বলতে লাগলেন- এই মাত্র জিবরীল আমাকে সব 
জানিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বললেন- ইহুদীরা একে চির-শত্রু মনে করে। নবীজী 
বলতে লাগলেন- “কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে সেই অগ্নি, যা মানুষকে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য থেকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার হচ্ছে 
মাছের কলিজার শ্রেষ্ঠাংশ। আর পুরুষ যখন নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, 
তখন যার বীর্য জরায়ুতে আগে গিয়ে পৌঁছে, সন্তান তার-ই সদৃশ হয়। পুরুষের 
বীর্য আগে পৌঁছলে পিতা সদৃশ হয়, নারীর বীর্য আগে পৌঁছলে মাতা সদৃশ হয়। 
তখন আব্দুল্লাহ বলে উঠল- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যই আপনি আল্লাহর প্রেরিত 
রাসূল!” (বুখারী) 


এখানে কেয়ামতের নিদর্শন উদ্দেশ্য নয়; বরং কেয়ামতের সুচনা উদ্দেশ্য । 
মহা প্রলয়ের সূচনা হবে মহা অগ্নির মধ্য দিয়ে। 

উল্লেখ্য- সপ্তম শতাব্দীতে মদিনার সন্নিকটে যে বিশাল অগ্নি প্রকাশিত 
হয়েছিল, এটি সে আগুন নয়। 


জজ যেভাবে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মানুষকে তিনভাবে 
তাড়ানো হবে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেতে থাকবে। কেউ বাধ্য হয়ে আগুন 
থেকে বাঁচার লক্ষে চলতে থাকবে । একটি উটের উপর দুজন, তিনজন, চারজন 
এমনকি দশজন করেও আরোহণ করবে। অপর দলকে আগুনে তাড়াবে, 
বিশ্রামের সময় আগুন থেমে যাবে, রাত্রিযাপন কালে আগুন-ও পাশে (থেমে) 
থাকবে। মানুষের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে ।” (বুখারী) 

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মানুষকে তিন দলে 
বিভক্ত করে হাশরের মাঠে আনা হবে। কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। কিছু 
বস্তরাবৃত হয়ে আসবে । আর কিছু বাহনে করে আসবে। একদল- পদব্রজে 
(দৌড়ে) আসবে। অপর দল- ফেরেন্তাগণ চেহারায় ধরে টেনে নিয়ে আসবে। 
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এক ব্যক্তি বলল- মানুষ হেটে আসবে কেন? নবীজী বললেন- সেদিন কোন 


বাহন জন্তু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ সুন্দরতর বিশাল 
বাগানের বিনিময়ে ছোট্ট ও দুর্বল একটি গর্দভ কিনবে। কিন্তু তা আরোহণ 


উপযোগী হবে না। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ) 


সং সং সই 
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পরিশিষ্টি 


আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। 

পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে সরল ও সাবলীল উপস্থাপনা বহাল রাখতে চেষ্টার 
কোন ত্রুটি করিনি; আশা করি পেরেছি। 

হৃদয়টা আনন্দে ভরে যেত, যদি পাঠক/পাঠিকা বইটি পড়ে ছোট্ট একটি 
বার্তার মাধ্যমে কোন মন্তব্য, সুপরামর্শ, দিকনির্দেশনা বা দোয়া লিখে পাঠিয়ে 
দিতেন। জীবনভর তার কাছে খণী থাকতাম। অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া 
করতাম। 

আল্লাহ সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করুন..!! 


১১/১১/২০১১ ইং অনুবাদক 
উমাইর লুৎফুর রহমান 


Email- 10019172018 09১৭1000011 
Facebook- Umair Lutfor Rahman 





পরিশিষ্ডি 
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আমানত- (বিশ্বস্ততা) অন্তর থেকে উঠে যাবে 
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দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম লাভ 

স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ 

সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে -নগ্নপদ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা 
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সম্পদ-অর্জনে হালাল হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি 
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আমানতের বস্তুকে খরচের বস্তু জ্ঞান 
যাকাত প্রদানকে জরিমানা জ্ঞান 


G ৫ 


মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ 
জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন 
মসজিদে চিল্লাচিল্লি ও ব্যাপক হৈ হুল্লোড় 
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ৰ 


মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা বৈধ জ্ঞান 
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(১০২) একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে ১২৮ 
(১০৩) চন্দ্রস্ফীতি ১২৯ 
(১০৪) সকল মুসলমান শামে চলে যাবে ১৩০ 
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০৫) মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ ১৩২ 


(১ 

(১০৬) মুসলমানদের কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় ১৩২ 
(১০৭)ত্যাজ্য সম্পদ বণ্টনের সুযোগ থাকবে না ১৩৭ 
(১০৮) যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না ১৩৭ 
(১০৯) তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন ১৩৮ 
(১১০) জন-বসতিতে জেরুজালেম আবাদ ১৩৮ 
(১১১) বসতি-শুন্য হয়ে মদিনার বিনাশ ১৩৮ 
(১১২) মদিনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন ১৪০ 
(১১৩) পর্বতমালা-র স্থানচ্যুতি ১৪২ 
(১১৪) 'কাহতান-' গোত্র থেকে এক মাণ্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব ১৪৩ 
(১১৫) 'জাহজাহ-' নামক ব্যক্তির আবির্ভাব ১৪৩ 
(১১৬) চতুষ্পদ জন্তু এবং জড়বস্তর সাথে মানুষের বাক্যালাপ ১৪৪ 
(১১৭) লাঠির অগ্রভাগের সাথে মানুষের বাক্যালাপ ১৪৪ 
(১১৮) জুতার ফিতার সাথে মানুষের বাক্যালাপ ১৪৪ 
(১১৯) ঘরে কি হচ্ছে.. উরুর পেশি মানুষকে এর সংবাদ প্রদান ১৪৪ 
(১২০) কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল মুমিনের মৃত্যু ১৪৫ 
(১২১) 


১২১) কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উত্তোলন ১৪৫ 
(১২২) কাবা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনী 
মাটির নিচে ধ্বস 


১৪৭ 
(১২৩) আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে মানুষের হজ্ব ত্যাগ ১৪৮ 
(১২৪) কতিপয় আরব গোত্রের মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন ১৪৯ 
(১২৫) কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি ১৫০ 
(১২৬) জনৈক হাবশি-র হাতে কাবা ঘর ধ্বংস ১৫১ 
(১২৭) মুমিনদের রূহ কজা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ ১৫৪ 
(১২৮) মক্কা নগরীর ভবনগ্তলো পাহাড়-সম উচু করে নির্মাণ ১৫৫ 
(১২৯) পরবর্তী লোকজন কর্তৃক পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ-করণ ১৫৬ 
(১৩০) অত্যাধুনিক যান বাহন (গাড়ী, বাস, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি) আবিষ্কার ১৫৭ 


সচীপশর মহা প্রলয় | ুষ্টী 
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(১৩১) ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ১৫৮ 


মাহদীর নাম ও পরিচিত ১৫৮ 
প্রকাশের নেপথ্য ১৬০ 
বৈশিষ্ট্য ১৬০ 
রাজত্বকাল ১৬১ 
প্রকাশ-হ্থল ১৬২ 
প্রকাশকাল ১৬২ 
ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদিস ১৬৪ 
এ যাবৎ ভুয়া মাহদীত্ব দাবীদারদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ১৭১ 
প্রকৃত মাহদী যাচাইয়ে করণীয় ১৭৫ 
ভুয়া মাহদীদের আবির্ভাব কেন! ১৭৬ 
স্বপ্ন নিয়ে দু-টি কথা ১৭৬ 
নিরপেক্ষ বিবেচনার দাবী ১৭৮ 
মাহদীর আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান ১৭৮ 
তাদের যুক্তি এবং জবাব ১৭৯ 


মাহদী আবির্ভাবের দোহাই দিয়ে দাওয়াত ও জিহাদে অবহেলা আত্মাহুতির 
নামান্তর 


আমাদের করণীয়... ১৮০ 
বৃহত্তম নিদর্শনসমূহ ১৮৩ 
বৃহত্তম নিদর্শন (১) 

দাজ্জালের আবির্ভাব 

ভূমিকা ১৮৮ 
কে এই দাজ্জাল? ১৮৯ 
মাছীহুদ দাজ্জাল নামকরণঃ ১৮৯ 
দাজ্জাল কিসের দাবী করবে? ১৯০ 
ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে দু-টি কথা ১৯০ 
কুরআনে কেন দাজ্জালের আলোচনা আসেনি? ১৯৩ 


দাজ্জালের ফেতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা ১৯৫ 


সটীপশর মহাপলয় | (ই 
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দাজ্জালের আবির্ভাব, কিছু প্রাসঙ্গিক লক্ষণ 


২) 

৩) বৃষ্টি এবং ফসল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে 

৪) ফেতনার আধিক্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা 
(৫) প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ 

দাজ্জাল কিভাবে বের হবে? 

বের হওয়ার কারণ 

ভ্রমণ-গতি 

যে সকল স্থানে দাজ্জালের আগমন ঘটবে 

দাজ্জালের ফেতনাঃ- 


দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায় 


উপায়-(১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দূরে থাকা 
উপায়-(২) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা 


১৯৬ 
২০০ 
২০১ 
২০১ 
২০৬ 
২১০ 


২১২ 
২১৩ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৬ 


২১১৯ 


২২২ 
২২৩ 
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য়-(৩) 
পায়-(8) 
a (৫) পূৰ্ণ সূরা কাহফ তে তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলা 
উপায়-(৬) হারামাইন তথা মক্কা-মদিনায় আশ্রয় নেয়া 
উপায়-(৭) নামাযের শেষ বৈঠকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দোয়া 
করা 
els ) দাজ্জালের ফেতনাটি বেশি বেশি প্রচার করা 
পায়-(৯) শরীয়তের জ্ঞানকেই একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করা 
eC 5 পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ২২৯ 
দাজ্জাল সামনে এসে গেলে করণীয় ২২৯ 
দাজ্জালের বিনাশ শামে ২৩০ 
দাজ্জালের ঘাতক ঈসা বিন মরিয়ম আ. ২৩০ 
দাজ্জাল আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান ২৩৩ 
সবশেষে পাঁচটি কথা... ২৩৪ 
বৃহত্তম নিদর্শন (২) 
ঈসা বিন মরিয়ম আ.এর প্রত্যাগমন ২৩৭ 
ভূমিকা ২৩৯ 
মরিয়ম আ. যেভাবে শিশু ঈসাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন ২৪০ 
ঈসা আ.এর জন্ম ২৪১ 
মায়ের কোলে শিশু ঈসার বাক্যালাপ ২৪২ 
ঈসা-নবীকে আসমানে উত্তোলন ২৪৪ 
ঈসা-নবীকে মসীহ নামকরণের কারণ ২৪৬ 
ঈসা-নবী অবতরণের দলিল ২৪৬ 
ঈসা-নবী অবতরণের বিষয়ে খৃষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ২৫১ 
দু-জন মসীহের আগমন হবে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত ২৫২ 
ঈসা-নবী সম্পর্কে কতিপয় খৃষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ইসলামের সাথে সংঘাত-পূর্ণ ২৫২ 
যে পরিস্থিতিতে তিনি অবতরণ করবেন ২৫২ 
কোথায়...কিভাবে ঈসা-নবী অবতরণ করবেন? ২৫৪ 
ঈসা-নবীর দৈহিক গঠন ২৫৬ 
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যা ঘটবে ঈসা-নবীর জমানায় ২৫৭ 


ঈসা-নবী অবতরণে প্রজ্ঞা ২৬০ 
ঈসা-নবীর প্রতি নবীজীর সালাম ২৬২ 
অবতরণের পর পৃথিবীতে তাঁর জীবনকাল ২৬২ 
বৃহত্তম নিদর্শন (৩) 

ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব ২৬৫ 
ভূমিকা ২৬৭ 
এঁতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ ২৬৮ 
কে সে যুলকারনাইন? ২৬৮ 
ইয়াজুজ-মাজুজের ধর্ম কি? শেষ-নবীর দাওয়াত কি তাদের কাছে পৌঁছেছে? 
ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য ২৭০ 
দৈহিক গঠন ২৭১ 
যেভাবে প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে ২৭১ 
কুরআনে কারীমে ইয়াজুজ-মাজ্জের বিবরণ ২৭২ 
হাদিস শরীফে ইয়াজুজ-মাজুজের বিবরণ ২৭৩ 
বুহাইরা তাবারিয়া ২৭৫ 
কিছু দুর্বল বর্ণনা ২৭৭ 
ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংস ২৭৮ 
ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের চির সমাপ্তি ২৭৯ 
যুলকারনাইনের সেই এঁতিহাসিক প্রচীর কেউ দেখেছেন? দেখা সম্ভব? ২৮১ 
শেষকথা ২৮৪ 
বৃহত্তম নিদর্শন (8) (৫) (৬) 

তিনটি ভূমিধ্বস ২৮৬ 
ভূমিকা ২৮৮ 
ধ্বস মানে কি? ২৮৮ 
যে সকল হাদিসে ভূমিধ্বসের কথা বর্ণিত হয়েছে ২৯০ 
বৃহত্তম নিদর্শন (৭) 


সুচাপএর 
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ধুম (ধোঁয়া) ২৯৪ 


ভূমিকা ২৯৬ 
আয়াতে ধোঁয়া বলতে কি উদ্দেশ্য? ২৯৭ 
ধোঁয়া সংক্রান্ত হাদিস ২৯৮ 
বৃহত্তম নিদর্শন (৮) 

অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ৩০১ 
ভূমিকা ৩০২ 
কুরআনে সেই অদ্ভুত প্রাণীর আলোচনা ৩০২ 
ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থান হতে বের হবে? ৩০৩ 
প্রাণীর বাস্তবতা ৩০৪ 
তার মিশন ৩০৪ 
নাকে চিহ্ন ৩০৪ 
বৃহত্তম নিদর্শন (৯) 

পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় ৩০৮ 
ভূমিকা ৩১০ 
কুরআনে এতদ-সংক্রান্ত আলোচনা ৩১১ 
হাদিসে এর বিবরণ ৩১১ 
দ্রুত আমল করে নেয়ার তাগিদ ৩১৩ 
বৃহত্তম নিদর্শন (১০) 

হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি ৩১৫ 
ভূমিকা ৩১৭ 
হাদিসে আগুনের বিবরণ ৩১৮ 
যেভাবে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ৩১৯ 











ইমাম মাহদীর পূর্বে বিশ্বপরিস্থিতি এবং নবী করীম সা.এর ভবিষ্যদ্বাণী...১১ 
মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিশাল অগ্নি প্রকাশ 

লাল বাতাস ও ভূমিধ্বসের শাস্তি 

পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাংক অনুসরণ................................--.55০ ১৭ 
মসজিদপগুলোকে সুসজ্জিত করা.................... ১৮ 
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পূর্বকথা 


এ বিষয়ে দরকার তো ছিল যে, উলামায়ে কেরামের একটি বিশেষ টীম কর্তৃক বর্তমান যুগের ফেতনা 
সম্বলিত পরিস্থিতিগুলো সামনে রেখে গবেষনা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া । রাসূলে কারীম সা.এর হাদিসগুলোর 
উপর অক্ষরে অক্ষরে নজর দেয়া। আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বহু 
গবেষনা করে গেছেন। সুতরাং এ বিষয়গুলো প্রতিটি ঈমানদারের জন্য খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ। এগুলোকে 
জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করা প্রতিটি উলামায়ে হকের দায়িত্ব । 


এ বিষয়ে কলম ধরার একমাত্র উদ্দেশ্যই হল- অলসতার মুকুট পরিহিত মুসলমানদের সামনে 
পরিস্থিতির ভয়াবহতার বিবরণ তুলে ধরা। নৈরাশ্যের ডাষ্টবিনে হাবুডুবু খাওয়া যুবকদের অন্তরে আশার 
আলো জ্বালিয়ে দেয়া। পাশাপাশি এখন থেকেই তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতের আগমনশীল ফেতনাসমূহ 
মুকাবেলায় প্রস্তুত করে তোলা। এতদোদেশ্য সামনে রেখেই গ্রন্থে এ সকল পরিস্থিতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা. স্বীয় উম্মতকে বারংবার সতর্ক করতে থাকতেন। 


তারপরও সালফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণার্থে নিজের থেকে আগে বাড়িয়ে কিছু উল্লেখ করা 
হয়নি। হাদিসগুলোকে জোরপূর্বক টেনে এনে পরিস্থিতির সাথে মেলানো হয়নি; বরং হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় 
শুধুমাত্র এ সকল পরিস্থিতিই বর্ণনা করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে চারদিকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


এতদসত্তেও স্মরণ রাখা উচিত যে, আবশ্যক নয়- এগুলোই এ পরিস্থিতি, যার ব্যাপারে হাদিসে নবী 
করীম সা. উদ্দেশ্য করেছেন; বরং এর মাধ্যমে অন্যান্য পরিস্থিতিও উদ্দেশ্য হতে পারে। পাশাপাশি হাদিসে 
বর্ণিত যে সকল পরিস্থিতি এখনো স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি, কেবল সেগুলো সম্পর্কেই এখানে রন্ধে রন্ধে 
গবেষনা করা হয়েছে। 


গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসগুলোর সুত্র উল্লেখের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে সকল হাদিসের 
তাখরীজ এসে যায়। আর তাই যথাযথভাবে তা পুরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসন্তেও উম্মতের 
জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ যদি কোন হাদিস সম্পর্কে আরো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা পেয়ে থাকেন, তবে এ সম্পর্কে অবগত 
করাতে অনুরোধ রইল। পাশাপাশি যদি কোন হাদিসের তাখরীজ কোথাও না পাওয়া যায়, তবে গ্রন্থের শেষে 
বহু কিতাবাদীর নাম সূত্রাকারে দেয়া আছে, সেগুলোতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। 


কতিপয় স্থানে যায়ীফ (দুর্বল) হাদিসগুলোকে শুধুমাত্র এজন্য আনা হয়েছে যে, জনসাধারণের সামনে 
যখন এরকম আরো বিভিন্ন হাদিস আসবে, তখন যেন তারা এগুলোর শক্তিশালী সনদসমূহকে চিনে নিতে 
পারে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, এসম্পর্কে যদি কেউ সহীহ হাদিস বর্ণনা করে, তখন অন্যকেউ এর 
বিপরীতে অপর হাদিস শুনিয়ে দেয়। যারফলে মানুষের ব্রেইনে পরিস্থিতি পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়েনা। 


হাদিসগুলো অধ্যয়ন করার সময় একথা মাথায় রাখা উচিত যে, ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাব এবং 
দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে কখনো কখনো নবী করীম সা. সংক্ষিপ্ত কথায় বিশ্লেষন দিয়েছেন, কখনো 
বিস্তারিত বিশ্লেষন করেছেন, আবার কখনো সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলের কাছে 
যতটুকু প্রশ্ন করেছেন, রাসূল সা. ততটুকুরই উত্তর দিয়েছেন। যারফলে পাঠকদের কাছে অনেকসময় 
হাদিসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিপরীতমুখী ভাব ধরা পড়ে; অথচ বাস্তবে সেখানে কোন বৈপরিত্ব নেই। 

রাসূলে কারীম সা. ইমাম মাহদী আবির্ভাবের সন/তারিখ নির্ধারন করে যাননি। পাশাপাশি ইমাম 
মাহদী ও দাজ্জালের ব্যাপারে ঘটনাগ্তলোকে ধারাবাহিকভাবেও বর্ণনা করেননি। এখন নিজের পক্ষ থেকে এ 
সকল ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে ফেলা অতপর মানুষের কাছে এমনভাবে তা তুলে ধরা যে, মনে 
হয় স্বয়ং নবী করীম সা. বিষয়গুলোকে এভাবেই ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন- সমুচিত নয়। 

তবে হ্যাঁ... নবী করীম সা. সবগুলো ঘটনারই কিছু না কিছু নিদর্শন বর্ণনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে 
ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা ধরা পড়ে। এগুলো ছাড়া গ্রন্থের কোথাও যদি কোনপ্রকার ধারাবাহিকতা দেয়া হয়ে 





থাকে, তবে তা নিতান্তই সম্ভাবনার দৃষ্টিতে। সুতরাং অন্যের কাছে বর্ণনা করার সময় পাঠককে বিষয়টি স্পষ্ট 
করে দিতে হবে। 


ঠিক তেমনি বিভিন্ন সেনাদল সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো যখন আমরা অধ্যয়ন করব, তখন দেখতে 
পাবো যে- নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বানী করছেন- “তোমরা রূমকদের সাথে যুদ্ধ করবে, অতপর আল্লাহ পাক 
তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এরপর তোমরা কুস্তিনতীনীয়্যা বিজয় করবে”। কোথাও নবীজী বলেছেন- 
করবে, “বাইতুল মাকদিসে তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলা হবে”, -“ফুরাত নদীর কিনারায় (তথা ইরাকের 
ফাল্লুজায়) তোমরা যুদ্ধ করবে”। সুতরাং পাঠকদের মনে ছবি ভেসে উঠে যে, মুসলমানদের সেনাবাহিনী 
কখনো কুস্তানতীনীয়্যাতে(কনষ্ট্যান্টিনোপল, বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাস্ুল), আবার কখনো হিন্দুস্তানে 
জিহাদ করছে। অতপর মনে মনে সে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা দেয়ার চেষ্টা করে। 


অথচ নবী করীম সা. একেক সময় একেক বৈঠকে বিভিন্ন সৈন্যদলের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 
এটা আবশ্যক নয় যে, সকল বিজয়সমূহ একসাথেই এক সৈন্যদলের হাতেই অর্জিত হয়ে যাবে। গ্রন্থে উক্ত 
পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেক দূর পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে 
উঠে। পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ স্থানের মানচিত্রও গ্রন্থে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে- যাতে করে পাঠকবৃন্দ 
এগুলো দেখে দেখে সহজভাবেই স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারে। 


যেহেতু মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিসে বর্ণিত শব্দাবলীর মাধ্যমে শুধু শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য নেননি; বরং 
রূপক অর্থের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর তাই গ্রন্থেও একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। 
বিশেষত এ সকল স্থানে তো রূপক অর্থেরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে- যেগুলি সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে কারীমে 
রূপক অর্থের দিকে ইঙ্গিত দেয়া আছে। 

দাজ্জাল পরিস্থিতি বিবরণের হক তো হল যে, শুনামাত্রই শ্রবণকারী এবং পাঠকগণের অন্তরে ভীতির 
সঞ্চার হয়। এসকল পরিস্থিতি শুনে অন্তরে ভয় উদয় হওয়াটাই ঈমানের নিদর্শন। সুতরাং চেষ্টা করেছি যে, 
রহস্য ও মারাত্মক ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষের ধারনা হয়ে যায়। কেননা মারাত্মক ভয়াবহতার কারণেই 
নবীজী সা. এগুলোকে বারংবার সাহাবায়ে কেরামের সামনে বর্ণনা করতেন। 

গ্রন্থটি দীর্ঘ হয়ে যাবে ভেবে অনেক স্থানে সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করেছি। সুতরাং বিস্তারিত জানতে 
আগ্রহী পাঠকবর্গকে গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত কিতাবাদীর দিকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ রইল। 


আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া যে, তিনি সমস্ত ঈমানদারদের জন্য গ্রন্থটিকে উপকারের মাধ্যম বানান 


দানা 


dul 















সকল প্রশংসা এ মহান সত্তার, যিনি সমগ্র জগতের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করে থাকেন। 
এ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কারো সাহায্যের প্রতি মুকাপেক্ষী নন। দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী 
মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যাঁকে বিশ্বের বুকে প্রেরণ করা হয়েছে- মুর্খতার 
চাদরে ঢাকা সভ্যতাকে মিটিয়ে বিশ্বময় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার করতে। পাশাপাশি নূর বর্ষিত হোক এ সকল 
মহামনীষীদের উপর, যারা মানবতার মুক্তির দূত- নবী করীম সা.এর সাথে থেকে তাঁর এ মিশনকে বাস্তবায়ন 
করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দ্বীনের কালেমাকে উঁচু করে গেছেন। রহমত বর্ধিত হোক এ সকল হকগন্থী 
উলামায়ে কেরামের উপর, যারা ইসলাম নামক বৃক্ষকে তাজা ও সমুন্নত রাখতে যুগে যুগে নিজেদের তপ্তখুন 
বিসর্জন দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ মদদ ও সাহায্য অবতীর্ণ হোক এ সকল মর্দে মুজাহিদীনের উপর, 
যারা হকগন্থী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে স্বীয় কলিজার টুকরাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুগের ফেরাউনদের ভয়ে 
ঠিট্টির কাঁপতে থাকা উম্মতকে পুনর্জাগরণ করে যাচ্ছেন এবং মুসলমানদেরকে সম্মানের সাথে জীবনযাপন ও 
সম্মানের সাথে মৃত্যু বরণ করার সবক শিখিয়ে যাচ্ছেন। সকল অনিষ্টতা ও ধ্বংস অবতীর্ণ হোক এ সকল 
ইসলামবিদ্বেষীর উপর, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। 


পরিস্থিতি যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দাজ্জালী এজেন্টদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র যেভাবে উম্মতে 
মুহাম্মদীর উপর বর্ষিত হচ্ছে- এহেন পরিস্থিতিতে উম্মতে মুসলিমাকে এ চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে 
অবহিত করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। মুহাম্মদে আরাবী সা. এর উত্তরাধীকারীদের উপর “ফরযে আইন” হচ্ছে 
যে, তারা যেন স্বীয় পাঠদান এবং বক্তৃতার সময় মানুষের সামনে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। তা না 
হলে তারা বিচারদিবসে (৯ ১০) তথা সত্য গোপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে, যা আল্লাহ পাকের 
কাছে অত্যন্ত মারাত্বক অপরাধ এবং লা'নতের কারণ। ঠিক তেমনি কলামিষ্টগণ তাদের কলমের মাধ্যমে, গ্রন্থ 
এবং লিফলেটের মাধ্যমে হলেও বাতিল শক্তির চক্রান্তগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি 
সর্বসাধারণের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা এ গ্রন্থ আর লিফলেটগুলোকে সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া । 
ঘরোয় পরিবেশে পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এগুলো আলোচনা করা। 


সত্য প্রচারে কারো অসন্তুষ্টি বা তিরস্কারের তোয়াক্কা করলে চলবেনা- চায় সামনে অত্যাচারী 
প্রতাপশালী বাদশা/প্রেসিডেন্ট এসে উপস্থিত হোক বা কোন সহকর্মী বা প্রতিবেশী এতে অন্তরায় সৃষ্টি করুক। 
সাধারণ তো সাধারণই; আজকাল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের ভয়ে সত্যকে 
গোপন করে ফেলে। এমন ব্যক্তিরা যেন একটি কথা স্মরণ রাখে যে, মহান রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টি সকল 
বাদশা, সকল সরকার এবং সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অসন্তুষ্টি থেকেও বেশি মারাত্মক এবং যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তির কারণ। 


প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এনিয়ে ভয় থাকা চাই যে, সে যেন কোন অবস্থাতেই মনের অজান্তে 
দাজ্জালের অনুসারী না হয়ে যাবে...। কিংবা ইমাম মাহদী আ. এর সৈন্যদলে অন্তর্ভূক্ত হওয়া বা তাঁর 
সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত না থেকে যায়... এমতাবস্থায় যে, সৈন্যদল অনেক দূরে চলে গেছে। অধম লেখক 
রাসূলে কারীম সা. এর হাদিসগুলো অধ্যয়ন করার পর একথা বুকে হাত দিয়েই বলতে পারে যে, ইমাম 
মাহদী আ. আবির্ভাবের পর অনেক মুসলমানের খবর পর্যন্ত হবেনা যে, জিহাদের নেতৃত্ব স্বয়ং ইমাম মাহদী 
সামলে নিয়েছেন; বরং বর্তমান সময়ের মত তখনও মানুষেরা মুজাহিদীনের জিহাদকে এ দৃষ্টিতেই দেখবে, 
যে দৃষ্টিতে বর্তমান মিডিয়া তাদের সামনে প্রকাশ করছে। প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তা ও মতামত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুযায়ী হবে। তবে এ সকল ব্যক্তিরাই এথেকে নিস্তার পাবেন, যারা হককে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও দেরী 
করেননা। 


আল্লাহ পাকের কাছে আমার দোয়া যে, তিনি সমস্ত মুসলমানদেরকে এ মহান ধর্মের জন্য জীবন-মরণ 
উৎসর্গ করার তাওফীক দান করেন। পৃথিবীর সকল খোদাদাবীদারদের বিদ্রোহ ঘোষনা করে স্বীয় 





আসেম উমর 
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ইসলামী ইতিহাসে এটা বারংবার ঘটে আসছে যে, সময়ের সর্বশক্তিমান বাহিনীগুলো দুর্বল 
বাহিনীসমূহকে পরাজিত করে তাদেরকে স্বীয় গোলামে পরিণত করে রেখেছে। কিন্তু যখনই বিজয়ী জাতির 
সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করেছে, তখনই গোলামীর জিঞ্জিরগুলো আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান 
যুগে শক্তিশালী বাহিনীসমূহ কোন প্রকার দেশ বিজয় ছাড়াই দুর্বলদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে 
রেখেছে। এ গোলামী বা দাসত্ব এতই নিকৃষ্ট যে, বিজয়ী জাতি মিটে যাওয়ার পরও তাদের সভ্যতা এবং কৃষ্টি- 
কালচার বাকী রয়ে গেছে। 


লক্ষ করলে দেখা যায় যে, শারীরীক দাসত্ব এতটা ক্ষতিকর এবং নিকৃষ্ট নয়, যতটুকু মস্তিস্কের দাসত্ব 
কেননা, কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি আর চেতনা মদি স্বাধীন হয, তবে কখনো সে আত্মসমর্পন মেনে নেয়না। 
সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে নিজেকে স্বাধীন বানিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে কোন জাতি যদি মস্তিষ্কের দাসত্বে পরিণত 
হয়, তবে এ দাসত্ব তাকে তার অন্তরে থাকা স্বাধীনচেতা মনোভাবটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে যায়। 


মস্তিস্কের দাসে পরিণত হওয়া জাতিসমূহ প্রতিটি বস্তুকে না নিজের মত ভাবে, আর না পরিস্থিতিকে 
নিজের মনমত পরখ করতে পারে; বরং মনিবেরা তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যেতে চায়, সেদিকেই তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়। আর দাসে পরিণত হওয়া বেচারা মনে করতে থাকে যে, আমরা স্বাধীন 
মনোভাব নিয়েই সবকিছু করছি। 


প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে বহু নাজুক পরিস্থিতিই ইসলামের সামনে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। 
মহানবী মুহাম্মদ সা. এর ইন্তেকালের পর বেড়ে উঠা মুরতাদদের ফেতনাটি কোন সাধারণ ফেতনা ছিলনা। 
ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম হত, তাহলে তখনই তার নাম-নিশানা মরুভূমির বালুর সাথে বাতাসে উড়ে 
যেত। কিন্তু এরপরও মুসলমানগণ এ ভয়ানক ফেতনাকে পায়ের নিচে দাবিয়ে তবেই তারা মাথা উচু করে 
বিশ্বের বুকে পরিচিতি লাভ করেছে। 


১২৫৮ সালে তাতারীদের ফেতনা ছিল প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুসলমানদেরকে সমূলে 
নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফেতনা । তাতারী সম্প্রদায় একের পর এক মুসলমানদের এলাকাগুলো বিজয় করে 
যাচ্ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, ধ্বংসাত্মক এ পরিস্থিতিকে মনে হয় আর থামানো সম্ভব হবেনা । কেননা, 
কোন জাতির নৈরাশ্যতার জন্য এর চাইতে বেশি আর কি হতে পারে যে, তাদের খেলাফত শাসনের প্রতিটি 
ইটকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং প্রধান খলীফা/প্রেসিডেন্টকে চাটাইয়ের ভেতর ভাজ করে ঘোড়ার 
পায়ে রশি দিয়ে বেধে হেচড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলমানগণ সাহসহারা 
না হয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষনা দিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। পরিশেষে মুসলমানগণ 
তাদেরকে পরাজিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা- যতদিন মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা অটল রয়েছে, 
ততদিন তারা কারো দৃষ্টিভঙ্গির দাসে পরিণত হয়নি। বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা সবসময় স্বাধীন 
থেকেছে। কিন্তু এ শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পর যেমনিভাবে একের পর এক কাফেররা মুসলমানদের 
এলাকাসমূহ আয়ত্বে করে ফেলেছে, তেমনি তাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গি আর কৃষ্টিকালচারের দাসত্ব জিঞ্জিরে আবদ্ধ 
করে ফেলেছে। আর এই দাসত্বের পরিণাম এতই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে যে, পরবর্তীতে স্বাধীনতা 
রাগাবে ভারা রেটে এ দাসত্বের সবচে’ ঘৃণ্য 
দিকটি (05151) হচ্ছে যে, এরকম কৃতদাস জাতি ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল, উপকারকে অপকার 





আর অপকারকে উপকার এবং বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু বলে চিনতে থাকে। 


দাসত্বের এ বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের মস্তিস্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি বসিয়ে দিয়েছে যে, আধুনিক এ যুগে 
ইসলামী শাসনব্যবস্থার কোন দরকার নেই। বর্তমান যুগ হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। এভাবেই গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী খেলাফতের উত্তম স্থলাভিষিক্ত (Alternati॥৫) হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। 


মস্তিষ্কের এ গোলামী মুসলমানদেরকে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পরখ করার যোগ্যতাকে 
কেড়ে নিয়েছে। হায়...! মুসলিম জাতি যদি বর্তমান পরিস্থিতিকে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 
(Analysis) করত...। বরং অধিকাংশ শিক্ষিত হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিবর্গও আজ পরিস্থিতিকে পশ্চিমা 
মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে বিবৃতি প্রদান করে থাকে। বর্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবীদ 
এবং কলামিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কলমকে আপনি পশ্চিমা মিডিয়ার দেখানো পথে পরিচালিত হতে দেখবেন। 
অতপর এসকল বুদ্ধিজীবীগণ তাদের কলমকে দৌড়িয়ে যখন উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন তারা 
দেখতে পায় যে, আরে... এটাতো এ পর্যায় যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাবীদগণ বহুপূর্বেই পৌছতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। অতপর বুদ্ধিজীবীগণ মনে করতে থাকে যে, তারা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। 
বর্তমান যুগে আপনি এরকমটিই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ- সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক 
আফগানিস্তান আগ্রাসন, আফগান মুজাহিদীনের জিহাদ এবং মহাবিজয়, তালেবান কর্তৃক ইসলামী শাসন 
স্থাপন, ইরাক দখল, ইসরায়েল কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তীনীদের উপর নির্যাতন, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার 
হামলা... ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তারা এমনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে থাকে যে, এগুলোর 
মাধ্যমে মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের সাহস আরো দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। আল্লাহ তা'লার 
শক্তিকে “সুপারপাওয়ার” সাব্যস্ত করার পরিবর্তে কোন এক কাফের রাষ্ট্রকে সুপারপাওয়ার প্রমাণ করার 
প্রচেষ্টা করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, বিশ্বময় যা কিছুই হবে, সেই কাফের রাষ্ট্র কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই 
হবে। 


রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্থানের জিহাদকে সম্পূর্ণ মার্কিনী সহযোগীতা এবং রাজনৈতিক ইস্যু সাব্যস্ত 
করে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সাহসকে দাবানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এতটুকু গবেষনা পর্যন্ত করা 
হয়নি যে, রাশিয়াকে মার্কিন অস্ত্রের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছে ?? নাকি আসমান থেতে অবতীর্ণ 
ফেরেশতাদের সহযোগীতার মাধ্যমে এ বিজয় অর্জিত হয়েছে..!! বাস্তবেই যদি তা মার্কিনীদের উদ্দেশ্যার্জনের 
জিহাদ হত, তবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের কি দরকার ছিল- এখানে মুজাহিদীনকে সাহায্য করার...!! 
আর একথা সবাই জানে যে, আফগানিস্তানের সম্পূর্ণ জিহাদেই ক্রমে ক্রমে আসমান থেকে ফেরশতা অবতীর্ণ 
হয়েছে, যা স্বয়ং রাশান অফিসারগণ পর্যন্ত বারংবার প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে। 


সুতরাং যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, উক্ত জিহাদে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সাহায্য অব্যাহত 
ছিল, 77552755155 


করেছিল যে, তাতে 
ঠিক তেমনিভাবে সম্পূর্ণ ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকার বর্তমান ক্রুসেড যুদ্ধকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বলে 
আখ্যায়িত করা হচ্ছে...। অথচ স্বয়ং কুফুরীবিশ্ব পর্যন্ত একে ধর্মীয় (ক্রুসেড) যুদ্ধ বলে ঘোষনা করেছে। 
নামীদামী কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দাবী যে, মার্কিন প্রশাসন তেলসম্পদ কন্ট্রোলের জন্য ইরাক 
দখল করেছে। আর মধ্য এশিয়ার তেলসম্পদ (Mineral! 78950101059) কে আয়ত্বে আনার জন্য তারা 
আফগানিস্তান দখল করেছে। এগুলো হচ্ছে সেই রিপোর্ট, যা স্বয়ং ইহুদীরা তাদের কলামিষ্টদেরকে ব্যবহার 
করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচার করে থাকে। অতপর আমাদের 
নামীদামী চিন্তাবীদগণ (যাদের সকল প্রকার চিন্তাভাবনা “1806 in USA” হয়ে থাকে) উক্ত রিপোর্টগুলো 


পড়ে তাদের পেছনেই কলম ঘুরানো শুরু করে দেয়। এসকল বুদ্ধিজীবী আর চিন্তাবীদদের ব্যাপারে “ইহুদী 
প্রোটোকোলস"এ লেখা আছে যে, “এসকল ব্যক্তিবর্গ আমাদের দৃষ্টিভজিতেই গবেষনা করে থাকে । আমাদের 
দেখানো পথেই তারা দৌড়াতে শুরু করে।” তেলসম্পদ কন্ট্রোলকরণ বিষয়টি নিয়ে যতটুকু বলা যায়- যদি 
আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের যুদ্ধগুলোকে তেলসম্পদ দখল সম্পকীয় যুদ্ধ বলা হয়, তবে দাবীটি মেনে 
নেয়া সম্ভব হত। কিন্তু সাম্প্রতিককালের যুদ্ধগুলোকে এজন্য তেল বা খনিজসম্পদ দখল সম্পর্কীয় যুদ্ধ বলা 
যাবেনা, কারণ- আমেরিকা শাসনকারী মূলশক্তি তেল এবং খনিজ সম্পদের দিক থেকে বহু পূর্বেই যথেষ্ট 
উন্নতি অর্জন করে ফেলেছে। সুতরাং এখন শুধু তাদের সামনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য বাকী, সেটা হচ্ছে- বিগত 
চৌদ্দশত বৎসরের চলমান লড়াইকে চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করা। 


বিশ্বের সকল খনিজ সম্পদের উপর যদিও আমেরিকার দখলদারিত্ব নেই, তবে এগুলো এ সকল 
ইহুদীদের দখলে ঠিকই রয়েছে, যাদের হাতে আমেরিকার মূল ক্ষমতা বিদ্যমান। আর যখন এ বাস্তবতাও ধরা 
পড়ে গেল যে, আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলাকারী শক্তি এ শক্তিই, তবে এমন বস্তু অর্জনের জন্য তারা 
দ্বিতীয়বার কেন যুদ্ধ করবে, যা তাদের দখলে পূর্বে থেকেই বিদ্যমান। আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, 
এসকল তেল ও খনিজ সম্পদের সাথে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। বরং সম্পর্ক আছে, কিন্তু এথেকেও 
বেশি সম্পর্ক হচ্ছে- যা স্বয়ং রাসূলে কারীম সা. চৌদ্দশত বছর পূর্বেই তাদের ব্যাপারে বলে গেছেন। 


ইহুদী কলামিষ্টগণ যখন এ যুদ্ধগুলোকে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে থাকে, তখন এরমাধ্যমে 
তাদের উদ্দেশ্য হয়- মুসলমানগণ যাতে এগুলোকে ধর্মীয় যুদ্ধ বলে না মনে করতে থাকে। তা না হলে তাদের 
মধ্যে জিহাদের জযবা আর শাহাদতের কামনা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এটা হচ্ছে ঠিক এ পন্থা, যা ভারতীয় 
ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানোর পর একে বিজেপীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলে 
মুসলমানদেরকে ঠান্ডা করে দিয়ে ধর্মীয় কঠোরতাকে রাজনীতি এবং ভোটপলিসি বলে প্রচার করেছিল। 


মানুষের এ চিন্তাচেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুধু এজন্যই হয়েছে যে, মুসলমানগণ বর্তমান 
পরিস্থিতিকে কোরআন-হাদিসের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেনা । বরং তাদের গবেষনার মূলভীত্তি 
হল পশ্চিমা মিডিয়া কর্তৃক প্রচারকৃত তথ্য আর সংবাদ। বর্তমান সময়ে একটি কথা আমাদের মেনে নিতেই 
হবে যে, আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তাচেতনা পশ্চিমাবিশ্বের আন্দাজে হয়ে থাকে এবং 
বর্তমান মুসলিম বিশ্বের লোকেরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ । 


অথচ মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি স্বীয় আকীদা, চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি 
এবং ধর্মীয় মূল বিষয়াবলীর উপর অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন জাতির মস্তিস্কের গোলামে 
পরিণত হতে পারেনা। কোন জাতির মৌলিক অস্তিত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
নিজেদের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমল-আকীদার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকবে। চিন্তাচেতনাহীন 
কোন জাতির পরিস্থিতি এ কাফেলার ন্যায়, যাদের মালামালকে দস্যুরা লুট করে নিয়ে গেছে। ফলে তারা 
জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে অসহায় হয়ে হাহাকার করছে। এরকম কাফেলার সবচে' বড় দুর্ভাগ্য এই হয়ে 
থাকে যে, তারা যে কোন মানুষকেই পথপ্রদর্শক মনে করে তার পিছু পিছু চলতে শুরু করে। বারবার ধোকা 
খাওয়ার পরও তার এই ধারনা হয় যে, এইবার তার ভ্রমণ সঠিক দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এ কাফেলা 
ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতারণার সাগরে নিমজ্জিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হারিয়ে যাওয়া পথকে খুজে বের না 
করে। সুতরাং আজকেও যদি আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যে পৌছতে চাই এবং পরিস্থিতিকে সঠিক ধাচে 
বুঝতে চাই, তবে আমাদেরকে স্বীয় মৌলিক বিষয়াদীর দিকে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বর্তমান 
পরিস্থিতি সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে কি বলা আছে, তা না জানব- ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতিকে মূল 
চেহারায় দেখতে সক্ষম হবনা। 


মুসলমানদেরকে কোরআন-হাদিসের আলোকে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ নির্ধারণ করতে হবে। 
পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে প্রচারকৃত কোন তথ্য শুনে তা মানুষের মাঝে ঝট করে প্রচার করা থেকে বিরত 


থাকতে হবে। অন্যথায় কেয়ামত পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতিকে সঠিক চেহারায় দেখতে পারবনা । এমতাবস্থায় 
হঠাৎ করে কেয়ামত এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। এভাবেই যদি আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে 
থাকি, তবে না আমাদের চোখে স্বর্ণালী অতিতগুলো সঠিকরূপে ফুটে উঠবে, আর না ভবিষ্যতের আগমনশীল 
ঘটনাগুলোর বাস্তবতা আমাদের সামনে ধরা পড়বে, না ইউরোপে গঠিত “দ্বিতীয় পুণর্জাগরণ” (The 
Renaissance) এর কারণ বুঝা সম্ভব হবে, না প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত রহস্য উপলদ্ধি করা সহজ 
হবে, আর না আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক যুদ্ধান্ত মনোভাবের ড্রামা অনুধাবন করা সম্ভব 
হবে। পাশাপাশি না বর্তমান আমেরিকা-চীন অথবা ভারত-চীন শক্রতার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হবে। 

গ্রন্থটি লেখার মৌলিক উদ্দেশ্যই হল- নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর আলোকে পরিস্থিতিকে 
পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা । কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ নির্ণয় করা 
না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা করা কিভাবে সম্ভব হবে...!12? 

নবী করীম সা. কেয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘটিত সকল ঘটনবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন, যাতে 
মুসলমানগণ তদানুযায়ী তাদের পদক্ষেপসমূহ ঠিক করে নিতে পারে এবং আগত পরিস্থিতির মুকাবেলায় 
নিজেদেরকে মানসিকভাব শক্তিশালী করে নিতে পারে। 

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুসলিমাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন... এবং আমাদের 
সবাইকে দুনিয়া-আখেরাতে পূর্ণ সফলতা অর্জনের তৌফিক দান করুন...!!! 














ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাবের ব্যাপারে “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতএর বিগত চৌদ্দশত 
বৎসরের আকীদা হচ্ছে যে, উনি সর্বশেষ যমানায় আগমন করে উম্মতে মুসলিমাকে নেতৃত্ব দেবেন। আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ফলে বিশ্বময় নিরাপত্তা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং ইনসাফের জয়জয়কার 
হবে। 


কর্তৃক রচিত “আকীদায়ে ইমাম মাহদী আহাদিস কি রওশনী মে” গন্থের অধ্যয়ন অনেক উপকারে আসবে। 


অবশ্য একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই মাহদী কিন্তু এ মাহদী নয়, যার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাস যে, তিনি হচ্ছেন হাসান আসকারী, যিনি “সামারা” পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাদের এ 
ধারণাকে খন্ডন করার জন্য হরুপন্থী উলামায়ে কেরাম এযাবত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 


২২195 ০০৫৮০০১০০০৭ Gig: ্53204555 ale 401 ০৮০ bl 0৬43 ০০৯৯০ 5405 5214 ele 
(4284 :১91১ ০21 ৮:৮০ 9 ০) ০ 40 ALY 24১21 JE (১9১ 9১) * 4৭৮05 
অনুবাদ- হযরত উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি 
যে, মাহদী আমার বংশের ফাতেমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। 


হযরত আবু ইসহাক রা. বলেন যে, হযরত আলী রা. স্বীয় পুত্র হযরত হাসান রা. এর দিকে তাকিয়ে 
বলতে লাগলেন- আমার এই ছেলে -যেমননাকি রাসূলে কারীম সা. বলেছেন- (জান্নাতী যুবকদের) সরদার 
হবে। অচিরেই তার ওরস থেকে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম তোমাদের নবীর নামের মত 
হবে। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে সে নবী করীম সা.এর ন্যায় হবে, তবে বাহ্যিক আকৃতির দিক থেতে তাঁর 


মত হবেনা । অতপর আলী রা. সেই ব্যক্তি কর্তৃক বিশ্বময় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন। 


(4282:১9।১ ০21 ২2০23 Eo" ১০১৮৯ 4555) 








হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, মাহদী আমার সন্তানদের মধ্য থেকে 
হবে, উজ্জল ও প্রশস্ত ললাটের অধিকারী, সুউচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট। সে বিশ্বকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের মাধ্যমে 
ভরে দেবে, যেমনভাবে ইতিপূর্বে জুলুম-অত্যাচারে ভরে দেয়া হয়েছিল। সাত বৎসর পর্যন্ত সে মানুষের নেতৃত্ব 
দেবে। (আবু দাউদ) 
(১91১ 21 ০2০৮০ ৮৯৮৮০ ০০৯ 4০1 এ 2-5১এ। J) 
ইমাম মাহদী আ. পিতার দিক থেকে হযরত হাসান রা.এর সন্তানদের মধ্য থেকে এবং মাতার দিক থেকে 
হযরত হুসাইন রা.এর সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। (Gu 30525 6১915 ৪ 0১০ ১৬৮ক। ১৪০) 

















হযরত হুযাইফা রা. বলেন- আমি খোদার শপথ করে বলছি- আমার জানা নেই যে, আমার সাহীগণ 
হাদিসগুলো ভুলে গেছেন (তারা তো ভুলে যাননি; বরং কোন বিশেষ কারণে) তারা এমনটি প্রকাশ করছে যে, 
তাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি- নবী করীম সা. এমন কোন ঘটনার বর্ণনা 
না দিয়ে যাননি, যা উনার সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্তের মধ্যে সংঘটিত হবে। যার উদ্ভাবনকারীর সংখ্যা 
তিনশ বা তিনশ থেকে কিছু বেশি হবে। রাসূলে কারীম সা. ফেতনার বর্ণনার সময় ফেতনা সৃষ্টিকারীর নাম, 
তার পিতার নাম এমনকি তার বংশের নাম পর্যন্ত বর্ণনা করতেন। (আবু দাউদ) (৮--০- .20১। 4১৯০০ 


১913 ০21 ৮৯৩5) 
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অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. আমাদের সামনে দাড়ালেন এবং কেয়ামত 
পর্যন্তের জন্য ঘটিত সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। যে এগুলো স্মরণ রেখেছে, স্মরণ রেখেছে। আর 
যে ভুলে যাওয়ার, ভুলে গেছে। তবে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আসলে 
ব্যাপার হচ্ছে যে, এগুলো থেকে কোন কিছু প্রকাশ হলে আমাদের স্মরণ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য 
এক ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে স্মরণ করে, অতপর যখন দেখে তখন চিনে ফেলে। 









মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিশাল আগুন বের হও 


হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবেনা, 
যতক্ষণ না হেজায থেকে একটি আগুন বের হবে, যার আলোতে (ইরাকের) বসরা শহরের উটগুলোর গর্দান 
আলোকিত হয়ে উঠবে । (বুখারী-মুসলিম) 


হাদিসে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, উক্ত আগুনের ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাছীর রহ. সহ অন্যান্য 
এতিহাসিকদের দাবী যে, এ আগুন প্রকাশের ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আগুনটি ৬৫৪ হিজরীর 
জুমাদিউস সানীর এক শুক্রবারে মদীনা মুনাওয়ারার কোন এক উপত্যকা থেকে ভড়কে উঠে। প্রায় একমাস 
পর্যন্ত এ বিশাল আগুনটি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। প্রত্যক্ষদশীগণ বর্ণনা করেন- হঠাৎ হেজাযের দিক 
থেকে আগুনটি দৃশ্যায়িত হয়। আকার দেখে মনে হচ্ছিল যে, এটি আগুনের একটি শহর এবং তার মধ্যে 
আগুনের বড় বড় দালানকোঠা-ঘরবাড়ী বিদ্যমান। আগুনটির দৈর্ঘ্যতা ১২ মাইল এবং প্রসম্ততা ৪ মাইল পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। যে পাহাড় পর্যন্তই আগুনের গতি পৌছেছে, তাকেই জ্বালিয়ে মোমের মত গলিয়ে দিয়েছে। তার 
স্ফুলিঙ্গ থেকে বিজলীর ন্যায় আওয়াজ এবং সমুদ্রের ঢেওয়ের মত শব্দ শুনা যেত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, 
তার ভেতর থেকে লাল ও নীল রঙ্গের সমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবেই আগুনটি এ উপত্যকা থেকে বের হয়ে 
মদীনা মুনাওয়ারের নিকটবর্তী স্থানে এসে থেমে গিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিক 
থেকে মদীনার দিকে যে বাতাস আসত, তা সম্পূর্ণ ঠান্ডা ও শীতল ছিল। তখনকার জ্ঞানীগণ বর্ণনা করেন যে, 
উক্ত আগুনের আলোতে মদীনার সমস্ত উপত্যকা উজ্জল হয়ে উঠেছিল। এমনকি মদীনার প্রতিটি ঘরে সূর্যের 
আলোর ন্যায় আলো জ্বলজ্বল করছিল। রাত্রিকালে মানুষেরা দিনের মতই তাদের সব কাজ-কারবার চালিয়ে 
যেত। বরং এ সময় আশপাশের এলাকাগুলোর উপর সূর্য এবং চন্দ্রের আলো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। 





০ 
৯৯১) pA ৯৮১1 ৯১1৮৯ পাশা ৯০ ৩৯৯৯১ ৯৮ পি ৯০৯০৯ 
৯০৮০০ ৬১৮৪ ১৮৯০ ০1 ০৮ ১ ৯৮710 ১৯ পা 11 ২১৮১ ০৯০ pf it 
et ৮০৯৯৯৮৪1৮৯৭) 
ale PAO EES 1৮7 





আকাশ থেকে নেয়া ছবিতে পুড়ে যাওয়া পাহাড়ী এলাকার দৃশ্য এখনো স্পষ্ট 


মক্কা মুকাররমার কতিপয় লোক একথার সাক্ষ দেয় যে, তারা ইয়ামামা ও বসরায় ভ্রমণরত ছিল। এ 
বিশাল আগুনের আলো তারা ওখানেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। আগুনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট এই ছিল যে, 
সে পাথরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। কিন্তু বৃক্ষসমূহের উপর এর কোন প্রতিক্রিয়া পড়তনা। বলা হয় 
যে, জঙ্গলে একটি বিশালাকৃতির পাথর ছিল, যার অর্ধাংশ মদীনার সীমানায় ছিল আর বাকী অর্ধাংশ মদীনার 
সীমানার বাইরে ছিল। আগুন পাথরের এ অংশটিকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল, যা মদীনার সীমানার বাইরে 
ছিল। আর বাকী যে অর্ধাংশ মদীনার সীমানার ভেতরে ছিল, তা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সঠিক অবস্থায় ছিল। আর 
এদিক থেকে মদীনার দিকে ঠান্ডা বাতাস আসতে থাকত । 


মদীনা থেকে প্রায় ৯৮৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থানকারী বসরাবাসী একথার স্বাক্ষ দিয়েছে যে, হেজায 
থেকে বের হওয়া এ আগুনের আলোতে তারা তাদের উটনীগুলোর গর্দান বহুবার আলোকিত হতে দেখেছে। 
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অনুবাদ- মুহাম্মদ বিন উমর বিন আলী বিন আবি তালিব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন যে, 
যখন আমার উম্মত পনেরটি বিষয়কে অভ্যাসে পরিণত করবে, তখন তাদের উপর বিপদাপদ আবর্তিত হবে। 
প্রশ্ন করা হয় যে, হে আল্লাহর রাসূল! পনেরটি অভ্যাস কি কি ?? রাসূল বলেন- 


১) যখন গনীমতের (যুদ্ধলন্ধ) মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে। 
২) আমানতের বস্তুকে গনীমতের মাল মনে করা হবে। 

৩) যাকাত প্রদান করাকে জরিমানা হিসেবে মনে করা হবে। 

৪) মানুষ তাদের স্ত্রীদের অনুসরণ করবে। 

৫) নিজের মায়ের অবাধ্য হবে। 


৬) বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদাচরণ বা দয়াশীল হবে। 

৭) নিজের পিতার সাথে অসদাচরণ করে তাকে বঞ্চিত করা হবে। 

৮) মসজিদগুলোতে জোরেশুরে কথাবার্তা (হৈ হোল্লোড়) করা হবে। 

৯) প্রত্যেক জাতির সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে। 

১০) অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাওয়ার ভয়ে মানুষকে সম্মান করা হবে। 

১১) মদ্যাপান ব্যাপক হয়ে যাবে। 

১২) (পুরুষগণ) রেশমী কাপড় পরিধান করবে। 

১৩) নর্তকীদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে/ক্লাঝে/টেলিভিশনে) নাচগান করানো হবে। 
১৪) গানবাদ্য করার জন্য হরেক রকম যন্ত্র (তবলা/গিটার/মিউজিক/আধুনিক বেন্ড) আবিষ্কার করা হবে। 
১৫) উম্মতের সর্বশেষ যমানার লোকজন তাদের পূর্বসূরীদেরকে অভিশাপ দেবে। 

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে অপর একটি বর্ণনায়- 

১৬) দ্বীনের জ্ঞান ছেড়ে দিয়ে অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। 


(রাসূল বলেন-) উপরোক্ত বিষয়গুলি যখন দেখতে পাবে, তখন তোমরা লাল বাতাস দ্বারা শাস্তি বা আকৃতি 
বদলে যাওয়ার শাস্তি বা ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়ার শাস্তির অপেক্ষা কর। 


চিন্তা করুন- রাসূলে কারীম সা. থেকে বর্ণিত উপরোক্ত ষোলটি বিষয় আমাদের সমাজে প্রকাশ হয়েছে 


হাদিসে মালে গনীমত (যুদ্ধলর্ধ সম্পদ)কে স্বীয় সম্পদ মনে করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং 
মুজাহিদীনকে এসম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আমীরের অনুমতি ব্যতিত গনীমতের মালে হস্তক্ষেপ করা 
থেকে বিরত থাকতে হবে। ইবলিস প্রতিটি মানুষকে মানসিকতার দিক থেকে দুর্বল করে দিতে চায়। সুতরাং 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তিদেরকে এবিষয়ে সজাগদৃষ্টি রাখতে হবে। বরং বাইতুল মালের ক্ষেত্রেও কোন 
প্রকার অনুমতি ব্যতিত নাক না গলানো উচিত। এভাবেই মুজাহিদীনকে শয়তানের সকল প্রকার ধোকা থেকে 
বেঁচে থেকে তাদের জিহাদকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। অন্যথায়... কত লোকই আছে 
যারা বৎসরের পর বৎসর জিহাদ করে যাচ্ছে, কিন্তু যৎসামান্য মালের মধ্যে খিয়ানত করে তার জিহাদকে নষ্ট 
করে ফেলছে। সুতরাং এ পথের ভয়াবহতাকেও প্রতিটি মুজাহিদীনের স্মরণ রাখা উচিত। 

বর্তমানে ব্যাপকহারে প্রকাশ্যে মদ্যপান করা হচ্ছে। বরং আধুনিকমনা জনদের পক্ষ থেকে আস্তে আস্তে 
এটাকে ফ্যাশন বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে আমাদরে দেশটিকেও তারা তিউনিশিয়া এবং 
তুরস্কের মত বানানোর ষড়যন্ত্র করছে, যেখানে মসজিদের গেইটের সামনেই মদের দোকান পাওয়া যায়। 
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মুসলিম বিশ্বের মার্কেটগুলো এভাবেই বিভিন্ন নামে 
দিনদিন মদের মাধ্যমে সয়লাব হয়ে উঠছে। 





১ 
et সায়া _ 





যাকাতকে জরিমানা হিসেবে মনে করার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান যমানার মুসলিম 
দারিদ্রপীড়িত দেশগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি আরববিশ্ব অর্থনৈতিক 
দিক থেকে এত শক্তিশালী হওয়ার পরও বিশ্বের মুসলিম জনগণ কেন দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন পার 
করছে..!! নিয়োক্ত পরিসংখ্যানগুলোর দিকে তাকালেই আপনারা তা অনুধাবন করতে পারবেন :- 

আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের প্রায় ৩৭% জনগোষ্ঠী দারিদ্রতার মধ্য 
দিয়ে জীবনযাপন করে। আর এ সংখ্যাটি সারাবিশ্বের জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে প্রায় (৫০,৪০,০০০০০) 
পঞ্চাশ কোটি চল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ। 

গবেষকদের মন্তব্য- সুদানের মত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রায় ৯০% মানুষই দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন 
পার করছে। আবার এদের মধ্যে প্রায় ৬০% লোকই একেবারে কঠিন আর্থিক অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন 
কাটাচ্ছে। 

অপর মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কোর প্রায় (৪,৫০,০০০) চার লাখ পঞ্চাশ হাজার পরিবার ঘরবাড়ী নির্মাণে 
অক্ষম হয়ে লাকড়ি এবং কাপড় দিয়ে তাবু বানিয়ে জীবনযাপন করছে। এদের মধ্যে শতকরা ২৫% লোকই 
মরক্কোর রাজধানী “দারুল বাইযা”তে বসবাস করে। অপর সুত্রে জানা গেছে যে, মরক্কোর শতকরা ১৯% 
জনগোষ্ঠী প্রতিদিন এক ডলারের থেকে আরো কম পুজি দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাবার-দাবার ও 
প্রয়োজনীতাকে পুরণ করে থাকে। 

এদিকে ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। জনসংখ্যা প্রায় (২৩,০০০০০০০) তেইশ 
কোটিরও উপরে। এদের মধ্যে প্রায় (১২,০০০০০০০) বার কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে 
জীবন যাপন করে। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি সূত্রমতে- ইউরোপের বাজারগুলোতে আরববিশ্ব থেকে রপ্তানীকৃত 
পণ্যদ্রব্যগুলোর মূল্য প্রায় (৬৫০,০০০০০০০০০) সাড়ে ছয়শত বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আর আমেরিকার 
বাজারগুলোতে আরববিশ্বের পণ্যদ্রব্যগুলোর মূল্য প্রায় (৯৭৫,০০০০০০০০০) নয়শত পঁচাত্তর বিলিয়ন 
ডলার। 

যাকাত উসূলের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী আরববিশ্বের 
বাৎসরিক যাকাতের পরিমাণ হয় (৫৬,০০০০০০০০০) ছাপ্লান্ন বিলিয়ন ডলার। 

এখন আপনি চিন্তা করুন যে, এ বিশাল পরিমাণ যাকাতের মূল্যটুকু যদি মুসলিম দারিদ্রপীড়ীত 
দেশগুলোর মধ্যে পৌছে দেয়া হত, তাহলে কি বিশ্বের কোন মুসলমান অভাবের মধ্যে থাকত...??!! 


এরপরও কেন মুসলমানদের এ দুর্গতি...?? নিয়োক্ত তথ্যগুলো পড়লেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন :- 
বিগত এক বৎসরে শুধুমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতেই প্রায় পয়তাল্লিশটি নতুন অত্যাধুনিক আবাসিক 


হোটেল তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও বহুল পরিমাণ পর্যটকের দৃষ্টি 
আকর্ষণার্থে আরো কিছু সর্বাধুনিক মিলনায়তন (নাট্যমঞ্চ/নাচগানের ক্লাব) ও মদ উৎপাদনের বিশাল বিশাল 
কয়েকটি কোম্পানী তৈরীর উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। 


দুবাই'য়ের (আরব আমিরাতের শহর) একটি গবেষনামূলক ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রচারকৃত ত 
জানা গেছে যে, উপসাগরীয় দেশসমূহের (সংযুক্ত আরব আমিরাত, উমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি 
আরব) নাগরিকগণ বহির্বিশ্বে ভ্রমণের জন্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ডলার ব্যয় করে থাকে, তা সমস্ত 
ইউরোপের নাগরিকদের খরচের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মুসলিম প্রধান এছয়টি দেশের বিলাসী জনগণ প্রতি 
বৎসর (২৭,০০০০০০০০০) প্রায় সাতাইশ বিলিয়ন ডলার শুধুমাত্র বহির্বিশ্বে ভ্রমণ এবং সময় অপচয়ের 
জন্য ব্যয় করে থাকে। 


সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি ফ্যাশন সংস্থা জানিয়েছে যে, বাসর ঘরের একরাত্রির ফুল সজ্জায় 
তারা প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করে থাকে। 


অপর একটি সুত্রমতে- বিগত গ্রীস্মে উপসাগরীয় দেশসমূহের নারীগণ নিজেদের পোশাক ও 
সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য যে সকল আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন, তার মুল্যের পরিমাণ হচ্ছে (৩০,০০০০০০০) ত্রিশ 
কোটি ডলার। অপর একটি সংবাদ সূত্রমতে- সৌদি আরবে প্রতি বৎসর যে সেন্ট বা সুগন্ধি বিক্রি হয়, তার 
মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে এক বিলিয়ন রিয়াল। 


গান আর মিউজিকের জন্য বর্তমানে এতসব যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে যে, মনে হয় কেউ এর সংখ্যা 
নির্ধারণে সক্ষম হবেনা । লক্ষ করুনঃ- 





conga-player-3 


কথা লম্বা করে লাভ নেই। বর্তমান পৃথিবীতে চলমান এসকল পরিস্থিতি সম্পর্কে কমবেশি সবাই 
জানেন। উপরোক্ত হাদিসে যে সকল বিষয় রাসূলে কারীম সা. বলে গেছেন, এর সবই বর্তমান দুনিয়াতে 
অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 


নাচগান ও নর্তকীদের ব্যাপারে হাদিসে যে কথা বলা হয়েছে, বর্তমানে টেলিভিশনের সামনে বসলেই 
তার সম্পূর্ণ বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। কোথাও এরকম মেয়েদের নাচগান-ড্যান্সের অনুষ্ঠান হলে প্রসিদ্ধ টিভি- 
চ্যানেল কর্তৃক সরাসরি তা প্রচার করা হয়। রং-বেরংয়ের নাচ, গান, ড্যান্স... । আজকাল তো টেলিভিশন নয়; 
বরং পকেটে রাখা মোবাইল সেটটিতেও গত গান, বাজনা, অডিও, অশ্রিল ভিডিওয়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
শয়তান মানুষকে এতই পথভ্রষ্ট করার জন্য সচেষ্ট যে, গুনাহ করার জন্য আর দূরে যাওয়ার দরকার নেই। 
টিভি-চ্যানেল, রেডিওষ্ট্েশান, পছন্দের কালেকশান, মেয়েদের সাথে আলাপ করার জন্য পছন্দের নাম্বারসমূহ 
এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার ধ্বনি দিয়ে যে ইন্টারনেট 
সিষ্টেম সমাজে এসেছে, এটাতো মূলত বিশ্বের সকল অশ্নিলতা, বেহায়াপনা, মানুষরূপী শয়তানের 
আড্ডাখানা এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করার ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। আর নিরীহ 


মানুষেরাও আজ -কেউ শখে আর কেউ অপরাগ হয়ে- ক্রমে ক্রমে এসবের দিকে ঝুকে পড়ছে। ফলে 
মুসলমানদের ঘরোয়া ও সামাজিক চেহারা দিনদিন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। 


পূর্বব্তীদেরকে লা'নত করার যে বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা বর্তমান যমানাতেই ধীরে ধীরে 
আখ্যায়িত করে থাকে (নাউষুবিল্লাহ)। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ও বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ “ফাতহুল 
বারী”র লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সম্পর্কে তাদের অনেকেরই মন্তব্য যে, তার আকীদা 
গলদ ছিল। এমনিভাবে মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ও রিয়াযুস সালেহীনের মুসানিফ আল্লামা ইমাম 
নববী রহ. সম্পর্কেও তাদের মন্তব্য যে, আকীদা ঠিক ছিলনা । যাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম পেয়েছি, 
ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যারা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে গেছেন, উম্মতের দরদে এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ 
রচনা করে গেছেন, যুগে যুগে যারা ইসলামকে বুকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, আজ তাদেরকেই 
কিনা গালী শুনতে হচ্ছে। গালী তো শুনতে হবেই... কারণ, সত্যনবী সত্যায়তি নবী স্বয়ং রাসূলে কারীম সা. 
এর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সুতরাং সদা সচেতন থাকতে হবে যে, সালফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী যমানার 
হকপন্থী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে যাতে মুখ থেকে কুরুচিসম্পন্ন বা বেয়াদবীমূলক কোন বাক্য না বের হয়ে 
যায়। অন্যথায় জীবনের সকল পুঞ্জিই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। বরং তাদের জন্য সবসময় দোয়া করতে হবে। 
আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনই শিখিয়ে দিচ্ছেন:- 
S21 Lo) Sl ১৪০95172405 ৮৪ এ এ 50০53019354 082০1 ০৩৯ট 9 04১৪1 ls) 

(Lil ৪১৯০) >) ৪৪১ 

তাদের জন্য সবসময় এই দোয়া করতে হবে যে, “হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা 
ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন, তাদেরকে মাফ করে দাও! তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন 
প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিওনা। হে আল্লাহ! তুমি তো পরমকরূণাময় ও দয়ালু প্রভূ!!!” 

সর্বশেষ যে কথাটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, দ্বীনী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। 
আমাদের বর্তমান সমাজে কয়জন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত পাওয়া যাবে ?? কতজন আলেম খুজে বের করা 
যাবে..?!! আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আমরা যে স্কুলে বা কলেজে পড়াই, তাতে ধর্মীয় শিক্ষা কি পরিমাণ 
বিদ্যমান রয়েছে!! আমাদের মুসলিম সমাজে এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা ইসলাম কাকে বলে.. বলতে 


দেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। এদেরকেই আমরা সমাজের শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্গ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। রাসূলে কারীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন- 
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অর্থাৎ বলা হবে যে, “লোকটি কতইনা ভাল! কতইনা ভদ্র! কতইনা শিক্ষিত বা জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী! 
অথচ তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ঈমান বিদ্যমান নেই।” (হাদিসের এ অংশটি হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত 
একটি লম্বা হাদিস থেকে নেয়া, যা বুখারী শরীফের ৬৬৭৫ ও মুসলিম শরীফের ৩৮৪ নং হাদিসে বর্ণিত 


হয়েছে) 








“পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের পদাংক অনুসরণ... বা 
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অনুবাদ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন যে, তোমরা 
তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের পদাংক অনুসরণ করবে সমান সমান ভাবে ...(উদাহরণ স্বরূপ বলেন- 
একহাত একহাত এবং একবিঘা একবিঘা করে । এমনকি যদি তারা কোন গুইসাঁপের গর্তেও প্রবেশ করে 
থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণার্থে সেখানে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর 
রাসূল! পূর্ববর্তী লোকদের বলতে আপনি কি পথভ্রষ্ট ইহুদী আর খৃষ্টানদের বুঝাচ্ছেন ? উত্তরে রাসূল বলেন- 
তা না হলে আর কারা...!!! (অর্থাৎ তারাই উদ্দেশ্য) 


বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগ এ সকল দোষ বা ক্রটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী 
উম্মতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যিনা-ভ্যাবিচার, মদ্যপান, জোয়া, বেঈমানী, অন্যায়ভাবে হত্যা, আল্লাহর 
কালামে বিকৃতি সাধন, নবী করীম সা.এর জীবনেতিহাস ও শিক্ষাদিক্ষাকে ভিন্নধাচে বিশ্লেষণ, ইহুদীদের মত 
ধর্মের এ সকল বিষয়ে শুধু আমল করা যা মনের অনুকূলে হয়, আর যে গুলিকে কঠিন মনে করা হয় 
সেগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়া, এতিম-বিধবাদের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলা, নেতৃস্থানীয় লোকদের 
ভয়ে বা শিল্পপতি লোকদের থেকে পয়সা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের মনমত ব্যাখ্যা 
করা... ইত্যাদি ইত্যাদি। 
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অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, কেয়ামত 


ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না লোকেরা মসজিদগ্ডলো নিয়ে পারস্পরিক অহংকারের প্রতিযোগীতা 
শুরু করে। 


এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকেরা মসজিদে আসার সময় এমনভাবে আসবে যে, একজন 
আরেকজনকে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি দেখানো উদ্দেশ্য হবে । পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও 
একজন আরেকজনকে দেখানো উদ্দেশ্য হবে যে, কার মসজিদটি বেশি বড় ও বেশি সুন্দর। প্রতিটি এলাকার 
লোকজন পাশের এলাকার তুলনায় অধিক সৌন্দর্যমন্ডিত মসজিদ বানাতে চেষ্টা করবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন তোমরা মসজিদগুলোকে 
কারুকার্যমন্ডিত করবে এবং কোরআনে কারীমকে সুসজ্জিত করবে, তখন তোমাদের অবনতি এবং ধ্বং 
অনিবাৰ্য হবে। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন কোন জাতির অপরাধ 

বেড়ে যায়, তখন তাদের মসজিদগুলো অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর করে বানানো হয়। আর মসজিদগুলোকে একমাত্র 

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সময়ই সৌন্দর্যমন্ডিত করে বানানো হবে। 
০227 
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ইবনে আব্বাস রা. ঠিকই বলেছেন... । অন্যের দাসত্বে পড়ে তাদের চিন্তাচেতনাও পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। 
বর্তমান সময়ে কোন এলাকায় যদি সুন্দর মসজিদ না পাওয়া যায়, তাহলে মনে করা হয় যে, আল্লাহ তা'লার 
সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে যে সকল এলাকায় সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, এ 
এলাকার লোকদেরকে বলা হয় যে তারাই দ্বীনদার এবং খোদাভীরু। কিন্তু একথা তো কারো জানা নেই যে, 
আল্লাহ পাকের কাছে কে সবচে’ বেশী খেদাভীরু ও মর্ধাদাবান। 


যদি কোন খোদাভক্ত লোক এসকল হাদিসকে প্র্যাকটিক্যালভাবে যাচাই করতে চান, তারা যেন 
কিছুদিন গ্রামের সাধারণ মসজিদগুলোতে নামায পড়ে দেখেন। অবশ্যই তিনি সেখানে সেজদার মধুরতা 
অনুভব করতে পারবেন। 
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অনুবাদ- হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, অচিরেই মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যেসময় 
ইসলামের নামটি ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবেনা (শুধু নামে থাকবে, কোন ক্ষেত্রেই এর বাস্তবায়ন হবেনা)। 
কোরআনের শুধু হরফ বাকী থাকবে (বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা হবেনা)। তখন লোকেরা মসজিদ নির্মাণ 
করবে, কিন্তু মসজিদগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে খালী থাকবে। এ সময়ের সর্বনিকৃষ্ট লোক হবে আলেম 
সম্প্রাদায়। কারণ, তাদের থেকেই ফেতনার সূচনা হবে এবং তাদের কাছেই তা ফিরে আসবে। 


যদিও বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা এক বিলিয়ন চল্লিশ কোটিরও উপরে। কিন্তু ইসলামের 


তো কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই-আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিচারক মানা যাবেনা। 
কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অজস্র মা'বুদ (বিচারক) বানিয়ে রাখা হয়েছে। সেজদায় 
পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থাকে তারা গণতান্ত্রিক কুফুরী শাসনব্যবস্থার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। পবিত্র যে 
কালেমা মুসলমানগণ পড়ে থাকে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'লার সাথে একটি প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ তা'লা ছাড়া 
প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি বিধান এবং প্রতিটি কুফুরীকে অস্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। প্রকাশ্যে মুখে 
মুখে বা স্বীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু আজকালের মুসলমান 
আল্লাহ তা'লাকেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়, পাশাপাশি কুফুরীকেও অসন্তুষ্ট করতে চায়না। কোরআনে কারীমে এ 
সকল ব্যক্তিদের পরিচয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে- 
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অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা এজন্য যে, তারা এ সকল কাফেরদের (যারা আল্লাহর নাধিলকৃত কোরআনকে অস্বীকার 
করেছে) তাদেরকে বলে দিয়েছে যে, আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদেরই অনুসরণ করব (অর্থাৎ 
কোরআনের সকল বিধান আমরা মেনে নেবনা, বরং তোমাদের থেকেও কিছু কিছু মানব)। 


উপরোক্ত হাদিসে উল্লেখিত আলেম সম্প্রদায় বলতে পথভ্রষ্ট আলেম সম্প্রদায় উদ্দেশ্য । পথভ্রষ্ট 
আলেমদের ব্যাপারে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন- যদি পথভ্রষ্ট আলেমদের পরিচয় 
জানতে চাও, তবে বনী ইসরাঈলের উলামায়ে ছু’ (পথভ্রষ্ট)দেরকে দেখে নাও। (আলফাউযুল কাবীর) 





__ সুদী কারবারী ব্যাপক হয়ে যাওয়া... 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, মানুষের উপর 
এমন এক সময় আসবে- যখন তারা ব্যাপকহারে সুদ খাওয়া শুরু করবে। প্রশ্ন করা হল যে- সবাই কি ?? 
বললেন- যে সুদ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, সুদের ধুলাবালী (বাতাস) হলেও তার গায়ে লাগবে। 
হাদিসটি বর্তমান যুগের সাথে কতইনা মানানসই । বর্তমান সময়ে যদি কেউ সুদ থেকে বাঁচার চেষ্টাও 
করে, তবে তার গায়ে সুদের বাতাস হলেও লাগে। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করে 
সুদী কারবারীগুলোতে ইসলামী লেবেল লাগিয়ে উম্মতকে সুদ খাওয়ানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, যে নবী করীম সা. এরশাদ করেন- আমার উম্মতের 
উপর এমন এক যমানা আসবে, যখন কারীদের সংখ্যা বেশি এবং দ্বীনের প্রকৃত বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা 
কমে যাবে। দ্বীনের জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফ্যাসাদ অত্যাধিক বেড়ে যাবে। প্রশ্ন করা হল- কি রকম 
ফ্যাসাদ হে আল্লাহর রাসুল ?? উত্তরে বললেন- তোমাদের পরস্পরিক খৃন-খারাবী বেড়ে যাবে। এরপর এমন 
এক যমানা আসবে যে, মানুষেরা কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআনের আয়াত (এর বাস্তবায়ন) তাদের গলার 
নিচে নামবেনা। এরপর এমন এক যমানা আসবে যে- কাফের, মুনাফেক ও মুশরিক দ্বীনের ব্যাপারে 
মুমিনদের সাথে তর্কবিতর্ক করবে। 


বর্তমান সময়ে চারিদিকে তো অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাবজেক্ট 
ডিগ্রী ও মাস্টার্স কমপ্লেট করা। কিন্তু দ্বীনের প্রকৃত বোধসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কম। আমাদের পুর্ববর্তী সালফে 
সালেহীনের যে বৈশিষ্ট ছিল যে, হাজারো পর্দার আড়ালে থাকলেও বাতিলকে তারা ঠিকই চিনে ফেলত- এমন 
বৈশিষ্টের অধিকারী নজরে পড়েনা। কোরআনের বোঝ এবং কোরআনের এলেমসম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণী আজ 
অদৃশ্য। অথচ সর্বপ্রকার জ্ঞানই আজ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মনযোগ সহকারে পড়ানো হচ্ছে। তথ্য ও বিদ্যার সাগর 
পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানের কোন পাত্তা নেই। 


হযরত আবু আমের আশআরী রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. বলেন- 
উম্মতের উপর সবচে’ বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমি শঙ্কিত, সেটি হচ্ছে- তাদের জন্য সম্পদকে অধিকহারে 
বাড়িয়ে দেয়া হবে। যারফলে একে অপরকে হিংসার চোখে দেখবে, পরস্পরে লড়াইয়ে মেতে উঠবে। 
কোরআন পাঠ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। ফলে দ্বীনদার, ফাসেক, পাপিষ্ঠ এবং মুনাফিক সকলেই 
কোরআন পড়বে। মুনাফিক ও পাপিষ্ঠরা কোরআনের অপব্যাখ্যা ও ফেতনা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মুমিনদের 
সাথে ঝগড়া (বাকবিতন্ডা) করবে। অথচ আল্লাহ পাক ছাড়া এর সঠিক ব্যাখ্যা ও তাফসীর কেউ জানেনা 
(অর্থাৎ এ সকল আয়াত, যেগুলোর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই জানা) তখন গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ (এ 
সকল আয়াতের ব্যাপারে) বলবে যে, আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনলাম। (:০24:€ ০০০1 ০৪১৯৯! 
435) 


বর্তমান যমানায় উম্মত ধন-সম্পদের ফেতনায় নিমজ্জিত। আরববিশ্ব তো বর্তমানে বিশ্বের ধনি 
দেশগুলোকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। ফলে সেখান থেকে সকল প্রকার ফেতনার জন্ম হচ্ছে। 
কোরআন পড়া এখন এতই সহজ হয়েছে যে, বর্তমানে বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলেও আরবী মূললিপি সহ 
ইংলিশধাচে আয়াতগুলোকে পেশ করা হচ্ছে। এভাবে যদি কেও আরবীতে না পড়তে পারে, তবে নিচে 
ইংলিশ লেখা দেখে দেখে সহজেই কোরআনে কারীম পড়তে পারছে। মুনাফিক, ফাসিক, পাপিষ্ঠ সকলকেই 
আজ কোরআন পড়তে দেখা যায়- বরং অনেককে তো ন্যুনতম জ্ঞান ছাড়াই এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে 
দেখা যায়। তুরস্ক, মিসর, তিউনিশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর এখন আমাদের দেশেও এ সকল 
ব্যক্তিবর্গ কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে যাদের কাছে আরবী “আলিফ” অক্ষরটির 
পরিচয়ও পর্যন্ত নেই। তারা হচ্ছে এ সকল ব্যক্তি, যারা একদিকে ফিল্ম এবং ড্রামায় কাজ করে উম্মতকে 
নির্লজ্জতার শিক্ষা দিচ্ছে, আর অপরদিকে আল্লাহর নাধিলকৃত এ সকল আয়াত নিয়ে অপব্যাখ্যা প্রচার করছে, 











যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছেই বিদ্যমান। 
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অনুবাদ- আবূ উমামা বাহেলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- ইসলামের ভিত্তিগুলো 
অবশ্যই এক এক করে ভেঙ্গে পড়বে। যখনই একটি খুটি ভাঙ্গবে, তখনই লোকেরা পরের খুটিতে ধরে 
ফেলবে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি ভাঙ্গা হবে, সেটি হচ্ছে শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষটি হচ্ছে নামাজ। 
অর্থাৎ মানুষেরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে ছেড়ে দেবে, সেটি হচ্ছে ইসলামী শাসনব্যবস্থা । অন্য বর্ণনায় 
সর্বপ্রথম ভেঙ্গে পড়া বিষয়টি হবে “আমানত”। শরীয়তের পরিভাষায় “আমানত” শব্দটি বহুল অর্থবাহক। 
(৫:42 0 0৮15 015৯৮119০১৪ ০1৮৮1 ৮৮০ এস ৮০০১০ ০৩! 
অর্থাৎ "আমি আমানতকে যমিন, আসমান এবং পাহাড়ের কাছে পেশ করেছি, আর তারা দায়িত্বের সঠিক 
ব্যবহার করতে পারবেনা ভয়ে তা বহন করতে অপরাগতা প্রকাশ করেছে"। প্রখ্যাত মুফাছিছর হযরত 
কাতাদাহ রা. "আমানত" শব্দের ব্যাখ্যায় ১৪২০৪ ১০০১০৫।9 ০৯ এনেছেন। অর্থাৎ মানুষের হক, মৃত ব্যক্তির 
ত্যাজ্য সম্পদ বন্টনব্যবস্থা এবং আল্লাহর দেয়া পূর্ণ ইসলামী শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে "আমানত"এর সারমর্ম। 
সুতরাং সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মুসলমানদের সামাজিক পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাবে, সেটি ইসলামী 
শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষ যেটি হারাবে, সেটি হচ্ছে নামাজ। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. 
জনসমক্ষে ভাষন দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন- অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে একদল 
লোকের জন্ম হবে, যারা “রজম” (যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর মেরে হত্যা করা)কে অস্বীকার করবে, দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশকে অস্বীকার করবে, হাশরের ময়দানের সুপারিশকে অস্বীকার করবে এবং এমন লোকদের 
(অপরাধী মুসলমানদের) ব্যাপারে অস্বীকার করবে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে 
যাওয়া হবে। 


বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দেয়। "রজম" তো অনেক দূরের কথা; এমনকি যিনার অপরাধের কারণে কোথাও 
যদি কোন ছেলে বা মেয়েকে গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তে বেত্রাঘাত করা হয়, পরের দিন দেখবেন- 
পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হয়ে গেছে (সুযোগ পেলে ছবিও সংযোজন করে দেবে) যে, বর্তমান 
আধুনিক যুগেও ফতোয়াবাজীর আশ্রয় নিয়ে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে এভাবে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে 


নির্যাতন করা হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান সত্তেও নারী ও শিশুদেরকে 
আজও দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। ইসলামের বিধানগুলো নিয়ে মিডিয়া আজ এভাবেই খেল- 
তামাশায় মেতে উঠছে। বিষয়গুলোকে এভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, পড়ামাত্রই পাঠকবর্গ এটাকে অমানবিক 
বলে মেনে নিচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে 
বিশ্ব ইহুদী মিডিয়া মুসলমানদেরকে আজ যেদিকেই চাইছে, সেদিকেই গাঁধার ন্যায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 


ইহুদীদের টাকায় লালিত এনজিও গোষ্ঠী তাদের গুরুজনদের ইশারায় প্রতিদিন ইসলামের নিয়ম- 
কানুনগুলো নিয়ে হাসি-ঠা্টা করছে। মধ্যযুগীয় পুরাতন ব্যাপার বলে ইসলামের নাম-নিশানাকে বাতাসে 
উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার করছে। 


বর্তমান সময়ে অর্ডিনেন্সের আলোচনা চারিদিকে শুনা যায়। মিডিয়াকে ব্যবহার করে একে এমনভাবে 
তুলে ধরা হচ্ছে যে, মনে হয় এটি একটি মানুষের তৈরী ব্যবস্থা। এমনিভাবে কতিপয় আরব দার্শনিকদের পক্ষ 
থেকে রজম ও অন্যান্য ইসলামী কানৃনগুলোকে বর্তমান যুগে (নাউযুবিল্লাহ) অচল এবং (Old Fashioned) 
পুরাতন ফ্যাশান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


পাশাপাশি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ অস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গও বর্তমান যমানায় বিদ্যমান। সামনের আগত 
দিনগুলিতে এটিকে একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় বানিয়ে উম্মতকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হবে। 


আমাদের মধ্যে এমনিতেই ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের প্রচন্ড অভাব। শতে একজন পাওয়া যাবে কিনা 
সন্দেহ। সুতরাং এহেন ফেতনার যমানায় সকল জ্ঞানবান ও শিক্ষার্থীদেরকে নবী করীম সা.এর 
ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর সুগভীর গবেষণা করে উম্মতকে এসম্পর্কে অবগত করতে হবে। নিজের ও জাতির 
ঈমান রক্ষার্থে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। এখানে যৎসামান্য অলসতার পরিচয় দিলে সামনের 
পরিস্থিতিতে জাতিকে রক্ষা তো দূরের কথা; নিজের ঈমান রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। (আল্লাহ তালা 
আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন...) 


চে. ₹.... 
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অনুবাদ- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- উলামাদের উপর অবশ্যই এমন সময় আসবে, যখন 
তাদেরকে চুর-ডাকাতের ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। হায়! এ সময় যদি উলামাগণ মনের ইচ্ছাতেই 
বোকা বনে যেত। 

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত- 
অবশ্যই উলামাদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন মৃত্যু তাদের কাছে লাল স্বর্ণ থেকেও বেশি প্রিয় হয়ে 
যাবে। তোমাদের মধ্যে কেহ আপন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকবে- হায়! আমি 
যদি তার স্থানে (মৃতাবস্থায় কবরে) থাকতাম! (8581: এ ১১০০) 


হাকিম রহ. বর্ণনাটিকে শায়খাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে একমত পোষন 
করেছেন। 


বর্তমান সময়ে কতইনা নির্মমভাবে এ সকল মহামনীষীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, যারা বিশ্বকে জুলুম- 
অত্যাচার এবং ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যাদের সারাটি জীবনই মানবতার 
মুক্তির চিন্তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আল্লাহর যমিনকে মানবতার চিরশক্রদের অনিষ্টতা থেকে পবিত্র 
করাই যাদের একমাত্র মিশন হয়। মনুষ্যত্ব পেরেশান হয়ে রয়েছে, বিবেক-বুদ্ধি লুপ পেয়ে গেছে, জ্ঞানের 
উচুমিনার সমূহ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে যে, তাহলে উম্মতের এ মহান স্তরের লোকদের সাথে কারো কি শত্রুতা 
থাকতে পারে...!!?? যাদেরকে বিশ্বময় হক-বাতিল, মঙ্গল-অমঙ্গল, জুলুম-ইনসাফের মাঝে শক্তির পাল্লায় 
অনেক ভারী মনে হয়। যদি স্তরটির অস্তিত্ব না থাকে, তবে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যাবে। যমিন- 
আসমানে শক্তির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সকল অনিষ্ট শক্তি বিশ্বকে এক মহা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। 
মানবতা শয়তানের দাসে পরিণত হয়ে যাবে। 


উম্মতের উলামাদেরকে হত্যা করার বিষয়টিকে সকলেই স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করে থাকে। হায়... 
নবী করীম সা. এর উত্তরাধীকারীগণ যদি বিষয়টিকে হাদিসের আলোকে যাচাই করত। বর্তমান সময়ে 
যেখানে সমস্ত বাতিলশক্তি হকের মুকাবেলায় সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষনা করেছে। ইবলিস বিশ্বজুড়ে 
প্রকাশ্যে উলঙ্গ নেচেগেয়ে উল্লাস করতে চাইছে। আল্লাহ তা'লার গোলামী থেকে মানুষকে বের করে দাজ্জালী 
ও ইহুদীদের তৈরী ওয়ার্ল্ড অর্ডার অধিপতিদের গোলামীতে আবদ্ধ করতে চাইছে। তাহলে ইবলিসের ইশারা 
ও পরামর্শে চালিত ব্যক্তিবর্গ এ সকল সত্যের নিশানতুল্য এবং মহাসম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে কিভাবে সহ্য 
করে নেবে..??!! যাদের সামান্য ইশারা এবং কলমের অল্প খুচাতেই দাজ্জালের শক্ত প্রাচীরে কম্পন সৃষ্টি 
হয়ে যায়। এ সকল পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ- যারা সকল অনিষ্ট শক্তির মহাক্ষমতাকে মেনে নিতে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং বর্তমান যুগেও কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"এর সেই সারমর্ম বর্ণনা করে 
যাচ্ছে, যার সূচনা আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সাফা পর্বতের গোহায় হয়েছিল। তো তাদের বর্তমানে 
দাজ্জালের সম্মুখ সৈনিক (Advance 70109) কি করে শান্তিতে ঘুমাতে পারে..!!1?? 

উলামায়ে হককে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের গোপন সংগঠন “ফ্রীমেসন” বহু পূর্বে থেকেই তৎপর 
রয়েছে। আমাদের একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, অমুক হত্যাকান্ডটি কে ঘটিয়েছে..! বরং সামনের 
আগত দিনগুলিতে কথাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ সকল হকপন্থী উলামায়ে কেরাম জীবিত থাকলে 
"ফ্রীমেসন" তার কার্যকলাপকে অবশ্যই আগে বাড়িয়ে নিতে পারতনা। 

মাওলানা আ'জম তারেক শহীদ রহ., মুফতী নেযামুদ্দীন শামযাঈ শহীদ রহ., মুফতী জামীল খান 
শহীদ রহ., মাওলানা নযীর তিউনিশী শহীদ রহ. এবং মুফতী আতিকুর রহমান শহীদ রহ... এসকল 
মনীষীদের শাহাদতের ব্যাপারে শপথ করেই বলা যেতে পারে যে, উনারা যে পরিকল্পনা নিয়ে সামনে 
এগুচ্ছিলেন, তা বিশ্ব ইহুদী শক্তির জন্য অস্বস্তিকর এবং তাদের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি ছিল। সুতরাং 
এসকল ব্যক্তিদের শাহাদতের ক্ষেত্রে সংগঠনভিত্তিক কোন মতামত পেশ করা উপরন্তু তাদের দ্বীনী 
খেদমতগুলো খাটো করার শামিল। যাদের মিশন বড় হয়, তাদের শক্রুও বড় ও শক্তিশালী হয়। 


হযরত আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রোগব্যাধী অবশ্যই 
ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি লোকেরা একে মহামারী বলে মনে করতে থাকবে (দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে)।( 
997:১53:031)11 ১০ ০০০০) 
কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ মানুষের অর্জিত গোনাহের ফলে জলে-স্থলে ফ্যাসাদ (বিশৃঙ্খলা) ছড়িয়ে পড়েছে। 








হতে পারে যে, মানবতার শক্রদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর এমন সব ভাইরাস (জীবাণু) ছড়িয়ে 
দেয়া হবে, যা মহামারীর আকার ধারণ করবে। অথবা এখন থেকেই মানুষকে/শিশুদেরকে এমনসব ভ্যাক্সিন 
বা পোলিও টীকা জোরপূর্বকভাবে খাওয়ানো হবে, যা পরবর্তীতে এসকল মরণব্যাধির আকার ধারণ করবে। 
বর্তমান সময়ে এমন সব মেশিন তৈরী করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে মহাশূন্যে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবাণুকে 
একত্রিত করে জেবাণিক অস্ত্র বানানো সম্ভব। এগুলির মাধ্যমে মানুষের মাঝে দ্রুত রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে দেয়া 
যেতে পারে। 


সুতরাং যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য হস্তান্তর 
করা হয়, তবে প্রথমে একে নিজেদের গবেষণাগারগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপরই জনগণ পর্যন্ত 
পৌছানো উচিত। পাশাপাশি ফর্মুলা লেখা নেই এমন ওষধ কখনোই গ্রহণ না করা উচিত। 


পোলিও ভ্যাক্সিনের বিষয়টি যেভাবে ব্যাপকহারে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পৌছে দেয়া হচ্ছে... এ 
ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নজরদারী করা উচিত। কেননা এর ফর্মুলা সম্পর্কে কারোরই জানা 
নেই। যেহেতু অজানা ভ্যাক্সিনগুলোর সংবাদ পত্র-পত্রিকায় আসছে, যেগুলোর মাধ্যমে পোলিওর ব্যাধি বেড়ে 
যাবার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটেন এবং যৌথরাষ্ট্রভিত্তিক বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে গবেষণান্তে 
পোলিওর ফোটাকে এইডস, হাড্ডির ক্যান্সার, যৌন দুর্বলতা এবং অগণিত ধ্বংসাত্মক রোগের মৌলিক 
উপকরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জাতিয় বস্তু সামনে আসলে সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
চাই। 








মত = সনদ পদ 


হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্নিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত 
হবেনা, যতক্ষণ না কাল পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হতে থাকবে। যারফলে এক বৎসর এক 
মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান, এক সপ্তাহ এক দিনের সমান, একদিন একঘন্টার সমান, এবং 


এক ঘন্টা খেজুরের পাতা ঝড়ে যাওয়ার মত মনে হবে। (256:০515:0 ০৬৯ ০৯) 

সময়ের বরকত হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি আজকাল সবাই অনুভব করতে পারেন যে, কত দ্রুতগতিতে 
সপ্তাহ-মাস আর বৎসরগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। রহানিয়্যত থেকে গাফেল ব্যক্তিবর্গ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে 
যে, সময়ে বরকত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ?? কেননা, পূর্বের মত এখনও চব্বিশ ঘন্টায় এক দিবস হয়..??|! সাত 
দিনে এক সপ্তাহ হয়...??!! 


সময়ের বরকত হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য- তা বুঝতে হলে আপনি সারাদিনের কাজগুলো সকালে 
ফজরের নামাজের পর করে দেখুন। তাহলেই বুঝে আসবে যে, যেই কাজের মধ্যে আপনি সারাদিন ব্যায় 
করে ফেলতেন, এসময় অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তা আপনি শেষ করে ফেলেছেন। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত নিকটবর্তী 


হওয়ার নিদর্শনসমূহের একটি হচ্ছে চাঁদ মোটা ও প্রশস্ত হয়ে যাওয়া। মানুষ প্রথম তারিখের চাঁদকে দেখে 
বলতে থাকবে যে, আরে.. এটিতো দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ। 














উলামায়ে কেরামের জন্য হাদিসটিতে বহু চিন্তা গবেষনার বিষয় রয়েছে। বর্তমানে চাঁদ নিয়ে যে 
মতানৈক্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা নিঃশেষ করে দেয়া চাই। 











COL dd GUY lg ব 41 lo 4০1 0৬53 JG IIE 4০ এ ৮০১ GIN Law লন ০৪ 

(০০১৪ ০১৫৯৪ 54৯0 এ1১৩৩ 4৮০৯ 22১০ Ja ASS ০০৯5 SH EL SS i> WL PSS Y 

১১৩০৭) SAU 43159 2 IMs ৮১ ৮০ ০৯৮০০ ৬৪০৯1০৬০৪০০ ০৭ 41 ৩০ 
(2108-৬১৭১৭।৪ «51:০4:0৭ 


অনুবাদ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- এ সত্তার 
শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত..! কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণীরা 
মানুষের সাথে কথা বলতে থাকবে। যতক্ষণ না চাবুকের অগ্রভাগ ও জুতার ফিতা- মালিকের সাথে কথা 
বলতে থাকবে। উড়ুর পেশি মানুষকে সংবাদ দেবে যে, তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা কি কাজে লিপ্ত 
হয়েছে..। 


ইমাম হাকিম রহ. হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে 
একমত পোষন করেছেন। পাশাপাশি তিরমিধী শরীফের বর্ণনাটিকেও নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. সহীহ 
বলেছেন। 


সমগ্র জগতের দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক এ মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর উপর, যিনি সার্বিক 
দিকনির্দেশনার মাধ্যমে উম্মতকে সর্ববিষয়ে অবগত করে গেছেন। বর্ণনাটিকে রাসূলের মু'জেযা হিসেবে ধরা 
যেতে পারে যে, এমন এক যুগে তিনি এর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যেখানে অত্যাধুনিক টেকনোলোজীর কল্পনাও 
কারো মনে উদয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক চিপ (619010110 01112)এর বর্তমান এই যুগটি ঠিকই 
রাসূলে কারীম সা.এর বর্ণনাটিকে চিৎকার করে সত্যায়ন করে যাচ্ছে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এমনসব চীপ তৈরী 
করা হয়েছে; বরং ব্যবহারও হচ্ছে যে, চীপটি কোথাও স্থাপন করলে দূরে বসে থাকা কোন মানুষ তার সকল 
কথাবার্তা শুনতে পারবে, ইচ্ছা করলে তা দেখতেও পারবে। তাছাড়া এ চীপের অভ্যন্তরে থাকা মেমরীকে যদি 
কম্পিউটারে লাগিয়ে সকল ডাটা ডাউনলোড করা হয়, তবে সবকিছু জেনে নেয়া যাবে যে, তার অনুপস্থিতিতে 
সে কি কি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এটাকে কেউ পায়ে কেউ বাহুতে আর কেউ উড়ুতে স্থাপন 
করে ব্যবহার করছে। 

প্রাণীদের সাথে মানুষের কথা বলার ব্যাপারে যতদূর জানা যায় যে, আপনি শুনে থাকবেন- পশ্চিমা 
বিশ্বে প্রাণীদের কথা বুঝা এবং তাদের সাথে কথা বলার জন্য নিয়মিত গবেষনা চালু রয়েছে। টেলিভিশনের 
"ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক" (National! Geographic) চ্যানেলে নিয়মিতই তাদের গবেষনা আর ফলাফলগুলো 
প্রকাশ করা হয়। 


বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে প্রায় তেরহাজার স্যাটেলাইট টিভিষ্টেশন রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বময় 
ফেতনা আর অশ্রিলতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সর্বপ্রকার ফেতনা সম্পর্কেই হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। 


Ele ০৯ পিন টি FA শি লও 0 USL IJ বি dl ৮3 lal ০৯ ০০০৯ ০০ 
১১০৩]। ০৪১৯ IIE 241 Me LiL 5৬ 0 2555 2005 ৪৪৮ 


হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বিষয় বর্ষিত হবে 








এমনকি তা জনশূন্য সুদূর মরুভূমিতেও গিয়ে পৌঁছবে। 


উপরোক্ত হাদিসে »...4। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ আকাশ। আর আকাশ বলতে মানুষের মাথার 
উপর থেকে নিয়ে আসমানের সকল কিছুকেই বুঝায়। বর্তমান স্যাটেলাইট ষ্টেশনও আকাশে স্থাপিত। 
টেলিভিশন চালু করলে যে সকল দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সবই এ স্যাটেলাইটের কল্যাণে । 





বর্তমানে কোথাও নিরাপত্তা নেই। যেখানেই যাবেন- অশ্লীলতা আর ফেতনা আপনার পিছু ধাওয়া করবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু বাকরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত ততক্ষণ 
পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক জাতিকে তাদের মুনাফিকেরা নেতৃত্ব দেবে। 


রাসূলে কারীম সা. হাদিসটিতে উম্মতের সরলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাদের মধ্যে তো 
কাপুরুষতা, অলসতা এবং ঈমানী দুর্বলতা স্ৃষ্টিই হবেই। উপরন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুনাফিক থাকায় 
জনগণের ঈমানকে তারা কখনোই তাজা হতে দেবেনা। 


আজ আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্ণের দিকে তাকালে এমনই গুনাগুণ দেখতে পাবেন। 


সমাজের চেয়ারম্যান, মেম্বার, শাসনকর্তা, নির্বাচিত সংসদ সদস্য সবাই আজ সরলমনা মুসলমানদেরকে 
একটিচেটিয়া শাসন করে যাচ্ছে। তারা যদি বাস্তবে মুনাফিক নাই হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের মত গরীব 
রাষ্ট্রে নির্বাচনের পূর্বে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে মানুষের সেবা করার লোভ করে কেন..??!! বিনা 
পয়সাতেও তো কেউ গরীব দুঃখী মানুষের সেবা করতে চায়না!! আর মুনাফিকের প্রধান আলামত হচ্ছে 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। সুতরাং আপনারাই যাচাই করে দেখুন- নির্বাচনের পূর্বে মুখের বড় বড় বুলি দিয়ে, 
ইশতেহার প্রকাশ করে তারা জনগণের সামনে কতকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে 
গিয়ে দোয়া নিয়ে আসে। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে গেলে পূর্বের সকল প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে নির্বাচনে 
খরচকৃত টাকা পুণরোদ্ধার, সামনের দিবসগুলির জন্য যথেষ্ট পুঞ্জি মজুদ এবং যেই লোভে সে নির্বাচন 
করেছিল, সেই লোভ পুরণ করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আর আমাদের জনগণও কতইনা সরলমনা!! 
প্রতিবার নির্বাচনের সময় তারা জানে যে, প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া, তারপরও সাময়ীক কিছু টাকা অর্জনের 
আশায় দলাদলি করে তাদেরকে ভোট দিয়ে থাকে। 


চি... লাক কেতন.. 


হযরত আবু য়াহয়া বলেন- হযরত হুযায়ফা রা. এর কাছে মুনাফিকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় 
(মুনাফিক কারা ??) উত্তরে বলেন- যে ব্যক্তি ইসলামের প্রশংসা করে, কিন্তু এর উপর আমল করেনা (০০4 
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বর্তমান যুগ খুবই আশ্চর্যের এক যুগ; মুনাফিকেরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মেনেও নিচ্ছেনা 
পাশাপাশি নিজেদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও ঘোষনা করছেনা । বরং কথা বলার সময় ইসলামের 
প্রশংসা করতে করতে কয়েক ঘন্টা পার করে দেয়- ইসলামই সত্যিকারের জীবনব্যবস্থা, ইসলামই সফলতা ও 
মুক্তির একমাত্র পথ, ইসলামই একমাত্র সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিন্তু যখনই নিজেদের 
ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আসে, তখন তারাই ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করে- "ইসলামের চৌদ্দশত বৎসরের এই পুরাতন জীবনব্যবস্থা অত্যাধুনিক 
কম্পিউটারের এই যুগে গ্রহনযোগ্য নয়"। যদি কখনো কোন অঞ্চলে কেহ আবূ বকর-উমরের ইসলামকে 
সকল প্রকার বিশ্রি পরিভাষা এদের বরণ করতে হয়। তাদের এমন ইসলাম দরকার যা তাদের 
মনোচাহিদাগুলি পূরণ করে দেবে। তাদের কাছে সবচে' ঘৃণিত ইসলাম হচ্ছে- যা তাদের চোখের সামনে 
থেকে সমাজের মা বোনদেরকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। 

তারা এ সকল লোক, যাদের শরীরের উপরের চামড়াটা তো ঠিকই মানুষের, কিন্তু অন্তরটা পশুর চরিত্র 
দিয়ে ঢাকা। হিংস্র ও মনপূজারী এ মুনাফিকেরাই তাদের লোভী চোখ দু'টিকে সান্তনা দেবার আশায় মা- 
বোনদেরকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে। তাদের বাসনা হচ্ছে যে, সবসময় তাদের সামনে অপরিচিত 
সুন্দরী মহিলারা তাদের মন জুড়াতে থাকুক। এই হচ্ছে আমাদের মুসলমান... ইসলাম নারীদেরকে স্বাধীনতা 
দিয়েছে... ইসলামই পরিপূর্ণ জীবনবিধান..., এগুলো হচ্ছে তাদের মুখের বুলি। অন্যথায় তাদের অবস্থাতো 
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অর্থাৎ যখনই মুনাফিকদেরকে বলা হয়- "এসো! আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম আহকামের দিকে। এসো! 
আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থার দিকে । তখন আপনি দেখবেন যে, তারা আপনাকে কৌশলে এড়িয়ে 
যাচ্ছে।" অন্য একস্থানে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে- 
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অর্থাৎ হে নবী! আপনি মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা 
করছে। (তাদের পরিচয়)- তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। 
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অর্থাৎ মুনাফিকেরা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে- আমরা তো মুসলামান..। পক্ষান্তরে 
যখন তারা তাদের কাফের সরদারদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করে, তখন বলে- আরে! আমরা তো তোমাদের 
সাথে আছি। আমরা তো মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা করি..। 
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অর্থাৎ যদি কখনো কাফেরদের বিজয় হয়ে যায়, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে বলতে থাকে- আমরা 
(মুসলমানগণ) তোমাদের উপর তো বিজয়ী হয়েই গিয়েছিলাম (কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের সাহায্য 
করেছি) এবং আমরাই তোমাদের থেকে মুসলমানদের বাধা দিয়েছি। (মুনাফিকদের উপর আল্লাহর লা'নত 
বর্ষিত হোক) 














ial ০০ SAT Le BGT 91 2155 4405 dbl ০৫০ dl ৫5০১ TE IS aio এ০। ৮০১ GUL ০৪ ৯৪৪ ০০ 
E98 ০২৮০০] :53$5১৯1 এও এনা JE (22:০1 2 শি Miwa) OLA ele 3৯০০ Je 
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে 
বেশি যে ফেতনাটি নিয়ে আমি শংকিত, তা হল প্রত্যেক চাঁপাবাজ মন্তব্যকারী মুনাফিকের ফেতনা । 
বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আজ প্রতিটি 
ক্ষেপে ক্ষেপে চাঁপাবাজ মুনাফিক বসে আছে। একজন থেকে অপরজন বেশি ফেতনাবাজ। কেউ আল্লাহর 
নািলকৃত জীবনবিধান নিয়ে ছেড়াছেড়ি করছে, কেউ জিহাদকে সন্ত্রাস বলে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী 
আরাবী সা. এর আনীত শাসনব্যবস্থা ছেড়ে মডার্ন শাসনব্যবস্থার দিকে লোকদেরকে আহবান করছে। 
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অনুবাদ- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- তোমাদের ব্যাপারে সবচে' বেশি যে বিষয়টি নিয়ে 
আমি শংকিত, তা হচ্ছে- তিন প্রকার মুনাফিক। (১) এ মুনাফিক যে কুরআনে কারীম উত্তমরূপে পড়ে, 
এমনকি তাতে এ ৷ পর্যন্ত ভুল করেনা । সে মুসলমানদের সাথে (ধর্মীয় বিষয়ে) বাকবিতন্ডা করে, বুঝাতে 
চায় যে, সেই সবচে' বেশি জ্ঞানী। এর দ্বারা মানুষকে সে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (২) আলেমের পদস্থলন (ভুল 
ফতোয়া)। (৩) পথভ্রষ্টকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ 


হযরত যায়েদ বিন ওয়াহব রহ. বলেন- একদা একজন মুনাফিকের মৃত্যু হলে হযরত হুযাইফা রা. 
তার জানাযার নামাযে শরীক হননি। তা দেখে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 


ব্যক্তিটি কি মুনাফিক ? উত্তর দিলেন- হ্যাঁ..। এরপর উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন: -আল্লাহর কসম দিয়ে 
বলছি- আপনি বলুন- আমিও কি এদলের অন্তর্ভুক্ত ?? হুযাইফা রা. জবাব দিলেন- না। অতপর তিনি 
বললেন- এধরনের জবাব আপনার পরে আমি আর কাউকে বলবনা। (4815 :২5-5 সরা ০2) 


হাদিসের সনদ সহীহ। 


নবী করীম সা. সমস্ত মুনাফিকদের নাম হুযাইফা রা. এর কাছে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। মদীনার 
সকল মুনাফিককে উনি অক্ষরে অক্ষরে চিনতেন। একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. উনাকে রাসুলে কারীম সা. 
এর "সি.আই.ডি" বলে জানতেন। অথবা বলতে পারেন যে, উনি মুসলমানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ছিলেন। 
যেহেতু উমর রা.'র অন্তরে আখেরাতের ভয় বেশি ছিল, তাই তিনি প্রায়ই উনার কাছে এসকল প্রশ্ন করতেন। 


একবার হযরত হাছান বসরী রহ. কে কেহ জিজ্ঞাসা করল- নেফাক কি আজও বিদ্যমান ? উত্তরে 
হয়ে যাবে । (০১১০ ১০ 2 ১2 -GL ২০০) 

আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়- "আল্লাহর শান! এই উম্মতকে কত মারাত্বক ধরনের মুনাফিকরা আক্রমন 
করছে, এমনকি তারা সমাজের অধিপতিও হতে চাইছে!" 


মুআল্লা বিন যায়েদ বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে এই মসজিদে আল্লাহর শপথ দিয়ে 
বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজের সম্পর্কে কোন নেফাকীর ভয় করেনি, 
আর কোন মুনাফিক এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজেকে নেফাক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ ভাবেনি"। 
তিনি আরো বলেন- "যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নেফাকীর ভয় না করে, সেই প্রকৃত মুনাফিক। (-3৪।:০11 ২2০5 


El এ ০৪ ১৯৪৯) 


আইয়ুব রহ. বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন ব্যক্তি এই 
পেরেশানী ব্যতিত সকাল-সন্ধ্যা যাপন করেনা যে, কখন নেফাকী আমার ভেতরে প্রবেশ করে যাবে আর আমি 
গুমরাহ হয়ে যাবো ।" 


একস্থানে কালের মানুষ নিরীক্ষা আর সাহাবাযে কেরামের যমানা স্মরণের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন- "হায় 
আফসোস! নিরাশার কালো ছায়া আর মনের সুধারণা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করেছে। সর্বস্থানে শুধু মুখের 
বুলি; আমলের কোনই নাম-নিশানা নেই। জ্ঞান আছে, কিন্তু (জ্ঞানের চাহিদা পুরনার্থে) ধৈর্য নেই। ঈমান 
আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। মানুষ অনেক ভাসে চোখে, কিন্তু সঠিক বুঝ নেই। শুরগোল অনেক শুনা যায়, কিন্তু 
কারো প্রতিই মনের ভক্তি-শ্রদ্ধা উদয় হয়না। মানুষ আসে আর যায়। তারা সবকিছু জেনেও প্রতারিত হয়েছে। 
তারাই প্রথমে একে হারাম বলেছে, পরে তারাই আবার হালাল বলে তা ব্যবহার করতে শুরু করেছে...। এই 
যদি হয় তোমাদের পরিচয়..., তবে তোমাদের ধর্ম কি ??!! মুখে অনেক রস... চাঁপা অনেক মারতে পারে। 
যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমরা বিচারদিবস বিশ্বাস কর ?? তখন বলে- হ্যাঁ... হ্যাঁ...! কেন বিশ্বাস 
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অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- (পৃথিবীর সুচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত) 
সর্বমোট পাঁচটি বিশ্বযুদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে আর বাকী তিনটি এই উম্মতের 
যমানায় হবে। এক- তুরস্কের বিশ্বযুদ্ধ। দুই- রোমকদের সাথে বিশ্বযুদ্ধ। তিন- দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ 
দাজ্জালের পরে আর কোন বিশ্বযুদ্ধ নেই। 


যদিও বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের অলসতা আর অবহেলার দরুন অদূর ভবিষ্যতের একটি চরম 
বাস্তবতা প্রতিরোধের জন্য নিজেদের তৈরী করছেনা । কিন্তু কুফরী শক্তি ঠিকই প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়ে 
দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ এই অপেক্ষায় থাকে যে, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করলে তারপরই যুদ্ধের 
ঘোষনা করব, তবে এমন ব্যক্তিরা শুধু অপেক্ষাতেই থাকবে। কেননা, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব এমন এক 
সময় ঘটবে, যখন যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ের রূপ ধারন করবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- 
আর দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। চলমান ব্যক্তি দৌড়তে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম 
হবে। যেই ফেতনার দিকে একটু ঝুকে যাবে, ফেতনা তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাবে। সুতরাং তখন 
তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বাঁচার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পেয়ে যাও, তবে সেখানেই আশ্রয় নিয়ে নিও।” 
"ফেতনার সময় বসে থাকা-দাড়িয়ে থাকা-চলতে থাকা" এগুলোর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল- ফেতনার 
ক্ষেত্রে কম চেষ্টা করা এবং ফেতনায় কম প্রবেশ করা। ফেতনাটি এমন হবে যে, যে যতই চেষ্টা করবে, সে 
ততই ফেতনায় পতিত হবে। এ ফেতনা অনেক ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের ফেতনা, 
যেটাকে নবী করীম সা. উম্মতের জন্য সবচে' ভয়ানক বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। বর্তমান সময়ে সুদী 
সিস্টেমের অধীনে যে যতই সম্পদ কামানোর চেষ্টা করবে, সে ততই নিজেকে সুদের মধ্যে প্রবেশ করাবে। 
আর যে কম চেষ্টা করবে, সে কম প্রবেশ করবে। এভাবেই দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে, চলমান 
ব্যক্তি দৌড়তে থাকা ব্যক্তি হতে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এ কারণেই নবী করীম সা. বলেছেন- যার কাছে 
তখন বকরী/মেষপাল থাকবে, সে যেন তার বকরীগুলো নিয়ে পাহাড়ে বা দূরের (ফেতনাহীন) কোন এলাকায় 
চলে যায়। 
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অনুবাদ- হযরত আনাছ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- মানুষের উপর এমন এক 

কাল আসবে, যে কালে দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে আগুনের আংড়া নিয়ে দাড়িয়ে থাকার মত কঠিন হবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসুলে কারীম সা. এরশাদ করেছেন- ফেতনাসমূহ প্রকাশ 
হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেলো!! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত 
(কালো) হবে (বুঝা যাবেনা- ফেতনায় পতিত হচ্ছে কিনা..)। এ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, 
সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের 
আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে। 


বর্তমান সময়ে মানুষ কিভাবে ফেতনায় পতিত হচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছেনা। দ্বীনের সঠিক বোঝ না 
থাকার দরুন মনের অজান্তেই কত কিছু করে বসছে। ফেতনার সবচে' বিপদজনক দিকটি হল- সকালে মুমিন 
থাকবে আর সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় তো মুমিন থাকবে, কিন্তু 
সারাদিন সে এমন সব কথা আর কার্যকলাপে লিপ্ত হবে- যদ্দরুন সে কাফের হয়ে সন্ধায় ঘরে ফিরবে। 
আজকাল মানুষকে ইসলামের কথা বললে, তাবলীগের দাওয়াত দিলে বা অন্য কোন সংশোধনমূলক কথা 
শুনালে ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে থাকে। পাপ করার সময় মানা করলে হাসি তামাশায় 
বলতে থাকে যে, মরার পর যা হওয়ার হবে, কেউ তো দেখতে পাবেনা । নামাযের দাওয়াত দিলে বলতে 
থাকে- আল্লাহকে পেতে হলে এত ঘন ঘন নামায পড়ার দরকার নেই; বরং অন্তরের ধ্যানই যথেষ্ট। আবার 
কেউ বলতে থাকে- সমস্যা নেই! একদিন না একদিন তো অবশ্যই আমরা বেহেস্তে যাব। 


ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা বা হাসি-তামাশা করা কুফরীর 
শামিল। এধরনের কোন কথা মুখ থেকে বের হলে আপনার ঈমানের কোনই গ্যারান্টি নাই। এসকল কথা 
বলে সন্ধায় বাড়ীতে ফিরলে অবশ্যই আপনি ঈমান নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেননা। ইহুদীদের টাকায় লালিত 
না। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কোন হকপন্থী আলেমের শরণাপন্ন হোন। ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা আর 
দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইসলামের বিধানগুলোর বিশ্লেষণ করবেন না। আল্লাহ তা'লা কর্তৃক নাধিলকৃত ইসলামের 
ব্যাপারে কোনই হাসি-তামাশা বা ঠা্টা-বিদ্রপ করবেন না। মনে রাখবেন- মৃত্যুর পর আমাদের সবারই কিন্তু 
আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তা'লা এ সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। মনে 
রাখবেন- আল্লাহ তা'লা যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করে আমাদের উপর বিরাট দয়া করেছেন। দুনিয়ার 
সবাই যদি আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়ে যায়, তবে আল্লাহর রাজত্বে কোন কিছু বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে সবাই 
যদি আল্লাহর শত্রু হয়ে যায়, তবে আল্লাহর রাজত্বে বিন্দুমাত্রও কমতি হবেনা । বরং নেক আমল করলে 
আমাদেরই ফায়দা হবে। পরকালে তা আমাদেরই উপকারে আসবে। আর বদ আমল করলে হাশরের 
ময়দানের নিজেকেই তিরস্কার করতে হবে। জাহান্নামে গেলে আমাদেরই কষ্ট হবে ভেবে আল্লাহ তা'লা সঠিক 
পথের দিশা দিয়েছেন। এত বিরাট দয়া ও মহা নেয়ামত পেয়েও যদি আমরা ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলি, হাসি-ঠাট্টা করি, তবে অবশ্যই আমাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। সদা সজাগ 
থাকবেন যে, ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে যাতে কোন সময় মনের অজান্তে মুখ থেকে কোন কথা বের না হয়ে 
যায়। অন্যথায় আপনার সারাজীবনের নেকআমল পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। 
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অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন যে, ফেতনাসমূহ অন্তরের উপর পেশ করা হবে। সুতরাং যে 
ফেতনাটিকে ঘৃণা করে এথেকে দূরে সরে যাবে, তার অন্তরে একটি সাদা রেখা একে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে 


ফেতনাকে (না চিনে) তাতে প্রবেশ করে বসবে, তার অন্তরে একটি কালো রেখা একে দেয়া হবে। 


ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনাটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে 
একমত পোষন করেছেন। 
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অনুবাদ- হযরত হুযাইফা রা. বলেন- তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফেতনায় পতিত হওয়া সম্পর্কে 
জানতে চায় যে, লোকটি ফেতনায় পড়েছে কিনা... তবে সে যেন দেখে যে, লোকটি পূর্বে যে বস্তুটিকে হারাম 
মনে করত, তা এখন সে হালাল মনে করছে কিনা..। যদি সে হারাম জানা বস্তুটিকে হালাল মনে করতে শুরু 


করে, তবেই সে ফেতনায় পড়ে গেছে। পাশাপাশি যদি সে হালাল জানা বস্তুটিকে হারাম মনে করতে শুরু 
করে, তবেও সে ফেতনায় পতিত হয়েছে। 


হযরত হুযাইফা রা. যেহেতু ফেতনায় পতিত হওয়ার নিদর্শন বলে দিয়েছেন। সুতরাং এখন প্রত্যেক 


জন্য অনেক পাথেয় বিদ্যমান রয়েছে। 
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অনুবাদ- হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. বলেন- ফেতনার যুগে সবচে' 
উত্তম এ ব্যক্তি হবে, যে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর শক্রদেরকে ধাওয়া করতে থাকে। দুশমনদেরকে 
সে ভীত করতে থাকে, আর দুশমনেরাও তাকে ভয় দেখাতে থাকে । অথবা এ ব্যক্তি, যে স্বীয় গ্রামে পড়ে 
থেকে দুনিয়ার খবর থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর হকসমূহ আদায় করতে থাকে। 


ইমাম হাকিম রহ. হাদিসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও উনার সাথে 
একমত পোষন করেছেন। 
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অনুবাদ- উম্মে মালেক বাহযিয়া রা. বলেন যে, নবী করীম সা. একদা ফেতনাসমূহের বর্ণনা দিলেন। 
খুলে খুলে সবকিছুর বিবরণ পেশ করলেন। তখন আমি আরয করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! তখন সবচে' 


উত্তম ব্যক্তি কে হবে ?? রাসূল বললেন- এ ব্যক্তি, যে তার ঘরবাড়ী ও গরুছাগল দেখাশুনা করে এবং আল্লাহ 
তা'লার হক আদায় করতে থাকে। অথবা এ ব্যক্তি, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে (অর্থাৎ সবসময় 
জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে) এবং আল্লাহর শক্রদেরকে ভীত করতে থাকে, শক্ররাও তাকে ভয় দেখাতে 
থাকে।” আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। 


(১) তখন সর্বোত্তম হবে এ ব্যক্তি, যে জিহাদের মধ্যে লিপ্ত 
থাকবে। শক্রদেরকে ভীত করতে থাকবে এবং শক্ররাও তাকে ভয় 
দেখাতে থাকবে। স্বয়ং নবী করীম সা. যবানে মুবারক দ্বারা এখানে 
শব্দের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছেন। অতপর বলেছেন- অথবা এ 
ব্যক্তি উত্তম হবে, যে ফেতনাসমূহের সময় নিজের মালছামানা, 
গরুছাগল নিয়ে পাহাড় বা কোন দূরবর্তী এলাকায় চলে যাবে। নবী 
করীম সা. এখানে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, যে সকল স্থানে 
ষড়যন্ত্রসমূহের প্রভাব থাকবে, ওখান থেকে হিজরত করে 













দূরে চলে যাওয়াটাই ঈমানের আলামত। 


(২) উপরোক্ত হাদিস এবং অন্যান্য বর্ণনায় একথা পাওয়া যায় যে, ফেতনার সময় দুই প্রকার লোক 
দাজ্জালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। এক- দ্বীনের মুজাহিদীন, যারা আল্লাহর দ্বীনকে উচু করার জন্য জিহাদ 
করতে থাকবে। দুই- যারা নিজেদের আসবাবপত্র ও গরুছাগল নিয়ে পাহাড় কিংবা গহীন (নিরাপদ) গ্রামে 
চলে যাবে এবং আল্লাহর হুকুমসমূহ (যেমন- নামায রোযা ইত্যাদি) পালন করতে থাকবে। দ্বিতীয় প্রকার 
ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ঈমান বাঁচানোর জন্য পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ফেতনার সময় ঈমান রক্ষার্থে ঘরবাড়ী 
ছেড়ে দেয়াও আল্লাহ তা'লার কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার। অপরদিকে মুজাহিদীন শুধু নিজেদের ঈমানই 
নয়; বরং সমস্ত উম্মতের ঈমান রক্ষা ও দাজ্জালের ফেতনার কোমর ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা দাজ্জালের 
এজেন্টদেরকে হত্যা করতে থাকবে। নিজেদের ঘরবাড়ী, মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, দেশ ও ধনসম্পদকে 
উম্মতের ঈমান বাঁচানোর আশায় কুরবান করে দেবে। একারণেই সবচে' বেশি মর্যাদা মুজাহিদীনের হবে। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- নিশ্চয় 

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। অচিরেই ইসলাম অপরিচিত পরিস্থিতে ফিরে 

আসবে- যেমনটি সূচনার সময় ছিল। ইসলাম দুই মসজিদের মধ্যে ফিরে যাবে (সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে), ঠিক 
যেমনভাবে সাঁপ তার গর্তের দিকে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। 


হাদিসে উল্লেখিত "গারীব" শব্দের তরজমা "অপরিচিত পরিস্থিতি" মাধ্যমে করা হয়েছে। যেমনভাবে 
সূচনালগ্নে ইসলামকে মানুষেরা অপরিচিত ও অসাধু মনে করত। বর্তমান যুগেও অধিকাংশ মুসলমান 
ইসলামের বিধানাবলীকে অপরিচিত ও অসাধু মনে করছে। পাশাপাশি ইসলামের বিধানাবলীর সাথে তারা 
এমন আচরণ করছে, মনে হচ্ছে তারা জানেনা যে, নামায রোযার মত এই সকল বিধানাবলীর সাথেও তাদের 
গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলে থাকে যে, বর্তমান আধুনিক যুগে এর দরকার নেই। অথচ শরীয়তের বেশিরভাগ 
বিধান (বাণিজ্যিক ও বিচারব্যবস্থা)কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধরনের চেতনা বিবর্তনের ফলে বিশ্বের 
বুকে এক বিলিয়ন চল্লিশ কোটি মুসলমান থাকা সত্তেও আজ ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 


সুতরাং এ সকল ব্যক্তিদেরকে রহমাতুল্লিল আলামীন সা. মুবারকবাদ জানিয়েছেন, যারা এ সকল স্থান 
থেকে পলায়ন করেছেন, যেখানে ইসলাম অপরিচিত হয়ে পড়ে রয়েছে। এমন স্থানে চলে গেছেন, যেখানে 
ইসলাম এখনো তরুতাজা রয়েছে। বরং এ সকল এলাকার মুসলমানগণ এখনো ইসলামকে ঠিক সেভাবেই 
চিনে, যেমননাকি মুহাম্মাদে আরাবী সা. তাদেরকে চিনিয়েছিলেন। আজও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- 
সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া মতাদর্শ। তারা নামায রোযার পাশাপাশি ইসলামের অন্যান্য 
বিধানাবলীকেও বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। এক্ষেত্রে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করছেনা । এ 
প্রতিশ্রুতির উপর জান কুরবান করার জন্যও তারা সদা প্রস্তুত। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রা. নিজেদের 
তাজা খুনের বিনিময়ে ইসলামকে অপরিচিত থেকে পরিচিত করে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমরাও 
ইনশাআল্লাহ ইসলামকে যুগের অপরিচিত পরিস্থিতি থেকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাব, যেখানে ইসলাম 
অপরিচিত থাকবেনা । 


হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আবুল হাসান হানাফী রহ. ০:৯০ ০০ ১.০০০০। গ্রন্থে 
লেখেন- 
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"অর্থাৎ ইসলাম যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায়, যেখানে ইসলামের সাথে কোন কিছুর মিল পড়েনা, 
তাহলেই ইসলাম বাহ্যিক পর্যায়ে "গারীব" বা অপরিচিত হয়ে পড়বে । যেমন- কোন ব্যক্তি যদি এমন এক 
সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছে, যারা তাকে চেনেনা, তাহলে তাদের মাঝে তাকে "অপরিচিত" বলা হয়ে 
থাকে।" 


এখানে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তাদের অবহেলা ও অলসতার 
আশ্রয় নিয়ে হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর দুশমনদের 
মুকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তখন বলে যে, "ইসলাম তো প্রতিটি যুগেই গরীব বা অসহায় রয়েছে" এবং 
হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উত্থাপন করে। তারা হাদিসের "গারীব" শব্দটিকে বাংলা "গরীব" (অসহায়) অর্থে 
নিয়ে থাকে, যা সঠিক নয়। 
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অনুবাদ- আবু আইয়াশ বলেন- আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম সা. 
বলেন- নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থার মধ্যদিয়ে। আবার অচিরেই তা অপরিচিত 
পরিস্থিতির দিকেই ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ এ সকল অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য..!! জিজ্ঞেস করলেন- 
অপরিচিত কারা ?? বললেন- যারা মানুষের ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়ার সময় পরিস্থিতি সংশোধন করবে। 


হাদিসে রাসূলে কারীম সা. শুধু এ সকল ব্যক্তিদের জন্যই সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন, যারা ব্যাপক 
ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার সময় পরিস্থিতি সংশোধন করতে থাকবে । আর সবচে' বড় ফ্যাসাদ হচ্ছে আল্লাহ 
তা'লাকে ছেড়ে মানুষকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহর বাতানো 
জীবনব্যবস্থার দিকে মানুষকে আহবান করাকেই সর্বোৎকৃষ্ট সংশোধন বলে গন্য করা হবে। এর অধীনেই 
সত্যের দিকে আহ্বান-মিত্যার প্রতি ঘ্ৃণাসৃষ্টির ফরযিয়তকে আদায় করা হবে। কথাটি নিজের বানানো নয়; 
বরং কোরআনে কারীমের নিয়োক্ত আয়াতের ব্যাপারে- 
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হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর তাফসীর এর সাক্ষী। পাশাপাশি তাফসীরে রূহুল মা'আনী এর লেখক 
মোল্লা আলী কারী রহ.ও বলেন যে, এখানে "অপরিচিত" বলতে মুজাহিদীন উদ্বেশ্য। 

৮১১5 "অপরিচিত" শব্দের ব্যাখ্যা "34১ 295 ১০০৮০" গ্রন্থের এ হাদিস থেকে পরিপূর্ণ রূপে 
পাওয়া যায়, যা বর্তমান যমানার সাথে পরিপূর্ণ মানানসই । হাদিসটি নিয়রূপ- 
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অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. একদা বলতে 
লাগলেন- সুসংবাদ এ সকল অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য..!! তখন জিজ্ঞাসা করা হল- হে আল্লাহর রাসূল! 
অপরিচিত কারা..?? উত্তরে বললেন- তারা হচ্ছে অনেক মানুষের মধ্যে কতিপয় নেককার বান্দা । (তাদের 
পরিচয় হচ্ছে) তাদের উপর রাগান্বিত ব্যক্তিদের সংখ্যা মহব্বতকারীদের তুলনায় বেশি হবে এবং তাদের 
বিরুদ্ধাচারণকারীদের সংখ্যা অনুসরণকারীদের তুলনায় অধিক হবে। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারীম সা. বলেন- আল্লাহ তা'লার কাছে 
সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে "গুরাবা" বা অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ। জিজ্ঞাসা করা হয়- অপরিচিত কারা..? বলেন- যারা 
তাদের দ্বীন নিয়ে দূরে পলায়ন করবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ঈসা আ. এর সাথে 
উঠাবেন। 
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অনুবাদ- হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন যে, খুব কাছে 
সে সময়, যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল হবে এ সকল বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের গর্তসমূহে এবং 
(দূরদূরান্তের) বীরান এলাকাগুলোতে চলে যাবে। দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য এভাবে সে ফেতনাসমূহ থেকে 
পলায়ন করবে। 


এই হাদিসেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ সকল স্থানে বাস করে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে, 
যেখানে ইবলিসী মুর্খ সভ্যতা এবং শয়তানী বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ব্যাপক হয়ে যায়। কেননা, সে যদি ওখানেই 
থাকে, তবে অবশ্যই তাকে সুদী কারবারীতে লেনদেন করতে হবে অথবা কমছেকম নিশ্চুপ থাকতে হবে। 
আর এমন স্থানে চুপ থাকাও সন্তুষ্টির নিদর্শন। 


বাস্তবেই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য এ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা বর্তমান সময়ে ঘরবাড়ী, ধনদৌলত এবং 
সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়ে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়ের গুহাকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে। এমন এক 
সময়ে, যখন ইবলিসী বাণিজ্য ব্যবস্থা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের নামে প্রতিটি মুসলমানকেই সুদী কারবারীর সাথে 
জড়িয়ে দিয়েছে। যদি কেও প্রকাশ্যে সুদী কারবারীতে অংশীদার নাও হয়ে থাকে, তবে অন্ততপক্ষে তার গায়ে 
সুদের হাওয়া হলেও লাগছে। এমন এক সময়ে, যখন উম্মতের সর্বসম্মানিত স্তর, দ্বীনের ধারক বাহক 
উলামায়ে কেরামকে শরিয়তবিরোধী ফতোয়া প্রদান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমস্ত দাজ্জালী শক্তি "মানুষই 
সকল ক্ষমতার উৎস" ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ্য কুফরীর ঘোষনা করছে। আর শুধুমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত 
করার প্রতিশ্রুত মুসলমানগণ আজ ইবলিসী জীবনব্যবস্থাকে সঙ্গী করে প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত 
করছে। বক্তাগণ নিশ্চুপ... ইল্লা মা..শাআল্লাহ কতিপয় কলমসৈনিক ব্যতিত..!! সকলেই আজ হয়তবা 
কলমের পবিত্রতাকে বিক্রি করে দিয়েছে, আর নাহয়ত বাতিল শক্তির এজেন্টগণ তাদের কলমের কালি কেড়ে 
নিয়েছে। তারা আজ কোরআনে কারীমের এ সকল আয়াতকে ঘোলাটে করে দিয়েছে, যা মুসলমানদেরকে 
বাতিলের সামনে মাথা উচু করে দাড়ানোর শিক্ষা দিয়ে থাকে। যেভাবে মুসলমানগণ আজ সামাজিক 
খোদায়ীর ঘোষনা করে, তবে অবশ্যই তারা এসকল কল্যাণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইবেনা। কেননা, 
এখনই দাজ্জালের এজন্টগণ মুখ থেকে উচ্চারণ করতে শুরু করেছে যে, হয়ত আমাদের কাতারে শামিল হয়ে 
যাও! আর না হয় দুশমনদের কাতারে..! অপরদিকে মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর হাদিসগ্তলোও আজ 


মুসলমানদেরকে আহবান করছে যে, ওহে মুসলমান! প্রতিশ্রুত সময় এসে গেছে! এখনই সময়...! যাও! 
আল্লাহওয়ালাদের কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে যাও । মাঝখানে আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। 
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সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা ঈমান বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়কে আশ্রয়স্থল বানিয়েছে। 


৮:০০ এ ০০৮ ১৮৫৯০124445 Ale dll ৮৮০ 4০ 0৮43 JE IG 4০ dll ৮০১ SIs ০৯৪০০ ০০ 
SUS 18:০3 5595 ৩20 ০0১০ Jue ১৩ ১৪৮৯ 192 Mb ০00৭1 জেতা ১৯7 85050 21 কা 
(৬১৭ ভেলা! ৩০ ৫ 431 1:15 21 cua ০ 167:০2:0১74। 
অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- আল্লাহ তা'লা যে 
মুহুর্ত থেকে আমাকে প্রেরণ করেছেন, সেই মুহুর্ত থেকে জিহাদ চলছে। (জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত জারী থাকবে) 
যতক্ষণ না আমার উম্মতের সর্বশেষ দল দাজ্জালকে হত্যা করে ফেলে। এই জিহাদকে কেউ রুখতে 
পারবেনা... না কোন অত্যাচারী বাদশার অত্যাচার। আর না কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ । 
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অনুবাদ- হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- এই দ্বীন বাকী থাকবে। 
দ্বীনকে রক্ষা করতে কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল সর্বদায় শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। 
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অনুবাদ- আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম রা. উনার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম 
সা. এরশাদ করেছেন- যতদিন পর্যন্ত আসমান হতে বৃষ্টির ফোটা পড়বে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ তরতাজা 
থাকবে (অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত)। মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে- যে যমানায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও 


বলতে থাকবে যে, এটা জিহাদের যমানা নয়। (রাসূল বলেন-) তোমরা যারা এ যমানা পাবে, সে যমানায় 
জিহাদ জারী রাখবে। সেটি জিহাদের জন্য অতি উত্তম যমানা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- হে 
আল্লাহর রাসূল! এ কথা কি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে পারবে ..?? রাসূল বলেন- হ্যাঁ...! এ শিক্ষিত ব্যক্তিই 
এ কথা বলতে পারবে, যার উপর আল্লাহর অভিশাপ, সকল ফেরেন্তার অভিশাপ এবং সমগ্র মানুষের 
অভিশাপ বর্ষিত হবে। 
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অনুবাদ- হযরত হাছান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে, 
যখন মানুষেরা বলতে থাকবে- এখন আর জিহাদের দরকার নেই। (রাসূল বলেন) সুতরাং তোমরা এ সময় 
জিহাদ করতে থাক। কেননা, সেটা জিহাদের জন্য উত্তম যমানা হবে। 
হযরত ইবরাহীম রা. থেকে বর্ণিত যে, মানুষেরা উনার সামনে বলতে লাগল যে, অনেকেই বলে- এখন 
আর কোন জিহাদ নেই। একথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন- এ কথাটি শয়তানের পক্ষ থেকে ছড়ানো হয়েছে। 


(509:১০6:0:3445 ০2 ০21 Lia) 


যদিও উপরোক্ত হাদিসের যথাযথ প্রয়োগ উসমানী খেলাফত ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী যুগের উপর 
প্রযোজ্য হয়। তারপরও এক্ষেত্রে বর্তমান যমানা থেকে সুস্পষ্ট যমানা আর কোনটি হতে পারে ? মুর্খ 
লোকদের কথা বাদ দিন- আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকেও এ কথা শুনা যায়, যার ব্যাপারে নবী 
করীম সা. ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। বিশেষত তালেবানদের পতনের পর তো মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর 
আবহাওয়াটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। 


সুতরাং জিহাদকারীদেরকে কারো কোন কথা, বিরুদ্ধাচারণ বা কোন তিরস্কারের প্রতি কর্ণপাত না করা 
চাই। কেননা, তাদেরকে তো প্রিয়নবী সা.-ই সান্তনা দিয়ে গেছেন যে, এ সময় জিহাদ করাটা উত্তম জিহাদ 
বলে বিবেচিত হবে। মুজাহিদীনকে পূর্ণ একনিষ্ঠতা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের কাজ 


চালিয়ে যেতে হবে। 
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অনুবাদ- হযরত জাবের রা. বলেন- এ সময় খুবি নিকটবর্তী, যখন ইরাকবাসীর কাছে ধনসম্পদ বা 
খাদ্যদ্রব্য পৌছার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জিজ্ঞেস করা হয়- কাদের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞা 


আরোপ করা হবে ? বললেন- অনারব (N০n Arabs) দের পক্ষ থেকে। অতপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে পুণরায় 
বলতে লাগলেন- এ সময়ও খুব নিকটবর্তী, যখন শামবাসীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জিজ্ঞেস 
করা হল- এটা তাহলে কার পক্ষ থেকে করা হবে ? বললেন- রূমক (পশ্চিমা)দের পক্ষ থেকে করা হবে। 
অতপর বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলীফা (শাসক) হবে, 
যে মানুষকে দু'হাত ভরে ধনসম্পদ প্রদান করবে, কোন হিসাব করবেনা । রাসূল সা. আরো বলেন যে, এ 
সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ নিহীত! অবশ্যই ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার দিকে ফিরে আসবে, 
ঠিক যেমনভাবে মদীনা থেকে সুচনা হয়েছিল। এমনকি পরিপূর্ণ ঈমান শুধু মদীনার গন্ডির ভেতরেই রয়ে 
যাবে। রাসূল সা. বলেন- যখনই কোন মানুষ বিমুখতা নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহ 
তা'লা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে ওখানে আবাদ করে দেবেন। মদীনার কিছু মানুষ শুনবে যে, অমুক 
স্থানের খাদ্যদ্রব্যগুলো খুবই সস্তা এবং ওখানে খুব বেশি ফসল ফলে থাকে । একথা শুনে মদীনা ছেড়ে তারা 
ওই এলাকায় চলে যাবে। অথচ তারা এটা জানেনা যে, মদীনাই তাদের জন্য উত্তম বাসস্থান ছিল। 

ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ভবিষ্যদ্বানীটি বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! 
এখন আর কিসের অপেক্ষায় বসে আছেন ??!! 

মদীনাতে কোন মুনাফিক বসবাস করতে পারবেনা। শুধুমাত্র এ সকল ব্যক্তিরাই ওখানে থাকতে 
পারবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে উচু করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার হিম্মত বুকে লালন করবে । কেননা, মুসলিম 
শরীফে হযরত আনাছ রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবী করীম সা. বলেছেন যে, দাজ্জাল 
যখন মদীনার বাইরে এসে গর্জন শুরু করবে, তখন মদীনায় তিনটি মারাত্মক ভূমিকম্প হবে। যার ভয়ে দুর্বল 
ঈমানবিশিষ্ট লোকেরা মদীনা থেকে বের হয়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। 

হযরত আবু নাযরা (তাবেয়ী) বলেন- আমরা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. এর খেদমতে বসা ছিলাম। 
এমনসময় তিনি বলতে লাগলেন যে, খুব কাছে সে সময়, যখন শামবাসীদের কাছে না দীনার এসে পৌছাবে, 
না খাদ্যদ্রব্য এসে পৌছাবে। আমরা জিজ্ঞাস করলাম- কাদের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞা অর্পিত হবে ? 
বললেন- রমকদের পক্ষ থেকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পুণরায় বলতে লাগলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- 
আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলীফা হবে, যে মানুষের কাছে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ বন্টন করে দেবে, 
কোন হিসাব করবেনা। (395:,22:0 2% ০1০০) 


হযরত আবু সালেহ (তাবেয়ী) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, মিসরের উপরও অনুরূপ 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। (3035:১%১ =i 2896:-১৩ 1.4) 
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অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, অচিরেই পূর্বদিকের সমুদ্র দূরবর্তী হয়ে যাবে, 
এমনকি তাতে কোন সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল করতে পারবেনা । যারফলে লোকেরা এক এলাকা থেকে অন্য 
এলাকায় যাতায়াত করতে সক্ষম হবেনা। এ পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের সময় সামনে আসবে। আর বিশ্বযুদ্ধ ইমাম 
মাহদীর সময় সংঘটিত হবে। 


পূর্ব দিকের সমুদ্র বলতে এখানে আরব সাগর উদ্দেশ্য । দূরবর্তী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, ওখানে 
পৌছা দুস্কর হয়ে যাবে। যারফলে আরব সাগরে আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাবে। 


এখন আপনি পৃথিবীর মানচিত্র হাতে নিন এবং আরবদ্বীপের চতুর্পার্শে মার্কিন সামুদ্রিক বাহিনী কর্তৃক 











নিয়ন্ত্রিত স্থানগুলো লক্ষ করুন, কোথায় কোথায় মার্কিনীদের পক্ষ থেকে সেনাঘাটি এবং বিমানঘাটি স্থাপন 
করা হয়েছে। তাহলেই উপরোক্ত বর্ণনাটি আপনার সহজে বুঝে আসবে। করাটী বন্দর থেকে নিয়ে সোমালিয়া 
পর্যন্ত সকল সামুদ্রিক বন্দরগুলো এখন কুফরী শক্তির দখলে। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ভারতসাগর এবং 
আরবসাগরে চলাচলকারী সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে কঠোরভাবে চ্যাকিং করা হচ্ছে। বিশেষত পাকিস্তান থেকে 
আসা জাহাজগুলোকে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। সামনের দিনগুলিতে এ চ্যাকিং আরো কঠিন হয়ে 
উঠবে। ফলে একস্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করা দুক্কর হয়ে পড়বে। 


ও মদীনাকে চতুর্পার্শ দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে। সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে ঘাটি করে নৌপথগুলোকে দখলে 
নিয়ে নিয়েছে। জলভাগের পাশাপাশি স্থলভাগেও জাগায় জাগায় বিমানঘাটি করে এ দু'টি শহরকে তারা 
পরিপূর্ণরূপে ঘিরে রেখেছে। লক্ষ করুন.. (পতাকা চিহ্নিত স্থানসমূহে কুফুরী শক্তি ঘাটি গেড়ে বসে আছে..) 


» স্পট যেভাস্ ক্যাপ 2 মরগান. উন এজি ০, এ ক তাই). 
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অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, দাজ্জালের শক্তিগুলো ইমাম মাহদী পর্যন্ত পৌছতে পারে- এমন সকল রসদ ও 
ক্যামিক'কে সর্বদিক দিয়ে রুখে দিতে চায়। পাশাপাশি বিশেষ স্থানগুলোতে তারা পূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে 
চায়, যেখান থেকে ইমাম মাহদী আ. এর দলকে শক্তিশালী করার জন্য মুজাহিদীন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন, 
অচিরেই মুসলমানদেরকে মদীনার ভেতরে অবরোধ করে ফেলা হবে । শেষপর্যন্ত "ছালাহ" নামক স্থানে এসে 
চূড়ান্ত পর্যায়ের অবরোধ করা হবে। "ছালাহ" হচ্ছে খায়বার অঞ্চলের একটি নিচু এলাকার নাম। 


"খায়বার" হচ্ছে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকা । বর্তমানে মার্কিন 
সেনাবাহিনী মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মাত্র কয়েক কিঃ মিঃ দূরেই অবস্থান করছে। 


হযরত মিহজান বিন আদরা' রা. বলেন- নবী করীম সা. একদিন মানুষের সামনে ভাষন দেয়ার জন্য 
দাড়ালেন। বললেন- ০১৯) 29১ : ১০১৯] 29১ « ১০১৮৯। ৯৪৯ « কেহ জিজ্ঞাসা করল- ১০১৯ * কি 
?? উত্তরে নবী করীম সা. বলতে লাগলেন- দাজ্জাল আসবে। উহুদ পর্বতের উপর আরোহন করে মদীনার 
দিকে ইঙ্গিত করে সাথীদেরকে বলবে- "তোমরা কি এ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছো ?? এটি হচ্ছে 
আহমদের মসজিদ! অতপর সে মদীনার দিকে আসতে থাকলে মদীনায় প্রবেশ করার প্রতিটি রাস্তায় সে 
ধারালো তরবারী নিয়ে দাড়ানো ফেরেন্তাদের দেখতে পাবে । ফলে সে শ১৯। ৪৯ নামক স্থানে স্বীয় তাবু 
(ঘাটি)তে ফিরে এসে সর্বশক্তি দিয়ে ভূমিতে আঘাত করবে। ফলে মদীনাতে বড় ধরনের তিনটি ভূমিকম্প 
অনুভূত হবে। জানপ্রাণের ভয়ে সকল ফাসিক-মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে 
চলে যাবে। এভাবেই মদীনা সকল প্রকার পাপিষ্ঠকে দূরে নিক্ষেপ করে পুতপবিত্র হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে 
১০১৯ *9: বা মুক্ত করার দিন। (হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, ইমাম যাহাবী রা. এ ব্যাপারে 
একমত পোষন করেছেন। পাশাপাশি আলবানী রহ.-ও বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। (৬2 এ)... 
286 :১০4:০:৯৮৯) 

& দাজ্জাল মসজিদে নববীকে দেখে বলবে- “এটা হচ্ছে 
আহমদের সাদা প্রাসাদ। রাসূলে কারীম সা. যখন কথাটি 
বলছিলেন, ডে, 


অন্যান্য বিন্ডিংগুলোর মাঝে এটিকে ঠিক একটি বড় 
প্রাসাদের মত মনে হয়। স্যাটেলাইটে মদীনার মানচিত্র 
প্রত্যক্ষ করলে লক্ষ করবেন যে, মসজিদে নববী সম্পূর্ণ সাদা 
উ দেখা যায়। পাশাপাশি অপর একটি বর্ণনায় দাজ্জালের 
সাটেদাইট বের ডাহা সা £ক্স্দএসপ্ছ্স্ আগমনের সময় মদীনার সাতটি দরজা থাকার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। HET SO TT TT 

২ ৯ জুন্তীকরে ফেরেন্তা তরবারী হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকবে, 
২$ *যাদেরকে দেখে দাজ্জাল ভয়ে পলায়ন করবে। এর 
hl ঠা মাধ্যমে মদীনার সাতটি রাস্তা-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর 


a! is" 2 


তাল দম মদীনা শহর ঢুকার জনয সাতটি বড় সড়ক 
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১. লী, : (১) জেদ্দা থেকে আসা সড়ক। 
90, 7/700২) মক্কা মুকাররমা থেকে আসা সড়ক। 


ৃ গা চি 
টি রগ টি Lc? FY ই ২ 
আশপাশের এলাকা থেকে মদীনা নগরীতে ঢুকার প্রধান সড়কসমুহ 


৩) "রাবীগ" এলাকা থেকে আসা সড়ক। 
৪) এয়ারপোর্ট থেকে আসা সড়ক। 
৫) "তাবুক" অঞ্চল থেকে আসা সড়ক। 
) ও (৭) আশপাশের এলাকা (09019115) থেকে আসা দু'টি সড়ক। 











৪৮ IU Ul 2০445 ale dll ho 401 0৬১ JE IIB adie dll ৮১০১ ১৯০ ০৪ 4০1 ১৪০ ০০ 

০৪৮4 IU ell ald ৪ 0৭ এ ১০০ EUG 2 0১০৯ ৪৪৪ 21905 Lies ও LT এ ০০ ৪এ। 0০05 

০১৪ 1৮5 ৮১৩ ০7৪ 03২০1 এ ৮৬ AILS ৪৪005 4750 2 0০৪৮১ ৪৪৪ 4০1 0553 05 29] Lis 
(5987: ue 6681: 501 ৮4৯৮০) Uli 


অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. একদা দোয়া করছিলেন- হে 
আল্লাহ! আমাদের শাম এলাকায় তুমি বরকত দান কর! হে আল্লাহ! আমাদের ইয়েমেন এলাকায় তুমি বরকত 
দান কর! উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন- আমাদের "নাজদ" এলাকার জন্য দোয়া করলেন না ? তখন 
রাসূল পুণরায় দোয়া করতে লাগলেন- হে আল্লাহ! আমাদের শাম এলাকায় তুমি বরকত দান কর! হে আল্লাহ! 
আমাদের ইয়েমেন এলাকায় তুমি বরকত দান কর! সাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাদের "নাজদ" এলাকার জন্য দোয়া করলেন না ? (বর্ণনাকারী বলেন-) আমার ধারণা যে, রাসূলে কারীম 
সা. তৃতীয়বার বলেছিলেন যে, নাজদ হচ্ছে ভূমিকম্প ও ফেতনাসমূহের স্থান এবং নাজদের দিক থেকেই 
শয়তানের শিং উদিত হয়। 


শাম বলতে বর্তমান ফিলিস্তীন, ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝানো হত। শাম এবং 
ইয়েমেন এলাকাদ্ধয়ের জন্য রাসূলের দোয়ার বরকত তো বর্তমান সময়েও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আল্লাহ 
পাক রাব্বুল আলামীন হক-বাতিলের সর্বশেষ এ যুদ্ধে ফিলিস্তীন, শাম ও ইয়েমেনের মুজাহিদনীকে যে অংশ 
আরামের ঘুম হারামকারী সিংহভাগ ব্যক্তিবর্গই শাম এবং ইয়েমেনের সাথে সম্পর্ক রাখেন। স্বয়ং উছামা বিন 
লাদেন-ও ইয়েমেনের বংশোভূত। শেখ আইমান আল জাওয়াহীরী-ও ইয়েমেন থেকে এসেছেন। চেচনিয়ার 
সুপ্রসিদ্ধ কমান্ডার শহীদ খাত্তাব রহ.এর সম্পর্কও ইয়েমেনের সাথে। "নাজদ" বলতে বর্তমান সৌদী আরবের 
রাজধানী "রিয়াদ" ও তার আশপাশের এলাকাকে বুঝায়। 











রাযি হ্রারাজাদরানাারাাা বাহার জারা 
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অনুবাদ- হযরত মুআয বিন জাবাল রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- বায়তুল মাকদিস আবাদ 
হওয়া মানেই মদীনা বিনাশ হওয়া। মদীনা বিনাশ হওয়া মানেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া 
মানেই মুসলমানদের হাতে কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হওয়া। কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হওয়া মানেই দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশ করা। অতপর তিনি বর্ণনাকারী সাহাবীর উড়ুতে বা কাধে হাত মেরে বললেন যে, এ ঘটনাগুলি 
এমনই বাস্তব ও সত্য, যেমননাকি তোমার এখানে বসে থাকাটি বাস্তব ও সত্য । (অথবা বলেছেন) যেমননাকি 
তুমি এখানে বসা। 


বিভিন্ন অঞ্চলের বিনাশ ও ধ্বংসের ব্যাপারে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোতেই আরবী 
"খারাব" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার মাধ্যমে সার্বিক বিনাশ বা আনুসাঙ্গিক বিনাশ- সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। 


বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) আবাদ হওয়ার অর্থ হল- ইহুদীরা ওখানে শক্তিশালী হওয়া এবং 
মসজিদের আশপাশের এলাকায় জনবসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেওয়া। বর্তমান 
সময়ে এর সবগুলোই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বাইতুল মাকদিসে ইসরায়েলী করায়ত্ প্রতিষ্ঠার পর ইহুদীদের 
অশুভ দৃষ্টি এখন মদীনার দিকে রয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনীদের আরব উপদ্বীপে 
(জাযীরাতুল আরবে) আগমন মূলত এতদুদ্ধেশ্য বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল- যার ভবিষ্যদ্বানী রাসূলে 
কারীম সা. করে গিয়েছিলেন। আর একারণেই ঈমানদারগণ ইহুদীদের এ যড়যন্ত্রটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। 
আল্লাহর খাটি বান্দাগণ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করেছিলেন। এভাবেই বর্তমান সময়ে চলমান হক 
বাতিলের এ সর্বশেষ যুদ্ধটি ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমানায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। 
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অনুবাদ- হযরত ওয়াহব বিন মুনাব্বাহ রা. বলেন- আরব উপদ্বীপ ততক্ষণ পর্যন্ত অধঃপতনের সম্মুখীণ 
হবেনা, যতক্ষণ না মিসর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। বিশ্বযুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু হবেনা, যতক্ষণ না কৃফা'র 
(ইরাকের একটি শহর) বিনাশ ঘটবে। যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে, তখন বনী হাশেম গোত্রের একজন ব্যক্তির 
নেতৃত্বে কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় হবে। স্পেন ও আরবদ্বীপের অধঃপতন ঘটবে ঘোড়ার পা এবং সেনাবাহিনীদের 
পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে । ইরাকের অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধা (অভাব) ও তরবারীর কারণে। 
আরমেনিয়ার অধঃপতন ঘটবে ভূমিপকম্পন ও বজ্রীঘাতের মাধ্যমে । কৃফার অধঃপতন ঘটবে শত্রুদের পক্ষ 
থেকে। বসরা'র অধঃপতন ঘটবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে । "উবলা"র অধঃপতন ঘটবে 
শত্রুদের পক্ষ থেকে। "রাই" এর অধঃপতন ঘটবে "দাইলাম" (তুকী কুদীদের একটি জনগোষ্ঠী) এর পক্ষ 
থেকে। খোরাসানের অধঃপতন ঘটবে তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন ঘটবে সিন্ধের পক্ষ থেকে। 
সিন্ধ (পাকিস্তানের একটি শহর) এর অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে 
টিডডী (পঙ্গপাল) এবং বাদশাহীকে কেন্দ্র করে। মক্কার অধঃপতন ঘটবে হাবাশার পক্ষ থেকে। আর মদীনার 


অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারণে। 


ইমাম কুরতুবী রহ. এমনই একটি হাদিস হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যেখানে নবী 
করীম সা. বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিসর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। আর 
মিসর নিরাপদ থাকতে থাকতেই বসরার অধঃপতন ঘটবে। বসরা'র অধঃপতন ঘটবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত 
হওয়ার মাধ্যমে। মিসরের অধঃপতন ঘটবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে । মন্কা-মদীনার অধঃপতন ঘটবে 
ক্ষুধার কারণে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে পঙ্গপালের কারণে । উবলা'র অধঃপতন ঘটবে অবরোধের 
মাধ্যমে। পারস্যের অধঃপতন ঘটবে রিক্তহস্তচোরডাকাতের মাধ্যমে । তুরস্কের অধঃপতন ঘটবে 
দাইলামীদের পক্ষ থেকে। দাইলামের অধঃপতন ঘটবে আর্মেনীয়দের পক্ষ থেকে। আর্মেনীয়দের অধঃপতন 
ঘটবে "খাযার" (তুকীদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গোত্র) এর পক্ষ থেকে। খাযারীদের অধঃপতন ঘটবে তুকীদের 
পক্ষ থেকে। আর তুরস্কের অধঃপতন ঘটবে বজ্রাঘাতের মাধ্যমে । সিন্ধ (পাকিস্তান) অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তান 
(ভারত) এর পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন ঘটবে চীনের পক্ষ থেকে। চীনের অধঃপতন ঘটবে 
"রুমুল"দের পক্ষ থেকে। হাবাশার অধঃপতন ঘটবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে । "যাওরা" (বাগদাদ)এর অধঃপতন 
ঘটবে সুফিয়ানীর তান্ডবের মাধ্যমে । "রাওহা" (বাগদাদের একটি শহর) অধঃপতন ঘটবে ভূমিধ্বসের 
মাধ্যমে । আর সম্পূর্ণ ইরাকের অধঃপতন ঘটবে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে । 


অতপর ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন যে, বর্ণনাকারী আবুল ফারাজ হুযাইফা রা. কে এ-ও বলতে 
শুনেছেন যে, স্পেনের অধঃপতন ঘটবে অশুভ বাতাসের মাধ্যমে । 
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হাদিসের সকল স্থানেই "খারাব" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অনুবাদ বাংলা "অধঃপতন" শব্দের মাধ্যমে 
করা হয়েছে। এই অধঃপতন সবদিক দিয়েই হতে পারে- যেমন- হত্যাযজ্ঞ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ঝটিকা 
আক্রমণ, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে দেশ দখল... ইত্যাদি । জ্ঞান অন্বেষকদের জন্য হাদিসদ্ধয়ে বহু চিন্তার বিষয় 
রয়েছে। 


হযরত কা'ব রা. বলেন- আরবদ্বীপ অধঃপতন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ না আর্মেনিয়া 
অধঃপতন থেকে নিরাপদ থাকবে। মিসর অধঃপতন থেকে নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ না আরবদ্বীপ নিরাপদ 
থাকবে। কৃফা নিরাপদে থাকবে, যতক্ষণ না মিসর নিরাপদে থাকবে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবেনা, যতক্ষণ না কুফা 
(ইরাকের একটি শহর)'র অধঃপতন ঘটবে। আর দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবেনা, যতক্ষণ না কাফেরদের শহর 


(কুস্তানতীনীয়্যা) বিজয় হয়ে যাবে। (509:4:₹,4১-০-০) 


হযরত মাছজুল বিন গাইলান রহ. আব্দুল্লাহ বিন সামেত রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, একদা আমি 
ও আমার পিতা- আবুল্লাহের সাথে মসজিদ থেকে বের হলাম। তখন আব্দুল্লাহ বলতে লাগলেন যে, সবচে' 
দ্রুত যে এলাকাদ্ধয়ের অধঃপতন ঘটবে, তা হচ্ছে বসরা আর মিসর। জিজ্ঞাস করলাম- কিসের কারণে 
এতদুভয়ের অধঃপতন ঘটবে ?? অথচ সেখানে তো প্রতাপশালী আর শিল্পপতি লোকেরা বাস করে । তিনি 
উত্তরে বললেন- ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আর প্রচন্ড ক্ষুধা । (একথা আমি এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি, 
যেমননাকি) আমি বসরার মধ্যে আছি আর বসরা আমার সামনে উটপাখীর ন্যায় বসে আছে। অপরদিকে 
মিসরের অধঃপতন ঘটবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। নীলনদ পানিশুন্য হয়ে যাওয়াই তাদের 
অধঃপতনের প্রধান কারণ হবে। (709: 24:7. ৪৪ 55319 ০০৭) 


হযরত আবূ উসমান নাহদী রহ. বলেন- একবার আমি জারীর বিন আব্দুল্লাহ রা. এর সাথে 
"কুতরাব্বুল" এলাকায় ছিলাম। উনি জিজ্ঞেস করলেন- এই এলাকার নাম কি ? বললাম- কুতরাব্বুল। আবু 
উসমান রা. তখন বললেন- অতপর জারীর বিন আব্দুল্লাহ "দুজাইল" এর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে এ এলাকার 


নাম জানতে চাইলে আমি বললাম- ওটা হচ্ছে দুজাইল। অতপর তিনি "দাজলা নদী"র দিকে ইঙ্গিত করে তার 
নাম জানতে চাইলে বললাম- এটা হচ্ছে দাজলা নদী। অতপর তিনি "আসসুরাত" এলাকার দিকে ইঙ্গিত 
করলে আমি বললাম- ওটা হচ্ছে আসসুরাত। অতপর তিনি (জারীর বিন আব্দুল্লাহ) বলেন- আমি নবী করীম 
সা.কে বলতে শুনেছি যে, দাজলা, দুজাইল, কুতরাব্বুল ও আসসুরাতের মাঝামাঝিতে একটি শহর নির্মিত 
হবে, যেখানে দুনিয়ার সকল ধনদৌলতের ভান্ডার এবং প্রতাপশালী-অহংকারী লোকদেরকে একত্রিত করা 
হবে। শহরবাসী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। (জেনে রেখো!) শহরটি লোহার কীলের চেয়েও অতিদ্রতগতিতে 
মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। 


ফায়দা- দুজাইল হচ্ছে বাগদাদ এবং তিকরীতের মাঝামাঝি সুমারা এলাকার নিকটবর্তী একটি স্থানের 
নাম। 
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অনুবাদ- আওযাঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকেরা মিসরে প্রবেশ করে 
ফেলবে, তখন শামবাসী যেন (নিজেদের নিরাপত্তার জন্য) মাটির নিচে সুরঙ্গ তৈরী করে রাখে। 

হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি মিসরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- যখন তোমাদের কাছে 
পশ্চিম দিক (মাগরিব) থেকে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আসবে, তখন সে আর তোমরা মিলে 
"কানতারা"দের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে তোমাদের মধ্যে সত্তর হাজার নিহত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে 
মাতৃভূমি মিসর এবং শামের প্রতিটি বস্তি খুজে খুজে বহিষ্কার করে দেয়া হবে। দামেক্ষের রাস্তায় আরবী 
মহিলাকে পচিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে। অতপর তারা হিমস এলাকায় প্রবেশ করে ওখানে 
আঠারো মাস অবস্থান করবে। সেখানে তারা ধন-সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। ওখানকার পুরুষ-মহিলাদেরকে 
গণহাতে হত্যা করবে। অতপর তাদের বিরুদ্ধে একজন শিররী লোক আত্মপ্রকাশ করবে। সে তাদের সাথে 
যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে দেবে। শেষপর্যন্ত তাদেরকে মিসরে প্রবেশ করিয়ে দেবে। (৩১ = 034. 
2067:21:0৮৯) 
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অনুবাদ- সাঈদ বিন সিনান রা. বলেন- (শামের একটি প্রসিদ্ধ শহর) হিমসে বিকট একটি আওয়াজ 
হবে। তখন সবাই যেন ঘরের ভেতরে অবস্থান করে, তিনঘন্টা পর্যন্ত কেউ বাইরে না বের হয়। 


ফায়দা- উপরোক্ত সকল বর্ণনাতেই স্পষ্ট করে বলা আছে যে, মুসলমানগণ যেন শত্রুদের দেখে 
অলসতার ঘুমে অচেতণ না হয়ে পড়ে। একটি মুসলিম দেশের অধঃপতন দেখে অন্যান্য মুসলমানগণ যেন 
এটা না ভাবে যে, আমাদের পালা এখনও আসেনি। বরং সবাইকেই আগে থেকে পরিস্থিতি মুকাবেলার জন্য 
পূর্ণ প্রস্তুত থাকা চাই। 
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অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. বলেন- যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকেরা 


আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে গেছে, অতপর তারা শামের মাঝামাঝি এলাকায় এসে উপনীত হয়েছে। তখন 
দামেক্ষের এলাকাগুলোর মধ্যে একটি এলাকা -যার নাম "হারাস্তা"- মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। 


ফায়দা- হারাস্তা হচ্ছে বর্তমান দামেক্ষের নিকটবর্তী হিমসের রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি এলাকা। 








ইরাক দখলের ভবিষ্যদ্বাণী... 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ সময় খুব নিকটবর্তী, যখন বনু 
কান্তুরা (পশ্চিমাগণ) তোমাদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন-) আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম- এরপর কি আমরা পুণরায় ইরাকে ফিরে আসতে সক্ষম হব ?? বললেন- তুমি কি এমনটি কামনা 
কর ?? বললাম- হ্যাঁ...। বললেন- অবশ্যই ফিরে আসবে...। আর তখন তাদের জন্য ইরাকের মাটিতে 
স্বচ্ছলতা আর সানন্দের জীবনযাপন হবে। 
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অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমা থেকে বর্ণিত, তিনি আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছেন যে, মরক্কো 
থেকে আসা ব্যক্তি, বনী মারওয়ান এবং কুযাআ গোত্র শামের অভ্যন্তরে কালো ঝান্ডাসমূহের নিচে সমাগত 


হবে। 
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অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন রূমবাসী বিশ্বযুদ্ধের সময় শামবাসীদের 
সাথে লড়াই করবে, তখন আল্লাহ তা'লা দু'টি বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে শামবাসীকে সাহায্য করবেন। 
প্রথমবার- সত্তর হাজার এবং দ্বিতীয়বার আশি হাজার ইয়েমেনী মুজাহিদীনের মাধ্যমে । যারা স্বীয় বদ্ধ 
তরবারীগুলো (অত্যাধুনিক অস্ত্র) বহন করে নিয়ে আসবে । তারা বলতে থাকবে- "আমরা আল্লাহর সত্যনিষ্ঠ 
মহামারী, অভাব-অনটন এবং দুঃখকষ্টকে উঠিয়ে নেবেন। শেষপর্যন্ত শাম ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রই মহামারী 
থেকে অধিক নিরাপদে থাকবেনা। তখন শাম দেশে যত মহামারী এবং অভাব-অনটন দেখা দেবে, তা 
অন্যান্য দেশেও থাকবে (অর্থাৎ মহামারী এবং অভাব-অনটন সকল দেশেই হবে, কিন্তু শাম দেশে তা অনেক 
কম হবে, আর মুজাহিদীনকে আল্লাহ তা'লা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন)। 


ফায়দা- রাসূলে কারীম সা. এর যুগে শাম বলতে বর্তমান জর্দান, ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়াকে 
বুঝানো হত। 
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একই বর্ণনায় হযরত কা'ব রা. আরো বলেন- পশ্চিমা বিশ্বে ভেড়ার গর্ভ ধারণকাল পরিমাণ এক 
বাদশাহ হবে, সে শামবাসীদের বিরুদ্ধে এক হাজার রণতরী তৈরী করবে। সুতরং যখনই সে জাহাজ তৈরী 
করা সমাপ্ত করবে, তখনই আল্লাহ তা'লা একে ধ্বংস করার জন্য প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করে দেবেন। 
শেষপর্যন্ত আল্লাহ তা'লা এ সকল যুদ্ধজাহাজকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে দেবেন। যারফলে যুদ্ধজাহাজগুলি 
"আকা" এবং "নাহর" এর মাঝামাঝি স্থানে এসে নোঙ্গর ফেলবে। অতপর সকল সেনাবাহিনী একজন 
আরেকজনের সাহায্য করবে। (বর্ণনাকারী বলেন-) আমি কা'বকে জিজ্ঞাসা করলাম- ওটা কোন নদী (যেখানে 
পশ্চিমারা এসে নোঙ্গর ফেলবে) ?? বললেন- "দরিয়ায়ে আরনাত" তথা হিমসে'র নদী। 








ফুরাত (Euphrates) নদীকেন্দ্রিক যুদ্ধ... 
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রাসূলে কারীম সা. ফসকে হী উর ভুনা সবে ভয়ানক ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
৪8 0৮০1 cial 25285 212৩ 2০5০৫ "প্রত্যেক উম্মতের একটা না একট 
আমার উম্মতের ফেত | ফেত ॥ আর ফেতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এথেকে 
EA So ভারা আমাদেরকে ধনসম্পদ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার 
উপদেশ দিয়েছেন। হাদিসটি এ সমস্ত লোকদের জন্য বিরাট উপদেশ রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'লার 


বিধানসমূহকে ভূলে গিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ ধনসম্পদ উপার্জনে স্বচেষ্ট। 











করবে। যুদ্ধকারীদের একশভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিহত হয়ে যাবে। আর যে বেঁচে যাবে, সে মনে 
করবে যে, শুধুমাত্র আমিই বেঁচে আছি, আর সবাই মারা পড়েছে। (2219: 04:0০) 


ফায়দা- ফুরাত নদীর কিনারে অবস্থিত "ফাল্গুজা" শহরে জোটসেনা এবং মুজাহিদীনের মধ্যে কয়েকটি 
মরণযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এখনও সেখানে প্রচন্ড গর্জন ও দফায় দফায় লড়াই চালু রয়েছে। তবে, জানা 
নেই যে, এই স্বর্ণের পাহাড় সম্পর্কে আমেরিকান বা কাফেরদের জ্ঞান রয়েছে কিনা..!! নাকি... হাদিসে স্বর্ণের 
পাহাড় বলতে অন্যকিছু উদ্দেশ্য...!1?? (আল্লাহই একমাত্র ভাল জানেন)। 
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অনুবাদ- হযরত ছাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- তোমাদের খনিজ ভান্ডারের 
কাছে তিন ব্যক্তি (তিনটি বড় বাহিনী) যুদ্ধ করবে। তিনজনই শাসকের ছেলে হবে। খনিজভান্ডার কারো 
কাছেই স্থানান্তরিত হবেনা। এরপর পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আগমণ করবে। তারা 
তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠোরভাবে যুদ্ধ করবে যে, এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে কেউ করতে সক্ষম হয়নি। 
(বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি কি যেন বললেন, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। (ইবনে মাজা'র বর্ণনায় এর 
বিবরণ এসেছে যে,) অতপর আল্লাহর প্রতিনিধি ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তিনি বলেন যে, যখন 
তোমরা তাকে দেখতে পাবে, তখন তার হাতে বায়আত হয়ে যেও! (অর্থাৎ তার বাহিনীতে এসে শরীক হয়ে 
যেও!) যদিও তা করার জন্য তোমাদেরকে দূরদুরান্ত এলাকা থেকে বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হাতপায়ে 
ভর দিয়ে ক্রলিং করে আসা লাগে। 


(হাদিসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ.ও একে নির্ভরযোগ্য বলেছেন) 

ফায়দা- উপরোক্ত খনিজভান্ডার দ্বারা হয়ত ফুরাত নদীর স্বর্ণের ভান্ডার উদ্দেশ্য । নাহয়ত কা'বা 
শরীফের খনিজভান্ডার উদ্দেশ্য, যা ইমাম মাহদী এসে উদ্ধার করবেন। এখানে উভয় দলই খনিজভান্ডারের 
আশায় পূর্বে থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে । অতপর পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আসবে, যারা পূর্ণ 
ইসলামী শাসনব্যবস্থা দাবী করবে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ..। 


০১০ 4৯৪১৯ ১০০ Ml ও ১:00 5 ১৪৯৮০ 0৪ এ টি Lic JEAN ISS IE ৪১৯9৭ কা ০৪ 

০৯০৪৪০65৮78 5০1১11০৯২০০ ১৯ 35০85 dl alin ৬০ ৩৯৯৩ 25১55 5 এও 2১৪ 53০৯ 

০১৯ ০০ 7১৪১৬ ulin, BLT 2 ১৪ ০১৪ ভি 2445 0 ১০ । PLA ০১১৯৪ 04252 ০৯ 
(641: ১০4: Tia ০০ এ ১০০০) 


অনুবাদ- আবু যা'রা বলেন- একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সামনে দাজ্জালের 
আলোচনা উঠলে তিনি বলতে লাগলেন যে, তার আত্মপ্রকাশের সময় মানুষ তিনদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। 
একদল দাজ্জালের অনুসরণ করে তার পিছু পিছু চলে যাবে। দ্বিতীয়দল অভিভাবক হয়ে নিজেদের পরিবারকে 
করবে, তারাও দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে । (লড়াই করতে করতে) শেষপর্যন্ত শামের পশ্চিমে গিয়ে 
যুদ্ধ করবে। অতপর তারা একটি অগ্রসেনানী প্রেরণ করবে, যাদের মধ্যে একজনের ঘোড়া হবে সাদাকালো 
দাগযুক্ত ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট। তারা গিয়ে সেখানে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তাদের থেকে কেউ আর ফিরে 


আসবেনা। 








E | ফুরাত নদী এবং বর্তমান পরিস্থিতি... | টি 
দেখো...! কাফেলা যাতে ছুটে না যায়...। 


ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রকাশের মূল সময় কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ 
পরবর্তীতে গিয়ে সেগুলোর প্রতিক্রিয়াসমূহ অনুভূত হয়েছে। বর্তমানেও আমাদের সামনে অন্তর্জাগানীয়া এবং 
মস্তিষ্কে নাড়াদানকারী বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। যমানা কেয়ামতের চাল চেলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি চিৎকার করে 
করে মানুষকে গভীর চিন্তাভাবনার দিকে আহবান করছে। কিন্তু অলসতার মরুভূমিতে পড়ে থাকা মুর্খ 
ব্যক্তিবর্গ আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে। নবী করীম সা. এর হাদিসগুলোর উপর আমল করা তো দূরের 
কথা; বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই এসকল বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাটাকেও অনর্থক সময় নষ্ট করা বলে মনে 
করে থাকে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, নিজেদেরকে সামনের সে পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত কর, যে 
পরিস্থিতিতে জিহাদই হবে ঈমানেরে একমাত্র নিদর্শন। যে জিহাদ থেকে পেছনে থাকবে, তার ঈমানই তখন 
গ্রহনযোগ্য হবেনা। তখন সে বলে- এখনও সে সময় অনেক দৃরে..। অথচ বাস্তবে সে নিজের দুর্বলতা, 
কাপুরুষতা আর দুনিয়ার মহব্বতের কারণে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেনা। কেননা, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী 
হত, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। পাশাপাশি এ সকল পরিস্থিতি নিয়েও চিন্তাভাবনা করত, 
যার বিস্তারিত বিবরণ রাসুলে কারীম সা. চৌদ্দশত বছর পূর্বে দিয়ে গেছেন এবং বর্তমান যমানায় তা অক্ষরে 
অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 


ফুরাত নদীর ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বাঞ্ছনীয় ছিল যে, যখনই ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত 
ফাল্লুজা শহরে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তখনই ঈমানদারগণ তাদের চিন্তা-গবেষনার মনযোগকে এদিকে মনোনিবেশ 
করা। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, মুসলমানরাও আজ পরিস্থিতিগুলোকে পশ্চিমা মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
পর্যবেক্ষণ করে থাকে। 


ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ফাল্লুজা শহরে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় মরণযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। 
পাশাপাশি পূর্বদিক থেকে আসা কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরাও এখানে লড়াই করে চলেছে। তারা এমনভাবেই 
সেখানে লড়াই অব্যাহত রেখেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে অব্যাহত রাখা হয়নি। যদিও আমি দাবী 
করিনা যে, এটাই সেই বাহিনী; যার ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। হতে পারে- হাদিসে বর্ণিত 
সৈন্যদল পরবর্তীতে এসে উপস্থিত হবে। তবে, যে দু'টি কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা সারাবিশ্বের মানুষই 
জানে যে, তা সত্য ও বাস্তব। যুদ্ধটিও ফুরাত নদীর তীরে হচ্ছে, কালো ঝান্ডাবাহী আল-কায়েদা মুজাহিদীনের 
একটি বড় অংশও সেখানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তারাই হচ্ছে এ সকল আরব মুজাহিদীন, যারা তালেবান 
অধঃপতনের পর পূর্ব (আফগানিস্তান) থেকে আরববিশ্বে ফিরে এসেছিল। এখন বিস্তারিত গবেষনা করা হচ্ছে 
উলামায়ে কেরামের কাজ। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আবার সমস্ত মিডিয়াও কাফেরদের দখলে। 


ঈমানদারদের কাছে একটিই অনুরোধ- বর্তমান পরিস্থিতিকে হাদিসে নববীর আলোকে বুঝতে চেষ্টা 
করুন...!! এখন থেকেই নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখুন...! যদি অন্তরে সামান্যতম ঈমান অবশিষ্ট 
থাকে, আর ঈমান নিয়েই আল্লাহ তা'লার সাথে সাক্ষাত করতে চান। অন্যথায়- একটি কথা ভালো করে স্মরণ 
রাখবেন- ইমাম মাহদী এসে কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবেন, তখন আর তরবিয়ত নেয়া বা কোন চিন্তাভাবনা 
করার সুযোগ মিলবেনা। শুধুমাত্র তারাই ইমাম মাহদীর দলে শরীক হতে সক্ষম হবে, যারা আগে থেকেই 
জিহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে । এখনই সময় জাগ্রত হওয়ার... এমনটি যাতে না হয় যে, অজানা 
কোন ঠিকানার দিকে ভ্রমণ চলছে... যখন হুশ এসেছে, তখন দেখি- কাফেলা অনেক দূরে চলে গেছে...।। 
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অনুবাদ- হযরত আমর বিন শুআইব, তার পিতা, তারা দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. 
বলেছেন- যিলকা'দা মাসে বংশীয় গোত্রসমূহের মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য দেখা দেবে। প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে 
দেয়া হবে। ফলশ্রুতিতে হাজ্বিদেরকে লুট করা হবে। মিনা প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে প্রচুর পরিমাণে 
হত্যাযজ্ঞ হবে। রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত "আকবাতুল জামরা"তেও রক্ত বইতে থাকবে। পরিস্থিতি 
এই পর্যন্ত পৌছবে যে, তাদের সাথী (ইমাম মাহদী) পালিয়ে কা'বা শরীফের "রুকুন" এবং মাকামে 
ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে আসবে। অতপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর হাতে সকলকে বায়আত করা হবে। 
তাকে বলা হবে যে, আপনি আমাদের বায়আত নিতে অস্বীকার করলে আমরা আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব। 
অতপর বদর যুদ্ধাদের সংখ্যা পরিমাণ (৩১৩ জন) লোক উনার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি 
আসমান ও যমিনের বাসিন্দাগণ সকলেই খুশি থাকবে। 


মুস্তাদরাকের দ্বিতীয় বর্ণনায় নিয়োক্ত বিষয়টি যোগ হয়েছে- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- 
যখন লোকেরা পলায়ন করে ইমাম মাহদীর কাছে আসবে, তখন ইমাম মাহদী কা'বার চাদর গায়ে জড়িয়ে 
ক্রন্দনরত থাকবেন। (আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন) মনে হয় যে, আমি মাহদীর চোখের অশ্রু প্রত্যক্ষ করতে 
পারছি। সুতরাং লোকেরা (মাহদীকে বলবে যে,) আসুন! আমরা আপনার হাতে বায়আত হব। তখন তিনি 
বলবেন- আফসোস! তোমরা তো কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ! কত বেশি পরিমাণ দাঙ্গা_হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছ... 
অতপর তিনি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদেরকে বায়আত করে নেবেন। (আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন-) ওহে 
লোকসকল! তোমরা যখন তাকে পেয়ে যাবে, তখন তার হায়ে বায়আত হয়ে যেও!! কেননা, তিনি দুনিয়াতেও 
মাহদী, আসমানেও মাহদী। 


ফায়দা- (১) হাদিসে মিনা প্রান্তরে মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এত 
বড় ঘটনা তো আকস্মিক ঘটে যাবেনা; বরং বাতিল শক্তি এর জন্য পূর্বে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত করে রাখবে। 


(২) ইমাম মাহদীর হাতে প্রথমবার বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা বদর যুদ্ধাদের সংখ্যার 
পরিমাণ হবে। অর্থাৎ তিনশত তের জন। নুআইম বিন হাম্মাদ স্বীয় গ্রন্থ "আলফিতান"এ এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত 
বর্ণনাটি এনেছেন :- 


ইমাম যুহরী বলেন- এ বৎসর (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বৎসর) দু'জন ঘোষক ঘোষনা করবে। 
আসমান থেকে একজন ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! তোমাদের আমীর হচ্ছে অমুক ব্যক্তি। আর 
যমিন থেকে একজন ঘোষনা করবে যে, ওই (আসমানের) ঘোষনাকারী মিথ্যা বলেছে। অতপর যমিনের 
ঘোষকের সমর্থনকারীগণ যুদ্ধ করবে। ফলশ্রুতিতে বৃক্ষের জড়সমূহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। আর সেদিন 
(যার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেছেন যে,) এটা এ বাহিনী, যাকে £১ =: (ঘোড়ার জিণ ধারণকারী 
সেনাদল) বলা হয়ে থাকে। তারা নিজেদের ঘোড়ার জিণ' (গদি) ছিড়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। সুতরাং 
(যখন কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে এ লড়াই হবে) তখন আসমানের ঘোষকের সমর্থনকারীদের মধ্যে 


কেবল বদর যুদ্ধাদের সংখ্যা পরিমাণ তিনশত তেরজন লোক বেঁচে থাকবে । অতপর মুসলমানদেরকে সাহায্য 
করা হবে। অতপর তারা (মুসলমানগণ) তাদের সাথীর কাছে ফিরে আসবে। (১৮৯ ০১০৯০ 0539 4 4০৯০ 
4৪ ৩০ 1০45819315১ ১৯ ১০০০৪ ১৪৪১) 

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মদীনার দিকে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হবে। তারা 
নবী করীম সা. এর বংশীয় লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তখন মাহদী ও মুবাইয়ায দু'জনে পালিয়ে 
মক্কায় চলে আসবে। (33:52:01 =) 
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অনুবাদ- হযরত ফিরোজ দাইলামী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রমযান মাসে 
একটি বিকট আওয়াজ হবে । সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন- রমযানের শুরুতে ?? মাঝে ?? নাকি শেষে ?? 
উত্তরে বললেন- বরং রমযানের মাঝামাঝিতে । যখন ১৫ই রমযানের রাত্রিটি জুমা'র রাত্রি হবে, তখন আসমান 
থেকে একটি বিকট আওয়াজ আসবে। এই আওয়াজ শুনে সত্তর হাজার লোক তৎক্ষনাৎ বেহুশ হয়ে যাবে। 
অন্য সত্তর হাজার লোক বোবা হয়ে যাবে। অপর সত্তর হাজার অন্ধ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার বধির হয়ে 
যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- তাহলে উম্মতের মধ্যে কারা বাঁচতে সক্ষম হবে ?? উত্তরে 
বললেন- যারা নিজেদের ঘরে অবস্থান করে সেজদায় গিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করবে এবং স্বজোরে 
তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতে থাকবে । এরপর আরেকটি আওয়াজ আসবে। প্রথম আওয়াজটি হবে 
জিবরাঈলের। দ্বিতীয় আওয়াজটি হবে শয়তানের । (ঘটনার ধারাবাহিকতা এই হবে-) বিকট আওয়াজ আসবে 
ET LE ৮878 
হাজ্বীদেরকে লুট করা হবে যিলহজ্ব মাসে। বাকী রইল মুহাররাম মাস। সুতরাং মুহাররাম মাসের প্রাথমিক 
দিনগুলি আমার উম্মতের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ হবে। আর শেষ দিনগুলো উম্মতের জন্য মুক্তির দিন হবে। 
সেদিন মুসলমানদের কাজওয়া'বিশিষ্ট আরোহণগুলি (যার মাধ্যমে তারা মুক্তি পাবে) তাদের জন্য একলাখ 
দিনারের চেয়েও বেশি দামী বিলাসী বাড়ী অপেক্ষা উত্তম হবে। 


(310:27:07515)11 ৮৯৯৮) 2৯০০ ২1905 5 এ ৪০১০ 5 dal nH ol Le 425) 


অন্য বর্ণনায়- "সত্তর হাজার বোবা হয়ে যাবে, সত্তর হাজার নারীর কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।" (৪১১91 ১:০এ। 
cial ৪১) 
হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- রমযান মাসে বিকট আওয়াজ 


হবে। যিলকা'দা মাসে আরবের সম্প্রদায়সমূহ বিদ্রোহ করবে। যিলহজ্ব মাসে হাজ্তবিদেরকে লুট করা হবে। 
(তাবরানী রহ. বর্ণনাটিকে 5 গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যাতে শাহর বিন হাওশাব বর্ণনাকারী যায়ীফ) ( 


310:১০7:05751 9541 ৮৭৯) 


ইয়াযিদ ইবনে সিন্দী হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশের 
নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে- পশ্চিম দিক থেকে ঝান্ডাবাহী লোকেরা আসবে। যার নেতৃত্বে থাকবে বনু কান্দাহ 
গোত্রের একজন ল্যাংড়া ব্যক্তি। সুতরাং পশ্চিমারা যখন মিসরে এসে যাবে, তখন শামবাসীদের জন্য মাটির 
তলদেশ উত্তম হবে । (১51 ০৪ 5১১11 ৷) 


Lie BSS 0952 IU 94 ly dle 481 ohio dl 0৭১ ০৪৯৭ IE ডি dl ০৮০১ Malu pl ue 








Sat 0S ৬১৩ বল ০৮ Ald কী জিও 2 একি ৮2৪ 2০৮ ভাল UTI TOMS US ০৬০ 
০০৮১০০42025 (শি ES ৪৮580190550 ০৯ PLA ০০ টি ক ১৫ PENG ISDN UE 
2১৩০1 ০5৩৩ 401 ee 0 Lie কর! Fd CAS BIS PLL 4৯১ Ling colin পাও Bll 
535 TIAN ৯5283 5 3০1 0578 55455 Waid ০৭ ৮০৪ ০৮ SEMI AS py এলি এও Ge 
॥32:০০2:05এই। ৯৮৮০1) ১০০৭ এ JES 2 ০085 উনি ওক এও SIN লে! 41১৯০ PLAY 
22193 2১১444০৯100 (931: Sl শিস 56757: ৩১০০৪ 50940: ও Miwa 

Slo টি] ৪০০ ০৭ ০০৯ ৮৮৪ লা Miwa 


অনুবাদ- উম্মুল মুমেনীন উম্মে ছালামা রা. বলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি, একজন 
খলীফার মৃত্যুর পর বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। অতপর বনী হাশেম গোত্রের একজন ব্যক্তি পলায়ন করে 
মক্কায় চলে যাবে। লোকেরা (তাকে চিনে ফেলবে যে, সেই হচ্ছে আখেরী যমানার ইমাম মাহদী, তাই) তাকে 
ঘর থেকে বের করে এনে কা'বা শরীফে হজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে অনিচ্ছা 
সত্তেও তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। (এ বায়আতের খবর শুনে) শাম থেকে একটি বাহিনী প্রেরণ করা 
হবে। এ বাহিনী যখন "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌছবে, তখন তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। 
অতপর মাহদীর কাছে ইরাকের ওলীআল্লাহগণ এবং শামের আবদাল ব্যক্তিগণ এসে মিলিত হবে। অতপর 
শামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার মামাদের সম্পর্ক হবে হবে বনু কালবের সাথে । সে তার বাহিনীকে 
(বনী হাশেমের) এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করবে। আল্লাহ তা'লা এ বাহিনীকে পরাজিত 
করবেন। ফলে তার উপর কঠিন পরিস্থিতি আবর্তিত হবে। ওটাকেই বলা হবে "জঙ্গে কালব"। আর যে ব্যক্তি 
বনু কালবের গনীমত থেকে বঞ্চিত থাকল, সেই আসল বঞ্চিত ব্যক্তি। অতপর সে (মাহদী) যমিনের 
ভান্ডারগুলো উন্মোচন করে মানুষের মাঝে বন্টন করবে। ইসলাম পুণরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে। 
এভাবে সে (মাহদী) সাত বা নয় বৎসর ইসলামী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করবে। 


বর্ণনাটিকে তাবরানী রহ. ..5% গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য) (৪০৯০ 
315:27:04519501) 
আবু দাউদের বর্ণনায় আরো কিছু যোগ হয়েছে- "অতপর সে (মাহদী) ইন্তেকাল করবে, এবং মুসলমানগণ 
তার জানাযার নামাযে শরীক হবে ।" 

ফায়দা- বনী হাশেমের এ ব্যক্তি, যার হাতে বায়আত করা হবে, তার নাম হবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ 
অথবা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ। তিনি "মাহদী" উপাধিতে সুপ্ৰসিদ্ধ থাকবেন। 


তাবরানীর বর্ণনায়- প্রাথমিক পর্যায়ে বায়আতকারীদের সংখ্যা (৩১৩) তিনশত তেরজন বর্ণিত হয়েছে। 
(176:১29:045৭। (৯০৮০1) 


হাদিসে বর্ণিত "মদীনা" বলতে যদি মদীনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্য হয়, তবে মৃত্যুবরণকারী খলীফা সৌদি 
আরবের খলীফা হবে। তার মৃত্যুর পর খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। আর 
মাহদী এ মতান্যৈক্য থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। অথবা "মদীনা" বলতে কোন বাদশার 
শহর উদ্দেশ্য। (১৪:৯]। ০9০) 


ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের খবর শুনা মাত্রই শাম থেকে একটি বাহিনী প্রেরিত হবে। তার মানে 
হচ্ছে যে, কাফেরগণ পূর্বে থেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় থাকবে এবং স্বীয় গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হারাম 
শরীফের উপর পূর্ণ নজর রাখবে। উপরোক্ত বর্ণনায় শুধুমাত্র এতটুকু ইঙ্গিত এসেছে যে, বাহিনী প্রেরণকারীর 
মামাগণ হবে বনু কালব সম্প্রদায়ের । এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা তুরবান্তী রহ. বলেন- "যখন সুফিয়ানী- 
ইমাম মাহদীর সাথে লড়াই করার ইচ্ছা করবে, তখন সে তার মামাদের থেকে সাহায্য প্রার্থণা করবে"। (১৯০ 
১) তার মানে- বনু কালব-ও তখন কোন আরব রাষ্ট্রের শাসনপদে অধিষ্ঠিত থাকবে এবং ইসলামের 
শত্রুদের সাথে মিলিত থাকবে । তাবরানীর অন্য বর্ণনায় এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার সম্পর্ক 
কুরাইশ বংশের সাথে। অন্যান্য বর্ণনায়- সে "সুফিয়ান" নামে প্রসিদ্ধ থাকবে। তার সম্পর্কে সামনে আলোচনা 
হবে ইনশাআল্লাহ... । 


৷ (বায়দা) শামের একটি এলাকার নাম। আবার ০.২ (বায়দা) জর্ডানের-ও এলাকার নাম। কিন্তু 
মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী রহ.এর মতে- এখানে "বায়দা" বলতে মদীনা মুনাওয়ারার 

ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রথম বাহিনীকে যখন বায়দা'য় ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, তখন মাহদী 
মুজাহিদীনকে নিয়ে শামের দিকে রওয়ানা হবেন। সেখানে তিনি দ্বিতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবেন এবং 
তাদেরকে পরাজিত করবেন। দ্বিতীয় বাহিনীর সাথে কৃত যুদ্ধটিকেই "জঙ্গে কালব" বলে হাদিসে উল্লেখ করা 
হয়েছে, যার নেতৃত্বে থাকা "সুফিয়ানী" নামক ব্যক্তিকে ইসরায়েলের ৯:১০ ৪৯০ (Lake of Tiberius)এর 
নিকটবর্তী স্থানে হত্যা করা হবে। (১2৫ ৮৪ 5১311 ০) 


"আবদাল" ওলী-আউলিয়াগণের একটি স্তরকে বলা হয়। পৃথিবীতে আবদালের সংখ্যা সবসময় 
সত্তরজন থাকে। তন্মধ্যে চল্লিশজন আবদাল- শামে (সিরিয়া, ফিলিস্তীন, জর্ডান, লেবাননে) অবস্থান করেন। 
বাকী ত্ৰিশজন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। আল্লামা সুয়ুতী রহ. ৮০৯৯ = গ্রন্থে হযরত আলী র. এর 
উক্তিটি বর্ণনা করেছেন- "আবদালগণ যে এত উচ্চ স্তরে পৌছেছে, তা বেশি বেশি নামায-রোযা করার কারণে 
নয়; বরং তাদেরকে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের দানশীলতা, উম্মৃতির প্রতি গভীর দরদ, পরিস্কার অন্তর 
এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্থী হওয়ার কারণে।” 

অন্য এক বর্ণনায় হযরত মুআয বিন জাবাল রা. বলেন- যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে 
-অর্থাৎ তরুদীরের প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি, নিষিদ্ধ কথা/কাজগুলো থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর দ্বীনের 
জন্য মনে গোস্বা উদয় হওয়া- এ ব্যক্তিকে আবদালের তালিকায় গণ্য করা হবে। (:১০5:৮-৪-৯ ৯ ১১৯০ 
43.44) 
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অনুবাদ- আব্দুল্লাহ বিন কিবতীয়্যা বলেন যে, আমি এবং হাসান বিন আলী রা. উম্মুল মুমেনীন হযরত 
উম্মে ছালামা রা. এর কাছে গেলাম। তখন হাসান রা. বললেন- হে উম্মুল মুমেনীন! আমাদের কাছে ধ্বসিয়ে 
দেয়া বাহিনীর ব্যাপারে বর্ণনা করুন! তখন উম্মে ছালামা রা. বলতে লাগলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে 
বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে শাম (বর্তমান জর্ডান, ফিলিস্তীন, ইসরায়েল, সিরিয়া, 
লেবানন) থেকে। অতপর সে কৃফা'র দিকে রওয়ানা হবে। তখন সে মদীনার দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ 
করবে । অতপর তারা এসে যুদ্ধ করতে থাকবে... যতদিন আল্লাহ তা'লা চান- এমনকি মায়ের পেট ফেড়ে 
বাচ্চাটিকেও পর্যন্ত হত্যা করে দেবে। এমতাবস্থায় ফাতেমা রা. বা আলী রা. এর সন্তানদের মধ্যে একজন 
ব্যক্তি পালিয়ে হারাম শরীফে এসে আশ্রয় নিবে। (তাকে গ্রেফতার করার জন্য) এ বাহিনী মক্কার দিকে 
রওয়ানা হবে। "বায়দা" নামক স্থানে আসা মাত্রই তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। শুধুমাত্র একজন 
ব্যক্তি ধ্বসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, যে মানুষকে এসে ধ্বসের সংবাদ দিবে। 
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নুআইম বিন হাম্মাদ "আলফিতান" গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব রা. বলেন- আব্দুল্লাহ বিন 

ইয়াযিদ গর্ভধারণকাল পরিমাণ শাসক পদে অধিষ্ঠিত থাকবে। তার নাম হবে 2454 ০ ৯3৯ (আযহার বিন 
কালবীয়্যা) অথবা ০০৪ ০২ ৬>৯5। (যুহরী বিন কালবীয়্যা)। সে "সূফিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ থাকবে। 


হযরত কা'ব রা. বলেন যে, সূফিয়ানীর নাম হবে আব্দুল্লাহ। (27 9:51: ১৮৯ ৩২ ০৫৯১ ০521) 


"আলফিতান" গ্রন্থের বর্ণনায়- সুফিয়ানী আত্মপ্রকাশ ঘটবে পশ্চিম শামের "ইন্দার" নামক স্থান থেকে। 
(278:1:0) 


ফায়দা- বর্তমান সময়ে "ইন্দার" (001) হচ্ছে উত্তর ইসরায়েলের *১-০এ। (আল-নাযেরাত) 
(Nazareth) জেলার একটি ছোট্ট শহরের নাম। ১৯৪৮ সালের ২৪মে শহরটিকে ইসরায়েল দখল করে 
নিয়েছিল। 


মেশকাতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মাযাহেরে হক জাদীদ"-এ নিম্নোক্ত বর্ণনা আনা হয়েছ- হযরত আলী 
রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সুফিয়ানী বংশীয় দিক থেকে খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া বিন আবু 
সুফিয়ান রা.এর সাথে সম্পর্কিত হবে। সে বড়মাথাবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত বিশ্রী চেহারার অধিকারী হবে। তার 
চোখে সাদা একটি দাগ থাকবে। দামেক্ষের দিক থেকে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার সাথে বনু কালব 
গোত্রের লোক বেশি থাকবে। মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার অভ্যাস হবে। এমনকি গর্ভবতি মহিলার 
পেট ফেঁড়ে সন্তান বের করে হত্যা করে ফেলা হবে। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের খবর শুনে মাহদীকে হত্যা 
করার জন্য সে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করবে। (43:১০5:04১৯ 3৯ ১১১০০) 


এছাড়াও আরো অন্যান্য বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সূফিয়ানী ইমাম মাহদীর 
আত্মপ্রকাশের কিছু পূর্বে থেকে শাম/জর্ডান/ফিলিস্তীন এর কোন এক জায়াগায় অবস্থান করবে। "ফাইযুল 
কাদীর" গ্রন্থানুযায়ী- "প্রাথমিক পর্যায়ে সে অনেক মুত্তাকী, পরহ্যেগার এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে 
প্রসিদ্ধ থাকবে। এমনকি শামের মসজিদগুলোকে তার নামে খুতবা-ও পাঠ করা হবে। অতপর যখন সে 
মজবৃত হয়ে যাবে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বের হয়ে যাবে এবং সে জুলুম-অত্যাচার আর খারাপ কাজে 
লিপ্ত হয়ে যাবে। (128:-24:₹১8-51 ৬৯2) 


তার মানে হচ্ছে- তাকে মুসলমানদের মধ্যে একজন মহান পথপ্রদর্শক এবং হিরো হিসেবে পেশ করা 


হবে, যেমনটি বাতিল শক্তির লোকেরা সবসময় করে থাকে। অন্য বর্ণনায়- সে পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে তাদেরকে পরাজিত করবে । তো হতে পারে যে, পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করার 
বিষয়টিও একটি ড্রামা হবে, যেন ইসলামী বিশ্বে তাকে মহান বিজেতা বা পথপ্রদর্শক বলে মেনে নেয়া হয়। 


এরপর সে তার প্রকৃত চেহারায় প্রকাশ পাবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে দু'দু'টি বিশাল বাহিনী 
প্রেরণ করবে। একটি মদীনার দিকে। অপরটি পূর্ব (ইরাকের) দিকে। মদীনায় তার বাহিনী তিনদিন পর্যন্ত 
লুটতরাজ করে যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হবে এবং "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ পাক 
রাব্বুল আলামীন জিবরাঈলকে এ বাহিনী ধ্বসিয়ে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এ বাহিনী যমিনের নিচে 
ধ্বসে যাবে। দ্বিতীয় বাহিনী বাগদাদের দিকে যাবে, সেখানেও তারা লুটমার এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে । ( 
315:১514:5:০১ >) যেই তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তাকেই হত্যা করে ফেলা হবে। এমনকি 
গর্ভবতী মহিলার পেট ফেঁড়ে বাচ্চাকে বের করে বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলা হবে। (565:১54:.১.০.০০) 


নুআইম বিন হাম্মাদের "আলফিতান" গ্রন্থের কতিপয় বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, সুফিয়ানী 
খোরাসানের মুজাহিদীন এবং আরব মুজাহিদীনের বিপরীতেও বাহিনী প্রেরণ করবে। 








এ ০011 ১,5:11 তথা পবিত্র আত্মার শাহাদতবরণ... 
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অনুবাদ- মুজাহিদ রহ. বলেন যে, আমাকে নবী করীম সা.এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, 
মাহদী ততক্ষণ পর্যন্ত আসবেননা, যতক্ষণ না পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে ফেলা হবে। সুতরাং যখন পবিত্র 
আত্মাকে শহীদ করে ফেলা হবে, তখন যমীন-আসমানের সকল বাসিন্দাগণ হত্যাকারীদের উপর রাগান্বিত 
হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা মাহদীর কাছে এসে তাকে এমন সুসজ্জিত (অনুসরণ) করবে, যেমননাকি 
নববধূকে সাজিয়ে বাসররাতে তার স্বামীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে (মাহদী) যমিনকে ন্যায়পরায়ণতা ও 
ইনসাফের মাধ্যমে ভরে দেবে। তার সময়ে যমিন তার অভ্যন্তরে থাকা উদ্ভিতগুলোকে উত্তমরূপে প্রকাশ 
করবে এবং আসমান তার বরকতময় বৃষ্টি দ্বারা যমিনকে পূর্ণ করে দেবে। আমার উম্মত তার সময়ে এমন 
সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করবে যে, এরকম সুখের জীবন তারা ইতিপূর্বে যাপন করেনি। 


ফায়দা- পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'লার কাছে সে এতই প্রিয় হবে যে, তার 
শাহাদতে যমিন-আসমানের বাসিন্দাগণ রাগান্বিত হয়ে যাবে। পাশাপাশি সে ঈমানদারদের কাছেও সুপ্রিয় 
হবে। (চিন্তার বিষয়...) 


উপরোক্ত বর্ণনায় রাসুলে কারীম সা. স্বীয় উম্মতকে এই বলে সান্তনা দিচ্ছেন যে, যত প্রিয় ব্যক্তিত্বই 
শহীদ হয়ে যাক না কেন..!! জিহাদের মিশনকে ছেড়ে দিয়োনা! বরং স্বীয় মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যেতে 
থাকবে!! কেননা, বড় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বড় ধরনের ত্যাগ দিতে হয়। এ মিশনকে মঞ্জিলে মকসুদে 
পৌছানোর জন্য আল্লাহ পাক মহামূল্যবাণ পদ্ধতি আমাদেরকে দান করেছেন। যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে 
গিয়ে রাসূলে আরাবী সা. নিজের দন্ত মুবারক শহীদ করেছিলেন। প্রিয় সাথী দেরকে হারিয়েছিলেন। 


মুজাহিদীনকে সবসময় স্মরণ রাখা চাই যে, যত বড় ব্যক্তিই-প্রিয় মানুষ শহীদ হয়ে যাক..!! অতি দ্রুত 
আপনি-ও তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। অতপর স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাত..। জান্নাতী হুরদের 


মজলিসে..। এগুলো তো সকল মুজাহিদীনের কাছেই প্রিয় বিষয়। সুতরাং কোন সময় টেনশন করতে নেই, 
8155 554 ! সবসময় এই দোয়া করা চাই- হে আল্লাহ! আপনি 

















টিলা লুল প্রদান করেছিলেন যে, তোমাদের উপর 
সাতটি বৎসর অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ভিক্ষপূর্ণ হবে। সাথে সাথে তিনি এ সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য 
পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছিলেন। ফলশ্র্তিতে বাদশাহ প্রজাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। ঠিক 
তেমনি মুহাম্মাদে আরাবী সা.-ও চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে, দেখো!! অমুক 
অমুক মুসলিম রাষ্ট্রের উপর এরকম এরকম পরিস্থিতি আসবে । তাই পূর্বেথেকেই তোমরা এর জন্য পদক্ষেপ 
গ্রহণ করে রেখো!! 


কিন্তু হায়...!! মুসলমানগণ যদি রাসূলের এ কথাগুলোর উপর আমল করত..। বরং তা না করে 
অলসতার গভীর সমুদ্রের পচা পানিতে নিমজ্জিত হওয়াকে তকদীরের লিখন বলে তারা নিজেদের অযোগ্যতা 
নিয়ে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করছে। অথচ আজ যদি পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষ থেকে এই ঘোষনা করা হয় যে, "অমুক 
শহরের মধ্যে সামুদ্রিক তুফান আসার সম্ভাবনা রয়েছে" অথবা "অমুক শহরটি দু'দিনের মধ্যে মারাত্বক 
ভূমিকম্পের সম্মুখীন হবে, তাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাসিন্দাদেরকে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় 
নেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে..", তাহলে আপনি দেখবেন যে, ঘোষনার পর শহরে একটি কুকুর-ও নেই। বরং 
শহরবাসী এমনভাবে সেখান থেকে পলায়ন করবে, মনে হয় যে, লিখিত মরণ থেকেও তারা পলায়ন করতে 
সক্ষম। এই যদি অবস্থা হয়.. তবে মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর স্পষ্ট হাদিসগুলো শুনেও কি মুসলমানদের মধ্যে 
কোনরূপ জাগরণ সৃষ্টি হবেনা..???!!! 
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অনুবাদ- হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের 

তাবু ( (ফিল্ড হেডকোয়র্টর 88818871858 "আলগৃতা" নামক স্থানে। 
ইরা লক ০ তর ফায়দা- "আলগৃতা" (2 0101) হচ্ছে শামের প্রসিদ্ধ 
অবস্থিত একটি এলাকা। এখানকার আবহাওয়া 










চি ০০৪ ভিত সেড়িগ্েড। রা 








ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ... 


ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার স্মরণ রাখা দরকার, ইমাম মাহদীর 
সময় বিশ্বযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধ হবে। অর্থাৎ হক আর বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ। যেখানে উভয় বাহিনীর 
কেহই পেছনে পলায়ন করে যাবেনা; উভয় দল'ই আমরণ যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে চাইবে । একারণেই এ 
বিশ্বযুদ্ধটি কয়েকটি বড় বড় লড়াইয়ে সন্নিবেশিত হবে। পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধটি শুধুমাত্র ইমাম মাহদীর 
এলাকাতেই হবেনা । বরং একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় মুজাহিদীন ঘাটি গেঁটে লড়াই করতে থাকবে। 
তন্মধ্যে একটিতে স্বয়ং ইমাম মাহদী নিজে নেতৃত্বে থেকে যুদ্ধ করবেন। মুজাহিদীনের দ্বিতীয় ঘাটি থাকবে 
ফিলিস্তীনে। তৃতীয় ঘাটি থাকবে ইরাকে, একে হাদিসের মধ্যে "দরিয়ায়ে ফুরাত" নামক ঘাটি বলা হয়েছে। 
মুজাহিদীনের আরো একটি বড় ঘাটি থাকবে হিন্দুস্তানে (ভারতে)। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরো ছোট ছোট 
ঘাটি হতে পারে। 








যোগাযোগ থাকবে। সেনাবিষয়ক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন। কেননা, বর্তমান 
সময়েও মুজাহিদীন এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমান্ড হয় এক 
স্থান থেকে। কিন্তু এর অধীনে থেকে মুজাহিদীন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুশমনদের উপর আক্রমণ করতে থাকে। 
সুতরাং এসকল ব্যাপারগুলোকে মস্তিষ্কে রেখেই সামনের হাদিসগ্তলোকে অধ্যয়ন করা চাই। পাশাপাশি 
আরেকটি কথা স্মরণ রাখা চাই যে, যুদ্ধগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে কখনো নবী করীম সা. অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের 
মাধ্যমে পূর্ণ ইতিহাসের বিবরণ দিয়েছেন। আবার কখনো কম আলোচনা বা অল্পবিস্তর আলোচনা করে ক্ষান্ত 
হয়েছেন। একারণেই কখনো কখনো পাঠকদের মনে হাদিসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বৈপরিত্ 
(Contradiction) অনুভূত হতে পারে। বাস্তবে কোন বৈপরিত্ব নেই। 








রূমীদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি এবং যুদ্ধ... 
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অনুবাদ- হযরত যি মিখবার রা. (নাজ্জাশীর ভাতিজা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূরে 
কারীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা রূমকদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করবে। অতপর তোমরা এবং 
রূমকগণ মিলে তৃতীয় কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। ফলে তোমরা প্রচুর 
পরিমাণে গনীমতের মাল অর্জন করবে। অতপর তোমরা নিরাপদে ফিরে আসবে । অতপর যখন তোমরা 
সবুজ শ্যামল উঁচু টিলাময় এক ভূমিতে অবতরণ করবে। তখন একজন খৃষ্টান ক্রোশ উচু করে বলবে যে, 
ক্রোশের বিজয় হয়েছে। একথা শুনে মুসলমানদের থেকে একজন “বরং আল্লাহর বিজয় হয়েছে” বলে গোস্বায় 
ক্রোশ ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রূমীগণ পূর্বের কৃত চুক্তি ভেঙ্গে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন 
ঈমানদারগণও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। মুসলমানদের এ দলটিকে আল্লাহ তা'লা শাহাদাতের মর্যাদা 
দিয়ে সম্মানিত করবেন। 

সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুস্তাদরাকের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাক্যাবলী সংযোজিত হয়েছে- "অতপর 
রূমীগণ তাদের বাদশার কাছে বলবে যে, আরবদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমরাই যথেষ্ট! অতপর তারা 
বিশ্বযুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে এবং আশিটি ঝান্ডার অধীনে তারা আগমন করবে। প্রতিটি ঝান্ডার নিচে বার 
হাজার করে সিপাহী থাকবে। (০৮৯ ৷ ০৫৯৮ এ ১২৩০০) 

ফায়দা- "সবুজ শ্যামল উচু টিলাময় ভূমি" বাক্যটি J+; $১ £2 এর অনুবাদে নেয়া হয়েছে। কেননা, 
আবু দাউদের শরাহ "আউনুল মা'বৃদ"-এ £ এর ব্যাখ্যা "সবুজ শ্যামল প্রশস্ত" আর J+ ৩১ এর ব্যাখ্যায় 
৮০১৭ ৮০৩ তথা "উঁচু জায়গা" বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে ₹ ৯* শব্দটিকে যদি শাব্দিক অর্থে না নিয়ে কোন 
স্থানের নাম হিসেবে ধরা হয়, তবে আরববিশ্বে একাধিক স্থানের নাম ৫১ বলে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তিনটি- 
ই হচ্ছে লেবাননে। 

উপরোক্ত যুদ্ধের বর্ণনা হুযায়ফা রা.এর হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দেয়া 
আছে যে, যুদ্ধটি ইমাম মাহদীর যুগে হবে। আর নিরাপত্তামূলক এ চুক্তিটি-ও ইমাম মাহদী ও রূমী বাদশার 
মাঝে সম্পাদিত হবে। সুতরাং উক্ত যুদ্ধটিকে ইমাম মাহদীর পূর্বে অন্য কোন যুদ্ধের জন্য সাব্যস্ত করা সঠিক 
নয়। 

মুসলমান এবং রূমীগণ নিরাপত্তা চুক্তি করবে। এখন স্পষ্ট নয় যে, খৃষ্টানদের কোন কোন রাষ্ট্র এ 
চুক্তিতে অংশগ্রহণ করবে। তবে একটি কথা অবশ্যই বাস্তব যে, বর্তমান সময়ে যদিও অধিকাংশ খৃষ্টান 
রষ্ট্রগুলোকে ইহুদী এবং আমেরিকার সাথে জোটবদ্ধ মনে হয়। কিন্তু সাধারণ রোমান ক্যাথলিক জনগণ এ 
মুহুর্তে আমেরিকার সাথে নেই। আর তারাই হচ্ছে এ সকল লোক, যারা মুসলমানদের সাথে নিরাপত্তামূলক 
চুক্তি সম্পাদন করবে। 

অতপর মুসলমান এবং রূমীগণ মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে লড়াই করবে । নুআইম বিন হাম্মাদ 
কর্তৃক রচিত "আলফিতান" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে একটি বর্ণনায় এই পেছনের শত্রুদের 
পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। এ হাদিসে " ২:০:৮..এ]। ৪1১9 ৩৭ 19১ ১9 wal ১5১৯৪" বাক্য এসেছে। অর্থাৎ 
তারা হচ্ছে কুস্তানতীনীয়্যার পেছন দিকের শক্রু। (438:-2:0১৮৯ ০৪ ০৫৯ ০510) 


আপনি যদি পৃথিবীর নকশায় (গ্লোব) আরববিশ্ব আর ইটালী (রূম) কে সামনে রাখেন, তাহলে 
পেছনের শক্র হিসেবে মোটামোটি আমেরিকাকেই চোখে ভাসে। 


মুসলমান আর রূমীগণ মিলে পেছনের শত্রদের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধটি কোথায় সংঘটিত হবে - 


এক্ষেত্রে আবশ্যক নয় যে, শত্রুরা নিজেদের ভূমিতে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে; বরং তখনকার সময় যে বিশ্ব 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পেছনের এ শক্ররা পূর্বে থেকেই 
এতদাঞ্চলে বিদ্যমান থাকবে। 


নয় লক্ষ ঘাট হাজার রূমী (পশ্চিমা) যুদ্ধা বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন যে, কেয়ামতের পূর্বে এ 
ঘটনাটি অবশ্যই সংঘটিত হয়ে থাকবে যে, রূমান সৈনিকেরা "আ'মাক" বা "দাবেক" প্রান্তরে এসে একত্রিত 
হবে। তখন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনী রূমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মদীনা 
থেকে রওয়ানা হবে। অতপর যখন উভয় দল'ই যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হবে, তখন রূমীগণ মুসলমানদেরকে 
উদ্দেশ্যে বলবে যে, তোমরা আমাদের এবং এ সকল লোকদের মধ্যে বাধা হয়ে এসোনা! যারা আমাদের 
লোকদেরকে বন্দি করে নিয়ে এসেছে। তখন মুসলমানগণ বলবে যে, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা 
আমাদের ভাইদেরকে ছেড়ে সরে যাবনা। অতপর তোমরা (মুসলমানগণ) তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধের 
মধ্যে (মুসলমানদের) একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবা'কে আল্লাহ তা'লা কখনো কবুল 
করবেননা । আর একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'লার কাছে তারা সর্বোত্তম শহীদ হিসেবে 
বিবেচিত হবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশের হাতে আল্লাহ পাক বিজয় দান করবেন, যাদেরকে পরবর্তীতে 
কখনোই ফেতনা গ্রাস করতে পারবেনা । অতপর তারা কুস্তানতীনীয়্যা বিজয় করবে। (অন্য বর্ণনায়- রূমও 
বিজয় করবে) অতপর তারা স্বীয় তরবারীগুলো যাইতুন বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধলব্ধ মালকে বন্টন করতে 
থাকবে, এমনসময় শয়তান এসে ঘোষনা করবে যে, "ওদিকে দাজ্জাল এসে তোমাদের ঘরবাড়ীতে প্রবেশ 
করে ফেলেছে"। তা শুনামাত্রই ওখান থেকে বাহিনী রওয়ানা হয়ে যাবে। যদিও সংবাদটি তখন মিথ্যা হবে, 
কিন্তু মুসলমানগণ যখন শামে এসে পৌছবে, তখন ঠিকই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে। অতপর 
মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং কাতারগুলি সোজা করতে থাকবে, এমতাবস্থায় ফজরের নামাজের জন্য 
একামত দেয়া হবে, ঠিক তখনই ঈসা বিন মরয়ম আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের 
আমীর (মাহদী) কে ফজরের নামাজে ইমামতি করার আদেশ করবেন। আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) ঈসা 
আ.কে দেখে এমনভাবে গলে যাবে, যেমননাকি লবণ পানিতে পড়ে গলে যায়। তিনি যদি তাকে এই অবস্থায় 
ছেড়ে দিতেন, তাহলে সে সম্পূর্ণ গলে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাকে ঈসা আ. এর হাতেই হত্যা 
করবেন। হত্যার পর তিনি মানুষের কাছে এসে স্বীয় বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন। 


ফায়দা- ৮৯০ (আ'মাক) এবং ৬2১ (দাবেক) হচ্ছে শামের প্রসিদ্ধ "হালব" এর নিকটবর্তী দু'টি স্থানের 


নাম। (৬৬০৮ ০০০ 0১০) 











"নাবেক" (আ'মাক) এর প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান :- 


"দাবেক" শামের শহর -হালব- থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে তুরস্কের সীমান্তের কাছাকাছি 
একটি ছোট এলাকার নাম। তুরস্কের সীমান্ত ওখান থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার। ওখানকার নিকটবর্তী বড় 
শহর হচ্ছে 0০ (/২282)| আর 9০1 ৪০০ তথা "আ'মাক" এলাকাটিও দাবেকে'র খুব নিকটে। 


দাবেক' শহরের প্রশস্ততা উত্তর দিক থেকে ৩৬৩১ রয়েছে। আর দৈর্ঘতা পূর্ব দিক থেকে ৩৭১৬ 
রয়েছে। জুলাই মাসে ওখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৪০.৪ ডিগ্রি। সর্বনিয় থাকে ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 
পক্ষান্তরে জানুয়ারী মাসে সর্বনিয় ০.৪ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ৯.২ ডিগ্রি থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওই এলাকার 
উচ্চতা ৫০ মিটার থেকে কিছু কম। 
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"কাফেরগণ তাদের বন্দীদেরকে ফেরত চাইবে"। এখানে বন্দী (কয়েদী) বলতে কোন ধরনের বন্দী 
উদ্দেশ্য। তারা কি এ সকল বন্দী.. যাদেরকে প্রথমে কাফেরগণ বন্দী করে ফেলেছিল, অতপর মুজাহিদীন 
তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে..?? নাকি তারা কাফেরদের মধ্যথেকে বন্দী, যাদেরকে মুজাহিদীন বন্দি 
করে নিয়ে আসবে আর কাফেরগণ তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করতে চাইবে..?? এবং কাফেরগণ শুধুমাত্র এ 
সকল লোকদের সাথেই যুদ্ধ করতে চাইবে, যারা আপন লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে..?? 


মুহাদ্দিসীনের মতে- এখানে উভয় প্রকার পরিস্থিতিই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে অধিকাংশ 
মুহাদ্দিসীনের মতে- এখানে প্রথমোক্ত পরিস্থিতিটি উদ্দেশ্য। আর ইমাম নববী রহ. উভয় পরিস্থিতিকে 
একসাথে একই সময়ে সম্ভব বলেছেন। 


সুতরাং মুসলমানদের আমীর এ সকল লোকদেরকে কাফেরদের হাতে ফেরত দিতে অস্বীকার করে 
দেবেন। কেননা, কোন মুসলমানকে কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করে দেয়া ইসলামে জায়েয নেই। হতে পারে 
যে, এ সময়ও নামীদামী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ থাকবে, যারা বলবে যে, মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে সকলকেই 
হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া কি কোন বিবেকবান লোকের কাজ হতে পারে ..??! 

মুসলমানদের উপরোক্ত বাহিনী "মদীনা" থেকে রওয়ানা হবে। এখানে মদীনা বলতে "মদীনা 
মুনাওয়ারা"-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার যদি তা শাব্দিক অর্থে নেয়া হয়, তবে এখানে শামের প্রসিদ্ধ শহর 
দামেস্কের "আলগুতা"-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের প্রধান সেনা- 


হেডকোয়ার্টার থাকবে দামেক্কের নিকটবর্তী "আলগৃতা" নামক স্থানে। 


নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. স্বীয় গ্রন্থ "'আলফিতান"-এ উপরোক্ত যুদ্ধের ব্যাপারে এক লঙ্কা হাদিস বর্ণনা 
করেছেন, যার একাংশ নিয়রূপ:- "অতপর রূমীগণ চুক্তি ভঙ্গ করে জোটবদ্ধ হয়ে সমুদ্রপথ দিয়ে আসবে এবং 
শামের জলভাগ ও স্থলভাগের সকল এলাকা দখল করে নিবে। শুধুমাত্র দামেস্ক এবং মু'তাক (১১০) 
এলাকাছয় রক্ষা পাবে। বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম)কে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন- 
তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! দামেস্কে কতজন মুসলমানের জায়গা 
হবে ?? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন- আল্লাহর শপথ করে বলছি- সে সময় দামেস্ক মুসলমানদের জন্য 
এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যাবে, যেমননাকি মায়ের পেটের ভেতর সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে গর্ভসথল-ও বড় 
হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! মু'তাক (৯:০০) কি ?? বললেন- শামের একটি পাহাড়, যা 
"হিমসে"র 5)! (0101195) সাগরের কিনারায় অবস্থিত। তখন মুসলমানদের পরিবার-পরিজন এ মু'তাক 
পাহাড়ের উপর অবস্থান করবে । আর মুসলমানদের বাহিনী "আরনাত" সাগরের কিনারায় অবস্থান করবে। 


(51 ৪০১৮০ ১০০০০৯০১9৫৪ ৫ dat 021 ad (৫19:০০1 10৮৯ ০৯ ৯৯১ 021 











এ কর উপরোভ বিহু অয়ন করার পর এখন যদি শাম ৮০ 


পাননি রে একদিকে রয়েছে ইরাক, পানে ভোজ ভি 
রেখেছে। পশ্চিমে রয়েছে লেবানন, যেখান থেকে শামী যুদ্ধাদের চলে যাওয়ার পর ট্রিপলী থেকে নিয়ে 
"গুলান" পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা একই বাহিনীর দখলে এসে যাবে। "হিমস" এর নিকটবর্তী আরনাত 
সমুদ্র লেবাননের সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর দামেস্ক থেকে মু'তাক তথা হিমস 
শহরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্তই লেবাননের পাহাড় অবস্থিত। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তা'লার কাছে সর্বাধিক 
মর্ধাদাশীল শহীদ হচ্ছে- সমুদ্রপথে যুদ্ধকারী শহীদ, এন্টাকিয়ার আ'মাক প্রান্তরে যুদ্ধকারী শহীদ এবং 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী শহীদ। 

উপরোক্ত যুদ্ধে শহীদদের ব্যাপারে অপর বর্ণনায় এসেছে- "অতপর সে যুদ্ধে নিহত একতৃতীয়াংশ 
শহীদ বদর যুদ্ধের দশজন শহীদের সমান মর্যাদা পাবে। কেননা, বদর যুদ্ধের শহীদগণ হাশরের মাঠে 
সত্তরজন লোককে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। আর এ যুদ্ধের শহীদনগণ সাতশত লোকের 
সুপারিশ করতে পারবেন।" (41 9:51 :১০৯ 2 ০৯১ 9550) 


উপরোক্ত বর্ণনায় যে মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা প্রাসঙ্গিক মর্ধাদা। অন্যথায় সার্বিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বদর যুদ্ধের শহীদগণ সমস্ত শহীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী । 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন যে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে নিয়োক্ত 
ঘটনাবলী অবশ্যই ঘটবে- মীরাছ (মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পদ) বন্টনের সুযোগ থাকবেনা, যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে 
আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ হবেনা । কেননা, শামে অবস্থানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 
একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত হয়ে আসবে। এদের সমোচিত জবাব দেয়ার জন্য মুসলমানগণও একত্রিত 
হবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করেন- তারা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগত বাহিনী) কি রূমবাসী ?? উত্তরে 
বললেন- হ্যাঁ...। সুতরাং সেখানে উভয় দলের মাঝে তুমুল লড়াই হবে। মুসলমানগণ তাদের মধ্য থেকে 
একটি বিশেষ দলকে নির্বাচন করবে, যাদের শর্ত থাকবে যে, হয়ত মৃত্যু. নয়ত বিজয় (খালী হাতে ফিরে 
আসা যাবেনা) অর্থাৎ আত্মঘাতী মুজাহিদীন বাহিনী । সুতরাং তারা গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। 
শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যাবে এবং উভয় বাহিনী-ই নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসবে । কোন পক্ষই বিজয়ী 
হবেনা। আর আত্মঘাতী দল যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে। অতপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানগণ পুণরায় 
একদল আত্মঘাতী দল নির্বাচন করে পাঠাবে এই শর্তে যে, হয়ত বিজয়... নয়ত মৃত্যু (খালী হাতে ফিরে আসা 
যাবেনা)। তারা গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত রাত হয়ে যাবে কোন দলই পিছু হটবেনা। 
এদিনও কোন পক্ষ বিজয়ী হবেনা এবং আত্মঘাতী দল শহীদ হয়ে যাবে। অতপর তৃতীয় দিন মুসলমানগণ 
SM 5585 হয়ত বিজয়... নয়ত মৃত্যু (খালী হাতে ফিরে আসা 

যাবেনা)। সুতরাং তারা গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে... উভয় বাহিনী-ই 
পাত ৬1705 ভিত ন 5 5 ঠ 
দিন অবশিষ্ট সকল মুসলমান লড়াইয়ের জন্য বের হয়ে যাবে। এবার আল্লাহ তা'লা কাফেরদের মূলোৎপাটন 
করে মুসলমানদেরকে মহাবিজয় দান করবেন। এদিন এত মারাত্মক ও ভয়ানক পর্যায়ের যুদ্ধ সংঘটিত হবে 
যে, এরকম যুদ্ধ ইতিপূর্বে পৃথিবীবাসী কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে এত অসংখ্য 
পরিমাণ লাশ পড়ে থাকবে যে, এসকল লাশের উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু (লাশগুলি 
এত বিস্তৃত ময়দান পর্যন্ত পড়ে থাকবে বা এত মারাত্মক দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে যে, ময়দানের অপর প্রান্তে পৌছার 
পূর্বেই পাখি মরে পড়ে যাবে। বাহিনী প্রেরণকারীগণ মুতের সংখ্যা গণনা করে দেখবে যে, একশভাগের মধ্যে 
নিরানব্বই ভাগেই মারা পড়েছে, একভাগ মাত্র বেচে আসতে সক্ষম হয়েছে। অতপর ইবনে মাসউদ রা. 
বলেন যে, এখন বলো... যুদ্ধলন্ধ মাল নিয়ে কি তখন আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ থাকবে..??!! মৃতদের 
ত্যাজ্যসম্পদ বন্টন করার জন্য কি তখন মন চাইবে...??!! 


অতপর তিনি বলেন- ঠিক তখন তারা এমন যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা পূর্বের যুদ্ধ থেকেও বেশি 
ভয়ানক। সংবাদটি হবে যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। সে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমানদের 


পরিবারগুলিকে ফেতনায় ফেলার চেষ্টা করছে। এ সংবাদ শুনামাত্রই মুসলমানগণ সকল যুদ্ধলন্ধ মালসম্পদ 
ফেলে দেবে। পরিবার-পরিজনের পরিস্থিতি আর দাজ্জালের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলমানগণ 
দশসদস্য বিশিষ্ট একটি অগ্রগামী দল প্রেরণ করবে। রাসূলে কারীম সা. এদের ব্যাপারে বলেন যে, "আমি 
তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম, এমনকি তাদের ঘোড়ার রংগুলি পর্যন্ত খুব ভাল করে চিনি। তারাই হচ্ছে 
ওই সময়কার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ।" 


ফায়দী- 


(১) উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম তিনদিন সম্পূর্ণ আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ 
পরিচালনা করা হবে। 


(২) কাফেরদের সৈন্যদল শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসবে । বর্তমান সময়ে যে 
আমেরিকা এবং জোটবদ্ধ সেনাদল আরবদ্বীপে এসে নোঙ্গর ফেলেছে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, 
ফিলিস্তীন এবং সারা আরববিশ্ব থেকে ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। যাতে করে 
সাম্প্রতিককালে ইহুদীদের প্রধান পরিকল্পনা- "মসজিদে আকসা"কে শহীদ করে একে প্রাচীন সুলেমানী 
আকৃতিতে পূণনির্মান করার কাজটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। 


তরবারীর মাধ্যমে হবে...22!! 

টিক ক লালে লেলাশ 

কিছু উল্লেখ নেই। তাহলে কি হাদিসের মর্ম হচ্ছে যে, যুদ্ধগুলি প্রাচীন যুগের যুদ্ধের মত তীর-তরবারীর 

মাধ্যমে সংঘটিত হবে...??!! কেননা, রাত্রিকালীন যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি এদিকেই ইঙ্গিত বহন 
করে। 


জনসাধারণের মাঝে একটি কথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত যে, ইমাম মাহদীর সময় বর্তমান অত্যাধুনিক 
টেকনোলোজী নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ শুধুমাত্র তীর-তলোয়ারের মাধ্যমে হবে। সাধারণত এই ধারণার 
মূলে রয়েছে- ৪ শব্দটি, যা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে । কেননা, ৯ শব্দের অর্থ হচ্ছে তলোয়ার । 
কিন্তু শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করেই অকাট্যভাবে বলে দেয়া যায়না যে, ইমাম মাহদীর যুগে তরবারীর 
মাধ্যমেই যুদ্ধ হবে। কেননা, ৯ শব্দটির মাধ্যমে সাধারণ অস্ত্রও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে। নিম্োক্ত 
প্রমাণাদী লক্ষ করুন :- 


১ - একাধিক হাদিসে একথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে, ইমাম মাহদীর যুগে সংঘটিত যুদ্ধগুলির মধ্যে 
মৃতের সংখ্যা অত্যাধিক হবে। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ আছে যে, ইতিপূর্বে কখনো এধরনের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়নি। 


২ - দাজ্জালের আরোহীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসে দাজ্জালের আরোহীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হওয়া 
এবং তার আরোহীর দুই কানের মাঝে সত্তর হাজার লোক আশ্রয় গ্রহণ করার কথা উল্লেখ হয়েছে। এটিও 
ইঙ্গিত বহন করে যে, এখানে "দাজ্জালের গাধা" বলতে অত্যাধুনিক কোন বাহন উদ্দেশ্য । 


৩ - হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "আ'মাক" এর যুদ্ধে আল্লাহ পাক 
ফুরাত নদীর তীর থেকে খোরাসানী কামানের সাহায্যে কাফেরদের উপর গোলা বর্ধন করবেন। আর 
"আ'মাক" থেকে ফুরাত নদীর সবচে' নিকটবর্তী উপকূলটি-ও ৭৫ (পচাত্তর) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 
এখানেও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, এখানে কামান বলতে ক্ষেপনান্ত্র বা আধুনিক রকেট লাঞ্ার উদ্দেশ্য। 
এছাড়াও আরো অনেক প্রমাণাদী এবং অসংখ্য ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল কর্তৃক 
ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডগুলো ছড়ানোর আগপর্যন্ত অত্যাধুনিক টেকনোলোজী স্বমূলে নিঃশেষ হবেনা । (আল্লাহই 
ভাল জানেন..) 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, অত্যাধুনিক টেকনোলোজী যদি না-ই ধ্বংস হয়, তবে ওই সময় রাত্রিকালীন যুদ্ধ 











সংঘটিত না হওয়ার কি কারণ হতে পারে..?? হতে পারে, তখনকার পরিস্থিতি-ই এমন হবে যে, রাতে 
অভিযান চালানো সম্ভব হবেনা। পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, রাত্রীকালে ওই এলাকায় একস্থান থেকে 
অন্যস্থানে যাতায়াত করা দুক্কর হবে। ফলে সকল প্রকার অভিযানই দিনের বেলায় পরিচালনা করা হবে। 
কেননা, রাতে যদি বের হয়, তবে পাহারাদারী বেশি হওয়ার কারণে মুজাহিদীনকে তারা চিনে ফেলতে পারে। 
এভাবে সম্পূর্ণ অভিযানই বাঞ্চাল হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এর বিপরীতে দিনের বেলায় পাহারাদারী কম 
থাকে, শহরবাসী সকলেই রাস্তার উপর ব্যস্ত থাকে। এই সুযোগে সহজেই অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে 
যায়। পাশাপাশি শক্রসেনারা নিজেদের ক্যাম্প থেকে দিনের বেলায়-ই বের হয়। 


এমনটি সাধারণত শহরাঞ্চলের অভিযানগুলোতে হয়ে থাকে। যেমন বর্তমান সময়ে আমরা ফিলিস্তীন 
এবং ইরাকে প্রত্যক্ষ করছি যে, মুজাহিদীন তাদের ফেদাঈ অভিযানগুলি অধিকাংশ সময় দিনেরর বেলায়-ই 
সম্পন্ন করে আসছে। 


বর্তমান বিশ্বে কুফর-ইসলামের মধ্যকার চলমান মহাযুদ্ধের মূল নিয়ন্ত্রণ শত্রুদের হাত থেকে ফসকে 
গেছে। এখন আর এটি তাদের হাতে নেই যে, যখন যেখানে মন চাইবে সেখানেই গিয়ে হামলা করে আসবে। 
বরং ময়দানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন মুজাহিদীনের হাতে। যখনই মুজাহিদীন যেখানে হামলা করার ইচ্ছা 
করে, সেখানেই অভিযান শুরু হয়ে যায়। অতপর কার্যক্রম শেষে অন্য এলাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। 


রেখে আধুনিক সেনানী ধাচে যদি পরিস্থিতি চিন্তা করা যায়, তবে তখনকার পরিস্থিতি অনেকাংশেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠে। (আল্লাহই ভাল জানেন) 


উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম হচ্ছে যে, নিজের পক্ষ থেকে অকাট্য যুক্তিসমূহ খাড়া করে যুদ্ধ তখন 
তরবারীর মাধ্যমেই হবে। অতপর মতামতটিকে হাদিসের আলোকে সাব্যস্ত করা, এটি ঠিক নয়। কেননা, নবী 
করীম সা. এর যুগে একমাত্র তরবারীর মাধ্যমেই যুদ্ধ সংঘটিত হত। সুতরাং নবী করীম সা. যদি অন্য কোন 
কথা দ্বারা ব্যক্ত করতেন, যা তখনকার যুগে বুঝে উঠা সম্ভব ছিলনা, তবে সাহাবায়ে কেরামের মনযোগ মূল 
উদ্দেশ্য থেকে সরে যেত। পাশাপাশি যে কথা নবী করীম সা. তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, এমন হলে 
সেটি তারা বুঝে উঠতে পারতনা। 


(৪) হাদিসে শেষ (চতুর্থ) দিন এমন এক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করা 
হয়নি। হতে পারে, এতে নতুন অত্যধুনিক কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, যা পূর্বে কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়নি। আর লাশের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ার বিষয়টি-ও সেদিকে ইঙ্গিত করে। 


(৫) এ যুদ্ধে বিজয়ার্জনের পর মুজাহিদীন দু'টি সংবাদ শুনতে পাবে। এক- সামনে আরো একটি 
মরণযুদ্ধ অপেক্ষা করছে। দুই- দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। বাহ্যিকভাবে হাদিসটি পড়ে এমন মনে 
হয় যে, দাজ্জাল এ যুদ্ধের তাৎক্ষনিক পরেই আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে । অথচ ব্যাপারটি তেমন নয়; বরং 
মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দাজ্জালের 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে মুসলমানদের রূম (ভ্যাটিকেনসিটি) বিজয়ের পরক্ষণে। উপরোক্ত হাদিসে শুধু সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এসেছে, এর ডিটেইল হচ্ছে- প্রথম সংবাদটি একটি আগত মারাত্মক যুদ্ধের সংবাদ হবে। আর সেটি 
কুস্তানতীনীয়্যা বিজয়ের যুদ্ধও হতে পারে। 


(৬) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের খবর শুনতে পাবে, তখন 
যুদ্ধলন্ধ সকল প্রকার সম্পদ ফেলে দেবে। এ ব্যাপারে নুআইম বিন হাম্মাদ - হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ 
থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে গুরুত্ব সহকারে এই কথা বলা হয়েছে যে, নবী করীম সা. বলেন- 
তোমাদের মধ্যে যারা তখন এ যুদ্ধে গনীমত অর্জন করবে, সে যেন (দাজ্জালের সংবাদ শুনে) কিছুই ফেলে না 
দেয়। কেননা, পরবতী যুদ্ধগুলিতে এগুলোই তোমাদের জন্য শক্তির যোগান হবে। (:.১০০৯ ১২০ 0351 
21 :১51) 





শা আফগানিস্তানের বর্ণনা... টি 

ইমাম যুহরী রহ. বলেন- আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা 
আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং তারা যখন খোরাসানের ঘাটিতে অবতরণ করবে, তখন ইসলাম কায়েমের জন্যই 
অবতরণ করবে । কোন বাহিনীই তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারবেনা, কিন্তু অনারবদের একটি বাহিনী, 
যা পশ্চিম দিক থেকে আসবে। (১৮ ০১৮০) 92151 62-11. J ১2) 


অর্থাৎ আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ব্যতিত তাদের আর কোন উদ্দেশ্য হবেনা । সুতরাং 
ইবলিসী শক্তিগুলো কি করে এদেরকে সহ্য করে নেবে ?? তাদেরকে দমন করার জন্য তো বিশ্বের সকল 
কুফুরী শক্তি একত্রিত হবেই..!! আরো দশগুণ বেশি শক্তি নিয়ে এদের মুকাবেলার জন্য আসলেও কোন কাজ 
হবেনা ইনশাআল্লাহ। কারণ :- 


৮৫-০1-১১০৪ ১ Grell 3 ০০ ১৪০০ 00190 548191205৩৪ dice 41 ৮০১ ১০৪১৬ nue 
(2269:৬১০০ :8760:,০ ১০০০০) 58120 wai ০০৯ 


অনুবাদ- হযরত আবু হুরয়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- 

"যখন কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন কেউই 
তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবেনা । শেষপর্যন্ত তারা বাইতুল মাকদিসে এসে ঝান্ডা 
গাড়বে (খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে)। 


রাসূলে কারীম সা. এর যমানায় খোরাসানের সীমানা ইরাক থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত 
bl 10805188588 ভিউ 
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(১) বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের মাটিতে সেই বাহিনী একত্রিত হচ্ছে। দাজ্জালী শক্তির সকল 
প্রচেষ্টা তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়নি। বরং মুজাহিদীন এখন উল্টা তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। 
আরব মুজাহিদীনের (আলকায়েদা) ঝান্ডাও কালো রঙ্গের । সুতরাং সকল কুফুরী শক্তির বক্ষ চিড়ে অচিরেই 
11118588888 45825 !! 
(আল্লাহই ভাল জানেন) 


অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইহুদীরা এসকল হাদিসকে সামনে রেখেই সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে 
চলেছে। অথচ রাসূলে কারীম সা. উম্মতে মুসলিমার জন্য হাদিসগুলি বর্ণনা করেছিলেন- এই আশায় যে, 
উম্মতে মুসলিমা তাদের দুর্দশার দিনগুলিতে এসকল হাদিসকে সামনে রেখে নিশানা ঠিক করতে সক্ষম হবে। 


গণসংবর্ধণা পাওয়ার যোগ্য এ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা রাসূলে কারীম সা. এর হাদিসগুলোকে বুঝে 
পাহাড়ের গর্তসমূহকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে। হাদিসে এ সকল মুজাহিদীনের জন্য সুসংবাদ 
বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জালী শক্তিসমূহ আফগানের মাটিতে আগুণের বৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রিসাগরে যতই 
পরিবর্তন সাধন করে ফেলুক না কেন... মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর সত্য খোদা অবশ্যই এমন এক বাহিনী 
তৈরী করবেন, যারা ইতিহাসের ধারা এবং দুনিয়ার নকশাকে পরিবর্তন করে ছাড়বে। 


এ সকল হাদিসে সান্তনা দেয়া হয়েছে এ সমস্ত ব্যক্তিদের, যারা মুজাহিদীনের সাময়ীক পরীক্ষা দেখে 
উদাসীনতার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিল যে, এখন আর মন ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই..! বরং এ 
সেনাদলের মধ্যে শামিল হয়ে যাও.., যাদের ভাগ্যে বিজয় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা সুসংবাদ এ সকল বৃদ্ধ 
ব্যক্তিদের জন্য, যাদের বাহু অস্ত্র উঠাতে অক্ষম, কিন্তু তারা তো হিন্দুস্তান ও বাইতুল মাকদিস বিজয়কারীদের 
দৈনন্দিন প্রয়োজনাদী পুরণ করতে সক্ষম..! এটা হচ্ছে কামনা বাসনা এ সকল মা-বোনদের, যারা 
আফগানের মাটিতে মুজাহিদীনের সাময়ীক পরাজয় দেখে এবং "শাবারগান" থেকে "কিউবা" পর্যন্ত মজলুম- 
নিপীড়িত ভাইদের কান্নার আঁওয়াজ শুনে পেরেশানীর অতল গহবরে নিমজ্জিত ছিল। মুহাম্মাদ বিন কাসিম 
আর তারেক বিন যিয়াদের বোনেরা..! এখন খুশি হয়ে যাও!! কান্নার মাতম এখন বন্ধ কর!! এবার হিন্দু আর 
ইহুদীদের ঘরবাড়ীগুলোতে মাতম শুরু হওয়ার সময়...!! প্রিয় মায়েরা !! এবার আপনি সন্তানটিকে সর্বশেষ 
যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে তুলুন। কেননা, বরযাত্রীর লোকেরা তো এখন দিল্লী আর বাইতুল মাকদিসের দিকে 
রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকল বাদশার বাদশাহী ধ্বংসের সম্মুখীন..। আরে ওই দিকে দেখো..! আমাদের 
প্রিয় ভাইয়েরা... যারা আমাদের পূর্বেই শাহাদাতের তাজ মাথায় দিয়ে দুলহান সাজিয়ে আমাদেরকে সংবর্ধণা 
দেয়ার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত রয়েছে। হ্যাঁ. আমার বোনেরা! স্বীয় ভাইদেরকে বর বানানোর সময় এসে 
গেছে... । সুতরাং এখন তো আনন্দ করার সময়, চেহারায় উদাসীনতা নয়; 78551, | 
আঁখিতে অশ্রু নয়; বরং বিজয়ের মহা উৎফুল্লতার চমক থাকা চাই..। এখন তো আমাদের পালা....!! 


আল্লাহর এ সকল খাটি বান্দাগণ দুনিয়ার ফেরাউনদেরকে, ডা 
87525 2 বিজয় কি জিনিস....!! 



















(২) রিডার ভি 
পারবেনা। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের পথে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি 
আসবেনা । বরং বাধা-বিপত্তি তো অনেক আসবে, কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে 
অবশেষে বাইতুল মাকদিসে এসে বিজয়ের পতাকা উড়াবে। 


আফগানের মাটিতে দাজ্জালী শক্তিসমূহ তাদের সর্বপ্রকার শক্তি মুজাহিদীনের 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ছেড়েছে। এখন আর তাদের হাতে নতুন কোন কিছু বাকি 
নেই। তালেবান শাসনের উপর আগ্রাসণকালে তালেবানদের জন্য মার্কিন 
বোমারো বিমানগুলি ছিল টেনশনের কারণ। কেননা, উচু আকাশ দিয়ে উড়ে 
যাওয়া দ্রুত গতির এ প্লেনগুলোকে ব্রাষ্ট করার মত কোন হাতিয়ার তখন তাদের 
হাতে ছিলনা । কিন্তু তালেবানদের পতনের পর এ বিষয়গুলি এখন আর কোন 
গুরুত্বই রাখেনা। এখন শুধু তালেবানরা মার্কিন বাহিনীর উপর একের পর এক 
সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করে মার্কিন 
সেনাদেরকে জীবিত ধরে নিয়ে আসছে। তাদের থেকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ 
মাল অর্জন করছে। মুজাহিদীনের এ সকল কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মার্কিন আকাশপথের শক্তিটুকু শুধুমাত্র 
রোনাজারী আর লাশবহনের কাজে লাগছে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। যুগের ফেরাউনতুল্য এ শক্তি একদিকে 
আকাশপথে ঘুরতে থাকে, অপরদিকে মুজাহিদীন নিচে বসে সাথীদেরকে যুদ্ধের নমুনা শিক্ষা দিতে থাকে। 


বাস্তবেই মার্কিন প্লেনগুলি মুজাহিদীনের কি-ইবা ক্ষতি করতে পারে..!! এমনকি তাদের উপর যদি 
বোষ্বিং-ও করা হয়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন উপকার নেই, বরং আরো ক্ষতি হচ্ছে। কেননা, 
অভিযানের পর যতক্ষণে মার্কিন হেলিকপ্টার এসে পৌছায়, ততক্ষণে মুজাহিদীন এ এলাকা ছেড়ে অন্য 
এলাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়ে দেয়। ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা আর 
মুজাহিদীন অতিক্রম করে চলে যায়। 


যদিও এখন পর্যন্ত মুজাহিদীনের হাতে হেলিকপ্টার বিধ্বংসী কোন অস্ত্র বিদ্যমান নেই। কিন্তু অতিসত্বর 
ইনশাআল্লাহ.. এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুজাহিদীন যখন বিজয়ী বেসে ফিরে আসতে শুরু করে, তখন মার্কিন 
হেলিকপ্টার তাদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ফেরেন্তাদের পাখার নিচে 
গোপন করে রাখেন। মাত্র কয়েক মিটার দূরে থাকা সত্তেও তারা মুজাহিদীনকে দেখতে সক্ষম হয়না। 


আপনি যদি মার্কিন বাহিনী আর মুজাহিদীনের মনোবলের প্রসঙ্গ তুলেন, তবে মুজাহিদীনের অবস্থা 
হচ্ছে যে, তারা মার্কিন ক্যাম্পগ্তলোতে আক্রমণ করতে থাকে, এগুলোকে ধ্বংস করে গনীমতের মাল নিয়ে 
আসে। তারা এ সংকল্প নিয়ে অভিযানে বের হয় যে, মার্কিনীদেরকে জিন্দা গ্রেফতার করে নিয়ে আসব। 


পক্ষান্তরে মার্কিন সিপাহীদের অবস্থা হচ্ছে যে, একবার হামলার সময় একজন মুজাহিদ জনৈক মার্কিন 
সেনার এতই নিকটবর্তী পৌছে গিয়েছিল যে, মাত্র দশ মিটার দুরত্বের ব্যাপার। মুজাহিদ এত দূর থেকে এসে 
ক্যাম্পের একদিকের দরজা কাটতেছিল। কিন্তু এ মার্কিন সেনার এতটুকু দুঃসাহস হল না যে, ট্রিগার পর্যন্ত 
আঙ্গুলটি নিয়ে মুজাহিদের দিকে ফায়ার করে দেবে। বরং তার অবস্থা এই ছিল- নিজের উত্তর দিকে বসে 
থাকা সেনাটিকেও ডা ds AU AU SEE EL A bal: ই 


এরা হচ্ছে মিডিয়ার বানানো এ হিরো, যাদের হুমকি-ধমকি শুধুমাত্র এ সকল নিরপরাধ শিশুদের জন্য হয়ে 
থাকে, যাদের হাত এখন পর্যন্ত গান তো দূরের কথা; ফুল উঠানোর-ও পর্যন্ত যোগ্য হয়ে উঠেনি। আবু গারীব 
কারাগারের ভেতরে নিঃস্ব লোকদের সাথে বাহাদুরী দেখানো তো খুবই সহজ। ফিল্ম আর পত্র-পত্রিকার 
রিপোর্টের মাধ্যমে হিরো হওয়া তো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের মুকাবেলা করা ফিল্ম বা 
সিনেমার কোন কাহিনী নয়; বরং এখানে তো আসল গুলী চলে..., যা লাগলে পরে অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়। 
এভাবে যখনই কোন মুজাহিদীন বাহিনী মার্কিন বহরের উপর আক্রমণ করে, তখন সেনারা তো গাড়ীর 
দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে এতটুকু বীরত্বের লক্ষণ নেই যে, পুরুষে পুরুষে মুকাবেলা হচ্ছে, তাহলে 
অস্ত্রটি হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এসে একটু জবাব দেয়া যাক..!! 
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অনুবাদ- ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্ব দিক থেকে আসবে। 
যার নেতৃত্ব থাকবে এমন লোকদের হাতে, যারা দেখতে খোরাসানী কাপড়পরিহিত উটনীগুলোর মত দেখাবে। 
তারা লঙ্কা লম্বা চুল বিশিষ্ট হবে। তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার দিকে সম্মোদন করে ডাকা হবে। তাদের 
নামগুলি উপাধির মাধ্যমে প্রসিদ্ধ থাকবে। তারাই দামেস্ক শহরকে বিজয় করবে। তিনটি মুহুর্তে তাদের থেকে 
রহমত উঠিয়ে নেয়া হবে। 


পিং তরু ১ il 





ফায়দা- উপরোক্ত বর্ণনায় পূর্বদিক থেকে আসা লোকদের কতিপয় নিদর্শন বলা হয়েছে :- (১) তাদের 
পোশাক ঢিলেঢালা হবে। (২) লম্বা চুল তথা বাবড়ীওয়ালা হবে। (৩) তাদেরকে আরবদের মত বংশীয়ভাবে 
নয়; বরং নিজ নিজ এলাকার দিকে সম্মোদন করে ডাকা হবে। (8) তারা প্রকৃত নামের পরিবর্তে উপনামে 
(Surname) প্রসিদ্ধ থাকবে। সুতরাং জ্ঞানবান ব্যক্তিদের উচিত- উপরোক্ত চারটি গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিদের 
খুজে বের করা। (আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন) 


উপরোক্ত হাদিসে এ সেনাদল থেকে তিনটি মুহুর্তে রহমত উঠিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এটা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের উপর পরীক্ষাস্বরূপ হবে। যাতে করে আল্লাহ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুত 
বিষয়াবলীর উপর সত্যায়নকারীগণকে ভাল করে পরখ করে নিতে পারেন। 


হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত যে, কালো বঝান্ডাবাহী লোকেরা পূর্ব দিক থেকে আর হলুদ 
ঝান্ডাবাহী লোকেরা পশ্চিম দিক থেকে আসবে । শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যকার চূড়ান্ত লড়াইটি দামেস্কে সংঘটিত 
হবে। সেটিই হবে প্রকৃত লড়াই। (আলফিতান-নুআইম বিন হাম্মাদ) 
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অনুবাদ- হযরত হিলাল বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি আলী রা.কে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম 
সা. বলেন- "মাওয়ারউন নাহর" অঞ্চল থেকে একজন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাকে "হারেস হাররাস" 
বলে ডাকা হবে। তার বাহিনীর সম্মুখদলে একজন ব্যক্তি নেতৃত্বে থাকবে, যার নাম হবে "মানসূর", সে 
রাসূলের বংশীয় লোকের (ইমাম মাহদী) জন্য পথপ্রশস্ত করবে, ঠিক যেমন কুরাইশ গোত্র মুহাম্মাদ সা.কে 
আশ্রয় দিয়েছিল। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর আবশ্যক হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে সহযোগীতা করা (অথবা 
বলেছেন) প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক হচ্ছে তার ডাকে সাড়া দেয়া । 


ফায়দা- "মাওয়ারাউন নাহর" (772150১1818) বলতে ০9) ১ তথা কাম্পিয়ান সাগরের 
পাদদেশে অবস্থিত মধ্যএশিয়ার (0911018| Aa) অঞ্চলসমূহকে বুঝায়। যেমন- কাম্পিয়ান সাগরের 
পূর্বদিকে কাজাখিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান- আর পশ্চিমদিকে চেচনিয়া, 
Ra হি লেনদেন উজবেকিস্তান বা এতদাঞ্চল 
থেকে ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য যাবে। অথবা "হারেস" নামক মুজাহিদ এ দলের সাথে 
থাকবে, যার উল্লেখ পূর্বোক্ত হাদিসে এসেছে। (আল্লাহই ভাল জানেন) 


এটাও জেনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে খোরাসানে (আফগানিস্তান) দাজ্জালী শক্তিগুলোর আরামের 
ঘুম হারামকারী মুজাহিদীনের একটি বিশাল অংশ উজবেক মুজাহিদীনের মাধ্যমে ঘটিত। যারা আফগানের 
ভূমিতে এ যাবৎ আমেরিকার বিরোদ্ধে সংঘটিত সকল অপারেশানে এমন দুঃসাধ্য ও বিরত্বপূর্ণ অভিযান 
পরিচালনা করেছেন, যা দেখে আরব মুজাহিদীন পর্যন্ত হতবাক হয়ে রয়েছে। পাশাপাশি তালেবানদের 
উপর ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। এটাও হতে পারে যে, আফগানিস্তানের মাটি থেকেই তারা উপরোক্ত সেনাদলের 
নেতৃত্বে ইমাম মাহদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। 


আল্লাহ তা'লা এই জাতিকে অনেক সৌভাগ্যশীল বানিয়েছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. 
এদের ব্যাপারে লেখেন- "সত্তর বৎসর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের গোলামী করা সত্তেও ঈমান বাচিয়ে রাখা 
চাট্রিখানি কথা নয়। এটা হচ্ছে তাদের একটি মহান বৈশিষ্ট। অন্যথায় এদের স্থলে অন্য জাতি হলে হয়ত তারা 
ঈমান রক্ষা করতে সক্ষম হতনা। 
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অনুবাদ- হযরত ছাউবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, 
কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক থেকে আগমন করেছে, তখন তোমরাও তাতে শামিল হয়ে 
যেও!! কেননা, তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীফা "মাহদী" বিদ্যমান। 


ফায়দা- আল্লাহর রাসূল পূর্বেথেকেই উম্মতকে বলে দিচ্ছেন যে, এ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে 
যেও..!! আখেরাতের মহা বাণিজ্য লাভের আশায় দুনিয়ার তুচ্ছ বাণিজ্যকে ত্যাগ করে সফলতার পরিচয় 
দিও..!! লক্ষ রেখো ! মায়ের কোমল মমতা.. জীবনসঙ্গীনীর সিক্ত অশ্রু. অথবা নয়নের মণির চেহারাটুকু.. 
যেন আমার এবং আমার জন্য আত্বোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসার পথে কোনরূপ বাধা না হয়ে 
দাড়ায়..!! শহরের বড় বড় প্রাসাদ আর চাকচিক্যপূর্ণ বিলাসবহুল ভবনগুলো তোমাদেরকে পাহাড়ের অন্ধকার 


গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে যেন বাধার সৃষ্টি না করে..!! ইট আর মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলোকে বাঁচানোর 
লক্ষে আখেরাতের চিরস্থায়ী প্রাসাদগ্ডলোকে নষ্ট করে দিওনা..!! কারাগারের কালো ঠুকরিগুলোতে আবদ্ধ 
হওয়ার ভয়ে দাজ্জালী শক্তিগুলোর সামনে মাথা নত করে দিওনা..!! মনে রেখো! কবরের চেয়ে কালো ঠুকরি 
আর ভয়ানক কারাগার কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই..!! রাসূলে কারীম সা. বলছেন- "যা হওয়ার হোক.. কোনকিছুকেই 
পরোয়া করবেনা.. বরং অবশ্যই এ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেও..!!" 


হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম মাহদী তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যে, দলটি ইমাম মাহদীকে শক্তিশালীকারী দল হবে। তারা আরবে পৌছে ইমাম মাহদীর দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাবে। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ইমাম মাহদী স্বয়ং তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবেন, কিন্তু তখন 
কেউ তাকে চিনবেনা। কিন্তু পরে যখন তিনি হারাম শরীফে পৌছবেন, তখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে। 
(আল্লাহই ভাল জানেন) 


ফায়দা- বরফের উপর চলা খুব কঠিন হয়। দিনের বেলায় যখন বরফের উপর সূর্য পড়ে, তখন মনে 
হয়- কেউ যেন আগুনের আংড়া চোখের দিকে তাক করে রেখেছে। বেশিক্ষণ সময় যখন বরফের উপর দিয়ে 
চলা হয়, তখন পা জ্বলে যাওয়ার আশংকা থাকে । আর বরফের জ্বলা আগুনের জ্বলা থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক 
হয়। এতদসত্তেও নবী করীম সা. বলেছেন যে, "ঈমান বাঁচানোর তাগিদে যদি বরফের উপর দিয়েও হেটে 
আসতে হয়, তবুও এসে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেও..!!" (ছুবহানাল্লাহ...) 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন- একদা আমরা রাসূলে কারীম সা.এর নিকট বসা ছিলাম। এমন 
সময় বনু হাশেমের কতিপয় নওজোয়ান উনার কাছে আসলে তাদের দেখে রাসূলের চোখ লাল হয়ে যায় এবং 
চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বলেন- আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার 
তাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন- অবশ্যই আমার (মৃত্যুর) পর তারা অনেক 
বিপদাপদ, দেশান্তর এবং বঞ্চিতকরনের সম্মুখীন হবে। শেষপর্যন্ত পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী 
(মুজাহিদীন) লোকেরা আসবে। তারা এসে নেতৃত্ব চাইবে। কিন্তু তখনকার নেতৃস্থানীয়রা তাদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করতে অস্বীকার করবে। ফলে তারা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে তাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা 
হবে। ফলে তারা বিজয়ী হয়ে যাবে। অতপর তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এবার তারা এটাকে গ্রহণ না 
করে আমার পরিবারস্থ একজন লোকের হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করে দেবে, যে যমিনকে ন্যায়-নিষ্ঠতার মাধ্যমে 
ভরে দেবে, ঠিক যেমনভাবে ইতিপূর্বে জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের 
মধ্যে যারাই তখন উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাদের (কালো ঝান্ডাবাহী মুজাহিদীনের) দলে এসে শরীক হয়ে 
যায়..!! চায় তা করার জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হাটুগেড়ে আসা পড়ুক..!! 


ফায়দা- কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা আরবে এসে নেতৃত্ব চাইবে । অতপর তাদের কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তর 
করতে অস্বীকার করা হলে তারা যুদ্ধ করবে। এখানে রাসূল যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর যুদ্ধে তাদেরকে 


আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগীতা-ও করা হবে। এখানে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, 
তারা-ও আরব্য তথা নামে-বংশে মুসলমান। তখন সারাবিশ্বের মিডিয়া হয়ত মুসলমানদের মাঝে একথা 
প্রচার করে বেড়াবে যে, এরাই হচ্ছে প্রকৃত সন্ত্রাসী। ইতিপূর্বে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা করে সারাবিশ্বের 
নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিঘ্ন করেছে। এখন আবার মুসলমানদের মাতৃভূমি আরবে এসেও তারা মুসলমানদেরকে 
হত্যা করছে, বিভিন্ন রকম নাশকতামূলক কর্মকান্ডের জন্ম দিচ্ছে। একথা প্রচার করে করে সারাবিশ্বকে 
বিশেষত সরলমনা মুসলমানদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা করবে। আর বিষয়টি তখনই স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে, যখন মুজাহিদীন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রাসূলের বংশীয় একজন লোকের হাতে নেতৃত্ব হস্তান্তর করে দেবে। 
ওহে আমার মুসলমান ভাইয়েরা..!! এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত হাদিসে বর্ণিত রাসূলে কারীম সা.এর শেষোক্ত 
বাণীটি স্মরণ রাখবেন- " তোমাদের মধ্যে যারাই তখন উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাদের (মুজাহিদীনের) দলে 
এসে শরীক হয়ে যায়..!! চায় তা করার জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হাটুগেড়ে আসা পড়ুক..!!" 
(আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন) 


বিজয়ের পূর্বে মুজাহিদীন কর্তৃক নেতৃত্ব চাওয়ার যে বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে, সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে 
যদি ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গতার দৃষ্টিতে ফায়সালা করা হয়- তবে ইসলামী বিশ্ব বিশেষত আরববিশ্বকে নেতৃত্ব 
দেয়ার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি কারা ..!1?? 
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কে আছে.. বা HRT LCE LECT 
উদ্ধার করতে সক্ষম হবে..!! কোন সে আন্তরিক বন্ধু..?? যারা রাত-দিনকে এক করে উম্মতের দরদ নিয়ে 
ছটফট করতে থাকে ..!! তারা কারা..?? যারা ফিলিস্তীনের নিরীহ শিশুদের নিরাপত্তার জন্য... ইরাকের দুর্বল 
বৃদ্ধ বাসিন্দাদের কাকুতির জন্য... আল্লাহর ঘরের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে... কাশ্মীরের মা-বোনদের ইজ্জত 
রক্ষার স্বার্থে... নিজের জানকে কুরবান করে দিয়েছে..?? নিজের অন্তরের মধ্যে হাঙ্গামার চীতা জ্বালিয়ে 
উম্মতে মুহাম্দীর দরদ দিয়ে তাকে আবাদ করেছে..?? স্বীয় মা-বোনদের তরতাজা খুন আর অশ্রুকে বুকে 
নিয়ে পাহাড়ের গর্তের দিকে পাড়ি জমিয়েছে..?? তারা কোন সে জন..??- যারা মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর 
পবিত্র শহরকে দুশমনদের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নিজেদের শহর ছেড়ে দিয়েছে..?? ওহে 
জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ !! বলো..! তারা কোন সে জন..??- যারা নিজেদের সকল আনন্দ-উল্লাসে আগুনে জ্বালিয়ে 
উম্মতের চিন্তাকে স্বীয় অন্তরে স্থান দিয়েছে..?? যারা নিজেদের যৌবনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে প্রেম- 
ভালবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে..?? যারা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতিটি পরিবারের টেনশানকে মাথায় নিয়ে 
দিনবদিন তাদের থেকে জুলুম অত্যাচার দূর করে চলেছে..?? 

তারা কি আরবের প্রতাপশালী শীসকবর্গ..?? যাদের অন্তরে ফিলিস্তীনের নিরীহ শিশুদের চাইতে 
সান্তৃনার বাণী শুনানোর পরিবর্তে তাদের হত্যাকারীদের গলায় স্বর্ণের ক্রোশ ঝুলিয়ে দিচ্ছে..?? তারা কি 
বাস্তবেই ইসলামের দরদী ব্যক্তিবর্গ.. যারা একজন কাফেরের মৃত্যু সংবাদ শুনে ছটফট করতে থাকে.. আর 
এদিকে লাখো মুসলমানের মাতম আর কান্নার আওয়াজগুলো তাদের উপর কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেনা..?? 
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অনুবাদ- হযরত ছাউবান (নবী করীম সা.এর আযাদকৃত গোলাম) রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. 
এরশাদ করেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি দল, যাদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা 
করবেন। প্রথমটি হচ্ছে, যারা হিন্দুস্তান (ভারত) এর সাথে যুদ্ধ করবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যারা ঈসা বিন মারয়াম 
আ. এর সাথে থাকবে। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. আমাদেরকে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আবু হুরায়রা রা. বলেন-) আমি যদি এ যুদ্ধটি পেয়ে যাই, তবে তার জন্য আমি আমার 
জান-মাল সব কুরবান করে দেব। ফলশ্রুতিতে আমি যদি সেখানে শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি সর্বোত্তম 
শহীদদের মধ্যে হব। আর যদি বেঁচে ফিরে আসি, তবে আমি আবু হুরায়রা ১০০% জাহান্নাম থেকে মুক্ত 
গ্যারান্টি নিয়ে ফিরব। 


১5) 003 Lgl ০১৪ ০ 2 445 dll ৮৮০ dl 0+৮3 JE 200 4০০ 401 ৮০০১ 5১৯১৯ ঠা ০৯ 

৩ 098 aid ০৫৪১১ 4০ ১৪০৪ 44১০৪ 0244০ SS Hn IHL লে পি dl ids iar জিন AI 

১4519 ভা ০২১০০ JS ca ০91400৮১৯00 91 5০৯১৯ এল এ ৯০ ০৯1 UIE UH HAS 

৪১০ ০৪ ০৮৫৯ ৮ এজি PLA শিক ml 5১৪১৯ Sib ০১০০৪ 0০ 4 শেড 19 103935 

5 Ae dhl ৮৮০ এ 0৩83 দিলি IE 5401 0৬4১ 2 সপ 5 ০51 ০০৫ 4০153৯০১৯৯৩ 
০০৯০০ ০5১৮০ (ঞু10:০০1 0১৮৯ ০৪ ৯১ ০2401) ০৮০ ৩৬০ JE SS SExy mw 


অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. হিন্দুস্তানের কথা বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত তারা 
হিন্দুস্তানের প্রতাপশালী সম্রাটদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে নিয়ে আসবে । ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক 
তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। অতপর তারা যখন ওখান থেকে ফিরে আসবে, তখন শামে ঈসা বিন 
মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে। 


অতপর আবু হুরায়রা রা. বলেন- আমি যদি এ যুদ্ধকালীন সময়টি পেয়ে যাই, তবে আমি আমার 
নতুন-পুরাতন সকল আসবাবপত্র বিক্রি করে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চলে যাব। সুতরাং আল্লাহ 
পাক যখন আমাদেরকে বিজয় দান করবেন, আর আমরা ফিরে আসব, তখন আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম 
থেকে মুক্ত হব। অতপর আমি যখন শামে আসব, তখন ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাব। এ মুহুর্তে আমি 
ঈসা আ.এর সন্নিকটে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ব। অতপর ঈসা আ. এর কাছে গিয়ে বলব যে, আমি 
হলাম শেষনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.এর সাহচার্যপ্রাপ্ত একজন সাহাবী। রাসূলে কারীম সা. আবু হুরায়রার 
একথা শুনে মুচকি হেসে দিয়ে বলতে লাগলেন যে, (হে আবু হুরায়রা! এ ঘটনা) অনেক দূরে... অনেক 
দূরে... । 

ফায়দা- হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফযীলত উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আন্দাজ করা যেতে পারে যে, 
সেখানকার মুজাহিদীনের মর্যাদা এ সকল মুজাহিদীনের সমান হবে, যারা ঈসা আ.এর সাথে থেকে দাজ্জালের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে। রাসূলে কারীম সা. কথাটি এজন্যই বলেছেন- এমনটি যাতে না হয় যে, বিশ্বের সকল 
মুজাহিদীন ইমাম মাহদীর সাথে যুদ্ধ করার আশায় আরববিশ্বে গিয়ে একত্রিত হয়ে যাবে আর হিন্দুস্তান থেকে 
সবাই গাফেল হয়ে যাবে। অথচ হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মিশনটিও সেই মিশন, যা সফল করার জন্য ইমাম 


মাহদী যুদ্ধ করবেন। সুতরাং হিন্দুস্তান তথা ভারতের মুজাহিদীনের জন্য-ও একই রকম মর্যাদার কথা বলা 
হয়েছে। সাথে সাথে সুসংবাদ-ও দেয়া হয়েছে- যাতে করে হিন্দুস্তান বিজয়কারীদের মনে কোনরূপ বিরক্তি বা 
অসন্তুষ্টি না থাকে যে, ইমাম মাহদী বা ঈসা আ.এর সাথে থেকে জিহাদ করার সৌভাগ্য নসীব হলনা । আর 
তাই রাসূলে কারীম বলছেন যে, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই, ফিরে এসে তারা ঠিকই ঈসা বিন মারয়াম 
আ.কে পেয়ে যাবে। 


এসকল হাদিসে ইসলামের বিরোদ্ধে হিন্দুস্তানের কঠোর মনোভাবের বিষয়টির-ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
পাশাপাশি দাজ্জালের জোটবদ্ধ সেনাদলের সাথে ভারতের সখ্যতার ব্যাপারটি-ও আন্দাজ করা যায়। 
একারণেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য স্বয়ং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সমান মর্যাদার কথা 
উল্লেখ হয়েছে। চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদীদের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত। 
পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার উপর পরিপূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রতিক ভারতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। 
বর্তমান সময়ে ইহুদীদের পূর্ণ জোর হচ্ছে ভারতকে শক্তিশালী করার প্রতি। কেননা, এতদাঞ্চলেই এ 
বরকতময় স্থান বিদ্যমান, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি দল বের হয়ে ইমাম মাহদীর দলকে 
শক্তিশালী করবে। এর পূর্বেই ইহুদীরা ভারতকে মহাপরাশক্তি (Undefeatab/e) হিসেবে পৃথিবীর বুকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং এ সকল শক্তিগুলোকে নিঃশেষ করে দিতে চায়, যারা ভারতের জন্য হুমকি হয়ে 
দাড়াতে পারে। 


পাকিস্তানের উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর ভারতের জন্য একের পর এক মহানুভূবতার 
বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। কাশ্মীর যুদ্ধের সমাপ্তি, পাকিস্তানে মুজাহিদীনের উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পাকিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চল ও আফগানিস্তানের মুজাহিদীনের উপর একের পর এক চাপ 
বৃদ্ধি। এসকল বিষয়গুলিকে দেখেও কি আমাদের অন্তরে উদয় হয়না যে, আমাদের দুশমনেরা আমাদের 
পূর্বেই এসকল হাদিসের উপর আমল করা শুরু করে দিয়েছে । আর আমরা সবকিছু ভূলে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি। 

কিন্তু এতসব সত্তেও রাসূলে কারীম সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গকে 
কোনরূপ পেরেশানীর সম্মুখীন হওয়ার দরকার নেই। বরং তাদেরকে পুর্বের তুলনায় আরো পূর্ণ মনোবল নিয়ে 
নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেয়া চাই। হিন্দু আর ইহুদীদের রাজনৈতিক পন্ডিতগণ সত্যধর্মকে নিঃশেষ 
করার জন্য যতই চাল চালানোর, চালতে থাকুক..!! কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর সত্য খোদা আসমানের 
মধ্যে এর ব্যবস্থাপনা তৈরী করছেন। হিন্দু আর ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র এবং তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা তাদের 
নিজেদের উপর এসেই পতিত হবে, যার মাধ্যমে মুজাহিদীন নতুন রাস্তা বের করতে সক্ষম হবে। মাঝে দিয়ে 
শুধুমাত্র আল্লাহ পাক তার সত্যায়নকারী বান্দাদেরকে একটু পরখ করে নিতে চাইবেন। 

অপরদিকে হিন্দুস্তানের জিহাদের ক্ষেত্রে মালসম্পদ ব্যয় করার বিষয়টিকে এতই গুরুত্বের সাথে বলা 
হচ্ছে যে, স্বয়ং আবু হুরায়রা রা. বলতেছেন- "এ জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমি আমার সকল নতুন- 
পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করে দেব।" 
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অনুবাদ- হযরত কা'ব রা. বলেন- বাইতুল মাকদিসের একজন বাদশা হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী 
পাঠাবেন। এ বাহিনী হিন্দুস্তানকে বিজয় করবে। ওখানকার সকল ভান্ডার উদ্ধার করে এগুলো দিয়ে বাইতুল 
মাকদিস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। এ বাহিনী দাজ্জালের 
আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে। 
ফায়দী- 


১) জিহাদের বিরুদ্ধাচারণকারীগণ মন্তব্য করে থাকে যে, দিল্লীর লাল কেল্লায় ইসলামের ঝান্ডা 
উড়ানোর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ আর পেচার দিবাস্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। অথচ উপরোক্ত হাদিস এবং 
পূর্বোল্লিখিত হাদিসগুলোতে আপনি স্পষ্ট পড়ে এসেছেন যে, এটা কোন পাগলের স্বপ্ন নয়; বরং এটা হচ্ছে এ 
সত্য প্রতিশ্রুতি, যা সত্যনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.শেষযমানার মুজাহিদীনকে দিয়ে গেছেন। আর যে প্রতিশ্রুতি 
আমাদের নবী বলে গেছেন, তা অবশ্যই মিথ্যা হবেনা। ভারত যতই শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন.. যত 
বিশাল পরিমাণ সেনাবাহিনী-ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করুক না কেন... মহান আল্লাহ পাক এ দিন 
অবশ্যই এনে ছাড়বেন, যেদিন দিল্লীর লালকেল্লাতে ইসলামের কালেমাখচিত ঝান্ডা পত পত করে উড়তে 
থাকবে। 


হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, বাইতুল মাকদিস থেকে একজন বাদশা (শাসক) হিন্দুস্তানের দিকে 
সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে । আমরা যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাই যে, বাইতুল মাকদিস থেকে 
প্রেরিত কোন বাহিনী এ পর্যন্ত হিন্দুস্তান বিজয় করার জন্য আসেনি। সুতরাং রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন 
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(২) আজকাল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। বিশ্বের ধনভান্ডারগুলি 
557 Le ME LE OU dn পেরেশান হওয়ার 


(৩) এ Eo HE ER CATR কেননা, দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশের পর কুফর-ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ পুণরায় শুরু হয়ে চূড়ান্ড পর্যায়ে উন্নীত হবে। 


এখানে মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে চলমান কুফর-ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধে মুজাহিদীন জিহাদে লিপ্ত আছেন। কিছু মুজাহিদীন হিন্দুস্তানের 
বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যস্ত আছেন, আর কিছু মুজাহিদীন আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ঘাড়ে কুঠারাঘাত করছেন, 
এ ফিলিস্তীন, ইরাক এবং অন্যান্য এলাকায় মুজাহিদীন জিহাদরত রয়েছেন। যদি হিন্দুস্তান 

বং খোরাসানের উল্লেখবিশিষ্ট হাদিসগুলোকে সামনে রাখা হয়, তবে খোরাসানের মুজাহিদীন এবং কাশ্মীর- 
বিনে অনি রাবার িিক হি 
সুসম্পর্কের ব্যাপারটি উভয়াঞ্চলের মুজাহিদীনকে অবশ্যই সদা মাথায় রাখতে হবে। যাতে এমনটি না হয় যে, 
পরিস্থিতির শিকার হয়ে বা সরকারী কর্মকর্তাদের কূটনৈতিক পলিসিতে পড়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
লিপ্ত না হই। এমনটি হলে তো আমাদের সম্ভবানাগুলো কাফেরদের পরিবর্তে মুসলমানদের পারস্পরিক 
ঝগড়াগুলোতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে । আমাদেরকে শুধু এতটুকু দেখতে হবে যে, যে সকল অঞ্চলে মুজাহিদীন 
যুদ্ধরত আছেন, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি..!! সুতরাং যদি তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হয়- ইসলামের কালেমাকে 
উঁচু করা। তবে অবশ্যই বহির্বিশ্বের কোন সহযোগীতার প্রেক্ষিতে একে অবৈধ বলা যাবেনা। হ্যাঁ... যদি কোন 
সংগঠনের মাঝে কোনপ্রকার কপটতা বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে সকল মুজাহিদীন মিলেই এটাকে খতম 
করা চাই। একে কেন্দ্র করে সকল মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার থেকে বিরত থাকা চাই। 


আমরা যদি কাশ্মীরের যুদ্ধকে এই বলে অবৈধ ঘোষনা করি যে, ওখানে সরকারীভাবে সহযোগীতা 
করা হয়, তবে এভাবে জিহাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের অন্তরকে পৃথিবীর বুকে চলমান কোন জিহাদের 
ক্ষেত্রেই সন্তুষ্ট করা যাবেনা । গতকাল পর্যন্ত কাশ্মীরের যুদ্ধ যদি ফরয থেকে থাকে যে, ওখানে মুসলিম মা- 
বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত। মায়েদের লাল শাড়ীগুলোকে শরীর থেকে টেনে ফেলে দেয়া হত। 











বোনদের উড়নাগুলো নিয়ে সমাজে ছেড়াছেড়ি করা হত। একটি মুসলিম অঞ্চলকে কাফের সম্প্রদায় দখল 
করে বসেছিল। তবে এসকল শর্তাবলী আজ-ও সেখানে বিদ্যমান। বরং এখন তো ওই বিষয়গুলি আগের 
চেয়ে বেশি আশংকাজনক । পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সহযোগীতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা তো আরো বেশি 
মজলুম হয়ে পড়বে । তাহলে আজ কোন যুক্তিতে কাশ্মীরের জিহাদকে অবৈধ বলা যেতে পারে...???!! 


যে জিহাদের ফযীলত স্বয়ং নবী করীম সা.এর যবানে মুবারক থেকে বের হয়েছে, সেটি একটি চরম 
বাস্তবতা, যা অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। পারস্পরিক বিরুদ্ধাচারণ বা এ সম্পর্কে কোন ত্রুটি খুজে বের 
করা... এগুলো সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদীনের পথে কোনই বাধা হয়ে দাড়াতে পারবেনা । তবে একটি কাজ তো 
অবশ্যই হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করে চলেছি। যেখানে বিশ্বের সকল মুসলিম সংগঠনপগ্তলোকে 
একত্রিত করার দরকার ছিল, সেখানে একে অন্যের ক্রটি বের করে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার হাত প্রশস্ত 
করেছি। যদি তাই করা হয়, তবে এটাও স্মরণ রাখবেন যে, জিহাদের রাস্তায় পুণরায় সেই ভূলগুলোতে লিপ্ত 
হলে অবশ্যই তা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হবে। 


অস্ত্রসন্ত্র থেকে খালী হয়ে তারা তো বিরাট কুফুরী শক্তির সামনে সম্বলহীন হয়ে পড়বে । এমন সময় তো তারা 
অন্যান্য মুসলিম সাথীদের থেকে সহযোগীতা এবং দোয়ার কাঙ্খী ছিল। না পারস্পরিক তুহমত এবং তিরস্কার 
আশা করেছিল। আমরা একদিকে নিজেদেরকে মুজাহিদ মনে করব, অপরদিকে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের 
জিহাদকে অবৈধ বলে ঘোষনা করব- তাহলে আমাদের এবং অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য রইল 
কোথায় ...?22!! 


এ দু'টি অঞ্চলের মুজাহিদীনকে দ্বিমুখী বলা কোনভাবেই মেনে নেয়া যাবেনা । কেননা, আমরা যে 
অঞ্চলে অবস্থান করছি, সেখানে ভারতকে দৃষ্টিসীমার ভেতরে আবদ্ধ রাখার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল যে, এখন 
পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রাধান্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করে নিতে পারিনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য কি..??!! 
বর্তমান সময়ে চায় খোরাসানের মুজাহিদীন হোক- চায় কাশ্মীরের মুজাহিদীন হোক, এতদাঞ্চলে অবস্থানকারী 
সকল মুজাহিদীনকে প্রথমে ভারত বিজয় করতে হবে। এরপর সর্বশেষ দুশমন ইহুদীদের সাথে বুঝাপড়ার 
জন্য যেতে হবে। ইহুদীরা এই বাস্তবতাকে খুব ভাল করেই জানে বিধায় ভারতকে তারা মহাপরাশক্তি 
বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আপনি যতই ভারত থেকে অমনযোগী হয়ে পড়ুন.. অতিশিঘ্রই আল্লাহ 
পাক এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে, আপনাকে ভারতের দিকে মনযোগ দিতেই হবে..!! মুজাহিদীন কি 
কখনো চিন্তা করেছেন যে, "গাযওয়ায়ে হিন্দ"ওয়ালা হাদিসটি তারা ভুলতে বসেছে, যেখানে যুদ্ধ করাকে 
সর্বোত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুজাহিদীনকে এখন সর্বপ্রকার দলাদলি বা সংগঠনভিত্তিক 
কার্ষকলাপকে পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি স্বার্থপরতা বা আঞ্চলিক কোন টানকেও অন্তরে স্থান দেয়া 
যাবেনা। ইতিপূর্বে আমাদের থেকে এরকম অনেক ভূল-্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই 
সতর্ক হয়ে যেতে হবে। ইসলামকে সকল প্রকার দলাদলি এবং সব ধরনের স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে। বরং 
পরিস্থিতি বুঝে সবাইকে পর্যায়ক্রমে এক পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হতে হবে। পুরাতন সব দুঃখ-দুর্দশা আর 
মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভুলে গিয়ে সবাইকে একসাথে জিহাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে। 
কোরআনে কারীমে যে জিহাদের উল্লেখ রয়েছে, সে জিহাদকে বুকে নিয়ে সামনে এগুতে হবে। অন্যথায় মনে 
রাখবেন- আল্লাহ তা'লা কিন্তু কারো মুকাপেক্ষী নন। আল্লাহর কাছে এরকম বান্দা-ই বেশি পছন্দ, যাদের 
ভেতরে অপারগতা, নম্রতা আর একনিষ্ঠতার গুণাগুণ বিদ্যমান। 









নের ব্যাপারে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ.এর ভবিষ্যদা 
ছারহাদ প্রদেশ এবং পাকিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. রচিত 
ভবিষ্যদ্বানীগুলো অবশ্যই ঈমানদারদের অন্তরে সান্তনা এবং শক্তি সঞ্চার করবে । এ ভবিষ্যদ্বানীগুলোকে শাহ 





ইসমাঈল শহীদ রহ.-ও স্বীয় গ্রন্থ ০+০১১ এ বর্ণনা করেছেন। ভবিষ্যদ্বানীগুলো কাব্যাকৃতিতে রচিত। যদিও 
এগুলো অকাট্য কোন দলীল বহন করেনা, কিন্তু কতিপয় অংশ রাসূলের হাদিসের সাথেও মিলে যায়। এখানে 
এগুলোর অনুবাদ উল্লেখ করা হল :- 


"হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হৈ চৈ পড়ে যাবে। অতপর তারা 
কাফেরদের (ভারত) সাথে একটি বীরত্ববপূর্ণ যুদ্ধ করবে। অতপর মহররম মাসে তারা মুসলমানদের হাতে 
তরবারী তুলে দেবে। অতপর তারা অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে আহত প্রাণীর ন্যায় আক্রমণ করে বসবে। অতপর 
সাহায্যে তলোয়ারকে কোষমুক্ত করবেন।" 


হয়ে যাবে। লোকেরা পাগলের মত হয়ে জিহাদের জন্য আগে বাড়তে থাকবে এবং রাতারাতি তারা পিপীলিকা 
ও পঙ্গপালের ন্যায় হামলা করে বসবে। এভাবে আফগান জাতি বিজয় অর্জন করে ফেলবে। পাহাড়-পর্বত, 
নদী-নালা ও সমুদ্রের পথগুলো দিয়ে তারা দ্রুতগতিতে বন্যার পানির মত আক্রমণ করে বসবে। এভাবে তারা 
পাঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর এবং জম্মুকে আল্লাহর গায়েবী সাহায্যে বিজয় করে ফেলবে। দ্বীনে ইসলামের সকল 
দুশমন মারা পড়বে। এভাবে সারা হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের 
মত ইউরোপের ভাগ্য-ও খারাপ হয়ে যাবে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এ ভয়ানক যুদ্ধ ও 
মরণলড়াই কয়েক বৎসর পর্যন্ত জলে-স্থলে মারাত্মক পর্যায়ে চলতে থাকবে । বেঈমানী শক্তি সারাবিশ্বকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। শেষপর্যন্ত তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ইন্ধন হয়ে যাবে। হঠাৎ হজ্বের মওসুমে 
ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।" 


_ ছারহাদ প্রদেশ এবং সাধারণ জনগণ... 


আল্লাহ তা'লা যখন স্বীয় পছন্দনীয় ধর্মকে শক্তিশালী ও কাফেরদের উপর বিজয়ী করার ইচ্ছা করেন, 
তখন এই কাজটির জন্য আল্লাহর রহমত সকল সৃষ্টির উপর বর্ষিত হয়। যখনই কোন মানুষ বা কোন জাতি 
আল্লাহ তা'লার এ রহমতকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অলসতা দেখায়, তখনই সেই রহমত অন্য এলাকার দিকে 
স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এ মহান রহমতকে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কতিপয় 
শর্ত আরোপিত হয়েছে :- 
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অনুবাদ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যারাই দ্বীন (জিহাদ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এহেন 
পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লা এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা মহব্বত করেন এবং 
তারাও আল্লাহ তা'লাকে মহব্বত করে। তারা মুসলমানদের জন্য খুবই নম্রতাপরায়ণ এবং কাফেরদের জন্য 
খুবই কঠোর হবে। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে। পাশাপাশি 
জিহাদ করতে গিয়ে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবেনা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আল্লাহ 
তা'লার পক্ষ থেকে একটি রহমত, যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই দান করেন। 

উসামানী খেলাফত ভেঙ্গে যাওয়ার পর অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইসলামী 
জীবনব্যবস্থা নামক মহান রহমতটি অনেক ব্যক্তিত্ব ও অসংখ্য জাতির দিকে ধাবিত হয়েছে। যাতে করে 


জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের একটি আশ্রয়স্থল মিলে যায়। এ রহমত কখনো হিন্দুস্তানের 
মুসলমানদের দিকে ধাবিত হয়েছে, আবার কখনো পাকিস্তানের দিকে এসে গেছে। কখনো মিসরের 














এঁতিহাসিক শিক্ষাস্থলের দরজায় কড়া নেড়েছে। কখনো হেজাযের গবেষণাগারগুলোতে গিয়ে আশ্রয়স্থল 
খুজেছে। মোটকথা, আল্লাহর রহমতটি সর্বস্থানে এবং সকল স্তরের জাতির কাছে গিয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার 
ইসলামী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষান্থল, অত্যাধুনিক ষ্টাডিজ সিষ্টেম এবং যোগাযোগ মাধ্যম থাকা সত্তেও কোথাও 
ইসলামের আশ্রয় মিলেনি। 


অতপর ইসলাম সিধেসাধা আফগান জাতির কাছে এসে বলেছে যে, অর্ধশতান্দী পর্যন্ত আমি গরিব তথা 
"অপরিচিত" হয়ে রয়েছি। দেড়শত কোটি মুসলমান পৃথিবীর বুকে বাস করলেও কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে 
রাজী হয়নি। একথা শুনে আফগান দরিদ্র জাতি গা থেকে স্বীয় চাদরটি খুলে বলেছিল- হে ইসলাম! আমরা 
যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকব, তোমাকে আর একা থাকতে দিবনা, আমরাও তোমার সাথে থাকব। যদিও 
এরজন্য নিজের প্রাণনাশের ভয় থাকে। 


আর কি চাই..!! মহান রাব্বুল আলামীন তো এরকম সাধাসিধে আর নম্র কথাকেই বেশি পছন্দ করেন। 
আফগান জাতির একথাকেও তিনি পছন্দ করে নিলেন। ফলে ঈমানদারগণও এটাকে পছন্দ করতে লাগল। 
এভাবে আল্লাহ তা'লা আফগান জাতিকে বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমানদের জন্য ইমাম এবং মুহাম্মাদী 
কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলেন। 


এ সিধেসাধা আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপোষনকারীদের জিহবা যতই লম্বা হয়ে যাক; কথাগুলো 
দুপুরের তাজা রোদের মত অটল সত্য। আরবীতে একটি প্রবাদ রয়েছে :- ৷ ১০৪ 3 ০211 ঠা 
১401 ০4৯৪ এ 54৬ ৮৩০5 অর্থাৎ পেঁচার তিরস্কারের প্রেক্ষিতে সূর্যের কিরণ কমে যাবেনা এবং কুকুরের ঘেও 
ঘেও হেতু পূর্ণিমার চাদে কোন প্রভাব পড়বেনা ৷" 


আফগান জাতিও উম্মতে মুসলিমার জন্য সূর্য ও চন্দ্রের মত। কান্দাহারের দিগন্তে উদিত এ চাঁদ 
অন্ধকার রাতের মুছাফিরদের জন্য আলো বিকিরণ করছে। এ নবচাদের আলো দেড়শ কোটি মুসলমানদের 
নিস্তবতার সমুদ্রে জাগরণের জোয়াড় সৃষ্টি করেছে। গতকাল-ও এ চাঁদ চমকাচ্ছিল, আজও সেই চাঁদ নবী 
করীম সা.এর আনীত দ্বীনকে মহববতকারী প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে চমকাতে থাকবে। এই চন্দ্রে এখন 
পর্যন্ত গহণ শুরু হয়নি; বরং ইনশাআল্লাহ.. আগামীকাল দিল্লীর লাল কেল্লার উপর ইসলামের আলো বিচ্ছোরণ 
করে আগ্রার তাজমহলকে তাওহীদের পানি দিয়ে স্নান করানো হবে। এই চাদের বিকিরণ দিয়েই প্রথম 
কেবলার উপর পতিত অশুভ কালো ছায়াকে চিরদীনের জন্য সরিয়ে দেয়া হবে। কুফুরী শক্তির ভয়ে ঠিষ্ির 
কাঁপতে থাকা উম্মতের রগরেশায় গরম উত্তাপ সৃষ্টি করবে। 


সুতরাং ইসলামের রক্তে রাঙ্গায়িত এ বাতি দাজ্জালী মিডিয়ার ফুৎকারের দ্বারা নিভে যাবেনা । কারো 
গ্রহণ না করাকে কেন্দ্র করে প্রকৃত বাস্তবতায় কোন প্রভাব পড়বেনা। প্রকৃত বাস্তবতা সেটাই, যা নিজ চোখে 
দেখা সম্ভব। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পরম দয়া, যাকে পছন্দ করেন, তাকেই একমাত্র দান 
করেন। 


এ জাতির ভেতরে এ সকল গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পছন্দীয় 
হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের ভেতরে ধর্মীয় অনুভূতি, ঈমান রক্ষা, "আহলে কুবা"র মত পুতপবিত্রতা, 
মেহমানদারী, ইসলামী মৌলিক স্তস্তগুলোর প্রতি অগাধ ভালবাসা, শক্তিশালী সামাজিক ব্যবস্থাপনা, মডার্ন 
মুর্খতাখচিত কুসংস্কার থেকে পবিত্র ইত্যাদি গুণাবলী বিদ্যামান। 


কাপুরুষেরা শুনে অত্যন্ত খুশি হয় যে, তালেবান খতম হয়ে গেছে। লাঠির জোরে গঠিত তোমাদের এ 
ইসলামী শাসনব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরাত্বার অধিকারীগণ ভাল করেই বুঝেন যে, তালেবান 
শেষ হয়ে যায়নি; বরং আজও তারা ঈমানদারদের অন্তরে শাসক হয়ে আছে। আমি মনে করিনা যে, কোন 
ঈমানদারের হাত তালেবানদের জন্য দোয়া করা ছাড়াই নিচে নেমে যায়। এটা আমার চাঁপাবাজী বা ফালতু 
কথা নয়; বরং এটা জীবন্ত বাস্তবতা। শাসনকার্য শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মুসলমানদের মধ্যে তাদের প্রতি 


ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন হচ্ছে যে, তালেবানরা যখন মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অপারেশানের জন্য বের হয়। যখনই 
ফায়ারিংয়ের আওয়াজ স্থানীয় লোকদের ঘরগুলোতে পৌছে, তখন ঘরের ভেতরে থাকা মা-বোনেরা দৌড়ে 
গিয়ে চায়ের ডেগটি চুলার উপরে বসিয়ে দেয়। তারা মনে করে যে, কুফুর-ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধের 
একজন মুজাহিদ অপারেশান শেষে হয়ত ক্রান্ত-শ্রান্ত হয়ে তার বাড়ীর পাশের রাস্তাটি দিয়ে ফিরে যাবে। এমন 
সময় তাদেরকে চা-নাস্তা খাইয়ে নিজের নামটিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। একটি-দুটি ঘর নয়; বরং 
হামলার স্থান থেকে পেছনের কেন্দ্রীয় ঘাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘরে এ রাতে বিয়ে-শাদীর মত আনন্দ উদযাপন 
করা হয়। 

হক-বাতিলের এ চূড়ান্ত লড়াইয়ে আল্লাহ তা'লা এ জাতিকে বিরাট অংশ দান করেছেন। সুতরাং তাদের 
উপর বিরাট এক দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। প্রথমত- জিহাদ নামক ঝান্ডাটিকে সবসময় সমুন্নত রাখা। 
পাশাপাশি এ সকল ব্যাধি থেকে সবসময় দূরে থাকা, যা বিজয়ী জাতির উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এই 
ঝান্ডার অধীনে চলা সকল কাফেলা ও সংগঠনকে একজোট ও সুসংগঠিত রাখা। 


মানবতা ও মনুষত্ব নিয়ে গবেষনাকারী ইহুদীদের মস্তিষ্ক একথা ভাল করেই জানে যে, পাকিস্তানের 
ছারহাদ প্রদেশে থাকা মুসলমানগণ হিন্দু ও ইহুদীদের জন্য বিরাট বড় দেয়াল। আর তাই এ দেয়ালটিকে 
ভেঙ্গে ফেলা বা দুর্বল করার জন্য ভারত এবং ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ দ্রুতগতিতে ঘটে 
চলেছে। এজন্য ছারহাদ প্রদেশের প্রতিটি মসজিদের দায়িত্বশীলদেরকে তৎপর বানানো জরুরী হয়ে পড়েছে। 
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অনুবাদ- মাকহুল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- মুসলমানদের জন্য তিনটি ঘাটি রয়েছে। 
এক- আন্তাকিয়া অঞ্চলের আ'মাক প্রান্তরে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের ঘাটি হবে দামেস্ক। দুই- 
দাজ্জালের সময় মুসলমানদের ঘাটি হবে বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম)। তিন- ইয়াজুজ-মাজুজ 
প্রকাশকালে মুসলমানদের ঘাটি হবে তুর পাহাড়। 
উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, 9451 ৫০০1০ তথা বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে ০০ প্রান্তরে। 
এটা হচ্ছে এ আ'মাক (বা ২9০০1) যা "হালাব" এর নিকটবর্তী। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- বিশ্বযুদ্ধ এবং 
কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় বৎসরের ব্যবধান হবে । আর সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। 
ফায়দা- বিশ্বযুদ্ধ এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের ব্যাপারে দু'টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটির মধ্যে 
বিশ্বযুদ্ধ আর কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় মাস ব্যবধানের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর অপর বর্ণনায় 
ব্যবধানটি ছয় বৎসর বলা হয়েছে। সনদের দিক থেকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. "ফাতহুল বারী"তে ছয় 
বৎসরের হাদিসকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন। (25৮ 278:১১6:54 3541 2) 


পাশাপাশি আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৯৯৯০ ৬9০এ মোল্লা আলী কারী রহ.এর নিয়োক্ত মতামত পেশ 
করা হয়েছে :- "বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের মাঝে সাত বৎসর উল্লেখিত হাদিসটি অধিক শক্তিশালী । 
অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ আর কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের মাঝে ছয় বৎসরের ব্যবধান। আর সপ্তম বৎসর দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশ করবে ।" (72:21 1:54.90 ০৪০) 


(( হাফেয ইবনে কাছীর রহ. 1৯১০119 ০১৪]| _£9 | গ্রন্থে উভয় হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য 
বিধান করতে গিয়ে বলেন যে, "হতে পারে- যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ছয় বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ এভাবেই 
চলতে থাকবে। আর চূড়ান্ত বিশ্বযুদ্ধটি হবে ষষ্ঠ বৎসর। এর কিছুদিন পরই কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় হবে এবং 
একই বৎসরের শেষের দিকে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে ।" কারণ, সাত বৎসরের কথা উল্লেখিত হাদিসে 
শুধু ৪০০০ "অর্থাৎ যুদ্ধ" বলা হয়েছে। আর সাত মাসের কথা উল্লেখিত হাদিসে 55501 4০০০ "তথা 
বিশ্বযুদ্ধ বা চূড়ান্ত যুদ্ধ" বলা হয়েছে। -মুতারজিম )) 
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অনুবাদ- নাফে' বিন উতবা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- তোমরা আরবদ্ীপে যুদ্ধ করবে, 
অতপর আল্লাহ তা'লা তোমাদের (হাতে আরবদ্বীপ)কে বিজয় করবেন। এরপর তোমরা পারস্য সাম্রাজ্যে যুদ্ধ 
করবে, সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমরা রূম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ করবে, 
সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। সর্বশেষ তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, 
সেখানেও আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকেই বিজয়ী করবেন। 

ফায়দী- 

(১) উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. সংক্ষিপ্ত কথায় সম্পূর্ণ ইতিহাস বলে দিয়েছেন। আরবদ্বীপ এবং 
পারস্য (ইরাক-ইরান) হযরত উমর রা. এর শাসনকালে বিজয় হয়েছিল। রূম সাম্রাজ্যের ব্যাপারে বলতে 
গেলে :- ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমান বাদশা থিউডোসিস (71718000919) এর মৃত্যুর পর রূম সাম্রাজ্য (Roman 
empire) দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক- পূর্ব রূমক সাম্রাজ্য, যার রাজধানী হয় কনষ্ট্যান্টিনোপল 


(বর্তমান ইস্তামবুল)। রূম সাম্রাজ্যের এ অংশটি "বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দুই- পশ্চিম 


সুতরাং হাদিসে "রম বিজয়" বলতে যদি পূর্ব রূমক সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তা উসমানী 
শাসনকালে সুলতান ফাতেহ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে বিজয় হয়েছে। আর যদি সম্পূর্ণ রম সাম্রাজ্য 
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০০০০ ৮৩ 
আদ ৪৪ পরি চর 
দয থেকে নেয়া তুর এবং ইটালার মানাচিত্র 

(২) উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সবগুলি বিজয় যুদ্ধের 
মাধ্যমে অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'লা মুজাহিদীনের হাতে বিজয়গুলি পূর্ণ করাবেন। সুতরাং প্রত্যেকটি 
মুসলমানের এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, নবী করীম সা. বলে গেছেন- কুফুরী শক্তির পরাজয় একমাত্র জিহাদের 
মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হতে থাকবে । সুতরাং কারো মুখ থেকে একথা বের হওয়া যে, কুফুরী শক্তি কখনো 
মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করেনি। এটা সমস্ত ইসলামী ইতিহাসের সম্যক অস্বীকার তো বটেই; বরং 
আল্লাহ তা'লার নাধিলকৃত আয়াতসমূহ, নবী করীম সা.এর সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের অগণিত 
আত্মোৎসর্গমূলক ত্যাগসমূহের সাথে ঠাট্টা বৈ কিছু নয়। আর তাই কারো অন্তরে যদি ষরিষার দানা পরিমাণ 
ঈমান বিদ্যমান থাকে, তবে তার মুখ থেকে যেন এধরনের নাস্তিকতাপূর্ণ কথা না বের হয়। অন্যথায় ঈমান 
চলে যাওয়ার শংকা রয়েছে। 

















মুজাহিদীনের "আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়... 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা 
করলেন- "তোমরা এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একপ্রান্ত জলে আর অপর প্রান্ত স্থলে..?? সাহাবায়ে 
কেরাম বললেন- হ্যাঁ..!! তখন রাসূলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না বনু ইসহাকের হাজার মানুষ ওখানকার লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সুতরাং যখন বনু 
ইসহাকের সকল যুদ্ধারা লড়াইয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবতরণ করবে, তখন অস্ত্রের মাধ্যমে তারা যুদ্ধ 
করবেনা এবং একটি তীরও তাদের দিকে নিক্ষেপ করবেনা; বরং স্বজোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে 
আকাশ বাতাস ভারী করে তুলবে । ফলে শহরের দুইদিকের প্রাচীরের একটি ভেঙ্গে পড়বে। (এখানে এসে 
বর্ণনাকারী ছাউর বিন ইয়াধিদ বলেন যে, আমার ধারণা- আবু হুরায়রা রা. এ স্থলে সমুদ্র দিকের প্রাচীরটির 








কথা বলেছেন) এরপর রাসূলে কারীম সা. আরো বলেন- অতপর তারা দ্বিতীয়বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি 
উচ্চারণ করলে অপরপ্রান্তের প্রাচীরটিও ভেঙ্গে পড়বে। এরপর তৃতীয়বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিলে 
শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রধান ফটক তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা শহরের ভেতরে 
প্রবেশ করে যুদ্ধলন্ধ মাল একত্রিত করবে। তারা মাল-সম্পদ বন্টন করতে থাকবে, হঠাৎ আওয়াজ আসবে- 
যে, "দাজ্জাল বের হয়ে গেছে"। এ ঘোষনা শুনে মুসলমানগণ সকল গনীমত ফেলে (দাজ্জালের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে) ওখান থেকে চলে আসবে। (মুসলিম শরীফ) 

যে সকল হাদিসে প্রাচীরের কথা উল্লেখ হয়েছে, এর মাধ্যমে প্রকৃত প্রাচীর-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। 


আবার ওখানকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনাও উদ্দেশ্য হতে পারে। তেমনি দরজা বা ফটক বলতে শহরে 
প্রবেশের সড়ক-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। 








ন এ সকল যুদ্ধে কি ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যাবে 

এখানে মনে মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে এতদাঞ্চলে অবস্থিত 
জোটসেনাদের কি সম্পূর্ণ পতন হয়ে যাবে..?? যদি সম্পূর্ণ পতন হয়েই যায়, তবে ইসরায়েল থাকবে নাকি 
শেষ হয়ে যাবে..??!! 


প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে গেলে- এ বিষয়ে হাদিসগুলো অধ্যয়ন করলে পরে বুঝা যায় যে, 
এতদাঞ্চলে অবস্থিত সকল দুশমন সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করবে। কেননা, সহীহ হাদিসের মাধ্যমে একথা 
প্রমাণিত যে, ইমাম মাহদীর যুগে সম্পূর্ণ শান্তি, নিরাপদ ও স্বচ্ছলতার জীবন ফিরে আসবে । আর এটি তখনই 
সম্ভব, যখন ইসলামের দুশমনেরা এতাদঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে পলায়ন করে চলে যাবে। পাশাপাশি 
কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় এবং রূম বিজয়ের কথা উল্লেখিত হাদিসগুলিতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
আরবাঞ্চলে বিদ্যমান শক্রপক্ষ পরাজয় বরণ করবে। বাকী রইল ইসরায়েল প্রসঙ্গ..!! স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, 
জোটবদ্ধ কাফেরদের যখন সম্পূর্ণ পতন হয়ে যাবে, তখন ইসরায়েলের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
ক.) lh জলা 
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| ৰ Stage 4 
দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, "সে কোন শা করবে" 

হতে পারে- যখন কুফুরী শক্তি সম্যক পরাজয়ের সম্মুখীন হবে, তখন দাজ্জাল গোস্বা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে 

ফেলবে। ফলে পরাজিত কুফুরী শক্তি পুণরায় তার সাথে একত্রিত হবে। এখানে আমি ইহুদীদের কিতাব 


(তাওরাত) থেকে কতিপয় উদ্বতি পেশ করছি, যেখানে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, ইহুদীদের অপবিত্র 
কর্মকান্ডের কারণে আল্লাহ তা'লা ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবেন। 


যদিও ইহুদী সম্প্রদায় এসকল আয়াতে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। ইসরায়েল অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করার 
জন্য ইহুদীরা যে দিনটির প্রহর গুণছে, সে দিনের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের কিতাবে বড় আশ্চর্য ধরনের নকশা 
টানা হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব ও ধোকাবাজীর আশ্রয় নিয়ে এগুলোকে ভুল অর্থে ব্যাখ্যা 
করে লোকদেরকে ধোকায় ফেলার চেষ্টা করে। তাদের কিতাবের "ইযাখীল" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে :- 


"অতপর আল্লাহ তা'লা বলেন যে, কেননা- তোমরা আমার কাছে অত্যন্ত বখাটে ও লম্পট সাব্যস্ত 
হয়েছ। সুতরাং তোমাদেরকে আমি জেরুজালেমে একত্রিত করব। যেমননাকি মানুষেরা স্বর্ণ, রোপা, লোহা 
আর টিনকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য একত্রিত করে, তেমনি আমিও গোস্বা ও রাগান্বিত হয়ে তোমাদেরকে 
সেখানে একত্রিত করব। অতপর তোমাদেরকে আমি গলিয়ে দেব। আমি তোমাদের উপর স্বীয় রোষাগ্নিকে 
উছলিয়ে দেব। তোমরা এ অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। ফলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, প্রভূ তোমাদের 
উপর স্বীয় গোস্বা অবতরণ করেছেন।" (২২:১৯-২২) 


তাদের কিতাবের "জেরমিয়া" (/eremiah)অধ্যায়ে এথেকেও বেশি ধমকি বর্ণিত হয়েছে :- 


"তাদের উপর শাস্তি ও ধ্বংস অনিবার্য হওয়ার পর..। যার পর তাদের লাশগুলি খোলা আকাশের নিচে 
পড়ে থাকতে দেখা যাবে, সেখানে গাধা আর কীড়া-মাকড়ের দল তাদের লাশগুলি খেয়ে ফেলবে । এমনকি 
তাদের বাদশা এবং লীডারদের হাড্ডিগুলো পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে। ফলে হাড্ডিগুলো পঁচা কাণ্ঠের ন্যায় 
ছড়িয়ে পড়বে।" (৮:৩) 

ইহুদীরা জেরুজালেমে তাদের একত্রিত হওয়াকে নিজেদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের দিবস মনে করে 
থাকে। অথচ তাদের কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী এই দিনটি তাদের জন্য ধ্বংস ও পতনের দিন। ইসরায়েলের 
বর্তমান পরিস্থিতিও বিষয়টিকে সত্যায়ন করে যাচ্ছে যে, ইসরায়েল অঞ্চলে ইহুদীদের আবাদ হওয়া এবং 
একত্রিত হওয়া মানেই হচ্ছে ইসরায়েলের ধ্বংস সন্নিকটে হওয়া। সামনের দিনগুলোতে কত ইনুদীকে 
ইসরায়েলের বিভিন্ন সড়কের ধারে কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে..!! এ সকল ইহুদী, যারা 
সমস্ত পৃথিবী থেকে বুক ভরা আশা আর বড়ত্বকে সঙ্গী করে ইসরায়েলে এসেছিল, আজ কিনা তাদের স্বপ্নিল 
এলাকাটিই তাদের জন্য জিন্দা কবরস্থান প্রমাণিত হয়েছে। 


"বৃক্ষগুলিকে কেটে ফেলো এবং জেরুজালেমের বিরুদ্ধে একটি কেল্লা নির্মাণ কর। এটা হচ্ছে এ শহর, 
যেখানে শাস্তি দেয়া হবে। এর ভেতরে অন্যায়-অবিচারে ভরে উঠেছে। যেমননাকি ঝর্ণা থেকে পানি ভরে 
উঠতে থাকে, তেমনি সেখান থেকেও পাপাচার উতলিয়ে উঠছে। এর ভেতর থেকে অত্যাচার আর প্রচন্ড 
অবাধ্যতার আওয়াজ ভেসে আসছে। আর আমার (প্রভুর) সামনে আঘাত ও দুঃখ-দুর্দশার ধারাবাহিক অশুভ 
বাতাস আসতে শুরু করেছে।" 

"হে ইহুদীর মেয়ে !! ভালো করে তাকিয়ে দেখো !! উত্তর দিক থেকে একটি জাতি উঠে আসতে শুরু 
করেছে। ঠিক তেমনি যমিনের শেষভাগ থেকেও একটি জাতিকে উঠিয়ে আনা হবে, তাদের কাছে তীর আর 
কামান থাকবে । তাদের অন্তরে কোণরূপ দয়ামায়া থাকবেনা । তাদের ধ্বনিগুলো সমুদ্রের ঢেওয়ের মত 
(সবকিছু তছনছ করে দেবে)। ঘোড়ার উপর চড়ে দ্রতবেগে তারা দৌড়ে আসছে। যেমন মনে হয়- তারা 

তাদের কিতাব "যীফেনিয়াহ" (Zephaniah)তে এসেছে :- 


"তোমরা নিজেদেরকে একত্রিত করো! হ্যাঁ... একত্রিত করো নিজেদেরকে হে আল্লাহর অপছন্দনীয় 
সম্প্রদায়! -আল্লাহর ফায়সালা আসার পূর্বেই অথবা এ সময় আসার পূর্বেই, যখন দিবসগুলি ভূর্সির মত উড়ে 


যেতে থাকবে অথবা আল্লাহর গযব তোমাদের উপর নাযিল হতে থাকবে অথবা আল্লাহর শাস্তির দিন 
তোমাদের সামনে এসে পড়বে।" 


এই অপবত্রি ও অশুভ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সর্বশেষ অংশটি "ইযাখীল" থেকে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে 
করে ইহুদীদের পা-চাটা গোলামেরা বুঝে নিতে পারে যে, তাদের মনিবতুল্য লোকেরা কতটুকু সম্মানিত ও 
ভদ্রতাপরায়ণ জাতি। 


ইযাখীলে এসেছে :- 


"তোমরা আমার পবিত্র বস্তুগুলো নষ্ট করেছ এবং আমার অসংখ্য বিধানকে লাঞ্চিত করেছ। তোদের 
মধ্যেই এ সকল লোক বিদ্যমান, যারা রক্ত প্রবাহিত করার জন্য বাহানা খুজতে থাকে। তোদের মধ্যে থেকেই 
তারা বেশ্যাখানা পরিচালনা করে থাকে। তোদের মধ্যেই এ সকল বিদ্যমান, যারা স্বীয় পিতাদের 
লজ্জান্তানকে খুলে থাকে। তোদের মধ্যে বিদ্যমান লোকেরাই খতুস্রাবরত মহিলাদের থেকে ভোগ উঠানোর 
চেষ্টা করে। কেউ নিজের প্রতিবেশীর সাথে যিনা করে, কেউ আপন বোনের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে, 
কেউ শালীর সাথে প্রেমবাহানা করে থাকে, আর কেউ নিজের বাপের মেয়ের সাথে ভ্যাবিচারী করে থাকে। 
তারা সুদ গ্রহণ করে ফুলে উঠতে থাকে। তাদের পথপ্রদর্শনকারীরা আমার বিধানগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলে 
থাকে। তারা লোকদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করে থাকে এবং আমার নামদিয়ে মিথ্যা ভ্রষ্ট পথ অবলম্বন 
করে থাকে। তারা বলে যে, এটাই হল আল্লাহর আদেশ, অথচ আল্লাহ তা'লা কখনো এমনটি আদেশ 
করেননি।" (ইযাখীল ২২:১-৯)-(ডক্টর ছফর আলহাওয়ালী কর্তৃক রচিত "দি ডে অফ রিথ" এর অনুবাদ 29 
-.০)|থেকে সংগৃহীত) 
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35.) ০১১ 1৯৪, অর্থাৎ হে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়! যখন এ দু'টি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে একটি এসে 
পড়বে, তখন আমি তোমাদের উপর আমার এমন যুদ্ধবাজ বান্দাদেরকে প্রেরণ করব, যারা তোমাদের 
বস্তিগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে ।" এঁ যুদ্ধবাজ লোকদের গুণাবলী হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
খোরাসানের দিক থেকে এসে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে। 


 জশ৮০০৭০৩-- 


হযরত কা'ব রা. বলেন- সমুদ্রের কোন একটি ছ্বীপদেশে এক জাতি বাস করে, যারা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী। 
প্রতি বৎসর তারা একহাজার যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করে। তৈরী করার পর বলে যে, আল্লাহ চান বা না চান- 
তোমরা জাহাজগুলিতে উঠে রওয়ানা হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন- যখন চালকগণ এগুলোকে সমুদ্রের বুকে 
পরিচালিত করে, তখনই আল্লাহ তা'লা প্রবল বাতাস প্রেরণ করে এগুলোকে ধ্বংস করে দেন। বর্ণনাকারী 
বলেন- প্রত্যেক বারই তারা এভাবে জাহাজ তৈরী করে, আর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অতপর আল্লাহ তা'লা 
যখন এ ধারাবাহিকতার সমাপ্তি টানার ইচ্ছা করবেন, তখন তারা এমনসব জাহাজ তৈরী করবে, যা সমুদ্রের 
বুকে ইতিপূর্বে পরিচালিত হয়নি। অতপর বলবে যে, ইনশাআল্লাহ..! তোমরা জাহাজে চড়ে রওয়ানা হয়ে 
যাও! বর্ণনাকারী বলেন- অতপর তারা সমুদ্রের বুকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা কনষ্ট্যান্টিনোপলের পাশ দিয়ে 
অতিক্রম করলে শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। তারা জিজ্ঞাসা করবে- তোমরা কারা..?? তারা উত্তরে 
বলবে- আমরা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। আমরা এ সকল এলাকার দিকে যাচ্ছি, যার বাসিন্দারা আমাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে স্বদেশ দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কা'ব রা. বলেন- অতপর কনষ্ট্যান্টিনোপলবাসী 
নিজেদের জাহাজের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগীতা করবে। এরপর বলেন- তারা 15০ (আ'কা) নামক বন্দরে 
এসে অবতরণ করে ওখানকার জাহাজগুলিকে বের করে জ্বালিয়ে দেবে । বলবে- এটা হচ্ছে আমাদের বাপ- 
দাদার এলাকা। কা'ব রা. বলেন- এসময় মুসলমানদের আমীর বাইতুল মাকদিসে অবস্থান করবে। সুতরাং 














আমীর মিসরবাসী, ইরাকবাসী এবং ইয়েমেনবাসীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দূত প্রেরণ করবেন। 
বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দূত মিসরবাসীদের কাছে পয়গাম নিয়ে আসলে মিসরবাসী উত্তরে বলবে যে, 
আমরা তো সমুদ্রের কিনারে বাস করি। আর সমুদ্রপথ তো এখন (শক্রসেনাদের কন্ট্রোলে থাকায়) 
আশংকাজনক হয়ে গেছে। সুতরাং মিসরবাসী আমীরুল মুমেনীনকে সাহায্য করবেনা। অতপর দূত 
ইরাকবাসীদের কাছে পয়গাম নিয়ে আসলে তারাও মিসরবাসীদের ন্যায় জবাব দিয়ে সাহায্য প্রেরণে 
অস্বীকৃতি জানাবে। বর্ণনাকারী বলেন- ইয়েমেনবাসীগণ নিজেদের উটগুলির উপর আরোহন করে সাহায্যের 
জন্য আসবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে। হযরত কা'ব রা. বলেন- এ সংবাদটি গোপন করে ফেলা হবে। 
বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দূত "হিমস" (শামের প্রসিদ্ধ শহর) শহরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে। হিমসের 
পরিস্থিতি এই হবে যে, ওখানে বিদ্যমান অনারব কাফের সম্প্রদায়ের জ্বালাতনে স্থানীয় মুসলমান অতিষ্ঠ 
থাকবে। তখন দূত স্থানীয় আমীরের কাছে পয়গাম নিয়ে গেলে সে বলবে- এখন আর আমরা কোন জিনিষের 
হিমসবাসীদের দিকে এগুবে। সুতরাং একতৃতীয়াংশ মুসলমান সেখানে শহীদ হয়ে যাবে। অপর একতৃতীয়াংশ 
উটের লেজ ধরে ঘরে বসে পড়বে (অর্থাৎ জিহাদে যাবেনা) তারা এমন অজানা ভূমিতে মরতে থাকবে, 
যেখানে তাদের কোন খোজও পাওয়া যাবেনা । না তারা স্বীয় ঘরবাড়ীগুলোতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে আর না 
জান্নাতের ধারেকাছে যেতে পারবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ কাফেরদের উপর বিজয়ী হবে। অতপর 
লেবাননের পাহাড়ে কাফেরদের পিছু ধাওয়া করতে করতে তারা উপসাগরীয় এলাকায় পৌছে যাবে। নেতৃত্ব 
পূর্বের আমীরের হাতেই সোপর্দ করা হবে। ঝান্ডা ধারণকারী ব্যক্তি ঝান্ডা উত্তোলন করে মাটিতে গেড়ে 
ফজরের নামাযের জন্য অযু করতে (সমুদ্রের) পানির কাছে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন- অতপর পানি 
তাথেকে দূরে সরে যাবে। সে পুণরায় পানির কাছে গেলে পানি আরও দুরে সরে যাবে। যখন সে এ পরিস্থিতি 
লক্ষ করবে, তখন স্বীয় ঝান্ডা উত্তোলন করে পানির পিছু পিছু আসতে আসতে সে উপসাগর পার হয়ে যাবে। 
অতপর সেখানে ঝান্ডা গেড়ে দিয়ে স্বজোরে ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! তোমরা উপসাগর পার হয়ে 
যাও! কেননা, আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য সমুদ্রের বুক ফেড়ে এমনভাবে রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন, 
যেমননাকি বনীইসরাইলের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন। অতপর মুসলমানগণ উপসাগর পার হয়ে 
যাবে। (11306:20:0০5-০]1 ৪৪ 55311 ০০৭) 


(বর্ণনাটি নুআইম বিন হাম্মাদও কতিপয় শব্দ পরিবর্তনে বর্ণনা করেছেন) 
ফায়দী- 


(১) প্রথমবার যখন মুসলমানদের আমীরের কাছ থেকে পানি দূরে সরে যাবে। তখন অযু করার জন্য 
পানির পিছু গেলে পুণরায় পানি দূরে সরে যাবে। এভাবে কয়েকবার পানি দূরে যেতে থাকবে। কিন্তু তিনি 
বুঝতে পারবেননা যে, পানি কেন দূরে চলে যাচ্ছে..!! এভাবে যখন তিনি এক কিনারা পার হয়ে যাবেন, তখন 
তিনি বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য সমুদ্রকে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি এসে 
সকলকে এ সম্পর্কে সংবাদ দিলে সকলেই সমুদ্র পার হয়ে ওপারে চলে যাবে। 


(২) উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় (১৯৯১) আমেরিকা ও জোটবদ্ধ সেনাদের অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজগুলি 
যেভাবে পৃথিবীবাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিপূর্বে এ ধরনের জাহাজ এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে দেখা 
যায়নি। তবে একথা জানা নেই যে, এটাই কি তাদের প্রথম প্রচেষ্টা !!? নাকি পূর্বেও তারা যুদ্ধ জাহাজ বানিয়ে 
রওয়ানা করেছে আর আল্লাহর আদেশে এগুলো ধ্বংস হয়েছে। 


পশ্চিমাদের একটি বিশেষ গুণ যে, তারা কোন কাজে ব্যর্থ হয়ে মন ভেঙ্গে বসে পড়েনা; বরং এথেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে পুণরায় স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে আরো কঠোর হয়ে যায়। আর একারণেই নবী করীম সা. তাদের ভাল 
গুণগুলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুস্তাওরিদ কুরাশী হযরত আমর বিন আস রা. এর সামনে বলেন যে, 
আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না বিশ্বজোড়ে রুমী 
(পশ্চিমা)দের সংখ্যা অধিক হয়ে যাবে। একথা শুনে আমর বিন আস বলতে লাগলেন- ভাল করে চিন্তা করে 
দেখ কি বলছ..!! মুস্তাওরিদ বলতে লাগলেন- আমি ঠিক সেই কথাটিই বলছি, যা আমি নিজে রাসূলে কারীম 
সা.এর মুখ থেকে শুনেছি। একথা শুনে আমর বিন আস বললেন- যদি তাই হয়, তবে এটিও শুনে রাখ যে, 
তাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে :- (১) ফেতনার সময় তারা মানুষের মধ্যে সবচে' বেশি তৎপর থাকবে। (২) 
কোন বিপদাপদ আসলে খুব দ্রুতই তারা তা কাটিয়ে উঠতে পারে। (৩) পলায়ন করলে খুব দ্রুত তারা ফিরে 
আসে। (৪) এতিম, অনাথ আর দুঃস্থদের বিপদে পাশে দাড়িয়ে থাকে । আর সর্বোত্তম পঞ্চম গুণটি হচ্ছে 
তাদের এই- তারা কোন অত্যাচারী বাদশার অত্যাচারকে খুব দ্রুত নিঃশেষ করে দিতে পারে। (১4:০4 
Tor 83001522221 
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নিজেদের তাকত আর রণতরীগুলো নিয়ে এতদাঞ্চলে অবতরণ করেছে। 


এ রণতরীগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে 
"আব্রাহাম লিঙ্কন"। এটি হচ্ছে বিমানবাহী জাহাজ 
Air Craft Carrier)l বাস্তবে এটি হচ্ছে 
পানির উপরে থাকা একটি ছোট শহর। তার 
্য- ১১০৮ ফিট। আর প্রশস্ততা- ২৫৭ ফিট। 








করার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। জাহাজটির নিজস্ব টিভিষ্টেশান ও রেডিওকেন্দ্র রয়েছে। নিজস্ব 
ডাকঘর ছাড়াও দু'টি বিশাল শপিং মল রয়েছে। আরো রয়েছে দু'টি নিউক্রেয়ার রিয়েক্টার। ৮০ টি জঙ্গি বিমান 
সবসময় তাতে দাড়ানো থাকে। প্রতি একমিনিটে চারটি জঙ্গি বিমান হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করতে 
পারে। সমুদ্রের দ্বীপদেশের কথা বলতে গেলে যেখানে খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসীগণ বাস করে থাকে- বর্তমানে সময়ে 
তালিকার প্রথমে রয়েছে ব্রিটেন ও আমেরিকার নাম। 


__ এ দু'টি দেশে কত শত শত দ্বীপ এমন রয়েছে, 
যেগুলি সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কারো কোন জ্ঞান 
পি্টনেই। এগুলি থেকে আসা কোন সংবাদকেও 
বহির্বিশ্বে প্রচার করতে দেয়া হয়না। এছাড়াও 
আটলান্টিক ওসিয়ানে কত অজানা দ্বীপ রয়েছে, 
এযেখানে কুফুরী শক্তির গোপন তৎপরতা 
বদ্যমান। বিশ্ববাসীর কাছে এসম্পর্কে কোন 
নংবাদই পৌঁছুতে পারেনা । এমনি একটি এলাকা 
সম্পর্কে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল- 
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লে 
ছু পূর্বে "পোর্টোরিকো"র সন্নিকটে অবস্থিত। 
এলাকাটি সম্পর্কে আজপর্যন্ত বহু আশ্চর্য ও 
রহস্যময় ভি 7 






Washington, 0.0.* 


USA 


ধ্যমেই এলাকাটির রহস্য ও ভয়াবহতা 


| সেখানে বহু সামুদ্রিক জাহাজ গায়েব হয়েছে। 
আবার এগুলোর তদন্তে যাওয়া অনেক বিমানও এ এলাকায় পৌছার পর চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়েগেছে। 


সর্বপ্রথম যে সংবাদটি বিশ্বাবাসীর কানে পৌছেছিল, তা ছিল ১৮৭৪ সালে প্রথম সামুদ্রিক জাহাজ 
গায়েবের ঘটনার মধ্য দিয়ে। যাতে ক্যাপ্টেনসহ তিনশর-ও বেশি কর্মচারী কর্মরত ছিল। কিছুদিন পর আবার 
জাহাজটি কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তীরবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছিল। অপর একটি ঘটনায় সমস্ত 
যাত্রীদেরকে অচেতনাবস্থায় উপকূল থেকে উদ্ধার হয়েছিল, কিন্তু তাদের জাহাজটি এ ভয়ঙ্কর এলাকায় গায়েব 
হয়েছিল। যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী- জাহাজটি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের সীমানায় প্রবেশ করার সাথে সাথে 
যাত্রীদের মস্তিস্কে এক ধরনের ঝটকা অনুভূত হয়। এরপর তারা আর কিছু বলতে পারেনা যে, অবশেষে 
কিভাবে তারা উপকূলে পৌছেছে। তেমনি আকাশের উড়ন্ত প্লেনের সাথেও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে চলেছে। 
দেওয়া রিপোর্টগুলোকে জনগণ পর্যন্ত পৌছতে দেয়া হয়নি; বরং জনসাধারণের মনযোগকে এথেকে সরানোর 


জন্য আন্তর্জাতিক ধোকাবাজগণ প্রসিদ্ধ জাদুগীরদের দিয়ে এমন সব কল্পিত কাহিনীর বিবরণ দিয়েছে, যা 
শুনে বিশ্ববাসী এগুলোকে দেউভূতের পুরাতন গল্প বলে মনে করতে শুরু করেছে। এভাবেই ইবলিসের 
চেলাগণ চরম একটি বাস্তবতাকে পৃথিবীবাসী থেকে গোপণ করে রেখেছে। উক্ত এলাকার ব্যাপারে 
সামগ্রিকভাবে একটি কথা প্রচারিত হয়ে থাকে যে, অধিকাংশ সময় ওখানকার পানি থেকে আগুন বের হয়ে 
পুণরায় তা পানির ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। বিশ্ব ইবলিসী শক্তি আর আন্তর্জাতিক ধোকাবাজদের 
প্রতারণাকে যদি নিরীক্ষা করা হয়, তবে একটি কথা বহু প্রমাণ সাপেক্ষে বলা যায় যে, এলাকাটি বিশ্ব কুফুরী 
শক্তির গোপন আস্তানা। যেখান থেকে বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। 
হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবলিস তার সিংহাসনকে পানির মধ্যে গোপন করে ফেলে। সুতরাং স্পষ্টতই 
বুঝা যায় যে, ইবলিসের সিংহাসন তথা কেন্দ্র এমন একটি এলাকাই হবে, যা কুফুরের গভীরে অবস্থিত। 
পাশাপাশি কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, ইবলিস তার মানুষ বন্ধুদেরকে বিভিন্ন সময় 
পরামর্শ দিয়ে থাকে। শুধু পরামর্শ ই না; দরকার হলে মানুষের আকৃতিতে এসে তাদেরকে সহযোগীতা-ও করে 
থাকে। বদর যুদ্ধে বনু কেনানা গোত্রের সরদার "সূরাকা বিন মালেক"এর আকৃতিতে ইবলিস আবু জাহেলের 
সাথে বিদ্যমান ছিল। সে আবূ জাহেলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ধারাবাহিকভাবে উত্তেজিত 
করছিল। 


সুতরাং ইবলিসের কেন্দ্র সমুদ্রে এমন স্থানের নিকটবর্তী হওয়া চাই, যেখান থেকে বর্তমান সময়ে সকল 
ইবলিসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল আমেরিকার খুব নিকটে অবস্থিত। আর 
আমেরিকা হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব কুফুরী শক্তির মূলকেন্দ্র। সুতরাং হতে পারে- বারমুডার এ ভয়ঙ্কর এলাকাটি 
ইবলিসের মারকায। ওখান থেকে সে তার মানুষ-জ্বীন বন্ধুদেরদেরকে নিয়মিত কারগুজারী শুনিয়ে তাদেরকে 
হেদায়েত দিয়ে থাকে। আর বিশ্ববাসীকে এথেকে অপরিচিত রাখার জন্য উক্ত এলাকাকে ভয়ানক এলাকা 
হিসেবে ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে। আর যে সকল রিপোর্ট তাদের হাতে এসেছে, বিশ্বকুফুরী শক্তির মর্জি 
ব্যতিত জনসমক্ষে তা আসতে পারেনি। 


উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ 
করতে পারি, যা সে তার নবী হওয়ার ঘোষনাকালে বর্ণনা করেছিল- "আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিয়মিত হেদায়েত এসে থাকে ।" সুতরাং অসম্ভব নয় যে, ইবলিসই নিয়মিতভাবে তাকে হেদায়েত দিয়ে 
থাকে। অথবা দাজ্জাল অন্য কোন স্থান থেকে তাকে পণপ্রদর্শন করে থাকে। দাজ্জালের ব্যাপারটি আমি 
এজন্য উল্লেখ করলাম- কারণ, একদল খৃষ্টানদের ধারণা- দাজ্জাল ভূপৃষ্টে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে সে নিজের 
জন্য বিশ্বপরিস্থিতিকে তৈরী করে নেবে এবং স্বীয় এজেন্টদের দিয়ে তার বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে নিঃশেষ 
করতে চাইবে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য "বারমুডা ট্রাইএক্গেল এবং দাজ্জাল" 
গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন। 
তো বর্তমান সময়ে তুরস্ককে এমন লোকেরাই শাসন করছে, যারা মনে মনে মুসলমানদের তুলনায় 
কাফেরদেরকে বেশি ভালবাসে । আর এটাও সম্ভব যে, তুরস্ক সম্পূর্ণই কাফেরদের দখলে চলে যাবে। 
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দাজ্জালের বিষয়টি উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কি পরিমাণ গুরুত্ব বহন করে, তা আপনি আন্দাজ করতে 
পারবেন যে, মুসলিম মায়েরা যখন তাদের সন্তানদেরকে ইসলামী আক্বীদা আর মৌলিক বিষয়গুলো শিখিয়ে 
থাকে, তখন দাজ্জাল বিষয়েও তারা নিয়মিত সন্তানদেরকে সতর্ক করতে থাকে । আপনি যখন ছোট্ট ছিলেন, 
তখনই আপনার মনে তারা দাজ্জালের ভয়াবহতাকে বসিয়ে দিয়েছিল। এটি হচ্ছে আসলে উম্মতে মুসলিমার 
শ্রদ্ধাশীল মায়েদের এ শিক্ষাদিক্ষা, যা সন্তানকে ইসলামী আকীদা থেকে সরে যেতে দেয়না । কিন্তু এখন হয়ত 
প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হতে চলেছে। এখন "মুর্খসভ্যতা" এসে আজকালের মায়েদেরকে গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্বটি 
থেকে অনেকাংশেই বিমুখ করে দিয়েছে। এটাও দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের নিকটতম নিদর্শনাবলীর অন্যতম যে, 
তখন লোকেরা দাজ্জালের আলোচনাকে ভুলে যাবে। সুতরাং আপনি যদি নিজেকে এবং প্রিয় পরিবারটিকে 
আলোচনা ও তার ফেতনার বর্ণনাকে ব্যাপকভাবে শুরু করুন। যাতে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুটি 
শৈশব থেকেই দাজ্জাল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এসম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। 





দাজ্জালের ব্যাপারে নবী করীম সা.এর হাদিসগুলো উল্লেখের পূর্বে সমিচীন মনে করছি যে, দাজ্জালের 
ব্যাপারে ইহুদী সম্প্রদায়ের ধারণা এবং তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীগুলো উল্লেখ করা 
হোক। যাতে বুঝতে পারেন যে, বর্তমান সময়ে আমেরিকা এবং অন্যান্য কুফুরী শক্তিগুলো ইহুদীদের ইশারায় 
যা কিছু করছে, এর মুলে কি..!! দাজ্জালের ব্যাপারে ইহুদীদের মতাদর্শ হচ্ছে যে, সে ইহুদী জাতির বাদশা 
হবে। সে আত্মপ্রকাশ করে সমস্ত ইহুদীকে বাইতুল মাকদিসে (জেরুজালেমে) আবাদ করবে। বিশ্বজোড়ে 
ইহুদীশাসন প্রতিষ্ঠা করবে । ফলে ইহুদীদের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বময় আর কোন শঙ্কা বাকী থাকবেনা। সকল 
প্রকার সন্ত্রাসবাদ (ইহুদীবিরোধী শক্তি)র সমাপ্তি ঘটবে। সর্বদিকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের জয়জয়কার হবে। 


তাদের গ্রন্থে "ইযাখীল" অধ্যায়ে এসেছে :- 


"হে ইহুদীদের মেয়ে! খুশিতে আনন্দে চিল্লাতে থাকো..!! হে জেরুজালেমের মেয়ে ! ভালো করে 
দেখো..!! তোমাদের বাদশা আসছে। সে ন্যায়পরায়ণ। গাধার উপর বা খচ্চর/গাধীর উপর আরোহন করে। 
"ইউফেরিয়াম" থেকে গাড়ী এবং জেরুজালেম থেকে ঘোড়া পৃথক করো..!! সকল প্রকার যুদ্ধের সমাপ্তি 
ঘটবে। সমুদ্র থেকে যমিন পর্যন্ত তার শাসন হবে। (যাকারিয়া-৯:৯-১০) 


"এমনিভাবে ইসরাইলের সকল জাতিকে আমি সারাবিশ্ব থেকে একত্রিত করব। যেখানেই তারা 
অবস্থান করুক, আমি তাদেরকে তাদের ভূমিতে একত্রিত করবই। আমি ভূপুষ্ঠে তাদেরকে ইসরায়েলের 
পাহাড়ের উপর একটি জাতির আকৃতি দেব, যেখানে কেবল একজন বাদশা-ই তাদেরকে শাসন করবে। 
(ইযাখীল-৩৭:২১-২২) 


সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট "রিগান" ১৯৮৩ সালে "আমেরিকান-ইসরায়েল পাবলিক কমিটি 
(AIPAC)"এর টম ডাইনের সাথে আলাপকালে বলেছিল- "আপনি কি জানেন যে, আমি আপনার পুরাতন 
নবীদের কথাকে বিশ্বাস করি, যেগুলি প্রাচীন বইপুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া "আরমিগডান" 
(তেলআবিব থেকে ৫৫ কিঃ মিঃ ব্যবধানে অবস্থিত একটি এলাকা)র ব্যাপারে বর্ণিত ধারাবাহিক ভবিষ্যদ্বানী 
এবং নিদর্শনসমূহও এ সকল পুস্তকে বিদ্যমান রয়েছে। আমি একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, আমরাই কি 
তাহলে এ জাতি, যারা নিকটভবিষ্যতের ভয়ানক পরিস্থিতি দেখার জন্য জীবিত আছি। অবশ্যই মনে রাখবেন 











যে, (ভবিষ্যদ্বানীগুলো) বর্তমান যমানাকেই বর্ণনা করছে, যার মধ্যদিয়ে আমরা অতিক্রম করছি।" 


রিগান "মুবাশশির চার্চ" এর "জেম বেকার"এর সাথে ১৯৮১ সালে আলোচনাকালে বলেছিলেন- 
"আপনি একটু চিন্তা করেন যে, কমছেকম বিশ কোটি সৈনিক প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তৈরী হবে। অপরদিকে 
কোটি কোটি সৈনিক পাশ্চাত্য থেকেও আসবে। অতপর পশ্চিম ইউরোপে ঈসা মাছীহ (অর্থাৎ দাজ্জাল) তাদের 
উপর আক্রমণ করে বসবে, যারা জেরুজালেমকে দখল করে নিয়েছিল। অতপর সে এ সৈন্যদলের উপর 
আক্রমণ করবে, যারা আরমিগডানের উপত্যকায় এসে একত্রিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই- জেরুজালেমে 
এত রক্ত প্রবাহিত হবে যে, ঘোড়ার বাগ পর্যন্ত রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এ সকল এলাকা জঙ্গি সরাঞ্জামাদী, 
জানোয়ার এবং মানুষের জিন্দা লাশ আর রক্তের মাধ্যমে ভরে যাবে। " 


"পল ফিন্ড লে" বলেন- "একটি কথা বুঝে আসেনা যে, একজন মানুষের উপর এমন অমানবিক কাজ 
কিভাবে কল্পণা করা যেতে পারে। কিন্তু এদিন প্রভূ মানুষত্ব চাহিদাকে অনুমতি দিয়ে দেবেন যে, যেভাবে 
মনচায়- সেভাবেই তুমি তোমার প্রকৃত চেহারাকে প্রকাশ কর। পৃথিবীর বড় বড় শহর- লন্ডন, প্যারিস, 
টোকিও, নিউইয়র্ক, লস এ্যার্জেলস, শিকাগো- সব মাটির সাথে মিশে যাবে ।" 


"পুথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের নাম নিয়ে মাছীহে দাজ্জালের (খোদায়ী) ঘোষনাটি একটি মহা আন্তর্জাতিক 
কনফারেন্স থেকে প্রকাশ করা হবে, যা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সারাবিশ্বে একযুগে সম্প্রচার করা 
হবে।" (টিভি সাক্ষাতকারের একপর্যায়ে হিল্টন হিস্টন) 


"পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেমে) ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষিতে আমি মনি করে যে, মাছীহ 
দাজ্জালের আগমনী সময় ঘনিয়ে এসেছে, যেখানে সম্পূর্ণ মানবতা একটি দৃষ্টান্তমূলক সামাজিক অবস্থানের 
মাধ্যমে আলোকিত হয়ে উঠবে। (সাবেক সিনেটর "মার্ক হিট ফিল্ড") 


Forcing god's hand এর লেখিকা "গ্রিস হল সিল" বলেন- "আমাদের গাইড (ব্যক্তি) সবুজ 
গম্ুজ(0110 910176)এবং মসজিদে আকসার দিকে ইশারা করে বলেন যে, আমরা আমাদের তৃতীয় 
আকৃতিটি সেখানে তৈরী করব। তা নির্মাণের জন্য আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন রয়েছে। নির্মাণমুলক 
সরাঞ্জামাদী পর্যন্ত এসে গেছে। এগুলোকে একটি গোপনীয় স্থানে রাখা হয়েছে। ইসরায়েলের অনেক 
দোকানেও এই আকৃতিকে কেন্দ্র করে অনেক বিরল প্রকৃতির বস্তু তৈরী করা হচ্ছে। একজন ইসরাইলী খাটি 
রেশমী কাপড় দিয়ে এক ধরনের কাপড় বুনা শুরু করেছে, যা দিয়ে ইহুদী পাদ্রীদের জন্য বিশেষ ধরনের এক 
পোশাক তৈরী করা হবে (হতে পারে- এটা হচ্ছে এ ১৮৯ বা ৬৮৯০ চাদর, যাকে হাদিসে দাজ্জালের 
পেছনে থাকা ইহুদীদের পোশাক বলা হয়েছে) অতপর গ্রিস হিলের ভাব্য- "আমাদের গাইড বলেন- আর 
এটাও ঠিক যে, আমরা সর্বশেষ সময়ের কাছাকাছি এসে পৌছে গেছি। যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, 
কট্টরপন্থী ইহুদীরা মসজিদে আকসাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, যা দেখে মুসলিম বিশ্ব ভড়কে উঠবে। 
এখানে ইসরাইলের সাথে একটি পবিত্র যুদ্ধ হবে। ব্যাপারটি মাছীহ দাজ্জালকে বাধ্য করবে তাদের মাঝে 
এসে হস্তক্ষেপ করতে।" 





১৯৯৮ এর শেষের দিকে একজন ইসরাইলীকে প্রসিদ্ধ একটি খবরের ওয়েবসাইটে দেখানো হয়। 
যেখানে বলা হয় যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে মুক্ত করা এবং এরস্বলে বিভিন্ন 
আকৃতি নির্মাণ করা। খবরে বলা হয়- উক্ত আকৃতি নির্মাণের যথোচিত সময় এসে গেছে। সংবাদে ইসরায়েলী 
সরকারের কাছে আবেদন করা হয় যে, ইসলামী দখলদারিত্বকে মসজিদের স্থানগুলো থেকে পৃথক করা 
হোক। কেননা, তৃতীয় আকৃতি নির্মাণের সময় অতি নিকটে এসে গেছে। (Forcing god's hand এর 
অনুবাদ থেকে সংগৃহীত) 

"আমি ইসরায়েলের লেন্ডা ও ব্রাউন (দু'জন ইহুদী)র ঘরে অবস্থান করেছি। একদিন সন্ধায় 
আলাপকালে আমি বললাম যে, উপাসনাগার নির্মাণ করতে গিয়ে মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার প্রেক্ষিতে 
এক ভয়ানক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত পারে। তখন এ ইহুদী তৎক্ষনাৎ বলতে লাগল- "ঠিক সেটাই..!! এমন যুদ্ধের 
সূত্রপাত হউক, এটাইতো আমরা চাই..!! কেননা, আমরা সে যুদ্ধে বিজয়ী হব। অতপর সমস্ত আরবকে আমরা 


ইসরায়েলী ভূখন্ড থেকে বহিষ্কার করে দেব। এরপর আমরা পুণরায় আমাদের উপাসনাগারকে নতুনভাবে 
নির্মাণ করব। (<> ৬৯1০ ১৪১৮৯ ৪১৪০৯) 


(book of রানা যোলতম অধ্যায়ে এসেছে যে, ফুরাত নদী শুকিয়ে যাবে। আর এভাবে 
প্রাচ্যের বাদশাদের জন্য সেটা পার হয়ে ইসরায়েল পৌঁছার সুযোগ হয়ে যাবে। 


প্রসিদ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট "নিক্সন" (Victory without ar) গ্রন্থে লেখেন যে, ১৯৯৯ সালের মধ্যে 
আমেরিকা সারাবিশ্বের শাসনকর্তা হবে। আমেরিকার এ মহাবিজয় কোনপ্রকার যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হবে। 
অতপর অবশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাজগুলি মাছীহ (দাজ্জাল) এসে সামলে নেবেন। মনে হয়- উপরোক্ত সালটি পর্যন্ত 
মাছীহ আগমনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যাবে। মার্কিনীদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু এ সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন 
করা। এরপর বাকী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা মাছীহ নিজে চালাবেন। 


"লাখো খৃষ্টান মৌলবাদীদের ধারণা যে, খোদা আর ইবলিসের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধটি তাদের 
জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে যাবে। যদিও তাদের অধিকাংশের দাবী যে, এ সকল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই 
তাদেরকে উঠিয়ে বেহেশতে পৌছে দেয়া হবে। তারপরও তারা এ সম্ভাবনার দরুণ সন্তুষ্ট নয় যে, একজন 
খৃষ্টান হওয়া সত্তেও তাদেরকে এমন এক সরকারের হাতে নিরস্ত্র করে দেয়া হবে, যা শত্রুদের হাতেও চলে 
যেতে পারে। এই মতাদর্শের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, খৃষ্টান মৌলবাদীরা তাদের সেন্যবাহিনী প্রতিরক্ষার 
বিষয়টি এত গুরুত্বের চোখে কেন দেখে থাকে। তারা স্বীয় মতাদর্শানুযায়ী দু'টি উদ্দেশ্য সফল করতে চায়। 
এক- আমেরিকাকে স্বীয় এতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া। দুই- নিজেদেরকে আগত ভয়ানক 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলা, যার ভবিষ্যদ্বানী বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্দাজ করা যায় 
যে, বাইবেলে বিশ্বাসী লাখো খৃষ্টান নিজেকে এত কঠোরভাবে দাউদী (99১101819)তথা টেকসাসের প্রাচীন 
বাসিন্দাদের সাথে কেন জড়িয়ে থাকে। 

"ডেমন থমাস"এর লেখা The end of time: Faith and Fear with shadows of 
millennium এ লেখেন- "আরববিশ্ব হচ্ছে যিশুখৃষ্টের সাথে শক্রতাপোষনকারী একটি বিশ্ব। তাহলে কি 
এটাই সর্বশেষ শতাব্দী ?? - is this the Last century ?? 

কোন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় খৃষ্টানরা প্রহর গুণছে। ইহুদীরা ব্যাপারটি নিয়ে শঙ্কিত রয়েছে। 
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মোটকথা, যেসকল রা ঈসা নিন মারয়াম আ.এর ব্যাপারে এসেছে, ইহুদীরা এগুলোকে 
দাজ্জালের জন্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা খৃষ্টানদেরকেও একথা বলে ধোকায় ফেলে রেখেছে 
যে, আমরা প্রতিশ্রুত মাছীহের অপেক্ষা করছি। আর মুসলমান হচ্ছে Anti 0151 তথা মাছীহ বিরোধী । অথচ 
বাস্তবতা এর বিপরীত। মুসলমান আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ.এর আগমনের অপেক্ষা করছে। 
আর ইহুদীরা যার অপেক্ষা করছে, সে হচ্ছে মাছীহ দাজ্জাল, যাকে ঈসা বিন মারয়াম আ. এসে হত্যা করবেন। 
সুতরাং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উচিত; প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করে এই মুহুর্তে মুসলমানদেরকে সহযোগীতা 
করা। কারণ, ইহুদীরা হচ্ছে তাদের পুরাতন শক্র। 








নবী দাবীকারী মিথ্যুক জর্জ বুশ... 


এখানে ঈমানদারদের খেদমতে আমি আল্লাহর শত্রুদের পরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করছি। যাতে করে 
বুঝে আসে যে, যে যুদ্ধকে আমরা কোন পাত্তাই দিচ্ছিনা। যাকে রাজনৈতিক হাঙ্গামা বলে নিজেদের আঁচলকে 





চার দেয়ালের ভেতরে গুম করে রেখেছি, সেটিকে বিশ্ব কুফুরীশক্তি কোন দৃষ্টিতে দেখছে। সাবেক মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট ইরাক হামলার পূর্বে বলেছিল- "এ যুদ্ধের পর তাদের অপেক্ষমাণ মাছীহ (দাজ্জাল) এর আগমণ 
ঘটবে।" এ ঘোষনার পর বুশ ইসরায়েল সফরে এসেছিলেন। "মস্কো টাইমস" এর রিপোর্ট অনুযায়ী 
সফরকালীন এক বৈঠকে (যেখানে সাবেক ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও হামাসের লিডার পর্যন্ত 
বিদ্যমান ছিলেন) মাহমুদ আব্বাসের ভাষ্য অনুযায়ী বুশ দাবী করেন :- 


সিভি নাগালের জানি ভা রাহে হাড়ি অন 








(২) প্রভূ আমাকে আদেশ করেছেন যে, "আলকায়েদা"র উপর আঘাত কর। 
৮ তাই আমি আলকায়েদার উপর আগ্রাসন চালাচ্ছি। প্রভূ এ-ও আদেশ করেছেন 
যে, সাদ্দাম হুসেনের উপর আঘাত কর। তার বিরুদ্ধেও আগ্রাসন চালিয়েছি। 
| এখন আমার মনযোগ হচ্ছে- মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুটির স্থায়ী সমাধান করে দেয়া। যদি 

আসি তোমরা (ইহুদীরা) আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি আগ্রাসন চালাব। অন্যথায় 
সামনের নির্বাচনের দিকে মনযোগী হব। 


বুশের এ বিবৃতি প্রতিটি ঈমানদারের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বুশ তার অধিকাংশ বক্তব্যের 
সময় নবী হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরে। সে প্রায়ই বলে-| am 11999617961 01 9০৭ অর্থাৎ আমি প্রভুর 
প্রেরিত নবী। বুশের প্রভূ হয়ত ইবলিস, না হয় দাজ্জাল, যে নিয়মিতভাবে তাকে হেদায়েত দিয়ে থাকে। 
কোরআনে কারীমে বলা আছে- ৪০911] ০9৯৪] ০৮০%|| ৩19 "নিশ্চয় ইবলিস-শয়তানেরা তাদের 
মানুষ বন্ধুদেরকে আদেশ করে থাকে ।" সুতরাং বুশ হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার সবচে' বড় মিথ্যুক। 

'ফ্রিথড টুড" এর ম্যানেজারের দাবী- প্রেসিডেন্ট বুশের মত ধর্মীয় প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে আমি লক্ষ 
করেনি। সে রীতিমতো একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি ধর্মকে সামরিক বিষয় 
থেকে পৃথক করতে পারবেননা। 


সমালোচকগণ যখন বুশের উপর একথা বলে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল যে, আপনি এ যুদ্ধে প্রভুকে 
কেন মাঝখানে দাড় করাচ্ছেন ..?? তখন বুশ বলেছিল- God is not neutral in this war on 
terrorism "সন্ত্রাসবাদের এ যুদ্ধে প্রভূ নিরপেক্ষ নয়" 

"ডিয়োট ফার্ম" স্বীয় গ্রন্থ (he 1710111121)এ লেখেন- "জর্জ বুশ সাম্প্রতিক যুদ্ধটিকে ক্রোসেড যুদ্ধে 
রূপান্তরিত করেছেন।" 

বুশের এ মানসিকতা নাইন-ইলেভেনের পর থেকে নয়; বরং প্রথম থেকেই বুশ একজন ধর্মীয় পাগল। 
যখন সে টেকসাসের গভর্ণর ছিল, তখন সে বলেছিল- "যদি আমি তকদীরে বিশ্বাস না করতাম, যা প্রতিটি 
মানুষের পিছু লেগে রয়েছে, তবে আমি কখনো গভর্ণর হতে পারতাম না।" 


বুশের ব্যাপারে গবেষনাকারী ব্যক্তিবর্গের দাবী- তার প্রতিটি বর্ণনা এবং প্রতিটি ইন্টারভিউ থেকে 
পরিস্কার বুঝা যায় যে, সে নিজেকে ম্যাসেন্টিক মিশনের উপর (দাজ্জালী মিশন) আছে বলে মনে করে। 
উল্লেখ্য যে- খৃষ্টানরা ঈসা আ.এর অপেক্ষায় রয়েছে। আর ইহুদীরা "মাছীহা" (/999181)তথা দাজ্জালের 
অপেক্ষায় রয়েছে। সুতরাং বুশ-ও ইহুদীদের গোলামী করতে যেয়ে বক্তব্যের মাঝে "খৃষ্ট মিশন" 
(Jesus/Christ Mission)শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে "মাছীহী মিশন" (Messianic 1155101) শব্দ ব্যবহার 
করে থাকে। শব্দের সাত-পাঁচ পরিবর্তন করে সমস্ত খৃষ্টানদেরকে সে ধোকায় ফেলে রেখেছে। 


কলার একথার মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারবেন যে, স্বয়ং নবীজী 











সা. পর্যন্ত তার ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করতেন। নবী করীম সা. যখন সাহাবায়ে 
কেরামের সামনে দাজ্জালের ফেতনার ভয়াবহতার বিবরণ পেশ করতেন, তখন তাদের চেহারায় আতঙ্কের 


কখনো ভয় পাওয়ার কথা নয়। বরং সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়টিকে ভয় পাচ্ছিলেন, সেটি হচ্ছে দাজ্জালের 
ধোকা ও প্রতারণা । সে এতই ভয়ানক হবে- তখনকার পরিস্থিতি মানুষের বুঝে আসবেনা । কেননা, তখন 
নেতৃত্ব থাকবে পথভ্রষ্ট লোকদের হাতে। ফাসেক ও পাপিষ্ঠ নেতৃবর্পই জনগণকে দাজ্জালের অনুসরণ করতে 
বাধ্য করবে। পাশাপাশি সবচে' বড় অপপ্রচার তখন এই হবে যে, মুহুর্তের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে 
সত্য বানিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌছে দেয়া হবে। মানবতার মুক্তির দূতকে হিংস্র ও সন্ত্রাসী 
আর সন্ত্রাসীকে মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে তুলে ধরা হবে। 

এ কারণেই নবী করীম সা. দাজ্জালের ফেতনাটিকে খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। তার আকার-আকৃতি, 
প্রকাশস্থল, পৃথিবীতে তার অবস্থান, তার মৃত্যু ও হত্যাকারী এমনকি নিহতের স্থানটি পর্যন্ত বলে গেছেন। কিন্তু 
..!! উম্মতে মুসলিমা আজ অলসতার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত- জনগণ তো জনগণই- আজকাল শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত তার আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে। অথচ নবী করীম সা. বারবার সাহাবাদের কাছে 
বর্ণনা করতেন আর বলতেন- আমি তোমাদেরকে বারবার এজন্য বলছি, যাতে তোমরা বিষয়টিকে ভুলে না 
যাও। কথাগুলো ভাল করে বুঝ..! চিন্তা-গবেষনা কর..! এবং অন্যদেরকে এসম্পর্কে অবহিত কর...!! 
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অনুবাদ- আনাছ বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- নিশ্চয় দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে 
কয়েকটি ধোকার বৎসর হবে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানো হবে । বিশ্বাসঘতককে বিশ্বস্ত আর 
বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক মনে করা হবে। তখন ৪০9) মানুষের মধ্যে কথা বলবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস 
করলেন- 4০৮9, কে ? উত্তরে বললেন- পাপিষ্ঠরা জনগণের (কল্যাণের) ব্যাপারে কথা বলবে। 


ফায়দা- হাদিসটি বর্তমান যুগের দিকে কতইনা পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করে চলেছে। যেখানে সুপ্রসিদ্ধ 
"সুশীল সমাজ" থেকে আসা একটি মিথ্যা বিবৃতিকে আজকের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিনাদ্বিধায় সত্য বলে মেনে 
নিচ্ছে। যদি এই মিথ্যাগুলো নিয়ে কোন বইপুস্তক লেখা হয়, তবে মনে হয় লেখক সেটির ব্যাখ্যা আমরণ 
লিখতে থাকবে, কিন্তু তাদের মিথ্যার তালিকাটি হয়ত শেষ হবেনা। পক্ষান্তরে কত বাস্তব ও সত্য বিষয়, যার 
উপর পশ্চিমা "স্বাধীনচেতা মিডিয়া" স্বীয় ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এমন বাঁধন এটে দিয়েছে যে, 
সারাজীবনভর-ও যদি কেউ সে বাঁধন খুলার চেষ্টা করে, খুলতে সক্ষম হবেনা। 


(( আজকাল তো টেলিভিশনের সামনে বসলে কত হাজারো চ্যানেলের দেখা পাওয়া যায়, প্রত্যেক 
ধনাট্য ব্যক্তিই নিজের নামে চ্যানেল খুলে বসে আছে। তার নিজস্ব চিন্তাধারানুযায়ী ভাল খারাপ সব তাতে 
প্রচার করে চলেছে। রাতে টিভির সামনে বসলে আপনি দেখবেন যে, বিভিন্ন সংবাদের পর অনেক চিন্তাবীদ, 
গবেষক, রাজনীতিবীদ, প্রকৌশলী, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, সিনেমার তারকা, বড় ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের 
দাওয়াত করে তাদের মতামতগুলো পেশ করা হয়। তাদের মতামতগুলো শুনলে আপনার মনে হবে যে, সেই 
মনে হয় বিশ্বের প্রধান শাসক। সর্ববিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। দেশের পরিস্থিতি কি রকম এবং 








কোনদিকে যাওয়া উচিত, সরকারের অমুক কাজটি ঠিক আর অমুক কাজটি ভুল, বিরোধীদলকে এখেকে 
শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্্বপতি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি সে 
বিশ্বপরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে শুরু করে- আমেরিকা এখন এ পলিসি গ্রহণ করছে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার 
সমাধার সম্ভব কি না, মিসর-তিউনিশিয়া-ইয়েমেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবনতি, এহেন পরিস্থিতিতে কি 
কি করণীয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিষয়ে আপনি তাদেরকে মত প্রকাশ করতে দেখবেন। অথচ তারা যদি 
সিনেমার তারকা হয়ে থাকে, তবে কত কোটি টাকা তারা পাপকাজে লিপ্ত করেছে। অশ্লীলতা আর 
থাকে, তবে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়ে কত দরিদ্রের পেটে লাথি মেরে আল্লাহর বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধের ঘোষনা 
করে চলেছে। তারা যদি প্রকৌশলী, জজ বা উকিল হয়ে থাকে, তবে পয়সা উপার্জনের আশায় কত সত্যকে 
মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়েছে, কত বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক আর বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত বলে জনগণের 
সামনে পেশ করেছে। এভাবে বলতে থাকুন.....!!!! 


সুতরাং এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যান- এগুলো কিসের নিদর্শন ??!! এ সকল বিষয় কার আগমনকে 
ঘনিয়ে তুলছে ??!! এখনই চিন্তা করুন.. নাহয় পরবর্তীতে আর চিন্তা করার সময়ও পাবেননা। (আল্লাহ 
আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন)- মুতারজিম)) 
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অনুবাদ- উমাইর বিন হানি রা হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- যখন সমস্ত মানুষ দু'টি 
দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক- ঈমানের দল, যেখানে কোন কপটতা নেই। দুই- মুনাফেকীর দল, যেখানে 
কোন ঈমান নেই। সুতরাং যখন তোমরা এমনটি লক্ষ করবে, তখন দাজ্জালের অপেক্ষা কর। এ দিন এসে 
পড়বে বা পরের দিন আসবে। 


মাধ্যমেই খেদমত নিয়ে থাকেন। মুসলমান নিজেরা তো ইচ্ছা করলেই দু'টি দলে বিভক্ত হতে পারবেনা; বরং 
আল্লাহ তা'লা কাফের সরদারদের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করাবেন। ইহুদীদের হিতাকাজ্ঘী প্রেসিডেন্ট বুশ 
স্বয়ং ঘোষনা করেছে যে, কে আমাদের সাথে থাকবে, আর কে ঈমানদারদের সাথে শামিল থাকবে। 
ইতিমধ্যেই বড় দু'টি সংখ্যা এতদ্দলদ্বয়ে শামিল হয়ে গেছে। অল্পকিছু এখনও বাকী আছে। কিন্তু আল্লাহ পাক 
এটিকেও সম্পন্ন করে ছাড়বেন, অবশ্যই সম্পন্ন করে ছাড়বেন। এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কে 
প্রতিটি মুসলমানের এখনই চিন্তা করা উচিত- সে কোন দলে অবস্থান করছে। কোন দলের দিকে তার ভ্রমণ 
জারী রয়েছে। স্বীয় কথাবার্তা আর কার্যকলাপের মাধ্যম কোন দল শক্তি যুগাচ্ছে। এখানে নিরব নিস্তব্ধ 
দাড়িয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। নিশ্চুপ ব্যক্তিদের দিয়ে না ইবলিস ও তার জোটবদ্ধ সেনাদের কোন কাজ 
রয়েছে। আর না আল্লাহ তা'লা তাদের সমর্থনের প্রতি কোণরূপ মুকাপেক্ষী রয়েছেন। এটি হচ্ছে কুফুর- 
ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ। সুতরাং কোন একটি সাইড আপনাকে বেছে নিতেই হবে- ঈমানের দল, 
যেখানে কোন কুফুরী নেই। কুফুরী দল, যেখানে কোন ঈমান নেই। হয়ত সম্পূর্ণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে, 
অন্যথায় কুফুরী শক্তির পা চেটে দিনাতিপাত করতে হবে। 


এটা হচ্ছে এ মুহুর্ত, যেখানে প্রতিটি সদস্য, প্রতিটি সংগঠন এবং প্রতিটি দল ঠিক সেদিকেই ঝুকে 
পড়বে, যার সাথে তার ধ্যানধারণার মিল ও ভালবাসা হবে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা বলেন- » 
০৩১৮০ 401 ১৯৪ ৩ 01295 ৮2 02১41 ৮০০৯ "যাদের অন্তরে হিংসা রয়েছে, তারা কি মনে করে বসেছে 


যে, আল্লাহ তা'লা (তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা) হিংসাটি প্রকাশ করে দেবেননা..??!! (বরং অবশ্যই আল্লাহ 
তা'লা তাদের হিংসা-বিদ্বেষকে ফাঁস করে ছাড়বেন) 


প্রতিটি দেশে বিদ্যমান ইহুদীদের সহযোগীতায় চালিত সংগঠনগুলো এখন ইহুদীদের সাথে একাত্মতা 
ঘোষনা করে দেবে। যারফলে অনেক মানুষ এরসাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। যে সকল দলের মুলকড়ি 
"ফ্রীমেসেন"এর হাতে, এখন তাদেরকে স্বীয় অভিযানে এক ও অভিন্ন দেখা যাবে। আর তাই যে আওয়াজটি 
ইহুদী ধর্মীয় পাদ্রীদের মুখ থেকে বের হবে, সেটাই এ সংগঠন, দল, সংস্থা এবং এতদসংশ্শিষ্ট ব্যক্তির মুখের 
বাণী হয়ে যাবে। 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমি হাতীমে হযরত 
হুযায়ফা রা.এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। অতপর বললেন- ইসলামের কড়িগুলো 
এক এক করে ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ (শাসক) হবে। এর পরপরই তিনজন দাজ্জাল বের 
হবে। আমি জিজ্ঞাস করলাম- হে আবূ আবিল্লাহ! (হুযায়ফা রা.) আপনি যা বলছেন, তা কি নবী করীম সা. 
এর মুখ থেকে শুনেছেন। বললেন- জ্বী হ্যাঁ...! আমি তা নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি। নবী করীম সা. কে 
এও বলতে শুনেছি যে, (প্রকৃত) দাজ্জাল আসফাহানের "ইহুদিয়া" বস্তি থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। 


হাদিসটি অনেক লম্বা। যার কিছু অংশ এরকম :- "তিনটি চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসবে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের লোকজন তা শুনতে পাবে। (হে আব্দুল্লাহ!) যখন তুমি দাজ্জালের খবর শুনতে পাবে, তখন ভেগে 
যেও..!! আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন- আমি হুযায়ফা রা.কে জিজ্ঞাস করলাম- তাহলে পেছনে থাকা পরিবার 
পরিজনের দেখাশুনা কিভাবে করব ?? বললেন- তাদেরকে আদেশ করবে যে, তারা যেন দূরের কোন 
পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- যদি পরিবার-পরিজন 
বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে না চায়..!! বললেন- তাহলে তাদেরকে আদেশ করবে- তারা যেন ঘরের বাইরে বের না 
হয়, সর্বদা ঘরে অবস্থান করে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- হে ইবনে উমর! ভয়ানক ফেতনা-ফাসাদ আর 
লুটপাটের যুগ হবে সেটি। ইবনে উমর বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- তাহলে এ ভয়ানক ফেতনা থেকে কি 
কেউ বাঁচতে সক্ষম হবে ?? বললেন- কেন নয় !! এমন কোন ফেতনা নেই, যার থেকে বাঁচার কোন উপায় না 
থাকে। 


ফায়দা- উপরোক্ত হাদিসে দাজ্জাল প্রকাশকালে তিনটি চিৎকারের কথা বলা হয়েছে, যা পূর্ব-পশ্চিমের 
সকল মানুষ শুনতে পাবে। আপনি পূর্বে পড়ে এসেছেন যে, দাজ্জালের খোদায়ী ঘোষণাটি আন্তর্জাতিক 
কনফারেন্সের মাধ্যমে করা হবে। এভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে দাজ্জাল তিনটি ঘোষণা দেবে, যা পূর্ব 
পশ্চিমের সকল মানুষ স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি দেখতে পাবে। 


নবী করীম সা. স্বীয় উম্মতের উপর দাজ্জাল ছাড়া অন্য যে ফেতনাটির ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন, তা হচ্ছে পথত্রষ্টকারী নেতৃবর্পের ফেতনা। 

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- আমার উম্মতের উপর সবচে' বেশি যে 
বিষয়টি নিয়ে আমি শঙ্কিত, তা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্ণের ফেতনা । (৮এ৬৮এ। ১১ $31 ০৪১) 


দাজ্জাল আগমনের মুহুর্তে বিশ্বজোড়ে এসকল পথত্রষ্টকারী শাসকের আধিক্য হবে। দাজ্জালী 
শক্তিসমূহের লোভ-লালসায় পড়ে তারা নিজেকে তো পথভ্রষ্ট করবেই, উপরন্তু জনসাধারণ বা 


অনুসারীদেরকেও সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবে। 


হযরত আসমা বিনতে ইয়াধিদ আনসারীয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সা. প্রায়ই 
আমার ঘরে তাশরীফ আনতেন। একদা দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- তার (দাজ্জালের) 
পূর্বে তিনটি বৎসর এমন হবে যে, প্রথম বৎসর আসমান তার একতৃতীয়াংশ বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে (অর্থাৎ বর্ষন 
করবেনা) এবং যমিনও তার একতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে। দ্বিতীয় বৎসর আসমান দুইতৃতীয়াংশ বৃষ্টি 
উঠিয়ে নেবে এবং যমিনও দুইতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে এবং তৃতীয় বৎসরে আসমান পরিপূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ 
করে দেবে, পাশাপাশি যমিনও পরিপূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেবে। ফলে (এ বৎসর) সুঃস্থ অসুঃ্থ সকল গরু- 
ছাগল ও প্রাণী মরে যাবে (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সকল প্রকার প্রাণী ধ্বংসের সম্মুখীন হবে)। (০৯০) 
১০৯7 ২০০০০ 5406:১১১5) 


ফায়দা- উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, আসমান বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে আর যমিন তার ফসলকে বন্ধ 
করে দেবে। 45৯1) ০২ ৪৮৯! 4০০ এর বর্ণনায় এসেছে 29১1 ০5১3৪ ৭ ১৯০ ১ ০৯৪ ১৮০ slat ৪০৪ 
169:০1:৫ * 5-4) .০4এও ¥ ৮৯৪ ০45) অর্থাৎ আকাশকে দেখতে পাবে যে, বৃষ্টি বর্ষন করছে, অথচ তা 
বৃষ্টি বর্ষন করছেনা। যমিনকে দেখতে পাবে যে, ফসল ফলাচ্ছে, কিন্তু আসলে ফসল ফলাচ্ছেনা।" এর মাধ্যমে 
এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে- বৃষ্টিও পরিপূর্ণ হবে এবং যমিনও পূর্ণ ফসল ফলাবে। কিন্তু তা লোকদের কোন 
উপকারে আসবেনা । যারফলে লোকেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে এর অসংখ্য রূপ হতে 
পারে- বিশ্ব ফসলী বিষয়গুলোকে আয়ত্বে আনার জন্য যে সকল পলিসি ইহুদীরা তৈরী করেছে, এর 
নিদর্শনসমূহ এখন থেকেই আমাদের দেশে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এনিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব 
ইনশাআল্লাহ। 












১০০ এ! লো) ৬৪ La ily Ale এ ৮০০ dl 0453 JE IIE ic 491 ৮০০ ৩৭৮৭ ০৪০৭০ ০০ 
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অনুবাদ- হযরত আনাছ বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- পৃথিবীতে এমন কোন 
নবী অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে যাননি। মনে রেখো!! নিশ্চয় সে 
কানা হবে। পক্ষান্তরে নিশ্চয় তোমাদের প্রভূ কানা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে "কাফের" (০905) লেখা 
থাকবে। 
52160 5 শক ill ১৪০ হান lug dle এ oho idl ০৯ gic dl ১ ০৯৯ ৩৪ ০৪ 
(6590 :৬ ১৮৯-এ। ৮৫০) 24৪০ 
অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- সে (দাজ্জাল) ডানচোখে 
কানা হবে। তার চোখটি ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত দেখাবে। 


৬১ টি! ১৬শি J 2৮55 এ 4০1 ০০০ 4 0০3 JE IIE এ এ ৮০০১ ২০৪০৯ ০০ 
(2248:2০4 ৭4৮০11৮4৯০০) 300 Miia 9 আলী 5305 5303 আলী ক jail 01৯ 
অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- দাজ্জালের বামচোখ কানা হবে। সে 
এলোমেলো চুলবিশিষ্ট হবে। তার সাথে (ক্রিত্তিম) জান্নাত এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার আগুনটি প্রকৃত 
জান্নাত হবে আর তার জান্নাতটি প্রকৃত আগুন তথা জাহান্নাম হবে। 





ফায়দা- দাজ্জালের চুলের ব্যাপারে $১এ৭। = তে এসেছে- ৪১৯২. ০০5 44১ ০"তার মাথাটি 
দেখতে বৃক্ষের এলোমেলো ডালের মত দেখাবে (অত্যাধিক ঘন চুল ও এলোমেলো হওয়ার কারণে)" 


মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে- দাজ্জালের একচোখ সম্পূর্ণ অকেজো ও ভেতরে থাকবে 
(অর্থাৎ দেখে মনে হবে- কেউ যেন তার চোখটিকে আঙ্গুল মেরে ভেতরে বসিয়ে দিয়েছে)। আর অপর চোখটি 
মোটা দানার মত দেখাবে (স্ফীত হয়ে বাহিরের দিকে বের হয়ে আসার কারণে)। তার দু'চোখের মাঝখানে 
"কাফের" (১95) লেখা থাকবে, শিক্ষিত অশিক্ষত সকল ঈমানদার ব্যক্তি তা পড়তে সক্ষম হবে। ( 
2237 :511511 MBSE) 


সা 4০ এর বর্ণনায় এসেছে যে, তার সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে, যারা দু'জন নবীর 
আকৃতিতে তার সাথে সদা বিদ্যমান থাকবে । নবী করীম সা. বলেন- আমি ইচ্ছা করলে এ দু'জন নবীর নাম 
এবং তাদের পিতার নামও বলতে পারব। তাদের একজন দাজ্জালের ডানদিকে থাকবে আর অপরজন 
বামদিকে থাকবে । এটা হবে পরীক্ষাস্বরূপ। দাজ্জাল তাদের উদ্দেশ্যে বলবে যে, আমি কি তোমাদের প্রভূ 
নই..??!! আমি কি মানুষকে জীবিত করতে পারিনা..??!! আমি মৃত্য দান করতে পারিনা..??!! তখন 
একজন ফেরেশতা বলবে- তুই মিথ্যা বলছিস..!! ফেরেশতার এই কথাটি অপর ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ 
শুনতে পাবেনা। তখন অপর ফেরেশতা এ ফেরেশতার জবাবে বলবে যে, তুমি সত্য বলেছ..!! দ্বিতীয় 
ফেরেশতার কথাটি সকলেই শুনতে পাবে। ফলে মানুষেরা মনে করবে যে, দ্বিতীয় ফেরেশতা দাজ্জালকে 
সত্যবাদী বলছে (অথচ সে প্রথম ফেরশতার কথাটিকে সত্য বলেছে, যা কেউ শুনতে পায়নি) এটিও 
পরীক্ষাস্বরূপ হবে। (221:5:0০1 ০০০৪) 

ফায়দী- 

(১) দাজ্জাল একজন ব্যক্তি হবে (অর্থাৎ মানুষ)। কেননা, সহীহ হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা 
আছে। সুতরাং নির্ধারিত কোন রাষ্ট্রকে দাজ্জাল মনে করা সঠিক নয়; যেমনটি "খাওয়ারেজ" এবং "জাহমিয়া" 
সম্প্রদায় মনে করে থাকে। 

Jl ১৪৯৪ 4০০ ভে Ld LY 2৯৯ Jl Lod 54 ০১৯৮৪ ৮০০ ১০৪ xl a>) ১৭৯ 
(59541 ১০৪ ০৮০০ ৮৯৮০) বসি UA iy 
অর্থাৎ দাজ্জালের ব্যাপারে ইমাম মুসলিম রহ. যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছেন, তা দাজ্জালের 
বিদ্যমানের ব্যাপারে অকাট্য দলীল। আর একথারও দলীল যে, দাজ্জাল হচ্ছে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। 

(২) তার উভয় চক্ষুই ত্রুটিযুক্ত হবে। 

দাজ্জালের চোখের ব্যাপারে কয়েক ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে । কোন হাদিসে তার ডানচোখ কানা 
বলা হয়েছে। আবার কোন হাদিসে তার বামচোখটি কানা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফতী রফী উসমানী দা. 

১৬০ 1995 )91 ৬১০৬ ৬০১০ গ্রন্থে বলেন :- "মোটকথা, তার দুটি চক্ষুই ত্রুটিযুক্ত হবে। বামচোখটি 
সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে ভেতরে থাকবে (আলোহীন থাকবে) আর তার ডানচোখ আঙ্গুরের দানার মত বাহিরের 
দিকে বের হয়ে থাকবে। 

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 4:৪০ শব্দের ব্যাখ্যায় 6), এনেছেন। অর্থাৎ দাজ্জালের 
ডানোচোখ বাহিরের দিকে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। (35:51 3:5৬ 3581 =) 

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কোম্পানীর নিদর্শন বা "লোগো"তে আপনি এক চোখের দৃশ্য প্রত্যক্ষ 
করে থাকবেন। কোথাও চোখটি সম্পূর্ণ সাদা দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হয় আলোকোজ্জ্বল তারকা। আবার 


কোথাও চোখের রং সবুজ দেখানো হচ্ছে, দেখে মনে হয় সবুজ কাঁচ। 


হযরত উবাই বিন কা'ব রা. নবী করীম সা.থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি নবী করীম 
সা.কে বলতে শুনেছেন- ৯৯৯০0 ০1১০০ ৭৪০ J2ৈ| "দাজ্জালের চোখটি কাচের ন্যায় সবুজ থাকে ।( 
6795:05০ ০৪ ca + 211 84:০০ ১০০০) 


যে, কোম্পানীগ্ুলো একটি 
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"মুহাক্বীকীন যে কথাটির উপর একমত পোষন করেছেন, সেটি হচ্ছে দাজ্জালের কপালের উক্ত কাফের 
লেখাটি বাস্তবিক হবে। আল্লাহ তা'লা তার মিথ্যুক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কপালে এটি লিখে 
দেবেন। 


(৪) লেখাটি প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে। এখন প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, সকলেই যদি তা পড়ে 
ফেলে, তবে এত মানুষ তার ফেতনায় পতিত হওয়ার কারণ কি..??!! এর একটি জবাব তো হাদিসে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, অনেক মানুষ তাকে দাজ্জাল হিসেবে চেনার পরেও নিজের ঘরবাড়ী এবং মালসম্পদ 
বাঁচানোর আশায় তার পিছু পিছু চলে যাবে বা তাকে অনুসরণ করে বসবে। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে- পাঠ করা 
এবং তা কাজে রূপান্তরিত করার মধ্যে অনেক তফাত থাকে । আজকাল কত মুসলমান এমন রয়েছে যে, 
কোরআনে কারীমের বিধানসমূহ তো নিয়মিতই পড়ে থাকে, কিন্তু আমল করার নামে কোন খবর নাই। সে 
জানে যে, সুদী কারবারী হচ্ছে আল্লাহ তা'লার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষনার শামিল, তারপরও সে এরসাথে 
উতপুতভাবে জড়িত রয়েছে। 


পরিবর্তে দাজ্জালের শক্তির সামনে মাথানত করে দেবে, তারা উক্ত কুফুরী লেখাটিকে পড়তে সক্ষম হবেনা; 
বরং দাজ্জালকে তারা যুগের মাছীহ এবং মানবতার মুক্তির দূত সাব্যস্ত করতে থাকবে । তা করার জন্য বিভিন্ন 
যুক্তি-প্রমাণ সাব্যস্ত করতে চাইবে। অপরদিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদেরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়া 
হবে। অথচ নিজেরাই দাবী করবে যে, আমরা মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক 


থাকবেনা। এটা এজন্য হবে যে, স্বীয় খারাপ আমল এবং দুর্ভাগ্যতার কারণে তার ঈমানের দূরদর্শিতা নিঃশেষ 
হয়ে যাবে। 

কথাটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছিনা; বরং বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার 
আসকালানী রহ. এবং মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী রহ.এর মতামত বর্ণনা করছি। 
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কাছে সেটি অস্পষ্ট রাখবেন। 











রাসূলে কারীম সা. অল পেশ করতেন, 
তখনই সাহাবাদের মাঝে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যেত, ফলে সাহাবায়ে কেরাম কাঁদতে শুরু করতেন। 
কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলমানদের কি হল যে, এ ব্যাপারে তাদের কোনই মাথাব্যাথা নেই...??!! 


এর কারণ এই হতে পারে যে, আজকাল লোকেরা তার ফেতনাটি এ অর্থে বুঝতে চেষ্টা করেনা, যে 
অর্থে নবী করীম সা. সাহাবাদেরকে বুঝিয়ে থাকতেন। বর্তমান সময়ে যদি কোন মুসলমান হাদিসের বাণীটি 
শুনে যে, দাজ্জালের কাছে খাদ্যের পাহাড় এবং পানির জন্য বড় বড় নদী থাকবে। তবে হাদিসটিকে সে এ 
অবস্থায় শুনে থাকে যে, তার পেট তো এখন ভরা, আর পানির তো কোন দরকারই নেই। যারফলে সে 
পরিস্থিতিকে ভরা পেটকালীন সময় হিসেবে মনে করে থাকে। আর হাদিসটি শুনার সময় তার চোখের সামনে 
এ দৃশ্য ফুটে উঠেনা যে, তখনকার পরিস্থিতি এই হবে- একদিন দুদিন নয়; বরং এক সপ্তাহের মধ্যেও রুটির 
কোন সন্ধান পাওয়া যাবেনা। ক্ষুধার জ্বালায় সকল প্রাণী ও বহু মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে। পানি না 
পাওয়ার কারণে গলায় কাঁটা লেগে আছে বলে মনে হবে। 


ঘরের ভেতর যখন আপনি পা রাখবেন, তখন আপনার সামনে আপনার এ কলিজার টুকরা সন্তানটি 
ক্ষুধার জ্বালায় তড়পাতে থাকবে, যার একটি ইশারায় আপনি তার সকল চাহিদাকে পূরণ করে দিয়ে থাকেন। 
ক্ষুধার জঠর জ্বালা আর প্রচন্ড পিপাসার কারণে তার জিহবা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। কয়েকদিন 
যাবত পেটে কিছু না পড়ার কারণে গোলাপের মত ফুটে থাকা এ চেহারাগুলো থেকে সৌন্দর্যের নিদর্শন 
হারিয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখে আপনার অন্তর শিহরিয়ে উঠবে আর আপনি অপারগতার বশবর্তী হয়ে আপনার 
প্রিয় সন্তানটি থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন। হ্যাঁ... বিমুখ হয়ে যাবেন। অনেক আশা নিয়ে কয়েক দিনের ক্ষুধা 
নিয়ে বসে থাকা আপনার বৃদ্ধ মা... দ্র হ্যাঁ. আপনার মা, যিনি আপনাকে লালন পালন করতে গিয়ে নিজের 
সকল আরাম আয়েশকে মাটিচাপা দিয়েছেন, আজ সেই মা চোখে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে 
আছে যে, আমার ছেলে হয়ত আজ যে কোন উপায়ে রুটির একটি টুকরা যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে। 
আদরের সন্তানটি হয়ত মায়ের মমতাকে পুজি করে এক ফোটা পানি অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। 
আপনার চেহারা দেখে সেই মা অবশ্যই হয়ত পরিস্থিতি বুঝে উঠবেন। কলিজার টুকরা সন্তান, আদরের স্ত্রী 
আর শ্রদ্ধাশীল মা। মা যখন দেখবে যে, কুলেপিঠে করে মানুষ করা সেই সন্তানটি আজ স্বীয় মা'কে ভূলে 
গিয়েছে, তখন দুঃখিনী মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু বের হতে থাকবে । এহেন পরিস্থিতি দেখে আপনার কেমন 
লাগবে..!! অবশ্যই ছাতক পাখির ন্যায় ছটফট করতে থাকবেন। এ দৃশ্য দেখে হয়ত আপনি ঘরের কোণায় 
গিয়ে আশ্রয় নেবেন, কিন্তু একি.. সেখানে বেচারী জীবনসঙ্গিনী, যে জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে আপনার সাথে 
থেকে আপনার সুখ-দুঃখকে গলায় মেখে নিয়েছে। কিন্তু. আজ তার ঠোটদু'টি শুকিয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। 
বিরহের সমুদ্র অন্তরের ভেতর ঢেউ উতলিয়ে দিচ্ছে। দুঃখিনীর চেহারা দেখে চোখের কিণারায় লুকিয়ে থাকা 
অশ্রুর নদীতে তুফান সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে আপনার আঁখি বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। 


পরিস্থিতিকে মুখবুজে সহ্য করতে পারবেন..!! অপরদিকে সকল প্রকার মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আশার 
শেষ ভরসাটুকু-ও হাত ফস্কে বের হয়ে গেছে। একদিকে আপনার নিরীহ ছোট্ট সন্তান, মায়ের মমতা, স্ত্রীর 
ভালবাসার টেনশানে আপনার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রতিবেশীর ঘর থেকে সামান্য 
খাদ্য ধার করে আনার-ও কোন সুযোগ নেই, কারণ- সবার ঘরবাড়ীতে একই দৃশ্য । হঠাৎ এমনসময় বাহির 
থেকে সুস্বাদু খাদ্যের সুঘাণ আর সুপেয় পানির আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আপনি এবং আপনার প্রিয় সবাই 
ওদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে, বাস্তবেই খাদ্যদ্রব্য আর পানীয় বস্তুর ঢের লেগে রয়েছে। মনে মনে ভাবলেন 
যে, অভাবের দিনগুলো হয়ত শেষ হয়েগেছে, নিরাশার কালো ছায়ায় আলোর সন্ধান মিলেছে। মানবতার এ 
দুর্দিনে একজন মানবতার মুক্তির দূত এসে উপস্থিত হয়েছে। আগমণকারী "মাছীহ" ঘোষনা করছে যে, "ওহে 
ক্ষুধা আর পিপসার জ্বালায় অস্থির লোকসকল! এ সকল সুস্বাদু আর টাটকা খাদ্যদ্রব্য শুধুমাত্র তোমাদের 
জন্যই..!! তা শুনামাত্রই আপনার পরিবার এবং সমগ্র এলাকায় অর্ধজীবন ফিরে এসে গেছে। এরপর "মাছীহ" 
ঘোষনা করছে- এ সবকিছুই তোমাদের জন্য... কিন্তু... তোমাদের একটি কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, এ 


একথা শুনামাত্রই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য বাড়তে থাকা আপনার পা দু'টি কিছুসময়ের জন্য স্ত্ো হয়ে 
গেল। আপনার চিন্তায় ভেসে উঠতে লাগল- "কথাগুলো কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।" হঠাৎ আপনার 
স্মরণ হয়ে গেল- এই "মাছীহ" কে ?? কিন্তু ততক্ষণে আপনার পেছনে থাকা পরিবারটির দুঃখের আওয়াজ 
আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। মা কেন যেন চিৎকার করছে। আপনি দৌড়ে গিয়ে দেখেন যে, আপনার কলিজার 
টুকরা সন্তানটি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছটফট করছে। এহেন মুহুর্তে এক ফোটা পানি যদি সংগ্রহ করা যায়, 
তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে। একদিকে স্ত্রী-সন্তান আর মায়ের ভালবাসা, অপরদিকে একটি প্রশ্নের উত্তর। 
একদিকে আশপাশের সকলের ঘরে খাদ্যদ্রব্য পৌছে গেছে এবং মাছীহকে খোদা মেনে সবাই উদরপূর্তি করে 
আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছে। অপরদিকে আপনার ঘরে এখনও সেই দুর্দশার মাতম, সন্তানটি মৃত্যুশয্যায় 
শজ্জিত। মনে হচ্ছে ঘরের এক কোণায় আগুন আর অপর কোণায় সুন্দর বাগিচা। এখন আপনিই চিন্তা 
করুন... পরিস্থিতিটি কি এতই সহজ হবে.. যেমনটি আপনি মনে করছেন..?!! অবশ্যই নয়; বরং এ 
ফেতনাটি ইতিহাসের সবচে' ভয়ানক ফেতনা হিসেবে দেখা দেবে। 
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অনুবাদ- হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, আদম 


আ.এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ফেতনাসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'লার কাছে সবচে' বড় 
ফেতনাটি হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা। 
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অনুবাদ- হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে যখন 
কেহ (নামাযের মধ্যে) তাশাহুদ পড়বে, তখন সে যেন চারটি বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করে। 
(দোয়ার অর্থ হচ্ছে-) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, কবরের শাস্তি থেকে 
আশ্রয় চাই, জীবন-মরণের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই এবং দাজ্জালের ফেতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। 
ফায়দা- নবী করীম সা. স্বীয় সঙ্গীসাথী ও উম্মতকে দাজ্জাল থেকে বাঁচানোর জন্য কিরূপ চিন্তায় লিপ্ত 
থাকতেন। এমনকি নামাযের মধ্যে পর্যন্ত শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফের পর দাজ্জাল থেকে বাঁচার জন্য দোয়া 
শিক্ষা দিয়ে গেছেন। 
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অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে, 
দাজ্জাল আগুন আর পানি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং মানুষ যাকে পানি মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে সেটি 
হচ্ছে ঝলসানো আগুন। আর যাকে মানুষেরা আগুন মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে ঠান্ডা পানি। সুতরাং 
তোমাদের কেউ যদি দাজ্জালকে পেয়ে যাও! তাহলে তার আগুনে পড়ে যেও..! তাহলে আগুনকে ঠান্ডা ও 
সুমিষ্ট পানি হিসেবে পাবে। 


ফায়দা- অপর হাদিসে এসেছে যে, দাজ্জালের সাথে রুটি এবং গোস্তের পাহাড় থাকবে । এর মাধ্যমে 
উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি তার সামনে মাথা নত করবে, তার জন্য ধন-দৌলত আর খাদ্যদ্রব্যের ঢের লাগা 
থাকবে। পক্ষান্তরে যে তার নিয়মকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তার উপর চতুর্দিক থেকে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হবে। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জালের আগমণের পূর্বেই তার ফেতনা শুরু 
হয়ে যাবে। আফগানিস্তান এবং ইরাকের উপর আগুনের বৃষ্টি আর যারা ইবলিসী শক্তির কথাগুলো মেনে 
নিয়েছে তাদের উপর ডলারের বর্ষন করা হচ্ছে। 








পানি নিয়ে যুদ্ধ এবং দাজ্জাল... 


যে সকল স্থানে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে- এখনত লোকের ব্রত 
যে, পানিকে কেন্দ্র করে দাজ্জাল কিভাবে যুদ্ধ করবে..!! অথচ পানি তো এখন সর্বস্থানেই পাওয়া যায়। সুতরাং 
এটিকে বুঝার জন্য বর্তমান বিশ্বের পানি পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। পৃথিবীতে পান করার মত পানি 
(Potable Water)র দুটি বিশাল ভান্ডার (Reserv০i৷) রয়েছে :- এক- বরফের পাহাড় । যা ২৮ মিলিয়ন 
কিউবেক কিলোমটার নিয়ে অবস্থিত। দুই- ভূমির তলদেশের পানি, যার পরিমাণ হচ্ছে ৮ মিলিয়ন কিউবেক 
কিলোমিটার। 


এভাবে বিশ্বজোড়ে পানীয় বস্তৃগুলোর বিরাট অংশ বরফ থেকে আসে, যা আস্তে আস্তে বিগলিত হয়ে 
বিভিন্ন নদী-ঝর্ণা দিয়ে মানুষের কাছে পৌছে থাকে। অপরদিকে ভূমির তলদেশ থেকে আসা পানির অংশ এ 
তুলনায় কম। বরফের এ অঞ্চলটি এন্টারটিকা আর গ্রীণল্যান্ডে পড়েছে। এ দু'টি অঞ্চলে কোন মুসলিম 
রাষ্ট্রের দখল বা অধিকার প্রতিষ্ঠা নেই। ভূমির তলদেশ থেকে আসা পানির-ও দুটি স্থান হয়ে থাকে। এক- 
সমতল এলাকা। দুই- পাহাড়ী এলাকা। সমতল এলাকাগুলোর শহরগুলোতে পানির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা 
বেশি কঠিন কাজ নয়। কেননা, ৪47৮2 
পাইপলাইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে । ফলে শহরের অধিকাংশ লোক পানিবিষয়ে ওখানকার ব্যবস্থাপনা 
কমিটির দয়ামায়ার মুকাপেক্ষী থাকে। এখানে একটি কথা ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার যে, দাজ্জালের 
ফেতনা শহরের মধ্যে বেশি মারাত্মক হবে। ফলে শহরের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এ ফেতনায় নিমজ্জিত হয়ে 
যাবে। আর গ্রামাঞ্চলের পানির উপর আয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দাজ্জালী শক্তিসমূহ সদা তৎপর থাকবে। 


ভবিষ্যতে পানির উপর যুদ্ধ নিয়ে আপনি কথাবার্তা শুনতে পাবেন। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জর্ডান, 
ফিলিস্তীন, লেবানন আর সিরিয়ার সাথে, তুরস্কের পক্ষ থেকে ইরাকের সাথে, ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তান 
ও বাংলাদেশের সাথে পানির ব্যাপারে মতানৈক্যের বিষয়টি জীবন-মরণ যুদ্ধের শামিল। হিন্দু আর ইহুদী 
সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অভ্যাস হচ্ছে যে, তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ক্ষান্ত হয়না, বরং প্রতিবেশীকে নিঃশেষ 
করে দিয়ে জীবনধারনে বিশ্বাসী তারা। এ কারণেই ভারতের মত ইসরায়েলও "বুহাইরা তাবারীয়া"র রুখ বহু 
পূর্বেই নিজেদের দিকে সরিয়ে নিয়েছে। অত্রাঞ্চলের মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করে সমস্ত পানি তারা 
মরুভূমিতে ফেলে অপচয় করে থাকে। এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ..!! 





ইসলামী দেশগুলোতে প্রবাহিত নদীগ্তলোর উপর যদি দাজ্জালী শক্তি "বাঁধ" স্থাপন করে দেয় আর এ 
বাঁধগুলোর উপর তারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, তবে সমুদ্রের পানি বন্ধ করে দিয়ে পুরো ইসলামী 
বিশ্বকে নিমিষেই মরুভূমিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সুতরাং নদী-নালা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন 
ভূমির তলদেশের পানিও আরো নিচে চলে যাবে। এভাবে এমন এক সময় আসবে যে, মানুষের কাছে পান 
করার মত কোন পানি বাকী থাকবেনা। প্রতিটি ফোটা পানির জন্য তারা দাজ্জালী শক্তির মুকাপেক্ষী হয়ে 
যাবে। সিরিয়া, জর্ডান এবং ফিলিস্তীনের পানিপরিস্থিতি আমরা সামনে আলোচনা করব। এখানে ইরাক, মিসর 
এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে আলোচনা করছি :- 


ইরাক- ইরাকের বুকে দু'টি এতিহাসিক নদী বিদ্যমান। এক- দাজলা (71075)| দুই- ফুরাত 
(Euphrates)| দুটি নদীই তুরস্ক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসে। ফুরাত নদীর উপর তুরস্ক না 
স্থাপন করেছে, া বিশ্বের বৃহ বাঁধজলোর অন্যতম। এর পানি রিজার্ত করার এলাকাটি হচ্ছ প্রায় ৮১৬ 
(আটশত ষোল) বর্গকিলোমিটার। তা ভরাট করার জন্য ফুরাত নদী থেকে বর্ষাকালে পূর্ণ একমাস পর্যন্ত পানি 
ঢালতে হবে। অর্থাৎ তুরস্ক স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একমাস পর্যন্ত ইরাকে পানি যেতে দেবেনা। ইসলামের 
দৃষ্টিতে তাকালে তুরস্কের বর্তমান পরিস্থিতি সকলের সামনে আয়নার মত পরিস্কার। পরিস্থিতি বলছে- 
ভবিষ্যতে তাদের অধিকাংশ পদক্ষেপ দাজ্জালী শক্তিসমূহকেই সমর্থন করবে। 
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ইরাকের বৃক দিয়ে প্রবাহিত দাজলা ও ফুরাত। নীলরেখা.. 





রণ 


বাধ 


ইরাকের মানুষকে পানিবাধ্ঠিত করার জন্য তুরক্কের বানানো সেই আতাতুর্ক 





মসর- মিসরের সবচে' বড় নদীটি হচ্ছে "নীলনদ"। কিন্তু এটিও 
ম মুলত "ভিক্টোরিয়া ঝিল" তথা উগান্ডার সেন্ট্রাল আফ্রিকা থেকে 
বাহিত হয়ে আসে । রুয়ান্ডা নদী হচ্ছে নীলনদের থেকে পানি 
সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম। 


পাকিস্তান- পাকিস্তানের অধিকাংশ বড় নদীগুলো ভারত থেকে 
প্রবাহিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারত এগুলোর উপর বাঁধ স্থাপন 
করে চলেছে। "চুনাৰ নদী"তে "বাগলীহার বাঁধ" স্থাপনের কাজটি 
তারা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। এভাবে 55 





: করে দিয়ে পাকিস্তান ও নিলি যমিনকে মরুভূমিতে 
রূপান্তরিত করতে চায়, মুসলমানদেরকে পিপাসায় ফেলে মারতে 
চায়, যার নমুনা ইতিমধ্যেই এ দুটি রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
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এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কলকল 
করতে সক্ষম হবে..?? 


এখানে একটি কথা ভাল করে স্মরণ রাখা চাই যে, দাজ্জালের ফেতনাটি পাহাড়ী এলাকায় কম হবে। 
যে পাহাড় অত্যাধুনিক মডার্ন মুর্খ সভ্যতা থেকে যতটুকু মুক্ত থাকবে, সেখানে দাজ্জালের ফেতনা ততই কম 
প্রবেশ করবে। এ কারণেই পাহাড়ী এলাকার লোকজন পানিবিষয়ে বেশি টেনশানের সম্মুখীন হবেনা । এটা 
মনে করবেন না যে, দাজ্জালী শক্তিসমূহের পক্ষ থেকে পাহাড়ী এলাকাগুলোতে কোণরূপ তৎপরতা চালানো 
হবেনা; বরং বর্তমান সময়ে তাদের অধিকাংশ জোর হচ্ছে পাহাড়ী এলাকার পানিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। 
ইতিহাসে আপনি পড়ে থাকবেন এবং পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে আপনি দেখে থাকবেন যে, এ সকল স্থানেই 
জনবসতী পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রাকৃতিক পানির সুব্যবস্থা যেমন- নদী নালা, ঝর্ণা বা পরনালা প্রবাহিত 
হয়ে থাকে। আদিকালের লোকেরা সড়ক এবং বাজার দেখে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করতনা; বরং যেখানে 
পানির ব্যবস্থা থাকত, সেখানেই তারা বাড়ীঘর নির্মাণ করে বসবাস করত, চায় এর জন্য তাদেরকে দূরের 
কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করা পড়ুক। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাহাড়ী এলাকাগ্তলোতেও দেখা যায় যে, 
মানুষেরা এ সকল স্থানকে বসবাসের জন্য বেছে নেয়, যেখানে শুরগুল বেশি শুনা যায়। ঘর নির্মাণের জন্য 
এখন আর তারা প্রাকৃতিক পানির ব্যবস্থাপনার মুকাপেক্ষী নয়; বরং পানির জন্য শুধুমাত্র ঘরের এক কোণায় 
একটি ট্যাংকি বসিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, যা বিভিন্ন কুফুরী রাষ্ট্রের সহযোগীতায় এ সকল এলাকায় নির্মাণ করা 
হচ্ছে। 

এটিই হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যা বিশ্ব ইহুদীশক্তি পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসে গেড়ে 
দিতে চায়। যাতে করে তারা ওঁ সকল প্রাকৃতিক পানিয় ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়, যা আয়ত্ব করা 
ইতিপূর্বে বহু কঠিন ব্যাপার ছিল। চিন্তাচেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তন সাধনের জন্য এনজিওদের পক্ষ 


থেকে পশ্চিমা ফান্ডের সহযোগীতায় যে তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তা আপনি কোন পাহাড়ী অঞ্চলে গেলেই 








এই সকল তৎপরতার মুলে একটিই টার্গেট । তা হচ্ছে দুরদূরান্তের পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে মুর্খসভ্যতার 
নিদর্শনগুলো পৌছে দেয়া। এজন্য বিশ্ব ইহুদী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে এক ধরনের বিশেষ ফান্ড রয়েছে, যা 
পর্যটন, কৃষিকাজ, শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে দেয়া হয়ে থাকে। দূরদূরান্তের পাহাড়ী 
এলাকায় যাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক সড়ক নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পৌছে দেয়ার ব্যাপারটি আইএমএফ 
তথা বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে এক বিশেষ দিকনির্দেশনা । পাহাড়ী এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন নালা আর 
ঝর্ণাগুলোর ব্যাপারে বর্তমান সময়ে একটি অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছে যে, এখান থেকে পানি পান করলে 
বিভিন্ন রোগব্যাধির সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তারা পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষদেরকে 
প্রাকৃতিক পানি থেকে বিমুখ করে ন্যাসলে (99119) বোতলের ভেতরে জমে থাকা পুরাতন পানির অভ্যাসী 
বানাতে চায়, যা সম্পূর্ণই ইহুদীদের কুপরিকল্পণা। 





২০০৩ সালটিকে আন্তর্জাতিক তরতাজা পানির সাল হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। (তাদের কাছে 
তরতাজা পানির সংজ্ঞা হল- যে পানি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে) তার অধীনে 
অত্যন্ত জোরেশোরে একটি প্রোপাগান্ডা চালানো হয় যে, দুনিয়া থেকে পান করার পানি নিঃশেষ হতে চলেছে। 
ন্যাসলের বোতলভর্তি পানির ব্যবহার দিনদিন বেড়ে যাওয়াই এই প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নের নিদর্শন। আশ্চর্য 
লাগে এ সকল লোকদের জ্ঞান দেখে, যারা বিবেকবান হওয়া সত্তেও পাহাড়ের স্বচ্ছ-পরিস্কার পানি ছেড়ে 
দিয়ে ইহুদীদের বন্ধ বোতলে জমে থাকা পুরাতন পানি ব্যবহার করে থাকে । অথচ ঝর্ণার পানি শুধু সাধারণ 
পানিই নয়; বরং তা পেটের যাবতীয় রোগের প্রতিসেধক-ও। এর প্রতিউত্তরে বলা হয়- ডাক্তারগণ বলেছেন 
যে, ঝর্ণার পানি দেহের জন্য ক্ষতিকর। অতপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়- কোন ডাক্তার একথা বলেছেন..?? 
তখন বলে যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (॥.H.0) ডাক্তারগণ। এখন আমার মত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তো 
আর একথা জানা নেই যে, ৬/.11.0 শব্দটি কিসের সংক্ষিপ্ত রূপ (Abbreviation)?? World Hebrew 


Organization(বিশ্ব ইহুদী সংগঠন) নাকি World Health Organization(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)..?9!! হায়... 
সাধারণ জনগণ যদি এসকল ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করত যে, এই W.H.0 এর ডাক্তারগণ প্রতিটি 
স্বাস্থ্যগত বিষয়কে ওভাবেই ঘোষনা করে থাকে, যেভাবে তাদের ইহুদী মনিবগণ আদেশ করে থাকে। 


উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে- বিশ্বের প্রাকৃতিক মিঠা পানির উপর পূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার 
জন্য বর্তমান সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর এনজিও সংগঠনগুলো তৎপর রয়েছে। তারা ছলে বলে 
কৌশলে এগুলো দখলের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। 
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অনুবাদ- হযরত ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আনাছ বিন মালেক (নবী 
করীম সা.এর প্রখ্যাত সাহাবী) রা. কে বলতে শুনেছি যে, "আসবাহান"এর সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালকে 
অনুসরণ করবে। তাদের শরীরে চাদর (জুব্বা) থাকবে। 


ফায়দা- আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন যে, ইসরায়েলে রেশমী কাপড় দিয়ে বিশেষ এক ধরনের 
পোষাক তৈরী করা হচ্ছে, দাজ্জালের আগমণের পর তাদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকগণ সেটি গায়ে দিয়ে জনসমক্ষে 
প্রকাশ করবেন। 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা রাসূলে কারীম সা. আমার ঘরে 
তাশরীফ আনলেন। তখন আমি ঘরে বসে ক্রন্দন করছিলাম। রাসূলে কারীম সা. ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস 
করলে আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জালের কথা স্মরণ হয়ে গেছে। তখন রাসুলে কারীম সা. বলতে 
লাগলেন- সে যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয়, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিহত করব। আর 
যদি সে আমার (মৃত্যুর) পর বের হয়, তবে-ও তোমাদের ভীত হওয়ার কোন দরকার নেই। কারণ, দাজ্জালের 
মিথ্যুক প্রমাণ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে একচোখ কানা হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের প্রকৃত প্রভু কানা 
নন। সে "আসফাহান"এর "ইহুদিয়া" বস্তি থেকে আত্মপ্রকাশ করবে । (৩৯ (৫75:০56:₹.০1 ১০০ 


হযরত আমর বিন হুরাইস রা.- আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- রাসুলে কারীম সা. 
এরশাদ করেছেন- দাজ্জাল ভূপুষ্ঠের পূর্বদিকের খোরাসান নামক এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তার 
সাথে প্রচুর অনুসারী থাকবে। তন্মধ্যে একদল অনুসারীদের চেহারা স্ফীত ঢালের মত দেখাবে (প্রশস্ত 
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ফায়দা- দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে একদলের চেহারা স্ফীত ঢালের মত দেখাবে । বাস্তবেই তাদের 
চেহারা এমন হবে ?? নাকি তারা চেহারার উপর এমন কোন আধুনিক বস্তু পরিধান করবে, যার ফলে 
তাদেরকে এমন ভয়ানক দেখা যাবে। (আল্লাহই ভাল জানেন) 


খোরাসান- উপরোক্ত হাদিসে খোরাসানকে দাজ্জালের প্রকাশস্থল বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত বর্ণনায় 
"আসফাহান" বলা হয়েছিল। হাদিসদ্বয়ে বৈপরিত্বের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আসফাহান হচ্ছে ইরানের 
একটি প্রদেশ। আর ইরান-ও পূর্বে খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 


খোরাসানের ব্যাপারে একটি সেনাদলের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইমাম মাহদীর 
দলকে শক্তিশালী করার জন্য আসবে। সুতরাং ইমাম মাহদীর সেনাদলের নিদর্শনগুলো যদি আমরা খোরাসান 
অঞ্চলে তালাশ করি, তবে সেটি আফগানিস্তানের ভূমিতেই ভেসে উঠে, যারা বর্তমান সময়েও কুফুরী শক্তির 
বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সুতরাং এসকল নিদর্শন আর ভৌগোলিক অবস্থান দেখে 
পরিস্কারভাবেই এটা বলা যায় যে, ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য খোরাসানের এ অঞ্চল 
থেকেই বাহিনী যাবে, যেখানে বর্তমান সময়ে তালেবানদের জোর রয়েছে। তবে অপর বর্ণনায় দাজ্জালের 
প্রকাশস্থল ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারন করা হয়েছে, যা উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের সাথে বৈপরিত্বের 
সৃষ্টি করে। সামঞ্জস্য বিধানটি এভাবে করা যেতে পারে যে, তার প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ তো আসফাহান 
থেকেই হবে, তবে প্রসিদ্ধি এবং খোদায়ী দাবীটি ইরাকের মধ্যে হবে। এজন্য হাদিসের ভাষায় এটাকেও 
প্রকাশঙ্থল বলা হয়েছে। 

হাদিসে আসফাহানের "ইহুদীয়া" বস্তিকে তার আত্মপ্রকাশস্থল নির্দিষ্টি করা হয়েছে। "বুখতেনসর" যখন 
বাইতুল মাকদিসে আগ্রাসণ চালিয়েছিল, তখন ইহুদীদের একটি বড় দল জেরুজালেম ছেড়ে এখানে এসে 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ফলে এ এলাকাটির নাম পড়ে যায় "ইহুদীয়া"। ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আসফাহানী 
ইহুদীদের জন্য বিশেষ এক মর্যাদার আসন রয়েছে। "প্রিন্স করীম আগাখান" ফ্যামিলির সম্পর্কও 
আসফাহানের সাথে। এই পরিবারটি উপমহাদেশের মধ্যে ইহুদীদের জন্য যে খেদমত পেশ করে যাচ্ছে, 
বর্তমান সময়ে যদি দাজ্জাল বের হয়ে যায়, তবে উক্ত পরিবারটি দাজ্জালের নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল 
হবে। এছাড়াও আরো অনেক ইহুদী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যারা মূলত আসফাহানী ইহুদী। তারাই বর্তমান 
ইসলামী বিশ্বের পরিস্থিতি বিনষ্ট করার জন্য সদা তৎপর রয়েছে। 








ইরাকের ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা... 
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অনুবাদ- হাইছাম বিন মালে তাঈ সরাসরি (রাসূলে কারীম সা. পর্যন্ত) সনদ সাব্যস্ত করে বলেন যে, 
দাজ্জাল (খোদায়ী দাবীর পূর্বে) দুই বৎসর ইরাকে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। মানুষ তার ন্যায়পরায়ণতার 
প্রশংসা করবে। মানুষেরা মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চলে আসবে । অতপর সে একদিন মিন্বরে দাড়িয়ে ইরাকের 
ব্যাপারে বলতে থাকবে (যে, আমি এখানে ইনসাফ ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি)। অতপর সে লোকদের 
সামনে এসে বলবে- এখনো কি তোমাদের প্রভূকে চিনে নেয়ার সময় আসেনি ?? এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলবে- 
আমাদের প্রভূ কে ?? উত্তরে দাজ্জাল বলবে- আমি..! এটা শুনে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা তাকে মিথ্যুক 





সাব্যস্ত করবে। দীজ্জাল তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে দেবে। 
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অনুবাদ- ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- যে ব্যক্তি দাজ্জাল প্রকাশের 
খবর শুনে, সে যেন দাজ্জাল থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর শপথ! নিজেকে মুমিন ধারণাকারী একজন ব্যক্তি 
(চ্যালেঞ্জ করার জন্য) তার কাছে আসবে। অতপর সে দাজ্জালের সৃষ্ট অলৌকিক বিষয়গুলো দেখে নিজেই 
দাজ্জালের অনুসরণ করে বসবে। 


ফায়দা- দাজ্জালের ফেতনাটি ধনসম্পদ, সৌন্দর্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদি সকল বিষয়ের মধ্যে ব্যাপক হয়ে 
যাবে। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যই শহরের এলাকাগুলোতে দেখা যায়। সুতরাং শহর থেকে যে যতই দূরে 
অবস্থান করবে, দাজ্জালের ফেতনা সেখানে ততই কম হবে । উম্মে হারাম রা.এর হাদিসটি-ও সেদিকে ইঙ্গিত 
বহন করে- "লোকেরা দাজ্জালের খবর শুনে এত দূরে ভেগে যাবে যে, কেউ কেউ পাহাড়ের গহীন গর্তে গিয়ে 
আশ্রয় নেবে।" 








নর সাথে "তামীমে দারী রা." এর সাক্ষাত ও কথোপ 


নল বলেন যে, একদা আমি রাসূলে কারীম সা.এর আহবানকারীকে 
ঘোষনা করতে শুনলাম- "নামাযের সময় হয়ে গেছে!" সুতরাং আমি মসজিদে গিয়ে হুযুর সা.এর সাথে 
জামাতে নামায আদায় করলাম। আমি পুরুষদের পেছনে মহিলাদের একটি কাতারের মধ্যে অবস্থান 
করছিলাম। নামায শেষে রাসূলে কারীম সা. মুচকি হাসি দিয়ে মিন্বরে তাশরীফ আনলেন। বলতে লাগলেন- 
বসতে বলেছি..?? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন- আল্লাহ এবং তার রাসূলই বেশি জানেন! রাসূল বলতে 
লাগলেন- আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কোন উৎসাহ বা ভয় দেখানোর জন্য বসতে বলিনি। বরং 
এজন্য বসতে বলেছি যে, "তামীমে দারী" একজন খৃষ্টান ব্যক্তি ছিল। সে আমার কাছে এসে ইসলামের উপর 
বায়আত গ্রহণ করেছে। সে আমার কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, যা তোমাদের কাছে বর্ণিত দাজ্জালের 
ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সে (তামীম) বলেছে যে, "বনু লাখম" এবং "বনু জুযাম" গোত্রদ্বয়ের কিছু 
লোককে সাথে নিয়ে সে একদা সমুদ্রভ্রমণে বের হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে দিকভান্ত হয়ে গেলে একমাস পর্যন্ত 
সমুদ্রের ঢেউ তাদের নিয়ে খেলা করতে থাকে৷ পরিশেষে ঢেউ পশ্চিম দিকের (সূর্যাস্তের স্থান) একটি দ্বীপে 
তাদেরকে নিয়ে পৌছায়। অতপর তারা ছোট ছোট নৌকায় চড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সেখানে এক 
আশ্চর্যধরনের প্রাণীর সন্ধান মিলে। প্রাণীটি মোটা এবং ঘনচুল বিশিষ্ট ছিল। দেহের চুল অধিক হওয়ায় তার 
সামন-পেছন বুঝা যাচ্ছিলনা। তারা তা দেখে বলতে লাগল- ধ্বংস তোর..! তুই কে..?? সে বলল- আমি 
হলাম এ. (শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- গোয়েন্দা বা সংবাদ যোগাড়কারী)! তারা বলল- সেটা আবার কি..?? 
বলল- (সে কথা পরে হবে) তোমরা গির্জার ভেতরে থাকা এ লোকটির কাছে যাও! কেননা, সে তোমাদের 
সংবাদের ব্যাপারে গভীরভাবে অপেক্ষা করছে। যখন সে আমাদের কথা বলতে লাগল- তখন আমরা ঘাবড়ে 
গেলাম যে, শয়তান হয় কিনা..!! ফলে দ্রুত তার কাছ থেকে কেটে পড়ে গির্জায় ঢুকে পড়লাম। সেখানে 
আমরা একজন দীর্ঘকায় মহামানবকে শিকলে বাধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন ভয়ানক মানুষ আমরা 
ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি। তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত এবং দুই পা টাখনা পর্যন্ত মজবুত জিঞ্জির দিয়ে বাধা ছিল। 
জিজ্ঞেস করলাম- ধ্বংস হোক তোর! কে তৃই..?? বলল- তোমরা তো আমাকে পেয়েই গেছ এবং আমার 
অবস্থাও দেখে ফেলেছ..!! সুতরাং তোমরা বল- তোমরা কারা..?? উত্তরে বললাম- আমরা আরবী সম্প্রদায়! 
(অতপর তামীম দারী ঝড়ের কবলে পড়া এবং তুফানের সম্মুখীন হয়ে একমাস পর্যন্ত দিকভান্ত অবস্থায় থাকার 











পর দ্বীপের সন্ধান পাওয়ার সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন)। অতপর সে (শিকলে বাধা মহামানব) জিজ্ঞেস 
করল- "বাইছান"এর খেজুরবৃক্ষগুলিতে কি এখনো ফল আসে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ..! সে বলল- অচিরেই 
এমন সময় আসবে, যখন এ বৃক্ষগুলোতে কোন ফল আসবেনা। অতপর জিজ্ঞেস করল- 4১4০ ০১০৬ তে 
কি পানি অবশিষ্ট আছে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ..! সেখানে প্রচুর পানি রয়েছে! সে বলল- অচিরেই তার পানি 
শুকিয়ে যাবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল- ১০) এর ঝর্ণার কি অবস্থা..?? ঝর্ণা থেকে কি পানি প্রবাহিত হয় 
?? স্থানীয় লোকেরা কি সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে খেতিকারবারী করে থাকে ?? আমরা বললাম- হ্যাঁ... 
অতপর সে জিজ্ঞেস করল- উম্দী সম্প্রদায়ের নবীর ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দাও- সে কি কি করেছে..!! 
আমরা বললাম- উনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। জিজ্ঞেস করল- আরব সম্প্রদায় কি তার 
সাথে যুদ্ধ করেনি ?? বললাম- হ্যাঁ... যুদ্ধ করেছে! জিজ্ঞেস করল- উনি আরবদের সাথে কি আচরণ করেছেন 
?? আমরা তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম যে, আরবের সন্তান্ত ব্যক্তিদের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন। 
অধিকাংশ আরব তাকে মেনে নিয়েছে! সে বলল- আরবদের জন্য তাকে অনুসরণ করাই শ্রেয় হবে। এখন 
আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পরিচয় বর্ণনা করছি! শোন..!! আমি হলাম "মাছীহ" (দাজ্জাল)! অচিরেই আমাকে 
ভূপুষ্ঠে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হব! বিশ্বজোড়ে ভ্রমণ করব! পৃথিবীর এমন কোন শহর 
থাকবেনা, যেখানে আমি প্রবেশ করবনা! চল্লিশটি রাত আমি এভাবে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াব! কিন্তু আরবের মক্কা 
এবং তাইবা শহরে আমি ঢুকতে পারবনা! যখনই শহরদ্বয়ের কোনএকটিতে প্রবেশ করতে চাইব, তখনই নাঙ্গা 
তরবারী হাতে নিয়ে একজন ফেরেশতা আমার গতিরোধ করবে । কেননা, শহরঘ্বয়ের প্রতিটি রাস্তায় তখন 
ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। 


ঘটনাটি শুনানোর পর রাসূলে কারীম সা. স্বীয় লাঠি দিয়ে মিন্বরে আঘাত করে বললেন যে, এটিই হচ্ছে 
তাইবা শহর! এটিই হচ্ছে তাইবা শহর! এটিই হচ্ছে তাইবা শহর! (অর্থাৎ মদীনা)। আমি কি তোমাদের কাছে 
পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পেরেছি?! সবাই বলল- হ্যাঁ..!! বললেন- সতর্ক থেকো! দাজ্জাল বর্তমানে শামের 
সমুদ্রে অথবা ইয়েমেনের সমুদ্রে অবস্থান করছে! না!! বরং সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে! পূর্বদিকে অবস্থান 
করছে! পূর্বদিকে অবস্থান করছে! (মুসলিম শরীফ-৫২৩৫) 

ফায়দা- ঘটনা বর্ণনার সময় রাসূলে কারীম সা. প্রথমে বললেন যে, দাজ্জাল শামের সমুদ্রে আছে 
অথবা ইয়েমেনের সমুদ্রে আছে। অতপর সেটি প্রত্যাহার করে তিনবার বললেন- না! বরং সে পূর্বদিকে 
অবস্থান করছে। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন- প্রথমবার যখন উনি বলছিলেন, তখন ওহীর মাধ্যমে 
উনাকে জানানো হয়েছিল যে, সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে। একারণেই নবী করীম সা. তিনবার কথাটি 
বলেছিলেন। 

যেহেতু নবী করীম সা. এথেকে আগে বাড়িয়ে কোন কিছু বলে যাননি। এজন্য আলোচনাটি এখানেই 
শেষ করা হল। 









র উপরোক্ত প্রশ্নাবলী এবং সেখানকার বর্তমান পরি 
দাজ্জাল তখন "বাইছান" এর খেজুরের বাগান, 2; (যুগার) ঝর্ণা, 4:১০ ০১০৭ (টাইবেরিয়াস লেক) এবং 
নবী করীম সা.এর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। উক্ত প্রশ্নগুলোতে যদি আপনি চিন্তা করেন, তবে চারটির মধ্যে 
তিনটিই পানিবিষয়ক। এই চারটি বিষয়ের সাথে অবশ্যই দাজ্জালের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। 














বাইছান" (89591) এর খেজুর বাগিচা. 
"বাইছান" থে ফিলিন্ীনের সীমানায় ছিল। হযরত উমর রা.এর শাসনকানে শুরাহবীল বিন হাসানাহ 
এবং আমর বিন আস রা. এর নেতৃত্বে এলাকাটি 
বিজয় হয়েছিল। অতপর ১৯৪৮ এর পূর্বে এটি 
জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালের মে মাসে 
॥ ইসরায়েল "বাইছান"সহ এতদাঞ্চলের উনিশটি 
ছোটবড় শহরকে দখল করে নেয়। এখন সেটি 











ব্যাপারে প্রসিদ্ধ এতিহাসিক আবূ আবিল্লাহ 
ইয়াকুত হামভী রহ. (মৃত্যু-৬২৬ হিঃ) 1৯০ 
৩10) গ্রন্থে লেখেন- "বাইছান" এলাকাটি খেজুর 
 বাগিচার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানে আমি 
কয়েকবার গিয়েছি। (৬২৬ হিজরীর পূর্বে) আমি 
ওখানে শুধুমাত্র দু'টি পুরাতন খেজুরবাগান লক্ষ 
করতে পেরেছি।" 

বর্তমান সময়েও বাইছান এলাকায় কোন 
: খেজুরবাগান অবশিষ্ট নেই; বরং বর্তমানে এর 
৮৮. পশ্চিমপ্রান্তে অবিস্থত "আরীহা" (191100)শহরটি 
খেজুরের জন্য প্রসিদ্ধ রয়েছে। বাইছানের 
কতিপয় এলাকা এখনো জর্ডানের সীমান্তবর্তী 
"গুর"(3170) এলাকার অধীনে রয়েছে। সাম্প্রতিক 
সময়ে "গুর" এলাকাটি গম এবং শাকস্জি 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পাশাপাশি জর্ডানের 
ভবিষ্যৎ কৃষিফলন-ও আশাব্যঞ্জক নয়। 





জর্ডান ইয়ারমুক নদীর পানির মাধ্যমে বেষ্টিত 
"পূর্ব গুর কিনাল এরিগেশান প্রজেক্ট" এর জন্য গুর 
শহরের নিকটে নিয়ে এসেছে। গুরের উক্ত প্রজেক্টের 
মাধ্যমেই জর্ডানের ভূমিতে পানি সরবরাহ করা হয়ে 
1, ». থাকে। আর ইয়ারমুক নদীর পানি আসে গুলান 
পর্বতমালার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে। 
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দাজ্জালের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল &১১০ 2১; কে কেন্দ্র করে। বর্তমান সময়ে এটিও ইসরায়েলের 


দখলে রয়েছে। ইংরেজীতে এটাকে Lake 01771091009 বা Sea of Galilee এবং হিক্র ভাষায় Yam 
Kinneret বলা হয়ে থাকে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা) 


"বুহাইরা তাবারিয়া" (Lake ০0171091005) এর আশপাশে নয়টি শহর আবাদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি 
হচ্ছে তাবারিয়া, যা ইহুদীদের চারটি পবিভ্রস্থানসমূহের একটি। এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অনেক 
গুরুত্ব বহন করে থাকে। খৃষ্টাব্দ ৭০ এ রূমী বাদশা "টাইটাস" (15) যখন বাইতুল মাকদিস ধ্বংস 
করেছিল, তখন ইহুদীদের ধর্মীয় গুরুজন (যাদেরকে "রাব্বী" (391001) বলা হয়ে থাকে) "তাবারিয়া"তে এসে 
আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে ইহুদী ধর্মীয় গুরুজনদের দিয়ে একটি উচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছিল। 
পরবর্তীতে খৃষ্টাব্দ তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইহুদীদের ধর্মীয় ও আইনের কিতাব "তালমুদ" (81100) 
বিন্যস্ত করা হয়েছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দে কুকর্মের কারণে ইহুদীদেরকে "তাবারিয়া" থেকে পলায়ন করতে হয়। 
অতপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পুণরায় তারা সেখানে গিয়ে আবাদ হয়। শহরটি বর্তমানে মনমোগ্ধকর পর্যটনস্থান 
হিসেবে প্রসিদ্ধ। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা-২০০৫) 

মুসলমানদের মধ্যে শুরাহবীল বিন হাসানা রা. এলাকাটি বিজয় করেছিলেন। অতপর শহরবাসী টেক্স 
আদায়ের চুক্তি ভঙ্গ করলে উমর রা. এর শাসনকালে আমর বিন আস রা. পুণরায় তা বিজয় করেন। 


৩1-| ০২০০ গ্রন্থে এসেছে যে, "ওখানে একটি পুরাতন প্রাসাদ রয়েছে, যাকে "হাইকালে সূলেমানী" 
(সুলেমানী আকৃতি) বলা হয়ে থাকে। এর ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওখানে গরম পানির ঝর্ণা 
রয়েছে। "বাইছান" এবং "গুর"এর মাঝামাঝিতে গরম পানির একটি ঝর্না রয়েছে, যা সুলাইমান আ.এর নামে 





প্রসিদ্ধ। ঝর্ণাটির ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের ধারণা- এই ঝর্ণার পানিতে সকল রোগের প্রতিসেধক রয়েছে। 
বুহাইরা তাবারিয়া"র মাঝে বড় একটি কাযুক্ত উচু স্থান রয়েছে, দর্শনার্থীদের চোখে এটি দূর থেকে ভেসে 
উঠে। এলাকাবাসীর ধারণা- এখানেই হযরত সুলাইমান আ.এর কবর অবস্থিত।" 











"বুহাইরা তাবারিয়া" হচ্ছে একটি ছোট বিল বা ঝিল, যা 
উত্তর-পূর্ব ইসরায়েলের জর্ডান সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। 
বর্তমান সময়ে তাতে মিঠাপানি বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে 
এর দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৩ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ 
দৈৰ্ঘ্য উত্তরের দিকে ১৩ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা 
হচ্ছে ১৫৭ ফিট। সম্পূর্ণ আয়তন হচ্ছে ১৬৬ 
বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে এতে বিভিন্ন ধরনের মৎস্য 
পাওয়া যায়। 


জন্য মিঠাপানির সবচে' বড় উপকরণ। আর বুহাইরা 
তাবারিয়া"র পানির বড় মাধ্যম হচ্ছে জর্ডান সাগর, যা 
গুলান পর্বতমালা হয়ে ৯৯4০৯ থেকে এসে থাকে। 
বর্তমানে ইসরায়েল বুহাইরা তাবারিয়াতে পানি আসার 
পূর্বেই জর্ডান সাগরের মুখকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরের 
নিয়ে গেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রয়োজন পুরণ 
করে থাকে আর অবশিষ্ট পানিকে তারা মরুভূমিতে ঢেলে 
অপচয় করে। যাতে মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত 
রাখা যায়। এর ফলে জর্ডানের উর্বর ভূমিগুলো বাঞ্জার হয়ে 
যাওয়া এবং বৃহাইরা তাবারিয়া" দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার 
আশংকা রয়েছে। 











৯৪১ (যুগার) ঝর্ণা 


দাজ্জালের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল Re a সে নুর বলেন 
যে, আল্লাহ তা'লা যখন লৃত জাতিকে ধ্বংস স করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন হযরত লূত আ.কে "সাদূম"এর 
বস্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে হযরত লূত আ. নিজের দুই কন্যা "রাব্বা" এবং 
"যুগার"কে সাথে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বড় কন্যা যখন ইন্তেকাল করে, তখন তাকে একটি ঝর্ণার পাশে 
দাফন করেন। ফলে এ ঝর্ণাটির নাম হয়ে যায় এ) ৮৯০ তথা "রাব্বা ঝর্ণা"। অতপর ছোটকন্যা "যুগার"এর 
ইন্তেকাল হলে তাকেও অপর এক ঝর্ণার পাশে দাফন করেন। ফলে এ ঝর্ণাটির-ও নাম পড়ে যায় ০) ০০ 
তথা "যুগার ঝর্ণা" । (1151 ০2০0) 


৩1১4181০৯৪০ প্রণেতা আবু আব্দিল্লাহ হিমাভী রহ. "যুগার বর্ণা"কে মৃত সাগরের (Dead 
59৪)পূর্বদিকে বলেছেন। 
বাইবেলের কথা অনুযায়ী লূত জাতির উপর শাস্তি আসার পর হযরত লূত আ. যে বস্তির দিকে 








গিয়েছিলেন, সেটিকে "যুর" (2091) বলা হত। এলাকাটি বর্তমান সময়ে মৃত সাগরের পূর্বেদিকে জর্ডানে 
9০ নামে প্রসিদ্ধ। (দি হারপার কলিন্স আটলাস) 








ly Olives in Galilee hills 













| (Mount Herman)হচ্ছে গুলান 
একদিকে বাইতুল মাকদিস অপরদিকে দামেস্ক 
রিনি” নিসা 


রয়েছে। পানির কথা চিন্তা করলে || 1 
চ্ছ উন্মুক্ত এলাকা। এভাবে ভৌগোলিক আর 
পানিয় সুবিধার দিকে লক্ষ করলে এ পর্বতমালা স্থানীয় অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। 


এখন আপনি দাজ্জালের পক্ষ থেকে করা "বাইছান", বুহাইরা তাবারিয়া আর "যুগার ঝর্ণা" সম্পর্কে 
প্রশ্নগুলি গভীরভাবে চিন্তা করুন! তিনটি বিষয়ের সম্পর্কই এই গুলান পর্বতমালার সাথে । পাশাপাশি যে সকল 
হাদিসে দামেস্ক, বুহাইরা তাবারিয়া, বাইতুল মাকদিস আর উন্মুক্ত ময়দানকে মুসলমানদের ঘাটি বলা হয়েছে 
সেগুলোর প্রতি যদি নজর দেন, তবে এই গুলান পর্বতমালার অবস্থান আপনার পরিস্কারভাবে বুঝে আসবে। 


একথাটিও স্মরণ রাখবেন যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের "আরমিগডান" (বিশ্বযুদ্ধ) সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি 
রয়েছে, তা হল- এই আরমিগাডান (বিশ্বযুদ্ধ) "মিগড"এর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হবে। "মিগড"এর প্রান্তরটিও কিন্তু 
বুহাইরা তাবারিয়ার অল্পকিছু পশ্চিমে অবস্থিত একটি ময়দান। "আফীক"এর এ ঘাটি, যেখানে দাজ্জাল 
মুসলমানদেরকে অবরোধ করে ফেলবে, সেটিও বুহাইরা তাবারিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। এভাবে এসকল 
এতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পূর্ণ গুলান পর্বতমালার নিচে অবস্থিত। আপনি যদি ইসরায়েল-ফিলিস্তীন আর 
ইসরায়েল-শাম কর্তৃক উক্ত এলাকা নিয়ে মতানৈক্যের ব্যাপারে চিন্তা করেন, তবেই ব্যাপারটি আপনি অতি 
সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, বিশ্বকুফুরী শক্তি কোন্‌ নির্দিষ্ট লক্ষকে সামনে রেখে একের পর এক স্বীয় 
পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে..!! পাশাপাশি নিরীহ ফিলিস্তিনীদেরকে নিঃশেষ করার জন্য সকল কুফুরী 
শক্তি ইসরায়েলকে কেন সহায়তা করছে..!! 
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অনুবাদ- হযরত আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- মদীনা নগরীতে কখনো 


দাজ্জালের শংকা ভর করবেনা। কারণ, সেদিন মদিনার সাতটি দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় দু'জন করে 
ফেরশতা নিযুক্ত থাকবে। 
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(584:০4:0০4৯৮৯৮০। ০০ এ ১১০1)-৮৮০। 
অনুবাদ- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- পৃথিবীর এমন কোন এলাকা নেই, যেখানে দাজ্জাল 
প্রবেশ করবেনা। শুধুমাত্র হারামাইন তথা মক্কা এবং মদীনা ব্যতিত। এমন কোন শহর নেই, যেখানে 
দাজ্জালের শংকা ভর করবেনা। শুধুমাত্র মদীনা শহর ব্যতিত। মদীনার প্রতিটি রাস্তায় তখন দু'জন করে 


ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা (নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে) দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে মদীনাকে রক্ষা 
করবে। 





401 ৮4৮০ 41 0353 ০০৮০ ৮৪0 ০৪১০ টা ৮৩১৮৯ 2৪28 4০ dl ০৪3 4০1 ১৬৪০ ০৯ ০৪৮৯ ০০ 
১০92 ool 080 1401 095302558১০ 75005 JL ভে JEAN ০৭ MLN ০১৪৭ UI ly dle 
(22006:24:07111 ০) ০০21542০233 ১ 25 


অনুবাদ- হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমাকে উম্মে শুরাইক রা. সংবাদ দিয়েছেন 
যে, তিনি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- দাজ্জালের ভয়ে মানুষেরা পলায়ন করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় 
নেবে। উম্মে শুরাইক জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আরব সম্প্রদায় তখন কোথায় থাকবে ?? উত্তরে 
বললেন- আরব সম্প্রদায় তখন অল্পসংখ্যক থাকবে। 


ফায়দা- যখন নবী করীম সা. দাজ্জালের আলোচনা করছিলেন এবং দাজ্জালের মিথ্যা দাবীগুলো তুলে 
ধরছিলেন, তখন উম্মে শুরাইক যে প্রশ্নটি করেছিলেন, তার সারমর্ম হল- আরব সম্প্রদায় তো হল সত্যের জন্য 


জান কুরবানকারী সম্প্রদায়। তারা তো বাতিলের বিরুদ্ধে সদা লড়াইয়ে অভ্যস্থ সম্প্রদায়। তাদের বর্তমানে 
দাজ্জাল কি করে এতসব হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে ??!! তখন রাসূলে কারীম সা. যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, তার 
সারাংশ হল যে, হে উম্মে শুরাইক! সত্যের জন্য জান কুরবানকারী আরব সম্প্রদায় তখন অল্পসংখ্যক 
থাকবে। অন্যথায় সংখ্যার দিক থেকে তো আরব তখন অনেক বেশি হবে। কিন্তু যে সকল আরব বীরযুদ্ধাদের 
ব্যাপারে তুমি প্রশ্ন করছ, তাদের সংখ্যা যৎসামান্য হবে। 








ঢ নাওয়াছ বিন ছামআন রা.এর হাদিস... 


হযরত নাওয়াছ বিন ছামআন বলেন- একদিন নবী করীম সা. দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। 
কখনো উনার আওয়াজ উচু হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীন হচ্ছিল। ভয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের মনে 
হচ্ছিল যে, দাজ্জাল মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতপর আমরা যখন সন্ধায় 
রাসূলের কাছে ফিরে আসলাম, তখন আমাদের চেহারায় উদ্দিগ্রতার রেখা দেখে তিনি বলতে লাগলেন- কি হল 
তোমাদের ?? আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! (সকালে) আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন, 
আলোচনার সময় কখনো আপনার আওয়াজ উচু হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীন হচ্ছিল। আলোচনান্তে আমাদের 
এমন মনে হল যে, দাজ্জাল মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে লুকিয়ে রয়েছে। একথা শুনে নবী করীম সা. 
বললেন- সে যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয়, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার মুকাবেলা করব। আর 
যদি আমার (মৃত্যুর) পর বের হয়, তবে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের পক্ষ থেকে দাজ্জালের 
মুকাবেলা করা। আর আল্লাহ তা'লাই সকল মুসলমানকে তন্তীবধান করবেন। সে (দাজ্জাল দাজ্জাল) বলিষ্ঠ যুবক হবে। 
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মত দেখাবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে পেয়ে যাবে, সে যেন সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক (১০টি) আয়াত 
পড়ে নেয়। সে ইরাক এবং শামের মধ্যবর্তী একটি সড়ক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। ডানে বায়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
আর ফেতনা ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! (তার মুকাবেলায়) তোমরা অটল থেকো!! 
আমরা জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! সে দুনিয়াতে কতদিন অবস্থান করবে ?? উত্তরে বললেন- চল্লিশ 
দিন। (প্রথম)দিন হবে এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান। তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের 
সমান। আর বাকী দিনগুলি সাধারণ দিনের মত হবে। জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! ভ্রমণকালে তার 
গতি কেমন হবে ?? বললেন- প্রবল ঝধ্ৰাবাযুর তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বাদলের মত হবে। এভাবে সে এক 
সম্প্রদায়ের কাছে এসে নিজেকে খোদা বলে মেনে নেয়ার দাবী জানালে তারা দাজ্জালের উপর ঈমান নিয়ে 
আসবে এবং দাজ্জীলের কথাকে তারা মেনে নেবে। ফলে দাজ্জাল তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আকাশকে আদেশ 
করবে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ধন করতে। ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে। ভূমিকে আদেশ করবে ফসল উৎপন্ন 
করতে। যমিন ফসল উৎপন্ন করে দেবে। সন্ধায় তাদের গরু-ছাগলগুলো যখন মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, 
তখন স্তনগুলো দুধে ভরপুর থাকবে, পেটগুলো স্ফীত থাকবে । অতপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে 
এসে নিজেকে খোদা বলে মেনে নেয়ার দাবী জানালে তারা তা অস্বীকার করবে। দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট 
হয়ে চলে যাবে। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। তাদের মালসম্পদ থেকে কোন কিছুই অবশিষ্ট 
থাকবেনা, সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। দাজ্জাল এক অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। দাজ্জাল 
জমিকে আদেশ করবে- "তুমি তোমার রত্রু-ভান্ডার উন্মোচন করে দাও"। ফলে এ জমির সকল রতু-ভান্ডার 
রর নভাব দিলো EE দিলা নারে 
দলবেধে চলে যায়। সে একজন বলিষ্ঠ যুবককে কাছে ডেকে তরবারী দিয়ে দুই টুকরা করে দেবে। লাশের 
দুটি টুকরা এত দূরে গিয়ে পড়বে, যতটুক দূরে লক্ষবস্তুর দিকে নিক্ষেপিত কোন তীর গিয়ে পড়ে। অতপর 
দাজ্জাল সেই (নিহত দুই টুকরা হয়ে যাওয়া) যুবককে আহবান করলে (দুই টুকরা একসাথে জোড়া লেগে) 
যুবকটি উঠে চলে আসবে। এভাবে তার ভয়াবহ ফেতনা বিশ্বজোড়ে চলতে থাকবে। শেষপর্যন্ত ঈসা ইবনে 
মারয়াম আ.কে আল্লাহ তা'লা (আসমান থেকে) প্রেরণ করবেন। (2250:১১4:১ ৬০) 








মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় এসেছে যে, দাজ্জাল প্রথমে এ যুবকটির উপর কঠোরতা আরোপ 
করবে। তার কোমর এবং পিঠে অনেক মারধর করবে। বলবে- এখন কি আমার উপর ঈমান এনেছিস ?? 
যুবকটি উত্তরে বলবে- তুই হচ্ছিস দাজ্জাল! অতপর দাজ্জাল যুবকটিকে দুই পা ফেড়ে শরীরে মাঝখান দিয়ে 
চিড়ে ফেলার আদেশ করলে তাকে চিড়ে ফেলা হবে। অতপর দাজ্জাল তার দেহদ্বয়কে পুণরায় জোড়া লাগিয়ে 
জীবিত করে তাকে বলবে- এখন কি বিশ্বাস হয়েছে যে, আমিই হচ্ছি খোদা..??!! উত্তরে যুবকটি বলবে- 
এখন তো আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুই-ই হচ্ছিস দাজ্জাল। (আর আমি হলাম সে সৌভাগা 
যুবক, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. সুসংবাদ দিয়ে গেছেন) যুবকটি বলবে- ওহে লোকসকল! আমার পরে 
আর কোন ব্যক্তির সাথে সে এরকম আচরণ করতে পারবেনা । নবী করীম সা. বলেন- অতপর দাজ্জাল এ 
যুবকটিকে জবাই করতে চাইলে আল্লাহ তা'লা যুবকটির গলাকে তামা বানিয়ে দেবেন। ফলে দাজ্জাল আর 
তাকে জবাই করতে সক্ষম হবেনা । নবী করীম সা. বলেন- অতপর দাজ্জাল যুবকটির এক হাত এবং এক 
পায়ে ধরে দূরে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে যে, দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে। অথচ 
সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। অতপর নবী করীম সা. বলেন- এ যুবকটি আল্লাহ তা'লার কাছে সবচে' উত্তম 
মহান ও মর্যাদাপূর্ণ শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে। (:১52:8,59419/ ৬৩ ১০০০ 5 2256:24:85১1-৩ 
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বকে যাবে..?? রর 


দাজ্জালের জন্য সময় থমকে যাওয়া। বিষয়টি কি জাদু প্রতিক্রিয়ার কারণে হবে নাকি অত্যাধুনিক 
টেকনোলোজী ব্যবহার করে সে এমনটি করবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রা. তখনকার পরিস্থিতিতে নামায 
পড়া সম্পর্কে নবী করীম সা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- সময় হিসাব করে তোমরা নামায আদায় করে 
নিও! 


সময়ের গতিরোধ করতে দাজ্জালী শক্তি নিয়মিত গবেষনা করে চলেছে। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন 
যে, "টাইম মেশিন" নামে একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিস্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষকে 
অতিতের কোন সময়ে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে। বরং প্রকৃতপক্ষে তো সে বর্তমান কালেই হবে, কিন্তু মেশিনটি 
ব্যবহার করলে এমন অনুভূত হবে যে, সে এখন অতীতকালে অবস্থান করছে। অতিশিঘ্ই সিষ্টেমটি 
বিশ্ববাজারে আসতে পারে। 


(২) সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলের কাছে পৃথিবীতে দাজ্জালের অবস্থান এবং গতির ব্যাপারে প্রশ্ন 
করেছিলেন, যার মাধ্যমে তাদের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল যে, দাজ্জালের সাথে আমাদের কয়দিন যুদ্ধ করা লাগবে! কেননা, যুদ্ধকালীন একস্থান থেকে 
অন্যস্থানে যাতায়াতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে থাকে । এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. তার গতির 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন..!! 


(৩) প্রথম দিনটি এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের 
সমান। আর বাকী সাঁইত্রিশ দিন সাধারণ দিনের মতই হবে। এভাবে হিসাব করলে পৃথিবীতে দাজ্জালের মোট 
অবস্থানকাল হয়- এক বৎসর দুই মাস চৌদ্দ দিন। কতিপয় মুহাদ্দিসীনের কাছে দিন লম্বা হয়ে যাওয়ার 
মাধ্যমে উদ্দেশ্য হল যে, চিন্তা ও পেরেশানীর কারণে দিনগুলি লম্বা অনুভূত হবে। এর জবাবে ইমাম নববী 
রহ. বলেন-১).9" ০49 adc alll ১1০ ৭199 441০ Ja ....... ১১৯৮ 51০ cul lis :5০19]| Jb 
P5০৬5 ০০" অর্থাৎ অধিকাংশ উলামাদের মতে- হাদিসটি তার বাহ্যিক অর্থে নেয়া হবে। কেননা, রাসূল 
সা.এর বাণী "আর বাকী দিনগুলি সাধারণ দিনের মতই হবে" তাই প্রমাণ করে। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম 
যখন প্রশ্ন করেছিলেন- প্রথম দিনে (এক বৎসর) আমরা নামায কতটুকু আদায় করব ?? একদিনের নামাযই 





কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ?? তখন উত্তরে নবী করীম সা. বলেছিলেন- তোমরা হিসাব এবং 
আন্দাজ করে (পুর্ণ এক বৎসরের) নামাযগুলো আদায় করে নিও!!(5599-4] pLuo ০১-০০) 


(8) ডানে বামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য হল- দাজ্জাল নিজে যেখানে 
অবস্থান করবে, সেখানে তো ফেতনা-ফ্যাসাদ হবেই। পাশাপাশি সে তার এজেন্টদের ব্যবহার করে 
আশপাশেও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবে। যেমন, আমরা দেখে থাকি- যুদ্ধের মধ্যে "কমান্ডার ইন চীফ" বিশেষ 
বিশেষ স্থানে গমন করে থাকেন আর আশপাশের এলাকাগুলোতে সহযোগীদের প্রেরণ করে থাকেন। কেননা, 
যুবককে হত্যাপ্রচেষ্টার হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, দাজ্জালের কাছে সংবাদ আসবে যে, একজন যুবক 
তার সম্পর্কে অপপ্রচার করে থাকে। তখন দাজ্জাল তার এজেন্টদের কাছে বার্তা প্রেরণ করবে যে, এ যুবককে 
আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো! বর্ণনাটি নুআইম বিন হাম্মাদ "আলফিতান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর 
মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জাল ছাড়া তার এজেন্টগণও ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আর 
দাজ্জাল জাগায় জাগায় গিয়ে তাদেরকে তত্ত্বাবধান করবে। 









১৮০ = "ইবনে সাইয়াদ"... 


দাজ্জালের বর্ণনার মাঝখানে ইবনে সাইয়াদের আলোচনা সংযোজন করা সমিচীন মনে হচ্ছে। "ইবনে 
সাইয়াদ" হচ্ছে একটি ইহুদী সন্তান, সে মদীনাতে লালিত হয়েছিল। তার নাম ছিল- "ছাফী"। জাদুবিদ্যা এবং 
বিস্ময়কর বিষয় আবিস্কারে সে প্রসিদ্ধ ছিল। দাজ্জালের ব্যাপারে নবী করীম সা. যে সকল নিদর্শন বলে 
গেছেন, তার অধিকাংশই ইবনে সাইয়াদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। একারণেই স্বয়ং নবীজী সা. পর্যন্ত তার 
ব্যাপারে সবসময় পেরেশান থাকতেন। তদন্তের জন্য একাধিকবার চুপিসারে তার কথোপকথন শুনার চেষ্টা 
করেছেন। শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি যে, ইবনে সাইয়াদ-ই সেই 
ভয়ানক দাজ্জাল কিনা !! বেশ কয়েকজন উচুস্তরের সাহাবী তাকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। নিচে এ 
ব্যাপারে কতিপয় হাদিস পেশ করা হল :- 


হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত উমর রা. সাহাবায়ে 
কেরামের একটি প্রতিনিধি দলসহ নবী করীম সা. এর সাথে ইবনে সাইয়াদের কাছে গেলেন। ইবেন সাইয়াদ 
তখন ইহুদী বসতি "বনু মুগালা"তে সাথীদের নিয়ে খেলা করছিল। সে তখন স্বাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। 
ইবনে সাইয়াদ তাদেরকে দেখতে না পেয়ে স্বীয় খেলায় মগ্ন ছিল। শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. গিয়ে তার পিঠে 
মৃদু আঘাত করলেন। ইবনে সাইয়াদ যখন রাসূলের দিকে মনোনিবেশ করল, তখন রাসূলে কারীম সা. তাকে 
বললেন- তুমি কি বিশ্বাস কর যে- আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল..?? তা শুনে ইবনে সাইয়াদ 
(রাগতস্বরে) রাসূলের দিকে তাকাল এবং বলল- আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন উম্মী তথা বকলম 
লোকদের জন্য রাসূল। একথা বলে ইবনে সাইয়াদ রাসূলকে পাল্টা প্রশ্ন করল- আপনি কি মনে করেন যে, 
আমি হলাম আল্লাহর রাসূল..?? তখন রাসূল সা. তাকে (ধরে) খুব ডাঁটলেন এবং বললেন- আমি আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূুলদের উপর বিশ্বাস করলাম। অতপর নবী করীম সা. তাকে বললেন- বলতো! তুই কি কি 
দেখিস..?? অর্থাৎ অদৃশ্যের বিষয়াবলী থেকে তোর নজরে কিছু ভাসে..?? উত্তরে সে বলল- কখনো আমার 
কাছে সত্য সংবাদ আসে, আবার কখনো মিথ্যা সংবাদ আসে। রাসুলে কারীম সা. বলতে লাগলেন- তোর 
ব্যাপারে সবকিছুই গড়বড় মনে হচ্ছে। অতপর (পরীক্ষার জন্য) রাসূল তাকে বললেন- আমি তোর জন্য মনে 
মনে একটি কথা লুকিয়েছি, বলতো সেটা কি..?? (নবী করীম সা.এর লুকানো কথাটি ছিল-_5U 29 
৬৯০ ৬৬১০ ০০ "যেদিন আসমানে প্রকাশ্য ধুয়া দেখা যাবে")। উত্তরে সে বলল- সেটি হচ্ছে- ৮১ 
৩৮০১) এর সংক্ষিপ্ত রূপ)। তার জবাব শুনে নবী করীম বললেন- দূরে যা.. !! তুই তোর নির্ধারিত সময়ের 
পূর্বে কিছুই করতে পারবিনা!! পরিস্থিতি দেখে হযরত উমর রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন 
আমি তার গরদান উড়িয়ে দেব! রাসুলে কারীম সা. বললেন- সেই যদি দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে মারতে 





পারবেনা (কারণ, তাকে হত্যার বিষয়টি আল্লাহ পাক ঈসা বিন মারয়াম আ.এর হাতে লিখে রেখেছেন)। আর 
যদি দাজ্জান না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই!! 


হযরত ইবনে উমর রা. বলেন- আরেকদিন নবী করীম সা. তার বাড়ীর পাশের খেজুর বাগানে গেলেন, 
যেখানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করছিল। এসময় আমার সাথে উবাই বিন কা'ব আনসারী-ও ছিলেন। ওখানে 
গিয়ে নবী করীম সা. খেজুর বৃক্ষের পেছনে লুকাতে চাইলেন, যাতে তার অজান্তেই নবী করীম সা. তার কিছু 
কথোপকথন শুনতে পারেন। ইবনে সাইয়াদ তখন চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়া ছিল। চাদরের ভেতর থেকে কি 
যেন গুনগ্তনানীর আওয়াজ ভেসে আসছিল। এমন সময় ইবনে সাইয়াদের মা এসে নবী করীম সা.কে খেজুর 
বৃক্ষের পেছনে লুকানো দেখে ইবনে সাইয়াদকে বলতে লাগল- হে ছাফী ! এ তো মুহাম্মদ এসে গেছে। একথা 
শুনামাত্রই ইবনে সাইয়াদ তার গুনগুনানীর আওয়াজ বন্ধ করে দেয়। তখন রাসুলে কারীম সা. বলতে 
লাগলেন- তার মা যদি এসে বাধা না দিত, তবে আজকে সে তার আসল চেহারা প্রকাশ করে দিত। এই 
ঘটনার পর যখন নবী করীম সা. ভাষন দেয়ার জন্য লোকদের সামনে দাড়ালেন, তখন আল্লাহর প্রশং 
বর্ণনান্তে দাজ্জালের আলোচনা তুলে আনলেন। বলতে লাগলেন- আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক 
করছি!! নূহ আ.এর পর এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যে স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক 
করেননি। এমনকি নূহ আ.ও স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে 
(দাজ্জাল সম্পর্কে) এমন একটি কথা বর্ণনা করব, যা ইতিপূর্বে কোন নবী বর্ণনা করেননি। জেনে রেখো! 
দাজ্জাল কিন্তু একচোখে কানা হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কানা নন। (:.১53:55)0৮]| ০৯০৮০ 
2244:.১24:8০০4-০০]] ৯০০০ 51112) 


হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.বলেন- একদা পথে চলতে গিয়ে ইবনে সাইয়াদের সাথে আমার সাক্ষাৎ 
ঘটল। তখন তার একচোখ ফুলে উঠেছিল। জিজ্ঞাস করলাম- কিরে..! তোর চোখের এ অবস্থা কেন ?? উত্তরে 
বলল- জানা নেই! আমি বললাম- চোখ তোর মাথায়..আর তুই-ই জানিসনা..!! সে বলল- প্রভু চাহেন তো 
তোমার লাঠির মাথায় আমি চোখ তৈরী করতে পারি..!! অতপর ইবনে সাইয়াদ নাক দিয়ে স্বজোরে গাধার 
ন্যায় একটি আওয়াজ বের করল। (মুসলিম শরীফ) 


হযরত ইবনে মুনকাদির রা. বলেন- আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.কে দেখেছি- উনি শপথ করে 
বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল। আমি বললাম- এ ব্যাপারে আপনি শপথ করছেন ?? তিনি 
বললেন- আমি-ও উমর ফারূক রা.কে রাসূলের সামনে এভাবে শপথ করে বলতে শুনেছি যে, ইবনে সাইয়াদ- 
ই হচ্ছে দাজ্জাল আর রাসুল সা. তার কথা অস্বীকার করেননি (নিরব থেকেছেন, যদি দাজ্জাল না-ই হত, তবে 
অবশ্যই উমর রা.এর কথাকে উডড করতেন)।(2929-4-১০]| ০০ « 6922:5)05]| ০১০০০) 


হযরত নাফে' রহ. বলেন যে, ইবনে উমর রা. প্রায়ই বলতেন- আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে আমার মনে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ইবনে সাইয়াদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল। (বর্ণনাটি আবু দাউদ রহ. এবং বায়হাকী রহ. 
79019 ৬৪U| ৬৬5 এ উল্লেখ করেছেন। (১4৮ ৯ ১৪০) 


হযরত আবু বাকরা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. বলেন যে, দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বৎসর 
পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন কাটাবে, কিন্তু তাদের কোন সন্তান হবেনা। ত্রিশ বছর পর তাদের একটি ছেলে সন্তান 
জন্ম হবে, যার দাঁতগুলো বড় বড় হবে (এর ব্যাখ্যায় অনেকেই বলেছেন যে, সে দাঁতিসহ মায়ের পেট থেকে 
ভূমিষ্ঠ হবে) তার মাধ্যমে কোন উপকারী কাজ সাধন হবেনা । অন্যান্য ছেলে সন্তান যেভাবে ঘরের ভেতরে 
পিতা-মাতাকে সহায়তা করে থাকে, সে এমন কোন সহায়তামূলক কাজ করবেনা। তার দুই চোখ ঘুমাবে, 
কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকবে। অতপর নবী করীম সা. আমাদের কাছে তার পিতা-মাতার অবস্থা বর্ণনা করতে 
গিয়ে বললেন- তার পিতা অস্বাভাবিক লম্বা এবং হালকাগড়নের হবে (দেহে গুস্ত কম থাকবে)। তার নাসিকা 
মোরগের মত লম্বা ও চিকন প্রকৃতির হবে। তার মা মোটা চুড়ি ও লম্বা হাত বিশিষ্ট হবে (অন্য বর্ণনায়-তার মা 
লম্বা ও প্রশস্ত স্তনবিশিষ্ট হবে)। আবু বাকরা রা. বলেন- পরবর্তীতে একদিন আমরা শুনতে পেলাম যে, 


মদীনার ইহুদীদের মধ্যে একটি আশ্চর্য ও বিরল প্রকৃতির ছেলে বিদ্যামন রয়েছে। তখন আমি এবং যুবাইর 
ইবনুল আওয়াম রা. মিলে তাকে দেখার জন্য তার বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে থাকি- হুবহু যে গুণাগুণ নবী করীম 
সা. দাজ্জালের পিতা-মাতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন, ঠিক সেই গুণগুলোই তাদের মাঝে বিদ্যমান। আমরা 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- তোমাদের কি কোন সন্তান রয়েছে ?? তারা বলল- আমরা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত 
বৈবাহিক জীবনযাপন করেছি, আমাদের কোন সন্তান হয়নি। ত্রিশ বছর পর আমাদের ঘরে একটি কানা 
সন্তানের জন্ম হয়েছে, যার দাঁতগুলো লম্বা লম্বা। তাকে দিয়ে কোন ভাল কাজ করানো যায়না। তার চোখ 
ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘৃমায়না। আবু বাকরা রা. বলেন- তাদের পিতা-মাতার এ বর্ণনা শুনার পর ভয়ে আমরা 
ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। হঠাৎ আমাদের চোখ গিয়ে পড়ল এ (ইবনে সাইয়াদ) ছেলেটির উপর। 
সে রোদ্রের মধ্যে চাদর পরে শুয়ে ছিল, চাদরের ভেতর থেকে কি যেন গুনগুনানির আওয়াজ আসছিল, বুঝা 
যাচ্ছিলনা সে কি গুনগুন করছে। আমরা সেখানে দাড়িয়ে পরস্পরে কিছু একটা বললাম, তৎক্ষনাৎ সে মাথা 
থেকে চাদর সরিয়ে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কি বলাবলি করছ ?? বললাম- আমরা তো মনে করেছি- তুমি 
ঘুমিয়ে আছ..!! তুমি কি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ..?? সে বলল- হ্যাঁ..!! কারণ, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু 
অন্তর সজাগ থাকে । (2248:45 ১0,5) 


হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন- একদা মক্কা ভ্রমণকালে আমি এবং ইবনে সাইয়াদ একসাথে 
কাফেলায় ছিলাম। সে তার দুঃখের কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিল যে, লোকেরা আমাকে দাজ্জাল বলে! 
এটা শুনে মনে মনে আমি খুব কষ্ট পাই! হে আবূ সাইদ! তুমি কি নবী করীম সা.কে বলতে শুননি যে, 
দাজ্জালের কোন সন্তান হবেনা, অথচ আমার সন্তান রয়েছে। নবী করীম সা. কি বলে যাননি যে, দাজ্জাল 
কাফের হবে, অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলে যাননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা, 
অথচ আমি মদীনা থেকে এসে মক্কার দিকে যাচ্ছি। আবূ সাইদ রা. বলেন- পরিশেষে ইবনে সাইয়াদ আমাকে 
বলল- স্মরণ রেখো! আল্লাহর শপথ করে বলছি- অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মকাল সম্পর্কে অবগত 
রয়েছি..!! তার জন্মস্থান সম্পর্কে ভালরকম জানি..!! এটাও জানি যে, বর্তমানে সে কোথায় অবস্থান করছে..!! 
তার পিতা-মাতাকেও আমি খুব ভাল করে চিনি..! আবু সাইদ রা. বলেন- আমরা ইবনে সাইয়াদের এ 
কথাগুলো শুনে সন্দেহে পড়ে গেলাম। বললাম- তোর ধ্বংস অনিবার্ধ..!! এমন সময় কাফেলার কেউ ইবনে 
সাইয়াদকে বলল যে- তোকে যদি দাজ্জাল বানিয়ে দেয়া হয়, তোর কেমন লাগবে ?? একথা শুনে ইবনে 
সাইয়াদ বলল- হ্যাঁ..!! অবশ্যই ভাল লাগবে (আমি শতভাগ রাজী আছি)!! (মানুষকে গুমরাহ করার জন্য যে 
সকল অলৌকিক আর জাদুময় বিষয় দাজ্জালকে দেয়া হবে) এ সকল বিষয় যদি আমাকে দেয়া হয়, তবে 
আমি দাজ্জাল হওয়াকে খারাপ মনে করবনা। (মুসলিম শরীফ-২৯২৭) 


হযরত জাবের রা. বলেন যে, ইবনে সাইয়াদ "হাররা"এর এঁতিহাসিক ঘটনার স্থানে গুম হয়েছে। 
আজপর্যন্ত সে ফিরে আসেনি (০+০ ১০ ১91১ 921) 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবী করীম সা. তার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি। সাহাবায়ে কেরামের 
মত পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়ে গেছে। যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল 
মানতে নারাজ, তাদের যুক্তি হল যে, দাজ্জাল কাফের হবে, মক্কা-মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবেনা এবং 
তার কোন সন্তান হবেনা। পক্ষান্তরে যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল বলে দাবী করেন, তাদের যুক্তি- যে সকল 
নিদর্শন নবী করীম সা. দাজ্জালের ব্যাপারে বলে গেছেন, এর সবগুলোই ইবনে সাইয়াদের মধ্যে বিদ্যমান 
ছিল। এমনকি তার পিতা-মাতার মধ্যে পর্যন্ত রাসূলের বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। পাশাপাশি ইবনে 
সাইয়াদের উক্তি- "আমি দাজ্জালের জন্মস্থান ও জন্মতারিখ জানি" স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে যে, সেই হচ্ছে 
দাজ্জাল। যারা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল মানতে নারাজ, তাদের যুক্তির জবাব এভাবে দেয়া হয় যে, আবু 











সাইদ রা. এর সাথীগণন যখন ইবনে সাইয়াদকে প্রশ্ন করেছিল যে, "তোকে যদি দাজ্জাল বানিয়ে দেয়া হয়, 
তবে তোর কেমন লাগবে ??" এর প্রতিউত্তরে যে ইবনে সাইয়াদ বলেছিল যে, দাজ্জালের অলৌকিক আর 
জাদুময় বিষয়গুলো যদি আমাকে প্রদান করা হয়, তবে আমি দাজ্জাল হওয়াকে অপছন্দ করবনা ।" এ কথার 
মাধ্যমেই ইবনে সাইয়াদ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। আর তার মক্কা-মদীনা ভ্রমণের ব্যাপারে 
ইমাম নববী রহ. বলেন- "বাহ্যিকভাবে ইবনে সাইয়াদের ইসলাম প্রকাশ, হজ্জে গমন ও জিহাদে অংশগ্রহণ 
বিষয়গুলির মধ্যে তো স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই যে, সে দাজ্জাল ছাড়া অন্য কেউ ছিল।" 


আকাবিরে সাহাবার মধ্যে হযরত উমর ফারূক রা., হযরত আবু যার গিফারী রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন 
উমর রা., হযরত জাবের বিন আবিল্লাহ রা.সহ আরো অনেক উচু স্তরের সাহাবায়ে কেরাম ইবনে সাইয়াদকে 
দাজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। 


ইমাম বুখারী রহ.-ও ইবনে সাইয়াদ- দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হযরত উমর 
রা.এর সূত্রে জাবের রা.এর বর্ণনাটি উল্লেখের উপরই যথেষ্ট করেছেন। তামীমে দারী রা.এর ঘটনাবাহী 
ফাতেমা বিনতে কাইস রা.এর হাদিসকে তিনি উল্লেখ করেননি। (ফাতহুল বারী- খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩২৮) 


যে সকল মনীষী ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল মানতে নারাজ, তাদের দলীল হচ্ছে তামীমে দারীর 
ঘটনাবাহী হাদিস। 


ইবনে হাজার আসকালানী রহ. "ফাতহুল বারী"তে এ ব্যাপারে যাবতীয় আলোচনা উল্লেখের পর 
বলেন- "তামীমে দারীর ঘটনাবাহী হাদিস এবং ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সম্বলিত হাদিসের 
পারস্পরিক সামাঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, তামীম দারী রা. যে দীর্ঘকায় মানবকে শিকলে 
বাধা অবস্থায় অজানা এক দ্বীপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই হচ্ছে প্রকৃত দাজ্জাল। আর ইবনে সাইয়াদ ছিল 
শয়তান। সে নবী করীম সা. এর যুগে দাজ্জালের আকৃতিতে আসফাহান চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। 
পরে সে স্বীয় বন্ধুদের নিয়ে ওখানে গিয়ে ততক্ষণের জন্য গায়েব হয়ে যায়, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'লা তাকে 
বের হওয়ার জন্য সকল শক্তি দিয়ে দেন। (328:,213:8,559১ 0১৪) 

অতপর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিয়োক্ত বর্ণনাটি টেনে আনেন, যা প্রখ্যাত এতিহাসিক আবু 
নুআইম ৬০! ৪১৪ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :- 

হাছছান বিন আব্দুর রহমান স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন আমরা আসফাহান 
বিজয় করি, তখন আমাদের সেনাকেন্দ্র এবং ইহুদীয়া বস্তির মাঝখানে এক ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব ছিল। 
আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সরাঞ্জামাদী ক্রয়ের জন্য ইহুদীয়া বস্তিতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতাম। একদিন আমি 
সেখানে গিয়ে দেখি যে, ইহুদীরা তবলা বাজিয়ে নেচে গেয়ে উৎসব করছে। ওখানে আমার পরিচিত একজন 
ইহুদী ছিল। তাকে গিয়ে উৎসবের কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে- আজ আমাদের মুক্তিদাতা মহান 
বাদশার আগমণ হবে, যার নেতৃত্বে আমরা পুণরায় আরবদের উপর বিজয় অর্জন করব। তার উত্তর শুনে আমি 
এ রাতটি পাশের পাহাড়ের একটি উচু টিলার উপর কাটালাম। অতপর ভোর পার হয়ে যখন সূর্য উদয় হল, 
তখন আমাদের সেনাকেন্দ্রের দিক থেকে কিছু ধুলাবালী উঠতে দেখা গেল। আমি দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি 
এগিয়ে আসছে যার পরনে রাইহান সুগন্ধির পোশাক ছিল। ইহুদীরা তখন আরো বেশিকরে নাঁচতেছিল। কিছু 
নিকটে আসার পর যখন আমি এ লোকটিকে ভাল করে দেখলাম- আরে এতো ইবনে সাইয়াদ..!! অতপর সে 
ইহুদীয়া বস্তির ভেতরে প্রবেশ করে ফেলে । এখন পর্যন্ত সেখান থেকে আর সে ফিরে আসেনি। 

আলোচনাটিকে এখানেই সমাপ্ত করা সমীচীন মনে করছি। কারণ, শেষপর্যন্ত নবী করীম সা. তার 
ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাননি। সুতরাং আমরা বলব যে, এ সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। আর 
এধরনের রহস্যপূর্ণ বিষয়কে গোপন রাখার মাঝে আল্লাহর তা'লার অনেক হেকমত নিহীত থাকে, যা 
জগতবাসীর জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। 









হযরত ইমরান রহ.- আবু মিজলায রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল আগমণের সময় 
লোকেরা তিনদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে । একদল দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। একদল লড়াইয়ের ময়দান 
থেকে পলায়ন করবে (লড়াই করবেনা)। আরেকদল দাজ্জালের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং যে ব্যক্তি 
চল্লিশটি রাত পাহাড়ের গর্তে অবস্থান করে ধৈর্য ধরবে, তার কাছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে রিযিক আসতে 
থাকবে। আর সন্তানের অধিকারী অনেক নামাযী ব্যক্তি বলবে যে, আমরা দাজ্জালের গুমরাহীর ব্যাপারে 
সম্যক জ্ঞান রাখি, কিন্তু আমরা (তাথেকে বাঁচার জন্য বা তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য) নিজেদের ঘরবাড়ী 
ছাড়তে রাজী নই। সুতরাং যারা এমনটি করবে, তারাও দাজ্জালের দলে শামিল হয়ে যাবে। দাজ্জালের জন্য 
দুই ধরনের জমিকে অনুসারী বানিয়ে দেয়া হবে। এক- অনূর্বর দুর্বিক্ষের কবলে পড়া জমি, যাকে জাহান্নাম 
বলে আখ্যায়িত করবে। দুই- সবুজ শ্যামল উর্বর জমি, যাকে সে জান্নাত বলে আখ্যা দেবে। তখন 
ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হবে। অবশেষে একজন মুমিন বলবে- আল্লাহর শপথ! 
এহেন পরিস্থিতিকে আমি সহ্য করে নেবনা। আমি প্রত্যেক এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, যে নিজেকে প্রভূ 
বলে দাবী করে। সুতরাং যদি সে প্রকৃতই প্রভূ হয়ে থাকে, তবে আমি তার উপর বিজয় অর্জন করতে 
পারবনা। তবে আমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাব। মুসলমানগণ তার অবস্থা দেখে বলবে যে, আল্লাহকে ভয় 
কর, অন্যথায় বিপদ আসবে..!! সে তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং দাজ্জালের সামনে এসে 
উপস্থিত হবে। ঈমানদারগণ যখন গভীরভাবে তার প্রতি নজর দেবে, তখন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, গুমরাহী ও 
কুফুরীর সাক্ষ্য দেবে। তা শুনে দাজ্জাল তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলবে- এই যুবককে দেখো! যাকে আমি 
সৃষ্টি করেছি, হেদায়েত দিয়েছি, আর সে কিনা আমারই মন্দচারী করে বেড়াচ্ছে! ওহে লোকসকল! তোমাদের 
কি ধারণা..! আমি যদি এই যুবকটিকে হত্যা করে পুণরায় জীবিত করে দেই, তারপরও কি তোমরা আমাকে 
প্রভু বলে মেনে নিতে আপত্তি করবে..?? লোকেরা বলবে- না! অতপর দাজ্জাল যুবকটিকে স্বজোরে আঘাত 
করলে যুবকটির দেহ দু'টুকরা হয়ে যাবে। অতপর পুণরায় আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে যাবে। দৃশ্যটি দেখে 
ঈমানদারদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যাবে। দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারা আরো বেশি মিথ্যাচার এবং কুফুরীর 
সাক্ষ্য দেবে। এই যুবকটি ছাড়া দাজ্জাল আর কাউকে হত্যা করে পৃণরায় জীবিত করতে পারবেনা। অতপর 
দাজ্জাল বলবে- দেখো! আমি তাকে হত্যা করেছি এবং পুণরায় জীবিত করেছি, তারপরও সে আমার মন্দচারী 
করছে..!! বর্ণনাকারী বলেন- অতপর দাজ্জাল বিশেষ ধরনের এক ছুরি দিয়ে এ যুবকটিকে জবাই করতে 
চাইলে এক ধরনের তামা এসে ছুরি আর গলার মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে। ফলে ছুরি তার উপর কোন 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেনা। অতপর গোস্বায় দাজ্জাল যুবকটিকে ধরে বলবে- তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর! 
সুতরাং তাকে অনূর্বর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া জমিতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে দাজ্জাল আগুন মনে করবে, 
অথচ বাস্তবে সেটি জান্নাতের একটি দরজা হবে। সুতরাং যুবকটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে ।(1178:.,26:8.০|| ৩ ১১১19]| cl) 

ফায়দা- 


(১) সন্তানের অধিকারী অনেক নামাধী ব্যক্তিও দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অপারগ হয়ে যাবে। 
গ্রহণ করতে হয়। সুতরং যে সকল ব্যক্তি ঈমান নিয়ে স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাত করার আশা রাখে, তাদের 
উচিত- এখন থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত চর্চা করা যে, আল্লাহ তা'লার জন্য স্বীয় সন্তানদেরকে ত্যাগ 
করার মত মানসিকতা অন্তরে তৈরী হয়েছে কিনা..!! এর সহজ পদ্ধতি হচ্ছে- এ পথে যাওয়ার জন্য মনস্থির 
করা, যে পথের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, সেখানে গেলে আর ফেরত আসা যায়না । যেই সেখানে যায় সেই 
মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। নিজেও মনস্থির করুন! বিবি-বাচ্চা-সন্তানসন্ততিকেও মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত 
করে তুলুন! এভাবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ..!! আল্লাহর 





সাহায্যে দাজ্জালের সময় স্বীয় দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে ..! 


(২) দাজ্জালের কুফুরী কারিশমা দেখে অনেক লোক নিরব তামাশা দেখবে । একজন যুবক এগুলো 
সহ্য না করে দাজ্জালের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষনা করবে। শান্তিকামী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাকে বুঝাবে 
যে, এমনটি করোনা! বরং চিন্তাভাবনা করে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু 
যাদের সম্পর্ক আরশে ইলাহীর সাথে স্থাপন হয়ে যায়, তারা এ সম্পর্ককে সুসংহত করার জন্য পাগল হয়ে 
যায়। ফলে সর্বপ্রকার শয়তানী শক্তির বিদ্রোহ করাই তাদের একমাত্র ধর্ম হয়ে যায়। 
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অনুবাদ- উবাইদ বিন উমাইর বলেন- দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর এমন কিছু লোক তাকে অনুসরণ 
করবে, যারা বলবে- আমরা সাক্ষ দেই যে, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে কাফের। আমরা শুধুমাত্র তার কাছ থেকে খাদ্য 
সংগ্রহের জন্য এবং তার জমিতে নিজেদের খেতিকারবারী চালু রাখার জন্য তাকে অনুসরণ করছি। সুতরাং 
আল্লাহ পাকের শাস্তি যখন অবতীর্ণ হবে, তখন সকলের উপরই অবতীর্ণ হবে। 


ফায়দা- বর্তমান সময়ে মুসলমান এসকল হাদিসের উপর চিন্তা-গবেষনা করছেনা। একটু যদি চিন্তা 
করত, তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠত। বর্তমান সময়ে কি এমনটি হচ্ছেনা যে, কুফুরী শক্তিগুলোকে 
মুসলমানগণ চেনা সত্তেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাতিলকে অনুসরণ করছে, তাদেরকে 
রক্ষা করছে বা নিরবে বসে তামাশা দেখছে..??!! 


হযরত শাহর বিন হাউশাব রা.- আসমা বিনতে ইয়ামীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. 
প্রায়ই আমার ঘরে তাশরীফ আনতেন। একদিন আলোচনার সময় তিনি দাজ্জালের প্রসঙ্গ তুলে বললেন- 
দাজ্জালের সবচে' ভয়ানক ফেতনা হবে যে- সে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে এসে বলবে যে, আমি যদি 
তোমার মৃত উট (বা গরুছাগলগুলো) জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে খোদা বলে মেনে 
নেবেনা..??!! গ্রাম্য ব্যক্তি বলবে- হ্যাঁ..! নবী করীম সা. বলেন- অতপর শয়তান দুটি উটনীর আকৃতিতে প্রাণী 
নিয়ে আসবে, যা পূর্বের উটনী থেকেও বেশি দুপ্ধবাহী হবে এবং উদর পূর্ণ থাকবে। এভাবে দাজ্জাল অন্য এক 
ব্যক্তির কাছে এসে উপস্থিত হবে, যার পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছে। এসে বলবে- আমি যদি তোমার পিতা- 
মাতাকে জীবিত করে দেই, তাহলে কি আমাকে খোদা বলে মেনে নেবেনা..?9!! সে বলবে- অবশ্যই! অতপর 
শয়তানেরা তার পিতা-মাতার আকৃতিতে এসে উপস্থিত হবে। এটা বলে নবী করীম সা. কোন প্রয়োজনে 
ঘরের বাইরে গেলেন। লোকেরা দাজ্জালের বর্ণনা শুনে খুবই চিন্তিত ছিল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দরজার 
কপাটে হাত রেখে বললেন- আসমা! কি হল ? কাঁদছ কেন ? আসমা রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 
তো দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, ফলে আমরা পেরেশান হয়ে গেছি। তখন নবী করীম সা. 
বললেন- সে (দাজ্জাল) যদি আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার মুকাবেলার জন্য আমিই যথেষ্ট। 
অন্যথায় আমার প্রভূ সকল মুমিনের জন্য তন্বাবধায়ক। অতপর আসমা রা. জিজ্ঞেস করেন- হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা রুটি প্রস্তুত করিনা, যতক্ষণ না ক্ষুধা না লাগে। তাহলে এ সময় ঈমানদারদের কি অবস্থা হবে 
?? নবী করীম উত্তরে বললেন- তাদের জন্য তাছবীহ (ছুবহানাল্লাহ) আর তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ)-ই 
যথেষ্ট হবে, যেমনভাবে আসমানের ফেরেশতাদের জন্য তা যথেষ্ট হয় ।(535:.22:8:১৮০ ০৭ A sl 
Sl ০০০০৭] 2) 


উপরোক্ত বর্ণনাটি কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ ইমাম আহমদ রহ.-ও বর্ণনা করেছেন, যেখানে নিম্নোক্ত 


বাক্যাবলী সংযোজিত হয়েছে- "নবী করীম সা. বলেন- আমার কথাগুলো যেন তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ 
অনুপস্থিতদেরকে শুনিয়ে দেয় বা তাদের পর্যন্ত পৌছে দেয়।" 


ফায়দা- 
(১) .১৮০|| ১০ গ্রন্থে বর্ণনাটি শাহর বিন হাউশাব ছাড়া অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। 


(২) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যার সামনেই দাজ্জালের আলোচনা করা হত, সাথে সাথে তার উপর 
ভয়ের সঞ্চার হত। সুতরাং দাজ্জালের আলোচনা শুনার সাথে সাথে সকল মুমিনের অন্তরে ভয় জাগা উচিত। 
পাশাপাশি তার আলোচনাকে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া উচিত। 


হযরত হুযায়ফা রা. দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণনান্তে বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমি 
(দাজ্জালের) বিষয়টিকে এজন্য বারবার তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি, যাতে তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা- 
গবেষনা কর! ভাল করে বুঝ! এবং সদা সজাগ থেকে এর উপর আমল কর! পাশাপাশি তোমাদের পরবর্তী 
লোকদের পর্যন্ত তা উত্তমরূপে পৌছাতে পার। সুতরাং সকলেই যেন একে অপরকে বলে দেয় যে, তার 
ফেতনাটি অত্যন্ত ভয়ানক ফেতনার আকারে প্রকাশ করবে । (৮! ৩ ৪১)19]| ন) 









দাজ্জালের বাহন এবং তার গতি... 


হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন- দাজ্জালের গাধার 
(বাহনের) দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান হবে। ভ্রমণকালে তার বাহনের এক কদম তিনদিন ভ্রমণের 
সমান হবে (প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮২ কিলোমিটার, এভাবে ঘন্টায় এর গতি দাড়ায় ২৯৫২০০ দুই লক্ষ 
পচানব্বই হাজার দুইশত কিলোমিটার)। সে তার বাহন নিয়ে এমনভাবে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়বে, যেমন 
তোমরা ঘোড়ায় চড়ে ছোট নালায় ঢুকে পড়। সে দাবী করবে যে, "আমি হলাম সমস্ত জগতের প্রতিপালক, 
এই সূর্য আমার আদেশে পরিচালিত হয়। তোমরা কি চাও যে, আমি সূর্যকে থামিয়ে দেই!" সুতরাং সূর্য থেমে 
যাবে। ফলে একদিন একমাসের মত হয়ে যাবে, এক সপ্তাহের মত হয়ে যাবে (এর ব্যাখ্যা অন্য বর্ণনায় 
এসেছে)। বলবে- "তোমরা কি চাও যে, আমি সূর্যকে দ্রুত পরিচালিত করি!" সুতরাং দিন ঘন্টার মত পার হয়ে 
যাবে। তার কাছে একজন মহিলা এসে বলবে- আমার স্বামী আর সন্তানকে জীবিত করে দাও! সুতরাং 
(শয়তানেরা তার স্বামী-সন্তানের আকৃতিতে আসবে) শয়তান মহিলার সাথে কুলাকুলি করবে, শয়তানের সাথে 
বিবাহ (যিনা) করবে। ফলে মানুষের ঘরগুলো শয়তানের মাধ্যমে ভরে উঠবে। দাজ্জালের কাছে একজন গ্রাম্য 
ব্যক্তি এসে বলবে যে, হে প্রভূ! আমার উট-বকরীগুলো জীবিত করে দাও! সুতরাং দাজ্জাল উট-বকরীর 
আকৃতিতে শয়তানদেরকে গ্রাম্যব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবে। ঠিক যে বয়সে প্রাণীগুলো মারা গিয়েছিল, সেই 
বয়সের আকৃতিতেই শয়তানেরা তার কাছে আসবে । ফলে গ্রাম্য ব্যক্তিগণ বলবে যে, সে যদি আমাদের প্রভূ 
না হত, তবে আমাদের উট-বকরীগুলো জীবিত করে দিতে পারতনা! দাজ্জালের সাথে ঝোল ও হাড্ডিসহ 
গোশতের পাহাড় মজুদ থাকবে, গোশত সবসময় গরম থাকবে, ঠান্ডা হবেনা । পাশাপাশি প্রবাহিত পানি-ও 
থাকবে৷ তার সাথে দুটি পাহাড় থাকবে- একটি হচ্ছে বাগিচা এবং সবজির পাহাড়, অপরটি হচ্ছে আগুন এবং 
ধোয়ার পাহাড়। সে বলবে- এটা হচ্ছে আমার জান্নাত আর ওটা হচ্ছে আমার জাহান্নাম। এটা আমার 
খাদ্যসামগ্রী আর ওটা আমার পানীয়সামগ্রী। (আল্লাহর নবী) হযরত ইয়াছা' আ. সবসময় দাজ্জালের সাথে 
অবস্থান করবে, তিনি সবসময় মানুষকে সতর্ক করতে থাকবেন যে, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে মিথ্যুক মাছীহ! 
তোমরা তার উপর লা'নত করে তাথেকে বেঁচে থেকো! আল্লাহ তা'লা হযরত ইয়াছা' আ.কে দ্রুত ভ্রমণ করার 
শক্তি দেবেন, ফলে তিনি দাজ্জালের পৌছার পূর্বেই নির্ধারিত স্থানগুলোতে গিয়ে মানুষকে সতর্ক করবেন। 
সুতরাং দাজ্জাল যখন দাবী করবে- "আমি হলাম সমগ্র জগতের প্রভূ!" তখন লোকেরা বলবে- তুই হচ্ছিস 
মিথ্যুক! তখন ইয়াছা' আ. বলবেন- লোকেরা সত্য বলেছে। অতপর হযরত ইয়াছা' আ. মক্কায় এসে একজন 
মনীষীর সাথে সাক্ষাত করবেন। জিজ্ঞেস করবেন- আপনি কে ? দাজ্জাল তো ইতিমধ্যেই মক্কার উদ্দেশ্যে 





রওয়ানা হয়ে গেছে! উত্তরে তিনি বলবেন- আমি হলাম আল্লাহর ফেরেশতা মিকাঈল। আল্লাহ তা'লা পবিত্র 
মক্কা নগরীকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। অতপর ইয়াছা' আ. মদীনায় 
এসে সেখানেও এক মহামানবের সাথে সাক্ষাত করবেন। জিজ্ঞেস করবেন- আপনি কে ? তিনি বলবেন- 
থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। দাজ্জাল মক্কায় এসে মিকাঈল আ.কে দেখে পিঠ দেখিয়ে 
পলায়ন করবে, মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবেনা । স্বজোরে চিৎকার দেবে, ফলে প্রটিতি মুনাফিক 
নারী-পুরুষ মক্কা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে গিয়ে যোগ দেবে । অতপর দাজ্জাল মদীনায় এসে জিবরাঈল 
আ.কে দেখে পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। কিন্তু (সেখানেও) স্বজোরে চিৎকার দিতে থাকবে, যা শুনে প্রতিটি মুনাফিক 
নারী-পুরুষ মদীনা ছেড়ে তার দলে এসে শরীক হয়ে যাবে । মুসলমানদের তথ্যসংগ্রহকারী একজন দূত এমন 
একদলের কাছে এসে উপস্থিত হবে, যারা সবেমাত্র কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয় করে এসেছে এবং যাদের সাথে 
বাইতুল মাকদিসে অবস্থানকারী মুসলমানদের মহব্বত থাকবে (অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল 
থাকবে, খুব সম্ভবত- দলটি সবেমাত্র রূম বিজয় করে দামেস্কে ফেরত এসেছে) দূত বলবে- দাজ্জাল তো 
তোমাদের সন্নিকটে পৌছে গেছে! বিজয়কারীগণ বলবে- আসুন! আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই! 
(আপনিও আমাদের সাথে চলুন!) দূত বলবে- (না!) বরং অন্যদেরকেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে 
(খুব সম্ভবত- এ দূতের দায়িত্বই হবে এটি)। সুতরাং এ দূত যখন ফেরত আসবে, তখন দাজ্জাল তাকে 
গ্রেফতার করে বলবে- এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মনে করে- আমি তাকে বসে আনতে পারবনা! সুতরাং 
তোমরা একে ভয়ানক পদ্ধতিতে হত্যা করে ফেলো! ফলে দূতকে চিড়ে দু'টুকরা করে ফেলা হবে। অতপর 
লোকদেরকে বলবে- আমি যদি তাকে পুণরায় জীবিত করে দেই, তবে কি তোমরা বিশ্বাস করে নেবে যে, 
আমিই হলাম তোমাদের প্রভূ! লোকেরা বলবে- আমরা তো পূর্বে থেকেই বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন 
আমাদের প্রভূ! সুতরাং বিশ্বাসকে এখন আরো দৃঢ় করতে চাই! (দাজ্জাল তাকে জীবিত করে দেবে) সুতরাং 
সে আল্লাহর হুকুমে দাড়িয়ে যাবে। পুণরায় জীবিত করার ক্ষমতাটি আল্লাহ পাক পুণরায় আর দাজ্জালকে 
দেবেননা। অতপর দাজ্জাল দূতের উদ্দেশ্যে বলবে- আমি কি তোমাকে হত্যা করে পুণরায় জীবন দান করিনি 
?? সুতরাং আমি তোমার প্রভূ! একথা শুনে দূত বলবে- এখন তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে- আমিই 
হলাম সেই যুবক, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে, তুই আমাকে হত্যা করে আল্লাহর 
আদেশে পুণরায় আমাকে জীবিত করবি! (এবং হাদিসের মাধ্যমে আমার কাছে এ সংবাদও পৌছেছে যে,) 
আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে পুণরায় জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক তোকে দেবেননা! 
অতপর সেই দূতের চামড়ায় (খোদায়ী সাহায্যে) তামা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে দাজ্জালের কোন অস্ত্রই আর 
তার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেনা। না তরবারী, না ছুরি আর না পাথর- কোন কিছুই তাকে ক্ষতি করতে 
পারবেনা। (শেষে অপারগ হয়ে) দাজ্জাল বলবে- তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ কর! আল্লাহ তা'লা এ 
দূতের জন্য দাজ্জালের অগ্নিপাহাড়কে সবুজশ্যামল বাগিচা বানিয়ে দেবেন (কিন্তু দর্শক মনে করবে যে, সে 
আগুনেই নিক্ষেপিত হয়েছে) ফলে মানুষ সন্দেহে পড়ে যাবে । অতপর দাজ্জাল দ্রুত বাইতুল মাকদিসের দিকে 
রওয়ানা হবে। যখন সে "আফীক" ঘাটিতে উঠবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পতিত হবে (ফলে 
দাজ্জালের আগমণ সম্পর্কে মুসলমাদের জ্ঞান হয়ে যাবে)। মুসলমানগণ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিজেদের 
কামানগুলো তাক করবে (অর্থাৎ দূরপাল্লার যে সকল অস্ত্র তখন মুসলমানদের হাতে থাকবে)। (দিনটি এতই 
কঠিন হবে যে,) এদিন সবচে' শক্তিশালী মুসলমান বলা হবে এ ব্যক্তিকে, যে ক্ষুধা আর দুর্বলতার কারণে 
অল্পকিছু বিশ্রাম করে নেবে, কিছুক্ষণের জন্য বসে পড়বে। ঠিক এমন সময় মুসলমানগণ একটি ঘোষনা 
শুনতে পাবে যে, ওহে লোকসকল! (সুসংবাদ গ্রহণ কর!) তোমাদের কাছে খোদায়ী সাহায্য এসে উপস্থিত 
হয়েছে! (অর্থাৎ হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ. আসমান থেকে অবতরণ করেছেন) (2 22% | 
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ফায়দা- 


(১) বাহনের গতির ক্ষেত্রে এক কদম (এক কদম এক সেকেন্ড হয়) আমরা তিনদিন ভ্রমণ করা 
উদ্দেশ্য নিয়েছি। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনদিনের ভ্রমণ আটচল্লিশ মাইল হয়, যাকে মাঝামাঝি মতে 
হিসাব করলে বিরাশি কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ড দাজ্জাল বিরাশি কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করবে। মুসলিম শরীফের নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তার 
বাহনের গতি এমন হবে, যেমন কোন মেঘকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দাজ্জালের বাহনের ক্ষেত্রে 
বিস্তারিত জানতে হলে "বারমুডা ট্রাইএন্গেল এবং দাজ্জাল" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন। 

(২) "আফীক" (Ai) হচ্ছে একটি পাহাড়ী পথ, যা জর্ডান সমুদ্রের বুহাইরা তাবারিয়া থেকে বের 
হয়েছে। এলাকাটি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল দখল করে নিয়েছিল। "আফীক" এর অপর নাম হচ্ছে 
"এন্টি পেট্রিয়াস" (Anti 78115) 





বাইবেল অনুযায়ী আফীক হচ্ছে এ স্থান, যেখানে ঈসা আ. 88019 গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান 
সময়েও 881019। গ্রহণের জন্য ওখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ লোক এসে থাকে। 
(ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা) 
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অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন যে, দাজ্জালের গাধার দুই কর্ণের ছায়ায় সত্তর হাজার লোকের 
আশ্রয় হবে। 

হযরত কা'ব রা. বলেন- দাজ্জাল যখন জর্ডানে এসে উপনীত হবে, তখন তুর পাহাড়, ছাবুর পাহাড় 
এবং জুদী পাহাড়কে সে আহবান করবে৷ যারফলে তিনটি পাহাড় পরস্পরে এমনভাবে সংঘর্ষে মেতে উঠবে 
যেমনভাবে দুটি গাভী/ছাগল শিং দিয়ে পরস্পর লড়াইয়ে মেতে উঠে। (:৮০2:৯১০৬ ৬2 PS | 
537) 
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অনুবাদ- হযরত নাহীক বিন ছুরাইম রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- অবশ্যই অবশ্যই 


তোমরা মুশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেষপর্যন্ত তোমাদের অবশিষ্ট মুসলমানগণ জর্ডান নদীর উপর 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা অবস্থান করবে পূর্বদিকে আর তারা (দাজ্জাল এবং তার অনুসারীরা) 


পশ্চিমদিকে। 


ফায়দা- এখানে মুশরেক বলতে যদি হিন্দু সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হয়, তবে এরদ্বারা এ মহাযুদ্ধের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে মুজাহিদীন হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ করবে। অবশেষে ফিরে এসে তারা ঈসা বিন 
মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে। 











হযরত মাজমা' নি বলেন- জানু ঈসা বিন 
মারয়াম আ. এসে দাজ্জালকে লুদ (_/dd৭/L০৭)এর দরজার নিকটে হত্যা করবেন।(:০১-০০া ১১৯০০ 
2244-২5০১১]| gol> «420:.,53) 


ফায়দা- "লুদ" হচ্ছে তেলআবিব থেকে ১৮ কিঃ 
মিঃ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর। ১৯৯৯ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরটির মোট জনসংখ্যা 
হচ্ছে ৬১,১০০ (একফষ্টি হাজার একশতজন)। 


ইসরায়েল এখানে বিশ্বের সর্বাধুনিক সিকিউরিটি 

গার্ড ব্যবহার করে "লেসএয়ারপোর্ট" নির্মাণ করেছে। 

হতে পারে যে, ঈসা বিন মারয়াম আ.এর হাত থেকে 

রক্ষা পাওয়ার জন্য দাজ্জাল বিমান দিয়ে এখান থেকে 

, পলায়ন করতে চাইবে । আর ঈসা আ. এখানেই তাকে 

হত্যা করে ফেলবেন। আল্লাহ তা'লা স্বীয় দুশমন আর 

ইহুদীদের কানা খোদাকে ঈসা আ.এর হাতে হত্যা 

করাবেন। যাতে করে বিশ্ববাসী বুঝতে পারে যে, মানবতার চিরশক্রদেরকে ধ্বংস করতে হলে অপারেশান 
করে তাকে কেটে ফেলতে হবে, আর এ কাজ একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব। 
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হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, 
যতক্ষণ না মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করব। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ (সমস্ত) ইহুদীদেরকে হত্যা করে 
ফেলবে। (হত্যাযজ্ঞের একপর্যায়ে অনেক) 85555 
মুসলমানদের ডেকে বলবে- হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে! তাকে 
হত্যা কর! কিন্তু "গারকাদ" বৃক্ষ একথা বলবেনা। কারণ সেটি হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ। 


ফায়দা- ইহুদীদেরকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ তা'লা নিষ্প্রাণ বস্তুদের যবানকেও খুলে দেবেন। 
তারাও ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। ইহুদীদের অনিষ্টকর ফেতনা শুধুমাত্র মানবতার জন্যই 
ক্ষতিকর নয়; বরং নিস্প্রাণ জড়পদার্থের উপরও তাদের অপবিত্র কর্মের প্রতিক্রিয়া পড়েছে। কারিগরী শিল্পে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নামে পরিবেশকে নষ্ট করে জঙ্গলের পর জঙ্গলকে কেটে বরবাদ করা হয়েছে। আল্লাহর 
দুশমন এ জাতি যেমনভাবে শান্তিময় বিশ্বকে অশান্তির গভীর গর্তে নিক্ষেপ করেছে তেমনিভাবে এর 
কুপ্রতিক্রিয়াগুলি ভূপৃষ্টের প্রতিটি রন্ধে রক্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। 





যখন থেকেই ইসরায়েল গুলান পর্বতমালা দখল করেছে, তখন থেকেই সেখানে তারা "গারকাদপবক্ষ 
রোপণ শুরু করেছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ব্যাপকভাবে গারকাদ বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী 
বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। হতে পারে- বৃক্ষটির সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক রয়েছে। 





ফিলিস্তীনের দখলকৃত ভূমিগুলোতে এভাবেই ইহুদীরা প্রচুর পরিমাণে গারকাদ বৃক্ষ রোপণ করে 
যাচ্ছে। নিচের ছবিতে দুজন ইহুদীকে গারকাদ বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে। 














হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন যে, TEEN 
জিজ্ঞেস করলেন- "যাওরা" কি ?? বললেন- পূর্বদিকে অবস্থিত একটি শহর, যা দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত। 
আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট এবং আমার উম্মতের সবচে' অহংকারী ব্যক্তিবর্গ সেখানে বাস করে। চার 
ধরনের শাস্তি তাদের উপর প্রেরিত হবে। অস্ত্রসস্ত্র (উদ্দেশ্য হল যুদ্ধ) ধ্বসে যাওয়ার শাস্তি। পাথরের দ্বারা 
শাস্তি। চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়ার শাস্তি। নবী করীম সা. বলেন- যখন সুদানের লোকেরা এসে আরবদেরকে 
বের হওয়ার দাবী জানাবে। শেষপর্যন্ত আরবগণ বাইতুল মাকদিস বা জর্ডানে পৌছে যাবে। এমন সময় হঠাৎ 
তিনশ ষাটজন আরোহীসহ সূফিয়ানী আত্মপ্রকাশ করে দামেস্কে এসে উপনীত হবে। প্রত্যেক মাসে বনু কালব 
থেকে ত্রিশ হাজার লোক এসে তার (সুফিয়ানীর) হাতে বায়আত হবে। সুফিয়ানী ইরাকের দিকে একটি বাহিনী 
প্রেরণ করবে, ফলে "যাওরা" (বাগদাদ) প্রান্তরে এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে ফেলা হবে। এর তাৎক্ষনিক 
পরেই সুফিয়ানী দ্রুত কৃফার দিকে রওয়ানা হবে। সেখাকে গিয়ে সে ব্যাপক লুটতরাজ চালাবে। এমন সময় 
পূর্বদিক থেকে একটি বাহন (5১) বের হবে, যাকে বনু তামীম গোত্রের শুআইব বিন সালেহ নামক এক 
ব্যক্তি পরিচালিত করবেন। সে (শুআইব বিন সালেহ) এসে সুফিয়ানী বাহিনীর হাত থেকে কুফার বন্দিদেরকে 
মুক্ত করবে এবং সুফিয়ানীর সেনাদলকে হত্যা করে ফেলবে। সুফিয়ানীর একটি বাহিনী মদীনার দিকে প্রেরিত 
হবে। মদীনায় এসে তারা তিনদিন পর্যন্ত লুটমার চালিয়ে যখন তারা মক্কার দিকে রওয়ানা হবে, তখন 
"বায়দা" প্রান্তরে পৌছা মাত্রই আল্লাহ তা'লা জিবরাঈল আ.কে আদেশ করবেন তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে 
দেয়ার জন্য, সুতরাং জিব্রাঈল আ. স্বীয় পাখা ব্যবহার করে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেবেন। শুধুমাত্র 
দু'জন ব্যক্তি মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তারা এসে সুফিয়ানীকে ধ্বসে যাওয়ার সংবাদ শুনালে 
সুফিয়ানী ঘাবড়ে যাবেনা। এরপর কুরাইশ কনষ্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে আগে বাড়বে । তখন সুফিয়ানী রূমী 
সরদারের কাছে এই বলে বার্তা পাঠাবে যে, এ সকল মুসলমানকে আমার দিকে বড় একটি ময়দানে পাঠিয়ে 
দাও! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর রূমী সরদার তাদেরকে সুফিয়ানীর কাছে প্রেরণ করবেন। সুতরাং 
সুফিয়ানী তাদেরকে দামেক্ষের দরজায় ফাসিতে ঝুলিয়ে দেবে। অতপর হুযায়ফা রা. বলেন- পরিস্থিতি এ 
পর্যায়ে পৌছবে যে, সূফিয়ানী এক মহিলাকে সাথে নিয়ে দামেস্কের মসজিদে বৈঠকে বৈঠকে পর্যবেক্ষণ 
করবে। অতপর সে যখন মিম্বরের উপর বসবে, তখন মহিলাটি তার কাছে এসে উড়ুতে বসে যাবে। এটা 
দেখে একজন মুসলমান দাড়িয়ে বলবে- তোর ধ্বংস অনিবার্য! ঈমান আনার পরও তুই আল্লাহর সাথে কুফুরী 
করছিস..!!?? এটা তো কখনো হতে পারেনা! একথা শুনামাত্রই সুফিয়ানী দাড়িয়ে যাবে এবং দামেক্কের এ 


মসজিদেই লোকটির গরদান উড়িয়ে দেবে এবং প্রত্যেক এ ব্যক্তিকে হত্যা করে দেবে, যারা এ বিষয়ে তার 
সাথে মতবিরোধ করে (ঘটনাগুলো ইমাম মাহদীর আগমণের পূর্বক্ষণে হবে)। অতপর আসমান থেকে একজন 
ঘোষক এই বলে ঘোষনা করবেন যে, ওহে লোকসকল! আল্লাহ তা'লা অহংকারী, মুনাফিক এবং তার সহকারী 
জোটবদ্ধ লোকদের যুগকে শেষ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের উপর মুহাম্মাদ সা.এর উম্মতের মধ্যে 
একজন শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে আমীর হিসেবে নির্বাচন করেছেন! সুতরাং তোমরা মক্কায় গিয়ে তার দলে শামিল হয়ে 
যাও! সে হচ্ছে মাহদী! তার নাম হচ্ছে আহমদ বিন আব্দুল্লাহ!! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর ইমরান 
বিন হুসাইন রা. দাড়িয়ে রাসূলে কারীম সা.কে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এঁ (সুফিয়ানী)কে 
কিভাবে চিনব ?? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন- সে হচ্ছে বনী ইসরায়েলের "কেনানা" গোত্রের সন্তান। তার 
পরনে দু'টি সুতী চাদর থাকবে। তার চেহারার রং হবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। ডানগালে একটি কালো তীল 
থাকবে। সে চল্লিশ বৎসরের মাঝামাঝি বয়সে হবে। অতপর (ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য) 
শাম থেকে আবদাল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম আসবে। মিসরের সম্থান্ত ব্যক্তিরাও আগমণ করবে। পাশাপাশি 
পূর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরাও এসে একত্রিত হবে। শেষপর্যন্ত সকলেই মক্কায় এসে যমযম এবং 
আগে বাড়বে। সম্মুখভাগের নেতৃত্বে থাকবেন জিব্রাঈল আ.। পেছনভাগের নেতৃত্বে থাকবেন মিকাঈল আ.। 
যমিন-আসমানের বাসিন্দা, পশুপাখি এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের 
গুপ্তধন প্রকাশ করে দেবে। সুতরাং তারা শামে এসে সুফিয়ানীকে এ বৃক্ষের নিচে হত্যা করে দেবে, যার 
শাখাগুলো বুহাইরা তাবারিয়ার দিকে গিয়েছে। অতপর তারা বনু কালবকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে। হযরত 
হুযায়ফা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. তখন বলেন- এ দিন যারা বনু কালবের গনীমত থেকে বঞ্চিত থাকবে, 
সেই হচ্ছে প্রকৃত বঞ্চিত ব্যক্তি, যদিও শুধুমাত্র উটের একটি রশি তার ভাগে পড়ুক। হুযায়ফা রা. জিজ্ঞেস 
করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! সুফিয়ানীর বাহিনীর সাথে লড়াই করা আমাদের জন্য কি করে বৈধ হবে ?? 
কারণ, তারাও তো তাওহীদে বিশ্বাসী (মুসলমান)। তখন নবী করীম সা. উত্তর দিলেন- হে হুযায়ফা! তারা 
তখন মুরতাদের অবস্থায় থাকবে । তারা মনে করবে- মদ্যপান হালাল। তারা নামায পড়বেনা। অতপর ইমাম 
মাহদী তার ঈমানদার সাথীদেরকে নিয়ে দামেক্কে পৌছবে। আল্লাহ তা'লা তাদের দিকে এক রূমীকে 
(বাহিনীসহ) প্রেরণ করবেন, এ রুমী হারকিউলিস (যে নবী করীম সা.এর যুগে রমের বাদশা ছিল) এর পঞ্চম 
বংশ থেকে হবে। তার নাম হবে ০১৬৮ (তাবারা)। সে খুবই যুদ্ধবাজ হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সাত 
বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে (কিন্তু রুমী চুক্তিটিকে প্রথমেই ভেঙ্গে দেবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) ফলে 
তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হয়ে প্রচুর যুদ্ধলন্ধ মাল অর্জন 
করবে। অতপর তোমরা সবুজ শ্যামল একটি উঁচু ভূমিতে এসে উপনীত হবে। এমন সময় একজন রূমী 
দাড়িয়ে ঘোষনা করবে যে, ক্রোশ বিজয়ী হয়েছে! (অর্থাৎ বিজয়টি ক্রোশের কারণে হয়েছে!) একথা শুনে 
একজন মুসলমান উঠে গিয়ে ক্রোশ ভেঙ্গে দেবে। বলবে- আল্লাহই হচ্ছেন বিজয়দাতা। হযরত হুযায়ফা রা. 
বলেন- নবী করীম সা. বলেন- অতপর রূমীগণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেবে, আর তারাতো ধোকাই দেয়ার 
যোগ্য! সুতরাং মুসলমানদের এ দলটি শহীদ হয়ে যাবে। একজন মুসলমানও সেখান থেকে রক্ষা পাবেনা। 
অতপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মহিলার গর্ভধারণ পরিমাণ সময় বরাবর প্রস্তুতি গ্রহণ 
করবে। অতপর (পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর) তারা আটটি পতাকার সমন্বয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
বের হবে (মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আশিটি পতাকার কথা উল্লেখ হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে এভাবে 
সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সকল কুফুরী শক্তি আটটি ঝান্ডার সমন্বয়ে আসবে । আর এর ভেতরে 
আরো ছোট ছোট অনেক পতাকা থাকবে। সব মিলিয়ে আশিটি পতাকার সমন্বয় হবে- আল্লাহইভালজানেন)। 
প্রতিটি পতাকাতলে বার হাজার করে যুদ্ধা থাকবে । শেষপর্যন্ত তার এসে গ্যান্টাকিয়ার নিকটবর্তী "আমাক" ( 
১৪৮০০) প্রান্তরে এসে উপনীত হবে। "হাইরা" এবং শামের প্রতিটি খৃষ্টান তখন ক্রোশ উঁচু করে বলবে- শুন! 


মুসলমানদেরকে নিয়ে দামেস্ক থেকে রওয়ানা হয়ে গ্যান্টাকিয়ার "আমাক" প্রান্তরে এসে পৌছবে। অতপর 
তোমাদের ইমাম শামবাসীদের কাছে বার্তা পাঠাবে যে, আমাদের সহযোগীতা কর! পূর্বদিকে বার্তা পাঠাবে 
যে, আমাদের কাছে এমন দুশমন এসে উপনীত হয়েছে, যার অধীনে সত্তরজন কমান্ডার রয়েছে। যাদের 
আলো (ক্ষমতা) আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- "আমাক" 
প্রান্তরের শহীদগণ এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইকারী শহীদগণ আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তখন 
লোহায় লোহায় সংঘাত হবে (অর্থাৎ তরবারী ভেঙ্গে যাবে) এমনকি একজন মুসলমান এক কাফেরকে পরনে 
লৌহবস্ত্র থাকা সত্তেও লোহার শিক দিয়ে হত্যা করে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে । তোমরা তাদেরকে 
এরকমভাবে ব্যাপক হত্যা করবে যে, ঘোড়ার কোমরগুলো পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে। কেননা, আল্লাহ 
তা'লা তখন তাদের উপর খুবই রাগান্বিত থাকবেন। ফলে শরীর চিড়ে ফেলে এমন বর্ষা দিয়ে তাদেরকে মারা 
হবে, ধারালো তরবারী দিয়ে তাদেরকে আঘাত করা হবে এবং ফুরাত নদীর কিনারা থেকে খোরাসানী 
কামানের সাহায্যে তাদের উপর গোলা বর্ধন করা হবে। সুতরাং তারা (খোরাসানবাসী) চল্লিশদিন পর্যন্ত 
তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াই করবে। অতপর আল্লাহ তা'লা পূর্বদিকের লোকদেরকে সাহায্য করবেন। ফলে 
কাফেরদের মধ্যে নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার যুদ্ধা নিহত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্টদের কবর দেখে গণণা করা 
লাগবে (যে, নিহতের সংখ্যা সর্বমোট কততে গিয়ে দাড়িয়েছে)। (অপরদিকে যেখানে পূর্বদিকের 
মুসলমানদের ঘাটি হবে, সেখানে) পৃণরায় ঘোষনাকারী পূর্বদিকে ঘোষনা করবে যে, ওহে লোকসকল! 
তোমরা শামে প্রবেশ কর! কেননা, সেটাই হচ্ছে মুসলমানদের (প্রধান) ঘাটি! এবং তোমাদের ইমাম-ও 
সেখানে অবস্থান করছেন! হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- এ দিন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে এ বাহন, 
যাতে আরোহন করে তারা সেদিন শামে প্রবেশ করবে এবং এ গাধা, যাতে চড়ে তারা রওয়ানা হবে। অতপর 
(এ মুসলমানগণ ইমাম মাহদীর কাছে) শামে এসে পৌছে যাবে । তোমাদের ইমাম ইয়েমেনবাসীদের কাছেও 
বার্তা প্রেরণ করবে যে, আমাকে সহযোগীতা কর! তখন "আদন" এর সত্তর হাজার যুবক নিজেদের উটগুলির 
উপর চড়ে তরবারী উচু করে আসবে এবং বলবে- "আমরা হলাম আল্লাহর সত্য বান্দা! আমরা পুরস্কারের 
আশায় আসিনি! রুটি রোযগারের জন্য বের হইনি! (বরং শুধুমাত্র ইসলামের কালেমা সমুন্নত করার জন্য 
এসেছি!) শেষপর্যন্ত তারা গ্যান্টাকিয়ার "আমাক" প্রান্তরে এসে ইমাম মাহদীর কাছে পৌছে যাবে 
(ইয়েমেনবাসীদের কাছে প্রেরিত বার্তাটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে পাঠানো হবে)। তারা মুসলমানদের সাতে 
মিলে রূমীদের বিরুদ্ধে মরণযুদ্ধ করবে। ফলে ত্রিশ হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে। কোন মুশরেক ব্যক্তি 
উক্ত আওয়াজ শুনতে পাবেনা (যে আওয়াজটি একজন ঘোষনাকারী পূর্বদিকের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 
দেবেন, যার বর্ণনা উপরে হয়েছে)। তোমরা তখন কদম-বকদম চলবে। তোমরা তখন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ 
বান্দদের মধ্যে হবে। সেদিন তোমাদের মধ্যে কেউই যিনাকারী হবেনা, গনীমতের সম্পদে খিয়ানতকারী 
থাকবেনা এবং কোন চুর থাকবেনা । হযরত হুযায়ফা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আদমসন্তানদের 
মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কখনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়নি শুধুমাত্র ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া আ. ব্যতিত। 
কেননা, তিনি জীবনে কখনো কোন ভুল কাজ করেননি । হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- 
তওবাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'ল সমস্ত গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেন, যেমনভাবে কোন কাপড় 
ধোয়ার পর ময়লা থেকে সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় (অর্থাৎ কেউ যদি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং পরে তওবা 
করে ফেলে, তাহলে সে পাপ থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়)। অতপর রূমের শহরগুলোর মধ্যে যেই শহরের 
পাশ দিয়েই তোমরা অতিক্রম করবে এবং "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শহরের 
প্রাসাদগ্ডলো ভেঙ্গে পড়বে। শেষপর্যন্ত তোমরা রুমের শহর কন্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা 
চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করবে । ফলে কনষ্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। 
হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা রূম এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলকে ধ্বং 

করবেন। অতপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা চার লক্ষ কাফেরকে হত্যা করবে। সেখান 
থেকে তোমরা স্বর্ণ আর হিরার বড় বড় ভান্ডার বের করবে। তোমরা 42১১| )১ (White House)এ অবস্থান 
করবে। জিজ্ঞেস করা হল- "দারুল বালাত" কি ?? বললেন- বাদশার প্রাসাদ! অতপর তোমরা সেখানে 


একবৎসর অবস্থান করবে। সেখানে তোমরা মসজিদ নির্মাণ করবে। অতপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 
তোমরা 4১১১৪ শহরে এসে উপনীত হবে। ওখানে তোমরা রত্ভান্ডার বিতরণ করতে থাকবে। এমন সময় 
একজন ঘোষককে শুনতে পাবে যে ঘোষনা করছে- দাজ্জাল তোমাদের অনুপস্থিতিতে শামে তোমাদের 
ঘরবাড়ীগুলোতে ধাওয়া করেছে। একথা শুনে তোমরা (শামে) ফিরে আসবে। অথচ তখন সংবাদটি ছিল 
মিথ্যা। সুতরাং তোমরা বাইছানের খেজুর বৃক্ষের রশি এবং লেবাননের পাহাড়ের লাকড়ি দিয়ে জাহাজ 
বানাবে। অতপর তোমরা "আকা" (($০//4০ হাইফা-র নিকটবর্তী ইসরায়েলের উপকূলে অবস্থিত একটি 
শহর) থেকে একহাজার জাহাজে করে আসবে । (এছাড়াও) পাঁচশত জাহাজ জর্ডানের উপকূল থেকে আসবে। 
এ দিন তোমাদের চারটি বাহিনী থাকবে। এক- পূর্বদিক থেকে আগত বাহিনী। দুই- পশ্চিমা মুসলমানদের 
বাহিনী। তিন- শাম থেকে আগত বাহিনী । চার- মক্কা-মদীনা থেকে আগত বাহিনী। (তোমরা এতই এক্যবদ্ধ 
হবে যে,) মনে হয় তোমরা একই পিতার সন্তান। আল্লাহ তা'লা তোমাদের অন্তর থেকে পারস্পরিক হিংসা- 
বিদ্বেষ এবং রাগ-গোস্বাকে খতম করে দেবেন। সুতরাং তোমরা (জাহাজে রওয়ানা হয়ে) "আকা" থেকে রূমের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বাতাসকে এমনভাবে তোমাদের অনুসারী বানিয়ে দেয়া হবে, যেমনভাবে ছুলাইমান 
আ.এর জন্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। (এভাবে) তোমরা রূমে পৌছে যাবে। যখন তোমরা রূম শহরের 
সন্নিকটে অবস্থান করবে, তখন রূমীদের একজন বড় পাদ্রী, যে কিতাবধারী হবে (মনে হয়- সে ভেটিক্যানের 
পোপ) তোমাদের কাছে আসবে । জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের আমীর কে ?? বলা হবে- উনি হচ্ছেন আমাদের 
আমীর! পাদ্রী তার কাছে বসে পড়বে । সে আমীরের কাছে আল্লাহ তা'লার সিফাত, ফেরেশতাদের সিফাত, 
জান্নাত-জাহান্নামের সিফাত এবং আদম আ.সহ নবীদের সিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে প্রশ্ন 
করতে করতে হযরত মুছা এবং ঈসা আ. পর্যন্ত পৌছে যাবে। (আমীরুল মুমেনীনের জবাব শুনে) পাদ্রী বলবে- 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের (মুসলমানদের) ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। নবীদের আনীত ধর্ম। 
আল্লাহ তা'লা স্বীয় ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম মেনে নেবেননা। সে (পাদ্রী) আরো প্রশ্ন করবে যে, 
জান্নাতবাসীগণ কি খাওয়া দাওয়া করবে ?? তিনি (আমীরুল মুমেনীন) বলবেন- হ্যাঁ..! এটা শুনে পাদ্রী 
কিছুক্ষণের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। অতপর বলবে- এটা ব্যতিত আমার আর কোন ধর্ম নেই। এটাই 
হচ্ছে মুছার আনীত ধর্ম। এই ধর্মকেই আল্লাহ তা'লা মুছা এবং ঈসা আ.এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। 
রাত ১75১১ বা "সে (শেষনবী) লাল 
উটওয়ালা হবে। তোমরাই হচ্ছ এই শহরের (রূমের) প্রকৃত হকদার। সুতরাং আমাকে অনুমতি দাও! আমি 
ERT 25 5258, 
গিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে স্বজোরে ঘোষনা করবে যে, ওহে রূমবাসী! তোমাদের কাছে ইসমাঈল বিন 
ইবরাহীমের সন্তানেরা আগমণ করেছে! যার বর্ণনা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে স্পষ্টভাবে করা হয়েছে! তাদের নবী 
লাল উটওয়ালা ছিল। সুতরাং তোমরা তাদের আহবানে সাড়া দাও! তাদেরকে অনুসরণ কর! (এই ঘোষনা 
শুনে শহরবাসী রাগে) এ পাদ্রীর দিকে দৌড়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করে ফেলবে । তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তা'লা 
আসমান থেকে এমন প্রবল আগুন প্রেরণ করবেন, যা লোহার খুটির মত হবে। এভাবে আগুন এসে শহরের 
কেন্দ্রস্থলে পৌছে যাবে । অতপর আমীরুল মুমেনীন দাড়িয়ে বলবে যে, ওহে লোকসকল! পাদ্রীকে শহীদ করে 
দেয়া হয়েছে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- অতপর রাসূলে কারীম সা. বলেছেন- এ পাদ্রী চুপিসারে একটি দল 
প্রেরণ করবে (শাহাদাতের পূর্বে- বিন্যাসটি মনে হয়ে এভাবে হতে পারে যে, যখন সে শহরে গিয়ে ঘোষনা 
করবে, তখন একটি দল তাৎক্ষণিক তার কথা মেনে নিয়ে শহরের বাইরে অবস্থান করা মুসলমানদের কাছে 
চলে আসবে । আর অবশিষ্ট লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলবে । অতপর আমীরুল মুমেননি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হবেন- আল্লাহইভালজানেন)। অতপর মুসলমানগণ চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করবে। 
ফলে শহরের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে । শহরটির নাম রূম এজন্য রাখা হয়েছে, কারণ, শহরটি লোকদের মাধ্যমে 
এমনভাবে পরিপূর্ণ থাকে, যেমনভাবে আনারের ভেতরে লাল দানাগুলি পরিপূর্ণ থাকে। (যখন প্রাচীর ভেঙ্গে 
পড়বে, তখন মুসলমানগণ ভেতরে প্রবেশ করবে) সেখানে তারা ছয় লক্ষ কাফেরকে হত্যা করবে । সেখান 
থেকে তারা বাইতুল মাকদিসের যেওর এবং "তাবৃত" উদ্ধার করবে। এ তাবৃতে "ছাকীনা" (Ark of the 


Covenant) থাকবে, বনী ইসরাইলের দস্তরখানা থাকবে, মুছা আ.এর লাঠি এবং (তাওরাতের) কাষ্ঠখন্ড 
থাকবে, সুলাইমান আ.এর মিম্বর থাকবে এবং ৬০ এর দুটি টুকরা থাকবে, যা বনী ইসরাইলের উপর অবতীর্ণ 
হত (এ মান্না, যা খাদ্যবস্তু ছালওয়ার সাথে নাযিল হত)। "মান্না" দুধ থেকেও বেশি সাদা হবে। হুযায়ফা রা. 
বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! এতসবকিছু ওখানে কিভাবে পৌছল ?? নবী করীম সা. 
বললেন- যখন বনী ইসরায়েল অহংকার করল এবং নবীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'লা 
বুখতেনসরকে প্রেরণ করলেন, সে বাইতুল মাকদিসে এসে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে। অতপর আল্লাহ 
তা'লা তাদের উপর দয়াশীল হলেন। পারস্যের বাদশার অন্তরে অনুপ্রেরণা দিলেন যে, সে যেন বাইতুল 
মাকদিসে গিয়ে বনী ইসরায়েলকে বুখতেনসরের হাত থেকে মুক্ত করে। ফলে এ বাদশা বাইতুল মাকদিসে 
এসে তার হাত থেকে মুক্ত করে তাদেরকে পুণরায় সেখানে আবাদ করেন। অতপর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তারা 
এ বাদশার কথামত সেখানে জীবনযাপন করে। অতপর পুণরায় যখন তারা অন্যায়ে লিপ্ত হতে শুরু করে- 
যেমনটি কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, ৬১০ ০১১০ ৩19 "হে বনী ইসরায়েল! তোমরা যদি পুণরায় 
অন্যায়ে ফিরে আস! তবে আমিও তোমাদেরকে পুণরায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করব"। সুতরাং তারা পুণরায় 
পাপাচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'লা রূমক বাদশা "টাইসিস"কে তাদের উপর চড়িয়ে দেন। টাইসিস এসে 
তাদের বন্দি করেছিল এবং বাইতুল মাকদিসকে (৭০ খৃষ্টপূর্ব) সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ওখানকার তাবৃত এবং 
ভান্ডারগুলোকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। এভাবে মুসলমানগণ সেই ভান্ডারকে উদ্ধার করে বাইতুল 
মাকদিসে নিয়ে আসবে । অতপর মুসলমানগণ ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে "কাতে" (8০) নামক শহরে এসে 
পৌছবে। শহরটি এমন সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত, যেখানে জাহাজ চলাচল করতে পারেনা । কেউ জিজ্ঞাসা 
করল- হে আল্লাহর রাসূল! কেন সেখানে জাহাজ চলতে পারেনা ?? নবী করীম সা. বললেন- কেননা, সমুদ্রটি 
গভীর নয়। তোমরা যে সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেও প্রত্যক্ষ করে থাক, সেগুলো আল্লাহ তা'লা মানুষের জন্য 
উপকারী বানিয়েছেন। সমুদ্রের মধ্যে গভীরতা অনেক হয়ে থাকে। আর এ গভীরতার ফলেই তার উপর দিয়ে 
জাহাজ চলাচল করতে পারে। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- একথার উপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. 
বলেন- এ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন- তাওরাতে এ শহরটির গুণাগুণ 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একহাজার মাইল। আর ইঞ্জিলে এর নাম বলা হয়েছে £,9 অথবা 
€১১| ইঞ্জিল অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একহাজার মাইল এবং প্রশস্ততা হচ্ছে পাঁচশ মাইল। নবী করীম সা. 
বলেন- শহরের তিনশত ষাটটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজা থেকে একলাখ যুদ্ধবাজ সেনা বের হবে। 
সেখানেও মুসলমানগণ চারটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করলে শহরের শক্ত প্রাচীরটি ভেঙ্গে 
পড়বে (অথবা ওখানকার যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা থাকবে, সেটি ভেঙ্গে যাবে)। এভাবে শহরের সবকিছু 
মুসলমানদের জন্য গনীমতের মাল হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে সাত বৎসর অবস্থান করবে। এরপর যখন 
তোমরা বাইতুল মাকদিসে ফিরে আসবে, তখন শুনতে পাবে যে, আসফাহানের ইহুদীয়া বস্তি থেকে দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। তার একটি চোখ এমন হবে, যেমননাকি রক্ত জমাট হয়ে (ফুলে) গেছে। অপর 
চোখটি এমন হবে যে, মনে হয় চোখ-ই নেই (অর্থাৎ কেউ যেন তা আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে)। সে 
উড়ন্ত পায়রাকে আকাশেই ধরে খেয়ে ফেলবে। তার পক্ষ থেকে তিনটি স্বজোরে চিৎকার (ঘোষনা) দেয়া হবে, 
যা পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে। লেজকাটা গাধা (অথবা এমন ডিজাইনের কোন বিমান বা উড়তে 
পারে এমন কোন বাহনের) উপর আরোহণ করে সে আসবে। (তার) গাধার দুই কর্ণের মাঝে চল্লিশ গজ দূরত্ব 
হবে, যেখানে সত্তর হাজার লোক এসে যাবে (কুফুরী শক্তি বর্তমানে সর্ববৃহৎ বিমান বানানোর জন্য চেষ্টা করে 
যাচ্ছে)। সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, যাদের পরনে "তীজানী" চাদর থাকবে (তীজানী চাদর- 
ও ০ এর চাদরের ন্যায় সবুজ রঙ্গের হয়ে থাকে)। শেষপর্যন্ত যখন জুমআ'র দিন ফজরের নামাযের 
জন্য একামত দেয়া হবে, সবেমাত্র ইমাম মাহদী নামাযের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় তিনি ঈসা বিন 
মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবেন যে, তিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। উনার পরনে দু'টি কাপড় থাকবে। 
তার চুলগুলো (এত উজ্জল হবে যে, দেখতে মনে হবে-) চুলগুলো থেকে পানি টপকে পড়ছে। এখানে এসে 
আবু হুরায়রা রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উনার কাছে গিয়ে সাক্ষাত করে কোলাকোলি করতে 


পারব ?? তখন নবী করীম সা. বলেন- হে আবু হুরায়রা! তার এ আগমণ পূর্বের আগমনের মত হবেনা 
(যেখানে তিনি অত্যন্ত নম্র মেজাযের ছিলেন; বরং) উনি তোমাদের সাথে এমন ভয়ানক চেহার নিয়ে মিলিত 
হবেন, যেমননাকি মৃত্যুর সময় মানুষের ভয়ানক চেহারা হয়ে থাকে। উনি লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ 
শুনাবেন। অতপর আমীরুল মুমেনীন ঈসা বিন মারয়াম আ.কে উদ্দেশ্য করে বলবেন- এগিয়ে যান! এবং 
নামাজ পড়ান! তখন ঈসা আ. বলবেন- একামত দেয়া হয়েছে আপনার জন্য! (সুতরাং নামাজ আপনিই 
পড়ান!) এভাবে ঈসা বিন মারয়াম আ. আমীরের পেছনে নামায আদায় করবেন। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন 
যে, নবী করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় এ উম্মত সফল হয়ে গেছে, যার শুরুতে আছি আমি এবং শেষে আছেন 
ঈসা বিন মারয়াম আ.। অতপর (বলেন-) দাজ্জাল আসবে। তার সাথে পানির ভান্ডার থাকবে, প্রচুর পরিমাণ 
ফলমূল সাথে থাকবে । আসমানকে আদেশ করবে বৃষ্টি বর্ষন করার জন্য; আসমান বৃষ্টি বর্ষন করবে। যমিনকে 
আদেশ করবে ফসল উৎপন্ন করার জন্য; যমিন ফসল উৎপন্ন করে দেবে। তার সাথে প্রস্তুত খাদ্যের ভান্ডার 
থাকবে (হতে পারে- আজকাল যেমন ডিব্বায় ভর্তি বা প্যাকেটিং করা খাবার দোকানে পাওয়া যায়, এমনই 
কিছু)। তাতে ঘি-ও থাকবে (অথবা বড় নালা হবে- এখানেও ইঙ্গিত করা আছে যে, তার সাথে শুধুমাত্র 
খাদ্যের পাহাড়ই হবেনা; বরং তার সাথে ঘি-ও মাখানো থাকবে, অর্থাৎ প্রস্তুতকৃত খাদ্য)। তার ফেতনাসমূহের 
অন্যতম বিষয়টি এই হবে যে, সে পিতা-মাতা মারা গেছে এমন একজন গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে এসে বলবে- 
আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে খোদা বলে মেনে নেবেনা ?? 
গ্রাম্যব্যক্তি বলবে- কেন নেবনা!! (অর্থাৎ অবশ্যই মেনে নেব)। তখন দাজ্জাল দুজন শয়তানকে এ পিতা- 
মাতার আকৃতিতে আসতে বললে এক শয়তান তার পিতার আকৃতিতে এবং অপর শয়তান তার মায়ের 
আকৃতিতে তার সামনে এসে উপস্থিত হবে। বলবে- হে আমার ছেলে! এই হচ্ছে তোমার প্রকৃত খোদা! তুমি 
তাকে খোদা বলে মেনে নাও!! মন্কা-মদীনা আর বাইতুল মাকদিস ছাড়া দাজ্জাল পৃথিবীর সকল শহরে গিয়ে 
উপনীত হবে। শেষপর্যন্ত ঈসা বিন মারয়াম আ. দাজ্জালকে ফিলিস্তীনের লুদ নামক শহরে হত্যা করবেন 
(বর্তমানে লুদ হচ্ছে ইসরায়েলের দখলে)। (1110:.,25:8১8]| ৩ ১১)19]| sul) 

নোট :- বর্ণনাটির অনেকাংশ বাকী রয়েছে, যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকল 
ঘটনাবলীকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় দাজ্জাল পর্যন্ত, তাই এ পর্যন্ত উল্লেখ করেই 
আমরা ক্ষান্ত হলাম। 


ফায়দী- 


(১) উপরোক্ত বর্ণনাটিই একমাত্র হাদিস, যেখানে ইমাম মাহদী থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্তের 
জন্য ঘটিত সকল ঘটনাবলী ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে। তবে হাদিসের অধিকাংশ অংশগুলোই অন্যান্য 
হা দসে উল্লে খত হয়েছে। 


(২) হাদিসে "যাওরা" প্রান্তরে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। পরিভাষায় "যাওরা" বাগদাদকে বলা হয়, যা 
দুই নদীর (দাজলা এবং ফুরাত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এতিহাসিক দিক থেকে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকা 
বলতে তুরস্ক থেকে শাম পর্যন্ত এলাকাকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা বসরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ফুরাত 
এবং দাজলা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এলাকা। যাকে ইংরেজীতে (49500191119) বলা হয়ে থাকে। 
মেসপো্টামিয়া হচ্ছে আসলে গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকা। একারণেই ইরাককে 
"মেসপোটামিয়া" বলা হয়ে থাকে, কেননা দাজলা-ফুরাত নদীদ্বয় ইরাকের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। 
(ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা) 


(৩) পূর্বদিক থেকে একটি ৪41১ আত্মপ্রকাশ করবে বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে আমরা 
"বাহন" অর্থে তরজমা করেছি। বাহনটি বনু তামীম গোত্রের শুআইব বিন সালেহ নামক একজন ব্যক্তি 
পরিচালিত করবে। হতে পারে- এটা হবে খোরাসান থেকে আগত সেনাদলের একটি অংশ। 


(8) "আমাক" প্রান্তরের চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় তিনটি স্থান থেকে ইমাম মাহদীর কাছে সহযোগীতা 


আসবে। এক- শাম থেকে। দুই- পূর্বদিক তথা খোরাসান থেকে। তিন- ইয়েমেন থেকে। অথচ তিনটি স্থান 
ছাড়াও আরো তো অনেক মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করুন যে, ইমাম মাহদীর 
কাছে শুধুমাত্র এ সকল স্থান থেকেই সাহায্য আসবে, যেখানে বর্তমান সময়েও মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদরত আছেন। 


(৫) হাদিসে চুক্তিভঙ্গের পর রূমীদের সাথে মরণযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে "আমাক" 
পরান্তরের যুদ্ধই উদ্দেশ্য, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা খোরাসানী কামানের সাহায্যে 
কাফেরদের উপর গোলা বর্ধন করবেন, যেগুলি তখন ফুরাত নদীর কিনারায় অবস্থান করবে। আপনি যদি 
মানচিত্র উল্টিয়ে দেখেন, তবে লক্ষ করবেন যে, "আমাক" থেকে ফুরাত নদীর সর্বনিকটে অবস্থিত উপকূলটি 
হচ্ছে "বুহাইরা আছাদ"। বুহাইরা আছাদ থেকে "আমাক"এর দূরত্ব হচ্ছে ৭৫ (পছাত্তর) কিলোমিটার। সুতরাং 
খোরাসান থেকে আসা কামান বলতে এখানে গোলা বা মর্টার উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এটা হবে খোরাসান 
থেকে আসা এ সেনাদল, যার ব্যাপারে ফুরাত নদীর কিনারায় যুদ্ধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। 


(৬) উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রূম বিজয়ের জন্য সামুদ্রিক যুদ্ধ করা লাগবে। 


(৭) মুজাহিদীন কর্তৃক পাদ্রীর বড় শহর বিজয়ের পর তারা ৪০ শহর বিজয় করবে এবং সেখানে 
তারা সাত বৎসর অবস্থান করবে। অর্থাৎ ছয় বৎসর অবস্থান করবে আর সপ্তম বৎসর দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ 
করবে। 


(৮) ((এখানে দাজ্জালের আলোচনার মাঝে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করার পর স্বজোরে 
তিনটি চিৎকার দেবে, যা পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষ শুনতে পাবে। এখানে স্বজোরে চিৎকার বলতে এটাও 
উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মিডিয়া, স্যাটেলাইট চ্যানেল আর রেডিওষ্টেশান ব্যবহার করে সে তার আত্মপ্রকাশ 
সম্পর্কে তিনটি ঘোষনা দিবে। তিনটি ঘোষনার মধ্য দিয়ে সে তার অহংকার, বড়ত্ব এবং খোদায়ী দাবীর 
পেছনে যুক্তিগুলো তুলে ধরবে। আর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলের মাধ্যমে এগুলো সরাসরি সম্প্রচার 
করা হবে। ফলে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ তার ঘোষনাগুলো সহজেই শুনতে পাবে। বর্তমানে টিভি আর 
ডিশের লাইনকে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার যে পরিকল্পণা ইহুদীরা গ্রহণ করেছে, এটার পেছনেও 
তাদের এ উদ্দেশ্য যে, খোদার আগমণকে যেন তারা সারাবিশ্বের প্রতিটি ঘরে ঘরে একযুগে প্রচার করতে 
পারে। মানবতার মুক্তির দূতের আগমণ বলে বলে সরলমনা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। বর্তমানে 
উদ্দেশ্যগুলো হাসিল করে নেবে। আর মিডিয়ার খবরকে ওহীতুল্য ধারণাকারী লোকজন অধিকাংশই তার 
অনুসারীদের কাতারে গিয়ে দাড়াবে- আল্লাহইভালজানেন))-মুতারজিম। 









দাজ্জালের ধোকা এবং প্রতারণা... 


আগেই বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের প্রতারণাগুলো চতুর্মুখী (Multi Dimension)হবে। তার 
ধোকাবাজী, অলৌকিকতা এবং অপপ্রচার এত বেশি পরিমাণে হতে থাকবে, ফলে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গও 
ধোকায় পড়ে যাবে যে, সে কি মাছীহ না দাজ্জাল!! 


সাধারণ জ্ঞানে জনমনে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, দাজ্জাল তার ঘ্বণ্য চেহারা নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে 
আত্মপ্রকাশ করবে। বিষয়টি যদি এতই সাধারণ হয়, তাহলে কারোরই ভয় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘৃণ্য 
চেহারাধারী হওয়া সত্তেও তার কর্মতৎপরতাগুলো বিশ্ববাসীর সামনে এমনভাবে পেশ করা হবে যে, লোকেরা 
এটা বলতে বাধ্য হবে- যদি সে-ই প্রকৃত দাজ্জাল হত, তবে এমনসব জনকল্যাণমূলক কাজ তো তার থেকে 
কখনোই প্রকাশ হতনা । তার ফেতনাগুলো গণনা করা সম্ভব নয়; তবে হাদিসের আলোকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে 
তার সম্ভাব্য কর্মতৎপরতাগুলো তুলে ধরা হল :- 





(১) দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের কয়েক বৎসর পূর্বে থেকে বিশ্বময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ 
চালানো হবে। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বহির্ভূত এবং সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের 
জয়জয়কার হবে। নিজের ঘরের ভেতরেও শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। চতুর্দিকে পাপাচার ও অশ্নীলতা 
ব্যাপকাকার ধারণ করবে । লোকেরা এমন ব্যক্তিকেও প্রশংসা করবে, যে নিরানব্বই বৎসর খারাপ কাজে লিপ্ত 
থেকে এক বৎসর ভাল কাজ করেছে। সাধারণ সরকারী কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে নিরাশ হয়ে 
জনগণ কোন একজন মুক্তিদাতার তালাশে থাকবে, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হবে। 


২) এই সুযোগে ইহুদীশাসিত মিডিয়া অন্য কোন উপায়ে একজন লিডারকে মানবতার মুক্তির দূত 
বানিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করতে চাইবে। প্রমাণ করবে যে, সে-ই একমাত্র বেকার লোকদেরকে 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকাগুলোতে খাদ্যদ্রব্য পৌছানোর ব্যবস্থা করেছে, বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঘ্বণা ও শত্রুতা খতম করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছে, বিশ্বময় 
সন্ত্রাসবাদকে স্বমূলে নিঃশেষ করে দিয়েছে, ঘরে ঘরে ন্যায়নিষ্ঠতা আর শান্তি পৌছে দিয়েছে। এখন 
সারাবিশ্বকে শুধুমাত্র একটি চোখেই দেখা হবে। এভাবে সে তার খোদায়ী ঘোষনার পূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে 
জনপ্রিয় এবং মডেল হওয়ার চেষ্টা করবে। বুঝাই যায় যে, এরকম কঠিন মুহুর্তে যে ব্যক্তি এত বিশাল 
কাজগুলো বাস্তবায়ন করে দেখাবে, পশ্চিমা মিডিয়ার উপর আস্থাশীল লোকজন তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়ে 
পড়বে। এভাবেই জনগণের সার্বিক সমর্থন তার পক্ষে গিয়ে পড়বে। 





ILLUMINATI 


(৩) অতপর দাজ্জাল প্রথমে লোকদের মস্তিস্কে একথা বসানোর চেষ্টা করবে যে, এতসবকিছু আমি 
নিজের পক্ষ থেকে করছিনা; বরং এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ 
প্রথমে সে নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। 


(8) সবশেষে সে নিজেকে খোদা বলে ঘোষনা করবে। (আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে এই অভিশপ্ত 
কানার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন! আমীন !!) 














লুল আদান 
এজেন্টকে সত্যের বাহক বলে ময়দানে প্রেরণ করে প্রকৃত সত্যকে ভূল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। 
ইবলিসের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হবে যে, ইমাম মাহদীর আগমণের পূর্বে কতিপয় মাহদীকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে 
ধরা- যাতে কতিপয় মানুষ তাদের সাথে যোগ দিয়ে সত্য থেকে আগেই দূরে সরে যায় এবং প্রকৃত মাহদী 
আগমণের সময় তারা সন্দেহ আর দুদোল্যতার শিকার হয়ে যায়। পথত্রষ্টকারী নেতৃবর্গের ব্যাপারে বর্ণিত 
হাদিসে নবী করীম সা. এ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ইবলিসের সম্ভাব্য চক্রান্তগুলো এমন 
হতে পারে :- 


(১) মিথ্যা মাহদী দাবীদার কতিপয় লোককে মিডিয়ার সামনে দাড় করিয়ে দেয়া, যাদের মধ্যে ইমাম 
মাহদীর গুণাবলী বিদ্যমান বলে বলে সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। এমন মিথ্যুক 
একাধিক হতে পারে। উল্লেখ্য যে, মিথ্যা মাহদীকে জ্ঞানগরিমা, সৌন্দর্য্য এবং ভরা মজলিসে ভক্তবৃন্দ 
সহকারে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে এ মিথ্যুককে 
সত্য মাহদী বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হবে। 


(২) ইবলিসী শক্তির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় চক্রান্তটি এই হতে পারে যে, লোকেরা প্রকৃত মাহদীর 
আগমণের অপেক্ষায় থাকবে। আর ইবলিসী এজেন্ট এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে উনাকে 
(নাউযুবিল্লাহ!) মিথ্যুক সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে। এটা করার জন্য তারা প্রতিটি জ্ঞানবাণ, বুদ্ধিজীবী 
এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মতামতের সাহায্য নেবে। যেমনটি বর্তমান যুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ব্যাপারটি 
মনে হয় আপনাদের বুঝে আসবেনা । নিয়োক্ত উদাহরণের মাধ্যমে এটি বুঝে আসতে পারে :- 


যখন কোন একজন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন তার কিছু ভক্তবৃন্দ-ও থাকে আবার 
বিরুদ্ধাচারণকারীও থাকে। আপনি যে কোন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিকে তাকান- সধর্মের ব্যক্তিদের 
মধ্যেই তাদের জন্য আত্োৎসর্গকারীও পাবেন আবার তাদের সমালোচক-ও। প্রতিটি ধর্মের লোকজন তাদের 
নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিদের অনুসৃত পথে চলছে। কেউ যদি নিজের নেতাকে জিজ্ঞেস করে- "অমুক ব্যক্তিটি 
কেমন ? আজকাল তো তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! অনেক বড় আল্লাহভক্ত লোক! সে এমন এমন 
ত্যাগ স্বীকার করেছে! তো তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ??" এখন যে সিদ্ধান্তই তার এ নেতার মুখ 
থেকে সে শুনবে, সকল মজলিসে ওটাই তার মতামত হয়ে যাবে। যদি নেতা বলে দেয় যে, সে একজন 
সরকারী লোক! তাহলে এখন সে যতবড় যুগের অলীই হয়ে যাকনা কেন! আসমানের ফেরেশতা পর্যন্ত তার 
পদতলে নূরের পর বিছিয়ে দিকনা কেন! কিন্তু নেতার এ ফতোয়ার পর এখন তাকে সকল স্থানেই সরকারী 
এজেন্ট বলে সাব্যস্ত করা হবে। 


এটা হচ্ছে এমন একটি ভয়ানক ব্যাধি, যা সবচে' বেশি হকের ঝান্ডা ধারণকারী লোকদের মধ্যে 
পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রত্যেকেরই জ্ঞান অন্যদের তুলনায় ভিন্ন হয়। সতপথের বাহক 
হওয়া সত্তেও প্রত্যেকেরই দাবী যে, আমিই প্রকৃত হকের উপর অটল রয়েছি। 


হায়..! তারা যদি নিজেদের জ্ঞানকে একটু ব্যবহার করত, তবে খোদার শপথ করে বলছি- তাদের 
হাতেই আজ সত্যের পতাকা উড্ডীন হত! হায়..! তারা যদি নিজেদের জ্ঞানগরিমা এবং দৃষ্টিভজিসমূহকে 
গুঞ্জরিত হত! তাদের কাতারবন্দি দেখে সারাবিশ্বের কুফুরী এজেন্টদের মৃত্যু ঘটত! দাজ্জালের ভয়ানক 
প্রতারণার কথা শুনে এমনকি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.এর মত বীরঙ্গণা মহামনীষীগণ 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। দিগ্বীজয়ী বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম-ও কাঁদতে শুরু করতেন। 


এটা ছিল তাদের আখেরাতের ভয়। অন্যথায় তাদের জন্য কি আর পেরেশানীর কারণ ছিল, তারা তো 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদের প্রতি সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট 
প্রদান করেছেন। বরং চিন্তার বিষয় তো আমাদের মত গুনাহগারদের জন্য! কিন্তু আফসোস!! আমরা একটু 
চিন্তাগবেষণা করার মত কষ্ট সহ্য করতে রাজী নই! এমনভাবে প্রশান্তচিত্তে বসে আছি যে, মনে হয়- কোন 
ফেতনাই আমাদের সামনে নেই!! 












দাজ্জালের বিষয়টি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা হবে। যার মাধ্যমে তিনি 
পরখ করে নেবেন যে, কারা আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতিগুলোর উপর কি পরিমাণ বিশ্বাস রাখে!! সুতরাং যারাই 





এ পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা অনেক উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা 
করেছেন। এই পরীক্ষার জন্যই দাজ্জালকে আল্লাহ তা'লা সবধরনের মাধ্যম দিয়ে দেবেন, যারমধ্যে শয়তানী 
মাধ্যম থেকে শুরু করে সকল জনমাধ্যম আর জড়মাধ্যম বিদ্যমান থাকবে। 


বর্তমান যুগে নব আবিস্কৃত অত্যাধুনিক বিষয়াদী এবং উন্নত গবেষণাসমূহের পেছনে যে পর্দাগ্তলো 
রয়েছে, সেগুলো যদি আমরা ভালকরে পরখ করে দেখি, তবে অতি সহজেই একটি কথা বুঝে আসে যে, এ 
সকল প্রচেষ্টা আর উন্নতি একমাত্র ইবলিসের এ মিশন সম্পন্ন করার জন্যই বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে। এখানে 
আমরা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রস্তুতিগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি, যাতে করে পরিস্থিতি কিছুটা 
আন্দাজ করা যেতে পারে। 


চি. কল এবং বাদ্য বিবয়াদী.. 


দাজ্জালের ব্যাপারে হাদিসে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, ত তার সাথে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতকৃত 
খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকবে । সে যাকে চাইবে, খাদ্য প্রদান করবে, যাকে চাইবে, ক্ষুদার্থ রাখবে। বর্তমান বিশ্বে 
খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ন্যাসলে (59116), যা সম্পূর্ণ ইহুদীদের মালিকানায়। 
প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র মিশন হচ্ছে- বিশ্বের সকল খাদ্যদ্রব্যকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসা। প্রতিষ্ঠানটি 
বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় দ্রব্য (Bevera9e5), চকোলেট, সকল মিষ্টান্ন দ্রব্য, কফি, পাউডার দুধ, 
বাচ্চাদের দুধ, পানি, আইসক্রীম, তৃষ্ণা মেটানোর সকল দ্রব্য, চাটনী, সোপ ইত্যাদি। মোটকথা পানাহার 
জাতীয় এমন কোন বস্তু বাকী নেই, যা প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত করেনা । সারাবিশ্বের মানুষ বর্তমানে সকল প্রকার 
খাদ্যদ্রব্যের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটির মুকাপেক্ষি। 























জজ. ৭. 


যে সকল লোক দাজ্জালকে খোদা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে 
চলে যাবে। ফলে তাদের ফসলের জমিগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। বিষয়টি আজকাল কৃষক ভাইয়েরা খুব 
ভাল করেই বুঝেন। এর পূর্বে একটি শব্দের ব্যাখ্যা বুঝে নিন :- 

প্যাটেন্ট- (Patent)| এটি হচ্ছে একটি নিয়ম, যা মালিকের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে "আধুনিক কৃষি পলিসি"র নামে যে নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে এবং যাকে 
আজকাল কৃষকদের জন্য উন্নতি ও স্বচ্ছলতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে প্রচার করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি 
হচ্ছে এমন একটি ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে তারা কৃষকদের থেকে এক একটি করে দানা ছিনিয়ে নিতে চায়। 


খাদ্য দ্রব্যের বিচিগুলো (59995)কে প্যাটেন্টের মাধ্যমে ইহুদী কোম্পানীপগ্তলো কোন বীজকে যদি 








প্যাটেন্ট করে নেয়, তবে মনে করা হয় যে, সেটি তাদের মালিকানা হয়ে গেল। যেমন ধরুন- বাংলাদেশী 
চাউলকে যদি তারা কোন একটি নাম দিয়ে প্যাটেন্ট করে নেয়, তবে আমাদের প্রতিটি কৃষক বাসমতি বীজ 
ক্রয়ের জন্য এ কোম্পানীর মুকাপেক্ষী হওয়া লাগবে। এখন যদি কৃষক স্বীয় উদ্যোগে কোন বীজ প্রস্তুত, তবে 
এর জন্য তাকে জরিমানা বা জেলে যাওয়া হতে পারে। যেহেতু বীজটি কৃত্রিম উপায়ে জ্যানেটিক পদ্ধতিতে 
প্রস্তুত করা হয়, সেজন্য বীজটি একবৎসরের ফসলই উৎপন্ন করবে। পরবর্তী বৎসর যদি পুণরায় বাসমতি 
ফসল করতে চান, তবে আপনাকে নতুনকরে বীজ ক্রয় করা লাগবে। পাশাপাশি ওষধপত্র এবং ষাঢ়-ও 
আপনাকে এ কোম্পানী থেকে ক্রয় করতে হবে, অন্য কোম্পানীর ষাঢ় এতে কাজ করবেনা। অন্য কোম্পানীর 
ষাট যদি আপনি এতে ব্যবহার করেন, তবে আপনার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে এবং উক্ত ফসল থেকে তৈরী 
খাদ্যের মাধ্যমে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। একারণেই দুর্ভিক্ষ কবলিত আফ্রিকান দেশগুলো উক্ত বীজ দ্বারা 
তৈরী মার্কিন খাদ্যদ্রব্যের সহায়তা নিতে অস্বীকার করে দিয়েছে। এমনকি জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এ-ও পর্যন্ত 
বলেছে- "আমার দেশের জনগণ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে খাদ্যদ্রব্যগুলো চেক করা জরুরী। আমরা বিষাক্ত 
খাদ্যদ্রব্য আহার অপেক্ষা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করাকে প্রাধান্য দেব।" 


সাধারণভাবে দেখতে আইনটি অত্যন্ত সাদামাটা মনে হয়। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে "জোর যার মুুক তার"। উক্ত 
প্রথমে বিশ্ববাণিজ্যের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করে এখন 
বিশ্বখাদ্যদ্রব্য এবং ফসলাদীর উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার দিকে 
হাত বাড়িয়েছে। যাতে করে সামনের দিনগুলোতে কেউ যদি 
প্র তাদের কথা মানতে রাজী না হয়, তবে তাকে খাদ্যদ্রব্যের 
প্রতিটি দানার জন্য যাতে তাদের মুকাপেক্ষী হতে হয়। 


প্যাটেন্ট বিলের মাধ্যমে এভাবে ধীরে ধীরে তারা 
আমাদের ফসলাদী আয়ত্ব করে নিচ্ছে। খুব শীঘ্রই তারা 
সারাবিশ্বের খাদ্যদ্রব্যের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
আমার একথাগুলো যদি আপনাদের বুঝে না আসে, তবে 
আপনি "আধুনিক কৃষি পলিসি"গুলো অধ্যয়ন করুন অথবা 
কোন একজন কৃষকের কাছে এসম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করুন!! তাহলেই ব্যাপারটি সহজেই আপনার 
বোধগম্য হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে গম-চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের কৃষি প্রক্রিয়াগুলো 
হ্রাস করে এগুলোর ব্যবহার ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। 


আপনারা একটু চিন্তা করুন যে, আমরা একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্তেও গম এবং চিনিকে বাইরে 
থেকে আমদানী (111901)করতে হয় ?? তাহলে এমনটি কেন ?? কয়েক বৎসর ধরে গম-চাউল ইত্যাদির 
কৃষি প্রক্রিয়াগুলোতে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছেনা । ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রকে 
প্রতি বৎসর লাখো টন গম এবং চাউল বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করে আনতে হয়! আমরা কি জিজ্ঞেস করতে 
পারি ? যে, এগুলো কার আদেশে করা হচ্ছে ??!! 


আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের আদেশে ??!! কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ তো বলে থাকে যে, 
তারা হচ্ছে আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল!! আমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে ঘরে গিয়ে পোলিও টিকা খাইয়ে 
আসে!! এভাবে তারা আমাদেরকে কেন দুর্ভিক্ষের শিকার বানাতে চায় ??!! 

খাদ্যদ্রব্যের কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বর্তমানে ইহুদীদের যে টার্ণেটগ্তলো রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 
জীবাণু অস্ত্রের (81019001021 /99190179)মাধ্যমে যে কোন ফসলকে বিনষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করা। এর 
মধ্যে আবার কয়েকটি আবিষ্কারও করে ফেলেছে। 





যারা দাজ্জালের কথা মেনে নেবে, তাদের ফসলগুলো সবুজ-শ্যামল এবং উর্বর থাকবে। হতে পারে- 
দাজ্জাল তখন তাদেরকে পানি, ষাঢ় এবং খাদ্যদ্রব্যের বীজগ্তলো দিয়ে দেবে, তাহলে বাহ্যতই তাদের 
ফসলগুলো সবুজ-শ্যামল আর তরতাজা দেখাবে । অথবা লেজার বীম ব্যবহার করেও কোন অনুর্বর জমিকে 
সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা জমি হিসেবে দেখানো সম্ভব। 


নবী করীম সা. যা কিছু বর্ণনা করেগেছেন, তা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত হবেই হবে!! চায়- বাহ্যিক 
পরিস্থিতি বর্তমানে এর পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক!! কিন্তু বর্তমান সময়ে তো পরিস্থিতিগুলো নবী করীম সা. 
বাতানো হাদিসগ্তলো অনুসরণ করছে। হুবহু যেরকম নবী করীম সা. বর্ণনা করে গিয়েছিলেন, ঠিক সেরকই 
ঘটে চলেছে। সুতরাং সামনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত ও নিরাপদ মনে করা কিরূপে 
বিবেকবান লোকের কাজ হবে..??!! 
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বর্তমান সময়ে বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের বস্তুগুলোতে বিভিন্ন কিছু মিশ্রণ করে তা 
een A © EH তৎপর রয়েছে, যা "ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিসার্ভেশান" (Food 
Processing and Preservation)নামে ১৮০৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির একমাত্র কাজই 
হচ্ছে- খাদ্যদ্রব্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে গুদামজাত করে রাখার উপর গবেষণা করা। এ বিষয়ে সংস্থাটি এখন 
পৰ্যন্ত বহু কিছু আবিস্কার করেছে, যার নমুনা আপনি প্রতিদিনই বাজারে প্রত্যক্ষ করছেন। 


তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে- খাদ্যদ্রব্যকে বিশেষ পরিমাণ এক তাপে সবসময় গরম রাখা এবং এর 
হেফাজত করা। পদ্ধতিটি সাধারণত সোপ, চাটনি, সবজি, গোশত, মাছ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সুতরাং নবী করীম সা.এর বাণী- "তার সাথে গোশত থাকবে, যা সবসময় 
গরম থাকবে, LSS SULA il) 
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" ₹ ডাক্তারী পেশাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা। 





World Health হাসাপাতালে গেলে আপনি লেখা দেখবেন- (৬০ 1০3৩ 1৬০ ১৪ 
Organization EE 
৮০> ১1) "অর্থাৎ যে ব্যক্তি একজন মানুষের প্রাণ বাঁচালো, 
প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচালো) ঠিক তদ্রুপ পেশাটির 
রহমতস্বরূপ হয়, মানবতাকে সকল প্রকার ক্ষতিকারক পয়েজন থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই তরবারী 
যদি আল্লাহর শত্রুদের হাতে চলে যায়, তবে তা মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসের কারণ হয়। ডাক্তারী 
পেশাটির সাথেও আজ একই আচরণ লক্ষ করা যায়। 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কথাগুলোকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, মনে হয় এটি 
আসমান থেকে সবেমাত্র নাযিল হওয়া ওহী যে, কখনোই তথ্যটি ভূল হতে পারেনা। কিন্তু আপনি কি জানেন 
??- W.H.0 কি ?? এর হর্তাকর্তা কারা ?? এর ফান্ড কোথেকে আসে ?? এবং এর মৌলিক উদ্দেশ্য কি 
মানুষের সেবা করা ?? নাকি অন্য কিছু ??!! 


এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলব যে, এটি ১০০% ইহুদী সংগঠন, যার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এ 
সকল বিষয়গুলো আবিষ্কার করা, যা ইবলিসের জন্য সহযোগীতার কারণ হয়। চায় সেটি ইতিবাচক আবিষ্কার 
হোক বা নেতিবাচক আবিষ্কার। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তপথ অবলম্বন করতঃ কতিপয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত 
করব যে, $.71.0 কিভাবে ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য পথপ্রশস্ত করে যাচ্ছে। 


প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যগুলো আল্লাহ পাক মানুষের দৈনন্দিক খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 
প্রতিটি অঞ্চলে খতু এবং ভৌগোলিক চাহিদামত বিভিন্ন রকম ফলমূল এবং সবজি উৎপন্ন করে থাকেন। এ 
বস্তুগুলো এ অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের অধিকারে ছিল। সেখান থেকে তারা পেট ভরে খেয়ে জীবনযাপন করত। 
কেউ কারো মুকাপেক্ষী ছিলনা। নিজেরা উৎপন্ন করে নিজেরাই আহার করত। কিন্তু আল্লাহর দুশমন ইহুদী 
জাতির জন্য বিষয়টি সহ্য হলনা । ফলে তারা এ সকল বস্তুকে নিজেদের কক্ট্রোলে নেয়ার জন্য প্রোগ্রাম করল। 
ঠিক এ রকম- যেমন আল্লাহ তা'লার নাধিলকৃত "মান্না-ছালওয়া"র উপর সন্তুষ্ট না হয়ে জীবিকাকে নিজেদের 
গুদামজাত করার মাধ্যমে নিজেদের চিরাচরিত বদভ্যাসকে তারা প্রকাশ করতে পারে। 


এজন্যই তারা "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" নামে একটি সংস্থাকে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত করিয়েছে, যারা 
মুকাপেক্ষি হয়ে গেছে। অথচ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলো যে সকল খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে থাকে, তার 
অধিকাংশই নষ্ট এবং দূষিত বিষয় দ্বারা তৈরী। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর (Developing 
Countries) জন্য তো তারা কোন আইনেরই তোয়াক্কা করেনা। 


১৯৯৭ সালে সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মার্কিন "হিডসন ফুড কোম্পানী"র উপর ব্যান্টেরিয়া মিশ্রিত 
গোশত বাজারজাত করার দোষ আরোপ করে তা ব্রেকলিষ্টে পাঠিয়ে দেয়। এরপর মাস্কাটের সরকারী 
ব্যবস্থাপনাও আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের সকল দেশ থেকে গোশত আমদানী করার উপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করে দেয়। (ম্যাগাজিন-ডন, ডিসেম্বর-২০০৪) 


ইহুদী মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলো স্টীলের কারখানা দিয়ে ধনি হতে চেয়েছিল। এরজন্যও তারা 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা নিয়ে প্রচার করে যে, মাটির প্লেটে খানা খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এরপর 
সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের জন্য তো তাদের কথাটি মেনে নেয়া ফরজ হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রকার 
চিন্তাগবেষনা ছাড়াই তারা তথ্যটিকে ওহীর মর্যাদা দিয়েছিল। 


এভাবে তারা ঘরোয়া পরিবেশ থেকে মাটির প্লেট ব্যবহার বন্ধ করালো । এখন আবার আরেক তামাশ 
শুরু হয়েছে- যে মাটির প্লেটগ্তলোকে তারা ক্ষতিকর বা (010 Fashioned) হিসেবে আখ্যা দিয়ে ঘর থেকে 
বের করেছিল, সেই মাটির প্লেটের ব্যবহারই এখন বড় বড় ফাইভ-ষ্টার হোটেলগুলোতে প্রত্যক্ষ করা যায় 
এবং মাটির প্লেটে খাওয়াকে সেখানে অন্যরকম অনুভূতি হিসেবে ধরা হয়। 


যেহেতু মানুষের মস্তিস্কগুলো পশ্চিমা মিডিয়ার বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সেহেতু পশ্চিমা মিডিয়ায় 
যাই বলা হয়, কোন প্রকার চিন্তাফিকির ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়া হয়। আল্লাহর দুহাই লাগে- আপনি 
আপনার যে স্বাধীন বিবেকটুকু বিবিসি আর সিএনএনের তথ্যের উপর বন্ধক রেখে দিয়েছেন, তাকে ওখান 
থেকে মুক্ত করুন!! অন্যথায় এটাকেও একদিন টিনপ্যাক করে বা ন্যাসলে'র লেবেল লাগিয়ে মার্কেটে বিক্রি 
করে ফেলা হবে। 


বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দাজ্জালের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। হাদিসে এসেছে যে, কোন 
গ্রাম্য ব্যক্তির যদি উট মারা যায়, তবে দাজ্জাল তার উটের মত আরেকটি বানিয়ে দেবে। বিষয়টি জাদু-ও 
হতে পারে অথবা জেনেটিক ক্লোনিংয়ের সাহায্যেও হতে পারে। যদিও হাদিসে পরিস্কারভাষায় বলা আছে যে, 
দাজ্জালের আদেশে দু'জন শয়তান একগ্রাম্য ব্যক্তির মৃত পিতা-মাতার আকৃতিতে এসে যাবে। এরমাধ্যমে 
ক্লোনিংয়ের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যায়না। কারণ, কোরআন-হাদিসে শয়তান শব্দটি জ্বীন এবং 
মানুষ উভয় জাতির জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে কারীমে এসেছে :- 194০ ৮) 45 Libs IIS) 
১৯9 ১০০ব। ০৪০৬০ "এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যই শত্রু নির্ধারণ করেছি- কিছু মানুষের মধ্যে, আর 
কিছু জ্বীনদের মধ্যে । 
নবী করীম সা. বলেন- হে আবু যার! তুমি কি জ্বীন শয়তান এবং মানুষ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থণা করেছে ?? আবু যার বললেন- মানুষের মধ্যেও কি তাহলে শয়তান আছে ?? প্রতিউত্তরে 
রাসূলে কারীম সা. বললেন- বরং মানুষ শয়তান অনেক সময় জ্বীন শয়তান অপেক্ষা বেশি মারাত্মক হয়। ( 
৬৪০১ ১০০) 
NATIONAL পশ্চিমাবিশ্বের গবেষনাকেন্দ্রগুলোতে মানুষের ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে বহু 
GEOGRAPHIC বা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাদের সবচে' ভয়ানক প্রচেষ্টাটি হচ্ছে যে, 
মন মানুষ সৃষ্টি করা, যা শক্তিমত্তার বিবেচনায় অপরাজেয় এবং মস্তিস্কের 


দিক থেকে অদ্বিতীয় হয়। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলটি এরজন্য মৌলিক ভূমিকা রেখে আসছে। 
চ্যানেলটির একমাত্র কাজই হচ্ছে প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেমন দেখা যায়, আসলে 
সেটি তেমন নয়; বরং এর একমাত্র টার্গেট হচ্ছে জেনেটিক মানুষ এবং নতুন একধরনের প্রাণী আবিষ্কার 
করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের সার্বিক খরচাদী ইহুদীরা বহন করে 
থাকে। 


এ সকল আন্তর্জাতিক ডাক্তারী সংস্থাগুলোর কথাতেই তাদের পয়সায় পরিচালত বিভিন্ন এনজিও গোষ্ঠী 
আমাদের দেশগুলোতে এসে মুসলমানদের বংশবিনাশের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সবার চোখের সামনে 
তাদেরই হাতে মুসলমানদের বংশগুলো নির্বংশ করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের মা-বোনদেরকে রাস্তায় নামিয়ে 
তাদের ইজ্জত-সম্মান লুটে নেয়ার লালসায় মেতে উঠছে। এরপরও জাতি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যায়ভাবে 


বংশীয় পরম্পরা বন্ধের জন্য বহু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়ে গেছে। তাদের উদ্দেশ্য 
এছাড়া আর কি হতে পারে যে, অন্যায়, ভ্যাবিচার এবং অশ্লীলতা ছড়ানোর পথে যে সকল বাধা আসে, 
সেগুলো মিটিয়ে দেয়া। আমাদের জাতি কি এ বিষয়টি জানে যে, ইহুদী সংস্থাগুলোর ফান্ড দিয়ে জাতিয় বংশ 
পরিক্রমাকে ফিউজ করার মহাচক্রান্ত করা হচ্ছে। জাতি এত সাদাসিধে হয়ে গেল কেন..!! তারা এতটুকু চিন্তা 
করতে পারেনা যে, এ জাতির দুশমন কখনো আমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করবেনা। 


ইহুদী পন্ডিতদের ইঙ্গিতেই আমাদের সামাজিকতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে । গম-চাউল- 
আটা ইত্যাদি দ্রব্যমূল্যের দামকে আসমানে পৌছে দিয়ে জাতির সন্তানদের মুখ থেকে দু'মুঠো ভাত পর্যন্ত 
কেড়ে নিতে চাইছে। সাধারণ ওষধপত্রের উপর আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক এমনসব টেক্স সংযোজন করে 
দিয়েছে যে, একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি এর বিপরীতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই উত্তম মনে করবে । শহর এবং 
পারের প্রতিটি aA RED আ হইবার কাক এলো HT জাতি টিভি নো 
ছেলেদেরকে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে শারিরীক ও মানসিকভাবে তাদেরকে প্যারালাইজড করে দিচ্ছে। 
অবশেষে তারা আমাদের প্রতি এতই দয়াপিড়ীত হল যে, আমাদের বংশের ভবিষ্যত নির্ধারণ বিষয়টি নিয়েও 
তাদের চিন্তা করা লাগছে!! তাহলে এমনটি কেন..??!! 


বর্তমান সময়ে আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের লোকদের উপর 
এমনসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যার বিস্তারিত বিবরণ পাঠান্তে মানবতার শত্রুদের ব্রেইন সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা কেমন করে মানবতার বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যার ফলে 
আজ মানুষ বিভিন্ন নিত্যনতুন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সুপ্রসিদ্ধ মডার্ন বিশ্বের অনিষ্টতা থেকে না 
আকাশ মুক্ত আছে, না সাগর মুক্ত আছে আর না ভূমি মুক্ত আছে!! শক্তির জোরে প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যের 
ব্যবহার মিটিয়ে দিয়ে ইংলিশ দ্রব্য দিয়ে গম-চাউল ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে, যা খাদ্য নয়; বরং মরণ বিষ! 
জীবাণু অস্ত্রকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পানি ভান্ডারগুলোকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বের উচু 
ভূমিগুলোতে পোলিন বৃক্ষ (এটি এমন একটি বৃক্ষ, যা থেকে বসন্তকালে রুইয়ের মত একটি জিনিস বের হয়) 
রোপণ করে আকাশকে পোলিন দ্বারা বিষাক্ত বানিয়ে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত করা হচ্ছে। 
পাতালের পানিকে নিঃশেষ করার জন্য লিপ্টস এর বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কাদের 
আদেশে বা কাদের ফান্ডে এবং কাদের তদারকিতে এগুলো রোপণ করা হচ্ছে, তাহলেই সবকিছু ফাস হয়ে 
যাবে যে, প্রসিদ্ধ এনজিও সংস্থাগুলো কেমন করে দেশ ও দশের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। 


আপনি বলতে পারেন যে, এসবকিছুর সাথে দাজ্জালের কি সম্পর্ক ?? বরং এগুলোর সাথে দাজ্জালের 
গভীর সম্পর্ক রয়েছে! হাদিসে বলা হয়েছে যে, ঈমানদারগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, বিপরীতে 
ইহুদী এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই তার দলে যোগ দেবে। 


এ কারণেই দাজ্জালের এজেন্টরা মুসলমানদেরকে পাপাচারে লিপ্ত করাতে চায়। এর বাস্তবতা হচ্ছে 


এই যে, ভাল থেকে ভাল একজন মুসলমানকে যদি এ ধরনের সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়ানো যায়, তবে 
অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়াগ্তলো তার অন্তরে প্রভাব পড়বে। ফলে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো এরজন্য পরিপূর্ণ 
চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যগ্ুলোতে এমন ক্যামিকেল 
মেশানো থাকে, যা মানুষের দেহে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে বেহায়াপনা আর অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। 
পাশাপাশি যৌনশক্তিকেও তা প্রভাবান্বিত করে। বিশেষত বাচ্চাদের 191/0905 5/515॥া। কে মারাত্মকভাবে 
আকৃষ্ট করে। 

বর্তমান সময়ে মুসলমান ডাক্তার-বিশেষজ্ঞদের প্রতি এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, তারা উম্মতকে 
এ সকল বিষয়ের ভয়ানক পরিণতি থেকে সতর্ক করতে থাকবেন, যা বর্তমানে বিশ্ব কুফুরী শক্তির পক্ষ থেকে 
পেশ করা হচ্ছে। যদিও বর্তমান যুগ হচ্ছে এমন একটি যুগ, যেখানে সত্য কথার বিনিময়ে আগুনের পুরস্কার 
আর মিথ্যার বিনিময়ে ডলারের বর্ধন ঘটে। কিন্তু কারো যদি নবী করীম সা.এর বলে যাওয়া হাদিসগুলোর 
উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, দাজ্জালের সাথে যে আগুন থাকবে, তা প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট শীতল পানি। সুতরাং 
শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবৃন্দকে এ পথই অবলম্বন করা চাই, যা তাদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতে মঙ্গলজনক হবে। 











সী থনিজস পি... এ এ 
বিশ্বে যে সকল খনিজ সম্পদের ভান্ডার আছে বলে জানা যায়, বর্তমান সময়ে সবগুলোতেই 
ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি ইহুদীদের কন্ট্রোল রয়েছে। 
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বির দারা নাভির 
একারণেই ইহুদীরা সারাবিশ্বের ধনভান্ডারগুলোকে ধীরে ধীরে আয়ত্ব করছে। পৃথিবী থেকে "গোল্ড 
টার যতি টির SETS TE oe A 
টুকরা (কারেন্সি নোট) ধরিয়ে দিয়েছে, যাকে ইহুদীদের কৃতদাসেরা নোট বা সম্পদ মনে করে থাকে (এই 
খুশি অতি শীঘ্র ফিকে হয়ে যাবে); বরং এখন তো এ নোট-ও আস্তে 
দেয়া হচ্ছে। হায়..! মুর্খ ব্যক্তিবর্গ প্লাষ্টিক কার্ড (ক্রেডিট কার্ড)কে 
হাতে নিয়ে নিজেকে কোটিপতি মনে করে। কম্পিউটারের সামনে 
বসে কীবোর্ডের উপর আঙ্গুলের ইশারায় কোটি এবং বিলিয়নের 
হিসাবকারীগণ এ দিন কি করবে, যখন স্বীয় আঙ্গুলগুলি টিপতে 
টিপতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু ততক্ষণে তার অনলাইনের 
একাউন্টটি কোথায় যেন গুম হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমান 
ব্যবসায়ীদের উচিত- তারা নিজেদের কাছে রং-বেরংয়ের কাগজের টুকরার (পেপার কারেন্সি) পরিবর্তে স্বর্ণ- 
রোপা মজুদ রাখা, অন্যথায় অতি শীঘ্রই সকল ধনসম্পদ থেকে হাত ধোয়া লাগবে। 





প্রথমে তো ইহুদীরা বড় বড় কোম্পানীগুলোকে নিজেদের আয়ত্বে নিয়েছে। এখন তারা একধাপ নিচে 
নেমে বিশ্বের প্রতিটি শহরে-বন্দরে শপিং প্লাজা নির্মাণ শুরু করেছে, যেখানে পচিশ পয়সার ট্রফি থেকে শুরু 
করে লাখো টাকার আসবাবপত্র বিদ্যমান রয়েছে। এখন তারা বিশ্বের ছোট ছোট দৌলতকেও নিজেদের 
আয়ত্তে নিয়ে ফেলতে চায়। 


বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ :- এ দু'টি সংস্থা এখন পর্যন্ত বিশ্বের ধনসম্পদগ্ডলোকে এমনভাবে লুট 
করছে যে, লুটেরা জাতির প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীগণও এ সংস্থাগুলোকে সহানুভূতিশীল বলে সাব্যস্ত করছে। এ দু'টি 
১০০% ইহুদী সংগঠন। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক অবকাঠামো থেকে শুরু করে 
রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং পানীয় অবকাঠামোকে পূর্ণ কন্ট্রোলে নিয়ে 
আসা। 
এটা বললে ভুল হবেনা যে, এ দু'টি সংগঠন সারাবিশ্বকে বর্তমানে নিজেদের কৃতদাস বানিয়ে 
রেখেছে। তাদের এ অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরীর ফলে তারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে মারাত্মকভাবে পঙ্গু 
করে দিয়েছে। যদি কেউ দাজ্জালের অর্থনৈতিক ফেতনাকে ভাল করে বুঝতে চান, তবে তার উচিত- বিশ্ব 
₹ক আর আইএমএফ কর্তৃক খণ জারী করার পদ্ধতি এবং খণ উসুল করার পদ্ধতিগুলো নিয়ে গভীরভারে 
তথ্য অর্জন করা। 








ণিজ্যিক সংস্থা //..0 (World Trade Organiza 


WORLD TRADE “2 /বিশ্ের ছোট ছোট বাণিজ্যিক পদ্ধতিগুলোর উপর লুটমার চালানোর জন্য 
ORGANIZATION ১৫ আন্তর্জাতিক ডাকাতদের দিয়ে একটি গেং তৈরী করা হয়েছে, যার লক্ষ হচ্ছে- 

%/বিশ্বময় ছড়ানো ছোট ছোট ইনডানত্ীগুলোকে শক্তির জোরে ধ্বংস করে দেয়া। 
এতে কর্মরত লাখো শ্রমিকদেরকে বেকার বানিয়ে দেয়া, গরিবদের মুখ থেকে শেষ আহারটুকু পর্যন্ত কেড়ে 
নেয়া। অতপর গেংটির গায়ে ভদ্রতার সুগন্ধি পোশাক পরিয়ে একে "ডব্রুটিও" বলে নাম দেয়া হয়েছে। 


এটা এমনই এক নিষ্ঠুর ও দয়াহীন সংস্থা যে, এর অধিকাংশ অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াই গরিব, অসুস্থ্য 
আর দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের উপর গিয়ে পড়ে। কেননা, এর প্রধান প্রক্রিয়াগুলো কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক 
হয়ে থাকে। 


"ডবুটিও"এর প্রতিক্রিয়াগুলো মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। সর্বপ্রথম টেক্সটাইল মিলগুলো 
এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। আমদানী-রপ্তানীতে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। 


অন্যান্য বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি 
ইহুদীরা শত্রুপক্ষের মেধাবী লোকগ্তলোকেও 
অকেজো করে দিচ্ছে অথবা স্বদেশে ডেকে নিয়ে 
তাকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। 


সে চায় জ্ঞানী হোক বা বুদ্ধিজীবী । ইহুদীরা 

প্রত্যেক এ ব্যক্তির উপর গভীর দৃষ্টি রাখে, যারা 

Human Resources মন্তিস্কযোগ্যতার অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে যেসকল 

মেধাকে তারা ক্রয় করে নিতে অপারগ হয়, 

তাদেরকে তারা হত্যা করে ফেলতে চায়। বর্তমান সময়ে আলেমদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যার বিষয়টি এরই 
ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ। 





















| 





দাজ্জাল এবং সামরিক শক্তি... 


বিশ্বের সবচে' ভয়ানক অন্্রগুলো বর্তমানে ইহুদীদের হাতে বিদ্যমান। এ বিষয়ে তারা ব্যাপক গবেষণা 
চালিয়ে যাচ্ছে। তন্মধ্যে সবচে' মারাত্মক হচ্ছে জীবাণু অস্ত্র (810100102 Weap০ns)| এটা তৈরী করতে 
"বিডস" BIDS (Biological Integrated Detection System) নামক মেশিন ব্যবহৃত হয়। তাদের 
বর্তমান গবেষণা হচ্ছে এমন একটি অস্ত্র তৈরী করা, যা বিশেষ বিশেষ মানুষের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হবে। 


ৎ তারা যদি নির্দিষ্ট কোন বিরুদ্ধবাদী জাতি বা 
রা বংশকে নিঃশেষ করতে চায়, তবে জাগায় জাগায় 
পন চির এজেন্টদের দিয়ে এটাকে তারা ব্যবহার 
সা চে করবে। সুতরাং অস্ত্রটি কেবল তাদের শত্রুদের 
পরই প্রভাব ফেলবে, আর যারা তাদের বন্ধু বা 
এজেন্ট রয়েছে, তারা বেঁচে যাবে। 

দ্বিতীয়তঃ ইহুদীদের পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে- 
প্রত্যেক এ জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র (01921176) 
র দেয়া, যেখান থেকে দাজ্জালের বিপরীতে তিল 
পরিমাণ বিদ্রোহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। 
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দেয়াল ছিল, যাকে ব্যর্থ করা ব্যতিত ইহুদী 
পদক্ষেপগুলো কখনোই প্র্যাকটিকেল পর্যায়ে মাঠে নামতে পারতনা। ফলে এটা অসম্ভব ছিল যে, তারা ডক্টর 
আব্দুল কাদির খানের এ ক্ষমার অযোগ্য "অপরাধ"টিকে বিবেচনায় আনবে। সুতরাং আব্দুল কাদির খানকে 
শাস্তি দেয়ার জন্য ১৯৯০ থেকেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আর তা করার জন্য যাদের ব্যবহার করা 
লাগে, তাদের সবাইকে তারা ব্যবহার করে ছেড়েছে। 

২০০০ সালে "সিআইএ"র ডেপুটি চীফ ভারত সফরকালে ভারতের পরমাণুবীদ ডক্টর আব্দুল 
কালামকে বলেছিল যে, "আপনার নামটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে"। কিন্তু পাকিস্তানের রাসায়ণবিদ 
"একিউ খান"কে পাড়ার অলীতে গলীতে লাঞ্চিত হওয়া লাগবে। 

বর্তমান সময়ে ইহুদীদের তৈরীকৃত এবং পাকিস্তানের বিপরীতে আমেরিকা, ভারত এবং ইসরায়েলের 
পদক্ষেপগুলোকে যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে পরিস্থিতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের এঁতিহাসিক ভয়ানক চক্রান্তগুলো চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে। এই সকল ড্রামা 
স্বয়ং ইহুদী এবং তাদের এজেন্টদের তৈরীকৃত বিষয়। হঠাৎ করে রাসায়ণিক প্রক্রিয়াটি পাকিস্তান থেকে 
স্থানান্তরের বিষয়টির উপর নিরবতার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। আর এদিকে স্বপ্নের বাগিচায় গভীর ঘুমে অচেতন 
জনসাধারণ আনন্দউল্লাসে মেতে উঠছে যে, শঙ্কার তুফান বুঝি এবার মাথার উপর থেকে সরে গেল। 


ভারতের সাথে একতরফা বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে গবেষকদের ডিব্রিফিং এবং সিটিবিটি পর্যন্ত 
সকলেরই একটি উদ্দেশ্য যে, পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হোক, যাতে অতর্কিতভাবে আকস্মিক 
হামলা চালিয়ে অখন্ড ভারতের স্বপ্নকে পুরণ করে দেয়া যায় এবং এতদাঞ্চল থেকে দাজ্জালবিরোধী 
শক্তিগুলোর অপমৃত্যু হয়। কোরআনে কারীমে কুফুরী শক্তির এ চক্রান্তের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে এভাবে 
সতর্ক করা হয়েছে :- 
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অনুবাদ- "কাফেরদের মনের একান্ত বাসনা হল যে, তোমাদেরকে অস্ত্রসন্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম থেকে 
সম্পূর্ণ অমনযোগী করে দেয়া। যাতে করে (যখন তোমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যাবে) তখন তোমাদের উপর 
অতর্কিত হামলা করে বসবে ৷" 


কোন মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে 
মনে করা হয়। একারণে মুসলিম দেশগুলোকে সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্ত করে তাদেরকে বিশ্বন্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
করতে চায়। অর্থাৎ দাজ্জাল বিরোধী কোন শক্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যাওয়া মানে হল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। তাহলে এটা আবার কোন ভ্রাতৃত্ববোধ ?? এর মাধ্যমে কোন বন্ধন উদ্দেশ্য ?? আর 
এটার সংজ্ঞাই বা কি ?? বাস্তবে এগুলো হচ্ছে ইহুদীদের বানানো কিছু বিরল পরিভাষা, যা সামনের 
দিনগুলোতে মুসলমানদের অন্তরে বসিয়ে দেয়া হবে। এগুলোর মাধ্যমে তারা বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়; 
পক্ষান্তরে মুর্খতার চাদরে ঢাকা জনগণ এটাকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে থাকে। 


এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভ্রাতৃত্ববোধ। সুতরাং ইহুদী বিরোদ্ধ জাতি 
বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং তারা মানবতার বহির্ভূত, তারাই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ, 
যাদেরকে অন্যঅর্থে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ (International! Threats) বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং 
বিশ্বমিডিয়ার পক্ষ থেকে যখন বলা হয় যে, আফগানিস্তান এবং ইরাকের পরিস্থিতি বিশ্বন্রাতৃত্বের জন্য হুমকির 
কারণ। তখন এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয় যে, উক্ত স্থানগুলো ইহুদীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুতরাং ইহুদী 
ভ্রাতৃত্বের জন্য এগুলো হুমকির কারণ। 


এখানে বিশ্ব বলতে এমন একটি বিশ্ব উদ্দেশ্য, যেখানে ইহুদীদের সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং 
বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করে "হাইকালে সূলেমানী" নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন বাধাবিপত্তি আসবেনা। এই 
পাওয়ার জন্যই ইরাকের নিরপরাধ শিশুদের জীবনকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে এ মিশন, যার রুখ 
এখন পাকিস্তানের দিকে ধেয়ে আসছে। পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যে, তারা যেন ভারতের 
সামনে মাথা নত করে স্বীয় প্রাচুর্যের ভবিষ্যতকে ভ্রান্মণদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। 


সুতরাং এখনই ব্যাপারটিকে বুঝে নেয়া দরকার যে, শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোকে কেন নিরস্ত্র করে 


























দেয়া হচ্ছে..?? পক্ষান্তরে ভারতকে সবদিক দিয়ে সশস্ত্র করা হচ্ছে..?? কেননা, ভারতকে অস্ত্রসজ্জে সুসজ্জিত 
করা বিশ্বনিরাপত্তার জন্য জরুরী এবং পাকিস্তানকে সশস্ত্র করা বিশ্বনিরাপত্তার জন্য হুমকি। এছাড়াও আরো 
অনেক বিরল পরিভাষা রয়েছে, যেগুলো ইহুদীরা একান্তই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকে । যেমন- 
ইত্যাদি। এগুলো বুঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ইহুদী প্ন্যানগুলো বুঝতে হবে। অন্যথায় কেয়ামত পর্যন্ত 
আমাদেরকে এমন শান্তি, নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন পরিভাষার পেছনে পড়ে সবকিছু হারাতে হবে। 

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহুদীদের পরিভাষাগুলোকে বুঝে উঠতে পারবনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি 
করতে পারবনা যে, একদিকে আমেরিকা ও ইহুদীবাদী শক্তি নিজেদের কাছে একের পর এক ধ্বংসাত্মক 
মরণান্ত্র ভান্ডার গুদামজাত করছে, অপরদিকে মুসলিম দেশগুলো থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করা 
হচ্ছে। একদিকে পূর্বদিকের দেশগুলিকে স্বাধীন করা হচ্ছে, অপরদিকে ফিলিস্তীন এবং কাশ্মীরের 
অত্যাচারীদেরকে সহযোগীতা করা হচ্ছে। একজন ইহুদী মারা গেলে তার জন্য সারাবিশ্ব কেদে উঠছে, 
অপরদিকে মুসলমানদের রক্তে বড় বড় সমুদ্র লাল করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকারের কথা স্মরণ 
করার কেউ নেই!! ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে :- 
bots 19195 9 1551) 191 957 ৩ 194 cll ৷ ৮ অর্থাৎ ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা (ইহুদীদের মত) Lic, 
শব্দ ব্যবহার করোনা; বরং ৬,৮5 শব্দ ব্যবহার কর!! 





পাক-ভারত বন্ধুত্ব... 


বর্তমান সময়ে ইহুদীদের সার্বিক পদক্ষেপ হচ্ছে দক্ষিণ 
এশিয়াকে ঘিরে। কেননা, বিশ্ব ইহুদী শক্তিসমূহ একথা ভাল করেই 
যে, ইসলামী বিশ্বে ইরাকের পর একমাত্র পাকিস্তানই হচ্ছে 
সামরিক শক্তির অধিকারী দেশ। পাশাপাশি পাকিস্তানের 
র অন্তরে থাকা "জিহাদী জযবা"ও তাদের জন্য 
বোমা অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। কেননা, পরবর্তীতে 
খোরাসান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে বের হওয়া সৈনিকদলের 

রি অংশ হতে পারে। এসকল ব্যাপারগ্তলোকে সামনে রেখেই দাজ্জালী 
ভি ভন 
লেগেছে। এখন পাকিস্তানের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব গড়ে তুলে এবং কাশ্মীর ইস্যুকে ভারতের সন্তুষ্টিমতে 
সমাধান করিয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে যে, এখন আর রাসায়ণিক বোমা তোমাদের হাতে 
রাখার কোন দরকার নেই! সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার দিকে 
মনোনিবেশ কর! 


উপরোক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বহু পূর্বে থেকেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্রাক্মনদের অখন্ড ভারতের 
দিবাস্বপ্ন একটি চমৎকার প্যাকেজের আকৃতিতে সামনে আসতে শুরু করেছে। বাজপেয়ীর পক্ষ থেকে 
যৌথকারেন্সি এবং আদভানীর পক্ষ থেকে কনফিড রেশন পেশ করার বিষয়টি উক্ত ধারাবাবিকতারই 
অংশবিশেষ। পাশাপাশি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ব্রাক্মনদের কৃতদাস এনজিও এবং হিন্দু ভিত্তীর 
উপর লালিত হওয়া গাদ্দার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা স্বীয় কেবলা ও কা'বাকে ভারতের দিকে পরিবর্তন 
করেছে- তারাই এ গভীর চক্রান্তে ওদেরকে সহযোগীতা করে যাচ্ছে। 

আমাদের সরকারী কর্মকর্তাগণ খুবই খুশি যে, তাদের পররাষ্ট্র পলিসির কারণেই কাশ্মীরের মত 
রাজনৈতিক ইস্যুটি এখন আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিকেন্দ্রতে পরিণত হয়েছে এবং আমেরিকাও এখন 
বিষয়টিতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিচ্ছে। কিন্তু তারা একটি বিষয় ভুলে বসেছে যে, ইস্যুটিতে মার্কিন মনোনিবেশ 



















তাদের পররাষ্ট্র পলিসির কারণে নয় এবং কাশ্মীর বিষয়টিকে আমাদের উপকারের দিকে লক্ষ করে সমাধান 
করা হবেনা; বরং ইহুদী ও হিন্দুদের যৌথ কল্যাণের দিকে লক্ষ করে এর সমাধান বের করা হবে। 


মোটকথা, ইরাক এবং আফগানিস্তানের পর এখন ইহুদীবাদের (21011911) পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে 
সবচে' বড় বাধা হচ্ছে রাসায়ণিক বোমা এবং জিহাদের জযবা সম্বলিত পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়, যা 
তারা সবসময় যে কোন মুল্যে দমন করতে সংকল্পবদ্ধ রয়েছে। আমাদের এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেদিকেই 
ইঙ্গিত করে। এর বর্তমান উদাহরণটি ইরাকের চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। প্রথমে ইরাককে বেসামরিক 
তথা সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত করা হয়েছে অতপর তাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে নিয়ে নেয়া হয়েছে। 


আমরা লালু প্রসাদ জাদবকে ডেকে গণসংবর্ধণা জানাই অথবা আমাদের অশ্লীল সম্প্রদায়ের 
নর্তকীদেরকে জনপ্রতিনিধি বানিয়ে ভারতে প্রেরণ করি। ত্রাহ্মনদের মুখে "রাম রাম" উচ্চারিত হওয়ার অর্থই 
হচ্ছে যে, "লালা জির বগলের নিচে কিন্তু ছুরিও লুকানো রয়েছে"। এর স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক 
রাশিয়া থেকে জঙ্গিবিমানবাহী রণতরী ক্রয়, পোল্যান্ড থেকে অন্ত্রসন্ত্র ক্রয়, ইসরায়েল থেকে অত্যাধুনিক 
রাডার সিস্টেম এবং সর্বশেষ আমেরিকার সাথে এফ-১৬ এর ব্যাপারে আলোচনা করা। আমেরিকা এবং 
সরঞ্জামাদী দিয়ে দেয়া। ভারতীয় মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে উভয় দেশের পারস্পরিক 
ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতীর বিষয়টি নিয়ে বারবার আলাপ করার পেছনে এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই যে, 
মুজাহিদীনের অন্তরে পাকিস্তান সম্পর্কে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে চায়, কাশ্মীরে ফেসে যাওয়া ভারতীয় সেনাদেরকে 
নিস্তার দিতে চায়, পাকিস্তানের সেনাদেরকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে দিতে চায়। 


তারা বলে যে, এতদাঞ্জলে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে... 
এটাই কি অকাট্য দলীল...। ভারতকে ফ্যান্কন রাডার, অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান, রণতরী প্রদান আর 
পাকিস্তানের মুসলমানদের কাছে একটি ক্লাশিনকোভ-ও থাকবেনা । ভারত বড় বড় "বার" স্থাপন করছে, লাইন 
অফ কন্ট্রোলের উপর ক্যামেরা স্থাপন করেছে, সেন্সর আর এলার্মিং সিস্টেম স্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে আমরা 
প্রতিরক্ষা বাজেটই কিনা হাস করে দিলাম। 


উপরোক্ত নাজুক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দেশ-দশের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা সংগঠনগুলোকে 
সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাকে আরো শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কে বন্ধু আর কে শক্র, 
সেটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিষয়টি সামনে রেখে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, বীর বাহাদুর সম্প্রদায় সর্বাবস্থায় 
স্বীয় প্রভূ আর নিজেদের বাহুতে থাকা তরবারীর উপরই ভরসা করে থাকে । এটাই হচ্ছে বিশ্বের সামনে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বোত্তম উপায়। 









দেশের আধুনিকমনা শ্রেণীর লোকেরা (প্রকৃতপক্ষে তারা অন্ধকারমনা শ্রেণী) বলে থাকে যে, আরব 
রাষ্ট্রগুলো যখন ইসরায়েলকে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেনি, তাহলে আমরা কেন নিরীহ 
ফিলিস্তীনীদের ব্যাথায় ব্যথিত হব এবং ইসরায়েলকে দুশমন বলে আখ্যায়িত করব। এটাই হচ্ছে এ শ্রেণী, 
যারা প্রতিটি যুগে দেশ-দশের পেরেশানীতে লাঞ্ছণার গ্লানি মেখে দিয়েছে, ডলারের বর্ষন দেখে স্বীয় অহংকার 
ও বীরত্বকে মাটিতে ধুলিস্যাৎকারী এই শ্রেণীর লোকদের একটাই আশা যে, তারাও যেন ওদের মত হয়ে 
যায়। 


হায় আফসোস...! তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ মৃত পশুর ন্যায়, যাকে অনেকগুলো শুকোন মিলে টেনে 
ছেচড়িয়ে যে দিকে চাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে। এমনসময় বাজপাখীর একটি বাচ্চা বাজকে বলছে... আমাদেরকেও 








ওখান থেকে কিছু গোশত এনে দাও! কেননা, সকল পাখীরাই তো ওখান থেকে খেয়ে আসছে! তখন 
বাজপাখী তার বাচ্চার উদ্দেশ্যে বলছে- "ওহে অবুঝ শিশু! এ অনিষ্ট রিযিক থেকে মৃত্যু-ও অনেক ভাল, 
কেননা, এ জাতিয় খাবার খেলে উড্ডয়নকালে শরীরে অমনযোগীতা এসে যায়.."! 


বাজের এ উত্তর শুনে ছোট্ট বাচ্চাটি অবশ্যই বিষয়টি বুঝে উঠবে এবং ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুকে আলীঙ্গন 
করে নেবে, কিন্তু এ মৃত দেহ থেকে বিন্দুমাত্র গোশত উঠাবেনা। কেননা, সে জেনে নিয়েছে যে, উড্ডয়ন 
করাই হচ্ছে তার একমাত্র অহংকার । সুতরাং এ অনুভূতি তার অন্তরে আছে যে, আমার উড্ডয়নই হচ্ছে আমার 
একমাত্র জীবন। কিন্তু যে সকল মুর্খের মাঝে উড্ডয়ন করারই কোন যোগ্যতা নেই, যাদের চিন্তা-গবেষণার 
পাখাগুলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকতার কাচি দিয়ে কেটে উড্ডয়ন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া 
হয়েছে। সুতরাং সে শুকোনের ভীড়ে ওই মৃত যন্তুটির গোশতে খুকুর দিতে দেখে নিজেকেও তাদের মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত ভাবছে। তাদের কাছে উদরপূর্তি করাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম। যাদের চোখের উপর ডলারের দাজ্জালী 
চোখ লেগে রয়েছে। যাদের আত্মা শ্রীনকার্ডের একটি পলকে নীলাম হয়েগেছে। যাদের তাওয়াফ হয় কুফুরী 
শক্তিগুলোর অনিষ্ট ঘরে। যারা যৎসামান্য খুটি আর খাবারের মুহে পড়ে দেশ ও দশকে শক্রুর কাছে বিক্রি 











পন 

দাজ্জালের কাছে সকল প্রকার শয়তানী শক্তি এবং জাদু বিদ্যমান থাকবে। জাদুকে এখন থেকেই এক 
আধুনিক আকৃতিতে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত করানো হচ্ছে। বড় বড় শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে জাদুর 
"্টেজশো" প্রদর্শন করানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাদুঘরগুলো বর্তমানে ইহুদীদের অধিকারে 
রয়েছে, যারা জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত গভীরতা ও উন্নতি সাধন করেছে। তন্মধ্যে কতিপয় বড় বড় রাজনৈতিক 
ব্যক্তিত্ব এবং বড় বড় ব্যবসায়ীও জাদুগীর রয়েছে। জাদুর বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন ও নিদর্শন এখন থেকেই ঘরে 
ঘরে পৌছে গেছে। যেমন- ছয়কোণাওয়ালা দাউদী তারকা (08৬০ 51291), পাঁচকোণাওয়ালা তারকা, 
অগ্নিশিখার দৃশ্য- যা পেপসির বোতলে আঁকা থাকে, সাপের আকৃতিতে সিড়ি, একচোখ এবং দাবার গোটি 


জাতিয় নিদর্শন.. ইত্যাদি। প্রতিটি নিদর্শনের প্রতিক্রিয়াই ভিন্ন রকম হয়ে থাকে৷ যেমন- পাঁচকোণাওয়ালা 
তারকার মাঝে যদি কারো নাম লিখে এর উপর একপ্রকার মন্ত্র পড়ে দেয়া হয়, তবে তাদের মতানুযায়ী এর 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ওই লোকের মৃত্যু । 
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পশ্চিমা মিডিয়ার ব্যাপারে খলীফা আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়) বলেছিলেন- "এগুলো হচ্ছে শয়তানের 
সন্তানাদী।" বাস্তবেই তিনি কথাটি সম্পূর্ণ সত্য বলেছিলেন। বর্তমানে যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে অবশ্যই 
একে দাজ্জালের চোখ কিংবা দাজ্জালের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করতেন। 


দাজ্জাল শব্দটি আরবী J>১ শব্দ থেকে বের হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ঢেকে নেওয়া । সুতরাং "দাজ্জাল" 
শব্দের অর্থ হবে অধিক ঢেকে নেয় এমন কোন বস্তু। দাজ্জালকে এজন্যই দাজ্জাল নাম দেয়া হয়েছে, কারণ সে 
নিজের মিথ্যা ও ধোকার মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে দেবে । অপপ্রচারের মাধ্যমে বড় বড় জ্ঞানীব্যক্তিদেরকে পর্যন্ত 
হুমকির মুখে ঠেলে দেবে । লোকেরা দেখতে দেখতে ঈমান থেকে হাত ধুয়ে বসবে। (নাউষুবিল্লাহ...!) 


পশ্চিমা মিডিয়ার কার্ষক্রমও এ ধরনের। কোন বাস্তবতাকে যদি তারা গোপণ করতে চায়, তবে 
বিষয়টির উপর তারা সন্দেহের চাদরগুলোকে এমনভাবে বসিয়ে দেয় যে, লোকেরা এর ভেতর পর্যন্ত পৌছতে 
সক্ষম হয়না। পক্ষান্তরে কোন বিষয়কে যদি তারা সাব্যস্ত করতে চায়, তবে হাজারো মিথ্যায় সুসজ্জিত ঢাকনা 
দ্বারা একে সাজিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করবে, যাতে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর না থাকে। 


যেমন ধরুন - হঠাৎ একটি সংবাদ প্রচার করল যে, অস্ট্রেলিয়া দেশটি সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে 
গেছে। তাহলে এ মিডিয়ায় বিশ্বাসী লোকজনের সামনে তথ্যটিকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় 


থাকবেনা। 


বিশ্ব মিডিয়া দাজ্জাল প্রকাশ এবং তার খোদায়ী ঘোষনার বিষয়টিকে বিশ্বের প্রতিটি কোণায় কোণায় 
পৌছে দেবে। বিষয়টিকে তারা এমনভাবে প্রকাশ করবে যে, মনে হবে সারাবিশ্বের মানুষ ইতিমধ্যেই তাকে 
খোদা বলে মেনে নিয়েছে। চারিদিকে শান্তি, নিরাপত্তা আর স্বচ্ছলতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি "হিষ্টন" 
এর এ বিবৃতি, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জালের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া কনফারেন্সের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে, যা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একযুগে সম্প্রচার করা হবে। 


তা বাস্তবায়ন করার জন্য দাজ্জাল দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক- বিশ্বের প্রতিটি জাগায় জাগায়, 
প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া। যাতে করে প্রতিটি স্থানে টিভি সিস্টেম পৌছে যেতে পারে। দুই- 
টেলিযোগাযোগ সিস্টেম (টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)। এগুলোকে অত্যাধিক সস্তা থেকে সস্তা 
করা । যাতে করে সারাবিশ্ব একটি গ্রামে (910108| 1809)এ পরিণত হয়ে যায় এবং কোন একটি সংবাদকে 
সারাবিশ্বের মানুষের কাছে মুহুর্তের মধ্যে পৌছে দেয়া যায়। একারণেই দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত টেলিফোন 
লাইন দেয়া হচ্ছে, মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার বসানো হচ্ছে, ওয়ার্লেস সিস্টেমকে পরিচিত করানো হচ্ছে। 
এভাবেই যাতে প্রতিটি ব্রেকিং নিউজ (Breakin9 19/9)কে ঘটনাকারে তৎক্ষনাৎ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া 
যায়। 








টেলিফোন, মোবাইল এবং টেলিভিশন ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব বিষয়, যদি জনসাধারণ এগুলোর 
ব্যবহারকে ছেড়ে দেয়, তবে বিশ্ব ইহুদী শক্তি এমনই অপারগ হয়ে যাবে যে, শেষপর্যন্ত এগুলো বিণামূল্যে 
ব্যবহার ও বিতরণ করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে এবং ব্যবহারকারীকে বিভিন্নপ্রকার অফার ও 
উপটৌকন দেয়ার কথা ঘোষণা করা হবে। 









বর্তমান যুগ এবং সাংবাদিক ভাইদের দায়িত্ব... 

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনাকালে 
বাস্তবতা অপেক্ষা মিথ্যা এবং অপপ্রচার বেশি হবে। আর মিথ্যা 
অপপ্রচার ছড়ানোর বৃহৎ শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে মিডিয়া। 
সুতরাং প্রতিটি সাংবাদিক- যারা নিজেকে মুহাম্মদে আরাবী 
সা.এর উম্মতের সদস্য মনে করে থাকে এবং দাজ্জালের ফেতনা 
শক্তিগ্তলোর মিথ্যা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে স্বীয় কলম আর 
মুখকে ব্যবহার করতে থাকা। সারাবিশ্বের কুফুরী মিডিয়া আজ 
ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে- তারা নিজেদের বাতিল পদ্ধতিকে ন্যায়-ইনসাফের পদ্ধতি সাব্যস্ত 
করতে তৎপর। তাহলে কি একজন মুসলিম সাংবাদিক শুধু এজন্য ইসলাম ও ধর্মের বিপক্ষে হাসি-ঠাট্টা সহ্য 











করে যাবে যে, যদি এর বিরুদ্ধে কলম ধরা হয়, তবে মূল্যবাণ চাকরী থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে...!1?? 


তাহলে কি এর মাধ্যমে এ পরিস্থিতিই উদ্দেশ্য- যেখানে দাজ্জাল এসে বলবে যে, আমার কথা মেনে 
নাও! নাহয় রিষিক বন্ধ করে দেব!! একজন সত্যনিষ্ঠ কলামিষ্টের হাতিয়ারকে যদি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার 
অপরাধে ভেঙ্গে দেয়া হয়, বাতিল শক্তির ভয় এসে কলমের কালি চলতে বাধার সৃষ্টি করে, তখন ন্যায়ের 
কান্ডারীগণ স্বীয় অন্তরের সুপ্ত বাসনাটিকে কালি আর অঙ্গুলিকে কলম বানিয়ে দায়িত্ব আদায় করে থাকে। 


সুতরাং বাতিল শক্তি এসে যদি এ কলমের ধারকে ছিনিয়ে নিতে চায়, ধনদৌলতের লালসা দিয়ে 
কলমের পবিভ্রতাকে বিনষ্ট করতে চায়, এহেন পরিস্থিতিতে সত্যনিষ্ঠদেরকে স্বীয় কলম ভেঙ্গে দিয়ে জঙ্গল 
আর বিরান ভূমির দিকে চলে যাওয়া উচিত!! যাতে এ কলমটি স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে 
মহাঅপরাধে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ে এবং দাজ্জালকে "মাছীহ" আর "মাছীহ"কে দাজ্জাল সাব্যস্ত করা থেকে 
বাঁচতে পারে। 


যুদ্ধটি কোন সাংগঠনিক যুদ্ধ নয়, কোন রাষ্ট্রীয় মর্যাদার লড়াই নয়, বিশেষ কোন শ্রেণীকেন্দ্রিক সংঘাত 
নয়; বরং লড়াইটি মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর গোলাম বনাম ইবলিসের গোলামদের মধ্যকার লড়াই। এটি 
বিশেষ কোন স্তরের মানুষের জন্য নির্দিষ্টি নয়; বরং প্রতিটি সময়ে প্রতিটি স্তরের মধ্যে যুদ্ধটি চলে আসতে 
দেখা গেছে। ইবলিসের বন্ধুরা তো যথারীতি চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানবতার মুক্তির দূত মহানবী 
মুহাম্মদ সা.এর গোলামগণ কি "কা'ব বিন আশরাফ"এর সন্তানদেরকে প্রিয়নবী সা.এর আনীত সত্যধর্মের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে দেখেও নিরবে বসে থাকবে..22!! 


যখন ইহুদী কবি "কা'ব বিন আশরাফ" এবং ইসলামের শত্রুরা রাহমাতুল লিল আলামীন সা.এর শানে 
কাব্যের মাধ্যমে অপরাধে লিপ্ত হত, তখন রাসূলে কারীম সা.এর পক্ষ থেকে ইসলামের কবি "হাসসান বিন 
ছাবিত রা." কাব্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করতে থাকতেন। 


যদিও বর্তমান সময়ে অন্যান্য শ্রেণীর মত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সত্যের উপর অবিচল ব্যক্তিদেরকে 
খুবই কম চোখে পড়ে। বস্তুতঃ তারা কম নয়; বরং তাদের সাথে হাজারো-লাখো নিপীড়িত শহীদ পরিবার 
এবং এ সকল নওজোয়ানের দোয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাদের প্রার্থণা আল্লাহ তা'লা কখনোই প্রত্যাখ্যান 
করেননা। ঈমানদারগণ যখন এ কলমসৈনিকদের লেখাগুলো পাঠ করে- যা আজও হযরত হাসসান বিন 
ছাবিত রা.এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ কা'ব বিন আশরাফের চেলাদেরকে দাঁতিভাঙ্গা জবাব দিয়ে যাচ্ছে- তখন 
অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের জন্য একটি দোয়াই বের হয়- হে আল্লাহ! তুমি সবসময় তাদেরকে হকের উপর 
অটল থাকার তৌফিক দান কর! অত্যাচারীদের অনিষ্টতা থেকে তাদের রক্ষা কর!! 


আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি আর মুলতন্ত্রকে বিক্রি করে মাটির দেহ রক্ষাকারী 
সম্প্রদায় সবসময় ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা জানপ্রাণ দিয়ে নিজেদের মৌলিক 
বিষয়াদী আর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে রক্ষা করতে পেরেছে, তাদেরকে সবসময় হিরো বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


ওহে মুসলিম কলম সৈনিকগণ! দাজ্জালী শক্তিবাহী এ মিডিয়া নিজেদের মুখের ফুৎকারের মাধ্যমে 
ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। এহেন মুহুর্তে আপনিই হচ্ছেন সবচে' বিশ্বস্ত জন। ইসলামের এ 
আলোটিকে উজ্জল রাখতে স্বীয় কলমটিকে সদা উষ্ণ মসিতে সিঞ্চিত রাখুন! যখনই মসি শেষ হওয়ার উপক্রম 
হয়, তখনই বিপ্লবের মাধ্যমে এটিকে উজ্জল রাখুন! কেননা, উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে দশজনের মত 
আপনারও সমান অধিকার রয়েছে। অন্যায়ের শক্তি অন্যায় হওয়া সত্তেও স্বীয় মিশনে তারা যদি এভাবে 
অবিচল থাকতে পারে, তবে আমরা তো হকুপন্থী। আমাদের তো আরো দ্বিগুণ উৎসাহ আর বীরত্বের সাথে 
অবিচল থাকা চাই! সবসময় স্মরণ রাখা চাই- তোমাদের প্রভু তোমাদের আরামায়েশের জন্য এই ঘৃণ্য দুনিয়া 
অপেক্ষা এক সর্বোৎকৃষ্ট দুনিয়া তৈরী করে রেখেছেন, যার উত্তরাধীকারী একমাত্র তারাই, যারা ঘ্বণ্য দুনিয়ার 
তুচ্ছ লোভ-লালসার মোহে পড়ে স্বীয় ঈমানকে বিক্রি করে দেবেনা। 
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একে ইবলিসের শিকড় বললেই ভাল বলা হবে। দাজ্জালী শাসনের পথপ্রশস্তকরণে অত্যন্ত দক্ষতার 
সাথেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এমন একটি বিষয়, যার কোন অস্তিত্বই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও 
পাওয়া যায়নি, এমন বিষয়কে বাস্তবতার চাদর পরিয়ে তুলে ধরা এবং মডার্ন স্তরের লোকদের অন্তরে তা 
গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে হলিউড অদ্বিতীয়। ইহুদীদের পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পথে হলিউড 
জনসমর্থন অর্জন দিয়ে যাচ্ছে। আফসোস...! নামীদামী বুদ্ধিজীবী আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের লোকজনও কতিপয় 
অদৃশ্য ব্যক্তিদের ইশারায় নেচে চলছে। তারপরও তারা নিজেদেরকে ব্রড মাইন্ডেড বলে মনে করে থাকে। 
অথচ তাদের জ্ঞান তো কবেই হলিউডের বাজারে নিলাম হয়ে গেছে। 


বড় বড় কোম্পানীগুলোকে স্বত্বীধিকারে নিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রের উন্নত ফ্যাক্টরীগুলোকে মুকাপেক্ষী 
বানানোর একটি সুন্দর নাম হচ্ছে শিল্পায়ণ। এটি ধনসম্পদ গুদামজাত করারই একটি প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক 
ইহুদী কোম্পানীগুলো যে কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও নামীদামী সংগঠনগুলোকে মোটা অংকের মূল্য দিয়ে ক্রয় 
করে ফেলে। ফলে দেখতে দেখতে গতকালের মালিক আজই তাদের সামনে মজদূর বনে যায়। 


"হাবিব ব্যাংক" আগাখানের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। এর ৫২% শেয়ার শুধুমাত্র বাইশশত 
কোটি রূপীর বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। অথচ হাবিব ব্যাংক প্লাজা এথেকে বেশি অর্থায়ণে তৈরী। 
এভাবে জাতিয় ব্যাংক আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে শিল্পায়ণের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। সামনে এর 
বিস্তারিত বিশ্লেষণ আসবে ইনশাআল্লাহ! 


দাজ্জালী প্রতারণা উক্ত শিল্পায়ণ প্রক্রিয়াকে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হওয়ার নামে প্রচার করছে। কিন্তু 
বিস্ময়কর বিষয়- শিল্পায়ণের জন্য সবচে' বড় যে দলীলটি পেশ করা হয় যে, জাতিগত বিষয়ে দায়িত্বশীল 
সংগঠন কর্তৃক যদি এ শিল্পায়ণ পরিচালনা করা হয়, তবে তাদের উপর চাপ বেশি পড়বে। কিন্তু যখন প্রশ্ন 
করা হয় যে, হাবিব ব্যাংকের মত একটি প্রক্রিয়াশীল উন্নত সংস্থাকে কেন শিল্পায়ণে রূপান্তর করা হল ?? 
এরপর পাকিস্তান ষ্টীল মিলস, মেকানিক্যাল কমপ্রেক্স টেক্সলা, পিআইএ, পিটিসিএল এবং ওয়াপদা"র উপর 
বহির্বিশ্বের পক্ষ থেকে কেন চাপ সৃষ্টি করা হল ?? তখন এর প্রতিউত্তরে নিরবতা অবলম্বন করা হয়। 

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, এমন একটি সংস্থা যার সার্বিক পরিচালনার ভার সরকারের 
হাতে- সেটাই কিনা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে । একই কোম্পানীকে যদি ইহুদীরা ক্রয় করে নেয়, তবে সেটাই 
আবার লাভ ও প্রবৃদ্ধি হতে শুরু করে। তাহলে জনসাধারণ এরমাধ্যমে কি বুঝবে ?! তাহলে কি বেসরকারী 
সংস্থাগুলোর স্পন্সরে চালিত কোম্পানীগুলো সরকারীভাবে চালানো সম্ভব নয়..??!! 

উক্ত শিল্পায়ণের ইতিহাস অধ্যয়ণ করলে একটি ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে যে, অধিকাংশ 

















নামে আগমণকারী এ কোম্পানীসমূহ দেখতে দেখতে রাষ্ট্রের উপর চড়াও হয়ে বসে। অতপর প্রধান প্রধান 
শহরগুলোতে এর বাহ্যিক সৌন্দর্যতাকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে পেশ করা হয় যে, মনে হয় বহির্বিশ্ব 
থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠান আগমণের ফলে দেশের ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এ প্রতারণার 
বাস্তব চেহারা তখনই ভেসে উঠে, যখন ইহুদীরা উক্ত রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রের দিকে 
মনোনিবেশ করে। অতপর পেছনে এমনসব ময়লা আবর্জনা ফেলে আসে, যেমন বন্যার্ত এলাকায় পানি চলে 
যাওয়ার পর পতিতাবস্থায় দেখা যায়। 


ইহুদীরা উক্ত সহযোগীতা এবং ব্যাংকিংয়ের সূচনা করে জার্মানী থেকে । অতপর ব্রিটেনকে তাদের 
কেন্দ্রভূমি নির্ধারণ করে। ব্রিটেনকে নিজেদের স্বার্থমত ব্যবহারের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই 
ইহুদীরা নিউইয়োর্কের দিকে যাত্রা শুরু করে। ফলে দেখতে দেখতে আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত 
হয়। এখন আপনিই বিবেচনা করুন- এটা কি বাস্তবতা নয় যে, ইহুদীরা এখন ধীরে ধীরে আমেরিকা ছেড়ে 
অন্য কোন রাষ্ট্রের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে...??!! 


সত্যিই যদি এ সহযোগীতা আর শিল্পায়ণের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের ভাগ্য পরিবর্তন হত, তবে 
স্পেনবাসী কেন অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পেছনে রয়েছে..?! শুধুমাত্র আমেরিকা আর ব্রিটেন কেন উন্নতি লাভে 
সামর্থ্য হয়েছে..?! আর এখন মার্কিন ডলারের মূল্য কেন "ইউরো"র বিপরীতে হাস হতে শুরু করেছে..?! 
তাহলে এমনটি কেন হয় যে, এর কেন্দ্রভূমি কখনো স্পেন, কখনো ব্রিটেন, কখনো আমেরিকা, কখনো জাপান 
আবার কখনো কোরিয়া..?! 


এটা হচ্ছে এ ড্রামা, যার ব্যাপারে স্বয়ং ইহুদীদের প্রোটোকোলস"এ উল্লেখ রয়েছে যে, "আমাদের এ 
পরিকল্পণাগ্ডলোকে বিশ্ববাসী বুঝে উঠতে পারবেনা । আর যদি বুঝেই ফেলে, ততক্ষণে আমরা আমাদের কাজ 
সেরে ফেলতে পারব।" বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সময়ে সময়ে এ সহযোগীতা আর শিল্পায়ণ ব্যবহারের খাদে 
পড়েছে। কিন্তু একটি কথা চিরসত্য যে, ইহুদীরা যে রাষ্ট্রের দিকেই মনোনিবেশ করে, এ রাষ্ট্রেই টাকা-পয়সা 
আর ধনদৌলতের জয়জয়কার হয়ে যায়। হয়ত ঠিকই! কিন্তু শুধু হাত পর্যন্তই! সেখানকার স্থানীয় 
কোম্পানীগুলো কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাণিজ্যের সেই অতল সমুদ্রে বড় মাছের শিকারে পরিণত হয়। 
জনসাধারণের ভাগ্যে শুধুমাত্র সেটুকুই ঝুটে, যা হংকং আর সিঙ্গাপুরের বাজারে দেখা যায়। কি আশ্চর্য 
ব্যাপার- রাষ্ট্রীয় ও সরকারী বৈঠক থেকে নিয়মিত ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষনা করা হয় যে, "আমরা আইএমএফ 
থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। দরপতনের মজুদ ভান্ডার ১২.২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।" কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে 
যে, দ্রব্যমূল্য-বেকারত্ব আর দারিদ্রতার ক্ষেত্রে আরো একধাপ অবনতি হয়েছে। 


অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াদীর ক্ষেত্রে সচেতন লোকজন উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি ভাল করেই 
জানেন। এও জানেন যে, হাজারো নয়; লাখো ঘর থেকে চুলার আগুন বন্ধ করিয়ে আইএমএফ থেকে মুক্তি 
অর্জন করা হয়েছে। আর আইএমএফ-ও এজন্যই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিয়েছে যে, আমাদের সরকার তাদের 
সকল শর্ত মেনে নিয়ে নিঃশব্দে এগুলো বাস্তবায়ন করেছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের সরকারদের 
দিয়েই তারা বাস্তবায়ন করাতে পারেনি । আইএমএকের প্রস্তবাণার মধ্যে বাজেট নিয়মুখী করা, বিভিন্ন বিষয়ে 
টেক্স আরোপ করা এবং বাড়িয়ে দেয়া, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যকে মার্কেট রেটের সমান করা, পেট্রোলের মূল্য 
প্রতি দু'সপ্তাহের ভেতরে বাজারমুল্যের মত রাখা, আমদানীকৃত দ্রব্যাদীর উপর এক্সাইজ ডিউটিকে হাস ও 
স্বভাবজাত করা, জাতিয় স্বত্বে থাকা বড় বড় ব্যাংকগুলোর শিল্পায়ণ এবং ওয়াপদা, রেলওয়ে ও পিআইএকে 
স্বত্বাধিকার বানিয়ে দেয়া উল্লেখযোগ্য । 

উপরোক্ত শর্তগুলো বাস্তবায়ণের ফলে দ্রব্যমূল্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে, দারিদ্রতার ক্ষেত্রে আরো 
একধাপ অবণতি হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে বেসরকারী কোম্পানীসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরই 
ফায়দা হয়েছে। একারণেই সরকারী সহযোগী সংগঠন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। টেক্সটাইল শিল্পের ভবিষ্যৎ দিন দিন নিম্নমুখী হতে চলেছে। 


এখনই যদি কথাগুলো আপনাদের বুঝে না আসে, তাহলে আপনাদের উচিত- আমেরিকায় গিয়ে 
মার্কিন জনসাধারণের পরিস্থিতি অবলোকন করা, হংকংয়ের স্থানীয় লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা । এসকল 
ব্যাপারে যদি কেউ কোন মার্কিন বুদ্ধিজীবীর মতামতকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, তবে তার জন্য 
প্রসিদ্ধ মার্কিন শিল্পকার এবং "ফোর্ড অটো মোবাইল" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা "হেনরি ফোর্ড" (১৮৬৩-১৯৪৭) 
এর রচিত "দি ইন্টারনেশনাল জিয়োয" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে (এর বাংলা উড "বিশ্ব ইহুদী 
ফেতনাস্তবল") [চি৮১752 72855 
বাস্তবতাকে তিনি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন যে, বিশ্ব বাণিজ্যিক 
কেন্দ্র কখনো স্পেনে, কখনো লন্ডনে আবার কখনো নিউইয়োর্কে কেন হয়..??!! 

এর বিপরীতে যদি সরকারী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হত, বিশ্ব বাণিজ্যিক 
সংস্থার রক্তচোষা বাঁধনকে যদি শিকড় থেকেই কেটে দেয়া হত, তবে আল্লাহ তা'লাও জাতিকে সেই যোগ্যতা 
দিয়ে দিতেন- যার বরকত আপনি বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে দেখতে পেতেন। আমাদের ব্যবসায়ী ভাইগণ 
বিষয়টিকে খুব ভাল করেই বুঝে থাকবেন। 














রি one টা নিন ঠা head Quarter)বললেই 
চলে। জ্বি হ্যাঁ... দাজ্জালের আগমণের জন্য নস এর শাব্দিক 
অর্থ হচ্ছে পাঁচকোণাবিশিষ্ট। কিন্তু তাওরীতের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত সুলায়মান আ.এর মহর বা ঢালের নাম 
হচ্ছে পেন্টাগন। (সূত্র- "দাজ্জাল", লেখক- আছরারে আলম, দিল্লী) 


ইহুদীরা বিশ্বময় ঠিক সেরকম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেরকম হযরত সুলায়মান আ.এর ছিল 
(একারণেই শক্তির নিদর্শনটি তারা সেখান থেকেই নিয়ে থাকে)। পেন্টাগনে অবস্থিত সুদক্ষ সেনাবাহিনীর 
অধিকাংশই ইহুদী- চায় সে যে কোন রূপেই হোক না কেন। পাশাপাশি ওখানে কর্মরত অন্যান্য 
দায়িত্বশীলগণও তাদের অনুসারী। এরাই হচ্ছে এ সুদক্ষ সেনাদল, যারা দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পর তার 
বিশেষ সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের মধ্যে আসফাহানী ইহুদীদেরকে এক বিশেষ মর্যাদার 
অধিকারী বলে মনে করা হয়। 








EL হোয়াইট হাউস (White House)... EN 









এটিও একটি পারিভাষিক (71111701901021)রূপ। এর অর্থ হচ্ছে এ প্রাসাদ, যেখানে দাজ্জাল 
আগমণের পূর্বে থেকেই ইহুদী ধর্মীয় পন্ডিতগণ (রাব্বী) বাস করে থাকে। (সূত্র- "দাজ্জাল", লেখক- আছরারে 
আলম, দিল্লী) 

এসকল ধর্মীয় পন্ডিতগণ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর দাজ্জালের বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী 
ইহুদী ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ছদ্মবেশে বসবাস করছে। তারা স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদের 
ইহুদী হওয়াকে গোপন রাখছে। 








বিশ্বযুদ্ধের পর সংস্থাটিকে মৌলিকভাবে বন্ধ করে দেয়ার দরকার ছিল। কেননা, এরপর সংস্থাটির আর 
কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মহা অভিযানটি সামনে রয়েছে 
বিধায় ন্যাটোকো শুধু বাচিয়েই রাখা হয়নি; বরং একে আরো ব্যাপক ও আধুনিকায়ণ করা হয়েছে। কেননা, 
অদূর ভবিষ্যতের মরণযুদ্ধে ন্যাটোর উপরই মহাদায়িত্ব অর্পন করা হবে। 


ন্যাটো হচ্ছে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এক সামরিক সংগঠনের নাম। যার মূল উদ্দেশ্য গতকালের মত 
আজও ইবলিসের মিশনের রক্ষণাবেক্ষণ করা। 


















চি ফ্যামিলি প্ল্যানিং... 
কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন- 
২৬০১৩৫4০135 3 শি১৪১১ ৬৮১০ DIY 255 ০:০১ ০০ এলি ০৪৩ IIS 
অর্থাৎ "আর এভাবে অনেক মুশরেকদের কাছে তাদের নেতৃস্থানীয়জন সন্তান হত্যা করাকে 
সৌন্দর্যমন্ডিত করে পেশ করেছে, যাতে (নিজেদের হাতেই তাদের বংশকে নিঃশেষ করে দেয়া যায়) তারা 
তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদেরকে ধর্মের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে দেয়৷" 
নদ লব খৃষ্টানরা তাদের ইহুদী সরদারদের প্ররোচনায় নিজেদের বংশকে নিজেরাই 
AN any), < টের 
০ “1০ ধ্বংস করেছে। আর বর্তমানে যে পরিস্থিতি ইউরোপে চলছে, তা আরো ন্যাক্কারজনক। 
মুসলমানদের বিরোদ্ধেও ইহুদীরা একই পন্থা অবলম্বন করেছে। এ মহাষড়যন্ত্রকে 
6 নি বাস্তবায়ন করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তরফ থেকে প্রতি বৎসর শত শত বিলিয়ন 
৬৪ ul এ 
Hp 27 ডলার খরচ করা হয়। বর্তমানে বংশকে বিনষ্ট করার জন্য এতসব পদ্ধতি আবিস্কৃত 
৮ 4৮ হয়েছে যে, এগুলো গণনা করাও মুশকিল। 
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এটা হচ্ছে এ সংস্থা, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে মহাকাশে দাজ্জালী শক্তির ভীত্তি স্থাপন করেছে। 
বর্তমানে মহাকাশে অবস্থিত স্যাটেলাইট পদ্ধতির মাধ্যমে সে সারাবিশ্বের উপর নজর রাখছে। তাদের জঙ্গি 
বিমান, মিযাইল, এটম বোমা ইত্যাদি সবকিছুই এ স্যাটেলাইটের সাহায্যে গাইড করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে 
তারা 1119160 দূরবিন মহাকাশে প্রেরণ করেছে। এই দূরবিনের মাধ্যমে তারা প্রত্যেক উষ্ণ বস্তুকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারবে, চায় এ বস্তুটি জনচক্ষুর অন্তরালে থাকুক। 


বাহ্যিকভাবে এর উদ্দেশ্য বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে মহাকাশে অবস্থিত অজানা স্থানসমূহের সন্ধান 
পেতে সাহায্য নেয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক সামরিক প্রস্তুতির আলোকে যদি লক্ষ করা হয়, তবে 
সহজেই বলা যায় যে, এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে এ শক্তিকে দেখতে পারা, যা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা 
পড়েনা। ইহুদীদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই হয় ইবলিসকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। একটি কথা তারা খুব ভাল 
করেই জানে যে, জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের সাথে আল্লাহর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে মুজাহিদীনকে 
সহযোগীতা করে থাকে। তাহলে কি তারা এই আধুনিক দূরবীনের সাহায্যে এ আসমানী শক্তিকেও দেখে 
ফেলতে চায়..??!! যেন ফেরেশতাদেরকে প্রতিহত করার জন্যও কোন পদক্ষেপ আবিস্কার করা যায়..??!! 
আর এমনিতেই ইহুদীরা হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল আ.কে নিজেদের পুরাতন শত্রু বলে মনে করে থাকে। 
এছাড়াও সংস্থাটির আরো অনেক গোপন মিশন রয়েছে, যেগুলো সবসময় জনসাধারণের জ্ঞানের বাইরে রাখা 









জুলুম-অত্যচার, নির্ধাতন-নীপিড়ন নিঃশেষ করতঃ বিশ্বময় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 
আল্লাহ তা'লা কোরআনে কারীমে জিহাদের বিধানকে ফরয করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 
১৮০০ ০০ ০5৪ 53 401 0%05 ০০০ ০০১০ ০০৮৮৪ REL ll dbl ৪৪১ অঠও 
অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তা'লা কতিপয় (অনিষ্ট) লোককে কতিপয় (উৎকৃষ্ট) লোকদের মাধ্যমে প্রতিহত না 
করতেন, তবে বিশ্বজুড়ে বিশ্বঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা সমগ্র জগতবাসীর উপর মহাদয়াবান 
(একারণেই আল্লাহ তা'লা ঈমানদারদেরকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, যাতে এর মাধ্যমে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা 
সুষ্টিকারীদেরকে দমন করা যায়)। 


উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিতালকে ফরয করার ক্ষেত্রে সমগ্র জগতবাসীর জন্য 
উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল জারী রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে অনেক 
মঙ্গল নিহীত রয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নয়; বরং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্যই এতে বিরাট 
ফায়দা নিহীত রয়েছে বলে কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তো বটেই; জিহাদ জারী রাখা 
এমনকি পশুপাখি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্যও মহাকল্যাণের বিষয়। 


একারণেই এই ফরযিয়াতকে আল্লাহ তা'লা কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখবেন। পাশাপাশি জিহাদের কাজ 
আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতি বা লোকদের জন্য অপেক্ষা করবেননা । সুতরাং একপ্রান্তের 
মুসলমানদের দিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দেবেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'লা বলেন- 19:95 915 
৮০১৪ 195 এ-০০৪(তোমরা যদি (জিহাদ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তা'লা তোমাদরে স্থলে 
অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন)। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-ও কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকার কথা 
উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন। যাতে করে উম্মত অলসতা আর অসতর্কতার দরুন এমহান ফরযিয়াত থেকে বিমুখ 
না হয়ে যায়। 


আর তাই জিহাদ ফরয হওয়ার পর থেকে সত্যনিষ্ঠ বান্দাগণ প্রত্যেক যুগে কিতালের মহান দায়িত্বকে 
আঞ্জাম দিয়েছেন। বদর প্রান্ত থেকে সূচীত এ কাফেলা ইরানের পুজ্য মহাঅগ্নিকে ঠান্ডা করেছেন। আফ্রিকার 
গহীন জঙ্গলসমূহে তাকবীরের সুমহান ধ্বনি উচ্চারন করেছেন। স্পেনের সবুজ বাগিচাগুলোকে একত্ববাদের 
সেজদার মাধ্যমে সুষমামন্ডিত করেছেন। সিন্ধের মরুভূমিতে নির্যাতিত নিম্পেষিত কৃতাদাসদের চিরমুক্ত 
করেছেন। হিন্দুস্তানের উঁচু প্রান্তরগুলোকে তাওহীদের গানে গানে আন্দোলিত করেছেন। খৃষ্টবাদের কেন্দ্রভূমি 
কনষ্ট্যান্টিনোপলকে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী বানিয়েছেন। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর হিংস্র- 


এভাবেই কাফেলা প্রতিটি যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে ন্যায় আর অন্যায়ের মাঝে 
রায়বেরেলী থেকে বালাকোঠ পর্যন্ত এবং শ্যামলী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভ্রমণ করে কাফেলাটি আফগানিস্তানে 
এসে এক নতুন ও পূর্নাঙ্গ আকৃতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। দেখতে দেখতে জিহাদ এমনসব অভিযানের জন্ম 
দিয়েছে যে, সারাবিশ্বের মুসলমানের কাছে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একের পর এক ফেতনা 
সৃষ্টিকারী এই অনিষ্টকে একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। 


একারণেই বিশ্ব কুফুরী শক্তি, যার বাহ্যিক সিপাহসালার হচ্ছে বর্তমান আমেরিকা- কারো তিরস্কার ও 





ভেটোর পরোয়া না করে স্বীয় অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। সর্বশেষ সন্ত্রাসবাদ (দাজ্জালের পথের সকল 
বাধা)কে ছিন্নমূল করা পর্যন্ত অভিযান জারী রাখতে বদ্ধপরিকর রয়েছে। ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারে সাবেক 
মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে বিশ্ববাসী যা শুনতে পেরেছে, তা বুশের কোন উন্মাদনামূলক বক্তব্য ছিলনা; 
বরং বুশ যা বলেছে, বাস্তবেও বিষয়টি তাই যে, ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যকার সর্বশেষ মরণযুদ্ধের সূচনা 
ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। 
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সুতরাং তাদের সর্বপ্রথম টার্গেট হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনসমূহ। আর বুশের খোদা (ইবলিস বা 
দাজ্জাল) বুশের সাথে উক্ত যুদ্ধের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছে, সেটা হচ্ছে এ প্রতিশ্রুতি- যা বদর 
যুদ্ধের পূর্বে আবু জেহেলের খোদা (ইবলিস) আবু জেহেলের সাথে করেছিল। ইবলিস তাকে বলেছিল- "আমি 
তোমাদের সাথে আছি"। আর সে আবু জেহেলকে মুসলমানদের বিরোদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ার্জনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল। সুতরাং বর্তমান সময়ে বুশের খোদা (ইবলিস) তার যত সন্তানাদী আর বাহিনীকে নিয়েই আসুক না 
কেন- মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর প্রভূ আজও মুজাহিদীনের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ক্রমাগত 
ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠাচ্ছেন। সুতরাং সফলতা একমাত্র ঈমানদারদের ভাগ্যেই লেখা রয়েছে, যা 
সর্বাবস্থায় তাদের পায়েই এসে চুমু খাবে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে বিশ্বময় চলমান ইসলামী 
আন্দোলনসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা টানছি :- 
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এ আন্দোলনটি স্বীয় ইতিহাসে অনেক চড়াও-উতরাও প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন ধ্বনি আর ভিন্ন ভিন্ন 











মতাদর্শের ছাপ এর উপর পড়েছে। চুক্তি, কনফারেন্স এবং রাষ্ট্রীয় বৈঠকের খাদে একে ফাসিয়ে রাখা 
হয়েছে। উক্ত আন্দোলনে বিশ্ব তার সকল অভিজ্ঞতাই প্রয়োগ করেছে, কিন্তু নিপীড়িত জনেরা আরো 
নিপীড়িত হতে চলেছে আর লুটেরা সম্প্রদায় তাদের লুটতরাজে কয়েকধাপ অগ্রসর হয়েছে। নিরীহ ফিলিস্তীনী 
মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের এমন কোন দরজাকে ছাড়েনি, যেখানে তারা ইনসাফের ফরিয়াদ না করেছে। কিন্তু 
সব দরজা থেকে তাদের জন্য একটি উত্তরই ভেসে এসেছে যে, "ধরায় নিরীহ দুর্বল লোকদের জন্য ইনসাফ 
নয়; বরং জুলুমই তাদের একমাত্র প্রাপ্য... যাদের বাহু থেকে ফায়সালা ছিনিয়ে আনার শক্তি খতম হয়ে যায়, 
তাদের ফায়সালা একমাত্র লুটতরাজ সম্প্রদায়ই করে থাকে...।" 


ফিলিস্তীনী সম্প্রদায় তাদের সকল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটানোর পর নিরাশ হয়ে এমন এক পথ 
বেছে নেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে, যেখানে ফায়সালা করার জন্য ভিক্ষার দরকার হয়না, যেখানে ইনসাফের 
আশায় অত্যাচারীদের দুয়ারে দুয়ারে জিঞ্জির খটখটানোর দরকার হয়না; বরং ফায়সালা নিজেই এসে 
আওয়াজ দিতে থাকে। 


ফিলিস্তীন আন্দোলন যখন থেকেই ইসলামের রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে, তখন থেকেই প্রতারক ইহুদী জাতির 
তা'লা একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, সম্মান ও সফলতা অর্জনের জন্য কোরআন-হাদিসের 
বাতানো পদ্ধতি অনুযায়ী জিহাদ করা চাই। সুতরাং কোরআন-হাদিস ভুলে গিয়ে যদি জাতিগত বিষয়ে বা 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জিহাদ পরিচালনা করা হয়, তবে এর মাধ্যমে মুসলমানদের কখনোই সম্মান মিলবেনা। এই 
মূলনীতির প্রতিক্রিয়া সকল ইসলামী আন্দোলনের মাঝে আপনার চোখে পড়বে- চায় তা ফিলিস্তীন আন্দোলন 
হোক, কিংবা কাশ্মীর বা চেচেন আন্দোলন। উক্ত আন্দোলন এসে বিশ্বের সকল প্রতারক জাতির চক্রান্তের 
মিঠাপানিতে বিষ মেরে দিয়েছে। এতদসত্তেও যে, বিশ্বের সর্বাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেম ইহুদীদের কাছে 
বিদ্যমান রয়েছে। এরপরও মুজাহিদীন ইসরায়েলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইহুদীদেরকে জাহান্নামের টিকিট 
ধরিয়ে দিচ্ছে। 


ইহুদীবাদের সেই সুগভীর ষড়যন্ত্র, যার গতিপথ সমস্ত আরব্য সম্প্রদায় মিলেও রোধ করতে পারেনি, 
তেলখনিজে ভরপুর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যে ইহুদীদেরকে কিছুই করতে সাহস পায়নি, আরব্য রাজনৈতিক 
জিহাদের ঝান্ডা ধারনকারী মুষ্টিমেয় নৌজোয়ানের কয়েক বৎসরের পরিশ্রম সেই বাজী ওলট করে রেখে 
দিয়েছে। 


চাল চেলে নকশা পরিবর্তন করে রেখে দিত। কিন্তু এখন এ সকল যুবক আর স্বীয় স্বত্বের বুঝ অন্তরে 
ধারনকারীনী বোনদের সীমাহীন ত্যাগের বদৌলতে বাজী এখন মুজাহিদীনের হাতে রয়েছে। 


ইসলামী বিশ্বের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় যে, একদিকে জিহাদবিরোধী প্রয়াসগুলো তৎপর 
ছিল। যদ্দরন ইহুদীরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজেদের সমৃদ্ধ ইসরায়েল গড়ার দিকে মনযোগী ছিল এবং 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীরা ইসরায়েলে এসে বসত নির্মাণ করছিল। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ছিল 
এই যে, স্বত্বাধিকারী বাড়ী মজুদ থাকা সত্তেও আশ্রয়ের জন্য শরণার্থীদের জন্য রাখা সেনাক্যাম্পে গিয়ে 
বসবাস করতে হত। সুতরাং যখন থেকেই জিহাদী অভিযান শুরু হল, তখন থেকেই বাজী পূর্ণাঙ্গরূপে উল্টে 
যেতে লাগল। ইহুদীরা যে স্থানটিকে নিজেদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল মনে করে থাকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে যেখানে এসে তারা একে একে বসতি স্থাপন করেছিল আর মনে করেছিল যে, সেখানে তারা বিশ্ব ইহুদী 
সরকার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে- সেই ভূমিটিই কিনা তাদের জন্য কবরস্থান সাব্যস্ত হতে লাগল। বস্তুত এটা তো 
হচ্ছে আল্লাহ পাকের ক্রোধের প্রারম্ভিক সূচনা। সেদিন তাদের কি উপায় হবে, যেদিন না পাথর না বৃক্ষ কোন 
স্থানেই তাদের আশ্রয় মিলবেনা, সবকিছুই তাদের বিরোদ্ধে অবস্থান করবে। 


এটা হচ্ছে এক চরম বাস্তবতা, যেখানে সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রয়েছে যে, 
জিহাদের মধ্যে আল্লাহ তা'লা আজও সেই শক্তি রেখেছেন, যার মাধ্যমে বিশ্বের শক্তিশালী দুশমনদের ঘুম 
পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। এ সকল ইহুদী, যারা বিশ্ব প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে একের পর এক চাল চেলে যাচ্ছে, 
আজ মুজাহিদীনের ফেদাঈ অভিযানসমূহ তাদের মস্তিষ্ককে ভণ্ডুল করে ছেড়েছে। এখন কোন চাল-ই তাদের 
বুঝে আসেনা । ফলে উন্মাদ হয়ে কখনো নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিঘ্নতার ঢোল বাজায়, তো কখনো দখলকৃত 
অঞ্চল থেকে বাহিনী ফেরত নেয়ার ঘোষনা শুনায়। 
FN Gal ৯ এত Le 





আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন জিহাদের মধ্যে এমনই এক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন যে, জিহাদকে যদি 
চালু রাখা যায়, তবেই সকল সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে, সকল পেরেশানী শান্তি ও নিরাপত্তায় 
রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিলিস্তীনের জিহাদ সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি 
উত্তম আদর্শ হিসেবে ধরা যেতে পারে। ইসলামী সংগঠনগুলোর জন্য এথেকে অনেক কিছু শেখার আছে। 
ফিলিস্তীন জিহাদের গুরুত্ব এদিকে চিন্তা করলে আরো বেড়ে যায় যে, এটাই হচ্ছে সেই ঘাটি, যেখানে হক- 
বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ ফায়সালাটি সম্পাদিত হবে। কুফুর আর ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধটি 
এতাদঞ্চলেই সংঘটিত হবে। আর তাই আন্দোলনটির সার্বিক সাফল্যের প্রতিক্রিয়াগুলো যে দাজ্জালী 
শক্তিগুলোর উপর পড়ছে, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। সুতরাং সারা ইসলামী বিশ্ব এবং প্রতিটি 
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আফগানিস্তানের জিহাদ দেখতে দেখতে ইসলামী বিশ্বে এক নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। আল্লাহর 
সাথে মহব্বত পোষনকারী বান্দাগন যখণ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর নাযিলকৃত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখণ 
কুফুরী শক্তির সকল চক্রান্ত মাকড়ের জালের মত ছিড়ে পড়তে শুরু করেছে। তালেবানদের আন্দোলন রাতের 
আধাঁরে ভ্রমণকারীদেরকে প্রভাতের উজ্জল রবির সুসংবাদ দিয়েছে । কনকনে শীতে কম্পমান লোকদেরকে 
নিজেদের প্রজ্জলিত অগ্নির মাধ্যমে উষ্ণতা দিয়েছে। জ্ঞানবান অন্তরসমূহকে সমুদ্রের সুবিশাল উর্মিমালা দিয়ে 
প্রশান্ত করেছে। অত্যাচার-অবিচার, নির্ধাতন-নিপীড়নের খাদে পড়ে থাকা সম্প্রদায়কে বিশ্বের বুকে মাথা উচু 
করে দাড়াতে শিখিয়েছে। হিনমন্যতা আর কাপুরুষতাকে ভাগ্যের লিখন সাব্যস্তকারীদেরকে ভাগ্য গড়ার 
সবক দিয়েছে। 


তালেবানদের আত্মোৎসর্গ ত্যাগ শাবকের কাছে সিংহের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছে। সিংহশাবকেরা 
নিজেদের পরিচয় বুঝতে পেরেছে। নিস্তব্ধতার দরিয়ায় পড়ে থাকা নিপীড়িত জনেরা এসে অত্যাচারীদের 
হাতে হাতকড়া পরিয়েছে। যুগের ফেরাউনদের বিরোদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। মহব্বতের দাবী নমরূদী 
অগ্নিকে পছন্দ করে নিয়েছে এবং আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যায়ের বিরোদ্ধে জিহাদ স্বমহিমায় চালু 
রয়েছে এবং চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ। 


জিহাদের সাথে বিদ্বেষ পোষনকারী সম্প্রদায় যা বলার বলুক- কিন্তু এটি একটি এঁতিহাসিক বাস্তবতা 
যে, উসমানী শাসনব্যবস্থা পতনের পর থেকে আফগান জিহাদের সুচনাকাল পর্যন্ত মুসলমানদের লাশে পৃথিবী 
ভরে উঠেছিল। আশ্রয় প্রার্থণার আর্তনাদ শুধু মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর উম্মত থেকে ভেসে আসছিল। উড়না 
নিলামে শুধু উম্মতে মুসলিমার বোনদের উঠছিল। এতিম হলে শুধু আমাদের সন্তানরাই এতিম হচ্ছিল। 
মায়েদের বুক খালি হলে শুধু এই জাতির মায়েদেরই খালি হচ্ছিল। বিধবা শুধু ঈমান ধারনকারীনী মহিলারাই 
হচ্ছিল। 


আর আফগান জিহাদের পর থেকে দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। এখন যদি আমাদের ঘরে চুলার আগুন 
না জ্বলে, তবে হত্যাকারীদের-ও রুটির যোগান হয়না। আমাদের সমাজে মাতম দেখা গেলে তাদের সমাজেও 
উল্লাসের ধ্বনি উঠতে পারেনা। আমাদের ঘরগুলো যদি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তবে দুশমনেরও সেখানে জ্বলে 
যেতে হয়। আমরা যদি পেরেশানীতে থাকি, তবে তারাও নিরাপদে থাকতে পারেনা । তীব্র শীতের রাতে যদি 
আমরা বিশ্রাম না করতে পারি, তবে তাদের চোখেও নিদ্রা স্পর্শ করেনা । আমরা যদি ঘরবাড়ীহারা হয়ে যাই, 


তবে দেখবেন- তাদেরও বাড়ীতে থাকার সুযোগ হবেনা। হিসাব দু'পক্ষ থেকেই সমানে সমান। হ্যাঁ... কিছু 
আগপিছ হতে পারে। আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের পিছু ছুটতেই থাকব। বিজয় আমাদের হাতেই ধরা দেবে। 
কেননা, আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এ উপটঢৌকনের আশা রাখি, যা কাফের সম্প্রদায় রাখেনা। 


এই বাসনা অন্তরে ধারণ করে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনসমূহ বিশ্ব কুফুরী শক্তির 
বিরোদ্ধে জিহাদের ঘোষনা করে ফেলেছে। যদিও কথাটি বাস্তব যে, কুফুরী শক্তির মত মুসলমানদের হাতে 
এতসব মরণাস্ত্র আর মাধ্যম নেই বললেই চলে। কিন্তু পেরেশানী নয়। প্রতিটি যুগে ঈমানদারগণ একই 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তারা তো আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখেই ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হন। 


কুফুরী শক্তি এই চরম বাস্তবতাকে খুব ভাল করেই জানে । আর তাই বিশ্ব কুফুরী শক্তি দাজ্জাল 
আত্মপ্রকাশের পূর্বেই প্রত্যেক এ শক্তিকে ছিন্নমূল করে দিতে চায়, যারা দাজ্জালের পথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি 
করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার পর তালেবানরা ইবলিসী পদক্ষেপগুলোকে মাটির 
দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে যে, চৌদ্দশত বৎসর পার হওয়ার পর আজও ইসলামের শান পূর্বের মতই রয়েছে, 
শুধুমাত্র একটিই শর্ত যে, সত্যনিষ্ঠ এবং সাহসী হওয়া লাগবে। 


তালেবান আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঠিক আন্দাজ ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবেনা, যতক্ষণ না 
ইসলামী শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব ও ইহুদীদের পদক্ষেপগুলোর উপর গভীর নজর না দেয়া হয়। যে সকল 
তারা তালেবানদের সকল দুঃসাহসী অভিযানের তাৎপর্যগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারবেনা, যতক্ষণ 
না স্বীয় চোখ থেকে দাজ্জালী মিডিয়ার চশমাটি খুলে দিয়ে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তা পর্যবেক্ষণ করবে। 


আফসোস হয়... যখন দেখি যে, দুশমন এ আন্দোলনের সঠিক অর্থ বুঝে ফেলেছে, অথচ ঈমানের 
দাবীদারগণ এখন পর্যন্ত একে এ অর্থে বুঝে উঠতে পারেনি, যে অর্থে তা বুঝার দরকার ছিল। আফগান 
ভূমিতে কোরআনের শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর তাদের ভাষ্য আরো দ্রুত ও ধারালো হয়েছে। এর মাধ্যমে 
ইবলিসী শক্তি যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দ তারাও পেয়েছিল- যারা নিজেদের 
ব্যাপারে মনে করে থাকে যে, সে একজন মুসলমান। 


অনেক মানুষ তো এজন্য উল্লাস করেছে যে, তাদের ভবিষ্যদ্বানীগুলো প্রতিফলিত হয়েছে যে, জিহাদের 
মাধ্যমে কোনই ফায়দা হয়না। এখানে বিস্তারিত বলার পরিবর্তে এতটুকু শুধু ইঙ্গিত করতে চাই যে, তারা 
এখনো বুঝে উঠতে পারেনি যে, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বান্দাদের কাছ থেকে কি আশা করেন...!! 


আল্লাহ তা'লা স্বীয় বান্দাদের থেকে এটাই চান যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ ও 
শাসনক্ষমতার সঠিক বিশ্বাসের উপর বান্দাগণ অটল থাকুক! চায় তা করার জন্য তাদের প্রাণনাশের শংকা 
থাকুক! হক-বাতিলের মধ্যকার এই যুদ্ধটিও সেই বিশ্বাস বাঁচানোর যুদ্ধ; শুধু শরীর বাঁচানোর যুদ্ধ নয়। 


একারণেই তালেবানরা নিজেদের আকীদা ও বিশ্বাসকে অবিচল রাখার জন্য শাসনকে কুরবান 
করেছে। নিজেদের ঘরবাড়ী জ্বলতে দেখেছে। সুখ-শান্তিতে আগুন লাগিয়েছে। তবুও স্বীয় আকীদা ও খোদার 
প্রতি গভীর বিশ্বাসকে তারা বিক্রি করে দেয়নি। কুফুরী শক্তি নিজেদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের পরও 
তালেবানদেরকে তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করতে পারেনি। এতদসত্তেও যদি 
কেউ বলে যে, জিহাদের মাধ্যমে কোনই ফায়দা নেই। তালেবান পরাজিত হয়েছে। তাহলে এর মাধ্যমে সে 
কোরআন-হাদিস থেকেই দূরে সরে যাবে। 

তালেবান জাতি আফগানিস্তানের সকল আন্দোলনের জন্যই এক মায়ের মত, যার প্রয়োজনীয়তা 
প্রতিটি ঘরে সবসময় অনুভূত হয়। সন্তান যদি ছোট হয়, মা-ই ঘরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। আর সন্তান 
যখন যুবক হয়ে যায়, তখনও মা-ই ঘরের মৌলিক ভিত্তী হয়ে থাকেন। পরিবারের সকল সদস্যের সাথে 


পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার বিষয়টি একমাত্র মা-ই সম্পাদন করতে পারেন। 


ইবলিসী শক্তি ইসলামী নেতৃত্বের এ দিকটি সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানে। সেই মা নিজের 
সন্তানদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে কিভাবে লালন করতে পারত। ক্রান্তিকালে সেই মা তাদেরকে কিভাবে সাহস 
দিতে পারত, এসকল বিষয় ইহুদী ও তার মিত্রা খুব ভাল করেই বুঝেছিল। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় 
যে, কোরআনের উপর বিশ্বাসকারী এ সম্প্রদায় কোরআনী শাসনব্যবস্থা গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারলনা। 


বর্তমান আফগান আন্দোলন মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে দিনবদিন 
দ্রুতগামী হতে চলেছে। উক্ত আন্দোলন সুদৃঢ় হওয়া মানেই সকল ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়া। 
কেননা, আল্লাহ তা'লা যমিনকে তার খাটি বান্দাদের জন্য ঘাটি হিসেবে ঘোষনা করেছেন। 


আফগান ভূমিতে মার্কিন বিরোধী সাম্প্রতিক মিশনসমূহ অবশ্যই খোদাভক্তদের মনে নতুন আশার 
সঞ্চার করেছে। তাদের সফলতাগুলো দেখে ঈমানদারদের অন্তরে উন্মাদনার নতুন তরঙ্গ ভেসে উঠেছে। 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সকল মুসলমানদেরকে এতদাঞ্চলকে সামনে 
রেখেই তাদের পদক্ষেপগ্ুলো তৈরী করতে হবে। এতদাঞ্চলে অবস্থিত সকল মুজাহিদীনকে সর্বাবস্থায় 
শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমান সময়ে যে যেখানে জিহাদরত আছেন, সকলকে মিশন চালু রেখে স্বীয় রিজার্ভ 
শক্তি আফগানিস্তানেই সরবরাহ করতে হবে। এতদাঞ্চলে যে রকম শক্তিশালী শত্রু বিদ্যমান রয়েছে, ঠিক 
সেই অনুপাতেই আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য আবর্তিত হচ্ছে। আফগান ভূমিতে দাজ্জালী শক্তিগুলোকে 
অদ্যাবধি যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার খসড়া যদি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়, তবে বিজয়ের 
নেশায় মত্ত মার্কিন সম্প্রদায়ের সকল উন্মাদনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যতই সত্যকে গোপন করে 
রাখুক- অচিরেই সকল বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে ধরা দেবে। তারা বুঝতে পারবে যে, হলিউড চলচ্চিত্রের 
ফিল্ম আর দৈত্যদানবের কাহিনীতে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশকারী সেনাদের দৌরাত্ম কতটুকু!! আল্লাহর 
সত্যসৈনিকদের সামনে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া কতটুকু বাহাদুরী!! লোকেরা বলে থাকে যে, রাশিয়ার মত 
আমেরিকাকেও আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করতে হবে। পক্ষান্তরে বন্ধুরা বলে- আমেরিকাকে পালাতে 
হবেনা। কারণ, এটি হচ্ছে সর্বশেষ যুদ্ধ। হক-বাতিলের মধ্যকার জীবন-মৃত্যুর লড়াই। সুতরাং রাশিয়ার ভাগ্যে 
তো পালিয়ে জান বাঁচানো জুটেছিল। আমেরিকার ভাগ্যে পালানোর সুযোগও জুটবেনা। খোদাভক্তগণও 
আমেরিকাকে এমন কোন চান্স দিতে রাজী নন, যার উপর ভর করে তারা পালাতে সক্ষম হবে। পৃথিবী 
দেখবে যে, আফগানিস্তান হচ্ছে মার্কিন কবরস্থান। এখানে আমেরকা যতই পরাজয়ের দিকে যাবে, ততই 
সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে থাকবে। 





সুতরাং এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের গুরুত্ব সামনে রেখে প্রত্যেক আহলে ঈমানের উপর মুজাহিদীনকে 
সাহায্য করা ফরয। যারা জান্নাতে নিজেদের স্তরকে উঁচুতে দেখতে চায়, যাদের অন্তরের বাসনা হচ্ছে যে, সে 


এ সকল মর্যাদাপূর্ণ আসনগুলো অর্জন করবে, যা খোরাসান থেকে বের হওয়া সেনাদলের ব্যাপারে বর্ণিত 
হয়েছে। যদি বাসনা থেকেই থাকে, তবে এসে যান! আমরা আপনাকে আহবান করছি, দাওয়াত দিচ্ছি- স্বীয় 
ঈমান বাঁচানোর তাগিদ যদি অন্তরে থাকে, তবে এঁ সেনাদলের অংশ হয়ে পড়ুন (জান দিয়ে হোক বা মাল 
দিয়ে হোক)। যে সকল খোদাভীরু নিজেদের ঈমান বাঁচানোর ব্যাপারে সন্দিহান, তারা উঠে পড়ুন! গিয়ে 
তাদের দলে শামিল হয়ে পড়ুন! চায় সেনাদেরকে পানি পান করানোর মত ছোট্ট দায়িত্বটিও আপনাকে দেয়া 
হোক। 


এটা হচ্ছে এ সকল লোকদের জন্য দাওয়াত স্বরূপ, যারা দাজ্জালী ফেতনা থেকে দূরে থাকার তাগিদ 
সম্বলিত হাদিসগুলোর উপর আমল করতে চায়। কারণ, প্রতিটি শহরই তখন দাজ্জালের ঘাটি হয়ে যাবে। 
নিরাপত্তা ও শান্তি শুধুমাত্র দূরের পাহাড়ী অঞ্চলের গর্তসমূহেই পাওয়া যাবে। সুতরাং এখনই সময়- 
ফেতনাসমূহ থেকে বের হয়ে নিজের ঈমানকে রক্ষা করুন!!! 


এটা হচ্ছে এ সকল লোকদের জন্য দাওয়াত স্বরূপ, যারা প্রকৃতপক্ষে আশ্বীয়ায়ে কেরামের 
উত্তরাধীকারী হতে চায়। মুজাহিদীনকে দরস দেয়ার জন্য, তাদের তা'লীম-তারবীয়াতের জন্য এ সেনাদলে 
শামিল হয়ে যান! তারাই নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর একমাত্র প্রত্যায়ন। যাদের হক হওয়ার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেখানে কোন মতানৈক্য ও দলাদলির পরিবেশ নেই। 


এটা হচ্ছে দাওয়াত স্বরূপ উম্মতের এ সকল মায়েদের জন্য, সন্তানদের জন্য আপনাদের দোয়ার 
প্রয়োজন রয়েছে। তাদের জন্য আপনাদের উৎসাহ ও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। 


এটা হচ্ছে ফরিয়াদ এ সকল বোনদের জন্য, যারা ভাইদেরকে বীরবেশে বিজয়ী অবস্থায় দেখতে চায়। 
আপনারা ভাইদেরকে এ সেনাদলের অংশ বানানোর জন্য নিজেদের দায়িতৃটুকু আদায় করুন! দুনিয়াদারী 
থেকে বের হয়ে জিহাদের দাওয়াতকে ব্যাপক করুন! সেই সেনাদলকে সুদৃঢ় করুন- যারা অদূর ভবিষ্যতের 
কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে আপনাদের সতিত্বের প্রহরী হবে। দূরাবস্থা আসার পূর্বেই ভাইদেরকে স্বীয় মর্যাদা 
রক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দিন! যাতে আগামীকাল সেই আদরের ভাইটিকে লাঞ্চিনার মৃত্যুস্বাদ আস্বাদন করা অবস্থায় 
দেখতে না হয়। 

এটা হচ্ছে এ সকল ভাইদের জন্য দাওয়াতস্বরূপ, যারা নিজেকে দেশপ্রেমিক মনে করে। উক্ত 


সেনাদলকে শক্তিশালী করুন! যাতে আগামীকাল ব্রাহ্মণদের অপবিত্র পদক্ষেপগুলোতেসেটি যুলকারনাইনের 
প্রাচীর হিসেবে দাড় হতে পারে। 





এটা হচ্ছে দাওয়াত এ সকল বন্ধু-বান্ধবদের জন্য, যারা বিভিন্ন পরিস্থিতির দরুন অন্তর ভেঙ্গে দিয়ে 
ঘরের কোণায় বসে পড়েছে... যে, আপনি এ সকল শহীদ সাথীদেরকে স্মরণ করুন যাদের সাথে কখনো 
আপনি সময় কাটিয়েছিলেন। সেই মুহুর্তটি স্মরণ করুন, যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য তারা মৃত্যুর চোখে চোখ 
রেখে পথ পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিল। আপনি কি এ সকল তাবু আর গর্তসমূহকে ভুলতে পারবেন... যেখানে 
আপনি আপনার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়গুলো কাটিয়েছেন...??!! জিহাদের প্রাথমিক দিনগুলো কি আপনি 
ভুলে গেছেন... যেখানে মহব্বতের সওদায় আপনি প্রথম কদম রাখছিলেন...?2!! 


অবশ্যই আপনার স্মরণে এসেছে! ঈমানের সেই মধুরতা আজো অন্তরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধে অনুভূত 
হয়। আপনি যখন ইরাক ও আফগানিস্তানের অভিযানগুলোর খবর শুনেন, তখন আপনার অন্তরে নিরব থাকা 
সমুদ্রে হঠাৎ তরঙ্গের আওয়াজ ভেসে উঠে। কিছু ভুলের কারণে হয়ত আপনি কতিপয় সাথীদের প্রতি অসন্তুষ্ট 
হয়ে আছেন। বর্তমান সময়ে যে সকল সাথী ময়দানে আছেন, তাদেরও হয়ত হাজারো কাটাযুক্ত পথ পাড়ি 
দিতে হচ্ছে। আর সাথে থাকলে তো কত ঘটনাই কত সময়ে ঘটে যায়। কিন্তু আপনি আপনার শহীদ সাথী 
এবং আবদ্ধ বন্ধুদের কথা স্মরণ করুন- অবশ্যই আপনার শরীর শিহরিয়ে উঠবে। 

কতিপয় সমস্যা আর সঙ্কটের কারণে যদি জিহাদ ত্যাগ করা জায়েয হত, তবে সর্বপ্রথম তো 
তালেবানরাই জিহাদ ছেড়ে দিত। কেননা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হয়নি। একারণে যদি জিহাদ 
ছেড়ে দেয়া বৈধ হত, তবে আরব সাথীগণ কখনোই জিহাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতনা। 

ওহে ঈমানদারগণ! অভিযোগ আর বিচার-আচার তো সবসময় চলতে থাকে। এটা তো 
অল্পকয়েকদিনের দুনিয়াতেই। আর জান্নাতে গিয়ে তো পরস্পর মহব্বত পোষনকারীই হবে। জিহাদের 
কাফেলা সদা চলমান থাকে, না কখনো থেমে থাকে, না কারো জন্য অপেক্ষা করে। সুতরাং সবসময় খেয়াল 
রাখবেন- কাফেলা যাতে হাতছাড়া না হয়। 

আমরা সুসংবাদ জানাই এ সকল নওজোয়ানদের, যারা আফগানিস্তানে এসে ইসলামী ইতিহাসের 
সর্বশেষ মহাযুদ্ধে শরীক হয়ে গেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'লা 





এটি এমন একটি আন্দোলন, যেখানে খুব দ্রুততার সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে চলেছে। ওখানে 
অভিযানরত মুজাহিদীন সামরিক পর্যায়ে মার্কিন বাহিনী অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞতা রাখেন। এরা হচ্ছে এ সকল 
মুজাহিদীন, যারা ২০০১ সালে তালেবান পতনের পর অন্তরে আফসোস নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিল যে, 
দুশমনদের সাথে পাল্টাপাল্টি মুকাবেলা করার সুযোগ হলনা। কিন্তু এখন আল্লাহ তা'লা তাদের আকাত্থাকে 
পুরণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে, ঘরে যেয়ে আরাম করার কোন সুযোগ নেই। 
এখনও ছুটি হয়নি। এখনও অনেক কিছু করার বাকী। 

যেমনটি পূর্বে নুআইম বিন হাম্মাদের বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে যে, দাজ্জাল স্বীয় খোদায়ী ঘোষনার 
পূর্বে দুই বৎসর ইরাক শাসন করবে। বর্ণনাটি পড়েই ইরাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। 
পাশাপাশি এ বর্ণনা, যা ফুরাত নদী এবং অবশিষ্ট ইরাক সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে, সেটাও মুসলমানদেরকে 
ইরাক নিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষনার দিকে আহবান করে। 











কর লই সা ইনি তি জোচব হয়ে সর্ব 
ইরাকের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইরাকের পূর্বপ্রান্তে আসফাহান (ইরান) অবস্থিত। উত্তরে তুরস্ক আর 
উত্তর-পশ্চিমে শাম, দক্ষিণে সৌদী আরব, পিপি বুদ চা ৬ 
এভাবে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে অদূর ভবিষ্যতের সকল পরিস্থিতে ইরাক কেন্দ্রীয় অবস্থানে 
থাকবে। 


ইরাকে অভিযানরত মুজাহিদীন আগত দিনগুলোতে মক্কা মুকাররমা থেকে নিয়ে বাইতুল মাকদিস 
পর্যন্ত এবং খোরাসান থেকে নিয়ে ০০) ও 3০০ প্রান্তর পর্যন্ত সরবরাহের কাজে থাকবেন। শত্রুদের জন্য 
তারা খোদাপ্রদত্ত শাস্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন- ১1915 ৩9১59 
[১4 "কাফেররাও চক্রান্ত করে আর আমিও প্ল্যান করে থাকি"। 


ইরাকের তরতাজা প্রেক্ষাপট অলসতার গভীরে থাকা আরবদেরকে জাগ্রত করে ছেড়েছে। এখন 


সেখানকার মিশ্বর-মেহরাব থেকে প্রকাশ্যে জিহাদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। জনসাধারণের উন্মাদনা এখন 
জিহাদকে স্বেচ্ছাচারিতার শিকলে বাধা থাকতে দেবেনা । আরব্য জাতির প্রয়াস আর খোদাভক্ত লোকদের 
তাকবীর ধ্বনি এখন আরব্য রাজাদের দুর্গকে চূর্ণ করে দিতে চায়। আরব বিশ্বের পরিস্থিতি দিনদিন পরিবর্তন 
হওয়ার বিষয়টি আপনি এভাবে আন্দাজ করতে পারবেন যে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও 
এখন প্রকাশ্যে এমন ঘোষনা প্রদান করছেন, যা তাদের মুখ থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। আল-আযহার 
বিদ্যাপিঠের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক একটি টিভি চ্যানেলে ঘোষনা করেন যে, ইহুদী সম্প্রদায় থেকে বাঁচার 
এখন একটিই উপায় যে, তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর!! প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেন- হে শেখ! আপনি 
কি বাস্তবেই তাদেরকে হত্যা করার কথা বলছেন ?? (অর্থাৎ আপনি যা বলছেন, বুঝে শুনে বলছেন তো ??) 
উত্তরে স্বনির্ভার হয়ে তিনি বললেন-স্ত্ি হ্যাঁ..।। 


চর... ভদে চন. 


অত্যন্ত সুসংগঠিত একটি ইসলামী আন্দোলন, যা "মস্কো"কেও পর্যন্ত পরাধীন করে তুলেছে। 
এতদাঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্ক এমন এক জাতির সাথে, যারা একটি লম্বা সময় ধরে জিহাদের 
ঝান্ডাকে উঁচু করে রেখেছেন এবং বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম মহাদেশ- এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মাটিতে 
ইসলামের পতাকা গেড়ে দিয়েছেন। চেচেন মুজাহিদীনের সম্পর্ক মূলত তুকী জাতির সাথে, যা ভিন্ন ভিন্ন 
গোত্রাকারে মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। আপনি তাদের ধৈর্য্য, বীরত্ব আর সাহসিকতার আন্দাজ করলে 
অবাক হবেন যে, কমিউনিষ্ট বিপ্লব তাদেরকে সত্তর বসরেরও বেশি সময় ধরে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। 
এমনকি ইসলামী নাম রাখা নিয়েও তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এহেন পরিস্থিতে স্বীয় ঈমান 
রক্ষাকারী (আবুল হাসান আলী নদভী রহ.এর ভাষ্যমতে) এরাই একমাত্র তুকী সম্প্রদায়, যারা কঠিন যুগেও 
বংশের পর বংশ ধরে ঈমান বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্তমান সময়ে "ওয়াদী ফারগানা 
উজবেকিস্তান" (যহিরদ্দীন বাবর এর জন্মস্থান)এ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চলছে। 
ইহুদীরা আতঙ্কে রয়েছে যে, চেচেন আন্দোলন যদি সফলতার মুখ দেখে ফেলে, তবে সারা মধ্যএশিয়াতেই 
ইসলামী আন্দোলনের পুণর্জাগরণ উস্কে যাবে। আর তা হলে রাশিয়ার অবশিষ্ট অংশটুকুও আর বাকী 
থাকবেনা। 

















এই অঞ্চলটি সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। খনিজ পদার্থের মধ্যে গ্যাস আর ইউরেনিয়ামের 
মত মূল্যবাণ পদার্থ এখানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যামান। এছাড়াও আল্লাহ তা'লা এতদাঞ্চলকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
শক্তি এবং উর্বর ভূমির মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এটাই হচ্ছে সেই অঞ্চল, যেখান ইমাম বুখারী রহ. 
ইমাম তিরমিযী রহ.সহ অসংখ্য মুহাদ্দিসীন এবং ইসলামী বিশ্বের বড় বড় ফিকহশান্ত্রবিদদের জন্ম হয়েছে। 
যাদের আমরণ পরিশ্রমের বদৌলতে আজ আমরা দরস-তাদরীসের দৌলতে ধনবান হচ্ছি। এসকল 


এলাকাকে ৫! ০1)9 1০ (7781790১129) ট্রান্স অক্সিয়ানা বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ এতদাঞ্চল 
সম্পর্কে ভালই অবগত আছেন। 





ফিলিপাইন এমন একটি অঞ্চল, যেখানে ইহুদীদের জন্য স্বীয় কর্মসগলো বাস্তবায়নে কোনই বাধা 
ছিলনা। এখানে বসেই সে সারা মধ্যএশিয়ার উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছিল। অতপর ফিলিপাইন 
জিহাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে তাদের কর্মসূচীগ্তলোর মাঝে লবণ ছিটা দিয়েছে। এটাই হচ্ছে একমাত্র 
অঞ্চল, যেখানে ইহুদীরা স্বশরীরে এসে নিজেদের মিশন সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু ফিলিপাইন আন্দোলন যদি 
এখন পর্যন্ত তাদের পদক্ষেপগুলো খতম না করে থাকে, তবে একথাটি অনস্বীকার্য যে, অনেকাংশেই তারা 
তাদের টার্গেটগুলো নির্মূল করে দিয়েছে। 


সুতরাং এটিও ইবলিসের দৃষ্টিতে একটি ভাসমান কাঁটা। কেননা, আন্দোলনটি সম্পূর্ণ ইসলামী রঙ্গে 
রঙ্গীন। তাদের নেতৃত্বও হকপন্থী উলামায়ে কেরামের হাতে। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, 
মালয়েশিয়া এতাদঞ্চলগুলোতে ধর্মের প্রতি মানুষের ভক্তি প্রবল হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ইহুদী দস্যুরা এদের 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর লুটতরাজ চালিয়ে ধনসম্পদের পাহাড় গড়েছে। এখন পর্যন্ত এ সকল 
এলাকাগুলোকে তারা দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। কিন্তু জিহাদের বিকিরণ এসে এতদাঞ্চলের মানুষের মনে 
এক নবরশ্মির উদয় ঘটিয়েছে। ফলে পরিস্থিতি দ্রুত ইসলামপন্থীদের দিকে এগিয়ে আসছে। 














জিহাদে কাশ্মীর এবং জিহাদে ফিলিজীনের মাঝে প্রবল সামঞ্জস্য রিনা জিহাদে ফিলিস্তীন 
যেমনভাবে আন্তর্জাতিক ইহুদী পদক্ষেপগুলোর সামনে বিশাল বাধা । ঠিকতেমনি জিহাদে কাশ্মীর যতদিন চালু 
থাকবে, ইহুদীদের চোখেও ততদিন আরামের ঘুম দেখা দেবেনা । যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের 
পথের সর্বশেষ বড় বাধাটি হচ্ছে- জিহাদের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষন ও পারমাণবিক বোমাসমৃদ্ধ 
পাকিস্তান। তাদের ধারণানুযায়ী মানুষের মন থেকে জিহাদের প্রতি এ আকর্ষন দূরীকরণ আর পাকিস্তানকে 
এটম বোমা থেকে মুক্তকরণের জন্য কাশ্মীরের জিহাদকে নিঃশেষ করা ইহুদীদের মহাস্বপ্ন। 


ইবলিসী শক্তিসমূহ জিহাদে কাশ্মীরের এ তাৎপর্য সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত ছিল যে, জিহাদের 
বদৌলতে শুধু এতদাঞ্জলেই নয়; বরং বিশ্বজুড়ে জিহাদী অভিযানের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা 
যদি চালু থাকে, তবে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই জিহাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনির মধ্য দিয়ে 
বিশ্বের বুকে জন্মলাভ করবে। যদ্দরূণ অন্য যে কোন আন্দোলন ঠেকানোর পূর্বে কুফুরী শক্তি জিহাদে 
কাশ্মীরের প্রতি মনোনিবেশ করেছে। 


বিশ্বের নিপীড়িত জাতিদের মধ্যে একটি হচ্ছে কাশ্মীর, যার সাথে প্রতিটি যুগেই এমনসব নির্ধাতন- 
নিপীড়ন চালানো হয়েছে, ইসলামী ইতিহাসে যেমনটি কখনো চালানো হয়নি। এমন এক জাতি, কখনো 
তাদের লাশস্তুপের উপর বাণিজ্যিক ভবন তৈরী করা হয়েছে, আবার কখনো জীবিত মানুষদেরকেই হিংস্র 
জানোয়ারের মত নর্দমায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, তাও আবার পশুদের চেয়েও কম মূল্যে। 


আল্লাহ তা'লা যখন কোন একটি জাতিকে নির্বাচন করেন, তখন যমিনের ময়লা খাদ থেকে বের করে 
তাকে আসমানের উচ্চতায় পৌছে দেন। এই জাতিকেও আল্লাহ তা'লা জিহাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। 
তখনই ভুল সাব্যস্ত হতে লাগল, যখন এ জাতি জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত করল। মানসিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ 
তা দেখে বিস্ময় পোষন করছিল যে, এটাই কি সেই কাশ্মীর জাতি, যাকে একজন ভারতীয় সিপাহী ছোট্ট লাঠি 





হাতে নিয়ে ভেড়ার পালের মত একা হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, যাদের জীবিত ব্যক্তিদেরকে জংলী-জানোয়ারের মত 
নিলামে বিক্রি করে দেয়া হত। তাদের বিশ্লেষণ তখনই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, যখন এ জাতি জিহাদের 
তাকবীর ধ্বনি উঁচু করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জানপ্রাণকে এ রাস্তায় পেশ করা আরম্ভ করেছে। 


বিশ্বজুড়ে চলমান ইসলামী আন্দোলনগুলো নিয়ে যদি গবেষণা করা হয়, তবে একটি ব্যাপার স্পষ্টতই 
প্রতীয়মাণ হয় যে, ত্যাগের দিক থেকে আফগান জাতির পর একমাত্র কাশ্মীরবাসীই সবচে' এগিয়ে রয়েছে। 
চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত আপন ভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া চান্টিখানী কথা নয়! 


কাশ্মীরের এ জিহাদ শুধু ব্রাহ্মণ জাতিরই নয়; বরং ইহুদীদেরও আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। 
তাদের ত্যাগগুলোকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষকারীগণ জানে যে, ত্যাগের ময়দানে এ জাতি কত শত শত 
প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। শত ত্যাগ স্বীকার করা সত্তেও একটি কথা ভেবে তাদের প্রতি খুবি 
দয়ামায়ার উদ্রেক হয় যে, এটি হচ্ছে বিশ্বের সবচে' নির্যাতিত ও মজলুম আন্দোলন। তাদের সাথে ইতিপূর্বে 
যে আচরণ করা হয়েছে বা করা হচ্ছে, মনে হয় এমনটি অন্যকোন আন্দোলনের সাথে করা হয়নি। কি 
বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ইসলামের শক্ররা এ আন্দোলনের গভীরতাকে ভাল করেই বুঝেছে, ফলে অতি 
দ্রুততার সাথে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু আপনার মত ব্যক্তিরা আজ পর্যন্ত উক্ত 
আন্দোলনকেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারলেননা। হাজারো শহীদদের তরতাজা রক্তও আয়নার সামনে 
বিদ্যমান ময়লাকে পরিস্কার করতে পারেনি। 


বর্তমান সময়ে যে সকল শঙ্কা এ জাতির উপর ভর করছে, তা শত্রুদের ষড়যন্ত্র অপেক্ষা নিজেদের 
অমনযোগিতা সহযোগীতা না পাওয়ারত ন,নন দরুন হচ্ছে। এই অঘটনের কারণেই তো আজ ভারত তার 
হিংস্র মনোবৃত্তি পূরনের জন্য আমাদরে সামনে পুরাতন স্মৃতিগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম কন্যাদের 
ওড়নাগুলো হিন্দুদের হাতে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। আর এদিকে সবাই দাড়িয়ে তামাশা দেখছে। চারপাশে 
মৃত্যুর শঙ্কা তেড়ে আসছে, আর এদিকে গানবাদ্য আর অমনযোগিতার জয়জয়কার চলছে। 


চি... নদ মোর হলে যেওনা...! 


পাতলা রক্তের 
শেষবিন্দু শরীরে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে, আখেরী শ্বাস পর্যন্ত রনাঙ্গণ গরম করে রাখা 
হবে। হাত কেটে গেছে, কেটে যাক! পা ফেটে গেছে, ফেটে যাক! কিন্তু কাভিখিত লক্ষে পৌঁছা পর্যন্ত ছফর জারী 
রাখা হবে। 


কাশ্মীরী ভাইয়েরা এখনও তাদের চুক্তির উপর সম্পূর্ণ অটল রয়েছে। আলোতে থাকা শত্রুরা 
অন্ধকারের ছোট্ট বাতিটিকে নিভানোর জন্য চারদিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারপরও তাকে নিভে যেতে 
দেয়া হয়নি। কাশ্মীরী ভাইয়েরা এখনও স্বীয় মিশনে অবিচল। তারা স্পেনের সেই নওজোয়ানদের ন্যায় শেষ 
নিঃশ্বাস পর্যন্ত মিশনে অটুট থাকবে, যারা গ্রেনাডার আমীর আব্দুল্লার অসাহসিকতা আর কাপুরুষতা সত্তেও 
সর্বশেষ মুজাহিদটি পর্যন্ত নিজের মিশন ও ইসলামী ভূখন্ড রক্ষায় অটুট ছিল আর স্বীয় প্রভুর দরবারে বারবার 
হাজিরা দিয়ে যাচ্ছিল। 

কাশ্মীরী ভাইয়েরাও নিজেদের শেষ নিঃশাস থাকা পর্যন্ত সেই চুক্তিটি ভঙ্গ হতে দেবেনা । কেননা, তারা 
জানে যে, জিহাদের ক্ষেত্রে সফলতা শুধু এলাকা বিজয় করার নাম নয়; বরং এটি তো একটি আক্বীদাগত যুদ্ধ, 
যা নিজেদের সেই আকীদা আর বিশ্বাসের উপর জীবনের সর্বশেষ মুহুর্ত পর্যন্ত জমে থাকা লাগবে । আর 
সেটাকেই প্রকৃত সফলতা আর কামিয়াবী বলা হয়। তাদের সামনে উত্তম আদর্শ হিসেবে ইসলামী ইতিহাস 
ভাসমান রয়েছে, যেখানে তারা পড়ে এসেছে যে, বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট এতিহাসিক পর্যন্ত মীর জাফর আর মীর 
সাদিককে সফল বলে আখ্যায়িত করেনি; বরং ইতিহাস এ সকল মহামনীবীকেই সফল বলে ভূষিত করেছে, 















দেয়নি। জীবিত থাকলে স্বীয় বিশ্বাসের উপর, জান চলে গেলে- তাও সেই বিশ্বাসের উপর। এটা কোন 
রাজনৈতিক লড়াই নয়; বরং শরীয়ত এজন্যই মিশনটিকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। 


তাণুতী শক্তি শুধুমাত্র এজন্য আমাদের বিরোদ্ধে লড়ছে, যাতে আল্লাহর মহিমা অন্তর থেকে বের করে 
তাদের আধুনিক ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সামনে মাথা নত করিয়ে দেয়। অপরদিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- 
এমনটি কখনো হতে দেয়া হবেনা। তা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণ-ও চলে যায়, তখন আমরা স্বীয় 
আকীদায় অটল থাকা অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হব। আর সেটাই হচ্ছে মুসলমানের জীবনের একমাত্র 
লক্ষ। সুতরাং ওহে বিবেকবান সম্প্রদায়! তোমরাই বিচার কর- কোন মুজাহিদ যদি লড়াই লড়াই করতে 


তারা তো স্বীয় বিশ্বাসে অটল থেকে নিজের প্রাণটি উৎসর্গ করে বিজয়ের সাজ পরে নেবে। কিন্তু 
ইতিহাসে কি লেখা থাকবে..!! যে, এই চুক্তিটি অন্যকেউ সম্পাদন করেছিল ?? ভ্রমণসঙ্গী থাকার 
প্রতিশ্রুতিকারীগণ তো মনে হয় অন্য কেউ ছিল!! ইতিহাসের সামনে কি উর পেশ করা হবে!! পরিস্থিতি 
প্রতিকূলে ছিল..?? সরকারী পলিসি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল..?? কিন্তু এতিহাসিকদের কলমকে এহেন 
পরিস্থিতিকে কে থামাতে পারবে..!! সে তো অবশ্যই ইতিহাসের বক্ষে খঞ্চর চালিয়ে একটি কথাই লিখবে যে, 
কাশ্মীরের শহীদদের সাথে চুক্তি করার সময় তো পরিস্থিতির প্রতিকুল/অনুকূলের ব্যাপারে কোন শর্তারোপ 
ছিলনা..!! মহব্বতের চিরসত্য পথে প্রথমবার পা রাখার সময় তো এমন কোন শর্ত সামনে ছিলনা..!! কেননা, 
মহব্বত তো কোনসময় শর্তের উপর ভিত্তী করে গড়ে উঠেনা!! 


আমি যখন এ কাশ্ীরী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে চিন্তা করি, যারা ইত পূর্বে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সাক্ষী 
হয়ে রয়েছে। তাহলে পেরেশান হয়ে যাই যে, তাদের অন্তর থেকে নাজানি কিরূপ আহ বের হচ্ছে..!! আমি 
যখন সেই সাথীদের ব্যাপারে চিন্তা করি, যারা শিতের তুষারাবৃত রাতে ঠিট্টির করে পাহাড়ী পথ দিয়ে চলার 
সময় পেছনে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে, পেছনের কাফেলাটি কতদূর পর্যন্ত এসেছে..!! এমন সময় তাদের 
দৃষ্টিতে কারো প্রতি কিরূপ বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকবে..!! কাল হাশরের ময়দানে জম্মুর সেই সবুজ শ্যামল 
উপত্যকাগ্ডলো থেকে যখন শহীদগণ উঠে দাড়াবেন, তখন তাদের সাথে কোন চেহারা গিয়ে আমরা মিলিত 
হব...! 


এটা হচ্ছে সেই শহীদী তণ্ত খুন, যার মাধ্যমে কাশ্মীরের উপত্যকাগুলো রঙ্গীন হয়েছে। এটা হচ্ছে 
উম্মতে মুসলিমার কন্যাদের সেই আর্তনাদ, যা কাশ্মীরের নিস্তব্ধ আকাশকেও ভারী করে তুলেছে..!! জাহলাম 
নদীতে ভাসমান বোনদের উলঙ্গ লাশগুলো... কন্যার পথ চেয়ে থাকা বৃদ্ধ মায়ের নিষ্ঠুর চক্ষু... দুঃখ-দুর্দশায় 
পঞ্চাশ বৎসর যাবত পড়ে থাকা সবুজ শ্যামল বাগিচাগুলো জাহান্নামের দগ্ধ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়েছে..!! 
সবকিছু প্রতীক্ষায় সহ্য করা হয়েছে যে, অবশ্যই একদিন ব্রাহ্মণদের কুফুরী আচরণ থেকে মুক্তি মিলবে..!! 
কাল হাশরের দিন তাদের বিরুদ্ধে কি অজুহাত পেশ করা হবে, যখন তাদের কাতারে ইমামুল মুজাহিদীন, 
মানবতার মুক্তিরদৃত স্বয়ং মুহাম্মাদে আরাবী সা.-ও শামিল থাকবেন। 


একথা চিন্তা করে আমার মনে কোন বিস্ময় উদয় হয়না। কারণ, আমি তাদের অদম্য সাহসের মাত্রা 
সম্পর্কে ভালরকম অবগত রয়েছি। তাদের জন্য যদি এক পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় পথটি তারা 
নিজেরাই বেছে নেয়। এটাকে সত্যপথের যাত্রীদের মৌলিক সফলতা বলা হয়। ক্রান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বসে 
যাওয়া যতই সফলতার মাত্রা দিয়ে ঢেকে দেয়া হোক- ইতিহাস তাকে ব্যর্থ বলেই আখ্যায়িত করবে। সুতরাং 
আমরাও এ সকল নওজোয়ানদের থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করছি। 


তাই কাশ্মীর জিহাদের সাথে মহব্বত পোষনকারীগণকে মনভেঙ্গে ফেললে চলবেনা । শহীদী রক্তের 
বিনিময়ে সওদাকারীগণ আজো বিদ্যমান রয়েছে। রনাঙ্গণের মাঝে দৌড়তে থাকা দ্রুতগামী ঘোড়ার 


খোরগুলোকে রাজনৈতিক মাঠে নিয়ে আসার হীন প্রয়াস নতুন কিছু নয়। আজো কাশ্মীরের মুজাহিদীনের 
সাথে যা কিছু হচ্ছে, এটা না কোন মুজাহিদের কন্ঠ, 275৮5 
উন্মাদনা । তারা স্বীয় লক্ষে পৌছা পর্যন্ত না কারো কথায় কর্ণপাত করবে, আর না কোন পরাজয়ের কাছে নথি 
স্বীকার করবে। সুতরাং "টিলঝিল"এর পারে অবস্থিত বিলাসবহুল হোটেলগুলো থেকে নিয়ে দিল্লীর আয়েশপূর্ণ 
কাশ্মীরকে কোনভাবেই বন্ধ করা সম্ভব নয়। 


যদিও এটি একটি চরম বাস্তবতা যে, উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে মুজাহিদীনকে মারাত্মক পেরেশানী 
ও দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এগুলোর মুকাবেলায় আন্দোলনটি নতুনভাবে জন্ম নিয়ে আধুনিক এক 
ধাচে নিজের পায়ে দাড় হতে দেখা যাবে। মুজাহিদীন যখন নিজেদেরকে অপ্রতিশ্রুতিশীল প্রত্যক্ষ করবে, 
তখন হতে পারে নিজেদের দিকে না তাকিয়ে তারা আন্দোলনটিতে সামরিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এমনটি 
হওয়া কখনো অসম্ভব নয়। কারণ, আন্দোলনে এমন পর্যায় প্রায়ই এসে থাকে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হওয়ার পর আন্দোলনগুলিতে এক ধরনের ঝাকুনি ও উগ্র মনোভাব তৈরী হয়ে যায়। 


সুতরাং মুজাহিদীন কখনোই সাহস হারাবেনা। তবে হ্যাঁ.. তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি প্রদানকারীদেরকে 
অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেককেই কাল কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। 
মানুষের ব্যক্তিগত অপরাধ তো অনেক সময় মাফ হয়ে যায়, কিন্তু সামাজিক ও জাতিগত অপরাধ কখনোই 
ক্ষমা করা হয়না। ভুলে যাবেন না..! আপনি যদি আহলে কোরআন হয়ে থাকেন, তবে এর ইতিহাসটি উল্টিয়ে 
দেখেন। জাতিগত অপরাধকে আল্লাহ তা'লা কখনোই ক্ষমা করেননা। আখেরাতে তো প্রত্যেকেরই নিয়ত 
সাপেক্ষে হিসাব নেয়া হবে। যদি এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা যায়, তবে দুনিয়াতেই এর শাস্তি এসে 
আবর্তিত হয়। আর শাস্তি যখন আসে, তখন সকলের উপরই আসে । তখন আর দেখা হয়না যে, সিদ্ধান্তটি কে 
নিয়েছিল..! বরং দেখা হয় যে, তখন কে কি কি করেছিল..!! 


জিহাদে কাশ্মীর শুধু কাশ্মীরী মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; বরং এটি হিন্দুস্তানের পঁচিশকোটি 
মুসলমান আর চৌদ্দকোটি পাকিস্তানীর শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। ভারত যদি জিহাদে কাশ্মীর থেকে জান 
ছুটিয়ে নিতে পারে, তবে এরপর তাদের অপবিত্র পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে আর কোন বাধা অবশিষ্ট 
থাকবেনা। 


সাপ্তাহিক "তাকবীর"এর ২৫তম সংখ্যায় (২৫ নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর) জর্জ ফ্রেডমেনের বরাত 
দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ডক্টর ফ্রেডমেন 'স্্রীফোর্ড গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স" নামক একটি প্রাইভেট 
কোম্পানীর সভাপতি। 


ফ্রেডমেন "ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও"এর একটি ইন্টারভিউতে পাকিস্তানের বিরোদ্ধে কিছু উক্তি ছুড়ে 
দেয়। সেখানে সে বলেছে- "আমেরিকা সামনের বসন্তখতু পর্যন্ত পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী 
এলাকায় হামলা করে দেবে। পাকিস্তান যদি সেই হামলাকে প্রতিরোধ না করতে পারে, তবে আমেরিকা এবং 
ভারত মিলে পাকিস্তান দখল করে নেবে।" 


ফ্রেডমেন স্বীয় গ্রন্থ "আমেরিকায সিক্রেট ওয়ার" ও নিজের ব্যক্তিগত কিছু ইন্টারভিউয়ে দাবী করেছে 
যে, পাকিস্তানে হামলা করাটা আমেরিকারই প্রয়োজন। কেননা, আলকায়েদার কমান্ড পোস্ট এখন 
পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরোদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী 
হওয়ার জন্য এ কমান্ড পোস্টকে ধ্বংস করা জরুরী। জর্জ ফ্রেডমেনের মতে- আমেরিকাকে পাকিস্তানের 
উপর পূর্বেই আক্রমণ করে দেয়ার দরকার ছিল। কিন্তু যেহেতু এ হামলা পরিচালনার জন্য আমেরিকার কাছে 
এখন যথেষ্ট পরিমাণ সেনা মজুদ নেই। সেহেতু আক্রমণটি সামনের বসন্তখতু পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হল।" 
নিজের এ দাবীর প্রেক্ষিতে যুক্তি দিতে গিয়ে ফ্রেডমেন পেন্টাগনের এক বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়েছেন, যিনি 
ভুলবসতঃ আমেরিকার এ মহাপ্ল্যানকে মিডিয়ার সামনে ফাস করে দিয়েছিলেন। এতদসন্তেও মার্কিন মিডিয়া 


পেন্টাগনের ইঙ্গিতে উক্ত তথ্যটিকে আর বেশিদূর এগুতে দেয়নি। (সাপ্তাহিক "তাকবীর') 
কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে কাফেরদের শত্রুতা আর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব 
সম্পকে এভাবে সতক করেছেন- 
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অনুবাদ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছেড়ে (অন্যকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা! তারা 
তোমাদের সাথে প্রতারণা করে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে কোনরূপ কার্পণ্যতা করবেনা । তাদের 
আন্তরিক ইচ্ছাই হল যে, তারা যাতে তোমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে (এটাই চরম বাস্তবতা; 
হঠাৎ কোন ঘটনা নয়)। কারণ, তাদের বক্তব্যের মধ্যেই (তোমাদের প্রতি) চরম বিদ্বেষটি ফুটে উঠেছে। 
(এছাড়া) যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো মারাত্বক। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য এ 
নিদর্শনগুলো স্পষ্টর্ূপে বলে দিয়েছি। তোমরা যদি বিবেকবান হয়ে থাকো (তবে এর বাস্তবতাকে ভাল করে 
বুঝ!) 

আল্লাহ তা'লা শত্রুদের মুখ থেকে তাদের লুকানো কথাগুলো এজন্যই প্রকাশ করে দেন, যাতে করে 
মুসলমান এগুলো শুনে পূর্বেই সতর্ক হয়ে যেতে পারে। মুক্তমনের অধিকারীগণ এসকল বর্ণনা পড়ে হয়ত 
এটাই বলবে যে, এগুলো হচ্ছে সব বাস্তববিরোধী বক্তব্য। আর পাকিস্তান তো আমেরিকারই স্ট্রাটেজিক 
পার্টনার। 


কিন্তু যে সকল ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে এখনো ঈমানের কিরণ প্রজ্জলিত রয়েছে, যারা এখনো মসজিদ- 
প্রতি চরম ভালবাসা প্রোথিত রয়েছে, যারা এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাদের কাছে কখনোই 
এমনটি মনে হবেনা যে, দেশ ও জাতিগত রক্ষার বিষয়ে তারা তিল পরিমাণ অলসতার প্রমাণ দেবে। 


হাদিস এবং ঘটনার সারাংশ... 


যেহেতু নবী করীম সা. ইমাম মাহদী এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা 
করে যাননি। এজন্য ধারাবাহিকতার ব্যাপারে আগে বাড়িয়ে কিছু বলা সম্ভব না। তবে হ্যাঁ... নবী করীম সা. 
ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশের বৎসর এবং এর পূর্বের বৎসরের কিছু নিদর্শন বলে গেছেন। কিন্তু এখানেও 
একটি ব্যাপার স্মরণ রাখতে হবে যে, ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা কিন্তু আবশ্যিক নয়। 

















সনু দল মাসে। 
এর পূর্বে %5) ১৯ তথা রিল দেয়া হবে। 


কোন আরব রাষ্ট্রের বাদশার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য দেখা দেবে। রমযান মাসে এক ভয়ানক 
বিকট আওয়াজ শুনা যাবে। 


যুলকা'দায় (যুলহিজ্জার পূর্বের মাসে) আরব্য সম্প্রদায় গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে । ফলে তাদের 
মাঝে পারস্পরিক অনেক সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে। 


হজ্বের মওসুমে হাত্বীদেরকে লুট করা হবে। হাজ্বীদের একটি বড় অংশকে হত্যা করে দেয়া হবে। 
শামে (জর্ডান, ইসরায়েল, সিরিয়ার মধ্য থেকে কোথাও) সুফিয়ানী নামক এক ব্যক্তি নেতৃত্বে আসবে। 


সে ঈমানদারদের উপর নির্ধাতন চালাবে। 
ফুরাত নদীর কিনারায় (ইরাকে) যুদ্ধ চলতে থাকবে। 








শবযুদ্ধের সময় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য ঘাটিস 
নজরল লালা বুলু 

যে, ইমাম মাহদী আবির্ভাবের সময় মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধসমূহে প্রধান দু'টি ঘাটি 
থাকবে। প্রথম ঘাটি হবে সারা আরব ভূখন্ড। আরব ভূখন্ডের বিভিন্ন স্থানে তখন মুজাহিদীন কাফেরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে ফিলিস্তীন, ইরাক এবং শাম উল্লেখযোগ্য। এতদস্থলে 
যুদ্ধরত ইমাম মাহদীর হেডকোয়ার্টার থাকবে দামেক্ষের "আলগুতা" প্রান্তরে। ওখান থেকে ইমাম মাহদী সকল 
মুজাহিদীনকে কমান্ড করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদীনের দ্বিতীয় ঘাটি হবে হিন্দুস্তানে। হিন্দুস্তানের 
নির্ধারিত কোন অঞ্চলে মুজাহিদীনের ঘাটি হওয়ার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়নি। 














আরব ভূখন্ড... 


EY 


নুন দেল ভাতের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ 
হতে পারে :- 


ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করা মাত্রই তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা 
হবে, যা "বায়দা" প্রান্তরে মাটির নিচে ধ্বসে যাবে। এ সংবাদ শুনার পর শামের আবদাল এবং ইরাকের 
খোদাভক্ত সম্প্রদায় এসে ইমাম মাহদীর সাথে মিলিত হয়ে তার দলে শামিল হয়ে যাবে। অতপর একজন 
ভাষায় এটাকে ৮5 > বলা হয়েছে। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে। 


হেডকোয়ার্টার স্থাপন করবেন। ইয়েমেন এবং খোরাসান থেকে সুবিশাল দু'টি মুজাহিদ বাহিনী এসে ইমাম 
মাহদীর দলে শামিল হবে। রূমী খৃষ্টানরা মুসলমানদের সাথে একটি নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করবে। অতপর 
মুসলমান আর খৃষ্টানগণ মিলে পেছন দিক থেকে আসা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেখানে মুসলিম-খৃষ্টান 
যৌথবাহিনী বিজয় লাভ করবে। 


এরপর খুষ্টানরা চুক্তিভঙ্গ করলে সকল কাফের সম্প্রদায় পৃণরায় একত্রিত হয়ে যাবে এবং 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য "আ'মাক" (দাবেক) প্রান্তরে এসে পৌছবে। সেখানে তারা মুসলমানদের 
সংঘটিত হবে। যুদ্ধে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে মহাবিজয় দান করবেন। অতপর মুসলমানগণ রূমের 
দিকে অগ্রসর হয়ে রম বিজয় করে নেবে (জরুরী নয় যে, কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়কারী মুজাহিদীন রূম শহর 
বিজয় করবে। এ বাহিনী অন্য বাহিনীও হতে পারে। ভ্যাটিকেন সিটিই হচ্ছে ইটালীর সেই শহর, যেখানে 
পোপ জন পল বাস করে থাকেন)। 


দাজ্জাল তার বিদ্রোহ রাষ্ট্রগুলোতে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবে। তখনকার পরিস্থিতি 
মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ও অত্যন্ত সঙ্কটাপূর্ণ হবে। একতৃতীয়াংশ মুসলমান জিহাদ ছেড়ে দিয়ে 
দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয়ে যাবে। একতৃতীয়াংশ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে। 
অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ দাজ্জালের পক্ষ থেকে মারাত্মক অবরোধের শিকার হবে। তারা সময়ে সময়ে 
দাজ্জালের বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে থাকবে। অতপর যখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মুজাহিদীন প্রস্তুতি 
গ্রহণ করতে থাকবেন, তখন ঈসা বিন মারয়াম আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। 








তান ঘাটি. EE 

রা 
এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে এতদাঞ্চলে দৃশ্যমান শত্রপক্ষকে দেখে একটি কথা স্পষ্টকরেই 
বলা যায় যে, এখানকার যুদ্ধগুলিও অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদেরকে 
অনেক দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। অতপর মুজাহিদীন হিন্দুস্তানকে পরাজিত করে সামনের দিকে এগিয়ে 
যেতে থাকবে । আর এভাবে সারা হিন্দুস্তান জুড়ে ইসলামের পতাকা উডউীন হবে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় 
বড় লিডার আর জেনারেলদেরকে জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে । অবশেষে শামে ফিরে এসে তারা 
ঈসা বিন মারয়াম আ.কে পেয়ে যাবে। 


হযরত ঈসা আ. মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহর দুশমন 
অভিশপ্ত দাজ্জাল ঈসা আ.কে দেখে পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু ঈসা আ. দাজ্জালকে লুদ এলাকায় হত্যা 
করে দেবেন। অতপর ঈসা আ. ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন। শুকর হত্যা করে দেবেন। অতপর ইয়াজুজ-মাজুজ এসে 
চারিদিকে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবে। আল্লাহ তা'লা ঈসা আ.কে আদেশ করবেন যে, আমার 
বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি তুর পাহাড়ে চলে যাও! সুতরাং ঈসা আ. আল্লাহর বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে 
চলে যাবেন। অতপর ঈসা আ.এর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'লা ইয়াজুজ-মাজ্জের ঘাড়ে একপ্রকার বিষাক্ত 
কীট সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহ তা'লা বৃষ্টি দিয়ে 
সারাবিশ্বকে পরিস্কার-পরিচ্ছন করে দেবেন। এতসব ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর ঈসা আ.এর নেতৃত্বে 
সারাবিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন পুণপ্রতিষ্ঠা হবে। চারিদিকে শান্তি এবং নিরাপত্তার জয়জয়কার হবে। তখন 
কোনপ্রকার পেরেশানী বাকী থাকবেনা । কেউ কাউকে কষ্ট দেবেনা। ভূমি তার গুপ্ত ধনভান্ডারগুলো প্রকাশ 
করে দেবে। আসমান থেকে প্রচুর পরিমাণে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এভাবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। অতপর আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে ঈমানদারগণ বিদায় হতে থাকবে। 
অবশেষে যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন শুধুমাত্র কাফেরদের উপর সংঘটিত হবে। 

















জ্বালা কভু বল ভারি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে কোরআনে কারীমে তার বর্ণনা কেন উল্লেখ হয়নি। এর প্রতিউন্তরে উলামায়ে 
কেরাম অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রস্থ ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে 
হাজার আসকালানী রহ. বলেন- এর একটি উত্তর তো হচ্ছে এই যে, দাজ্জালের উল্লেখ কোরআনে কারীমের 


শি 5! of LE 2০5 ০ তা USS শি 10৪০ তিল ই SS) লিজা ০০ ভে তি 


অর্থাৎ "যেদিন আপনার প্রভুর কতিপয় নিদর্শন (বিশ্ববাসীর সামনে) প্রকাশিত হবে, সেদিন কোন ঈমানদারের 
ঈমান কাজে আসবেনা, তবে পূর্বে থেকে যদি ঈমান এনে থাকে বা মুমিন অবস্থায় কোন উত্তম কাজ করে 
থাকে, সেটিই একমাত্র বিবেচিত হবে।" তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত 
হয়েছে যে, তিনটি বিষয় রয়েছে- যা প্রকাশিত হওয়ার পর কোন ঈমানদারের ঈমান কাজ আসবেনা, যদিনা 
পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকে- (তিনটি বিষয় এই-) দাজ্জাল, ১০)১| ৪41১ (বিস্ময়কর প্রাণী), পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয়। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এখানে 
দাজ্জালের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর রাসূলে কারীম সা.এর হাদিসগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে কারীমেরই 
ব্যাখ্যা বর্ণনা করে। "তাফসীরে বাগাভী" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের বর্ণনা কোরআনে কারীমের নিয়োক্ত 


আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে :- 
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অর্থাৎ "আসমানসমূহ এবং যমিনসমূহ সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বড় এবং কঠিন।" এখানে "মানুষ সৃষ্টি" 
বলে দাজ্জালকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (92:21 3:855)0]| 0০৪) 

এছাড়াও আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আউনুল মা'বুদ"এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর তা'লার 
বাণী [১৬১৫ 1০১5] (যেন তাদেরকে মারাত্বক শাস্তি থেকে ভয় দেখানো হয়) এখানে আল্লাহ তা'লা 
UU শব্দটিকে ৯১০১ এর মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং দাজ্জাল কর্তৃক খোদায়ী দাবী এবং তার 
ফেতনা ও শক্তিমন্তা অধিক হওয়ার কারণে একথা অধিক সমিচীন মনে হয় যে, আয়াতটির মাধ্যমে দাজ্জালই 
উদ্দেশ্য । 














একের পর মা ফেলছে। 
ঈমানদারদের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপই ফেতনার আকার ধারণ করছে। কুফুরী শক্তির পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে 
এদিক-সেদিক ঘোষণা করা হচ্ছে। এখানে প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে, পরীক্ষার এই হল দিয়ে 
অতিক্রম করা ব্যতিত জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালা করা হতে পারেনা । কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে- 
১৪১১৮এএ। ০৮৪5 542 154৬ 08941 all olay (০৫৩ Aidt 191৯3 0০০০০ AI. (ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! 
তোমরা কি ভেবেছ যে, এমনিতেই তোমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেয়া হবে। অথচ আল্লাহ তা'লা এখনও প্রকাশ 
করে দেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং স্বীয় অভিযানে ধৈর্যধারনকারী। 


এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম। আর আল্লাহ তা'লার নিয়মে কখনোই পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হবেনা । উপরে বর্ণিত সকল হাদিসগুলো আপনি ইতিমধ্যেই পড়ে এসেছেন। সকল 
হাদিসেই ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা বিন মারয়াম আ. আবির্ভাবের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধ 
অর্থাৎ উনারা দু'জনই কাফেরদের বিরোদ্ধে মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দেবেন। সুতরাং এখন থেকেই প্রতিটি 
মুসলমানকে নিজের ঈমান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং ঈমান রক্ষার আশায় প্রত্যেকের অন্তরে 
জিহাদের মনোবাসনা আর শাহাদাতের আকাঙ্খা তৈরী করে এখন থেকেই এর প্র্যাকটিকেল প্রস্তুতি শুরু করে 
দেয়া উচিত। জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'লা জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বলেছেন। কেউ যদি বলে যে, 
ইমাম মাহদীর যুগ তো এখনো অনেক দূর। সুতরাং বেঁচে থাকলে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নেয়া যাবে। 
এধরনের মতামতের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে একটি মৌলিক নীতি বর্ণিত হয়েছে- ৯9১২ 19১1) 919 
6১০ ৭] 19-.০১ (মুনাফিকীন যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষন করত, তবে অবশ্যই এর 
জন্য তারা সামান ইত্যাদি জমা করতে থাকত)। 


যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে দিকভ্রান্ত করার জন্য ইবলিসী শক্তিগুলোর পক্ষ 
থেকে কতিপয় মিথ্যা মাহদীকে মিডিয়ার সামনে তুলে ধরা হতে পারে। সুতরাং নবী করীম সা. যে সকল 
নিদর্শন ইমাম মাহদীর ব্যাপারে বর্ণনা করে গেছেন, এগুলোকে ভাল করে স্মরণ রাখা উচিত। এছাড়াও 
কতিপয় বিষয় রয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করলে ফেতনাসমূহ থেকে বাঁচার জন্য খোদায়ী সাহায্য পাওয়া 


(১) যেহেতু দাজ্জালের যুগে বাস্তবতা এতটুকু হবেনা, যতটুকু মুখের মাধ্যমে আর প্রোপাগান্ডার 
মাধ্যমে ছড়ানো হবে। প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য সবচে' প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যমটি হচ্ছে মিডিয়া বা গণমাধ্যম 
(পত্রপত্রিকা, টিভি-সংবাদ, রেডিও-সংবাদ ইত্যাদি)। সুতরাং অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন (টেলিফোন, 
মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি) এবং অন্যান্য টেকনোলোজীর প্রতি নিজেকে আপনি মুকাপেক্ষী করে 


তুলবেননা। বরং এখন থেকেই সেই অভ্যাসটিকে আপনি গড়ে তুলুন। নিকট ভবিষ্যতে যদি এসবকিছুকে 
ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তখন আপনি কি করবেন...??!! সুতরাং এসবকিছুর উপর কম নির্ভরশীল 


(২) দাজ্জালী মিডিয়ার কুপ্রতিক্রিয়া যদি আপনি চিন্তা করেন, তবে তৎক্ষনাৎ যিকির-আযকার শুরু 
করে দেয়া উচিত। কেননা উক্ত মিডিয়ার কথা শুনে অভ্যস্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মস্তিস্কের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা 
করেনা; বরং এ মিডিয়ার সংবাদ, ভিডিওচিত্র আর মতামতগুলো তার মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে 
ফেলে। 


(৩) মুখের ফেতনাঃ তখন সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাজ্জাল ও তার অনুসারীরা বিভিন্নরকম প্রোপাগান্ডা 
ছড়িয়ে সত্যকে মাটিচাপা দিতে চাইবে । এজন্য আপনি যখন পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষ থেকে কোন সং 
শুনবেন, তখন বাহ্যিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মোবাইল বা মুখের মাধ্যমে সংবাদটি অন্যের 
কাছে পৌঁছাবেন না। এভাবে দাজ্জালী শক্তির প্রোপাগান্ডাকে আপনি সম্পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পরিমাণ ব্যর্থ 
করে দিতে সক্ষম হবেন। কোরআনে কারীমে কাফেরদের এ অপপ্রয়াসের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ প্রোপাগান্ডা (ইফকের ঘটনা) শুনার পর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের ব্যাপারে কেন 
সুধারণা পোষন করলনা ?? এ কথা কেন বলল না যে, এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ। 


(8) দাজ্জালী শক্তির পক্ষ থেকে কোন বিষয়কে যখন ঘোলাটে করে দেয়া হয় এবং কোনটা সঠিক 
কোনটা ভূল নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ঈমানদারদের জন্য অত্যাধুনিক টেকনোলোজীর উপর 
ভরসা না করে আল্লাহর কালামের দিকে ফিরে যেতে হবে। কেননা দাজ্জালের চোখে দর্শনকারী আর আল্লাহর 
নুর দিয়ে দর্শনকারী বরাবর নয়। কোরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে 9৫০ PSL ০)-০-41/ ১ col 
44) ১০ _)9১ 51০ অর্থাৎ যার অন্তরকে আল্লাহ তালা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে প্রভুর পক্ষ 
থেকে নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত। 


বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যাদের সংবাদপ্রাপ্তির মূলতন্ত্র হচ্ছে 
সংবাদমাধ্যম, তারা কোনসময় সত্য উদঘাটনে সক্ষম হয়না। বরং পশ্চিমা মিডিয়া থেকে যাই তারা শুনে, তাই 
তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়। এভাবেই তারা আল্লাহর সৈনিকদের সহযোগীতার পরিবর্তে 
ইবলিসের সৈনিকদের সহযোগীতায় লিপ্ত হয়ে যায়। অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত শুনে আজ 
আফসোস করা ছাড়া আর উপায় থাকেনা। 


(৫) অন্তরের জ্্রীনকে পরিস্কার করুন! বিবেকবান মুসলমান ভাইয়েরা যখন পশ্চিমা মিডিয়ার 
বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে টেলিভিশন বা কম্পিউটার স্ক্রীনে দেয়া ছবিগুলোর উপর চিন্তা গবেষণা করতে 
থাকে, তখন তাদের উচিত- ডানবামে না তাকিয়ে প্রথমে নিজের অন্তরের স্ক্রীনকে পরিস্কার করে নেয়া। 
পরিস্কার করার পর অন্তরের এ ছোট্ট স্দ্রীনেই সে এমন দৃশ্য দেখতে পাবে যা সারাজীবনভর অত্যাধুনিক 
টেকনোলোজী ব্যবহারের পরও দেখা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তালা বলেনঃ এ 1920 ৩119-21 ul lel L 
[১১৪ ০501 অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সঠিকরূপে ভয় কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ 
তোমাদেরকে ফুরকান দান করবেন। 


ফুরকান হচ্ছে সেই স্ক্রীন, যার মধ্যে সাধারণ চোখে অদ্ৃশ্যমান অনেক কিছুই ভাসতে শুরু করে। 
বান্দার সম্পর্ক তখন আসমানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বান্দাকে আল্লাহ তালা নিজস্ব নূর দান করেন, তখন 
সে খোদাপ্রদত্ত নূরে সবকিছু অবলোকন করতে থাকে। 

(৬) সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক আয়াতসমূহ 

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে নবী করীম সা. সূরায়ে কাহফের প্রাথমিক আয়াতসমূহ বেশি 


করে পাঠ করার কথা বলেছেন। আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করুন 


১- আল্লাহর প্রশংসার পর কোরআনে কারীম সত্য ও সত্যনবীর উপর অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। (501 ০4৪০ ৮1০ 0১ SU 4 aml...) 


২- আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে মারাত্মক শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। (5 Lu ১১৪৭০) 


৩- সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুসারীদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (১৬৭৯০। ১০42 


০৮৮। 091০8 0৯341.) 


৪- (খৃষ্টানদের মধ্যে) যারা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে, তাদের জন্যও কঠিন পরিস্থিতির কথা বলা 


হয়েছে। (১45 401 USS 1910 CSA ১০৫৪ ৪,০১০০) 

৫- দুনিয়ার তুচ্ছ সৌন্দর্যে ভরসা না করে তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। (91 
1)১৯ 1১4৯৮০০0645 Le Ug...) 

৬- আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণনান্তে তাথেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। (01 ০৯ 71 
(৮০105 ০ (HS ৫৪১19 2511 ০1৮০) 


৭- আসহাবে কাহফের দোয়া.. 04৮০) 0১০ ১০ (9 ৮৮১5 24৯১ ৪০ ০০0১১) এখানে হকের 
পরিচয় করনার্থে দুটি বস্তু আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়ার কথা বলা হয়েছে- ১- হে আল্লাহ! আপনি আপনার পক্ষ 
থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন! ২- সর্ববিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন! 


সুতরাং আয়াতগুলোকে দৈনন্দিন পাঠ করে এগুলোর উপর আমলে সচেষ্ট থাকতে হবে। 
আয়াতগ্তলোকে মুখস্ত করে নিতে হবে। 


৮- তাকওয়ার মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে হালাল রিযিক অন্বেষন। হারাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকুন। 
এমননি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করুন। বর্তমান সময়ে তাকওয়া অবলম্বন অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সকল আমল করলে রহমতে ইলাহী সবসময় সাথে থাকে, সেগুলোর উপর নিয়মিত 
আমল করুন। যেমন, সর্বদায় অযু অবস্থায় থাকা, নামায শেষে এ স্থানেই কিছুক্ষণ বসে থাকা, নিয়মিত 
তাহাজ্জুদ আদায় করা, বিশেষত যারা যে কোন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে দ্বীনের সাথে জড়িত রেখেছে তাদের জন্য 
তাহাজ্জুদ অত্যন্ত জরুরী । 


৯- আল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য কোরআনে কারীম ও তাফসীর নিয়মিত পাঠ করা। 
সদা অন্তরকে নুরান্বিত রাখা । হকের কাফেলায় শামিল থাকার জন্য হকুপন্থী উলামাদের সংশ্রব অবলম্বন করা 
এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহওয়ালাদের সাথে জমে থাকা। 


১০- মহল্লায় মহল্লায় মসজিদের দায়িত্বশীলদেরকে তৎপর করে তুলা। বর্তমান সময়ে বিশ্বকুফুরী 
শক্তির প্রধান টার্গেটগুলোর একটি হচ্ছে- মুসলমানদের জীবন থেকে মসজিদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ 
করে দেয়া। এজন্যই উলামায়ে দ্বীন ও ধর্মীয় লোকদেরকে বিভিন্ন উপায়ে বদনাম করা হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের 
মূল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য মহল্লার মসজিদগুলোকে আবাদ করতে হবে, দায়িত্বশীলকে তৎপর বানাতে হবে। 
প্রতিটি মসজিদে কুরআনে কারীমের তালীম ব্যাপক করতে হবে। 


১১- যে সকল কাজকে ইমাম মাহদীর যুগে ঈমানের একমাত্র নিদর্শন বলা হয়েছে, সেগুলোর জন্য 
এখন থেকেই মানসিক প্রস্তুনি নেয়া। যেমন, শরীরকে প্রচন্ড ঠান্ডা বা প্রচন্ড গরমের অভ্যাসী করে তুলা, 
কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষুধা বা পিপাসা সহ্য করার মানসিকতা, রাতের বেলায় পাহাড়ী অঞ্চলে চলাচলের 
মানসিকতা, হক-বাতিলের মধ্যকার ভয়াবহ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেয়া। পাহাড়ী অঞ্চলে 


জীবনধারনের জন্য নিজেকে উৎসাহী করে তুলা । নিজেকে এবং পরিবারের সকল সদস্যকে আল্লাহর রাস্তায় 
যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত করে তুলা ইত্যাদি। 








রর ৬ সাব পরিস্থিতি ত এবং মুসলমানদের দায়িত্ব 
ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো অধ্যয়নে একটি কথা সহজেই বুঝে আসে 
যে, বর্তমান সময়ে বিশ্বময় যা কিছু ঘটে চলেছে, সবই হক-বাতিলের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধের উড়ন্ত সূচনা। 
ইবলিস তার দলবল নিয়ে বিশ্বময় স্বীয় তাগুতী শাসন প্রতিষ্ঠার হীন প্রয়াসে লিপ্ত, যাতে করে মানবতার 
ইতিহাসকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আল্লাহর সামনে আদমসন্তানদেরকে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত সাব্যস্ত করতে 
পারে। 


ইবলিসের এ মিশনে মানবতার চিরশক্র ইহুদী সম্প্রদায় প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদেরকে 
ইবলিসের সমস্ত অনুসারীরা (মানুষের মধ্যে বা জ্বীনদের মধ্যে) সর্বাত্মক সহযোগীতা কর যাচ্ছে। এখন তারা 
পরিস্কার ঘোষণা করেছে যে, তাদের এ জঙ্গি মিশন চূড়ান্ত বিজয়ার্জন পর্যন্ত জারী থাকবে, তাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য হাসিল পর্যন্ত তারা এ লড়াই লড়ে যাবে, যেখানে পিছু হটার কোন সুযোগ নেই। 


এটা হচ্ছে সেই বাক্য, যা জর্জ বুশ এবং অন্যান্য কুফুরী সরদারদের মুখে প্রায়ই শুনে থাকবেন। 
আমরা অলসতার নিদ্রায় অচেতন মুসলমানদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব- ওহে নৈরাশ্যের মরপ্রান্তরে 
চলমান সম্প্রদায়! এটা তাদের কোন মিশন, যা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়নি। তাদের মিশন যদি তালেবান হত, 
তাহলে সে তো তাদের মনমত অর্জিত হয়েছে। মিশন যদি আলকায়েদা হত, তাহলেও সেটাও (তাদের বক্তব্য 
অনুযায়ী) শেষ হয়েছে। মিশন যদি ইরাকের সামরিক শক্তি হত, তবে তাও খতম হয়েছে। কিন্তু জর্জ বুশ ও 
বারাক ওবামা এখনও বলে যে, মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ জারী থাকবে। তাহলে কি এর মাধ্যমে অন্য 
কোন মিশন উদ্দেশ্য ? যা কুফুরী সরদারগণ সম্পন্ন করতে চায়। 


জর্জ বুশ ও বারাক ওবামা এমন এক রাষ্ট্রের সরকার, যা সম্পূর্ণই ইহুদীদের গোলাম। যাদের বেডরুম 
পর্যন্ত ইহুদীদের অশুভ দৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত নয়। তাদের সম্পর্ক খৃষ্ট সংগঠন WASP এর সাথে, যার ভিত্তিই 
হয়েছে ইসরায়েলের শাসন থেকে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, খৃষ্টানদের জীবনযাপনকে সম্পূর্ণ 
ইহুদীদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া, এভাবে যে, দুনিয়া থেকে যদি ইহুদীবাদের সমাপ্তি ঘটে, তবে সম্পূর্ণ 
দুনিয়া খতম হয়ে যাবে। একারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইহুদীদের সংরক্ষণকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার মিশন 
মনে করে থাকে। এদের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে ০1 ১৭ 8435 1৭ ৩5:53 rl ৩1 
USSU realy 4০1 ceil এড ভর লে MALU ০০৪০ = ০ 54৩৭9 অর্থাৎ নিঃসন্দেহে যে সকল 
লোক আমার পক্ষ থেকে মানুষের উদ্দেশ্যে স্পষ্টরূপে নাধিলকৃত সুস্পষ্ট আয়াত ও পথপ্রদর্শনকে গোপন করে 
ফেলে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপকারীদের অভিশাপ । 


যেমনিভাবে দাজ্জাল তার মিশন খতম না করা পর্যন্ত পিছু হটতে রাজী নয়, তেমনি আল্লাহর 
মুজাহিদগণও অভিযান পূর্ণ না করা পর্যন্ত ময়দানে অটল থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইহুদী সম্প্রদায় যে দিনের 
অপেক্ষায় বসে আছে যে, তাদের কানা খোদা (দাজ্জাল) আগমণ করে বিশ্বময় ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, 
বস্তুত তা হচ্ছে ইহুদীবাদ সমাপ্তির দিন। সেদিন বৃক্ষ/পাথর পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রয় দেবেনা। 


আল্লাহর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াভর আল্লাহর ওলীগণ দুশমনদের সাথে লড়াই করে চলেছে। 
মিশন এক, ঘাঁটি ভিন্ন। লড়াই এক, পরিকল্পণা ভিন্ন। দুশমন এক, চেহারা ভিন্ন। মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ করে আসছে, আজও করছে। বিজয় বা শাহাদাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। না কোন দুশমন তাদের 
সংকল্পকে দুর্বল করতে পারবে, না আভ্যন্তরীণ কপটতা তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারবে । এটা সেই 
সংকল্পের ময়দান, যেখানে রাশান পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। এটা সেই তুফান, 








যার ক্ষুরধার বিজলী দাজ্জালের সামরিক শক্তি এবং তার অর্থনৈতিক প্রতারণা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও 
পেন্টাগন)কে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এটা আল্লাহর দুশমনদের জন্য মহা উপঢৌকন, যেখানে শাস্তির 
উড়িয়ে দেয়া হয়। খোদায়ী সাহায্য সবসময় যাদের সাথে থাকে। তাহলে সাহস হারানোর কি হল যে, 
মুসলমানগণ আজ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এখন তো প্রিয় বোনেরাও আপন ভাইয়ের শাহাদাতের খবর 
শুনে উৎসব করে। কাফেলায় যাওয়ার সময় তাদেরকে বর সাজে সাজিয়ে তুলে। এখন তো নওজোয়ানদের 
হিম্মত আরো বেড়ে গেছে যে, মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লুফে নেয়ার সময় এসে গেছে। 


বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রকার বাঁধা আর দুঃখ কষ্ট থাকা সত্তেও আল্লাহর মিশনকে পূর্ণ করতে আল্লাহর 
সৈনিকগণ আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, ইরাক, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ঘাঁটিতে অটল 
রয়েছে। প্রতিটি ঈমানদারকে তারা দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ 
হাঙ্গামায় মত্ত হওয়া ওহে মুসলমান! ইহকালের সৌন্দর্ষের পেছনে দৌড়তে থাকা ক্ষান্ত যুবক! এসো.... আমরা 
তোমাকে এমন সৌন্দর্যের কাহিনী শুনাব, যার কথা শুনে ফুলসজ্জার রাতে বর তার সুন্দরী নববধূকে বিছানায় 
ফেলে চলে আসে। দুনিয়ার নেশায় মত্ত ওহে তরুণ! এদিকে এসো... আমরা তোমাকে এমন নেশা পান 
করাব, জান্নাতে যেয়েও এই নেশা (শাহাদাত) তোমার শেষ হবেনা। বাণিজ্যের অতল গহবরে নিমজ্জিত ওহে 
ব্যক্তিবর্! আসুন... এমন বাণিজ্যের দিকে, যেখানে শুধুই লাভ আর লাভ! ওহে উম্মতের শাসকসমাজ! 
জিহাদের সুমহান পথের পথিক হয়ে যাও...! দুনিয়ার বাদশাহী তোমার পায়ে এসে চুমু খাবে। 


ওহে মুহাম্মাদে আরাবী সা.এর গোলাম! ঈমান বাঁচানোর তাগিদে জান কুরবান করে দিও..! জান 
বাঁচানোর তাগিয়ে ঈমান বিক্রি করোনা! যেভাবেই পার এ সেনাদলের সহযোগী হয়ে যাও...। নিজেকেও 
ইমাম মাহদী আ.এর দলে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত কর! কারণ, ইমাম মাহদীর সঙ্গে তো একমাত্র তারাই 
অবস্থান করবে, যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবে। যুদ্ধটিও কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়- 551 ৪০০ তথা 
ভয়ানক চূড়ান্ত বিশ্বযুদ্ধ। কর্ণকৈ ডেইজি কাটার এবং ক্রোজের ভয়ানক ধ্বনি শুনতে অভ্যস্থ কর! বিচারদিবসে 
যেন জাহান্নামের ভেতরে বিকট আওয়াজের সম্মুখীন না হতে হয় ৫১9 ১9) ৫9 ০৪ তথা আর যারা 
হতভাগ্য তারা দোযখে থাকবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। এটা নির্দিষ্ট কোন 
একদলের লক্কর নয়, এটা সমস্ত উম্মতে মুসলিমার প্রতিনিধি। কালেমা পাঠকারী প্রতিটি মুসলমানের উপর 
তাদের সাহায্য করা ফরয। জাতিগত সমস্ত ভেধাভেদ ভুলে গিয়ে একজোট হওয়ার সময় এসে গেছে। 
অপেক্ষায় বিছানায় বসে আছে। শহীদগণ তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাচ্ছে- ১9 ০&০ ৪১৮ ১ 
৩৯১১৬ ০১ তোমাদের কোন চিন্তা নেই, কোন পেরেশানী নেই (বরং আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাত তোমাদের 
অপেক্ষায় রয়েছে) 











মুসলমানদের প্রতিটি ঘর ইসলামের একেকটি দুর্গ, যেখানে কঠিন সময়েও সেই দুর্গ ইসলাম 
তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করেছে। খেলাফতে উসমানীয়্যা (১৯২৩) পতনের পর থেকে এখন 
পর্যন্ত যদি ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়, তবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা ও 
তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণ একমাত্র মুসলমানদের ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমেই করা হয়। কত মুসলিম 
অধ্যুষিত এলাকায় এমনটি ঘটেছে যে, শেষ এই দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। 
এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসা পর্যন্ত কাফেরদের আয়ত্বে চলে গেছে। এতদসন্তেও এই দুর্গে অবস্থিত মুসলিম 
বাহিনী সাহস না হারিয়ে স্বীয় ঘাঁটিতে অটল থেকেছে। 


ইসলামের এই দুর্গের বাহিনী হচ্ছে উম্মতের মা ও বোনেরা, যারা ইসলামের জন্য এমনসব কার্যক্রম 


পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের হাজারো বৎসরের মেহনত মাটির সাথে মিশে গেছে। 
বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, তা ইতিহাসের সবচে ভয়ানক এক পরিস্থিতি। সুতরাং 
এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম নারীদের কর্তব্য পূর্বের চেয়ে দ্বীগুণ বেড়ে যায়। মুসলিম মা বোনদেরকে ঘরোয়া 


ইসলামের শক্রসকল বিগত আশি বৎসর যাবত আপনাদের হাতে পরাজিত হয়ে আসছে। তারা ভাল 
করেই বুঝেছে যে, মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে হলে সেনাবাহিনী দিয়ে নয়, বরং ঘরোয়া পরিবেশে 
থাকা ইসলামী বাহিনীকে স্বীয় দায়িত্ববোধ থেকে গাফেল করে দিতে হবে। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা 
সুন্দর সুন্দর ধ্বনির মাধ্যমে বন্ধুর আকৃতিতে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। 


ওহে মা ও বোনেরা! কালের ঘূর্নিপাক ও শত্রুদের চক্রান্ত বুঝে আপনাকে তাদের মুকাবেলা করতে 
হবে। কখনোই নিজের দায়িত্ববোধ থেকে অচেতন হলে চলবেনা । মুসলমানদের পুরুষবাহিনী আজ স্বীয় 
দায়িত্ববোধকে ভুলতে বসেছে। মস্তিস্কের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। উদাসীনতার 
কালো মেঘ তাদের মাথার উপর ভর করেছে। আপনাদের মত নারী সমাজকে আল্লাহ তালা বিরাট এক 
যোগ্যতা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে অলসতার গভীরে পড়ে থাকা ঘরের ছেলেটিকে সাহস না হারানোর তালীম 
দেয়া। নিস্তেজ হয়ে যাওয়া নওজোয়ানদের মনোবলকে জাগ্রত করে তাদেরকে স্বীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কে 
অবগত করা। আপনাকে আল্লাহ তালা একটি সংগঠনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য দাজ্জালী ফেতনার বিরুদ্ধে 
আপনি অনেক বেশি তৎপরতা আঞ্জাম দিতে পারবেন। 


আপনার ছোট্ট ছেলেটিকে সুপরিপন্ক মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলা এবং সর্বাবস্থায় তাকে ইসলামের 
প্রহরীরূপে তুলে ধরা মায়েদের প্রধান দায়িত্ব। শৈশব থেকেই তার মস্তিষ্কে একটি কথা বসিয়ে দেয়া যে, তার 
ঈমান দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশি মূল্যবাণ। সুতরাং ঈমান বাঁচানোর জন্য যদি দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করা 
দরকার হয়, তবে কোন প্রকার ইতস্তত করা ব্যতিতই সে যেন সবকিছু কুরবান করে দেয়, তবুও মহামূল্যবাণ 
ঈমানের উপর যেন কোন আঁছড় পড়তে না দেয়। 
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হযরত ইমরান রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন- মহিলাদেরকে স্বীয় ঘরে দৌড় দেয়া বা চক্কর লাগানো 
পানির পাত্র এবং জুতা হতে উত্তম। মোটা মহিলাগণ সবসময় সমস্যার মধ্যে পড়ে। সুসংবাদ দরিদ্র 
মহিলাদের জন্য। তোমরা মহিলাদেরকে হালকা জুতা পরাও। তাদেরকে ঘরের ভেতরে চলাচল করতে 
শেখাও। কারণ, হতে পারে মহিলাদেরকেও চলাচল করার প্রয়োজন হবে। 


উপরোক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মুসলিম মহিলাদেরকে কখনো আরামপ্রিয় না হওয়া চাই। বরং তারা 
শরীর সবসময় হালকা থাকে৷ কারণ, মুসলমান মহিলাদের উপর এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যখন 
তাদেরকে স্বীয় সন্ত্রম ও ঈমান রক্ষার্থে পাহাড় বা গহীন জঙ্গলে পায়ে হেটে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে । যেমনটি 
আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তীন এবং কাশ্মীরে ঘটেছে। উপরোক্ত বর্ণনার উপর আমল করার পাশাপাশি 
বিগত আলোচনাগ্তলোতে আপনি যেগুলো পড়ে এসেছেন, তার উপরও আমল করতে হবে, ঘরোয়া পরিবেশে 
এমনকি বংশীয় পরিবেশেও রীতিমত মিশন চালিয়ে যান এবং সামনের আগত ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সবাইকে সতর্ক করুন। 


দোহাই...! যাদের ফুলসজ্জার মেহেদী এখন পর্যন্ত ভাল করে শুকায়নি, এর আগেই সবকিছু উজাড়। কাশ্মীর 
ও আফগানিস্তানের এ সকল কন্যাদের দোহাই ...! যারা প্রতিটি মুহুর্ত প্রচন্ড ভয় আর আশংকার মধ্যদিয়ে 


অতিবাহিত করে। এ সকল নিরপরাধ ছোট্ট শিশুদের দোহাই...! যারা খোলা আকাশের নিচে মা মা বলে 
চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু তার মাকে ইসলামের শক্ররা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। 

আপনি তো অনেক উদার মনের মানুষ! আপনার মধ্যে তো ত্যাগের প্রতিক্রিয়া পুরুষদের চেয়ে বেশি 
থাকার কথা। ইরাকের মায়েদের অবস্থা দেখে, ফিলিস্তীনের নিরপরাধ শিশু কিশোরদের চেহারার দিকে 
তাকিয়ে, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের নিরুপায় বোনদের দিকে তাকিয়ে অবশ্যই আপনার অন্তরে দয়ার উদ্রেক 
হবে। না জানি সেই কঠিন পরিস্থিতি কোনদিন আপনার ঘরের উপর এসে আবর্তিত হয়। আল্লাহর সমস্ত 
মুসলিম মা বোনদের হেফাজত করুন!!! 
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ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 
মোবাইল : ০১৮৭৬২৮৬৭৮ 


প্রকাশকের কথা 


চারিপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার । আকাশে কালো মেঘ। চতুর্দিকে আর্তনাদ, বুক 
ফাটা চিৎকার । নিরীহ নির্ধাতিতের তপ্ত খুনে ভাসছে সবুজ জমীন । ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে 
মা বোনের ইজ্জত প্রতিনিয়ত। ক্লাস্টার-নাপাম আর রকমারী ভয়াবহ বোমার 
আঘাতে মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে তাদের । পুড়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে 
গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, এমনিভাবে এক দেশের পর আরেক দেশ । 
শব্দ করে কান্নার অধিকারটুকুও নেই ৷ একরাতও স্বস্তিতে ঘুমোতে দেয়া হচ্ছে না 
নিজস্ব ভুখণ্ডেও ৷ | 
উপরোক্ত সংবাদটুকু এমন একটি জাতির, যাদের রয়েছে গৌরবময় এক বিশাল 
সোনালী ইতিহাস ৷ যারা বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ও সফলতার সাথে নেতৃত্‌ দিয়েছে 
বিশ্বময় । যাদের শাসন, বিচার, জনসেবায় আপ্লুত হয়েছে পৃথিবীর তাবৎ 
জনগোষ্ঠী । মাশরেক-মাগরেব সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে যাদের সফলতার স্বাক্ষর । সে 
জাতিটিই হল মুসলমান। ইতিহাসের এই সম্মানিত জাতি আজকের 
খুবই অসহায় । বর্বর জুলুমের কষাঘাতে দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ । তারা আজ বড়ই 
বিপদগ্রস্থ । মুসলমানদের আজ কোন বন্ধু নেই। 
জাতির এই দুর্দিনে জীবনের সবটুকু উজাড় করে, স্ত্রী, সন্তান, ঘরবাড়ী, মাতৃভূমি 
থেকে হিজরত করে উম্মতের যে জানবাজ আলেম দুশমনদের সকল জুলুম ও 
ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করার ইস্পাদ কঠিন শপথ নিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে 
ইতিহাসের বাক ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম 
(রুহ.)। জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের এই মহান নেতার যে অপরিসীম ত্যাগ ও 
কুরবানী ঝরেছে তার স্বাক্ষী আফগানিস্তানের রক্তভেজা মাটি । তার অনবদ্য 
ভাষণ ও রচনাসমূহের গুরুত্ব বর্তমান সময়ে অনস্বীকার্য । সেই গুরুত্ব উপলব্ধি 
করে “পাশ্চাত্য ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বইটি প্রকাশ করে আমরা সময়ের 
একটি অপরিহার্য দাবী মেটাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছি । এই বিরাট কাজের 
তাওফীক দেয়ার জন্য দরবারে এলাহীতে জ্ঞাপন করছি লাখো শুকরিয়া । বইটি 
পড়ে পাঠক মূহল সামান্য উপকৃত হলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে । 
আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম আযযাম (রহ.) এর পথ ধরে আবারো মাথা উচু করে 
দাঁড়ানোর তাওফিক দিন । আমীন । 

বিনীত 


প্রকাশক 


কিছু কথা 
মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর এটা এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি চলমান হিজরী 
শতকের শুরুতে ইসলামের তৎকালীন প্রধান শত্রু পরাশক্তি সোভিয়ত ইউনিয়কে 
ধ্বংস করার জন্য বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ও অনুন্নত মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত ও আপোষহীন 
যোদ্ধা কর্মীদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মিশর, আলজেরিয়া, 
লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, অর্দান, ফিলিস্তিন, সৌদিআরব ও মালোয়েশিয়াসহ 
বিশ্বের অনেক মুসলিম” দেশের” ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত ত্যাগী কমীরা 
আফগানিস্তানে এসে তাদের ঈমানের সত্যতার পরিচয় দেন। তাদের পবিত্র 
তাজা রক্তের বন্যায় সোভিয়ত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে চরম লাঞ্চনা নিয়ে 
গোটা এশিয়া থেকেই ভেসে যায়। যারা মনে করেন, আফগানিস্তানে সোভিয়ত 
ইউনিয়নের পরাজয় আমেরিকার সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে, তারা অবাস্তব 
অন্যান্য ডিতিতে রা ইহুরিৰাদ নিয়ত ভি ভি 
নিয়েই একথা মনে করে থাকেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সেকেলে 
যুদ্ধান্ত্র নিয়ে মুজাহিদরা সোভিয়েত লাল ফৌজের মোকাবিলায় নামলেও 
পরবর্তিতে তারা গনীমত পাওয়া রাশিয়ান আধুনিক অন্তর নিয়ে লাল ফৌজদের 
নাকানি-চুবানি খাওয়াতে সক্ষম হন । বাস্তব কথা হচ্ছে আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে 
নয়, আল্লাহ রক্পুল ইজ্জতের উপর যথার্থ ঈমান ও তাওয়াক্কুলের ফলেই 
মুজাহিদরা সোভিয়ত ইউনিয়নের উপর বিজয় লাভ করে। 
৮ গা 55755 5 
পরবর্তিতে মুনাফিকদের উপর বিজয় লাভ করে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের 
(তালেবান) ইসলামী সরকার গঠন এবং এরর পরে ইসলামের প্রধান শরু ও 
সচেতন দস্যু রাষ্ট্র আমেরিকায় অবস্থিত পূজিবাদ টাওয়ার (ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার) 
ধুলোয় মিশে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে বিশ্বব্যাপী বিশেষত মুসলিম 
যুবকদের মাঝে জিহাদ নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আর এ কারণে জিহাদ নিয়ে 
লেখালেখিও প্রচন্ড ভাবে বৃদ্ধি পায় । আমার জানা মতে গত পচিশ বছরে জিহাদ 
নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, ইসলামের বিগত চৌদ্দশত বছরেও তা নিয়ে এত 
লেখালেখি হয়নি । 
আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরূকারপন্থী আলেমরা ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মীদের নিবৃত্ত করার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন 
করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত কোন বোকামিপূর্ণ কৌশল এখন পর্যন্ত 
গ্রহণ করেনি। তারা কুরআন-হাদীসকে পাশ কাটিয়ে জিহাদ এখন ফরয নয়, 
উচিত নয় ইত্যাদি বলেন। কিন্তু জিহাদের অপঅর্থ করে নিজেদেরকে মুজাহিদ 


বলে দাবী করেন না। ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ “কাফের মুরতাদদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই' এ কথাই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে লিখিত সকল আরবী 
কিতাব সমুহে উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোন 
আরবী অভিধান খুলে দেখুন, এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। 
আফ্রিকার কথা জানি না। তবে আমাদের উপমহাদেশে যে অনেক দিন থেকে 
জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে, তা জানতে পেরেছি। উপমহাদেশ যেহেতু 
অনারব ভাষী এবং দীঘ কাল থেকে আজ পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থার 
দিক দিয়ে খৃস্টান ইংরেজ কর্তৃক পরিচালিত, সেহেতু এ দেশের মুসলমানদের 
কুরআন-সুন্নাহ জ্ঞান অপূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক। 
উপমহাদেশের যে স্ব লেখকরা জিহাদের বিভিন্ন অর্থ করে সশস্ত্র সংগ্রামকে 
জিহাদের সর্বশেষ স্তর বলে প্রচার করে বেড়ান, তারা কুরআনের সে তিনটি 
জিহাদের আয়াত দ্বারাই হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, যেগুলোতে ‘জিহাদ’ থেকে 
সশস্ত্র সংখাম না হওয়াটাই বুঝা যায়। এ তিনটি আয়াত হল সূরা হজের সর্বশেষ 
আয়াত, সূরা ফুরকানের ৫২ নং আয়াত ও সুরা আনকারুতের সর্বশেষ আয়াত । 
তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলতে চাই, উপর্যুক্ত আয়াত সমূহে জিহাদ 
থেকে উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের চিরন্তন স্বতন্ত্র বিধান ও সর্বোচ্চ চূড়া ‘জিহাদ’ 
নয় তা ঠিক ! তাতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য তার শাব্দিক অর্থ “প্রচেষ্টা” । বিষয়টা 
ইসলামের পঞ্ স্তম্বের দ্বিতীয় “সালাত' এর সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে আরো 
সহজ হয়ে যাবে। ‘সালাত' শব্দটি কুরআনের তিনটি জায়গায় (যথা সূরা 
তাওবাহ্র ৮৪ ও ১০৩ নং আয়াত, সূরা আহ্যাবের ৫৬ নং আয়ত) এসেছে 
“রহমত কামনা" এবং আরেক জায়গায় (সূরা হজের ৪০ নং আয়াত) এসেছে 
ইয়াহুদীদের ইবাদতখানা অর্থে | তাই বলে কি এ কথা বলা কারো পক্ষে জায়েয 
হবে যে, “তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু ও সালাম দ্বারা শেষ করা' ডর 
সালাতের সর্বশেষ স্তর ? শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ইসলামী পারিভাষিক অর্থের 
মাঝে পার্থক্য তুলে দেয়া কি কোন জ্ঞানী লোকের কাজ ? সুরা তোয়াহার ১৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন “তুমি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত 
কায়েম কর।” তাই ঘিকরী নামের একটি দল (পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব 
রয়েছে) এ আয়াত দ্বারা দলিল দেয় যে, আমাদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা ছারা 
শুরু করা ও সালাম দ্বারা শেষ করা নামাযের দরকার নেই । আমরা সব সময় 
নামায কায়েমের উদ্দেশ্য “আল্লাহর স্বরণ” করতে অভ্যস্ত । কুরআন সুন্নাহর 
যথাযথ জ্ঞান ও ইসলামের জন্য ত্যাগী মনোভাবের অভাবের কারণেই এরা পথ 
হয়েছে। 
দ্বিতীয়, জিহাদের অনুশীলনের গুরুত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তার 
অসংখ্য নিষ্পাপ ইবাদতকারী ফেরেস্তা থাকা সত্বেও পাপকারী মানুষকে কেন 
সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়টির মাহাত্ম্য বুঝা অপরিহার্ষ। আমরা সাধারণত মনে 
করি, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে একথা স্পষ্ট করে 


বলেছেন। কিন্তু আমরা কুরআনের সে সব আয়াতের কথা আলোচনা করি না, 
যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে , “তিনি মানুষকে তাদের কে 
ভালো কাজ ও কে খারপ কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন ।” এ 
ধরনের আয়াত কুরআন মজীদে অনেক আছে। তন্ুধ্যে সুরা হুদের ৭ নং 
আয়াত, সূরা কাহ্‌ফের ৭ নং আয়াত ও সূরা মুল্‌কের ২ নং আয়াত বিশেষভাবে 
গ্য। 
অতএব, এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মানুষকে আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
ফেরেস্তাদের মত ইবাদত (যে ইবাদত করতে তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে 
হয় না) করার জন্য সৃষ্টি করেননি । বরং তাদের ইবাদত হচ্ছে কষ্টের ইবাদত, 
ত্যাগের ইবাদত, পরীক্ষার ইবাদত ৷ আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চান যে, 
কে তার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে? এ ত্যাগের সীমানা ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
গিয়ে নামায-রোজা-হজ পালন এবং সুদ, ঘুষ, মিথ্যা ও ব্যাভিচার থেকে 
আত্মরক্ষা থেকে শুরু করে আল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত 
বিস্তৃত । পরীক্ষা, কষ্ট ও ত্যাগ মুমিন জীবনের নিত্যসঙ্গি। জান্নাত প্রাপ্তির লোভ 
ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশাই তাদেরকে তাতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। 
আর এ বিষয়টা একেবারে সহজবোধ্য যে, যে ইবাদতে কষ্ট যত বেশি সে 
ইবাদতের পুরুস্কার আল্লাহর কাছে তত বড়ই। আর একথাও সত্য যে, যে 
ইবাদতে ত্যাগ যত বেশি সে ইবাদত থেকে মানুষ তত বেশি দূরে থাকতে 
চাইবে । এটা মানুষের প্রকৃতি। আল্লাহ চান, মানুষ পরাজয়যোগ্য এ প্রকৃতিকে 
পরাজিত করে তার জন্য ত্যাগের সবেচ্চি দৃষ্টান্ত পেশ করুক । তাই বলা হয়েছে, 
“তোমাদের জন্য কিতাল ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কছে পছন্দনীয় 
নয় ।্বকারাহ £ ২১৪]। 
কথাটি আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা নবীদের পর সবচেয়ে মজবুত ঈমানের 
অধিকারী সাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন। অতএব, কিতাল থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য চৌদ্দশত বছর পরে এসে মুসলমানরা কত প্রকার অজুহাত সৃষ্টি ও 
বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং কত প্রচুর লোক এঁ ভিত্তিহীন অজুহাত এবং বিভ্রান্তির 
শিকার হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
আল্লাহর জন্য সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকার তথা জিহাদ ব্যাতিত কোন মুসলমানের 
ঈমানের দাবী যে ১০০% সত্য হতে পারে না, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 
স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, “বলুন যদি তোমাদের মাতা-পিতা, 
সন্তান-সন্তৃতি, ভাই-বোন, স্ত্রীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, 
তোমাদের এ ব্যাবসা যাতে তোমরা মন্দা দেখা দেয়ার ভয় কর এবং তোমাদের 
এসব বাসস্থান যা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট- আল্লাহ, তার রাসুল ও তার পথে জিহাদ 
থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের এ অপরাধের ব্যাপারে) 
আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদের 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন না ।শতাওবাহ ৪ ২৪]। 











এ আয়াতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য যে নামায, রোযা, হজ বা বর্তমান যুগের 
মিছিল ধিটিংয়ের জিহাদ নয়, তা কথার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কারণ, এ 
সব করতে গেলে প্রাণতো দূরের কথা প্রিয় আট বস্তুর কোনটিই স্বাভাবিকভাবেই 
হারনোর সম্ভাবনা থাকে না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ইরশাদ- “যে জিহাদ করল 
না বা (জিহাদের ক্ষেত্র না থাকায়) ভার অন্তরে জিহাদ করার প্রেরণা সৃষ্টি হল 
না, সে মুনাফেকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল।শ্‌সহীহ মুসলিম] 

এ হাদীসেও জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য শাব্দিক জিহাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট । কারণ, 
মুমিনের জীবন স্বভাবতই (একদিন বেচে থাকলেও) এমন অবস্থায় কাটে না যে 
তার পক্ষে শাব্দিক জিহাদ (নামায, রোযাসহ যাবতীয় চেষ্টা সাপেক্ষীয় ভাল 
বিষয়) চর্চা সম্ভব হয় না। কারণ, এসব করতে শক্রর প্রয়োজন হয় না । তাই 
সব সময় করা যায় । এর বিপরীত জিহাদ । শক্র ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না। 
মুসলমানদের জীবনে সশস্ত্র জিহাদ যে একটি কথা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এই 
হাদীস থেকে বুঝা যায় । কারণ, বলা হচ্ছে জিহাদের ক্ষেত্র দৃশ্যমান না থাকলে 
কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায় তাও ভাবতে হবে। 

ইমাম আব্দুল্লাহ আযযায রহ. এর যত আমিও বিশ্বাস করি, যেদিন থেকে স্পেন 
মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে, সেদিন থেকে তা উদ্ধার করার জন্য 
, মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। অতএব, বর্তমানে 
ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সকল মুসলিম ভূখন্ড যা পৃথক পৃথক স্পেনে 
পরিণত হয়েছে, সেখানে এ ফরযের ওজন যে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই 
বাহুল্ম। তবে যারা কুরআনের বাণী উপলব্ধির পরিবর্তে তরজমা শিখে বসে 
রয়েছে, তাদের কাছে কথাটি হাস্যকর হওয়া স্বাভাবিক । 

যারা বর্তমানে বাংলাদেশ কিংবা! আরব দেশে জিহাদকে ফরজে আইন বা ফরজে 
কিফায়াহ্‌ কোনটিই মনে করেন না তাদের মূল অজুহাত দুটি । এক. শত্রুদের 
তুলনায় মুসলমানদের সামরিক শক্তি অপ্রতুল হওয়ায় তা অসম ও আত্মঘাতী 
যুদ্ধ । দুই. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানের আবার কিসের জিহাদ! 

এদের প্রথম অজুহাতের ব্যাপারে বলতে হয়, পৃথিবীতে জিহাদের বিধান আসা 
থেকে এ পর্যন্ত যত জিহাদে মুসলমানরা কাফির ও মুরতাদদের উপর বিজয় লাভ 
করেছে, তার সবটিই ছিল অসম যুদ্ধ যে যুদ্ধে (হুনাইনের যুদ্ধে) মুসলমানরা 
জনবল ও অন্ত্রবলে কাফিরদের চেয়ে অধিক বলীয়ান ছিল, সে যুদ্ধে মুসলমানরা 
পরাজিত হয়েছিল। অতএব, বুঝা যাচ্ছে মুসলমানদের যুদ্ধজয় জন ও 
অস্ত্রশক্তিতে সমতা কিংবা তার আধিক্যের ভিত্তিতে হয় না। মুসলমানদের 
যুদ্ধজয় নির্ভর করে আল্লাহর উপর তাওয়ান্ুল ও তার ইচ্ছার উপর । আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্কুল পূর্বক কোন মুসলমান যুদ্ধ করলে সে বিজয়ী হোক কিংবা 
নিহত হোক উভয় অবস্থায় আল্তাহ তাকে মহা প্রতিদান ছারা পুরস্কৃত করবেন। 
[সূরা নিসার ৭৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য] । 





আর যে সব মুসলমান প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করে তারা হয়তো যুদ্ধ সম্পর্কে শিশু সুলুভ ধারণা রাখে কিংবা অন্তরে 
নিফাক লালন করে। মুসলমান শাহাদত লাভের মানসিকতা নিয়েই জিহাদে গমন 
করে থাকে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন “আমার উম্মতের একটি দল 
সর্বদা সত্যের পক্ষে লড়াই করতে থাকবে । কারো অসহযোগিতা তাদের কোন 
ক্ষতি করবে না।”সহীহ মুসলম]। 
বর্তমান পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমানরা জিহাদ করছে তার কোন খানে 
মুসলমানরা সামরিক শক্তি বা জনশক্তিতে শত্রুদের সমান নয়। বরং উভয়ের 
শক্তিতে শতশত কিংবা হাজাব হাজার শুণ ব্যবধান বিদ্যমান । তাই বলে কি 
মি ডিসি তা একথা বলব যে মুসলমানদের জিহাদের প্রয়োজন 
| 
বস্তুত মানসিক বিপর্যয়ের শিকার এসব লোকদের কথা ইসলাম সম্মত হওয়াতো 
দুরের কথা সুস্থ মপ্তিষ্কেরও বিরোধী । কারণ, শত্রু যখন কোন লোককে পিটাতে 
পিটাতে পিঠ দেয়ালের সাথে লাগিয়ে ফেলে, তখন কোন সুস্থ মস্তিষ্কের পরামর্শক 
তাকে একথা বলবে না যে, তুমি আরেকটু প্রস্তুতি খহণ কর এবং তোমার পক্ষের 
লোকদের ডেকে একত্রিত কর। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানদের অবস্থা পিঠ দেয়ালে 
ঠেকে যাওয়া মমলুমের মত । বাংলাদেশে তো উচ্চ পর্যায়ের কোন সরকারী 
চাকুরীজিবী শুধুমাত্র ঘুষ না নিলে তাকে লাঞ্চিত, স্থানান্তরিত কিংবা চাকুরিচূত 
হতে হয়। অধীনস্তদের ইসলামের নির্দেশ পালনের আদেশ করাতো আকাশ 
কুসুম কল্পনা । অথচ তা ছিল তার জন্য ফরয । 
পশ্চিমা খৃস্টানরা খেলাফতের পতনের পর থেকে সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে তাদের 
সেবাদাস শাসকদের এ নির্দেশ দিয়ে রাখে যে, ইসলামকে বিজয়ী করার যও 
কার্যকর পদক্ষেপ গড়ে উঠবে, সবটাকে কঠোর ভাবে দমন করবে । তাই 
পৃথিবীর কোন মুসন্বিম ভুখন্ডে আজ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা একটি 
শিকার অযোগ্য হরিণে পরিণত হয়েছে। অথচ তা ছিল মুসলমানদের সামাজিক 
জীবনের একটি অনিবার্য বাস্তবতা । ইসলাযের চির শত্রু পশ্চিমা খৃস্টানরা এখন 
মুসলমানদের শাসন ও শোষণ করার সুবিধার্থে তাদেরকে দুভাগে ভাগ করতে 
বধ্য হয়েছে। এক ভাগ মধ্যপন্থী ও আরেক ভাগ চরমপন্থী বা সন্ত্রাসী। 
মধ্যমপস্থার ইসলাম চর্চায় পৃথিবীর কোথাও এমন কি লম্তন-ওয়াশিংটনেও 
তাদের পক্ষ থেকে কোন বাধা নিষেধ নেই। তাই পশ্চিমাদের আবিস্কৃত 
মধ্যমপন্থী বা মডারেট ইসলামের প্রবক্তা ড. ইউসুফ কারযাবী সাহেবরা নাকি 
লন্ডনে বসে সম্মেলন করছেন পশ্চাত্যের সাথে ইসলামের দূরত্ব দূরীকরণ ও 
ইসলামী চরমপসহ্া মোকাবেল'র জন্য । কি হাস্যকর ব্যাপার! অথচ আল্লাহ 
বলেছেন, “ওরা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে যতক্ষণ সরাতে না পারবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত যতদুর সম্ভব তোমাদের সাথে লড়াই করতেই থাকবে ।” (বাকারা 
£২১৭}! 





অতএব বুঝতে হবে, যে পশ্চিমারা ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করেছে এবং এরপর 
থেকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের সেবাদাস 
শাসকদের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সে পশ্চিমারা সন্ত্রাস দমনের 
নামে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তারাই স্বীয় দীনের উপর অটল 
মুসলমান । নতুবা যে পশ্চিমাদের ইঙ্গিতে অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্ক খেলাফতের 
রাজধানীতে আরবী আযান, হজ, শিশুদের ইসলামী শিক্ষা, জামাতে নামায ও 
পদাঁ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে পশ্চিমারা কথিত মাডারেট মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সামর্থ্য থাকার পরও কেন যুদ্ধ ঘোষণা করছে না? ড. কারযাবী 
সাহেবগণ পশ্চিমা বিশ্বে গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
ইসলামের পরিবর্তে পশ্চাত্যের অনুমোদিত মাডারেট ইসলামের কল্যাণ সাধন 
করার জন্য হাজারও চেষ্টা করলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
প্রবর্তিত ইসলামের অনুসারীদের অন্তর থেকে কখনো সে খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণার 
মাত্রা কমাতে পারবে না, যারা আসহাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর ইনসাফের তরবারির সামনে লাঞ্চিত হয়ে পরাজয় বরণ করে তাদেরকে স্বীয় 
হস্তে জিষ্য়া দিয়েছিল। ড. কারযাবীগং আলো (ঈমান) আর অন্ধকার (কুফর) 
উভয়কে সহাবস্থানে রাজী করানোর জন্য যতই পরিশ্রম করেন না কেন তা 
কস্মিন কালেও সম্ভব নয়। ইসলাম ও কুফ্রকে সহাবস্থানে রাজী করানোর চেষ্টা 
আগুন আর পানিকে একত্রিত করার নামাত্তর। তাই সাহাবীগণ কখনো রোমান 
সম্বাজ্যের আধিপত্য মেনে নিয়ে কোন খৃস্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য 
রোমান সমত্রাজ্যের কোন এলাকায় যাননি । খৃষ্টানদের প্রতি তাদের দাবী ছিল 
তিনটি ৷ হয়তো ইসলাম গ্রহণ নতুবা জিয্য়া প্রদান আর না হয় লড়াইয়ের জন্য 
প্রস্তুত হওয়া । 

কথিত মডারেট মুসলমানরা যে তাদের দীনের উপর অটল নেই, তার একটি 
প্রমাণ হচ্ছে, তারা ইসলামকে পরিপূর্ণতা দানকারী আসহাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর্যুক্ত আদর্শকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভূলে গেছে। না হয় 
তারা ইউরোপ-আমেরিকা যায় কোন্‌ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে? নাকি তাদের 
দৃষ্টিতে খৃস্টানদের প্রতি সাহাবা কেরামের দাবীগুলো মধ্যযুগীয় ইসলামের বস্ত 
পঁচা কথাবার্তাঃ তারা তো তাদের জন্মভূমি কথিত মুসলিম দেশগুলোকে 
চরমপন্থীদের ন্যায় “দারুল হারব্‌* বলে বিশ্বাস করেন না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রবর্তিত ইসলামের অন্যতম আকীদা হচ্ছে, যত দিন 
পর্যন্ত কাফিররা মুসলমানদেরকে অপদস্ত হয়ে জিয্য়া না দিবে, ততদিন 
মুসলমানরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। কাফিরদের 
কাছে নতি স্বীকার করে হলেও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার ঠিকাদারী আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়াতাআলা কাউকে দেননি । সৃতরাং পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আগুন 
পানিতে বিলীন হতে পারে না। আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলার ইচ্ছার সামনে 
পরিস্থিতি পাল্টে যেতে বাধ্য! আমাদের দায়িত্ব শুধু প্রশ্ন ছাড়া তার আনুগত্য 
করা। 





মানসিক বিপর্যস্তদের দ্বিতীয় “মুসলমানের বিরুদ্ধে আবার মুসলমানের 
জিহাদ কিসের!' এর উত্তরে বলব, কি আপনারা নিজেদের বাপ-দাদা 
থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মনে করেন । আপনারা কি জানেন না যে 
ইসলামের সাথে বংশসূত্রতা, নাম ও দাবীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই? 
মুসলমানের ছেলে মুসলমান হলে নূহ আলাইহিস্সালাম- এর ছেলে কেন 
মুসলমান ছিল নাঃ আপনারা কি জানেন না ইসলামের সম্পর্ক শুধু বিশ্বাস ও 
কাজের সাথে? আপনারাইতো বলেন, ডাক্তারের ছেলে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন ও 
চর্চা না করলে ডাক্তার হতে পারে না। তাহলে কি করে ভাবলেন মুসলমানের 
ছেলে ইসলাম না শিখে ও চর্চা না করে মুসলমান হতে পারেঃ কাদিয়ানীরা 
নিজেদের মুসলমান দাবী করা সত্তেও এবং তাদের নাম মুসলমানী হওয়া সত্তেও 
কেন ভাদেরকে কাফির বলেন? উত্তরে নিশ্চয় বলবেন, বিরান 
তাহলে বলুন, মুসলমানদেরকে কুরআনের আইনের ছায়া থেকে 

মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমা সেবাদাস শাসকদের বিশ্বাস ও কর্ম কি আপনাদের 
বিশ্বাস ও কর্মের সমান? নাকি আপনারা ও তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে? 


হু কি আল্লাহ মু মুসলমানের সাথে লড়াই করার নির্দেশ 

তিনি কি বলেননি 8 সতাহলে 
তোমরা (নিরেপেক্ষ ) উভয়ের মাঝে সৃষ্ট সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সমাধান 
করে দাও । আল্লাহ পছন্দ করেন। অতঃপর যাল তাদের 


রাডার হি নে 
সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যতক্ষন না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে 
না আসে ।”[সুরা হুজুরাত ৪ ৯]। 

অতএব আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে যেখানে আল্লাহ 
সুমিনদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন, সেখানে যারা 

আল্লাহর একটি বিধানও বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা 
যে কতটা অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য । এর উত্তরে হয়তো মানসিক বিপর্বস্তদের 
কেউ কেউ বলতে পারেন, তাহলে জিহাদ কার নেতৃত্বে করব? এর সহজ উত্তর 
হল, জিহাদ করার জন্য কোন নেতা না পাওয়া গেলে নিজেরাই নেতা হয়ে যান। 
জিহাদের নেতৃত্ব খহণ করেছেন বলে আল্লাহ্‌ আপনাদেরকে পাকড়াও করবেন 
না। পাকড়াও করবেন কেবল জিহাদ ছেড়ে দিলে। আর যদি নিজেদের নেতৃত্ব 
প্রদানের যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কুফ্র শাসিত এ সমাজ থেকে নিরাপদ 
দূরত্ব বজায় রেখে আল্লাহর ইবাদত করুন। জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। 
বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য এ সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসও এখানে 
পেশ করা সমীচিন মনে করছি। 

১. হযরত উম্মে মালেক আলবাহ্যিয়াহ্‌ রদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, 


ধরণের ফিতনা (অর্থাৎ ঈমানসংহারক বিষয় যেমন জাতিয়তাবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষবাদ, সমাজবাদ, পৃজিবাদ, কাদিয়ানিবাদ, শিয়াবাদ ইত্যাদি) দেখা 








দিবে ।” তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! তখন ভালো লোক (মুসলমান) 
কে হবে? বললেন, “এক সে ব্যক্তি, যে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তার ত পশুর 
রক্ষণাবেক্ষন করছে এবং তার রবের ইবাদত করছে । আরেক সে ব্যক্তি, যে তার 
ঘোড়ার মাথা ধরে (ঘোড়ায় চড়ে) শত্রুকে ভয় দেখাচ্ছে এবং শক্ররাও তাকে ভয় 
রা গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে)।শ্‌বিশুদ্ধ সনদে তিরমিযী ও 
হাকেমে বর্ণিত]। 


২. হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যখন তোমাদের ভাল লোকেরা তোমাদের নেতা 
হবে, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা দানশীল হবে ও তোমাদের কাজ 
পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, তখন তোমাদের জন্য ভূগর্ভের 
চেয়ে ভূপৃষ্ট উত্তম হবে (অর্থাৎ বেঁচে থাকাই শ্রেয় হবে)। আর যখন তোমাদের 
মন্দ লোকেরা তোমাদের নেতা হবে, তোমাদের ধনীরা কৃপন হবে এবং 
তোমাদের কাজ সমুহ মহিলাদের দিকে অর্পিত হবে, তখন তোমাদের জন্য 
ভূপৃষ্টের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে (অর্থাৎ মরে যওয়াই ভালো হবে) ।স্তিরমিহী 
কতৃক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত]। 

মানসিক বিপর্যয়ের শিকার ব্যক্তিরা যদি এ হাদীস মানতে চান, তাহলে তারা 
বর্তযানে আত্মহত্যা করবেন নাকি জিহাঁদ করে শাহাদত বরণ করবেন সেটা 
তাদের ব্যাপার । তবে ইসলামে জিহাদ ফরয এবং শাহাদতের বিশেষ ফযীলত 
থাকলেও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও কঠিন অপরাধ । 


(২) 

“পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র” আপেল ও কমলা খেয়ে স্ত্রী-পুত্রের পাশে 
বসে লেখা কোন প্রবন্ধ বা গবেষণা কর্ম নয়। এটা ইমাম আয্যামের সেই 
রক্তমাখা ভাষণের সংকলন, যার কারণে তাকে তিনি ইসলামের । যার অন্তরে 
ঈমান এবং জ্ঞানের নূন্যতম আলোও রয়েছে, সে অবশ্যই ইমাম আধ্যামের 
বইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে । ইমাম আয্যামের এ 
দান করুন। বইটির দ্বিতীয় খন্ড ও ইমাম আয্যামের বাকী বইগুলো প্রকাশে 
মুমিনদের সহায়তা কামনা করছি। 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 
১২. ০২. ০৫ ইং ঢাকা । 


যদি 
স্বর্গ. আত্মীয় স্বজন, উপার্জিত ধন্‌-সম্পদ, এ ব্যবসা বাণিজ্য 
যার্‌ মন্দার ভয়, কর্‌ ও এস্ব্‌ ঘর-বা্ডী যাকে নিয়ে তোমরা সু 
ষ্ট- তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার রাসূল ও সার পথে জিহাদ, 


করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোস্রা (তোমাদের এ 
অপরাধের ব্যাপারে) আল্লাহ, তার্‌ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা ক্র; আর, আল্লাহ: ফাসিকদের(১) স্ঠিক পৃথে 
প্র্চিল্তি ক্রেন্‌ না" 





[সূরা আত্তওব্হ্‌ঃ ২৪] 




















সুসংবাদ 
“যারা ঈমান্‌ এনেছে, হিজরত করেছে.ও আল্লাহর পথে জ্হ্দ্‌ 
করেছে তারা এবং যারা তাদেরকে পুর্নর্বাস্তে ক্রেছে.ও সাহায্য 
করেছে, তারাই হল্‌ খাঁটি মুস্ন্‌। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও 
স্ম্মন্জন্ক জীব্ক্ ১ ।আন্ফাল £ ৭৪] । 

“তোম্রু কি হান্বদেরকে পানাহার ও মসজিদুল হারামকে 
আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সাথে তুলনা করছ যে আল্লাহ, 
ও আখিরাতে ঈমান এনেছে? উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে স্মান্‌ লয় 
আল্লাহ, ঘাল্ম্দের সঠিক পথে প্র্চাল্তি ক্রেন না) যারা 
ঈমান্‌ এন্ছে, হিজর্ত করেছে, ও আল্লাহ পথে স্বীয় জান্‌ মূল্‌ 
নিয়ে জিহাদ ক্রেছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা 
সম্মান এবং তারাই হচ্ছে.স্ফ্ল্কাম্‌। তাদের প্রভু তাদের্‌কে তার 
রহমত, স্ভুষ্টে ও জান্নাতের সুস্তবাদ্‌ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের 
জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামৃত! সেখানে তারা চির্কাল্‌ থাকবে । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহেরু কাছেই রয়েছে মহ্‌ পুরুষ্কার 1" 
[আততাওব্হ্‌,ঃ ১৯-২২) 





সূচিপত্র 


পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ- / ১৫ 
আফগানিস্তান নিয়ে ষড়যন্ত্র- / ৩২ 
বিশ্বব্যাপী জিহাদ ভীতি- / ৬৬ 
কাভ্যিত সমাধান- / ৮৪ 
কণকাকীর্ণ পথ- / ১০০ 

যুগ যুগ ধরে চলে আসা যড়যন্ত্র- / ১১০ 
পুনর্জীগরণ-/ ১১৯ 

সেই বিষাক্ত নাগিনী বৃটেন- / ১৩৬ 
মিথ্যার পরাজয়- / ১৪৩ 
দীনদ্বোহী আন্দোলন- / ১৬১ 

যে বাধা আবশ্যন্তাবী- / ১৭৬ 














আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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“তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিত ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। আর তোমাদের উপর কৃত আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, 
যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে । ফলে তোমরা তার রহমতে পরস্পর ভাইয়ে 
পরিণত হয়েছিলে ৷ আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের নিকটবর্তী ছিলে, তিনি তা 
থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ 
তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার। আর 
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তোমাদের মাঝে এফ একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের 
প্রতি এবং আদেশ করৰে সত্কর্মের ও নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে । আর 
তারাই হবে সফলকাষ । আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধ 
করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি । সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে 
আর কিছু চেহারা কালো হবে । যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, 
তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফত্বী করেছ? অতএব, তোমরা তোমাদের 
কুফত্বীর শাস্তি আস্বাদন কর। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা চিরকাল 
আল্লাহর রহমতে থাকবে ।”[আলে ইমরান £ ১০৩-১০৭]। 


এঁতিহাসিক সম্প্রীতি 

এরতিহাসিকদের বর্ণনা মতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের ব্যাপারে । তারা জাহেলী যুগে একে অপরের চরম শত্রু ছিল। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তার হাতে আল্লাহ 
তাদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন করে দিলেন। একদা আউস ও খাযরাজ গোত্রের 
লোকেরা পরস্পর কথা বলছিল । এ সময় কিছু ইয়াহুদী তাদের পাশ দিয়ে 
যাওয়ার সময় আউস ও খাযরাজদেরকে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় গল্প করতে দেখে 
হিংস্রায় তাদের অন্তর জুলে গেল। তখন এক ইয়াহুদী কোন কোন বর্ণনা মতে 
তার নাম শাস বিন কাইস কথা বলতে আরম্ভ করল এবং বিআ'সের কবিতা 
আবৃত্তি করতে লাগল । বিআ'স হচ্ছে সে করুণ দিন, যেদিন আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের মাঝে এক মর্মান্তিক যুদ্ধ সংঘঠিভ হয়েছিল । তাই ইয়াহুদীর এ কবিতা 
আবৃত্তি তাদেরকে প্রভাবিত করল। ইয়াহুদী তার কবিতা আবৃত্তি শেষ করতে না 
করতেই তারা পরস্পরকে মারার জন্য জুতা ও খেজুরের ডাল নিয়ে দীড়িয়ে 
গেল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌছলে 
তিনি তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন এবং বললেন- 


১৪১4৮ 02 উর lad ig gral 
“আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় তোমরা কি জাহেলী যুগের দাবী 
নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেছ”? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। মুসলমানদের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের এ ভূমিকা 
অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, বাণিজ্যিক ও ব্রাজনৈতিক দিক দিয়ে যদীনাতে 
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তাদের আধিপত্যই বিরাজমান ছিল। হঠাৎ করে যখন আল্লাহ তা'আলা মদীনার 
রাজনৈতিক, আর্থিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিয়ে দিলেন, তখন এসব 
আধিপত্যকাথী লোকদের জন্য তা মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পৃথিবীর যে 
কোন ধ্রান্তেই এ ঘটনা ঘটুক ন' কেন পরাজিত দলের পক্ষে বিজয়ী দলকে সহ্য 
করা সহজ হয় না। বিজীত দলের ক্ষমতা তাদের হাতে পুনরায় ফিরে না আসা 
পর্যন্ত তারা বিজয়ী দলের উপর যতদূর সম্ভব আক্রমণ, অপবাদ ও তিরক্কার 
ইত্যাদি ছুড়ে মারতে থাকে । 


সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ 

সতা-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরকাল চলবে । সত্য মিথ্যার সংঘাত এক মুহূর্তের জন্যেও 
ক্ষান্ত হবে না। মানব জীবনের জন্য আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলার এ এক 
অলংঘনীয় বিধান । প্রথম মানব ও মানবীর জান্নাত ত্যাগ করার পর থেকে শুরু 
হওয়া এ সংঘাত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । কুরআনের ঘোষণা- 

16) ০০ 16০১ LE 58 ৬ 3 3৬ ০৯৮ ০4 es J) 
“তোমরা পৃথিবীতে নেমে পড়। সেখানে তোমরা পরস্পর শত্রু হয়ে থাকবে।, 
নার পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান ও 
ভোগ করার সুযোগ ।”[ আ'রাফ £ ২৪]। 
ভাল ও মন্দের সংঘাত আল্লাহর রীতি সমূহের অন্যতম । আর এ সংঘাতের 
সমাপ্ত ঘটে মুমিনদের সফলতা লাভের মধ্য দিয়ে . আল্লাহ বলেছেন- 2) 
Al “ভাল পরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের জন্যেই ৷"আ'রাফ £ ১২৮] । ১৬ 
০০০ ci Sy “একমাত্র জালিমরা ব্যতীত আর কারো সাথে যুদ্ধ করবে 
ন" ।"বাকারাহ ই ১৯৩] । 
ভাই যারা ভাল পরিণতির কামনা করে তাদের কর্তব্য হচ্ছে, জালিমদের সাথে 
বুদ্ধ করে পৃথিবীতে ইসলামকে পূনর্বার প্রতিষ্ঠিত করা । সত্যের সাথে মিথ্যার 
সহাবস্থান নেই । সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ব সব সময় চলমান । তাই ইমাম 
শাফেয়ীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, £2 1 4443 ৮৮০0 1 এ “পরীক্ষায় 
ফেলা ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে মানুষের জন্য কোনটা অধিক মঙ্গলজনক?’ তিনি 
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বলেন, 4 ৮ & ১৪ % “পরীক্ষা ব্যতীত তাকে কখনো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সুযোগ দেয়া হবে না"। শায়খ হাসান আলবান্নাকে আল্লাহ রহম করুন । এক 
সময় তাকে মিসরের একটি গ্রামে সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছিল। বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু 
বের হল ও আপনার জন্য সাধারণ সবাই সেখানে সমবেত হল। তার সহকর্মী 
বলেন, এ সময় আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম নাঁ। ইখওয়ানের অফিসে গিয়ে 
দেখতে পেলাম, তিনি একটি দরজার পিছনে ক্রন্দনরত অবস্থায় বসে আছেন । 
আমরা তাকে বললাম, আজকেতো আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করেছেন । তাই 
আমাদের উচিত আনন্দ প্রকাশ করা । তিনি বললেন, নবীদেরকে তো এভাবে 
সম্বর্ধনা জানানো হতো না। তাদেরকে জানানো হতো প্রত্যাখ্যান, নিন্দা ও 
আঘাতের মাধ্যমে । আমি তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয় করছি। শায়খের 
মানসপটে ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া অনিবার্য । 
তাই বললেন, এই গণসংবর্ধনাকে আমি কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? তিনি 
আশঙ্কা করতেন যে, দীর্ঘদিন পর হলেও সংঘর্ষ প্রকাশ্য রূপ নিবে। তাই তিনি 
মিসরে ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন-নিপীড়ন আসার অনেক বছর আগ 
থেকে এ ব্যাপারে লেখালেখি করেছেন। তিনি তার সংগঠন ইখওয়ানুল 
আপনাদের দাওয়াত এখনো পরিচিত হয়ে উঠেনি। যখন তাদের নিকট 
আপনাদের দাওয়াত পরিচিত হবে, তখন আপনাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, 
আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে এবং আপনাদের জন্য জেলের দরজা 
উন্মুক্ত করে রাখা হবে। এমনকি গোটা দুনিয়া আপনাদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিবে। আর সর্বপ্রথম যারা আপনাদের বিরোধিতা করতে যাবে, তারা হচ্ছে 
সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও সরকারের পাঁ-চাটা আলেম'। তিনি এ কথা বলার দশ 
বছর পার হওয়ার পর তাগুত সরকার ও তার সমর্থকদের পক্ষ থেকে ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন যে দমন পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে, তা নিকটবর্তী-দৃর্নব্তী ও সচেতন- 
উদাসীন কোন মানুষের অজানা নয়। 


খেলাফত ধ্বংসকরণ 

পশ্চিমারা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে ইসলামের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়। মোস্তফা কামাল সেদিন দন্ত ভরে খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়, 
খলীফা ও তার সভাসদকে ইস্তাম্বুল ও তুরস্ক থেকে বের করে দেয়, ইসলামের 
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করে । আরবীর স্থলে ল্যাটিন ভাষায় আযান দিতে বাধ্য করে, প্রকাশ্যে হিজাব 
পরে চলতে বিধিনিষেধ আরোপ করে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে মাথা ঢেকে 
প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, সরকারের পুলিশ বাহিনী হিজাব ও শুড়নাপরা 
মহিলাদের কাছ থেকে তাদের হিজাব ও ওড়না ছিনিয়ে নিত, অধিকস্ত ছিড়েও 
ফেলত, হজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং এ নিষেধ ২৪ বছর বলবৎ থাকে । 
তুরস্কের লোকেরা হজ করার অনুমতি পায় ১৯৪৬ এর পর । অর্থাৎ, মুসলমান 
তুকীঁদের অন্তরে ইসলামী অনুভূতি আছে কিনা তা আমেরিকা পরীক্ষা করে 
দেখার পর। 
মসজিদকে যাদুঘরে রুপান্তরিত করা হয়। তুরস্কের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে অধিক 
সুন্দর মসজিদ “আয়া ছুফিয়া'কে যাদুঘরে রুপান্তরিত করা হয় এবং তাতে নামায 
নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়! এ মসজিদ পৃথিবীতে ইসলামী স্থাপত্যকলার অন্যতম 
উপহার বলে বিবেচিত হত । এখনো পর্যন্ত এ মসজিদে নামায নিষিদ্ধ । এটাকে 
পূর্বের বাঘ পূজারী তুকীঁদের মাথার খুলি ও হাড্ডি সংরক্ষেনের জন্য যাদুঘরে 
রুপান্তরিত করা হয়েছে। 
এ সময় মোস্তফা কামাল আলেমদের এক মহাসমাবেশের আহবান করে তাদের 
কাছে রাষ্ট্র থেকে দীনকে পৃথকীকরণ ও খেলাফত বিলুপ্তির বিষয়টি পেশ করে। 
আলেমগণ তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে তাদের যাকে পায় হত্যা 
করে এবং যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তারা পালিয়ে যায়। 
ইসলামের প্রতি তার এ শক্রতা যারা দীনকে উপলব্ধি করে, তাদের সামনে 
সুস্পষ্ট থাকে । সে বাস্তবেই দীনকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং জামাআতে 
নামায পড়ার উপর পর্যন্ত বিধি নিষেধ আরোপ করে। 


শেখ আমীন সিরাজের কথা 

দু'দিন পূর্বে আমাদের মাঝে আল ফীতেহ মসজিদের তত্বাবধায়ক আমীন সিরাজ 
উপস্থিত হয়েছিলেন । সত্তরের দশকে মুসলমানরা পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য তার 
উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে । তাকে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করা হয়েছিল। 
কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন সালামত পার্টির টিকিট নিয়ে নির্বাচন 
করার জন্য তার উপর মুসলমানদের চাপ বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, 
আমাকে ছাড়ুন, আমাকে সে দায়িত্‌ পালনের জন্য ছাড়ুন, যার জন্য আমার পিতা 
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আমাকে মানত করেছেন। আমার পিতা মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য 
আমাকে হাফিয বানিয়েছেন । আমাকে হাফিয বানাতে গিয়ে আমার পিতা যে কষ্ট 
ও দুঃখ সহ্য করেছেন তা আপনারা জানেন না। তিনি আমাকে আমার মা ও 
ভাইদের সামনে কুরআন হিফয করাননি। মানুষ যখন রাত্রে নিদ্রায় বিভোর 
থাকতেন, তখন তিনি আমাকে আমার বিছানা থেকে জাথত করে পাশের একটি 
কক্ষে নিয়ে যেতেন এবং কক্ষের দরজা বন্ধ করে আমাকে কুরআনের আয়াত 
মুখস্থ করাতেন। কারণ, তখন তুরস্কে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল । 


ইবাদত হয়ে গেল রাজনৈতিক অপরাধ 


এ তুরস্কে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করানো রাজনৈতিক অপরাধ ছিল, যার জন্য 
গ্রেফতার হতে হত। সত্তরের দশকে সালামত পার্টির নেতা (যার বর্তমান নাম 
রিফাহ পার্টি) নজমুদ্দীন আরবাকানকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছিল । 
তাকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, শুধু মানুষের সামনে 
নামায পড়ার অপরাধে । কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের জন্য জনসমক্ষে নামায 
পড়া আইনসিদ্ধ ছিল না। 

১৯৬৯ সালে আমি ফিলিস্তিনী যুবকদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ছিলাম ৷ প্রসিদ্ধ 
মুসলিম সাংবাদিক মুহাম্মদ শওকাত আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন । 
এ সময় প্রেসিডেন্ট সুলাইমান ডেমরিল সৌদি আরবে গিয়েছিলেন একটি 
অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য। এ সময় সুলাইমান ডেমরিল গোপনে 
এ উমরার কথা কেউ জানতে না পারে এবং কেউ যেন ইহরামের কাপড়ে তার 
কোন ছবি না তোলে । কারণ, তা রাজনৈতিক অপরাধ । প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার 
জন্য জবাবদিহি করতে হবে । সাংবাদিক বললেন, কেউ যদি আমাকে সুলাইমান 
ডেমরিলের ইহরাম পরিহিত অবস্থার ছবি দিতে পারে, তাহলে আমি তাকে যে 
পরিমাণ অর্থ চাইবে দান করব। 

এ রকম অবস্থা বিরাজ করছিল তুরস্কে । ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এ লেলিহান 
শিখা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সর্বক্ষেত্রে বিরামহীন ভাবে জুলছিল। 
টুপি ও পাগড়ি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ | কারণ, তা যে তুকীদেরকে এ দীন 
নিয়ে আসা আরবদের সাথে সদৃশ্য করে দেয়! 
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আতাতুর্কের পরিণতি 

জীবনের শেষ দিকে মেস্তফা কামাল আতাঙ্্কের কর্মকাণ্ড এটাই বেপরোয়া 
হয়েছিল যে, সে তার মুষ্ঠি দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহকে হুমকি 
দিচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআালা তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
অবকাশ দিয়েছিলেন । অতঃপর তাকে প্রমেহসহ বিভিন্নরোগে আক্রান্ত করেন। 
ফলে তার ওজন নব্বই কেজি থেকে আটচল্লিশ কেজিতে এসে পৌঁছে। সে 
যন্ত্রণার তীবৃতার কারণে 'দুলমা বাগজায়' কুকুরের মত চিৎকার করত । 'দুলমা 
বাগজা" ইস্তাম্বুলের সমুদ্র তীরের একটি বিলাসবহুল অবকাশ কেন্দ্র । তার এ 
আওয়াজ যাতে কেউ না শুনে সে জন্য একটি স্টীমার এনে রাখা হল । স্টীমারের 
আওয়াজ দেবতার ন্যায় পূজনীয় প্রেসিডেন্টের আওয়াজকে চাপা দিয়ে রাখত । 
এই কামালতেই পশ্চিমারা আতার্তৃক ও ধূসর বাঘ নামে অভিহিত করে। 
আতাতুর্ক মানে হচ্ছে তুকীঁদের পিতা । ধূসর বাঘ আগেকার তুকীর্দের উপাস্য 
ছিল কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমেই পশ্চিমারা তুরস্কে হাজারো ষড়যন্ত্রের জাল 
বিস্তার করে। 


মিন্দরীসের ঘটনা 
একবার তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিস পার্টি অব তুরক্ক- এর প্রধান আদনান 
মিন্দরীস বিমানযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন । হঠাৎ করে বিমানের ইঞ্জিন অচল হয়ে 
গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিলেন, বিমানের বিপর্যয় নিশ্চিত । সবাইকে জীবন 
রক্ষাকারী বা প্যারাসুট জ্যাকেট দেয়া হল । আদনানও জামা পরিধান করল এবং 
আল্লাহর কাছে এ বলে মানত করল যে, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব! আল্লাহ্‌ এ ধরণের লোকদের ব্যাপারে বলেছেন- 
০০০০ by ie 1৮0 Th pg লি 3৪১ 0 এ লিড 
০4 20 8 ৩৮৯৪ এ ১ op অল ff SF ০৪০5 YS ০১ 0৯০) ৮৬) 
(1) ৮৮৩০ ১৫০০ ৮০৩ এ 
“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে এবং অনুকূল বাতস তাদেরকে চালিয়ে 


নিয়ে যায় আর তারা এ নিয়ে আনন্দবোধ করে, এমন সময় হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় আসে 
এবং চতুর্দিক থেকে ঢেউ আক্রমণ করে আর তারা মনে করে যে, তারা ধ্বংসের 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরো৷ধ' ষড়যন্ত্র % ২২ 
ডাকে ।শইউনুস £ ২২] । 
সে আল্লাহকে এভাবে ডাকল । বিমান বিধ্বস্ত হল। সকল যাত্রী পুড়ে মারা গেল। 
কিন্তু অত্যাশ্র্যভাবে মিন্দরীস বেঁচে গেল। পরে মিন্দরীস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করল । তার নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো এত নগণ্য ছিল যে, আমাদের আরব দেশে 
যদি কেউ কারো মুখ থেকে তা শুনে, তাহলে তার হাসি পাবে ও ঠাট্টা করবে। 
মিন্দরীসের নির্বাচনী ইশতিহার ছিল, সে আরবী ভাষায় আযান দেয়ার অনুমতি 
দিবে, বিভিন্ন মক্তব পুনরায় চালু করবে এবং আয়া ছুফিয়া যাদু ঘরকে পুনরায় 
মসজিদে রুপান্তরিত করবে । নির্বাচন হল। নির্বাচনে কামাল আতাতুর্কের দলের 
ভরাডুবি হল! সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে মিন্দরীস মন্ত্রীসভা গঠন করল ও নিজে 
প্রধানমন্ত্রী হল। 
তুকী জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের সময় হল। গ্রমযানের প্রথম দিন 
মিন্দরীস তুরস্কবাসীকে আরবী ভাষায় আযান উপহার দেয়। মানুষ কান্নারত 
অবস্থায় বাজারের দিকে বের হয়। কনস্টান্টিনপল বিজয়ের পর আজকের মত 
আনন্দের দিনের সাথে তারা জার কখনো পরিচিত হয়নি । আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার ধ্বনি ইস্তাম্বুলের হাজারো মিনার থেকে এক যোগে বের হয়ে 
আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। আজ থেকে ২৬ বছরের অধিক কাল যাবত এ 
মিনার সমূহ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মিন্দরীস 
জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করায় পশ্চিমাদের অন্তরে অস্থিরতা শুরু হয় 
ওয়াশিংটনে এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের কথা উঠে এবং ফ্লীম্যাসনবাদীরা এর 
বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠে। অতঃপর মিন্দরীসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুথান 
ঘটানো হয় এবং তার এ কাজকে মহা বিশ্বাসঘাতকতা ও সংবিধান বিরোধী বলে 
অপবাদ দিয়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। 
তুরস্কের অভিজ্ঞতা একটি অদ্বিতীয় ও সফল অভিজ্ঞতা ছিল । তাই ইউরোপ ও 
মার্কিনীরা এ অভিজ্ঞতা থেকে ইসলামের উৎখাতের জন্য এমন এক পদ্ধতিতে 
কাজ করতে শিক্ষা অর্জন করে, যা আগের চেয়ে অধিক সহজ । তারা বলে যে, 
আজ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না! এমন 
লোকদের দিয়ে এ দীন ধ্বংস করতে হবে, যারা তার অনুসারী, যারা আরবীতে 
কথা বলে ও যারা বাহ্যিক ভাবে নামায পড়ে কিন্তু এ দীনের যূলোৎপাটনে তারা 
আমাদের সাথে একমত । 
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ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন পরিকল্পনা 
ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশ্চাত্যের নতুন পরিকল্পনা হল, এখন থেকে 
ইসলাম উৎখাতের লড়াই নেপথ্যে থেকে করতে হবে। প্রকাশ্যে এ দীনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। বলল, মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ ও 
মিনার উচু করছে, করতে অনুমতি দাও, শীসকদেরকে মসজিদ উদ্বোধনের ফিতা 
কাটতে দাও, কল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ দাও। 
কিন্তু সাথে সাথে ময়দান ও রাজ পথকে সর্ব প্রকার ইসলামী আন্দোলন থেকে 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদেরকে বাধ্য কর। ইসলামী আন্দোলনকে 
অস্কুরেই ধ্বংস করার" জন্য পাশবিক যুলুম-অত্যাচারের স্টীম রোলার 'অপ্রতিহত 
গতিতে চালানোর জন্য শাসকদের প্রতি চাপ প্রয়োগ কর। এ পরিকল্পনা মাফিক 
কাজ করার জন্য তারা আরব বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় । 
ফলে দীনকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ও 
ইসলামী আন্দোলনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে 
উসকে দেয়া হয়েছে। 
এ ক্ষেত্রে তাদের প্রথম উদ্যোগ প্রকাশ পায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত দ্বারা আরব অঞ্চলে 
তাদের অনুগত দালাল সৃষ্টির মাধ্যমে । ১৯৪৯ এর মার্চ মাসের মার্কিন ইঙ্গিতে 
অভ্যর্থানের মধ্যে দিয়ে সিরিয়ায় হুসনী যঈমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেখুন 
১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারীতে শায়খ হাসান আলবান্নাকে হত্যা করা হয় আর এর 
দু'দিন পর মিশর, সিরিয়া ও জর্দান ইসরাঈলের সাথে 'রুডস' চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করে এবং ইয়াহুদীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। 
অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী কায়রোতে দু'বছর ধরে দমন নিপীড়নের 
পরেও ইসলামী আন্দোলনকে পরিপূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি । তাই তারা ভাবল 
এ ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করতে একজন জনপ্রিয় স্বদেশী বীর গাদ্দারের 
প্রয়োজন । ফলে তারা জেফার্সনের* মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নতুন সফল 
দালাল আবদুন নাসেরকে নিয়ে আসল । মাইলফ কোপলন্ড তার বই 'জাতি 
সমূহের খেলা'তে উল্লেখ করেছেন, * আবদুন নাসের আমাদের খেলায় 
শতে নব্বই ভাগের চেয়ে বেশী সফলতা প্রদর্শন করেছে । আর সে ই হচ্ছে 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বেশী সফলকাম’ । সে ইসলামী আন্দোলনকে 
দমন করেছে, কুরআন-সুন্নাহর শাসন থেকে দেশকে মুক্ত রেখেছে, আল 
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এনেছে এবং ইসরাঈলের নিরাপত্তা বিধান করেছে। 
তাবেদার আবদুন নাসের পাশ্চাত্যের ইচ্ছেমত দেশ শাসন করতে শুরু করে। 
নাসেরের পক্ষের লোকদের মাঝে বিতরণ করার জন্য আইজন হাওর আবদুন 
নাসেরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিন মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করেছিল । আবদুন নাসের 
ষোল বছর ক্ষমতায় থেকে ইসলামের মূলোৎপাটন ও তার অনুসারীদের 
ধরপাকড়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। 
আর জনসাধারণ শ্রোগান দিত আবদুন নাসের জাতীয়তাবাদের বীর, 
আরববাদের বীর, সমাজবাদের বীর প্রভৃতি । 
জিহাদের আকীদা পুনরুজ্জীবিতকরণ 
বর্তমানে আমরা পেশোয়ারের জমীনে থেকে উম্মাহর হৃদয়ে জিহাদের আকীদাকে 
পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে ইখলাসের সাথে 
কাজ করার তাওফীক দান করুন। উম্মাহর অবস্থার প্রতি তাকিয়ে দেখলাম যে, 
তারা সব জায়গায় আজ মৃত। তাই আমরা বললাম, আফগানিস্তানই হোক 
ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সূচনা ভূমি । তাই আমরা বলে আসছি, হে 
লোক সকল! পূর্বসূরী, উত্তরসূরী, মুহাদ্দিসীন, মুফতিইয়ীন ও মুফাসসিরীন সবার 
কথা মতে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগখহণ করা মুসলমানদের জন্য ফরযে 
আইন । এ ব্যাপারে আমরা একটি ফত্ওয়াও লিপিবদ্ধ করেছি “মুসলিম দেশ 
শত্ৰু মুক্ত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরষে আইন’ নামে । এ ফত্ওয়াটি আমি 
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা- 
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“দীন ও দুনিয়ার ক্ষতিকারক হানাদার শত্রুকে হটানোই ঈমানের পর সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ'- এর উপর ভিত্তি করে লিখেছি। 
অতএব, মুসলমানদের প্রথম কাজ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ এর 
স্বীকৃতি দেয়া। অতঃপর হানাদার শত্রুকে হটানো। এ ফত্ওয়া আমি বড় বড় 
আলেমগণের নিকট পেশ করেছি। সর্ব প্রথম যার কাছে পেশ করেছি, তিনি 
হলেন পিতৃতুল্য শায়খ আবদুল আযীয বিন বায । তিনি এ ফত্ওয়াকে সমর্থন 
করেন। ফত্ওয়ার বক্তব্যটি দীর্ঘ ছিল। তাই শায়খ বললেন, একে সংক্ষিপ্ত কর 
যাতে আমি এতে একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে প্রচার করতে পারি। এরপর আমি 
সংক্ষিপ্ত করেছি । কিন্তু হজ নিয়ে শায়খের কর্ম ব্যস্ততার দরুন তার কাছে তা 
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পেশ করতে সক্ষম হইনি। এরপর আমারও আর সুযোগ হয়নি । তবে আমি 
ফত্ওয়াটি অনেক আলেমকে পড়ে শুনিয়েছি এবং এর প্রতি তাদের সমর্থনের 
উপর স্বাক্ষরও গ্রহণ করেছি। 
অনেক উৎসাহী যুবক আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমরা 
বলেছি, বর্তমান এখানে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতৃপৃণ কাজের মুখোমুখি । 
এ কাজ এ ভূখন্ডে দীন প্রতিষ্ঠারই কাজ । এ ব্যাপার পৃথিবীতে পুনরায় খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপার । এটা সুবর্ণ ও স্বর্ণালী সুযোগ । তাই আমাদেরকে এ কেন্দ্র 
থাকতে দাও । এ কেন্দ্র আফগান জিহাদের পরিচর্যা কেন্জ্র। তাই আমরা এখানে 
দলঘ্রীতি, নেতাগ্রীতি, মতবিরোধ ও আঞ্চলিক গৌড়ামি থেকে মুক্ত থাকতে চাই। 
আফগানরা যে বিরোধ ও কষ্টের সম্মুখীন তাদের জন্য যথেষ্ট । তোমরা এখানে 
আবার নতুন কষ্ট নিয়ে আগমন করো না, তাদের মাথার উপর নতুন বোঝা তুলে 
দিও না। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা জানেন, প্রথম পদক্ষেপ থেকে এ পর্যন্ত এ পবিত্র 
জিহাদের সেবা ছাড়া আমাদের আগমনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই । অতঃপর 
কিছু যুবক এসে এখানে জড়ো হল । আমাদের সবার হৃদয় এক ব্যক্তির হৃদয়ের 
মত। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, একবার শহীদ আবদুল্লাহ মুহাইবর 
পেশোয়ার থেকে ইসলামাবাদে আসলেন। তখন আমার নিকট কতিপয় ভাই 
উপস্থিত থাকায় আমি তাকে সময় দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম । 
তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি একমাত্র আপনাকে দেখার আগ্রহ 
পূরণের জন্যেই এখানে এসেছি। আপনাকে দেখলাম ৷ এরপর তিনি পেশোয়ারে 
ফিরে যান। | 





শক্ররা ওৎপতে আছে 

আমরা এখানে আসার কিছুদিন যেতে না যেতেই শত্রুরা আমাদের প্রতি তাদের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । কোন রাষ্ট্রই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয় । পৃথিবীতে এমন কোন 
রাষ্ট্র নেই, যেটা আমাদের প্রতি বিরাগভাজন নয়। আবারও বলছি, এখানে 
(ইসলামাবাদে) এমন কোন দূতাবাস নেই, যেটা আমাদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি 
করতে চায় না। মুসলিম বিশ্বের এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখান থেকে এখানে 
কোন না কোন যুবক এসে শহীদ হয়েছে কিন্তু ওরা রাত-দিন আমাদের এঁক্যে 
ফাটল সৃষ্টি ও আযাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মুসলিম 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র 4 ২৬ 

বিশ্বে আজ ইসলামী সমাবেশ নিষিদ্ধ । এমনকি হেরেম শরীফের অভ্যন্তরেও চার 
জনের সমাবেশ নিষিদ্ধ । 

নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদণ্ডলো আল্লাহর ইবাদতকারী ও আহবানকারী 
থেকে মুক্ত ও তালাবদ্ধ থাকে । ফরয নামায শেষে দীর্ঘ যিকরকারীকে বের করে 
দেয়া হয়। কারণ, মুআযযিনের তাড়াতাড়ি মসজিদ বন্ধ করে দিতে হয়। 
পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে বিশেষ করে আরব বিশ্বে ইসলামের জন্য কোন অস্ত্র 
নড়াচড়া করা যায় না। গুলি ছোড়া এক মহা অপরাধ, যার জন্য সামরিক 
আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় । অতএব আমরা বললাম, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের অর্পিত ফরষ দায়িত্ব (জিহাদ) পালনের এটাই সুবর্ণ সুযোগ । তাই 
আমরা আফগান মুজাহিদগণের পাশে এসে দাড়ালাম । এর ফলে হয়তো আল্লাহ 
আমাদের চক্ষুসমূহ শীতল করবেন ও আমাদের বক্ষসমূহ উন্মুক্ত করবেন এবং 
আমরা আফগানিস্তানে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাব । এরপর সবাই 
এ দীনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ব এবং 
আফগানিস্তান পরিণত হবে বিশ্বময় ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান রক্ষার নিরাপদ 
সূচনাভূমি ও মজবুত দূর্গ । 


সাজানো অপবাদ 

আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের চতুম্পার্থে তা আমরা 
অনুভব করছি। প্রত্যেক দিন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন বড়যন্ত্র পাকানো 
হচ্ছে। আমাদের দোষ বের করার জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি 
তাদের প্রবল চাপ জিয়াউল হকই রহ. বন্ধ করেছেন এবং গোয়েন্দাদের কালো 
হাত আমাদের উপর থেকে শুটিয়ে নিয়েছেন। নতুবা করাচিতে মার্কিন বোয়িং 
বিমান বিস্ফোরণের জন্য আমাদেরকেই দায়ী করা হত। তারা পাকিস্তানের 
' একজন সরকারী ব্যক্তিকে অবহিত করল যে, আপনাদের আব্দুল্লাহ আযযামই 
বোয়িং বিমান বিস্ফোরণের পরিকল্পনা আটে এবং বিশজন পাকিস্তানীকে হত্যা 
করে। তিনি নির্দ্বিধায় সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করে বললেন, “এ ছাড়া 
আবদুল্লাহ আযযামের বিরুদ্ধে অন্য কোন অপবাদ রটাঁতে পার কি না দেখ । এ 
হচ্ছে নাস্তিক সযাজতন্ত্রীদের কাজ, যারা পত্রিকায় রাজনৈতিক দ্বন্দের সংবাদ 
উঠানোর জন্য মুসলমানকে হত্যা করে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর অপচেষ্টা 
করে" । আরো অনেক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, মার সামান্য কিছুই আমরা টের পাচ্ছি। 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র & ২৭ 
এসব আমাদের বিরুদ্ধে অবিরাম চলছে। আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টির 
পায়তারাকারী বিভিন্ন গুপ্তচরের গতিবিধি থেকে আমি আমাদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তার পথ চলায় ভুল করা স্বাভাবিক | 
যে কাজ করে তারই পদস্থলন হয়। যে বসে রয়েছে, তার পদস্থলন হবে 
কীভাবে? যিনি ময়াদানে কাজ করছেন, পদস্থলন তারই হয়। তার প্রচেষ্টা ও 
দ্রুততা যত বৃদ্ধি পাবে, তার পদশ্থবলনও তত বেশী হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসীয়ত করেছেন- 
১০৪ 4 95 ০১:০০ 533 ৮5 sly 9 ০এ%। 5 rst, 
“তোমরা ভাল লোকদের পদস্থলনকে ক্ষযাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। আল্লাহর কসম! 
তার হাত ধরে আছেন” । 
জিহাদের রূপ আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই আজ আফগানিস্তানে গিয়ে 
জিহাদ করার পরিবর্তে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সালাফিইয়ীন, জিহাদ গ্রুপ 
ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ শুরু হয়ে গেছে। পেশোয়ারে এ নিয়ে ধূম পড়ে গেল! আমি 
এদের প্রত্যেককে চিনি না এবং তাদের যাদেরকে এ নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখেছি 
তাদের ব্যাপারে প্রত্যেককে অবহিতও করতে পারব না। 
অনেক দূতাবাসের কাজই হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করা । আমি নাকি 
টাকা-পয়সা নিয়ে পেশোয়ার থেকে চলে গেছি। আমি রমযানে যখন উমরা 
করতে গেলাম, তখন অনেক ভাল লোক পর্যন্ত মিথ্যুকের ফাদে পড়ে বলেছে যে, 
তিনি তার পরিবার নিয়ে সৌদি আরবে চলে গেছেন এবং মুজাহিদদের জন্য 
জমাকৃত সকল টাকা-পয়সা নিয়ে গেছেন, যাতে সেখানে অনায়াসে জীবন যাপন 
করতে পারেন । 
আল্লাহর কসম! আমি কিছু দেশে আমার বিরুদ্ধে ক্যাসেট পর্যন্ত প্রচার করতে 
দেখেছি । আমার অপরাধ সমূহ তুলে ধরে সেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে শোনানো 
হয়। আর সাধারণ লোকদের শোনানোর জন্যেও কিছু ক্যাসেট তারা তৈরী 
করেছে। কিন্তু আমরা এখনো এ পথে আছি। কারা এসব করছে, তা আমাদের 
জানা আছে। কিন্তু হৃদয়ে আঘাত তখনই লাগে যখন আল্লাহর পথে বের হওয়া 
কিছু সৎ লোকের মুখ থেকে এসব কথাবার্তা শুনি । তারা মুখ দিয়ে নিজেদের 
অজান্তেই নিজেদের কর্মের প্রতিদান নষ্ট করছে। এ বোধশক্তি তাদের মধ্যে সৃষ্টি 
হচ্ছে না যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা জিহাদের ঝান্ডা বহনের 
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জন্য নির্বাচিত করেছেন, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । তাই তাদের অনেককে দেখা 
যায় জিহাদের ময়দানে এসে শুধু এক মাস বা দু'মাস নয় বরং বছরের বছর 
পর্যন্ত কাটিয়েও আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এ থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা 
করতে হয়, তা তারা জানে না! 
তুরস্কে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সশস্ত্র জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলন 
পৃথিবীর বুকে দেখা দেয়, তা হচ্ছে আফগানিস্তানের এ জমায়েত যাকে গোটা 
পৃথিবী ভয় করছে। আমি জানি যে, আমেরিকান ও ইয়াহুদীরা আমাদের এ 
জমায়েতকে যে কোন পন্থায় টুকরো টুকরো করে দিতে সদা তৎপর! ইয়াহুদীরা 
জেনেভা সম্মেলনে দাবী করেছে পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বন্ধ 
করে দিতে, যাতে আরব ও অন্যান্য মুসলমানগণ যারা জিহাদের ফরয আদায় 
করতে এসেছে, তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
১৯২৪ এরপর বিশ্ব মুসলমানের রক্তমাখা প্রথম জিহাদ এটাই ৷ মালয়েশিয়ান, 
মিশরী, সৌদী, ফিলিস্তিনী ও জর্দানীসহ সবার রক্তে রঞ্জিত এ জিহাদ। তাই 
তারা ভেবে কুল পাচ্ছে না, কোন বস্তু এদেরকে এই এঁক্যবদ্ধ প্রাটফরমে নিয়ে 
এলো? কোন অক্ষে তারা সবাই ঘুরছে? তাই তারা ভাবছে, যদি এদের মধ্যে 
বিরোধ ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ভাবিষ্যতে যুবকদের এ কাফেলা আর মাথা 
তুলে দাড়াতে পারবে না। ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সালাফী দল ও জিহাদ গ্রুপ 
প্রভৃতির বিরোধ যা এখন শোনা যাচ্ছে, আল্লাহ সাক্ষী আছেন, এখানে আসার 
পর থেকে এ পর্যন্ত এসবের কোন চিন্তা আমাদের অন্তরে কখনো জাগ্রত হয়নি । 
অতএব, আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, এসব থেকে 
দূরে থাকুন, যা আপনাদেরকে খেলনার লাঠি বানাতে চায়, আপনাদের 
সকর্মের প্রতিদান নষ্ট করতে চায় এবং এ বরকতময় জমায়েতের সুফল ধ্বংস 
করতে চায়। এ জমায়েত নিয়ে আমাদের অনেক আশা-আকাঙ্খা রয়েছে। 
ভাল; তুমি জিহাদের দায়িত্‌ পালন করতে এসেছ, মজলুমানদের পাশে দাড়াতে 
এসেছ। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে ইসলামের বিজয়ও দেখাতে পারেন। 
অনুরূপ তোমাকে অন্য রণাঙ্গানেও উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 
বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম ভূখন্ডগুলোয় কাফের বা ফাসিকের দখলদারিত্ব চলছে, 
সেগুলো মুক্তির জন্য তোমার অপেক্ষা করছে। ফিলিস্তিন আমাদের জন্য অপেক্ষা 
করছে, দক্ষিণ ইয়ামান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, ফিলিপাইন আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করছে। এভাবে ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া ও রুমানিয়াসহ মুসলিম 
বিশ্বের অনেক ভূখন্ড পাশবিক জুলুম থেকে মুক্তির জন্য আমাদের পানে চেয়ে 
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আছে। আমাদের রণাঙ্গন শুধু আফগানিস্তান নয়। যদি আপনারা রণাঙ্গনের 
বিশালতা ও রণাঙ্গনে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কুট-কৌশল উপলব্ধি করতে 
সক্ষম না হন, তাহলে আপনারা নিজেদের কর্মের প্রতিদানের প্রতি মনোনিবেশ 
করুন এবং নিজেদের যবানকে সংযত রাখুন। হয়তো আল্লাহ আপনাদের 
কর্মগুলোকে হণ করবেন এবং আপনাদেরকে তার জান্নাতে স্থান দিবেন । 
ইসলামকে ধ্বংস করার এখন সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের মাঝে 
বিরোধ ঢুকিয়ে দিয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োজিত করা । তারা উপলব্ধি 
করেছে যে, আমরা যদি তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যস্ত করে না রাখি, 
তাহলে তারা আমাদের নির্মূলে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কী করতে হবে তা 
শত্রুরা ভাল করে জানে, কিন্তু আপনাদের অনেকেই জানে না। 
আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, থে তার দায়িত্ব চিনে তা পালনে ব্যস্ত হয়ে 
গেছে। নিজের উদ্দেশ্য ঠিক করুন। আপনি কেন এসেছেন ও কোথায় গিয়ে 
আপনার দায়িত্ব শেষ হবে. তা নিয়ে ভাবুন । কী আশ্চর্য! তুমি এমন বিষয় গুলো 
নিয়ে কেন ব্যস্ত, যা আখিরাতে তোমার কর্মের প্রতিদান নষ্ট করবে? 
আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের এ পথে 
দুপদ রাখবেন । মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ কোন কেন ব্যক্তি এসে আমার কাছে 
বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন এবং দাবী করেন যে তিনি আমার কলাণ কামনা 
করেন ও আমাকে ভালবাসেন । বললেন, আমার ভয় হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে বড় 
ধরণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ভাই আমি আপনার কল্যাণার্থে বলছি যে আপনি 
হাফগানিস্তান থেকে বাইরে চলে যান। বাস্তবেই তিনি আমার কল্যাণকামী । তাই 
ভ্রামি তাকে বললাম, তিন অবস্থা হাঁড়া অন্য কোন অবস্থায় আমি আফগানিস্তান 
ভাগ করব না। হয়তো পেশোয়ারে নিহত হবো নতুবা আফগানিস্তানে নিহত 
হবো কিংব পাকিস্তান আমাকে জোর করে বের করে দিবে) এ ছাড়া আমি এ 
ভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না, যাতে আফগানিস্তানের জিহাদের ফলাফল দেখে 
আমার চক্ষু শীতল হয়। 
গোয়েন্দাগিরি, হানাদারদের আক্রমণের তৎপরতা ইত্যাদি সবকিছু আমাদের 
বিরুদ্ধে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার আশে পাশের লোকেরা ওসীয়ত করছে 
বেনজিন ও ১৮০ তথা সর্বশেষ মডেলের গাড়ী ব্যবহারের জন্য। কারণ, 
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“হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় দীন থেকে দূরে সরে যাবে, তাদের 
পরিবর্তে আল্লীহ শীঘই এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি 
ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের প্রতি (নিজেদের 
পরস্পরে) সহানুভূতিপরায়ণ ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে এবং আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে । আর এ ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে 
না। এটা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করে খাকেন।”[আল 
মায়েদা £ ৫৪] । 
গালি ও তিরস্কার সাধারণত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধ-বান্ধবদের পক্ষ থেকে করা 
হয়ে থাকে । কারণ, শত্রুরা তিরস্কাপ করে না; শত্রুতা করে । তাই জিহাদের জন্য 
এমন লোকেরই প্রয়োজন, যিনি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী । আমরা 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি, আমরা চাচ্ছি একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করতে । | 
দুনিয়ার সকল প্রচার মাধ্যঘই এই দীনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে । যে সব 
প্রচার মাধ্যম নিজেদের অস্তিতৃ টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকাশ্যে শত্রুতা ভাব দেখায় 
না, তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব কৌশলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। 
শ্বাস-প্রশ্বাস বাকী থাকবে, ততদিন যেন তিনি আমাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জিহাদের এ মহান পথে দৃঢ়পদ রাখেন । আল্লাহ না করুন, যদি আমরা 
এখান থেকে বিতাড়িত হই, তাহলে আমরা অন্য খানে চলে যাব। আমাদের 
কর্মক্ষেত্র কেবল আফগানিস্তান নয়, এখানে শুধু আমরা সাহায্য-সহযোগিতা দান 
করছি। আফগানিস্তানে আমাদের কাজ আল্লাহর দীন আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠিত 
করা, যা তিনি সপ্তাকাশের উপর থেকে আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। 
আমাদের কাজ কেবল সেবা সংস্থার কাজ ময়। আর আমাদের কাজ রাজনৈতিক 
সমাধান পেশ করাও নয় । আমরা এমন এক বাহিনী, যাদেরকে রাব্বুল আলামীন 
এ দীনের জন্য সৈনিকের দায়িত্‌ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন । দুনিয়ার যেখানেই 
হোক না কেন যারা আমাদের সাথে পথ চলতে চায়, তাদেরকে আমরা মাথায় 
তুলে নিতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে আমাদের জানা মতে যারা নিষ্ঠাবান, তাদের ভুল 
্রান্তিগুলো আমরা সহ্য করে নিব। তবে যারা এ ধরণের নয়, তাদের যিষ্মা 
আল্লাহর হাতে। 
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“কুচক্রান্তের চূড়ান্ত শিকার কুচক্রীই ।পুফাতির £ ৪৩]। 
যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের বেশী ভয় হচ্ছে তা হল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা । আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু 
ওয়াতাআলা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে দুনিয়ার কেউ আমাকে 
দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারবে না। আমার দুশ্চিন্তা শুধু ইখলাস নিয়ে । ইখলাস ও 
দৃঢ়তা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করবেন, তাদের 
রক্ষা করবেন। তাই তিনি বলেছেন- 
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“আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে তাদের 
ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তারা যা করছে সে 
ব্যাপারে আল্লাহ অবহিত ।”[আলে ইমরান ৪ ১২০] 








আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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“যখন তিনি (তালৃত) ও তাঁর সাথে থাকা ঈমান আনয়নকারীরা তা (নদী) 
অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, এখন জালৃত ও তার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ 
করার শক্তি আমাদের কাছে নেই । তবে যারা আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস করত 
তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল বড় দলের উপর বিজয় লাভ 
করেছে। আর আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে । অতঃপর যখন তারা জালুত 
ও তার সৈন্যদের মোকাবিলায় মাঠে আসে, তখন বলল, ওহে আমাদের প্রভু! 
আমাদেরকে ধৈর্য্য দান করুন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন ও আমাদেরকে 
কাফিরের দলের উপর বিজয় দান করুন। ফলে তারা ওদেরকে (শক্রদেরকে) 
পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাঁকে রাজ্য ও 
প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে যা চেয়েছেন, তা শিক্ষা দান করেছেন । আর 
আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতক দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে নিশ্চয় 
পৃথিবী ধ্বংস- হত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি দয়াপরায়ণ (ফলে তিনি 
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তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন) ।শৃবাকারাহ £ ২৪৯-২৫১)। 
আল্লাহর রীতি ও নিয়ম আফগানিস্তানে শব্দের জগত থেকে কর্ম ও বাস্তবতার 
জগতে চলে এসেছে । ঈমানদারের ক্ষুদ্র একটি দল পৃথিবীর পরাশক্তির উপর 
বিজয় লাভ করেছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাগুত কম্যুনিজমের পরাজয় বিশ্বের 
হিসাব-নিকাশকে উলট-পালট করে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
সমীকরণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং বিশ্বের অপেক্ষমান সকল রাজনৈতিক 
অভিসন্দর্ভকে আশাহত করে গোটা দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়েছে। 
যে ক্ষুদ্র ঈমানদারের দলটিকে মাটির সাথে মিশে দেয়ার জন্য বিশ্ববাসী অবস্থান 
নিয়েছিল, তাকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তার করুণা ও দয়া দ্বারা সাহাষ্য 
করেছেন, দৃঢ় পদ রেখেছেন এবং সে দলটি রক্তম্নাত ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথে কষ্ট 
সহ্য ও যন্ত্রণা হজম করে পনের বছর অবিরাম পথ চলেছে । এ পথে তাদের 
আলোকবর্তিকা শহীদের রক্ত । আল্লাহ এ ধরণের লোকদের ব্যাপারে বলেন- 
০০০৭ od 20) 1৫2 00145 49 401 এপ০ ৪ 7 ০4193 Uj 
28550 Al ad 017 655 এ ৮৮ ৫0156 ১09 8 ০৫ 5) (৭৯) 
(NEV) 2৮4) টা এ ৮০) 
“কিন্তু তারা আল্লাহর পথে যে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তার জন্য মনভাঙা 
কিংবা দুর্বল হয়নি এবং নতি স্বীকারও করেনি । আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদেরকে 
ভাল বাসেন। আর যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তাদের কথা কেবল এই ছিল যে, হে 
আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কর্মে আমাদের 
বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে াফিরের দলের উপর বিজয় দান 
করুন "(আলে ইমরান £ ১৪৬, ১৪৭]) 
সমাজ বিপ্রব, জাতি গঠন ও সম্মান পুনরোদ্ধারের যে পথ নির্দেশ আমাদেরকে 
আফগানিস্তান দান করেছে, তার মর্মকথা হচ্ছে এই যে, বিপ্রবের জন্য একটি 
শুদ্ধি আন্দোলন অপরিহার্য, যা কাজ শুরু করবে তাওহীদ দিয়ে। অতঃপর 
জাহিলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে এ তাওহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে। 
শুরু হবে উভয়ের মধ্যে বাক ও প্রচার যৃদ্ধ। মুমিনরা ধৈর্য্য ধারণ করবে। 
অতঃপর একদিন এমন আসবে, যখন মুমিনের দল অস্ত্র হাতে নেবে ও তরবারী 
কোশমুক্ত করবে এবং তাদের প্রভুর ইচ্ছায় বন্ডের ন্যায় পথ চলে উম্মাহর শক্তি 
ও কল্যাণকে বিস্ফোরিত করবে, জনসাধারণ তাদের পক্ষ নিবে এবং মানুষ ও 
লোহা ভক্ষণকারী এ জ্বলন্ত চুলায় (রণাঙ্গনে) ত্যাগ দিতে থাকবে এবং সংগ্রাম 
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অব্যাহত থাকবে। এ যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ইসলামী আন্দোলনের বীর 
সৈনিকেরা ৷ মাঝপথে দুর্বল ও কাপরুষেরা ঝরে পড়তে থাকবে এবং দৃঢ়পদের৷ 
পথ চলা অব্যাহত রাখবে । দীর্ঘ সংগ্রামের পর লড়াইয়ের উত্তাপে আত্মাগুলে' 
পরিশুদ্ধ হবে এবং হৃদয়গুলো পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হবে । আল্লাহ তাদেরকে তা 
সম্মানের আচ্ছাদন বানাবেন, তাদের বিজয়ের ফলগুলোকে হেফাযত করবেন ও 
তাদেরকে তিনি তার দীনের বিশ্বস্ত সংরক্ষক বানাবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীতে 
কর্তৃত্ব দান করবেন। 


আফগান জিহাদের ইতিবৃত্ত 

আফগান জিহাদের ইতিবৃত্ত হচ্ছে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদ্ধ একদল ঈমানদার 
যুবকের ইতিবৃত্ত। যারা জহির শাহর তত্বাবধানে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক 
কম্যুনিস্টকে কম্যুনিজম প্রচারের জন্য অনুমতি প্রদান করে । তখন কম্যুনিস্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তারাবী ‘খালক' ও বাবরক কারমাল “পরচম' নামক পত্রিকা 
বের করে! ইসলামী আন্দোলন তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়ে । অতঃপর যখন 
ইসলামী আন্দোলন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করে, বিজয় লাভ করে তখন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এ বিজয়ের উপর মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলল, এ দেশের ভবিষ্যত এ যুবকদের হাতে । অতএব, এদেরকে নির্মূল 
করার জন্য একটি সামরিক প্রশাসনের বিকল্প নেই। 

সামরিক প্রশাসন সংস্কার আন্দোলনের শিকড় উপড়ে ফেলা, নীতি-নৈতিকতাকে 
পদপিষ্ঠ করা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি করে দেশ ধ্বংসকরণে সব সময়ই সিদ্ধহস্ত 
থাকে। আর সামরিক শাসকের আগমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে এবং রাতের 
অন্ধকারেই ঘটে থাকে ! জনসাধারণ তাকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানালেও তার 
অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়করা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাকে এ সতর্কতা দিতে থাকে যে, 
আমরা যে নিয়ম-রেখা তোমার সামনে এঁকে দিয়েছি, তা থেকে যদি চুল পরিমাণ 
সরে ফ:ও. তাহলে শীঘ্রই তুমি গদিচ্যুত হবে । অতঃপর যখন দমন-নিপীড়ন ও 
নির্ধাতন-নিম্পেষণের ষ্টীম রোলার শুরু হয়ে যায়, তখন দেশ মেধা শূন্য হয়ে 
দেশে শুধু চরিত্র ধ্বংস করণে নিয়োজিত বিপ্রবীদের আধিপত্যই সর্বক্ষেত্রে 
বিরাজ করে . 

সকল হৃসলিহ দেশে সামরিক প্রশাসনের চিত্র আমরা এরকমই দেখেছি । তবে এ 
ছারা এ কথ কল" ইচ্চেশ্যে নয় যে, অন্যান্য প্রশাসনগুলো ভাল । তবে অন্ধের 
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চেয়ে কানা অবশ্যই উত্তম। এ একই সমস্যা আফগানিস্তানেরও । ইসলামী 
আন্দোলনের সন্তানদের খতম করে দেয়ার জন্য জেনারেল দাউদকে ক্ষমতায় 
বসানো হয়। তার শাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের 
সৈনিকেরা বন্দুকের সাহায্য খহণের সিন্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে তাদের নিকট 
শুধু একটি পিস্তলই ছিল। সাইয়াফ তাদেরকে একত্রিত করে বলল, দাউদের 
স্বৈরশাসনের মুখে আমরা কী করতে পারি? তারা বলল, সশস্ত্র প্রতিরোধ । তবে 
আমাদের একটি শর্ত এবং তা হচ্ছে একটি পিস্তলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 
সে থেকে লড়াই শুরু হস্ত এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তা অব্যাহত থাকে । তাদের 
সংগ্রাম খুব কঠিন ছিল এবং তাদের ত্যাগ খুবই উন্নত ছিল। 
কম্যুনিজয় দেখতে পেল যে, দাউদ ইসলামী আন্দোলনকে খতম করতে সক্ষম 
হয়নি। ফলে সে তার নিয়ে আসা এ দাউদকে যবাই করে আরেকজনকে 
ক্ষমতায় বসাল । কারণ, কুকুর যখন পাহারাদারিত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তাকে 
হত্যা করে তার চেয়ে আরো শক্ত বিষদাত ও অধিক হিংস্রতা সম্পন্ন একটিকে 
নিয়ে আসা হয়। তাই দাউদকে হত্যা করে তারাকীকে নিয়ে আসা হয়। 
তারাকীর প্রকাশ্য কাফির ছিল এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিল। তখন 
বিজ্ঞ আলেমরা ফত্ওয়া দিলেন যে, তারাকী কাফির ও এর বিরুদ্ধে লড়াই করা 
হরয । ফলশ্রুতিতে গ্রামের লোকেরা তাদের আলিম বা সর্দারের অধীনে যুদ্ধ শুরু 
করে। 
শিয়া বুঝতে পারে, মুজাহিদরা দিন দিন কাবুলের কাছে চলে আসছে । তখন 
তাকে সুযোগ দেয় মাত্র তিন মাস। অতঃপর রাশিয়া তার সর্বশক্তি নিয়ে 
সফগানিস্তানে চুকে পড়ে হাফীযুল্লা আমীনকে হত্যা করে বাবরক কারমাল 
মর নতুন এক নরপণুকে ক্ষমতায় বসায় ৷ মনে করেছিল সে হয়তো আল্লাহর 
তত বান্দাদের অভিযানের গতিরোধ করতে সক্ষম হবে৷ রাশিয়া মনে করেছিল 
হকগানিস্তানে তার অভিযাত্রা সফল, সহজ ও আনন্দদায়ক হবে। মনে করেছিল 
=কোশ্লোভিয়া দখল করে নিতে তার আট ঘন্টা ব্যয় হলেও আফগানিস্তানে 
হুইদিন ৰা তার অর্ধদিন বেশী লাগবে । কিন্তু দেখা গেল আট দিন থেকে আট 
== ও আট মাস থেকে আট বছর পেরিয়ে যায় । এরপরেও তার সফলতা তো 
হল কথা; একের পর এক পরাজয় ও ক্ষতি তার দেহে প্রবেশ করে তাকে 
ইঙ্গাড় করে দিচ্ছে। আফগানিস্তান পরিণত হয়েছে রাশিয়ার ট্যাংক ও অস্ত 
জল গারে। 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ৩৬ 
আফগানদের সাথে পরিচয় 
যেদিন আমি আফগানদেরকে দেখেছি, সে দিন থেকে আমি অনুভব করেছি 
মুসলমানই বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী মানুষ যাকে পরাজিত করা অসম্ভব এবং 
মুসলমান এমন একটি উচু পাহাড়, যা কখনো স্বীয় জায়গা থেকে এদিক সেদিক 
দোলে না। এ কারণেই বিশ্ব সত্যিকারের মুসলিম মুজাহিদকে ভয় করে। 
আমি একজন ফিলিস্তিনী, যে পরাজয়ের পর পরাজয়ের শিকার হয়েছে। আমার 
পরিবারকে দেখেছি তারা একের পর এক দেশ ত্যাগের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। 
খর মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার দেশে* বিশ বছর 
য়ছি। আমি একটি গ্রামে বাস করতাম । ইয়াহুদীরা প্রায় রাত্রে আমাদের 

ঘরে হানা দিত। কিন্তু তাদের মুখে গুলি ছুঁড়বে এমন কাউকে পাওয়া যেত না। 
গুলি ছুঁড়লে তাকে পুলিশের কোয়ার্টারে নিয়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত ৷ 
আমি ফিলিস্তিনে বাস করেছি ও তার অবস্থা দেখেছি। ১৯৬৭ সালে আমি 
ফিলিস্তিনে । আমার সম্মুখ দিয়ে ইসরাঈলী ট্যাংক আমার গ্রামে প্রবেশ করেছে। 
কিন্তু তাদের দিকে গুলি ছোড়ার মত কেউ ছিল না। এ অবস্থায় একদিন আমি 
এমন এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌছলাম, যারা নিজেদের খাদ্য 
যোগাড় করতে সক্ষম নয়, তাদের পায়ে জুতা নেই, পেটে খাবার নেই ও পকেটে 
টাকা নেই কিন্তু ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় তাদের শীর এত উন্নত যে, তা মেঘের 
সাথে টক্কর খাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেই যেন রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর সম্মুখে এ 
কথা উচ্চারণ করছে- 
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ওহে বাধার পাহাড়! পারবে না আমাকে তুমি করতে পরাজিত 
আমি মুসলিম তরবারী আমার ধারাল, সংকল্প দৃঢ় লোহার মত। 
আকীদায় আঘাত আসলে প্রাণ উৎসর্গ ব্যতীত 
সকল ত্যাগই হল তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর। 

আল্লাহর কসম ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদীদের হাতে মসজিদুল আকসার পতন 
হওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী আরব দেশ সমূহ থেকে আগত সৈন্যদের দশজনও নিহত 
হল না। মক্কা ও মদীনার পর মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমিকে রক্ষার জন; 
দশজন লোকও নিহত হল না। আমি ইসরাঈলী রেডিওতে শোনেছি, ‘জুনের 
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পঞ্চম দিন ট্যাংক বহর গিয়ে আমাদের শহর দখল করে নিয়েছে।' অন্যদিকে 
প্রেসিডেন্ট আবদুর নাসের বাদশা হোসাইনকে সম্বোধন করে বলছে, আমরা 
শক্রদের বিমানের এক তৃতীয়াংশ ভূপাতিত করেছি এখন আমাদের বিমানগুলো 
তেলআবিবের উপর । মাননীয় বাদশাহ্‌ শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তুত হোন। 
মসজিদুল আকসায় প্রবেশের পর আমি ইয়াহুদীদেরকে বলতে শুনেছি, “মুহাম্মদ 
সারা গেছে, মুহাম্মদ মারা গেছে এবং কিছু মেয়ে রেখে গেছে।” জর্দানের 
সন্যদের প্রতিরোধের দ্বিতীয় সেক্টরে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর এক 
ইয়াহুদী জোয়ান মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করল এবং বলল, উরশিলিম 
(যেরুজালেম) থেকে ইয়াছরব (মদীনা) পর্যন্ত | ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বিনগোরীন 
বলল, ‘অঙ্গীকার ভূমিতে (ফিলিস্তিন) আসার পর এটাই আমার সবচেয়ে ভাল 
দিন।' কারণ এটা সে দিন, যে দিন পবিত্র ব্লাজধানীর উভয় অংশ একীভূত 
হয়েছে। 


রাশিয়া পরাজিত 

আমি এ তিক্ততা ও যণ্ত্রপায় জীবন কাটিয়েছি। হঠাৎ আমি এমন এক মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌছলাম, যারা বন্দুক নিয়ে রাশিয়ার ট্যাংকের 
মোকাবেলা করছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির চাপ ও প্রাচ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের 
আঘাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আরব বিশ্বের লোকেরা আফগানরা যে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তা বিশ্বাসই করতে চাই না। আফগানিস্তানে আসার 
এক বছর পর আমি সৌদিআরবে গেলে শায়খ আরদুল মজীদ যান্দানীকে 
বললাম, বিজয়ের পাল্লা ভারি । তিনি বললেন, রুশ বাহিনীর? আমি বললাম, 
মুজাহিদ বাহিনীর । তিনি বললেন, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম আফগানদের প্রতি 
আপনার সীমাতিরিক্ত ভালবাসার কারণেই এ কল্পকথা বলছেন। 

আমি বললাম, হায়! যদি আমার দেশের লোকেরা আফগানদের এ বিজয়ের কথা 
জানত! আমি তাদেরকে বললাম, ওহে লোকেরা ওখানে এক সফল বাবসা শুরু 
হয়েছে। ওখানে অসম সমর ও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তারপরও 
মুজাহিদরা বিজয় লাভ করছে। তারা বলল, রাশিয়া কি মুজাহিদদের 
প্রতিরৌধকে দ্রুত গুড়িয়ে দিতে অক্ষম! রাশিয়া তো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও 
ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী । রাশিয়া ১৯৮৫ নাগাদ তার স্টককৃত সকল অন্তর 
আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে । এরপর সে নবনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। 
অস্ত্র ও বোমা তৈরির এক সপ্তাহ পর তা আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে। ১৯৮৫ 
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সালে আমাদের উপর যে বোমাগুলো ফেলানো হয়েছে তাতে ১৯৮৫ লেখা ছিল। 
সে মিগ ২১,২৫,২৭ যুদ্ধ বিমান আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে । এখন মিগ ২৭ 
ব্যবহার করছে, যা ২৫০ কি.মি. দূর থেকে নির্ভুলভাবে নিশানায় আঘাত করছে। 
লোকজন বলছে, তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে এখনও কি জালালাবাদের পতন হয়নিঃ 
অথচ তারা মুজাহিদদের মাথার উপর এসে পৌছা ক্ষেপনাস্ত্রের কথা ভুলে 
যাচ্ছে। এ ক্ষেপণাস্ত্র কাবুল থেকে ছোড়া হয়। এর ওজন সাড়ে পাচ টন ও দৈর্ঘ্য 
১১ মিটার। এটা যেখানে গিয়ে পড়ে, সেখানে এক কিলেমিটার পর্যন্ত ধ্বংস 
করে। গতকাল বা এর আগের দিন এরকম নয়টি ক্ষেপনান্ত্র মুজাহিদদের উপর 
ছোঁড়া হয়। এর একটি তোরখামে এসে পড়ে । তোরখাম হচ্ছে খাইবার যাওয়ার 
করিডোর। এ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অনেক মানুষ নিহত হয় ও অনেক মানুষ 
আহত হয়। 

মানুষ জানে না যে, এখন কাবুলে কম্যুনিস্ট প্রশাসনের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। 
এখন নজীব ও গর্বচেভ চিৎকার করে বলছে কোথায় জাতিসংঘ ও কোথায় 
জেনেভা চুক্তি? কোথায় পর্যবেক্ষকরা? গর্বাচেভ এখন আফগান সমস্যার 
সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহবান জানাচ্ছে। আমি বললাম, 
সুবহানাল্লাহ! গবাঁচেভ চিৎকার করছে আর্তজীতিক সম্মেলনের জন্য, যাতে তাকে 
আফগানিস্তানে আটকে পড়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়। আর অন্যদিকে 
আমরা নিজেরা আমাদের ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের আবেদন জানাচ্ছি। চিন্তা করে দেখুন উভয়ের মাঝে কত পার্থক্য! 
তবে মুজাহিদরা এমনি এ পর্যায়ে এসে পৌছেনি। তারা এ পর্যায়ে এসে 
পৌছেছে অনেক ত্যাগ ও দীর্ঘ রক্ত নদী অতিক্রম করে । এ যুদ্ধে ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মীদের একশ ভাগের নব্বই ভাগই শাহাদত বরণ করেছে। 
আফগান মুহাজিরদের সংখ্যা এখন ১২ মিলিয়ন। তন্মধ্যে সাত মিলিয়ন 
আফগানিস্তানে । তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে! 
সাড়ে তিন মিলিয়ন পাকিস্তানে ও দেড় মিলিয়ন ইরানে । আকীদার কারণেই 
তাদের এ অবস্থা । নতুবা তারা গ্রাম ও শহরে বাস করতে পারত। নজীব* 
কয়েক বছর ধরে তাদেরকে পাকিস্তান থেকে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু 
তারা যায়নি । কারণ, তারা দীনদার ও আকীদাধারী । তাদের এ যুদ্ধ পথম দিন 
থেকে আকীদার উপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়েছিল ।. 

পশ্চিমা ও বামপন্থী মিডিয়া আরব বিশ্বে এ ধারণা ছড়িয়ে দিতে প্রাণপন চেষ্টা 
করছে যে, আফগানিস্তানের এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ । হ্যা! এ যুদ্ধ আফগানদের সাথে 
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ড্রাফগানদের যুদ্ধ বটে। তবে তা দীন ও আকীদা কেন্দ্রিক যুদ্ধ, মুসলিম ও 
কাফিরের যুদ্ধ, মুমিন, ও মুরতাদের যুদ্ধ এবং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকামী ও 
কম্যুনিস্টদের যুদ্ধ । পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সাথে যুদ্ধের 
বিকল্প নেই। 
রাশিয়া আফগানিস্তানের পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমেরিকাকে 
বলল, আমরা আফগানিস্তান থেকে চলে আসতে চাই। তবে আফগানিস্তানে 
ক্ষমতায় বসানোর জন্য বিকল্প একজনকে দেন । এ কট্টর মৌলবাদীরা আমাদের 
জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি তোমাদের জন্যেও ক্ষতিকর। এরপর তারা 
জেনেভায় সম্মেলন করে চুক্তি করল যে, মুজাহিদদেরকে জিহাদের সকল ফল 
থেকে বঞ্চিত করা হবে। 
তারা মাত্র এক বছর পূর্বে মুসলিম ও আরব বিশ্বে এসে বলেছে, এ আফগানদের 
ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করুন। আফগান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন 
সমস্যা একই সূত্রে গাথা । তারা বলছে যদি আমাদেরকে আফগান যুদ্ধ বন্ধকরণে 
সাহায্য করেন, তাহলে আমরা উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধ করব এবং ফিলিস্তিন সমস্যা 
সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকব। তারা জিয়াউল হকের 
কাছে একজন আরব শাসক পাঠাল যাতে সে তাকে জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করাতে রাজী করতে পারে। সে এসে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত জিয়াউল হকের কাছে 
জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা তিন ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে বুঝাল। 
জিয়াউল হক তাকে বললেন, এভদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? শেষ 
মুহূর্তে এসে আফগান জিহাদকে লেবাননের লড়াই ও ইসরাঈলী গাড়ীর নীচে 
মাইন পৃতে রাখার সাথে তুলনা করতে এসেছেন ? আফগানিস্তানের জিহাদ দশ 
বছরের অধিক কাল ধরে চলে আসা একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং রাশিয়া এতে 
পরাজিত । সে বলল, রাশিয়া পরাজিত? জিয়াউল হক বললেন, হ্যা! রাশিয়া 
প্রাজিত। 
আমেরিকা ও পাকিস্তান মিডিয়ার রের্কডকৃত যুদ্ধের চিত্র ও ক্ষয়ক্ষতি আমাদেরকে 
হতবাক করেছে। ১৯৮৮ এর জানুয়ারী পর্যন্ত রের্কওকৃত হিসাব অনুযায়ী 
রাশিয়ার ৪১৬০টি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর তিনগুন 
সেনাবাহিনী রাশিয়া এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে হারিয়েছে । ট্যাংক হারিয়েছে ২০৮০ 
টি। অস্ত্র হারিয়েছে ২১ হাজার। রাশিয়ার দাবী মতে নিহত ও আহত রাশিয়ান 
সৈন্যের সংখ্যা ৫০ হাজার । যুদ্ধে রাশিয়ান সৈন্যদের পিছনে প্রতিদিন ব্যয় 
হয়েছে ৪৫ মিলিয়ন রুপি । জিয়াউল হক তাকে বললেন, আপনি কী ভাবছেন? 
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আফগানিস্তানের জিহাদকে কি আপনি ফিলিস্তিন সমস্যার মত মনে করেছেন? 
১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ জিহাদ বিরামহীনভাবে চলছে । কা'বার তাওয়াফের মত 
আফগানিস্তানে জিহাদও এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। দিন-রাত ও গরমকাল 
শীতকালে কা"বার তাওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয় না। অনরূপ 
আফগানিস্তানেও এক মুহূর্তের জন্যেও জিহাদ বন্ধ হয়নি। কোন না কোন 
এলাকায় গুলি ছোড়া হচ্ছে। আমি মনে করি না এ দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে এক 
মুহূর্তের জন্যে আফগানিস্তান লড়াই থেকে মুক্ত ছিল। তাই মনে করবেন না যে, 
রাশিয়া এমনিতে বের হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখা হচ্ছে যে, রাশিয়া আফগানিস্ত 
শন থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রাশিয়া তার সৈন্যদের এমনিতে 
প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না! সে লজ্জাকর পরাজয় বরণ ও নিজেকে ধ্বংস করার 
পর আফগানিস্তান থেকে বের হতে যাচ্ছে। 


এক রাশিয়ান সৈন্যের স্বীকারোক্তি 

কাবুল থেকে ফিরে যাওয়া একজন রাশিয়ান সৈন্যের নিকট রাশিয়ান টেলিভিশন 
প্রশ্ন করেছে আফগানিস্তানে তোমাদের দিন-কাল কেমন গেছে? সে বলল, “যখন 
আমরা আল্লাহু আকবার হুংকার শোনতাম, তখন আমরা কাপড়ের মধ্যে পেশাব 
করে দিতাম ৷’ এ কথা রাশিয়ান টেলিভিশন প্রচার করেছে। 

আফগান জিহাদ গর্বাচেভের অন্তরে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। 
সে এখন কম্যুনিজমকে অস্বীকার করতে বসেছে । এ মাসের মধ্যেই তার থেকে 
কম্যুনিস্ট চিন্তা-ধারা বিদায় নিয়েছে। পত্রিকায় তাদের বিবৃতি পড়ে দেখুন। 
গব্বচেভ এখন নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে। তারা বলেছিল ধর্ম মানুষের 
জন্য আফিম । কিন্তু দেখা গেল এখন ধর্মই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিকে পরাজিত 
করছে। তারা বলেছিল ধর্ম মানুষের রক্ত চোষণকারী জৌক। কিন্তু দেখা গেল 
আফগানদের ধর্ম কম্যুনিজমের শক্তিধর বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করছে। 


এক ফরাসী সাংবাদিকের ইসলাম গ্রহণ 


আফগান সীমান্তে আমার সাথে একজন ফরাসী সাংবাদিকের সাথে দেখা হয়। 
সে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য এসেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি কি 
আল্লাহর উপর ঈমান রাখ? সে বলল, আমি শোনতাম যে, পৃথিবীর একজন 
সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন । কিন্তু আফগানরা আমাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে বাধ্য 
করেছে । আমি বললাম কীভাবে? বলল, যখন আফগানদেরকে দেখি তাদের দ্বারা 
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বিশাল বিশাল ট্যাংক বৃহরকে পরাজিত করছে। এর মানে যুদ্ধের ময়দানে অদৃশ্য 
একটি শক্তির হাত রয়েছে, যাকে আমরা দেখছি না। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ । 
এটা ফরাসী সাংবাদিকের কথা । অতঃপর আমি তাকে বললাম, তুমি আফগানিস্ত 
“নে কতদিন অবস্থান করেছ? বলল, চার মাস। বললাম, তুমি কীভাবে 
মুজাহিদদের মত জীবন যাপন করলে? বলল, ‘এটা সহজ । সকালে একবার চা 
ও রুটি | দুপুরে আরেকবার চা ও রুটি ।' তবে আপনারা যনে করবেন না যে, 
আফগানরা এত সহজে এ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। 


আফগান জন্গণের ট্রাজেডী 

এখন আফগানিস্তানের প্রতিটি ঘর মাতম ও এতীম খানায় পরিণত । সবাই একে 
অপরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ব করছে। বলছে আমার আব্বা কোথায়? বলা হচ্ছে 
তারাকীর আমলে নিহত হয়েছে । বলছে আমার বড় ভাই কোথায়? বলা হচ্ছে 
হাফীযুল্লা আমীনের আমলে নিহত হয়েছে। বলছে আমার বোন কোথায়? আমার 
মা কোথায়ঃ বলা হচ্ছে অমুক জায়গায় লাশের সাথে দাফন করা হয়েছে। 
আমাদের এখানে মুস্তারী নামে একজন ড্রাইভার আছে। লোকজন বলল, শায়খ 
আবদুল্লাহ আপনি এর ঘটনা শুনেছেন? তখন আমি তাকে বললাম তার ঘটনা 
খুলে বলতে । সে বলল, আমাদের পরিবারের লোক সংখ্যা বার জশ। আমি 
বাজারে গিয়েছিলাম । আমি যাওয়ার পর বিমান এসে আমাদের ঘরের উপর 
বোম ফেলে চলে যায়। আমি এসে দেখলাম ঘর ও লোকজন কেউ নেই। 
দেখলাম এদিক-সেদিক কিছু গোস্তের টুকরো ছড়িয়ে আছে। আমি মাটির উপর 
থেকে গোস্তের টুকরোগুলো নিয়ে একত্রিত করতে লাগলাম । এতে বার জন 
লোকের বার কেজির মত গোশৃত পাওয়া গেল। 

কত মানুষ আফগান জিহাদের কারণে নিহত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। 
হেকমতিয়ারের ঘরে একজন এতীম শিশু রয়েছে । আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 
এ কে? বললেন, এ ছেলের কোন আত্মীয় স্বজন পাওয়া যায়নি। তাই আমি 
তাকে নিয়ে এসে আমার ঘরে লালন-পালন করছি । 


উত্তর আফগানিস্তানে কিছু সময় ূ 
আমি উত্তর আফগানিস্তানের একটি পাহাড়ে উঠেছিলাম ৷ পাহাড়টি চার হাজার 
মিটার উচু । পাহাড়টিতে বরফ জমেছে। পা রাখলে পিছলে যায়। আমাদের 
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উঠতেই হবে। বাধ্য হয়ে আমি উভয় পায়ের সাথে সাথে উভয় হাতও মাটিতে 
রেখে উপরে উঠতে লাগলাম । আফগানরা তাদের রসদ ও খাবার নিয়ে উপরে 
উঠছে। আমি আমার জ্যাকেটটিও সাথে নিতে পারলাম না । উঠার পথে কিছু মৃত 
ঘোড়া ও গাধা দেখতে পেলাম । এগুলো ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে 
গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। ভুমি উভয় পা ও হাত দিয়ে উঠার সময় কোন মাটি 
চেপে ধরতে বা কোন মৃত গাধায় হেলান দিতে চাইবে ৷ আমরা ফজরের নামায 
পড়ে রওয়ানা দিয়ে মাগরিবের আযান পর্যন্ত সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে 
পৌছতে পারিনি। একজন লোককে দেখলাম সে তার গাধাসহ পাহাড় থেকে 
পড়ে যাচ্ছে । সে গাঁধাকে থামানোর অনেক চেষ্টা করল। না পেরে গাধা তার 
উপর থাকা মাল সামানা বাদ দিয়ে সে নিজে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হল। 
তোমরা কি বিশ্বাস করবে গাধা ও খচ্চর আত্মহত্যা করেঃ হ্যা! আফগানিস্তানে 
অধিক ক্লান্তির দরুণ গাধা, খচ্চর ও ঘোড়া নিজেদের আর স্থির রাখতে না পেরে 
পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে। 

নব্বই থেকে একশ কে জি ওজনের এক আরব যুবক ক্লান্তির দরুণ বলল, আমি 
আর উঠতে পারব না । আমাকে ছাড়ুন, আমি মরলে এখানে মরব। তারা তাকে 
ছেড়ে চলে গেলো । সে বরফের মাঝে ঘুমের ব্যাগের উপর শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা 
করছে। রাত্রে সে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পায়, আল্লাহ তোমার সাথে 
রয়েছে। ক্ষুধা ও ঠান্ডায় তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ পথ দিয়ে যাওয়া 
একটি কাফেলা তাকে দেখতে পায় । তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে খায় । কিন্তু তার 
পা বরফের কারণে অবশ হয়ে গিয়েছিল । ফলে হাসপাতালে নেয়ার পর তার 
পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয় । এ রকম কত মানুষ বরফের মধ্যে মরে গেছে 
তার হিসাব নেই ৷ এমনকি ছয় মাস পর বরফ গলে যাওয়ার পরও অনেক 
মৃতদেহ মানুষের নজরে আসে । এক মহিলা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে পাহাড়ের 
চূড়ায় উঠার সময় ক্লান্তির দরুন তাকে রেখে চলে যায় । কারণ, তাকে নিয়ে 
উঠতে গেলে উভয়ের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সে বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে রেখে 
চলে যায়। আট দিন পর সে মুজাহিদদের নিকট এসে বলল, পাহাড়ের অমুক 
জায়গায় বরফের নীচে আমার ছেলে রয়েছে। আপনারা তাকে খুঁজে এনে দাফন 
করলে ভাল হয়। মুজাহিদরা তার দেখানো জায়গায় গিয়ে বরফ উঠালে দেখতে 
পায় যে, তার ছেলে জীবিত। 

বাস্তবেই আফগানিস্তানের কাহিনী খুব শোকাবহ ও দুঃখজনক । সাথে সাথে যারা 
পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের জন্য তা গৌরব ও ইজ্জতের লড়াইও 
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“তোমরা যদি কষ্টের সম্মুখীন হও, তাহলে তো ওরাই তোমাদের ন্যায় কষ্টের 
সম্মুখীন হচ্ছে এবং তারা আল্লাহর কাছে যা আশা করে না, তোমরা সেটার আশা 
করছ "নিসা  ১০৪]। 


আফগানদের গুণ 

আমি আফগানদের সাথে আট বছর ধরে বাস করছি। দিন দিন তাদের প্রতি 
আমার বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যা! তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত 
একটি জনগোষ্ঠী । তাদের মাঝে সকল প্রকার দোষও বিদ্যমান । আমি তাদের 
দোষের ব্যাপারে অবহিত। তবে তাদের গুণ, তাদের দৃঢ়তা, তাদের 
আতিথেয়তা, তাদের বীরত্ব ও তাদের লজ্জাবোধ সকল দোষ-ক্রটিকে ঢেকে 
রেখেছে । তাদের মাঝে চোর, মিথ্যুক ও মাদকসেবী রয়েছে। কিন্তু এসবের 
মাঝে একটি খাটি ও উন্নত জনগোষ্ঠীও রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এরকম একটি 
জনগোষ্ঠী আছে বলে আমার জানা নেই। 


আফগান জিহাদ আমাকে যা শেখাল 
আফগানরা আমাকে অনেক অনেক কিছু শিখিয়েছে । তারা আমাকে শিখিয়েছে 
ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার । শুধু সহজ না, 
ইনশাআল্লাহ খুবই সহজ । আমি এ ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী । আমাদের কাছে 
যদি দু'হাজার ফিলিস্তিনী যুবক এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ও যুদ্ধের কৌশল শিখে 
নেয় এবং তাদের কাছ থেকে গোয়েন্দাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তাহলে আমি 
নিশ্চিত যে, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা সম্ভব । ফিলিস্তিনীরা যেখানে যায়, সেখানে 
গোয়েন্দাদের ভয়ে ভীত থাকে । আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমাদের গোয়েন্দা 
ভীতি দূর হয়ে গেছে। জিহাদ মানুষের মনকে রিযিক ও মৃত্যুর ভয় থেকে যুক্ত 
করে। 
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বিপদকে ভয় করা সাজে না কখনো আমার 
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কেননা আমি বিপদকে ভয় করে পাইনি কোন উপকার । 
এখানে এসে আরব যুবকদের অন্তর পরিপক্ক হয়েছে ও তাদের হিম্মত উন্নত 
হয়েছে । বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও জর্দানের যুবকদের, যারা ইনশাআল্লাহ 
ফিলিস্তিন মুক্ত করার পবিত্র জিহাদের উপকরণ হবে বলে আশা করহি। আট 
বছর ধরে আমি এখানের এ কন্টকাকীর্ণ ও মিষ্ট পথে অবস্থান করায় ফিলিস্তিনে 
আমার দেশবাসী বলাবলি করছে, 'শায়খ আবদুল্লাহ আয্যাম আফগান সমস্যা 
নিয়ে ব্যস্ত । আফগান সমস্যা কি ফিলিস্তিন সমস্যা থেকে গুরুত্তপূর্ণ? 
আফগানিস্তান থেকে ফিলিস্তিন 
হিন্দুকুশে আহত হওয়া মুজাহিদদের রক্ত বাইতুল মাকদিস মুক্তকারী ফিলিস্তিনের 
যুবকদের জন্যই প্রবাহিত হচ্ছে। আমি দেখছি হেলমন্দের আশে-পাশে আহত ও 
নিহত হওয়া শিশুরা গাজা, হাইফা, ইয়াফা, নাবলুস ও আলখলীলের* শিশু ও 
বিধবাদের আর্তচিৎকার পুনরাবৃত্তি করছে। তোমরা কি আমাকে পাথর মনে কর, 
যার কোন রক্ত নেই এবং দেশ, পরিবার, বাইতুল মাকদিস ও পবিত্র ভূমির প্রতি 
যার কোন টান নেই। 
আমরা ও আফগানিস্তানে আসা প্রতিটি ফিলিস্তিনী ও জর্দানী যুবকের চিন্তা 
জিহাদের এ উজ্জ্বল চিত্র মসজিদুল আকসা, আলখলীল ও বেথলেহেমে ফুটিয়ে 
তোলা । আমরা আফগানিস্তানে এসেছি এখান থেকে আল্লাহ চাহে তো জিহাদের 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে তা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে প্রয়োগ করার 
জন্য ! 


শাহাদতের খোজে 

হ্যা! অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে, আমরা ফিলিস্তিনে জিহাদ করতে 
চাই। কারণ, তারা তাদের দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে 
মৃত্যু বরণ তাদের সর্বোচ্চ আকাড্বায় পরিণত হয়েছে। দুনিয়া নিয়ে তাদের 
কোন চিন্তা নেই। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রাণকে তারা হাতে নিয়ে আল্লাহর কাছে 
নিবেদন করছে যাতে তাকে তার পথে কবৃল করে নেন। যার প্রাণকে আল্লাহ 
তার পথে কবূল করছেন না, সে পেরেশান। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান 
আফগানিস্তানে এক হাজারেরও বেশী আরব মুজাহিদ রয়েছে। তাদের 
অধিকাংশই হারামাইনের দেশের (সৌদিআরব), যার দিকে ইসলাম পুনরায় 
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ফিরে যাবে । এ পর্যন্ত এ দেশের চন্লিশজন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছে এবং 
কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদের চতুষ্পার্শে তাদের পাচ শতাধিক যুবক 
পাহারারত রয়েছে । 

গত সপ্তাহে তাদের বিশজন শাহাদত বরণ করেছে। আমি তাদের একজনের 
কফিন বহন করেছি। কফিনে তার রক্ত পড়েছে। তার নাম খালিদ বিন মুআল্লা 
আল আহমদ আল হারবী। আল্লাহর কসম! তার রক্ত থেকে দাফন করার পূর্বে 
পাচ দিন পর্যন্ত মেশকের মত সুগন্ধি বের হয়েছে। তার কফিন যেখানে রাখা 
হয়, সেখানে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে । মানুষ তার রক্তের সুগন্ধি শোকার জন্য তার 
লাশ পাকিস্তান থেকে সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া হয়। এ যুবকরা তাদের 
জীবনকে আল্লাহর রাস্তার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে । এদের মধ্যে মন্ত্রী ও 
ধনকুবেরের ছেলেরাও রয়েছে। তাদের অনেকেই বাপসহ চলে এসেছে । উসামা 
বিন লাদেন সে মধ্যে প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ কোম্পানির মালিক। সে তার পিতার 
যাকাতের শত শত মিলিয়ন রিয়াল নিয়ে এসেছে । মসজিদে নববী সম্প্রসারণের 
আট হাজার মিলিয়ন রিয়ালের কাজ ফেলে এসেছে। সে এখন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে 
জালালাবাদে পাহারা দিচ্ছে। সে একজন হাক্কা-পাতলা ও লম্বা যুবক। তার 
প্রেসারের রোগী ও তার নার্ভ দুর্বল । তার পকেট লবণে পূর্ণ। তার এক হাতে 
রয়েছে পানির বোতল । সে লবণ গিলে খায় এবং এর পরে পানি পান করে । এ 
করে সে প্রেসার দূর করার চেষ্টা করছে, যাতে জিহাদের ময়দানে সব সময় 
থাকতে সক্ষম হয়। তোমরা কি যনে কর আল্লাহর দীন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাবে? এ যুবকের বয়স এখন উনত্রিশ কিংবা ত্রিশ। তার চারজন স্ত্রী রয়েছে। 
তাদেরকে ছেড়েই চলে এসেছে সে । জিহাদের জন্য সে তার ধন-সম্পদসহ সব 
কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে। 


ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কী চায় ? 


কিছু লোক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। তাদের বলতে চাই আমরা কি 
আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু প্রাণকে কি সামান্য ভূখণ্ডের জন্য উৎসর্গ করব? 
ফিলিস্তিনের মাটি আর ফুজাইরার* মাটির মূল্যতে একই । ঘর তো আমার 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে নির্মাণ করা সন্তব। ব্যাপারতো জমি আর মাটির নয়। 
ব্যাপার হচ্ছে দীনের, আকীদার, পবিত্র ভূমির, মসজিদুল আকসার ও সে সব 
লোকদের, যারা হুর ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগীতায় নেমেছে। যদি জান্নাত ও 
হুর না পাই, তাহলে কেন আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করব? যে সব বামপন্থীরা 
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ফিলিস্তিনের প্রচার মাধ্যম দখল করে রেখেছে, তারা ফিলিস্তিনের পবিত্র সম্ভ 
নদের মাথার খুলিতে আরোহণ ছাড়া আর কিছুই করছে না। 
আমি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম । 
তখন তাদের রেডিওতে বলা হত যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়ার (৮ = 
সাম্রাজ্যবাদ) বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লড়েছে। অথচ যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়া কি চিনে 
না। তাদেরকে যদি ইমবিরিয়ালিয়া কি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে হয়তো সে 
ভাববে ইমবিরিয়ালিয়া রাশিয়ার একটি শহর । আমি কি আমার প্রাণ একটি ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করব? যেমন তুরস্ক, যেখানে 
বিশ্ববিদ্যালয়য়ে প্রবেশ ও সরকারী চাকুরী করতে গেলে হিজাব খুলে যেতে হয়। 
জর্জ হাবশ, রায়াহ গাদী ও নায়েফ হাওয়াতিমা** এখন আরব আমিরাতে । 
আমি জানি না এরা ফিলিস্তিনে কী করতে চায়? এরা ফিলিস্তিনের সন্তানদেরকে 
তাদের দীন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এরা ফিলিস্তিনের নামে পৃথিবী ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । আমরা ১৯৬৯ সালে জিহাদ করার সময় যখন আল্লাহু আকবার 
বলতাম, তখন নায়েফ হাওয়াতিমার গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলত- 
এন ৮৫০৭7 ৮5 ০94৪ 
আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর আমার মূল্যবোধ কী? 
তাহলে শোন আমি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী ও জাতিয়তাবাদী । 
এরা ফিলিস্তিনের যুবকদের নষ্ট করেছে। এখনো তারা ধর্ম নিরপেক্ষবাদ, 
বামপন্থা ও সমাজবাদের নামে যুবকদের ধ্বংস করছে। রেডিওর প্রোগাম 
শুরু হয় এ বলে- 
HE খন অমিত ভা ছি 
৯৮ Ui iy JEN ০০৪ ৮০ ০০ 
হে ভাই! আমি ঈমান এনেছি ধ্বংস ও বিতাড়নের শিকার জনগোষ্ঠীতে 
এবং নিয়েছি অস্ত্র হাতে যাতে নিতে পারে পরবর্তী প্রজন্ম কাস্তে হাতে। 
ফিলিস্তিনের লড়াই কি কম্যুনিজমের আন্তর্জাতিক প্রতীক কাস্তের জন্য? ওহে 
বন্তুবাদীরা তোমরা তোমাদের প্রাসাদে থেকে মমে-করছ যে, ফিলিস্তিনের 
যুবকেরা তোমাদের পক্ষ নিয়েছে। তোমরা বোকার স্বর্গে বাস করছ। এ ফিলিস্তি 


নী যুবকদের আন্দোলিত করছে ইসলাম, মসজিদুল আকসা ও শাহাদতস্পৃহা। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ইরশাদ- 
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০0 
“শহীদের জন্য তার প্রভুর কাছে সাতটি পুরস্কার রয়েছে। তার রক্ত প্রবাহিত 
হওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হবে, তার জান্নাতের আসন দেখানো হবে, 
কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে, কেয়ামতের বিভীষিকা থেকে 
নিরাপদ রাখা হবে, একটি সম্মানের তাজ পরানো হবে, যার একটি ইয়াকৃত 
দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম, বাহাত্তর্টি ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট 
হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে ও তার পরিবারের জাহান্নামে প্রবেশ যোগ্য 
সম্তরজনকে ক্ষমা করণে তার সুপারিশ গৃহীত হবে ।পৃহাদীসটি সহীহ এবং ইমাম 
আহমদ, তিরমিবী ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত] । 


ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে প্রয়োজন দু'হাজার মুজাহিদের 

আমি এখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যদি আমার হাতে আল্লাহর উপর ঈমান 
আনয়নকারী ও শাহাদত কামনাকারী দু'হাজার মুজাহিদ থাকে, তাহলে আল্লাহর 
ইচ্ছায় আমরা ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হব। প্রশ্ন আসতে পারে আমরা 
কীভাবে ইসরাঈল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হব? এর উত্তর একটাই, যদি আল্লাহ্‌ 
সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের সততা ও নিষ্ঠা দেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই 
আমাদের জন্য পথ খুলে দিবেন, যেমন খুলে দিয়েছেন আফগানিস্তানে ৷ চিরপ্তীব 
আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। 


বিশ্বব্যাপী আফগান জিহাদের প্রভাব 

আমি বলছি আফগানিস্তান তার ত্যাগের বিনিময়ে গন্তব্যে পৌছে গেছে। মানুষ 
এখন আফগানিস্তান নিয়ে আশঙ্কায়, ভুগছে । বিশ্বাস করুন রাশিয়া, আমেরিকা ও 
চীন থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবী মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা না যাওয়ার জন্য 
এক বৈঠকে বলল, মনে হচ্ছে গর্বাচেভ পাশ্চাত্যের ব্যাপারে তার রাজনীতিতে 
পরিবর্তন আনছে । কারণ, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, পূর্ব ইউরোপ থেকে তিনি 
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শিগগিরই ১০ লক্ষ সৈন্য ফিরিয়ে নিবেন। কার্লচলী বললু, আপনারা কি এটা 
বিশ্বাস করেন আফগানরা বিশ্ব নিয়ে গর্বাচেভের যে চিন্তাধারা ছিল তাতে 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে? । 

রিগ্যান হেকমতিয়ারের সাথে সাক্ষাত করার জন্য কত চেষ্টা করেছে! কিন্তু 
হেকমতিয়ার তা বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বলল, 
আপনি কি পাগল? ৬০ জন রাষ্ট্র প্রধান রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের আবেদনের 
তালিকায় রয়েছে। কিন্তু রিগ্যান তাদের সময় পিছিয়ে দিচ্ছে এবং না করে 
দিচ্ছে। আর আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাওয়ার পরও আপনি তা প্রত্যাখ্যান 
করছেন! হেকমতিয়ার বললেন, হ্যা ! যদি তোমরা বেশী চাপাচাপি কর, তাহলে 
আমি এখনই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাব । জাতিসংঘ প্রতিনিধি কর্ভফেজ ইউনুস 
খালিছের সাথে কতবার সাক্ষাত করতে চেয়েছে! কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন! রাশিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিনিধি ফ্রান্টসফ গত অক্টোবরে জাতিসংঘের 
শেষ অধিবেশনে বলেছে, আমি রব্বানীর সাথে গোপনে সাক্ষাত করতে চাই। 
রব্বানী বললেন, না। সাক্ষাত করলে প্রকাশ্যে ও পৃথিবীর লোকেরা জানে মত 
করতে হবে । বলল, তাহলে রাশিয়ায় হোক। রব্বানী বললেন, না, কোন 
ইসলামী রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান বা সৌদি আরবে হতে হবে । এ কথা বলে রব্বানী 
জাতিসংঘ থেকে সৌদি আরবে চলে আসলেন। সৌদি আরবে আসার পর 
টেলিফোন আসল যে, রাশিয়ানরা রব্বানীর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সৌদি 
আরবে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু কীভাবে আসবে? সৌদি আরবে তো তাদের দূতাবাস 
নেই! বাদশা ফাহদের কাছে অনুমতি চাও। রাশিয়া বাদশা ফয়সলের আমলে 
দূতাবাস খোলার অনুমতি চেয়ে বার্থ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যারা 
আল্লাহকে চিনে না, তাদেরকে আমরাও চিনি না। 

অনুমতি চাওয়ার পর বাদশা তাদের প্রবেশের অনুমতি দেন। ফ্রান্টসফ-তার দল 
নিয়ে আসল। রব্বানী বললেন, আমাদের তিনটি শর্ত । প্রথমত সম্মেলন কক্ষে 
তোমাদের আগে প্রবেশ করতে হবে, যাতে আমরা প্রবেশ করলে তোমরা 
দাড়িয়ে আমাদেরকে সম্মান করতে পার । তারা বলল, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত 
আমরা তোমাদের সাথে করমর্দন করব না । তৃতীয়ত আফগানিস্তানের ভবিষ্যত 
সরকার গঠনে তোমরা কোন প্রভাব খাটাতে পারবে না। নজীবের সরকারই 
তোমাদের শেষ সরকার । আলোচনা শুরু হল ফ্রান্টসফ শুধু একটি আবেদনই 
করল। আর তা হচ্ছে নজীবের সরকারে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তিনজন 
ক্ষমতাসীন হওয়া । যাতে আমরা বিশ্বকে বলতে পারি যে, জ্মামরা মুজাহিদদের 
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সাথে চুক্তি করে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছি। তার এ কথায় তাকে 
বলা হল, ইসলাম যেখানে মুরতাদকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয় না, সেখানে 
আমরা কীভাবে কম্যুনিস্ট নজীবকে আমাদের সাথে দেশ শাসনের অধিকার 
প্রদান করতে পারি? আমরা একজন কম্যুনিস্টকেও আমাদের সরকারে গ্রহণ 
করব না। দেখুন, ইসলামের সর্বোচ্চ চুড়াকে আকড়ে ধরে মুজাহিদরা মর্যাদার 
কত শীর্ষে আরোহণ করেছে। 


জিহাদ ও গৃহযুদ্ধ * 

জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ভয়ের কারণে বিশ্ব সম্প্রদায় এখন বলা শুরু করেছে 
যে, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে । আমরা বলতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু জাহ্‌লের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটাও 
তাহলে গৃহযুদ্ধ । কারণ, আবু জাহল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উভয়ে মক্কার অধিবাসী ছিলেন। অতএব, বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রায় যুদ্ধই 
গৃহযুদ্ধ ছিল। এখন তাহলে মুসলমানরা এসব যুদ্ধকে কোন ধরণের যুদ্ধ হিসেবে 
গ্রহণ করবে? মূলত আমাদের দীন গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। তবে এ 
যুদ্ধ কেবল আকীদা ও দীন কেন্দ্রিক যুদ্ধ । 


কম্যুনিস্টরা ছাগলের মত বিক্রি হচ্ছে 

আক্ষেপ! যদি আরব বিশ্বের বামপন্থীরা এসে আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির 
পরিণাম দেখে যেত! রাশিয়া যখন তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিল, 
তখন রুশ সৈন্যরা এসে মুজাহিদদের কাছে আফগান কম্যুনিস্টদের বিক্রি করার 
প্রস্তাব দেয় । একজন কম্যুনিষ্টের মূল্য আড়াই ডলার পর্যন্ত পৌছেছে । 

এরা তাদেরকে ছাগলের মত বিক্রি করে দেয়া শুরু করে। এরা যাওয়ার আগে 
মুজাহিদদের কাছে একজনকে পাঠিয়ে প্রস্তাব দিত যে অমুক কেন্দ্রে ১০০ জন 
কষ্যুনিস্ট আছে। আড়াইশ ডলার দিয়ে ওদেরকে যা ইচ্ছা তাই করুন । প্রথমে 
আমি এটা বিশ্বাস করতাম না। কাবুলের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, যাদের সাথে এ 
ঘটনা ঘটেছে, তারা যদি আমাকে সরাসরি না বলতেন, তাহলে এটাকে আমি 
কখনোই বিশ্বাস করতাম না । মুজাহিদরা কম্যুনিস্টদেরকে অর্থ দিয়ে কিনে হত্যা 
করছে। রুশ সৈন্যরা তিনটি মুরগীর বিনিময়ে কম্মুনিস্ট পার্টির অফিস বিক্রি 
করে দিয়েছে । রাশিয়া আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টিকে মুজাহিদদের সামনে 
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যে বাঘের সামনে ছাগল রেখে যাওয়ার ন্যায় রেখে চলে গেছে, তা যদি আরব 
বিশ্বকে ধ্বংসকারী কম্যুনিস্ট জর্জ হাবশ, মাহমুদ দরবেশ ও হেনা আলজাবেরীরা 
এসে প্রত্যক্ষ করে যেত! 

মানুষ আফগানিস্তান নিয়ে শংকা বোধ করছে যে, ভবিষ্যতে মুজাহিদদের মাঝে 
ক্ষমতা নিয়ে ছন্দের সৃষ্টি হবে। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, 
কোন ছন্দের সৃষ্টি হবে না। মুজাহিদরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বার প্রান্তে পৌছে 
গেছে। অবশ্যই এ নিয়ে পুরো বিশ্বে হে চৈ শুরু হয়ে গেছে। রাশিয়া ধ্বংস 
হওয়ার জন্য যে আমেব্রিকানরা এ জিহাদ নিয়ে ছয়-সাত বছর ধরে আনন্দিত, 
তারা পর্যন্ত মুজাহিদদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগছে। 


ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে ভীতি 

কোন কোন লোক মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে এ বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, আপনারা যে 
সরকারের খোষণা দিয়েছেন, তার প্রতি মার্কিনীরা সন্তুষ্ট নয়। মুজাহিদরা প্রথমে 
মুহাম্মদ নবীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ও আহমাদ শাহকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা 
দিয়েছিল। তখন সাইয়াফ তাদেরকে বললেন, আমরা সরকার গঠন করেছি 
আফগানিস্তানের জন্যঃ আমেরিকার জন্য নয়। তোমরা কি মনে করছ আমরা 
পশ্চিমারা কী চায়, তা আমরা বুঝার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা তাদের 
মতামতের উপর নজর রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি । বলল, পশ্চিমারা চাচ্ছে 
সাতজনের মধ্য থেকেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হৌক। তারা মুহাম্মদ 
নবী, সাইয়াফ ও আহমাদ শাহ্‌কে বিবেচনায় আনতে চায় না। 

তাই আমি বিস্মিত হয়েছি যে, আফগানিস্তানই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী রাষ্ট্র, 
যার সরকার রক্ত সাগর ও শহীদের লাশের স্তপের উপর গঠিত হয়েছে। যাকে 
একমাত্র সৌদিআরব ব্যতীত আর কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন। অথচ ফিলিস্তিনের সরকারের পায়ের নীচে কোন মাটি না 
থাকা সত্বেও তাকে একশটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে । কবি বলেন- 
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সবচেয়ে দামী রাষ্ট্র তাই, যা নির্মিত হয় তরবারী দ্বারা 
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যার প্রেমিকদের কাছে আঘাত মনে হয় মধুর ধারা । 
এমনকি আমার কলম পর্যন্ত বলেছে এ কথা যে, 
সম্মান তরবারীর জন্য, নয় সম্মান কলমের জন্যে । 
আর কোন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। কোথায় আজ 
ইসলামী ভ্রাতৃতববোধঃ কোথায় আজ দীনের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন ও শক্রতা 
পোষণের আকীদা (9) ₹% 91 24০৮) | 


প্রথম লক্ষ্য মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধার 

হ্যা! আমেরিকা মুজাহিদদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কারণ, তারা মৌলবাদী ও 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনড় । তারা তাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম ধারার 
উল্লেখ করছে যে, আমাদের রাষ্ট্র জিহাদের রাষ্ট্র, যার প্রথম করণীয় হচ্ছে 
মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার করা। আমেরিকা সৌদি আরবকে বলেছে, 
মুজাহিদদের সরকারকে তোমরা কীভাবে স্বীকৃতি দান করলে, অথচ আমরা 
এখনো তাদেরকে স্বীকৃতি দেইনি! তোমরা এ মারাত্মক কাজ কীভাবে করলে? 


জিহাদের প্রভাব 

প্রায় এক বছর ধরে আমেরিকা মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলছে। সাইয়াফ আমেরিকান প্রতিনিধি লামকোষ্টকে বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় দুষ্ট লোক। তোমরা ইসলামকে ঘৃণা কর। তোমরা রক্ত পিপাসু। 
তোমরা আমাদেরকে আমাদের জিহাদের ফল থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র 
করছ। 

মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি সাইয়াফকে বলেছে যে, তিনি জংলী লোক। সে 
বলেছে, আমি যে মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি তা সবাই জানে । কিন্তু এ লোক 
জানে না-। সাইয়াফের কথায় তার চেহারা লাল হয়ে যায়। সাইয়াফ বললেন, 
আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই। আমাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন 
নেই। তোমরা চলে যাও। 

তাদের ষড়যন্ত্র বুমেরাং হোক। তারা বলছে, আগামীতে এদের উপর আমরা 
অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করব। কিন্তু আফগানরা অর্থনৈতিক অবরোধকে 
ভয় করে না৷ তারা রুটি ও চিনি ছাড়া চা খেয়ে থাকতে পারে । তাদের দেশে চা 
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উৎপন্ন হয়। হ্যা*! পশ্চিমা দেশগুলো গম, চাউল ও চিনি উৎপন্ন করে, যা 
আফগানদের প্রয়োজন মেটায় । এরপরও দুনিয়াকে তারা সালাম জানিয়ে দেশ 
পরিচালনা করতে পারবে । তাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট কোন দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী 
নয়। লোগারৈ তাদের কাছে তামার খনি আছে । রাশিয়া এ তামার মূল্য থেকে 
প্রতি বছর এক বিলিয়ন ডলার নিয়ে নিত। শিব্রগানে তাদের গ্যাসের খনি 
আছে। তা থেকে বছরে সত্তর বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হয়। রাশিয়া তা 
ডলারের মত বিক্রি করত। কান্দাহারে তাদের ইউরিনিয়ামের খনি আছে। 
পান্জশীরে মরকত (মনি) উৎপন্ন হয়, যার অর্ধাঙ্গুল পরিমাণ একটি টুকরা বিক্রি 
হয় অর্ধ মিলিয়ন ডলারে । জাইয়ুন নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বামিয়ানে* 
রয়েছে লোহার খনি। এ লোহা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার লোহা । তাদের আর 
কিসের প্রয়োজন ? 


জিহাদ তীতি 

কিন্তু গোটা পৃথিবী রণাঙ্গণে পরিপক্কতা লাভকারী ইসলামী আন্দোলনের এ 
যুবকদের ভয় করছে। আল্লাহ তাদেরকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হওয়ার জন্য ভীবিত রাখনু, যাতে তারা মানুষের দীন, সম্পদ ও ইজ্জতের 
নিরাপত্তাস্থল হতে পারে। পশ্চিমারা আফগানিস্তান পৃথিবীর মুসলমানদের 
জিহাদের ঘটিতে পরিণত হওয়ার ভয় করছে। তারা ভয় করছে আফগানিস্তান 
বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আশ্রয় কেন্দ্রে 
পরিণত হওয়ার । আমেরিকাতে লেখালেখি হচ্ছে যে, শিগগিরই মুজাহিদরা পূর্ব 
সোভিয়ত ইউনিয়নের ইসলামী অঞ্চলগুলোতে তাদের জিহাদ ছড়িয়ে দিবে। 
অতঃপর সোভিয়ত ইউনিয়নকে টুকরো টুকরো করে ইউরোপ পর্যন্ত চলে আসবে 
এবং ইউরোপের অঞ্চলগুলো তাদেরকে আবার জিয্য়া দিতে বাধ্য হবে, যেমন 
দিয়েছিল তৃকীরদেরকে। ইয়াহুদীরা পশ্চিমাদেরকে এসব বলে সতর্ক করছে। 
আমি কয়েক বছর ধরে উপলব্ধি করছি যে ইয়াহুদীরা' ফিলিস্তিনের জিহাদকে 
প্রচন্ড ভয় করছে। তাদের ভাষায় ইন্তাফাদা নামের এ জিহাদ ফিলিস্তিনীদের 
নতুন ভাবে জাগিয়ে তুলেছে। আলহামদুলিল্লাহ ফিলিস্তিনীরা এখন আল্লাহু 
আকবারের ধ্বনিতেই আন্দোলিত হচ্ছে। হামাস ইসলাম থেকে বিচ্যুত যুবকদের 
সিরাতুল মুস্তাকীমে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে। আমাদের উপর যে 








পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র + ৫৩ 
বিভিন্ন ভাবে চাপ আসতে শুরু করেছে তা আমি অবশ্যই টের পাচ্ছি। ইয়াহুদীরা 
জেনেভা সম্মেলনে পাকিস্তানের মুজাহিদ প্রশিক্ষণ ক্যম্পগুলো বন্ধ করার দাবি 
জানিয়েছে, যাতে কোন আরব সেখানে প্রশিক্ষণ হণ করতে না পারে । অধিকৃত 
ভূমিতে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক যুবকের অপারেশনে ইয়াহ্‌দীরা 
হতবাক হয়ে গেছে। 
বর্তমানে পাকিস্তানী ভিসার ব্যাপারে যে সব কড়াকড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা 
আমেরিকান ও পশ্চিমা চাপের ফলে হচ্ছে। চার বছর আগেও পৃথিবীর যে কোন 
দেশ ও যে কোন ধর্মের লোক পাকিস্তানে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারত। 
বর্তমান পেট্টো ডলারের দেশগুলোতে প্রবেশ করা পাকিস্তানে প্রবশে করার চেয়ে 
অনেক সহজ ৷ পাকিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারে এসব কড়াকড়ি আন্তর্জাতিক চাপের 
ফলে করা হচ্ছে। এয়ার লাইঙ্গ কোম্পানীগুলোর প্রতি নির্দেশ এসেছে, ভিসা 
ছাড়া কাউকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে না । যদি পাসপোর্ট চেক করার পর কারো 
ভিসা পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে ফেরত পাঠাবে । অনেক যুবককে ভিসা না 
থাকার কারণে বিমান বন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে । ফেরত পাঠানোর 
খবর শোনে কোন কোন যুবক জিহাদের প্রতি অত্যাধিক অনুরাগের ফলে বিমান 
বন্দরে বেহুশ পর্যন্ত হয়ে গেছে। 
ভাইয়েরা! আফগানিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালয়, যার প্রতি মনযোগ দেয়া ও যার 
কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সকল মুসলমানদের কর্তব্য । কথা অনেক দীর্ঘ । 
জিহাদের আলোচনা মনের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু সব এখানে বলে শেষ করা 
যাবে না। আমি জিহাদের ব্যাপারে মনকে এ কথা বলে প্রবোধ দেই- 


2555 39 ০৬ ply b+ ভি a Hd) 


(01১98 BSA + ৫৮ 835 ৯ KS এ 
তোমার ভালবাসা স্থান করে নিয়েছে আমার মনে 
সে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না আমাকে কোথাও যেতে । 
তোমার ভালবাসার কারণে পাওয়া তিরস্কার আমাকে 
উৎসাহিত করছে বার বার স্মরণ করতে তোমাকে। 
অতএব, যার ইচ্ছা করুক তিরস্কার আমাকে 
এ করে সে পারবে না আমাকে তোমায় ভুলতে । 
ভ্রামি এখন তোমাদের মাঝে উপস্থিত । কিন্তু আমার মন এখন আফগানিস্তানে, 
জালালাবাদে । আমি যখন ক্যাম্প থেকে পেশোয়ারে আমার পরিবারের সাথে 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র = ৫৪ 
দেখা করতে আসি, তখন আমার কষ্ট লাগে । অথচ আমি যাচ্ছি পরিবারের সাথে 
দেখা করতে । যদি আমাকে ইসলামাবাদে যেতে হয়, তাহলে পথের দূরত্বের 
কারণে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায় । এমনকি হজের সময় যখন বাইতুল্লাহর 
তাওয়াফ করি, তখনও আমার অন্তর ঘুরে বেড়ায় আফগানিস্তানের মুজাহিদ 
ক্যাম্পে । 


হেরেমে অবস্থানের চেয়ে জিহাদের পথে থাকা উত্তম 

কারণ আমি জানি ষে, আফগানিস্তানে রণাঙ্গনে অবস্থান করা হেরেমে অবস্থান 
করার চেয়ে অনেক উত্তম। যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন- 

১70) ০ ৩০ dl এ HHH HUSA EC pots 05, 
“আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ পাহারাদারি করা আমার কাছে লাইলাতুল কদরে 
হাজারে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চেয়ে অধিক প্রিয়।”] ইবনে 
হাব্বান] । 
আল্লাহর রাস্তায় একদিন ব্যয় করা কেবল ইমারাত, জর্দান ও কায়রো নয়; সারা 
দুনিয়া থেকেও উত্তম ৷ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

ভি ও 2৯ এ গলদ ৯18 ৮০ 
“আল্লাহর রাস্তায় একদিন অবস্থান করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা থেকে 
উত্রম।”[বুখারী]। 


শাহাদত সৌভাগ্য 

গৌরব ও বীর ভূমি আফগানিস্তানে শাহাদত বরণকারী' যুবকদের কথা মনে 
পড়লে আমার নিজেকে ছোটই মনে হয়। কারণ, কয়েক বছর ধরে আমি 
শাহাদতের সন্ধান করছি। এসব যুবকদের কামনা তিনি পূরণ করছেন। কিন্তু 
আমার কামনা আল্লাহর কাছে এখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছে । তাই আমার মনে 
হয়, আমি এখনো আল্লাহর কাছে সম্মানের পাত্র হয়নি। যদি আমি তার কাছে 
সম্মানের পাত্র হতাম, তাহলে এ.যুবকদের ন্যায় আমাকেও তিনি শাহাদতের 
জন্য নির্বাচিত করতেন 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ৫৫ 
ভাইয়েরা ! মুজাহিদের অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু তারা কারামতের 
কারণে বিজয় অর্জন করেনি। তারা বিজয় অর্জন করেছে আল্লাহর উপর 
তাওয়াক্কুল করার মধ্য দিয়ে। আফগানরা আল্লাহর উপর তাওয়ান্কীলের আকীদা 
মানুষের অন্তরে নতুন ভাবে জাগ্রত করেছে । তাদেরকে আল্লাহ মানুষের অন্তরে 
ঈমান পুন জাগ্রত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, 
পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। তাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীর সর্বাধিক 
সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র সোভিয়ত ইউনিয়নের মোকাবেলা করার জন্য নির্বাচিত 
করে আমাদেরকে তার এ কথার সত্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন- 


(2৭) (9আ। 0209 allt ০১৬ 5S আও CAE A 15 aS 
“আল্লাহর হুকুমে অনেক ক্ষুদ্র দল অনেক বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। 
আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে !"[বাকারাহ £ ২৪৯]। 


মুজাহিদের কারামত 

কথা অনেক দীর্ঘ । আমি এখন একজন যুবক মুজাহিদের কারামতের ঘটনা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করে দিব । যুবকটির নাম আহমাদ ফাইয ৷ সে পাঞ্জশীরের 
রণক্ষেত্রে আহত হওয়ার খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন এসে তাকে 
একটি গাছের খাটে তুলে নেয়। রাস্তা দুর্গম ও উচু নীচু হওয়ায় তারা তাকে রশি 
দিয়ে খাটের সাথে বেঁধে নেয় যাতে পড়ে না যায়। রুশ বাহিনী তাদেরকে দেখার 
পর গুলি করে সবাইকে হত্যা করে। ভাই আহমাদ ফাইয এবারসহ দু'বার 
গুলিবিদ্ধ হল । গুলিতে তার পেটে ছিদ্র হয়ে যায়। কিন্তু সে তখনো জীবিত । সে 
বলল, আমি চোখ খুললাম । চোখ খুলে দেখি আমি রশিতে বাধা । আমার পা 
ভেঙে যাওয়ায় নড়াচড়া করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর আমার শরীরে বাধা 
রশিগুলোও খোলা সম্ভব হয়নি। তখন আমি বললাম, আল্লাহ আপনি যে ভাবেই 
হোক আমাকে বীচান। বলল, আমি বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ৷ 
অতঃপর জাগ্রত হয়ে দেখলাম রশিগুলো খুলে গেছে । তখন আমি চাইলাম নদীর 
ওপারে যেতে। নদী ছিল বড় ও প্রবাহমান! সুস্থ হলেও আমার পক্ষে এ নদী 
পার হওয়া সম্ভব ছিল না। আর এখন যেহেতু পেটে ভর দিয়ে ব্যতীত আমার 
পক্ষে নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়, সেহেতু এ নদী পার হওয়াতো কল্পনাতীত 
ব্যাপার। তাই আমি আশাহত হয়ে ঘৃমিয়ে পড়লাম । ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার 
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পর দেখি আমি নদীর ওপারে । এরপর আমি তের দিন পেটে ভর দিয়ে চললাম । 
আমার কাছে কোন খাবার ছিল না। এ সময় ঘুম থেকে জাত হওয়ার পর 
দেখতাম যেন আমি এখনই খাবার খাওয়া শেষ করলাম। অতঃপর আমি 
আরেকটি নদীর সম্মুখীন হলাম । তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ৷ ঘুম থেকে উঠে 
দেখি আমি নদীর ও পারে । অতঃপর আরো তের দিন বুকে ভর দিয়ে চললাম । 
অতঃপর একটি পরিত্যক্ত ঘর দেখে তাতে প্রবেশ করলাম । সেখানে একটি 
দুধের থলে ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। দুধের থলেটা যেন আমার জন্য 
অপেক্ষা করছিল। দুধগুলো পান করে নিলাম । রাত্রে মুজাহিদরা এ ঘরে ঢুকে 
একটি রক্তাক্ত ও কদর্মাক্ত আজব প্রকৃতির মানুষ দেখতে পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে 
যায়। তখন আমি ডাক দিয়ে বললাম, আস আমি আহমাদ ফাইয। মুজাহিদরা 
আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে বেঁচে গেলে? আমরা 
তো মনে করেছি তুমি মারা গেছ। অতঃপর সে তাদেরকে তার ঘটনা খুলে 
বলল । আহমাদ ফাইয এখন মুজাহিদদের সাথে জিহাদরত | যখনই সে তার 
মুজাহিদ ভাইদেরকে তার এ ঘটনা বলেছে, সেদিন রাত্রে অদৃশ থেকে একটি 
আওয়াজ আসে যে, তুমি এটা মানুষকে বলে বেড়াইও না। এটা আমার ও 
তোমার মধ্যকার গোপন ব্যাপার । আমি এ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি 
এবং আমার ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওয়াস 
সালামু আলাইকুম ওযারাহমাতুললাহি ওয়াবারাকাতুহু। (অতঃপর শহীদ আযযাম 
রহিমাহুল্লাহ্‌ এভাবে দুআ করলেন) 
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‘হে আল্লাহ! মুমিনদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করুন। হে আল্লাহ! আমরা 
আপনার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত ফিরদাউস কামনা করছি। হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও সুন্দরভাবে ইবাদত করার তাওফীক 
দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পুন্যবান জীবন ও শহীদি মৃত্যু দান করুন এবং 
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলের অন্তর্ভুক্ত করে 
পুনরুথিত করুন। হে আল্লাহ! মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, 
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লোবননে ও সকল স্থানে বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! ইসলামের ঝান্ডাকে 
উন্নত রাখুন, কুরআনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিন এবং আমাদেরকে কুরআনের 
সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও 
তার সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।' 
(এরপর ইমাম আয্যাম রহিমাহুল্লাহ্‌ শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন)। 


প্রশ্নোত্তর 
প্রশ্ন £ শায়খ আমরা আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি । 
উত্তর £ যে আল্লাহর জন্য আপনারা আমাকে ভালবাসেন, তিনি আপনাদেরকেও 
ভালবাসুন । 
প্রশ্ন £ আফগানিস্তানে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাই। আমরা 
কীভাবে যেতে পারি? 
উত্তর £ কেউ আফগানিস্তানে জিহাদ করার জন্য আসতে চাইলে আমরা তাকে 
স্বাগত জানাই । চার-পাচ বছর পূর্বে আমরা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে 
আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম । আমরা 
বলেছিলাম, আসুন, জিহাদ করে কল্যাণ অর্জন করুন। কিন্তু আশানুরুপ সাড়া 
মেলেনি । তখন আমি “মুসলমানের দেশ রক্ষা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে 
আইন’ নামে একটি ফত্ওয়া লিখি । এটা ছাপিয়ে শায়খ বিন বায, শায়খ ইবনে 
তছাইমীন, শায়খ উমর সাইফ, শায়খ সাঈদ হিওয়া, শায়খ আবদুল্লাহ 
আলওয়ান, শায়খ মুহাম্মদ নজীব আল মুতীঈর মত বড় বড় আলেমদের সম্মুখে 
পেশ করলাম । তারা সকলে এটার সপক্ষে মত দেন ! অতঃপর আমি এর উপর 
তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করলাম । স্বাক্ষর গ্রহণ করার পর এটা বিতরণ 
=রলাম । এতে লেখা ছিল যে, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনসহ যে সব মুসলিম 
হঞ্চলে কাফিরদের দখলদারিতৃ চলছে, সেখানে জিহাদ ফরযে আইন । 
হর জিহাদ বলতে সশস্ত্র সংগ্ামকেই বুঝায় । যেমন আল্লামা ইবনে রুশদ 
ae EE] 8 05 : ০ পে dt এ ও Set এ এক) 
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'কুরআন ও হাদীসে যেখানেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে, 
সেখানে জিহাদ মানে হচ্ছে কাফিরদের সাথে তরবারী (অস্ত্র) দ্বারা লড়াই করা, 
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যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা লাঞ্চিত হয়ে জিয্য়া আদায় করে।' 
চার মাযহাবের ইমাম ও চার মাযহাবের সকল যুগের আলেমরা জিহাদের অর্থ 
করেছেন তরবারী দ্বারা লড়াই করা এর ফলে বক্তব্য ভাষণসহ -যেষন আমার 
এখানে প্রদত্ত জিহাদ বিষয়ক ভাষণ- সকল প্রকার আলোচনাকে জিহাদ বলে 
অভিহিত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরূপ যে ঘরে বা. অফিসে বসে জীবিকা 
উপার্জন করে, তার কর্মকে পরিবার বা জীবন রক্ষার জিহাদ নামে অভিহিত করা 
যাবে না। এমনিভাবে মসজিদে গিয়ে দু-চার কথা বলাকেও জিহাদ বলে 
অভিহিত করা যাবে না । আলেমগণ বলেছেন, জিহাদ নামায ও রোযার মত 
একটি পরিভাষা । নামায বলতে যেমন তাকবীর দ্বারা শুরু করে বিশেষ কিছু শব্দ 
উচ্চারণ ও কাজ করে সালাম ফিরিয়ে সম্পন্ন করা একটি ইবাদতকে বুঝানো 
হয়, তদ্রুপ জিহাদ বলতেও বুঝানো হয় কাফিরদের সাথে তরবারী দ্বারা লড়াই 
করাকে । অতএব, “কলমের জিহাদ' ধরনের কোন কিছু বলা যাবে না। 
“কলমের জিহাদ’ ও "নফসের সাথে জিহাদ ধরণের শব্দগুলোকে জারিয করার 
জন্য কিছু লৌক একটি জঈফ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে- 

ধা কপ গে Arlt সক ০ এ, 

“আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি” । 
তরবারীর গুলি তার মাথয় এসে বিদ্ধ হচ্ছে- এটা ছোট জিহাদ আর 
এয়ারকশ্ডিশনারের নীচে বসে রোযা রাখা বড় জিহাদ হয়ে গেল? মানুষ তার 
চাকুরি ও স্ত্রী-পৃত্রের ভালবাসাকে ঠিক রেখে নামায ও রোযা আদায় করতে 
পারে । এতে তার চাকুরি, পরিবার, ঘর ও গ্রাম কোন কিছুই ছাড়তে হয় না। যে 
কেউ তিন দিন ব্যয় করে হজ করতে পারে এবং টেলিফোনে বা বসে একটি চেক 
লিখে দিয়ে যাকাত আদায় করতে পারে! কিন্তু জিহাদ করতে গেলে তার সন্তান, 
ঘর, গ্রাম চাকুরি ও বিশ্ববিদ্যালয় সব ত্যাগ করতে হয় । এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার এ কথা- 
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স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, এঁ ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার ভয় কর ও এসব 
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ঘর-বাড়ী যাকে নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট- তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার রাসূল ও 
তার পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তোমাদের 
এ অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষায় থাক। আর আল্লাহ ফাসিকদের 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।”াআত্তাওবাহ্‌ £ ২৪]। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা গোটা দুনিয়াতে এক পাল্লায় রাখলেন ও জিহাদকে 
আরেক পাল্লায় রাখলেন এবং বললেন, হয়তো জিহাদকে গ্রহণ কর নতুবা 
দুনিয়াকে গ্রহণ কর। যদি তুমি দুনিয়াকে গ্রহণ কর. তাহলে তুমি ফাসিক এবং 
আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর। আর তোমার মত ফাসিককে আল্লাহ সঠিক 
পথে পরিচালিত করবেন না । 
তো আমরা মানুষকে জিহাদের পথ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলাম । 
কিন্তু মানুষ আসেনি । ফলে আমরা জিহাদের পক্ষে ফত্ওয়া লিখে তাদের মাঝে 
বিতরণ করলাম । এমনকি তারা৷ আমার মেয়ের স্বামীদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত 
বলেছে যে, তিনি তাদেরকে তার মেয়ে বিয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে নিয়ে গেছেন । 
এখন আমরা জিহাদ করার জন্য আসতে ইচ্ছুক সবাইকে স্বাগতম জানাই । 
শুরুতে আগত মুজাহিদদের খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। ভাই 
উসামা বিন লাদিন হাফিযাহুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ তাকে হেফাযত করুন) বলেছিলেন, 
আফগানিস্তানে আসতে ইচ্ছুক সকল আরবের বিমান খরচ, থাকা-খাওয়ার খরচ, 
পরিবারের খরচ, চলাচল করার খরচ ও আসবাব পত্রের খরচ আমি বহন করব। 
তখন আমরা কম ছিলাম । এখন আমাদের সংখ্যা হাজারে এসে পৌছেছে । তাই 
সঙ্গত কারণে এসব লোকদের সব কিছুর যিম্মাদারী গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে 
এখন সম্ভব নয়। তাই আমরা এখন জিহাদের জন্য আগমনকারীদের কেবল 
থাকা খাওয়া ও চলাচল করার খরচই বহন করছি। যারা ফিলিজিনে জিহাদ কর র 
জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চায়, তাদের আসা যাওয়া ও পরিবারের 
খরচ বহনের দায়িত্ব তাদেরই খ্রহণ করা দরকার, যারা নিজেদের ভূমিকে 
পুনরুদ্ধার করতে চায় বা নিজেদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চায় । 
প্রশ্ন £ ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য আফগানিস্তানের মত নিহত ও ক্ষতিগ্রস্থ 
হ ওয়ার চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শরনাপর হওয়া উত্তম নয় কি? 
হত্তর £ আল্লাহ সুব্হানাহ ওয়াভাআলা বলছেন- | 
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“আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময় ক্রয় করে 
নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে । আর এতে মারবেও এবং 
মরবেও ৷” 
তুমি কি যনে করছ যে, নিহত হওয়া ছাড়া ফিলিস্তিনকে পুনরুদ্ধার করতে 
পারবে? আল্লাহর কসম তুমি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করাতো দূরের কথা, মুক্ত 
করার স্বাণও পাবে না। তোমার কথা শোনে ইয়াহুদীরা হাসবে | রিগ্যান * ও 
বেনগোরিন* বলেছে, ফিলিস্তিনের এক বিঘাত ভূমি ছেড়ে দেয়া তাওরাতকে 
অস্বীকার করার নামান্তর । তারা বলেছে তাদের রাষ্ট্র ইসরাঈলকে মৌখিক 
স্বীকৃতি দিলে চলবে না। ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দান বিষয়ক প্রত্যেক কথা লিখিত 
হতে হবে। মার্কিনীরা আরবদের কাছ থেকে ইসরাঈলের প্রতি লিখিত স্বীকৃতি 
আদায় করে মার্কিন টিভিতে তা পড়ে শোনানোর পর ইয়াহুদীদেরকে বলল, 
তোযাদের রাষ্ট্র নিরাপদ হয়ে গেছে। ইয়াহুদীরা বলল, হ্যা! এখন ঠিক আছে। 
তোমরা কি মনে কর ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে বৈঠক বসবে? বুশ বলেছে, 
আন্তর্জাতিক বৈঠক ফিলিস্তিন সমস্যাকে আন্দোলিত করার জন্য, সমাধান করার 
জন্য নয়। এসব আফগানদের হাত থেকে যদি অস্ত্র পড়ে যেত, তাহলে 
আফগানিস্তানের পরিণতিও ফিলিস্তিনের ন্যায় হত। অতএব, কতল ও কিতালই 
উম্মাহর রক্ষাকবচ । উম্মাহ (জাতি) হচ্ছে একটি বৃক্ষ, যা বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার 
পানি হচ্ছে রক্ত । যখনই এ বৃক্ষের রক্তদান বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই মৃত্যু নিশ্চিত 
হয়ে যায়। 
প্রশ্ন £ জালালাবাদের রণক্ষেত্রে শহীদ হওয়া আরব যুবকদের শাহাদতের ঘটনা 
জানতে চাই? 
উত্তর £ এ ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে । আমরা এ শহীদদেরকে আল্লাহর কাছে 
আমাদের রক্ষিত আমানত বলে মনে করি। শায়খ তামীম বলেছেন, “আমি 
রমযানের ব্রিশতম দিনে জালালাবাদের এ রণক্ষেত্রে ছিলাম । শত্রুরা আমাদের 
দিকে যে ক্ষেপনান্ত্রগুলো ছুঁড়ছিল, তা একটা একটা ছিল না. বরং এক সাথে 
একচন্রিশটি বের হত । এর উপর রয়েছে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপসহ আরো 
বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ শায়খ তামীম বলেন, তখন আমি একটি গাছের নীচে 
বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম এবং আল্লাহর কাছে শাহাদতের জন্য দুআ 
করছিলাম । এক পারা শেষ করার পর দেখলাম গুলি এসে আমার কানের পাশ 
দিয়ে চলে যাচ্ছে, গাছ ভেঙে যাচ্ছে ও গাছের ছালগুলো ঝরে পড়ছে। গাছটি 
এখন কেউ দেখলে মনে করবে না যে, ওই সময় এ গাছের নীচে মানুষ জীবিত 
ছিল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পারা শেষ করার পর আসমানের 
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দিকে তাকিয়ে বললাম, ইয়া রব! আমি কি শুধু সামান্য আহতই হব, শহীদ হতে 
পারব না? অতঃপর ষষ্ঠ ও সপ্তম পারা শেষ করলাম । গোলাগুলির মধ্যে এভাবে 
সাড়ে চার ঘন্টা চলে যায়।' শায়খ তামীম বলেন, এরপর আমি বুঝতে পারলাম 
যে, কারো পক্ষে তার মৃত্যুক্ষণ না আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। 
তাই আমি শায়খ তামীম থেকে দুঃসাহসী লোক আর দেখিনি । তো ওই সময় 
ওখানে একদল যুবক শাহাদত বরণ করে। শাওওয়ালের প্রথম দিন আমরা 
আবদুল্লাহ যিশরীকে হারিয়েছিলাম । আমরা তার লাশ পেয়েছিলাম খি“কাদার 
দ্বিতীয় দিনে । দেখা গেল যেখানে কয়েক ঘন্টার ব্যাবধানে কম্যুনিস্টদের লাশ 
ফুলে গিয়ে পোকা বের হয়, সেখানে এক মাস পরও তার শরীর থেকে তাজা 
রক্ত বেয়ে পড়ছে । আল্লাহর কাছে জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় কামনা 
করছি। রুশ সৈন্যরা তাদের নেতাদেরকে বলেছে এসে দেখ, স্থানও এক, গুলিও 
এক এবং পরিবেশও এক । অ'মাদের দেহগুলো! কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ফুলে 
ফেটে যায় আর তাদের দেহগুলো দু'মাস পড়ে থাকলেও কিছু হয় না। অতএব, 
মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আলোকে এটার রহস্য খুলে বলুন। এ কথা শোনে 
তারা লা-জওয়াব হয়ে গেল। শহীদের ঘটনাবলী শোনে তারা পরামর্শ দিল 
শহীদদের দেহে এসিড মার, যাতে করে তা কাল হয়ে যায় ও দেহের 
গোশৃতগুলো ছিড়ে পড়ে যায়। 
আমাদের এক ভাই বলল, কম্যুনিস্টরা একজন শহীদের দেহে এসিড মারায় তা 
কাল হয়ে যায় ও গোশত ঝরে যায় । আমরা তাকে দাফন করলাম । কিছু দিন 
পর আমরা তার কবরটি খোড়তে বাধা হলাম, দেখলাম তার শরীর এসিড মারার 
আগে যে রকম ছিল, সে রকম হয়ে গেছে। 
আবদুল্লাহ আলগামিদীর কবর থেকে দেড় বছর পর আল্লাহু আকবরের ধ্বনি 
শোনা গেছে । মাইন ফেটে খালিদ আলকুরদীর পা উড়ে যায় এবং পেট ফেটে 
গিয়ে নাড়িভূড়ি বের হয়ে যায়। ভ. সালিহ আল্লীবি এসে তার নাড়িভূড়ি 
একত্রিত করে পেটে ঢুকিয়ে দেন এবং তাকে একটি কম্বল দিয়ে মোডিয়ে দেন। 
এ সময় তার চোখ দিয়ে অশ্রু চলে আসে । তখন খালিদ বলল, আপনি কাদছেন 
কেন আমি তো আমার হাতের পিঠে সামান্য আঘাত পেয়েছি । সে জানে না যে, 
তার পা উড়ে গেছে এবং পেট ফেটে গিয়ে নাড়িভূড়ি বের হয়ে গেছে। সে তার 
সাথীদের সাথে দু'ঘন্ট) পর্যন্ত কথা বলেছে। অথচ তার পা ও পেটের খবর ছিল 
না। অতঃপর তার প্রাণ বের হয়ে যায় এবং ওই এলাকায় যেশকের সুগন্ধি 
ছড়িয়ে পড়ে । তখন সবাই জানতে পারল যে, তার প্রাণ বের হয়ে গেছে। 
সাধারণত শহীদের প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার আলামত ছিল তার শরীর থেকে 
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সুগন্ধি বের হওয়া ৷ হাদীসে আছে- 
1 ০৮ এ ৬ BS EEF dah নিত ও হি ০ ক জি 
১০০৪ ০৪ ৩০3 ১০০১0 
“হে পবিত্র দেহের পবিত্র রূহ! তুমি দুনিয়াতে এ দেহকে পরিচালনা করতে। 
এখন তুমি শান্তি ও সুগন্ধি এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট প্রভুর দিকে চল ।"[আহমাদ, 
আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা|) 
দু'মাস পূর্বে এখানে মুহাম্মদ ইয়াসির নামে একজন লোক আসে । তার একজন 
ভায়রা ছিল। তার নাম ড. মিয়াশুল। এ ড. মিয়াগুল দু'মাস পূর্বে শহীদ হন। 
তিনি বাগলান এলাকার কমান্ডার ছিলেন । তিনি কম্যুনিস্টদেরকে উচিত শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । তাই কম্যুনিস্টরা তাদের ক্রোধ মিটানোর জন্য তার লাশের 
অবমাননা করতে আসে । কম্যুনিস্টদের কমান্ডার এসে তার পা দ্বারা শহীদ 
মিয়াুলের মাথায় লাথি মারতে চাইল । কিন্তু লাথি মারার জন্য সে পা উঠাতে 
চাইলে সাথে সাথে তা অবশ হয়ে যায়? অতঃপর সৈন্যরা এসে তাকে ট্যাংকের 
সাথে বেঁধে বাগলানের রাস্তায় ঘুরতে চাইল। যাতে তারা এটা প্রচার করতে 
চেয়েছিল যে, আমরা কম্যুনিস্টরাই মিয়াগুলকে হত্যা করেছি। কিন্তু যখনই 
কম্যুনিস্টের দল তার লাশকে তুলে নেয়ার জন্য কাছে আসতে চাইল, তখনই 
শহীদ মিয়াগুল বলে উঠল, "আমার অস্ত্রটি নিয়ে আস।' এ কথা শোনে তারা 
পালিয়ে যায়। এতাবে তারা তার লাশের কাছে তিনবার আসতে চেয়ে তিনবার 
পালিয়ে যায় । অতঃপর এ কম্যুনিস্টরাই একটি মুল্যবান কাফনের কাপড় এনে 
এলাকার ৰয়ক্ষ লোকদের বলল, এটা দিয়ে মিয়াগুলকে কাফন দিন । এ রকম 
লোক আপনাদের মাঝে থাকলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে না। 
মিয়াগুলকে দাফন করার পরও তার কবর থেকে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা 
ইন্লাল্লাহর ধ্বনি বের হয়। পেশোয়ারে তার বোনেরা তার জন্য খুব কান্নাকাটি 
করেছে। তিনি একজন ডক্টর, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী ও 
বাগলান জেলার মুজাহিদদের কমান্ডার ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি এমন একজন 
যুবক, যার মধ্যে সকল ভাল গুনের সমাবেশ ঘটেছে। তার বোনেরা খুব 
কান্নাকাটি করছিল । ভাই তার ভাই রাত্রে উঠে আল্লাহর কাছে দুআ করল, হে 
আল্লাহ! যদি আমার ভাই শহীদ হয়, তাহলে আমাকে 'তার শাহাদতের একটি 
আলামত দেখান। দুআর পর হঠাৎ ছাদ থেকে কী যেন পড়ছিল মনে হল। 
চেরাগ নিয়ে আসা হল। দেখা গেল একটি ফুলের তোড়া, সৌন্দর্যে যার তুলনা 
পৃথিবীর কোন ফুলের সাথে হয় না। তখন শীতকাল ছিল। গিয়ে তিনি তার 
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বোনদের জগ্তত করলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার আলামত 
দেখতে চাইলে আস! তারা দেখার পর বললেন, মুহাম্মদ ইয়াসিরকেও ডাক। 
তারা বলল, রাত এখন দু'টা। এখন তাকে আর কষ্ট না দেই । তাকে সকালে 
দেখানো হবে । এ কথা বলে তারা ফুলের তোডাটিকে কুরআন শরীফের ভিতর 
রাখল । সকালে যখন কুরআন শরীফ খুলে দেখল, তখন ফুলের তোড়াটি আর 
পাওয়া গেল না। 

বাস্তবেই শহীদের ঘটনাবলী বিস্ময়কর কিছু দিন পূর্বে ইয়াসীন আবদুশ শাকুর 
মালহুমায়েদী নামের একজন জর্দানী যুবক শহীদ হয়েছে । আমি তাকে নিজেই 
হাতে ধরে কবরে রাখলাম । মৃতদের দেখতে একটা ভয় লাগে। কিন্তু আল্লাহর 
কসম! শহীদের লাশ দেখলে মনে চায় বক্ষে জড়িয়ে রাখতে! তোমার মন 
চাইবে না শহীদের কবর ছেড়ে চলে আসতে | আমরা তাকে এশার পর কবরে 
রেখেছি। কবরে রাখার সময় আমি এক পাশে ছিলাম এবং জর্দানের আবু খালিদ 
আরেক পাশে ছিলেন। মৃতলোকের দেহ বলতেই ঠান্ডা থাকে । আমরা শীতকালে 
এশার পর তাকে কবরে রাখছিলাম ৷ দেখা গেল তার শরীর গরম । আবু খালিদ 
আমাকে বললেন, আপনি কি তার শরীরের গরম অনুভব করছেন ॥ ব্য ই? 
মামরা তাকে কবরে রাখলাম । মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে আছে গেছে । অতঃপর 
কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমি তার চেহারার কাপড় খুলে 
ফেললাম । দেখা গেল তার চেহারায় বিস্ময়কর নূর ঝলমল করছে। মন চাচ্ছে 
না তার চেহারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে । বললাম, সুবহান্নালাহ্‌! সুবহান্নাল্লাহ্‌! 
এক কাল হারবী যুবকের ঘটনা শুনুন। যখন একশজন আরব যুবক শাহাদত 
বরণ করল, তখন যে কক্ষে তার লাশ পড়ে ছিল, তার পাশে যারা এসেছিল 
ভারা সবাই জানাল! দিয়ে আতরের সুগন্ধি আসতে দেখে । তার চেহারা অন্য 
রকম পরিচ্ছন্ন । বাইশ ঘন্টা পর যখন আমরা নাঙ্গাহার থেকে তার লাশ নিয়ে 
নাসছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল সে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি । 

শ্রাপনাদের আর কী বলব? শহীদের ঘটনাবলী হৃদয় ও যনকে জীবিত করে 
তালে ! তাই আমাদের পক্ষে এসব জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে 
7 এমনকি আমাদের বাচ্চা ও স্ত্রীদের মুখে মুখে শহীদ ও মুজাহিদদের 
'টনাবলী এখন চর্চা হচ্ছে৷ আলহামদুল্লিলাহ্‌, এখন মুজাহিদদের হাতে 
শ পর্যায়ে আপনাদেরকে জালালাবাদ থেকে প্রাপ্ত কিছ সংবাদ শুনিয়ে 
ভনন্দিত করতে চাই। তারা আজকেও টেলিফোন করে আমাকে আফগানিস্ত 
নর খবরা খবর জানিয়েছে । মানুষ মনে করছে যে, মুজাহিদর! এখন সামনে 
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অগ্রসর হতে পারছে না৷ মুজাহিদরা গত সপ্তাহেও জালালাবাদের আশেপাশের 
একশটি কম্যুনিস্ট ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে। তারা জালালাবাদের আশেপাশের 
অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছে । এখন জালালাবাদের গাযীআবাদেই যুদ্ধ 
চলছে। রাশিয়া থেকে পাওয়া অস্ত্র গনীমতের পরিধি তিন কিলোমিটার ৷ 
মাথায় অস্ত্র বানিয়ে স্টক করে রাখার বুদ্ধি ঢেলে দিয়েছেন। 

আলহামদুলিল্লাহ প্রাপ্ত গনীমত দ্বারা যাজাহিদদের সরকার পাচ বছর চলে যেতে 
পারবে । আলহামদুলিল্লাহ গনীযত মুজাহিদদের জন্য অপেক্ষায় আছে! 
আফগানিস্তানের সকল জায়গার খবর ভাল। এখন জালালাবাদ শহরটি 
কম্মুনিস্টদের উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়েছে । রাশিয়ান কম্যুনিস্টদের চেয়ে 
আফগান কম্যুনিস্টরা এখন বেশী তৎপর । তারা মরা-বাগার যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তাই ইনশাআল্লাহ শিগৃগিরই জালালাবাদের পতন ঘটবে। আর 
কাবুলের পতনের জন্য সময় লাগবে বেশীর থেকে বেশী ঈদুল আযহা পর্যন্ত । 
ইনশাআল্লাহ তোমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করার জন্য কাবুলে যেতে পারবে 
এবং ইনশাআল্লাহ সকলেই শরীয়ত মতে বিসযিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
একেকজন কম্যুনিস্টকে যবাই করে নিজের কুরবানী আদায় করতে পারবে । 
হেরাতে মুজাহিদরা এগারটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে ও পাঁচজন বৈমানিককে বন্দী 
করেছে। আরেকটি স্থানে তিনশ’ পঞ্ধাশজনকে আহত করেছে ও দু'শ জনকে 
হত্যা করেছে অন্য একটি জায়গায় তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে ও একটি 
সামরিক ট্রাক ধ্বংস করে সবাইকে হত্যা করেছে। জালালাবাদ রক্ষা করার জন্য 
মাবারইশরীফ থেকে ৫৪টি কম্যুনিস্ট ক্যাম্প থেকে ১৮ টি ডিভিশন আসছিল । 
মামারসালাঙ্গ পর্যন্ত এসে পৌছলে আহমাদ শাহ্‌ মাসউদ ১৬০ জন সৈন্য ও ৪০ 
জন অফিসারের সবাইকে বন্দী করে ফেলেন। এতে দশটি অক্ষত ট্যাংক, 
অঠারটি সামরিক ট্রাক ও চৌদ্দটি খাদ্য ভর্তি ট্রাক গনীমত পাওয়া যায়। 
মুজাহিদরা জালালাবাদের নাঙ্গহার এলাকায় চন্সিশজন সৈন্যের একটি চেক 
পয়েন্ট দখল করে নিয়েছে এবং দু'টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস করেছে. 
জালালাবাদের পার্বস্থ খাযদার ও নাঙ্গাহারের পোস্ট আহমদ এলাকার আরো 
তেরটি চেক পয়েন্ট দখল করে নিয়েছে মুজাহিদরা । এসব বিজয় গতকাল ও 
আজকেরই সংঘটিত হওয়া ৷ কম্যুনিস্ট সৈন্যরা এসব এলাকাগুলো রক্ষা করতে 
এসে ১৪০ জন নিহত হয়েছে, ৯২ জন বন্দী হয়েছে ও বিপুল সংখ্যক আহত 
হয়েছে। মুজাহিদরা জালালাবাদ বিমান বন্দরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করেছে। 
শত্রুরা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে। মুজাহিদরা জালালাবাদে ৫৭ জন হিন্দুকে 
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হত্যা করেছে ও তাদের একটি মন্দির ধ্বংস করেছে। কাবুলের শহরতলীর 
নিকটস্থ জান্দারআব এলাকায় মুজাহিদরা ১৩৫ জন শক্রসেনাকে বন্দী করেছে 
এবং আটটি ট্যাংক গনীমত পেয়েছে । আমাদের কাছে মুজাহিদদের বিজয়ের 
ঘটনাবলীর কিছুটা পৌছেছে মাত্র। 
এখন জালালাবাদের রণক্ষেত্রে অবস্থান করা তোমাদের ভাইদের ভুলবে না! 
রমযান দোর গোড়ায় এসে গেছে। মুজাহিদদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয; বরং 
সর্বোত্তম । আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে মুজাহিদদের 
জন্য যাকাত হালাল কিনা । আমি বললাম- 
৮৪৮ ৪১ ৮458 95) whe halls actly পিএ ০ এ 

| + 2৮2) এ 9৮7 এ 8১৮ 
“নিশ্চয় যাকাতের অধিকারী হচ্ছে ফকীর, মিসকীন, যাকাত উত্রোলনকারী, 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে ইচ্ছুক লোকজন, ক্রীতদাস, খণগ্রস্থ ব্যক্তি, 
জিহাদের পথে থাকা লোকজনও মুসাফির ।” [তাওবাহ ৪ ৬০]। 
আয়াতে উল্লিখিত লোকদের প্রায় গুণাগুণ আফগানদের মধ্যে বিদ্যমান । তারা 
ফকীরও, মিসকীনও, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পথেও এবং খনগ্রস্থও । অতএব, 
আপনাদের দান তাদেরকে দিতে ভুলবেন না এবং পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের 
হামাসকেও ভুলবেন না'। যারা আগামীতে ফিলিস্তিনে ও বর্তমানে আফগানিস্তানে 
দান করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহ্‌ ওয়াতাআলা আমাদের ও সকল 
মুসলমানের পক্ষ. থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন । হাদীসে আছে- 

৮২১১ Af du CED 2৯১১১, 
“এক দিরহামের সওয়াব বৃদ্ধি পেয়ে এক লক্ষ দিরহামের সম পরিমাণ হয়ে 
যায়।"্মুসলিম]। 
২১০০ JU Al Ld, 
“আল্লাহর কসম! সদকা করার কারণে সম্পদ কমে যায় ন! ।"[মুসলিম, তিরমিযী 
ও আহমদ]। 
আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহ ওয়াতাআলা বলেছেন- 
বা) 29701 ৯ 5) MAL 5৪ 5 in il ০9) 

“তোমরা যে বস্তুই ব্যয় কর না কেন, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দিবেন। আর তিনি 
হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দানকারী ।”[সাবা £ ৩৯|। 





আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, পাহারাদারী ও অস্ত্র ধারণ আল্লাহর এক বিশেষ 
নেয়ামত । এ নেয়ামত আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তাকেই দান করেন, যাকে ভাল 
বাসেন না, তাকে তিনি এ নেয়ামত দান করেন না। তিনি বলেন- 
(০15৬ 05) ০52 ogi 40 5৪ 0 2 41344 (1 15১1) 
(67) ০5 
“যদি তারা (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য) বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তাহলে 
তারা জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখত । কিন্তু আল্লাহ তাদের জিহাদে 
যাওয়াকে পছন্দ করেননি । তাই তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা 
হল, তোমরা যারা (সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে) বসে আছে তাদের সাথে বসে 
থাক ।”] তাওবাহ £ ৪৬]। 
জিহাদে যাওয়ার সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি অনুগ্রহ । যখন তুমি 
জিহাদের জন্য বের হয়ে তাতে দৃঢ়পদ থাকার নিয়ত করেছ, তাহলে যেখানে 
মরো ও যেভাবেই নিহত হও শহীদ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
Gh sf oud পরও B65 955 পরও Eady ১৮৪ oN এই) &০ 3 
dd 013 3:85 Hh ০০ ০৪৮ 
“যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তার বাহনে উঠার জন্য পা রাখা অবস্থায় 
বাহন তাকে ফেলে দেয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে বা তাকে কোন সাপ কামড় দেয়ায় 
মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা অন্য কোন ভাবে মৃত্যু বরণ করেছে, তাহলে সে শহীদ 
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বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য রয়েছে জান্নাত ।”।আবু দাউদ] । 
তিনি আরো বলেছেন- 


LS 06 9০71 95 ৬ 4 ৩৪ ৫ 59৮9 GST 23 5 ও Ob ৩! 
ক্র Ud ang Gh ও 4 এ) কন ad 2১9৯0 UT ১১ 4 
iy BS diese 9৮ My SFO) Wal 14556 4০ ১৪ 
(4 bf ৬1 পরত ৬৮ 64 050 /১ ad এড) as ct 53 ESS ৫ 
& ১৫ ০৪ ১ dt ৫৫ ১ &। 6 ৮ ১৫ 3% ১ di cyst ০৪ 


Lat ৮৬ পেল] ধন 954 of ds ৪৬ 
“শয়তান আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার সব ক'টি পথেই আগলে বসে 
থাকে । ইসলামের পথে বসে তাকে বলে, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে বাপ 
দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ? কিন্তু সে তার কথা না শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। 
অতঃপর সে তার হিজরতের পথে আগলে বসে এবং বলে, তুমি কি হিজরত 
করছ এবং তোমার ভূমি ও আকাশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ? কিন্তু সে তার কথা না শুনে 
হিজরত করল । অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে এবং বলে, তুমি কি নিহত 
হতে যাচ্ছ অথচ মানুষ অঢেল সম্পদ অর্জন করছে ও সুন্দরী রমনী বিবাহ 
করছে? কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত না করে জিহাদ করেছে । আর যে ব্যক্তি 
জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য । 
আর যে ব্যক্তি তা করতে গিয়ে ডুবে যাবে, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো 
আল্লাহর কর্তব্য । আর যে ব্যক্তি জিহাদ করতে গিয়ে অন্য কোন ভাবে মারা 
যাবে, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য ।”আল জামিউস সগীর £ 
হাদীস নং ৬১৫২]। 
অতএব, এটা এক মহা নেয়ামত । এ নেয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে 
দান করেন, সেই কেবল তা প্রাপ্ত হয় । আর এ নেয়ামতের স্বাদ কেবল সেই 
বুঝতে পারে, যে তা আস্বাদন করে দেখেছে। 


হিজরত ও জিহাদের গুরুতৃ 


জিহাদের ন্যায় হিজরতও আল্লাহর একটি মহান নেয়ামত ৷ তিনি বলেছেন- 
Ni dn 213 Ex Wy 401 ০8901959153 4 এ ০ ৩১135 200 
(১৭১7৮ শে এ 07 455 ৮৬ ৮৫৯৭৫ (om) 28) 2৪ 
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“বীরা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ 
করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম জীবিকা দান করবেন। আর 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তয জীবিকা দানকারী । তিনি তাদেরকে অবশ্যই 
তাদের সন্তোষজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্বজ্ঞাত ও সহনশীল ।শহজ £ ৫৮-৫৯]। 
অর্থাৎ, হিজরতের পথে নিহত ও মৃত্যুবরণ করা উভয়ই বরাবর ৷ হযরত ফাযালা 
বিন উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা একটি সামুদ্রিক 
অভিযানে ছিলেন। এ সময় তাদের একজন মিনজানিকের (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র 
বিশেষ) আঘাতে পড়ে নিহত হলেন এবং একজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেন। 
তারা তাদেরকে জানাযা নামা শেষে দাফন করলেন । অতঃপর ফাযালা বিন 
উবাইস্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর মাথার কাছে বসলেন! ফাযালা বিন উবাইদ 
একজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদ সাহাবী ছিলেন। তখন লোকজন বল্লেন, আপনি 
শহীদকে বাদ দিয়ে মৃত্যুবরণকারীর মাথার পাশে গিয়ে কেন বসছেন? তিনি 
বললেন, “আল্লাহর কসম আমি উভয়ের কবরের যে কারো কবর থেকে 
পুনরুখিত হওয়া সমান মনে করি । অর্থাৎ, হিজরতের পথে শাহাদত বরণ ও 
মৃত্যুবরণ উভয়কে আমি সমান মনে করি । কারণ, আল্লাহ বলছেন- 
3 ক ১) ০ 95 dt ld Uo 53 তে এ মু ০1955 24) 

(১৭) ৮৮ এ ills ১9 ০১৮5 ১০৩০ EES (0A) 95301 pF 
“যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে । অতঃপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, 
তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম জীবিকা দান করবেন এবং তাদের সন্তোষজনক 
স্থানে প্রবেশ করাবেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও সহনশীল ।” 
অতএব, যদি আল্লাহ আমাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং সন্তোষজনক স্থানে 
তথা জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে আমার আর চাওয়া-পাওয়ার কী আছে। 
উভয় কবরের যে কোন কবর থেকে উথ্থিত হলেই তো এটা পাওয়া যাচ্ছে ।" 
আর জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে নামাযের জন্য অযুর মত। আর 
জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ জিহাদে অবিচল থাকার নিয়ত থাকার 
প্রমাণ । কারণ- ূ 

১১০ Hf ARN 05৯411550199 

“যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে তারা অবশ্যই তার জন্য 
কোন সরঞ্জাম প্রস্তুত করত |” 
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তাই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ জিহাদের সত্যিকার সংকল্প থাকার প্রমাণ । তুমি 
এখন যে স্থানে রয়েছ, তা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের সর্বোত্তম জায়গা । এখানে 
প্রস্তুতি গ্রহণে যে সময় ব্যয় হবে, তার প্রতিটি ক্ষণের জন্য তুমি সওয়াব পাবে 
এবং তোমার অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে । অতএব, প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই লড়াই 
করার জন্য দৌড়ে যেয়ো না। 


পাহারাদারির মূল্য 
আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা আমাদেরকে নামায ও রোযার মত জিহাদের 
প্রস্তুতি হণ করারও আদেশ দিয়েছেন । বলেছেন- 

AGE | 5৩ এ ১০৯৮ ০ ৬০ ৮9 Bb iy pdb ও ৮৪50, 
“তোমরা যতটুকু সাধ্য নিক্ষেপণ সামগী ও অশ্বপাল প্রস্তুত করো, যাতে তা দিয়ে 
আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভয় দেখাতে পার ।”[আনফাল £ ৬০]। 
যুদ্ধের প্রস্তুতি শত্রুদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। তারা এ দেখে হীনমন হয়ে 
যায়। 
অতঃপর আসে পাহারাদারির ব্যাপার । পাহারাদারির (০) অর্থ হচ্ছে তোমার 
এমন এক খালি স্থানে দাড়ানো, যেখানে তুমি আল্লাহর শক্রদের ভয় করছ এবং 
আল্লাহর শক্ররাও তোমাকে ভয় করছে এবং সাথে সাথে আল্লাহর শত্রুদের 
উপরও হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। অতএব, যারা এখানে আফগানিস্ত 
1নের সীমান্তের ভিতর রয়েছে, তারা পাহারাদার (।৯।) বলে গণ্য হবে। 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

২৮০৬৪০০০০১৮ ৯৬০৮০ 
“আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন পাহারাদারি করা যেখানে সূর্য উদিত হয় ও যেখানে 
সূর্য অস্ত গেছে, তা থেকে অনেক উত্তম ।শুমুসলিম্য। 
অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারি করা সানআ ও তাতে যা রয়েছে, 
তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, আম্মান ও তার ধন সম্পদের চেয়ে উত্তম, কায়রো ও 
তার ভবন সমূহ থেকে অধিক ভাল এবং রিয়াদ ও তার সম্পদরাজির চেয়ে বেশী 
দামী । অতএব, ভাই তুমি চার বা পাচ হাজার দিরহাম বেতনের যে চাকুরী ছেড়ে 
এসেছ তার জন্য আক্ষেপ করো না। আল্লাহর কসম! তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক 
মুহূর্তেরও সমান হবে না । চাকুরী কী? চাকুরী হচ্ছে কারো কাছে পূর্ণ মাস কাজ 
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করা, যেখানে তুমি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে অসন্তুষ্ট করে কোন সত্য 
কথা উচ্চারণ করতে পার না। অতঃপর এক মাস পূর্ণ হলে তোমাকে চার বা 
পাচ হাজার দিরহাম বেতন দিবে এতটুকুই । কিন্তু এখানে 

6 ০3 941 ০ ০৮ সা 51 ৪১) 780, 
“আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের জন্য গমন করা দুনিয়া ও 
ভাতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে উত্তম ।”বুখারী ও মুসলিম] । 
আল্লাহর কসম! তার চেয়ে অধিক বঞ্চিত আর কেউ হতে পারে না, যে জিহাদের 
নেয়ামত থেকে বঞ্চিত । মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ঈমান থেকে 
বঞ্চিত থাকা । আর ঈমানের পর তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে জিহাদের 
স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকা । 
মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষতিকর রোগ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে, 
তার সম্পদ নষ্ট হতে দেখার পরও তা রক্ষা করতে না যাওয়া। তার সম্পদ, 
দেশ ও দীন পদদলিত ও অসম্মানিত হতে দেখছে অথচ তার মাঝে কোন ক্রোধ 
নেই । এ বিপদের চেয়ে ক্ষতিকর বিপদ ভূপৃষ্টে আর নেই। 
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যে মরে শুয়ে আছে সে নয় তো মৃত 
মৃত কেবল সেই যে জীবন থাকতেও মৃত । 
সকল মুসলিম নারীর ইজ্জত আক্র আমাদেরই ইজ্জত আক্রু। সকল মুসলিম 
নারীর ইজ্জত-আক্র এক ও অভিন্ন । কারণ, সকল মুসলিম নারী তোমার বোন, 
মা অথবা মেরে । যদি তোমার চেয়ে বড় হয়, তাহলে তোমার মা, যদি তোমার 
চেয়ে ছোট হয়, তাহলে তোমার মেয়ে । আর যদি তোমার সমবয়সী হয়, তাহলে 
তোমার বোন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা- 
৮১৮৮১ GEG ১১44০, 

“সকল মুসলমানের রক্তের মূল্য সমান।”[আবু দাউদ]। 
ফিলিস্তিনী বোনের ইজ্জতের মূল্য ইয়ামানী বোনের ইজ্জতের চেয়ে কোন ক্রমেই 
কম নয় আর সৌদী মুসলিম বোনের ইজ্জত কোন ভাবেই আফগানী মুসলিম 
বোনের ইজ্জতের চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়। যেখানেই হোক না কেন 
মুসলমানের ইজ্জতের মূল্য সমান। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন- 
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কীভাবে স্থির, কীভাবে শান্ত থাকতে পারে মুসলিম- 
খখৰ কত তাস বোনকে লাধ্তত এক অখুস।পম | 
যারা বলে লাঞ্চনার ভয়ে ভীত হয়ে এ কঠিন কথা, 
‘আক্ষেপ! যদি আমাদের মুখ না দেখত এ ধরা! । 
যদি জাহেলী যুগের লোকেরা নিজের প্রতিবেশীর ইজ্জত রক্ষার জন্য নিজেদের 
প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব নাঃ তারা প্রতিবেশীর 
ইজ্জত রক্ষার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিত, অথচ তাদের অন্তরে আখিরাতে কিছু 
পাওয়ার লোভ ছিল না। কেবল আত্মমর্যাদাবোধ, নির্ভীকতা ও পৌরুষের 
কারণেই তারা এসব নির্দ্বিধায় করত । আর তুমিতো আকাশ ও পৃথিবীসম বিশাল 
জান্নাতের লোভ পোষণ কর। অতএব, তুমি কেন তোমার প্রাণ উৎসর্গ করবে 
না? 
যুদ্ধের আশঙ্কায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার নামই পাহারাদারি । অনেক সময় 
মানুষ এক বছর পর্যন্ত পাহারাদারি করে অথচ শক্ররা যুদ্ধ করতে আসে না। 
পাহারাদারি তথা দীর্ঘ অপেক্ষা সহ্য করা অবশ্যই কঠিন কাজ। ছয় মাস 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অথচ তুমি একটি গুলিও ছোঁড়ার সুযোগ পাওনি। তবে 
কখনোই এটা অনর্থক ও মূল্যহীন নয়। তুমি তোমার এ পাহারাদারির সওয়াব 
কেয়ামতের দিবসে অবশ্যই পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন- 
64 ai ta Jd ০০ 2 pe ৮১ (5 Al ০৮ RELY ৬5) 
5 
“আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন পাহরাদারি করা ঘরে বসে থাকা সেই হাজার দিনের 
চেয়ে উত্তম, যেগুলোর দিনে রোযা রাখা হয়েছে ও রাত্রে ইবাদত করা হয়েছে "| 
নাসাঈ ও তিরমিযী! । 
একদিন এক হাজারের সমান। একদিন পাহারাদারি করছ মানে এক হাজার দিন 
রোষা রাখছ ও এক হাজার রাত ইবাদত করছ। যখন তুমি ময়দানে মালাই ও 
মোরব্বা দিয়ে সকালের নাস্তা করছ এবং দুপুর ও রাত্রে ভাত, শিম বা অন্য কোন 
খাবার খাচ্ছ, রোযা রাখনি, খেলা, কৌতুক ও ব্যয়াম বা গুলি ছুঁড়ে সময় কাটাচ্ছ, 
তখন তা তোমার মক্কা, জিদ্দা, জাম্মান, দেমেশ্ক বা অন্য কোন স্থানে থেকে 
হাজার দিন রোযা রাখা ও হাজার রাত ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম । এর 
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চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে । আর লড়াই- | 
“লড়াইর কাতারে কিছুক্ষণ দাড়ানো ষাট বছর ইবাদত করার চেয়ে 
উত্তম ৷"[হাদিসটি ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা ইমাম 
বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ] 
আর যদি তুমি পাহারাদারি করা অবস্থায় মারা যাও, তাহলে তোমার আমলের 
সওয়াব বন্ধ হবে না এবং কবরে তোমাকে প্রশ্ন ও আযাব দান 
করা হবে না । সহীহ একটি হাদীসে আছে- 
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“মুহাজিরদের প্রথম দল জান্নাতের দরজায় গিয়ে পৌছবে। তখন জান্নাত রক্ষীরা 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আপনাদেরকে কি হিসাব নেয়া হয়েছে? আপনাদের 
আমল কি পাল্লায় ওজন করা হয়েছে? আপনারা তো জাহান্নামের উপর দিয়ে 
সেতু পার হয়ে এসেছেন । তখনকি আপনাদের ভাল ও মন্দ কর্মশুলোর হিসাব 
দিতে হয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের আবার কিসের হিসাব দিতে হবে? 
আমরাতো আমাদের কাধে তরবারী বহন করেছি এবং লড়াই করেছি এবং এ 
অবস্থায় আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছি। এরপর কি আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট 
আছে, এরপরও কি আমাদের হিসাব নেয়া হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অন্যান্য লোকজন 
জান্নাতে আসার পূর্বে তারা সেখানে চল্লিশ বছর ঘুমাবে ।”| তাবরানী £ হাদিসটি 
হাসান]। 
কাধে তরবারী ও ক্লাসিনকভ বহনকারী যেখানে আওয়াজ শুনেছে, সেখানে উড়ে 
গেছে। হ্যা! তোমার স্ত্রী ইয়ামানে । কিন্তু জিহাদের ময়দানে তো তার চেয়ে 
সুন্দররমণী (৫০ 70 তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সন্তান, চাকুরী, জমি, 
দেশ জান্নাতের সামনে এসব কী আবার? আমার তো জান্নাতই বেশী প্রয়োজন । 
আমি তো জান্নাতেরই খোজ করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
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জিজ্ঞেস করা হল, শহীদ কি কবরে জিজ্ঞাসিত হবে? বললেন- 5,৬ ৫ 
29 44) 5% ০১: “তার মাথার উপর তরবারীর ঝলকানিই তার প্রশ্নের 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ।"আল জামিউসগীর £ হাদীস নং ৪৪৮৩]। 

তোপের মুখোমুখি হওয়ার পরও মুনকার ও নকীরের প্রশ্নোত্তর? ওটাই যথেষ্ট! 
প্রতিটি তোপই মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের উত্তর । তার মাথার উপর আসা 
প্রতিটি তোপ তার কাছে তুচ্ছ প্রমাণিত হয়েছে। লোহার যে গদা দিয়ে মুনকার 
ও নকীর পিটাবে, সেটাতো তারা দুনিয়াতেই মাথা পেতে নিয়েছে। রণাঙ্গনে 
একটন ওজনের বোমা তাদের মাথায় পড়েছে। মাথার উপর এসব পড়ার পরও 
তাদের লোহার গদার মার খেতে হবে? 

কোন কোন রণাঙ্গণে আমাদের ভাইয়েরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত সারতে 
পারেনি। আকাশ অগ্রিস্কলিঙ্গ নিক্ষেপ করছে। যেদিকে সরতে চাচ্ছ সেদিকে 
মৃত্যু তাড়া করে ফিরছে। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এসব পাহাড়ের উপর । বোমারু 
বিমান, তোপ ও বিএম-৪১ প্রভৃতি পতিত হচ্ছে। চতুম্পার্থের দুনিয়া ও বরফে 
ঢাকা এ উঁচু পাহাড়গুলো আমাদের নিয়ে কম্পিত হচ্ছে, রাত-দিন বিকট শব্দ 
হচ্ছে ও বোমার আওয়াজে উপত্যক ও তার অলি-গলি কেঁপে উঠছে। এ সবই 
কবরের প্রশ্নোতরের জন্য যথেষ্ট । আল্লাহর রাস্তার পাহারাদার ছাড়া সকল 
মৃত্যুবরণকারীর কর্ম মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পাহারাদানকারীর 
কাজ বন্ধ হবে না, কেয়ামত পর্যন্ত তা বর্ধিত হতে থাকবে । আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে পাহারাদারি ও আপনার পথে শহীদ করে মৃত্যু দান করুন। 


দুর্ভাগ্যের নিদর্শন 

তৃষ্চার্ত হয়ে নদীতে পৌছে পিপাসিত স্থ্যয় ফিরে আসার চেয়ে বড় দূভাগ্য আর 
হতে পারে না। আর এটা অবশ্যই তোমার প্রতি আল্লাহর সুনজর না থাকার 
প্রমাণ । তোমার দুভার্গোর নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন কুপমন্ডুক 
বা নির্বোধ তোমার মাঝে সংশয় ছড়ানোর জন্য নিয়োজিত হওয়া । অনেক সময় 
সে সরলও হতে পারে বা সরল না হয়ে ইসলাম ও জিহাদ বিদ্বেবীও হতে পারে। 
তুমি কয়েক বছর চেষ্টার পর কল্যাণ ও সওয়াবের এ জায়গায় এসে তিন বছর 
কাটানোর পর এ রকম এক জনের কবলে পড়েছ। সে তোমাকে তিন ঘন্টা 
বুঝিয়ে তোমার বোধ শক্তি নষ্ট করে দেয়। ফলে তুমি তোমার ইচ্ছা ও সংকল্প 
পাল্টিয়ে দেশে ফিরে গেলে । ভাই এটা দুর্ভাগ্যের নির্দশন, তোমার প্রতি আল্লাহ 
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রাব্বুল আলামীনের অসস্তুষ্টির প্রমাণ । 
আল্লাহর কসম! জিহাদের স্বাদ ও সওয়াৰ ন! নিম্নে এবং পাহারাদারি, গুলি ও 
তীর নিক্ষেপ না করে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন_ 
৪:৮০ ০ এ ১৫ উপ 3 ৫6 ds এ তত ৮9০, 
“কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় কোন তীর নিক্ষেপ করে, সেটি লক্ষ্যে পৌছুক বা না 
পৌছুক, বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে" । 
জিহাদের প্রস্তুতি, জিহাদের ময়দান ও পাহারাদারির সময় তোমার একটি গুলি 
ছোড়া মানে একটি গোলাম আযাদ করা । এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে 
বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। আগের যুগের মুসলমানরা ছেলের মৃত্যু ও 
জামাআত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে বলত- 
991৮ 3৭ FAL এ+ USI GIG 5৭ পম সপ 

শোক প্রকাশ তার তরে নয় যে হারাল প্রিয়জন 

শোক প্রকাশ তার জন্যেই যে হারাল প্রতিদান । 
হযরত মায়মূন বিন মাহরান বলেন, এক সময় আমার আসরের নামাযের 
জামাআত ছুটে গিয়েছিল। তখন আমি অপেক্ষা করলাম, যাতে মানুষ আমার 
জন্য শোক প্রকাশ করে। কিন্তু একজন দু'জন ছাড়া কেউ আমার জন্য শোক 
প্রকাশ করেনি । কারণ, মানুষের কাছে দীনের ক্ষতি দুনিয়ার ক্ষতির চেয়ে হান্কা। 
তিনি বলেন, যদি আমার ছেলে মারা যেত, তাহলে হাজার হাজার মানুষ আমার 
কাছে এসে শোক প্রকাশ করতো । কেননা মানুষের কাছে দুনিয়াবী বিপদ দীনি 
বিপদের চেয়ে বড়। 
হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন বিপদে পড়তেন, তখন বলতেন- 
রা ও ০0৯4০5০৬১৪৮ OF ৬০০ এ ১০৭ ৮৪ sd) 
“বিপদ যদি মহা না হয়, তাহলে এর জন্য আলহামদুন্নিলাহ, বিপদ যদি দীনের 
ব্যাপারে না হয় তাহলেও আলহামদুলিল্লাহ । আর এ জন্যেও আলহামদুল্লিলাহ 
যে এর কারণে সওয়াব লেখা হবে ।' 
অতএব, জিহাদের এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর। আল্লাহর 
যথাযথ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ হযরত দাউদ 
আলাইহিসসালাম- এর বংশধরকে বলেছেন- 
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LES 5505 JT lok, 
“হে দাউদের বংশধরেরা তোমরা (আল্লাহর) শোকর আদায় কর "(সূরা সাবা £ 
১৩])। 
যখন আল্লাহ তোমাকে কোন নেয়ামত দান করবেন, তখন এর জন্য তার একটি 
ইবাদত বৃদ্ধি কর । কারণ, ইবাদত নেয়ামতকে সংরক্ষণ করে । আর আল্লাহর 
কাছে এ পথে দৃঢ়তা কামনা কর। 
বর্তমান তোমরা যে পথে (জিহাদে) আছ, তার চেয়ে মহান ও কল্যাণকর কোন 
পথের সন্ধান আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাজালা আর কাউকে দেননি । আমার কসম 
করে বলতে ইচ্ছা করে, তবে কসম করছি না যে, আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু 
ওয়াতাআলার চালু করা জিহাদ ও তীর সন্তুষ্টি অর্জনের এ ব্যবসাভূমিই হচ্ছে সে 
ভূমি, যেখানে আল্লাহর আউলিয়া পৃথিবীর সকল. জায়গা থেকে বেশী এবং 
পৃথিবীতে যদি আল্লাহর আউলিয়া বলতে কিছু থাকে, তাহলে জিহাদের ময়দানে 
অবস্থানকারীরাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম আউলিয়া ৷ আল্লাহ বলেছেন- 
১০০০৪ 40352 এ Y ১৬ 
“যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
দাড়িয়ে যাই ।”[ সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে কুদমীর একটি অংশ] । 
এখানে বলা হয়েছে একজন ওলীর সাথে শত্রুতা করার শ্রাস্তি। অতএব, যারা 
আল্লাহর অনেক ওলীর সাথে শক্রতা করে, তারা কেমন তা সহজে অনুমেয় । হে 
আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার আশ্রয়ে 
রাখুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন, আমরা আপনারই সাহায্য চাচ্ছি, 
হে আল্লাহ! আপনিই আমাদেরকে হেফাযত করুন । তার কী অবস্থা হবে, যে এ 
মহান ও পবিত্র জিহাদে সংশয়ের বীজ বপনের দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে 
নিয়েছে? এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারে না। 
ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা কুফুরী ও তার পথ থেকে বিরত রাখার 
কথা এক সাথে উল্লেখ করেছেন। “ফী-সাবীলিল্লাহ(আল্লাহর পথে)' শব্দটি যখন 
সাধারণ ভাবে আসে, তখন এর অর্থ হয় জিহাদ । আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
বলেছেন- 
(১7834 4৮৭০১০০১০১৪ i 
“যারা কুফ্রী করে ও আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, তিনি তাদের 
কর্মসমূহ নষ্ট করে দেন "মুহাম্মদ ৫ ১]। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মানুষ যুদ্ধে যাবার জন্য 
তার নিকট হাতিয়ার চাওয়ার জন্য আসত । যখন তিনি বলতেন, তোমাদেরকে 
দেয়ার জন্য আমার কাছে হাতিয়ার নেই, তখন তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ 
করতে না পারার দুঃখে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে যেত। তাদেরকে শান্তনা দিয়ে 
বলা হয়- 
8৮৮ 555 ৬ ৩০ ও তো এ Vy ৩৮০৭ ৩ 33 ০৬০০ এ ০৭ 
০৮ এ০ 30 বে) 2১১৮৮ 009 gan tn পন ৬৬ 5 4593 এ 
১৮ 04 ৮ adi (40155 4৮৫৮5 বলাও CH LSS BH 5 গর 
১৫ 19৮) sul ১) Bp চে এ৪ 9৪ এ) থে) ১১8 ০ 134০ 3 
(৮) ১১৫৭ 3 ০৪ ৮6১০ এ এ॥ ৬৪) ৪৯৭ 59 
“দুর্বল, রোগী ও সরক্তাম প্রস্তুত করতে অসমর্থ লোকরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের 
মঙ্গলকামী হয়, তাহলে তাদের কোন দোষ নেই। এ রকম ভাল লোকদের 
বিরুদ্ধে যাওয়ারও কোন পথ নেই! আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও দয়াময় । 
আর তাদেরও কোন দোষ নেই, যারা আপনার কাছে যুদ্ধ সামগ্রী চেয়েছে, কিন্তু 
আপনি তাদের বলেছেন, আমার কাছেতো৷ তোমাদেরকে দেয়ার মত কিছু নেই। 
ফলে তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য কিছু না 
পাওয়ার দুঃখে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তবে কেবল তাদেরই 
বিরুদ্ধে যাওয়ার পথ রয়েছে, যারা সম্পদশালী হওয়া সত্তেও আপনার কাছে যুদ্ধে 
না যাওয়ার অনুমতি কামনা করে। এরা পশ্চাতবতীদের সাথে থেকে যাওয়াকেই 
পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে তারা 
(ভাল-মন্দ) আর জানতে পারছে নাপসুরা তাওবাহ £ ৯১-৯৩]। 
তারা মহিলা ও শিশুদের সাথে থেকে যায়। এটা কত লজ্জার বিষয়! 
০9025 ow + ৩ 0557 pS 
আমাদের উপরে ফরয করা হয়েছে যুদ্ধ ও লড়া 
আর গায়িকাদের কাজ আঁচল ধরে বসে থাকা । 
মাথায় চকচকে ওয়েস্টাল ক্যাপ, গায়ে দামী জ্যাকেট ও পায়ে ঝলমলে জুতা 
পরে গাড়ী নিয়ে প্রতিদিন এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করাই কি তোমার কাজ? 
মহিলাদের কাজ করাই কি তোমার মত লোকের কাজ? এদের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
অন্য আয়াতগুলো হচ্ছে- 
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(AV) 55454 3 ০৪ ৮5৪ dF 5৮) আস 5158 ১81০) 
“তারা পশ্চাদবর্তীদের সাথে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছে । ফলে তাদের অন্তরে 


মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা (ভাল-মন্দ কিছুই) বুঝতে সক্ষম হচ্ছে 
না ।স্‌তাওবাহ ৮৭]। 
197 ৮৫০09501831 HSE 4559 ৬3) ২1১০ ১05১১০০9099 
(A and ৬১ ৩ 
“যখন এ মর্মে কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় যে. তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আন এবং তীর রাসূলের সাথে গিয়ে জিহাদ কর, তথন তাদের সম্পদশালীরা 
আপনার কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি কামনা করে আর বলে আমাদেরকে 
বাদ দিন, আমরা যারা বসে আছে, তাদের সাথে থেকে যাব 1স্‌তাওবাহ £ ৮৬|। 
জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। 
আল্লাহর কাছে এ থেকে রক্ষা কামনা করছি। কী অবস্থা ভাই তোমার? তুমি যে 
বলছ আমি কোম্পানির ডিরেক্টর, আমি কীভাবে এ সব ছাড়ব, আমি কোথায় 
যাব? আমি ছোট ছোট ছেলেদের সাথে ছাদায়* বা আফগানদের সাথে পাহাড়ের 
গুহায় গিয়ে বসে থাকতে পারব? ওরাতো কুরআন হাদীস বুঝে না। আমি তো 
সব কিছু বুঝি । কিন্তু এ বুঝের লোকেরা যে একটি শুরুতৃপূর্ণ ফরয কাজ ছেড়ে 
দিয়ে বসে আছে, সেটা তাদের খবর নেই। আর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
কেবল এ ফরয কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণেই অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার কথা 
বলেছেন। 


গুহাবাসীরাই সবচেয়ে বড় ফকীহ 

এসব লোকদের অন্তরে যোহর মেরে দেয়া মানে আল্লাহ এ কথা বলছেন যে, 
তারা বুঝেও না, জানেও না । অথচ এরপরও কিভাবে তুমি এমন লোকের নিকট 
জিহাদের ব্যাপারে ফত্ওয়া তলব করতে যাচ্ছ, যে জিহাদ পরিত্যাগকারী? যখন 
এসব লোকেরা জিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রসাণকারী কোন ফত্ওয়া দেখতে পায়, 
তখন তারা এ ফত্ওয়' কাটানোর জন্য নিজেদেরকে মুফতী হিসেবে পেশ 
হরে এবং এখান থেকে এ কটি, ওখান থেকে একটি দলীল এনে প্রচার করে যে, 
তাদেরই রয়েছে আসল ইলম । আর বলে, অমুক আলিম নয়, অমুক এমন, 
হুক তেমন, ওদের কথা শোনা যাবে না ইত্যাদি । 
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কিন্তু এ ধরণের আলিমরা যখন বাগদাদ বা দেমশূকে কোন জটিল ফিকষী 
বিষয়ের সমাধান দিতে পারত না, তখন তারা বৈঠক করে বলত, বিষয়টি 
গুহাবাসীর নিকট পাঠিয়ে দাও। কারণ, তারা জানত যে, গুহাবাসী আল্লাহর 
অধিক নিকটবর্তাঁ। তাই আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা তাদেরকে সমাধান 
দেয়ার তাওফীক দিবেন। ফলে গুহাবাসীরা প্রাসাদবাসীদের নিকট সমাধান 
পাঠাতেন। ইবনে তাইময়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন- 
এম ale bs ple তি তে ডা জে 2 9 ভি ০ এ সখা 5 
EE 
“জিহাদের ব্যাপারে কেবল সেসব সত্যিকারের আলিমদের কাছেই ফতওয়া তলৰ 
করতে হবে, যারা দুনিয়াবাসী কী অবস্থায় আছে, সে ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন ।' 
অর্থাৎ, জিহাদের ব্যাপারে সেই সত্যিকারের আলিমের কাছেই ফত্ওয়া তলৰ 
করবে, যিনি রণাঙ্গণের প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা 
রাখেন। সে সব লোকদের ফত্ওয়া গ্রহণ করা যাবে না, যারা কেবল কুরআন 
হাদীসের ইবারত মুখস্ত করেন। আর সে সব আমলদার আলিমদের ফত্ওয়াও 
গ্রহণ করা যাবে না, যারা দুনিয়াবাসী কোন অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণা রাখেন না। জিহাদের ময়দানে অবস্থানকারী সত্যিকারের আলিমের 
কাছেই জিহাদের ব্যাপারে ফত্ওয়া তলব করতে হবে । কারণ, যে আলিষ 
জিহাদের ময়দান থেকে দূরে তিনি কীভাবে রণাঙ্গণের গতি-প্রকৃতি বুঝবেন 
আম্মানে বসে তুমি একজন আলিমের কাছে জিজ্ঞেস করছ যে, জিহাদ ফরষে 
আইন নাকি ফরযে ফিকায়াহ? তিনি বলছেন যে, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। 
কারণ, জিহাদের জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন নেই । তিনি হয়তো বলছেন বে, 
আমি ১৯৮১ সালে হজের সময় মিনায় সাইয়াফকে বলতে শুনেছি, “আমাদের 
অর্থের প্রয়োজন, মানুষের প্রয়োজন নেই ।' ঠিক আছে, কিন্তু দুনিয়াতো আর এক 
অবস্থায় রয়ে যায়নি। রাত-দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন 
হচ্ছে। তুমি এসে আমরা যারা জিহাদের ময়দানে আছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর 
জিহাদের ব্যাপারে । রণাঙ্গণের অবস্থা প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি 
ফত্ওয়া দানকারী যে ভাইয়ের কাছে জিহাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ, তিনি 
'অবশ্যই বড় মুফতী । তবে বিভ্রান্ত! আল্লাহ তোমাকে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ন্ম 
করুন। জিহাদের আজ দশ বছর চলছে। কিন্তু তোমার এ মুফতী সাহেব তার 
বাৎসরিক ছুটির তিন/চার মাস কাটাতে চলে যায় মিশর কিংবা সুইজারল্যান্ডে ॥ 
আমেরিকা, বৃটেন, সৌদিআরব, কুয়েত ও আবুধাবী-আবু গাযালে* অনুষ্ঠিত 
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হওয়া কোন সম্মেলন ও সেমিনারে উপস্থিত না হয়ে তিনি থাকেননি ৷ কিন্তু তিনি 
একবারের জন্যেও জিহাদ দেখার জন্য তশরীফ আনেননি । আহ! ভাই তুমি 
কীভাবে জিহাদের ব্যাপারে ফত্ওয়া দেয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছ? 
আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবূল করুন। আমি আজ সাত বছর ধরে জিহাদের 
ময়দানে । ছোট বড় অনেক নেতা কর্মী ছাড়াও আফগানিস্তানের অনেক লোকের 
সাথে এখানে ও দেশের বাইরেও আমি উঠা-বসা করেছি, তাদের সাথে কথা 
বলেছি। প্রতিদিন তারা এখানে ভিতর থেকে আমাদের নিকট জিহাদের খবর 
নিয়ে আসে প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন বিজয়ের সংবাদ পাচ্ছি। ভুমি কীভাবে 
এ জিহাদের ব্যপারে ফতোয়া দিতে স্পর্ধা দেখাচ্ছ। তুমি কোন এতীম ও কোন 
আহতকে দেখতে আসনি। নিক্সন ও জিমি কার্টার সীমান্ত দেখতে এলেও 
তোমার পক্ষে এখনো আফগান সীমান্ত দেখার সুযোগ হয়নি। 
আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের খৃস্টান মিশনারী নারী পুরুষকে আফগানিস্ত 
নের অনেক ভিতরে দেখতে পাওয়া যায়। তুমি যদি এ সেবাদানকারীদের 
সম্পর্কে বল যে, আমি আফগানিস্তানে ফ্রান্সের মহিলাদের দেখেছি, তখন তারা 
বলবে যে, "ওরা মিশনারী ।' ভাই! তুমি তোমার দীনের মিশনারী হতে পার না? 
সে তো খৃস্টান, সেতো কুফ্র প্রচারের মিশন নিয়ে এতো সব কষ্ট স্বীকার করে 
এসেছে, এতোসব ভোগান্তি সন্তুষ্টচিত্তে হজম করে নিচ্ছে। জনাব! আপনি 
আল্লাহর পথে পেপসি কোলা ব্যতীত আর কী হজম করেছেন? 
তুমি যদি তাদের বল যে পেশোয়ারে ২২টি খৃস্টান সংস্থার অফিস রয়েছে, যারা 
আফগানিস্তানে কাজ করছে। পেশোয়ার শহরে গিয়ে যদি অবস্থা যাচাই কর, 
তাহলে বাইরের মুসলিম দেশ সমূহ থেকে আসা লোকদের চেয়ে 
আমেরিকানদের বেশী দেখা যাবে । তিনি বলবেন, “ওরা তো সিআইএ ।" ভাই! 
সিআইএ যদি তাদের স্বার্থের জন্য এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে 
তুমি মুসলমান হয়েও কেন ইসলামের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে না? 
শয়তানের গোলামরা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এ জিহাদের ফল চুরি করার জন্য 
আগমন করেছে। তুমি কেন এ পবিত্র জিহাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে 
না? এদেরকে যখন তুমি বলবে যে, পেশোয়ার ও ইসলামাবাদে আমেরিকানরা 
বিপুল ভাবে গমনাগমন করছে, এমন কোন বিমানের আগমন ঘটে না, যেখানে 
কোন না কোন আমেরিকান নেই, তবন ভদ্র লোক তোমারে বলবে, আমি কি 
তোমাকে বলিনি যে, এসৰ সিআইএ ও কেজিবির খেলা? ভদ্র লোক ঘরে বসে 
হত খেতে খেতে পেটকে অর্ধমিটার উচু করে সব কিছু বুঝে ফেলেছেন!! এ ভদ্র 
লোকের পকেট টাকায় ভর্তি আর জদ্র লোক সব সময় শুধু বেতন বৃদ্ধি, 
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পদোন্নতি, গাড়ী, এয়ারকভিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ফুলের 
বাগান ইত্যাদি নিয়ে চিন্তামগ্ন। এসব নিয়ে তার চিন্তা চেতনা ও কাজ কর্ম 
সীমাবন্ধ। এরপরও ভদ্রলোক রাজনৈতিক সমাধান পেশ করে বলে যে, এসব 
সিআইএ ও কেজিবির স্বার্থের খেলা । আর যদি তুষি ফিলিস্তিনী হও তাহলে 
বলবে, এসব ফিলিস্তিন সমস্যাকে চাপা দিয়ে রাখার কৌশল । এদের পথভ্রষ্টতার 
" ব্যাপারে আল্লাহর বাণী- 
(6০9১4. এ পা লস এ ১৫9 Jai এম ২ CS 
“কেননা চক্ষুসমূহ অন্ধ হয় না, বক্ষের ভিতরের অন্তরগুলোই অন্ধ হয়।” 
[হজ $ ৪৬|। 
মুজাহিদের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন 
ভাইয়েরা! জিহাদ কতিপয় গুণের প্রতি মুখাপেক্ষী । আর তা হচ্ছে, (১) এমন 
সত্যিকারের সংকল, যা মানুষের সমালোচনা, তিরস্কার ও ভর্সনার পরোয়া করে 
না, (২) মুমিনদেরকে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া (৩) 
কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং (8) অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া। আল্লাহ 
সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
1১2১৮) etd 06 40 Gb CS ০১6 আছে 5 155 ০ MG 
oN ০৮৬3) এ) fr ৪ SG Sanit এডি হট ০০ ৪৪ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের যারা স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে, তাদের পরিবর্তে 
আল্লাহ এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারাও তাকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের প্রতি দয়াপরায়ণ হবে ও কাফিরদের 
প্রতি কঠোর হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে । আর এ ক্ষেত্রে তারা 
কোন তিরস্কারকারীর ভি বক্কারকে ভয় করবে না ।শুআল মায়েদা £ ৫৪1) 
কার ভিরক্কারের ভয়? স্বাত্মীয়? বন্ধু? পরিবার? পাশের সহলোকঃ এদের 
তিরক্কারের পয়োয়া না ব ' আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুথহ। তাই তিনি এরপর 
(১5) pak চ9 49 45 ৮ ভি 4/ ০০০ ৪ 
“ওটা আল্লাহর অনুখহ ৷ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ 
সবকিছুকে বেষ্টনকারী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত ।প্‌আল মায়েদা £ ৫৪]1 | 
তাই আমি সব সময় বলি, বেনজিন গাড়ীতে উঠে ১৫০ কি.মি. গতি বেগে গাজী 
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চালু করে এদিক-সেদিক না তাকিয়ে চলে এসো । তোমার কোন চিন্তা নেই। 
কারণ, “তারা কোন তিরক্ষারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না ।”[আল মায়েদা £৫8|) 


আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরদারি 

আমি তোমাদেরকে কসম করে বলতে ইচ্ছা করি এবং এ কথা কসম করে বললে 
আমার কাফফারা দিতে হবে না যে, আল্লাহর শত্রুরা পৃথিবীর অন্য কোন 
অঞ্চলকে আফগানিস্তানের মত ভয় পায় না এবং তারা পৃথিবীর অন্য কোন 
দেশের লোককেও আফগান ও তাদের দেশে জিহাদ করতে আসা লোকদের মত 
আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখে না। তোমরা মনে করছ যে, তোমরা এখানে বসে আছ 
এবং পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ব্যাপারে বেখবর। কতিপয় বাদে পৃথিবীর 
সকল মিডিয়া পরিকল্পনা এটেছে কীভাবে জিহাদ নির্মূল করা যায়, কীভাবে 
রণাঙ্গনে এ সকল যুবকদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা যায়? এসব মিডিয়াগুলে! 
রাত-দিন চিন্তায় মশগুল থাকে কীভাবে এ জিহাদ ও তার ধারক-বাহকদের 
কনুষিত করা যায়? কীভাবে জিহাদ করতে এগিয়ে আসা যুবকদেরকে এ ফরয 
কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা যায়? তাই মার্কিনীর! শুরুতে এ ভেবে 
আনন্দিত ছিল যে, রাশিয়া আফগানিস্তানে পরাভূত হয়ে গেছে। আর পরাভূত 
হওয়ার এ আঘাত রাশিয়াকে রক্তশূন্য করে ছাড়বে । যেমন গর্বাচেভ সম্প্রতি 
স্বীকার করেছে যে, আফগানিস্তান আমাদের স্থায়ী ক্ষত। আর যেমন মিটরানও 
কিছুদিন পূর্বে বলেছে যে, আফগাস্তান রাশিয়ার দেহে প্রবেশ করা সেই ক্যান্সার, 
যা তাকে খেয়ে নিঃশেষ করবে। 

ফ্রাস, বৃটেন ও আমেরিকা এ ভেবে আনন্দিত যে, তারা এ যুদ্ধের মাধ্যমে 
আফগানদের নিঃশেষ করে দিতে পারবে । আফগানরা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত 
মুসলিম জনগোষ্ঠী, তারা কষ্ট ও কঠিনতা সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে পারে এবং 
তারা যুদ্ধে তাদের কঠোরতা ও দৃঢ়তার জন্য খ্যাত। আর ওরা মনে করছে 
আফগানদেরকে নিঃশেষ করে দেয়ার সাথে সাথে রাশিয়াকেও নিঃশেষ করে 
দেয়া যাবে। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে, এ জিহাদ পুরো মুসলিম উম্মাহকে 
প্রভাবিত করেছে। 

জিহাদ থেকে দু'টি বস্তু বিচ্ছুরিত হয়। এক. আগুন। দুই. আলো। আগুন 
জালিমদেরকে ধ্বংস করে আর আলো মুমিনদের অন্তরকে আলোকিত করে। 
তাই আলো ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে আর আগুন তাদের ঘরের কাছে পৌছে 
যাচ্ছে। ফলে তার! চিৎকার করে বলছে, প্রতিদিন রাশিয়ার দু'টি করে বিমান 
ভূপাতিত হচ্ছে, দশটি করে ট্যাংক ধবংস হচ্ছে, পঞ্জাশজন করে সৈন্য নিহত 
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হচ্ছে ইত্যাদি । রুশ ও আফগান কম্যুনিস্টরা নিহত হচ্ছে, পুড়ে মরছে, আহত 
হচ্ছে ও বন্দী হচ্ছে- আমেরিকার জন্য এটা ভাল । কারণ, এতে রাশিয়ার দৈনিক 
প্রায় ৩৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হওয়ার কারণে রাশিয়া গরীব হয়ে যাচ্ছে। 
আমেরিকার জন্য এটা বিরাট সাফল্য । 
আমেরিকা থেকে আমদানি করা গমের টাকা রাশিয়া এখন গাদ্দাফীকে প্রদান 
করার জন্য বলছে। হ্যা! গাদ্দাফী আমেরিকাকে গমের মূল্য পরিশোধ করবে । 
বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র পাবে । দেখুন আমেরিকাকে পর্যন্ত রাশিয়ার 
নিকট গম বিক্রি করতে হচ্ছে। রাশিয়ার কাছে এখন গম কেনার অর্থও নেই। 
রাশিয়া নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । তাই তারা এ প্রকট সংকট থেকে বেরিয়ে আসার 
চেষ্টা করছে। কিন্তু আমেরিকা দেখতে পেল যে, এ জিহাদ মুমিনদের অন্তরে 
আল্লাহর প্রতি ভরসাকে দৃঢ় করেছে, মুসলিম উম্মাহর অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার 
করেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনেছে । এ জিহাদের ময়দানে 
তোমাদের আগমন তাদের ভীতি আরো বৃদ্ধি করেছে। আর তারা যে (আরব) 
জনগোষ্ঠী সমূহকে ভোগ বিলাস ও অর্থ সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছে বলে মনে 
করছে, তাদের একটি বড় অংশ জিহাদ ও ত্যাগের এ ভূমিতে চলে এসেছে । এর 
ফলে তাদের ভীতি আরো অনেক বেড়ে গেছে। 


বিভ্রান্তি সৃষ্টির পায়তারা 

আমেরিকা মনে করেছিল যে, সে আলজেরিয়া, সৌদিআরব প্রভৃতি দেশগুলোর 
যুবকদের মৃত বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে! তারা মজাদার খাবার, নারী ও 
গাড়ী নিয়ে ব্যস্ত । মনে করেছিল তাঁদেরকে সে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম 
হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখল, এঁ যুবকরাই আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে জান- 
মাল উৎসর্গ করতে চলে এসেছে, তখন সে নতুনভাবে হিসাব কষতে শুরু করল । 
চিন্তিত হল, পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেল নাকি!! মার্কিনীরা বলল, আমরা তাদের 
জন্য ব্যংকক খুলে দিয়েছি। কিন্তু আরবরা সেখানে যাচ্ছে না, কারণ কি? 
ব্যাংকককে মার্কিন সৈন্যরা পৃথিবীর যেনার আড্ডা খানা বানিয়েছে। ব্যাংককে 
তারা মেয়েদের নিয়ে ধিনার আড্ডা খানা না খুললে ভিয়েতনামে তাদের এ 
অবস্থা হতো না। এরা অপরাধী, এরা রক্তপিপাসু। এরা ব্যাংকক, ম্যানিলা 
প্রভৃতি জায়গায় অপরাধের আড্ডা খানা খুলেছে এবং ওখানে যাওয়ার পথ সহজ 
করে প্রতিদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, ব্যাংকক সফরের জন্য বুকিং করুন’ । 
এরা ভাবল, তারা ব্যাংককে কেন যায় না, কীভাবে তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও 
মজা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহা ও চূড়ার কঠিন জীবন যাপনকে বেছে নিচ্ছে? 
এর মানে পরিকল্পনায় কোন ভুল রয়ে গেছে। তাই তারা নতুন ভাবে উপলব্ধি 
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করল যে, এ জিহাদের ব্যাপারে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিকল্প নেই । তাই মার্কিন 
টিভি প্রতিদিন প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, জিহাদের জন্য আমেরিকার বার্ষিক 
সহায়তা ছয়শ মিলিয়ন ডলার । তাদের দেয়া ষ্টিংগার ক্ষেপনান্ত্র বিমান ভূপাতিত 
করছে । অতএব, ষ্টিংগার ক্ষেপনাত্রই এখন জিহাদের সবকিছু। 
এরপর তারা আফগানিস্তানে গিয়ে কতিপয় মাদকসেবীদের একত্রিত করছে। 
তাদেরকে বলছে তোমরা মাদক মুখে দিয়ে যাও এবং রাশিয়ানদের উপর হামলা 
কর। তারা একে ভিডিও রেকর্ড করে মার্কিন টিভিতে প্রচার করছে এটাই 
আফগান জিহাদ ৷ দেখাচ্ছে কতিপয় মাদকসেবী ডাকাত তাদের মাদক ক্ষেতকে 
রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ঠিক মুজাহিদদের হাতে ষ্টিংগার 
ক্ষেপনান্ত্রই একমাত্র মার্কিন অন্ত্র। কিন্তু আমেরিকা এ অস্ত্রের কথা ফলাও করে 
প্রচার করলেও এ কথা বলতে ভুলে গেছে যে, আমরা প্রতিটি ষ্টিংগার 
ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে ৭০ হাজার ডলার আদায় 
করছি। এ কথা তাদের প্রচার পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় খুব ছোট করেই টিকা 
আকারে লেখা হয়েছে। 
মার্কিনীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন, যদি তোমাদের কথা মত আফগান জিহাদ 
কতিপয় মাদকসেবীদের তৎপরতা হত, তাহলে তোমরা তিন বছর ধরে জহির 
শাহকে ফিরিয়ে আনার যে প্রস্তাব দিচ্ছ, তারা সেটা কেন মেনে নিচ্ছে না? এতে 
করে তো তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত! তারা কেন জহির শাহ্‌দেরকে 
প্রত্যাখ্যান করছে? মুজাহিদ নেতারা তোমাদের আমন্ত্রণ সত্তেও কেন তোমাদের 
সাথে দেখা করছে না? মুজাহিদ নেতা সাইয়াফ মার্কিনীদের বলেছেন, আমরা 
জাশি তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর শক্ত, মানবতার শত্রু এবং সর্ব নিকৃষ্ট 
জনগোষ্ঠী ৷ তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে পছন্দ কর না । তোমাদের অপছন্দ 
সত্বেও আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব। মার্কিন মুখপাত্র বলল, আমরা 
ইসলামী রাষ্ট্রকে ভালবাসি তবে ভয় করি। সাইয়াফ তাকে বললেন, আকাশে 
আমাদের এক জন প্রভু আছেন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর তাগুত বলেন এবং 
তিনি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও অনেক বড়। আমরা তার উপরই 
ভরসা করি। দেখুন সাইয়াফের আকীদা কী রকম? এটা কি আশআরীদের 
আকীদা যে, "আকাশে আমাদের একজন প্রভু আছেন? 
কিছু লোক আছে যারা প্রচার করে যে, সাইয়াফ শিয়া। তার নাম আবদুর 
ব্রাসূল। টাকার জন্য সৌদিদের সাথে সম্পর্ক করারু পর নিজের নাম পরিবর্তন 
করে আবদুরাব্বির রাসূল রেখেছেন। অসহায় সাইয়াফ! পশ্চিমারা পর্যন্ত 
আফগানদেরকে তার বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার জন্য বলে বেড়াচ্ছে যে সাইয়াফ 
ওয়াহাবী !! 
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আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
(5) ১৩ 25 4 6৪ 201 0054 20 4১5 op তত ০৪599 50 ৪৫০ Bh Cf 
3৬ ৮ EC 55 CV) oll এ১ ৭ এ ০4০ ১ এ এ dt এ 59 
৮ 401 52000] alt ০35 0০ OES 5 295 4 2 ৮93 pdt 
46 dln লেপ 08 ০০৮০ ০৬৮০৬ 2 4১ ০৮% ৪১০ 9৮৮ DUN ৫6 45 
(WA) ১541 JH 
“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্যে যথেষ্ট নয়? তারা আপনাকে তাদের কথিত 
উপাস্যদের ভয় দেখাচ্ছে । আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর 
কেউ নেই । আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে পথ ভ্রষ্ট করার কেউ নেই। 
আল্লাহ্‌ কি ক্ষমতাধর ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন 
করেন যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহকে কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই 
বলবে, আল্লাহ্‌ । এখন তাদের- ৰলুন যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে 
ডাক, তারা কি আল্লাহ্‌ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে, ষে ক্ষতি দূর করতে 
পারবে কিংবা যদি আল্লাহ আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন, তা কি তারা 
প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। 
ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে ।” [যুমার  ৩৬-৩৮]। 
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কাঙ্খিত সমাধান কী? 


তোমাদের পরিচয় হচ্ছে তোমরা কাঙ্খিত সমাধান কামনা করছ। সে কাঙ্খিত 
সমাধান কী যা মানুষ তোমাদের মাধ্যমে পেতে চাচ্ছে? যার কথা ইসলামী 
আন্দোলন কর্মীরা মাঠে-ময়দানে বলে বেড়াচ্ছে? যার জন্য তোমার মন অধীর 
অপেক্ষা করছে? সংক্ষেপে সমাধান কি এই নয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইনের 
শাসন নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা, যার কথা শায়খ বান্না তার দাওয়াতের প্রথম 
থেকে বলে এসেছেন? খেলাফতের পতনের চার বছর পর শায়খ বান্নী যে তড়িত 
আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, তা খেলাফতের সে প্রাসাদ পুনঃনির্মাণের জন্য 
যা ধূসর বাঘ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালের ৪ঠা মার্চ ভেঙে তছনছ 
করেছিল। অতএব, আমাদের এ দলবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য সে 
খেলাফতের প্রাসাদের পুনঃনির্মাণই । 
শায়খ বান্না বলতেন- 
কে পিট ক En 90 ধু Eas 9 EC Gp লন ০০৯১ 
281 ০5 5 ৮ এত 99 শা ০৮9৮৪ ০১৮০৮ any এ 9 আধা 
৯০) 0৯৮0 ০০% 542 0 Gent 
‘ভাইয়েরা! তোমরা কোন রাজনৈতিক দল নও, তোমরা কোন সেবা সংগঠনও 
নও এবং কোন দল বা কোন উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত কোন সংস্থাও নও । তোমরা 
এ উম্মাহর মাঝে চলাচলকারী এক নতুন আলো, যা কুরআন দ্বারা এ উম্মাহকে 
জীবিত করবে এবং ইসলামের আলো দ্বারা জাহিলিয়তের অন্ধকারকে দূরীভূত 
করবে । অতএব, শহীদ বান্না ১৯২৮ সালে এ নতুন আলো যাকে 
ইসমাঈলিয়ায়* তার পবিত্র আহবানের মাধ্যমে জ্বালিয়েছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল 
চার বছর পূর্বে ধ্বংস করা খেলাফতের প্রাসাদকে পুনঃনির্মাণ করা । 


খেলাফত কী? 

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সবাই চাই নিজেকে রক্ষা করতে, জান্নাতে প্রবেশ 
করতে । এতএব, আমরা যে দু" উদ্দেশ্য তথা জাহান্নাম থেকে যুক্তি ও বেহেশতে 
প্রবেশ করার আশায় কাজ করছি, তার মত অন্যান্য মানবগোষ্ঠীও যাতে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, সে জন্য একটি কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করা । অর্থাৎ, পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে কিছু লোক একজন নেতার নেতৃত্বে 
আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা । আর এটাই হচ্ছে খেলাফত তথা ইসলামী রাষ্ট্র । 
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কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েকটি ধাপ 
এ ইসলামী রাষ্ট্র প্রথমে এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দাড়িয়ে মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, “বল, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই”। এ কথা বলে তিনি মানুষকে তাওহীদের 
দিকে আহবান করেছিলেন। এ তাওহীদ তিন প্রকার। এক. 25 ০৮ 
"পৃথিবী সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে একক জানা" । দুই, £4991 ৮৮ 
ইবাদত পাওয়ার অধিকার আল্লাহর একক বলে জানা' । তিন, *৮&। > 
০১৬০) “বিশেষ কিছু বিশেষণ ও গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহই বলে 
বিশ্বাস করা' । 
অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত যেমন তাওহীদ 
দিয়ে শুরু হয়েছিল, তদ্রুপ আমাদের দাওয়াতও শুরু হতে হবে তাওহীদের 
মাধ্যমে । “তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ' বলতে অন্তর ও মানসে স্থান লাভ করা চিত্তাগত 
তাওহীদকে বুঝায় অর্থাৎ, তোমার এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু 
ওয়াতাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যাদাতা এবং 
সবকিছু তারই ইচ্ছায় হয়, তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী, তিনি 
রক্ষা করেন এবং তার কাছ থেকে রক্ষা করা যায় না ইত্যাদি। এ সবই হল 
চিন্তাগত তাওহীদ ৷ এ তাওহীদ পূর্বের যুগের সকল কাফির ও মুশরিকদের মাঝে 
পাওয়া যেত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন- 
(AA ০৯৬ ৮৪ ৬4৫ ১৬43) oad 99 ০৪০০৪ ০৪০০৮ ৬ 
OY 3১-26-4০১৯ 
“বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব কিছুর কর্তৃতৃ, যিনি রক্ষা 
করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তারা অবশ্যই বলবে 
আল্লাহর । বলুন, ভাহলে তোমাদের কোথা থেকে যাদু করা হচ্ছে।” 
[আল্মুমিনূন 8 ৮৮, ৮৯] । 
অতএব, শুধু “তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ্‌'র স্বীকৃতি দানের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি 
করেননি এবং এ জন্য কোন সময় কোন নবী ও প্রেরণ করেননি । মানুষের 
অন্তরে প্রাকৃতিক ভাবে যে “তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ' লালিত থাকে, তাকে বাস্তব 
জগত তথা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নামই 'তাওহীদুল উলৃহিয়াহ' । অতএব, 
“তাওহীদুল উলৃহিয়াহ' হচ্ছে কর্মগত তাওহীদ। প্রথম প্রকার তাওহীদ দ্বারা 
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আল্লাহকে তার কর্মের ক্ষেত্রে একক বলে জানা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ 
দ্বারা আমাদের কর্মগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য এ কথার স্বীকৃতি দেয়া হয়। 
অতএব, আমরা নামায ও রোযা থেকে শুরু করে যে কোন কাজই করি না কেন 
তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করব। এ বিষয়টিকে কুরআন চিত্রিত করেছে 
এভাবে- 
১) 4 ৪০০ 3 (5) ডে ও) dl লা ৬০০) SES জিও 01 
(১) ০ 5% 49 ০ 
“বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ 
(অর্থাৎ, সবকিছুই) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত। কোন ক্ষেত্রে 
তার কোন অংশীদার নেই । আর তার জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে পবিত্র 
থাকার জন্যেই আমি আদিষ্ট এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলিম ।শআনআম £ 
১৬২,১৬৩]। 
তাওহীদুল আসমা ওয়াস্সিফাতের অর্থ হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ্‌ 
সৃব্হানাহু ওয়াতাআলার যে সব সুন্দর নাম ও মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ 
হয়েছে, সেগুলো কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, অপব্যাখ্যা ও সৃষ্টির সাথে 
সাদৃশ্যকরণ ছাড়া মেনে নেয়া। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নামগুলো দ্বারাই আমরা 
আল্লাহকে ডাকব। এতে কোন কিছু বৃদ্ধিও করব না, কমাবও না। আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়াতাআলা নিজেকে জব্বার বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, 
আমরা তাকে জাবের বলে অভিহিত করব না। আবদুল জব্বার নাম রাখা 
জায়েয কিন্তু আবদুল জাবের নাম রাখা জায়েয নেই। কারণ, জাবের নামে 
আল্লাহর কোন নাম নেই ৷ অনুরূপ হাদীসে এসেছে আল্লাহ সাতীর (৮-১ অর্থাৎ, 
আল্লাহ (বান্দার গুনাহ) ঢেকে রাখেন। অতএব, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে সাতীর (৮৮৮) নামে অভিহিত করব না! 


অনুরূপ আমরা আল্লাহর জন্য নিজের পক্ষ থেকে নামও তৈরী করব না। যেমন 
ধরুন কুরআনে আছে- (% ৯/। 5% ১2৯, “আল্লাহ আরশে উপবেশন 
করেছেন” ৷ কিন্তু তাই বলে আমরা আল্লাহকে উপবেশনকারী (১) নামে 
অভিহিত করতে পারি না। ইমাম ইবনে হায্ম বলেছেন- ্‌ 

UO ১43 Gh পপ 4 81398 Ss Sf le তা ০০ 
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“সমগ্র উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, কারো জন্য কাউকে আবদুল মুস্তাবী নামে 
অভিহিত করা জায়েয নেই এবং এ কথা বলাও জায়েয নেই যে, হে মুস্তাবী 
আমাকে সাহায্য করুন? । 

তাওহীদের এ দাওয়াতকে মক্কায় কিছু লোক গ্রহণ করেছিলেন। ফলে 
বিতাড়িত করেছিল, দেশান্তর করেছিল, ক্ষুধার্ত রেখেছিল, শেষ পর্যায়ে মারধর 
করেছিল । এ সবের সামনে যারা ঝরে পড়েছে, তারা ঝরে পড়েছে ও যারা 
মুরতাদ হয়েছে, তারা মুরতাদ হয়েছে। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ অবশিষ্ট দৃঢ়পদ ও 
ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্যই পথ খোলা রেখেছিলেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর 
কর্তৃত্ব পান করেছিলেন । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে যখন দৃঢ়পদের একদল 
মানুষ সংগঠিত হল, তখন তিনি এমন একটি ভূখন্ড খোজা শুরু করলেন, যেখানে 
তিনি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করবেন ও আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করবেন! এ 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের কাছে আবেদন জানালেন যে, কে আমাকে আল্লাহর দীন 
প্রচারের জন্য জায়গা দিবেন? আল্লাহর হুকুমে মদীনার আওস ও খাযরাজ 
গোত্রের কিছু সর্দার তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, যারা আকাবার রাত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । এ 
সাহায্য তিনি লাভ করেছেন তার দাওয়াতী যিন্দেগীর বার বছর পর ৷ আল্লাহর 
হুকুমে তিনি মদীনায় চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে শুরু হল জিহাদ । আল্লাহ 
এ ব্যাপারে বলেন- 

(4) 94৪ ০৯০০০ ৬6 এ] Ny LAE 6 ১58 550 3১ 
“যাদের সাথে যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল। 
কারণ, তারা নির্যাতিত। আর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করার ক্ষমতা 
রাখেন ।”[হজ £ ৩৯|। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উদ্দেশ্য সফলকরণে একটি 
পরিকল্পনা আটলেন। আর তা হচ্ছে মহা মূর্তি তথা কুরাইশদের মূর্তিকে ধ্বংস 
করা। যখন কুরাইশদের মূর্তি ভেঙে যাবে এবং তাদের প্রতিরোধ শেষ হয়ে 
যাবে, তখন মানুষ আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করবে। তাই তিনি তার 
চতুষ্পার্শের ইয়াহুদীদের সাথে কতিপয় চুক্তি করলেন। এরপর তিনি কুরাইশকে 
প্রধান শক্র হিসেবে চিহ্নিত করলেন। অতঃপর কুরাইশদের সাথে তার যুদ্ধ শুরু 
হয়। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের এ পথে তিনি বানু কাইনুকার উপর আঘাত 
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হানলেন, বানু নাধীরকে দেশান্তর করলেন এবং বানু কুরাইযাকে হত্যা করলেন | 
কিন্তু যে শত্রুকে মূল টার্গেট বানিয়েছেন এবং যাকে দমন করার জন্য রাত দিন 
পরিকল্পনা করেছেন. সে হচ্ছে কুরাইশ । অতঃপর তিনি কুরাইশদের উপর বিজয় 
লাভ করলেন। এ সময় ইসলামী বিধি বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
হচ্ছিল এবং এগুলোকে পর্যায়ক্রমে মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করছিলেন কুরআন 
অবতরণ শেষ হল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী মানবতার জন্য আদর্শ 
হিসেবে পৃথিবীর একটি অঞ্চলে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করে দেখানো সম্পন্ন 
হল । অতঃপর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন । 
পৃথিবীতে আল্লাহর দীন পুনরায় প্রতিষ্ঠার যত আন্দোলন পরিচালনা করা হোক, 
তা এঁ পথের অনুসরণের মাধ্যমে করতে হবে, থে পথে আল্লাহর দীন প্রথম বার 
কায়েম হয়েছিল। 
তাওহীদের দিকে আহবান সাময়িক । তাওহীদের চতুম্পার্শে মানুষ সংগঠিত 
হওয়ার পর জ্বালানো হয়েছে জিহাদের আগুন। অতঃপর মানুষ এ আগুনের 
চতুষ্পার্শে ক্রমান্বয়ে জড়ো হওয়া শুরু করে। আর এ জিহাদই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রধান 
বাহন হিসেবে রয়ে যায়। আন্দোলনের এ পথে তার অনেক কর্মী শহীদ হন। 
এর নেতৃত্বে কিছু লোক দৃঢ়পদ থাকেন । মানুষ আস্তে আস্তে তাদের কাছে এসে 
ইসলামের দীক্ষা খ্ুহণ করতে থাকে । যখন তারা বাতিলের উপর বিজয় লাভ 
করেন, তখন মানুষ আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে। 
জিহাদ যে ইসলামী আন্দোলনের অবকাঠামোর একটি অংশ ও স্তম্ভ সমূহের 
একটি স্তম্ভ না হবে, সে ইসলামী আন্দেলন ইসলামী আন্দোলন নয়; তা একটি 
সেবা সংস্থা, যা এতীম, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য করে বা সচ্চরিত্র ও 
ধুমপান ত্যাগের প্রতি আহবান জানায় ৷ 
অতএব, জিহাদ ইসলামী আন্দোলনের অবকাঠামোর অন্যতম উপাদান ও স্তম্ভ 
হওয়া অপরিহার্য । নতুবা ইসলামী আন্দোলন অন্ধকারে থেকে যাবে এবং কোন 
দিন নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর শত্রুদের পক্ষে তো 
তোমাকে ক্ষযা করা সম্ভব নয়, তারা জেমার সাথে অবশ্যই লড়বে । অতএব, 
তুমি যদি শক্তিশালী না হও, তাহলে তোমাকে নেকড়ে খেয়ে বসবে । 
আধুনিক যুগে আমরা শায়খ বান্নার ইসলামী আন্দোলনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারি। দেখুন, তিনি কীভাবে ইসলামের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
করে গেছেন। প্রথমে তিনি তাওহীদের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। অতঃপর 
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জিহাদের আগুন হ্বেলেছেন। অতঃপর জনসাধারণ তার দাওয়াতকে সমর্থন 
জানাল । কারণ, জনগণের সমর্থন না পেলে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে একা 
ইসলামী রষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ, রণাঙ্গণ খুব দীর্ঘের এবং ত্যাগের 
প্রয়োজন অত্যাধিক আর ইসলামী আন্দোলনের সন্তানরা সংখ্যায় কম । আর ভাল 
জিনিস কমই থাকে। অতএব, যারা জিহাদের চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মী জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ বা বিশ ভাগে পৌছার অপেক্ষা 
করে এবং বলে যে, শতকরা দশ কিংবা বিশ ভাগ জনগণ যখন ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মী হবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব, তারা সমাজের 
প্রকৃতি, দাওয়াতের নীতি ও পৃথিবীতে আল্লাহর রীতি ও নিয়ম উপলব্ধি করে না। 
ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সংখ্যা জনসংখ্যার একশ ভাগের পাঁচ কিংবা দশ 
ভাগে এসে পৌছা কখনো সম্ভব না, এটা অবাস্তব স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয় । 

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের দিকে দেখুন। মক্কার 
তের বছরে তাদের সংখ্যা ছিল শতের কাছাকাছি । জিহাদের পথে অগ্রসর 
হওয়ার পর বদরে গিয়ে তাদের সংখ্যা দাড়াল ৩১৩ (তিনশ তের) জনে । উহ্নদে 
গিয়ে তাদের সংখ্যা দাড়াল ৭০০ (সাতশ) এ । হুদাইবিয়ায় গিয়ে তাদের সংখ্যা 
এসে দাঁড়ায় ১৪০০ (চৌদ্দশ) এ। মক্কা বিজয়ের দিন তাদের সংখ্যা এসে 
উপনীত হয় ১০০০০ (দশ হাজার) এ। কেন এত বিরাট পার্থক্য । ষষ্ঠ হিজরীতে 
হদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। কিন্তু মক্কা বিজয়ের 
দিন দশ হাজার হল কীভাবে? এর কারণ, যুদ্ধে হেরে কুরাইশরা তাদের দন্ত 
অহংকারকে খুইয়ে স্বীকার করে নিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামই কর্তৃত্বের অধিকারী । তাই তারা তার হাতে কর্তৃত্বের চাবি তুলে 
দিতে বাধ্য হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি আরব দীপে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসার্লাম- এর রাজনৈতিক প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি করল । ফলে মানুষ আল্লাহর 
দীনে দলে দলে প্রবেশ করা শুরু করল। কারণ, মানুষের ইসলাম গ্রহণে 
কুরাইশদের দন্ত ও আল্লাহর দীনের সাথে তাদের শক্রতা বড় বাধা ছিল। 
অতঃপর যখন হৃদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের দম্ভ অহংকার থেকে 
হটে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হল, 
তখন জনসাধারণ মনে করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিজয় 
অনিবার্য । ফলে তারা ব্যাপক ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। অষ্টম 
হিজরীতে মক্কী বিজয় হল এবং কুরাইশরা পরাজয় স্বীকার করে নিল। মন্কা 
বিজয় রমযানে হয়েছিল । নবম হিজরীর জুমাদাল উখরা বা রজব মাসে তথা 
মন্কা বিজয়ের নয় মাস পর তাবৃক অভিযান পরিচালিত হয় । মুসলমানদের সংখ্যা 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ৯১ 
মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার ছিল। কিন্তু তাবৃক অভিযানের সময় মুসলমানদের 
সংখ্যা এসে দাড়ায় ত্রিশ হাজারে । বিপুলভাবে বর্ধমান এ সংখ্যা যুদ্ধ সমূহে 
মুসলমানদের বিজয়েরই ফল। দশম হিজরীর শেষের দিকে যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ করতে গিয়েছিলেন, তখন 
মুসলমানদের সংখ্যা এসে পৌছে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারে। 
তুমি শক্তিশালী না হলে মানুষ তোমার পক্ষ নিবে না। দুর্বলতা ও কষ্টের সময় 
গণ মানুষের পক্ষে তোমার সাথে এসে দাড়ানো কল্পনাতীত ব্যাপার । কারণ, গণ 
মানুষ অবস্থা দেখেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে । আল্লাহ বলছেন-_ 
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“যখন আল্লাহর সাহাধ্য ও বিজয় এসে গেল, আর আপনি মানুষকে দেখছেন, 
তারা আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করছে।” 
আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পরই মানুষ আল্লাহর দীনে গণহারে দীক্ষিত হয়। 
দুর্বলতা ও কঠিন পরিস্থিতির সময় কেবল সেসব দুর্লভ ও অনন্য সাধারণ 
লোকেরা তোমার পাশে থাকবে, যারা ত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। 


ইখওয়ানেরর অর্জিত অভিজ্ঞতা সমূহ 

শায়খ বান্না এ নীতি কীভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখুন। তিনি ফিলিস্তিনের 
মুসলমানদের উৎখাতের বড়যন্ত্র দেখে সেখানে তিনি তার পক্ষ থেকে কয়েকটি 
দল পাঠান। শহীদ বান্না তার আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্যে মাঠে না আসার পূর্ব 
থেকে ইংরেজ ও ইয়াহুদীরা তার আন্দোলন নিয়ে ভীষণ আশঙ্কায় ভুগছিল। যখন 
দেখা গেল তার আন্দোলনের কর্মীরা অস্ত্রধারণ করে তাদের মুখোমুখি হচ্ছে, 
তখন গোটা পশ্চিমা বিশ্বে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। 

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যার নাম এখন আমার মনে আসছে না, কিছু 
পত্রিকা সংরক্ষিত আছে, যেগুলোতে শহীদ বান্নার নিহত হওয়ার ছবি আছে এবং 
তার নীচের ক্যাপশনে এ কথা লেখা আছে যে, আজ বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 
লোকটি নিহত হল। এ সংবাদ শুনেই সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাতে যোগদান করেন। বান্নার শাহাদতে যখন 
আমেরিকাকে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতে দেখলেন, তখন তিনি ভাবলেন, তার 
দাওয়াত অবশ্যই সত্যের উপর ছিল। না হলে তাকে নিয়ে বিশ্বের ইসলামের 
শত্রুদের এত মাথা ব্যথা কেনঃ 
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এ ইসলামী আন্দোলনই ফিলিস্তিনের বুকে সাড়া জাগানো একমাত্র আন্দোলন। 
এ আন্দোলন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে ও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 
এমনকি ডায়ান পর্যন্ত মা'রূফ হাদারীকে বন্দী বিনিময়ের দিন এ কথা বলেছিল 
যে আজকে আমরা আপনাকে বিনিময় হিসেবে মিশরীদের কাছে হস্তান্তর করছি। 
মারফ হাদারী ফিলিস্তিনে গ্রেফতার হওয়া ইখওয়ান নেতা ছিলেন। মা'রফ 
হাদারী তাকে বললেন, আমি আপনার কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই 
যে, আপনারা সবার ক্যাম্পে হামলা চালালেও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ক্যাম্পে 
কেন হামলা চালাননি? ডায়ান বলল, আমরা তো বাচার জন্য এসেছি। আর 
ইখওয়ানুল মুসলিমীন এসেছে মরার জন্য । যারা মরতে চায় তাদেরকে পরাজিত 
করা অসম্ভব । তাই আমরা তাদের ক্যাম্পে হামলা করিনি । 
শায়খ বান্না ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ ও তাতে ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জন্যে মিশর থেকে দশ হাজার যুবক পাঠানোর ইচ্ছা করেছিলেন। এর 
ফলে আরবের রাজা ও স্বৈরাচারীদের সিংহাসনগুলোর একের পর এক পতন 
হত। কিন্তু তিনি ভুলবশত আরব লীগের শীর্ষ বৈঠকে এ মর্মে টেলিগ্রাম পাঠান 
যে, আমি দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে চাই। অতএব, 
আমাকে অনুমতি দিন। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে 
যায়। আমেরিকার প্রতিনিধিতৃকারী বাষট্রদূতরা তথা আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনের 
রাষ্ট্রদূত একত্রিত হয়ে ১৯৪৮ এর ৬ ডিসেম্বর ইথওয়ানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। অতঃপর ইখওয়ান কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ শুরু হয়। শায়খ বান্নাকে 
বাইরে রাখা হয় । অতঃপর এর দু'মাস শেষে তাকে হত্যা করা হয়। 
ওই সময় আমরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদী মুক্ত করতে 
পারতাম । সে সময় ইসলামী আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। সে সময় 
মিশরের ইসলামী আন্দোলনের বীর সন্তানরা সানাই উপত্যকা অতিক্রম করে 
খান ইউনুসে পৌছে যেতে পারত এবং শক্রদের পরাজিত করে গোটা 
ফিলিস্তিনকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা যেত । কিন্তু ফিলিস্তিনের ব্যাপারে শায়খ 
বান্নার সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক দেরী হয়ে যায়। ফলে আমরা সফলকাম হতে 
পারিনি। এরপরও আমরা কিছু মুজাহিদ ও কিছু শহীদদের পেশ করে আল্লাহর 
কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছি। 
ফিলিস্তিন যাতে মুক্ত হতে না পারে, সে জন্য ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন 
নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। শহীদ বান্নার নিহত হওয়ার দু'দিন পর রুড্স চুক্তি 
সম্পন্ন হয় এবং মিশর ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দান করে। এর দশ দিন 
পর জর্দান স্বীকৃতি দান করে । তার এক মাস পর সিরিয়াও স্বীকৃতি দেয়। 
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শায়খ বান্না থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে মিশরেই ইসলামী রাষ্ট্রে 
প্রতিষ্ঠা করতে চান। যখন ফারুক** ও তার পেটুয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে 
ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর! হয়, তখন তিনি ফিলিস্তিনে 
লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য নাফরাসীর চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করার পর ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে তিনি শেষবারের মত যুবকদের ফিলিস্তিনে 
প্রেরণ করেন। শায়খ বান্নার সেক্রেটারী আবদুল বদী সাকার বলেন, আমরা 
সর্বশেষ দলকে ফিলিস্তিনে পাঠালাম । শায়খ বান্না তাদেরকে খুব উৎসাহের সাথে 
বিদায় দেন। অতঃপর তিনি আমাকে হাতে ধরে ইখওয়ানের অফিসের একটি 
কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ফিলিস্তিনতো শেষ হয়ে গেল। আমি বললাম, 
ফিলিস্তিনে পাঠানো এ যুবকদের রক্তের জন্য আল্লাহর কাছে আপনিই দায়ী 
থাকবেন । তখন তিনি বললেন, ওহে মিসকীন, আমি কোন যুবককে তার ফরয 
দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ায় বাধা দিতে পারি না। দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক 
পরিকল্পনা বলছে যে, ফিলিস্তিনে যা হবার হয়ে গেছে। তবে হতে পারে এ 
যুবকরা আল্লাহর ইচ্ছায় আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাতিলের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা 
পালন করতে পারে । 
ফিলিস্তিনে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমরা ফিলিস্তিনে সুযোগের যথাযথ সৎ 
ব্যবহার করতে পারিনি। এরপর আমাদের চলার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। 
অবশ্যই প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন না কোন হিকমত কার্যকর থাকে । এর 
কিছুদিন পর আরেকটি পরীক্ষা আসল সেটা ছিল সুয়েজ খালকে ঘিরে। 
ইখওয়ানরা সেখানে জিহাদ করল এবং একমাত্র ইখওয়ানরাই ইংরেজদের সাথে 
দৃঢ়পদ থেকে যুদ্ধ করেছিল । কিন্তু তাতেও ইবওয়ানরা সুযোগের সৎ ব্যবহার 
করতে পারেনি । অতঃপর আবদুন নাসেরকে সৈন্যদের বিন্যাসের দায়িত্ব দেয়া 
হল। সে তাতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হল না এবং এর জন্য তার 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। সে সৈন্যদের মাঝে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্ত 
তি গ্রহণ শুরু করে এবং ইখওয়ানদের সাথে কুরআন শরীফ ধরে ওয়াদা করে 
যে, সে ক্ষমতায় আসলে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে । একই সময় 
সে মার্কিন দূতের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, সে ক্ষমতায় আসার পর ইখওয়ানকে 
দমন করবে, আল আযহারকে নিশ্চিহ্ন করবে ও ইসরাঈলের নিরাপত্তার গ্যারান্টি 
দিবে । অতঃপর সে অত্যু্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে । 
অভ্যুথানের জন্য ইখওয়ানুল মুসলিষীন তার দশ হাজার সশস্ত্র কর্মীকে মাঠে 
নামিয়েছিল এবং আবদুন নাসেবের পক্ষে রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়েছিল । 
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তারা তার ক্ষমতার খুঁটিকে গেড়ে দিল । কিন্তু যখন আবদুন নাসের তার ক্ষমতার 
মসনদে ভাল ভাবে গেড়ে বসতে সক্ষম হল, তখন তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে 
ইবওয়ানকে যবাই করা শুরু করল। নেতৃত্ব যাদের হাতে থাকে, তাদের পরিশুদ্ধ 
ও বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। কারণ, তুমি তাদের হাতে মানুষের রক্ত, 
সম্মান ও সম্পদ তুলে দিচ্ছ। তাই এখানেও আমরা সফলকাম হলাম না। 
অভ্যুত্থান ইবওয়ানরাই ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ, অতুথ্যানের নায়কদের পক্ষে প্রচারণা 
ও তাদেরকে জনপ্রিয় ইখওয়ানরাই করেছিল । 
ফারুক তার জীবনীতে লিখেছে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনরাই তার সিংহাসন 
উল্টিয়ে দিয়েছে । এ সময় বিদ্রোহের নেতারা তাদের হাতের পুতুল বৈ কিছু ছিল 
না। আমি যদি জাহাযের ক্যাপ্টেনকে নিষেধ না করতাম, তাহলে ইখওরানুল 
মুসলিমীন জাহাযকে সাগরের মাঝে নিয়ে আমাকে ফ্লেলে দিত। 
ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা হল এবং পুরে মুসলিম বিশ্বে বরং গোটা বিশ্বে 
এ খবর ছড়িয়ে পড়ল । দমন, নির্যাতন ও হত্যার পর ইসলামী আন্দোলন আর 
উঠে দাড়াতে পারল না। কারণ, তার হৃদপিন্ড ও মূল দেহ মিসরে ছিল। আর 
তার কিছু কোণা জর্দান ও সিরিয়া ইত্যাদিতে আন্দোলিত হচ্ছিল। কিন্তু যতক্ষণ 
হৃদপিন্ড যিন্দা না থাকে ও দেহ শক্তিশালী না হয়, ততক্ষণ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া 
কোন কাজ হয় না। গোটা দেহ আন্দোলিত না হলে একটি দুটি আঙ্গুলের 
আন্দোলনে কী হবে? 
সিরিয়াতে ইখওয়ানরা তাগুতের বিরুদ্ধে একাই লড়েছে। জনগণ তাদেরকে 
যথাযথ সমর্থন দেয়নি। সিরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের সন্তানদের ত্যাগ 
নজিরবিহীন, তাদের বীরত্ব ছিল অনন্য । 


আফগান রণাঙ্গণ 

অতঃপর আফগানিস্তানের পরীক্ষা শুরু হয়। আফগানিস্তানে ইসলামী 
আন্দোলনের এ পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের জগতে অনন্য । 
এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বই প্রথমে গুলি ছুড়েছেন, তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন? এরা রব্বানী, সাইয়াফ, হেকমতিয়ার । হেকমতিয়ারই কাবুলে 
ইসলামী আন্দোলনের সামরিক শাখার যিম্মাদার ছিলেন। আন্দোলনের প্রধান 
যিম্মাদার ছিলেন রব্বানী । সংগঠনের নাম ছিল আলজমৃইয়াতুল ইসলামিয়া । 
সাইয়াফ ছিলেন রব্বানীর সহকারী । অতঃপর সামরিক শাখার প্রধান হন 
ইঞ্ত্িনিয়ার হাবীবুর রহমান। তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকও। তিনি 
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সামরিক অভ্যতথানের জন্য সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু 
করেন ৷ আলহামদুলিল্লাহ সামরিক অভ্যুথান ব্যর্থ হয়েছে । মিশরে আব্দুন নাসের 
নিয়ে ইখওয়ানের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান 
সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও 
হিকমতের কারণে এ ঘটনা ফাস হয়ে যায় । ফলে ইন্ডিনিয়ার হাবীবুর রহমানকে 
গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । অতঃপর তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। 
আহমাদ শাহ্‌ মাসউদই ইষ্রিনিয়ার হাবীবুর রহমানের নিকট সেনা কর্মকর্তাদের 
উপস্থিত করতেন । কারণ, পাঞ্রশীরের অনেক লোকই সেনা কর্মকর্তা ছিল। 
কারাগার থেকে ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান তার কাছে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, 
হেকমতিয়ারের সাথে সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে । হেকমভিয়ার 
সেনাকর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন । পরে তা ফাস হয়ে যায়। ফলে 
অভ্যুখান হতে পারেনি। পরে সরকার হেকমতিয়ারের পেছনে একজন 
সেনাকর্মকর্তা নিয়োগ করে। ফলে তারা যখনই অন্যগথান ঘটাতে চেয়েছেন 
তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, সরকার অন্যর্থানের জন্যে নির্ধারিত ব্রিগেডকে 
অভ্যুত্থান সময়ের একদিন পূর্বে কাবুল থেকে অন্যত্র স্থানাস্তর করত । এভাবে 
হেকমতিয়ারের তিনটি অভ্যু্থান পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পরে হেকমতিয়ার ও 
রব্বানী পেশোয়ারে চলে আসেন। পেশোয়ারে এসে হেকমতিয়ার সামরিক 
অপারেশন অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন এবং আফগানিস্তানে কয়েকটি গ্রুপ 
পাঠান। এঁ গ্রুপে মওলবী হাবীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ উমর ও আহমদ শাহ্‌ 
মাসউদ ছিলেন। ড. উমরকে পাঠানো হত বাদখশানে এবং আহমদ শাহ্‌ 
মাসউদকে পাঠানো হত পা্রশীরে। আহমদ শাহ্‌ মাসউদই দাউদ সরকারের 
ট্যাংক পু়িয়েছিলেন। ফলে ইসলামী আন্দোলনের সকল সন্তানদের ধরে 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হর । কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাগুলো আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
ছিল । তবে সে সময়ে এ প্রচেষ্টা পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতার আলোকে ছিল 
না। এতে যারা বেচে যায়, তারা বেচে যায় আর যারা ধরা পড়ে তারা কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হয় । আন্দোলনের নেতাদের হত্যা অব্যাহত থাকে । তবে তা প্রকাশ্যে 
নয়; কৌশলে, লুকিয়ে । অতঃপর দাউদের অভ্যুত্থান ঘটল । দাউদের 
অভ্যুত্থানের পর গোলাম মুহাম্মদ নিয়াধী ও সাইয়াফকে কারারুদ্ধ করা হয়। 
গোলাম মুহাম্মদ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত 
হতেন। সাইয়াফ রব্বানীর সহকারী ছিলেন । হেকমতিয়ার ও রব্বানী রক্ষা পেয়ে 
পেশোয়ারে চলে আসেন। আন্দোলনের অর্ধেক বা অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হলেন। রব্বানী ও হেকমতিয়ার পেশোয়ারে বসে কতিপয় যুবকদের 
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নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। অতঃপর যখন তারাকীর অভ্যুত্থান ঘটল, 
তখন আলেমরা ফতোয়া দিলেন যে, সে কাফির তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয । 
তখন লোকজন বিদ্রোহ শুরু করে। গ্রামের আলিমরা জিহাদ শুরু করেন এবং 
সাধারণ লোকেরা তাদের পক্ষে অন্ত্রধারণ করে। অতঃপর তারা হয়তো 
হেকমতিয়ারের আলহিযবুল ইসলামীয়ে যোগ দিত নতুবা রব্বানীর 
আলজমৃইয়াতুল ইসলামিয়ায় যোগ দিত । এ দু'দলই জিহাদের ময়দানে মূল স্তম্ভ 
বলে বিবেচিত হতে থাকে 1 এর পর যে দলগুলো জন্ম লাভ করেছে, তার কোন 
একটাই এ দু’দলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনি । বছরের পর বছর জিহাদ 
উন্নতি অর্জন করতে থাকে । তিন বছর পূর্বে ১৯৮৪-১৯৮৫ এ এক বছর কিছুটা 
শৃণাতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর জিহাদ তার পুণ্যময় যাত্রা অব্যাহত রাখে । এরপর 
যখন জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে নাড়া দেয়া শুরু করে, পৃথিবীর প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য তা একটি জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হয় এবং মুসলমানরা তা দ্বারা 
প্রভাবিত হওয়া ও তার দিকে দলে দলে আগমণ করা শুরু করে, সৌদিআরব, 
কুয়েত ও আরব আমিরাত থেকে ব্যবসায়ীরা মুজাহিদ নেতাদের হাতে স্বহস্তে 
অর্থ প্রদান করতে আগমণ করে, তখন পশ্চিমারা তাদের হিসাব পর্যালোচনা শুক্র 
করে। 


জিহাদ নিয়ে আমেরিকার রাজনীতি 

এক ইয়াহুদী তাদের নেতাদের নিয়ে What We 188৬6 Done? ‘আমরা কী 
করেছি?’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তাতে সে উল্লেখ করে যে, 
আমরা আমাদের শত্রুদের জাঁখত করেছি । আমেরিকাসহ পশ্চিমারা চেয়েছিল 
রাশিয়া ও আফগানদেরকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করতে । তারা চেয়েছিল 
তাদের প্রকৃত শক্র আফগানিস্তান ও গতানুগতিক শক্র রাশিয়ার ক্ষতি হোক। 
তারা আফগানিস্তান সমস্যার মাধ্যমে রাশিয়াকে চাপিয়ে রাখতে চায় । তারা চায়, 
সবকিছুর সুত্র তাদের হাতেই থাকুক । আফগানিস্তান নিয়ে তাদের পরিকল্পনা 
ছিল তিনটি । প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে, জিহাদ শুধু রাশিয়াকে ক্লান্ত করে রাখার 
উপর সীমাবদ্ধ থাকুক ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনা হচ্ছে, সব কিছুর সূত্র আমেরিকার 
হাতেই থাকুক । তৃতীয় পরিকল্পনা হচ্ছে, যুজাহিদরা তাদের জিহাদের ফলাফলে 
না পৌঁছুক। কিন্তু সৃতা তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। তবে এর অনেক কারণ 
রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলমানদের জাগরণ, মুসলিম বিশ্ব থেকে আগত অর্থ ও 
জিয়াউল হকের উপস্থিত অন্যতম । জিয়াউল হক সে মযলূম ব্যক্তি, যার মত 
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লোক এ যুগের রাজনৈতিক অঙ্গনে আর আত্মপ্রকাশ করেনি জিয়াউল হক 
আমেরিকার হাত থেকে ছুটে গেছেন। আমরা পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে 
বলেছিলাম, আপনারা এ ব্যক্তির পাশে দীড়ান। আপনারা. আর কী চান? তিনি 
তো পৃথিবীর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিপদের পাশে তার সব কিছু 
নিয়ে দীড়িয়েছেন । আফগানিস্তানে যখন ইসলামের বিজয় অর্জন হবে, তখন তা 
হবে আপনাদেরই বিজয় অর্জন। আর যদি আফগানিস্তানে ইসলামের পরাজয় 
ঘটে, তাহলে আপনারা পাকিস্তানীরাই পরবর্তী টার্গেট হবেন । আফগানিস্তানের 
জিহাদের কারণেই কম্যুনিস্টরা পাকিস্তানে চুপ হয়ে বসে আছে। অতএব, আল্লাহ্‌, 
না করুন যদি .মুজাহিদরা পরাজয় বরণ করে তাহলে কম্যুনিস্ট নেতারা 
আপনাদের লোক দিয়ে আপনাদের মাঝে নিশ্চিত বিপ্রব ঘটাবে । অতঃপর 
পাকিস্তানের মুসলমানরা ই তাদের যবাইর শিকার হবে। 
কিন্তু পাকিস্তানের মুসলমানরা জিয়াউল হকের. মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেনি । 
আক্ষেপের বিষয় তারা পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমের প্রচারণা ও জনপ্রিয়তা কামনা 
করে। অর্থাৎ, দূর থেকে তারা এ অপবাদের ভয় করছে যে, তারা জিয়াউল 
হকের দালালি করছে । 
জিয়াউল হক তার শাহাদতের কয়েক মাস পূর্বেই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র টের 
পেয়েছিলেন। তিনি তার একজন কাছের বদ্ধুকে বলেছিলেন যে, মার্কিনীদের 
পক্ষ থেকে আমাকে হত্যার সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করা হয়ে গেছে। জিয়াউল হকের 
মুখ থেকে সরাসরি শোনা একজন রাজনীতিকের নিকট আমি নিজেই শোনেছি 
যে, তিনি বলেছেন, আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। হয়তো' এ কারণেই 
জিয়াউল হক তার প্রতিটি সফরে মার্কন রাষ্ট্রদূতকে তার সাথে রাখতেন, যাতে 
মরলে সেসহ মরেন। এ দ্বারা যেন তিনি মার্কিনীদের বলেছেন, তোমরা কি 
তোমাদের লোককেও বলি দিতে চাও" আমি তো মরবই, সাথে সাথে তোমাদের 
একজনও আমার সাথে যরুক । 
বাস্তবে আফগান জনগণ উদার ও বিশ্বাসভাজন। আমি উত্তর আফগানিস্তানে 
গিয়েছিলাম ৷. দেখলাম জনসাধারণ আমাদেরকে অভার্থনা জানানোর জন্য ঘর 
থেকে বের হয়ে এসেছে। লোকজন ও শিশুরা জমিয়ত ইসলামীর প্রধান 
অধ্যাপক রব্রানীকে অভ্যার্থনা জানাতে এসেছে তার ছবি হাতে নিয়ে। রব্বানীর 
ছবির পাশে শোভা পাচ্ছে জিয়াউল হকের ছবি। বাস্তবেই আফগানরা তাকে 
আফগান জিহাদের শহীদ বলে গণ্য করে । আর জিয়াউল হক নিহত হয়েছেন 
একমাত্র আফগান জিহাদের কারণে । এখন হয়তো আমেরিকা জুনেজুর মত 
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একজন দুর্বল রাজনীতিক অথবা শুকরের ন্যায় একজন পুতুল ও নষ্টা মহিলাকে 
ক্ষমতায় বসিয়ে আফগান জিহাদের উপর আবারো তার থাবা বিস্তার করতে 
সক্ষম হবে । এঁ মহিলার নাম বে নজীর। অর্থাৎ, লজ্জাহীনতায় যার কোন সদৃশ্য 
নেই। বে' অর্থ হচ্ছে ‘না’ । 


গৌরবময় ভূমিকা 

জেনেভা চুক্তির পর আফগান জিহাদ এখন কোন্‌ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে? 
জেনেভা চুক্তির পর আমরা ভয় করেছিলাম যে, আফগান জিহাদকে গলাটিপে 
হত্যা করা হবে। বাস্তবেই এ পাকিস্তানী রাজনীতিকরা খুবই নির্বোধ । মার্কিনীরা 
যখনই তাদের দিকে তাকিয়ে বলে যে, আফগান সমস্যার সমাধান আমাদের 
চাহিদা মতেই হবে, তখন তারাও বলে, আফগান সমস্যার সমাধান জেনেভা 
চুক্তির ধারা মতেই হবে । জুনেজু বলেছে, আমি জানি জিয়াউল হক এ চুক্তি গ্রহণ 
করবে না। অবশ্যই, তিনি যে গাছ রোপনে অংশগ্রহণ করেছেন, সে গাছের ফল 
নিয়ে অন্যরা কাড়াকাড়ি করবে তা হতে পারে না। জিয়াউল হকের সবচেয়ে 
সফল কাজ হচ্ছে যে, তিনি তার সামরিক সহকর্মীদের নিয়ে আফগান জিহাদের 
পাশে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। এটা যদি তার ইতাহাস থেকে বাদ 
দেয়া হয়, তাহলে তার আর উল্লেখযোগ্য কোন কাজই পাওয়া যাবে না। তিনি 
পাকিস্তানে বেলুটী, সিন্দী, পশতুন ও পাঞ্জাবীদের শাস্ত রাখতে কিছু প্রচেষ্টা 
চালিয়েছেন। তবে এসব সাগরে লাঙ্গল চালানো ও আকাশে চাষ করার মত। 
হ্যা! আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কাজের তাওফীক 
দিয়েছেন, তা হচ্ছে আফগান মুজাহিদদের পাশে সফল অবস্থান গ্রহণ । 

তার নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন । তবে যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট, তা 
হচ্ছে তিনি নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি ইসলামী জিহাদের ব্যাপারে 
সত্যিকারের মুসলমানের ভূমিকা পালন করেছেন। জিহাদের পাশে অবস্থান হণ 
করে তিনি অনেক লাভবান হয়েছেন । আমি বিভিন্ন সেমিনার ও সমাবেশে তার 
বক্তব্য কয়েকবার শুনেছি। তার কথা শোনার সময় তোমার মনে হবে যে, তিনি 
কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নয়, তিনি একজন মিশ্বরের খতীব ও একজন দাঈ। 
তার এ বক্তব্য লিখিত কোন বক্তব্য ছিল না, অন্তর থেকে বলতেন। তাই 
টেলিভিশনে প্রচারিত তার অনেক বক্তব্য এমন ছিল যে, বড় বড় দাঈরা তাদের 
সন্কীর্ণ ও চাপপূর্ণ পরিবেশে থেকে এঁ ধরণের বক্তব্য দিতে সক্ষম হবেন না । 
জিয়াউল হক জুনেজুর সরকারের পতন ঘটিয়ে দ্বিতীয় বার ক্ষমতা গ্রহণের 
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কয়েকদিন পূর্বে করাটীতে একটি ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 
সেখানে কথিত একজন ইসলামী দাঈ বক্তব্য রাখতে গিয়ে গর্বাচেভের প্রশংসা 
করল এবং বলল, আমাদের উচিত গর্বাচেভের শুকরিয়া আদায় করা । কারণ, 
ভিনি শান্তিপ্রিয় লোক বলেই আফগানিস্তান থেকে সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়ার দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । তার বক্তব্যের পর জিয়াউল হক দাড়িয়ে বললেন, ‘কেন 
আমরা গর্ভচেভের শুকরিয়া আদার করবো? সে তো একজন ডাকাত, যে ঘরে 
ঢুকে ঘরের আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে ও ঘরের মালিককে হত্যা করে বের হয়ে 
গেছে। এ রকম ডাকাত কি শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য নাকি লা'নত পাওয়ার 
যোগ্য? এটা কি কোন দেশের প্রেসিডেন্টের কথা? না, এটা কোন দেশের 
প্রেসিডেন্টের কথা নয়, এটা একজন বতীবের কথা । 
বাস্তবে তিনি তার জীবনের শেষের তিন মাস সর্বাধিক স্বচ্ছ ও অকৃত্রিম জীবন 
যাপন করেছেন ॥ আমাদের আশা আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন । 
তিনি আফগান জিহাদের কারণেই নিহত হয়েছেন । আর তাকে হত্যা করেছে 
আমেরিকানরাই, রাশিয়া বা ভারত নয়। রাজনৈতিক রিপোর্টগুলোর শতকরা 
পচানব্বই ভাগেরও অধিক রিপোর্ট সাক্ষ্য দেয় যে, আমেরিকানরাই তাকে 
বহনকারী বিমানটি ধ্বংস করেছে। বিমানটি উড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই চূর্ণ 
বিচূর্ণ হয়ে যায়। কে জানে এটা কাদের মাধ্যমে করানো হয়েছে। শিয়া, 
ইসমাঈলিক্প গ্রুপ, বাহাঈ গ্রুপ নাকি কাদিয়ানীদের মাধ্যমে করানো হয়েছে- তা 
আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি । তবে এটা নিশ্চিত যে বিমানটি ধ্বংস করা 
হয়েছে সিআইএর হঙ্গিতেই। তবে তাদের লোককে বলি দেয়ার কারণ হল, 
জিয়াউল হক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সব সময় কাছে রাখতেন। যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
তার সাথে নিহত হয়েছে, তার নাম রূফহিল। সে নামে খৃস্টান হলেও বাস্তবে 
ইয়াহুদী । সে তুরস্ক, ইরান ও অতঃপর পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করে । জিয়াউল 
হককে হত্যা কপ্লার জন্য তার মত লোককে বলি বানানো মার্কিনীদের জন্য কোন 
ব্যাপার নয়। 
জেনেভা চুক্তির পর আফগান জিহাদ এখন কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে? 
জেনেভা চুক্তির পর জুনেজু চেয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু জিয়াউল তা 
ভুলে যেতে চেয়েছেন। ফলে সে বলল, আমি জাতিসংঘ, রাশিয়া ও আমেরিকার 
কাছে রিপোর্ট দেব যে, তুমি জেনেভা চুক্তির ধারাগুলো প্রয়োগ করতে চাও না। 
জিয়াউল হক বললেন, আমি আজীবন লাঞ্চিত হয়ে বেচে থাকতে চাই না। 
আমরা ভয় করেছিলাম পাকিস্তান সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ 
বন্ধ হয়নি। 





সত্যের পথের অনুসারী যেখানেই আছে, সেখানে সত্যের বিজয় অবশ্যন্তাবী। 
তবে তা কষ্ট, পরীক্ষা, দুর্যোগ, শহীদের রক্ত প্রবাহ ও লাশ ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার 
পর। এটা আল্লাহ্‌র চিরত্তন রীতি । এ রীতি ও নীতির কোন পরিবর্তন নেই। এটা 
সর্বদা স্থির, এদিক-সেদিক হবার নয়। 


কণ্টকাকীর্ণ পথ 

সত্যের পথের দাওয়াতের সূচনা হয় কষ্ট, বিপদ ও পরীক্ষার যধ্যে দিয়ে । এতে 
করে সত্যের পথের যাত্রীদের কাতার পরিচ্ছন্ন হয়, অন্তর পরিশুদ্ধ হয়) কষ্ট ও 
বিপদের সুকঠিন পরীক্ষায় যারা দুর্বল তারা ঝরে যায় ও যাদের ঈমান ও বিশ্বাস 
মজবুত তারা দৃঢ়পদ থাকে । আর যারা দৃঢ়পদ থাকে, তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ 
তাঁর দীনকে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে দান করেন পৃথিবীর কর্তৃত্ব । শুনুন 
আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা- 
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“তোমাদের যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়াতাজালা ওয়াদা দিচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে 


কর্তৃত দান করবেন, যেমন কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তিনি তাদের পূর্ববরতীদেরকে 
এবং তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 
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করেছেন। আর তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা ও প্রশান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন 
তারা আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কোন কিছুকে (কোন দিক 
দিয়ে) শরীক করবে না ।ৃনুর ৪ ৫৫]। 
সত্যের অনুসারীদের এ যাত্রা গৌরবের যাত্রা, এ যাত্রা মুসলিম উম্মাহর যাত্রা, 
যার সংগ্রামের সুচনাভূমি আফগানিস্তান, যার মধ্যে রেনেসী ফিরে এসেছে 
আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে। এ সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল সত্যের সন্ধানী 
সকলের জন্য অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ । পুণ্যময় এ সংগ্রামের প্রাথমিক 
পদক্ষেপ ও অবস্থা যারা দেখেছেন, তারা জানেন কী কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা 
করে এ পথের বীর সেনানীরা সামনে এগিয়ে চলেছেন। অধ্যাপক বুরহানুদ্দীন 
রব্বানী জানেন, যখন তারা পেশোয়ারে অবস্থান করছিলেন এবং ছাদবিহীন 
একটি কক্ষে কিছু যুবকদের নিয়ে থাকতেন । প্রতিদিন দুপুরের দিকে তিনি এসে 
কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ সময় না সূচক উতন্তরই দিতে হত। 
ফলে সারাদিন সকলেই অনাহারে কাটাতেন। অধ্যাপক রব্বানী এবং প্রথম 
দিকের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষকারী সকলেই জানেন কী যন্ত্রণাময় ছিল এ সংগ্রামের 
সৃচনাকারীদের জীবন। তারা যখন তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে 
সৌদিআরব যেতেন, তখন তাদের হোটেল ভাড়া দেয়ার সামর্থ ছিল না। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে কোন ছাত্রের খাটেই তারা রাত কাটাতেন। 
অধ্যাপক রব্বানীই জানেন, যখন তারা দাউদের সৈন্যদের বড় কোন ক্যাম্পে 
হামলা চালানোর জন্য একটি বা দু'টি বোমা দিয়ে ড. মুহাম্মদ উমরকে 
বাদাখসান, মৌলভী হাবীবুর রহমানকে লাগমান ও আহমাদ শাহ্‌ মাসউদকে 
পাঞ্জাশীরের দিকে পাঠাতেন, তখন তারা তাদের ক্যাম্পগুলে। পাহারা দেয়ার 
জন্য বন্দুক না পেয়ে লাঠি ও পাথর দিয়েই পাহারা দিতেন। তাদের ধৈর্য্য 
জিহাদের দীর্ঘ এ পথে প্রদীপের কাজ দিয়েছে । এখন সে অবস্থা আর নেই। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদের বিজয় দান করেছেন এবং পৃথিবী তাদের 
সম্মান করছে। সেদিন তারা বলেছিলেন, আমরা এখানেই থাকব, আমরা 
মুসলমান এবং আমাদের মাথা রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কারো সামনে নত করব 
না। তারা তাদের মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন । ফলে তাদের সাথে বিশ্বের আরো 
লক্ষ কোটি মুসলমানও মাথা তুলে দাড়িয়েছিল। তারা দৃঢ়পদে দীড়িয়েছিলেন। 
ফলে বিভিন্ন জায়গার মানুষের মাঝে এ চেতনা ছড়িয়ে পড়ে । ধীরে ধীরে তারা 
এ পবিত্র জিহাদের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে। “আল জিহাদ' ও 
“আলবুন্য়ানুল মারছুছ' সাময়িকী কবে বের হয়ে তাদের কাছে পৌছবে সে 
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অপেক্ষায় থাকে । কোন মুজাহিদের ক্যাসেট, ফিল্ম কিংবা আফগানিস্তান থেকে 
আসা কোন মানুষের খবর পেলে তারা দৌড়ে আসে । মুসলিম বিশ্ব তাদের পাশে 
এসে জড়ো হচ্ছে বরং কাফির মুসলিম সবাই তাদের খেদমত করতে চাচ্ছে। 
কিছুদিন পূর্বেও পৃথিবীর কোথাও কোন সরকার তাদেরকে বিমান বন্দর, গেষ্ট 
হাউস কিংবা তাদের দফতরে আলোচনার জন্য স্বাগত জানায়নি। এখন পৃথিবীর 
সকল শক্তি তাদেরকে দেখার জন্য ও তাদের কথা শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে 
উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য বহুবার চেষ্টা 
করেছে। কিন্তু তারা কথিত এ বিশ্ব নেতার সাথে বৈঠক বসতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন। তাদের সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাতের পর স্থানীয় পত্রিকাসমূহ 
লিখেছে 'এরাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রতিনিধি দল, যারা রিগ্যানের প্রস্তাব নাকচ 
করে দিয়েছেন'। 

আল্লাহ তাদেরকে এখন বিজয় ও সাফল্য দান করেছেন। চূড়ান্ত সফলতা তাদের 
পদচুম্বন করতে অতি নিকটবর্তী । বিজয়ের ফল পরিপক্ক হয়ে তাদের নাগালে 
এসে পৌছেছে। আর গোটা পৃথিবী এ সুফল ভোগ করতে লোভাতুর হয়ে 
আছে। যদিও এর প্রকৃত মালিক মুজাহিদ ও তাদের সাহায্যকারীগণ এখনো এ 
ফল উপভোগ করতে পারেননি। মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্য তাদের পাশে 
রয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশের শাসকরা কথিত (মার্কিন) বিশ্ব নেতার ভয়ে এ 
ব্যাপারে ভীত ও আতঙ্কিত এবং উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত । 

তবে যে আল্লাহ দূর্বল থাকাবস্থায় আমাদের সাহায্য করেছেন, তিনি (যদি চান) 
আমাদেরকে শক্তিশালী হওয়ার পরও সাহায্য করবেন । আমাদের প্রভু আকাশ ও 
পৃথিবীরও প্রভু। 
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“আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই আল্লাহকে দুর্বল করার নয়। নিঃসন্দেহে 
তিনি সর্বজ্ঞাত ও সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান ।”্‌আল ফাতির £ 8৪]। 
ইসলামের শক্ররা এ জিহাদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে তখন, যখন তারা এ 
জিহাদকে এমন একটি বিদ্যালয় রূপে দেখতে পেল, যাতে ছাত্র হয়ে প্রবেশ 
করছে মুসলিম বিশ্ব। তারা এ জিহাদকে দেখতে গেল এমন একটি চূড়া ও 
আলোক স্তম্ভ বা লাইট হাউস রূপে, যা দেখে পথ চলছে মুসলিম উম্মাহর সকল 
সন্তানেরা । তারা দেখতে পেল একটি সম্প্রদায়ের লড়াই থেকে আফগানিস্তানের 
এ জিহাদ বিশ্ব জিহাদে রুপান্তরিত হচ্ছে আর এ জিহাদের প্রতিক্রিয়া গিয়ে 
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প্রতিফলিত হচ্ছে পৃথিবীর নির্যাতিত জনগণের উপর । যার ফলে আর্মেনিয়া, 
আজারবাইজান, পোল্যাণ্ড ও পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে গণজাগরণ ও আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। সুতরাং- 
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ইয়াহুদীরা! খাইবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার কথা স্মরণ কর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীন পৃথিবীতে পুনরায় বিজয়ের পতাকা উড়াবে' । 


জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো 

হ্যা! এ জিহাদের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটি আতংকও সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা 
ইসলামের সন্তানদের অন্তরে খথিত জিহাদের এ পবিত্র শপথকে বিনাশ করার 
জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের বিষয়টি গোটা বিশ্বের 
সাংবাদিকদের গল্পগুজবের বস্তু হয়ে দড়িয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে 
দাড়িয়েছে যে, এ পবিত্র জিহাদ সিআইএ কর্তৃক পরিচালিত একটি মার্কিন 
খেলায় পরিণত হয়েছে। মুজাহিদদেরকে কলঙ্কিত করতে তারা বিভিন্ন 
নেতিবাচক ছবি তুলে মুজাহিদদের নামে প্রচার করছে । এ উদ্দেশ্যে তারা একটি 
ছবি তৈরি করেছে এভাবে বে, জনৈক আবদুল কাদীর নামের কান্দাহারের 
একজন ডাকাত মাদক সেবন করছে । এরপর সে একটি ক্যাম্পে হামলা করছে। 
ওরা আফগানিস্তানের জিহাদকে কতিপয় মাদকসেবী আবদুল কদীর প্রমুখের 
ব্যাপারে পরিণত করেছে, যারা মাদক ক্ষেত ধ্বংস ও নিষিদ্ধ করতে আসা 
কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে । এদের শিরা উপশিরায় চলাচল করা সুপ্ত 
জিহাদ বিদ্বেষের ঘৃণ্য প্রকাশ ঘটেছে আই.আর-সির হাসপাতালে । এ 
হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে খাওয়া মহিলাদের শতকরা সাইব্রিশ জনের 
জরায়ু কেটে ফেলা হয়েছে যাতে তারা আর কখনো সন্তান জন্ম দিতে না পারে । 
উম্মাহর বীর সন্তানদের অন্তরে সৃষ্ট ক্তালের ভালবাসার প্রতি বৃস্টবাদীদের সুপ্ত 
বিদ্বের তখন দেখা গেছে, যখন তারা কান্দাহারে আহত মুজাহিদদের সেবা 
করতে গিয়ে বলল, তোমরা তো বড্ড বোকা । রাশিয়ার বিরুদ্ধে কেন লড়াই 
করছ? এখন যে তোমার পা কেটে গেছে তার জন্য তো তোমাকে আজীবন 
বেকার ও পরের বোঝা হয়ে থাকতে হবে! 

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি । এ ষড়যন্ত্রকারীরা 
জার্মান ও জাপানের মত আফগানিস্তানকেও অস্ত্রমুক্ত করতে চায় । জার্মানরা যখন 
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১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং এরপর ২৫ বছরের ব্যবধানে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, তখন তারা বলল, জার্মানদের অন্তরে সৃষ্ট 
যুদ্ধের দাবানল নিভিয়ে ফেলার জন্য তাদেরকে খন্ড বিখন্ড করার বিকল্প নেই। 
তারা জার্মানদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলল। এক ভাগ রাশিয়ার ও আরেক 
ভাগ আমেরিকার । অতঃপর তারা জার্মানদেরকে অর্থ ও কারিগরী কাজে ডুবিয়ে 
রাখে এবং অস্ত্র যুক্ত দেশে পরিণত করে। এভাবে তারা সফল হলে 
আফগানিস্তানকেও অর্থ ও শিল্প কাজে ডুবিয়ে রাখবে । আমি মনে করি 
ইনশাআল্লাহ তারা সফলকাম হবে না। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই 
ছুড়ে মারবেন! ৰ 

(৫1) ১১45 3 ০০৫ 2 23 ১০৭ এডি OG এ) 
ছাহ হা হাজি রর বানের তিতা রিনার 
২১]। 
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (ওগঝ) নিকট তারা প্রস্তাব রাখছে আফগানিস্তানকে 
অর্থ, কারিগরী ও চাষাবাদ প্রকল্পে ডুবিয়ে রাখতে এবং অস্ত্র মুক্ত করতে । ফলে 
আফগানিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়বিহীন দেশে পরিণত হবে । কারণ, তারা বিগত 
শত বছরে কয়েকবার আফগানদের হাতে মার খেয়েছে। এ যুদ্ধ 
ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগানদের চতুর্থ যুদ্ধ। সকল যুদ্ধে তারা 
আফগানদের হাতে পরাজিত হয়েছে। 

















আফগানদের প্রতিরোধ যুদ্ধসমূহ 

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আফগান মুসলিম জনতা ১৭ হাজারের বৃটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ 
রূপে খতম করেছে। কেবল ডা. ব্রাইডান নামের একজনকে না মেরে জীবিত 
রেখেছিল, যাতে সে মানুষের কাছে তাদের নির্মম পরাজয়ের কথা প্রচার করতে 
পারে। 

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চার হাজারের বৃটিশ বাহিনী কাবুলে খতম হওয়ার পর তারা 
বুখারায় আশ্রয় গ্রহণকারী একজন বন্দী নেতা আবদুর রহমান খানকে 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যাতে সে বৃটিশদের ত্রীড়নক হিসেবে কাজ 
করতে পারে। ১৯১৯ সালে যখন আফগান ইসলামী বাহিনী ভারতের সীমানা 
পার হয়ে ‘তিল’ পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ইংরেজ সরকার তাদের দ্বিতীয়বার দিল্লী 
পৌছে যাওয়ার আশঙ্কা করল, তখন টিসার্সেল লন্ডন থেকে আফগানিস্তানের 
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স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অতঃপর ধর্মহীন একজন আমানুল্লাহ খানকে 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যে আফগানিস্তানকে. কামাল আতাতুর্কের 
তুরস্কের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল । 


জোট সরকার কী? 

এখন হেলমন্দ, কান্দাহার ও অন্যান্য অঞ্চল যখন শহীদের রক্তম্লাত হয়েছে ও 
শহীদের লাশ পড়তে পড়তে যখন আফগানিস্তানের মাটি লাশের স্তুপ থেকে 
লাশের পাহাড় বহন করে চলছে, তখন তারা আবারো জিহাদের পূর্বেকার 
অবস্থাকে স্বাগতম জানিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। সেদিন জহির 
শাহ্‌ লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়ে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। জহির 
শাহ্‌ এখন ইটালিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আছে। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন 
কাবুলে বাদশাহ থাকাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেয়ে আরো মজবুত করা 
হয়েছে। জহির শাহর নিরাপত্তা সহায়তার জন্য ইটালিতে যেতে চাইলে এখন 
কাউকে ভিসা দেয়া হয় না । এরা কেন জহির শাহ্‌ ও তার সগোত্রীয়দের যেমন 
আবদুল হাকীম তবিবী আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনতে চায়? এ আবদুল হাকীম 
তবীবি সম্পর্কে দু'জন মুজাহিদ নেতা বলেন “আমরা সুইজারল্যান্ডে একটি 
গাড়ীতে করে তার সাথে যাচ্ছিলাম । যখন আমরা খুস্টানদের একটি কবরস্থান 
দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি সেদিকে তাকালেন এবং আমাদেরকে বললেন, দেখ 
কবরের উপর ফুলের তোড়া কেমন সুন্দর লাগছে ! আমরা বললাম এটা খৃস্টান . 
কবরস্থান । এখানে অভিশাপ পড়ছে এবং রাত দিন আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ 
হচ্ছে। তিনি আবারো বললেন দেখ এসব ফুল ও সৌন্দর্যের দিকে । হ্যা ! ওরা 
আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য এ ধরণের লোকের নামই প্রস্তাব করছে! 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অনেকে এখন বলছে জোট সরকার কায়েক কর। 
কোয়ালিশন সরকার কী? জোট সরকার মানে হচ্ছে মুজাহিদ ও কম্যুনিস্টদের 
যৌথ সরকার। এ সরকার যেন.এমন, যার প্রেসিডেন্ট আবু জাহ্‌ল, প্রধানমন্ত্রী 
ও শিক্ষামন্ত্রী আবু লাহাব । অর্থাৎ, জোট সরকার এমনই সরকার, যেখানে কুফ্র 
ও ইসলাম একাকার হয়ে যায়। হয়তো এরা একে ভবিষ্যতে কম্যুনিস্ট- 
ইসলামিক সরকার নামে অভিহিত করবে । নিরপেক্ষ সরকার মানে হচ্ছে ফুলের 
তোড়া দেখে খৃষ্টানদের কবরস্থানে দাফন হতে চাওয়া । আবদুল হাকীম 
তবিবীদেরকে দিয়ে সরকার গঠন করা, যাদের না আছে কোন আত্রমর্যাদাবোধ, 
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না আছে পৌরুষ, না আছে তাদের দীন-ধর্ম । দশটি বছর লাগাতার খুন ঝরেছে, 
লাশ পড়েছে ও ইজ্জত সম্মান লুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ করুণ পরিস্থিতি তাদের 
কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। তাদের চোখে পানি আসেনি এবং শরীর থেকে এক 
ফোটা ঘামও ঝরেনি । 
কারা ওরা? নিরপেক্ষ সরকার সেটা আবার কী? তৃতীয় পক্ষ আবার কোথাকার? 
এখানে কেবল দুটিই পক্ষ। একটি ইসলাম ও আরেকটি কুফর, একটি ঈমান ও 
আরেকটি নাস্তিকতা, একটি কম্যুনিস্ট ও আরেকটি মুসলিম । এখানে তৃতীয় পক্ষ 
বলতে কোন কিছু নেই। একটি শয়তানের দল ও আরেকটি রহমানের দল, 
একটি আল্লাহর বাহিনী ও আরেকটি লেনিন-ষ্টালিনের বাহিনী । এ দু'দলের মাঝে 
তৃতীয় কোন দল নেই। নিরপেক্ষতা ও তৃতীয়পক্ষ ইত্যাদি সব রাজনৈতিক 
পুতুল খেলা । জিহাদ অবশ্যই চলতে হবে। পাকিস্তান এখন তাদের সীমান্ত বন্ধ 
করে দিয়েছে। কিন্তু রব্বুল আলামীনের দরজা সব সময় উম্মুক্ত। মুসলিম 
রাষ্ট্রগুলো তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, মুসলমানদের সাহায্যের হাত জিহাদ 
থেকে গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সব ধন আল্লাহর হাতে, 
তার হাতেই সব কিছুর চাবিকাঠি । 
০১ 45 ০৮ আএএ। £99 এ ৬০ এ এট এ ৪5 2 ও 

(৭) pd ১0 ০৪ ৩৫ dl এ ৪5১59 
“বলুন, হে যাবতীয় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর 
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও; আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং 
যাকে ইচ্ছা অসম্মান কর। তোমার হাতেই কল্যাণের চাবিকাটি এবং নিঃসন্দেহে 
তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান ।”[আলে ইমরান £ ২৬]! 
০০9 AF dy 1k ৩ 40455 2৮০ এ 983 935 2৫ oh 
“তারাই বলেছে, আল্লাহর রসূলের নিকট যারা অবস্থান করছে তাদের জন্য ব্যয় 
করো না । এতে তারা চলে যাবে। কিন্তু আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর 
চাবিকাঠি যে আল্লাহর হাতে সে কথা মুনাফিকরা উপলব্ধি করতে পারছে 
না [সূরা আল-মুনাফিকূন 8 ৭]। 
তার হাতেই সাহায্য, সব কিছু তার ইচ্ছায়ই হয়, তিনিই সবকিছু নাড়া-চাড়া 
করেন, তার ইচ্ছার পরিবর্তন ও বিরোধীতাকারী কেউ নেই। 
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হে আফগান নেতৃবৃন্দ 

হে আফগান নেতৃবৃন্দ! রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন । আল্লাহকে তয় 

করুন অশ্রু ও খন্ড বিখন্ড লাশের ব্যাপারে । জিহাদ অব্যাহত রাখুন । 

ইনশাআল্লাহ! আমরা আপনাদের সাথে আছি। আমরা আপনাদেরকে কখনো 

অসহযোগিতা করব না। আমরা সব সময় আপনাদের পাশেই থাকব 

ইনশাআল্লাহ । 

44097 Ls ৭০০ 7৯৮০৮ 

“মুসলমান পরস্পর ভাই । কেউ তার ভাইকে শক্রুর হাতে ছেড়ে দেয় না ও তার 

উপর যুলুম করে না।শ্‌বুখারী ও মুসলিম] 

আমরা আপনাদেরকে মধ্যপথে ছেড়ে চলে যাব না। আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা 

কামনা করি। ইনশাআল্লাহ্‌, সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলেও আমরা অস্ত্র হাত থেকে 

ফেলবো না । আল্লাহ বলছেন- 

(te) hgh sd এ 22805 dl ০০০৪) 

“আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যে তীকে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে 

আল্লাহ শক্তিবান ও ক্ষমতাধর ।”[হজ £ ৪০] । 

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন এবং পৃণ্যময় যাত্রা অব্যাহত রাবুন। কয়েক 

কদম সামনেই সাহায্য অপেক্ষা করছে। 

আল্লাহ বলছেন- 

(০) ০4৫০ ৪৫8 5 ৮5 403 

“আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি কখনো তোমাদের কর্মের প্রতিদান 

হাস করবেন না ।্মুহাম্মদ £ ৩৫]। 

তিনি আরো বলেছেন- 
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পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র & ১০৮ 
“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ? তারা আপনাকে সৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছে। 
আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আর আল্লাহ 
যাকে পথ দেখান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আল্লাহ কি শক্তিধর ও 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? আর আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, পৃথিবী ও 
আসমান সমূহকে কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নির্ধিধায় বলবে আল্লাহ । 
তাদেরকে বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ ছাড়া যে সব বস্তুকে তোমরা 
ডাক তারা কি আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে সে ক্ষতি থেকে আমাকে 
বাচাতে পারবে? অথবা যদি তিনি আমার উপর কোন অনুগ্রহ করতে চান, সে 
অনুগহকে রোধ করে দিতে পারবে? বলুন আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। 
ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে।"[সূরা যুমার £ ৩৬-৩৮]। 
তারা আল্লাহর অনুখহকে রোধ করতে পারবে না এবং আল্লাহর ক্ষতি থেকে 
বাচাতে পারবে না । অতএব বলুন- “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’ । 
আর হে আরব যুবকেরা তোমরা দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দাও। পথ চল এবং 
সীমান্ত অতিক্রম কর। তাহলে দু'কল্যাণের কোন একটি প্রাপ্ত হবে। হয়তো 
বিজয় নতুবা আল্লাহর ইচ্ছায় শাহাদত বরণ। তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের 
অপেক্ষায় হিন্দুকুশের চূড়ায় প্রহর গুণছে। 
হে আফগান নেতৃবৃন্দ! এসব রক্ত, খন্ডিত লাশ, এসব বিধবা, এতীম এবং ড. 
রহমান ও গোলাম মুহাম্মদ নিয়াধীর মত মনীবীদের রক্ত জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে 
আনার জন্য প্রবাহিত হয়নি, জহির শাহর বিরুদ্ধেই হয়েছে। আফগানরা 
আফগানী দাউদ, তারাকী, হাবীবুল্লাহ ও বাবরাকের বিরুদ্ধে লড়েছে। এ লড়াই 
কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে হয়নি। এ ছন্দ রাশিয়া ও নজীবকে নিয়ে নয়, এ দ্বন্দ 
ইসলাম ও অনৈসলামের দ্বন্থ। এ ছন্দ আল্লাহর শাসন ও শয়তানের শাসন 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে। এ ছন্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
এবং পুঁজিবাদ ও মার্কস- লেলিন-স্টালিনবাদ প্রতিষ্ঠার । ভাইয়েরা আল্লাহকে ভয় 
করুন, পথ চলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা 
আপনাদের সাথে আছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃঢ়পদ রাখুন ৷ 


ট্রাজেডির যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে 

আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক এখানে সমবেত । আমি ফিলিস্তিনী । আল্লাহর 
কসম! আমাদের সমস্যার সমাধান তখনই গায়েব হয়ে গেছে, যখন আমরা 
আমাদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আরব রাষ্ট্র সমূহের ঘাড়ে তুলে দিয়েছি। 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র £ ১০৯ 
অতএব, আপনারা আপনাদের দায়িত্‌ পাকিস্তান কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে ভুল করবেন না। ব্যাপার আপনাদেরই, আপনারাই তার প্রতিনিধি 
এবং এর পেছনে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনারাই । 
১৯৪৮ সালে যখন ইয়াহুদীরা পরাজিত হল, তখন তারা পশ্চিমা রাষ্ট্র সমূহের 
কাছে আবেদন জানায়, যাতে তারা ফিলিস্তিনীদের উপর চাপ সৃষ্টি ও তাদেরকে 
যুদ্ধ বিরতিতে রাজী করানোর জন্য আরব রাষ্ট্রসমুহের উপর চাপ প্রয়োগ করে। 
ফিলিস্তিনীরা ধোকা খেল ও যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হল। এতে করে অস্ত্র চালানের 
জাহাজ ইসরাঈলে এসে নোঙ্গর করল । তারা পুনরায় ফিলিস্তিনীদের বিতাড়ন ও 
হত্যার পথ গ্রহণ করে। সাত আরব রাষ্ট্র ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেই 
ফিলিস্তিন থেকে ফিরে এসেছে। ফিলিস্তিনে শান্তির মিশনে যাওয়া সাত আরব 
রাষ্ট্রের সৈন্যদের সেনাপতি ছিল ইংরেজ জুলুব পাশা । মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও 
জর্দান থেকে আগত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তার জন্য সমস্যা হয়ে 
দাড়ায়। দুঃখজনক! পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে আরব রাষ্ট্র সমুহের ট্যাংকবহর . 
আন্দোলনের কর্মীদের ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ নতুবা মৃত্যুর 
জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য প্রস্তাব দেয়। কারণ, ইসরাঈলের অগ্রগতির জন্য 
ইসলামী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার,যে বিকল্প নেই! 
তারা ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সমূহের উপর চাপ 
প্রয়োগ করে। ১৯৫৫ সালে আবদুন নাসেরের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে 
দমন করা হয়, যাতে ইসরাঈল উন্নতি অর্জন করতে পারে। ইসরাঈলের আশু 
উন্নতির জন্য ১৯৬৬ সালে সাইয়েদ কুতুব ও তার সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার 
অপবাদ দিয়ে ফীসির কান্ঠে ঝুলানো হয়। তারপর যখনই ইসরাঈলের 
সম্প্রসারণ কিংবা শাস্তি চুক্তির প্রয়োজন হয়, তখন ইসরাঈলের পার্শ্ববর্তী আরব 
নেতাদের কাছে এ রিপোর্ট পাঠানো হয় যে, আপনাদের সেনাবাহিনীতে কিছু 
দীড়িওয়ালা চরমপন্থী রয়েছে। তাদের থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত রাখুন । 
নিয়ন্ত্রিত করুন ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করুন । 
ওহে আফগানিস্তানের সন্তানেরা ! আপনাদের প্রতি অনুরোধ কোন দেশের হাতে 
আপনাদের সমস্যা ছেড়ে দিবেন না। সকল দেশ আন্তর্জাতিক চাপের কাছে 
নতিস্বীকারকারী ৷ ইনশাআল্লাহ্‌ আপনারা সকল শর্ত ও চাপ থেকে মুক্ত । সারা 
দুনিয়া আপনাদেরকে সুনজরে না দেখলেও রব্বুল ইজ্জত আপনাদের প্রতি 
খেয়াল ব্বাখবেন, আপনাদেরকে হেফাযত করবেন, আপনাদেরকে সাহায্য 
করবেন। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রেখে পথ চলুন, আল্লাহ আপনাদের 
সাথে রয়েছেন এবং আমরা আপনাদের পেছনে রয়েছি। 





আল্লাহ্‌ তাআলা এ দীনকে আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং আমাদের জন্য 
নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন । 
আর এ দীনের কিছু প্রতীক ও বিধান দান করেছেন এবং একটি সংরক্ষক ঠিক 
করেছেন। আর তা (সংরক্ষক) হচ্ছে “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌' । জিহাদ এ দীনকে 
রক্ষাকারী একটি দুর্জয় দূর্গ এবং ইসলাম বিশ্বময় তার প্রচার, প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও 
আন্তরিক ধারক প্রাপ্তির আশায় সব সময় এ দূর্গেই ফিরে আসে । যাতে এ দীন 
কিতাবের পাতার কতিপয় বাক্য ও শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’ এটি এমন একটি প্রতীক, 
যার চতুষ্পার্শে এ দীন রক্ষা করার আন্দোলনকারীরা সমবেত হয় এবং এ দীনের 
প্রচার ও প্রসারের জন্য ডান হাতে কুরআন ও বাম হাতে তরবারী নিয়ে পৃথিবীতে 
ঘুরে বেড়ায়। এ জিহাদই হচ্ছে ইমাম ও খলীফার প্রতিচ্ছবি। তাই মদীনাতে 
ইসলামের কার্যকর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাতিল শক্তি ইসলামের 
মূলোৎপাটন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। এরপর থেকে তারা ইসলামের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে । বিশেষ করে ইসলামের খেলাফতকে ধ্বংস 
করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। অতঃপর তারা ইসলামের সর্বশেষ খলীফা 
সুলতান আবদুল হামীদ রহ. এর পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে ইসলামের মেরুদন্ড 
ভেঙে দেয়। হ্যা! সুলতান আবদুল হামীদের পর তিনজন বা চারজন খলীফা 
এসেছে। তবে তারা দুর্বল ছিল। খেলাফতের কার্যকর অস্তিত্ সুলতান আবদুল 
হামীদের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯০৯ সালেই লুপ্ত হয়ে যায়। আমরা সুলতান 
আবদুল হামীদ রহ.-এর সে দৃঢ় ভূমিকা সম্পর্কে অবগত আছি, যার কারণে 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী বড়যন্ত্র % ১১১ 
বিশ্বের সমগ্র কুফরী শক্তি তাকে নির্মূল করার জন্য ধেয়ে এসেছে। ১৮৯৭ সালে 
ইয়াহুদীরা সুইজারল্যান্ডে একটি আন্তর্জাতিক ইয়াহুদী কনফারেন্সের আয়োজন 
করে। এ সম্মেলনে তাদের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এরপর ইয়াহুদী নেতা 
হার্টজল সম্মেলন কক্ষে দাড়িয়ে বলল, 'সুধীবৃন্দ! যদি আমি বলি যে, ইয়াহুদী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই ৷ ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হতে হয়তো দশ বছর সময় লাগতে । আর বেশী লাগবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বছর? । 
ৰাস্তবেই ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭ তথা পঞ্চাশ বছর পর ইয়াহুদী ব্রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের মানসিক সিদ্ধান্ত ছিল। এ সিদ্ধান্তকে 
বাস্তব রূপ দিতে তাদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে । ১৭৮৯ সালে 
ফ্রান্সে বিপ্রব ঘটাতে সফলকাম হওয়ার পর তারা ইউরোপে ক্যথলিকবাদের 
পতন ঘটায়। এরপর তাদের সামনে রাশিয়ার জার সম্বাজ্য ও ইসলাম দ্বারা 
ফিলিস্তিনকে শাসনকারী উসমানী সাম্বাজ্য বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই তারা 
উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ও রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্রব ঘটানোর পরিকল্পনা 
হাতে নেয়। ১৯০৪ সালে যখন রাশিয়া জার্মানে অবস্থিত ইয়াহদীদের আন্ত 
্জাতিক হেড কোয়ার্টারে লোক পাঠিয়ে বন্দুকের জোরে ইয়াহুদীদের গোপনীয় 
কাগজপত্র ছিনতাই করে নিয়ে আসল, তখন তাদের পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে 
খায়। &ঁ গুলোর অনুবাদ হওয়ার পর রুশ অধ্যাপক লিলিচ বলল, “শিগৃগিরই 
উসমানী সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে" । এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য 
ইয়াহুদীরা সুলতান আবদুল হামীদকে প্ররোচিত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করে। এ উদ্দেশ্যে হার্টজল ১৯০১ নালে সুলতান আবদুল হামীদের কাছে গিয়ে 
কিছু দাবী দাওয়া পেশ করে ( সুলতান তার এ স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন 
এবং প্রহরীকে বললেন. তুমি জান না এ কাফের কোন্‌ উদ্দেশ্যে এসেছে? 
অতঃপর তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, ওহে নীচু জাতের লোক! তুমি আমার 
সামনে থেকে সর। তার সাথে কনস্টান্টিনপলের লীফিমোসীও ছিল। সুলতানের 
এ তাড়া খাওয়ার পরও হার্টজল আশাহত হয়নি । অতঃপর তুরস্কের অভ্যান্তরে 
ফ্রীলম্যাসন বা জাতিয়বাদী আন্দোলন পরিচালনাকারী ইয়াহদী এক আইনজীবির 
সাথে হার্টজল সুলতানের দরবারে ১৯০২ সালে আবারো প্রবেশ করে। তারা 
সুলতানের কাছে এক লম্বা দাবী ও আবেদননামা পেশ করে এবং সুলতানের 
হ'তে দেড়শত মিলিয়ন স্বর্ণসুদ্রা ভুলে দিয়ে বলে, এ অর্থগুলো (উসমানী) 
সম্রাজোর খণ পরিশোধ, নৌবহর নির্মাণ ও আলকুদ্‌সে (যেরুজালেমে) উসমানী 
সম্রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জনা । সাথে সাথে এ আবেদনও 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র *% ১১২ 
জানায় যে, সুলতান যেন ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজের কূটনৈতিক তৎপরতা ' 
শুরু করেন। সত্যিই এসব লোভনীয় প্ররোচনা যানুষকে হতভম্ব করার জন্য 
যথেষ্ট ছিল। অনেক সম্পদ ৷ সে সময় দেড়শত মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটি 
শহর বা দেশ কেনা যেত। তাদের এসব আবেদন ও প্রস্তাবের মুখে সুলতান 
আবদুল হামীদ বললেন, তোমরা যে ফিলিস্তিনে হিজরত (পুনবসিন) করতে 
চাচ্ছ, তাকে মুসলমানরা রক্ত দিয়ে দখল করেছে । তা তাদের কাছ থেকে আবার 
দখল করে নেয়া বিনা রক্তপাতে সম্ভব হবে না। ছুরি দ্বারা আমার দেহের কোন 
অংশকে কেটে ফেলা আমার্‌ নিকট ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাত থেকে ছুটে 
যাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় । আমি ত্রিশ বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর খেদমত করে 
আসছি। আমি আমার বাপ-দাদার ইতিহাসকে এ লজ্জাজনক অপমান দ্বারা 
কলুষিত করতে চাই না। অতঃপর শেষবারের মত হার্টজলের দিকে তাকিয়ে ' 
বললেন, তোমার স্বর্ণমুদ্বা তোমার কাছে রাখ । আবদুল হামীদ চলে গেলে 
তোমরা ফিলিস্তিনকে বিনামূল্যে দখল করে নিতে পারবে । বাস্তবেই যখন 
সুলতান আবদুল হামীদ চলে গেলেন, তখন তারা ফিলিস্তিনকে বিনামূল্যে দখল 
করে নিল। যে মসজিদে সুলতান জুমআর নামায.আদায় করতেন সে মসজিদের 
কাছে তার গাড়ীতে বিক্ষোরণ ঘটিয়ে ১৯০৪ সালে তারা তাকে হত্য৷ করার চেষ্টা 
করল। কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। অতঃপর “এক্য সংস্থা", উন্নয়ন সংস্থা’ 
ও 'তুকী যুবক' নামের কতিপয় জাতীয়তাবাদী "সংস্থার মাধ্যমে সুলতানকে 
হত্যার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে । আনোয়ার পাশা, জাভিদ পাশা ও তালআত পাশা 
এরা সবাই আন্তর্জাতিক ইয়াহুদীবাদের হাতের তৈরী লোক ছিল। ইয়াহুদী-খৃস্ট 
চক্র তাদেরকে সুলতান ‘আবদুল হামীদের পতন ঘটানোর জন্য ব্যবহার 
করেছিল। বর্তমান যেমন পৃথিবীর সকল সংবাদপত্র পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ, 
তৎকালীন সময়েও ইসলামী অঞ্চলের পত্রিকাগুলো পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ ছিল। 
সকল সংবাদপত্র বাইরের ইঙ্গিতে পরিচালিত হত। এ সংবাদপত্রের লেখক 
সম্পাদকদের অধিকাংশই চিন্তাগতভাবে ইয়াহুদী ছিল। কিন্তু তাদের নাম ছিল 
আহমদ, মুহাম্মদ, আলী, উমর ইত্যাদি । বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের পত্র 
পত্বিকাগুলো দেখুন । আমেরিকা-বৃটেন যা বলে, তোতা পাখীর মত তারাও তাই 
বলছে। আপনাদের যারা চিড়িয়া খানায় গেছেন, তারা হয়তো দেখেছেন তোতা 
পাখির অবস্থা । কেউ যদি তোতাপাখীকে বলে ইযিক, তখন সেও বলবে ইযিক? 
ওদের অবস্থাও এ রকম | আমেরিকা যদি বলে তোমার কী অবস্তা তারাও 
বলবে তোমার কী অবস্থা? করণ আরা যে আমেরিকা ও বৃটেনের হাতের গড়া! 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র 4+ ১১৩ 
তারা বৃটেন ও আমেরকার কোলে লালিত-পালিত হয়েছে এবং তাদের কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেছে বা সেখানকার কিংবা 
এখানকার ফ্রীম্যাসনবাদের ক্লাব সমূহে শিক্ষা- অর্জন করেছে! অতঃপর এ 
সাপগুলোকে তারা ইসলামী অঞ্চলের মূল্যবোধকে ধ্বংস করার কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছে। ইয়াহদীদের আন্তর্জাতিক ফ্রীম্যাসনবাদ ১৯০৯ সালের এপ্রিলে রাতের 
অন্ধকারে সুলতান আবদুল হামীদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এ রাত্রে দু'টি কাজ 
সম্পন্ন হয়। প্রথমত বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ইসলামের কার্যকর পতন। 
দ্বিতীয়ত ইয়াহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনের পতন। ১৯০৯ সালের এপ্রিলের যে 
রাত্রে সুলতান আবদুল হামীদের পতন হয়, কার্যত সে দিনই ইয়াহুদীদের হাতে 
ফিলিস্তিনের পতন হয় এবং বিশ্ব সভায় ইসলামের মেরুদন্ড সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে 
যায়। এরপর কয়েক বছর তুরস্ক কঠিন সময় অতিক্রম করে এবং প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর বৃহৎ সিরিয়ায় ফ্রীম্যাসনবাদের হাতে গড়া একজন 
লোককে তুর্কী বাহিনীর অধিনায়ক বানায় । সে বৃহৎ সিরিয়াকে ইংরেজদের হাতে 
তুলে দেয়। এ অভিশপ্তের নাম হচ্ছে মোস্তফা কামাল আতার্তুক। সে গ্রীসের 
সাথে সাইপ্রাস দখল করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর মিত্র বাহিনীর দেশ বৃটেন, 
ফ্রান্স ও আমেরিকা তার পাশে এসে দাড়ায় । তার নামে জাতীয় সংগীত তৈরী ও 
সে জাতীয় বীর হওয়ার জন্যই এ কাজটি করে। আর এতে তার আরো একটি 
উদ্দেশ্যে ছিল, সেটি হচ্ছে, ইংরেজদের পক্ষ থেকে খেলাফতের পতন ঘটানোর 
দায়িত্ব ও দেশের ক্ষমতা লাভ। অভিশপ্তের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। 
খেলাফতের পতন ঘটিয়ে ১৯২৪ সালে ক্ষমতা লাভের পর থেকে সে প্রকাশ্যে 
এবং পাশ্চাত্যের চেয়ে আরো কার্যকর ইসলামের বিরুদ্ধে ভাবে যুদ্ধ শুরু করে। 
সে ১৯৩৪ সালে মরার পূর্ব পর্যন্ত দশ বছর তার দলের প্রধান কাজ ছিল 
যেখানেই ইসম্যের কোন কিছু পাওয়া যাবে, সেখানে গিয়ে তাকে নির্মূল করা । 
রাস্তায় কোন হিজাব পরা মহিলা পেলে হিজাব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য । কোন 
হিজাবপরা মহিলাকে সরকারী কোন অফিস আদালত এমনকি বিমান বন্দরেও 
প্রবেশের অনুমতি দেয়া হত না। ষাটের দশকে তুরস্কে একটি সমস্যা দেখা 
দেয়। সমস্যাটির নাম রুমাল সমস্যা ৷ ইস্তামুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদে 
একজন মেরে মাথায় রুমাল দিয়ে যায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ব্যাপারটা 
নিয়ে বৈঠকে বসে ৷- কিন্তু তারা “কান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হল না। তাই 
তারা স্বরাষ্ট্রমব্ত্রণালয়ের কাছে সমস্যাটার সমাধান কামনা করে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও 
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এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি । তাই তারা সমস্যাটার কথা 
মন্ত্রীপরিষদের কাছে তুলে ধরে । মন্ত্রীপরিষদ ঘোষণা করে যে, শরীয়াহ্‌ অনুষদে 
মাথায় রুমাল দিয়ে প্রবেশ করা সংবিধান পরিপন্থী । অতএব, হয়তো ছাত্রীটিকে 
বহিষ্কার করতে হবে নতুবা রুমাল খুলে ফেলতে হবে। 

ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রকাশ্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপ অনেক কিছু অর্জন 
করেছে। তবে তারা মুসলমানদেরকে ঘুমে রাখার জন্য ইসলামের লেবেল গায়ে 
না লাগিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। টাইম 
ম্যাগাজিন লিখেছে যে, মোস্তফা কামাল মৃত্যুশষ্যায় বৃটেনের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে 
তার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। কারণ, সংবিধান মতে 
প্রধানমন্ত্রী চাইলে যে কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে ৷ কিন্তু বৃটেন ভয় 
করেছিল যে, এতে তাদের গৌমর ফাস হয়ে যাবে। তাই বৃটেন রাষ্ট্রদূতকে 
কামাল আতার্তুকের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার নির্দেশ দিল। কার্যত তুরস্কের 
শাসক ছিল বৃটেনের রাষ্ট্রদূত । আতার্তুক ছিল তার পৃতুল। কামাল আতাতুকের 
জাহান্নামে পৌছার পর হেকমত ইনানু ক্ষমতায় আসল । সেও কামাল 
আতার্তুকের অনুসরণ পূর্বক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে । সে এসে 
ঘোষণা দেয় যে, মোস্তফা, কাযাল আতার্তুক তুর্কী জাতির বীর ও আধুনিক 
তুরস্কের স্থপতি । এ কথাই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। 


তাগুতদের সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল আতার্তুক 

বলেছে যে, আমাদের আতার্তুকই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। এ 
কথা আবদুন নাসের, আনোয়ার স্রাদাত ও গাদ্দাফীসহ আরো অনেকের মুখ 
থেকে বের হয়েছে। তবে পশ্চিমারা বলল যে প্রাচ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
তুরক্ষের ন্যায় প্রকাশ্য করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আমেরিকা বিশ্বের 
সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । কারণ, যুদ্ধের কারণে প্রায় দেশের 
অর্থনীতিতে ধস নেমেছিল । তাই সে প্রাচ্যে বৃটেনের স্থান দখল করার চেষ্টা শুরু 
করল এবং এ অঞ্চলে নব্য আতার্তৃকদের খোঁজে বের হল। এ অঞ্চলে তার 
কাজের অভিজ্ঞতা শুরু হয় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ায় তার রাষ্ট্রদূতের 
তত্বাবধানে হুসনী জঈম দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে । হুসনী জঈম তার 
মন্ত্রী পরিষদকে বলেছিল যে, আমেরিকা ও ইউরোপ ইসরাঈলের সাথে শান্তিপূর্ণ 
সমাধানে পৌছানোর জন্য ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বিন গোরীনের সাথে 
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আলোচনায় বসতে আমাকে চাপ দিচ্ছে। অতঃপর ইউরোপ ও আমেরিকা যখন 
দেখতে পেল যে, তার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ অর্জন করা যাবে না, তখন 
তারা হুসনীর বিকল্প খুঁজতে শুরু করল । অন্যদিকে সবাই বলাবলি করছিল যে 
শিগৃণিরই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে । তাই আমেরিকা 
সবখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর জন্য লোক 


খুজতে শুরু করল। 


ইউরোপ ও আমেরিকার সিদ্ধান্তকৃত দুটি বিষয় 

ইউরোপ ও আমেরিকা দুটি ব্যাপারে পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এক. 
পৃথিবীর কোথাও তারা ইসলামকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিবে না। দুই. 
ইসরাঈলের নিরাপত্তা ও তাকে টিকিয়ে রাখতেই হবে । এ দুটি বিষয় অনেক পূর্ব 
থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ইসরাঈল টিকে থাকা আবশ্যক । আর (খেলাফতের 
পতনের পর) সে ইসলাম পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না, 
যার নীতির আলোকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি (খলীফা) মুসলমানদের কার্য 
নিবহি করবে (শাসন করবে) এবং যার সৈন্যরা তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে 
রাখবে । এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা সুক্ষ্ম পরিকল্পনা হণ করেছে। মুসলিম দেশের 
সৈন্যদেরকে তারা গার্ড অব অনার ও এক ব্যক্তির প্রহরার কাজে নিয়োজিত 
রেখেছে। প্রচার মাধ্যমকে ধ্বংস করেছে। প্রচার মাধ্যমের কর্মসূচী শুরু এবং 
শেষ হয় তাগুতের গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে ৷ এর মাঝখানে সামান্য সময় তাসবীহ 
তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াত। শিক্ষা ব্যবস্থায় বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা ঢুকিয়ে 
দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করছে, মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে 
আবরণ ঢেলে দিচ্ছে! তারা থ্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের ন্যায় ধর্মহীন করতে যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা 
ও প্রচার মাধ্যম) কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ তাদের পথে কাটা 
হয়ে দেখা দেয়। তাই তারা ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর পরিকল্পনা হণ 
করে। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের বাস্তব জীবনে 
ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন নবায়ন করা । এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিরিয়ায় 
তারা হুসনী জঈমকে ক্ষমতায় আনে । হুসনী জঈমকে ক্ষমতায় আনার এক মাস 
পূর্বে (১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) কায়রোর সর্ববৃহৎ সড়কে ইসলামী 
আন্দোলনের মহান নেতা হাসান আলবান্নীকে হত্যা করা হয়। এর বার দিন পর 
ইয়াহুদীদের সাথে রুভ্স চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
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আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ১৯৫৫ সালে সে মিশরে বৃটেনের স্থান দখল 
করে নিবে। কিন্তু আবার বলল, যদি এত সময় ধৈর্য্য ধারণ করি, তাহলে 
মুসলমানরা ক্ষমতায় চলে আসবে। তাই সে কিছু সেনা অফিসারের সাথে 
যোগাযোগ করে যতদ্রত সম্ভব তার আজ্ঞাবহ একজনকে অভুথ্যানের মাধ্যমে 
ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করল । তাদের মাধ্যমে সে (আমেরিকা) ১৯৫২ 
সালের ফেব্রুয়ারীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে কায়রোকে ছয়মাস অন্ধকারে 
রাখে । জনসাধারণের জন্য রাতে ঘোরাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ ছয়মাসে 
সামরিক অফিসার ব্যতীত আর কাউকে বদলির সুযোগ দেয়া হয়নি। এ সময়ের 
মধ্যেই অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। যা পরবর্তীতে জুলাই 
অভ্মুথান ও স্বাধীন সেনা অফিসার অভ্যুত্থান নামে পরিচিত লাভ করে। নেপথ্য 
নায়ক আমেরিকা অভ্যরথানের পুতুলদেরকে তিনটি শর্তে আবদ্ধ করে} 

এক. ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা । 

দুই. পাশ্চাত্যের সমর্থনপুষ্ট ইসরাঈলের নিরাপত্তায় আঘাত না হানা। 

তিন, আল আযহারের অস্তিত্বকে বিলীন করা বা তাকে এমন এক প্রতিষ্ঠানে 
রুপান্তরিত করা, যার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে ধ্বংস করে আধুনিক ও 
প্রগতিশীল ইসলাম অন্য কথায় আমেরিকান ইসলাম( ₹১-) প্রচার করা 
হবে । অর্থাৎ এমন ইসলাম যেটা কষ্যুনিজম ও নাস্তিক্যবাদের বিরোধীতা করবে 
কিন্তু আমেরিকাকে এ কথা বলবে না যে, "হে অত্যাচারী ! হে জাতিসমূহের 
রক্তচোষণকারী ! তুমি থাম” । আর বৃটেনকেও এ কথা বলবে না যে, ' হে 
অনাচারী! তোমার অবিচার ও অনর্থ সৃষ্টি আর নয়" অভ্যুত্থান সফল ৷ প্রতারিত 
হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ অভ্যুত্থানে সমর্থন ও সহযোগিতা যোগায় । 
ওরা দিনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এসে বলত আমরা তোমাদের 
সাথে রয়েছি। আর শেষ রাত্রে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেফার্সন সাফরীর কাছে গিয়ে : 
সকল খবরাখবর পৌঁছে দিত। ১৯৫৪ সালে জনসন “শৃন্যতাপূরণ” নামে যে. 
রিপোর্ট তৈরী করে তাতে কীভাবে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হবে, তার কথাই 
বলা হয়। এতে জর্দানের পানি ভাগকরণ, ফিলিস্তিবীদের বসবাসের জন্য একটি 
এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং আরব ও ইয়াহুদীদের মাঝখানে একটি সীমান্ত প্রতিষ্ঠা 
যেখানে শান্তিকামী লোকজন বসবাস করবে প্রভৃতি উল্লেখ করা হয় । রিপোর্টের 
সর্বশেষে যে কথাটি উল্লেখ করা হয়, সেটা হচ্ছে মিসরে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী 
আন্দোলনের অস্তিত্ব থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অঞ্চলে শান্তি আসবে না। এ 
রিপোর্ট পেশ করার কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন 
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দেয়া হয় এবং হাজার হাজার যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । 

আমাকে জর্দান ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র বলল, উস্তাদ আপনার ভাষণ আমাদের 
খুব ভাল লাগে । তবে আপনি ভাষণে যে কথায় কথায় আবদুন নাসেরের বদনাম 
করেন, ত'র কারণ কি? আমি তার কথার কোন উত্তর দিলাম না। ক্লাস রুমে 
এসে লেকচার দেয়ার সময় ছাত্রদের বললাম, এক ছাত্র আমার কাছে এ ধরনের 
প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমি এ লোককে (আবদুন নাসের) ঘৃণা না করে পারি না। 
কেন জান? আমি চেষ্টা করলেও তাকে ঘৃণা না করে থাকতে পারব না । কারণ, 
এ লোক আমাদের এ অঞ্চলকে ইসলামী শাসন থেকে বঞ্চিত করেছে । মিশরে 
যদি ইসলামী খেলাফত কায়েম হত, তাহলে এ অঞ্চলে ইয়াহুদীদের পক্ষে টিকে 
থাকা সম্ভব হত না এবং এ অঞ্চল বরং পৃথিবীর দৃশ্যই ভিন্ন রকম হত । সবখানে 
ইসলাম ও মানবতার জয় হত। কিন্তু ক্ষমতার লোভে এ লোক পৃথিবীর মানুষকে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত রাখল । কিভাবে আমার অন্তরে 
এ লোকের প্রতি বিন্দু মাত্র ভালোবাসা থাকতে পারে? শত চেষ্টা করলেও এটা 
আমার পক্ষে সম্ভব না। এ লোকের হাতেই এ অঞ্চলে ইসলামের দুরবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে। যেদিন থেকে মিশর মুসলিম শাসকদের হাত থেকে চলে গেছে, সেদিন 
থেকে এ অঞ্চলে (মধ্যপ্রাচ্য) ইসলামের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে। ১৯৪৯ 
সালে শায়খ বারাকে হত্যা ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর অত্যাচারের 
টীম রোলার চালানো হয়েছে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য । ১৯৫৫ সালে 
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আবার দমন করা হয়েছে ইসরাঈলের উন্নতি ও 
স্থিরতা অর্জন এবং সুরেজ খাল পর্যন্ত অধিপত/ বিস্তারের জনা । ১৯৬৬ সালে 
সাইয়েদ কুতুব ও তার সহকর্মীদের ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে ইসরাঈলের 
নিরাপত্তার জন্য । অনুরুপ শুক্রী মুস্তফা ও সালেহ সারিইয়া প্রমুখকেও মৃত্যুদণ্ড 
দেয়া হয়েছে একই উদ্দেশ্যে । মিশরে ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
ইসরাঈলের সাথে কথিত “শান্তি আলোচনা" অব্যাহত রাখার জন্য ৷ পৃথিবীর 
যেখানেই তাগ্ততরা কাফিরদের স্বপ্ন পূরণ করে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি সাধণ 
করতে চায়, সেখানেই ইসলামী আন্দোলনের উপর নির্মম নির্যাতন বেড়ে যায়। 
এখন আমি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করব। সিরিয়া কিভাবে রাজতন্ত্র থেকে 
কম্যুনিস্ট শঁকনায়কদের হাতে চলে গেল। মুলত ইয়াহুদীদের যোগসাজসেই 
সিরিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা কম্যুনিস্ট নুসাইরী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায় । ইয়াহুদীরা 
পরোক্ষভাবে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং 
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রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের ইন্ধন যোগায় । ফ্রান্সে ইয়াহুদীদের 
ইন্ধনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং পৃজীবাদী ব্যবস্থা চালু হয়। সে সময় 
রাজাকে ফাসিতে ঝুলাব ।' কারণ, রাজতন্ত্র কিছু সমস্যা থাকলেও রাজারা কোন 
সময় মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। কারণ, রাজাকে সব সময় 
মানুষের শ্রদ্ধাভাজন থাকতে হয়। না হয় রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় 
না। অপর দিকে সামরিক একনায়ক সরকারগুলো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এর! 
জনগণকে লাঠির জোরে শাসন করে । সম্মানিত ব্যক্তিকে অসম্মানিত করে এবং 
অসম্মানিত ব্যাক্তিকে সম্মাতি করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
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“কেয়ামতের পূর্বে প্রতারণার একটা সময় আসবে, যখন আমানতদারকে 
প্রতারক বলা হবে এবং প্রভারককে আমানতদার বলে গণ্য করা হবে, 
মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হবে । নিকৃষ্ট 
লোকেরা উপরে উঠে যাবে এবং শ্রেষ্ঠ লোকেরা নিঃশেষ হয়ে যাবে ।” 
অবিচারী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতায় আসবে। ভালো লোকদেরকে 
দেশদ্বোহীতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগে ফাসি দেয়া হবে। আরব রাষ্ট 
বর্তমান এ অসৎ ও নিয়নশ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতায় । ভালো লোকদের উপর 
সেখানে চলছে জুলুম নির্যাতন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর চলছে 
পাশবিক নি্যতিন। তাদেরকে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে। তবে আমাদের 
আশা এ দেশগুলোর ভবিষ্যত একমাত্র ইসলামই । 


আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। (আর তা হচ্ছে এই যে) 
তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান 
আনবে এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করবে। 
তোমাদের এ কাজই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জান। তিনি 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন 
এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ ও (তোমাদেরকে 
প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাত সমূহের উন্নত আবাসন্থুলে । আর এটাই হচ্ছে মহা 
সফলতা । আর তোমরা তো আখেরাতকে ভালবাস। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য 
সমাগত ও বিজয় নিকটবর্তী। আর আপনি মুমিনদেরকে সুসং্‌ 
দিন।”[আসসাফ £ ১০-১৩]। 
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সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা 


রাব্দুল আলামীন আমাদেরকে নসীহত ও উপদেশ দিচ্ছেন। তার উপদেশ 
যথাযথ, তার ওয়াদা সত্য ও তার কথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। কতইনা 
সুন্দর তার কথা ‘আমি কি তোমাদের একটি ব্যবসার সন্ধান দিব?' এটা সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যবসা । আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পাদিত ব্যবসা । ক্রেতা মহান আল্লাহ আর 
বিক্রেতা আপনি । অতএব আপনি অনেক উপরে উঠে গেলেন। আপনি রাব্বুল 
আলামীনের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করছেন । এর চেয়ে বড় সম্মানের 
বিষয় আর কী হতে পারে? বলা হয় যে, অমুক সৌদি আরবে সিকো কোম্পানির 
এজেন্ট । অর্থাৎ, এ একটা বিশাল ব্যাপার । অতএব, যে আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহ' 
ওয়াতাআলার ব্যবসার এজেন্ট তার কেমন মর্যাদা? সপ্তাকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের 
মাঝখানে যা আছে সবকিছু তারই মালিকানায় । 

আমাকে একজন বলল, আমি আমার দেশে ফিরে যেতে চাই । বললাম, কেন? 
বলল, সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য। বললাম, তুমি কি আল্লাহর 
সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়ে তাগুতের সেনাবাহিনীতে 
অন্তর্ভুক্ত হতে চাও? ভাই তুমি এখানের সৈন্য তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত 
কর। আল্লাহ বলছেন- 33 ৬৬৮ 13১51 “তোমরা হালকা ও ভারি অস্ত্র নিয়ে 
অভিযানে বেড়িয়ে পড় ।শৃতাওবাহ £ ৪১ ]। 

এখানের সেনাবাহিনীতো আল্লাহর সেনাবাহিনী । তুমি ওখানে কয়েক বছর 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটা সার্টিফিকেট পাবে । আর এখানে যে সার্টিফিকেট 
পাবে, তা হচ্ছে জান্নাতের সার্টিফিকেট । এ জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও 
যমীনের প্রশস্ততার সমান । ওখানে তুমি বিশ বছর চাকুরী করে একটি ঘর তৈরী 
করবে এবং একটি সুন্দরী বিয়ে করবে আর কী! আর তুমি যদি এখানে আল্লাহর 
বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাক, তাহলে বাহাত্তরটি ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরকে বিয়ে করতে 
পারবে ও অনেক প্রাসাদ লাভ করবে । প্রত্যেক প্রাসাদ মনিমুক্তা দ্বারা 
কারুকাজকৃত দৈর্ঘ্যে সত্তর মাইল এবং এর দরজা সবুজ মরকত (মণি) দ্বারা 
তৈরি। 

তুমি এখানে হয়তো একজন সুন্দরী সৌদী বা জর্দানী কিংবা ইয়েমেনী মেয়ে 
বিয়ে করবে। কিন্তু ওখানে যে মহিলা পাবে সে সন্তরটি পোশাকে সজ্জিত 
থাকবে । এ সত্তরটি কাপড় একটার উপর একটা পরবে । কিন্তু তারপরও তাদের 
পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে। এ ব্যবসার চুক্তি সম্পাদনকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় 
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না। কারণ, এ ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ ও তোমার মাঝে হচ্ছে। তিনি 
ক্রয়কারী আর তুমি বিক্রয়কারী আর চুক্তি সম্পাদনকারী হচ্ছেন আমানতদার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটা কোন 
মুন্সির হাতে রক্ষিত নয়, সে চুক্তি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনেই রক্ষিত। 
কুরআন কখনো নষ্ট হবে না। তাই তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই । এ কুরআন 
সরকারী রেজিদ্ত্রী বুক নয়, যা অনেক সময় সরকার পরিবর্তন হওয়ায় পুড়ে ফেলা 
হয়। তোমার চুক্তিনামা তো সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহর সাথে। তাই এ চুক্তিনামা 
কখনো পরিবর্তিত হবে না, নষ্ট হবে না এবং পুড়েও যাবে না। আল্লাহর এ 
প্রতিশ্রুতির কথা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনুন- 
এ] fo 5৪ 5554 Eds tf ob ৮6753 ৮০1 mil ০০ এ dh 31 
dls ogee df 59 073 439 8091 ৬ ৪৮46 2) 04587 ১44 

(11 $) 51 Sd % 01১) ws ১৫০ ৬২৪ San UNE 
“আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ও প্রাণসমূহ জান্নাতের বিনিময়ে 
ক্রয় করে নিয়েছেন! তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এতে তারা 
(শক্রদের) মারবেও এবং (শত্রুদের হাতে) মরবেও । এ ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি 
রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে, তাতে তিনি অবিচল । আর আল্লাহ্‌র চেয়ে 
বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে হতে পারে? অতএব, তোমরা যে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়েছ, তা নিয়ে আনন্দিত হও। আর এ হল মহা সাফল্য ।”| 
আত্তাওবাহ ৪ ১১১]। 


জিহাদ মানেই কিতাল 

কুরআন ও হাদীসের যে সব জায়গায় জিহাদ শব্দটি সাধারণ ভাবে এসেছে, 

সেখানে জিহাদ মানে হচ্ছে কিতাল। আল্লামা ইবনে রুশদ বলেছেন- 

টন 
১:০৮ LG খত যি ভে 

“যেখানে জিহাদ শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে জিহাদের অর্থ 

কিতাল বিসসাইফ তথা তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করা। আর কাফেরদের সাথে 


তরবারীর যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত হয়ে স্বীয় হস্তে 
জিয্য়া না দিবে ৷’ 
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অতএব, অপব্যাখ্যা করে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর পরিভাষা সমূহের অর্থ 
বিকৃত করবেন না। জিহাদের অর্থের পরিবর্তন করবেন না। জিহাদ মানে শক্রকে 
নিশ্চিহ্ন করা। এটাই জিহাদের শরয়ী অর্থ । চেয়ারে বসে চা পান ও আপেল 
খেয়ে ইসলাম সম্পর্কে লেখালেখি করা বা মিশ্বারে দাড়িয়ে খুতবা দেয়ার নাম 
জিহাদ নয়। অনুরূপ কোন মসজিদে গিয়ে ঘন্টা দুয়েক সভা করাকেও আল্লাহর 
রাস্তায় বের হওয়া বলে আখ্যায়িত করা যায় না । “আল্লাহর রাস্তা" বাক্যটি যখন 
সাধারণভাবে আসে তখন জিহাদের ন্যায় তার অর্থও হয় কিতাল । 
হাদীসে যে আছে- &। 5 8 2৮0 920, “আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা 
এক সন্ধ্যা” তাতে আল্লাহর রাস্তা থেকে উদ্দেশ; কিতালই। তাই কুরআনের 
আয়াতের এমন অর্থ করা উচিত নয়, যা আমাদের জিহাদ থেকে বিরত থেকে 
আমাদের ধ্বংসের পথে থাকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । কেননা জিহাদের অর্থ হচ্ছে 
কিতাল। আর ফী সাবীলিল্লাহর অর্থও কিতাল। 

পিল তত) ০058 45৭ এ ১১০০০) 

“তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে। 
তোমাদের এ কাজ তোমাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর” । এ কাজ অমুকের 
সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম, দেশী-বিদেশী কোম্পানীর সাথে 
ব্যবসা করার চেয়ে উত্তম। 


শহীদের সবকিছু ক্ষমা করা হবে 

আল্লাহর কথা ৮4%১ 2৫ 58 “তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন” এর 
অর্থ কী? অবশ্যই সকল গুনাহ। কারণ, আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা ৮ 
a “তোমাদের কতিপয় গুনাহ” বলেনি। কুরআনে যে সকল স্থানে 7 
বলা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশের পরে} ৮ এসেছে। আর রর 
£49 আসলে অর্থ হয় কতিপয়। কিনতু এখানে বলা হয়েছে শুধু 285১ তাই 
এখানে অর্থ হবে সকল গুনাহ! কারণ,০,%১ শব্দটি বহুবচন এবং তা $ 
সর্বনামের সাথে সংযুক্ত । আর বহুবচন যখন সর্বনামের সাথে যুক্ত হয়, তখন 
ব্যপকতার অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ, সকল গুনাহই ক্ষমা করা হবে এমনকি 
ঝণও। হ্যা, যদি শির্ক থেকে পূর্বে থেকে তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে তা 
ক্ষমা করা হবেনা। 
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ঝণ রেখে জিহাদে অংশগ্রহণ 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হল, একজন মানুষের খণ রয়েছে 
এবং তার উপর জিহাদের জন্য বের হওয়াও ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে সে 
কী রুরবে? বললেন, “তার দু’ অবস্থা হতে পারে । যদি তার নিকট খণ পরিশোধ 
করার সম্পদ না থাকে, তাহলে সে জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়বে । অর্থাৎ 
সম্পদ উপার্জন করে খণ পরিশোধ করা' পর্যস্ত অপেক্ষা করবে না ।” কারণ, খণ 
রেখে যদি তুমি হজ করতে পার, তাহলে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন 
করতে পারবে না? খণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়া যায়। কিন্তু 
জিহাদ সরাসরি নিজে গিয়ে করতে হয়। অতএব, তোমার কাছে ঝণ 
পরিশোধের টাকা না থাকলে জিহাদে বের হয়ে পড় ৷ তুমি শহীদ হলে আল্লাহ 
তোমার ঝণ পরিশোধ করে দিবেন। “শহীদের জন্য খণ ছাড়া বাকী সব ক্ষমা 
করা হবে" -এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, এটা এমন খণের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যা পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্তেও ঝণ গ্রহীতা পরিশোধে 
টালবাহানা করে। তবে যদি তার কাছে খণ পরিশোধ করার মত সম্পদ না 
থাকে কিন্তু পরিশোধ করা তার পাক্কা নিয়ত থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে 
আল্লাহই সে খণ পরিশোধ করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-_ 

AL &1 Io WS 491৮0৫10154 if 
“যে পরিশোধ করার নিয়তে মানুষ থেকে খণ নেয়, (সে পরিশোধ করতে না 
পারলে) আল্লাহ তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিবেনপ্বুখারী|। 
অতঃপর কিয়ামতের দিন এ দেনাদারের প্রতি তার পাওনাদারকে সত্তুষ্ট করিয়ে 
দিবেন । বলবেন, তোমাদের ভাইকে (দেনাদার) ক্ষমা করে দাও । তারা বলবে 
পারব না। তখন বলবেন তোমাদের পিছনে তাকাও । পিছনে তাকালে তারা কিছু 
প্রাসাদ দেখতে পাবে । তারা বলবে, হে আল্লাহ! এ প্রাসাদণ্ডলো কাদের? 
বলবেন, তোমাদের, যদি তোমাদের ভাইকে ক্ষমা করে দাও । একথা শুনে তারা 
তাকে ক্ষমা করে দিবে । কারণ, কিয়ামতের দিন সে আর টাকা নিয়ে কী করবে? 
সে তো আর মার্সিডিস গাড়ী কিনতে পারবে না। 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘আর যদি ঝণ গ্রহীতার কাছে খণ পরিশোধ 
করার সামর্থ থাকে এবং তার কাছে সে ঝণ পরিশোধ করার সময়ও হাতে আছে, 
তাহলে সে ভেবে দেখবে, পাওনাদার খাণের টাকাগুলো পেয়ে জিহাদে ব্যয় 
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করবে নাকি অপচয় করবে৷ যদি দেখে সে টাকাগুলো পেয়ে জিহাদে ব্যয় করবে 
তাহলে খণ পরিশোধ করে দিবে । আর যদি দেখে সে টাকাগুলো পেয়ে প্রবৃত্তির 
চাহিদা ও ভোগ সামগ্ৰী ক্রয় করবে, তাহলে তার খণ পরিশোধ করবে না।' 
ঝণের এ টাকাগুলো নিয়ে জিহাদে চলে যাবে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।' 
এটা আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কথা । এ কথাটা তাঁর ফত্ওয়া কুবরা-এর চতুর্থ 
খন্ডের ১৮০/১৮১ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন। 
ভাই একথা কেন বলা হল চিন্তা করুন। আল্লাহর দীনকে পৃথিবী থেকে মুছে 
ফেলা হচ্ছে। মুসলমানদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, তাদের রক্ত ঝরানো 
হচ্ছে। এমন মুসলমানও রয়েছে, টাকার অভাবে জুতা কিনতে না পেরে যাদের 
পা ছিড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তুমি হাজারো ঝণ গ্রহীতা হলেও এমন লোককে 
তোমার টাকা দেয়া জায়েয না হবে যে ৮১-৮৭ মডেলের মার্সিডিস গাড়ী কেনার 
জন্য পঞ্চাশ হাজার রিয়াল কিংবা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ব্যয় করবে । এ টাকা 
দ্বারা মুজাহিদদের কয়েকটি ফ্রন্ট চালু করা যাবে। এ টাকা দিয়ে তুমি 
মুজাহিদদের জন্য জুতা ক্রয় কর। ইনশাআল্লাহ তুমি ক্ষামাপ্রাপ্ত হবে। এটা 
নিবেধিদের দেয়ার চেয়ে উত্তম । আল্লাহ বলেন- 
এ পর i 0 চ হি 5১119 33, 
“আর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা যে সম্পদণ্ডলোকে তোমাদের জীবন-যাত্রার 
অবলম্বন করে দিয়েছেন তা নিবেধিদের হাতে তুলে দিওনা ।”[সূরা নিসা £ ৫|। 
ধন সম্পদ দিয়ে কী করতে হবে তাও তিনি বলেছেন- 
এ) লা OY ১3 1 5১৬০, 
“তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ কর ।”[তাওবাহ £ ৪১] । 


অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ঠ 
কুরআন ও হাদীসে জিহাদের বড় গুরুত্ব রয়েছে। জিহাদের উপর কোন ইবাদত 
এমনকি নামাযকেও অগ্াধিকার দেয়া যায় না। জিহাদ নামাযের চেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ফতৃওয়ায় বলেছেন- 

০ ৮০4 এ লও ০ Gry চে ০৪ ৬০ সু gis Sf 
হানাদার যে শক্র দীন ও দুনিয়া উভয়ের ক্ষতি করে ঈমানের পর তাকে 
হঠানোর চেয়ে কোন বড় ফরয কাজ আর নেই'। 
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প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ । এরপর হানাদার শক্রুকে হটানো, যারা মুসলমানদের 
দীন ও দুনিয়া উভয়ের উপর আঘাত করে তার ক্ষতি সাধন করছে, যেমন রুশ, 
ইয়াহুদী ও অন্যান্যরা । তাই প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
অতঃপর হানাদারকে হটানো। অতঃপর নামায, রোযা ও হজ। তাই আল্লামা 
ইবনে রুশদ বলেছেন-_ 

০০5 i es le FL ৩ গু 
‘জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তাকে উম্মতের 
এক্যমতের ভিত্তিতে ফরয হজের উপর অগ্রাধিকার দিতে হয় ।' 
ভাই তুমি কিভাবে হজে যেতে চাচ্ছ অথচ মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। 
তুমি এতে পীচ থেকে ছয় হাজার দিরহাম ব্যয় করছ অথচ এ অর্থগুলো দিয়ে 
তুমি আফগানিস্তানে মুজ্গাহিদদের একটি ফ্রন্ট চালু করতে পার । তুমি গিয়ে 
বলছ- 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা" । ভাই 
তুমি এখানে এসে বল 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' । তিনিইতো তোমাকে 
বলেছেন- 

Jr, 9৮155, 

“তোমরা জিহাদের জন্য হাল্কা ও ভারি সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়ে পড় "তাওবা! 8) | 
তুমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে বল 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্ঘা লাব্বাইকা' ৷ তোমার 
তো ওখানে তালবিয়া বলা সহজ । তুমি তালবিয়া বলছো ওখানে বিমানে বসে, 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থান থেকে এমনকি আরাফাতেও ছায়া আপেল এবং ঠাণ্ডা 
পানির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এখানে তো গরম, শুষ্কতা, শীত, বরফ, ক্লান্তি ও 
পিপাসার সম্মুখীন হতে হয় । “লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' এর বাস্তবতা তো 
এখানেই অধিক বিদ্যমান। 
সম্পদ দ্বারা জিহদ করার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে প্রশ্ন করা 
হল, আমরা যদি জিহাদে যাই, তাহলে কিছু লোক অভাবের কারণে যারা যাবে । 
এ অবস্থায় আমরা কী করব? তিনি বললেন, অভাবীরা মারা গেলেও জিহাদে 
যাঁও। কারণ, মুসলমানরা যদি পরাজিত হয়, তাহলে ধনী-পরীব সকলেই মারা 
যাবে এবং দীন-দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস হবে। 
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তোমাদের খাদ্য তোমাদের শক্রর মুখে 
কিন্তু জিহাদ এ সকল আশঙ্কাকে দূরীভূত করে । মুসলমানরা বিজয়ী হলে গরীবরা 
ধনীতে পরিণত হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

৬৮১০৪ By এ, 
“আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা আমার রিযিক রেখেছেন আমার বর্শার 
ছায়াতলে ।আলজামিউস সগীর ঃ হাদীস নং ২৮৩১]। 
এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে একটি দূর্ণ রয়েছে যাকে আহমাদ শাহ্‌ যাসউদ 
জয় করার কাছাকাছি পৌছেছে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করুন। এ 
সপ্তাহে আপনাদেরকে উত্তরাঞ্চলের একটি বড় বিজয় ও অনেক গনীমতের 
সুসংবাদ দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক গনীমত। আমার ধারণা সাড়ে 
তিনশতটি ক্লাসিনকতভ। আমার নিকট আবদুল ওয়াহিদ এসে জানাল যে, তারা 
অনেক গনীমত পেয়েছে। সে এ অঞ্চলের লোক । কিন্তু তা কোন জায়গায় 
পেয়েছে তা ভুলে গেছে। এ গনীমতে একশত টন খাদ্য ছিল। আমরা যদি 
ওখান থেকে বাদাখশানে এগুলো নিয়ে যেতে চাই, তাহলে একটি খচ্চরের উপর 
করে পঞ্চাশ কেজির অধিক নেয়া যাবে না। অর্থাৎ, এক টন নিতে গেলে বিশটি 
খচ্চরের প্রয়োজন আছে । আর একশত টন নিতে গেলে প্রায় দু'হাজার খচ্চরের 
প্রয়োজন। 
মুজাহিদগণ কমান্ডারের নিকট এসে বলতো, আমাদের জুতার প্রয়োজন। তিনি 
বলেন, তোমরা যদি পুরুষ হও, তাহলে তোমাদের জুতা তোমাদের সামুনেই 
আছে। এ যে জুতায়পূর্ণ শক্ত ক্যাম্প সামনে, ওদিকে অথসর হও । ফলে তারা 
তাতে আক্রমণ করে জয় করে নিত এবং জুতা ও অস্ত্র অর্জন করত। 


মুসলমাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার প্রসঙ্গে 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া “মানুষ অভাবের কারণে না খেয়ে মারা গেলেও জিহাদে 
যাওয়া ফরয' কেন বললেন, তার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, “শত্রুরা যদি দুর্বল ও 
কাপুরুষ মুসলমানদৈর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে জিহাদ চালিয়ে 
যাওয়ার স্বার্থে আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের জন্য এ সব 
মুসলমানদের হত্যা বৈধ করেছেন, যাতে আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার 
জন্য শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে পারি। অতএব; তাদেরকে শক্ররা ঢাল 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১২৭ 

হিসেবে ব্যবহারের সময় আমরা নিজেরা তাদের হত্যা করছি. আর অভাবের 
তাদের হত্যার ব্যাপারটাতো! ক্ষুধার কারণে মারা যাওয়ার চেয়ে আরো মারাত্মক . 
খাদ্যের অভাবতো এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে বিরাজ করছে । আফ্রিকাতো ক্ষুধা 
ও খরার কবলে পতিত। এ থেকে আপনি তাদের কিভাবে রক্ষা করবেন। 
পৃথিবীর কোন অঞ্চলে স্থান করে বসুন এবং সেখানে আল্লাহর দীন কায়েম 
করুন, মুজাহিদদের সাহায্য করুন। মুজাহিদরা আপনার জন্য পৃথিবীর 
কল্যাণসমূহ নিয়ে আসবে । 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সুসংবাদ 

হযরত আদী বিন হাতেম রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্সাম- এর দরবারে আসলেন। এই আদী বিন হাতেমের আব্বা ত্বাই 
গোত্রের সর্দার ছিলেন ( এ সময় রাসুলুল্লাহ সান্লান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
নিকট একজন লোক এসে অভাবের অভিযোগ জানাল । এরপর আরেকজন এসে 
ডাকাতির অভিযোগ জানাল । আদী রপিরাল্লাহু আনহু বড় লোক ছিলেন । আর 
বড়লেকরা স্বভাবত শৌর্য বীর্ঘ, টাকা পয়সা ও নিয়ম নীতি প্রিয় হয়। তাই তখন 
আদী রদিয়াল্লাহু আনহু- এর হাবভাব দেখে বুঝা যাচ্ছিল যেন তিনি বলতে 
চাচ্ছেন, এ কেমন দীন যাকে যারা গ্রহণ করে তারা সবাই ফকীর আর তাদের 
রাস্তা ধাটগুলো চলার জন্য নিরাপদ নয় ; এদের মাঝে নিরপত্তা নেই, স্বচ্ছলতা 
নেই। আমরা রোমসহ সারা দুনিয়। বাদ দিয়েছি এদের জন্য? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং তার মনে যা 
ছিল, তা যেন জেনে ফেললেন। বললেন, তুমি কি হীরীয়* গেছো? বললেন, না 
তবে তার নাম শুনেছি ও তাকে চিনি ' বললেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, 
তাহলে দেখবে, হীরা থেকে মহিলারা একাকী সফর করে আসছে এবং 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় 
থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। আদী 
রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাহলে ত্বাই গোত্রের 
সন্ত্রাসীদের কী অবস্থা হবে এবং সাআলীক ডাকাতরা কোথায় পালাবে, যারা 
রাসূনুল্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 
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“তোমার জীবন দীর্ঘ হলে তুমি অবশ্যই কিসরা স্ম্রাটের রাজকীয় কোষাগার জয় 
করবে । বললাম, কিসরা মানে কি কিসরা বিন হরমুয? বললেন, হ্যা! এবং তার 
সম্পদগ্ডলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে । আর তোমার জীবন দীর্ঘ হলে তুমি 
এটাও দেখতে পাবে যে, মানুষ তার হাতের মুষ্টি ভরে স্বর্ণ রৌপ্য নিয়ে মানুষকে 
তা গ্রহণ করার জন্য ডাক দিবে। কিন্তু সবার স্বচ্ছলতার কারণে কেউ তা গ্রহণ 
করতে এগিয়ে আসবে না ।শ্‌বুখারী ও মুসলিম] । 

সম্রাট কিসরা সে সময় বর্তমান সময়ের গর্বাচেভের মত ছিল। সে সময় যেমন 
বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ, একদিকে আহলে কিতাব রোমানরা ও 
অন্যদিকে অগ্নিপূজারী মাজুসরা, তেমনি বর্তমানেও বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত । 
একদিকে নাস্তিক কম্যুনিস্ট ও অন্য দিকে খৃস্টীয় পাশ্চাত্য । আদী বিন হাতেম 
রদিয়াল্লাহ আনহু বলেন- “বাস্তবেই আমি মহিলাদেরকে হীরা থেকে একাকী 
সফর ‘করে এসে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং আমি সেসব 
লোকদের একজন, যার! স্য্রাট কিসরার কোষাগার জয় করেছে ।, এ ব্যাপারে দু 
বাজুবন্ধ -এর কিসসা ইতিহাস প্রসিদ্ধ, যার ওয়াদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সারাকা বিন মালেক বিন জা'শাম রদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা হযরত সুরাকা রদিয়াল্লাহু আনহুকে এ সময় পর্যন্ত 
জীবিত রেখেছিলেন । হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ দু'বাজুবন্ধ এর 
কাছে পৌঁছলেন, তখন কাঁদলেন এবং বললেন, কোথায় সারাকা বিন মালেক 
বিন জা'শাম? তখন সারাকা কাছে গেলে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এ 
হচ্ছে তোমাকে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সুসংবাদ ৷” 


আশাবাদ 

যেমন ধরুন আমি আপনাকে বললাম, আগামীতে যখন আমরা মস্কো বিজয় 
করব, তখন ক্রেঘলিন ভবন আপনাকে দেয়া হবে। তখন আপনি হয়তো 
বলবেন, আমার জন্য ক্রেফলিন ভবন, যে ছাদা ক্যাম্পে অবস্থান করে? হ্যা! 
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আপনি ছাদা ক্যাম্পে অবস্থানকারীর জন্যই ক্রেমলিন ভবন! ব্যাপারটা এখন 
আপনার কাছে সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা শীঘ্রই 
ক্রেঘলিন জয় করে নিব। গর্বাচেভ হয়তো আপনাদের গৃহ পরিচারকের কাজ 
করবে, যদি আত্মহত্যা না করে-বা মারা না যায়। আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ 
সিকি শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমান্দের হাতে রাশিয়ার পতন ঘটবে । নতুবা রাশিয়া 
ও আমেরিকা থেকে শুরু করে পুরো বিশ্ব কেন আফগানদের প্রতি এত ভীত? 
তারা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা 
চিকিৎসার নামে পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মান ও ডেনমার্ক থেকে আসছে। 


খৃষ্টানদের বিদ্বেষ 

জার্মান ও ফ্রান্সের অনেক চিকিৎসক চিকিৎসার নামে আফগান মহিলাদের জরায়ু 
কেটে ফেলে, যাতে তারা গর্ভবতী হতে না পারে। মহিলারা বাচ্চা প্রসবের জন্য 
তাদের চিকিৎসালয়ে গেলে বাচ্চা প্রসব শেষে তাদের জরায়ু কেটে ফেলা হয়৷ 
কারণ, তারা আফগানদের বংশ বৃদ্ধিতে শংকাগ্রস্থ ৷ জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট 
আফগানিস্তানে খুব জোরেশোরে বিতরণ করা হচ্ছে । আফগান মহিলারা তাদের 
কাছে এসে মাথা ব্যথার কথা বললে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বডি খাইয়ে দেয় । 
আমাদের ভাই ডাক্তার সালেহ মাজারশরীক ও বলখে গিয়েছিলেন। ' তিনি 
বলেছেন, আমি সেখানে যে জিনিসটি বেশী বিতরণ করতে দেখেছি, সেটা হচ্ছে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ ট্যাবলেট এবং মাদক । 

পাশ্চাত্যের “চিকিৎসকরা মুজাহিদদের মাঝে মাদক বিতরণ করছে। কেউ এসে 
পেটের ব্যথার কথা জানালে তারা তাকে মাদকের ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়। কারণ, 
তারা আফগানদের ইউরোপ দখল করার ভয় করছে। 


জিহাদ ভীতি 

টাইমস ম্যাগাজিন লিখেছে, কয়েকদিন আগে তা আমি নিজেই পড়েছি যে, 
কুশরা আফগানিস্তানে সামরিক পথের পরিবর্তে বন্ধ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে ৷’ 
অর্থাৎ আফগান রণাঙ্গনে তারা বিজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়ায় জহির 
বলল, জহির শাহ্‌ বাঁ তার মেয়ে জামাই শাহ্‌ ওলীকে নিয়ে আসুন, আমরা 
আফগানিস্তান থেকে চলে যাব। এসব ফাভামেন্টালিষ্টদের ক্ষমতায় যাওয়ার 
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সুযোগ দিবেন না। ফাল্ডামেন্টালিষ্ট কারা? অর্থাৎ, মৌলবাদী যারা মূলনীতিকে 
আকড়ে ধরে । এরা সাইয়াফ, হেকমতিয়ার, রব্বানী ও ইউনুস খালেস। 
প্রথম দু'জন স্ত্রীম ফাভামেন্টালিষ্ট । অর্থাৎ, কট্টর মৌলবাদী । শেষের দু'জন একটু 
হান্কা' আর বাকীরা মডারেট তথা মধ্যপস্থী। মধ্যপন্থী মানে অসুবিধার কিছু নয়। 
বৃটিশ ও আমেরিকানদের মত তাদেরকেও পরস্পর সহযোগী হিসেবে পাওয়া 
যাবে। 
তাই এক মার্কিন পপ্তিত তার এক লেখায় উল্লেখ করেছে যে, “রাশিয়া শীত্রই 
আফগানিস্তানে পরাজিত হবে। আফগানদের হাতে রুশ সাম্রাজ্যের পতন 
অবশ্যম্ভাবী । এরা রাশিয়া ভেদ করে ইউরোপের গভীরে পৌঁছে যাবে । তাই হে 
মার্কিনীরা! তোমরা সে সময় তোমাদের দিকে ধাবমান ইসলামী স্রোতকে রোধ 
করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। অতএব, এখন থেকে এ 
ক্যান্সারের বিস্তার বন্ধ কর।' 
ম্যাট্রান অনেক দিন ধরে বলে আসছে যে, আফগানরা হচ্ছে ক্যান্সার, যা রুশ 
সাম্রাজ্যের দেহে ঢুকে পড়েছে। এ ক্যান্সার প্রতিদিন তার দেহকে খেয়ে শেষ 
করে চলছে। এরা আফগানদের প্রচণ্ড ভয় করে। 
আপনারা অবশ্যই জানেন ইয়াহুদীরা. আফগানদের থেকে কত দূরে বাস করে। 
এ ইয়াহুদীরা আমেরিকার অভ্যন্তরে আফগানদের ইমিগ্রেশনের জন্য বিভিন্ন 
এজলৌ গঠন করেছে। যে আফগান আমেরিকায় চলে যেতে চায়, তার জন্য 
পাসপোর্ট, ভিসা ও-টিকেট সব কিছুর ব্যবস্থা করে এরা । কারণ, এরা দেখতে 
পাচ্ছে, জিহাদের চেতনা গোটা মুসলিম উম্মাহর শিরা-উপশিরায় চলাচল করছে। 
কেউ ফিলিপাইনী, কেউ মিশরী, কেউ সৌদী ও কেউ আলজেরী। এরা সবাই 
কেন আফগানিস্তানে এসেছে? অবশ্যই আফগানিস্তানকে রক্ষা করার জন্য। 
কারণ, আফগানিস্তান একটি ইসলামী ভূখন্ড । তো এরা আগামীতে তাদের দেশে 
ফিরে গিয়ে কী করবে? এরা তাদের দেশে ফিরে গেলে পাশ্চাত্যের সকল স্বার্থ 
হুমকির সম্মুখীন হবে। এরা আফগানিস্তানে থাকলে রাশিয়া পরাজিত হবে । কিন্তু 
ভবিষ্যতে কি আমরা তাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারব? এ ফিলিত্তিনী যুবক যে 
আফগানিস্তানকে কাফেরের থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে, রক্ত 
দিচ্ছে, সেকি মসজিদে আকসাকে রক্ষা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? 
বরং এর চেয়ে আরো বেশী ত্যাগ স্বীকার করবে । তাই মোসাদ তাদের পত্রিকায় 
লিখেছে, আমরা ক্ষান্ত হব না, শীঘ্রই পেশোয়ারের মুজাহিদ ক্যাম্পে হামলা 
চালানো হবে। কেন? কারণ, তারা জেনেছে, যুবকরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে ফিলিস্তিনে গিয়ে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করছে। 
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ইয়াহুদীদের পত্রিকায় তারা লিখেছে, আমি নিজেই তা পড়েছি। আলমুজতামা 
পত্রিকা মুজাহিদদের উপর যে রিপোর্ট করেছে সেটা তারা তাদের পত্রিকায় 
ছেপেছে। পরে জর্দানের কতিপয় ভাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সতর্ক 
করে বলেছে যে, এ ইয়াহুদীরা দুষ্ট, তাই সতর্ক থাকবেন। তাদের একজন 
আমাকে একথাও বলেছে যে, কোন কোন ইসরাঈলী পত্রিকা স্বয়ং আপনার নাম 
উল্লেখ করেছে, তাই সতর্ক থাকবেন। এর কারণ হচ্ছে এ জিহাদী চেতনা, 
বিশেষ করে এ আফগান জিহাদের প্রভাব এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ | 
এক ভাই আমাকে বলল যে, আমরা আপনার কিতাব “আয্নাতুর রহমান ফী 
জিহাদিল আফগান’ ফটোষ্ট্যাট করে গোপনে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন লাইবেরীতে 
দেয়ার পর ইয়াহুদীরা সন্ধান চালিয়ে তা নিয়ে নেয় এবং পুড়িয়ে ফেলে। এ 
হচ্ছে জিহাদ ভীতির কারণে । 
এখন কোন ফিলিস্তিনী পাকিস্তান থেকে পশ্চিম তীরে প্রবেশ করলে তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইয়াহুদীরা ধরে নিয়ে যায়। শুধু পাকিস্তানে আসলেই 
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যদিও তারা পাঞ্জাব, সিন্ধু বা করাচীতে উচ্চ 
শিক্ষা লাভের জন্য আগমন করে। 
অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর সাথে থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 
আমাদের শক্রর হাতে ছেড়ে দিবেন না। গোটা বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে। এমনকি 
মার্কিনীরাও আমাদের বিরুদ্ধে । 


মিথ্যা ধারণা 

আরব বিশ্বের পত্র-পত্রিকা সমূহের কাছে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের খবর পৌঁছল, 
তখন তারা ব্যাপারটি এভাবে তুলে ধরল, যেন আফগানিস্তানে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র 
ছাড়া আর কোন অস্ত্রই নেই। আমি তাদের বললাম, ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র 
আফগানিস্তানের জিহাদের জন্য কবে এসেছে? মুজাহিদদের অধিকাংশ ফন্টে 
এখনো ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছেনি। বাস্তব কথা হচ্ছে আফগান জিহাদের 
বদৌলতে মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে ভরসা ও আস্থা সৃষ্টি হয়েছে, 
তা আমেরিকার কাছে খারাপ মনে হয়েছে! তাই তারা এ ভরসা ও আস্থায় ফাটল 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের কাহিনী প্রচার করা শুরু করেছে। যাতে 
মানুষের মাঝে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আমেরিকাই হচ্ছে আফগান জিহাদের 
সহানভূতিশীল জননী ও পরিচর্যাকারী। আর এ জিহাদ ইসলামের জিহাদ নয়, 
বরং তারকাদের লড়াই, দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার সংঘাত । যেখানে 
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যাচ্ছি সেখানে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের কথাই শুনছি। আমি বললাম, আমেরিকা 
মুজাহিদদেরকে দেয়া প্রতিটি ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে মুসলমানদের কাছে 
সত্তর হাজার ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, আমেরিকা আজ 
পর্যন্ত মুজাহিদদেরকে এক কাপ চাও দান করেনি । 
হ্যা! আমরা স্বীকার করি যে, আমেরিকা জাতিসংঘ ইত্যাদির মাধ্যমে আফগান 
মুহাজিরদেরকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে, পাকিস্তানে সাড়ে তিন 
মিলিয়ন আফগান মুহাজির রয়েছে । এদের জন্য প্রতিদিন দশ মিলিয়ন রুটির 
প্রয়োজন হয়। দশ মিলিয়ন রুটির দাম দশ মিলিয়ন রুপি । আমেরিকা, বৃটেন, 
জার্মানি প্রভৃতি দেশসমূহ ও ইন্টারন্যাশনাল চার্চ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের 
মাধ্যমে এ সাহায্য দিচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলব যে, 
আমেরিকা মুজাহিদদেরকে একটি অস্ত্রের টুকরোও দিয়েছে এ কথা কেউ প্রমাণ 
করতে পারবে না। এমনকি মুজাহিদদেরকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার জন্যও তারা 
কোন সাহায্য করেনি। একবার তারা আফগানিস্তানে শিক্ষা খাতের জন্য ষাট 
মিলিয়ন ও চিকিৎসা খাতের জন্য একশ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসল এবং 
পেশোয়ারে মুজাহিদ নেতা রব্বানী, হেকমতিয়ার, সাইয়াফ ও ইউনুস খালেসের 
সাথে যোগাযোগ করল । কিন্তু তারা এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। 


জিহাদের চিত্র বিকৃতকরণ . 

আমেরিকানরা এ জিহাদের চিত্রকে বিকৃত করতে চায়। অনুরূপ এ উদ্দেশ্যে 
বৃটিশরাও তাদের টেলিভিশনে আফগান জিহাদের ফ্লিম প্রদর্শন করে। এতে 
মুজাহিদদেরকে দেখানো হয় মাদকদ্রব্য সেবনরত অবস্থায় । মাদকদ্রব্য সেবনের 
পর তারা নৃত্য শুরু করে। আর নৃত্য শেষে তারা তাদের সম্মুখেই শত্রু ঘাঁটিতে 
আক্রমণ শুরু করে। আফগান জিহাদ যেন কতিপয় মাদকসেবীদের কাজ এটা 
প্রচারের উদ্দেশ্যেই তারা এসব করছে। 

ফ্রাগের সাংবাদিক লুইস আফগানিস্তান নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করে। তার পত্রিকার 
কভারে আফগানদের চিত্র এভাবে তুলে ধরা হয় যে, তারা মানুষ নাকি বানর তা 
বুঝাই যায় না। আফগানদের সম্মানের প্রতীক পাগড়ী নিয়ে তোলা কোন চিত্র 
তাদের পত্রিকায় দেখা যায় না। দেখা যায় তারা খেলনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে 
আছে। পাশ্চাত্যের এসব লোকেরা আফগানদের ঘৃণা করে। তাই তারা তাদের 
চিত্র এভাবেই তুলে ধরে। তারা বলেছে, আমরা গোটা বিশ্বকে আমাদের 
সংস্কৃতির অনুসারী বানিয়েছি এবং বিশ্ববাসী আমাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। 
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কেবল হিন্দুকুশ পর্বতমালার এসব ছাগলরাই এর বাইরে রয়ে গেছে। আমরা 
তাদেরকে আমাদের প্রতি দুর্বল বানাতে পারিনি। এরা আফগানদেরকে পাহাড়ী 
ছাগল অথবা মরু এলাকার যাযাবর হিসেবে আখ্যায়িত করতে আরাম বোধ 
করে। | 


পুনর্জাগরণ 

আমি বলব, শুষ্ক ভাঙ্গা লতাপাতায় যেমন আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এ 
জিহাদের বহ্নিশিখাও মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে । আলহামদুলিল্লাহ, 
আপনারা এখানে দু'শ দশজন উপস্থিত আছেন ! গত বছরের এমন সময়ে 
এখানে আমি আবু বুরহান ও আরেকজনসহ মোট তিনজনই উপস্থিত ছিলাম । 
কিন্তু এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে এল? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা 
মানুষের বক্ষকে জিহাদের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং আফগানিস্তানের 
জিহাদকে. এমন একটি ঘাঁটিতে রুপান্তরিত করেছেন, যেখানে মানুষ জিহাদের 
জন্য একত্ৰিত হচ্ছে। 

দু'দিন পূর্বে আমি সৌদিআরব থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমি সেখানে 
জিহাদের প্রতি যুবকদের আসক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছি। তারা বহুদূর থেকে 
জিহাদের আলোচনা শোনার জন্য ছুটে এসেছে। ভুল তথ্য পেয়ে শায়খ বিন বায 
প্রথমে আফগান জিহাদের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন । তাই তারা তার কাছে 
গিয়ে তার ফতোয়ার প্রতিবাদ জানাল । এটা একমাত্র জিহাদের প্রতি ভালবাসার 
ফল। 

আমি আলকাছিমে গিয়েছিলাম । আলকাছিম একটি বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী এলাকা । 
জিদ্দা, মদীনা, মক্কা বা রিয়াদের মত কোন শহুর নয়। এটা বিশ্ব যোগাযোগ 
-বিচ্ছিন্ন। জিহাদের তথ্যসমূহ সেখানে স্পষ্টরুপে পৌঁছে না। আমি শায়খ ইবনে 
উছাইমীনের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। এ সময় দেখলাম পূর্বাঞ্চল. থেকে 
দু'জন যুবক আসল শায়খের নিকট আফগান জিহাদের বিধান জিজ্ঞেস করার 
জন্য। তাদের একজন আফগান জিহাদ সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলা শুরু 
করল। আমি তাদের সামনে ছিলাম। ইবনে উছাইমীন তাকে বললেন, তুমি 
তাদের ব্যাপারে কী জান বল? সে অনেক কিছু বলল । তার কথা শেষে আমি 
শায়খের সামনে আফগান জিহাদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরলাখ। ফলে ইবনে 
উছাইমীন তাকে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে কোন কথা বলবে না। তুমি এসব 
বললে গোনাহগার হবে-। কারণ, তুমি মানুষকে জিহাদ থেকে বিরত রাখছ। সে 
বলল, আমি তা অমুকের নিকট' শুনো । 
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উনাইযাতে ইশার পর আমি বক্তব্য রেখেছিলাম । শায়খ বললেন, আপনি 
আগামীকাল জুমার পরও বক্তব্য রাখবেন । যারা আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে 
ভুল ধারণা ছড়াচ্ছিলেন তাদের কাছে বিষয়টি খারাপ লাগল । তাই তারা পরদিন 
শায়খের নিকট সীলমোহরকৃত একটি কাগজের পৃষ্ঠা হস্তান্তর করলেন। আমি 
জানি না এরা এসব কোথায় পেলেন। সেখানে লেখা আছে যে, “বিন বায ও 
ইবনে উছাইমীন ওহাবী কাফের ৷’ তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না! 
আর তাতে আবদু রাব্বির রাসূলসহ সাত দলের নেতাদের স্বাক্ষর বিদ্যমান। 
শায়খ আমাদের বললেন, কাগজটা দেখুন শায়খ আবদুল্লাহ । আমি তা দেখে 
বললাম, আল্লাহর কসম! এটা মিথ্যা, বানোয়াট । সেদিন শায়খের জুমার খুতবা 
ছিল জিহাদ সম্পর্কে । 


মাতা পিতার অনুমতি 

নামায শেষে লোকজন বসলেন। আমি বক্তব্য রাখলাম । মসজিদ অর্ধেকের চেয়ে 
বেশি ভর্তি ছিল। প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তব্য রাখলাম। কোন মানুষ উঠল না। 
অতঃপর শায়খের সাথে দুপুরের খাবার খেলাম। শায়খকে বললাম, 
আফগানিস্তানের জিহাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? বললেন, ওয়াজিব । 
অর্থাৎ ফরয । ওয়াজিব আর ফরয একই জিনিস। অতঃপর বললাম, এতে 
অংশগ্রহণ করার জন্য কি মাতা পিতার অনুমতি প্রয়োজন? বললেন, ছেলে যদি 
একজন হয় এবং মাতা পিতা যদি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে অনুমতি 
নেয়া আবশ্যক । তা না হলে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এদিন বুরাইদার 
একটি মসজিদে মাগরিবের নামাযের পর আমার বক্তব্যের প্রোগ্রাম ঠিক করা 
হল্‌। মসজিদ ভর্তি ছিল। মাগরিবের পর থেকে লাগাতার সোয়া তিন ঘণ্টা 
বক্তব্য রাখলাম । মসজিদ ভর্তি । কেউ উঠেনি । অতঃপর আমি তাদের কাছে অযু 
করার জন্য অনুমতি চাইলাম । তারা বললেন, যান । আমি অযু করতে গেলাম। 
সবাই অপেক্ষা করল । কেউ বের হয়নি। আমি ফিরে এসে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের 
উত্তর দিলাম । পরের দিন রিয়াদের এক মসজিদে বাদ মাগরিব আমার বক্তব্যের 
প্রোগ্রাম ঠিক করা হল। আমি আসলাম । ইতোমধ্যেই ইমাম সাহেব নামায শুরু 
করে দিয়েছেন। আমি অযু করছিলাম । এতক্ষণে যুবকদের আগমনে পুরো 
মসজিদ এলাকা ভর্তি হয়ে গেল। আমি তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে সামনে গেলাম । 
মসজিদের সাথে সংলগ্ন সকল রাস্তা গাড়ীতে ভর্তি হয়ে গেল। এ এলাকায় আর 
কোন গাড়ী চলাচল সম্ভব হচ্ছিল না। মসজিদের মানুষ জুমআর দ্বিগুণ হল। 
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পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের আগমনও ঘটল । তাদের কেউ বসা, কেউ 
দাঁড়ানো । সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত কথা চলল । মাঝখানে অবশ্যই 
ইশার নামায পড়েছি । অতঃপর চলে আসতে বের হতে চাইলাম । ইমাম সাহেব 
বললেন, শায়খের চলে যাওয়ার পথ দেন, সালাম দেয়ার জন্য ভিড় করবেন না। 
কিন্তু লোকজন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। বাধ্য হয়ে ইমাম সাহেব মসজিদের 
পেছনের দরজা খুললেন । আমরা এ দরজা দিয়ে বের হলাম। কিন্তু এ দিকেও 
লোকজন এসে ভিড় জমাল। আমাদের পিছনে তাদের ভিড়ের কারণে আমার 
টুপি পড়ে গেল। আমি বাসায় গেলাম টুপিবিহীন অবস্থায় । গাড়ীতে উঠার 
সময়ও তাদের ভীড় থেকে রক্ষা পাইনি। সেখানেও তারা এসে গাড়ি ধরে 
রাখল । কেবল সালাম করার জন্যই তাদের এতসব ভিড় । 
আমার বক্তব্য শেষে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, কেউ জিহাদের জন্য কিছু দান 
করতে চাইলে করতে পারেন। এসব লোকেরা এসেছিলেন শুধু বক্তব্য শোনার 
জন্য ।*চাঁদার কথা কারো অন্তরে ছিল না। তারপরও তারা যা ছিল দান করল। 
মসজিদের দরজায় একটি কার্টন ছিল । শুধু এ একটি মাত্র কার্টনে তাদের দান 
এসে জমা হল দু’ লক্ষ আটষট্টি হাজার রিয়াল। 
মাদরাসাতুয যাবাত- এর পরিচালক আমার ব্যাপারে জানার পর বললেন, আমরা 
চাই আপনি আমাদের মাদরাসায় এসে কিছু বলুন। আমি তাদের মসজিদে 
বক্তব্য রাখার সময় যখন একজন শহীদের ঘটনা শোনালাম, তখন কান্নার 
আওয়াজে মসজিদ ভারি হয়ে উঠল। মানুষের হৃদয় গলে গেল। এটা অবশ্যই 
আমার জন্য নয়। জিহাদের জন্য, জিহাদের ব্যাপারে কিছু শোনার জন্য । 
মহিলারা কাগজের টুকরায় লিখে পাঠাচ্ছে, আমরা জিহাদে যেতে চাই, কিভাবে 
আমরা জিহাদে যেতে পারি? মোটকথা, একের পর এক. সবাই জিহাদের 
ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে । সাংবাদিকরা এসে জিহাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। 
তারা আমার শয়নকক্ষে এসে আমার শায়িত অবস্থায় পর্যন্ত জিহাদের ব্যাপারে 
তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। কারণ, তারা দেখতে পাচ্ছে 
জিহাদের প্রতি মানুষের বিপুল সাড়া । 
সোমবার তিনটা বাজে আমি রিয়াদ থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । 
মাগরিবের আযানের সামান্য পূর্বে ওখানে গিয়ে পৌঁছালাম। দেখলাম, ওখানে 
যুবকরা একটি মসজিদে আমার বক্তব্যের প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখল । ওখানে 
বক্তব্য রাখার পর একই দিন আরেকটি মসজিদেও বক্তব্য রাখতে হল। 
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আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
৩০০ & ৮5 51550 IG SI ১৮০১১ 0০ Bley AAS ১ 1১7 05০ পে এ 
১৫ ES 01 UY ০৫ ও ৬ 22১০০ Bd 5) (গড ip sla 
193 2১819) এ Se 5১০9) pred ২3 28১৮৭ 580 dhs 0149 
০৪ pale এ) 0128881950১ ৬ ৮ halt ৪4613610519 এ 
LE 90 ie FALE তি 49 AFT Es লরিান এ 01৭) ১5 
(VY) ০৮4 592 লে মু 91 ES ALES ০ 31557 
“হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো 
না। ওরা তোমাদের সর্বনাশ, সাধনে ক্রটি করে না। তোমরা কষ্টে পতিত হও 
এটাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেও তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 
পেয়েছে । আর যা তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে তা আরো মারাত্মক । যদি 
তোমরা উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে এজন্য তোমাদের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করে 
বর্ণনা করেছি। দেখ, তোমরা তাদেরকে আন্তরিক ভালবাস, কিন্তু তারা 
তোমাদের প্রতি মোটেই আন্তরিকতা রাখে না। আর তোমরা সকল কিতাবের 
উপর বিশ্বাস রাখ (কিন্তু তারা তোমাদের কুরআনকে বিশ্বাস করে. না)। তারা 
যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা (তোমাদের ন্যায়) ঈমান 
এনেছি। আর যখন তারা তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়, তখন তোমাদের 
প্রতি ক্ষোভে আঙ্গুল কামড়ায় । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের অন্তরের বিষয় সমূহের 
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ব্যাপারে অবগত আছেন । তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের 
খারাপ লাগে । আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তারা তা নিয়ে 
আনন্দবোধ করে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন 
কর, তাহলে, তাদের হড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ৷ তারা যা 
কিছু করছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহর আয়ত্বাধীন রয়েছে ।" আনে ইমরাণ £১১৯-১২০)। 
এ পবিত্র আয়াতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লান- এর প্রতি মদীনায় তার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টার 
সময় অবতীর্ণ হয়েছিল । অর্থাৎ বদর ও উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর । উহুদ 
যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের একটি অন্যতম শিক্ষণীয় ঘটনা ছিল, যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ও চিস্তাধারায় 
পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক, তাঁর উচিত 
হবে সাইয়েদ কুতুব রহ.- এর “ফী যিলালিল কুরআন’ দেখে নেয়া। তিনি যুদ্ধের 
ঘটনাবলী এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন মনে হবে তিনি প্রতি মুহূর্তে 
প্রত্যক্ষ করা পূর্বক যুদ্ধের তাজা তাজা সংবাদ নিয়ে আসছেন।, 
এ আয়াতগুলো আহাদেরকে এমন কিছু লোকের ব্যাপারে সতর্ক করছে, যারা 
বসবাস করে আমাদের মাঝে, যাদের গায়ের রং আমাদের মত এবং যারা কথা 
বলে আমাদের ভাষায় । এরা মুসলমানদের পরাজয় ও দুর্ভোগ কামনা করে, 
তাদের অসহায়ত্ব ও পতনের প্রতীক্ষায় থাকে । আর তারা তখনই আনন্দবোধ 
করে, যখন কুফরের ঝান্ডাকে সমুবৃত ও ইসলামের ঝাভাকে পতিত অবস্থায় 
দেখে। আমি যখন এ কথা বলছি, তখন আরবের বামপন্থী ও আফগানিস্তানের 
সুবিধাবাদীদের কথা আমার মনে পড়ছে। 


সবার দৃষ্টি এখন আফগানিস্তানের প্রতি 

ভাইয়েরা ! এখন গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি, কণ্ঠ, মিডিয়া, কলম ও আলো পৃথিবীর যে 
ভূখণ্ডকে নিয়ে ব্যস্ত, তার নাম আফগানিস্তান । আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে 
একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। এর নাম আফগানিস্তান বিভাগ । কলঘিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশন নামে একটি শিক্ষাগার ছিল। ওটার নায পরিবর্তন করে 
এখন নাম দেয়া হয়েছে আফগানিস্তান স্কুল । উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের ঘটনাবলী 
সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা । 

তারা পৃথিবীতে ইসলাম পুনরায় বিজয় লাভ করার ভয়ে ভীত, কম্পমান ৷ 
আর্তজার্তিক মিডিয়াগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন এবং পত্র পত্রিকা ও 
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সাময়িকীগুলো পড়ে দেখুন। দেখবেন আফগানিস্তানই এখন লেখার মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় । কারণ, চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমারা ইসলামী 
খেলাফত ধ্বংস করার পর আফগানিস্তানই একমাত্র সেই দেশ, যেটা ইসলামী 
শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছে। 
যে সব আফগানরা জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তারা এখনও রোম থেকে 
আফগানিস্তানে মমিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরা এবং আরব 
বিশ্বের বামপন্থীদের কথা আমরা ভুলিনি। কুয়েতের ‘আসসিয়াসাহ' ও 
“আলওয়াতান' ও আমিরাতের “আলখলীজ'সহ অনেক পত্রিকা নোংরা ও 
তথাকথিত বাম চিন্তাধারা প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ 
আলওয়াতানকে কুয়েতী “আলওয়াতান' না বলে সোভিয়েত বা রাশিয়ান 
“আলওয়াতান' বলা উচিত। 

“আলওয়াতান' লিখেছে, “আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ কার স্বার্থে অব্যাহত রয়েছে? 
“উপসাগরীয় অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্তানে রক্ত প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে" ইত্যাদি । 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পার্লামেন্টে নাকি হাজী শাকৃর নামে একজন 
মুসলমানকে বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি দিয়েছে। তাই পত্রিকাটি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন নিয়ে গর্ববোধ করছে। আল্লাহই ভাল জানেন লোকটি শাকুর ‘কৃতজ্ঞ’ 
না কাফুর “নাফরমান'। একজন মুসলমানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্লামেন্টে 
বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি প্রদান বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা । 

আমাকে একজন টেলিফোন করে বন্গল, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছে। 
বাস্তবেই কি নজীব ক্ষমতা হাত ছাড়া হবার পর খাইবারের পথে পুনরায় পৌছে 
যাচ্ছে? আমি বললাম, ভাই নিশ্চিন্ত থাকুন। মাত্র দু'দিন আগে নজীব রেডিওতে 
ঘোষণা দিয়েছে যে, আমরা একটি শর্তে জালালাবাদ ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে 
পারি। আর তা হচ্ছে, আমাদের চলে আসার পথে মুজাহিদরা আমাদের উপর 
কোন প্রকার আক্রমণ চালাতে পারবে না । বলল, আপনি কি সত্য বলছেন? 
আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি সত্যই বলছি। বললাম, যারা বৃহৎ 
সোভিয়েত সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করছে, সে সব বামপন্থীদের 
কথা বিশ্বাস করবেন না । আফগানিস্তানে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের 
কিছু দালাল জহির শাহ্‌ নামের সে মমিকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনার 
অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে, যে অপমানিত হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। আমি ঈদের খুত্বায় কান্দাহারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা 
করেছিলাম । কিছু লোক যারা এতীমের সম্পদ খেয়ে নিজেদের পেটকে মোটা 
তাজা করে আসছিল, তারা শুরু থেকে মুজাহিদদের জন্য জগছল পাথরের ন্যায় 
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কষ্টের বিষয় হয়ে দীড়িয়েছিল। এসব লোকেরা কান্দাহার বিমান বন্দরের কাছে 
ফাঁকাগুলি ছুঁড়ে ঘোষণা দিল যে, বড় বড় বীররা সক্ষম না হলেও তারা বিমান 
বন্দরের বাউন্ডারী ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে । অতঃপর কান্দাহারের গভর্ণর 
মুজাহিদদের রক্ত নিয়ে ব্যবসাকারীদের কাছে আত্মসমপর্ণের ঘোষণা দিল। 
অতঃপর এ রক্ত ব্যবসায়ীরা বিমান বন্দরে জহির শাহর আগমনের খবর দিল। 
তাকে এসব নির্বোধ মুহাজির ও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে অর্থ লাভ করা লোকদের 
মাধ্যমে স্বাগতম ও অভ্যার্থনা জানিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসানোর ঘোষণাও 
দেয়া হল। 


পর্দা নিয়ে যুদ্ধ 

এখানে লক্ষণীয় যে, তারা জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনার জন্য সেই কান্দাহারকে 
নির্বাচিত করেছে, যার লোকদের অন্তরের গভীরে জহির শাহ্‌র প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষ 
বিদ্যমান৷ মুসলিম নারীদের কাছ থেকে পর্দা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য জহির শাহ্‌র 
পাঠানো সৈন্য ও তাদের কমান্ডার খান মুহাম্মদের কথা কান্দাহারের মানুষ 
এখনো ভুলতে পারেনি । সে সময় মুসলিম নারীরা কুরআন শরীফ মাথায় নিয়ে 
রাস্তায় বের হয়ে পুরুষদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলেছিল, ওহে আল্লাহর সৈন্যরা 
এদেরকে প্রতিরোধ কর। সেদিন জহির শাহ্‌্র এ অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে এক হাজার সাতশজন নারী-পুরুষ শহীদ হয়েছিল৷ তারা তাদের 
মা-বোনদের মুখ ঢাকার ছোট্ট একটি কাপড়ের টুকরা রক্ষা করার জন্য মাঠে 
নেমেছিল। 

সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে কম্যুনিজমের কাছে আফগানিস্তান বিক্রয়কারী 
এ দুষ্ট ও পাপিষ্ট কাফির জহির শাহ্‌র প্রতি সুপ্ত বিদ্বেষ মানুষের অন্তরে এখনও 
বিদ্যমান। পরে এ কম্যুনিজম মতবাদ পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী বাবরাক অতঃপর 
তারাকী, হাফীধুল্লাহ আমীন, ও নজীব প্রমুখের কোলে লালিত-পালিত হতে 
থাকে। চল্লিশ বছর শাসন করার পর সে যখন দেশ ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন তার 
জন্য কেউ আক্ষেপ করেনি । বৃটেন ও আমেরিকা এখন নারী ও মাদকাসক্ত এ 
পাপিষ্টকে আফগানিস্তানে আবার ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। 


আফগানিস্তান নিয়ে ষড়যন্ত্র 
বৃটেন হচ্ছে সে বিষাক্ত নাগিনী, যে তার বিষ দিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে ধ্বংস 
করেছে। সে এখন জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের বৃহৎ অংশীদার এবং 
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জহির শাহ্‌ও তার পিতার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে। এ জহির 
শাহর পিতা নাদির খানকে যেমন আফগানবাসী কাধে করে মিরানশাহ্‌ থেকে 
তারমনজিল এবং সেখান থেকে পাকতিয়া হয়ে কাবুলে নিয়ে এসেছিল, তেমনি 
জহির শাহও স্বপ্ন দেখে আফগানবাসী তাকে আবার আফগানিস্তানে সেভাবে 
নিয়ে আসুক ৷ এ নাদির খানকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল বৃটেন 
কারণ, অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্কের সাথে সাক্ষাৎ করে আফগান শাসক 
আমানুল্লাহ খান তার স্ত্রীকে নিয়ে মুসলিম নারীদের সম্ম রক্ষার প্রধান হাতিয়ার 
পর্দার বিধান বাতিল করে এবং একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে । ফলে আফগান 
গোত্রীয় নেতা বাচ্চা ও সাকা (প্রকৃত নাম হাবীবুল্লাহ) আফগানবাসীকে নিয়ে 
আমানুল্লাহ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন । বাচ্চা ও সাকা ইসলাম প্রেমিক ও বৃটিশ 
বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বলতেন, “আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস ও মস্কো 
বিজয় করা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব।' তাই বৃটেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার 
জন্য তার মন্ত্রী মাসউদকে অর্থের বিনিময়ে হাত করে এবং নাদির খানকে 
ক্ষমতায় বসানোর জন্য আফগান গোত্রপ্তলোর মাঝে দেদারছে অর্থ ঢালে । ফলে 
আফগান গোত্রগুলো নাদিরখানকে বরণ করে ক্ষমতায় বসায় । বিষাক্ত নাগিনী 
বৃটেন ইসলাম পন্থী বাচ্চা ও সাকাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষান্ত হয়নি। নাদির 
খানের মাধ্যমে তাকে হত্যাও করে। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যখন তার 
বাহিনী নিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন, তখন নাদির খান চিঠি লিখে তাকে কাবুলে 
নিরাপত্তা দেয়ার অঙ্গীকার করে। চিঠিটি কতিপয় আলেমের মাধ্যমে তার নিকট 
পাঠানো হলে তিনি কাবুলে ফিরে আসেন) কাবুলে ফিরে আসলে তাকে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে থ্েফতার করা হয় । কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কিছুদিন 
রাখার পর প্রভু বৃটেনের নির্দেশে নাদির খান (জহির শাহর পিতা) তাকে 
মৃত্যুদন্ড দেয়। তার শাহাদতে আফগানিস্তান এক মুজাহিদ নেতাকে হারাল । 


জিহাদ বিলুপ্তির বৃটেনী ষড়যন্ত্র 

বৃটেন কি জিহাদ ও মুজাহিদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে? সে এ অঞ্চলে 
জিহাদ বিলুপ্ত করতে কিছু নতুন নতুন ধর্ম আবিস্কার করেছে। নবুওয়াতের 
দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে কাদিয়ানীবাদের জন্ম দিয়ে 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আনীত জিহাদকে রহিত করার 
চেষ্টা চালিয়েছে । অনুরুপ বাবিয়া ও বাহাঈবাদেরও জন্ম দিয়েছে একই 
উদ্দেশ্যে । জিহাদ বিনুণ্ড করে ইসলামকে রক্ত শূন্য করার জন্য! 

হাবীবুল্লাহকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল। তিনি তার প্রভুর নিকট চলে গেছেন । অতঃপর 
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থেকে সশস্ত্র পথে পা বাড়িয়েছে । এখন জিহাদের বহ্নি শিখা শুধু আফগানিস্তানে 
নয়, ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী সুদানেও ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে । আফগানিস্তানের 
পর ওটাকে এখন দ্বিতীয় বিপদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কারণ, আফগানিস্ত 
1নের মুজাহিদরা এখন শাসনভার গ্রহণের দ্বার প্রান্তে এসে পৌছেছে । আরব 
বিশ্বের বামপন্থীরা দেখছে তাদের জননী সোভিয়েত ইউনিয়ন হিন্দুকুশ 
পর্বতমালায় তার প্রভাব খুইয়ে বসছে। আফগানিস্তানে তাদের মায়ের এ করুণ 
দশা দেখে তাদের উচিত লজ্জায় আত্মগোপন করা উপসাগরের তীরে বসে এ 
লাল ব্যঙ্জগুলো এখনো চিন্লাচিল্রি করছে যে, নজীব সরকার ময়দানে এখনো 
বিজয়ী রয়েছে। তারা জানে না যে, এখন তার নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে এবং এ 
দিনগুলো তার সরকারের শেষ দিন। | 
হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব ও জিহাদের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া । কারণ, 
ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করার পর মুসলিম বিশ্বের কোথাও আফগানিস্তানের 
ন্যায় জিহাদের আগুন জ্বলে উঠেনি এবং আফগান জিহাদ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে 
যতটুকু উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টির হয়েছে, তা অন্য কোন আন্দোলন নিয়ে হয়নি। 
আফগানিস্তানের পূর্বে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক 
ইসলামের জন্য অন্য কোন জায়গায় এত জান ও মাল উৎসর্গ করেনি, এত রক্ত 
প্রবাহিত করেনি ও এত ত্যাগ ও কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেনি । 


মিথ্যার বেসাতি 

মিডিয়া ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে ইসলামের শত্রুরা এখন দরিদ্ধ আফগানদেরকে অর্থের 
লোভ দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে সাধন করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা ইসলামী 
আন্দোলনের কোলে পালিত হওয়া মুজাহিদ নেতৃবন্দকে হাত করতে পারছে না। 
তারা আরব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রচারের সেই পুরাতন নোংরা কৌশলই গ্রহণ 
করেছে, যা. বৃটেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদের জিহাদী 
আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য গ্রহণ করেছিল। তারা পেশোয়ারে কয়েক 
বছর ইসলামী শাসন পরিচালনা করেছিলেন। অতঃপর ওয়াহাবী অপবাদ দিয়ে 
বৃটিশরা জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে 
তাদেরকে হত্যা করায় । - 

জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনা, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা, ওয়াহাবী অপবাদ 
দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করা ও উপসাগরীয় অঞ্চলে তোতাপাখিদের* দিয়ে 
চিল্পাচিল্লি করানোসহ অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন- 
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“তারা চাচ্ছে আল্লাহর আলোকে ফুণ্কার দিয়ে নিভিয়ে দিতে । কিন্তু কাফিরদের 
খারাপ লাগলেও আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণ করে ছাড়বেন।শতাওবাহ £ ৩২|। 
আমি আপনাদেরকে সুসংবাদ শোনাতে চাই । মুজাহিদরা গতকাল ও আজকে 
জালালাবাদের নিকটবর্তী সারখাবাদের পথে পাঁচটি কম্যুনিস্ট কেন্দ্র ও একটি 
গ্রাম দখল করে নিয়েছে । এতে তারা প্রচুর অস্ত্র গনীমত লাভ করে ।. এখন 
কম্যুনিস্ট সরকারের পক্ষে জালালাবাদের শহরতলীর বাইরে তাদের ট্যাংক 
চালানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। উপসাগরীয় পত্র-পত্রিকাগ্তলো এখনো ইচ্ছাকৃত 
ভাবে মিথ্যা প্রচার করে যাচ্ছে। যেমন হিটলারের তথ্যমন্ত্রী গোয়েবুলস বলেছিল, 
একটি মিথ্যা বার বার বলতে থাক, যে পর্যন্ত না লোকজন তাকে সত্য বলে গ্রহণ 
করে। আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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“আল্লাহ তার সিদ্ধান্তে সফলকাম । কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না" ইউসুফ £ ২১|। 


আফগনাদের কাছে আরবদের মুল্য 

ভাইয়েরা! সম্প্রতি আমাদেরকে ওয়াহাবী বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তা 
আফগানদের নিজস্ব ষড়যন্ত্র নয়। বরং এটা একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র । এ 
শব্দটা কেবল সে সব রক্তব্যবসায়ী সুবিধাবাদী আফগানরাই ব্যবহার করছে, যারা 
এতীম ও বিধবাদের রক্ত শোষন ও আহত ও শহীদের সম্পদ খেতে খেতে পেটে 
রোগ টেনে এনেছে। এরা প্রকৃত হকদারদের কাছে সাহায্য পৌছতে দিত না। 
এদের সাথে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, সত্যিকারের মুজাহিদ ও আরবদেরকে শ্রদ্ধাকারী 
আফগান জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা এমন অনেক ঘটনা শুনেছ যে, 
এসব সুতিনকারের মুজ্জাহিদরা অনেক সময় আরব মুজাহিদকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
কান্নারত হয়ে বলেছে, “ওহে নবীর বংশধর!' | অনেকে আরব মুজাহিদের হাতে 
চুমুও খেয়েছে। 

সেদিন আমি কোয়েটার একটি খৃস্টান হাসপাতালে যা দেখেছি, তা এখনও 
ভুলতে পারছি না। যখন আমরা সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার জন্য 
কৌশলে সেখানে প্রবেশ করলাম, তখন কান্দাহারের একজন বৃদ্ধ তার আহত 
ছেলেকে ফেলে আমাদের দিকে দৌড়ে আসে এবং আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে 
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ড. মুহাম্মদ উমর ইরাকীকে আফগান মিলিশিয়ারা আটক করেছিল । কিন্তু যখন 
তারা জানল যে, তিনি আরব, তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। 
হেরাতে যখন আবদুল্লাহ্‌ তাহির অবস্থান করেছিল, সে সময়ের ঘটনা । মিলিশিয়া 
ও মুজাহিদদের মাঝে যুদ্ধ চলছিল। তখন মুজাহিদরা মিলিশিয়াদের সাথে 
যোগাযোগ করে বলল, আমাদের সাথে একজন আরব মেহমান রয়েছে। তিনি' 
নিহত হলে আমাদের ও তোমাদের উভয়ের লজ্জা হবে । অতএব, আমরা তাকে 
রণক্ষেত্র থেকে অন্য খানে স্থানান্তর করা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাক। মিলিশিয়ারা 
মুজাহিদদের এ কথায় সাড়া দিল । যখন আবদুল্লাহ তাহিরকে স্থানান্তর করা হল, 
তখন যুদ্ধ আবার শুরু হল। 
আহমদ আলমুবারককে পরওয়ান এলাকায় মিলিশিয়ারা আটক করার পর যখন 
জানতে পারল তিনি আরব, তখন তারা তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সম্মানের সহিত 
মুজাহিদদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। ইউনুস খালিছ বলেছেন, “আরবদেরকে 
ভালবাসা আমাদের উপর ফরয এবং আমাদের দীন ও ঈমানের অঙ্গ ।' 
তবে যারা আরবদের প্রতি এসব বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তারা আফগান নয়, 
আফগানদের শক্র! কাদের পক্ষে এসব কথা প্রচার করা সম্ভব যে, “ওয়াহাবীকে 
যে সালাম দেয় বা কথা বলে বা শাদী করে বা আপ্যায়ন করে সে মুরতাদ ও 
কাফির? জিহাদের মাধ্যমে সুবিধা ভোগকারী কতিপয় আলিম নামধারী 
লোকেরাই এসব ফত্ওয়া ছড়াচ্ছে । আফগানরা এসব থেকে মুক্ত। যারা এসব 
করছে তাদেরকে তারা কম্যুনিস্ট সরকার ও আমেরিকা বৃটেনের চর হিসেবে 
আখ্যায়িত করছে। 
ভাইয়েরা! আফগান জিহাদে আমাদের সাহায্য করা মানে হককে সাহায্য করা 
এবং ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ইখলাস নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের জিহাদ 
অবশ্যই সত্যিকারের ইসলামী জিহাদ । আল্লাহর নিকট কামনা করি, যেন তিনি 
আমাদের সওয়াব নষ্ট না করেন ও ইজ্জত রক্ষার জিহাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত 
স্থাপনকারী এ জনগোষ্ঠীর (আফগান) ব্যাপারে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন না 
আনেন। 
ভাইয়েরা! আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক হও। সাবধান থেকো যেন 
তোমাদের অন্তর ও নিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসে । আর এখানে এসে 
যে ত্যাগ স্বীকার করেছো তাকে পক্ডশ্রম মনে করে অনুতপ্ত হওয়া থেকেও 
সাবধান থেকো। আলহামদুলিল্লাহ, একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জিহাদ থেকে 
আফগান জিহাদকে মুসলিম উম্মাহর আন্তর্জাতিক জিহাদে রুপান্তরিত করণে 
আমাদের উপস্থিতি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। 
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আফগানদের মাঝে আরবদের উপস্থিতির প্রভাব 
মুজাহিদদেরকে আরবী ভাষা ও কুরআন মজীদ শিক্ষা দান এবং সাহায্যের প্রকৃত 
হকদারদের হাতে সাহায্য পৌছানো, তাদের কষ্ট লাঘব ও তাদের প্রতি 
সব চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তোমরাদের নিজেদের রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকা, 
ইসলামী চেতনার উন্নতি ঘটানো এবং তাদের মাঝে ইসলামের মূলনীতি ও 
বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা । আল্লাহ বলেন- 

(AY) ০১১৬৬ ১) ৫9 ৮০০ এ ৮৫৫৭ ১৯ 51 
“নিশ্চয় এটা (মুসলমানরা) তোমাদের দল ও তা অভিন্ন দল। আর আমি 
তোমাদের পালনকর্তা । অতএব, তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর ।”/আই্িয়া 
৪৯২। 
ইসলামে আফগানিস্তান ও মিশরের মাটি কিংবা ফিলিপাইন বা ফিলিস্তিনের মাটির 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । সবই ইসলামী ভূমি। সবটাকে আল্লাহর জন্য খাটি 
করতে হবে এবং ভাতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও সবার কথার উপর “লা ইলাহা 
ইন্লাল্লাহ' কথাটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতএব, এ যুদ্ধ ইসলামের যুদ্ধ, 
এ ঝান্ডা ইসলামের ঝান্ডা, এ ভূমি ইসলামী ভূমি ও তার অধিবাসীরা মুসলিম 
এবং আমরাও মুসলিম । আল্লাহ্র কসম; এসব সতানিষ্ঠ লোকেরা যাদের প্রভাব, 
আপোবহীনতা ও পোরুষের চর্চা মানুষের মুখে মুখে চলছে, তাদের খেদমত 
করার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যে সওয়াব দান করেছেন, তার জন্য 
আমরা কখনো অনুতপ্ত হব না। এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এক যুবককে 
প্রায় এক মাস পূর্বে পবিত্র নগরীতে (জেরুযালেম) গ্রেফতার করা হয়েছে । তাকে 
পাচজন ইয়াহুদী পুলিশ ধরতে চেয়েছিল । তার পকেটে ছিল একটি ছুরি সে 
ছুরিটি বের করে পাচজন পুলিশ সবাইকে আঘাত করে । সাথে সাথে দু'জন 
পুলিশ মারা যায় ও বাকী তিনজন আহত হয়! দুনিয়ার পত্র পত্রিকাগুলো বিস্ময় 
প্রকাশ করছে যে, অস্ত্রধারী পাচজন পুলিশকে কীভাবে একজন লোক ছুরি দিয়ে 
হতাহত করতে পারে? 
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আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 

এ 0358 ৩5) WT WS 1100 128 5১০৬ Ya CICS 56 Ut oe JH 
27) 59 0500 ডে dr ০০ WK এ এট 65 ১ হি sd 
(15) Jedi dln ০0 LUIS ০৮)৭। ও ০৫০ সে (এ 6৩9 slit ০৪ 
“তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা নদীসমূহ দিয়ে পরিমাণ 
মত প্রবাহিত হয়। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে । 
আর মানুষ অলঙ্কার অথবা যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও অনুরূপ ফেনা 
রাশি থাকে । আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত এভাবে পেশ করেন । অতঃপর ফেনা 
শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে রয়ে যায়। 
আল্লাহ এমনিভাবেই দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করেন ।"[রা'দ £ ১৭]। 

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দের এটি চিরাচরিত নিয়মটা কখনো লুপ্ত হওয়ার নয় ৷ সত্য স্থির, 
তার শিকড় মাটির গভীরে । আর মিথ্যা অস্থির, ফেনার ন্যায় দ্রুত অস্তিত্ব হারিয়ে 
ফেলে । আল্লাহ আরো বলছেন- 

৭৩ ৪১5) Cat ক ছা 2৫ 2৮ iS ১5 এ ০৬ A ও পা 
১)/64 ৮৪ ৮৩৫ JES 4p ০০০০ oy ১১ ue us Ot) 
(vie ১০১১। ৪ ১০ ২৯ আপ হর এ ০৫ 53 (5) 
“আপনি কি জানেন না, আল্লাহ কীভাবে কালেমা তাইয়িবার (ভাল কথা) 
উদহারণ দিয়েছেন? কালেমা তাইয়িবা হচ্ছে একটি ভাল গাছের ন্যায়, যার 
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শিকড় মজবুত ও মাথা আকাশে । সেটা তার প্রভুর হুকুমে সব সময় তার ফল 
দিয়ে যাচ্ছে । আর আল্লাহ উদহারণ এ জন্য পেশ করেন, যাতে মানুষ তা থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করে । আর কালিমা খবীছার (খারাপ কথা) উদহারণ হচ্ছে একটি 
খারাপ বৃক্ষ, যাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং তার কোন দৃঢ়তা 
নেই। আল্লাহ মজবুত কথার ছারা মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে 
দৃঢ়পদ রাখেন এবং অপরাধীদের পথচ্যুত করেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই 
করে থাকেন।শইব্রাহীম ৪ ২৪-২৭]। 


সত্য মূলসম্পনন ও সুদৃঢ় 

দুনিয়ার জীবনে সত্য, সুদৃঢ়, প্রকৃতির সাথে লাগসই ও পৃথিবীর নিয়ম নীতির 
অনুকূলে চলাচলকারী । কারণ, যিনি সত্য পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য। তিনি 
মানুষের প্রকৃতিকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার পক্ষে দুনিয়ার 
প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির অনুকূলে চলা সম্ভব হয়। সত্যের সাথে প্রকৃতির কোন 
সংঘর্ষ নেই। আর সত্যের প্রকৃতি হচ্ছে সব সময় মিথ্যার উপর বিজয়ী থাকা । 
ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা সত্য-মিথ্যার ছন্দে মিথ্যার পরাজয় 
সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। মুসলিম উম্মাহ যতদিন তার দীনকে আকড়ে ধরে 
থেকেছিল, ততদিন তারা মিথ্যার অনুসারীদের উপর বিজয়ী ও প্রভাবধারী ছিল। 
কিন্তু যখনই তারা সত্যের পথ থেকে দূরে সরতে আরম্ভ করে, তখনই তারা 
লাঞ্চনা ও বঞ্চনার পাত্রে পরিণত হয়। 


- এ নীতির সত্যতা এখনও বিদ্যমান 


সত্যকে আকড়ে ধরার ফলে যে মানুষ মিথ্যার উপর বিজয় লাভ করে, এটার 
প্রত্যক্ষ প্রাণ দেখেছি আমরা আফগানিস্তানে । আল্লাহ জিয়াউল হককে রহম 
করুন। ‘ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব শান্তি' নামে করাচিতে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি 
আন্তর্জাতিক সেমিনারে যখন একজন কথিত ইসলামী দাঈ গর্বাচেভের প্রশং 

করে বলেছিল যে, তিনি আফগানিস্তান থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিতে আন্তরিক এবং 
শান্তিকামী, তখন তিনি (জিয়াউল হক) দীড়িয়ে রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার কথা ভূলে 
গিয়ে কোন গোষ্ঠীকে সতর্ক করার ন্যায় বললেন, “আমরা এমন এক জাতি, যার 
জন্য আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যতদিন এ 
জাতি তার প্রভুর রজ্ছুকে আকড়ে ধরে তার বিধানকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার 
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জন্য জিহাদ করেছে, ততদিন তাদেরকে তিনি (আল্লাহ) সাহায্য করেছেন এবং 
তারা মানবজাতির নেতৃত্ব দান করেছে। অতঃপর সে পথ আমরা ছেড়ে দিলাম । 
ফলে আমরা লাঞ্চনার শিকার হলাম । অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে আমাদের এ কথা জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, 
যদি আমরা আমাদের দীন ও জিহাদকে আকড়ে ধরি, তাহলে আমাদের পক্ষে 
আমাদের হারানো গৌরব ও ইজ্জত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, তখন তিনি 
আফগানিস্তানের এ বিশাল ইস্যু সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল 
শক্তি ও সর্বাধিক নৃশংস হিংস্রদের মোকাবেলা করার জন্য একটি অনুন্নত ও 
দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্বাচিত করলেন । তাদের কাছে না আছে কোন কৌশল ও 
প্রযুক্তি এবং না আছে তাদের অক্ষর জ্ঞান। অতঃপর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু 
ওয়াতাআলা এ নিরস্ত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মোকাবেলায় রাশিয়াকে পরাজিত করে 
আমাদের এ শিক্ষা দিলেন যে, এ (মুসলিম) উম্মাহ যতই দুর্বল, দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও 
অক্ষর জ্ঞানহীন হোক না কেন, যদি তারা তাদের দীনকে আকড়ে ধরে, তাহলে 
তারা আল্লাহর হুকুমে অবশ্যই বিজয়ী হবে ।' অতঃপর তিনি (তাকে আল্লাহ রহম 
করুন) বললেন, “গবাঁচেভ কীভাবে প্রশংসার যোগ্য হতে পাবে, সেটা আমার 
বুঝে আসছে না। সে তো একজন ডাকাত, যে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের 
আসবাবপত্র জ্বালিয়ে ঘরের মালিককে হত্যা করেছে। অতএব, সে কীভাবে 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য হতে পারে?" 


আফগান জিহাদ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছে 

দিন কাটাচ্ছিল, তখন তিনি এ জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে আশার আলো 
দেখালেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাঈরা যখন মানুষকে বলছিল যে, আমরা 
ইসলামের বিধান প্রয়োগ করতে চাই, তখন মানুষ বলেছে আমরা আমেরিকা ও 
রাশিয়ার রোষানলে পড়ে এটা কীভাবে করতে পারি? রাশিয়ার তো দূর পাল্লার 
ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, রয়েছে সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মহাকাশ যান যা দিয়ে তারা 
চাদে পর্যন্ত পৌছে গেছে।শ্ধদের তোপের মুখে পড়ে কীভাবে ইসলামের বিধান 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব? কিন্তু আল্লাহ তাদের ভুল ধারণা ভেঙে দিলেন। ফলে 
আল্লাহর হুকুমে রাশিয়া দরিদ্র আফগানিস্তান থেকে লাঞ্চিত, অপদস্ত ও 
অপমানিত হয়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। আল্লাহ নিজ অনুষ্বহে এ জনগোষ্ঠীর 
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(আফগান) মাধ্যমে যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তা ইসলামের বিজয়কামী 
লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌছার অমোঘ উপায়। 
আফগানিস্তানে ইসলামের এ বিজয় লাভের জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী দিতে 
হয়েছে, তা নজিরবিহীন। শহীদের সংখ্যা প্রায় তের লক্ষ । বিধবা, পঙ্গু ও 
এতীমের সংখ্যা কত তা বলা দুক্কর। এদের দুঃখ কষ্টের কথা যদি লেখা হয় 
তাহলে বিশাল বিশাল কয়েক খন্ড বই ভরে যাবে। কিন্তু এ সবের যে ফলাফল 
পাওয়া যায়, তা খুবই চমৎকার । এ জিহাদের পূর্বে এ রকম ফলাফলের কল্পনাও 
করা কখনো সম্ভব ছিল না। কোন মুসলমান বা আলিমের পক্ষে এ জিহাদের 
পূর্বে মার্কিনীদের উপর ফিলিস্তিনীরা আগামীতে বিজয় লাভ করবে- এ রকম 
ধারণা করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল৷ বরং তাদের অনেকে শুধু এতটুকু ধারণা 
করত যে, যদি জর্দান বা সিরিয়ার কেউ ইসলামে ফিরে গিয়ে ফিলিস্তিনের 
সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলেই কেবল বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী 
ইসরাঈলের মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। 
আফগান জিহাদ পৃথিবীর সকল হিসাব নিকাশকে পাল্টে দিয়েছে। বরং 
গর্বাচেভের মন মানসিকতারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে । গবাঁচেভ এখন বুঝতে 
পেরেছে যে, যে জাতির ধর্ম নেই, তাদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব । তারা শুধু 
লোহা ও আগুনের নীচে থেকে টেচামেচি করতে থাকবে । তাই এখন গর্বচেভ 
তার পূর্ব পুরুষ লেনিন ও ষ্টালিন প্রমুখরা যে নিয়ম-ব্যবস্থা গড়েছিল, তা এখন 
সে নিজের হাতে ধ্বংস করছে। ওরা বলত, ধর্ম জনগণের জন্য আফিমের ন্যায়, 
ধর্ম জনগণের রক্ত চোষণকারী একটি জৌক এবং মানুষকে ঘুমন্ত রাখার একটি 
মাদকদ্বব্য । এখন গবাঁচেভ দেখছে কম্যুনিজমই জনগণের রক্ত চোষণকারী জোক 
এবং কম্যুনিজমই সোভিয়েত ইউনিয়নের এ দুর্দশা ডেকে এনেছে । ফলে এখন 
তাকে আমেরিকা ও কানাডা থেকে আমদানী করা গমের অর্থ যোগাড় করার জন্য 
বহিবিশ্বের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। 


পূর্ব ইউরোপে আফগান জিহাদের প্রভাব 

গবাঁচেভ রাশিয়ার জন্য বার্ষিক আমদানি করা ১৬ মিলিয়ন টন গমের অর্থ 
যোগাড় করার জন্য সরকারী কিছু জমি বন্ধক দিয়েছে । অথচ রাশিয়ার পক্ষে গম 
দ্বারা গোটা পাশ্চাত্যকে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। এখন গবাঁচেভ উপলব্ধি করছে 
যে, প্রকৃতিকে দীর্ঘ দিন যাবত দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিছু দিন তাকে দমিয়ে 
রাখা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেই বিজয়ী । গবাচেভ বুঝতে পেরেছে যে, ধর্মীয় যে 
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অনুভূতি মানবাত্ার গভীরে বিস্তৃত, তাকে সমাজতান্ত্রিক প্রপাগান্ডা ও নাটক দ্বারা 
নির্মূল করা সম্ভব নয়। সে এখন বাধ্য হয়ে তাজাকিস্তানে আরবী ভাষায় কুরআন 
প্রচার ও আরবীতে আযান দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। | 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এক মুসলিম প্রদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌছার 
এগারশত বছর পূর্তি উপলক্ষে এক মাস পূর্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 
সেখানে রাবেতা আল-আলামিল ইসলামীর মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানো 
হয়েছিল এবং রাশিয়া তাকে সেখানের মুসলমানদের মাঝে দশ লক্ষ কুরআনের 
কপি বিতরণ করার অনুমতি দান করে । অথচ ইতোপূর্বে রাশিয়ায় কেউ কুরআন 
শরীফ সংগ্রহ করলে তাকে চার বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হত। 
আরাধনা করার জন্য গীর্জার দরজা সমূহ খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপ 
মুসলমানদের কিছু কিছু মসজিদের দরজাও খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, 
ব্যতীত ষাট মিলিয়ন মুসলমানকে তাদের শাসনাধীন রাখতে সক্ষম হবে না। 
এখন গর্বাচেভের মা ও স্ত্রী পর্যন্ত গাজায় আসা যাওয়া করছে। কোথায় আজ 
সমাজতন্ত্র? কোথাও আজ মার্কস, লেনীন ও স্টালিনের বুলিগুলো। সত্যি_ 
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“অতঃপর ফেনাগুলো আর্বজনা হিসেবে চলে যায়। আর যা মানুষের জন্য 
উপকারী, তা ভূমিতে থেকে যায়” 
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“এটা আল্লাহর সে প্রকৃতি যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহর 

সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই ৷ ওটাই সঠিক ধর্ম । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে 

না।”আররূম ৪ ৩০]। 

প্রভুর প্রতি ঝুঁকে পড়ার যে স্বাভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা 

পরিবর্তন করা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার কেউ নেই। 
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কোথায় ভিয়েতনাম কোথায় আফগানিস্তান ? 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের সাথে আফগানিস্তানের জিহাদকে তুলনা করা মারাত্মক 
অন্যায়। যখন ইসলামকে আঁকড়ে ধারণকারী জনগোষ্ঠীর (আফগান) যুদ্ধ 
বিজয়ের কথা বলা হয়, তখন অনেকেই বলে, এরকমতো ভিয়েতনামে 
হয়েছে। এদের জানা উচিত যে, ভিয়েতনামে রাশিয়া তার অন্ত্রসম্তার ও যুদ্ধ 
সামগ্রী পাঠিয়ে এ অঞ্চলকে অস্ত্রে ডুবিয়ে রেখেছিল । অন্য দিকে সবাই জানে 
যে, এ পবিত্র আফগান জিহাদ কীভাবে লাঠি ও পাথর দিয়ে তার যাত্রা শুরু 
করেছিল 
আরো একটি ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় যে, ভিয়েতনামে আমেরিকাকে অস্ত্র নিয়ে 
পৌছতে সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হত। কিন্তু রাশিয়াকে তার অস্ত্র 
কারখানা থেকে অস্ত্র নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার জন্য কেবল হিরতা 
সেতুটি পার হতে হয়েছে। অন্য দিকে রাশিয়ার যুদ্ধবিমানগুলো তিরমিয ও 
তাসকন্দ বিমান বন্দর থেকে উড়ে এসে আফগানিস্তানে এসে বোমা মেরে আবার 
সেখানে ফিরে যেত পারত ৷ 
আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রহস্য যেটা, তা হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য কিছু লোক রয়েছে। সেখানে 
রয়েছে কংগ্রেস, যার কাছে প্রেসিডেন্টকে জবাবদিহি করতে হয়। কংগ্রেসের 
কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে প্রেসিডেন্টকে যে কোন ব্যাপারে জবাবদিহি 
করতে হয় । আর সেখানের জনগণ প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে যা 
ইচ্ছা তা লিখে প্রচার করতে পারে । জবাবদিহিতার আশঙ্কা ও প্রচার মাধ্যমের 
বিরোধীতার ফলে মার্কিন সরকার অনেক সময় তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে 
বাধ্য হয়। তাই এ মার্কিন সরকার ও নিরংকৃশ একনায়ক দ্বারা পরিচালিত 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন লোকজনকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যাওয়ার অনুমতি পত্র 
থেকেও বঞ্চিত করেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নে কেউ পাসপোর্ট রাখতে পারে না। 
গবচেভ পূর্ব বার্লিনের লোকদের উপর থেকে যখন বিধিনিষেধ কিছুটা উঠিয়ে 
নিল, তখন দেখা গেল পূর্ব বার্লিন থেকে হাজার হাজার পরিবার পশ্চিম বার্লিনে 
চলে যাচ্ছে। | 
আমি অনেক বার বলেছি যে, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের জনগণকে 
বিদেশে যাবার পাসপোর্ট দিত, তাহলে ৫ মিলিয়ন ছাড়া ২৭০ মিলিয়ন জনগণের 
সকলেই এক মাসের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেত। এ সোভিয়েত ইউনিয়নে 
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কম্যুনিস্ট পার্টির লোক ছাড়া বাকী সকল লোক সম্মান ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত। 
রাশিয়ার আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার সাথে আমেরিকার ভিয়েতনাম থেকে 
বের হওয়ার মধ্যে মিল খোজা একটি বড় অন্যায় । কারণ, রাশিয়া আফগানিস্তান 
থেকে লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়ে বের হওয়ার সময় তার বাকী সম্মান রক্ষা করার 
অন্য মুজাহিদদের কাছে একটি স্বাক্ষরযুক্ত কাগজের আবেদন করেছিল, যাতে 
মানুষকে বলতে পারে যে, আমরা চুক্তির মাধ্যমে চলে এসেছি। কিন্তু মুজাহিদরা 
তা প্রত্যাখ্যান করে । আর আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে চলে এসেছে সংলাপ ও 
চুক্তি করে। 

জিহাদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস 


আফগানিস্তানে ইসলামের এ মহান বিজয় যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর 
পরিণত হয়েছে এবং হলুদ সাংবাদিকতা ও মুর্খদের ছারা ঘৃণা ও বিকৃতির খপ্পরে 
পড়েছে। এ জিহাদকে নিয়ে যার যা ইচ্ছা তা বলে বেড়াচ্ছে। জিহাদের প্রতি 
এটা কোন ধরণের অবিচার? কোন বিষাক্ত খণঞ্জর দিয়ে আমরা নিজেদের অজান্তে 
নিজেদের উপর আঘাত করছি ? না জেনে না বুঝে আমরা ইতিহাসকে কীভাবে 
বিকৃত করছি? 

সাংবাদিকরা যাই লিখুক না কেন, এ জিহাদ নিঃসন্দেহে ইতিহাস পরিবর্তনের 
সুত্র বা পয়েন্ট হিসেবে বাকী থাকবে এবং আল্লাহর পথের যে সব সৈনিকরা 
মনজিলে মাকসুদে পৌছতে চায়, তাদের কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে 
বিবেচিত হবে। 





(1) aii 879 52 CUS এ! 
“নিঃসন্দেহে এতে দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে ।শআলে 
ইমরান ৪১৩ ]। 


বিংশ শতাব্দীর মু'জিযা 

এই প্রথম বারের মত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর (আফগান) কাছে লাল ফৌজেন্র 
পরাজয় ও রাশিয়ার লাঞ্চনাকর প্রস্থান ইসলামের পথে অন্ধকার অনুভবকারী 
লোকদের জন্য কয়েক শতক পর্যন্ত একটি আলোক স্তম্ভ হিসেবে বাকী থাকবে । 


আফগান কম্যুনিস্টদের সাথে যুদ্ধে মুজাহিদরা পেরে উঠুক বা না উঠুক, রাশিয়ার 
আফগানিস্তান থেকে লাঞ্চনাকর প্রত্যাবর্তন অবশ্যই বিগত দু যুগের সবচেয়ে বড় 
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ঘটনা ও বিংশ শতাব্দীর মু'জিযা । এ জিহাদ ও তার বিজয় নিয়ে মুসলিম উম্মাহর 
সকল সদস্য গৌরব বোধ করবে । আমি নিশ্চিত যে, এ জিহাদ আফগানিস্তানে 
বাকী কম্যুনিস্টদের এ ক্ষুদ্র দলের উপরও বিজয় লাভ করবে । পরাশক্তি নামের 
যে হিংস্র পশুকে মানুষ ভয় করত, সে ভয়ের প্রাচীর আফগান জিহাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করে ছিয়েছে। আফগান জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানকে অনিশ্চয়তা ও হতাশার 
অন্ধকার থেকে মুক্ত করে এ আশার আলোর দিকে নিয়ে এসেছে যে, এই উম্মাহ 
যখনই তার দীনকে আকড়ে ধরবে, তখনই বিজয় তার পদচুম্বন করবে। 
এ পর্যন্ত আফগানিস্তানের এ ঘটনা খৃস্টীয় শেষের তিন শতকের (১৮, ১৯, ২০) 
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ ঘটনা এখন বিশ্ব 
কাপানো এক বিশাল বিস্ফোরণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক 
তা জানে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞতায় রয়েছে মুসলমানরা । 
পশ্চিমারা কিন্তু ঠিকই এ ব্যাপারটা যথাযথ উপলব্ধি করেছে। 
তাই রাশিয়া চলে যাওয়ার .পর থেকে তারা তাদের মিডিয়াকে দু'টি কাজ 
সম্পাদনে নিয়োজিত রেখেছে। প্রথম কাজ মুসলমানদের মাঝে এ জিহাদের যে 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে তাকে নষ্ট করা, জিহাদের চিত্র বিকৃত করা, জিহাদের 
নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গের চরিত্র হনন ও তাদের প্রভাবকে খাটো করা। যাতে 
পৃথিবীতে এ দীনকে বিজয়ী করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের চলার পথে এ জিহাদ 
উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে বাকী না থাকে। রাশিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে 
আফগানদের মাঝে বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার বিভেদ উসকে দেয়া ও জিহাদের 
চিত্র বিকৃতক্রণ ছাড়া পাশ্চাত্য মিডিয়ার আর কোন কাজ নেই! 














বিষবাম্প ছড়িয়ে আসছে । আজ রবিউল আউয়ালের সাত তারিখ । তাখারের 
ঘটনাটি ঘটেছে যিলহজের সাত তারিখ । এ দুর্ঘটনা যাকে তারা “তাখার 
হত্যাকান্ড’ নাম দিয়েছে, তা ছাড়া তিন মাস ধরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার 
অন্য কোন সংবাদ তাদের কাছে আর নেই। ইসলামের ইতিহাসের এ উজ্জ্বল 
চিত্র আফগান জিহাদ) যাকে ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমারা আগুন জ্বালাচ্ছে, 
দুঃখের বিষয় তাকে আরো ত্র করার জন্য অনেক মুসলমান যুবক এমনকি 
আফগান মুজাহিদদের অনেক অপরিণামদশাঁ যুবকও ফুৎকার দিচ্ছে। এখন 
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সকলের জিজ্ঞেসের বিষয় হয়ে গেছে তাখার হত্যাকান্ড, রব্বানী হিকমতিয়ারের 
বিরোধ ও আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ । অনেকে এর চেয়ে আরো নীচে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করছে, কোন কোন মুজাহিদের দুর্নাম সম্বলিত যে ক্যাসেট ও প্রচারপত্র 
বিতরণ করা হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে জানতে চাই । আমি বললাম, যুদ্ধ ও 
গৌরব ভূমি (আফগানিস্তান) থেকে আসার সাথে সাথে তোমরা আমার কাছে 
মুজাহিদদের বিজয় ও অগ্রগতির কথা জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে শুধু ইখতিলাফের 
কথাই জিজ্ঞেস করছ? বিভিন্ন খানে তোমাদের কাছে যে ক্যাসেট পৌছেছে, তা 
আমার কাছে অনেক দিন যাবত পড়ে আছে । আমি এ ক্যাসেটের একটি অক্ষরও 
শুনিনি! এ মুহূর্তে এ সবের দিকে তাকানোর সময় আমার কাছে নেই । এখন যে 
ব্যাপারটি আমার হৃদয়, মন ও অনুভূতিকে গ্রাস করে নিয়েছে, সেটি হচ্ছে 
শিকড়কে সম্পূর্ণ রূপে উপড়ে ফেলব ? 

অনুরূপ এ প্রচার পত্রও তোমাদের হাতে পৌছার পূর্ব থেকে আমার ব্যাগে পড়ে 
আছে। আমি এসব পড়িনি। কারণ, এসব বোকামিপূর্ণ কথাবার্তা পড়ার সময় 
আমার হাতে নেই । এসবের প্রতি তাকানো মানে ইসলামকে বিজয়ী করার এ 
জিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়া । 


গুযব সৃষ্টির অপচেষ্টা 

তাখারে পাচজন কমান্ডার নিহত হয়েছে। আমি সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করতে 
চাই, তোমরা পাঁচজনকে কীভাবে আটব্রিশজন বানিয়ে ফেললে । নিহত হয়েছে 
পাঁচজন। আর তোমরা প্রচার করছ মাসউদের আটভব্রিশজন কমান্ডার নিহত 
হয়েছে। আর পাঁচজনও যেখানে নিহত হয়নি, সেখানে তোমরা বলছ মাসউদ 
সাইয়্যেদ জামালের তিনশ সৈন্যকে হত্যা করেছে। এটা আমি শপথ করে বলতে 
পারি এবং এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অতএব, বিশ্বের মুসলমানদের নিকট 
তোমরা জিহাদের চিত্র যে বিকৃত করেছ, তা কি আবার সঠিক রূপে তুলে ধরতে 
পারবে? আমি তোমাদেরকে তিরস্কার করছি না; অপারগ যনে করছি। কারণ, 
তোমরা ওয়াশিংটন পোষ্ট, নিউইয়ক টাইমস ও সংবাদ সংস্থা রয়টার্স প্রভৃতির 
কাছে যিম্মি। কারণ, তোমাদের নিজস্ব কোন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম নেই। 
দশ দিন পূর্বে আমি সিন্ধী টাইমস পত্রিকায় দেখলাম যে, “নাসিরবাগের শরণার্থী 
ক্যাম্পের আট হাজার মহিলা আরব কামুকদের কুদৃষ্টির শিকার ।' এরা জিহাদ 
করতে আগমন করা আরবদেরকে এভাবেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে এবং 
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এভাবেই তারা আফগান জিহাদের উপর কলঙ্ক লেপন করছে। আর আমরা 
মুসলমানরা যেন নির্বোধ তোতাপাখি। 
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অপবাদ ও মিথ্যা ছারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে তাকে 

আক্ষেপ সে তোতার জন্য যার বুদ্ধি তার উভয় কানে । 
আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত ও আফগান মুজাহিদদের দুর্নাম-এ তিনটি 
বিষয়ই এখন ইয়াহুদী নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও পত্র পত্রিকার মূল 
আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়ায় যা কিছু ভাল, 
সুন্দর ও শ্বাশ্বত দীন ‘ইসলাম’ নির্দেশিত বিষয় রয়েছে, তাকে ধ্বংস করে 
মানবতাকে সম্পূর্ণ রূপে পশুত্বে নিয়ে যাওয়া । আমি আফগান জিহাদের সত্যতার 
ব্যাপারে সন্দিহান লোকদের বললাম, আপনারা কেন আফগান জিহাদে 
সহযোগিতা করছেন না? তারা বলল, “আমরা কি হেকমতিয়ারের বাহিনী দ্বারা 
আফগান জিহাদে সহযোগিতা করব? বা কম্যুনিস্টদের কাছে দেশ বিক্রি করে 
দেওয়ার জন্য মাসউদকে সাহায্য করব? সে তো ফ্রান্সের দালাল ।' এ ছাড়া তারা 
মুজাহিদদের ব্যাপারে আরো বিভিন্ন আপত্তিকর কথা বলেছে । এদের কথা শোনে 
আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ ছাগলছানারা হাতিকে ধাক্কা দিচ্ছে ? তোমরা 
কীভাবে এদের দুর্নাম করছ, যাদের বীরত্বের সামনে গোটা পৃথিবী আন্দোলিত 
হচ্ছে? তাদের ন্যায় ধৈর্য্য ও ত্যাগ কারা স্বীকার করেছে ? 
তোমরা আমার কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আমি বলব, তাদের 
সমালোচনা করার যোগ্য আমি এখনও হইনি । দুর্নামের আগুনে যাদেরকে এখন 
বেশী জ্বালানো হচ্ছে, তারা হচ্ছে মাসউদ, হেকমতিয়ার, রব্বানী ও সাইয়াফ । 
আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে মাসউদের সাথে তুলনা করবে- এত বড় 
আমি এখনও হইনি । মাসউদের সমালোচনা করা আমার জন্য লজ্জার ব্যাপার 
বরং আমি আমার অন্তরে যা আছে, তা বলতে চাই যে, যখন মাসউদ বা 
হেকমতিয়ার বা জালালুদ্দীন হক্কানী বা শায়খ সাইয়াফ আমাকে তাদের পাশে 
বসার সুযোগ দেয়, তখন এর জন্য আমি গর্ববোধ করি! কারণ, তারা ইতিহাস 
লিখছি মাত্র। হয়তো আমি ভাল ভাবে বক্তব্য প্রদান ও লিখতে জানি । কিন্তু তারা 
যে কাজ, যে ধৈর্য্য ও যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা আমার পক্ষে করা তো দূরের 
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কথা, কল্পনাও করা কঠিন। এটাই আমার আন্তরিক উপলব্ধি । কিন্তু যারা এদের 
দুর্নাম করে চলেছে, তারা ইসলামের ইতিহাসকেই ধ্বংস করছে। যদি এদের 
একেকজনকে একেকটি দোষ দিয়ে কলুষিত করা হয় এবং জিহাদ সায়্যিদ 
জামাল ও সায়্যিদ মীর্জার কতিপয় ঘটনায় পরিণত হয়, তাহলে মানুষের জন্য 
অনুসরণীয় আদর্শ ও পথ নির্দেশকারী আলোকস্তন্ত বলতে তো আর কিছুই 
অবশিষ্ট থাকবে না । 
আমরা নিজেদের অজান্তে নিজেদেরকেই আঘাত করে চলেছি এবং নিজেদের 
হাতে নিজেদের ঘর ধ্বংস করছি। আমরা এখন উম্মাহর কাছে এ জিহাদকে 
বিকৃতরূপে তুলে ধরে তার ফলাফলকে ধবংস করার পরিকল্পনা গ্রহণকারী 
পশ্চিমাদের ফীদে পা দিতে চাচ্ছি। এ দ্বারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে, পৃথিবীর 
অন্য কোন অঞ্চলের জনগণ আমেরিকা কিংবা বৃটেনের মুখোমুখি হওয়ার সাহস 
নাকরুক। 
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“অতএব, হে চক্ষুবান লোকেরা তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর ।”[সূরা 
আলহাশর ৪ ২]। 
আফগান জিহাদ একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, একটি পথ নির্দেশক অভিজ্ঞতা । হ্যা! 
চলার পথের মাঝখানে অনেক সময় বিকৃতি এসে প্রভাবিত করে । তবে যে পথ 
চলতে চায়, বা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য তা সব সময় উজ্জ্বল ও 
চমৎকার শিক্ষার বিষয় হিসেবে বাকী থাকে । 
মানুষ এখন আফগান জিহাদের সমালোচনা করা শুরু করেছে । যে আফগান 
জিহাদ সারা পৃথিবীর মুসলমানকে একত্রিত করেছে, সে আফগান জিহাদের প্রতি 
মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করছে এবং তার নেতৃত্বের দুর্নাম করতে শান্তিবোধ করছে। 
এটা পশ্চিমাদের তথ্য বিকৃতি ও পরিকল্পিতভাবে আফগান জিহাদের ফলাফল 
বিনাশ করার ষড়যন্ত্রের ফলেই হচ্ছে। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো এখন শুধু 
একটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে ঘুরছে! আর তা হচ্ছে আফগান জিহাদকে বিকৃত করে 
উপস্থাপন ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের গায়ে কলঙ্ক লেপন। এসব করে তারা,যে লক্ষ্য 
অর্জন করতে চাচ্ছে, তা হল মুসলমানদের অন্তর থেকে এ জিহাদের প্রভাব মুছে 
ফেলা এবং বছরের পর বছর ধরে এ জিহাদ তাদের অন্তরের গভীরে আল্লাহর 
উপর তাওয়াকুলের যে দৃঢ় মানসিকতা তৈরী করেছে, তাকে উপড়ে ফেলা । 
পাশ্চাত্য মিডিয়ার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃত তথ্য উপস্থাপনের দ্বিতীয় আরেকটি 
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লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহকে আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে 
দূরে রাখা । যাতে তারাই আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূখ্য 
ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় । এ দুটি লক্ষ্য সাধনের পেছনেই আজ বিশ্ব প্রচার 
মাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে। তারা চাচ্ছে আফগানিস্তানের বিষয়টা একটি অত্যন্ত 
রীন বিষর হিসেবেই থাকুক । তারা চায় না আফগানিস্তানের বিষয়টা একটি আন্ত 
জাতিক ইসলামী বিষয় হিসেবে মর্যাদা পাক । যাতে তারা একে ইচ্ছেমত কামড়ে 
ছিড়ে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে । আর এর জন্য দুঃখবোধ 
করার কোন লোকও থাকবে না। অতএব, সাবধান! এ মহা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে 
সবাই সাবধান হোন ! কেউ যেন ভুলেও এ ষড়যন্ত্রের ফাদে পা না রাখেন, সে 
ব্যাপারে সতর্ক থাকুন ৷ 


সমস্যা না জানার নয়, না মানার 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন_ 
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“আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) নিজেদের সন্তানের মতই চিনে ।শুবাকারাহ $ ১৪২|। 
পশ্চিমারা কখনো ইসলাম নিয়ে অজ্ঞতায় ছিল না, বর্তমানেও নেই। তারা 
ইসলামকে ভালভাবে চেনে এবং কীভাবে তাকে ধরাশয়ী করতে হয়, তাও তারা 
ভাল জানে । তারা মুহাম্মদী ইসলামকে বস্তুবাদী ইসলামে রুপান্তরিত করার 
মাধ্যমে মুসলমানকে একটি পরাধীন ও ভীরু জাতিতে পরিণত করার জন্য সকল 
ষড়যন্ত্র ও কৌশল নিরলস ভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছে। মুসলমানরা তাদের চেয়ে 
উন্নত কৌশল ও দ্রুত গতিতে কাজ চালিয়ে তাদেরকে নিজেদের অধীন ও ভীরু 
জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাতো দূরের কথা, কাফেরদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপটাও তারা 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না। পশ্চিমারা মুসলিম উম্মাহর মন মানস থেকে 
জিহাদের চিত্র নির্মল করার জন্য লাগাতার তিন শতাব্দী পর্যন্ত কাজ করেছে। 
ফলে এখন জিহাদ বলতে সর্বোচ্চ যা মানুষ বুঝে, তা হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থার 
লোকের সামনে সাহস করে কোন কথা বলা বা কোন ওয়ায সমাবেশের 
আয়োজন করা । 
যে সশস্ত্র লড়াইকে ইসলাম জিহাদ বলে অভিহিত করেছে, তা আজ অধিকাংশের 
ধারণায়ই আসে না। তারা সশস্ত্র জিহাদ যে করা সম্ভব, তার কল্পনাও করে না। 
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তাই তারা বলছে, তোমার অধিকারের কথা জাতিসংঘকে জানাও, নিরাপত্তা 
পরিষদকে বল এবং তোমার দাওয়াত পৌছানের জন্য যুক্তি, কৌশল ও বুদ্ধি 
কাজে লাগাও । অস্ত্রধারণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে 
ইসলামের প্রচার-চার কল্পনাতীত ব্যাপার ৷ 
জ্ঞান ও তথ্য প্রকাশের নামে সাংবাদিকরা এখন আফগান জিহাদের চিত্র 
বিকৃতকরণে ব্যস্ত । আমি সর্বপ্রথম আরব মুসলিম, যে আফগান জিহাদের 
ব্যাপারে সঠিক ও নিশ্চিত ধারণা লাভ করেছে । তিন মাস ধরে যে সাংবাদিকরা 
আফগান জিহাদের চিত্র বিকৃত করছে, আমার চেয়ে বেশী কথা বলছে, তারা 
সরেজমিনে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গেলেও তাদের পক্ষে আফগান 
জিহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাদের চেয়ে বেশী জানা সম্ভব হবে না । তাই 
মুসলমানদের কাছে আমারা আবেদন করছি এ রকম কোন ঘটন। ঘটলে 
আমাদের সাথে নোগাযোগ করার জনা ৷ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
5৪1 1৬10 ০১০০1 51 555 99 515৭ TAH DI ৮ Pl hcl BY 
J) ১৬০০০ LAIN 2৮১১ ১৪০৩ এ। 5০ 395 তত এ) ple আন ৮০ 
(Ar) ১৩৪ 
“জে দিব বদ অক্ষত ক ুখহম্তক্ক বে ভিহয এসে, উপস্থিত হয়, তখন 
তারা তা প্রচার করে বেড়ায় । তবে যদি তারা তা রাসূল ও তাদের কর্তাব্যক্তিদের 
কাছে পেশ করত, তাহলে তাদের মধ্যকার যারা বিষয়টি জানতে আগ্রহী, তারা 
বিষয়টির বাস্তবতা জানতে পারত ।"নিসা £ ৮৩]। 
155 ১৭ 0০5 তি 410 ডে Wb, 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের নিকট যদি কোন ফাসিক কোল সংবাদ নিয়ে আসে, 
তাহলে তোমরা যাচাই কর ।"/হুজুরাত £ ৬]। 
এটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলা হয়েছে । অতএব, যদি ব্যাপারটা গোটা উম্মাহ 
সংশিষ্ট হয়, তাহলে সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে কত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন, 
তা সহজে অনুমেয় । যেখানে আপনারা দশ দিরহাম ব দশ রিয়াল সংশ্লিষ্ট 
ব্যাপার পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে এটি করেন না, সেখানে যে ব্যাপারটা সমগ্র 
মুসলিম উম্মাহর নাড়ির সাথে সম্পর্কিত, সে ব্যাপারে কোন প্রকার অনুসন্ধান না 
করেই যেমন তেমন মন্তব্য করে চলছেন । পশ্চিমারা এ জিহাদের প্রভাব ও 
গুরুত্ব টের পেয়েছে। কয়েক বছর ধরে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে কিছু 
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বই ছাড়া হয়েছে। এগুলোতে লেখা আছে যে, আফগান জিহাদ শিগণিরই 
অঞ্চলগুলোর সাহায্যে ইউরোপে প্রবেশ করবে; অতঃপর ইউরোপ উসামনী 
বংশকে যেমন পাঁচশত বছর জিষ্য়া দিয়েছিল, অদ্রপ আবারও তাকে 
মুসলামনদের হাতে জিয্য়া তুলে দিতে হবে। তখন অমেরিকা ইসলামের 
ব্যাপারে ছাড় দিতে বাধ্য হবে। এ ছাড় আফগানিস্তানের মাটিতে নয়, 
ইউরোপের গভীরে । পাশ্চাত্যের গবেধকরা তাদের জনগণকে এ কথাগুলো 
বুঝায় । নিজ্সনও সেদিন এ কথা বলেছে। সে বলেছে, এখন রাশিয়'র সাথে 
আমেরিকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা দরকার এবং যে সশস্ত্র ইসলামী অভিযান দিন 
দিন এগিয়ে চলছে তা বন্ধ করা দরকার । 





পৃথিবী আফগান জিহাদের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছে 
আফগানিস্তানের জিহাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী বিশ্লেবণ ও আফগানিস্তন নিয়ে 
গবেষণা করার জন্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কিছু পৃথক বিভাগ ও একাডেমী 
রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রতি মাসে বা সপ্তাহে মার্কিন গবেষকদের আমন্ত্রণ 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আমরা মুসলমানরা যেন কিছু এতীম বাচ্চা, 
যারা পিতার রেখে যাওয়া ধনকে নিয়ে রাস্তায় বেলা করছে আর বিভিন্ন স্থান 
থেকে দুর্বৃত্তরা এসে ওই ধনকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

ভাইয়েরা! এ মহান বিষয়টার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। রক্ত দিয়ে ইতিহাস 
তৈরীর এ বিষয়টাকে জেলে পুড়ে নষ্ট করবেন না । ভাল খবর ব্যতীত অন্য কোন 
বিখয় মানুষের কাছে প্রচার করবেন না। অনেক সময় কম বোধশক্তি সম্পন্ন 
লোকদের কাছে সঠিক খবর বলা ঠিক নয়। কারণ, সে ওটার গভীরতা নিয়ে 
চিন্তা না করে ওই বিষয়ে তার সুধারণাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে । 

আর যদি সবকিছু সুস্পষ্ট ভাবে বলে বেড়ানো তোমার কাছে যুক্তিসম্মত মনে 
হয়, তাহলে তুমি তোমার মা বাপের দোষ ক্রটি ও ঝগড়া ঝাটির ব্যাপার 
বিস্তারিত জানা সত্তেও কেন তা মানুষের সামনে প্রকাশ কর না? নাকি তোমার মা 
বাপ তোমার কাছে এ মহান জিহাদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা দ্বারা আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়াতাআলা সারা পৃথিবীর সকল মুসলমানকে সম্মানিত করেছেন? 
বাস্তবতা জনসম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরাতে যদি হুম বিশ্বাসী হও, তাহলে তুমি 
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“জনসম্মুখে বাস্তবতা তুলে ধরার নামে' তোমার দীর্ঘ মাদ্রাসা জীবন ও 
আন্দালনের জীবনের দোষ ক্রটিগুলো কেন মানুষের কাছে প্রচার কর না? নাকি 
ওইসব তোমার কাছে গোটা মুসলিম উম্মাহকে মর্যাদাদানকারী এ মহান 
জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । শুনুন_ 

(1৭) 05১০) 22158849৪15 157 2 ৪ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
হওশ[তাওবাহ £ ১১৯]। 


৮) ০১৮৭ 

“ওজনে কম প্রদানকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা মানুষের কাছ থেকে যখন 
মেপে নেয়, তখন পরিপূর্ণ নেয় । আর যখন তারা মানুষকে মেপে বা ওজন করে 
দেয়, তখন কম দেয় ।”আলমুতাফফিফীন £ ১-৩]। 
তোমাদের চিন্তা চেতনা, দাওয়াত, মাতৃভূমি ও গোত্রের প্রতি তোমাদের টান 
রয়েছে। আর আফগান জাহদ ও তোমাদের দাওয়াতের সাথে অমিল যা কিছু 
রয়েছে, তা ইসলাম সম্মত হলেও সেগুলোর প্রতি তোমাদের কোন টান নেই। 
তাই এ ব্যাপারে পুঙ্থানুপুঙ্থ রূপে গবেষণা করে বাস্তবতাকে জনসমক্ষে 
তোমাদের তুলে ধরতেই হবে। আর নিজেদের বেলায় হলে এটার প্রয়োজন 
নেই । তাই না? আল্লাহ তোমাদের এ দ্বিমুখিতাঁকে খন্ডন করে বলছেন-_ 

এ CH A at las Sf fp TES bE SN 
“কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অন্যায় করতে 
প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়কে আকড়ে ধর। এটাই তাকওয়ার সর্বাধিক 
নিকটবর্তী ।”[আল মায়েদা £ ৮|৷ 





মুসলিম বিশ্বে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ও আন্দোলন কীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে, আজ সে ব্যাপারেই আমি আলোচনা করব । ইসলাম বিরোধী এসব 
আন্দোলনের জনা মূলত ময়দানে ইসলামের অনুপস্থিতির সৃযোগেই হয়েছে। 
পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের আধিপত্যের সামনে মুসলমানদের চিন্তার জগতে 
শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়। ক্রুসেভের অভিজ্ঞতা থেকে ইউরোপ বুঝতে সক্ষম হল যে, 
যুদ্ধের মাধ্যমে এ উম্মাহকে বশে আনা সম্ভব নয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু 
অন্তর্জগতে আসন গেড়ে বসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কাবু করা সম্ভব পর 
নয়। মনসুরার দারে লুকমানে অবস্থান কালে ক্রুসেডের নেতৃত্বাদানকারী ফরাসী 
সম্রাট নবম লুইস বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তা করল । বলল, ইউরে'পের অত্যাধুনিক 
অস্ত্রের সামনে কোন বন্তুটা এ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে মাথা তুলে দাঁড়াতে প্ররোচিত 
করে? বিপুল অস্ত্রের অধিকারী খৃস্টবাদের সৈন্যদেরকে হান্কা অস্ত্রধারী 
এলোকেরা কীভাবে পরাজিত করে ছাড়ে? শেষ পর্যায়ে তার শয়তান এ ব্যাপারে 
তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিল যে, এ উম্মাহর শক্তির উৎস তাদের দীন ‘ইসলাম’ । 

অতএব, যদি এ ভূমি থেকে এ দীনের মূলোৎপাটন করা যায় এবং মানুষের সাথে 
তার যে নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে তাকে যদি কেটে দেয়া যায়, তাহলে এ অঞ্চলে 
থৃস্টবাদের শক্তভাবে পা ফেলা কোন ব্যাপার নয়। এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার 
করার জন্য ইউরোপ আরেকবার শক্তি ব্যবহার করেছিল। তখন নেপোলিয়ানের 
সৈন্যরা আলআযহারে কদম রেখেছিল। কিন্তু ‘আল্লাহ্‌ আক্বার' ধ্বনি 
নেপোলিয়ান ও সৈন্যদের অন্তরকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল এবং সে বুঝতে 
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পারল যে, আথ্াসীদের রুখে দাড়ানোর জন্য ইসলামী শিক্ষার উর্বর ঘাটি 
আলআযহারই এ জাতিকে আন্দোলিত করেছে । তাই ইউরোপ এ যুদ্ধ স্থগিত 
রেখে অন্য এক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করল। এ যুদ্ধ সশস্ত্র কোন আগ্রাসন 
নয়, এটা সাংস্কৃতি ও চৈস্তিক আগ্রাসন । এ আগ্রাসন সৈন্য, ট্যাংক ও যুদ্ধ 
বিমানের আগ্রাসনের চেয়ে লক্ষ্যার্জনে আরো অধিক কার্যকর এবং তার ফলাফল 
আরো দীর্ঘমেয়াদী । ইউরোপ বলল, এ যুদ্ধে ইসলামের অনুসারীদের সাথে 
পেরে উঠা সহজ হবে না। 

যতক্ষণ না এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন লোকদের 
সগোত্রীয় এবং তাদের ভাষায় কথা বলবে ও তাদের মাঝেই বসবাস করবে । এ 
ক্ষেত্রে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ্‌- এর একটি কথা আমার মনে পড়ছে। এক 
লোক এসে তাকে 'জালা' চুক্তির সুসংবাদ শোনাল। তখন তিনি বললেন, ‘লাল 
চামড়ার ইংরেজরা তো চলে গেছে। এখন চাচ্ছি গুদূম বর্ণের ইংরেজরা চলে 
যাক।' এদের চাল-চলন সম্পূর্ণ ইউরোপের পরিকল্পনা মত। এ আগ্রাসনের 
নেপথ্যে যারা ভূমিকা পালন করে, তাদের অধিকাংশ ইয়াহুদী । তাদের বিভিন্ন 
নথিপত্রে এ বিষয়ের অনেকটা উল্লেখ রয়েছে । এ ছাড়া তাদের লেখা ও বক্তব্যও 
প্রমাণ করে যে, এর পিছনে ইয়াহুদীরাই খুব সক্রিয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিস্ত 
রকারী আন্দোলনগুলোর মধ্যে রয়েছে, কম্যুনিজম, জাতীয়তাবাদ ও 
ফ্রীম্যাসনবাদ । এ ছাড়া এদের সৃষ্ট ইসলাম বহির্ভূত আরো কতিপয় আন্দোলন 
রয়েছে। যেমন বাহাঈবাদ, কাদিয়ানীবাদ, নুসাইরিবাদ ও দারুয। এসব 
দলগুলো ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাস্তবে এগুলো হচ্ছে 
ইসলামের লেবেলে ইউরোপীয় পণ্য । এরা কাফির। এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া, এদের যবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া, এদের সালামের উত্তর 
দেয়া ও মুসলমানদের কবরস্থানে এদেরকে দাফন করা সম্পূর্ণ হারাম । এসব 
আন্দোলন নিয়ে যারা গভীর ভাবে চিন্তা করবে, তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতে 
পারবে যে, ইয়াহুদীদের হাত কত লম্বা এবং এটাও বুঝতে সক্ষম হবে যে, এসব 
হল বাস্তবতার মুখ দর্শনকারী বিকৃত তাওরাত ও তালমূদের বাণী সম্ভার । এসব 
বাস্তবায়িত হয়েছে ইসলামী নাষে নাম ধারণকারী এ উম্মাহর সন্তানদের 
মাধ্যমেই । মুহাম্মদ, উমর, উসমান, আহমদ ও আলীরা ইসলাম নির্মূলে এমন 
ভূমিকা পালন করেছে, যার সামনে ক্রুসেড এবং খুস্টবাদ ও ইয়াহুদীবাদের 
সৈন্যদের ইসলাম বিরোধী সশস্ত্র আগ্রাসন কোন শুরুতৃই রাখে না। 
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আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়া তাআলা কোন্‌ মহান হেকমতের কারণে কাফেরদের বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তা আমি পরিপূর্ণনূপে উপলদ্ধি করতে 
পেরেছি। দীর্ঘক্ষণ আমি আল্লাহর এ কথাগুলো নিয়ে ভাবলাম- 
IN 55) GAG ১ ২190 0 তা 
“ওহে ঈযানদারেরা! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না ।শ্যুমতাহিনা £ ১]। 
১ 59 Ax এ wax 51 ৬০০০ 55] 1১৫ 419 ১ ঠা 
(১২) ০48 it 448 4 এ 9 ttn এড পি 
“হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইয়াহুদী ও খুস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। 
তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে 
তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন 
না ।শুআলমায়েদা £ ৫১]। 
এ আয়াতের দু'আয়াত পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াঅআলা বলেন- 
44৮৮9 rtd oh 001 ৪8 975 4০ 0 পি এ ৬০ ও ক এ 
পে 59 SEL IG এ সু ও ০১৬৩৭ 2৯৩৫1 ৪ ৮০54 এ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের যে স্বীয় দীন পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তার পরিবর্তে 
এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারাও তাকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল ও 
কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর । তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং এ ক্ষেত্রে 
তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে কোন পরোয়া করবে না ।শ্মায়েদা £ ৫৪] 
আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে ইরতিদাদ বলে উল্লেখ 
ক্রেছেন। এখানেই এসে মানুষের পক্ষে মুমিন ও ইসলামের শত্রুদের মধ্যকার 
অনুভূতি ও চিন্তাগত পার্থক্যের বিষয়টা পরিপূর্ণরূপে বুঝা সম্ভব। আর সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাম্রাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথাটি বুঝতেও সক্ষম হবে- 
Lp ০৫ 31743 1 387 ১৬ St st ১ SES 0৮054 
ANNE এলি জে ৬ 
“কোন ব্যাপারে আহলে কিতাবদের কাছে জানতে চাইবে না। কারণ, তারা 
তোমাদেরকে হিদায়াত করতে পারবে ন!। তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট। আল্লাহ্‌র 
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কসম! যদি মূসা আলাইহিসসালামও তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকত, তাহলে 
আমার অনুসরণ ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু করা জায়েয হত না ।” 


ভ্রষ্ট 

বর্তমানে দু'টি বড় মতবাদ এ উম্মাহর একটি অংশকে পথচ্যুত করছে। এ 
মতবাদ দু'টি হচ্ছে সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদ । তৃতীয় আরেকটি মতবাদ যেটা 
এ উম্মাহর কর্তাব্যক্তিদের মাধ্যমে এ উম্মাহর মেরুদন্ডকে ভেঙে দিচ্ছে, সেটা 
হচ্ছে ইয়াহুদীবাদ নিয়ন্ত্রিত ফ্রীম্যাসনবাদ । 

আমি আগেও বলেছি কম্যুনিজম মতবাদটি তালমুদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ । পরমত 
বিদ্বেষী ইয়াহুদীরা যারা বাবেল শহরে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা এ তালমূদের 
প্রবর্তক। খুস্টানদের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এ তালমৃদী চিন্তাধারা পরিপূর্ণতা 
লাভ করে । ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআন বলছে- 

Ee A AT EY SG cp ৪ ৬ ১০। SAE EY 
“তুমি তাদেরকে হেয়াহুদীরা) জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশী লোভী দেখতে 
পাবে। অনুরূপ মুশরিকদেরকেও । তাদের কেউ কেউ এক হাজার বছর বাচতে 
চায়।”][বাকারা 8 ৯৬]। 

০ ৬৫৭) 4 536 185 KL ০১৬ A ভে & এ of ed ৮৫ 4 
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“তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালৃতকে শাসক 
হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল, তিনি কীভাবে আমাদের শাসক হবেন? 
আমরাতো শাসনভার পাওয়ার জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য । আর তিনি তো 
আর্থিক ভাবেও স্বচ্ছল নন "(বাকারাহ £ ২৪৭]। 
সম্পদ হচ্ছে ইয়াহুদীদের গো বাছুর, তাদের স্বর্ণ ও তাদের সে প্রভু যাকে তারা 
পূজা করেছে। তাদের অন্তরে গো বাছুরের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে দেয়া 
হয়েছিল। আর কম্যুনিজমের ভিত্তি দাড় করা হয়েছে সম্পদ প্রীতির উপর । 
ফরওয়েডের চিন্তাধারাও তাওরাতের দর্শন প্রসৃত। এটা সে বিকৃত তাওরাত, যা 
আল্লাহর নবী আলাইহিমুসসালামগণের প্রতি যিনার অপবাদ দিয়েছে। হযরত 
লূত, দাউদ ও লাবী বিন ইয়াক্ব প্রমুখের প্রতি তারা যিনার অপবাদ ছড়িয়েছে। 
এ বিষাক্ত ইয়াহুদী চিন্তাধারা ফরওয়েডের মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে মানবিক চিন্ত 
“ধারা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 
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কম্যুনিজমের সাথে ইয়াহুদীদের মিত্রতা 

কম্যুনিজম বিস্তারের পরিকল্পনা ইয়াহুদীরাই করেছে কারণ, তারা দেখেছে 
পৃজিবাদ চিরকাল টিকে থাকতে পারবে না। পুঁজিবাদের এ নায়করা পৃঁজিবাদের 
চেয়ে মারাত্মক যে কুফরী মতবাদের জন্ম দিয়েছে, সেটি হচ্ছে কম্যুনিজম । 
কারণ, তা বিকৃত খৃস্টবাদের অতি সুক্ষ মুখোশপরা পৃজিবাদের চেয়ে আরো 
কঠোর ভাবে দীন নির্মূলের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তাই ইয়াহুদীরা 
কম্যুনিস্টদের জন্য পথ করে দিয়েছে এবং মার্কসকে সহায়তা করেছে। তাকে 
কম্যুনিস্টরা তাদের প্রতিশ্রুত নবী, ত্রাণকর্তা ও মানবতার মুক্তিদূত বলে মনে 
করে। 

মার্কসের মাতা পিতা উভয়ে ইয়াহুদী । তার দাদা মার্ডখায় মার্কস ছিল ইয়াহুদী 
পন্ডিত। এ মার্কস তার পিতার মৃত্যুর পর মা ও বোনদের নিকট সমবেদনা 
প্রকাশ করে একটি চিঠিও পাঠায়নি। উত্তরাধিকার সম্পত্তি চেয়েই কেবল চিঠি 
পাঠিয়েছিল। মার্কসকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রেডার্ক এঙ্গলস বলেছিল, ‘তোমার মত 
স্বার্থবাদী মানুষ আমি আর দেখিনি ।” এ মার্কস যে নাকি শ্রমিকদের অধিকার 
রক্ষা করার কথা বলেছে, মালিক শ্রমিকের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার আহবান 
জানিয়েছে, সে আজীবন তার মাতা ও বোনের কাছ থেকে খরচ নিয়ে চলেছে। 
অতঃপর বই বের করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ 
থেকে একাধিকবার অর্থ নিয়েছে । কিন্তু কোন পান্ডুলিপি তাদেরকে দেয়নি । তার 
বই ‘পূজি’ একই সঙ্গে দু'টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে অর্থের বিনিময়ে ছাপাতে 
দিয়েছিল । এই সে মার্কস যে নাকি বিশ্বের শ্রমিকদের মুক্তিদূত ৷ 

মার্কসের চিন্তাধারা বাস্তবায়নকারী লেনিনও ইয়াহুদী। কুসরোল গোল্ডমান নামে 
এক জার্মান ইয়াহুদী পিতার ওঁরসে তার জন্ম। তার মাও একজন জার্মান 
ইয়াহুদী । তার স্ত্রীও ইয়াহুদী | ১৯২০ সালে ফ্রান্সের এক পত্রিকা লিখেছে, “কোন 
প্রকার বাহুল্য ব্যতিরেকে আমরা বলতে পারি যে, রাশিয়ায় যে মহা বিপ্লব 
ঘটেছে, তার পরিকল্পক ও বাস্তবার়নকারী ইয়াহুদীরাই ।" 

আরব জাতীয়তাবাদ ও উসমানী সাম্রাজ্য 

আমি আগেই বলেছি যে, জাতীয়তাবাদ ইউরোপের সৃষ্টি । তবে আরব বিশ্বে যারা 
একে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা এতদাঞ্চলের পশ্চিমাবাদী খৃস্টান। আরব 
জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজ প্রথমে শুরু হয় ‘লিটারেচার এন্ড আর্টস 
এসোসিয়েশন" এর মাধ্যমে । ১৮৪৭ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে ইব্রাহীম 
আল ইয়াযিজী ও বুট্টোস আল বুসতানী নামের দু’ খুস্টান। অতঃপর ১৮৬৮ 
সালে এ সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে “সিরিয়ান নলেজ এসোসিয়েশন" রাখা 
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সতর্ক হও এবং সচেতন হও ওহে আরব 
স্রোত এত প্রচন্ড যে, যাত্রীরা ডুবে গেল সব। 
তোমাদের মান সম্মান তুকাঁদের চোখে গেল সব 
তোমাদের অধিকার তুকীরদের সামনে লুষ্ঠিত আর তারা নীরব । 
আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারকরা যে ইসলামী খেলাফতের রাজধানী তুরস্ক থেকে 
মুক্তি কামনা করত, তার প্রমাণ তাদের নেতা এডওয়ার্ড আতিইয়ার মুখে শুনুন । 
সে বলেছে, ‘খৃস্টানরা তুর্কী নেতৃত্বকে ঘৃণা করতো এবং তুরস্ক থেকে স্বাধীন 
হবার স্বপ্ন দেখতো ।' 
নামীয় বইতে বলা হয়েছে যে, ‘আরব বিশ্বে তুকী শাসন বিরোধী যে আন্দোলন 
গড়ে উঠেছে, তার মূল ভিত্তি ছিল আরববাদ ।" 
বৈরুতে খৃস্টান যুবকদের পরিচালিত একটি গোপন সংগঠন ছিল, যার একমাত্র 
কাজ ছিল, আরব এবং তুকাঁদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার 
পেছনে মূল প্রেরণা যোগিয়েছিল “ঘওক মেকাইল' এলাকার এক লোক, যে 
লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ফ্রাস ভাষার শিক্ষক ছিল। ইব্রাহীম 
আলইয়াযেজী, ইয়াকুব সরুফ ও শাহীন মাকারিউস তার ছাত্র ছিল। এ লোক 
ইয়াুদীদের ষড়যন্ত্রে সংগঠিত 'ফ্রাঙ্গ বিপ্ব' এর একজন ঘোর সমর্থক ছিল। 
আরব জাতীয়তাবাদ যে পশ্চিমাদের তৈরী মতবাদ সে ব্যাপারে ফিলেব- এর 
কথা প্রণিধানযোগ্য । ফিলেব জাতিয়তাবাদীদের বড় উত্তাদ এবং বার্থ পার্টির 
লোকেরা আমাদের ছেলেদের জন্য তাকে নিয়ে ইতিহাস লিখেছে । ফিলেব 
বলেছে, “সিরীয় দেশাত্মবোধ ও পশ্চিমা চিন্তাধারার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে আরব 
জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ নিয়ম নীতি এবং তা (আরব জাতীয়তাবাদ) মার্কিন 
রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে তার অধিকাংশ অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছে। এর 
বিপরীত হচ্ছে তুর্কী জাতীয়তাবাদ, যা আত্মপ্রকাশ করেছে আরব 
জাতীয়তাবাদের পর এবং তা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছে ফ্রাঙ্গ বিপ্লব থেকে ।' 
ফিলেব আরো বলেছে, “আরব জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা উনবিংশ শতাব্দীর 
সত্তরের দশকে কতিপয় সিরীয় চিন্তাবিদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে, যাদের 
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অধিকাংশই লেবাননের আমেরিকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা প্রাপ্ত খৃস্টান ৷ 
আর এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি পশ্চিমা পণ্য, যা 
বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব আরব অঞ্চলও আমদানী করেছে'। এ হচ্ছে 
আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কথা । 
লেবাননের খৃস্টান নজীব আযোরী যে প্যারিসে বসবাস করতো, সে এ শতকের 
(বিংশ) শুরুতে আরব জাতীয়তাবাদের সুক্ম্ম ও সফল প্রচারণা চালায়। সে 
প্যারিসে আরব আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি সংগঠন দাড় করায় । ‘আরব 
জাতির জাগরণ” নামে একটি বইও লিখে সে। ১৯০৭ সালে সে “আরব 
স্বাধীনতা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। 
সাতে' আল হুছাইরী'র মতে আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয় নজীব 
আযোরীর মাধ্যমে, যে কাজ শুরু করে প্রথমে ফ্রান্সে অতঃপর বৃটেনে । 
আরব অঞ্চলের বৃটিশ গোয়েন্দা প্রধান লরেন্স যাকে আরবরা মুকুটবিহীন আরব 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তুরস্ক (উসমানী সাম্রাজা) ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার 
পেছনে একমাত্র ভূমিকা পালনকারী হচ্ছে জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা ।' 
আর জাতীয়তাবাদীরা যে ইসলামের স্থলে জাতিয়তাবাদকে একটা ধর্ম হিসেবে 
গ্রহণ করতে চায়, সে ব্যাপারে আরব জাতিয়তাবাদী লেখক উমর ফাখোরী তার 
“আরবরা কিভাবে জাগবে?’ নামক বইতে বলেন, “আরবরা ততক্ষণ পর্যন্ত জেগে 
উঠতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না তারা আরববাদকে ততটুকু গুরুত্বের সহকারে 
গ্রহণ করবে না, যতটুকু গুরুত্বের সহিত মুসলমান কুরআনকে গ্রহণ করে ।' 
আরেক আরব জাতিয়তাবাদী লেখক মাহমৃদ তাইমূর “আরব জাহান’ পত্রিকার 
১৭১ সংখ্যায় লেখেন, “আর নিঃসন্দেহে আরব লেখকদের কাঁধে একটি 
যিম্মাদারী রয়েছে। তা হচ্ছে, এ সত্যিকারের নবুওয়াতের (আরব জাতিয়তাবাদ) 
পক্ষে কথা বলা ও এর সত্যতা তুলে ধরা ।' 
আরেক আরব জাতিয়তাবাদী লেখক আলী নাসিরুদ্দীন তার ‘আরবদের সমস্যা’ 
নামক বইতে লিখেন, “মুসলিম ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের আমরা যারাই আরব 
জাতিয়তাবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী, তাদের নিকট আরববাদ স্বয়ং একটি ধর্ম। 
যদি প্রত্যেক যুগে কোন না কোন নবুওয়াত বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ যুগের 
নবুওয়াত হচ্ছে আরব জাতিয়তাবাদ ।' 
১৯৫৯ সালের “আরব জাহান’ পত্রিকার ২য় সংখ্যার ৯ম পৃষ্টায় বলা হয়েছে, 
“মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি যেমন অগাধ বিশ্বাস রয়েছে, 
তেমনি আরবদেরও উচিত যেখানেই থাকুক না কেন আরব একত্ববাদে 
তেমনিভাবে বিশ্বাসী হওয়া ।' 
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বার্থ পার্টির নেতা ইব্রাহীম খালাস 'জনযোদ্ধা' নামক এক সিরীয় ম্যাগাজিনে ২৫ 
.০8. ১৯৬৭ সালে লিখেন, “আরব সভ্যতার উন্নতি ও আরব সমাজ বিনির্মাণের 
একমাত্র পথ হচ্ছে, এমন আরব সমাজবাদী লোক তৈরী করা, যারা বিশ্বাস 
করবে, আল্লাহ্‌, ধর্ম, জমিদারী, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদসহ অন্যান্য যে সব নিয়ম 
নীতি সমাজে ইতোপূর্বে ছেয়ে বসেছে, তা সবই খেলার পুতুল যার স্থান হচ্ছে 
যাদুঘর ৷' এ কথা সে বলেছিল ইসরাঈলের হাতে সিরিয়ার পরাজিত হওয়ার ৪৭ 
দিন পূর্বে । 
আল্লাহ্‌ সুব্খানাছ ওয়াতাআলার ঘোষণা- 

0০) Hw 45 98৬ এ) চিজ ২০, 
“অপরাধীরা যা করছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে অবহিত ধারণা করবেন না ।” 
(ইবরাহীম £ ৪২] ৷ 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা অবকাশ দেন। কিন্তু অনবহিত এমন নয় । 
বৃটেনের ‘দি ইকোনোমিষ্ট' পত্রিকা ১৯৬২ সালে ‘জাতিয়তাবাদ বনাম ইসলাম’ 
শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছে যে ‘প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর কাফের ইংরেজদের সাথে 
নিয়ে তুকাঁদের থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য যখন আরবরা লড়াই করে, তখন 
তারা জাতীয়ত্যবাদকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। ইখওয়ানুল সুসলিখীনের 
চিন্তাধারা তারা পরিত্যাগ করেছে। তাই এখন আরব বিশ্বে এমন কোন 
সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ৷ 
আরব জাতিয়তাবাদ যে পশ্চিমাদের পরিকল্পিত এবং তার কার্ধকরকারীর৷ যে 
বৃস্টান, তার প্রমাণ হচ্ছে, আরব অঞ্চলের জাতিয়তাবাদী দলগুলো সৃষ্টি হয়েছে 
বার্থ পার্টির পথ ধরে এবং বুস্টানদের কাছ থেকে সরাসার শিক্ষা দীক্ষাপ্রাপ্ত 
লোকদের মাধ্যমে! আরব জাতিয়তাবাদীদের প্রথম দলের উৎপত্তি হয় 
লেবাননের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ এর চ্যা্গলর ভোডজ ও কৃস্টন্টিন জরীক 
ছাত্রদেরকে আরব জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা ও মতামতের প্রতি উৎসাহিত করতো 
এবং তাদেরকে আরব জাতিয়তাবাদের নামে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিছিল করতে 
প্ররোচিত করতো । কুস্টন্টিন জরীক একজন যোগ্য শিষ্য তৈরী করতে সমর্থ 
হয়েছে, যে আরব জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব খহণ করেছে। তার নাম জর্জ 
হাবশ । 
অব শ্যশ্যলিই্ বার্থ পার্টির নেতা ছিল মিশেল আফলাক এবং তার সহকারী 
“ছল যকী আরসূজী নুসইরী আলাবী। মিশেল আফলাক পোপ থেকে পদক, 
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গ্রহণ করার সময় বলেছিল, “আমি এমন কাজ করতে সক্ষম হয়েছি, খৃস্টান 
মিশনারীরা যা তিনশত বছর ধরে করতে সক্ষম হয়নি । 
সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে ছিল আনতোওয়ান সাআদাহ। সে নিহত 
হবার পর তার স্ত্রী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে 
আসে আসাদ আশকর এবং অতঃপর জর্জ আবদুল মসীহ। 


ফ্রীম্যাসনবাদ ও ইয়াহুদী 

সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের পর তৃতীয় যে বিষয়টার প্রতি আসক্ত হয়ে আরব 
বিশ্বের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ধ্বংস হচ্ছে, সেটা হল মাসূনিয়াহ (৯১) 
(ফ্রীয্যাসনবাদ)। মাসূনিয়াহ ইংরেজী শব্দ গঅঝঙঘ-এর আরবী রূপ । গঅঝঙঘ 
অর্থ বানানো ৷ যারা মাসূনিয়াহ-এর সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে মাসূনী বা ফ্রীম্যাসন্স 
(স্বাধীন নির্মাতা) বলা হয়৷ অর্থাৎ যারা শিগগিরই মসজিদে আকসা ধ্বংস করে 
তাতে সোলেমানী কাঠামো নির্মাণ করবে । তাই তাদের প্রতীক হচ্ছে একটি 
গোল চিহ্ন, যার ভিতরে রয়েছে একটি ছয়কোণা বিশিষ্ট তারা । আর এ তারার 
ভিতর রয়েছে ইংরেজী অক্ষর এ! এ অক্ষর ইয়াহদীদের সর্বশেষ রাজা 
গ্যাকিনের প্রতি ইঙ্গিতে, যাকে নবুখযনসসর বন্দী করেছিল । 

আর মাসূনিয়াহ (ফ্রীম্যাসনবাদ) হচ্ছে একটি খাটি ইয়াহুদী সংগঠন। আর এর 
সকল প্রতীক ও গোপন অক্ষর ও ইয়াহুদীবাদ সম্পর্কীয় । 

খ্রোকাস তার বই হইয়াহুদী যানসিকতা'য় উল্লেখ করেছে যে, ‘পৃথিবী আজ 
জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের সম্মুখীন । ইয়াহুদীবাদী ফ্রীম্যাসনবাদ সারা বিশ্বের জন্য 
‘মৃত্যু’ পরিণতি সৃষ্টি করছে'। 

ফ্রীষ্যাসনবাদ যা গোপনে প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইয়াহুদীবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য নিবেদিত, এর ইতিহাস সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর সূচনা হয় 
ঈসা আলাইহিস্সালামের এর যুগে । তবে আধুনিক ফ্রীম্যাসনবাদের কার্যক্রম 
পরিচালিত হয়ে আসছে ১৭৭৭ সাল থেকে । এর প্রধান কার্যালয় লন্ডনে । একে 
তারা আমাদের মুসলমানদের কিবলা কা'বা এর যত মর্যাদা দেয়। 
ফ্রীম্যাসনবাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও এগারতম ধারায় উল্লেখ 
আছে যে, 'ফীম্যাসনবাদ আমাদের অন্ধ সেবা করে যাচ্ছে । শিগগিরই আমরা 
অইয়াহুদী পৃথিবীকে গোপন ক্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে 
ধ্বংস করব। অতঃপর সে সব ফ্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস 
করব, যা জন্গত ইয়াহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যখন কোন গাধা -ইয়াহুদী 
ব্যতিত পৃথিবীর সকল লোককে তারা গাধা বলে অভিহিত করে- মারা যাবে, 
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তখন আমরা অন্য গাধার উপর সওয়ার হবো । আমরা আল্লাহর নির্বাচিত জাতি । 
আমাদের গোপন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যাপারে কিছুই জানে না। 
তাদেরকে আমরা আমাদের সংগঠনে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছি। শিগৃগিরই 
আমরা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুলিশদেরকে আমাদের ফ্রীম্যাসনবাদী প্রতিষ্ঠান 
এবং যাতে তারা আমাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করে ।” 

এ হচ্ছে নির্ভেজাল ইয়াহুদীবাদী প্রতিষ্ঠান ফ্রীম্যাসনবাদের পরিকল্পনা । এ 
ফ্রীম্যাসনবাদ পরিচালিত দু'টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে লায়ন্স ক্লাব ও 
রোটারী ক্লাব। ‘দেশের প্রভাবশালী লোকদেরকে এসব ক্লাবের সদস্য করা হয়। 
মিশরের আলআযহার ও রাবেতা আল-আলামিল ইসলামীর পক্ষ থেকে 
ফ্রীম্যাসনবাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত লায়ন্স ও রোটারী ক্লাবের 
সদস্য হওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম বলে ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে- অনুবাদক)। 


ফ্রীম্যাসনবাদের স্তর সমূহ 

ক্রীম্যাসনবাদের তিনটি স্তর রয়েছে। ১. প্রাথমিক স্তর। প্রাথমিক স্তরে ৩৩ পদ 
রয়েছে। যে ৩৩ পদ অর্জন করে তাকে গলায় একটি রশি এবং চোখে পট্টি বেঁধে 
ক্রীম্যাসনবাদের প্রধান কার্যালয়ের একটি লাল অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করানো 
হয়, যেখানে রয়েছে মানুষের মাথার অনেক খুলি । সেখানে তাকে অশ্লীল কাজে 
লিপ্ত করা হয়। ১৯৬৫ সালে মিশরের “সশস্ত্র বাহিনী পত্রিকা” এ ব্যাপারে 
লিখেছিল। অতঃপর তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তিনজনের সামনে এনে এ শপৎ 
করানো হয় যে, সে ফ্রীম্যাসনবাদের কাজে আন্তরিক হবে, যদিও তাকে তার 
ছেলে, স্ত্রীও নিকটাত্রীয়ের বিরোধিতা করতে হয়। আর তার কাছ থেকে এ 
অঙ্গীকারও নেয়া হয় যে, যদি সে ফ্রীম্যাসনবাদের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ 
করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করার কারণ 
হচ্ছে, কেউ কেউ ফ্রীম্যাসনবাদের এ ব্যাপারটি প্রকাশ করে ফেললে আরব পত্র 
পত্রিকাণ্তলো তা ফলাও করে প্রচার করবে। 

বলছিলাম ক্রীম্যাসনবাদের সদস্যদের পদের কথা। যদি কেউ প্রথম স্তরের ৩৩টি 
পদ অর্জন করে, তখন তাকে উত্তাদে আযম (মহান শিক্ষক) উপাধি দেয়া হয়। 
ক্রীম্যাসনবাদের দ্বিতীয় স্তরের জন্য আগে জন্মগত ইয়াহুদী ছাড়া কাউকে গ্রহণ 
করা হতো না। এখন এ কড়াকড়ি আর নেই। তবে শর্ত থাকে যে তাকে 
ইয়াহুদীদের জন্য বড় কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটিয়ে দিতে 
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হবে। কেউ যখন প্রথম স্তরের ৩৩টি পদ অতিক্রম করে মহান শিক্ষক উপাধি 
- নিয়ে দ্বিতীয় স্তরে পদার্পন করতে যায়, তখন তাকে ফ্রীম্যাসনবাদের গোপন কথা 
সমূহ বলে দেয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরে পদার্পন করার পর তার কাছ থেকে আবার 
অঙ্গীকার নেয়া হয়। আগের মত তার উভয় চোখে পট্টি বেঁধে তাকে 
 ফ্রীম্যাসনবাদের মূল ব্যক্তিদের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং এ চোখ বাধা 
অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করা হয় ‘তুমি কে’? সে উত্তরে বলে, “আমি একজন অন্ধকার 
জগতের লোক। আমি আলোর সন্ধান করছি। আমি জেনেছি যে, আপনারা 
সোলেমানী কাঠামো তৈরী করবেন। তাই আপনাদেরকে সহায়তা করতে 
এসেছি।” এ সময় তাকে বলা হয়, ‘আমরা জন্মগত ইয়াহুদী ছাড়া এ কাজে অন্য 
. কাউকে গ্রহণ করি না’। সে তখন বলে, আমি আপনাদের একজন এবং 
আপনাদের আত্মীয়” । অতঃপর তার চোখ খুলে দেয়া হয় এবং তাকে দু'টি 
মূর্তির সামনে আনা হয়। এ দু'টি মূর্তির একটি মূসা আলাইহিসসালাম ও 
আরেকটি হারুন আলাইহিসসালাম-এর । তাকে বলা হয়, ‘ এ দু'জন হচ্ছেন মুসা 
আলাইহিসসালাম ও হারুন আলাইহিসসালাম। তুমি কি এ দু'জন ছাড়া অন্য 
কোন নবীকে বিশ্বাস কর’? তখন সে বলে 'না'। অতঃপর তাকে অন্যান্য 
নবীগণকে লা'নত করতে বলা হয় (নোউযুবিল্লাহ)। এরপর তাকে তাওরাতের 
কাছে নিয়ে আসা হয় এবং বলা হয়, “এটা হচ্ছে তাওরাত । তুমি কি এ ছাড়া 
অন্য কোন কিতাবকে বিশ্বাস কর”? সে বলে ‘না’। অতঃপর তাকে অন্যান্য 
আসমানী কিতাব সমূহকে গালমন্দ করতে বলা হয়। ও 
ফীম্যাসনবাদের তৃতীয় স্তরকে বলা হয় মহাজাগতিক বন্ধন। এটা কতিপয় 
ইয়াহুদী শয়তানের সমষ্টি । তাদেরকে হাকীম (প্রজ্ঞাবান) নামে অভিহিত করা 
হয়। এরা রাত-দিন মানবতাকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা 
তৈরীতে ব্যস্ত থাকে । এরা বাস করে নিউইয়র্কে ৷ ফ্রম্যাসনবাদ সম্প্রসারিত হলে 
আদ্দিস আবাবা ও সুইজারল্যান্ডের বেরনে এদের দু'টি শাখা খোলা হয়! 

এ হচ্ছে জ্রম্যাসনবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যা আমাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ 
থেকে দূরে সরিয়ে আমাদের সমাজকে ধ্বংস করছে। আমাদের সমাজের একটি. 
অংশ এখনো এ ম্রম্যাসনবাদের বলি হচ্ছে। 


বাহাঈ মতবাদ 

বাহাঈ মতবাদ প্রথমে বাবিয়া নামে পরিচিত ছিল। কারণ, তারা তাদের প্রধানকে 
প্রতিশ্রুত মাহদীর প্রতিশ্রুত বাব (দরজা) বলে অভিহিত করতো। তাদের প্রধান 
হচ্ছে আলী শিরাজী ৷ সে ‘আলবয়ান’ নামে একটি বই লিখেছে এবং বলেছে তার 
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এ বইটি কুরআনের চেয়ে বড় আর সে নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- এর চেয়ে বড় (কতইনা মারাত্মক তার এসব কথা)। ১৮৪৮ সালে 
বাদাশৃত শহরে তাদের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে তাদের মূলনীতি 
ঘোষণা করা হয়। এ সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল রজীন তাজ নামের এক 
মহিলা । এ সম্মেলনে সে ঘোষণা দেয় যে আলবয়ান ইসলামী শরীআহ্‌কে রহিত 
করেছে। 

ইরানের আলেমগণ এ প্রতিশ্রুত বাবের (আলী শিরাজী) বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন 
এবং বাদশাকে তাকে গ্রেফতারে বাধ্য করলেন । অতঃপর জনগণের পক্ষ থেকে 
তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার জোর দাবী উঠলে সরকার তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে বাধ্য 
হয়। ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা রাষ্ট্র রাশিয়া ও বৃটেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হয়। আলী শিরাজীর যে শিষ্যটির সাথে রজীন তাজের গভীর সম্পর্ক ছিল, 
তার নাম হুসাইন বিন আলী মাজান্দীরানী। সে নিজের জন্য বাহাউল্লাহ উপাধি 
গ্রহণ করে। সেই বাহাঈ মতবাদ (যার পূর্ব নাম বাবিয়া) প্রচারের কাজ শুরু 
করে। আর এ বাহাঈ মতবাদ হচ্ছে ইস্পাহান, তেহরান ও হামদানের 
ইয়াহুদীদের পরিচালিত একটি ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র । এ মতবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। 
ইরানের আলেম ও জনসাধারণ যখন এ মতবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন, তখন 
ইরানের রাজতান্ত্রিক সরকার তাকে বোহাউল্লাহ) গ্রেফতার করে। এবারও বৃটেন 
ও রাশিয়া তাকে বাঁচানোর জন্য মধ্যস্থতা শুরু করে। এবং ইরান সরকারের 
উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে ইরান সরকার তাকে মৃত্যুদন্ড না দিয়ে ইরাকে 
দেশান্তর করে। কিন্তু ওখানের লোকজনও তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। তাই ইরাক 
সরকারও তাকে গ্রেফতার করে। এখানেও বৃটেন তাকে বাচানোর জন্য নাক 
গলায় । ফলে ইরাক সরকার তাকে শাস্তি না দিয়ে আক্কায়* দেশান্তর করে। 
সেখানে বৃটিশ সরকার তাকে লালন-পালন করে। তার কবর এখনো বাহাঈদের 
তীর্থ ভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়। 

বাহাউল্লাহ মনে করতো যে, আল্লাহর ছবি তার মধ্যে প্রবেশ করেছে । তাই যাতে 
ভক্তদেরকে কথিত আল্লাহর নূর পোড়াতে না পারে, সে জন্য সে তার মুখ 
সবসময় ঢেকে রাখতো । এ বাহাঈরা কাফের । তাদের যবাইকৃত পশু খাওয়া 
জায়েয নেই এবং তাদেরকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করাও জায়েয নেই। 
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নুসাহীরিয়া মতবাদ 
নুসাইরিয়া মতবাদের অপর নাম আলবিয়া। নুসাইরী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে 
আল্লাহ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আর তিনি মানুষের আকৃতিতে 
সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ করেছেন হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে । আর 
হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু (তাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহ- নাউযুবিল্লাহ) সৃষ্টি 
করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে | আর হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি করেছেন সে পাঁচ ইয়াতীমকে, যারা 
বিশ্ব জগত পরিচালনা করছেন। এ পাচ ইয়াতীম হচ্ছেন, (১) হযরত আবু যর 
রদিয়াল্লাহু আনহু যিনি বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রবাহিত করার কাজে লিপ্ত। (২) 
হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রদিয়াল্লাহু আনহু যিনি প্রাণ দানের কাজে লিপ্ত ৷ 
(৩) হযরত উসমান বিন মাষউন রদিয়াল্লাহু আনহু যিনি প্রাণ সংহারের কাজে 
লিপ্ত । (৪) কারান বিন কারান যিনি হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু- এর খাদেম 
ছিলেন। (৫) হযরত সালমান ফারসী রদিয়াল্নাহু আনহু যিনি জীবিকার কাজে 
লিগ্ত। নুসাইরীরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে । 
নুসাইরীদের আকীদা হচ্ছে মাগরিবের নামায চার রাকআত | এ নুসাইরীরা 
সুলাইমান মুরশিদকে ইলাহ্‌ বলে বিশ্বাস করে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তাকে ইলাহ 
দাবী করার পরামর্শ দেয় এবং বলে যে আপনি আপনার কাপড়ের ভিতর 
ইলেকট্রিক বোতাম লাগান। অতঃপর যখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ও তার অনুসারীরা 
তার নিকট গমন করতো, তখন তার পকেটে ইলেকট্রিক তারের সংযোগ দেয়া 
হতো। ফলে বোতামগ্তলো জ্বলতো। তখন লোকজন সবাই তাকে সিজদা 
করতো । ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতও সিজদায় লুটে পড়তো এবং বলতো, হে রব আমাকে 
ক্ষমা করুন। 
এভাবেই ফ্রান্স ইসলাম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে । অতঃপর ফ্রান্স সুলাইমান 
মুরশিদকে নুসাইরী সম্প্রদায় অধ্যুষিত পাহাড়ী এলাকার কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং 
তার জন্য একটি বাহিনী তৈরী করে ও তাকে পার্লামেন্টের সদস্য বানায় । কী 
আশ্চর্য! একটি লোককে কিভাবে মানুষ ইলাহ্‌ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে । অথচ 
সে ছিল এক সময় রাখাল । এ কথিত ইল! সুলাইমান মুরশিদের সুলাইমান মিদী 
নামের একজন নবীও ছিল। সে ছিল উট ব্যাবসায়ী। এই হচ্ছে নুসাইরিয়া 
মতবাদ । (উল্লেখ্য, সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদ সংখ্যালগু 
নুসাইরী সম্প্রদায়ের লোক- অনুবাদক) । 
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দারুষ সম্প্রদায় নুসাইরীদের চেয়ে আরো মারাত্মক। হাকেম বিআমরিল্লাহ 
উপাধিধারী ফাতেমী শাসক আবূ আলী মনসূরই এদের প্রধান গুরু। তার জন্ম 
৩৭৫ হিঃ সনে । সে ৪১১ হিঃ সনে নিহত হয় । সে খুব নোংরা চিন্তাধারার লোক 
ছিল। তার প্রধান সহযোগী ছিল হামযা বিন আলী। সে আবু আলী মনসূরের 
সমবয়সী হলেও তার মৃত্যু হয় ৪৩০ হিঃ সনে। সে ৪০৮ হিঃ সনে হাকেম 
বিআমরিল্লাহকে ইলাহ্‌ বলে ঘোষণা দেয়। সে তাদের নোংরা আকীদা বিষয়ে 
অনেক বইও লিখেছে মুসলমানদের নিকট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যে রকম সম্মানিত দারুয সম্প্রদায়ের নিকট 'হামযা বিন আলীও সে 
রকম সম্মানিত। এই দারুযীরা সকল নবী রাসূলকে অস্বীকার করে এবং 
তাদেরকে ইবলীস বলে আখ্যায়িত করে নোউযুবিল্লাহ)। এদের জন্ম মিশরে 
হলেও বর্তমান তাদের আবাসস্থল সিরিয়ায়। এরা সকল ধর্মাবলম্বীকে বিশেষ 
করে মুসলমানদের খুব ঘৃণা করে। বর্তমানে এরা সিরিয়া সরকারের বড় বড় 
পদে অধিষ্ঠিত। এদের সাথে কম্যুনিস্টদের খুব ভাল সম্পর্ক। এরা ইসলামের 
জন্য ইয়াহুদীদের মত মারাত্মক ক্ষতিকর | : 


পরিত্রাণের উপায় 

এসব পৎথভ্রষ্টতা (জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, বাহাঈবাদ ও নুসাইরীবাদ) থেকে 
পরিত্রাণের উপায় কিঃ এসব পথত্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে, 
আমাদের দীনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরা এবং এসব চিন্তাধারা ও মতবাদ যা 
আমাদের সমাজকে ভেঙে চুরমার করেছে তার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে জ্ঞান ও 
সচেতনতার অস্ত্রে সজ্জিত করা । এসব চিন্তাধারা অল্পদিনে বিস্তার লাভ করলেও 
আল্লাহর শোকর ইসলামী জাগরণের মুখে তা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে এবং 
তার মুখোশ খসে পড়ছে। আমাদের আরো দরকার আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু 
ওয়াতাআলার কথা- “তোমাদের যে কেউ তাদের (ইয়াহুদী ও খৃস্টান) সাথে 
বন্ধুত্ব রাখবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত”-এর প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া, তার উপর 
আমল করা । কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা কুফ্রী এবং তা মানুষকে ইসলাম 
থেকে খারিজ করে দেয়। কোন এক সাহাবী কিংবা তাবেয়ী এ আয়াতের 
আলোকে বলতেন, “তোমাদের কেউ যেন নিজের অজান্তে ইয়াহুদী কিংবা খৃস্টান 
ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাই আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে 
বার্থ পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক পাটির লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন 
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না। বার্থ পার্টির লোকদের সাথে আত্মীয়তা করা মানে খৃস্টান কিংবা 
মুর্তিপূজকের সাথে আত্মীয়তা করা। বার্থ পার্টি, নুসাইরী ও কম্যুনিস্টদের যবাই 
করা পশু অগ্নিউপাসকদের যবাই করা পশুর ন্যায় ভক্ষণ করা হারাম। এ 
ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। এদের সালামের উত্তর দিবেন না। এরা কাফের, 
ইসলামের শক্রু। এরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঝান্ডা বাদ 
দিয়ে অন্য ঝান্ডা গ্রহণ করেছে। যারা না বুঝে বিষয়টাকে হান্কা ভাবে গ্রহণ 
করছে, তাদেরকে বলে দিবেন যে, বিষয়টা কোন ক্ষমতার দ্বন্বগত বিষয় নয়, 
. এটা আকীদাগত ব্যাপার । ঈমান ও কুফ্র এবং ইসলাম ও অনৈসলামের বিষয় । 
যারা এ ভূখন্ডে পশ্চিমা সংস্কৃতি চালু করতে চায়, তাদের জানা উচিত একে 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সৈন্যরা (সাহাবা) জয় করেছেন 
এবং কুফ্রের পঙ্কিলতা মুক্ত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মৃত্যুশয্যায় ইয়াহুদী খৃস্টানকে আরব দীপ থেকে তাড়িয়ে দিতে ওসীয়ত করে. 
গেছেন এবং বলেছেন- 
০০ চা ৯ ০৫১ ৮৪৭ ২. 
“আরব দীপে দু'টি ধর্ম একত্রিত হতে পারে না৷” 

হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু এ ওসীয়ত বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি সর্বশেষ 
ইয়াহুদীকে খাইবার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন । তাই উপসাগর থেকে সাগর 
এবং উত্তরে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এ আরব দীপে ইসলাম ছাড়া অন্য 
কোন ধর্ম প্রত্যাবর্তিত হতে পারে না। এখানে কোন গীর্জা নির্মিত হতে পারে না 
এবং কোন ইয়াহুদী ফ্রীম্যাসনবাদী ক্লাব চলতে পারে না। ইসলামের চিত্র মুছে 
ফেলার চেষ্টা যতই করা হোক না কেন, এ ভুখণ্ডের সর্বশেষ পরিণতি ইসলামই। 
হোক না কেন, ইসলাম এ ভূখন্ডের মানুষের অন্তরে ও মাটির গভীরে তার শিকড় 
গাড়বেই। কারণ, প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে চেপে রাখা যায় না। এ প্রকৃতি একদিন 
জেগে উঠবেই। আবার বিজয়ের নিশান উড়বে প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের । 


EAE গতি 


(০1). 


“আল্লাহ যদি মানুষের একাংশকে আরেকাংশের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, 
তাহলে পৃথিবী ধংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসির প্রতি দয়াপরায়ণ ফেলে 
তিনি যুদ্ধের অনুমতি দেন) ।প্সূরা বাকারা ৪ ২৫১]। 


প্রতিরোধ নীতি 

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক পৃথিবীর বুকের সমূহ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার চিন্তা 
চিরন্তন নীতি ও আইন হল পৃথিবীর শান্তি অশান্তি ও স্থিরতা অস্থিরতা সত্য ও 
মিথ্যার এবং ভালো ও মন্দের পরস্পরের জয় পরাজয় ও দমন প্রতিরোধের 
উপর । 

মিথ্যার উপর সত্য যতটুকু বিজয় লাভ করবে, পৃথিবীতে কল্যাণ ততটুকু প্রধান্য 
বোধ করবে । মানুষ প্রতিরোধের এ নীতি থেকে যতটুকু দুরে সরে আসবে, 
দমনের এ আইনকে যতটুকু অমান্য করবে, ত তারা ততটুকু ধ্বংস হবে, তাদের 
অধিকার ততটুকু লঙ্ঘিত হবে। 


: | নাচ রা নন ১৭৭ 
শক্তির ভিত্তি | 
শক্তি বলতে এমন একটি বিষয়কে বুঝায়, যা আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী দান করেন। এ শক্তি যখন 
সত্যের সংস্পর্শে আসে এবং প্রতিরোধ ন্যায়কে আকড়ে ধরে, তখন কল্যাণ সারা 
পৃথিবীর মাঝে প্রভূত্ব বিস্তার করে। কিন্তু শক্তি যখন কোন নিয়ম নীতি ও ভয় - 
ভীতি ছাড়া পথ চলতে আরম্ভ করে, তখন মানুষ অসহনীয় ও নারকীয় পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয়; সম্মান লুষ্ঠিত হয়, নিরাপত্তা উধাও হয়, রক্ত প্রবাহিত হয়, নিয়ম ও 
শৃংখলা উঠে যায় এবং তীর্থ ভূমি অপবিত্র হয়। শক্তি জন্ম লাভ করে আল্লাহ . 
রাব্বুল আলামীনের আদেশ পালন, তার দিকে আহবান এবং পৃথিবীতে আল্লাহর 
নির্দেশকে আইন হিসেবে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ বলেছেন- | | 
০৩ 843; 8 (11) ৩০ ০৫ bE 2 CES ০৯ এ দু 
On iw 
“হে ইয়াহ্‌ইয়া তুমি কিতাবকে (প্রয়োগের মাধ্যমে ) আকড়ে ধরো। আমি তাকে 
বাল্যবস্থায় আমার পক্ষ থেকে বিচার বুদ্ধি, কোমলতা ও পবিত্রতাবোধ দান 
করেছি। আর সে-পরহেজগার ছিল ।”সূরা মার্য়াম £ ১২,১৫]। ূ 
অতএব কোমলতার সাথে শক্তির মিলনে কোন বাধা নেই | কোমলতা আছে 
ঠিক তবে তার সাথে সাথে শক্তির উপস্থিতিও অপরিহার্য | এ জীবনের উপর 
দিয়ে চলার সময় শক্তি বিনয়ের সমর্থক হওয়া আবশ্যক, ঈমানী উচ্চ অভিলাষ, : 
তাকওয়া ও পরহেষগারীর বন্ধনী সুদৃঢ় হওয়া অপরিহার্য রব্বুল আলামীনের 
ঘোষণা- 
ET 
“আমি ভার (মা আ.) জন্য পটে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বনতর বিন 
লিখে দিয়েছি। অতঃপর বললাম, তুমি একে শক্ত ভাবে ধর এবং তোমার 
লোকদেরকে এ ভাল বিষয়গুলোকে আকড়ে ধরার নির্দেশ দাও । শিগগিরই আমি. 
তোমাদেরকে অবাধ্যদের দেশে কর্তৃত্ব দান করব।”্সূরা আ'রাফ ৪ ১৪৫]। 
দীনকে ব্যক্তি জীবনে আকড়ে ধরা শত তিরস্কার মুখ বুঝে সহ্য করা, কণ্টকাকীর্ন 
পথে চলাচল করা এবং বাধা ও প্রতিকুল প্রতিস্থিতিকেও তুচ্ছ ভেবে অতিক্রম 
করার মধ্য দিয়েই শক্তি অর্জনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমেই রাব্বুল আলামীনের 
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নির্দেশিত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট করে দেয়া 
গন্তব্যে পৌছা সম্ভব । ইবাদতের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন ও সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ 
এ শক্তির অন্যতম উপাদান । যে সুন্দরীকে বিয়ে করতে চায় তাকে মোহর 
দিতেই হয়। আর যে উন্নতি কামনা করে তাকে রাত্রি জাগরণ করতেই হয়। 
| HE adi ৫০5 UR OY + Vga ০৬23 চে ১৪৬) 
| প্রবৃত্তি ও শয়তানের হও বিরোধী ও অবাধ্য '। 
যদি ও তারা তোমার মঙ্গল কামনা করে তার পরও বল সব মিথ্যা । 
‘রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে অন্তর শক্তিশালী হয়। আল্লাহ বলেন- ' 
6 55 % 0) 55 te Laks 5 বি CY) ১০৪ 31 5201 ০ 0) 829 
০০) ১৬৫ 3 ৬৩০ A ৫ ৫) গত OT 42) 
“হে বন্ত্রাবৃত! রাত্রের অর্ধেকাংশ বা তার চেয়ে, বেশী জাগ্রত থাকুন এবং স্পষ্ট ও 
সুন্দর ভাবে কুরআন তেলাওয়াত করুন। শিগৃগিরই আমি আপনার উপর এক 
ভারী দায়িত্ব চাপিয়ে দেব।শমুয্যাম্মিল £ ২-৫] ' 
যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যত ভারী বোঝা ও কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া 
রাতে HN ETE CA 
কতটুকু তা অনুমান করতে চাও, তখন তুমি তোমার কাজ ও দায়িত্বের দিকে 
তাকাও । যে লোক পরিস্থিতি ও মানুষের দৃষ্টিকে বিবেচনায় আনে, তার এবং সে 
আল্লাহর সৈনিকের মধ্যে অনেক অনেক দূরত্ব বিদ্যমান, যাকে আল্লাহ তার 
কুরআনের ধারক-বাহক বানিয়েছেন এবং তার বিধান প্রয়োগের চীফ 
দিয়েছেন। 
যখন তুমি প্রবৃত্তির উপর বিজয় অর্জন করলে এবং তাকে যন্ত্রনা সহ্য, তিক্ততা 
আস্বাদন ও কণ্টকের উপর দিয়ে চালিয়ে নিতে সক্ষম হলে, তখন মনে করবে 
তুমি (জান্নাতের) অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশী পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছ । এর পরে 
তুমি বাস্তব জীবনে এসে মানুষের সাঁথে মিলতে গেলে তোমার ধৈর্য্য ধারণের 
বিকল্প নেই । কারণ মানুষ সহজে কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে চায় না। 
বিশেষ করে যখন মানুষের রুচির বিকৃতি ঘটে এবং চোখে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। 
ein ০৭ ob AL SY + ১৪) ৬ চাস ৮০ এনা ১ এ 
প্রদাহের ফলে চোখ রবিকে জানে আযাব .. 
'রোগের কারণে মুখ বলে পানি খারাপ । _- 
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যে বাধা অবশ্যম্ভাবী 
যখন তুমি তোমার সত্য ও শক্তি নিয়ে ডানে বামে চলতে যাবে, তখন তোমাকে 
অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, অনেক লোক বিশেষত যারা সমাজ ও রাষ্ট্র 
ক্ষমতার অধিকারী তারা তোমার সত্যতাকে স্বীকার করে নিবে না, যতক্ষন না 
তুমি ধারাল তরবারী দিয়ে তাদের শৌর্য বীর্য, খানি হন 
নেক নান 

তোমাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, জাহিলিয়াত তোমার সত্যকে কখনো 
রহণ করবে না. এ 53] ৪ অিতনজিত, বিভন্ন সংগঠন বারা সাঠিত, 
তার রয়েছে শক্তি, প্রভাব, সৈন্য ও নিরাপত্তী। এসব কিছু সত্যের কণ্ঠরোধ ও 
তোমার শক্তি থাকা অপরিহার্য । এ শক্তি দিয়ে প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে তাকে 
বশে আনতে হবে। অতঃপর এ শক্তি দিয়ে সত্যকে মানুষের কাছে পৌছাতে 
হবে। আর যাদের কাছে তুমি সত্যকে পৌছাবে, তাদের মাঝে তুমি এমন কিছু 
শয়তানের সম্মুখীন হবে, যারা তোমার কণ্ঠরোধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে । 
তাদের হাতে থাকবে শক্তি ও সম্পদ, যা দ্বারা তারা দুর্বলমনাদের ধোকায় ফেলে 
রাখবে, রোগাক্রান্ত অন্তরওয়ালা ও সুবিধাবাদীদের প্রতারিত করবে । 
অতএব, তুমি যে পথে চলছ ও যে যাত্রীদের পরিচালনা করছ, তাতে তোমাকে 
খুব সতর্ক থাকতে হবে । তোমার শত্রুদের শত্রুতা স্পষ্ট, তাতে কোন অস্পষ্টতা 
. ও কোন দুর্বোধ্যতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এ 
দীনের প্রথম যে চারাগুলো উৎপন্ন করেছিলেন এবং পুষ্টিকর খাদ্য (তাকওয়া) 
দ্বারা সবল করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই তাদেরকে সত্য গ্রহণকারীদের নিকট 
সত্য পৌছাতে কত ঘাম ঝরাতে হয়েছে, কত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, কত প্রাণ 
বিসর্জন দিতে হয়েছে ও কত অন্তরজালা সহ্য করতে হয়েছে, তা কি ভেবে 
দেখেছ? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জিন্দেগীর দিকে তাকাও ৷ যখনই 
তিনি কোন বিজয় সম্পন্ন করেছেন, তখনই ভিতরের সুবিধাবাদী চক্রের পক্ষ 
থেকে তিনি ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছেন, যাদের কাজ ছিল গুজব ছড়ানো, 
আকাশ ধোয়াচ্ছন্ন করা যাতে সত্য ও আলো প্রকাশ পেতে না পারে। বদর 
প্রাঙ্গনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের প্রথম ধাপ অতিক্রম 
করার পর বনুকাইনুকর ইয়াহুদীদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ 
করলেন। অতঃপর তাদেরকে কুরাইশদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন 
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বনুকাইনুকার লোকেরা বলল, আমাদেরকে কুরাইশদের মত যুদ্ধানভিজ্ঞ মনে 
করবেন না। আমাদের সাথে লাগলে বুঝতে পারবেন আমরা কেমন? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনুকাইনুকার লোকদেরকে দেশান্তর 
করলেন। এতে বাধা দিতে আসে একমাত্র সে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন 
উবাই, যে প্রতি জুমুআয় প্রথম কাতারে অবস্থান করত । যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে তার গোত্রের লোকদের বলত, 'হে 
খাজরাজের লোকেরা! তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অবস্থান করছেন৷ তাকে সাহায্য সহযোগিতা কর।' - বর্তমানেও মুনাফিকরা 
দুর্বল আলেমদের টেলিভিশন ও রেডিওতে কিছু বলার সুযোগ দিয়ে তাদের 
মুনাফেকী চরিতার্থ করছে-। 
তো সে (আবদুল্লাহ বিন উবাই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
আবেদন জানাল ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে 
ছাড়। কিন্তু সে ছাড়ল না। তৃতীয় বার বলার পরও জামা না ছাড়ায় রাগে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কারণ, 
রাগ আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে 
যেত এবং খুশি হলে চেহারা চাদের মৃত উজ্জল দেখাত। তিনি তাকে আবার 
বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক তুমি আমাকে ছাড় । সে বলল, না। যতক্ষণ 
পর্যন্ত আপনি আমার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ না করবেন ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না। 
তারা দলে বৃহৎ এবং এ পর্যন্ত তারা আমার পক্ষে করছে। আজ একদিনে এ 
দলটি ধ্বংস হয়ে যবে শুনে আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণ শঙ্কিত 1 পরিশেষে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও সব কিছু তোমার জন্য 
হল । 

এ মুনাফিক উহুদের দিন সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে পথের মাঝখান থেকে 
ফিরে এসেছিল। মুরাইসী অভিযানে মক্কার এক মুসলমানের সাথে খাযরাজ 
গোত্রের এক মুসলমানের ঝগড়া হলে সে খাযরাজের লোকদের বলল, ওহে 
খাযরাজের লোকেরা কুরাইশরা তো আমাদের পালিত কুকুর, এখন গায়ে শক্তি 
বেশি হওয়ায় মনিবকে খেতে ইচ্ছে করছে। অতঃপর সে বলল- 

J ৬০ Fn br AS 5১০ এ! এ) 5] 
‘আল্লাহর কসম যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তাহলে অবশ্যই তার 

উৎকৃষ্ট অধিবাসীরা দুর্বলদের (মুহাজির) বহিষ্কার করবে ।' 
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এ অভিযানে হযরত আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা- এর গলার হার হারিয়ে যাওয়ায় 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পিছনে থেকে যান। পরে 
সর্বশেষে যাওয়া একজন সাহাবী একাকী দেখতে পেয়ে তাকে সাথে করে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে আসেন। এ খবর 
মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই জানতে পেরে অপবাদ রটিয়ে দিল যে এ 
সাহাবী আম্মাজান হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা- এর সাথে তার সম্মতিতে 
খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে । মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি€কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বিষয়টা নিয়ে মদীনায় শোর পড়ে 
গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য্য ধারণ করেন। অতঃপর 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পবিত্রতা ও মুনাফিকদের মুখোশ 
উম্মোচন করে কুরআনের আয়াত নাধিল হল। 
খন্দক যুদ্ধে এ মুনাফিকরা বলেছিল- 
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“নিশ্চয় আমাদের ঘরে কেউ নেই । অথচ তাদের ঘর খালি নয়। এ বলে কেবল 
তারা যুদ্ধ থেকে পালাতে চাইছে ।”[সূরা আহযাব £ ১৩] । 
মুসলমানদের বিপদের সময় এ মুনাফিকরা বলত, মুহাম্মদ আমাদেরকে কাইসার 
ও কিসরার প্রাসাদ বিজয়ের কথা বলে। অথচ আমাদের কেউ নিজেদের 
প্রয়োজনটুকুই সারতে পারে না । 
তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বাইরের শত্রুদের ব্যাপারে সর্তক থাকার 
সাথে সাথে ভিতরের শক্রুদের ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে । ভিতরের শত্রুরা 
বেশ ভূষা ও নামায কালামে তোমার মতই । এরা তোমার দলেরই লোক । 
এদের মুখোশ যখনই ত্যাগের প্রশ্ন আসে, তখনই খসে পড়ে। 
ইসলামী আন্দোনলকে যারা জান মালের অবিরাম কুরবানী দ্বারা এগিয়ে নেন, 
তারা ভোগ করেন কম। মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানদাররাই আন্দোলনের ফল 
ভোগ করে থাকে বেশী । মঞ্কায় মুসলমানদের বিজয় লাভ এবং হুনাইনের যুদ্ধে 
গণীমত প্রাপ্তি শেষে নওমুসলিম হজরত আবু সুফ্য়ান রদিয়াল্লাহ আনহু -যিনি 
পরে ভাল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসান্লাম- এর কাছে এসে বললেন, য়া রাসূলুল্লাহ আমাকে গনীমত দিন ৷" 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একশটি উট ও চন্লিশটি উকিয়া 
দেয়ার নির্দেশ দেন। বললেন, আমার ছেলে ইয়াযিদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যও একশটি উট ও চল্লিশটি উকিয়ার 
নির্দেশ দেন। বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যও একশটি উট ও চন্রিশটি উকিয়ার নির্দেশ দেন। 
অতঃপর আকরা' বিন হাবিছসহ বিভিন্ন গোত্রের নওমুসলিম সর্দারগণ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে এস একশটি করে উট নিয়ে গেলেন। 
অতঃপর আসলেন নওমুসলিম সফওয়ান বিন উমাইয়া, যিনি কিছু দিন আগেও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য একজন লোক 
পাঠিয়েছিল । হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার কাছে কিছু বর্ম চাইলে তিনি বলেছিলেন, কি জোর করে নিয়ে 
যেতে চান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না ধার হিসাবে। 
হুনাইনের যুদ্ধে বিপুল গণীঘত লাভের পর যখন এ সফওয়ান বিন উমাইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে গণীমত চাইলেন, 
তখন তিনি তাকে দু'পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলো ছাগল ছিল সব দিয়ে দিলেন । 
এ গণীমত পেয়ে সফওয়ান বললেন, কোন নবী ছাড়া এতগুলো সম্পদ আমাকে 
দিতে কারো মন রাজী হওয়ার কথা নয়৷ 
পরে এ সফওয়ান আন্তরিক ভাবে ইসলাম পালন করতে শুরু করলেন। 
নওমুসলিম হাকিম বিন হিযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্লাম- এর 
দেয়া একশটি উট পেয়ে বললেন- 
Wt Blt Bethe আও + EF ০৮৭ ESE 
আমি কি তার অবাধ্য হতে পারি যে আমাকে বাচাল প্রাণে 
এবং দিল আমাকে একশটি উট আমার আবেদন শুনে । 
অন্যদিকে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন প্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন এবং 
দীর্ঘদিন ধরে জান মাল কুরবান করে লড়াই করে আসছেন, তারা কিছুই নিলেন 
না । তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়েই ফিরে গেলেন । 


বিরামহীন অপপ্রচার 

বর্তমান আফগান জিহাদ আন্তর্জতিক মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার । এ অপপ্রচারে 
অনেক আফগান যুবক জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভূগছে এবং দুঃখজনক ভাবে এ 
বিভ্রান্তি তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে । তারা বিভ্রান্তি ছড়াতে সময় 
পায়, কিন্তু এখানে এসে বাস্তব অবস্থা দেখে যেতে পারে না। এরা গোটা 
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পৃথিবীকে হাতের তালুতে এবং আকাশকে সুচের ছিদ্র দিয়ে দেখতে চায়? 

কি বলছে, কিভাবে সমাজ বিপ্লুৰ চলছে এবং পৃথিবীর অবস্থার কিভাবে 
পরির্বতন ঘটছে সে খবর তারা রাখে না । ইসলামের শক্ররা এ জিহাদের গুরুত্ব 
ও প্রভাব যতটুকু টের পাচ্ছে, তার সামান্য পরিমাণও এরা টের পাচ্ছে না। 
বৃটিশ প্রচার কেন্দ্র (ই.ই-ঈ) বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্রেষণ করে বলেছে, “বৃটেন 
আফগানিস্তানে প্রবেশ করে আফগানদের উপর জোর করে ক্ষমতা ব্যবহার . 
করতে গিয়ে ভুল করেছে। ফলে তাকে সব কিছু হারিয়ে আফগানিস্তান থেকে 
পরাজিত হয়ে বের হয়ে আসতে হয়েছে। এখন মুজাহিদরা আফগানিস্তানে রুশ 
সৈন্যদের তাড়া করে ফিরছে। রুশরা বৃটেনের পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়নি। 
ফলে তারা আফগানদের উপর তাদের অপছন্দনীয় শাসক চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোও আফগানদের কামনা বিরোধী 
সরকার তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তৃতীয় বার ভুল করতে যাচ্ছে।' 
এ কাফিররা তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন ও ভুলের খেসারত দিয়ে সত্য কথা বলতে 
বাধ্য হচ্ছে। ধরা পড়লে মিথ্যুকরাও সত্য কথা বলে। হাদীসে আছে- 
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“সে (শয়তান) তোমাকে সত্য কথা বলেছে, অথচ সে বড় মিথ্যুক।” |বুখারী 
শরীফে বর্ণিত এক সাহাবীর হাতে শয়তান ধরা পড়া বিষয়ক হাদীসের 
অংশবিশেষ] । 
যে সব মুসলমান এ জিহাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা যদি কাবুলে এসে 
কোন পরিবারের কাছে কম্যুনিস্টদের পাশবিকতার খবর শোনত। তারাকী ও 
হাফিযুল্লাহ আমীনের আমলে কাবুলে কেউ প্রকাশ্যে নামায পর্যন্ত পড়তে 
পারেনি। ইসলামী আন্দোলনতো দূরের কথা, যারা শুধু নামায পড়ার অপরাধ 
করত, তাদেরকেও হত্যা করত। ফাসি দিয়ে মারা এবং লাশ দাফনের সময় 
তাদের হাতে ছিল না। তাই তারা নামাযী মুসলমানদের রশি দিয়ে বেধে 
শোয়াত, অতঃপর বুলডোজার এসে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিত। 
এভাবে একশজন থেকে দুশজনকে পর্যন্ত মৃত্যু দণ্ড দেয়া হত। পলায়নকারী এক 
গোয়েন্দা কর্মকর্তার মতে তারাকীর আমল থেকে এ পর্যন্ত (১৯৭৯-১৯৮৯) শুধু 
কাবুলের পিলচারখী কারাগারের এক লাখ ছিয়াশি. হাজার বন্দীকে হত্যা করা 
হয়েছে। 
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জিহাদের প্রভাব 


বরকতময় জিহাদের দশ বছরের মাথায় এখন কাবুলের কি অবস্থা? যারা কুফর 
আর.শির্কের ধ্বজা নিয়ে ঘুরত এবং ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রকাশ্য 
শত্ৰুতা করত, তারা এখন কোথায়? নজীব সরকারের মন্ট্ররা এখন ঘরে ঘরে 
খত্মে কুরআনের আয়োজন করছে। নজীব সকারের সাম্প্রতিক একটি ফরমান 
হচ্ছে, যে লাগাতার তিনদিন জামায়াতে নামায ছেড়ে দিবে, তাকে চকুরিচযুত 
করা হবে। নজীব এখন লম্বা দাড়িওয়ালা কিছু মুনাফিককে আযান দিলে 
মানুষকে মসজিদে নিয়ে যওয়ার জন্য নিয়োগ করেছে। মুয়াধযিন আযান দিলে 
তারা লাঠি নিয়ে বের হয়ে মানুষকে মসজিদে যেতে বাধ্য করে । কাবুলের 
যুবতীরা এখন জিহাদের গান গায়। তারা এখন মুজাহিদদেরকে তারকা মনে 
করে এবং তাদেরই সান্নিধ্য পেতে চায় । তারা এখন দেশ ও সম্মান বিক্রিয়কারী 
নীতি-বিবেকহীন কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করে। এ হচ্ছে কাবুলের অবস্থা । গ্রামের 
মহিলারাতো আরো ধার্ষিক ও আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন । প্রেসিডেন্ট নজীব বলছে, 
তাকে নজীব না বলে নজীবৃল্লাহ নামেই অভিহিত করতে । সে কামাভ্ডার 
জালালুদ্দীন হকানীর কাছে চিঠি পঠিয়েছে। চিঠিটি আমি নিজেই পড়েছি। এতে 
সে লিখেছে, ‘শেখ জালাল আমি আপনার সাথে যে কোন জায়গায় সাক্ষাত 
করতে চাই যাতে আপনি জানতে পারেন যে আমি একজন মুসলমান । কম্যুনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমি এবং সীমান্ত মন্ত্র সুলাইমান লায়েক ছাড়া আর 
কোন মুসলমান নেই। আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। এ 
কম্যুনিস্টদেরকে আমি আমার ইচ্ছার কথা জানাতে পারছি না।' 

শায়খ জালাল উদ্দীন হন্কানী উত্তরে বলেছেন- 
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“তোমরা যা করবে না তা বল কেন। তোমরা যা করবে না তা বলে বেড়ানো 
আল্লাহর কাছে খুবই অস্তৃষ্টিজনক ।”আছুছাফ £ ২, ৩]। 
হয়তো নিহত হবে অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। তারাকীকে মুজাহিদরা হত্যা 
করেনি । তাকে হত্যা করেছে কম্যুনিস্টরাই । অনুরূপ হাফিযুল্লাহ আমিনীকেও । 
বারবাক কারমালকে বন্দী করেছিল কম্যুনিস্টরাই। তোমার পরিণতিও দ্টার 
একটা হবে। হয়তো দাউদ, তারাকী ও হাফিযুল্লাহর মত নিহত হবে অথবা 
তোমার পূর্বসূরী বারবাক কারমালের মত বন্দী হবে।' 
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মুজাহিদ কামান্ডারদের কাছে প্রায় প্রতিদিন রুশ এবং কম্যুনিস্ট কামান্ডারদের 
চিঠি আসছে । চিঠিতে তারা বলছে, ‘আমরা কিছুদিন বা এক কিংবা দু মাসের 
মধ্যে চলে যাব । আমাদেরকে মারবে না এবং আমরাও তোমাদেরকে মারব না। 
এ কম্যুনিস্টরা আপনাদেরই দেশের লোক। তাদেরকে চাইলে হত্যা করুন। 
আর যদি তাদের কাউকে ধরতে চান, তাহলে বলুন আমরা তাকে হাত পা বেধে 
আপনাদের কাছে পাঠাব" উত্তর আফগানিস্তানে একটি ঘটনা দেখেতো মানুষ 
হতবাক হয়েছে ৷ দেখা গেল কিছু যুজাহিদ আর. পি. জি. ক্ষেপনান্ত্র কাধে 
দাড়িয়ে আছে । রুশদের দুটি ট্যাংক আসছে । ট্যাংক থেকে মুজাহিদদের উপর 
গুলি ছুড়া হল না । মুজাহিদরাও কোন গুলি ছুড়ল না। মানুষ তাদের জিজ্ঞেস 
করল, আপনারা ট্যাংক দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তারা বলল, আমরা 
এ অঞ্চলের এক কম্যুনিস্ট নেতাকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছি। রুশ 
সৈনিকরা তাকে আমাদের কাছে সত্তর হাজার রুপির বিনিময়ে বিক্রি করে 
দিয়েছে। রুপির বিনিময়ে কম্যুস্টি নেতাদের এভাবেই বিক্রি দেয়া হচ্ছে 
মুজাহিদদের কাছে। বর্তমানে কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে মুজাহিদদের নিকট 
প্রতিদিন চিঠি আসছে। চিঠিতে তারা বলছে, ‘আমরা কম্যুনিস্টদের সাথে চাই 
না; আমরা আপনাদের কাছে চলে আসতে চাই । আমাদের জন্য আপনাদের 
কাছে পৌছার পথ করে দিন।' 

কিন্তু কিছু মুসলমানরা এসবের খবর রাখে না। পূর্ব ও পশ্চিমের নেতারা 
আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বলে যে আশংকা প্রকাশ 
করছে, তা তাদের কানে পৌছাচ্ছে না । বিবিসি এ সব নেতাদের এ কথাও 
প্রচার করছে যে, “মুজাহিদদের সরকার কারো কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। জনগণ ও 
মুজাহিদ কারো কাছে নয়। কারণ, তারা (মুজাহিদ সরকার) ওহাবী এবং 
মৌলবদী ।' বিবিসির ভাষ্য মতে তারা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোক । গোটা 
বিশ্ব ইসলামী সরকারকে ভয় করছে। কারণ, এ সরকার কুরআন সুন্নাহ্‌র 
আলোকেই তাদের কর্ম নির্ধারণ করবে । কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত 
সরকারকে সহ্য করা বিশ্বের কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ধরনের সরকার 
থেকে তারা নিরাপদ হয়েছে প্রায় সত্তর বছর আগে। এ ধরণের সরকারের 
(অর্থাৎ, উসমানী খেলাফত) ভয়ে তাদের ন্দ্রা হত না। শেষ পর্যন্ত তারা ধুসর 
বাঘের (কামাল আতাতুর্ক) মাধ্যমে ইসতাম্থুলের জমিনে তার পতন ঘটিয়ে স্বস্তি 
পেল। এর পরে কি তাদের পক্ষে কোন ইসলামী সরকারকে মেনে নেয়া সম্ভব? 

মুজাহিদদের সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে দু'মান হল। রাজীব গান্ধি এ 
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গোটা অঞ্চল হুমকির মুখে পড়বে । হ্যা! হিন্দুরাও মুসলমানদের ক্ষমতায় যাওয়ার 
ভয় করছে। কারণ, তাদের সোমনাথ মূর্তি ধংসকারী বীর সুলতান মাহমুদ 
গজনবীর কথা মনে পড়ছে। এ মূর্তি না ভাঙ্গার জন্য তারা তাকে অনেক 
প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রলোভনে কান দিলেন না । এ হিন্দুরা 
নিকট অতিতে সৈন্য নিয়ে দিল্লি প্রবেশকারী আহমদ শাহ আব্দালীর কথাও স্মরণ 
করছে। আহমদ শাহ আব্দালীর রাজ্য উত্তরে বুখারা, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে 
দিল্লি ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমে নিশাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আফগান 
মুসলমানদের নিয়ে দিল্লিতে সাত বার অভিযান চলিয়েছিলেন। তার হাতে 
দিল্লির উপকণ্ঠে কত হিন্দু নিহত হয়েছে এবং পেশোয়ারে কত শিখ নিহত 
হয়েছে তাও তাদের জানা আছে। পেশোয়ার ছিল আহমদ শাহ আব্দালীর 
শীতকালিন রাজধানী ও কাবুল ছিল গ্রীম্মকালিন রাজধানী । 

তাই হিন্দুরা আফগান মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার ভয় করছে। 
রাশিয়াসহ সমগ্র পাশ্চাত্য আফগান জিহাদের আগুন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার 
মুসলিম অঞ্চল সমুহে ছড়িয়ে পড়ার ভয় করছে। পাকিস্তানের জাতিয়তাবাদীরাও 
মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার ভয় করছে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পাশ্চাত্য সমাজ 
বিজ্ঞানীরা বলছে, ‘আফগান জিহাদ এমন একটি অগ্রিক্ষুলিজ যেটা কোথাও 
থামবে না। শিগগিরই এ অগ্নিক্ষুলিঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করবে এবং এতে 
পৃথিবীর ইতিহাসই পাল্টে যাবে।' 

নিরস্ত্র ও দুবল আফগানরা অস্ত্র হাতে নিয়ে যে সম্মান ও প্রভাব অর্জন করেছে তা 
দেখে কি কেউ শিক্ষা নিবে? মুসলমানদের অস্ত্রধারণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের ত্রাস বলে উল্লেখ করেছেন। যেদিন অস্ত্র 
মুসলমানদের হাত থেকে পড়ে গেছে, সেদিন তাদের প্রভাবও শেষ হয়ে গেছে। 


শক্তি নিয়েই লঙ্ঘিতে হবে পথ 

জাতি গঠিত হয় বীর ছারা। সম্মান প্রভাবের খুঁটি হচ্ছে এ বীরগণ ৷ সত্যকে 
মানুষ তখনই দেখতে পায় যখন মিথ্যার সাথে সত্যের যুদ্ধ বাধে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমাত ও সদোপদেশ দ্বারা মক্কার লোকদেরকে 
ইসলামে প্রবেশ করানোর কত চেষ্টা করেছেন? মক্কাতে তিনি দীর্ঘ তের বছর 
অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে যে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাতে কতজন 
লোক মুসলমান হয়েছেঃ একশর সামান্য বেশি মাত্র। কিন্তু যেদিন তিনি অস্ত্র 
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নিলে একে করে মক্চার কাফিরদের দত চুন করে দিলেন, সেদিন থেকে মানুষ 
দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের 
ংখ্যা ছিল দশ হাজার। কিন্তু তারুক যুদ্ধের সময় এ সংখ্যা এসে দাড়ায় ত্রিশ 
হাজারে । বিশাল এ পার্থক্য মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে । মক্কা বিজয় হয়েছিল 
নবম হিজরীর জমাদিউসসানীতে এবং তাবুক অভিযান হয়ে ছিল এঁ বছরের 
রমাদানে। অর্থ, মাত্র কয়েক মাসের ব্যাবধানে ইসলামের বাহিনী তিনগুণ বৃদ্ধি 
পায়। 
সপ্তম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র 
চৌদ্দশত। এ সন্ধির ফলে মানুষ যখন বুঝতে পারল মক্কার নেতারা ইসলামের 
শক্তি স্বীকার করে নিয়েছে, তখন মানুষ ইসলামের গুরুতৃ বুঝতে শুরু করল। 
তঃপর মক্কা বিজয়ের সময় তথা দু'বছরের কম সময়ের ব্যাবধানে 
মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারে উপনীত হয়। 
তাই আমি বলি, শক্তিই মানুষকে আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে উদ্দুদ্ধ 
করে । আগে ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তি অর্জন করতে হবে। 
অতঃপর যখন আমাদের এ শক্তির আলোতে বাতিলের অন্ধকার দুরীভূত হতে 
শুরু করবে, তখন আল্লাহর দীনের জন্য মানুষের দৃষ্টি খুলে যাবে এবং তারা 
এসে তাতে দলে দলে প্রবেশ করবে । তাই হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন 
সাহাবীদের জিজ্ঞাস করলেন আপনারা আল্লাহর কথা- 
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“যখন আলাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেল, তখন আপনি মানুষকে আল্লাহর 
দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখছেন" থেকে কি বুঝলেন? তখন হযরত 
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনহু বললেন. "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্াম- এর ইন্তেকালের ঘোষণা বুঝেছি । কারণ, ইসলামের শক্তি 
কুফ্রের প্রভাবের উপর বিজয় লাভ করেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর দীনে দলে 
দলে প্রবেশ করেছে। আর এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
দায়িত্ব পালনও শেষ হল | অতঃপর তিনি প্রভুর কাছে চলে গেলেন ৷' 


নতুন ইতিহাসের আভাষ 
আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে এখন বিভিন্ন লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু 
করেছে। গাদ্দাফীর কারাগার ধংসের ঘোষণা আফগানিস্তান পরিস্থিতির 
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প্রতিধবনির ভয় থেকেই এসেছে । মানুষের পক্ষে দীর্ঘ দিন জুলুম অত্যাচার সহ্য 
করা সম্ভব হয় না। অত্যাচারের এক পর্যায়ে তারা আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত 
হয়। ভাই গাদ্দাফী এ সত্য বুঝতে পেরে মানুষের উপর যুলুম কমাতে লাগল। 
সিরিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেনেও এ ধরনের পরিবর্তন শিগগিরই দেখা যাবে। 
হিন্দুকুশের এ প্রতিরোধ যুদ্ধ শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য মাথা তুলে দাড়িরে 
রয়েছে । যে বিপদে পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সে হতভাগা । যে আরেকজনের 
বিপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সে সৌভাগ্যবান । যে সব মুসলমানরা এখনো 
সম'জের পরিবর্তন উপলব্ধি করেছে না, তাদের চোখ আল্লাহ খুলে দিন এটাই 
হিন্দুকুশের পর্বতমালা থেকে ইসলামের যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাই পৃথিবীর 
নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। কিন্তু কিছু লোক এখনো তার নেতৃত্বের প্রতি 
সন্বিহান। আমাকে এক যুবক বলল, “আপনি কি মনে করেন এসব লোকদের 
হাতে আফগানিস্তানে একটি কিকর ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে?' অর্থাৎ, 
সে বলতে চাচ্ছে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ এ লোকেরা কিভাবে ইসলামী সরকার 
পরিচালনা করবে? আমি তাকে বললাম, হাফিজ আলআসাদ, গাদ্দাফী, নুমাইরী, 
হু্নী মোবারক ও সাদ্দাম হোসেনের মত নিয় মেধার* লোকেরা যদি দশ-বিশ 
এসব আফগান যারা ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে এবং দশ বছর 
ধরে যারা রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছে; সৈন্যদের পরিচালনা করছে তারা কি একটি 
রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে না? এদের অভিজ্ঞতার সামনেতো ওই 
পুতুলদের** কোন অভিজ্ঞতাই নেই। নিয়ন মেধার অধিকারী মানেতো অর্ধপাগল 
কিংবা পূর্ণপাগল । ওরা দেশ চালাতে পারলে এসব পোড়খাওয়া নেতারা কেন 
পারবে না? বিষয়টা একেবারে সহজ । এরা ক্ষমতায় গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 
দায়িত্ব গ্রহণের দু'বছরের মাথায় আকীদার ক্ষেত্রে মক্কা, মদীনা ও রিয়াদের 
বিদ্বানদের চেয়ে অধিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে । কারণ, টিভি, 
রেডিও ও পত্রিকা থেকে শুরু করে সবকিছুর দায়িত্ব তাদেরই হাতে থাকবে । 
এগিয়ে আসবে । 


সমাপ্ত 
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জন্ম £ ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনে । 

শিক্ষা-দীক্ষা £ খামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। তুলকারামের খুদুরিয়া 
কলেজ থেকে ডিপ্লোমা এবং দেমেশুক বিশ্ববিদ্যায়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে 
লেসান্স ডিগ্রি অর্জন । আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্‌ বিভাগ থেকে মাস্টার্স 
ডিগ্রি অর্জন। ১৯৭৩ সালে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূলে ফিকাহ্‌র 
উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন। সিরিয়ার বিখ্যাত আলেম মোল্লা রমাযান ও বিখ্যাত 
মুজাহিদ শহীদ মর্ওয়ান হাদীদের সাহচর্য লাভ এবং তাদের তাক্ওয়া ও তাগুত 
বিরোধী জিহাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া । 

শিক্ষকতা £ ১৯৭০ - ১৯৮০ পর্যন্ত জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিভাগে 
অধ্যাপনা । ১৯৮১ সালে পবিত্র মক্কার বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক বছর অধ্যাপনা এবং সেখান থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিথি প্রফেসর হিসেবে যোগদান। ১৯৮৩ সালে বাদশাহ 
আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইলে 
শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে আফগান মুজাহিদদের পাশে 
দাঁড়ান। 

ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ৪ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনীতে পদার্পনের সময় থেকে 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া । মেধা ও সততায় আকৃষ্ট 
হয়ে জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মুরাকিবে আম (প্রধান 
যিম্মাদার) শায়খ আবু মাজেদের ওই সময় থেকে তার (শহীদ আয্যাম) শ্রামে 
একাধিকবার গমন করা । 

জিহাদে অংশখৃহণ £ ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদীদের হাতে পশ্চিম তীর ও গাজার 
পতনকাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ ও নেতৃতু 
দান। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সালে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত আফগান জিহাদে 
অংশগ্রহণ, দিকনির্দেশনা প্রদান, মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য 
পেশোয়ারে মাকতাবু খিদমাতিল মুজাহিদীন (মুজাহিদদের সেবা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা 
এবং আফগান জিহাদের পক্ষে বিশ্ব মুসলমানের বিশেষত আরবদের অংশগ্রহণ, 
সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা লাভের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে আফগান 
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ইসলামী জিহাদকে আঞ্চলিক জিহাদ থেকে আত্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদে 
রুপান্তরিত করা । 
সুজাহিদ তৈরী £ ১৯৬৮ সালে উত্তর জর্দানে ফিলিস্তিনের জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতাকালে উম্মাহর মর্যাদা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ 
জিহাদের প্রতি ছাত্রদেরকে উদ্বদ্ধকরণ এবং আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের পর 
থেকে শাহাদতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লিখনী ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ব 
মুসলমানকে বিশেষত আরবদেরকে আফগান জিহাদে অংশখহণ করানোর জন্য 
তৎপরতা চালানো, তাদের অন্তরকে ইসলাম ও জিহাদের সেবার জন্য উম্মুক্ত 
করা ও তাদের মাঝে জিহাদ ও প্রতিরোধের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দেয়া । তার 
প্রচেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শহীদ তামীম আল্আদনানী (ফিলিস্তিন), ভ. 
আইমান আলজাওয়াহেরী (মিশর), শায়খ উসামা বিন লাদিন (সৌদিআরব), 
শহীদ আবু হাফস আতেফ আলমিশরী, শায়খ আবু মুহাম্মদ আলমাকদেসী 
(জর্দান) শায়খ আবু কাতাদা আলফিলিস্তিনী, শায়খ আবদুল মুন্ইম মোস্তফা 
হালীমা (সিরিয়া), শায়খ ড. আবদুল কাদির বিন আবদুল আযীয (মিশর), শহীদ 
ইউসুফ আলঈরী (সৌদিআরব), শহীদ আবদুল আযীয আলমুক্রিন 
(সৌদিআরব) সহ অসংখ্য আরব আলেম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও 
সাধারণ মুসলমানের আফগান জিহাদে বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ । 
রচনাবলী 2 লিখিত ও ভাবণৈর সংকলনসহ মোট বই পঞ্চাশটি । তন্মধ্যে একটি 
১৯ খন্ড, একটি ৫ খন্ড, দু'টি ৪ খন্ড, তিনর্টি ৩ খন্ড ও একটি ২ খন্ড। বইগুলো 
সব আরবদের উদ্দ্যোগে ‘শহীদ আয্যাম ইনফরমেশন সেন্টার’ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়েছে এবং বর্তমানে */৬/%/:1৬1861./$ সহ বিভিন্ন ওয়েব সাইটে বিদ্যমান । 
শাহাদত £ আফগান জিহাদ নিয়ে ইসলামের ভিতর-বাইরের শক্রদের বিশেষত 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পর তাকেও পৃথিবী থেকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত নেয় 
আমেরিকা-বৃটেনের নেতৃত্বাধীন ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি। 
ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে তিনি কলিজার টুকরা দু' সন্তানসহ 
পেশোয়ারের মাটিতে শাহাদত বরণ করেন । পেশোয়ারের বাবী এলাকার শুহাদা 
কবরস্থানে তাকে শায়িত করা হয় । 
কারামত £ শাহাদতের সময় বিশ কে.জি. ওজনের মাইন বিস্ফোরণে শহীদ 
আয্যামকে বহনকারী গাড়ীটি কয়েক টুকরা “হয়ে আকাশে উড়ে গেলেও শহীদ 
আয্যামের পবিত্র দেহ বিস্ফোরণস্থলের কাছে সাখান্য জখম অবস্থায় পাওয়া 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৯১ 

যায়। শহীদ আযযামের জিহাদের সাথী ও জীবনী লিপিবন্ধকারী ড. আবু 
মুজাহিদ বলেন, “কবরে শায়িত করার পূর্ব পর্যন্ত তার রক্ত থেকে মেশৃকের চেয়ে 
আরো উন্নত সুগন্ধি বের হয়, যার তুলনা পৃথিবীর কোন সুগন্ধির সাথে চলে না। 
আমিসহ উপস্থিত সকল লোক এ সুগন্ধি অনুভব করেছে। জন্য দিকে তার দু' 
সন্তান শহীদ মুহাম্মদ ও শহীদ ইব্রাহীমের রক্ত থেকে যে সুগন্ধি বের হয়, তা 
ছিল হেনার সুগন্ধির মত। সুগন্ধির এ পার্থক্যটাও শহীদ আয্যামের কারামত বৈ 
কিছু নয় । 

মুল্যায়ন $ শহীদ আয্যামের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হওয়া বই ও লেখার 
সংখ্যা কয়েক শতাধিক । তার জীবন বিশ্লেষকরা তাকে আফগান জিহাদের প্রাণ 
পুরুষ, জিহাদের মুজাদ্দিদ, যুগের শ্রেষ্ঠ যাহিদ, হিজরী পনের শতকের ইসলামের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ ও এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তি 
বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, “১৯২৪ সালে উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় ও 
শত্রুদের দীর্ঘদিনের বড়যন্ত্রে ইসলামী খেলাফতের প্রাসাদ পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার 
পর তাকে পুননির্যাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যে 
মহান ব্যক্তি দ্বারা সবচেয়ে বেশী কাজ নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শহীদ আয্যাম ৷ 
১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে তালিবান মুজাহিদদের হাতে যে অভূতপূর্ব 
ইসলামী বিপ্রব সাধিত হয়, তার জন্য আফগানিস্তানের জযিনকে উপযোগী 
করতে যিনি সবচেয়ে বেশী মুল্যবান রক্ত (আরব বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের 
কর্মীদের রক্ত) সংগ্রহ করেছেন তিনি হচ্ছেন শহীদ আযৃযাম এবং ওই বিপ্লুবের 
জনা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লোকটি শাহাদত বরণ 
করেছেন, তিনিও হচ্ছেন শহীদ আবদুল্লাহ আয্যাম : 
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ডানপিটে মিডিয়ার বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধঃ 


এই গ্রন্থের টিকাসহ যে কোন অংশে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ব্যতিরেকে যে 
কোন ব্যাক্তি প্রকাশনাটি প্রচার বা বিতরণ করার নিঃশর্ত অধিকার রাখেন। 


ডানপিটে মিডিয়ার দায়ভার সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিঃ 


ডানপিটে মিডিয়ার দায়িত্ব শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যতটুকু এই গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যের সাথে 
আমরা একমত পোষণ করে প্রকাশ করেছি। একই লেখকের অন্য কোন বক্তব্য বা উক্তি থেকে আমরা 


সম্পূর্ন দায় মুক্ত। 


সম্পাদকের কথা 


আমরা বিশ্বাস করি, বহুদিন ধরে জুলুম আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে বাঙ্গালীর লুগ্িত ইসলামী মূল্যবোধকে 
জাগিয়ে তুলতে বাংলাভাষী কিছু সংখ্যক সত্য প্রচারকারীর সাহসী পদক্ষেপ এই ভীরু সমাজে আবারও জন্ম 
দিতে পারে তিতুমিরের (রঃ) মত অসংখ্য ডানপিটে মুজাহিদের। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাওফীক চাই যেন 
হক ও বাতিলের মধ্যে চলমান বিশ্বময় জিহাদে বাঙ্গালী জাতিও তার মূল্যবান অংশগ্রহণে পিছপা না হয়। 
পরিণতির কথা ভেবে আমরা কখনো দ্বিধা দেখাবনা তোমায় সত্য শুনাতে। আমরা দক্ষ কৃষকের মত হৃদয় 
চিরে স্বপ্নের বীজ বুনে যাবো, তোমার হৃদয়ের উর্বরতা পেলেই তা হয়ে যাবে বিশাল মহীরুহ। জেনে রাখো 
ভাই, ননীর পুতুল থাকার দিন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাই বাড়াও তোমার হাত কে আছো ডানপিটে 
হবে? 


ডানপিটে মিডিয়া 
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খ. মডারেট মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ “Acceptance of non-sectarian sources of law” অর্থাৎ “অসামপ্রদায়িক 
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গ. মডারেট মুসলিমদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ “Respect for the rights of women and religious minorities” অর্থাৎ 
“নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন”... 13 
ঘ. মডারেট মুসলিমদের ৪র্থ বৈশিষ্ট হলোঃ “Opposition to terrorism and illegitimate violence” অর্থাৎ “সন্ত্রাসবাদ 
ও অবৈধ সহিংসতার বিরোধী হতে হবে।”.......... 13 
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১. এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা অর্থাত জিহাদকে) সমর্থন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে? এখন সমর্থন না করলেও অতিতে কি 
কখনো সমর্থন করেছে বা জিহাদকে কখনো কি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে?...................... 14 
২. তারা কি গণতন্ত্রকে সমর্থন করে? করলে কি পশ্চিমা উদার গনতান্ত্রিক মানদন্ডে নির্ধারিত ব্যক্তি অধিকারকে সমর্থন করে?....... 14 
৩. এরা কি কেফফারদের রচিত) আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে সমর্থন করে?............... 14 
৪. এসব ক্ষেত্রে এরা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায় ? যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে?............. 14 
৫. এরা কি বিশ্বাস করে যে ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার?.............. 14 
৬. এরা কি বিশ্বাস করে যে শরীয়া নির্ধারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত?.............. 14 
৭. এরা কি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের উচিত শরীয়া নির্ধারিত দেওয়ানী আইন বাস্তবায়ন করা ?.......... 14 
৮. তারা কি মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রে শরীয়া বহির্ভূত পছন্দ মাফিক অন্য কোনো আইনে বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ থাকা উচিত 
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৯. তারা কি বিশ্বাস করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও একজন মুসলিম নাগরিকের সমান? তারা কি বিশ্বাস করে যে সংখ্যালঘু 
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মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ 
তায়ালার জন্য নিবেদিত যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ 
(সালারাহু আলাহহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। আমরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে দোয়া করি যেন তিনি 
আমাদের সকল নেক আমলগুলিকে দয়া করে কবুল করেন। আমরা আরো দোয়া করি যেন আল্লাহ আযযা 
ওয়া জাল্লা আমাদেরকে কল্যাণময় জ্ঞান দান করেন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া 
নাউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা 


আলোচনার শুরুতেই আপনাদেরকে ২০০৭ সালে র্যান্ড ইনস্টিটিউশন কর্তৃক Civil Democratic 
|519117: শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টের একটি অংশ পড়ে শোনাবো। রিপোর্টটির এক জায়গায় বলা 
হু C 


“The struggle under way throughout much of the Muslim world is essentially a 
war of ideas, its outcome will determine the future direction of the Muslim 
world” 


অর্থাৎঃ “গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ তাদের নিজেদের মধ্যে একটি লড়াই চলছে , যে লড়াই হলো মুলতঃ 
বিশ্বাস ও মতাদর্শের লড়াই, এই লড়াইয়ের ফলাফলই নির্ধারণ করবে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত কী হবে।” 


আসলেই সত্য, গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়েই বর্তমানে বিশ্বাস ও মতাদর্শের এক মনস্তাত্বিক লড়াই চলছে। এই 
লড়াই যদিও চলছে মুসলিম বিশ্বে কিন্তু এই লড়াই উস্কে দেয়ার পেছনে রয়েছে আমেরিকার ঘৃণ্য হাত। 
মুসলিম জাতির আভ্যন্তরীণ এই আদর্শিক লড়াইয়ে আমেরিকার ভূমিকা কি তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে এ বিষয় সম্পর্কে অন্য আর একটি রিপোর্ট পড়লেই। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক 
এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 


“The United states is involved in a war that is both a battle of arms and a battle 
of ideas. A war in which, ultimate victory, will be achieved only when extremist 
ideologies are discredited in the eyes of their host populations and passive 


supporters.” 
অর্থাৎ “ইউনাইটেড স্টেট বর্তমানে এমনই এক যুদ্ধে লিপ্ত যা একই সাথে সামরিক ও আদর্শিক । এ যুদ্ধে 


চুড়ান্ত বিজয় কেবল তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব যখন চরমপন্থিদেরকে (মুজাহিদদেরকে) তাদের নিজ জাতি, 
পরোক্ষ সমর্থক ও আপন জনগনের চোখে খারাপ ও কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।” 





£ 0৬| Democratic Islam বইটি ইংলিশে পড়তে চাইলে ভিজিট করুন http://www.rand.org 


তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, র্যান্ড ও পেন্টাগনের মতে মুসলিম বিশ্বের জনগনের নিজেদের মধ্যে 
এক মারাত্বক আদর্শিক দন্দ্ব সংঘাত চলছে- এবং তাদের কথা এক্ষেত্রে আসলেও সত্য; তবে এখানে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের এই আভ্যন্তরিণ দন্দ্ব সংঘাতে আমেরিকার সম্পৃক্ততা কতোখানি, এর 
পেছনে তাদের স্বার্থ কী? এবং আমাদের আরো জানা দরকার যে মুসলিম জনগণের মধ্যে এই দন্দ্ব 
সংঘাতের পক্ষ প্রতিপক্ষ কারা? 


আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এই দন্দ্ব সংঘাতের এক পক্ষ হলো সেই সব একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী 
মুসলিমগন যারা আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্ভভাবে এবং হুবহু সেইভাবে অনুসরণ করতে চান যেভাবে মহান 
আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল হয়েছে । 


দ্বিতীয় পক্ষ হলো তারা যারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে মানতে রাজি নয়; বরং তারা কেবল দ্বীনের 
ততোটুকু মানতে চায় যতোটুকু তাদের মনোপুত হয়, যতোটু কু মানতে তাদেরকে তেমন কোনো কষ্ট ক্লেশ 
স্বীকার করা কিংবা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং তাও কেবল সেভাবে মানতে চায় যেভাবে সমাজে 
প্রচলিত কিংবা বাপ দাদারা করে এসেছে । আর আল্লাহর অন্যান্য হুকুমগুলিকে তারা অবলিলায় উপেক্ষা ও 
প্রত্যাখ্যান করে যায়। 


তবে এই পরিসিতি মুসলিম জাতির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়; বরং প্রত্যেক যুগেই আহলুল হক্ব বা 
আপষহীন সত্যপন্থিরা যেমন থাকেন তেমনি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত একদল বাতিলপন্থি কুচক্রিও থাকে। 
মুসলিম জাতির গোটা ইতিহাসের সাথে আল্লাহ তায়ালা এই দন্দ্ব সংঘাতকে এক অবিচ্ছেদ্ধ অংশ বানিয়ে 
রেখেছেন; এমনকি উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বেকার অন্যান্য ইমানদার উম্মাতের মাঝেও এই সমস্যা বিদ্যমান 
ছিলো। যেমন বনী ইসরাঈল জাতি তাদের মধ্যে যেমন সত্যপন্থিরা ছিলেন তেমনি ছিলো সেই সব কুচক্রির 
দল যাদের ব্যপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 


4০১৪ 9০ AR ০৯২১৯ 
তারা আল্লাহর কালামকে তার সঠিক অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলতো । (সুরা আল মাইদাঃ ১৩) 


এই কুচক্রির দল আল্লাহর কিতাব তাওরাতের আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে বিকৃত করতো। 
কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ ছিলো শাসকদের চাটুকারীতা ও পদলেহন করে তাদেরকে খুশী করা। 
তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকদের অধীনে থাকার কারণে একেক শাসককে খুশী করার জন্য যখন যেমন 
দরকার তেমন করে আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো। যেমন তারা এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের অধিনে 
বসবাস করতো, আর তখন রোমানরা ছিলো পৌত্তলিক। তারা ব্যবিলন শাসকের অধিনেও বসবাস করেছে, 
আর তারাও ছিলো পৌন্তলিক। 


বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনা মোতাবেক বনী ইসরাঈলের রাবাইরা আলেম - ওলামারা) ব্যবিলন 
শাসককে খুশী করার জন্য এক মহিলার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রাখাকে বৈধতা দিয়ে ফতোয়া জারী 
করেছিলো। শুধু এক জন মানুষকে খুশী করার জন্য তারা গোটা বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া 
জাল্লার বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। 


এখন লক্ষ করার বিষয় হলো, মুসলিম সমাজের এই আভ্যন্তরীণ আদর্শিক সমস্যার ব্যাপারে এই 
অমুসলিমদের এতো আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা কেন? কেন তারা এই দন্দ্ব সংঘাতে একটি পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত 


হলো? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ইউ এস নিউজ এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি বক্তব্য এ প্রসংগে আমি 
আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, 


“Today Washington is fighting back after repeated missteps since the 911 
attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare 
unmatched, since the height of the cold war. From military psychological 
operations teams and CIA covert operatives to openly funded media and think 
tanks, Washington is plowing tens of millions of dollars into a campaign to 
influence not only Muslim societies but Islan itself.” 


অর্থাৎ “৯/১১ এর আক্রমনের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা 
আক্রমন হেনে যাচ্ছে। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে 
যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সামরিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সি. আই. এ. এর গোপন অভিযান পরিচালনাকারী 
দলগুলো গনমাধ্যম (রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ) এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী দের প্রকাশ্যে অর্থনৈতিক 
সাহায্য দেয়া আরম্ভ করেছে। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণায় যার 
উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং স্বয়ং ইসলামকে বিকৃত করে ফেলা।” 


আমরা আপনাদেরকে আবারও স্বরণ করিয়ে দিতে চাই এখানে তারা স্বয়ং ইসলামকে পরিবর্তন করে বিকৃত 
করে ফেলতে চাইছে। ইউ. এস. এ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে “আমাদের একান্ত 
ইচ্ছা হলো যে আমরা শুধু মুসলিম সোসাইটিকে প্রভাবিত করতে পেরেই সন্তুষ্ট নই , আমরা তাদের 
ধর্মকেই পরিবর্তন করে ফেলতে চাই।” বনী ইসরাঈলের সময় যেসব রাবাইরা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত 
করেছিলো তারাও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করার সাহস পায়নি, আর এরা কোনো রকম রাখ ঢাক না 
রেখে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে “আমরা ইসলামকে বদলে ফেলতে চাই”? । 


ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট এরপর বলছে, 


“In at least two dozen countries, Washington has quietly funded Islamic radio 
and TV shows, course work in Muslim schools, Muslim think tanks, political 
workshops or other programs that promote moderate Islam. Federal aid is 
going to restore Mosques, to print Quran even build Islamic schools”. 


অর্থাৎ “ওয়াশিংটন গোপনে কমপক্ষে দুই ডজন দেশে অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে । (তাদের প্রণীত) মডারেট 
ইসলামকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান (!) প্রচার, মুসলিম স্কুলে বিভিন্ন 
কোর্স চালু করা, রাজনৈতিক কর্মশালা করা, ‘মুসলিম? বুদ্ধিজীবীদের ক্রয় করা, মসজিদ নির্মাণ, কোরআন 
ছাপা, ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে 
যাচ্ছে।” 


আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের প্রণীত আধুনিক ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিলিয়ন 
মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এক জন সত্যিকার মুসলিম যার অন্তরে মহান আল্লাহর জন্য সামান্যতম ভালোবাসা 
বিদ্যমান আছে- যখন শোনে যে অমুসলিমরা ইসলামকে পরিবর্তন করে বিকৃত করে ফেলতে চায় তখন 
তার তো প্রচন্ড রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়া উচিত। কতো বড়ো দুঃসাহস তোমাদের! তোমাদেরকে এই 
অধিকার কে দিয়েছে যে তোমরা ইসলামের সংজ্ঞা দেয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছো? 


কি হাস্যকর ব্যপার! প্রেসিডেন্ট বুশ মাইক্রোফোনের সামনে দাড়িয়ে আমাদেরকে শেখানোর জন্য ইসলামের 
উপর খুৎবা দিচ্ছে! ২০০২ সনে এক অনুষ্ঠানে ‘খুৎবা’ দেয়ার সময় সে বলেছে “ইসলাম এমন এক ধর্ম 
যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মনে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এবং সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব 
বন্ধন সৃষ্টি করেছে । এটা ভালোবাসার ধর্ম, ঘৃণার ধর্ম নয়।” 


হ্যা, তার কথা সত্য, আমরা অবশ্যই স্বীকার করছি যে ইসলাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে প্রশান্তি এনেছে, 
ইসলাম বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে যা ঘৃণার উপর নয় বরং 


আমরা মেনে নিচ্ছি যে একটা পর্যায় পর্যন্ত তার কথা ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলাম কী এবং কী নয় 
তা বলার বুশ কে? কে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম সম্পর্কে ‘খুৎবা’ দেয়ার! 


সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, তিনি আমাদেরকে হেফাযত করুন! আমরা দেখতে পেয়েছি কিছু 
(বেকুব) মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে বুশের মন্তব্য শুনে আনন্দে আত্ুহারা হয়ে গিয়েছিলো! কিন্তু আমাদেরকে 
মনে রাখতে হবে তাদের এই আচরণ কেবল তাদের ওদ্বত্ব ও অহংকারই প্রকাশ করে এবং অধস্তন 
লোকদের প্রতি মানুষ অনেক সময় যেমন করুণার পাত্র সুলভ আচরণ করে এই কাফিররা মুসলমানদের 
প্রতি তেমন মনোভাবই পোষণ করে। যেন তারা মনে করছে যে মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকদের 
মারাত্নক শুন্যতা দেখা দিয়েছে যারা তাদেরকে বলে দিবে যে ইসলাম কী এবং কী নয়। 


তবে আশার কথা হলো তাদের এই মানষিকতা অনেকের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। এমনকি তাদেরই মতো 
অমুসলিম সমালোচকদেরও বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন তাদেরই এক সমালোচক ব্যঙ্গাত্বকভাবে 
বলে ফেলেছে যে, 


“আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের কথাবা তা শুনে মনে হচ্ছে যে তারা যেন ইসলামিক স্টাডিজে সদ্য 
শ্নাতোকতুর ডিগ্রি লাভ করেছেন যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে ইসলামের আসল চরিত্র বৈশিষ্টের উপর 
জনগনকে বক্তৃতা দিয়ে শোনাতে” 


র্যান্ড প্রকাশিত অন্য একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধতি দেয়ার পূর্বে আমি আপনাদের কাছে এই সংস্থাটির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। 


‘ব্যান্ড’ হলো একটি অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান যার রয়েছে ১৬ শত কর্মকর্তা কর্মচারীর এক 
বিশাল কর্মী বাহিনী। এই সংস্থাটি ইউ এস এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাধর্মী 
রিপোর্ট সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে পেন্টাগনের সাথে এর গভীর প্রভাব বিস্তারকারী সম্পর্ক 
রয়েছে। আলোচ্য মনস্তাত্বিক যুদ্ধের সাথে এই সংস্থাটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা এই বিষয়ের উপর 
একাধিক নিবন্ধও প্রকাশ করেছে। আজকের এই আলোচনায় আমি তাদের প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে বিভিন্ন 
উদ্ধৃতি পেশ করবো। 
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“র্যান্ড” প্রকাশিত যে রিপোর্টটির উপর আমি আজ সবচেয়ে বেশী আলোচনা করবো তার শিরোনাম নাম 
হলো “সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম (1), আপনাদের সদয় অবগতির জন্য এই রিপোর্টটি প্রস্তুতকারিনীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। 


এই প্রতিবেদিকার নাম হলো শ্যরল বেনার্ড, যে নিজে হলো একজন ইহুদী এবং সে বিয়ে করেছে একজন 
ইসলামধর্ম ত্যাগকারী মুর্তাদকে যার নাম হলো জালমে খলীলজাদ; এই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছে, এরপর 
আফগানিস্তান ও ইরাকেও রাষ্ট্রদুত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। এই মুর্তাদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এতোই 
আস্থাভাজন ব্যক্তি যে তাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। 


এই শ্যরল বেনার্ড র্যান্ডের মাধ্যমে তার রচিত যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে তার শিরোণাম হলো “সিভিল 
ডেমোক্রেটিক ইসলাম’ ৷ রিপোর্টের শিরোণামই আপনাকে বলে দিবে তারা কেমন ইসলাম চায়, কেমন 
“ইসলাম” তারা আমাদের উপর চাপাতে চায়। আর তারা নিছক প্রতিবেদন প্রকাশ করেই ক্ষান্ত নয়; বরং 
তাদের ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুতকৃত ইসলামকে আমাদের উপর চাপানোর জন্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক 
বাহিনী পাঠাচ্ছে, আমাদেরকে তারা বাধ্য করছে তাদের বানানো ইসলামকে মানতে । আমরা যদি মুসলিম 
হয়ে থাকি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই ওুদ্ধত্যকে দমন করার জন্য এঁক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। 


সত্যিকার ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়া ও তাদের প্রস্তুতকৃত মডারেট ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য 
আমেরিকার সরকারের কাছে তার দেয়া প্রস্তাবনাসমূহের কিছু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। 


তার প্রথম প্রস্তাবনা হলোঃ মডারেট মুসলিমদের লেখা বই পুস্তক, প্রবন্দ্র ইত্যাদি ভর্তুকী দিয়ে 
প্রকাশ করা। 


তাদের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী কে মডারেট 
নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমনঃ 


ক. গণতন্ত্রমনা হতে হবেঃ 


মডারেট মুসলিম হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আপনাকে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, পথ ও পদ্ধতির 
প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। 


আমাদের সমাজে আমরা এমন কিছু মুসলিম দাবীদারদের দেখা পাই যারা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং 
এদের ধূর্ত পণ্তিতরা বলে বেড়ায় যে “ইসলামের শুরা আর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র তো একই রকম; বাস্তবে 
যদিও আমরা শুরায় বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা যদি গণতন্ত্র শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে তা পশ্চিমাদের কাছে 
অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ তারা তো শুরা শব্দটার সাথে পরিচিত নয়” ইত্যাদি অনেক রকম কথা 
এক শ্রেণীর আপষকামী মুসলিমরা বলে থাকে। তারা আরো মনে করে যে তারা যদি নিজেদেরেকে 
শাসকদের উৎখাতের সংগ্রামে তারা সহজেই পশ্চিমাদের সাহায্য লাভ করতে পারবে। কিন্তু আমরা যারা 
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আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসারলাম) এর আনীত দ্বীনকে অনুসরণ করতে চাই তাদেরকে 
মনে রাখতে হবে যে। এই ধরণের আপষকামী অবস্থান গ্রহন করা আর দ্বীন ত্যাগ করা কই কথা। কারণ, 


প্রথমতঃ গণতন্ত্র পুরোটাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, গণতন্ত্র এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যার সাথে 
ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই, ইসলাম সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জীবন ব্যবস্থা। আমি এদেরকে বলবো, 
আপনারা যদি সত্যিই ইসলামী রাষ্ট্র এবং এর শুরা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখেন তাহলে শুরাকে শুরাই বলুন, 
গণতন্ত্র বলবেন না। 


দ্বিতীয়তঃ আপনার এই চালাকী তাদের সাথে চলবে না, কারণ তারা আপনার মতো বোকা নয়; তারা কোন 
ধরণের গণতন্ত্র মডারেট মুসলিমদের থেকে চায় তা বিস্তারিত ভাবেই বলে দিয়েছে। তারা কোন গণতন্ত্র চায় 
তা বুঝাতে তারা বলেছে, 


“A commitment to democracy as understood in the liberal western tradition” 


অর্থাৎ “গনতন্ত্র মনা বলতে সেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে উদারনৈতিক পশ্চিমা এতিহ্যে গণতন্ত্র 
বলতে যা বুঝায়।” 


অতএব আপনি ইসলামিক ধাচের যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তা দিয়ে আপনি তাদের কাছে কখনো 
গ্রহণযোগ্য মডারেট হতে পারবেন না। তারা আপনার কাছ থেকে তথকথিত সম্পূর্ণ উদারনৈতিক পশ্চিমা 
ধাঁচের গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। এখানেই শেষ নয় তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলে দিয়েছে 
যে, 


“Support for democracy implies opposition to the concept of the Islamic state” 
অর্থাৎ “গণতন্ত্রের সমর্থক বলতে ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার বিরোধী হতে হবে।” 


অতএব একজন মডারেট মুসলিম হলো এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। এরপর 
তারা বলছে, 


“ft follows from the above that for a group to declare itself democratic, in the 
sense of favoring elections as the vehicle for establishing government as in the 
case of the present Egyptian Muslim brotherhood is not enough.” 


অর্থাৎ “কোনো দল নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল দাবী করার অধিকার রাখবে না যদি গণতন্ত্রকে তারা নিছক 
ক্ষমতায় আরোহন ও সরকার গঠনের মাধ্যম মনে করে । যেমন মিশরের বর্তমান ইখওয়ানুল মুসলিমীন।” 


খ. মডারেট মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ “Acceptance of non-sectarian sources of 
aw” অর্থাৎ “অসামপ্রদায়িক (ধর্মনিরপেক্ষ) আইন গ্রহন করা” 


অর্থাত আপনি মডারেট মুসলিম হতে চাইলে আপনাকে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় মানবরচিত আইন 
মেনে নিতে হবে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে মডারেট মুসলিম আর চরমপন্থি মৌলবাদী মুসলিমদের মধ্যে 
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অন্যতম একটি পার্থক্য হলো এরা ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করতে চায় আর মডারেটরা শরীয়া চায় না। 
তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে- 


“The dividing line between moderate Muslims and radical Islamist is whether 
Sharia should apply” 


অর্থাৎ “চরমপন্থি তথা সত্যিকার মুসলিম ও মডারেট র্যান্ড মুসলিমদের মধ্যে আসল পার্থক্য হলো শরীয়া 
আইন চাওয়া ও না চাওয়া।” 


অতএব তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে মুসলিম আল্লাহর শরীয়া চায় সে হলো চরমপন্থি, আর মডারেট মুসলিম 
হলো তারা যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ আইন, বৃটিশ আইন, আমেরিকান আইন ও কুফফারদের 
রচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন সানন্দে মেনে নিবে। 


গ. মডারেট মুসলিমদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হলোঃ “Respect for the rights of women and 
religious minorities” অর্থাৎ “নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।” 


হ্যা, আমরাও নারী অধীকার ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি; তবে তা তাদের দেয়া সংজ্ঞা 
ও মানদন্ড অনুযায়ী নয়। কারণ, তাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্র যদি হিজাব বাধ্যতামুলক করে তাহলে তা 
চরমপন্থা, ইহুদী খৃষ্টানদের উপর যদি জিযিয়া কর আরোপ করা হয় তাহলে তাদের কাছে তা মানবাধিকার 
লংঘন। 


ঘ. মডারেট মুসলিমদের ৪র্থ বৈশিষ্ট হলোঃ “Opposition to terrorism and illegitimate 
violence” অর্থাৎ “সন্ত্রাসবাদ ও অবৈধ সহিংসতার বিরোধী হতে হবে।” 


তাদের এই কথার অর্থ হলো, যে মুসলিম তার নিজ দেশ দখলদারদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে, 
দখলদারদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে সে হলো চরমপন্থি। আর মডারেট মুসলিম হলো সে যে আমেরিকান 
সৈন্যদেরকে তার নিজ দেশে আগ্রাসন চালানোর জন্য আহবান জানাবে, যার নিজের মান মর্যাদা ও 
আত্বসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই। মডারেট মুলিম হওয়ার জন্য তাদের দেয়া শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে 
আমরা দেখতে পাই যে, মডারেট মুসলিম হলো একজন পরিপূর্ণ ধর্মত্যাগী মুর্তাদ ও কাফির। তারা যে 
চারটি শর্ত দিয়েছে এর প্রত্যেকটি এমন এক একটা কুফরী মতাদর্শ যা গ্রহণ করলে একজন মুসলিম 
নিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। তাই এখন থেকে আমি আর তাদেরকে মডারেট মুসলিম বলে 
সম্মোধন করবো না; বরং তাদেরকে বলবো 'র্যান্ড মুসলিম” এটাই তাদের জন্য অধিক উপযুক্ত উপাধী। 


এখানেই শেষ নয় এরপর তাদের একটা প্রশ্নপত্র আছে, যেটা তারা একজন মুসলিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে 
বলবে এগুলোর উত্তর দিন। এরপর তারা তার উত্তরের উপর ভিত্তি করে বলবে, সে কি মডারেট মুসলিম না 
চরমপন্থি মুসলিম। আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন তারা কেমন অহংকার ও ওদ্বত্য প্রদর্শন করছে এবং 
মুসলিমদের সাথে তারা কেমন অধঃস্তনদের মতো করুণা সুলভ আচরণ করছে। তারা আমাদের আকীদা 
বিশ্বাস পরীক্ষা করছে এবং তারা আমাদেরকে মার্ক দিচ্ছে। 
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র্যান্ডের প্রশ্নপত্র হচ্ছেঃ 


১. এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা অর্থাত জিহাদকে) সমর্থন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে? এখন সমর্থন 
না করলেও অতিতে কি কখনো সমর্থন করেছে বা জিহাদকে কখনো কি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে? 


অতএব এখন আপনি যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না কেন আপনি কিংবা আপনার পূর্ব পুরুষদের 
কারো যদি জিহাদের ইতিহাস থাকে তবুও তারা আপনাকে ছাড়বে না। 


২. তারা কি গণতন্ত্রকে সমর্থন করেঃ করলে কি পশ্চিমা উদার গনতান্ত্রিক মানদন্ডে নির্ধারিত ব্যক্তি 
অধিকারকে সমর্থন করে? 


৩. এরা কি (কুফফারদের রচিত) আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে সমর্থন করে? 
8. এসব ক্ষেত্রে এরা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায় ? যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে? 


অতএব আপনি যদি রিদ্দার আইন মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড) প্রয়োগ করতে চান তাহলে তাদের কাছে তা হবে 
চরমপন্থী । 


৫. এরা কি বিশ্বাস করে যে ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার? 


অতএব একজন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে ইহুদী হয়ে যেতে চায়, খৃস্টান হয়ে যেতে চায়, কোনো 
মুসলিম যদি চায় সে বানর কিংবা গরুর পুজা করবে তাকে তা করার অধিকার দিতে হবে। যে মুসলিম 
ব্যক্তিকে সত্য পথের দিশা দিয়ে মুসলিম হবার সৌভাগ্য দান করে সম্মানিত করা হয়েছে, যে একবার 
মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করেছে, মুহাম্মাদ (সালারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনীত দ্বীনের 
অনুসরণ করেছে, যার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেছেন সেই যদি আবার নিকৃষ্ট স্তরে নেমে গিয়ে গরুর 
পূজা করতে চায় তাহলে তাকে নাকি অবশ্যই সেই অধিকার দিতে হবে। 


৬. এরা কি বিশ্বাস করে যে শরীয়া নির্ধারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত? 
অতএব আর কোনো ইসলামী হুদুদ কিসাস থাকতে পারবে না। 
৭. এরা কি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের উচিত শরীয়া নির্ধারিত দেওয়ানী আইন বাস্তবায়ন করা ? 


একথার অর্থ দাড়ায় বিয়ে-শাদী, উত্তরাধীকার ইত্যাদী একান্ত পারিবারিক বিষয়েও তারা ইসলামী আইন 
সহ্য করবে না। 


৮. তারা কি মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রে শরীয়া বহির্ভূত পছন্দ মাফিক অন্য কোনো আইনে বিচার প্রার্থনা 
করার সুযোগ থাকা উচিত ? 


সুবহান আল্লাহ, কি আশ্চর্যের ব্যপার! আমরা এখানে কিসের আলোচনা করছি? এটা কি কোনো আলু 
পেয়াজ বিক্রির কাচা বাজার? যে এখানে এটা ওটা বাছাই করার সুযোগ থাকবে! পৃথিবীর কোনো দেশই 
তো আইনের ব্যপারে মানুষকে বাছাই করার সুযোগ দেয় না। প্রতিটি দেশ যেখানে সকল বিষয়ে নিজ 
দেশের একই আইনের অনুসরণ করে সেখানে তারা চায় আমরা যেন বিভিন্ন অপশন রাখি। এক জন লোক 
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কোর্টে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, দয়া করে বলুন আপনি কোন আইন অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা 
করছেন!!! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন 


২১০৪ ৩০০৯ এ] এ 19৯৯ YE ডি DS ও এ এ ৩১৪৯ এ ১১ ১৪ 
৩ 1৯4-০ 


না, তোমার রবের কসম ! তারা কিছুতেই ঈমান দার হতে পারে না, যতোক্ষ ন না তাদের পারস্পরিক 

যাবতীয় বিবাদমান বিষয়ে তারা তোমাকে (অর্থাৎ তোমার আনী ত শরীয়া ব্যবস্থাকে) বিচারক না মানবে 

এবং তুমি যে ফয়সালা করবে সে ব্যপারে তারা তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা সংশয় বোধ করবে না এবং 
তারা সর্বত ভাবে (শরয়ী বিধানকে) মেনে নেবে । (সুরা আন নিসা ৬৫) 


আমাদেরকে কোনো রকম দিধা দন্দ্ব ছাড়া নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, কোনো মুসলিম দাবীদার 
ততোক্ষন পর্যন্ত কিছুতেই মুসলিম নয় যতোক্ষন না সে আল্লাহর দেয়া ছোটো বড় সকল আইনকে সম্পূর্ণ 
সন্তুষ্ট চিত্তে সানন্দে মেনে নিবে। কোনো মুসলিম দাবীদার মুসলিম নয় যদি সে আল্লাহর রসূলের সুন্নাহকে 
সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়। 


৯. তারা কি বিশ্বাস করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও একজন মুসলিম নাগরিকের সমান? তারা কি 
বিশ্বাস করে যে সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের লোকেরাও মুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকদের মতো সরকারের 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে ? 


তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই যে, না, বিধর্মীরা মুসলিম দেশে সরকারের 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 


ba 2৮০ এ HAE 51950 থা 6 2 2395 85 8009 09 গন জে প্র 
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হে ঈমানদারগন, তোমরা তোমাদের নিজেদের (ঈমানদার ব্যক্তি) ব্যতিত অন্য (বিধর্মী) কাউকে অন্তরঙ্গ 
রূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না - তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই 
তাদের আনন্দ । শত্রুতা প্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে 
রয়েছে , তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো , 
যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (সুরা আলে ইমরানঃ ১১৮) 


আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত আমাদেরকে অনুমতি দেয় না কোনো পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান বা ইসলাম 
ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বিকে “বিতানা * তথা উপদেষ্টা বা উচ্চপদস্থ কোনো পদে নিয়োগ দিতে। 


প্রশ্নপত্রে তারা আরো জানতে চায় যে, “Does it believe that members of religious 
minorities are entitled to build and run institutions of their faith in Muslim 
majority countries?” 


অর্থাৎ “তারা কি বিশ্বাস করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের লোকেরা মুসলিমদের শাসিত দেশে তাদের 
ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?” 


15 


আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এক্ষেত্রে ইসলামী আইন হলো, তারা তাদের পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত 
সিনাগগ ও চার্চসমুহ রাখতে পারবে, কিন্তু নতুন করে আর কোনো চার্চ বা সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে 
না। যিম্ীদের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী আইন। 


এরপর তারা জানতে চায়- “Does it accept any legal system based on non-sectarian 
legal principles?” 


অর্থাৎ “এই ইসলামী রাষ্ট্র কি অসামপ্রদায়িক মুল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনী ব্যবস্থাকে গ্রহণ 
করে??? 


ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তার বুঝতে মোটেই অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে মডারেট 
মুসলিম হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তাবণাসমূহ পুরোটাই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী। যদি কোনো ব্যক্তি তাদের 
এসব প্রস্তাবনার কোনো একটির প্রতিও সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সে নির্ঘাত মুর্তাদ কাফিরে পরিণত 
হবে। 


এবার আমরা আবার ফিরে যাই মডারেট ইসলাম বা র্যান্ড ইসলামের প্রচার প্রসারে শ্যারল বেনার্ড এর 
পরস্তাবনাসমুহের প্রতি। তাদের প্রথম প্রস্তাবনা ছিলো র্যান্ড মুসলিমদের লেখা বই পুস্তক, প্রবন্দ্ব ইত্যাদি 
ভর্তৃকী দিয়ে প্রকাশ করা। এর উদ্দেশ্য হলো মিথ্যাচারের প্রসার ঘটানো। 


তার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হলোঃ র্যান্ড মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সাধারণ জনগণের জন্য 
বিশেষভাবে যুবক শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বই পুস্তক লিখতে। 


কারণ তারা জানে যে, সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলে সাধারণ মুসলিম জনগন সত্যকে উপলব্ধি করার 
ক্ষমতা রাখে এবং তারা এও জানে যে কারা সত্যিকার অর্থে তাদের কল্যাণের জন্য কথা বলে এবং কারা 
বলে না। 


তারা এটাও ভালো করে জানে যে আসল বিপদটা সকল যুগে মুলতঃ যুবকদের দিক থেকেই আসে। 
যুবকরাই হলো সেই শ্রেণী যারা সত্যের পক্ষে প্রবলভাবে দাড়িয়ে যায়। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) যখন 
মুর্তি ভেঙেছিলেন তখন তিনি ছিলেন এক টগবগে যুবক। সূরা আল কাহফে উল্লেখিত ঘটনা থেকেও আমরা 
জানতে পারি যে, যারা মিথ্যা থেকে বেচে সত্যের উপর টিকে থাকার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় 
নিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুবক। আমাদের প্রিয় নবীজীর (সাল্লারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিরাত 
থেকেও আমরা জানতে পারি যে যারা তার প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন তারা সবাই ছিলেন 
যুবক। আর একারণে শ্যরল বেনার্ড এর প্রথম পদক্ষেপই হলো মুসলিম যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করা। 
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অন্তর্ভুক্ত করা। 


এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা ইতিমধ্যে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপও নিয়ে ফেলেছে। অনেক 
মুসলিম দেশের স্কুল মাদ্রাসার অনেক শিক্ষা সিলেবাস তারা চক্রান্ত করে ধ্বংস করে ফেলেছে। ইসলামী বই 
পুস্তকের যেসব অধ্যায়ে, জিহাদ, হুদুদ কিসাস ও আল্লাহর আইনের শাসন প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে 
সেসব অধ্যায়কে তারা হয়তো একেবারে মুছেই দিয়েছে, অথবা এসব মৌলিক বিষয়সমূহকে এমনভাবে 
বিকৃত করেছে যে ছাত্র ছাত্রিরা কিছুতেই যেন এসব বিধানের কল্যানকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না 
করতে পারে। 


তাদের চতুর্থ প্রস্তাবনা হলোঃ সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা সিলেবাস ও প্রচার মাধ্যমে তাদের 
ইসলাম-পূর্ব জাহিলী সভ্যতা সাংস্কৃতির প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা। 


উদাহরণ স্বরূপ, তারা চায় মানুষের মন মগযে ফেরাউনী সভ্যতার পুনর্জাগরণ। তারা চায় আমরা যেন 
ফেরাউনী সভ্যতাকে ইতবাচক দৃষ্টিভংগি নিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরি, আমরা যেন তাদের উন্নতি 
অগ্রগতি, তাদের অর্জন ও তাদের সভ্যতা সাংস্কৃতি নিয়ে বেশী বেশী কথা বলি। আমরা যেন ইসলামী 
সভ্যতার আলোকিত দিক, নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি অগ্রগতি নিয়ে কোনো কথা বার্তা না বলি। আঞ্চলিক 
বিষয়াদির আলোচনা হলেও তা যেন হয় ইসলাম পূর্ব সামাজিক সাংস্কৃতির। তারা চায় আমরা যেন কথা 
বলি ইসলামপূর্ব আরব্য জাতীয়তাবাদের, কথা বলি ইসলামপূর্ব বর্বর নর্থ আফ্রিকানদের বর্বর কাহিনী নিয়ে, 
কথা বলি শামের (সিরিয়ার) রোমান ও গ্রিক সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে 
প্রতুতত্ববিদরা প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামপূর্ব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচার মাধ্যমে হুলস্থূল ফেলে দেয়। তারা 
ফেরাউনের সময়কার মেসোপটেমিয়া ও মিশরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলে দেয়। 


এসব ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা দরকার। তাছাড়া আমাদের মনে আমাদের ইসলামপূর্ব 
কোনো ইতিহাস নিয়ে সামান্যতম্য কোনো গর্ব অহংকার থাকা উচিত নয়। কারণ, এটা নির্ভেজাল 
জাহিলিয়াত, এসব ইতিহাসকে এমনকি কোনো সভ্যতাই বলা উচিত নয়, কারণ আসলেই এটা কোনো 
সভ্যতা নয়। এটা তো জাহান্নামের পথ, এটা তো সম্পূর্ণ অন্ধকারের আবরণে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক যুগ। আর 
ফেরাউন তো আগা-গোড়া এক সাক্ষাত শয়তানের নাম, তাকে আমাদের কখনোই ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন 
করা উচিত নয়। 


বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সারাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশনা জেনে নিতে পারি। একবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির বসতি অঞ্চলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। 
অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার কারণে সাহাবায়ে কেরামদের (রাদি আল্লাহু আনহুম আজমাইন) কয়েকজন আল্লাহর 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন একটু ভিতরে গিয়ে দেখে আসার। 
কিন্তু নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সে অনুমতি প্রদান করেননি। কারণ তারা যদি 
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সেখানে এমন কিছু দেখে যা তাদের মনকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তাহলে তা তাদের জন্য মোটেই 
কল্যাণকর হবে না। তাই তিনি তাদেরকে বলেন, 


08451554501 ১1 2৫449119405 ll SL LSS এ 
“তোমরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত) জালিমদের আবাসস্থল দিয়ে অতিক্রম করবে তখন কাঁদতে কাঁদতে অতিক্রম 
করবে।” সোহীহ মুসলিম এর কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রাকাইকে সংকলিত) 


আল্লাহর রসূল (সাল্লারাহু আলাহীহি ওয়াসাল্লাম) এর একথা থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা 
উচিত। এরপর আমরা দেখতে পাই যে সাহাবায়ে কেরামগন (রানি আল্লাহু আনহুম আজমাইন) যখন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ বসতির কোনো একটি কুপ থেকে পানি নিয়ে রুটির খামির তৈরী করেছিলেন তখন 
আল্লাহর রসূল (সারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা জানতে পেরে সেই রুটিও তাদেরকে খেতে দেননি, সেই 
রুটি পশুদেরকে খাওয়াতে বলেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে (রানি আল্লাহু আনহুম) সেই বসতির কুপ 
থেকে পানিও পান করতে দেননি। এটা করার কারণ ছিলো সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কুফফার সমপ্রদায় ও আমাদের 
মধ্যে একটি পার্থক্য দেয়াল তৈরী করে রাখার জন্য। 


তার পঞ্চম প্রস্তাবনা হলোঃ মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফীবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহনযেগ্য করে 
তোলা 


সে সুফীবাদের বিস্তার চায় নিজে সুফীবাদ বা তাসাউফের ভক্ত হওয়ার কারণে নয়; বরং সে এর বিস্তার চায় 
একারণে যে, সুফীবাদ জিহাদ ফী সাবিলল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে। সুফীবাদের মধ্যে মুসলিমদেরকে যতো 
অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদী বিষয়ের মধ্যে ব্যস্ত রাখা যাবে এবং তাদেরকে দিয়ে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে 
কথা বলানো যাবে। তারা যদি তাসাউফের ভক্তই হবে তাহলে তারা কি নর্থ আফ্রিকার সুফী ওমর 
মুখতারের তাসাউফকে বা এই উপ মহাদেশের অন্যান্য জিহাদপন্থি সত্যাশ্রয়ী সুফীবাদী আন্দোলনের প্রচার 
প্রসার কামনা করবে? 


এরপর এই মহিলা ফান্ডামেন্টালিস্টদেরকে দমন ও প্রতিহত করা এবং সাধারণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার 
জন্য আরো কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছে। যেমনঃ 


ক. বেআইনী অবৈধ দলসমূহ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করা। 
খ. তাদের সহিংস (জিহাদী) কর্মকাণ্ডের পরিণামগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা। 


এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, যুদ্ধ এমনই একটা বিষয় যেখানে মানুষ মারে ও মরে, নিধন করে ও 
নিহত করে। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্তেও যুদ্ধে সাধারণ মানুষ মারা যায়। এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট, 
এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তারপরও মুসলিম মুজাহিদগন সব সময়ই আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা 
করেন যাতে কখনো সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিহত না হয়। কারণ যুদ্ধের নিয়ম নীতির ব্যপারে নবী 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে এ ব্যপারে সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। 
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যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এমন নারী, বয়স্ক মানুষ এবং উপাসনালয়ের সণ্যাসীদেরকে 
হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; অকারন গাছপালা কেটে ফেলতে বা জালিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন । এমন 
আরো অনেক নির্দেশনা রয়েছে যা মুসলিম মুজাহিদগন মেনে চলতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে থাকেন। 


এখানে শ্যরল বেনার্ড যা বলতে চেয়েছে তার অর্থ হলো মুসলিম মুজাহিদদের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি 
অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যেমন তাদের হাতে ঘটনাক্রমে যদি কোনো সাধারণ মানুষ 
নিহত হয় তাহলে তা নিয়ে পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন ও যাবতীয় প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে 
দুনিয়াজুড়ে হুলস্থূল ফেলে দিতে হবে। সামান্য ঘটনাকে ভয়াবহ নির্মম করে তুলে ধরতে হবে, তিলকে তাল 
বানিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে করে সাধারণ জনগণের সেন্টিমেন্ট মুজাহিদদের বিপক্ষে চলে যায়। 


পক্ষান্তরে আমেরিকান সন্ত্রাসীরা যখন সম্পুর্ন বেসামরিক এলাকায় বোষ্বিং করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, নারী 
শিশু সহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাসপাতালে বোদ্বিং করে রোগীদেরকে 
হত্যা করে তখন তা যাতে দুনিয়ার মানুষ জানতে না পারে তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আর 
যদি কোনো সাংবাদিকের দায়িতৃজ্ঞানহীনতার কারণে তা লোকেরা জেনে যায় তাহলে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে 
বৈধতা দেয়ার জন্য কোনো যৌক্তিক কারণ দাড় করাতে হবে, কোনো কার্যকরী অজুহাত বের করতে হবে 
এবং এমনভাবে মানুষের মনযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে তারা তা অতি দ্রুত ভুলে যায়। 


তাদের এই তথ্য সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার মানুষদের মনে এই কথা যেন স্তায়ীভাবে গেঁথে যায় যে 
মুসলিমরা হলো মানুষের প্রতি দয়ামায়া, ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দায়িত্জ্ঞানহীন এক দল নির্মম ও বর্বর 
লোক। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগ্ডলো এই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামুলক তথ্যসন্ত্রাস যুগ যুগ ধরে চালিয়ে আসছে। 
তারা মুসলিমদের চরিত্র হননের এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা অবলম্বন করেনি। 


কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যাদের মাথায় আকল জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি নামক জিনিষটির সামান্য একটু 
পরিমাণও বিদ্যমান আছে তাদের এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে আমেরিকাই হলো বর্তমান 
দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র; তারা ইরাকে প্রায় এক যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তাদের সন্ত্রাসী 
সৈন্যদের দিয়ে নিস্পাপ শিশু ও নারীসহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলছে, 
পাকিস্তানের সিমান্ত এলাকায় চলছে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে একই ধরণের বর্বর নারকীয় হোলিখেলা। এমন 
আরো অনেক দেশ থেকে তারা যখন যাকে চায় তাকে তারা তাদের গোপন সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে তুলে নিয়ে 
যাচ্ছে, মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় যখন যেখানে চাচ্ছে বোমাবাজি করছে। ইরাক যুদ্ধ আরন্তের পুর্বে তাদের 
আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে দশ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায় এবং গোটা ইরাকী জনগন আজ যে দারিদ্রতার 
মধ্যে বসবাস করছে তার কারণ ছিলো সেই অবরোধ, ওষুধ সহ স্পর্ষকাতর পণ্য পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার 
বাইরে ছিলো না যার কারণে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ে। এই হলো “জনদরদী” আমেরিকার 
‘মহৎ’ কর্মকাণ্ডের সামান্য বিবরণ। 


গ. মৌলবাদী, চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা 
তাদের কোনো প্রশংসা থেকে বিরত থাকতে হবে। 


ঘ. তাদেরকে জণগনের সামনে মানসিক বিকারপগ্রস্থ এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্তাপন করতে হবে, 
প্রতিপক্ষের বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না। 
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অনেক সময় এমন হয় যে শক্ত হওয়া সত্তেও তার ব্যক্তিগত বিরোচিত গুণাবলীর কারণে আপনি তার 
প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। যেমন ধরুন মনের একান্ত ইচ্ছা সত্তেও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর বিরত্বের 
ইতিহাস পশ্চিমারা গোপন করতে পারেনি। ইতিহাসে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির লোকদের 
মাঝে আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হতে দেখি। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের 
প্রতি ন্যুনতম একটা মানবীয় সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। হয়তো দেখা যাবে এক দল অন্য দল সম্পর্কে 
বলছে যে, হ্যা, তারা আমাদের শক্ু বটে তবে তারা যে সাহসী বীর যোদ্ধা এটাও সত্য। কিন্তু এই বেনার্ড 
এর মতে এই ন্যুনতম নীতিবান সৈনিক সুলভ আচরণও মুজাহিদদের সাথে করা ঠিক নয়। সে বরং আরো 
এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে যে তাদেরকে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং ভীতু কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন 
করতে হবে। মুজাহিদদেরেকে আমরা এই “কাওয়ার্ডলী” বা ভীতু কাপুরুষ হিসেবে আখ্যা দেয়ার ব্যপারটা 
আমরা দির্ঘ দিন থেকে শুনে আসছি এবং খুবই আশ্চর্য বোধ করছি তাদের কথা শুনে। আরও আশ্চর্য হচ্ছি 
একারনে যে কুফফাররা না হয় তাদের শত্রুতার কারণে বলছে, কিন্তু কিছু মুসলিম নামধারী লোকও তোতা 
পাখির মতো তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। 


তবে আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে ইসরাইলের সন্ত্রাসী সৈন্যদেরকে, যারা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও 
স্টিলের হেলমেট পরে, বালুর ব্যাগের পিছনে ভীতুর মতো লুকিয়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি বাচ্চাদের 
ছোড়া পাথরের ভয়ে পালিয়ে যায়, তাদেরকে কিভাবে বীর পুরুষের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে! অথচ যে 
ফিলিস্তিনি বাচ্চারা খালি গায়ে ট্রাউজার আর টিশার্ট পরে কোনো রকম আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া হাতে শুধু পাথর 
নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে যাচ্ছে তারা কিভাবে ভীতু কাপুরুষ হয়ে গেলো? আমার কিছুতেই তা বুঝে 
আসে না!!! 


একইভাবে আমার বুঝে আসে না আমেরিকার যে “বীর পুরুষেরা” নিশছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে থেকে, বুলেট 
প্রুফ সামরিক যানের মধ্যে বসে ট্রিগার টিপে যুদ্ধ করে কিভাবে তারা বীর পুরুষ উপাধী পায়! পক্ষান্তরে 
সামান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে যে ইরাকী মুজাহিদরা আমেরিকান সৈন্যদের হর্খপণ্ডে কম্পন ধরিয়ে 
দিলো তারা কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলো! 


আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধারা কোনো বেতনভোগী সৈন্য নয়, যারা সেচ্ছায় 
বিশ্বাসকে বাচিয়ে রাখার জন্য জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, যারা হাসিমুখে মৃত্যুকে 
বরণ করে নেয় সেই মহান শহীদগন কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলেন! অথচ এসব কুফফারদের সাথে সাথে 
মুসলিম নামধারী কিছু কুলাঙ্গারও তোতা পখির মতো তাদেও সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। 


ঙ. মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও সংগঠনের দুর্নীতি, কপটতা ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে 
তদন্ত করে তোতে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে) জনসমক্ষে প্রকাশ করা। 


আসলে সে যা বলতে চেয়েছে তা হলো, তাদের নামে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে মিথ্যা মামলায় 
জড়িয়ে আসামী বানিয়ে জেল জরিমানা সহ চরম ভয়াবহ শাস্তি দেয়া উচিত। এমনই এক মিথ্যা মামলার 
শিকার হলেন আমেরিকার একজন ইমাম জামিল আমীন; একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে 
তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। 


হুমাইদান আত তুকী, ডেনভার কলারোডার আল বাশীর পাবলিকেশনের প্রধান; তাকে তার গৃহ 
পরিচারিকাকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত করে যাজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কি জঘণ্য ষটযন্ত্রই না এরা করতে 
পারে! 
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আমরা এমন অসংখ্য ব্যক্তির উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার 
জন্য, মান ইযযত ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য, জনমনে তাদের আধ্যাত্বিক প্রভাব খর্ব করার জন্য তাদের 
নামে জঘন্যতম নিকৃষ্ট বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। এর আর 
একটি জলন্ত উদাহরণ হলো ওয়ান্তনামো বেতে নিযুক্ত ইমাম ক্যাপ্টেইনই। আল্লাহ তায়লাই ভালো জানেন 
তার বিরুদ্ধে তাদের এই জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের পিছনে কি কারণ ছিলো। খোদ আমেরিকা সরকারের নিযুক্ত 
একজন মেরিন সৈন্য হয়েও সে তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তার কোনো না কোনো আচরণ হয়তো 
তাদের মনপুতঃ হয়নি, ব্যস! আরম্ভ হয়ে গেলো যছ্যন্ত্র! তারা প্রথমে তাকে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত 
করে বললো যে, সে সিরিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছে। এরপর এ অভিযোগ যখন তারা ধোপে 
টিকাতে পারলো না তখন তারা আর একটি নিকৃষ্টতম অভিযোগ আনলো। তারা তার ল্যাপটপে পর্নোগ্রাফী 
রাখার অভিযোগ আনলো, ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তার পারিবারিক জীবন ধংস করে দেয়ার চক্রান্ত 
করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো অভিযোগই ধোপে টিকলো না এবং তারা তার বিরুদ্ধে আনীত সব 
অভিযোগ খারিজ করে দিতে বাধ্য হলো। 


ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট আরো বলছে যে, বিভিন্ন দেশে সি আই এ বর্তমানে বেশ কিছু 
কার্যকরী অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে জঙ্গি 
(মুজাহিদ) সংগঠনের সদস্য সংগ্রহকারী ও আমেরিকা বিদ্বেষি আলিম ওলামাদেরকে নিজ্জিয় করে দেয়া। 
আলিম ওলামা পরিচয়ধারী লোকদেরকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আর 
এক জঘণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তাই তারা প্রস্তাব করছে যে, 


“তোমরা যদি দেখতে পাও যে রাস্তার এক প্রান্তে মোল্লা ওমর একটি কাজ করছে তাহলে রাস্তার অপর 


আমার সত্যিই আশ্চর্য বোধ করি যে মুসলিম বিশ্বে আজ আলিম ওলামা পরিচয়ধারী কতো অসংখ্য মোল্লা 
ত্র্যাডলীরা কুফফারদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে! 


তার পরবর্তি প্রস্তাবনা হলোঃ 
চ. মৌলবাদীদের (মুজাহিদদের) মধ্যে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি করা । 


প্রিয় ভাই ও বেনেরা! আমরা শুধু আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনেরই শিকার নই, আমরা 
তাদের মিথ্যাচারী আগ্রাসনেরও শিকার। 


তারা আমাদের কাছে আমাদের সেই সকল ভাইদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে তাদের পুতঃ পবিত্র চরিত্রে 
কালিমা লেপন করতে চাচ্ছে যারা আমাদের জন্য, এই আপনার ও আমার জন্য, এই মুসলিম উম্মাহকে 
সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, আপনজন আরাম আয়েশ, ধন সম্পদ 
সব কিছু ফেলে আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন বাজী রেখে লড়াই করে যাচ্ছে। তারা তাদের নামে অবিরাম 
মিথ্যাচার করে যাচ্ছে, যাতে করে আমাদের অন্তরে সেই সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি ঘ্বণা বিদ্বেষের বীজ 
বপন করতে পারে এবং আমাদের মধ্যে দলাদলি বিভাজন তৈরী করতে পারে। কতো ন্যক্কারজনকভাবে 
প্রকাশ্যে এই মহিলা বলছে যে আমরা মৌলবাদীদের মধ্যে বিভাজন ও দলাদলী তৈরী করতে চাই৷’ 


যেমন আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়াতে যেখানেই কোনো ইসলামী দল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন 
প্রতিষ্ঠিত করতে যায় তখন তাদের চরিত্র হনন ও তাদের গ্রহনযোগ্যতাকে ভূলুষ্ঠিত করার জন্য এমন 
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কোনো হীন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করে না। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যপার হলো যে আমেরিকার মিথ্যাচার 
ও পশ্চিমা মিডিয়া আগ্রাসনের শিকার হওয়ার কারণে অনেক নির্বোধ মুসলমানরাও কুফফারদের সুরে সুর 
মেলায়। 


হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তাদের মিডিয়া আগ্রাসন ও তথ্য সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক 
হওয়া উচিত। আমাদের মুসলিম (মুজাহিদ) ভাইদের বিরুদ্ধে কুফফাররা যেসব তথ্য দেয় তার উপর 
কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। তথ্য জানার দরকার হলে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের 
পরিবেশিত উৎস থেকে জানা উচিত। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন, 
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যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা অবশ্যই যাচাই বাছাই 
করে দেখবে । (সূরা আল হুজুরাতঃ ৬) 


একজন ফাসিক বা পাপাচারী মুসলিম কোনো তথ্য সরবরাহ করলে তার ব্যপারেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
যাচাই বাছাই করে তার তথ্য গ্রহন করো। ফাসিক মুসলিমের ব্যপারেই যদি এতো কঠোরতা আরোপ করা 
হয় তাহলে তথ্য সরবরাহকারীরা যদি হয় কাফির তাহলে সে তথ্যের উপর আস্থা রাখা কিছুতেই কি 
বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? অতএব আমরা কোন ব্যক্তি থেকে, কোন পত্রিকা থেকে, কোন টিভি চ্যনেল 
থেকে, কোন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি সে ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত। 


উদাহরণ স্বরূপ আমরা আফগানিস্তানের তালিবান শাসনের কথা বলতে পারি। তারা যখন আফগানিস্তানে 
ইসলামী শাসনব্যবস্থা জারী করেছিলো তখন আপনারা তাদের ব্যপারে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অনেক 
মিথ্যাচার ও বানোয়াট কল্প কাহিনী শুনেছিলেন। এই পশ্চিমা কাফিররা ও তাদের দোসররা এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
এই ন্যক্কারজনক মিথ্যাচার এ জন্যই করেছিলো যাতে উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য তৈরী হয় এবং মুসলিম 
উম্মাহর মনে তালিবানদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ জন্ম হয় যার ফলে তারা তাদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করে। 
একইভাবে সোমালিয়াতে যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থা জারী করা হলো তখনও তারা তাদের ব্যাপারে একই 
রকম মিথ্যাচার আরম্ভ করে দিলো। অতএব কুফফারদের প্রপাগাণ্ডা সম্পর্কে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হবে। 


এই হলো র্যান্ড ইনস্টিটিউশন প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখিত কিছু প্রস্তাবনা যার মানদণ্ডে তারা আধুনিক 
র্যান্ড মুসলিম ও চরমপন্থি সত্যিকার মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এই কুফফারদের এসব ঘৃণ্য 
চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ৯/১১ এর পুর্বে যে একেবারে ছিলো না তা নয়, কিন্তু ৯/১১ তাদের এই চক্রান্তে এক নতুন 
মাত্রা যোগ করেছে। এই আলোচনাতেই আমি ইতিপূর্বে ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপের্টের বক্তব্য তুলে 
ধরেছিলাম যেখানে তারা বলেছে, 


“After repeated missteps since the 911 attacks, the US government has 
embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of 
the cold war.” 
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অর্থাৎ “৯/১১ এর আক্রমনের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা 
আক্রমন হেনে যাচ্ছে । স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে 
যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।” 


অতএব বোঝা যাচ্ছে যে এই মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ৯/১১ পুর্ববর্তি অবস্থাতেও বিদ্যমান ছিলো। এই সাতটি বছর 
ধরে আমেরিকা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি, অর্থবল, জনবল তথা 
তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ইসলামকে বিকৃত করার জন্য। 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাদের সমকালিন সময়ের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি ছিলো, গোটা 
দুনিয়ার নৌপথের উপর তারা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তাদের বিপরীতে এখন আমরা দেখতে পাই যে 
আমেরিকা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছে জলপথ, স্থল পথ ও আকাশ পথ তথা সকল দিক থেকে। 


আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা খাতে যা ব্যয় করে তা তার পরবর্তি ১৪টি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের 
সমান এবং তা গোটা পৃথিবীর সকল দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অর্ধেক। শুধু তাই নয়, আমেরিকা 
তার প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে গোটা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র মিলেও 
তাদের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নে তার সমপরিমান অর্থ ব্যয় করে না। 


(অতিতের বৃটিশ আর বর্তমানের) এই যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের এই সময়ের সর্ব বৃহৎ পরাশক্তি, প্রায় গোটা 
মনোস্তাত্বিক যুদ্ধে এরা কখনোই সত্যিকার মুসলমদেরকে পরাজিত করতে পারেনি, এখনো পারছে না এবং 
ভবিষ্যতেও পারবে না। একথা আজ তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসছে। 


পাবলিক ডিগ্রমেসি ও ক্রকলিন ইনস্টিটিউটের শিবলী তালহামী নামক এক স্কলার যিনি নিজে হোয়াইট 
হাউজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টামণ্ডলির সদস্য তিনি বলেন, 


“যুক্তরাষ্ট্র যা করছে তা ব্যর্থতার চেয়েও জঘণ্যতম, কারণ ব্যর্থতার অর্থ হলো আপনি কোনো কিছু করার 
চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো কারণে সফল হতে পারলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ৯/১১ এর তিন 
বছর পর আমেরিকার প্রতি গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি আরো খারাপ হয়েছে, আমেরিকার 
প্রতি তাদের অবিশ্বাস, অনাস্থা ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিন লাদেন এই যুদ্ধে 
বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে।” 


অতএব এটা স্পষ্ট যে তাদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলছে। বেনার্ড এবং তার র্যান্ড ও 
পেন্টাগনের সহকর্মীদের জানা উচিত যে তাদের সকল যছ্যন্ত্র শুধু ব্যর্থই হচ্ছে না বরং বুমেরাং হতে চলছে, 
কারণ আল্লাহ তায়ালাই হলেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। 


হে বেনার্ডদের সাথী সঙ্গীরা, তোমরা ভালো করে জেনে রাখো! এই মৌলবাদীরা, এই চরমপন্থিরা 
যাদেরেকে তোমরা অবজ্ঞা করছো এরা শুধু ইরাক ও আফগানিস্তানে বিজয় লাভ করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং 
তাদের অগ্রযাত্রা অবিরাম অব্যাহত থাকবে যতোক্ষন না তারা তোমাদের মানব কিট ইহুদীগুলোকে পবিত্র 
ভূমি থেকে বের করে দিয়ে জেরুসালেমের চুড়ায় তাদের বিজয়ের কেতন না উড়াবে। 
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হে কুফফাররা তোমাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন 
বলেছেন 
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কাফির রা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহর পথে যেথে বাধা দেয়ার জন্য, তারা তাদের 
সম্পদ এভাবে ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর তাদের এ ব্যয় তাদের জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাড়াবে 
(সব হারিয়ে নিঃস হয়ে ) অতঃপর তারা পরাজিত হবে, আর কাফির দেরকে সব শেষে হাঁকি য়ে জড় করা 
হবে জাহান্নামে । (সুরা আল আনফালঃ ৩৬) 


তারা তাদের মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে এবং তা তাদের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা আর পরাজয়ের 
প্রানী ছাড়া কিছুই বয়ে আনতে পারবে না। আর সব শেষে তাদের জন্য তো অপেক্ষা করছে মর্মআন্তিক 
শাস্তির স্থান জাহান্নাম। 


আদর্শ বিশ্বাসের এই দন্দ সংঘাত, মতাদর্শের এই লড়াই প্রত্যক্ষ সামরিক লড়াইয়ের চেয়েও অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। যে আদর্শ বিশ্বাস মুসলিমদের ধারণ করা উচিত তা নিয়ে আপষহীনভাবে কথা বলাটাও অনেক 
জরুরী। কারণ সামরিক বিজয়ের চেয়েও আদর্শিক বিজয় এখানে অনেক বেশী গুরুত্পূর্ণ। তাই তো আমরা 
দেখতে পাই যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুরা আল বুরুজে যখন আসহাবুল উখদুদের কথা বলেছেন তখন 


এআ Sd) ak 
এটা মহান বিজয়, মহা সাফল্য। (সুরা বুরুজঃ ১১) 
অথচ আমরা জানি যে আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় মুসলিমগন তো সামরিক দিক থেকে একেবারেই 


পরাজিত হয়েছিলেন, পরিখা খনন করে তাতে আগুন জালিয়ে তাদেরকে আগুনে ফেলে জীবন্ত দগ্ধ করা 
হয়েছিলো। কিন্তু তার পরও তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মহান বিজয়ী বলার কারণ হলো তারা তাদের ঈমান, 


আদর্শ ও বিশ্বাসে এতোটাই অটল অবিচল ছিলেন যে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাড়িয়েও তারা বিন্দু মাত্র 
বিচলিত হননি*। 





2 শুয়ায়ব রাঃ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পুর্ববর্তীদের মধ্যে একজন রাজা ছিল, তার একজন জাদুকর 
ছিল। সে জাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন সে রাজাকে বলল, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আপনি আমার কাছে একটি বালককে নিয়ে আসুন যাতে 
আমি তাকে জাদু শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি। তার কথা মত রাজা তার কাছে একটি বালককে পাঠাল জাদু শিখতে। বালকটি যখনই তার কাছে যেত 
পথিমধ্যে ঈসা আঃ এর উম্মতের) এক আলিমের সাথে তার দেখা হত। আর সে তার কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনত এবং তার কথাবার্তার প্রশংসা 
করত। সেই আলিমের কাছে সময় ক্ষেপনের কারনে জাদুকরের কাছে যেতে তার দেরী হয়ে যেত, আর এটা তার জন্য সমস্যার কারন হয়ে দাঁড়াল। 
বিষয়টি আলিমকে অবহিত করলে সে তাকে বলল, দেরী হওয়ার কারনে তুমি যদি তোমার নিজ লোকদের থেকে কোন আশংকা কর তাহলে তাদেরকে 
বলবে, জাদুকর আমার দেরি করিয়ে দিয়েছে, আর জাদুকর যদি তোমাকে কিছু বলে তাহলে বলবে আমার লোকেরা আমার দেরি করিয়ে দিয়েছে। 
এরপর বালকটি এভাবে কিছু দিন চলল। 
































এরপর একদিন একটি ঘটনা ঘটল, বালকটি দেখতে পেল দানব আকৃতির একটি জন্ত এসে এমনভাবে রাস্তা দখল করে নিল যে লোকেরা আর রাস্তা 
দিয়ে চলাচল করতে পারছিলনা। এ অবস্থা দেখে বালকটি বলল, আজ আমি জেনে নিব জাদুকর উত্তম না এ আলিম উত্তম। এরপর সে একটি পাথর 
হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ, তোমার কাছে যদি যাদুকরের চেয়ে এ আলিমের কর্মকাণ্ড অধিক পছন্দনীয় হয় তাহলে তুমি এই জন্তুটাকে হত্যা করে 
ফেল, একথা বলে সে পাথরটি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে জন্তটি মারা গেলো, আর লোকেরা সানন্দে রাস্তা পার হয়ে গেলো। বালকটি গিয়ে আলিম 
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অতএব সামরিক ময়দানের চেয়েও অনেক সময় মুসলিম জাতির মন মনন, চিন্তা চেতনা, আদর্শ বিশ্বাস 
অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, অনেক সাধারণ মুসলিমরা যদিও আমেরিকা 











সাহেবকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন, তুমি এখন আমার চেয়েও উত্তম, আমার মনে হচ্ছে ঈমানের সেই) উচু স্তর তুমি অর্জন করে ফেলেছ (যে 
স্তরে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন), অতএব এখন তোমাকে আল্লাহর তরফ থেকে) পরীক্ষা করা হবে, তবে তুমি যদি কখনও কোন 
কঠিন পরীক্ষায়ও পড় তবুও আমার কথা কাউকে বলবে না। 




















বালকটি এরপর থেকে, জন্মান্ধত্ব, কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যাদি জটিল কঠিন বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতো। ঘটনাক্রমে এ দেশের রাজ পারিষদের অন্ধ এক 
লোক এই বালকটির কথা শুনল। সে তার জন্য এক গাদা বিভিন্ন রকম উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, এই সব উপহার সামগ্রী তোমার 
জন্য, শর্ত হল তুমি আমাকে সুস্থ করে দিবে। বালকটি বলল, আমি নিজে কাউকে সুস্থতা দান করতে পারি না, সুস্থতা দান করেন একমাত্র আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং তার কাছে কাকুতি মিনতি করেন তাহলে তিনি চাইলে আপনাকে সুস্থতা দান 
করবেন। এরপর সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তার কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থতা দান করেন। 





























এরপর সে রাজ সভায় ফিরে এসে তার পূর্বের স্থানে আসন গ্রহণ করল। তাকে দেখে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে 
দিল? সে বলল, আমার প্রভূ আল্লাহ তায়ালা। রাজা বলল, তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভূ হিসেবে গ্রহন করেছ? সে বলল, আমার এবং 
আপনার উভয়েরই প্রভু হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এরপর রাজা তাকে বন্দি করে তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করল, অত্যাচার সহ্য 
করতে না পেরে একটা পর্যায়ে রাজার কাছে সে সেই বালকটির কথা বলে দিল। এরপর সে বালকটিকে ধরে নিয়ে আসা হল। রাজা বালকটিকে 
বলল, তোমার জাদু বিদ্যা কি আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তুমি জয়ান্ধ, কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যদি জটিল কঠিন রোগ ব্যধি ভাল করে ফেলতে পার? 
বালকটি বলল, আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে করতে পারি না, আরোগ্য দান করেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। 























এরপর রাজা তাকে বন্দি করে তার উপর আত্যাচার করতে লাগল, এক পর্যায়ে বালকটি তাদেরকে সেই আলিমের কথা বলে দিল। তার পর সেই 
আল্মিকে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল, আপনি আপনার ধর্ম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান, কিন্তু সে মুরতাদ হতে অস্বীকার করল, এরপর 
রাজা একটি করাত আনতে বলল, এরপর সেই আলিমের মাথার মাঝ খান থেকে তারা করাত চালাতে লাগল যতক্ষণ না সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে 
গেলো। 
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মি তোমার ধর্ম পরিত্যগ করো (অন্যথায় তোমাকেও দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হবে); সেও ধর্ম ত্যাগ 
করতে অস্বীকার করল এবং তাকেও করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হল। তারপর সেই বালককে আনা হল এবং তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে 
মুরতাদ হয়ে যেতে বলা হল, বালকটিও মুরতাদ হয়ে যেতে অস্বীকার করলে কয়েক জন সৈন্যকে হুকুম দেয়া হল, তোমরা তাকে নিয়ে অমুক 
পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করবে, তারপর সে যদি ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তাকে পাহাড়ের চুড়া থেকে ফেলে 
দেবে। তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করলে বালকাট বলল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে তাদের থেকে যেভাবে চাও বাচাও, একথা বলার 
সাথে সাথে পাহাড়টি এমন প্রচণ্ডভাবে কেপে উঠল যে তারা সব সেখান থেকে পড়ে (মরে) গেলো, আর বালকটি দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে আবার রাজার 
কাছে চলে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাথের লোকদের কি হল? সে বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে হেফাজত করেছেন। 





এরপর রাজ পারিষদের সেই লোকটিকে বলা হল, তু 
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এরপর রাজা তার কতিপয় সৈন্যকে বলল, তোমরা তাকে কোন একটি নৌযানে করে সমুদ্রের মাঝ খানে নিয়ে যাও, এরপর যদি সে তার ধর্ম 
পরিত্যগ করে তো ভাল, অন্যথায় তাকে সমুদ্রে ফেলে দিবে। তারা যখন তাকে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে গেলো তখন সে বলল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
যে উপায়ে চাও তাদের হাত থেকে হেফাজত কর, তখন আকস্মিক তাদের নৌযানটি ডুবে গেলো এবং সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে) বালকটি হেটে আবার 
রাজার কাছে চলে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে যারা নিয়ে গিয়েছিল তাদের কি হল? সে বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে হেফাজত 
করেছেন; সে তখন রাজাকে আরও বলল, আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি তাই করবেন যা আমি আপনাকে 
হুকুম করি। রাজা বলল, কি তোমার সেই হুকুম? বালকটি বলল, আপনি দেশের সব মানুষকে একটি উচু স্থানে একত্রিত করুন এবং আমাকে শক্ত 
করে (একটি গাছের গুড়ির সাথে) বাধুন, এরপর আমার তুণীর থেকে একটি তীর ধনুকে লাগান এবং আমার গায়ে তীরটি নিক্ষেপ করার সময় বলুন, 
































“সেই আল্লাহর নামে নিক্ষেপ করছি যিনি এই বালকের প্রভু”। নিক্ষেপের পর তীরটি বালকের মাথার খুলির উপরিভাগ ছুঁয়ে গেলো, এরপর যে স্থানে 











তীরটি লেগেছিল বালকটি সেখানে হাত দিয়ে স্পর্শ করল, আর তখন সে মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর উপস্থিত জনতা সকলে এক যোগে 





ঘোষণা করল যে, “আমরা সকলে এই বালকের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম”। 





রাজাকে বলা হল, আপনার উপর অবশেষে তাই আপতিত হল যার ভয়ে আপনি এত কিছু করলেন। এরপর রাজা হুকুম দিল রাস্তার মুখে মুখে গভীর 
গর্ত খনন করে তাতে আগুন জালাতে, গর্ত খনন করার পর সে হুকুম দিল যারা তাদের ধর্ম ত্যগ করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে আগুনের মধ্যে 
ঝাপ দিতে হবে এবং ইমানদারগণ একে একে সেই আগুনে ঝাপ দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে এক ইমানদার মহিলা আসলেন যার সাথে একটি ছোট্ট 
শিশু বাচ্চা ছিল, তাই সে বাচ্চাটির কারনে আগুনে ঝাপ দেয়ার ব্যপারে দ্বিধা দ্বন্দ্ে ভগছিল, তাকে অবাক করে দিয়ে তার শিশু বাচ্চা বলে উঠল, হে 
মা, তুমি ধৈর্য ধারন কর, তুমি সত্যের উপর আছ। (অতঃপর সে বাচ্চা সহ ঝাপ দিয়ে জান্নাতে শহীদদের সাথে গিয়ে মিলিত হল।) (সাহীহ মুসলিম 
কিতাবঃ ৪২ হাদিস নং ৭১৪৮) 
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ও পশ্চিমাদের এসব চক্রান্তের ফলে প্রতারিত হয়েছে তবে এটাও সত্য যে তাদের এই চক্রান্তের ফলেই 
মুসলিম জাতির অনেক ঘুমন্ত শার্দুলেরা তাদের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, অন্যথায় এত দিনে তারা হয়তো 
ব্রেইন ডেড হয়ে যেতো। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এই পুনরুথান সত্যিই আশাব্যঞ্জক, অনেক যুবকদের 
মাঝে চিন্তা চেতনার স্বচ্ছতা, বুঝ ব্যবস্তার যে পরিপন্কতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সত্যিই আশা জাগায়। 


বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অনেক মুসলিম যুবকরা শত জঞ্জালের মধ্য থেকে 
বেছে ইসলামেরর যে বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস ও স্বচ্ছ ধ্যান ধারনা গ্রহণ করে চলছে তা সত্যিই বিশ্বয়কর। 
এটা যেন ঠিক যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 


তিনি মৃত থেকে জীবনকে বের করে আনেন (সুরা আল আন”আমঃ ৯৫) 


এই যুবকরা হলো সেই সিংহের দল যারা এতোদিন ঘুমিয়ে ছিলো, অথচ এই মনোস্তাত্বিক যুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
ব্যুহের প্রথম সারিতেই রয়েছে এরা। এদেরকেই এই যুদ্ধের প্রথম আক্রমন সামলাতে হচ্ছে। আল্লাহর 
মেহেরবানী যে তারা এতে মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি, বরং তারা সত্যের পথে অবিচল দাড়িয়ে আছে। 


মুসলিম হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব সচেতনতা রয়েছে, দায়িত্ব পালনের যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ রয়েছে, আল 
ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কছেদ করা) এর ব্যাপারে 
তাদের মধ্যে যে আপষহীনতা লক্ষ করা যায়, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী খিলাফাহ কায়েমের 
যে প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে তা সত্যিই বিস্ময়কর! শুধু মনস্তাত্বিক দিক থেকেই নয়, বরং 
প্রয়োজনীয় অন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুনরুথান লক্ষনীয়। সকল প্রসংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, 
পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক মুসলিমরাই আজ তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠছে। 


All 4] ৮৬৯ LE 431) NN 


অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো কিছু চান তাহলে তিনি নিজেই তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পরিস্থিতি 
ও উপায় উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। (আল কামিলের গ্রন্থকার ইমাম ইবন আসীর রেঃ) এর গৃহীত মূলনীতি) 


আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকা একটির পর একটি ভয়াবহ সাংঘাতিক ভুল করে যাচ্ছে। যেমন ইরাক 
যুদ্ধ, একথা আজ একেবারেই স্পষ্ট যে ইরাক আগ্রাসন আমেরিকার জন্য এক চতুর্মুখী ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে 
এনেছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয় স্বয়ং আমেরিকার ফরেইন সার্ভিসের একজন অফিসার অকপটে বলে 
ফেলেছেন যে, 


“বুশের ইরাক আগ্রাসনের যে ফলাফল একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে তাতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় 
যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে এমন ব্যর্থতার উদাহরণ দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া 
যাবে না এবং আরো ভয়াবহ ব্যপার হলো যে এই পরিস্থিতির কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না।” 


আসলেই সত্য! এ পরিস্থিতির কোনো কুল কিনারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল এর শুরুটিই আপনারা দেখছেন। 
৯/১১ এর সাত বসর পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর রহমতে আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া, 
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ফিলিস্তিন ও সোমালিয়াতে আল্লাহর এমন এক দল বান্দারা রয়েছেন যারা আপষহীনভাবে সত্যের পথে 
পাহাড়ের মতো অটল অবিচল দাড়িয়ে আছেন। ৯/১১ পূর্ববর্তী সময়ে পরিস্থিতি এমন ছিলো না। এসব 
কিছুর মধ্য দিয়ে মুসলিমদের জন্য ধিরে ধিরে অনুকুল পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। 


বুশের ইরাক আক্রমন তাদের জন্য কী ফলাফল বয়ে এনেছে ? 


ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। যে জিনিষের ভয় তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়া 
করে ফিরছিলো, যে রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য তাদের এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, চক্রান্ত-ষট্যন্ত্র সম্পূর্ণ 
অনভিপ্রেতভাবে তাদেরই কর্মকান্ড সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে দিলো। আসলে এটা হলো মহান 
আল্লাহ তায়ালার একটি ফাঁদ যা তিনি তাদের জন্য পেতেছেন। প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই আল্লাহ তায়ালা 
একজন মুসাকে পাঠান, আর এই বিংশ শতাব্দির ফেরাউনী রাষ্ট্র আমেরিকাকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা আমেরিকাকে দিয়ে ফেরাউনের সেই আচরনই করাচ্ছেন যে আচরণ করলে এর পরিনতিও অতিতের 
ফেরাউনের মতোই হবে। আর নিয়তির এই মহা ভুল পদক্ষেপ নেয়া থেকে এরাও বিরত থাকতে পারবে 
না। অতিতের ফেরাউন যেমন অনেক হিসাব নিকাষ কষে তার ষটযন্ত্রের জাল বুনেছিলো এবং তার 
পরিকল্পনা করেছিলো, কিন্তু তারা টেরই পাইনি যে তাদেরকে দিয়ে সেসব পরিকল্পনা মুলত আল্লাহ 
তায়ালাই করাচ্ছিলেন যাতে তিনি তাদেরকে দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে মুসা (আলাইহিস সালাম) ও বনী 
ইসরাঈলদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা 
ঘটছে, ঠিক যেন ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি; তারা নিজেরা নিজেদেরকে টেনে এনে এমন এক মৃত্যু কুপের 
মধ্যে ফেলেছে যে এখন আর শত ইচ্ছা করলেও সে কুপ থেকে তারা নিজেদেরেকে বের করতে পারছে 
না। 


আমি আপনাদেরকে অতি সামপ্রতিক সময়ে ঘটে যাওয় একটি এঁতিহাসিক ঘটনা শুনাতে চাই। ঘটনাটি 
হলো- ইরাকের রাজধানী বাগদাদে নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আপনাদের 
অবগতির জন্য বলছি, এই বাগদাদ হলো সেই নগরী যার সাথে ইসলামী ইতিহাস এঁতিহ্যের রয়েছে এক 
গভীর ও অবিচ্ছেদ্ধ সম্পর্ক। এই বাগদাদ হলো আল্লাহর রসূলের চাচা আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর 
বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী খিলাফাতের রাজধানী, তারাই বাগদাদকে ইসলামী খিলাফাতের রাজধানী 
বানিয়েছিলেন। মুসলিম সভ্যতার উন্নতি অগ্রগতি, মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান গবেষণা, আবিষ্কার উদ্ভাবনা 
ইত্যাদির সাথে বাগদাদের রয়েছে সুদীর্ঘ আলোকিত ইতিহাস। তাদের সময়ে বাগদাদ ছিলো পৃথিবীর 
বৃহত্তম নগরীগুলোর একটি, বেশ কয়েক শতাব্দি ধরে বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই 
জাতিকে সেবা দিয়েছে। সুতরাং এই এঁতিহাসিক বাগদাদ নগরীতে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনা 
নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্ব বহন করে। আরো একটি বিষয় হলো বর্তমানে যার নেতৃত্বে এই রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়া 
হচ্ছে তিনি হলেন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর একজন বংশধর । 


তবে পশ্চিমা বিশ্ব এই ঘটনাটি জেনেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে না জানার ভান করছে, যাতে করে ঘটনাটি 
মুসলিম জাতি জেনে না যায়। 
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এখন এই রাষ্ট্র পরবর্তি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত টিকে থাক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শত্রুদের ঘৃন্য ষদ্যন্ত্রের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কিছুই আসে যায় 
না। সর্বাবস্থায় এটি একটি এঁতিহাসিক গুরুত্ব বহনকারী মুহুর্ত। ইরাকী মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র টিকে 
থাক কিংবা না থাক সেটা কোনো বিষয় নয়, কারণ আমরা আমাদের আশা ভরসাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 
উপর নির্ভরশীল করতে চাই না, এটা মুসলিমদের পদ্ধতি নয়। মুসলিম জাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দুনিয়াতে 
আসতে থাকবে এবং প্রত্যেকে তার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে 
থাকবে, কিন্তু মুসলিম জাতি ভরসা ও নির্ভর করবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর, অন্য কারো উপর নয়। 
এমন কি ইসলামের পরিণতি স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাল্লারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপরও নির্ভরশীল নয়। 
তাই তো আমরা দেখতে পাই যে যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেন তখন 
আবু বকর (রাদি আল্লাহু আনহু) মুসলিমদেরকে বলেছিলেন, 
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মুহাম্মাদ একজন রসূল ব্যতিত কিছুই নন, তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়ে গিয়েছেন, তিনি যদি মারা 
যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পিছনের (জাহিলী যুগের) দিকে ফিরে যাবে ? (সুরা আলে 
ইমরানঃ ১৪৪) 


অতএব এই ইসলামী রাষ্ট্রের ভষ্যিত যাই হোক, টিকে থাকুক বা ধ্বংস করে দেয়া হোক তাতে কিছুই আসে 
যায় না। বরং এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাই এখানে এক বিশাল এঁতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলিমগন এই এঁতিহাসিক ঘটনা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহীত। তবে কেউ 
জানুক কিংবা না জানুক, এই রাষ্ট্র টিকে থাকুক কিংবা না থাকুক এই ঘোষণা দির্ঘ দিন ধরে একটি 
আদর্শের তাত্বিক জগতে অবস্থান থেকে বাস্তবতার জগতে আগমনের এক এতিহাসিক মুহুর্ত । ইসলামী শাসন 
ব্যবস্থা, ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন আর নিছক কোনো তত্তকথা নয়, এটা এখন পরিণত বাস্তব 
সত্য। এই ঘটনা বর্তমান সময়ের আরো একটি সত্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে; আর তা হলো এই যে 
মুজাহিদগন, এরা এখন আর তাদের কষ্টার্জিত বিজয়ের সুফল অন্যদেরকে নির্বিঘ্নে ভোগ করার জন্য ছেড়ে 
দিবে না, তাদের উদ্দেশ্য এখন আর শুধু দখলদারদেরকে তাড়িয়ে দেশকে তাদেরই স্থানীয় দোসর মুনাফিক 
শাসকদের হাতে ছেড়ে দেয়া নয়; বরং জীবন বাজি রেখে তাদের এই লড়াই করার উদ্দেশ্য হলো ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা ভবিষ্যতে বিশ্বব্যপি ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। 


প্রিয় ভাই ও ও বোনেরা! গোটা দুনিয়ার ঘটনা প্রবাহ লক্ষ করলে আপনারা এটা নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে 
আমরা একটু একটু করে দুনিয়ার কাল পরিক্রমা সম্পর্কে আল্লাহর রসুল (সাল্লারাহু আলাইহি ওয়াসালাম) 
এর সেই হাদীসের শেষ অংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে তিনি বলেছেন, 
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অর্থাৎ সব শেষে আবার নবুওয়তের ধারায় খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটবে । (নুমান বিন বশীর (রাদি 
আল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে সংকলিত। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে তার সিলসিলাতুস 
সাহিহার ৫ম খণ্ডে সাহিহ বলে উল্লেখ করেছেন।) 


ইরাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সম্পর্কে আমেরিকার না জানার কোনো কারণ নেই, কেননা তাদের 
সৈন্যরা সেই ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এমন কি তারা এই রাষ্ট্র প্রধানকে একটি 
কাল্পনিক চরিত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্তেও না জানার ভান করে মুখে 
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কুলুপ এঁটে বসে আছে। কারণ তারা খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ঠ সচ্ছ ধারণা রাখে, তারা এর ব্যপকতা, 
কার্যকারিতা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ব্যবস্থার প্রতি খিলাফাহ ব্যবস্থা যে ভয়াবহ বিপদ বয়ে 
আনবে তা তারা ভালো করেই জানে। তারা চায় না মুসলিম জাতি এই তথ্য জেনে যাক, তারা চায় না এই 
তথ্য শুনে মুসলিম জাতি আবার ঘুম থেকে জেগে উঠুক। এজন্য তারা সর্বাত্ুঁক চেষ্টা করছে এই 
সংবাদটিকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু আমরা জানি যে এই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা 
দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল যৌথ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সত্তেও আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা অটল 
অবিচলভাবে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। 


খিলাফা ব্যবস্থার ব্যপারটিকে পশ্চিমারা দির্ঘ দিন হয়তো ভূলে গিয়েছিলো অথবা পিছনে ফেলে রেখেছিলো, 
কিন্তু বর্তমান সময়ে আবার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। কারণ এই ব্যবস্থা এখন তাদের 
সাক্ষাত বিপদ হয়ে দাড়িয়েছে, তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে মুসলিমগন পুনরায় বিশ্বব্যপি ইসলামী 
শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই পশ্চিমাদেরকে আমরা আজকাল খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
নানা রকম মন্তব্য করতে দেখতে পাই। যেমন ২০০৫ এর অক্টোবরে বুশ বলেছিলো, 


“The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses 
enabling them to overthrow all moderate governments in the region and 
establish a radical Islamic Empire that spans from Spain to Indonesia.” 


অর্থাৎ “জঙ্গিরা বিশ্বাস করে, যে কোনো একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিতে পারলে মুসলিম জন সাধারণের 
মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে যা তাদেরকে এই অঞ্চলের অন্যান্য মডারেট সরকারগুলোকে উচ্ছেদ 
করে এমন চরমপন্থি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উজ্জিবিত করবে যার ব্যপ্তি হবে স্পেন থেকে 
ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত।” 


লক্ষ করুন! বুশ স্পেনের কথা বলছে, যা প্রমান করে যে, সে আন্দালুস বা ইসলামিক স্পেনের ইতিহাস 
বেশ ভালো করেই জানে। 


২০০৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বুশ আরো বলে যে, “এই ইসলামী সাম্রাজ্য হবে একটি 
সামগ্রিক অর্থে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সাম্রাজ্য যা ইউরোপ থেকে নর্থ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিন পূর্ব 
এশিয়া সহ বর্তমান ও অতিতের সকল মুসলিম ভূখন্ড নিয়ে গঠিত হবে।” 


সে আরো বলে যে “আমরা এটা জানি, কারণ আল কায়েদা আমাদেরকে এটা বলেছে।” 


ডোনাল্ড রামসফেন্ড তার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, “ইরাক হয়তো গোটা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে বিস্তৃত নতুন 
ইসলামী খিলাফাতের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করবে যা গোটা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বৈধ 
সরকারগুলোর অস্তিত্বের জন্য মারাতুক এক হুমকি হয়ে দাড়াবে। এটাই তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, তারা 
এমনটিই বলেছে, আমরা যদি তাদের বক্তব্য না শুনি এবং বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে তা আমাদের জন্য এক 
ভয়াবহ ভুল হবে।” 


এরপর রয়েছে টনি ব্রেয়ার, একটি খারাপ (৫1) মতাদর্শকে (ইসলামকে) প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর 
গুরুত্ব দিতে গিয়ে সে বলেছে, “একটি সক্রিয় তালেবান রাষ্ট্র এবং আরব বিশ্বের কোথাও ইসলামী শরীয়া 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমগ্র মুসলিম জাতির সম্মিলিত খিলাফাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম করবে।” 
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সর্বশেষ আমাদের কাছে রয়েছে জেনারেল ডেভিড পেন্রাউসের বক্তব্য। সমপ্রতি ইরাকে সৈন্য বৃদ্ধির পর 
সৈন্য বৃদ্ধির ব্যপারে তার দাবীর যৌক্তিকতা পেশ করতে গিয়ে সে বলেছে, “এই সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্য 
হলো আল কায়েদার স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হামলা করা এবং একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটানোর 
ক্ষমতা হ্রাস করা, যা তারা দির্ঘ দিন থেকে ব্যপকভাবে করে আসছে। সাথে সাথে তারা ইসলামী খিলাফাহ 
প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যা হবে আল কায়েদার আসল ঘাটি।” 


আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা সবাই এখন খিলাফাতের কথা বলছে। কারণ খিলাফাহকে এখন তারা একটি 
বাস্তব হুমকি বিবেচনা করছে। কেননা বিষয়টি এতো দিন ছিলো তাত্বিক আর এখন তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। 


অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের দ্বীন ধর্মকে রক্ষার জন্য কুফফারদের এ ধরণের অযাচিত হস্তক্ষেপ 
ও ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়ানো উচিত! 


অবশ্যই আমাদের ঘুরে দাড়ানো উচিত, সত্যকে আপষহীনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত, সত্যকে 
রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। আমাদের বুকে সাহস রাখা উচিত, আল্লাহর শব্রুরা 
আমাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলো, কি ষঢ়যন্ত্রের জাল বুনলো তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না, তার 
প্রতি আমাদের মোটেই ভ্রক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা এই যুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর 
হবে। আল্লাহ তায়ালা এক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, 
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“যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।” 
(সহীহ আল বুখারী খণ্ড ৭৬, অধ্যায় ৮, হাদিস নং ৫০৯) 


আমেরিকা আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সুতরাং তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


এখন প্রশ্ন হলো এই যুদ্ধে আমাদের ভূমিকা কী হবে, আমরা কিভাবে এই যুদ্ধ মোকাবিলা করবো, আল্লাহ 


আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। কারণ আমরা এই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই, আমরা এই 
মহান পুরস্কারের মধ্যে আমাদেরও একটা অংশ রাখতে চাই। আমরা কিছুতেই এখানে নিরব দর্শকের 
ভূমিকা নিতে চাই না। 
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আমাদের করণীয়ঃ 


১. আমেরিকা যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা দেয় যে তারা ইসলামকে বিকৃত করতে বদ্ধ পরিকর 
তাহলে আমাদেরও উচিত আমাদের দ্বীন ধর্ম ও আদর্শকে এই কুচক্রিদের ষঢ়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য 
আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করা, আমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে এই শয়তানদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়া । 


ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা ষঢ়যন্ত্রের মাধ্যমে বিতর্কিত করে ফেলেছে আমাদের উচিত সেসব ব্যাপারে 
ইসলামের সঠিক বক্তব্যকে আপষহীনভাবে সচ্ছতার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। ইসলামী রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনীয়তা ও তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গোটা বিশ্ব বাসীর কাছে ব্যপকভাবে উপস্থাপন 
করা। 


আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়া ভিত্তিক শাসন তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যপারে আমাদের প্রকাশ্যে ও 
ব্যপকভাবে কথা বলা। 


কুফফারদের ল্যবরেটরীতে উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ কুফরী আদর্শ ভিত্তিক গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য 
আমাদের জনগনের সামনে তুলে ধরা ও ইসলামের শুরা ব্যবস্থার সুফল ও কার্যকারীতা ব্যখ্যা করা। 


ইসলামী দন্ডবিধি, হুদুদ কিসাস, ইসলামী ফৌজদারী আইন, বহু বিবাহ, নারী অধিকার ও মানবাধিকার 
ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য এবং আমাদের অবস্থান আপষহীনভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা। 


মুসলিম জনসাধারণ যেন পশ্চিমা কুফফার মিডিয়ার চক্রান্তের শিকার না হয়, তাদের মিথ্যাচার ও 
প্রপাগান্ডার দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য এসব ব্যপারে সততার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে, আমানতদারীতার 
সাথে আপষহীনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে এসব ব্যপারে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরা। 


২. আমেরিকার যাবতীয় ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। কারণ তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ 
করার জন্য যে কোনো উপায় উকরণ ব্যবহার করতে পিছ পা হবে না। ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড 
রিপোর্টের যে আর্টিকেল থেকে আমরা উদ্বতি দিয়েছি সেই একই আর্টিকেলে তারা বলেছে যে, 
“মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে, এমন কি মিউজিক, 
কৌতুক, কবিতা, ইন্টারনেট ইত্যাদি সব কিছুর মাধ্যমে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহন যোগ্যভাবে গোটা 
আরব তথা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।” 


অতএব তাদের যে কোনো ব্যাপারে আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। 


৩. এই কুফফাররা যেহেতু চায় সত্যিকার মুসলিমদেরকে (মুজাহিদদেরকে) এবং তারা যে সত্যের পথে 
লড়াই করছে সেই সত্যকে সাধারণ জনগনের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে, যেমনটি তারা র্যান্ডের রিপোর্টে 
প্রস্তাব করেছে, সেহেতু আমাদের উপর আবশ্যক হয়ে দাড়ায় সত্যপন্থি (মুজাহিদ) আলিম ওলামা ও 
দায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করা, তাদের বক্তব্য বেশী করে প্রচার করা। তারা যদি চায় আমাদের চিরন্তন সত্য 
আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করতে আমাদের উচিত তার প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আরো বেশী করে আত্মনিয়োগ 
করা। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার সামর্থ অনুযায়ী অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়ায়; কারণ আমাদের মনে 
রাখা দরকার, আমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি যারা বৈষয়িক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ জাতি 


31 


এবং তাদের সাথে জোট বেঁধেছে আরো কিছু সমৃদ্ধ জাতি। আর আমাদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন, 
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তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাধ্যম তো শক্তি অর্জন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করো । (সূরা আল আনফালঃ ৬০) 


অতএব তারা যেমন আমাদের দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করতে চায়, মিথ্যার প্রসার চায়, আমাদেরকে র্যান্ড 
মুসলিম বানাতে চায় তেমনিভাবে আমাদেরও উচিত আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় 
আমাদের জান মাল কোরবানী করা তথা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া । 


৪. সত্য সম্বলিত যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। সত্যপন্থি বই পুস্তক, প্রবন্ধ, 
অডিও, সিডি ভিসিডি, ওয়েবসাইট তথা যে কোনো ধরণের উপায় উপকরণ নিজেদের অর্থ ব্যায় করে প্রচার 
করা। 


৫. কমপক্ষে আমাদের কথা ও সম্পদের জিহাদে অংশগ্রহন করা উচিত। অর্থাৎ সব সময় আপষহীনভাবে 
সত্য কথা বলা উচিত এবং সত্যের প্রচার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সম্পদ ব্যায় করা উচিত। রসূলুল্লাহ 
(সালার/হ আলাইহি ওয়াসালাম) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 
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অর্থাৎঃ “তোমরা তোমাদের জান মাল ও জবান দ্বারা মুশরিকদের বিরদ্ধে জিহাদ করো” (ইমাম আবু দাউদ 
ও ইমাম নাসাই তাদের সুনান গ্রন্থে হাদিসটিকে সংকলন করেছেন এবং শাইখ আলবানি হাদিসটিকে সাহীহ 
বলেছেন) 


সঠিকভাবে সত্যের প্রচারও জিহাদের একটা অংশ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সবশেষ আমি যেটা বলতে চাই 
তা হলো আমাদের মুসলিমদের মাঝে তাদের সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে ব্যপকভাবে সচেতন করে তোলা। 
তুলে ধরে বলে দেয়া উচিত আমরা কোন জাতি, কি আমাদের ইতিহাস, আমরা কাদের উত্তরসূরী। 
আমাদের উচিত মুসলিমদের মাঝে উম্মাহ বোধকে জাগ্রত করে তোলা, সবাইকে বুঝানো উচিত যে, আমরা 
এমন একটা উম্মাহর সদস্য যে উম্মাহবোধ অতিতের গোত্রবাদ ও বর্তমান সময়ের সংকীর্ণ কুফরী 
জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত ও কল্যাণকর ব্যবস্থা। 


আমাদের নিজেদেরকে সব সময় এক জাতি মনে করা উচিত। আমদের বর্ণ গোত্র, ভাষা, দেশ ভুখন্ড যাই 
হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা বসবাস করি না কেন আমরা সকলেই এক উম্মাহর সদস্য। 
এঁক্যবদ্ধ হওয়ার যতো উপাদান ও মুলনীতি রয়েছে তার সব কিছুর উপরে আমাদের এই উম্মাহবোধকে 
প্রাধান্য দেয়া উচিত। 


আল্লাহ তায়ালাই আমাদের বিজয় দান করবেন একথা মনে করে আমাদেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার 
কোনো কারণ নেই। আমাদের সকল ষঢ়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। তাইফাতুম মানসূরা বা 
ফিরকাতুন নাজিয়াহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদের সর্ব শক্তি 
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নিয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ বিদয়া'তের প্রসারে এখন আর শুধু স্বল্প সামর্থবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলই 
নিয়োজিত নয়, এখন বিদয়া”তের প্রচার প্রসারে স্বয়ং আমেরিকা সরকার এবং তাদের দোসররা ব্যপক 
অর্থায়ন আরম্ভ করে দিয়েছে। অতএব হরু ও বাতিলের এই আদর্শিক যুদ্ধে গোটা বিশ্ব বাসির সামনে 
সত্যকে তুলে ধরা সত্যপন্থিদের নৈতিক দায়িত্ব। 


হরু ও বাতিলের এই চিরন্তন যুদ্ধে এক জন সাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে 
কবুল করুন। আমীন!!! 
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প্রকাশকের কথা 


আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার একটি প্রকাশনী “হিত্তীন” কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন “মাজাল্লায়ে হিত্তীন” 
এর ১৪৩৮হিজরী প্রথম সংখ্যায় “দুনিয়া কে নয়ে নকশে কী তা'মীর” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান হাফিজাহুল্লাহ। 
প্রবন্ধটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতন এবং বর্তবান অবস্থা নিয়ে আমাদের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল মনে হয়েছে। 
তাই, আমরা বাংলাভাষী মানুষের জন্য এটি উপকারী হবে বিবেচনা করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। 
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে এই বরকতময় কাজটি করার এবং এর বাংলা অনুবাদ পাঠকের সামনে 
উপস্থাপন করার তাওফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। 
আর আমরা পাঠকের কাছে দু'আ প্রার্থী আল্লাহ তা'আলা যেন এই কাজটিকে আমাদের জন্য আখেরাতে নাজাতের ওসিলা 
বানিয়ে দেন, আমীন। 
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ভূমিকা 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব 
রাখে তাদের উপর। 


আজ একবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে, যখন আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের আশপাশের বিশ্বটা পর্যবেক্ষণ করি, তখন হতাশার গভীর 
তলদেশ থেকেই আশার এক বিস্ময়কর অনুভব অন্তরে সৃষ্টি হয়। আশার এই অনুভব আমাদেরকে অতীতের সুউচ্চ জানালা থেকে নিয়ে যায় 
ভবিষ্যতের উজ্জল করিডোরে, যেখান থেকে উপরে উঠার গন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। 


জি হ্যা, আজকের বিশ্বের প্রতি যদি আমরা ঈমানী বিচক্ষণতার সাথে দৃষ্টি বুলাই, তাহলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এসে যাবে যে, তিন 
শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ যে পতনের শিকার ছিল, তা অতিসত্তবর শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং উম্মতের উত্থান সুলিখিত ও সুনির্ধারিত। যে 
পতন কয়েক যুগ ধরে উম্মতের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং যার মধ্যে মুসলমান কতগুলো নির্মমতার শিকার হয়েছে। ব্যক্তি জীবন 
থেকে নিয়ে সামাজিক জীবন পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য তাকে অনেক চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হয়েছে । আজ তার সেই চেষ্টা-পরিশ্রম ফল দিচ্ছে। 


আজ উম্মতের মুজাহিদগণ দুনিয়ার নতুন মানচিত্র নির্মাণ করছে। চৌদ্দশত বছরের অধিক পূর্ব থেকে চলে আসা চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থাকে 
নতুন করে দুনিয়াতে চালু করছে। ইতিহাসের সমাপ্তির দাবিদার ও “সভ্যতার সংঘাত’ এর প্রবক্তাদের মিথ্যাচারকে ব্যর্থ করে ইসলামী 
সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তার প্রকৃত আত্মায় পৃথিবীর চতুর্পাশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। 


আল্লাহর হুকুমে সেই সময় বেশি দূরে নয়, যেদিন আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও শাম থেকে বয়ে আসা “প্রভাতি হাওয়া’ বেইজিং, 
মস্কো, প্যারিস, লন্ডন ও ওয়াশিংটনকে নিজ বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং পুরো বিশ্ব ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে । আমাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস আছে যে, আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন: 
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“আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীটাকে গুটিয়ে দিলেন। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম দেখতে পেলাম । আর পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য 
গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে ।” - সহীহ্‌ মুসলিম, হাদিস- ২৮৮৯ 
এক হাদিসে আরো স্পষ্ট শব্দে বলেছেন: 
“নিশ্চয়ই রাত-দিন যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, এই দ্বীন সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কোন কাঁচা-পাকা ঘর ছাড়বেন না, প্রতিটি ঘরেই এই দ্বীন 


প্রবেশ করাবেন। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের সাথে এবং লাঞ্চিত ব্যক্তির লাঞ্ছনার সাথে। যে সম্মানের দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত 
করেছেন এবং যে লাঞ্ছনার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে লাঞ্ছিত করেছেন।” - মুসনাদে আহমদ 


ইউরোপের হৃদপিণ্ড পদানত হওয়ারও সুসংবাদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়ে গেছেন: 
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আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের নিকট ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হল: কোন শহরটি 
আমরা আগে বিজয় করবো, কনষ্টান্টিনোপল, নাকি রোম? তখন আব্দুল্লাহ একটি বাক্স নিয়ে আসতে বললেন, যেটার গোল বৃত্ত ছিল। তিনি 
তার থেকে একটি কিতাব বের করলেন। তারপর আব্দুল্লাহ বললেন: একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে 
লিখছিলাম। ইত্যবসরে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন শহর প্রথমে বিজিত হবে, কনষ্টান্টিনোপল, নাকি রোম? রাসূল বললেন: হিরাক্লিয়াসের 
শহর প্রথমে বিজয় করবে। অর্থাৎ কনষ্টান্টিনোপল। -মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকিম, দারামী, আল-ফিতান -নৃুআঈম বিন হাম্মাদ 


এই হাদিস থেকে জানা গেল, ইটালীর শহর রোম, যেটা দীর্ঘ একটা সময় ধরে খৃষ্টবাদের কেন্দ্র, যেখানে ভেটিক্যানসিটি বিদ্যমান, সেটাও 
মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। রোম বিজিত হবে... তাহলে নিশ্চিতই প্যারিস, লন্ডন এবং তারপরে ওয়াশিংটনও বিজিত হবে 
ইংশাআল্লাহ। 


পতনের কালগুলো: 
উত্থানের ব্যাপারে কথা বলা ও তার আলামতগুলো অনুসন্ধানের পূর্বে জরুরী হল, নিজেদের পতনের পৃষ্ঠাগুলোও উল্টাতে হবে। তখনই 
আমরা অনুমান করতে পারবো যে, কী পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কত দ্রুততার সাথে এবং কোন পন্থায় হচ্ছে। 





উনবিংশ শতাব্দীঃ ওপনিবেশিক যুগে মুসলিম উম্মাহ: 

আমাদের পতনের প্রথম স্তরটি ওপনিবেশিক যুগের মাঝে পরিব্যাপ্ত, যখন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আঠার শতকে নিজেদের 
এলাকাগুলো ছেড়ে মুসলিম এলাকাগুলোর দিকে রোখ করল এবং মুসলিম উম্মাহর এক অংশের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। এ 
আক্রমণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। উপমহাদেশ, মিশর ও 
সুদানের উপর বৃটেন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো উলনদাজিওদের হাতে চলে আসে। অপরদিকে আলজেরিয়া ও মরক্কো 
ফরাসীদের উপনিবেশ হল । আর মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে রাশিয়া নিজের করদরাজ্য বানাল। 





পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজেদের কলোনীগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক লুটপাট করে৷ সেখানে স্থানীয় লোকদের দিয়ে নিজেদের অনুগত বাহিনী তৈরী 
করে এবং এখানকার কর্মচারীদের সমন্বয়ে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কর্তৃত্বাধীন মুসলিম এলাকাগুলোতে 
কুফর তার শিকড় মজবুত করে নেয় এবং এখানে সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা তৈরী করে ফেলে । যেহেতু এ কাজের জন্য তারা পুরো এক শতাব্দী 
পেয়েছিল। এ হল উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনী। 


বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ: খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পরে মুসলিম উম্মাহ 

ওই সময় অবশিষ্ট বেশিরভাগ এলাকা খেলাফতে উসমানিয়ার অধীনে ছিল। খোদ খেলাফতে উসমানিয়া-ই বিগত এক শতাব্দীর ষড়যন্ত্রের 
কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হিসাবে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। 
চার বছরের যুদ্ধে উসমানীয়দের পরাজয় ঘটে। উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমগ্র এলাকা ছিনিয়ে নেয়। আর অবশিষ্ট মুসলিম 
এলাকাগুলোও পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, রোম উপসাগরের উপকূলবর্তী মুসলিম এলাকাগুলো এবং 
আফ্রিকার নিম্নাঞ্চলের এলাকাগুলো সরাসরি পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাবাধীন চলে আসে। কিন্তু সময়ের সল্পতা ও পৃথিবীর পরিবর্তিত 
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পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমা শক্তিগুলো এ সময় “ম্যান্ডেট, ও “প্রোটেকটরেট' এর পদ্ধতিতে উল্লেখিত এলাকাগুলোতে শাসন পরিচালনা করে। 
এই দ্রুততার কারণে এখন পশ্চিমা শক্তিগুলোর লক্ষ্য ছিল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং আরো অধিক লুটপাট করা । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিকে তাদের নিজেদের জন্যই ঘোলাটে করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তাদের কাজের নতুন কৌশল অবলম্বন করতে 
হয়। এ সময় নি:সন্দেহে অবশিষ্ট মুসলিম এলাকাগুলোর উপরও পশ্চিমা কাফেরদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। কিন্তু এতটুকু উপকার হয় 
যে, তাদের এখানে বেশি সময় মিলে না এবং তারা এখানে নিজেদের শিকড় ও নিজেদের শাসনব্যবস্থার শিকড় মজবুত করতে পারেনা । 
মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নিজেদের ছত্রছায়ায় নাম সর্বস্ব বাদশাহি বাকি রাখে। যার মধ্যে শরীফ বংশের হুসাইন, ফয়সাল ও 
আব্দুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ: নাম সর্বস্ব স্বাধীনতার যুগ: 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বিতীয়বার পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হল, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কর্তৃত্বাধীন মুসলিম 
এলাকাগুলোতে দুর্বল হতে লাগল এবং মুসলিম ভূমিগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন হতে লাগল। যেগুলোর ব্যাপারে আমরা 
সামনে কিছু আলোচনা করব। সর্বশেষে পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজেদের পছন্দমত শাসকদেরকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রথমার্ধে 
নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরে নামসর্বস্ব স্বাধীনতা প্রদান করে। আমরা যেকোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করলেই 
পরিস্কার দৃষ্টিগোচর হবে যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো উস্কে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো জাতীয়তাবাদ-পূজারীদের হাতে 
শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে। যাতে তাদের ইজারাদারি ও অধীনস্ততা বাকি থাকে এবং কোথাও ইসলামী শাসনব্যবস্থার আওয়াজ উচু না হয়ে 
যায়। 





আর যেখানে যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, নিজেদের কর্মচারী পূর্ববর্তী অনুগত জেনারেলদেরকে মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া 
মোবারক, তিউনিসিয়ায় বিন আলী, তুরস্ক ও আলজেরিয়ায় বিভিন্ন সেনাবিপ্পব এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে জেনারেলদের 
ভূমিকা... এ সব তার সুস্পষ্ট আলামত। ফলস্বরূপ এই স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও ইসলাম রাজনীতি, শাসনক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থার প্রধান 
উপাদান হতে পারেনি এবং মুসলিম উম্মাহর পতন রীতিমতই অব্যাহত থেকেছে। 


পতনযুগে গড়ে উঠা আন্দোলনগুলো এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি: 

যে সময় মুসলিম উম্মাহ পতনোন্মুখ ছিল, তারা সর্বদিক থেকে দ্বীন ও মিল্লাতের শত্রুদের এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর গ্রাসের ভেতরে 
ছিল, তখন উম্মতকে পতন থেকে বাচানোর জন্য কতগুলো আন্দোলন জন্ম নেয়। উম্মতের পতনের ব্যাপারে জানার জন্য ওই 
আন্দোলনগুলো অধ্যয়ন করা নেহায়াত জরুরীর। তাদের ব্যাপারে অধ্যয়নের জন্য আমরা তাদেরকে দু'টি মৌলিক ভাগে ভাগ করতে পারি। 
দেশ যেটাই হোক বা ব্যক্তি যে-ই হোক, সবগুলো আন্দোলনকে দুটি প্রকারের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত দুই প্রকার হল এই: 





১। জাতীয়তাবাদী মতবাদের পতাকাবাহী সংস্কার আন্দোলনসমূহ। 


২। ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসমূহ। 
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জাতীয়তাবাদী মতবাদের পতাকাবাহী সংস্কার আন্দোলনসমূহ: 

শত্রুর আক্রমণ ও তার ক্রমবর্ধমান বিজয় দেখে এক ধরণের আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, যারা মুসলমানদেরকে এই পথ দেখানোর চেষ্টা করে 
যে, তারা যেন জাতীয়তার শক্তিতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই বিজয় অর্জনের পটভূমি তৈরী করে। 
তারপর এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও দু'টি রূপ ধারণ করে। একটি রূপ হল, সম্পূর্ণ ধর্মহীনতার, যার মধ্যে আরব জাতীয়তা, তুরানী 
জাতীয়তা, ফার্সী জাতীয়তা ও ভারতীয় জাতীয়তার ধ্বনি উচ্চকিত হয়। এই আন্দোলনগুলোর পতাকাবাহীরা দ্বীনে ইসলামের অনুশাসন 
থেকে মুক্ত হওয়ার দাওয়াত দিত এবং লোকদেরকে নিজ বংশধরের সাথে যুক্ত হওয়ার বাণী শেখাত। এভাবে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখায়। 





উনবিংশ শতাব্দীতে আরব জাতীয়তার জন্য আরব খৃষ্টান ফারিস নমর, ইয়াকুব সুরূফ ও শাহীন মাকারিউস, তুরানী জাতীয়তার জন্য তুর্কি 
যুবশ্রেণী, ফার্সী জাতীয়তার জন্য ফতেহ আলী আখন্দ ও তার শীষ্য জালালুদ্দীন মিরযা কাযার এবং ভারতের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয়তার জন্য 
কংগ্রেস দাড়িয়েছিল। 


কিন্তু মুসলমানদের ইসলামী মর্যাদাবোধ এই আন্দোলনগুলোকে বেশিরভাগ ইসলামী দেশগুলোতে সফল হতে দেয়নি এবং মুসলমানগণ 
ধর্মবিরোধী জাতীয়তার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আর ওই সকল লোকদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন হিসাবেই জেনে নেয়। 
একারণে অধিকাংশ আন্দোলনগুলো আশানুরূপ সফল হতে পারেনি। তবে এতটুকু অবশ্যই করতে পেরেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস 
ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিক্ষিপ্ততা বীজ বপন করে দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য পথভ্রষ্টতার একটি প্রাথমিক ভিত্তি অবশ্যই স্থাপন করে 
দিতে সক্ষম হয়। 


হ্যা, এক জায়গায় এ আন্দোলন ভূমিও পেয়ে যায়। মুসলমানদের হৃদপিণ্ড তুরস্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাজিত খেলাফতের শিকড় খোড়ে 
তুর্কি জাতীয়তার নামে নতুন তুরস্কের গোড়পত্তন ওই সকল লোকদের হাতেই হয়। 


যখন এ আন্দোলনগুলো মুসলমানদের মাঝে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল না, তখন তারপরে “মুসলিম জাতীয়তা"র দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
আন্দোলন দাড় করানো হয়। এ আন্দোলনগুলো নিজেদের মধ্যে ইসলামের রং লাগিয়ে রেখেছিল মাত্র। কারণ এর পতাকাবাহীদের 
ইসলামের পুনর্জাগরণ উদ্দেশ্য ছিল না , বরং ইসলামের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শুধু জাতীয়তার চিত্র এঁকে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি 
নির্মাণের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্য ছিল। 


বাস্তবতা এটাই যে, ইসলামের আকিদা ও বিধি-বিধানের প্রতি তাদের কোন আগ্রহই ছিল না। বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট, 
এমনকি এর থেকেও সামনে বেড়ে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে বিকৃতির কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত স্পর্শ করছিল। 


আরব বিশ্বে জামালুদ্দীন আফগানী যার ভিত্তি স্থাপন করে, তাকে বিংশ শতাব্দীতে তহা হুসাইন, হুসাইন হাইকল, ও লুতফী সাইয়্যেদ খুব 
ধুমধামের সাথে সামনে অগ্রসর করে। উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে তো সবাই জানে যে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপনকারী ছিল স্যার 
সৈয়দ আহমাদ খান। এ লোক নিজের বিশেষ যিন্দিকী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দ্বীনে ইসলামের চেহারা-ই পাল্টে দেয়। হ্যা, বৃটিশদের পদলেহন করে 
মুসলমানদেরকে একটি আলাদা জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কঠোর চেষ্টা করেছে। তারপর তার রাজনৈতিক রূপ হিসাবে ‘অল ইন্ডিয়ান 
আর্মি' গঠিত হয় এবং সেটাই ভবিষ্যতে দ্বি-জাতি তত্বের রূপ ধারণ করে। 


সা $ FF 
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ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলো: 

এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বজায় থাকার মূল ভিত্তি ছিল, তাদের দ্বীনকে আকড়ে থাকা, তাকে দুনিয়াতে 
প্রভাবশালী রাখা এবং তাকে রক্ষার জন্য সতর্ক থাকা। সুতরাং যখন মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা শুরু হতে লাগল এবং পশ্চিমা আগ্রাসনও 
শুরু হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনের দুটি দল সময়ের প্রয়োজন বুঝে নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর কাজ করে 
যেতে লাগলেন। যখন আঠার ও উনিশ শতকে প্রথম প্রথম পশ্চিমা শক্তিগুলোর হামলা শুরু হল, তখন উলামায়ে কেরাম, সুফিয়ায়ে ইযাম এবং সাধারণ 
মুসলমানগণ জিহাদকে নিজেদের পথ বানাল এবং দেখতে দেখতেই প্রতিটি অঞ্চলে জিহাদী আন্দোলন দাড়িয়ে যায়। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে 
এশিয়া মাইনরে ইমাম গাজী ও ইমাম শামিল রহ. দাড়িয়ে গেলেন। আফ্রিকায় সানুশিরা নেতৃত্ব হাতে নেয় এবং উপমহাদেশে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. ও তার অনুসারীরা রণাঙ্গনে নেমে আসেন। 





এ সকল জিহাদী সংগঠনগুলো একটা সময় পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ করে মোকাবেলা করতে থাকে। কিন্তু 
পরিশেষে স্থানীয় মুরতাদদের গাদ্দারির কারণে সফল হতে পারে না এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাব আরো বেড়ে যায়। যখন বিংশ শতাব্দীর 
শুরুভাগে অধিকাংশ মুসলিম ভূখণ্ড পশ্চিমা কাফেরদের কর্তৃত্বে চলে যায়, তখন ওই আন্দোলনগুলো-ই এক নতুন রূপ ধারণ করে। এখন 
তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। 


যেহেতু পশ্চিমাদের আধিপত্যের সাথে সাথেই মুসলমানদের হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে বিজয়ী থাকা শাসনব্যবস্থা ও জীবনাচারের 
পতন হয়ে গিয়েছিল, তখন তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সময়ের বিভিন্ন চাহিদার 
প্রেক্ষিতে জিহাদের চেয়ে বেশি দাওয়াতি পরিবেশেরই প্রাবল্য ছিল। তবে এমনটা হয়নি যে, জিহাদের মত ইবাদত তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই 
ছিল না, বরং সময়ে সময়ে জিহাদ-যুদ্ধও তাদের কার্যতালিকায় ছিল। 


মিশরে শহীদ হাসান আলবান্না ও শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. এর ইখওয়ানুল মুসলিমীন, আলজেরিয়ায় শায়খ আব্দুল হামিদ ইবনে বাদিস 
রহ. এর “জমিয়াতু উলামাইল জাযায়েরীন”, উপমহাদেশে উলামায়ে দেওবন্দের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও জামাতে ইসলামী এ সমস্ত 
আন্দোলনেরই অন্তর্ভৃক্ত। এ সমস্ত আন্দোলনগুলো মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম বাস্তবায়নের আওয়ায উচু করে। আর তার কর্মপরিকল্পনার 
প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় পশ্চিমা শক্তিগুলো থেকে মুক্ত হওয়া। 


এ আন্দোলনগুলো মুসলিম জনসাধারণের আবেগের প্রতিফলন হিসেবে চলতে থাকে । কারণ মুসলমানদের অধিকাংশের অন্তরে ইসলামকে 
বিজয়ী হিসাবে দেখার আগ্রহ প্রবল ছিল এবং ইসলাম বাস্তবায়নের মাঝেই তারা তাদের জীবনের ্থার্থকতা দেখত ৷ কিন্তু পশ্চিমা কুফরী 
শক্তিগুলো এই আন্দোলনগ্তলোর ভয়াবহতার ব্যাপারে অবগত ছিল এবং তারা জানত যে, তাদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ হল, ভবিষ্যতে 
তাদের বিশ্ব শাসনের স্বপ্ন লজ্জাজনক ব্যাখ্যায় পরিণত হওয়া। 


একারণেই তারা এ ধরণের আন্দোলনগুলো নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। তারপর যখন বিংশ শতাব্দিতে দু'টি যুদ্ধের পরে তাদের কর্তৃত্ব 
মুসলিম বিশ্বের উপর দুর্বল হয়ে গেল এবং মুসলিম ভূমিগুলোতে স্বাধীনতার আওয়ায উচ্চকিত হতে লাগল, তখন পশ্চিমা শক্তিগুলো 


ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলোর স্থলে জাতীয়তাবাদীদেরকে রাজনীতিতে প্রবেশ করাল এবং তারপর অধিকাংশ মুসলিম 
এলাকাগুলোতে তাদেরকেই ক্ষমতা দিয়ে নামসর্বস্ব আযাদির ডাকঢোল পিটাল। 
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মুসলিম ভূমিসমূহের নামসর্বস্ব আযাদি, জাতীয়তাবাদীদের শাসন এবং তাদের সাথে ও ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলোর 





সাথে টানাপোড়েন: 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন মুসলিম ভূমিসমূহের স্বাধীনতার পর্যায় আসল, তখন এই স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে- যেমনটা আমরা পূর্বে বর্ণনা 
করেছি- মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতা জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে আসে । ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলো যেহেতু নিজেদের লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ বানিয়েছিল পশ্চিমা শক্তিগুলো থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, এজন্য তারা কল্যাণ বিবেচনা করে প্রতিটি ভূমিতেই 
স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দেয়। চাই তার ফলশ্রুতিতে জাতীয়তাবাদীরাই ক্ষমতায় আসুক না কেন। আর নিজেদের বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু 
বানায় বহি:শক্রগুলোকে। 


আযাদির সময় জাতীয়তাবাদীরাও নিজেদের শক্তি অর্জনের জন্য ইসলামী আন্দোলনগুলোকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আযাদির পরে ইসলামী 
শাসনব্যবস্থা কার্যকর করবে। কিন্তু এটা তো নির্ভেজাল ধোঁকা ছিল। ওই জাতীয়তাবাদীরা ইসলামের নাম শুধুমাত্র খেলা হিসাবে ব্যবহার 
করেছে। এমনটাই হল। প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণী সেই পশ্চিমা শক্তিগুলোরই আশ্রয়ে নিজ নিজ ক্ষমতা মজবুত করল এবং ওই 
সকল ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নিজ নিজ দেশে নির্মূল করা শুরু করে দিল। 


একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই টানাপোড়েনই প্রত্যক্ষ ছিল। মিশরে দেখুন, কিভাবে জামাল আব্দুন 
নাসের ক্ষমতায় আসতেই সাইয়িদ কুতুব, আব্দুল কাদির আওদাহ ও অন্যান্য ইখওয়ানের নেতাদেরকে ফাঁসি দেয়। শামে হাফিজ আসাদ 
আসতেই ইখওয়ানের নেতাদেরকে গ্রেফতার করে এবং যখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, তখন শায়খ মারওয়ান রহ. ও ইসলামী 
আন্দোলনের হাজারো কর্মীকে শহীদ করে। 


পাকিস্তানে তার প্রতিষ্ঠার পরই যখন শাসক শ্রেণী ইসলাম নিয়ে ছিনিমিলি খেলতে লাগল, তখন আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী তার 
বিরুদ্ধে মৌলিক আন্দোলনের সূচনা করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাকে বিষ দিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র 
দু'বছর পর খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সময় হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ করা হয় এবং বড় বড় আলেমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। 


এ তো কয়েকটি উদাহরণ । অন্যথায় যেকোন পর্যবেক্ষক অন্তরের চোখ দিয়ে এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ ধরণের উদাহরণ 
বিভিন্ন ইসলামী দেশের জায়গায় জায়াগায় দেখতে পাবে। 


এই টানাপোড়েনের ফলে কয়েকটি বিষয় সংঘটিত হয়, যেগুলোকে নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হল: 


১। ইসলামী আন্দোলনগ্তলো শুরু দিকে আযাদির সাহায্য করেছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদীদেরকেও সাহায্য করেছে 
আর তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছে যে, তারা ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। এভাবে প্রথমদিকে ইসলামী আন্দোলনগুলো 
শাসকশ্রেণীর সাথে সংঘাতের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের পলিসি অবলম্বন করে এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পরিবর্তে তাদেরই 
সমর্থন করে। 


২। কিন্তু পরে ইসলামী আন্দোলনগুলো অনুভব করে যে, শাসকশ্রেণী ইসলামের প্রতি আদৌ আন্তরিক নয়। বরং তারা বিশ্বশক্তিগুলোর 
প্রভাবাধীন মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম বিরোধী সেকুলার শাসনব্যবস্থা জারি করতে চাচ্ছে 
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৩। যখন তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন বিরোধিতা ও সংঘাতের আওয়ায উঁচু হল, যেগুলোকে শাসকশ্রেণী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে 
দমন করা শুরু করল। এভাবে ইসলামী আন্দোলনগ্লোর মধ্য থেকে একটি শ্রেণী শাসকশ্রেণীকে অভ্যন্তরীণ শত্রু সাব্যস্ত করে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিন্তু প্রথমদিকে দুর্বল, অপ্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাহীন হওয়ার কারণে তাদের সফলতা লাভ হল না। 


৪। ইসলামী আন্দোলনগুলোর সিংহভাগ অংশ শাসকশ্রেণীর জুলুম থেকে নিজেদেরকে বাচানোর জন্য এই পলিসি গ্রহণ করে যে, শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সামাজিক জীবনে ইসলামী শাসনের পথ সমতল করা হবে এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার জন্য জনগণকে গণতান্ত্রিক 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানো হবে। 


৫। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনগুলো দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। আর প্রতিটি নাজুক মুহূর্তে শাসকশ্রেণী বৈশ্বিক শক্তিগুলোর 
দিকনির্দেশনায় নিজেদের বিরোধী ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নির্মূল করার জন্য গণতান্ত্রিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারীদেরকে নিজেদের সাথে যুক্ত 
করে তাদের মধ্যে দেশত্ববোধের জাহেলী বীজ বপন করে দেয় এবং নিজেদের ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর ক্ষমতা সুদৃঢ় করে। 


একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর উত্থান: 

এ কাহিনী এভাবেই চলছিল। এক পর্যায়ে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা করল। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে রাশিয়ার এই হামলা 
মুসলিম উম্মাহর জন্য নব উত্থানের সূচনাকারী প্রমাণিত হল। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনসমূহের সাথে সম্পর্কিত নওজোয়ানরা রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আফগানিস্তান অভিমুখে রওয়ানা দিল। 





যেহেতু আমেরিকারও ওই সময় রাশিয়ার পরাজয় উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য সে নিজের দরজা উম্মুক্ত রাখল। সে নিজের পক্ষ থেকে চাল চালল। 
কিন্তু তার চাল তার উপরই উল্টে গেল। 


রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত জিহাদ কয়েক দিক থেকে স্মরণীয়: 
১। তার কারণে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনগ্তলো এক বৈশ্বিক শত্রুর বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়। 


২। বৈশ্বিক শক্রগুলোর বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদের দরজা খুলে গেল এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের সুচনা হয়ে গেল। 
বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর নওজোয়ানদের জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়ে যায়। উম্মতের নওজোয়ানদের জিহাদের প্রশিক্ষণ অর্জিত 
হয়ে যায় এবং ইতিপূর্বে তাদের মাঝে যে দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যা ছিল, তা আল্লাহর ফযলে দূর হয়ে যায়। 


শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সমগ্র উম্মতের নেতৃত্বের ভার বহন করেন এবং তার শাহাদাতের পর এই নেতৃত্ব শায়খ উসামা বিন লাদেন 
রহ. রা স্পষ্ট করেন যে, এখন 
পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রথম শত্রু ও ইসরাঈলের রক্ষাকারী হল আমেরিকা ও তার তত্ত্ববধানে যে সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলো আছে তারা। 
তাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করা হোক। 


এ পয়েন্টের উপর আল্লাহর ফযলে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনগুলো এঁক্যবদ্ধ হয়ে যায়। এই কর্মপদ্ধতিটিকে বাস্তবতার মুখ দেখানোর জন্য 
শায়খ উসামার নেতৃত্বে মুজাহিদগণ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ আমেরিকার ভিতরে হামলা করেন এবং কয়েক হাজার আমেরিকানকে টার্গেট 
বানাতে সক্ষম হন। তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রকে টার্গেট বানান। এ ঘটনাটিও কয়েকটি বিষয় উম্মতে মুসলিমার সামনে স্পষ্ট 
করে তুলে: “আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর মোকাবেলার জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে গেছে”| এভাবে তাদের 
কুফর ইসলামী বিশ্বের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং ইসলামী আন্দোলনগুলো... যেগুলো প্রথমে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তা মুসলিম 


— পট 1 
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দেশগুলোর শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এঁক্যবদ্ধ হতে থাকে । এর দ্বারা মুসলিম দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার ও 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রসার ঘটে এবং মুসলমানগণ তার সাহায্যের জন্য দাড়িয়ে যেতে থাকে। 


একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ চার শত্রু আর মুসলিম উম্মাহর তিন অঙ্গন: 
ধীরে ধীরে যুদ্ধের পরিধি বাড়তে থাকে। আফগানিস্তানে যে মোবারক জিহাদের সূচনা হয়েছিল, তা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের 
নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং তারপর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় পর্যন্ত পৌঁছে। এই জিহাদ আফগানিস্তানে বিজয়ধারা 
দেখিয়ে সোমালিয়া, ইয়েমেন ও শামেও বৃহৎ এলাকা মুজাহিদগণের ঝুলিতে ভরে দেয়। 





এ যুদ্ধে যেখানে প্রথমে আমেরিকা, ইসরাঈল ও তাদের নেতৃত্বে ন্যাটোর দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে স্থানীয় ধর্মবিদ্বেষী শাসকশ্রেণী ও 
সেনাবাহিনীও শত্রুর একেকটি অঙ্গ হয়ে যায়। তারপর রাশিয়াও ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং ইরানের নেতৃত্বে সমগ্র দুনিয়ার রাফেযীরাও 
আহলুস সুন্নাহর মোকাবেলায় নেমে আসে । এভাবে উম্মতের সামনে তাদের চার শক্র প্রকাশ্যে চলে আসে: 


১। আমেরিকা, ইসরাঈল ও ইউরোপীয়ান ব্লক। 
২। রাশিয়া 

৩। ইরানের নেতৃত্বে রাফেযী শক্তি। 

৪। স্থানীয় মুরতাদ শাসক ও সেনাবাহিনী । 


ইরান, যে গতকালমাত্র খোমেনী বিপ্লবের পর মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের করদাতা বানানোর জন্য উম্মতের দুশমনদেরকে হুমকি-ধমকি 
দিত, আজ সে-ই নিজের স্বার্থ ও রাফেযী অগ্নিপূজকদের জোশের বলে নিজের পূর্বসূরীদের ইতিহাস পুনজীবিত করত: উম্মতের দুশমনদের 
কাতারে যুক্ত হয়। বরং তাদের জন্য সর্ববিষয়ে প্রথম সারির বন্ধুর ভূমিকা পালন করে। 


২০০১ এ আফগানিস্তানে হামলার জন্য ইরান পর্দার আড়ালে আমেরিকার সঙ্গ দেয়। তারপর দু"বছর পর ২০০৩ সালে ইরাকের উপর হামলা 
করার জন্য আমেরিকাকে প্রকাশ্যে সঙ্গ দেয়। কয়েক বছর পর ২০০৮ এ ইয়েমেনের হুথিদেরকে প্ররোচিত করে এবং আলকায়েদার 
মুজাহিদদের বিপরীতে ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। 


মাত্র এক বছর পর যখন মুসলিম উম্মাহ শামে বাশার আলআসাদের মত রক্তপিপাসু হায়েনার বিরুদ্ধে ময়দানে নামে, তখন সেই ইরানই 
নিজ জেনারেলদেরকে বাশার আল-আসাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে। দ্বিতীয়ত: লেবাননের রাফেযী সংগঠন হিযিবুল্লাহ, যা 
মূলত হিযবুশ শয়তান-এটাকে বাশারের সাহায্যের জন্য যুদ্ধে অংশ নেওয়ায়। তৃতীয়ত: বিশ্বব্যাপী ইরান রাফেযীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শামের 
যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার জুটিতে দাড় করিয়ে দেয়। 


প্রকৃতপক্ষে ইরানও এখন প্রত্যক্ষ করছে যে, মুসলিম উম্মাহর উত্থান এখন ভাগ্যালিপিতে লিখিত বিষয়, আর মুসলমানদের উলামা ও 
মুজাহিদগণও উম্মতকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ময়দানে বিদ্যমান আছেন, যা ইরানের রাফেযী অগ্নিপূজারী মতবাদের মৃত্যুর সমার্থক। এজন্য 
এখন তারা মুনাফিকীর মুখোশ খুলে প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতার চেহারা নিয়ে সামনে এসে পড়েছে। 
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এ সকল শক্রতার মোকাবেলায় উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনকে বেছে নেয় এবং দুনিয়াব্যাপী জিহাদি 
জামাতগুলো নিজ নিজ পরিধিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেয়। এ জিহাদগ্ডলো তিন ধরণের রণক্ষেত্রে খুলে দেয়। এ 
রণক্ষেত্রগুলো সে রকম সামঞ্জস্যতার সাথেই চলতে থাকে, যেভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম এলাকাগ্তলোর 
উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। 


যে মুসলিম এলাকাগুলোর উপর পশ্চিমা শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল, সেখানেই আলহামদু লিল্লাহ সর্বপ্রথম জিহাদী আন্দোলন শক্তিশালী 
হয়েছে। তারপর ওই সমস্ত এলাকায় জিহাদী আন্দোলন দাড়িয়ে যায়, যেখানে পশ্চিমা শক্তিগুলো পূর্ণ শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে 
রেখেছিল। আর তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে মুসলিম উম্মাহর যুবকরা পশ্চিমা দেশগুলোর ভিতরই জিহাদী কার্যক্রমের সূচনা করে দেয়। এভাবে 
নিম্মোক্ত তিনটি ক্ষেত্র তৈরী হয়: 


১। ওই সকল এলাকা, যেগুলোতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাব বেশি ছিল না। এগুলোর মধ্য হতে পাঁচটি 
জায়াগায় জিহাদি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে গেছে। আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন, সাহারা মরুভূমি ও শাম। বর্তমানে এ পাঁচও 
এলাকায় আলহামদু লিল্লাহ অনেক বিস্তৃত এলাকা মুজাহিদগণের নিয়ন্ত্রণে আছে, যেখানে কুফরী শাসনব্যবস্থার কোন কর্তৃত্ব নেই। 


২। ওই সকল দেশ, যেগুলোতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর ক্ষমতা সুদৃঢ় ছিল। তার মধ্য থেকে পাকিস্তান, 
আলজেরিয়া, লিবিয়া, চেচনিয়া, মিশর, মালি, কেনিয়া, সৌদি আরব ও তিউনিসিয়ায় আলহামদু লিল্লাহ জিহাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং 
তারা সমাজে নিজেদের সমর্থন সৃষ্টি করছে। 


৩। তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে মুজাহিদগণ জিহাদি কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। যার মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, 
জার্মানি, স্পেন ও রাশিয়ায় আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে কয়েকটি অভিযান হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। 


এ সমস্ত দৃশ্যাবলীকে যদি আমরা চিত্রের মধ্যে দেখি, তখন এক আনন্দাদায়ক অনুভূতি অন্তরের মধ্যে এই সৃষ্টি হয় যে, মুজাহিদদের শক্তির 
এলাকাগুলোর আশপাশের মুসলিম দেশগুলোতেও জিহাদী আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে এবং তারও সামনে এগিয়ে মুজাহিদগণ ইউরোপীয়ান 
দেশগুলোকেও নিজেদের আন্দোলনের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসছেন। সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ইসলামের উত্থানের কেন্দ্র সৃষ্টি হচ্ছে। 
সাহারা মরু ও পশ্চিম আফ্রিকায় কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় মুজাহিদগণের শক্তি মজবুত হচ্ছে। 
ইয়েমেন থেকে আরব উপদ্বীপ ও আরব-আমিরাতের রাষ্ট্রগুলোতে উম্মতের শক্তি যোগ হচ্ছে। অপরদিকে শাম মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে। 
এমনকি তার প্রতিবেশী ইসরাঈলেরও নিজেদের প্রতিরক্ষায় আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের প্রথম কেবলা ও বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে 
পাওয়ার পথ সুগম হচ্ছে এবং পরবর্তীতে শাম-ই ইউরোপে জিহাদের করিডোর প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য 


অপরদিকে এই অনুভূতি অন্তরে হিম্মত বাড়িয়ে দেয় যে, এ সমস্ত এলাকাগুলোতে আস্তে আস্তে ইসলামী আন্দোলনগুলোর সকল শাখাগুলো 
এক্যবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যারা গতকাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ চেষ্টা-মেহনতকে আসল সমাধান মনে করত, আজ তারাও গণতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে 
ওই সকল এলাকায় জিহাদী আন্দোলনের সহকারী হচ্ছে এবং কয়েক জায়গায় তার অংশও হচ্ছে। 


ইয়েমেনের কাবায়েলী এলাকাগুলো এবং বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ও গণ্যমান্য উলামায়ে দ্বীন 'আনসারুশ শরীয়া"্র ছায়াতলে একত্রিত 
হচ্ছে। সোমালিয়ায় ইসলামী আদালতের আন্দোলন থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে হতে হরকাতুশ শাবাব আলমুজাহিদীনের রূপ ধারণ করে 
ফেলে, যা বর্তমানে সোমালিয়ার ৮০% এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। বরং তার থেকেও সামনে ভারত সাগরের উপকূল হয়ে কেনিয়া পর্যন্ত 
মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য লঙ্গর ফেলছে। 
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শামে সালাফী, ইখওয়ানী, কুতুবী, সুফী সকল শ্রেণী বাশার আল-আসাদ, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইরানের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ ও এক কাতারে 
চলে এসেছে। আলহামদু লিল্লাহ এ সকল দৃশ্যাবলী বলে দিচ্ছে যে, দুই শতাব্দীর পতনের পর একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ পুনরায় 
উত্থানের দিকে এগুচ্ছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিমগণ পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মাণ করছে, যাতে ইসলামের বিস্তৃতি পূর্ববর্তী যুগগুলো 
থেকেও বেশি দৃষ্টিগোচর হবে ইনশাআল্লাহ । 


জিহাদী কর্মকাণ্ড অনুসারে পৃথিবীর মানচিত্র 
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যেসব স্থানে জিহাদী কার্যক্রম শক্তিশালী হচ্ছে 


যেসব স্থানে জিহাদী কার্যক্রম চলতেছে ভা 
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সময়ের ডাক: 
নিজ জাতি, বিশেষত: উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এই চিত্র দেখানোর উদ্দেশ্য হল, 


প্রথমত আমরা মুসলমান হিসাবে নিজেদের নীচুতা ও পশ্চিমাদের উচ্চতার অনুভূতি নিজেদের মন-মস্তিস্ক থেকে বের করে দেই। পশ্চিমাদের 
হাতের খেলনা মিডিয়াগুলোর দাজ্জালীপনা অনুভব করি এবং প্রকৃত সংবাদের ব্যাপারে অবগত হই। 


দ্বিতীয়ত প্রকৃত সংবাদ জানার পর মুসলিম উম্মাহর উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় নিজ নিজ ভূমিকা জানি এবং এই সেই ভূমিকা পালনের জন্য 
কোমর বেঁধে নামি। এটা নিশ্চিত যে, উম্মতের উত্থানের জন্য তার একটি দল নিজেদের দুনিয়া কুরবানী করে রেখেছে এবং যে দৃশ্য আমরা 
দেখছি, এটা যে কত যুবকের রক্তে রঙ্গীন হয়েছে, কত মা নিজের কলিজার টুকরোকে উৎসর্গ করেছে, কত বোন নিজের ভালবাসার বিচ্ছেদ 
সহ্য করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তারপরই দুনিয়ার মানচিত্রে পরিবর্তন আসছে। কিন্তু সবেমাত্র মানচিত্রে রঙ্গ লাগানো শুরু হয়েছে, তাকে তার 
চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যেতে হবে। 


সময়ের ডাক এই যে, ইসলামের উত্থান ও দুনিয়ার এই মানচিত্র নির্মাণে প্রতিটি দেশের মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে ও দলীয়ভাবে কি পরিমাণ 
কুরবানীর জন্য প্রস্তুত? এই উত্থান এখনই পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন হল, মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি শ্রেণী- চাই সে সাধারণ সদস্য 
হিসাবে হোক, কিংবা সে আলেম-তালিবুল ইলম হিসাবে হোক, কিংবা কোন ইসলামী আন্দোলন হিসাবে হোক- ইসলামের শত্রুদের 
মোকাবেলায় উম্মতের মুজাহিদীনের সঙ্গে শামিল হয়ে যাওয়া। 


পশ্চিমা কাফেরগোষ্ঠী এবং আমাদের দেশগুলোর পশ্চিমা গোলামরা সন্ত্রাসবাদের ধ্বজা তুলছে, মুজাহিদগণকে লাখো বার সন্ত্রাসী বলছে এবং 
মুসলিম দেশগুলোতে দেশাত্ববোধের নামে শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বড়ত্বের কবিতা গেয়ে চলছে... তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত, 
জীবন দিয়ে তাদেরকে ‘না’ বলে দিবে এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহর সামনে নত হয়ে এই বিজয়ী কাফেলায় মুজাহিদগণের সাথে শরীক হয়ে 
যাবে। 


বিশেষত: ইসলামী বিশ্বে কর্মরত ওই সকল ইসলামী জামাত ও আন্দোলনসমূহ, যারা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রবক্তা, তারা গণতান্ত্রিক 
রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে যে সমস্ত দেশে জিহাদী সংগঠন এখনো প্রাথমিক স্তরে আছে, ওই সমস্ত জিহাদী আন্দোলনগুলোর জন্য সমাজে 
যাত্রা সুগম করার দায়িত্বটুকু পালন করবে । তারা নিজেরা যদি জিহাদের ময়দানে নাও আসতে পারে, অন্তত সমাজে দ্বীনের শত্রু আমেরিকা, 
পশ্চিমা বিশ্ব, স্থানীয় শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মাঠ প্রস্তুত করার চেষ্টা শুরু করে দিবে এবং সমাজে দ্বীনের বিধি-বিধান 
পুনজীবিত করার চেষ্টা শুরু করে দিবে । যাতে উম্মতের উত্থানের দীর্ঘ পথে ইসলামী আন্দোলনসমূহের সকল শ্রেণীর চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো এক 
ধারায় চলে আসে এবং তাদের আপসের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি না হয়। যদি আমরা এটা করতে পারি, তাহলে নিশ্চিত উম্মতের বিজয়ের 
সফর খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তো পূর্ণতায় অবশ্যই পৌঁছবে আল্লাহর হুকুমে, কিন্তু একটু বিলম্ব হবে। 


‘জরবে আযাব’ এর পরের পাকিস্তান এবং বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি: 

জুলাই ২০০৭ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামাবাদের লাল মসজিদে হামলা করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শহীদ করে। কারণ 
শুধু এটাই ছিল যে, লাল মসজিদ পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের পথ সুগম করা শুরু করে দিয়েছিল এবং এক প্রকার রাজনৈতিক 
পদ্ধতিতে সমাজে সংস্কার কাজ শুরু করে দিয়েছিল । পাকিস্তান রাষ্ট্রের এটা সহ্য হল না যে, বৈশ্বিক শক্তিগুলোর পালিত গণতন্ত্র থেকে সরে 
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পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা কোন প্রথম ঘটনা ছিল না যে, শরীয়তের প্রহরীদেরকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বরং তার 
প্রতিষ্ঠা থেকেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। 


১। ১৯৪৭ সালে বেলুচ মুসলিমগণ শরীয়ত বাস্তবায়নের কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিল, তখন সরকারের অনুমতিতে সেনাবাহিনী তাদের 
উপর হামলা করে শাস্তি দেয়। 


২। ৪৮ এ ফকীর আইপি রহ.এর নেতৃত্বে ওয়াফিরিস্তানে মুসলমানগণ শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবিতে নিজেদেরকে সরগরম করে, তখন 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মজলিসগুলোর উপর বোমা বর্ষণ করে। 


৩। ৫৩ সালে পাকিস্তানের মুসলমানগণ খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে, তখন সরকারের অনুমতিতে সেনাবাহিনী দশ 
হাজারের অধিক মুসলমানকে শহীদ করে। তারপর ভুট্টো ও জিয়ার যুগেও সেভাবেই খতমে নবুওয়াতের দাবিদারদেরকে কট্টরতার টার্গেট 
বানানো হয়। 


৪। জিয়ার যুগে পাকিস্তানে রাফেযীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে মাওলানা হক নাওয়ায জঙ্গী রহ. আন্দোলনের ডাক দেন, তখন ওই আন্দোলনের 
সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ ও যুবকদেরকে হত্যার ক্রমধারা শুরু হয়ে যায়। 


€। ৯০ এ সোয়াতবাসী শরীয়তে মুহাম্মদী বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু করে, তখন সেখানে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে উলামা, 
তলাবা ও সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণীকে শহীদ, গ্রেফতার ও গুম করা হয়। 


৬। তারপর যখন লাল মসজিদের উলামা এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ আন্দোলন শুরু করে, তখন পাকিস্তানী সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের 
পূর্ববর্তী নীতি অনুযায়ী ওই আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য সেনা অপারেশন চালায় এবং বোরকাবৃত মুসলিম বোনদেরকে রক্তে রঞ্জিত 
করে। 


এ সকল আন্দোলনগুলোতে দুশমনের মোকাবেলায় অস্ত্র উঠানো হয়নি, বরং নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু সমগ্র 
বিশ্বের ন্যায় পাকিস্তানেও এমন কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে উহআহ করতে দেওয়া পশ্চিমা শক্তিগুলোর সংবিধানে নেই, যারা তাদের প্রতিপালিত 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ না হবে। সমগ্র বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোকে গণতন্ত্রের জালে ফাঁসানোর উদ্দেশ্য হল, ওই সমস্ত 
আন্দোলনগুলোকে নিজেদের করায়ত্বে রাখা । কারণ আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলো জানে যে, যেই ইসলামী আন্দোলনই পার্লামেন্টের 
সার্বভৌমত্বের দাবিদার এবং ‘জন আইন’ পাসের পতাকাবাহী হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরাই তাদের (কাফেরদের) পথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাবে। আর এ পথে তো আদৌ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই উঠে না। একারণেই পাকিস্তানী তাগুতরা এ সকল ইসলামী 
আন্দোলনগুলোকে সর্বদা-ই নির্মূল করেছে, যারা গণতান্ত্রিক গপ্তির ভেতর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 


কিন্তু লাল মসজিদের ঘটনা পাকিস্তানী ইতিহাসের ধারা বদলে দেয়। এ ঘটনার পর এখানকার দ্বীনদার শ্রেণী নতুন পথ অবলম্বন করে। 
পাকিস্তানের উপর চেপে বসা শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুচনা করে| এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহর ফযল ও করমে দ্বীনদার 
শ্রেণী এই আন্দোলনের সহযোগী হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতেই পাকিস্তানে মুজাহিদীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

এর মোকাবেলার জন্য আমেরিকা পাকিস্তানকে অনেক সাহায্য করেছে, অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী নিজেদের শক্রতালিকার মধ্যে ভারতের পরিবর্তে মুজাহিদীনকে নিজেদের প্রথম শত্রু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এভাবে 
একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিছু যুদ্ধে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেন আর কিছু যুদ্ধে দ্বীনের দুশমনদেরও জয় হয়। অবশেষে ২০১৪ এর জুনে 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চূড়ান্ত হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং জরবে আযাব নামে অপারেশন শুরু করে। 
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এই অপারেশনের ফলে মুজাহিদীনের এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী হামলা করার পাশাপাশি শহুরে এলাকাগুলোতেও মুজাহিদীনের 
পৃষ্ঠপোষকতাকারী দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু হয়। মুজাহিদগণ কৌশল অবলম্বন করে সাময়িকভাবে পিছিয়ে যান। যাতে 
নিজেদের শক্তির হেফাজত হয় এবং দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয়ে হামলা করা যায়| শহুরে এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী এবং সমগ্র রাষ্্রযন্ত্র 
দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিবেশ সংকীর্ণ করতে থাকে এবং অগণিত যুবকদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। অনেককে আদালতের বাইরে কৃত্রিম 
মোকাবেলার মাধ্যমে শহীদও করে এবং জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এর ফলে সাময়িকভাবে এক থমথমে 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, যাকে সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের বিজয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যায়। 


আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এটা পানির একটি আকস্মিক স্রোত মাত্র, যা দ্রুত গতিতে উপরে চলে এসেছে এবং মুহূর্তেই শেষ হয়ে 
যাবে। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের উলামা, তালাবা ও দ্বীনদার শ্রেণীর সামনে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া জরুরী: 


সাথে যুক্ত। যতই ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে, ততই পাকিস্তানেও শরীয়ত বাস্তবায়নের আন্দোলন শক্তিশালী 
হতে থাকবে এবং মুজাহিদীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। 


আর এখন তো আফগানিস্তানে প্রতিটি নতুন সূর্য্য উঠার সাথে সাথেই ইমারাতের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তো তার ফলাফলও তার সাথেই অগ্রসর 
হতে থাকবে। তাই কাবায়েলী এলাকাসমূহ থেকে মুজাহিদীনের সাময়িক পিছু হটার কারণে যদিও শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ইমারাতের 
শক্তিশালী হওয়ার দ্বারা তা দ্বিতীয়বার পুরা হয়ে যাচ্ছে। আর শক্তিশালী হওয়ার কারণে কাবায়েলী এলাকাও খুব দ্রুত দ্বিতীয়বার 
মুজাহিদীনের হাতে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। 


দ্বিতীয় কথা হল: জরবে আযাবের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসক ও জেনারেলরা সাধারণ ও বিশেষ দ্বীনদার শ্রেণীকে শক্তির মাধ্যমে দমন করার 
চেষ্টা করছে আর তারা এটা প্রচার করছে যে, তারা মুজাহিদীনের শক্তি ভেঙ্গে দিয়েছে। যাতে পাকিস্তানের দ্বীনদার শ্রেণীর হিম্মত বসে যায় 
এবং পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তারা ফিরে আসে। 


এমতাবস্থায় দ্বীনদারগণের উচিত, তারা যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করে, যার আলোচনা আমরা উপরে 
করেছি। আর তার মাধ্যমে নিজেদের হিম্মতকে নতুন করে তাজা করে ও সামনে আগত বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাময়িক চাপের 
কারণে যেন দমে না যান। 


তৃতীয় কথা হল: সেনাবাহিনী এক্ষেত্রে একটি কূটনৈতিক খেলা খেলেছে, তা হল, পাকিস্তানের দ্বীনদার শ্রেণীরই মধ্য থেকে 'পাকিস্তানিয়্যত' 
এর চেতনাধীন একটি আওয়ায উঠায় এবং তার মাধ্যমে মুজাহিদীনের আন্দোলনকে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা প্রমাণিত করেছে এবং 
নিজেদেরকে পাকিস্তানের রক্ষক বলার চেষ্টা করেছে। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র, যার ব্যাপারে উলামা ও তলাবাদের খবর রাখা আবশ্যক। 
আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট করেছি যে, মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য হল শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। আর শাসকশ্রেণী 
শ্রেণী সর্বদাই এ পথে বাঁধা হয়ে থেকেছে। 


দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর আজ সেই একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধের দরজা খোলা হয়েছে। পাকিস্তানেরও একই 
ব্যাপার । পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখানকার ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও জেনারেলরা এক দিনের জন্যও এখানে ইসলাম 
আসতে দেয়নি। এটা এমন বাস্তবতা, যার প্রমাণের জন্য স্বয়ং ইতিহাসই সাক্ষী। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর পাকিস্তানী সেনারা 
আমেরিকার ঝাণ্ডাতলে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দেয়। আর তারই মোকাবেলা করার জন্য উলামায়ে দ্বীনের ফাতওয়ার আলোকে যুদ্ধ শুরু 
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করা হয় এবং এ সকল লোকই শুরু করেন, যাদের অতীত জানাশোনা। যুদ্ধের ফাতওয়া দানকারী উলামাগণও সব মহলের পরিচিত ও 
জানাশোনা ছিলেন। যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের অতীতও রাশিয়া ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে পরিচিত। 


মিডিয়ার মাধ্যমে লাখো বার তাদেরকে আমেরিকা ও ভারতের এজেন্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু জনগণ জেনে গেছে যে, 
আমেরিকার এজেন্ট তো স্বয়ং শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর জেনারেলরা, মুজাহিদগণ নন। এই মুজাহিদগণের তো উদ্দেশ্যই হল পাকিস্তানকে 
তার দুশমনদের থেকে পবিত্র করা, যারা শাসক ও জেনারেলের ভূমিকায় দেশের উপর চেপে আছে এবং এতদ্বাঞ্চলে ইসলামী শাসন 
প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হয়ে আছে। “পাকিস্তানিয়্যাত" এর চেতনার তো দাবি ছিল এই যে, এখানে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য যত চেষ্টা করা হয়, 
প্রতিটার সাহায্য করা হবে। চাই তা যবান দ্বারা হোক কিংবা হাত দ্বারা হোক। এটা তো নয় যে, শরীয়তের দুশমনদেরকেই সাহায্য করা 
হবে। 


এমনিভাবে এই প্রোপাগান্তাও করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে সরকার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সে সকল লোকেরাই, যারা 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারই বিরোধী ছিল। এটাও ভিত্তিহীন অভিযোগ | পাকিস্তানে কুফরী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীরা তো সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই যুদ্ধ করছে, 
যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা সেই পাকিস্তান আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা, যার পরিচালনাকারী আল্লামা শিব্বির 
আহমাদ উসমানী, আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী এবং মাওলানা দাউদ গজনবী ছিলেন। 


চতুর্থ কথা হল: পাকিস্তানে যেসমস্ত ধর্মীয় দল গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ হয়ে আছে, তাদের উচিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট 
বুঝা। এই শতাব্দীতে জেগে উঠা ইসলামী আন্দোলন, তথা আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনের অংশ হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে 
বিদায় জানানো । 


বলুন, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছে গোলামীর যুগে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, তার দ্বারা কি ইসলাম বাস্তবায়ন করা সম্ভব 
হতে পারে? কখনো না। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তো ইসলাম বাস্তবায়নের পথে বাধা । এটাই তো তাগ্তত। আলজেরিয়া ও মিশরের 
অভিজ্ঞতাগ্তলো কি আমাদের উপদেশের মাধ্যম হতে পারে না? যখন নিজের চোখে আমরা দেখে নিয়েছি যে, ইসলামী দলগুলোর কী অবস্থা 
হয়েছে? 


মনে রাখুন, আমাদের দেশের বড় আলেমগণ একদিনের জন্যও গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আসল মনে করেননি । আল্লামা শিব্বির আহমাদ 
উসমানী যদি পার্লামেন্টে গিয়েও থাকেন, তবু তিনি যখন দেখলেন যে, এখানে ইসলামের ব্যাপারে এক কদমও আগানো যাবে না, তখন 
তিনি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। মাওলানা যফর আহমদ উসমানী সুস্পষ্টভাবে ১৯৭০ এর পরে উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে 
বলেছিলেন: তারা যেন এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যান এবং দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করেন। 


মাওলানা ইউসুফ বানুরী রহ. তো বারবার বুঝিয়েছেন যে, নির্বাচনে লড়া ও পার্লামেন্টে যাওয়ার দ্বারা ইসলামের কোন ফায়দা নেই। তাই এ 
থেকে বিরত থাকা হোক। 


তাহলে এই সকল উলামাগণ কি আমাদের আদর্শ নন? 


সুতরাং সমাজে বিদ্যমান উলামা, মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ, দ্বীনদার জ্ঞানী-গুণী ও জনসাধারণের জন্য এটাই সময়! পাকিস্তানে ইসলাম 
বাস্তবায়নের জন্য শাসকশ্রেণী ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে উঠে দাড়ান এবং মুজাহিদীনের আন্দোলনগুলোর সহযোগী হয়ে 
যান। এই আন্দোলনই পাকিস্তানের পর কাশ্মীরের আযাদী এবং তারপর পুরো উপমহাদেশে ইসলাম বিজয়ের অবতরণিকা প্রমাণিত হবে 
এবং সমস্ত বিশ্বে চলমান আন্দোলনের সাথে অংশগ্রহণ করে নব উত্থানের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ ৷ 


কম ও 2 HE 


পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মাণ -মাওলানা মাহমুদ হাসান হাফিজাহুল্লাহ 


পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক । 





রঝগর্ সাহায বদর 
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ণ্র্ট 


প্রথম পর্ব 


ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা 


আমি এই পর্বে এমন কতিপয় দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করবো, যা প্রমাণ করবে যে, আমেরিকার 
নেতৃত্বে পরিচালিত এ হামলাটি একটি ক্রুসেড হামলা, এর মাধ্যমে আমেরিকা ইসলামকে 
নিশ্চিহ্ন করতে চায়। আমরা এই পর্বটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করবো- 


প্রথম পরিচ্ছেদ: আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কথা। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তালেবান সম্পর্কে কিছু কথা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এই হামলাটি যে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা, তার প্রমাণসমূহ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ: আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কথা। 
আমেরিকান বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে আমি 


দু'দিক থেকে তার সম্পর্কে আলোচনা করবো। 
১. নিজন্বভাবে তার বিকৃতি ও নৈরাজ্য। 


২. পৃথিবীর দেশে দেশে তার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। 








প্রথম দিক: নিজস্বভাবে তার বিকৃতি ও নৈরাজ্য। 





আমেরিকাই কুফর ও ধর্মহীনতার প্রধান এবং বিশৃঙ্খলা ও লাগামহীনতার মূল। ব্যাভিচার ও 
পাপাচারের দেশ, অশ্লীলতা ও অন্যায়ের দেশ। যেখানে শয়তান বাসা বেধেছে এবং খুঁটি গেড়ে 
বসেছে। 

আমেরিকা হল- যিনা, পুরুষ-পুরুষ সমকামিতা, নারী-নারী সমকামিতা, নগ্নতার আসর, অবৈধ 
গর্ভধারণ, জারজ সন্তান, মাহরামদের সাথে যিনা, চারিত্রিক অপরাধসমূহ, বন্নাহীনতা, মদপান 
ও নাচ-গান-জুয়া-পাপাচারের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যা অর্জনকারী দেশ। 
আমি নিচে কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করবো, যার দ্বারা আমার কথার বাস্তবতা বুঝতে 
পারবেন। অথচ উক্ত জরিপগুলো বহু পুরাতন। নিচে পরিসংখ্যানগ্তলো উল্লেখ করা হল: 

১. সেখানে ২০ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ সমকামী । (আল-মুজতামা: ১৫/৩৫০) 

২. সেখানে প্রতি বছর ৫০০০ এরও অধিক শিশু বিক্রয় হয়। 


৩. সেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক যিনার সন্তান। (আল-মুজতামা: ১০/১৪) 


আর যেসকল সদ্য বয়োপ্রাপ্ত নারীরা শুধুমাত্র অবৈধ গর্ভপাত ঘটায়, তাদের সংখ্যা বছরে অর্ধ 


মিলিয়নেরও বেশি । (আল-মুজতামা: ৫৩/৬৪৮) 


৪. আমেরিকায় প্রতি ২০ জন লোকের মধ্যে একজন কুড়িয়ে পাওয়া লোক পাওয়া যায়। 


(আল-মুজতামা: ১২/২০৯) 





৫. ১৫ মিলিয়নেরও অধিক শিশুকে সরকারীভাবে ভ্রুণ মোচনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। 


(আল-মুজতামা: ৩৫/৬২৫) 


৬. সান ফ্রানিকো শহরকে সমকামিতার শহর হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এরাই শহরের 


এক চতুর্থাংশ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে । (আল-মুজতামা: ৩২/৬৩৭) 
৭. সেখানে প্রায় একশ’ মিলিয়ন লোক মাদকাসক্ত । (আল-মুজতামা: ৪২/১৯৯) 


৮. আমেরিকান মদ কোম্পানীগুলো যে পরিমাণ প্রোডাকশন দেয়, তার মূল্য ৪০ বিলিয়ন 


ডলারেরও বেশি। (আল-মুজতামা: ৩০/১৫৭) 
আর সেখানে বিভিন প্রকার অপরাধের সংখ্যা অগণিত। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে দেয়া হল: 


১, আমেরিকান সরকারি পরিসংখ্যান মতে, ২০০০ সালে সেখানে অপরাধের সংখ্যা ২৬ 


মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে। 

তাদের ১৯৯৯ সালের অপরাধের পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল: 
১. প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি ভূমি অপরাধ সংঘটিত হয়। 

২. চুরির অপরাধ প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একটি। 


৩. প্রতি ২২ সেকেন্ডে একটি নোংরা অপরাধ । 


৪. খুনের অপরাধ প্রতি ৩৪ সেকেন্ডে একটি। 








৫. ছিনতাইয়ের অপরাধ প্রতি ৬ মিনিটে একটি । 


৬. শারীরিক আঘাতের অপরাধ প্রতি ৩৪ সেকেন্ডে একটি ৷ 
আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা হল এই কুফরী রাষ্ট্রটির বিকৃতির সামান্য চিত্র মাত্র। 


প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি যদি জানতেন, আল্লাহ কওমে লুত সম্পর্কে কী বলেছেন!! আল্লাহ 

তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেছেন- 

ও 0 ও 48 ০৩৯ OS Ud Kl ASS ৩৪ 0953 ০৯ ০৬ 0৯০॥ CHE ৪৪ 
(৭:5০) (৪১০ ০০ ৫ 1 এ আশ এ 

অনুবাদ: “তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত 

কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব 

আন যদি তুমি সত্যবাদী হও ।” (সুরা আনকাবৃত:২৯) 

কওমে লুতের অপরাধসমূহের সবচেয়ে বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে আসাকিরের বর্ণনায়, 

যা তিনি নিজ সনদে হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আবু উমামা রাষি. 

বলেন, কাওমে লুতের মাঝে ১০টি মন্দ বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলো তাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ 

করেছিল: ১। কবুতর খেলা, ২। বন্দুক নিক্ষেপণ, ৩। শীশ বাজানো, ৪। মজলিসের মধ্যে বায়ু 

ত্যাগ করা, ৫। চুল খাড়া করা, ৬। দাঁত ফুটানো, ৭। লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখা, ৮। আলখিল্লা 








আটকে রাখা, ৯। পুরুষ-পুরুষ অনৈতিক কাজ করা, ১০। সকলে যৌথভাবে মদের আড্ডা 


বসানো। (তারিখে দিমাশক:৫০/৩২১) 


যদি এ দশটি মন্দ বৈশিষ্ট্যকে আমেরিকান বিকৃতির জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় নাম্বারের সাথে মিলান, 
তাহলে আপনার সামনে বিশাল পার্থক্য স্পষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার বিকৃতি 


কওমের লূতের বিকৃতি থেকে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। 


আর যখন আপনি জানবেন যে, আল্লাহ তা'আলা কওমে লৃতকে এমন শাস্তি দিয়েছেন, যা 


তাদের ব্যতিত অন্য কাউকে দেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
(৮:59) ০৯৬ ০2 ১০৯ ele ০০৩৪ (459) ৯২১ 2 ৬ ০০ এ 19 
(6:50) ০৪৯ এ০ He 2৬ 


অনুবাদ: “তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের 
উপর মাটির টিলা নিক্ষেপ করি। যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে 
চিহ্নিত আছে।”(সূরা যারিয়াত:৩২-৩৪) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
(1:২৯) ১৪০৪ ০৪৮ ০৪ 2০৪৯ Wile 90৭3 উল Wale Ube Ul ৪৯ Ud 


অনুবাদ: “অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে 


নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম ।”সূরা হুদ:৮২) 








আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 


(YY :এ) ১৪৩ ৮১51589529০ 0058 445 ০০ ১995 Hi 
অনুবাদ: “তারা লূতের (আঃ) কাছে তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের 
চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ।”/সূরা ক্কামার:৩৭) 
আল্লাহ তা"আলা আরো বলেছেন- 

(৬:১৯) ০৪১৫ 28] ASSL 


অনুবাদ: “অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল।” 
(সূরা হাজর:৭৩) 
আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের কারণে তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, তাদের 
চক্ষু নষ্ট করে দিলেন, তাদেরকে বিকট আওয়ায দ্বারা পাকড়াও করলেন, তাদের ভূমির উপর 


ভাগকে নিচের ভাগের স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। 


তাহলে আমেরিকা কী শাস্তির উপযুক্ত বলে আপনি মনে করেন? এ ধরনের দেশের জন্য কি 


কোন ঈমানদার ব্যক্তি কাঁদতে পারে?! 








দ্বিতীয় দিক: দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি। 
আমেরিকার বিকতি যদি নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলেই তারা ভয়ংকর আসমানী 


শাস্তির উপযুক্ত হত, আর যখন তাদের বিকৃতি অন্যদের মাঝেও ছড়াচ্ছে এবং তারা পৃথিবীর 


দেশে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে, তখন তাদের কী শাস্তি হতে পারে? 
সমাজের অসংখ্য নৈতিক ও চারিত্রিক অধ:পতনের মূলে আছে এই আমেরিকা । যেমন: 


১. ব্যাংকক, যেটা বিশ্বের বিকৃত রুচির সমকামিতার রাজধানী । যেন সেখানে আমেরিকান 
সেনা সদর দপ্তরের উপস্থিতিই বিশৃঙ্খলা ও লাগামহীনতা সৃষ্টির নিমিত্তে রয়েছে। (আল- 
মুজতামা: ৮/২৪৮) 


২. বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট ফিল্মসমূহের উৎপাদন কেন্দ্র হল হলিউড, যেটা সিনেমা জগতের 
রাজধানী । এটা আমেরিকায় অবস্থিত 


৩. সমকামিদের সংখ্যা ও ইন্টারনেটের উম্মুক্ত স্থান হিসাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হল 
আমেরিকা। 


৪. মদ ও বিডি/সিগারেট জাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহের সর্বাধিক উপস্থিতি 
আমেরিকায় ৷ 


৫, মানবহত্যায় ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় অস্ত্র কারখানা আমেরিকায় অবস্থিত ৷ 


সমাজে বিকৃতি ও নোংরামি ছড়ানোর আরো অনেক উপকরণই আমেরিকায় রয়েছে। 





মুসলিম ছাড়া অন্যান্য মানবজাতির বিরুদ্ধেও তাদের অপরাধের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ । তন্মধ্যে 
কয়েকটি নিচে দেওয়া হল: 


১. কয়েক মিলিয়ন হিন্দু নির্মূল করেছে, কিছু কিছু পরিসংখ্যান মতে যাদের সংখ্যা একশ’ 
মিলিয়নের অধিকে পৌঁছে যায়। অথচ তারা আমেরিকার মূল অধিবাসী। 


২. দাস ব্যবসার মাধ্যমে অসংখ্যা আফ্রিকানকে নির্মূল করেছে, যাদের সংখ্যা কোন কোন 


পরিসংখ্যান মতে কয়েক মিলিয়নে পৌঁছে যাবে। 


৩. ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন এক রাতে ৩৩৪ টি আমেরিকান বিমান টোকিও 
থেকে ১৬ বর্গমাইল এলাকায় অগ্নিবোমা বর্ষণ করেছে। এক লাখ লোককে হত্যা করেছে। 
কয়েক মিলিয়ন লোককে উদ্ধান্ত বানিয়েছে। আমেরিকান কোন এক বড় মাপের জেনারেল 
এটা দেখে প্রশান্তি অনুভব করল যে, তারা জাপানী নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে আগুন দিয়ে 
জালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। 


সেই সময় প্রচন্ড গরমের কারণে ড্রেনের পানিগুলো যেন উতরাচ্ছিল। বিশাল বিশাল খনিজ 
পদার্থগুলো গলে যাচ্ছিল। মানুষ যেন অগ্নিকুন্ডে সাঁতার কাটছিল। ৬৪টির মত জাপানী শহর 
এই ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছে। হিরোশিমা ও নাগাশাকির কথা তো বলাই বাহুল্য। 


কিছু কিছু পরিসংখ্যান মতে এভাবে ৪ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। 





৪. একটি ভারসাম্যপূর্ণ জরিপে ১৯৫২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত সময়ে আমেরিকা- চীন, কোরিয়া, 
ভিয়েতনাম, লাউস ও কম্বোডিয়রের ১০ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে। 


৫. ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে আমেরিকা এক লাখ ৬০ হাজার 
মানুষকে হত্যা, ৭ লাখ মানুষকে নির্যাতন, ৩১ হাজার নারীকে অপহরণ, ৩ হাজার মানুষকে 
জীবিত অবস্থায় নাড়িভুড়ি বের করে ফেলা, ৪ হাজার মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা এবং ৪৬ 


টি জনপদকে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে ধ্বংস করার কাজ সম্পাদন করে। 


৬. ১৯৭২ সালের ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটির সময়ে আমেরিকান বোমা ভিয়েতনামে হানাবি ও 
হাইফোঙ্গের ৩০ হাজারের অধিক শিশুকে মৃত্যুর চিরনিদ্রায় শায়িত করে! 


৭. ১৯৬৬ ও ১৯৮৬ সালেতে আমেরিকান প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী 'গোয়াতেমালা'র দেড় 


লাখের অধিক কৃষককে হত্যা করে। 


আর ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত লোকদের বিরুদ্ধে তার অপরাধ তো অসংখ্য, 
অগণিত। সবগুলো লিখতে গেলে আমরা আলোচ্য বিষয় থেকেই বের হয়ে যাবো। তাই 
আমরা তার সামান্য কিছু পরিসংখ্যানের প্রতি ইঙ্গিত দিবো, যাতে এর দ্বারা বাকিগুলো 


সহজেই বুঝতে পারেন। 


১, আমেরিকান সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণ ও ১০ বছর ব্যাপী অন্যায় অবরোধের কারণে 


ইরাকের এক মিলিয়নের অধিক শিশু নিহত হয়। 








২. ইরাকে হাজার হাজার দুধের বাচ্চা ইসোলিনের ঘাটতির কারণে অন্ধত্বের শিকার হয়। 


৩. আমেরিকান বোমা বর্ষণ ও অবরোধের কারণে ইরাকি পুরুষদের গড় আয়ু ২০ বছর কমে 


যায় এবং নারীদের গড় আয়ু ১০ বছর কমে যায়। 
৪. অর্ধ মিলিয়নের অধিক মানুষ তেজক্ক্রিয়তার কারণে নিহত হয়। 
৫. হাজার হাজার ফিলিস্তিনী বৃদ্ধ, নারী ও শিশু আমেরিকান অস্ত্রের মাধ্যমে নিহত হয়। 


৬. আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাঈলের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের কারণে হাজার হাজার 
ফিলিস্তিনী উদ্ধান্ত ও লেবাননী মুসলমান নিহত হয়। 

৭. ১৪১২ থেকে ১৪১৪ হিজরী পর্যন্ত সোমালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা 
হাজার হাজার সোমালিয়ানদেরকে হত্যা করে। 

৮. ১৪১৯ হিজরীতে আমেরিকা সুদান ও আফগানিস্তানের উপর ঘৃণ্য ক্রুজ বোমা হামলা করে। 
এর মাধ্যমে সুদানের ওষধ কারখানা ধ্বংস করে এবং দুইশ’র অধিক লোককে হত্যা করে। 
৯. আমেরিকার কল্যাণে ইসরাঈল দক্ষিণ লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৭০০০ এর অধিক 


লোককে হত্যা করে। 


১০. আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ান সেনাবাহিনী ১ মিলিয়নের অধিক লোককে হত্যা 


করে। 





১১. আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তারা যে অবরোধ আরোপ করেছে, তাতে ১৫ হাজারের অধিক 


আফগান শিশু নিহত হয়। 


তিমুর ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে আমেরিকা যে সব হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, সেগুলোর 
বাইরে। 


কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম জাতির উপর যত 
হত্যাযজ্ঞ, ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ বা তাদের রাষ্ট্র দখল করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটির 
পিছনেই আমেরিকার হাত রয়েছে, তাহলে আমি মনে করি, সে হানেস (কসম ভঙ্গকারী) হবে 


না! আল্লাহই একমাত্র সাহায্য প্রার্থনার স্থল। 


পরিশেষে, এটা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগনিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি বড় 
নিয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা এই কুফরী জোটের নেতৃত্ব দান করেছেন এই জালিম রাষ্ট্রটির 
হাতে। যাতে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং সত্যানুসন্ধানী কারো নিকট অস্পষ্টতা বাকি না 
থাকে। কারণ তাদের ইতিহাস জুলুম, নির্যাতন, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও নিকৃষ্ট কাজকর্মে পরিপূর্ণ। 
তাদের কালো অধ্যায় সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। এটাই সত্যকে পরিপূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। সমস্ত 


প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তালেবান সম্পর্কে কিছু কথা। 


কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য দেশের মত আফগানিস্তানেও বহু জাতের ও বহু ধর্মের মানুষ 
আছে। তাদের মধ্যে আছে শিক্ষিত-মূর্খ, সুনী-বিদ'আতি। আফগানিস্তান রাষ্ট্রটি অনেক যুদ্ধ- 
বিগ্রহ এবং কমিউনিজমের তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে। তারপর দেখেছে সম্মিলিত জাতির 


যুদ্ধ এবং তার কারণে হাজার হাজার মুসলমানদের হত্যা ও বাস্তচ্ছেদ। আর এ সবগুলোই 
তাদের মাঝে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। 


আমরা এখানে তালেবানদের ব্যাপারে কথা বলছি, কিন্তু আমরা তাদের মাঝে বিভিন্ন অন্যায় 
অপরাধ থাকার কথাও অস্বীকার করছি না। আমরা দাবি করছি না যে, তারা বিদ'আত থেকে 
মুক্ত। কারণ এটি এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে বহু জাত ও বহু আদর্শের মানুষ বসবাস করে। 
বরং স্বয়ং তালেবানদের মাঝেই বিভিন্নমুখিতা আছে। তাদের মধ্যে কেউ আহলে হাদিসদের 
প্রতি ধাবিত, কেউ সুফীবাদের প্রতি ধাবিত। তাদের মধ্যে কেউ আছে সাম্প্রদায়িক, কেউ 
আছে উদারপন্থী। একারণে আমরা এটা বলি না যে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে বিভিন্ন 
ভুল-ত্রুটি নেই। 


কিন্তু আমরা এ বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে, তালেবান সরকার শরীয়ত বাস্তবায়নে এবং 
দেশের উপর তা আবশ্যক করে দেওয়ার ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল। আর পূর্ণাঙ্গতার পথে 
প্রচেষ্টকারী ব্যক্তি তার থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির মত নয়। সংশোধনের প্রতি 
আহ্বানকারী ব্যক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তির মত নয়। কল্যাণ প্রত্যাশী ব্যক্তি তার থেকে 








বিমুখ ব্যক্তির মত নয়। শরীয়তের প্রেমিক ও ইসলামের অনুসারী ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধকারী ব্যক্তির মত নয়। এ বিষয়গুলোর আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে “সাতটি সংশয় 


নিরসন” প্রসঙ্গে আসবে, ইনশা আল্লাহ। 


কোন সন্দেহ নেই যে, তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আফগানিস্তানের প্রতি লক্ষ্যকারী 
যেকোন ব্যক্তিই দেখতে পাবে যে, সেখানে ইসলামের পতাকা দিন দিন উচু হচ্ছিল এবং তারা 
উত্তম থেকে উত্তমতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেখানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করা 
করা হয়েছিল, অনেক প্রকাশ্য অন্যায়সমূহ বন্ধ করা হয়েছিল। আমরা প্রতিনিয়ত 
ইসলামবিরোধী মিডিয়াগুলোতে এমন এমন সংবাদ শুনছিলাম, যা মুমিনদের হদয়গুলোকে 
শীতল করে দিচ্ছিল। আমি সংক্ষেপে তার কিয়দাংশ উল্লেখ করছি, ইনশা আল্লাহ। 

তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নে তাদের বড় বড় 


পদক্ষেপগুলো: 
১৪৪৫ হিজরীতে তালেবান আন্দোলনের উত্থানের প্রেক্ষাপট ছিল, তালেবান প্রধান মোল্লা 





মুহাম্মাদ ওমরের চোখের সামনে কিছু রাহাজানি ও নারী অপহরণের ঘটনা ঘটে। যা তাকে ও 
তার কতিপয় সাথীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, ফলে তারা ডাকাতদের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে যুদ্ধে 
লিপ্ত হন এবং হুদুদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে কান্দাহার ও তার আশপাশের 


এলাকায় তাদেরকে নির্মূল করেন। অত:পর তারা চোর-ডাকাতদের বিতাড়নে আরো বেশি 








বিস্তৃতি লাভ করেন। এমনকি কান্দাহারে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে চোর-ডাকাতরা 


সকলেই ভেগে যায়, ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকায় ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ 


জীবনের কাজ-কর্মে স্বাধীনতা লাভ করে। 


অত:পর তারা অন্যান্য আফগান প্রদেশগুলো একের পর এক নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত করার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সবশেষে আফগানিস্তানের দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের সকল 


প্রদেশগুলো দখল করার পর ১৪১৭ হিজরীর ১৪ মে কাবুল তাদের হাতে পদানত হয়। 


এক বছরের ভেতর আফগানিস্তানের মূল ৩১ টি প্রদেশ থেকে ২০ টি প্রদেশ সন্ধির মাধ্যমে 
তাদের ক্ষমতাধীন চলে এসেছিল। কারণ আফগান জনগণ তালেবান নেতৃবৃন্দ ও তাদের 
কার্যাবলী সম্বন্ধে জানত। তাদের সাথে ছিলেন আফগানিস্তানের বড় বড় আলেমগণ। এ 


বিষয়টার কারণেই সমস্ত আফগান জনগণ প্রথম ধাপেই তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। 


তারপর তাদের অভিযান শুরু হয় উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে, যেখানে রাশিয়া ও ভারতের সাহায্য 
আসত । অবশেষে সমস্ত আফগানিস্তানের মাত্র ৪8% এলাকা তাদের দখল থেকে অবশিষ্ট 


রইল। 


তালেবানগণ যখন নিজেদের দখলকৃত প্রতিটি এলাকার প্রতিবিঘত জমিতে ইসলামী শরীয়াহ 


বাস্তবায়ন করতে চাইলেন, তখন যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, 


তার কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল: 








১. সমস্ত ভারি ও মধ্যমমানের অস্ত্রগুলো গোত্রীয় লোকদের থেকে জমা নিয়ে নেওয়া হয়, যারা 


গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে এগুলো ব্যবহার করত। কেউ কেউ সন্ত্রাসী ও ডাকাতিতে ব্যবহার করত। 


২. কাবুলের জাতিসঙ্ঘ অফিসে আশ্রয় গ্রহণকারী নাজিব ও তার দলবলকে বের করে আনেন 


এবং তাদের উপর রিদ্দাহর শাস্তি কার্যকর করেন। 


যে মূৰ্তিসমূহ ছিল তা ধ্বংস করেন। 


৪. তাদের অধিভুক্ত সমস্ত প্রদেশগুলোতে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। 


৫. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের জন্য একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
মন্ত্রণালয়টির ব্যাপক কার্যকারিতা ছিল এবং সর্বক্ষেত্রে অবদান ছিল। তাছাড়া তার 


অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। নিচে তার কয়েকটি পেশ করা হল: 


১. কাফিরদের উপর জিযিয়া আরোপ করা, তাদের উপর খযিম্মী’ শব্দ ব্যবহার করা এবং 


তাদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। 


২. নামাযের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান, সকলের উপর তা আবশ্যক করা এবং আযানের পর সমস্ত 


কর্মস্থলগুলো বন্ধ করে দেওয়া । 


৩. সকল প্রকার প্রকাশ্য পাপাচার ও কুফর নিষিদ্ধ করা, কাবুলের সিনেমা হল ও সিনেমা 


প্রচার নিষিদ্ধ করে দেওয়া। মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে শরয়ী মিডিয়া নাম দেওয়া। সমস্ত 








গান-বাদ্যের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেওয়া, গানের ক্যাসেট প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং কেউ 


গোপনে তা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা এবং সিনেমা হলগুলোকে বক্তৃতা হলে 


পরিণত করা। 
5. দাড়ি মুন্ডন নিষিদ্ধ করা এবং দাড়ি মুন্ডনের সমস্ত দোকানগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া । 


৫, মহিলাদের বোরকা বিহীন বাইরে বের হতে এবং মাহরাম বিহীন সফর করতে নিষেধ 
করা, নারী-পুরুষের যৌথ মেলামেশার সকল কর্মস্থলগ্তলো নিষিদ্ধ করা এবং ভিনদেশী 
নারীদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। 


৬. যে সমস্ত পেপার ও ম্যাগাজিনে নষ্টামী আছে, সেগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া । 


৭. এমনিভাবে এই মন্ত্রণালয়টি মাদকদ্রব্যের মোকাবেলায় ধাপে ধাপে কাজ করে অবশেষে 
১৪২০ হিজরীর গ্রীষ্মে মাদক উৎপাদন পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তখন জাতিসঙ্ঘ কমিটি 
মাদকদ্রব্য মোকাবেলায় একটি বিবৃতি পেশ করে, যা মিডিয়াগুলোতে এই শিরোনামে প্রকাশ 
করা হয়- আফগানিস্তান মাদকমুক্ত। তাতে এই সংবাদ উঠে আসে যে, মাদকদ্রব্য উৎপাদন না 
থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক একটি কমিটি আফগানিস্তান সফরে আসে। 


এই কমিটি ১২৭১ টি স্থান পর্যবেক্ষণ করে, যেখানে মাদক চাষ করা হত। তারা দেখতে পেল, 


সমস্ত মাদকদ্রবগুলো বিভিন্ন কৃষিজ উৎপাদনে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। 








যেমন- ২০০১ সালের ১৫ অক্টোবরে মাদক মোকাবেলায় জাতিসজ্ৰের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে 


একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়: তালেবান প্রভাবিত এলাকাগুলোতে আফিম 
উৎপাদনের হার ৯৪% নিচে নেমে এসেছে। জাতিসঙ্ঘ এর কারণ দাঁড় করায় সেই কঠোর 
আইন, যা তালেবান প্রধান মোল্লা মুহাম্মাদ উমর তার অধীনস্ত এলাকাগুলোতে আফিম হারাম 
ঘোষণা করার মাধ্যমে জারি করেছিলেন। জাতিসঙ্ঘ সদর দপ্তর আরো উল্লেখ করে যে, 
সিংহভাগ আফিমই আফগানিস্তান থেকে আমদানি হত। তাই বর্তমানে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের 
অধীনস্ত এলাকাগুলোতে তার ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে। 

৮. এমনিভাবে যাদুঘরগুলোতে যত ভাস্কর্য ছিল, সব ভেঙ্গে দেন। সমস্ত বড় বড় মূর্তি ভেঙ্গে 
দেন, বিশেষ করে বামিয়ানের বৌদ্ধমৃতির ব্যাপারে সমস্ত বিশ্ব বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তা 


ভেঙ্গে দেন। 


৯. এছাড়া ইন্টারনেটের মধ্যে বিভিন্ন অনৈতিকতা থাকার কারণে সমস্ত ইন্টারনেট সংযোগ 


বন্ধ করে দেন। 


১০. কবরের উপর যে সমস্ত মাযার গড়ে উঠেছে, সেগুলো দূরীভূত করেন। এগুলোর নিকটে 
মানুষ যে সমস্ত শিরকী কর্মকান্ড করত, তা নিষিদ্ধ করেন। কিছু কিছু কবরের চারপাশে 


বেষ্টনী তৈরী করেন এবং অনেক সাইনবোর্ড টানিয়ে দেন, যাতে শরয়ী যিয়ারতের আদবসমূহ 


লেখা থাকত। 








৬. শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের স্কুলগুলো বন্ধ করে দেন। তাদের বক্তব্য ছিল, মেয়েদের শিক্ষা- 


দীক্ষার জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আমাদের কিছু সময়ের 
প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, সকল ক্ষেত্রে তাদের আকিদার ভিত্তি ছিল “আকিদাতুত 
তৃহাবিয়া” নামক কিতাবটি। তাদের নিকট শিক্ষার আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জিহাদ ও 
ফিকহুল জিহাদ । 


দিয়েছিল এবং নিজেদের যা সাধ্য ছিল, তা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছিল এবং তাদের 
জন্য নিজেদের দেশের দরজা খোলে দিয়েছিল। 


আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখলের পর থেকে মাত্র কয়েক বছর পর্যন্ত এই ছিল তাদের 


কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ ৷ 
এখন আপনি এর মাঝে আর বিশ্ব কুফরের লিডার আমেরিকার অবস্থার মাঝে তুলনা করুন!!! 


কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের পদক্ষেপগুলো ক্রুসেডার ও অন্যান্য কাফিরদের ঘুমকে 
হারাম করে দিবে। যারা কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে দেখতে চায় না। শরীয়ত বাস্তবায়নের 
কথা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই তাদের উপর 


অন্যায় অবরোধ আরোপ করে । যার কারণে ১৫ হাজারেরও অধিক আফগানী নিহত হয়। 





তালিবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং আমেরিকা ১৪১৯ 


হিজরীতে ক্রুজ বোমার মাধ্যমে তাদের উপর হামলে পড়ে। 


তারপর আসে সাম্প্রতিকালের ব্যাপক বিধ্বংসী ক্রুসেড হামলার যুগ। সেটা সম্পর্কেই সামনের 


পর্বে আমরা আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ক্রুসেড আক্রমণের প্রমাণসমূহ। 
আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটনার পর সেখানকার দায়িত্বশীলরা প্রথম দিনই 


তাৎক্ষণিকভাবে কিছু মুসলিমকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করে। তদন্ত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই 
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেড হামলার প্রস্তুতি শুরু করে 
দেয়। এই হামলাতে যে ইসলামই টার্গেট ছিল, তা যদিও স্পষ্ট, কিন্তু কিছু সরল প্রাণ 
মুসলমান এবং কিছু মুনাফিক তাদের কিছু কিছু বক্তব্যের দ্বারা প্রতারিত হয় বা প্রতারিত 
করে। এ কারণে আমি নিচে এমন কয়েকটি অকাট্য দলিল উল্লেখ করবো, যা প্রমাণ করবে 
যে, এই হামলাটি ছিল মুলত: ইসলামের বিরুদ্ধে। 


আমি যে দলিলগুলো উল্লেখ করবো তা দুই ধরনের: প্রথম প্রকার: সাধারণ দলিল। 
দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ দলিল। 


প্রথম প্রকার: সাধারণ দলিল: এটা দুই দিক থেকে হবে: প্রথমত: শরীয়তের দিক থেকে, 
দ্বিতীয়ত: বাস্তবতার দিক থেকে। 





শরীয়তের দিক থেকে এর দলিলসমূহ: 





আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা মুসলমানদের 
যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে ফেরাতে না পারে এবং তারা কখনোই 
মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ধর্মে প্রবেশ না করবে। 


তাদের শত্রুতা কখনোই শেষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 
EY NV 5581) ৩৯৬৭ এ BES OF ৩২৮ ৮৯ ৮2৯0৬ ০৬ ২৪ 


অনুবাদ: “বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে 
তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।”(সুরা বাকারাহ:২১৭) 


(11550) এ ভন (৯ ৬০] 33 ১৮2 Bie ৮০ 43 


অনুবাদ: “ইহুদী ও খৰীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি 
তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।”(সূরা বাকারাহ:১২০) 


(5৭ ৮0) ০৪৬৭ 6545 998 US ০৩৪ 5 


অনুবাদ: “তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে 


তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও।”(সুরা নিসা:৮৯) 








9৩১৪০ ৬1333 sully ০43 ৮63 ৪ ৪৬৪ এ 155 Sl ০. 
€ ০) 
অনুবাদ: “তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ 
উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরা 
ও কাফির হয়ে যাও (সূরা মুমতাহিনা:২) 
৩ 0 এক ৩৪ ঘা ২৬ Ge MLS US পিএ 35 ০ 25২ এ als) hl ৩5 ৬৪ ৬ 
€1১5 25800) ৮৭ At 
অনুবাদ: “আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর 
তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর 
(তোরা এটা চায়)।”(সুরা বাকারাহ:১০৯) 
৯১৪৩ La) ৬৩৪১৪ GES) 1931 উস ০2 5৪19৯৮৫019৭ উর ও 
€1**:9১০০০) 
অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, 
তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।” 


(সূরা আলে-ইমরান:১০০) 


৯১519888861 ৮০ ৩5815588 Coll 198৫ 01 9৭ জে ও 


€5৭ old 








অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে 


পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে ।”(সূরা আলে-ইমরান:১৪৯) 
€11/:9০০০) ... 881 68১৬৮ di Lag পিচ ০০ FUL এড B 
অনুবাদ: “শক্রতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে 


লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।”(সুরা আলে-ইমরান:১১৮) 


বাস্তবতার আলোকে দলিল: 
অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস অনুসন্ধানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, মুসলমানদের 


বিরুদ্ধে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের শত্রুতা কখনোই বন্ধ হয়নি। বিগত শতাব্দিতে 





খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাতটি ভয়াবহ ক্রুসেড হামলা চালিয়েছে । সেই হামলাগুলো 
শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী হামলা। ফলে বহু বছর যাবত 


অনেকগুলো মুসলিম দেশকে তারা জবরদখল করে রেখেছে। তাতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। 


যখন সেই নব্য ক্রুসেড হামলা (বা যেটাকে তারা অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ নাম দিয়েছে, যা 
প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও নৈরাজ্য) থামল, তখন থেকে শুরু হল জাতিসজ্ঘের ছত্রছায়ায় বহুজাতিক 


হামলা। 


উপর আঘাত করল, অবরোধ করল। ইরাকে আক্রমণ করে দশ বছরের অধিক অবরোধ 








করে রাখল, সেখানকার অনেক ক্ষেত-খামার ও গৃহপালিত পশু ধ্বংস করল। ফিলিস্তীনের 


ভূমিতে ইসরাঈলকে আশ্রয় দিল এবং এর মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানকে ধ্বংস করল। 


চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফুতানী, তিমুর, জাযরুল মুলুক ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও একই 


হত্যা করে। 


এসবগুলো ছাড়াও আছে খৃষ্টান বানানোর হামলা, যা তাদের গীর্জাগুলো থেকে মুসলিম 
দেশসমূহে পরিচালিত হয়। তাই তারা কখনোই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা থেকে থেমে 
থাকেনি। তাদের নিকৃষ্টতা যদিও কখনো কখনো কিছুটা কমে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হবে না 


কখনো । 
দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ দলিল: নিচে এ ব্যাপারে কিছু দলিল পেশ করবো যে, এই হামলা 
প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা । 


১. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজ মুখে পরিস্কারভাবে বলেছে - মূলত: আল্লাহ তার মুখ দিয়ে 
বের করে দিয়েছেন- সে ১৪২২ হিজরীর ২৮ শে জুন রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলে: 
এটা ক্রুসেড যুদ্ধ। তারপর আমেরিকানরা এই বাক্যের ব্যাপারে অনেক ওযরখাহি করার চেষ্টা 
করে। কিন্তু কিসের অজুহাত! আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন- 





(A soled) .১৫ 2৯95৬ ৪১০ Ug BAGH ০০ FUGA এড ও 


অনুবাদ: “শক্রতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে 


লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য ।”(সুরা আলে-ইমরান:১১৮) 


২. এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বুশ যা উল্লেখ করেছে, একই ধরনের কথা বলেছে 
ব্রিটেনের সাদা চুলবিশিষ্ট টাটশের এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রি বার্লসকুনি। তারা ইসলাম ধর্মের 
উপর অভিযোগ করেছে, তাদের কথিত সন্ত্রাসীদের উপর নয়। বার্লসকুনির শব্দ ছিল এই: 
“ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা একাধিক ধর্মকে স্বীকার করে না, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি 
আহ্বান করে এবং সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়।” যেহেতু এই হামলা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে । আর 


ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়। তাহলে ফলাফল সবারই জানা! 


৩. এই ঘটনার ৩৪ মিনিট পর বুশ কংগ্রেসের সামনে ভাষণ দেয়। ভাষণের মাঝখানে ৩৪ 
বার করতালির কারণে তার ভাষণ থেমে যায়। এতে সে তার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হামলা নিয়ে 
কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে তার কথা ছিল ইসলামের ব্যাপারে। কারণ সে সেই শরীয়তের 
সমালোচনায় কথা বলেছে, যা তালেবানরা বাস্তবায়ন করেছে। তালেবানদের সমালোচনায় 
নয়। তালেবানগণ কেন দাড়ি মুন্ডন নিষিদ্ধ করেছেন, কেন নারীদের উপর হিজাব আবশ্যক 
করেছেন, কেন মিউজিক, নৃত্য, গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন....এগুলোর সমালোচনা করেছে। 


অথচ এই সবগুলোই তো ইসলামের শিক্ষা, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 








ওয়াসাল্লামের শরীয়ত। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের শরীয়ত নয়। এগুলো তো শুধু তালেবানদের 


বিষয় নয়। 


৪. বুশ ও তার পুলিশরা এই যুদ্ধের ব্যাপারে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছে, সবগুলো 
তাওরাত কিতাবের পরিভাষা । যেমন: “মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ‘অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে শুভ 
৫. আমেরিকান ও পশ্চিমা জনগণ মুসলিমদের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করে, তাদের বহু 
সংখ্যককে হত্যা করে, বহু সংখ্যককের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্ধ বাধিয়ে দেয়, অনেককে 
নির্যাতন করে, অনেক মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়, এ ধরনের আরো বহু কাজ করে। অথচ তারা 
জানত যে, এ ঘটনায় এরা সকলে নির্দোষ। আর তারা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে দাবি করছে, 
তারা লুকিয়ে আছে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গুহায়। কিন্তু তারা সকলেই ‘মুসলিম’ বিশেষণের 


ক্ষেত্রে সমান। 

এমনিভাবে তাদের সরকারগুলোও একই কাজ করেছে। শত শত মুসলিমদেরকে বন্দি করার 
জন্য অনেক অজ্ঞাতনামা কারাগার তৈরী করেছে। 

৬. আমেরিকান ও অন্যান্য সাংবাদিকরা স্পষ্টভাবেই বলেছে, এটা হল ইসলামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ। এধরনের বক্তব্য থেকে একটি হল, যা ডেভিড সিলবোর্ন এই শিরোনামে লিখেছে- এই 
যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়; এটা হল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এমনিভাবে ন্যাশনাল রিফিউ 








পত্রিকা যা এই শিরোনামে লিখেছে- এটি একটি যুদ্ধ। তাই আমাদেরকে তাদের দেশের 


ভেতর ঢুকে যুদ্ধ করতে হবে। এই প্রবন্ধে যা বলেছে, তন্মধ্যে একটি বক্তব্য এই: একটি 
কট্টরপন্থী সন্ত্রাসী দল আমাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাই আমাদেরকে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের দেশ ঢুকে, তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে হবে এবং 


তাদেরকে খৃষ্টবাদে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করা হবে। 


এ ধরনের আরেকটি বক্তব্য এসেছে নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
ম্যাগাজিনের প্রধান প্রবন্ধের শিরোনামে, যা নিউয়র্ক টাইমস, ৭ অক্টোবর ২০০১, রবিবার 
সংখ্যার সাথে প্রকাশিত হয়। ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রবন্ধের শিরোনামে বলা হয়: এটা ধর্মযুদ্ধ। 
আর মলাটের উপর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দেওয়া হয়: “কে বলে এটা ধর্মযুদ্ধ নয়?” 


এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছে ইন্দ্রো সলিফান। তাতে সে উল্লেখ করে, নিশ্চয়ই এই যুদ্ধটি একটি 


ধর্ম যুদ্ধ। এ ব্যাপারে আরো অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। 


৭. আমেরিকা তার প্রথম হামলার ২৭ টি টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার সবগুলোই 
ইসলামী টার্গেট! 


৮. তারা উল্লেখ করেছে, সন্ত্রাসকে প্রতিপালনকারী দেশের সংখ্যা ৬০ টি। আর ইসলামী 
রাষ্ট্রের সংখ্যা হল ৫৬টি । এর সাথে যদি আপনি ওই সকল অমুসলিম রাষ্ট্রপ্তলোকে যোগ 





করেন, যেগুলোতে বিভিন্ন ইসলামী জিহাদী দল রয়েছে- যেমন ফিলিপাইন, মাকদুনিয়া ও এ 


দু'টোর মত অন্যান্য দেশগুলো- তাহলে ষাটটি হয়ে যায়। 


৯. তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, আফগান আক্রমণ হল, তাদের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি ছোট্ট অংশ। যেমনটা যৌথ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী রেটশার্ড মার্স ৫ 
শাবান ১৪২২ হিজরী, মোতাবেক ২২ অক্টোবর ২০০১ এ. বি. সি এর একটি প্রশ্নের জবাবে 
বলেছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যদি আফগানিস্তান ব্যতিত অন্যান্য টার্গেট থেকে থাকে, 
তাহলে তা কী কী? উত্তরে সে বলে: এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের 
বিরুদ্ধে একটি বিশ্বযুদ্ধ। আফগানিস্তান তার ছোট্ট একটি অংশ মাত্র। এ কারণে স্বভাবতই 
আমরা ব্যাপক পরিসরে চিন্তা করি। আমরা বলতে পারি যে, আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 


এত ব্যাপক যুদ্ধের ব্যাপারে কখনো ভাবিনি। 


১০. তারা দাবি করে, তাদের টার্গেট হল সন্ত্রাস নির্মূল করা। অপরদিকে তারা দাবি করে, যে 
সমস্ত সংগঠনগুলোকে তারা তালিকাভূক্ত করেছে, সেগুলোই সন্ত্রাসী সংগঠন। এই দলিলটির 
মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উঠে আসে তা হল: তাহলে তারা কেন অন্যান্য সন্ত্রাসী 


সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়েছে? যেমন: 
১. জাপানের লাল সেনা (যারা মূর্তিপূজক)। 


২. আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বাহিনী । 





৩. আমেরিকান খৃষ্টধর্মাবলম্বী উপ্রপন্থী ডান মতবাদ । (যারা প্রোটেস্ট্যান্ট) 


৪. দক্ষিণ আমেরিকার অনেক মাদকসেবী দল। 
৫. ইউরোপের মাফিয়া গ্রুপসমূহ। এছাড়াও আরো বহু দল। 


নি:সন্দেহে এর উত্তর স্পষ্ট। তা হল, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, যেহেতু তাদের মাঝে তাদের 
টার্গেটের বিশেষণটি পাওয়া যায়নি। তা হল ইসলাম। 


১১. তারা ভিনদেশী আগ্রাসনের মোকাবেলাকারী বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোর নাম উল্লেখ করে- 
যেমন কাশ্মিরের মুজাহিদগণ, যারা গো-পুজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, এমনিভাবে 
ফিলিপাইনের মুজাহিদগণ, যারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, অত:পর এগুলোকে সন্ত্রাসী 


দল হিসাবে গণ্য করে। 


এখান থেকে যে প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, তা হল, যদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় 


প্রতিরোধযুদ্ধই সন্ত্রাস হয়, তাহলে তারা কেন ছেড়ে দিয়েছে: 

১. শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহী দেরকে (যারা মূর্তিপূজক)। 

২. দক্ষিণ সুদানের গ্যারাঞ্জের অনুগত খৃষ্টান বাহিনীকে । 

৩. বৃটেনে অবস্থিত আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বাহিনীকে (যারা খৃষ্টান) । 


এ ধরনের আরো সংগঠনগুলিকে। 





উত্তর স্পষ্ট। তা হল, এসকল সংগঠনের মাঝে তাদের টার্গেটের ‘ইসলাম’ বিশেষণটি পাওয়া 


যায় না। 


১২. তারা তাদের আক্রমণে ন্যাটো জোটের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি সহ রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, 
ইন্ডিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করেছে। তাদের থেকে কেউ অর্থায়নের মাধ্যমে অংশ 
গ্রহণ করেছে, কেউ সমর্থনের মাধ্যমে, কেউ রাজনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে, কেউ সামরিক 
ঘাঁটি স্থাপন করতে দেওয়ার মাধ্যমে এবং কেউ সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে ৷ শুধু তাই নয়, 
আমেরিকা তার প্রায় ত্রিশটি সামরিক শক্তি এখানে এনে একত্রিত করেছে। 


এই দলিলের ভেতর থেকে যে প্রশ্নটি বের হয়ে আসে, তা হল, একজন ব্যক্তিকে খতম করার 
জন্য বা যে রাষ্ট্রটি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এবং বৈষয়িক ও সামরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে 
পিছিয়ে পড়া, এমন একটি রাষ্ট্রকে দমন করার জন্য কি এত বিশাল আন্তর্জাতিক এক্যের 


প্রয়োজন ছিল? 


প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের নিকট উত্তর স্পষ্ট। এই আন্তর্জাতিক এক্যের পিছনে এমন কারণ 





রয়েছে, যা শুধু এক ব্যক্তিকে বা একটি রাষ্ট্রকে দমন করা থেকে অনেক বড়। তা হল, 
প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম দেশসমূহের যেকোন প্রান্তে অবস্থিত প্রত্যেকটি ইসলামী 
আন্দোলন ও ইসলামী জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করা। 














১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং কথিত শীতল যুদ্ধের অবসানের পর থেকে রাষ্ট্রগুলি 
ইসলামকেই তাদের প্রধান শত্রু বানিয়েছে। তাদের একাধিক লিডার এটা পরিস্কারভাবেই 


বলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক বই-পুস্তকও লেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি বইয়ের নাম 
হল, “আমেরিকা ও রাজনৈতিক ইসলাম: দু'টি আদর্শের লড়াই নাকি স্বার্থের দ্বন্ধ।” এর 
লেখক হল, ফুয়াজ জর্জ। এমনিভাবে ন্যাক্সন-এর বই: “যুদ্ধ ছাড়া বিজয়'। উক্ত বইয়ে 
লেখকের এই কথাটিও আছে: “পাশ্চাত্য থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী বিশ্বে 
কমিউনিজমের পরিবর্তে পুরোনো ইসলামী মৌলবাদ উপস্থিত। কারণ তারা কট্টরপন্থী 








সংস্কারের জন্য ইসলামী মৌলবাদকে প্রধান উপায় মনে করে।” 





এমনিভাবে খফীর সুলানা, সাবেক উত্তরাঞ্চলীয় ন্যাটো জোটের প্রধান নির্বাহী ১৪১২ হিজরীতে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ন্যাটো জোটের একটি সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করে। 


তাতে সে বলে: 


“শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি এবং লাল শত্রুদের পতনের পর এখন উত্তরাঞ্চলীয় ন্যাটো জোটভুক্ত 
রাষ্ট্রগুলি এবং সমগ্র ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলির উপর আবশ্যক হল: নিজেদের মধ্যকার 








মতবিরোধগুলো ভুলে যাওয়া এবং তাদের দৃষ্টি পায়ের তলা থেকে সরিয়ে সামনের দিকে 





নিবদ্ধ করা, যাতে তাদের জন্য অপেক্ষমান বড় শত্রুকে ভালভাবে দেখতে পারে । যাদের 





মোকাবেলা করার জন্য সকলকে এক্যবদ্ধ হতে হবে । আর তা হল: ইসলামী মৌলবাদ । 











রুশ প্রেসিডেন্ট খৃষ্টান আর্থোজোক্সী পুতিন ১৪২১ হিজরীতে কমনওয়েলথের সামনে তার 


সর্বশেষ সমাবেশে বলে: ইসলামী মৌলবাদই আধুনিক সভ্য বিশ্বের জন্য প্রধান ও একমাত্র 
হুমকি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এটাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ । মৌলবাদিদের কিছু 
রীতি-নীতি আছে। তারা এমন একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা ফিলিপাইন 











থেকে শুরু করে কুসুফা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর তাদের পথচলা শুরু হবে আফগানিস্তান 





থেকে, যে দেশটিকে তাদের সকল আন্দোলনের ঘাঁটি মনে করা হয়। তাই বিশ্ব যদি এখনই 





তাদের মোকাবেলায় জেগে না উঠে, তাহলে অচিরেই তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে 





ফেলবে । রাশিয়া উত্তর ককেশাসে এই মৌলবাদিদের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 





প্রয়োজনবোধ করছে। 





১৪. অনেক আমেরিকান নেতৃবৃন্দই একটি আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধ (হারমাজদুন) এর ব্যাপারে 
বিশ্বাস করে। এটা হল এমন একটি যুদ্ধ, যা শক্তিশালী শুভ শক্তি (তথা তাদের ধারণামতে 
খৃষ্টানজাতি) এর মাঝে এবং শক্তিশালী অশুভ শক্তি (তথা তাদের ধারণামতে মুসলিম জাতির) 
এর মাঝে সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে, তাদের মধ্যে 
একজন হল আমেরিকার বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেন্ড। তার বিস্তারিত বক্তব্টটির জন্য 
দেখুন ইউসুফ আত-তাওয়িলের লিখিত “ইসলামী বিশ্বের উপর বুশের ক্রুসেড হামলার সাথে 
ধর্মীয় দূরত্ব এবং ইসরাঈলের ভয়ংকর চক্রান্তগুলো বাস্তবায়নের সাথে তার সম্পর্ক” নামক 


বইয়ে। 








এ ছিল কয়েকটি দলিল। এখানে যেগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলোর তুলনায় যেগুলো উল্লেখ 
করিনি, তার সংখ্যাই বেশি । কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউসুফ আত-তাওয়িলের লিখিত 


“বুশের ক্রুসেড হামলার সাথে ধর্মীয় দূরত্ব” এবং সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর লিখিত “নব্য ক্রুসেড 
হামলার প্রকৃত তথ্য” নামক বই দু'টি দেখতে পারেন। 


দ্বিতীয় পর্ব 


এ হামলায় যারা আমেরিকাকে সহযোগিতা করেছে তাদের কাফির 
হওয়ার প্রমাণসমূহ। 
ভূমিকা 
আল্লাহ আমার প্রতি এবং আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকে আমৃত্যু 
ইসলাম ও তাওহীদের উপর অটল রাখুন!(আমীন) 
জেনে রাখুন! ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি হল দু'টি বিষয়, যেমনটা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ 
ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেছেন: 





১. এক আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, এর উপর 


উৎসাহিত করা, এর ভিত্তিতে পরস্পর বন্ধুত্ব করা এবং যে এটা বর্জন করে তাকে কাফির 


সাব্যস্ত করা। 


২. আল্লাহর ইবাদতে শিরক করতে নিষেধ করা, এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া, এর ভিত্তিতে 


শত্ৰুতা করা এবং যে এটা করে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা। 


তাই কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে ও তাদের কুফরী থেকে সম্পর্কমুক্ত 
হয়ে যাওয়া দ্বীনের মৌলিক নীতিসমূহ হতে একটি অন্যতম মূলনীতি । এটা ছাড়া ইসলাম 
কখনো শুদ্ধই হবে না। এটাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাত বা আদর্শ। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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€£ ৭) all 
অনুবাদ: “তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত 


কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা 








থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম । তিনি 


বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে 


আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই 
উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের 
প্রত্যাবর্তন ।”সুরা মুমতাহিনাহ:৪) 
এ কারণে জেনে রাখুন যে, কাফিরদের সাথে আমাদের মু'আমালার তিনটি অবস্থা: 


প্রথম অবস্থা: এমন মু'আমালা, যা কাফির বানিয়ে দেয় এবং ধর্ম থেকে বের করে দেয়। 
কতিপয় আহলে ইলম এই অবস্থাটির জন্য “তাওয়াল্লি” পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। 
সুতরাং যে কথা বা কাজের উপরই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তা কুফর ও রিদ্দাহ, তা এই 
প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, কাফিরদের ধর্মকে ভালবাসা, তাদের বিজয়কে ভালবাসা, 
এমনিভাবে আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি, তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন করা 


এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ-কর্ম। 


দ্বিতীয় অবস্থা: এমন মু'আমালা, যা কাফির বানিয়ে দেয় না, তবে হারাম। কতিপয় আহলে 
ইলম এই অবস্থাটির জন্য মুওয়ালাহ (৪১।৯) পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং যে 
কথা বা কাজের উপরই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তা হারাম; তবে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না, 


সেটা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর উদাহরণ হল: যেমন, তাদেরকে মজলিসের সভাপতি 








বানানো, তাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং তাদেরকে এতটুকু ভালবাসা, যা 


“তাওয়াল্লি'এর পর্যায়ে পৌঁছে না এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ-কর্ম। 


তৃতীয় অবস্থা: বৈধ মু'আমালা: এটা মুওয়ালাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হল এমন মু'আমালা, 
যা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ 
করা, তাদের মধ্য থেকে যারা হারবী নয়, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা, এ ধরনের কাফির 


আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজসমূহ। 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম কারাফী রহ. তার “আলফুরুক” 
কিতাবের ৩ নং খন্ডের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: 


“জেনে রাখুন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিম্মীদের সাথে সম্প্রীতি করতে নিষেধ 
করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে- 
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অনুবাদ: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। 


তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে 


আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে।”(সূরা মুমতাহিনাহ:১) 








এখানে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব (মুওয়ালাত) ও ভালবাসা স্থাপন করতে নিষেধ করে দিলেন। 


কিন্তু অন্য আয়াতে বলেছেন- 
19859 2১35৪ 01 28995 ০০ 4৬৯১৪ লও ডে জে ভি পি Coll ০৪ এ এট ও 
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অনুবাদ: “ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ 
থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ 
করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন ।” (সুরা মুমতাহিনাহ: ৮) 


তাই এ দু'টি বর্ণনার মাঝে সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক। আর বুঝতে হবে যে, যিম্মীদের প্রতি 
অনুগ্রহ করা কাম্য। তবে তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ।” অত:পর ইমাম 


কারাফী রহ. আরো বলেন: 


“সুক্ষ্ম পার্থক্যটি হল, যিম্মা চুক্তি আমাদের উপর তাদের জন্য কিছু হক আবশ্যক করে। কারণ 
তারা আমাদের নিরাপত্তা ও হেফাজতের মধ্যে আছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দ্বীনে 
ইসলামের যিম্মার মধ্যে আছে।.... এক পর্যায়ে তিনি বলেন: তাই আমাদের উপর আবশ্যক 
হল: প্রত্যেকটি কাজে তাদের প্রতি এতটুকু সদ্ব্যবহার করা, যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা 
যাবে না যে, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা বা কুফরের নিদর্শনগ্তলোর সম্মানবোধ 
আছে। যখন এ দুটির কোন একটিতে পৌঁছে যাবে, তখন তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং তা এই 


আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। 








একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে: 


যেমন, তারা আমাদের নিকট আগমন করলে তাদের জন্য আসন খালি করে দেওয়া, তাদের 
জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া, তাদেরকে এমন সম্মানজনক নামে ডাকা, যা আহুত ব্যক্তির উচু সম্মান 
বুঝায়, এ সবগুলোই হারাম । এমনিভাবে যখন তাদের সাথে আমাদের রাস্তায় দেখা হয়, আর 
তখন আমরা তাদের জন্য রাস্তার প্রশস্ত, বড় ও সমতল জায়গাটি ছেড়ে দিলাম আর 
নিজেদেরকে নিম্নমানের অসমতল ও অপ্রশস্ত জায়গায় নিয়ে গেলাম, যেমনটা মানুষ 
শাসকদেরকে দেখলে বা পুত্র পিতাকে দেখলে করে থাকে, এগুলো নিষিদ্ধ। কারণ এতে 
কুফরের নির্দশনাবলীকে সম্মান করা হয়, আর আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর দ্বীনের 
নিদর্শনাবলীকে অসম্মান করা হয়, তাঁর অনুসারীদেরকে অবমাননা করা হয়। 


এমনিভাবে কোন মুসলিম তাদের নিকট খাদেম বা শ্রমিক হতে পারবে না, যার ফলে তাকে 
আদেশ-নিষেধ করা হবে । তারপর একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: অপরদিক থেকে, তাদের 
সাথে যে আন্তরিক ভালবাসা ব্যতিত সদ্যবহারের আদেশ করা হয়েছে- যেমন তাদের 
দুর্বলদের প্রতি কোমল হওয়া, তাদের ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো, তাদের বন্ত্রহীনদেরকে 
পোষাক দেওয়া, তাদের সাথে নরম কথা বলা, এ সবগুলো বলা হয়েছে দয়া ও অনুগ্রহ 
হিসাবে, ভয় বা নত হওয়া হিসাবে নয়। তাদের কোন অনাচার দমন করার সামর্থ্য থাকা 
সত্ত্বেও প্রতিবেশি হিসাবে কষ্ট সহ্য করে নেওয়া হয়, তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে, ভয় বা 
সম্মান প্রদর্শন হিসাবে নয়। 








এমনিভাবে তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করা, যেন আল্লাহ তাদেরকে সফলদের অন্তর্ভুক্ত 


করেন এবং সকল বিষয়ে তাদের হিত কামনা করা, এজাতীয় যা কিছু আমরা তাদের সাথে 
করে থাকি, এগুলো তাদেরকে সম্মান করা আর নিজেদেরকে তুচ্ছ করা হিসাবে নয়। 
আমাদের মনে একথা উপস্থিত রাখতে হবে যে, তারা স্বভাবগতভাবেই আমাদের প্রতি 
বিদ্বেষী, আমাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তারা ক্ষমতাবান হলে আমাদেরকে সমূলে 
নিশ্চিহ্ন করে দিত, আমাদের রক্ত ও সম্পদের উপর আগ্রাসন চালাত এবং তারা আমাদের 
রব ও আমাদের মালিকের মারাত্মক অবাধ্য। এতদ্বসত্বেও আমরা তাদের সঙ্গে পূর্বেল্লেখিত 


মু'আমালা করি আমাদের রবের আদেশ পালনার্থে।” 


তিনি এই তিনটি অবস্থার মাঝে পার্থক্য লিখলেন। অন্যথায় বিষয়গুলো আমাদের নিকট 
সংশয়পূর্ণই ছিল। বিশেষ করে আমাদের কতিপয় আলেম নামধারী দাজ্জাল তৃতীয় অবস্থাটির 
দলিল দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়দ্বয়কে বৈধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই 
বক্রপন্থিদের পন্থা অনুসরণ করে, যারা মুতাশাবিহ কথাবার্তার অনুসরণ করে এবং তার 


মাধ্যমে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়। 


আসলে মুওয়ালাত (বন্ধুত্ব) ও মু'আদাত (শত্ৰুতা) এর মাসআলাসমূহের বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এটি 
নয়। এখানে আমাদের আলোচনা হল প্রথম অবস্থাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ থেকে 
একটি মাসআলা বর্ণনা করা। মাসআলাটি হল: তাওয়াল্লি, তথা আন্তরিক বন্ধুত্ব এবং 
মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করা। এটা হল শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল 








ওয়াহহাব রহ. যে সমস্ত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অষ্টম 


ভঙ্গকারী বিষয়। যেমন শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন: 


“অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। এর 
দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
(0) BLN) ৬] বি এ৯2 3 এ 01 8৮ এ 5 ৮9০ ০৪ 
অনুবাদ: “তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 
জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা মায়িদা:৫১) 


তাই যখন আপনি জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহর শত্রু আমেরিকা ও তার অন্যান্য কাফির ও 
মুনাফিক বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত এই কুফরী ক্রুসেড হামলাটির লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও 
মুসলিমগণ, তখন আপনি এ কথাও জানুন যে, এই যুদ্ধে তাদেরকে কোন ধরনের সহযোগিতা 
দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বা অন্য যেকোন মাধ্যমে হোক, তা কুফর ও ধর্মত্যাগ। আল্লাহ আমাদেরকে 


এ থেকে রক্ষা করুন!”(আল্লাহুম্মা আমীন) 
এ মাসআলার উপর দলিল-প্রমাণ অনেক: আমি দলিলগুলোকে 
আটটি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছি: 








_ প্রথম পরিচ্ছেদ: ইজমা থেকে দলিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ থেকে দলিল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কিয়াস থেকে দলিল। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইতিহাস থেকে দলিল। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ: আহলে ইলমের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ: নজদী দীওয়াতের ইমামদের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ: 





ইজমা থেকে দলিল 
আমি সর্বপ্রথম এ দলিলটি উল্লেখ করেছি, যাতে কেউ এই ধারণা না করে যে, এ মাসআলাটি 





'মুজতাহাদ ফিহ' তথা গবেষণাগত, যাতে আহলে ইলমদের ইখতিলাফ আছে। আরেকটি 
বিষয়ও জেনে রাখা ভাল যে, ইজমা হয় কেবল কুরআন-সুন্নাহর দলিলের উপর। 





তাই আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি যে, সমস্ত উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, 
যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন বা সহযোগিতা করে, সে কাফির, 
মুরতাদ। এই ইজমাটিকে সুপ্রমাণিত করা যায় দুই পদ্ধতিতে: 


প্রথম পদ্ধতি: এ মাসআলায় বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা। এটা 
সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী, 
হানাবিলা, যাহিরিয়্যাহ ও অন্যান্য মুজতাহিদগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। সাথে সাথে 
পরবর্তীকালের ও আধুনিক কালের উলামাদের ফাতওয়াও যোগ করেছি। 


দ্বিতীয় পদ্ধতি: বিভিন্ন কিতাবের যে সমস্ত বিবরণ এই মাসআলায় উলামায়ে কেরামের ইজমার 


কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলো উল্লেখ করা। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল: 


১. আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. “আলমুহাল্লা" নামক কিতাবে (খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা নং-১৩৮) বলেন: 
বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী- ৫ 44$ 2৫5 15% ৩০) “তোমাদের মধ্যে যে 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ৷” এটি প্রকাশ্যভাবে এ কথাই বুঝায় যে, 
এমন ব্যক্তি কাফির এবং কাফিরদের দলভুক্ত। এটি এমন সত্য বিষয়, যার ব্যাপারে দু'জন 


মুসলমানও মতবিরোধ করতে পারে না। 





২. শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. 


(“আদদুরার”এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং- ৩২৬) কাফিরদের সাথে শত্রুতা এবং তাদের থেকে 


সম্পর্কমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার পর বলেন: 


তাহলে যে তাদেরকে সাহায্য করবে বা মুসলমানদের দেশে তাদেরকে টেনে নিয়ে আসবে, 
তাদের গুণ-কীর্তন গাইবে, ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিবে, 
তাদের দেশ, তাদের বাসস্থান ও তাদের নেতৃত্বকে পছন্দ করবে এবং তাদের বিজয়কে 


ভালবাসবে... এ সবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পরিস্কার ধর্মত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
€০ এ) Cali ০5 BAY) ৩৪ 3২৩ 4৬০ ১৬৯ এ 0৩ ১৪৪ ০০ 
অনুবাদ: “যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”(সূরা মায়েদা:৫) 


৩. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ রহ. (“আদ-দুরার”এর খন্ড নং-১৫, পৃষ্ঠা নং-৪৭৯) বলেন: 
“তাওয়াল্লি হল, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের প্রশংসা করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে 
সাহায্-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে এমনভাবে উঠাবসা করা যে, তাদের থেকে 


প্রকাশ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় না, এ সবগুলোই রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ। তাদের উপর মুরতাদদের 


বিধান কার্যকর করতে হবে। যেমনটা কিতাব-সুমাহ এবং অনুসরণীয় উম্মাহর ইজমা দ্বারা 
সুপ্রমাণিত। 








৪. শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. (তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থের খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা ন₹-২৭৪ এ) বলেন, 


ইসলামের সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন করবে বা যেকোন ধরনের সাহায্য করবে, সে তাদের মতই 
কাফির। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন- 
25539 ০০ ০৪ PUL ৩ লও ৬০০এও এল 19 3 gil উস ক ও 
(০1 5০) 0৯151 281 এ 3 ও 01 265 ৪ 
অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”(মায়িদা:৫১) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: 





কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল 
আল্লাহর কিতাবের অনেক আয়াত এ বিষয়টি প্রমাণ করে। নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি: 





প্রথম দলিল: 
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন- 








285 ০198 ০০৩ ০০৪ 293 ৮৩ FUG ৬০০ 2০ ৬ ২ এ সেখ ৪৪ 


(০1০) (এ 2) এ উ এ 01 দত এ 


অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না । তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।” মোয়িদা:৫১) 
যারা কাফিরদেরকে সাহায্য করে, এ আয়াত তিনভাবে তাদের কুফরী প্রমাণ করে: 


প্রথমত: আল্লাহর বাণী- ০০ 419 2$:- “তারা একে অপরের বন্ধু” আল্লাহ তা'আলা 
কাফিরদের একজনকে আরেকজনের বন্ধু সাব্যস্ত করেছেন আর মুসলিমদের থেকে তাদের 
বন্ধুত্ব ছিন্ন করেছেন। তাই এটা প্রমাণ করে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা আল্লাহ 
তা"আলার- ০৬০ (তাদের কতক) কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে এই বিশেষণটি তাদেরকেও 


যুক্ত করবে। 


ইবনে জারির রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২৭৭ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার 
বাণী- ০৬ ঠ219 24:০৯ “তারা একে অপরের বন্ধু” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে কতক ইয়াহুদী কতক ইয়াহুদীদের আনসার বা সহযোগী এবং তারা সকলে এক 


হাতের মত। এমনিভাবে খৃষ্টানরাও যারা তাদের ধর্ম ও আদর্শের বিরোধী, তাদের বিরুদ্ধে 


একে অন্যের আনসার বা সহযোগী । 








এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে জানাচ্ছেন যে, কাফিররা যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব 
করে, তাহলে তাদের ধর্ম ও আদর্শের বিরোধিতাকারী মুমিনদের বিরুদ্ধেই বন্ধুত্ব করে। 


যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বন্ধুত্ব করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ 
করলেন, তোমরাও একে অপরের বন্ধ হয়ে যাও এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে এক 
ময়দানে যুদ্ধকারী হয়ে যাও, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এক ময়দানে যুদ্ধকারী হয়ে 
গেছে। তারা একে অপরের বন্ধু। কারণ, কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে তো 
ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং তাদের সাথে 


বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করে দিল।” 


দ্বিতীয়ত : আল্লাহর বাণী- ₹$৯ 4:4১ ৯819৫ ৩০ “তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 


করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ।” এর অর্থ হল, তাদের মত কাফির হবে। 


ইবনে জারির রহ. ( তাঁর তাফসীরে তাবারীর ৬/২৭৭ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
এ 598 24৩ 2419 ৬০০ এর অর্থ হল, যে মুল্মিনদের ব্যতিত ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে 
বন্ধুত্ব করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। তিনি বলেন: যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, সে তাদের দ্বীন ও আদর্শভুক্ত। কারণ কেউ 
কারো সাথে বন্ধুত্ব করলে সে অবশ্যই তার দ্বীন ও মতের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকে। আর যখন সে 
তার প্রতি এবং তার দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট হল, তখন তো সে তার বিরোধীদের শত্রু হয়ে গেল, 


তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং তার হুকুমও তার বন্ধুর হুকুমের অনুরূপ হয়ে গেল। 








শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ (“আদদুরার” খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১২৭ এ) 
উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেন: এখানে আল্লাহ মুমিনদেরকে নিষেধ করে দিলেন, ইয়াহুদী- 


নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে এবং জানালেন যে, মুর্মিনদের মধ্য থেকে যারা তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তাদের মতই। 
তৃতীয়ত: আল্লাহর বাণী- ০১ 58 ৫৯ ১ | “নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদেরকে পথ 
প্রদর্শন করেন না।” এখানে জুলুম বলতে ‘বড় জুলুম” উদ্দেশ্য, যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র 
বলেছেন- 

(০৫:50) Call ah Osos 

অর্থাৎ “আর কাফিররাই হলো প্রকৃত যালেম” (সূরা বাকারাহ:২৫৪) 

এই আয়াতের শুরুর অংশ এবং পরের আয়াতটি এটাই বুঝায় ৷ যা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
দলিলে আসবে। এছাড়াও দলিল হিসাবে আছে পূর্বোল্লেখিত ইজমা 
ইবনে জারির রহ. (৬/২৭৮) বলেন: এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল: আল্লাহ 


তা'আলা এমন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন না, যে উল্লেখিত স্থানে বন্ধুত্ব করে এবং 


ইয়াহুদী-নাসারারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে শত্রুতা করা সত্বেও তাদের সাথে 


বন্ধুত্ব করে এবং তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে যায়। কারণ, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 


করে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। 








ইবনে জারির রহ. (তাঁর তাফসীরের (৬/২৭৬) এই আয়াতের ব্যাপারেই আরো বলেন: এ 


ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক কথা হল, আল্লাহ তা'আলা সকল মু'মিনদেরকে নিষেধ 
করেছেন, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে সাহায্যকারী ও মিত্র না বানাতে এবং 
জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে বন্ধু, 
সাহায্যকারী ও মিত্ররূপে গ্রহণ করে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বিরোধী দলে 
অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরই একজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার থেকে সম্পকমুক্ত। 


দ্বিতীয় দলিল: 
আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই বলেছেন- 
লে 0 | ০ 8593 845 0৮৪০ 4958 2 ০৬০০ ০০০৪ ০৩৪ 2 Cn) 5৪ 
(oY 5০) ০৮১৪ ৮ ob 13৬৭ ও ৮৮ 1১০৪ 5০ ০2 ৩৭ ও Cle 
অনুবাদ: “বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে 
তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন 
দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ 


করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের 


জন্যে অনুতপ্ত হবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫২) 








আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে এ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করলেন, 
যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তথা মুনাফিক, যাদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যেমনটা 
তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। 


ইবনে কাসীর রহ. (২/৬৯ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- 298 ৬৪ ৩১21 555 
“বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন” অর্থাৎ যাদের অন্তরে 
সন্দেহ, সংশয় ও কপটতা আছে। £$3 ০4 “দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে ।” 
অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সাথে ভালবাসা করার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। 9198 
824১ ৯৮ ৩) ৬৪৫ “তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় 
পতিত হই।” অর্থাৎ তারা তাদের এই ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা করে যে, তারা 
আশঙ্কা করে, হয়ত কাফিররা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, তখন এই বন্ধুত্বের 
কারণে ইয়াহুদী নাসারাদের সাথে তাদের হাত থাকবে । ফলে এটা তাদেরকে উপকৃত করবে । 
তৃতীয় দলিল: 
পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই আল্লাহ তা'আলা আবার বলেছেন- 
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(5৭ 5৭) GME & এ ০১৯ OB gil 0৯3 
অনুবাদ: “মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, 
আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ে আছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ 
এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে । 
তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে । তারা আল্লাহর 
পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর 
অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো 
যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং 
তারাই বিজয়ী।”(সুরা মায়িদাহ: ৫৩-৫৬) 
এ সকল আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, ইয়াহুদী-নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার প্রেক্ষাপটে এবং 
যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের ধর্মত্যাগের কথাও বিবৃত হয়েছে এতে। তা 
কয়েকভাবে- 
এক. আল্লাহর বাণী- ৫৫ 48 2 ৬৯ এন 19 এত ঠা এ জা Uk 


“মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা 








তোমাদের সাথে আছি?”- অর্থাৎ তারা এক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। আর কাফিরদের সঙ্গে তাদের 


বন্ধুত্ব করার কাজটিই তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার দলিল। 


ইবনে জারির রহ. (৬/২৮১ এ) বলেন: মুমিনগণ তাদের ব্যাপারে এবং তাদের নিফাকী, 
মিথ্যাচারিতা ও আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা কসমের কারণে আশ্চর্য হয়ে বলে: এরাই কি 
আমাদের নিকট এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিল, তারা আমাদের সাথে আছে, অথচ 


তারা আমাদের নিকট যে কসম করেছিল, তাতে মিথ্যাবাদী ছিল। 


দুই. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বকারী এ সকল লোকদের ব্যাপারে বলেন: ৬১৯ 
21৮1 “তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে”- অর্থাৎ যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব 


করেছে। আর ০০ 4৯২ তথা কৃতকর্ম বিনষ্ট হওয়া কেবল কুফরের মাধ্যমেই হয়। যেমন: 
১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
১০ 5 La 8 ১১৯ ০১ 1০ ২৬৯ 5A এও আও 195 এও 
€15$ 48১০১) 
অনুবাদ: “বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, 


তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত ।” 


(সূরা আ'রাফ:১৪৭) 


২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 








০9551 ৬৬৯৯ Ag ১৫০ pall ৮০ ০৯৯০ এ ০৪9১ Of ৪০৬ ০৩ 5 


ENV কেও) ০9৩ AA ১৩) 


অনুবাদ: “মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই 
নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে 


বসবাস করবে।”(সূরা আনফাল:১৭) 

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 

€০ 2০৭) ০৪ ১৯৯ এ ০০৪৩ ১৪৪ ০০ 
অনুবাদ: “যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫) 
৪. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 

(০:১1) ৮৯০৭ ০৭ 543 এ ০৮৪৯৪ ESS ৩এ 
অনুবাদ: “যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি 

ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।” (সূরা যুমার:৬৫) 

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. আস-সারিমুল মাসলুলে (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-২১৪) 
বলেন: কুফর ব্যতিত কোন কিছুর মাধ্যমে আমল বিনষ্ট হয় না। কারণ যে ঈমানের উপর 








মারা যায়, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকলে তা থেকে 


বের হবেই। আর সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেলে তো কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করত না। 


আরেকটি কারণ হল, যেহেতু আমলকে নষ্ট করে কেবল তার পরিপন্থি কোন বিষয়ই । আর 
পরিপূর্ণভাবে আমলের পরিপন্থী বিষয় কেবল কুফরই। এটি আহলুস সুন্নাহর একটি প্রসিদ্ধ 
মূলনীতি ৷ 
তিন. আল্লাহ তা'আলার বাণী- (০% :5২৭৷) ০১।৯ 1,54::০6 “ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
আছে।” আর কর্মফল বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে যে খাসারাত তথা ব্যর্থতা বা ক্ষতি হয়, তা 
দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই হয়, আল্লাহর পানাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
4453 ASG | od MALE ELS 45৪ HG hg ৬৪ 493 ০৪ ia এ ০৩ 
EY NV 25৬) 05 od Ah ১ এ 
অনুবাদ: “তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই 
হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে ।”/সূরা বাকারাহ:২১৭) 


চার. আল্লাহ তা'আলার বাণী- 4৯১ 2 ৪ %:% ৪০ “তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন 
থেকে ফিরে দাঁড়াবে” এ আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝে আসে যে, এখানে 


মূলত: কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারেই আয়াতটি। 








শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. তার মাজমুউল ফাতাওয়ায় (খন্ড নং-১৮, পৃষ্ঠা নং- 
৩০০ এ) বলেন: “তাই যখনই কোন দল ইসলাম থেকে ফিরে যায়, অমনি আল্লাহ আরেকটি 


দলকে নিয়ে আসেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারা তার পথে জিহাদ করে। আর 
তারাই হল কিয়ামত অবধি চলমান “তায়িফায়ে মানসূরাহ”।” এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ 
তা'আলা এটা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করার প্রেক্ষাপটে নাযিল করেছেন। তাই 
বলেছেন- 

2০৭৩৪ ০৩ ০০ ঠা কে PULL ৬০০৩ অর 1৩৯০ উ ডিন ও কও 
০১১১০ ০০০2 ৪298 ৪ (এ 55 61 ০৭) এ Sl oN Aly 25 2৪ 
৮০ Apa ৯১০০ 85 Al ও Ely লও 0 nl ০০০৪ 8593 0845 0 ৮ 0959 ৪৪ 

{oY ০4) ০১০২৩ 7৫৪) ৪৪ 9১5 

অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে 
আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, 

পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ 


তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা 


স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫১-৫২) 








অবশেষে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন- 


Aion ESS 2৬8 এ লেডি 5০ AS ০৪ ls Bg ৩০ ওই 0 কও 
{et এ) 


অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে ।” 
(সূরা মায়িদাহ:৫৪) 
তাই ইয়াহুদী-নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, রিদ্দাহর আয়াতের 
মধ্যেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর আমরা সকলেই জানি যে, এটা সকল যুগের 
উম্মতকেই শামিল করবে । অর্থাৎ যখন কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করলেন এবং 
বলে দিলেন যে, সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা 
তাদেরই মধ্য থেকে হবে, তখন এটাও বলে দিলেন যে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং 


দ্বীনে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 


বরং আল্লাহ তা'আলা তখনই এমন একটি দলকে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি 


ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে । ফলে তারা মুমিনদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে, 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, এক্ষেত্রে কোন 








নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না। যেমন আল্লাহ শুরুতেই কুফর অবলম্বন করার প্রসঙ্গে 


বলেছেন- 
(৭ 59) ১১৩ 19 0৬ ও এও ও 5১9৯ Gs ১8 ob 
অনুবাদ: “অতএব, যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় 
নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।”(সুরা আন'আম:৮৯) 


তাই এ সকল লোক, যারা ইসলামে প্রবেশই করেনি আর ওই সকল লোক, যারা ইসলামে 
প্রবেশ করার পর বের হয়ে গেছে, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং 
আল্লাহ এমন দলকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামত অবধি আল্লাহর দ্বীনকে 


সাহায্য করবে। 
পাঁচ. আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতে বন্ধুত্বকে সীমাবদ্ধ করে বলার কারণে যেটা বুঝে আসে- 
09593 AAG এড] 9593 Ball ০9৯৬) 0 ial 013 4৬533 এ 29 Ud) 
6০ ০) 


অনুবাদ: “(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুপমিনবৃন্দ-যারা 
নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র ।” (সুরা মায়িদাহ:৫৫) 


ছয়. আল্লাহর বাণী- 








(০৭ 4০4) 0848] Ah এ ০১৯ OB (সিন (এও 4৬553 dl 09 ০৩ 


অনুবাদ: “আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই 
আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী ।” অর্থাৎ যে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে শয়তানের 
দলভুক্ত ।”(সুরা মায়িদাহ:৫৬) 
১০৬৪৭ ০১৯ ৫1 স 09] ০১৯ এও এ 3 ALG ০৬৪০] 9০ ১৯০৭ 
€1৭ Al) ০৪১এএএ। 
অনুবাদ: “শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে 
দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা মুজাদীলাহ:১৯) 
চতুর্থ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 
25 ০৭ এ 193 Cx) ০5 ০9135১28558 চে 19 উ ওত চে ৪ ও 
(eV 5০০) ৬৪০০ ৪ ৩1 01903 গড 33 
অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 


খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় 


কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।” (সূরা মায়িদাহ:৫৭) 








এ আয়াতটিও পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপটেই। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো যেটা বুঝিয়েছে তথা 


যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ও তাদেরকে সাহায্য করে তারা মুরতাদ হয়ে যাবে-এটাকে 


আরো শক্তিশালী করেছে। 


শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ (“আদদুরার” এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা 
নং-২৮৮) বলেন: তাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে চিন্তা করুন- ০১১৪৯ 23৫ ৩] এ| 19819 
“তোমরা প্রকৃত মু'মিন হলে আল্লাহকেই ভয় কর।” কেননা এই হরফটি (অর্থাৎ ৭১৮] ০1) 
দাবি করে, যখন জাওয়াব পাওয়া যাবে না, তখন শর্তটিও পাওয়া যাবে না। এর অর্থ হল, যে 


তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের-ই দলভুক্ত ৷ 


পঞ্চম দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 
J) sek ০৪ এ ০5 ০8 এনএ 08 ০০৩ ৬৪০$এ। ০৩১ ০০ ৪৩ Cail) ০৬০৬৭ SE ২ 


8৫ 
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(YA dlr dl) | এ ও এ এ 49১9 BEE এছ 0 


অনুবাদ: “মু’মিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 


তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে 


হবে।”(সুরা আলে ইমরান:২৮) 








এ আয়াত প্রমাণ করে, যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারা কাফির। কারণ যারা এটা 


করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন: £১ ৬৪ এ ০০ ০4 “যারা এরূপ করবে আল্লাহর 


সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না।” 
ইবনে জারির রহ. (৩/২২৮ এ) বলেন: 


এর অর্থ হল: হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদেরকে এমন সাহায্যকারী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না যে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তাদেরকে সমর্থন করবে, মুসলমানদের গোপন বিষয়াবলী তাদেরকে বলে দিবে। আর যে 
এমনটা করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সে আল্লাহ থেকে সম্পকমুক্ত 
এবং আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। কারণ সে নিজের দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং 
কুফরের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে। তবে যদি তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন কাজ 
করো, তা এর ব্যতিক্রম । অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের ক্ষমতাধীন থাক, ফলে তাদের 
থেকে আশঙ্কা কর, এ কারণে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর, কিন্তু অন্তরে শক্রতাই 
লুকিয়ে রাখ, তাছাড়া তারা যে কুফরের উপর আছে, তাতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ না কর 
বা কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন কাজের মাধ্যমে তাদেরকে সাহয্য না করো, তাহলে কোন 


সমস্যা নেই। 


ষষ্ঠ দলিল: 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 








05১ ০০ FUG CAE 035 CA ENYA ৯০০) চল 0৬ aed Ol ও এ 


(1৭ পে) শেলী এ চলা 08 Ball hie ৩৬ ৬৭ 
অনুবাদ: “সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 
নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই 
জন্য ।”(সূরা নিসা: ১৩৮-১৩৯) 


মু’মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাকে আল্লাহ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য 
বললেন। এটা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের মত- 

{er Ball) ০ 85 উনি ও) ৮৯ ৩১১৪৪ নিত ৩৬১০৪ ৩০০৪ pss od এ ০৪ 
অনুবাদ: “বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে 
তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন 

দুর্ঘটনায় পতিত হই।”(সুরা মায়িদাহ:৫২) 

যেটার ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিলে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। 


ইবনে জারির রহ. (৩/৩২৯ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলছেন: হে মুহাম্মাদ! 
এ সকল মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা কাফির ও ধর্মদ্রোহীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করে, অর্থাৎ মুর্মিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে সাহায্যকারী ও ঘনিষ্ঠজন বানায়। 








১০০] ০১২০ ০১৪৪1 “তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে?” আল্লাহ তা'আলা বলছেন: তারা 


কি ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের নিকট সম্মান 


অন্বেষণ করছে? ০৯ এ ৪). ৩৪ “অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য ।” 


আল্লাহ তা'আলা বলছেন: যারা মর্যাদা লাভের আশায় কাফিরদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই 
লাঞ্চিত ও নত হবে। তাই কেন তারা মু'মিনদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না, সম্মান, ক্ষমতা 
ও বিজয় আল্লাহর নিকটই অন্বেষণ করে না, সকল ক্ষমতা ও সম্মান যার হাতে, যিনি কাউকে 
চাইলে সম্মানিত করেন আর কাউকে চাইলে লাঞ্চিত করেন? 


এ আয়াতের মতই নিচের আয়াতটি ও- 
সপ্তম দলিল 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 

2৬০ ০৯৩১ ৪৯১৯ এএ লা 9৯1 9515386 Coll ৪7৩১8 ০:58 ০ এ এ! ও লা 
€11 2১০০) CSET 0 ফি 3 2804 ৪5৬ 03 15 Sl KS ৬৮3 ১3 
অনুবাদ: “আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির 

ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ 
থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর 


যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা 


সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ।”(সুরা হাশর:১১) 








এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা- “সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত 


রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব”- এর আলোচনার মতই এবং ১০০ 5% ৪ (৯31 555 


১295 8৯০8 9 এ 99198 ৯৬৯৪ 95254 এর আলোচনার মতই। 


শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. (“আদদুরার” এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৩৮ এ) বলেন: 
যে গোপনে মুশরিকদের সঙ্গে ওয়াদা করে যে, তাদের সাথে যোগ দিবে, তাদেরকে সাহায্য 
করবে এবং মুনাফিকী ও কুফরীর কারণে তাদেরকে নির্বাসিত করা হলে, সেও তাদের সঙ্গে 
বেরিয়ে যাবে, যদি সে-ই কাফির হয়ে যায়, তাহলে যে প্রকাশ্যে সত্য সত্যই তাদের প্রতি 
এরূপ বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তার কুফরী আরো কতটা স্পষ্ট?! 

অষ্টম দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 

198531৬০০০৪ DS Hiya OF ০০৪৪3 3535 OL ৮০ 0541 ৪৪ On OH Coil) Cod 
(V৭ ১4) ০988 195 La ০০৪ ১৪০৪ A oF OME 195 (VA 5) ০১৪৪ 
lial) ০9 Bele | 2৯০ 0 ৮ afd ১ 5০০৪ 9585 চে ০85 Mla আত ৬৩ 
O89 PLA ASS 5 এ] 0003 লও এও 392 এ ও (A ৪৯০) ০৩০৪ ৯ 


(1 54০4) 0৬৮৭৪ 78138 


অনুবাদ: “বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে 


অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। 








তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই 


মন্দ ছিল। আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 
জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন 
এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ 
বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু 
তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার ৷”(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১) 

এ আয়াতগুলো যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের কুফরী প্রমাণ করে কয়েকভাবে- 

এক. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাকে এ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন, 

যারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কুফুরী করেছিল এবং যারা দাউদ ও ঈসা ইবনে 

মারইয়ামের যবানীতে অভিশপ্ত হয়েছিল। 

দুই. আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন: ০১ ৪১ ০41 ৪9 “তারা চিরকাল আযাবে 

থাকবে ।”-এটা তো কাফিরদের আযাবেরই বৈশিষ্ট্য। 

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ (৮/১২৮) বলেন: আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করলেন যে, শুধু 

কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বই আল্লাহর ক্রোধ সৃষ্টিকারী এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। 


যদিও ভয়ে করুক না কেন। তবে সকল শর্তসহ “মুকরাহ' (বলপ্রয়োগকৃত) সাব্যস্ত হলে ভিন্ন 


কথা। 








তিন. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 


shal 5 LS 6০৩ BUG 5 5 এ 29 এও লেখাও এও 0০ 195 ৬৪ 
অনুবাদ: “যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।” 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (মাজমুউল ফাতাওয়া (খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-১৭) 
বলেন: আল্লাহ তা'আলা একটি শর্তমূলক বাক্য উল্লেখ করেছেন, যা দাবি করে, যখনই শর্তটি 
পাওয়া যাবে, তখনই শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যাবে। আর যখন শর্তটি পাওয়া যাবে না, তখন 
শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন: 23 এও 05৯ 5 3; 
£45] 245১২ 5 এ! 038 ৮5 “যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে 
অনেকেই দুরাচার ৷” 

তাই এটা প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত ঈমান তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার পরিপন্থি এবং 


বিরোধী । একই অন্তরের মধ্যে ঈমান এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা পাওয়া যেতে পারে 


না। 


শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ (“আদদুরার” ৮/১২৯) বলেন: আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ 
করলেন যে, কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর কুরআনের প্রতি ঈমান 








আনার বিরোধী ও পরিপন্থি। তারপর আল্লাহ তা'আলা এর কারণ জানালেন যে, তাদের 


অধিকাংশই পাপাচারী ছিল। 


কে মুসিবতে পড়ার ভয়ে করেছিল? তা উল্লেখ করেননি, এ ধরনের কোন পার্থক্য আল্লাহ 
করলেন না। এমনিভাবে এ সকল মুরতাদদের অধিকাংশের অবস্থাই এমন যে, তারা 
ধর্মত্যাগের পূর্বেও পাপাচারী ছিল। তাই এটাই তাদেরকে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং দ্বীন 


থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই। 


নবম দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 


(৫৮:03) 585 353 ০০১৯ ও মি ০৪ ১9৮৮ J) ৩০০ HL ১8০19১8 Cody 
অনুবাদ: “আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না 
কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।” 
(সূরা আনফাল:৭৩) 

এ আয়াত কয়েকভাবে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বকারীদের কুফরী বুঝায়। যথা: 


এক. আল্লাহর বাণী- ০০১ 0) ০%; 158 ৬৯9 “আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক 


সহযোগী, বন্ধু। সুতরাং যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে আল্লাহর এই কথার অন্তর্ভুক্ত- 








৬০০ (তাদের কতক')। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-নাসারাদের ব্যাপারে বলেছেন: 


০০০ ০৪19 ০৫০ যা পূর্বে ১ নং দলিলে আলোচিত হয়েছে। 


দুই. আল্লাহর বাণী- 5৮৫ 9 ০১ ওই 4% ৫3 59৯ 31তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না 
কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে ।” আর ফেনা 
কুরআনে কয়েকটি অর্থে আসে, তার মধ্যে একটি হল শিরক ও কুফর ৷ যেমন আল্লাহর বাণী- 
২95 054 3 ০৫৯ ৪৯ ৯9 “তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না ফেৎনা নির্মূল হয়৷” 
আল্লাহর বাণী- এুী। ০5 ঠা 2? “আর ফেৎনা তো হত্যার চেয়েও গুরুতর ৷” 

আল্লাহর বাণী- 43 24৯০ ৩) ৯১ ৩০ 95034 ০৯১ ১১১৪ “সুতরাং যারা তার আদেশের 
বিরুদ্ধারণ করে, তাদের ভয় করা উচিত, না জানি তাদের উপর কোন ফেতনা আপতিত হয় 
অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।” 


এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 


ইবনে কাসীর রহ. বলেন: আল্লাহর বাণী- ১১৫ 5445 ০2 এ 4% ৩ ১9৯8 ১1 “তোমরা 
যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গী-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ 


হবে ।”এর অর্থ হল, অর্থাৎ যদি তোমরা মুশরিকদেরকে বর্জন না করো আর মুমিনদের সাথে 


বন্ধুত্ব না করো, তাহলে মানুষের মাঝে ফেতনা দেখা দিবে। আর ফেৎনা হল, দ্বীনের বিষয় 








অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং যু'মিন-কাফির মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। ফলে মানুষের মাঝে ব্যাপক 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। 
শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ ('আদদুরার' খন্ড নং- 


৮, পৃষ্ঠা নং ৩২৪-৩২৬) বলেন: তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা করার ব্যাপারে কুরআনে 
যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও মারাত্মক ধমকি এসেছে, তা একথারই উপর প্রমাণ বহন করে যে, 
করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে ক্রোধান্বিত করা এবং তাদের সমালোচনা 
করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা ব্যতিত কিছুতেই ঈমান সুদৃঢ় হয় না এবং স্থির 


থাকে না। 


আল্লাহ তা'আলা এটা বলেছিলেন, যখন মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন 
করে দেওয়া হয়েছিল। আর তখন তিনি জানিয়ে দেন যে, কাফিররা একে অপরের বন্ধু ৷ 
আল্লাহ বলেন: 2৮৫ ১০৪; ০১১ ই ১% 955 ১৯০ ১1 “তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, 
তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে ।” ফেতনা হল 
শিরক। আর ফাসাদে কাবির বা মহা বিপর্যয় হল, তাওহীদ ও ইসলামের আকিদা নষ্ট হয়ে 


যাওয়া এবং আল্লাহ যে সমস্ত বিধান ও পদ্ধতি দিয়েছেন তা মুছে যাওয়া। 


দশম দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 








০১০০০) ০১৭ 1808 28৬51 ৮০ 29২813860৯০ 19858 01 19৭ এ গড 


(Ne dled) ০১১০এ। ৬ AS 3০ আআ চে € 1 হ৭ 
অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে 
পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ তোমাদের 


সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।”(সূরা আলে ইমরান: ১৪৯-১৫০) 


শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ ('আদদুরার' ৮/১২৪) বলেন: আল্লাহ তা'আলা 
জানিয়ে দিলেন যে, মুমিনগণ যদি কাফিরদের কথা মানে, তাহলে তারা অবশ্যই 
মু'মিনদেরকে তাদের ইসলাম থেকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । কারণ তারা কুফর 
ব্যতিত কিছুতেই তাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো জানালেন যে, তারা 


যদি এটা করে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। 


আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মানা বা তাদের আনুগত্য করার কোন সুযোগই দিলেন না, 
কারণ তাদের থেকে আশঙ্কা আছে। আর এটাই বাস্তবতা । কারণ কেউ তাদের সাথে সহমত 
পোষণ করলে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্বস্ত হবে না, যতক্ষণ না সে তাদের ব্যাপারে এ সাক্ষ্য 


দেয় যে, তারা হকের উপর আছে আর মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং 


সম্পর্ক ছিন্ন করে। 








তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন: €1০* :০1১৭০০) > 25 383 ৫4১০ এ॥ ০ “বরং 


আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।” আল্লাহ তা'আলা 
জানালেন যে, তিনিই মুমিনদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ৷ 
তাই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাঁর কথা মানাই যথেষ্ট, কাফিরদের কথা মানার কোন 
প্রয়োজন নেই। 

একাদশ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 

8) ৮ ০3 A UF ০০৪০] একী 95 5 এ ০2 AES le ও) ১ এ 
8) 28331 BBG এও Hh ০৩ ob ahi এ 09 51985 OF 1 8 এর) (ve 
€ 
অনুবাদ: “নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের 
জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, 
তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন 


ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন ।” 
(সূরা মুহাম্মাদ:২৫-২৬) 


এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণ বর্ণনা করলেন যে, তারা কাফিরদের উদ্দেশ্যে 


বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে: আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের 








কথা মানবো। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছু বিষয়ে তাদেরকে মানার, সকল 


বিষয়ে মানার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, এতদ্বসত্েও এটা তাদের পক্ষ থেকে রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ 
হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। 

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. ('আদদুরার’ ৮/১৩৬) বলেন: যে 
আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারী মুশরিকদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে আনুগত্য করার 
প্রতিশ্রুতি দেয়, সে-ই যদি কাফির হয়- যদিও যা ওয়াদা করেছে, তা এখনো করেনি- তাহলে 
যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারী মুশরিকদের সহমতাবলম্বী হয়ে যায়, তাদের কি 
অবস্থা হবে?! 


দ্বাদশ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 


FLL LSE ০৪১৬ ০৯৭ ও৪ 0908 139% তেও এ 0৯7 ob 93৬ এন Cyl 


EV ৮) ৬৮৬ ০৩ ০৩৪এএ। 25 01 ০৬৪০ 


অনুবাদ: “যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির 


পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।”(সূরা নিসা:৭৬) 








আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, যারা কাফির, তারাই তাগুতের পথে যুদ্ধ করে 


এবং তারা হল শয়তানের বন্ধু। যারা তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে, তারা এ সকল 


বৈশিষ্ট্যসহই তাদের সঙ্গী হবে। 


আর যুদ্ধ হাত, যবান, সম্পদ এবং আরো যেগুলোর দ্বারা সাহায্য করা যায়, সবগুলো দ্বারাই 
হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করো, তোমাদের সম্পদ দিয়ে, জীবন দিয়ে এবং যবান দিয়ে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিন শ্রেণীর 
লোককে জান্নাতে প্রবেশ করান: ১. তার কারিগরকে, যে তা গড়ার ক্ষেত্রে কল্যাণের নিয়ত 


করেছে। ২. তার নিক্ষেপকারীকে এবং ৩. তা প্রদানকারীকে। 
সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করল যে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধ তাদেরকে সাহায্য করবে, 
যেকোন ধরনের সাহায্য হোক, তারা শয়তানের বন্ধুদের মধ্য থেকে। 


ত্রয়োদশ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 


লে 2 


(1৬০ idle) 089 ০০ 08 0 এও কত 84৪ আজ BEET তখ। SG ৮9০ OG 








অনুবাদ: “আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের 
নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে 


লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।”(সুরা আ'রাফ:১৭৫) 


ইবনে জারির রহ. তার নিজ সনদে বর্ণনা করেন, (তাফসীরে তাবারী ৯/১২৩): হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন মুসা আলাইহিস সালাম ও 
তাঁর সঙ্গীগণ দাপটশালী সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন, তখন তার (অর্থাৎ বালআম বাউরার) 
নিকট তার চাচারা ও তার কওমের লোকেরা আগমন করল। তারা বলল: মূসা তো একজন 
লৌহমানব। তাঁর সাথে আছে অনেক সৈন্য-সামন্ত। সে যদি আমাদের উপর বিজয়ী হয়, তবে 
তো আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে । তাই তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করো, যেন আল্লাহ 


মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে ফিরিয়ে দেন। 


সে বলল: আমি যদি মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহর নিকট দু'আ করি, 
তাহলে আমার দুনিয়াআখিরাত উভয়টা যাবে। কিন্তু তারা বারংবার গীড়াপিড়ির কারণে 
অবশেষে সে দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তাকে উল্টিয়ে দিলেন। এটার ব্যাপারেই আল্লাহ 
বলেছেন: ৷ 55 এএ৪ | এও ০ শ্এও “অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে 


গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে।” 


এখানে সে কাফিরদেরকে সাহায্য করেনি। বরং তাদের জন্য শুধু দু'আ করেছে, যেন আল্লাহ 
মুসা ও তাঁর সাথীদেরকে ফিরিয়ে দেন। ফলে এটাই ছিল আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে ছিটকে 








যাওয়া বা ফিরে যাওয়া । তাহলে যে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের কী অবস্থা 


হবে?! 


চতুর্দশ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 

21৬৬ 5981 ০৪ Conde 0 195 Ak চি 195 agli alls ASA ABS মা 8 
(AV ১০) nan ৬৪০৩ টি AGL এও ৪ ৩১৯৬৪ এও এ] ৩০০ LF 
অনুবাদ: “যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি 
অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর 
পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের 


বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।”(সূরা নিসা:৯৭) 


ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারীতে আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে 
বর্ণনা করেন, আবুল আসওয়াদ বলেন: মদিনাবাসীর নিকট দিয়ে একটি কাফেলা অতিক্রম 
করল। তখন আমি তাদের দলভুক্ত হলাম। অত:পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর গোলাম 
ইকরিমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে কঠোরভাবে 
নিষেধ করলেন। আমাকে বললেন: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি, আমাকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলমানদের একটি দল মুশরিকদের সাথে ছিল। 


তারা তাদের দল ভারি করেছিল। এ সময় তাদের কেউ গায়ে তীর এসে বিদ্ধ হওয়ার ফলে 








নিহত হল, কেউ গর্দানে তরবারীর আঘাত লাগার ফলে নিহত হল। তখন আল্লাহ তা'আলা 


এই আয়াতটি নাযিল করলেন- 2৫৮41 ৮৮ 85১5 439 ০১১ 91 যে সকল মুসলিমদের 
ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, উলামায়ে কেরাম তাদের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন 
যে, যারা কাফিরদের সঙ্গে বের হয়ে তাদের দল ভারি করছিল: তারা কি শুধু গুনাহগার 
মুসলিম হিসাবে মারা গিয়েছিল, নাকি এই কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল? যেহেতু 
তাদের এ কাজটি ছিল কুফর। 


কিন্তু উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ তাদের ওযর গণ্য করেছেন। তো যারা তাদেরকে 
তাকফীর করেননি, তারা এই বিবেচনা করেছেন যে, তারা বলপ্রয়োগের শিকার ছিল। আর 
ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ কুফরের ক্ষেত্রে একটি ওযর। আর যারা তাদেরকে তাকফীর করেছেন, 
তারা দেখেছেন যে, বলপ্রয়োগের শিকার হওয়ার কারণ তারা নিজেরাই । যেহেতু তারা সামর্থ্য 
থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে পিছিয়ে ছিল। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হত্যা করার 


ক্ষেত্রে তাদের সাথে কাফিরদের মু'আমালাই করা হবে। 


পক্ষান্তরে যারা কোন ধরনের বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া ব্যতিত কাফিরদেরকে সাহায্য করে, 


তাদের কুফর ও ধর্মত্যাগের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ-ই নেই। 


পঞ্চদশ দলিল: 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 








৩৯১৯ ১৬] ১৪) 15% ১3 ১৯০ এ! cally) ০০ ৯০৯৪ এ চে ও এ 
(Yov 59৬) GSS ৪ Ah | এ এ cially এ] 50 ০৪ 
অনুবাদ: “যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক । তাদেরকে তিনি বের করে আনেন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা 
তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের 
অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে ।”(সূরা বাকারাহ:২৫৭) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন যে, কাফিরদের 

সহযোগীরাই তাগুত তাই যে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে তাদের তাগুতের মতই হবে। 
ষষ্ঠদশ দলিল: 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামে প্রবেশের জন্য ঈমানের সাথে সাথে তাগুতকে 

অস্বীকার করাও শর্ত করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 

৯০ 8০৭ ও কা এ উ এড ও এজন এ এড ০৯৩ ০৬৯০০ এ ০৪ 
{Ye 259) 

অনুবাদ: “এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগ্তত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন 

করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং 


জানেন "(সূরা নিসা:২৫৬) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 











(৮ :0৯৫9 .. ৩৪১৬] 19515 এ 13০) 9 ২9০০ Al Ik 2 এ আও 


অনুবাদ: “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 


এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক ।”(সূরা নাহল:৩৬) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
(14:50) ২৪ Sd 3 ক Al এ] 993 ৪৪৬৪ of ০৪৯৬ (জিও ০3 
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ । অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে ।”(সুরা যুমার:১৭) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
(৭৭ এ) ০4৪ 5১৬৪ of ৩ By ০৪৯৬ এ! ৪৪৭৪ ০ ০১১৬ 


নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে ।”(সূরা নিসা:৬০) 


আর যে ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করল, সে তাগুতকে অস্বীকার করল না। কারণ পূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে যে, কাফিররাই তাগুতের পথে লড়াই করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 


বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির 


পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।”(সূরা নিসা:৭৬) 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 





সুন্নাহ থেকে দলিল 


প্রথম দলিল: 
সহীহাইন ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে, ফাতহে মক্কা প্রসঙ্গে হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, 
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অনুবাদ: “তিনি (হযরত আলী রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
আমি, যুবাইর ও মিকদাদকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদেরকে বলে দিলেন, 
তোমরা যেতে যেতে রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছবে । সেখানে একজন ঘোরসওয়ার নারীকে 
পাবে, তার সাথে একটি পত্র আছে, সেটা তার থেকে নিয়ে আসবে । আমরা রওয়ানা দিলাম। 
আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে উ্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। অবশেষে আমরা রওজায়ে খাখে 
পৌঁছে গেলাম। সেখানে সেই ঘোরসওয়ার নারীকে দেখতে পেলাম । আমরা তাকে বললাম: 
পত্র বের কর। বলল: আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম: অবশ্যই পত্র বের 
করবে, অন্যথায় আমরা কাপড় খুলে বের করব। তিনি বলেন, তখন উক্ত মহিলা তার চুলের 
খোপা থেকে চিঠি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট চলে আসলাম । তাতে দেখলাম: হাতিব ইবনে আবি বালতাআর পক্ষ থেকে 
মক্কার কতিপয় মুশরিকদের প্রতি। সে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কিছু বিষয়ের তথ্য দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে হাতি! 
এটা কি? বলল: আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না! আমি কুরাইশদের সাথে সম্পর্কিত 
একজন লোক, কিন্তু তাদের বংশের নই। আর আপনার সাথে যত মুহাজির আছে, 
আমার মনে চাইল, যেহেতু আমার বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই তাদের সাথে একটি সম্পর্কের 
পথ তৈরী করি, যাতে এর কারণে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করে। আমি এটা 








ইসলামের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বা আমার দ্বীন থেকে ফিরে গিয়ে বা কুফরী করার 

জন্য করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তোমাদেরকে সত্যই 

বলেছে। তখন হযরত উমর রাযি. বললেন: আমাকে সুযোগ দিন, আমি এই মুনাফিকের 

গরদানটা উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় আছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরে অংশগ্রহণ করেছে। আর তুমি কি 

জান, হয়ত আল্লাহ বদরবাসীদের অন্তরের খবর জেনেই বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা 
করো, কারণ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (বুখারী-মুসলিম) 


এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল: এটা 
ধর্মত্যাগ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। তা প্রমাণিত হয় তিনভাবে: 


প্রথমত: হযরত উমর রাযি. এর বক্তব্য- আমাকে সুযোগ দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান 
উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। কোন কোন বর্ণনায় 
এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন: সে কি বদরে অংশগ্রহণ 
করেনি? তখন হযরত উমর রাযি, বললেন: হ্যাঁ, তবে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং 
আপনার শক্রদেরকে সাহায্য করেছে। এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত উমর রাযি. এর নিকট 
এটি সুনির্ধারিত মূলনীতি ছিল যে, কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ। 


দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হযরত উমর রাযি. এর বুঝকে 


সমর্থন করা। তবে তিনি হযরত হাতিব রাযি. এর ওযরটি গ্রহণ করেছেন। 





তৃতীয়ত: হযরত হাতিব রাযি. বলেছেন: আমি এটি কুফরী করার জন্য, দ্বীন থেকে ফিরে 
যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি। 


এটা প্রমাণ করে যে, তার নিকটও এটি সুনিশ্চিত মূলনীতি ছিল যে, কাফিরদের সহযোগিতা 
করা কুফর, ধর্মত্যাগ এবং কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া 


তাহলে যদি হযরত হাতিব রাযি. এর ঘটনার মত ঘটনার মধ্যেই এমন ধারণা করা যায়, 
অথচ তিনি নিজ জীবন ও সম্পদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে 
মিলে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁর শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার সহযোগী ও সমর্থক ছিলেন, আর 
কাফিরদেরকে জান বা মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেননি, বরং তার কাজটি ছিল 
সম্ভাব্য, তথাপি তাঁর ব্যাপারে যা বলা হল, তাহলে যারা কাফিরদেরকে কার্যত পৃষ্ঠপোষকতা 
নেই যে, হাদিসে উল্লেখিত বিধানগুলোর জন্য তারাই অধিক উপযোগী । 


এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত হাদিসটি নিয়ে মানুষের মাঝে অনেক সংশয় ছড়িয়ে আছে, 
সামনে তৃতীয় পর্বে তার ব্যাপারে পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। 

দ্বিতীয় দলিল: 
ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইমামগণ, ইয়াযিদ ইবনে রোমান থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি 
ইমাম যুহরী থেকে এবং তিনি একদল সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যাদের নামও তিনি উল্লেখ 
করেছেন। উক্ত সাহাবীগণ বলেন: কুরাইশগণ তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ 








সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট লোক পাঠাল। অত:পর যে যে পরিমাণে রাজি হল, 


সে সে পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে তাদের বন্দিদের মুক্ত করল। হযরত আব্বাস রাযি. বদরের 
যুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! 
আমি মুসলমান ছিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আপনার ইসলাম 
গ্রহণ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন। আপনি যদি তেমনই হয়ে থাকেন, যেমন আপনি 
বলেছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বদলা দিবেন। কিন্তু আপনার প্রকাশ্য অবস্থান 
ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তাই আপনার নিজের পক্ষ থেকে এবং দুই ভাতিজার পক্ষ থেকে 


মুক্তিপণ আদায় করুন। 


এখানে হযরত আব্বাস রাযি. যদিও বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন, 
তথাপি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে তাঁর উপর 
হুকুম আরোপ করে, তাকে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। তাহলে যারা সেচ্ছায় কাফিরদের 


পৃষ্ঠপোষকতা করে, সহযোগিতা করে তাদের কী হবে?! 


ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে, আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে যা 


বর্ণনা করেন, তাও একই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। আবুল আসওয়াদ বলেন: 
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অনুবাদ: “মদিনাবাসীদের নিকট দিয়ে একটি কাফেলা অতিক্রম করে। তখন আমি তাদের 
সাথে যুক্ত হয়ে যাই। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমার 


সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, আমি তাকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি আমাকে কঠিনভাবে এ 
থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে বলেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কিছু মুসলমান মুশরিকদের মাঝে 
অবস্থান করে তাদের দল ভারি করছিল। অনেক সময় মুসলিমদের নিক্ষেপিত তীর এসে 
তাদের কারো গায়ে বিদ্ধ হত, ফলে সে নিহত হত। আবার কারো উপর মুসলিমদের 
তরবারীর আঘাত পড়ার কারণে নিহত হত। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল 

করলেন: (4 ৮ 2.4 28৬৬ ০১3 90।বুখারী শরীফ) 

দেখুন, এখানে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে মুশরিকদেরই অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। তার কারণ, এটা 

ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজটি করে, সে কাফির হওয়াই আসল হুকুম। 

তৃতীয় দলিল: 

৩০3 BYE ৬৭৯ ০০৮ পাও ২৪ dl he এএ 05০9 05 ৬ Ul AD ০১ ৪৬৭০১ 
অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার সাথে 


বসবাস করে, সে তারই মত হবে ।”(সুনানে আবূ দাউদ) 








এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে একত্রিত হয় 


ও অংশগ্রহণ করে, তাকেও তাদের মতই গণ্য করলেন, যদিও সে তাদের মত গ্রহণ না 
করে। সুতরাং যে মুসলিমদের বিপক্ষে গিয়ে মুশরিকদের সমর্থন করে এবং তাদেরকে 
সাহায্য-সহযোগিতা করে, সে তো শুধু তাদের সাথে থাকা ও মেলামেশা করা থেকেও জঘন্য 


কাজে লিপ্ত হয়েছে। 


ইমাম মুনাবি রহ. (ফায়যুল কাদির: ৬/১১১ এ) «তার মতই হবে) কথাটির কারণ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন: “কারণ আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ঝোঁকা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার 
আবশ্যকীয় ফলাফল হল, আল্লাহ তা'আলা থেকে বিমুখ হওয়া। যে আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে 
যায়, তার অভিভাবক হয় শয়তান এবং সে তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। আল্লামা 
যামাখশারী রহ. বলেন: এটি একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। কারণ কোন বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করা, 


আবার তার শত্রুর সাথেও বন্ধুত্ব করা পরস্পর বিরোধী ৷” 


ইমাম শাওকানী রহ. (আন-নাইল: ৮/১৭৭ এ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বাণী- "44৭ 5৪" এর মধ্যে এই দলিলও রয়েছে যে, কাফিরদের সাথে বসবাস করা 
হারাম এবং তাদের থেকে পৃথক হওয়া ওয়াজিব । হাদিসের মধ্যে যদিও পূর্বোল্লেখিত বিতর্ক 
রয়েছে, কিন্তু এর শুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তা'আলার এই বাণী- (2৪. 5১% ১৪ 


১885 A ০১০ ৩৯১৯ 817255555) “তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ 


না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে ।” 








চতুর্থ দলিল: 
ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য ইমামগণ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 


তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
৫ 08১8) এ 0৪ নি উল &ে 02 boy Ul 
অনুবাদ: “আমি এঁ সকল মুসলমানের কোন দায়িত্ব রাখি না, যারা মুশরিকদের দ্বারা 


পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করে ।” এর ব্যাপারেও পূর্বের মত আলোচনাই প্রযোজ্য। 


পঞ্চম দলিল: 
ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য ইমামগণ বাহয ইবনে হাকিম ইবনে মুআবিয়া ইবনে হায়দা থেকে 


বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে মারফু সুত্রে বর্ণনা 


করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
(১5১৬ 933 ও ১০০ 2৭ La So এ১৪ 2১৯৬ ba 083 ৩০ এ 0৬8) 


অনুবাদ: “কোন মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল 


কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুশরিকদের থেকে পৃথক না হয়।” 








এটা পূর্বের হাদিসের মতই। কারণ যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মুসলিমদের 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্-সহযোগিতা করে, সে এই হাদিসের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে 


এ ব্যক্তি থেকে অধিক উপযুক্ত, যে দৈহিকভাবে তাদের থেকে পৃথক হয়নি৷” 


এর মতই আরেকটি দলিল- 
ষষ্ঠ দলিল: 
ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত জারির রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জারির 
রাযি, বলেন: 
2৮০ 04 ally 8৫৩) ৪13 Dall al) ce lug 46 এ এ এ 09০0 আও 0 
Ayal 958 ০০৩ 
অনুবাদ: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম- 


থেকে পৃথক হওয়ার উপর।”সুনানে নাসায়ী) 


এই হাদীসের ব্যাপারেও পূর্বেরটার মতই আলোচনা। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 











সাহাবীগণের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল 





সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও এই মূলনীতির পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। তার মধ্যে 


কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল: 


১। পূর্বে সুন্নাহর প্রথম দলিলে যার আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, তথা হযরত উমর রাযি, ও 
হযরত হাতিব রাযি. এর নিকট এই মূলনীতিটি স্বীকৃত ও সুনির্ধারিত ছিল। 


২। আব্দু ইবনে হুমাইদ হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমাদের 
প্রত্যেকের উচিত অজ্ঞাতসারে ইহুদী বা নাসারা হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা । এতে আমরা 
বুঝে নিলাম যে, তিনি এই আয়াতের কথা বলছেন- 
Hi LG cag a গড পক FUL 9৩ 58 19 ২ AT 2 9 
(০1 5০) 0৯151 2581 এ 3 ও 01 265 ৪ 
অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না । তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা মায়িদাহ:৫১) 


৩। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. ও মাজাআ ইবনে মুরারাহ এর মধ্যকার ঘটনা, যা 
সীরাতের কিতাবসমূহে রিদ্দাহর যুদ্ধের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খালিদ রাযি. এর 
সৈনিকগণ বনু হানিফার কিছু লোককে গ্রেফতার করল। তাদের মাঝে মাজাআও ছিল। 


মাজাআ খালিদ রাযি.এর উদ্দেশ্যে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তার (অর্থাৎ মুসাইলামার) 








অনুসরণ করিনি, আমি মুসলিম। হযরত খালিদ রাযি. বললেন: তাহলে তুমি আমাদের কাছে 


চলে গেলে না কেন? ছুমামা ইবনে আছাল যে রকম বলেছিল, সে রকম বললে না কেন? 


এখানে দেখা যাচ্ছে, সে মুরতাদদের মাঝে বসবাস করার কারণে হযরত খালিদ রাযি. এর 
মাধ্যমে তার মুরতাদদের সহমতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে দলিল দিলেন এবং তার সাথে এর 
ভিত্তিতেই মু'আমালা করলেন। এ বিষয়টি পূর্বে কুরআনের ত্রয়োদশ দলিলে উল্লেখিত ঘটনার 
সমর্থক। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কিছু মুসলমানের মুশরিকদের সাথে বের হয়ে তাদের দল ভারি 
করার ঘটনা। 


৪। রিদ্দাহর যুদ্ধসমূহে মুসাইলামা, সাজাহ, তুলায়হা ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ও কার্যাবলী, যেখানে তারা কোন ভেদাভেদ না করে তাদের 
সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অথচ তাতে এই সম্ভাবনাও ছিল যে, হয়ত 
তাদের কেউ কেউ আকিদাগতভাবে তাদের বিরোধী, কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনায় তাদের সাথে 
অংশগ্রহণ করেছেন। এতদ্বসত্বেও তাদের সকলের সাথে তাদের আচরণ এক রকমই ছিল। 
যা প্রমাণ করে যে, এই মূলনীতিটি তাদের নিকট সুনির্দিষ্ট ও স্বীকৃত ছিল এবং আরো স্বীকৃত 
ছিল যে, যে ব্যক্তি কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে, সে তাদের 
মতই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 








কিয়াস থেকে দলিল 





এটা দুই পদ্ধতিতে: 


প্রথম পদ্ধতি: সহীহাইনের সুপ্রমাণিত হাদিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন: যে মুজাহিদের আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। 


এখানে উপবিষ্ট ব্যক্তিকেও জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ধরা হল, যখন সে মুজাহিদের 
আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা করে দেয়। এর মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আরেকটি বাণী- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিনজন লোককে জান্নাতে 
প্রবেশ করান: ১. তার নির্মাতাকে, যে নির্মানের ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়ত করেছে। ২. তার 


নিক্ষেপকারীকে এবং ৩. তা প্রদানকারীকে। 


উল্টোভাবে কিয়াস করলে এটাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে কাফিরের সামান-পত্রের 
ব্যবস্থা করে দেয় এবং তার সাহায্য করে, সে তাগুতের পথে যুদ্ধে তার সাথে অংশগ্রহণ 


করল। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি: বিশুদ্ধমতে শরীয়তে সহযোগিতা আর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের হুকুম একই। 
কারণ, প্রত্যক্ষ জড়িত ব্যক্তি তার কাজ করতে সমর্থ হয়েছে সহযোগীর সমর্থনমূলক 
সহযোগিতার কারণেই । যেমন শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন: 


যখন ডাকাতরা একটি জামাতবদ্ধ হয়, অত:পর তাদের থেকে একজন সরাসরি হত্যা করে 


আর অবশিষ্টরা তার সহযোগী ও পাহারাদার হিসাবে থাকে, তখন তাদের ব্যাপারে কারো 








কারো মত হল, শুধু সরাসরি হত্যকারীকেই হত্যা করা হবে। কিন্তু জুমহুরের মত হল, তাদের 


সকলকেই হত্যা করা হবে, যদিও তারা একশ’ হোক না কেন। সরাসরি অংশগ্রহণকারী আর 


সাহায্যকারী সমান বলে গণ্য হবে। 


এটা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকেও বর্ণিত। কারণ, হযরত উমর রাযি. ডাকাতদের 
পাহারাদারকেও হত্যা করেছেন। তথা যে ব্যক্তি উচুস্থানে বসে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং 
দেখে, কেউ আসে কি না। এছাড়া সরাসরি হত্যাকারী ব্যক্তি সহযোগী ও পাহারাদারের 
কারণেই হত্যা করতে পেরেছে। আর যখন একটি দলের এক সদস্য আরেক সদস্যকে 
সাহায্য করে, ফলে তারা একটি যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত হয়, তখন তারা সকলেই পুরস্কার 
বা শাস্তির ক্ষেত্রে সমান হয়, যেমন মুজাহিদগণ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: “মুসলমানদের সকলের রক্তের মূল্য সমান। তাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তিও তাদের 
সকলের পক্ষ থেকে যিম্মা নিতে পারে। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে সকলে এক হাতের মত। 


তাদের মধ্যে অভিযানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি তাদের উপঝিষ্টদেরকে গনিমতের ভাগ দিবে ।” 


অর্থাৎ যখন মুসলিম সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে বের হয়, অত:পর তারা গনিমত লাভ 
করে, তাহলে পুরো সেনাবাহিনী উক্ত গনিমতে অংশগ্রহণ করবে। কারণ উক্ত দল ওই 


সেনাবাহিনীর শক্তি ও সাহায্যের কারণে গনিমত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে যুদ্ধে 


সরাসরি অংশ গ্রহণকারীকে অতিরিক্ত একটি অংশ দেওয়া হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 








আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের শুরু যুগে প্রেরিত দলের সদস্যদেরকে একপঞ্চমাংশ রাখার 


পর অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ অতিরিক্ত হিসাবে দিতেন। 


এমনিভাবে যদি সেনাবাহিনী কোন গনিমত লাভ করে, তাহলে উক্ত দলও তা পাবে। কারণ, 
এ দলটিও সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্যই প্রেরিত হয়েছে। 


এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা ও 
হযরত যুবাইরকেও গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি তাদেরকে সেনাবাহিনীর 
কল্যাণের কাজেই প্রেরণ করেছেন। তাই একটি স্বশস্ত্র দলের সহকারী ও সহযোগীরা ধমকি 
বা পুরস্কারের ক্ষেত্রে উক্ত দলের সদস্যদের মতই। এমনিভাবে অন্যায়ের ভিত্তিতে পরস্পর 
লড়াইকারীরাও, যাদের কোন তাবিল (ব্যাখ্যা) নেই। 


যেমন, আসাবিয়্যাত (সাম্প্রদায়িতকতার) এর উপর লড়াইকারীরা বা জাহিলী আহ্বানে 
সাড়াদানকারীরা। যেমন কায়স, ইয়ামান ও অন্যান্য গোত্রসমূহ। তারা উভয় গ্রুপই জালিম। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন মুসলিমগণ তাদের তরবারী দিয়ে 
পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে যাবে । বলা হল: হে 
আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি সমস্যা? তিনি 
বললেন. কারণ সেও তার সাথীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম রহ.। 





একদল অপরদলের জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি করে, তাতে প্রথম দলের প্রত্যেকেই জামিন 


বা যিম্মাদার। যদিও হত্যকারীকে না জানুক। কারণ, একটি স্বশস্ত্র বাহিনীর এক সদস্য 


আরেক সদস্যের জন্য এক ব্যক্তির ন্যায়। তাই যে কাফিরদেরকে তাদের যুদ্ধে সাহায্য করে, 


সহযোগিতা করে, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: 





ইতিহাস থেকে দলিল 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন যুগে এমন ঘটনাবলী অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেখানে মুসলিম 


দাবিদার কিছু লোক কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং উলামায়ে কেরাম এ সমস্ত 
পৃষ্ঠপোষকতার হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আমি নিচে এ ধরনের কয়েকটি 
ঘটনা উল্লেখ করব। 





প্রথম ঘটনা 
দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিছু মুসলমান মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে বের হয় 


তাদের দল ভারি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন- 
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অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর 
পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের 


বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।”(সূরা নিসা:৯৭) 


পূর্বে কুরআনের চতুদর্শ দলিলে এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় ঘটনা 
একাদশ হিজরীতে মুরতাদদের ঘটনাবলী। 
এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর। আর সাহাবায়ে কেরাম 


যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের কারো মাঝে কোন ভেদাভেদ করেননি। 


তৃতীয় ঘটনা 
২০১ হিজরীর সূচনালগ্নে । বাবক খুররামী খলীফার বিরুদ্ধে বের হল এবং মুশরিকরদের দেশে 


অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। ফলে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য 
ইমামগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। এতিহাসিক মাইমুনী বর্ণনা করেন, ইমাম 
আহমাদ রহ. তার ব্যাপারে বলেন: সে আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে মুশরিকদের দেশে 
অবস্থান করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার হুকুম কি হবে? যদি ঘটনা এমনই 


হয়ে থাকে, তাহলে তার হুকুম হল, সে মুরতাদ হয়ে গেছে। (আলফুরু, ৬/১৬৩) 





চতুর্থ ঘটনা 
৪৮০ হিজরীর পরের ঘটনা। স্পেনের তাওয়ায়িফী রাজবংশের একজন রাজা, আসবিলিয়ার 


শাসক মু'তামিদ ইবনে উবাদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফ্রাস থেকে সাহায্য নিল। ফলে সেই 


সময়ের মালিকী উলামাগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। (আল-ইস্তেকসা, ২/৭৫) 
পঞ্চম ঘটনা 
৬৬১ হিজরী। কার্কের অধিপতি আলমালিকুল মুগিস উমর ইবনে আদিল, হালাকু ও 
তাতারদের সঙ্গে চুক্তি করল যে, তাদেরকে মিশর দখল করিয়ে দিবে। ফলে মিশরের শাসক 
যাহির বাইবার্স ফুকাহায়ে কেরামের নিকট তার ব্যাপারে ফাতওয়া চাইলেন। উলামায়ে কেরাম 
তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ও হত্যা করার ফাতওয়া দিলেন। ফলে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত 
করলেন ও হত্যা করলেন। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/২৩৮) (আশ-শাযরাত, ৬/৩০৫) 
ষষ্ঠ ঘটনা 
৭০০ হিজরীর ক্রান্তিলগ্ন। তাতাররা শাম ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের উপর আক্রমণ 
করল । আর কিছু মুসলিম নামধারী লোক তাদেরকে সাহায্য করল। ফলে শাইখুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. যারা যারা সাহায্য করেছে, তাদের উপর মুরতাদের ফাতওয়া দিলেন। 
(মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৩০) 





সপ্তম ঘটনা 
৯৮০ হিজরী ৷ মারাকেশের জনৈক শাসক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাদী তার চাচা আবু 


মারওয়ান আল-মু'তাসিমের বিরুদ্ধে পর্তুগালের রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে মালিকি 
উলামায়ে কেরাম তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দেন। (আল-ইস্তেকসা, ২/৭০) 
অষ্টম ঘটনা 

১২২৬ থেকে ১২৩৩ হিজরীর মাঝামাঝি । কিছু সৈন্য নজদের আশাপাশের এলাকায় আক্রমণ 
করল, সেখানকার তাওহীদের দাওয়াত শেষ করে দেওয়ার জন্য। আর মুসলিম নামধারী কিছু 
লোক এক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করল। ফলে নজদের উলামায়ে কেরাম; যারা যারা 
সাহায্য করেছে, তাদের মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ 
আলুশ শাইখ রহ. এসকল লোকদের কুফরী প্রমাণ করার জন্য “আদ-দালায়িল' নামক কিতাব 


লিখেন। তিনি এর উপর একুশটি দলিল পেশ করেন। 


নবম ঘটনা 
পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ফলে নজদের 





উলামায়ে কেরাম; যারা যারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছে, তাদের কাফির হওয়ার ফাতওয়া 
দিলেন। শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. এ বিষয়ে (০৪১) ৪১1১০ ০৭ EE SL ০৯ 


এ] ১৪ ৩১13) নামক একটি কিতাব রচনা করেন। 








দশম ঘটনা 
চতুর্দশ শতাব্দির গোড়ার দিকে। জাযায়েরের কিছু গোত্র ফরাসীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


সাহায্য করে। ফলে পাশ্চাত্যের ফকীহ আবূল হাসান আততাসুলী রহ. তাদেরকে কাফির বলে 


ফাতওয়া দেন। 
(210 ০০ ০১৪১৯] ১২৪] ৬০ Yl ০০০৯ ০০ কাস] ৪৯) 
একাদশ ঘটনা 
চতুর্দশ শতাব্দির মাঝামাঝি । উরাসী ও বৃটেনীরা মিশর ও অন্য কয়েকটি দেশের মুসলিমদের 
উপর আক্রমণ করে। তখন শাইখ আহমাদ শাকের রহ. যারা এদেরকে যেকোন প্রকারের 
সহযোগিতা করেছে, তাদের কুফুরীর ফাতওয়া দেন। (কালিমাতু হক, ১২৬ ও তারপরের 
পৃষ্ঠাগুলো ৷) 


দ্বাদশ ঘটনা 
চতুর্দশ শতাব্দির মধ্যভাগেরই আরেকটি ঘটনা: 


ইহুদীরা ফিলিস্তীনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। কিছু নামধারী মুসলিম এক্ষেত্রে 


তাদেরকে সাহায্য করল । ফলে ১৩৬৬ হিজরীতে জামে আযহারের লাজনাতুল ফাতওয়া শাইখ 


আব্দুল মাজিদ সালিমের নেতৃত্বে- যারা যারা সাহায্য করেছে, তাদের কুফরীর ফাতওয়া দেন। 








ত্রয়োদশ ঘটনা 
চতুর্দশ শতাব্দির শেষভাগে । কমিউনিষ্ট ও সমাজবাদীরা মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপকভাবে 


ছড়িয়ে পড়ে। আর কিছু মুসলিম নামধারী লোক তাদেরকে সাহায্য করে । ফলে শাইখ আব্দুল 
আজিজ বিন বায রহ. তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন। যা তার ফাতওয়া সমগ্রের ১ 


নং খন্ডের ২৭৪ নং পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 





উলামায়ে কেরামের উক্তি থেকে দলিল 
নিচে আমি সকল মাযহাবের উলামায়ে কেরামের কিছু কিছু বক্তব্য পেশ করব, ইনশা আল্লাহ। 





প্রথমত: হানাফী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য: 
১. ইমাম আহমাদ ইবনে আলী আর-রাষী ওরফে আবূ বকর জাসসাস (মৃত:৩৭০) রহ. 





(আহকামুল কুরআনের খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩০ এ) বলেন: 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী- 
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অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, 


যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে । আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে 


গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।”(সূরা তাওবা:২৩) 


এতে মু্মিনদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদেরকে সাহায্য করতে, তাদের থেকে 
সাহায্য গ্রহণ করতে এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব তাদের কাছে সোপর্দ করতে নিষেধ করা 
হয়েছে, আর তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা থেকে 


বিরত থাকাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। চাই এটা পিতা বা ভাইয়ের সাথেই হোক না কেন..... 


মুমিনদেরকে এর আদেশ করা হয়েছে, যেন মুমিনগণ মুনাফিকদের থেকে পৃথক হয়ে যান। 
যেহেতু মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করত, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে সম্মান ও শ্রদ্ধা 
করত এবং তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক প্রকাশ করত। ফলে আল্লাহ তা'আলা এখানে 
মু'মিনদেরকে যে আদেশ করেছেন, এটাকে মুমিনদের থেকে মুনাফিকদেরকে শনাক্তকারী 
একটি আলামত বানিয়েছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এটা পরিত্যাগ করবে না, 
সে নিজের নফসের প্রতি জুলুমকারী এবং নিজ প্রভুর শাস্তির উপযুক্ত। 


তিনি ১/১৬ পৃষ্ঠায় কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার নিষিদ্ধতা আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেন: 


আল্লাহর বাণী- $& 8১০ 138 ০) ১) অর্থাৎ যদি প্রাণহানীর বা কোন অঙ্জহানির আশঙ্কা কর, 


তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করার মাধ্যমে আত্মরক্ষা কর, তবে যদি অন্তরে তা বিশ্বাস 








না কর, তাহলে কোন সমস্যা নেই। শব্দের দাবি হিসাবে এটাই এর স্বাভাবিক অর্থ। জুমহুর 


আহলে ইলমের মতও এটাই। 


এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আলমারওয়াধী তার সনদে কাতাদা থেকে 
বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর এই বাণী- 

3] গড od এ] 05 ০4৪ এড (৮ ০৩ ১০৯০] ০৩১ ০০ FUELS ৯৩] ০৬০৭ আদ 
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অনুবাদ: “মুমিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 
তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে 
হবে।”(সূরা আলে ইমরান:২৮) 


কাতাদা রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: কোন মুমিনের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরকে 
বন্ধু বানানো বৈধ হবে না। আর আল্লাহর বাণী- $& 28০ 198৫ 9 ) এর অর্থ হল, তবে যদি 
তোমাদের সাথে আর তার সাথে আত্মীয়তা থাকে, আর সে উক্ত আত্মীয়তা রক্ষা করে, ফলে 
হবে। এ আয়াতটি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কুফরী জায়েয হওয়া দাবি করে। 








২. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আবূল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃত: ৭১০) রহ. (তাঁর তাফসীরের 


খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৮৭ এ) বলেন: আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে 
নাযিল হয়েছে 
25539 ০০ ০৪ PUL ৩ FUL ৬০০এও এল 19১ ২ 19০ Go ক ও 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 


অর্থাৎ তাদেরকে এমন বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না যে, তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদের থেকে 
সাহায্য গ্রহণ করবে, তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করবে এবং মুমিনদের মত আচরণ করবে। 
তারপর এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করেছেন এ কথার মাধ্যমে- ১০ 421) 24:০৪ 
“তারাই পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু”। আর তারা সকলেই মুমিনদের শক্র। এর মধ্যে 


একথার দলিল রয়েছে যে, কাফিররা সকলে এক জাতি । 
285 এ ৪৫৮ 29 ৩০ “তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের 


মধ্য হতে গণ্য হবে।” অর্থাৎ তাদের দলীয় এবং তার হুকুম ও তাদের হুকুম এক ৷ দ্বীনের 
বিরোধীদের থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এটি অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত হুশিয়ারীমূলক বাণী। ৫ 


lll 29 ৪৯৪ ১ “নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।” অর্থাৎ যারা 








কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে, আল্লাহ তাদেরকে 


পথ দেখান না। 


৩. কাষী মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আবৃস সাউদ আল-ইমাদী (মৃত: ৯৫১) রহ. (তাঁর 
তাফসীরের খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং-৪৮ এ) বলেন: 


আল্লাহর বাণী-:৫ 44$ 2২ 219 ৬৪ (তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, 
সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে) হল: তার ফল হিসাবে বের হওয়া একটি হুকুম ৷ অর্থাৎ ০% 
০০৯ 2) কথাটির ফল। কেননা তাদের বন্ধুত্ব শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করার 
আবশ্যকীয় দাবি হল, তারা যার সাথেই বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে। 
কেননা, যখন দ্বীনের এক্য, তথা যেটার উপর বন্ধুত্বের বিষয়টি নির্ভরশীল, এটা তাদের পক্ষ 
থেকে হল না, তথা তারা উক্ত মুমিনের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হল না, তখন অনিবার্ধভাবেই এটা 
বাস্তবায়িত হবে সে তাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে । এতে বন্ধুত্বের বাহ্যিক রূপ 
প্রকাশ করা থেকেও মুমিনদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করা হল। যদিও প্রকৃত বন্ধুত্ব 


না থাকুক না কেন। 
আর আল্লাহর বাণী- ৩৯1] ₹)। 382 3 এ ও] “নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত 
দান করেন না”- এটা হল কারণ, তথা যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদেরই একজন 


হওয়ার কারণ। এর অর্থ হল, আল্লাহ তাদেরকে ঈমানের পথ দেখান না। বরং তাদেরকে 


তাদের অবস্থায় রেখে দেন। ফলে তারা কুফর ও গোমরাহিতে পতিত হয়। 








দ্বিতীয়ত: মালিকী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত: 





১. আবূ আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী রহ. (তাঁর তাফসীর কুরতুবীতে খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২১৭) 
বলেন: 

আল্লাহর বাণী- ?২ 2199 ৩০১ অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি যোগায়। & ২% 
আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, তার বিধানও তাদের বিধানের অনুরূপই হবে। 
আর এই আয়াতের দাবি মতে মুসলমান মুরতাদ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। 
প্রথমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তারপর কাফিরদের সাথে 


বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ থাকবে। 


২. ইমাম বারযালী রহ. এর “আননাওয়াষিল” কিতাবের ‘কাযা’ অধ্যায়ে রয়েছে: আমিরুল 
মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন আললামতুনী রহ. তার যামানার উলামাদের (যারা ছিলেন 
মালিকী মাযহাবের) নিকট ফাতওয়া চাইলেন যে: 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য চেয়েছে, এখন তার বিধান কি হবে? উলামায়ে কেরামের 
সিংহভাগ তাকে মুরতাদ ও কাফির বলে ফাতওয়া দিলেন। এটা ছিল প্রায় ৪৮০ হিজরীর 
গোড়ার দিকে, যেমনটা (| ০১১৯ 09১ ১3৯১ ৮০) কিতাবে রয়েছে। 

৩. একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৯৮৪ হিজরীতে মারাকেশের শাসক মুহাম্মাদ 
ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাপ্দী থেকে । যে তার চাচা আবু মারওয়ান আল-যুস্তাসিমের বিরুদ্ধে 








পর্তুগালের শাসকের নিকট সাহায্য চেয়েছে। ফলে মালিকী উলামায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ও 


কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। (আলইস্তেকসা:২/৭০) 


৪. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃত:১২৯৯), যিনি শাইখ আলিশ নামে সুপরিচিত, 
তাকে এ সকল লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা মুসলিম দেশ কাফিররা দখল 
করে নেওয়ার পরও কাফিরদের মাঝেই বসবাস করতে থাকে, সেখান থেকে হিজরত করা 
থেকে বিরত থাকে । তিনি এর জবাবে একটি দীর্ঘ উত্তর লিখেন, যার মধ্যে নিচের কথাগুলো 
ছিল: 


“এ ধরনের শিরকী বন্ধুত্ব ইসলামের সূচনাকালে এবং তার শৌর্য-বীর্যের সময় উপস্থিত ছিল 
না। এমনকি যেমনটা বলা হয়, এটা ইসলামের উত্থানের কয়েক শ’ বছর পরে, আয়িম্মায়ে 
মুজতাহিদীনের যুগ চলে যাওয়ার পরে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে তাদের কেউ-ই এর 
ফিকহী বিধান নিয়ে আলোচনা করেননি। এই খৃষ্টবাদি মিত্রতার আবির্ভাব ঘটেছে হিজরী 
পঞ্চম শতাব্দিতে ও তার পরে, যখন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা সিসিলি দ্বীপসহ স্পেনের কিছু অঞ্চল 
দখল করে নিয়েছিল। কতিপয় ফুকাহা থেকে এ ধরনের বন্ধুত্বে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে 
ফিকহী বিধান জানতে চাওয়া হল। তারা উত্তর দিলেন: তাদের বিধান এ সকল লোকদের 
বিধানের অনুরূপ, যারা রাসূলের যামানায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু হিজরত করেনি। 
(ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদকে বলেন:) অর্থাৎ কুফরের ক্ষেত্রে তার মত। 








তারা এ সকল লোকদেরকে, অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং যাদের হুকুম 


ফিকহের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই, তাদেরকে ওই সকল কাফিরদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন 


এবং সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে উভয় দলকে সমান সাব্যস্ত করেছেন। তারা 


এক্ষেত্রে উভয় দলের মাঝে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেননি। 


এর কারণ হল, যেহেতু শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের বসবাস ও আসা-যাওয়া করা, 
তাদের মত পোষাক পরিধান করা, তাদের থেকে পৃথক না হওয়া এবং ওয়াজিব হিজরত 
পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ আর ওই সকল ব্যক্তিগণ হুবহু একই অবস্থায় 
রয়েছে। এ কারণে ফিকহী বিধানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নে উল্লেখিত লোকদেরকে ওই সকল 


লোকদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। 


৫. পশ্চিমা বিশ্বের ফকীহ আবুল হাসান আলি ইবনে আব্দুস সালাম আত-তাসুলী আল-মালিকী 
(মৃত:১৩১১) রহ.কে জাযায়েরের এমন কিছু গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা জিহাদে 
বের হওয়া থেকে বিরত থাকত, আর ফরাসীদেরকে মুসলমানদের বিভিন্ন সংবাদ জানিয়ে 
দিত এবং কখনো ফরাসী নাসারাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে। তিনি 
উত্তর দিলেন: 


উল্লেখিত কওমের যে বিবরণ তুলে ধরা হল, তার আলোকে তাদের বিরুদ্ধেও ওই সকল 
কাফিরদের মতই যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্য 


হতে একজন ৷ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না । তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না (সূরা মায়িদাহ:৫১) 


তবে যদি তারা কাফিরদের দিকে ঝোঁকে না পড়ে বা তাদের সাথে দলবদ্ধ না হয় বা 
মুসলমানদের সংবাদ জানিয়ে না দেয়, এ ধরনের কোন কিছুই প্রকাশ না করে, বরং তাদের 
থেকে শুধু জিহাদে বের না হওয়ার অপরাধটিই পাওয়া যায়, তাহলে বিদ্রোহী হিসাবে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যেমনটা “আজওয়িবাতুত তাসুলী আলা মাসায়িলিল আমির আব্দুল 
কাদির আলজাযায়িরী” কিতাবের ২১০ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। 


তৃতীয়ত: শাফিয়ী মাযহাবের কতিপয় আলেমের মতামত: 
১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আবু সায়ীদ আলবাইযাবী রহ. (মৃত:৬৮৫) (তাঁর তাফসীরে খন্ড নং 





২, পৃষ্ঠা নং-৩৩৪) বলেন: 


(45 এও ৪৫৮ 2৮9 ০9 অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে 


তাদেরই দলভুক্ত। এই কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব 


সাব্যস্ত করার জন্য। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: « ৪58 ১ 








08193 » যেন তারা একে অপরের আগুনও দেখতে না পায়”। অথবা যেহেতু তাদের সাথে 


বন্ধৃত্বকারী মুনাফিকই হবে। 


৬৯] 558 ০৯% ১ 4 ও! অর্থাৎ যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে নিজেদের 
আত্মার প্রতি জুলুম করেছে বা মুমিনদের প্রতি জুলুম করেছে; মুমিনদের শত্রুদের সাথে 


বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দেন না। 
২, হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. (মৃত:৭৭8) (তাঁর তাফসীরে খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৩৫৮) বলেন: 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নিষেধ করলেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, 
তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে এবং গোপনে গোপনে মুমিনদের পরিবর্তে তাদের 
প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে। তারপর এ ব্যাপারে হুশিয়ারি প্রদান করত: বললেন: ১.৪ ৬০১ 
৮৩ ওই এ ০5 ০৪ এ অর্থাৎ যে এক্ষেত্রে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তার 
থেকে সম্পর্কমুক্ত। 


৩. হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (মৃত:৮৫২) (ফাতহুল বারী, খন্ড নং-১৩, পৃষ্ঠা নং-৬১ এ) 
হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদিস- 8: 4 5 ০ এ॥ ৩৮১১ 08 
Stl ০০19 8 ক OK ba lial লন 9১5 2৮ এ 098 1 অর্থাৎ রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল 


করেন, তখন সেখানে যারা থাকে সকলের উপরই আযাব নাধিল হয়, অত:পর হাশরের দিন 








সকলকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উঠানো হয়) এর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন: এ 


হাদিসে কাফির ও জালিমদের থেকে পালায়ন করার বৈধতা পাওয়া যায়। কারণ তাদের সাথে 
থাকা, নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এটা হল, যখন তাদেরকে সাহায্য না 
করে এবং তাদের কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে। কিন্তু যদি তাদেরকে সাহায্য করে বা 
তাদের কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তো সে তাদের মধ্য থেকেই গণ্য হবে। 

৪. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বারি, আল-আহদালুল ইয়ামানী (মৃত:১২৭১) রহ.কে জিজ্ঞেস 
করা হল: 

প্রশ্ন: মুসলিম ভূমিতে বসবাসকারী একদল মুসলমান নিজেদেরকে খৃষ্টানদের প্রজা বলে দাবি 
করছে এবং তারা এর প্রতি সন্তুষ্ট ও এতে আনন্দিত হচ্ছে, তো তাদের ঈমানের ব্যাপারে 
আপনাদের মতামত কি? তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে একটি হল, তারা নিজেদেরকে 
খৃষ্টানদের প্রজা হিসাবে জানান দেওয়ার জন্য তাদের নৌকায় খৃষ্টানদের পতাকার ন্যায় বিভিন্ন 
পতাকা ব্যবহার করে। 


উত্তরে যা এসেছে, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হল: 


“যদি উল্লেখিত লোকগুলো মূৰ্খ হয়, দ্বীনে ইসলামের উচ্চতা ও সকল দ্বীনের উপর তার 
শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস রাখে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, তার বিধানাবলীই সকল বিধান অপেক্ষা 


যৌক্তিক, এর সাথে তাদের অন্তরে কুফর ও কাফিরদের ব্যাপারে সম্মানবোধ না থাকে, 








তাহলে তারা ইসলামের মধ্যেই আছে। তবে তারা পাপিষ্ঠ, গুরুতর অন্যায়ে লিপ্ত, তাদেরকে 


শাস্তি দেওয়া, শায়েস্তা করা ও সতর্ক করা আবশ্যক। 


আর যদি তারা ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত থাকে, এতদ্বসত্তেও তাদের থেকে 
উল্লেখিত কাজগুলো প্রকাশিত হয়, তাহলে তাদের থেকে তাওবা চাওয়া হবে, যদি ফিরে 
আসে ও আল্লাহর দিকে তাওবা করে, তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত । 
তাই যদি কুফরের বড়ত্বের বিশ্বাস রাখে, তাহলে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তাদের উপর 
মুরতাদদের বিধি-বিধান জারি হবে। 

আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক হুকুম উল্লেখিত লোকদের ঈমান না থাকাই বুঝায়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন- 

19১৯০ ০৪৪৬০ AGG so 083 oo এ! এ ০৪৯১৪ ৬৭ ভে তেও 
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অনুবাদ: “যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক । তাদেরকে তিনি বের করে আনেন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত । তারা 
তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের 


অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে ।”(সুরা বাকারাহ:২৫৭) 


আয়াতটি দাবি করে, মানুষ দুই প্রকার । 








এক. যারা ঈমান এনেছে, তাদের অভিভাবক আল্লাহ । অর্থাৎ তিনি ব্যতিত কেউ নয়। তাই 


আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতিত তাদের কোন বন্ধু নেই। (আমাদের অভিভাবক আল্লাহ, 
তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ।) 
দুই. যারা কাফির, তাদের বন্ধু বা অভিভাবক হল তাগুত। এর মাঝামাঝি কোন স্তর নেই। 
তাই যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাগুতকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, সে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হল, গুরুতর ও মারাত্মক কাজে লিপ্ত হল। তাই আল্লাহর বন্ধু ও তাগুতের বন্ধু ব্যতিত তৃতীয় 
কোন বন্ধুত্ব নেই। এর মাঝে অংশীদারিত্বের কোন সুযোগ নেই। যেমনটা আয়াত দাবি করে। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
১৪ ০৩ ১৩৯ 2 ob 19333 তি বিডি সত Uh এ ৮৯ ০৪৪৬ ০৩ ১৪ 
(5০ পে) এ এও 
অনুবাদ: “অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর 
তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুষ্টচিত্তে 
কবুল করে নেবে ।”(সুরা নিসা:৬৫) 
আর আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন কাফিরদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব না 


করি। তাই যে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তার কিভাবে ঈমান থাকতে পারে? আল্লাহ 








তা'আলা তার ঈমানকে নাকচ করেছেন এবং এই নিষেধাজ্ঞাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাগিদ ও 


কসমের মাধ্যমে সুদৃঢ় করেছেন। 
সূত্র.) ally 49593 dl ০১১ ০৭ ০৯১৪৪ 5 9এএ। ভাস ০৭ ৮ £ JE ৬ 


চতুর্থত: হাম্বলী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত: 
১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কুরআন 





থেকে দলিলের আলোচনায় তার অনেকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে। স্বীয় যামানায় তিনি 
তাতারী ফেতনা ও মুসলিম নামধারী তাতারদের দোসরদের ফেৎনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ 
বিষয়ে তাঁর অনেক চিঠি ও ফাতওয়া মাজমুআতুল ফাতাওয়ার ২৮ নং খন্ডে পাওয়া যায়। ২৮ 


নং খন্ডের ৫৩০ নং পৃষ্ঠায় তাঁর একটি বক্তব্য হল: 


সেনাপতি বা সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যে-ই তাদের সঙ্গে (তাতারদের সঙ্গে) গিয়ে মিলিত 
হবে, তার হুকুম তাদের বিধানের মতই ৷ তার মধ্যে যতটুকু ধর্মত্যাগ রয়েছে, তাদের মধ্যেও 
ততটুকু ধর্মত্যাগই আছে। যখন সালাফগণ যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারীদেরকে 
মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ তারা রোজা রাখত, নামায পড়ত, মুসলিম জামাতের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়নি, তাহলে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত 
হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের কী অবস্থা হবে? 


তিনি “ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকিম”এর খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২২১ এ আরো বলেন: 








আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিন্দাবাদ করে বলেছেন- 
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অনুবাদ: “বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে 
অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। 
তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই 
মন্দ ছিল।” (সূরা মায়িদাহ:৭৮-৭৯) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, আল্লাহ, তাঁর নবী ও তাঁর উপর 
অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকীয় দাবি হল, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। 
তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রমাণিত হলে আবশ্যকীয়ভাবেই ঈমান থাকবে না। কেননা শর্ত 


পাওয়া না গেলে শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যায় না। 
তিনি মাজমুআতুল ফাতাওয়া, খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-১৭ এ আরো বলেন: 
এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 


জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্িত হয়েছেন 
এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে । যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ 
বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু 
তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।”(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১) 


এখানে একটি শর্তবোধক বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা দাবি করে, শর্ত পাওয়া গেলেই 
শর্তকৃত বস্তুটি পাওয়া যাবে। (9) শব্দের মাধ্যমে শর্তটি আনা হয়েছে, যা শর্ত না পাওয়া 
গেলে শর্তকৃত বস্তুটিও না পাওয়া যাওয়ার দাবি করে। আল্লাহ তা'আলা বললেন: (1945 স) 
এয 2১৪১৩৪। 5 এ 031 ০3 লেখাও এও 3558) “যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি 
অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে (মূর্তিপূজকদেরকে) বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করত না।” এ আয়াত একথা বুঝালো যে, উল্লেখিত ঈমান কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করার বিপরীত ও পরিপন্থি। এক অন্তরে ঈমান ও তাদের প্রতি বন্ধুত্ব একত্রিত হতে পারে 
না। আরো বুঝায় যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে আল্লাহ, তাঁর নবী ও তাঁর 
উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আবশ্যকীয় ঈমান আনয়ন করল না। 


এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী- 


2০৭৩৪ ০০৩ ০০ 2৪3 তক PLS ৬০ অল SE উ ডন ৩০ এও 
(০1:49 ০৯4] asl) এ 2 এ 01285 এ 








অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 
আল্লাহ তা'আলা এ সকল আয়াতে জানালেন যে, তাদের সাথে বন্ধৃত্বকারী মুর্মিন থাকবে না 
এবং সে তাদেরই মধ্য হতে গণ্য হবে। সুতরাং কুরআনের একটি বাণী আরেকটি বাণীকে 
সুদৃঢ় করল। 
২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আহকামু আহলিষ যিম্মা'য় (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা ন₹-২২৩ ও 
২২৪) আমের বিল্লাহ আল-আব্বাসীর কিতাবের উদ্ধৃতি নকল করে বলেন: 
ইহুদী-নাসারা ও মুসলিমদের মাঝে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার ব্যাপারে স্পষ্ট হুকুম 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে অভিভাবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে 
তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে । তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, যিনি সর্বাধিক সত্য বর্ণনাকারী: 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 








আর যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার অবস্থা জানানো হয়েছে যে, তাদের অন্তরে এমন 


ব্যাধি রয়েছে, যা দ্বীন ও জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
El 0 এ ০৪ 8583 0 ৮০ 93098 2৯ ০৬১০৪ ০০০০ ৭০৪ 2৪ 0। এ৩৪ 
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অনুবাদ: “বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে 
তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন 
দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ 

করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের 

জন্যে অনুতপ্ত হবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫২) 


তারপর আল্লাহ তা'আলা, তাদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা 


জানিয়েছেন। যেন মুমিনগণ এ ব্যাপারে দু'প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে। তাই আল্লাহ 


তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, 


হয়ে আছে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫৩) 








তিনি আহকামু আহলিয যিম্মার খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা _-২৪২ এ আরো বলেন: 


আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য 
থেকে গণ্য হবে। তাদের থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্ক মুক্ত হওয়া ব্যতিত ঈমান সাব্যস্ত হবে না। 
আর বন্ধুত্ব তো সম্পর্ক মুক্তির পরিপন্থি জিনিস। সুতরাং সম্পর্কমুক্তি আর বন্ধুত্ব দু'টি কখনো 
এক সাথে একত্রিত হতে পারে না। বন্ধুত্ব মানে সম্মান করা, সুতরাং এটা কুফরকে লাঞ্চিত 
করার সাথে কখনো একত্রিত হতে পারে না। বন্ধুত্ব মানে সম্পর্ক জোড়া লাগানো, সুতরাং 


এটা কখনো কাফিরদের সাথে শত্রুতা করার সাথে একত্রিত হতে পারে না। 


তিনি আহকামু আহলিয যিম্মার খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-১৯৫ এ আরো বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা হুকুম আরোপ করেছেন, যার থেকে উত্তম হুকুম দানকারী আর কেউ নেই; যে 


ব্যক্তি ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য থেকেই। 


৩. নজদি দাওয়াতের ইমামগণ, যারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, এ ব্যাপারে তাদের অনেক 
রিসালা, ফাতওয়া ও কিতাব রয়েছে। সেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে অষ্টম পরিচ্ছেদে 


পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। 


পঞ্চমত: যাহিরী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত: 





১. ইমাম ইবনে হাযাম (মৃত:৪৫৬) রহ. আলমুহাল্লায় (খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা নং-২০৪) বলেন: 








আল্লাহ তা'আলা এমন এক কওম সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, যারা বিপদের পাকে পড়ে যাবার 


ভয়ে দৌড়ে গিয়ে কাফিরদের দলে প্রবেশ করে । আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে 
জানিয়েছেন যে, তারা এ সকল কাফিরদেরকে দেখে বলে: ( ২২ 4 1৯ ০১ 5১৯ 
১৫৭ 28] 2593 )“এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা 


তোমাদের সাথে আছি?” 


এটা তারা এ সকল লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, যারা দৌড়ে গিয়ে কাফিরদের মাঝে প্রবেশ 
করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (= 19২3: 28151 ৬০৯৯) “তাদের কৃতকর্মসমূহ 


বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।” 


এ সংবাদ তো এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারেই হবে, যারা কাফিরদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে 


এরাও কাফিরদের মত কাফির ও সমস্ত আমল বিনষ্টকারী হয়ে গেছে। 


তিনি আলমুহাল্লার খন্ড নং-১২, পৃষ্ঠা নং-১২৬ এ একটি মাসআলার অধীনে এ বিষয়ে আরো 
আলোচনা করেছেন। উক্ত মাসআলাটি হল: যে দারুল হরবের প্রতি ঝোঁকে গেছে আর 
মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, সে কি এর দ্বারা মুরতাদ হবে, নাকি হবে না? যে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে দারুল হরব থেকে সাহায্য গ্রহণ করে, তবে দারুল ইসলাম ত্যাগ করে না, সেকি 


এর দ্বারা মুরতাদ হবে, নাকি হবে না? 


এর উত্তরে তিনি আলোচনার মধ্যে বলেন: 








আবু মুহাম্মদ রহ. বলেন: এর দ্বারা বিশুদ্ধভাবে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় দারুল 


কুফরের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় এবং তার নিকটবর্তী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, 
সে এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে। তার উপর মুরতাদের সকল বিধি-বিধান আরোপিত 
হবে। যেমন, তাকে ধরতে সক্ষম হলে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়া, তার সম্পদ মুবাহ হওয়া, 
তার বিবাহ উড্ড হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন 
মুসলিম থেকে সম্পর্কমুক্ত হননি। 


তারপর তিনি বলেন: 


যদি সে সেখানে কাফিরদের খেদমত বা লেখালেখি করে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও কাফিরদের সুরক্ষা দানকারী হয়, তাহলে সে কাফির। আর যদি সেখানে 
সে দুনিয়া উপার্জনের জন্য কাফিরদের যিম্মির মত থাকে, তবে মুসলিম জামাত ও তাদের 
দেশে থাকতেও সক্ষম ছিল, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয়। আমরা তার কোন ওযর 


গ্রহণযোগ্য মনে করি না। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


তিনি খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা ন-১৩৮ এ আরো বলেন: এটা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর 


বাণী- (94৮ 53 24৩ ৯9 ৩০3) এটা তার বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন 
ব্যক্তি কাফির, কাফিরদের দলভুক্ত। এটি এমন একটি সত্য বিষয়, যার ব্যাপারে দু'জন 
মুসলিমও মতবিরোধ করবে না। 








ষষ্ঠত: অন্যান্য উলামা ও মুজতাহিদীনের মতামত: 





১. ইবনে জারির তাবারী রহ. যিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন, তাঁর অনুসারীও ছিল, 
যাদেরকে জারিরিয়্যাহ বলা হত। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিচের আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 
বলেন: 

J eh ob | 05 CA এ) 08 ০০৩ ৯১০৪ ৩৩১ Ca FUL Cah) 0০৯০ ৪ ২ 

EY A solar dy এ] এ 13 4 এ ৪১৯৪ BE প্রন জে 0 
অনুবাদ: “মুমিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 
তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে 
হবে ।”(সুরা আলে-ইমরান:২৮) 


এর অর্থ হল: হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদেরকে এমন সাহায্যকারী ও অভিভাবকরূপে 
গ্রহণ করো না যে, তারা তাদের ধর্মের উপর থাকাবস্থায়ই তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, মুসলিমদের গোপন সংবাদ তাদেরকে বলে 
দিবে। যে এটা করবে, তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সে আল্লাহর থেকে 
সম্পর্কমুক্ত, আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কযুক্ত । কারণ সে নিজ দ্বীন থেকে ফিরে গেছে এবং 


কুফরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। 








(84 24৮ 19 ৩ ৯) অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের প্রভাবাধীন থাক, ফলে নিজেদের 


জানের ব্যাপারে তাদের থেকে আশঙ্কা কর, এজন্যে মুখে মুখে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ 
কর, কিন্তু অন্তরে শক্রতাই গোপন রাখ, তবে তারা যে কুফরের উপর আছে, তাতে তাদের 
সাথে অংশগ্রহণ না কর বা কোন কাজের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য না 


কর, তাহলে কোন সমস্যা নেই। 


প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছিলাম, তার তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে 
জারির রহ. এর কিছু বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেও তার বক্তব্যগুলো ফিরে দেখতে 


পারেন। 
২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী রহ. (মৃত:১২৫৫) ফাতহুল কাদিরে (খন্ড নং-২, 
পৃষ্ঠা নং-৫০) নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে বলেন: 
28599 ০০ ০৪ PUL ৮৩ PUL ৬০০এও Ul 19 ২ gil Go কও 
(০1 BALAN 0৯151 2581 এ 3 ও 01 285 ৪ 
অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 


তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল: পারস্পরিক আন্তরিকতা, 


সাহায্য ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে না ফেলা। আর আল্লাহর বাণী- 








০০০ 24 2: বাক্য দ্বারা নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কতক ইহুদী 


পারস্পরিক বন্ধুত্ব বুঝানো হয়নি। যেহেতু এটা অকাট্যভাবে স্বীকৃত যে, তারা পরস্পর চূড়ান্ত 


শত্ৰুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত। 
৮ ৮6 Ul এ ৬০০ আঞ্ হজ ৮০ ৬৩ এ isl এও 
(11 59৬0) 
অনুবাদ: “ইহুদীরা বলে, শ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং শ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা 
কোন ভিত্তির উপরেই নয়।”(সূরা বাকারাহ:১১৩) 


কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হল: এ দুই দলের প্রত্যেক দলই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও তাঁর আনিত বিষয়ের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে অপর দলকে সাহায্য ও সমর্থন করে। 


যদিও তারা নিজেরা পরস্পর শত্রু ও বিরোধী ভাবাপন্ন। 


এ বাক্যের মাধ্যমে কারণ বর্ণনার পদ্ধতি হল: এ বাক্যটি দাবি করে যে, এমন বন্ধুত্ব হল 
কাফিরদের কাজ, তোমাদের কাজ নয়। সুতরাং যেটা কাফিরদের কাজ সেটা তোমরা করো 
না। করলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। একারণেই এ বাক্যটির পর তার ফলাফল 


সদৃশ্য একটি বাক্য আনা হয়েছে: (85 48 25 28195 ০53 28৮ 29৪ ৮ Al ৬9) 


“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।” 








অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত। তাদের একজন সদস্য। এটা কঠিন ধমকি। কারণ কুফর সাব্যস্তকারী 


গুনাহ সেটাই, যেটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ, যার পরে আর কোন গুনাহ নেই। 


তারপর আল্লাহর বাণী- (৬৯এখ। 2)! ১৫৫ ১ এ 6) “নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে 


হেদায়েত দান করেন না।” 


এতে পূর্বের বাক্যের কারণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাদের কুফরে পতিত হওয়ার কারণ হল, 
আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত না দেওয়া, যেহেতু তারা নিজেদের প্রতি সেই জুলুম করেছে, যা 
কুফর সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। 

তিনি ফাতহুল কাদিরে (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৩৩১) নিচে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
3] ec ও এ 05 ০৪ এড 9 ০০ উঠ ০৬ ০০ লও 0১৯] ১৬০৮৭ ৯ 3 
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অনুবাদ: “মু’মিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ 


তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে 


হবে।”(সূরা আলে-ইমরান:২৮) 








এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: আল্লাহর বাণী- ১২১ ১এতে মুমিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, 


যেন কাফিরদেরকে কোনভাবেই বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। 


(9৯5৮ ০১১ ০০) কথাটি আরবি ব্যাকরণ হিসাবে ০ (হাল বা অবস্থা) এর স্থানে হয়েছে। 
অর্থ হল, মুমিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব করা অথবা শুধু 
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা। 


(1১ ৬৪ ৩৭9 ) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, (= 3) দ্বারা যে বিপরিত অর্থটি বুঝে আসে, 
সেটা আর (প্র ৪৪ ঞ॥ 35 ৩4৪ ) এর উদ্দেশ্য এক ৷ অর্থাৎ তার প্রতি আল্লাহর সামান্য 


অভিভাবকত্ব বা বন্ধুত্বও নেই ৷ বরং সে আল্লাহর বন্ধুত্ব থেকে পরিপূর্ণরূপে দূরে । 


এর মত আরো আয়াত রয়েছে, যেমন: 

০৭ HUSA এড এ পভ La gig YS পাও 24৩১ 02 2099 SEY এ ডে ও 
€11%:০০০০) 09৬ Bk 01 এভ এ ডি ও ৬৪) 2৯১৬৬ AS ০৩ 85138 
অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, 
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের 
আনন্দ। শক্রতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে 


রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে 


দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও (সূরা আলে-ইমরান:১১৮) 








285 ০198 ০০৩ ০০৪ 293 ৮৩ FUG ৬০০ ২০ ৬ ২ এ সেখ ৪ 
(০1০) (এ 2) এ উ এ 01 দত এ 


অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 
৯১৪৩৭ 3 AGU 1955 3 4৬593 এ IS ০5 039 AY ১13 এও ০55৯ LG তি ও 
GAS ০৩৯৪১ 45 Cos ৯৯৩ ON) 2৪ ০৪ ০৫ এএ$ 9:৯০ I GA) 3 
Ah 9॥ ০১৯ 91 এ ঞ॥ ০১৯ এএ৬ 41953 দত Al ৮০০ ক CIE এ ৪৩ ৩৪ 
(YY Al) ০৩৯১০ 
অনুবাদ: “যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে 
শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 
তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে ।”(সুরা 
মুজাদালাহ:২২) 
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অনুবাদ: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে 

আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই 
অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার 

সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের 

প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা 


আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।” 
(সূরা মুমতাহিনাহ:১) 


সপ্তমত: মুতাআখখিরীন উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত: 
১. শাইখ জামালুদ্দীন রহ. (মৃত:১৩৩২) (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২৪০ এ) 


আল্লাহর বাণী- (৫৮ এএ$ 2 ০9 ৩০) এর প্রসঙ্গে বলেন: “সে তাদেরই মধ্য থেকে” 





অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই, যদিও সে মনে করে, সে দ্বীনের 


ক্ষেত্রে তাদের বিরোধী। 


২. শাইখ মুহাম্মদ রশীদ রেজা রহ. (আলমানার খন্ড নং-৩৩, পৃষ্ঠা ন-২২৬ থেকে ২২৭) 


তিউনিসিয়ায় ফ্রাসের আগ্রাসনের সময়, কেউ নিজের জন্য ফ্রালস বা এ জাতীয় রাষ্ট্রের 











জাতীয়তা গ্রহণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ ফাতওয়া দেন। তিনি এই জাতীয়তা 


গ্রহণকে ধর্মত্যাগ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বলেন; 


বরং সে এই জাতীয়তা গ্রহণের দ্বারা এতে রাজি হয়ে গেল যে, কখনো সরকার মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার জান ও মাল খরচ করার আহ্বান করলে, সে তাতে রাজি হয়ে যাবে । আর 
সরকার অবশ্যই প্রয়োজনের সময় তাকে এর প্রতি আহ্বান করবে। তাই এই মাসআলার 
মধ্যে অনেকগুলো সর্বসম্মত মাসআলা রয়েছে, যা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ জ্ঞানের 
অন্তর্ভুক্ত । উক্ত জাতীয়তা গ্রহণকারীরও তার বিরোধিতা করা সম্ভব হবে না। আর এটাকে 


হালাল মনে করা সর্বসম্মতভাবে কুফর । 


৩. মিশরের আল-আযহারের লাজনাতুল ফাতওয়ায়, ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীনে তাদের লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে সাহায্--সহযোগিতা করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, শাইখ আব্দুল মাজিদ 
সালিম রহ.এর নেতৃত্বে ১৪ শাবান ১৩৬৬ হিজরীতে লাজনা একটি দীর্ঘ ফাতওয়া লিপিবদ্ধ 


করে। উক্ত ফাতওয়ার ভাষ্য থেকে কিছু নিচে তুলে ধরা হল: 


“যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে, সে যদি এ ধরনের কোন 
গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে মুসলিমদের শত্রদেরকে কোন রকম সহযোগিতা করে এবং প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে তাদেরকে সাহায্য করে, তাহলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না, 
ঈমানদারদের কাতারে শামিল হবে না। বরং সে তার এ কাজের মাধ্যমে মুসলিমদের 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। দ্বীনে ইসলামের লাগাম থেকে মুক্ত হয়ে গেল। সে তার এহেন অন্যায় 








কর্ম দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শক্রতাকারীদেরকে থেকেও অধিক শত্রুতা 


করল। 
বর্ণনার এক পর্যায়ে তিনি আরো বলেন: 


কোন একজন মুসলিমও সন্দেহ করবে না যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন কিছু করবে, 
আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও মুসলিমগণ 
তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। সে তার এ কাজের মাধ্যমে একথাই প্রমাণ করল যে, তার অন্তরকে 
ঈমানের কিছুই স্পর্শ করেনি। আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে এগুলোর কোন 
কিছুতে লিপ্ত হবে, সে দ্বীনে ইসলাম থেকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হবে। তার মাঝে ও তার 
স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে, তার স্ত্রীর জন্য তার সাথে যোগাযোগ করা হারাম 
হবে, তার জানাযা পড়া যাবে না, তাকে মুসলিমদের কবরে দাফন দেওয়া যাবে না। 
মুসলিমদের উপর কর্তব্য হল, তার থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাকে সালাম না দেওয়া, 
সে অসুস্থ হলে দেখতে না যাওয়া, সে মারা গেলে তার জানাযার সঙ্গে না যাওয়া, যতক্ষণ 
পর্যন্ত আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং এমন তাওবা না করে, যার প্রভাব কথা, 


কাজ ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে প্রকাশ পায়। 


(25-17 ০০ ০০৯] কই ২৬৯] ৪5 তই ৪০৯৮৯ এ) 








৪. শাইখ আহমাদ শাকের রহ. তার “কালিমাতু হক” নামক দীর্ঘ ফাতওয়ার ১২৬ থেকে 
১৩৭ পৃষ্ঠায় “বিশেষ করে মিশরীয় জাতির উদ্দেশ্যে এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র আরব ও সমগ্র 
মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য” শিরোনামের অধীনে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাথে 


সহযোগিতামূলক আচরণ করা প্রসঙ্গে বলেন, যে সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রাস মুসলিমদের সাথে 
শক্রতায় লিপ্ত ছিল: “ইংরেজদের সাথে যেকোন প্রকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখা, চাই 
তা বেশি হোক বা কম হোক, নির্ঘাত ধর্মত্যাগ, পরিস্কার কুফর ৷ যার ব্যাপারে কোন ওযর 
গ্রহণ করা হবে না, কোন অপব্যাখ্যা কাজে আসবে না। কোন নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতা বা ফাকা 
রাজনীতি বা কপটতাপূর্ণ সৌজন্যতার কারণে এ হুকুম থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। চাই তা 
কোন ব্যক্তি থেকে হোক বা কোন রাষ্ট্র থেকে হোক বা কোন নেতা থেকে হোক। কুফর ও 


রিদ্দাহর ক্ষেত্রে সবগুলোই একরকম । 


তবে যদি কেউ জাহেল বা ভুলকারী হয়, অত:পর ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে ও 
মুমিনদের পথে ফিরে আসে, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ এ সকল লোকের তাওবা 
কবুল করবেন, যদি তারা একনিষ্টভাবে তাওবা করে কোন রাজনীতি বা লোক দেখানোর জন্য 


নয়। 


আশা করি, আমি ইংরেজদের সাথে মিলে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্য 


করার হুকুম স্পষ্ট করতে পেরেছি। যেন এমন যেকোন মুসলিমই ফাতওয়াটি বুঝতে পারে, 


যে আরবি পড়তে পারে, চাই সে যে শ্রেণীরই হোক বা যে ভূখন্ডেরই হোক। 








আমি আরো আশা করি যে, হয়ত এখন কোন পাঠকই সন্দেহ করবে না যে, এটা একেবারে 


সুস্পষ্ট কথা, যার কোন ব্যাখ্যা বা দলিলেরও প্রয়োজন হবে না, তা হল: এক্ষেত্রে ফরাসীদের 


অবস্থাও ইংরেজদের অবস্থার মতই ৷ পৃথিবীর যেকোন মুসলিমের জন্য। 


কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের শত্রুতা এবং ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া ও ইসলামের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের চরম সাম্প্রদায়িকতা ইংরেজদের সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতা 
থেকে কয়েক গুণ বেশি। বরং তারা সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে একেবারে নির্বোধ । 
তারা তাদের শাসন ও ক্ষমতাধীন প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ডে আমাদের মুসলিম ভাইদের হত্যা 
করছে। এমন ভয়ংকর অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, যার সামনে ইংরেজদের অন্যায় ও 


হিংস্রতাও হার মানায়। তাই হুকুমের ক্ষেত্রে তারা ও ইংরেজরা সমান। 


যেকোন স্থানে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল। কোন ভূখন্ডে কোন মুসলিমের জন্য জায়েয 
নেই, তাদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্্পক রাখা । তাদেরকে সহযোগিতা করার হুকুমও 
ইংরেজদেরকে সহযোগিতা করার হুকুমের মতই ৷ অর্থাৎ ধর্মত্যাগ, ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ 


বের হয়ে যাওয়া। চাই যে প্রকারের সাহায্যের সম্পর্কই হোক। 


একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: 


পৃথিবীর যেকোন ভূখন্ডের প্রতিটি মুসলিম জেনে রাখুক যে: 








যে মুসলিমদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধকারী ইসলামের শত্রু ইংল্যান্ড, ফ্রাস বা তাদের 


মিত্র ও সমজাতীয় দেশগুলোর সাথে যেকোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক রাখে বা 
তাদের সাথে সমঝোতা করে, ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বসাধ্য ব্যয় করে যুদ্ধে করে না, (কথা 
বা কাজের মাধ্যমে নিজ মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা তো বলাই বাহুল্য) 
তারপর সে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল, যদি সে পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করে 
বা তায়াম্মুম করে, তাহলে তার এই পবিত্রতা বাতিল। যদি সে ফরজ বা নফল রোজা রাখে, 
তার রোজা বাতিল। যদি সে হজ্জ করে, তার হজ্জ বাতিল। যদি সে ফরজ যাকাত আদায় 
করে, তার যাকাত বাতিল। যদি সে নফল সাদাকা করে, তার সাদাকা বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। 
যদি সে নিজ রবের যেকোন ইবাদত করে, তাহলে তার ইবাদত বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। এর 


কোনটির জন্যও সে প্রতিদান পাবে না। বরং তার গুনাহ ও বোঝাই বৃদ্ধি পাবে। 
প্রতিটি মুসলিম জেনে রাখুক! 


কেউ যদি এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে এই ধর্মত্যাগের পঞ্চিলতায় আশ্রয় নেওয়ার 
পূর্বে নিজ রবের জন্য যত ইবাদত করেছে, সকল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ‘মুসলিম’ নামক 
মহা বিশেষণের উপযুক্ত কোন মুসলিম নিজের জন্য এটা গ্রহণ করবে, এর থেকে আল্লাহর 


আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। 








এর কারণ হল, যেহেতু ঈমান হল প্রতিটি ইবাদত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত। 
যেটা দ্বীনের আবশ্যকীয় সাধারণ জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত। যার ব্যাপারে একজন মুসলিমও 
মতবিরোধ করবে না। 


এর কারণ হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৫) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে 
তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের 


দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের 
যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে । আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস 


করবে "(সূরা বাকারাহ:২১৭) 








আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছে- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে 
আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, 
পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ 
তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা 
স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, 
যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ 
বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে ।”(সূরা মায়িদাহ: ৫১-৫৩) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের 
জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, 
তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন 
ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব । আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। 
ফেরেশতা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন 


তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর 








অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে । ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ 


করে দেন। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের 
বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে 
দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই 
কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। আমি 
অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে 
এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি। নিশ্চয় 
যারা কাফির এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ 
ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের (সঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে 

না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর 

আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। নিশ্চয় যারা 
কাফির এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, 
আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির 
আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও 


তোমাদের কর্ম হাস করবেন না ।” 
(সূরা মুহাম্মাদ:২৫-৩০) 


তাই প্রতিটি মুসলিম নর-নারী জেনে রাখুক: 








করছে, তাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে, তার বিবাহ পরিপূর্ণ বাতিল, কখনোই তা শুদ্ধ হবে 
না। বিবাহের কোন ফলাফলই কার্যকর হবে না, যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়া, উত্তরাধিকার লাভ 
করা ইত্যাদি। আর তাদের মধ্য থেকে যে পূর্ব হতেই বিবাহিত, তার বিবাহও বাতিল। তবে 
তাদের মধ্য থেকে যে তাওবা করে নিজ রব ও দ্বীনের দিকে ফিরে আসে, দ্বীনের শক্রদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নিজ উম্মাহকে সাহায্য করে, তাহলে যে মহিলাকে মুরতাদ অবস্থায় বিবাহ 
করেছিল বা যে মহিলা বিবাহে থাকাবস্থায় সে মুরতাদ হয়েছে, সে মহিলা তার স্ত্রী হবে না বা 
স্ত্রী হিসাবে বাকি থাকবে না বা আশ্রয়েও থাকবে না। তাওবার পর তার উপর আবশ্যক হল, 
পুনরায় তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিশুদ্ধ শরয়ী আকদ করা, যা একেবারে 


সুস্পষ্ট ও পরিস্কার । 


সাবধান! তাই যেকোন দেশের মুসলিম মহিলাগণ যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। তারা যেন 
বিবাহের পূর্বে এটা নিশ্চিত হয়ে নেয় যে, যারা বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে, তারা দ্বীন থেকে 
বহিস্কৃত এই প্রত্যাখ্যাত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিজেদের ও নিজেদের ইজ্জতের হেফাজতের 
ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। তারা যেন এমন পুরুষদের সাথে জীবন যাপন না করে, 
যারা নিজেদেরকে স্বামী মনে করলেও আসলে তারা স্বামী নয়। কারণ শরীয়ত মতে তাদের 


বিবাহ বাতিল। 








যেসকল নারীদেরকে আল্লাহ এমন স্বামী দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, যারা এই ধর্মত্যাগের 


পঞ্কিলতায় পতিত হয়েছে, সে সকল নারীগণ জেনে নিক যে, তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে 
গেছে। তারা ওই সকল পুরুষদের জন্য হারাম হয়ে গেছেন, যারা নিজেদেরকে তাদের স্বামী 
মনে করলেও আসলে তারা তাদের স্বামী নয়। যতক্ষণ না কার্যকরী বিশুদ্ধ তাওবা করবে, 


অত:পর নতুন করে তাদেরকে বিবাহ করবে। 
সাবধান! মুসলিম নারীগণ জেনে রাখুক! 


তাদের মধ্যে যে এ অবস্থায় এমন লোকের বিবাহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, অথচ সে তার অবস্থা 
জানে, অথবা যে এমন স্বামীর বিবাহে বহাল থাকতে রাজি হয়ে যায়, যার ব্যাপারে এই 
ধর্মত্যাগের কথা জানা আছে, তাহলে রিদ্দাহর ক্ষেত্রে তার হুকুমও ওই পুরুষের হুকুমের 
মতই ৷ আল্লাহর পানাহ! কোন মুসলিম নারী কি নিজের জন্য, নিজের ইজ্জত, বংশধারা, 
সন্তান-সন্ততি ও দ্বীনের ব্যাপারে এমনটা মেনে নিতে পারে? 


ওহে! জেনে রাখুন, বিষয়টা বাস্তব, কোন তামাশা নয়। এতে এমন কোন আইনেও যথেষ্ট 
হবে না, যা শত্রুদের সহযোগিতাকারীদের শাস্তি হিসাবে পাশ করা হয়েছে। কারণ এ ধরনের 
আইনের ভাষ্য থেকে বের হওয়ার কত রকম কৌশল আছে! বিভিন্ন কৃত্রিম সংশয় ও ভুল 
প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধীদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার কত পথ 
আছে! কিন্তু উম্মত তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি সময় ও প্রতিটি 


মুহূর্তে এই দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য কাজ করেছে কি না, তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। 








জনগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে যে, তাদের হাত কী করেছে? তাদের 


অন্তর কী বলেছে? 


তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের জন্য ভেবে নেয়। সে যেন দ্বীনের বিশ্বাসঘাতক ও দ্বীন নিয়ে 
তামাশাকারীদের বিরুদ্ধে দ্বীনের প্রাচীর হয়। প্রতিটি মুসলিমই ইসলামী সীমান্তে অবস্থিত। 
তাই সে যেন সতর্ক থাকে যে, তার দিক থেকে ইসলামের উপর আক্রমণ হয় কি না। সাহায্য 
তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে৷ যে আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য 


করবেন। 


৫. ১৩৭৬ সালে মিশরের কতিপয় আলেমকে জিজ্ঞেস করা হল, যারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিপক্ষে 
তারা উত্তর দিলেন যে, তারা মুরতাদ । 


যে সকল শাইখগণ উত্তর দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন: মুহাম্মদ আবু যুহরা রহ. আব্দুল 
আজিজ আমের রহ. মুস্তফা যায়দ রহ. মুহাম্মদ আলবান্না রহ. প্রমুখ । (মাজাল্লাতু লিওয়াউল 


ইসলাম, দশম সংখ্যা দশম বৎসর- জুমাদাল উখরা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ৬১৯। 


৬. শাইখ মুহাম্মদ আমীন শানকিতী রহ. (মৃত: ১৩৯৩) আযওয়াউল বয়ানে (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা 
নং-১১১) বলেন, প্রথমে তিনি এমন কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেন, যেগুলো কাফিরদের 


সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে। তারপর বলেন: “এ সকল আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে 





বুঝা যায়; যে ইচ্ছাকৃত, স্বাধীনভাবে ও কাফিরদের প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 


করবে, সে তাদের মতই কাফির ৷” 


৭. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ রহ. (মৃত: ১৪০২) (আদদুরার" খন্ড নং-১৫, পৃষ্ঠা নং-৪৭৯ 


এ) বলেন: 


তাই নিজের হিতাকাজ্বী প্রতিটি মুসলিমের উপর আবশ্যক ও ফরজে আইন হল, তাওয়াল্লি ও 
মুওয়ালাহ এর মধ্যে উলামায়ে কেরাম যে পার্থক্য বর্ণনা করেন, তা জানা । উলামায়ে কেরাম 


বলেন: 


*মুওয়ালাহ' এর পরিচয় হল, নরম কথা বলা, কিছুটা হাস্যোজ্জল ভাব প্রকাশ করা বা 
এজাতীয় সামান্য বিষয়সমূহ ৷ যদিও সে তাদের থেকে ও তাদের দ্বীন থেকে সম্পর্ক মুক্তি 
প্রকাশ করে এবং তারাও তার এটা জানে, তাহলে এ ব্যক্তি কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত । সে 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। 

আর 'তাওয়াল্লী” হল, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের প্রশংসা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা, প্রকাশ্যভাবে তাদের থেকে 


সম্পর্ক ছিন্ন না করা ইত্যাদি, এটা ধর্মত্যাগ। তার উপর মুরতাদদের বিধান জারি করতে 


হবে। যেমনটা কুরআন, সুন্নাহ ও অনুসরণীয় উম্মাহর ইজমা প্রমাণ করে। 








৮. শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ., যারা কমিউনিষ্ট, সমাজবাদী ও এ জাতীয় গোষ্ঠীকে 


সাহায্য করে, তাদের হুকুম প্রসঙ্গে বলেন: 


যে-ই তাদের পথভ্রষ্টতার উপর তাদেরকে সাহায্য করবে, তারা যেদিকে আহ্বান করে তাকে 
ভাল বলবে আর ইসলামের দিকে আহবানকারীদেরকে নিন্দা করবে ও দোষচর্চা করবে, সে 
কাফির, পথভ্রষ্ট । তার হুকুমও সেই দলের হুকুমের মত, যাদের বাহনে সে আরোহন করেছে 
এবং যাদের আহ্বানকে সমর্থন করেছে। উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামগণ এক্যমত্য 
পোষণ করেছেন যে, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন করবে, তাদেরকে 
যেকোন প্রকারের সাহায্য করবে, সে তাদের মতই কাফির। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 








আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা 
ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে । আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে 


তারা সীমালংঘনকারী ।”(সূরা তাওবা:২৩) 


অষ্টমত: এ ভয়াবহ ফেৎনার সমসাময়িক আলেমদের ফাতওয়া: 
এই ভয়াবহ ফেৎনার সমসাময়িক আলেমদের একদল ফাতওয়া দিয়েছেন যে, আফগানিস্তানের 





বিরুদ্ধে আমেরিকাকে তার জুলুমের মাঝে সাহায্য ও সমর্থন করা কুফর ও ধর্মত্যাগ। নিচে 


তাদের কয়েকটি ফাতওয়া প্রদান করা হল: 


১. ২১/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ হামুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ-শুআইবী রহ. এর ফাতওয়া। 


তাঁর ভাষ্য থেকে কিয়দাংশ তুলে ধরা হল: 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করা কুফর, যা ইসলাম ধর্ম থেকে বের 
করে দেয়। এটা অতীত-বর্তমান সকল গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের নিকট । শাইখ ইমাম 
মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন: (ঈমানের) অষ্টম ভঙ্গকারী: 





মুশরিকদেরকে সমর্থন করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা। দলিল হল, 


আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
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অনুবাদ: “তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 


জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সুরা মায়িদাহ:৫১) 


আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ রহ.কে মুওয়ালা ও তাওয়াল্লি এর মাঝে পার্থক্য সম্বন্ধে 
জিজ্ঞেস করা হল: তিনি উত্তর দিলেন: তাওয়াল্লি কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এর 
নমুনা হল, যেমন তাদের পক্ষে জবাব দেওয়া, সম্পদ, শরীর বা বুদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে 


সাহায্য করা। 


শাইখ আল্লামা আহমাদ শাকের রহ. কাফিরদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ও লড়াইয়ের হুকুম বর্ণনা করতে 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করা, যেখানেই পাওয়া যায়, তারা বেসামরিক হোক বা সামরিক 


হোক... একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: 


ইংরেজদের সাথে যেকোন প্রকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখা, চাই তা বেশি হোক বা কম 
হোক, নির্ঘাত ধর্মত্যাগ, পরিস্কার কুফর ৷ যার ব্যাপারে কোন ওযর গ্রহণ করা হবে না, কোন 


অপব্যাখ্যা কাজে আসবে না। কোন নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতা বা ফাকা রাজনীতি বা কপটতাপূর্ণ 








সৌজন্যতার কারণে এ হুকুম থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। চাই তা কোন ব্যক্তি থেকে হোক 


বা কোন রাষ্ট্র থেকে হোক বা কোন নেতা থেকে হোক। কুফর ও রিদ্দাহর ক্ষেত্রে সবগুলোই 
একরকম। তবে যদি কেউ জাহেল বা ভুলকারী হয়.....আরেকটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: 
তাই প্রতিটি মুসলিম নর-নারী জেনে রাখুক: এ সকল লোক, যারা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করছে, তাদের শক্রদেরকে সাহায্য করছে, তাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে, তার বিবাহ 
পরিপূর্ণ বাতিল, কখনোই তা শুদ্ধ হবে না। বিবাহের কোন ফলাফলই তখন কার্যকর হবে না, 
যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়া, উত্তরাধিকার লাভ করা ইত্যাদি। আর তাদের মধ্য থেকে যে পূর্ব 


হতেই বিবাহিত, তার বিবাহও বাতিল। 


এর উপর ভিত্তি করে, যে ব্যক্তি মুসিলমদের বিরুদ্ধে কাফির রাষ্ট্রকে, যেমন আমেরিকা বা 
তাদের কাফির সহকর্মীদেরকে সমর্থন করবে, সে কাফির ও ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। চাই এই 
সমর্থন ও সহযোগিতা যেকোন পন্থায়ই হোক না কেন। কেননা সন্ত্রাসী বুশ এবং কুফর ও 
সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তার সহকর্মী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ব্রিয়ার যে হামলার প্রতি বিশ্ববাসীকে 
আহ্বান করছে এবং তারা যেটাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে দাবি করছে, সেটা আসলে 
ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এতিহাসিকভাবে চলমান ক্রুসেড হামলাগুলোর মধ্য থেকেই 
একটি ক্রুসেড হামলা ৷ সন্ত্রাসী বুশ তো ভরা মজলিসে পরিস্কারভাবেই এটা বলেছে। সে তার 
এক বক্তৃতায় বলে ফেলেছে: “আমরা এর (ইসলাম ও মুসলিমদের) বিরুদ্ধে শক্তিশালী ক্রুসেড 








হামলা খৃষ্টধর্ম রক্ষার যুদ্ধ) করব।” একথা বলার সময় চাই সে অবচেতন থাকুক অথবা 


সচেতন থাকুক, এটাই তো তার ও তার মত কুফরের লিডারদের আকিদা । 


২. ২০/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে নাসির আল-বারাক রহ.এর 


ফাতওয়া: তিনি তাঁর ফাতওয়ায় যা বলেছেন, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হলো: 


এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা একটি জুলুম, সীমালজ্ঘন ও ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ। যেমন স্বয়ং 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানের মুখ থেকেই বের হয়েছে। আর ইসলামী বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এই 
সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য থেকে সরে আসাও একটি ভয়াবহ বিপদ । তাছাড়া 
বাহুল্য । নিশ্চয়ই এটা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত, যার কথা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: 

2855০635০০৩ ০৩৬ FUL 2৩ FUG ৬০০ 349119553১৭ উর পাও 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 








উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাকে 


ঈমান ভঙ্গকারী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 


3. ৩/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আলী ইবনে খিযির ইবনুল খিযির রহ. এর ফাতওয়া: তার 


বক্তব্যের কিয়দাংশ: 


কাফিরদেরকে সমর্থন করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কথা যারা বলেছেন, তারা হলেন, নজদি 
দাওয়াতের ইমামগণ। তারা এটাকে কুফর, নিফাক, ধর্মত্যাগ এবং ধর্ম থেকে বের হয়ে 
যাওয়া বলে গণ্য করেছেন। এটাই সত্য। এর প্রমাণ হল কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা। 


তারপর তিনি দলিলগুলো উল্লেখ করেন। 


৪. ৩/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ সুলাইমান ইবনে নাসির আল-উলওয়ান এর ফাতওয়া: তাঁর 


ফাতওয়ার কিয়দাংশ: 


“মুসলমানদের সাথে থাকা, তাদেরকে সম্পদ, শরীর ও বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করা ফরয। এ 
ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সাহায্য করা থেকে পিছিয়ে থাকা জায়েয নেই। কারণ 
কুফুরী রাষ্ট্রগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি 
করছে। তবে এতে কোন আশ্চর্যের বিষয় নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মুসলিম পরিচয় 
দানকারী কিছু রাষ্ট্রও আফগানিস্তানে হামলার ক্ষেত্রে কাফির রাষ্ট্গুলির সাথে জোট গঠন 


করেছে। এটা মুনাফিকির একটা প্রকার । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 
নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই 
জন্য ।”(সূরা নিসা: ১৩৮-৩৯) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 
জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন 
এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে । যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ 
বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু 
তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।”(সুরা মায়িদাহ; ৮০-৮১) 


একাধিক আহলে ইলম এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা বর্ণনা করেছেন যে: 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে জান বা মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং অস্ত্র 








বা আলোচনার মাধ্যমে তাদের রক্ষা করার কাজ করা, এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। আল্লাহ 


তা'আলা বলেছেন: (Gb 58 53 NY আ। 2 Als 40 এ 55 ৬০৪) অর্থাৎ 
“তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ 


জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” 


কাফিরদেরকে সাহায্য করা এবং মুসলিম দেশসমূহে আক্রমণ ও একনিষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
হত্যার জন্য কাফিরদেরকে অস্ত্র ও আসবাবের যোগান দেওয়ার চেয়ে বড় বন্ধুত্ব আর কি হতে 


পারে? 


হাফেজ ইবনে জারির রহ. বলেন: যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে 
তাদেরকে সাহায্য করে, সে তাদের ধর্ম ও জাতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ কেউ কারো দ্বীন ও 
আদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। আর যখন তার প্রতি ও তার 
দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেল, তখন তো সে তার বিপরীত ধর্মের সাথে শত্রুতা করল ও 


তাকে অসন্তুষ্ট করল। তাই তার হুকুমও ওই কাফিরের হুকুমের মতই। 


৫. ২৪/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সা"দ এর ফাতওয়া: 


তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ: 


প্রতিটি মুসলিমের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর বন্ধুদের বিপরীতে আল্লাহর শত্রদেরকে 


যেকোন প্রকারের সাহায্য করা এবং তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা ইসলাম ভঙ্গকারী 








বিষয়সমূহ হতে অন্যতম একটি বিষয়। কিতাব-সুন্নাহ এটা প্রমাণ করে। আহলে ইলমগণ এ 


ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই বান্দার উচিত সতর্ক থাকা, যেন তার 


অজ্ঞাতসারেই সে দ্বীন থেকে বের হয়ে না যায়। 


সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবুল আলা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন এবং তার পিতা হযরত 
আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 
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অনুবাদ: “ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা কল্যাণকর কাজে 
আত্মনিয়োগ করো। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত গ্রাস করে নেবে। কোন 


ব্যক্তির ভোর হবে মু'মিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা হবে কাফির অবস্থায়। আর তার সন্ধ্যা হবে 


মুমিন অবস্থায় সকাল হবে কাফির অবস্থায় । মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে 
নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দিবে ।” 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের 
সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, 

তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ 

কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, 


আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” 
(সূরা তাওবা-২৪) 


৬. ২৯/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-গুনাইমান রহ. এর 


ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ: 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে 
সাহায্য করা, এটা উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 
এ ধরনের আয়াত আরো অনেক রয়েছে। 


৭. ২৮/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ সফর ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালীর ফাতওয়া: তাঁর 


ফাতওয়ার কিয়দাংশ: 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্-সহযোগিতা করা, যদিও শুধু 
কথার মাধ্যমে হয়-এটা প্রকাশ্য কুফর, পরিস্কার মুনাফিকী। এর কর্তা ইসলাম ভঙ্গকারী 
বিষয়সমূহ থেকে অন্যতম একটি ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। যেমনটা নজদি দাওয়াতের 
ইমামগণ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন। 

৮. ১/৮/১৪২২ হিজরীতে শাইখ বিশর ইবনে ফাহাদ এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার 
কিয়দাংশ: 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের প্রতি 
ঝোঁকে যাওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। এটা পরিস্কারভাবে বারবার বলেছেন। সুষ্টভাবে বর্ণনা 
করেছেন যে, কাফিররাই একে অপরের বন্ধু। আর মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধ । আর 


মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য আলামত হল, মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব 





করা বন্ধুত্বের অর্থই হল: ভালবাসা, সম্প্রীতি ও মানসিক টান। এমনিভাবে এর অর্থ হল: 


সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন। 


তারপর তিনি অনেকগুলো দলিল ও আহলে ইলমের অনেকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। 


তারপর বলেন: 


পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সীমালজ্ঘনে 
আমেরিকাকে সাহায্য করা, চাই জনবল দিয়ে হোক অথবা অর্থ দিয়ে হোক অথবা অস্ত্র দিয়ে 
হোক অথবা বুদ্ধি দিয়ে হোক- এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরেদরকে সাহায্য করার 
অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। এ হুকুম ব্যক্তি বা দল বা অন্য সব কিছুকেই শামিল 


করবে। 


৯. অক্টোবর ২০০১ সালে পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ নিযামুদ্দিন শামযাই রহ. এর 


ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ: 


যেকোন দেশের যেকোন মুসলিমের জন্য, চাই সরকারী চাকুরিজীবি হোক বা অন্য কেউ 
করা নাজায়েয । এ আক্রমণটি আফগানিস্তানের মুসলিমদের উপর ক্রুসেড হামলা হিসাবে 
ধর্তব্য হবে। যে মুসলিমই এই সীমালজ্ঘনে সাহায্য করবে, সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত 


হবে। 





১০. পশ্চিমের ১৬ জন আলেম ফাতওয়া দিয়েছেন যে, আফগানিস্তান বা অন্য কোন মুসলিম 


দেশে আক্রমণের জন্য আমেরিকান জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুফর ও ধর্মত্যাগ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 





নজদি দাওয়াতের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দলিল 
উলামায়ে কেরামদের মাঝে তারাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। তারা এ 





ব্যাপারে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। অনেক ফাতওয়া ও পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। তার 


মধ্যে কয়েকটি হল: 

১. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর অনেকগুলো রিসালাহ। 

২. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. এর “আদ-দালায়িল” নামক পুস্তিকা । 
৩. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. এর “আওছাকু উরাল ঈমান” নামক 
পুস্তিকা ৷ 

৪. শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. এর “সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাক মিন মুওয়ালাতিল 
মুরতাদ্দিনা ওয়া আহলিশ শিরক” নামক পুস্তিকা । 


৫, শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. এর অনেক নিবন্ধ ও কবিতা৷ 





এ ব্যাপারে তাদের আলোচনাগুলো বেশি থাকার দরুন ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সেগুলোর 


জন্য পৃথক একটি পরিচ্ছেদ বানিয়েছি। নিচে এ মাসআলায় তাদের বক্তব্যসমূহের কয়েকটি 
তুলে ধরছি- 

১. শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাৰ রহ. (মৃত:১২০৬ হিজরী) তাঁর 
“নাওয়াকিযুল ঈমান কিতাবে (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৯২ এ) বলেন: 

(ঈমানের) “অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: মুশরিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধ সাহায্য ও সমর্থন করা। 
দলিল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না । তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 


২. কোন কোন মানুষ আল্লাহর একত্রে বিশ্বাস করে, শিরক পরিত্যাগ করে, তথাপি সে মুমিন 
ও মুসলিম হতে পারে না, যদি সে মুশকিরদের প্রতি শত্রুতা না রাখে এবং তাদের প্রতি 


শত্ৰুতা ও বিদ্বেষের কথা পরিস্কারভাবে না বলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে 
শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা । তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 
তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে৷ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে ॥”(সূরা 
মুজাদালাহ:২২) 
৩. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৮ এ) বলেন: 


জেনে রাখুন, একজন পুণ্যবান মুসলিমও যখন আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা শুরু করে অথবা 
একত্ববাদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গ দেয়, যদিও সে নিজে শিরক না করে, তাহলে তার 
কাফির হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, তাঁর রাসূলের বাণী এবং সমস্ত আহলে ইলমদের 
বাণীসমূহে অসংখ্য দলিল বিদ্যমান রয়েছে। 


৪. তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৩৮ এ) বলেন: 


“কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াও কুফর, উলামায়ে কেরাম এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। অনুরূপ 
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাও কুফর ৷” 








৫, ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাউদ রহ. (মৃত:১২২৬) তাঁর 


একটি পুস্তিকায় কিছু আলোচনা করার পর বলেন: (আদ-দুরার, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-২৭৭) 


যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে এগুলোর কোন কিছুই করেনি (অর্থাৎ শিরক ও গুনাহ), তথাপি 
সে এগুলোতে প্রতিবাদ করেনি, এর অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়নি, বরং সে নিজের সম্পদ 
ও যবান দ্বারা তাদের সাহায্য করেছে, সে যদিও এগুলো করেনি, কিন্তু সে তাদের মতই। 


কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, 
যখন আল্লাহ তা’ আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন 
তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে 
তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফিরদেরকে একই 


জায়গায় সমবেত করবেন।”(সুরা নিসা:১৪০) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের 
অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে 

শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা । তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 

তলদেশে নদী প্রবাহিত । তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা 

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।”(সূরা 

মুজাদালাহ:২২) 
তিনি আরো বলেছেন- 
05৬৪ উঠ FUG Ca এ 9৬8 ৩৪ Sl Lag এ এ 14 Cod 1935 NG 


€ী 2) 


অনুবাদ: “আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে । আর 
আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না ।”(সূরা হুদ:১১৩) 


৬. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. 
(মৃত:১২৩৩) আদ-দালায়িল কিতাবের শুরুতে বলেন: (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১২১) 








জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! কোন মুসলিম যখন মুশরিকদের সাথে 


তাদের ধর্মের উপর সহমত পোষণ করে, তাদের ভয়ে হোক, তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার 
জন্য চাটুকারিতা ও তোষামোদ করে হোক, তবে সে তাদের মতই কাফির। যদিও সে 
তাদেরকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভালবাসে । এ হচ্ছে, 
যখন তার থেকে এ কাজটি ছাড়া অন্য কিছু না পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন দেশের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় থাকে, অত:পর তাদেরকে (কাফিরদেরকে) নিজ দেশে ডেকে আনে, 
তাদের আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের ভ্রান্ত ধর্মের উপর একাত্মতা পোষণ করে, 
তাদেরকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আর মুসলিমদের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পূর্বে তাওহীদ ও ঈমানের সৈনিক থাকার পর পরবর্তীতে শিরক ও 
মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে একজন মুসলিমও 
সন্দেহ পোষণ করবে না যে, সে কাফির এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নিকৃষ্ট ধরনের 
শক্রতাকারী। 


এ হুকুম থেকে পৃথক করা হবে শুধু যুকরাহকে, অর্থাৎ যাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। 
যার উপর মুশরিকরা কর্তৃত্বশীল হওয়ার পর তাকে বলে: তুই কাফির হয়ে যা! বা এ কাজটি 
কর! অন্যথায় আমরা তোকে এই এই শাস্তি দিব, হত্যা করব। অথবা তাকে ধরে নিয়ে শাস্তি 


দিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহমত পোষণ না করে। তখন তার জন্য 








মৌখিকভাবে তাদের সাথে সহমত পোষণ করা জায়েয হবে, তবে অন্তরে ঈমান স্থির রাখতে 


হবে। 


উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে এক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ঠাট্রাচ্ছলে কুফরি কথা 
উচ্চারণ করে, তাকে তাকফীর করা হবে। তাহলে যে সামান্য দুনিয়াবী ভয়ে বা কিছুর আশায় 


কুফুরীর কথা প্রকাশ করে, তার অবস্থা কেমন হবে?!! 


আমি আল্লাহর তাওফীকে ও সাহায্যে এর উপর কিছু দলিল পেশ করছি। (অত:পর তিনি 
একুশটি দলিল উল্লেখ করেন৷) 


৭. তিনি ('আদ-দুরার' খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা ন₹-১২৭ এ) আরো বলেন: 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু’মিনদেরকে নিষেধ করলেন, ইহুদী-নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করতে। তিনি আরো জানালেন যে, মুমিনদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজারী ও অন্যান্য 
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারও একই বিধান। সেও তাদের দলভুক্ত ৷ 


তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৪১) এ আরো বলেন: 


আল্লাহর বাণী- 
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অনুবাদ: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে 
আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই 
অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার 
সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের 
প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত 
আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।” 
(সূরা মুমতাহিনাহ:) 
অর্থাৎ সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। তাই আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে-যদিও তারা নিকটাত্মীয় বা বন্ধু হোক না কেন-সে সঠিক 
পথ থেকে ছিটকে পড়বে । অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভষ্টতার দিকে চলে যাবে। 
তাই যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, সে সরল পথের উপর আছে, তার থেকে বের হয়নি, তার এ 
কথাটি আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। আর যে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, 


সে তো কাফির তাছাড়া একথাটি, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তথা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব 








করা- তাকে হালাল করার নামান্তর । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাকে হালাল 


করে, সে কাফির। 


৮. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল-হিফজী রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২৫৭) 


বড় বড় ও ভয়াবহ গুনাহসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেন: 


তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার (কুফরের) প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ও তার উপর সংকল্প করে, 
নিজের, মাল ও যবান দিয়ে তাদের (কাফিরদের) সাহায্য করে। অথচ যে ব্যক্তি একটি কথার 
মাধ্যমেও একজন মুসলিম হত্যায় সাহায্য করে, তার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী বর্ণিত 
হয়েছে। তাহলে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের 


কি হবে? 


একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: এ সবগুলো বিষয় সংঘটিত হচ্ছে; কোনরূপ 
বলপ্রয়োগ বা নির্দিষ্ট করে কাউকে বাধ্য করা ব্যতিত। অথচ এর প্রত্যেকটি কাজই তার 
কর্তার ঈমানে আঘাত করে এবং তার ইসলামের বাহুকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। এগুলো 


আল্লাহর অবাধ্যতা, ধর্মত্যাগ বা দ্বীনের মধ্যে নিফাকী। 


৯. শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১২৮৫), 'আল-মাওরিদুল 


আযবুয যালযাল' কিতাবের পৃষ্ঠা নং ২৩৭ থেকে ২৩৮ এ বলেন: 


তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ (অর্থাৎ ঈমান ভর্গকারী) হল তিনটি । অত:পর তিনি বলেন: 








তৃতীয় বিষয়: মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের দিকে ঝোঁকে পড়া, তাদেরকে হাত, 


যবান বা মালের দ্বারা সাহায্য করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
59811384504 ১৪ এত ০০ 2০৯০ তু লঞ এ ডে) 0 ৬৩ আআ ও 
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অনুবাদ: “আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল 
আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।” 
(সূরা কাসাস:৮৬) 
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অনুবাদ: “আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিস্কারকার্ষে 
সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম ।”সূরা মুমতাহিনাহ:৯) 


এখানে আল্লাহ এই উম্মাহর মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বললেন। তাই হে শ্রোতা! আপনি 


দেখুন যে, আপনি এই সম্বোধন ও হুকুমের কোন পর্যায়ে পড়েন? 


১০. তিনি “আদ-দুরার' (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৭৩) এ আরো বলেন: 








যারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়ে, তাদের পথ (অর্থাৎ মুমিনদের পথ) ব্যতিত ভিন্ন পথে 


চলে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন- 
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অনুবাদ: “আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 
জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত হয়েছেন 
এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৮০) 

যে সকল লোক কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা যে নিন্দিত, আল্লাহর ক্রোধে পতিত এবং 
স্থায়ীভাবে আযাবে থাকবে, তা আল্লাহ তা'আলা স্থায়ীভাবে লিখে দিলেন এবং দু’প্রকার 


তাগিদের শব্দ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করলেন। 


তারপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করলেন যে, তাদের যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করা হল (তথা 
কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা), এটা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তাঁর উপর যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তার প্রতি ঈমান থাকার বিপরীত। 


এ রকম আরো আয়াত রয়েছে, যেমন: 
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অনুবাদ: “সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 


বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে 
নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশী করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই 
জন্য।”(সুরা নিসা:১৩৮-১৩৯) 


তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৮৮) এ আরো বলেন: 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 


88৫35515385 9 54৩ 1 ০৩৬০ FU 2955 435 SEY ও oh 
৪৬433 ৮৯৭ ৪ ৯ ৪৯৩৯ ES 01 295 এড ও 01 ও 0৬০০] ০৬৯০৯ ডে &2 
৪৩০ ০ ৪ 5 4588 ০০ lol Lag AAS Lay 991 এও মি pel) ০৩০ ৮০০৪ 
€ ৯০০) dl 
অনুবাদ: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে 
আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই 


অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার 


সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের 








প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত 


আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।” 
(সূরা মুমতাহিনাহ:১) 
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অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 
খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় 
কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও ।”সূরা মায়িদাহ:৫৭) 
28578199০০৩ ০০ FUG এ এটা ৬৩ 143) ও I ও উস কও 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 


এ আয়াতগুলো ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলো এ গুনাহটির ভয়াবহতাই বুঝাচ্ছে এবং 
এর কর্তাকে জালিম বলে অভিহিত করছে। এ আয়াতগুলো ও এর আগে-পরের অন্যান্য 
আয়াতগুলো এ কথাই বুঝায় যে, এটা ধর্মত্যাগ বা দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। যে 


চিন্তা করে, তার নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট। 








১১. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৯০) আরো বলেন: 


আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কযুক্ত হওয়া, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা 
করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরজ করেছেন। 
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অনুবাদ: “অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা 
থেকে । তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব, আসমান থেকে, নির্দেশ 


লংঘন করার কারণে ।”(সূরা বাকারাহ:৫৯) 


তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করল, তাদের সাহায্য করল, সমর্থন করল, মুমিনদের বিরুদ্ধে 
তাদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করল, আর এ কারণে মু'মিনদেরকে গালিগালাজ ও ঘৃণা 
করল। অথচ এ সব জিনিসই ইসলাম ভঙ্গকারী। যেমনটা কুরআন-সুন্নাহ বহু উদ্ধৃতি প্রমাণ 
করে এবং উলামাগণ তাদের তাফসীর ও ফিকহের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। 


কিন্তু এ সকল লোকদের মত হল, তারা যার উপর ছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে এটা 
কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়! কারণ কুরআনে হাকিম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, এ অবস্থা 
তাদের পূর্ববর্তীদেরও ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
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অনুবাদ: “(তোমাদের মধ্যে) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে 


পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ 


করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।”(সূরা আ'রাফ:৩০) 

১২. শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১২৯৩) 
(আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩২৪-৩২৬ এ) বলেন: 

কুরআন মাজিদে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে 
যে নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন ধমকি এসেছে, তা প্রমাণ করে যে, ঈমানের সবচেয়ে বড় মূলনীতি 
হল: কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ করা এবং তাদেরকে 
ক্রোধান্বিত ও তাদের নিন্দা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এটা ব্যতিত কখনো 
ঈমান সুদৃঢ় ও স্থির হবে না। 

যখন মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক অভিভাবকত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছিল, তখন আল্লাহ 
তা'আলা নিচের আয়াতটি নাযিল করেন এবং তাতে জানান যে, তারা একে অন্যের বন্ধু ৷ 


আল্লাহ বলেছেন- 


কহ 


অনুবাদ: “আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না 


কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।” 








(সূরা আনফাল:৭৩) 


আর ফেতনা কি শিরক ব্যতিত অন্য কিছু? তাওহীদ ও ইসলামের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়া এবং 
আল্লাহ কুরআনে যে বিধান ও ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন, তাকে উৎখাত করে ফেলাই কি মহা 


বিপর্যয় নয়? 


অত:পর কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত আয়াতের পর শাইখ 
বলেন: তাই যে এ সকল আয়াতে কারিমার মাধ্যমে নিজেকে উপদেশ দিতে চায় সে যেন 
চিন্তা করে। সে যেন, মুফাসসির ও আহলে ইলমগণ এর ব্যাখ্যায় কী বলেছেন, তা অনুসন্ধান 


করে দেখে । সে যেন দেখে, আজকে অধিকাংশ মানুষ থেকে কী হচ্ছে... 


তাকে যদি আল্লাহ সঠিক বুঝ ও হেদায়েত দান করেন, তবে সে বুঝতে পারবে যে, এ সকল 
লোকই এটা করে, যারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, তাদের দোষ-ক্রুটির ব্যাপারে 


চুপ থাকে, তাদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দেয়। 


আর যে ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে, তার অবস্থা কী হতে পারে?! অথবা যে তাদেরকে 
মুসলিমদের দেশে টেনে আনে, তার কী অবস্থা হতে পারে? অথবা যে তাদের প্রশংসা করে? 
অথবা তাদেরকে মুসলমানদের থেকে অধিক ইনসাফগার বলে? বা তাদের দেশ, বাসভূমি ও 


রাজত্বকে নিজের দেশ ও বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে নেয়? অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা 


করাকে ভালবাসে? এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পরিস্কার ধর্মত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”সূরা মায়িদাহ:৫) 


তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৬০ এ) বলেন: 


তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সম্মান ও শ্রদ্ধা করারও বিভিন্ন প্রকার আছে, তার মধ্যে 
সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকরটা হল, মুসলমানদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের আদর্শকে 
সঠিক বলা, এগুলো এবং এ জাতীয় কাজগুলো একজন মুসলমানকে কাফিরে পরিণতকারী। 


তাছাড়া এর নিচেও সম্মান করার আরো অনেক স্তর রয়েছে। 
১৩. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা ন₹-২৮৮) আরো বলেন: 


তাই আপনাদেরকে সেই জিনিসের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে, যার মাধ্যমে 
আল্লাহ ঈমান ও তাওহীদকে হেফাজত করেন এবং কুফর ও শিরকের প্রতি ঝোঁকে পড়া 
থেকে রক্ষা করেন । (তারপর তিনি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধকারী কতগুলো 


আয়াত উল্লেখ করার এক পর্যায়ে বলেন,) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 


খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় 
কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।”(সুরা মায়িদাহ:৫৭) 


আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি চিন্তা করুন- (০১4৯১ 2 ৪] এ 19813) “আল্লাহকে ভয় কর, 
যদি তোমরা ঈমানদার হও ৷” 


এ হরফটি (অর্থাৎ 4324 01) দাবি করে- শর্তের ফলটি না থাকলে শর্তটিও থাকবে না। 


এর অর্থ হল: যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে মু'মিন নয়। 
১৪. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা-২৯) আরো বলেন: 


আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্যের কাজ হল: তার শত্রু, তথা মুশকিরদেরকে ক্রোধান্বিত করা, 
তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এর মাধ্যমে 
একজন বান্দা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বাঁচতে পারবে । যদি এমনটা না করে, তাহলে 
সে তাদের সাথে এ পরিমাণ বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে যাবে, যতটুকু এ কাজে ত্রুটি করেছে ও ছেড়ে 
দিয়েছে। তাই যা ঈমানকেই শেষ করে দেয়, ঈমানের মূল বিষয়কেই নির্মূল করে দেয়, তা 


থেকে সাবধান হোন! সাবধান হোন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 


খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় 
কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।”(সূরা মায়িদাহ:৫৭) 


এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত কুরআনে আরো অনেক রয়েছে। 
১৫. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৯৬) আরো বলেন: 


মানুষ অনেক সময় শিরককে অপছন্দ করে এবং তাওহীদকে ভালবাসে, কিন্ত মুশরিকদের 
থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তাওহীদবাদিদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করার 
কাজে ত্রুটি করে, ফলে সে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায় এবং শিরকের এমন ঘাঁটিতে 
ঢুকে পড়ে, যা তার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। শিরকের মূল ও শাখা সব ছেড়ে দেয়, যার 
সাথে ঈমান সঠিক হতে পারে না। ফলে আল্লাহর জন্য ভালাবাসা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয় না, 
আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও বন্ধুত্ব হয় না। অথচ এ সবগুলোই এই শাহাদাহ থেকেই গৃহিত: লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 

১৬. শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. (মৃত:১৩০১) (আদ-দুরার, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-২৬৩ এ) 
বলেন: 


কুরআন-সুন্নাহ দ্যর্থহীনভাবে একথা বুঝায় যে, মুসলিম যখন মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং 


তাদের প্রতি আনুগত্য করবে, তখন সে এর মাধ্যমে দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে। 








আল্লাহর এই বাণীটি চিন্তা করুন- 
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অনুবাদ: “নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের 
জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় ৷” 
(সূরা মুহাম্মাদ:২৫) 


আরো চিন্তা করুন আল্লাহর বাণী- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।”(সূরা মায়িদাহ:৫১) 


আল্লাহর এই বাণীর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন- 
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অনুবাদ: “আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, 


যখন আল্লাহ তা’ আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন 
তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা নাহলে 
তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই 


জায়গায় সমবেত করবেন ।”(সূরা নিসা:১৪০) 
এ জাতীয় আরো অনেক দলিল রয়েছে। 
১৭. “আদ-দিফা আন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা” কিতাবের ৩১ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেন: 


নিশ্চয়ই মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, তাদেরকে মুসলমানদের গোপন সংবাদ জানিয়ে 
দেওয়া বা কথার মাধ্যমে তাদের পক্ষপাতিত্ব করা বা তাদের নীতির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, এ 
সবগুলোই কাফিরে পরিণতকারী। তাই যার থেকে উল্লেখিত বিষয়গুলি বলপ্রয়োগ ব্যতিত 
এগুলো পাওয়া যাবে, সে মুরতাদ। চাই সে এর সাথে কাফিরদেরকে ঘৃণা আর 
মুসলমানদেরকে ভালবাসুক না কেন। 

১৮. তিনি “সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাক” কিতাবের ৮৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন: 


জেনে রাখুন! মুশরিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। 


তারপর বলেন: দ্বিতীয় অবস্থা: গোপনে তাদের বিরোধিতা রেখে প্রকাশ্যে তাদের সাথে 


একাত্মতা প্রকাশ করা, অথচ সে তাদের প্রভাবাধীন নয়। বরং সে এটা করেছে হয়ত 








নেতৃত্বের লোভে অথবা সম্পদের লোভে অথবা দেশপ্রেম নিয়ে অথবা পরিবারের স্বার্থে অথবা 


সামনে যা হতে পারে তার আশঙ্কায়, তাহলে এই অবস্থায় সে মুরতাদ হয়ে যাবে । গোপনে যে 


সে তাদেরকে অপছন্দ করে এটা তার কোন উপকারে আসবে না। 


১৯. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১৩৩৯) কে মুওয়ালাহ ও 
তাওয়াল্লি (১৪85 3] 5315০ ০৯ 3১) এর মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 


যা আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪২২ এ) রয়েছে। 


তিনি উত্তর দেন: তাওয়াল্লি ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এর নমুনা হল, যেমন তাদের পক্ষে 
জবাব দেওয়া বা জান, মাল বা বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা । আর মুওয়ালাহ হচ্ছে: 
একটি কবিরাহ গুনাহ। যেমন তাদের দোয়াত ভিজিয়ে দেওয়া বা কলম ঠিক করে দেওয়া বা 
তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করার ব্যাপারে আরো বলেন: যে নিজ দেশে 
তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্য 
করবে, এটা তার সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ বলে বিবেচিত হবে। 

২০. জাযীরা ও আম্মানবাসীদের প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘ চিঠি আছে, যাতে তিনি খৃষ্টানদের 
সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আদেশ 


করেছেন। তাতে তিনি যা বলেছেন, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হল: 








এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে যে, মুসলিম 


নামধারী লোকেরা রাসূলের উম্মত হয়েও নিজেদের দ্বীন থেকে এবং তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার উপর কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- তথা ইসলামকে 
আঁকড়ে ধরা ও তার জ্ঞান অর্জন করা, আর তার বিপরীতটা থেকে সম্পর্ক ছিন করা এবং 


তার হকসমূহ আদায় করা- তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করছে। 


এমনকি অধিকাংশ লোকের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা কাফির জাতিসমূহের প্রতি ঘৃণা 
পোষণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে না। অবস্থা এতই পরিবর্তন হয়েছে যে, তারা 
তাদের আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করছে, তাতে প্রশান্তি লাভ করছে, নিজেদের দ্বীন বিদায় 
দিয়ে হলেও দুনিয়া ঠিক করতে চাচ্ছে, কুরআনের আদেশ-নিষেধকে বর্জন করছে, অথচ তারা 
দিন-রাত এরই শিক্ষা পাচ্ছে! 


কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সর্বোচ্চ প্রকারের ধর্মত্যাগ এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে 
শামিল হওয়া ও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা বলে গণ্য হবে। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করি। 


যেন আপনারা নবী আগমনের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে অবস্থান করছেন, বা এমন এলাকায় 


প্রতিপালিত হয়েছেন, যাদের নিকট রিসালাতের নূর পৌঁছেনি। আপনারা কি আল্লাহর এই 


বাণী ভুলে গেছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 








285 ০198 ০০৩ ০০৪ 293 ৮৩ FUG ৬০০ 2০ ৬ ২ এ পে ৪ 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 
আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”সূরা মায়িদাহ:৫১) 
lial) ০9 Agile এ] 2৯০ 0 ৮8 2 ১5 5০০৪ 9585 গেছ ০85 পর আত ৬৩৪ 
Oly ৮43 835৪ 5 এ Ol Lag দেও এ০ 094৬ 195 ৬3 (Ae SLAY 5১৪5৪ 
(1 54০4) 0৮৭৪ 78138 

অনুবাদ: “আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 

জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন 
এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে৷ যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ 
বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু 

তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার ।”(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১) 


Ex ০03 Gl ১ এ 538 01 &8 ails তি ৬৯ ৬৩ 3৩ ১৩ এড ৮০৪ ০ 


(1. 29৬) ৯৭২ ১৩ লও ০০ Al Ca Ea 2 ০০ BFL ওম এ ১৪32 


অনুবাদ: “ইহুদী ও শ্বীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি 
তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল 








পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, এ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার 
কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।” 


(সূরা বাকারাহ:১২০) 
আর তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করা মানেই তাদের আদর্শের অনুসরণ করা এবং ইসলাম ধর্ম 
থেকে বের হয়ে তাদের দলভুক্ত হওয়া । 

এ Ca ES 199 Cal ০৩ 3135১ 84951 Cdl ও 1 উস 5 
1358 83১৬৭ Sal) গো! BEAL Bg (eV BAL) ০৯০৬ ails 01 | রাও এজ 919 
(oA 5a) 0985 J 285 ei এ Calg 
অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 
খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না । আল্লাহকে 
ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও । আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন 
তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নিবোর্ধ।”(সুরা মায়িদাহ: ৫৭-৫৮) 
05১ ০০ FUG CAE 055 CA ENYA ৯৮০০) ও 0৬ aed ly ও এ 
9 আসা ০৪ ৪৮ 05 3 (৭ ৪৮) আট এ Ball OB Ball 2১৩০ OAL ০১০ 


বে 
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(157৪৬) কেস তি লে 5 CHL ভন এ 4! atl 15) 








অনুবাদ: “সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 


নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশী করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই 
জন্য। আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন 
আল্লাহ তা’ আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন 
তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে 
তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই 
জায়গায় সমবেত করবেন।”(সূরা নিসা: ১৩৮-১৩৯-১৪০) 

০৭ HUSA এড এ পভ 01953 YS পাও 24৩১ 02 2099 SEY ডিন ডে ও 
€11%:9১০০9) ০4৬ 8৫ 01 এ এ EG ও 5৪ 2৯১3৬ ০৬০ Lg 85138 
অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, 
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের 
আনন্দ। শক্রতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে 
রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য । তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে 


দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও ।”(সুরা আলে ইমরান:১১৮) 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে 


কুরআনের আয়াত অগণিত। 








একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: (৮/১৫) 


এই অভিশপ্ত গোষ্ঠী, খৃষ্টান গোষ্ঠী, যারা আপনাদের পার্শবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে, 
আপনাদের দ্বীন নিয়ে চাপাচাপি করছে এবং আপনাদেরকে তাদের আনুগত্য প্রবেশ করতে 
বলছে, তাদের কথাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশেষভাবে বলেছেন- 
989৮ ০৩ ৮ A ols SG AS) এ] a ag 2১৪ এড এ 91 আও coh 38 এ 
(VY 5৭) All 2৬ ৮958 Coll এজ 
অনুবাদ: “নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া 
কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে 


অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে ।”(সূরা মায়িদাহ:৭৩) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 


80 | 15৪1 08194 এ 9 ৬ 0৬৩ 2১০ CF ০ A এ 01 95 চেখে ks Hi 
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(VY 2এএ) 


অনুবাদ: “তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, 


হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও 


পালনকর্তা । নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত 








হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী 
নেই ৷”(সূরা মায়িদাহ:৭২) 


এছাড়া আরো আয়াত উল্লেখ করার পর তিনি বলেন: 


এর চেয়ে উপরে কি আর কোন কঠোরতা, ধমকি ও সতর্কবাণী হতে পারে? যার প্রকৃতি ঠিক 
আছে, চোখ ও কান ঠিক আছে, সে কি এরপরেও কোন সন্দেহ করবে? তবে হ্যাঁ, সন্দেহ 
করতে পারে সে বক্তিই, যে দুনিয়ার দিকে ঝোঁকে গেছে, দুনিয়া ঠিক করতে গিয়ে 
আখেরাতকে ভুলে গেছে। তার অবস্থা তো বিবেচ্য নয়। কেননা সে অন্তরের অন্ধ, তার 
দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। 

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: (৮/২২) 

আর যে-ই তাদের কাছে নতি স্বীকার করবে, তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইসলাম 
ধর্ম থেকে ফিরে গেল, তার সাথে শত্রুতা করা ও তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে গেল। 
আর আপনারা শুধু আপনাদের রবের নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করুন, কাফিরদের থেকে 


যেকোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ বর্জন করুন। 


২১. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ রহ., ইবরাহিম ইবনে আব্দুল লতীফ রহ. ও 


সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৪৩৫-৪৩৬ এ) বলেন: 








আর তার বক্তব্য- নিজেদের সম্পদ ও জাহাজ রক্ষা করার জন্য কাফির গোষ্ঠী বা তাদের 


প্রতিনিধিদের থেকে সুরক্ষা নেওয়া এবং তাদের থেকে পতাকা গ্রহণ করা জায়েয আছে এবং 


এটা সেই প্রহরীর স্থলাভিষিক্ত হবে, যে হল সফরসঙ্গী । 


এর উত্তর হল: এটা একটা ভ্রান্ত যুক্তি। কারণ অবস্থার কারণে বাধ্য হলে সম্পদ হেফাজতের 
জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা জায়েয আছে, যখন প্রহরী জালিম মুসলিম বা ফাসিক ফাজির হয়। 
পক্ষান্তরে কাফিরদের আনুগত্যে প্রবেশ করা মানে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা । আর যখন তাদের 
নিরাপত্তা ও কর্তৃত্বের মধ্যে প্রবেশ নাও করে, তখনও তাদের থেকে পতাকা গ্রহণ করা 
জায়েয নেই। এটা সম্পদ রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করার ন্যায় নয়। কারণ এটা হল 
পতাকা, এ কথার আলামত যে, তারা তাদের আদেশের অনুগত, তাদের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত ৷ 


আর এটা বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সহমত পোষণ করা বুঝায়। 


২২. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলুশ-শাইখ রহ. (মৃত: ১৩৬৯) (আদ-দুরার খন্ড 
নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪৫৬ থেকে ৪৫৭ এ) বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:« 45 44$ 4০ 959 এ১১। ৪৭৯ ৬০৯ 


যে মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সাথে বসবাস করে, সে তাদের মতই। 
এখানে এটা বলা যাবে না যে, শুধু একসাথে মেলামেশা ও বসবাস করার কারণেই কাফির 


হয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হল: যে মুশরিকদের মাঝ থেকে বের হয়ে যেতে অক্ষম হয় এবং 








তারা তাকেও জোর করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে আসে, তখন হত্যার ক্ষেত্রে এবং 


সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই ৷ কুফরের ক্ষেত্রে নয়। তবে যদি 
ইচ্ছা ও স্বাধীনতার সাথে তাদের পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে বা নিজের 
শরীর বা সম্পদ দিয়ে তাদের সাহায্য করে, তাহলে এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তার 
হুকুমও তাদের হুকুমের মতই। 

২৩. শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. (মৃত:১৩৪৯) (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪৯৪ 
এ) বলেন: 

আর উল্লেখিত সম্পর্ককারীদের থেকে তো কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদেরকে 
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা, তাদের সাথে সহমত পোষণ করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
তাদেরকে সাহায্য করা- সবগুলোই পাওয়া গেছে, তাই তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কোন 
সন্দেহ নেই। 


২৪. তিনি তার দিওয়ানের ১৩১ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন: 


যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদের মতই। বুদ্ধিমান কারো নিকটই তার কাফির 


হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। 


২৫. নজদী দাওয়াতের জনৈক ইমাম আরো বলেছেন: 








তৃতীয় বিষয়, যা কারো মাঝে থাকলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তা হল: 
যবান দিয়ে, মন দিয়ে, সম্পদ দিয়ে বা অন্য যেকোন ভাবেই হোক । এটা কুফর, ধর্ম থেকে 
বহিস্কারকারী। তাই যে স্বেচ্ছায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে বা 
মুশরিকদেরকে নিজের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে, যে সম্পদ দিয়ে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধে সহযোগিতা লাভ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। 


তৃতীয় পর্ব 
এ ব্যাপারটি নিয়ে যত সংশয় ছড়িয়ে আছে, তার খন্ডন 

জেনে রাখুন, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল, 
উলামায়ে কেরামের ইজমা, আহলে ইলমদের বক্তব্য ও অনেক বই-পুস্তক লিখিত থাকা 
সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের থেকে এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা মানুষের দ্বীনের ব্যাপারে 
অস্পষ্টতা সৃষ্টি করছে। এমন এমন কিছু সংশয় উল্লেখ করছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা 
মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করতে চাচ্ছে। 

এ ধরনের সংশয়গুলো থেকে কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হচ্ছে: 


প্রথম সংশয়: হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. এর ঘটনা । 


দ্বিতীয় সংশয়: হযরত আবু জান্দাল ইবনে সাহল রাযি. এর ঘটনা। 





তৃতীয় সংশয়: মুসলিম-খুষ্টানের মাঝে সংঘটিত এই জোটটি হিলফুল ফুযুলের মত। 


চতুর্থ সংশয়: এ ব্যাপারে ইকরাহ (বলপ্রয়োগ) পাওয়া যাওয়া। 

পঞ্চম সংশয়: কাফিরদেরকে সাহায্য করা দ্ব'প্রকার। 

ষষ্ঠ সংশয়: তালেবান ও তাদের অনুসারীরা জালিম। 

সপ্তম সংশয়: তালেবান একটি শিরকী রাষ্ট্র 

অষ্টম সংশয়: (94৭ ০৬১25 ৯৯ 2৬8 ৫৮ ১) আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করা। 


তাদের এ কয়েকটি সংশয় জমা করার তাওফিকই আমার হয়েছে। এবার প্রতিটি সংশয় নিয়ে 


পর্যালোচনা করব ইনশা আল্লাহ। তাই আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি- 


প্রথম সংশয় - হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি.এর ঘটনা। 
ভ্রান্তপথের অনুসারীরা কাফিরদেরকে সাহায্য করা, কুফরী না হওয়ার ব্যাপারে দলিল দেয় 


হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. কর্তৃক কুরাইশ কাফিরদের প্রতি পত্র প্রেরণ করা 





এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জানিয় দেওয়ার ঘটনার 


মাধ্যমে । 





ঘটনাটি সহীহাইনে ও অন্যান্য কিতাবে হযরত আলী রাযি. থেকে মক্কা-বিজয় অভিযানের 


প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী রাযি, বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাকে, যুবাইর ও মিকদাদকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদেরকে 
বললেন, তোমরা রাওজায়ে খাখ নামক স্থানে গিয়ে একজন অশ্বীরোহিনী নারীকে পাবে । তার 


সাথে একটি পত্র আছে, সেটা তার থেকে নিয়ে আসবে। 


আমরা রওয়ানা দিলাম। ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উ্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। অত:পর রওযায়ে খাখে 
পৌঁছে সেই অশ্বারোহিনীকে পেয়ে গেলাম । বললাম: চিঠি বের কর। বলল: আমার সাথে কোন 


চিঠি নেই। বললাম: হয়ত চিঠি বের করবে, নয়ত কাপড় খুলবে। 


হযরত আলী রাযি. বলেন: তখন সে তার চুলের খোপা থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা 
পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসলাম। পত্রের মধ্যে 
দেখতে পেলাম: হাতিব ইবনে আবি বালতাআ থেকে মক্কার কতিপয় লোকের প্রতি। 
তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয়ের সংবাদ জানানো 


হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব! এটা কী? 


হযরত হাতিব রাযি. বললেন: আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করার আবেদন করছি। আমি 


কুরাইশদের সাথে সম্পর্কিত একজন লোক, কিন্তু তাদের বংশীয় নই। আপনার সাথে যত 





করবে। তাই আমি চাইলাম, যেহেতু বংশীয় দিক থেকে ওটা আমার নেই, তাই তাদের সাথে 


একটা সম্পর্ক তৈরী করতে, যাতে তারা আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করে। আমি এটা কুফরী 
করার জন্য বা দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার 
কারণে করিনি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তোমাদেরকে সত্যই বলেছে। 

হযরত উমর রাযি, বললেন: আমাকে সুযোগ দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন 
কোন বর্ণনায় এসেছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে বদরে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি 
জান, হতে পারে আল্লাহ বদরীদের ব্যাপারে জেনেই বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার, 


আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। 


ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা বলে: এখানে তো হাতি মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য করল, 
এতদ্বসত্ত্েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাকফীর করলেন না। এটাই 
প্রমাণ করে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করা কুফর নয়!!! 


এই সংশয়ের উত্তর: 





সেই দলিলের ভিতরেই তাদের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা পরিস্কার করে দেওয়ার মত বিষয় থাকে। 
যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং তাদের এই দলিলটি 
থেকেই আমি তাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রমাণ উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। বিষয়টি 


কয়েকভাবে পরিস্কার হবে: 


এক. এটি তো, কাফিরদেরকে সাহায্যকারী কাফির হওয়া এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে 
যাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিলগ্তলোর মধ্য থেকে একটি। এই হাদিসের তিনটি 


বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি ক্লিয়ার/পরিস্কার হবে: 


প্রথম বিষয়: হাদিসে উল্লেখ আছে; হযরত উমর রাযি. বলেছেন: আমাকে সুযোগ দিন, এই 
মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। 
কোন কোন বর্ণনায় এসেছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন: সে 
তো বদরে অংশগ্রহণ করেছে, তখন উমর রাযি, বললেন: ঠিক আছে, কিন্তু সে তো অঙ্গীকার 


এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত উমর রাযি, এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে এটা স্থির 
জানা ছিল যে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করা কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং তিনি এ 


কথাটি তখনই বলেছেন, যখন এমন কাজ দেখলেন, যেটা বাহ্যত কুফর । 





দ্বিতীয় বিষয়: হযরত উমর রাযি. এর বুঝকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


কর্তৃক সমর্থন করা। তিনি যে তাকে কাফির সাব্যস্ত করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কোন প্রতিবাদ করলেন না। শুধু হযরত হাতিব রাযি. এর ওযর উল্লেখ 


করলেন। 


তৃতীয় বিষয়: হযরত হাতিব রাযি. বলেছেন: আমি এটা কুফরি হিসাবে বা দ্বীন থেকে বের 
হয়ে যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। 


এটাই প্রমাণ করে যে, তার নিকটও এটা স্থিরকৃত বিষয় ছিল যে, কাফিরদেরকে সাহায্য করা 
মানে কাফির হওয়া, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট 


হয়ে যাওয়া । তিনি শুধু তার কাজের প্রকৃত অবস্থাটি তুলে ধরেছেন। 


দুই. হযরত হাতিব রাযি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, নিজের প্রাণ দিয়ে, যবান 
দিয়ে এবং পরামর্শ দিয়ে। তিনি তাঁর সাথে বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আর 
এগুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ নিশ্চিতভাবে জান্নাতি । তিনি এই যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন। কারণ তিনি নিজের জান-মাল নিয়ে মুসলমানদের 
সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছেন। আর তাঁর থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কাফিরদেরকে সাহায্য করার বিষয়টিও পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও তার পূর্বের অনেক 


অবদান আছে। 








এতকিছু সত্ত্বেও যখন তিনি মুশরিকদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লামের যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, অথচ এটা পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্য ছিল না। 
কারণ তিনি তো কয়েকদিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
স্বশরীরে যুদ্ধে যাচ্ছেন এবং তিনি মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারেও নিশ্চিত, তথাপি হযরত 
উমর রাযি. তাকে মুনাফিকির অভিযোগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামও তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি নিজের উপর থেকে কুফর ও ধর্মত্যাগের 
অভিযোগকে অস্বীকার করেন। অত:পর তাঁর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, যা 


কিয়ামত অবধি তেলাওয়াত করা হবে। তা হল, আল্লাহর বাণী- 
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অনুবাদ: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে 
আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই 


অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার 


সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের 








প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত 


আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।” 
(সুরা মুমতাহিনাহ:১) 
এটা সবচেয়ে বড় দলিল যে, যারা জান, মাল, যবান, বুদ্ধি এ জাতীয় কোন কিছুর মাধ্যমে 


কাফিরদেরকে সাহায্য করবে, তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে৷ আল্লাহর পানাহ। 


তিন. মক্কার কাফিরদের প্রতি হযরত হাতিব রাযি. এর চিঠিটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
কাফিরদেরকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ কতিপয় “মাগাজি, লেখক বর্ণনা 
করেছেন, যেমন ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-৫২০ এ) এসেছে: সেই পত্রের বক্তব্য 


ছিল এরূপ: 


“হামদ ও সালাতের পর, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দিগন্ত অন্ধকার করে বন্যার ঢলের ন্যায় ধেয়ে আসা এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের 
দিকে আসছে। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি একাও তোমাদের দিকে আসেন, তথাপি আল্লাহ 
তাকে বিজয় দান করবেন এবং নিজ ওয়াদা পূরণ করবেন। তাই তোমরা নিজেদের বিষয়ে 


ভেবে দেখ। ওয়াস-সালাম।” 


এই পত্রে কাফিরদেরকে সাহায্য করার মত কিছু বুঝা যাচ্ছে না। বরং শুধু এতটুকু যে, তিনি 
কাফিরদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 








কথা অমান্য করেছেন। আর এটি একটি কবিরাহ গুনাহ, যা তার পূর্ববর্তী আমলসমূহের 


মাধ্যমে মিটে গেছে। 


চার. ধরুন, হযরত হাতিব রাযি. এর কাজটির ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে যে, এটা কুফর কি 
না? যদি বলা হয়: এটা কুফর, তাহলে এটা একথার দলিল হবে যে, এত সামান্য বিষয়ের 
মাধ্যমে কাফিরদেরকে উপকৃত করাও কুফর। তাহলে এটা আরো সতর্ক করবে যে: এর 
উপরে যেগুলো আছে, যেমন জান-মাল বা অন্য কিছু দিয়ে কাফিরদেরকে সাহায্য করা, সেটা 


তো অবশ্যই কুফর । 


আর যদি বলা হয়: এটা কুফর নয়, তাহলে এর কারণ হল: তিনি তো আসলে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্যকারী নন। এতদ্বসন্তেও এটা কুফরের বার্তা ও 
তার পথ। যদিও এখানে কাফিরদেরকে সাহায্য করার রূপ পাওয়া যায়নি। সুতরাং 
এমতাবস্থায়ও এর দ্বারা আমাদের আলোচ্য মাসআলার বিপক্ষে দলিল পেশ করা যায় না। এই 
মূলনীতির উপর আপত্তি তোলা যায় না। 


পাঁচ, হযরত হাতিব রাযি, এটা করেছিলেন এই তাবিল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে, তাঁর পত্র 
মুসলিমদের কোন ক্ষতি করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ও নবীকে সাহায্য করবেনই, 


চাই মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা দেওয়া সম্পর্কে অবহিত হয়ে 


যাক না কেন। কোন কোন হাদিসের শব্দে এসেছে: হযরত হাতিব রাযি, ওযরখাহি করে 








বলেছেন: আমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করেছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেনই 
এবং তাঁর বিষয়কে পূর্ণতা দিবেনই। 


ইমাম বুখারী রহ. “মুরতাদ ও অবাধ্যদের থেকে তাওবা চাওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করা” অধ্যায়ের “তাবিলকারীদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে” পরিচ্ছেদে হযরত হাতিব রাযি. 
এর ঘটনাটি উল্লেখ করেন। 

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৮ পৃষ্ঠা নং-৬৩৪ এ) বলেন: হযরত 
হাতিব রাযি, এর ওযর এটাই ছিল, যা উল্লেখ করা হল। অর্থাৎ কাজটি এই তাবিল বা 
ব্যাখ্যার ভিত্তিতে করেছিলেন যে: এতে কোন ক্ষতি নেই। 

তাই তিনি যেটা করেছেন, তথা যেটার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন না, এর 
মাঝে আর যারা কাফিরদেরকে এমন সাহায্য করে, যা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 


তাদেরকে উপকৃত করে, এর মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে! 


ছয়, যারা এ হাদিস দিয়ে এ কথার উপর দলিল দেয় যে, কাফিরদেরকে সাহায্যকারী কাফির 


হবে না, তাদের জবাবে জিজ্ঞেস করা হবে: 


এ হাদিসটি কি এ কথা প্রমাণ করে যে, কাফিরদেকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন 


সুরত বা অবস্থাই কুফর ও রিদ্দাহ নয়? 





যদি বলেন: হ্যাঁ, তাহলে তো তিনি উম্মাহর ইজমা ভঙ্গ করলেন। যা পূর্বে কেউ কখনো 


করেনি । তাহলে তার সাথে কোন কথা নেই। 


আর যদি বলেন: না, তাহলে বলা হবে: তাহলে কোন্‌ কোন্‌ সুরতগুলোতে কাফিরদের 


সহযোগিতাকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে? 


তখন তিনি যে সুরতই উল্লেখ করবেন, তাতেই হযরত হাতিব রাযি. এর এ হাদিসের মাধ্যমে 
আপত্তি তোলা হবে। তখন তিনি এ আপত্তির জবাবে যা বলবেন, আমাদেরও এখানে তার 
বিপক্ষে একই জবাব হবে। 


দ্বিতীয় সংশয় - হযরত আবু জান্দীল ইবনে সুহাইল রাধি.এর ঘটনা। 
এ বিষয়ে আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা । লম্বা ঘটনা। 





এখানে সহীহ বুখারীর বর্ণনার নির্বাচিত অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে: 
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অনুবাদ: “অত:পর সুহাইল ইবনে আমর বলল (যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন): এ-ও লিখা 
হোক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার 


আপনার ধর্ম গ্রহন করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ 
বললেন: সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহন করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে 
মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল 
ইবনে আমর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে 
চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ 


করলেন। 


সুহাইল বলল: হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো 
তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 
এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহাইল বলল: আল্লাহর শপথ! তাহলে আমি আপনার 
সাথে আর সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কেবল এ 
লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল: না, এ অনুমতি আমি দেব না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল: না, আমি 
তা করব না। মিকরা বলল: আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম । আবু 


জান্দাল বলেন: হে মুসলিম সমাজ! আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ 








আমি মুসলিম হয়ে এসেছি? আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি? আল্লাহর 


রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতন করা হয়েছে” 


হাদিসের একাংশে রয়েছে: 


০ ৬২৪ 4958 ৬5 ০৯০ ভন এ ৪৪ সন এ] 23 95 আআ এ লে ESB 
3 ৬০ ০৯ 45338 ০১5৩] এ! ৪ এ ই ওম Yall সি 080 ক dll 
51 48১ 598 ৮1] 43 ০9৯৩] AY ৩০ ঞ 0 Bd ১৫ ০০০5451955৭ 

OB ৩৬০ Sahl 0১8 28১ এ এ AS) 29 ২০ ০৯ 42958 এত এও এ ১ 

430০ 20 55 জেট) গে ০9 81053 9 0 এ ম০ ০৯৯ 7০ এড এ 904 এ 09০ 
এ এ| 283 003 ও Aa লে 9 03 ১ জী ৪55 Uk লও লি এও 0৫ 0৪ নও 
0৩ ৮০৯ ৩৮ এন 03 Bla 4৪ এ 2 লে 05 5 আআ BS oe) ৮95০ ও 
ঞ ৮5 ৪৪০ 05 Al 28৭ পো এ5 2595 gl) 8৭ ধু 4০৪ BS ৬০ Ub আখ 
উকি লট GY ই নিন ও 08০48 ৬০ £১৯ 3 985 ভি লও ৯৪ 9৬৭ ৬১৪৯৯ 
Wi a5 Ny olan এ! 9১৮ ৬৯০৯ pms 0৯5 5 এড আপ দত আনা এ 

0৫ ৮১৩13 এড 5১5 alg alle এ 2০ জে এ! 0308 ০০০০৩ দাও 1353 8৩৬ 


(740 8০3 le এ he চে 0795 Cal G82 50 5৪ ০০5 


অনুবাদ: “অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসলেন। তখন 
আবূ বাসীর রাযি. নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। 


তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের 








সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূরণ করুন ।) তিনি তাঁকে এ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে 
দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল আর 


তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবু বাসির রাযি. তাদের একজনকে বললেন, 
আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি 
বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা 
পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসীর রাযি. বললেন, তরবারীটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা 
দেখাও। তারপর লোকটি তাঁকে তরবারীটি দিল। আবূ বাসির রাযি. সেটি দ্বারা তাকে এমন 
আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছল 
এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে 
বললেন: এ লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে বলল: আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা 
হয়েছে, আমিও নিহত হতাম এমন সময় আবু বাসির রাযি.ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন 
এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে 
দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে তাদের কবল 
থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের 
আগুন প্রজ্বলিতকারী, যদি তাঁর সঙ্গে কেউ থাকত। আবু বাসীর রাযি, যখন একথা শুনলেন, 








তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি 
বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। 


বর্ণনাকারী বলেন: এ দিকে আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে 
এসে আবূ বাসির রাযি. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই 
ইসলাম গ্রহন করত, সে-ই আবূ বাসির রাযি. এর সঙ্গে এসে মিলিত হতো । এভাবে তাদের 
একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য 
কাফেলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। আর তাদের হত্যা 
করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আবেদন করল 
যে, আপনি আবূ বাসিরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে 
কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন।” 


এ সংশয় সৃষ্টিকারীরা বলে: 
এখানে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানকে কাফিরদের নিকট 


ফেরত দিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এ ধরনের কাজ জায়েয আছে। 





এই সংশয়ের উত্তর: 


এ হাদিসটিও তাদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল এবং তাদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল । বিষয়টি কয়েকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে: 


এক. তাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দেওয়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে সীমাবদ্ধ বিষয়। এর উপর কিয়াস করে অন্যস্থানেও এ হুকুম দেওয়া যাবে না। এটা যে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেই সীমাবদ্ধ, তার দলিল হল, সহীহ 
বুখারীতে হযরত আনাস রাযি, হতে বর্ণিত হয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন: “যে আমাদের নিকট 
থেকে তাদের নিকট চলে যায়, তাকে তো আল্লাহই (তাঁর রহমত হতে) দূরে সরিয়ে 
দিয়েছেন। আর যারা মুসলিম হয়ে তাদের নিকট থেকে আমাদের নিকট আসে, তাদের জন্য 


সত্তরই আল্লাহ কোন একটা পথ ও মুক্তির উপায় বের করে দিবেন।” 


আর এটা নিশ্চিত কথা যে, এটা ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই এর মধ্যে এ 
প্রমাণ রয়েছে যে, অন্য কারো জন্য এটা জায়েয হবে না। কারণ অন্য কেউ তো জানে না যে, 
যাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে, তার জন্য অচিরেই আল্লাহ মুক্তির কোন পথ 
খুলে দিবেন কি না। 





যারা এ হাদিস দিয়ে মুসলিমকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল 


দেয়, ইমাম ইবনে হাযাম রহ. তাদের সংশয়ের কয়েকটি জবাব দেন তাঁর “'আল-ইহকাম" 


কিতাবে (৫/২৬)। সেখানে তাঁর বক্তব্যের কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হলো: 


“এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত মুসলিমকে কাফিরদের নিকট ফেরত 
দিয়েছেন, প্রত্যেকের ব্যাপারেই আল্লাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, তারা তাদের দ্বীন বা 
দুনিয়ার ব্যাপারে ফেৎনাক্রান্ত হবে না এবং তারা নিশ্চিতভাবে খুব শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে যাবে ।” 


তারপর তিনি আনাস রাযি. এর পূর্বোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন। 


আবু মুহাম্মদ বলেন: “আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: সে 
নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলে না। সে যা বলে, তা তো সেই ওহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়। 
তাই আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হয়ে কুরাইশ 
মুক্তির পথ বের করে দিবেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ সংবাদ 


দেওয়াটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ৷ এটাই বিশুদ্ধ কথা । এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। 


এর ফলে সত্যিই এ সকল লোক দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যারা 
কাফিরদের মধ্য থেকে মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 





এসেছিলেন। এমনকি পরিশেষে তারা কাফিরদের হাত থেকেও মুক্তি লাভ করেন। গভীর 
অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে কোন মুসলিমই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না। 


এটা এমন একটি বিষয়, যা নবীর পরে কোন মানুষ জানবে না। আর কোন মুসলিমের জন্য 
এ ধরনের শর্ত করা বা শর্ত করলেও তা পুরণ করা জায়েয হবে না। কারণ কারো নিকট 


তো সেই গায়বের ইলম নেই, যা আল্লাহ রাসূলকে ওহীরূপে জানিয়েছিলেন” 


ইবনুল আরাবী রহ. (আহকামুল কুরআন ৪/১৭৮৯) বলেন: এই শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি করা 
যে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে তাদের নিকট ফেরত দিবে, এটা নবীর পর কারো জন্য 
জায়েয নেই। আল্লাহ তাঁর জন্য এটা জায়েয করেছিলেন, যেহেতু তিনি এর হিকমত জানতেন 
এবং এতে কল্যাণের ফায়সালা করে রেখেছিলেন। অত:পর পরবর্তীতে তিনি এর মধ্যে 
ইসলামের জন্য এত উত্তম পরিণাম ও প্রশংসনীয় ফলাফল প্রকাশ করেছেন, যার ফলে 


পরবর্তীতে কাফিররা এই শর্ত রহিত করতে ও বাদ দেওয়ার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়। 


দুই, আমরা যদি মেনেও নেই, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষত্ব 
নয়, তাহলে এটা জায়েয হবে এ সব লোকের জন্য, যাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিস্থিতির মত হয়। তিনি যেমন কাফিরদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ, ইসলামের প্রসার, দাওয়াতের আগ্রহ, আল্লাহর হুকুম পালন করা, কুফর ও 


কাফিরদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তেমন হতে হবে। 








দুনিয়াতে দীর্ঘস্থায়ী হতে চাওয়া, কাফিরদের প্রতি ঝোঁকে যাওয়া, মক্কার কাফিরদের সাথে 


সম্পর্ক মজবুত করা বা তাদের সাথে জোট করার জন্য মেনে নেননি। তিনি এ সকল কিছু 
থেকে অনেক দৃরে। তিনি এগুলোকে কবুল করেছিলেন শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলিমদের 
কল্যাণের জন্য এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাঁর পথে জিহাদ করা ও ইসলামের 


প্রচার-প্রসার ঘটনানোর জন্য 


নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, এছাড়া দ্বীনের আরো 


অনেক প্রকাশ্য কল্যাণকর কাজ করেছেন। 


তিন. এ শর্ত পূরণ করণার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরহাবীদের (তথা ত্রাস 
সৃষ্টিকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর ও কাফিরদের মাঝে জোট গঠন করেননি। ইরহাবীদের 
নির্মল করার জন্য তাদের সাথে একতাবদ্ধ হননি, ইরহাবীদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়ে যাননি। 
বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, অতিসত্তরই আল্লাহ তাদেরকে 
মুক্ত করবেন। তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন, পূর্বের মতই যথারীতি কাফিরদের থেকে 


সম্পর্কযুক্ত হয়ে চলেছেন। 


বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে এটাও করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে ও যারা মুসলিম হয়ে তাঁর 


নিকট আসত, তাদের মধ্য থেকে নিজে সরে দাঁড়ান। তবে ওই সকল মুসলিমদেরকে তাদের 








বিরুদ্ধে সাহায্যও করেননি। যেমনটা হযরত আবূ বাসির রাধি.এর আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে 


আসবে। 


চার. হযরত আবু বাসির রাযি, দূত হত্যা করেছেন। কুরাইশদের মতে তিনি দু’টি অন্যায় 


করেছেন। 


১. তাদের মাঝে ও নবীজির মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, তা লঙ্ঘন করেছেন। চুক্তিমতে পরস্পর 


যুদ্ধ না করার কথা ছিল। 


২. দূত হত্যা । সে সময়ের আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী দূতদেরকে হত্যা করা যেত না। আর 
ইসলামও এ নীতিকে বহাল রেখেছে। 


এতদ্বসত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৈ চৈ, ডাকঢোল পিটানো, আক্রমণ করা 
বা হযরত আবূ বাসীর রাযি, যা করেছেন, তার থেকে আল্লাহর নিকট সম্পর্কমুক্তি প্রকাশ 
করা, এ কাজটিকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অভিহিত করা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা আন্তর্জাতির নীতি 
লঙ্ঘন করা বলে অভিযোগ করা ইত্যাদি কিছুই করেননি। কারণ তাদের মাঝে এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল, তা হযরত আবূ বাসির 


রাযি. এর উপর প্রযোজ্য বা আবশ্যক ছিল না। 


পাঁচ. কুরাইশের একজন দূত নিহত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের দ্বিতীয় দূতের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করেননি বা মুসলিমদেরকে এ আদেশ 





করেননি যে, আবূ বাসীরকে পেলে গ্রেফতার করে মক্কায় পাঠিয়ে দিবে। বরং তিনি শর্ত 


পূরণার্থে উভয় পক্ষের মাঝখান থেকে সরে দাড়ান। এটা আদৌ সাহায্য করা নয়। 


ছয়. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বাসির রাযি.কে বলেছিলেন: (এ 0; 
২৭ & এ ১১৯ As) 

দুর্ভোগ তাঁর মায়ের! এটা তো যুদ্ধের ইন্ধন, যদি তাঁর সঙ্গে কেউ থাকত। কোন কোন বর্ণনায় 
আছে: 0২.) এ! ৩ % যদি তাঁর সাথে কিছু লোক থাকত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 
ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৫, পৃষ্ঠা নং-৩৫০) বলেন: “এতে তাঁর প্রতি পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত 
রয়েছে। যেন তিনি তাকে আবার মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য না হন আর যে 
সকল মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছবে, তাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেন তারা তাঁর 
সাথে মিলিত হয়।” 

সাত. হযরত আবু বাসির রাষি., হযরত আবু জান্দাল রাযি, ও তাদের মত মুসলিমগণ সমুদ্র 
উপকূলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যেকোন কুরাইশ কাফিরদেরকে দেখলেই তাদেরকে 
হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ নিয়ে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


তাদের এ কাজে নিষেধ করেননি । এর জন্য শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেননি। 


আট. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেননি এবং কুরাইশ কাফিরদের উপর আক্রমণকারী হযরত আবূ বাসির রাযি. ও তাঁর 





সঙ্গীদের নির্মূল করার জন্য কুরাইশদের সাথে জোট গঠন করেননি। তাদেরকে কোন প্রকার 


সাহায্য করেননি । আর এটা তো হতেই পারে না। 


নয়. এ কথারও দলিল আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু 
বাসীর রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে ভাল মনে করেছেন। এটা 
তিনভাবে প্রমাণিত হয়: 


১. তিনি তাঁর দূত হত্যার কোন প্রতিবাদ বা নিন্দা করেননি। যদি এটা অপছন্দনীয় ও মন্দ 
হত, তাহলে তিনি অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন। প্রয়োজনের সময় বক্তব্য না বলে বিলম্ব 
করা সঠিক নয়। 


২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- তাঁর মায়ের দুর্ভোগ! এটা তো যুদ্ধের 
ইন্ধন, যদি তাঁর সাথে কেউ থাকত। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি উল্লেখ 


করা হয়েছে। 


৩. হযরত আবু বাসির রাযি, এর বাহিনী যখন কুরাইশদেরকে ক্লান্ত করে তুলল, তাদের 
কারো কারো রক্তপাত ঘটাল, সম্পদ ছিনিয়ে নিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেননি। তিনি যদি তাদের এ কাজকে 
অপরাধই মনে করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করতেন। আর তাদেরকে যদি 


কোন কিছু করতে নিষেধ করতেন, তবে তারা অবশ্যই তা হতে বিরত হতেন। তথাপি যখন 





তিনি কিছুই বললেন/করলেন না, তখন এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তাদের কাজের প্রতি 


সন্তুষ্ট ছিলেন। 


ইবনে হাযাম রহ. আল-ইহকামে (খন্ড নং-৫, পৃষ্ঠা নং-১২৬) বলেন: 


এই যে, হযরত আবু বাসির রাষি., আবু জান্দাল রাযি. ও তাদের সঙ্গী মুসলিমগণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ কুরাইশ কাফিরদের রক্ত প্রবাহিত করলেন, 
তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিলেন; অথচ এটা তাদের উপর হারাম করা হল না বা এর কারণে 
তারা গুনাহগারও হলেন না। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেই তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে পারতেন অথবা তিনি 


নিষেধ করলে তারা আদৌ তা করত না। 


শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. ইবনে নাবহানের আপত্তিসমূহের খন্ডনে 
যে মূল্যবান কথা বলেছেন, তার একটি উদ্ধৃতি দিয়েই আমি এ সংশয়ের ব্যাপারে আলোচনা 


শেষ করব ইনশা আল্লাহ, যা আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং: ১৯৯-২০০) এ রয়েছে। 


তাকে বলা হবে, কোন্‌ কিতাব বা কোন্‌ দলিলের ভিত্তিতে এ কথা বলা হবে যে, সর্বমান্য 
ইমাম ব্যতিত জিহাদ করা আবশ্যক হবে না?! এটা দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা রটনা এবং 
মুমিনদের পথ থেকে বিচ্যুতি। এ মতের ভ্রান্তির দলিলগুলো এতটাই স্পষ্ট, যা উল্লেখ 





করারও প্রয়োজন হয় না। তার মধ্যে একটি হল, জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ আদেশ, উৎসাহ 


ও তা না করার ব্যাপারে ধমকি সম্বলিত বাণীগুলো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
এ] ০ 9 ৬৪ এ 25 ০০১৯) এঞ ০০ tas all dol 8 ২৯3 
{Ye 2১৪) 
অনুবাদ: “আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা 
দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।” 
(সূরা বাকারাহ:২৫১) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- 
এ এ Ud SE এ ৬৩৮৩ 88৩ ৬০৩০ এ ০০৪৯ পক এনা এ 8৪ ১৬৩ 
Et EM) ৯০০ Eo এ এ ১১৪ ০৪ এ rally 195 
অনুবাদ: “আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে 
(বীষ্টানদের) নির্বন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত 


হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য 


করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর ।”সূরা হজ্ব:৪০) 








যে ব্যক্তিই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দায়িত্ব পালন করল, সে আল্লাহর ইবাদত করল। আর 
ইমাম তো ইমামই হতে পারেন না জিহাদ ব্যতিত। এমনটা নয় যে, ইমাম ব্যতিত জিহাদ হয় 


না। 


একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: 


তিনি যা লিখেছেন, তা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাত, ইতিহাস ও আহলে 
ইলমদের বক্তব্য থেকে এত দলিল ও উদ্ধৃতি রয়েছে, যা একজন নির্বোধের কাছেও অস্পষ্ট 
মনে হবে না। যখন হযরত আবু বাসির রাযি. এর ঘটনাটি কারো জানা থাকবে, যে সময় 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাকে ফেরত দেওয়ার আবেদন করে। তখন তিনি 
পলায়ন করলেন। এমনকি তার সন্ধানে আগত মুশরিকদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর 
সমুদ্র উপকূলে চলে গেলেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোনার পর বললেন: তাঁর মায়ের দুর্ভোগ! এটা তো 
যুদ্ধের ইন্ধন, যদি তাঁর সাথে কেউ থাকত। 


তারপর তিনি শাম দেশ থেকে কোন কুরাইশ কাফেলার আগমন সংবাদ শুনলেই তাদের 
গতিরোধ করতেন। তাদের সম্পদ নিয়ে নিতেন এবং তাদেরকে হত্যা করতেন। তখন 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। 








কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তখন বলেছিলেন, কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
লিপ্ত হয়ে তোমরা অপরাধ করেছ, কারণ তোমরা তো কোন ইমামের সাথে নেই? 


সুবহানাল্লাহ! অজ্ঞতা অজ্ঞদের জন্য কতটাই না ক্ষতিকর! হককে বাতিলের মাধ্যমে 
মোকাবেলা করা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


তৃতীয় সংশয় - মুসলমান ও ক্রুসেডারদের মধ্যকার এই জোটটি হিলফুল ফুযুলের মত। 
এ মাসআলার ব্যাপারে আরো যত সংশয় ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, 


তাদের কেউ কেউ বলে: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ করাটা হিলফুল 





ফুযুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা জাহিলী যুগে হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামও সেটার প্রশংসা করেছিলেন। আর সেটা ছিল: জুলুম মোকাবেলা করার জন্য। 


এ সংশয়ের উত্তর: 
আমরা প্রথমে হিলফুল ফুযুলের ঘটনাটি উল্লেখ করব, তারপর তার জবাবের ব্যাপারে 
আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। 


সীরাত ও তারিখের কিতাবসমূহে এসেছে: কুরাইশ গোত্রের কতগুলো শাখা গোত্র আব্দুল্লাহ 
ইবনে জাদআন আত-তামিমীর বাড়িতে একত্রিত হল। তারা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ও 
অঙ্গিকারাবদ্ধ হল যে, তারা মক্কায় মক্কার অধিবাসী বা যেকোন বহিরাগত মাজলুমের সাথে 








থাকবে এবং যে তাদের উপর জুলুম করেছে, তার থেকে প্রতিকার নেওয়ার আগ পর্যন্ত তার 


বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। ফলে কুরাইশগণ ওই জোটটিকে হিলফুল ফুযুল বলে নামকরণ 


করেছে। 

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই জোটে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, যখন তিনি ছোট ছিলেন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি। অত:পর নবুওয়াত প্রাপ্তির 
পরও তিনি বলেছেন, যেমনটা মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে: আমি 
শৈশবকালে আমার চাচাদের সাথে হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ করেছিলাম, (কোন কোন 
বর্ণনায় এসেছে হিলফুল মুতইয়িবীন) এখন যদি আমাকে লাল উটনির বিনিময়েও সেই 


প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে বলা হয়, তথাপি আমি তা ভাঙ্গা পছন্দ করব না। 
এ সংশয়ের জবাবে বলব: 


এ দুই জোটের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এমনকি শুধু “হিলফ' (জোট) শব্দটি 
ছাড়া সাদৃশ্যের কোন দিকই নেই। উভয়টির মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হবে অনেকগুলো বিষয়ের 


প্রতি লক্ষ্য করলে: 


এক. হিলফুল ফুযুলের প্রধান ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআত আত-তামিমী। তিনি যদিও 
আয়েশা রাযি, থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে জাদআন তো 





জাহিলী যুগে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করত, মিসকিনদেরকে খানা খাওয়াত, এগুলো কি তার 


উপকারে আসবে না? বললেন: না, কোন উপকারে আসবে না। সে তো একদিনও বলেনি: হে 
আমার রব! বিচার দিবসে আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিও। অর্থাৎ ইবনে জাদআনের 
উত্তম আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সুখ্যাতি । 

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের প্রধান হল আমেরিকা, যারা হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 
জালিম, অবাধ্য ও সীমালজ্বনকারী। পূর্বে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাদের উত্তম চরিত্র 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তা পুনরায় দেখতে পারেন। 

দুই. হিলফুল ফুযুলের কারণ ছিল মক্কায় সংঘটিত নিজ জাতির কিছু জুলুমের ঘটনা । তাই 
তারা জোট গঠনের ইচ্ছা করেছিল, উক্ত জুলুম দূর করার জন্য এবং মাজলুমের পক্ষে জালিম 
থেকে ইনসাফ আদায় করার জন্য, যদিও জালিম নিজেদের চাচাত ভাই হোক না কেন। 
পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট এ সকল জুলুম দূর করার জন্য করা হয়নি, যা তাদের স্বজাতির 
পক্ষ থেকে হয়, যাতে কয়েক দশক ধরে মুসলিমগণ আক্রান্ত হয়ে আসছেন এবং যার বলি 


হচ্ছেন লাখ লাখ নিহত ও উদ্বান্ত লোক। 


ইসরাঈলের সে সকল জুলুম প্রতিহত করার জন্যও গঠিত হয়নি, যা রক্তের বন্যা বইয়ে 
দিচ্ছে, হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা ও বাস্তুচ্যুত করেছে। 





ইরাকি জনগণের সেই দুর্দশা দূর করার জন্যও গঠিত হয়নি, যারা আমেরিকান সীমালজ্ঘনের 


কারণে কয়েক দশক ধরে মুমূর্ষাবস্থা অতিবাহিত করেছে এবং এখনও করছে। যার কারণে 


লাখ লাখ মানুষ নিহত ও আহত হয়। 


এ সকল জুলুম প্রতিহত করার জন্যও নয়, যা চেচনিয়ার মুসলমানগণ রাশিয়ার পক্ষ থেকে বা 
ফিলিপাইনের মুসলমানগণ খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে শিকার হচ্ছে অথবা যে সকল 
মুসলিমদেরকে আলজেরিয়ায় হত্যা করা হচ্ছে বা যাদেরকে চীনে হত্যা করা হচ্ছে বা এই 
আহত উম্মাহর অন্যান্য জনগণ যে সকল জুলুমের শিকার হচ্ছে, তা দূর করার জন্যও নয়। 
বরং এই ক্রুসেডীয় জোটের কারণ ছিল, অজ্ঞাতনামা কিছু লোকের হাতে তাদের কয়েক 
হাজার লোক নিহত হওয়া। এজন্য তারা মুসলিমদের থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া ও আরো 
বেশি জুলুম করার ইচ্ছা করে! 

তিন. হিলফুল ফুযুলে তারা কাউকে নিজেদের জোটে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। 
সাথে নেই, তারা আমাদের বিরোধীদের সাথে!!” অর্থাৎ তারা তাদের টার্গেট। এটাই তো 
প্রথম জুলুম ৷ 

চার. হিলফুল ফুযুলের লক্ষ্য ছিল, যেমনটা আমরা উল্লেখ করেছি- মক্কার সকল লোক থেকে 
জুলুম দূর করা। পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের লক্ষ্য হল ইসলাম নির্মূল করা, অথবা 





কমপক্ষে ইসলামের উৎসগুলো মৃতপ্রায় করে ফেলা এবং যারা ইসলামকে কঠোরভাবে 


আঁকড়ে ধরে, তাদেরকে আঘাত করা, যেমনটা তাদের প্রথম টার্গেট থেকেই স্পষ্ট হয়। যেমন 
তাদের একটা লক্ষ্য ছিল বিশ্বের উপর আমেরিকান প্রভাব বৃদ্ধি করা। তাই তাদের প্রকৃত 
টার্গেটই ছিল জুলুম বৃদ্ধি করা এবং মুসলিম জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। 


পাঁচ. হিলফুল ফুযুলের মধ্যে জুলুম দূর করা ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আর এটা 
এমন একটি বিষয়, যাকে শরীয়তও সমর্থন করে ও উদ্ধুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে আমেরিকান 
আমরা অজ্ঞ। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল: যেকোন স্থানে সন্ত্রাসীদেরকে খোঁজা । আর 
সন্ত্রাসী হল মুসলিমগণ। আরেকটি হল সন্ত্রাসের উৎসগুলো শেষ করে ফেলা। তা হল: 
ইসলামী শিক্ষা। যেমনটা সামনে সপ্তম সংশয় নিরসনে দশম জবাবের আলোচনায় আসবে, 


ইনশা আল্লাহ। 


আরেকটি হল, সন্ত্রাসের সহযোগিতা বন্ধ করা । আর তা হল, মুসলিমদের যাকাত ও সাদাকা, 
যা মুজাহিদগণকে দেওয়া হয়। আরেকটি হল, মুসলিম দেশসমূহে আমেরিকান কৃতৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করা এবং অব্যাহতভাবে মুসলিমগণকে দাস বানিয়ে রাখা । এমনিভাবে এ ধরনের আরো 
লক্ষ্য, যেগুলো আল্লাহর শরীয়তের সাথে সাংঘষিক ও বিরোধপূর্ণ । 


ছয়. হিলফুল ফুযুলের জোট ছিল বনু তাইম, যুহরা, আসাদ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের সমন্বয়ে ৷ 
যাদের এ জোট গঠনের পিছনে উত্তম আচরণ এবং নিজ কওমের জালিমদের বিরুদ্ধে 








পারস্পরিক সাহায্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এছাড়া তাদের সকলের ধর্ম এক 
ছিল, সকলেই মুশরিক ছিল। 


পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের শরীকদের প্রায় সকলেই এমন কাফির গোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন 
দেশ ও আল্লাহর বান্দাদের উপর চলমান জুলুমের হোতা । এই জোটের পিছনে তাদের অনেক 
নিকৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের এই জোটটি গঠনই হয়েছে; 
মুসলিমদেরকে আঘাত করার জন্য এবং তাদের দূরাবস্থা আরো বৃদ্ধি করার জন্য। ফলে 


তাদের ধর্ম ভিন্ন, কিন্ত সকলের শত্রু এক! 


ও পদবী । যেমনটা সিয়ার লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ জোটের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের 


কোন হারাম মাধ্যম ছিল না। 
পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট তাদের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে দুটি মাধ্যম অবলম্বন করে থাকে: 


এক. শান্তিপূর্ণ মাধ্যম । তা হল, যাদেরকে তারা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে থাকে, অথচ তারা 
মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে গ্রেফতার করে আমেরিকান তাগুতী আইনের সামনে পেশ 
করা। 

দুই, যুদ্ধ। তা হল, আফগান ভূমিকে ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচুর্ণ করা ( যেমনটা তাদের তৎকালীন 


প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছে) এবং অন্যান্য লক্ষ্যগ্তুলোতেও একই কর্মকান্ড করা। 





এ উভয় মাধ্যমের সাথেই সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা কুফর ও রিদ্দাহ। কারণ প্রথমটি হল, 
তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা । আর দ্বিতীয় হল, মুসলিমদের উপর জুলুম, সীমালজ্ঘন ও 
অন্যায়ে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা। 


আট. উভয় জোটের ফলাফলগুলো: 


হিলফুল ফুযুলের ফলাফলগুলো হল: তারা তাদের দেশের অনেক জুলুমকে দূর করেন। যার 


কারণে ইসলাম আসার পরও তাদের মহান কীর্তি অমর হয়ে থাকে। 


পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট এই জোট গঠনের পর পৃথিবীর মধ্যে জুলুম আরো বৃদ্ধি করেছে। 
তাদের জোট গঠনের পর মাত্র এক মাসের মধ্যে যে ফলাফলগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তার 


কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল: 


১. ১ হাজারের অধিক আফগান জনগণকে হত্যা করা। যাদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধগণও 


ছিলেন। 

২. উল্লেখিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি আফগান জনগণ হতাহত হওয়া। 

৩. কয়েকটি শহরকে ধ্বংস করা এবং তাতে কয়েক টন বোমা নিক্ষেপ করা। 

৪. বহু সংখ্যক গ্রাম ধুলিস্মাৎ করে দেওয়া এবং তাকে অস্তিত্ব থেকেই মিটিয়ে দেওয়া। 


৫. আফগানিস্তানের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের ভোগান্তি বৃদ্ধি 


করা ৷ যেমন হাসপাতাল, ব্যাংক ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানগুলো । 








৬. বিশ মিলিয়ন আফগানির উপর অবরোধের মাত্রা বৃদ্ধি করা!!! 


৭, লাখ লাখ আফগান নাগরিককে বাস্তুচ্যুত করা ও নিজ দেশ থেকে বহিস্কার করা । 
৮. শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শত শত মুসলিমকে কারাগারে নিক্ষেপ করা। 


৯. মুসলমানদের উপর কাফিরদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন চেচনিয়ার উপর 
রাশিয়ানদের আধিপত্য, কাশ্মীরীদের উপর গো-পূজারীদের আধিপত্য । 


১০. সন্ত্রাসবাদে সহযোগিতার দলিল দিয়ে বিভিন্ন ইসলামী সাহায্য সংস্থাগুলোর উপর 


সংকীর্ণতা আরোপ করা। 
এ ধরনের আরো বহু ন্যক্কারজনক ফলাফল অর্জিত হয় এই জোটের মাধ্যমে । 
নয়. এটা হল সবচেয়ে বড় পার্থক্য । অর্থাৎ এটা হল উভয় জোটের শরয়ী হুকুম: 


তা হচ্ছে: হিলফুল ফুযুলের মত জোটে অংশগ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয। কারণ তা ইসলামী 
নীতি-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথা জুলুম দূর করা। যেহেতু জুলুম শরীয়তে হারাম। 
যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
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অনুবাদ: “তোমরা জুলুম করা হতে সাবধান থাক! কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে 
দেখা দিবে।” 








এমনিভাবে সহীহ বুখারীতে হাদিসে কুদসী বর্ণিত হয়েছে: 
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অনুবাদ: “হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের 
পরস্পরের মাঝেও জুলুম হারাম করেছি। তাই তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো 


না 1৮ 


এ জাতীয় আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। এ ধরনের জোটে অংশগ্রহণ করার দ্বারা হারাম 
কাজে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক হয় না। এতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা 
হয় না বা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানে বিচার প্রার্থনা করাও হয় না। 


পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ করা হল, বহু অন্যায় কাজের সমষ্টি। তার মধ্যে 


কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল: 
১. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা, যা কুফর । 
২. তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা, যা কুফর । 


৩. আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের বিভীষিকা বৃদ্ধি পাওয়া । তাদের অসংখ্য 


নারী-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করা এবং বহু সংখ্যককে নিজ দেশ থেকে বহিস্কার করা। 


৪. যমীনে অন্যায়, জুলুম ও অবাধ্যতা বেড়ে যাওয়া। 








৫. মধ্য এশিয়ার মুসলিম ভূখন্ড-গুলোর উপর আমেরিকান কর্তৃত্ব দীর্ঘায়িত হওয়া 


আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমেরিকা ও তার জোট থেকে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় দান করে মুসলমানদের চক্ষু শীতল 
করেন। 


চতুর্থ সংশয় - এ বিষয়ে বলপ্রয়োগ থাকা । 
একদল পথভ্রষ্ট আছে, যারা আমেরিকান জোটে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ‘ইকরাহ’ তথা 





বলপ্রয়োগ আছে বলে দাবি করে। চাই তা কোন রাষ্ট্রের বেলায় হোক বা আমেরিকান 
সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নামধারী মুসলিমদের বেলায় হোক। এ সংশয়বাদীরা ভুলের মধ্যে 


আছে, দুর্দিক থেকে: 

প্রথমত: “ইকরাহ' বা “বলপ্রয়োগ' এর সঠিক বুঝ। 

যে বলপ্রয়োগ কুফরকে বৈধ করে, তা হল হত্যা বা হত্যার উপসর্গ বা অঙ্গহানির বাস্তবিক 
হুমকি থাকা, যা ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। সম্পদ, পদ, সম্মান বা 
এ জাতীয় কিছুর আশঙ্কা বলপ্রয়োগ হিসাবে ধর্তব্য নয়। আর যারা আমেরিকান জোটে 
অংশগ্রহণ করেছে, তাদের প্রকৃত সমস্যাটি হল দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও তার দিকে ঝোঁকে 


পড়া। 








শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা 
নং-৩৭৪) জনৈক ব্যক্তির একটি পুস্তিকার খন্ডনে একটি বক্তব্য লিখেন, ওই ব্যক্তি বলেছিল, 


অনন্যোপায় অবস্থায় মুশকিরদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ। তিনি এর খন্ডনে বলেন: 


উক্ত পুস্তিকার লেখক 'দারুরাহ' বা অনন্যোপায় অবস্থা বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তিনি 
মনে করেছেন, শাসকের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাও একটি দারুরাহ বা অনন্যোপায় 
অবস্থা । অথচ বিষয়টা তিনি যেমন ধারণা করেছেন, তেমন নয়। বরং এক্ষেত্রে 'দারুরাহ, দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল দ্বীনী দারুরাহ, তথা দ্বীনের জন্য সহায়ক ও তার স্বার্থরক্ষাকারী প্রয়োজন। জায়েয 
সাব্যস্তকারীগণ যেমনটা বলেছেন। 


দ্বিতীয়ত: যে বিষয়ের উপর বলপ্রয়োগ করা হল, তার বিভিন্ন অবস্থা: 


যদি বিশুদ্ধভাবে বলপ্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য কুফরী কথা বা এ 
জাতীয় এমন বিষয় জায়েয হবে, যাতে অন্যেকে ক্ষতি করা হয় না। তাই যদি অন্যকে হত্যা 
করার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েয নেই। কারণ কারো 


জন্যই আরেকজনকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচানো জায়েয নেই। 
ইবনুল আরাবী রহ. আহকামুল কুরআনে (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৫২৫) বলেন: 


আল্লাহর বাণী- 
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অনুবাদ: “আর যে কেউ সীমালজ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব 


শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।”(সূরা নিসা:৩০) 


এর মধ্যে এ কথার দলিল পাওয়া যায় যে, মনের ভুলে বা অনিচ্ছাকৃত বা বলপ্রয়োগকত্‌ হয়ে 
কেউ করলে এই ধমকির মধ্যে পড়বে না। কারণ এ জাতীয় কাজগুলোকে সীমালজ্বন ও 
জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয় না। তবে এর থেকে একটি শাখাগত মাসআলা ভিন্ন ধরনের। 
তা হল, যাকে আরেকজনকে হত্যা করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। সে এমনটা করলে 
অবশ্যই এটাকে সীমালজ্ঘন বলে আখ্যায়িত করা হবে। তাই কেউ এমন অবস্থায় হত্যা করলে 
তাকেও হত্যা করা হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ওযর বলে গণ্য হবে 


না। 

ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে (খন্ড নং-১৮, পৃষ্ঠা নং- ১৬ ও ১৭) বলেছেন: 

বলপ্রয়োগ করার কারণে হত্যা করা বৈধ হবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রমে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি 
উক্ত কাজটির কারণে গুনাহগার হবে। কাষী ইয়া ও অন্যান্য ইমামগণ এক্ষেত্রে ইজমা বর্ণনা 
করেছেন। 

ইবনে রজব রহ. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-৩৭১ এ) বলেন: 


উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে এঁক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন নিরাপরাধ মানুষকে 


হত্যা করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হলেও তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। কারণ সে নিজের 








জান বাঁচানোর জন্য ইচ্ছা করে অন্যকে হত্যা করছে। এটা গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের 


সকলেরই এক্যমত। 


আর এখানে এ ঘটনার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও কাফির রাষ্টগুলোর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের 
হত্যা করা। আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করুন! তাই কোন মুসলিমের জন্যই তাদেরকে সাহায্য 
করা জায়েয হবে না। যদিও এর জন্য বলপ্রয়োগ করে না কেন। কারণ এটা এমন কাজ, যা 


বলপ্রয়োগের কারণেও বৈধ হয় না। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর যামানায়ও এমনটা সংঘটিত হয়েছে। তখন 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সাহায্যকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বাধ্য করা ও বলপ্রয়োগের 
শিকার হওয়ার দাবি করেছিল। তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন: 
বলপ্রয়োগ করা হলেও তাদের জন্য এ ধরনের কাজ করা বৈধ হয় না। কারণ এটা এমন 
কাজ, যা বলপ্রয়োগের কারণে বৈধ হয় না। এ প্রসঙ্গে শাইখ রহ. (মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড 


নং-২৮, পৃষ্ঠা নং-৫৩৯) বলেন: 


“মোটকথা, যখন ফেতনার সময় কাউকে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হলেও তার জন্য যুদ্ধ 
করা জায়েয হয় না, বরং নিজ তরবারী নষ্ট করে ফেলা ও সবর করতে করতে মাজলুম 
অবস্থায় নিহত হওয়া আবশ্যক হয়, তখন এ ব্যক্তির জন্য কিভাবে যুদ্ধ করা জায়েয হতে 
পারে, যাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত দল, যেমন যাকাত অস্বীকারকারী বা মুরতাদদের সাথে 
মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে? 








তাই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল, তাকে যদি 


উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে যুদ্ধ করবে না, যদিও মুসলিমগণ তাকে হত্যা করে 
ফেলে। এমনিভাবে কাফিররা যদি তাকে নিজেদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে তবুও। যেমনিভাবে, যদি কোন ব্যক্তিকে একজন নিরাপরাধ 
মুসলিমকে হত্যা করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে সকল মুসলিমদের এক্যমতে এটা জায়েয 
হবে না, যদিও এতে নিজেকে নিহত হতে হয়। 


কারণ একজন নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচানোর চেয়ে উল্টোটা করাই 


উত্তম। তাই তার নিজে বাঁচার জন্য অন্যজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েয হবে না।” 


পঞ্চম সংশয় - মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার দু'টি প্রকার রয়েছে। 
আরেকটি ব্যর্থ সংশয়, যার মাধ্যমে সংশয়বাদীরা মুসলিমদের মাঝে অস্পষ্টতার ধুম্রজাল সৃষ্টি 





করে, তা হল: 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা দু'প্রকার: 


প্রথমটি কুফর । তা হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা, কাফিরদের কুফরির 
কারণে ও মুসলিমদের ইসলামের কারণে । 





আর দ্বিতীয়টি বৈধ, শুধু বৈধই নয়, বরং কর্তব্যও। তা হল, যখন কোন মুসলমান কাফিরের 


উপর জুলুম করে, তখন ইনসাফ আদায়ের জন্য উক্ত কাফিরকে সহযোগিতা করা। 
এ সংশয়ের উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায়: 


এক. এই প্রকারভেদটি বক্তার ঝুলি থেকে উৎসারিত। এরূপ মত পূর্বে কারো থেকে 


অতিবাহিত হয়নি । 


দুই. মুফতি যখন জনসাধারণকে ফাতওয়া দেন, তখন তিনি শরীয়তের মূল বর্ণনাকে বক্ষমান 
অবস্থার উপর প্রয়োগ করে থাকেন। যাকে “তাহকিকুল মানাত” বলা হয়ে থাকে । তার কাজ 
এমন প্রকারভেদ আবিস্কার করা নয়, যেটা জনগণের সিদ্ধান্তহীনতা বা পেরেশানি আরো বৃদ্ধি 
করে দেয়। এ কারণেই উচিত ছিল, প্রশ্নকৃত মাসআলাটির ব্যাপারে কথা বলা। তথা আফগান 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরী জোটে অংশগ্রহণকারীদের হুকুম কি? এটা পরিস্কার বলে দেওয়া । 
তা না করে তাদেরকে এমন একটি প্রকারভেদের দিকে ঠেলে দেওয়া কাম্য নয়, যেটা পূর্বে 


কেউ বলেনি। 


তিন. কাউকে যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো জন্য জবাই করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়, আর 
সে বলে: এটা দু'প্রকার: প্রথমত: যদি এই জবাই দ্বারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত 
করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা কুফর । দ্বিতীয়ত: যদি ইবাদত ব্যতিত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য হয়, 
তাহলে এটা মুবাহ... অথবা যদি কাউকে মূর্তিকে সিজদাহ করা বা মূর্তির নিকট দু'আ করা 





বা এ জাতীয় কোন কর্মগত বা মৌখিক কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে তাকে 


এমন দুই প্রকারে ভাগ করে, তাহলে এই প্রকারভেদগুলোও হুবহু বক্ষমান প্রকারভেদটির 
মতই হবে। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে এ সবগুলো প্রকারভেদই ভ্রান্ত প্রকারভেদ। কেননা এ 
দু'টো কাজ, তথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো জন্য জবাই করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কাফিরদেকে সাহায্য করা- কর্তা থেকে সংঘটিত হওয়া মাত্রই কুফর হিসাবে বিবেচিত হবে। 


এই প্রকারভেদটি আমাকে সেই প্রকারভেদগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়, যা কবরপৃজারী 
আলেমরা আবিস্কার করেছিল। যাদের দ্বারা নজদি দাওয়াতের ইমামগণ অত্যন্ত নিগৃহিত 
হয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন! 


চার. তিনি এ দুই প্রকার উল্লেখ করলেন। কিন্তু মূল মাসআলাটির আলোচনা বাদ দিলেন। 
তথা লোভ-ভয় বা এ জাতীয় কোন কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা। 


মূল সাহায্য করা, যেটার ব্যাপারে অসংখ্য দলিল বর্ণিত হয়েছে, সেটা তো এটাই, যেটাকে 
তিনি উল্লেখ করেননি । যেমন আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 
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অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও শ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 


একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 

আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে 

আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, 
পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ 


স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে ।”(সুরা মায়িদাহ; ৫১-৫২) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে উল্লেখ করলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে 
সাহায্য করার কারণ ছিল বিপদের আশঙ্কা। এটা উল্লেখ করেননি যে, তাদের কুফরির 


কারণে। 


এই প্রকারভেদকারী এখানে শুধু মূল মাসআলাটিকে বাদই দেননি, বরং তিনি এর বাইরে 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দু'টি প্রকার উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সাথে সাহায্য করার কোন সম্পর্ক নেই। 


যেমনটা সামনে আরো স্পষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ। 


পাঁচ. উপরোক্ত উভয় প্রকার ভ্রান্ত হওয়ার দলিল নিচে প্রদান করা হচ্ছে: 








প্রথম প্রকার বাতিল হওয়ার প্রমাণ হল, তিনি কুফর সাব্যস্তকারী সাহায্য হিসাবে গণ্য 
করেছেন সেই সাহায্য করাকে, যেটা কাফিরদের কুফরির কারণে এবং মুসলিমদের ইসলামের 


কারণে হয়। এটা কয়েক কারণে ভ্রান্ত: 


১. কাফিরের কুফরির কারণে তার প্রতি আসক্ত হওয়া তো এমনিতেই কুফর, চাই এরপর 


সাহায্যমূলক কোন কথা বলুক বা না বলুক অথবা কোন কাজ করুক বা না করুক। 


এটা শুধু এ সকল সীমালজ্ঘনকারী মুরজিআ'রাই বলে থাকে, যারা সকল কর্মগত ও মৌখিক 
কুফরিগুলোকে বিশ্বাসের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে। 


২. এটা অসংখ্য শরয়ী বর্ণনার বিপরীত, যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে 
তো কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা ব্যতিত অন্য কিছুর সাথে কুফরকে সম্পৃক্ত করা 
হয়নি। অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা দেখা গেলেই আবশ্যকীয়ভাবে কুফরির বিধান আরোপিত 
হবে। আর যদি অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের কুফরির কারণে, তাহলে তো এটা ডবল 
কুফর। যার মূলটা হচ্ছে, কাফিরদেরকে ভালবাসা। সাহায্য করাটা মূল কারণ নয়। এ 


ব্যাপারে শরয়ী বর্ণনা ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পূর্বে প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে। 


৩. এটা এ সকল এঁতিহাসিক ঘটনাগ্তলোরও পরিপন্থি, যেগুলোতে উলামায়ে কেরাম ফাতওয়া 


দিয়েছিলেন। কারণ তার মধ্যে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না, যেখানে শুধু কাফিরদের 


দ্বীনের কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। বরং হয়ত তাদের ভয়ে 








সাহায্য করেছে। অথবা নেতৃত্বের লোভে বা সম্পদের লোভে বা এ জাতীয় অন্য কোন 


কারণে । কিন্তু এতদ্বসত্তেও উলামায়ে কেরাম এ সকল লোকদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে 


ফাতওয়া দিয়েছেন। 


সেই সকল মুসলিমদের কথা চিন্তা করুন, যারা বদর যুদ্ধে বলপ্রয়োগের কারণে মুশরিকদের 
সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিল, কিভাবে মুসলিমদের জন্য তাদেরকে হত্যা করা বৈধ করা হল। 
আর ইকরাহ পাওয়া যাওয়া সত্তেও উলামাগণ তাদের তাকফীরের ব্যাপারে মতবিরোধ 


করেছেন। যেমনটা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। 


যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর বক্তব্য দেখুন! তাদের পক্ষ থেকে ইকরাহের দাবি করা সত্ত্বেও 
তিনি তাদেরকে মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যা মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড নং-২৮, পৃষ্ঠা 
নং-৫৩৯ এ উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে আলফুরূ, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-১৬৩ এও তিনি এ 
আলোচনাটি করেছেন। 


আরো দেখুন, যারা মুশরিকদেরকে ঘৃনা ও মুসলিমদেরকে ভালবাসা সত্বেও কোন কারণে 
মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের ব্যাপারে শাইখ সুলাইমান আলুশ শাইখ রহ. ও 
শাইখ হামদ বিন আতিক রহ. কী বলেছেন। 








৪. আহলে ইলম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে শুধু সাহায্য করাকেই কুফর হিসাবে গণ্য 
করেছেন। এটা কাফিরদের কুফরির কারণে হতে হবে, এই শর্ত করেননি। এর উদ্ধৃতি পূর্বে 
উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন যে, কেউ যদি 
মুসলিমদেরকে ভালবাসে আর কাফিরদেরকে ঘৃণাও করে, তথাপি মুশরিকদেরকে সাহায্য 


করার দ্বারা কাফির হয়ে যাবে। 


শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (আদ-দুরার খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৮ এ) বলেন: 

জেনে রাখুন! একজন নেককার মুসলিমও যদি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে অথবা নিজে শিরক 
করে না, কিন্তু তাওহীদবাদিদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে অবস্থান নেয়, তাহলে সে যে 
কাফির হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের 


সুন্নাহ ও সকল আহলে ইলমের বক্তব্য থেকে উৎসারিত দলিল-প্রমাণের সংখ্যা অগণিত। 
শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ রহ. (৮/৩৯৬) বলেন: 


মানুষ অনেক সময় শিরককে অপছন্দ করে এবং তাওহীদকে ভালবাসে, কিন্তু মুশরিকদের 
থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে 
ত্রুটি করে, ফলে সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শিরকের এমন ঘাঁটিসমূহে প্রবেশ করে 
ফেলে, যা তার দ্বীন ও তার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে তাওহীদের মূল ও শাখা সব 


বর্জনকারী হয়ে যায়, যার সাথে সেই ঈমান থাকতে পারে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ 





করেছিল। সে আল্লাহর জন্য ভালবাসে না, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে না। যিনি তাকে সৃষ্টি 


করলেন, সুন্দর আকৃতি দান করলেন, তার জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করে না। অথচ এ 
সবগুলোই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়। 

শাইখ হামদ বিন আতিক রহ. “আদদিফা আন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা” (পৃষ্ঠা ৩১) এ 
বলেন: 

কাফিরদেরকে সাহায্য করা, মুসলমানদের গোপন তথ্য তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, কথার 
মাধ্যমে তাদের পক্ষপাতিত্ব করা, তাদের আদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া- এ সবগুলোই কাফিরে 
পরিণতকারী। তাই যার থেকে উল্লেখিত বিষয়াবলী বলপ্রয়োগ ব্যতিত প্রকাশ পাবে, সে 
মুরতাদ যদিও সে এর সাথে কাফিরদেরকে ঘৃণা করুক আর মুসলিমদেরকে ভালবাসুক। 


দ্বিতীয় প্রকার ভ্রান্ত হওয়ার দলিল: 


অর্থাৎ তাদের বক্তব্য: “কোন মুসলিম যখন কাফিরের প্রতি জুলুম করে, তখন ইনসাফ আদায় 


করার জন্য কাফিরকে সাহায্য করা বৈধ, বরং এটা কর্তব্য।” এটা কয়েকটি কারণে ভ্রান্ত: 


১. মুসলিম কর্তৃক যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে জুলুম দূর করার জন্য সাহায্য করা ইসলামী 
শরীয়তে বৈধ বিষয়। কিন্তু কোন আহলে ইলমই এটাকে *৫] ১১০৬ 5 ৫1 ৪১১০৭ 
(অর্থাৎ কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বা তাদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক করা) বলে 





নামকরণ করেনি । সরাসরি এই শব্দে এটাকে উল্লেখ করা হয় না। যে এ ধরনের কাজকে 


১ 5১১৩০ বলে নামকরণ করবে, সে হল সর্বাধিক মূর্খ লোক। 

২. যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে যদি কোন মুসলিম জুলুম করে থাকে, তখন তো মুসলমানগণ 
উক্ত মুসলিম থেকে ইনসাফ আদায় করে এবং কাফিরের হক উসুল করে দেয়। কাফির নিজে 
বা তার স্বজাতির সহযোগিতায় এটা উসূল করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
থেকে তার জন্য নির্ধারিত অবস্থান বা স্তরটি হল লাঞ্ছনা ও হীনতার অবস্থান ৷ যদি স্বয়ং তাকে 
তার হক আদায় করতে সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তো এটা মুমিনদের উপর তার কর্তৃত্ব 


হয়ে গেল। অথচ আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীত নীতি নির্ধারণ করেছেন। 
৩. বলা হবে: ‘ইনসাফ আদায়” বলতে কী বুঝাচ্ছেন? 


যদি বলেন, আমার উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত (অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী বিচার), তবে তো সঠিক। 
কিন্তু এ সকল ক্রুসেড হামলকারীদের বা তাদের সহযোগিতাকারীদের এটা উদ্দেশ্য নয়। বরং 
তারা মুখভরে পরিস্কারভাবে চিৎকার করেই বলে যে, তাদের উদ্দেশ্য হল আমেরিকান 
বিচারালয়। 


বিচারের সম্মুখীন করা হবে, আমরা বলব, এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। তা তিন কারণে । যথা- 


১. তাণ্ততী শাসন, তথা আমেরিকান আইনকে ইনসাফ বলা। 





সিদ্দীক হাসান রহ. তার (১৯) ৮১; 5) ওই ১১9 ৪ ৮০৯) কিতাবের ২৪৯ নং 


পৃষ্ঠায় বলেন: তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা যে, তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী, এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য 

হয় তাদের কুফরি বিষয়াবলীই (যার মধ্যে তাদের সাংবিধানিক আইনগুলোও আছে) ইনসাফ, 

তাহলে এটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফর কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সকল আইনের নিন্দা 

করেছেন এবং তাকে সীমালজ্বন, হঠকারিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যা উদ্ভাবন, সুস্পষ্ট অপরাধ, 

সুস্পষ্ট ক্ষতি ও মিথ্যা অপবাদ বলে অভিহিত করেছেন। 

ইনসাফ তো কেবল আল্লাহর শরীয়ত, যা তাঁর সম্মানিত কিতাবে ও তাঁর মহানুভব ও দয়ালু 

রাসূলের সুন্নাহর মাঝে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 

৪1 23৮৮ ০৯0 ১০3 ৪4০৪) ০ ৬53 ck) 3 ৪ LAYS এও Hdd 
(৭:০৯) 4১৪৩ 


অনুবাদ: “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্রীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন 
এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের 


উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।”(সুরা নাহল:৯০) 


যদি খৃষ্টানদের বিধি-বিধানই ইনসাফ হত, তাহলে আমাদেরকে তার ব্যাপারেই আদেশ করা 


হত। 








২. উক্ত তাগুতের কাছে মুসলিমের মামলা দায়ের করাকে বৈধ সাব্যস্ত করা, বরং কর্তব্য 


সাব্যস্ত করা হল। ফলে কুফরকে কর্তব্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এটা হারামকে হালাল করা হল। 
বরং কুফরকে হালাল করা হল! 

৩. মুসলিমদেরকে তাগুতি বিচারালয়ের সামনে পেশ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে 
এর ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন: 

কেউ যদি এ ধারণা করে যে, সাহাবা, তাবিয়ীন বা তাবে তাবিয়ীনের কেউ কাফিরদের সঙ্গে 
মিলে যুদ্ধ করেছেন বা এটাকে অনুমোদন করেছেন, তাহলে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহ ৷ 

৪. বলা হবে: আপনি মুসলিমদের গর্দানের ক্ষেত্রে যে আমেরিকাকে বিচারক মানছেন, এই 
নিন তার ইনসাফের কিছু নমুনা: 

১. তারা ইরাক অবরোধে এক মিলিয়ন শিশুকে হত্যা করেছে। 


২. তারা ইসরাঈলকে যে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে, তার মাধ্যমে ইসরাঈল হাজার হাজার বৃদ্ধ, 


নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। 


৩. আফগান অবরোধে যুদ্ধের পূর্বেই ১৫ হাজারের অধিক শিশুকে হত্যা করেছে। 


৪. সোমালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেখানকার হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছে। 








৫, সুদান ও আফগানিস্তানে ক্রুজ বোমার মাধ্যমে আক্রমণ করেছে। ফলে তাদের নিকটও 


যারা অপরাধী নয়, এমন অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে ও গৃহহীন করেছে। 


এছাড়াও তাদের ইনসাফের আরো নমুনা আছে। তার কয়েকটি পূর্বে প্রথম পর্বের প্রথম 
পরিচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে। সেখানে ফিরে দেখুন। 


ষষ্ঠ সংশয় - তালেবান ও তাদের সঙ্গে যারা আছে, তারা জালিম। 
আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: আমেরিকান ট্রাজেডিতে অভিযুক্ত তানযীমুল কায়েদা 


এবং তালেবানগণ কাফির দেশগুলোতে যা করছে, তাতে তারা জালিম। এ কারণে এ কাজটি 





(অর্থাৎ আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ) হল জুলুম দূর করার একটি কাজ!!! 
এর উত্তরে কয়েকটি বিষয় বলা যায়: 


এ কথাটি আমাদের শরীয়তে বা তাদের সংবিধানে কোথাও প্রমাণিত হয় না। 


আমাদের শরীয়তে প্রমাণিত হয় না, যেহেতু নিচে উল্লিখিত আল্লাহর বাণী তা খন্ডন করে। 


আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, 


তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে 


প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও (সূরা হুজুরাত:৬) 


এ অভিযোগটি শুধু ফাসিকের পক্ষ থেকে নয়, বরং কাফিরের পক্ষ থেকে এসেছে। তাই 
আইন জারি করার পূর্বে এ বিষয়ে যাচাই বাছাই ও নিশ্চিত হওয়া জরুরী । 


আর তাগুত আমেরিকান সংবিধানে আছে: অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগ 
পর্যন্ত সে নির্দোষ। আর এ সমস্ত কাফিররা এমন একটি দলিলও পেশ করতে পারেনি, যা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরোপিত তাদের এ অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারে, যা সকলের 


নিকটই আজ জানা-শোনা। 


১. যদি এ ঘটনায় এ সকল মুসলিমদের জড়িত থাকার অভিযোগের ব্যাপারে এ সকল 
কাফিরদের কথাকে সত্য বলে মেনেও নেই, তথাপি কাফিরদের নিকট এটি অপরাধমূলক 
কাজ হওয়ার কারণে মুসলিমদের নিকটও অপরাধমূলক কাজ হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ 
মুসলিমগণ তো মিমাংসা ও ফায়সালা চায় কুরআন-সুন্নাহর নিকট । কাফির তাগুতদের নিকট 
নয়। অন্যথায় এ সকল কাফিররা তো জিহাদকে সন্ত্রাস, হুদুদ প্রতিষ্ঠাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, 
নারীদের হিজাবকে নারীদের জন্য লাঞ্ছনা, যিনা ও মদ পান নিষিদ্ধ করাকে ব্যক্তি সাধীনতা 
খর্ব করা মনে করে। এভাবে ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের এমন 


মত। 








তাই আমাদের কর্তব্য হল, এ কাজটিকে কিতাব, সুন্নাহ ও প্রসিদ্ধ উলামাদের কথার সামনে 


পেশ করা; সংবিধান বা আন্তর্জাতিক নীতি বলে খ্যাত তাগুতদের সামনে নয়। 


২. আমরা যদি মেনেও নেই যে, এ সকল মুসলিমগণই এই অপারেশনটি চালিয়েছে এবং 
আমাদের নিকটও এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও গাদ্দারি হিসাবে গণ্য, তথাপি আমাদের নিকট 
বিষয়টি এমন হওয়ার কারণেই অভিযুক্ত লোকদের নিকটও বিষয়টি এমন হওয়া আবশ্যক 
নয়। কারণ তারা তো সকল চুক্তি বা প্রতিশ্রতিকে আমেরিকার দিকে প্রকাশ্যে ছুড়ে মেরেছে। 
বরং পূর্বেই আমেরিকার পক্ষ থেকে তাদের উপর ক্রুজ বোমা হামলা করা হয়েছে। তাদের 
পরস্পরের মাঝে শত্রুতা প্রকাশ্য। তাদের মাঝে কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নেই। আর পূর্বে 
দ্বিতীয় সংশয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মুশরিকদের সাথে হযরত আবু বাসির রাযি. ও তাঁর 
সাথীদের কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। কারণ রাসূলের সন্ধি তাদের উপর আবশ্যক ছিল না। 


৩. আমরা যদি মেনে নেই এ সকল মুসলিমগণই এ অপারেশন চালিয়েছে এবং আরো মেনে 
নেই যে, তাদের এ কাজটি শরীয়ত সমর্থন করে না, আমাদের শরীয়তে তারা অপরাধী ও 
জালিম এবং তাদের মাঝে ও আমেরিকানদের মাঝে চুক্তি ছিল, যা তারা লঙ্ঘন করেছে, 
তথাপি এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল: ইসলামী শরীয়ার নিকট বিচার দায়ের করা। 


কাফিরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা নয়। 








৪. আমরা যদি মেনে নেই যে, তালেবান ও তাদের সহযোগীগণ জালিম, তথাপি আমাদের তো 


দেখতে হবে যে: আমেরিকার জুলুমগুলো তো এর চেয়ে আরো ভয়ংকর, বড়, ব্যাপক, 
সর্বগ্রাসী, নিকৃষ্ট ও পূর্ব হতে চলে আসা। তাদের হাতে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা লাখ লাখ। 
অন্যান্য দেশের মুসলিমদের হত্যায় সাহায্য করেছে। তারাই তো মুসলিমদের মাঝে 
পারস্পরিক যুদ্ধের আগুন লাগিয়ে রেখেছে। এ জাতীয় আরো বহু অপরাধ, যার কিছু পূর্বে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (আল মিনহাজ খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৪৮৪ এ) বলেন: 
“এ হল মুসলিমদের তুলনায় আহলে কিতাবদের অবস্থা। তাই মুসলিমদের মাঝে যে অন্যায়টি 
পাওয়া যাবে, অবশ্যই উক্ত অন্যায়টি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে আহলে 
কিতাবদের মাঝে । অপরদিকে আহলে কিতাবদের মাঝে যে কল্যাণটি পাওয়া যাবে, অবশ্যই 
মুসলিমদের মাঝে উক্ত কল্যাণটি আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে। 

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফিরদের বিতর্ককে ইনসাফের 
সাথে উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি মুসলিমদের ব্যাপারে কোন দোষ উল্লেখ করে, তখন 


আল্লাহ তাদেরকেও তার থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? 
বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করা এবং 
কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার 
করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা 
অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে 
করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা 
তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে । আর তারাই হলো দৌযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল 
বাস করবে।”সূরা বাকারাহ:২১৭) 
এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ছিল, মুসলমানদের একটি দলের ব্যাপারে আলোচনা উঠল 
যে, তারা ইবনুল হাদরামীকে রজবের শেষ তারিখে হত্যা করেছেন। ফলে মুশরিকরা এটার 
মাধ্যমে তাদের দোষচর্চা করতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল 


করেন ।” 











৫, মুসলিম যদি জালিমও হয়, তথাপি তার কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে, যেহেতু তার মাঝে 


ইসলাম আছে। তার বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করা জায়েয নেই। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যা মাজমুউল ফাতওয়ায় (খন্ড নং-২৮, পৃষ্ঠা 
নং-২০৮, ২০৯) উল্লেখ আছে: 

“মুমিনের উপর আবশ্যক হল, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা। 
যদি তার নিকট একজন মুমিন থাকে, তাহলে তার উপর আবশ্যক, তার সাথেই বন্ধুত্ব করা, 
যদিও সে তার উপর জুলুম করে। কেননা জুলুম ঈমানী বন্ধুত্বের আবশ্যকীয়তা রহিত করে 
দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা 


করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা 


আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে 


আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং 
ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মু'মিনরা তো পরস্পর 








ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে 


ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ।”(সূরা হুজুরাত:৯-১০) 


মুমিনদের পরস্পরের মাঝে মারামারি ও জুলুম থাকা সত্বেও আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর ভাই 


ভাই বললেন এবং তাদের মাঝে সমঝোতা করে দেওয়ার আদেশ করলেন। 


সপ্তম সংশয় - তালেবানদের রাষ্ট্র একটি মুশরিক রাষ্ট্র। 
প্রচলিত আরেকটি সংশয় হল, সংশয়বাদিদের কেউ কেউ বলে থাকে: তালেবানদের রাষ্ট্র 


একটি কবরপূৃজারী রাষ্ট্র, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে একদল মুশরিক। এ কারণে আমেরিকার সাথে 
জোটটি মূলত কাফিরদের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করা!! 





বরং কেউ কেউ তো এ কথাও বলে: এটা হল মুশরিকদের উপর কিতাবীদেরকে সাহায্য 
করা। আর কিতাবিরা মুশরিকদের থেকে আমাদের নিকটবর্তী!!! 


এ সংশয়ের কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়: 


১. শরয়ী মূলনীতি হল: দাবিকারীর উপর কর্তব্য প্রমাণ উপস্থাপন করা। সুতরাং যে এ 


বিষয়টির দাবি করেছে, তাকে দুই ধরনের প্রমাণ পেশ করতে হবে: 


১. ওই দেশে শিরকে আকবার বা বড় শিরক পাওয়া যাওয়ার প্রমাণ। 





২. ওই দেশের শাসকবৃন্দ কর্তৃক এই শিরককে বলবৎ রাখার প্রমাণ । 


যদি এ দুই দলিল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সে একজন মিথ্যাবাদী। 


২. আফগানিস্তান কোন দূরবর্তী দেশ নয়, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারে না। বরং বিশ 
বছরেরও অধিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মুসলমান সেখানে আগমন করেছে। তাদের 
সম্পর্কে জেনেছে এবং অবস্থাদি অবগত হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেক তালিবুল ইলম এবং 
প্রসিদ্ধ দা'য়ীগণও ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আফগানিস্তানের একদল কমান্ডার, উলামা 
ও নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে: তারা শিরকে আকবার থেকে মুক্ত, তারা শিরককে 
সমর্থন করেন না। বরং তার বিরোধিতা করেন। আর বিদআতের উপস্থিতি শিরকের 


উপস্থিতিকে আবশ্যক করে না। 


উদাহরণস্বরূপ: কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ করা, যেটা বিদআত-এর মাঝে কবরের 
আশাপাশে তাওয়াফ করা, তার জন্য জবাই করা, তার নামে মান্নত করা, যেটা শিরকে 
আকবার- এ দু'টোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ওলীদের কবরের নিকট আল্লাহর সমীপে দু'আ 
করা, যেটা বিদআত- এর মাঝে আর ওলীদের কাছে দু'আ করা, যেটা শিরকে আকবার- এর 
মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পুণ্যবানদের স্মৃতিচিহ্নের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করা, যেটা বিদআত- 


এর মাঝে আর তাদের জন্য কোন ইবাদত নিবেদন করা, যেটা শিরকে আকবার-এর মাঝে 


পার্থক্য রয়েছে। 








৩. বিশেষত: তালেবানগণ অনেকগুলো শিরকী মাযার ধ্বংস করেছেন । যেমনটা সেখানকার 


“আমর বিল মারূফ” বিষয়ক মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও কবরের নিকট শিরকে 
আকবারের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছেন। যা পূর্বে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অতিবাহিত 


হয়েছে। 


৪. কতিপয় জনগণের মাঝে শিরক পাওয়া যাওয়ার কারণে সমগ্র দেশকে এ নামে অভিহিত 
করা বৈধ হয় না। এমন না হলে পৃথিবীতে কোন ইসলামী দেশই পাওয়া যাবে না। কারণ, 
উদাহরণস্বরূপ, আমাদের (লেখকের) দেশ জাযীরাতুল আরবেও অনেক মুশরিক বিদ্যমান। 
যেমন পূর্বাঞ্চল ও মদিনায় রাফেযীরা, নাজরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসমাঈলী 
শিয়ারা । মক্কা ও হিজাজের কিছু অঞ্চলে কবরপুজারী সূফীরা। তাদের এই উপস্থিতি আমাদের 
দেশকে মুশরিক রাষ্ট্র বানিয়ে দেয়নি। ঠিক একই কথা তালেবানদের দেশের ক্ষেত্রেও 


প্রযোজ্য । 


৫. পক্ষের-বিপক্ষের সকলের মতে একথা স্বীকৃত যে, তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তান, 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদকালীন বহুদলীয় শাসন অপেক্ষা উত্তম। বহুদলীয় শাসনামলে 
উলামায়ে কেরাম আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, এটাকে ইসলামী জিহাদ বলে 
অভিহিত করেছেন, লোকদেরকে তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদ করা, তাদের জন্য ব্যয় করা, 


তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের জন্য দু'আ করতে উৎসাহিত করেছেন। 








আর এ ব্যাপারে শাইখ বিন বায রহ., শাইখ উসাইমিন রহ. ও শাইখ আলবানী রহ.এর মত 


বিখ্যাত আলেমগণের ফাতওয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও জানা-শোনা। তার মধ্যে একটি, 
“তাকবীরুল বাকিস্তানিয়্যাহ” পত্রিকায় শাইখ বিন বায রহ.এর একটি সাক্ষাৎকার আসে। 


তাতে তিনি যা বলেন, তার বিশেষ একটি অংশ এই: 


প্রশ্ন: আফগানিস্তানের ইসলামী জিহাদের প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য কী? এবং এ 


ব্যাপারে এ পর্যন্ত আপনারা কী ভূমিকা পালন করেছেন? 


উত্তর: কোন সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্তানের জিহাদটি একটি ইসলামী জিহাদ। সকল 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন করা ও উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কারণ তারা 
মুসলমান, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নিচুমানের একদল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা 
বৈষয়িক শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী । দুই শক্তির মাঝে কোন ভারসাম্য নেই। কিন্তু 
আমাদের মুজাহিদ ভাইদের জন্য আছে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহ। তাই সকল 
মুসলিমদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল: তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং অর্থ-সৈন্য, বুদ্ধি ও সু- 
পরামর্শের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা। এছাড়াও সাহায্য-সমর্থনের যত মাধ্যম আছে, সব 


কিছুর মাধ্যমে সাহায্য করা। এটি সকল মুসলিমদের উপর কর্তব্য 


এমনিভাবে “আল-মুজাহিদ” পত্রিকায় তাঁর আরেকটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে, তাতে তিনি যা 


বলেন, তার কিয়দাংশ নিচে প্রদান করা হল: 








প্রশ্ন; আমরা হযরত থেকে আশা করি, আপনি জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে চুড়ান্ত কথা 


বলে দিবেন? 


উত্তর: আফগান জিহাদ একটি শরয়ী জিহাদ, কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তাই এটাকে সমর্থন 
করা এবং এর কর্মীদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা ফরজ। এটা আমাদের আফগানী 
ভাইদের উপর ফরজে আইন, নিজেদের ধর্ম, মুসলিম জনগণ ও দেশকে রক্ষা করার জন্য। 
আর অন্যদের উপর ফরজে কিফায়াহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “(জিহাদের জন্য) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং 

জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, 
যদি তোমরা বুঝতে পার ।”(সূরা তাওবা:৪১) 
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অনুবাদ: “হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ 


কর যাতে তোমরা সফলকাম হও ।”(সূরা মায়িদাহ:৩৫) 








এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এগুলো আমাদের আফগান মুজাহিদ ভাইদের 


ব্যাপারেও প্রযোজ্য এবং ফিলিপাইন, ফিলিস্তীন ও অন্যান্য দেশের মুজাহিদ ভাইদের ক্ষেত্রে 


প্রযোজ্য । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেন: 


তোমরা তোমাদের সম্পদ, জীবন ও যবানের মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। 


আর আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে অবস্থানকারী 
তাদেরকে সহযোগিতা করুন। তাদের অন্তর ও পা সুদৃঢ় করুন, তাদেরকে সত্যের উপর 
এক্যবদ্ধ করুন, তাদের শত্রদেরকে পরাজিত করুন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। 
বিপদের পালা তাদের (কাফিরদের) উপর আবর্তন করুন। নিশ্চয়ই তিনি এর উপর 


কৰ্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাবান ৷” 


যদি আফগান জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে এ যামানার আহলে ইলমদের মতামতের বিষয়টি 


মতবিরোধপূর্ণ হত, তাহলে আমি তাদের সকল উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করতাম ৷ কিন্তু সে সময় 


ওই জিহাদের ব্যাপারে তাদের মতামতগুলো জনসাধারণের নিকটও জানা-শোনা ও প্রসিদ্ধ । এ 


কারণে এ দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম। 








তাহলে যদি সে সময়ের প্রসিদ্ধ আলেমগণের মতামত এমনটিই হয়, তাহলে কিসে সেই 


হুকুমকে পরিবর্তন করল? 

তাহলে কেন সেই জিহাদটি ইসলামী জিহাদ হবে, যখন শত্রু ছিল রাশিয়া, আর এখন যখন 
শত্রু আমেরিকা, তখন সেটাই আর ইসলামী জিহাদ নেই? 

বরং এ সময় তো সেটা ‘ইসলামী জিহাদ’ অভিধাটির আরো অধিক উপযুক্ত। তা তিনটি 


কারণে: 


১. বর্তমানে শরীয়াহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা বহুদলীয় শাসনামলের অবস্থা থেকে 


অনেক উত্তম। 


২. এখন তারা সকলে এক হাতের মত। আর বহু দলীয় শাসনামলে তারা ছিল বিভিন্ন দলে 
উক্ত । 

৩. বর্তমানে তারা ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য সকল কাফির রাষ্ট্রগুলোর এক্যবদ্ধ 

হামলার মোকাবেলা করছে। আর বহু দলীয় জোটের সময় তারা শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধে 


মোকাবেলা করতেন। 


৪. এ সংশয়বাদীদেরকে বলা হবে: রাশিয়ার বিরদ্ধে যে আফগান জিহাদ ছিল, সেটার 


ব্যাপারে তোমার মতামত কি? 





তারা যদি বলে, সেটা ইসলামী জিহাদ। তাহলে তাকে বলা হবে, তাহলে সেই অবস্থার মাঝে 


আর বর্তমানে তালেবানদের মাঝে কী পার্থক্য? যেখানে সকলেই গুরুত্ব দিয়ে একথা বলে 


থাকে যে, তালেবানগণ বহুদলীয় শাসন থেকে বহুগুণে উত্তম। 


আর তারা যদি বলে, তাদের অবস্থা তালেবানদের অবস্থার মতই ছিল। ফলে তারাও মুশরিক 
ও কবরপূজারী ছিল। তাহলে তাদেরকে বলা হবে: তাহলে মাশায়েখ ও উলামাগণ যখন 
তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছিলেন, এটাকে ইসলামী জিহাদ 
বলে নামকরণ করছিলেন, তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অনেক ফাতওয়া 
জারি করছিলেন, যার সংখ্যা কয়েক শ'তে পৌঁছাবে এবং তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য 
করছিলেন, যা বহু কোটিতে পৌঁছাবে, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? 


যখন সৌদি আরবের সরকার যুবকদেরকে আফগান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হওয়ার 
জন্য উদ্ধুদ্ধ করছিল, সন্তাহারে শতকরা ৭৫ ভাগ মুজাহিদের স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করছিল এবং 
দীর্ঘ কয়েক বছর এটা চালিয়ে গিয়েছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? 


কেন সে সময় আপনি তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেননি এবং তাদের কবরপূজা ও শিরকের 


ব্যাপারে ঘোষণা দেননি? 


কেন সতর্কবাণী আগে আসেনি? এসেছে, যখন তাদের শত্রুর কাতারে এসে পড়েছে 


আমেরিকা? 








নাকি আবরণের নিচে অন্য কিছু আছে? 


আমরা আল্লাহর নিকট বক্রতা ও প্রবৃত্তিপূজা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা করি, যেন আমরা আমাদের কথা ও কাজে তিনি ব্যতিত অন্য কারো নজরদারির ভয় 
নাকরি। 


৬. বলা হবে: ধরুন, ওটা একটা মুশরিক রাষ্ট্র। কিন্তু সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে একনিষ্ঠ 
তাওহীদবাদী মুসলিমগণও তো আছেন। তারাও তো আমেরিকার টার্গেট। যদি সেখানে 
শুধুমাত্র একজন মুসলমানও থাকেন, তথাপি তো তার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করা 
কুফর ও রিদ্দাহ। 


৭. বলা হবে: ধরুন, সেখানে ওই সকল মন্দ বিষয়গুলো আছে। কিন্তু এতে সর্বোচ্চ ওই 
রাষ্ট্রটি অষ্টম শতাব্দির রাষ্ট্রগুলোর মত হয়। যেগুলোর ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ আছে যে, তারা 
মাযারকে শ্রদ্ধা করত এবং মিশর ও শামে অনেক মাযার নির্মাণ করেছে। তারাই তো নববী 
গম্বুজ বানিয়েছিল। তাদের মাঝে জাহমিয়া, একেশ্বরবাদি, সুফীবাদি ও অন্যান্য মাযহাব ছড়িয়ে 
পড়েছিল। তার অনেক কাযীগণই বিভিন্ন বিদআতি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মূল 
ইসলাম বিদ্যমান ছিল। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হল, তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে 
তাইমিয়্যাহ রহ. ও অন্যান্য উলামাগণ উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে 
মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। অথচ এ রাষ্ট্রের জাহমিয়া, সুফিবাদীরা তাকে কারারুদ্ধ করেছে, 
বারবার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। 








তিনি ৭০২ হিজরীর 'মারজুস সফর' যুদ্ধে এতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন এবং ওই সময় 


যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছে, তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া 
দিয়েছেন, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ফাতওয়া ও রিসালার মাধ্যমে 
মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। 


৮. বলা হবে: ধরুন, আফগানের সকল বাসিন্দা মুশরিক, (আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করুন), 
কিন্তু আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম ধাপে তার ২৭ টি টার্গেট নির্ধারণ করেছে 
উজবেকিস্তানের কতিপয় মুসলিম জামাতকে ঘিরে । তাহলে এরা সকলেই কি মুশরিক? 


৯. বলা হবে: ধরুন, আমেরিকা তার ক্রুসেড হামলায় যতগুলো টার্গেট নির্ধারণ করেছে, 
প্রতিটি টার্গেটই মুশরিক, তথাপি এটাও কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে সহযোগিতার চুক্তি 
করাকে বৈধতা দেয় না। কারণ আমেরিকার লক্ষ্য তো ইসলাম, চাই সেটা খালিছ তাওহীদ 
হোক অথবা শিরক মিশ্রিত হোক। এ ব্যাপারে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পূর্বে প্রথম পর্বের 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে। সেখানে পুনরায় দেখুন। 


১০. কেউ আমেরিকার নেতৃবৃন্দের পরিস্কার বক্তব্যগুলো এবং সে সময়ের সাংবাদিকদের 
বিশ্লেষণগুলো অনুসন্ধান করলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, যে বিষয়টা তাদেরকে অস্থির 
করে তুলেছে এবং তাদের আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, সেটা হল ওয়াহাবী দাওয়াত, 


যেটা মৌলবাদের জন্মদাতা, যেমনটা তাদের বক্তব্য। এ কারণে তাওহীদের দাওয়াতই হল 








তাদের প্রধান ও মৌলিক টার্গেট। যদিও তারা এই টার্গেটকে একটা সময় পর্যন্ত বিলম্বিত 
করেছে। যেমন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে সিন্দায় টেলিগ্রাফ পত্রিকায় স্টিফেন সিকওয়ার্ট 


একটি প্রবন্ধ লিখেছে, যার শিরোনাম ছিল: সকল সমস্যার সূচনা হয়েছে সৌদি আরব থেকে। 


সেখানে সে যা বলেছে, তার কিয়দাংশ এই; 


এ কারণে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: কোন্‌ বিষয়টি এ সকল লোকদের মাঝে 
এই অমানবিকতা সৃষ্টি করল? কোন জিনিস পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এবং আমেরিকায় 
সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্মের মধ্যে এই কঠোরতার ছোঁয়া লাগালো? 


তারপর সে বলল: 


তাদের অনেকেই আপনাকে এক কথায় উত্তর দিবে: সেটা ওয়াহাবী মতবাদ । এটা ইসলামের 
একটি কট্টরপন্থি ধারা। এটি ক্রুসেড হামলার সময়গুলোতে আত্মপ্রকাশ করেনি, এমনকি 
সপ্তদশ শতাব্দিতে তুরস্কের যুদ্ধগুলোর সময়ও সৃষ্টি হয় নি, বরং এটা মাত্র দুই যুগ আগে সৃষ্টি 
হয়েছে। এটি একটি কট্টরপন্থি আন্দোলন। এটা খুব কম সহিষ্ণুণ। আদর্শের প্রতি অত্যন্ত 
গোড়া। এর আবির্ভাব হয়েছে সৌদি আরবে। এছাড়াও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সরকারী ধর্মীয় 
শাসনব্যবস্থাও এটার আলোকে । ইসলামী মৌলবাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওয়াহাবী আন্দোলনই 


সর্বাপেক্ষা উগ্র ও কষ্টরপন্থি আন্দোলন। 


সে আরো বলে: 





এটাই প্রো্টেষ্টযান্ট শ্রেণীর প্রধান ইসলামী প্রতিপক্ষ, যা সর্বাধিক কষ্টরপন্থি। এটি একটি 


রক্ষণশীল আন্দোলন। এরা কেউ দফ ব্যতিত সামান্য মাত্র বাজনা শ্রবণ করলেও তার 
ব্যাপারে শাস্তির দাবি করে। আর মদ ও সমকামিতার মত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
ভয়ংকর শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে চায়। যারা নামায পড়ে না, তাদেরকে কাফির 
বলে অভিহিত করে থাকে । এমন একটি মতবাদ, যা পূর্বে কখনো ছিল না বা ইসলামের 


মৌলিক ইতিহাসে কখনো দেখা যায় না। 


এটি নিরেট ইসলামের প্রতি আহ্বান করে। সংক্ষিপ্ত নামায, অনাড়ম্বর মসজিদ। মাযার ধ্বংস 
করে দেয় (দ্রষ্টব্য: যেহেতু এতে আড়ম্বরপূর্ণ মসজিদ ও কবরটিই মনের মধ্যে পবিত্রতার 
স্থান দখল করে নেয়। আর ওয়াহাবীদের মতে এটাই পৌন্তলিকতার মূলদর্শন।) 
ওয়াহাবীরা মসজিদে নবী-মুহাম্মদের নাম পর্যন্ত অংকন করাকে সমর্থন করে না। এমনিভাবে 
তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করার অনুমোদন দেয় না। 


তার বক্তব্যের মধ্যে আরো এসেছে: 


আমেরিকা যদি রেডিকেল ইসলামের ব্যাপারে কিছু করতে চায়, তাহলে তাকে সৌদি আরবের 
সাথে এঁক্য গড়তে হবে। ইরাক ও লিবিয়ার মত প্রতারক রাষ্ট্রগুলো, সৌদি আরবের তুলনায় 


রেডিকেল ইসলামের ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেয়। এর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে 





সৌদি আরবই একমাত্র কারণ। সৌদি আরবই রেডিকেল ইসলাম, আদর্শিক চিন্তাধারা ও 
ইসলামী সাম্প্রদায়িকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। 


নিউয়র্ক টাইমস ৩/৮/১৪২২ হিজরী মোতাবেক ১৯/১০/২০০১ সাল শুক্রবার সংখ্যায় একটি 
প্রবন্ধ ছাপে। তাতে সৌদি আরবের মাদরাসাগ্ুলোর উপর এই অভিযোগ করা হয় যে, এই 
মাদরাসাগুলো তাদের ছাত্রদের মাঝে কট্টরপন্থা ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে শত্রুতার চিন্তা-ভাবনা 
বিস্তারের মাধ্যমে সন্ত্রাস তৈরী করছে। সেই আমেরিকান পত্রিকা দাবি করেছে: সৌদি 
আরবের মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত ধর্মীয় কিতাবগুলো মুসলমানদেরকে এই বলে 
ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক করে যে, তারা কাফির, মুসলমানদের শন্রু। 
শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকা ১৫/৭/১৪২২ হিজরী মোতাবেক ৩/১০/২০০১ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করে, যা আরব উপদ্বীপে ওয়াহাবী মতবাদের ব্যাপারে আলোচনা করে। সেখানে বলা 
হয়: নব্য ইসলামী মৌলবাদের উৎস এটাই। উক্ত প্রবন্ধে আরো এসেছে, ওয়াহাবী আদর্শ 
অন্যান্য ধর্মকে বরদাশত করে না। তাদের উপরও ইসলামী সামাজিক আইন-কানুন আবশ্যক 
করে। 

তাতে সে আরো বলে: বর্তমানে সৌদি আরবই হল রেডিকেল ইসলামের উৎস। তেলের 
সকল আয় ওয়াহাবী আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যয় করে এবং তা প্রসারের জন্য কাজ করে। তাই 
সৌদি আরব সর্বদাই ওয়াহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত 


হচ্ছে। 








ব্রিটেনের একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ২৪/১০/২০০১ বুধবার, ‘আমেরিকান সুশীল সমাজ'এর 


পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেফ বেডেন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে যে: জোসেফ 
বেডেন বলেছে: সৌদি আরবের প্রতি এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, তোমরা তোমাদের 
তত্বাবধানে পরিচালিত ধর্মীয় মাদরাসাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ কর, অন্যথায় তোমাদের জন্য 


ও অন্যান্যদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর পরিণতি আছে। 


উক্ত মিডিয়া আরো প্রকাশ করে যে, বেডেন দাবি করেছে: সৌদি আরব কট্টরপন্থি ধর্মীয় 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরাট অংকের অর্থ সরবরাহ করছে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো 
আমেরিকানদের প্রতি ঘৃণার চেতনা সৃষ্টি করে এবং ওয়াহাবী মতবাদের পাঠদান করে। যে 
ওয়াহাবী মতবাদের মাধ্যমে আল-কায়েদার প্রধান উসামা বিন লাদেন প্রভাবিত হয়েছে বলে 
সকলের বিশ্বাস। এমনিভাবে আফগানিস্তান শাসনকারী তালেবান আন্দোলনও এই মতবাদের 


দ্বারা প্রভাবিত। 


তাহলে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, ওয়াহাবী আদর্শই তাদের টার্গেট। যেটা কট্টরপন্থী 


ও সন্ত্রাসের উৎস, যেমনটা তারা বলে থাকে । বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই নিজ কর্মে বিজয়ী হন। 
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আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: তাদের কেউ কেউ বলে: তালেবান ও এ জাতীয় 
দলগুলোর সাহায্য করা হচ্ছে না, আমাদের মাঝে ও আমেরিকানদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, 


তা রক্ষার্থে । কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
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অনুবাদ: “অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের 
সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, 


তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন ।” 


(সূরা আনফাল:৭২) 
এ সংশয়ের জবাবে কয়েকটি কথা বলা যায়: 


এক. এ মাসআলাটি হল এ সকল লোকদের ক্ষেত্রে, যারা হিজরত না করে দারুল হরবে 


থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরুতে বলেছেন: 
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অনুবাদ: “এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও 
মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা 
দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক । আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি 

তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা 

ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। 
কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। 


বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন ।”(সূরা আনফাল:৭২) 


ইবনে কাসীর রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং ৩৩০ এ) বলেন: আল্লাহর বাণী- 
(4১০৪ ৩19) এ সকল গ্রাম্য মুসলমান, যারা হিজরত করেনি, তারা যদি তাদের 
শত্রুদের বিরুদ্ধে ধর্মের কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য কর। 
তোমাদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক। কারণ তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। তবে 
যদি তারা তোমাদের নিকট এমন কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য চায়, যে কওমের মাঝে আর 
যিম্মাদারি লঙ্ঘন কর না এবং যাদের সাথে সন্ধি করেছো, সে সন্ধি ভঙ্গ কর না। আয়াতটি এ 
বিষয়ে স্পষ্ট। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই, আলহামদু লিল্লাহ। 








আল্লামা কুরতুবী রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৫৭ তে) বলেন: আল্লাহর বাণী- 


(53 ৪ ১২৪১-০৪এ 019) অর্থাৎ যদি এ সকল মুমিনগণ, (অর্থাৎ) যারা দারুল হরব থেকে 
হিজরত করেনি, তোমাদের নিকট সৈন্য বা অর্থ-সাহায্যের আবেদন করে, তাহলে তোমরা 
তাদেরকে সাহায্য কর। এটা তোমাদের উপর ফরজ। সুতরাং তোমরা তাদেরকে বঞ্চিত 
করো না। তবে যদি তারা তোমাদের নিকট এমন কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, 


করো না এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। 


দুই, এ বিধানটিও মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, যেমনটা আহলে ইলমের বড় একটি দল 


বলেছেন। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস রহ. খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং-১১৩) 


ইবনুল আরাবী রহ. ‘আহকামু ইবনি আরাবী” (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং 8৪০ এ) বলেছেন: 
অত:পর আল্লাহ তা'আলা মক্কী বিজয়ের মাধ্যমে এবং ওয়ারিস দারুল হরবে থাকুক বা দারুল 
মাধ্যমে এটা (ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ওয়ারিসত্ব বন্টননীতি) রহিত করে দিলেন। যেহেতু 
সুন্নাহর মাধ্যমে ঈমানের জন্য হিজরতের শর্ত রহিত হয়ে গেছে। 

তবে যদি তারা (অর্থাৎ দারুল হরবে বসবাসরত মুসলিমগণ) অসহায় বন্দি হয় (তবে তাদের 


সাহায্য করা আবশ্যক)। কারণ তাদের সাথে ঈমানী বন্ধুত্ব বিদ্যমান এবং জীবনের মাধ্যমে 


তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না আমাদের এক ফোঁটা রক্ত বাকি থাকে । ফলে 








থাকে । অথবা তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলা আবশ্যক, 
যতক্ষণ না আমাদের কারো নিকট একদিরহামও অবশিষ্ট না থাকে। ইমাম মালিক ও অন্যান্য 
ইমামগণও এমনটাই বলেছেন। কিন্তু আজ নিজ ভাইদেরকে শত্রুদের কারাগারে ফেলে রাখার 
কি দুরাবস্থা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্যে দেখা গিয়েছে। অথচ তাদের নিকট সম্পদের ভান্ডার, 


তিন. এ বিষয়টি আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে 
কোন মতপার্থক্য নেই৷ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ হল সবচেয়ে বড় জিহাদ। যেমন শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড নং- ২৮, পৃষ্ঠা নং-৩৫৯) বলেন: 


পক্ষান্তরে যখন শত্রু মুসলিম দেশে আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করা 
সকলের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। যাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে তাদের উপরও এবং 
যাদেরকে টার্গেট করা হয়নি তাদের উপরও, যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। যেমন 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের 


সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, 


তাদের মোকাবেলায় নয়।”(সুরা আনফাল:৭২) 


অন্যদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন মুসলিমদেরকে সাহায্য 
করতে চাই সে নিজে যুদ্ধের টার্গেট হোক বা না হোক। এটা সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেকের 
উপর নিজ জান, মাল দিয়ে ওয়াজিব। হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় হোক, 
অনুরূপভাবে পদাতিক অবস্থায় হোক বা আরোহী অবস্থায় হোক। 

যেমন, যখন খন্দকের যুদ্ধে যখন কাফিররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য আসে, 
তখন সমস্ত মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ কাউকে তা পরিত্যাগ করার 
অনুমতি দেননি, যা অন্যান্য আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন, যখন মুসলিমগণকে 
দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: একদল যুদ্ধে গমনকারী, আরেকদল শহরে অবস্থানকারী । 
এমনকি এ (খন্দক) যুদ্ধে যারা বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তাদের নিন্দা করে বলেছেন- 
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অনুবাদ: “যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, 
তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের 
বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা ।” 


(সুরা আহ্যাব:১৩) 
কারণ এটা হল দ্বীন, সম্মান ও জীবন রক্ষার লড়াই। এটা অনন্যোপায় অবস্থার লড়াই। ওটা 
(অর্থাৎ আক্রমণাত্মক জিহাদ) হল নিজ ইচ্ছায় জিহাদ ৷ দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য, তাকে সুউচ্চ 
করার জন্য এবং শত্রদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য। যেমন তাবুক যুদ্ধ ও এর মত 


যুদ্ধগুলো ৷ 


চার, আমরা যদি অনেক নিচে নেমে আসি এবং এটা মেনেও নেই যে, উক্ত হুকুমটি মানসুখ 
হয়নি আর মুসলিমদের মাঝে ও আমেরিকার মাঝে চুক্তি আছে, যে চুক্তি আমেরিকা ভঙ্গ 
করেনি এবং এটা এ সকল লোকদের ক্ষেত্রে নয়, যারা হিজরত করেনি, বরং সকলের 
ক্ষেত্রে... তথাপি এর সর্বোচ্চ ফলাফল হল: এ সকল মুসলিমদেরকে সাহায্য না করা। কোন 


অবস্থাতেই তা কাফিরদেরকে সাহায্য করা জায়েয হওয়া বুঝায় না। 


পরিশিষ্ট -এ ফেতনার মাঝে মুসলমানদের করণীয় 
এ ফেতনার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের যা করণীয়, তার সার-সংক্ষেপ দু'টি বিষয়: 





এক. তাওহীদের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। কারণ তাওহীদই মুসলিমের মূলপুঁজি। 
কিয়ামতের দিন এটি ব্যতিত পুলসিরাত পার হওয়া যাবে না। এ ঘটনাগুলো তাওহীদের 


ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার করুণ চিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে। এমনকি পরিতৃপ্তির সাথে 
যারা নিজেদেরকে আলেম বলে দাবি করেন, তাদের অনেকের অবস্থাও । তাই প্রতিটি 
মুসলিমকে এই ঘটনায় নিজের সঠিক অবস্থান বুঝতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের 
সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে- যদিও শুধু মুখের দ্বারা হোক- পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে, যা 
অচিরেই তার দুনিয়াকেও ধ্বংস করে দিবে, কারণ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
পরই কাফিররা তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর তার আখেরাতকে তো ধ্বংস করবেই, 


কারণ এর দ্বারা সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহর পানাহ। 


দুই. আফগান মুসলিম ভাইদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং জান, মাল, অস্ত্র, বুদ্ধিসহ সামর্থ 


অনুযায়ী সব কিছু দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ । কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অনুবাদ: “আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের 


পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন ।”(সূরা মুমিনুন:৫২) 


আল্লাহ আরো বলেছেন- 
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অনুবাদ: “মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে 


মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ।”(সূরা হুজুরাত:১০) 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর রাযি, থেকে বর্ণিত হয়েছে: নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
050 3৩448 3 এআ এস এ) 
অনুবাদ: “মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করতে পারে না, তাকে কাফিরদের 
হাতে সপে দিতে পারে না।” 


সহীহ বুখারী-মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে: নবীজি 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
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অনুবাদ: “মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করতে পারে না, সাহায্য না করে 


ফেলে রাখতে পারে না বা অবজ্ঞা করতে পারে না।” 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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অনুবাদ: “পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে দেখতে পাবে 


এক দেহের ন্যায়। যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে সমস্ত শরীরে ডাক 
পড়ে যায়।” 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
অনুবাদ: “এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একটি (ইট) আরেকটিকে 
শক্তিশালী করে। তারপর তিনি তার উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পর আলাঙ্গিন 


করালেন।” 


বিশ্বের সকল কাফিররা (আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্চিত করুন) আমাদের আফগান মুসলিম 
অবস্থান নেওয়া, তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা। এটা হল আমাদের 


উপর তাদের সর্বনিম্ন হক। 


কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্যের আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে সাহায্য না 


করে ফেলে রাখতে নিষেধ করেছেন । আন্তর্জাতিক রাজনীতি কখনোই আল্লাহর শরীয়তকে 


পরিবর্তন করতে পারবে না। তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারবে না। বরং আমরা এমন সকল 








রাজনীতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর শরীয়তকে আকড়ে ধরার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছি, 


যা আল্লাহর আদেশের বিরোধী, যার কারণে আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব আর তার বন্ধুদের 


সাথে শত্ৰুতা করতে হয়। 


এমতাবস্থায় প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 
কারোরই ছাড় নেই। কারণ এই নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ কাফির শত্রুরা মুসলিম দেশগুলোর উপর 
আঘাত হানা শুরু করে দিয়েছে। আর যাদের উপর আঘাত হেনেছে, তাদের জন্য আল্লাহ 
ব্যতিত কোন সাহায্যকারীও নেই। এদের বিরুদ্ধে জিহাদই হবে সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং 


সবচেয়ে বড় ফরজ । 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (আলফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড নং-৪, পৃষ্ঠা নং ৫২০এ) 


বলেন: 


“আর প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যা ইজ্জত ও দ্বীন রক্ষার নিমিত্তে আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত 
করার সবচেয়ে কঠিন প্রকার, এটা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। তাই যে আগ্রাসী শত্রু দ্বীন-দুনিয়া 


তখন এর জন্য কোন শর্ত নেই। বরং তাকে সামর্থ অনুযায়ী প্রতিহত করা হবে। আমাদের 


উলামাগণ ও অন্যান্য সকল উলামাগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন।” 








তিনি আরো বলেন: যখন শক্রবাহিনী ইসলামী ভূখন্ডে প্রবেশ করে, তখন ধারবাহিকভাবে 


নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজ। কারণ ইসলামের সকল ভূখন্ডগুলো এক 


দেশের মত। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য পিতা বা পাওনাদারের অনুমতি ব্যতিতই বের হয়ে 


যাওয়া ফরজ। 
ইমাম আহমাদ রহ.এর বক্তব্যগুলো এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 


তাই আল্লাহকে ভয় করুন!... আল্লাহকে ভয় করুন!... হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের 


আফগান ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! 


তাদেরকে সাহায্য বঞ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখা থেকে সাবধান হোন! কারণ তারা 


আপনাদেরকে সর্বাধিক প্রয়োজন বোধ করছে। 


জেনে রাখুন! কাফিরদের সীমালজ্বন যতই দীর্ঘ হোক, তাদের নিকৃষ্টতা যতই বিস্তৃত হোক, 
তাদের ক্ষমতার দৌড় যতই লম্বা হোক- তাদের সকল শক্তির পরিসমাপ্তি অতি নিকটে ৷ শুভ 
পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই । কারণ আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়াদা করেছেন (আর 
আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে) যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন, তাঁর 
বন্ধদেরকে শক্তিশালী করবেন এবং তাঁর শত্রদেরকে লাঞ্চিত করবেন। কিন্তু প্রতিটি 
জিনিসেরই নির্দিষ্ট মেয়াদ লিখিত আছে এবং তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসই পরিমিত। 








মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে হযরত তামিম দারি রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 


তিনি বলেন: 

Oi & ও ১28 198 CALE 09 20০3 4৪ এ dl 0৬০ এল 0৪ উওর উপ CF 
95135 98 Oy ৬ ১৩০ 3৮ Co ও ABS) ৪3 33 ৩০ এ এ এ১৪ ১ ৩৫০ 
. 988] as | 0 ২3 SLY ক এ 
অনুবাদ: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন: 
দিবা-রাব্রি যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, অবশ্যই এই দ্বীন সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কোন কাঁচ 
বা পাকা ঘর বাদ রাখবেন না, প্রতিটির মধ্যেই এই দ্বীন প্রবেশ করাবেন। সম্মানিত ব্যক্তির 
সম্মানের সাথে, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করবেন। আর লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনার 
মাধ্যমে, যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে লাঞ্চিত করবেন ।”(মুসনাদে আহমাদ) 


এ ব্যাপারেই হযরত মিকদাদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন: “ভূ-পৃষ্ঠে কোন কাঁচা বা পাকা ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, প্রতিটি ঘরের মধ্যেই 


ইসলাম প্রবেশ করবে । সম্মানিতের সম্মানের সাথে আর লাঞ্চিতের লাঞ্নার সাথে ।” 
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অনুবাদ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, অত:পর 


মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে । এমনকি একেক জন ইহুদী গাছ ও পাথরের 
আড়ালে লুকাবে। তখন গাছ ও পাথর বলে দিবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে 
একজন ইহুদী আমার পিছনে । আস, তাকে হত্যা কর। শুধুমাত্র গারকাদ গাছ ব্যতিত। কারণ 
এটা একটা ইহুদী গাছ।” 
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অনুবাদ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত 


হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রোমবাসী ‘আ'মাক’ বা ‘দাবিক’এ অবতরণ না করবে, অত:পর মদীনা 








থেকে সে সময়কার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের একটি বাহিনী তাদের দিকে বের হবে। 


করেছে, তাদেরকে আমাদের হাতে সপে দাও, আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 
মুসলিমগণ বলবে: আল্লাহর শপথ! না। আমরা কখনোই আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের 
হাতে সপে দিবো না। ফলে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এতে এক তৃতীয়াংশ হীনবল 
হয়ে পড়বে, তাদের কাউকে আল্লাহ তাওবার তাওফিক দিবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ 
নিহত হবে, যারা হবে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় অর্জন 


করবে, যারা কখনোই ফেবনাক্রান্ত হবে না। 


ফলে তারা কুসতুনতুনিয়া জয় করবে। তারা যখন তাদের তরবারীগুলো যায়তুনের সঙ্গে 
ঝুলিয়ে গনিমত বন্টন করতে যাবে, অমনি শয়তান চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করবে: তোমাদের 

পশ্চাতে তোমাদের পরিবারের নিকট মাসীহে দাজ্জাল চলে এসেছে। আসলে এটা মিথ্যা । 
অত:পর তারা যখন শামে আসবে, তখন ঠিকই বের হবে । অত:পর তারা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি 
নিতে থাকবে ও কাতার সোজা করবে, তখন নামাযে দাঁড়ানো হবে । ইত্যবসরে হযরত ঈসা 

ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করে তাদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু যখন তাকে 

দেখবে, তখন সে এমনভাবে গলে যাবে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। তখন তাকে ছেড়ে 
দিলেও সে গলতে গলতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে তাঁর হাতে হত্যা করাবেন। 


ফলে তাঁর যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তার রক্ত দেখাবেন।”(সহীহ বুখারী) 
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অনুবাদ: “সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবীজি 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! 
অবশ্যই ঈসা ইবনে মারইয়াম ইনসাফগার শাসক হিসাবে অবতরণ করবেন। অত:পর ক্রুশ 
ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া উঠিয়ে দিবেন। সম্পদেও এমন বারাকাহ 
বইয়ে দিবেন, যে কেউ তা গ্রহণ করবে না এবং একটি মাত্র সিজদা দুনিয়া ও তার মধ্যকার 


সব কিছু থেকে উত্তম হবে (সহীহ বুখারী) 
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং তাঁর বন্ধুদের অন্তর্ভূক্ত করুন। 
আমাদেরকে সকল তাগুত ও তাদের সহযোগীদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার তাওফিক দান 
করুন। আমাদেরকে তাঁর পথে শাহাদাহ নসীব করুন! আমাদেরকে এমতাবস্থায় মৃত্যু দান 
করুন যে, আমরা তাঁর অভিমুখী, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নই এবং ধৈর্যশীল ও তাঁর প্রতিদান 
প্রত্যাশী । 
আল্লাহ আমাদের হাশর করুন- নবীগণ, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালিহীনের সাথে। কতই না 


উত্তম সঙ্গী এ সকল শ্রেণী । (আল্লাহুম্মা আমীন) 











পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ৷ 


আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ করুন- আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের উপর। 
লিখনে- 


শাইখ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ। 


রিয়াদ। শাবান ১৪২২ হিজরী। 








অনুবাদ ও পর্যালোচনা 


মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব (দা বা) 


দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাসআলা ইসলামী শরীয়তের একটি বুনিয়াদী মাসআলা যার উপর আরোও 
অসংখ্য মাসআলার ভিত্তি। ফিকহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবে এর আলোচনা রয়েছে এবং এর 
উপর ভিত্তি করে অসংখ্য অগণিত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর যখন কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে 
একেক অংশে মুসলিম নামধারী একেক মুরতাদকে শাসন ক্ষমতায় বসায় তখন নতুন করে এ মাসআলার 
আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। 

কেননা আইম্মায়ে কেরাম একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল করে নিয়ে তাতে 
কুফরী তথা শরীয়ত বিরোধী বিধান চালু করে দিলে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন 
জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং দারুল কুফর তথা 
কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। 


এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সবগুলো আইম্মায়ে কেরামের 
সকলের এক্যমতে দারুল হরব। 
মাসআলাটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অনেকেই এ ব্যাপারে কম বেশ লেখালেখি করেছেন। 








এ সংক্রান্ত যে সব লেখা আমার পড়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাহকীকী, বিশ্লেষণধর্মী ও 
সংশয় নিরসক মনে হয়েছে ফকীহুন নফস, আবু হানিফায়ে যমান, কুতুবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী 
(রহ.) এর এ ফতোয়াটি যা তিনি ইংরেজদের দখলে থাকা তৎকালীন উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়ে 
জারি করেছিলেন। 


১৮০৬ সালে শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.) উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই 
ইংরেজ শাসনামলেই কেউ কেউ উপমহাদেশ দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তখন গাঙ্গুহী (রহ.) 
পুনরায় উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে দলীল-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ দীর্ঘ এক ফতোয়া জারি 
করেন। এই পুস্তিকায় এই ফতোয়ারই অনুবাদ করা হয়েছে। 


গাঙ্গুহী (রহ.) যদিও শুধু উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের বিবর্তনে 
আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর এই ফতোয়া প্রযোজ্য হয়ে পড়েছে। মুরতাদদের দখলে থাকা সবগুলো মুসলিম 
রাষ্ট্র আজ এই ফতোয়ার আলোকে দারুল হরব প্রমাণিত হয়েছে। 


কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এসব রাষ্ট্রকে দারুল হরব বানানোর কী প্রয়োজন আপনাদের ? 





উত্তরে বলবো, নতুন করে দারুল হরব বানাচ্ছি না। পূর্ব থেকে দারুল হরব হয়েই ছিল। আমরা শুধু প্রকাশ করছি 
এবং তা দ্বীনী দায়িত্ব মনে করেই করছি। 








যদি এটা আমাদের অপরাধ হয় তাহলে মুরতাদকে মুরতাদ বলাও অপরাধ হবে! জালেমের বিরোদ্ধে কথা বলাও 
অপরাধ হবে! দ্বীন ধ্বংস হতে দেখেও দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে কথা বলা অপরাধ হবে! আর যদি এগুলো 
অপরাধ না হয় তাহলে দারুল হরবকে দারুল হরব বলা অপরাধ হবে কেন? 


তাছাড়া আমরা নিজেদের থেকে কিছু বলছি না। আমাদের আইম্মা ও আকাবিরগণ যা বলে গেছেন সেই আলোকেই 
বলছি। কাজেই সমালোচক ভাইদের প্রতি অনুরোধ আপনারা দলীল ছাড়া কোন সমালোচনা করবেন না। যা বলবেন 
দলীল দিয়ে বলবেন। 








মূল ফতোয়াটি ফারসী ভাষায় লিখিত। বিশিষ্ট সাধারণ সকলের ফায়েদার প্রতি খেয়াল করে মুফতী শফী (রহ.) 
উদ্দূতে এর তরজমা করে দিয়েছেন। আমি এ উর্দু তরজমা থেকেই তরজমা করেছি। উর্দু তরজমাটি “জাওয়াহিরুল 
ফিকহ” এর পঞ্চম খন্ডে ছাপানো আছে। “তা'লীফাতে রশীদিয়্যাহ্‌” তে উর্দু তরজমা সহ মূল ফতোয়াটি ছাপা 
আছে “বাক্কায়া ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ্‌” তে সুদীর্ঘ যে সওয়ালের জওয়াবে তিনি ফতোয়াটি লিখেছিন সেই সওয়াল 
সহ ছাপা আছে। আপনারা চাইলে এ সব কিতাবে দেখে নিতে পারেন। 


মুফতী শফী (রহ.) তরজমার শুরতে ফতোয়ার ডকুমেন্ট এবং দারুল হরব দারুল ইসলাম মাসআলার গুরুত্ব 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা লিখেছেন। আমি সেটিরও তরজমা করে মূল ফতোয়ার শুরতে জুড়ে দিয়েছি। 
মূল ফতোয়ায় বিভিন্ন কিতাব থেকে ৯/১০টি আরবী ইবারত [বক্তব্য] আনা হয়েছ। গাঙ্গুহী (রহ.) সেগুলোর কোন 
তরজমা করেননি। মুফতী শফী (রহ.) সেগুলোর তরজমা করেছেন। আমি সে তরজমাই বহাল রেখেছি। 


তবে ফতোয়ার শেষ দিকে “রদ্দুল মুহতার” থেকে যে দুইটি ইবারত আনা হয়েছে তাতে ছাপাজনিত ভূল লক্ষ্য করা 
গেছে। এ জন্য মূল কিতাব দেখে শুদ্ধ ইবারত এনে সে অনুযায়ী তরজমা করে দিয়েছি। 


ফতোয়াটি বুঝার সুবিধার্থে ফাঁকে ফাঁকে আমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক দু’ চার শব্দ সংযোজন করেছি। 
সেগুলোকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য থার্ড ব্র্যাকেট [] ব্যবহার করেছি। মুফতী শফী (রহ.) নিজের থেকে যা 
বাড়িয়েছেন তা ফার্স্ট ব্র্যাকেট () এ দেয়া হয়েছে। 


হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)মূল ফতোয়ার কোন নাম দেননি । সহজতার জন্য মুফতী শফী (রহ.) এর নাম রেখেছেন- 


(DY 3 5 CO 3 ০৪ dle YI ia) 
[দারুল হরব এবং দারুল ইসলামের ব্যাপারে মহামনীষীগণের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত] 
পরিশেষে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন মূল ফতোয়া এবং তার উর্দু তরজমার সাথে আমার এ বাংলা 
তরজমাকেও কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে বর্তমান বিশ্বের দারুল ইসলাম ও দারুল হরবগুলো সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ধারণা লাভের তাওফীক দান করেন। আমীন! 


- মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব 


মুফতী শফী (রহ.) এর ভূমিকাঃ 





হিন্দুস্তানে যেহেতু মুসলিম-অমুসলিম উভয়েরই বসবাস, হুকুমত এবং ক্ষমতা রয়েছে ; আবার এ সবের পরিবর্তনের 
সাথে সাথে ইসলামের অনেক বিধান পরিবর্তন ও ভিন্ন হয়ে যায়-এ কারণে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম না দারুল হরব 
এই মাসআলা দীর্ঘ দিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। 


এই ধারাবাহিকতায় আজ হিন্দুস্তান দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কুতুবে আলম, যামানার জুনাইদ [বাগদাদী], যুগের 
আবু হানিফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর এ ফতোয়াটি প্রচার করা হচ্ছে যা তিনি তাঁর কোন 
আহলে ইলম শাগরেদের প্রশ্নের জওয়াবে মুফাসসাল [বিস্তারিত] এবং মকাম্মাল [পরিপূর্ণ] করে লিখেছিলেন। 


হযরত মামদূহ [অর্থাৎ প্রশংসার্হ গাঙ্গুহী (রহ.)] এর সাহেবযাদা হযরাতুল আল্লামা মাওলানা হাকীম মাসউদ আহমদ 
সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফতোয়াটির এক কপি আমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরতের অনেক আত্বীয় এবং 
শাগরেদের নিকট ফতোয়াটির কপি বিদ্যমান রয়েছে। 


এই মাসআলার [অর্থাৎ দারুল ইসলাম-দারুল হরব মাসআলার] জরুরত এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
Lidl 





যারা ফিকহ [তথা ইসলামী আইন শাস্ত্র] ও ফতোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, নামায- 
রোযা, হজ্ব-যাকাত, বিবাহ-তালাক, (বিশেষত : ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা) এবং অন্যান্য মুআমালা সহ ফিকহের প্রায় 
সকল অধ্যায়ের অসংখ্য শরয়ী মাসআলা দারুল ইসলামে এক রকম, দারুল হরবে অন্য রকম। 


এ কারণে যদি বলা হয়, “শরীয়তের আহকামের একটা বিশাল বড় অংশ এমন রয়েছে যেগুলোর উপর আমল 
করার জন্য প্রথমে বসবাসরত রাহী কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব তা নিণর্ম করে নেয়া পৃবর্শর্ত” তাহলে তা 
সম্পূর্ণ সঠিক ৷ 








এ কারণেই দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুস্তানী ওলামাদের নিকট এই মাসআলা আলোচিত হয়ে আসছে। 


কুতুবে আলম হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী - কুদ্দিসা সিররুহু - এর নিকটও এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়। হযরত 
সময়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে আপন অভ্যাসের বিপরীত অত্যন্ত ব্যাখ্যাবহুল এবং বিস্তারিত এক জওয়াব 
[অর্থাৎ ফতোয়া] লেখেন। 


আলহামদু লিল্লাহ্‌ ফতোয়াটি আহকারের হাতে [অর্থাৎ মুফতী শফী (রহ.) এর হাতে] পৌঁছেছে। 'আল-মুফতী' 
পত্রিকা সেটি প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 
(নোট): 


মূল ফতোয়াটি ফার্সী ভাষায় [লিখিত] । বিশিষ্ট-সাধারণ সকলের ফায়েদার প্রতি খেয়াল করে আহকার [অর্থাৎ মুফতী 
শফী (রহ.)] মূল ফতোয়াটি হুবহু বহাল রেখে সাথে তার উর্দু তরজমা লিখে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা মূল 
ফতোয়ার মতো একেও [অর্থাৎ উর্দু তরজমাকেও] মকবুল ও মুফীদ [উপকারী] বানান। আমীন! 


হযরত [গাঙ্গুহী (রহ.)] মূল ফতোয়ার কোন নাম দেননি। সহজতার জন্য আহক্কার এর নাম রেখেছে- 
(০১5১7 ১ 5 ০০৯১) 3 ০৪ dle YI 4179) 


[দারুল হরব এবং দারুল ইসলামের ব্যাপারে মহামনীষীগণের চূড়া সিদ্ধান্ত 


না কারায়ে খালায়েকঃ বান্দা মুহাম্মদ শফী 
২৯রবিউস সানী ১৩৫২হি. [মোতাবেক ১৯৩৩ই৩ 


[মূল ফতোয়া] 
(হিন্দুস্তান কি দারুল হরব ?) 


(সওয়ালঃ) 


হজরত ওলামায়ে কেরাম এবং ম্ফতিয়ানে ইসলামের খেদমতে আরজ এই যে, শরীয়তের অনেক আহকাম দার্ল 
ইসলাম এবং দারছ্ল হরবের ভিন্নতার উপর নিভর্রশীল যা হযরত ওলামায়ে কেরামের নিকট অস্পষ্ট নয় । 


অতএব, বতর্মান যুগের ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলাতে কী বলেন যে হিন্দ্রজান যা আজ সকল টিক থেকে 
নাসারাদের দখললারিত এবং হুরুমতের অধীন, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে দারুল হরব বলা হবে নাকি দারুল 
ইসলাম? 





(জওয়াবঃ) 

প্রথমে এ কথা জেনে নেয়া চাই যে, কোন রাষ্ট্র বা কোন শহর দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে, 
তার উপর বিজয় কি মুসলমানদের না কাফেরদের । 

এ হিসেবে যে শহর মুসলমানদের হুকুমতের অধীনে তা দারুল ইসলাম । 


“জামিউর রুমুজ' এ আছে- 
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“দারুল ইসলাম এ রাষ্ট্র যাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ । আর দারুল 
হরব হচ্ছে এ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরা কাফেরদের থেকে তাদের তাদের জান ও মালের উপর আশংকায় থাকে।” 


দুররে মুখতার র 21 এ আছে 
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তিনি জওয়াব দেন, ‘তা[অর্থাৎ সমূদ্ৰ] উভয়ের কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এর উপর কারোই পরিপূর্ণ 
দখলদারিত্ব নেই’ ” 


এই ইবারত [বক্তব্য] আনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য [এ কথা বুঝানো যে], কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হরব 
হওয়ার একমাত্র ভিত্তি ইসলাম বা কুফরের বিজয়ের উপর ৷ যদিও সমুদ্রের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে,তা দারুল 
হরবের অন্তর্ভুক্ত ৷ 





1 [সম্ভবত 'দুররে মুখতার’ না হয়ে ‘রদ্দুল মুহতার' হবে । কেননা নিম্নোক্ত ইবারত ‘রদ্দুল মুহতার' (8/১৬০) এ পেয়েছি, 'দুররে মুখতার’ এ 
পাইনি ৷] - 


কিন্ত এ ভূমি যা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সমান দখলদারিত্বে রয়েছে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে। কেননা 
প্রসিদ্ধ মূলনীতি- 
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“(ইসলাম বিজয়ী থাকে পরাজিত হয় না)” এর দাবী এটাই। 


তবে উক্ত ভূমিকে [অর্থাৎ যা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সমান দখলদারিত্বে রয়েছে] দারুল ইসলাম এ শর্ত 
সাপেক্ষে বলা হবে যে, তাতে কোন ইসলামী শাসকের কজা এবং দখলদারিত্ব রয়েছে। 


নতুবা উক্ত রাষ্ট্রকে কেবল এ হিসেবেই দারুল ইসলাম বলে দেয়া হবে না যে, তাতে মুসলমানরা বসবাস করে 
কিংবা কাফেরদের অনুমতিক্রমে শাআয়েরে দ্বীন পালন করতে পারে। 
কোন [কাফের রাষ্ট্র দারুল ইসলাম গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত] রাষ্ট্রে শুধু মুসলমানদের বসবাস করতে পারা কিংবা 








তদ্ধপ [ইসলামী শাসনাধীন] কোন রাষ্ট্রে কাফেরদের বসবাস করা কিংবা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে বা তাদের 
গাফলতির সুযোগে সেখানে শাআয়েরে কুফর যাহের করার কারণে তা দারুল ইসলাম হওয়ার মাঝে কোন বাধা 
সৃষ্টি করবে না। 


কেননা এ উভয় ক্ষেত্রেই বিজয় এ সব লোকের নয়। আরা[দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার] ভিত্তি তো হচ্ছে 
বিজয়ের উপর । শুধু বসবাস বা [শাআয়েরে দ্বীন] যাহের করার উপর নয়। 


এ কারণেই তো যিম্মী কাফেররা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে দারুল ইসলামে বসবাস করে এবং তাদের 
শাআয়েরগুলো পালনও করে । কিন্তু দারুল ইসলাম তার আপন অবস্থায় দারুল ইসলামই থেকে যায়। 


তন্রপ মুসলমানরা দারুল কুফরে যায় এবং তাদের শাআয়েরগুলো পালনও করে। কিন্তু শুধু এতটুকুর কারণে এ 
রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না। 


তোমরা কি দেখ না - মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন মক্কা মুকাররামা দারুল হরব ছিল তখন ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাতুল ক্লাজার সময় এক বিশাল বাহিনী সহ মক মুয়াজ্জমায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন। 
জামায়াত, নামাজ, উমরা ও অন্যান্য শাআয়ের ঘোষণা দিয়ে পালন করেছিলেন। তাঁর সাথে এমন বিশাল বাহিনী 
ছিল যে, কাফেরদেরকে পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কেননা উমরাতুল ক্কাজার পূর্বে হুদায়বিয়ার সময় এ 
পরিমাণ বাহিনী নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামার উপর চড়াও হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু খোঁজ-খবর নেয়ার পর যখন 
হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হলো তখন উক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা হয়। 

মোট কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন বিশাল বাহিনী ছিল যে, তিনি কাফেরদেরকে 
পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কিন্তু মক্কায় প্রবেশ এবং শাআয়ের আদায় যেহেতু কাফেরদের অনুমতিক্রমে 
হয়েছিল এ কারণে মক্কা মুয়াজ্জমাকে উক্ত তিন দিনের জন্য দারুল ইসলাম গণ্য করা হয়নি বরং পূর্বের মতো 


দারুল হরব হিসেবেই বহাল ছিল। কেননা মক্কায় প্রবেশ এবং ইসলাম যাহের করা [কাফেরদের] অনুমতির ভিত্তিতে 
ছিল, বিজয়ের ভিত্তিতে ছিলনা । 


সারকথা, এ ব্যাপারে মূলনীতি হলোঃ 





দারুল হরব এ ভূখন্ড যা কাফেরদের আয়ত্বীধীন। আর দারুল ইসালাম এঁ ভূখন্ড যা মুসলমানদের আয়ত্বীধীন। 
যদিও এক দারে অন্য দারের লোক দখলদারিত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত বসবাস করে। 

যেমন- দারুল ইসালামে কাফের এবং দারুল হারবে মুসলমানরা দখলদারিত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত বসবাস 
করে। 

আর যে রাষ্ট্রে মুসলমান-কাফের উভয়েরই দখলদারিত্ব রয়েছে তাকেও দারুল ইসালাম বলেই গণ্য করা হবে। 














এই উসুল ও মুলনীতিকে খুব ভালভাবে আত্মস্থ করে নেয়া চাই। কেননা এ সংক্রান্ত [অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও 
দারুল হরব সংক্রান্ত] সকল মাসআলা এ উসুল থেকেই বের হয় এবং এ অধ্যায়ের ফুরুয়ী তথা শাখা গত সকল 
বিধান এ মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ৷ 


(মুসলমানদের দারুল হরব বিজয়) 





এর পর আরেকটি মাসআলা শুনে রাখা চাই।তা হচ্ছে- 

যে রাষ্ট্র মূলত দারুল হরব এবং দারুল কুফর ছিল এরপর মুসলমানরা তা বিজয় করে এবং ইসলামের হুকুম 
আহকাম তাতে জারি করে এর ব্যাপারে ওলামাগণ একমত যে, তা এখন দারুল ইসলাম হয়ে গেছে। 

কেননা এর উপর মুসলমানদের বিজয় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম হয়েছে। যদি কোন দিক থেকে কাফেরদের 
প্রভাব কিছুটা বাকি থেকেও থাকে তবুও "৮ 3৪ 91৯4 *১)।"(ইসলাম বিজয়ী থাকে ,পরাজিত হয়না) এই 
মূলনীতি হিসেবে তা সকলের এঁক্যমতে দারুল ইসলাম হয়ে গেছে, যেমনটা একটু পূর্বে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 


এর পর এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া চাই যে, যদি এ [কাফের] রাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রবেশ এবং ইসলামী আহকাম 
জারি করা উক্ত রাষ্ট্র বিজয় করার দ্বারা না হয়, তাহলে এ রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কোনই তফাৎ সৃষ্টি 
হবে না। অন্যথায় জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যা নাসারা কিংবা ভূতপূঁজারীদের দখলে আছে 
সবগুলোই দারুল ইসলাম বলার উপযুক্ত হয়ে যেত। 














সারা দুনিয়ার কোথাও দারুল হরবের কোন নাম নিশানাই থাকতোনা। কেননা সব কাফের রাষ্ট্রেই মুসলমানরা 
কাফেরদের অনুমতিক্রমে ইসলামী হুকুম আহকাম পালন করছে। আর এ তো সুস্পষ্ট যে, বর্তমান হালতে সমগ্র 
দুনিয়াকে দারুল ইসলাম বলে দেয়া সম্পূর্ণই বাতিল। 

(দারুল ইসলামের উপর কাফেরদের কজাঃ) 








যে রাষ্ট্র বা শহর দারুল ইসলাম ছিল অতঃপর কাফেররা তা দখল করে নেয়- যদি তার উপর থেকে মুসলমানদের 
দখলদারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা এখন দারুল হরবের হুকুমে চলে যাবে। 


আর যদি এমন হয় যে, কাফেরদের দখলদারিত্ব তো কায়েম হয়েছে কিন্তু কোন কোন দিক থেকে ইসলামের 
দখলদারিত্বও বাকি রয়েছে তাহলে তাকে এখনোও দারুল ইসলামই বলা হবে। দারুল হরব বলা হবে না। 
এতটুকু কথার মধ্যে সকল ইমাম একমত। 

তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, ইসলামের দখল দারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়ার সীমা কী? 


সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, যখন কাফেররা প্রকাশ্যে কুফরী 
বিধান জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি ব্যতীত নিজস্ব শক্তি বলে ইসলামী আহকাম জারি 
করতে না পারে তখন ইসলামের দখলদারিত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় এবং উক্ত রাষ্ট্র দারুল হরবেরহুকুমে চলে যায়। 


তাহলে এখনো উক্ত রাষ্ট্র থেকে ইসলামের দখলদারিত্ব শেষ হয়ে যায়নি এবং উক্ত রাষ্ট্রকে দারুল হরবও বলা যাবে 
না। 


আর যখন কাফেররা নিজস্ব শক্তি বলে প্রকাশ্যে তাদের বিধান জারি করে এবং মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি 
ব্যতীত প্রকাশ্যে তাদের আহকাম জারি করার সামর্থ্য না রাখে তাহলে তার উপর থেকে ইসলামের দখলদারিত্ব 
সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। 

কিয়াসের দাবি এটাই যা সাহেবাইন (রহ.) বলেছেন। 


কেননা যখন কাফেররা এই পরিমাণ দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলল যে, কুফরী বিধান নিজস্ব শক্তি বলে জারি 
করতে পারছে, আর মুসলমানরা এই পরিমাণ অক্ষম ও পরাজিত হল যে, নিজেদের [ইসলামী] আহকাম জারি 
করতে পারছেনা এবং যে কুফরী বিধান মুসলমানদের জন্য লজ্জা ও অপমানের বিষয় তা দূর করতে পারছেনা, 
তখন আর ইসলামের কী বাকি আছে যার কারণে এ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা যায়? 

বরং এ সূরতে কাফেরদের দখলদারিত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বাস্তবিকই এ রাষ্ট্র দারুল হারবে পরিণত 
হয়েছে। 


কিন্তু আবু হানিফা (রহ.) তাঁর সুক্ষ্ম দৃষ্টির ভিত্তিতে ইসতিহসানঃ স্বরূপ বলেন, যতক্ষণ পার্জ ইসলামের বিজয়ের 
একটা নিদশনিও গাওয়া যাবে, কিংবা কাফেরদের দখলদারিতে এমন কোন দুবর্লতা অনুভূত হবে যার কারণে 
কাফেরদেরকে হটিয়ে দেয়া মুসলমানদের জন্য কোন মুশকিল বিষয় হবেনা ততক্ষণ পহর্ এ রাই দারল হরব হয়ে 
গেছে বলে হুরুম না লাগানো চাই । 

এ কারণেই আবু হানিফা (রহ.) [কাফেরদের দখলকৃত] উক্ত [ইসলামী] রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়ার জন্য অতিরিক্ত 
দুর্টি শর্ত আরোপ করেন। 


প্রথম শর্তঃ 








2উল্লেখ্য যে, ইসতিহসান বলা হয়ঃ যে মাসআলাতে একাধিক কিয়াসের সম্ভাবনা আছে সেখানে তুলনামূলক অধিক শক্তিশালী দলীলের 
ভিত্তিতে একটা কিয়াসকে তারজীহ তথা প্রাধান্য দেয়া। 








যে দারুল ইসলাম কাফেররা দখল করে নিয়েছে তা দারুল হরবেরসাথে মিলিত হতে হবে । দারুল হরব এবং তার 
মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন রাষ্ট্র বা শহর বিদ্যমান না থাকতে হবে। কেননা এ ভাবে দারুল হরবেরসাথে 
মিলিত হওয়া এবং দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে স্পষ্টতই তা পূর্ণরূপে কাফেরদের কজায় চলে 
গেছে। তাদের হাত থেকে একে মুক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। 


এই মাসআলার দৃষ্টান্ত হচ্ছে - 

কাফেররা মুসলমানদের মাল [ছিনিয়ে] নিয়ে গেলে তার দুই অবস্থাঃ 
এক) তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে পরিপূর্ণ কজা করে ফেলা। 

এ সুরতে উক্ত মাল তাদের মালিকানাধীন [হয়ে গেছে বলে] ধরা হবে। 


দুই) এখনো তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি এবং এর উপর তাদের পরিপূর্ণ কজা কায়েম করতে 
পারেনি। 
এ অবস্থায় উক্ত মাল তার মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়নি এবং কাফেরদের মালিকানায় প্রবেশ করেনি। 


এই মাসআলা ফিকহের সমস্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 


“হিদায়া(২/৫৮১) তে আছে- 
"allah als ৬৪১০৭ 3 আখ ০০198 Nr 
“যদি কাফেররা আমাদের মাল দখল করে তাদের দেশে নিয়ে যায় তাহলে তারা এর মালিক হয়ে যাবে ।” 


“হিদায়া'(২/৫৮১) তে আরো আছে- 
[তি]... ১১ | ০ 3981 ০০ 50০ 4৯ lL 0১৯33 1 ২৪৯৪ Y DELAY of 8০1 
“যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা [আমাদের থেকে দখলকৃত] মাল তাদের দেশে না নিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাতে তাদের কজা কায়েম হবে না। 
কেননা [কোন বস্তুর উপর] কজা [লাভের অর্থ] হচ্ছে বর্তমানেও [উক্ত] বস্তুর উপর [ইচ্ছা মত 
হস্তক্ষেপের] সামর্থ্য থাকা এবং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ভবিষ্যতেও তা বহাল থাকবে বলে মনে হওয়া।” 


তদ্রুপ কাফেররা যদি [মুসলমানদের] কোন ভূমি বা শহর তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে তার উপর পরিপূর্ণ কজা 
কায়েম করে ফেলে তাহলে উক্ত ভূখন্ড পরিপূর্ণরূপে কাফেরদের দখলে চলে গেছে [বলে ধরা হবো]। 


আর ভূমি তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার সূরত তো এটাই হতে পারে যে, তা দারুল হরবের সাথে মিলিত হবে এবং 
দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। 

আর যতক্ষণ পর্যন্ত এমনটা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে মুসলমানদের কজা কায়েম রয়েছে বলে ধরা হবে। 
এই কজা যদি দুর্বলও হয় তবুও "৮ ১9 59৮ ০১০০)" “(ইসলাম বিজয়ী থাকে , পরাজিত হয় না।)” এর দাবি 
এটাই যে, উক্ত ভূখন্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। 
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অতএব, এ শর্তের সারকথা এটাই দাঁড়ালো - কাফেরদের কজা এবং মুসলমানদের পরাজয়। যেমনটা শুরুতে 
মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


দ্বিতীয় শর্ত 


ইমামে আজমের নিকট দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, মুসলমান শাসক মুসলমানদেরকে ইসলামের কারণে এবং কাফের 
প্রজাদেরকে যিম্মি হওয়ার কারণে যে আমান [নিরাপত্তা] দিয়েছিলেন তা বাতিল হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত 
আমানের কারণে নিজের জান-মালের উপর নিরাপদ না থাকা। 

অর্থাৎ “মুসলমান শাসকের দেয়া আমানের কারণে সকলেই যেমন আশংকা মুক্ত ছিল, তাদের জান-মালের উপর 
কারো জুলুম করার সুযোগ ছিল না'- তেমন আর না থাকা। 

আর এ তো সুস্পষ্ট যে, মুসলিম শাসকের শক্তি, দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত এই পর্যায়ের আমান অর্জিত 
হওয়া সম্ভব নয়। 


মোটকথা - উক্ত আমান আর বাকি না থাকা, বরং তা বেকার হয়ে যাওয়া। দখলদার কাফেরদের কতৃক তাদের 
কানূন অনুযায়ী প্রদত্ত আমানই নিরাপত্তার একমাত্র সম্বল হওয়া । 


আর এ তো সুস্পষ্ট যে, মুসলিম শাসকের প্রদত্ত আমান দ্বারা যতদিন জালেমের জুলুমের ভয় বিদূরীত থাকবে, 
ততদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকের শক্তি ও দাপট বহাল রয়েছে বলে ধরা হবে। যখন এসব কিছু আর থাকছে না, 
বরং কাফেরদের প্রদত্ত আমানের উপরই কেবল নির্ভর করতে হচ্ছে তখন পূর্বের আমান বাতিল হয়ে গেছে। 


সারকথাঃ 


ইমামে আজমের নিকট প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করার সাথে সাথে যখন এ দুই শর্তও পাওয়া যাবে তখন 
সর্বদিক থেকে কাফেরদের দখলদারিত্ব কায়েম হয়েছে বলে ধরা হবে এবং মুসলমানদের শক্তি ও দাপট সম্পূর্ণ 
শেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। 

তখন অসহায় উক্ত ভূখন্ড দারুল হরব হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে। 


বিবেকবানরা এ থেকেও বুঝতে পারছেন যে, এই [দ্বিতীয়] শর্তের ভিত্তিও শক্তি ও দখলদারিত্বের উপরই ৷ শুরুতে 
মূলনীতির মধ্যে যা ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। 

এবার [দারুল ইসলাম-দারুল হরব সংক্রান্ত] ফুকাহায়ে কেরামের রিওয়ায়াত [বর্ণনা] এবং ইবারাত [বক্তব্য] সমূহ 
শোনা চাই। কেননা সেগুলোর কোন কোনটা থেকে বান্দার উপরোল্লিখিত আলোচনার দলীল পাওয়া যাবে এবং 
কোন কোনটা থেকে এই মাসআলা সংক্রান্ত রিওয়াত গুলোর হাকীকত [স্বরূপ] স্পষ্ট হয়ে যাবে। 








“ফাতাওয়া আলমগীর'(২/২৪৮) তে আছে- 
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“ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) 'আয-যিয়াদাত' নামক কিতাবে বলেন, 
আবু হানিফা (রহ.) এর মতে [কোন] দারুল ইসলাম [কে কাফেররা দখল করে নিলে তা] দারুল হরব 
হবে কয়েকটি শর্তেঃ 

এক) প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা এবং ইসলামী আহকাম জারি না থাকা। 
দুই) উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবেরসাথে মিলিত থাকা। দারুল হরব এবং তার মাঝখানে দারুল ইসলামের 
কোন শহর বিদ্যমান না থাকা। 

তিন) কাফেরদের দখলদারিত্বের পূর্বে মুসলমানদের জন্য তাদের ইসলামের কারণে এবং যিম্মি 
কাফেরদের তাদের যিম্মার চুক্তির মাধ্যমে যে আমান ছিল সেই আমানের বলে [এখন আর] কোন 
মুসলমান বা যিম্মি নিরাপদ না থাকা। 

দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার সূরত তিনটিঃ 

১. হারবী কাফেররা দারুল ইসলামের কোন ভূখন্ড দখল করে নেয়া। 

২. কোন শহরের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে গিয়ে উক্ত শহর দখল করে নেয়া এবং তাতে কুফরী বিধান 
জারি করে দেয়া। 

৩. যিম্মি কাফেররা তাদের যিম্মার চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বসবাসরত দারুল ইসলামের উক্ত ভূখন্ড দখল 
করে নেয়া। 

এই তিন সুরতের কোন সুরতেই [আবু হানিফা (রহ.) এর মতে] [উপরোক্ত] তিন শর্ত ব্যতীত দারুল 
ইসলাম দারুল হরব হবে না। 

কিন্তু আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট কেবল এক 
শর্ত পাওয়া গেলেই দারুল হরব হয়ে যাবে। 

আর তা হচ্ছে- কুফরী বিধান জারি করা । আর কিয়াসের দাবি এটাই ৷” 
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“দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়া আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট তিন শর্তের উপর মাওকুফঃ 
এক) প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা। অর্থাৎ বিচারকরা কুফরী বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা। 
মুসলমান বিচারক [যারা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করেন] তাদের নিকট যাওয়া লোকজনের 
জন্য সম্ভব না হওয়া। যেমনটা 'আল-বাহরুর রায়েক্ক’ এ বলা হয়েছে। 

দুই) উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবেরসাথে এমন ভাবে মিলিত থাকা যে, মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন শহর 
প্রতিবন্ধক নেই যেখান থেকে [দখলদার কাফেরদেরকে হটানোর জন্য] এ ভূখন্ডের মুসলমানদের কাছে 
সাহায্য পৌঁছতে পারে ।” 


জামিউর রুমুজের উক্ত রিওয়ায়াত থেকে দুটি বিষয় বুঝা গেলঃ 


এক) ইসলামী আহকাম জারি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন শক্তিও দাপটের সাথে জারি করা। কাফেরদের 
অনুমতিক্ৰমে কোন মতে জামাআত সহ নামাজ ও জুমআ আদায় করতে পারা উদ্দেশ্য নয়। 


1 ০৯৭ ৮০৪ এ! 0৯৯১৪ ১১০৫৭৩৯৭০৯৪ 
“কাফেরদের বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করা হয়। লোকজন মুসলিম বিচারক [যারা শরীয়ত অনুযায়ী 
ফায়সালা করেন] তাদের নিকট যাওয়ার সামর্থ্য রাখেনা ৷” 


অর্থাৎ মুসলিম বিচারকদের কোন প্রকার শক্তি ও প্রভাব বাকি নেই যে, লোকজন তাদের নিকট বিচার নিয়ে যেতে 
পারে। 


এমনি ভাবে দারুল হারবে মুসলমানদের ইসলামী আহকাম জারি করা কেবল এঁ সুরতেই তাকে দারুল ইসলাম 
বানাতে পারে যখন এই আহকাম জারি মুসলমানদের নিজস্ব শক্তি ও দাপটে হয়। 

এ বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট। 

মোটকথা ইসলামী আহকাম জারি বা কুফরী বিধান জারি প্রত্যেকটাই নিজস্ব শক্তি ও দাপটে হলেই কেবল গ্রহণ 
যোগ্য হবে। শুধু প্রকাশ্যে আদায় করতে পারলেই গ্রহণ যোগ্য হয়ে যাবে না। 


[দুই)] দ্বিতীয় যে বিষয়টি জামিউর রুমুজের ইবারত থেকে বুঝা যাচ্ছে তা হলো- 

দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকার যে শর্ত আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট জরুরী তার দ্বারাও এ শক্তিও দাপটই 
উদ্দেশ্য। কেননা দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকার সুরতে সেখানে মুসলমানদের সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। 
পক্ষান্তরে দারুল হরব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সূরতে মুসলমানদের জন্য তাকে মুক্ত করতে পারার সম্ভাবনা প্রকট 
একারণেই ইসলামের শক্তি বহাল রয়েছে বলে ধরা হবে। 


'খিযানাতুল মুফতীন fl’ কিতাবে আছে- 
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“কাফেররা] কোন দারুল ইসলাম [কে দখল করে নিলেও] ততক্ষণ পর্যন্ত [তা] দারুল হরব হবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত না - 

- তাতে প্রকাশ্যে কুফরী বিধান জারি করা হয়। 

- উক্ত ভূখন্ড দারুল হরবের সাথে মিলিত হয়। দারুল হরব এবং তার মাঝখানে মুসলমানদের কোন শহর 
প্রতিবন্ধক না থাকে। 

- কোন মুসলমান ও যিম্মি তার পূর্বের আমানের বলে নিরাপদ না থাকে। কাফেরদের প্রদত্ত আমান 
ব্যতীত কোন মুসলমান বা যিম্মি নিজের ব্যাপারে আশংকা মুক্ত না থাকে ।” 


“ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যা'(৩/১৭১) তে আছে- 


1 ০৫৯1428১৪০৯ ০] 43১ ০৯ DAY ১১৩ 1 SY all BASH ভা ওই ও ১১৪] 7০) ll ৪৪ 

০০৭ Lad) ৩৪ আনা 

“সায়্িদ ইমাম (রহ.) বলেন- বর্তমানে যেসব রাষ্ট্র কাফেরদের কজায় আছে নিঃসন্দেহে এখন পর্যন্ত 

সেগুলো দারুল ইসলামই রয়ে গেছে। কেননা সেগুলোতে কুফরী বিধান চালু হয়নি। বরং সেখানকার 
শাসক এবং বিচারকগণ মুসলমান।” 


দেখা উচিৎ- [কাফেরদের দখলকৃত] এ রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার দলীল এই দেয়া হয়েছে যে, 
‘সেখানকার শাসক এবং বিচারকগণ মুসলমান। সেখানে ইসলামী আহকাম আগের মতোই চালু রয়েছে 


দলীলে একথা বলা হয়নি, লোকজন সেখানে নামাজ পড়ে, জুমআ আদায় করে। 





কেননা আহকাম জারি দ্বারা এ জারি উদ্দেশ্য যা ক্ষমতা এবং শক্তি বলে হয়। 





কাফের শাসকের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে দ্বীনের বিধি-বিধান ও শাআয়ের আদায় করতে পারা উদ্দেশ্য নয়। 





'রিদ্দুল মুহতার' (২/১৪৪) এ আছে- 


198৮৪ ০] ০৫ 20 ১১৪ ১:০১০০)। ১১৪ এ Gl ও DUN: Lol ০০ 21০২] 21০০ ওই 
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“মি'রাজুদ দিরায়া তে মাবসৃত থেকে বর্ণিত আছে- [বর্তমানে] যেসব ভূখন্ড কাফেরদের কজায় আছে 
সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল কুফর নয়। কেননা তারা এ সব ভূখন্ডে কুফরী বিধান জারি করেনি। বরং 
সেখানকার শাসকও বিচারকগণ মুসলমান। তারা [অর্থাৎ সেখানকার মুসলমান শাসক ও বিচারকগণ] 
জরুরত বশত বা জরুরত ছাড়াই তাদের [অর্থাৎকাফেরদের] আনুগত্য করে। 

আর প্রত্যেক এ শহর যাতে তাদের [মুসলমানদের] পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর রয়েছে তার [গভর্নরের] 
জন্য জুমআ, ঈদ ও হদ [তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি] সমূহ কায়েম করা এবং কাজী [বিচারক] নিয়োগ 
দেয়া জায়েয । কেননা [এখানে] তাদের [মুসলমানদের] উপর ক্ষমতাও শাসন মুসলমান শাসকের । 


আর যদি শাসকরা কাফের হয় তবুও মুসলমানদের জন্য [তাদের অধীনে] জুমআ, ঈদ কায়েম করা 
জায়েয । 

আর মুসলমানদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে [নির্বাচিত] কাজী [বিচারক] [শরীয়তের দৃষ্টিতেও] কাজী 
হয়ে যাবে। 

দারুল হরবের মুসলমানদের উপর একজন মুসলমান শাসক তালাশ করা (এবং তার মাধ্যমে নিজেদের 
মুআমালা সমূহের বিচার ফায়সালা করানো) ওয়াজিব ৷” 


'রদ্দুল মুহতার'8/১৭৫) এ আরো বলা হয়েছে- 


UW 3s ০19 eS DL ১১ lS alll DM ০০০৫ ০ এ শি US ০৭ LE 8 03651529108 
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“আমি বলি [অর্থাৎ আল্লামা শামী বলেন] [পূর্বোক্ত] এ [আলোচনা] থেকে বুঝে আসে যে, শামের 
‘তাইমুল্লাহ্‌’ পাহাড় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। 

কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে, কিন্তু 
তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ ৷ 


দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই 
চাইবেন তাদের উপর আমাদের [শরীয়তের] আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।” 


এই দুই রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট যে, কাফেররা কোন [ইসলামী শাসনাধীন] রাষ্ট্র দখল করে নেয়ার পর [তা] দারুল 
ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার জন্য ইসলামী আহকাম জারি থাকার যে শর্ত, তার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, ক্ষমতা ও 
দাপটের সাথে ইসলামী আহকাম জারি করা যাচ্ছে। 


তদ্রপ দারুল হারবে ইসলামী আহকাম জারি করার দ্বারা তখনই তা দারুল হরব হওয়া থেকে বের হবে যখন এই 
আহকাম জারি করা ক্ষমতা ও দাপটের সাথে হবে। এই নয় যে, দারুল হরবের শাসক তার নিজ অনুমতিক্রমে 
ইসলামী আহকাম জারি করে দেয়। 


eee 
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সারকথাঃ 
ইমামে আজম (রহ.) এর উপরোক্ত তিন শর্ত এবং সাহেবাইন (রহ.) এর এক শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য একটাই । অর্থাৎ 
ক্ষমতা ও দাপট। যদিও তা কোন কোন দিক থেকে হয় [ সর্বদিক থেকে না হয়।] 








কিন্তু ওলামায়ে ইসলামের কেউই একথা বলেন না যে- ‘কোন ব্যক্তি যদি কাফের রাষ্ট্রে কাফেরদের সুস্পষ্ট 
অনুমতিতে বা তাদের উদাসীনতার কারণে শাআয়েরে ইসলাম প্রকাশ্যে পালন করে তাহলে উক্ত রাষ্ট্র দারুল 
ইসলাম হয়ে যাবে ।' 











আল্লাহর পানাহ্‌! [কিছুতেই তারা এমন কথা বলতে পারেন না।] কেননা এধরণের খেয়াল তাফাক্কুহ্‌ [তথা দ্বীনের 
সমঝ ও বুঝ] থেকে সম্পূর্ণ দূরে । 








(হিন্দুস্তানের হালতঃ) 


যখন মূলনীতি গত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো তখন হিন্দুস্তানের হালতের ব্যাপারে নিজেই 
ফিকির করে দেখ [কোন দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এখানে সেগুলো 
কত জোরালো ভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে।] 


[প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখ] এখানে নাসারা কাফেরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সাথে 
চলছে !! যদি সাধারণ কোন কালেক্টরও হুকুম জারি করে যে, “মসজিদে জামাত করতে পারবেনা” তাহলে বিশিষ্ট- 
সাধারণ কারোই এ সামর্থ্য নেই যে, জামাত আদায় করবে। 

আর জুমআ, ঈদ এবং শরীয়তের আরো কিছু বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল যা এখানে হচ্ছে তা কেবল তাদের 
এই আইনের কারণে যে, ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার 
অধিকারনেই,। 

[দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখ] মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে আমান এখানকার বাসিন্দাদের ছিল এখন 
তার কোন নাম নিশানাও নেই। কোন বিবেকবান বলতে পারবে, বাদশাহ শাহ আলম যে আমান আমাদেরকে 
দিয়েছিলেন আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সাথে বসে আছি ?! 

বরং কাফেরদের থেকে নতুন আমান নেয়া হয়েছে। নাসারাদের দেয়া এ আমানের মাধ্যমেই হিন্দুস্তানের সকল প্রজা 
এখানে বসবাস করছে। 


আর [তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ “দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা'এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে] দারুল হরবের সাথে মিলিত 


৬৬5৬ 


16 


থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন [ছোট] এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল 
এতটুকু যে, ওখানে [দারুল ইসলাম থেকে] সাহায্য পৌঁছা সহজ। 


যদি কেউ বলে, ‘রোম [অর্থাৎ তুরস্ক] বা কাবুলের [অর্থাৎ আফগানিস্তানের] শাসকের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে 
কাফেরদেরকে হিন্দুস্তান থেকে হটানো সম্ভব" তাহলে আল্লাহর পানাহ্‌! এ ধরণের মন্তব্য কোনক্রমেই সঠিক নয়। 
হিন্দুস্তান থেকে তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন। 


মোট কথা হিন্দুস্তানে কাফেরদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোন সময় কোন দারুল হরবে 
কাফেরদের এর চেয়ে বেশী দখলদারিত্ব হয় না। 


আর ইসালামী শাআয়ের যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে তা কেবল তাদের [কাফেরদের] অনুমতিক্রমে হচ্ছে। 
নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক কেউ নেই। হুকুমতে হিন্দুদেরও তো কিছুটা প্রভাব আছে, কিন্তু 
মুসলমানদের তাও নেই। 


তবে হ্যাঁ, টুংক, রামপুর, ভূপাল এবং অন্যান্য রাজ্য যেখানকার শাসকরা কাফেরদের দ্বারা পরাজিত হওয়া সত্বেও 
নিজেদের বিধি-বিধান [অর্থাৎ ইসলামী বিধি-বিধান] জারি রাখতে পারছেন সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে 
পারে। যেমনটা 'দুররে মুখতার’ ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে। ০০1 গো 9 40৭ এএ 94588, 


বান্দা রশীদ আহমদ গাঙুহী। 
[রশীদ আহমদ গান্ুহী (রহ) এর ফতোয়া এখানে শেষ হয়েছে! 
[ফতোয়ার অনুবাদ শেষ করার পর মুফতী শফী (রহ.) বলেন] আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে, তাঁর ইহসানে “দারুল 
হরব" রিসালাটির উর্দু তরজমা সম্পন্ন হলো। আল্লাহ তাআলা মূল ফতোয়ার সাথে একেও [অর্থাৎ উর্দু তরজমাকেও] 
মাকবূল এবং নাফে' [অর্থাৎ উপকারী] বানান। আমীন! 


৯১] 5 4১৯ ও 4৫) GH এ ৪ 


বান্দা মুহাম্মদ শফী দেউবন্দী 
আফালাহু আনহু [আল্লাহ্‌ তাকে মাফ করুন] 
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বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব কেন? 





রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) যে অবস্থার প্রেক্ষিতে ইংরেজদের দখলে থাকা তৎকালীন হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, 
ভারত ও পাকিস্তান সহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিলেন, আজ মুসলিম নামধারী 


মুরতাদ শাসকদের দখলে থাকা মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে হুবহু এ অবস্থা বরং তার চেয়ে আরোও নাজুক অবস্থা 
বিদ্যমান। অতএব, তৎকালীন হিন্দুস্তানের মতো বর্তমানে মুরতাদদের দখলে থাকা মুসলিম রাষ্্রসমূহও দারুল হরব। 


রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর উক্ত ফতোয়াটি যদি বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর প্রয়োগ করি তাহলে কোন 
বেশ কম ছাড়াই হুবহু তা এসব রাষ্ট্রের উপর ফিট হয়ে যাবে। 


আসুন দেখি এসব মুসলিম রাষ্ট্রে ফতোয়াটি কিভাবে আরোপিত হয়- 


“বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালতঃ 


যখন মূলনীতি গত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো তখন বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালতের 
ব্যাপারে নিজেই ফিকির করে দেখ [কোন দারুল ইসলাম দারুল হরব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে 
এখানে সেগুলো কত জোরালো ভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে।] 


[প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখুন] এখানে মুরতাদ কাফেরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সাথে 
চলছে !! 





যদি সরকারী দলের সাধারণ কোন নেতাও হুকুম জারি করে যে, “মসজিদে জামাত করতে পারবেনা” তাহলে 
বিশিষ্ট-সাধারণ কারোই এ সামর্থ্য নেই যে, জামাত আদায় করবে। 


আর জুমআ, ঈদ এবং শরীয়তের আরো কিছু বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল যা এখানে হচ্ছে তা কেবল তাদের 
এই আইনের কারণে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার 
অধিকারনেই,। 


[দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে দেখুন] মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে আমান এখানকার বাসিন্দাদের ছিল এখন 
তার কোন নাম নিশানাও নেই। 





কোন বিবেকবান বলতে পারবে, উসমানী খলীফাগণ কিংবা অন্যান্য মুসলিম শাসকগণ যে আমান আমাদেরকে 
দিয়েছিলেন আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সাথে বসে আছি ?! 

বরং মুরতাদদের থেকে নতুন আমান নেয়া হয়েছে। মুরতাদদের দেয়া এ আমানের মাধ্যমেই বর্তমান মুসলিম 
রাষ্ট্রগুলোর সকল নাগরিক সেগুলোতে বসবাস করছে। 
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আর [তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ “দারুল হরবের সাথে মিলিত থাকা'এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে] দারুল হরবের সাথে মিলিত 
থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন [ছোট] এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল 
এতটুকু যে, ওখানে [দারুল ইসলাম থেকে] সাহায্য পৌঁছা সহজ। 





যদি কেউ বলে, মোল্লা উমর এবং শায়খ উসামার পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে মুরতাদদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
থেকে হটানো সম্ভব" তাহলে আল্লাহর পানাহ! এ ধরণের মন্তব্য কোনক্রমেই সঠিক নয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে 
তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন। 


মোট কথা বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রপ্তলোতে মুরতাদদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোন সময় কোন 
দারুল হরবে কাফেরদের এর চেয়ে বেশী দখলদারিত্ব হয় না। 








আর ইসালামী শাআয়ের যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে তা কেবল তাদের [মুরতাদদের] অনুমতিক্রমে হচ্ছে। 
নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক কেউ নেই। হুকুমতে শিয়া, হিন্দু, নাস্তিক ও অন্যান্য কাফেরদের তো 
অনেক প্রভাব আছে, কিন্তু মুসলমানদের কিছুই নেই। 


তবে হ্যাঁ, আফগান, সোমালিয়া, ইয়ামান, শাম, ইরাক ও অন্যান্য ভূখন্ডের যেসব অংশ কাফেরদের থেকে উদ্ধার 
করে ইসলামী বিধি-বিধান জারি রাখা যাচ্ছে সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে পারে। যেমনটা “দুররে মুখতার’ 
ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে। ০০1 এ]. 9 4৯০ এ Ls,” 


[উল্লেখ্য যে, মোল্লা উমর (রহ.) এবং শায়খ উসামা (রহ.) এর ওফাত হয়ে গেছে। এখানে শুধু বুঝানোর উদ্দেশ্যে 
উল্লেখ করা হয়েছে ।] 








আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন গাঙ্গুহী (রহ) এর ফতোয়াটি বতর্মান মুসলিম রাহ্গুলোর উপর হুবহু 
আরোপিত হয় কি না? 

শুধু যে আরোপিত হয় তা-ই না, বরং বতর্মান মুসলিম রাইগুলোর হালত তৎকালীন উপমহাদেশের চেয়ে আরো 
খারাপ । 








তৎকালীন উপমহাদেশে তো কাফেররা দখল করে নেয়ার পরও এমন কিছু রাজ্য ছিল যেখানে শরয়ী শাসন জারি 
ছিল। তাছাড়া দরবর্ল হলেও উসমানী খেলাফত তখনও কায়েম ছিল । 


কিন্তু পরবতাঁতে কাফের ও মুরতাদরা মিলে মুসলিম রাহী গুলোকে ভাগ-বাটৌয়ারা করে নেয়ার পর কোথাও ইসলামী 
শাসন জারি ছিল না। আফগানিভানে যাও কিছু ছিল পরপর আমেরিকা তাও শেষ করে দেয়। 

আর বতর্থানে যে কয়টা ভূখন্ড মুজাহিদদের দখলে আছে তা কাফের ও মুরতাদদের বিরোদে দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ এবং 
সমুদ্রসম রক্ত ঝরানোর ফসল । এছাড়া আর কোথাও ইসলামী শাসন কায়েম নেই । সবর্বই কুফরী শাসন চলছে । 


৬৬৬ 
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বরং মুরতাদরা ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আন্তজার্তিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে । এক্ষেত্রে 
কাফের মুরতাদরা তাদের সবূটকু সামা ব্যয় করছে। গণতন্ত্র, সমাজতত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধমার্নিরপেক্ষতা 
নাভিকতা অকল্পনীয় বেগে মুসলিম প্রজন্মকে কুফর, ইরতিদাদ ও ইলহাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন পরিহিতি দাঁড়াবে যে, মুসলিম দাবিদারদের অধের্ক বা অধিকাংশই শরীয়তের দৃষ্টিতে 
ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে পড়েছে । নাউযুবিলাহি মিন যালিক! 











এমন ভয়াবহ কুফর এবং কুফরী শাসন বিরাজমান থাকা সতেও এসব রাষ্ট্রকে দারন্ল ইসলাম তথা ইসলামী রা 
মনে করা শরীয়ত এবং বিবেকবুদ্ধির সম্পূর্ণ পারিপহি। 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করন এবং সীরাতে মুসতাকীমের উপর কায়েম রাখন। আমীন! 
cial 4০/৯০/5447 1০ 5 ৫৯৭ LK HS ভে Ml dil ৬1০৪ 


বান্দা আব্দুল ওয়াহহাব। 
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আল-ফজর 


এরদোগান 


হনলাোন নাকি প্রন্নলিবুপেক্ষতা? 


মূল: শাইখ ড. তারিক আবদুল হালিম 
অনুবাদ: মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ 





সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবারবর্গ, 
সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তাদের উপর। অত:পর: 











আমি জানি, আমার এই গবেষণাটি এমন সময় সামনে এসেছে, যখন 
মানুষের মাঝে বিচিত্রসব ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে। কেউ ঈমান-কুফরের 
সাথে সম্পর্কিত ফিকহের বিধি-বিধানের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। আর কেউ 
কেউ শরীয়তের লাগাম থেকে মুক্ত হয়ে নিজ প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি অনুসারে 
বিচার করে। আবার পরাজিত মানষিকতা ও হীনমন্যতা অনেককে সুনির্দিষ্ট 
বিশেষ কোন মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য ও প্ররোচিত করে। যেমন ডুবন্ত 
মানুষ ভেসে যাওয়া খড়কুটো আকড়ে ধরে। 



































আমি এটাও জানি যে, অনেকের উপরই এ প্রবন্ধটি প্রভাব ফেলবে। কেউ 
আদবের সাথে জবাব দেবে আর কেউ গালিগালাজ ও বিদ্রুপ করবে। এটা 
প্রত্যেকের মৌলিক প্রকৃতি, বেড়ে উঠা, ইলম ও কোন জামাআতের সাথে 
তার সম্পৃক্ততা রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এতদসত্বেও আমি এর 
এমন ইলমী জবাব ও খণ্ডন দেখার আশা করি যা পয়েন্ট টু পয়েন্ট দলিলের 
ভিত্তিতে হবে। যেমনটা আমি কোন কোন গবেষকের লেখাতে শরীয়ত 
বিরোধী কিছু দেখতে পেলে তার জবাব লেখার ক্ষেত্রে করে থাকি। 






































যে সকল বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে সকল মানুষকে এবং বিশেষভাবে 
মুজাহিদগণকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল রজব তাইয়েব 
এরদোগান। কেউ তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাকে যুগের বাদশা ও 
যামানার খলিফা বানিয়ে ফেলেছে। তার মাঝে দেখতে পেয়েছে মুসলমানদের 
শক্তি ও সম্মান। কেউ মাঝামাঝি আছে, তারা বলে: সে মুসলিম, তাই তার 
সাহায্য-সহযোগীতা করা যায়। অপরদিকে কেউ বলে: সে কাফের, মুসলিম 























নয়। কাষ্টা ধর্মনিরপেক্ষ। এরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সম্মান করে। তাই তার সাথে 
মুসলমানের অনুরূপ মুআমালা করা জায়েজ নেই। 











আসলে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরীর কথা বলা আমার নিজের 
কাছে একটি অপছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু যখন এমন কোন বাস্তব কারণ পাওয়া 
যায়, যা এই সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা আবশ্যিক করে তুলে, তখন 
আর উপায় থাকে না। তাকফির কোন শখের বিষয় নয়, যা দ্বারা কেউ তৃপ্তি 
মিটাবে। বরং এটা হল কেউ আল্লাহর রহমত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং 
তার স্থায়ী আযাবে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা। যে এর হাকিকত 
বুঝে, তার নিকট এটা সবচেয়ে ভয়ংকর ও কঠিন বিষয়। 


























রজব তাইয়্যেপ এরদোগান একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যিনি তুরস্ক ও সমগ্র 
অঞ্চলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। তার নিজ দেশের ইতিহাসে 
তিনি মর্যাদার উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন। কারণ বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার 
রাজধানী ছিল খেলাফতের রাজধানী। উনিশ শতক পর্যন্ত তার দেশ পৃথিবীর 
ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। এছাড়া তার 
দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে আঞ্চলিক 
ভূমিকাও তাকে একটি সক্রিয় গুরুত্ব দান করেছে। 





























যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি, তা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কেউ এ বিষয়ে 
ফাতওয়া দিতে চাইলে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হল, এর শাখাগত 
মাসআলাগুলো অনুসন্ধান করা, তার সূত্র ও দলিলগুলো যাচাই করা এবং 
তার ভিত্তিতে সঠিক হুকুম প্রয়োগ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সামর্ঘ্য ব্যায় 
করা। শুধু সাধারণভাবে বর্ণিত হুকুমগ্ডলো আরোপ করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। 
চাই তাকফীরের বিষয়ে হোক অথবা অন্য কোন বিষয়ে হোক। 




















এখানে ফায়সালার মূল পয়েন্ট হল: 





ইসলাম ধর্মে কি এমনটা আদৌ জায়েয আছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু কিছু নিদর্শন ও বিধি-বিধানও 
বাস্তবায়ন করে, এমন ব্যক্তিকে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে? 











যদি জায়েয হয়, তাহলে প্রশ্ন হল: 


যে সকল শাসক বা বিচারক মুখে ইসলামের কথা বলে এবং ইসলামের কিছু 
নিদর্শন ও বিধান বাস্তবায়ন করে, তারা কাফের হবে কিসের ভিত্তিতে? 


এটাই হল মূল পয়েন্ট। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, বিষয়টি অত্যন্ত 
জটিল। যেহেতু এর শাখা-প্রশাখাগুলো ইলমে তাওহিদ ও আকায়েদের 
অংশ। আবার ‘দার’ এর বিধি-বিধান ও রিদ্দার মাসায়েলের বিবেচনায় ইলমে 
ফিকহেরও অংশ। 


যাতে এ মাসআলার গ্রন্থিগুলো পার্টে পার্টে খুলতে পারি এবং তার যথার্থ 
বিশ্লেষণ করতে পারি, তার জন্য আমরা এ মাসআলায় শুধু ইলম ও 
ইনসাফের ভিত্তিতে আগাবো। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা 
আলোচনা করবো: 
































১. ইসালাম ধর্মে কি এটা আদৌ জায়েয আছে যে, একজন ব্যক্তি 
আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু 
কিছু প্রতীক ও বিধান পালন করে, এমতাবস্থায় তাকে কাফের 
আখ্যায়িত করা হবে? 


২. সর্বসম্মত ও দ্যর্থহীন কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়া অবস্থায়ও কি 
কারো প্রকৃত ইসলাম বাকি থাকতে পারে? 























৩. ইসলাম ও কুফরের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ 
মানুষ আর শাসক বা বিচারক শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য এবং ফাসেক 
শাসক ও কাফের শাসকের মাঝে পার্থক্য। 














৪. ইসলাম ও কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের বিধানাবলীতে 
কোন একজন ব্যক্তির উপর বিধান আরোপ করা, আর একটি 
জামাতের উপর বিধান আরোপ করার মাঝে পার্থক্য। 











৫. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের (5০9০৪1৪1151) দ্বারা শাসিত দেশের 
হুকুম। 





৬. “ইকরাহ" বা বলপ্রয়োগ কখন সাব্যস্ত হবে? ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর 
বিধান কী এবং জামাতের ক্ষেত্রে তার বিধান কী? 








৭. এরদোগান সম্পর্কে মতামত কী? 





উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমরা বলবো: 





১. ইসলাম ধর্মে কি এটা আদৌ জায়েয আছে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ ও 
তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের কিছু কিছু প্রতিক ও বিধান 
পালন করে, এমতাবস্থায় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে? 


উত্তর স্পষ্ট। হ্যা, জায়েয আছে। এমন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করা যেতে 
পারে। বরং এটা দ্বীনের অতি সাধারণ জ্ঞাতব্য একটি বিষয়। কারণ আল্লাহ 
তাআলা জন্মগত কুফরী আর রিদ্দা বা ধর্মত্যাগের কুফরীর মাঝে পার্থক্য 
করেছেন। জন্মগত কাফির হল, যে অমুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেছে। চাই আহলে কিতাব হোক বা অন্য ধর্মাবলম্বী হোক। আর মুরতাদ 
হল যে, মুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা জন্মের পর সেচ্ছায় ইসলাম 
গ্রহণ করেছে, তারপর ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা”আলা 
বলেন: 
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“তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায়”। 








তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন একশ্রেণীর মানুষ থাকার কথা জানালেন 
(যারা মুসলিম হবার পর কাফিরে পরিণত হয়)। এটা স্পষ্ট। কোন সংশয় 
নেই। কিন্তু আমাদের আলোচনা হল এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার বাহ্যিক 
অবস্থা ইসলাম ও কুফরের মাঝে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের 














আলোচনা করতে হবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল বা গ্রুপের উপর কুফরের হুকুম 
আরোপ করার মাসআলা নিয়ে। প্রথমে আমরা ব্যক্তির বিষয়টি দেখবো, 
কেননা এটাই হল মৌলিক একক, যার উপর অন্য সব বিষয় ভিত্তি করে। 

















আমরা জানি যে, তাওহিদ হল: 





১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে জানা, তার জন্য উপযুক্ত 
সিফাতগুলো সাব্যস্ত করা এবং তার থেকে অনুপযুক্ত বিষয় গুলো 
নাকচ করা। যেমন শরীক বা উপমা সাব্যস্ত করা। সন্তান বা পিতা 
সাব্যস্ত করা কিংবা জিন বা ফেরেশতাদের সাথে বংশীয় সম্বন্ধ 
করা। 

















২. যা জানলাম, তা তাসদীক করা, অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করা। 





তাসদীক এর ক্ষেত্রে তিন ধরণের মতামত রয়েছে: 





(ক) তাওহিদ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তাসদীক আবশ্যক নয়। যেমনটা 
কাররামিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে। এই শ্রেণীটি ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে। 











(খ)কেউ তাসদীক বলতে বোঝায় শুধু সংবাদ বা সংবাদদাতাকে সত্যবাদী 
বলা। অর্থাৎ আমরা যা জানলাম, তা সত্য, সঠিক ও নিশ্চিত। কিন্ত এতটুকুর 
পরে এটা আর কিছু আবশ্যক করে না। এরা হল সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিআ 
(ঘুলাত আল-মুরজিআ) শ্রেণী। এ মতের কারণে তারা মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত 
নয়। কারণ অনেক খৃষ্টান ধর্মীয় গুরুও তাসদীক করেছে, কিন্ত তা তাদেরকে 
কুফর থেকে মুক্তি দেয়নি। 





























(গ) কেউ বলে, এই তাসদীক দ্বারা তাওহিদ সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হল: 
এটা সামগ্রীকভাবে আমলকেও আবশ্যিক করতে হবে। এরা হল 
সাধারণভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। 











অত:পর আহলুস সুন্নাহ আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দলটি হানাফিদের। 
তারা বলে এ তাসদীকটিই সত্তাগতভাবে বিশেষ এক ধরণের তাসদীক। 








মুরজিআরা যেমনটা বলে, তেমন নয়। সুতরাং এ তাসদিকের ভেতরেই, 
আবশ্যকীয় শর্তরূপে আমল ঈমানের পূর্বশর্ত হওয়ার স্বীকারোক্তিও আছে। 








দ্বিতীয় দল হল: সাধারণ আহলুস সুন্নাহর। তাদের মত হল মারিফা (তথা শুধু 
জানা) ও তাসদীকের পরও ঈমানের তৃতীয়, আবশ্যকীয় আরেকটি অংশ 
রয়েছে। তা হল নিজের ওপর আমল ও অনুশাসনগুলো আবশ্যিক করে 
নেয়া। অর্থাৎ স্বীকারোক্তি দেয়া, আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই 
এটা তাওহিদ ও ঈমানের ভেতরগত একটি অংশও শুধু পূর্বশর্ত নয়। 

















সুতরাং বুঝ আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তের দিকে পৌঁছায় যে, প্রকৃতপক্ষে 
তাওহিদ শুধু শাহাদাহ উচ্চারণ করা নয়। বরং তা হল তার শব্দগুলো জানা, 
অর্থগুলো বিশ্বাস করা, স্বীকারোক্তি দেওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা। 
যেমনটা ইবনুল কায়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন। 

















এ থেকে এ মাসআলা বের হয়ে আসে যে, যে অসম্পূর্ণ কথার কোন অর্থ 
নেই, তার কারণে আল্লাহ সাওয়াব দিবেন না। এর উদাহারণ হল: সুফীরা যে 
একক শব্দ “আল্লাহ, আল্লাহ’ বলে তাসবীহ জপে। এটা বিদআত। যেহেতু 
এটা কোন অর্থবোধক বাক্য নয়। একারণেই আপনারা দেখেন যে, সুন্নাহ 
দ্বারা বর্ণিত তাসবীহগুলো পূর্ণ বাক্য হয়। যেমন 4111 ০0৬, 
(সুবহানাল্লাহ) «| |, (আলহামদু লিল্লাহ) | (আল্লাহু 
আকবার) এবং এ জাতীয় আরো বাক্যগুলো। কারণ কোন শব্দকে এমনি 
এমনি গঠন করা হয়নি। বরং নির্দিষ্ট কতিপয় অর্থ বোঝানোর জন্যই গঠন 
করা হয়েছে। 





























আমাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাটাও এভাবেই বুঝতে হবে। এভাবেই 
আরবগণ বুঝেছেন, যারা উক্ত ভাষার লোক। একারণেই আমরা দেখি, 
শাফাআতের হাদিসে যা এসেছে- “যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সেই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে”- এর বিপরীতে স্বয়ং বুখারী মুসলিমের মত সহীহ 
হাদিসের কিতাবগুলোতেই ভিন্ন শব্দেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন 
কোথাও এসেছে: এ ০১ “যে বলবে’, কোথাও এসেছে: «| ১০ ০১০ 
4২1 5445 “যে আল্লাহর ইবাদত করে এবং অন্য সব কিছুকে 























প্রত্যাখ্যান করে’, কোথাও এসেছে: 49১15 % 54 ১৯১০০ “যে 
আল্লাহকে এক মানে এবং অন্য সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করে’। এ সবগুলোই 
সহীহাইনের সুপ্রমাণিত হাদিস। 


তাই শাহাদাতাইন হল তাওহিদের শিরোনাম। এটাই পরিপূর্ণ তাওহিদ নয়। 
বরং স্বয়ং কুরআনেই সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এ বিষয়টিকে 
পরিস্কার করা হয়েছে। সেখানে “কালিমা”র ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে: আল্লাহ 
বলেছেন - 
এ] এ ১৯ ৫59 এ ol dak এ] সাঞদে এ OMG CH 
চারি 99১৬059৩৩৫০ ১৪৪ ১ 35৩০৪ ৯ 
9৯৮১5951511 %5518% 


“তুমি বলে দাও, হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা এমন কালিমার দিকে 
আসো, যেটা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে একই রকম। তা হল 
আমরা আল্লাহ ব্যতিত কারো ইবাদত করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক 
করবো না এবং আমাদের একদল আরেকদলকে রব রূপে গ্রহণ করবে না।, 
অত:পর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক: 

আমরা মুসলিমদের অন্ত্ভূক্ত।” 


তাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে কালিমা রেখে 
গেছেন, তা হল তাওহিদের কালিমা বা কালিমাতুস সাওয়া বা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়া। আর তা হল: আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং 
তার সাথে কাউকে শরীক না করা। শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়। সুতরাং যে এ 
থেকে কম করবে, তার তাওহিদ বাস্তবায়িত হবে না। 


কিন্ত কেউ বলতে পারে, এটা তো প্রকৃত ইসলামের হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে, 
কিন্তু দুনিয়ার প্রকাশ্য অবস্থার ক্ষেত্রে কী হবে? আমরা কিভাবে, আনুগত্য ও 
আত্মসমর্পণের বিষয়গুলো বুঝবো? অর্থাৎ লোকটি যে দ্বীনের অনুশাসনকে 
মেনে নিয়েছে, সেটা কিভাবে বুঝবো? 
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আমরা বলবো: ঠিক আছে, প্রকৃত ইসলাম আর বাহ্যিক ইসলামের মাঝে 
পার্থক্য আছে। আমরা দুনিয়াতে যত বিধি-বিধান প্রয়োগ করি, সেটা ব্যক্তির 
প্রকাশ্য কথা ও কাজের ভিত্তিতে। তার অভ্যন্তর বা নিয়তের ভিত্তিতে নয়। 
কারণ সবচেয়ে বড় সূত্র এবং শরীয়তের নীতি হচ্ছে “প্রকাশ্য কাজ”। তারপর 
পাবে, তাকে কলুষিতকারী কোন কিছু না পাওয়া যাবে, সে মুসলিম। আর যার 
থেকে ইসলাম প্রকাশিত হবে, কিন্ত নিশ্চিত কুফরও প্রকাশিত হবে, সে 
আমাদের নিকট মুসলিম নয়। এরপর তার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। এটা 
আকিদা, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের একটি স্বীকৃত ও সুসাব্যস্ত বিষয়। 


এখন কেউ যদি বলে - তাহলে যে আমাদের সামনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও 
মুহান্মদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়, শুধু তাই নয়; ইসলামের কিছু প্রতীকও 
ধারণ করে, এবং নিজের ইসলামের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য 
পেশ করে, তাকে তো স্বয়ং এই সূত্রের ভিত্তিতেই মুসলিম বলে গণ্য করা 
আবশ্যক হয়ে পড়ে। 




















তার উত্তরে আমরা অকাট্যভাবে বলবো: শরীয়ত এমনটাই বলে। এর 
বিপরীত বলে কেবল খারিজীরা। কিন্ত জটিলতা সৃষ্টি হবে সে সময়, যখন 
স্বয়ং এ ব্যক্তিই এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত হবে, যা তার স্বীকারোক্তি ও 
আনুগত্য না থাকাকে প্রকাশ করবে - অর্থাৎ তার তাওহিদকে কলুষিত করে। 














এমতাবস্থায় কোন বাহ্যিক অবস্থাকে আমরা কার্যকর ধরবো? 





সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যক্তি কোন নিশ্চিত 
শিরকের সাথে জড়িত হওয়ার দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এমনকি 
কেউ যদি ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধানগুলোও পালন করে, তথাপিও। 
যেমন ধরুন একজন পর্দার বিধানকে অস্বীকার করে, অথচ সে নামায পড়ে, 
রোজা রাখে এবং প্রতি বছর বাইতুল্লায় হজ্জ করে, তাহলে সে কাফির। 
আল্লাহকে অস্বীকারকারী। সে তার স্বীকারোক্তিকে যথাযথভাবে পূর্ণ করেনি। 





























এ হিসাবেই উলামায়ে কেরাম ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোকে স্পষ্ট 
করেছেন। কেউ কেউ সবগুলোকে সংক্ষেপে দশটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ে 








এসেছেন। যদিও বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপণের ক্ষেত্রে সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে যায়। 
পাঠকদের জন্য সে সকল ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় ও তার সীমাগুলো জানা 
অত্যন্ত জরুরী। আমি স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধের মধ্যে তার ব্যাখ্যা করেছি। 
বিষয়টির গুরুত্বের কথা ভেবে এখানে টিকায় সেই পূর্ণ আলোচনাটি তুলে 
ধরছি) 














১. এ সকল ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে,“নাকিয” (বা “ভঙ্গকারী') এর ভিত্তিগত অর্থ হল: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
মৌলিকভাবে ইসলাম ধর্মের উপর ছিল। এ বিষয়টিই তাকে আসলি কাফের থেকে 
যৌক্তিকভাবে এবং বিধানগতভাবে পার্থক্য করে দেয়। সুতরাং উভয়টির মাঝে মিশ্রণ 
ঘটিয়ে ফেলা যাবে না। 














রেকটি বিষয় হল, শরয়ী মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি মূলনীতি হল, যাহির (বাহ্যিক 
বস্থা) বাতেনের (আভ্যন্তরীণ অবস্থার) অনুকূল হয় এবং যাহিরের ভিত্তিতেই বিধান 
1রোপ করা হয়। বাতেনী বিষয় জানার কোন উপায় নেই। এজন্য হাকিম, কাধী বা 
মুফতির উপর আবশ্যক হল, সবগুলো বাহ্যিক সম্ভাবনার ব্যাপারে এমনভাবে চিন্তা করা, 
যা কখনো আভ্যন্তরীণ গোপন অবস্থার বিপরীতও হতে পারে) যাতে ভিন্ন কোন কারণ বা 
খ্যা দাঁড় করানোর কোন সুযোগ না থাকে। যদি এমনটা করা হয়, তবে যাহির বাতেনের 
অনুকূলই হবে, যদিও সরাসরি বাতেনের ব্যাপারে অবগত হওয়া যায় না। 


আমাদের উপরোক্ত কথা মুরজিআদের কথার মত নয়, কিংবা মুরজিআদের এ সকল 
জিনিস মনে করে। অর্থাৎ যারা মনে করে, যদি আভ্যন্তরীণভাবে কাফের না হয়, তাহলে 
প্রকাশ্যভাবে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। এটি জাহমিয়াদের আকীদা। এটি একটি 
নিকৃষ্ট বিদআত। আমরা যেটা গুরুত্ব দিয়ে বলি, তা হচ্ছে, যদি প্রকাশ্যভাবে এমন সমস্যা 
ঘটে, যা সঠিক হওয়ার কোন ব্যাখ্যাই করা যায় না, তখন আবশ্যিকভাবে বাতেন 
(আভ্যন্তরীণ ঈমান) অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 
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প্রথম ভঙ্গকারী বিষয়: এক আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার সাথে কোন শরীক নেই। এর 
দলিল আল্লাহর বাণী- 
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নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না (আন-নিসা:১১৬) 








বড় শিরক হল সবচেয়ে বড় জুলুম। এজন্য তার প্রতিফল জাহান্নাম ব্যতিত কিছু নয়, যাতে 
তারা চিরকাল থাকবে। কখনো তাদের থেকে আযাব বন্ধ করা হবে না। যে সমস্ত 
মুশরিকদের শিরকের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা হল ইহুদী, খৃষ্টান, 
কুরাইশ গোত্রের মূর্তিপূজারী কাফেরগণ, অগ্নিপূজক এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্য 
থেকে কয়েকটি। যেমন- আদ, সামুদ, লূত, ইবরাহীম ও তুববার সম্প্রদায়। 




















এগুলোর বিপরীতে, শিরকে আকবার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ইসলাম। যে ইসলাম 
ব্যতিত 
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আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা 
হবে না (আলে-ইমরান, ৮৫) 














কুরআনে যে শিরককে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল শিরকে আকবার। যা বুঝা যায় 
সম্বোধনের ধরণ ও পূর্বাপর অবস্থা থেকে এবং এর কর্তাকে সর্বনিকৃষ্ট বিশেষণে উল্লেখ 
করার দ্বারা। সুতরাং এটা হল শিরকের চুড়ান্ত রূপ। কিন্তু শিরকের এমন কিছু রূপও 
রয়েছে, যেগুলো দ্বারা একজন লোক ধর্ম থেকে বের হয় না। যেগুলো আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআর উলামাগণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি 
হল: আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে শপথ করা, গণকদের কথাবার্তা শোনা, মুমিনদের 
মধ্যকার বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ (সুরা হুজুরাত, ৯, রিয়া তথা প্রদর্শন করা। এছাড়াও বিভিন্ন 
প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত শিরক করে ইত্যাদি। ইবনে আব্দুল বার 
রহমাতুল্লাহে আলাইহি এমন অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, শিরক শব্দটি 
কখনো শিরকে আকবার এবং কখনো আসগর এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে আসগার এর 
অর্থে কেবল সুন্নাহতে এসেছে। কুরআনের কোথায়ও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 









































এই দৃষ্টিতে ইসলাম বা তাওহিদ শব্দ দু প্রকার শিরকের বিপরীত নয়। কারণ ইসলাম, 
ঈমান ও ইহসানকে না করে না। বরং উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ শিরকে 
আকবার, যেটা তাওহিদের বিপরীত, সেটা যৌগিক বিষয় নয়। বরং সেটার একটাই 
প্রকার, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। বস্তুত শিরকে আসগারকে শুধু নাম হিসাবেই শিরক 
বলা হয়, উক্ত অপরাধটির ভয়বাহতা বুঝানোর জন্য। 


























দ্বিতীয় ভঙ্গকারী বিষয়: যে নিজের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে বিভিন্ন মাধ্যম দাঁড় করায়, 
যাদের নিকট সে প্রার্থনা করে বা সুপারিশ কামনা করে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে 
যায়। 











এটি নি:সন্দেহে শিরকের দরজাসমূহ হতে অন্যতম একটি দরজা। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়াতাআলা কুরআনে এটাকে স্পষ্টভাবে শিরক হিসাবে উল্লেখ করেছেন: 








“আমরা কেবল এজন্যই তাদের “ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী 
করে দেবে।”(আয-যুমার, ৩) 








“এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।” (ইউনুস, ১৮) 





“আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কক্ষনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে 
না, এজন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে 
নিয়ে যায়, তারা তার থেকে তা উদ্ধারও করতে পারে না, প্রার্থনাকারী আর যার কাছে 
প্রার্থনা করা হয় উভয়েই দুর্বল।“ (হাজ্জ, ৭৩) 

















হাদিসের মধ্যে এসেছে- দুআই ইবাদত। 





সুপারিশ কামনা করা বা মাধ্যম গ্রহণ করার কতগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ আছে: 





কবরের অভিমুখী হয়ে কবরবসারীর নিকট প্রার্থনা করা, যেন কবরবাসী প্রার্থনাকারীর 
কল্যাণ সাধণ করে দেয়। 





কবরের অভিমুখী হয়ে কবরবাসীর নিকট দুআ করা, যেন কবরবাসী আল্লাহর নিকট তার 
জন্য দুআ করে, যেন আল্লাহ তার কল্যাণটি সাধন করে দেন। 




















কবরের অভিমুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা, যেন আল্লাহ তার কল্যাণটি সাধন করে 
দেন। 





প্রথম রূপ ও দ্বিতীয় রূপের কর্তা কাফের হওয়ার ব্যাপারে অনেক আলেমই ইজমা বর্ণনা 
করেছেন। এমন ব্যক্তি থেকে তাওবাহ চাওয়া হবে। প্রথমত তার সামনে দলিল প্রতিষ্ঠিত 
করা হবে। কারণ হতে পারে সে অজ্ঞতার কারণে মাযুর। বিশেষ করে যেহেতু এই 
বিদআতগুলো প্রতিটি দেশের প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। অত:পর যদি সে প্রত্যাখ্যান 
করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। 

















পক্ষান্তরে তৃতীয় রূপটির ব্যাপারে কেউ কেউ মতবিরোধ করেছেন। উলামায়ে কেরামের 
একদল এটাকেও প্রথম দুটির মত গণ্য করেছেন। আর জুমহুর উলামাগণ এবং আমরা যে 
মত গ্রহণ করি তা হল, এটি একটি হারাম বিদআত। যা ধীরে ধীরে শিরকের দিকে পৌঁছে 
দেয়। কারণ উক্ত ব্যক্তি যে কাজটিতে লিপ্ত হয়েছে তার বাস্তবতা এটাই যে, সে দুআ 
করার স্থান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবর্তন করে ফেলেছে। কবরের 
জায়গাকে পবিত্র মনে করে তার পাশে দুআর জন্য বসেছে। অর্থাৎ তার ধারণামতে এটা 




















কা’বা শরীফে বা মসজিদে নববীতে দুআ করার মত। এটি একটি বিদআত। যেমন ইবনে 
তাইমিয়া রহ. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমনটা 
সালাফ থেকে বর্ণিত নেই। তিনি এটাকে হারাম বিদআত মনে করেন। যা থেকে নিষেধ 

করা হবে এবং এর কর্তার উপর কঠোরতা করা হবে। যেহেতু এটি শিরকের একটি দরজা। 




















শাইখুল ইসলাম রহ. এর বর্ণনাটি তার ভাষায়: “দ্বিতীয় হল, কবরের নিকট দুআ করা। 
যার দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, ওখানকার দুআ অন্যান্য জায়গার দুআ অপেক্ষা 
অধিক মকবুল। এই প্রকারটি নিষিদ্ধ। হয়ত হারাম অথবা এতটা অপছন্দনীয়, যা হারামের 
সর্বাধিক নিকটবর্তী। উভয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট।” তার এই বর্ণনাটি টিকাকারদের 
জন্য যেকোন অপসুযোগের পথ বন্ধ করে দেয়। 


তৃতীয় ভঙ্গকারী বিষয়: যে মুশরিকদেরকে কাফের বলে না বা তাদের কুফরীর ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণ করে বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। এই 
ভঙ্গকারী বিষয়টির ব্যাপারে সাধারণভাবে এক্যমত্য রয়েছে। তবে এর বিশ্লেষণ করা এবং 
এর প্রতিটি অংশের ব্যাপারে পৃথকভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ এর কোন কোন 
অংশ সবার নিকট অকাট্যভাবে স্বীকৃত হলেও কোন কোনটা আবার সবার নিকট স্বীকৃত 
নয়। 












































যেটা সবার নিকট অকাট্যভাবে স্বীকৃত, তা হল কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত 
দলগুলোর কুফর। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, মুলহিদ (যারা আল্লাহর অস্তিত্বকেই 
অস্বীকার করে)। যে এ সকল সুনির্দিষ্ট দলগুলোকে কাফের আখ্যায়িত করবে না বা 
তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে বা তাদের ধর্মকে সঠিক বলবে সে আল্লাহর 
সাথে কুফরী করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিজ দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল। এমনিভাবে 
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পূর্ববর্তী ভঙ্গকারীর আলোচনায় আমরা যে দুটি রূপের কুফরীর সিদ্ধান্ত দিয়েছি, সেগুলোর 
ব্যাপারে দ্বিমত করলেও কাফের হয়ে যাবে। যদিও উভয়টির মাঝে এই পার্থক্য আছে যে, 
এ সকল দলগুলোর মাঝে মৌলিক দিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কুফর প্রমাণিত আর পূর্রেকক্ত 
ভঙ্গকারী বিষয়ের প্রথম দুটি রূপের ক্ষেত্রে কুফর সাব্যস্ত হয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। যদিও 


সন্তাগত কুফরটি সন্দেহাতীতভাবেই সাব্যস্ত। 





















































কিন্তু যেগুলো ইজতিহাদের মাধ্যমে কুফর সাব্যস্ত হয়, কিংবা যেগুলো কুফর সাব্যস্ত 
হওয়া কিতাব-সুন্নাহয় উল্লেখিত কোন কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, যে কারণটা 
আমলের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে কুফর সাব্যস্ত হবে দুটি শর্তের ভিত্তিতে: 














প্রথমত: গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের এক্যমত্যে উক্ত কাজটি সূচনাগতভাবেই কুফর 
হতে হবে। 








দ্বিতীয়ত: তার কর্তার উপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অজ্ঞতার ওযর দূর করতে 
হবে। চাই তা ইলমের এমন প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে হোক, যার কারণে অজ্ঞতার কোন 
সুযোগ বাকি থাকে না। যেমন নামাযকে সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীর কুফর বা যে আল্লাহর 
অবতীর্ণ বিধানের বিপরীতে আইন রচনা করে তার কুফর। অথবা ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত 
পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে হোক। তবে প্রমাণ পৌঁছা আর প্রমাণ বুঝা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। 
প্রমাণ বুঝা হল আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াত। এখানে শর্ত হচ্ছে শুধু প্রমাণ পৌঁছা। যেমনটা আমি 
আমার কিতাব “আলজাওয়াবুল মুফিদ” এ উল্লেখ করেছি। 



































আমি এই শাখাগত মাসআলাটিকে এই সূত্রের দিকে সম্পৃক্ত সন্বন্ধিত করেছি-“যে 
কাফেরদেরকে কাফের বলে না সে কাফের। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, 
উপরোল্লেখিত প্রথম প্রকার কুফরের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি সাধারণ ও ব্যাপকভাবেই সঠিক। 
তবে দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে এর বিশদ বিশ্লেষণ ও কারণ উদঘাটন করা আবশ্যক হবে। 




















বর্তমানের হারুরীয়্যাহ সম্প্রদায় হাজিমিয়্যাহরা এখানে কুফরের আরেকটি ভিত্তি বা উৎস 
যোগ করেছে। তা হল -যে মুশরিকদেরকে কাফের বলে না, তাকে যে কাফের বলে না 
সেও কাফের। এটা হল আরেকবার অবশ্য-ফলাফলের ভিত্তিতে (লাধিম) তাকফীর করা। 
এটি ব্যাপকভাবে সঠিক না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরে সাব্যস্ত হতে পারে। 

















চতুর্থ ভঙ্গকারী বিষয়: যে এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর আদর্শ ব্যতিত ভিন্ন কোন আদর্শ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর আদর্শ থেকে পূর্ণাঙ্গ, অথবা অন্য কারো হুকুম বা বিচার তাঁর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম হতে উত্তম সে কাফের। এটা সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম 
ভঙ্গকারী বিষয়। এখানে হুকুম দ্বারা শুধু বিচারকার্য সম্পদান করা উদ্দেশ্য নয়। বরং 
সাধারণ ও ব্যাপক আইন প্রণয়ন করা উদ্দেশ্য। কারণ অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে 
শরীয়ত বিরোধী এক বা একাধিক বিচার করার উপর কাউকে বাধ্য করা হতে পারে বা 
কেউ অনন্যোপায় হতে পারে। একারণে এর সাথে - “যে বিশ্বাস করে'- এ কথাটিকেও 
যোগ করা হয়। 















































ই”তিকাদ বা বিশ্বাস করার কাজটি জানা ও সত্যায়ন করার সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়। 
অত:পর সত্যায়ন হয়ত এত সুদৃঢ়ভাবে হবে যে, তা নিজে নিজেই আমল গ্রহণ করে 
নেওয়াকে আবশ্যিক করবে। এটা হল ঈমানের ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে 
আলাইহি এর মাযহাব। অথবা সত্যায়ন এত সুদৃঢ় হবে না। বরং পৃথকভাবে আমলের 
নিয়ত করা বা আমলকে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক হবে। 























কিন্তু তাসদীক বা সত্যায়ন যে অর্থেই হোক, আল্লাহর শাসনব্যবস্থা ব্যতিত ভিন্ন কোন 
শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর উত্তম মনে করা সন্দেহাতীতভাবে কুফর। আল্লাহর অবতীর্ণ 
বিধানের বাইরে আইন রচনার করা স্বরূপ সকলের জানা। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
রূপটিই আমাদের যামানার ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের ভিত্তি। এর সাথে সম্পর্ক রেখেই 
রাজনীতিতে গণতন্ত্র, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ এবং সমাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা গড়ে 
উঠেছে। এ সবগুলোই এক উৎস থেকে সৃষ্ট। তা হল আসমানী ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে 
মাখলুকের জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি ঝুকা। চাই যে-ই হোক না কেন। 


























এ থেকেই আমরা বলি, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া 
সন্তাগতভাবে কুফর। এর ব্যাপারে অনেক আয়াত সর্বোচ্চ ব্যাপকতার সাথে নাযিল 
হয়েছে। 


কিন্তু বিতর্কের বিষয় হল, কোন্‌ কোন বিষয় এই সন্তষ্টি বুঝাবে? 


রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে বা সমাজনীতিতে গণতন্ত্রের কোন উপাদান গ্রহণ করার মধ্যে 
গণতন্ত্রের প্রতি এক প্রকার সন্তুষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা 
কুফর হওয়ার জন্য আবশ্যিক হল গণতন্ত্রের মূল বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে। তা হল 
অন্য কারো বিধানকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ লক্ষ্য ও মাধ্যমের 
মাঝে সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। গণতন্ত্রের একটি রূপ বাস্তবায়ন করা আর তার মূল উৎস 
তথা আল্লাহর হুকুম ব্যতিত ভিন্ন হুকুম উত্তম ও উপযুক্ত হওয়া এবং জনগণের কর্তৃত্ব 
জনগণের নিজের হাতে থাকা; আল্লাহর হাতে না থাকার বিশ্বাস করার মাঝে সম্পর্ক স্পষ্ট 
করতে হবে এবং একথা সুনিশ্চিত হতে হবে যে, মূল বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে তার কোন 
অস্পষ্টতা নেই। যা বাহ্যত শূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকদের নিকট 
অনেক সময়ই সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়। 









































এমনিভাবে পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ চালু করার মাঝেও এই ইঙ্গিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার মাঝে এ সকল লেখকদের কথাগুলোর বাস্তবতা না পাওয়া যায়, যারা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছে এবং রাজনীতি শুধু তার ব্যক্তিগত 
জীবনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ পুঁজিবাদী মতবাদটি কিছু কিছু শাখাগত বিষয়ে 
ইসলামী অর্থনীতির সাথে মিল রাখে। তবে এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার 
সুযোগ নেই। 




















এমনিভাবে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি ধর্মনিরপেক্ষতার মাঝেও কখনো ইসলামের সাথে 
সাদৃশ্য রাখে। যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও পছন্দের সম্মান করা। এমনকি ব্যক্তির ধর্মীয় 
স্বাধীনতারও সম্মান করা। (যেমনটা আল্লাহ বলেছেন-“দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি 











নেই”) কিন্ত এই স্বাধীনতার স্বরূপ, সীমারেখা এবং সামাজিক অধিকারের সাথে এর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়টি ভিন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক 
অধিকারের বিরাট অংশ ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। একেবারে সংক্ষিপ্ত 
পরিসরে তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। 

















পঞ্চম ভঙ্গকারী বিষয়: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত কোন 
বিষয়কে ঘৃণা বা অপছন্দ করে -যদিও তার উপর আমল না করা হয়- সে সর্বসম্মতিক্রমে 
কাফের হয়ে যাবে। সরাসরি কাফেরের মাঝে যে মৌলিক ঘৃণা ও অপছন্দনীয়তা থাকে, 
এটাও হুবহু তার থেকেই সৃষ্ট। কাফেরদেরকেই দেখবেন আল্লাহর কুরআনকে অপছন্দ 
করে- 
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“এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই যারা ক্িয়ামতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় 
ভরে যায়।” (আয-যুমার,৪৫) 








এটাই অপছন্দনীয়তার ফলাফল। যেমন আল্লাহ তা”আলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন: 


21551799680 09 AK 2 এ] 





তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের 
আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। (সুরা মুহাম্মদ, ৯) 








ঘৃণা ও অপছন্দ একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়। বাহ্যিক কোন ইঙ্গিত বা আলামত ছাড়া তা বুঝা 
সম্ভব নয়। যে এটা করে, কিন্ত তার থেকে প্রকাশ্য কোন কিছু দেখা না যায়, সে 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট কাফের হবে। যেমন যে বিষয়ের উপর আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়কে 
অবজ্ঞা করা বা যেখানে তাদের একটি বাণী থাকা প্রয়োজন, সেখান থেকে তা উঠিয়ে 
দেওয়া বা মুখে এমন কাজ করা বা হাতে এমন ইশারা করা, যা সকল মানুষই বুঝে যে, 
এটা অসম্মান করার জন্য। 



































তবে নির্দিষ্ট কোন আলেমের থেকে বর্ণিত কথাকে অপছন্দ করা এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। 
উদাহরণ স্বরূপ- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যা বলেছেন বা শাওকানী যা বলেছেন তা 
অপছন্দ করার কারণে এটা বলা যাবে না যে, এটার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকেই অপছন্দ করা হয়েছে। কারণ এটা তাকফীর 
বিল লাধিম- অর্থাৎ অবশ্য-ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফীর করা। 




















ষষ্ঠ ভঙ্গকারী বিষয়: যে দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে বা সাওয়াব ও শাস্তি নিয়ে উপহাস 
করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। উপহাস করার প্রকৃত অর্থ হল, হালকা করা, সম্মানহানী 
করা, মান কমানো, তুচ্ছ করা ইত্যাদি। সুতরাং সম্মানের সাথে কখনোই ঠাট্টা হতে পারে 
না। দু’টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি 
“আসসারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল” এ বলেছেন। এটা মানুষের মাঝেও 
জানাশোনা ও সচারাচর ঘটিত একটি বিষয়। এর প্রমাণ হল যা আল্লাহর বাণীতে এসেছে- 
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“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো তবে তারা অবশ্যই বলে দিবে যে, আমরা তো 
আনন্দ-ফুর্তি ও কৌতুক করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর 
রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?! তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরী 
করেছো।” (আত-তাওবাহ, ৬৫,৬৬) 














ইবনে ওমর রাধিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক মুনাফিক ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের 
ব্যাপারে বলল: আমি যুদ্ধের সময় এই লোকগুলোর মত ভীতু, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ 
আর কাউকে দেখিনি। তার উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন 
একজন সাহাবী বললেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয়ই তুমি মুনাফিক। তারপর তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু দেখলেন তার 
আগে কুরআনই জানিয়ে দিয়েছে। 


























অত:পর ওই মুনাফিক লোকটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসল। সে তার উদ্্রীতে আরোহী ছিল। বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হাসি-কৌতৃক 
করছিলাম এবং কাফেলার মধ্যে যেসকল গল্প-গুজব করা হয়, সেগুলো বলে পথ 
অতিক্রম করছিলাম। 


সে বলছিল, আমরা আনন্দ-ফুর্তি ও কৌতুক করছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 

















আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?! 








তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে বা সে বাড়িয়ে যা কিছু বলেছে, তার 
প্রতি কর্ণপাত করলেন না। কারণ আল্লাহকে সম্মান করা হল ঈমানের মূল ভিত্তি। আর 
তাঁকে অসম্মান করা হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সূক্ষ্ম বিষয় হল, ঠাট্টা বা উপহাসের 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। এর কিছু কিছু উপাদান একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর 
উদাহরণ হল, আমরা সম্প্রতিকালে যেটা দেখেছি যে, বর্তমানের হারুরিয়্যা সম্প্রদায় 
কর্তৃক আমেরিকা থেকে জিযিয়া চাওয়া নিয়ে কেউ কেউ উপহাস করেছে। আর 
উপহাসকারীরা এটাকে বলেছে এভাবে- তোমরা জিযিয়ার মাধ্যমে উপহাস করছো। অথচ 
সত্যকথা হল, এখানে জিযিয়া দাবিকারীকে নিয়েই ঠাট্টা করা হয়েছে। যা স্পষ্ট। 





























উপহাস ও গালি আল্লাহ, দ্বীন, ইসলাম সবকিছুইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে 
আল্লাহর সৃষ্টি, যেমন ফেরেশতাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। 











সপ্তম ভঙ্গকারী বিষয়: যাদু। সুতরাং যে এটা করবে বা এর প্রতি সম্মতি দিবে সে কাফের 
হয়ে যাবে। যাদুকরের কাফের হওয়ার দলিল সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এটা ইমাম শাফেয়ী 
রহমাতুল্লাহে আলাইহি ব্যতিত সকল ইমামদের মাযহাব। তিনি যাদুকরকে তার যাদু 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাকেও শর্ত করেন। 














আল্লাহ তা”আলার বাণী- “তারা কাউকে একথা না বলে শিখাতো না যে, আমরা হলাম 
পরীক্ষা স্বরূপ। তাই তোমরা কুফরী করো না।” (বাকারা, ১০২) 

















হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহে আলাইহি ফাতহুল বারীতে বলেন: 








আয়াতের প্রকাশ্য অবস্থা এটাই যে, তারা এর দ্বারা কুফরী করেছে। আর কোন জিনিস 
শিখার দ্বারা তখনই কাফের হয়, যখন উক্ত জিনিসটিও কুফর হয়। যাদুকরের শাস্তি হল, 
তরবারী দিয়ে হত্যা করা, যেমনটা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন 
থেকে বর্ণিত। আর আরেকটি হাদিসের মধ্যে যা এসেছে- “যে কোন জ্যোতিষী বা গণকের 
নিকট আসে এবং তাকে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের 
আনিত বিষয়কে অস্বীকার করল।” বর্ণনা করেছেন ইমাম চতুষ্টয় এবং তাকে সহীহ সাব্যস্ত 
করেছেন ইমাম হাকিম রহমাতুল্লাহে আলাইহি। উলামায়ে কেরাম এটাকে কুফরে আসগার 
হিসাবে গণ্য করেছেন। যাতে এই হাদিসের মাঝে আর সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদিসের 
মাঝে সমন্বয় করা যায়- 



































“যে গণকের নিকট আসে, তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে ও তা বিশ্বাস করে, চল্লিশ দিন 
পর্যন্ত তার নামায কবুল করা হবে না।” 











এটা এ সকল বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআনে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আসার 
পর সুন্নাহয় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন কুরআনে যাদুকে কুফরে আকবার হিসাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর সুন্না তার বিশদ বিবরণ পেশ করেছে। আর যদি এই বিশ্বাস 
করাটা সুদৃঢ় হয় যে, গণক বা জ্যোতিষী অদৃশ্যের সংবাদ জানে, তাহলে সে নি:সন্দেহে 
কাফের হয়ে যাবে। এমনটা না হলে তা কুফরে আসগার হবে। তখন এর দ্বারা গুনাহটির 
ভয়াবহতা বুঝানো ও তার থেকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য হবে। 


অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কোচ্ছেদ)। মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করা। উলামায়ে কেরাম ওয়ালা ও বারা এর 
ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, এটা কি তাওহিদের রুকন হিসাবে তার সংজ্ঞার মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত, নাকি শর্ত হিসাবে তার বহিরাংশ? উভয় অবস্থায়ই এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
মুসলিমদের হত্যা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার কারণে এর 
কর্তা কাফের হওয়ার ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। 












































আল্লাহ তা”আলা বলেন: 
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হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 


অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই 
একজন। (মায়েদা, ৫১) 








আল্লাহ আরো বলেন: 
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র যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। (আনফাল:৭৩) 


গে 





এটা শরীয়তের একটি অবিচল অনড় ও অপরিবর্তনীয় বিষয়। যার ব্যাপারে সাধারণভাবে 
কারো দ্বিমত নেই। 


কিন্তু ওয়ালা-বারা”র রূপ ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হল, যুদ্ধে 
কার্ষগতভাবে সাহায্য করা। আমার পূর্বের প্রবন্ধ “তাসিসুন নযর”এ ব্যাপকতার বিভিন্ন 
রূপ এর আলোচনায় আমরা যা বলেছিলাম, এগুলো তারই উদাহরণ। সেখানে 
বলেছিলাম:“ আওয়াদিয়াহ ও যারা তাদের সমর্থন করছে তাদের চিন্তার বিকৃতির একটি 
উদাহরণ দিবো এ সকল আয়াতগুলো দিয়ে, যেগুলো আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 




















করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কারণ এমন কোন বর্ণনা আসেনি, যা এগুলোকে সীমাবদ্ধ 
করবে বা তার রূপ নির্দিষ্ট করবে বা তার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এগুলো এসেছে 
ব্যাপকতার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে। মুতলাক নাহি এর শব্দে। ১4 শব্দের মাধ্যমে এসেছে। যা 
উমুম তথা ব্যাপকতাও বুঝায় এবং শর্তও বুঝায়। আর যেগুলো শর্তের শব্দে এসেছে, 
সেগুলোও ইতিবাচক বাক্যে এসেছে। নেতিবাচক বাক্যে আসেনি। সুতরাং সীমাবদ্ধতা 
বুঝাবে না। 


যেহেতু ৪২২31 ০53 আয়াতে আমরা দেখিছি যে, হুকুমটিকে যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 
হয়েছে, সে কাফের হওয়ার জন্য তার বাইরের কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় না। আর সেই 
সীমাবদ্ধ বিষয়টি হল, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা শাসন না করা। এ কাজটি না করার 
দ্বারাই হুকুমটি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরা আয়াতের শব্দই চুড়ান্ত হুকুমটি বুঝায়। 












































পক্ষান্তরে ££ 75 ৩০ আয়াতের হুকুম সাবস্ত হওয়ার জন্য আয়াতের বাইরের 
এমন বিষয় জানাও আবশ্যক হয়, যা কুফর বুঝাবে। এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা 
কুরআনী বর্ণনার ব্যাপকতার যে দু”টি রূপ উল্লেখ করেছি, এটি তার প্রথম প্রকারের 
অন্তর্ভুক্ত। 














এই দৃষ্টিতেই আমরা মনে করি, যে ওয়ালা”র আয়াতগুলো ব্যবহার করে তার দ্বারা এর 
চূড়ান্ত রূপের উপর দলিল দিবে সে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এবং 











কুরআন বুঝা থেকে বঞ্চিত হবে। তবে যদি কুরআনের আয়াত ব্যতিত ভিন্ন কোন দলিলের 
মাধ্যমে তার উল্লেখিত ওয়ালা’র ভিত্তিটি প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে, এটা কাফেরে 
পরিণতকারী ওয়ালা, তাহলে ভিন্ন কথা। 











তাই আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো সাথে ওয়ালা (বন্ধত্ব স্থাপন) এর রূপ বিভিন্ন ধরণের 
থাকার কারণে তাকে দু”টি ভাগে ভাগ করতে হয়। একটি হল কাফেরে পরিণতকারী 
ওয়ালা। আরেকটি হল এমন ওয়ালা, যা শুধু গুনাহ অথবা বলতে পারেন আলওয়ালাউল 
আসগার। যা হারাম ও মাকরহের মাঝামাঝি। তাহির ইবনে আশুর তার তাফসীর- 
আততাহরীর ওয়াততানওয়ীর-এ সূরা মায়িদার ৫১ নং আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন, 
তার সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও তা একাই অন্য সকল বর্ণনা থেকে যথেষ্ট হওয়ার কারণে এখানে 
আমি তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন: 
































০১৭ শরতিয়্যাহ। এটা দাবি করে, যে-ই বন্ধুত্ব করবে, সেই তাদের একজন হবে। তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করাকেই তাদের মধ্য থেকে গণ্য হওয়ার কারণ বানানো হয়েছে। বাহ্যত 
এটাই দাবি করে যে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। বাহ্যিকভাবে, তথা আভিধানিক অর্থ 
হিসাবে। কারণ তাদের অংশ হওয়ার অর্থটা বাস্তবে পাওয়া যাবে, যখন সে তাদের ধর্মের 























একজন হবে। কিন্তু যেহেতু একজন মুমিন যখন ঈমানের আকিদা রাখে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহির অনুসরণ করে এবং মুনাফিকী না করে, তখন সে অবশ্যই প্রকৃত অর্থেই মুমিন 
হয়, এজন্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মুফাসসিরগণ এর নিম্নোক্ত দু’টি ব্যাখ্যার 

যেকোন একটি গ্রহণ করেন: 














হয়ত আল্লাহর বাণী RS ০8193 ০3 এর মধ্যে ওয়ালায়াত বা বন্ধুত্বকে ওয়ালায়াতে 
কামিলাহ (পূর্ণাঙ্গ বন্ধুত্ব) হিসাবে ধরা হবে। অর্থাৎ ওয়ালায়াতের চুড়ান্ত রূপ। যা হচ্ছে, 
তাদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া, ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করা। একারণেই ইবনে 
আতিয়্যাহ রহ. বলেন: যে তাদের সাথে তাদের আকিদা ও ধর্মের বিষয়ে বন্ধুত্ব করে সে 
কুফরের ক্ষেত্রে এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। একটু 
মনে গিয়ে তিনি বলেন: আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কুফরীর প্রতি 
সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাদের ধর্মের প্রতি ঝুকে যাওয়া থেকে কম বন্ধুত্ব হলে তার কারণে 
ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে না। তবে এটা হবে মারাত্মক পথভ্রষ্টতা। বন্ধুত্ব 
যতটা শক্তিশালী হবে, পথভ্রষ্টতাও তত শক্তিশালী হবে। এটার কথাই আমরা আমাদের 
আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, এটা ব্যাপকতার প্রথম রূপ অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। যা 
তার পরের সকল রূপগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তবে যে যুদ্ধের মধ্যে 
কাফেরদেরকে সহযোগীতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তার কাফের হওয়ার 
বিষয়টিকে ঈমান-আকিদার সাথে সম্পৃক্ত করবো না। বরং কোন ব্যাখ্যা ব্যতিত স্বয়ং তার 
কাজটিই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তথাপি বিভিন্ন পার্শ্ববতী আলামতের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হল ফিকহের পূর্ণতা। 
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অত:পর ইবনে আশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন, যা আমরা হুবহু তার শব্দে 
এখানে বর্ণনা করবো। তিনি বলেন: 








“এসকল স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল, গ্রানাডার কিছু মুসলমানদের মাঝে যা 
ঘটেছে। তার সম্পর্কে ফকীহ মুহাম্মদ আলমাওয়াক, মুহাম্মদ ইবনুল আযরাক, আলী 
ইবনে দাউদ এবং গ্রানাডার আরো বিশাল সংখ্যক ফকীহকে জিজ্ঞেস করা হল। স্পেনের 
নেতৃবৃন্দ ও সৈন্যদের একটি গ্রুপ, যারা লিসানার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর খৃষ্টান দেশ 
কাশতালার অধিপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অত:পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার 
সাহায্য গ্রহণ করে। এভাবে নিজ প্রতিবেশির রজ্জু আঁকড়ে ধরে খৃষ্টান দেশে বসবাস 
করতে থাকে। এখন কোন মুসলিমের জন্য তাদেরকে সাহায্য করা বা কোন শহরবাসী বা 
দর্গবাসীদের জন্য তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া জায়েয হবে কী? 



































উলামায়ে কেরাম উত্তর দিলেন: কাফেরদের দিকে ঝুকা এবং তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ 
করার কারণে তারা আল্লাহর এই আয়াতের ধমকির আওতাভুক্ত হয়ে গেছে- ০১9 











84১০ 454 845 ০419 সুতরাং যে তাদেরকে সাহায্য করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
অবাধ্যতার বিষয়ে সাহায্য করল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কাজে অটল থাকবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত এটাই তাদের হুকুম। আর যদি তাওবা করে এবং নিজেদের অবস্থান থেকে 
ফিরে আসে তাহলে মুসলিমদের উপর তাদেরকে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক হবে।” 














ইবনে আশুর মনে করেছেন, তারা যে কাজটা করেছে বা যেটা “ওয়ালার” সবচেয়ে কঠিন 
রূপ, সেটা কুফর থেকে নিচে। তিনি বলেন: তারা যে তাদের ঘটনার জবাবে এই আয়াত 
দিয়ে উত্তর দিয়েছেন, এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন- তারা 
ক্রোধ ও নিন্দার উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মত। তারা যা করেছে এবং যার সম্পর্কে 
ফুকাহায়ে কেরাম ফাতওয়া দিলেন এটা হল কুফরী বন্ধুত্বের পরে সবচেয় মারাত্মক বন্ধুত্ব। 

















সুতরাং বুঝা গেল, ফুকাহায়ে কেরাম এ রূপটি হারাম হওয়ার আকিদা পোষণ করেন, 
যদিও বড় কুফর গণ্য করেন না এবং তাওবা চাওয়া ব্যতিত তাদের তাওবা কবুল করার 
কথা বলেন। 


এখানে প্রামাণ্য বিষয় হল, গ্রানাডার ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক এই কাজটিকে সত্তাগতভাবে 
কুফর গণ্য না করার মধ্যে আপত্তি আছে। তা হল এই রূপটি প্রকাশ্যভাবেই আভ্যন্তরীণ 
কুফর বুঝায়। (অর্থাৎ এই কাজটির উপস্থিতিই অভ্যন্তরীন কুফর বুঝায়) তবে যদি এভাবে 
দলিল পেশ করে যে, তাদের প্রকাশ্য কথা ও অবস্থা বলছিল, শাহাদাত উচ্চারণ, নামায 
আদায় ও অন্যান্য কারণে তারা এখনো মুসলিম আছে। তাহলে এ দু”টি পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ 
অবস্থা। এ মতটির যদিও একটা যুক্তি আছে, কিন্তু আমরা আর প্রবক্তা নই। যদিও এর 
মাধ্যমে আমরা এই দলিল দেই যে, ওয়ালা”র বিভিন্ন স্তর আছে ও তা হারাম ও কুফর 
হওয়া নিয়ে মতবিরোধ করার সুযোগ আছে। 



































একারণে বর্তমান যামানায় যে সকল ফকীহ ও আলেমগণ নতুন ঘটনাবলীর ব্যাপারে 

[তিওয়া দিতে চান, তাদের উপর আবশ্যক হল ওয়ালার বিভিন্ন রূপগুলোর প্রতি লক্ষ্য 
রাখা। যেমন কিছু আছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওয়ালা, যেমন কাফেরদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করা। 
আবার কিছু আছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের, যেমন-ব্যবসায়, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের 
সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করা। আমি আমার প্রবন্ধ “রফউশ শুবুহাত আম মাওয়ুয়িল 
ওয়ালা ওয়ালবারা” এর মধ্যে ওয়ালা*র বিভিন্ন রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাই 
পাঠক তার স্মরণাপন্ন হতে পারেন। 








ফ 
র 

















নবম ভঙ্গকারী বিষয়: যে এই আকিদা রাখে যে, কিছু কিছু লোকের উপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা আবশ্যিক নয়, তাদের জন্য তাঁর শরীয়ত 

















থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে, যেমনিভাবে খিষির আলাইহিস সালামের জন্য 
মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল, সে কাফের। 








সাধারণত এই আকিদাটা সৃষ্টি হয় সুফিবাদী ও রাফেযীদের মাঝে। তারা মনে করে, তাদের 
ওলীগণ ও তাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উন্মতগণ নবীদের থেকেও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 
এটা কোন সন্দেহ ব্যতিত নিরেট কুফর। কারো জন্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগই নেই। গোটা শরীয়ত থেকেও না, 
অনু পরিমাণ অংশ থেকেও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
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এমনিভাবে আরেক স্থানে বলেছেন 
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নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। (আলে ইমরান, ১৯) 





এখানে দ্বীন বলতে তার সকল বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি উদ্দেশ্য। এই যামানার 
আওয়াদিয়াদের (আবু বাকর আল-বাগদাদি ইব্রাহিম আওয়াদ এর অনুসারী) সৃষ্ট একটি 
বিদআত হল, তাদের বক্তা মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলে: যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এখন পুনরায় জীবিত করা হত, তাহলে তার জন্যও দাওলার অনুসরণ না 
করার সুযোগ থাকত না। এটা প্রকাশ্য কুফর, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। 


























দশম ভঙ্গকারী বিষয়: আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখতা অবলম্বন করা। তা না শিখা ও তার 
উপর আমল না করা। বিমুখতার কুফর হল, উলামায়ে কেরামের মাঝে আলোচিত 
কুফরের চার রূপের একটি রূপ। অবিশ্বাসের কুফর, অজ্ঞতার কুফর, অহংকার ও 
হঠকারিতার কুফর এবং বিমুখতার কুফর। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রূপটি 
হল বিমুখতার কুফর। তাওহিদের কালিমা পাঠকারী ব্যক্তি সকল প্রকার ওয়াজিব বা 
মানদুব আমল থেকে দূরে থাকা। কুরআন তেলাওয়াত করা হলে বা যে হাদিস মুসলিম 
সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা পাঠ করা হলে তার প্রতি সামান্য গুরুত্ব না দেওয়া, এমনকি 
ভ্রক্ষেপও না করা। সে হল আল্লাহর আদেশ ও তার দ্বীন থেকে পরিপূর্ণ বিমুখতা 
অবলম্বনকারী। আল্লাহু তাআলা বলেন 
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যেহেতু ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কাজটি প্রকাশ্য, তাই দুনিয়াতে 
কারো উপর হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা আবশ্যিক। কোন 
মুফতি বা কাজীর পক্ষে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। যেমন কেউ 
আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তারপর সে কুরআন 
শরীফ পুড়িয়ে দিল বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি 
দিল। 


এখানে যে ব্যাপারটাতে আমরা মুরজিয়াদের থেকে আলাদা হয়ে যাব, বিশেষ 
করে এ যুগে, তা হলো আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার ও শাসন ছেড়ে 
দেয়া - এটা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় না? 


























আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ 
দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (আস-সাজদাহ, ২২) 








নি:সন্দেহে এটা এমন একটি আমল, যার সাথে এই ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বা ইসলাম 
থাকার কোন সুযোগ থাকে না। এটা নিরেট কুফর। “সকল আমল বর্জনকারীর কুফর” 
এর মত। আমি আমার কিতাব হাকিকাতুল ঈমানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা 
করেছি। 


এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, নির্দিষ্ট করে কাউকে বিমুখ বলা। কারো পক্ষ থেকে 
অন্য কারো ব্যাপারে এরূপ বলা যে, সে এই ধরণের বিমুখ-এর জন্য আবশ্যিক হল 
দীর্ঘস্থায়ীভাবে এ ব্যক্তির সান্বিধ্যে থাকা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তার নিকট বেশি বেশি 
যাওয়া। যেন তার বিমুখতার প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। কারণ আমাদের কল্পনাগুলো 
কখনো কখনো এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে হাকিকতের সাথে মিলে না। তাই 
এটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। 



































এ ছিল দশটি ভঙ্গকারী বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা, যেগুলো শাইখুল ইসলাম 
মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ইলম ও হকের সাথে সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন 
সাধারণভাবে, কিন্তু আমরা বর্তমানে যে চরম অজ্ঞতা এবং মুসলিম দাবিকারী লোকদের 
মাঝে চরম বিকৃতি দেখছি তা অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়, যা মুসলিমদেরকে একদিকে 
সীমালঙ্ঘন ও অন্যদিকে হারুরিয়্যাহ মতবাদের খপ্পরে ফেলে দিচ্ছে। ফলে অজ্ঞ ও উদাস 
লোকেরা কোন যোগ্যতাবিহীন একদল তর্কশান্ত্রবিদের অনুসরণ করছে। বস্তুত আল্লাহই 
তাওফিকদাতা এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী। 



































২) সর্বসম্মত ও নিখাদ কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরও কি কারো প্রকৃত ইসলাম 
বাকি থাকতে পারে? 








আমরা জানি যে, ইসলামের দাবি করার একটি সর্বনিম্ন সীমা আছে। তা হল 
তাওহিদ বাস্তবায়ন করা বা কালিমাতুস সাওয়ার দিকে আসা বা ইজমালী 
ঈমান আনয়ন করা বা কালিমায়ে শাহাদাহ এর বিষয়বস্তু ও তার দাবিসমূহ 
গ্রহণ করে নেওয়া, তার স্বীকারোক্তি দেওয়া, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা ও 
আনুগত্য করা। এমন বিশ্বাস ও অন্তরের কাজের মাধ্যমে, যা প্রতিটি 
আমলকে পৃথক পৃথকভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মেনে নেওয়াকেও আবশ্যক 
করবে। 
































তারপরে আসে আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে 
বিরত থাকার মাসআলা। এটা হল ওয়াজিব ঈমান, যা মুসলিমদের 
একেকজনের একেক রকম হয়। যা বেশি থেকে বেশি অর্জন করার জন্য 
মুসলিমগণ সারা জীবনই চেষ্টা করে যায়। 




















উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি আমাদের আরো বুঝতে হবে যে, 
তাওহিদের উপাদানগুলো বিপরীত কিছুর উপস্থিতিকে সহ্য করে না। কারণ 
যদি যৌক্তিকভাবে এই বিপরীত উপস্থিতিকে সম্ভবও ধরা হয়, তথাপি কোন 
মুসলিম অন্তরে কখনো দুটি একত্রিত হতে পারে না। অন্যথায় এটা হবে 
কাররামিয়াদের মাযহাব। যারা বলে অন্তরে আল্লাহর পরিচয় স্থির হয়ে 
যাওয়ার পর তার সাথে যেকোন কুফরী আমলও হতে পারে। 























প্রসিদ্ধ কথা হল, কুফরের প্রকাশ্য আমলগুলোই তার অভ্যন্তরের কুফরীকে 
প্রমাণ করবে। কারণ উভয়টির মাঝে আবশ্যকীয় যোগসূত্র রয়েছে। তবে শুধু 
গুনাহের বিষয়টি এমন নয়। সুতরাং শরয়ীভাবে কুফরী আমল স্বয়ং শরীয়ত 

















প্রণেতার পক্ষ থেকে আমলকারীর অন্তরের বিষয়ে সাক্ষ্য। যেমন আল্লাহ 

তাআলা বলেছেন: 
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“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো 

হাসি-তামাশা ও ফুর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত 

ও তার রাসূলকে নিয়ে ফুর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান 
প্রকাশ করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ।” 














সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদের প্রকাশ্য কুফরের ভিত্তিতেই 
তাদের অভ্যন্তীণ কুফরের কথা বললেন। যেমনটা অনেকে বলে থাকে, 
প্রকাশ্য অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিরোধী হওয়ার সম্ভাবনার কথা২ এখানে 
গ্রাহ্য করা হয়নি। 











২ যেমন অনেকেই স্পষ্ট কুফর এবং/অথবা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে বলে _ সে অমুক অমুক আমলে 
লিপ্ত হলে কী হবে, তার অন্তরে তো ইমান আছে! 





৩. ইসলাম ও কুফরের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি ও শাসকদের 
মাঝে পার্থক্য: 





এটা এমনিতেই স্পষ্ট যে, এটা শুধু দল বা গ্রুপের ‘হুকুম’ এর ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য। যেহেতু “হুক্স” (6৯) শব্দটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। “কাজ 
বাস্তবায়ন করা’ ও “বিধান প্রণয়ন করা”। ‘হুকুম’ আল্লাহর দিকে ফিরানোর 
ব্যাপারে কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য 
হল বিধান প্রণয়নের কাজকে আল্লাহর দায়িত্বে ন্যস্ত করা। আর কেবল এমন 
কোন দলের পক্ষেই বিধান প্রণয়ন তো করা সম্ভব, যারা আল্লাহর 
বিধানব্যবস্থার সমকক্ষ হিসাবে ভিন্ন কোন বিধানব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য 
করে। 


























তো শরীয়তবিরোধী কোন আমলকে কাজে বাস্তবায়ন করা- যেমন জুলুম 
করা, সম্পদ ছিনতাই করা বা এজাতীয় কাজগুলো করা- কিন্তু বিধি- 
বিধানের মূল উৎস হিসাবে শরীয়তকেই বহাল রাখা, এটা শরীয়ত থেকে 
পলায়ন নয়। খেলাফত পতনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শাসনের অধিকাংশ 
যুগেই যেমনটা ছিল। তারপর এক সময় শাসনব্যবস্থা এমন আইন-কানুনে 
রূপ নিল, যাতে মানব রচিত আইন-কানুনেরও মিশ্রণ ঘটল। তারপর এক 
পর্যায়ে মানব রচিত আইন-কানুনই বিধান রচনার একমাত্র উৎস হিসাবে 
অবশিষ্ট রইল। তারা আল্লাহর শরীয়তের সাথে মানুষের আইন-কানুন এবং 
নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত বিধি-বিধানকে যুক্ত করল। হুবহু ইহুদীরা পূর্বে 
যেমনটা করেছিল। 


আর একক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করার সাথে 
সম্পর্কিত। যদি সে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে বা শরয়ী কোন বিধানকে 
প্রত্যাখ্যান করে, তা কবুল না করে, তবে সেটা নিরেট কুফর। ব্যক্তির উপর 
হুকুম আরোপ করা যাবে, যখন সে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করবে। একারণে 
তার থেকে তাওবাও চাইতে হবে। এর সাথে শর্ত হল তার মধ্যে পূর্ণ যোগ্যতা 












































বা সামর্থ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তার মধ্যে 
কোন বলপ্রয়োগ, অজ্ঞতা বা ভুলে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য ওযর অনুপস্থিত হতে 
হবে। আর শাসকের বিষয়ে যদি আমরা তীক্ষ দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখতে পাই 
যে, তার ব্যাপারে দুই ধরণের কিয়াস হতে পারে: 


























এক. সাধারণ একজন মুসলিম সদস্যের ন্যায়। সুতরাং তার দ্বীন 
শুদ্ধ হওয়ার ফায়সালা সম্পর্ক রাখবে, সকল ফরজে আইনগুলো 
পালন করা, এমন কোন নিশ্চিত কুফরী বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া, 
যার উপর আহলুস সুন্নাহর সকল উলামাগণ একমত হয়েছেন এবং 
তার মধ্যে তাকফীরের প্রতিবন্ধক কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়ার 
সাথে। যেমন অজ্ঞতা (যেখানে এটা গ্রহণযোগ্য) এবং ভুল করা। 
যেমন এ.) 0315 ৬২০ 4০১০৫] এই হাদিসের মধ্যে বর্ণিত 
হয়েছেৎ। আর তার ওপর বলপ্রয়োগ বা অনন্যোপায় হয়ে কোন 
কাজ করার ব্যাপারে ভিন্ন হাদিস রয়েছে, যা পরিশিষ্ট্রে আসবে। 






































দ্বিতীয় কিয়াস হল: সে এমন একটি সংগঠনের প্রধান, যা আল্লাহর 
নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করে। এখানে 
হুকুম বা শাসন করার অর্থ হল আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের 
বাইরে ভিন্ন বিধান প্রণয়ন করা। শরীয়তকেই আইনের একমাত্র 
উৎস হিসাবে বহাল রেখে শুধু দু-এক ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধী কাজ 
বাস্তবায়ন করার কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে না। শুধু 
শরীয়তবিরোধী কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে জুলুম, অবাধ্যতা, 
ফাসেকি। কিন্তু শরীয়তকে গ্রহণ করার দাবি করা, তারপর সেটাকে 
এক পাশে রেখে দেওয়া এবং সকল মানুষের সাথে মিলে মিশে 
নিকৃষ্ট বিধান আবিষ্কার করে সেটাকে শরিয়তের সমান বা তার 
চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে রাখা, এটা পরিপূর্ণ কুফর। সূরা মায়িদার 
আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এই 
কুফরের কথাই উদ্দেশ্য করেছেন। 









































৩ একজন সাহাবি ভুলবশত বলেছিলেন, “হে আল্লাহ আমি তোমার রব” 





আমরা এর একটি উদাহরণ পেশ করছি: 





দু'জন বিচারক। প্রথমজনের নিকট একজন মাতাল লোক এসেছে। 
বিচারক চাইল, কোন একটা উসিলার মাধ্যমে তাকে হদ (শাস্তি) 
থেকে নিষ্কৃতি দিতে। তাই সে এই রায়ে লিখলো, তার রক্তের মধ্যে 
কোন এলকোহল নেই। যদি তাতে এলকোহল থাকার কথা লেখা 
হত, তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হত। কারণ তার 
শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল শরীয়ত। 























দ্বিতীয় বিচারকের কাছেও একজন মাতাল লোক আসল। তার 
নিকটও এমন একটি উসিলা আসল। কিন্তু বিচারক সেটা গ্রহণ 
করলো না। তাই তার নিকট এই ফলাফল আসল যে, লোকটির 
রক্তের মধ্যে এলকোহল প্রবল, যা তার নেশাগ্রস্থ হওয়া প্রমাণ 
করে। ফলে বিচারক মানব রচিত শাসনব্যবস্থার আলোকে লোকটির 
উপর শাস্তি কার্যকর করল। আর সে শাস্তিটা হল কিছু দিন 
জেলখানায় রাখা এবং আর্থিক জরিমানা ধার্য করা। 
































এক্ষেত্রে প্রথম বিচারক গুনাহগার, জালিম ও অবাধ্য। আর দ্বিতীয় বিচারক 
কাফের, ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। 


এ ব্যাপারে এর চেয়ে স্পষ্ট কোন উদাহরণ হয় না। 








এখানে শাসক একটি শাসনব্যবস্থা প্রধান। সে তার আইনগুলো কার্যকর 
করে, অব্যাহতভাবে এই আইনের সমর্থন ও সাহায্যকারী। এখন যদি 
শাসনব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র হয়, তাহলে এই শাসনব্যবস্থা 
কুরআন সুন্নাহকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করবে না অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
গ্রহণ করবে, আর কিছুর ক্ষেত্রে মানবরচিত আইন-কানুনকে উৎস হিসাবে 
গ্রহণ করবে। তাই এমন শাসক এমন কুফরীর আস্তানায় আছে, যার ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ নেই। কারণ সে তার শাহাদাহকে ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। 
তার থেকে এমন প্রকাশ্য বিষয় পাওয়া গেছে, যা পূর্বের প্রকাশ্য বিষয়কে, 
অর্থাৎ তার শাহাদাতের সাক্ষ্যকে অকার্যকর করে দিয়েছে 



































কখনো কেউ বলতে পারে, সে তো নিজে আইন প্রণয়ন করেনি, বরং সে 
এসে এগুলো পেয়েছে, তাই এগুলোর দ্বারা শাসন করছে। আমরা বলবো: 


এক মুহুর্তের জন্যও কুফরকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও উৎস হিসাবে 
বহাল রাখা জায়েয নেই। তার উপর আব্যশ্যক হল, শাসনকর্তৃত্ব 
একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং 
শাসনব্যবস্থায় শরীয়তকেই চূড়ান্ত উৎস ও ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা 
দেওয়া। 


তারপর চলমান শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরীভাবে পরিবর্তন করার কাজ 
পর্যায়ক্রমে করা যাবে। কোন বিধানটি কতটা গভীরতা লাভ করেছে সে 
হিসাবে এবং এমন ভারসাম্য রক্ষা করে করা যাবে, যা মানবিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা। বিভিন্নমুখী স্বার্থের পারস্পরিক 
সংঘর্ষ ও বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকার কারণে এটি একটি দীর্ঘ 
লড়াইয়ের বিষয়। এটি একটি গবেষণার বিষয় এবং দেশের “আহলুল হাল্ল 
ওয়াল আকদ' কমিটির দিকনির্দেশনার বিষয়, যার সাথে গণতন্ত্রের দূরতম 


সাদৃশ্যও নেইঃ। 












































« গণতন্ত্র এমন একটি শব্দ, যার উৎপত্তিগত অর্থ হল: জনগণের উপর জনগণের শাসন। 
আমি এর সাথে আরো যোগ করি যে, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল একটি আদর্শ হল: 
প্রতিনিধি নির্বাচনে সকল সদস্যদের ভোটের মূল্য সমান হওয়া। এর অর্থ হল, দেশের 
প্রতিটি জনগণেরই তাদের আইন-কানুন নির্ধারণ করার অধিকার আছে। আর তা 
বাস্তবায়িত হবে সাংবিধানিক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী। এটাই সত্য, সঠিক ও অনুসরণীয় 
আইন হিসাবে বিবেচিত হবে। 























অত:পর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যা দ্বারা। একারণে স্বাভাবিকভাবেই 
গণতন্ত্রের সেবকরা প্রচার করে থাকে যে: গণতন্ত্র নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, 
সর্বমান্য-নগন্য সকলকে সমান মনে করে। কিন্তু আমরা এখানে আরো যোগ করি যে, 
এমনিভাবে ইতর-ভদ্র, আল্লাহভীরু-যিনাকারী, মুসলিম-খুষ্টান-বৌদ্ধ, নির্দোষ-চোর 

সকলকে সমান মনে করে। এমনকি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, শিক্ষিত-মূর্খকেও সমান 





























গণ্য করে। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। মানব-জীবনের সকল বিষয়ে আইন-কানুন 
রচনায় কে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে তা নির্বাচনে সকলেরই এক সমান অধিকার। 








উপরোল্লেখিত সকল শ্রেণীর মাঝে সমতা সৃষ্টি করার কারণে আমাদের অনেক ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও দায়ীগণ গণতন্ত্র আর ইসলামের শুরাকে এক বলতে খুব মজা পান। এছাড়া 
যেহেতু গণতন্ত্র এই দিক থেকেও সকলের মাঝে সমতা সৃষ্টি করে যে, কারো উপর কারো 
কোন প্রভাব থাকবে না। তারা এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাযিয়াল্লাহু আনহু এদের ইতিহাসের 
বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনার মাধ্যমে দলিল পেশ করে। 





























এতে স্বভাবতই বর্ণনাসমূহের ভুল প্রয়োগ হয়, মূর্খ ব্যাখ্যাকারীদের মত অপব্যাখ্যা করা 
হয় এবং নিজেদের কাতঙ্থিত ফলাফলে পৌঁছার জন্য ঘটনাগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে রাখা 
হয়। আর সেই কাঙ্খিত লক্ষটি হল, পশ্চিমাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা। 











গণতন্ত্র শুরার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হল: 








শুরা হল সমাজের এমন একদল লোকের একত্রিত হওয়া, যারা ইলম ও চরিত্রের দিক 
থেকে সর্বোচ্চ বাছাইকৃত। যারা আমাদের ইতিহাসে আহলুল হাল্প ওয়ালকদ নামে 
পরিচিত। তাদের উন্নত গুণাবলী এমন পরিচিত ও জানাশোনা থাকবে যে, তাদের 
গুণাবলীই ফায়সালা করে দিবে যে, তারা শরীয়তের আলেম, সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোচ্চ 
তাকওয়াবান, ভেতর-বাহিরে পবিত্রতার অধিকারী। আর সমাজের এই বাছাইকৃত দলটির 
নির্বাচনের ভিত্তি হবে পরিশুদ্ধতা। আর পরিশুদ্ধতার ভিত্তি হবে ইলম ও শরয়ী চরিত্র। 
যার স্বীকৃতি দিবে শরয়ী কার্যাবলীর জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন কোম্পানী, 
সেনাবাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অর্থমন্ত্রণালয় নয় এবং এক্ষেত্রে মেশিনারী বিশ্লেষণের 
কোন সুযোগ নেই। 





























আর এই বাছাইকৃত দলটিই তাদের মাঝে পরামর্শ করে নেতা নির্বাচন করবে। তারা 
জীবনের যেকোন বিষয়ে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে। দুই 
প্রকারের সাহায্য: ১. পরামর্শের সাহায্য। ২. নির্বাহী সাহায্য 














সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ দূর করার স্বার্থে উভয় প্রকারের মাঝে মিশ্রণ ঘটানো যাবে 
না। “আহলুলহাল্ল ওয়াল-আকদ’ হল নেতা বা খলীফার পরামর্শদাতা। আর বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানগুলো হল “আহলুল হাল্প ওয়াল আকদ’র পরামর্শদাতা। 














নির্বাহি ক্ষমতা পুরোটাই রাষ্ট্রপ্রদান বা খেলাফতের হাতে থাকবে। সুতরাং শুরা ব্যবস্থার 
ধারণায় যে বিভিন্নমুখী ক্ষমতা, এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলিত ক্ষমতার তিন শাখার মত 





৪. আমাদের মুসলিম প্রাচ্যে যে সমস্ত দেশকে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা শাসন 
করছে, সেগুলোর হুকুম: 








এটি ফিকহের কিতাবসমূহের একটি অকাট্য বিষয়। যার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য 
কোন দ্বিমত নেই। যেহেতু ইমাম চতুষ্টয় এ শর্তের উপর একমত হয়েছেন যে, 
দেশ পরিচালনাকারী শাসনব্যবস্থা হতে হবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা। ইমাম 














নয়। বিচারব্যবস্থা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ক্ষমতাধীন থাকবে। এটা কখনোই 
নির্বাহি প্রতিষ্ঠানের আজ্ঞাবহ হবে না। 


আমরা যদি এই চিন্তায় আসতে পারি, তাহলে আমরা দেখি যে, গণতন্ত্র ও শুরার মাঝে 
চিন্তাগত ও আকিদাগত দিক থেকে এবং উপায় ও উপাদান হিসাবে ব্যাপক ও সুস্পষ্ট 
পার্থক্য। 


১.গণতন্ত্বের কোন অবিচল নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। পার্লামেন্টের 
সংখ্যাগরিষ্ঠরা যা বলে তা-ই। অথচ শুরা কিতাব-সুন্নাহ, প্রমাণিত শরয়ী দলিল এবং সেই 
বিশুদ্ধ ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত দলিলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে শরয়ী সুস্পষ্ট 
বর্ণনাকে উপেক্ষা করা হয়নি। 



































২.গণতন্ত্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জনগণের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অন্য 
যেকোন উৎস তার সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। পক্ষান্তরে শুরার মাঝে একথা 
পরিস্কার থাকে যে, শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। ৯৯:০৭ 
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৩.গণতন্ত্র দেশের সকল সদস্যদের সমমানের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন 
ভিত্তিতেই কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। আর শুরার ভিত্তি হল প্রত্যয়নের মাধ্যমে একটি 
সংগঠন তৈরী করা, যাদেরকে যাচাই করবে দেশের উলামায়ে কেরাম এবং ইলমী ও শরয় 
মর্যাদাসম্পন্ন ও নেতৃত্বশীল লোকেরা। 


























তাই শুরাকে গণতন্ত্রের সাথে মিলানো মারাত্মক ভুল। ফিকহী বুঝ না থাকার আলামত। 





আবু হানিফা রহ. আসলেন (কোন ভূখন্ড দারুল হারব হবার)আরো দু’টি 
শর্ত যুক্ত করেছেন। সে দু'টি হল: 


১. দেশটি কুফরী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী হওয়া। 
২. পূর্বের নিরাপত্তা বহাল না থাকা। 

















অতঃপর সর্বাধিক জটিলতাপূর্ণ একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। আর এমতবস্থায় 
আল্লাহ তা”আলা শাইখুল ইসলাম, আলামুল আসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে 
রহ. নিযুক্ত করলেন এর প্রতিটি হরফের উপর নুকতা স্থাপন করার জন্য। 
যেটা ফাতওয়া মারিদিনিয়্যাহ হিসাবে প্রসিদ্ধ। তার বিস্তারিত বর্ণনা এরকম 
ছিল: 























শায়খ রহ.কে মারিদিন অঞ্চল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তা 
কি দারুল হারব নাকি দারুল ইসলাম? এবং সেখানে বসবাসকারী 
মুসলিমদের সেখান থেকে অন্য কোন মুসলিম দেশে হিজরত করা 
ওয়াজিব কি না? যদি হিজরত ওয়াজিব হয়ে থাকে, আর তথাপি 
হিজরত না করে নিজের জানমাল দিয়ে মুসলিমদের শত্রদেরকে 
শক্তি যোগায়, সে কি এক্ষেত্রে গুনাহগার হবে কি না? যে তাকে 
মুনাফিক বলে বা এ কারণে তাকে গালি গালাজ করে, সে 
গুনাহগার হবে কি না? 























তিনি তার উত্তর দেন: 





“আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ সর্বদাই সন্মানিত 
ও হারাম, চাই তারা যেখানেই থাকুক না কেন। মারিদিনে থাকুক বা 
অন্য কোথাও থাকুক। 














ইসলামী শরীয়ত থেকে যারা বের হয়ে গেছে, তাদেরকে সাহায্য 
করা হারাম। চাই তারা মারিদিনবাসী হোক বা অন্য এলাকার 
অধিবাসী হোক। 








সেখানে বসবাসকারীরা যদি সেখানে পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে অক্ষম 
হয়, তাহলে তাদের উপর হিজরত করা আবশ্যক। অন্যথায় 
মুস্তাহাব হবে। ফরজ হবে না। 











আর নিজেদের জানামাল দিয়ে মুসলিমদের শক্রদেরকে সাহায্য করা 
তাদের উপর হারাম। তাদের যেকোন উপায়ে এর থেকে বিরত 
থাকা আবশ্যিক। চাই আত্মগোপন করে হোক, কৌশলপূর্ণ কথা 
বলে হোক বা লৌকিকতা করে হোক। আর যদি হিজরত করা 
ব্যতিত কোনভাবেই এর থেকে বিরত থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে 
হিজরত করা ফরজে আইন। 




















তাদেরকে ব্যাপকভাবে গালি দেওয়া ও মুনাফিক বলে অভিযোগ 
করা হালাল হবে না। বরং কিতাব-সুননায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের 
আলোকেই মুনাফিকির অভিযোগ করা বা ভ€সনা করা যাবে। ফলে 
এতে কতিপয় মারিদিনবাসী যেমন অন্তর্ভূক্ত হবে, তেমনি অন্যান্য 
এলাকার অধিবাসীরাও হবে। 




















আর এটা দারুল হরব নাকি দারূল ইসলাম - এটি একটি মিশ্র 
এলাকা। এর মধ্যে উভয় অর্থই পাওয়া যায়। এটা সেই দারুল 
ইসলামের পর্যায়ে নয়, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান জারি হয়। 
আবার সেই দারুল হারবের পর্যায়েও নয়, যার অধিবাসীরা কাফের। 
বরং এটা তৃতীয় একটা প্রকার। এখানে মুসলিমদের সাথে তাদের 
উপযুক্ত আচরণ করতে হবে এবং যারা ইসলামী শরীয়ত থেকে বের 
হয়ে গেছে, তাদের সাথেও তাদের উপযুক্ত আচরণ করতে 

হবে।” (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড:২৮, পৃষ্টা:২৪০, দারু আলামিল 
কুতুব প্রকাশনী।) 


২০১০ সালে তুর্কিরা তাদের দেশে একটি সন্মেলন করে এই ফাতওয়াটির 
পর্যালোচনার করার চেষ্টা করে। তাতে সরকারের অনুগত একদল মুনাফিক - 
যেমন ইবনে বিহ ও তারিরি- উক্ত ফাতওয়াটির অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত 
করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কারণ ফাতওয়াটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, তাতে এ 












































দেশের কথাই বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহর শরীয়ত ব্যতিত ভিন্ন আইন দিয়ে 
শাসন করা হয় আর তার জনগণ মুসলিম। 


ইবনে তাইমিয়া মারদিনের ব্যাপারে যেমনটা বলেছেন, সেটা ছিল একটি মিশ্র 
দেশ- আমি মনে করি, সেটা বর্তমানে মুরতাদ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত 
আমাদের দেশগুলোর অবস্থার সবচেয়ে কাছাকাছি। 




















৫. ইকরাহ বা বলপ্রয়োগের দাবি করে কুফরী আমল গ্রহণ করা জায়েয হবে 
কি? 


এ বিষয়ে আমরা পূর্বে একটি পূর্ণ গবেষণা পেশ করেছি। তাতে একজন 
তালিবুল ইলমের একটি পর্যালোচনার খণ্ডন ছিল। সে একথা প্রমাণ করতে 
চেয়েছিল যে, বলপ্রয়োগের অবস্থায় কুফরী আমলকারীকে ওযরগ্রস্থ বলে 
গণ্য করা হবে। যেহেতু সে বলপ্রয়োগের রূপটিকে অনন্যোপায় অবস্থার 
দিকে নিয়ে গেছে। যদিও সে প্রথমে উভয়টির মাঝে পার্থক্য করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেছিল। তারপর সে এই মূলনীতি প্রয়োগ করেছে যে, 5 ১১৪৮ 
(1১০ 5 ১ % )-/)৮৮৯৭] “অনন্যোপায় অবস্থা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ 
করে দেয়” (তা কথা হোক বা কাজ হোক!) তার পর্যালোচনার অধিকাংশ 
বিষয়বন্তগুলো আমি সামনেই তুলে ধরছি, যাতে আমাদের আলোচনাটি 
এখানে পূর্ণ হয়ে যায়ৎ, পাঠককে অন্য কোন স্থানে দৌড়াতে না হয়। 












































স্বল্পকাল পূর্বে শামের ঘটনাবলীর বিষয়ে কিছু কিছু যুক্তিবাদীদের মাঝে ৯১১১] 
(“আদ-দারুরাহ') বা “অনন্যোপায় অবস্থা”কথাটি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তারা সংশয় 
ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের কিছু রাজনৈতিক ইজতিহাদের উপর এই মূলনীতিটি 
প্রয়োগ করতে চায়। আমি আমার কিতাব “আলজাওয়াবুল মুফিদ ফি হুকমি জাহিলিত 
তাওহিদ”এর টিকায় এই পর্বগুলো লিখেছিলাম। যা ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 

















৯)9১০। হল সেই তিন স্তরের এক স্তর, শরীয়তের পাঁচো প্রকার বিধি-বিধান যার 
অধীনে চলে আসে। উক্ত তিন স্তর হল: ১. £)১১০||(আদ-দারুরা) বা অনন্যোপায় 
অবস্থা, ২. ৭৯৯4 (আল-হাজাহ) বা প্রয়োজন, ৩. ৷ (আত-তাহসীন) বা 














সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। প্রত্যেকটিরই রয়েছে শরয়ী সংজ্ঞা। তবে অনেক সময়ই এগুলোর মাঝে 
হযবরল লেগে যায়। বিশেষত: ১১9১২০]| ও ৯৯ এর মাঝে। যেহেতু ব্যবহারিক দিক 


থেকে অনেক সময় শব্দদু’টি সমার্থক হয়। এছাড়া যেহেতু ৯-)১১|এর বিধানগুলো 
ব্যক্তি ও জামাত হিসাবে তারতম্য হয়। এর বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইলমুল উসূল। 























৯১৪১ এর দু'টি রূপ: হয়ত কোন মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজের কারণে হবে। অথবা 
আল্লাহ তা*আলার সৃষ্টিগত কোন কারণে হবে। মানবসৃষ্ট ১১৪২. এর সবচেয়ে বড় 
রূপ হল বলপ্রয়োগ। এজন্যই আমরা এক্ষেত্রে এ বিষয়টির উপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। 
আর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত কারণের উদাহরণ হল, যেমন এক ব্যক্তি ভয়ংকর 
আগুন থেকে বাঁচার জন্য উলঙ্গ অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল। এই ব্যক্তি উলঙ্গ 
অবস্থায় বের হতে বাধ্য ছিল। অথবা যেমন কুল-কিনারাহীন মরুভূমিতে শুকর খাওয়া বা 
মদ পান করা। এ সমস্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কারো কোন বিতর্ক নেই। আমি নিচে সেই 
টিকাটি তুলে ধরবো। যেন আল্লাহ তা”আলা সর্বাধিক পরিপূর্ণ একটি আলোচনা প্রকাশ 
করে দেন। 
































০১৫1 বা বলপ্ৰয়োগ প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিবেচনায় আমাদের কাছে ভাল মনে হচ্ছে, নিচে 
সংক্ষেপে তার শরয়ী অর্থ ও তার কার্করীতার সীমা বর্ণনা করে দেই। 











১91 এর সংজ্ঞা: একজন আরেকজনকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা সে করতে 
রাজি না এবং তাকে নিজ ইচ্ছার সাথে ছেড়ে দেওয়া হলে সে তা করত না। এর দ্বারাই 
০১৫ ও ৯১১১২ এর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হল, ইকরাহ অবস্থায় 
বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি কোন কাজ করতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে দারুরাহ”র 
অবস্থায় একজন লোক এমন অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে যে, তার জন্য হারাম কাজটি 
করা অবধারিত হয়ে যায়। এতে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ থাকে না। 























ইকরাহ এর প্রকারসমূহ: 
ইকরাহ দুই প্রকার: 


(ক) নিরুপায়কারী ইকরাহ। তা হল, যার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না এবং কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন 
হয়। সুতরাং তাতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি সম্মত থাকে না এবং তার ভিন্ন কিছু করার 
স্বাধীনতা থাকে না। 














খ) অসম্পূর্ণ ইকরাহ। তা হল, যার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না, তবে কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় 
না। নিরুপায়কারী ইকরাহ তথা পরিপূর্ণ ইকরাহই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 


পে 





ইকরাহ এর সীমারেখা: যার কারণে প্রাণনাশের বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে অথবা এমন 
মারাত্মক নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যার কারণে এ দুটির কোন একটি হয়। এ হল 
যখন ধমকিটা সরাসরি বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি অন্য 
কাউকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তাহলে এর ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। 

















যখন নিজের আত্মীয়-স্বজনের বাইরে কাউকে লক্ষ্য করে ধমকি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে 
মালিকী ফকীহগণ ও কিছু কিছু হানাফী ফকীহের মত হল সে মুকরাহ নয় (বলপ্রয়োগকৃত 
নয়)। আর অন্য কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ মনে করেন, এটা একটি ইকরাহ। 

















যখন নিজের পিতা বা পুত্রকে লক্ষ্য করে ধমকিটি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে হাম্বলী, 
শাফেয়ী ও কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ মনে করেন এটা ইকরাহ। 











যদি ধমকিটি সম্পদ ধ্বংস করার ব্যাপারে হয়, সেক্ষেত্রে ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও 
আহমাদ রা.এর মতে সম্পদ বেশি হলে, ইকরাহ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হানাফীদের মতে এটা 
ইকরাহ নয়। কেননা তাদের নিকট ইকরাহ এর ক্ষেত্র হল ব্যক্তি, সম্পদ নয়। 


ইকরাহ এর শর্তাবলী: 














> নগদ বিষয়ের উপর ধমকি হতে হবে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যাবে। আর 
যদি এমন বিষয়ের ব্যাপারে ধমকি হয়, যা বিলম্বে ঘটবে, তাহলে এটা ইকরাহ 
হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে যুকরাহ এর বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে 
যায়। 

>  মুকরিহ স্বীয় ধমকি কার্যকর করতে সক্ষম হতে হবে। যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 
আদেশ বা শাসিতের প্রতি শাসকের আদেশ। যদি জানা যায় যে, শাসকের 
বিরোধিতা করলে মৃত্যু অনিবার্ষ। 

> মুকরাহ এর এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হতে হবে যে, যে কাজের জন্য তাকে 
বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে সে কাজটি সে না করলে এক্ষুণি তার উপর শাস্তি নেমে 
আসবে। হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ ইকরাহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শাস্তি 
শুরু হয়ে যাওয়াকে শর্ত করেছেন। অন্যথায় তাদের মতে তা ইকরাহ বলে 
ধর্তব্য হবে না। 

ইকরাহ এর কারণে যা যা বৈধ হয়: 









































এর কারণে প্রত্যেক হারাম কাজ বৈধ হয়ে যায়। যেমন মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা, মদ পান 
করা, অন্তরে ঈমান স্থির রেখে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা ইত্যাদি। যদি 
“নিরুপায়কারী ইকরাহ”র উপাদানগুলো পাওয়া যায়, তাহলে এটা উচ্চারণের কারণে 
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কে কাফের আখ্যায়িত করা হবে না। আর যদি “নিরুপায়কারী ইকরাহ’র উপাদানগুলো 
ওয়া না যায়, তাহলে বাহ্যত তার উপর কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে। এমনকি সে 
ইকরাহের দাবি করলেও। কারণ কুফরী কালিমা উচ্চারণ করাকে মৌলিকভাবে কুফরী 
।জ ধরা হয়। তার থেকে শুধু এ ব্যক্তির হুকুমই ব্যতিক্রম ধরা হবে, যার উপর 
ৰ্যগতভাবে নিরুপায়কারী ইকরাহ বাস্তবায়িত হয়। যদি এরূপ ইকরাহ সাব্যস্ত না হয়, 
তাহলে কাজটি তার মূল হুকুম ও মূল ফলাফলের দিকে ফিরে যাবে। 
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আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: 
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যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা 
উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। এ 
ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। 
(নাহল, ১০৬) 














ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন: যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করবে সে 
কাফের হয়ে যাবে। একমাত্র সে-ই এর ব্যতিক্রম, যে বলপ্রয়োগের শিকার হয়, ফলে সে 
মুখে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির থাকে। (আসসারিমুল 
মাসলুল-৫২৪) 


যে সমস্ত কাজ ইকরাহ বা দারুরাহ কোনটার কারণেই বৈধ হয় না: 

















> হত্যা বা এমন প্রহার, যা পরিণামে হত্যার পর্যন্ত পৌঁছায়। সর্বসম্মতিক্রমে এটা 
বৈধ হবে না। 

>  যিনা। মালিকী ও হানাবিলাদের মতানুযায়ী মুকরাহ ব্যক্তির জন্য যিনা করা বৈধ 
হবে না। আর শাফিয়ী ও হানাফীদের মতে বৈধ হবে। 

> মালিক রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর মতে শুধুমাত্র হত্যার হুমকি দেওয়া হলেই 

কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা যাবে। অঙ্গ কর্তন বা এজাতীয় কোন হুমকি 

মালিকীদের মতে কুফরী কালিমা উচ্চারণের উপর ইকরাহ বলে ধর্তব্য হবে না। 

> যেকোন কুফরের উপর ইকরাহ করার ক্ষেত্রে যবানের কথার মাধ্যমে 
আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করা যাবে। কাজের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা যাবে না। 
কেননা আত্মরক্ষার জন্য শুধু গুনাহের কথা বলা জায়েয আছে; কুফরী কাজে 
অংশগ্রহণ করা আত্মরক্ষার কোন মাধ্যম নয়। 









































ইবনে কাসীর রহ. ইবনে আব্বাস রাষিয়ন্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আববাস 
রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: কাজের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা যাবে না। আত্মরক্ষা গ্রহণ করা 
যাবে যবানের মাধ্যমে। তিনি এটা ইমাম আওফী, যাহহাক, আবুল আলিয়া, আবুশ শাস্ছা 
ও রাবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। 

















ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহে আলাইহি যাহ্হাক রহমাতুল্লাহে আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, 
যাহহাক রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন: 














যাকে এমন কথা বলতে বাধ্য করা হয়, যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে, ফলে সে নিজের 
জানের ভয়ে তা বলে, কিন্ত তার অন্তর ঈমানে স্থির থাকে, তার কোন গুনাহ নেই। 
নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করা যায় শুধু যবানের মাধ্যমে। 











হাসান বসরী, আওযায়ী, সুহনুন এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকেও এটা বর্ণিত। এটা 
ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এরও মত। 








ইমাম মালেক ও শাফিয়ী রহ. থেকে এমনটাও বর্ণিত আছে যে, কথা-কাজ উভয়টির 
মধ্যেই রুখসত কার্যকর হয়। 











হতে পারে, এটা শুধু গুনাহের কার্যাবলীর সাথে খাস। কারণ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া 
(উদাহরণত:) হত্যার শিকার হওয়া থেকে হালকা বিষয়। তবে শর্ত হল, অন্যকে হত্যা 
করা বা অন্যের সাথে যিনা করা ব্যতিত ভিন্ন কিছু হতে হবে, যেমনটা আমরা পূর্বে 
আলোচনা করেছি। 




















পক্ষান্তরে কুফরী কাজের ব্যাপারে এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, এটা তাদের কথার 
আওতাভুক্ত নয়। কারণ কুফরী কাজ ইকরাহের কারণে হালাল হতে পারে না। যেমনিভাবে 
বিভিন্ন মাযহাবভেদে কিছু কিছু আমল কখনো হালাল হয় না। সুতরাং উদাহরণত: কোন 
ব্যক্তি শুধুমাত্র হুমকি প্রদানের কারণে নিজেকে মুকরাহ মনে করে মুসলিম রমণী ও 
মুসলিম যোদ্ধাদের তথ্য শত্রুদের নিকট বলে দিতে পারে না। 




















তবে হ্যাঁ, এ ধরণের পরিস্থিতিতে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া ও অবস্থার পরিমাপ 
করা জরুরী। কারণ উদাহরণত: এমন অবস্থাও হতে পারে যে, একজন মানুষ অমানুষিক 
নির্যাতনের এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন তার নিজস্ব ইচ্ছা-শক্তি পরিপূর্ণ খতম হয়ে যায়, 
ফলে সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং তার মুখ থেকে কি বের হচ্ছে তার ব্যাপারে 
অনুভূতিশূন্য হয়ে যা শিখিয়ে দেওয়া হয়, তাই বলতে থাকে বা করতে থাকে। এ ধরণের 
পরিস্থিতিতে কখনো ইকরাহ হিসাবে কুফরী কাজটাও রুখসতের অধীনে আসতে পারে। 























যাই হোক, একথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ইকরাহের উপাদানসমূহ ও 
ফলাফলগুলোর পরিমাপ অবস্থাভেদে ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। আবার 
কখনো কোন কুফরী কথা বা কাজের মধ্যে“বৈধকারী ইকরাহ” সঠিকভাবে বাস্তবায়িত 
হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। 














ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রহমাতুল্লাহে আলাইহি তো এই মত অবলম্বন 
করেছেন যে, কেউ প্রকাশ্যে শিরক করলে সে যদি মুকরাহও হয়, তথাপি প্রকাশ্যভাবে 
মুরতাদ সাব্যস্ত হবে। এমনকি যদি সে তার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে মুসলিমও থাকে, 
তবু। তবে আমরা তার এই মতটিকে শরীয়তের দলিল সমর্থিত মনে করি না। 














তবে শামের ঘটনাবলীর উপর নির্দিষ্ট কারণের আলোকে এসমস্ত বিধানগুলো প্রয়োগ করা 
বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। যদিও অনেকে দাবি করে, “দারুরা” বিষয়টির সাথে তাদের কর্মকান্ডের 
সম্পর্ক আছে। 


একটি প্রচারিত পর্যালোচনার ব্যাপারে কিছু কথা: 


আমি জনৈক শরয়ী পর্যালোকের একটি পর্যালোচনা দেখেছি, যার শিরোনাম 
ছিল:“তাকফীরের মাসআলাসমূহে দারুরা বা অনন্যোপায় অবস্থার প্রভাব”। 





























সত্যকথা হল, লেখক তার আলোচনায় কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা আমি অনেক 
কষ্টের পর বুঝতে সক্ষম হয়েছি, যখন তিনি তার নির্ধারিত বিষয়টিকে মৌলিক সূত্র বলে 
প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন মাযহাবের উপর তার তারজীহ বর্ণনা করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। 
কারণ তার আলোচনাগুলো ছিল হযবরল। অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ লেখকগণ যেমন প্রথমে 
একটি ভূমিকা তৈরী করে তাতে নিজ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ় 
করে তুলেন, তা তার মধ্যে ছিল না। বরং শুধু তার আলোচনার বিভিন্ন অংশে যে 
বিষয়বস্তগুলো আসছিল, সেগুলোকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর যে সুত্রটিকে 
তিনি মৌলিক সূত্র বলে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন ছিল। অথচ তিনি যে 
সূত্র উল্লেখ করেছেন বা যে শিরোনাম সাজিয়েছেন তার কোনটিই আমি মৌলিক 
সূত্রসমূহের মধ্যে পাই নি। তাই আশা করি, আলোচক তার সামনের আলোচনাগুলোতে 
এ বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। কারণ প্রফেশনাল আলোচকদের এটি একটি 
প্রতিষ্ঠিত নীতি। আর বাস্তবেও এটা উপকারী। এতে আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না। 



























































উক্ত আলোচক যে মাসআলাটির পর্যালোচনা করছিলেন তা তার বিভিন্ন স্তরসহ ইকরাহের 
অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে। এটা ফিকহের অনেক অধ্যায়েই বিদ্যমান। এছাড়া ইলমুল উসূলে 








ফরজ হওয়ার যোগ্যতার আলোচনায়ও এটা বিদ্যমান। পরিপূর্ণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে হোক বা 
অসম্পূর্ণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে হোক। 





সত্যকথা হল, আমি দেখেছি, লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার পেশকৃত 
দলিলগুলোকে তার উদ্দেশ্যিত বিষয়ের দিকে টেনে আনার। আর তার বিরোধী 
মতাবলম্বীদের মত খন্ডনে ছিল সুস্পষ্ট দুর্বলতা। তিনি যে খন্ডনই পেশ করেছেন, 
প্রত্যেকটিই তার নিজের বিরুদ্ধেই খন্ডন হয়ে যাচ্ছিল অথবা আলোচ্য বিষয়ের বাইরে 
চলে যাচ্ছিল। লেখক সৰ্বাত্মক চেষ্টা করেছন একথা প্রমাণ করতে যে, দারুরা, ইকরাহ 
থেকে ভিন্ন জিনিস। যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার নিএ চের আয়াতটিকে তার 
বিপক্ষের দলিল থেকে বের করে তার উদ্দেশ্যিত বিষয়ের উপর দলিল হিসাবে দাঁড় 
করাতে পারেন। 
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যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা 
উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। এ 
ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। 
(নাহল, ১০৬) 
































অথচ আয়াতটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, আয়াতের মধ্যে উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ 
“নিরুপায়কারী ইকরাহ’। আর স্বাভাবিকভাবে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ও সকল মানুষের 
এক্যমত্যেই এটা (“নিরুপায়কারী ইকরাহ’) একটা অনন্যোপায় অবস্থা বা দারুরাহ। 
আরেকটি বিষয় হল, আয়াতের বক্তব্যটি কথা-কাজ উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ 
কুফরী কাজ বৈধ নয়। যা অপরিবর্তনীয় আকিদার একটি অংশ হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ এবং যা 
শরয়ী দলিলসমূহ ও উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি কুফরী কাজ 
থেকে নিচের স্তরের অনেক কাজও বৈধ নয়। যেমন কাউকে অন্য কোন মুসলিমের প্রাণ 
হত্যা করতে বলপ্রয়োগ করা হল। এমনকি যিনার কাজের ব্যাপারেও বলপ্রয়োগ ধর্তব্য 
নয়। যিনার উপর বলপ্রয়োগ হতে পারে কি না এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতবিরোধ 
করেছেন। 









































তাই আয়াতে উদ্দেশ্য হল কুফরী কালিমা মুখে উচ্চারণ করা। সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী কাজ 
উদ্দেশ্য নয়। যদিও আলোচক ভিন্নটা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। দেখুন তিনি 
মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। 
অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন কথা মুখে বলতে অনুমতি 























দিয়েছেন, যা তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট দিবে। কিন্তু কষ্টদায়ক কোন 
কাজ করতে অনুমতি দেননি। অর্থাৎ কুফরী কথা শুধু মুখে বলার অনুমতি দিয়েছেন। 
তাহলে এখানে তার দলিল কোথায়? তিনি যদি এটা প্রমাণ করতে চাইতেন যে, এই 
হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরাহ ব্যতিত শুধু 
ইসলামের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কুফরী কথা উচ্চারণ করার অনুমতি দিয়েছেন, তাহলে এ 
ব্যাপারে বিতর্ক ছিল না। এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া বা অন্য কেউই দ্বিমত করেননি। 
যদিও উক্ত আলোচকের মনে ভিন্ন কিছু থাকুক না কেন। কিন্তু দলিলের দৌড় এর বাইরে 
যাবে না যে, ইকরাহ ও দারুরা সমার্থক জিনিস এবং উভয়টির ক্ষেত্রেই অন্তর ঈমানে 
পরিপূর্ণ থেকে শুধুমাত্র মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা জায়েয হবে। কুফরী কাজ করা 
জায়েয হবে না। 
































কিন্ত আমি আলোচনার শেষ প্রান্তে পৌঁছার পূর্বেই বুঝতে পারলাম যে, আলোচনাটি 
একেবারেই মূল্যহীন। কারণ তিনি এমন একটি ফরজের দাবি করেছেন, যার কোন 
অস্তিত্বই নেই। উক্ত আলোচক তাকে ফরজ সাব্যস্ত করে তার উপর দলিল পেশ করতে 
থাকেন। এভাবে অদূরদর্শী পাঠকদেরকে প্রতারিত করেন। তাদের মাঝে এই সংশয় সৃষ্টি 
করেন যে, আলেমদের মতামতগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। একদল তাকফীরের মাসআলায় 
দারুরা এর প্রতি লক্ষ্য করেন। যেটার জন্য তিনি একটি শিরোনামও নির্ধারণ করেছেন। 
অত:পর সেটাকে মৌলিক সূত্র বলে গণ্য করেন। 
































আর আরেকদল তাকফীরের মাসআলায় দারুরার প্রতি লক্ষ্য করেন না। অত:পর 
ইমামদের বিভিন্ন উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে দলিল দিতে থাকে। নিজ ইচ্ছামত যেকোন একটিকে 
নিয়ে তাদের একদলের দিকে সম্পৃক্ত করে। তারপর কথাবার্তায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ 
আরেকটি বক্তব্য নিয়ে দ্বিতীয় দলের সাথে লাগিয়ে দেয়। একারণেই আপনি দেখতে 
পারবেন যে, তিনি “তাকফীরের মাসআলায় দারুরা লক্ষ্যণীয়’ একথাকে প্রমাণিত করার 
জন্য নিজ দলিলগুলোর পক্ষে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন তারা সংখ্যায় নগন্য এবং 
মর্যাদায় এ সমস্ত লোকদের থেকে নিচে যাদের মতামতগুলো বিপরীত দিকে উল্লেখ 
করেছেন। এমনকি তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য আবু বাসির আত-তারতুসী নামে 
পরিচিত বর্তমান যামানার জনৈক রুওয়াবিযার লেখারও দ্বারস্ত হয়েছেন। অথচ এই 
ধরণের লোকের লেখা থেকে কে দলিল গ্রহণ করে? যে নিজ গর্দান থেকে ইলমের লাগাম 
খুলে ফেলেছে? 



































এটা মারাত্মক ধোঁকা। চূড়ান্ত পর্যায়ের ধোঁকা। কারণ গবেষণার আলোচ্য বিষয়টিই 
বানোয়াট। এ বিষয়ে কোন দুই মত নেই। বরং আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, আব্দুল্লাহ বিন 
বায, সুবকী ও অন্যান্য মাশায়েখগণ যা বুঝিয়েছেন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, 











সুবকী ও অন্যান্য যাদের উদ্ধৃতি উক্ত গবেষক পেশ করেছে তারাও হুবহু একই কথা 
বুঝিয়েছেন। পার্থক্য শুধু শব্দের ভিন্নতা। এর চেয়ে বেশি নয়। 








যে সমস্ত উদ্ধৃতিগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, দেখুন সেগুলো: 





“ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি “আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের”র মধ্যে বলেছেন: 
এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, কাফেরদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা এবং কোন 
ইকরাহ ব্যতিত কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা কুফর। তবে যদি এতে মুসলিমদের কল্যাণ 
থাকে এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ এমনটা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে 
যেটা আমার কাছে মনে হয়, এটা ইকরাহর মত হবে।” 


























টাই তো হুবহু দারুরাহ। তাহলে দেখা গেল, সুবকী রহ. এর নিকট এটা বিবেচ্য। 


নি 








ভাষাবিদ, ফকীহ, ইমাম ফিরোযাবাদী “বাসায়িরু যাওয়িত তাময়ীয” কিতাবে সূরা 
নাহলের অধিকাংশ আলোচ্য বিষয়বস্তগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে তার মধ্যে একটি উল্লেখ 
করেন: এবং ইকরাহ ও দারুরার সময় কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার অনুমতি”। 

















তাহলে উপরোক্ত কথার কোনটিকে ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি ও এ সকল 
ইমামগণ অস্বীকার করেন, যাদেরকে তিনি তার আবিষ্কৃত গ্রুপদ্ধয়ের এক গ্রুপের মধ্যে 
রেখেছেন? 











প্রথমত: ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর কথার উদ্দেশ্য হল, যদি এতে 
মুসলিমদের কল্যাণ থাকে এবং এর প্রতি তাদের তীব্র প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা 
ইকরাহের মত হবে। একারণে এটা ইকরাহ এর হুকুম লাভ করবে। তাহলে তার নিকট 
এটা আর দারুরাহ সমান। যেহেতু তিনি “সাদৃশ্য” অর্থ প্রদানকারী+৯৯১১৫ -এএ ব্যবহার 
করেছেন। কিন্তু উক্ত আলোচক এটাকে ইকরাহ থেকে ভিন্ন বিষয় সাব্যস্ত করে বলেন: 
“বরং এটাই হল দারুরাহ।” 




















প্রকৃতপক্ষে উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যে নিজের বানানো প্রকারভেদকে 
আঁকড়ে ধরে থাকে তার নিকট ভিন্ন হতে পারে। 











এমনিভাবে ফিরোযাবাদীর বক্তব্যও একই ধরণের। তিনি তো ইকরাহ, দারুরাহ ও 
“নিরুপায়কারী ইকরাহ'কে একত্রিত করে ফেলেছেন। যেমনটা আমরা জেনেছি যে, 
নিরুপায়কারী ইকরাহ হল দারুরাহ"রই একটি রূপ। তাই মানতিকী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা 
হল আম-খাস উভয়টিকে উল্লেখ করে একটিকে আরেকটির উপর আৎফ করা, কোন 
তারতম্য করা ব্যতিত। যেন সে শুধু কুফরী কালিমা উচ্চারণ করেছে.. আর কিছু নয়। 




















কিন্তু এই আলোচক একথা প্রমাণে মরণপণ লেগে গেছেন যে, উভয়টার মাঝে মৌলিক 
পার্থক্য আছে। আর এর সমর্থন যোগায় একথা বলে যে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। 
তবে তার দুর্ভাগ্য হল, যাদেরকে তিনি প্রথম প্রকারের মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের 
কথাগুলোই সুদৃঢ় ও মজবুত। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে মতগুলো এসেছে সেগুলোর 
সর্বোচ্চ অবস্থা হল, সেগুলো তার কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমনটা অনেক ইমামের 
কথার মধ্যে বিভিন্ন কারণে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। 



































তারপর দেখুন, এই গবেষক নিজের স্থিরকৃত ফলাফলে পৌঁছার জন্য ধ্বংসের কত অতল 
গহুরে নেমেছেন! তা হল, একথা প্রমাণ করা যে, দারুরাহ এর ভিন্ন কিছু রূপও রয়েছে, 
যেগুলো ইকরাহের বিধি-বিধানের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং সেগুলোর ব্যাপারে মুহাম্মাদ 
ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনায় বর্ণিত ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহে 
আলাইহি বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেছেন, তা যথেষ্ট নয়। তাই তিনি বলে উঠলেন: 
এটা ফুকাহাদের নিকট প্রচলিত ইকরাহ নয়। বরং এটা দারুরা এর শ্রেণীভুক্ত একটি 
বিষয়। একারণেই এ মতের অধিকারীগণের মতে, যখন কঠিন প্রয়োজন দেখা দেয় এবং 
বিকল্পহীন অনন্যোপায় অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন কুফর জায়েয। 





























সুবহানাল্লাহ! এটা কতটা বিকৃতি ও বানোয়াট! একথা কি কেউ বলতে পারে যে, এ সকল 
ইমামগণ কোনও কারণে কুফরকে জায়েয মনে করেন?! এর রূপরেখা সীমাবদ্ধ করা হল 

না কেন?! তারা কি পরিপূর্ণ কুফরকে জায়েয মনে করেন?! তারা কি কথা-কাজ উভয়টার 
দ্বারা কুফরকে জায়েয মনে করেন? বা তারা কি অন্তরকে ঈমানের উপর অটল না রেখে 
শুধু কথার মাধ্যমেও কুফরকে জায়েয মনে করেন?! তার আবিষ্কৃত প্রকারভেদের মধ্যে 
যারা তাকফীরের মাসআলায় দারুরাহকে বিবেচ্য মনে করেন, তাদের কথার মধ্যে এটা 
কোন জায়গায় আছে?! এমন কথা বলার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে?! আল্লাহর নিকট 
আত্রয় প্রার্থনা করছি, তার রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া থেকে। 






































দেখুন উক্ত গবেষক কর্তৃক উলামাদের কথাগুলোকে মিথ্যা ভাগে বিভক্ত করার অপচেষ্টার 
নমুনা! ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম রহ. উলামায়ে কেরামের যে ইজমা বর্ণনা 
করেছেন যে- কুফরী কালিমা উচ্চারণ করা ইকরাহের অবস্থা ব্যতিত কখনো জায়েয নেই- 
তাকে খন্ডন করে তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যটি এভাবে উদ্ধৃত্য করেন: ইবনে 
তাইমিয়া বলেছেন: “মুসলমানদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, কোনও 
উদ্দেশ্যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার আদেশ করা বা অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই। বরং 
যে তা উচ্চারণ করবে সে কাফের। তবে যদি বলপ্রয়োগের শিকার হওয়ার কারণে মুখে 
কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তর ঈমানের উপর স্থির থাকে, তাহলে এতটুকুর 


অনুমতি আছে।” 





























লন 


ইবনুল কায়্যিম বলেছেন:“উম্মতের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, কোনও 
উদ্দেশ্যে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করার অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই। তবে বলপ্রয়োগের 
শিকার ব্যক্তি যদি অন্তর ঈমানের উপর স্থির রেখে মুখে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, 
তবে এতটুকুর অনুমতি আছে।” কে বলবে যে, ইবনে তাইমিয়া রহ.এর এই উদ্দেশ্য ছিল 
না যে, তার উল্লেখিত ইকরাহ শব্দের মধ্যে দারুরাহও অন্তর্ভূক্ত হবে? নিরুপায়কারী 
ইকরাহ ও নিরুপায়কারী দারুরাহ বা অনন্যোপায় অবস্থা একই নয়? উভয়টার মাঝে 
পার্থক্য শুধু উৎপত্তিগত। নাম ও হকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 



































ইকরাহের উৎস: (ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে,) একজন আরেকজনকে দিয়ে করানো। 
অর্থাৎ যা অন্যের উপর কুফরী কালিমা উচ্চারণ করাকে দারুরী বা আবশ্যক করে তোলে। 








আর দারুরাহ*র উৎস হল, যার মধ্যে কোন মানুষ কারণ হয় না। তথা কারো উপর 
কদীরীভাবে যে বিপদ আপতিত হয়। যা কখনো জীবন, সন্তান বা সম্পদ হারানোও 
হতে পারে। অথবা শরীয়তের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী, তথা তার পঞ্চ উদ্দেশ্যের কোন 
একটিতে ব্যাঘাত ঘটাও হতে পারে। 
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অথবা ইকরাহ হল, যা দলের উপর সংঘটিত হয়। প্রয়োজন বা দারুরাহ এর স্তর হিসাবে 
টা পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে তীব্র প্রয়োজনকে দারুরা এর পর্যায়ে রাখা হয়। আর 
এটা এমন মারাত্মক কষ্টের সন্মুখীন হওয়ার দ্বারা বা নির্মূল ও ধ্বংসের সন্মুখীন হওয়ার 
দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, যা তার ক্ষেত্রে দারুরাহ এর হুকুমে। এর কারণে কুফরী আমল বৈধ 
হবে না। কারণ যৌক্তিকভাবে কোন জামাতের পক্ষ থেকে কুফরী আমল কিছুতেই সঠিক 
হতে পারে না। তবে যেটা হতে পারে, তা হল কুফরের কাছে নিরব আত্মসমর্পণ। যেমন 
কাফের শাসকদের ব্যাপারে চুপ থাকা বা নিজের কোন হক উদ্ধারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে 
তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া। তবে সেই ভ্রান্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি অন্তর জুড়ানো বা সন্তুষ্ট 
হওয়া যাবে না। 
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পক্ষান্তরে এমন কথা বলা যে, যখন জামাতের উপর দারুরাহ বা অনন্যোপায় অবস্থা সৃষ্টি 
হয়, তখন তাদের জন্য সম্মিলিতভাবে খৃষ্টধর্মে প্রবেশ করা বা তার প্রতি আহ্বান করা বা 
তাকে গ্রহণ করে নেওয়া জায়েয... এটা পরিস্কার কুফর, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কুফর। 
আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই। 























তিনি আরেকটি বিষয় বলেছেন যে- কারো অধিকার খর্ব হয়েছে। আর সে তা উদ্ধারের 
জন্য মানবরিচত আইনের আদালত ব্যতিত কোন উপায় পাচ্ছে না, তাহলে... এটা তো 
আমরাও সমর্থন করি। আমাদের পূর্বের আলোচনায় আমাদের মতও এটাই ছিল। কিন্ত 
উক্ত লেখক যা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন তার সাথে তো এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে সাদৃশ্য 

















ওপরের পর্যালোচনায় আমরা যে সারকথায় পৌঁছেছি, তা এখানে তুলে 
ধরছি: 


১.০১5] (বলপ্ৰয়োগ) ও ৪১9১০ (অনন্যোপায়) অবস্থা কিছু কিছু 
বর্ণনার মধ্যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, 
অনন্যোপায় অবস্থাই বলপ্রয়োগ বা বাধ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে, আবার 














দেখে দেখে বিকৃত করলে ভিন্ন কথা। কারণ তিনি তো তর্কবিদ্যার ধারাবাহিকতা চালু 
করেন এবং গণিত শাস্ত্রীয় শূন্যস্থান পুরণের অভিযানে নামেন। 








-যেমন এক ব্যক্তির কাপড় ছিনিয়ে নেওয়া হল। তাই সে তা ফিরে পাওয়ার জন্য শরয়ী 
আদালত না থাকায় মানব-রচিত আইনের আদালতের স্মরণাপন্ন হল-। এটাকে এই 

গবেষক গণ্য করেছেন দারুরার কারণে কুফরে লিপ্ত হওয়া। তার ছিনিয়ে নেওয়া কাপড় 
উদ্ধার করা একটি দারুরাহ (অনন্যোপায় অবস্থা )!! হারানো কাপড় উদ্ধার করার জন্য 
কুফরী করা জায়েয! 




















এটা কোন মানতিক? এই লেখকের অন্ধ গলি হতে বেরুবার একটিই পথ- তা হল, এই 
সুরতের সাথে আমাদের আলোচিত সূরতের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে তাকফীরের কোন 
বিষয় নেই। কারণ এটা মানব-রচিত আইনের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বা নতুন করে তা প্রণয়ন 
করা বা তার সাহায্য করার কোন রূপ নয়। এটা তো হল, ব্যক্তিগতভাবে একটি শরয়ী 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কুফরী আদালতকে ব্যবহার করা। চাই তা একটি মাত্র দিরহাম 
উদ্ধার করার জন্য হোক বা একটি প্রাণ রক্ষার জন্য হোক। 
































এটা আর বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, লেখক এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত 
কথাবার্তাগুলোর মাধ্যমে যুগের সকল তাগুতগোষ্ঠীকে এই দাবি করার সুযোগ করে 
দিয়েছেন যে, তারা এমন অনন্যোপায় অবস্থায় পতিত, যা তাদের জন্য কুফরকে বৈধ করে 
দিয়েছে। যেমনটা তিনি ব্যক্ত করলেন। ইলম নিয়ে খেলা করার জন্য এটাই যথেষ্ট! 




















আমি আলোচনা এর চেয়ে বেশি লম্বা করতে চাই না। লম্বা করার কোন কারণও নেই। 
যেহেতু আমরা দেখতে পেয়েছি যে, পুরো আলোচনাটির ভিত্তিই হল একটি কল্সিত 
বিভক্তি। যেন এর মাধ্যমে গবেষক একটি মতের উপর আরেকটি মতকে প্রাধান্য দিতে 
পারেন। অথচ এ ব্যাপারে মত একটিই। কুপ্রবৃত্তি যেটাকে খেলার পাত্র বানিয়েছে এবং 
বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য যাকে বিকৃতির স্থান বানিয়ে নিয়েছে। যেন এর মাধ্যমে একটি 
শরীয়ত পরিপন্থী উদ্দেশ্যের দিকে পৌঁছতে পারে। 























বলপ্রয়োগই অনন্যোপায় অবস্থার সৃষ্টি করে। আবার কখনো এ দুটি ভিন্ন 
অর্থেও এসেছে, যেখানে উভয়টির উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারণ 
অনন্যোপায় অবস্থা হয়, যেখানে ব্যক্তির পক্ষে কিছুই আর করার থাকে না। 
আর বলপ্রয়োগ হয়, যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে ব্যক্তির প্রতি প্রত্যক্ষ 
হুমকি দেওয়া হয়। 




















২. বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কুফর জায়েজ হবার বিষয়টি কেবল কথার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য, কাজের ক্ষেত্রে এটা ওযর বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই বিশুদ্ধ 
মত। বরং কুফরী থেকে নিয় পর্যায়ের কিছু কাজের ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ 
গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন কতিপয় ফুকাহাদের নিকট যিনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ 
গ্রহণযোগ্য ওজর না। 














৬. কোন কর্তৃত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রধান কি বলপ্রয়োগের শিকার হতে 
পারে? 





আমরা যেমনটা দেখি যে, একজন শাসক একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থার প্রধান। 
যাতে আছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগ। সে সমস্ত সশস্ত্র 
শক্তির সর্বোচ্চ প্রধান। তার একটি কথায় সমস্ত সেনাবাহিনী, আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তাবাহিনী, পুলিশি ও সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী সকলে নড়েচড়ে উঠে। 
সর্বপ্রকার অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন মিশর, তুরস্ক, এমনিভাবে 
যেকোন দেশের যেকোন ক্ষমতাসীন সংগঠন বা সুপ্রতিষ্ঠিত দল বা কোন 
রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনপ্রণয়নকারী পরিষদ। 


স্বাভাবিকভাবে একটি দেশে সে-ই আইন রচনাকারী ও তা বাস্তবায়নকারী। 
সে-ই দেশের শাসক ও কর্তৃত্বশীল। সে কোন বলপ্রয়োগের সম্মুখীন হতে 
পারে না। বিশেষত: এমন বলপ্রয়োগ, যা কুফরী কালিমা উচ্চারণ বৈধ 
হওয়াকে আবশ্যক করতে পারে। 






































কেউ যদি বলে, তাহলে দলীয় বলপ্রয়োগ সম্পর্কে কি বলবেন? সম্পূর্ণ 
একটি দল কি যুদ্ধের হুমকি, অর্থনৈতিক শাস্তি বা অন্য কোন শাস্তির 
হুমকির সম্মুখীন হতে পারে না? যা শাসককে কুফরী শাসনব্যবস্থার উপর 
বহাল থাকতে বাধ্য করে? 














আমরা বলবো: 


পূর্বে কি কখনো এমন যুগ অতিবাহিত হয়েছে বা সামনে, নিকট 
ভবিষ্যতে বা দূর ভবিষ্যতেও কি কখনো আমরা এমন অবস্থা দেখার 
অপেক্ষা করতে পারি যে, কোন দেশের জনগণ এ ধরনের চাপের 











সম্মুখীন হবে না? চাই তারা যে ধর্মেরই হোক। তাদের শত্রুরা কি 
তাদেরকে হুমকি দিবে না? 


কিউবার ব্যাপারে কি বলবেন? উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে কি 
বলবেন? চিলির ব্যাপারে কি বলবেন? তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় পারস্য ও রোমের 
ব্যাপারে কি বলবেন? 

















নাকি দলীয় বলপ্রয়োগের মতের প্রবক্তারা কি বলবে: এ সকল ঘটনা আমরা 
আমাদের ইতিহাস, জাতীয় এতিহ্য ইত্যাদির বর্ণনার ক্ষেত্রে বলে থাকি বটে, 
কিন্ত আমরা বাস করছি ভিন্ন এক পরিবেশে। আর সেটা হল কাপুরুষতা ও 
গোলামীর পরিবেশ? 


এমন পরিবেশেরই সন্মুখীন কি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদীনার সময়গুলোতে হননি? এমন পরিবেশেরই সম্মুখীনই কি 
তারপরে ওমর, ওসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হননি? এমন যুদ্ধের 
আশঙ্কা, যা শেষ হওয়ার ছিল না। 


























তারপর, কিভাবে সাদ্দামের ইরাক বহু বছরের অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে 
অবিচল থেকেছে? অথচ তারা কত ভয়ংকর পরিস্থির শিকার হয়েছিল। 
তারপর তারা যুদ্ধেও নেমে পড়ল। অথচ সেটা ইমানের ভিত্তির ওপর 
বিশ্বাসের যুদ্ধ ছিল না। কিভাবে অগ্নিপূজক মাজুসি ইরান দীর্ঘ কয়েক বছরের 
অবরোধে দৃঢ় থেকেছিল? আর তারপর কিভাবে ইরান তার দৃষিত চিন্তা 
সুনিদের দেহে ক্যান্সারের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করালো? । কিভাবে উত্তর 
কোরিয়া আমেরিকান অবরোধের মুখে দৃঢ় থেকেছিল? 























খন্দক যুদ্ধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থান 
নিয়েছিলেন _ তখন বলপ্রয়োগের মাসআলা কোথায় ছিল? যদি এরূপ 
বলপ্রয়োগের ওযর গ্রহণযোগ্যই হত, তাহলে সেই কঠিন যুদ্ধসমূহে, যখন 
সমস্ত মুসলিমরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখনই এর 
সুবিধা গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল। 




















সেই সত্তা কতই না পবিত্র, যিনি বলেছেন: 
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“যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু 
প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর নিকট পছন্দ ছিল না। তাই 
তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা 
(পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে, তাদের সাথে তোমারাও বসে থাক “ 














আল্লাহ তা”আলা তাদেরকে বঞ্চিত রাখার কারণ এটাই ছিল যে, তাদের 
কতক এ সকল দাবিগুলো করেছিল, যা আমরা আমাদের যামানায় 
অনেককে বলাবলি করতে শুনি.. ক্রুসেডার ও নাস্তিকবাদী শক্তি আমাদের 
জীবন বিপন্ন করে দিচ্ছে। তাদেরকে প্রতিরোধ ও চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি 
আমাদের নেই। বাধ্য হয়ে ওজরবশত আমাদেরকে এখন তাদের অনুগত হয়ে 
থাকতে হবে। এ সকল দাবিগুলোর ভিত্তি এমন অলিক কল্পনার উপর, যার 
কোন দলিল নেই। যেমন, যেমন বলা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবেও মানুষ কোনো 
কিছুতে বাধ্য হতে পারে। আমরা আমাদের আকিদা ঘোষণা করলে এবং 
মানুষের সামনে তা প্রকাশ করে দিলে আসমান থেকে বঙ্জে এসে পতিত 
হবে। আরো কত কী!! 









































আর কিভাবে বলপ্রয়োগের ওযর গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেখানে সমস্ত 
মুসলিম দেশের শাসকগুলো -যাদের মধ্যে এরদোগানও আছে- মনে করছে, 
আমাদের এই দাওয়াত সন্ত্রাসী দাওয়াত। এটা আরবে তাদের রজত্ব ও 
সিংহাসনের জন্য চ্যালেঞ্জ। এটা তুর্কিদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য 
হুমকি। 


যখন তারা এমনটা বলে, যখন তারা রাজত্ব, সিংহাসন, গণতন্ত্র বা 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদি দাওয়াহ্‌ বিরুদ্ধাচরণ করে, 
দমন করে - তখন তাদের কর্তৃত্বের ওপর কোথায় বলপ্রয়োগ? এখানে 
বলপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলো কোথায়? 
































কাফিরগোষ্ঠীর হামলা, ধ্বংসাত্মক অবরোধ, মারাত্মক দুর্ভিক্ষ, শাসকদের 
উপর তাক করা তরবারী, এগুলোর ভয়ে কুফরী শাসনব্যবস্থার উপর বহাল 
থাকার কল্যাণ কী? এটা কি বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ভিত্তি? 














আর এ ধরণের বলপ্রয়োগ কিভাবে দূর হবে? কবে? যখন প্রজন্মের পর 
প্রজন্ম এই বিশ্বাসের উপর বেড়ে উঠছে যে - আমাদের এই দাওয়াত সন্ত্রাসী 
দাওয়াত। আর সমঝোতা ও সন্ধিই একমাত্র উত্তরণের পথ। গণতন্ত্রই 
একমাত্র সমাধান। কোন শাসকের জন্য শরীয়ত কার্যকর করা কখনোই 
অত্যাবশ্যক নয়। 














এখানে জনগণ বা শাসকদের উপর কোন বলপ্রয়োগ নেই। বরং তাদের 
কার্ধাবলীর উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। অর্থাৎ জিহাদী দাওয়াতকে খতম 
করা এবং জাহিলী শাসনব্যবস্থার সাথে চলার উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার 
কারণেই তারা এসব কাজ করছে, বলপ্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে না। 











৭. এরদোগানের হুকুম কী? 








অনেকে বলে: কিন্তু এরদোগান আরবের অন্যান্য শাসকদের মত নন। এই 
নিন তার প্রমাণ: 





১. তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ 
করেন, ইসলামের চার রুকন বাস্তবায়ন করেন। এমনকি তার স্ত্রী 
পর্দানশীন। 


২. তিনি একজন সাহসী সিংহ। ইহুদীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ 
করেছেন। তিনি একজন বীরের মত ‘ব্রিজ’ এর সামনে পায়ের 
ওপর পা তুলে বসেছেন। শুধু তাই না, প্রতিবাদস্বরূপ হলরুম ছেড়ে 
বেরিয়ে গেছেন। 


৩. তিনি তার দেশকে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় 
করিয়েছেন। বড় বড় ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলোর কাতারে নিয়ে 
গেছেন। তিনি তার জাতিকে দারিদ্রযপীড়িত জাতির স্তর থেকে 
উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন। 


৪. তিনি হিজাব ব্যবহারের স্বাধীনতা কার্যকর করেছেন। কুরআন 
তেলাওয়াত করেন, ফিলিস্তীনের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জন্য 
কেঁদেছেন, যেমন আসমা বেলতাজী রহিমাহাল্লাহর জন্য কেঁদেছেন। 



































৫. সিরিয়ান ও অন্যান্য উদ্বান্তদের জন্য তার দেশের সীমানা খুলে 
দেওয়া। 











৬. আর পূর্বে আমরা যেগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো তিনি 
পশ্চিমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য করে থাকেন। কিন্ত আন্তরিকভাবে 
তিনি তা অপছন্দ করেন। এসবের প্রতি প্রতি সম্মত নন। 











আমরা বলবো: 


এগুলো কি কোন শরয়ী দলিল, যা কোন শরয়ী মুফতি ও দ্বীনের 
আলেম গ্রহণ করতে পারে? 








প্রথমত: তার কালিমায়ে শাহাদাহ উচ্চারণ করা। 


পূর্বেই দেখিয়েছি যে, কালিমা শাহাদাত তখনই ধর্তব্য হবে, যখন তার মাঝে 
ঈমান ভঙ্গকারী কোন জিনিস না থাকবে। কারণ, শাহাদাহ তাওহীদের 
শিরোনাম। পূর্ণাঙ্গ ও হাকিকী তাওহীদ নয়। 











দ্বিতীয়ত: তিনি সাহসী সিংহ, ব্রিজের বিরেছ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তার সামনে 
দীপটের সাথে বসেছেন। 


এটা তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে। তার ইসলাম বা কুফরের 
প্রমাণ হতে পারে না। অনেক বিশ্বনেতারাই ওবামা ও যায়নবাদী শাসকদের 
সামনে বুক উচু করে দাপটের সাথে বসে। তবে আরবের হীন কুকুরগুলো 
এর ব্যতিক্রম 














তৃতীয়ত: তার দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। 


এটা তার জাতির জন্য তার একনিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতার প্রমাণ। আবারও বলছি, 
ইসলাম বা কুফরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 








চতুর্থত: হিজাব পরিধানের বৈধতা চালু করা এবং রাবেয়া চত্তরের শহীদদের 
দূরাবস্থার জন্য দু:খিত হওয়া। 





এটা সহমর্মিতা ও এটা তার ভালো মনের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ। 
ইসলামের প্রকাশ্য আমলগুলোর মধ্যে একটি তিনি করেছেন। 








সমস্যাটা এখানেই। এ যুগের সকল মুরজিআ ইখওয়ান ও অন্যান্যরাও, 
হতাশা ও পরাজিত মনোভাবের শিকার, এ হতাশা ও পরাজিত মানসিকতা 
তাদেরকে এরদোগানের আচল ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেভাবে পানিতে ডুবে 
যাওয়ার ভয়ে খড়কুটোকে আকড়ে ধরা হয়। 

















আমরা পূর্বেও বলেছি যে, কোন ব্যক্তির মাঝে ইসলাম অনেক মৌলিক বিষয় 
পাওয়া যেতে পারে। যেমনটা তুর্কি জনগণের সাধারণ অবস্থা। তাদের 
অধিকাংশই মুসলিম জনগণ। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও যে 
কারো থেকে প্রকাশ্য ধর্মীয় বিষয়াদি প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এমন কিছু 
প্রকাশ পেতে পারে, যা সুনিশ্চিতভাবে ঈমান নষ্ট করে দেয়। যেমন কারো 
মধ্যে নামায ও ইসলামের সবগুলো স্তম্ভ আছে। পর্দা সে পালন করে। 
কুরআন তিলাওয়াত করে। এগুলো সবই ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আবার 
তার থেকেই একই সাথে এমন কিছুও প্রকাশ পেতে পারে, যা 
সুনিশ্চিতভাবে ঈমান নষ্ট করে দিবে। এটা সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতে 
পারে। দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী কারো ক্ষেত্রে হতে পারে। দলীয় 
প্রধানের ক্ষেত্রে হতে পারে। আবার রাষ্ট্র প্রধানের বেলায়ও হতে পারে। 
এরদোগানের ব্যাপারটা ঠিক এমনই। এখানে কয়েকটা উদারহণ তুলে ধরছি: 















































১. তার দলের মূলনীতি হল ধর্মনিরপেক্ষতা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
বক্তৃতায় যা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। যেমন এরদোগান ড. 
মুরসির শাসনকালে মিশর সফরে মিশরের পার্লামেন্টে ঘোষণা 
করেছে। মিশরবাসীকে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করার উপদেশ 
দিয়েছে। কারণ এটার মাধ্যমেই নাকি সুশাসন বাস্তবায়ন করা যায়, 
এটাই স্বার্থক শাসনব্যবস্থা! এমনটা তিনি একাধিক অনুষ্ঠানে 
বলেছেন। 























২. তিনি এমন দেশের শাসক, ধর্মনিরপেক্ষতা যে দেশের 
শাসনকার্ষের মূল উৎস। যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। 








যার মৌলিক ভিত্তির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র 
কতগুলো ব্যক্তিগত পালনীয় বিধি-বিধান ব্যতিত। রাষ্ট্রীয় 
ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। 














৩. ন্যাটের সদস্য হওয়া। আর ন্যাটো এমন একটা জোট, আমরা 
নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কেউ-ই তাতে ইসলামের কোন সমর্থক 
খুঁজে পাবে না। সামরিক বিমানঘাঁটিগুলোকে তিনি আমেরিকান 
বিমানের জন্য অবাধে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এগুলো 
এখান থেকে সুনীদের উপর সন্ত্রাসের নামে আঘাত হানছে। আমরা 
দায়েশের কথা বলছি না যে, আমাদেরকে একপেশে গবেষণার 
অভিযোগ করা হবে। 


৪. ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অবিরাম 
প্রচেষ্টা। যেন তার জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উৎস সৃষ্টি করতে 
পারে। শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করা। যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদকে 
বৈধ করা। “চোখের পরিবর্তে চোখ” এই শাস্তিকে নিষিদ্ধ করা। 
এছাড়া সমস্ত ইসলামী শরীয়তকে নিষিদ্ধ করা তো আছেই। 


৫. রাবেয়া চত্তরের শহীদদের জন্য কাঁদেন। আবার বৃটেনের সাথে 

সমঝোতা করেন। সিরিয়ান মুসলিমদের হত্যাকারী পুতিনের সাথে 

আলোচনায় বসলেন। আলোচনা শেষে যৌথ বিবৃতি দিলেন, সন্ত্রাস 
(জিহাদ) মোকাবেলায় তারা একমত। 


৬. বিভিন্ন সংলাপ ও পরিকল্পনায় ইসরাইলের সাথে এক্যমত্য 
পোষণ করা। যেটা তার অবস্থান স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে “পায়ের ওপর 
পা তুলে, বীরপুরুষের মতো বসার” চেয়ে থেকে অধিক শক্তিশালী। 



























































৭. মুহাজিরদের জন্য দেশের বর্ডার খুলে দেয়া নিয়ে কথা হল, এক 
দিক থেকে এটা মহানুভতা ও সাহসী ভূমিকা। আরেকদিক থেকে 
এটা পশ্চিমা দেশগুলোতে উদ্বান্তদের ঢল থামানোর জন্য 
ইউরোপীয়ানদের সাথে সমঝোতা চুক্তি। আর প্রথমটির চেয়ে 














দ্বিতীয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা আবারো বলছি, এ 
কাজের সাথে ইসলাম বা কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। 








৮. ইসরাঈলের ভেতর যখন আল্লাহর অনুগ্রহে যে অগ্নিকাণ্ড 
সংঘটিত হয়েছিল, তার মোকাবেলার জন্য ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে 
অগ্নিনির্বাপক বিমান প্রেরণ করেছেন। অপরদিকে আলেপ্পোবাসীকে 
সাহায্যবিহীন ফেলে রেখেছেন! 


আমাদের এটা ভুলে গেলে হবে না যে, একজন মানুষের মনে কী আছে, তা 
বুঝার কোনো উপায় নেই। মানুষের আন্তরের কী আছে এ ব্যাপারে কোন 
প্রমাণ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
“আমাদের দেখার বিষয় হল প্রকাশ্য অবস্থা। অন্তরের বিষয়ের দায়িত্ব 
আল্লাহর হাতে”। তাহলে তার অন্তরে কি আছে সেটা কিভাবে বলা যাবে বা 
কিভাবে জানা যাবে? তাই এরদোগানের মনে কী আছে, তা নিশ্চিত করে 
বলার বা জানার কোনো উপায় নেই। এ নিয়ে চূড়ান্ত কিছু বলা বিভ্রম ও 
্রষ্টতা বৈকি। যার গুনাহ এ সকল লোকদের গুনাহের ন্যায়, যারা নিজ হাতে 
কিতাব লিখে বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিলকৃত। 















































টেপসংতাৱঃ 





এরদোগান শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি তার দেশ ও 
জাতিকে ভালোবাসেন। নিজ দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেন। নিজের ও 
নিজের জাতির সন্মান বুঝেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কিছু বিধি-বিধানকেও 
ভালবাসেন, যেগুলোকে এক সময় তার দেশ আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ 
করেছিল। খেলাফতের যামানায় যেগুলোর দ্বারা তার দেশের জনগণকে 
পরিচালিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং আরো একটু আগে বেড়ে বলা যায়, 
তার অন্তরে মুসলমানদের ভালোবাসা রয়েছে, যা তার কিছু কিছু কাজের 
দ্বারা প্রকাশ পায়। বরং তার পায়ের জুতা সকল আরব শাসকের মাথার ওপর 
হতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে মুসলিম বলতে পারি না 






































তিনি মুসলিম নন। তিনিএ সকল শাসকদের মতই, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত 
বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করে, পরিস্কার ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে 
শাসন করে এবং তার প্রতি আহ্বান করে। এটা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় যা 
ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তিনি যতই নামায পড়েন না কেন, 
রোজা রাখেন না কেন বা তার প্রেমিকরা তাকে মুসলিম বলে ধারণা করুক 
না কেন। 























আর এখানে তার ওপর বলপ্রয়োগ বা তার অনন্যোপায় হবার মতো কিছু 
নেই। এখানে ইকরাহ বা জরুরুত খুঁজে পাবেন না, তবে প্রবৃত্তির অনুসারী বা 
সিরিয়ান ট্রাজেডির প্রেক্ষাপটে তার কাছ থেকে অস্ত্র ও সাহায্য লাভের নগদ 
স্বার্থকে প্রাধান্য দিল, খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন আলিম ও 
মুফতির নিকট এগুলো গ্রহণযোগ্য না যে শুধুমাত্র শরয়ী দলিলের দিকে 
তাকায়। দলিল ছাড়া কোন মুসলিমকেও কাফির বলা যাবে না এবং কোন 





























কাফিরকেও মুসলিম বলা যাবে না। এখনো পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইসলাম থেকে সে অনেক দূরেই আছেখ। 











আল্লাহ জানেন যে, তুর্কিরা একটি শাসনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী অনুশাসনের 
দিকে ফিরে আসুক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং ভূ- 
পৃষ্ঠ থেকে আল্লাহর শরীয়ত নিশ্চিহ্ন করার মোকাবেলায় দাড়িয়ে যাক _ এটা 
আমাদের আকাঙ্ক্ষা না। বরং এটা প্রথম দিন থেকেই আবশ্যক ছিল এবং 
আজও আবশ্যক, যতক্ষণ না আমরা তা দেখতে পাই। কারণ আল্লাহর হুকুম 
নিয়ে খেলা করা জায়েয নেই এবং কোন কারণেই আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন 
করাও জায়েয নয়। 





























আর নির্দিষ্ট কোন স্বার্থের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসনের সাথে 
সহযোগীতামূলক অংশগ্রহণ করার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে৷ কিন্ত 
মুসলমানদের এ ধরণের কোন কাজ জায়েয করার জন্য শরীয়তের কোন 
হুকুমকে পবির্তন করার অনুমোদন নেই। এই আলোচনার জন্য ভিন্ন স্থান 
রয়েছে। সেখানে তা করা যাবে। 























আমরা আশা করছি, এর কোন লিখিত ও যথাযোগ্য ইলমী জবাব দেখতে 
পাবো। যাতে যারা ভিন্ন কোন ফলাফলে পৌঁছেছেন, আমরা তাদের 
দলিলগুলোর সাথে আমাদের দলিলগুলোকে মিলিয়ে দেখতে পারি। 











ড. তারিক আব্দুল হালিম 
৪ সফর, ১৪৩৮ হি. মোতাবেক ৫ নভেম্বর ২০১৬ ইং 
অনুবাদ: ৯ রজব, ১৪৩৯ হি. মোতাবেক ২৬ মার্চ ২০১৮ ইং 








৬ আলোচনা শেষের সারাংশটি হল এই যে, ফাতাওয়াটি এমন না যে, এটা তুরস্কের সাথে আচার-ব্যবহারের 
সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ সম্পর্কে বেশ কিছু সুরত ও গঠন রয়েছে। যেমন 
তা তুর্কি জাতির সাথে সম্পর্কিত নয়, যেহেতু তাদের মুল হল ইসলাম। এবং দেশের ভিতরে কোন ধরণের 
বিস্ফোরণ হামলা চালানো, যাতে সাধারণ মুসলমান নিহত হয়, জায়েজ নয়। 
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জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে ইন্দাদ (জিহাদের প্রস্তুতি) ফরয। 
ইন্দাদ দুই প্রকারঃ 

এক. ই'দাদে ঈমানী তথা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা 
জিহাদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া এই ফরযের অন্তর্ভুক্ত | যেমন, জিহাদ কখন ফরযে 
কিফায়া থাকে, কখন ফরযে আইন হয়, কার কার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, কাকে হত্যা করা যাবে, কাকে 
হত্যা করা যাবে না- ইত্যাদী | 

দুই. ইণদাদে মা-দ্দী / ই’দাদে আসকারী তথা সামরিক প্রস্তুতি। 


এই উভয় প্রকার ইমদাদ ফরয এবং তা সকল মুসলমানের উপর ফরয। 

সামরিক প্রস্তুতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, সামরিক প্রস্তুতি ব্যতীত শত্রুর মোকাবেলা সম্ভব নয়। 
তদ্ৰূপ ইন্দাদে ঈমানীও জরুরী| কারণ সহীহ ইলম না থাকলে জিহাদকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় চালানো সম্ভব 
নয়। 
তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জিহাদে যে যেই কাজ করবে এ কাজের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ইলম তার 
জন্য ফরয। বাকি অন্যান্য বিষয়ের ইলম ফরয নয়। আর এ পরিমাণ ইলম হাসিলের জন্য যে খুব বেশি সময়ের 
প্রয়োজন হবে না তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু দিনে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে তা শিখে 
নেয়া যাবে। অতএব, ইলম অর্জনের বাহানা ধরে ফরযে আইন জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই। 

তবে হ্যাঁ, জিহাদকে শরয়ী ত্বরীকায় চালানোর জন্য যে বিস্তারিত ইলমের প্রয়োজন তার জন্য একদল 
বিশেষজ্ঞ ওলামা আবশ্যক। আমীরের পক্ষ থেকে যাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তারা সর্বক্ষণ ইলমী 
গবেষণা ও তা’লিম তাআল্লুমের কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমীরের অনুমতি ছাড়া নিজে থেকেই ইলমী গবেষণার 
দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরণের কাজ জিহাদ বলে গণ্য 
হবে না, বরং খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বলে গণ্য হবে। 


যতদিন খেলাফত কায়েম ছিল ততদিন ই'দাদের বিষয়টা সুস্পষ্টই ছিল। কিন্তু খেলাফতের পতনের পর 
যখন কুফরী শাসন আসে তখন থেকে ই'দাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শয়তানের ওহী, মুরতাদ শাসকদের 
কূটনীতিক চাল, ওলামায়ে সূ এবং ওলামায়ে সালাতীন তথা দরবারি আলেমদের বিকৃতি ও অপপ্রচারের কারণে 
উম্মাহ আজ ই"দাদের ফরয যেন ভুলে গেছে। আজ মনে হয় আমাদের দেশগুলোর মত দেশের ৯৮% মুসলমান 
জানে না যে, ই’দাদ একটা ফরয। 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


বিশেষত দেশের অধিবাসীদেরকে সামরিক ও বেসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলার কারণে জনসাধারণের 
মাথা থেকে ই'দাদের বিষয়টা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। সামরিক ট্রেনিং নেয়া, রণকৌশল আয়ত্ব করা, অস্ত্র 
চালনা শিখা - ইত্যাদী বিষয় সেনাবাহিনী সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব হয়ে গেছে। জনসাধারণ 
শুধু এসবের প্রদর্শনী দেখবে। আর কোন দায়িত্ব তাদের নেই। এখন দেশের উপর আঘাত আসলেও যেমন তা 
প্রতিহত করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব, ধর্মের উপর আঘাত আসলেও তা দেখার দায়িত্ব সরকারের এবং 
সেনাবাহিনীর। জনসাধারণ এসব থেকে মুক্ত। 

এই আকীদা যে শুধু জনসাধারণের তাই নয়, বরং অনেক বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস ও 
শাইখুল হাদিসেরও একই আকীদা] 

আর তাগুতদের এটা একটা বড় সফলতা যে, ই"দাদের কথা জনসাধারণকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। 
এখন একতো জনসাধারণ সামরিক ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হবে না। কেননা একে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে নাধিলকৃত ফরয মনে করে না। দ্বিতীয়ত তাগুতরা যাদেরকে তাদের বাহিনীতে ভর্তি করবে তারাই শুধু 
ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাবে। এতে একদিকে জনগণের পক্ষ থেকে তাগুতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা যেমন 
আর থাকছে না, অপরদিকে তাগুতরা তাদের উপযোগী লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের কুফরী 
বাহিনীকে মজবুত থেকে মজবুত করার পরিপূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। আর এভাবে তারা যুগ যুগ ধরে তাদের কুফরী 
শাসন ব্যবস্থাকে বিনা বাধায় টিকিয়ে রাখতে পারছে। 


এই পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল করে ই"দাদের ব্যাপারে সহীহ ইলমটুকু জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা জরুরী মনে 
করছি। 


ই'দাদের ব্যাপার প্রচলিত সংশয়ঃ 
ই'দাদের ব্যাপারে অনেক সংশয় প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপঃ 

এক) আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। আর জিহাদই যখন ফরয নয় তখন ই"দাদ ফরয হওয়ার তো 
প্রশ্নই আসে না। 

জিহাদ ফরয নয় কারণ, আমাদের জিহাদ করার সামর্থ্য নেই। আর জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ 
ফরয হয় না। 
যেমন, হজ্ব একটি ফরয বিধান। কিন্তু যার হজ্ব করার সামর্থ্য নেই তার উপর হজ্ব ফরয নয়। আর যার উপর 
হজ্ব ফরয নয় তার উপর হঙ্ের প্রস্তুতি নেয়াও ফরয নয়। হজ্ব করতে পারা যায় এই পরিমাণ টাকা পয়সা 
উপার্জন করা তার উপর ফরয নয়। জিহাদের ক্ষেত্রেও তেমনি। জিহাদ যেহেতু ফরয নয়, জিহাদ করতে পারা 
যায় এরকম সামর্থ্য অর্জন করাও ফরয নয়। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায়, শত্রু আক্রমণ করে বসলে 
জিহাদ তো ফরয হয়ে যায়, কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে তা আদায় করতে হয় না। আমাদের হালতও তেমনি। 
জিহাদ তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা এখন আর ফরয নয়। যেমন, কারো 
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উপর হজ্ব ফরয হলো, কিন্তু হজ্ব করার আগে আগেই কোনভাবে তার মাল ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে এখন 
আর তার উপর হজ্ব করা ফরয নয়। এমনকি মাল থাকা অবস্থায় তার উপর যে হজ্ব ফরয হয়েছিল তা আদায় 
করার জন্য এখন আর মাল অর্জন করাও ফরয নয়। তদ্রপ শত্রু আক্রমণ করার কারণে আমাদের উপর জিহাদ 
তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে এখন আর জিহাদ করা আমাদের উপর ফরয নয়। জিহাদ 
যেমন ফরয নয়, জিহাদের করার জন্য ইন্দাদ করাও ফরয নয়। যেমন হজ্ব আদায় করার জন্য মাল ধ্বংস হয়ে 
যাওয়ার পর নতুন করে মাল কামাই করা ফরয নয়। 

দুই) ই'দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয়। বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব । বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের হাতে 
কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ই"দাদ ফরয নয়| মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র আসবে 
তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ই’দাদ করা হবে। এর আগ পর্যন্ত ই'দাদ ফরয নয়। 


তৃতীয় আরেকটি সংশয় যা আছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেটি মুসলমানকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে 
দেয়। আমি আমার আহলে ইলম একজন উতস্তাদের কাছ থেকে শুনেছি, এক মাদ্রসার শাইখুল হাদিস নাকি - 
Jl bl ১০ 5585 ৬৪ li ৩৭4 9০ আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, “ই"দাদ করা হারাম। কারণ তা তাওয়াক্ুলের 
পরিপন্থি 





ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! যারা ই’দাদকে হারাম মনে করে তারা ঈমানদার থাকার কথা 
নয়। কারণ যেখানে আল্লাহ তাআলার হালালকৃত কোন বিষয়কে হারাম মনে করলে মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে 
অকাট্য ফরযকে হারাম মনে করলে ঈমান থাকবে কীভাবে?! ইসলামী শাসন কায়েম থাকলে এ ধরণের ব্যক্তিদের 
শিরোচ্ছেদ করা হতো। কিন্তু ইসলামী শাসন যেহেতু কায়েম নেই তখন কী আর করবো? এদের ব্যাপারে শুধু 
এ কথাটাই বলবো ‘কারামেত্বা’ ও 'বাতেনিয়্যাহ'দের ব্যাপারে ইমাম জাসসাস রহ. যা বলে গিয়েছিলেন 
তিনি বলেছিলেন- 
১৩৭ ২1৩ 95 lis LS Bll rar JS ৮৯৯9 de J GL NAL AS ০419005 ০০2৯]19 ৪১৮ 4415 4195 9 
১৬৪] 1০১১৯ ০8 ০০ ৯৯৫ এ 2 ৯াও Ny ses Lyall এপ js ০০০ এটাও YAS ৩৭ 415 ৪৯ be de 
০৫০ ০128 ২ এ] ০০০০] 013 22515 হ৪এএ০। ০৯] Jie ০১০৯] ১৯ ais Lally Dall 4০ dl ও 
০5০ এ 8201 Ol ভি পপ ০৮5 01050 7 call ১৪৮০ এল ALT AIS, ও উ9এ19 ০৯৪ Ua OY ol শিস 
১৯৯৪ OK 915 cdl ০৫৮1০ ৪১৯53959045 19549 cogil 4 Db 01 dss dil ০৪০] ৪ ০৮০০ ela] ola 
Alain ০০0 এও do dls dls ০0১০ 1445 AS 
[রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী- "4৬,৫ 19৬" (যে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করেছে 
তার বিরুদ্ধে কিতাল কর) বুঝাচ্ছে যে, সব শ্রেণীর কাফেরের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে কতল করা 
ফরয। তাদের কাউকেই তার কুফরের উপর বহাল রাখা যাবে না। যার থেকে জিযিয়া নেয়া জায়েয তার থেকে 
জিযিয়া নেয়া হবে। এছাড়া বাকিদের থেকে ‘হয়তো ইসলাম নতুবা তরবারি’ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে 
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না| যেমন- যারা তাওহীদ এবং রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যায়নের মৌখিক স্বীকৃতি তো দেয়, 
কিন্তু (শরীয়তের) নুসুসকে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তা ভঙ্গ করে| যেমন- 'বাতেনিয়্যাহ' নামধারী ‘কারামেত্বা'রা| 
কেননা শুধু তাওহীদ ও নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণেই তাদের থেকে তাদের প্রাপ্য হত্যার বিধান দূর 
হয়ে যাবে না। ... এ জাতীয় অন্য সকল মুলহিদের বিধানও এমনই | ... আমি এদের বিধান বর্ণনা করে যাওয়ার 
ইচ্ছা এ জন্য করেছি যে, ভবিষ্যতে যদি মুসলমানদের এমন কোন ইমাম আসেন যিনি মুলহিদদেরকে আল্লাহ 
তাআলার দ্বীন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে দেখে এবং তার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখে ফোঁসে 
উঠবেন : তাহলে তিনি যেন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করতে পারেন। যদিও আমাদের 
বর্তমান যমানায় এমন ইমাম পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের রক্ষক। তাঁর শরীয়তের 
হেফাজতকারী |] 

[শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবীঃ ৭/৪১-৪৩] 


সংশয় নিরসনঃ 
১নং সংশয়ঃ 
১নং সংশয়ের ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর: 
এক. আমাদের জিহাদের সামর্থ্য নেই। কাজেই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। জিহাদ যেহেতু ফরয নয় 
ই'দাদও ফরয নয়। 
দুই. জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে হজ্বের বিধানকে জিহাদের উপর ফিট করা। 
সংক্ষেপ কথায় এই সংশয় নিরসনকল্পে বলবো: 

সামর্থ্য আছে কি নাই তা নির্ধারণ করবে শরীয়ত। শরীয়ত যাকে সামর্থ্যবান বলবে সেই সামর্থ্যবান, 
যদিও সে নিজেকে সামর্থ্যহীন মনে করে। 

আমরা দেখি, শরীয়তসম্মত ওজর থেকে মুক্ত প্রত্যেক বালেগ পুরুষকে শরীয়ত সামর্ঘ্যবান বলে ধরেছে। 
[ওজরের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!] অতএব, শরীয়তসম্মত ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সকল 
বালেগ পুরুষের উপর জিহাদ ফরয। 

দ্বিতীয়ত: জিহাদকে হজ্ত্বের সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। জিহাদ হজ্বের মত নয়; বরং জিহাদ - 
১.খণের মত। খণগ্রস্থ ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধ করা ফরয। যদি এই মুহুর্তে পূর্ণ খণ পরিশোধের সামর্থ্য না 
থাকে তাহলে এখন যতটুকু পারে পরিশোধ করবে, কিন্তু বাকি খণ তার যিম্মায় থেকে যাবে । এই বাকি খণ 
পরিশোধের জন্য এখন তার উপর উপার্জন করা ফরয । সামর্থ্য নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। 
তদ্রপ জিহাদ খণের মতো যিম্মায় থেকে যাবে। ই'দাদ করে সামর্থ্য হাসিল করে জিহাদ করতে হবে। সামর্থ্য 
নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। 
২. নিজের জীবন বাঁচানো ফরয । কাজেই জীবন বাঁচে পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয । খাদ্য সংকটে পতিত ক্ষুধায় 
জীবনের আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য খানা খেয়ে জীবন রক্ষা করা ফরয। এখন যদি তার কাছে খানা না থাকে, 
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তাহলে যদি সে উপার্জন করতে সক্ষম হয় তবে উপার্জন করে খানা হাসিল করে খেয়ে জীবন বাঁচানো ফরয । 
যদি উপার্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্যের কাছে সওয়াল করতে হবে। যদি খানা নেই বাহানায় বসে 
থেকে মারা যায় তাহলে গুনাহগার হবে। “খানা ছিল না’ এই ওজর ধর্তব্য হবে না। জিহাদের বিষয়টাও এমনি। 
ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের রক্ষা করা এবং কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া ফরয। আর 
তা জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে এখনই 
জিহাদে নেমে যেতে হবে। আর সামর্থ্য না থাকলে সাধ্যমত সামর্থ্য অর্জন করে জিহাদে নামতে হবে। বসে 
থাকার সুযোগ নেই। 


সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার কিছুটা বিশদ আলোচনায় আসা যাক। 

সামর্থ্যের আলোচনা: 

শরীয়ত দুই শ্রেণীর উপর জিহাদ ফরয করেনি: 

১. নাবালেগ। কেননা নাবালেগ বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের দায়িত্ব আসে 

না। 

২. মহিলা । কেননা, মহিলাদের শারীরিক গঠন জিহাদের উপযোগী নয়। 

তবে শর্ত সাপেক্ষে তারাও যুদ্ধে বের হতে পারবে। 

নাবালেগ ও মহিলা ব্যতীত শরয়ী ওজরমুক্ত বাকি সকল বালেগ পুরুষের উপর শরীয়ত জিহাদ ফরয করেছে। 

জিহাদের সামর্থ্য দুই প্রকার: 

১. জিহাদ বিন নফস-সশরীরে যুদ্ধ করার সামর্থ্য । 

২. জিহাদ বিল মাল-জিহাদের কাজে মাল ব্যয় করার সামর্থ্য । 

যে উভয়টার সামর্থ্য রাখে তার জন্য উভয়টা ফরয, যে একটার সামর্থ্য রাখে তার জন্য এটাই ফরয। 

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 

গা ১২৪০ 9 ০০০১৭ 929 আক OK ০৯৪ sar xd JUL Sal! ০০০৪ 296 {alll dies ও সিডি Slab 15১09) 41৯59 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী- (আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর)। আল্লাহ 

তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা 

দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয। তা এভাবে যে, 

সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। এ ব্যক্তি এ মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং 

যুদ্ধ করতে সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী নাও হয়, তবুও জিহাদে পৌঁছার মত খরচের 

ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও 








৫ 
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মাল উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে হবে । আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য 
'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া 
আবশ্যক । কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: (দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই 
এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের কল্যাণকামী হয়)” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১] 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: 
JUL sll nl dl ০৩ ০০ ০০ 9৬291 sol 29 slalall এগ ভে এ আজে lll 45 ms বদ Sill ৩০১৯5 
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Aloud sal uc bi 
“বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: শারীরিকভাবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিকে তার মাল দিয়ে 
জিহাদ করতে হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. এরও একই মত। কেননা, আল্লাহ তাআলা 
কুরআনের একাধিক স্থানে মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এও 
বলেছেন: (তোমরা তোমাদের সামর্ঘ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেন: (যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেই, তার যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকু 
আদায় কর) ৷ ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি শারীরিক জিহাদে 
অক্ষম তার থেকে মালের জিহাদ মাফ হয়ে যাবে না। যেমন মাল দিয়ে যে জিহাদ করতে অক্ষম তার থেকে 
শারীরিক জিহাদ মাফ হয়ে যায় না।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৮৭] 
তিনি আরোও বলেন: 
১2:০৭ dal এ 4০1৯ ০৭91১ 4৪৪0) ৯ ০৭ এ কা এনএ ০০ ০০৯৬০ ০৪ বা ১৯৪ 45০০৪১৯59৯9 ৭০ 4196 ৩৯৪ 
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al 
“যার মাল আছে কিন্তু সে শারীরিকভাবে জিহাদ করতে অক্ষম, সে মাল দিয়ে জিহাদ করবে সহীহাইনে (অর্থাৎ 
বুখারী ও মুসলিমে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে: ‘যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে (মাল 
দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করে দিল সেও যুদ্ধ করল। যে (মুজাহিদ যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর) তার 
পরিবারকে উত্তমরূপে দেখা-শোনা করল সেও যুদ্ধ করল’ । 
আর যে শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু গরীব, সে যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অন্যান্য মুসলমানদের 
থেকে গ্রহণ করবে। চাই উক্ত সম্পদ যাকাত হোক, দান হোক, বাইতুল মাল থেকে হোক বা অন্য কোন সম্পদ 
হোক ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ২৮/৪২১] 
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অতএব, 
> যে শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতেও সক্ষম, জিহাদে মাল দিতেও সক্ষম, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধ করা 
এবং জিহাদে মাল দেয়া উভয়টাই ফরয। 
> যে শুধু মাল দিয়ে সহায়তা করতে সক্ষম, শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম, তার জন্য মাল দিয়ে 
সহায়তা করা ফরয 
> যে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু মাল দিতে সক্ষম নয়, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরয । 
> যে যুদ্ধেও সক্ষম নয়, মাল দিয়ে সহায়তা করতেও সমর্ঘ্য নয়, সে পরিপূর্ণ ই মান্যুর। তার জন্য “আন- 
নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসুলিহি'-“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা' ফরয। কল্যাণকামিতা কীভাবে 
হবে তা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
শরীয়তের দৃষ্টিতে মা"যুর-সামর্ঘ্হীন কারা? 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
১৫৮49740928 Galak Ul 25 sped (055 খু] 4৮০ dS 65১949 pall dsl HE 9৪০১0 6s ০9১৪0 ৪১ 
4255 aici Ge 
“যে মুসলিমগণ কোনও ওজর না থাকা সত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর 
পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে 
আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।” 
[সূরা নিসা: ৯৫] 
অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ যখন ফরযে কিফায়া থাকে তখন জিহাদে সক্ষমদের মধ্যে যারা জিহাদে বের 
হয় তাদের মর্যাদা, যারা বের হয় না তাদের চেয়ে বেশী। আর যারা মাপ্যুর-জিহাদে সক্ষম নয় তাদের উপর 
জিহাদ ফরয নয়। 
এখানে কোন্‌ কোন্‌ ওজর থাকলে ব্যক্তি মা'যুর গণ্য হবে, ফলে তাদের উপর জিহাদ ফরয থাকবে না, তা উল্লেখ 
করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা আলোচনা করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
৮০৮ ০০২১০ ০ Ns ৪০৭ DEY এ০ ৯ উপ EN এত এষ 
“যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির জন্য কোন গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির 
জন্যও কোন গুনাহ নেই।” 
[সূরা ফাতহ: ১৭] 
এখানে তিন শ্রেণীর মাণ্যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 
১. অন্ধ ৷ 
২. খোঁড়া। 
৩. রুগ্ন । 
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অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
হা] 55০ ১০ ০৪৬৯ dE 5 4৯259 1961] ES 99884 5 99532 ই ওত dE ই এ এড ২ ৪৪০৯ de ০ 
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“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের 
কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সংলোকদের 
সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) 
নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন - এই আশায় তারা 
নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ 
থেকে অশ্রু ঝরছিল।” 
[সূরা তাওবা: ৯১-৯২] 
এখানে আরোও দুই শ্রেণীর মা'যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 
১. দুর্বল। 
২. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন 
নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি। 
এই দুই আয়াত সহ অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও শরীয়তের উসুল-মূলনীতির আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত 
কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিকে মা'যুর বলে গণ্য করেছেন: 
১. অন্ধা। 
২. খোঁড়া। 
৩. অত্যধিক রুগ্ন । 
৪. অতিশয় দুর্বল। 
৫. অতি বৃদ্ধ ৷ 
৬. গঙ্গু। 
৭. যার হাত নেই। 
৮. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন 
নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি। 

উল্লেখ্য যে, এসকল ব্যক্তি তখনই মা"যুর বলে গণ্য হবে যখন এসব ওজর এমন পর্যায়ের হবে যে, 
তাদের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। 
অতএব, 
> কিছুটা ঝাপসা দেখে; 
> সামান্য খোঁড়া, কিন্তু যুদ্ধ করতে সক্ষম; 





> হালকা অসুস্থ; 

> কিছুটা দুর্বল; 

> বৃদ্ধ, তবে অতি বৃদ্ধ নয়। যুদ্ধে সক্ষম; 

> হস্ত-পদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুটা সমস্যা আছে, তবে তা যুদ্ধের একবারে প্রতিকূল নয়; 

> গরীব, তবে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং খরচ বহন করার মত সামর্থ্য আছে। কিংবা বাইতুল 
মাল থেকে তাকে জিহাদের খরচ দেয়া হচ্ছে বা অন্য কেউ তার খরচ বহন করছে; 

এমনসব ব্যক্তি মাণ্যুর নয়। পরিপূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির উপর যেমন সশস্ত্র জিহাদ ফরয, তাদের উপরও তেমনি ফরয। 

[দেখুন: বাদায়িউস সানায়ে": ৬/৫৮-৫৯, ফাতাওয়া শামী: ৬/২০১-২০৫, আল-মুগনী (ইবনে কুদামা): ১০/৩৬৭] 

[বি-দ্র. বর্তমান যামানার জিহাদের ত্বরীকা ভিন্ন:] 

আগের যামানায় জিহাদের জন্য সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পার হয়ে কাফেরদের দেশে যেতে হতো, যার 

সামর্থ্য সকলের থাকত না। বর্তমান যামানায় জিহাদের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে হয় না। অনেকের নিজ 

দেশেই জিহাদের কাজ চলছে। বর্তমানে বরং অনেকের জন্য নিজ ঘরে থেকেই জিহাদের চলমান কাজে শরীক 

হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশগুলোর মত দেশে এমন মানুষ পাওয়াই যাবে না, যে অর্থ-কড়ির অভাবে জিহাদে 

শরীক হতে পারছে না। বরং বাস্তব হচ্ছে জিহাদের জন্য বার বার দাওয়াত দেয়ার পরেও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। 

এরা কখনোই মা'যুর নয় ৷] 

কয়েকটা প্রশ্ন: 

> যারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে বার বার নফল হজ্ব করতে পারছে তারা কি মা'যুর? 

> যারা আলীশান বাড়ি কিনতে পারছে তারা কি মা'যুর? 

> যাদের ফ্লাট-বাসা দৃষ্টিনন্দন ফার্নিচারে পরিপূর্ণ তারা কি মা'যুর? 

> যারা নিজস্ব প্রাইভেটকারে চলাচল করে তারা কি মা"যুর? 

> যারা এ.সি ছাড়া চলতে পারে না তারা কি মাপ্যুর? 

> যারা বাৎসরিক একটামাত্র মাহফিলে ১০-২০লাখ টাকা খরচ করতে পারে তারা কি মা'যুর? 

> যারা তাদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ১০-২০ ডেগ বিরানী পাক করতে পারে তারা কি মা'যুর? 

> যাদের তিন ছেলে বিদেশ থাকে তারা কি মা'যুর? 

> যাদের ট্রাভেলস এজেন্সি আছে তারা কি মা'যুর? 

> যাদের বড় বড় ব্যবসায়িক লাইব্রেরী আছে তারা কি মা'যুর? 

> যারা ইন্ডাস্ট্রির মালিক-শিল্পপতি তারা কি মা'যুর? 

> যারা অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন, অতিশয় দুর্বল, অতি বৃদ্ধ, পঙ্গু বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন নয় তারা কি মা"যুর? 

মুসলিম উম্মাহর এই কঠিন দুর্দিনে যারা নিজেরাও জিহাদে বের হয় না, জিহাদের কাজে দশ টাকা খরচও করে 

না, আবার বুলি আওড়ায়: ‘আমরা দুর্বল” ‘আমরা মা'যুর” অথচ তাদের অবস্থা হলো যা উপরে বলা হয়েছে। 

এমতাবস্থায় তারা কি আসলেই মা"যুর? 

আশা করি উত্তর আপনাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। 
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মা'যুর ব্যক্তিদের দায়িত্ব কী কী? 

পূর্বোক্ত মা'যুর ব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের দায়িত্বযুক্তির জন্য তাদের জন্য 
দুটি জিনিস আবশ্যক: 

১. 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা"। 

780 
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“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের 
কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সত্যনিষ্ঠ লোকদের 
সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) 
নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন - এই আশায় তারা 
নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ 
থেকে অশ্রু ঝরছিল।” 
[সূরা তাওবা: ৯১-৯২] 








‘আননুসহু- কল্যাণকামিতা’ এবং ‘ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা’ কাকে বলে? 

> ‘আন-নুসহ ‘ বা ‘আন-নসীহা’ বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল করা। 

এখান থেকেই বলা হয়: ‘তাওবায়ে নাসূহা’-খালেছ দিলে বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা । 

> ‘ইহসান’ বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদন করা, উত্তম ও সত্যনিষ্ঠ আচরণ করা। 





অতএব, মা'যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি 

আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ 

ও খালেছ মুহাব্বাত রয়েছে। আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবে না, তাদের আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ 

হতে হবে। 

যেসব আচরণ থেকে ‘আননুসহু-কল্যাণকামিতা’ এবং “ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা'বুঝা যাবে: 

» ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
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“তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতার শর্তে । 
কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃংখলা 
সৃষ্টি করতে চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, শাস্তির উপযুক্ত 
বলে গণ্য হবে। 

আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত: মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে 
জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া, তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো। এছাড়াও এ জাতীয় 
অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। 
কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে । আর এ থেকেই বলা হয়: “তাওবায়ে নাসূহা'আত্তরিক ও খালেছ 
তাওবা ৷] 

[আহকামুল কুরআন: ৩/১৮৬] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
১. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। 
২. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 
৩. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। 
সাথে সাথে শর্ত হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কপটতা থেকে মুক্ত থাকা । 


কল্যাণকামিতার বিপরীত কয়েকটা আমলও পাওয়া গেল: 
১. বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাওয়া। 
২. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালানো। 
৩. কপটতার সাথে সাথে কাজ করা । 


> ইমাম রাজী রহ. বলেন: 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী: (যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কল্যাণকামী হয়) এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে 

গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে । যেসব মুজাহিদ 

জিহাদে গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে । তা হতে পারে তাদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি 

পুরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে । 

কেননা, এই সবগুলো বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত ৷] 

[তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯] 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
৪. শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। 
৫. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। 
৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা। 
৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদপগ্ডলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার 
করার চেষ্টা করা। 


> ইবনে কাসীর রহ. বলেন: 
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“জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা কল্যাণকামী হয়, লোকদের মাঝে 
গুজব ছড়িয়ে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র না করে, তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা 
তাদের এ অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ হয়।” 
[তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৯৮] 
এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 

৮. লোকদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। 


> ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: 
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“(যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়) অর্থাৎ হক-সত্যকে জানে, সত্যপথের পথিকদেরকে 
মুহাববাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে ।” 
[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/২২৬] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
৯. হক জানা। (বর্তমানে কাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হক তা জানা এর অন্তর্ভুক্ত ৷) 


১০. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা। 
১১. তাদের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। 


> আল্লামা সা’দী রহ. বলেন: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“আর সেই সব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না) অর্থাৎ সফরে খরচ করার 
মত তোষা বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব লোকের কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসুলের কল্যাণকামী হতে হবে । আর তা এভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হবে, তাদের 
নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্ঘ্য যা 
আছে তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে । তাদেরকে জিহাদের প্রতি 
দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী করে তোলবে।” 

[তাফসীরে সা'দী: ৩৪৭] 

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 

১২. নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। 


> আলৃসী রহ. বলেন: 
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“মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। তাদের খবরাখবর তাদের নিকট 
পৌঁছে দেবে । মুনাফেকদের মত বসে থেকে গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না।” 
[রুহুল মা'আনী: ৭/৩২৯] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 
১৩. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা। 


পেলাম: 

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা। 

২. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা। 

৩. তাদের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। 

৪. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। 

৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা। 

৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা। 

৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা 
করা। 

৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। জিহাদের প্রতি 
তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তোলা। 

৯. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 


১৩ 





১০. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা। 

১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা। 

১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা। 

১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী না করা। 

কোন মা"যুর ব্যক্তি যখন ইখলাছের সাথে উপরোল্লিখিত কাজগুলোর এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজের যেগুলো 
করার করবে এবং যেগুলো বর্জন করার বর্জন করবে, তখন তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী বলে 
ধরা হবে। সে জিহাদে না বের হতে পারা সত্ত্বেও জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যদি 
করণীয় কাজগুলো না করে বা বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন না করে তাহলে সে জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে 
বলে ধরা হবে না, বরং গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। 


এবার যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে কী দেখতে পাবো? যারা জিহাদের সুস্পষ্ট বিরোধীতা 
করছে তাদের কথা তো বাদই, বাকি যারা নিজেদেরকে জিহাদের পক্ষালম্বী বলে দাবি করে তারা কি আসলেই 
জিহাদের দায়িত্বগুলো আদায় করছে? 





উপরোক্ত কাজ যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো তো মা"যুরের ক্ষেত্রে। যারা সুস্থ-সবল, সম্পদশালী তারা কি 
মা'যুরের এ কাজগুলোও করে যাচ্ছে? তাহলে তারা কীভাবে জিহাদের ফরয আদায় করছে বলে দাবি করে?? 
কীভাবে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যাবে বলে আশা করে?? 


আমরা নিজেরাও কি জিহাদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায় করছি? অন্যের সমালোচনার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের 
ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখার দরকার, আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথ আদায় করছি কি'না? নাকি আমাদেরকেও 
আল্লাহ তাআলার দরবারে আটকা পড়ে যেতে হবে? 





'ইন্দাদ ফরয নয়" পন্থিদের আসল প্রশ্ন হচ্ছে, “মেনে নিলাম আমরা মা"্যুর নই, আমাদের উপর জিহাদ ফরয, 

কিন্তু আমরা তো কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই!! কাফেরদের শক্তি-সামর্ঘ্যের তুলনায় আমাদের তো 

কিছুই নেই!!, 

‘আমরা সক্ষম নই’ কথাটি সঠিক নয়। আমরা জিহাদের ময়দান ছেড়ে নিজ নিজ মাসলাহাতে ব্যস্ত আছি। 

শয়তান ও তার দোস্তরা কাফেরদের শক্তিকে আমাদের সামনে বড় করে দেখিয়েছে। ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার 
১৪ 
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পর আল্লাহ তাআলার যে মদদ আসে তা আমরা ভুলে গেছি। এ কারণে আমরা সক্ষম নই বলে মনে হচ্ছে। 
আফগান জিহাদ আমাদের সামনে আছে। রাশিয়ার লাল কুত্তারা কীভাবে আফগান ছেড়ে পালিয়েছে তা আমাদের 
সামনে আছে। আমেরিকার নেতৃত্বে সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তি আফগানে চড়াও হয়েছিল গুটি কয়েক মুজাহিদের 
সামনে যামানার সুপার পাওয়ার কীভাবে পর্ষদুস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা আমাদের সামনে আছে। 

অতএব, আমাদের শক্তি নেই কথাটা সঠিক নয়। সারা দুনিয়ার মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার 
আদেশানুযায়ী নিজেদের জান-মাল কুরবান দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে এদের সামনে দুনিয়ার কুফরী শক্তি 
দুর্দিনও টিকতে পারবে না। 

অধিকন্তু যদি মেনেও নেই আমরা কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই, তাহলে এমতাবস্থায় 
শরীয়তের হুকুম কী? ঘরে বসে থাকা? যদি আমরা সত্যিই শরীয়তের অনুসরণের দাবিদার হয়ে থাকি তাহলে 
শরীয়ত যা বলে, শরীয়তের কর্ণধার আমাদের মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরাম যা বলেন, আমরা তাই মেনে নিতে 
বাধ্য। 
কাফেরদের মোকাবেলায় টিকতে না পারার দুই সূরত হতে পারে: 
এক) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারা। 
দুই) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে মনে হওয়া: আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত হই তাহলে আমরা জয়ী হতে পারবো না। তাদের শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না। 
এই দুই অবস্থার কোনটায় শরীয়তের বিধান কী? 
যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারলে কী করণীয়? 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যদি কোন মুজাহিদ বা কোন জিহাদী দল কাফেরদের সাথে 
কুলিয়ে উঠতে না পারে, বরং তাদের আশংকা হয় যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারা ধ্বংস হয়ে 
যাবে, তাহলে তাদের করণীয় কী? 
তাদের করণীয় হলো: 

১. যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করবে । কাফেরদেরকে দেখাবে যে, তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ 
বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য থাকবে অন্যদিক থেকে ঘুরে এসে আক্রমণ করা। অতএব, এটা মূলত পলায়ন নয়। 

২. কিংবা শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে অন্য মুসলমানদের নিকট গিয়ে 
আশ্রয় নেবে । তবে এটা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, ময়দান ছেড়ে মুসলমানদের এমন জামাআতের কাছে গিয়ে 
আশ্রয় নিতে হবে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে। শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় কাফেরদের উপর হামলা 
করতে পারবে । যুদ্ধ পরিত্যাগ করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে পালানো এবং এমন মুসলমানদের নিকট আশ্রয় 
নেয়া জায়েয হবে না যাদের কাছে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার মতো নুসরাত পাওয়া যাবে 
না। 








মোট কথা, যুদ্ধ ছেড়ে বসে থাকার কোন সুরত নেই। হয়তো ময়দানেই মোড় পরিবর্তন করে হামলা 
করবে, নতুবা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে হামলা করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ময়দান ত্যাগ করবে। 
১৫ 
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এ দুইটার কোনটা না করে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ যার কারণে ব্যক্তি জাহান্নামের 
উপযুক্ত হয়ে পড়ে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
পৃষটপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের 
দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা । এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ৷” 
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“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 

তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে বাঁচ --- সেগুলোর মধ্য থেকে একটার কথা বলেন: কাফেররা যেদিন 

চড়াও হয়ে আসে সেদিন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো ।” 

[সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৬৬] 

৩. উপরোল্লিখিত দুটি বিষয় জায়েয । মুজাহিদগণ যদি ময়দান ত্যাগ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যান, এমনকি 
যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। যেমনটা উহুদের 
ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থাকা গুটিকয়েক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম করেছিলেন। 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তাদের প্রসংশা করেছেন। অতএব, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পলায়ন না করে 
দ্বীনের জন্য জীবন দিয়ে দেয়া আত্নহত্যা নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের এক অনুপম 
ত্বরীকা। 


দলীল-প্রমাণ ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য: 

এবার যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে করণীয় তিনটির দলীল সম্পর্কে সামান্য 
আলোচনা করব এবং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। 

প্রথমত: কৌশল পরিবর্তনের দলীল: 

আল্লাহ তাআলার বাণী: 
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“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের 
দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা । এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ৷” 
[সুরা আনফাল: ১৫-১৬] 
আয়াতের 31552 ২| (তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে) অংশ থেকে বিষয়টা স্পষ্ট । 
দ্বিতীয়ত: ময়দান ত্যাগ জায়েয হওয়ার দলীল: 

১. সুরা আনফালের উল্লিখিত আয়াত। 
আয়াতের হ3 19-259 (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়) অংশ এর দলীল। 

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত “আবু দাউদ’ ও “তিরমিযী” শরীফের 
হাদিস। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নজদের দিকে) একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা শত্রুদের সামনে 
টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে চলে আসে। তারা মনে করেছিলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের কারণে 
তারা আয়াতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিয়ে ফিরেছেন। এ কারণে এসে 
প্রথমে লজ্জায় মদীনায় লুকিয়ে থাকেন। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হয়ে 
আরজ করেন: 
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[ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারা তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছি ৷] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
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[না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের 
সাহায্যকারী ৷] 
(জামে তিরমিযী, হাদিস নং: ১৭৭০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৬৪৭) 


অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ কারণে তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ ছেড়ে 
পলায়ন বলে গণ্য হবে না। আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। 


ইমাম তিরমিযী রহ. এর ব্যাখ্যা থেকেও বিষয়টা বুঝে আসে । তিনি হাদিসটি বর্ণনা করার পর ১৫ 
শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন: 
al. ০০১1১211১১৪ od ১০] all 1 ১৪ cdl Sally 
[১ বলা হয়, যে ব্যক্তি পলায়ন করে তার ইমামের কাছে চলে আসে যেন ইমাম তাকে নুসরত করেন । যুদ্ধের 
ময়দান ছেড়ে পালানো তার উদ্দেশ্য নয় ৷] 
১৭ 
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হাদিসটির সনদ: ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। তবে সনদে 'ইয়ািদ ইবনে আবি যিয়াদ' 
নামক একজন রাবী আছে, যার ছিকাহ হওয়ার ব্যাপার মন্তব্য আছে। 

তবে ফুকাহায়ে কেরাম হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ‘ইয়াযিদ ইবনে আবি 
যিয়াদ' এর ব্যাপারে মন্তব্য থাকলেও এ কারণে হাদিসটি এত দুর্বল হয়ে যায়নি যে, একে দলীল হিসেবে উল্লেখ 
করা যাবে না। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ.ও হাদিসটিকে একটি দলীল হিসেবেই উল্লেখ করেছেন এবং একে 
হাসান’ বলেছেন। 

৩. হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রহ. এর নেতৃত্বে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ইরাক যুদ্ধে বাহিনী পাঠান। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান তবুও ময়দান ত্যাগ করতে রাজি হননি। 
এ খবর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের উপর 
রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী হতাম ৷” 





এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে 
তখন তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি বরং বলেন, ‘আমি তোমাদের সাহায্যকারী । 

অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ জন্য তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ 
ছেড়ে পলায়ন বলে গণ্য হবে না । আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এ ঘটনা ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ । 
বিদ্র.পলায়ন জায়েয হওয়ার শর্ত: পুনর্বার যুদ্ধে যাবার নিয়ত রাখা 
আয়াতে যে বলা হয়েছে, 3 এ| ৮ % (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়), এখানে 
25 দ্বারা মুসলমানদের এমন জামাআত উদ্দেশ্য যাদের কাছে গেলে নুসরত পাওয়া যাবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে 
পুনর্বার আক্রমণ করা যাবে। অতএব, যুদ্ধ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে পলায়ন জায়েয নেই। তদ্রপ এমন 
জামাআতের কাছেও যাওয়া যাবে না যাদের কাছে গেলে যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির নুসরত পাওয়া যাবে না। 
এ কারণেই ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন: (না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের 
সাহায্যকারী ৷) 
অর্থাৎ আমার কাছে আসাটা যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন নয়, বরং যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির জন্য প্রত্যাবর্তন । 
আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনাতেও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটাই বলেছেন, ( “আল্লাহ তাআলা আবু 
উবায়দের উপর রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী 
হতাম ৷’) 
অর্থাৎ “এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে আসলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হতো না। কেননা, আমি 
তাকে সাহায্য করতাম । আমার সাহায্য নিয়ে তিনি আবার যুদ্ধে যেতে পারতেন ।, 
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এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে তখন 
তিনি তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেন, (আমি তোমাদের সাহায্যকারী, ৷) 

অর্থাৎ: “এ কারণেই তোমাদের ময়দান ত্যাগ করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যেহেতু তোমরা আমার সাহায্য 
নিয়ে আবার যুদ্ধে যাবে 


তৃতীয়ত: শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা জায়েয ও প্রশংসনীয় হওয়ার দলীল: 

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে 
দশজন সাহাবীর একটা সারিয়্যা পাঠান। পথে “বনু লিহইয়ান' গোত্রের কাফেররা টের পেয়ে যায়। তাদের একশো 
জনের মত একটা তীরন্দাজ বাহিনী তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে তাঁরা অপারগ হয়ে একটা পাহাড়ে উঠে যান। 
কাফেররা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আত্নুসমর্পণ করলে তারা তাঁদের কাউকে হত্যা করবে না। তিনজন সাহাবী 
তাদের প্রতিশ্রুতি মতো আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি 
জানান। কাফেররা তাঁকে তার সাত সাথী সহ শহীদ করে দেয়। 

মক্কার কুরাইশরা আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা শুনে তাঁর হত্যার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর দেহের 
কোন অংশ নিয়ে যেতে লোক পাঠায়। আল্লাহ তাআলা হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহকে হেফাজতের 
জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠান, যেগুলো তাঁকে মেঘের মত ছায়া দিয়ে রাখে। এতে ভয়ে কাফেররা তাঁর কাছে 
পৌঁছতে সাহস করেনি। 

এখানে নিরস্ত্র সাতজন ব্যক্তি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাফেরদের হাতে আত্মসমর্পণের অপমান মেনে নিতে 
পারেননি । তাঁদের এ কাজকে নাজায়েয বলা তো দূরের কথা, উল্টো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দার দেহকে হেফাযত করার জন্য মৌমাছির ঝাঁক 
পাঠিয়েছেন। 

[বিস্তারিত দেখুন: বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে |] 

২. উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করতে গিয়ে একদল সাহাবী 
নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা প্রশংসিত হয়েছেন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অতএব, মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও লড়ে যাওয়া আত্নহত্যা নয়; আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের অনুপম মাধ্যম। 
বিষয়টি অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। নমুনাস্বরূপ কয়েকটা 
উল্লেখ করা হল। 





ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য: 

১. আল্লামা কাসানী রহ. (মৃত্যু: ৫৮৭হি.) এর বক্তব্য: 

«এ এ 2৮ 08 5445 ১৮৪ 44 845০৪ 445 ১৩45 এ]০০/৪ ২ CES 44০ ০৪৪ ০০ NEE 
৮০৯ ৯০৯19 Ball lia des... deadly 911 Jd AS ag ই ০৭9 5 Jal dec এ ALAS. 00105 2৪19 ৮১] 9৯5 
০29৯ ০৪৪৪ এ 9০০০০০০১৮০০ এ 199০ of পিন ০০9৩ 5 rasa of স১৪৪৯৩ dd bY ও SA x 
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“পরিচ্ছেদ: (জিহাদ কার উপর ফরয) তার বর্ণনা। 

এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, জিহাদ কেবল সামর্থ্যবানদের উপরই ফরয । যার সামর্থ্য নেই তার উপর জিহাদ ফরয 
নয়। কেননা জিহাদ হচ্ছে, কিতালের মাধ্যমে নিজের শক্তি ও সাধ্য-সামর্থ্য ব্যয় করা’ যার সামর্থ্যই নেই সে 
ব্যয় করবে কোথা থেকে? 

এই মূলনীতি অনুযায়ী: যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় 
যাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে 
ফেলবে- তাহলে তারা মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন 
অসুবিধে নেই। 

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে 'গালেবে জন্‌ ও আকবারুর রায়” তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে। সংখ্যার 
ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য 
যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক । যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়। 

পক্ষান্তরে প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, তারা পরাজিত হয়ে যাবে- তাহলে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে 
সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই। তাদের সংখ্যা যদি কাফেরদের 
তুলনায় বেশিও হয়, তবুও এমতাবস্থায় তাদের জন্য সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেয়া জায়েয হবে। 

তদ্রপ নিরস্ত্র কোন মুজাহিদ এক বা একাধিক সশস্ত্র কাফের সৈন্য থেকে পলায়ন করে মুসলমানদের 
নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে। 

এর দলীল আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার এই বাণী: 
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(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, 

তাহলে তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে 
ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ৷) 

আল্লাহ আযযা শানুহু তার নিম্নোক্ত বাণীতে সব ধরণের পলায়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন: 

ধা 28956 ১৪ 1550 154 Mn CE ATE 


২০ 
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(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না) 
নিম্নোক্ত বাণীতে পলায়নের ফলশ্রুতিতে তাদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন: 
All 05555950355 5১ 5359 গু ৬ 

(যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে) 

কেননা, আয়াতে কারীমাতে বালাগাত-অলংকার শাস্ত্রের “তাকদীম ওয়া তা"ীর'-“আগের অংশ পরে এবং 
পরের অংশ আগে উল্লেখ করা"র নীতি ব্যবহার করা হয়েছে। 
এ হিসেবে - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তার কালামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাল অবগত - আয়াতে কারীমার 
অর্থ হবে; 
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(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে 
ফিরবে) 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই শাস্তির বিধান থেকে এ ব্যক্তিকে বাদ দিয়েছেন যে বিশেষ 
এক অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন: 


(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, 
তাহলে তার কথা আলাদা ।) 

নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যখন তা থেকে কোন কিছুকে বাদ দেয়া হয়, তখন তা আর নিষিদ্ধ থাকে না, 
জায়েয হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেল নিষিদ্ধ হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্রের পলায়ন। আর তা হচ্ছে, “কৌশল পরিবর্তনের 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই পলায়ন” আর 
“কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন’ 
নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তা নাজায়েয হবে না।” 
[বাদায়িউস সানায়ে’: ৬/৫৮-৫৯] 
আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য এখানে শেষ হল। 


কাসানী রহ. এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয । তবে শর্ত 
হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে । জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকার উদ্দেশ্যে পলায়ন করলে 
আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হবে। 
২. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য: 
সুরা আনফালের পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
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“যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে পারবে । আর তা হচ্ছে, শত্রুকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্যে 

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া। যেমন, সংকীর্ণ জায়গা থেকে প্রশস্ত জায়গায় চলে যাওয়া, কিংবা প্রশস্ত 

স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানে চলে যাওয়া, বা শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য ওৎপেতে লুকিয়ে থাকা । যুদ্ধ পরিত্যাগ 

ব্যতীত এ জাতীয় যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারবে। 

তদ্রপ মুসলমানদের এমন কোন দলের সাথে গিয়েও মিলিত হতে পারবে, যাদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে 

বের হবে ।?” 

[আহকামুল কুরআন: ৩/ ৬৪] 


জাসসাস রহ. এর বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয । তবে শর্ত 
হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে। 
89548 
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“মুসলমানদের এমন কোন দলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে যাদের থেকে নুসরাত পাওয়া যাবে। যদি 

এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে 

না, তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণীতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত সে হয়ে পড়বে। ... 

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 

alia JS 2 Ul 

(আমি প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী ৷) 

আর এ কারণেই এঁতিহাসিক (ইরাক) যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ রহ. যখন পলায়ন না 

উপর রহম করুন। তিনি যদি আমার কাছে চলে আসতেন, তাহলে আমি তার সাহায্যকারী হতাম ।' 

এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে বলেন: 











(আমি তোমাদের সাহায্যকারী ৷) 
তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি ৷” 


[আহকামুল কুরআন: ৩/৬৩-৬৪] 
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এখানে (আমি তোমাদের সাহায্যকারী ৷) কথাটা এ জন্যই বলতে হলো যে, তোমরা যদি এমন কারো 
কাছে যেতে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে না, তাহলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত 
হতো। যেমনটা আমি পূর্বে বলে এসেছি। 


৩. শামসুল আইনম্মা সারাখসী রহ. এর বক্তব্য: 
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“যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ, যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। 
- এরপর তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন 
তাদের সাথে অস্ত্র থাকবে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আর যার কাছে অস্ত্র নেই সে সশস্ত্র দুশমন 
থেকে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই । তদ্রপ যার কাছে নিক্ষেপনঅস্ত্র নেই সে নিক্ষেপনতস্ত্রবিশিষ্ট দুশমন 
থেকে পলায়ন করতেও কোন অসুবিধে নেই। তুমি কি দেখ না, দুর্গের ফটক থেকে কিংবা যেখানে ক্ষেপনান্ত্ 
দিয়ে বর্ষণ করা হচ্ছে সেখান থেকে পলায়ন করা তার জন্য জায়েয । কেননা, সে ওখানে টিকে থাকতে অক্ষম ৷” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৮৪] 





হযরত উমার রাদি. ও হযরত আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: 

২ 52৮ Y be gall ০৭ 0০101 131 2176৯12 bY of ols lia 55৪ 
“এ থেকে স্পষ্ট, যদি মুসমানদের বিরোদ্ধে এই পরিমাণ দুশমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার 
সামর্থ্য তাদের নেই, তাহলে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই৷” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫] 


অক্ষমতার সময়েও পলায়ন না করে লড়ে যাওয়া এবং শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা বৈধ ও প্রশংসনীয় হওয়া 
প্রসঙ্গে বলেন: 
এ all 94০১০ ৮০ ০০৪] ০০২ ৮৪০ lia এ ও ASLAN এ (এ sll) a] lil ০০০ 4198 ls Dl, (০৮5 Ab Yo 
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“ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা 
না’কি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া । তাদের কথা সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া । অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। 
হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন ৷ যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। কাজেই বুঝা গেল, এতে কোন 


অসুবিধে নেই।” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫] 


৪. আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য; 
“আদ-দুররুল মুখতার” এ আল্লামা হাছকাফী রহ. বলেন: 

al .dball 4১18 শি: So শি 019 535 ৮১৮৯151 al le 913 
“যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, আক্রমণ করতে গেলে নিহত হতে হবে আর আক্রমণ না করলে বন্দী হতে হবে, 
তাহলে আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।” 





আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
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হলো (আক্রমণ ছারা) শুর কিছু না কিছু ক্ষতি করতে পারবে বলে আশাবাদি হতে হবে। অন্যথায় জায়েয 


নয় ।... 
হাছকাফী এর বক্তব্য ‘আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।' এতে তিনি বুঝাচ্ছেন, যদি আক্রমণ করে এবং 
যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তাও জায়েয । তবে 'শরহুস সিয়ার" এ বলা হয়েছে, “একাই 
কাফেরদের উপর আক্রমণ করে বসাতে কোন অসুবিধে নেই, যদিও তার প্রবল ধারণা হয় যে, এতে তাকে 
নিহত হতে হবে; যদি তার ধারণা হয়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতি করতে পারবে । যেমন, হত্যাকান্ড ঘটাতে 
পারবে বা জখম করতে পারবে কিংবা তাদেরকে পরাজিত করে ফেলতে পারবে। উহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক জামাত সাহাবী এমনটাই করেছিলেন। তিনি এ কারণে তাদের প্রশংসা 
করেছেন । পক্ষান্তরে যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, তাহলে 
তাদের উপর হামলা করা তার জন্য জায়েয হবে না। কেননা, তার হামলার দ্বারা দ্বীনের কোন প্রকার ইশ্যায- 
বুলন্দী অর্জন হচ্ছে না।” 
[ফাতাওয়া শামী: ৪/১২৭] 

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ থেকে আশা করি কখন কী শর্তে পলায়ন জায়েয তা স্পষ্ট। 
তদ্ৰূপ নিশ্চিত মৃত্য জেনেও হামলা করা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া যে আত্নহত্যা নয়, বরং প্রশংসনীয় এবং নিজের 
জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম তাও স্পষ্ট । 
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অক্ষমতার দ্বিতীয় সুরত: 

কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষমতার দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি 
বিচারে মনে হওয়া, ‘আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই তাহলে জয়ী হতে পারবো না। তাদের 
শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না 

আমাদের দেশগুলোর মত দেশে যেখানে মুজাহিদ ও জিহাদপ্রেমিদের শক্তি সামর্থ্য তাগুতদের তুলনায় 
একে বারেই সামান্য, সেখানে এ প্রশ্নটা প্রায় সবারই । অনেককে জিহাদের দাওয়াত দিলে তিনি শুধু এ কারণে 
সমর্থন করেন না যে, তিনি মনে করছেন মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত 
দিচ্ছেন। দীওয়াতদাতাদেরও অনেকে বিষয়টাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। তাদের অনেকে শুধু 
জিহাদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আর যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তিনি ভালভাবেই জানেন, আমরা বর্তমান 
অবস্থায় শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। যার ফলে তিনি মনে করেন, মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে 
নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন। এ কারণে তিনি পিছিয়ে যান। দাওয়াতদাতাদের কারো কারো কথা 
থেকে বুঝাও যায়, যেন এখনই অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে যেতে হবে। আবার জিহাদপ্রেমিদের অনেকে মনে 
করেন, এই মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার শক্তি যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। 
আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ তো ফরয, কিন্তু শক্তি না থাকার কারণে আদায়ে জিহাদ ফরয নয়। 





আসলে এ উভয় প্রান্তিকতার কোনটাই সঠিক নয়। ‘শক্তি থাক বা না থাক এই মুহুর্তে লড়াইয়ে নেমে 


যেতে হবে" এটা যেমন সঠিক নয়; শক্তি নেই বলে জিহাদই ফরয নয়’ এটাও সঠিক নয়। 
বরং এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান হচ্ছে, ই’দাদ করা । সাধ্যমত জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা । ই"দাদ যখন এমন 
পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু 
করবে। 
বিদ্র.: -১ 
জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব: 

জিহাদের সফলতার জন্য জিহাদ জামাআতবদ্ধভাবে হওয়া আবশ্যক ৷ ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে 
হামলার দ্বারা চুড়ান্ত সফলতা সম্ভব নয়। এ কারণে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্য হক জিহাদী 
তানজিমের সাথে মিলে যাওয়া ওয়াজিব । হক তানজিম পাওয়ার পরও যদি কেউ তানজিমের সাথে মিলিত না 
হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ব্যক্তিগতভাবে যত কিছুই করুক এর দ্বারা জিহাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আদায় হবে না। 
তানজিমের সাথে মিলিত হয়ে তানজিমের নির্দেশনা মত ই'দাদ এবং অন্যান্য মারহালাগ্তলো অতিক্রম করতে 
হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ হক জিহাদী তানজিম খুঁজে না পায় তাহলে তার কথা ভিন্ন। তানজিম খুঁজতে থাকবে। 
পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যা পারে করবে। 

'জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব’ মনগড়া কোন কথা নয়। শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে আমার 
মূল আলোচন যেহেতু এ ব্যাপারে নয়, এ কারণে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি না। শুধু শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন: 


২৫ 
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“জানা আবশ্যক যে, জনগণের নেতৃত্ব দেয়া দ্বীনের অন্যতম সুমহান ওয়াজিব দায়িত্ব । শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব- 
কর্তৃত্ব ব্যতীত বরং দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই চলতে পারে না। কেননা, পারস্পরিক এক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব 
জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর এঁক্যবদ্ধ হতে 
গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমনটি পর্যন্ত বলেছেন: 
৯২৭ 12১০8 ১০০ এ ২3১৪ ৩৯18 
‘তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয় 
ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি হযরত আবু সায়িদ রাদি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণনা 
করেছেন। 
ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
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“যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে 
তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।' 
সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ 
দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক। 
তাছাড়া আল্লাহ তাআলা “আমর বিল মা"রুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ ফরয করেছেন। আর তা প্রভাব প্রতিপত্তি 
ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। 
তদ্ধপ: জিহাদ, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা; হজ্ব, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা; মাজলুমকে সাহায্য করা, হদসমূহ কায়েম 
করা ইত্যাদী সহ আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত যাবতীয় বিধান প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন 
করা সম্ভব নয়।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০] 
বিদ্ৰ:-২ 
ব্যক্তিগত হামলাও জায়েয: 
যদি কেউ তানজিম খুঁজে না পায় অথচ তার মধ্যে শাহাদাতের পিপাসা জাগে, তাহলে তার জন্য 
ব্যক্তিগতভাবে হামলা করাও জায়েয । তবে এক্ষেত্রে হামলার দ্বারা ফায়েদা হবে কি হবে না সেটা লক্ষ্য রাখতে 
হবে । যেমনটা আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যে বলা হয়েছে। 
২৬ 














ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


পক্ষান্তরে হক তানজিম পেয়ে যাওয়ার পর আর ব্যক্তিগতভাবে নিজের মন মতো হামলা জায়েয হবে না। 
তানজিমের নির্দেশনা মত কাজ করতে হবে। কেননা: 

১. তানজিমের ইতাআত-আনুগত্য ওয়াজিব। ইতাআত জিহাদ কবুলের একটা শর্ত। রাসূল সাল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
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“যুদ্ধ দুই রকম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে, ইমামের আনুগত্য করবে, নিজের প্রিয় 
বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সাথীদের সাথে নরম আচরণ করবে, ফাসাদ-বিশৃংখলা থেকে দূরে থাকবে: তার 
ঘুম, তার জাগরণ সবকিছুই সওয়াবের কাজে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে গৌরব ও যশ 
খ্যাতির উদ্দেশ্যে, মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে, ইমামের নাফরমানী করবে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে: সে তার 
মূল পুঁজি নিয়েও ফিরতে পারবে না।” 
[মুসতাদরাকে হাকেম: ২/৩৫৩] 
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“জামাআত ব্যতীত ইসলাম নেই আর নেতৃত্ব ব্যতীত জামাআত হয় না। আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন 
ফায়েদা নেই ৷” 
[জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩] 
২. হতে পারে তার মন মতো হামলার কারণে জিহাদের ফায়েদা না হয়ে ক্ষতি হয়ে যাবে। 
বিদ্র.:-৩ 
মুসলমানদের শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি হওয়া শর্ত নয়: 
উপরে বলা হয়েছে: ‘ই’দাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা 
কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু করবে ।' 
এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, হামলা শুরু করার জন্য মুসলমানদের জাহিরি শক্তি কাফেরদের সমান 
বা বেশি হতে হবে। কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যত যুদ্ধ হয়েছে বাহ্যিকভাবে কোথাও মুসলমানদের শক্তি 
কাফেরদের সমান বা বেশি ছিল না। আল্লাহ তাআলাও যুদ্ধ জায়েয হওয়ার জন্য আমাদের শক্তি কাফেরদের 
সমান বা বেশি হতে হবে শর্ত করেননি। মুসলমানদের বিজয় বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ 
তাআলার মদদ ও নুসরতের উপর নির্ভরশীল। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। 
এ: bi) 55 355 bs ১০০৭ 2 শি 9 
(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর) 
[আনফাল: ৬০] 











ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে তার শরীয়তের নির্দেশনা মত 
সবর ও তাকওয়ার সাথে জিহাদ চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা : তিনি আমাদেরকে বিজয় দান 
করবেন। সাময়িকভাবে কখনো পরাজয় আসলেও চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে। 


39285 FES OL 3১1৮ (91955 ২9194 ২ 
“তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না। প্রকৃত মু'মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।” 
[আলে ইমরান: ১৩৯] 
৩৯০ Sls 2 15881919-8159125357919471 192 call iG 
“হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত হয়ে 
থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” 
[আলে ইমরান: ২০০] 
bss ০9 খু 91 Bk সি ০4১০ ২ 194855 195405 Clo 
“তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে 
না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত ৷” 
[আলে ইমরান: ১২০] 
অতএব, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের ইতিপূর্বে যে সকল যুদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানেও যে সকল যুদ্ধ 
হচ্ছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে জাহিরিভাবে যতটুকু ই'দাদ হলে কাফেরদের মোকাবেলায় কামিয়াবি সম্ভব 
ততটুকু ই’দাদ সম্পন্ন হয়ে গেলেই হামলা শুরু করে দেবে। 











ই'দাদ ফরয কেন? 
কুরআন হাদিসের আলোকে মৌলিকভাবে ইণদাদ ফরয হওয়ার কারণ দু’টি বলা যেতে পারে: 
১ নং কারণ: 
আল্লাহর দ্ুশমনদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা। 
১. প্রকাশ্য দুশমন । 
২. গোপন দুশমন। 

প্রকাশ্য দুশমন: যারা সুস্পষ্ট কাফের, কিংবা যেসব কাফের প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 

গোপন দুশমন: মুনাফিকরা, কিংবা এমনসব কাফের যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নতা 
দেখালেও গোপনে গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। 

এ ছাড়াও এ সকল জীন ও ইনসান গোপন শক্রর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, 
তারা আমাদের দুশমন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন, তারা আমাদের দুশমন। 





২৮ 





কাফেরদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে কেন? 

যারা সুস্পষ্ট কাফের তাদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস 
না করতে পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না দিতে পারে । এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের 
ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে রাজি হয়ে যাবে। 





মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে 
লিপ্ত হবে। কিন্তু তারা যখন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, সার্বক্ষণিক ই"দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র 
অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখবে তখন আর তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে পারবে না। 





এই উভয় প্রকার দুশমনকে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইন্দাদের আদেশ 
দিয়েছেন। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

505 4019৯ ২০29১ bs ৩১৯9 5১25 dll SE 4 ০9১১ JAIL LL) ৬৫ চ bs ৯৮০৮০ ld 19১5 
“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 


আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 
২ নং কারণ: 
দ্বিতীয়ত ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য। কেননা, ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় 
করা যায় না, ই"দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ করা যায় না। 
শহীদে উম্মাহ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন: 
১৬ ৪১৬০ Y of (৫,১৮০ 416595916০0 ৪৯9 1921 ০০ ১১9১০ ৬ ১৮৪ ০৮ ৩০ ASU Ell p29 1০৩ আও 
Al .১14551 NW ১৫৯ Y এ ৮৮৪ 

“আর ই'দাদ - যা জিহাদের দ্বিতীয় মারহালা - জিহাদের অন্যতম জরুরী ও আবশ্যকীয় বিষয়। নামাযের জন্য 
ওযু যেমন, জিহাদের জন্য ই’দাদ তেমন। ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় সম্ভব নয়, ই’দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ 
সম্ভব নয়।” 
[মুকাদ্দামাহ্‌ ফিল হিজরাতি ওয়াল ই"দাদ: ৫৭] 

যেহেতু ই"দাদ ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়, তাই ই'দাদ জিহাদের মাওকৃফ আলাইহি-ভিত্তিমুল। আর কোন 
বিধান ফরয হলে তার মাওকৃফ আলাইহিও ফরয হয়। 


মূলনীতি আছে: 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


955 ও শি! এ YL 
“যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয ৷” 
অতএব, জিহাদ যেমন ফরয, ইন্দাদও তেমনি ফরয । 


বি.দ্র: ই’দাদ ফরয হওয়ার দুই কারণ এক নয়, প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। 

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ই’দাদ ফরয হওয়ার কারণ দুইটা নয়, দুইটা মিলে একটাই। আর তা 
হচ্ছে জিহাদ। 
এই ধারণা সঠিক নয়। ই"দাদ ফরয হওয়ার কারণ প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। দুইটা মিলে একটা নয়। 
ইদাদ ফরয হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, ই'দাদ জিহাদের মাওকৃফ আলাইহি-ভিত্তিমুল। আরেকটি কারণ, 
কাফেরদেকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা দুইটার প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। 

জিহাদ সর্বদা ফরয নয়। বছরে এক/দুইবার ফরয। বছরে এক/দুইবার কাফেরদের দেশে গিয়ে হামলা 
করলে জিহাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কাফেরদেরকে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য, দাপট ও প্রতিপত্তি 
মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্রস্ত রাখা ভিন্ন আরেকটি ফরয। এই ফরযের উদ্দেশ্য - যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে - 
যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস করতে না পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না 
দিতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে 
থাকতে রাজি হয়ে যাবে। 





তদ্রুপ মুনাফিকরাও যেন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্, সার্বক্ষণিক ই'দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র 
অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখে তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে না পারে। 

অতএব, জিহাদের জন্য ই’দাদ ভিন্ন একটি ফরয, কাফেরদেরকে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্স্্ রাখার জন্য 
ই'দাদ ভিন্ন আরেকটি ফরয। সামনে এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ পেশ করা হলে ইনশাআল্লাহ 
বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


আইম্মা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য: 
আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে ইন্দাদ: 
১. ইমাম রাজি রহ. এর বক্তব্য: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

শিখে 401 ESAS ই psd Cs 9১১৮5 SSUES all 54543991293 এ bl) ৬৯5 B55 ৬৪ শি ও নি 19 
“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 














ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাজি রহ. বলেন: 
০৮০০ 9941০ ISLES 01 41159 (1949-১59 dil 9১০ 4৪ OHA}: IES. sli ০4৩ ১০০০০ oY ও ১৩ ds lS 
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091৯51958০০ Fb ৯০ ৪০০1৮19১9০৯ 549 ০৮৮4০ 5৯৪ lua 131 স্কা :০5৩৮ ০৮৫৯9 ০০ ৮০০৬৪1০৩210 
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al. 
এখানে তিনি প্রকাশ্য দুশমন গোপন দুশমন উভয়কেই ভীত সন্ত্রস্ত রাখার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। 
প্রকাশ্য দুশনমনকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার ব্যাপারে তিনি বলেন: 
০৮০০ 9941০151941 of Ass (1949-১59 dil 9১০ 4৪ OHA}: IES. lil ১4৩ ১০০০০ dy ও ১৩ ds এ] পি 
০9৮৪৪ Y সরা: (ঠা : AS al ads ৪০৯ 4039 ০৯৯৪৯ NY ২০০ raz) 044 এ 08০৪9 Sxl ০০০০ 
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১১০9১ 8 এট] ১১০ is US as 00140959001 504 99৮ Y সি 20159 
“এরপর আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে এসব জিনিস - জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র - প্রস্তুত করার 
আদেশ দিয়েছেন তা উল্লেখ করে বলেন: 


(1৭59-559 dil 9১ 4৪ ০৯১৪) 
(যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্তরস্ত্র রাখবে ৷) 
কেননা, কাফেররা যখন জানবে, মুসলমানরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, এর জন্য তারা সব ধরণের অস্ত্রপাতি 
ও সাজ-সরঞ্জাম পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছে, তখন তারা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। আর এই 
ভীত সন্ত্রত্তার কারণে অনেক কিছু অর্জন হবে। যেমন: 
এক. তারা দারুল ইসলামে অনুপ্রবেশের ইচ্ছা করবে না। 
দুই, ভীতি চরমে পৌঁছলে অনেক সময় তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে যাবে। 
তিন. অনেক ক্ষেত্রে এটি তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করবে। 
চার. তারা অন্য কাফেরদেরকে সহায়তা করবে না। 
[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৩] 
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গোপন শত্রুর ব্যাপারে তিনি বলেন: 
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al. 
“এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
(০৯ DELS Y gos ১০ ০১৯) 
(এবং এ সব দুশনমনকেও ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন ।) 
এর উদ্দেশ্য: জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র অধিক হলে যাদেরকে আমরা জানি যে, তারা আমাদের 
দুশমন, তারা যেমন ভীত সন্ত্রন্ত্র থাকবে; যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, তারা আমাদের দুশমন, তারাও 
ভীত সন্তন্ থাকবে। 
যাদেরকে আমরা জানি না যে, তারা আমাদের দুশমন, তারা কারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। এর 
মধ্যে প্রথমটি হলো - আর এটিই সর্বাধিক সঠিক অভিমত - তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য মুনাফিকরা। 
এ হিসেবে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে: “যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা কাফেরদেরকে যেমন ভীত 
সন্ত্রস্ত রাখবে, মুনাফিকদেরকেও ভীত সন্তরন্ত্র রাখবে ।” 
যদি আপত্তি করা হয়, মুনাফিকদের তো যুদ্ধের ভয় নেই - কেননা, তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার 
কারণে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না - তাহলে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে কীভাবে ? 
উত্তরে বলব, মুনাফিকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে দুই ভাবে: 
এক. মুনাফিকদের কামনা থাকে মুসলমানরা যেন পরাজিত-পর্যদুস্ত হয়ে যায়। তারা যখন মুসলমানদের শক্তি 
এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা দেখবে, তখন তাদের এ মিথ্যা আশা দূরীভূত হয়ে যাবে। 
এতে তারা তাদের অন্তরে লুকায়িত কুফর পরিত্যাগ করে খালেছ ঈমানদার হয়ে যেতে উদ্ুদ্ধ হবে। 
দুই. মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর বিপদাপদ ও মুসিবত আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে যাতে এ সুযোগে 
মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে ফিতনা ফাসাদ ছড়াতে পারে এবং তাদের এঁক্যে ফাঁটল ধরাতে পারে । তারা 
যখন মুসলমানদেরকে শক্তির সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন দেখবে, তখন তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসব অপকর্ম 
পরিত্যাগ করবে ।” 
[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৪] 


২. আল্লামা আলুসী রহ. এর বক্তব্য: 
পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: 
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এ ০, মি5453 ০, GLE AL ০৮০1৭ ০০] le আজ Los ৬১০৭9 Lyall ০১৯] 055 ৪ LY Jha ০৮০ pac A 804 আস 9 
“এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইস্দাদ সব সময় কিতাল করার উদ্দেশ্যে করা হয় না। কখনো কখনো ই"দাদ করা 
হয় আল্লাহ ও মুসলমানদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র করে জিযিয়া আরোপ করার জন্য, কিংবা এ জাতীয় 
অন্যান্য উদ্দেশ্যে যা কাফেরদেরকে ভীত সন্তস্ত্র করার মাধ্যমে অর্জিত হবে ।” 
[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২২] 
৩.শহীদ সায়্যিদ কুতুব রহ. এর বক্তব্য: 
0০১৬ 8 lll 59501 ১৪ BALA 595] 0950] LSA ১৪০০৭ Sail 595] 0115 sls Ball ১4৪] DLA Sal de জল 
০০1০] 4154 -4455 £2১.০৯1০1১ স্টিক ofl 2৪ ০০০১৬ sll এ S33] oda Le ৯০০ ly AULA SSD ৬০৯ ৯১ BM 
«lll ১৬9 dS ৯ FLY Uli ০০ Lal ০০০০৭ এ Ny ০ ১৯৪০০। ০৭ 0750 এ 2৯১৭8 এ ২০1১ ৮০০ 9৪ adil 
+ এব] বু cll 055১ ৩৬. 
“ইসলামী সামরিক বিভাগকে সর্বদা যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করতে থাকতে হবে। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী 
শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে দুনিয়ার সর্বোচ্চ শক্তিটি হয় হক ও হিদায়াতের শক্তি। যে শক্তির ভয়ে দুনিয়ার 
তামাম বাতিল শক্তি ভীত সন্ত্রত্্ব থাকবে। তামাম বাতিল শক্তি যে শক্তির কথা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আলোচনা 
করবে । যার ফলশ্রুতিতে প্রথমত তারা দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালানোর হিম্মত পাবে না। তদ্রুপ আল্লাহ 
তাআলার কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তাদের ভূমিতে দ্বীনে ইসলামের কোন দাঈ'কে তার দাওয়াতে বাধা 
দেবে না। সেখানকার কোন অধিবাসীকে এ দাওয়াত কবুল করা থেকে রুখবে না । হাকিমিয়্যাহ-বিধান প্রণয়ন 
এবং মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার দাবি করবে না। যার ফলে দ্বীন ও আনুগত্য সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার 
হয়ে যাবে” 
[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন: ৩/৪২৫] 
৪. আল্লামা সা"দী রহ. এর বক্তব্য: 
এ! call ৮1১1৮ Sail 203 ০৪ ০145 কও শি 83539 095101 AL Le Ml dle OAS le এর ০09 
ll 9 oll 3 এ ৪ Basa All sins নি এ ০ 42 09৯১ এশা LL) ৩৪৪ dls JG 159 dba ১৪৪ 
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“তোমাদের সামর্থ্যের সবকিছুই তোমরা প্রস্তুত কর ... যার দ্বারা মুসলমানরা এগিয়ে যাবে, তাদের শত্রুদের 
অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে । ... কিতালের প্রয়োজনীয় যুদ্ধযানও এর অন্তর্ভুক্ত । এ কারণেই আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন: 








(49455 all 555 48 69:৯১ ০১৪৭। BU 059) 
(প্রস্তুত কর অশ্ববাহিনী যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত 
রাখবে ৷) 
এই “ইরহাব' তথা ভীত সন্ত্রস্ত করার ইল্লত ও বৈশিষ্ট্যটি সে যামানায় ঘোড়ার মাঝে বিদ্যমান ছিল। হুকুম ইল্লত 
অনুযায়ী হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমান যামানার কোন কিছুর মাঝে যদি 'ইরহাব'-“ভীত সন্ত্রস্ত করা”র বৈশিষ্টটি 


৩৩ 
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ঘোড়ার তুলনায় অধিক পাওয়া যায় তাহলে সেটিও প্রস্তুতের জন্য আদিষ্ট হবে। যেমন, স্থল ও আকাশ যান 
যেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত, যেগুলো দ্বারা শক্তিশালী আক্রমণ করা যায়। এমনকি কারিগরি ও টেকনোলোজি 


শিক্ষা ব্যতীত যদি 'ইরহাব"-“ভীত সন্ত্রস্ত করণ’ সম্ভব না হয় তাহলে তাও শিক্ষা করা ওয়াজিব হবে । কেননা, 
9 568 43 ১] ০৯90 পন ৭ 














(যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় সেটিও ফরয় 1)” 
[তাফসীরে সাদী: ৩২৪] 





আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্্ রাখার জন্য ই'দাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআনে কারীমের উল্লিখিত 
আয়াত থেকে একেবারেই স্পষ্ট। ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার 
আশংকায় এ কয়টির উপরই ক্ষান্ত করলাম। হকের অনুসন্ধানীর জন্য এ কয়টাতেই যথেষ্ট খোরাক বিদ্যমান । 


জিহাদের প্রস্তুতিরূপে ইপ্দাদ: 
১. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 
EELS 4198 ২৮29১ bs ৩১৯9 4525 dll Sis % ৩9:১১ JAIL LL) ৬৫ চ6 bs ৯৮০৮০ 5 পি 19১5 
“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 








আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 
এর ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
002] 1১।-৩০০। 4৪৯ 508) 37530019541 Ll] Jal ০৪৪ 4 ELS | ১০০৮ আতা ১০৩ ০০৪০ এয dill 
২, সা 


“আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দুশমনদেরকে ভীত সন্তরস্ত্র রাখতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের 
পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং অশ্ববাহিনী 
প্রস্তুতে অগ্রগামিতা অর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন।” 

[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮] 


ই’দাদ সংক্রান্ত কিছু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করার পর সামনে গিয়ে বলেন: 
Sail dys de শিক (45 41949 02১৯০19১199) dls adil 0059 ১3140584698 sll de ৯2 4 ৮০৯ 01 
-২.5-০। 9045০442119 
“যা কিছুই শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবে তার সবই প্রস্তুত করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেন: 
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(5১০ 4119১০১05১৯ Al 9 
(আর যদি তারা - মুনাফিকরা যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
শত্রুর মোকাবেলার সময় আসার পূর্বে প্রস্ততি গ্রহণ না করার কারণে এবং তাতে অগ্রগামিতা অর্জন না করার 
কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৯] 


মুনাফিকরা জিহাদের সময় আসলে বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করে জিহাদে যাওয়া থেকে ছাড় পেতে 
চাইত। তারা বলতো, আসলে তারা যুদ্ধে যেতে চায় কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা সামনে এসে পড়ার কারণে যেতে 
পারছে না। এদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

(5০০ 4119- call 19১1) 919) 

(আর যদি তারা - যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
তাওবা: ৪৬] 

অর্থাৎ ওজর আপত্তি কিছু নয়, আসলে তারা জিহাদে যেতেই চায় না। যদি তারা সত্যই জিহাদে যেতে 
চাইত তাহলে এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতো । আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তারা তাদের 
দাবিতে মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ। 


ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
১৫৭] ১1০০০০৮০৪৯৩ এ ১০4০ 
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“প্রসঙ্গ: জিহাদের জন্য ইণ্দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

{suc 41194 09১৭119১199 
(আর যদি তারা - যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
5! বলা হয় এ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে । এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের 
সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই"দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত এ আয়াতের মতো যেখানে 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: 


০১9০ 150) 94৪ 555 ০০ FALL LG td lies 
(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর ৷)” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪] 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


বিদ্র: যারা বলে, ইমাম মাহদী আসলে তারা তার সাথে মিলে যুদ্ধ করবে’ তারা মিথ্যাবাদি: 

আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা ফরয করেছেন। মুনাফিকরা 

সময় মতো প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে 

স্পষ্ট - ‘যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ তো দূরের কথা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে 

যাওয়ার পরও কোন ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, অথচ বুলি আওড়াচ্ছে, ইমাম মাহদী আসলে তারাই নাকি 

সবার আগে তার সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করবে’ উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, এসব লোক সুস্পষ্ট 

মিথ্যাবাদি। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তাদের মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ, যদিও তারা নিজেদেরকে 

সত্যবাদি বলে দাবি করে । মুনাফিকদেরকে যে কারণে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে, একই কারণে এরাও 

মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত হবে। উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে তা স্পষ্ট। 

২. ইমাম যাইলায়ী” রহ. এর বক্তব্য: 

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম যাইলায়ী" রহ.বলেন: 
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“ “আল-জামিউস সগীর’ এ ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: 
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(জিহাদ ফরয । তবে - সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার - প্রয়োজন না পড়লে মুসলমানদের জন্য জিহাদে না যাওয়ারও 
অবকাশ আছে।) 
মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য : 2. ও (না যাওয়ারও অবকাশ আছে); এ থেকে বুঝা যায়, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখাই যথেষ্ট। 

তাঁর বক্তব্য: ৮! £4 এ৬ (প্রয়োজন না পড়লে); এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজন পড়লে সকলের উপরেই 
স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয। আর প্রয়োজনের সময়টি হচ্ছে যখন “নফীরে আম’ এর হালত তৈরী হয়ে যায়। 
কেননা, তখন সকলে যুদ্ধে বের হওয়া ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কাজেই তখন সকলের উপরেই স্বশরীরে 
যুদ্ধ করা ফরয হবে।” 
[তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৪২] 

ইমাম যাইলায়ী” রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ ফরযে আইন না হলে সকলের জন্য জিহাদে 
বের হওয়া ফরয নয়। বরং যে পরিমাণ মুসলমান জিহাদে গেলে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে এ পরিমাণ 
গেলেই যথেষ্ট । কিন্তু জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা সর্বাবস্থায় ফরয ৷ তদ্রপ, শত্রুর আক্রমণ করে বসলে 
যখন তাদেরকে তাড়ানোর জন্য সকলে বের হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সকলের উপরই যুদ্ধে বের 
হওয়া ফরয। যেমনটা বর্তমানে চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফের মুরতাদদের থেকে মুসলমানদের ভূমিগুলো 
উদ্ধার করে তাতে ইসলামী শাসন কায়েম করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্তই এ ফরয বাকি থেকে যাবে। 








ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ ফরয: 

কাফেরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে 

মুসলমান হয়ে যেতে হবে, নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে হবে। 

যদি মুসলমানও না হয়, জিযিয়াও না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে চলবে কিতাল, যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলমান 

হয় অথবা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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(অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা 

এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা 

যদি তাওবা করে - মুসলমান হয়ে যায় - এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে 

দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) 

তাওবা: ৫] 

তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
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(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে 

না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না 

তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে ।) 

[তাওবা: ২৯] 





ইমাম জাসসাস রহ.বলেন: 
Aly 9352 9 lal GS এ] Jal ৮9৯৩ 01৮1 ০০০০০৪ 
“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান 
হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।” 


[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১] 


সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন 
কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের 
আহ্বান জানাবে । এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে । (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে । যদি তারা 
তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। 
আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে । যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, 
তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও 
অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে” 

[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তাসমীরুল ইমামিল উমারা আ'লা বুয়ুস |] 


অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই ৷ হয়তো মুসলমান হতে হবে, 
নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে 
হবে। স্বতন্ত্র পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। 

তাদের শক্তিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়ে হয়তো ইসলাম গ্রহণে, নতুবা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করতে আল্লাহ 
তাআলা তার প্রিয় বান্দা মুসলমানদেরকে তার এই দ্বশমনদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ দিয়েছেন। যাতে 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনই বিজয়ী থাকে। যেন কুফরের সকল শক্তি, সকল দস্ত চূর্ণ-বিচুর্ণ ও ধুলিস্যাৎ হয়ে 
মাটির সাথে মিশে যায়। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দিচ্ছেন: 

এ) 4৪ Sail 0585 8৫৪ SATS ৩৯ ৯১5959 

(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।) 
[আনফাল: ৩৯] 


যতদিন সামর্থ্য থাকে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে। কিতালের সামর্থ্য থাকা 
অবস্থায় যদি কাফেররা এই দুই পন্থা ব্যতীত অন্যকোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তাহলে তার সুযোগ দেয়া 
হবে না। তারা যদি যিম্মি হয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়তের অধীনে থাকতে রাজি না 
হয়, বরং মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে তারা তাদের নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের বিধান অনুযায়ী চলতে চায়, তাহলে 
তা মেনে নেয়া হবে না। এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। যদি তারা এই চুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদেরকে 
অঢেল অর্থ-সম্পদও প্রদান করতে রাজি হয়, তবুও এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে 
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কিতাল চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে সম্মত হয়। 
সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই ধরণের চুক্তি থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। 
তিনি ইরশাদ করেন: 

০১81 (ডি slit এ 19555519549 
(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না।) 
মুহাম্মদ: ৩৫] 

ইমাম জাসসাস রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
SUSI 4৯000591542 এ yall Sia JUG ০০ 4+৯১৪ ST UL ols 5৯5 SAL ০৪ Thal Ab 39৯ tlxal de AYA ৪ 
০০ ৬০| 40510552910 ২৯9 ভর্তা ৪৮০৪০ ০০ 29৮৮ 2১ sll ne de Elly Lyall has of ald ৩ rl Sing 
Al. ০০৩ 34415 ০০15 Ell 

“এ আয়াত বুঝাচ্ছে, মুশরেকদের সাথে চুক্তি করতে চাওয়া নিষিদ্ধ। এখানে তিনি এ ফরয বিধানের বর্ণনা 
দিচ্ছেন, যা তিনি অত্যন্ত জোরদারভাবে ফরয করেছেন। আর তা হচ্ছে, আরবের মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল 
চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং অনারব মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া 
যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় কিংবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। এ আয়াত এটিই ফরয করেছে যা আমি 
বলেছি। জিযিয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে সন্ধি করা এ আয়াতের চাহিদার পরিপন্থি। আল্লাহ তাআলা এ 
আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এবং অত্যন্ত জোরদারভাবে সন্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২২] 
[বি.দ্র: আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না: 
হানাফী মাযহাব মতে আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে হয়তো মুসলমান হতে 
হবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 





ALS 5 sb 
(মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাবে ।) 
[ফাতহ: ১৬] 
হয়েও থাকতে পারে |] 
ইবনুল হুমাম রহ. মাবসূত থেকে বর্ণনা করেন: 

de 22 ON ls এ! ০ ৯.৭ 4 0428 Y 59 45 ০০ li এ 4০৩ dal 3০5০০ 01475 of de Ml ses Ale ০4০ 

২.৩ ৭৪৯৯ bis ০১০৬০ এ! ৮৯১২৮৪০৯৮৭১ 7৩798 ০৪ ll এ ৭1১৮ বক ll 5১০৩ pa | 
“যদি কাফেরদের কোন বাদশা যিম্মি হতে চায় এ শর্তে যে, সে তার রাজ্যের বাসিন্দাদের মাঝে যত ইচ্ছা হত্যা 
ও জুলুম চালাবে, যা ইসলাম সমর্থিত নয়: তাহলে তার এ প্রস্তাবে সাড়া দেয়া হবে না। কেননা, জুলুম দূর করার 
সামর্থ্য থাকা সত্বেও কাউকে জুলুম করতে থাকার উপর বহাল রাখা হারাম ৷ তাছাড়া যিম্মি তো হচ্ছে এ ব্যক্তি 
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যে মুআমালার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে তার উপর ইসলামী বিধি বিধান প্রয়োগ হবে বলে মেনে নেয়। কাজেই এর 
বিপরীত শর্ত বাতিলযোগ্য গণ্য হবে।” 
[ফাতহুল কাদীর: ৫/৪8৪৭] 

আর যদি কাফেরদের সাথে কিতাল করার মত শক্তি সামর্থ্য মুসলমানদের না থাকে, তাহলে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ইন্দাদ করতে আদেশ দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দুশমনেরা 
আল্লাহর বিধান মেনে না নিয়ে দম্ভভরে নিজেদের মনগড়া বিধান মতে চলবে, তা কিছুতেই হতে দেয়ার মতো 
নয়। কাজেই বর্তমানে শক্তি না থাকলে শক্তি অর্জন করে কিতাল করতে হবে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়ে বলছেন: 
Bl (85215 ১2655 0০ ৩৪১৯০ 29১০3 dl 3১০ 43০৯৯ LS LB) 325 595 ৩১০ 2৮৭ 0 21 19১০9 


“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 


টি রাত শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯] 
মুসলমানদের এই দুর্বলতার সময়ে যদি কাফেররা আমাদের সাথে সাময়িকভাবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ 
পর্যন্ত কিতাল বন্ধের চুক্তি করতে চায়, তাহলে ই"দাদের সুবিধার্থে কাফেরদের সাথে এ ধরণের চুক্তি করা জায়েয 
হবে। দুর্বলতার এ সময়টিতে চুক্তি জায়েয হওয়ার দিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
এড Eel 58 হ alll এল E555 ৯৪12411৯519 
(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন এবং আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ৷) 
[আনফাল: ৬১] 
ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
19৯3 ০ 50511 এ 00529 AS Ad ia, Lod al Sl Jelly ০২94০ 8549 ০০1 ১4৪ 4 ০] ভই 2100 45০৭ Sl 05 
AULA ১০ ০৪ আত dilly 091০ সিএ সিএ dl 19553919৮৮9 ds JG 559 ২9-55 de resis ০৮০40] HHS Jo 2 Lj 
9 ০৫৮০০ ৯) 0d ceasing sll 0155 ০ ১৯৯21 dal ০5553455151 02121 JG AIS; 4559 94০]1 ১৫৪ ০ 59211 ১০০ 
al. sells পিএ) সিএ ০১০ 19৯৮৪ 915 BL YAS 4০ ০৯০১৪] রি Im 
“সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে এ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শক্র সংখ্যা অনেক । আর 
মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে 


80 
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যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবন। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন: 
Sas 2015 99128 ডি slit এ 1৯5455196১5 

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না। আর 
আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন ।) 

অতএব, শত্রুকে বশীভূত এবং হত্যা করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় সন্ধি করতে নিষেধ করেছেন । আমাদের 
ইমামগণ এমনটিই বলেন। যদি দারুল হরবের পার্শ্ববর্তী কোন সীমান্তের মুসলমানগণ শত্রুর সাথে যুদ্ধ ও 
মোকাবেলা করতে সমর্থ্য হয়, তাহলে তাদের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা জায়েয হবে না। জিযিয়া ব্যতীত 
তাদেরকে কাফের অবস্থায় বহাল রাখা জায়েয হবে না। তবে যদি তাদের সাথে কিতাল করতে সমর্থ্য না হয়, 
তাহলে সন্ধি করা জায়েয হবে ।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৯০] 

মুসলমানদের এ দুর্বলতার সময়ে কাফেরদের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির ফলে বাহ্যিকভাবে 
যদিও জিহাদ বন্ধ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে জিহাদ বন্ধ নেই। কেননা, আমরা তো আজীবনের জন্য তাদেরকে 
যুদ্ধ থেকে মুক্তি দিয়ে দেইনি। বরং আমরা আমাদের স্বার্থে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখছি। 
এ কারণে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা জিহাদ পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবো না। জিহাদ তরক করার যে 
সমস্ত শাস্তি ও আজাবের কথা বলা আছে সেগুলো আমাদের উপর আপতিত হবে না। কেননা, আমরা জিহাদ 
তরক করে দেইনি, জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি। 


“মালিকুল ওলামা”-“ওলামাদের সম্রাট’ বলে খ্যাত বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ. এ 
বিষয়টিকে সুন্দরভবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন: 
IGE ০১০০ ০০০৪ ০৮9 4১৯১৪ JU ON :595 BAILS dns ০৭৪09 Jo ও 0994 0 (এ 11৯0 oS Ls Lalo 
১১ 0051] ১1০৭৪] এ! 59 49959 23০ NUS ও9 এও ও] LY BASIN 5৯59 ০৮০০০ ০৪৮০৪ Jo 06151 ব! ১৪৪০১ 

-২-১০৪এ]। এ! ৬১৪৪ 

“কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া (এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বন্ধ রাখা) জায়েয হওয়ার 
জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তা হতে হবে যখন মুসলমানরা থাকে দুর্বল আর 
কাফেররা হয় শক্তিশালী । কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান দেয়ার অর্থ হচ্ছে কিতাল নিষিদ্ধ করা। কাজেই 
তা (ফরয বিধানের সাথে) সাংঘর্ষিক । তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা 
জায়েয হবে। কেননা, তখন তা অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর হবে । কারণ, তখন তা কিতালের ই’দাদ-প্রস্তুতি 
গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। কাজেই তা সাংঘর্ষিক হচ্ছে না।” 
[বাদায়িউস সানায়ি': ৭/১০৬] 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


অন্যত্র তিনি বলেন: 
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“মূলত কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া জায়েয নেই। কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান কিতালকে 
নিষিদ্ধ করে। তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন 
তা কিতালের ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। ফলে সেটি তখন অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর । কারণ, 
কোন বস্তুর যে বিধান, উক্ত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে যেটি ওসীলা হয়, সেটির বিধানও তা-ই।” 
[বাদায়িউস সানায়ি': ৯/৩১১] 
বিদ্র: মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি হতে হবে না: 
মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্ঘ্যবান হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় 
উপকরণ ও সাজ সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি৷ বরং মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যেসব যুদ্ধ হয়েছে 
এবং এখনও যেসব যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা যতটুকু বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও 
সাজ সরঞ্জামের অধিকারী হলে কাফেরদের মোকাবেলা করতে পারবে বলে প্রবল ধারণা হয় ততটুকুতেই তারা 
কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান বলে বিবেচিত হবে। আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য আমি 
আলোচনা করে এসেছি। এখানে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন: 
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“যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার 
সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে- তাহলে তারা 
মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই। 

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে “গালেবে জন্‌ ও আকবারুর রায়” তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে । সংখ্যার 
ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য 
যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক । যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়।” 

[বাদায়িউস সানায়ে’: ৬/ ৫৯] 





আশাকরি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সামর্থ্য থাকলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া 
ফরয। এমনিতেই যুদ্ধ তরক করা কিংবা যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করা হারাম । আর সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ-প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয। সামর্থ্য নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার বৈধতা নেই। 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


ই*দাদের হুকুম কি? ফরযে কিফায়া না ফরযে আইন? 

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম ই’দাদ ফরয । কাফেরদেরকে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য এবং তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল করে তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহরই দ্বীনকে বিজয়ী 
করার জন্য ই’দাদ ফরয । কিন্তু তা কোন প্রকারের ফরয? ফরযে আইন না ফরযে কিফয়া? 

উত্তর হচ্ছে: ই’দাদের হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ । জিহাদ যেমন কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো 
ফরযে আইন, ই'’দাদও তেমনি কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন। 





alo 559 BLS ০০১৪ 2০০৪ Jails La gall সি 
“অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন 
হয়ে যায়।” 
[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬] 

শায়খ সুলাইমান আল-আলাওয়ান (ফাক্াল্লাহু আসরাহ) বলেন: 
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“আইম্মায়ে কেরাম ইন্দাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। তবে সক্ষম পুরুষদের উপর কখনো কখনো 
ফরযে আইন হয়ে যায়। এর হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া 
দুই ভাগে বিভক্ত; ই’দাদও তেমনি ৷” 
[ফতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ] 


স্বাভবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরযে আইন থাকে না বরং ফরযে কিফায়া থাকে, তখন ই'দাদ ফরয়ে 
কিফায়া। উম্মাহর একটা অংশ যদি এই ফরয আদায় করে ফেলে তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক থাকবে 
না। যদি কোন অংশই তা আদায় না করে তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কিফায়া হওয়ার কারণ হচ্ছে: ই'দাদের দ্বারা তখন উদ্দেশ্য হবে কাফেরকে 
ভীত সন্ত্রস্ত রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে বছরে একবার বা দু'বার জিহাদ পরিচালনা করা। যদি এই উদ্দেশ্য 
মুসলমানদের একটা অংশের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন হয়ে গেল। কাফেরকে 
ভীত সন্ত্রত্্ রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই মূল উদ্দেশ্য। সকলেই জিহাদে শরীক হওয়া 
উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক 
থাকবে না। 

কিন্তু নামায-রোযা এমন নয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায আদায় করে নিলে বা রোযা পালন করে 
নিলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে নামায ও রোযা সকলের থেকেই কাম্য। কাজেই সকলকেই 
নামায ও রোযা আদায় করতে হবে। 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


কিন্তু ইন্দাদের ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্স্ব রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই 

মূল উদ্দেশ্য। যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা এই ভীত সন্ত্রত্্ রাখা এবং জিহাদ পরিচালনা করার কাজটা 

আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যদি উক্ত উদ্দেশ্য কোন অংশের দ্বারাই আদায় না করা 

হয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। 

“মাহাসিনৃত তা’বীল’ তাফসীরের প্রণেতা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যু: ১৯১৪ ইং.) বলেন: 
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“বিদ্র: 

এই আয়াত - অর্থাৎ ... 5% 5 ০৯৮১ ৮ 15১০15 - প্রমাণ করে, শত্রুর যুদ্ধ ও আগ্রাসন থেকে সুরক্ষার 
জন্য সামরিক শক্তি প্রস্তুত করা ফরয ৷ ইসলামের শ্যামলী যামানায় উমারাগণ যখন এ আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী 
আমল করতেন তখন ইসলাম প্রতাপশালী ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। ... কিন্তু আজ মুসলমানগণ এই আয়াতে 
কারীমার উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। একটি ফরযে 
কেফায়া তরক করে দিয়েছে। ফলে সমগ্র উম্মাহ এই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হচ্ছে।” 

[মাহাসিনৃত তা"বীল: ৫/৩১৬] 


উসমানী খেলাফতের শেষের দিকে যখন মুসলমানরা জিহাদ ও ই'দাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে 
তখন শায়খ দু:খ করে এই মন্তব্য করেছিলেন। 
যাহোক, স্বাভাবিক অবস্থায় ই’দাদ ফরযে কিফায়া 

পক্ষান্তরে যদি শত্রুরা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তাহলে প্রথমত এ এলাকার সকলের উপর জিহাদ 
ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ইন্দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। যদি তারা শক্রদেরকে প্রতিহত 
করতে না পারে বা অলসতা বশত না করে, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই'দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। এভাবে ক্রমে ক্রমে যদি সারা দুনিয়ার 
সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতীত মুসলিম ভূখণ্ড থেকে শক্রদেরকে তাড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে সারা 
দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই“দাদও ফরযে আইন হয়ে 
যাবে। কেননা, ই'দাদ ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। জিহাদ যেহেতু ফরযে আইন, ই"দাদও ফরযে আইন। 


বর্তমানে ইস্দাদ ফরযে আইন: 

বর্তমানে মা'যুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমানের উপর ই"দাদ ফরযে আইন । কেননা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে 
গেলে ই"দাদও ফরযে আইন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু জিহাদ ফরযে 
আইন; কাজেই ই’দাদও ফরযে আইন। 








ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


বর্তমানে প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের-মুরতাদদের দখলে ৷ হয়তো কাফেররা সরাসরি সেগুলো 
দখল করে নিয়েছে (যেমন- স্পেন, ভারত, আরাকান, পূর্ব তুর্কিস্তান...) নতুবা তাদের হাতে গড়া এবং তাদেরই 
এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে (যেমন- অধিকাংশ 
মুসলিম দেশের অবস্থা)। কাজেই বর্তমানে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর এই ফরয বহাল 
থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এই কাফের-মুরতাদদেরকে হটিয়ে এবং এই কুফরি শাসন ব্যবস্থাকে দূর করে ইসলামী 
শাসন কায়েম করা যায়। 


জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়া দেয়ার পর আর নতুন করে ‘ই'দাদ ফরয’ ফতোয়া দিতে হয় না। কারণ 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার অর্থই তো হচ্ছে, এখন কাফেরদের মোকাবেলায় নামতে হবে। মুসলিম ভূখণ্ড থেকে 
তাদেরকে হটানোর জন্য যা করার তার সবই করতে হবে। যত ই'দাদ লাগে সম্পন্ন করতে হবে। যত সম্পদ 
প্রয়োজন দিতে হবে। যত যুদ্ধ প্রয়োজন করতে হবে। যেমন, নামায ফরয বলার পর আর অযু ফরয বলতে 
হয় না। কেননা, নামায অযু ছাড়া আদায় করা যায় না। তন্রপ জিহাদ ফরযে আইন বলার পর আর ই'দাদ 
ফরযে আইন বলতে হয় না। কারণ জিহাদ ই’দাদ ছাড়া করা যায় না। 

এ কারণে ওলামায়ে কেরাম সাধারণত ফতোয়া দিয়ে থাকেন, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন ৷ ইনদাদও 
ফরযে আইন এটা আর বলার প্রয়োজন মনে করেন না। কেননা, বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়: একশো বছর যাবৎ খেলাফত না থাকার কারণে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোও আজ উম্মাহর কাছে অস্পষ্ট । 
জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়ার পরও উম্মাহর অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ তো ফরয কিন্তু ই'দাদ ফরয নয়। 
হায়! ইন্দাদ যদি ফরয না হয়, তাহলে জিহাদ ফরয হওয়ার কি অর্থ ?? জিহাদ ফরয হওয়ার অর্থ কি এখন 
হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে ?? 

উম্মাহর এই উদাসীনতা আর লা-ইলমীর কথা চিন্তা করে কোন কোন আলেম ই'দাদ যে ফরযে আইন 
সেটারও ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে আমি বর্তমান ওলামাদের কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করব। 

(এক) শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর ফতোয়া: 

শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর কাছে সামরিক ই"দাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি 
ফতোয়া দেন, বর্তমানে ই'দাদ ফরযে আইন। নিচে সওয়াল ও জওয়াব সহ মূল ফতোয়া এবং তার তরজমা 
তুলে ধরছি: 
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“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। 
শ্রদ্ধেয় শায়খ আবু কাতাদার নিকট সওয়াল: 
“জিহাদ ফী সাবীল্লাহ’র জন্য সামরিক ই"দাদের হুকুম কী? সক্ষম ব্যক্তিদের উপর কি তা ফরযে আইন?’ 
জওয়াব; 
ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। 

শোনো, হে আমার প্রিয় ভাই! প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর আজ জিহাদ ফরযে আইন । ইয়াহুদিদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয়ে আইন। আরব ও অনারব_তাগতদেরবিরুদ্ধে জিহাদ ফরমে আইন যারা শরীয়তকে 
টি ত লেট দের রী তের কি 

কোন জিনিস ফরযে আইন হয়ে গেলে তার “মুকাদ্দামাত ও ওসায়েল' তথা যেসব জিনিস তার আগে 
করতে হয় এবং যেসব জিনিসকে উক্ত জিনিস পর্যন্ত পৌঁছার ওসীলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, 
সেগুলোও ফরযে আইন হয়ে যায়। কেননা, ওসায়েল-মাধ্যমের হুকুম মূল মাকসাদের হুকুমের অনুরূপ। আর 
ইন্দাদ জিহাদের ওসীলা, যা ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে সকল সক্ষম মুসলমানের উপর আজ ই'দাদ 
ফরযে আইন। সামরিক প্রস্তুতিও ইদাদেরই একটা অংশ৷” 


(দুই) শায়খ হাযিম আল-মাদানী”র ফতোয়া: 
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“বি.দ্র: ই’'দাদ ফরযে আইন। ই'দাদ তরককারী গুনাহগার হবে ।” 
[হা-কাযা নারাল জিহাল ওয়া নুরীদুহ, পৃষ্ঠা: ২৪] 
(তিন) শায়খ সুলায়মান আল-আলাওয়ান - ফাক্কাল্লাহু আসরাহ - এর ফতোয়া: 
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“উম্মাতে মুসলিমার সকল আলেম, দাঈ", চিন্তাবিদ, সংস্কারক, নেতা ও শিক্ষাবিদের উপর অত্যাবশ্যকীয় ফরয 
হচ্ছে: উম্মাহর দুশমনরা তাদের থেকে কি চাচ্ছে সে ব্যাপারে উম্মাহকে সচেতন করে তোলা; এই বৈশ্বিক ক্রুসেড 
যুদ্ধের ব্যাপারে তাদেরকে জাগ্রত করে তোলা, এই ক্রুসেভীয় আগ্রাসনের মোকাবেলা ও প্রতিরোধের জন্য সকল 
পন্থা ও সব ধরণের উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রস্ততি গ্রহণ করা; তরবারি ও বর্শার মাধ্যমে তাদেরকে 
প্রতিরোধ করা, যাতে তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে না পারে; খ্রিস্টীয় আল্লাহর দুশমনদের মাথার খুলি 
উড়িয়ে দেয়া; তাদের প্লান-পরিকল্পনাসমূহের রহস্য উন্মোচন করে দেয়া; তাদের বিকৃত কর্মপন্থাসমূহ এবং পশুত্ব 
ও বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের অসৎ চিন্তা চেতনাগুলো প্রকাশ করে দেয়া ৷” 

[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৭] 
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“সকল হুকুমত, সকল জামাআত ও সকল সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয হচ্ছে জিহাদের জন্য ই’দাদ করা; অস্ত্র, 
সম্পদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় প্রস্তুত করা, যা শত্রুকে প্রতিহত ও পরাজিত করতে, তার ষড়যন্ত্রকে 
নস্যাৎ করে দিতে এবং দুর্বল-অসহায় মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের হাত থেকে মুক্ত করতে সহায়ক 
হবে।” 
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৮] 
সামনে গিয়ে বলেন : 
XY) axl 9৮5 এ ৮০০] 0০1০ 3 rs ২9 Jal এ Yo JAIL ই! cal ০1১৭০ ১০৪০০ ১১৪ আস এজ ৯ 
al. ০1995 এও ই! ০19 ও Nag ০ coll ১০০৪ 
“মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হেফাজত করা এবং জালেমদের ওদ্ধত্য প্রতিহত করা কিতাল ব্যতীত সম্ভব নয়। আর - 
বিশেষত আমাদের বর্তমান যামানায় - প্রশিক্ষণ ও চর্চা ব্যতীত আধুনিক অন্ত্রপাতি নিয়ে কিতাল করা সম্ভব নয়। 
আর যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তা-ও ফরয ৷” 
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ১০] 
যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় জিহাদ ও ই'দাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের ব্যাপারে 
বলেন: 
EX SB 515) ৭৫০ dl JG 08511 OSL ৩০ 44 4৪5৪ বলা] হ৯1০এ19 AS de Bull ০৬৬ ০০৯৩ আলা ০০ Als ০০৪ 
(2051 81938) 0435 নি শি) 211 9৭ ৬৫৫5 SIE 21952 
“সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় যে জিহাদ ও ইন্দাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তার সাথে মুনাফিকদের 
সাদৃশ্যতা বিদ্যমান, যে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 


(Cass lil 5 15481 0555 LES Egil HSS ES 84০ 1152 Endl 193561 515) 
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(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের 
হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, “বসে থাক তোমরা বসে থাকা 
লোকদের সাথে ।”) 

[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৯] 


চতুর্দিকে তাগুতবাহিনী ও তাদের দোসররা, ই'দাদ কীভাবে করব ? 
ই’দাদ ফরযে আইন শোনার পর এবার সবার মনেই সাধারণত যে প্রশ্নটা আসবে তা হলো: ‘আমাদের চারদিকেই 
তো তাগুত বাহিনী ও তাদের দোসররা ঘুরাফেরা করছে, এমতাবস্থায় ই’দাদ কীভাবে করব”? 

আর যারা মুজাহিদদেরকে একটু বাঁকা চোখে দেখে তারা বলবে, এই দেখ জিহাদিদের কাণ্ড!! সবাইকে 
অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে জীবন খোয়ানোর ফতোয়া দিচ্ছে! 

আসলে বিষয়টা এমন নয়। এখানে দু'টো বিষয় লক্ষ্যনীয়: 
১. ই’দাদ শুধু অস্ত্রচালনার নাম নয়। অস্ত্রচালনা রপ্ত করা ই*দাদের একটা অংশ। এটাই প্রথম ও এটাই শেষ 
এমন নয়। সমগ্র দুনিয়ার কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে একটা সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনার 
জন্য যা লাগে সবই ই'দাদের মধ্যে গণ্য 
২. ইন্দাদ ফরয হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এখনই অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে তাগুতদের হাতে জীবন দিতে হবে। 
তাগুতদের হাতে জীবন দেয়ার নাম ইশ্দাদ নয়, তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির নাম ইনদাদ। আর এ ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইন্দাদের ততটুকুই ফরয, যতটুকু তার সামর্থ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন: 
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(আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।) 
[বাক্কারা: ২৮৬] 

যে যতটুকু ইণ্দাদ করতে সমর্থ্য তার উপর ততটুকুই ফরয । চতুর্দিকে তাগুত ও তাদের দোসররা 
জিহাদপ্রেমিদেরকে খুঁজছে। ধরতে পারলে কী করবে তা বুঝিয়ে বলা নিম্প্রয়োজন। কিন্তু এরপরও ই"দাদের 
ফরয রহিত হয়ে যায়নি। ইণদাদ করতেই হবে। এদের চোখের সামনে বা এদের চোখে ধুলা দিয়ে ই"দাদ চালিয়ে 
যেতে হবে। এতে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হতে হয়তো অনেক দেরী হবে, কিন্তু কাজ এভাবেই আগাতে হবে। 

'ইন্দাদ কীভাবে করব’? এর জওয়াবে বলব, মা'যুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমান পুরুষকে দু'ভাগে ভাগ 
করতে পারি: 
১. যারা হক জিহাদি তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। 
২. যারা হক তানজীম খুঁজে পায়নি বা পেয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো যুক্ত হতে পারেনি। 


যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে, তারা তানজীমের নির্দেশনা মত ইনদাদ করবে। 
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আর যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারেনি, তারা তানজীম খুঁজতে থাকবে বা আগে খোঁজ পেয়ে থাকলে 
সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তানজীমের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তানজীম যেভাবে নির্দেশনা দেয় সেভাবে 
ইন্দাদ করবে। তবে তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্ঘ্যানুযায়ী ইন্দাদ চালিয়ে যেতে হবে। 
তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত ই”দাদ কীভাবে করে যাব? 
ইন্দাদ একটি ব্যাপক বিষয়। তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারার আগেও ই'দাদের অনেক কিছু করা যায়। 
ইন্দাদের প্রাথমিক কাজগুলো এখানেই সম্পন্ন করে ফেলা যায়। তাগ্ততের চোখের সামনেই এগুলো করা যায়, 
কিংবা তাগুতের চোখকে একটু ফাঁকি দিলেই করা যায়। নিম্নে এ ব্যাপারে সামান্য ধারণা দেয়া হল: 
১. জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা। ফিতান সংক্রান্ত হাদিসগুলো ভালভাবে অধ্যয়ন করা। পাশাপাশি 
দ্বীনের অন্যান্য বিষয় যেগুলো তার প্রয়োজন যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, বিবাহ, তালাক ইত্যাদী সংক্রান্ত 
প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা, যাতে তানজীমে যুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর এগুলোতে সময় ব্যয় করতে না 
হয়। 
২. কুরআনে কারীম সহী শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শিখা, যাতে পরে আর এতে সময় দিতে না হয়। 
৩. কষ্টসহিষ্ণু হওয়া। 
৪. দীর্ঘ সময় উপবাস থাকায় অভ্যস্ত হওয়া । 
৫. দীর্ঘ হাঁটার অভ্যাস করা। 
৬. দৌড়ার অভ্যাস করা। 
৭. ভারী বোঝা বহনে অভ্যস্ত হওয়া । 
৮. রান্না বান্নার কাজ শিখা । 
৯. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদী জবাই ও তার পরবর্তী কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারদর্শী হওয়া। 
১০. সাইকেল, মোটর সাইকেল, প্রাইভেটকার ইত্যাদী যান চালাতে শিখা। 
১১. মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ... ইত্যাদী আধুনিক যন্ত্রপাতি যেগুলো জিহাদের কাজে ব্যবহার করা হয় 
সেগুলোর ব্যবহারবিধি, কারিগরি ইত্যাদীতে পারদর্শী হওয়া । 
১২. ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া উভয়টাতে অভিজ্ঞ হওয়া । 
অনেকে এসব বিষয়কে দুনিয়াবী বিষয় মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকেন। এটা ঠিক নয়। আধুনিক প্রযুক্তি 
ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। বরং বলা হয়, মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক বা তারও বেশি। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তিকে 
দাজ্জালের আবিষ্কার মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকা ফরয ই'দাদে ত্রুটি করার নামান্তর । তবে এক্ষেত্রে 
অবশ্যই কার ক্ষেত্রে কোনটা প্রয়োজন আর কোনটার প্রয়োজন নেই সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তন্রপ 
এগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলোও পরিহার করতে হবে। 
১৩. সম্ভব হলে মার্শাল আর্ট, কারাতি, কুংফু ইত্যাদী শিখা। সম্ভব না হলে অন্তত যেসব শারীরিক কসরত সম্ভব 
সেগুলো করে যাওয়া। 
১৪. সাঁতারে পারদর্শী হওয়া। 
১৫. ঠান্ডা-গরম সব ধরণের পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারায় অভ্যস্ত হওয়া । 

৪৯ 
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১৬. প্রাথমিক চিকিৎসা আয়ত্ব করা । 

এছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয় যেগুলো জিহাদের কাজে প্রয়োজন হবে, সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলো আয়ত্ব 
করে নেয়া। 

উল্লেখ্য যে, ই"দাদের বিষয়গুলোতে বাস্তবিকই পারদর্শী ও পারঙ্গম হতে হবে। এমন যেন না হয়, বুলি 
আওড়িয়ে গেলাম “আমি সব পারি’ কিন্তু প্রয়োজনের সময় পারলাম না। এ ধরণের কাজ নি:সন্দেহে ই’দাদে 
ত্রুটি বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাক থেকে হিফাজত করুন! 


জিহাদ কি হজ্বের মতো? 

আমরা ই'দাদের ব্যাপারে প্রচলিত ১ নং সংশয় নিরসনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এ সংশয়ের একটা বড় 
ংশ ছিল, “জিহাদ হজ্বের মতো। হজ্বের সামর্থ্য না থাকলে যেমন হজ্ব ফরয হয় না, জিহাদের সামর্থ্য না 

থাকলেও জিহাদ ফরয হয় না। যার হজ্ব করার সামর্থ্য নেই, তার উপর যেমন হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয 

নয়, তদ্ৰূপ জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদের জন্য ই’দাদ ফরয নয়” 





এই সংশয় নিরসনে কিছু আলোচনা আমরা আগে করে এসেছি। এখানে এর নিরসনে দু’টি পয়েন্ট সংক্ষিপ্তাকারে 
আলোচনা করব। আশাকরি এ থেকে জিহাদ ও হজ্বের পার্থক্যটা বুঝে এসে যাবে। 
প্রথম পয়েন্ট: 


হজ্ব ফরয করা হয়েছে ফিল হাল (উপস্থিত) সামর্থ্য থাকার শর্তে। ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে যার হজ্ব করার 
সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্ব ফরয, যার ফিল হাল সামর্থ্য নেই তার হজ্ব উপর ফরয নয়। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

১৪ এ! 85০ x Sil উই wll ০ 40 

(সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয ৷) 
[আলে ইমরান : ৯৭] 

আয়াতের ১০ 4] €৮০:০। ৯ অংশে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য 
সামর্থ্য থাকা শর্ত। কাজেই হজ্ব করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ যাদের নেই তাদের উপর হজ্ব ফরয নয়। 
আর যখন হজ্ব ফরযই নয়, তখন হজ্বের জন্য অর্থ সম্পদ উপার্জন করা ফরয হওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। 
হ্যাঁ, কেউ যদি করে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শরীয়ত তার উপর হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয 
করেনি। 

কিন্তু জিহাদের ব্যাপারটা এমন নয়। যেসব আয়াত ও হাদিসে জিহাদ ফরয করা হয়েছে, কিংবা জিহাদের 
অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথায় এই শর্ত করা হয়নি যে, ফিল হাল-উপস্থিত মূহুর্তে শত্রুকে পরাজিত 
করেতে পারার সামর্থ্য থাকলে জিহাদ ফরয নতুবা ফরয নয়। বরং মাপ্যুর ব্যতীত বাকি সকলের উপর জিহাদ 
ফরয করা হয়েছে। (মা"যুর কারা এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করে এসেছি।) যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে 
ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমনটা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু হজ্ব একতো সামর্থ্য না 

৫০ 
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থাকলে ফরযই করা হয়নি, দ্বিতীয়ত হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন করে হজ্ত্বের সামর্থ্য অর্জনের আদেশও দেয়া 
হয়নি । কাজেই জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করা শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। 


এবার আসুন আমরা যেসব আয়াতে জিহাদ ফরয করা হয়েছে কিংবা জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে 
সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখি, কোথাও ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে শত্রুকে পরাজিত করতে পারার মত পর্যাপ্ত 
শক্তি বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করা হয়েছি কি'না। 
সূরা বাক্কারা: 
৬৫ bs ১১৪১৯9১১২১৪ ৬০৬ FALE €১৯০৯ ৯0 Lomi বু alll OL DIES Ns 904 Gall all Jc ও 19055 
০৯১ 205 এ] ১553 SRE 42 955 BS 2৭1 ৯৯ ০১০ T ALLS MEME A Cl S55 
cull এল ই! 919১2 ১৪181 Ob এ] Call 95455 is 095 সু এস ASL; €১৯২৯ ৯০ 2555 EL লি ৩৮ ₹১৯১৯ 
১৯৩৯ 
“১৯০.আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং 
সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
১৯১.তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা 
তোমাদেরকে বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ । আর তোমরা মাসজিদুল হারামের 
নিকট তাদের সাথে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। 
অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান। 
১৯২. অত:পর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 
১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য 
হয়ে যায়। অত:পর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে (জেনে রাখ) যালিমরা ছাড়া কারো উপর কোন কঠোরতা 
নেই।” 
4২৪৪৯ 24০ 8৮০০ এ] Bf ALE al 44০ dbl 
“২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” 
€২৫১৯ 04090145455 5১ ll ৩5 ৩০১৪ ০০ ৬০৪ শি ll এ] 8১৩ ২9 
“২৫১. আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ 
হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।” 


সূরা নিসা: 
€৭১১ ৫৪০৪ 1502) 250312805 SiS 55 Il adil এ এ 
“৭১. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বের হও 
অথবা একসাথে বের হও ৷” 
{08} 4১০ ০৯1 488 ৪১০৪ ৩০) (8৪ all এন ৫9 ৬ 5 LSA Basil ০১৯৫ জে খু Jace ও WL 
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Lal lbh 22 ৯২৪ bs 0৯০৯ ও 99৯৯5 ৪ এও ৪ Jey 9 8৯2৮ all ০৪৭ 3 9505 Y ST ও 
49৫} 17426 BY 5151 4৯৯19 19 ৭1 9০ 01 4৯19 
€৭৬ট bas ০৫ SLi এ 61 ০৫194309055 SEL 4৮০ এ 090001254 05415 all 55 29558191551 
“৭8. সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। 
আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 
পুরস্কার। 
৭৫. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না এ সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের 
(কে মুক্ত করার) জন্য, যারা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা 
যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন 
আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী। 
৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের 
পথে ৷ সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ৷” 


€৮৪) ১65 LAs Ll এ 09154 জেন ০ এ Bf খর এল 3৪০0 ০০০০৪ 4148 ই LAE ই all 4৮০ 8 0055 
“৮৪. অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে 


উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর 
এবং শাস্তি দানে কঠোরতর ৷” 


সুরা মায়েদা: 


১৬০ 3 ০৪১০৪৭ 95৪৫] এ০ ই ৩৪ এত সস এও পি 1১৪ Gl Bd a ৬৪ পি এ ৬৯ ll জা Gl 
€৫৪৯ 74০ 859 4119 26 35 4৪ এ] 0০5 এ] ও 2251 9১58 ২9 এ 
“৫৪. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে 
আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং 
কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় 
করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” 


সুরা আনফাল: 
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“৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা। 
৪০. আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক । তিনি কতইনা 
উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী ৷” 


(৬৫) 0211 de 95০১] ০০০ Hl (রও 


“৬৫.হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও ৷” 


সুরা তাওবা: 


179 DLAI 1921591%0 01 ৮১৪ ৫ শি IAB 85:৮9 289১ ১594১৩9 Lis 9৪১৯019551১] সই Elid IB 

(৫4৯ 5582 2 61151551955 EEG 
“৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা 
কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক । তবে 
যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 


ELSA U5 OLE বা ১২) EEG led মন OUD শি! ASIN L451 UG sins 31525 ৯৯০55 এই ৬০ ESS ৩19 
১৯১৯: ৩১৩ I 23৩ BASIL ১৩) 952১5 শি 0] ১০৪ Of Gof UIE ০৪১৪০ 555 ০ S945 ৯৬৪ Jl ৪০৯৮৯ 
318০৮ Pf OO) ESS fale 405 LAS ৩০ ৩০ Hl Lops তা Bk as (8) Snobs 095 ০৯১৩০ Es gle ০১০ 
OLE ৮৪4৫৬ 2109 ds 45৫১০ Ys 41৯25 ২ ll 995 9৪ Is ls Sis IAAL Call খা ols ডি 165 
“১২. আর যদি তারা চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটুক্তি 
করে, তাহলে তোমরা কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যেন তারা বিরত হয়। নিশ্চয় 
তারা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই । 
১৩. তোমরা কেন এমন কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে 
বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে 
ভয় করছ? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। 
১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ 
করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন। 
১৫. আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷ 
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১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, 
তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।” 


19৮5) ৫৩ oth 19 তে Gs 35) 083 05533 উঠ 21955 A B55 5 ৩৯০ ই ১৯ টি ই 4019095580২ Gadi 995 

(২৯)৩%৮৩০ ১৪ 9৫১5 Lil 
“২৯. তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না 
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ 
না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়।” 


(৫5195 SG Ell Call EUS 2৮ desl Us CaN SUN GE B35 4 SS ৪055০ Ui AE Se 

(OL) ৪5 lhl Sf Alt KE ASSL এর HE ০৫১৪৮ 19055 ৯24৭ 
“৩৬. নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান 
ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে 
নিজদের উপর কোন যুলুম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা 
সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ।” 


& GA BGA £ ab ৮৬92 3401 SEAL Rina ০০৮ এ সি alll 4০ 81202) AST 012 ক ৪19৭ জেন Cel 
34৪ 45 বব! (৩৯) ১55 565 ৫ de খা 5 ১204০ Ns শি ১৪ 0৮০5 এ 04৩ 1223 ব! (Ob) Ys Ny তত 


ale 45০ হা] 09 0 বু] 61 ৬০৭ ২ ৬৯০ ৫9 SLL এ ৪৪ BY এ GE NBS ডে ২ 3 es 
৫০1492১১৯4৪ 353451550৪০) ০৮ 409 এ ভ এ ই 4৯০554৫50৪৪ এল এ এ 
(৪১) ০৯০ (৫ ৩! STIS ASS al ০৬ এ 
“৩৮. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন 
হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য । 
৩৮. যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে 
অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান 
৪০.যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে 
দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন ৷ যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে 
বলল, “তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন”। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ 
থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা 


৫৪ 
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দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ । আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাবান। 

৪১.তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে ৷” 


(১২৩) & ll Ef Ales Mele Ss 1949১ 24 ০০ SSIS Gall bl isl Gall এ 
“১২৩. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে 
কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ।” 


যারে | ৃ 
(৩৯) 52451 7৯১০ de dl EL Alb El 9595 9820 631 (৩৮) ১95৫ ০19৮ EE ৩০৪ ই খু] EL 19০ Gall ০০ LSI এ] ও! 
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(৪১) Hale 4095 85 51969 5৪১৯ 
“৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। 
৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা 
হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। 
৪০. যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 
‘আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে 
বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর 
নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ 
শক্তিমান, পরাক্রমশালী। 
৪১. তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং 
সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে ।” 


রা ছফ: 
2৫545941950 hl ০৪০ ও ৩5১০9 4৯555 এ টা 2 235 bs 3 Bis এ পিসি 05195 ও কি 
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১০. হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
আযাব থেকে রক্ষা করবে? 
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১১. তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন 
দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। 

১২.তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ 
করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ 
করবেন) এটাই মহাসাফল্য। 

১৩. এবং তোমাদেরকে দান করবেন আরো একটি (জিনিস) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (আর তা হচ্ছে) 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর (হে রাসূল!) তুমি মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ দাও ৷” 


উপরোক্ত আয়াতসমূহের কোনটাতে কিংবা অন্যকোন আয়াতে বা কোন হাদিসে জিহাদকে ফিল হাল-উপস্থিত 
সময়ে কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি । বরং মাণ্যুর ব্যতীত সকলের উপর 
জিহাদ ফরয করা হয়েছে। শক্তি না থাকলে ইসদাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হজ্ব তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 
কাজেই, জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে “সামর্থ্য নেই’ বলে দিয়ে ফরয জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ 
নেই। 


জিহাদের দৃষ্টান্ত রূপে শরীয়তে অনেক বিধান বিদ্যমান। যেমন: 

১. আত্নহত্যা হারাম; জীবন রক্ষা ফরয। জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয। তদ্রুপ ঠান্ডা- 
গরমে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করা ফরয । যদি প্রয়োজনীয় 
খাবার ও পোশাক বিদ্যমান থাকে তাহলে তো ভালোই। আর যদি না থাকে তাহলে উপার্জনে সক্ষম হলে 
প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক উপার্জন করা ফরয । যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে কিংবা ঠান্ডা-গরমে মারা 
যায় তাহলে আত্বহত্যাকারী বলে গণ্য হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম। 

২. খণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধ করা ফরয । যদি ঝণ পরিশোধের প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে তাহলে তো 
ভালোই। যদি পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকে তাহলে উপস্থিত যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আদায় করবে আর বাকিটার 
জন্য সম্পদ উপার্জন করবে । আর এই উপার্জন ফরয দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। 

৩. নিজের নাবালেগ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও গরীব পিতা মাতার ভরণ পোষণ ফরয । যদি সম্পদ থাকে তো ভালো। 
না থাকলে উপার্জন করা ফরয । 

৪. নিজের নিকটাত্বীয়দের মধ্যে যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। 
সম্পদ না থাকলে উপার্জন করতে হবে। 





এই সবগুলো মাসআলাতেই ব্যক্তির অক্ষমতার কারণে ফরয রহিত হয়ে যায়নি। কেননা, এই ফরযগুলোর 
সম্পর্ক সম্পদ থাকা না থাকার সাথে নয়। সম্পদ থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এগুলো ফরয। এ কারণেই তার 


উপর উপার্জন ফরয করা হয়েছে। 
৫৬ 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


জিহাদও ঠিক তেমনি ৷ শক্তি থাকা না থাকার সাথে জিহাদ ফরয হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কিত নয়। 
জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। যদি উপস্থিত শক্তি না থাকে তাহলে ই"দাদ করে শক্তি সঞ্চয় করা ফরয কিন্তু হজ্ব 
তার ব্যতিক্রম । হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য উপস্থিত সামর্থ্য থাকা শর্ত। উপস্থিত সামর্থ্য না থাকলে হজ্ব ফরয নয়। 


এসব মাসআলা আহলে ইলমদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ । শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত । আমার এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে দলীল প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না। শুধু ফিকহের 
কিতাব থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 


ফতোয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে: 

ASI ১০ ০0] Sl 
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উপার্জনের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত প্রথম প্রকার: ফরয। আর তা হচ্ছে, নিজের ও নিজের পরিবার 
পরিজনের ভরণপোষণ, খণ পরিশোধ এবং অন্যান্য যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর বর্তায় তাদের 
ভরণপোষণের জন্য উপার্জন। ... তদ্রপ যদি তার দরিদ্র পিতা মাতা থাকে তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় 

ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করাও ফরয ৷ “আল-খুলাসা' কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।” 


[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৪০৩] 


অন্যত্র বলা হয়েছে: 
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“এগারতম পরিচ্ছেদ ‘খানা ও তৎসংশ্লিষ্ট হালাল হারাম’ সম্পর্কে: 
খাদ্যগ্রহণের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত প্রথম প্রকার: ফরয । আর তা হচ্ছে, জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ । 
যদি খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ... খাদ্য সংকটে পতিত জীবনের 
আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য উপার্জন করা আবশ্যক । অন্যের কাছে 
সওয়াল করা তার জন্য জায়েয হবে না। ... আর যদি উপার্জনে সক্ষম না হয়, কিন্তু মানুষের দুয়ারে দুয়ারে 
গিয়ে চাইতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর এটিই ফরয । যদি মানুষের কাছে না গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহগার বলে গণ্য হবে।” 
[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৩৮৯, ৩৯২] 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“তানভীরুল আবসার” এ বলা হয়েছে: 
১1৪) ০০ Ml ২২৯৪ La lias ০০০০৪ ISS 


“জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য খাওয়া ফরয।” 


আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
Ally Al ৪৪১৪ sm এ 3, 

“তদ্ৰূপ সতর ঢাকা এবং ঠান্ডা-গরম প্রতিহত করার মত পোশাকও ফরয ৷” 
[ফতোয়া শামী: ৯/৪৮৮, কিতাবুল হজরী ওয়াল ইবাহা] 
জিহাদ হজ্বের মত নয়: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া: 
আল্লাহ তাআলা ইবনে তাইমিয়া রহ. কে জাযায়ে আজীম নসীব করুন, তিনি সাতশত বৎসর পূর্বেই ফতোয়া 
দিয়ে গেছেন: ‘জিহাদ হজ্বের মত নয়।' 
তিনি বলেন: 
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তরজমায় যাওয়ার আগে উনার বক্তব্টটা একটু বুঝে নিলে ভাল। 

তিনি আলোচনা করছিলেন, যদি রাষ্ট্রীয় পদগুলোর জন্য উপযুক্ত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহলে কী করা 
হবে? 
তিনি বলেন, এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো- উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত তাকে পদে নিয়োগ 
করা হবে। তবে লোকদের মাঝে ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে যথাসাধ্য, যাতে বর্তমানেও যতদুর সম্ভব 
নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যথাযথ আদায় হয়, এবং যাতে পরবর্তীতে যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তৈরী হয় যাদেরকে পদে 
নিয়োগ দেয়া যায়। আপাতত যদিও যোগ্য লোক না থাকার কারণে জরুরত বশত অযোগ্য লোককে নিয়োগ 
দেয়া হয়েছে, কিন্তু এর উপর বসে থাকলে দায়িত্ব আদায় হবে না। যথার্থ ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 





এই ধরণের জরুরত ও অক্ষমতার হালত প্রসঙ্গে তিনি আরোও দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: 

এক. খণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি খণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে আপাতত যতটুকু পারে আদায় করবে, 
বাকিটার জন্য চেষ্টায় লেগে যাবে। 

দুই. সামর্থ্যের অভাবে জিহাদ সম্ভব না হলে ই’দাদ ফরয হবে। জরুরতের কারণে আপাতত জিহাদ বন্ধ 
রাখা হলেও এতেই দায়িত্ব মুক্তি নয়। ইন্দাদ করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। 





ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


তিনি বলেন, কিন্তু হজ্ব এবং হজ্ব জাতীয় অন্যান্য বিধান এর ব্যতিক্রম । সেগুলো ফরয হওয়ার জন্য 
সামর্থ্য থাকা শর্ত। সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। যেহেতু ফরযই নয়, তাই সামর্থ্য না থাকলে সেগুলোর জন্য 
সামর্থ্য অর্জন করতে হবে না। 


এবার তরজমা লক্ষ্য করুন: 
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“জরুরতের কারণে যদিও অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া জায়েয, যখন সে উপস্থিত লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত হয়, তথাপি লোকজনের ইছলাহের যথার্থ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক, যাতে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বিষয়াদি 
সহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ তৈরি হয়। যেমন, দরিদ্র ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধের 
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, যদিও এই মুহুর্তে তার সামর্থ্যের অধিক তার কাছে চাওয়া হবে না। এবং যেমন 
সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে কিন্তু হজ্ব 
এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিধানের সামর্থ্যের বিষয়টা ভিন্ন। সেগুলোর ক্ষেত্রে সামর্থ্য অর্জন আবশ্যক নয়। কেননা, 
সেসব বিষয় সামর্থ্য না থাকলে ফরযই হয় না।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯] 

এখানে তিনি শুধু হজ্ব নয়, বরং হজ্ব জাতীয় অন্য সকল বিধানের সাথেই জিহাদের পার্থক্যটা দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত নয়। সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদ ফরয। তবে তখন 
হামলা করতে যাবে না, বরং ই’দাদ করবে। আর ই’দাদ তখন এচ্ছিক কোন বিষয় নয়, বরং ফরয । 

কিন্তু হজ্ব ও তার সমগোত্রীয় বিধানসমূহ এর ব্যতিক্রম। সেগুলো সামর্থ্য না থাকলে ফরযও হয় না, 
সেগুলোর জন্য সামর্থ্য অর্জনও করতে হয় না। 


এই গেল প্রথম পয়েন্ট । এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসা যাক। 

দ্বিতীয় পয়েন্ট: 

জিহাদ ফরয করা হয়েছে কতগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরযই 
থেকে যাবে। 

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে রয়েছে: 

১. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা । কুফরের শক্তিকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া। কাফেরদেরকে হয়তো 
ইসলাম গ্রহণে নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে বাস করতে বাধ্য করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন; 
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এ] এ Lill 3585 Lis ৩943 ২ এ Msi 
(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীনআনুগত্য পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায় ৷) 
[আনফাল: ৩৯] 
তিনি আরোও ইরশাদ করেন: 
19223 এ LS 99 Gad ০০ Gall 523 Cokes Ns 0৯555 Ul B52 09255 ২ ১৯৬ isl Ys 408 09:28 Y ৮1995 
3৮০ 289 5 ৬০ Lisl 
(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে 
না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না 
তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে ।) 
[তাওবা: ২৯] 
ইমাম জাসসাস রহ.বলেন: 
lL 19352919515 এ 001 ০৩৯৩ Ul ০০৯০৪ 
“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান 
হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১] 


অতএব, যতক্ষণ না পর্যন্ত কুফরের শক্তি চুরমার হবে, সব কাফের হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা 
জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরয থেকে যাবে। 
এ কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসে দাজ্জালকে হত্যার পর এবং ই'জুয মা*জুষ আল্লাহর গযবে 
পড়ে ধ্বংস হওয়ার পর যখন আর কোন কাফের থাকবে না, তখন আর জিহাদের প্রয়োজন পড়বে না। 
২. জিহাদ ফরয হওয়ার আরেকটি কারণ দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদেরকে কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত 
করা। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
(451 ০0] 2৪ ৪৪ bs ৪৯০৯ U5 ০৮৯8 ৬ আগা slallls J Ss ০৪৮০৪ Al এত ও CHES ২৫159 

7৮3 4১1 bs 0] 4৯০ 5 SBA bs ০৯ 

“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং এসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও 
শিশুদেরকে উদ্ধার করার জন্য, যারা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার 
অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ 
করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ৷” 
[নিসা: ৭৫] 
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অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত না হবে 
ততদিন পর্যন্তই জিহাদ ফরয থেকে যাবে। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি জিহাদ যে হজ্বের মত নয় তা স্পষ্ট। 


ইপ্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত দ্বিতীয় সংশয়ের নিরসন : 

দ্বিতীয় সংশয়টি ছিল: (ই"দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয় বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব । বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের 
হাতে কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ইন্দাদ ফরয নয়। মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র 
আসবে তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইদাদ করা হবে| এর আগ পর্যন্ত ই’দাদ ফরয নয়।) 





পূর্বোক্ত আলোচনার পর এ সংশয়ের ব্যাপারে আর বেশি কিছু আলোচনার দরকার হবে না আশাকরি। 
জিহাদ ফরয মেনে নেয়ার পর ই"দাদ ফরয না মানার কোন যৌক্তিকতা নেই তাছাড়া যেসব আয়াত ও হাদিসে 
জিহাদ ও ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথাও মুসলমানদের রাষ্ট্র থাকার শর্তে তা ফরয বলা 
হয়নি। নি:শর্তভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে আর মা"যুরদেরকে এ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার 
আদেশের মধ্যে সমগ্র উম্মাহই শামিল রাষ্ট্র যাদের আছে তারা শামিল, রাষ্ট্র যাদের নেই তারা শামিল নয়- এমন 
ধরণের ভাগ করা শরীয়তের ব্যাপারে মনগড়া মন্তব্য ছাড়া কিছুই নয়। 


আল্লামা আলুসী রহ. বলেন: 


ALI aslo ০০ 4৪ :১৪৭0। 000 ০০০৪০ হও এ] lbs "345 
“আল্লাহ তাআলার বাণী "1১১০3 (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে 
সম্বোধন করা হয়েছে । কেননা, আদিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বটা সকলেরই ৷” 
[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২০] 

তাছাড়া মুসলমানদের রাষ্ট্র না থাকলে তো ই"দাদের দরকার আরো বেশি । কেননা, রাষ্ট্র থাকলে তো রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার ফরযটা আদায় হয়ে গেল। আর রাষ্ট্র না থাকলে তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও ইণদাদের দরকার, যেমন 
কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের জন্য ই’দাদ দরকার । 

এ ছাড়াও ই"দাদের আদেশ আল্লাহ তাআলা যে জন্য দিয়েছেন তা কি পূর্ণ হয়ে গেছে?? আমরা কি বছরে 
একবার বা দু'বার কাফেরদের দেশে গিয়ে ইকদামী-আক্রমণাত্রক জিহাদ পরিচালনা করতে পারছি?? আমরা কি 
কাফেরদেরকে সদা সর্বদা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও শৌর্য বির্যের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখতে পারছি?? আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহর দ্বীন কি বিজয়ী হয়ে গেছে? ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী ভূমি কি কাফেরদের কবল থেকে 
মুক্ত হয়ে গেছে? সমস্ত কাফের কি মুসলমান হয়ে গেছে? নাকি তারা জিযিয়া কবুল করে যিম্মি হয়ে গেছে? 

যদি এসব এখনোও না হয়ে থাকে তাহলে জিহাদ ও ইন্দাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল কীভাবে? 
এমতাবস্থায় কি জিহাদ ও ই’দাদ ফরয নয় বলে আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন? কুরআন হাদিসের কোথাও 
কি এমন উদ্ভট কথা আছে? 
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যদি কুরআন হাদিসে না থেকে থাকে, যদি আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া না দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে এরপরও 
এমন ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণই মনগড়া নয় কি? 


আসলে এসব লোকের সমস্যা অন্য জায়গায় । তাদের মন মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে আছে শয়তানের ছড়ানো 
একটি ভিত্তিহীন আকীদা । সেটি হলো, ‘ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই 
নয়।? 
শুধু তাই নয়, আরো একদৌড় এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, ‘ইমাম ছাড়া জিহাদ নাজায়েয । দলীল দিয়েছেন: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 
LE এ! ২4১3 1523 ২9 
(তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।) 
[বাক্কারা: ১৯৫] 
আর বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের ইমাম নেই, কাজেই এখন জিহাদে যাওয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দেয়া। অতএব, বর্তমানে জিহাদ নাজায়েয । 
এই ধরণের আলেম যে শুধু নিজেরাই শয়তানের অনুসারি হয়ে পড়েছে তাই নয়, সমগ্র উম্মাহকেই তারা 
শয়তানের অনুসারি বানাতে চাচ্ছে। 
একটা কিচ্ছা মনে পড়ল। এক বানরের নাশকি ফাঁদে আটকে লেজ কাটা গেল। এখন সে নিজের খুঁত 
ঢাকতে অন্যান্য বানরকে একত্রিত করে লেজ কেটে ফেলার উপকারিতা বয়ান করল । তাদেরকে প্রস্তাব দিল, 
“আমি এই সব উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে আমার লেজ কেটে ফেলেছি। তোমরাও তোমাদের লেজ কেটে ফেল” 
যাহোক, বানরের ফন্দি শেষে ধরা পড়ে গেল। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। 
এসব আলেমের অবস্থাও এমনি । নিজেরা যখন জিহাদ ত্যাগ করেছে, তখন নিজেদের অপরাধ ঢাকতে 
বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। অন্যদেরকেও তাদের মতো বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। 
তারা যেসব আয়াত দিয়ে জিহাদের বিপক্ষে দলীল দিচ্ছে, সেগুলোর সত্যিকার প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই 
এদের অজ্ঞতা আর চালাকি বুঝে এসে যাবে। যেমন পূর্বোক্ত আয়াতটির দিকেই আমরা তাকাই, আল্লাহ তাআলা 
এখানে কি বুঝাতে চাচ্ছেন? 
পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ: 
Cadell ৩০ খু] EL dls LEN এ 145801980২9 alll 4৮০ 19859 
(আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান- 
সুকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন-সুকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ।) 
অর্থাৎ তোমরা জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে থাক জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে 
কৃপণতা করলে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। কেননা, এতে শত্রু শক্তিশালী হয়ে তোমাদের 
উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। তারা তোমাদের দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস করবে । আর অর্থ সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও 
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ইহসানের পন্থা অবলম্বন কর অর্থ খুব উত্তম ও ভালভাবে ব্যয় কর। এতে কোনরূপ কমতি ও ক্রটি করো না। 
যারা এভাবে ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। 
হয়েছে। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। এতদিন আমরা আমাদের ক্ষেত খামারের খোঁজ খবর নিতে পারিনি 
জিহাদের ব্যস্ততার কারণে । এখন কিছুদিন জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারগুলো একটু দেখা-শুনা করা দরকার । 
সাহাবাদের যখন এই খেয়াল আসল তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন। সাবধান করে দিলেন, 
যদি জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারে মনোনিবেশ কর, তাহলে তোমরা ধ্বংস মুখে পতিত হবে। 

হায়! যে আয়াতে জিহাদ ত্যাগ করাকে ধ্বংসের নামান্তর বলা হয়েছে, এরা এ আয়াতকেই জিহাদ ত্যাগের 
পক্ষে দলীল দিচ্ছে। এ আয়াত দিয়েই জিহাদকে নাজায়েয ফতোয়া দিচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন!! 


শয়তানের ওহী: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই: 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

39582 09 FAS ১১০5 0 এ ৪525 99৯ JE ০১৯ ০০ এপ 2% 9৪9 ০৭ bl Bic 155 KI এ LUIS 
(১১৩) 995535 sh 1১১529 ১১০0 BSNL ০৯৬ ২ ডে 55৩1 | ৩৭০০৪ (১২) 

(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি জীন ও মানব জাতীর মধ্য থেকে শয়তানদেরকে । 





তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। আপনার রব চাইলে তারা এরূপ 
করতে পারতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনায় পড়ে থাকতে দিন। আর কুমন্ত্রণা এ কারণে 
দেয় যে, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দ 
করে আর তারা যেসব অপকর্ম করার তা করতে থাকে ।) 

[আনআম:১১২-১১৩] 

দরবারী আলেমদের নিকট এই শয়তানরাই ওহী করেছে: ‘ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই 


খণ্ডন: 
ইমাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জিহাদের আমীর না’কি খলিফাতুল মুসলিমীন? 

যদি জিহাদের আমীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরাও আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত । জিহাদের 
জন্য আমীর বানানো ওয়াজিব আমরাও বলি। জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব আমরাও বলি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
দ্বারা সফলতা আসবে না এতে আমরাও একমত ৷ জিহাদের আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া 
ওয়াজিব ৷ এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করে এসেছি। 

তবে যদি বলা হয়, ‘জিহাদের আমীর না থাকলে জিহাদই ফরয নয়’ তাহলে এ কথা শরীয়ত বহির্ভূত । 
আমরা এর সাথে একমত নই ৷ মসজিদের ইমাম না থাকলে ইমাম বানিয়ে নেয়া আবশ্যক তা ঠিক ৷ কিন্তু ইমাম 
না থাকলে নামাযই ফরয নয়, এটা শরীয়ত বহির্ভূত কথা । 
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আর যদি ইমাম দ্বারা খলিফাতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, “খলিফাতুল মুসলিমীন 
ছাড়া জিহাদ নেই’ এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? 
যদি বলা হয়, ‘জিহাদ ফরয, তবে জিহাদ করার জন্য আগে একজনকে খলিফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে নিতে 
হবে’ তবে আমরা আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত যে, খলিফাতুল মুসলিমীন বানানো ওয়াজিব। 
কিন্তু খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ জায়েয হবে না, এ কথার সাথে আমরা একমত নই ৷ কেননা, মুসলমানদের 
হয়তো খলিফা বানানোর সামর্থ্য থাকবে বা থাকবে না। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে খলিফা বানানো ছাড়া 
জিহাদ করা যাবে না কথাটা অযৌক্তিক । এতে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্টার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। 
খেলাফত প্রতিষ্টা এবং খলিফা বানানোর পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরণের মন্তব্য সুস্পষ্ট বাতিল না হয়ে 
পারে না। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খলিফা না বানানোটা মুসলমানদের জন্য গুনাহের কাজ। কিন্তু এই 
গুনাহের কারণে জিহাদ ছেড়ে আরেকটা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে এটা অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের কোন 
দলীলে এ কথা বলা হয়নি যে, জিহাদ জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা বানানো শর্ত। 

আর যদি উদ্দেশ্য হয়, ‘খলিফা না থাকলে জিহাদ ফরযই হয় না’ তাহলে এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত 
কথা। 


উপরোক্ত সংশয়গুলোর বিস্তারিত খণ্ডনে যাচ্ছি না। সংক্ষিপ্তাকারে শুধু কয়েকটি কথা বলব: 
এক) জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এসেছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদিসে জিহাদ 
ফরয বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত করা হয়নি। জিহাদ শুধু ইমামের দায়িত্ব বলা হয়নি। তবে 
ইমামের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে একটা দায়িত্ব হল জিহাদ করা। যদি ইমাম না থাকে বা থাকা সত্বেও জিহাদ না 
ইবনে কুদামা রহ. বলেন: 
২০০০৪ ১৯৪৭৪ ৬প৪12]| JG idl ৮9০ de youd ২০০০১ ০৬০৯ 0৩ ০১৮0৪ ০৪০০ xls ON ৫০৭] ১৯৪৪ শি শি 2০03 
২05১20151০1 741 ৯958 এ sll 
“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে 
নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত 
নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের 
বন্টন স্থগিত রাখবে । ” 
[আল-মুগনী: ১০/৩৭৪] 
আর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম জিহাদে যেতে নিষেধ করে তাহলে তার নিষেধ 
প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যাওয়া ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য 
নেই। 


BE Lo 9০৯১ bY 


“খালেকের নাফরমানীতে মাখলূকের কোন আনুগত্য নেই৷” 
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ইমাম মুহাম্মদ রহ. “আসসিয়ারুল কাবীর’ এ বলেন: 
২1:০15784]1 9992 91 ২১১৮৪ 01 3০4৪ এ] 3১৯9 28 ১০ lll শিট এ 915 
“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ 
অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।” 
ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
EL 0411 ই! 0৯ তি doll এত 4৪4০৬ of LSS ১44০ de Lal ২০৬ C29 ২৯01 SSG LS এ] Lad ১০৮ 2০ ও 
২1081851442 1015 
“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয । 
যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয । নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে 
যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি ৷” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮] 
মালিকী মাযহাবের কিতাব “ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে: 
২০1৮ 2১ cal 0035 saall ০০৯১৪ 0! 45210৯৭০৪১৮ lal এ ০০ PLY এন 01 0952 | Jal ০০৯০০ এক ০2 এও 
Alo all ০০ gall ২০০০ ০০ ২৮০৯৪ ১০৮ be Jac 96 0195২ pL 
কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শক্র আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন 
কথা । ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের 
আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।” 
[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩] 


al... পি] 0০1০ ১১৯০১৮০৮১59] ১৮৯ ০০ ৬ ০৪ Sl ০০০০ AS 4৪ SLY, 
“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে 
সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।” 


[আল-মুহাল্লা;: ৭/৩০০] 


অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে 
আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা । আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের 
কোন মূল্য নেই। 
দুই) ইমাম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিতাল ব্যতীত তাকে হটানো সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল 
ফরয যেমনটা হাদিসে এসেছে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-এক্যমত বিদ্যমান। 
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এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয হল 
কিভাবে ?? 


এই দুই মাসআলা থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে ইমাম থাকা না থাকার 
বা ইমাম আদেশ বা অনুমতি দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায়, প্রথম মাসআলাতে ইমাম নিষেধ 
করার পরও জিহাদ ফরয থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় মাসআলাতে ইমাম মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন 
ইমাম নেই, তখন এই মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হওয়ার কথা নয়। এ থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ 
স্বতন্ত্র একটা বিধান যার সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু আক্রমণ করে বসলেই জিহাদ ফরয হয়ে 
যায়। এ কারণেই ইমামের বাধা দেয়াটা তখন নাফরমানি বলে ধর্তব্য হবে । মুসলমানদের জন্য তার নিষেধ মান্য 
করা জায়েয হবে না। তার আদেশ অমান্য করা তখন ফরয । কিন্তু জিহাদ ছাড়ার কোন সুযোগ নেই। 

তদ্রপ ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হটানো ফরয। এই ফরযের সাথে ইমাম থাকা না থাকার কোন 
সম্পর্ক নেই। আর থাকবেই বা কেন? ইমাম তো নিয়োগ দেয়াই হয় মুসলমানদের দায়িত্বসমূহ যেন 
শংখলাবদ্ধভাবে আদায় করা যায়। দায়িত্বসমূহ আগেই ফরয হয়ে থাকে, ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় এ ফরয হয়ে 
থাকা দায়িত্বসমূহ জামাআতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখভাবে আদায় করার জন্য। ইমাম নিয়োগ দিলে তারপর ফরয হয়, 
এর আগে ফরয নয়- এমন নয়। 


তিন) নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত যেমন ইমামের সাথে খাছ নয় বরং সকল মুসলমানের উপর ফরয, জিহাদও 
তেমনই ৷ তবে জিহাদ যেহেতু একটি ইজতেমায়ী আমল, একক ব্যক্তির মেহনতের দ্বারা সফলতা সম্ভব নয়, 
সেজন্য আমীর না থাকলে একজন আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব। 

চার) ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই কথাটা ইতিহাস থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 

১. তাতারীরা যখন আব্বাসী খলিফাকে শহীদ করে তখন ৬৫৭ হিজরী থেকে নিয়ে ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিন 
বছর মুসলমানদের কোন খলিফা ছিল না। কিন্তু এরপরও ওলামায়ে কেরাম তাতারীদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয 
ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কিতাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয 
হবে কেন, খলিফা তো নেই!? 

২. ভারতবর্ষ ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ., কাসিম নানুতাবী রহ. 
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শামেলীর জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে 
কেন, খলিফা তো নেই!? 

৩. সায়্যদ আহমদ শহীদ রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ 
ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই? 

৪. আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিতাল হয়েছে পনের বছর তখন তো কোন খলিফা ছিল না। আজ যারা 
বলছে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই, তারাই তো তখন আফগান জিহাদ নিয়ে গৌরব করত। কিন্তু আজ যখন 
আমেরিকার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তখন যেন শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে গেছে। 


৬৬ 
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যদি বলা হয়, তখন খলিফা না থাকলেও জিহাদের আমীর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের কোন আমীর 
নেই। 
উত্তরে বলবো: আমীর কি প্রতি ঘরে ঘরে থাকতে হবে? সারা দুনিয়াতে একজন থাকলে হবে না? আমাদের 
দেশের জিহাদের কাজ আমীর ছাড়া তো আর হচ্ছে না। আনসারুল ইসলাম আলকায়েদার শাখা, আর আলকায়েদা 
তালেবানদের হাতে বাইয়াত ৷ তাদের নেতৃত্বে সারা দুনিয়াতে জিহাদ চলছে। এটা কি যথেষ্ট নয়? না কি প্রত্যেক 
অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর লাগবে? শরীয়ত কি বলে? বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে 
না এক আমীরের অধীনে এঁক্যবদ্ধ থাকতে? 19856 ১ ৮০% 4। =: 1৯১+০।$ (তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর 
রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভেদ করো না।) এর কি অর্থ? 

আর যদি তালেবানদের অধীনে জিহাদ পছন্দ না হয় তাহলে কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? অন্য কাউকে 
আমীর বানিয়ে জিহাদ করা কি ফরয হবে না? তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হক জিহাদি 
তানজীম বিদ্যমান থাকার পরও কোন ওযর ব্যতীত তার সাথে মিলিত না হয়ে নতুন তানজীম খোলে মুসলমানদের 
মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার বৈধতা শরীয়ত দেয় কি'না? 
সংশয়: 
এখানে একটা সংশয় আসতে পারে- আমাদের দেশে যারা বর্তমান শাসকদেরকে মুরতাদ মনে করে না তারা 
যদি জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাহলে এটা তাদের দোষ নয়। কারণ, তাদের কাছে যেহেতু এরা মুরতাদ হওয়া 
পরিষ্কার নয়, তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে কী হিসেবে? 
জিহাদ কি শুধু আমাদের দেশেই ফরয না আমাদের দেশের বাহিরেও ফরয? আরাকানে কি জিহাদ ফরয নয়? 
শামে কি জিহাদ ফরয নয়? ইরাকে কি জিহাদ ফরয নয়? আফগানে কি জিহাদ ফরয নয়? কাশ্মীরে কি জিহাদ 
ফরয নয়? মুসলমানদের যে সমস্ত দেশ কাফেররা দখল করে নিয়েছে সেগুলো উদ্ধার করা কি ফরয নয়? যেসব 
জিহাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেই কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? 

আসলে এসব কিছুই নয়। জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নেই সেটাই বড় কথা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে জানিয়েছেন: 

(Gnas lil 86154581055 LES Egil HSS ES 84০ 411542 651 19510 515) 

(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ৷ কিন্তু আল্লাহ তাদের বের 
হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, “বসে থাক তোমরা বসে থাকা 
লোকদের সাথে’) 
তাওবা: ৪৬] 
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অধিকন্তু আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক হওয়ার কারণ তো শুধু এটাই নয় যে, 
তারা মুরতাদ । আরো তো কারণ আছে। 
আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল আবশ্যক যে কারণে: 
১. তারা অনেক কারণে মুরতাদ । এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল- 
(ক) রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করা, আল্লাহ্‌ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত আইন দিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালনা করা । 
(খ) আন্তর্জাতিক কুফরী আইনকে মেনে নেয়া । 
(গ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগীতা করা...ইত্যাদী। 
আর মুরতাদদেরকে কতল করা ফরয । যে বাহিনী মুরতাদদের পক্ষ নেবে সেও মুরতাদের হুকুমে চলে যাবে। 
২. তারা ২.০ ২20০, যারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান আদায় করতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছে যেগুলো কিতাল করা ছাড়া তাদের থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। অথচ শরীয়তের একটা ফরয বা 
ওয়াজিব বিধান কিংবা শাআয়েরে দ্বীনের কোন একটাকে (যেমন-আযান) আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তার 
বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হয়ে যায়। 
৩. তারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না এবং তাদেরকে 
হটানো ব্যাতীত সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভবও নয়। 

যদি কোন সংঘবদ্ধ জামাত কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে এমনভাবে লিপ্ত 





হয় যে, কিতাল করা ব্যতীত তাদের থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত জামাতের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয । চাই উক্ত জামাত সাধারণ জনগণ হোক 
বা সরকারী বাহিনী হোক । এই ধরণের জামাতকে “মুমতানে”” জামাত বলে। 

তদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাতে 
অটল থাকে এবং তার একটা বাহিনী থাকে যার শক্তিতে সে এই নাফরমানিতে চলতে থাকে যাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করা ব্যতীত তার থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাকে বিরত রাখা সম্ভব না 
হয় তাহলে উক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয । এই ধরণের ব্যক্তি ও জামাতকেও “মুমতানে”” বলে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: 
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JAE ere ELS 
“কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্ব আদায়ে অস্বীকৃতি 
জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া 
থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা 


৬৮ 





ইপ্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও 
দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে 
কারো কোন ওযর ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত 
যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও - আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে - 
তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩] 


ইমাম জাসসাস (রাহ.) বলেন- 
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“বাকি সকল গোনাহ যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা শাস্তির ধমকি দিয়েছেন কোন লোক যখন তাতে প্রকাশ্যে 
লিপ্ত হয় এবং তাতে অবিচল থাকে তখন তার হুকুম এমনই হওয়া চাই। আর যদি মুমতানে’ হয় - এর ব্যাখ্যা 
পূর্বে বলা হয়েছে - তবে সে এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 
এথেকে বিরত থাকে... তদ্রুপ এসব জালেম এবং ট্যাক্স আদায় কারী যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নেয় 


যখন তারা মুমতানে" হয়ে যায় তখন সকল মুসলমানের উপর ফরয তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে 
হত্যা করা৷ ... তদ্রুপ তার অনুসারী এবং সহযোগীদেরকেও যাদের দ্বারা সে লোকজনের সম্পদ নিতে সমর্থ্য 
হয়।” 

| আহকামুল কুরআনঃ ১/৫৭২] 


যখন কোন গুনাহে লিপ্ত হলে যা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি করে বা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নিলে 
- অথচ সম্পদ একটি দুনিয়াবী বিষয় যা চলে গেলেও ব্যক্তির দ্বীনের কোন ক্ষতি হয় না - তাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করা এবং তাদেরকে হত্যা করা ফরয হয়ে যায়, তখন আপনি জিহাদের মতো ফরয বিধান - যা দ্বীন 
হেফাজতের একমাত্র ব্যবস্থা - তার তরককারী বরং তাতে বাধা দানকারীদের ব্যাপারে কী বলবেন ?! 

যদি বল- না, ফরয নয় ; তাহলে বলব- আল্লাহ্‌ তাআলার দ্বীনের ব্যাপারে তোমার চেয়ে মুর্খ দুনিয়াতে 
নেই। 
বরং উক্ত মূলনীতির আলোকে জিহাদ এবং অন্যান্য শরয়ী বিধান পালনে বাধা দান করায় দুই দিক থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল ফরয - 
এক) তারা নিজেরা এসব বিধান পালন পরিত্যাগ করার কারণে। এটা একটা নাফরমানী যাতে তারা তাদের পূর্ণ 
শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে। 
দুই) অন্যদেরকে বাধা দেয়ার কারণে । এতেও তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে। 


৬৯ 





এ উভয় কারণে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। 


অতএব, এই মুহূর্তে ফুকাহায়ে কেরামের এঁক্যমতে এসব তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল ফরয । 


শেষ কথা: 
জিহাদ ও ই"দাদ সংশয় সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সহীহ জিহাদ শুধু সেই বুঝতে পারে 
যার উপর আল্লাহ তাআলার খাছ রহমত হয়। ই'দাদের ব্যাপারে আমারও কিছু সংশয় ছিল। আর থাকাটাই 
স্বাভাবিক, যেহেতু আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত সহীহ জিহাদের আলোচনা হয় না। আর আমরা 
জিহাদের ময়দান থেকেও দূরে । আল্লাহ তাআলার খাছ রহমতে আস্তে আস্তে সেগুলো দূর হয়েছে। অনেক কিছুর 
হাকিকত-স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 
ইনদাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দীর্ঘ দিন ধরেই এ ব্যাপারে কিছু লিখার ইচ্ছা ছিল। 
আল্লাহ তাআলা এ আকাংখা পূর্ণ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু মেহনত করার তাওফীক দিয়েছেন। এই 
ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লিখার সুযোগ দিয়েছেন। তবে আমি আমার এ পুস্তিকাকে চুড়ান্ত বলে দাবি করি না। ই"দাদের 
ব্যাপারে যৎসামান্যই আমি পেশ করতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা হয়তো তাঁর কোন বান্দাকে মনোনীত করবেন, 
যার হাতে এ সংক্রান্ত সবগুলো বিষয় পূর্ণতা লাভ করবে। 
পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই সামান্য মেহনতকে কবুল করেন। জিহাদ ও 
ইন্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর নিরসনে একে একটি ওসীলা বানান। জিহাদি কাফেলার চলার পথের 
সহায়ক বানান। আমার নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন! 
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মুফতি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (হাফিযাহুল্লাহ) 





মুফতি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (হাফিযাহুল্লাহ) 








জিহাদ ও কিতাল বিষয়ে আজ অনেকেই জানতে চান! 
কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর সরাসরি জবাব পাওয়া আজ প্রায় 
অসভব হয়ে দাডিয়েছে। ঘ্ীনের অত্য গুরুতৃপু্ণ এ 
বিষয়ে কোনো উত্তর যখন আমরা গতানুগতিক ফতোয়া 
বিভাগগুলো থেকে পাচ্ছি না, তখন ‘আললাজনাতুশ 
শরইয়্যাহ লিদ দাওয়াতি ওয়ান নুসরাহ'র ফতোয়া 
বিভাগে অনলাইনে প্রাওঁ প্রঁয়ের উভরে ফতোয়াদি 
প্রদান করেছেন, মুফতি আৰু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ 
আলমাহদি হাফিজাহরাহ। (atWaa.০/০-র ফতোয়া 
বিভাগে ফতোয়াটি প্রকাশ করার পাশাপাশি বিষয়টির 
গর বিবেচনায় ফতোয়ার্টি আমরা আলাদাভাবে 
রিসালাহ আকারে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করছি! 
ইনশাআল্লাহ আগহী পাঠক এতে উপকৃত হবেনা 
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জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়? 
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উত্তর: জিহাদ বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ফরজ ইবাদত। তা কখনো ফরজে কেফায়া; কখনো ফরজে আইন। 


ফরজে কেফায়া ও ফরজে আইনের অর্থ 


ফরজে কেফায়া অর্থ এমন ফরজ, যার দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে সকল 
মুসলমানের। কিছু মুসলমান আদায় করলে, সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে 
যায়। প্রত্যেককে সেই দায়িত্ব আদায় করতে হয় না। কিন্ত কেউই যদি 
আদায় না করে, তাহলে সবার উপর এর দায় থেকে যায় এবং সবাই 
গোনাহগার হয়। আর যদি কিছু লোক আদায় করে, কিন্তু কাজটি আদায় 
হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ লোক আদায় না করে, তাহলেও বাকিদের 
উপর তার দায় থেকে যায় এবং তারা গোনাহগার হয়। 





























পক্ষান্তরে ফরজে আইন অর্থ এমন ফরজ, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ 
হয়। যার যার উপর ফরজ হয়, তাদের সবাইকে তা আদায় করতে হয়। 
অন্যথায় তারা গোনাহগার হয়। 


সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ মুসলামনদের দ্বীন ঈমান, 
ইজ্জত আক্রু, ভূখণ্ড ও ধন সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং কাফেরদেরকে 
ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যেই পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, পুরো উন্মত 
থেকে সেই পরিমাণ লোক জিহাদি কার্যক্রমে যুক্ত থাকা ফরজে কেফায়া। 
এই পরিমাণ লোক উক্ত ফরজ আদায় করলে উম্মতের সকলের পক্ষ 
































থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এই পরিমাণ লোক যদি তা আদায় 
না করে এবং ফরজটি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে যারা যারা তা 
আদায়ের চেষ্টা করবে না, তারা সবাই গোনাহগার হবে। 














হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন, 
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“ইমাম কুদুরি রহ. বলেছেন, (জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন একদল 
লোক তা আদায় করবে, বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে)।.... 








অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দিয়ে যখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, বাকিদের 
থেকে তার দায় সরে যাবে। যেমন জানাযার সালাত এবং সালামের উত্তর। 
(যদি কেউই তা আদায় না করে, সকল মানুষই তা ত্যাগ করার কারণে 
গোনাহগার হবে)। কারণ ফরজ সকলের উপরই। আর সবাই জিহাদে 
বেরিয়ে পড়লে যেহেতু ঘোড়া অস্ত্র ইত্যাদির মতো জিহাদের উপায় 
উপকরণ প্রস্তুতের পথও বন্ধ হয়ে যাবে, এজন্য ফরজে কেফায়া। (তবে 
যদি 'নাফিরে আম’ হয়) তখন ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে৷... 























ইমাম মুহাম্মাদ রহ. জামিউস সাগীরে বলেছেন, “জিহাদ ফরজ। তবে তা 
না করার সুযোগ থাকবে, যতক্ষণ না তাতে সকলের প্রয়োজন পড়ে? । 
তাঁর এই বক্তব্যের প্রথমাংশ ফরজে কেফায়ার ইঙ্গিত বহন করে এবং 
শেষাংশ নাফিরে আমের ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, তখন সকলের 
অংশগ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। সুতরাং তখন সকলের উপর 
ফরজ হয়ে যাবে।” -হেদীয়া; ফাতহুল কাদিরসহ: ৫/৪৩৬-৪৪১ 

















কাজি ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি রহ. (মৃত্যু: ৫৪১ হি.) বলেন, 
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“যে বিষয়টির উপর ইজমা চলে আসছে তা হল, উন্মতে মুহাম্মাদির 
প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের একাং 
তা আদায় করে, তাহলে অন্যদের থেকে এর দায়-ভার সরে যাবে। তবে 


যদি শত্ৰু কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়, তখন তা ফরজে আইন 
হয়ে যায়। -তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ: ১/২৮৯ 


এছাড়া বিশেষ তিনটি অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 

ইমাম ইবনে কুদীমা মাকদিসি রহ. (৬২০ হি.) বলেন- 
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“তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ১. যখন (মু’মিন-কাফের) 
উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন 
উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পলায়ন করা হারাম এবং অটল থেকে 
জিহাদ করা ফরজে আইন। ২. কাফেররা কোনো এলাকায় আক্রমণ 
চালালে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের উপর তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা 
এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন। ৩. ইমাম যদি কোনো 
সম্প্রদায়কে জিহাদে বের হতে আহ্বান করেন, তাহলে তাদের সকলের 
জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।” -আলমুগনী: ১২/৪২৩ 
































এবিষয়ে ইবনে কুদামা রহ.র বক্তব্যটি গুছানো বিধায় তাঁর বক্তব্যটি উদ্ধৃত 
করলাম। অন্যথায় বিষয়টি হানাফি মাযহাবসহ সকল মাযহাবেই স্বীকৃত। 
দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১ ও ৭/৯৮, আলবিনায়া: ৭/৯৬, 
রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭ 


ফরজে আইনের উপরোক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা 
কুরআন, সুন্নাহ'র দলিল ও ফিকহের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি 
ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ! 


এক. রাণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি হলে 


ফরজে আইনের প্রথম ক্ষেত্র ছিল, যখন কিতালের জন্য মুসলিম ও 
কাফের বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত সকল 
মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে 
পালানো হারাম ও কবীরা গুনাহ। 


ক. আলকুরআনুল কারীম 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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“হে ঈমানদারগণ, যখন কাফেরদের চড়াও হয়ে আসা অবস্থায় তোমরা 
তাদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। 
সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন অথবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ 
তাদেরকে পৃষ্ট প্রদর্শন করলে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে 
এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।” -আনফাল: 
১৫-১৬ 


উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ত্ববারী রহ. (৩১০ হি.) বলেন- 
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“আমার মতে এই আয়াতের দু’টি ব্যাখ্যার মাঝে তুলনামূলক সঠিক 
ব্যাখ্যাটি হল- আয়াতের বিধান এখনও বহাল রয়েছে। আয়াতটি বদর 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও; তার বিধান সব 
মুসলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য শত্রুর 
মুখোমুখি হলে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা হারাম 
করেছেন। অবশ্য যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে কিংবা দারুল ইসলামে 


























অবস্থানকারী মুমিন দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটলে ভিন্ন 
কথা। শক্রর মুখোমুখি হওয়ার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যে দু’টি 
অবস্থায় পিছু হটা বৈধ করেছেন, তা ব্যতীত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন 
করবে, সে আল্লাহ তায়ালার ধমকের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। তবে আল্লাহ 
তায়ালা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা।” _জামিউল বায়ান ফি 
তা’বিলিল কুরআন ১৩/৪৪০ 


ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন- 
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“যখন আল্লাহ তায়ালা মু’মিনদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও 
ক্িতাল ফরজ করেছেন, তখন তা (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা) 
তাদের উপর হারাম করেছেন।... যুদ্ধ হতে পলায়ন ধ্বংসাত্মক কবীরা 
গুনাহ, যা কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা ও অধিকাংশ আয়িন্মায়ে কেরামের 
এক্যমতে প্রমাণিত।” _তাফসীরে কুরতুবী ৭/৩৭১ 














আল্লামা শাওকানী রহ. (১২৫০ হি.) বলেন- 
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“আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য সকল যমানার সকল মু’মিনের জন্য এবং 
সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তবে কৌশল হিসেবে কিংবা মুসলিম দলের সাথে 
মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হটলে ভিন্ন কথা।... অধিকাংশ উলামায়ে 
কেরামের বক্তব্য হল, এই আয়াতের বিধান এখনও অপরিবর্তিত। আয়াত 
আম তথা ব্যাপক, খাস নয়; এবং যুদ্ধ হতে পলায়ন হারাম। এ মতটিকে 
এ বিষয়টিও সমর্থন করে যে, আয়াতটি বদরের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
অবতীর্ণ হয়েছে... অতএব, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা হারাম। তবে আল্লাহ 
তায়ালা দুর্বলতার বিবরণ সম্বলিত আয়াতে যে শর্ত উল্লেখ করেছেন, সে 
শর্তসাপেক্ষে জায়েয।... এ ব্যাপারে যেসব সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ 
হতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে, সেগুলোও এর সমর্থন 
করে। যেমন এক হাদীসে এসেছে_ “তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি গুনাহ 
থেকে বিরত থাক।” সাতটির একটি হল, “যুদ্ধ হতে পলায়ন করা”। এ 
ছাড়াও এ জাতীয় আরো হাদীস রয়েছে।” ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৪ 


আরেকটি আয়াত 


অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, 
অটল থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার।” _আনফাল (০৮) : ৪৫ 


আয়াতের ব্যাখ্যায় কাষী সানাউল্লাহ পানিপতি রহ. (১২২৫ হি.) বলেন- 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন লড়াইয়ের জন্য কোনো বাহিনীর 
মুখোমুখি হও, (এখানে উদ্দেশ্য কাফের বাহিনী, কিন্তু তাদেরকে কাফের 
বিশেষণে বিষেশায়িত না করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
মুমিনরা একমাত্র কাফেরের বিরুদ্ধেই কিতাল করে), তখন তাদের সাথে 
লড়াইয়ে সুদৃঢ় থাক। কেননা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা কবিরা 
গুনাহ- যেমনটা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে।” -তাফসীরে মাযহারী 
8/৯৭ 























আল্লামা শানকিতি রহ. (১৩৯৩ হি.) বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে কারিমায় মুমিনদেরকে শক্রর মোকাবেলায় 
দৃঢ়পদ থাকার এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন; একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, এটা সফলতার মাধ্যম। 
আর কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেয়ার অর্থ তার বিপরীতটা থেকে নিষেধ 
করা; অথবা বলা যায়, অবশ্যন্তাবীভাবেই বিপরীতটা নিষেধ হয়ে পড়ে। 
যেমনটা উসুল শাস্ত্রে বিধিত। অতএব আয়াতে কারিমা কাফেরদের সামনে 
দৃঢ়পদ না থাকার নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করছে। আল্লাহ তায়ালা এই 






































বিষয়টা স্পষ্টভাবেও ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই বাণীতে- “হে ঈমানদারগণ, 
যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, তাদেরকে পৃষ্টপ্রদর্শন করে 
পলায়ন করো না’।” -আদওয়াউল বায়ান ২/১০১ 


খ. হাদীস শরীফ 
ইমাম মুসলিম রহ. (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন- 
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“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় 
হতে বিরত থাকবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? 
ইরশাদ করলেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ তায়ালা 
যে প্রাণ (হত্যা করা) হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, 
এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং 
সতী-সাধবী মু'মিন নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া।” -সহিহ মুসলিম: 


১৪৫ 









































হাদীসে উল্লিখিত ০১ ৯ 54 তথা ‘যুদ্ধের দিন পলায়ন করা” এর 
ব্যাখ্যায়- 


ইমাম নববী রহ (৬৭৬ হি.) বলেন- 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের দিন পলায়ন করাকে 
কবীরা গুনাহ গণ্য করেছেন, যা কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে সকল 
উলামায়ে কেরামের মতের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য হাসান বসরী 
রাহিমাহুল্লাহ হতে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এটা কবীরা 
গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এ আয়াতটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক মত হল যেটি 
জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, আয়াতের হুকুম এখনও বহাল 
রয়েছে।” -ইমাম নববী কৃত শরহে মুসলিম ২/৮৮ 


গ. ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য 
আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন- 
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“নাফিরে আমের সময় জিহাদ ফরজে আইন। অন্য সময় ফরজে কেফায়া। 
তবে ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেলে ফরজে আইন হয়ে যায়।” -বাদায়েউস 
সানায়ে: ৪/১৯১ 


ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন- 
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“যে ব্যক্তি যুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং তার কোনো ওজর থাকবে না, তার 
জন্য অটল থাকা আবশ্যক। আমাদের উলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে ব্যক্ত 








করেছেন এভাবে- যাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া, তাদের উপরও 
জিহাদ শুরু করার দ্বারা ফরজে আইন হয়ে যায়।” _রওযাতুত্তালিবীন 
১০/২১৩ 


দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলে বা আক্রমণে উদ্ধত হলে 


জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল, কাফেররা যখন 
মুসলমানদের কোনো এলাকায় আক্রমণ করে অথবা কোনো এলাকা দখল 
করে নেয় কিংবা আক্রমণে উদ্ধত হয়। তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের 
সকলের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা 
ফরজে আইন হয়ে যায়। 


ক. আলকুরআনুল কারীম 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে 
পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে 
গেলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় 
নিতান্তই নগণ্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তিনি তোমাদের 
বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে 
আসবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ 
সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে 
আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে 
দিয়েছিল; যখন তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা উভয়ে 
পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে 
বললেন, “তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে 
আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল 
করলেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, 
যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে 
দিলেন। আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমরা 
হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল 
ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, 
যদি তোমরা জান।” _সূরা তাওবা (০৯) : ৩৮-৪১ 


মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ: (৫৮৭ হি.) বলেন- 
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“যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোনো এলাকায় শত্রুরা আক্রমন 
চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম 
মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী, ‘তোমরা 














হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও’ বলা হয়, আয়াতটি 
নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।” -বাদায়িউস সানায়ি”: ৭/৯৮ 


উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন- 
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“কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে 
যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল, যখন 
কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে 
বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 
এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারী (সরঞ্জামধারী), যুবক-বৃদ্ধ সকল 
অধিবাসীর উপর ফরজ, শক্রর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। 
প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে 























তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। 
যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, 
এমন কেউ বসে থাকবে না। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত 
করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের 
নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক, জিহাদে বের হয়ে পড়া; 
যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শক্র প্রাতহত করার 
এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই 
জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে 
পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে 
সক্ষম; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, 
সকল মুসলমান তাদের শক্রদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে 
এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত 
করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। আর 
যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্ত 
এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ, 
শক্র প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী 
থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। 
এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।” -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২ 




































































ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের 
প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন। 








১. যখন শক্র কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে 
নেয়। (0৬৭। ৩৮ ০০ এ ১4০1 ৮৮) 








২. যদি শত্ৰু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে 
নিতে সক্ষম হয়নি। (০৮ 4৯) 





৩. যদি শত্ৰু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে 
থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। (১ ০ ০০৬ % 


০১৯০১ ts ১০৯1) 








এই সকল সূরতে জিহাদ ফরজে আইন। তা বহাল থাকবে যতক্ষণ না 
শত্রুকে পূর্ণ পরাস্ত করা যায় এবং দারুল ইসলাম থেকে তাদেরকে 
বিতাড়িত করা যায়। 


খ. হাদীস শরীফ 
হাদীসে এসেছে- 
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“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাষি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) 
হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্ত জিহাদ ও নিয়ত রয়ে 
গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহ্বান করা হবে, তোমরা 
বের হয়ে পড়।” _সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩ 


33১০) অর্থ: জিহাদ ও নুসরতে বের হওয়ার আহবান জানানো। 
ইমাম সুযুতী রহ. (মৃত্যু: ৯১১ হি.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“অর্থাৎ যখন তোমাদের কাছে তলব করা হয়, তোমরা জিহাদে বের হও, 
তখন বের হয়ে পড়।” -জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮ 


তিনি আরো বলেন- 
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“90332১১। অর্থ: সাহায্য ও নুসরত কামনা করা। উদ্দেশ্য, যখন 
তোমাদের কাছে নুসরত চাওয়া হয়, তখন সাড়া দাও এবং নুসরতের 
উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়।” -জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮ 


হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু: ৮৫২ হি.) বলেন- 
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“উক্ত হাদীসের অর্থ হল, মক্কা বিজিত হয়ে দারুল ইসলামে পরিণত 
হওয়ার দ্বারা মক্কা থেকে হিজরত করার ফরজিয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 
প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের হওয়া তেমান ফরজ রয়ে গেছে, যেমন 
আগে ফরজ ছিল। (19503 ০:১১: 1303) দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যখনই তোমাদের 
জিহাদের জন্য আহবান করা হবে, তোমরা সাড়া দেবে।” -ফাতহুল বারী: 
১৫/৭৮ 


























কাজি ইয়াষ রহ. (মৃত্যু: ৫৪৪ হি.) বলেন- 
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405৬ 22০০ 115) তথা ‘যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে 
আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়’ -এর দু'টি সূরত রয়েছে। যদি 
এমন কোনো শক্রু প্রাতহিত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের 
কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার 
উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন। একইভাবে যে 
শত্ৰু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে 
জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না 
শত্ৰু পরাজিত হয়। এই দুই সুরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার 
আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের জন্য জিহাদে বের হওয়া 
আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দুটির মতো জোরদার ফরজ নয়।” - 


ইকমালুল মু’লিম: ৬/২৭৫ 
গ. ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য 


এই পরিস্থিতিকে ফিকহের পরিভাষায় নাফিরে আম বলা হয়। নাফির অর্থ 
যুদ্ধে বের হওয়া, আর আম অর্থ ব্যাপক। “নাফিরে আম’ দ্বারা উদ্দেশ্য 
এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের 
সকলের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাফেররা মুসলিম 
ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে যেহেতু তাদের প্রতিহত করতে মুসলমানদেরকে 
ব্যাপকভাবে জিহাদে বের হতে হয়, তাই এ অবস্থাকে নাফিরে আম বলা 
হয়। নাফীরে আমের অবস্থায়ও সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন। 


আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) বলেন- 
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“শত্ৰু আকস্মিক হামলা করে বসলে জিহাদ ফরজে আইন। তখন সকলেই 
জিহাদে বের হয়ে পড়বে।” 


আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২ হি.) উক্ত বক্তব্যের ব্যখ্যায় 
বলেন- 
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“এ অবস্থাকে ‘নাফিরে আম’ বলা হয়। ‘আল-ইখতিয়ার’ গ্রন্থকার বলেন, 
“াফিরে আম” হচ্ছে এমন অবস্থা, যখন সকল মুসলমানের জিহাদে বের 
হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।” _রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭ 


আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন, 
BLOGS ৮৬ ০৪০ Y Ob le ৮৪০ ON 3) NL LSI এ UL শক 
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“জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে সকলের উপর 
ফরজ হয়ে যায়। নাফিরে আম হল, যখন কাফেররা আক্রমণ করে বসে 
এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করা যায় 
না।... তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।” 

আলবিনায়া:৭/৯৬ 


এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফেররা আক্রমণ করে বসলে বা 
কোনো ভূখণ্ড দখল করে নিলে এক পর্যায়ে দুনিয়ার সকল মুসলমানের 
উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, 
সর্বপ্রথম তাদের উপর ফরজে আইন। তারা না পারলে বা না করলে, এই 
দায়িত্ব তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর বর্তায়। তারা না পারলে বা না 
করলে তাদের পরবর্তীদের উপর বর্তীয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের সকল 
মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়৷ এ 
অবস্থায় প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বুদ্ধি- 
পরামর্শ দিয়ে শরীক হবে। অন্যথায় সবাই ফরজ ত্যাগের দায়ে গুনাহগার 
হবে। 


আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২ হি.) বলেন- 
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“যদি শক্ররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) 
জহাদ ফরজে আইন হয় ওইসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে 
নকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি 
তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে 
আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না 
হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু 
প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের 
পার্্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন সালাত ও 
সিয়াম ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ 
থাকবে না। এভাবে তাদের পরবর্তী এবং তাদের পরবর্তী মুসলমানদের 
উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; 
সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।” - 
রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪ 

উল্লেখ্য, কোনো মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার 
জন্যও এক পর্যায়ে ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদকে ফরজে আইন বলেছেন। 
স্বভাবত এখানেও সেই বিন্যাস প্রযোজ্য, যা উপরে রদ্দুল মুহতারের 
উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হল। 


ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.) বলেন- 
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“কাফিররা যদি দুয়েকজন মুসলিমকে বন্দী করে, তাহলে কি কিতাল 
ফরজে আইন হয়ে যাবে? যেমন তারা মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম 
করলে ফরজে আইন হয়ে যায়? এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। তবে স্পষ্ট 
এটাই যে, (তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা) সম্ভব হলে ফরজে আইন হয়ে 
যাবে। তবে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে আক্রমণ করা কঠিন হলে এবং 
অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হলে, বিলম্ব করার কিছুটা সুযোগ আছে। 
কিন্তু একদম উপেক্ষা করা জায়েয নয়।” _আলওয়াসিত:৭/৫ 


নাফিরে আম: একটি সংশয় 


কেউ কেউ মনে করেন, 'নাফিরে আমের জন্য ইমামের পক্ষ থেকে 
জিহাদের আহ্বান জরুরি। ইমামের আহ্বান না হলে কাফেররা আক্রমণ 
চালালেও নাফিরে আম হবে না এবং ব্যাপকভাবে জিহাদও ফরজ হবে 
না!’ 









































এই ধারণা ঠিক নয়। নাফির আমের ব্যাখ্যা আমরা ইতিমধ্যে আল্লামা 
কাসানী রহ., আল্লামা আইনী রহ. ও আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. 
এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি। ইমাম কুরতুবী রহ. এর বক্তব্যও প্রায় 
কাছাকাছি। তাদের বক্তব্য থেকে নাফির আমের যে অর্থ দাঁড়ায় তা হল, 
‘নাফির আম একটি অবস্থার নাম, যা সৃষ্টি হয় কাফেররা কোনো মুসলিম 
ভূখণ্ডে আক্রমণ করলে বা আক্রমণ করতে আসলে কিংবা আক্রমণ করে 
তা দখল করে নিলে, যখন তাদের প্রতিহত করার জন্য ব্যাপকভাবে সকল 
মুসলমানের জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়’। এ অবস্থাকে 
নাফির আম বলা হয় এবং তখন ব্যাপকভাবে জিহাদ সকলের উপর ফরজ 
হয়ে যায়। ইমামের পক্ষ হতে আহ্বান আসতে হবে, এমন কোনো শর্ত 









































নেই। ইবনে আবিদিন রহ. এর বক্তব্য একেবারেই সুস্পষ্ট- £4 545 
"৷ ১241 ৫০৫ “এ অবস্থাকে “নাফিরে আম’ বলা হয়”। পাঠকের প্রতি 
তাঁদের বক্তব্যগুলোতে আরেকবার নজর বুলিয়ে নেয়ার অনুরোধ রইল। 
এছাড়াও এবিষয়ে আমরা আরো কয়েকজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করছি: 


ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন- 
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“যখন নাফির আম হবে; কোনো এলাকার অধিবাসীদের বলা হবে, 
তোমাদের জান, মাল কিংবা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উদ্দেশ্যে শত্রুরা 
এসে পড়েছে, তখন পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে বের হতে 
কোনো সমস্যা নেই।” -শরহুসসিয়ারিল-কাবীর ১/১২৮ 


ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন- 
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“জিহাদ ফরজে আইন না হওয়ার এ বিধান হল, যখন নাফিরে আম না 
হবে। পক্ষান্তরে যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; যেমন কাফেররা অকস্মাৎ 
মুসলিমদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করে বসল, তাহলে জিহাদ ফরজে 
আইন হয়ে যাবে। (প্রতিরোধ জিহাদের) আহবানকারী (যে কোনো 
আহবানকারী বা আক্রমণের সংবাদদাতা উদ্দেশ্য, ইমাম হওয়া জরুরি নয়। 
যেমন আল্লামা হাসকাফি রহ.র পরবর্তী বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বলা 




















হয়েছে।) বিশ্বস্ত হোক বা ফাসেক হোক। সে এলাকার সকলের উপর 
তখন জিহাদে বের হওয়া ফরজ।” -ফাতহুল কাদীর ৫/৪৩৯ 


আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) বলেন, 
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“এবং জিহাদ ফরজে আইন; শত্রু যদি আক্রমণ করে। তখন সকলেই বের 
হয়ে পড়বে, অনুমতি ছাড়া হলেও। স্বামী ও তার মতো (কর্তৃত্বের 
অধিকারী) অন্যান্যরা নিষেধ করলে গুনাহগার হবে।..... এখানে 
আহানকারী বা সংবাদদাতা এবং বাদশার ঘোষকের সংবাদ গ্রহণযোগ্য, 
যদিও তারা ফসেক হয়। কারণ এটি এমন সংবাদ, যা তৎক্ষণাত ছড়িয়ে 
পড়বে।” -আদ্দুররুল মুখতার: ৪/১২৬-১২৭ 


ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-র বক্তব্য 


উপরে ইমাম মুহাম্মাদ রহ., ইবনুল হুমাম রহ. এবং হাসকাফি রহ. নাফিরে 
আমের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকেও স্পষ্ট যে, কাফেররা আক্রমণ 
করলেই নাফিরে আম হয়ে যাবে। ইমামের আহ্বানের সাথে এর কোনো 
সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, এ অবস্থায় ইমাম নিষেধ 
করলে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হলেও তাদের প্রতিরোধে কিতাল 
করতে হবে। 
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“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ 
করেন, তাহলে তাদের জন্য তাঁর আদেশ অমান্য করা জায়েয নয়। তবে 








যদি নাফিরে আম হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।” -শরহুস সিয়ারিল 
কাবীর: ২/৩৭৮ 


অর্থাৎ নাফিরে আম হয়ে গেলে তখন ইমাম নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে 
হবে। এখান থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট যে, কাফেররা আক্রমণ করলেই 
নাফিরে আম হয়ে যায় এবং জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। ইমামের 
আদেশের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম যদি এ সময় জিহাদে 
যেতে নিষেধ করেন, তাহলেও নাফিরে আম বহাল থাকবে। ইমামের কথা 
অমান্য করেই জিহাদে বের হতে হবে। কারণ, কাফেরদের আক্রমণের 
ফলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এ 
অবস্থায় ইমামের নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর নাফরমানির শামিল। আল্লাহর 
নাফরমানি করে কারো আনুগত্যের সুযোগ নেই। হাদিসে এসেছে, 
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“খালেকের নাফরমানী করে মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়।” -মুসান্নাফে 
ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬ 


ইমাম সারাখসী রহ.-র ব্যাখ্যা 


ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.); ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর উক্ত বক্তব্যের 
ব্যাখ্যায় বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 








০০৮ she এ] »৮$ ভা? আম ভি) এও ০ bd Nl »৪৮৬ ৩৭ 
০৯৬৯৬১৩৩৬৪০ 5519 31 EAN এ ৬৫ ০০ Sls 0৮ 

37812 : SJ ০ ০0৯7 Al 
“কেননা, যেখানে আমিরের আদেশ পালন করলে নাফরমানিতে লিপ্ত 
হতে হয় না, সেখানে আমিরের আনুগত্য ফরজ, যেমন গোলামের জন্য 


তার মনিবের আনুগত্য ফরজ। সুতরাং মনিব নিষেধ করলে যেমন গোলাম 
জিহাদে যাবে না, কিন্তু নাফিরে আম হয়ে গেলে মনিবের নিষেধাজ্ঞা 




















অমান্য করেই জিহাদে যাবে, তেমনি এখানে (আমিরের ক্ষেত্রে)ও বিষয়টি 
একই রকম।” -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮ 











সুতরাং এ কথা বলা যে, “কাফেররা আক্রমণ চালালেও নাফিরে আম হবে 
না, জিহাদ ফরজ হবে না; ইমাম থাকতে হবে, ইমাম আহ্বান করতে হবে, 
এগুলো সম্পূর্ণই শরীয়ত বিরোধী ও ঈমান পরিপন্থী কথা। যেমনটা 
আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) বলেছেন, 
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“অকস্মাৎ শত্ৰু আগ্রাসন চালালে জিহাদ ফরজে আইন। এর 
অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমনটি ইখতিয়ার ও অন্যান্য কিতাবে 
আছে।” _আদদুররুল মুনতাক্কা: ২/৪০৮ 


জিহাদে ইমামুল মুসলিমিনের নির্দেশ 


অবশ্য এটা আলাদা বিষয় যে, খলিফাতুল মুসলিমিন যদি জিহাদের কাজ 
আঞ্জাম দেন এবং জিহাদের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কাউকে 
তা থেকে বিরত রাখেন বা কাউকে অন্য কাজের হুকুম করেন, তাহলে 
অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করা সকলের দায়িত্ব। অন্যথায় তাতে মুসলিম রাষ্ট্রে 
অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, যাতে মুসলিমদের উপকারের চেয়ে 
ক্ষতি বেশি হবে। এমন কাজ শুধু শরীয়ত নয়; সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও 
সমর্থন করে না। তাছাড়া জিহাদের দায়িত্ব যদিও ব্যাপকভাবে সকল 
মুসলিমের এবং কাঙ্খিত স্তরে তা আদায় না হলে সামর্থ্যবান সকলেই 
গুনাহগার হবে, কিন্ত এজাতীয় ইজতেমায়ী সকল কাজের ইন্তেজাম ও 
ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব ইমামুল মুসলিমিনের। তিনি যদি কাজটি আঞ্জাম 
দেন, অন্যদের দায়িত্ব তার নির্দেশনায় কাজ করা। 






























































পক্ষান্তরে পরিস্থিতি যদি এমন আকস্মিক হয়, যাতে ইমামের অনুমতি 
নেয়ার সুযোগ থাকে না; অনুমতি নিতে গেলে ততক্ষণে মুসলিমদের ক্ষ 
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হয়ে যাবে বা শত্রু হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা ইমাম যদি জিহাদের কাজ 
আঞ্জাম না দেন কিংবা মুসলিমদের কোনো ইমামই না থাকেন, তাহলে 
এসব ক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া; এমনকি তিনি নিষেধ করলে, নিষেধাজ্ঞা 
উপেক্ষা করেই দিফায়ি (প্রতিরক্ষামূলক) জিহাদ করা জরুরি। একথাও 
ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ 


জিহাদের জন্য ইমামের অনুমতির বিষয়টি স্বতন্ত্র একটি মাসআলা এবং 
এবিষয়েও বর্তমান বিশ্বে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিভ্রান্তি 
ছড়ানো হচ্ছে এই মাসআলাটি প্রস্তুত করার কাজ চলছে 
আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা পূর্ণতায় পৌঁছে দিলে তা প্রকাশ করার 
ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। সকলের কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ এরকম 
সবগুলো কাজ সহজ করে দিন এবং ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে অতি 
দ্রুততম সময়ে পূর্ণতায় পৌঁছে দিন। এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত দু'একটি 
উদ্ধৃতি পেশ করছি। 


ইবনে কুদামা মাকদিসি হাম্বলী রহ. (৬২০ হি.) বলেন, 
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“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। 
কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ 
হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত 
নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না 
হওয়া পর্যন্ত লজ্জাস্থান হালাল সাব্যস্ত করার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে 
সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে।” -আলমুগনী ১০/৩৭৪ 























ইমামের অধীনে কেন জিহাদ করা হবে, তার কারণ ব্যাখ্যা করে- 


হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন, 
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“কারণ ইমাম মুসলিমদের কষ্ট দেয়া থেকে শত্রুকে প্রতিহত করে এবং 
মুসলিমদের পরস্পরকে পরস্পরের কষ্ট থেকে নিরাপত্তা দেয়। তবে ইমাম 
দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি, যিনি মুসলিমদের দায় দায়িত্ব আদায় করেন।” 
_ফাতহুল বারি: ৬/১৩৬ 


ইমাম মুহাম্মদ রহ. (১৮৯ হি.) “আসসিয়ারুল কাবীর’-এ বলেন, 
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“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, 
তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয নয়। তবে যদি 
নাফীরে আম হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।” -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: 
২/৩৭৮ 

















ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায়- 
ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন, 
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“কেননা যেখানে আমিরের আনুগত্য করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত 
হতে হয় না, সেখানে আমিরের আনুগত্য ফরয, যেমন গোলামের জন্য 


তার মনিবের আনুগত্য ফরয। সেখানে যেমন মনিব নিষেধ করলে গোলাম 
জিহাদে যাবে না, তবে নাফিরে আম হলে (নিষেধ করলেও) যাবে, 


























এখানে (ইমামের ক্ষেত্রে)ও বিষয়টি তেমনই।” -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: 
২/৩৭৮ 


খতীব শারবিনী রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন, 
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“... ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া জিহাদ মাকরূহ। ... তবে 
বুলকিনি রহ. কয়েক সূরতকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন। 








১. অনুমতি নিতে গেলে যদি উদ্দেশ্যই হাতছাড়া হয়ে যায়। 





২. যখন ইমাম ও তার সৈন্য-সামন্ত জিহাদ বন্ধ করে দেয় এবং দুনিয়ামুখি 
হয়ে পড়ে; যেমনটি বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। 








৩. যদি প্রবল ধারণা হয়, অনুমতি চাইলে ইমাম অনুমতি দেবেন না।” - 
মুগনিল মুহতাজ: ৬/২৪ 


তিন. ইমাম কাউকে জিহাদের নির্দেশ দিলে 





জহাদ ফরজে আইন হওয়ার তৃতীয় ক্ষেত্র হল, ইমামুল মুসলিমীনের 
আদেশ। তিনি যাদেরকে জিহাদে যেতে নির্দেশ দিবেন, তাদের উপর 
জহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম হল, মুসলমানদের জন্য 
কাফেরদের সঙ্গে বছরে অন্তত এক দুইবার জিহাদ করা ফরজে কেফায়া 
(অবশ্য এতে কারো কারো দ্বিমতও আছে)। যাতে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত 
থাকে এবং কখনো মুসলমানদের উপর আক্রমণের সাহস না করে। এ 
জিহাদ যেহেতু ফরজে কেফায়া, এজন্য সকলেরই এ জিহাদে বের হওয়া 
না হওয়ার এখতিয়ার থাকে। কিন্তু ইমামুল মুসলিমীন যদি এ জিহাদের 
জন্য কিছু মুসলমানকে নির্ধারিত করে দেন, তাহলে তাদের জন্য তখন 
জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। 


ক. আলকুলআনুল কারীম 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে 
পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? 
অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই 
নগণ্য।” _সুরা তাওবা (০৯) : ৩৮-৪১ 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জীসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন- 
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“শক্রদের মুখোমুখি অবস্থানরত সীমান্ত প্রহরী এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনী 
যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্বেও যদি হারবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং 
তাদের ভূমিতে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ইমামুল মুসলিমীন 
মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন, তাহলে তাদের উপর 
ফরজ, যুদ্ধে বের হওয়া।” -আহকামুল কুরআন : ৪/৩১১ 


ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন- 
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“তবে ইমাম কোনো দলকে নির্ধারণ করে দিলে এবং জিহাদে যেতে আহ্বান 
করলে, তাদের জন্য পেছনে থেকে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইমামের 
নির্ধারণের দ্বারা, যাকে তিনি নির্ধারণ করেছেন, তার উপর জিহাদ ফরজ 
হয়ে যায়। এটা জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণে নয়, ইমামের আনুগত্যের 


কারণে।” _তাফসীরে কুরতুবী : ৮/১৪২ 
খ. হাদীস শরীফ 
হাদীসে এসেছে- 
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“(মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে 
গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের 
হতে আহ্বান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।” _সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, 
সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩ 


এ হাদীসে যখনই জিহাদের আহ্বান আসবে, তখনই বেরিয়ে পড়ার আদেশ 
দেয়া হয়েছে। কাফেররা আক্রমণ করে বসলে যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ 
আহান এসে যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকে, 
তখন ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও এ আহ্বান আসতে পারে। উভয় 
সুরতেই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে। 


হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) 
বলেন- 
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“উক্ত হাদীস একথার দলিল যে, ইমামুল মুসলিমীন যাকে যুদ্ধের জন্য 
নির্ধারিত করবেন, তার জন্য যুদ্ধে বের হওয়া ফরজ।” -ফাতহুল বারী : 
৬/৩৯ 


ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.) বলেন- 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘যখন তোমাদের বের হতে বলা হয় তখন 
তোমরা বের হও”। অর্থাৎ ইমাম যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে 
আদেশ করেন (তখন জিহাদে বের হয়ে যাও)। এমতাবস্থায় যাদের বের 
হতে বলা হবে, তাদের জন্য বের হওয়া ফরজে আইন। এতে কারো দ্বিমত 


নেই।” _আলমুফহিম : ১১/১৮ 














গ. ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য 

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন- 
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“ইমাম যদি লোকদের জিহাদে বের হওয়ার আহবান করেন, তাহলে 
তাদের উপর আবশ্যক, জিহাদে বের হওয়া এবং ইমামের অবাধ্য না 
হওয়া।” _শরহুসসিয়ারিল-কাবির : ১/১৮৯ 


আল্লামা আবুল কাসিম গারনাতি মালেকী রহ. (৭৪১ হি.) বলেন- 
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“জিহাদ তিন কারণে ফরজে আইন হয়। তন্মধ্যে একটি হল, ইমাম কর্তৃক 
জহাদে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান। ইমাম জিহাদে বের হওয়ার জন্য যাকে 
নর্দিষ্ট করবেন, তার জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজ।” 
আলকাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ: ১/৯৭ 


আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬৮২ হি.) বলেন- 
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“ইমাম কোনো কওমকে জিহাদে বের হতে বললে, ইমামের সঙ্গে তাদের 
বের হওয়া ফরজ।” 


_-আশশরহুল কাবীর: ১০/৩৬৮ 








বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বের সকল সক্ষম মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে 
আইন। কারণ বর্তমান সমগ্র বিশ্বেই আজ মুসলিমরা কোনো না 
কোনোভাবে আক্রান্ত। মুসিলিমরা যখন আক্রান্ত হয়, তখন তা প্রতিহত 
করার জন্য প্রথমে আক্রান্তদের উপর এবং তারা প্রতিহত করতে সক্ষম 
না হলে কিংবা প্রতিহত না করলে, তাদের পার্শবতীদের উপর, তারপর 
তাদের পার্শবতীদের উপর; এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের সকল 
মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যেমনটি উপরের 
আলোচনায় আমরা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তবগুলো লক্ষ করেছি। সালাফ 
ও খালাফের অনেক ফকিহই এবিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছে। 


ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন, 
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“সকল মুসলমানের প্রসিদ্ধ আকীদা, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর 
আশঙ্কা করে; আর তাদের মাঝে শক্র প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না 
থাকে; ফলে তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে 
শঙ্কাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, শত্রুর ক্ষতি 
থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে পরিমাণ লোক তাদের সাহায্যে 
জিহাদে বের হওয়া। এবিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এমন 
কথা কোনো মুসলমানই বলেনি যে, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত 
করবে, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করবে, আর মুসলমানদের জন্য 
তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ হবে।” -আহকামুল কুরআন: 
৪/৩১২ 


























শামসুল আইন্মা সারাখসী রহ. মৃত্যু: ৪৯০ হি.) বলেন, 
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“আর যখন নফিরে আমের অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো শহরবাসীকে 
বলা হল, ‘শত্রু এসে পড়েছে; তোমাদের জান, মাল ও পরিবার 
পরিজনের উপর আগ্রাসন চালাতে চাচ্ছে, তখন সন্তান তার পিতা মাতার 
অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এঅবস্থায় 
জিহাদে বের হওয়া প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, “তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।, 
(সুরা তাওবা: ৪১)। তাছাড়া এই ফরজ ছেড়ে দেয়ার দ্বারা যে ক্ষতি হবে, 
তা আর পূরণ করা সম্ভব হবে না; কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া বের 
হওয়ার দ্বারা যা ছুটবে, তা পরে পূরণ করে নেয়া যাবে। তাই যেটা অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ সেটাই করবে। তাছাড়া জিহাদ ছেড়ে দেয়ার ক্ষতি ব্যাপক ও 
বিস্তৃত। এ ক্ষতি তার ব্যক্তি থেকে পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকল 
মুসলমান পর্যন্ত গড়াবে। এ সময় জিহাদে বের হতে নিষেধ করাও তার 
পিতা মাতার জন্য জায়েয নয়। তাই তার বের হওয়ার দ্বারা যেন পিতা 
মাতা (ফরজ আদায়ে বাধা দানের) গুনাহ থেকে রক্ষা পায়, এজন্যও বের 
হতে হবে। আর যেখানে তারা (আল্লাহ তাআলার) নাফরমানি করবে, 






























































সেখানে তাদের আনুগত্য করা সন্তানের দায়িত্ব নয়।” -শরহুস সিয়ারিল 
কাবীর: ১/১৯৯ 


ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন- 


le ৩০০19 ০১ ২৪5] 2৯3 5040 ০৪ ed HA UL ৩5 59 
se ১৬০১ IS BE ০৪৮ এসএ sf LESS ০৮ ০৮ এক 5০০ এ 
pty LS NUE ৩৩৮ ক] 9৯০৪৪158010 ৬৬ ০৯ শশী 
২০০০০৪54০০9 49] ০ লা এ ৩৩০০ 3b 5 de 
1৩৪1 ৩৮ BALI DG Al ১৯ ৩৮ Se ঠা Fe ৩ EIA এপ ১১৩ 
এল ঠৈ ৩ সি এ উজ ৩৯ ১৪৬১ পিউ ৬০ এ ৩৬৯ ১০৬ 
05 DIS edly of FLA এ Gl ৮৫৯ ০৮৯৬ ৮ SA এ 
৩541০ 3 pil 549 ৮545 ০1৬১৯ ৯১৩ ৩ ৮৪৯৮০ ple ৩৭ 
০৭ 3০৬] ১৩ 115] ৯ le ৩ ৩ ১৪ ES ৩৯ el) 
DE 99 AN ৩৮ ০৯৮০৪] bis ও এ কা ১৩ ও জা ও 
dl ৩৪১ ০৬৮৪ ৯ dl (1 bail re Lys dy DY lS pul 
0 Al lia ০১১৬ Ny ১০০] S549 2৯ bids Lond 49 

152-151/8 : sb 





“কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে 
যায়। ... উক্ত অবস্থা হল- যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু 
দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে 
পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের 
হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ- শক্রুর 
মোকাবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু 
প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও 


























পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত 
মুজাহিদদের) দল ভারি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। এ 
অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত 
ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের 
উপরও আবশ্যক- জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে 
যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার 
সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু 
প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে 
পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তার উপরই আবশ্যক 
সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শক্রদের 
বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, 
তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর 
থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের 
নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, 
তাহলেও তাদের উপর ফরজ শক্র প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। 
যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং 
শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।” - 
তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২ 


তিনি আরো বলেন, 
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“ইবনে আতিয়্যাহ্‌ রহ. বলেন, একথার উপর ইজমা চলে আসছে যে, 
উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি 
মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব-ভার 




















সরে যাবে। তবে শত্রু যদি কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তখন 
তা ফরজে আইন হয়ে যায়।” -তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৩৮ 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮ হি.) বলেন, 
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“প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীনী ও সম্মানের উপর 
আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ স্তর, যা 
সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস 
করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরজ দ্বিতীয় 
আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য 
অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) 
ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।” - 
আলফাতাওয়াল কুবরা: ৪/৬০৮ 












































সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আমরা এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম। 
অন্যথায় এই মাসআলায় সালাফ থেকে খালাফ, কোনো একজন 
নির্ভরযোগ্য ফকিহেরও দ্বিমত নেই। এটি মুসলিম উম্মারহ সর্বসম্মত 
মাসআলা। সকল মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাবেই মাসআলাটি 
আছে। 


সতর্কতা: 


তবে জিহাদ মানেই না জেনে না বুঝে যখন তখন যেখানে সেখানে 
এলোপাতাড়ি কিছু আক্রমণ করে দেয়া নয়। এজন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট 
মাসআলা মাসায়েল আছে, শরীয়াহ"র সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। জিহাদের 
জন্য প্রথমে জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে হবে। তারপর 






































শরীয়াহ ও সমর বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্বাবধানে শরীয়াহ"র 
নীতিমালা অনুসারে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। 


জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে করণীয় 


উল্লেখ্য, জিহাদ ফরজে আইন বললে কেউ কেউ মনে করেন, তাহলে 
আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এই মুহূর্তেই আমাদেরকে জিহাদে 
বেরিয়ে পড়তে হবে; এমনকি আমাদের যদি শত্রুর মোকাবেলা করার 
সমর্থ্য না থাকে, তবুও বের হতেই হবে এবং বর্তমান সামর্থ্যে যতটুকু 
সম্ভব, তাতেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে। কারণ তা ফরজে আইন। 
এই ধারণা যেমন চলমান জিহাদের সমর্থক শিবিরে আছে, তেমনি বিরোধী 
শিবিরেও আছে। এই ধারণার ফলে বাস্তবে বেশ কিছু সমস্যাও পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। সমর্থক শিবিরে যারা এমন ধারণা লালন করেন, তারা এমন কিছু 
কাজ করে বসেন, যা প্রকৃত অর্থে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের 
বাস্তবতা বিবর্জিত ও অপরিণামদর্শী এসব কর্মকাণ্ডের ফলে জিহাদের 
বদনাম যেমন হয়, তেমনি চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে জিহাদি কার্যক্রম 
প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। একইভাবে তারা যখন জিহাদের নামে এমন কিছু 
অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের দাওয়াত দেন, স্বভাবতই তা তারই মতো 
আরেক অপরিণামদর্শী না হলে বোধগম্য মনে করতে পারেন না। ফলে 
এই “মাদউ"রা তার ভুল দাওয়াতের ভিত্তিতে জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন এবং যারা সঠিক পদ্ধতির জিহাদের কথা বলতে চান, 
তাদের কথাও তারা শুনতে রাজি হন না। 




























































































আর চলমান জিহাদ বিরোধী শিবিরে যারা এমন ধারণা লালন করেন যে, 
জিহাদ ফরজ হওয়া মানেই নগদে শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া এবং 
কছু একটা করে ফেলা, তারা যেহেতু দেখেন, এই মুহূর্তে কার্যত জিহাদে 
অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা আমাদের নেই, সুতরাং তারা মনে করেন, 
বর্তমানে জিহাদ ফরজ এই কথাও বলা যাবে না। আমাদেরকে এখন 
জিহাদি সকল কার্যক্রম থেকে হাত পা গুটিয়ে দ্বীনের অন্য কাজগুলোই 
করে যেতে হবে। জিহাদের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। এই 
ধারণার ফলে তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করা শরীয়তের হুকুম তা 









































থেকেও বিরত থাকেন। তারা মনে করেন, আমাদের যেহেতু শক্রুর 
মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই, সুতরাং আমাদের কিছুই করার নেই। 
এজন্য তারা সময়ের দাবি, হেকমত ও শরীয়তের মানশা মনে করেই 
অজ্ঞতাবশত চলমান সহীহ পদ্ধতির জিহাদেরও বিরোধিতা করেন। 




















অবশ্য তাদের কেউ কেউ প্রস্তুতির কথা বলেন এবং দাবিও করেন, আমরা 
প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। কিন্তু প্রস্তুতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ এমনভাবে 
করেন, যার সঙ্গে জিহাদ ও কিতালের কোনো সম্পর্ক নেই; যদিও জিহাদ 
ও কিতালের উদ্দেশ্য সামনে রেখে করলে হয়তো তাদের অনেক 
কাজকেই প্রস্ততি হিসেবে গণ্য করা যেত! কিন্তু বস্তুত তাদের ভবিষ্যত 
হাজার বছরের কর্মতালিকা ও কর্মপরিকল্পনাতেও জিহাদ ও কিতালের 
নাম গন্ধ নেই। যা আছে তা হল জিহাদ ও কিতালের বিরোধিতা, তাহরীফ 
ও অপব্যাখ্যা। তাদের দৃষ্টিতে জিহাদ ও কিতালের নাম নিলেও যেহেতু 
শত্রুরা নারাজ হয়, সুতরাং আমাদের এই দুর্বলতার মুহূর্তে তাদেরকে 
নারাজ করা যাবে না। তাগুত ও কাফের মুরতাদদের দৃষ্টিতে ভাল থেকে 
তাদের আস্থা অর্জন করার জন্য যা যা করা দরকার, এখন আমাদেরকে 
তাই করতে হবে। বর্তমানে দ্বীনের কাজ করতে হলে, তাগৃতের কাছে 
নিজেকে এতটাই “পরিচ্ছন্ন” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে যে, জিহাদের 
নামটিও মুখে উচ্চারণ করা যাবে না; বরং দুশমনরা যেন কোনো ছুতে 
নাতায় আমার প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিও দিতে না পারে, এজন্য আগে বেড়ে 
‘জঙ্গীবাদ’ বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় থাকতে হবে। এজন্য তার 
জহাদ ও কিতালের আলোচনা করা, জিহাদ ও মুজাহিদদের পক্ষে কথা 
বলা, কিতালের ফতোয়া দেয়া, মাজলুমের পক্ষে কথা বলা, এমনকি 
জহাদ ও কিতালের ইলম চর্চাকেও হেকমত ও প্রজ্ঞাপরিপন্থী বলতে দ্বিধা 
করেন না। যেসব “উলামায়ে সৃ’ জিহাদ ও কিতালের বিরুদ্ধে কথা বলে, 
ন বিক্রি করে জিহাদ ও কিতালের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়, 
মুসলিমদেরকে দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তার জন্য তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু 
আমেরিকার হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফতোয়া দেয়, রাঈসুল 
কুফফার ট্রাম্পকে মুসলিমদের কল্যাণকামী বলে দাবি করে, ইজরাইলের 
বিরুদ্ধে কিতালকে হারাম বলে ফতোয়া দেয় এবং যারা ইজরাইলের 
































































































































বিরুদ্ধে কিতাল করে তাদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়, তাদের এসব অপকর্মের 
বরুদ্ধে কথা বলাকেও তারা ইলমের আমানত রক্ষা ও সময়ের ফরিজা 
আদায়ের জন্য জরুরি মনে করেন না। 


দুটি ধারণাই ভুল 


বস্তুত দু'পক্ষের ধারণাই ভুল। এখানে শরীয়তের নির্দেশনা হল, জিহাদ 
ফরজ হওয়ার পর যদি শত্রুর মোকবেলা করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে 
অবশ্যই তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পড়া এবং শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ। 
যেমন উপরোক্ত আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের অনেকগুলো উদ্ধীতিতে 
আমরা দেখেছি, যেখানে তাঁরা বলেছেন, শত্রু যদি কোনো অঞ্চলে 
মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে ওই অঞ্চলের মুসলিমদের উপর 
তাৎক্ষণিক তাদের মোকাবেলা করা ফরজে আইন হয়ে যায়। গোলাম তার 
মনিবের অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এবং সন্তান পিতা 
তার অনুমতি ব্যতীত বেরিয়ে পড়বে। এটি মূলত ওই সময়ের কথা, যখন 
তাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য থাকবে। 

































































স্তরে মুসলিমদের যদি জিহাদের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সামর্থ্য 
অর্জন করা পর্যন্ত জিহাদ বিলম্বিত করার সুযোগ আছে। ফুঁকাহায়ে 
কেরামের অনেকেই তা পরি 











রিঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া সামর্থ্যের 
বাইরে শরীয়ত কোনো বিধানই বান্দার উপর আরোপ করে না। এটি 
শরীয়তের মানসূস ও সর্বস্বীকৃত একটি নীতি। আমরা সংক্ষেপে ফকীহদের 
দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। 
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“যেমনিভাবে অভাবী খণণগ্রস্তের উপর ওয়াজিব, খণ পরিশোধের চেষ্টা 
করা, যদিও নগদে তার সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধের নির্দেশ 
দেয়া হবে না এবং সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ বিলম্ষিত হওয়ার 
ক্ষেত্রে যেমনিভাবে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত করা 
ওয়াজিব। কারণ ওয়াজিব যা ব্যতীত আদায় করা যায় না, তাও ওয়াজিব। 
পক্ষান্তরে হজ্জ ইত্যাদির সামর্থ্য। এখানে সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা 
ওয়াজিব নয়। কারণ, এখানে সামর্থ্য ব্যতীত বিধানটি ওয়াজিবই হয় না।” 
_মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯ 


ইমাম আবুল হাসান তুসূলি রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন, 





























৩ ডৈজ এ Sl SG (19 এড ০৮০ SUL OS এ ৩৬ ১৩ 
JU :5৯ 5] 05 বক ৮ be de 7৩ ০৮ ৩৬৭! এ ১৯১ 
৩ seg এ LS ০৪ আনিস ০৯০১১০ AIA Ho pls ৩ ১ 4 
৫ ৮৯১৯৮ Of 15759 ১০প 519৩ ৩] ৮৯০ ৩৮ এ ৭১৯ ৩] es 
৩১১৬১ ০১৯৯৪ 1148] ৩১০৬ সি! গা ৮ তক 9১ ads yl 


285 : ddl এল al পিএ dl ০৬ ৩৮ নিস im BA ০১ 





“উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, জিহাদ ফরযে 
কেফায়া হওয়ার বিধান ওই সময় প্রযোজ্য, যখন মুসলমানদের ভূমির 
কোনো একটি অংশও কাফেরদের দখলে না থাকবে। নতুবা জিহাদ ফরযে 
আইন; যেমনটি ইতিমধ্যে আমরা বিশ্লেষণ করেছি। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত 
মুসলিম ভূমি ও তাদের সীমান্তগুলো কাফেরদের দখলে থাকবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তো কাফেররা মুসলিম ভূমিতেই অবতরণ করে রয়েছে, (আর 
কাফেররা মুসলিম ভূমি কিংবা তার সীমান্তে অবতরণ করলে আলেমদের 
এক্যমতে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়)। তাই সমকালীন শাসকদের 
উপর, আর তারা অক্ষম হলে কিংবা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে না করলে, 
পরবর্তী শাসকবর্গের উপর ফরয, কাফেরদেরকে দখলকৃত ভূমি হতে 
বিতাড়িত করা। তাদের জন্য কাফেরদের ছেড়ে রাখা বৈধ হবে না। কেবল 





















































ততটুকু পরিমাণ ছেড়ে রাখা যাবে, যতটুকু প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। 
এরপর তারা একের পর এক আক্রমণ করতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ 
তায়ালা তাদের বিজয় দান করেন।” -আজবিবাতুত তুসুলী: ২৮৫ 


শায়খ সালিহ আলফাওযান রহ. বলেন, 
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“মুসলিমরা যদি কাফেরদের সঙ্গে কিতালের সামর্থ্য না রাখে, সামর্থ্য 
হওয়া পর্যন্ত কিতাল বিলম্বিত করবে।” 
তবে এই সুযোগ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য! 


তবে জিহাদ ফরজ হওয়ার পর তা বিলম্বিত করার এই সুযোগটা শুধুই 
প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামর্থ্য অর্জন করার জন্য, বসে থাকার জন্য নয়। যে 
সামর্থ্যের অভাবে শত্রুর মোকাবেলা করা যাচ্ছে না, এসময় তা অর্জনের 
জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরজ। 


ইমাম আবুল হাসান তুসূলি রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন, 
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“সাইয়িদি ফাসি রহ. বলেছেন, মুসলিমরা অক্ষমদের সাহায্য ও শত্রু 
প্রতিহত করার দায় থেকে কেবল তখনই মুক্ত হতে পারবে, যখন তারা 
মুসলিমদের ওই সকল শহর থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করতে সর্বাত্মক 
চেষ্টা করবে, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে। ... চাই তারা 
মুসলিমদের এই শহরগুলো নতুন করে দখল করুক বা আগে দখল করে 
থাকুক। 


কারণ ফরজে আইনটা মুসলিমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; স্থান ও কালের শর্তমুক্ত 
হ্যাঁ, ইতিপূর্বে আলোচিত বিন্যাস অনুসারে তা আদায় করবে তারাই, যারা 
স্থান কালের বিচারে উপস্থিত। তারা যদি ওজরে কিংবা বিনা ওজরে না 
করে, যারা তাদের নিকটবর্তী, তাদের উপর ফরজ। 









































যেমন ইবনে আরাফা রহ. মাযুরি রহ. এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, পূর্ববর্তী 
শাসকদের জন্য ইসলামী শহরগুলো কাফেরদের হাতে ছেড়ে রাখার 
ক্ষেত্রে তারা গুনাহগার। এখানে তাদেরকে আদর্শ বানানো বা তাদের 
অনুসরণ করার সুযোগ নেই। বহুকাল আগেই বলা হয়েছে, তুমি সঠিক 
পথে চল। এপথের পথিক কম হওয়া তোমার ক্ষতি করবে না। বিভ্রান্ত পথ 
ছাড়। সে পথে ধ্বংসপ্রাপ্তদের আধিক্যও তোমার ক্ষতি করতে পারবে 
না।” _আজবিবাতুত তুসুলি: ২৭৯-২৮০ 


সারকথা তিনটি: 
এক. জিহাদ তিন অবস্থায় ফরজে আইন 





























ক. জিহাদের কাতারে উপস্থিত হলে জিহাদ ফরজে আইন। শরয়ী ওজর 
ছাড়া পলায়ন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। 











খ. নাফিরে আম তথা শত্রু কর্তৃক মুসলিম ভূখণ্ড দখল বা আক্রান্ত কিংব 
আক্রান্তের উপক্রম হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুসলমানদের উপর জিহাদ 
ফরজে আইন হয়ে যায় এবং তারা যথেষ্ট না হলে বা না করলে পর্যায়ক্রমে 
সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 
একইভাবে কোন মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার 
জন্যও এক পর্যায়ে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 


























গ. ইমামুল মুসলিমীন যাকে বা যাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ 
দেন, তাদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন। 


দুই. বর্তমান বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর জিহাদ 
ফরজে আইন 


বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই মুসলিমরা আক্রান্ত। মুসলিমদের অসংখ্য ভূমি 
কাফেরদের দখলকৃত। লক্ষ লক্ষ মুসলিম কাফেরদের কারাগারে অবরুদ্ধ 
ও অমানবিকভাবে নির্যাতিত। সুতরাং জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রটি উপস্থিত হওয়ায়, বর্তমান সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর 
জিহাদ ফরজে আইন। সশরীরে, মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, দল ভারি 
করে; মোটকথা যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তার উপর ততটুকু দিয়েই 
অংশ গ্রহন করা ফরজ। 


তিন. সামর্থ্য নেই বিধায় বসে থাকলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না 


সুতরাং এঅবস্থায় যারা সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টায় রত থাকবে, তারা ফরজের 
দায় থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে জিহাদের সামর্থ্য নেই বলে যারা সামর্থ্য 
অর্জনের চেষ্টাও করবে না, তারা ফরজের দায় থেকে মুক্তি পাবে না। 
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আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
০২-০২-১৪৪২ হি. 


২০-০৯-২০২০ ঈ. 








মুসলিম ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা 
(ঈমান আনার পর প্রথম ফারদ্‌) 


মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফারদ 
“যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফফাররা 
দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ 
করা ফারদ আ'’ইন (সবার জন্য ফরয) হয়ে যায়। এ মুহূর্তে 
জিহাদে বের হওয়ার জন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা- 
মাতার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছ থেকে 
অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।” 


শহীদ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম 
(রহিমাহুল্লাহ্‌) 





আতৃ-তিবয়ান পাবলিকেশন্স - এর পক্ষ 
হতে বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধঃ 
প্রকাশকের টাকাসহ এই গ্রন্থের সকল 
অংশে যে কোন প্রকার - যোগ-বিয়োগ, 
বাড়ানো - কমানো অথবা পরিবর্তন করা 
যাবে না, এই শর্তে, যে কোন ব্যক্তি এই 
প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার 


অধিকার রাখেন। 
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উৎসর্গ 


শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এবং আফগান মুজাহিদীনদের প্রতি যারা বিংশ 
শতাব্দীতে জিহাদের শিখাকে প্রজ্বলিত করেছেন এবং এই বরকতময় পথে 
দ্বীনের তরীকে চালিত করেছেন, এই দ্বীনের পতাকাকে সম্মান এবং মর্যাদার 
সাথে উন্নীত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং 
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“মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ 

করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাতবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ 

প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই।” 

(সুরা আহযাব ৩৩:২৩) 


প্রকাশকের কথা 


সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের মালিক। 
আখিরাত হচ্ছে একমাত্র মুত্তাকীনদের জন্য, যেখানে জালিমদের ছাড়া আর 
কারো সাথে কোন শত্রুতা থাকবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
ইবাদাতের জন্য আর কেউ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল 
অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। 


মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা’ বইটি মূলতঃ শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত 'আদৃ-দাফা আন-আরদিল মুসলিমীন' 
কিতাব থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি এই কিতাবটি লিখেছিলেন 
আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আগ্রাসন 
চালানোর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে। এই বইটিতে মূলতঃ 


শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) এর পক্ষ থেকে একটি বিষয়ের 
উপরে ফাতাওয়া প্রদান করা হয়েছে। আর তা হল আফগানিস্তানের 
মুজাহিদীনদের সহযোগীতা করা এখন সমস্ত বিশ্বের মুসলিমদের উপর 
আবশ্যক একটি দায়িত্ব । 


জিহাদ এখন শুধু মৌখিক চর্চার বিষয় হয়ে গিয়েছে, 
যা শুধু চা অথবা কফি পান করার সাথে আলাপ করা হয়ে থাকে, 


জিহাদের সম্বন্ধে এমন লোকদের কিতাব লিখতে অথবা বক্তৃতা দিতে শোনা 
যায়, 


যারা কখনো এক মিনিটের জন্যেও জিহাদের ময়দানে সময় অতিবাহিত 
করেনি, 
অথবা একটি গুলিও ছোড়েনি। 

[শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম] 
বর্তমান বিশ্বে বহু মুসলিম আলিম, বুদ্ধিজীবী, নেতা, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং 
বক্তাদেরকে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পেশ করতে শোনা 
যায়। যাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, জিহাদ 
শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ £৯-এর যুগেই প্রচলিত ছিল এবং এখন তা রহিত হয়ে 
গিয়েছে। অন্যেরা বলে থাকে, জিহাদ হচ্ছে আত্মশুদ্ধির জন্য - যা শুধুমাত্র 
নফসের সাথে করা হয়ে থাকে । আবার অন্য কিছু মানুষ বলার চেষ্টা করে, 
ইসলাম শুধু আত্মরক্ষা মূলক জিহাদেরই অনুমতি দেয়, আক্রমণাত্মক জিহাদ 
ইসলামের মধ্যে নেই। আবার অনেকের মধ্যেই একটি ধারণা প্রচলিত আছে 
যে, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা যায় না। অন্য 
কিছু মানুষ আছে যারা সব সময়ই কাফিরদের সামনে নিজেদের অনুতপ্ততার 


কথা স্বীকার করে থাকেঃ তাদের লেখনীর মাধ্যমে, সাক্ষাতকারে অথবা 
বক্তৃতায়। যারা এই সকল অভিমত পেশ করে থাকে তাদের অধিকাংশের 
মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়েছে আর তা হল তারা এক মিনিটের জন্যেও 
জিহাদের ময়দানে সময় অতিবাহিত করে নি, মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধে 
সময় কাটায়নি, তাঁদের সাথে নালা খনন করেনি, ব্যারাকে একই সাথে 
ঘুমায়নি, তাঁদের খাবারের সাথে শরীক হয়নি, তাঁদের আহতদের সাথে 
আহত হয়নি অথবা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার স্বাদ পায়নি। 


যদি কেউ কোন মুসলিম পপশ্টারকে জিজ্ঞাসা করে যে গান শোনা কি 
ইসলামে অনুমোদিত নাকি নিষিদ্ধ, সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করবে এবং এর 
জন্য প্রয়োজনে কোরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে দলিল দিয়ে হলেও বোঝানোর 
চেষ্টা করবে যে, ইসলামে এর অনুমোদন রয়েছে। এই পপ-্টারের আমলের 
দিকে যদি কেউ লক্ষ্য করত তাহলেই সে বুঝতে পারত যে, অযৌক্তিক যুক্তি 
দিয়ে হলেও সে তার কাজের পক্ষে সাফাই দেয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক 
একইভাবে, যদি এমন কোন আলিম, যিনি আল্লাহর রসুল &&-এর, তাঁর 
সাহাবাগণের এবং পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ আলিমগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, 
জিহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণ করে না, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় 
যে, বর্তমান সময়ে জিহাদের বিধান কি? তাহলে এটি ধারণা করা খুব কঠিন 
কোন বিষয় নয় যে তিনি কোন্‌ ধরনের উত্তর দিতে পারেন। 


এ কারণেই, মুজাহিদীন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) কোরআনের 


আয়াত, সহীহ্‌ হাদীস এবং পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্য থেকে ৫০জন 
আলিমের কিতাব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত সম্বলিত এই কিতাবটি সং 
করেছেন; যার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে 
অপসারণ করা যায়। এই কিতাবটিতে যে সকল বিষয়গুলো গভীরভাবে 
পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হলঃ 
৮ আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কিত 
আলোচনা, প্রথম দিকে এটি ফার্দুল কিফায়া থাকে এবং পরবর্তীতে তা 
ফার্দুল আ’ইন হয়ে যায়। 
৮ জিহাদের ফারজিয়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামগণের 
রায়। 
+ বর্তমান সময়ে জিহাদ করার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি কি পূর্বশর্ত? 
৮ খলিফা অথবা ইসলামিক রাষ্ট্র না থাকলেও জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার 
হুকুম । 
৮ একাই জিহাদে বেরিয়ে পরা উচিত যখন বাকি সবাই পিছনে বসে 
থাকে। 
৮ কাফিরদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার এবং তাদের সাথে শান্তি চুক্তি 
করার বিধান। 


এই কিতাবটি এমন একটি সময়ে লিখা হয়েছিল যখন সোভিয়েত 


ইউনিয়নের সাথে আফগান জিহাদ চলছিল, তাই এর বেশ কিছু বিষয়বস্ত 
আফগান জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত পাওয়া যায়। তবে এর মূল বিষয় বস্তু গুলো 
নেয়া হয়েছে পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ আলিমগণের কাছ থেকে, তাই সকল যুগে এই 
ধরনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এর হুকুম প্রযোজ্য হবে। 

১০5৮ ৩৮২ লোড ৬০ এল 8 050৬ pli oe এ] 0! 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (বেশী) পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে 
সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক সীসাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর ।” ' 


আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালোবাসেন এ সকল মুজাহিদীনদেরকে 
যারা তাঁর পথে জিহাদ করে, তাই মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে 
মুজাহিদীনদেরকে ভালোবাসা, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। এবং তাঁদের 
নামের উপর যে কোন ধরনের নিকৃষ্ট উপাধি (জঙ্গী, ধর্মান্ধ, চরমপন্থি, সন্ত্রাসী 
অথবা মৌলবাদী ইত্যাদি) দেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখা যেমনটি 
কাফিররা করে থাকে। 


আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এই কিতাবের মাধ্যমে মুজাহিদ আলিমগণের 
লিখনির দ্বারা জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে দূর করে দেন, যাঁরা না 
পরোয়া করেন সমালোচকের সমালোচনা অথবা জালেম শাসকদের তরবারী । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন আমাদের এই কিতাব থেকে উপকার নেয়ার এবং তাঁর 
পথে আহ্বানে সাহসিকতার সাথে সাড়া দেয়ার তৌফিক দান করেন। 


‘সূরা আস্-সাফঃ ৪ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাদের মতো না করেন; যারা তাদের 
জ্ঞান থেকে কোন উপকার নিতে পারেনি, এবং বিচার দিবসে তা তাদের 
জন্য বোঝার কারণ হয়ে যাবে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন সারা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে যে সকল মুজাহিদীনরা 
আল্লাহর পথে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে বিজয় এবং সফলতা দান 
করেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে কবুল করে নেন এবং 
আহতদেরকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। 


আমি এঁ সকল ভাইদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা এই কিতাবটি অনুবাদ, 
টাইপিং এবং সম্পাদনার এর কাজে সহযোগীতা করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যেন তাদেরকে এই কাজের উত্তম বিনিময় আখিরাতে দান করেন। 


[আযযাম পাবলিকেশল] 


কে ছিলেন এই আবদুল্লাহ আযযাম? 


“শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং 
তিনি ছিলেন একাই পুরো একটি উম্মাত। তাঁর শাহাদাতের পরে মুসলিম 
মায়েরা তাঁর মতো দ্বিতীয় একটি সন্তানকে জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।” 
[শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্‌, আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের 
সাক্ষাতকার, ১৯৯৯] 
“বিংশ শতাব্দীতে জিহাদকে পৃণর্জাগরণে তিনিই দায়ী ৷” 
[টাইম ম্যাগাজিন] 
“তাঁর কথা কোন সাধারণ মানুষের কথা ছিল না, তাঁর কথা ছিল খুবই অল্প 
কিন্তু এর অর্থ ছিল অত্যন্ত গভীর। যখন আমরা তাঁর চোখের দিকে 
তাকাতাম, তখন আমাদের অন্তর ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি 
ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।” 

[মক্কা থেকে একজন মুজাহিদ আলিম] 
বর্তমান বিশ্বে এমন কোন জিহাদের ভূমি অথবা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত 
মুজাহিদ নেই, যিনি শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনী, 
শিক্ষা এবং তাঁর কাজের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েছেন। 

[আযযাম পাবলিকেশল] 


১৯৮০-এর দশকে শহীদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) ছিলেন 
এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে 
আজও বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে। তিনি (রহিমাহুল্লাহ্‌) মুজাহিদীনদের 
ব্যাপারে বলতেন, যে কেউ জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল, 
'শহীদী কাফিলার সাথে’ ।” 


[চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার ইবনুল খাত্তাব (রহিমাহুল্লাহ্‌)] 


আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪১ সালে 
দখলকৃত পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশে, আসবাহ্‌ আল-হারতিয়াহ্‌ 
নামক গ্রামে। তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখান থেকে 
তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন ইসলাম সম্পর্কে এবং ভালবাসতে শিখেছেন আল্লাহ 
ও তাঁর রসূল %-কে, আল্লাহর পথে মুজাহিদীনদের, সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণের 
এবং আখিরাতের আকাঙ্খার বিষয়ে । 


আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) ছিলেন এমন একজন ব্যতিক্রম ধর্মীয় 
কিশোর যিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলামের দিকে প্রচার কাজ শুরু করেন। 
তাঁর সহচররা তাকে ধর্ম ভীরু কিশোর হিসেবেই চিনতো। বাল্যকালে তাঁর 
মধ্য থেকে কিছু অসাধারণ গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাঁর শিক্ষকেরা 
চিনতে পেরেছিলেন অথচ তখনও তিনি সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
কলেজে, যেখান থেকে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। 


শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) পরিচিত ছিলেন দৃঢ় নিষ্ঠাবান এবং 
গম্ভীর প্রকৃতির, যার কারণে তাকে দেখে বোঝার কোন উপায় ছিল না যে 
তিনি তখনও ছিলেন একটি ছোট্ট বালক । তিনি তাঁর গ্রামেই প্রাথমিক এবং 
মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেন, তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তিনি 
সবচেয়ে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি সুদর্শন এবং 
মেধাবী । খাদররী কলেজ থেকে তাঁর গ্র্যাজুয়েট শেষ করার পরে তিনি দক্ষিণ 
জর্ডানের আদির নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় কাজ করেন। এর পরে তিনি 
দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে শারিয়াহ্‌ বিভাগে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন এবং 
সেখান থেকে তিনি ১৯৬৬ সালে শারিয়াহ (ইসলামিক আ’ইন)-এর উপর 
বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে যখন ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে 
নেয় তখন তিনি সেখান থেকে হিজরত করে জর্ডানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, 
কারণ তিনি ফিলিস্তিনের মধ্যে ইহুদীদের দখলদারিত্বের অধীনে থাকতে 
চাচ্ছিলেন না।... 


পরবর্তীতে তিনি ১৯৭০ সালে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসী বাহিনীর 
বিরুদ্ধে জর্ডান থেকে জিহাদে যোগ দান করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি 
চলে যান মিশরে এবং সেখানে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারিয়াহ্‌- 
এর উপর মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। 


১৯৭০ সালের পরে জর্ডানের বাহিরে জিহাদ করাকে পি.এল.ও বাহিনী 
জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়, তখন তিনি জর্ডানের আম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে 


প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি কায়রোতে আল- 
আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন, যেখান 
থেকে তিনি ইসলামিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসুলুল ফিকহ)-এর উপর 
পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে থাকা কালীন তিনি 
শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহিমাহুল্লাহ্‌) [১৯০৬-১৯৬৬] -এর পরিবারের খোজ- 
খবর নিতে যান। 


শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) ফিলিস্তিনের জিহাদের মধ্যে একটি 
দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। যদিও কিছু বিষয় যা তার খুবই অপছন্দনীয় 
ছিল, যেমন এর মধ্যে এমন অনেকেই যোগদান করেছিল যারা ইসলাম 
থেকে অনেক দূরে ছিল। তিনি বলতেন, কিভাবে তারা ফিলিস্তিনকে মুক্তির 
জন্য জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তারা প্লেয়িং কার্ড ও গান শোনা এবং 
দৃষ্টিভ্রমের কাজের মধ্য দিয়ে রাত অতিবাহিত করে। শাইখ আবদুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) আরো উল্লেখ করে বলেন, হাজারো মানুষের কোন 
জনবহুল জায়গায় যখন তাদের সবাইকে সলাতের জন্য আহবান করা হত, 
তখন তাদের মধ্য থেকে এত কম সংখ্যক মানুষ সলাতে উপস্থিত হত যা 
এক হাতের আঙ্গুল দিয়েই গুণা সম্ভব ছিল। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে 
পরিচালনার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তারা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করত। 
একদিন তিনি এক মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ফিলিস্তিনের মধ্যে এই 
অভ্যুথানে দ্বীনের সাথে কি সম্পর্ক আছে? সে বোকার মত এবং সুস্পষ্ট 


ভাষায় বলল, “এই অভ্যুথানের পিছনে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই’ ।” 


এটি ছিল সেখানে তাঁর অবস্থানের শেষ মুহুর্তের কথা, এর পরে তিনি 
ফিলিস্তিন ত্যাগ করে সৌদি আরবে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়ার 
জন্য চলে যান। 


যখন শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) উপলব্ধি করতে পারলেন যে, 
এই উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারবে একমাত্র এক্যবদ্ধ বাহিনীর 
মাধ্যমে, তখন থেকে জিহাদ এবং বন্দুক হয়ে যায় তাঁর প্রধান কাজ ও 
বিনোদন। 


“আর কোন সমঝোতা নয়, নয় সংলাপ অথবা কোন আলাপ-আলোচনা, 
একমাত্র জিহাদ এবং রাইফেল ৷” 


তিনি তা-ই বলতেন যা তিনি নিজে আমল করতেন। শাইখ আবদুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) হচ্ছেন প্রথম আরব যিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগ দান করেছিলেন। 


১৯৮০ সালে যখন তিনি সৌদি আরবে ছিলেন তখন তাঁর সুযোগ হয়েছিল 
একজন আফগান মুজাহিদের সাথে সাক্ষাত করার, যিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে 
সেখানে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যেই সময় কাটালেন এবং 
আফগান জিহাদের বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইলেন। যখন তাঁকে 
আফগান জিহাদের ঘটনাগুলো বলা হচ্ছিল তখন এ বিষয়গুলো তাঁর কাছে 


ছিল একেবারেই অপ্রকাশিত, এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এত দিন 
যাবৎ তিনি এই পথটিকেই খোঁজ করছিলেন। 


এভাবেই তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাদশাহ্‌ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তাঁর শিক্ষকতার পেশাকে ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি 
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে যান জিহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং 
তাঁর বাকি জীবন তিনি এর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি 
আরো কিছু মুজাহিদ নেতাদের খোঁজ পেয়ে যান। পাকিস্তানে অবস্থানকালের 
প্রথম দিকে তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রভাষক হিসেবে যোগ দান করেন। এর কিছু দিন পরেই তিনি সেই 
বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে আফগানিস্তানের জিহাদের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। 


১৯৮০ সালের প্রথম দিকে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) জিহাদের 
অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আফগানিস্তানে আসেন। এই জিহাদের মধ্যে আত্ম 
নিয়োগের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার পূর্ণ আত্মতৃপ্তি অনুভব 
করেন, ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ ৪৪ একদা বলেছিলেন, “আল্লাহর পথে 
যুদ্ধের ময়দানে এক মুহুর্ত দণ্ডায়মান হওয়া, ৬০ বছর ধরে ইবাদাতে 
দণ্ডায়মান থাকার চেয়ে শ্রেয়।” 


এই হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) 
এমনকি তার পরিবারকে পর্যন্ত পাকিস্তানে নিয়ে আসেন; যাতে তিনি 


জিহাদের ময়দানের আরো নিকটবর্তী হতে পারেন। এর কিছুদিন পরেই, 
তিনি জিহাদ ও শাহাদাতের ভূমিতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ 
ছেড়ে পেশোয়ারে চলে যান। পেশোয়ারে আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) ও 
তার প্রিয় বন্ধু উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্‌ বায়তুল আনসার 
(মুজাহিদীনদের সেবা সংস্থা) এর সন্ধান পান। যারা আফগান জিহাদ এর 
জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুতছিল। এই সংস্থা অনেক 
নতুন মুজাহিদীনকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দান করত যাতে তারা 
আফগানিস্তানে সম্মুখ কাতারে থেকে জিহাদ করতে পারে। 


আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)-এর জিহাদের প্রতি প্রচন্ড আকাভখার 
কারণে শুধু এতটুকু করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অবশেষে তিনি জিহাদের 
প্রথম কাতারে শামিল হন এবং সাহসিকতার সাথে বীরের মত ভূমিকা পালন 
করেন। 


আফগানিস্তানে তিনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খুব কম সময়ই অবস্থান 
করতেন। তিনি গোটা দেশে সফর করেছেন; এর অধিকাংশ প্রদেশগুলো 
হচ্ছে: লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জসের এর উপত্যকা, 
কাবুল, জালালাবাদ। এই সফর করার কারণে তিনি আফগানিস্তানের সাধারণ 
যোদ্ধাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান যারা আল্লাহর কালিমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদে লিপ্ত ছিল। 


সফর থেকে ফেরত আসার পর পেশোয়ারে তিনি নিরবচ্ছিন্রভাবে জিহাদের 


ব্যাপারে খুতবা দিতে লাগলেন। তিনি বিভক্ত মুজাহিদীন নেতাদের এক্যবদ্ধ 
করার জন্য দু'আ করতেন এবং যারা এখনো পর্যন্ত জিহাদের কাতারে 
শামিল হয়নি ও আল্লাহর রাহে অস্ত্র তুলে নেয়নি; খুব দেরি হওয়ার পূর্বেই 
তাদেরকে তাদের দায়িত্বে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতেন। 


আফগান জিহাদের দ্বারা শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে আফগান জিহাদও তাঁর দ্বারা মারাত্মক 
প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুরো সময় এই কাজের মধ্যেই নিয়োজিত 
থাকতেন। আফগান মুজাহিদ নেতাদের কাছে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। মুসলিম উম্মাহ্‌-কে আফগান জিহাদের বিষয়ে জাগ্রত করার জন্য তিনি 
তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে কোন প্রচেষ্টাকেই বাকি রাখেননি। তিনি সারা বিশ্বের 
প্রতিটি কোনায় সফর করেন এবং মুসলিমদের ভূমি এবং দ্বীনকে হিফাজতের 
জন্য তাদেরকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি 
জিহাদের উপর অনেক বই লিখেছেন। যেমনঃ ‘এসো কাফেলা বদ্ধ হই", 
‘আফগান জিহাদে আর-রহমান এর মুজিযা সমূহ’, “মুসলিম ভূমি সমূহের 
প্রতিরক্ষা", “কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালবাসে? ইত্যাদি। অধিকন্তু তিনি 
সশরীরে আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। যদিও তার বয়স চল্লিশোর্ধ 
হয়ে গিয়েছিল। তিনি আফগানিস্তানের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে 
দক্ষিণে, বরফের এলাকায়, পাহাড়ে, গরম-হাণ্তায়, গাধায় চলে, পায়ে হেটে 
সফর করেছেন। তার সাথে কোন যুবক থাকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ত অথচ 


শাইখ ক্লান্ত হতেন না। 


তিনি আফগানিস্তানের জিহাদের বিষয়ে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন 
করেছেন এবং এই জিহাদ যে, ইসলামের জন্য করা হচ্ছে তা সারা বিশ্বের 
মুসলিমদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার পরে 
আফগান জিহাদ আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং এতে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত 
থেকে মুসলিমরা অংশ গ্রহণ করা শুরু করে। খুব দ্রুত ইসলামের সৈনিকেরা 
তাদের জিহাদের ফারজিয়াত আদায় এবং নির্যাতিত মুসলিম ভাই ও 
বোনদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে পৃথিবীর চতুর্দিক অর্থাৎ পূর্ব- 
পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে এবং আফগানিস্তানে সমবেত হতে শুরু 
করে পেয়। 


শাইখের জীবন আবর্তিত ছিল একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে, আর তা 
ছিল আল্লাহর হুকুমকে এই জমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা প্রতিটি 
মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর সারা জীবনের একমাত্র মহৎ 
লক্ষ্য ছিল, জিহাদের মাধ্যমে খিলাফাহ পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বিশ্বাস 
করতেন যে, পৃথিবীর বুকে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে 
যেতে হবে যাতে সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো জ্বলতে থাকে। তিনি এ 
কাজে তাঁর পরিবারকেও উৎসাহিত করতেন। যার ফলশ্রুতিতে, তাঁর স্ত্রীকে 
দেখা যেত ইয়াতীমদের সেবা এবং অন্যান্য মানুষের দুঃখ দুর্দশায় 
সহযোগিতামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে । তিনি অনেক বারই 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলতেন, 
তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হয় তিনি শহীদ 
হবেন নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। তিনি প্রায়ই একটি কথার পুনরাবৃত্তি 
করে বলতেন, যদিও তখনও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনকে মুক্ত 
করা। একদা তিনি বলেছিলেনঃ 


“আমি কখনো জিহাদের ভূমি ত্যাগ করবোনা; তিনটি অবস্থা ব্যতীত। হয় 
আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব নতুবা আমার 
হাত বাধা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত হব।” 


বিংশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানের জিহাদের মাধ্যমে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম 
(রহিমাহুল্লাহ্‌) জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেন। তিনি মুসলিমদের 
হৃদয়কে জিহাদ এবং এর প্রয়োজনীয় বিষয়ে দারুণভাবে নাড়া দিতে সক্ষম 
হয়েছেন, তা জিহাদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অথবা উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে 
কিংবা জিহাদের বিষয়ে দাবীকৃত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে দূর করার মাধ্যমেই 
হোক না কেন? তরুণ প্রজন্মকে জিহাদের পথে আহ্বানের মাধ্যমে তিনি 
আলিমদের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তিনি জিহাদ 
এবং এর যে কোন প্রয়োজনীয়তাকে খুব গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতেন। 
একদিন তিনি বলছিলেন, 


“আমি মনে করি আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বছরঃ সাড়ে সাত বছর 
কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে, 


এছাড়া আমার জীবনের বাকি বয়সগুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।” 


মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময়ে প্রায়ই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 
বলতে থাকতেন, 


“জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদাত করা 
হয়। এই জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে সবার 
উপরে তোলা হয়। জিহাদ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল নির্যাতিত মানুষদের 
মুক্ত করা হয়। জিহাদ চলবে আমাদের সম্মান ও দখলকৃত ভূমিগুলোকে 
ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত । জিহাদ হচ্ছে চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ ৷” 


অতীতের ইতিহাস থেকে এবং যে কেউ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম 
(রহিমাহুল্লাহ্‌)-কে পূর্ব থেকে চিনতেন তারা সবাই তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য 
দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী একজন বক্তা। শাইখ আবদুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌)-কে মুসলিম উম্মাহ-কে উপলক্ষ করে খুতবা দেয়ার 
সময় বলতে শোনা যেত যে, 


“মুসলিমরা কখনোই অপর জাতির দ্বারা পরাজিত হয় না। আমরা মুসলিমরা 
কখনোই আমাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হইনি, কিন্তু এর পরিবর্তে 
আমরা পরাজিত হয়েছি আমাদের নিজেদেরই লোকদের কাছে ।” 


তিনি ছিলেন একজন উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ৷ ধর্মানুরাগ, আল্লাহর প্রতি 
নির্ভরশীলতা এবং সংযমশীলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক অলংকার। তিনি 


কখনোই কারো সাথে হীনতামূলক আচরণ দেখাতেন না। শাইখ আবদুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) সব সময়ই তরুণদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন; 
তিনি তাদেরকে সম্মান করতেন এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতিকে অতিক্রম 
করে তাদের হৃদয়ে সুপ্ত সাহসিকতাকে জাগিয়ে তুলতেন। তিনি অবিরাম 
সিয়াম পালন করতেন; বিশেষ করে দাউদ (আলাইহি ওয়া সালাম)-এর 
সুন্নাহ্‌ অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করা এবং একদিন বিরত থাকা, এই 
নীতিতে তিনি সিয়াম পালন করতেন। তিনি অন্যদেরকে সোম এবং 
বৃহস্পতিবার দিন সিয়াম পালন করার বিষয়ে খুব বেশি বেশি তাগিদ 
দিতেন। শাইখ ছিলেন একজন ন্যায়বান, সৎ মানুষ এবং তিনি কখনো কোন 
মুসলিমের সাথে খারাপ ভাষায় অথবা অসন্তুষ্টি মূলক ভাবে কথা বলতেন না। 


একবার পেশোয়ারে বসে কিছু উগ্র স্বভাবের মুসলিম ঘোষণা দিল যে, তিনি 
কাফির হয়ে গিয়েছেন, কারণ তিনি মুসলিমদের সম্পদ অপচয় করছেন। 
যখন এই সংবাদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌)-এর কাছে এসে 
পৌঁছালো তখন তিনি তাদের কাছে গিয়ে তর্ক করার পরিবর্তে তাদের জন্য 
কিছু উপহার সামগ্রী প্রেরণ করলেন। এই উপহার সামগ্রী পাওয়ার পরেও 
তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তার বিষয়ে কটুবাক্য এবং অপবাদ ছড়াতে 
লাগল। কিন্তু শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) তাদেরকে 
নিয়মিতভাবে উপহার পাঠাতে লাগলেন। অনেক বছর পর, যখন তারা 
তাদের ভুল বুঝতে পারল, তখন তারা তাঁর বিষয়ে বলতে লাগলঃ 


“আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মত মানুষ 


দেখিনি। তিনি আমাদেরকে নিয়মিত অর্থ এবং উপহার দিয়ে যেতেন 
যখন কিনা আমরা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য এবং কটুবাক্য রটনা 


করতাম।” 


আফগান জিহাদ চলাকালীন সময়ে তিনি সেখানকার বিভিন্ন মুজাহিদীনদের 
দলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বভাবতইঃ মুসলিমদের এত 
সফলতা দেখে ইসলামের শত্রুরা নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল এবং 
তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করল। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে 
তিনি যেই মিম্বারে উঠে নিয়মিতভাবে জুম্মার খুতবা দিতেন তার নিচে একটি 
মারাত্মক শক্তিশালী টি.এন.টি বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল। এটি এতই ভয়াবহ 
বিস্ফোরক ছিল যে, এটি বিস্ফোরিত হলে মসজিদের ভিতরে সকল মানুষ 
নিয়ে পুরো মসজিদটিই ধ্বসে যেতে পারতো । কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে 
রাখতে চান তাকে মারার ক্ষমতা কার আছে? বিস্ফোরকটি তখন বিস্ফোরিত 
হয়নি। 


দিন পরে ঠিক একই বছরে পেশোয়ারে তাদের দুক্কর্ম বাস্তবায়নের চেষ্টা 
চালায়। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শাইখ 
আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)-কে এই দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে তাঁর 
সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে রাখবেন (আমরা তাঁর ব্যাপারে এরূপই ধারণা 


করে থাকি), তিনি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের সাথে আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। দিনটি ছিল ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার এবং সময় 
ছিল বেলা ১২:৩০। 


শত্রুরা তিনটি বোমা রাস্তার পাশে পুতে রেখেছিল আর রাস্তাটি এতই সরু 
ছিল যে, সেখান দিয়ে একটি গাড়ির বেশি অতিক্রম করতে পারত না। শাইখ 
আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌) এই রাস্তা দিয়েই প্রতি শুক্রবার জুমার 
সলাত আদায় করতে যেতেন। সেই দিন, শাইখ তাঁর দুই পুত্র ইবরাহীম 
এবং মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর আরেক সন্তান তামিম 
আদনানী (আফগান জিহাদের আরেকজন বীর মুজাহিদ পরবর্তীতে যিনি 
প্রসিদ্ধ আলিম হন) একাকী অন্য আরেকটি গাড়িতে করে আসছিলেন। প্রথম 
বোমাটি যেখানে পুতে রাখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই গাড়িটি থামানো 
হল এবং শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা শুরু করলেন আর তখনই শত্রুদের 
বোমাটি মারাত্মক বিকট শব্দ নিয়ে বিস্ফোরিত হল যার আওয়াজ পুরো 
শহরবাসী শুনতে পেয়েছিল। 

মসজিদ এবং আশপাশ থেকে মানুষ ঘটনাস্থলে দৌড়িয়ে আসলো । সেখানে 
গাড়ির বিক্ষিপ্ত কিছু টুকরো ছাড়া আর কিছুই তারা দেখতে পেল না। তাঁর 
ছোট পুত্রের দেহ বিস্ফোরণের ফলে ১০০ মিটার আকাশের উপরে উঠে 
গিয়েছিল, বাকি দু'জনের দেহও একই পরিমাণের উচ্চতায় উপরে উঠে 
গিয়েছিল এবং তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ গাছের এবং বৈদ্যুতিক তারের 


সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল । আর শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম 
(রহিমাহুল্লাহ)-এর দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত শুধুমাত্র মুখ দিয়ে কিছু রক্ত 
প্রবাহিত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলানো অবস্থায় পাওয়া গেল। 


এ চরম বিস্ফোরণের মাধ্যমেই শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) এর 
দুনিয়ার যাত্রা পরিসমাপ্তি ঘটে, যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে জিহাদ করার মাধ্যমে কাটিয়েছিলেন। এর 
মাধ্যমে তাঁর জন্য জান্নাতের বাগান আরো সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আমরা 
আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল 
করে নেন এবং সম্মানিত বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করেন। 
যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
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“যারা আল্লাহ তা'আলা ও (তাঁর) রসুলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ 
বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ 
তা'আলা প্রচুর নিয়ামাত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) নবী-রসূল, যারা 
(হিদায়াতের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্ণকারী) 
শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!” £ 


আর এভাবেই এই মহান শাইখ এবং জিহাদকে পুণর্জীবিতকারী জিহাদের 


£সূরা নিসাঃ ৬৯ 


ভূমি এবং এই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যান, যিনি আর কখনো ফিরে আসবেন 
না। তাঁকে পেশোয়ারে শহীদদের কবরস্থান পাবী-তে কবর দেয়া হয়। 
যেখানে তাকে আরো শতাধিক শহীদদের মাঝে শায়িত করা হয়। আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উচু 
মর্যাদা দান করুন। 


ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির পরেও তিনি বিভিন্ন দেশে তাঁর 
জিহাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই বিংশ শতাব্দীতে এমন কোন 
জিহাদের ভূমি পাওয়া যায়নি অথবা এমন কোন মুজাহিদ দেখা যায়নি যিনি 
শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনী, শিক্ষা অথবা তাঁর কাজ 
দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়েছেন। 


আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি শাইখ আবদুল্লাহ 
আযযাম (রহিমাহুল্লাহ্‌)-এর সকল প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করে নেন এবং 
তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উচু মর্যাদা দান করেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার 
নিকট আরো প্রার্থনা করি, এই উম্মাতের জন্য তিনি যেন তাঁর মতোই মহৎ 
চরিত্রের আরো আলিমগণকে জাগিয়ে তোলেন, যাতে তারা তাদের জ্ঞানকে 
শুধুমাত্র কিতাবের পাতায় এবং মসজিদের দেয়ালের ভিতরেই সীমাবদ্ধ না 
রেখে জিহাদের ময়দানগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারেন। 


বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জীবনীর এই দশটি বছরের অর্থাৎ ১৯৭৯-৮৯ 


সময়কালকে আমরা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। 
একদা শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই 
বলেছিলেন,“ইসলামের ইতিহাস শহীদদের রক্ত, স্মৃতি এবং দৃষ্টান্ত ছাড়া 
লেখা হয় না।” 
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“এ (মূৰ্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) 
আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ 
ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফিরদের কাছে এটি খুবই অগ্রীতিকর! 
তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হিদায়াত ও সঠিক 
জীবনবিধান সহকারে তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই বিধানকে 
(দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের উপর বিজয়ী করে দিতে পারে, মুশরিকরা (এ 

বিজয়কে) যতো অপছন্দ করুক না কেন!” ; 


১ সুরা তাওবাহঃ ৩২-৩৩ 


ভূমিকা 


সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং 
তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং 
আশ্রয় চাই আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে। আল্লাহ 
তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। 
আর তিনি যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন কেউ তাকে হিদায়াত দান 
করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, 
তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মাদ 8১৪ তাঁর দাস এবং রসূল। 

হে আমার রব! কোন কিছুই সহজ নয় শুধুমাত্র আপনি যার জন্য তা সহজ 
করে দেন। এবং আপনি যখন চান তখন অন্ধকারের ভিতরে আলো দান 
করেন। 


আমি যখন এই ফাতওয়াটি+ লিখি তখন এটি বর্তমানের আকারের চেয়ে 
আরো বড় ছিল। আমি এটিকে আমাদের সম্মানিত শাইখ আব্দুল আজিজ 
বিন বাজকে; দেখাই। আমি তাঁর সামনে ফাতওয়াটি পড়ি; এবং তিনি পুরো 
ফাতওয়াটি শুনে এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন, “এটি খুব 
ভাল”। তবে, তিনি আমাকে উপদেশ দেন ফাতওয়াটি আরো সংক্ষিপ্ত করার 
জন্য এবং এর শুরুতে একটি ভূমিকা দেয়ার জন্য যখন এটি প্রকাশনা করা 


4ফাতওয়াঃ আলিমগণের দ্বারা ইসলামের কোন বিষয়ে রায় প্রদান করা। 
5 এই কিতাবটি যখন ভাল ভাবে লিখা শেষ হয়েছিল তখন শাইখ বিন বাজ মারা যান, ১৯৯৯ সালে। 


হবে। পরবর্তীতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পরেন কারণ তখন ছিল হজ্জের মৌসুম, 
তাই এটি আর দ্বিতীয় বারের মত তাকে দেখাতে পারিনি। 


এরপর শাইখ বিন বাজ জেদ্দায় বিন লাদেনের মসজিদে এবং রিয়াদের 
একটি বড় মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় ঘোষণা দেন যে বর্তমানে জিহাদ 
হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য ফারদ্‌ আ*ইন। অতঃপর আমি এই ফাতওয়ার শেষের 
ছয়টি প্রশ্ন ছাড়া বিশিষ্ট শাইখ আবদুল্লাহ আল-ওয়ান, প্রভাষক সাঈদ হাউয়া, 
মুহাম্মাদ নাজীব আল-মুত’ঈী, ডঃ হাসান হামিদ হিসান এবং উমার সাঈফ 
প্রমুখদেরকে দেখাই। আমি তাদের সম্মুখে এটি পড়ে শুনাই এবং তাদের 
সবাই এতে একমত পোষণ করেন এবং এতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও 
আমি শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফফী, হাসান আইউব এবং ডঃ আহমেদ 
আল-আশাল এর সামনেও এটিকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। এরপর আমি হজ্জের 
মৌসুমে একটি খুতবা দেই সাধারণ পথনির্দেশনা সেন্টারের মধ্যে যা মিনায় 
অবস্থিত। সেখানে ইসলামী দেশগুলো থেকে প্রায় এক'শ -এর বেশি 
আলিমগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমি বলেছিলামঃ “এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী 
সত্যনিষ্ঠ আলিমগণ* একমত পোষণ করেছেন এবং সকল যুগের 
মুহাদ্দিসগণ' উপলব্ধি করেছেন যে, যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত 
পরিমাণের জায়গাও কুফফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর 
ও নারীর উপর জিহাদ করা ফারদ্‌ আ*ইন (সবার জন্য ফরয) হয়ে যায়। এ 


9 সালাফঃ সত্যনিষ্ঠ পূর্ববর্তী আলিমগণ, এখানে রসূল £৯ এর পরে তিনটি যুগের কথা বুঝানো হয়েছে। 
? মুহাদ্দিসঃ হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 


মুহুর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা- 
মাতার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছ থেকে 
অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।” আমি আমীরুল জিহাদ (সাইয়াফ১-এর 
অধীনে ৩ বছর সময় আফগানিস্তানের জিহাদে কাটিয়ে এসেছি এবং আমি 
সেখানে জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সুতরাং এ বিষয়ে যদি 
কোন মত পার্থক্য থেকে থাকে, ‘হে উলামা মাশায়েখগণ! তাহলে দাড়িয়ে 
যেতে পারেন।” সেখানে একজনও দ্বিমত পোষণ করেননি। তার পরিবর্তে, 
ডঃ জাফর শাইখ ইদ্রিস উঠে বললেন, ‘হে আমার ভাই! আমাদের এ 
বিষয়ের উপর কোন দ্বিমত নেই” সুতরাং, অবশেষে আমি এই ফাতওয়াটি 
প্রকাশনা করি। যেন আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবটির মাধ্যমে এই দুনিয়ায় 
এবং আখিরাতের জন্য সমস্ত মুসলিমদের কল্যাণ এনে দিতে পারেন। 


“ঈমান আনার পরে সর্ব প্রথম ফারদ্‌ কর্তব্য হচ্ছে আগ্রাসী শত্রু বাহিনীকে 
মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত করা, যারা মুসলিমদের দ্বীন এবং দুনিয়াবি 
কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ চালায়।” 


ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ্‌ 


£ আব্দুর-রাব্ব রসূল সাইয়াফঃ এই কিতাবটি লেখা হয়েছিল সাইয়াফের কমিউনিস্ট নর্দান গ্যালাইন্সে এবং আমেরিকার সাথে মিত্রতা 
করার পূর্বে। 


১ম তধ্যায়ঃ মান আনার গর প্রথম ফারদৃদায়িত 

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং 
তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং 
আশ্রয় চাই আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে। আল্লাহ 
তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। 
আর তিনি যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন কেউ তাকে হিদায়াত দান 
করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, 
তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মাদ £৯% তাঁর দাস এবং রসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার ও 
সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহুম) গণের উপর শান্তি বর্ধন করুন। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই দ্বীন (ইসলাম)-কে সমস্ত বিশ্ববাসীর 
উপর দয়াস্বরূপ পছন্দ করেছেন। তিনি এই দ্বীনের জন্য সর্বশেষ নাবীকে 
পাঠিয়েছেন যিনি রসুলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রহমত প্রাপ্ত। তাঁকে পাঠানো 
হয়েছে তীর ও বর্শার দ্বারা এই দ্বীনকে বিজয়ী করে তোলার জন্য; যখন এটি 
সবার নিকট সুস্পষ্ট দলিল ও যুক্তি দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। নাবী পল বলেন, 
“আমাকে উ্থিত করা হয়েছে কিয়ামতের আগে তলোয়ার সহকারে যতক্ষণ 


পর্যন্ত শিরকমুক্ত অবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। তিনি আমার 
রিজিক রেখেছেন বর্শার ছায়ার নীচে এবং যারা আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান 


করবে তাদের জন্য রয়েছে অবমাননা ও লাঞ্ছনা, যা নির্ধারিত হয়েছে 
আল্লাহর পক্ষ হতে। এবং যে তাদের (কাফিরদের) অনুসরণ করবে সে 
তাদের অন্তর্ভূক্ত ৷”? 


আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার মুক্তির পথ রেখেছেন জিহাদের মধ্যে, কেননা 
তিনি বলেন, 


পেন ৬ ৪ 9১ এ। ১9 ১০)0। ০০০ any ₹৫০৭ 001 al ১ J, 
“আল্লাহ যদি মানবজাতির একদল দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন 


তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি 
অনুগ্রহশীল।”1$ 


এভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এই বিধানকে মানব জাতির উপরে 
অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন এবং এটিকে দ্বর্থহীন করে দিয়েছেন। অন্য 
কথায়, মানবজাতির পুনর্গঠনের জন্যই সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ চলতে থাকবে, 
যেন সত্য সদা প্রবল হয় এবং যা কিছু উত্তম তা বিস্তার লাভ করে। এর 
আরও একটি উদ্দেশ্য হল মুমিনদের আমল এবং ইবাদাতের স্থানগুলোকে 
নিরাপদে রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, 

১০ পল ll al > J, 401 4) 1915 ৩ 31 3৮ ০৯ ৮৯১১১ ০15১৯ জে 
2৮540 ১০556 মু 25 রত EL Sed 
ও মুসনাদে আহমেদ, তাফসীরে তাবারানী, সহীহ আল-জামিয়া আল সাগীর:২৮২৮ - আলবানী 


1০ সূরা বাকারাঃ ২৫১ 


১১০ E35 এ]। 
“যদি আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা শায়েস্তা না 
করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের) উপাসনালয় গির্জা 
সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, ইহুদীদের ইবাদাতের স্থান এবং মুসলমানদের 
মসজিদ সমূহও যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহর নাম নেয়া হয়। 
আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য 
করেন, অবশ্যই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী ।”৮4 


প্রতিরক্ষা অথবা জিহাদের বিধি-বিধান ও কৌশল সম্পর্কে আল্লাহর 
কিতাবের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, 
সত্যের নিজস্ব একটা শক্তি আছে যা দ্বারা সে নিজেকে টিকিয়ে রাখে । এখন 
প্রশ্ন হল যে, আর কতকাল এই সত্য (দ্বীন) পরাজিত হতে থাকবে এর 
বাহকদের অবহেলার কারণে? আর কত দিন মিথ্যা (অন্যান্য ছ্বীনগুলো) 
বিজয়ী হবে এদের সাহায্যকারীদের উৎসর্গের কারণে? 

জিহাদ দুটি প্রধান স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হল ধৈর্য এবং মহত্ব। 
ধৈর্য এমন একটি গুণ যার দ্বারা আত্মার সাহসিকতা প্রকাশ পায় এবং মহত্ব 
কাউকে তার সম্পদ ও জানকে আত্মত্যাগ করতে শেখায়। আত্মত্যাগ যার 
মধ্যেই থাকুক না কেন এটি হচ্ছে একটি মহৎ গুণ যেমনটি হাদীসে বর্ণিত 


সূরা হাজ্জঃ ৪০ 


হয়েছে, রসূল ৪৯৪ বলেছেন, “ঈমান হল ধৈর্য ও মহত্ব ”* 
ইবনে তাইমিয়্যাহ', রহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন, 


“ধৈৰ্য্য ও মহত্ব ব্যতীত বনী আদমের দ্বীন এবং দুনিয়াবি বিষয়ে সংশোধন 
হবে না ৬ 


আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, যে কেউ 
জিহাদ ত্যাগ করবে তিনি তদস্থলে অন্য এমন কাউকে নিয়ে আসবেন, যারা 
এই কাজটি সম্পাদন করবে । আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
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“তোমরা যদি অগ্রসর না হও তাহলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং 


অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন অনিষ্ট 
করতে পারবে না কারণ তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন ।”* 


নাবী ও দু'টি পাপের উৎসকে উল্লেখ করেছেন, “কৃপণতা ও 
কাপুরুষতা”। এই উৎস দুটি আত্মাকে কলুষিত করে এবং সমাজের নৈতিক 
অবনতি ঘটায় । সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ ল বলেছেন, 
“মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিক হল কৃপণতা ও কাপুরুষতা ৷”'€ 


"2 মুসনাদে আহমেদ, সহীহ । সিলসিলাহ আল-আহাদিস আস-সাহীহা (৫৫৪) 

1 ইবনে ফরদৃ, শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন বিন আহমদ ৷ দেখুন পরিশিষ্ট খ নং-১ 
1? মাজমুয়া আল ফাতওয়া ২৮/১৫৭ 

15 সুরা তাওবাহঃ ৩৯ 

16 আবু দাউদ, বুখারী, সহীহ। সহীহ আল-জামিয়া (৩৬০৩) 


আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের পূর্ববর্তী 
আলিমগণ জিহাদের বিধানকে আঁকড়ে ছিলেন এবং মানব জাতিকে এরই 
মাধ্যমে শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১5৪% LLL 1955 12০ এ ০০০৮ Ogg হা তত এও 
“আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার 
নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছিল। 
আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী ৷” 
সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত, রসূল ৯ বলেছেন, “আমার উম্মতের প্রথম 
অংশ ঈমানের দৃঢ়তা ও সংযমের দ্বারা গঠিত হয়েছিল আর শেষ অংশ 
কাপুরুষতা এবং কৃপণতার দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।”; 
দূর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছু জাতি ছিল যারা মুসলমানদের উত্তরসূরি ছিল, তারা 
আল্লাহর বিধানকে অবহেলা করত। তারা তাদের রবকে ভুলে গিয়েছিল, তাই 
তাদের রবও তাদেরকে ভুলে গিয়েছিলেন এবং তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল। 


মহামহিমাঘিত আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
৩৬ 0985 ০১9৮8 4০196301195 Yn 1৮৮ ০৪৯ ৮৯০০ ৩০০০৬ 
“তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে 


1 সূরা আস-সাজদাহ্‌ঃ ২৪ 
1 আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী-হাদীসটি সহীহ, সহীহ আল-জামী+৩৭৩৯ 


দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অতএব অচিরেই 


তারা তাদের নফসের অনুসরণ করত এবং তাদের আমলের খারাপগুলোকে 
তাদের নিকট শোভনীয় করে তোলা হয়েছিল। সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত, 
রসূল ৯ বলেন, 

“আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন প্রতিটি স্বার্থান্বেসী, উদ্ধত ব্যক্তিকে যে 
বাজারে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেরায়; রাত্রিতে সে লাশের মত ঘুমিয়ে থাকে 
এবং দিনের বেলায় থাকে গর্দভের ন্যায় এবং দুনিয়াবি বিষয়ে জ্ঞানী আর 
আখিরাতের বিষয়ে একদম মুর্খ ।”4 


হারিয়ে যাওয়া অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি কর্তব্য হল জিহাদ। 
কেননা এটি এখন আর মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় না; যেন তারা এখন 
বন্যার পানিতে ময়লার মত হয়ে গিয়েছে। যে রকমটা মুহাম্মাদ ৪% 
বলেছিলেন, “এমন একটি সময় আসবে যখন জাতিগুলো একে অপরকে 
প্রতিটি অঞ্চল থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করতে 
থাকবে, যেভাবে একই পাত্রে রাতের খাবারের খাওয়ার জন্য একে অপরকে 
আহ্বান করা হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, “এটা কি এই 
কারণে যে আমরা তখন সংখ্যায় কম হবো?’ তিনি বললেন- “না, বরং 


1০ সুরা মারইয়ামঃ ৫৯ 
29 সহীহ আল-জামিয়া আস সাগীর: ১৮৭৪ 


তোমরা হবে বন্যার পানির ময়লার মতো । আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে 
“ওয়াহান, ঢুকিয়ে দেবেন এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে ভয়কে 
উঠিয়ে নিবেন” তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, “হে আল্লাহর রসূল! “ওয়াহান' কি?’ 
তিনি বললেন, “দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর মৃত্যুকে ঘৃণা করা (আল্লাহ 
পথে)’ অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, “তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা 
এবং জিহাদের প্রতি ঘৃণা’ ।”৮£ 


কাফিরদের বিরুদ্ধে দুই ধরনের জিহাদঃ 


১. আক্রমণাত্মক জিহাদ (যেখানে শত্রুকে তার নিজ এলাকায় আক্রমণ করা 
হয়): 


এক্ষেত্রে কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয় না। এই 
জিহাদ তখন ফরযে কিফায়া হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্প সংখ্যক (যথেষ্ট) 
মুমিনদের, যাতে তারা সীমানা রক্ষা এবং কুফফারদের ভূমি আক্রমণ করতে 
পারে। আল্লাহর (দ্বীনের) শত্রুদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য বছরে 
অন্তত একবার একটি সৈন্যদলকে শত্রুদের ভূমিতে প্রেরণ করা উচিত। এটি 
হল ইমামের(খলীফার) দায়িত্ব যে, তিনি বছরে এক অথবা দুবার জিহাদের 
উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদল গঠন করবেন এবং তাদেরকে জিহাদের ময়দানে 
প্রেরণ করবেন। সর্বোপরি, এটি হল মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর একটি দায়িত্ব 


*' আবু দাউদ-সহীহ, আহমদ - উত্তম সনদে “কিতালের প্রতি ঘৃণা’ - এই শব্দ সহকারে, সিলসিলাহ আল হাদীস আস সহীহ (৯৫৮) 


যে, তারা এই কাজে ইমামকে সহযোগীতা করবে আর তিনি যদি এই 
সৈন্যদল না প্রেরণ করেন; তাহলে তিনি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হবেন।£ 


এ ধরনের জিহাদের ব্যাপারে আলিমগণ বলেছেন, “আক্রমণাত্মক জিহাদ হল 
জিযিয়া” আদায়ের জন্য।” যে সকল আলিমগণ দ্বীনের শারীয়াহ সম্পর্কে 
ইলম রাখেন তাঁরাও বলেছেন, “জিহাদ হল এমন একটা দাওয়াহ্‌ যার মধ্যে 
শক্তি আছে এবং এটি হল একটি আবশ্যক দায়িত্ব যা সকল সম্ভাব্য উপায়ে 
বাস্তবায়ন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে শুধু মাত্র মুসলিমরা অথবা 
যারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তারাই অবস্থান করে ।” 


২. আত্মরক্ষামূলক জিহাদঃ 
এটি হল আমাদের ভূমি হতে কাফিরদের বের করে দেয়া, যা ফারদ-আ”ইন, 


অর্থাৎ সবার জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য । সকল প্রকার আবশ্যকীয় কর্তব্য 
গুলোর মধ্যে এটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি নিম্নের অবস্থাগুলো দৃষ্ট হয়ঃ 


(ক) যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে। 


(খ) যদি দু'টি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং একে 
অপরকে আহ্বান করতে শুরু করে। 


(গ) যদি খলিফা কোন ব্যক্তি অথবা জনগণকে আহ্বান জানায় তাহলে 
22 হাসিয়াত বিন আবেদীনঃ ৩/২৩৮ 


25 জিজিয়াঃ ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরদের নিরাপত্তার জন্য দেয়া কর বিশেষ । 
24 হাসিয়াহ আশ শিরওয়ানী এবং ইবনে আল কাসিম ততুহ্ফা আল-মুহতায আলাল-মিনহাজ ৯/২১৩) 


অবশ্যই বেরিয়ে পরতে হবে। 


(ঘ) যদি কাফিররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে 
ফেলে। 


প্রথম শর্তঃ যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে 


সলফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরিগণ, চার মাযহাবের আলিমগণ 
(মালিকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসীরগণ সকলেই 
এবং ইসলামের ইতিহাসের সকল সময়ে একমত পোষণ করেছেন যে, এই 
শর্তানুষায়ী জিহাদ ফাঁদ আইন হয়ে যায়। ফাঁদ আইন এ সকল মুসলিমদের 
উপর যাদের ভূমি কাফিররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম 
ভূমির কাছাকাছি রয়েছে এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরার জন্য 
সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, 
দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ 
থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ আক্রান্ত অঞ্চলের 
মুসলমানদের যখন সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা 
গাফলতির কারণে কাফিরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না 
পারে তখন এই ফাঁদ আ”ইনের হুকুমটি এ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী 
মুসলিমদের উপর, তারপর তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। 
আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তী 
অতপর পরবর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; 


যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে 
এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফাঁদ আ’ইন হয়ে 
যাবে। 


এই বিষয়ের উপর শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন, 
“প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি 
থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি 
জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে 
একটি আবশ্যক দায়িত্ব । ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল 
আগ্রাসী শক্রদেরকে পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। 
এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই; যেমনঃ সরবরাহ 
অথবা পরিবহন, বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে 
যেতে হবে। আলিমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের 
উপর একমত ৷” 

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) কাজীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ 
করেছিলেন, যিনি যানবাহনকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, “জিহাদ 
যদি কোন দেশে 'ফাঁদুল আ’ইন’ হয় তখন হজ্জের ক্ষেত্রে যেমন যানবাহন 
থাকা জরুরী ঠিক জিহাদের ক্ষেত্রেও যানবাহন থাকা জরুরী (যদি শত্রুদের 
দূরত্ব সফরের দূরত্বের সমান হয়)।” 


ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ্‌) আরও বলেন, “কাজী হজ্জের সাথে তুলনার 


ক্ষেত্রে যে কথা বলেছেন তা এর পূর্বে অন্য কেউ বলেনি এবং এটি হচ্ছে 
একটা দূর্বল উক্তি। জিহাদ হচ্ছে ফারদ্‌ কারণ এর মাধ্যমে শত্রুদের দ্বারা 
ক্ষতিকে দূর করতে হয় এবং এই কারণেই এটি হজ্জের উপর অগ্রাধিকার 
পায়। হজ্জের জন্য কোন যানবাহন অত্যাবশ্যকীয় নয়। জিহাদের ক্ষেত্রকে 
অনেকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
উবাদা বিন সামিত (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নাবী $৪ বলেছেন, 
'মুসলিমদের উপর বাধ্যবাধকতা যে, তাকে শুনতে ও মানতে হবে কঠিন 
এবং সহজ সময়ে, তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ এবং যদিও তার অধিকার 
তাকে না দেয়া হয়। তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদে 
বেরিয়ে পরতে হবে, যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়। যেভাবে 
হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ফাঁদ কাজগুলো কঠিনতর সময়গুলোতেও 
বহাল থাকে । এবং এটা হলো আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়। কিন্তু 
প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফাঁদ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও 
অনেক গুনে বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের হতে 
রক্ষা করা হলো ফাঁদ- এক্ষেত্রে সবাই একমত ৷ ঈমান আনার পর প্রথম 
বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শক্রদেরকে পার্থিব ও দ্বীনের উপরে 
আগ্রাসনকে প্রতিহত করা।”5 


আমরা এখন এ ব্যাপারে ৪ মাযহাবের মতামত দেখবো যারা সবাই এ বিষয়ে 
একমত ছিলেন। 


* কিতাব আল-ইখতিয়ারাত আল-ইলমিয়্যাহ-ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-ফাতওয়া কুবরা-৪/৬০৮ 


মাযহাব গুলোর মতামত সমূহঃ 
হানাফি* মাযহাবঃ 

ইবন আবেদীন” বলেছেন%, “যদি শক্ররা মুসলিমদের সীমানায় আক্রমণ 
চালায় এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফাঁদ আ*ইন হয়ে যায় এবং এই ফাঁদ আইন 
হয় তাদের উপর যারা এ আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে। যদি 
নিকটবর্তীদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা 
দূরে অবস্থান করছে তাদের জন্য এটি ফাঁদ কিফায়া। আর যদি তাদের 
সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের পরবর্তী নিকটবর্তী যারা আছে 
তাদের উপর এটি ফাঁদ আ*ইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে, 
সীমান্তবর্তী এলাকার মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না অথবা, 
তারা অলসতায় বসে আছে অথবা জিহাদ করছে না। তাহলে এটি তাদের 
পরবর্তী নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর ফারদ্‌ আ"'ইন হয়ে যাবে; ঠিক যে 
রকমভাবে তাদের উপর সলাত ও সিয়াম ফারদ্‌। এই হুকুমকে পরিত্যাগ 
করার তাদের কোনই সুযোগ নেই। যদি তারাও অক্ষম হয়ে পরে তাহলে 
এটি ফাঁদ আ’ইন হবে পরবর্তী নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি 
অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম 


2 ইবনু আবিদীন, মুহাম্মদ আমীন আল হানাফী ৷ 
2 হাসিয়াত ইবনু আবিদীন- ৩/২৩৮। 


উম্মাহের উপর ফাঁদ আস্ইন হয়ে যায়।” 


আল কাসানিঞ১০, ইবনে নাজিম+1১৫, ইবনে হাম্মাম+১4এর পক্ষ থেকেও ঠিক 
একই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। 


মালিকী ফিকহ”; 


হাশিয়াত আদ দুসুকী-তে’* বলা হয়েছে যে, “জিহাদ ফাঁদ আ’ইন হয় তখন, 
যখন শক্রপক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমণ করা হয়।” 


দুস্সুকী বলেন, “যখন এমনটি ঘটে তখন প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফাঁদ 
আইন হয়ে যায়। এমনকি মহিলা, শিশু, দাস-দাসীদের উপরও যদিও তারা 
তাদের অভিভাবক, স্বামী অথবা ঝণদাতার পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় ।”*” 


শাফেঈ মাযহাব 


রামলী” লিখিত “নহায়াত আল মাহতাজ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, “যদি 
তারা (কাফিররা) আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালায় এবং তাদের ও আমাদের 


** আল-কাসানি, আবু বাকার বিন মাসুদ । 

39 বিদায়া আস্-সানায়া ৭/৭২। 

$1 ইবনে নাজিম, ইব্রাহীম আল-মিসরী আল-হানাফী 
$2 আল বাহর আর রায়িক ৫/১৯১। 

3 ইবনু হাম্মাম, আল-কামাল। 

$4 ফাতহ্‌ আল-ক্কাদির ৫/১৯১ 

35 ইমাম মালিক বিন আনাস বিন মালিক । 

36 আদ্্‌-দুসুকী, ইব্রাহীম । 

3 হাশিয়াত আদৃ-দুসুকী ২/১৭৪ 

১৪ ইমাম আশ-শাফীঈ, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস। 
১১ আর-রামলী, আহমদ । 





মধ্যকার দূরত্ব হয় যতটুকু দূরত্বে সফর সলাতের বিধান রয়েছে তা অপেক্ষা 
কম, তাহলে এঁ ভূমির মুসলিমদের উপর তাদের ভূমিকে রক্ষা করা ফাঁদ 
আইন হয়ে যায়। এমনকি এটি তাদের উপরেও ফারদ্‌ আ’ইন হয়ে যায়, 
যাদের উপরে কোন জিহাদ নেই, যেমনঃ মহিলা, শিশু, দাস-দাসী, খণগ্রস্ত 
ব্যক্তি।”৫ 


হাম্বলী“: মাযহাবঃ 

ইবনে আল কুদামা+ লিখিত কিতাব 'আল-মুঘনি'-তে তিনি বলেছেন, 
“জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফাঁদ আ’ইন হয়ে যায়ঃ 

১. যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়। 

২. যদি কাফিররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার 
মুসলিমদের উপর জিহাদ ফাঁদ আদ্ইন হয়। 

৩. যদি ইমাম অথবা খলিফা মুসলিমদেরকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ 
দেন, তখন তাদের উপর এটি ফাঁদ আসইন হয়ে যায় ।”* 

এবং ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ্‌)-এর উক্তি, “এতে কোন সন্দেহ নেই 


যে, যদি কোন শক্র মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে তবে এ ভূমির 
নিকটবতীদের, অতঃপর নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে বহিষ্কার করা ফাঁদ 


“০ নিহায়াত আল মাহতাজ। 

4 ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বলী, আশৃ্‌-শাইবানী 

42 ইবনু কুদামা আল মাকদিসী, মুয়াফিক উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌ বিন আহমাদ আল-হাম্বলী 
“3 আল-মুঘনি ৮/৩৫৪ 


আ'ইন হয়ে যায় কারণ, মুসলিমদের ভূমিসমূহ হল একটি ভূমির মত। তাই 
এক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতা অথবা খণদাতার কাছ থেকে 
অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া হল ফাঁদ। এবং বর্ণনাগুলো আহমদ হতে 
এসেছে এবং তিনি এ বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন ।”** 


এই পরিস্থিতিটি সাধারণ অভিযান নামে পরিচিত। 


সাধারণ অভিযানের দলিল সমূহ এবং এর সমর্থনঃ 

১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, 

১৯০ mS ১ ৫ ০ ১ সা Je এ, nl 194৯৬ us, ১৩০ 1921 
“অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং জিহাদ 


কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন ছ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য 
শ্ৰেয় যদি তোমরা জানতে 1৮5 


যারা সম্মুখ অভিযানে বের না হবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চরম 
শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং তাদেরকে অন্য জাতি দ্বারা স্থলাভিষিক্ত 
করে দিবেন যারা ইসলামের সত্যিকার বাহক হবে -এটি হল তাদের 
প্রতিদান স্বরূপ; এবং এ রকম আরেকটি আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আল্লাহ শুধুমাত্র তাদেরকেই শাস্তি দিবেন যারা তাদের ফাঁদ সমূহকে 


+£ ফাতওয়া আল কুবরা-৪/ ৬০৮ 
$5 সুরা তাওবাহঃ ৪১ 


পরিত্যাগ করেছে এবং হারাম কাজে লিপ্ত থেকেছে। মহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেন, 

2০ eh YE এ এ] কচ 52০ J কি bh Jams এ Ue পি 1252 3 
“যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি 
দান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং 
তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান ।”% 


ইবনে কাছির” (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেছেন, “আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিয়েছিলেন 
যে, প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রসূল ৯ঞ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শত্রুদের 
(যারা রোমানের আহলে কিতাব ছিল) সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযানে বের 
হয়ে পরে।” 


ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্‌ বুখারী শরীফের “সম্মুখ অভিযানের শর্ত ও 
জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এর জন্য নিয়ত” নামক অধ্যায়ে এই 
আয়াতটিতে (সুরা তাওবাহ্‌ঃ ৩৯) উল্লেখ করেছেন। তাবুকের যুদ্ধের এই 
আদেশ ছিল সর্ব সাধারণের জন্য কেননা মুসলিমরা জানতে পেরেছিল যে, 
রোমানরা আরব উপদ্বীপের সীমানাগুলোতে জমা হচ্ছে এবং তারা মদিনা 
আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাহলে তখন কি করা উচিত যখন কাফিররা 


49 সুরা তাওবাহঃ ৩৯ 
4? ইবনু কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন আবি হাফস শিহাব উদ্দীন উমার বিন কাসীর বিন দাউবিন কাসীর বিন যার আল কুরাইশী 


মুসলিমদের ভূমির ভিতরে প্রবেশ করেছে; এ মুহুর্তে সম্মুখে অভিযান 
চালানো কি আরো বেশি অগ্রাধিকার পায় না? 


আবু তালহা (রদিআল্লাহু আনহু) এই আয়াতটি সম্পর্কে (সূরা তাওবাহ্‌ঃ ৩৯) 
বলেন আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে, “...হালকা অথবা ভারী...” দ্বারা বুঝিয়েছেন 
যে, “তিনি বৃদ্ধ অথবা যুবক কারও অযুহাত শুনবেন না ।”* 


হাসান-আল-বসরী% বলেন, “কঠিন অথবা সহজ অবস্থায় ।” 


ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন, “যদি শত্রুরা মুসলিমদের উপর 
আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন আক্রান্ত মুসলিমদের উপর এ সকল 
শক্রদেরকে বহিষ্কার করা ফাঁদ হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে, যে সকল 
মুসলিমরা আক্রান্ত হয়নি তাদের উপরও এটি ফারদ্‌। কেননা আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেন, 
sl 3703 1991 lls Al ১৮ ৬ ৮৪৮89 ৮৫016 1১4৯০919৮৬9 1 ৩ ১ 
এ১1/৮৬০০ এত পপ ০9৮৬559০৮৯৭ ১৭৭০ 
re ৩৪৮ Los Vy ও ৬ pnts পি 5 এল 3 ০০ পি pl BS 3 yal 
“আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে 
তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য... ৷” 


“5 মুখতাছির ইবনে কাছির ২/১৪৪ 
49 হাসান আল-বাসরী, আল হাসান বিন আবিল হাসান ইয়াসার আবু সাঈদ আল বাসরী 
* সূরা আনফালঃ ৭২ 


এজন্যই রসূল ৯ আদেশ দিয়েছেন যে, মুসলিমদের সহযোগীতা করার 
জন্য যখন তাদের প্রয়োজন হয়। এতে কেউ বেতনভুক্ত যোদ্ধা হোক বা না 
হোক, এবং এটাও দেখার বিষয় নয় যে তার ক্ষমতা কতটুকু আছে, বরং 
এটি সবার উপরে ফাঁদ যে, প্রত্যেকে তার জান ও মাল দিয়ে, সংখ্যায় অল্প 
হোক অথবা বেশী, যানবাহনে চড়ে হোক অথবা পায়ে হেটে তাদের সাহায্য 
করবে। আর এ কারণেই, আহ্যাব-এর যুদ্ধে যখন শত্রুরা মদিনা আক্রমণ 
করেছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা কাউকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেননি।” 
আয্‌ যুহুরী” (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 

“সাইয়্যিদ ইবনুল মুসাইয়্যিব একচোখ অন্ধ অবস্থায় জিহাদে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, ‘আপনি তো ওষর প্রাপ্তদের 
অন্তর্ভৃক্ত।' তিনি উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহ বৃদ্ধ ও যুবক উভয়কেই জিহাদে বের 
হওয়ার আদেশ করেছেন। আমার পক্ষে যদি যুদ্ধ করা সম্ভব নাও হয় অন্তত 
মুজাহিদদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারবো অথবা তাদের মালের 
দেখাশোনা করতে পারবো ।””7 

২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, 

230৬০ ০৮১0 Sl ৩০ 09 al SS 16 ps 31 al ৪ ১5650 ৪০ ১ 
*? আয-যুহুরী, মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন আব্দুল্লাহ বিন সিহাব 


55 সাইয়িদ বিন আল-মুসাইয়্যিব, আবু মুহাম্মদ ৷ 
54 আল-জামী' লিল আহকাম আল-কুরআন- ৮/১৫০। 


BS ৮6595 US BE ও 15035 ৮৫০ ০5 1৯85 ২১ জরা (20 EUS o> 
১৪ ৬ 401 ১019913 
“...এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা 
তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ আল্লাহ 


তো মুস্তাকীদের” সাথে আছেন।”* 
ইবন আল আরাবী” বলেন, “এখানে ‘সর্বাত্মকভাবে’ বলতে বুঝানো হয়েছে 
যে, তাদেরকে প্রত্যেক দিক হতে অবরুদ্ধ করতে হবে এবং সকল সম্ভাব্য 
অবস্থানে ৪ 
৩) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 

Teal Blox Ln At 08174010৬40 এ চিএ BG Lo OGY ৬ চস 
“এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 
ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়... ”** 


এখানে ফিতনা বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে। যেভাবে ইবনে আব্বাস 
(রদিআল্লাহু আনহু) এবং সুদ্দা* (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেছেন, “যখন কাফিররা 


% আল মুত্তাকুনঃ মানে হচ্ছে ধার্মিক এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশী ভয় পায় (সমস্ত হারাম কাজ থেকে দুরে থাকে) এবং 
আল্লাহকে বেশী ভালবাসে (আল্লাহর হুকুম মানার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে) । 

56 সুরা তাওবাহঃ ৩৬ 

5 ইবন আল আরাবী, কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্‌ আল ইসবীলি। 

5৪ আল-জামি' লী আহকাম আল কুরআন ৮/১৫০। 

০ সুরা আনফালঃ ৩৯ 

60 আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আব্বাস 


(মুসলিমদের) কোন ভূমিতে আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়, তখন 
পুরো উম্মাহ তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হয় এবং তাদের ঈমানের 
মধ্যে সন্দেহ অনুপ্রবেশ করবে। তাই এ মুহুর্তে তাদের জান, মাল, ইজ্জত 
এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে 
পড়ে ৷” 


8) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফাতহে মক্কার পর আর 
কোন হিজরত নেই, কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে শুধু জিহাদ এবং নিয়্ত। তাই 
যদি তোমাদেরকে অভিযানে অগ্রসর হতে বলা হয় তখন তোমরা অগ্রসর 
হবে ।”** 


“যখন শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করছে, এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি 
উম্মাহকে সাধারণ অভিযানের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন উম্মাহর উপর 
এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, তারা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। 
উম্মাহকে তাদের দ্বীন প্রতিরোধ করার জন্যই অগ্রসর হতে হবে। এই 
বাধ্যতামূলক দায়িত্বের সীমা রেখা মুসলিমদের প্রয়োজন এবং ইমামের দাবী 
অনুযায়ী নির্ভর করে।” এভাবেই ইবনে হাজার” (রহিমাহুল্লাহ) এই 
হাদিসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 


9£ আল-কুরতুবী- ২/২৫৩ 

০১ হিজরতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক ভূমি থেকে আরেক ভূমিতে প্রত্যাগমন করা। 

০4 সহীহ আল-বুখারী হতে সংগৃহীত 

০ ইবনু হাজার আল আসকালানী, আবুল ফাদল শিহাবুদ্দিন আহমেদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমেদ আল-কিনানী 
আশ শাফেঈ। 


আল-কুরতুবী* (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “যে কেউ যদি শত্রুর সামনে 
মুসলিমদের দুর্বলতার ব্যাপারে জ্ঞাত হন, এবং জানেন যে, তিনি আক্রান্তদের 
নিকট পৌছাতে পারবেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন তাহলে 
তাদের উপরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বর্তায় ৷” 


৫) প্রত্যেকটি দ্বীন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার’র পক্ষ হতে নাযিল 
করা হয়েছে, তা ৫টি প্রয়োজনীয় বিষয়কে হিফাজতের নিশ্চয়তা দেয়ঃ দ্বীন, 
জান, মাল, ইজ্জত এবং নফস। অতএব, যেকোন ভাবেই হোক এই ৫টি 
প্রয়োজনীয় বিষয়কে অবশ্যই হিফাজত করতে হবে। আর তাই আগ্রাসী 
শত্রুদের বিতাড়িত করার জন্য ইসলাম আদেশ করেছে। 


আগ্রাসী হল সেই ব্যক্তি যে, অন্যের উপর জোর পূর্বক নিজের ক্ষমতাকে 
চাপিয়ে দেয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদের সম্পদ এবং ভূমিকে 
কুক্ষিগত করার জন্য । 


(ক) ইজ্জতের উপর আগ্রাসী শক্তিঃ এমনকি যদি কোন মুসলিমও কারো 
ইজ্জতের উপর আগ্রাসন চালায়, তাহলে তা প্রতিরোধ করা তার উপর 
বাধ্যতামূলক যদিও এর জন্য তাকে হত্যা করা হয়, এ বিষয়ের উপর সকল 
আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে, এ বিষয়েও আলিমগণ 
৪6 আল-কুরতুবী, মুহাম্মাদ বিন আহমেদ বিন আবী বাকার রফাহ, আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল-আনসারী 


০? ফাতহুল বারী- ৬/৩০ 
০5 জামী আল-আহকাম- ৮/১৫০ 


একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম মহিলার” জন্য অনুমোদিত নয় 
যে, সে নিজেকে কুফ্ফারদের নিকট আত্মসমর্পণ করে দিবে অথবা তাকে 
বন্দী করার সুযোগ করে দিবে, যদিও তাকে হত্যা করা হয় অথবা তার 
ইজ্জত হরণের আশংকা থাকে। 


(খ) জান ও মালের উপর আগ্রাসী শক্তিঃ অধিকাংশ আলিমগণের রায় যে, 
যদি আগ্রাসী শক্তি আক্রমণ করে জান অথবা মালের উপর তাহলে তাদেরকে 
সর্ব শক্তি দিয়ে বিতাড়িত করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক । এ বিষয়ে মালিকী ও 
শাফেঈ মাযহাবের মত হচ্ছে, আগ্রাসী শক্তি যদি মুসলিমও হয় তবুও তাকে 
হত্যা করা বৈধ সহীহ হাদীসে? বর্ণিত রয়েছে, “যে তার মাল রক্ষার জন্য 
হত্যা হয় সে শহীদ, যে তার জান রক্ষার জন্য হত্যা হয় সে শহীদ, যে তার 
পরিবার রক্ষার জন্য হত্যা হয় সে শহীদ”? 


আল-জাস্সাস” (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর 
বলেছেন, “আমরা এই বিষয়ে কোন প্রকারের দ্বিমত পাইনি যে, যদি কোন 
ব্যক্তি অন্য কারোর উপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, 
তাহলে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল তারা এ আগ্রাসী ব্যক্তিকে হত্যা 


০১আরবী শব্দে 'আরদ'-এর অর্থের মধ্যে মহিলা অন্তর্ভূক্ত 

70 হাশিয়াত ইবনে আবেদীন ৫/৩৩৮,জিলাঈ ৬/১১০, মুওয়াহিব আল জালিল ৬/৩২৩, তাফা আল মাজতাজ ৪/১২৪, আল-ইন্না ৪/২৯০, 
আল-রাওদা আল-বাহিয়া ২/৩৭১, আল-বাহর আয-যুখার ৬/২৬৮। 

” সহীহ আল জামিআ আল সাগীর আলবানী ৬৩২১-মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ 

?£ আল-জাস্সাস, আবু বাকর আর-রাজী 


করবে [5 


এমতাবস্থায় এ আগ্রাসী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে জাহান্নামে যাবে, যদিও 
সে মুসলিম হয়। একইভাবেই আক্রান্ত ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে সে 
শহীদ। এটা হল ইসলামের রায় একজন মুসলিম আগ্রাসীর ক্ষেত্রে, তাহলে 
এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, কাফিররা মুসলিমদের ভূমির উপর 
আক্রমণ করবে এবং নির্যাতন ও অপমান করবে দ্বীনকে, ভূমিকে এবং ক্ষতি 
করতে থাকবে জান ও মালের যতক্ষণ না তা নিশ্চিহ হয়ে পরে? এ 
পরিস্থিতিতে মুসলিমদের উপর এটি কি সর্বাগ্রে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে 
পরে না যে, মুসলিমরা কাফিরদেরকে বহিষ্কার করবে তাতে যদি সে একা 
হয় অথবা পুরো মুসলিম জাতি একত্রিত হতে হয়। 

৬) যদি কাফিররা কোন মুসলিম বন্দীদেরকে তাদের কোন মুসলিম ভূমি 
দখলের অভিযানের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তখন এ কাফিরদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যদিও এতে এ মুসলিম বন্দীদের নিহত হতে হয়। 
ইবনে তাইমিয়্যাহ”* (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “যদি কাফিরদের সাথে 
মুসলিমদের সৎকর্মশীল কোন ব্যক্তি থাকে, যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম 
ব্যক্তি; কিন্তু তাঁকে (সৎকর্মশীল মুসলিম) হত্যা করা ব্যতীত যদি কাফিরদের 
সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে এ পরিস্থিতিতে তাঁকে হত্যা করা বৈধ। 


”$ আহকাম আল-কুরআন-জাস্সাস ১/২৪০২। 
? মাজমু আল-ফাতওয়া- ২৮/৫৩৭ 


নেতৃত্ব স্থানীয় আলিমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি 
কাফিররা মুসলিম বন্দীদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং এ কারণে 
আশংকা হয় বাকি মুসলিমরা তাদের (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধ করতে পারবে 
না, তাহলে তখন এটি অনুমোদিত যে কাফিরদের লক্ষ্য করে তীর ছোড়া 
হবে যদিও এতে মুসলিমরা নিহত হয়। আলিমগণের মধ্যে একজন বলেছেন, 
যদি সমস্ত মুসলিমদের ক্ষতির আশংকা নাও থাকে সেক্ষেত্রেও এ 
পরিস্থিতিতে মুসলিম বন্দীকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়া বৈধ। তিনি আরও 
বলেছেন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলিমগণের এক্যমত) হচ্ছে যদি আগ্রাসী হয় 
মুসলিম এবং তার আগ্রাসনকে কোন ভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে যা একমাত্র 
তাকে হত্যা করা ছাড়া, তখন তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদিও তার 
আগ্রাসন এক দিনারের ভগ্নাংশ পরিমাণ হয়। এটি এ জন্য যে সহীহ হাদীসে 
এসেছে, রসূল ধল বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত 
হয় সে শহীদ ৷” 


এটি এ একারণে যে, অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিমীনদেরকে শিক এবং ফিতনা 
থেকে বাঁচানো, তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদ-কে রক্ষা করা অল্প সংখ্যক 
মুসলিম বন্দীদেরকে কাফিরদের নিকট থেকে রক্ষা করার চেয়ে অগ্রাধিকার 
পায়। 

৭) বিদ্রোহী মুসলিম গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাঃ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 


1509 ৪০0 ৬০ ০৯৭০ Cas ১৬ ০৫৪13502019 ma fall ৩০ ৩৬৪৬ 95 
মিহি 3119-$ জিরা রি ১৬ ali ১ রী তোর | 
“মুমিনদের দুটি দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে, তখন তোমরা 
উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের একদল যদি আরেক 
দলের উপর জুলুম করে, তাহলে যে দলটি জুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই 
তোমরা লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি (সম্পূর্ণরূপে) আল্লাহর হুকুমের 
দিকে ফিরে না আসে, হ্যাঁ, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) 
ফিরে আসে তখন তোমরা দু'টি দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে 
মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ 

তা'আলা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন ৷” 


যদি মুসলিমদের দ্বীন, ইজ্জত, সম্পদ রক্ষার জন্য এবং মুসলিমদের মধ্যে 
একতা বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ 
তা'আলার তরফ হতে আদেশ হয়, তাহলে আগ্রাসী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা কি আরও বেশি অগ্রাধিকার পায় না? 


৮) যদি মুসলিমদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে তার ক্ষেত্রে হুকুমঃ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 
৩০5 9151 91958 ১0১০৪ ০৪১0 ও ০৪ 45535 401 ১৬১০ 0৭0 গ) ৬৪! 


“ সুরা হুজরাতঃ ৯ 
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“যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) 
জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, 
তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শৃলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত 
দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের 
নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের (জন্য, 
তাছাড়া) পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই” 


এই হুকুমটি প্রযোজ্য হবে এ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ 
চালায়। সে জমীনের উপর দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ায় এবং সম্পদ ও 
সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করে। রসূল ৯ উক্ত শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন 
মুরতাদ হয়ে যাওয়া কিছু বেদুঈনদের উপর উক্ত ঘটনা বুখারী” এবং 
মুসলিমে?” বর্ণিত হয়েছে। তাহলে এ সকল কাফির জাতির বিরুদ্ধে কি 
শাস্তি হওয়া উচিত যারা মুসলিমদের জনজীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসছে এবং 
তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে নষ্ট করছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই 
কি মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব নয়? 


এই হল কিছু কারণ এবং দলীল যা প্রমাণ করে যে, যখনই কাফির শক্ররা 


“৪ সুরা মায়েদা ৩৩ 

7; আল বুখারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম 

?5 ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিসাপূরী 

“৪ ফাৎহ আল-রাব্বানী। তারতীব মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ আস্-সাইবানী- (আহমেদ আব্দুর রহমান আল-বান্না)- ৮/১২৮ 


মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করবে, তখন মুসলিমদের সাধারণ অভিযানে বের 
হওয়া উচিত। 


“ঈমান আনার পরে সর্ব প্রথম ফারদ্‌ কর্তব্য হচ্ছে আগ্রাসী শত্রু বাহিনীকে 
মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত করা, যারা মুসলিমদের দ্বীন এবং দুনিয়াবি 
কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ চালায় 780 


[ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ্‌)] 


5০ আল ফাতওয়া আল-কুবরা- ৬/৬০৮। 


২য় অধ্যায়ঃ ফিলিস্তীন ও আফগানিস্তানে জিহাদের হুকুম 
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“তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও 
দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বোঁচাবার) জন্যে জিহাদ করো না, যারা (নির্যাতনে 
কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক! আমাদের জালিমদের 
এই জনপদ থেকে বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও, অতপর তুমি 
আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, 
তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী পাঠাও!” 


পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি কাফিররা 
মুসলিমদের এক বিঘত জায়গাও দখল করে তবে, তখন ওই জায়গার এবং 
তার নিকটবর্তী জায়গার মানুষদের উপর জিহাদ ফারদ্‌ আ’ইন (প্রত্যেকের 
উপর ফরজ) হয়ে যায়। যদি তারা অস্ত্রের অভাবে অথবা অলসতার কারণে 
কাফিরদের বের করতে সক্ষম না হয়, তখন জিহাদের এই দায়িত্বটি তার 
পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের উপর বর্তায়, এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এক 
পর্যায়ে এটি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মুসলিমদের উপর জিহাদ করা 
ফাঁদ আ"ইন হয়ে যায়। 


এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট থেকে, সন্তানের জন্য পিতামাতার 


9 সুরা নিসাঃ ৭৫ 


নিকট থেকে, খণ গ্রহীতার জন্য খণদাতা থেকে অনুমতি নেওয়া 
বাধ্যতামূলক নয়। 

যদি এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও যা এক সময় মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, 
তা কাফিররা দখল করে নেয়। তাহলে সেই জায়গাটুকু যতদিন পর্যন্ত 
পুনর্দখল না করা হবে ততদিন পর্যন্ত সকল মুসলিমদের ঘাড়ের উপর এই 
গুনাহের বোঝা ঝুলতে থাকবে। 


এই গ্তনাহ-এর পরিমাণ একজনের ক্ষমতা অথবা সামর্থ্যরে ভিত্তিতে হবে। 
মুসলিমদের আলিমগণ, নেতাগণ এবং দা'য়ীগণ যারা সমাজে সুপরিচিত, 
তাদের গুনাহ সাধারণ জনগণের চেয়ে অনেক বেশি হবে। 


ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন না করা হবে এ সকল 
পূর্বপুরুষদের চেয়েও বড় গুনাহ্‌, যারা তাদের জীবদ্দশায় এই অঞ্চলগুলোকে 


কাফিরদের দখল থেকে মুক্ত করেনি। বর্তমানে আমাদের মনোযোগ 
দিতে হবে আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের প্রতি কারণ এখানে 


সমস্যা বিকট আকার ধারণ করেছে। অধিকন্তু আমাদের শক্রুরা 
অনেক বেশি ধোঁকাবাজ এবং তারা এই এলাকায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সিদ্ধ 
হস্ত। আমরা যদি এই সমস্যা সমাধান করতে পারতাম তাহলে আমাদের 
অনেক জটিলতাই কমে যেত। এই অঞ্চল দুটিকে রক্ষা মানে হচ্ছে পুরো 
উম্মাহকে রক্ষা করা। 


আফগানিস্তান থেকে শুরুঃ 


আরবদের মধ্য থেকে যার পক্ষে ফিলিস্তিনে জিহাদ করা সম্ভব তার অবশ্যই 
সেখানে জিহাদ শুরু করা উচিত। যদি তা তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে 
অবশ্যই তার আফগানিস্তানে শুরু করা উচিত। 


আমি মনে করি, বাকী সমস্ত মুসলিমদের উচিত আফগানিস্তান থেকে জিহাদ 
শুরু করা উচিত। আমাদের মত হচ্ছে, ফিলিস্তিনের পূর্বে আফগানিস্তানে 
জিহাদ শুরু করা উচিত। এটি অবশ্যই এই কারণে নয় যে, আফগানিস্তান 
ফিলিস্তিনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরং ফিলিস্তিনের সমস্যাটা বড় ধরণের 
সমস্যা। এটি ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিণ্ড এবং এটি হচ্ছে একটি বরকতময় 
ভূমি, কিন্তু কিছু কিছু নির্দিষ্ট কারণে আফগানিস্তান থেকে জিহাদ শুরু করা 
উচিতঃ 


১. আফগানিস্তানের জিহাদ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে ধাবমান হচ্ছে; যেমনঃ 
হিন্দুকুশ পর্বতমালায় মুজাহিদীনদের সফলতাই হচ্ছে এই ব্যাপারে সাক্ষী যার 
উদাহরণ নিকট অতীতে ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় না। 


২. আফগানিস্তানের জিহাদে যে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট 


এবং তার ভিত্তি হচ্ছেঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এবং এই 
জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘আল্লাহর কালিমাকে সবচেয়ে উচু করা’। আফগান 


ইসলামিক ইউনিয়ন এর সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে “আমাদের 
একতার লক্ষ্য হচ্ছে আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।” তৃতীয় 
অনুচ্ছেদে আছে, “আমাদের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে আল্লাহর বাণী ‘...বিধান 
দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই... [সূরা ইউসুফঃ ৪০] থেকে।” অর্থাৎ 
শাসন-কর্তৃত্ব চলবে শুধুমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের । 


৩. প্রথম থেকেই মুসলিমরা আফগানিস্তানের জিহাদকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, 
যারা বর্তমানে আফগানিস্তানে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা বিভিন্ন ইসলামী 
আন্দোলনের সন্তান, আলিম এবং কুরআনের ক্কারী। অথচ ফিলিস্তিনের 
নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোক বিদ্যমান, তাদের মধ্যে রয়েছে একনিষ্ঠ 
মুসলিম, কম্যুনিস্ট, জাতীয়তাবাদী, মডার্ন মুসলিম । তারা মিলিত হয়ে একটি 
ধর্ম নিরপেক্ষ পতাকা উত্তোলন করে আছে। 


৪. আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে আছে। 
তারা নিরবচ্ছিন্রভাবে কাফির দেশগুলো থেকে সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে আসছে, যেখানে ফিলিস্তিন সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের 
উপর নির্ভরশীল, যারা ফিলিস্তিনের জরুরী প্রয়োজনের সময় সাহায্য বন্ধ 
করে রাখে। তারা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সময় নিজেদের চেহারা লুকিয়ে 
রাখে । সেখানের পরিস্থিতি শক্তিশালী দেশগুলোর খেলার বিষয়বস্তুতে পরিণত 
হয়েছে। এই দেশগুলো মুসলিমের ভূমি, জনগণ, ইজ্জত নিয়ে জুয়া খেলছে 
এবং ক্ষতি করছে, যাতে ফিলিস্তিনের সামরিক শক্তি শেষ হয়ে যায়। 


৫. আফগানিস্তানের তিন হাজার কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমানা বিদ্যমান এবং 
এখানের গোত্রগুলো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, এটা মুজাহিদীনদের জন্য 
নিজেকে রক্ষা করার বর্মের মত। অথচ ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ 
বিপরীত। সীমানাগুলি বন্ধ, মুসলিমদের হাতগুলি বন্ধ এবং প্রশাসনের 
গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ গোয়েন্দাগিরি করছে, যাতে কেউ সীমানা লঙ্ঘন করে 
ইহুদীদের হত্যা করতে না পারে। 


ইমাম আশ-শাফিঈ*: (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “যদি এমন কোন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় যেখানে বিভিন্ন ধরণের শত্রু বিদ্যমান, এক শত্রু আর এক শক্রর 
তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী তখন ইমামের উচিত সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী 
শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। যদি ইমামের অবস্থান অনেক দূরে হয় তবুও 
এটি গ্রহণযোগ্য । এটি এই কারণে, ইহা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় 
তুমি ভীত নয় এবং যেন অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হয়। এই 
সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তিতে নেয়া যেতে পারে, যা প্রয়োজনের সময় জায়েয 
তা হয়তো অন্য সময়ে জায়েয নয়, এই ধরণের পরিস্থিতি রসূল 7 এর 
সময়ে ঘটেছিল যখন তিনি &৮ শুনলেন হারিস আবি দিরার তাঁর (88) 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জড় হচ্ছে। তখন তিনি (88) হারিসের চেয়ে 
নিকটবর্তী শত্ৰু থাকা সত্তেও হারিসকে আক্রমণ করলেন। অধিকন্তু তিনি 
খবর পেলেন খালিদ বিন আবি সুগলান বিন সুহ তাঁর (888)-এর বিরুদ্ধে 
শক্তি জড় করছে, তখন তিনি ইবনু আন্নিসকে পাঠালেন হত্যা করার জন্য, 
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যদিও তার চাইতে নিকটবর্তী শত্রু বিদ্যমান ছিল।” 


৬. আফগানিস্তানের মানুষ তাদের শক্তি এবং গর্বের ব্যাপারে বিখ্যাত, মনে 
হয় যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানের পাহাড় এবং ভূমিকে 
জিহাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। 


৩য় অধ্যায়ঃ ফাঁদুল আ'ইন ও ফাঁদুল কিফায়া 
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“(হে নাবী, এতে) যদি আশু কোন লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) 
সফর সহজ সুগম, তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার পিছনে 
পিছনে যেতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম) 
ঠেকেছে; তারা অচিরেই আল্লাহর নামে (তোমার কাছে) কসম করে বলবে, 
আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের 
হতাম, (মিথ্যা অজুহাতে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ 
তা'আলা জানেন, এরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী ।”৪১ 


ফার্দূল আ’ইনঃ 


এটি হচ্ছে ফাঁদ, যা প্রত্যেক মুসলিমের পালন করা বাধ্যতামূলক । যেমনঃ 
সলাত, সিয়াম। 


ফার্দুল কিফায়াঃ 
এটি এমন এক দায়িত্ব, যদি কিছু ব্যক্তি তা পালন করে তাহলে বাকি সবাই 


দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। ফার্দুল কিফায়া মানে হচ্ছে, যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হয়ে যাবে। যদি 


৪ সুরা তাওবাহঃ ৪২ 


প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে সাড়া দেয়, তাহলে বাকি সবাই 
দায়িত্বযুক্ত হয়ে যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় ফার্দূল কিফায়ার দিকে আহবান 
এবং ফার্দুল আ’ইনের দিকে আহবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য 
এতটুকুই যে, ফাল কিফায়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি যোগাড় হয়ে 
গেলে বাকী সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় অথচ ফার্দুল আ’ইনের ক্ষেত্রে যত 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সাড়া দিক না কেন বাকী সবাই দায়িত্বমুক্ত হয় না*%। 


এজন্য ফাখর আর-রাজি+ ফার্দুল কিফায়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
“এই দায়িত্ব পালন করার সময় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির দিকে তাকানো 
হয় না” 


ইমাম আস-শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “ফার্দুল কিফায়ার হুকুমটি 
প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করেই করা হয় অথচ প্রয়োজন হচ্ছে কিছু 
ংখ্যক ব্যক্তির সাড়া দেয়া ।” 


অধিকাংশ আলিমগণ এই সংজ্ঞার উপর একমত পোষণ করেছেন ইবনে 
হাজিব*, আল-আমদি** এবং ইবনে আব্দুস সাকুর। তারা বলেছেন ফার্দুল 
কিফায়ার হুকুমটি প্রত্যেকের উপর করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক 


৪4 আল-মুগনী- ৮/৩৭৫। 

৪5 আর-রাজি, ফখর উদ্দীন। 

৪6 আল-মাহসুম (আর-রাজি)। ডঃ তাহা-জাবির কর্তৃক সমর্থিত। 
* উসূল আল-ফিক্‌ (আবি জাহরা) 

৪8 ইবনে হাজিব, উসমান বিন উসমান 
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দায়িত্রটি পালন করলে বাকী সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ বর্তমানে 
জিহাদের হুকুম নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে, তারা মনে করে ইহা বর্তমানে ফার্দুল 
কিফায়া অর্থাৎ যদি কিছু ব্যক্তি দায়িত্টি পালন করে তাহলে বাকি সবাই 
দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। এই মত অনুসারে আফগানিস্তানে জিহাদ করা হচ্ছে 
ফার্দুল কিফায়া। 

উপরন্তু, আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান ও কমিউনিস্টদের বের করা পৃথিবীর 
প্রতিটি মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব । যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক মুসলিম সাড়া দেয়। কমিউনিস্টদেরকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করার 
পরই এই দায়িত্ব পালন না করার গুনাহ থেকে সবাই মুক্ত হবে এটি এই 
কারণে যে, যখনই কাফিররা আক্রমণ করবে তখন ওদেরকে বহিষ্কার করা 
বাধ্যতামূলক । এবং এই কাফিরদের মুসলিম ভূমি থেকে বহিষ্কার করা পর্যন্ত 
এই দায়িত্ব বহাল থাকে কিছু লোক অনেক দূর থেকে মন্তব্য করে, 
“আফগানিস্তানের জিহাদে শুধু টাকার প্রয়োজন মানুষের প্রয়োজন নাই ।” 
এই কথাটি সত্য নয়, কারণ ছয় বছর ধরে আফগানিস্তানে রাশিয়ান 
আগ্রাসনের সময় দেশের বাইরে পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থী, দেশের ভেতরে সত্তর 
লক্ষ শরণার্থী এবং আরও কিছু ছিল পাহাড়ে ও জঙ্গলে । ওই ব্যক্তির কথার 
জবাবে এই পরিস্থিতি উল্লেখ করাই যথেষ্ট। 


সাইয়াফ বলেছেন, “চৌদ্দটি দেশ যার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, তারা সকলে মিলে ওয়ারসো (WARSAW) চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক 


কমিউনিস্টদের অনুসরণ করছে, তারা একত্রিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করছে অথচ মুসলিম বিশ্ব এখনও তর্ক করছে যে, আফগানিস্তানে জিহাদ 
সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুসলিমরা অপেক্ষা করুক 


তখন তাদের বিশ্বাস হবে যে, জিহাদ করা ফার্দুল আ'ইন। অথচ তারা জানে 
যে, এখন পর্যন্ত ১৫ লক্ষ শহীদ হয়ে গেছে। 


আফগানীরা বলে, “আমাদের মধ্যে একজন আরব থাকা এক মিলিয়ন ডলার 


থাকার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ” শাইখ সাইয়াফ, জিহাদ ম্যাগাজিনে নবম 
পরিচ্ছেদে আলিম এবং দা'য়ীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সলাত এবং সালাম রসূলুল্লাহ 8৯৪, তাঁর 
পরিবার, সাহাবী এবং যারা হিদায়াতের উপর আছে তাদের জন্য । আম্মাবা'দ: 
পেরেছেন যে আফগানিস্তানে জিহাদ শুরু হয়েছে এবং চালু আছে। এই লক্ষ্য 
উপলব্ধি করার পর আমাদের এমন মুজাহিদীন দরকার যারা ইসলামকে 
সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং সত্যিকারের ইসলামী জিহাদ পরিচালনা 
করতে পারবে। উপরন্তু বিরামহীন ভাবে শিক্ষা এবং উপদেশ দেয়ার জন্য 


আমাদের দা'’য়ী এবং আলিম প্রয়োজন। আপনাদের জানা উচিত যে, অনেক 
শিক্ষক এবং আলিম আফগানিস্তানের জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে 
গিয়েছেন। এই জন্যই আমাদের যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন যারা মুজাহিদীনদের 
বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষাদান এবং পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রশিক্ষণ 
ক্যাম্প, শরণার্থী ক্যাম্প, সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান করবে যাতে লক্ষ্যে পৌছার 
জন্য আল্লাহর সাহায্য আসে। কোন উচ্চ পেশাজীবী অথবা বিশেষজ্ঞের 
চাইতে আমাদের আলিম এবং শিক্ষক প্রয়োজন। ইসলাম ও মুসলিমদেরকে 
উপকার করার জন্য আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। 

আপনাদের ভাই, 

পাকতিয়া, জামি 


৩রা শাওয়াল, ১৪০৫ হিজরি। 


অভিভাবক, স্বামী এবং খণদাতা থেকে অনুমতি প্রসঙ্গ 


শত্রুর অবস্থার সাথে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত। শত্রুরা যদি 
তাদের নিজেদের দেশে অবস্থান করে, তারা মুসলিমদের সীমানায় এসে 
একত্রিত হয়নি, মুসলিম ভূমি হুমকির সম্মুখীন নয় এবং সীমান্তগুলিতে যথেষ্ট 
মুজাহিদীন আছে, অবস্থা যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে জিহাদ ফার্দুল কিফায়া 


এবং উল্লেখিত শ্রেণীগুলি থেকে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক কারণ অভিভাবক 
এবং স্বামীর আনুগত্য হচ্ছে ফার্দুল আইন আর উপরোক্ত পরিস্থিতিতে 
জিহাদ হচ্ছে ফার্দুল কিফায়া। 


যদি শত্রুরা মুসলিমদের সীমানা আক্রমণ করে অথবা মুসলিমদের ভূমির 
যেকোন অংশে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র 
দেশ এবং তার আশে পাশে যারা আছে তাদের সকলের উপর জিহাদ ফার্দুল 
আইন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শ্রেণীগুলি থেকে অনুমতি 
নেওয়া আবশ্যক নয়। কোন ব্যক্তির জন্য অপরের নিকট থেকে অনুমতি 
নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি সন্তান তার অভিভাবকের নিকট থেকে, স্ত্রী 
তার স্বামীর নিকট থেকে, খণগ্রহীতা তার খণদাতার নিকট থেকে অনুমতি 
ব্যতীতই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। 


যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ভূমি থেকে শক্রদেরকে বহিষ্কার করা না হয় অথবা 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুজাহিদীন সাড়া না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি নেওয়া 
আবশ্যক নয়। এমন কি পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা থাকলে একত্রিত হতে হবে। যদিও অভিভাবকের আনুগত্য 
করা ফার্দূল আ’ইন তারপরও ইহার উপর ফার্দুল আ’ইন জিহাদ অগ্রাধিকার 
পাবে। কারণ জিহাদের মাধ্যমে সমগ্র দ্বীনকে রক্ষা করা হয় এবং 
অভিভাবকের আনুগত্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করতে 
হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার চাইতে সমগ্র দ্বীনকে রক্ষা করা 


অগ্রাধিকার যোগ্য। উপরন্তু জিহাদের মাধ্যমে যদিও একজন মুজাহিদ ধ্বংস 
(শহীদ) হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে সমগ্র দ্বীন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয় যে একজন ব্যক্তি জিহাদে চলে 
গেলে তার অভিভাবক ধ্বংস হয়ে যাবে। অনিশ্চিত বিষয়ের উপর নিশ্চিত 
বিষয় প্রাধান্য পায়। 


ফার্দুল আ*ইন এবং ফার্দুল কিফায়ার একটি উদাহরণঃ 


কিছু ব্যক্তি সমুদ্র সৈকতে হাঁটছে, তাদের মধ্যে একজন ভাল সাঁতারু 
বিদ্যমান। তারা দেখল একটি শিশু পানিতে ডুবে যাচ্ছে এবং চিৎকার করছে, 
‘আমাকে বাঁচাও!’ ‘আমাকে বাঁচাও!!, বলে; কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া 
দিচ্ছে না। একজন সাঁতারু তাকে উদ্ধার করার জন্য সামনে অগ্রসর হল 
কিন্তু তার পিতা তাকে নিষেধ করছে। বর্তমান সময়ের কোন আলিম কি এই 
কথা বলবে যে, উক্ত সাঁতারুর তার পিতার হুকুম পালন করা উচিত এবং 
বাচ্চাটি ডুবে যাক। বর্তমানে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ঠিক এরকমই। সে 
সাহায্যের জন্য কাঁদছে, তার বাচ্চাদেরকে জবাই করা হচ্ছে, তার 
মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, নিরপরাধদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের 
ফসল ধ্বংস করা হচ্ছে। যখনই কোন একনিষ্ঠ যুবক তাদেরকে মুক্ত করার 
জন্য সেখানে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে তখনই তাকে সমালোচনা করা হয় 
এবং দোষারোপ করে বলা হয়, “কিভাবে তুমি তোমার অভিভাবকের 
অনুমতি ছাড়া সেখানে যাও ৷” 


ডুবন্ত শিশুকে উদ্ধার করা সমস্ত সাঁতারুর জন্য ছিল ফারদ। যে কোন 
একজন সাঁতারু অগ্রসর হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুটিকে মুক্ত করার দায়িত্বটি 
সকলের উপর ছিল। একজন যদি তাকে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয় তখন 
অন্য সবাই গুনাহ থেকে দায় মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু কোন একজন অথবা 
যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি যদি শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য অগ্রসর না হয় তখন 
সকলেই গুনাহের অংশীদার হয়ে যায়। 


যে কোন একজন অগ্রসর হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন অনুমতির প্রয়োজন 
নেই। এমনকি শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য কোন অভিভাবক যদি তার 
সন্তানকে নিষেধ করে তবে অবশ্যই সে অভিভাবককে অমান্য করতে হবে। 
এটি এই কারণে যে, প্রাথমিক অবস্থায় ফার্দুল কিফায়ার দিকে আহবান এবং 
ফার্দুল আইনের দিকে আহ্বানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই পার্থক্য এতটুকুই 
যে, ফার্দুল কিফায়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি যোগাড় হয়ে গেলে বাকী 
সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি কেউ সাড়া না দেয় তবে সবাই 
গুনাহগার । 


ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “যদি শত্রু আক্রমণ করে তখন 
তর্কের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন, জীবন এবং সমস্ত প্রিয় জিনিস 
রক্ষা করা ফারদ। এই ব্যাপারে সবাই একমত প্রকাশ করেছেন।” 


ফার্দুল কিফায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং ফার্দুল 


39 আল্-ফাতওয়া আল-কুবরা- ৪/৬০৭। 


আ"ইনের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার অপ্রয়োজনীয়তার বিধান নেওয়া হয়েছে 
দু'টি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমেঃ 


প্রথম হাদিসঃ বুখারী কর্তৃক সংকলিত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আ'স 
(রদিআল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ “এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার অনুমতির জন্য 
রসূল £৯ এর নিকট আসল। তিনি ষট্‌ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার 
পিতামাতা জীবিত আছে?’ ব্যক্তিটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ" । তিনি £&$ বললেন, 
‘যাও তাদেরকে সেবা কর, তাদের মধ্যেই তোমার জিহাদ ৷” 


দ্বিতীয় হাদিসঃ ইবনে হিব্বান” আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর”: (রদিআল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণনা করেছেনঃ “এক ব্যক্তি রসূল লু এর কাছে এসে সবচেয়ে 
উত্তম আমলের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি ঞ&ঞ উত্তর দিলেন, ‘সলাত’ । 
লোকটি আবার প্রশ্ন করল, ‘অতঃপর কোনটি?’ তিনি £ বললেন, “জিহাদ 
ফি সাবিলিল্লাহ। লোকটি তখন বলল, ‘আমার দুজন পিতামাতা আছে’ 
তিনি 8৪ তাকে বললেন, ‘আমি তোমাকে আদেশ করছি তাদের মাধ্যমে 
কল্যাণ অর্জন করতে। লোকটি উত্তর দিল, ‘যিনি আপনাকে সত্য সহ 
পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আমি জিহাদ করবো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ 
করবো’ তিনি ৪ বললেন, “তুমি ভাল জান।”9১ 


% ইবনে হিব্বান, আবু হাতীম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমেদ বিন হিব্বান আল-বুশতী 

32 ফাতহুল বারী- ৬/১০৫। 

33 ফাতহুল বারী- ৬/১০৬। ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত (সহীহ) এবং ইবনে হাজার কর্তৃক সমর্থিত, তিনি বলেছেন ইহা হয় হাসান অথবা 
সহীহ ফোত্হুল বারী) 


ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “এখানে বুঝতে হবে যে দ্বিতীয় 
হাদীসে) জিহাদ ছিল ফার্দূল আ*ইন। এটিই এই দুই হাদিসের মধ্যে 
সামঞ্জস্য ৷”** 


শাইখ ও শিক্ষক এর নিকট থেকে অনুমতি প্রসঙ্গঃ 


ইবাদাত করার জন্য শাইখ অথবা শিক্ষকদের নিকট থেকে অনুমতি নেওয়ার 
কোন দলীল প্রমাণ নেই। এই ইবাদাত ফার্দুল আ’ইন অথবা ফার্দুল কিফায়া- 
ই হোক না কেন। এই ব্যাপারে কোন “সালাফুস সালেহ’ হতে কোন উদ্ধৃতি 
নেই। 


যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু বলবে তাকে অবশ্যই পরিষ্কার দলিল প্রমাণ 
হাজির করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম তার শাইখ অথবা শিক্ষকের অনুমতি 
ব্যতীত জিহাদে রওয়ানা দিতে পারবে । রব্বুল আলামীন এর নিকট থেকে 
পাওয়া অনুমতি সবার উপরে অগ্রাধিকার পাবে। তিনি তো অনুমতি দিয়েই 
রেখেছেন। অধিকন্তু তিনি ইহা ‘ফাঁদ’ করেছেন। 


ইবনু হুবাইরা” বলেছেন, “শয়তানের একটি চক্রান্ত হচ্ছে ‘আল্লাহর সাথে 
মূর্তির ইবাদাতের ব্যাপারে সে ধোঁকা দেয়। যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন 
সে ওয়াস-ওয়াসা দেয় যে, ‘এটি আমাদের মাযহাবে নেই’। সুতরাং এভাবে 


34 ফাতহুল বারী- ৬/১০৬। 
35 ইবনু হুবাইরা । ওয়াজির বিন হুবাইরা আল-হাম্বলী। 


সত্যের উপর একজন ব্যক্তির মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে সে 
বাতিল ইলাহের ইবাদাত করে ।”” 


ধরুন, কেউ আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি অথবা ইতিহাস নিয়ে লেখা- 
পড়া করতে যেতে চায়। যেখানে “ফাসাদ' অন্ধকার রাত্রির মত বিস্তৃত, ওয়াস 
-ওয়াসা তাকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত ঘিরে ধরবে । এই লোকেরা যদি তাদের 
শাইখ এর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ না করে তবে সে অথবা অন্য কেউ 
রাগান্বিত হয়না। অথচ সে যদি জিহাদের ভূমিকে প্রতিরক্ষার জন্য বের হয় 
তখন প্রতিটি ব্যক্তি তার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, “সে কিভাবে অনুমতি 
ব্যতীত যেতে পারে?” উক্ত শাইখ রসূল £% এর বাণী ভুলে গেছেঃ 


“এক রাত আল্লাহর পথে ‘রিবাত’ (ইসলামী ভূমির সীমানায় প্রহরারত থাকা) 
-এ ব্যয় করা, হাজার রাত সলাত এ দাড়িয়ে থাকা ও সিয়াম রাখার চেয়ে 
উত্তম” 


“একদিন ও একরাত “রিবাত' (সীমানা পাহারা দেয়া)-এ থাকা একমাস 
সিয়াম রাখা ও সলাত পড়ার চেয়ে উত্তম। সে যদি ‘রিবাত’ এ থাকা অবস্থায় 
মারা যায় তবে মৃত্যুর পর তার আমল চালু থাকবে, সে রিষিকপ্রাপ্ত হবে 
এবং সে ফিতনা” থেকে মুক্ত থাকবে”? 


9 ইবনে মাজাহ, আত-তাবারানী, আল-বায়হাকীতে বর্ণিত আছে, আল-হাকীম কর্তৃক সহীহ প্রমাণিত, আদৃ-দাহাবী কর্তৃক সমর্থিত এবং 
ইবনে হাজার বলেছেন ইহা একটি হাসান সনদ, আল-ফাৎহ আর-রাব্বানী- ১০/৯৫। 

3? ফিতনাঃ পরীক্ষা এবং যন্ত্রণা যেমনঃ কবরের সওয়াল জবাব, দাজ্জালের ফিতনা (the Anti-Christ) 

35 মুখতাসার মুসলিম-১০৭৫। 


“একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করা দুনিয়া ও তার 
মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম ৷” 


শাইখ ও তার অনুসারীদের দায়িত্ব হচ্ছে উত্তম আমলের দিকে দ্রুত বেগে 
অগ্রসর হওয়া। এবং রসূল ৪৯ বলেছেনঃ “৫টি জিনিসের পূর্বে ৫টি 
জিনিসের সুযোগ গ্রহণ করঃ 


(১) তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবন, 
(২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, 

(৩) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়, 

(8) বৃদ্ধ হবার পূর্বে যৌবন, 

(৫) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতা ।””? 


তাদের আরও গভীরভাবে নিম্নের হাদীসের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া 
উচিত, 

“যুদ্ধের ময়দানে এক মুহুর্ত দাড়িয়ে থাকা ষাট বছর রাতের? সলাত থেকে 
উত্তম | 


ইমাম আশ-শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “এই ব্যাপারে সকলে একমত 
পোষণ করেছেন যে, যদি সুন্নাহ তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন 


9৩ আল-হাকীম, বায়হাকী, সহীহ আল-জামী-১০৮৮। 
100 আহমেদ, আল-হাকীম, আদ-দারেমী সহীহ, সহীহ আল-জামী আল-সাগীর-৪৩০৫ 


কোন ব্যক্তির কথায় সুন্নাহ পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়।” 


মাল দ্বারা জিহাদ করা 


কোন সন্দেহ নেই যে, মাল দ্বারা জিহাদ করার চাইতে জান দ্বারা জিহাদ 
করা উত্তম। এই জন্যই, রসূল লু এর যুগে ধনী সাহাবীগণ যেমনঃ উসমান 
(রদিআল্লাহু আনহু), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রদিআল্লাহু আনহু)-এর 
মত সাহাবীগণও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে অবকাশ পাননি । কারণ 
আত্মার পরিশুদ্ধি ও উন্নতি হয় জিহাদের ময়দানে । এর জন্যই রসূল লি 
একজন সাহাবাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, “...জিহাদকে আঁকড়ে ধর কেননা 
এটিই হচ্ছে ইসলামে “রাহবানিয়্যাত' (সন্াসবাদ)।৮19: 
এইজন্যই যখন রসুল ৪৯%-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, “একজন শহীদ কে 
কি কবরের ফিতনায় ফেলা হবে? তিনি &৪৪ উত্তর দিলেন, “তার মাথার 
উপর তরবারির আঘাতই তার জন্য ‘ফিতনা’ হিসেবে যথেষ্ট।”192 

অধিকন্তু রসূল ৪ জিহাদ কে পরিত্যাগ করে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকতে নিষেধ 
করেছেন। একদা তিনি লাঙ্গলকে লক্ষ্য করে বললেন, “এটি মানুষের বাড়িতে 
আসা যাওয়া করে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ এর দ্বারা লাঞ্ছনা প্রবেশ 


101 আহমেদ সহীহ, সহীহ আল-জামী আল-সাগীর-৪৩০৫ 
102 আন্-নাসাঈ, সহীহ, সহীহ আল-জামী আল-সাগীর-৪৩৫৯। 


করান নি 


বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, “যদি তোমরা “তাবাইয়া আল য়ি'নিয়্যা “অর্থাৎ (এক 
ব্যক্তির নিকট কোন জিনিষ একটি দামে বিক্রয় করা অতপর একই জিনিস 
তার নিকট থেকে অনেক কম দামে ক্রয় করা) অনুসরণ কর, বলদের 
লেজের অনুসরণ কর (অর্থাৎ কৃষিকাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাক) এবং জিহাদকে 
বর্জন কর তখন আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর নির্যাতন চাপিয়ে দিবেন। এই 
নির্যাতন ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন তোমরা দ্বীনের মধ্যে ফেরত না 
আস ।৮15 


আরেকটি সহীহ হাদীসে এসেছে, “তোমরা 'দাইয়া” গ্রহণ করনা কারণ 
ইহা তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবন এর উপর সন্তুষ্ট করে রাখবে ৷”'% 


রসুল ৪ দুনিয়াকে বর্জনের উপায় বলে দিয়েছেন। যেমনঃ কৃষি, সুদের 
ব্যবসা, য়ি'নায় ব্যবসা, পশুপাখির খামার, শিল্প-কারখানা ও উচু দালান 
ইত্যাদি বর্জনের মাধ্যমে । শারীয়াহ অনুযায়ী ইসলাম যখন আক্রান্ত তখন 
উক্ত কাজগুলির মধ্যে ব্যস্ত হওয়া হারাম এবং অনেক বড় গুণাহ্‌। 


যদি মুজাহিদীনদের মালের প্রয়োজন হয় তখন একজনের মাল দ্বারা জিহাদ 
করা ফাঁদ। তখন মহিলা ও শিশুর মাল দ্বারা জিহাদ করাও ফাঁদ, এটি ইবনে 


103 আল-বুখারী, সিলসিলাহ আল-হাদিস-আস-সহীহ-১০। 

104 আবু দাউদ, সহীহ, সিলসিলা আল-হাদীস আস-সহীহ-১১। 
105 দাইয়াঃ 

106 আত-তিরমিযী, সিলসিলা আল-হাদীস আস-সহীহ-১২। 


তাইমিয়্যাহ!” (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন। এই জন্যই জিহাদে যখন মালের 
প্রয়োজন হবে তখন মাল জমা করা হারাম। ইবনে তাইমিয়্যাহ্‌ (রহিমাহুল্লাহ) 
-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “আমাদের কাছে এত সামান্য মাল আছে যে, হয় 
দুর্ভিক্ষ গীড়িতদের উপর খরচ করতে হবে অথবা জিহাদে ব্যয় করতে হবে। 
এ ক্ষেত্রে আমরা কি করবো?” তিনি বলেছিলেন, “যদিও দুর্ভিক্ষে পীড়িতরা 
মারা যায় তবুও আমরা জিহাদকে অগ্রাধিকার দিব। মুসলিমদেরকে যখন 
শত্রুরা বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে তখন এ মুসলিমরা আমাদের হাতে নিহত 
হয় অথচ এখানে দুর্ভিক্ষ পীড়িতরা আল্লাহর হুকুমের অধীনে মারা যায় ।”*৫ 


আল কুরতুবী? (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “আলিমগণ একমত পোষণ 
করেছেন যে, যাকাত পরিশোধের পরও যদি মুসলিমদের কোন প্রয়োজন 
থাকে; তবে তারা নিজেদের মাল থেকে খরচ করবে উক্ত প্রয়োজন পূরণ 
করার জন্য৷” 


ইমাম মালিক? (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করা 


ফাঁদ। যদিও সমস্ত সম্পদ খরচ হয়ে যায়। এ ব্যাপারেও সবাই একমত 
পোষণ করেছেন ।” 


একজন ব্যক্তিকে রক্ষার চাইতে দ্বীনকে রক্ষা করা অগ্রাধিকার যোগ্য, এবং 


107 ফাতওয়া আল কুবরা- ৪/৬০৮। 
195 ফাতওয়া আল কুবরা- ৪/৬০৮। 
109 আল-কুরতুবী-২/২৪২। 
1৩ আল-মালিকী-২/২৪২। 


সম্পদকে রক্ষার চাইতে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা অগ্রাধিকার 
যোগ্য । সুতরাং একজন মুজাহিদীন এর রক্তের চাইতে একজন ধনীর সম্পদ 
বেশী মূল্যবান নয়। 

সুতরাং হে ধনীগণ! তোমরা মালের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সতর্ক 
হও। যেখানে মুসলিম দেশগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে ধনীরা তাদের মাল 
নিয়ে নফসের খাহেশাতের মধ্যে ডুবে আছে। আফসোস!! যদি এই ধনীরা 
মাত্র একদিন তাদের নফসের খাহেশাত থেকে দূরে থাকত এবং মালের 
অপচয় বন্ধ করে সমস্ত টাকা আফগানিস্তানের মুজাহিদীনদের নিকট পাঠাতো! 
যাদের পা গুলো বরফে ক্ষয়ে যাচ্ছে, এবং ঠাণ্ডায় মারা যাচ্ছে। তারা দিনে 
খাবার পায়না এবং নিজেদের রক্ষার জন্য অস্ত্র পায়না । 

আমি বলি, যদি ধনীরা তাদের একদিনের অপচয়ের টাকা আফগানিস্তানে ব্যয় 
করতো তবে মুজাহিদীনরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করতো । অধিকাংশ 
আলিম, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শাইখ বিন বায তারা ফাতওয়া দিয়েছেন 
যে, মুজাহিদীনদের মধ্যে যাকাত ব্যয় করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল ও 
উত্তম সাদাকা। 

সারাংশঃ 


একঃ পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম এর জন্য নিজের জীবন দ্বারা জিহাদ করা 
ফার্দুল আস্ইন। 


দুইঃ জিহাদ করার জন্য একজন অপরজন থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই। 
সন্তানের জন্য পিতার নিকট থেকে 

অনুমতি প্রয়োজন নেই। 

তিনঃ মাল দ্বারা জিহাদ করা ফার্দুল আ”ইন। এবং জিহাদের জন্য মালের 
প্রয়োজন হলে সে পরিস্থিতিতে মাল জমা করা হারাম। 

চারঃ জিহাদকে অগ্রাহ্য করা সলাত এবং সিয়ামকে অগ্রাহ্য করার মতই। 
বরং বর্তমানে জিহাদকে অগ্রাহ্য করা আরও নিকৃষ্ট। ইবন আর রুশদ'।: 


বলেছেনঃ “ইজমা হচ্ছে যখন জিহাদ ফার্দুল আ*ইন হয়, তখন এই ফার্দ 
হজ্জের চাইতেও অগ্রাধিকার পাবে।” 


111 ইবনে রুশদ, ওয়ালিদ বিন আহমেদ । 


৪থ অধ্যায়ঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
বর্তমান সময়ে আমরা কি এই ফাতওয়াটি পূর্ণভাবে পালন করতে পারি? 


সব কিছু শোনার পর কেউ হয়তবা বলতে পারেঃ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা 
জানতে পারলাম যে, সলাত ও সিয়াম যেমন ব্যক্তিগতভাবে ফরয (ফারদ্‌) 
ঠিক তেমনি বর্তমানে জিহাদ করাও ফারদ্‌ আল-আস্ইন। এমন কি জিহাদের 
গুরুত্ব সলাত ও সিয়াম এর চাইতেও বেশি। যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ 
(রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ফারদ্‌ কাজ হচ্ছে, 
মুসলিমদের ভূমি থেকে আগ্রাসী শত্রুদের বহিষ্কার করে দেয়া যারা দ্বীন এবং 
দুনিয়াবি বিষয়ের (০০ 9915) উপর আক্রমণ করে ।”11£ 


জিহাদের সময় সলাত দেরীতে পড়া যায়, একত্রে পড়া যায় অথবা রাকআত 

খ্যা পর্যন্ত কমে যায়। দুইটি সহীহ হাদীসে এসেছে, “আল্লাহ তাদের 
বাড়িঘর এবং কবর আগুনে পরিপূর্ণ করে দিক যারা আমাদেরকে ব্যস্ত 
রেখেছে যার কারণে আমরা মধ্যবর্তী সলাত আদায় করতে পারিনি এমনকি 
সূর্য ডুবে গেছে।”15 


এবং একজন মুজাহিদ সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে জিহাদের সময়। যেমন 
মুসলিম থেকে বর্ণিত, “রসূল £৯৪ ফাতহে মক্কার (মক্কা বিজয়ের) সময় 
সিয়াম ভেঙ্গে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমরা সকালে শত্রুর মুখোমুখি 


"2 ফাতওয়া আল কুবরা- ৪/৬০৮। 
15 আল-বুখারী, মুসলিম । 


হতে যাচ্ছ। সিয়াম ভঙ্গের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারবে । সুতরাং সিয়াম 
ভঙ্গ কর ।”*'* 


এটি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়েছে যে, জিহাদ যখন ফারদ্‌-আল-আ’ইন 
হয়, তখন তা পালন করার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। ঠিক 
যেমন সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাত আদায়ের জন্য পিতা, শাইখ, মনিব এর কাছ 
থেকে অনুমতির প্রয়োজন হয়না । 


একইভাবে ফার্দ জিহাদের ক্ষেত্রে কোন অনুমতির (permission) দরকার 
নেই। উদাহরণস্বরূপ: এক রাত্রে পিতা এবং পুত্র একত্রে কোন স্থানে 
ঘুমাচ্ছে। পুত্র ফজর এর সলাত পড়তে চাচ্ছে কিন্তু পিতা ঘুমাচ্ছে। কেউ কি 
উপদেশ দিবেন যে পুত্রকে অবশ্যই সলাত পড়ার জন্য অনুমতি নিতে হবে? 
শুধু তাই নয়, পিতা যদি কোন কারণবশত (যারা সলাত না পড়ে ঘুমাচ্ছে 
তাদের ঘুম যাতে না নষ্ট হয়) সলাত পড়তে মানা করে তবে কি পুত্র এই 
আদেশ মানবে? নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা উত্তরটি খুবই স্পষ্ট। 


“আনুগত্য সকাজে” এবং 
“ষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই” এবং 
“তার ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই যে আল্লাহর আনুগত্য করেনা”? 


14 আল-মুসলিম। 
15 আল-বুখারী, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ আল-জামী" আস-সাগীর-৩৯৬৭। 

19 হাদীস সহীহ আহমদ ও হাকিম, সহীহ আল জামি আস-সাগীর হাদীস নং, ২৩২৩ 
17 আহমেদ, সহীহ, সহীহ আল-জামী” আস-সাগীর-৭৩৯৭ 


জিহাদকে উপেক্ষা করা গুনাহ এর কাজ। এবং ত্রষ্টার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে 
সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। 


অনুমতি প্রসঙ্গে 


অনুমতি নিতে হবে কিনা এই প্রশ্নোত্তরে আমরা আল্লাহর সাহায্যে বলতে চাই 
সাহাবারা (রেদিআল্লাহু আনহু) কোন দিন অনুমতি চাননি, যখন জিহাদের 
পতাকা উত্তোলন হয়েছিল এবং উম্মাহকে জিহাদের জন্য আহবান করা 
হয়েছিল। বরং রসূলুল্লাহ £%8 এর কাছে অনুমতি চাওয়া এবং পরামর্শ 
করতে শুধু সেই এসেছিল যে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিহাদে 
যাওয়ার জন্য অথবা যে কোন জিহাদে যাওয়ার নাম লিখিয়েছিল। মুয়াউইয়া 
বিন জাহিমা আস সালমি থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক 
সংকলিত, জাহিমা রসূল £৯-এর কাছে আসল এবং বলল, “ইয়া রসূলুল্লাহ 
৪81 আমি একটি গাযওয়াতে (ex৪editi০৷) অংশ গ্রহণ করতে চাই এবং 
এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি £&৪ বললেন মার 
সাথে থাক কারণ জান্নাত তার পায়ের নীচে।”5 


অন্য বর্ণনায় আছে, “অমুক এবং অমুক অপারেশন এর জন্য আমার নাম 
লিখানো হয়েছে” অর্থাৎ “আমি স্বাক্ষর দিয়েছি” । 


৪ ১১৮ আহমেদ, নাসাঈ, সহীহ নাইল আল-আউতার-৮/৩৭। 


এটি ছিল সেই সময়ের ঘটনা যখন জিহাদ ফার্দুল কিফায়া ছিল। 


কিন্তু আহবান করার পর জিহাদ যখন ফার্দুল আ'ইন হয় তখন রসূলুল্লাহ 
৪৪ অনুমতি চাইতে আসা পরিষ্কার নিফাক্ক এর চিহ। কারণ এই ক্ষেত্রে 
সুনির্দিষ্ট আয়াত নাযিল হয়েছে। 

oil: 

693১ ৮৪4) ৩১ ০৪ ৮৪5 ৩49) ০ 2505 di ১5০$ Y ond ৬১১৯ =! 
“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তারা তাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ 
করতে তোমার নিকট অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা করে না, আল্লাহ সংযমীগণ 
(মুত্তাকীদের) সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না 
তারাই কেবল তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তাদের অন্তর 
সংশয়যুক্ত, ওরা স্বীয় সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ৮4? 


হিদায়াত প্রাপ্ত খলীফাগণ যেমনঃ আবুবকর, উমার, উসমান, আলী 
(রদিআল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে আমরা এমন কোন উদাহরণ পাইনা যে, 
তখনকার সময় সাহাবাগণ অথবা তাবেঈগণ অনুমতি চেয়েছেন। তখন 
প্রত্যেক ব্যক্তি (যে কেউ) যদি জিহাদ করতে চাইতো তবে তারা আবু বকর 


5 সূরা তাওবাহঃ 88-৪৫ 


(রদিআল্লাহু আনহু) এর কাছে অনুমতির জন্য আসতো না। সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে জিহাদের পতাকা অবশ্যই তুলতে হবে এবং বাহিনী 
প্রেরণ করতে হবে। উপরন্তু, খলীফাদের পর আমীরুল মুমিনীনদের নিকট 
থেকে ও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না যে, যে ব্যক্তি জিহাদে অথবা 
রিবাতে অংশগ্রহণ করতে চাইতো তাকে অনুমতি নিতে হতো। এমনকি 
ইসলামের ইতিহাসে পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কেউ 
অনুমতি ছাড়া জিহাদ অথবা গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করার জন্য শাস্তি প্রাপ্ত 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমীরুল জিহাদ এর কাছ থেকে অনুমতি নেয়া 
প্রয়োজন যাতে যুদ্ধে বিশৃঙ্খলা না হয়, পরিকল্পনা নষ্ট না হয়ে যায়। 


ঈমান আউযায়ী: (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেছেন, “শুধুমাত্র বেতনপ্রাপ্ত সৈনিকদের 
জন্য অনুমতি প্রয়োজন ইমামের নিকট থেকে ৷” 


আর-রামলি! (রহিমাহুল্লাহ) নিহায়াত আল মাহতাফ এর ৮/৬০ নং পৃষ্ঠায় 
বলেছেন, “ইমাম অথবা তার সেকেন্ড ইন কমান্ড এর অনুমতি ছাড়া কোন 
অভিযানে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ । তাও আবার তিন ক্ষেত্রে ছাড়াঃ 


১. যদি অনুমতির কারণে জিহাদের লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়। 
২. ইমাম যদি কারণ ছাড়া (অথবা ভুল কারণে) অভিযান বন্ধ করে দেয়। 
৩. কেউ যদি চিন্তা করে অনুমতি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে তাকে 


129 আল-আউযাই, আবু উমার আবদুর-রহমান বিন আমীর । 
11 আল-রামলী, নিহায়াতুল-মুথাজ- ৮/৬০। 


প্রত্যাখ্যান করবে। এগুলোতে বালকিনী”: একমত পোষণ করেছেন।”; 


আমরা বলতে চাই এতসব কিছু বিবেচনার বিষয় তখন যখন জিহাদ ফার্দুল 
কিফায়া। কিন্তু জিহাদ যখন ফারদুল আ’ইন তখন কোন অনুমতির প্রয়োজন 
নেই। ইবন-আর-রুশদ বলেছেন, “ইমাম যদি যুলুমও করে তবুও তাকে 
অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে। যতক্ষণ সে গুনাহের আদেশ না করে। ফার্দুল 
আ’ইন জিহাদ থেকে নিষেধ করা গুনাহ এর আদেশ ।:£ 


এই বিষয়ে আরো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছিঃ অনুমতি শুধুমাত্র ফার্দুল 
কিফায়া এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তাও আবার যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য অংশগ্রহণ 
করার পর (যত সংখ্যক অংশ গ্রহণ করলে উক্ত ফারদ্‌ দায়িত্ব পালন করা 
সম্ভব)। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য অংশ গ্রহণ করার পূর্বে এটি সবার কাঁধের 
উপর ফাঁদ দায়িত্ব হিসাবে থাকবে। ফার্দুল আস্ইন ও ফার্দুল কিফায়ার মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই যথেষ্ট সংখ্যক অংশ গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত 


এতসব কিছু জানার পর একজন বলবেঃ 


আমরা জানতে পারলাম জিহাদ হচ্ছে ফার্দুল আ”ইন। এবং কোন অনুমতির 
প্রয়োজন নাই। তারপরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়। 


122 আল-বালকিনী, সিরাজুদ্দিন। 
123 আল-বালকানী, সিরাজুদ্দিন উমার 
14 ফাৎহ আল-আলী আল-মালিকী কর্তৃক সহীহ আলিশ-১/৩৯০ 


১ম প্রশ্নঃ বর্তমানে আমরা কিভাবে একটি 'সাধারণ অভিযান'-কে বাস্তবায়িত 


কিছু মানুষ বলে যে, “সাধারণ অভিযান’ যা ইসলামে আবশ্যকীয়, যেখানে 
মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, সন্তানরা পিতার অনুমতি ব্যতীত বের হতে 
পারে। কিছু কারণে এই অভিযানে বের হওয়া খুবই কঠিনঃ 


যেখানে অভিযান করা হবে সেখানে হাজার হাজার মুসলিমদের মধ্য থেকে 
এক ভাগ মুসলিমদের জন্য জায়গা সংকুলান হবে না। এই অভিযানের 
কারণে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ইসলামী ভূমিগুলো থেকে 
মানুষ খালি হয়ে যাবে । সুতরাং প্রত্যেকে যদি জিহাদের জন্য আফগানিস্তান 
ও ফিলিস্তিনে চলে যায় তবে সমস্ত মুসলিম ভূমি খালি হয়ে যাবে ফলশ্রতিতে 
কম্যুনিস্ট, বাথিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, সেকুলারিষ্টরা ভূমিগুলো দখল করে 
ফেলবে। 


উত্তরঃ যদি মুসলিম বিশ্ব আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফিলিস্তিনে এক সপ্তাহের 
জন্য “সাধারণ অভিযান, পরিচালনা করত তবে সম্পূর্ণ ফিলিস্তিন ইহুদী মুক্ত 
হয়ে যেত। একইভাবে আফগানিস্তানের সমস্যাও এতদিন থাকত না। 
অধিকন্তু, দা’য়ীগণ নিঃশেষ হতনা। বরং আমরা শুধু অপেক্ষা করছি ও কান্না 
করছি। আমাদের চোখের সামনে কাফিররা আমাদের দেশগুলি দখল করছে 
এবং এভাবে হয়ত সম্পূর্ণ মুসলিম বিশ্বকে তারা দখল করে ফেলবে 
পরিশেষে আমরা প্রচুর কাঁদব। 


অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা ইসলামকে নিয়ে চিন্তা করি জাতীয়তা ভিত্তিক। 
কাফিররা যে দেশের সীমানা একে দিয়েছে তার বাইরে আমরা চিন্তা করতে 
পারিনা । 


উদাহরণ স্বরূপঃ জর্ডানের মধ্যে দু'টি এলাকা আছে। একটি হচ্ছে ‘আর- 
রামশাহ্‌* যা সিরিয়ার সীমানার নিকটে অবস্থিত। অপরটি হচ্ছে 'আকাবা' যা 
‘আর-রামশাহ্‌’ হতে ৬০০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। সিরিয়ার মধ্যে একটি 
এলাকা আছে যার নাম "দারা" যা ‘আর-রামশাহ্‌’ হতে ১০ কিঃমিঃ দুরে 
অবস্থিত। “'আর-রামশাহ্‌*-এর অধিবাসীরা “দারা'-এর অধিবাসীদের চাইতে 
আকাবার অধিবাসীদেরকে বেশি ঘনিষ্ঠ মনে করে। যদিও উভয় অধিবাসীরাই 
মুসলিম উপরন্তু “দারা”-র অধিবাসীরা ধার্মিক বেশি। 


২য় প্রশ্নঃ আমরা কি একজন ইমাম ব্যতীত জিহাদ করতে পারি? 


উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা ইমাম ব্যতীত জিহাদ করেছি। কোন আলিম আজ পর্যন্ত 
বলেননি যে, “একজন ইমামের অধীনে পরিচালিত আল-জামাআ”্র 
অনুপস্থিতিতে ফার্দ জিহাদের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। বরং আমরা দেখি যে, 
ক্রুসেড এবং তাতারিদের আগ্রাসনের সময় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আমীরের 
অধীনে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। হালাব (সিরিয়া)-এ একজন আমীর ছিলেন, 
দামেস্কে ছিলেন একজন আমীর, মিশরে একাধিক আমীর ছিল। 


কোন একজন আলিম বলেননি যে, উক্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জিহাদের 
হুকুম রহিত হয়ে যায় (মুসলিমদের ভূমি রক্ষার জন্য জিহাদ করা) । বরং 
জিহাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনা ঘটেছিল আন্দালুস-এ। 

কবি বলেছেনঃ 


“তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল প্রত্যেক স্থানে ১জন আমীর 
ছিল, যিনি ছিলেন দায়ী ৷” 


অন্যজন লিখেছেন, 


“যা আমাকে আন্দালুসিয়ার ব্যাপারে দুঃখিত করে, তা হচ্ছে সেখানে রাজারা 
অনেক বড় বড় উপাধি ধারণ করেছে যার যোগ্য তারা নয়, ঠিক যেমন 
বিড়াল সিংহের মত গর্জন দিয়ে উঠে।” 

কোন একজন আলিম বলেননি যে, উক্ত অবস্থায় জিহাদ করা যাবেনা, বরং 
আলিমরাই আন্দালুস-এর জিহাদে সামনের কাতারে ছিলেন। 

ইমামের নিয়োগকৃত কমান্ডার যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারেন। যা 
ঘটেছিল মু’তার দিবসে । খালিদ বিন-আল ওয়ালীদ পতাকা উত্তোলন করলেন 
এবং তিনি রসূল £৯৪-এর নিয়োগকৃত ছিলেন। 

ইমাম অথবা আমীরুল মু'মিনীন এর অনুপস্থিতি জিহাদ আদ-দিফায়ী 
(মুসলিমদের ভূমি রক্ষার জিহাদ)-কে বন্ধ করে দেয়না । খিলাফাত প্রতিষ্ঠা 
হবে এই কথা বলে আমরা বসে থাকতে পারিনা। কিন্তু খিলাফাত কখনো 


প্রতিষ্ঠা হবেনা শুধুমাত্র কঠিন তত্ব, অনেক জ্ঞান ও অধ্যয়ন দ্বারা। বরং 
জিহাদ-ই একমাত্র সঠিক পথ যার মাধ্যমে বিভক্ত নেতৃত্বকে একত্র করা 
যাবে যাতে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা হয়। 


মুজাহিদরাই তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করবে। এই 
আমীর’ই মুজাহিদদেরকে সংগঠিত করবে । তাদের চেষ্টাগুলোকে একত্র 
করবে এবং দূর্বলকে সাহায্য করবে। একটি সহীহ হাদীস এ বর্ণিত হয়েছে 
যা উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত (যিনি নিম্ন লিখিত দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) 
যে, “রসূল লু ১টি বাহিনীকে পাঠালেন এবং একজনকে কমান্ডার নিযুক্ত 
করে দিলেন। যখন সে ফেরত আসল তখন বলল, ‘রসূল 8 আমাদেরকে 
দোষারোপ করলেন যেরকম করতে আমি আগে দেখিনি” তিনি {৪ বললেন, 
“আমি যখন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি এবং সে আমার আদেশ পালন 
করতে অসমর্থ হয় তখন তোমরা তাকে পরিবর্তন করে এমন কাউকে 
নিয়োগ করতে পারলে না যে আমার আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে ।”:& 

যদিও রসূল ল তাঁর পবিত্র হাতে একজনকে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিয়েছেন 
তারপরও তিনি তাকে পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যদি 
শুরুতেই কোন আমীর না থাকে সেক্ষেত্রে আমীর নিয়োগ করা কত 
গুরুত্বপূর্ণ? সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যদি যুদ্ধের সময় 


15 আবু দাউদ, আহমেদ, আল-হাকীম কর্তৃক সহীহ প্রমাণিত এবং আযৃ-যাহাবী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ফাৎহ আর 
রাব্বানী। 


আমীর না থাকে । ইবন আল কুদামা'গ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “ইমামের 
অনুপস্থিতি জিহাদকে বন্ধ করে দেয়না কারণ জিহাদ বন্ধ হলে অনেক বড় 
ক্ষতি হবে।” 


যদি মুসলিমরা একজনকে আমীর নির্বাচিত করে তাকে অবশ্যই মানতে 
হবে। ফাতহ-আল-আলী-আল-মালিক'” শাইখ মিয়ারা বলেছেন, “যদি কোন 
জায়গায় আমীর অনুপস্থিত থাকে এবং জনগণ একজনকে আমীর নির্বাচিত 
করে তাদের কাজগুলিকে সহজ করার জন্য, দূর্বলকে শক্তিশালী করার জন্য 
এবং উক্ত আমীর যদি এগুলো অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, সেক্ষেত্রে 
তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জায়েজ নয়, যা দলীল থেকে প্রমাণিত। কেউ যদি 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য, জামাআ’ত কে বিভক্ত করার জন্য, ইসলামের 
অবাধ্যতার জন্য তার বিরুদ্ধতা করে তার ব্যাপারে রসূল £৮-এর বাণী হচ্ছে, 
“তখন যে ব্যক্তি ইহা বিভক্ত করতে চাবে, তাকে হত্যা কর সে যেই হোক 
কেন।”128 


এবং “যখন তোমরা এক ব্যক্তির অধীনে এক্যবদ্ধ হয়েছো তখন যদি কেউ 
তোমাদের জামাআস্তকে বিভক্ত করতে চায় তাকে হত্যা কর”।1% 


126 আল-মুগনী-৮/২৫৩। 

12 ফাৎহ আল-আলী আল-মালিক-১/৩৮৯। 
125 সহীহ মুসলিম 

129 সহীহ মুসলিম 


ওয় প্রশ্নঃ আমরা কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে পারি যেখানে বিভিন্ন বিভক্ত 
আমীরের অধীনে যুদ্ধ হচ্ছে? 


আফগানিস্তানে জিহাদ করা ফার্দ যদিও সেখানে ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে 
জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে। কারণ এখানে আগ্রাসী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম 
ভূমি রক্ষার জন্য জিহাদ হচ্ছে । একাধিক মুসলিম দলগুলো কাফির ও 
নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেকটি দলের 
আমীর হচ্ছে উক্ত মুজাহিদ বাহিনীর একজন আমীর । 


৪র্থ প্রশ্নঃ সবাই যদি বসে থাকে তাহলে কেউ একা কি যুদ্ধ করতে পারে? 

একজন একা যুদ্ধ করবে কারণ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তাআলা তাঁর রসুলকে বলেছেন, 

13 ৩৪৩ ০ 2 Of alli তো rn fll ৮৮০৮৩ DLS ২: ASG ও adi ১০৮ ও 0৬ 
USS af, ৮০ 4৪90 

“অতএব (হে নাবী), তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে লড়াই করো, (কেননা) 

তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং তুমি 

মুমিনদের (আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে জিহাদ করতে) উদ্বুদ্ধ করতে 

থাকো (৮:50 


1১০ সুরা নিসাঃ ৮৪ 


এই আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে দু'টি দায়িত্ব দিয়েছেন। 
১) যুদ্ধ কর যদিও একাই করতে হয়। 
২) মুখমিনদেরকে উদ্ধুদ্ধ কর। 


মহিমান্বিত রব ক্কিতালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এই ক্িতালের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে কাফিরদের অপশক্তি দমন করা কারণ আমরা যদি ক্কিতাল না করি 
তারা আমাদেরকে কখনো ভয় পাবে নাঃ 


na 095. Ar 08174010৬40 এ চিএ BGs LS BAGS ৬ চস 
“এবং ক্লিতাল করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা দূর না হয় এবং দ্বীন 
পূর্ণাঙ্গভীবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।৮১7 
ক্কিতাল কে উপেক্ষা করলে শির্ক (সবচেয়ে বড় ফিতনা) ছড়িয়ে যায় এবং 


কুফর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহাবীগণ উক্ত আয়াতের অর্থ সাধারণভাবেই বুঝতে 
পেরেছিলেন। 


আবী ইসহাক'১£ বলেছেন’; “যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে 
মুশরিকদের মধ্যে নিক্ষেপ করে তবে কি সে নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দেয়?” তিনি বললেন, “না, কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে $ 
পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে ক্রিতাল কর, (হে মুহাম্মাদ 2৪) 
9 আনফালঃ ৩৯ 


132 আবু ইসহাক, ইব্বারিম বিন মুহাম্মদ বিন আল-ইশফারা। 
"39 আহমদ, আল-হাকীম বলেছেন সহীহ এবং আয্-যাহাবী সমর্থন করেছেন। 


তুমি অন্য কারও ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না...” তুমি যা উল্লেখ করলে 
তা হচ্ছে মাল খরচের ব্যাপারে ৷”'* 


ইবন-আল-আরাবী'১%: “এমন পরিস্থিতিও আসতে পারে যখন প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া ফার্দ। যে জিহাদকে বলা হয় ফার্দুল 
আ'ইন। যখন শত্রুরা আমাদের যে কোন দেশকে আক্রমণ করে অথবা 
ঘেরাও দেয়। যদি তারা অগ্রসর না হয় তবে তারা গুনাহগার । যদি শত্রুরা 
মুসলিমদের বন্দী করে ফেলে, দেশ দখল করে তবে সেক্ষেত্রে সকলের উপর 
অগ্রসর হওয়া ফার্দ। হালকা, ভারী, যানবাহনে চড়ে অথবা পায়ে হেটে, দাস 
অথবা স্বাধীন ব্যক্তি সকলকেই বের হতে হবে। যার পিতা বর্তমান আছে 
তার অনুমতি নিতে হবেনা । যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর 
দ্বীন বিজয়ী না হয়, মুসলিম ভূমি রক্ষা না হয়, শক্রদেরকে লাঞ্চিত না করা 
হয় এবং বন্দীদের মুক্ত করা না হয়। এই ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। 


কিন্তু একজন কি করবে যদি সবাই বসে থাকে? সে বন্দী খুঁজবে এবং 
মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। তার সামর্থ্য থাকলে নিজেই আক্রমণ করবে যদি 
তাও না পারে তবে একজন মুজাহিদকে তৈরি করবে”? 


1১ সূরা নিসাঃ ৮৪ 

135 “তুমি যাহা উল্লেখ করলে তাহা মাল খরচের ব্যাপারে” এটা আসছে নিম্নের আয়াত হতে “আল্লাহর পথে খরচ কর এবং নিজের হাতে 
নিজেকে ধ্বংস করোনা ।” অর্থাৎ আল্লাহর পথে (জিহাদ এবং অন্যান্য খাতে) ব্যয় না করা মানে হচ্ছে ধ্বংস। আল ফাতহ আল রব্বানী 
(১৪/৮) 

1০০ আহকাম আল-কুরআন-২/৯৫৪ 

197 আহমদ এবং আবু দাউদ, হাসান। 


একা যুদ্ধ করা আল্লাহ পছন্দ করেন। রসূল 4৬ বলেছেনঃ “আমাদের রব 
এক ব্যক্তিকে দেখে অত্যন্ত খুশী হন যে আল্লাহর পথে আক্রমণ করে যদিও 
তার সাথীরা মার খেয়ে পালিয়ে যায় এবং সে জানে তার উপর কি বিপদ 
আসতে পারে তারপরও যুদ্ধ চালিয়ে যায় যতক্ষণ না তার রক্ত ঝরানো হয় 
এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদেরকে বলেনঃ “দেখ 
আমার বান্দা আমার কাছে যা আছে তা পাওয়ার আশায় এবং আমার কাছে 
যে শাস্তি আছে তার ভয়ে ফেরত এসেছে যতক্ষণ না তার রক্ত ঝরানো হয়।” 


৫ম প্রশ্নঃ আমরা কি এ সমস্ত মুসলিমদের সাথে একসাথে যুদ্ধ করতে পারি 
যাদের ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত কম? 


এই প্রশ্ন করেছে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি যাদের মধ্যে কেউ কেউ একনিষ্ঠ 
($5incere)| আমরা এ সব আফগানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিভাবে যুদ্ধ 
করবো যাদের মধ্যে সত্যবাদী লোক বিদ্যমান এবং খারাপ লোক ও বিদ্যমান; 
সেখানে ধূমপান ও নিসওয়ার (এক প্রকার টোব্যাকো) এর ছড়াছড়ি এবং 
যার জন্য একজন তার বন্দুক পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়? যারা অন্ধভাবে 
হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে এমন কি কেউ তাবীজও পরে। 


শারীয়াহ হুকুম ব্যাখ্যা করার আগে বলতে চাই যে, আমাকে পৃথিবীর একটা 
এলাকা দেখান যেখানে মুসলিমদের উপর সমস্যা নেই। এই সমস্যা থাকার 
কারণে আমরা কুফফারদেরকে প্রত্যেক মুসলিম ভূমিতে ছেড়ে দিব? 


উত্তরঃ আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব। কারণ যুদ্ধ করতে হয় অনেক বড় ক্ষতি 
থেকে বাঁচার জন্য। এই মূলনীতিটা উল্লেখ করা আছে আল-আহকাম-আল- 
আদয়াল-আল-মাদ এর ২৬ নং অধ্যায়: “সকলের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য 
ব্যক্তিগত ক্ষতি মেনে নেয়া উচিত ৷” 


২৭ নং অধ্যায়: “অনেক বড় ক্ষতি শেষ হতে পারে ছোট ক্ষতি স্বীকার এর 
মাধ্যমে ৷” 


২৮ নং অধ্যায়: “কেউ ২টি মুনকার এর যেকোন ১টি নিতে বাধ্য হয় তবে 
যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট মুনকার তা গ্রহণ করবে।” 


২৯ নং অধ্যায়: “দুটি মুনকারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মুনকারটি সর্বপ্রথম 
গ্রহণ করার নীতি।” 


আমাদের অবশ্যই ২টির যেকোন ১টি মুনকার নিতে হবে। 


(১) হয় রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করবে, অথবা দারুল কুফর এ পরিণত 
হবে, কুরআন ও ইসলামকে নিষিদ্ধ করবে 


অথবা, 
(২) গুনাহগার জাতিকে সাথে নিয়ে জিহাদ করতে হবে। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ্‌'১$ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআ'র একটি মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ভাল ও খারাপ মুসলিমের সাথে 


15৪ মাজমুয়া আল-ফাতওয়া-২৮/৫০৬। 


জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। যেমনঃ রসূল লি বলেছেনঃ ‘আল্লাহ্‌ এই দ্বীনকে 
খারাপ ব্যক্তি দ্বারা সাহায্য করবেন’ যদি খারাপ আমীর অথবা পাপী সৈন্য 
ছাড়া জিহাদ পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তখন তার জন্য যেকোন ১টি পথ 
খোলা আছে। হয় (১) তাদের থেকে দূরে সরে থাকা এবং জিহাদের দায়িত্ব 
তাদের 


উপর ছেড়ে দেয়া, সেক্ষেত্রে শত্রুরা হয়ত বাকী মুসলিমদের উপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। যা তাদের দ্বীন ও জীবনের জন্য অনেক বড় ক্ষতি 
বয়ে আনবে। অথবা, খারাপ আমীরের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এতে 
অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে। মুসলিমরা যদি সবগুলো আমল 
চালু করতে না পারে কমপক্ষে যতটুকু সম্ভব আমল চালু করা উচিৎ। এই 
পরিস্থিতিতে অথবা এই রকম পরিস্থিতিতে এই রকম সিদ্ধান্তই নেয়া উচিৎ । 
হিদায়াত প্রাপ্ত খলীফাগণ অনেক 'গাযওয়াতে' এই রকম করেছেন রসূল &৮৪ 
বলেছেনঃ “ঘোড়ার কপালে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ লেখা আছে প্রতিদান ও 
গণিমত হিসাবে ।” যতক্ষণ তারা মুসলিম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে 
একসাথে জিহাদ করা যাবে।” 


আফগানিস্তানের জিহাদ এর ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম এবং ইহার লক্ষ্য হচ্ছে 
পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি ফিলিস্তিনে মুসলিমরা প্রথম 
থেকেই যুদ্ধ করত, প্রাথমিক দিকে মুসলিমদের আমল খারাপ থাকা সত্ত্বেও 
জর্জ হাবাশ, নাইফ হাওয়াতমা, ফাদার কাপিচি এবং তাদের মত অন্যান্যরা 


আসার আগে তবে ফিলিস্তিন হারাত না। অথচ আফগান জিহাদের সমস্ত 
নেতারা সলাত পড়ে, রোযা রাখে, এবং অন্যান্য ইবাদাত করে এবং মানুষকে 
ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম থাকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফার্দ। তাদের আমলের অবস্থা কি 
রকম তা বিবেচ্য বিষয় নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কাফিরদের এবং আহলে 
কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 

আশ-শাওকানি'” বলেছেন“, “খারাপ অথবা গুনাহগার মুসলিমদের নিকট 
থেকে সাহায্য চাওয়া জায়েজ। এই ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ 
করেছেন ।” 


৬ষঠ প্রশ্নঃ দুর্বল অবস্থায় কি আমরা মুশরিকদের নিকট থেকে সাহায্য চাইতে 
পারি? 

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে, আফগানিস্তানে জিহাদের জন্য আমেরিকা ও 
পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে সাহায্য আসে আর 


ফিলিস্তিনে জিহাদের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য আসে। এই ধরনের 


সাহায্য নেয়া হারাম। এই ব্যাপারে ফুঁকাহাদের ইজমা হয়েছে। এবং এটি 
জিহাদের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে দেয়। এই ব্যাপারে অনেক হাদীস দ্বারাই 


13 আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী 
14০ নাইল আল-আউতার-৮/১২৮ 


প্রমাণ করে কুফ্ফারদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া নিষেধঃ 


তিনি &৯% বদরের যুদ্ধে একজন মুশরিককে বলেছিলেন, “চলে যাও, আমি 
কোন মুশরিকের সাহায্য নিবো না” £ 


অন্য হাদিসেঃ “আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য নেই 
না 


হাইসামী “মাজমুয়া আল জাওয়াইদ” কিতাবে বলেছেন আহমদ ও তাবারানী 
এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। এবং আরেকটি সহীহ বর্ণনা থেকে আসছে যে, 
“সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কাফির থাকা অবস্থায় রসূল £৮৪-এর সাথে মিলিত 
হয়ে যুদ্ধ করেছিল ।” 


আন-নওবী'+ (রহিমানুল্লাহ) বলেছেনঃ “সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কে 
হুনাইনে রসূল এর সাথে দেখা গেছে, অথচ তখন সে কাফির ছিল।” 
রসূল ই হুনাইনের দিন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার নিকট থেকে বর্ম ধার 
নিয়েছিলেন। তিনি &৪৪ বলেছিলেন, “এই ধার তোমাকে ফেরত দিব।” 


সীরাত রচয়িতাদের কাছে বর্ণনাটি মাশহুর যে, “কাসমান' রসূল শু এর 
সাথে উহুদ” এ অভিযান করেছিল এবং কাফিরদের তিন জন 
পতাকাবাহীদের হত্যা করেছিল। তিনি ৪ বলেছিলেন,“আল্লাহ এই দ্বীনকে 


এ সহীহ মুসলিম, নাইল আল-আউতার-৭/১২৮ 
142 আহমদ এবং আত-তাবারানী। 
143 তাহতীবৰ আল-আশমা ওয়াল-লুঘাত-২৬৩ 


কোন খারাপ ব্যক্তি দ্বারাও সাহায্য করেন ।”1+ 
অনুরূপভাবে বিপরীতধর্মী হাদীস থাকায় আলিমরা এই বিষয়ে মতপার্থক্য 
করেছেন । মুশরিকদের কাছে সাহায্য চাওয়া প্রাথমিকভাবে হারাম ছিল কিন্তু 
পরে তা ‘রহিত’ হয়ে যায়। আল-হাফিয আল তালখীস এ বলেছেন, “এটাই 
হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সামঞ্জস্য এবং আশ-শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) ইহা একমত 
পোষণ করেছেন ।5 
ফিকহ এর বড় চারজন ইমাম একমত পোষণ করেছেন যে, কাফিরদের 
নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া কিছু শর্তের ভিত্তিতে জায়েজ। 
(১) ইসলাম এর শাসন অবশ্যই মুশরিকদের চাইতে উপরে থাকতে হবে। 
অর্থাৎ ইসলামের শক্তি মুশরিকদের মিলিত শক্তির চাইতে বেশি থাকতে 
হবে যাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। এবং সেটা ইচ্ছে যখন 
কুফ্ফাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করছে। 
(২) কুফফারদেরকে অবশ্যই মুসলিমদের সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে 
হবে এবং মুসলিমদের অবশ্যই তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিরাপদ 
থাকতে হবে এবং ইহা তাদের ব্যবহার দেখে বুঝা যাবে। 
(৩) মুসলিমদের যদি সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা কুফ্ফার সাহায্যের 
কথা নিজ থেকে বলে। 


14 আল-বুখারী, আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত 
145 নাইল আল-আউতার-৮/৪৪। 


বিভিন্ন মাযহাবের রায় 
হানাফী রায়ঃ 
মুহাম্মাদ বিন আল হাসান!“ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ” 


“এটা গ্রহণযোগ্য যে, যদি কোন মুসলিম, মুশরিকদের নিকট থেকে সাহায্য 
গ্রহণ করে কিন্তু ইসলামের শক্তি অবশ্যই বেশী থাকতে হবে ।” 


জাসসাস:+ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বলেছেন, “যুদ্ধের 
ক্ষেত্রে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া জায়েজ যখন এই 
সাহায্যের কারণে ইসলামের বিজয় হয়।” 


মালিকী রায়ঃ 


ইবন-আল কাসিম!” (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ) “এটা আমার অভিমত নয় 
যে, মুশরিকদের সাহায্য নেয়া যাবে যতক্ষণ না তারা দাসের ভূমিকা পালন 
করে সাহায্য করে। তখন কোন অসুবিধা নাই তাদের সাহায্য নেয়ার 
ব্যাপারে ৷” 


149 মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আশ-শাইবানী। 
1” শারহ কিতাব আশ-সিয়ার ফুকারা-২০১। 
145 আহকাম আল কুরআন, জাস্সাস কর্তৃক । 
149 ইবনে আল-কাসীম আল মালিকী 

150 আল-মাদুনা-২/৪০। 


ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন'”', “এটা আমার মত নয় যে 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া যাবে যতক্ষণ না তারা দাসের 
ভূমিকায় সাহায্য করে।” 


শাফিঈ রায়ঃ 


আর রামলি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ: “ইমাম অথবা নায়েবে ইমাম 
কুফফারদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে যদিও তারা ‘আহলুল হারব' 
হয়, যদি তিনি জানেন যে কাফিররা আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে 
এবং শর্ত হচ্ছে তাদের সাহায্য আমাদের দরকার যুদ্ধের জন্য কারণ 
আমাদের সংখ্যা কম।” 


হাম্বলী রায়ঃ 


ইবন-আল-কুদামা (রহিমাহুল্লাহীবলেছেনঃ1১ “ইমাম আহমাদ এর মত হচ্ছে, 
মুশরিকদের থেকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সাহায্য চাওয়া জায়েজ এবং তারা 
‘গাণীমাহর’ অংশ পাবে যদি তারা ইমামের অধীনে যুদ্ধ করে। তিনি 
অধিকাংশের মতের বাইরে গিয়েছেন যারা “গাণীমাহর অংশ দেয়ার 
(মুশরিকদের) ব্যাপারে সমর্থন করেননি’ ৷” 


15 আল-কুরতুবী-৮/১০০। 
152 নিহায়া আল-মুহতাজ ৮/৫৮ এবং তাকমিলাহ আল-মাজমুয়া-১৯/২৮। 
1৩5 আল-মুগনী-৮/৪১৪। 


জিহাদের পক্ষে নাধিলকৃত আদেশ সংশ্লিষ্ট দলিল সমূহ 


শান্তি চুক্তির অনুমোদনের ব্যাপারে অনেক লেখক ভুল করেছেন। তারা 
কুরআনের আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতা না মেনে আয়াত উল্লেখ করেছেন। 
যেখানে তাদের অবশ্যই জিহাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতা 
জানতে হবে। যা হচ্ছে চুড়ান্ত আদেশঃ 
৮4) ৬০ ০৮১01 ০9৬৭ GE 6% LOLS ৪1১6০ ০৪৪ ভা allt ০০ ১3৫৭ ৯৬ এ! 
৫498 LF BE 04013062519 6 i 2 US 2 
| CG 
“মুশরিকদের (মুশরিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, আল্লাহর একত্বে যারা কুফর 
করে) সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ কর ঠিক যেমন তারা তোমাদের সাথে 
সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে, এবং জেনে রাখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে 


আছেন ।”৮54 
19-2319 (৮৯৪/+৮13 ৮৯১৭০3 ৮৯০০3 ৬৮ ০৪ শা 19৬ ৫০৭ ৫৯01 ls 1১ 


পে পাপা তি 


কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটি প্রস্তুত রাখ ।”'5 


154 সূরা তাওবাহঃ ৩৬ 
155 সূরা তাওবাহঃ ৫ 


ইবন আল-কাইয়্িম'” (রহিমাহুল্লাহ) যাদ আল মা'য়াদ এ ব্যাখ্যা করেছেন 
যে, “প্রথম জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় হিজরতের পর, পরবর্তীতে আদেশ 
করা হয় শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা মুসলিমদের আক্রমণ করে এবং পরিশেষে 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে ‘আম’ ভাবে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।” 
ইবন-আবিদীন'১, (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “জেনে রাখ, জিহাদের আদেশ 
নাযিল হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। রসূল £&৪-কে প্রথম আদেশ দেয়া হয়েছিল 
তাবলীগ করার জন্য ও মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। 
মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন, 
SS Fil ০৪ ০৮১৯৪ pF 6০৮৪ 
“অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি খোলাখুলি জনসম্মুখে তা 
বলে দাও এবং (এরপরও) যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে তাদের তুমি 
উপেক্ষা করো 1৮155 
অতঃপর তাদেরকে বিজ্ঞতার সাথে দাওয়াত দেয়ার জন্যঃ 
4৯০৮৮ ৩৯০০০০৮০০৯০, 
age ০5৯3 alae ৩ ৫০ ও 
“তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা 
156 ইবনে আল-কাইয়্যুম, আবু আব্দুল্লাহ আল-জাওজিয়া। 


15 হাশিয়াত বিন আবিদীন-৩/২৩৯। 
15৪ সুরা হিজরঃ ৯৪ 


এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম গন্থায়। তোমার রব, তাঁহার পথ 
ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কাহারা সৎপথে 
আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত ।৮:5% 


অতঃপর যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছেঃ 
১৫ ৮৯০০০ ৩০ এ] 015194৬ ৮৫6 9908 nl ০১ 

“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ 
তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য 
করিতে সম্যক সক্ষম ।৮19 
অতঃপর কাফিররা প্রথম আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের আদেশ 
দেয়া হয়েছেঃ 

৩৮০০০] Ce Y এ] OF gs Vy ST Gy প্র allt বে 190৬9 
“যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালজ্ঘন 
কারীগণকে ভালবাসেন না ।”*গ 


অতঃপর শর্তের অধীনে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ মাসগুলো 
অতিক্রম করার পরঃ 


15৪ সূরা নাহলঃ ১২৫ 
19, সুরা হাজ্জঃ ৩৯ 
19 সূরা বাকারাঃ ১৯০ 


২৪১৬৩ ৭৯৩০-৪৪-৬৯ ১৮9৪ 196 ৮১৯ ১450 ভা ড 
Isles ৪9০1 199 195 ৩7 ৯০১০ YS থা ০৯৩১৯ 
৯৮১ 2৩85 এ] ০17 সিন 195 5553) 
“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে 
হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক 
ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকিবে । কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, 
সলাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ”'€* 
পরিশেষে সাধারণভাবে সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়ঃ 
| ৬স্ঞ 3 40 ১ 154০5 JY 5555 onl al as 19539 
“যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালজ্বন 
কারীগণকে ভালবাসেন না৷” 
এই জন্যই আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতার জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। 
একটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা উচিৎ যে, দাওয়ার প্রাথমিক স্তরের দিকে 
রাজনৈতিক সমঝোতায় যাওয়া জায়েয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি 
শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে এই দাওয়াহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার লক্ষ্যকে 
সংরক্ষণ করা যায়। যদি ইসলামিক দাওয়া প্রাথমিক পর্যায়ে কাফিরদের 


162 সূরা তাওবাহ্‌ঃ ৫ 
168 সুরা বাকারাঃ ১৯০ 


সাথে সমঝোতা (compromise)-এ রাজী হয় তবে দাওয়ার বিষয়বস্তু কে 
বিসর্জন (০০101700156) দিতে হয়, ঘোলাটে হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে 
ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয়। 
দাওয়ার প্রাথমিক ধাপের জন্য উদাহরণ হচ্ছে মহান সুরাঃ 
১3১4 টার্ম, 
৩3৮ ৩ খ্রি 
sf Lb bE ul ১ 
“হে কাফিররা! (আল্লাহ, তাঁর রসুল, একত্ববাদে, ফিরিশতা, কিতাব, 
কিয়ামাত, ক্কাদর এর সাথে কুফরিকারী) আমি তার ইবাদাত করিনা যার 
ইবাদাত তোমরা কর। তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত 
করিনা ৮:64 
এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমানদারদের আরেকটি নমুনা হচ্ছে, 
ররর LOT সপ ৬ ১১০০ এল of ১১৮ xf odd of i Ogi ০৯১০ 
dal Ss 23 SUSI IF si al ৪5 
“বল [হে মুহাম্মাদ &%]: ডাক সেই সমস্ত শরীকদের এবং আমার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র কর ও আমাকে কোন অবকাশ দিওনা । নিশ্চয়ই আমার ওয়ালী 


15 সুরা কাফিরূন 


(রক্ষক, সাহায্যকারী, সমর্থনকারী ইত্যাদি) হচ্ছে সেই আল্লাহ যিনি কিতাব 
নাযিল করেছেন এবং সৎকর্মশীলদের রক্ষা করে থাকেন।”15 


আমাদেরকে অবশ্যই দাওয়া প্রকাশ করতে হবে ও কাফিরদের কানে 
পৌছাতে হবে। দায়ীদেরকে অবশ্যই উঁচু গলায় বলতে হবে যতক্ষণ না 
তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যাতে তাদের আত্মা সবর অনুযায়ী পরিক্ষিত হতে 
পারে। এটা হয়েছিল রসূল £৯-ও তার সাহাবাদের সাথে মক্কায়। কিন্তু যখন 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কেউ আর চুক্তি করতে (কাফিরদের 
সাথে) বাধা দিতে পারবে না। 


কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি করার শর্তসমূহঃ 


ফুক্কাহাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে যে, কাফিরদের সাথে শান্তি 
চুক্তি করা যাবে কি না। কেউ হুদাইবিয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন শান্তি 
চুক্তি অনুমোদিত। আবার কেউ বলেন এটি অনুমোদিত যদি মুসলিমরা চরম 
দূর্বল অবস্থায় থাকে। আবার কেউ বলেন তরবারির আয়াত নাধিল হওয়ার 
পর এখন এটি অবৈধ। আমরা বলি, শান্তি চুক্তিতে বৈধ যদি এর ফলে 
মুসলিমদের কল্যাণ হয় কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, চুক্তিতে এমন কোন ধারা 
থাকবেনা যাতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হয়। 


195 সুরা আরাফঃ ১৯৫-১৯৬ 


যেমনঃ 


(১) চুক্তিতে এমন কোন ধারা থাকতে পারবেনা যাতে মুসলিমদের এক 
বিঘত ভূমিও বেদখল হয়ে যায়। কারণ ইসলামের ভূমি কারও ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি নয়। এই ধরনের ধারা চুক্তিকে অবৈধ করে দেয় কারণ ভূমি হচ্ছে 
ইসলাম ও আল্লাহর। মুসলিমদের অঞ্চলের কোন কিছু অপব্যবহার জায়েজ 
নয়। অথবা বনী আদমকে বিনিময় হিসাবে ব্যবহার করা যার মালিক 
একমাত্র আল্লাহ। রাশিয়ানদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি করা জায়েজ নয় 
যতক্ষণ না তারা আফগানিস্তানের কোন অংশ দখল করে রাখে। তদ্রাপ 
ইহুদীদের সাথে চুক্তি করা জায়েজ নয় ফিলিস্তিনে । 


(২) যদি জিহাদ ফার্দূল আ”ইন হয় তবে তা শান্তি চুক্তি বাতিল করে দেয়। 
যেমনঃ শক্ররা যদি মুসলিম ভূমি আক্রমণ করে অথবা আক্রমণের ইচ্ছা 
করে। “খলীফা যদি খ্রিষ্টানদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে কিন্তু 
মুসলিমরা যদি অনুভব করে জিহাদই একমাত্র সমাধান তখন শান্তি চুক্তি 
বাতিল হবে এবং খলীফার কাজটি বর্জনীয় (চুক্তির ব্যাপারে শুধুমাত্র) ”'6 


যখন জিহাদ ফারদুল-আ’ইন তখন শান্তি চুক্তি করা জায়েজ নয়। যেমনঃ 
শত্রুরা যখন মুসলিম দেশ দখল করে। আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তার 
মধ্যে যে বিষয়গুলোর কারণে জিহাদ ফার্দুল আ'ইন হয় সেগুলোর কারণে 
শান্তি চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এই চুক্তির কারণে ফার্দুল আ’ইন 
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পালন করা যাবেনা এবং যেখানে সমস্যার সমাধান হচ্ছে জিহাদ। কাদী 
(কাজী/বিচারক) ইবন-রুশদ বলেছেন, “আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন 
যে, যখন জিহাদ ফার্দূল আ’ইন হয় তখন এটি ফার্দ হাজ্জ এর চাইতে 
অগ্রাধিকার পায়। কারণ যদি জিহাদ ফার্দুল আ’ইন হয় তখন যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব হবে পালন করতে হবে কিন্তু ফার্দ হজ্জ কিছু দেরীতে পালন করা 
যেতে পারে। সুতরাং এই চুক্তি বর্জন করতে হবে কারণ ইহা শারীয়াহ সম্মত 
নয়। এটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর শর্তাবলী মানা বাধ্যতামূলক নয়। 
যাদেরই শারীয়ার মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক বুঝ আছে তারা এই মতই পোষণ 
করেছেন। আরও, উক্ত চুক্তির কারণে ফার্দ জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। ইহা বন্ধ 
করা অবৈধ এবং প্রত্যেক অবৈধ মানা বাধ্যতামূলক নয়। 

(৩) যেকোন শর্ত আল্লাহর শারীয়াকে বর্জন করলে অথবা ইসলামের কোন 
অংশকে উপেক্ষা করলে উক্ত শর্ত চুক্তিকে বাতিল করে । রাশিয়ার জন্য এই 
চুক্তি করা (আফগানিস্তানের সাথে) ঠিক নয় কারণ এটি জিহাদ এবং এর 
লক্ষ্যকে বাতিল করে দেয়। 


(8) যদি চুক্তিতে এমন কোন শর্ত থাকে যার কারণে মুসলিমরা অপমানিত 
হয় অথবা এই রকম পরিবেশ তৈরি হয় তবে এই রকম চুক্তি করা যাবেনা। 


যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) যেমনটি একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেনঃ:৮ “যখন 
মুসলিমদের উপর চাপ বড় আকার ধারণ করল, তখন রসূল £৬ একজনকে 


15? ইলা আস- - ১২/৮ Strong, with an interrupted chain of narration 44. 
৪ Pp 


উয়াইনা ইবন হুসন বিন হানিফা বিন বাদর এবং হারিছ বিন আবী আউফ 
আল মুযনী (তারা বনী গাতফান এর প্রধান ছিল) এর কাছে পাঠালেন। তিনি 
৪ তাদেরকে এর তৃতীয়াংশ ফসলের ভাগ (মদিনার) প্রস্তাব দিলেন এই 
শর্তে যে, তাঁর ৪৪ এবং তাঁর সাহাবীগণের কাছ থেকে তারা এবং তাদের 
সমস্ত বাহিনী চলে যাবে। তারা এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল কিন্তু 
তখনও তা চুড়ান্ত হয়নি। যখন তিনি (শু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে যাবেন, 
তখন তিনি সাদ বিন মুয়ায ও সাদ বিন উবাদা (রদিআল্লাহু আনহু)-কে 
পাঠানোর চিন্তা করলেন। তিনি £১৪ তাদেরকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে 
বললেন, “তোমরা ভাল করে জানো, আরবরা আমাদের উপর একই তীর 
দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে (সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে)। তোমাদের কি 
অভিমত, যদি আমরা তাদেরকে মদিনার কিছু ফসল দেই? তাঁরা বলল, ‘হে 
আল্লাহর রসূল শু, যদি আপনি বলেন এটি আপনার মত, তাহলে আমরা 
আপনার মত অনুসরণ করবো। নতুবা আমরা ইতিপূর্বে তাদেরকে একটি 
খেজুরও দেইনি, তাদের কাছে বিক্রয় করা ছাড়া অথবা যখন তারা আমাদের 
মেহমান হত এবং এটি ছিল আমাদের মুশরিক থাকা অবস্থায়। কিন্তু এখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।” রসূল 
8৮ তাঁদের কথা শুনে খুশি হলেন” 


আনসাররা অনুভব করছিল যে, তারা এতে অপমানিত হবে। অন্য আরেকটি 
বর্ণনায় এসেছে, আনসাররা উত্তর দিল, “আমরা তোমাদেরকে তরবারি ছাড়া 


আর কিছুই দিব না।” 
(৫) শারীয়াহ বিরোধী কোন চুক্তি করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপঃ 


ক) এমন চুক্তি যার কারণে কাফিরদেরকে দুটি পবিত্র মসজিদের (সমগ্র 
আরব ভূমি) ভূমিতে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। কারণ সহীহ হাদিসে 
এসেছে, রসূল ৪৪ বলেছেনঃ “সমস্ত ইহুদী এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল 
আরব (সমগ্র আরব ভূমি) থেকে বের করে দাও ।”19 


খ) মুসলিম মহিলাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠানোঃ “...যদি তারা 
সত্যিকার ঈমানদার হয় তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা, 
তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় স্ত্রী হিসেবে) এবং কাফিররাও তাদের 
জন্য হালাল নয় (স্বামী হিসেবে)... ৷”! 


মুসলিম পুরুষদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে 
ফুক্কাহাগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কিছু আলিম হুদায়বিয়ার সন্ধির 
উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন যে উহা জায়েয কিন্তু বাকী অধিকাংশ আলিমগণ 
বলেন যে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় মুসলিমদেরকে কাফিরদের নিকট 
ফেরত পাঠানোর অনুমতি ছিল রসুল এর জন্য ‘খাস’, কারণ তিনি চট 
জানতেন যে, আল্লাহ্‌ এ মুসলিমদের জন্য একটি পথ বের করে দিবেন। 
ইহাই অধিকাংশের মত। বারা ইবনু আজিব বলেছেনঃ “রসূল 7 
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1০9 সুরা মুমতাহিনাঃ ৪০ 


হুদায়বিয়ার দিন কাফিরদের সাথে নিম্নের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেনঃ 


১. রসূল £৪-এর নিকট থেকে যে ব্যক্তি কাফিরদের নিকট চলে যাবে 
তাকে ফেরত দেয়া হবে না। 


২. যে ব্যক্তি তাদের (কাফিরদের) নিকট থেকে চলে আসবে তাকে ফেরত 
দিতে হবে। রসূল লু বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের নিকট থেকে তাদের 
নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূরে সরিয়ে দেবেন ।”:7 


সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত এসেছেঃ “...যে ব্যক্তি ওদেরকে 
(কাফিরদের) পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্‌ তার জন্য পথ বের করে দেবেন” 


(৬) একইভাবে, এমন কোন চুক্তি করা জায়েয নয় যাতে মুসলিম ভূমিতে 
কাফিররা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে করতে পারে। 
উদাহরণস্বরূপঃ চার্চ নির্মাণ করা, মিশনারিদের প্রকাশ্যে ঘোরা-ফেরা। এই 
সবকিছুই মুসলিম এবং তাদের ঈমানের উপর ফিতনা তৈরি করবে, বিশেষ 
করে জাজিরাতুল আরবের মধ্যে। 


সুতরাং ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যে চুক্তি করা হয়েছে তা শুরু 
থেকে বাতিল। যে কোন প্রকার সংশোধন জায়েয নয়। কিন্তু আফগানিস্তানে 
কিছু শর্তের অধীনে জায়েযঃ 


১. সমগ্র মুসলিম ভূমি থেকে রাশিয়ান সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে। 


1/9 সহীহ বুখারী এবং মুসলিম-এ বর্ণিত। 
1” আল-কুরতুবী-৮/৩৯ 


২. প্রত্যাহারের পর যদি আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে 
পরবর্তীতে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যেমনঃ রাজাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য চেষ্টা করা অথবা এমন সংস্কৃতি চালু করা যাতে আফগানদের 
ঈমানকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। 


৩. অবশ্যই শর্তহীন ভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। রাশিয়ানদের অবশ্যই 
মুজাহিদীনদের ব্যাপারে আস্থা থাকতে হবে যে, তারা চুক্তির শর্ত সমূহ মেনে 
চলবেঃ 

এ edt ৪৯ এ] এ] এপ ৫9 এ wed ll me 513 
“তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে 
এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।৮172 


আস-সুদ্দী (রহিমাুল্লাহ) এবং ইবনু জায়িদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “তারা 
(কাফিররা) যদি চুক্তির আহবান করে তবে সাড়া দিবে।”* ইবনু হাজার 
আল-হাইসামী'” (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেছেনঃ “মাত্র একটি হারাম শর্তের কারণে 
সমগ্র চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যেমনঃ এমন কোন শর্ত যাতে বন্দীদের মুক্ত 
করতে বাধা দেয়, দখলকৃত মুসলিম ভূমি থেকে শক্র সৈন্য প্রত্যাহার করতে 
বাধা দেয়, কোন মুসলিম বন্দী মুক্ত হয়ে চলে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো, 
কাফিরদেরকে হিজাজে (সমগ্র আরব ভূমি) বসবাস করতে দেয়া, আমাদের 
172 সূরা আনফালঃ ৬১ 


5 হাসীয়াহ আশ-শিরওয়ানী এবং ইবনে আল-কাসীম তার লিখিত তুহফাহ আল-মুহতিজ ৯/৩০৬। 
1? ইবনে হাজার আল হাইসামী, আহমদ বিন মুহাম্মদ । 


ভূমিতে মদকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের নিকট থেকে যে মুসলিম আমাদের 
নিকট চলে আসে তাকে ফেরত দেয়া ।”৮175 


মুজাহিদীনদেরকেও অবশ্যই রাশিয়ানদের ব্যাপারে আস্থা থাকতে হবে যে, 
তারা একনিষ্ভাবে চুক্তির জন্য আহবান জানাবে এবং ধোঁকা দেবে না। যারা 
শুধু শান্তির মধ্যে থাকতে চায় অথবা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে চায় তারা 
জিহাদের লক্ষ্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, যা হচ্ছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
করা। কারণ পশ্চিমা বিশ্ব কখনও এই চুক্তি মেনে নেবে না উপরন্তু তারা 
বাধা দিবে এবং বিরোধিতা করবে। এই লোকেরা জিহাদের মূল লক্ষ্য বুঝতে 
ব্যর্থ হয় এবং তাদের পরিষ্কার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অধিকন্তু এ সমস্ত 
লোকদের জিহাদে অংশ গ্রহণ করা অথবা নেতৃত্ব দেয়া জায়েয নয়। 

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 

hb 33 এ ৩৭ 225 ৩০৩ 29৯৮ 9১৯০৪ ots DE এ! এ] She) ১৬ 

০০] © 15 5 05 ১৯ ০০) ৩! 19০ 

“যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা (এ অভিযানের পর) তোমাকে এদের কোন একটি 
দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন এবং তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় 
কোন যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (নো) কখনো তোমরা 
আমার সাথে (আর কোন অভিযানে) বের হবে না, তোমরা আমার সাথী হয়ে 
আর কখনো শত্রুর সাথে লড়বে না; কেননা তোমরা আগের বার (যুদ্ধের 


15 আল-কুরতুবী-৮/৩৯। 


বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও) যারা পেছনে থেকে 
গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো ।”*€ 

আল-কুরতুবী বলেছেনঃ “ইহা ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বোধদেরকে জিহাদে 
অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয নয়। অধিকাংশ ফুক্কাহাগণ বলেছেন জিহাদে অহংকারী, 
নিরাশাবাদী, সন্দিপ্ধ, কাপুরুষ ব্যক্তিদেরকে সেনা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা 
জায়েয নয় |”? 


1/6 সূরা তাওবাহঃ ৮৩ 
1? আল-কুরতুবী-৮/২১৮। 


উপসংহার 
পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, অনেক যুক্তি এবং দলিল প্রমাণ বর্ণনা 
করলে এই সমস্যা সমাধান হবে না বরং এগুলো অন্তর থেকে গ্রহণ করতে 
হবে আল্লাহ্‌ যদি অন্তরে নূর দেন শুধুমাত্র তাহলেই অন্তর হারুকে গ্রহণ 
করতে পারবে । এবং সমস্ত ব্যাপারগুলি প্রকাশিত হবে। অপরপক্ষে অন্তর 
যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবে সে অন্তর দেখতে পায় না। 

SEY GE ৬ ০৬০ক ওঠা 2 ভি ৩5৬ ০50 8d ৩5 ০১১৪ ৩১12০৮% গ 

১১০) ৬ ৮ ০১901 as ৩৫) Call 
“.বেস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষত্থিত হৃদয় ।৮175 
অন্তৰ্দৃষ্টি দ্বারা দলিল বুঝতে হয়, রবের আয়াত দিয়ে তাকওয়ার চাষ করতে 
হয়, আগ্রহ এবং আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদাত করতে হয়। 

১০ ৮৩ 0০১ ld ৬০৮ ০৭৪ ক pail ০ পি) ০ la So ও 
অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান 
হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি 
তোমাদের সংরক্ষক নই”? 


এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর চক্ষু খুলে দেয়। যা শুধুমাত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন 


178 সূরা হাজ্জ: ৪৬ 
"৪ সুরা আনআম: ১০৪ 


করা সম্ভব নয়। বরং এটা এমন এক বুঝশক্তি যা আল্লাহ্‌ তাঁর (কিতাব ও 
দ্বীনের জন্য) বান্দার প্রতি দান করেন অন্তরের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী। এই 
দৃষ্টিশক্তি একজনের অন্তরে উর্বর হতে থাকে যা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে 
পার্থক্য করতে পারে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, 


“অবশ্যই ইহাতে মুমিনদের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন ৮1০ 

মুজাহিদ! (রহিমাহুল্লাহ্‌ ) বলেছেন, রসুল 8 বলেছেনঃ “ঈমানদারের 
দৃষ্টির ভয় করবে কারণ একজন ঈমানদার সর্বশক্তিমান আল্লাহর নূর দ্বারা 
দেখে ।” অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, 

“অবশ্যই ইহাতে মুমিনদের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন ৷” 

যে সমস্ত আলিমগণ দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়, সে যেন 
অবশ্যই তার খুতবায়, উপদেশ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে কথা বলে 
কারণ আল্লাহর অনেক আইন মানুষের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষ 


করে নেতৃস্থানীয় মানুষদের তৈরি আইন। যারা নফসের খাহেশাত ও নিজের 
ইচ্ছা মত চলে তারা সবসময় হকের বিরোধিতা করে অথবা হক্কের একটা 


19৫ সুরা হিজর: ৭৭ 

181 মুজাহিদ বিন জুবাইর আল-মান্কী 

152 তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহিত, আবু সাইদ আল খুদরী (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত 
19১ সুরা হিজর: ৭৭ 


অংশ বর্জন করে। যে সমস্ত আলিমরা ক্ষমতাকে ভালবাসে এবং নিজের 
ইচ্ছামত চলে তারা সবসময় হক্কের বিরোধিতা করে, বিশেষ করে যখন 
ওদের অন্তরের সন্দেহ ঘনীভূত হয়, ফলে ওদের নিচু প্রবৃত্তি ওয়াস-ওয়াসার 
সম্মুখীন হয়। তখন সত্যকে লুকানো হয় এবং সত্যের চেহারাকে ঢেকে ফেলা 
হয়। যদি সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে নিজের অজুহাত 
হিসেবে বিতর্কিত বিষয় গ্রহণ করে। 

তাদের জন্য এবং তাদের মত লোকদের জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেছেন, 

5 092 ০7৬ gl 15519 Ya) 19০-৮০৯ ৮৯৭ ০০ Alo 
“.উহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সলাত নষ্ট করিল 
(সলাত না পড়ার মাধ্যমে অথবা পরিপূর্ণভাবে না পড়ার মাধ্যমে অথবা নির্দিষ্ট 
সময়ে না পড়ার মাধ্যমে) ও লালসার পরবশ হইল ।৮84 
আল্লাহ্‌ তাদের ব্যাপারে আরো বলেছেন, 
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“(কিন্তু) তাদের (অযোগ্য) উত্তরসূরিরা (একের পর এক) এ জমীনে 

উত্তরাধিকারী হলো, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, 


15 সূরা মারিয়ামঃ ৫৯ 


তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়, (অপরদিকে মুর্খের মতো) 
বলতে থাকে, আমাদের (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু 
(অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে 
সাথেই তা হস্তগত করে নেয়, অথচ) তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কিতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্বন্ধে 
সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! আল্লাহ্‌ তা'আলার সেই কিতাবে যা আছে তা তো 
তারা (নিজেরা বহুবার) অধ্যয়নও করেছে, আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) 
যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্যে তো তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), 
তোমরা কি (এ বিষয়টি) অনুধাবন করো না?” 


নফসের খাহেশাত অনুসরণ করার কারণে অন্তচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে 
‘সুন্নাহ’ ও ‘বিদআত’ এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। ইহা প্লেগের মত 
রোগ । আলিমগণ যখন দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, 
নফস এবং নেতাদের হুকুম মত চলে তখন এই রোগ তাদের মধ্যে ঢুকে ৷ 
তাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে আসছেঃ 
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195 সূরা আরাফঃ ১৬৯ 
156 আল ফাওয়ায়ীদ- ১১৩-১১৪। 


“(হে মুহাম্মাদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একটি মানুষের কাহিনী (পড়ে) 
শোনাও, যার কাছে আমি (নাবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ নাযিল 
করেছিলাম, সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অতঃপর শয়তান তার পিছু নেয় 
এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। (অথচ) আমি 
চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু 
সে তো (উর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী জমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে 
পড়ে এবং (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ হচ্ছে 
কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো তবু সে (জিহ্বা 
বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা সেটিকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা 
ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে, এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয়তো বা 
তারা চিন্তা গবেষণা করবে ।” 8 


শুধুমাত্র দলীল উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, কারণ আলোকিত অন্তর দ্বারা 
সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। অন্তর যখন দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং এই 
অন্তরের মানুষটা যখন গুনাহের মধ্যে হাবুডুবু খায় তখন ‘রন’ (কালো দাগ) 
দ্বারা অন্তর ঢেকে যায়। কারণ প্রত্যেক গুনাহের জন্য অন্তরে একটা করে 
দাগ পড়ে। এই কালো দাগ গুলি অন্তরে বাড়তে থাকে এবং একসময় ‘রন’ 
দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এবং এই “রন”-ই অন্তরকে আলোকিত হতে 
বাধা দেয়। যখন অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন যে কোন জিনিসকে আর 
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সত্যিকার রূপে দেখা যায় না, যেমনঃ সত্য ঘোলাটে হয়ে যায় এবং ইহার 
স্বরূপ প্রকাশিত থাকে না। অন্তরটা বদলিয়ে যায় এবং হককে বাতিল 
হিসেবে দেখে এবং বাতিলকে হক্ব হিসেবে দেখে। 


অন্তরে অবশ্যই তাক্কওয়া থাকতে হবে যাতে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। অন্তর পরিষ্কার হয় এবং ইহা প্রতিটি জিনিস এর আসল রূপকে নির্ণয় 
করতে পারে। 

$ 00354 ১85 ৪০5205524১2 00158 এ জা এ 
“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে আনুগত্য কর এবং ভয় কর, 
তাহলে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার 
মানদণ্ড অথবা মাখরাজ, অর্থাৎ প্রতিটি কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়), 
এবং তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং 
আল্লাহ্‌ অতিশয় মঙ্গলময় 1৮:8০ 


পূর্বযুগীয় আলিমগণ যখনই কোন প্রশ্ন উত্তর দানে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেন তখন 
তারা বলতেন, “যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের প্রশ্ন করো কারণ তারা আল্লাহর 
সবচাইতে নিকটে আছে”, তারা আহমাদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করেছিল 
“আপনার পরে আমরা কাকে প্রশ্ন (জানার জন্য) করবো?” তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন, “আবু বাকর আল ওয়ারাক কে জিজ্ঞেস করবে কারণ সে 
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সেরকম তাকওয়ার অধিকারী যেরকম থাকা উচিত এবং আমি আশা করি সে 
উত্তর দানে সফল হবে।” 


একটি সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে রসূল ঃ১৪ বলেছেনঃ “তোমাদের পূর্বের 
জাতিতে প্রেরণা দানকারী লোক ছিল (যারা নাবী নয়), এবং আমার উম্মতে 
যদি এমন কেউ থেকে থাকে সে অবশ্যই উমার (রদিআল্লাহু আনহু)।”1 
এবং উমার (রদিআল্লাহু আনহু) সত্যিই এমন ছিলেন। 


আয়িশা (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে 
যে, “রসূল £৬ যখন রাতের সলাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি এই বলে শুরু 
করতেনঃ হে জিবরাইল ও মীকাঈলের রব, আসমান ও যমীনের 
উৎপত্তিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, বান্দাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ের 
ব্যাপারে ফয়সালা কারী, তারা যখন হক্কের ব্যাপারে মত পার্থক্য করে তখন 
আপনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনি যাকে চান তাকেই 
হিদায়াত দিয়ে থাকেন ।”'% 


পরিশেষে, আমরা বরকতপূর্ণ আয়াত দিয়ে দু'আ করছিঃ 
3115 ১54 ১ 4১5৫ ৮5 ৩০ Ar GO | AN এত ক 5 OU এ slo LS ২ 
God ০০৯ ৩৪১ i BL ০) এজি এ] ৬০ le sg ৩৪ ৪১ 5৪ এ) এ sis 
eas 2 CS 


189 সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত । 
190 সহীহ মুসলিম ৷ 


“হে আমাদের রব! আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের এবং আমাদের জাতির 
মধ্যে ফয়সালা করে দিন, আপনি হচ্ছেন সবেচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী ।৮:% 


আমরা সহীহ মুসলিম থেকে বর্ণিত সেই দু'আর পুনরাবৃত্তি করছি যা রসূল 
৪ করতেনঃ “হে আল্লাহ! তারা সত্যের ব্যাপারে যে বিবাদ করছে তা থেকে 
আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। আপনি যাকে চান হিদায়াত দান 
করে থাকেন। হে আমাদের রব! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রগামী ভাইদের 
ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের অন্তরে কোন মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ 
রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি অসীম দয়ালু এবং করুণাময় ৷” 


হে আল্লাহ! আমাদের জীবনে পরিতৃপ্তি দান করুন এবং শহীদ হিসেবে 
মৃত্যদান করুন এবং মুহাম্মাদ 8৬ এর জামা"য়াতের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে 
আল্লাহ! আপনি মহিমাময় এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার, আমি সাক্ষী দিচ্ছি 
আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং 
আপনার কাছে তওবা করি। 
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এজহ পেরু স্ায়াততজঅবিচল ব্ষয়সমূহ; 
শাইখ ইউসূফ আল উয়াইরি 


এর উপরে লেকচার দিয়েছেন ইমাম আনোয়ার আল-আওলাকি 
(আল্লাহ্‌ 3 তাকে হিফাজত করুন) 





আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া 
মারকাজ সাদা আল-জিহাদ 
গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট 





২৫৯) ০৭ ০০ ০৪৬ 
জিহাদের পথে স্থায়ী ও অবিচল বিষয় সমূহ 
শাইখ ইউসূফ আল উয়াইরি 
[এর উপরে শহীদ ইমাম আনোয়ার আল-আওলাকি লেকচার দিয়েছেন 
পরিবেশনায় 
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সম্পাদকীয় 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । আসসালামু “আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের এই বইটি 
সেই সব মুমিনদের উপহার দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহ্‌র সেই আহবানে সাড়া দিয়েছে অথবা দিতে চাচ্ছে, যখন আল্লাহ্‌ 


ELS HEIL sh 2৮০ ৪ ১১০৫০ 45০0) গত ৩১৫৯ PH olf SE Lg mt DES EEN fs Lf তন ৪৯ 
{EE TAD ৯১৩ ৯৬ STE FOS ১৬0 VS te GPS ৮৬৮ HEY HS TS POLS SF ST ৯ 


“হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা 
এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে। 
এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ । তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য । এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা 
পছন্দ কর । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় । মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন৷” 


“ছাওয়াবিত আ'লা দারব-আল-জিহাদ”- বইটি জিহাদ বিষয়ক সমসাময়িক বইগুলোর মধ্যে অন্যতম । এটা ইউসুফ আল উয়ায়রী' 4৯.) 
21 -র লেখা । তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সে স্বদেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে গিয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । যারা তাকে ভালভাবে চিনতো, 
দক্ষতা ছিল এবং এসব অস্ত্রচালনা ও প্রশিক্ষণে তিনি ছিলেন সুদক্ষ । 


পরে তিনি আরবভূমিতে ফিরে এসে চেচনিয়ার (শীশান) মুজাহিদদের সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন । সময় 
অতিবাহিত হল, তিনি এক সময় গ্রেফতার হলেন এবং কয়েক বছর জেলেও ছিলেন । জেলে থাকাবস্থায় তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফ 
মুখস্ত করেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কতগুলো বই লিখেন যার প্রতিটি এক একটি কালজয়ী এবং মহামূল্যবান । তার বইয়ে যেমন 
কুরআন ও সুন্নাহর উল্লেখ থাকে, তেমনি বর্তমান সময়ের ঘটনাবলীর উল্লেখও রয়েছে । তিনি পরে আরব ভূমিতে তৃগুতের গোয়েন্দা 
বাহিনীর হাতে নিহত হন । আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করি, যেন উনি শহীদ হিসেবে গণ্য হন। আমীন। 


ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি লেকচার সিরিজের মাধ্যমে এ বইটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন । এটা আমাদের বর্তমান সময়ের 
সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত একটা লেকচার সিরিজ, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী | কেননা, এখন কোন 
খিলাফাহ নেই এবং অনেক মুসলিমই দাবী করছে যে, “এখন জিহাদের সময় না”, তাছাড়া যদিও কিছু মুসলিম এটা বুঝে যে খিলাফাহ 
প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্তব্য, অধিকাংশ মুসলিম ও ইসলামী আন্দোলন দুঃখজনকভাবে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনকে বোঝার চেষ্টা 
করে । জিহাদের ধারণাটা আসলে এমন হয়েছে যে, এখানে জিহাদ করাটা “ভীষণ বিপজ্জনক!” তাদের আসলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা নেই 
এবং অনেক মুসলিমই প্রচার করে যে, আমাদের আরও ঈমান ও ইয়াকীন দরকার । বাস্তবিক অর্থে, যখন বান্দা আল্লাহকে খুশি করার জন্য 
এক কদম আগায়, আল্লাহর উপর তার ভরসা আরও শক্তিশালী হয় । কেননা, হাদীসে কুদসী থেকে আমরা জানি যে, “বান্দা যখন আল্লাহর 
দিকে এক কদম এগোয়, আল্লাহ তখন তার দিকে বহু কদম এগিয়ে আসেন ।' এছাড়া জিহাদ বলতে তারা অন্য আর যেকোন কিছুর চেয়ে 
অন্তরের সংগ্রামই বেশি বুঝে থাকে । যদিও এটা ভাষাগত দিক থেকে ঠিক, তথাপি তা জিহাদের একটি ঘুড়ানো-প্যাচানো এবং বিকৃত 
ধারণা । যাই হোক, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর জন্য লড়াই করা (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ)। 


ইসলাম আসার পূর্বেও আরবরা সলাত শব্দটি ব্যবহার করত, এর অর্থ ছিল তখন দোআ প্রার্থনা) করা । কিন্তু যখন ইসলাম আসল, এর 
অর্থ পরিবর্তিত হয়ে আমাদের এই অতিপরিচিত ইবাদত (নামায) হল, যদিও এর ভাষাগত অর্থ: প্রার্থনাই রয়ে গেল। এই একই নীতি 





* সুরা আস-সফঃ ১০-১২ 


জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আগে এর সাথে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করার কোন ব্যাপারই জড়িত ছিল না, কিন্তু যখন ইসলাম আসল, তখন 
স্পষ্টতই ইসলাম এর অর্থ পরিবর্তন করে দিল। কেউ হয়ত যুক্তি দেখাবে যে, আল কুরআনে ‘জিহাদ’ শব্দটি “চেষ্টা সাধনা’ করার অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । সত্যিই, কুরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, জিহাদের সামগ্রিক প্রয়োগ পরিবর্তিত হয়েছে, 
যদিও এর ভাষাগত অর্থ একই রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবু হুরায়রা € হতে বর্ণিত, রসূল 4 বলেন, “যে কেউ কোন গাষ্ওয়া 


(জিহাদ)-তে অংশথহণ না করেই মৃত্যু বরণ করে অথবা এমন (অংশখহণের) ইচ্ছাও পোষণ না করে, সে নিফাকের একটি শাখার উপর 
মৃত্যু বরণ করল ।”২ 


তিনি কি এখানে “নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ” -এর কথা বলেছেন? মোটেও না। আরেকটি উদাহরণ দেখুনঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার থেকে 
বর্ণিত, আমি আল্লাহর রসুল 4% কে বলতে শুনেছি, “যখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হয়ে যাবে, ষাড়ের লেজ আকড়ে ধরে থাকবে, 
কৃষিকাজে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তোমাদের উপর অবমাননা বিস্তার করে দিবেন এবং ততক্ষণ পযন্ত তা 
সরাবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রকৃত দ্বীনে (সত্যিকার ইসলাম) ফিরে আসবে ।”এ 


এখানে জিহাদ অর্থ যুদ্ধ নয়, বরং সংগ্রাম করা এমনটি বলার কোন মানে হয় কি? এই হাদীস আমাদের জিহাদ পরিত্যাগ করার পরিণতি কি 
তা জানিয়ে দেয়। আজ আমরা জিহাদের আকীদা বিকৃত করে একে কেবল “নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ” পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি। খুব 
সামান্যই এর দ্বারা আমরা যুদ্ধ করা বুঝাই । ফলস্বরূপ, আমরা অবমাননায় নিমজ্জিত আছি । অবমাননা মানে কি তা আর আজ বলে দিতে 
হবে না। অতীত থেকে এমনটিই হয়ে আসছে। এই দ্বীন কেবল তখনই সবকিছুর উপর প্রভাবশালী হবে, যখন আমরা ইসলাম ঠিক 
সেভাবেই পালন করব, যেভাবে পালিত হবার জন্য তা প্রেরিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে ইমাম থাকুক বা না থাকুক জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। 
এই হাদীসটি আরেকটি বিষয়কে প্রমাণ করে যে, আমাদের ‘বেসামরিক’ লোকের মত জীবনযাপন ত্যাগ করে সৈন্যদের জীবনযাত্রা বেছে 
নেয়া উচিত। এটা এই বইয়ে আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। 


আবু হুরায়রা ৬০৫৯ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 4-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল “জিহাদের সমতুল্য কোন আমল আছে কি?” তিনি উত্তর 


দিলেনঃ “হ্যা, তবে তোমরা তা করতে পারবে না” এভাবে দুইবার বললেন । তৃতীয়বার তিনি বললেনঃ “মুজাহিদের সমতুল্য হচ্ছে সেই 
ব্যক্তি যে মুজাহিদ ফিরে না আসা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে সাওম ও সলাত পড়তে থাকে ।”* 


অন্য কথায়, সে যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত .... | এখানে “নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ” থেকে ফিরে আসা মোটেও অর্থবোধক হয় না। 
এছাড়াও আমরা যদি জিহাদের উপর পূর্ববর্তী আলিম ও শ্রেষ্ঠ ফিকাহ শাস্ত্রের দিকে নজর দেই তবে দেখি যে, তারা এগুলোকে “কিতাব- 
আল-কিতাল” না বলে “কিতাব-আল-জিহাদ” বলেছে; যেমন ইবন কুদামাহ'র আল-মুগনী, ইমাম শাফিঈ'র আল-উম্ম, ইমাম মালিকের 
আল আওতারের আল-মুহাল্লা, ইবনে তাইমিয়্যাহর আল ফাতওয়া আল কুবরা প্রভৃতি । 


কুফ্ফাররা এই দ্বীনের সবকিছুর মধ্যে জিহাদকেই সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে । আমাদের সলাত পড়া বা রমাদানে সীয়াম রাখা নিয়ে 
ওদের কোন মাথা ব্যাথা নেই, কেবল এই জিহাদ তাদের অন্তরকে প্রকম্পিত করে । আজকের দিনে খবরে “জঙ্গীবাদ” শব্দটি বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই জিহাদের ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়। এটা মুসলিমীনদের ভয় দেখিয়ে তাদের সেই কর্তব্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
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২ সহীহ মুসলিম 
* সুনান আবু দাউদঃ বই ২৩৪ নংঃ ৩৪৫৫ 
* সহীহ মুসলিম 





“তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয় । কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর, সম্ভবত তা তোমাদের 
জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না ।”€ 


নিয় লিখিত হাদীসগুলো যেকোন সত্যিকার ঈমানদার বা মু'মিনকে এটা স্বীকার করাতে যথেষ্ট যে, জিহাদই ইসলামের চূড়া এবং তা কেবল 
কিছু একটা (খিলাফাহ) অর্জনের জন্য কোন কৃত কাজ নয় । রমাদানে রোযা রাখার মত এটাও একটা ফরয ইবাদত । 


মুয়ায ইবনে জাবাল ৬ থেকে বর্ণিতঃ তাবুক থেকে ফিরবার পথে আমরা রসূলুল্লাহ্র ঞ সাথে ছিলাম । তিনি আমাকে বললেনঃ “তুমি 
চাইলে আমি তোমাকে একটি বিষয়ের প্রধান, এর স্তম্ভ ও এর চূড়া সম্বন্ধে বলতে পারি ।” আমি বললামঃ “জী, ইয়া রাসূসূল্লাহ্‌ 4,” তিনি 
বললেন, “ইসলাম হচ্ছে বিষয়টির প্রধান, সলাত হচ্ছে স্ভ্ভ এবং জিহাদ হচ্ছে এর চূড়া ।”* 


সালামাহ বিন নুফাইল ৬৬৪৯ বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ 4 -র সাথে বসে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে রসূল 4-কে বলল, “ইয়া 
রসূলুল্লাহ! ঘোড়াগুলোকে অপমানিত করা হচ্ছে, অস্ত্রসমূহ নামিয়ে রাখা হচ্ছে এবং মানুষজন দাবী করছে যে, আর কোন জিহাদ নেই ও 
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ।” রসূল 4 বললেনঃ “তারা মিথ্যা বলছে! যুদ্ধ তো কেবল শুরু হল। যুদ্ধ তো কেবল শুরু হল। আমার উম্মাহর 
একটি অংশ সত্য পথের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে এবং আল্লাহ কিছু কিছু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তাদের জন্য যোদ্ধা সরবরাহ করতে 
থাকবেন, যতক্ষণ না কিয়ামত উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হয়। আর বিচার দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার কপালেই কল্যাণ থাকবে । 
আমার প্রতি নাযিল হয়েছে যে, আমি খুব শীঘ্রই তোমাদের ছেড়ে চলে যাব এবং তোমরা একে অপরের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার 
অনুসরণ করবে, আর ঈমানদারদের জায়গা হবে আশ্-শাম ।”* 


আল সিন্দি, আন নাসাঈ'"র মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, “ঘোড়াদেরকে অপমানিত করা হচ্ছে ।” এর অর্থ হচ্ছে এদের অবজ্ঞা করা বা এদের 
প্রয়োজনীয়তাকে ছোট করে দেখা বা যুদ্ধের জন্য এদেরকে ব্যবহার না করা । “যুদ্ধ তো কেবল শুরু হল, যুদ্ধ তো এখন কেবল শুরু হল।” 
(কথাটির) পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এই বার্তার গুরুত্ব বোঝান হচ্ছে এবং এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ তো কেবল বৃদ্ধি-ই পাচ্ছে এবং এর বিধান তো 
আল্লাহ্‌ মাত্রই দিলেন, এত শীঘ্রই তা কিভাবে শেষ হয়ে যাবে? অথবা এর অর্থ হতে পারে আসল যুদ্ধ তো কেবল শুরু হল, কারণ এতদিন 
তারা কেবল নিজেদের এলাকায়ই যুদ্ধ করেছে, কিন্তু এখন এই যুদ্ধকে দূর দুরান্তে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। 


“আল্লাহ্‌ কিছু মানুষের মনকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে দিবেন” -এর অর্থ আল্লাহ সবসময়ই ঈমানদারদের এই দলকে যুদ্ধ করার জন্য 
মানুষের যোগান দিবেন, এমনকি কিছু মানুষের মনকে ঈমান থেকে কুফর এর দিকে নিয়ে গিয়ে হলেও । অর্থাৎ, আল্লাহ এই সকল 
ঈমানদারদের আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সম্মানে সম্মানিত করবেন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে পরিতুষ্ট করবেন। 


“ঘোড়ার কপালেই কল্যাণ (লেখা) রয়েছে" এর অর্থ পুরষ্কার ও গণীমত অথবা সম্মান ও গর্ব । “আশ-শাম হচ্ছে ঈমানদারদের আবাসস্থল” 
এটা শেষ সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে । এ জায়গা মুসলিমদের অর্থাৎ ইসলামের শক্তির কেন্দ্র হবে এবং ওটাই হবে জিহাদের ভূমি । 


যায়েদ ইবনে আসলাম ৬০, তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 4 বলেছেনঃ “যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে বৃষ্টির ফোটা 
পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্তই সতেজ ও (চির) সবুজ রূপে জিহাদ চলবে । আর মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের মধ্যকার 
কুরআন তিলাওয়াতকারীরা বলবেঃ “এখন জিহাদের সময় নয়' অতএব, যে কেউ সেই সময়ে থাকবে, জিহাদের জন্য সেটা সর্বোত্তম 
সময় ।” তারা বললঃ “ইয়া রসূলুল্লাহ! সত্যই কি কেউ এমন বলবে?” তিনি বললেনঃ “হ্যা, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং ফেরেশতাকৃল 
ও সমগ্র মানবজাতির লা'নত ।”৮ 





৫ সূরা আল-বাকারাঃ ২১৬ 
৬ সহীহ্‌ বুখারী- ভলিয়ম-৪, বই-৫২, নং-৪৪ 


+ আশ-শাম মানে সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্ডান । এর দ্বারা এ দেশগুলোর পুরোটা বা কোন অংশ বুঝাতে পারে । এটি ইমাম আন-নাসাঈ হতে বর্ণিত 
এবং হাসান । 


৮ উসূল-আস সুন্নাহ মুরসালানে ইবনে যামনীন কর্তৃক বর্ণিত এবং আনাস ৬০৫৯ থেকে ইবনে আসাকির মারফুয়ান কর্তৃক বর্ণিত। 





যে কেউ এই হাদীসটি পড়ে সেই অভিভূত হয় । বর্তমানে অনেকেই বলে, “এখন জিহাদের সময় নয়” ৷ যুদ্ধের ময়দানে না যাওয়ার এটা 
একটা বিশ্বজনীন, এতিহাসিক অজুহাত, এমনকি রাসূলের 4% সময়ও তাই ছিল। তথাপি, রসূল 4% বলেছেন “এটাই জিহাদের সর্বোত্তম 
সময়”, জিহাদ বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে । এই বইটি পড়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারটি আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে 
পারব, ইনশাআল্লাহ । 


আবু হুরায়রা ৬৯ থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ 4 বলেছেনঃ “ফিতনা আসছে । ফিতনা হচ্ছে অন্ধকার রাতের অংশের মত । (ফিতনা থেকে) 


বসে।” 


সুবহানাল্লাহ্‌, প্রথমত আমরা এই পশ্চাতে বসে থেকে কি করছি? মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে দাজ্জালী সমাজ 
ব্যবস্থা থেকে দূরে থেকে একাকী আল্লাহর ইবাদত করে অথবা যে ব্যক্তি তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের জীবন বেছে নিয়েছে অথবা যে জিহাদী 
জীবন যাপন করছে, এগুলোর মধ্যবর্তী আর কিছুই নেই । কেউ কেউ দা*ওয়াহ দেয়ার অজুহাত পেশ করে, যা শরীয়াহ অনুযায়ী একটা 
যৌক্তিক কারণ হতে পারে। অথচ দা'ওয়াহ মানে নূহ ৯৬৪৷ এর দাওয়াহ, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল দিনে রাতে প্রতিনিয়ত আল্লাহর দ্বীন প্রচার 
করা। যে কারণেই হোক এসব মুসলিম, যাদেরকে আমীরুল মু'মিনীন কুফ্ফারদের ভূমিতে আক্রমণ করতে বলেছিলেন, তারা বর্তমান 
সময়ের কোন সাধারণ মুসলিম না; বরং তারা ছিলেন মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন প্রকৃত 
আলিম ৷ কুফ্ফারদের দেশে থাকাটাই আমাদের জন্য ন্যায় সঙ্গত নয়। আর কোন আমীর আমাদের দা"ওয়াহ দেয়ার জন্য এখানে থাকতে 
নির্দেশ দেননি । দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমরা কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি? আমরা কুফ্ফারদের পথ, সংস্কৃতি সবই গ্রহণ করেছি এবং এর পক্ষে 
আমাদের যুক্তি হচ্ছে যে, ইসলামকে আমরা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করছি। সাহাবা ও পূর্ববর্তী সালাফগণ কি তাই 
করেছিলেন? কুফ্ফাররা যেসবের পিছনে ছুটত, তারাও কি সেসবের পিছনে ছুটতেন? সাধারণ কাফিরের ন্যায় তারা কি দুনিয়ার মধ্যেই 
নিমজ্জিত থাকতেন? বরং তাদের পোশাকও তো কুফফারদের মত ছিল না। তারা সমাজে সর্বদা আলাদা-ই ছিলেন। পাশ্চাত্যে দাওয়াহ 
প্রচার করা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত নয়। বরং নিজেদের মুসলিম ভূমিগুলোকে প্রতিরক্ষা করাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে । 
বিশেষ করে যখন জিহাদ ফারদ-আল-“আইন হয়ে গেছে। যেকোন উপায়ে এসব কুফ্ফারদের দেশ ত্যাগ করে নিজের দেশে জিহাদের 
মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে মুসলিমদের সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত। রসূল 4 বলেছেনঃ “যে কেউ মুশরিকের সাথে যোগ দেয় 
এবং তার সাথে বসবাস করে, সে তার-ই মত ।” * 


জাবির ২৪৯ বলেছেন যে, রসূল 4 বলেনঃ “আমি সেই সব মুসলিম থেকে মুক্ত, যারা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে ।” আমরা 
জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন ইয়া রসূলুল্লাহ 4?” তিনি জবাব দিলেনঃ “তাদের আগুন একে অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত না ।”* 


কেউ কেউ হয়ত তর্ক করবে, “আমার জন্ম তো পশ্চিমে, তো আমি কোথায় যাব বা কি করব?” যদি আপনি এ ব্যাপারে অবগত থাকেন 
যে, পাশ্চাত্য অন্য সাধারণ কোন কুফ্ফার দেশের মত নয়, বরং তারা বাস্তবিকই মিডিয়ায় এবং যুদ্ধ ময়দানে ইসলামের বিরূদ্ধে লড়ছে, 
তবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে, হয় তলোয়ার দিয়ে তাদের সাথে লড়া অথবা সম্ভব হলে কোন মুসলিম দেশে চলে গিয়ে জিহাদ করা । 


কেউ কেউ হয়ত তর্ক করবে “আমরা ধর্মীয় নির্যাতন থেকে বাচার জন্য এখানে এসেছি । এখানে অনেক বেশি স্বাধীনতা ।” এটা 
কুফ্ফারদের দেশে আসার কোন অজুহাত হতে পারেনা । প্রথমত, “দেশ কখনই কাউকে পূর্ণাঙ্গূপে ইসলাম পালন করতে দেয় না। তারা 
কি জিহাদ করতে দেয়? তারা কি আল্লাহর হুদুদ কার্যকর করতে দেয়? তারা কি জনসম্মুখে মুজাহিদ ও ইসলামের বিরদ্ধে যুদ্ধকারীদের 
নিন্দা করতে দেয়? যদি না হয়, তবে আমরা কি ধরনের ইসলাম পালন করছি? আল্লাহ্‌ খু বলেনঃ 





৯ আবু দাউদ, আত-তিরমিযী 
১ আবু দাউদ 
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“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের 
একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে । তারা যা করে আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে 
অনবহিত নন ।”১১ 


কিছুতেই স্বীকার করা উচিত নয়। রসুল 46 বলেনঃ “আল্লাহর পথে সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, কোন অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা 
বলা ।”১২ 


রসূলুল্লাহ্‌ 4 কে জিজ্ঞাসা করা হয় যালেম শাসকদের সম্পর্কে, “আমাদের কি সে সময় তাদের প্রতিহত করা উচিত নয়?” তিনি এ 
বলেন, “না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠিত করবে ।” অর্থাৎ যতদিন তারা ইসলাম দ্বারা শাসন করবে । উবাদা ইবনে 
সামিত ৬৮ রসূলুল্লাহ 2 এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “তোমরা শাসকদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না, যতক্ষণ না তুমি 
তাদের সুস্পষ্ট কুফরে সাক্ষী হও যার জন্য তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে চুড়ান্ত প্রমাণ থাকবে ।” 


আসুন এক মুহুর্তের জন্য শরীয়াহকে রেখে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করি। তখন কি হবে যখন কাফিরদের ভূমিতে বসবাসরত তোমার শিশুরা 
থাকবে; যেখানে দিনে-রাতে কুফর প্রচারিত বা প্রসারিত হয় এবং তা ভাল হিসেবে দেখা হয়? তখন কি হবে যখন তোমার শিশুদের হারাম, 
শিরক, কুফর, জিনা ইত্যাদিকে ‘বিনোদন’ হিসেবে গণ্য করা হয়? এই যুগের মুসলিমদের কি হবে, যারা কাফিরদের ভূমিতে বসবাস করে? 
তারা কি তাদের অনুসরণ শুরু করবে না? তারা কি তাদের একজন হবে না? আমরা কি এখনই তাদের মুখে তার লক্ষণ দেখতে পাই না 
(পর্দাহীনতা, দাড়ি কামিয়ে ফেলা)? এমনকি যারা এসব কুফর শক্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা সাধনা করছে কেমন করে একজন বলবে যে, তারা 
অন্তর দিয়ে চেষ্টা সাধনা করছে কুফরের বিরুদ্ধে এবং পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যখন পুরো সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কুফরের 
উপর দাড়িয়ে আছে এবং অমুসলিমরা তা চালু রেখেছে? কেউ তর্ক করতে পারে, “আমরা এই দেশে নফসের জিহাদ করার জন্য বসবাস 
করি। এই দেশে বসবাস আমার নফ্সকে মজবুত করবে ।” এটা একটি দুঃখজনক সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিমদের প্রথম তিন 
প্রজন্ম এবং পূর্ববর্তী যুগের সালাফগণের মাঝে এমন কোন একজনের উদাহরণ পাওয়া যাবে না, যারা নফ্স-এর জিহাদ করার জন্য 
কাফিরদের ভূমিতে বসবাস করত । যদি তারা নফ্সের জিহাদ করতে চাইতো তারা অতিরিক্ত নফল ইবাদত করত, কুরআন পড়ত এবং 
সবচেয়ে উত্তম উপায় ছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌। রামাদানে রোযা রাখা একজনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, একই ঘটনা ঘটে জিহাদ ফী 
সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে, যেহেতু মৃত্যু ঈমানদারদের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে । সে তার নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করতে তৃরা করবে এবং সেই সাথে 
তার কর্ম বৃদ্ধি করতে এবং উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে । 


যেহেতু এই বইয়ের ক্ষুদ্র ভূমিকায় হিজরতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, আমরা তাই এখানে এই বিশেষ বিষয় দিয়ে শেষ করব । 


রসূলুল্লাহ 4. বলেন, “তুমি কি এটা ভালবাসনা যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন £ এবং তোমাকে জানাতে দাখিল করবেন? তবে 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর ।”*৩ 


এর চেয়ে সহজ আর কিছু নেই । আল্লাহ আমাদের সকলকে শুহাদা হিসেবে কবুল করুক । আমীন! 





১ সূরা আল বাকারাঃ ৮৫ 
৯ সুনান আবু দাউদ, বই ৩৭, নং: ৪৩৩০ 
** তিরমিযী, আহমদ 





আবু হুরায়রা ৬৯ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল 4% এর কাছে আসলেন এবং বললেন , “আমাকে এমন কাজের কথা বলে 
দিন যা জিহাদের সমতুল্য (পরতিদানের ক্ষেত্রে) ৷” তিনি বললেন, “আমি এমন কোন কাজ দেখতে পাইনা ।” অতঃপর তিনি যোগ করেন, 
“তুমি কি পারবে যখন মুসলিম যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং বিরতি না দিয়ে সলাত পড়বে এবং 
রোযা রাখবে £” লোকটি বললে , “কিন্তু কে তা পারবে ?” আবু হুরায়রা ৬৪৯ যোগ করেন, “মুজাহিদগণ পুরস্কৃত হয়, এমনকি তার 
ঘোড়ার পদক্ষেপ সমূহে,যখন ঘোড়াটি একটি লম্বা দড়িতে বাধা অবস্থায় চারণভূমিতে চড়তে থাকে ।”** 


আল্লাহু আকবার! এমনকি মুজাহিদের ঘোড়া যখন চারদিকে চড়ে বেড়ায়, তখন মুজাহিদের জন্য ভাল কাজ রূপে জমা হয়। 


জিহাদের এই বিষয়ের উপর এমন আরও অনেক হাদীস আছে যা এই ভূমিকায় শেষ করা যাবে না। যদিও একটি বই আছে যা আমরা 
সকলকে পড়ার জন্য আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেই, যারা এই বিষয়ে আগ্রহী এবং আজকাল যুদ্ধ করার পিছনে তা একটি দলীল স্বরূপ ৷ 
(৮১৪ হিজরী) এটা জিহাদের উপর একটি জনপ্রিয় সহজ সরল বই । এই বইয়ের উপরের যে বক্তব্য তাও প্রদান করেছেন ইমাম আনওয়ার 
আল আওলাকি। তার বক্তৃতার ভূমিকা হল, “ইবনে আল আকওয়ার গল্প” । 


“ছাওয়াবিত আলা দ্বারব আল জিহাদ” নামক বইয়ের মত আমি এই বক্তৃতাগ্তলো বই আকারে অনুবাদ করেছি। এই বইয়ে আপনি যা 
পড়বেন তার শতকরা ৯৯% ভাগই ইমাম আনওয়ার আল আউলাকির বক্তব্য । বাকি ১% আমার যোগ করা যা লেখনীর বিভিন্ন বিষয় 
হাদীস, আয়াত, উদাহরণ এবং বক্তব্য দ্বারা সহজবোধ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে৷ উপরন্তু, তার বলা প্রতিটি শব্দ লেখার পরিবর্তে আমি 
আমার নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করেছি, যাতে পাঠকের কাছে বক্তব্যটি পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় । মূল বক্তৃতায় অনেক পুনরাবৃত্তি ছিল, যা 
ছোট করা হয়েছে। আমি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতিরিক্ত শিরোনাম যুক্ত করেছি, যাতে পাঠকের কাছে সহজতর হয় এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের 
প্রমাণসমূহ খুজে পাওয়া যায়। 


জন্য চেষ্টা সাধনা করে । আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা তাঁর জন্য যুদ্ধ করে এবং 
শহীদ হয়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করি, তিনি যেন আমাদের তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে তিনি শুহাদা হিসেবে পছন্দ 
করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন শাইখ ইউসুফ | 44>) এর এমন উদ্ধুদ্ধকারী এবং জ্ঞানগর্ভ কথায় ভরপুর 
(আল্লাহর একজন দাস সবচেয়ে বড় যে ইবাদত করতে পারে) লেখনীর জন্য তাকে জান্নাত ও রহমত বর্ষণ করেন । আমি আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করি, যেন তিনি ইমাম আনওয়ার আল আওলাকিকে হিফাজত করেন, জান্নাত দান করেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেন- তার ব্যাখ্যা 
এমন যুগে প্রদান করা হচ্ছে যখন জিহাদকে নিচু চোখে দেখা হয়, তার জ্বালাময়ী বক্তব্যে জিহাদকে জীবন্ত করে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য । 
পরিশেষে, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন, তিনি এই বইকে শুধুমাত্র জ্ঞানগর্ভ বইয়ে নয়, বরং একটি ব্যবহারিক বইয়ে পরিণত 
করেন । 


(আমীন ইয়া রাব্বুল আ'লামীন) 
ওয়া'আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । 
মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ 





১৪ সহীহ্‌ বুখারী 


ভূমিকা 


প্রত্যেক আদর্শের কিছু স্থায়ী এবং কিছু পরিবর্তনশীল বিষয় থাকে। স্থায়ী বিষয়সমূহ সময়, ব্যক্তি অথবা স্থান এর উপর ভিত্তি করে 
হলেও কখনোই বদলায় না। পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহ সময়ের সাথে, স্থানের সাথে অথবা ব্যক্তির সাথে পরিবর্তনশীল । উদাহরণস্বরূপ, 
সলাত কি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তন হয়? না, আমাদের শরীরসমূহ পূর্ববর্তী সাহাবাদের মত একই এবং আমাদের রবও একজন, 
সুতরাং এটা একটি স্থায়ী । পরিবর্তনশীল বিষয়ের উদাহরণ হল একজন খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি । 


আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো, জিহাদের স্থায়ী বিষয় সমূহ সম্পর্কে আলোচনা এবং তা স্মরণ রাখা ও সেই সাথে মানুষকে তা স্মরণ 
করিয়ে দেয়া। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজ আমরা মানুষকে জিহাদের স্থায়ী বিষয় সমূহকে পরিবর্তনশীল বিষয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা 
করতে দেখছি এবং তা সমর্থনের উদ্দেশ্য হল, তা অনুসরণ না করা। 


খালিদ বিন ওয়ালিদ ৬০৮ বলেন, “আমাকে যদি একটি সুন্দর মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া হয় যাকে আমি ভালবাসি বা যদি আমাকে 


একটি সদ্যজাত পুত্র সন্তানের সুসংবাদ শোনানো হয়, তা আমার কাছে একটি বরফাচ্ছন্ন শীতল রাতে একটি সেনাদলের মাঝে পরদিন 
সকালে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার তুলনায় কম পছন্দনীয় এবং প্রিয় হবে। আমি তোমাকে জিহাদে লিগ থাকার উপদেশ 
দেই।” 


এই কথাগুলো ছিল খালিদ ৬০ -এর মৃত্যুর পূর্বের কথা ৷** 


তৃতীয় দলপতি আব্দুল্লাহ্‌ বিন রাওয়াহা ৬০৯ মুতা’হর যুদ্ধে মুসলিম সেনাদলের দায়িত্ব নেন। তার এক চাচাতো ভাই তাকে এক টুকরো 
শুকনো গোশত খেতে দিয়ে বলেন যে, “এটা দিয়ে নিজেকে শক্তিশালী কর। আজ তোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে।” তিনি তা 
ধরলেন এবং এক কামড় দিলেন, তখন তিনি নিজকে বললেন, “তুমি এখনও এই পৃথিবীতে?” গোশতের টুকরোটি ছুড়ে দিলেন এবং যুদ্ধ 
করলেন, যতক্ষণ না তিনি শহীদ হন। 


আবু মুজানা আল আব্দী বলেন, আমি আবু আল খাসাসইয়াহ ৬০৯ -কে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ 4% এর কাছে আসলাম এবং 
বললাম আমি তার কাছে বাইয়্যাহ দেব, রসূলুল্লাহ্‌ 4 আমার থেকে বাইয়্যাহ নিলেন এর উপর ভিত্তি করে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য যোগ্য 
কোন মাবু'দ নেই, রসূলুল্লাহ 4 আল্লাহর রসূল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া, রামাজানের রোযা রাখা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা, 
এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা ।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল 4 এগুলোর দু'টি আমি করতে পারবো না । প্রথমটি হল যাকাত, 
আমার মাত্র ১০টি উট রয়েছে। সেগুলো আমার পুরো সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত হল জিহাদ । আমি শুনেছি যে কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে যায়, 
সে আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হয় । আমি ভয় করি যে যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হই, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হতে পারি এবং আমার আত্মা 
আমাকে পরাজিত করতে পারে । রসূলুল্লাহ্‌ 4 তার হাত শক্ত করে ধরলেন এবং নেড়ে বললেন, “জিহাদও না, সাদাকাও না! তবে তুমি 
কেমন করে জান্নাতে প্রবেশ করবে?” আবু আল খাসাসইয়াহ ৬৮ বলেন, “রসূলুল্লাহ 45 অতঃপর যা উল্লেখ করেছিলেন তার 
প্রত্যেকটির উপর আমার বাইয়্যাহ নিলেন।”** 





* ইবনে আল-মুবারাক 
১ আল-হাকিম কর্তৃকত বর্ণিত 





অধ্যায়ঃ ১ 


প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ 
চলতে থাকবে 


€ ৩৬০ (লতি তি 209 LST ০৯ 99 ৬৯ ১৯ 3 ৬) ET I 283 51584 এ CE NES 99 এ SE TS } 


“তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয় । কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর, সম্ভবত তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জান 
না।” [সূরা আল-বাকারাঃ ২১৬] 














প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে 


সমগ্র পৃথিবী আজ ইসলামের একটি ইবাদতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, আর তা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। অনেক জাতি বিশেষ 

করে যারা শক্তিশালী, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে লড়তে বিভিন্ন উৎস থেকে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রচারমাধ্যম, 
জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, দল ইত্যাদি) জোড় চেষ্টা করছে। ধর্মীয় শক্তির দিক থেকে দেখলে, আমেরিকা এবং ইসরাঈল ধর্মীয় কারণে ইসরাঈলী 
রাষ্ট্রের জন্য একত্রে কাজ করছে, আর এর কারণটি হচ্ছে- মাসীয়াহর (ঈসা 3%) অবতরণ । রাজনৈতিক শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র 
পৃথিবীই আজ ইসলামী জঙ্গীবাদ দমন নিয়ে উদ্ধিগ্ন। পৃথিবীর প্রতিটি সরকারই মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই রাজনৈতিকভাবে ইসলামের 
বিরূদ্ধে লড়তে (বিশেষ করে জিহাদের বিরূদ্ধে) একত্রিত হয়েছে । আর মিডিয়া সমস্ত জাতিকে ইসলামের আসল রূপ সম্পর্কে প্রতারিত 
করতে বেশ ভাল ভূমিকা রাখছে। তারা ইসলামকে এমন রূপে তুলে ধরছে, যা সত্যিই প্রতারণাপূর্ণ। 


জিহাদের পূর্বে “তারবিয়্যাহ” কি সত্যিই (জিহাদ না করার) একটি যৌক্তিক ওজর? 
€ ৩১ (তর 00 25289 19 Of LB ST পল 9১9 ৬৪1১১: এ CHANTS PY ৩৬] 5 লেক } 


“তোমাদের জন্য কিতালের (যুদ্ধ) বিধান দেয়া হল, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয় । কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর, সম্ভবত তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জান না।”১৭ 


এই আয়াতে মুসলিমদের যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। অনেক মুসলিম এবং ইসলামী জামা'আত বলে যে, জিহাদ করার পূর্বে, 
তারবিয়্যাহ অবশ্যক। তারা ব্যাপারটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন, “তারবিয়্যাহ হচ্ছে জিহাদের পূর্বে অবশ্য পূরণীয় একটি শর্ত । 
অতএব, এটি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।” যার মানে দাড়াচ্ছে যে, তারবিয়্যাহ জিহাদের পূর্বে অবশ্য পালনীয় হুকুম । অন্যরা বলে, 
“আমরা এখন মক্কী যুগের অবস্থায় আছি । অতএব এখন কোন জিহাদ নেই ।” এটা কি যুক্তি সঙ্গত? জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ স্থগিত রাখার 
কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে কি? বুঝার সুবিধার জন্য এবার প্রশ্নটি একটু পরিবর্তন করা যাক । যদি কেউ রমাদান মাসে মুসলিম হয়, 
তবে কি আপনি তাকে বলবেন যে, রোযা রাখার পূর্বে তাকে তারবিয়্যাহ করতে হবে? তাকে কি বলবেন যে, আমরা এখন মক্কী অবস্থায় 
আছি অতএব, আপনাকে রোযা রাখতে হবে না? রোযা শুরু করার আগে আপনার ঠিক ১৫ বছর সময় আছে, কারণ সেই সময়ই রোযার 
আদেশ এসেছিল। অতএব, এর আগে রমাদানে একটি রোযাও না রেখে খাওয়া দাওয়া চালিয়ে যেতে পারেন। এটা আসলে কথার কথা । 
এমনটি কেউই বলে না। তাহলে কেবল জিহাদের বেলায় কেন আমরা এমনটি বলি? এদের মধ্যে পাথক্য কোথায়, যেখানে জিহাদের হুকুম 
ও সিয়ামের হুকুমের ধরণ একই? 


{ELS} 
“তেমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেয়া হল ... ৷” 
{IBALL তে. 


“তোমাদের উপর কিতালের বিধান দেয়া হল ...।”১৯ 





১ সুরা আল-বাকারাঃ ২১৬ 
* সুরা আল-বাকারাঃ ১৮৩ 


দু'টি বিধানই সুরা আল-বাকারায় এসেছে । “তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল’ এবং “তোমাদের জন্য কিতালের বিধান দেয়া হল’; 
তাহলে আমরা এদের মধ্যে পার্থক্য করছি কেন? সত্যি বলতে গেলে, সিয়ামের বিধান জিহাদের পরে এসেছে। সিয়ামের বিধান এসেছে 
নবুয়্যতের ১৫ বছর পর আর জিহাদের বিধান এসেছে নবুয়্তের ১৩ বছর পর । এদের মধ্যে ২ বছরের পার্থক্য কেন? অতএব, যুক্তিসঙ্গত 
বিধান দেই, যেখানে রসূল 4 তা করেন নি? যখন কেউ মুসলিম হত, তিনি কি তাকে শাইখদের কাছে পড়তে বলতেন এবং এরপর সে 
জিহাদ করার উপযুক্ত হত? তিনি কি বলতেন জিহাদ করার পূর্বে তোমার আরবী শিখতে হবে অথবা বিদেশে গিয়ে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা 
করে আসতে হবেঃ 


সে ইসলাম কবুল করাটা অপছন্দ করল। উহুদের (যুদ্ধের) দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ “আমার অমুক ভাই কোথায়? তারা উত্তর দিলঃ 
‘উহুদে,’ সে জিজ্ঞাসা করলঃ ‘অমুক কোথায়? তারা বললঃ “উহুদে', সে জিজ্ঞাসা করলঃ “অমুক কোথায়?’ তারা বললঃ “উহদে' অতঃপর 
সে তার জামা পড়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল, এরপর তাদের দিকে এগিয়ে চলল ৷ মুসলিমরা যখন তাকে দেখল, তারা বলে উঠল, “দূরে থাক, 
আমর', সে বলল, “আমি মুসলিম হয়েছি' সে আহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করল । অতঃপর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট 
নিয়ে যাওয়া হল। সা'দ ইবন মুআয ২০৯. তার বোনের কাছে এসে বললঃ “তাকে জিজ্ঞাসা কর তো (সে কিসের জন্যে যুদ্ধ করেছে) 
গোত্রের জন্য, তাদের ক্রোধের ভয়ে, নাকি আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে’ সে বললঃ “আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্রোধের ভয়ে” এরপর সে 
মৃত্যুবরণ করল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল । সে আল্লাহ্‌র জন্য কোন (এক ওয়াক্ত) সলাতও আদায় করেনি ।”২9 


যখন সে মুসলিম হয়েছিল, রসূল 4% কি তাকে কুরআন ও হাদীস পড়তে বলেছিলেন? উকাইশ ৬৬ কিছুই করেনি, কেবল আল্লাহ্‌র পথে 
জিহাদ করেছিল এবং শহীদ হয়েছিল। একজন মুসলিমের পক্ষে সর্বোচ্চ যে মর্যাদা তাই সে অর্জন করেছিল। একজন ইহুদীর চেয়ে অধিক 
তারবিয়্যাহ আর কার দরকার হতে পারে? মানুষ বলে জিহাদের পূর্বে বেশি তারবিয়্যাহ দরকার ৷ বুখায়রীক উহুদের ময়দানে মুসলিম 
হয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন । রসুল 45 বলেনঃ “বুখায়রীক ইহুদীদের মধ্যে সর্বোভম।” সে কোন আত্মিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণ 
নেয়নি। তারপরও রসূল 4 তাকে ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়েছেন। কেন? কারণ সে ময়দানে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। এটা 
যায় যে, এটা আসলে জরুরী নয়। তাহলে, কেন মুসলিমদের জিহাদের পূর্বে তারবিয়্যাহ প্রয়োজন? কারণ আল্লাহ মহামহিম বলেন, 
“তোমাদের জন্য কিতালের বিধান দেয়া হল এবং তোমরা তা অপছন্দ কর ...।”২ - এটাই কারণ ৷ কারণ মানুষ এটা অপছন্দ করে এবং 
এর থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন উপায় বের করতে থাকে । অতএব তারা বলে যে, আমাদের তারবিয়্যাহ দরকার অথবা শক্রপক্ষ বেশি 
শক্তিশালী । এটা মানুষের ফিতরাতের অংশ ৷ আল্লাহ্‌ তাই বলেছেন । যুদ্ধের বাস্তবতাটা এরকমই যে বেশিরভাগ মানুষই তা অপছন্দ করে । 
সাহাবীদের সময়ও এমন ছিল, এখনও তাই আছে। 


সালাহউদ্দিন 41 4৯১ -এর সময়কার কিছু উলামাঃ 





সালাহউদ্দিন আল-আয়্যুবী &॥ 4-৯) -এর সময়, তিনি তার সেনাবাহিনীর জন্য সেচ্ছাসেবকদের আহবান করলেন এবং এর ফলে কিছু 
শাইখ ও তাদের ছাত্ররা যোগদান করল । খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ক্রুসেডাররা সমগ্র ইউরোপ থেকে সেনাবাহিনী সমাবেশ করেছে । তখনকার 
দিনের তিন শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে তিনটি বাহিনী এগিয়ে আসছিল । রিচার্ড দ্যা লায়ন হার্ট (সিংহ হৃদয়), ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ এবং 
জামমনীর রাজা ফ্রেডরিক। ফ্রেডরিকের একারই ৩,০০,০০০ সৈন্য ছিল (৩ লক্ষ)। অতএব, যখন উলামারা এ খবর জানতে পারল, তারা 
সেনাবাহিনী ত্যাগ করে চলে গেল। এসব উলামাগণ তো জানত যে তাদের লড়াই করা উচিত । তারা জানত, এ ব্যাপারে কি হুকুম আছে। 
কিন্তু হুকুমের কথা জানা মানেই এই না যে কেউ যুদ্ধ করবে। 





* সূরা আল-বাকারাঃ ২১৬ 
*০ সুনান আবু দাউদঃ বই-১৪, নং-২৫৩১ 
* সুরা আল-বাকারাঃ ২১৬ 


১৪ 


আল্লাহ আহ্কামুল হাকীমিন বলেনঃ 
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“তাদেরকে এ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে তাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তার পিছনে লেগে 
যায়, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয় । আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি 
ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে । তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা 
না চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা 
করে।”*২ 


এটা এমন একজন আলিমের কাহিনী যে হুকুম জানতো, কিন্তু তা মেনে চলেনি। কেন? আল্লাহ্‌ গু বলেনঃ “কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে 
পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।” আল্লাহ্‌ তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব, কেবল জ্ঞান থাকাই পরিত্রাণ পাবার উপায় 
নয়। সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে হবে। বেশিরভাগ মানুষই এই অবস্থানে এসে বলে যে, তাদের কাছে এই বিষয়ের উপরে কোন 
ফাতওয়া নেই; অতএব তারা কিছু করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা কিয়ামতের দিন তাদেরকে বাঁচাবে না। যদি আপনি জানেন যে এটাই 
সত্য, তাহলে আপনাকে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে, কোন আলিম তা অনুসরণ করুক আর না করুক । 


আহ্‌লে কিতাবীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কঃ 

কিছু মানুষ বলে যে, আহ্‌লে কিতাবীদের সাথে আমাদের শান্তি এবং মতামত আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সম্পর্ক হওয়া উচিত | 

21984 ৩6 CEN Cad তে উল ৩১ DAA ৩ 405 HE ও ৩৮৮৭ 09 ৮6 edb ৫46 ০১৪৮ Call BG ৯ 
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“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌-তে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও না এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল যা হারাম 


করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া 
দেয় ।”২৩ 
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“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক 
ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সলাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”২৪ 





২ সূরা আরাফঃ ১৭৫-১৭৬ 
২ সুরা আত-তাওবাহঃ ২৯ 


১৫ 


এই ধরনের ইবাদতকে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গীবাদ এবং এর অনুসারীদের সন্ত্রাসী, জঙ্গী, উগ্রপন্থী, মিলিশিয়া ইত্যাদি নাম দিয়ে কাফিররা এর 


১) তারা বলে যে, জিহাদ কেবলই আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক নয় । 

২) জিহাদ কেবলই একটি মুসলিম অঞ্চল বা রাষ্ট্রকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
৩) জিহাদ কেবল মাত্র ইমামের অনুমতি ও নির্দেশ অনুযায়ী করা যাবে। 

8) জিহাদ বর্তমান বিশ্বব্যাপী শান্তির সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় । 


দুঃখজনকভাবে, আমাদের আলিমগণ জিহাদ সম্পর্কিত এ সমস্ত ভুল তথ্যাবলী প্রচার করছে। আমরা পশ্চিমা মত অনুযায়ী জিহাদের ব্যাখ্যা 
কেন করব, যেখানে রসূল 4-এর হাতে গড়া সাহাবাদের থেকে আমরা জিহাদ বুঝতে পারি? আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ আমাদেরকে 
জিহাদ মানে কি তার শিক্ষা দিয়েছেন, তাই এ বিষয়ের উপরে কোন অমুসলিম অথবা তথাকথিত মুসলিম পুতুল সরকারের উপদেশ বাণী 
আমাদের দরকার নেই । 


কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে- এ ব্যাপারে প্রাথমিক দলিল সমূহঃ 
কিয়ামত না আসা পর্যন্ত জিহাদ বন্ধ হবে না- আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল আমাদের এটা জানিয়ে দিয়েছেন । এর প্রমাণ কী? 
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“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্‌ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি 
ভালবাসবেন এবং তারা তীকে ভালবাসবে । তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা 
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। 
আল্লাহ্‌ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী ।৮২৫ 


এ আয়াতে একটি ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে “সুন্নাহ রব্বানিয়্যাহ' ৷ এটা হচ্ছে আল্লাহ্র একটি সুন্নাহ যা চিরস্থায়ী । আর 
এখানে সেই চিরস্থায়ীটি হচ্ছে ‘প্রতিস্থাপন’ সংক্রান্ত । যারাই তাদের দায়িত পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তারা যেই 
হোক না কেন। মনে রাখবেন, এই আয়াতটি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল । এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ কারও সাথে কোন 
বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন না। ইহুদীরা ভেবে নিয়েছিল যে তারা আল্লাহ্‌র “মনোনীত দল’ এবং এরপর তারা তাদের দায়িত্ব পালনে 
অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ্‌ তাদের অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত করেন । 


অনেক ইসলামি জামা'আত বলে থাকে যে তাদের জামা'আত ২০-৩০ বছর ধরে টিকে রয়েছে। অতএব, তারাই সরল সঠিক পথের উপর 
রয়েছে। এটা মোটেও ঠিক নয়। যেই মুহুর্তে আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিত্যাগ করবেন, আল্লাহ্‌ আপনাকে প্রতিস্থাপন 
করবেন । শেষে যে কাজটি আপনি করেছেন বা করবেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আপনি যদি সেই কাজের উপর মৃত্যুবরণ করেন, ভাল 
বা মন্দ যাই হোক না কেন, তাই বিচার দিবসে আপনার অবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । পাপ করা অবস্থায় মৃত্যু 
ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ 





২ সুরা আত-তাওবাহঃ ৫ 
২৫ সূরা আল-মায়িদাঃ ৫৪ 


১৬ 


অনেক মানুষই একটি প্রশ্ন করে যে, চারদিকে এত ইসলামী দল, আমরা কোন্টাতে যোগ দিব? আমরা যদি ঠিক জায়গায় দেখি, তাহলে 
আর বিভ্রান্ত হব না, বরং আমাদের উত্তর খুঁজে পাব । রসূল এ আমাদের আত-তায়ীফা আল-মানসূরাহ (বিজয়ী দল) সম্বন্ধে বলেছেন। 
তিনি শুধু আমাদের এটুকুই বলেননি যে তারা বিজয়ী, বরং তিনি এই বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্যগুলোও বলে দিয়েছেন। যে কেউ এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো শুনবে সে আর উপরোক্ত প্রশ্নটি করবেন না। কুরআনে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো দিয়েই শুরু করা যাক। (সূরা মায়িদাঃ ৫৪) নং 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিস্থাপন করবেন তাদের দ্বারাঃ- 


১) ‘আল্লাহ্‌ যাদের ভালবাসেন’ 
২) “তারা আল্লাহকে ভালবাসবে' 


এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কখনই হয়ত জানতে পারব না, কারণ এগুলো সবই আমাদের কাছে অদৃশ্য । কিন্তু যদি কেউ তাদের 
দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্ন করে, তবে তারাই সেই সব ব্যক্তি যাদের আল্লাহ্‌ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসে । 


৩) “তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে 


এর অর্থ তারা মুমিনদের ভালবাসে, তাদের জন্য উদ্ধিগ্ন। মুসলিমদের ঘটনাগুলো নিয়ে তাঁরা উদ্ধিগ্ন হবে । সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের সাথে 
কি ঘটছে, সেই খবর তারা রাখে । পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যে মুসলিমই থাকুক, সে তাদেরই ভাই, তাদেরই বোন। যদি পশ্চিমে 
বসবাসকারী কোন মুসলিম শুনে যে পূর্বের কোন মুসলিম ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে রক্ষা করা তারই দায়িত্ব বলে মনে করে । এই 
ভাইয়েরা, যখন শুনে যে তাদের ভাই-বোনদের সাথে খারাপ কিছু হচ্ছে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সত্যিই সেখানে যায় । 
তারা মুমিনদের রক্ষা করতে নিজের জীবন দিয়ে দিতে রাজী ৷ নিজেদের টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি খরচ করে তাদের ভাইদের, ঈমানদারদের 
রক্ষা করতে তারা রাজী। অপরদিকে, আমরা দেখি যে, এমন অনেক মুসলিম আছে, যারা অন্য মুসলিমদের ব্যাপারে ভীষণ 
সমালোচনাকারী । আপনারা দেখবেন যে, তারা কুফ্ফারদের সাথে একই কাতারে দাড়াতে ইচ্ছুক এবং মুসলিমদের উপর গুপ্তচরগিরি ও 
তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী । 


8) “তারা কুফ্ফারদের প্রতি কর্কশ রড’ 


সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করতে চায়, যেমন আল্লাহ্‌ খু বলেছেনঃ “তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসঙ্জিত 
অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্দারা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শক্রদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে ...1”২৬ 


অপর দিকে, এমন মুসলিম দেখা যায় যারা অন্য মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত সমালোচনাকারী কিন্তু কুফ্ফারদের প্রতি ভীষণ নম । তারা এ 
ব্যাপারে দাওয়ার যুক্তি দেখায় । কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। তারা ওদেরকে ঠিক করে বলছে না ইসলাম আসলে কি। তারা ইসলাম 
সম্বন্ধে ওদেরকে ভুল ধারণা দিচ্ছে। 


৫) “তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে’ 
বর্তমান সময়ে কারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছে- এটা বের করা কঠিন কিছু নয়। 


৬) “তারা অপবাদকারীদের মিথ্যারোপে ভীত নয়’ 





* সুরা আন-ফালঃ ৬০ 


মুনাফিকরা তাদের দোষারোপ করবে । আর স্বাভাবিকভাবেই কুফ্ফাররা তাদের বিরূদ্ধে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিতে 
অপপ্রচার চালাবে । সবচেয়ে বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম, সংবাদপত্র তাদের ব্যাপারে কি বলল এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌ তাদের কাজে সন্তুষ্ট, আর কোন কিছুতেই তাদের কিছু যায় আসে না। 


সা'দ বিন মু’য়ায ৬০৪৯ জাহিলিয়্যার যুগে বানু কুরাইদার মিত্র ছিল। উনি যখন মুসলিম হলেন, সাথে সাথে এই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, 
কেননা ইসলামের দাবী অনুসারে এখন তার আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি। পরে যখন বানু কুরায়দা 
আত্মসমর্পন করে তারা সা'দ বিন মুয়ায ৬৯ -এর নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হয়, যেহেতু জাহিলিয়্যার যুগে সে তাদের মিত্র ছিল। আল 
আওস গোত্র সাদ ৬০৯. -কে তার বিচারে দয়া প্রদর্শন করতে বলল । সা'দ ০৪৯ বললঃ “সা'দের জন্য এটাই সময় আল্লাহ্র জন্য 
নিন্দুকের নিন্দা ভয় না করার ।” একথা শোনার সাথে সাথে তারা বুঝে গেল যে, তাদের পূর্বের মিত্রতা শেষ! সা'দ ৬০৯ ইহুদীদের 
জিজ্ঞাসা করল যে, “তার বিচার মেনে নিতে তারা একমত কিনা", তারা বলল, ‘হ্যা’ । একইভাবে, “সে মুসলিমদেরকে-ও একই প্রশ্ন করল 
যে, তার সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিবে কিনা" ৷ তারাও ‘হ্যা' সূচক উত্তর দিল। সা'দ ৬০৯ বললঃ “আমার সিদ্ধান্ত এটাই যে- সমস্ত পুরুষদের 


হত্যা করা হবে এবং তাদের মহিলা ও শিশুরা মুসলিমদের অধিকৃত হবে ।” রসূল 4 বললেনঃ “তোমার রায় আর সাত আসমানের উপর 
থেকে আল্লাহ্‌র রায় একই ।” সে দিন ৯০০ জন ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন এমন করা হয়েছিল? কারণ তারা বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিল। 


এখন আসুন, আত-তায়ীফা আল-মানসূরা*র বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি আমরা লক্ষ্য করি, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ- 
+ তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে । 
+ তারা জামা “আহ বদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করে। 


+ যে কেউ তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে অথবা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে- যে যাই বলুক, সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম 
হোক, কিছুই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। 


বাস্তবে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধিই পাচ্ছে। রামসফেন্ড তার গোপন ডায়রীতে বলেছিল যে, আমেরিকা বহু জঙ্গী ধরেছে, হত্যা করেছে, কিন্তু 
তারপরও ওদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর কারণ তোমরা আত-তায়ীফা আল-মানসূরার সাথে যুদ্ধ করছ, যাদেরকে আল্লাহ্‌ স্বয়ং রক্ষা 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তারা যতই থামাক বা গ্রেফতার করুক না কেন, জিহাদ চলবেই ইনশাল্লাহ্‌। 


লেখক কেন এই আয়াত (সূরা আল-মায়িদাঃ ৫৪) উল্লেখ করলেন সে দিকে ফিরে যাই। উনি উল্লেখ করেছেন যে আয়াতে আছে 
“৩১:১৩” যার অর্থ “তারা জিহাদ করছে”- এটা বর্তমান কালের ক্রিয়া। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে কোন সময়ে আপনি এই আয়াত 


তিলাওয়াত করবেন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করতে থাকবে৷ এটি একটি নিদর্শন বা ইঙ্গিত যে কিয়ামত 
পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে । 


আল্লাহ্‌ যিনি অসীম দয়ালু তিনি বলেনঃ 
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“ফিত্না দূরীভূত হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে 
অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই ।”১৭ 


এই আয়াতে ফিত্না অর্থ কুফ্র। অর্থাৎ এই আয়াত বলছে যে, যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফ্র (অবিশ্বাস) দূরীভূত হয় । আর রসূল 
4 এর হাদীস সমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামত পর্যন্ত কুফর (অবিশ্বাস) থাকবে । আর যেহেতু আমাদেরকে পৃথিবী থেকে 
কুফ্র দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, অতএব জিহাদও চলবে । 


এখানে উল্লেখ্য যে, জিহাদ শেষ হবে যখন ঈসা 4৪ এই পৃথিবী শাসন করবেন । এর কারণ কি? কেননা, ঈসা 2৪ কুফরের বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
করবেন এবং এরপর আর কোন কুফর থাকবেনা । ঈসা 4%-এর মৃত্যুর পর আর কোন জিহাদ হবে না, কারণ আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের জান 
নিয়ে নিবেন এবং দুনিয়াতে কেবল কুফ্ফাররাই অবশিষ্ট থাকবে শেষ সময় অতিবাহিত করার জন্য। আরও উল্লেখ্য যে, ইয়াজুজ ও 
মাজুজের বিরূদ্ধে কোন জিহাদ হবে না, কারণ ওদের বিরূদ্ধে জিহাদের সামর্থ্যই নেই । তারা অলৌকিকভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। 





২* সূরা আল-বাকারাঃ ১৯৩ 


অধ্যায়ঃ ২ 


দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ জিহাদ কোন ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয় 
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“আর মুহাম্মদ একজন রসুল বৈ তো নয়! তার পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন 


অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি 
হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন ।” [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪৪] 














দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ জিহাদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্ণের উপর নির্ভরশীল নয় 


কোন নেতা বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে জিহাদ চলতেই থাকবে । কেউ কেউ বলে যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর 
নির্ভরশীল নয়, আর যদি আল্লাহ্‌র দাসরা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ করে, তবে আল্লাহ্‌ তাদের স্থলে অন্য ঈমানদারদের নিয়ে আসবেন যারা 
আল্লাহ্‌র কাজে অগ্রসর হবে । এটা সত্য । কিন্তু দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ যারা তা বলে, কেবলমাত্র কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে । 
অন্যভাবে বললে, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট কিছু ব্যাক্তিবর্গ বা দলের উপর নির্ভরশীল। আমরা 
ইনশাআল্লাহ্‌ এটা প্রমাণ করবো যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট নেতৃত বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়। 


প্রথম প্রমাণঃ 


যদি আমরা বিশ্বাস করি যে জিহাদ কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, তাহলে এটা আমাদের আকৃীদাকে দুর্বল করে দেয়, কেননা এটি ভুল 
আকীদা । এবং এটি “জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে”- এই নীতিকে বদলে দেয় । কেননা, আমরা জিহাদের সাথে কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে 
সংশ্লিষ্ট করে ফেলছি এবং আমাদের কথাবার্তায় পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় যে, যদি অমুক-অমুক মারা যায়, তাহলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে । 
উল্লেখ্য যে, ইবন কাদামাহ 4 4৯.) বলেছেন যে, “ইমামের অনুপস্থিতি যেন জিহাদ বিলম্বিত বা স্থগিত করার কারণ না হয় ।” 


দ্বিতীয় প্রমাণঃ 


আল্লাহ্‌ 3% সাহাবাদের এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যার ফলে সাহাবাগণ তাঁর উপরই নির্ভর করত এবং সম্পূর্ণভাবে ইসলামকে আকড়ে ধরে 
ছিল। 


রসূল এ তাদের দেখিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক না, কারণ যখন সেই ব্যক্তি মারা যায়, তখন জিহাদও বন্ধ 
হয়ে যায়। একই সাথে, আল্লাহ্‌ রসূল 4-এর উপরও নির্ভর না করার জন্য আয়াত নাযিল করেন । 
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“আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তার পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন 
অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তৃতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি 
হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।”২৮ 


এই আয়াতটি সাহাবাদের এটা শিক্ষা দিতেই নাধিল হয়েছিল যে, কোন ইবাদতই নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। ইসলাম কেবল 
আল্লাহরই অধিকারভূক্ত আর কারও নয় । অতএব, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর, মুহাম্মদ 2 বা অন্য কারও উপর নয়। 


এখানে আমরা শিরক বা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ব্যক্তিকে শরীক করা নিয়ে আলোচনা করছি না বরং বলতে চাচ্ছি যে, কিছু মানুষ মনে করে 
যে, আল্লাহ অমুককে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা অমুককে জিহাদের অংশ করেছেন বলেই জিহাদ সফল হয়েছে। এটা একটি ভুল ধারণা । 


এবার এই আয়াতের তাফসীর নিয়ে আলোচনা করা যাক । ইমাম ইবন কাসীর এ৷ 4৯.) বলেছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল উহুদ 
যুদ্ধের সময় যখন এক কুরাইশ রসূল 4-কে পাথর দিয়ে আঘাত করেছিল এবং ভেবেছিল সে তাঁকে হত্যা করেছে। সে তার লোকদের 
নিকট গিয়ে এটা প্রচার করে দিল । এই গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তা মুসলিমদের কানেও এলো যে, মুহাম্মদ ঞ& মৃত্যুবরণ করেছেন। 
এ কারণে কিছু মুসলিম হতাশ হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ খু এই আয়াতটি তখন নাযিল করলেন যে, “মুহাম্মদ 4: একজন রসূল ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। এবং এর আগে আরও রসূল এসেছিল। এখন যদি সে মৃত্যু বরণ করে, তবে কি তোমরা পশ্চদপসরণ করবে এবং দ্বীন ত্যাগ 





* সুরা আলে-ইমরানঃ ১৪৪ 


২১ 


করবে?” তোমরা কি তাঁর উপর নির্ভরশীল, না আল্লাহ্র উপর? এই আয়াত দ্বারা কিছু সাহাবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই খবর দ্বারা 
কিছু মুসলিম প্রভাবিত হয়েছিল । আবার কিছু মুসলিমের উপর এর কোন প্রভাবও পড়েনি। 


আনসারদের মধ্য থেকে একজন মুসলিম বলেছিলঃ “যদি তিনি মারা গিয়েও থাকেন, তিনি তো তাঁর বার্তা পৌছিয়েই গিয়েছেন । অতএব, 
তার জন্য যুদ্ধ কর এবং তাঁর মত মৃত্যু বরণ করে নাও ।” এই সাহাবী এ গুজবের কারণে ভেঙ্গে পড়ার বদলে বরং আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় 
চিত্তের অধিকারী হয়েছিল৷ কেননা যেই পৃষ্টপ্রদর্শন করেছে, তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল । 


যখন রসূল 4% মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আবু বকর ০৮ রসুল 4 -এর বাড়িতে আয়শা ৬% -এর ঘরে গেলেন এবং তিনি রসূল 4- 
এর কপালে চুম্বন করলেন আর বললেন, “জীবিত অবস্থায় আপনি ছিলেন পবিত্র এবং মৃত অবস্থায়ও, আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যুর স্বাদ 
আস্বদন করাবেন না।” এরপর তিনি মসজিদ গেলেন যেখানে উমর ৬০ মানুষদের সাথে কথা বলছিল । উমর ৬০. এটা শুনতেই 
চাচ্ছিলেন না যে, রসূল 4% মারা গেছেন। সে মানুষকে বলে বেড়াতে লাগল, “যে-ই বলবে যে রসূল 48 মারা গেছেন আমি তার 
গিয়েছেন । অতএব, তিনি ফিরে আসবেন ।” আবু বকর ২৬৪৯ উমর ২৬০৯ -কে থামিয়ে বললেমঃ “হে মানুষ! যে মুহাম্মদের 4 ইবাদত 
করত, সে জানুক যে মুহাম্মদ $$ মারা গিয়েছেন । আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, সে জানুক যে আল্লাহ জীবিত এবং তিনি চিরঞ্জীব ।” 
এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, সবাই এই আয়াতটি জানত কিন্তু যখন তারা এটি আবু বকর ৬০৪৯ -এর মুখে আবার 
শুনল, তখন এমন লাগল যেন, এটি তারা এই প্রথম শুনছে । কেননা, তারা এমন এক মানসিক অবস্থায় ছিল, যাতে করে তারা সবই ভুলে 
গিয়েছিল। এরপর সবাই পুনঃ পুনঃ এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করতে থাকল । সবাইকেই তার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে । 
এটিই ছিল শিক্ষা । আল্লাহ্‌ ঞু$ বলেনঃ 


{EL এত এ 9৯৮ 5৮৫ 3১০2 ০৬৬১) 
“আর আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না -সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে ...।”২ 


আল্লাহ্‌ মহামহিম আরও বলেনঃ 
ih এডি ৩১ YE 2 0 is Uy তত পর ৩০০৯ 


“... কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না। এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে । নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে 
সহজ ।”*? 


লেখক বলেন, কেবল এই দুইটি আয়াতই কাপুরুষদের সাহসী বানাতে এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে যুদ্ধ করতে উৎসাহ 
দিতে যথেষ্ট। কারণ সাহসিকতা কারও আয়ুঙ্কাল কমায় না আর কাপুরুষতা আয়ুক্কাল বৃদ্ধি করে না। আর আপনার যত ভয়ই থাকুক না 
কেন, তা আপনার আয়ু একটুও বাড়াবে না। যদি কোন মু’মিন এই পর্যায়ের ইয়াকীনের অধিকারী হয়, যখন সে অনুধাবন করতে পারে যে, 
মৃত্যু এটা নির্দিষ্ট সময়েই হবে এবং কোন কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না, তখন সে হয়ে উঠে ভীষণ সাহসী, কোন কিছুই তাকে 
ভীত করতে পারে না। সে আল্লাহ্‌র সমস্ত শত্রুকে কেবল সেই সব সৃষ্টি হিসেবে দেখবে, যাদেরকে আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে 
ওদেরকে কিসের ভয়? 


খালিদ বিন ওয়ালিদ এতই সাহসী ছিলেন যে, তিনি নিজেকে শক্রবাহিনীর মাঝে ছুড়ে দিতেন । তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ “আমি 





নিজেকে শক্রবাহিনীর মাঝে এমনভাবে ছুড়ে দিতাম যে, নিশ্চিতভাবে আমি জানতাম যে এখান থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব না । আর দেখ, এই 
২৯ সুরা আলে-ইমরানঃ ১৪৫ 
* সূরা ফাতিরঃ ১১ 


২২ 


বিছানাতেই আমার মৃত্যু হচ্ছে! অতএব, কাপুরুষদের চোখ যেন কোনদিন ঘুম না দেখে ।” তিনি কাপুরুষদের বিরুদ্ধে দো'আ করলেন এটা 
বোঝানোর জন্য যে, কি করে মানুষ কাপুরুষ হতে পারে, যেখানে সাহসিকতা তাকে মারতে পারে নি। 


লেখক এখানে ইরাকে পার্সিয়ান রাজত্বের ফুতুহাত (বিস্তার) এর সময়কার হাজ্জাজ বিন উদয় নায়ী এক মুসলিমের কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন । মুসলিম ও পার্সিয়ান সেনাবাহিনীর মাঝে একটি নদী ছিল । তো হাজ্জাজ মুসলিমদের বললঃ “নদী পার হয়ে তোমরা শত্রুর সাথে 
মিলিত হচ্ছো না কেন?” সে তার ঘোড়ার উপর বসে ছিল এবং ঘোড়া নিয়ে সে নদী পার হওয়া শুরু করলে অন্য মুসলিমরাও তাকে 
অনুসরণ করতে থাকল । পার্সিয়ান সেনাবাহিনী মুসলিমদের এভাবে ঘোড়া নিয়ে নদী পার হওয়ার দৃশ্য দেখে ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেল। তারা 
চিৎকার করে উঠলঃ “দাইওয়ান! দাইওয়ান!” যার অর্থ- “জিন! জিন! তারা সবাই পালিয়ে গেল। এখানেই যুদ্ধের ইতি ঘটল । হাজ্জাজ এই 
ঘটনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেঃ “আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতিরেকে কেউই মৃত্যু মুখে পতিত হয় না। যদি আল্লাহ চান কেবল তাহলেই 


আমাদের মৃত্যু হবে । মৃত্যু থেকে আমরা কেউই সুরক্ষিত নই। যদি আমাদের মৃত্যু না হওয়ার থাকে, তাহলে আল্লাহই আমাদের রক্ষা 
করবেন ।” 


যাদ বিন মাসীর গ্রন্থের লেখক তার তাফসীরে বলেছেন যে, ইবন আব্বাস ৬০ বলেছেনঃ “শয়তান উহুদের ময়দানে চিৎকার করে 
ঘোষণা দিয়েছিল যে মুহাম্মদ 4 মারা গিয়েছেন ।” তখন কিছু মুসলিম বলল যে, “যদি মুহাম্মদ 4. মারা গিয়ে থাকেন, তো চল আমরা 
আত্মসমপর্ন করি । এরা তো আমাদেরই গোত্র, স্বজন । যদি মুহাম্মদ 46. বেঁচে থাকতেন, তবে আমরা পরাজিত হতাম না ।” তারা আসলে 


যুদ্ধ না করার পক্ষে যুক্তি বের করেছিল। আব্দুল হাক বলেনঃ কিছু মুনাফিকুন বলল যে, “মুহাম্মদ 4 তো মারা গেছেন, চল আমরা 
আমাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাই ।” 


আল্লাহ্‌ মানুষদের পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন হয়। পরীক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় এর উপরই 
ফলাফল নির্ভরশীল। আমাদের জীবন এরকম বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে পরিপূর্ণ । আমরা যদি এমন পরীক্ষায় পাশ করে যেতে পারি, তবে 
আমরা ক্রমান্বয়ে বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর হতে পারি । 


আশ-শাউকানি 4 44৯ উল্লেখ করেন কিভাবে শয়তান উহুদের দিনে চিৎকার করেছিল এবং কিছু মুসলিম বলে উঠলঃ “মুহাম্মদ এ যদি 
রসূল হয়ে থাকেন, তবে তিনি মরবেন না।” অতঃপর আল্লাহ্‌ এই আয়াতটি নাযিল করেন । আল্লাহ্‌র আদেশেই তাঁর রসূলগণের কেউ কেউ 
নিহত হতে পারে । 


কিছু মুসলিম বললঃ “চলো, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন উবাইয়ের কাছে চলো । তাকে কুরাইশদের কাছে আমাদের আত্মসমর্পনের মধ্যস্থতা করে 
দিতে বলি।” ওরা তার কাছে গেল কেননা ওরা জানত যে কুফ্ফারদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। 


আনসারদের একজন আনাস বিন নাদ্র ৬৬৯ বলেছিলেনঃ “যদিও বা মুহাম্মদ 4 নিহত হয়ে থাকেন, আল্লাহ তো নিহত হননি । 
অতএব, চল আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য আমরা লড়াই করি ।” সে কিছু মুসলিমকে যুদ্ধ ময়দানে বসে থাকতে দেখে তাদের জিজ্ঞাসা করল, “কি 
ব্যাপার তারা কি করছে।” তারা জবাব দিলঃ “মুহাম্মদ এ নিহত হয়েছেন । (এখন) আমরা কি করব?” তিনি তাদের বললঃ “যদি 
মুহাম্মদ 4% নিহত হয়ে থাকেন, তবে তোমরা উঠে দাড়াও, যুদ্ধ কর এবং তাঁর মত তোমরাও নিহত হও ।” তার কথা শুনে কিছু মুসলিম 
তাই করল এবং নিহত হল। 


সঠিক এবং ভ্রান্ত ধারণাঃ 
যারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছিল তাদের ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- 


ক. যারা রসূল 4-এর মৃত্যুর সংবাদের কারণে অকৃতকার্য হয়েছিল । তারা দূর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এই ধাক্কা সামাল দিয়ে উঠতে পারে 
নি। তারা শান্তি চেয়েছিল এবং মৃত্যু এড়াতে চেয়েছিল । 


খ. এরচেয়েও খারাপ অবস্থানে ছিল তারা, যারা কুফরের দিকে ফিরে গিয়েছিল। 


২৩ 


জিহাদ রসূল 4-এর উপর নির্ভরশীল নয়। যে দু"শ্রেণীর লোকেরা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের মতই আজকের অনেক 
মুসলিমদের অবস্থা । আমরা অনেক মুসলিমকেই বলতে শুনি যে, যদি তালেবানরা সঠিক পথের উপর থাকত, তবে তারা পরাজিত হত না। 
কিছু লোক বলেছিল, ইসলাম ভুল ধর্ম, কেননা মুহাম্মদ এ যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করেছে। ঠিক একই ঘটনা আমরা এখনও দেখি, 
যখন মুসলিমরা বলে যে, তালেবানরা ভুল ছিল, কেননা তারা যুদ্ধে হেরে গিয়েছে। এটা বলাটাই ভুল। কেউ কেউ বলে যে আরব 
মুজাহিদীনদের যার যার দেশে ফিরে গিয়ে সরকারের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সাথে হাত মিলানো উচিত । এটা মুসলিমদের 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইর নিকট গিয়ে কুরাইশদের নিকট তাদের আত্মসমর্পন করার ব্যবস্থা করতে বলারই মত । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে । 
দেখা যায় যে, আজ যারা পথভ্রষ্ট তারা আসলে তাদের পূর্বেরই কারও মত একই ভুল পথ অনুসরণ করেছে। 


যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে তারা আনাস বিন নাদর ৬০৯ -এর মত যে মানুষদের বলেছিল, “তোমরা বসে আছ কেন?” তারা বসেছিল 
কারণ মুহাম্মদ 4; নিহত হয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ “তাহলে তোমরা কিসের জন্য বেঁচে থাকবে? উঠে দাঁড়াও এবং তাঁর মত যুদ্ধ 
কর।” তারা আবু বকর ৯ -এর মতও যিনি বলেছিলেন, “যে মুহাম্মদ 4 ইবাদত করে সে জানুক ... তিনি চিরঞ্জীব ।” তারা আলী 
বিন আবু তালিব ৬০৯ -এরও মত যিনি বলেছিলেন, “যদি মুহাম্মদ 4 নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমি তার দ্বীনের জন্য লড়াই করব ।” 
এই মানুষরাই সঠিক ধারণার অনুরসরণ করে, জিহাদ কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও বা সে ব্যক্তি মুহাম্মদ এ -ও হয়। 
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“আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে ।”১ 


এই আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল সাহাবাদের এটা বোঝাতে যে- পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তা যেন কখনই 
তাদেরকে দূর্বল না করে দেয়, কেননা তারা সবসময়ই মর্যাদায় উচ্চ এবং শেষ সফলতা মুত্তাকীদের জন্যই । 


পরম দয়ালু আল্লাহ বলেনঃ 
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“যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, 
এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের 
উপর ক্ষমতাশীল।৮৩২ 


অতএব, ঈমানদারদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করা উচিত যখন তারা পরাজিত হয়, যাতে আল্লাহ্‌র উপর তাদের ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধি 
পায় এবং তারা আল্লাহ্‌র সত্যিকার আউলিয়ায় পরিণত হতে পারে । তাদের আরও তিলাওয়াত করা উচিতঃ 
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“আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।”** 


জয়, পরাজয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আসেঃ 





* সুরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯ 
২২ সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬৫ 
১ সুরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯ 


২৪ 


বিজয় আল্লাহ্‌র অধিকারভূক্ত, আমাদের নয়। আমরা এটা অর্জন করিনি বা একে এতদূরে নিয়েও আসিনি । এটা পুরোটাই আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আমাদের জন্য উপহার, যেমন আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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“সুতরাং তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছে। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি যখন তা নিক্ষেপ করা 
হয়েছিল, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং, যেন ঈমানদারদের প্রতি যথাযথ ইহসান করতে পারেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবনকারী 
ও পরিজ্ঞাত ।”*8 


এবং 
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“বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্তনা আসতে পারে । আর সাহায্য শুধুমাত্র 
পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে ।”৩৫ 


কুরআনে কখনই বিজয়, মুমিনদের উপর আরোপ করা হয়নি। এটা সবসময় আল্লাহর করুণা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর যদি 
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“স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে । তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে 
অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকাসরূপ দান 
করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।”** 


আল্লাহ্‌র সাহায্য ও ভালবাসার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য । অতএব, আমরা বিজয়ী বা বিজিত হই এটা 
আমাদেরই ভালোর জন্য, কেননা এতে আমাদের ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌ এতেই সন্তুষ্ট হন যে, আমাদের কাজকর্ম সবই 
আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ অনুযায়ী হবে। 


ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করবেন নাঃ 


আমাদের এ জন্য কিছু করা উচিত না যে, এতে করে আমাদের বিজয় হবে বা ফলাফল আমাদের পক্ষে আসবে, বরং কেবল এজন্যই 
করা উচিত যে আল্লাহ্‌ আমাদের করতে বলেছেন। আর ফল সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়া উচিত । আমরা আল্লাহর সৈন্য । আমাদের 
পরিণতির চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌ যা আদেশ দিয়েছেন তা করে যাওয়া উচিত। আর সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত । আমরা 
তো গায়েবের জ্ঞান রাখি না। একই সাথে, আমাদের কাজটা কি ভুল ছিল না ঠিক ছিল, তা আমরা পরিণাম দেখে বিচার করি না। বরং 
আমরা কাজের বিচার করি এর ভিত্তিতে যে, তা আল্লাহ্‌র হুকুম মত হয়েছিল কিনা । উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন অমুসলিমকে কোন মুসলিম 
ইসলাম কবুল করায়, তবে তার সম্পর্কে এমন বলা যাবে না যে, “সে কত ভাল দা'য়ী যে একজনকে ইসলামে নিয়ে এসেছে” সে 
কতজনকে ইসলামের ছায়াতলে এনেছে সেই সংখ্যার ভিত্তিতে আমরা তাকে বিচার করব না। বরং সে রসূলুল্লাহ 4 এর পন্থায় দাওয়াত 
দিচ্ছে কি না- এর ভিত্তিতেই তার বিচার হবে। যদি তার দাওয়া, রসূল 45 এর দাওয়ার পদ্ধতির অনুরূপ হয়, তবে সেই দাওয়াহ কেউ 





* সূরা আন-ফালঃ ১৭ 
* সুরা আলে-ইমরানঃ ১২৬ 
* সুরা আনফালঃ ২৬ 


২৫ 


কবুল না করলেও সে সফলকাম ৷ যদি তার পদ্ধতি রসুল 48-এর অনুরূপ না হয়, তাহলে সে ভুল করছে, যদিওবা দলে দলে লোক 
দাওয়াহ কবুল করতে থাকে । নূহ ১%%৷ এর কথা ভাবুন, তিনি কি সফল না ব্যর্থ? এ সমস্ত মানদন্ড অনুযায়ী তিনি ব্যর্থ, আর এটা বলাটা 
অনৈসলামিক ছাড়া আর কিছু না। আমরা জানি যে বিচার দিবসে কিছু আম্িয়া আসবেন যাদের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক অনুসারী থাকবে এবং 
কিছু আম্বিয়া আসবেন যাদের কোন অনুসারীই থাকবে না। তাহলেই কি আমরা বলতে পারি যে তারা ব্যর্থ? তাঁরা আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন এবং 
দাওয়াহ দেয়াই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য । তারা আল্লাহ্‌ যা বলেছেন তা-ই করেছেন । তারাই ছিলেন সঠিক । অতএব, আমরা পরিণামের 
ভিত্তিতে বিচার করব না এবং রসূল 4 এর পদ্ধতিরও পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না এবং “আমরা আধুনিক যুগে বসবাস করছি” এ 
কারণে রসূল 4% এর কোন পদ্ধতির পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না। 


আজকের উম্মাহর জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় ত্রুটি । আমরা সবকিছুই ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করি, এমনকি ইসলামী 
আন্দোলনগ্তলোও এভাবেই কাজ করে । এটা পশ্চিমা প্রভাবের কারণেও হতে পারে । আমরা ইসলামকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত মনে করি 
না। ব্যবসার ক্ষেত্রে ফলাফলের ভিত্তিতেই সাফল্যর বিচার হয়। যদি দিন শেষে যথেষ্ট টাকা-পয়সা না হয়, তাহলে ধরে নেয়া হয় কিছু 
একটা সমস্যা আছে । আবার ভাল করে খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু আমরা আমাদের ইবাদতকে এভাবে নিতে পারিনা । আমরা যা কিছু করি, 
তা কেবল আল্লাহ বলেছেন বলেই করি, তা সেটার ফল ভাল হোক বা মন্দ, এটা পুরোপুরি আল্লাহর উপর ৷ আমরা কোনকিছুর ফল-ই 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা । 


আর যদি কেউ পরিণামের ভিত্তিতে বিচার করে, তবে তার বলার কথা যে উহুদ ছিল একটা ভয়াবহ ব্যর্থতা এবং রসূল এ এর এখানে 

যুদ্ধ করাই ঠিক হয়নি, এটা তার ভুল ছিল (নাউযুবিল্লাহ!) । কিন্তু এমন কথা কেউ ভয়ে বলে না। আমরা বলি রসূল 4% ঠিক কাজই 
করেছেন, কেননা তিনি কেবল আদেশ পালন করেছিলেন (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌) ৷ মুনাফিকরা নিম্লোক্তভাবে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পোষণ 
করেঃ “যদি জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সম্পদ ও গণীমতের মাল পাওয়া যায়, তবে আমরা মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিব। 
আর যদি জিহাদের কারণে আমাদের ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সম্পদ, জীবন হারাতে হয় তবে, আমরা জিহাদে যোগ দিবনা। এটা হিকমত 
পরিপন্থী । 


আরেকভাবে প্রমাণ করা যায় যে, জিহাদ-ই সঠিক পথ এবং ফলাফল নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই । সেটা হচ্ছে 
রসূল এ মৃত্যুর পূর্বে, রোমান সম্রাজ্যের বিরূদ্ধে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান । তিনি যখন মারা গেলেন, সেই বাহিনী তখনও 
রোমান সাম্রাজ্যে যায় নি, সৈন্যদের একত্রিত হবার স্থান ছিল। এটাই ছিল সৈন্য ঘাটি। রসূলুল্লাহ্‌ 4% মৃত্যুর পর মদীনার আশপাশের সমস্ত 
আরব গোত্ররা মুরতাদৃদ্বীন হয়ে গেল। তাই সাহাবাগণ বলল যে, এই ৩০০০ সৈন্য এখন এখানেই থাকুক, কারণ এখানেই এদের বেশি 
দরকার তারা বললঃ “আমাদের জন্য এখন রোমানদের সাথে যুদ্ধ করাটা যথাযথ হবে না, যেখানে মদীনার অদূরেই আমাদের বিপদ 
অপেক্ষা করছে।” এমনকি এই বাহিনীর সেনাপতি উসামা বিন যায়েদ ৬৯ -এরও একই মত । উসামা ৬০৯, উমার ৬০৯ এর মাধ্যমে 
মৌখিক বার্তা পাঠালেন যে, অধিকাংশ মুসলিমই তার সাথে এবং তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, রসূল এ এর খলিফা ও তাঁর 
স্ত্রীদের অরক্ষিত অবস্থায় মদীনায় রেখে যাওয়াটা উচিত হবে না। তাছাড়া, তারা মদীনাকে সৈন্যহীন অবস্থায় রেখে যেতে চাননি । তখন 
আবু বকর € কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেনঃ “যদি রসূল 42-এর স্ত্রীদের পা কামড়ে ধরে কুকুর টেনেও নিয়ে যায়, তারপরও আমি 
এই বাহিনী পাঠাব । আর যদি মদীনায় আমি ছাড়া আর কেউ নাও থাকে, তারপরও আমি এই বাহিনী পাঠাব, কারণ রসূলুল্লাহ 45-এর 
আদেশ দিয়েছেন ।” আবু বকর ৬৯ -এর কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে উনি ফলাফল নিয়ে একটুও উদ্দিগ্ন ছিলেন না। যদি সবাই মারা যায় 
আর উনি একাই জীবিত থাকেন, তারপরও তিনি সেই সেনাবাহিনী পাঠাবেন । যদি পরিস্থিতি এতই খারাপ হয় যে কুকুর রসূল 4%-এর 
স্ত্রীগণদের পা টেনে নিয়ে যেতে থাকে, তারপরও তিনি এই বাহিনী প্রেরণ করবেন। তিনি বলতে চান যে, যদিও বা পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
হয়, তারপরও তিনি রাসূলের এ কথানুযায়ী কাজ করবেন । এটা সেইসব লোকদের কথার পরিপন্থী যারা প্রতিটি কাজের লাভ, লোকসান 
হিসাব করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীয়াহর সমস্ত বিষয় ভেজিটেবল স্যুপে পরিণত হয়, অর্থাৎ সবকিছু নষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়। তখন 
শরীয়াহর কোন কিছুই আর বাকি থাকবে না, কারণ তারা সবকিছুকেই লাভ-লোকসান দিয়ে হিসাব করে আয়ত্তে আনতে চায়। 
সুবহানাল্লাহ! জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ তো সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিই বয়ে আনে, তোমরা কি তোমাদের জীবন ও সম্পদ বিপদে ফেলতে যাচ্ছ! এটা 
তো নাফ সাদা, মাসলাহা নয়, যেহেতু তুমি তোমার জীবন ও সম্পদ বিপদে ফেলছ। 


২৬ 


তাছাড়া, আমরা জিহাদের ব্যাপারে কোন ইজতিহাদ করতে পারি না। আপনারা কি সালাতের ব্যাপারে ইজতিহাদ করেন, যে সলাত 
পড়বেন কি না? সালাতের আদেশ নির্দিষ্ট ও স্থায়ী । আবু বকর ৬০ -এর ব্যাপারটি ছিল ইজতিহাদের বিষয় । যদি তা না হত, তাহলে 
সাহাবাগণ এর বিরূদ্ধে কথা বলতেন না। 


অনেকেই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র বিরূদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করে যে, এর পরিণাম ভাল হবে না। আমাদের জবাব হওয়া উচিত 
“ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই। জিহাদ হচ্ছে ফারদুল “আইন, অতএব এটা আমাদের করতেই হবে, যদিওবা কুকুর আমাদের 


রোমান সাম্রাজ্যের দিকে যাবার পথে মুসলিম বাহিনী এমন এক আরব এলাকা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, যারা মুসলিমদের আক্রমণ করার 
ফন্দী করছিল। তারা তখন দেখল যে মুসলিম বাহিনী রোমানদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তারা নিজেদের বললঃ “যদি রোমানদের সাথে 
যুদ্ধ করার মত শক্তি এদের থাকে, তবে নিশ্চয়ই মদীনায় প্রতিরক্ষার জন্য এর চেয়েও বেশি শক্তি সেখানে রয়েছে, অতঃপর তারা তাদের 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকল । সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌ কুফ্ফারদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে 
দিলেন, এমনকি যখন মুসলিমরা ছিল দুর্বল যদি মুসলিমরা খাঁটি ও আন্তরিক হয়, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবেই । যখন রোমানরা 
মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেল, তাদের কি অবস্থা হল? হিরাকল একই দিনে রসূল 4-এর মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ 
পেয়েছিল। সে বললঃ “যদি এদের নেতার মৃত্যুর দিনেই তাঁর বাহিনী যুদ্ধ করতে পাঠান হয়, তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ব্যাপার 
আছে” । 


অতঃপর তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাল । এমনই হয় যখন কেউ পরিণামের ভার পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে 
দেয়। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল অর্থাৎ একজন রোমানও তাদের সম্মুখীন হল না। তারা গণীমতের মাল সংগ্রহ করে 
মদীনায় ফিরে গেল । এই আয়াতের অর্থ এটাই- 
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“... যে কেউ আল্লাহ কে ভয় করে আল্লাহ্‌ তার পথ করে দিবেন, ..... যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট। 
আল্লাহ্‌ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা ৷”? 


যতক্ষণ আপনার তাক্ওয়া আছে, আল্লাহও আপনার সাথে ততক্ষণই আছেন । তাক্ওয়া যতই বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্‌ও তত বেশি আপনাকে 
সাহায্য করবেন। 


ফলাফলের ভিত্তি বিচার করলে তা কুফর আর হতাশাই বয়ে আনেঃ 


যারা ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করে, পরিণাম স্বরূপ তা হয় কুফরের দিকে নিয়ে যায় অথবা হতাশা বয়ে আনে । এটা ভীষণ বিপজ্জনক । 
দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিমই আজ তাই করছে । অনেক মুসলিমই বিজয় ও পরাজয়ের ব্যাপারে ভীষণ কপটতাপূর্ণ অভিমত পেশ 
করে । যদি তারা কোথাও মুসলিমদের বিজয় দেখে, তবে তারা এর প্রশংসা করবে এবং মানুষকে দেখাবে যে তারাও এর-ই অংশ ছিল। 
আর যদি মুসলিমদের পরাজয় দেখে, তবে এর সমালোচনা করবে এবং মানুষকে দেখাবে যে, তাদের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। 
ইতিহাসেই এর উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমন করল, তখন অনেক মুসলিমকেই এর জন্য 
প্রস্তুতি নিতে, এর পক্ষে খুতবাহ দিতে, এসবের প্রশংসা করতে দেখা গেল । আবার যখন আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করল, তখন 
ঠিক এদেরকেই আমরা পুরো উল্টা অবস্থান নিতে দেখি । তারা মুজাহিদীনদের সমালোচনা করে, তাদের অপমানিত করে, তাদের জঙ্গী- 
সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে আর বলে যে ওদের কোন হিকমাহ নেই ৷ এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, 
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মুসলিমরা আমেরিকাকে ভয় করে। কারণ তারা দাবী করে যে তারা মানুষের ক্ষতি করতে সক্ষম। তারা আমেরিকাকে এর স্লোগান আর 
কাজকর্মের জন্য ভয় পায়। বুশ বলেছে যে, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ন্যায়-বিচারের(প্রকৃতপক্ষে জুলুমের) দীর্ঘ হস্ত আপনাকে 
ধরবেই। অতএব, মানুষ আল্লাহর ক্রোধ আর অভিশাপকে ভয়ের বদলে আমেরিকার ক্রোধকে ভয় করে । আজকালকার বেশিরভাগ 
উলামাই জিহাদের বিরুদ্ধে কেন? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমেরিকা এর সাথে জড়িত। এটি নিফাকের একটি চিহ। আফগানিস্তান এর 
আগেও কুফ্ফারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এবারও কুফফারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে । এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুজাহিদীনদের 
পরাজয়ের সবচেয়ে বড় লাভ হচ্ছে যে তাদের বাহিনী পরিশুদ্ধ হয়; কারা কুফ্ফারদের পক্ষে জয়ধ্বনি দেয় তা প্রকাশ হয়ে যায়। মানুষ 
তখন জানতে পারে, কারা মু'মিন আর কারা মুনাফিক । আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ 


৩ 
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“আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, 
আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি ।”৮৩৮ 


যেসব মানুষ জিহাদে যাওয়ার কথা ভেবেছিল আর পরে এর পরিণতি দেখে বলল, আলহামদুলিল্লাহ্‌! আমি যাইনি । তা নাহলে আমি এখন 

হয়ত কোন দ্বীপে আটকে থাকতাম ।” আল্লাহ খু বলেনঃ 
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“এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে থাকে । অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের যদি 
তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে 
কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না ।”৩৯ 


মানুষ মুজাহিদীনদের নিয়ে লাফালাফি করে, কিন্তু যখন ওদের পরাজয় হয় তখন তারা বলে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 
জিহাদ এমন একটি ইবাদত যা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা এর উপযুক্ত। এটা তাদের জন্য, যারা দুঃখ ও কষ্টের পরীক্ষা সামাল দিতে 
পারে। কখনও কখনও জিহাদের সাথে বিজয় বা বীর প্রমাণিত হওয়া কিংবা গণীমতের মাল ইত্যাদির কোনও সম্পর্ক থাকে না। আজকের 
দিনে জিহাদ করা মানেই হয় নিহত হওয়া বা গ্রেফতার হওয়া । তথাপি এটা জিহাদে না যাবার কোন অজুহাত নয় । আমাদের সম্পদ ও 
সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল এদিকেই পরিচালিত করা উচিত। যদি কেউ জিহাদ করে আর ভেবে নেয় যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর 
নির্ভরশীল, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হবে৷ যদিওবা এটা যুদ্ধের ময়দানে পার্থিব পরাজয় নাও বয়ে আনে, তথাপি 
এটা তাদের অন্তরে নৈতিক পরাজয় বয়ে আনবে, যখন তারা দেখবে যে, তারা যে নেতার উপর জিহাদের বিজয় নির্ভরশীল ভেবেছিল, তার 
মৃত্যু হয়েছে। অতএব, কোন ব্যক্তি বা নেতার উপর নির্ভরশীল হওয়াটা অনুচিত। জিহাদকে কোন ব্যক্তির উপর নির্ভশীলতা থেকে মুক্ত 
করা উচিত। হ্যা, অবশ্যই সমস্ত পরিকল্পনা ও অন্যান্য কাজে সমন্বয়ের জন্য আমাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন, তবে নেতৃত্ব হারানোর সাথে 
সাথে যেন মুসলিমদের সাথে জিহাদের সম্পর্ক শেষ না হয়ে যায়। কোন বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি আহবান জানাচ্ছিনা। পরিকল্পনাকারী, 
তার জায়গায় আসবে । আল্লাহ্‌ তার জায়গায় এর চেয়েও উত্তম আমীর দিতে পারেন। ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে এমন সব সিংহের, যাদের 
সামর্থ্যের ব্যাপারে মানুষ ভাবতেও পারেনি । এই উম্মাহ বৃষ্টি বর্ধনের মত! আপনি বুঝতে পারবেন না কখন এই উম্মাহর সবচেয়ে 
শক্তিশালী অংশ আসতেছে অথবা চলে যাচ্ছে , তখন এ সব ব্যাপারে সমঝদার মুসলিমরা এ পথে কেবল আরও দৃঢ়ই হবে, কেননা তারা 
জিহাদের রবের ইবাদত করে, জিহাদের নেতৃত্বের না। নেতার মৃত্যুর সম্ভাবনা তো অন্য যেকোন সাধারণ সৈন্যের মৃত্যুর সম্ভাব্যতার মতই । 
আমাদের নেতারা তো আসলে শাহাদাহ'র সন্ধানেই রয়েছে, যাতে করে তারা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে পারে এবং 
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আল্লাহ্‌র এত নিকটবর্তী হতে পারে, যা এর পূর্বে কখনও হয়নি । তারা অধীর আগ্রহে সেই দিনের অপেক্ষাই করছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে 
যে, জিহাদ একটি ধ্রুবক, কেননা রসূল এঞ্র এর মৃত্যুর পর জিহাদ তো কমেইনি, বরং বেড়েছে। খুলাফা আর রাশিদীনের সময় ইসলামের 
ব্যাপক প্রসার ঘটল । জিহাদ নিজেই এত শক্তিশালী যে, নেতার অনুপস্থিতি একে নাড়া দিতে পারে না। 


২৯ 


অধ্যায়ঃ ৩ 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ৪ জিহাদের নির্দিষ্ট কোন 
স্থানের উপর নির্ভর করে না 


-শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ৷ <>) 














তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ৪ জিহাদ নির্দিষ্ট কোন স্থানের উপর নির্ভর করে না 


জিহাদ কিয়ামত পৰ্যন্ত চলবে- এর পক্ষে সমস্ত প্রমাণ দেয়ার পর, এখন আমরা এ প্রমাণ দিব যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট স্থানের উপর 
নির্ভরশীল নয়। 


লোকে বলে, জিহাদ করতে চাইলে অমুক (নির্দিষ্ট) স্থানে যেতে হবে। এখন সমস্যা হচ্ছে, যদি এসব স্থানে জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়, তবে 
মানুষ কোথায় জিহাদ করবে? অতএব আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে; জিহাদ বিশ্বজনীন, এটা কেবল স্থানীয় 
ঘটনা নয়। জিহাদ কোন সীমানা বা অন্তরায় দ্বারা বাধা পড়ে না; এগুলো জিহাদের পথে বাধা হতে পারে না। জিহাদ এ সমস্ত উপনিবেশিক 
সীমান্ত স্বীকার করে না, যেগুলো মানচিত্রে কোন এক কালের শাসক একেছিল। জিহাদ এ সমস্ত সীমানা মানে না। 


জিহাদ অবশ্যই আপনার জীবনের একটি অংশ হতে হবে 


যদি কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র বার্তা ছড়াতে চায়, তবে তার জিহাদের অনুশীলন করা উচিত । সাহাবাগণ এভাবেই ব্যাপারটা বুঝতেন । তাদের 
এই বুঝের একটি সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় ইরবা'ঈ বিন আমর ৬৬ নামে একজন সাহাবার চিঠিতে যিনি পারস্য সেনাপতি 


রুস্তমের নিকট দূত হিসেবে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন । সেনাপতি তাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে এসেছে। ইরবা*ঈ বিন আমর ৬০৯ তার 


আক্ৰমণাত্মক জিহাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত যা বলেছিলেন তা হচ্ছেঃ “আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার 
করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করার জন্য আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন । যারা দুনিয়ার সংকীর্তা থেকে নিজেদের মুক্ত 
করে আখেরাতের সীমাহীন কল্যাণ পেতে ইচ্ছুক, তাদের সে প্রশস্ত ময়দানে পৌছাতে এবং মানব রচিত ধর্মের অত্যাচার থেকে রেহাই 
দিয়ে মানুষকে ইসলাম প্রদত্ত ন্যায় নীতির অধীনে আনয়ন করা আমাদের লক্ষ্য । তিনি আমাদের এই দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, মানুষকে এর 
দিকে আহবান করার জন্য । যদি তোমরা ইসলাম এহণ কর, তবে আমরা তোমাদের এই স্থানের দায়িতে ছেড়ে দিব আর যে কেউ আমাদের 
দাওয়াহ বা আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না আল্লাহর দেয়া এতিশ্তিতে পৌছতে পারি ।”** ইরবা'ঈ 
বিন আমর ৬০৪৯ বলেন যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মূর্তি এবং তাগুতের পূজা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন যে, “আমরা তোমাদের বাঁচাতে 
এসেছি, যদিও হিদায়াত মানুষের হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে”, তথাপি সে বলেছে, “এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে নিয়োগ করার 
জন্য আল্লাহ্‌ আমাদের পাঠিয়েছেন।” কুরআন-ই মানুষকে সত্য পথ দেখায় এবং মানুষের পরিণাম সম্পর্কে বলে দেয় । এটা এমন গ্রন্থ যা 
মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে । কুরআন সবকিছুর সঠিক রূপ সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং প্রকৃতপক্ষ দুনিয়া কি তা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় । 
একজন সত্যিকারের মুসলিম অনুভব করে যে, সে নবীদের প্রকৃত অনুসারী ৷ রুস্তম জিজ্ঞাসা করেছিল, “আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি?” 
তিনি বলেন, “নিহতদের জন্য জান্নাত আর যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য বিজয় ।” আক্রমণাত্মক জিহাদের আগে দাওয়াহ দিতে হবে। 
এক্ষেত্রে এটাই জিহাদের উদ্দেশ্য । কারণ এখানে খিলাফতের প্রসার হচ্ছে। তবে জিহাদ আদ-দাফ বা আত্মরক্ষামূলক জিহাদে দাওয়া 
দেয়ার কোন সুযোগ নেই, কারণ এখানে শত্রুদের সেই স্থান থেকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য ৷ মানুষ বলে, “কেন দখলকারীদের সাথে এমন 


বর্বরোচিত আচরণ করা হয়? ওদের কি দাওয়া দেয়া উচিত নয়?” না। ওরা আমাদের জায়গায় এসেছে, ওদের সাথে এমন আচরণই করা 
উচিত । তাদেরকে তাদের জায়গায় দাওয়াহ দিব । যদি তারা সেনাবাহিনী নিয়ে আসে, তবে ওদের সাথে সমান শক্তি নিয়েই মিলিত হওয়া 
উচিত, যদি কোন স্থানে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা হয় । যেমন ইবন তাইমিয়্যাহ এ৷ 4৭৯) বলেছেন, “মুনাফা রক্ষার চেয়ে মূলধন রক্ষা 
করাটা বেশি গুরুতৃপূর্ণ।” এখানে মুসলিমরা হচ্ছে মূলধন আর মুনাফা হচ্ছে যা দাওয়া দেয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায়। অতএব, মুনাফা 
রক্ষার চেয়ে মুলধন রক্ষা করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 


যদি কোন মুসলিম ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে আর ইসলাম প্রচার করতে চায়, তবে তাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, জিহাদ যেকোন 

সময় ও কালের জন্য উপযুক্ত । ব্যাপারটা এমন নয় যে, মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায়, বরং জিহাদ 
যেকোন সময়-কালের জন্য উপযুক্ত, যখন এর শর্ত ও পূর্বশর্তগুলো থাকে। সমগ্র মুসলিমের এই ঈমান থাকা উচিত যে, জিহাদ কিয়ামত 
পর্যন্ত চলবে এবং আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, আজ কোথাও না কোথাও জিহাদ চলছে। 


জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর দু'ধরনের শর্ত রয়েছে- 
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১) শরীয়াগত শর্ত 
২) কৌশলগত শর্ত 


এ ধরনের বিবেচনা থাকলে যে কেউ মুক্তভাবে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ইবাদত করতে পারবে, কেননা এক্ষেত্রে একে কোন নির্দিষ্ট স্থানের 
সাথে সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ বলে যে, যদি তোমরা ফিলিস্তিন দখলদারী ইসরাঈলীদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও, 
তবে কেবল ফিলিস্তিনেই করতে পারবে এবং পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নয়। এটা একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা । কে বলেছে যে, 
তারা মুসলিমদের সাথে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তা কেবল তাদের দখল করা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে? যদি কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও 
জাতি শরীয়াহ অনুযায়ী আহলুল হারব হিসেবে আখ্যায়িত হয়, তবে এটা সমগ্র পৃথিবীর বুকেই তাদের এই নাম প্রযোজ্য । এটা কোন 
নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ নয় । মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গিয়েছিল, কেউ বলে নি যে, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে তা 
কেবল মন্কায়ই করতে হবে, অন্য কোথাও না। রসূল 4 মদীনায় তার ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে সব যুদ্ধ পরিচালনা করেন। 


মদীনা রসূল এ এর খুব একটা পছন্দের কোন স্থান ছিল না, অথচ ইসলাম সেখানেই ছাড়িয়ে ছিল। রসূল 4% কোন স্থান অনুযায়ী 
ইসলামকে পরিবর্তন করেন নি, বরং ইসলাম অনুযায়ী সেই স্থানকে সাজিয়ে ছিলেন । এটা পাশ্চাত্যের মুসলিমদের কথার ঠিক উল্টো । তারা 
বলে যে, যেহেতু আমরা পাশ্চাত্যে থাকি অতএব আমাদের পশ্চিমা ইসলাম বা আমেরিকান ইসলাম দরকার । যার অর্থ মুসলিমরা অন্য 
যেকোন আমেরিকানদের মতই তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী চলতে পারবে । যদি অনুভব করেন যে, এ স্থানে থাকতে হলে 
আপনার ইসলামকে পরিবর্তন করতে হবে, তবে বুঝতে হবে যে, আপনার এ স্থান থেকে হিজরত করা অত্যন্ত জরুরী। যদি আপনি 
ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে না পারেন, তবে এ স্থান থেকে আপনার হিজরত করতে হবে । রসূল 4 কখনও বলেননি যে, আমার 
মক্কায় থাকা উচিত, ভাল নাগরিক হওয়া উচিত, কিছু দাওয়ার কাজ করা উচিত, চরমপন্থী প্রচার করা থেকে বিরত হয়ে তাদের সমাজ 
ব্যবস্থা ও ইলাহ সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা ত্যাগ করা উচিত, যাতে করে তারা ইসলামকে ভালবাসে ৷ না, বরং রসূলুল্লাহ 4 ইসলামকে 
এর পূর্ণরূপে তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এর উপর তার কোন হাত নেই এবং তিনি একে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। 
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“হে রসূল! তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে 
না। আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথকে পরিচালিত করেন না । ”*১ 


একটি গোত্র ইসলাম কবুল করতে রাজী হল কিন্তু এক শর্তে যে, রসূলের এুঞ মৃত্যুর পর তাদের ক্ষমতা দিতে হবে। রসূল 4 রাজী 
হলেন না, কারণ এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র এবং কে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করবে, তা নবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় । আরেকটি গোত্র 
ইসলামী রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে রাজী হল কিন্তু তারা বলল যে, পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা অপারগ । অন্য আরব গোত্র 
থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা রাজী আছে। রসূলুল্লাহ 4 বলেন যে, এই দ্বীন কেবল তারাই বহন করতে পারবে, যারা একে সবদিক 
থেকে ঘিরে রাখবে অর্থাৎ সর্বদিক থেকে সুরক্ষা দিবে । হয় তোমরা এই দ্বীনকে সবদিক থেকে সব আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে নতুবা 
তোমরা তোমাদের দায়িত কর্তব্য পালন করতে পারলে না। অতঃপর রসূল 4 এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। পরে রসুল 4 
মদীনাবাসীদের তাঁর সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহী দেখলেন। তারা রসূলকে 4 জিজ্ঞাসা করলোঃ “এর প্রতিদানে আমরা কি পাবো, ইয়া 
রসূলুল্লাহ?” তিনি বললেন, “জান্নাত” আনসাররা তার এই উত্তরে ভীষণ খুশী হল এবং বললঃ “কতইনা লাভজনক বানিজ্য! আমরা কখনই 
এর থেকে পিছ হঠব না ।” 


অনেক পাশ্চাত্য মুসলিমই উসূল আল ফিকহ্‌কে পরিবর্তন করে নতুন ফিকহ্‌ তৈরী করতে চায়, যাতে করে ইসলাম পাশ্চাত্য আদর্শকে গ্রহণ 
করে নেয়। এমনকি তারা কিছু আকীদা বাদও দিয়ে দেয়, কারণ তা পাশ্চাত্যের জন্য খুবই চরমপন্থী । এমনকি কিছু ইবাদত বাদ দিয়ে 
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দেয়া হয়। মূলতঃ তারা পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামকে পরিবর্তন করে ফেলছে এবং নিঃসন্দেহে এ রকম ইসলামকেই পাশ্চত্যরা প্রচার করবে 
এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। 


সাহাবাগণ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ইসলামের প্রসার ও প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রসূল 4 এর পথ অনুসরণ করেছিল । সাহাবাগণ যে কারণে 
মদীনা ত্যাগ করেছিল আর যে কারণে মক্কা ত্যাগ করেছিল তা এক ছিল না। বরং তারা মদীনা ত্যাগ করেছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর 
জন্য । ইমাম মালিক 4 4৯.) তার মুয়ান্তায় উল্লেখ করেছেন সালমান আল ফারসীর ২০৮ কাছে তার প্রিয় বন্ধু আবু দারদার ৬০৪৯ লেখা 


চিঠি “এই পবিত্র ভূমিতে এসো” সালমান আল ফারসী ৬৯ জবাব দিয়েছিলেন, “কোন পবিত্র ভূমি মানুষকে পবিত্র করে না বরং তার 
আমল-ই তাকে পবিত্র করে তুলে ।”*২ 


তারা জিহাদকে কেবল মক্কা বা মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে রাখেননি, বরং বিশ্বের যেকোন স্থানে যখনই এর পূর্বশর্তগুলো পূরণ হবে, 
তখনই জিহাদ হবে । 


ইমাম শাফেয়ী এ॥ “৯ বলেনঃ “বছরে নূন্যতম অন্তত একবার জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত আর এর বেশি তো অবশ্যই উত্তম । একটি 
বছর চলে যাবে অথচ কেউ জিহাদ করবে না- এটা কখনই এহণযোগ্য নয়, কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া যেমন- মুসলিমদের দূর্বলতা ও শক্ত 
পক্ষের সংখ্যাধিক্য, অথবা প্রথমে আক্রমণ করলে বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা অথবা সংস্থানের অভাব (যেমন-অর্থ, সরঞ্জাম, জনশক্তি 
ইত্যাদি) অথবা অনুরূপ ওজর । তা না হলে কোন প্রয়োজন ছাড়া কাফিরদেরকে এক বছরের বেশী সময় ধরে আক্রমণ না করে থাকাটা 
মেনে নেয়া যায় না ।” 


আল হারামাইনের ইমাম বলেছেন, “আমি উসুলের আলিমদের মতামত এহণ করি । তারা বিবৃতি দিয়েছেন যে, জিহাদ অবশ্য পালনীয় এবং 
এটি জারী রাখতে হবে সামর্থ অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বে শুধু মুসলিম বা যারা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পন করে ফেলেছে এমন 
ব্যক্তিরা থাকে । অতএব, জিহাদ কেবল বছরে একবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ॥ এটা সম্ভব হলে আরও ঘন ঘন করতে হবে । ফিকহ্‌'র 
আলিমগণ এমন উক্তি করেছেন, কারণ কোন যুদ্ধের স্তুতি নিতে যে সময় লাগে তা-ই জিহাদকে বছরে একবারে নামিয়ে আনে ।” 


ইমাম হাম্বলী এ৷ 4৯১ মতালম্বী একজন তার আল-মুগনী গ্রন্থে বলেনঃ “নুন্যতম জিহাদ হচ্ছে বছরে একবার । অতএব প্রতি বছরই 
জিহাদ করা আবশ্যক । যদি কখনও বছরে এর চেয়ে বেশি জিহাদ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে মুসলিমদের উপর তা অবশ্য 
পালনীয় হয়ে দাড়ায় ।” 


আল কুরতুবী এ৷ 4৯ তার তাফসীরে বলেছেনঃ “এটা ইমামের উপর আবশ্যক যে, সে প্রতি বছরই শত্রুর জায়গায় একটি হলেও 
বাহিনী প্রেরণ করবেন এবং ইমামকে স্বয়ং এসব যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্ততপক্ষে এমন একজনকে 
পাঠাতে হবে, যাকে তিনি বিশ্বাস করেন বা যে তার আস্থাভাজন । যে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাবে, (তাদের) ক্ষতি থেকে 
(মুসলিমদের) দূরে রাখবে, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় দিবে, যতক্ষণ না তারা (পরিপুর্রপে) ইসলামে প্রবেশ করে বা জিজিয়া দেয় ।” 


লক্ষ্য করুন, আল কুরতুবীর 4 4৯.) বলেছেন যে, সৈন্যবাহিনী পাঠানোর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের) থেকে শক্রর ক্ষতি দূরে রাখা । 
এটি ইঙ্গিত করে যে, মুসলিমরা কখনই নিজেদের জীবনে শান্তির স্বাদ পাবে না, যদি না তারা আল্লাহর শত্রুদের তাদের এলাকায় আক্রমণ 
করে । আজকে আমরা এই দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি দেখছি, এর চরম মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে প্রতি পদে পদে । আপনি যদি 
শয়তানকে বাধা না দেন বা না থামান, তবে সেও আপনাকে ছেড়ে দেবে না। 
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৩৩ 


অধ্যায়ঃ ৪ 


চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধের 
উপর নির্ভরশীল নয় 


“এ সকল আলেমদেরকে বর্জন কর, যারা শাসকদের দারজায় গিয়ে ধরণা দেয় ... 1” 


-ইমাম আল-গাজালী 4॥ 4.৯.) 














চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল নয় 


আরও একটি সমস্যা মানুষের মাঝে রয়েছে। আর তা হল, যখন কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা বলে যে, জিহাদ করে ঠিক কাজ 
করেছে এবং তারা যদি কোন যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে বলে যে, তারা যুদ্ধ করে ভূল করেছে। এটি একটি গুরুতর সমস্যা । এ কারণে 
লেখক এই বিষয়টি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। 


সাধারণ মানুষ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জিহাদের বিষয়টি উপলব্ধি বা অনুধাবণ করতে চায় । যদি একদল মুজাহিদীন কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধে 
জয়লাভ করে তখন মানুষ বলে যে, তারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত । আর যদি তারা কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তারা ভুল পথে 
রয়েছে বলে মনে করে । এটি একটি ভুল উপলব্ধি । 


রসূলুল্লাহ্‌ 4 একদল আম্বিয়াকে কেয়ামতের দিন দেখবেন যাদের কোন অনুসারী থাকবেনা । এটা মানে কি যে সেসব আমিয়াগণ ব্যর্থ? 
না, বরং তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, পূর্ণরূপে, কিন্তু কেউ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি । যদি তাঁরা একজনকেও না পায়, তার সাথে 
ব্যর্থতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, হিদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে এবং কোন আম্বিয়া বা অন্য কারও হাতে না। আমরা কি বলতে পারি, 
রসূলুল্লাহ 4 এর দাওয়াহ্‌ তাঁর নিজ চাচা আবু তালিবের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল? একটুও না। তিনি তাঁর দায়িতব সঠিকভাবে পালন 
করেছেন এবং তার থেকেও বেশি করেছেন । তাঁর চাচার অন্তর আল্লাহর হাতে ছিল, রসূলুল্লাহ্‌ 4 -এর হাতে নয় । 


আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে। যেখানে মুসলিমরা কোন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হয় এবং তাদেরকে বলা হতো যে, 
তারা আর কখনও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম যুদ্ধ ছিল আত-তাতারদের সাথে হিজরী ৬৬৬ 
সালে । যখন তাতাররা ইরাকের আশ শামে প্রবেশ করেছিল এবং ৪০ দিন অবস্থান করেছিল, তারা সেই ৪০ দিনে ১০ লক্ষ এর উপর 
মানুষকে হত্যা করেছিল । যা গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ জন হয়। তারা তখন আশ-শামের ভিতর অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রতিটি যুদ্ধে 
মুসলিমদের পরাজিত করতে থাকে । মুসলিমরা সে সময় ভীষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা অনুভব করছিল যে, তাতাররা একটি 
অপরাজেয় জাতি এবং তাদেরকে পরাজিত করা অসম্ভব । তাদের (তাতারদের) আর কিছু জায়গা দখল করতে বাকি ছিল, যাতে তারা পুরো 
মুসলিম সাম্রাজ্য দখল করতে পারত কিন্তু কি ঘটেছিল? আল্লাহ্‌ মুসলিমদের এই পরীক্ষা দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তারা তাদের 
দোঁআ এবং জিহাদের ক্ষেত্রে আন্তরিক হয়। তারা তখন তাতারদের “আইন-জালুত' যুদ্ধে পরাজিত করে । এটি একটি সংকটময় পরাজয় 
ছিল এবং সেই সাথে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবর্তন । যখন মুসলিমরা জয় লাভ করল, তারা তাদের শক্তির জন্য জয়লাভ করেনি । যেহেতু 
তারা তাদের অধিকাংশ শক্তি তাতারদের কাছে হারিয়েছিল। সুতরাং কেউ যদি যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে তর্ক করে যে, মুসলিমদের 
প্রথমদিকে জয় লাভ করা উচিত ছিল, যেহেতু তাদের সৈন্যবাহিনী পরিপূর্ণ ছিল এবং তাদের প্রচুর সম্পদও ছিল কিন্তু দেখা যায় যে শেষ 
সময় যখন তারা জয় লাভ করেছিল, তাদের সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়েছিল এবং সম্পদও সীমিত হয়ে পড়ে। কেউই কখনও যুক্তি তর্কের 
মাধ্যমে বা যুক্তির আঙ্গিকে জয় পরাজয় ব্যাখ্যা করতে পারেনা । মুসলিমরা তাদের সংখ্যা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে জয় লাভ করে না। 
তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জয়লাভ করে । জয় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার ৷ 


আমাদের প্রস্তুতিঃ 


আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে, অতঃপর লড়াই করতে হবে । যদি আমরা হেরে যাই, আমরা আমাদের 
সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এবং আমাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-তে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের যে দায়িতু পালন করার 
কথা ছিল তা পূর্ণরূপে পালন করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর উপর ফলাফল ছেড়ে দেই । যদিও প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত আজ 
যখন যুদ্ধের পদ্ধতিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং সেই সাথে জটিলতর হয়েছে । কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র ব্যাপারে 
অত্যন্ত প্রত্যয়ী হয়, তাহলে তার প্রস্তুতির জন্য সময় দেয়া প্রয়োজন । কোন মুসলিম যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে পরাজিত হয়, তবে সে 
জন্য সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবে । উপরন্তু কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র জন্য একেবারেই প্রস্তুতি গহণ না করে; তবে 
সে অনুরূপ কাজের কারণে বা অনুরূপ অবস্থায় পাপ অর্জন করছে, কারণ যখন জিহাদ ফারদ্‌ আল-আইন, তখন প্রস্তুতিও ফারদ্‌ আল 
আইন এবং জিহাদ যখন ফারদ্‌ আল কিফায়াহ, তখন প্রস্তুতিও ফারদ্‌ আল কিফায়া ৷ সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতির হুকুম জিহাদের হুকুমের 
অনুরূপ । যদি আমরা বলি যে জিহাদ যুদ্ধের উপর নির্ভর করে ,তবে তা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হতাশা বিস্তৃত হওয়ার 
পূর্বশর্ত হিসেবেই কাজ করবে । আমরা আমাদের সংখ্যা বা প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করছি না। 


৩৫ 


এটা সম্ভব যে আমাদের সংখ্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের থেকে বেশি এবং তবুও আমরা পরাজিত হয়েছি । কেন? কারণ আমরা 
জয়লাভের শর্তসমূহ পূর্ণ করিনি । আল্লাহ আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চান । তখন আমরা ইনশাআল্লাহ জিতব । 


আমরা জয়লাভের জন্য দায়বদ্ধ না। আল্লাহ আমাদের যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, আমরা সেই কাজ পালন করি কিনা, আমরা সে 
ব্যাপারে দায়বদ্ধ । আমরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ করি, কারণ তা আমাদের উপর ফারদ্‌ । আমরা জয়লাভ বা পরাজয় বরণ করার উদ্দেশ্যে 
জিহাদ করি না, আমাদেরকে প্রস্তুতি এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ইবাদত পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের অংশের দায়িতু পালন করতে 
হবে, অতঃপর আমাদেরকে আল্লাহর কাছে দো'আ করতে হবে । ঠিক যেমনি করে ‘বদরের’ যুদ্ধের আগে রসূলুল্লাহ 45 একজন মানুষের 
পক্ষে সর্বোচ্চ যা করার তাই করেছিলেন, যেমন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মুসলিমদের যুদ্ধ করতে উৎসাহ প্রদান করা,পদমর্যাদা বিস্তৃত করা, 
সঠিক জায়গা নির্বাচন এবং আরও অনেক কিছু । যখন তা সব করা শেষ হল, তখন তিনি কি করলেন? তিনি একটি আলাদা নির্জনে চলে 
গেলেন এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে একটি দীর্ঘ দো“আ করলেন; যাতে আল্লাহ্‌ মুসলিমদের বিজয় দান করেন । 


৩৬ 


অধ্যায়ঃ ৫ 


পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ বিজয় শুধু সেনাবাহিনীর 


আমার শক্রর মুখোমুখী হই, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকি যে, আমি তাকে পরাজিত করব আর যখন সে বিশ্বাস করে 
যে আমি তাকে পরাজিত করব । সুতরাং আমার থেকে এবং তার নিজ থেকে আমাকে তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহায্য 
করে ।” 











৩৭ 





পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ বিজয় শুধু সেনাবাহিনীর বিজয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় । 


জয়লাভের বিষয়টিকে আমাদের ভাষাগত এবং প্রথাগত জয়লাভের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ইসলাম তাই শব্দটিকে নতুন করে 
সংজ্ঞায়িত করেছে । ইসলাম অনেক পুরানো শব্দের পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে সলাত বলতে 
দো'আ বুঝানো হত ৷ কিন্তু ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তার একটি নতুন অর্থ প্রদান করে এবং সে অর্থেই আগে আমরা সলাতকে 
বুঝি, ইবাদত অর্থে । সিয়াম বলতে বুঝাতো কোন কিছু বর্জন করা । যেখানে ইসলাম এই অর্থ পরিবর্তন করে এইভাবে সংঙ্গায়িত করে যে, 
সুবহে সাদিক হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় হতে বিরত থাকা । সুতরাং আমরা যখন বিজয়ের কথা বলি, আল্লাহ এ বিজয়ের একটি 
নতুন অর্থ দিয়েছেন । 


মুসলিমদের একটি বড় অংশ মনে করে যে, মুসলিমদের জয় বলতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শারীরিক জয়কে বোঝায় । আমরা যদি নিবিড়ভাবে 
কুরআন অধ্যায়ন করি তাহলে আমরা দেখি যে, আল্লাহ ঞ্$ এ ধরনের বিজয়ের ওয়াদা করেননি ৷ একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে, এর মানে এই নয় যে সে প্রতিটি যুদ্ধেই জয় লাভ করবে । আল্লাহ্‌ মহামহিম বলেনঃ 
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“যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন 
ঘটাই, যাতে আল্লাহ্‌ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌ 
যালিমদেরকে পছন্দ করেন না ।”৮৩ 


এই আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল, তখন তারা অবাক হয়েছিল যে, তারা কেন হেরে গিয়েছিল? কারণ “বদরে' তাদের কৌশল এবং বিজয় 
তাদেরকে ভাবতে শিখিয়েছিল যে তারা সব যুদ্ধে জয়লাভ করবে । সুতরাং আল্লাহ্‌ তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে এটা তার ইচ্ছা । একদিন 
তোমরা জয়লাভ করবে, একদিন তোমরা পরাজিত হবে। এই আয়াত এজন্যই নাযিল হয়েছে যে, আমরা যেন দেখি যে আল্লাহর এই 
বিধান চলতে থাকবে । 


আমরা যদি আমাদের পরিধীকে আরো প্রশস্ত করি, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পরবো যে, যে কেউ ইসলামের চূড়ায় (জিহাদ) 
পৌছাবে, তারা কখনও পরাজিত হবে না বরং সর্বদাই জয়ী হবে, তবে এক্ষেত্রে সবসময় শারীরিকভাবে জয়ী হওয়া শর্ত নয়। 


ইসলামে বিজয়ের ১১ টি অর্থ রয়েছেঃ 
বিজয়ের প্রথম অর্থঃ ৮টি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিজয় 


সবচেয়ে বড় বিজয় হল নিজের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিজয় । মুজাহিদীনরা এক্ষেত্রে বিজয় লাভ করে 
যেখানে উম্মতের অধিকাংশই তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। 


জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ তে যাওয়ার ব্যাপারে এবং ত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ খু বলেনঃ 
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“বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের 





* সুরা আলে-ইমরানঃ ১৪০ 


৩৮ 


কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ 
প্রদর্শন করেন না ।”* 


এখানে একজন মুসলিম এবং জিহাদের মাঝে ৮টি প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য প্রতিবন্ধতা থাকলে এগুলোর সাথে 
সম্পর্ক যুক্তই হবে । দেখা যাক প্রত্যেক প্রতিদ্ধকতা। 


১) তোমাদের পিতাঃ বর্তমান সময় ইসলামের প্রতি দায়িত্ব পালনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উম্মাহ বেশ দূর্বল । তারা বলে তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর 
রসূল 4%-কে ভালবাসে কিন্তু তারা সত্যিকার অর্থে জানেনা যে, আল্লাহ্‌ তাদের কাছে কি আশা করেন এবং তাদেরকে কিসের হুকুম 
করেন। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ বর্তমানে একটি ফারদ্‌ (আবশ্যিক)। যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের 
জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে দেখি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা শ্রেনী উম্মাহর মাঝে একটি বড় প্রতিবন্ধক । পিতারা তাদের পুত্রদের 
জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্র অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয় না। উমার বিন খাত্তাব ৬০৯ বলেনঃ “যদি আমরা আমাদের পিতাদের অমান্য না 
করতাম, আমাদের কেউই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌-য় অংশ এহণ করতে পারতাম না ।” পিতা-মাতার অবাধ্যতা এক্ষেত্রে একটি গুণ, যেহেতু 
সে আল্লাহ-কে মান্য করেছে। এছাড়া যা শরীয়ার সাথে একই রেখায় অবস্থিত তার সবকিছুই মান্য করতে হবে। যখনই সেগুলোয় 
সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তখন সকলকে আল্লাহ্‌র হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হবে । সুতরাং এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালন করার জন্য পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, সে পিতা-মাতার সাথে আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক বজায় রাখে। এটা আল্লাহ্‌-কে সন্তুষ্ট 
করার একটি উপায় মাত্র । 


২) তোমাদের সন্তানঃ প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছেই নিজের সন্তান অত্যন্ত প্রিয় । রসূল 4%. বলেনঃ “সন্তান তোমাদের কৃপণতা বা নীচতা 
এবং কাপুরুষতার কারণ ।” এই দু'ধরনের অসুখই মানুষকে আক্রান্ত করে শুধু তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্‌ চান। কেন পিতা-মাতা কৃপণ 
হয়? যেহেতু সন্তান হওয়ার পরপরই তাদের পোশাক, খাবার, খেলনা ইত্যাদির জন্য এত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় যে, অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে 
তাদের হাত সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা একই সাথে মানুষকে দ্বিতীয়বার ভাবতে শিখায় । যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “কেন তুমি জিহাদ 
ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইরে বেড়িয়ে পড়ছো না?” তারা উত্তর দেয়, “আমার পরিবারের দেখা শোনা করাই আমার জিহাদ ।” সে 
বোকার মত নিজেকে মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ মনে করে । তার পরিবার তার জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা । 
এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এই অসুখ তাদের মাঝেও পৌছে গিয়েছে যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বোঝে এবং যারা একসময় মুজাহিদীন ছিল 
কিন্তু তারা বিবাহ করার, সন্তান গ্রহণ এবং অন্য যেকোন কারণে তাদের পিছনে থেকে যাওয়ার বাহানা হয়ে দাঁড়ায় । এটা একটি ফিতনা যা 
তাদের নিচে নামিয়ে দেয়। কাজেই যাদের ফিরে যাওয়ার জন্য পরিবার রয়েছে তাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালনে দ্বিগুণ প্রতিদান 
পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সাহাবাদের দিকে চেয়ে দেখ, তাঁরা অধিকাংশ ফিৎনার মুখোমুখী হয়েছেন। তারা একের অধিক স্ত্রীকে বিবাহ 
করেছেন। তাদের এক বা দু'এর অধিক সন্তান ছিল এবং পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ ছিল সীমিত। 
তবুও তারা সবেচ্চি পদক্ষেপ জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় অংশ নিয়েছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ 4 মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন, কিছু 
সংখ্যক মুসলিম পিছনে থেকে গিয়েছিল, যেহেতু তাদের অন্তর তাদের পরিবারের দেখা শোনা করার জন্য পরিবারের মাঝেই বন্দী হয়ে 
গিয়েছিল, যদিও হিজরত করা তখন ফারদ্‌ আল-“আইন ছিল৷ সপ্তাহ চলে গেল, এক এক করে মাস, বছর কেটে গেল এবং ক্রমান্বয়ে 
মুসলিমরা মক্কা জয় করে । এই মুসলিমরা যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল, সবচেয়ে বড় সুযোগই তারা হারালো । রসূলুল্লাহ ঞ এর সহযোগী 
হয়ে যুদ্ধ করা, রসূলুল্লাহ্‌ 4 হালাকাগুলোতে অংশগ্রহণ করা, মসজিদে আন-নববীতে রসূলুল্লাহ 4 এর খুত্বাহ অংশগ্রহণ করা, 
রসূলুল্লাহ 4 এর তারবিয়্যাহতে অংশগ্রহণ, মদীনার ইসলামিক গোষ্ঠীর সাথে বসবাস এবং এরূপ আরও কত কিছু । তারা এত কিছু 
হারিয়েছে শুধু একটি কারণে যে তারা হিজরত করেনি । ইবনুল কাইয়্যুম 4 4৯ বলেনঃ “সৎকর্ম বাড়তে থাকে এবং ওনাহ্সমূহও 
বাড়তে থাকে ।” হিজরত না করা একটি পাপ ছিল যা বেড়ে গিয়েছিল। তারা এমন কত কিছু যে হারিয়েছিল। ভাল কাজের বৃদ্ধি পাওয়ার 
একটি উদাহরণ হল যে, একজন মসজিদে যাওয়ার এবং জামা “আতে প্রার্থনা করার জন্য মনস্থ করল । সুতরাং মসজিদের পথে প্রত্যেক 
পদক্ষেপে সে আজর লাভ করে প্রত্যেকবার সে যখন তার ভাইদের সাথে হাত মিলায়, সে আজর প্রাপ্ত হয় এবং তার গুণাহসমূহ ঝড়ে 
পড়ে। সে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সলাতের জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। সে সুন্নাহ্‌ সলাতের জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। সে জামা'আতের সলাতের 
জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। অতঃপর সে গৃহের ফিরতি পথে প্রতি পদক্ষেপে আজর প্রাপ্ত হয়। আর গুণাহসমূহ বৃদ্ধি লাভ করার উদাহরণ হল, 
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একজন মদ খায় এবং মাতাল হয়। সে তখন জিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় । অতঃপর সে বাইরে যায় এবং অন্যকে হত্যা করে । অতঃপর সে 
গাড়ি চালাতে গিয়ে দূর্ঘটনার শিকার হয় এবং মদ্যপ হওয়ার কারণে অন্যকে হত্যা করে । 


সুতরাং মক্কার মুসলিমরা দেখল যে, এসব মুসলিমরা যাঁরা মক্কা বিজয় করেছে সম্মানের দিক দিয়ে তারা অধিকতর মহান । তাঁরা অনেক 
বেশি শুদ্ধ । তাঁদের জ্ঞানের পরিধিও বেশি । তাঁরা কুরআনের অধিকাংশ মুখস্ত করেছে, যেখানে মক্কার মুসলিমরা মাত্র কয়েক আয়াত জানে । 
তাঁরা বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। সুতরাং এসব মুসলিমরা তাদের পরিবার নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যারা তাদের 
পিছনে থেকে যাওয়ার কারণ । আল্লাহ্‌ তখন কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন । 


4০876 চিট ডর 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে... ।৮৪৫ 


পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তোমার সবচেয়ে কাছের দেখাচ্ছে, হতে পারে সত্যিকার অর্থে, তারা তোমাদের বড় শক্র। তারা তোমার 
জিহাদের সময় তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় । তখন এসব মুসলিম গৃহে গমন করে লাঠি নেয় এবং তাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের প্রহার 
করতে শুরু করে এই বলে যে, “দেখ তোমরা আমার কি করেছ? আমি তোমাদের জন্য সব নেকী লাভে ব্যর্থ হয়েছি। তখন আল্লাহ্‌ বাকি 
আয়াত নাযিল করলেনঃ 
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দয়ালু ।”*৬ 


এখন তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর কোন বেদম প্রহার তোমাদের জন্য কোন ভাল কিছু বয়ে আনবে না। এটা কোন কিছু পরির্তন 
করতে পারবে না। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। সর্বোচ্চ যা তুমি করতে পারো তা হল, তাদের ক্ষমা করতে এবং কাজে লিপ্ত হতে ৷ সুতরাং 
আমাদেরকে পরিবার সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, কারণ তারা আমাদের উপর অবশ্যকরণীয় ইবাদত জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথে 
বাধা হয়ে দাড়াতে পারে । 


৩) তোমাদের ভাইঃ এটা হতে পারে যে তারা তোমার জন্য একটি বাধা, হতে পারে তারা তোমাকে সমর্থন করছে না বা সাহায্য করছে না 
বা তারা তোমার বিষয় সমূহের যত্র করছে না, যা তুমি পিছনে ফেলে এসেছ। 


৪) তোমাদের আত্মীয়-স্বজনঃ বর্তমান সময়ে আমরা এটাকে জাতি বলে অভিহিত করি বা স্বদেশ ভূমি, দেশ এবং জাতীয়তাবাদ, এসব 
কিছই প্রতিবন্ধক, মানুষ অবশ্যকরণীয় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র পূর্বে জাতি সত্তার গুরুত্ব দেয়। মানুষ বলে, তাদের জাতির মাঝে শান্তি 
বজায় রাখা কেন প্রয়োজন? কারণ এটি জাতির একটি মাসায়েল। এটা বলা ভুল, প্রথমত, আমাদের দ্বীন এর মাসায়েল দেখতে হবে, 
জাতির নয়, বিভিন্ন জাতি আসবে যাবে । কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য কাজ করতে হবে। 





অনেক ভাই এবং ইসলামিক জামা“আহ আছে যারা জাতির বিভিন্ন সমস্যা প্রতিহত করার নামে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে বিরত থাকে । 
উদাহরণস্বরূপ, কিছু মুসলিম দেশের কতিপয় মুসলিমরা বলে যে, তারা জিহাদ চায় না, কারণ এর ফলে কুফ্ফাররা আসবে এবং তাদের 
সমস্যা সৃষ্টি করবে । এটা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই হতে পারেনা । তোমাকে তাই করতে হবে যা আল্লাহ তোমাকে দিয়ে 
করাতে চান এবং ফলাফলের জন্য দুঃখ করা যাবে না। এটা আল্লাহ্‌র হাতে । আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, অথবা তাদের অন্তর 
ইসলামের জন্য খুলে দিতে পারেন । 
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তুমি এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না। তুমি বিশ্বচালক নও । আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তার জন্য যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক 
মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতির পতাকার নিচে যুদ্ধ করে । এটা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ নয় । তারা শোনে যে তাদের কুরআনের অবমাননা 
করা হচ্ছে ,অথচ তারা কিছুই করে না। তারা জানে মুসলিম মহিলাদের ধর্ষন করা হয়, তবু তারা কিছুই করে না। কিন্তু যদি তাদের 
প্রেসিডেন্ট বা রাজা তাদেরকে কোন মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে, তারা সারি বেঁধে দাড়ায় এবং যুদ্ধ করে । তারা ইসলামের 
জন্য যুদ্ধ করে না। 


৫) সম্পদ যা তুমি অর্জন করেছো এবং সেই ব্যবসা যেটার লোকসান হবার ভয় করঃ এখানে দু'টি প্রতিবন্ধকতা আছে যা সম্পর্ক যুক্ত। 
সেই সম্পদ যার সাথে তুমি রয়েছো। যে নগদ অর্থ তোমার আছে এবং যে ব্যবসা তোমার আছে। কিছু মানুষ পিছিয়ে থাকে এবং দোকান, 
রেস্তোরা, এমনকি তাদের অধীনস্থদের জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় অংশগ্রহণ করে না, এসবই প্রতিবন্ধক । কেউ আবার সামাজিক মর্যাদা 
যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহয় অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ফারদ্‌-আল-আইন 
হলে তুমি উদাসীন ভাবে বসে থাকতে পারনা । হ্যা, আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেউ কি বলতে পারে 
যে, “আমি ডাক্তার হওয়ার জন্য সলাত ও সীয়াম পালন করব না?” কেউ কি তা বলে? জিহাদ এবং সলাত এবং সাওমে কোন পার্থক্য 
নেই। এসবই ইবাদত ৷ যখন সাহাবীগণ এই মর্মে বাইয়্যাত নিল যে, তারা রসূলুল্লাহ 45-কে সেভাবে নিরাপত্তা দিবে, যেভাবে তারা 
তাদের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তখন তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটল । তারা তাদের ব্যবসা ক্ষেত্র বা খামারের যত্ন 
নিতে পারত না, যদিও সেগুলোর ভাল যত্বের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তাদের আয়ের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ল । কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ 4 
মক্কা জয় করলেন এবং তারা বলল, “আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবসময় রসূলুল্লাহ্‌কে 4% সমর্থন করেছি এবং এখন তার জন্মভূমি যুক্ত 
হয়েছে এবং এখন আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের খামারের দেখা শোনা করতে পারব । আল্লাহ্‌ এই আয়াত নাযিল করলেনঃ 
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“তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্‌ 
সতকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন ।”৪৭ 


যা আনসাররা করতে যাচ্ছিল তা আল্লাহর পক্ষ হতে ধ্বংস হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল । সব মিলিয়ে তারা যা করতে চেয়েছিল,তা হল ফিরে 
গিয়ে নিজেদের খামার-এ কাজ করা । কিন্তু আল্লাহ্‌ একে ধ্বংস বললেন, যদিও জিহাদ তখন ফারদ্‌ কিফায়া। আবু আইয়্যুব ৬০. বলেনঃ 


“এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হয়েছিল, যারা ছিল একদল আনসার । যখন আল্লাহ তাঁর রসূল ঞ&-কে সাহায্য করলেন এবং 
ইসলামকে আধিপত্য ও কর্তৃ দান করলেন, আমরা বললাম, চল আমরা আমাদের সম্পদের কাছে ফিরে যাই এবং এর উন্নতি করি ।”*৮ 


৬) বাসগৃহ যা তোমাকে প্রশান্তি দেয়ঃ গৃহের আরবী শব্দ “মাসকান', “মাসকান' শব্দ “সাকিনা' হতে এসেছে । যখন আমরা গৃহে অবস্থান 
করি, তখন শান্তি ও উদ্ধেগ মুক্ততা অনুভব করি । আমরা প্রাকৃতিকভাবে আমাদের বাসগৃহের সাথে আবদ্ধ থাকি, বিশেষত আমাদের গৃহের 
কিছু আচার ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যেমন- যে খাদ্য আমরা খাই, যে বিছানায় আমরা শুই, যে সময়সূচী আমরা অনুসরণ করি । 
যা কিছুই এই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ব্যঘাত ঘটায়, তা কোন প্রশান্তি নয় বরং নিরাপত্তাহীনতা । একজন মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহর এই নির্দিষ্ট 
কর্মসূচীর পরির্বতন হয়। সে এমন খাদ্য খায় যা তার ঘরে খাওয়া খাদ্যের অনুরূপ নয়। সে যে বিছানায় শোয় তা আরামদায়ক নাও হতে 
পারে, তার ঘুমের সময়সূচীর পরিবতর্ন হতে পারে । এসবই তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে । সুতরাং একজন আরব মুজাহিদ যে 
কোন আফগানের সাথে যুক্ত হবে, সে খাদ্যকে খুব ঝাল হিসেবে দেখবে, তাপমাত্রা এবং কর্মসূচীর পরিবর্তন দেখবে । আব্দুল্লাহ বিন উমার 
২০৮ আরবের বাইরে এসে আরমেনিয়ায় এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন । কিন্তু সেখানে তিনি 
কয়েক ফুট বরফে যুদ্ধ করেছেন। এটা মোটেও সহজ নয় এবং অবশ্যই তা একটি ত্যাগ স্বীকার । আর এজন্যই হয়ত হজ্জ জিহাদ ফী 
সাবিলিল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত । যদিও হজ্জ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌্র তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য । মানুষকে তার সময়সূচীর পরিবর্তন করতে 
হয়। যে পোশাক হজ্জে পড়া হয়, তা প্রতিদিনের ব্যবহার্য পোশাক নয় । তুমি চুল ও নখ কাটতে পারবেনা । এসবই হলো ফিতরার সুন্নাহ । 
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৪১ 


কিন্তু তুমি এসব করতে অনুমতি প্রাপ্ত নও। হজের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। যদি তোমার গৃহের প্রতি ভালবাসা থাকে এবং তুমি তীব্র 
আকাঙ্খী হও এবং এ কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে দূরে থাক, তখন এটা একটি প্রতিবন্ধকতা ৷ মাঝে মাঝে কোন মুজাহিদ এক বছর 
বা তার অধিক সময় বাইরে থাকতে পারে । এই প্রতিবন্ধকতার সমাধান হল সবর । 


অতঃপর তা আল্লাহ্‌ সুরা আত-তাওবার এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় নাযিল করলেন, “...যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর রাস্তায় 
জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আদেশের এবং আল্লাহ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।” এখানে 
আল্লাহ্র আদেশ বলতে তার শাস্তি বুঝানো হয়েছে । যখন কেউ এই ৮টি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জয়ী হয়, সে এক বিশাল বিজয় লাভ করে 
এবং সেই সাথে আরেকটি বিজয়ঃ ফাসিক হওয়া থেকে বেঁচে যায়, যেমন আল্লাহ বলেছেন যে, যারা এই সব প্রতিবন্ধকতাকে পরাস্ত না 
করবে, তারা ফাসিকুন। তুমি এই বিজয় অর্জন করতে পারবে, যখন তুমি প্রমাণ করবে যে, তুমি শুধু মৌখিকভাবে নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও 
আল্লাহকে, তাঁর রসূল 4-কে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকে ভালবাস। অনেক ইসলামিক জামা*আ দাবী করবে যে, তারা তোমাকে 
করবে, সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং এভাবে আরও অনেক কিছু করবে । কিন্তু তুমি যদি সত্যি সেই ভালবাসা দেখাতে চাও, তবে 
বেড়িয়ে পড় এবং মুজাহিদ হও। তখন তোমার আর অধিক কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি তা কাজে দেখিয়েছ। ঈমানকে কাজের 
মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে । 


বিজয়ের দ্বিতীয় অর্থঃ শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় 


যদি কোন মুসলিম জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে সে শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে । আবু হুরায়রা ৬০৯ বর্ণনা 


করেন, রসূলুল্লাহ 4 বলেনঃ “শয়তান তোমাকে ঈমানের পথে বিরত রাখতে চেষ্টা করে এবং তোমাকে বলে, “তুমি কি তোমার ধর্ম এবং 
তোমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ? কিন্তু এই বান্দা তাকে অগ্থাহ্য করে । অতঃপর শয়তান তাকে হিজরতের পথে বিরত রাখতে 
চেষ্টা করে। শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি কি তোমার পরিবার ও সম্পদ ত্যাগ করতে যাচ্ছ? কিন্তু এই বান্দা তাকে অগ্রাহ্য করে। 
অতঃপর শয়তান তাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পথ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে, শয়তান তাকে বলে, “তুমি কি যুদ্ধ করতে এবং নিহত 
হতে যাচ্ছ? তোমার স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করবে এবং তোমার সম্পদ বিভক্ত করা হবে? কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করে এবং জিহাদ 
করে ।' রসূলুল্লাহ ঞ বলেন, “এই বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে, তিনি তাকে জানাতে দাখিল করবেন" ।”*৯ 


বিজয়ের তৃতীয় অর্থঃ মুজাহিদরা সুপথপ্রাপ্ত 


আল্লাহর বাণী অনুযায়ী মুজাহিদগণ তাদের অন্তর্ভূক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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এটা কি বিজয়ের একটি রূপ নয় যে তুমি পথপ্রাপ্ত হয়েছো? আমরা সবাই কি সঠিক পথের অনুসন্ধানে লিপ্ত নই? আল্লাহ্‌ গু আমাদের 
বলেন যে, যদি তোমরা মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত হও, তবে তুমি আল্লাহ্‌ কর্তৃক পথপ্রাপ্ত হবে । যদি উম্মাহ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে অংশগ্রহণ 
করে, তবে পুরো উম্মাহ পথ প্রাপ্ত হবে, যে কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি তা হল এই যে, আমরা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ ত্যাগ করেছি। 
কিন্তু যে মুহুর্তে উম্মাহ আগ্রহী হবে, তার দায়িত্ব পালনে দন্ডায়মান হবে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে অংশগ্রহণ করবে, আল্লাহ্‌ উম্মাহকে 
পথ প্রদর্শন করবেন। 





£৯ আহমেদ 
৫০ সুরা আনকাবুতঃ ৬৯ 


৪২ 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার ৬৮ বর্ণনা করেনঃ “আমি আল্লাহর রসূলকে 4 বলতে শুনেছি, “যখন তোমরা লেনদেনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, 


ষাড়ের লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর অসম্মানকে প্রবল করে 
দিবেন এবং তোমরা তোমাদের দ্বীনে (সত্যিকার ইসলাম) ফিরে না আসা পর্যন্ত তা তুলে নিবেন না ।”৫ 


একইভাবে, আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ যখনই কোন ফাতোয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়তেন, তারা এটা কোন প্রথম সারির 
মুজাহিদীনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, কারণ তাঁরা জানতেন মুজাহিদীনরা আল্লাহ্‌ কর্তৃক পথপ্রাপ্ত । 


যখন তুমি ফী সাবিলিল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী যারা তোমাকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে 
নিরুৎসাহিত করত । তারা তোমার মতই কথা বলে এবং নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবী করে কিন্তু মুজাহিদ হওয়ার প্রমাণ সমূহ বিকৃত 
করে, আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ 
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“তারা তোমাদের সাথে (জিহাদে) বাহির হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি 
করত। তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনবার লোক আছে। আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।”২ 


এসব মানুষ তোমাদের সামনে শাইখের বেশে আসতে পারে এবং তোমাদের বলতে পারে যে, এখন জিহাদ ফী সাবিলিল্লিহর সময় নয় 
এবং তারা আলিম হওয়ার কারণে তুমি তাদের কথা শুনতে পার। আল্লাহ্‌ গু বলেনঃ 


“তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারে যারা তাদের কথা শুনবে ৷” 


কেন তারা এসব লোকের কথা শোনে? কারণ তাদের পদমর্যাদা । তারা তাদের গোষ্ঠীর নেতা, এমনকি আলিমও । তারা মুসলিমদের জিহাদ 
ফী সাবিলিল্লাহ্‌ পালনে নিরুৎসাহিত করে । আর যেই একজন মুসলিমকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালনে নিরুৎসাহিত করে, সে একজন 
মুনাফিক, কারণ এই আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে । একজন মুসলিম যখন মুজাহিদ হয়, সে এসব লোকদের অগ্রাহ্য করে । সে এসব 
লোকদের রাজতুকে পরোয়া করেনা । একজন মুজাহিদ তাই করে যা আল্লাহ্‌ তাকে করতে বলেন । এটা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা, 
যা আমরা দেখি বিশেষত আমাদের ছোট ভাইদের মধ্যে । আলিমরা তাদের উৎসাহিত করার বদলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র ব্যাপারে 
তাদের নিরুৎসাহিত করে । তাদের ইসলামিক জামা'আত প্রস্তুতি গ্রহণ করার বদলে তাদেরকে পিছনে ধরে রাখে । এই আয়াত সাহাবীদের 
বলেছে যে তোমাদের কেউ কেউ হয়তো তাদের কথা শুনত, সাহাবাদের ঈমানের কোন কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন লোকের কথা 
শুধুমাত্র উচ্চ মর্যাদার কারণে শুনে থাকত। কিন্তু আল্লাহ্‌ মুসলিম সেনাদলের সাথে মুনাফিকদের যাওয়া বন্ধ করে, এসব সাহাবীদের রক্ষা 
করলেন । যদি তারা যেত, তারা বরং মতনৈক্য বা ফিৎনার বিস্তার করত। এই ফিৎনার ভয়াবহতা এতই বেশি যে, আল্লাহ্‌ এমন লোকদের 
ব্যাপারে সাহাবাদের সর্তক করেছেন । আল্লাহ্‌ মহামহিম বলেনঃ 
Mf Ss 0 BB GE ৫19) এ ১৮০ dif HL AEST MAST sl ০১০০ GUE ক SAAD 0১৯ 
{4 1 


“যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন 
দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন 
প্রচন্ডতম, যদি তারা বুঝত!”€* 





৫১ সুনান আবু দাউদ 
“২ সুরা আত-তওবাঃ ৪৭ 


৪৩ 


মুজাহিদগণ নিজেদের নফ্সকে, শয়তানকে এবং যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্র ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তাদের পরাস্ত করে । এটা 
একটি বড় বিজয় ৷ যখন তারা মানুষকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে, মানুষ তখন যুদ্ধ হতে বিরত থাকে । আমাদের 
অধিকাংশ তরুণ আল্লাহ কে সঠিক উপায়ে সন্তুষ্ট করতে চায় কিন্তু এসব শাইখ এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বের কারণে পারেনা, তারা এসব 
তরুণদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ হতে পিছন থেকে ধরে রাখে । দেখ, এসব মর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা কত গুণাহ জমা করেছে। তারা যা 
করছে তা কুফ্ফারদের সেবা করারই নামান্তর ৷ তাদের দাওয়াহ কুফ্ফারদের সেবা দেয়, তারা এর জন্য অর্থ প্রাপ্ত হোক অথবা না হোক। 
তাদের সাথে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (গোয়েন্দা বিভাগ) যোগাযোগ থাক অথবা না থাক; এতে কোন পার্থক্য নেই। যদি তোমার কাজ 
কুফ্ফারদের সেবা দেয় বা উপকারে আসে, তখন তুমি তাদেরই একজন । 


বিজয়ের পঞ্চম অর্থঃ জিহাদের পথে দৃঢ়পদ থাকা । 


যখন কোন মুজাহিদ দৃঢ়পদ থাকে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথ অনুসরণ করে এবং সব বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, সে 
বিজয় অর্জন করে । যদি সে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উপর স্থির থাকতে সমর্থ হয়, সে সফলকাম । জিহাদ বর্তমান যুগে মুসলিমদের জন্য 
বিরল একটি বিষয় । কিন্তু রসূলুল্লাহ 4 এর সময় এ চিত্র ছিল না। মানুষ তোমাকে বেড়িয়ে পড়তে উৎসাহ দিত। এমন অনেক কাহিনী 
আছে, যেখানে পিতারা পরিবারের প্রতি পুত্রদের ফী সাবিলিল্লাহ বেড়িয়ে পড়ার পক্ষে যুক্তি প্রদান করত । তুমি ভাবতে পার বর্তমান অবস্থা 
কত আলাদা? বর্তমানে অনেক লোক তোমার বিপক্ষে যাবে, তোমার পিতা-মাতা, তোমার বন্ধু-বান্ধব, তোমার সমাজ, তোমার এলাকার 
মসজিদ, তোমার সরকার এবং আরও অনেকে, যখন কেউ এই ‘ইবাদত’ বছরের পর বছর চালিয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে সবর করবে, সে 
বৃহৎ বিজয় অর্জন করবে । আমরা একদিন অথবা একমাসের কথা বলছিনা, যখন তোমার আবেগ বেশি থাকবে তখন করবে, আবার যখন 
আবেগ কমে যাবে তখন তা ছেড়ে দিবে, এমনটি নয় । আসল পরীক্ষা হল এই পথকে বেছে নেয়া এবং এর উপর দৃঢ়পদ থাকা । 


এরকম অনেক মুসলিম আছে যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে ফিরে আসে, তাদের চিন্তা, আদর্শ বদলে যায় এবং জিহাদের চিন্তা 
তাদের মাথা থেকে বেড়িয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা নিয়ে বেঁচে থাকে । তারা দামী গাড়ি ও বড় অট্টালিকা 
আকড়ে ধরে থাকে । যেসব মুসলিম সরকার তাদের ভয় করে, তারা তাদেরকে একটি চাকরী, স্ত্রী, বাসস্থান ইত্যাদি উপহার দিতে চেষ্টা 
করে, যাতে করে এসব পুরোন মুজাহিদগণ জিহাদের ধারে কাছে আসতে না পারে । 


যখন রসূল ঞ প্রথম দাওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন তা ছিল গোপন, তখন কেউ সত্যিকার অর্থে এটাকে গুরুত্ব দেয়নি । কিন্তু যখন তিনি 
তাঁর দাওয়াহ প্রকাশ করলেন, তখনই শক্ররা আত্মপ্রকাশ করল- ইসলাম তাদেরকে নিজ নিজ ইচ্ছার এবং মিথ্যা মাবুদের দাসতৃ করা 
পরিত্যাগ করতে বলল । এটা তাদের নির্ধারিত মর্যাদা বদলে দিল। একদল লোক ছিল যারা তাদের নির্ধারিত মর্যাদার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ 
করত এবং এর ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এটিই বাস্তবতা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের 
নিজ নিজ নির্ধারিত মর্যাদার সুবিধা ভোগ করে থাকে । সুতরাং যখন তারা রসূলুল্লাহ এর বাণীকে হুমকিস্বরূপ দেখল, তারা তাঁর কাছে 
আসল এবং তাঁকে কিছু প্রস্তাব করল । তারা তাঁর কাছে ক্ষমতা, সম্পদ এবং নারীর প্রস্তাব করল। এসবই সেসব বিষয় যা বেশির ভাগ 
পুরুষ আকাঙ্খা করে । রসূলুল্লাহ 4 এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন । মূল বিষয় হল, যে কেউ রসূলুল্লাহ 4-কে 
অনুসরণ করতে চায়, তাকে সে সবের অধিকাংশ বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে, যার সম্মুখীন রসূলুল্লাহ 4 নিজে হয়েছিলেন । তুমি যখন 
এই পথের উপর থাকবে, তখন তাদের সেসব প্রস্তাবও তোমার কাছে আসবে । তারা তোমাকে জেলে দিতে চাবে অথবা তোমার পথকে 
মুজাহিদীনগণ কখনও তাঁদের আদর্শকে পরিত্যাগ করেনি । 


বিজয়ের ষষ্ঠ অর্থঃ জান ও মালের কোরবানী 


তুমি যদি এই পথের উপর অবস্থান কর, তবে তুমি বিজয় লাভ করেছ, কারণ তুমি তোমার জান, মাল, সময় আল্লাহ্‌র কারণে কোরবানী 
করতে আগ্রহী । এই দ্বীনের জন্য কোনবানীই হল বিজয় । 
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যখন তুমি তোমার সম্পদ, অস্ত্র-সন্ত্র এবং সংখ্যার দিক থেকে দূর্বল হওয়া সত্তেও শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ, যদিওবা বাহ্যিকভাবে তারা 
তোমার থেকে এ সব ক্ষেত্রে বহু গুণ শক্তিশালি আর তাদের বাহিনী দেখে মনে হচ্ছে পরাজয় প্রায় অবশ্যন্ভবী। তোমার এই দাঁড়ানোই 
হচ্ছে বিজয়ের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন । এটা এমন বিষয় যা দেখে সহজে একজন মানুষ প্রভাবিত হয়। এটাই তাদের সাহস এবং দৃঢ় বিশ্বাসের 
প্রমাণ, যে কারণে তারা কোরবানী করতে প্রস্তুত। আমরা আজকে সেই নমুনা ইরাকে দেখি, মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছে, এমন এক ফৌজের বিরুদ্ধে যারা প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-সন্তর, সংখ্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
তাদের চেয়ে অধিকতর উন্নত। এটা হল নৈতিক বিজয়। ইতিহাস তাদের কথা মনে রাখে না, যারা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা 
করতে চেষ্টা করেছিল। 


করে । একমাত্র সবরই মুজাহিদদের এ পথে চলার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে । মুজাহিদীনরা যে দো'আ করে কোরআনের ভাষায় তা 
হল, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন বলতে লাগল, 
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“তারা যখন যুদ্ধে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য্য দান কর, আমাদের 
পা অবিচল রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর ।৮৪ 


খুবাইৰ ৬৯ কুফ্ফার কর্তৃক আটককৃত হয়ে মক্কায় আসেন । তারা তাঁকে শূলীবিদ্ধ করে । যখন তাঁকে শূলে চড়ানোর জন্য নেয়া হয় এবং 
শত্রুরা তাঁর দিকে তাদের অস্ত্রসমূহ তাক করে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, “তুমি কি তোমার বদলে মুহাম্মদকে তোমার অবস্থায় পছন্দ করবে?” 
খুবাইব ৬৬৪৯ বলেনঃ “মুহাম্মদ এ এর পায়ে একটি কাঁটা ফোটার বদলে আমি বরং মরতে পছন্দ করব এবং মুহাম্মদ ঞ-কে মৃত্যু নয়, 
একটা কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচাতে আমি আমার জীবন ত্যাগ করা এবং মৃত্যু বরণ করা পছন্দ করি।” -এটাই হচ্ছে বিজয় । এটা 
প্রতীয়মাণ করে সাহাবাদের ঈমান কত মজবুত ছিল, রসূলুল্লাহ্‌ 4% এর প্রতি তাদের কত ভালবাসা ছিল । মুজাহিদীনগণ বলে যে, তারা 
আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালবাসে এবং তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা প্রস্তুত । আজ যারা মুজাহিদীন নয়, তারা দাবী 
করে যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল 4-কে ভালবাসে, যদিও তারা ঘুরে বেড়ায়, নাচ-গান করে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরাম করে 
বসে থাকে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে । এরা সবচেয়ে নির্বোধ । 


তুমি কিভাবে বলতে সাহস কর যে, তুমি আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ভালবাস এবং তুমি জানো যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের অবমাননা করা হচ্ছে 
এবং তুমি কিছুই করছ না? যখন তুমি জানো যে, তারা কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করছে এবং তুমি তোমার অস্ত্র তুলে ধরছ না এবং 
আল্লাহ্‌র কারণে যুদ্ধ করছ না? যখন তুমি জানো যে, তারা রসূলুল্লাহ 4-কে অসম্মানিত করেছে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে? 
যখন তুমি জানো যে, তারা মুসলিম যুদ্ধ বন্দীদের শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছে? যখন তুমি জানো যে, তারা মুসলিম যুদ্ধ 
বন্দীদের বিবস্ত্র করে এবং তাদের বাজে ছবি তুলে, উম্মাহকে ব্বিত এবং অবমাননা করছে? যখন তুমি জানো যে. সত্য ইসলামের উপর 
তারা বিকৃত ইসলামিক অধ্যায়ের প্রবর্তন করছে? যখন তুমি জানো যে, ইরাক, ফিলিস্তিনে, আফগানিস্তানে তারা নিরপরাধ বেসামরিক 
মুসলিমদের হত্যা করছে? যখন তুমি জানো যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধ করছে? যখন তুমি জানো যে, 
তারা মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে? যখন তুমি জানো যে, তারা কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠা টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করছে? 
যখন তুমি জানো যে তাদের সেনাবাহিনীর প্রধান পরিষ্কার এবং প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের 44 বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে? তুমি 
কিভাবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবী কর, যখন তুমি জানো এসব অন্যায় হচ্ছে এবং তুমি কিছুই করছ না? তোমার জন্য 
কি তোমার বাড়িতে বোমা পড়তে হবে, যাতে তুমি উঠে দাড়িয়ে যুদ্ধ করবে? তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে । মানসিকভাবে হতাশ হয়ে কিছু 
করা যাবে না। তুমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস দাবী করার সাথে সাথে, এই বিশ্বাসের বলে সবকিছু করতে পারবে । সাহাবাগণ 
রসূলুল্লাহ 4% এর আদেশের অধীনে অনেক তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কি এ ক্ষেত্রে বলতে 
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পারবে যে, মহানবী এুএু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং তিনি হিকমাহ অবলম্বন করেননি? কোন সুস্থ এবং অনুশীলনরত মুসলিম কি 
এমন বলার সাহস করতে পারে? কি বলার আছে, আজ যখন একটি কাফির আল্লাহ্‌ এবং আমাদের রসূল 4-কে অপমান করে আর 
আমরা বলি যে, তাদের সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ আলোচনা করা উচিত? আমরা ইসলামের সঠিকপথ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি 
এবং এই সত্যপথকে কিভাবে আমাদের অসাড় যুক্তি দিয়ে পরিবর্তন করছি? কিছু মুসলিম বিতর্ক করে যে, এরকম হত্যা অভিযান চালানোর 
জন্য খলিফার প্রয়োজন । এই ওজর একেবারেই ভিত্তিহীন এবং আমাদের ভীরুতার পরিচায়ক ৷ 


ঠিক এসময় আমরা সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যা আমাদের কাছে মিথ্যা হতে সত্যকে পৃথক করে দেখাচ্ছে। এর পূর্বে সবকিছু 
ধোয়াটে ছিল এবং তুমি জানতে না, কে সত্য মুমিন এবং কে মুনাফিক । কিন্তু এরকম ঘটনাসমূহ সত্য ঈমানকে নিফাকের মধ্য হতে 
প্রকাশ করে । আমরা আরও জানি যে, নিফাকের ঘটনা মদীনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তা কখনই মক্কায় ছিল না। কেন? কারণ মদীনায় 


FY 3 255 66১56 9৮051 ও 598 (58৩ 


“তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়? তারপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ 
করে না|” 


এই আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে । আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলছেন যে, প্রতি বছর তাদের সামনে একটি বা দু'টি ঘটনার 
অবতারণা হয় । এই ঘটনাগুলো কি? রসূলুল্লাহ 4 এর সামনে ঈমান এবং নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 


সহীহ আল-বুখারী-তে উখদুদ (গর্তের) বাসীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, বিজয় কাকে বলে এই কাহিনী তার বিশাল উত্তর । তারা একটি 
জাতি বা দল ছিল যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সে সময়কার রাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল । রাজা তাদের 
বলেছিল যে, হয় ধর্ম ত্যাগ কর এবং বেঁচে থাক অথবা নিজ ধর্মে থাক এবং মৃত্যু বরণ কর। তারা মৃত্যুকে বেছে নিল। তাদের মৃত্যুর 
পদ্ধতি এত ভয়বাহ ছিল যে, তারা যা করেছিল আমাদের অবশ্যই তার প্রশংসা করা উচিত। তাদেরকে বলা হয়েছিল তারা যেন জলন্ত কাঠ 
দ্বারা পূর্ণ গর্তসমহে জীবন্ত ঝাপিয়ে পড়ে । তারা একের পর এক ঝাপ দেয় এবং আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে । তারা এই পৃথিবীর আগুনকে 
পরকালের আগুনের বিনিময়ে বেছে নিয়েছিল সেখানে সদ্যজাত একটি শিশুসন্তানসহ মা উপস্থিত ছিলেন, যাদেরকে আগুনে ঝাপ দিতে 
বলা হয়েছিল। যখন সেই মা গর্তের খুব কাছে চলে আসে, সে ইতঃস্তত বোধ করে, তখন আল্লাহ্‌ এই সদ্যজাত শিশু সন্তানের মুখে কথা 
ফুটিয়ে দেন এবং সে বলতে থাকে । “হে মা! তুমি তো সৎ পথেরই অনুসরণ করছ, সুতরাং দৃঢ় থাক।” এরপর সে আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে 
এবং মৃত্যুবরণ করে। এই মহিলা প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল আর তা হল গর্তের কাছে যাওয়া । কিন্তু যখন সে ইতস্তত করল, আল্লাহ্‌ তাকে 
সাহায্য করলেন। এভাবে তুমি যদি আল্লাহর পথে একটি পদক্ষেপ দাও, আল্লাহ তোমার দিকে অনেক পদক্ষেপ দিবেন । তুমি যদি আল্লাহর 
দিকে চলতে শুরু কর, তিনি তোমার দিকে দৌড়ে আসবেন । এ কাহিনীর সারমর্ম হল, প্রথমে পদক্ষেপ নেয়া এবং তুমি যদি এই পথে দূর্বল 
হয়ে পড়, আল্লাহ্‌ তোমাকে সাহায্য করবেন, যদি তুমি ইখলাসের সাথে শুরু করে থাক । সুতরাং, আল্লাহ্‌ এই শিশুকে কথা বলানের মাধ্যমে 
মহিলাকে কিরামাহ দেখালেন, শুধুমাত্র তাদের রক্ষা করার জন্য । পার্থিব ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাই পরাজিত হয়েছিল (1) । 
তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাজা তাদের দ্বীনকে নির্মূল করতে সফল হয়েছিলেন। তা সত্তেও আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ 
“এটাই বড় বিজয় ৷” 


বিজয়ের সপ্তম অর্থঃ তোমার আদর্শের বিজয় 


তোমার আদর্শের বিজয় হচ্ছে বিজয়ের সপ্তম অর্থ । আদর্শের সমারোহে তোমার আদর্শ ই সবেতিকৃষ্ট। তোমার আদর্শ এবং মূলনীতি জয়ের 
মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। কখনও এটা সত্যিকার অর্থে জয়ী হয়, যখন তুমি তোমার রক্ত দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ কর । ইব্রাহিম ১% যুক্তির 
মাধ্যমে তার নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে তাঁর এই আদর্শে জয়ী হয়েছেন। আল্লাহ্‌ এ বলেনঃ 





৫৫ সুরা আত-তওবাঃ ১২৬ 
৫৬ সুরা আল-বুরূজঃ ১১ 


৪৬ 


08 Be ৮5 11৫ এ ? of fs ০ 5.৬ ২০8৮ ৪ ৯9122161151 2 পরি পা ০5) ঢে 1০ 27 ৬৪৬ 
Sb এ] OG ARAL ৩৩ অভ BUG ও 2 উস এ) PAL IE এ আনা এ] ডা ও 4) জট শি তত SDSL} 


ll 6) সক ৫03 সর ভাত টি oA ৩৫ ক ol ৯৭ ৬ সিল 


“তুমি কি এ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের সাথে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্‌ তাকে কর্তৃত্ব দান 
করেছিলেন । যখন ইব্রাহীম বলল, তিনি আমার রব যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু 
ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ্‌ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও । অতঃপর যে কুফরী 
করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল । আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ৮৫? 


সূরা বুরুজে ছেলেটির কাহিনী যা গর্তের ঘটনার জন্ম দেয় তা হচ্ছে, রাজাটি ছেলেটিকে হত্যা করতে চেয়েছিল । রাজার লোকেরা তাকে 
পর্বত হতে নিক্ষিপ্ত করে এবং সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায় । কিন্তু প্রত্যেকবার রাজা ব্যর্থ হয়। ছোট ছেলেটি তখন রাজার কাছে এল এবং 
বলল, “যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, তবে আমার একটি তীর নাও এবং বল বিসমিল্লাহ; অতঃপর আমাকে আঘাত কর,তাহলে 
তুমি আমাকে মারতে পারবে । কিন্তু তোমাকে তা করতে হবে আল্লাহর নামে ।” ছোট ছেলেটি আরেকটি শর্ত জুড়ে দিল যে, রাজাকে তা 
প্রত্যেকের সামনে করতে হবে । যখন প্রত্যেকে দেখল যে, রাজা এ তরুণকে আল্লাহ্‌র নামে হত্যা করতে সমর্থ হল, তখন কি ঘটল? তখন 
তারা সবাই মুসলিম হয়ে গেল এবং এটা ঠিক তাই, যা ছোট ছেলেটি চেয়েছিল এবং ঠিক তা, যা রাজা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। রাজা এই 
তরুণকে নির্মূল করতে চেয়েছিল তার বিশ্বাসের কারণে এবং এই কারণে প্রত্যেকে মুসলিম হয়ে গেল। সে এই তরুণের “দাওয়া'-কে ভয় 
পেয়েছিল এবং এখন তার এই দাওয়া পুরো রাজত্বে ছড়িয়ে পড়েছে । এখানে তরুণটি দাওয়ার জন্য মুল্য পরিশোধ করেছে এবং এ মূল্য 
ছিল তার নিজের রক্ত । আমরা আমাদের সমসাময়িককালে সাইদ কুতুবের এ৷ 4৯) মত মানুষদের দেখি । তিনি কালি এবং নিজ রক্ত দিয়ে 
লিখেছেন । শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম এ 4৯) এবং শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরি 4 4৯) | তারা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বই লিখেছেন 
এবং তাঁদের মৃত্যুর পর এসব বইকে জীবন্ত করতে আল্লাহ্‌ যেন তাঁদের আত্মাকে এসব বইয়ের শব্দের মধ্যে প্রবেশ করে দিয়েছেন। এই 
ত্যাগ তাঁদের এই শব্দগুলোকে নতুন জীবন দিয়েছে। 


রসূলুল্লাহ 4 বলেছেন, “একটি তাইফাহ সব সময়ে বিজয়ী থাকবে ।” এখানে বিজয়ী থাকার অর্থ এই নয় যে তারা সব সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
জয় লাভ করতে থাকবে; বরং বিজয়ী থাকা অর্থ হচ্ছে তাদের দাওয়াহ সব সময়ে চালু থাকবে । তারা যুদ্ধে হেরে যেতে পারে কিন্তু তাদের 
দাওয়াহ বিজয় লাভ করবে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পরবে । কেউই তাদের দাওয়াহ্‌-কে বন্ধ করতে পারবেনা । এটি হচ্ছে সেই আদর্শ যার 
মাধ্যমে এই দলকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শক্তিশালী রাখবে । 


বিজয়ের অষ্টম অর্থঃ কারামাহ্র মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা 


আল্লাহ্‌ মুজাহিদীনদের শত্রুদের অলৌকিক উপায়ে বা ঘটনার মাধ্যমে ধ্বংস করবেন । এটা এ কারণে যে মুজাহিদীনরা তাদের সবেচ্চ সাধ্য 
অনুযায়ী চেষ্টা করেছে। মুজাহিদীন এবং শত্রুদের শক্তির ব্যাপক ব্যবধানের কারণে আল্লাহ তাদের অলৌকিক উপায়ে সাহায্য করবেন । এই 
ধরনের ঘটনা ঘটে যখন মুজাহিদীনরা তাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের জন্য চেষ্টা চালায় । যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের 
জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। আল্লাহ্‌ 3% বলেনঃ 


wl A 


Ue 1S one BE ৮ ০5 0 oe 2 এ ৭5 bo A Ee ০০০05 505 খত এ OL 03 ১৫০ 506 1100 
5 ৩ রড 3 te এ HL ও Ca ৩৩ ৯৮৮০ ৩০৩০ টি এ GB 016 ৮ 999 9 8১৬ ৬৪০৪ 
pla 5 205 এ] ১১ 2 


“অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হল সে তখন বলল, আল্লাহ্‌ এক নদীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা 
থেকে স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত আর যে কেউ তা হতে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; কিন্তু সে ছাড়া যে তার হস্তে এক 





৫৭ সুরা আল-বাকারাঃ ২৫৮ 


৪8৭ 


কোষ পানি নিয়ে পান করবে । অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা তা হতে পান করল । সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম 
করল, তখন তারা বলল, জালৃত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর 
সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ্‌ ধৈর্যযশীলদের সাথে 
রয়েছেন ।৮৫৮ 


কিন্তু তাদের সবর থাকতে হবে । 


মু'সা ১% এবং ফিরআউনের মধ্যকার সংঘর্ষের প্রতি দৃষ্টি দাও। মুসা ৯ এর পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল করেছেন, তারপর আল্লাহ্‌ 
অলৌকিকভাবে ফিরআউনকে ধ্বংস করলেন। 


যখন রসূলুল্লাহ ঞ কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যুদ্ধ করলেন এবং সত্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান দেখলেন, তিনি 
তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করলেন, যেন আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ এবং অনাহারে সাত বছর রাখে যেমনটি রেখেছিলেন ইউসুফ 4%%-এর 
লোকদেরকে । আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস € বলেন, “তারা এক দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হল যা তাদের এত অভুক্ত রেখেছিল যে শেষে তারা 
সবকিছু খেতে শুরু করল যেমন- মৃত জীব, চামড়া এবং এরূপ সবকিছু যা তারা হাতের কাছে পেত।” 


যখনই আকাশের দিকে ফিরে তাকাত তারা ধোয়া দেখতে পেত, ক্ষুধার তাড়নায় তারা এমনই ঘোরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । আবু সুফিয়ান 
মুহাম্মদ 4 এর নিকট এলেন এবং বললেন, “হে মুহাম্মদ 4, তুমি মানুষকে ভাল কাজ করতে বল এবং তুমি তাদেরকে পরিবারের প্রতি 
দয়ালু হতে বল, সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকে রক্ষা করতে দো'আ কর ।” 


এখন সে মুহাম্মদ 4 এর কাছে ভিক্ষা চাচ্ছেন যাতে তিনি তাদের জন্য দো'আ করে । আল্লাহ্‌ গু বলেনঃ 
€ ৩৪ 9৬৬ CL জট তে 9৬৯ 
“অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে ৮৯ 


এইসব লোকরা ঘোরাচ্ছন্ন ছিল কারণ, কেউ যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে তার অনুভূতি আক্রান্ত হয়। তাদের শ্রবণশক্তি দূর্বল হয় এবং 
দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হয়ে যায় । 


সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি সমসাময়িককালের একটি মজবুত প্রমাণ ৷ মুজাহিদীনরা সংখ্যায় কম ছিল, শক্তি, অন্ত্র-সন্ত্ব এবং 
ক্ষমতার দিক দিয়েও সোভিয়েতের তুলনায় দুর্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েতরা আল্লাহর শত্রু ছিল, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদের শত্রু 
ছিল, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিলেন। যেমন- দারিদ্রতা, ধ্বংস, দুনীর্তি এবং অন্যান্য শাস্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে না গেল। জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের কারণে এটা আলাদা হয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ তাদের 
সহায়তা করেছেন । কিছু লোক যুক্তি দেখায় যে, সমাজতান্ত্রিক হওয়ার কারণে সোভিয়েত ধসে পড়েছিল । এই যুক্তির মূল সমস্যা হল, 
আরও অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল যারা ভেঙ্গে যায় নি। কেউ যুক্তি দেখাবে যে, এটা তাদের খণের জন্য হয়েছে, হতে পারে । কিন্তু 
আমেরিকা সে সময় অধিক খণপ্রস্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধসে পড়ার ব্যাখ্যা শুধু একটাই হতে পারে- মুজাহিদীন ফী 
সাবিলিল্লাহ। আমরা আজ বলতে পারি যে, কোন জাতি যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহ্‌র আউলিয়ার (বন্ধু) বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে মনস্থ করে, তবে তারা তাদের সমাপ্তির ব্যাপারে আস্বস্ত হতে পারে । হতে পারে তাদের এই সমাপ্তি মুজাহিদীনের হাতে অথবা 
মুজাহিদীনদের বিপক্ষে যুদ্ধের পরিণামে আসতে পারে । কারণ একটি হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ 4 বলেন, আল্লাহ্‌ খু বলেনঃ “যে কেউ 





“* সূরা আল বাকারাঃ ২৪৯ 
+৯ সুরা আদ-দুখানঃ ১০ 


৪৮ 


বিজয়ের আরেকটি রূপ হল, কাফিরদের জন্য কুফরের উপর অধিষ্ঠিত মৃত্যু এবং দরিদ্রতা, তার একটি কারণ হচ্ছে জিহাদ । এটা তাদের 
সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয় । এটা বিজয়ের একটি রূপ । আল্লাহ্‌ ও তাঁর মুজাহিদীনের বিপক্ষে যুদ্ধ করার মাধ্যমে কুফ্ফাররা 
তাদের কুফরীতে দৃঢ় হয় এবং গভীরভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয়, যতক্ষণ না তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। যখন তারা দেখে 
মুজাহিদীনরা যুদ্ধ করছে এবং জয়লাভ করছে, তারা হিংস্র হয়ে ওঠে এবং এটা তাদের যুদ্ধ করার এবং কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ স্পৃহাকে 


4590 চল ৬ 0950 3403 ৩১৪৯ CH ৩৪ এ০ ত% ৩৩১৯ 
“মুসা &&গ্র বলল, হে আমাদের রব! তুমি তো ফিরআওন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছো... ।৮১ 


এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ক্ষেত্রে সম্পদ কোন চিহ নয়। অনেক আম্বিয়া ছিল যারা অত্যন্ত দরিদ্র 
ছিল এবং অনেক কুফফার আছে যারা মাত্রাতিরিক্ত ধনী । 


দুর্ভাগ্যবশত, কে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী, তা মুসলিমরা সম্পদশালী হওয়ার উপর ভিত্তি করে নিরূপন করে । কিন্তু এটা বলা উচিত 
নয় যে, “আল-হামদুলিল্লাহ্‌ ! আল্লাহ্‌ আমাকে এসব সম্পদ দিয়েছেন, এটা একটি নিদর্শন যে আমি ভাল মুসলিম ৷” অনুরূপ কোন ব্যক্তি 
দরিদ্র এবং বলে “আমি নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছি আর এজন্যই আমি দরিদ্র।” তুমি কতখানি ভাল মুসলিম তার উপর সম্পদের কোন 
ভূমিকা নেই। সম্পদ এমন জিনিস যা তোমাকে কোন ভাল বা খারাপ দিকে পরিচালিত করবে, যা নির্ভর করে, তুমি কিভাবে তা ব্যবহার 
করছ তার উপর ৷ মুসা ৪% বলেনঃ 


€... ৪৮০ ১০1 5০৯ 
“... হে আমাদের রব! যেই কারণ আপনার পথ হতে বিভ্রান্ত করে (মানবমন্ডলীকে)।৮”৬১ 
অন্যকথায়, তার এসব সম্পদ ও ক্ষমতা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ব্যবহার করে । সুতরাং তাঁর দু'আ ছিলঃ- 
€0 40195 ৩1৮৮8 ৩ 2৪ ৬৪ ৯৮১ পর উপ ৪১০৯ 


“হে আমাদের রব! তাদের সম্পদগ্ডলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমুহকে কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান আনতে না 
পারে এবং যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে দেখতে পারে ।”৬২ 


মুসা ১৪ তাদের পথণ্রাপ্তির জন্য দো'আ করছেন না। তিনি এ জন্য দো“আ করছেন যাতে তারা পথভ্রষ্ট হয়। মুসা 48 বলছেন, “হে 
আল্লাহ্‌ ! তাদেরকে বিশ্বাসীতে পরিণত করোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব দেরী হয়ে যায়।” মুসা 48 ফিরাউনের কুফরের কারণে অত্যন্ত 
হতাশ ছিলেন । তিনি চাননি যে, ফিরআউন বিশ্বাস স্থাপনের কোন সুযোগ পাক । ফিরআউন শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করার দাবী করেছিল 
কিন্তু তা কবুল করা হয়নি, কারণ তার আত্মা তখন দেহ হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌ পুংখানুপুঙ্খরূপে মুসা ৪৬ এর দোঁআ 
গ্রহণ করলেন। যখন ফিরাউন আল্লাহ্‌র শাস্তি অবলোকন করল তখন সে বলল, “ ...আমি ঈমান আনলাম, যে মাবুদের উপর বনী 





৪৯ 


ইসরাঈল ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, আমিও (তীর) অনুগতদের একজন ।”৬ কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে 
গিয়েছে। 


জিবাইল 4% মুহাম্মদ 45 এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, যখন ফিরাউন ডুবে যাচ্ছিল “জিব্রাইল তার মুখে মাটি ছুড়ে 
মারছিল, যাতে আল্লাহ্‌ ফিরাউনের উপর কোনরূপ দয়া না করেন । জিব্রাইল %৪| পর্যন্ত চাননি ফিরাউন মুসলিম হোক । তিনি চেয়েছিলেন 
সে কাফির অবস্থায় মারা যাক, তিনি তাকে কোন ভাবে জান্নাতের যোগ্য মনে করেননি ।” 


এটা একটি বিজয় । কারণ, মুসলিমরা শত্রুদের উপর আল্লাহ্‌র প্রদত্ত শাস্তি দেখে খুশি হয় । পরিশেষে, ঈমানদাররা তাদের মত হবে যারা 
মুচকি হাসবে, অন্যদিকে ফিরাউনের মত লোকরা ভীষণ আযাবের মধ্য দিয়ে যাবে । কাজেই, কুফর, স্বেচ্ছাচারিতা, শয়তানী কর্মকান্ড এবং 
কুফ্ফারদের দাবীসমূহ যা তারা নিজেদের রক্ষা করতে ব্যবহার করে যেমন- স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ব- এসবই 
তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে, যা তাদের নিকট রয়েছে । তাদের জীবনের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, তা যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত 
হয়ে গিয়েছে তা হতে কম। সেদিন অবশ্যই আসবে যখন ঈমানদাররা জান্নাতে অবস্থান করবে এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের 
তীব্র শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখবে । 


ইহুদীদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ 4% এর জিহাদ সমূহ তাদের কুফরের উপর মৃত্যু বরণ করা এবং শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত কুফরের উপর জেদ 
করে অবস্থান করার কারণ । 


বিজয়ের দশম অর্থঃ আল্লাহ্‌ শাহাদাত দান করে 


আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্য থেকে শুহাদা বেছে নিবেন । আল্লাহ্‌ রাহমানির রাহীম বলেনঃ 
4৩০১৬) Co 0 003 পক চপ) জেতা এ) 049 AE ৩০৫ HO এন এ LFA ৯ ৯ এ) 


“যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন 
ঘটাই, যাতে আল্লাহ্‌ মুশমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌ 
যালিমগণকে পছন্দ করেন না ।”* 


অন্যকথায়, আল্লাহ্‌ বেছে নেন আমাদের মধ্যে কারা আল-শহীদ হবে । এটাই বিজয় । শাহাদাহ এমন জিনিস যা প্রত্যেক মুজাহিদ আশা 
করে । যখন কুফ্ফাররা তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মরতে দেখবে তারা ভাববে, এটা তাদের বিজয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে তুমিই জয়ী ৷ 
কুফ্ফাররা তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে একটি প্রবেশপত্র দিয়েছে । তাদের দুঃখের কথা ভাব, যখন তারা তোমাকে শেষ 


রসূলুল্লাহ 4 নিজে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন এবং তিনবার বলেছেন, “আমি যদি ফী সাবিলিল্লাহ্‌ যুদ্ধ করতে পারতাম, 
অতঃপর নিহত হতাম এবং পুনরুথিত হতে পারতাম ।” তিনি তিনবার শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্‌ মহামহিম বলেনঃ 


€ 357৮0 ও পভ 0 এগ এ ১০ ৩ ৪ Sa ০৯৯ 


“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট হতে তারা জীবিকা 
প্রাপ্ত ।৮৬৫ 





* সূরা ইউনূসঃ ৯০ 
* সুরা আলে-ইমরানঃ ১৪০ 
১৫ সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬৯ 


যখন কুফ্ফার তোমাকে হত্যা করে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাকে অনন্ত জীবন দান করে । মহান আল্লাহ্‌ গু বলেনঃ 
€ ৩১৮ UL A YEH fh ৮০ ত PELE Uy 
“আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।”** 


সহীহ্‌ বুখারী এবং মুসলিম-এ একটি কাহিনী উল্লেখ রয়েছে যা আনাস ইবনে মালিক ৬% বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ 4 কিছু সংখ্যক 
সাহাবাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বলতে বলেন, আনাস ইবনে মালিকের চাচা হারাম বিন মারহান 
৬৬ কথা বলছিলেন এবং এমতাবস্থায় পশ্চাতে বর্শা বিদ্ধ হন, বর্শা তার বুক দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল। তিনি তার হাত রক্তে ভেজালেন 
এবং তাঁর রক্ত হাতে এবং মুখে মুছে নিলেন এবং বললেনঃ “কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি ।” যে লোকটি তাঁকে বর্শাবিদ্ধ 
করেছিল, জানত না এই ব্যক্তি কি বিষয়ে বলছে। সে এতই বিস্মিত হল যে, চতুর্দিকের মুসলিমদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে বেড়িয়ে পড়ল, 
যাতে তারা তাকে ব্যাখ্যা করে যে কি ঘটেছে। তারা তাকে বলল, “এটা শাহাদাহ ৷ তিনি জান্নাতে অবস্থান করছেন এবং তা উপভোগ 
করছেন। যখন এ জাতীয় ঘটনা অন্য কোন ব্যক্তির বেলায় ঘটে যে ইসলামের পরোয়া করেনা, তখন তারা কাঁদতে শুরু করে, আর্তনাদ 
করতে থাকে এবং মানুষকে বলে যেন তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় ইত্যাদি। যে লোকটি তাঁকে হত্যা করেছিল সব ঘটনা শোনার পর সে 
মুসলিম হয়ে যায়। 


সুবহানাল্লাহ্‌! হারাম বিন মারহান ৬০৯ নিজ হন্তাকারীর মুসলিম হওয়ার কারণ হয়ে যান। 


ফিদায়ী হামলার ক্ষেত্রে, যখন কোন মুসলিমের দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সাফল্যের সুযোগ রয়েছে, অথচ শহীদ হওয়ার জন্য সে খুঁজে 
ফেরে । এটা কাফিরদের তত্ব (117501%) পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে এবং কাফেরদেরকে সত্যিকার কারণের প্রতি দৃষ্টি দানের জন্য বাধ্য 
করে যে, কি কারণে কতিপয় ব্যক্তি নিজ নিজ জীবন বিসর্জন দেয়। 


বিজয়ের একাদশ অর্থঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয় । 


এই সেই বিজয় যা রসূলুল্লাহ 4 শেষ পর্যন্ত অর্জন করেছিলেন । যখন তিনি মারা গেলেন, তিনি তাঁর চেষ্টার ফল দেখতে পেলেন এবং 
একই সাথে তার কর্তব্যের ফলাফল পেলেন । আল্লাহ্‌ খু বলেনঃ 


“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তোমার রবের 
প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তওবা কবুলকারী ।”** 


১১টা রূপ ছাড়াও বিজয়ের আরও রূপ আছে। আল্লাহ্‌ ঞ্$ বলেনঃ 


“... মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িতৃ ।”৬৮ 


আমরা এখন বিজয়ের ১১টি বিভিন্ন রূপের পরিচয় পেয়েছি, আমরা পরিষ্কারভাবে দেখি যে, মুজাহিদরা বিজয় অর্জন করেছে। একইভাবে, 
যেসব নবীগণের কোন অনুসারী ছিলনা, তারাও বিজয় লাভ করেছেন। একজন মুসলিম যে সর্বদা দৃঢ়পদ জয়লাভ করে এবং কখনও হেরে 
যায় না। প্রত্যেক মুসলিমেরই দৃঢ়তার প্রয়োজন রয়েছে। 





৫১ 


নিশ্চয়ই, এই উম্মাহ পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করবে এবং এই পুরো পৃথিবীর দায়িত নিবে । এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ- রসূলুল্লাহ 4 বলেছেন, “এই ব্যাপার (ইসলাম) যেসব স্থানে রাত এবং দিন পৌছে সেসব স্থানে পৌছে যাবে ।” এর অর্থ 
পুরো গ্রহ। রাত ও দিন পুরো পৃথিবীতে পৌছে। তিনি আরও বলেন, “ইসলাম প্রতি গৃহে, শহরে, জেলায় এবং থামে পোছাবে ।” এই দু’ 
হাদীস ইসলামের দাওয়াহকেও নির্দেশ করে । এটা সবখানে পৌছে যাবে । তিনি আরও বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে পুরো পৃথিবী 
দেখিয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, আমার জাতির রাজত় এর পুরো অংশে পৌছে যাবে ।” এ হাদীস ইসলামিক খেলাফতের দিকে 
নির্দেশ করে। একদা রসূলুল্লাহ 4 -কে জিজ্ঞাসা করা হয়, “কোন শহর আগে বিজয়লব হবে কল্টট্যান্টিনেপল না রোম?” তিনি বলেন, 
“প্রথমে কন্নট্যান্টিনেপল বিজয়লব্ব হবে ।” এ হাদীস থেকে দেখা যায় যে, পর্যায়ক্রমে পরবর্তীটি বিজয়লব্ধ হবে। ইমাম আল-মাহদীর 
উপর একটি হাদীসে যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র এ বিষয় আরও অনেক হাদীস রয়েছে। তিনি পুরো পৃথিবী ৭ বছরে 
দখল করবেন । 


পর্যায়ক্রমে উম্মাহ জয়ী হবে। এর সাথে সাথে, আমাদের এসব হাদীসের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না এবং এই কথা বললে 
চলবে না যে, আল্লাহই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন সুতরাং আমাদের জন্য কিছু না করাই যৌক্তিক । না, বরং তোমার এতে একটি অংশ 
থাকতে হবে । উম্মাহর বিজয় দিয়ে কি হবে, যদি তুমি কিছু না কর? ফলে তুমি কোন আযরই প্রাপ্ত হলে নাঃ আমাদের সকলকে ইসলামের 
এ বিজয় ফিরিয়ে আনতে যার যার ভূমিকায় কাজ করতে হবে । এর জন্য প্রচুর আজর দেয়া হবে এবং আমাদের এতে অংশ নেয়া উচিত। 


সারসংক্ষেপঃ 

চলুন বিজয়ের ১১টি প্রয়োগকে পুনঃআলোচনা করা যাক- 

১. সূরা আত-তাওবা-তে যে ৮টি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর বিজয় লাভ করা । 
২. শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় । 


৩. মুজাহিদীনরা আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে পথ প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমনটি 
পরায়ণদের সঙ্গে থাকেন ।” 


৪. নিরুৎসাহিতকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় । এরা হচ্ছে সেই সকল মুনাফিকীন যারা পরহেজগার মুসলিম অথবা আলিমের রূপে হয়ে থাকে 
কিংবা এ সকল ইসলামীক দল যারা জিহাদের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। 


৫. জিহাদের পথে দৃঢ়পদ থাকা । 
৬. আকীদা রক্ষা করার জন্য নিজের জান ও মালের কোরবানী দেয়া। 
৭. মুজাহিদীনদের আদর্শের বিজয় । এক্ষেত্রে আস-হাবুল উখদুদ-এর অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত । 


৮. কারামাহ্‌র মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা । পূর্বের যুগের মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফিরাউন ও তার বাহিনীর ধ্বংস আর বর্তমান যুগের 
মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুজাহিদীনদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন । 


৯. কাফিরদের জন্য কুফরের উপর অধিষ্ঠিত মৃত্যু এবং দরিদ্রতা, তার একটি কারণ হচ্ছে জিহাদ এবং মুজাহিদীন । 
১০. আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদারদের মধ্য থেকে শহীদদের বেছে নিবেন। 


১১. যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করা । 


৫২ 


অধ্যায়ঃ ৬ 
ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ পরাজয়ের সংজ্ঞা 


{sp LS ৬! 0 পতি ৪91১৬ US 


“তোমরা হীনবল হয়োনা না এবং দুঃখিতও হয়োনা; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও ।” [সূরা আলে-ইমরানঃ 


১৩৯] 














ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ পরাজয়ের সংজ্ঞা 


পরাজয় বলতে কি বুঝায়? মানুষ কি নিহত হলেই পরাজয় হয়ে যায়? তবে পরাজয় বলতে কি বুঝায়? এর সত্যতা নিয়ে যে দ্বন্ব তা হলো 
সেই আদর্শগত ছন্দ যা শারীরিক যুদ্ধের ফলাফলের ক্ষেত্রে ধরা হয়। কিন্তু এর বিষয়বস্তু হল আদর্শের সংঘর্ষ । কোন ব্যক্তি যদি তার আদর্শ 
পরিত্যাগ করে, তাই হল তাঁর পরাজয় । 


৮ ধরনের পরাজয় রয়েছেঃ 


প্রথম অর্থটি এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 
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৮০ 0? 9 ২৪ 


“ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত 
পথনির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না 
এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না ।”৬৯ 


এখানে পরাজয় বলতে কি বোঝায়? তাদের মত হয়ে যাওয়া। তুমি যদি ওদের একজন হয়ে যাও, তবে তুমি আল্লাহ্‌র বাণী অনুযায়ী একই 
রকম । অন্য আয়াতে যেমন আল্লাহ্‌ খু বলেছেনঃ একজন জালিম হবে | এর সাথে সাথে তুমি আল্লাহ্র বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী বা তার 
বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকারীও পাবে না। 


যদি কোন একজন মুসলিম জীবনের অন্য পথ অনুসরণ করে যেমন- আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি, এমনকি 
তা আংশিকভাবে হলেও সে ব্যর্থ। এমনকি, সেই জীবন পদ্ধতিতে সে যদি বিশাল মর্যাদা, সম্পদ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তবুও, কারণ এটা হল 
আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করা। 


যদি কোন মুসলিম ,উদাহরণস্বরূপ, কোন অমুসলিম দেশে বিশাল ব্যবধানে নির্বাচনে জয়লাভ করে, সেটি হবে একধরনের পরাজয় যা 
কোন বিজয় নয়। এটা পরাজয় কারণ, সার্বিক ক্ষেত্রেই হোক বা ন্ষুদ্র পরিসরেই হোক, সে তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। তার ক্ষমতায় 
যাওয়া কোন আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় হল আল্লাহর আইন এবং তাঁর দ্বীন ক্ষমতায় যাওয়া। তাদেরকে অনুসরণ করা বলতে 
সবসময় জনসম্মুখে তা দাবী করা বোঝায় না, কারণ এ ধরনের ঘটনা বিরল । এই আয়াতে জনসম্মুখে ঘোষণা করার কথা বলা হয়নি, বরং 
এখানে তাদের অনুসরণের ব্যাপারে আভাস দেয়া হয়েছে । যদি কারও কথা ও কাজ তাদের অনুসরণের অনুরূপ হয়ে থাকে, তবে সে 
তাদের অনুসরণ করছে। 





এই আয়াতে ইহুদী এবং নাসারাদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যদি ইহুদী এবং নাসারাগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মকে অনুসরণ না করে, সে 
ক্ষেত্রে কি হবে? এই আয়াতে বলা হয়েছে, “যতক্ষণ না তুমি তাদের পথ অনুসরণ করছ” ,বলা হয়নি যে তাদের ধর্ম'” অনুসরণ করছ। 
যদি আজকে তাদের পথ হয়ে থাকে পবিত্র গ্রন্থকে অবজ্ঞা করা এবং নিজ নিজ খেয়াল খুশি মত চলা এবং অধিকাংশের মত অনুযায়ী চলা, 
তবে এখানে এসব কথাই বলা হয়েছে। যদি তারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধমীয় নীতির বদলে মাবন রচিত বিধান অনুসরণ করে, তবে এটাই 
তাদের পথ। এজন্য এটার প্রয়োজন নেই যে, তুমি তোমার গলায় ক্রুশ ঝুলাবে। পশ্চিমে তারা তাদের ধর্মে আমূল পরিবর্তন এনেছে। 
একই সাথে তাদের নেতারা ধর্মের প্রতি আন্তরিক নয়। তারা সত্যিকার অর্থে সম্পদ, ক্ষমতা এবং লোভের পিছনে ছুটছে। এ আয়াত 





২৯ সুরা আল বাকারাঃ ১২০ 
% আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে 'মিল্লাহ' অর্থাৎ ‘পথ’ বলেছে; ‘মাজহাব’ বলেন নি। 


৫৪ 


তাদের পথকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রের উন্নয়নে সাহায্য করার অর্থ তাদের পথকে অনুসরণ করা । ধর্মনিরপেক্ষতার 
উন্নয়নে সাহায্য করাও তাদের পথকে অনুসরণ করা বোঝায় । 


কাফির হওয়ার জন্য এ কাজই যথেষ্ট; তা ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই । আমরা ঈমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কি বলি? আমরা এ দ্বারা অন্তর, 
কথা এবং কাজে বিশ্বাস করাকে বুঝি । সুতরাং ঈমানের একটি অংশ হল কৃত কাজ। কুফরের ক্ষেত্রেও একই ৷ এটা অন্তরের বিশ্বাস হতে 
পারে, মুখের কথা হতে পারে এবং হতে পারে কারও কৃতকর্ম। সুতরাং কোন মুসলিম নামধারীর কথা, বিশ্বাস অথবা কাজ যদি কুফ্ফারদের 
মত হয়, তবে এই আয়াত তাদের ক্ষেত্রে বর্তাবে। আমরা যখন এই সংজ্ঞা ব্যবহার করি, তখন আমরা দেখতে পাই এর মাঝে কত 
মুসলিমরা পড়ে । আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


ক এত ও ৫ 


“...আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির ।”*১ 


আয়াতের এ অংশ “এবং তুমি যদি তাদের ইচ্ছানুযায়ী চল,” এখানে ইচ্ছা বলতে কি বুঝিয়েছে? শায়খ ইউসুফ আল-উয়াইরী 4 4৯.) 
বলেন, “ইচ্ছা বলতে তাদের ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, এটা তাদের চর্চাও বটে, এমনটি এটা তাদের বাহ্যিক রূপের বহিঃপ্রকাশ ।” ইবনে 
তাইমিয়্যাহ্‌ & 4৯.) বলেন, “কুফফাররা সন্তুষ্ট হয় যখন মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করে, এমন কি এমন সব বিষয় যা বাহ্যিকভাবে ফুটে 
ওঠে।” আমরা আজকে এই আয়াতের সত্যতা দেখতে পাই । যখন আমাদের মুসলিম মহিলারা হিজাব পড়ে না, কুফ্ফাররা খুব খুশি হয়, 
যদিও এটি পোশাকের একটি বিধি মাত্র । কিন্তু তারা এটা নিয়ে ফ্রান্সে এবং তুরস্কে বড় ধরণের হৈ চৈ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদী পদক্ষেপ 
সমূহ এবং নারী অধিকার সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো বিশেষভাবে হিজাবে ব্যাপারে উদ্িগ্ন। তারা সবসময় এটা নিয়ে কথা বলে এবং একে 
নির্যাতন হিসেবে দেখে । যদি পশ্চিমারা সত্যই উদারপন্থী হত, তবে যে কারও ইচ্ছামত পোশাক পড়তে দিত, অতঃপর তারা কেন খৃষ্টান 
সন্সীনীদের পোশাকের বিপক্ষে না থেকে শুধু মুসলিমদের এ বিষয়ের বিরুদ্ধোচারণ করে । কেন আমাদের এই বিধানটি তাদের সবার 
বেদনা উদ্রেক করে? আমরা দেখি, মেয়েরা যখন রংধনুর সব রং এর পোশাক বা রুচিহীন বা বিকৃত পোশাক পরিধান করে, তারা তা 
গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখে। কিন্তু যখনই কোন মুসলিম মহিলা স্বেচ্ছায় শালীন পোশাক পড়তে চায়, তখনই তা তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে 
দাঁড়ায় । তারা আমাদের পোশাক এবং বাহ্যিক রূপকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় । 


পরাজয়ের দ্বিতীয় অর্থঃ কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেয়া 
€ ৫০) ০৫৩৯ 
“সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না ।”৮৭২ 
কুফ্ফারদের আনুগত্য করো না। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
€৩১৯১৩ ৬১৩৫2012১27 


“তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে ।৮৭৩ 
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৫৫ 


আমাদের ধর্ম অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ধর্ম। অনেক ধর্মে কিছু সীমাবদ্ধ আচার অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নীতিমালা অনুমোদন করা হয় । কিন্তু ইসলামে 
আমাদের যা বলা হয়েছে, আমরা তাই অনুসরণ করি । আমাদের ইসলামের বিধান সমূহ নিয়ে খেলাধুলা করবার মত কোন সুযোগ নেই, 
কারণ তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছে। 


লোকজন মুহাম্মদ এ এর কাছে আসত এবং আপোষ করতে চেষ্টা করত, কিন্তু সমস্যা হল, এটা তাঁর দ্বীন নয়। এটা আল্লাহর দ্বীন। 
তিনি কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারতেন না। যখন কুফ্ফাররা মুহাম্মদ 45 এর কাছে আসল এবং বলল, “এটা করলে কেমন হয় 
যে, তুমি এক দিন আমাদের প্রভুর উপাসনা কর আর আমরা এক দিন তোমার রবের ইবাদত করি?” রসূলুল্লাহ 4 তা প্রত্যাখ্যান 
করলেন । তারা বলল, “তবে এটা করলে কেমন হয়, আমরা তোমার রবের এক সপ্তাহ ইবাদত করি আর তুমি আমাদের প্রভুর এক দিন 
উপাসনা করবে?” তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন । তারা বলল, “ঠিক আছে এটা করলে কেমন হয়, আমরা তোমার রবের এক মাস ইবাদত 
করব আর তুমি এক দিন আমাদের প্রভুর উপাসনা কর?” তারা তাদের ধর্ম নিয়ে সবখানে খেলায় লিপ্ত থাকতো । রসূল 4% নিরবচ্ছিন্নভাবে 
না বলে গেছেন। তিনি এ দ্বীন প্রচার করতে এসেছিলেন, পরিবর্তন করতে নয় । কিন্তু সমস্যা হল, কিছু মুসলিম নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র এই 
দ্বীন নিয়ে খেলাধুলা করার অধিকার দিয়েছে। এ কাজ করার মাধ্যমে তারা ব্যর্থ এবং পরাজিত হয়েছে। 


ইউ,এস রিপোর্ট এবং ওয়ার্লড রিপোর্টের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউ,এস গভর্নমেন্ট মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মন জয় করতে 
কতখানি তৎপর যা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের একটি অখন্ড অংশ । বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের এই অদৃশ্য অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের মত একই রকমভাবে 
কতখানি গুরত্ৃপূর্ণ অথবা তার চেয়ে কত বেশি গুরুতৃপূর্ণ? এটা প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে একই সাথে 
বসতে ও কাজ করতে আগ্রহী, যদি তারা দু'টি বিষয় মেনে নেয়ঃ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতে রাজী হয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে 
তাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। 


এটা এমন যে, তারা যেন বলছে, “যদি তোমরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে এহণ করতে রাজী হও, আমরাও তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব 
কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করে দেব এবং আমরা তোমাদের সাথে বসতে রাজী আছি এ কথা জানা সত্বেও যে, তোমরা মুসলিম মৌলবাদী ।” 


তাদের এমন খেলা দেখানোর এবং আপোষ করার ক্ষমতা আছে। 


তা সত্তেও, অনেক মুসলিম এবং ইসলামিক সংগঠন আছে যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সাথে একই সাথে 
কাজ করার ব্যাপারে এক্যমত্যে পৌছেছিল। তাদের এই ইসলামিক পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি ছিল যে, তারা দাওয়ার সুবিধার জন্য এমন 
করেছে । এগুলো সাধারণ উক্তি ছাড়া আর কিছুই না যা যে কোন উপলক্ষে ব্যবহার করা যায়, এমনকি যদি তা ইসলামিকও হয় । তুমি 
কুফ্ফারদের কাছ থেকে কি অর্জন করেছ তা কোন বিষয়ই না। এটা মূল্যহীন । আল্লাহর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা নিজ দ্বীন নিয়ে 
ক্ষমতা এবং সম্মান লাভ করার জন্য কুফ্ফারদের সাথে আপোষ করে । 


এটা কি কোন উপলব্ধি করার বিষয় যে, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের দ্বীনের ক্ষমতার জন্য, কুফ্ফারদের পক্ষ থেকে সবুজ বাতির প্রয়োজন? 
আল্লাহ্‌র ধর্ম শুধুমাত্র তখনই শক্তিপ্রাপ্ত হবে, যখন তা কুফ্ফারদের অপদস্থ করবে । আর এভাবেই আল্লাহ্‌ তাঁর দ্বীনের বিজয় চান। আল্লাহ্‌ 
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“তিনিই তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা 
অপছন্দ করে।”% 


আল্লাহ্‌ আরও বলেনঃ 





৭৪ সূরা ছফঃ ৯ 
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অপছন্দ করে।”*৫ 


কুফ্ফাররা পছন্দ করুক বা না করুক, এই দ্বীনই প্রবল হতে যাচ্ছে । আল্লাহর দ্বীনকে প্রবল করবার জন্য আমাদের তাদের অনুমোদনের 
প্রয়োজন নেই এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ারও কিছু নেই । আমরা তাদের দাওয়াহ কবুল করার মুখাপেক্ষী নই । 
যদি তারা কবুল করে, তবে আলহামদুলিল্লাহ । যদি তারা না করে, এটা আমাদের দোষ নয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কৃদর ৷ তাদেরকে 
আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরাভূত হতে দাও ৷ আল্লাহ 3% বলেনঃ 
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“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ-তে ঈমান আনে না ও শেষ দিবসেও না এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল 4 যা 


হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে 
জিয্য়া দেয় ।”৮৭৬ 


এটি একটি তাক লাগানো বিষয় যে মক্কার জাহিলিয়া এবং বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের কি অদ্ৃত মিল রয়েছে। কুরাইশদের কুফ্ফাররা মুহাম্মদ 
4 এর কাছে বলেছিল, “আমাদেরকে আমাদের মত ছেড়ে দাও এবং আমরাও তোমাকে তোমার মত ছেড়ে দিব ।” 


€ 0 ০ SF ৩১৩ এ এও এ৯ 
“আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পরত ।”*৭ 


“মুদাহানা' এবং “মুদারাহ' এর মধ্যে পার্থক্যঃ 


“মুদাহানা' বলতে কাফিরদের প্রতি কোমল হওয়া বা আপোষ করাকে বোঝায় যেখানে “মুদারাহ' বৈধ ৷ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? ইবনে 
হাজ্জার এবং আল কুরতুবী & 44>) বর্ণনা করে যে, আল কাযী ইয়াজ 4 4৯) বলেন, মুদারাহ মানে দ্বীনের জন্য দুনিয়ার কিছু 
কোরবানী করা । উদাহরণস্বরূপ- তুমি কোন কুফ্ফারকে দাওয়াহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়াত করলে । এখানে তুমি তোমার কিছু দুনিয়া 
কোরবানী করেছ। কিছু টাকা খরচ করেছ খাবার কেনার জন্য, দ্বীনের জন্য নয়। এটা বৈধ । এটা মুদারাহ। যা হোক, ধরি তোমার মনিব 
একজন অমুসলিম এবং তোমার বেতন তার থেকে আসে (যদিও তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসে) ধরা যাক, সে তোমার কাছে এল এবং প্রশ্ন 
করল, “ জিহাদ বলতে কি বোঝায়?” তুমি কি ব্যাখ্যা করতে পার যে, “জিহাদ হল নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং ইসলামে এমন 
কিছুই নেই যা হিংস্রতাকে সমর্থন করে ।” 


এখানে তুমি তোমার দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনের সাথে আপোষ করছ। এটা বৈধ নয়। এটাই “মুদাহানা* ৷ এটাই বিষয় দু'টির মধ্যে পার্থক্য । 





৭৫ সুরা ছফঃ ৮ 
* সুরা আত-তাওবাঃ ২৯ 
* সুরা বনী ইসলাঈলঃ ৭৪ 


৫৭ 


পরাজয়ের তৃতীয় অর্থঃ কুফ্ফাদের প্রতি ঝুকে পড়া 
€৫4 ৫০০৮৫ 42 এ GAD এপ Ef sh ০৪ এ ৬ ৬2৯ 


“আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্থলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার 
বিপরীত মিথ্যা উডাবন কর; তবে তারা অবশ্যই বন্ধুরূপে গ্রহণ করত ৮৭৮ 


এবং 
{UG এ Hel LFF CS এ BES অ 0 
“আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পরতে ।”৯ 
সুতরাং কুফ্ফারদের প্রতি ঝুঁকে পড়া পরাজয়ের একটি বিশেষ রূপ । 
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“আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না, নতুবা আগুন তোমাদেরকে গ্রাস করবে । আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। এবং কারও 
মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।””০ 


আল্লাহ্‌ এখানে আমাদেরকে একটি কঠিন সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, কুফ্ফারদের দিকে ঝুঁকে পড়া আমাদের জাহান্নামের আগুনে নিয়ে 
যাবে। 


পরাজয়ের চতুর্থ অর্থঃ কুফ্ফারদের আনুগত্য করা 
{bp ৮৮৭ ৩৬০ 49 তা? ১ ১ 05 ৯55 ৪৫9. 


“... তার মনকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালজ্ঘন করা । 
আপনি তার আনুগত্য করবেন না।””* 


পরাজয়ের ৫ম অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিজয় তা ত্যাগ করা; আশা হারিয়ে ফেলা । এটা এমন এক মানসিক অবস্থা যা ঈমানের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কিভাবে সম্ভব যে, তুমি বিশ্বাস কর আল্লাহ্‌ আল-কাষী, আল-আযীয এবং বিজয়ের আশা ছেড়ে দাও? এটা তো 





* বনী ইসরাঈলঃ ৭৩ 
৯ বনী ইসলাঈলঃ ৭৪ 
”* সুরা হুদঃ ১১৩ 

* সুরা কাহ্‌ফঃ ২৮ 


৫৮ 


কুফরেরই একটা বৈশিষ্ট্য, এটা তো তারাই (কুফ্ফার) যারা আশা ত্যাগ করে, কিন্তু মুসলিমের কখনোই আশা ত্যাগ করা উচিত নয় । যদি 
তোমার মানসিক অবস্থা “বিজয়ী'র মত হয়, তবে বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ পাকের তাওফিকে তুমি বিজয়ী হবে । বিজয়ের জন্য আশা পরিত্যাগ 
এক মস্ত বড় অন্যায় । 


আজ কুফ্ফাররা তাদের বিশাল সামরিক বাহিনী ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তার কারণে অনেক মুসলিমই আজ 
আশাহত ৷ কিছু মুসলিম আজ মুজাহিদীনদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করেছে এই ভেবে যে, এটা একটা ব্যর্থ কারণ, তারা তাদের 
নিজেদেরকেই বলে, কেন আমি আমার টাকা এই মুজাহিদীনদের পিছনে ব্যয় করব? তারা তো কখনও এমন শক্তিধর শক্র যাদের 
পারমানবিক অস্ত্র এবং অপেক্ষমান সৈন্য আছে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে যাচ্ছে না? কিভাবে এই মুজাহিদীনরা জয়ী হবে যখন কুফ্ফারদের 
শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম রয়েছে, অথচ জনগণের কাছে পৌঁছানোর মত মুজাহিদীনদের কোন প্রচার মাধ্যমই নেই? এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ধারণাই প্রকাশ করে যে, তারা আল্লাহ্‌ পাকের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এই মুসলিমরা বিজয়ের অর্থ বলতে শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিজয়কেই 
বোঝে এবং তাই তারা আশা ত্যাগ করেছে। 


আমরা দেখেছি যে, শক্রর বিরুদ্ধে দাড়ানো এবং যুদ্ধ করার পূর্বেই আজ এই উম্মাহর অনেকেই পরাজিত হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের যে 
প্রচারণা এই উম্মাহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তার কারণেই মুসলিমরা আজ কোন চেষ্টার পূর্বেই আশা হারিয়ে ফেলছে। যখন তারা 
মানসিকভাবেই পরাজিত, তখন তারা সেই পরাজয়ের কোন ইসলামিক তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করে। তারা তাদের বক্তব্যের যথার্থতা 
প্রমাণের জন্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করে। 


শত্ৰু যতই শক্তিশালী হোক না কেন, একজন মুসলিমের কখনই বিজয়ের আশা ত্যাগ করা উচিত না। যদি এই পরাজয় আমরা আমাদের 
অন্তরে প্রবেশ করতে দিই, সেক্ষেত্রে আমরা সেই শ্রেষ্ঠত হারাবো, যা এমনকি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয়ের পরও অক্ষুন্ন থাকে বলে আল্লাহ্‌ 
আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন । ঠিক যেমনটি হয়েছিল “গাযওয়াতুল উহুদে' যখন আল্লাহ্‌ নাযিল করলেনঃ 


CoE ১৮১ শঠ1৮৯৩21৮৮৯ 
“তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দুঃখিতও হয়োনা; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও ।”৮২ 
অতএব, যদি আমরা সত্যিই ঈমানদার হবার দাবী করি, তবে বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস হারানো আমাদের জন্য অনুমোদিত নয় । 


পরাজয়ের ষষ্ঠ অর্থঃ জিহাদের ব্যানার (পতাকা) ছেড়ে দেয়া 


জিহাদের পতাকা ছেড়ে দেয়া ,অর্থাৎ হাল ছেড়ে দেয়াও এক ধরনের পরাজয় । শত্রুরা আমাদের কাছে কি চায়? আমাদের সলাত বা 
রমাদানে রোযা রাখা নিয়ে তাদের কোন সমস্যা নেই। শত্রুরা যা বন্ধ করতে চায় সেটা হচ্ছে জিহাদ । তারা যা চায় তাই যদি আমরা 
তাদের দিই, তবে আমরাই হেরে গেলাম । তারা তো এটাই চায় । আজকের দিনে যে কেউ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ করছে না, সে বিনামূল্য 
শক্রদেরকে এই বিজয় দিয়ে দিচ্ছে। বহু মুসলিমই বলে থাকে, “যেই মুহুর্তে কুফ্ফাররা জানতে পারবে যে, কেউ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ 
করতে চাচ্ছে, তখন থেকেই তাকে সর্বদা নিরীক্ষা করা হবে এবং তার জীবন দুঃসহ করে তোলা হবে ।” কিন্তু এটা কোন অজুহাত হতে 
পারে না। যদি তারা আপনাকে সলাত পড়া থেকে বিরত রাখতে চাইত, তবে কি আপনি তাদের কথা শুনতেন? যদি তারা হিজাব পড়া 
নিষিদ্ধ করে দিত, আপনি কি তাদের কথা মেনে নিতেন? অতএব, জিহাদ আপনি যে রূপেই ছেড়ে দেন না কেন, হোক সেটা আকীদা বা 
ধারণা অথবা অস্ত্রাদি বহন করা বা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌ ছেড়ে দেয়া, তবে সেটাই হবে পরাজয়ের একটি নিশান । 


পরাজয়ের সপ্তম অর্থঃ সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেয়া 
সামরিক জয়ের আশা ছেড়ে দেয়াটাও এক ধরনের পরাজয় । এটা পঞ্চমটার মতই । 





”২ সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯ 


৫৯ 


পরাজয়ের অষ্টম অর্থঃ শত্রুকে ভয় পাওয়া 
মৃত্যুর মত শত্রুকে ভয় পাওয়া, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 
“তোমরা কোন অবস্থায়ই তাদের ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও।” 
সামরিক পরাজয়ের পর কোন মুসলিমের এটা বলা উচিত নয় যে, “আমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।” 
€ ৩526 ১1১8০০840০৯ 
“... সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর ।”** 
LS BE} 
“... এবং তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না... ৷” 


যদিও এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু ধরে নিই মুসলিমরা তাদের যথাসাধ্য ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এ 
ব্যাপারে শুধু এক দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করব, যদি তুমি তোমার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাক, তবে ফলাফলের জন্য প্রস্তুতির 
অভাবকে দায়ী করা অন্যায়। কারণ সংখ্যা এবং প্রস্তুতি (অর্থাৎ অস্ত্রসন্ত্র, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বিজয়ের কোন কারণ নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেছেন, 


45০১০89৮৩০০ ৮৮৪ SLE ক ওঠ LSE HD LIS LEGS তু ১৪ ভি BE ৩৮৮ এ এ পল আই 


“আল্লাহ্‌ তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হুনায়েনের দিনে (যে সাহায্য করেছিলেন তা স্মরণ করো) যখন 
তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিল, অথচ সংখ্যার এ বিপুলতা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, যমীন তার 
বিশালতা সত্বেও তোমাদের উপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, অতঃপর তোমরা (এক সময়) ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে 
গেলে ।”৮৫ 


যখন মুসলিমরা ভেবেছিল তারা সংখ্যায় প্রচুর, এবং তাদের এই স্পষ্ট সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা বিজয়ী হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই 
তারা পরাজিত হয়েছিল৷ এটা এক আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলিমদের যখনই আমরা সংখ্যায় কম হিসেবে দেখি, তখনই তারা জয়লাভ করে 
আবার যখনই তারা সংখ্যায় অনেক থাকে- পরাজিত হয়। অতএব পরজয়ের জন্য আমাদের কখনই সংখ্যায় কম হওয়াকে দায়ী করা উচিত 


€ ১০৪ ৮06 এ এ) 216০5 ৪ 9 0555 পনি ডি এপ এ ফিস এ এ ৯ 





** সুরা আলে ইমরানঃ ১৭৫ 
”* সুরা আল মায়েদাঃ ৫৪ 
** সূরা আত-তাওবাহঃ ২৫ 


“যখনি তোমাদের উপর (উহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এল, তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, (পরাজয়ের) এ বিপদ কিভাবে এলো ? অথচ 
(বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলেঃ (হে নবী) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের 


অতএব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয়ের কারণ অনেক হতে পারেঃ 
১. আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করতে চান। 
২. আল্লাহ্‌ হয়ত আমাদের এর মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করতে চান। 
৩. অথবা আমাদের গুনাহের বা অন্যায়ের কারণেই আমরা পরাজিত হই । 


যাই হোক না কেন, পরাজয় কখনই সংখ্যা স্বল্পতার জন্য নয়। এটা অনুমান করা ভুল হবে যে, আফগানিস্থানের মুজাহিদীনরা বিশ্বের 
কুফ্ফারদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে তাদের শক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেবল তাদের সংখ্যা ও সরঞ্জামের স্বল্পতার জন্য । এই অনুমান করাই ভুল, 
কারণ মুজাহিদীনদের তাদের শত্রুর সমান প্রস্তুতির আল্লাহ্‌ এট -র কোনই প্রয়োজন নেই, বরং আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য 
ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং তা শক্রর প্রস্তুতির সমান, বেশি বা অনেক কমও হতে পারে । যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, “তাদের (সাথে যুদ্ধের) 
জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজসরজ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখ ।”৮+ অতএব, প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সবেচ্চ প্রস্তুতি নিতে হবে। 
এটা যদি আমাদের শত্রুর ১০% বা ১০০% ও হয় তাই ভাল, এই সমতার ভিত্তি কখনই এটা নয় যে, আমাদের শত্রুর কি আছে, বরং এই 
সমতার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ, প্রস্তুতি গ্রহণও যার আওতাভুক্ত, কখনও যদি আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের সমতা আমাদের 
শত্রুর এক দশমাংশও হয়, তখনও আল্লাহ্‌ তাঁর “শারীয়াহ'-তে যা হুকুম দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ করে থাকলে- আমরা এরপর কৈফিয়ত হতে 
মুক্ত । 


সারসংক্ষেপঃ 
চলুন পরাজয়ের ৮টি প্রয়োগকে পুনঃআলোচনা করা যাক- 
১. আল-কুফ্ফারদের পদ্ধতির অনুসরণ; এটা হতে পারে ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, চিন্তাধারা ইত্যাদি। 


২. আল-কুফ্ফারদের শ্রেষ্ঠ মেনে নেয়া; ইসলামের মাধ্যমে আমাদের তাদের অপমানিত করা উচিত এবং তাদের এমন সুযোগ দেয়া 
উচিত নয় যে, তারা আমাদের সবুজ সংকেত দেবে । 


৩. আল-কুফ্ফারদের দিকে ঝুকে পড়া । 
৪. আল-কুফ্ফারকে মেনে চলা । 


৫. জয়ের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলা, এই ধারণা হারিয়ে ফেলা যে, আল্লাহই সর্ব-শক্তিমান এবং যাকে ইচ্ছা তিনি বিজয় দান করে থাকেন 
বা করতে পারেন। 


৬. জিহাদের ঝান্ডা পরিত্যাগ করা । যদি তারা নিষিদ্ধ করে, তবে কি তুমি রোযা পরিত্যাগ করবে? 
৭. সামরিক বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করা। 


৮. আল্লাহ-কে ভয় করার পরিবর্তে শত্রুকে ভয় করা। 





”* সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৫ 
** সুরা আনফালঃ ৬০ 


তালিবান এবং উপসংহার 


তালিবানরা এমন ক্ষেত্রে শক্তি সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে, যেখানে অন্য মুসলিমরা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তালিবানরা শক্রর ক্ষমতা 
সম্পর্কে জানত । যা হোক, তারা এই যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত এজন্যই গ্রহণ করেছে, কারণ তারা অনুধাবন করেছে যে, কি কি অস্ত্র আছে 
তার উপর কখনই বিজয় নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে আল্লাহ্‌ 3ু% করুণার উপর । 


আমরা এখানে যেসব আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছি তা ছিল বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ, কারণ এই আদর্শের বিপরীত ধারণা 
সমূহই এই “উম্মাহ'র আন্তরিক ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্মূল করতে পারে । অতএব, আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে এসব ধারণা থেকে মুক্ত 
হওয়া প্রয়োজন । সঠিক উপলব্ধি, মানসিক স্থিরতা ও জিহাদের আকীদা-ই হলো বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং এসব ছাড়া আমাদের 
জয়ের কোন সুযোগই নেই, কারণ এটা হল “আকীদাগত' যুদ্ধ অর্থাৎ “সত্যের বিরূদ্ধে “মিথ্যা*র লড়াই । 


ফলাফলের ব্যর্থতা কখনই ভুল পরিকল্পনা বা ভুল পদ্ধতির নির্দেশ করে না। এটা খুবই সম্ভব যে সঠিক পরিকল্পনা সত্তেও বিপরীত 
ফলাফল প্রাপ্তি হয় । আমরা এটা বলতে পারি না যে, যেহেতু আমাদের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি, তাই আমাদের পরিকল্পনাই ভুল । এটা 
কখনই সঠিক উপলব্ধি নয়। 


আমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি। তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমরা যা শিখলাম তা পালন করার তৌফিক দেন। 
যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল তার যথাযথ পালন । আল্লাহ্‌ ঞ&্$ -র কাছে আমরা কামনা করি, তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত 
করেন যারা “শাহাদা'র পদমর্ধাদায় উন্নীত । আল্লাহ্‌ যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা “জান্নাতুল ফিরদাউসে' প্রবেশ করে । আল্লাহ্‌ 
হিসেবে কবুল করেন । আমীন ইয়া রাব্বুল আ'লামীন ॥ 
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কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও হত্যা প্রযোজ্য, এবং কেন? 














শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) সেই সকল পথভ্রষ্ট, মুনাফিক ও সালাফি দাওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের প্রতি চরম 
আঘাত হেনেছেন যারা জিহাদের রাস্তায় অনর্থক বাঁধার সৃষ্টি করে এবং জিহাদের কর্তব্যকে অবহেলা কিংবা অস্বীকার করে৷ 











শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তাঁর মাজমু’ আল ফাতাওয়াতে (খন্ডঃ ২৮, পৃষ্টাঃ ৩৪৫) বলেছেন, 
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আল্লাহর দ্বীনের যে বাণী সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন, যাদের কাছেই সেই বাণী 
পৌছেছে অথচ তারা তা গ্রহন করেনি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়) “..যে পর্যন্ত না ফিত্নার 
অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়৷” _ সুরাহ আল বাকারাহ, আয়াত: ১৯৩ 





১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
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আল্লাহ যখন তীর রাসূলকে এই আদেশ সহকারে প্রেরণ করলেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর 
সৃষ্টিসমূহকে তীর দ্বীনের দিকে আহবান করবেন, তখন তিনি তাঁর রাসূলকে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের অনুমতি 
দেন নি৷ হিজরতের পরই আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের অনুমতি দিয়ে বলেন, 











হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক হলো আল্লাহ; আল্লাহ যদি মানবজাতির 
একদলকে আরেকদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রীষ্টান-সংসার বিরাগীদের 
উপাসনার স্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়; 
আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী তারা 
এমন মানুষ যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং 
সৎকাজের আদেশ করবে ও অসংকার্য হতে নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।” - 
সুরাহ আল হাজ্জ, আয়াত: ৩৯-৪১ 








অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে জিহাদকে বাধ্যতামূলক করে দিয়ে বলেন, 


“তোমাদের উপরে যুদ্ধ-জিহাদ ফরয করা হয়েছে অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয় তোমাদের কাছে 
হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো কোন একটি বিষয় 
তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর৷ বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো 
না।”_ সুরাহ আল বাকারাহ, আয়াত: ২১৬ 





আল কোরআনের অসংখ্য মাদানী সুরায় জিহাদের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে৷ আর যারা এই 
কর্তব্য বর্জন করে, তাদের প্রতি রয়েছে ভৎসনা। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাদের হৃদয় নিফাক ও অসুস্থতায় জর্জরিত। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 








“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করো না, যদি তারা ঈমান 
অপেক্ষা কৃফরকে অধিক ভালোবাসো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে, 
তারা সীমালজ্ঘনকারী৷ বলোঃ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের 
স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর এঁ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করছো, আর এ ব্যবসা যাতে তোমরা মন্দা 





“আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 





সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে৷ যেই ব্যক্তি তা করবে তার জান ও মাল আমার থেকে সুরক্ষিত, শুধু তা ছাড়া যার ওপর আল্লাহর হক 





আছে, এবং তার হিসাব আল্লাহর কাছে।” _ সহীহ বুখারী: ২৯৪৬, সহীহ মুসলিম: ২১ | 











পড়বার আশংকা করছো এবং এ গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর 
রাহে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর নির্দেশ (অর্থাৎ আল্লাহর আযাব) আসা 
পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।”_ সুরাহ আত্‌ তাওবাহ,আয়াত: ২৩-২৪ 


তিনি আরও বলেন, 


“তারাই প্রকৃত ঈমানদার, যারাআল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না 





এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে; তারাই সত্যনিষ্ঠ |” _ সুরাহ আল হুজুরাত, আয়াত: ১৫ 
তিনি অপর জায়গায় বলেছেন, 


“যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে: একটি সুরাহ্‌ নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্যর্থহীন সূরাহ্‌ নাযিল 
হয় এবং তাতে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়,তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে 


মৃ্াপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। তাদের জন্য উত্তম ছিল আনুগত্য করা এবং 
করে, তবে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হবে৷ ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবো” _ সূরাহ্‌ মুহাম্মাদ, আয়াত: ২০-২২ 








অনুরূপ অসংখ্য আয়াত আছে পবিত্র কোরআন শরীফো 
শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন, 
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আল্লাহ তাআলা যেমন জিহাদকে মহিমান্বিত করেছেন, তেমনি এতে অংশগ্রহণকারীদেরও করেছেন সম্মানিত সুরাহ আস 
সফ এ তিনি বলেন, 


“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে 
নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে৷ এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা জানতে! তিনি 
তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় 


এবং প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম ৰাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। এবং তিনি আরও দান করবেন একটি 
অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ করো| তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়! মুমিনদেরকে এর 
সুসংবাদ দান করুনা” _ সুরাহ আস্‌ সফ, আয়াত: ১০-১৩ | 











তিনি বলেন, 


“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ করানোকে এবং মসজিদুল-হারামের আবাদ (রেক্ষণাবেক্ষন করে) রাখাকে 
সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে ও আল্লাহর 
রাস্তায় যুদ্ধ-জিহাদ করেছে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন 
না৷ যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, 
তারা আল্লাহর নিকট বড় মর্যাদাবান, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম। তাদের পরওয়ারদেগার তাদের সুসংবাদ 
দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি।”_ সুরাহ আত- 


তাওবাহ্‌, আয়াত: ১৯-২১| 
এবং আল্লাহর আয়াত, 


“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি 
নেই) অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে 
ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা 


আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরকঙ্কারকারীর তিরঙ্কারে ভীত হবে না| এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি 





যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী |”_ সুরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪| 
এবং 


“মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচিন নয় আল্লাহর রাসুলের সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে 


যাওয়া এবং রাসুলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা| এটা এই কারণে যে, আল্লাহর রাস্তায় 
তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, 
আর শক্রপক্ষ থেকে তারা ঘা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল 


লিখা হয়| নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেননা। আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, 
কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন৷” -সুরাহ আত্‌ তাওবাহ্‌, আয়াত: ১১৯-১২০ 





উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সেই নিয়ামতগুলোকেই বর্ণনা করা হয়েছে যা ঈমানদারগণ তাদের আমলের মাধ্যমে অর্জন 
করেছেন, আর আখিরাতে তাদের কাজের উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, আর কোরআন এবং সুন্নাহতে 











গণনার অধিক জিহাদের বিষয়াবলী ও তার নৈতিক উৎকর্ষতার বর্ণনা করা হয়েছে| আর জিহাদই হচ্ছে সেই বিষয় 
যেখানে মানুষ তার ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেক পূন্যময় কাজ সম্পন্ন করতে পারে৷ আর এ ব্যাপারে ইসলামের সকল 




















আলেমই নির্বিশেষে একমত হয়েছেন যে, হজ্জ্ব, উমরা, নফল নামাজ বা রোজার চেয়ে জিহাদ অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন 





ইবাদত, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে কোরআন এবং সুন্নাহ এর মাধ্যমে | আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
জিহাদের প্রতি এত অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 











“সকল বিষয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে আল-ইসলাম, এর খুঁটি হল নামাজ, আর এর ছাদ হচ্ছে জিহাদ |”) 











রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই জান্নাতের বাগানে আছে একশতটি স্তর| এক স্তর থেকে 
অন্যটির ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যে ব্যবধানের সমানাআল্লাহ এই স্তরগুলো সুপ্রশস্ত করেছেন খাস করে জিহাদে 
অংশগ্রহণকারীদের জন্য৷” 























নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, “যেই ব্যক্তির পা দু’টি আল্লাহর পথে জিহাদে ধুলায় ধূসরিত 
হয়েছে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুনের স্পর্শ নিষিদ্ধ করেছেন৷” 








তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, 








“এক রাত ও এক দিন আল্লাহর পথে রিবাত (পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা) এক মাসের নামাজ ও রোজার চেয়েও উত্তম রিবাতে 
থাকা অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে আল্লাহ তার হিসাবে জীবিত থাকলে সে যা আমল/ইবাদাত করতো তার সওয়াব লিখে 
দিবেন, তাকে সর্বোত্তম সংস্থান প্রদান করবেন এবং কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করবেনা”) 

















সুনান সমূহে বর্ণিত আছে, “আল্লাহর রাহে এক দিন রিবাতে থাকা অন্য কোথাও এক হাজার দিন স্থায়ী হওয়ার চেয়ে 
উত্তম” 





রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “দুই প্রকৃতির চোখকে কখনও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না_ যে 








চোখ আল্লাহর ভয়ে ও বিনভ্রতায় কাঁদে, এবং যে চোখ আল্লাহর পথে রিবাতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়”) 








ইমাম আহমদের মুসনাদে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত আছে যে, “আল্লাহর রাহে রিবাতে এক রাত কাটানো এক হাজার রাত 
নামাজ ও এক হাজার দিন রোজার চেয়েও উত্তমা” 


বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, 














১ ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহমদ বর্ণিত এই হাদীসটি জয়ীফ, এর ইসনাদ দুর্বল কিন্তু এর অর্থ সঠিক 
৬ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম 

© সহীহ বুখারী 
€ সহীহ মুসলিম 
( সুনান তিরমিজি 


























“এক ব্যক্তি রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কোন 











আমলের ব্যাপারে অবহিত করুন যা আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য।” রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে 
বললেন, “সেটা করার ক্ষমতা তোমার নেহ!’ লোকটি বললেন, “তবু আমাকে বলেন৷” রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন, “একজন জিহাদে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে অবিরত রোজা রাখা এবং নিরন্তর নামাজ পড়তে পারবে 























তুমি?” লোকটি বলল, ‘না’ | রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন, “এটাই জিহাদের সমতুল্য” |” 











সুনানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, “প্রত্যেক উম্মাতের ভ্রমণ আছে, আর আমার উম্মাতের 
ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।” 








জিহাদের বিষয়টি এতটাই ব্যপক ও বিস্তৃত, আর কোনও আমল বা ইবাদাত এতটা পুরস্কৃত বা গুণান্বিত নয় | 
শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন (খন্ডঃ ২৮, পৃষ্টাঃ ৩৫৩), 
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“জিহাদের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য, কেননা আল-জিহাদের মাধ্যমে যে কল্যাণ অজিত হয় 





তা যে জিহাদ করে আর যে করে না তারা উভয়েই ভোগ করে, হোক তা জাগতিক বা পরলৌকিক। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে 
বিভিন্ন ধরনের ইবাদাত ও আমল, যা আত্মিক ও বাহ্যিক, কেননা এতে আছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, ইখলাস 
(আন্তরিকতা), তাওয়াক্কুল (পরিপূর্ণ নির্ভরতা), জান ও মালের সম্পূর্ণ সমর্পণ, ধৈর্যশীল অধ্যাবসায়, পার্থিব বিষয়ে সংযম, 
আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আরও অনেক ইবাদাত যা অন্য কোনও আমলে এভাবে জড়িয়ে নেই!” 


























জিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তি ও উম্মাতের সর্বদা দু’টি পরিণামই থাকবে - আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং সামরিক বিজয়, নতুবা শাহাদাত 





এবং জান্নাতের বাগানসমূহ। জীবন ও মৃত্যু মানবজাতির জন্য অবধারিত। কিন্তু জিহাদের দ্বারা পৃথিবীর জীবন ও 








আখিরাতের জীবন দুটোই কল্যাণময় হয়| অপরদিকে জিহাদ পরিহারের ফলে কল্যাণ হারিয়ে যায় নয়তো হ্রাস পায় | 














অনেকেই তাদের পার্থিব ও আত্মিক জীবনে কঠোর আমল করার ইচ্ছে পোষণ করে, অথচ এসব আমল কদাচিৎ সাফল্য 








বয়ে আনে| অপরপক্ষে জিহাদ তাদের অন্য সব আমলের চেয়ে অধিক কার্যকর | অনেকে জিহাদে নিবিষ্ট হয় সহজ মৃত্যুর 





আশায়, কেননা জিহাদে মৃত্যু সবচেয়ে কম বেদনাদায়ক, এবং সবচেয়ে বেশী সদপগ্ুণ-সম্পন্ন | 


শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন, 
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) হাদীস সংকলনে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “শহীদ মৃত্যুর যন্ত্রণা একটুও অনুভব করে না, শুধু পোকার কামড়ের 


সমান সামান্য ব্যাথা ছাড়া |” 


৬) শহীদের মাহাত্্যগুলো হচ্ছে, 





তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে 

ফেরেশতাগণ তাদের ডানার ছায়ায় শহীদকে আবৃত করে রাখবেন 

শাহাদাত জান্নাতের নিশ্চয়তা 

কেয়ামতের দিন পর্যন্ত শহীদ সবুজ পাখির ভেতর থাকবে 

কবরের শাস্তি শহীদ পাবে না (যদি না কোনও অপরিশোধিত দেনা থেকে থাকে) 
কেয়ামতের শিঙার আতঙ্ক থেকে শহীদ রক্ষিত 

একজন শহীদ তার পরিবারের ৭০ জন সদস্যের পক্ষ হয়ে শাফায়াত করতে পারবেন 
কিয়ামাতের দিন আতঙ্কের পরিবর্তে শহীদ অসাধারণ শান্তি অনুভব করবেন 
ফেরেশতাগণ অনবরত শহীদের সাথে সাক্ষাত করে ও তাদের অভিবাদন জানায় 
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যেহেতু শরীয়ত নির্ধারিত যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে জিহাদ, এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা”, আর 
আল্লাহর কালিমাকে (তাওহীদ) সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা”, তাই যে কেউ তাতে বাঁধাদান করবে তার বিরুদ্ধেই লড়তে 














হবে| এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাত সম্পূর্ণরূপে একমত| আর কাফিরদের মধ্যে যারা বিরুদ্ধচারণ করছে না কিংবা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ছে না - যেমন: নারী, শিশু, পুরোহিত, বৃদ্ধ, অন্ধ, দুর্বল ও অনুরূপ _ তাদের বিরুদ্ধে লড়া যাবে না, 
যদি না তারা তাদের কাজ (যারা লড়াই করছে তাদের সাহায্য করা) ও কথা (প্রচারণা ও প্রণোদন) দ্বারা মুসলিমদের 
বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হয়।” 




















উলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন নারী ও শিশু ব্যতীত সবার বিরুদ্ধেই লড়া যাবে, কেননা এরা জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত 











গনিমত অর্থাৎ মুসলিমদের সম্পদে পরিণত হয়| তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক, কারণ শরীয়ত মোতাবেক লড়াই শুধু 
তাদেরই বিরুদ্ধে প্রযোজ্য যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মুসলমানদেরকে বাঁধা দেয়৷ 





যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
৯) আল্লাহ তাআলা বলেন, 


“ এ (০1 ১ 2 ১৫৩ 3 ৬৮ ৫১955” 





“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিত্নার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিতহয়।”_ সুরাহ আল বাকারাহ আয়াত ১৯৩ 


(১০) 





রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 


৫ 2০ SHS ed 2 LE 8১23 HE ০০৮৮ 








“যে আল্লাহর দ্বীনকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে আছে|” (সর্বসম্মত হাদীস) 











“আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য কারোও প্রতি 





বাড়াবাড়ি করো না| নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালভ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না1”_ সুরাহ আল বাকারাহ, আয়াত: 


১৯০| 











হাদীস সংকলনে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, “একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধক্ষেত্রে এক নারীর মৃতদেহ 





দেখে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এ তাদের মধ্যে নয় যাদের হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত |’ অতঃপর তিনি একজনকে 
বললেন খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে পৌঁছে তাকে বলতে যেন তিনি যেন নারী ও শিশুদের ও দাসদের হত্যা না করেনা” 
[মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৮৮] অন্য রেওয়ায়েত এ আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “অতিবৃদ্ধ, নারী ও 














শিশুদের হত্যা করো না|’ 





এ কারণে সৃষ্টির কল্যাণ হয় এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ হত্যার অনুমতি দিয়েছেন৷ তিনি বলেন, 


“বস্তুতঃ ফিতনা ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ |...” সুরাহ আল বাকারাহ, 
আয়াত ১৯১ 








সুতরাং, হত্যায় ক্ষতি ও অপকারিতা অবশ্যই আছে৷ কিন্তু কাফিরদের ফিত্না (আল্লাহর দ্বীনকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা), তার 
ক্ষতি ও তার অশুভ প্রভাব অনেক বেশী। যে কাফের বা অন্য কোন পাপকারী ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় বাঁধা সৃষ্টির 
কাজে সক্রিয় নয় সে শুধু নিজের ক্ষতি করছে, যেমনটি উলামাগণ বলেছেন, যে বেদাতকারী অন্যকে কুরআন ও সুন্নাতের 
বাইরে যাওয়ার প্ররোচনা দেয় তার শাস্তি একান্তে বেদাতকারীর শাস্তির মতো নয়৷ হাদীসে এসেছে, গুনাহকারী একান্তে 
গুনাহ করলে সে শুধু তার নিজেরই ক্ষতি বয়ে আনে, আর যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে আর তাকে বাঁধা দেওয়া হয় না, সে 
পুরো সমাজের ক্ষতি করে৷ 



































এজন্যে শরীয়ত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধ্যতামূলক করেছে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের হত্যার 











অনুমতি দেয় নি| সুতরাং কেউ যদি যুদ্ধরত অবস্থায় বা অন্য কোন অবস্থায় বন্দী হয়, যেমন _ জাহাজ ডুবে যাওয়ার 
কারণে বা পথ হারিয়ে বা যদি তাকে কৌশলে বন্দী করা হয়, তবে ইমামই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন _ তাকে 
হত্যা করা হবে, নাকি বন্দী করা হবে, নাকি মুক্তি দেয়া হবে, নাকি মুক্তিপণ হিসেবে সম্পদ বা অন্য কাউকে বদলী গ্রহন 














(১১) 





তাই সংক্ষেপে, যেসব নারী ও শিশু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে না বা বাঁধার সৃষ্টি করছে না, তাদের হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত নয়, এবং তারা মুসলমানদের সম্পদে (গনিমত) 








পরিণত হয়| আর যেসব নারী ও শিশু লড়াইয়ে যোগ দেয় এবং বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের যুদ্ধরত বিবেচনা করেই হত্যা করতে হবে| এটাই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের 





উলামাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত | 





১১ 








করে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে| এটা উলামাদের সর্বসম্মত অভিমত এবং কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমানিত| কোনও 





কোনও উলামাগণ অবশ্য বলেন যে, মুক্তিপণের নিয়মটি বাতিল করা হয়েছে। 








সুতরাং এভাবে আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) ও মাজুসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে যতক্ষণ না তারা ইসলামকে 
তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা “যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে”_ সুরাহ আত-তাওবাহ, 


আয়াত ২৯| ১৯ 





১১ ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 





দুখ 1528 ৬৯, - (যতক্ষণ তারা জিষিয়া দিতে সম্মত না হয়) তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, 





4 ০৪৯ _ (এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যের সাথে) পরাজয় ও আত্মসমর্পণের সাথে, 





৩১১০ (৯৯ _ (আর নিজেদের পরাভূত অনুভব করে) অপদস্থ, অবনমিত ও তুচ্ছ 





সুতরাং মুসলমানরা যিম্মার অধীনস্তদের সম্মানিত কিংবা মুসলমানদের চেয়ে উন্নিত করতে পারবে না৷ কারণ যিম্মার অধীনস্তরা অবনমিত, অপদস্থ ও অবজ্ঞাত৷ 





ইমাম মুসলিম (রঃ) আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে লিপিবদ্ধ করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
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“ইহুদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্যে সালামের প্রবর্তন করো না৷ আর পথে তাদের দেখলে সংকীর্ণতম অংশে তাদের ঠেলে দাও!” 





এসব কারণেই আমীর-উল-মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাবি করেন খ্রীষ্টানরা যেন তার জিযিয়ার বিনিময়ে প্রতিরক্ষার সেই খ্যাতনামা শর্তাবলী মেনে 
চলে৷ এই সেই শর্তাবলী যা তাদের অপদস্থ, অবনমিত ও গ্লানিময় অস্তিত্ব অব্যাহত থাকা নিশ্চিত করে৷ 




















হাদীসের ইমামগণ আব্দুর রহমান বিন গানাম আল-আশআরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য শামের শ্রীষ্টানদের সাথে শান্তিচুক্তির 
শর্তাবলীতে লিখলাম, 





আল্লাহর নামে, যিনি সকল রহমতের অধিকারী ও প্রদানকারী | 





এটি আল্লাহর বান্দা উমর, আমীর-উল-মুমিনীনের প্রতি অমুক শহরের ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে দলিল| যখন তোমরা (মুসলমানরা) আমাদের কাছে এসেছ, আমরা নিজেদের, 





আমাদের শিশুদের, আমাদের সম্পদ ও আমাদের ধর্মের আনুসারীদের জন্য নিরাপত্তার আর্জি করেছি| 








আমরা নিজেদের ওপর শর্ত আরোপ করেছি যে, আমাদের এলাকায় আশ্রম, গির্জা কিংবা পুরহিতদের বাসস্থান গড়বো না, এবং পুনঃ্নির্মাণের প্রয়োজন এরকম উপাসনালয় 





পুনঞ্নির্মাণ করবো না| এসকল স্থান মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো না| 

















অন্যান্যদের কাছ থেকে (পৌত্তলিক, সাবিয়ান) জিযিয়া আদায় করা হবে কি না সে ব্যাপারে উলামাগণ ভিন্নমত প্রকাশ 


করেছেন, তবে অধিকাংশ উলামাগণই রায় দিয়েছেন যে এদের কাছ থেকে জিযিয়া নেওয়া হবে না| 





কোনও মুসলমানকে আমাদের গির্জাসমূহে বিশ্রাম নিতে বাঁধা দেবো না, তারা দিনে আসুক বা রাতে | আমাদের উপাসনালয়ের দরজা পথিক ও ভ্রমণকারীদের জন্য সর্বদা 





খোলা থাকবে| অতিথি মুসলমানদের জন্য থাকবে তিন দিনের খাবার ও আবাস মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর আমাদের বাড়ি বা গির্জায় আশ্রয় পাবে না| আমরা 





মুসলমানদের প্রতি গুপ্ত প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করবো না| 





আমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেবো না, প্রকাশ্যে শিরক চর্চা করবো না, অন্যকে শিরকে আমন্ত্রণ করবো না, কিংবা আমাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে 


বাঁধা দেবো না| 





আমরা মুসলমানদের সম্মান করে চলবো, আমাদের বসার স্থানে তারা বসতে চাইলে স্থান ছেড়ে দেবো| তাদের পোশাক-আশাক, টুপি, আমামা, জুতা, চুল, কথার ধরন, 





ডাকনাম কিংবা পুরো নাম নকল করবো না| ঘোড়ায় চড়া, কাঁধে অস্ত্র রাখা, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা ও বহন করা থেকে বিরত থাকবো| আমাদের মুদ্রণ আরবীতে রুপান্তর 





করবো না বা মদ বিক্রি করবো না| 








আমাদের সামনের অর্ধেক চুল মুণ্ডিত করে রাখবো, যেখানেই থাকি আমাদের প্রচলিত পোশাক পরিধান করবো| কোমরে কটিবন্ধ বাধবো, গির্জার বাইরে ক্রস ঝোলাবো না, 








আর এসব এবং আমাদের গ্রন্থসমূহ প্রকাশ্যে মুসলমানদের বাজার বা মেলায় প্রদর্শন করবো না| 








আমরা একান্তে ছাড়া গির্জার ঘণ্টা বাজাবো না] গির্জায় মুসলমানদের উপস্থিতিতে আমাদের পবিত্র গ্রন্থ পড়ার সময় বা সৎকারের প্রার্থনায় গলা উঁচু করবো না| সৎকার যাত্রায় 





মুসলমানদের বাজার বা মেলায় মশাল জালবো না| আমাদের মৃতদের মুসলমানদের কবরের পাশে দাফন করবো না, মুসলমানদের বন্দী করা দাসদাসী ক্রয় করবো না| 





আমরা মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক হবো, আর মুসলমানদের বাসস্থানের একান্ততা খণ্ড করবো না| এই দলিল উমরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেওয়ার পর তিনি যোগ 





করলেন, আমরা কোনও মুসলমানকে আঘাত করবো না| 





এসব শর্ত আমরা নিজেদের ওপর আর আমাদের ধর্মের অনুসারীদের ওপর আরোপ করেছি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিনিময়ে | এসব অঙ্গীকার যা আমরা নিজেদের ভালোর 





জন্যই করেছি, এর কোনটি যদি খেলাপ হয় তবে যিম্মার প্রতিশ্রুতি খণ্ডিত হবে, আর অমান্যকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য সব ব্যবস্থা আপনারা নিতে পারবেন 





ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) আরও উল্লেখ করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজরের মাজুসীদের ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে 


জিযিয়া আদায় করতেন। 
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১০) কিতাবুদ দুআ 
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ 
১২) সিয়াম ও ঈদ: 
বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি? 
১৩) কিতাবুদ দাওয়াহ 
১৪) উন্মুক্ত তরবারী 


সূচীপত্ 


প্রথম অধ্যায় 
রাসুল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য 
রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী 
আয়শা (রা:) এর বক্তব্য 
রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে সাহাবীদের বক্তব্য 
আল্লাহর রাসুল (সা.) এর খাদেম আনাস (রা.) এর বক্তব্য 
রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে অমুসলিমদের বক্তব্য 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্তমান যুগের কিছু জ্ঞানপাপী নাস্তিক-মুর্তাদ 
ও ব্লগারদের ধৃষ্টতা 
তৃতীয় অধ্যায় 


ভূমিকা 


রখ 


আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে কটুক্তিকারীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান 


আবু আফাক নামন জনৈক ইয়াহুদির হত্যা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অবমাননাকারী কবিদের হত্যার আদেশ 
আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে হত্যার সুযোগ দেওয়া 
হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মুকায়স ইবনে সাবাবাহকে হত্যা 
এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য 
চতুর্থ অধ্যায় 
আমাদের করণীয় 
যে রোগের যে ওষধ 
উদাত্ত আহ্বান 
যারা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সমাধান করতে চান তাদের প্রতি 
পঞ্চম অধ্যায় 
ঈমান ভঙ্গের কারণ ও তাকফীর 
নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভিতরে পাওয়া সত্তেও তাকে 
তাকফীর করতে বীধা প্রদানকারী কারণসমূহ 
কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করার বাধ্যবাধকতা 


ও তার শর্তসমূহ 





সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য । আমরা কেবলমাত্র 
তারই প্রসংশা করি এবং তার কাছেই সাহায্য চাই এবং তার কাছেই ক্ষমা 
প্রার্থণা করি । এবং তার কাছেই হেদায়েত চাই । আমরা আমাদের 
নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভূল-্রান্তি থেকে তার কাছেই 
আশ্রয় চাই ৷ তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ 
করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন কেউ তাকে 
হেদায়েত দিতে পারে না । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর 
কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক, তার কোন শরীক নেই । আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত 
রাসূল । আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা, আল্লাহর কালাম 
(আল্লাহর কথা) । আর সর্বাধিক উত্তম আদর্শ, মুহাম্মাদ (সা:) এর 
আদর্শ । সর্বাধিক উত্তম কাজ, কুরআন-সুনাহে বর্ণিত কাজ । আর সর্বাধিক 
মন্দ কাজ, কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বিদ'আত কাজ এবং সকল বিদ'আত 
গোমরাহী আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম । 


আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির শুরু 
থেকেই অনেক বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু কেউ তার চরিত্র নিয়ে কোন 
কটুক্তি করতে পারেনি । মক্কার কুখ্যাত নেতা আবু লাহাব, আবু জাহেলরা 
যতই বিরোধিতা করুক তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান চরিত্রের উপর 
কোনো প্রকার আপত্তি করেনি । কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নামধারী একদল 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানপাপী, ইয়াহুদী-খিস্টানদের পা-চাটা 
গোলাম তথা কথিত ব্লগার চক্র মক্কার কুখ্যাত কাফের আবু জাহেল, আবু 
লাহাবদেরও হার মানিয়ে মুহাম্মাদ (সা.) এর বিরূদ্ধে কাল্পণীক কিচ্ছা- 
কাহিনী তৈরী করে নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কটুক্তি করে 
যাচ্ছে। দাউদ হায়দার (রঙ্গিলা রাসূলের লিখক), সালমান রুশদী (দি 
স্যাটানিক ভার্সেসের লিখক), তাসলিমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদ (পাক 
সার জমিন সাদ বাদ প্রবন্ধের লিখক), আহাম্মক শরীর (আহম্মদ শরিফ), 
কবি শামসুর রহমান, কবির চৌধুরী, ড. জাফর ইকবাল গংদের একদল 
ভাবশিষ্য আহমদ রাজীব ওরফে থাবা বাবা, আসীফ মহিউদ্দিন, অরিফুর 
রহমান, ইবরাহীম খলীলসহ কিছু গার জার রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও 
ইসলামের গুরুত্বপূর্ন বিধান ও আহকামকে নিয়ে এমন কিছু কুরুচিপূর্ণ 
বক্তব্য দিয়েছে যা কোনো সভ্য মানুষ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না । 


উন্যুক্ত তরবারী ৭ 


এর মাধ্যমে মূলত দেশি-বিদেশি কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ প্রভূদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করাই এদের মূল উদ্দেশ্য । কারণ 
বর্তমান যুগে কেউ যদি কাফের-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় 
এবং তাদের আস্থাভাজন হতে চায় তার জন্য সহজ উপায় হলো 
ইসলামের বিরূদ্ধে অথবা স্বয়ং আল্লাহর বিরূদ্ধে অথবা আল্লাহর রাসূল 
(সা.) এর বিরদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল্য করা । 
নতুন প্রজন্মের অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ঈমান, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এর প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্যের 


শাহবাগের প্রজন্ম কাহিনী ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও নাস্তিক-মুরতাদদের সেই 
নীল নকশারই বাস্তব রূপ | বিশেষ করে বাংলাদেশকে তুরস্কের মতো 
তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষ (মূলত ইসলাম বিদ্বেষী) একটি রাষ্ট্র বানাতে 
একদল মানুষ উঠে পরে লেগেছে । এরা কোনোভাবেই ইসলাম, মুসলিম, 
আল্লাহ, মুহাম্মদ ইত্যাদি নাম পর্যন্ত বরদাশত করতে পারে না। সে 
কারণে “নজরুল ইসলাম’ হল থেকে ‘ইসলাম’ কেটে শুধু নজরুল হল, 
“সলিমুল্লাহ মুসলিম হল’ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ কেটে দিয়ে শুধু “সলিমুল্লাহ 
হল’, সর্বোপরি সংবিধান থেকে ‘আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা” মুছে ফেলে 
দিয়ে এখন মুসলিমদের অন্তর থেকেও এগুলো মুছে ফেলার জন্য 
পায়তারা চলছে । এহেন মুহুর্তে এই সব ইসলামের দুশমনদের মুখোশ 
উম্মোচন করে দিয়ে তাদের সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সোচ্চার করা এবং 
তাদের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রতিটি মুসলিমদের উপর ঈমানী 
দায়িত্ব । সে দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । 
এ বইতে পাচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর 
মহান চরিত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী নাস্তিক-মুরতাদদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা 
হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে এ জাতীয় নাস্তিক-মুরতাদদের ব্যাপারে ইসলামী 
শরিয়তের ফয়সালা ও বিধান আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 
আমাদের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ও 
পঞ্চম অধ্যায়ে ঈমান ভঙ্গের কারণ ও উসুলে তাকফীর নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে । আল্লাহ (সুব.) আমাদেরকে এক্যবদ্ধভাবে সকল নাস্তিক- 
মুরতাদদের বিরূদ্ধে সীসাঢালা লৌহ প্রাটারের ন্যায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 
মোকাবেলা করার তাওফিক দান করুন । আমীন! 
মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী 
তারিখ : ০৫-০৩-২০১৩ ইং 
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প্রথম অধ্যায় 
রা ভারা ভাতে 
দুনিয়ার নিয়ম হলো কাউকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার আগে তার 
চারিত্রিক সনদ তলব করা হয়। এজন্য এলাকার কমিশনার অথবা 
ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যানগণ সার্টিফিকেট প্রদান করেন । 
যাতে লেখা থাকে, ‘আমার জানা মতে লোকটি সৎ চরিত্রের অধিকারী’, 
যদিও অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাদের নিজের চরিব্রেরই কোনো খবর থাকে 
না। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) 19050 
আল্লাহ (সুব.)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 
চর হ্যা 


“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত ।” (কলাম ৬৮:৪) 
রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী আয়শা (রাঃ) এর বক্তব্য: 
K EON 






“সাদ ইবনে হিশাম ইবনে আমের বলেন, ‘আমি আয়েশা (রা:) এর কাছে 
এসে বললাম, আমাকে রাসুলুল্লাহ সো:) এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন । তিনি 
বললেন, তার চরিত্র তো হুবহু কুরআন । তুমি কি আল্লাহর এই বাণী 
পড়নি? "আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত" (সূরা কলাম, 
৬৮:৪) ।'(মুসনাদে আহমাদ ২৪৬০১, ২৫৩০২, ২৫৮১৩) 

মূলত: একজন মানুষের সঠিক চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী-ই ভালো জানেন । 
নিজের মূল চরিত্র অন্যদের কাছে গোপন রাখা সম্ভব হলেও স্ত্রীর কাছে 
গোপন থাকে না। সে কারণেই হয়তো এঁ ব্যক্তি আয়েশা (রা:) কে প্রশ্ন 
করলেন । উত্তরে আয়েশা (রা:) বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন 
যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল । 


রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে সাহাবীদের বক্তব্য: 
036884807% GT 909৬501৪০১1 80801/9 
(650৪ Z AA ) 00097 ডিও) A ৪৭৩০ 0০089 
082 0৪ ak Ae 
ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা-রেখা লঙ্ঘন না হলে 
কখনো নিজের প্রতি জুলুম-নির্যাতনের কোনো প্রতিশোধ নিতে আমি 
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দেখিনি । আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত তিনি কখনো স্বীয় হাত 
দ্বারা কাউকে প্রহার করেননি এবং তিনি কখনো কোনো সেবক বা স্ত্রীকে 
প্রহার করেননি ।' (মুসলিম ৪২৯৬) 


আল্লাহর রাসুল সো.) এর খাদেম আনাস (রা.) এর বক্তব্য: 


Za 


EE - LYS! ৪০১ GBLIELK HE (ডি জি 
রহ 

“আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর 

রাসূলুল্লাহ সা.) এর খেদমত করেছি ৷ আল্লাহর শপথ! এই সময়ের মধ্যে 

তিনি কখনো ‘উহ্‌’ (বিরক্তিসূচক শব্দও) করেন নি । কোনো কাজের জন্য 

কখনো তিনি বলেন নি, এই কাজটি কেনো করনি বা এই কাজটি কেন 

করেছো ।' (বুখারী ৬১৫১; মুসনাদে আহমদ ১৩০২১) 


রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে অমুসলিমদের বক্তব্য: 

1. Encyclopedia Britannica confirms: 

‘.... A mass of detail in the early sources show that he 
was an honest and upright man who had gained the 
respect & loyalty of others who were like-wise 
honest and upright men." (Vol. 12) 

‘Muhammed (Muhammad [pbuh]) was the most 
successful of all religious personalities” (40) and 1110) 
editions) 


এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকায় মুহাম্মাদ(সাঃ) কে নিয়ে বলা হয়েছে 


যে, 

“...পূর্ববর্তী বহু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা.) একজন সৎ 
এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ 
মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন ।' (খন্ড ১২) 

বিস্তৃত, মুহাম্মাদ সো.) ছিলেন সর্বাধিক সফল একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ৷” 
(চতুর্থ এবং একাদশ সংস্করণ) 


2. Sir Thomas Carlyle said in a lecture entitled 
‘Heroes and Hero worship” in May, 1840: 

"Muhammad was the man of truth and fidelity, true 
in what he did, in what he spoke, in what he thought; 
always meant something, a man rather taciturn in 
speech, silent when there was nothing to be said, but 
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pertinent, wise, sincere, when he did speak, always 
throwing light on the matter...” 

স্যার টমাস কার্লাইল ১৮৪০ সালের মে মাসে তার ‘Heroes and 
Hero Worship’ নামের বক্তৃতায় বলেনঃ 

মুহাম্মাদ (সা.) কাজে, কথায় এবং চিন্তায় ছিলেন সত্য । তিনি কখনো 
নিরর্থক কথা বলতেন না, বরং কখনো কখনো নিরবতা অবলম্বন 
করতেন । কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন তাঁর কথা হতো প্রাসঙ্গিক, 
প্রজ্ঞাময় আর অকপট এবং তিনি সর্বদা মূল বিষয়ে আলোকপাত 
করতেন..." তিনি আরও বলেন: 

"A poor shepherd people roaming unnoticed in the 
deserts since the creation of the world; a hero Prophet 
was sent down to them with a word they could 
believe; see the unnoticed became world noticeable, 
within one century afterwards Arabia is at Granada 
on this end; at Delhi on that; glancing with valour 
and splendour and the light of genius. 

‘আরবরা ছিল দরিদ্র মেষপালক যারা সৃষ্টির শুরু থেকে মরুভূমিতে 
সকলের অলক্ষ্যে বিচরণ করে বেড়াত । এই আরবদের কাছে একজন 
মহামানবকে (মুহাম্মদ সাঃ) সত্য বাণী (আল-কুরআন) সহকারে পাঠানো 
হল, আর তারা সেই বাণী বিশ্বাস করলো । এই বিশ্বাসের ফলে তারা 
সমগ্র পৃথিবীর কাছে নিভীক আর প্রতিভার আলোয় জাজ্বল্যমান ঈর্ষণীয় 
এক জাতিতে পরিণত হল এবং মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল 
গ্রানাডা এবং দিল্লী পর্যন্ত । ৷” 


3. Michael H. Hart said on the topic why 
Muhammad (pbuh) topped his list: 

"My choice of Muhammad to lead the list of the 
world's most intellectual persons may surprise some 
readers and may be questioned by others, but he was 
the only man in history who was supremely 
Successful on both the religious and secular levels." 
(M. H. Hart, The 100: A Ranking of the Most 
Influential Persons on History, New York, 1978, p. 


33) 
মাইকেল এইচ. হার্ট বলেনঃ 


“মুহাম্মাদকে (সা.) “বিশ্বের সেরা বুদ্ধিদীপ্ত মানুষরা’ এর তালিকায় সবার 
উপরে স্থান দেয়ার ব্যাপারটা অনেক পাঠককে হয়তো অবাক করবে 
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আবার কেউ কেউ হয়তো এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, কিন্তু সমগ্র 
ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় এবং সাংসারিক উভয় ক্ষেত্রে 
সর্বোচ্চ সফলতার অধিকারী |” 

(এম. এইচ. হার্ট, The 100: A Ranking of the Most 
Influential Persons on History, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩৩) 


4. George Bernard Shaw said: 

‘I believe that if a man like him were to assume the 
dictatorship of the modern world he would succeed in 
Solving its problems in a way that would bring it the 
much needed peace and happiness.” 

(The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, No. 8, 1936) 
‘He established a powerful and dynamic society to 
practice and represent his teachings and completely 
revolutionized the worlds of human thought and 
behavior for all times to come” 

(The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, No. 8) 
নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে 


বলেন, 

‘আমার বিশ্বাস যদি তাঁর মতো একজন মানুষ বর্তমান বিশ্ব পরিচালনা 
করতেন তবে আজকের সমস্যাগুলো দূর হয়ে যেতো এবং প্রয়োজনীয় 
শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হতো |” 

“তিনি একটি শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন যা ছিল তার শিক্ষার প্রতিফলন এবং এই সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব 
মানবতার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল ।” 

(The Genuine Islam, সিঙ্গাপুর, ১৯৩৬, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮) 


5. Mahatma Gandhi : 

‘...T was more than ever convinced that it was not the 
sword that won a place for Islam in those days in the 
scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter 
self - effacement of the Prophet, the scrupulous 
regard for pledges, his intense devotion to his friends 
and followers, his intrepidity, his fearlessness, his 
absolute trust in Allah and his own mission..." 
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(The statement was published in the ‘Young India” in 
1924) 

মহাত্মা গান্ধী বলেন, 

“..আমার বদ্ধমূল ধারণা যে, সেই সময়ে মানব জীবনে ইসলাম যে স্থানে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তার মূল কারণ তরবারি নয়, বরং তা ছিল ইসলামের 
শৈথিল্যবিহীন সরলতা, নবীর একাগ্র বিনয়, অজুহাতের বিপরীতে নৈতিক 
অবস্থান, বন্ধু আর অনুসারীদের প্রতি প্রবল মনোযোগ, তাঁর সাহসীকতা, 
নিভীকতা এবং আল্লাহ উপর ও স্বীয় দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা... ৷” 

(এই বক্তব্য ১৯২৪ সালে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) 


6. Historian Alphonse de LaMartaine said: 
"Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, 
conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of a 
cult without images, the founder of twenty terrestrial 
empires and one spiritual empire, that 1s 
MUHAMMAD. As regards all the standards by 
which Human Greatness may be measured, we may 
well ask, IS THERE ANY MAN GREATER THAN 
HE?" 

(Lamartine Histoire De La Turquie, Paris, 1854, 
vol.2, page 276-277) 

ফরাসী ইতি ত্তা আলফোস দ্য ল্যামারটেইন বলেছেন, 

দার্শনিক, বক্তা, স্বর্গীয় বার্তাবাহক, আইন প্রয়োগকারী, যোদ্ধা, চিন্ত 
ধারার সংশোধনকারী, প্রতিমূর্তি বিহীন ও যুক্তিসম্মত ধর্ম মতের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, বিশটি ভূ-সাঘ্রাজ্য আর তাওহীদের প্রতিষ্ঠাতাই হলেন 
মুহাম্মাদ(সাঃ) | মানবীয় গুণাবলী পরিমাপের সকল মাপকাঠি বিবেচনায় 
এনে এককথায় আমরা বলতে পারি, তাঁর থেকে উত্তম মানুষ কি আর 
কেউ আছে ?” 

(Lamartine Histoire De La Turquie, প্যারিস, ১৮৫৪, ২য় 
খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭) 


7. Reverend Bosworth Smith told: 

"He was Caesar and Pope in one; but he was Pope 
without Pope's pretensions, Caesar without the 
legions of Caesar: without a standing army, without a 
bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; 
1 ever any man had the right to say that he ruled the 
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right divine, it was Mohammed, for he had all power 
without its instruments and without its supports." 


(Bosworth Smith, Muhammad and 
Mohammedanism, London, 1874, page 92.) 
রেভেরেন্ড বসওর্থ স্মিথ বলেনঃ 


“তিনি ছিলেন একই সাথে একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্ম প্রচারক । তাঁর 
মাঝে কোনো দান্তিকতা ছিল না । তিনি এমন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তবে যার 
কোনো বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল না, ছিল না কোন দেহরক্ষী অথবা কোন 
প্রাসাদ কিংবা নির্দিষ্ট কোন রাজস্ব বিভাগ । যদি কেউ কখনো দাবি করতে 
পারে যে সে যথার্থ নিয়মে রাষ্ট্র শাসন করেছে, তবে সেই ব্যক্তি 
নিশ্চিতরূপে মুহাম্মাদ(সাঃ) । তিনি ছিলেন যাবতীয় দুনিয়াবী ভোগ বিলাস 
এবং উপকরণের অমুখাপেক্ষী 1“ 

(Muhammad and Mohammedanism, লন্ডন, ১৮৭৪, পৃষ্ঠা 
৯২) 


8. American author, historian and biographer 
Washington Irving said: 

‘In his private dealings he was 10150. He treated friends 
and strangers, the rich and poor, the powerful and 
weak, with equity, and was beloved by the common 
people for the affability with which he received them, 
and listened to their complaints. His military 
triumphs awakened neither pride nor vain glory, as 
they would have done had they been effected for 
selfish purposes. In the time of his greatest power he 
maintained the same simplicity of manners and 
appearance as in the days of his adversity.” 
(Mahomet and his successors, 1850) 

মার্কিন 


লেখক, ইতিহাসবিদ এবং জীবনীলেখক ওয়াশিংটন আরভিং 


লিখেছেনঃ 

“আচার আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ । পরিচিত কিংবা 
অপরিচিত, ধনী অথবা গরীব, ক্ষমতাবান বা দুর্বল সকলের সাথে তিনি 
একই আচরণ করতেন | তিনি সকলের সাথেই শিষ্টাচার বজায় রাখতেন 
এবং সকলের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন । এজন্য 
সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র । সামরিক 
বিজয়সমূহ তাঁর মাঝে কোন ধরনের অহংকার কিংবা দাম্ভিকতা সৃষ্টি 
করতে পারেনি । কারণ, যেহেতু সামরিক অভিযান সমূহের পিছনে তাঁর 
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কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না । ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠেও তিনি ঠিক 
তেমন ই ছিলেন যেমনি তিনি প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন ৷” 


(Mahomet and his successors, 1850) 


9. MAJOR A. LEONARD told about Muhammad 
(pbuh): 

‘Tf ever any man on this earth has found God; if ever 
any man has devoted his life for the sake of God with 
a pure and holy zeal then, without doubt, and most 
certainly that man was the Holy Prophet of Arabia” 
(Islam, its Moral and Spiritual Values, page 9; 1909, 
London) 

মেজর এ. লিওনার্ড মুহাম্মাদ(সাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ 

‘যদি এই পৃথিবীর কোন মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করে থাকে; যদি কোন 
মানুষ পবিত্র চিত্ত নিয়ে সৃষ্টিকর্তার জন্য আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে 
নিশ্চিতভাবে সেই মানুষ হলেন আরবের নবী (সাঃ) ৷” 

(Islam, its Moral and Spiritual Values , লন্ডন, ১৯০৯, পৃষ্ঠা 
৯) 


10. Diwan Chand Sharma wrote: 

"Mohammad was the soul of kindness, and his 
influence was felt and never forgotten by those 
around him." 

(D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 
1935, page - 12 

দিওয়ান চান্দ শর্মা ঃ 

“মুহাম্মাদ(সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত হদয়বান। এবং তিনি এত বেশি 
প্রভাবশালী ছিলেন যে তাঁর আশেপাশের মানুষ সব সময় তাঁর উপস্থিতি 
অনুভব করতেন |” (D. 0. Sharma, The Prophets of the, 
কলকাতা, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৯) 


11. John William Draper, M.D., L.L.D. wrote in 
his book: 

‘Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was 
born at Mecca, in Arabia the man who, of all men 
exercised the greatest influence upon the human 
race... To be the religious head of many empires, to 
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guide the daily life of one-third of the human race, 
may justify the title of a Messenger of God.” 

(A History of the Intellectual Development of 
Europe, London 1875, Vol.1, pP.329-330 ( 

জন য়াম ড্র্যাপার, এম. ডি., এল. এল. ডি. তার বইতে 
লিখেছেন 


'জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খিস্টাব্দে আরবের মক্কায় 

একজন মানুষের জন্ম হয়, যিনি মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব 
... তাঁর জন্য বহু দেশের ধর্মীয় নেতা আর পৃথিবীর এক- 

তৃতীয়াংশ মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনের পথ প্রদর্শক হওয়া ই প্রমাণ 

করে যে তিনি হলেন ঈশ্বরের বার্তাবাহক ৷” 

(A History of the Intellectual Development of 

Europe, লন্ডন, ১৮৭৫, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০) 


12. ১, P. Scott writes in his history book: 

‘Tf the object of religion be the inculcation of morals, 
the diminution of evil, the promotion of human 
happiness, the expansion of the human intellect, if the 
performance of good works will avail in the great day 
when mankind shall be summoned to its final 
reckoning it iS neither irreverent nor unreasonable to 
admit that Muhammad was indeed an Apostle of 
God.” 

(History of the Moorish Empire in Europe, p. 126) 
এস. পি. কট তার ইতিহাস বইতে লিখেছেন f 

মানুষের সুখ আনয়ন করা, মানব বুদ্ধির সম্প্রসারণ করা, যদি মানুষের 
কৃত ভাল কাজগুলো থেকে যায় সেই দিন পর্যন্ত যেই দিন মানুষকে ডাকা 
হবে চুড়ান্ত হিসাব-নিকাশ করার জন্য তবে এটা মেনে নেয়া কখনো 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মুহাম্মাদ(সাঃ) প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ৷” 
(History of the Moorish Empire in Europe, পৃষ্ঠা ১২৬) 


13. W. Montgomery Watt said about Muhammad 
(pbuh): 

"His readiness to undergo persecutions for his beliefs, 
the high moral character of the men who believed in 
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him and looked up to him as leader, and the greatness 
of the ultimate achievement-all argue his 
fundamental integrity. To suppose Muhammad an 
impostor raised more problems than solves. 
Moreover, none of the great figures of history 15 So 
poorly appreciated in the West as Muhammad." 

(W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, 
Oxford, 1953, p. 52.) 

ডব্লিউ মন্টগমারি ওয়াট বলেনঃ 

‘নিজের বিশ্বাসের জন্য তাঁর অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করার মানসিকতা, 
যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে 
নিয়েছিলেন তাঁদের সুউচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর চূড়ান্ত অর্জনের 
ব্যাপকতা- এ সব কিছুই তাঁর মৌলিক ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ বহন 
করে । মুহাম্মাদকে (সাঃ) একজন প্রতারক সাব্যস্ত করলে সমস্যা বাড়বে 
বৈ কমবে না। বস্তুত, পশ্চিমা দেশে ইতিহাসের মহান কোন মানুষকে 
এমন অবমূল্যায়ন করা হয়নি যেমন মুহাম্মাদকে (সাঃ) করা হয়েছে ৷” 
(W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, 
অক্সফোর্ড, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৫২) 


14. A quotation from Napoleon Bonaparte written 
in Christian Chertfils 

" hope the time is not far off when I shall be able to 
unite all the wise and educated men of all the 
countries and establish a uniform regime based on the 
principles of Quran which alone are true and which 
alone can lead men to happiness." 

(Napoleon Bonaparte as Quoted in Christian Chertfils, 
‘Bonaparte et Islam,' Pedone Ed., Paris, France, 1914, 


ages. 105, 125) 

ক্রি্টিয়ান শেঁরফিলস” এ নেপোলিয়ান বোনাপাটের একটি উদ্ধৃতি 
উল্লেখ করা হয়েছেঃ 

‘আমি আশা করি সেই সময় বেশি দূরে নয় যখন আমি সকল দেশের 
সকল জ্ঞানী আর সুশিক্ষিত মানুষদের একত্র করতে সক্ষম হব । আর 
কোরআনের নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্হা 
স্থাপন করব । একমাত্র সত্য এই নীতিই কেবলমাত্র মানুষকে শান্তির পথ 
দেখাতে সক্ষম ৷” 
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(Bonaparte et Islam, পেডন সংস্করণ, প্যারিস, ফ্রান্স, ১৯১৪, পৃষ্ঠা 
১০৫, ১২৫) 


15. Annie Besant wrote admiring the Prophet 
Muhammad (pbuh): 
"Jt is impossible for anyone who studies the life and 
character of the great Prophet of Arabia, who knows 
how he taught and how he lived, to feel anything but 
reverence for that mighty Prophet, one of the great 
messengers of the Supreme. ... I myself feel 
whenever I re-read them, a new way of admiration, a 
new sense of reverence for that mighty Arabian 
teacher." 
(Annie Besant, The Life and Teachings of 
Muhammad, Madras, 1932, page 4) 

বেসান্ট মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রশংসা করে বলেনঃ 
‘যদি কেউ সত্যিকার অর্থে আরবের মহান নবীর জীবনচরিত পড়ে থাকে, 
যদি কেউ জানতে পারে যে তিনি কীভাবে মানুষকে শিখিয়েছেন, কীভাবে 
তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন তবে পাঠক তীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া 
আর কোন মনোভাব পোষণ করতে পারবে না । তিনি ছিলেন একজন 
ক্ষমতাবান নবী, মহামহিম ঈশ্বর প্রেরিত প্রধান বার্তাবাহকদের 
অন্যতম ৷... আমি যতবার তাঁর জীবনী পড়ি ততবার ই আমার মনে 
আরবের এই ক্ষমতাবান শিক্ষকের প্রতি নতুন বিস্ময়বোধ এবং গভীর 
ভক্তির সঞ্চার হয় ৷” 
(Annie Besant, The Life and Teachings of 
Muhammad, মাদাজ, ১৯৩২, পৃষ্ঠা ৪) 


16. James A. Michener has told about Muhammad 
(pbuh): 

"No great religious leader has been so maligned as 
Prophet Mohammed. Attacked in the past as a 
heretic, an impostor, or a sensualist, 1119 still possible 
to find him referred to as "the false prophet." A 
modern German writer accuses Prophet Mohammed 
of sensuality, surrounding himself with young 
women. This man was not married until he was 
twenty-five years of age, then he and his wife lived in 
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happiness and fidelity for twenty-four years, until her 
death when he was forty-nine. Only between the age 
of fifty and his death at sixty-two did Prophet 
Mohammed take other wives, only one of whom was 
a Virgin, and most of them were taken for dynastic 
and political reasons.." 
(James A. Michener, "Islam: The Misunderstood 
Religion," in ReaderOs Digest (American edition), 
May 1955, pp. 68-70.) 
জেমস এ. মিশনার মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন, 
‘কোন ধর্মীয় নেতাকে এত বেশি অপবাদ দেয়া হয়নি যতটা মুহাম্মাদ 
(সাঃ) কে দেয়া হয়েছে । অতীতে তাঁকে বলা হত প্রচলিত ধর্ম মতের 
রণকারী, একজন ভন্ড, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী । এমনকি আজকের 
দিনেও তাঁকে মিথ্যা নবী হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে । একজন আধুনিক 
জার্মান লেখক তাঁকে প্রবৃত্তির অনুসারী” বলে দোষারোপ করেছে, বলেছে 
যে তিনি নাকি যুবতী নারী পরিবেষ্টিত থাকতেন । অথচ দেখুন এই 
মানুষটি ২৫ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন, এরপর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী 
সুখ ও বিশ্বস্ততার সাথে চব্বিশ বছর দাম্পত্য জীবন পার করেছেন, তাঁর 
বয়স যখন ৪৯ তাঁর স্ত্রী মারা যান । কেবল ৫০ থেকে ৬২ পর্যন্ত অর্থাৎ 
তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করেন যাদের মধ্যে শুধুমাত্র 
একজন ছিলেন কুমারী । আর বাকী বিবাহ সমূহের পিছনে কৌশলগত 
কিংবা রাজনৈতিক কারণ ছিল ৷” 
(James A. 1৬110161001, "Islam: The Misunderstood 
a , রিডার্স ডাইজেস্টের আমেরিকান সংস্করণে প্রকাশিত 
, মে ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ৬৮-৭০) 


17. Walter C. Taylor said: 

‘So great was his liberality to the poor that he often 
left his household unprovided, nor did he content 
himself with relieving their wants, he entered into 
conversation with them, and expressed a warm 
sympathy for their sufferings. He was a firm friend 


and a faithful ally.” 
History of Mohammedanism and its Sects) 
র বলেছেন, 


তা হানাদার EE 
ঘরের মানুষদের অভুক্ত রেখে গরীবদের প্রয়োজন পূরণ করতেন । তিনি 


উনুক্ত তরবারী ১৯ 


শুধু তাদের প্রয়োজন পূরণই করতেন না, তাদের সাথে বাক্যালাপ 
করতেন, তাদের দুর্দশায় উষ্ণ সহানুভূতি জানাতেন। তিনি ছিলেন 
একজন প্রকৃত বন্ধু ৷” 

(The History of Mohammedanism and its Sects) 


18. Jules Masserman wrote in an article: 

‘Perhaps the greatest leader of all times was 
Mohammad, who combined all the three functions. 
To a lesser degree Moses did the same.’ 

(Jules Masserman in 'Who Were HistoriesO Great 
Leaders?" in TIME Magazine, July 15, 1974) 

জুলস মেসারম্যান একটি নিবন্ধে লিখেছেনঃ 

‘সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ(সাঃ) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যিনি তিন 
প্রকার কর্মকান্ডকে একত্র করেছেন । মোজেসও (মুসা আঃ) একই কাজ 
করেছিলেন, তবে কম |” 

(জুলস মেসারম্যান এর নিবন্ধটি টাইম ম্যাগাজিনে ১৯৭৫ জুলাই মাসের 
১৫ তারিখে প্রকাশিত হয় ‘Who were Histories’ Great 
Leaders?’ শিরোনামে) 


19. Dr. Gustav Weil wrote in his book ‘History of 
Islamic people’: 

‘Muhammad was a shining example to his people. 
His character was pure and stainless. His house, his 
dress, his food - they were characterized by a rare 
simplicity. So unpretentious was he that he would 
receive from his companions no special mark of 
reverence, nor would he would accept any service 
from his slave which he could do for himself. He was 
accessible to all and at all times. He visited the sick 
and was full of sympathy for all. Unlimited was his 
benevolence and generosity as also was his anxious 
care for the welfare of the community.” 

(Dr. Gustav Well, ‘Geschichte der Islamischen 
Volker von Mohammed bis zur Zeit des Sultans 
Selim’, Stuttgart, Germany, 1866) 
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লিখেছেন 

“মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের কাছে ছিলেন এক জ্বলন্ত উদাহরণ । 
তাঁর চরিত্র ছিল নির্ভেজাল, কলঙ্কমুক্ত । তাঁর ঘর, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস 
ছিল বিরল সরলতায় মন্ডিত। তিনি এতটাই অনাড়ন্বর ছিলেন যে, না 
তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে ভক্তি স্বরূপ কিছু গ্রহণ করতেন আর 
না তিনি তাঁর দাস-দাসীদের কাছ থেকে কোন সেবা নিতেন । এসব তিনি 
চাইলে অনায়াসে পেয়ে যেতেন । তাঁর নিকট সর্বদা সকলের অবাধ 
প্রবেশাধিকার ছিল । তিনি অসুস্থদের কাছে যেতেন এবং সবার জন্য তিনি 
সমব্যঘী ছিলেন । যেমন বিশাল ছিল তাঁর দয়া আর বদান্যতা, উম্মাহর 
কল্যাণার্থে তেমনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি ৷” 

(জার্মান ভাষায় লিখিত বই “সুলতান সেলিমের সময় পর্যন্ত মহম্মদের 
ইসলামী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস”, স্টুটগার্ট, জার্মানি, ১৮৬৬) 


তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন 
করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা 
করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি 
তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার রাসূল ও 
তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর 
ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না ।' (তওবা ৯:২৪) 
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'বল, “হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন 
কথার দিকে আস, যেটি আমাদের 


মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, 
আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো 
ইবাদাত না করি । আর তার সাথে 
কোন কিছুকে শরীক না করি এবং 
আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া 
রব হিসাবে গ্রহণ না করি’ ৷ তারপর 
যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 
“তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা 
মুসলিম । (আল ইমরান, ৩:৬৪) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 

বর্তমান যুগের কিছু জ্ঞানপাপী নাস্তিক-মুর্তাদ ও ব্লগারদের ধৃষ্টতা 
তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা 
ব্লগকে একশ্রেণীর যুবক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ 
ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে । ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী 
মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, মহানবী মুহাম্মদ (সা.), ঈদ, 
নামায, রোজা ও হজ সম্পর্কে জঘন্য ভাষায় বিষোদগার করে 
মুসলমানদের ঈমান-আকীদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল 
লেখা পড়লে যে কোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে । 
এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা । ব্লগে ইসলামী 
বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় এবং 
নবী-রাসুলদের কাল্পনিক কাহিনী ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায় । 
ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুক্রবার রাতে মিরপুরে খুন 
হওয়া শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহমেদ রাজীব হায়দার 
ওরফে থাবা বাবা । 

অবশ্য রাজীবের ব্লগে ইসলামবিরোধী লেখার লিঙ্কগুলো তার মৃত্যুর পর 
সরিয়ে নেয়া হয়েছে । এখন আর ইন্টারনেটে ওইসব ধুষ্ঠতাপূর্ণ লেখা 
পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি প্রচেষ্টায় এরই মধ্যে তাকে বিতর্কের উর্ধ্বে 
রাখার জন্য এসব লিঙ্ক খুঁজে খুঁজে মুছে (ডিলিট) দেয়া হচ্ছে । শুধু তাই 
লিঙ্কগুলোও এরই মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, দৈনিক 
ইনকিলাব “ইসলামের মহানবীকে (সো.) অবমাননা করে ব্লগে রাজীবের 
কুরুচিপূর্ণ লেখা’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপলে ইনকিলাবের 
ওয়েবসাইটের ওই লিঙ্কটিও ব্লক করে দেয়া হয়েছে বলে অনেকে 
অভিযোগ করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তারা অনলাইনে 
ইনকিলাবের ওই সংবাদটি পড়তে পেরেছেন । 

রাজীবকে অজ্ঞাত ঘাতকরা শুক্রবার রাতের অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে 
আঘাত করার পর জবাই করে হত্যা করে। তাকে “দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের 
প্রথম শহীদ’ হিসেবে অভিহিত করে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নেয়া 


হয়েছে। 

এদিকে থাবা বাবা হিসেবে ব্লগে ইসলামবিদ্বেধী লেখক রাজীবের মৃত্যুর 
পর ব্লগার কমিউনিটিতে চলছে তোলপাড় । 
ইন্টারনেট থেকে রাজীবের আপত্তিকর লেখা সরিয়ে নেয়ার আগে সংরক্ষণ 
করা সম্ভব হয়েছে । এতে দেখা গেছে, ব্লগার থাবা বাবা ওরফে রাজীব 
মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ সো.) কে নিয়ে অনেক 
কুরুচিপূর্ণ লেখা ব্লগে লিখে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে । বামপন্থী ও রামপন্থী 
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কিছু ব্লগার এরই মধ্যে রগে অভিযোগ করেছেন, ব্লগার থাবা বাবা ওরফে 
আহমেদ রাজীব হায়দারের নিজস্ব ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ 
nuranichapa.wordpress.com ভুয়া | তবে এই ব্লগটা এখন আর 
নেই কেন এ প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে । এই সাইটে ক্লিক করলে লেখা 
আসছে- nuranichapa.wordpress.com 19 no longer 
available 

জানা গেছে, এই থাবা বাবা হলো www.dhormockery.net নামক 
ব্লগের নিয়মিত লেখক | এই সাইটটিও এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে 
সরকার । তবে বর্তমানে এটি পুণরায় খুলা হয়েছে । অবশ্য যে কেউ এর 
০8০1165 ০0১ দেখতে পারেন 590816.001) এ । গুগল এ গিয়ে 
cache:www.dhormockery.com টাইপ করে enter চাপলেই 
লেখা আসছে- [This 15 এGoogle’s cache of 
http://www.dhormockery.com/. It 1s a snapshot of the 
page as it appeared on 16 Feb 2013 17:40:37 GMT. 
The current page could have changed in the 
meantime. Learn more.... 

অর্থাৎ গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারিতেই এই সাইটটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে 
যেখানে এখন আর কোনো তথ্য নেই। 

দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করে আসা ব্লগাররা ‘থাবা বাবা ওরফে আহমেদ 
রাজীব হায়দারকে ভার্চুয়াল ব্লগে বিচরণ করতে দেখেছেন বলে লিখছেন । 
প্রথম আলো পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেও লেখা হয়েছে, ব্লগার থাবা বাবা 
ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দার www.amarblog.com এ নিয়মিত 
লিখতেন । এখানে সে ৩ বছর ১৩ সপ্তাহ ধরে লিখছে যা ব্লগে তার 
প্রোফাইল অপশন থেকে জানা গেছে। আমার ব্লগের এই লিংক- 
মহ //lwww.amarblog.com/thaba/posts/150478 এ (গত 
১৫ই জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল) গেলেও প্রমাণ মিলবে এই 
ব্লগার থাবা বাবা ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছেন । 

রাজীব “নুরানী চাপা’ নামের একটি ব্লগে নিয়মিত লেখালেখি করতেন । 
সেখানে মোহাম্মকের ৪7 সফেদ লুঙ্গি, ঈদ মোবারক 
আর ঈদের জামাতের হিস্টরি, টিলা ও কুলুখ, সিজদা, হেরা গুহা, 
ইফতারি ও খুর্মা খেজুর, সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত, লাড়াইয়া দে, মদ ও 
মোহাম্মক, আজল" ইত্যাদি শিরোনামে বেশ কিছু বিতর্কিত ব্লগ লিখেছে | 

ফেসবুকেও ইসলামকে কটাক্ষ করে রাজীবের কিছু মন্তব্য : সামাজিক 
যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০০৭ 
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সালের ১১ নভেম্বর Ahmed 1২911) Haider ফেসবুক এ জয়েন 
করে । তার ফেসবুক আইডি- 
https://www..facebook.com/rha.rajib 

২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে সে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে 
লিখেছে, ১০ হাজার মানুষ হত্যার প্রামাণ্য অভিযোগ মাথায় নিয়ে ১১ 
সেপ্টেম্বর হত্যাবার্ষিকীতে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব পালন কতটা 
মানবিক?’ (সম্ভবত এদিন মুসলমানদের ঈদের দিন ছিল) ৷ (তারমতে এ 
দিন ঈদ পালন করা উচিৎ হয় নাই । (নাউযুবিল্লাহ) 

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে লিখেছে, “সবাই তারেক-কোকো আর 
ফেলছে... এদিকে প্রতি বছর সবার চোখের সামনে দিয়ে কয়েক লাখ 
হাজী যে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা সৌদি আরবে ঢেলে দিয়ে আসছে সেটা 
কেউ টু শব্দটা করে না...!! (তোর মতে হজ্জ করা অন্যায় কাজ- 


) 
২০১১ সালে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে সে মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ করে 
আবার ২৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, 
আমরা ঈশ্বর নামক কারও জারজ না... আমাদের বাবা-মায়েরা নিজেদের 


নার্স! (এখানে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে বহু সৃষ্টিকর্তা তৈরী 
করেছে । এমনকি সে নিজেও একজন সৃষ্টিকর্তা) । 
বিভিন্ন ব্লগে নিহত ব্লগার থাবা বাবার এরকম কয়েকটি লেখা যা হুবহু 


ঈদ মোবারক ও ঈদের জামাত নিয়ে তার ধৃষ্টতাপূর্ণ ও মনগড়া 
কাহিনী: (দৈনিক আমার দেশ ও ইনকিলাব পত্রিকা হতে সংগৃহিত) 

ঈদ মোবারক আর ঈদের জামাতের হিস্টরি : খাদিজার হাতে ধরা খাইয়া 
মোহাম্মকের টানা একমাস খানা খাইদ্য সাথে দাসী বান্দী পুরাই অফ 
আছিল (সিয়াম সাধনার ইতিবত দ্রষ্টব্য) তার জেলখানার মেয়াদ শেষ 
হইতে না হইতেই এক দৌড়ে বাইর হইয়া সরাসরি পাবে জমজমে (আবে 
জমজম কে ব্যঙ্গ করে) চইলা গেল । এতো দিনের না খাওয়া বান্দা তাই 
বেসামাল আরবি (মদ- নাউযুবিল্লাহ) টানলো হাউশ ফুরাইয়া । তার পর 
তার সেই চিরাচরিত কাবাঘরের সামনের চত্বরে সাথে তার ইউজুয়াল 
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ইয়ার-দোস্তরা । মোহাম্মক তো টাল স্বপ্নে উম্মেহানীর গুহায় ডুবসাঁতার 
কাটতে ডাইভ দিছে, আর তার পুরা একমাস “মোহাম্মক-মধু" বঞ্চিত 
দোস্তরা তাদের কঠিন ঈমান লইয়া মধুর ভাণ্ডের ওপর ঝাপায় পড়লো । 
সবাই আরবি খাওয়া ছিল, তাই টাল সামলাইতে না পাইরা কেউ কেউ 
মোহাম্মক মনে কইরা অন্যদের মধুও খাওয়া শুরু করলো । যথারীতি 
সকাল বেলা মোহাম্মক উধর্বপোঁদে মধুদ্বার চেগায়া পইড়া থাকলো 
জ্বালাপোড়া ঠেকাইতে, আর তার পিছে তার ইয়ার দোস্তরা । কারণ টাল 
হইয়া কে যে কার মধু খাইয়া ফালাইছে তার হিসেব আছিল না, তাই 


পিছে পিছে যাওয়া শুরু করলো মজমা দেখতে । কিন্তু কাহিনী তো তারা 
জানে না, তারা শুধু শুনছে খাদিজা চিল্লাচ্ছে ‘ইট মুবারক, ইট মুবারক"!!! 
কাবা প্রাঙ্গণে গিয়া দেখে মোহাম্মক আর তার পিছে সবাই লাইন ধইরা 


চিললায় চিন্লায় ইট মুবারক কওন লাগে! সেই থেকে একমাস না খায়া 
থাইকা পরের দিন উধ্বপৌঁদে নামাজ পরা আর ইট মুবারক বলার রীতি 
শুরু হইল, আর কালক্রমে শব্দবিচ্ুতির কারণে ইট হয়ে গেল ঈদ! 
(নাউযুবিল্লাহ! কি জঘণ্য মিথ্যা কাহিনী রচনা করলো রাসূলের শানে) 


টিলা ও কুলুখ নিয়ে বেয়াদবী: 

টিলা ও কুলুখ 

‘বাবা মোহাম্মক তোমাকে যুদ্ধে যাইতে হইপে ৷” 

'কেনু কানু? 

“যুদ্ধে না যাইলে যে আমাগের না খাইয়ে মরিতে হইপে বাবা!” 

‘আচ্ছা তবে যাইব । কিন্তুক আমাকে কোথায় খাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে 
হইপে? সামনে খাড়ায় নাকি পিছনে? 
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“মনে করো সামনেই খাড়াইতে হইপে' 

আমারে কি উল্টী দেয়া হইপে নাকি খাড়ার ওপরে পলাইতে হইপে? উচ্টী 

দিলে কোন কথা নাই, কিন্তু খাড়ার ওপরে পলাইতে হইলে দুইখান কথা 

আছে!’ 

“তোমাকে খাড়ার ওপরই পলাইতে হইপে ।' 

নাই, কিন্তু কাফেররা ধরিয়া ফেলিলে দুইখান কতা আছে !' 

“মনু করো তাহারা তোমাকে ধরিয়া ফেলাইপে' 

করিপে নাকি আমার কল্পা কাটিয়া ফেলাইপে ।' 

‘কল্লাই কাটিল না হয়, তুমার যা সাইজ ইউজ কেউ করিপে না"! 

‘আমাকে কাটিয়া শকুন দিয়া খাওয়াইপে নাকি কব্বর দিপে!' 

“তাকে কববরেই পাঠাবে রে বাবা!” 

‘আমার কবর কি মরূদ্যানে দেবে নাকি মরুতে? মরুতে দিলে কতা নাই, 

কিন্তু মরূদ্যানে দিলে দুইখান কতা আছে! 

না হইলে আমি তুমাকে মরুথে তুলে নিয়ে মরূদ্যানে লইয়া 
প!’ 

‘কান্ধু কববরে কি খাইজুর গাছ লাগাইপে নাকি বাবলা বেরেক্ষ? 

‘বাবলা বেররেক্ষ হইপে বাবা!’ 

“সেই বাবলা গাছে কি জ্বালানি কাষ্ঠ হইপে নাকি কাগজ?’ 

‘কাগজই হইপে’ 

“কি কাগজ কান্ধু? লিখিপার জইন্য বেদাতী কাগজ নাকি টিসু! 

'টিসুই না হয় হইপে!” 

সুরত মুছিপার টিসু কান্ধু, নাকি এস্তেঞ্জা করিপার£ 

তাল করিতেছে, তাই ক্ষেপেছে বে, ‘এন্তেঞ্জা করিপারই হইপে তোর মতো 


সেই থেকে লিকুইড এস্তেঞ্জার পরে চিলাকুলুখ (এক্ষেত্রে নারীকুলের কথা 
ভাবা হয় নাই) ও সলিড এন্তেঞ্জার পরে ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ ইত্যাদি 
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সংখ্যক পাথর ব্যবহার মুসলমানদিগের জন্য ফরজ হইয়া গেল । 
(মিথ্যাবাদী মুরতাদের কত বড় বেয়াদবী) 


সিজদা নিয়ে মারাত্মক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য: 

মোহাম্মক তাহার ইয়ার দোস্ড লইয়া প্রায়শই কাবা প্রাঙ্গণে আরবি খাইয়া 
(মদ বিশেষ) পড়িয়া থাকিত । মোহাম্মদ যখন বেহুশ হইয়া পড়িয়া রহিত, 
তখন তাহার ইয়ার দোস্তরা এই গোল্ডেন অপরচুনিটি মিস করিবে কেন? 
সবার তো আর উম্মেহানী নেই । 

ইয়ার-দোস্তদিগের গোল্ডেন অপরচুনিটির শিকার হইয়া সুবে-সাদিকের 
কাইত হইয়া শয়ন করা বাস্তবিক অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতো । তাই 
পশ্চাদ্দেশের আরামের নিমিত্তে সে উধ্বপোঁদে রেকটামের স্ফিংকস্টার 
পেশি চেগাইয়া পড়িয়া থাকিত । এমতাবস্থায় কেউ দেখিয়া ফেলিলে চাপা 
মারিত যে, সালাত আদায় করিতেছে আর এই ভঙ্গিটির নাম সিজদা । 
সেই হইতে মুসলমানের জন্য উধর্বপোঁদে সিজদার প্রচলন শুরু হইয়াছে! 
(নাউযুবিল্লাহ! সিজদাহ নিয়ে কত বড় মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী) 


ইফতারি ও খুর্মা খেজুর নিয়ে জঘন্য তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য: 

এ মহিন তাহার 5০০ মিলি হর রিবা ভাসি 
গাধায় চড়িয়া দাফতরিক কাজে মক্কার উপকণ্ঠে বনি লুবর-ই-কান গোত্রের 
মরদ্যানের দিকে যাইতেছিল । তাহার মেজাজ যাহারপরনাই খারাপ । 
উষ্টীটিকে সে পায় নাই । খাদিজা তাহাকে পতিত্ব দান করিয়া শরীরের 
অধিকার দান করিলেও দাফতরিক কার্যে কেরানি অবধিও পদোন্নতি দান 
করে নাই । মক্কার সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যবসায়ীর পতি নবী হইলেও তাহাকে 
অদ্যাবধি সশরীরে মরুভূমিতে দুম্বা চড়াইতে যাইতে হয় । পদোন্নতি 
ঘটিবে এমন সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। ইকরা পাস করিলে পদোন্নতি 
ঘটার কথা, জেব্বাইলের উত্তম-মধ্যম খাইয়া ইকরা পাসও করিয়াছিল, 
কিন্তু খাদিজার 'ইমতিহান'এ ফেল মারিয়া থোড় বড়ি খাড়াতেই রহিয়া 
গিয়াছে, খদিজা বিবি তাহার পদোন্নতি আটকাইয়া দিয়াছে । 

আজকের টিপটিতে মোহাম্মক নিজে না গিয়া সাকরেদ আবু বকরীকে 
পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু খাদিজা তাহার হস্তে “কনফিডেনশিয়াল' 
কাটকধচিত হের বের জি ধরাইরা লন মাটি করিয়াছে ভাহাম হেনা 
গুহায় গিয়া নাসিকায় উ্ট চর্বির তৈল ঘষিয়া দিবান্দ্বার দ্বাদশ ঘটিকা 
বাজাইয়া দিয়াছে । তথাপি অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে বাহির হইতে হইলো । 
বাহির হইবার মুখে একবার মনস্থ করিল খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চন্দ্রাতপ আটা উ্টীখানিকে যাতায়াতের নিমিত্তে লইয়া 
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bE BL কিন্তু তাহার কিছু বলিবার আগেই খাদিজা বিবি তাহার হস্তে 

বসিবার গদিবিহীন পাবলিকা গাধার রজ্জু ধরাইয়া দিল । বনি লুব-ই-কান 
গোত্রের মরূদ্যানে যাইতে যাইতে এসব কথা ভাবিয়া খাদিজা বিবির 
চতুর্দশ পুষ্টির পিণ্ডি উদ্ধার করিতেছিল সে । কনফিডেনশিয়াল না ঘেছু। 
উষ্টরের গায়ে মর্দন করিবার উত্তম তৈলের একচেটিয়া কারবার বনি লুবর- 
ই-কান গোত্রের । সুদূর মেসোপটেমিয়া হইতে আমদানি করা বিশেষ কাস্ত 
রি ব্র্যান্ডের তৈল না হইলে খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড লিমোজিন মডেলের 
রনি 
চালানে মক্কার কেন্দ্রীয় চুগীঘরকে গোপন করিয়া বেশ কিছু মিশরীয় উদ্টী 
আসিয়াছে । তাই মক্কার মুসক বিভাগ তাহার পিছে পড়িয়া গিয়াছে 
উপযুক্ত মুসক আদায়ের লক্ষ্যে । কনফিডেনশিয়াল খেজুর পত্রে বনি 
লুবর-ই-কান গোত্রাধিপতিকে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে, কয় আযান্ফোরা 
ত্যাক্ষোরা গণকদিগের এনকোয়ারিতে গোপন রাখা হয়, নইলে তাহারা 
ত্যাক্ফোরা গুনিয়া উদ্টীর মুসক হিসাব করিয়া ফেলিবে । 
মোহাম্মক বনি লুবর-ই-কান গোত্রের মরূদ্যানের নিকটবর্তী হইতেই 
দেখিল গোত্রাধিপতির তাম্বুর সম্মুখে মুসক বিভাগের চারিখানা উষ্ট 
দণ্ডায়মান । ত্যান্ষোরা গণকেরা মোহাম্মকের পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । এই অবস্থায় গাত্র ঢাকা দেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই । 
খাদিজার খেজুর পত্র তাহাদের হাতে পড়িলে সমূহ বিপদ । কাকা আবু 
তালিব বিন আবদুল মুত্তালিবও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবে 
না। মোহাম্মক গাধা ঘুরাইয়া আবার মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলো, কিন্তু 
ততক্ষণে মুসক বিভাগের গণকেরা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু 
ততক্ষণে মোহাম্মকও বেশ দূরে চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহার পাবলিকা 
গণকদিগের রেসিং উষ্টের সহিত পারিবে কেন? তাই মোহাম্মক গাধা 
ঘুরাইয়া নিকটবর্তী পাথরের স্তুপের দিকে ধাবিত হইল । সেই স্থানে 
পৌঁছাইয়া মোহাম্মক তাড়াতাড়ি তাহার পাবলিকা গাধাটিকে একটি বৃহত্‌ 
্রস্তরের আড়ালে লুকাইয়া নিজে একটি গুহায় গিয়া আত্মগোপন করিল । 
গণক বাহিনী চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া মক্ষা (মক্কাকে তুচ্ছ করে) 
প্রত্যাবর্তন করিবে । কিয়ত্কাল পরে গণকেরা চলিয়া গেলে মোহাম্মক 
ধীরে ধীরে গুহা হইতে বাহির হইয়া বোকা গর্ধবটিকে লইয়া মক্কার পথে 
রওয়ানা হইল । একে তো কার্য সমাধা হয় নাই, তাহার ওপর পাবলিকা 
র্ধবের পৃষ্ঠে কোনোরূপ গদি নাই । তাহার পশ্চান্দেশে গাধার মেরুদণ্ডের 
ভার্টিৰা যেন খেজুর বিচির ন্যায় বিধিতে লাগিল । গর্ধবের চেনা পথ, 
তাহাকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন নাই বিধায় মোহাম্মক গাধার পৃষ্ঠে 
তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । 
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মক্কার মূল পথে উঠিবার ঠিক পূর্বে একটি ক্ষুদ্র মরূদ্যান পার হইবার সময় 
হঠাত্‌ করিয়া একটি খেজুর ঝোপের আড়াল হইতে চারিখানা উষ্ট আসিয়া 
তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল । মোহাম্মক চমকিয়া উঠিল, সেই 
ত্যাক্ষোরা গণকের দল । তাহারা মোহাম্মককে তাহার তুপ (আরবীয় 
আলখাল্লা) ধরিয়া নামাইয়া মরূদ্যানের অভ্যন্তরে খেজুর পত্রের তৈরি 
একখানি নড়বড়ে কুটিরে লইয়া গেল। তাহার পর তাহাকে ভূমিতে 
ুুিত করিয়া নুর পা রক যারা রি করিয়া জেরা 
শুরু করিল, খাদিজা বিবি কয়খানা মিশরীয় উদ্টী ইম্পোর্ট করিয়াছে। 
মোহাম্মকও বলিবে না, ত্যাক্ষোরা গণকেরাও ছাড়িবে না । প্রহর দেড়েক 
কাটিয়া যাইবার পরেও তাহারাদিগের প্রধান মোহাম্মকের নিকট হইতে 
কোনো বাক্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে অধস্তন একটি সাকরেদকে 
নির্দেশ প্রদান করিল যে বাহিরে সবচাইতে বড় যেই ফল পাইবে, তাহাই 
যেন সত্র লইয়া আসে । অধস্তন গণনাকারী কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাঁদি 
হরিদ্রা রঞ্জিত বৃহত্‌ খেজুর লইয়া হাজির হইল | মোহাম্মকের খেজুর 
দেখিয়াই ক্ষুধা চাগাইয়া উঠিল । যেই সে এই কথা বলিতে যাইবে, 
অধিপতি বলিল, “তুই আবু তালিব বিন মুত্তালিবের ভাতিজা বলিয়া আজ 
ছাড়িয়া দিতাছি, তথাপি পরবর্তীতে যেন কোনরূপ মুসক দানে অপারগতা 
প্রকাশ না করিস, তাই কিঞ্চিত আগাম সতর্কবার্তা দিয়া ছাড়িয়া দিতাছি !' 
তাহার পর চার ষণ্ডা মিলিয়া আল্লার পেয়ারা নবীকে উপুড় করিয়া তুপ 
তুলিয়া একটা একটা খেজুর ভড়িতে শুরু করিল । মোহাম্মক খেজুর 
গ্রহণের তীব্র বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার পর সে অনুধাবন 
করিল যে, সে আসলে তাহার পাবলিকার পৃষ্ঠে তন্দ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন 
দেখিয়াছে, আর তাহার পৃষ্ঠের ভাটিব্রা তাহার পশ্চাদ্দেশে শক্ত খেজুরের 
ন্যায় খোঁচা মারিয়া যাইতেছে অনবরত । 

তন্দ্রা ভাঙিয়া দুঃস্বপ্ন উপলব্ধি করিবার পরপরই সে দেখিল, সে গৃহের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তড়িঘড়ি করিয়া পাবলিকা হইতে 
অবতরণ করিয়া অসার পশ্চান্দেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিল, তাহার 
নসিবখানা নিতান্তই প্রসন্ন যে, সে আরব ভূমিতে জন্নিয়াছে। নচেত্‌ 
বাঙ্গালদেশের কাঁঠাল, দাক্ষিণাত্যের নারকেল বা নিদেনপক্ষে পারস্যের 
আখরোট গ্রহণ করতঃ তাহার রেকটামের দ্বাদশ ঘটিকা বাজিয়া যাইত । 
তাই সে আরব ভূমিতে জন্গ্রহণের নিমিত্তে আল্লাকে শুক্রাণু থুড়ি শুক্রিয়া 
আদায় করিয়া মুচকি মুচকি হাসিয়া ফেলিল । ঠিক এই সময় আবু-বকরী 
(আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সবথেকে প্রিয় এবং 
কাছের ছিলেন তাকে তুচ্ছ করিয়া) একঝুড়ি হরিদা রঞ্জিত বৃহত্‌ খেজুর 
মোহাম্মককে আল্লার কাছে শুক্রিয়া আদায় অবস্থায় আবিষ্কার করিল । 
মোহাম্মকের শুক্রিয়া আদায় সমাপ্ত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, “হে রাসুলে 


উনুক্ত তরবারী ৩০ 


খোদা, এই শুক্রিয়া আদায়ের নিমিত্ত সম্পর্কে কি আমি জ্ঞাত হইতে 
পারি?' রাসুলে খোদা তাহার দিকে ফিরিয়া হস্তের ঝুড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, “ইয়া আবু বকরী, তুমি নিশ্চয়ই আল্লার শুক্রিয়া 
আদায় করো, কারণ তুমি জান না আল্লা তোমাদিগের জন্য রমজানের 
ইফতারিতে কি তিনখানা বস্তু নেয়ামত স্বরূপ পাঠাইয়াছে। 

বকরি সুধাইলো, “কি সেই তিনখানা বস্তু খোদাবন্দ? 
ভরি “তাহার প্রথমটি হইলো খেজুর কাঁঠাল নয়, বল 


বকরি বলিল, 'আলহামদুলিললা 
‘দিতীয়টি হইলো খেজুর নারিকেল নয়, বলো আলহামদুলিল্লা ৷ 
বলিল, “'আলহামদুলিল্লা '' 


তা খেজুর আখরোট নয়, বলো, 'আলহামদুলিল্লা । 
বকরি বলিল, 'আলহামদুলিল্লা ॥ 


এই বলিয়া মোহাম্মক আবু বকরীর নিকট হইতে খেজুরপূর্ণ ঝুড়িখানা হস্ত 
গত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত হইলো আর বকরী আল্লা ও তার 
রাসুলের গুণে মুগ্ধ হইয়া এই আশ্চর্য সুসংবাদ তামাম জাহানের 
মুসলমানদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বাহির হইয়া পড়িল! 
(নাউযুবিল্লাহ! কত বড় ধৃষ্টতা) 


সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত 

সে অনেক কাল আগের কথা । আরবের লোকেরা তখন আল্লাকে ভুলিয়া 
গিয়াছিল। ভোলে নাই কেবল একজন, মহা যত লরি তারও 
খোদাতালা তাহাকে জেবাইল প্রেরণ করিয়া উত্তম মধ্যম সহযোগে ইয়াদ 
করাইয়া না দিলে তাহারও আল্লার কথা ইয়াদ করিতে বেগ পাইতে 
হইতো । তা সেইবার জেবাইলের মধ্যম উত্তমরূপে খাইয়া তাহার 
ভয়ানকরূপে বাহিরে বালিয়াড়ির আড়ালে যাইবার বেগ চাপিয়াছিল কিনা 
আমাদিগের নিশ্চিত জানা নাই, তবে তাহার বৃদ্ধা পত্রী খাদিজা হইতে 
বর্ণিত যে, সেবার পর্বত-পাদদেশ হইতে ভেড়া লইয়া ফিরিবার পর সবরী 
থুকু পেয়ারা নবী বেশ কিছু দিবস শয্যাশায়ী ছিলেন । যাহা হউক, তাহার 
বেশ কিছুদিন গত হইবার পর আজিকার এই কাহিনীর আরম্ভ । 

হেরা গুহায় জ্বোইলের উত্তম মধ্যম খাইয়া মোহাম্মদের আল্লার কথা মনে 
পড়িয়াছিল বটে । আধুনিক বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের মাথায় ডান্ডার বাড়ি 
খাইয়া ইয়াদ্দাশ ফেরত আসিবার গল্প বোধ করি ১৪০০ বৎসর পূর্বের 
মোহাম্মকের উত্তম মধ্যম খাইবার ঘটনা হইতেই আসিয়াছে । তবে স্মৃতি 
ফিরাইবার ক্ষেত্রে উত্তম মধ্যম যে কীরূপ কার্যকর তাহা মোহাম্মকের ঘটনা 
হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয় । সেই স্মৃতি এমনই বলশালী হইয়া 
ফেরত আসিয়াছিল যে মোহাম্মক তাহার বাকি জীবন আল্লার শবরী কলা 
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হিসাবেই কাটাইয়া দিবার নিমিত্তে নিজেকে উত্সর্গ করিয়া দিয়াছিল। 
তবে তাহার আল্লার দূত হইবার সমস্ত আয়োজনই এক কথায় ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইয়া যাইতে বসিয়াছিল তাহার পত্নী খাদিজার উপস্থিতিতে । 
খাদিজা তাহার পতি-নবীকে হস্তে রাখিবার নিমিত্তে তাহার সমস্ত কথাই 
বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইয়াছিল ঠিকই, তথাপি তাহার কথায় কদাচিত 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে । আর মোহাম্মক যেইরূপ প্রায়শই তাহার 
ব্যবসায়িক তহবিল তছরুপ করিত, তাহাতে তাহার আল্লার সাক্ষ্যও 

একটা কার্যকরী হইতে পারিছেলিন না । অপর হস্তে খাদিজা প্রেমময় পত্র 

হইলেও বিষয়বুদ্ধিতে ছিলেন খুব ভিন লোহার মাত 
৮৮ 
হোক চাই কি ভেড়ার পাল, তছরুপের দায়ে মোহাম্মককে শাস্তি পাইতে 
হইতো । তা সে পিঠে হালকা পাদুকা বৃষ্টি নতুবা পানাহার রহিতকরণ । 


( ) 

সেইরূপ একদা মোহাম্মক পত্নী খাদিজার অনুমতি ব্যতিরেকে আস্ত 
একপাল উট আল্লার পথে উত্সর্গ করিয়া বসিয়াছিল, যদিও তাহার কোন 
চাক্ষুস প্রমাণ উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হওয়ায় খাদিজা তাহাকে শাস্তিস্বরূপ 
এক চ্দ্রকাল দিবাভাগের পানাহার রহিত করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান 
করিয়াছিল । সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত তাহার নিকট পানাহার প্রেরণে 
নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দাসীদিগের ওপরেও মোহাম্মকের 


না থাকিলেও খাদিজা মহাম্মকের কর্মকাণ্ডের প্রতি কঠিন পর্যবেক্ষণের 
ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাহাতে মোহাম্মক বেজায় বেকায়দায় 
পড়িয়াছিল ।। খাদ্যে তাহার সেন্সরশিপের সহিত খাদিজাকে গোপন 
করিয়া কচিত্-কদাচিত্‌ দাসী নতুবা বগ্নি উম্ম-হানীর সাহচর্য লাভের 
সুযোগও রহিত হইয়া বসিল । 

এমতাবস্থায় শিশ্নের ক্ষুধা চাপিয়া রাখিতে পারিলেও আরবস্থলির ক্ষুধা 
নিবারণ ক্রমশ কঠিন হইয়া যাইতেছিল । সূর্যাস্তের পরে ও নিদ্রাপূর্বক 
আহার ব্যতীত অন্যরূপ আহারের অভাবে মোহাম্মক উদরে প্রস্থরবন্ধনী 
লইতে বাধ্য হইয়াছিল । তথাপী তাহার ক্ষুধা নিবারণে অন্যরূপ সমস্ত 
উপায়ও খাদিজা রহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । এমতাবস্থায় রাত্রি দ্িপ্রহরে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি খাদিজার হেঁসেল হইতে চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত 
আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 

কিন্তু কথায় যেরূপ বলিয়া থাকে যে মোহাম্মকের বিংশ রজনী ও খাদিজার 
এক, সেরূপ শাস্তির বিংশত রজনী দ্বিপ্রহরে মোহাম্মক খাদিজার হস্তে 
রঞ্জিত হস্তে ধরা পড়িয়া গেল । তাহাতে লোক জানাজানিও কম হইলো 
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না। ঘ্বহের অভ্যন্তরে কোনরূপ মান-সম্ত্রম কোনকালেই মোহাম্মকের ছিল 
না, কিন্তু মক্কা নগরীর জনগণের নিকট আল্লার একমাত্র সেবকরূপে তাহার 
বিশেষ পরিচিতি বজায় ছিল । তাহার ওপর মোহাম্মকের গোপন কারোবার 
হিসেবে একখানা অর্থের বিনিময়ে আমানত-গাহ বিশেষ খ্যাতিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল ও তাহার গুডউইল হিসাবে তাহার কপালে আলামিন খেতাবও 
জুটিয়া গিয়াছিল । এমতাবস্থায় চৌর্যবৃত্তির সহিত তাহার সংস্রব প্রমাণিত 
হইলে তাহার যত্সামান্য এক্সটা ইনকামও রহিত হইয়া কদাচিত্‌ খাদিজার 
আরালে ইয়ার দোস্ত লইয়া আমোদ স্ুর্তি করিবার পথও রহিত হইয়া 
যাইবে । তাই তাহার আমানতগাহ এবং আলামিন উপাধি রক্ষার্থে তাহাকে 
সর্বসমক্ষে একখানা চাপা উপস্থিত করিতে হইলো, তাহা হইলো এ 
একচন্দ্র সময়কাল যাহাকে স্থানীয় ভাষায় রমজানুল চন্দ্র বলা হইতো 
আল্লাহ তাহাকে সিয়াম সাধনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । আর এই সিয়াম 
সাধনার তরিকা হইলো রাত্রি দ্বিপ্রহরে আহার্য সাধন করিতে হইবে, তাহার 
পর সূর্যাস্তের পরে আবার আহার্য গ্রহণের অনুমতি মিলিবে । এই সময়ের 
মধ্যে কোনরূপ পানাহার ও নারীগমন নিষিদ্ধ । সেই হইতে মোহাম্মকের 
চৌর্যবত্তি ঢাকিতে প্রদত্ত চাপা অনুসরণে মোহাম্মকের বিশাল উম্মক- 
অদ্যবধি রমজানুল চন্দ্রে সেইরূপ পানাহার ও নারীগমনে বিরত 
থাকে এবং সূর্যাস্তের পরে ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এই 
বিধানকেই আমরা পবিত্র সিয়াম সাধনা বলিয়া মানিয়া থাকি । 
অন্যদিকে টোিডির নাভির রা তাহারা ধদািহিকর পির রি রিট 
পর হতে অবশিষ্ট চন্দ্রদিবস সমূহতে খাদিজা মোহাম্মককে কক্ষে অন্তরীণ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, যা অদ্যাবধি আমরা ইতিকাফ বলিয়া পালন করিয়া 
থাকি । (নাউযুবিল্লাহ) 
ব্লগার রাজীব ওরফে থাবা বাবার আরও অনেক পোস্ট রয়েছে যেগুলো 
খুবই অশ্লীল বলে ছাপা গেল না। 
রাজীবের পাশাপাশি আরও যেসব ব্লগার শাহবাগের আন্দোলনের নেতৃত্বে 
রয়েছে, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 
ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখি চালিয়ে আসছে । এদের মধ্যে অন্যতম হলো 
ডা. ইমরান এইচ সরকার, অমি রহমান পিয়াল, আরিফ জেবতিক, 
বি 444 
ইব্রাহিম খলিল (সবাক) প্রমুখ । এছাড়া ইংল্যান্ড প্রবাসী আওয়ামীগন্থী 
এক ব্লগার আরিফুর রহমানকে দেখা যায় নানা আপত্তিকর মন্তব্য করতে । 
তাদের মধ্যে আসিফ মহিউদ্দিন সামনের সারিতে থেকে শাহবাগের 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে । আসিফ মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে 
নিজেকে নাতির দারি, করতেও উর অত আধার হিলারি 
তবে কখনও কখনও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে অন্য একটি ধর্মেরও 
সমালোচনা করে থাকে সে। একটি বিশেষ ধর্মের সে অনুসারী হলেও 
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মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামকে বিতর্কিত করতে এসব অপপ্রচার 
চালাচ্ছে বলেও সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে গুজব রয়েছে । 
নিচে শাহবাগ আন্দোলনে সক্রিয় কয়েকজন আওয়ামীপন্থী ও নাস্তিক 
ব্লগারের কটাক্ষপূর্ণ এরকম কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো : 

কোরআনের আয়াত ও ইসলাম নিয়ে আসিফ মহিউদ্দিনের কটাক্ষ : 
আসিফ মহিউদ্দিন একজন স্বঘোষিত নাস্তিক । সে কমিউনিজমে বিশ্বাসী । 
শাহবাগে প্রথম সমাবেশে সে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেয় । একটি ছবিতে 
দেখা যাচ্ছে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ওইদিন তাকে 
পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এ ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার 


জন্য । 
আসিফ মহিউদ্দিন (গত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১ রাত ১১:০০) ব্লগে একটি 
পোস্ট লেখে । সেখানে ইসলাম ও কোরআনকে কটাক্ষ করে তার লেখা 
হলো : “বিসমিল্মহির রহমানির রাহিম । আউজুবিল্লা হিমিনাশ শাইতানির 
নাস্তিকানির নাজিম 


গত বছরের ৫ মে পবিত্র কোরআন শরিফকে মহাপবিভ্র 
'আহাম্মকোপিডিয়া” লেখার মতোও ধৃষ্টতা দেখায় এ ব্লগার । তবে পরে 
তীব্র প্রতিবাদের মুখে এ পোস্টটি সে তার ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলে 
(এর স্ক্রিন শট এখনও আছে)। 

আসিফ মহিউদ্দিন তার ফেসবুক ওয়ালে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
মোহাম্মদ সে.) নিয়ে লেখে, “মুহাম্মদ নিজেকে আইডল বা নিজেকেই 
ঈশ্বর না বলে একটি কল্পিত ঈশ্বরকে উপস্থাপন করেছেন । মানুষ যেন 
ব্যক্তিপূজায় আসক্ত না হয়, তাকেই যেন মানুষ ঈশ্বর বানিয়ে পূজা করতে 
শুরু না করে, সে ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন । তাই তার সমস্ত রচনাই 
তিনি আল্লার নামে চালিয়ে দিয়েছেন, এর রচয়িতা হিসেবে আল্লাকে সৃষ্টি 
করেছেন!’ আরেক লেখায় সে লিখেছে, ‘ধর্মান্ধ মুসলিমদের উত্তেজনার 
শেষ নেই । তাদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কে 
মুহাম্মদের ছবি আঁকলো, কে ধর্মের সমালোচনা করলো । অথচ এতে 
মুহাম্মদ/আল্লার কখনই কিছু যাবে আসবে না । ব্যাপারটা এমন নয় যে, 
মুহাম্মদের ছবি আঁকা হলে স্বর্গে মুহাম্মদ সাহেব কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে 
আত্মহত্যা করছেন! আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, তার উম্মতরা ঠিকই 
তাকে একজন পীরে পরিণত করেছে । ফেসবুকে বিশ্বনবীর একটি 
কাল্পনিক ছবিকে দেখিয়ে সে লেখে, এই ছবিটা মুহাম্মদের উন্মাদ 
উম্মতদের উদ্দেশ্যে একটা জবাব হতে পারে । 

ইসলামের বিধান পর্দা বা বোরকা নিয়ে সে লিখেছে, “বোরখা পরাটা 
সমর্থন করি না, বোরখা হিজাব মূলত আরবির বর্বর সমাজের প্রতীক । 
একটা সমাজে অত্যধিক বোরখার প্রাদুর্ভাব থাকা মানে হচ্ছে সেই 
সমাজের পুরুষগ্ডলো সব এক একটা ধর্ষক, সেই ধর্ষকদের হাত থেকে 


উনুক্ত তরবারী ৩৪ 


বাঁচার জন্য সকল নারীকে একটা জেলখানা নিয়ে চলাফেরা করতে হয় । 
এইসব অজুহাতে নারীকে যুগ যুগ ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কখনও 
ঘরের ভেতরে, আবার কখনও বোরখা নামক চলমান জেলখানার 
ভেতরে !' 

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দান নিয়েও কটাক্ষ করে সে লিখেছে, 
ধার্মিকদের মাথায় স্বার্থচিন্তা থাকে যে, এই উপকারে সে পরকালে হুর 
পাবে । এমনকি তারা কোন দরিদ্র, দুস্থ, পঙ্গু মানুষকে দেখলেও 
বেশিরভাগ সময়ই স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভাবে । আর যদি ওই 
পঙ্গু লোকটির কথা ভাবেও, তাতেও তাদের মাথায় থাকে স্বর্গে হুরী 
সঙ্গমের অশ্লীল চিন্তা ।' তার মতে, ‘জনগণের সুখ ও অর্থনৈতিক সাম্যের 
জা Bell hs ak 
তবে ইসলাম ধর্ম এমন অবমাননামূলক ও উসকানিমূলক ৫ 
দিলেও আসিফ মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া 
হয়নি । আরিফুর রহমান (হুঙ্কারসহ নানা নামে লেখে) লেখে, ‘আমি মনে 
করি আল্লা বিষয়টা মুহাম্মদের একটা বুজরুকি ৷ ছিটগ্রস্ত মুহাম্মদ তার 
কাল্পনিক কাহিনী বানিয়ে ধর্ম তৈরি করেছে । নাম দিয়েছে ইজলাম | এই 
হলো আল্লা বিষয়ে আসল কাহিনী ৷’ হিজাব নিয়ে আরিফ লিখেছে, 
‘হিজাব হলো ছৌদি নোংরামির চূড়ান্ত... কুত্তাদের কালো কাপড়ের 
কালচার । একে বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়াটাই একটা বড় রকমের 
গুনাহ...!! হিজাবের বিরুদ্ধে পোস্টতো আসবই | ইসলামী পুরুষতন্ত্রে 
ছাগুরা ।' 

ইব্রাহিম খলিল (সবাক) : ইব্রাহিম খলিল নামের এক প্রতারক সবাক 
নামে লিখেছে, “মির্জা সাথীর প্রোফাইট পিকচার সুন্দর । নিজের অজান্তেই 
আলআওয়াম আল আনায়াম (আওয়ামী লীগ চতুষ্পদ জানোয়ারের 
ন্যায়) । সুরা গো.আ, আয়াত-৪২০। 

ধর্ম নিয়ে সবাক লিখেছে, শশুয়রের বাচ্চারা বানাইছে একখান বালের ধর্ম । 
বৌ... (এতটা অশ্লীল শব্দ যে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না) কিছু কথা 
কইছে, আর... ফালানোর পর কিছু কথা বলে । দুইটাই শালাগো ধর্তব্য 
হইছে । বিশ্বাস হালকা কইরা স্থার্থবন্দী কথাগুলান যাচাই কইরা আবার 
ধার্মিকরাই বাহির কইরলো বিরাট ক্যারফা । তারপর ধর্মের গোয়া বাইর 
হইছে লক্করই-তাইয়্যিবাল, বাল কায়েদা, বালকাতুল জিহাদ, সোগাবুত 
হাহরীর । ধর্মরেও... ধর্মের সোগা দিয়া পয়দা হওয়া বর্বরগুলানরেও... 
তই শাহবাগের আন্দোলনকারীদের অনেকের ফেসবুকে 
ইসলামকে নিয়ে নানা রভিকর উট রে রেখা বাজে টিক এমনি 
আশরাফুল ইসলাম রাতুল নামে এক আন্দোলনকারী কিছুদিন আগে 
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ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, “সাহস থাকলে একবার শাহাবাগ আয় 
রাজাকারের চুদারা, তোদের মুহাম্মদ (স.) আর নিজামী বাপকে একে 
অন্যের পোদের ভেতর ঢুকাবো ।' (নাউজুবিল্লাহ) 
এসব নিয়ে সামাজিক SLU রীতিমত তোলপাড় 
। উসকানিমূলক ও চরম এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ ও 
৮47 পোস্ট দিচ্ছেন ইসলামপন্থী 
ব্লগাররা । তারা নাস্তিকদের দেয়া নানা যুক্তিও খণ্ডনের পাশাপাশি 
সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে ফেসবুক ব্যবহারকারী ও ব্লগারদের 
এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য তাদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য 
জোড়াল আহ্বান করছে এবং জনমত সৃষ্টি করছে । আমরা এই কিতাবে 
উপরোক্ত নাস্তিকদের বক্তব্যগুলো যথেষ্ট কুরুচিপূর্ণ এবং অশোভন হওয়া 
সত্বেও লিপিবদ্ধ করেছি। যাতে তাদের চরিত্র এবং নোংরামি সাধারণ 
মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় । 





“আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রো.) থেকে বর্ণিত, একদিন আমরা 
রাসূলুল্লাহ সো.) এর সাথে ছিলাম । তিনি ওমর (রা.) এর হাত 
ধরে ছিলেন৷ ওমর (রা.) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমি আপনাকে আমার প্রাণ ব্যতিত অন্য সব কিছু থেকে বেশী 
ভালোবাসি । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না! এ সত্তার শপথ! যার 
হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার কাছে তোমার 
প্রাণ থেকে বেশী প্রিয় না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রকৃত মুমিন 
হতে পারবে না । ওমর (রা.) বললেন, এখন আপনি আমার প্রাণ 
থেকেও আমার নিকটে বেশী প্রিয় । রাসূলুল্লাহ (সো.) বললেন, হে 
ওমর! এখন তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হলে ।' (বুখারী ৬৬৩২) 
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আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং 
পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না । (আল ইমরান 
৩:১০৩) 


up না ki [হি HEE 
ই 2 নরক ্ 


আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো 
না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে 
এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে । 
আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ 
ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।' (আনফাল 
৮:৪৬) 
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তৃতীয় অধ্যায় 
আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে কটুক্তিকারীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান 
১. তারা কাফের ও মুরতাদ 
যারা রাসুল (সা.)কে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের 
সি 51105 15828 





মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সুরা অবতীর্ণ হবে, 
যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে । বল, “তোমরা উপহাস 
করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ’ আর 
যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা 
আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা বা ‘আল্লাহ, তার 
আয়াতসমূহ ও তার রাসুলের সাথে তোমরা বিদ্রপ করছিলে’? তোমরা 
ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের 
হয়ে গেছো । (সুরা তাওবা, ৯:৬৪-৬৬) 

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের ঈমানের পরে 
কাফের হয়ে গেছো । এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে 
(86891 দা? ও 20050200280 05১96 09 
08039 TFS ৫88 294 /5-4+ $&.(0 Rie 
পাঠ! ০০১! anced সা চরহ: 652 0 
(১81 96 ৩ Udo tees! ob FOGG 
8০8 91595207821 aod ! Acree 
)>: ০৮৮৬1 2০১! 2 (C) AND 2768) :15 

J বা ০২2221126 

আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় 
কোন এক মজলিশে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বললো, আমাদের এই 
আলেমদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটপূজারী (লোভী), এতটা 
মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে 
দেখিনি । তখন এ মজলিশের একজন ব্যক্তি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ । 
বরং তুমি একটা মুনাফেক । আমি অবশ্যই, তোমার এই বিষয়টি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব । পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং 
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এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাজিল হয়ে গেল । হাদীসের 
214৮5 LEE 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরাতো এইগুলো শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলনাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর 
থেকে বলিনি) । উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর 
আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে উপহাস করছো? (তাফসীরে 
SE আইসারুত তাফাসীর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে 
) 
এ হাদীসেও দেখা গেল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে 
কটুক্তি করেছিল তারা কোনো ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ছিল না বরং নামধারী 
মুনাফেক মুসলমান ছিল । যারা শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতো না 
25555 
রাসূলুল্লাহ সো.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ সব.) 
পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা 
করলেন । 


২. তাদের হত্যা করতে হবে 
উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে জানা গেল যে, যারা আল্লাহকে নিয়ে 
অথবা আল্লাহর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা আর 
মুসলিম থাকে না বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় । আর ইসলাম 
ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো 
মৃত্যুদন্ড । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


RBA 805005০8১18) 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলামকে) 
পরিবর্তণ করলো তাকে তোমরা হত্যা কর। (বুখারী ৩০১৭; ৬৯২২; 
তিরমিজি ১৪৫৮; আবু দাউদ ৪৩৫৩; নাসায়ী ৪০৭০) 
এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে মুরতাদদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। শুধু 
IU 
এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা নিম উল্লেখ করা হলো: 


ক. ইবনে খাতাল 

ইবনে খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করে । পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে 
রে হি । যার পুরো আলোচনা 
নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
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‘আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল তার নিজস্ব দুটি গায়িকা নারীর মাধ্যমে 
রাসূলুল্লাহ সো.) এর বিরূদ্ধে কুৎসা মূলক গান গাওয়াতে লাগলো । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন অন্যান্য কাফেরদের 
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কটাক্ষকারী 
ইবনে খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই অপরাধে 
অপরাধী যেমন তার এ দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী 
সারাহ, মাকিস ইবনে সুবাবা আল লাইসি গংদের ক্ষমা করা হয়নি । 
তাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি । বরং তাদের সকলকেই 
হত্যা করা হয়েছে । শুধু মাত্র একটি বাদী ব্যতীত যে পরবর্তীতে ইসলাম 
গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পায়। (আল মাতালিবুল আলিয়া ৪২৯৯, 
ইত্তিহাফুল খিয়ারাহ ২/৪৬১৩, বুগইয়াতুল বাহিস ৬৯৮) 

ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেছিলো । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কে বিষয়টি বলা হলো যে, ইবনে খাতাল বাচার জন্য কাবার 
87 SU! 
করার নির্দেশ দিলেন | এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 








আনাস ইবনে মালেক (রো.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কী বিজয়ের 
দিন মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র মাথায় যে হেলমেট পরা ছিল তা খুললেন, 
এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল (বাচার জন্য) কাবার 
গিলাফ ধরে ঝুলে আছে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, (এ অবস্থায়ই) তাকে 
হত্যা করো । (বুখারী ১৮৪৬; মুসলিম ৩৩৭৪; তিরমিজি ১৬৯৩; আবু 
দাউদ ২৬৮৭; নাসায়ী ২৮৬৭) 


খ. আবু রাফে’ 
ইউসুফ ইবনে মুসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে আমীর বানিয়ে তার 
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নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহুদী আবু রাফে’র (হত্যার) 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন । 


২০ OR ESM 
আৰু রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে সাহায্য করত । হিজায ভূমিতে 
তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার 
দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন 
নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে)। 
আবদুল্লাহ (ইবনে আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা 
তোমাদের স্থানে বসে থাক । আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার 
রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব । এরপর তিনি সামনের 
দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে 
এমনভাবে ঢাকলেন যেনো তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন । তখন 
সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ 
ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর । আমি এখনই দরজা বন্ধ করে 
দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে 
রইলাম ৷ সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং 
একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল | (আবদুল্লাহ ইবনে 
আতীক রা. বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং 
আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল । 
গিয়ে পৌঁছলাম । এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং 
ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন 
আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার 
নিকট পৌঁছতে না পারে । আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম । এ সময় সে 
একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল । কক্ষের কোন 
অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না । তাই আবু রাফি 
বলে ডাক দিলাম । সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন 
আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত 
করলাম । আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই 
করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য 
বাইরে চলে আসলাম | এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর 
পরিবর্তন করত: তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞাসা করলাম, আবু রাফে 
এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক । 
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করেছে । আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি আবার তাকে 
ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম । 
কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি । এরপর তিনি বলেন» 

90212418500 GEEK HE Li) 
অতঃপর আমি তরবারীর ধারাল অংশটি তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম 
এবং পিঠ পার করে দিলাম | এবার আমি নিশ্চিত রূপে অনুভব করলাম 
যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি । এরপর আমি এক 
এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির 
শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম । পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে 
তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে 
করলাম, (সিডির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে 
পড়েছি । (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই 
পড়ে গেলাম । অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল । 
(তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম 
এবং একটু হেটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে সিদ্ধান্ত করলাম, 
তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে 
যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী 
প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজা অধিবাসীদের অন্যতম 
ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার 
সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা 
করেছেন । এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম 
এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম । তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে 
দাও । আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত 
বুলিয়ে দিলেন । (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন 
আঘাতই পায়নি । (বুখারী ৪০৩৯; সুনানে বায়হাকী ১৮৫৬৫), জামেউল 
উসুল ফী আহাদিসির রসুল (৬০৬০), দালায়েলে নবুয়্যাহ (১২৫) 


গ. কাব ইবনে আশরাফ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কুৎসা রটনা করার জন্য যাদের হত্যা করা হয় 
তাদের মধ্যে আরেক জন হলো কাব ইবনে আশরাফ | জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্মাম) বললেন- ১০১৬১৪০০১০৫ 

HP হজ সরি NECA DD. 
কাব ইবনে আশরাফের জন্য কে আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়ালেন, এবং 
বললেন- BD} য় রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি 
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চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ । তখন 

কা মাসলামা (রা.) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার 
অনুমতি দিন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ 
বল । এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কাব ইবনে আশরাফের নিকট 
দিনার এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
সাদাকা চায় । এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলে । তাই (বাধ্য হয়ে) 
আমি আপনার নিকট কিছু খণের জন্য এসেছি । কাব ইবনে আশরাফ 
বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং 
আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে । মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমরা 
তো তাকে অনুসরণ করছি । পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই 
তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা । এখন আমি আপনার কাছে 
এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই । কাব ইবনে আশরাফ বলল, 
ধার তো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ । মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. 
বললেন, আপনি কি জিনিস বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে 
বন্ধক রাখ ৷ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি আরবের 
বন্ধক রাখব আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদের 
বন্ধক রাখ । তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট 
কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে 
সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে 
বন্ধক রাখা হয়েছে । এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লঙ্জাকর বিষয় । 
তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি । রাবী সুফিয়ান 
বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র । অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে 
মাসলামা) তাকে পনুরায় আসার ওয়াদা করে চলে আসলেন । এরপর 
তিনি কাব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের 
বেলা তার নিকট গেলেন । কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং 
সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল । এ সময় 
তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ 
ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে (তোদের কাছে 
যাচ্ছি)। কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি 
যার থেকে রক্তের ফোটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে । কাব ইবনে 
আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলা, 
(অপরিচিত কোনো লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ 
করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (রাবী বলেন) মুহাম্মদ ইবনে 
মাসলামা রা. সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন । 
সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমর কি তাদের দুজনের নাম 
উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ 


উনুক্ত তরবারী ৪৩ 


করেছিলেন | আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে 
করে নিয়ে গিয়েছিলেন । এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে (কাব ইবনে 
আশরাফ) আসবে । তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে 
শুকতে থাকবো । যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি 
তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত 
করবে । তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি 
তোমাদেরকেও শুকাব । কাব চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর 
থেকে সুঘ্াণ বের হচ্ছিল । তখন (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, 
আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি । কাব বলল, 
আমার নিকট আরবের সন্ত্রান্ত ও মর্ধাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা 
আছে । আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে 
আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, এরপর তিনি 
তার মাথা শুকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুকালেন । তারপর 






আমাকে (আরেকবার শুকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ । 
এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, এবারে তোমরা 
তোমাদের কাজ সমাধা করো । সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে হত্যা করলেন । 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে এ সং 
জানালেন । (বুখারী ৪০৩৮; মুসলিম ৪৭৬৫) 


ঘ. জনৈক অন্ধ সাহাবী কর্তৃক নিজ দাসীকে হত্যা । 
রাসূলুল্লাহ সো.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রুপ করার কারণে একজন সাহাবী 
তার নিজ দাসীকেও হত্যা করেছে এবং বাসুলল্লাহ নো জেনে খুশি 
হয়েছেন ও উক্ত মহিলার রক্তকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন । বিস্ত 
রিত বিবরণ নিয়ের হাদীস্‌ থেকে জেনে নিন ৷ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
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ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তির 
একটি উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্ুগ্রহণ করেছে) 
দাসী ছিল । এ দাসী রাসূলুল্লাহ সো.) কে অযথা কটুক্তি করতো । অন্ধ 
ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন ও নিবৃত করার চেষ্টা করতেন । 
কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না। এক রাতে দাসী রাসূলুল্লাহ সো.) 

কে নিয়ে কটুক্তি ও গালী-গালাজ করতে লাগলো । তখন লোকটি একটি 
টি 
অবস্থায় তার একটি সন্তান তার দুপায়ের মাঝখানে পরে গেল এবং রক্তে 


রর ত্র নিও হতো জমি ভারে বরণ করতেও নে রব হতো 
না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দুটি ছেলে রয়েছে। তার সাথে 
আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক রয়েছে । কিন্তু গতরাতে সে যখন আপনাকে 
গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কুঠার নিয়ে তার পেটে 
আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি । রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদের 
বললেন, তোমরা সাক্ষি থাক! তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হলো 
(তাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে 
না)।' (আবু দাউদ ৪৩৬৩, ত্ববারানী ১১৯৮৪, বুলুগুল মারাম ১২০৪, 
দারাকুতনী ৮৯) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে 

নিয়ে কটুক্তি করে তাদের রক্তের কোনো মূল্য নেই । তাদের যেখানে যে 
অবস্থায় পাওয়া যাবে সেখানে সে অবস্থায় হত্যা করলে ইসলামের বিধান 
অনুযায়ী কোনো বিচারের সম্মুখিন হতে হবে না । 


ঙ. আবু আফাক নামন জনৈক ইয়াহুদির হত্যা । 
বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি যার নাম ছিল আবু 
আফ্ক । তার বয়স ছিল ১২০ বছর । রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে 
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মদীনায় গেলেন, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এর বিরূদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য লোকদের উসকানী দিতো । রু 
(সা.) যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন তখন তার হিংসা 
আরো বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সো.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরূদ্ধে 
সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো । সালেম ইবনে উমায়ের 
নামক সাহাবী বলেন- 
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আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, হয়তো আমি তাকে হত্যা করবো নয়তো 
আমি নিজে তাকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হবো । এরপর সুযোগের 
অপেক্ষায় থাকলেন, কোন এক গরমের মৌসুমে চাদনী রাতে লোকটি 
বারান্দায় খোলামেলা জায়গায় ঘুমালো ৷ তখন সালেম ইবনে উমায়ের 
তরবারী দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং তার কলিজা পর্যন্ত কেটে 
ফেললেন । লোকটি গড়াগড়ি করতে লাগলো এবং চিৎকার করতে 
লাগলো । লোকেরা তাকে ঘরে নিয়ে গেল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ায় 
তাকে কবরস্থ করলো । লোকেরা বলতে লাগলো, তাকে কে হত্যা করেছে 
জানতে পারলে আমরা তাকেও হত্যা করতাম (কিন্তু তাদের সে আশা 
অপূর্ণই রয়ে গেল) ।' (আস সারেমুল মাসলুল ১/১১০; তাবকাতুল কুবরা 
লি ইবনে সাআদ ২/৩৮; আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ২/৪৪৫, কিতাবুল 
মাগাযী লি ওয়াকিদী ১/১৭৫) 





রাত? এর অবমাননাকারী কবিদের হত্যা করার 


টা EET 
নির্দেশ দিলেন যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গাল মন্দ ও তুচ্ছ-তিচ্ছিল্য করে 
কবিতা আবৃত্তি করতো । তাদের বেশীরভাগ লোকদেরকে হত্যা করা হয় ৷ 
কিছু লোক পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সো.) তাদের ব্যাপারে নির্দেশ 
দিলেন, তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে | 
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উন্মুক্ত তরবারী ৪৬ 


এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মক্কার কবিদের মধ্য থেকে যারা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিতো বা তার সমালোচনা করতো তাদেরকে 
হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন- ইবনে যিবা*রী গংদের ব্যাপারে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো । তার অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে- 


A LOGAEISVEE J & alah া2ভিতে Uy cdhr As 
aii DEW) bea Hh Uy Baipaf et: SB! ld 


তার অপরাধ ছিলো, শুধুমাত্র এটাই যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে 
চরমভাবে শত্রুতা পোষণ করতো । সে ছিলো একজন বড় মাপের কবি । 
সে রাসুল (সা.) এর সমালোচনার সাথে সাথে মুসলিম কবি- হাস্সান বিন 
সাবেত, কাব ইবনে মালেকদের বিরূদ্ধেও সমালোচনা মূলক কবিতা 
আবৃত্তি করতো । এ কারণেই তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় । নতুবা 
অন্যান্য অপরাধে তার মতো আরো অনেকেই ছিলো কিন্তু তাদের ব্যাপারে 
হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়নি । (আস সারেখুল মাসলুল ১/১৪২; 
তাবকাতে ইবনে সাআদ ১/২৫৯) 
পরবর্তীতে ইবনে যিবা'রী ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর কাছে 
আগমন করা সত্বেও তাকে ক্ষমা করা হয়নি । যেমন বলা হয়েছে- 
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অতঃপর ইবনে যিবা*রী নাজরান এলাকায় পালিয়ে গেল । এরপর ইসলাম 
গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করে এবং নিজের তাওবা 
ও ওজর পেশ করে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠ করে তা স্বত্তেও তার 
রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয় । অর্থাৎ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া 
হয় । অথচ সেদিন মক্কার সকল অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা 
হয়। কেবলমাত্র সে এবং তার মতো যারা রাসুলুল্লাহ সো.) এর 
সমালোচনার অপরাধে অপরাধী ছিল তারা ব্যতিত (আস সারেমূল 
মাসলুল (১/১৪৩১) 


রা সারাহকে হত্যার সুযোগ দেওয়া । 
বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফের- 
92588 তি 
বালুর উপরে চিৎ করে শুয়ে রেখে উপরে পাথর চাপা দিয়ে চরম নির্যাতন 
করেছে । আম্মার ইবনে ইয়াসির ও তার পরিবারকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে । 


উনুক্ত তরবারী ৪৭ 


সুমাইয়া (রা.) কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে হত্যা করেছে । 
এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে 
ফেলেছিলো । সেইসব চরম শক্রদের ক্ষমা করলেও যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) 
কে নিয়ে তুচ্ছ-তচ্ছিল্য করেছে এবং ব্যঙ্গাত্রক কবিতা আবৃত্তি ও গান 
গেয়েছে তাদের ক্ষমা করা হয়নি । এরকমই এক ব্যক্তির নাম হলো 
১১২ 
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সাইদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতিত সকলকে 
নিরাপত্তা দান করেন (এরা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ 
করেছিলো) ৷ তাদের মধ্যে একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ । 
সে ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) এর নিকট আত্মগোপন করে। 
ওসমান (রা.) তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে হাজির করালেন আর 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর থেকে (ইসলামের) 
বায়আত নিন । রাসূলুল্লাহ (সা.) মাথা উঠালেন এবং তার প্রতি তিন বার 
তাকালেন । তিনবারই তার বাইয়াত নেওয়াকে অবজ্ঞা করছিলেন । 
তারপর বাইয়াত নিলেন । অতঃপর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলনা, যে এই 
ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হবে? যখন আমাকে দেখলো যে, আমি তার 
বাইয়াত নেওয়া থেকে আমার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি । লোকেরা বললো, 
আমরাতো বুঝতে পারিনি যে আপনার মনে কি রয়েছে । আপনি একটু 
চোখ দিয়ে ইশারা করলেই তো হতো । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন 
নবীর জন্য চোখের খেয়ানত করা উচিত না ।' (আবু দাউদ ২৬৮৫) 


উন্যুক্ত তরবারী ৪৮ 


জ. হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাক্িস ইবনে সুবাবাহ হত্যা । 
রানা (সা) মক্কা বিজয় দিন কলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা 
সত্বেও কতিপয় পুরুষ ও নারীদের হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন । 
এমনকি তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন. _ 
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যদি তাদের কাবার গিলাফের নিচেও পাও তবে সেখানেই তাদের হত্যা 


হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাকিস ইবনে সুবাবাহ ও বনু তামীম ইবনে 
পা গোত্রের একজন | এদের মধ্যে হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়যকে 
আলী (রা.) হত্যা করেন । (আস সারেমুল মাসলুল ১/১৪৭) 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কিংবা গালি-গালাজ করা 
অথবা কটুক্তি করার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড সে ব্যপারে কোনো আলেমদের 
দ্বিমত নেই । সকল মাযহাব ও সকল ফিরকার আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন 
ফিক্হী মাসয়ালা-মাসায়েলে দ্বিমত থাকলেও এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কোনো 
দ্বিমত নেই । এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতের ওলামা ও ফুকাহাদের মতামত পেশ 
করা হলো । 


৩। আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটুক্তিকারীর ব্যাপারে বিভিন্ন 
ভনু মাযহাবের বক্তব্য 
মাযহাবের বক্তব্য: 





“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে অবশ্যই মুরতাদ । 
ইসলামী শরিয়তে মুরতাদের যে বিধান তার ব্যাপারে সেই বিধানই 
SG যে আচরণ করা হয় তার ব্যাপারে সেই 
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চা নাক শ an 
থেকে যারা এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন- তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, 
কাজী ইয়াজ | তিনি তার “আল শেফা' নামক কিতাবে বলেন, আবু বকর 
ইবনুল মুনযির বলেছেন, অধিকাংশ আলেমগণ এক্যমত পোষণ করেন 
যে, যে বা যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে তাকে বা 
তাদেরকে হত্যা করা হবে । এ মত যারা পোষণ করেন তাদের মধ্যে 
রয়েছেন, মালেক ইবনে আনাস, লাইস, আহমদ, ইসহাক এবং এটাই 





‘কাজী আবুল ফজল বলেন, এটাই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বক্তব্যের 
মর্মকথা । তিনি বলেছেন, এ ধরণের লোকদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে 
না। একই ধরণের মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তার 
মতের অনুসারীরা ও সকল লোকদের ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে 
হেয় প্রতিপন্ন করলো অথবা গালী-গালাজ করলো অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলো । (আল বাহরুর রায়েক ১৩/৪৯৬; অধ্যায় : 
মুরতাদদের বিধি বিধান) 


১75 “ফাতাওয়ায়ে শামী'তে বলা 


“Go )FAAE chy PY SCH 3PU Obi 
81%92/5ঠ5 3:8৭/নিহ ORE 1855338092০ ce 
is Writ AB 2095 US BA 802705819২5 


75/88152252 ১০ হ 3093082208 ভে HER 
gol: 


‘যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করবে তাদের হত্যা 
করার ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত ৷ ইমাম মালেক, লাইস, 
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আহমদ, ইসহাক, ইমাম শাফেয়ী, ৮0 
সাথীবর্গ এবং ইমাম আওযায়ী সকলেই একমত পোষণ করেন... 
(ফাতওয়ায়ে শামী ৪/৪১৭) 


কাজী ইয়াজের বক্তব্য 
হানাফী মাযহাবের প্রসদ্ধি আলেম কাজী ইয়াজ (রহ্‌.) বলেন- 


Ht KIB 508 Ob < ah 21660402898 Ss GaK FPU 

< got AE 
উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে 
গালী দেওয়া বা তাকে অসম্মান করার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা । এ 
ব্যাপারে সকলের ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী 
দিবে বা তার অসম্মান করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি 
মৃত্যুদন্ড ৷’ (আস সারিমুল মাসলুল ১/৯) 


শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য: 

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইবনুল মুন্যির (রহ্‌.) বলেন-__. 

ADA Lied! ob FE chy bY 58052 6কি) 
Oba ৬০০1 ০০১76 chy bY PRR 

যে ব্যক্তি সরাসরী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে তাকে হত্যা 

করা ওয়াজীব এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত | (কিতাবুল ইজমা 

ইমাম ইবনে মুনযির ১/৩৫) 


শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল্‌ ফারসী বলেন - 
[85600 AR chy (87858 20%5 


— 6 শে 


00/569724818518286 GMD 5 Gt ALY! 2০১ 


Gir ৩:29 OBA) r Be 
শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল ফারেসী তার ‘আল 
ইজমা’ নামক কিতাবে বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন 
কোনো গালী দেয় যাতে অপবাদের বিষয় রয়েছে সে স্পষ্ট 
করলো । সে তওবা করা সত্বেও তার হত্যার বিধান রহিত হবে না । 
কেননা রাসূলুল্লাহ সো.) কে অপবাদ দেওয়ার শান্তি হলো হত্যা যা তওবা 
করা সত্বেও রহিত হয় না’ (আল মাজমু’ লিন নাবাবী ১৯/৩২৬) 
বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্লগাররা যাদের বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে 
তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের ব্যাপারে যা লিখেছে 
বিশেষ করে সিজদা সম্পর্কে যে কাল্পনিক কাহিনী তৈরী করেছে তাতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরূদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেওয়া 
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হয়েছে । তাই তাদেরকে কোনো ক্রমেই ক্ষমা করা যাবে না। তাদের 
একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । 


ইমাম খাত্তাবী বলেন- 

595 বৃহ 29552088555: 489০8 
ইমাম খাত্তাবী বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ বা গালী- 
গালাজ করে তাদের হত্যা করা ওয়াজীব ৷ এ ব্যাপারে কারো কোনো 
দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই । (আস সারেমুল মাসলুল ১/৯) 


মালেকী মাযহাবের বক্তব্য: 
আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক কিতাবের বক্তব্য: 
AEony bj Dee 09521 2০১ 08১ 
| হর 
“কোনো মুসলমান যদি রাসূলুল্লাহ (সো.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করে 
তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না । আর যদি 
কোনো কাফের এ একই অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ 
করতে চায় সে ক্ষেত্রে দুটি মতামত রয়েছে । একটি হলো: সে ইসলাম 
কবুল করলে তাকে ক্ষমা করা হবে । তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি ধরা 
পড়ার পূর্বেই নিজে সেচ্ছায় ধরা দেয় এবং তওবা করে । আরেকটি হলো: 
না! তাকেও ক্ষমা করা হবে না বরং হত্যা করা হবে । (আত তালকীন ফী 
ফিকহিল মালেক ২/৫০৭) 


আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ কিতাবের বক্তব্য: 
762০8 06297852116 81710হ 271 ৪০১ 1670৮ 
GE LCEXB 0585/654)28 (হিতে 
‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে মুসলমান হোক বা 
জিম্মি (কাফের) হোক তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে । এ দুটি মতই 
ইমাম মালেক (র.) থেকে ইবনুল হাকাম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ।' 
(আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ । অধ্যায় : মুরতাদদের প্রকাশ্য 
বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়ে) 


আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী কিতাবের বক্তব্য: 
+হন্রাতও 09607528-52 পরি 5০028585254 87818 


‘যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূলকে অথবা অন্যকোনো 
নবী-রাসূলকে গালী দেয় তাকে ইসলামের নির্ধারীত বিধান অনুযায়ী হত্যা 
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করা হবে । সে যদি তওবা করে তা সত্বেও তার এই শাস্তি রহিত হবে 
না ।' (আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী ১১/৩০২) 


হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য: 
হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইমাম ইবনে কুদামা বলেন : 
০ COSA Ys 5! od FEE hb, 
যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেয় তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে 
হবে ।' (আশ শারহুল কাবীর লি ইবনি কুদামাহ ১০/৬৩৫) 


আস সারেমুল মাসলূল নামক কিতাবে ইমাম আহমদ এর বর্ণনা 
সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন _ 
OL #5 AKI : 0 ০৯093 a OSes DAE 
HAS /8/8272 OUI হট! ৪০১ 76০ 0006 
adr হ রেটে 0708 পে 
ইমাম আহমদ রে.) একাধিক জায়গায় বলেছেন, যে সকল লোক 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে তারা 
মুসলমান হোক বা কাফের হোক তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে । 
আমি মনে করি তাদেরকে তওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হোক ।' 
(আস সারেমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল ১/১০) 


উসুলুস_সুন্নাহ কিতাবের বক্তব্য: 
AE WEG GOR CELGLO che চিজ Ua 205 
WO wkd dries NES aE ANGEL BOG 
2% 77618152089) TOO LGA হও 
./28200258 CB 
“সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এই যে, জিন্দীক মুনাফেক এবং যারা রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কে অথবা সাহাবীদের গালী দেয় অথবা আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব 
অথবা রাসূলুল্লাহ সো.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্প করে এবং যারা জাদুকর 
এবং যাদের মুরতাদ হওয়া বারংবার প্রমাণিত এদের সকলের ব্যাপারে 
বিধান হলো, কোনো প্রকার তওবা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই 
তাদের হত্যা করতে হবে । যাতে তাদের অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং 
অন্যেরা এ ধরণের অন্যায় করতে সাহস না পায় (উসলূস সুন্নাহ 
১/৪৯২) 
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শায়খ বিন বায ও ইমাম আলবানীর বক্তব্য: 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসীরুদ্দীন আলবানী হাকীকাতুল ঈমান নামক 


শায়খ বিন বায বলেছেন, মানুষ কখনো মুখে অস্বীকার না করেও বিভিন্ন 
কারণে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যায়, যার বিস্তারিত 
বিবরণ আলেমগণ নিজ নিজ কিতাবের ধনু নঞ্্মরতাদের বিধান, 
অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । তার মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলামকে নিয়ে 
অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করা অথবা আল্লাহ, আল্লাহর 
রাসূল অথবা আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তের কোনো 
বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন করা । কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, বল! 
তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের সাথে 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো 
না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো (তাওবা ৯:৬৫- 
৬৬) !' হোকীকাতুল ঈমান আশ শায়খ আলবানী ১/৩২) 

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ কিতাবের বক্তব্য: 

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ নামক কিতাবে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল 
ln (র.) এর বর্ণিত “ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ’ বর্ণনা করতে গিয়ে 


তেল 508 Lae Bk 554 
LOM 72279/ 2 92294544116 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে নিয়ে অথবা সাওয়াবের বিষয় 
নিয়ে অথবা শাস্তির বিষয় নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন করে সে কাফের 
হয়ে যায় । দলীল পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন: 
তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের সাথে 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো 
না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো । (আদ দুরারুস 
সানিয়্যাহ ২/২৬৬) 

কুরআন হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমানীত হলো যারা আল্লাহর রাসূলকে 
নিয়ে উপহাস করে, কৌতুক করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন করে, ব্যঙগচিত্র অঙ্কন 
করে তানের একমার শত মৃত্যুও । এ ব্যাপারে কারো কোনো বত 
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‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 


বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম ঢাল । তার 
অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার 
মাধ্যমেই প্রতিরক্ষা হবে !’ বেখারী হাঃ ২৭৫৭ 
ইমামের নেতৃত্বে অধ্যায়; মুসলিম হাঃ ১৮৩৫; নাসাই 
হাঃ৪১৯৩; ইবনে আবি শাইবা হাঃ ৩২৫২৯; আহমাদ 
হাঃ ৭৪২৮; ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯ 1) 





উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 
যারা আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে 
অথবা কটুক্তি ও গালা-গালি করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড ৷ 
আল্লাহর জমিনে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকে না । তাদের 
জন্য কোনো ক্ষমা নেই । এ ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও দল-মত 
নির্বিশেষে সকলেরই ইজমা রয়েছে । কিন্তু এদেশের মুসলিম জাতি তাদের 
পাওনা শাস্তি না দিয়ে তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং 
করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন। আর তাতে নাস্তিক-মুরতাদরাই সুবিধা পাচ্ছে । 
সরকার তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে । সাধারণ নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের নেতা 
খুজে পাচ্ছে । আর দেশি-বিদেশি প্রভুরা তাদের সাহায্য-সহযোগীতা ও 
পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে । অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ এ ধরণের 
কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাদের 
যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু বর্তমানে যখনই এরকম কোনো 
বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই একদল লোক মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা- 
বিবৃতি শুরু করে দেয় এবং তাদেরকে হিরো বানায় । সরকার তাদের 
নিরাপত্তা দেয় । বিদেশিরা তাদের আশ্রয় দেয় । তাসলিমা নাসরিন, 
সালমান রূশদীরা এর জ্বলন্ত প্রমান । তবে এদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার 
পরে অন্যদেরকে সাবধান করার জন্য এধরণের কর্মসূচী পালন করা যেতে 
পারে । কিন্ত তা না করে শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং 
কেউ যদি এদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকে জঙ্গিবাদী 
বলে আখ্যায়ীত করা । তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করে 
দেওয়া । তাদেরকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং 
তাদের আশ্রয় দেয়া, সাহায্য-সহযোগীতা করা ঈমানী দায়িত্ব । 


যুগে যুগে এ ধরণের লোকদের হত্যা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এদের হত্যা করতে বলেছেন । যা বিস্তারিত ভাবে দলীল প্রমান সহ উল্লেখ 
করা হয়েছে । মূলত এ লোকগুলো ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে 
গিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় গণতন্ত্রের মুখোশ পরিধাণ করার কারণে 
জিহাদকে ভুলে গেছে। এখন তারা জিহাদ বলতে মিছিল-মিটিং ও 
বন্তৃতা-বিবৃতিকেই বুঝে । অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখন জিজ্ঞেস করা 
হলো, জিহাদ কি জিনিষ? তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন- জিহাদ হলো 
আল্লাহর দুশম্রন্দের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা । ইরশাদ হয়েছে, ০ 
[80975 জিলা Dj... BB 02285 
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“আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ 
কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয় ।' 
(জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭) 


যে রোগের যে ওষধ 
অপারেশনের রোগীকে মলম বা এন্টিবায়েটিক দিলে চলে না । বরং তার 
একমাত্র চিকিৎসা হলো অপারেশন করা । নতুবা উক্ত ক্যান্সারযুক্ত অং 
ডি 
ব্যাপারেও শুধু মিছিল-মিটিং, বক্তৃতা তা-বিবৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে 
না বরং আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক নির্দেশিত নান্তিক-মুরতাদ কবি- 
সাহিত্যিক ব্লগারদের যথাযথ পাওনা মৃত্যুদন্ডই হচ্ছে চূড়ান্ত শাস্তি । এদের 
পাওনা শাস্তি চুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে । মুমিনদের 
কাজ আল্লাহর রাহে করা । আর কাফেরদের কাজ হলো 





“যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কাফের 
তারা যুদ্ধ করে তাগৃতের পথে । সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের 
বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল ৷’ (নিসা ৪:৭৬) 


এই রব্লগারচক্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের গভীর 
নিলনকশা বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এরা আইম্মাতুল 
রর বিরত রি রা ভি ভুলত জনয ফরজ বর 
হয়েছে৷ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
নিও হারান 786 002 টকা 
| রোযার জ3/17 
“আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং 
তোমাদের দীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয় । 
(সুরা তাওবা, ৯:১২) 
আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনাদের প্রতি এখন আর বিদেশ যেয়ে 
যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই । বরং আপনাদের প্রতি ফরজ হলো আপনার 
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£(5 নু 
“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
25581525777, 
জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ।' (সুরা তাওবা, ৯:১২৩) 


আল্লাহ (সুব.) যেমন কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন 

তেমনিভাবে বৰ্তমান যুগের গার মার্কা মুনাফিকদের বিরন্ধেও যুদ্ধ করতে 

বলেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে টি 
Elia LIONHEAD Eh 


‘হে নবী, EEE CE STAB 
কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট 
স্থান ।' (তাওবা ৯:৭৩) 

আজ যারা এই নাস্তিক-মুরতাদ ও ইয়াহুদী-খৃস্টানদের দালাল ব্লগারদের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তাদের উপরে চরম যুলুম ও নির্যাতন করা হচ্ছে । 
চতুর্দিকে মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। এই 





‘আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ 
দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের 
করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য 
আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন । আর নির্ধারণ 
করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ।' (সুরা নিসা, ৪:৭৫) 


উদাত্ত আহ্বান 

তাই আসুন আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার নাস্তিক-মুরতাদ 
ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের বিরুদ্ধে শীশা ঢালা লৌহ প্রাচীরের ন্যায় 
কাতার বন্দী হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি । আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন- 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর । (সুরা সফ, ৬১:৪) 


গণতান্ত্রিক উপায়ে যারা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সমাধান করতে চান 
তাদের প্রতি আহ্বান 

আপনারা যারা এদেশের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম নাস্তিক- 
নামে পরিবর্তন এনেছেন শাসনতন্ত্র কেটে শুধু আন্দোলন অথবা আগে 
ইসলাম পরে বাংলাদেশের পরিবর্তে আগে বাংলাদেশ পরে ইসলাম নিয়ে 
গেছেন । কেউবা দলীয় স্লোগান ‘আল্লাহর আইন চাই, সং লোকের শাসন 
চাই’ পরিবর্তন করে দিয়েছেন । গনতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার 
সর্বাত্বক চেষ্টা করেছেন । জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছেন । যারা 
বিরুদ্ধে চরম বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেছেন । কিন্ত তারপরেও তাদের 
খুশি করতে পারেননি । আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেনও না। কেননা 





“আর ইয়াহুদি ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ 
না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর । বল, “নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই 
হিদায়াত’ আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে 
জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না ।' (সুরা বাকারা, ২:১২০) 


ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ন। জেনে রাখুন গনতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ । 
গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করতে বলে অথচ আল্লাহ (সুব.) 
তু লা আনা লা 


mm "Br ৯০ এস 


BL) হ জে) FO) 0061৯ 


‘আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, 
তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে । তারা শুধু 
ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে !' (সুরা আনআম, 


উন্মুক্ত তরবারী ৫৯ 


৬:১১৬) তাই আব্রাহাম লিঙ্কনের সুন্নাহ বা তরীকা গণতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে 
রাসুলের তরীকা জিহাদের পথে ঝাপিয়ে পড়ন। হয়তো বলবেন ওদের 
হাতে বিপুল বিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে আমাদের কাছেতো কিছুই নেই । এ 
প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব.) নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের 
সাহায্যের জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ (সুব.) বলেন এ 

38 AFB 1862%215- 
‘যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, 
পরাক্রমশালী !’ (সুরা আহযাব, ৩৩:২৫) বদরের যুদ্ধে আল্লাহ (সুব.) তা 


“সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা 
করেছেন । (আনফাল ৮:১৭) 


জেনে রাখুন! আমাদের দুশমনদের কাছে বিপুল বিদ্ধংসী মারণাস্ত্র রয়েছে 

কিন্তু আমাদের ঝাড়ে বাশ রয়েছে । আমাদের তা নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে 

ঝাপিয়ে পড়তে হবে (আল্লাহ্‌ (সুব.).ইরশাদ করেছেন- 
২ ১০১৪] 


জে সা শর দু 


হর এ 
হর 


HET হাজী, 
J কালী 
“তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের 
মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর । এটা তোমাদের জন্য 
উত্তম, যদি তোমরা জানতে |” (সুরা তাওবা, ৯:৪১) 
এ আয়াতে হাক্কা বলতে অস্ত্রহীন আর ভারী বলতে অস্ত্র ধারীকে বোঝানো 
হয়েছে । সর্বাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়ার জন্য আদেশ 
রত জিনা রি 








“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর 
রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে 
পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? 
অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই 
নগণ্য । যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক 


উন্যুক্ত তরবারী ৬০ 


আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন 
করবেন, আর তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর 
আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান !' (সুরা তাওবা, ৯:৩৮-৩৯) 


তবে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাওয়াক্ুুলের পরিপন্থি নয়। বরং 
খেয়ে জীবন দেয়া অথবা টিয়ারশেলের গ্যাসের ঝাঁঝালো ধোয়া খেয়ে 
দৌড়ে পালানো কোনো মুমিনের কাজ নয় । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 





“হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন 
পশ্চাদপসরন করবে না !' (আনফাল ৮:১৫) এ জন্য প্রস্তুতি সহ মাঠে 


“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর । অতঃপর ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও ।' (নিসা ৪:৭১) 

এ আয়াতে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে 





“আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব 
বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও 
তোমাদের শক্রদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা 
জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন । আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় 
খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম 
করা হবে না ।' (সুরা আনফাল ৮:৬০ ৷) 

কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল (সা:) এর এই 
হাদীসটি উল্লেখ করেন: _ _ 
স০২-৮৬২০!2০১- (08 CURIE GE th 
Up a ৷ ৮১৮ এয, 


“উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে 
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পে 
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উনক্ত তরবারী ৬১ 


সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর’ এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো 
নিক্ষেপ করা । এভাবে তিনবার বললেন ।' (সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে 
আবু দাউদ ২৫১৬) 


জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা 
আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল | কেননা আল্লাহ (সুব:) 
বলছেন: 





“আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা 
তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত.... ।' (সুরা তাওবা ৯:৪৬ ।) 

এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার 
প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে । জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদের সরঞ্জামাদীর 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। 

জেনে রাখুন, আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় 
করে নিয়েছেন । আল্লাহর কাছে বিক্রিত জান-মাল আল্লাহর কাছে হস্তান্তর 
করে জান্নাত লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান । পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে 
Get 


সা স্পা সষল খকলাসমল 


HERES 7065 28928 

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন 
(এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করে । অতএব তারা মারে ও মরে । তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ 
সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে 
অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা 
করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য ।” (সুরা 
তাওবা, ৯:১১১) 





= 
৬০ তি EAA ৮ সস পে পে ০০১ SS TP 


জেনে রাখুন! আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে হলে ত্যাগ করেই লাভ করতে 
হয়। ভোগ করে নয় । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ (সুব.) ইরশাদ করেছেন _ 






উন্যক্ত তরবারী ৬২ 


“তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো 
তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত 
হয়েছে । তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত 
হয়েছিল । এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, “কখন আল্লাহর 
সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী 1 
(সুরা বাকারা, ২:২১৪) আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন 
০২ Luis 0) 


ই) tS) এরি) 
‘তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ 
এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে 
এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে । আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা 
করতে, তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে । অতএব তোমরা তো তা দেখেছই 
এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাকাচ্ছিলে ৷ (সুরা ইমরান, ৩:১৪২, ১৪৩) 










আল্লাহ্‌ (সুব:) আরো ইরশাদ কর্নেন- 


তিশার তিন SEE TS" Cr A SY 


‘তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ 
এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে 
এবং কারা আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করেনি । আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত । (সুরা 
তাওবা, ৩:১৬)_ 
05) | 8২808 LEED । 88857) 
EE PLANTS HAHN SEE 
“মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে 
দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের 
পূর্ববতীদের পরীক্ষা করেছি । ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা 
সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী ।' (সুরা 
আনকাবুত, ২৯:২-৩) 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 


8২12২ GH HD GEGCEL ERE 080 058) th 
oa পল 
শা 





বি াজিঞনিনিতিসিি ভি 
সেনাকে 


উনুক্ত তরবারী ৬৩ 


ADEA WE 05192771952 UE MENG) 


‘খাববাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে 
চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তার (সা:) কাছে অভিযোগ 
করলাম । আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা 
করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল 
(সাঃ) বললেন, “তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে 
এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো । তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, 
এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, 
এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার 
শরীরের মাংস হাডিড থেকে আলাদা করে ফেলা হতো | এতো অত্যাচারও 
তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না । আল্লাহর কসম! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন 
আরোহী সান*আ থেকে হাযরা*মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং 
তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার 
আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো ।' 
(বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা 
৫৮৯৩) 

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে - 


GD Tf Eb 0012 65- 2 8158175 
HRI 


A ৬০ পে 


হা ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে শুধু 

ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয় । তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা 
(রা:)। আবু জাহেল তার লজ্াস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা 
করে ।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলুন নাবুওয়্যাত 
বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০ ৷) 
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। ৪০১- (300 সিডি 
এইই তত 


“আবু হুরাইরা রো:) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “ইসলাম 
অপরিচিত আগন্তকের ন্যায় যাত্রা শুরু 
করেছে আবার সেই অপরিচিত আগন্তকের 
অবস্থায় ফিরে যাবে । কতইনা সৌভাগ্য 
সেই গোরাবাদের ! মুসলিম ৩৮৯) 
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পঞ্চম অধ্যায় 

ঈমান ভঙ্গের কারণ ও উসূলে তাকফীর 
আমাদের সমাজের একদল মানুষের ধারণা যে, একবার ঈমান আনার 
পরে যত অন্যায় করুক আর ঈমান বিনষ্ট হবে না। আল্লাহকে গালী- 
গালাজ করুক অথবা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ন ও উপহাস 
করুক অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে নিয়ে উপহাস করুক 
কোনোক্রমেই ঈমান ভঙ্গ হবে না। এ আকীদা মূলত 'মুরজিয়া'দের 
আক্বীদা । কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এই আব্দার 
সুত্রপাত হয়েছে । এদেশের মানুষ হয়তো সালাত ভঙ্গের কারণ জানে, 
সাওম ভঙ্গের কারণ জানে, অজু ভঙ্গের কারণ জানে কিন্তু ঈমান ভঙ্গের 
কারণ বেশীরভাগ লোকেই জানে না । সে কারণেই এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত 
আকারে ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ উল্লেখ করছি। যারা দলীল-প্রমাণসহ 
বিস্তারিত আলোচনা আমাদের লেখা “কিতাবুল আব্বায়েদ' এর ভিতরে 
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে । ঈমান 
ভঙ্গের মৌলিক কারণগুলো নিমুরূপ: 
জর টি রানি 
কোনো কিছুকে শরীক করা 
২। ডি GR BA BL TEA ডর! কথ, 
&3Ub আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার 
কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর ভরসা করে। 


n= NS 


৩। ND LREGNGHO 2189620 21968 NOB ফের- 
মুশরিকদের কাফের-মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত না করা অথবা তাদের 
কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে 
SEE TE nee sr Re las 

8 No WB Ue addi i ঠ3রাসূল (সা:) কর্তৃক 
আনিত আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে নিয়ে অথবা (পুন্য কাজের) 
সাওয়াবের বিষয়কে নিয়ে অথবা (পাপের জন্য) শাস্তির কোনো বিষয়কে 
নিয়ে রংতামাশা বা বিদ্রুপ করা । 

৫ | প্লিঞ্িমাদু করা । _ 

৬। kEEotoo¥ Log KO 21908/7৮মুসলিমদের বিরদ্ধে 
৭ /9253 TS ০5/548) ২ Beh, রাসূল (সা:) কর্তৃক 
আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করা যদিও সে ওই আমলটি নিজে পালন 
করে। 


উন্মুক্ত তরবারী ৬৬ 


৮। Afu0zE ATGR chiA attra HBR HpURBCdhকE 
মানুষ পরিয়ে উদ তাদের নয শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয় 
শরিয়ত মানার প্রয়োজন নেই | 


৯। 00050052100) CURE h(E PAE Ky 089০, 


Nfs0o 27800 2% KERUBLOS) RAED যে ব্যক্তি 
বিশ্বাস করে যে, নবী (সা:) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য মানব 
রচিত বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম । যেমন বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে 
আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানব রচিত বৃটিশ আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয় । আল্লাহ্র আইনকে আধুনিক যুগে অচল মনে করা হয় । 

১০। ats 0 U 90809 ০ আল্লাহর দীন থেকে 
বিমুখ হওয়া বা অমনোযোগী হওয়া । 


এগুলো হলো সংক্ষিপ্ত আকারে ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ । এর যে 
কোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে 
যায় এবং কাফের হয়ে যায় । তবে কোনো সময় বিশেষ কারণে ঈমান 
ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়া সত্বেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর (কাফের 
বলে আখ্যায়িত) করা যায় না। মূলত এখানে দুটি বিষয় । একটি হলো 
এই যে, উপরোক্ত ঈমান ভঙ্গের কারণগুলোর কোনো একটি যদি কারো 
মধ্যে পাওয়া যায় সে কাফের । কিন্তু কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ না 
করা । এটাকে বলা হয় 6৫08৫ সাধারণ তাকফীর । আরেকটি 
হলো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ভঙ্গের কারণ থেকে কোনো 
একটি কারণ পাওয়া গেলে সুনির্দিষ্টভাবে তাকে তাকফীর করা হবে । 
এটাকে বলা হয় কন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যয়িত 
করা । কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে 
সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী । কেননা কোনো মুসলিমকে 
কাফের বলে আখ্যায়িত করা কোনো ক্রমেই উচিত নয় । অনেক সময়ে 
কোনো ব্যক্তি কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয় । কিন্তু তার গ্রহণযোগ্য ওজর 
থাকার কারণে তাকে তাকফীর করা যায় না। এ জাতীয় ওজরগুলোকে 
বলা হয় 0&3 কাফের বলে আখ্যায়িত করতে বাধা প্রদানকারী 
কারণ সমূহ । এরকম কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো: 


উন্মুক্ত তরবারী ৬৭ 


~~ আন এর 


নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভিতরে কুফুরী পাওয়া সত্বেও 
তাকে তাকফীর করা থেকে বাঁধা প্রদানকারী 
কারণসমূহ 
যে সকল ওজর সর্বাত্মক চেষ্টা করেও দূর করা সম্ভব নয় এ রকম ওজরের 


বশীভূত হয়ে কোনো কুফ্রী কাজ করে তাহলে তাকে তাকফীর করা যায় 
না। কেননা আল্লাহ (সুব.) কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বাধ্য করেন না। 


‘আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না ।' (বাকারা 
২:২৮৬) 
আল্লাহ (সুব.) আরো বলেন: রর 
DELBAERE 
‘অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর ।' (তাগাবুন ৬৪:১৬) 
এ আয়াতে সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে । সাধ্যের বাইরে 


বাধ্য করা হয়নি । সৃহী হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেন ২. 
MDE PFE... ১858২ 085০8) ০28৯ চা UE 
ইহ 


‘আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করি তখন তোমরা 
তোমাদের সাধ্যমতো কার্যকর করো ।' (বুখারী ৭২৮৮; মুসলিম ৩৩২১) 
যে সকল কারণে কুফুরী কাজ করা সত্বেও তাকফীর করা যায় না। সে 
কারণগুলো নিম্নরূপ: 


এক : UA 29 Al ack < 055 
শরিয়তের বিধান না জানার কারণে অজ্ঞতা বশত 


রা করা । 
অজ্ঞতা এবং শরিয়তের বিধান তার কাছে পৌছে নাই । এ কারণে কুফরী 
কাজে লিপ্ত হয়েছে । এ জন্য তাকে তাকফীর করা যাবে না। বরং তার 
কাছে &2ঞঞ্চেন্র্বা শরিয়তের বিধান দলীলসহ পেশ করতে হবে । 
কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেন: 


05০86 Ha 48 সি 
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“আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে 
আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে !' 
(নিসা ৪:১৬৫) 

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন: _ 
‘আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই । (ইসরা 
১৭:১৫) 

এ সকল আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ (সুব.) কাউকে 
আগাম সতর্ক না করে শাস্তি প্রদান করেন না। তাই যাদের কাছে 
শরীয়তের হুজ্জাত পৌছে নাই তাদের কাছে হুজ্জাত পেশ করা জরুরী । 
তার পরে যদি তারা জেনে শুনে অস্বীকার করে অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয় 
অথবা কটাক্ষ করে তাহলে সে অবশ্যই কাফের হবে এবং তাকে তাকফীর 
করতে হবে । এর অনেকগুলো দলিল রয়েছে । নিয়ে কয়েকটি দলিল পেশ 
করা হলো- 


ক. মদ হারাম হওয়ার পর হালাল মনে করা: 

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার 
পরে মদ হাদিয়া হিসেবে পেশ করলো । এটা মারাত্বক অন্যায় । একদিকে 
আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা হলো । অপরদিকে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কে হারাম জিনিস উপহার দেওয়া হলো । কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাকে তিরস্কার করলেন না। কেননা তার কাছে তখনো মদ হারাম 
হওয়ার বিষয়টি পৌছেছিলো না । (কাওয়ায়েদ ফীত তাকফির পৃ:৩৭) 


খ. কিবলা পরিবর্তন হওয়া সত্বেও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে 
সালাত আদায় করা: 

কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও কতিপয় লোক বাইতুল 
মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করছিলো । অথচ এটি একটি বড় 
ধরণের অন্যায় । কিবলা পরিবর্তনের বিধান নাযিল হওয়ার পরেও বাইতুল 
মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার 
করার সমতুল্য । কিন্তু যেহেতু তারা কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি জানতো 
না সে কারণে তাদের মাজুর হিসেবে নির্দোষ আখ্যায়িত করা হলো । এ 
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‘আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পরে 
বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন । ১৬ মাস অথবা 
১৭ মাস এভাবে আদায় করার পরে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল 
হলো ‘আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই 
দেখছি । অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা 
তুমি পছন্দ কর । সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে 
ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা 
ফিরাও !’ (বাকারা ২:১৪৪) অতঃপর বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যাক্তি 
দেখতে পেলো লোকেরা ফজরের সালাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এক 
রাকাআত আদায় করে ফেলেছে । তখন তিনি ডাক দিলেন “সাবধান, 
কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। সাবধান, কিবলা পরিবর্তন হয়েছে ।' তখন 
লোকেরা এ অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে ঘুরে কিবলার দিকে 
ফিরে গেলো । (বুখারী ৭২৫২, মুসলিম ১২০৮, তিরমিযি ২৯৬২, আবু 
দাউদ ১০৪৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪০৩৪) 


গ. চার ব্যক্তির অভিযোগ: 
কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব.) চার ব্যক্তির ওজর গ্রহণ করবেন এবং 
তাদের ওখানেই পরিক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন । যেহেতু তাদের কাছে 
আল্লাহর নির্দেশ পৌছেনি অথবা পৌছালেও শুনতে পায়নি অথবা শুনলেও 
বুঝতে পারেনি । তাই তাদের সরাসরি জাহান্নামে শাস্তি না দিয়ে 
পরিক্ষাগ্রস্থ করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


রস EES Lr 





‘আসওয়াদ ইবনে সারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন- চার ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের 
করবেন । একজন বধির যে কিছুই শুনতে পেতো না । দ্বিতীয় জন বোকা 
যার কোনো বিবেক-বুদ্ধি ছিলো না। তৃতীয় জন বৃদ্ধ যার কোনো 
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হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। চতুর্থ জন যে ফাতরাতের সময় মৃত্যু বরণ 
করেছে । বধির বলবে, হে আল্লাহ! ইসলাম এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমি 
কিছুই শুনতে পাইনি । আহমক, বৃদ্ধ ও অবুঝ শিশু বলবে, হে আল্লাহ! 
ইসলাম এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি । আর যে ব্যক্তি 
ফাতরাতের সময় মারা গেল সে বলবে, হে আল্লাহ! আমার কাছেতো 
তোমার কোনো রাসূল আসেনি । আল্লাহ (সুব.) তাদের থেকে অঙ্গিকার 
নিবেন, তোমরা কি আমার বিধান অবশ্যই পালন করতে? অতঃপর 
আল্লাহ (সুব.) তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়ে লোক 
। যারা তার কথা শুনে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারা আল্লাহর 
আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং জাহান্নামের আগুন 
তাদের জন্য ঠান্ডা ও আরামদায়ক হবে । আর যারা নির্দেশ অমান্য করে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না তাদের আল্লাহর নাফরমান হিসেবে টেনে 
হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।' (মুসনাদে আহমাদ ১৬৩০১ 


ঘ. আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে 
উড়িয়ে দেওয়ার অসিয়াত । 

এক ব্যক্তি সারা জীবন অসংখ্য অন্যায় ও পাপ করেছে । মৃত্যুর আগে 
তার ভয় হলো যদি আল্লাহ আমাকে ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি 
দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না। এ কারণে সে তার সন্তানদের 
অসিয়াত করলো যে, তোমরা আমার মৃত্যুর পরে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে 
ছাই বানিয়ে ফেলবে । অতঃপর ছাইগুলোকে দু'ভাগ করে অর্ধেকটা 
বাতাসে উড়িয়ে দিবে অর্ধেকটা পানিতে মিলিয়ে দিবে । সন্তানরা তাই 
করলো । আল্লাহ স্ব.) বাতাসকে হুকুম দিবেন তুমি তোমার অংশ 
ফেরত দাও আর পানিকে হুকুম দিবেন তুমি তোমার অংশ ফিরত দাও 
অতঃপর আল্লাহ (সুব.) তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এ কাজটি কেন 
করেছো? সে বলবে, আল্লাহ! আমি তোমার ভয়ে করেছি । আল্লাহ (সুব.) 
তাকে ক্ষমা করে দিবেন । অথচ, গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এ 
লোকটি আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে । কেননা তার বিশ্বাস 
এভাবে ছাই বানিয়ে গুড়িয়ে দিলে তাকে আল্লাহ (সুব.) আর ধরতে 
পারবেন না । অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট কুফরী আকীদা । কিন্তু তার কাছে 
প্রয়োজনীয় এলমে শরয়ী না পৌছার কারণে এবং তার অজ্ঞতার কারণে । 
তার এই কুফরীর কারণে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়নি । বিস্তারিত 
বি নে 








‘আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, জনৈক ব্যক্তি জীবনে কখনো কোনো ভাল কাজ করেনি (বরং 
পাপ করতে করতে সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছিলো এবং নিজের 
উপরে জুলুম করেছিলো) । (যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন 
সে তার সন্তানদের অসিয়ত করলো, আমি যখন মরে যাব তখন তোমরা 
আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলবে তারপর ছাইগুলো পিশে ফেলবে অতঃপর 
তোমরা অর্ধের ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিবে আর অর্ধেক সমুদ্রে গুলিয়ে 
দিবে । কেননা আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাকে ধরতে পারেন 
তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না । (সন্তানরা তার 
মৃত্যুর পরে তার অসিয়ত অনুযায়ী কাজ করলো । আল্লাহ (সুব.) সমুদ্ধকে 
নির্দেশ দিলে সমুদ্র তার ভিতরের অংশ জমা করে দিলো এবং স্থলকে 
নির্দেশ দিলে স্থল তার অংশ জমা করে দিলো । অতঃপর লোকটিকে 
জীবিত করে আল্লাহ (সুব.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাজটি কেন 
করেছো? সে বলবে, আল্লাহ তুমি তো জান এটা? আমি তোমার ভয়েই 
করেছি । আল্লাহ (সুব.) তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (সহীহ বুখারী 
৭৫০৬) 

ইসলামের জ্ঞান অর্জণ করার সুযোগ থাকা সত্বেও অর্জণ না করলে 
অজ্ঞতার ওজর চলবে না। 

রি ভে 
রহিত রি 
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রর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
গনীমতের মাল পেতেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়ার 
জন্য বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দিতেন । তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা 
দিলে, লোকেরা তাদের প্রাপ্ত গণীমতের মাল নিয়ে তার নিকট আসতো । 
তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ নিয়ে, বাকী অংশ সকলের মাঝে ভাগ 
করে দিতেন । একবার জনৈক ব্যক্তি গণীমতের মাল বন্টনের মত একটা 
চুল বাধার ফিতে নিয়ে আসে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটি 
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গনীমতের মাল হিসাবে পেয়েছি । তখন তিনি বলেন, তুমি কি বিলাল 
(রা.) এর তিনটি ঘোষণা শুনেছিলে? সে বলে, হ্যা! তখন তিনি বললেন, 
সে সময় কিসে তোমাকে এটি উপস্থিত করা থেকে বিরত রেখেছিল? 
তখন সে (লোকটি) তার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করে । তখন তিনি বলেন: 
তুমি এভাবেই থাক! তুমি কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে এবং আমি তা 
তোমার থেকে কবুল করব না । (আবু দাউদ ২৭১৪) 
চিন্তা করুন! কিভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকটির ওজর গ্রহণ করলেন না । 
কেননা তার কাছে বেলালের ঘোষণা পৌছেছিল । এরকমই একটি বিষয় 
PSY বর্ণিত হয়ে শর নর সং পি সর ট্রি নে সি এর ৬ 
ohh ৮511 cob- (378 UR ০5 
রর 1,৫৩১ ১৭) 


নি চীনে টি 
‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত । নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন: সেই সত্তার 
শপথ! যার হাতে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রাণ, বর্তমান 
মানবগোষ্ঠীর কোনো ইয়াহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শুনার 
পর যে দ্বীন নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার, প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু 
বরণ করলো সে নিশ্চিতই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।' (মুসলিম ৪০৩) 
সতর্কতা: এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো তা ছিলো শরিয়তের 
বিধান সম্বলিত ইলম না পৌছার কারণে অজ্ঞতাবশত অন্যায় করে তাহলে 
শাস্তি হবে না। কিন্তু শরিয়তের ইলম পৌছার পরে অলসতা বশত বা 
গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে যদি অজ্ঞ থাকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
পার্থিব ব্যাবসা-বানিজ্য, চাকরি-নকরি ও বাজার ঘাট করার জন্য সময় 
ব্যায় করতে পারলেও দ্বীনি ইলম অর্জণ করার জন্য সময় ব্যায় করতে 
রাজি নয় । এ কারণে যদি অজ্ঞ থাকে সেই অজ্ঞতার ফলে সে অন্যায় ও 
কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে একদিকে যেমন অন্যায় ও কুফরীর গুনাহে 
গুনাহগার হবে অপর দিকে ইলমে দ্বীন অর্জণ করা ফরজ হওয়া সত্বেও তা 
মির র এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 


সি কনা 


‘যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, ইল 
আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর 
ভরষ্টতায় রয়েছে ।' (ইবরাহীহ ১৪:৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 








‘এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ 
1017581755৬, 
তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর 
করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই 
আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত । (নাহাল ১৬:১০৭-১০৯) 


দুই : 02907 8:22 
কোনো আয়াত বা হাদীসের অর্থ বুঝতে ভুল করা 
অথবা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অবকাশ থাকা । 

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী 
কাজ করা সত্বেও কাফের হয় না তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলো: কুরআনের কোনো আয়াত অথবা হাদীসকে ভূল বুঝা এবং সে ভূল 
বুঝার জন্য গ্রহণযোগ্য কারণ আছে এমনিভাবে কোনো আয়াতের বা 
হাদীসের ভূল তাবীল করার কারণে যে ভূল তাবীল করার গ্রহণযোগ্য 
কোনো কারণ আছে । হয়তো এঁ আয়াত বা হাদীসের আভিধানিক অর্থের 
কারণে ভূলবুঝা বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে । অথবা অন্য কোনো 
কারণে এই ভূল বুঝা বা ব্যাখ্যা কারা সুযোগ হয়েছে। নতুবা মনগড়া 
তাবীল বা ব্যাখ্যা এবং কুরআন ও হাদীসকে নিজেদের ইচছাম মতো 
ঘুরানো ফিরানো জায়েজ নেই । যেমন ভন্ড পীর-সুফীরা নিজেদের পক্ষে 
দলীল পেশ করার জন্য অপব্যাখ্য করে থাকে । এ জাতিয় অপব্যাখ্যা 
গ্রহণযোগ্য হওয়াতো দূরের কথা বরং কুরআন ও হাদীসের বিকৃতী ও 
মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরণের 

অপব্যাখ্যাকারীদের জিন্দিক বলে আখ্যায়িত করা হয় । 
কুরআন ও হাদীসের নসের ভিতরে তাবীলের অবকাশ থাকার কারণে যে 
ভূল হতে পারে তা কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে পেশ করা হলো: 


ক. : আদী ইবনে হাতেমের সাদা সুতা ও কালো সুতার ঘটনা | | 
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“'আদী (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি আদী) একটি সাদা ও একটি কালো 
সুতা সঙ্গে রাখলেন । কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার 
কাছে সাদা কালোর কোনো ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো 
তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা 
ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ 
করলেন । তখন নবী (সা.) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া 
ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতো তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে । 
(বোখারী ৪৫০৯; মুসলিম ২৫৮৫) 

এ হাদীসে দেখা যায়, সাহাবী আদী ইবনে হাতেম (রা.) সুবহে সাদেকের 
পরেও খাওয়া-দাওয়া করেছেন আয়াতের অর্থ ভূল বুঝার কারণে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আয়াতের সঠিক অর্থ শিক্ষা দিলেন । কিন্তু তাকে 
উক্ত সওম কাজা করতে বলেননি । কেননা এখানে আয়াতের শব্দের মধ্যে 
তার এই ভূল বুঝার অবকাশ ছিল । সে কারণে তার ওজর গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


খ. 57789 
আদায় নাকরা। _. 
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‘আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, 
হা রা রি তে 
আক্রান্ত । এ সময়ে সে কোনো সালাত আদায় করেনি । 
রাসুলুল্লাহ (সা .) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে । 
(তার করণিয় হলো) সে একটি পানির গামলায় বসবে । যদি পানির উপর 
রক্তের আভাস দেখে তাহলে জোহর ও আসরের জন একবার গোসল 
করবে, মাগরীর ও ইশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার 
গোসল করবে । আর এর মাধ্যবর্তী সময়ে (যতবার ইচ্ছা) অজু করতে 
পারবে ।' (আবু দাউদ ২৯৬) 
এই হাদীসে দেখা যায়, ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ ইসতিহাজা 
অবস্থায় সালাত আদায় করেননি । অথচ সালাত ত্যাগ করা গুনাহে 
কাবীরা । তা সত্বেও আল্লাহর রাসূল (সো.) তাকে মাসআলা শিক্ষা দিলেন 
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আর কোনো তিরস্কার করলেন না। এমনকি উক্ত সালাতগুলো কাজা 
করতেও বলেননি । 

কেননা তার এই সালাত ত্যাগ করা ইচ্ছাকৃত ছিলো না। বরং হায়েজ 
অবস্থায় সালাত আদায় করা থেকে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসগুলোর কারনেই 
সালাত ত্যাগ করেছিলো । কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন হায়েজ আর 
ইস্তেহাজা এক নয় বরং ইস্তিহাজা অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে 
তখন তিনি তা মেনে নিলেন । 


গ. “তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না’ এ 
আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা । এ আয়াতে মূলত জিহাদ ত্যাগ করে পার্থিব ধন- 
সম্পদ ও ব্যাবসা-বানিজ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়াকে আত্মঘাতী বা নিজেদেরকে 
ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে । কিন্তু একদল মানুষ 
আয়াতের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি জিহাদ থেকে বিরত থাকার ভূল 
ব্যাখ্যা করে নিজেরা এবং অন্যদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য এ 
আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে বিশেষ করে যারা জীবনের ঝুকি নিয়ে 
নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুদের ভিতরে ঢুকে পরে এবং বর্তমানে যারা 
কাফেরদের উপর আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে কাফেরদের ব্যাপক ক্ষয়- 
ক্ষতি করছে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করে । এ জন্য আবু আইয়ুব 
আনসারী (রা.) তাদের ভূল ব্যাখ্যা সংশোধণ করে দিলেন । হাদীসের বিস্ত 
রিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো: 2. 






গস প্রপকা 
‘আসলাম আবূ ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনা হতে 
কুস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করলাম । আমাদের সেনাপতি 
ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রাহমান । রোমের 
সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য 
দণ্ডায়মান ছিল । এমতাবস্থায় একব্যক্তি শক্র-সৈন্যের উপর অক্রমন করে 
বলল । তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল, থাম, থাম, লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ, সে তো নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে । তখন 
আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, (অুনচ্ছেদে বর্ণিত) এ আয়াত 
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আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল । যখন আল্লাহর 
নবীকে আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন 
আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়- 
সম্পদ দেখাশুনা করব এবং সংস্কার সাধন করব । তখন আল্লাহ এ 
আয়াত নাযিল করেন: আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং 
নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। (আবু দাউদ ২৫১৪, 
বায়হাকী ১৮৬৫৯) 


লোকেরা এ আয়াতের ভুল ব্যখ্যা করলো এবং কোনো ব্যক্তির একাকী 
করলো এবং এটাকে আত্মঘাতি বলে আখ্যায়িত করলো । আর এর 
মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ হালাল কাজ বরং জিহাদের ময়দানে নিজেকে 
উৎসর্গ করার কাজকে হারাম বলে ঘোষণা করলো । এর একমাত্র কারণ 
ছিলো আয়াতের অর্থ ভুল বোঝা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা । পরে আবু 
আইউব আনসারী (রা.) তাদের ভুল সংশোধন করে দিলেন এবং তিনি 
জানিয়ে দিলেন তারা যে অর্থ করেছে সে অর্থে কুরআনের আয়াত নাযিল 
হয়নি । বরং এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো এ সকল লোকদের ব্যাপারে 
যারা জিহাদে না গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির পিছনে 
লেগেছিলো । এখানে জিহাদ না করাকে আত্মঘাতী ও নিজেদেরকে 
ধ্বংসের হাতে ঠেলে দেওয়া বলা হয়েছে। অথচ এ লোকগুলো সম্পূর্ণ 
উল্টো ব্যাখ্যা করেছিলো । যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য 
সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দুশমনদের ভিড়ের 
ভিতরে ঢুকে পড়লো তাকেই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে জিহাদের ময়দান 
থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হলো। এত বড় ভূল করা সত্বেও 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো তিরস্কার করলেন না । কেননা আয়াত থেকে এই 
ভুল ব্যাখ্যা করা ও ভুল বুঝার অবকাশ ছিলো । কিন্তু ভুল সংশোধন করে 
দেওয়ার পরেও যদি কেউ ভুল বুঝতে না চায় বরং অস্বীকার করে তাহলে 
তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 


ঘ. “হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব । যদি 
তোমরা সঠিক পথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের 
ক্ষতি করতে পারবে না! (মায়েদা ৫:১০৫) এই আয়াতের ভূল 
ব্যাখ্যা । 

কতিপয় লোকেরা উপরোক্ত আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা করে এবং আয়াতকে 
যথাস্থান থেকে বিকৃত করে অপাত্রে ব্যাবহার করেছে এবং এর মাধ্যমে 
লোকদেরকে ‘আমর বিল মা'রুফ-নাহী 'আনিল মুনকার’ ত্যাগ করে 
নির্জনে খানকায় বা মসজিদে বসে ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে 
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লাগলো । তখন আবু বকর সিদ্দীক রো.) হামদ ও সানা পাঠ করে ভাষণ 
দিলেন এবং বললেন: 


৮) এ PE Rk 40 | SNE Join 





‘হে লোক সকল তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক “হে মুমিনগণ, 
তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব । যদি তোমরা সঠিক পথে 
থাক তাহা যে রাখত হয়েছে টার কতি করতে পারবেনা | 
কিন্তু তোমরা যথাস্থান বাদ দিয়ে অনত্রে প্রয়োগ করো । অথচ খালেদ 
ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
কে বলতে শুনেছি, যখন লোকেরা কোনো জালেমকে জুলুম করতে দেখে 
কিন্তু তাকে বাধা দেয় না তখন আল্লাহ (সুব.) তাদের সকলকেই 
আমভাবে শাস্তি দিবেন ।' (আবু দাউদ ৪৩৪০; মুসনাদে আহমদ ৫৩) 


যদিও লোকগুলো আয়াতের প্রয়োগ ক্ষেত্র পাল্টে দিয়েছিলো । যা মূলত 
ইয়াহুদী-নাসারাদের চরিত্র । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: 


কি ‘তারা (আল্লাহর) কালামসমূহকে যথাস্থান স্থান থেকে 
পরিবর্তন করে ফেলে । (নিসা ৪:৪৬) 

কিন্ত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ লোকগুলোকে সতর্ক করেই ক্ষ্যান্ত 
হলেন । তাদের ইয়াহুদী-নাসারা বা কাফের বলে আখ্যায়িত করেননি । 
কেননা তারা এটা ইচ্ছা করে করেননি । বরং আয়াতের ভিতরে এরকম 
ভূল বুঝার অবকাশ ছিল বিধায় তারা করেছিলো । আবু বকর (রা.) যখন 
তাদেরকে সতর্ক করলেন তখন তারা বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছিলো । 


তিন: টিউন ও মুসলিম হওয়া 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি করা 
সত্বেও কাফের বলা যায় না তার মধ্যে আরেকটি হলো ইসলামে নতুন 
প্রবেশ করা । ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট জ্ঞান অর্জণ 
করার সুযোগ না পাওয়ায় ইসলাম বিরোধী কোনো গুনাহের কাজ বা 
কুফুরী করে বসলো । এ কারণে তাকে মুরতাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না 
বরং তার নিকট শরিয়তের হুজ্জত উপস্থাপন করতে হবে । বিশেষ করে 
যে বিষয়টিতে সে লিপ্ত হয়েছে সে বিষয়টি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান তার 
সামনে তুলে ধরতে হবে । কেননা ইসলাম গ্রহণ করার পরে প্রথম দিনেই 
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সকল আক্বায়েদ এবং ফারায়েজ জানা সম্ভব নয়। আর এ কথা পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী শরিয়তে ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে 
কাউকে বাধ্য করা হয় না। ইসলামে নতুন আসার কারণে শিরকী ও 
কুফুরি কাজে লিপ্ত হওয়া সত্বেও তাককীর করা হয়নি এমন কিছু দলীল 
নিম্নে পেশ করা হলো: 


ক. ‘যাতে আনওয়াত' নামক শিরকি কাজের আবেদন । 
মক্কা বিজয়ের দশ থেকে পনের দিন পরে হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে 


রাখতো । যেরকম বর্তমানে কিছু মুশরিকরা নির্দিষ্ট গাছে বরকতের 
উদ্দেশ্যে সুতা বাধে । যখন এ বৃক্ষ সাহাবীদের নজরে পড়লো তখন তারা 
রাসূলুল্লাহ সো.) এর কাছে আবেদন করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওদের 
যেরকম একটি ‘যাতে আনওয়াত’ রয়েছে আমাদের জন্যও সেরকম একটি 
‘যাতে আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
সুবহানাল্লাহ! এতো দেখছি সেই হুবহু বনি ইসরাঈলদের মতো আবেদন, 
যখন তারা কতিপয় লোকদের মূর্তী পূজা করতে দেখেছিলো তখন তারাও 
মুসা (আ.) এর নিকট এ রকম কিছু মূর্তী তৈরী করে দেওয়ার জন্য 
আবেদন করেছিলো । তারা বলেছিলো, (820) 

যেমন দেবতা আছে আমাদের জন্যও তেমনি দেবতা নির্ধারণ করে দিন? 





আবু ওয়াকেদ আল লাইসি (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হুনাইনের দিকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা 
টা 8 

ৰ র তরবারী ধূলিয়ে রাখতো অথবা সুতা বেধে 
জাগতে এরংটিজ গাছে চরকে ত রা বহাল করতো অধৰ ত্র 
করতো । ওঁ বৃক্ষটি ‘যাতে আনওয়াত’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল । এটা দেখে 
আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য একটি যাতে আনওয়াত 
নির্ধারণ করে দিন যেমনি ভাবে কাফেরদের জন্য একটি যাতে 
আনওয়াত' রয়েছে । রাসূলুল্লাহ (সা.) আশ্চর্য হয়ে উত্তরে বললেন, আল্লাহু 
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আকবার! এটাতো সেই বনী ইসলাঈলদের মতো আবেদন যারা মূসা 
(আ.) কে বলেছিলো, “কাফেরদের যেমন দেবতা রয়েছে আমাদের জন্যও 
তেমন দেবতা নিম্মণি করে দিন নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্বের 
লোকদের অনুসরণ করবে ।' (তিরমিজি ২১৮০; মুসনাদে আহমদ 
২১৮৯৭) 

এ হাদীসে দেখা গেল যে, এতবড় একটা শিরকযুক্ত আবেদন করা সত্বেও 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে তাকফীর করেন নি এবং তাদের মুরতাদ বলে 
আখ্যায়িত করেন নি। কেননা তারা এ কাজটি করেছিলো নও মুসলিম 
হওয়ার কারণে এ বিষয়ে ইলম না থাকার কারণে । অধিকাং 
এতিহাসিকদের মতে তারা মাত্র পনের দিন আগে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলো । যা তারা নিজেরাও ওজর হিসেবে উল্লেখ করেছে। তারা 
বললো: QED HI EGE CUE SEMEL হে 
RR 
আমাদেরকে আল্লাহ (সুব.) ইসলামে নিয়ে আসলেন... 





খ. সালাতের ভিতরে কথা বলা সত্তে সত্বেও পুনরায় সালাত আদায় করতে 


ধা eS 
“মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী থেকে বর্ণীত । তিনি বলেছেন: কোন 
একসময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সালাত পড়ছিলাম । ইতিমধ্যে 
(সালাত আদায়কারীদের মধ্যে) কোনো একজন হাচি দিলে জবাবে আমি 
ইয়ার হামুকাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন । বললাম । 
এতে সবাই কষ্ট দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাতে থাকলো । তা দেখে আমি 
বললাম: আমার মা আমার বিয়োগ ব্যাথায় কাতর হোক । (অর্থাৎ এভাবে 
আমি নিজেই নিজেকে ভর্ত্সনা করলাম) কি ব্যাপার! তোমরা আমার দিকে 
এভাবে তাকাচ্ছো যে? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপিয়ে শব্দ 
করতে থাকলো । (আমার খুব রাগ হওয়া সত্বেও) আমি যখন দেখলাম যে 
তারা আমাকে চুপ করাতে চায় তখন আমি চুপ করে রাইলাম । পরে 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত শেষ করলে আমি তাকে সবকিছু বললাম । 
আমার পিতা ও মা তার জন্য কোরবান হোক । আমি ইতিপূর্বে বা এর 
পরে আর কখনো অন্য কোনো শিক্ষককে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা 
দিতে দেখিনি | আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না 
বা মারলেন না কিংবা বকা-ঝকাও করলেন না । বরং বললেন: সালাতের 
মধ্যে কথাবার্তা ধরণের কিছু বলা যথোচিত নয় | বরং প্রয়োজন বশত: 
তাসবীব, তাকবীর বা কুরআন পাঠ করা যেতে পারে মাত্র ৷’ (মুসলিম 
১২২৭; আবু দাউদ ৯৩২; নাসায়ী ১২১৭; মুসনাদে আহমদ ২৩৭৬২) 
এই হাদীসে দেখা গেল যে, সালাতের ভিতরে কথা বলা সত্বেও রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাদেরকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বললেন না । কেননা তারা 
জাহেলিয়্যাতের থেকে নতুন ইসলামে আসার কারণে এ ব্যাপারে অজ্ঞ 
ছিল । তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন । 


গ. স্বর্নের ক্রুশ গলায় দিয়ে আদী ইবনে হাতেমের রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এর সামনে আসা । তিরমিজির হাদীসে বর্নিত হয়েছে: 
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‘আদী ইবনে হাতেম তাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুন 
(সা.) এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ বাধা 
ছিল । (তিরমিজি ৩০৯৫; বায়হাকী ২০৮৪৭) 

আদী ইবনে হাতেম যখন মুসলিম অবস্থায় আল্লাহ রাসূল (সা.) এর কাছে 
এলেন তখন তার গলায় একটি স্বর্ণের ক্রশ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, হে আদী! তোমার গলা থেকে এই মূর্তীটাকে সরাও । তাকে এর 
বেশী আর কিছু বললেন না । অথচ ইসলাম গ্রহণ করার পরে গলায় ক্রশ 
ঝুলানো শিরক সমতুল্য গুনাহ । তা সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 
তাকফীর করেন নি। কেননা নওমুসলিম হওয়ার কারনে তার বিষয়টি 
জানা ছিল না। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ক্রশটি ফেলে দিতে 
বললেন । 


চার : ra YG: m 0s GIO ft ডি721 মি 
বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করা যেখানে ইসলামের 
জ্ঞান পৌছা অসম্ভব । 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফরী 
কাজে লিপ্ত হওয়া সত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি 
কারণ হলো এমন কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করা যেখানে কুরআন 
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হাদীসের তথা ইসলামের জ্ঞান পৌছানো সম্ভব নয় । যেমন আফ্রিকার 
গভীর জঙ্গলে যারা বসবাস করে । বিচ্ছিন্ন পাহাড়-জঙ্গলে যারা বসবাস 
করে । যেখানে না কোনো ইলম পৌছানো সম্ভব আর না তারা ইলমের 
কাছে পৌছতে পারে । এ কারণে অজ্ঞতা বশত যদি কোনো ইসলাম 
বিরোধী কুফরী কাজে লিপ্ত হয় এজন্য তাদেরকে তাকফীর করে 
মুরতাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। যতক্ষণ না তাদের উপর ইকামাতে 
হুজ্জত বা কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে দলীল 
হিসেবে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো: 


ক. দুই সময়ে দুই রকম বিধান | _ 
AS AMA 30741070057) CEGRKY KS) AnZ ELON 
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‘নিশ্চয়ই তোমরা এমন একটি জমানায় অবস্থান করছো যখন ওলামা 
অনেক বেশী, বক্তা কম । এ সময়ে যে ব্যক্তি সৎকাজ সমূহের দশ ভাগের 
একভাগ ত্যাগ করবে সে অবশ্যই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো । আর 
অচিরেই এমন একটি জামানা আসবে যখন বক্তা অনেক বেশী হবে কিন্তু 
প্রকৃত আলেমদের সংখ্যা কম হবে । তখন যে ব্যক্তি সৎকাজ সমূহের 
দশভাগের একভাগ শক্তভাবে ধরে রাখবে সেও নাজাত পাবে । (আস 
সিলসিলাতুস সাহীহাহ ২৫১০) 

PEA বিরহ 77 
পার্থক্য করেছেন । যে যমানায় আলেম ওলামা ও ইলমের চর্চা বেশী হবে 
সে সময়ে দশভাগের একভাগ ত্যাগ করলেও ধ্বংস ও আযাবে পতিত 
হবে । আর যখন ইলম ও আলেম ওলামা কমে যাবে তখন দশভাগের 
একভাগ আমল করলেও মুক্তি পাবে । এমনিভাবে আরেকটি হাদীস, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: 
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হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
কাপরের নকশা ব্যবহার করতে করতে পুরাতন হয়ে যায় । এমনকি মানুষ 
জানবে না সিয়াম, সালাত, কুরবানী, সাদাকা কি জিনিষ । আর আল্লাহর 
কিতাব কুরআনের উপর দিয়ে এমন একটি রাত অতিক্রম করবে যখন 
আর কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না । তখন একদল বুড়া- 
বুড়ি থাকবে যারা শুধু এতটুকু বলতে পারবে যে, আমরা আমাদের পূর্ব 
পুরুষদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালেমাটি পাঠ করতে শুনতাম 
তাই আমরাও পাঠ করছি । তখন হাদীসের বর্ণনাকারী সিলাহ (র.) বলেন, 
আমি হুজায়ফা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেহেতু তারা সালাত, সিয়াম, 
, সাদাকা কিছুই জানবে না সেহেতু তাদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" 
কি তাদের মুক্তি দিতে পারবে? তখন হুজায়ফা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন । তিনবার এরকম প্রশ্ন করলে তিনবারই মুখ ফিরিয়ে নিলেন । 
শেষবারে বললেন, হ্যা! হে সিলাহ! এই কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
তাদের মুক্তি দিবে । একথা তিনি তিনবার বললেন । (ইবনে মাজাহ 
৪০৩৯; সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৮৭) 
এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন জমানায় বা এমন 
স্থানে বসবাস করে যে সময় বা যে স্থানে ইলম অর্জণ করার সুযোগ 
থাকবে না । এমনকি যদি শুধু লা-ইলাহা ইন্্রাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দেওয়া ছাড়া 
অন্য কিছু না জানে । সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না । আর 
এই নাজানার কারণে আমলও করতে পারে না তাহলে তাদের এই না 
জানাটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে । তবে এর অর্থ এই নয় যে, যেখানে 
ইলম অর্জণ করার সুযোগ আছে সেখানে ইলম অর্জণ না করে এই ওজর 
পেশ করা যে, ভা 


অর্জণ করার সুযোগ থাকা সত্বেও যারা ইলম অর্জণ করলো না তারা 
ডাবল গুনাহগার হলো । একেতো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ । আর 
দ্বিতীয়ত সুযোগ থাকা সত্বেও না জানার গুনাহ । 


০:৫২ ই 


পাচ: 200টি মনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি 
কাজ করা সত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে একটি হলো 


উন্মুক্ত তরবারী ৮৩ 
অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি । মুখ ফসকে অথবা ভূলে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি 


কোনো ব্যক্তি কোনো কুফরি কথা বা কাজ করে ফেলে সে জন্য তাকে 
তাকফীর করা যাবে না । এর দলীল নিয়ে পেশ করা হলো: 






ক, ত্র কুরআনে i 5 হে ‘ন ৫ AN ০৫২ জে on < 
এল | Fh HEME Ki 
‘আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; 


কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে) । আর আল্লাহ অধিক 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু '' 

খ. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলে্নে: _ 
UUM EA 05809351810 
নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) আমার উম্মতের থেকে অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি-বিচুত্যি, 
ভুল-ভ্ৰান্তি ও জোড় জবরদস্তি করে যা করানো হয় তা ক্ষমা করে 

দিয়েছেন । (ইবনে মাজাহ ২০৪৫) 
গ. হে আল্লাহ! তুমি আমার গোলাম, আমি তোমার রব’ সংক্রান্ত 
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‘আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সো.) 
ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর বান্দা যখন তার কাছে তওবা করে সে বান্দার 
তওবায় মহান আল্লাহ এ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হন যে 
ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে কোন জনমানবহীন প্রান্তরে 
পৌছে যায় । এবং সেখানে পৌছে তার থেকে তার সওয়ারীটা উধাও হয়ে 
গেল । অথচ সওয়ারীর পিঠে তার খাদ্য পানীয় সহ যাবতীয় রসদ রয়ে 
গেছে । এ ব্যক্তি সওয়ারী থেকে নিরাশ হয়ে একটা বৃক্ষের নিকট এসে 
বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়ল । হতাশা ও নিরাশার মাঝে সে একাকী শুয়ে 
আছে । এমন সময় হঠাৎ দেখল তার সওয়ারীটা তারই পাশে দণ্ডায়মান । 
তখন সে ঝটপট সেটার লাগাম ধরে ফেলল । অতঃপর আনন্দের 
আতিশয্যে সে বলে ফেললো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দাহ ও আমি 
তোমার রর । (মুসলিম ৪১৩৬) 


উন্মুক্ত তরবারী ৮৪ 


এখানে লোকটি কত মারাত্মক কথা বলে ফেললো । একেতো নিজেকে রব 
দাবী করলো দ্বীতিয়ত: সে আল্লাহকে নিজের গোলাম বলে আখ্যায়িত 
করলো । কিন্তু যেহেতু সে ইচ্ছে করে বলেনি । মুখ ফসকে ভুলে বের হয়ে 
গেছে সে জন্য আল্লাহ (সুব.) তাকে পাকড়াও করবে না । 


ছয়: এক জতিহাদ 

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি 
কাজ করা সত্বেও তাকফীর করা যায় না। তার মধ্যে আরেকটি হলো 
ইজতিহাদী ভূল । কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে মাসআলা- 
মাসায়েল বের করার নাম হলো ইজতিহাদ । ইজতিহাদ কখনো সঠিক হয় 
আবার কথনো ভূলও হতে পারে । আর এ কারণে কখনো হালালকে 
হারাম আবার কখনো হারামকে হালাল বলে ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত দেওয়া 
হতে পারে আর আল্লাহর হারামকে হালাল জ্ঞান করা বা হালালকে হারাম 
জ্ঞান করা কুফুরী কাজ । তা সত্বেও মুজতাহিদ, মুফতী বা বিচারককে 
তাকফীর করা যাবে না । কেননা তার এই ভূলটি ইজতিহাদী ভূল । আর 
মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারলে তার 
জন্য দুটো পুরষ্কার আর যদি ভূল করে তাহলেও ইজহিতাদ করার জন্য 
দিসি রি দে 

এ: 8০8 CELIA ঢা টিন 0৯ 
ও ভাগ রড ALEC 
'অমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে 
শুনেছেন, যখন কোনো বিচারক ফয়সালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে 
এবং সঠিক সমাধান বের করতে সক্ষম হয় তখন তার জন্য দুটি সওয়াব 
রয়েছে । আর যদি ভূল সমাধান বের করে তবুও তার জন্য একটি সওয়াব 
১৬, 









আর 





ath 
‘বিলাল (রা.) উন্নত মানের খেজুর নিয়ে আসলেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন: এগুলো কোথা থেকে এসেছো? বিলাল (রা.) 
বললেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ খেজুর ছিল। নবী (সা.) কে 


উন্মুক্ত তরবারী ৮৫ 


খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এর এক সা’ এর বিনিময়ে আমাদের দুই সা’ 
(নিম্নমানের) খেজুর বিক্রি করেছি । তখন রাসূলুল্লাহ সো.) বললেন, হায়! 
এতো একেবারে সুদ । এরূপ করোনা, বরং যখন তুমি (উত্তম) খেজুর 
খরিদ করতে চাও, তোমার (খারাপ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও । 
এরপর তার মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ করো ।” (বুখারী ২৩১২) 

এ হাদীসে দেখা গেল যে, বেলাল (রা.) সুদের কারবার করে ফেললেন । 


অথচ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, ২. 

Lied! ০০১- (425) 

HE LOM 

‘রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহণ কারী, প্রদান কারী, সুদের বিষয় যে লিখে 
এবং যারা সাক্ষ্য হয় সকলের উপর লা’নত করেছেন এবং বলেছেন তারা 
সকলেই গুনাহের ক্ষেত্রে সমান ।' (মুসলিম ৪১৭৭) 
এত বড় গুনাহ সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলালকে অভিশাপ দিলেন না বা 
ধমকও দিলেন না। কেননা বেলাল একাজটি করেছিলো ভূল ইজতিহাদ 
করার কারণে । 
হাদীসে উসামা: 
উসামা বিন যায়েদ (রা.) যুদ্ধের ময়দানে কতিপয় লোককে লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলে ঘোষণা দেওয়া সত্বেও হত্যা করেন । তার ধারণা ছিলো এই 
লোকগুলো শুধুমাত্র জীবন বীঁচানোর জন্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর 
ঘোষণা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জানার পরে তিরস্কার করেছেন । কিন্ত 
এ জন্য উসামা বিন যায়েদের বিরূদ্ধে কিসাস বা দিয়াত কোনো কিছুই 
জারী করেননি । কেননা তার এ ভূলটি ছিল ইজতিহাদী ভূল । বিস্তারিত 
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উনক্ত তরবারী ৮৬ 


“উসামা ইবনে যায়েদ রো.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আমাদেরকে এক জিহাদ অভিযানে পাঠালে, আমরা প্রত্যুষে “জুহাইনার' 
(একটি শাখা গোত্র) ‘আলহুরাকায়’ গিয়ে পৌছলাম । এ সময় আমি এক 
ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলি । অবস্থা বেগতিক দেখে সে 
বললো, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে 
তাকে হত্যা করে ফেললাম ৷ কালেমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি 
বিধায়, আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হলো । তাই ঘটনাটি আমি নবী 
(সা.) এর নিকট উল্লেখ করলাম ৷ তিনি বললেন: তুমি কি তাকে 'লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর হত্যা করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল, সে অস্ত্রের ভয়ে জান বাচানোর জন্যেই এরূপ বলেছে । তিনি 
রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলে না কেনো যে, এ 
বাক্যটি অন্তর থেকে বলেছিলো কি না? তিনি এ কথাটি বারবার আবৃত্তি 
করতে থাকলেন । আর আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকলাম, হায়! 
যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম! বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সা'দ 
ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) টিপ্লনি দিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, 
আমি কখনো কোনো মুসলমানকে হত্যা করবো না, যেভাবে এ পেটুক 
(উসামা) মুসলমানকে হত্যা করেছে তখন জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ 
তা'আলা কি এক কথা বলেননি যে, “তোমরা তাদের (কাফেরদের) 
বিরুদ্ধে জিহাদ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ না হয়ে যায়? এর 
জবাবে সা'দ রো.) বললেন, আমরা জিহাদ করি, যাতে ফিৎনা না থাকে, 
কিন্তু তুমি আর তোমার সঙ্গীগণ এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, যেনো ফিৎনা সৃষ্ট 
হয় । (মুসলিম ২৮৭; আবু দাউদ ২৬৪৫) 

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এটি যুদ্ধের ময়দানের ঘোষণা ৷ যারা 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঘোষণা দেওয়ার পর কোনো পরিপন্থি কাজ করেনি । 
তাই এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা.) ও আল্লাহর আয়াত 
ও বিধান নিয়ে কটাক্ষকারী মুসলিম নামধারী নাস্তিক-যুরতাদ ও ব্লগারদের 
রক্ষা করা জন্য দলীল পেশ করা যাবে না । কেননা তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে 
বুঝে-শুনে কুফরী কাজ করেছে । এমনিভাবে এই উসূলের ভিত্তিতে 
কুরআন সুন্নাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনে দেশ শাসনকারী 
শাষক গোষ্টি ও বিচারকদের রক্ষা করার চেষ্টা করা যাবে না। কেননা 
তারা কুরআন সুন্নাহর বিধান দিয়ে মাসআলা মাসায়েল বের করতে গিয়ে 
ইজতিহাদী ভূল করে না বরং তারা সরাসরি আল্লাহর বিধানকে জেনে শুনে 
প্রত্যাখান করে মানবরচিত আইন বিধান দিয়ে দেশ শাসন করে ও বিচার 
কার্য পরিচালনা করে তারা তাগৃত । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: 
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তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান 
এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল 
করা হয়েছে তোমার পূর্বে । তারা ত্বা-গুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় 
অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে । আর 
শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে ।' (নিসা ৪:৬০) 

এরা নিজেদেরকে মুমিন দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয় । এ কথা 
আল্লাহ্‌ (সুব.) পবিত্র কুরআনে কসম_করে বলেছেন । ইরশাদ হয়েছে: 


দিবো 18৮0 
‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি 
যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না 
করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় ॥ (নিসা ৪:৬৫) 

এ আয়াতে বুঝা গেলো কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের ব্যপারে 
কোন প্রকার দ্বিধা-দন্দ রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে 
নিজেকে সঁপে না দেয় তাহলে সে মুমিন হবে না । শুধু তাই নয় আল্লাহর 
বিধান নাযিল হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করার ব্যপারে 
কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি । বরং সকলকে এক বাক্যে মেনে নিতে 








‘আর আল্লাহ ও তার রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও 
নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে 
না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট 
হবে ।' (আহযাব ৩৩:৩৬) 

এরপরেও যারা আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করবে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 
করবে অথবা এ কথা বলে যে, এগুলো বর্তমান আধুনিক যুগে চলে না। 
এগুলো মধ্যযুগীয় বর্ব আইন, কিংবা মনে করে এসকল আইন বর্তমান 
যুগে কার্যকর করা সম্ভব হলেও তার চেয়ে বৃটিশ আইন বা মানব রচিত 
অন্য আইন বেশী ফলপ্রসূ এ ধরণের আক্দা-বিশ্বাস নিয়ে যারা মানব 
রচিত সংবিধান ও আইনের অধিনে বিচার-ফয়সালা করে তাদের ব্যাপারে 


উনুক্ত তরবারী ৮৮ 


হি চি ৪ 


আল্লাহ (সুব.) বলেন: | ঝি 8:2% DAMEN 
‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, 
তারাই কাফির ।” মোয়েদাহ ৫:8৪) 

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: tot Dodi 
]রঞ্ঞঞজজআর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, ত তার মাধ্যমে ফয়সালা 
করে না, তারাই যালেম ।” (মায়েদাহ ৫:৪৫) 
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অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: tot DoD SSN 
| টক আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা 
করে না, তারাই ফাসেক !” (মায়েদাহ ৫:৪৭) 


সতর্কতা: ইজতিহাদী ভূলের কারণে তাকফীর করা যাবে না এটা এ 
৮8707554578 
ভূল করে ফেলে । কিন্তু এর দ্বারা কোনো অযোগ্য, 
জাহেল মুফতী যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তাদেরকে রক্ষা করা যাবে 
না। এমনিভাবে কোনো দরবারী আলেম অথবা বেদআতী আলেম যাদের 
যোগ্যতা আছে ঠিকই এবং দলীল প্রমাণের দ্বারা কোনটি হক তাও জানেন 
তবে নিজেদের বিদআতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অথবা জালিম শাসকদের 
খুশি করে পার্থিব ফায়দা লুটতে চায় তারা এই ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
1০777 





নবী (সা.) বলেছেন, বিচারক তিন শ্রেণীর । এক শ্রেণী জান্নাতে যাবে 
এবং দু'শ্রেণী জাহান্নামে যাবে । আর যে জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি তো 
এমন, যে সত্যকে জানার পর সে আনুযায়ী বিচার করবে । পক্ষান্তরে, যে 
বিচারক সত্যকে সত্য হিসাবে জানার পরও স্বীয় বিচারে জুলুম করবে, সে 
জাহান্নামে যাবে । আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ভুল বিচার করবে, সেও 
জাহান্নামে যাবে । (আবু দাউদ ৩৫৭৫) 


সাত : /ঞিঞ্ল্বাধ্য করা 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী 
কথা বা কাজ করা সত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি 


উনুক্ত তরবারী ৮৯ 


হলো নন জোর জবরদস্তি করে কাউকে কুফুরী কাজে বাধ্য করা । 
তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি সে এই কুফুরী কথা বা কাজ না করে 
তাহলে তাকে হত্যা বা কোনো কঠিন শাস্তি দিবে এবং সে এ শাস্তি 
দেওয়ার ক্ষমতা রাখে । এ অবস্থায় যদি অন্তরে দৃঢ় ঈমান ধারণ করে 
শুধুমাত্র মুখে কুফুরি কথা উচ্চারণ করে অথবা কোনো কুফুরী কাজ করে 
এবং এতে অন্য কারো জীবন নাশ বা মারাত্মক ক্ষতি জড়িত না থাকে 
তবে তাকে তাকফীর করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নে পেশ করা 
হলো: 





‘যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের 
অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং 
তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব । (নাহল ১৬:১০৬) 


খ. অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) বলেন, , 






মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায় । আর যে 
কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই । তবে যদি 
তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে । আর আল্লাহ 
তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই 
প্রত্যাবর্তন । না 
গ. হাদীসে বর্ণিত 

পির) fake foi ০3২৪ 
‘নিশ্চয় আল্লাহ সুব.) আমার উম্মত থেকে অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি, ভূল- 
ভ্রান্তিও জোর-জবরদস্তি মূলক অন্যায় কাজ ক্ষমা করে দিয়েছেন ।' 
LE 
ঘ. অপর হাদীসে বর্ণিত 





৬৯9৮5 
মুখ থেকে নানা ধরণের কুফুরী কথা বের করার চেষ্টা করলো । এ রকম 


উন্মুক্ত তরবারী ৯০ 


কিছু কথা বলেও ফেললেন । পরবর্তীতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে 
উত্থাপণ করলেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার অন্ত 
রের অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন, ঈমানের উপর স্থির ছিল। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি তারা তোমার সাথে আবারও এ ধরণের 
আচারণ করে তুমিও তখন ওরকম কথা বলে ছুটে আসবে !' নেসবুর 
রায়াহ ৭/২১৭; ইত্তিহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ ১৩৫; আল মাত্বালিবুল 
আলিয়া ২৯১০) 


‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী করা 
সত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি কারণ হলো, কোনো 
বড় কুফুরকে ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য যদি তুলনামূলক কম ক্ষতিকর 
কোনো কুফুরীতে লিপ্ত হতে হয় এবং এছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে 
সেক্ষেত্রে যদি কেউ কুফুরি কথা বা কাজ করে ফেলে তাহলে তাকে 
তাকফীর করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ কোনো বড় কাফের অথবা 
তাগৃত অথবা আইম্মাতুল কুফুর বা আউলিয়াউশ শয়তান হত্যা করতে 
হলে তার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া অথবা তার দলে যোগ দেওয়া এবং 
বাহ্যিকভাবে তার আনুগত্য প্রকাশ করা কিন্তু মনে মনে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
তাগুতের মুলোৎপাটন করে তার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে মুসলিম উম্মাহকে 
মুক্ত করা । তাহলে তার জন্য কোনো কুফুরী কথা মুখে উচ্চারণ করা বৈধ 
হবে । এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নে পেশ করা হলো । 

ক. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসলামা (রা.) এর হাদীস: 
tht 0চি০) | 





এযার776-50/872777805হেনা 50774) 
‘জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,নবী (সা.) 

একবার বললেন, কে আছ যে কাব ইবনে আশরাফ এর (হত্যার) দায়িত্ব 
নিবে? কেননা সে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল (সা.) কে কষ্ট দিয়েছে। 
মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রো.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি পছন্দ 
করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যা । 
বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কাব ইবনে 


উন্মুক্ত তরবারী ৯১ 


আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী (সা.) আমাদের 
কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদাকা চাচ্ছে । রাবী বলেন, তখন 
কাব বললো, এখন আর কি হয়েছে? তোমরা তো তার থেকে আরো 
অতিষ্ট হয়ে পড়বে । মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা তার 
অনুসরণ করেছি, এখন তার পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করা পছন্দ করি না। রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এভাবে 
তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে 
ফেলেন ।' (বুখারী ৩০৩১) 

এখানে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ইয়াহুদি কাব ইবনে আশরাফের মাঝে যে 
কথোপকথন হয়েছে তাতে অনেকগুলো স্পষ্ট কুফুরী কথা রয়েছে। যা 
প্রকাশ করা বা মুখে উচ্চারণ করা সাধারণ অবস্থায় কোনো ক্রমেই 
জায়েজ হতে পারে না। তবে তিনি যেহেতু ইসলামের চরম দুশমন 
ই NEES UG RE LET 


কারণে তাকে তাকফীর করা যাবে না । এই হাদীসে কয়েকভাবে কুফুরী 
টুলস নে 

১. ০০ সে আমাদের কাছে সাদাকা চায় অথচ আমরা খেতেও 
পাইনা । 


৩. ০ নাল হ কসম! সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত 
করবে | কাব ইবনে আশরাফের এ কথার সুযোগও হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে 
মাসলামার্‌ কথা “সে আমাদের বিরক্ত করে ফেলেছে’ থেকে । 

8. 120188007সচছেজাস্ট BELLI J মরা তাকে এই মূহুর্তে 
ত্যাগ করা পছন্দ করছি না । দেখি! তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাড়ায় । 
অর্থাৎ তার সঙ্গে আমাদের অবস্থান করা পরিক্ষা মূলক | যদি পরিণতি 
ভাল হয় তাহলে আমরা তার সঙ্গে থাকবো আর যদি বিপরীত হয় তাহলে 
আমরা তাকে ত্যাগ করে তার থেকে আলাদা হয়ে যাব । 

এছাড়া এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনায় আরো কিছু শব্দ রয়েছে । এক 
রেওয়াতে রয়েছে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সঙ্গি আবু নায়েলাহ 
বলেছিলো: ৪2/72৬ ৫% সা মরা তার সাহায্য সহযোগীতা 
ছেড়ে দিয়ে তাকে অপমান করতে চাই এবং তার থেকে আলাদা হতে 
চাই ৷’ আরেক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কাব ইবনে আশরাফ বলেছিলো, 
+ 9৯5 ‘তুমি আমাকে হাসালে । এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ করা 
ই 5752 
মজলিশে কটাক্ষ করা হয় সে মজলিশে বসাও কুফুরী কাজ । তাছাড়া 
আল্লাহর রাসূলের কাছে তার সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা বলার অনুমতি 


উন্মুক্ত তরবারী ৯২ 
চাওয়াও কুফুরী । এতগুলো কুফুরী সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অনুমতি 
দিলেন । কারণ শুধু একটাই আর তা হলো: একটা চরম দুষ্ট কাফের 
লিডারকে হত্যা করা । তবে এ ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত আছে: প্রথম শর্ত 
হলো- কোনো বড় কুফুরের মূলোৎপাটনের জন্য এ ধরণের কাজ করা 
যাবে । দ্বিতীয় শর্ত হলো- এই প্রক্রিয়া ছাড়া যদি অন্য কোনো উপায় না 
থাকে । তৃতীয় শর্ত হলো- একাজ করার সময় যথা সাধ্য প্রয়োজনের 
বেশী না বলা । চতুর্থ শর্ত হলো- শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাওরীয়া, 
তা'রীজ ও কিনায়াহ মূলক শব্দ ব্যবহার করা যাতে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে 
একরকম আর শ্রোতা বুঝে অন্য রকম । পঞ্চম শর্ত হলো- জিহাদের 
উদ্দেশ্যে এবং মুজাহিদীনদের জন্যই কেবলমাত্র এ ধরণের বিষয়গুলো 
জায়েজ অন্যদের জন্য নয় । কেননা মুজাহিদীনদের জন্য এমন কিছু 
জায়েজ আছে যা অন্যদের জন্য জায়েজ নয় । যার বিস্তারিত দলীল-প্রমান 
কুরআন হাদীস ভালভাবে পড়লে জানা যাবে । ষষ্ঠ শর্ত হলো- যে এই 
কাজ করবে তার জন্য ইসলামের প্রতি দীর্ঘ ভালবাসা, ত্যাগ-কুরবানী, বড় 
বড় নেক আমল ও জিহাদ করার মতো আমল থাকতে হবে । কেননা বড় 
বড় নেক আমল মানুষের ছোট-খাট ক্রটি বিচ্যুতি মিটিয়ে দেয় । পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেছেন: 

088588768৮8) 
নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয় ।' (হুদ ১১:১১৪) 
তেমনিভাবে হাতেব ইবনে আবী বালতা” এর ঘটনাটিও লক্ষণীয় । যখন 
মক্কা অভিযানের তথ্য ফাস করে মক্কার লোকদের পত্র লিখেছিলেন আর 
সেই পত্র ধরা পড়েছিলো তখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বললেন, 


ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটির গর্দান 
উড়িয়ে দেই । তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি জান না সে 
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো, আর হতে পারে আল্লাহ (সুব.) বদরে 
অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উকি মেরে বলেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তা 
কর! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম ” (বুখারী ৩০০৭) 


Ht te OE HD) 
কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করার বাধ্যবাধকতা ও তার 
ত 


উপরের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান ভঙ্গের কারণ কি 
কি এবং সেগুলো পাওয়া যাওয়া সত্বেও কি কি কারণে তাকফীর করা 


উনুক্ত তরবারী ৯৩ 


যাবে না । এখন আমরা আলোচনা করবো একজন ব্যক্তিকে কি কি কারণে 
তাকফীর করা জরুরী । কেননা কাফেরকে কাফের হিসেবে জ্ঞান করাও 
ঈমানের অঙ্গ । যে ব্যক্তি স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত 
কাফেরকে কাফের হিসাবে বিশ্বাস করে না মূলত সে নিজেও কাফের । 
তাই কি কি কারণে একজন মানুষকে কাফের হিসেবে আক্বীদা পোষণ 
করতে হবে তাও জেনে নেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত জরুরী । 
যে সকল কারণে একজন মানুষকে তাকফীর করা জরুরী সেগুলো নিয়ে 
পেশ করা হলো: 


সস WL BD রর জজ সর রর শ্রী আসর 
a aa a aa 


এক : AGAIN 
তাকফীরে বীধা প্রদানকারী কারণসমূহ বিদ্যমান না থাকা । 
কারো থেকে কোনো কুফুরি কথা বা কাজ প্রকাশ পেলেই তাকে তাকফীর 
না করে দেখতে হবে সে কুফুরী কেন করলো । যদি উপরের আলোচিত 
কারণগুলো থেকে কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে তাকফীর করা যাবে 
না। এজন্য. কাউকে তাকফীর করতে গেলে প্রথম শর্ত হলো উপরে 
উল্লেখিত চছ)ঠিঞ?নুল্সারা তাকফীরে বাধা প্রদানকারী কারণসমূহ থেকে 
কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকা | _ _ 
দুই: জিবি 
যথাযথ যাচাই বাছাই করে সুনিশ্চিত হওয়া । 
17557555485 
বলেছে সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই না করে তাকফীর না করা । 
রানে আহা আনেনি রতন 


রর নাতির হবে । হাদীসে 
গর Scion MEHR Ui 
1170 FER AGEN 





‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
যখন কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে সম্বোধন করে বলে, হে কাফের! । 

তাহলে দুজনের কোনো একজন অবশ্যই কাফের হবে কে কাফের 
বলা হয়েছে সে যদি বাস্তবে কাফের হয় তাহলে তার উপরই প্রয়োগ হবে 
আর যদি সে বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে যে বলেছে তার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করবে) । (বুখারী ৬১০৩; মুসলিম ২২৫; তিরমিজি ২৬৩৭) 

এ কারণেই আল্লাহ্‌ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 


এস শী == 





EGA ASE 


উন্মুক্ত তরবারী ৯৪ 


“হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে 
আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও । এ আশঙ্কায় যে, তোমরা 
অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা 
তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে !’ (হুজুরাত ৪৯:৬) 

এ আয়াতে যাচাই বাছাই করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ধারণা বা 
সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে তাকফীর করা যাবে না। কেননা ধারণা বা 
সন্দেহের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: 





‘নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না (ইউনুস 
১০:৩৬) 
এ কুৰ Le মাল্লাহ (সুব.) না হৰ করেছেন: _ 
চা 


“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে 
এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে (সন্দেহবশত) বলবে না যে, 
তুমি মুমিন নও’ ৷’ (নিসা ৪:৯৪) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে 
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‘ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনি সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু ছাগল 
নিয়ে একদল সাহাবীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো। সে 
মিনার সে আত্মরক্ষার জন্য সালাম 
দিয়েছেন । এরপর তারা তাকে হত্যা করে তার ছাগলগুলো নিয়ে নিলো । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট তা পেশ করার পর নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ 
হলো : “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন 
যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে (সন্দেহ বশতঃ) 
বলবে না যে, ‘তুমি মুমিন নও’ । (তিরমিজি ৩০৩০) 

তবে মনে রাখতে হবে যে, সুস্পষ্টভাবে যদি কেউ কোনো কুফুরি বা 
মুনাফেকি কাজ করে এবং তা প্রমাণীত হয় তার ভিত্তিতে তাকে কাফের 
বা মুনাফেক বলা হয়। কিন্ত তার বিশেষ কোনো কারণ বা অবদানের 
কারণে বাস্তবে কাফের না হয় সেক্ষেত্রে তাকফীরকারী বা মুনাফেক বলে 








উন্মুক্ত তরবারী ৯৫ 


আখ্যাদানকারী নিজে কাফের বা মুনাফেক হবে না। এ প্রসঙ্গে হাতেব 
ইবনে আবী বালতা'আর হাদীসটি লক্ষণীয় । ওমর (রা.) তাকে মুনাফিক 
আখ্যা দিয়ে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ. (সাই এর কাছে অনুমতি 
চাইলেন তিনি বললেন, (ভি 2289 হা AIL ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেই ॥ তখন, 


বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো । আর হতে পারে আল্লাহ (সুব.) বদরে 
অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উকি মেরে বলেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তা 
কর! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম । (বুখারী ৩০০৭) 

এতটুকু বলেই ওমর (রা.) কে সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু তিনি ওমর কে 
বলেননি যে, তুমি মুনাফিক হয়ে গেছো । তোমাকে নতুন করে ইসলাম 
গ্রহণ করতে হবে । না! তা বলেননি ৷ কেননা ওমর তাকে যাচাই বাছাই 
না করে অনুমানের ভিত্তিতে মুনাফিক বলেননি । বরং তার কাছে বিষয়টি 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল । কিন্তু হাতেব ইবনে আবী বালতা” বদরের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে রক্ষা পেয়ে যায় । সুতরাং বর্তমানে যারা 
সুস্পষ্টভাবে কুফুরী কথা বা কাজে লিগ্ত। যেমন: আল্লাহকে অথবা 
আল্লাহর রাসূলকে অথবা আল্লাহর আয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিংবা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ব্যাঙ্গ করে । এমনিভাবে যারা আল্লাহর বিধান চোরের 
হাত কাটা, বিবাহিত জেনা-ব্যভিচারীকে পাড় ছুড়ে হত্যা করা, সম্পত্তি 
বন্টনে নারীকে অর্ধেক দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে কটাক্ষ করে । এমনিভাবে 
যারা মূর্তি তৈরী করে, মূর্তির সামনে গিয়ে নিরবে দাড়িয়ে থাকে অথবা 
বিভিন্ন মূর্তির বেদীর পাদদেশে গিয়ে শপথ করে তাদেরকে যদি কোনো 
আলেম তাকফীর করে কিন্তু বাস্তবে তাদের কোনো বিশেষ আমল বা 
অবদানের কারণে আল্লাহর নিকট কাফের না হয়ে থাকে তাতেও কোনো 
সমস্যা নেই। এ জন্য উক্ত আলেমকে উল্টো তাকফীর করা বা 
খাওয়ারেজ বলা যাবে না। ওমর রো.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকফীরও 
করেননি আবার খাওয়ারেজও বলেন নি । 
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তিন : ঘোচ ক্লিছুভজত কায়েম করা 
কেউ যদি কোনো কুফুরি কথা বলে অথবা কোনো কুফুরি কাজ করে কিন্তু 
সে জানে না যে উক্ত কথাটি বা কাজটি কুফুরি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করেও 
ভিত্তিতে প্রমাণসহ বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে । কেননা আল্লাহ (সুব.) 
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উন্মুক্ত তরবারী ৯৬ 


‘আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই ।' (ইসরা 
১৭:১৫) তিনি আরও বলেন: _ 
6 Md GDM HD BLE 

‘আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে 
আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে ৷ 
(নিসা ৪:১৬৫) তবে যাদের কাছে পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌছে 
গেছে কিন্তু সে হঠকারীতা করে অথবা অলসতা করে অথবা পার্থিব কাজ- 
কর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জণ 
করেনি আর সেকারণে কুফুরী কথা বা কাজে লিপ্ত রয়েছে তাকে তাকফীর 
করার জন্য বা হত্যা করার জন্য নতুনভাবে দাওয়াত পেশ করার কোনো 
প্রয়োজন নেই । আবার তাদের তওবা করার জন্য আহবান করারও 
কোনো প্রয়োজন নেই । কেননা অনেক ক্ষেত্রে এসবের কারণে তারা সতর্ক 
হয়ে যাবে এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তি চুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। 
তাই যাদের কাছে ইসলামের বিধানগুলো স্পষ্ট হওয়ার পরেও কুফুরি কথা 
বা কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য কোনো প্রকার নোটিশ, 
দাওয়াত অথবা তওবার আহবান করার কোনো প্রয়োজন নেই । বরং 
তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করা যাবে । মঞ্ধার কাফের- 
998 ব্যাপারে সে হুকুমই জারী করা হয়েছিল । পবিত্র কুরআনে 





00 ট Sib 
‘অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা 
মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, 
তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক । 
তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, 
তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও ৷ নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু । (তাওবা ৯:৫) 
বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ ইলম অর্জণ 
করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও যারা পার্থিব কাজ কর্ম ও ব্যাবসা 
বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দ্বীনি ইলম অর্জণ করতে অক্ষম এবং সে কারণে 
তারা বিভিন্ন কুফুরী কথা ও কাজে লিপ্ত হয় তাদের ব্যাপারে O08) 
বা না জানার ওজর পেশ করা যাবে না। বরং তারা সুযোগ থাকা সত্বেও 
কেন কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অজর্ণ করলো না তার জবাবদিহীতা করতে 
বাধ্য থাকবে । 





সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সলাত ও সালাম বর্ষিত 
হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ৯৪-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর 
সাহাবাদের ওপর। অতঃপর... 


এই ছোট্ট পিডিএফটি মূলত শাতিমদের বিধান সংক্রান্ত একটি প্রকাশিতব্য সংকলন “আল- 
কউলু কউলুস সাওয়ারিম* নামক গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। মুল গ্রন্থের প্রথমে আরও দলিল 
বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ চাইলে অচিরেই প্রকাশিত হবে 
ইনশাআল্লাহ। ব্যাপক দাওয়াতি স্বার্থের বিবেচনায় এই অংশটুকু পিডিএফ আকারে উন্মুক্ত 
করে দেওয়া হলো। আল্লাহ কবুল করুন। 








শাতিম হত্যা কেবলই ইমামের একচ্ছত্র ব্যাপারটি বোঝার আগে যে প্রসিদ্ধ ঘটনাটি এই 
সম্পর্কিত দলিল, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। 


সাহাবি কর্তৃক তীর দাসী হত্যা 


একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ৯$-এর কাছে এক দাসী হত্যার খবর এল। তখন তিনি সকলকে 
একত্র করে বললেন, “এ ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে এই কাজ করেছে, 
এবং আমি তার উপর থাকা আমার হকের কসম করে বলছি - সে যেন দাঁড়িয়ে যায়” 


একজন অন্ধ সাহাবি (রদিআল্লাহু আনহু) দাঁড়ালেন যিনি ছিলেন দাসীটির মনিব! তিনি 
লোকদের ভিড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ ৯-এর-এর কাছে এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ঞ্-এর 








সামনে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই সেই ব্যক্তি যে এই 
কাজ করেছি। সে দোসীটি) আপনাকে গালাগাল করতো, আপনার কুৎসা রটাতো। আমি 
তাকে এসব করতে বাধা দিতাম, কিন্তু সে বিরত হতো না। তাকে হুমকি ধামকি দিতাম, তবুও 
সে থামতো না৷ তার থেকে আমার হীরার টুকরোর মত দু’টি সন্তান আছে৷ আমি তাকে খুব 
ভালবাসতাম। 



































গতরাতে (পুনরায়) সে যখন আপনাকে অভিশাপ দিতে শুরু করে, তখন আমি একটি খঞ্জর 
'র পেটে চেপে ধরি। তারপর তা চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি!” 











গে 





তখন রাসূলুল্লাহ ঞ বললেন, “হে লোকসকল! তোমরা সাক্ষী থেকো! এর রক্তের কোনো 
মূল্য নেই" (অর্থাৎ তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও 
কোনো শাস্তি নেই) 


সুনানে আবু দাউদে সহিহ সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের ভাষায় _ 
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ইবনু আব্বাস (রদিআলাহু আনহু) সুতে বণিতিঃ 


জনৈক অন্ধ বাতিন্র এক উনু ওয়ালাদ, বীতদাসী ছিলো। সে (দাসীটি) নবিকে & গালি দিতো 
এবং তাঁর সম্পকে মন্দ কথা বলতো) অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সড়েও সে বিরত হতো 
না। তান (লোকটি) তাকে হমাক্ধামকি দিতো: কিত তাতেও দাসীটি বিরত হতো না। এক 
রাতে সে যখন নবীকে ঞ গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে 
লাগলো তখন লোকটি একটি ধারালো চুরি নিয়ে দাসীগির পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে 
তাকে হৃত্যা করে ফেলল। তার (দাসীগ্রি) পায়ের মাঝখানে একার্টি শিশু পতিত হয়ে রক্তে 
রাষিত হয়ে গেল। 





ভোরবেলা নবী & (হত্যার ব্যাপারে) অবহিত হলেন) তিনি & লোকজনকে সমবেত করে 
বললেনঃ «এ ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে এই কাজ করেছে এবং আমি 
তার উপর থাকা আমার হকের কসম করে বলছি সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।” 


এই কথা শুনে অন্ধ বাতিনটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে গেলেন। 


নবীর ঞ সামনে এসে বসে পড়লেন। (অতঃপর) বললেন “ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি সেই নিহত 
দাসীটির মানিব। ও আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা 
বলতো। আমি ওকে নিষেধ করতাম: কিভ্ত সে বিরত হতো না। আমি ওকে ধমকাতাম্‌ কিন্ত 
তাতেও সে বিরত হতো না। ওর গর্ভ থেকেই আমার মুক্তার মতো দুইটি ছেলে রয়েছে আর 
ও আমার খুবই প্রিয় এক সঙ্গীনি ছিলো! 


(কিভ্ত) গতরাতে সে আপনাকে (আবারও) গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে 
অপমানজনক কথা বলতে থাকে। আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে চাপ দিয়ে 
ধরি যতক্ষণ না তাকে হত্যা করে ফোলি। 





নবী এ বললেন “তোমরা সাক্ষী থেকো! এর (দাসীটির) রক্তের কোনো মুল্য নেই)” ! 


সুবহান-আল্লাহ! এই ঘটনায় কতই না চিন্তার খোরাক রয়েছে৷ 


একজন সাহাবি, তিনি ছিলেন অন্ধ, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দাসীর ওপর নির্ভরশীল 
ছিলেন, তিনি তাঁর দাসীটিকে খুবই ভালবাসতেন, এমনকি সেই দাসীর থেকে তাঁর দুইটি 
হীরের টুকরো সন্তানও ছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও যখন নিজের সেই প্রিয় নারী স্বয়ং আল্লাহর 








1 সুনানে আবু দাউদ ৪৩৬১; সুনান আন-নাসাঈ ৪০৭০; বুলুগুল মারাম খন্ড ৯, হাদিস নং ১২১৫ (আরবি 


by 








রাসূলের ঞ্ নামে সীমালজ্ঘনকারী কথাবার্তা বলতে থাকল, সেই সাহাবি এক পর্যায়ে তা সহ্য 
করতে না পেরে কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই সেই দাসীকে হত্যা করে ফেললেন। 








আদতে সাহাবাদের জন্য এমনটা সম্ভব হতো কেননা তাঁরা সত্যিকারভাবেই অন্য সবকিছুর 
চেয়ে আল্লাহ্‌, আল্লাহর রাসূল ঞ্জ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে ভালবাসতেন। যেমনটা আল্লাহ 
সুবহানাহু উল্লেখ করেছেন সূরা তাওবাহের ২৪ নং আয়াতে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ % 
সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তাই আল্লাহ, তাঁর রাসূল ্জ এবং আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদের প্রতি সাহাবাদের ভালবাসা আমাদের মতো বুলিসর্ব্ ছিল না, বরং তা ছিল বাস্তব 
এবং আমলসর্বস্ব। 



































আরও খেয়ালের বিষয় হল, সাহাবা যখন নিজ দাসী হত্যার কারণ বর্ণনা করলেন, তখন কি 
রাসূলুল্লাহ ৯ চুপ ছিলেন? চুপ থাকলেও তো সেই কাজ জায়িজ বলে গণ্য হতো। কিন্তু 
হ ঞ্জ চুপও থাকেন নাই সুবহান-আল্লাহ! 




















বরং তিনি ঞ্জ উপস্থিত সকল সাহাবাদের সাক্ষী থাকতে বললেন যে সেই দাসীর রক্তের 
কোনো মূল্য নেই! 





আর এই হল সাধারণ দলিল যে, শাতিম হওয়ার কারণে কারও উপর যে হত্যাকান্ড জারি 
হয়ে যায় তাকে ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকেই হত্যা করে ফেলা যায় 








কেবলই কি ইমামের অধিকার? 


শাতিমদের হত্যার বিধান স্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত, সন্দেহাতীত। আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্বের 
অধ্যায়গ্তলোতে এই নুসুসগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এর সাথে 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে - শাতিমদের হত্যার কাজটা কি কেবলই একজন (শরীয়াহ দ্বারা 
শাসনকারী) ইমামই হদ হিসেবে প্রয়োগের অধিকার রাখেন নাকি সাধারণ মুসলিমও 
শাতিমদের হত্যা করে ফেলতে পারে _ এই বিষয় নিয়েই আজকের যুগে সবচেয়ে বে 
জলঘোলা করা হয়| 
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বাস্তবে এই অংশের আলোচনা গুরুত্বের হিসেবে আলাদা অধ্যায়েরই উপযুক্ত। তাই আল্লাহর 
ইচ্ছায় সেটাই করা হল। 











অন্ধ সাহাবি কর্তৃক তাঁর শাতিম দাসীকে হত্যা করবার ঘটনাটি প্রাথমিক দলিল হলেও এই 
বিষয়ে আরও কিছু পয়েন্ট খোলাসা করার প্রয়োজন হয়। কেননা, সাধারণ অবস্থায় মনিব তার 
দাসদাসীর সাধারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য হদ প্রয়োগ করে ফেলতে পারে। কেননা 
রাসূলুল্লাহ ঞ থেকে বর্ণিত আছে, “তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের হদ প্রয়োগ করে 
ফেল মুসনাদে আহমাদ ৭৩৬] সুনানে আবু দাউদেও অনুরূপ একটি সহিহ বর্ণনা রয়েছে 
[আবু দাউদ ৪৪৭০] 



































তাহলে প্রশ্ন এসেই যায়, অন্ধ সাহাবির দ্বারা তার শাতিম দাসী হত্যার ঘটনা কি কেবল মনিব 
কর্তৃক তার অধিকারস্থদের হত্যার কারণেই তা জায়িজ ছিল? আর তাহলে কি সাধারণ কোনো 
মুসলিম তাদেরকে হত্যা করে ফেলার অধিকার রাখে না? আর দাসদাসী না হলে কি 


4 


শাতিমদের হত্যার অধিকার কেবলমাত্র শাসকের উপরই গিয়ে বর্তায়? 


এই প্রশ্নগুলোরও স্পষ্ট উত্তর দিয়ে গিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, তাঁর 
কালজয়ী কিতাব আস-সারিমুল মাসলুলে। রহিমাহুল্লাহ। আমরা প্রথমে এই ব্যাপারে শাইখুল 
ইসলামের সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করছি ইন-শা-আল্লাহ, 
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“এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়ঃ হদুদের শাতি কি কেবলই ইমাম বা তার (নিয়োগকৃত) নায়িবই 
প্রয়োগ করতে পারে?” অতঃপর তিনি রোহিমাহুরাহ) বলেনা 





মনিব তার দাসের উপর হদ প্রয়োগ করে ফেলতে পারে এই দলিল অনুযায়ী যে- রাসুলুল্লাহ 
ঞ বলেন 





“তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের হদ প্রয়োগ করে ফেল।” 2 





2 আহমাদ ৭৩৬, এবং অন্যান্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দলিলের কারণে আল-আরনাউত কর্তৃক “হাসান” সাব্যস্ত। 
আলবানি দৃঢ় ছিলেন যে এটি (মতনটি) আলি রেদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যেমনটা আল-ইরওয়া ২৩২৫ 
এ বর্ণিত হয়েছে] 














এছাড়া তিনি & বলেন “তোমাদের অধীনস্থ কোনো দাসী যাটি ঘিনাতে লিও হয় তবে তার 
উপর (নধার্বত) হদ এর শাড়ি প্রয়োগ করে ফেল।” 3 


আমি হাদিসের ফুকাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও জানি না যিনি দাসদাসীর উপর তার 
(মানিবের) এমন হৃদ প্রয়োগ করে ফেলবার ব্যাপারে কোনো ছিমত করেছেন - যিন! কুৎসা 
রটানে! মদপান ইত্যাদির কারণে যেসব হদ শাতি (আরোপিত হয়ে থাকে)। এই ব্যাপারে 
কোনো মতপাথক্য নেই যে সে নিজ দাস/দাসীর ওপর সংশোধনমূলক হদ শাতি(তা"জির) 
প্রয়োগ করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাঁদের (ফুকাহাদের) কেউ কেউ এই ব্যাপারে ছিমত 
করেছিলেন যে - মৃত্যুদন্ড বা অগচ্ছেদের মতো শাতিঙলো (মনিব দাস/দাসীর উপর) 
প্রয়োগ করতে পারবে কিন] যেমন সুতা হয়ে যাওয়ার বা রাসুনুরাহকে ও গালি দেওয়ার 
কারণে হওয়া মৃত্যুদন্ডের শাতি বাঠ়ারির কারণে হাত কেটে দেওয়ার শাতি। 


ইমাম আহমাদ থেকে এই বিষয়ে দুইটি বণনা রয়েছে। পরথমাটি হল তা জায়িজ, যা ইমাম 
শাফিঈ থেকেও ব্যক্ত মতামত। আর (দতীয়াটি হল তা জামিজ নেই যা ইমাম শাফিঈর 
অনুসারীদের একটি মতের মতো) মালিকি মতও এটা 








(কিন্ত) সহিহ সুৱে ইবনু উমার (রদিআলাহ আনহু) থেকে বাণিত হয়েছে যে - তিনি তাঁর 
একজন দাসের হাত কেটে দিয়োছিলেন কেননা সেজারি করোছিল। আর হাফসাহ (রদিআলাহু 
আনহা) থেকেও সহিহ সুত্রে বণিত হয়েছে যে _ তিনি তাঁর একজন দাসীকে হত্যা করে 
ফেলেছিলেন যে কিনা যাদৃবিদ্যা চর্চার কথা ফীকার করোছিল্‌ তা ছিল ইবনু উমারের 
মতামতের উপর ভিতি করে। আর তাই হারিসাি তাঁদের দলিল যারা বলে থাকেন যে - 
মনিবের জানা থাকলে (অপরাধ ও তার শাতির ব্যাপারে) সে তার দাসদাসীর উপর হদের 
শাড়ি প্রয়োগ করা জায়িজ সমত ক্ষেত্রেই 


এই ব্যাপারে সবোর্চ্চ ফের বলা যায় তা হল সে (মনিব) শাসকের অবস্থানকে লঙ্ঘন 
করেছে। আর শাসককে তখন সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হবে যে কিনা এমন হদ প্রয়োগ 
করে ফেলেছে যা তাকে না জানালেও প্রয়োগ করে ফেলতে হতো)” 4 








3 সুনানে আবু দাউদ 8৪৭০, আল-সহিহাহ তেও একইরূপ বর্ণনা রয়েছে। 
4 আস-সারিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল, ২৮৫-২৮৬ 




















আর এই সংশয় দূর করার পরপরই শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন তা আমাদের 
আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 
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4০4০৮৬৮৯৭০১: ৮৯৪ SM Bll Sain SA lb all 
৬০৩১০০১০০০০ 0) Bho AMI sao pls 
lls sd 3a ob dlc al be gle + MS 
Amat Js SY JS nd pole iks Sond AST Elis 
Jl alli stl" 0 3b 5 (285-286 ) 


অর্থাৎ ইমাম বলছেন, 


আর যদিও এটা ছিল হদ এর শাড়ি, কিত তা হারার হত্যার শিরোনামেও আলোচনা করা হয়। 
আর হারাবিদেরকে যেকেউ হত্যা করে ফেলবার অনুমতি রয়েছে। 


রাসুলুাহ &এর সময়েও একই বিষয় ঘটোছিল যেমন উমার ইবনুল খাতাব রোদিআললাহ 
আনহু) রাসূলুরাহ &-এর অনুমতি ছাড়াই এক মুনাফিককে হত্যা করে ফেলেছিলেন যখন 
সেই হুনাফিকটি রাসুলুল্লাহ & এর বিচারের সাথে ছিমত করেছিল। আর কুরআন নাযিল হয়ে 
উমারের (রদিআল্লাহু আনহু) পক্ষেই রায় দিয়োছিল। মারওয়ানের কন্যাকেও একইভাবে 
(অনুমতি ছাড়াই) হত্যা করে ফেলা হয়োছিল্‌ সেই হত্যাকারীকে রাসূলুরাহ & ঘোষণা 
করেছিলেন “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী’ বলে। 


আর এসবের কারণ ছীনের বিরুদ্ধে চত্রাভের কারণে যাদের হত্যা অবধারিত হয়ে যায় তারা 
যিনার কারণে হদ প্রয়োগের ন্যায় নয়।” 5 














4 


5 আস-সারিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল, ২৮৬ 





আল্লাহ সুবহানাহু ইমামকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন৷ এই ব্যাপারে এটিই হল 
চূড়ান্ত এবং সকল সংশয় দূরকারী বক্তব্য আহলুল ইলমদের জন্য ইমামের বক্তব্যটুকুই 
যথেষ্ট হয়, কিন্তু সর্বসাধারণের বিবেচনায় বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপন করা হল ইন-শা- 
আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন, হক বুঝার পর তা মেনে নেওয়ার তাওফিক দিন। 

















সহজভাষায় শাইখুল ইসলামের বক্তব্য মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত। 
[১] 


প্রথম অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন যে দাসদাসীদের অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে মনিব শরিয়াহ 
নির্ধারিত হৃদ শাস্তি প্রয়োগ করে ফেলতে পারে, আর সেটা ইমাম বা খলিফার অনুমতি 
ব্যতিরেকেই। বিভিন্ন মাযহাবে এই হদ প্রয়োগের সীমারেখা নিয়ে মতভেদ থাকলেও 
একইসাথে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আদতে অধীনস্থ দাসদাসীর অপরাধ যদি অঙ্গচ্ছেদ বা 
মৃত্যুদান্ডের সমতুল্যও হয়, তাহলে মনিব কোনো অনুমতি ছাড়া সেটাও প্রয়োগ করে 
ফেলতে পারে৷ 























উদাহরণস্বরূপ - মুরতাদ হয়ে যাওয়া, আল্লাহর রাসূলের ঞ ব্যাপারে সীমালজ্ঘনকারী কথা 
বলা, যাদুবিদ্যা চর্চা ইত্যাদির জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তি বা চুরি প্রমাণিত হওয়ার দরুণ হাতকাটার 
শান্তি মনিব তার অধীনস্থ দাসদাসীদের উপর কোনো শাসক বা ইমামের অনুমতি ছাড়াই 
প্রয়োগ করে ফেলতে পারে৷ 





[২] 


শাইখুল ইসলামের বক্তব্যের পরের অংশটুকু আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই 
যুগে এই অংশেরই প্রয়োগ বেশি। শাইখুল ইসলাম শাতিমদের শাস্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন, 


অর্থাৎ, “যদিও এটা ছিল হদ এর শাড়ি, কিত্ত তা “হারাবি হত্যার শিরোনামে’ও আলোচনা 
করা হয়। আর হারবিদেরকে যেকেউ হত্যা করে ফেলবার অনুমতি রয়েছে। ” 








ঘটনাগুলো যে “জিহাদ ও সারিয়্যাহ', “মাগাহী" 








হারবি (৬১) শব্দের অর্থ হল “যুদ্ধরত কাফির"। বিভিন্ন সময়ে শাতিমদেরকে হত্যা 


A 











A 


ইত্যাদি অধ্যায়ের ‘যুদ্ধরত কাফির’ হত্য 


শিরোনামে আলোচিত হয়, শাইখুল ইসলাম সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 


কা’ব ইবনু আশরাফের গুপ্তহত্যা, সালাম ইবনু আবুল হাকীকের গ্প্তহত্যার ঘটনাগুলো 
উল্লেখ করার সময় মুহাদ্দিস ইমামগণ ‘জিহাদ ও সারিয়্যাহ’ অধ্যায়, ‘কিতাবুল জিহাদ’ 





‘কিতাবুল মাগাধী’ প্রভৃতির অধীনে ‘হারবি হত্যা”, 
স্থান দিয়েছেন। পূর্বেই দলিলগুলো উল্লেখ করা 
আরেকবার উল্লেখিত হল। 














“ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা’ ইত্যাদি শিরোনামে 
হলেও বোঝার সুবিধার্থে এখানে সংক্ষেপে 





ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহী, ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) 
প্রমুখ তাঁদের সংকলনে শাতিম হত্যার ঘটনাগুলো যেরূপ শিরোনাম দিয়েছেন, তার 





কয়েকটি হল: 


(১) সহিহ বুখারি ৪০৩৭ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭৪২), অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযী/ 


যুদ্ধাভিযান, পরিচ্ছেদঃ কা’বের হত্যার বর্ণনা 


(২) সহিহ বুখারি ৩০৩২, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮২০), অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, 





পরিচ্ছেদঃ হারবিকে (যুদ্ধরত কাফির) গোপনে হত্যা করা 





(৩) সহিহ বুখারি ৪০৩৯, ৪০৪০ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭৪৪, ৩৭৪৫); অধ্যায়ঃ কিতাবুল 





মাগাযী/ যুদ্ধাভিযান, পরিচ্ছেদঃ আবু রাফি’ হত্যার বর্ণনা 
(8) সহিহ বুখারি ৩০২২, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮১৩) অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, 





পরিচ্ছেদঃ ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা 








(৫) সহিহ বুখারি ৩০২৩ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮১৪), অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, 


পরিচ্ছেদঃ ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা 
(৬) সহিহ মুসলিম ১৮০১, অধ্যায়ঃ জিহাদ ও স 











রিয়্যাহ, পরিচ্ছেদঃ কা’বের হত্যার বর্ণনা 








(৭) সুনান আবু দাউদ ২৭৬৮, অধ্যায়ঃ কিত 
আক্রমণ এবং ধোঁকা দেওয়া 





বুল জিহাদ, পরিচ্ছেদঃ শত্রুকে অকস্মাৎ 





চূড়ান্তভাবে বুঝে নিন ইন-শা-আল্লাহ্‌, শাতিম হত্যার ঘটনাগুলো হাদিসগ্রন্থগুলোতে স্থান 


৮২ 


পয়েছে “জিহাদ ও সারিয়্যাহ’, ‘কিতাবুল মাগাযী 





/ যুদ্ধাভিযান*, “কিতাবুল জিহাদ" প্রভৃতি 


ধ্যায়ে। অর্থাৎ ইমামগণ এই ঘটনাগুলোকে “জিহাদ” বা ‘সারিয়্যাহ’ বলেই গণ্য করেছেন 





র শাতিমদেরকে গণ্য করেছেন “হারবি” “শত্রু, 





9 এ এ 








দের সিদ্ধান্ত বলেই পরিগণিত হয়। 


Gl. 








প্রভৃতি হিসেবে। আর এমনটা হয়েছে 





গ্ন্থপ্তলো সংকলনের সময় থেকেই। এগুলো নতুন করে বানানো কিছু নয়৷ এটা 
'হলুল ইলমদের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ যে, মুহাদ্দিস ইমামদের সংকলনের শিরোনামগ্ডলো 





এটাও উল্লেখ্য যে, হাদিস সংকলক ইমামগণের অধ্যায় আর শিরোনামগ্ডলোই যে দলিল 











হিসেবে যথেষ্ট হয়, তা আহলুল ইলমগণ সহজেই বুঝতে পারেন। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনু 





তাইমিয়্যাহ রেহিমাহুল্লাহ) এই বিষয়ে আর বেশি 
টেনেছেন যে “আর হারবিদেরকে যে কেউ 











কথা খরচ করেন নাই। সরাসরি সিদ্ধান্ত 
হত্যা করে ফেলতে পারে৷” অর্থাৎ 


তিমদেরকেও যেকোনো মুসলিমই হত্যা করে ফেলতে পারে৷ 











জিহাদের অংশ বলে বিবেচনা করলেও কোনোই 





আর একই কারণে, বিভিন্ন জিহাদি তানজিম কর্তৃক শাতিম হত্যার সারিয়্যাহগ্তলোও সশস্ত্র 





ভুল হয় না৷ এই ব্যাপারটি দ্বীনের মধ্যেই 


অবস্থান করা কিছু মিসকিনেরা যারা আজকের শাতিম হত্যার ঘটনাগুলোকে “এগুলো বাক 














এক দালিলিক চপেটাঘাত। 


স্বাধীনতায় বাধা, বিচার বহির্ভূত হত্যা... জিহাদ নয়” ইত্যাদি বলে প্রচার করে তাদের জন্য 





হক কত স্পষ্ট এবং ধোঁয় ! কিন্তু আফসোস, আজ বহু বান্দারাই ইলমের অধিকারি 


হয়েও এই স্পষ্ট ব্যাপারগুলোও সহসাই এড়িয়ে যা 





ন 


আর এভাবে “শাতিম হত্যার বিধান’ তথা শাতিমদেরকে ‘যেকোনো মুসলিম যেকোনো সময় 








ইমাম বা শাসকের কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই যে হত্যা করে ফেলতে পারে’ _ এই পূর্ণাঙ্গ 





বিধানে আসমা বিনতে মারওয়ান বা আবুল হাকীক হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো মাওদু হওয়া 





কোনোই প্রভাব ফেলে না৷ 





যুদ্ধের স্বরূপ 


আল্লাহর রহমতে বিধান স্পষ্ট হওয়ার পর শাতিমদেরকে কেন “যুদ্ধরত কাফির” বলে বিবেচনা 
করা হয় সেই বিষয়ে কিছু আলো না দিলেই নয়। এই ব্যাপারটাও আসলে অনুধাবণ সহজ। 
কেননা যুদ্ধ কেবলই অস্ত্র আর গোলাবারুদেই হয়না। কথার যুদ্ধ বা মিডিয়া ওয়ারফেয়ারও 
যুদ্ধের একটি শক্তিশালী ধরন। সেটা প্রথম যুগেও যেমনি সত্য ছিল, আজকেও তা বাস্তব 




















রাসূলুল্লাহ ৯$-এর যুগেও তাই কাসিদা বা কবিতার মাধ্যমে উভয়পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হতো, 
তেমনি আজকের যুগেও বিভিন্ন মিডিয়া প্রপাগান্ডার মাধ্যমে “মিডিয়া ওয়ারফেয়ার” চলে৷ 
বাস্তবতা হল, এই মিডিয়া আক্রমণ কখনও কখনও অস্ত্রের যুদ্ধ থেকেও ভয়ানক রূপ নিতে 
পারে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ফলাফলও পরিবর্তন করে দিতে পারে৷ 














শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এই ব্যাপারেও আলোকপাত করে বলেন - 


“আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দু "ভাবে হতে পারে। একটা অভ্রের মাধ্যমে আরেকটা 
জবানের মাধামে। আর ছীনি বিষয়ে কখনো কখনো অক্রের যুদ্ধের চেয়েও জবানের যুদ্ধ 
মারাত্বক হয়ে থাকে। এই জন্য রাসুলুল্লাহ & অভ্রের যুদ্ধে লিও অনেককেও বেচে থাকার 
সুযোগ দিতেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের & বিরুদ্ধে জবান দিয়ে শরুতায় লিও কাউকে 
ক্ষমা করতেন না। তেমনি পৃথিবীর শাভিশৃঙলা কখনো অভ্র বিভারের কারণে বিন হয় আর 
কখনো হয় জবান চালানোর কারণে হয়। আর দ্বীনি বিষয়ে জবানের মাধ্যমে যে বিশঙলা সু 
হয় তা অভ্োর মাধ্যমে সুই বিশৃঙ্/লার তুলনায় বহুঙণে মারাত্মক।”৫ 


বই: আল কউলু কউলুস সাওয়ারিম (নির্বাচিত অংশ) 
তানভীর আহমাদ 
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€ “আস-সারিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল, পৃষ্ঠা ৩৯১ 


























এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


ভূমিকা 


সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এর জন্য, যিনি বিচার দিবসের মালিক । দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর 
রাসূল মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ, তার সাহাবাগণের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত তার অনুসারী সকল মু'মিন ভাই ও বোনদের 
প্রতি । 


২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের স্বৈরশাসক ইয়েমেনের জেলখানা থেকে মুক্ত হওয়ার পরপরই শাইখ আনোয়ার আল আওলাকির 
(মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার প্রতি রহম করুন) দেয়া একটি লেকচারের অডিও প্রতিলিপিই হচ্ছে এই বক্তব্যটি । 


শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি নিউ মেক্সিকোতে জনুগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইয়েমেনি, যেখানে তিনি এগারো বছর 
ছিলেন এবং তার প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা সেখানেই অর্জন করেন। 


তিনি কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া অত:পর ওয়াশিংটন ডি,সি তে ইমাম ছিলেন এবং সেখানে তিনি দার আল-হিজরাহ ইসলামিক 
সেন্টারের প্রধান ছিলেন এবং জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ধর্মপ্রচারক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইয়েমেনে আছেন, যেখানে 
তিনি প্রখ্যাত শাইখদের সাথে শারী“য়াহ বিষয়ে পড়ালেখা করছেন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্বেও তাকে সেদেশে 
প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় [আল্লাহ তা'য়ালা শাইখ আনওয়ার আওলাকীর প্রতি রহম করুন এবং তিনি উনাকে জান্নাতে উচ্চ 
মর্যাদা দান করুন, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি আমেরিকার এক ড্রোন হামলায় শাহাদাহ বরন করেন]। তিনি কলোরাডো স্টেট 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইজ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি ডিগ্রি, সান ডিয়াগো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় এম.এ ডিগ্রি, জর্জ 
ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানব সম্পদ উন্নয়ন এ ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন, তা সত্বেও তাকে সেদেশে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি 
করা হয়। তার অনেকগুলো অডিও সিরিজ লেকচার রয়েছে যেমন, “নবীদের জীবনী”, “পরকাল”, “রসুলুল্লাহ এর জীবন” । 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এই সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন । 


এই বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু সংস্করণ করা হয়েছে শুধুমাত্র পাঠকদের 
সাবলীলতার সুবিধার্থে। বাক্যের ছন্দময়তা ও গতিশীলতার অনুক্রম করা হয়েছে বক্তব্যটির ধারা অনুযায়ী । 


এবং সকল সাহায্য আসে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*য়ালা এর পক্ষ হতে । 


দার আল মুরাবিতীন এর অনুবাদকেরা এর অনুবাদ করেছেন এবং আমরা এর কপিরাইট এর স্বতাধীকারি। তবুও, উৎসের উল্লেখ 
বাদে এটা বিনামুল্যে বিতরণ এবং সুপারিশ করা যাবে। 


যে কেউ একটি ভালো কাজকে ছড়িয়ে দিবে সে এর পুরস্কার পাবে যেখানে মূল কার্যকারকের পুরস্কার কখনোই কমবে না। আমরা 
প্রত্যেককেই আহ্বান করবো এই কাজটি ছড়িয়ে দেবার জন্য যাতে মুসলিম উম্মাহ এর থেকে সুফল নিতে পারে। 


মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তার সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা তার দিকেই আমাদের পরিচালিত করুন । 
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ইবাদাতগুলোকে কবুল করুন। 


আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল । 


আনসারুল্লাহ বাংলা টিম 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। 


পরম করুনাময় এবং অসীম দয়াময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। 


মহান আল্লাহ রাব্বুল “আলামীনের এর জন্য সকল প্রশংসা । দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ, 
তার সাহাবাগণের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত তার অনুসারী সকল মু'মিন ভাই ও বোনদের প্রতি । 


আমার সকল ভাই ও বোনেরা যারা এই সুন্দর বিকেলে শুনছেন তাদের প্রতি, 
আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, 


আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থণা করছি, তিনি যেই এই উপকারী ইলমকে সহজবোধ্য ও আমলযোগ্য করে দেন এবং এর থেকে 
আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। 





কাফিরদের ব্যাপারে মহামহিমান্ধিত আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেনঃ 
“এই কোরআন কেন দুটো জনপদের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না?” [সূরা যুখরুফঃ ৩১] 
এটি কুরআনের একটি আয়াত যেখানে কাফিররা মক্কা ও তায়েফের কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ তুলেছে। 


কুফ্ফাররা নবুওতের জন্য দু'জনকে মনোণীত করেছিল । আর এ কারণেই তাদের মধ্যে কিছু লোক মুহাম্মাদঞুঞর নবী হিসেবে মানতে 
অস্বিকৃতি জানাচ্ছিল। 


কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
“আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন তীর রিসালাত তিনি কোথায় রাখবেন ।” [সূরা আনআমঃ ১২৪] 


যাই হোক, কুফফাররা যাদেরকে মনোণীত করেছিল, তাদেরই একজন হচ্ছে উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী, যে তায়েফের 
অধিবাসী ছিল। 


অনেক দিন পর মক্কাবাসীরা উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীকে রসূল এর কাছে একটি শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে 
পাঠিয়েছিল, একটি সাময়িক চুক্তি, যার নাম ছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধি । যদিও সে কোন একমত্যে আসতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে 
একই দায়িত্ব নিয়ে আসে সুহাইল বিন আমর এবং তার সাথে একটি একমত্য হয় । কিন্তু উরওয়া বিন মাসুদ যখন আল্লাহর রসূলএঞঞ 
কে হুদায়বিয়ায় (মক্কার দক্ষিণে এক দিনের রাস্তার দুরত্ব) -তে দেখে, সে যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল । 


উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী আল্লাহর রসূলঞ এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে তার চোখে এমন কিছু দেখলেন যা তাকে 
অভিভূত করে ফেলল । যখন রসূলএুঞু ওযু করতেন, তা থেকে রহমত পাওয়ার আশায় সাহাবাগণ ছুটে যেতেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
থেকে ঝরে পড়া পানি সঞ্চয় করতে এবং তা দ্বারা হাত ও মুখমন্ডল ধোয়ার জন্য । একটি চুল পড়লেও তারা ছুটে যাচ্ছেন তা সংগ্রহ 
করতে । তিনি কোন আদেশ করলে তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতেন। 


উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী যখন রসূলুল্লাহ এর সাথে কথা বলছিলেন সেখানে ছিলেন আপাদমস্তক ঢাল পরিহিত একজন 
যার শুধুমাত্র চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল । কথার মাঝখানে যখনই উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী রসূলুল্লাহ এর দাড়ি ধরতে উদ্যত 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


হত তখনই রসূলঞুঞ এর পাশে দাড়িয়ে থাকা ঢাল পরিহিত লোকটি তলোয়ারের শেষাংশ দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলতো, “সরিয়ে ফেলো 
এই হাত যদি একে হারাতে না চাও ৷” 


তখন উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী বলতেন, আমার মনে হয় এই লোকটি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে গর্হিত ও অভদ্র, কে সে? 
তখন রসূলুল্লাহ হাসলেন এবং বললেন, “এ তোমার ভ্রাতুস্পুত্র আল মুগিরাহ ইবনে সুবাহ।” 


এই ছিলো উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর ভ্রাতুস্পুত্র! কিন্তু যেহেতু সে একজন মুসলিম, সে আল্লাহর রসূলঞ এর নিরাপত্তায় 
এত অনুরক্ত ছিলো যে সে তার আপন চাচাকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহর দাড়িও ধরতে দিবে না। এতে উরওয়া মারাত্মক একটি ধাক্কা 
খেলেন। 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমাকে হয়তো বার বার এই কথা বলতে শুনবেন যে - যখনই আমরা এই ঘটনাগুলির আলোচনা 
করি নিজেকে সেই সমাজের দিকে নিয়ে চলুন, নিজেকে তাদের অবস্থানে রাখুন এবং চেষ্টা করুন সেভাবে চিন্তা করতে যেভাবে তারা 
করতেন এবং তাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বুঝার চেষ্টা করুন! এটি ছিলো একটি উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং 
পারিবারিক বন্ধনই ছিলো এতে সবকিছু । উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী স্পষ্টতই বিস্মিত অবস্থায় ছিলেন যে ইসলাম কিভাবে তার 
নিজের ভ্রাতুস্পুত্রকে পরিবর্তিত করেছে সে তার সাথে কিরকম আচরণ করেছে। 


উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, ওহে কুরাইশেরা, আমি পৃথিবীর বহু রাজাদের দেশে সফর 
করেছি, আমি সিজার, কিসরা, পারস্যের সম্রাট, নাগাসের দরবারে দর্শক ছিলাম কিন্তু আমি কোন রাজার অনুসারীদের মধ্যে এরকম 
বাধ্যতা দেখিনি যেমন মুহাম্মাদ সাথে তাঁর সাহাবাদের সাথে দেখেছি। যখনই তিনি কোন আদেশ করতেন তারা দ্রুত ছুটে যেতো 
তিনি ওযু করতেন তারা দ্রুত ছুটে যেতো সেই পানির বিন্দুগুলো সঞ্চয় করতে, যখনই তার কোন চুল পড়তো তারা ছুটে গিয়ে তা 
সংগ্রহ করতো । 


ওহে কুরাইশ! মুহাম্মাদ তোমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছে তা গ্রহণ কর, কারণ আমার মনে হয় না তার আনুসারীরা কখনও সমর্পন 
করবে। 


কাফিররা যখনই মুসলিমদের সান্নিধ্যে যেত তখনই তারা মুসলিমদের ব্যাপারে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করতো । আর তাহল, তারা 
কখনোও তাকে সমর্পন করবে না! কখনও তীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তারা কখনও তাকে ত্যাগ করবে না! শেষ ব্যক্তি 


কিন্তু সময় এখন ভিন্ন! প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এটি ছিল আল্লাহর রসুল এর সময় উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর সাক্ষ্য । 


কয়েকদিন আগে একজন মার্কিন সৈন্য আল্লাহর কিতাবকে টয়লেটের টিস্যু পেপার হিসেবে ব্যবহার করে! এটি কোথায় ঘটে? এটি 
ঘটে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু একটি মুসলিম দেশে! আর কি হল! মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ছিলো নীরব! 


এর আগে যখন ড্যানিশ ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে বিতর্ক উঠল, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠল। কিন্তু যখন সুইডিশ ব্যঙ্গচিত্রের ঘটনা 
ঘটল সেটি আরও খারাপ ছিল। প্রতিক্রিয়া ছিলো কম আর এখন আমরা দেখছি প্রতিক্রিয়া আরও কম। 


সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের শত্রুরা সফলতার সাথেই আমাদের অনুভূতিহীন করে দিয়েছে। 


যখন এটি প্রথমবার ঘটল, সবাই এটি নিয়ে চিন্তা করছিল এবং নিন্দা জানাচ্ছিল এবং তারপর আস্তে আস্তে আমরা এর সাথে অভ্যস্ত 
হয়ে গেলাম! 


আর এখন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল! অশালীনতার চূড়ান্ত! কিন্তু প্রতিক্রিয়া কি? খুবই সামান্য! 





এ যুদ্ধ ক্রিমাঝত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


তাই ভাই ও বোনেরা, আসুন পিছনে ফিরে দেখি তখন পরিস্থিতি কি রকম ছিলো! কারণ সেটিই আমাদের নৈতিকতাকে উজ্জিবীত 
করবে এবং এভাবেই আমাদের সাহাবাদের (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) অনুসরণ করতে হবে । 


কাব বিন আল আশরাফের গুপ্ত হত্যার ঘটনাঃ 





কাব বিন আল আশরাফ ছিলো একজন ইহুদী নেতা এবং সফল কবি । যখন বদরে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌছালো, 
কাব বিন আশরাফ সেই সংবাদ শুনে বলল, “যদি এই সংবাদ সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জন্য মাটির নিচে থাকাই তার 
উপরে থাকার চেয়ে উত্তম । অর্থাৎ মৃত্যুই আমাদের জন্য শ্রেয় । কুরাইশদের পরাজয়ের পর আর বেঁচে থেকে কি লাভ!” 


এবং সে মুশরিকীনদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে এবং রসূল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধেও কথা 
বলতে থাকে । তারপর সে মক্কায় তার কবিতা পরিবেশন করতে যায় এবং তাদের ক্ষতিতে দুঃখ প্রকাশ করে। সে আরও সীমালঙ্গন 
করে তার কবিতায় মুসলিম নারীদের চর্চা করে । তাই আল্লাহর রসূলঞ বলেনঃ 


“কে কাব ইবনে আশরাফের ব্যবস্থা করবে কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষতি করছে?” 


আল আউস গোত্রের একজন আনসার, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন, 
“হে আল্লাহর রসূল! আমি করব! আপনি কী চান আমি তাকে হত্যা করি?” 


আল্লাহর রসূলঞঞ বললেন, “হ্যা ৷” 
মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এখন অঙ্গীকার করছেন, তিনি কথা দিয়েছেন যে তিনি কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করবেন। 


তিনি বাসায় গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং এই ব্যাপারটা তার কাছে যেন কঠিন মনে হলো । কাব ইবনে আশরাফ থাকতেন ইহুদী 
বসতির মধ্যে, তার সমর্থক দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি দুর্গে এবং এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। তিনি ভেবে ভেবে কোন 
কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং এটা তার নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিল, শুধু সেটুকু বাকী যে সামান্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন । প্রায় 
তিন দিন তিনি কোন কিছু আহার বা পান করেননি । 


এই খবর আল্লাহর রসূলের নিকট পৌছালে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, “তোমার কি হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে 
মাসলামাহঃ এটা কি সত্য যে তুমি আহার পান করা বন্ধ করে দিয়েছো?” 


মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, “জি হ্যা ।” 

আল্লাহর রসূলঞ্এু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কেন?” 

তিনি বললেন,“আমি আপনার কাছে একটি অঙ্গীকার করেছি এবং আমি চিন্তিত যে আমি সেই অঙ্গীকার রাখতে সক্ষম হবো কিনা ।” 
আল্লাহর রসূল তাকে বললেনঃ“ তোমাকে যেটি করবে তা হলো চেষ্টা, বাকীটা মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও ।” 


আমরা একটু মুহুর্তের জন্য থামি প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এবং আমরা দৃষ্টি দিতে চাই অনুরক্ত ও উদ্দীপনার দিকে যা এই সাহাবীর 
(আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হোন) মধ্যে ছিল। 


তিনি পরিস্থিতি নিয়ে এত বেশী চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন । তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে 
পারছিলেন না। কারণ এটি ছিল তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তিনি অঙ্গীকার করেছেন, দিয়েছেন এবং তার পর তিনি 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে তিনি কি সেই অঙ্গীকার পালন করতে পারবেন কিনা । যখন আল্লাহর রসূলএঞভু বললেন যে, “তুমি তোমার 
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চেষ্টা কর আর বাকীটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও”, তখনিই তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু 
করলেন। 


আপনি কতটুকু চিন্তিত? আমরা কতটুকু উদ্বিগ্ন আল্লাহর রসূলঞঞ্র এর সম্মানের বিষয়ে, ইসলামের মর্যাদার বিষয়ে এবং সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে? আমরা বিষয়গুলোকে কতটা গুরুত্ব সহকারে নেই? 


মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তিন দিন দিবা নিশি তার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন । 
আমরা চাই এই সাহাবার মনোভাব । 


মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমাকে তাহলে 
আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে ।” 


[পরিকল্পনার বিষয় হলো যে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলতে হবো 
রসূল বললেন, “তোমার যা খুশি বল!” 


মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এবং আওস গোত্র থেকে আনসারদের একটি দল একটি ফাঁদ পাতার জন্য কাব ইবন আশরাফের সাথে 
সাক্ষাত করতে গেলেন । মুহাম্মাদের সাথীদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু নায়লা । এটি কথিত আছে যে তিনি কাব বিন আশরাফের 
সতভাই ছিলেন। 


তারা আল্লাহর রসূলের দিকে ইঙ্গিত করে কাবকে বলল, “এই লোকটি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা, একটি 
সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে । সে একটি দুর্যোগ এবং তার জন্যই পুরো আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেছে এবং আমাদের সাথে লড়াই 
করছে ।” 


কাব বললো, “আমি তোমাদের আগেই বলেছি এবং সামনে তোমরা আরও খারাপ সময় দেখবে ।” 


মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, “আমরা অপেক্ষা করতে চাই এবং দেখতে চাই এর শেষ কিভাবে হয় । তিনি এখন একটি সম্পর্ক 
তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলেন । হ্যা, কাব, লোকটার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে, তোমার কাছ থেকে 
আমরা কিছু ধার নিতে চাই যার বিনিময়ে তোমার নিকট কিছু জামানাত রাখতে চাই ।” 


সে বলল, “ঠিক আছে, তাহলে তোমার সন্তানদের রেখে যাও ।” 


তারা বললো, “আমাদের সন্তানদের তোমার কাছে রেখে গেলে তাদের বাকী জীবন শুনতে হবে যে, তোমাদের পিতা তোমাদের 
সামান্য বিনিময়ের জন্য রেখে গিয়েছিল । এটি তাদের বাকী জীবনের জন্য একটি লজ্জা হয়ে দাড়াবে ।” 


সে বললো, “তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাও ।” 


তারা বললো, “তোমার মতো সুন্দর পুরুষের নিকট আমরা কিভাবে আমাদের স্ত্রীদের রেখে যাই । তার চেয়ে বরং আমরা আমাদের 
অন্ত্রগলো এনে তোমার নিকট রেখে যাই ।” 


সে বলল, “ঠিক আছে ।” 
মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার জন্য ফাঁদ পাতলেন যাতে তার কাছে পরের বার অস্ত্র আনতে গেলে সে সন্দেহ না করে। 


তারা সাক্ষাতের একটি সময় নির্ধারণ করলেন এবং তার কাছে ফিরে এলেন গভীর রাতে কারণ সেটি ছিলো সঠিক সময় । 


G 
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কাবের স্ত্রী বলল, “আমি এই কণ্ঠে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি ।” 


কাব বলল, চিন্তা করো না, “এটি হচ্ছে আমার বন্ধু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবু নায়লা ।” এতে বুঝা যায় যে, তাদের মাঝে 
জাহেলিয়াতের সময় থেকেই সুসম্পর্ক ছিলো, বন্ধুত্ব ছিলো। 


অতঃপর সে নিচে গেলো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ ও তার সাথীদের সাথে দেখা করতে । তারা একটি সংকেত ঠিক করে নিলেন। 
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তাদের বললেন, “যখন তোমরা আমাকে ওর মাথা ধরতে দেখবে, তালোয়ার দিয়ে তাকে শেষ করে 
দেবে ।” এটাই ছিল তাদের সংকেত। 


কাব আসতেই তারা তাকে বললেন, “শি*ব আল আযুজ এ হেটে গিয়ে সেখানে রাতটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়?” 
সে বলল, “বেশ।” 
এভাবে তারা তাকে তার দুর্গ থেকে বের করে শি'ব আল আযুজ নামক স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো । 


সেখানে পৌঁছানোর পর, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ কাবকে বললেন, “বাহ! তোমার থেকে অনেক সুন্দর ত্রান আসছে! (তার চুলে 
কোন সুগন্ধী লাগানো ছিল) আমি কি এর ঘ্রান নিতে পারি?” 


সে বলল, “হ্যা, নাও।” 


মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তার হাত দিয়ে কাবের মাথাটাকে টেনে নিলেন এবং শুকে দেখলেন । তিনি বললেন, “এটাতো দারুন । 
(এটি ছিল দেখার জন্য একটি পরীক্ষা |)” 


তিনি বললেন, “তুমি কি আরেকবার আমাকে এর ঘ্রান নিতে দেবে?” 
সে বলল, “হ্যা, নাও ।” 


তিনি তাকে ধরলেন এবং তালোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকলেন । কিন্তু সেগুলো তাকে মারার জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং সে 
সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল । তাৎক্ষনিকভাবে সবগুলো দুর্ঘতে আলো জ্বলে ওঠল । মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন,“ আমার 
মনে পড়ল যে আমার কাছে একটি ছুরি আছে। তাই আমি সেটা বের করে তার তলপেটের নিম্নাংশের হাড় পর্যন্ত প্রবেশ করালাম 
এবং সে স্থান ত্যাগ করলাম ।” 


মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং আওসের লোকেরা এভাবেই দেখে নিয়েছিলেন সেই লোকটিকে যে আল্লাহর রসূল কে তিরস্কার 
করেছিল। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ এই ঘটনা উল্লেখ করেন “আশ শা-রি মিন আল মাসলুল আলা সাতিম আর রসুল”“রসূলকে আভিশাপকারীর উপর 
উদ্যত তালোয়ার”কিতাবে এবং তিনি কিছু বিষয় উল্লেখ করেন যা আমরা আলোচনা করব । 


প্রথমেই তিনি আল ওয়াকিদী সীরাতের একজন শাইখের বর্ননা আনেন। আল ওয়াকিদী এই ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, 
“যেহেতু এটি একটি খুবই শক্তিশালী এবং বিশেষ অভিযান ছিল এবং এর পরিণতি ছিল ব্যাপক । মদীনার চারপাশে ইহুদী গোষ্ঠির 
এবং কাফির গোষ্ঠির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ।” 


ওয়াকিদ বলেন, “সকালে ইহুদীরা মুশরিকীনদের সাথে নিয়ে রসূলএ এর কাছে এসে বলল, আমাদের মধ্যে একজন পদমর্যাদার 
অধিকারী এবং নেতাকে গত রাতে হত্যা করা হয়েছে ।” 
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তারা বলল, “কুতিলা গিলাহ” এবং গিলাহ মানে হচ্ছে গুপ্তহত্যা । এই শব্দটির সাথে নেতিবাচক অর্থ জড়িত কারণ এর মানে হচ্ছে 
এই ব্যক্তি খুন হয়েছে এবং তা হয়েছে আকস্মিক, সে এই ব্যাপারে জানত না। এটি দ্বিপাক্ষিক ছিল না, একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল 
না, তাকে গোপনে তার অবগতির বাইরে হত্যা করা হয়েছে । 


তারা বলল, “তাকে কোন অপবাদ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে।” কেন তাকে হত্যা করা হল, এটাই ছিল রসূলএ্র এর কাছে প্রশ্ন 
কারণ আল্লাহর রসূল4 এবং ইহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। সীরাতে এটি ভালোভাবেই জানা যে, রসূল যখন মদীনায় 
আসেন তখন তার সাথে সকল ইহুদীদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 


এখন কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, কেন? এটা কেন হল? 
আল্লাহর রসূলএঞ কি বললেন? 
আল্লাহর রসূল বললেনঃ 


“সে যদি শাভ হয়ে যেত সেই ব্যক্দের অনুরূপ হারা তার মতামত অনুসরণ করে অথবা একই মত পোষণ করে, তাহলে তাকে 
হত্যা করা হত না । কিছু সে আমাদের ক্ষতি করেছে, তার কবিতা দিয়ে আমাদের মানহানি করেছে এবং তোমাদের মধ্যে যেই এই 
কাজটি করত আমরা তালোয়ার দিয়ে এর বোঝাপড়া করতাম ।” 


আল্লাহর রসুল বললেন যে, “কাব ইবনে আশরাফের মতো আরো অনেকে আছে যারা একই অন্তরে এই বিশ্বাস ধারণ করে কিন্তু 
তাকে সেই জন্য হত্যা করা হয়নি।” তার অবিশ্বাসের জন্য তাকে হত্যা করা হয়নি, এই জন্য হত্যা করা হয়নি যে সে রসূলএঞঞ কে 
ঘৃনা করত, এই জন্য না যে সে মুসলিমীনদের ঘৃনা করত। না! এরকম অনেক আছে যাদের অন্তরে এই ব্যাধি আছে কিন্তু আমরা 
তাকে ছেড়ে দিয়েছি। সে যদি শান্ত হয়ে যেত অন্যদের মত যারা শান্ত হয়ে গিয়েছিল আমরা তাকে হত্যা করতাম না। কিন্তু সে 
আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তার কবিতা দ্বারা আমার মানহানি করেছে । 


আর এরপর তিনি পরিস্কার করে দিলেন ইহুদীদের কাছেঃ তোমাদের মধ্যে কোন ইহুদী বা মুশরিকীন যদি তোমাদের কথার মাধ্যমে 
আমার মানহানি করার চেষ্টা কর, আমরা তাকে এভাবেই দেখে নেবো, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে তালোয়ার ব্যতীত আর কিছুই 
করার থাকবে না! সেখানে কোন সংলাপ হবে না, কোন ক্ষমা করা হবে না, কোন সেতু বন্ধন হবে না, মীমাংসার কোন উদ্যোগ নেয়া 
হবে না, আমার আর তোমাদের মধ্যে তখন থাকবে শুধুই তলোয়ার । আর এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে একটি দলিলে স্বাক্ষর করতে 
বললেন যেখানে তারা সবাই সম্মতি জানাল যে তারা তার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলবে না। 


এটি একটি প্রমাণ যে কাউকে হত্যা করার জন্য মুসলিমীনদের উৎসাহিত করার একটি কারণ হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষতি 
করা, যদিও তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যদিও থাকে কোন অঙ্গীকারের মুচলেকা । 


ইবনে তাইমিয়্যাহ তার কিতাবে এই হুকুমের বিরুদ্ধে উম্মোচিত কিছু যুক্তি ও সংশয়ের জবাব দেন। তিনি সেই যুক্তিগুলো খন্ডন 
করতে এই ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন । 


কিছু লোক হাদীসের অর্থকে বিকৃত করতে চেয়েছে এবং বলেছে যে, কাবকে হত্যা হয়েছে কারণ সে কাফিরদেরকে রসূল এর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছিল । 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, না! তাকে হত্যা করা হয়েছে তার কবিতার জন্য, যেটি তার মক্কায় যাওয়ার পূর্বে ছিল। তাই তার মক্কায় 
যাওয়া এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে উৎসাহিত করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, স্পষ্টরূপে এটি তার কবিতার জন্য 
ছিল। 


তারপর তিনি বলেনঃ 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


কাব ইবনে আশরাফ যা করেছিল সবকিছু ছিল তার কথার দ্বারা ক্ষতি করা । হত্যাকৃত কাফিরদের প্রতি তার শোক প্রকাশ এবং তাদের 
যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা, তার অভিশাপ, এবং অপবাদ এবং ইসলামকে ছোট করে দেখা এবং কাফিরদের ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়া 
- এই সবকিছুই ছিল তার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ। আর সে এমন কিছু করেনি যা মুসলিমদের শারিরীক যুদ্ধের সাথে জড়িত এবং 
সে যা করেছিল তা হলো মুসলিমীনদের কথা দ্বারা ক্ষতি করা । আর এটি হচ্ছে একটি হুজ্জাহ - এটি একটি প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে 
যারা এই বিষয়গুলোতে তর্ক করবে এবং এটি পরিস্কার, যে ব্যক্তি কবিতা ও অপবাদ দিয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের ক্ষতি করবে, তার 
রক্ত কোন ভাবেই সুরক্ষিত নয়। 


এটি হচ্ছে কাব ইবনে আল আশরাফের ঘটনা । 


আবু রাফে -এর গুপ্তহত্যার ঘটনাঃ 





এটি ছিল একটি কাজ যা আওস গোত্ররা করেছিল। কাব ইবনে মালিকের পুত্র বলেন, আওস এবং খাজরাজ দুটো গোত্রই ঘোড়া 
দৌড়ের মত আল্লাহর রসূলের সামনে প্রতিযোগিতা করত । যখনই তাদের কোন একজন আল্লাহর রসূল: কে খুশী করার মত কোন 
একটা কাজ করত, অপরজন তার চাইতেও ভালো কিছু করতে চাইত। 


তাদের প্রতিযোগিতা ছিল না কোন উপাধির উপর, আর না ছিল কোন কোন সম্পত্তির উপর | কে ভালো বাড়ী পাবে তার উপর! না 
কে সুন্দরী স্ত্রী পাবে তার উপর! না কার কাছে অধিক ভালো বহন আছে এর উপর! না (বরং) তাদের প্রতিযোগিতা ছিল কিভাবে 
আল্লাহর রসূলএঞ কে খুশী করা যায়। 


তাই খাজরাজরা তখন একটি সভা করল এবং বলল যে, আওস আল্লাহর রসুল এর এক শক্রকে হত্যা করতে সফল হয়েছে। 
আমাদেরও একই কাজ করতে হবে । কাব ইবনে আশরাফের পর কে আছে সবচেয়ে খারাপ? 


তারা সিদ্ধান্তে পৌছে দেখল যে, সে হচ্ছে আবু রাফে। 





তারা তাদের পরিকল্পনার কথা আল্লাহর রসুল4 এর সামনে উপস্থাপন করলো এবং জানালো যে, তারা আবু রাফের সাথে একই 
ধরনের আচরণ করতে চায়। আল্লাহর রসূলএঞ তাদের পরিকল্পনায় সম্মতি জানালেন এবং তাদের সামনে অগ্রসর হতে বললেন। 


এখন তারা আবু রাফেকে হত্যা করতে গেলো । আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি বলছি; পরবর্তীতে সীরাতের বইতে আপনারা খুঁজে দেখতে 
পারেন। এই ঘটনার বিস্তারিত এখানে প্রাসঙ্গিক নয়; আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তার জন্য শুধু একে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করতে 
চাই। 


আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক দূর্গতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তিনি দুর্ঘতে প্রবেশের জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। 
অতঃপর আবু রাফের শয্যাঘরে পৌছে গেলেন। কারণ তিনি চাবিগুলো হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন । পুরোপুরি অন্ধকার থাকার কারণে 
তিনি আবু রাফেকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেটি ছিলো গভীর রাত । তিনি কি করলেন তাহলে? 


তিনি বললেন, “আবু রাফে! তিনি আবু রাফেকে ডাকলেন। 


আসলেই একটি বিস্ময়কর কাজ, পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে কারো শয্যাঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আক্রমন করার পূর্বে, তাকে 
ডাকা, অনেক সাহসিকতার দাবি রাখে তিনি সরাসরি প্রবেশ করে ডাকলেন, আবু রাফে তুমি কোথায়? আবু রাফে আওয়াজে জবাব 
দিলো। আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি শব্দের উৎসের দিকে আঘাত করতে থাকলাম । আমি তাকে আঘাত করলাম কিন্তু হত্যা 
করতে পারলাম না এবং সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল ৷ মাশাআল্লাহ! আব্দুল্লাহ বিন আতিক উপস্থিত বুদ্ধিতে খুব চতুর 
ছিলেন। তিনি সাথে সাথে পিছু হটে আবার ফিরে আসলেন এবং সাহায্যকারী সেজে আওয়াজ পরিবর্তন করে এসে বললেন, আবু 
রাফে, তোমার কি হয়েছে? আবু রাফে বললো, তোমার মায়ের উপর অভিশাপ, এখানে কেউ আছে যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


করছে! তিনি বললেন, আমি আবার আওয়াজের উৎসের দিকে আঘাত করলাম কিন্তু এবারও তাকে হত্যা করতে পারলাম না। এবং 
সে আবারো সাহায্যের জন্য চিৎকার করলো! 


তিনি আরেকবার পিছু হঠলেন এবং ফিরে এলেন গলা পরিবর্তন করে । এবার আবু রাফে আগে থেকে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলো কারণ 
তাকে আগে থেকে দুইবার আঘাত করা হয়েছিলো । তাই আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি আমার তলোয়ারটি তার পেটের মধ্যে 
গেঁথে দিলাম এবং ততক্ষণ ঠেলতে লাগলাম যতক্ষণ না হাড় ভাঙ্গার শব্দ পেলাম ৷ হাড় ভাঙ্গা শব্দের মানে হচ্ছে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
আলাদা হয়ে গেছে এবং এতেই সে মৃত্যুর মুখে পতিত হল। 


আব্দুল্লাহ বিন আতিক একটি সিড়ি অথবা মই বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি বলেন, উত্তেজনার বশে আমি ভাবলাম যে আমি সিড়ি 
পার হয়ে এসেছি কিন্তু একটি ধাপ বাকী ছিলো । তাই পড়ে গিয়ে আমি আমার পা ভেঙ্গে ফেললাম । আমি তারপর আমার সাথীদের 
নিকট পৌঁছে তাদের বললাম যে আমি তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম | তাই আমি এখানে অপেক্ষা করবো । 
তোমরা গিয়ে আল্লাহর রসূলএঞঞকে সুসংবাদ পৌছে দাও। আমি এখানে থাকবো আর ঘোষণা শুনার অপেক্ষা করবো! 


দেখুন তারা কি নিখুতভাবে কাজটি করতে চাচ্ছিলেন!তিনি নিজের পা ভেঙ্গেছিলেন এবং লোকটির মেরুদন্ড ভেঙ্গেছিলেন এরপরেও 
তিনি বসে অপেক্ষা করতে চান এবং নিশ্চিত করতে চান যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে! এত ব্যাথা নিয়েও তিনি অপেক্ষা করতে চান! 
ফযরের সময় খবর প্রকাশ হলো হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফে খুন হয়েছে! আব্দুল্লাহ বিন আতিক কি (এমন কথা) বলেছিলেন, 
আমরা এই ধরনের নৃশংস কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। লোকটির ক্ষতি করা উচিত হয়নি এবং এটি অনৈসলামিক কাজ । এবং আমরা 





না, তিনি এ ধরনের কিছুই বলেননি? 
তাহলে আব্দুল্লাহ বিন আতিক কি বললেন??!! 


আব্দুল্লাহ বিন আতিক বললেন, “যখন আমি আর রাফের খুন হওয়ার সংবাদ শুনলাম, আমি শপথ করে বলছি এর চেয়ে সুমি কথা 
আমি আমার জীবনে আর কখনো শুনিনি /” 


এটাই ছিলো আব্দুল্লাহ বিন আতিকের কথা । 
তারা এভাবেই আল্লাহর রসূলএঞঞকে ভালোবাসতেন । 


তারপর তিনি মদীনার দিকে ছুটে গেলেন এবং আল্লাহর রসূল: তাকে দেখে বললেন, সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক তোমার জীবন!তারা 
আল্লাহর রসূল কে জবাব দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক আপনার জীবনও! তারা হয়েছিলেন তৃপ্ত 
এবং রসূলঞ ও ছিলেন তৃপ্ত! 





মক্কা বিজয়ের সময়ে আব্দুল্লাহ বিন কাতাল ও তার দুই নর্তকী দাসীকে প্রকাশ্য হত্যা করার ঘোষণা, যদিও তারা মক্কার 
গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে। 








যখন আল্লাহর রসূলঞুঞ্র মক্কা বিজয় করলেন। 


আল্লাহর রসূলঞ পবিত্র শহরকে কোন রক্তপাতহীন ভাবেই জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন এটি হোক শান্তিপূর্ণ বিজয় । 
তিনি কোন রক্তপাত চাননি । আর তিনি এতে প্রবেশ করেন নম্রতার সাথে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সিজদা এবং 
কৃতজ্ঞতার সাথে । সেখানে কোন প্যারেড ছিলো না, ছিলো না কোন গান, কোন রক্তপাত কিংবা হত্যা - সেখানে ছিলো শান্তি! 
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যাও তোমরা সবাই মুক্ত। কিন্তু একটি ব্ল্যাকলিষ্ট ছিলো। এটি ছিলো সেই নামগুলোর তালিকা যাদের হত্যা করতেই হতো । যদিও না 
তাদেরকে কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকতে পাওয়া যেতো । একটি প্রবাদ ছিলো যে, দুনিয়ার সবচাইতে পবিত্র স্থান হচ্ছে মক্কা । এবং 
পবিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ছিলো আল-হারাম। আর কেউ যদি কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকতো তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া 
হতো । এটি ছিলো জাহেলিয়াতের সময় থেকেই মুশরিকীনদের আইন । কিন্তু আল্লাহর রসূল বলেন, 


হত্যা করো তাদের যদিও তারা কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেও থাকে । কারা ছিলো এরা? 


এই তালিকার মধ্যে কিছু নাম ছিলো যার মধ্যে ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাল নামে এক লোক । এবং তার দুই মেয়ে ক্রীতদাস। এবং 
আবী লাহাবের ক্রীতদাস সারা । এরা কারা? 


আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাল এবং তার দুই মেয়ে ক্রীতদাস আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে গান গাইতো । তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে গান 
গেয়ে মক্কায় কনসার্ট করতো । আবু লাহাবের স্বত্বাধীন একটি মেয়ে ক্রীতদাসের সাথে এই দুটো মেয়েও তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিলো । 


প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে কাতালের কথাই বলা যাক। 
সে প্রকৃতই কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে ছিলো । একজন সাহাবা তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করে! 
আসুন মেয়ে ক্রীতদাসীগুলোর কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনাটা আমরা পর্যালোচনা করি। 


প্রথমত, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপানারা জানেন যে, সাধারণভাবে নারীদের হত্যা করা অনুমোদনীয় নয়! আল্লাহর রসূলঞ নারীদের 
হত্যা করতে নিষেধ করেছেন অথচ এদেরকে বিশেষভাবে এই তালিকায় হত্যার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। 


দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, নারীরা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এই নারীরা 
তো যুদ্ধ করছিলো না এবং কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেনি । বরঞ্চ, তারা পুরোপুরি আত্মসমর্পন করার মতো পরিস্থিতির মধ্যে ছিলো! 


তৃতীয়ত, আল্লাহর রসূলঞ তাদেরকে আলাদা করে মক্কার সবাইকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দিয়েছিলেন! এবং এর সাথে এও যোগ 
করুন যে, এরা স্বাধীন নারী ছিলো না বরং ছিলো ক্রীতদাস । আর ইসলামে শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি প্রভাব 
বিস্তার করে । যেহেতু, ক্রীতদাসদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, সেহেতু তাদের শাস্তিও কম হয়। এই নারীদের আল্লাহর রসূলএু 
এর বিরুদ্ধের গান গাওয়া বা না গাওয়ার স্বাধীনতা ছিলো না । কিন্তু আবু লাহাব এবং আব্দুল্লাহ বিন কাতাল, তাদের মনিব, তাদের 
এই কাজটি করতে আদেশ দিয়েছে, কিন্তু তারপরও তাদের আলাদা করা হয়েছে এবং হত্যা করতে বলা হয়েছে। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ এই বিষয়ে বলেন, এটি পরিস্কার এবং মজবুত প্রমাণ যে, সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হচ্ছে, আল্লাহর রসূলকে কটাক্ষ 
করা। কারণ, এই সবকিছু - বস্তুত যে তিনি মক্কায় মানুষদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এবং এটি সত্য যে, তারা ছিলো নারী। এবং 
প্রকৃতভাবেই তারা কোন যুদ্ধ করেনি । এবং এই সত্য যে, তারা ছিলো ক্রীতদাস । তারপরও তাদের আলাদা করা হয়েছিলো সর্বোচ্চ 
শাস্তির জন্য! এটিই প্রমাণ করে যে, এটি একটি বিরাট অপরাধ! 


এরপরেই কালো তালিকায় ছিলো আরেকটি লোক যার নাম ছিলো আল হুয়াইরিদ বিন লুকাইদ। সেও তার কথা দিয়ে আল্লাহর 
রসূলঞুঞু কে আঘাত দিতো। সে তার বাসায় লুকিয়ে ছিলো। আলী ইবনে আবী তালিব তার বাসায় এসে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করলেন। তখন তারা বললো যে, সে সেখানে নেই এবং মক্কার বাহিরে বাদীআয় চলে গেছে। আর হুওয়ারিদকে তারা জানালো যে, 
আলী ইবনে আবী তালিব তাকে খুঁজতে এসেছিলো । আলী বাসার পিছনে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। যখন হুওয়ারিদ আরেক জায়গায় 
পালাতে যাচ্ছিলো, আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাকে সম্মুখে এসে হত্যা করে ফেললেন। 


আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কাব ইবনে জুহাইর । সে ছিলো একজন কবি । তার ভাইও ছিলো কবি এবং তার বাবা জুহাইর বিন আবী 
সালমা ছিলো শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন এবং সে ছিলো তাদের মধ্যে একজন যার মুওয়ালাত ছিলো । আরবরা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে 
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কাবায় ঝুলানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করতো । এটি ছিলো এই কাজের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ । জুহাইর বিন আবী সালমা ছিলেন 
এমন একজন যার কবিতা কাবায় ঝুলানো ছিলো । তার পুত্ররা কাব এবং বুজায়ের দুজনেই ছিলো কবি । কিন্তু বুজায়ের ছিলো মুসলিম 
আর কাব ছিলো অমুসলিম । এবং রসূলএ্ঞ এর বিরুদ্ধে সে কবিতা রচনা করতো । তাই যখন মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করলো, 
বুজায়ের তার ভাইকে একটি চিঠি লিখে জানালো যে, আল্লাহর রসূল মক্কায় সেই সব লোকদের হত্যা করছেন যারা তার বিরুদ্ধে 
কবিতা রচনা করতো । কাব সেসময় মক্কায় ছিলো না কিন্তু তার ভাই আগে থেকেই সাবধান করে দিয়ে তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে 
দিলো। যে আল্লাহর রসুল4% সেই সব লোকদের হত্যা করছেন যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো । এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাবারিয়া 
এবং মুগীরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব এর মতো যারা বাকী ছিলো তারা দৌড়ে পালানোরা চেষ্টা করছে কারণ রসূলুল্লাহ আদেশ করেছেন 
এমন সবাইকে হত্যা করতে যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে! 


তাই এই অপরাধের ভয়াবহতার এটি আরেকটি উদাহরণ! 


আল্লাহর রসূলএ ছিলেন ক্ষমাশীল। এবং তার তিনি তার শত্রুদের ক্ষমা করতেন । কিন্তু এই বিশেষ অপরাধ এর জন্য বিষয়টি 
ছিলোও ভিন্ন । 


উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের হত্যার ঘটনাঃ 
এরপর আমাদের কাছে আছে উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের ঘটনা । 





বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের কাফিরদের মধ্যে সত্তর জন যুদ্ধ বন্দী ছিলো । আল্লাহর রসুল তাদেরকে উপস্থিত করতে বললেন যাতে 
তিনি একে একে প্রত্যেককে দেখতে পারেন। 


কিছু দেখতে পেলো। সে তার পাশের লোকটিকে বললো, “শোন, আমাকে হত্যা করা হবে । আমি আল্লাহর রসূলের চোখে আমার 
মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি!” 


লোকটি তাকে বললো, “না, তুমি বাড়িয়ে বলছো । তুমি খুব বেশী ভয় পাচ্ছো । তুমি আতঙ্কগ্রস্ত!” 
সে বললো,“না। আমি বলছি তোমাকে । আমি আল্লাহর রসূলের চোখে মৃত্যু দেখেছি ।” 


এরপর নাদের ইবনে হারিছ তার আত্মীয় মুসাব ইবনে উমায়ের কে ডেকে বললো, “আল্লাহর রসূলঞঞ এর কাছে যাও এবং বলো 
তিনি যেন আমার সাথে অন্য সময়ের মতো আচরণ করেন, আমার লোকদের মতো আমার সাথে আচরণ করেন । তিনি যদি 
তাদেরকে হত্যা করেন, তাহলে যেনো আমাকেও হত্যা করেন, তিনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তাহলে আমাকেও যেন ক্ষমা করেন!” 


মুসাব ইবনে উমায়ের তাকে বললেন, “তুমি সেই যে আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কথা বলেছো । এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে কথা 
বলেছো ।” 


নাদের বিন হারিছ ছিল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রসূলের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য তার পাশে হালাকা করতো । সে পারস্যে 
গিয়েছিলো কাহিনী শিখতে । এবং ফিরে এসে কাফিরদের বলতো যে, মুহাম্মাদ তোমাদের কাহিনী বলছে। তার চেয়ে ভালো 
কাহিনী আছে আমার কাছে । আসো, এবার আমার কাছ থেকে শোনো । 


সে তাকে বললো, “মুসাব অনুগ্রহ করে আল্লাহর রসূল এর সাথে কথা বলো।” তিনি বললেন, “তুমি কি সেই না যে আল্লাহর 


১২ 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 
আল্লাহর রসূলএঞঞ্নাদের বিন হারিছকে ডেকে পাঠালেন । এবং আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন তাকে হত্যা করতে । তাকে 
আলাদা করা হয়েছিলো! 


সে সময় তারা মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন । যখন তারা একটি বিশেষ এলাকায় পৌছলেন, তিনি নাদের ইবন হারিছকে হত্যা করলেন । 
আর কিছুদূর যাওয়ার পরেই আদেশ করলেন, যে উকবা ইবন আবী মুয়িদকে হত্যা করা হোক। 


উকবা বললো, অভিশাপ আমার উপর! আমাকে কেন হত্যা করার জন্য আলাদা করা হচ্ছে! আমার সাথে সব লোকেরাই তোমার 
শক্র। সবাই তোমার সাথে যুদ্ধ করেছে, সবাই তোমার সাথে লড়াই করেছে, সবাই আমার গোত্র কুরাইশ থেকে, আমাকে কেন 
আলাদা করে দেখছো? 


আল্লাহর রসূল বললেন, 
“কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে তোমার বিদ্বেষ!” 


সে বললো, “হে মুহাম্মাদ! আমাকে আমার লোকদের মতআচরণ কর । তাদেরকে যদি হত্যা করো তবে আমাকেও হত্যা কর । 
তাদেরকে মুক্তি দিলে আমাকেও মুক্তি দাও । তাদের থেকে যদি মুক্তিপণ নাও তাহলে আমার থেকেও যা চাও নাও!” আর তারপর সে 
বললো, “হে মুহাম্মাদ, আমার সন্তানদের কে দেখবে?” 


আল্লাহর রসূল বললেন, 
“জাহান্নামের আগুন! ও আসিব, একে নিয়ে যাও এবং এর গর্দানটা উড়িয়ে দাও ।” 
এরপর আল্লাহর রসুলঞএুঞ্ বলেন, 


“কত খারাপ লোক তুমি! আমি তোমার মতো কোন লোককে চিনি না যে আল্লাহ, তার কিতাব, তাঁর রসূলের উপর অবিশ্বাস 
করেছিলো! তুমি আল্লাহর নাবীর ক্ষতি করেছো, তাই আমি আল্লাহর প্রশংসা করি যিনি তোমাকে হত্যা করেছেন এবং তোমাকে মরতে 
দেখে আমার চোখে তৃপ্তি দান করেছেন!” 


এটি খুবই পরিস্কার যে, আল্লাহর রসূলঞুঞ এই লোকগুলোর সাথে ভিন্ন আচরণ করেছিলেন! 
উম্মু ওয়ালাদ নানী এক দাসীর হত্যার ঘটনাঃ 


আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, একজন অন্ধ ব্যক্তি যার অধীনে একজন দাসী ছিল, যার নাম ছিলো উম্মু ওয়ালাদ। উম্মু ওয়ালাদ হচ্ছে একজন 
আবদ্ধ নারী, যে তার মনীবের বাচ্চা বহন করেন । তাই তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হত এবং তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি প্রযোজ্য হয় । এই 
ব্যক্তি তার উম্মু ওয়ালাদ থেকে দুজন সন্তান বহন করেন । কিন্তু এই মহিলা আল্লাহর রসূলঞুঞকে অভিশাপ দিতেন । এবং তাকে তিনি 
তা না করার জন্য সাবধান করার পরেও সে বিরত হতো না! 





এক রাতে সে আল্লাহর রসূলঞুঞ্কে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো । তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরে 
চাপ দিতে থাকলেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়! 


সকালে আল্লাহর রসূলের নিকট খবর পৌছল । আল্লাহর রসূল লোকজনকে একত্র করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের 
আদেশ করছি যে কাজটি করেছো উঠে দাড়াও । অন্ধ ব্যক্তিটি উঠে দাড়ালেন এবং হেটে রসূলএ এর সামনে এসে বসে পড়ে 
বললেন,“হে আল্লাহর রসূল! আমিই সেই ব্যক্তি যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে বিরত থাকার কথা 
বলার পরও সে বিরত হতো না! তার হতে আমার মুক্তার মতো সন্তান আছে এবং সে আমার প্রতি খুব সদয় ছিলো । কিন্তু গত রাতে 
সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো । তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম!” 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


রসুলঞুগ্ু বললেন, 
“জেনে রেখো যে তার রক্তের কোন মূল্য নেই ।” 
অর্থাৎ, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও কোন শাস্তি নেই! 


আমি চাই আপনারা এই লোকটার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। তার হতে তার সন্তান ছিলো এবং তিনি তাদেরকে মুক্তা হিসেবে 
তুলনা করেছিলেন। এবং তিনি বলেন, সে আমার সাথে খুব সদয় ছিলো এবং তিনি হচ্ছেন একজন অন্ধ ব্যক্তি যার এরকম সদয় 
নারীর প্রয়োজন ছিলো যে তার সাথে গ্রীতিকর ছিলো! 


কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রসূল কে আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ভালোবাসতে হবে এবং নিজেদের পরিবারের চেয়েও 
আমাদের আল্লাহর রসূলকে বেশী ভালোবাসা উচিত এবং আমাদের উচিত তাকে পৃথিবীর যে কোন কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসা । 
তাই তিনি যা করার তাই করেছিলেন! যখন আল্লাহর রসূল এর বিষয় হবে মুসলিমদের এই রূপই হওয়া উচিত। এবং আল্লাহর 
রসূলঞ্ঞ্র তিনি যা করেছেন তার অনুমোদন দিয়ে বলেন, “জেনে রেখো,তার রক্তের কোন মূল্য নেই ।” 


আসমা বিনতে মারওয়ান নামী এক মহিলাকে হত্যার ঘটনাঃ 


এরকম আরেকটি ঘটনা ঘটে যখন এক ব্যক্তি তার গোত্রের এক মহিলাকে হত্যা করে । আল্লাহর রসূল কি বলেন এই ব্যাপারে? 
তিনি কি তাকে শাস্তির আদেশ দেন? 





তিনি বলেন,“দুটো ছাগলও এই নিয়ে ঝগড়া করবে না ।” 
এবং আমরা এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো যার বর্ণনা আল-ওয়াকিদী দিয়েছেন । 


এই মহিলার নাম ছিলো আসমা বিনতে মারওয়ান। সে আনসারদের মধ্যে একজন ভালো কবি ছিলো । কিন্তু সে আল্লাহর রসূলের 
বিরুদ্ধে কথা বলতো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতো আর লোকদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতো | সে বলতো, “এই 
লোক আমাদের মধ্য থেকে নয়, এই লোক তো আমাদের গোত্রের নয় । তাহলে কেন আমরা তাকে আতিথ্য দিচ্ছি এবং নিজেদের 
উপর এইসকল বিপদ ডেকে আনছি, আমরা কেন তাকে আমাদের মাঝে থেকে নিরাপতা দিচ্ছি! তাকে বের করে দাও!” 


আল্লাহর রসূলঞ এর হিজরাতের কারণে আনসারদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের 
মধ্যে অনেকে মারা যান, তাদের শহরকে আক্রমন করা হয়। কিন্তু তারা এই সব সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য করছিলেন এবং এই 
জন্যই তাদের বলা হয় আনসার- যারা আল্লাহর রসূলঞএু কে বিজয় এনে দেন। 


তার পরিবার থেকে উমায়েদ বিন আলী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি বলেন, “আল্লাহর নামে আমি শপথ করছি, যে আল্লাহর রসূল যদি 
মদীনায় ফিরে আসেন আমি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করবো!”রসূলঞ& সেসময় বদরে ছিলেন । 


যখন আল্লাহর রসুল ফিরে আসলেন, উমায়ের বিন আলী মধ্যরাতে সরাসরি আসমা বিনতে মারওয়ানের কক্ষে প্রবেশ করলেন । 
তাকে ঘিরে ছিলো তার সন্তানেরা এবং একজন তার বুকের দুধ পান করছিলো । তিনি হাতিয়ে দেখলেন যে সে এই বাচ্চাটিকে ধরে 
রেখেছে । তাই তিনি হাত দিয়ে বাচ্চাটিকে সরিয়ে তার পাশে রাখলেন এবং তার তালোয়ারটি আসমার বুকে বিদ্ধ করে দিলেন। 


এরপর তিনি ফযরের সালাত আল্লাহর রসূলঞ্ঞ এর সাথে আদায় করলেন। যখন আল্লাহর রসূল সালাত শেষ করলেন, তিনি 


“তুমি কি মারওয়ানের মেয়েকে হত্যা করেছো?” 
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এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


তিনি বললেন, জি, আমি আমার বাবাকেও আপনার জন্য উৎসর্গ করে দেবো । 


উমায়ের চিন্তিত ছিলেন যে তিনি ভুল কিছু করেছেন এবং তার উচিত ছিলো আল্লাহর রসূল এর অনুমতি নেয়া । কারণ রসূলএঞ 
ছিলেন ওয়ালি আল-আমর | তাই তিনি রসূলএঞ্ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল4! আমি কি কোন ভুল করেছি? 


আল্লাহর রসূলএঞ কি বললেন? 
তিনি কি বললেন, “যে আমার অনুমতি নেয়া তোমার উচিত ছিলো?” 
তিনি বললেন, “দুটো ছাগলও তাকে নিয়ে ঝগড়া করবে না ।” 


অর্থাৎ, এই বিষয়টি এত পরিস্কার যে, দুটো ছাগলেরও এই বিষয়েও ভিন্নমত থাকতে পারে না। এমনকি, পশুদেরও এই বিষয়ে দ্বিমত 
থাকতে পারে না। 


সকল প্রশংসা আল্লাহর । অথচ এখন আমরা এই বিষয়ে ভিন্নমত দেখতে পাই! 


আল্লাহর রসূলএঞঞ বলেছেন, যে প্রাণীদেরও এই বিষয়ে বুঝা উচিত। এটি এত সহজ যে, দুটো ছাগলও এই বিষয়ে ঝগড়া করবে না। 
তাহলে কিভাবে করে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে বিরোধ করে? 


এরকম স্পষ্ট একটি বিষয় কিভাবে দ্বিমত থাকতে পারে এবং এত সহজবোধ্য যে, আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে একমত্য আছে। 
এবং ইনশাআল্লাহ আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো । 


আল্লাহর রসূলঞুঞ তার চারপাশের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন,“ তোমরা যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে, আল্লাহ ও তার 
রসূলকে সাহায্য করেছে এবং বিজয় এনে দিয়েছে, তাহলে উমায়ের ইবন আলীকে দেখ ।” 


“দেখো এই অন্ধ ব্যক্তিকে যে রাতের বেলায় বেরিয়ে ছিলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য পালনার্থে ।” 
“তাকে অন্ধ ডেকো না। কারণ সে একজন স্পষ্ট অন্ত্দৃষ্টির অধিকারী ।” 
আজকে অনেক অন্ধ লোক আছে! আজকে অনেক অন্ধ লোক আছে! 


উমায়ের ফিরে গিয়ে পেলেন যে মহিলার গোত্রের কিছু লোক এবং সন্তানরা তাকে কবর দিচ্ছে। তারা তার কাছে এসে হুমকি দিয়ে 
বললো, “ও উমায়ের! তুমিই সেই যে তাকে হত্যা করেছো! আমরা আওস এবং খাজরাজের লোকদের কথা বলছি যারা জন্য নিয়েছে 
যুদ্ধে, এরা ছিলো যোদ্ধা!” 


তিনি বললেন, “হ্যা, আমি তোমাদের সবাইকে আহ্বান করছি একত্রিত হয়ে আসো । যদি তোমাদের মধ্যে একজনও তার মতো 
আচরণ করো, আমি তোমাদের সবাইর বিরুদ্ধে লড়বো যতক্ষণ না তোমাদের সবাইকে হত্যা করছি অথবা নিজে মারা যাচ্ছি ।” 


এই চ্যালেঞ্জের ফল কি ছিলো, এটা কি তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিলো । কারণ, এই ছিলো ঠিক আল্লাহর রসূলের 
হিজরতের কিছু দিনের মধ্যে বদরের যুদ্ধের ঠিক পরপর যখন সকল আনসাররা তখনো মুসলিম হননি । এরকম কিছু হয়তো মানুষকে 
ইসলামকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো । এই লোকটি তাদের চ্যালেঞ্জ করে বলছিলো যে, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার 
বিরোধীতা করলে তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো! 
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এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 
কিন্তু আল-ওয়াকিদীর মতে, আসলে যা ঘটল সেটি হচ্ছে এই সময়টিতেই ইসলামের বিস্তার ঘটল। কারণ, যে সকল মুসলিম 
লোকদের ভয়ে পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলো, ইসলামের শক্তি দেখে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। 
তাহলে আমরা এই ঘটনা এবং পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে কি শিখলাম? 
এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আজকে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে যে, শাসকের অনুমতি নেওয়ার বিষয়! 


আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি, কেউ আপনার বাসা আক্রমণ করল এবং আপনাকে হত্যা করতে চাইল, রসুল এই বিষয়ে কি 
বলেন? 


যে নিজের সম্পদ রক্ষার্থে জীবন দেয় সে শহীদ, যে আত্মরক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ, এবং যে ঈমান রক্ষার্থে মারা যায় সে 
শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ । 


আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই এই হাদীসটি জানেন! এখন কেউ আপনার ঘরে এসে আপনাকে আক্রমণ করলো আর আপনার মাথায় 
বন্দুক ঠেকিয়ে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। এবং আপনি প্রতিহত করতে চান । এই বিষয়ে ইসলামিক বিধান খুব স্পষ্ট! 


আপনার কি শাসকের অনুমতি নিতে হবে? 


লোকটি আপনার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আছে আর আপনি ফোন উঠিয়ে প্রেসিডেসিয়াল প্যালেস কিংবা রাজার কাছে ফোন করছেন 
এবং অনেকগুলো সেক্রেটারী পার হয়ে আর অনেক লাল ফিতা পার হয়ে যখন আপনি তার কাছে পৌঁছলেন, আপনি তাকে জিজ্ঞেস 
করছেন, আমাকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করছে। অনুগ্রহ করে একটু জানাবেন, আমি কি নিজেকে হিফাজত করতে পারি? 


এর কি অর্থ হয়? তাই আপনার যদি ইমামের অনুমতি না লাগে নিজের আত্মরক্ষার জন্য, তাহলে আল্লাহর রসূলঞঞ এর সম্মান 
রক্ষার্থে আপনার ইমামের অনুমতি নেয়া লাগবে? 


যে লোকটি বনী খাতমার নারীকে হত্যা করেছিলেন, আল্লাহর রসুল: জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কি তার অনুমতি নিয়েছিলেন? 
না, তিনি নেননি । 

এবং যে অন্ধ ব্যক্তি তার সন্তানের মাকে হত্যা করে, তিনি কি পূর্বে আল্লাহর রসুলের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন? 

না, তিনি নেননি । 

তারা করেছিলেন এবং রসূলঞুঞু তাদের কর্মের অনুমোদন দিয়েছিলেন এই বলে যে, “দুটো ছাগলও এই বিষয়ে ঝগড়া করবে না ।” 
প্রথমে, কে সে ইমাম যে আল্লাহর রসূল এর সম্মান রক্ষার অনুমতি আপনাকে দেবে । এটি যে কোন শাসকের মর্যাদার চেয়েও অনেক 
উঁচুতে! 

ভাই ও বোনেরা! খেয়াল রাখুন আমরা কার বিষয়ে কথা বলছি! আমরা কথা বলছি আল্লাহর রসূলঞুঞ কে নিয়ে । 

আল্লাহর রসূলঞ এর সম্মান রক্ষার্থে আপনার কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই! 


তিনি এই সবের অনেক উর্ধে । আল্লাহর রসুলঞুঞ হচ্ছেন তিনি যার উপর আল্লাহ এবং তার ফিরিশতাগণ এবং ঈমানদারগণ দু'আ 
পড়েন! 





এ যুদ্ধ ক্রিমাঝত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


আল্লাহ রসূল হচ্ছেন বিশেষ এবং তার কিছু বিশেষ আহকাম আছে। তার সাথে আচরণ হবে ভিন্ন! এই আইনগুলো আল্লাহর 
রসূলএঞঞু উপর প্রযোজ্য নয়। 
এটি এমন একটি বিষয় যা স্পষ্ট করতে হবে । 


বানু বকর গোত্রের এক কবির হত্যার ঘটনাঃ 





এরপর আসে, বানু বকর গোত্রের এক কবির ঘটনা । 


বানু বকর ছিলো কুরাইশের মিত্র। অপরদিকে, খুজায়া নামে মুশরিকীনদের এক গোত্র যারা রসূল এর সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ 
ছিল। 


হুদায়বিয়ার সন্ধিতে খুজায়া গোত্র আল্লাহর রসূল এর সাথে জোটবদ্ধ হল আর বানু বকর কুরাইশদের সাথে গেল । বানু বাকর গোত্রের 
মধ্যে এক কবি ছিলো যে আল্লাহর রসূল এর বিরুদ্ধে কথা বলতো । খুজায়া গোত্রের এক যুবক একদা সেই বানু বকর গোত্রের 
সেই কবিকে আঘাত করলো । যার ফলে সে ব্যাথা পেলো কিন্তু মারা গেলো না । বানু বকরের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রসূল& 
এর কাছে গিয়ে এই ঘটনা তাকে অবহিত করলো । তিনি বললেন, তার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাকে হত্যা করো । 


পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে বনু বকর ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্য থেকে নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া রসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সেই কবির ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসে । কে ছিল এই নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া? নাওফেল বিন 
মুয়াবিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । সেই 
হচ্ছে এ ব্যক্তি যে মসজিদ আল-হারাম এর মধ্যে খুজায়াহ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করে, অথচ তার সাথে অনুসারীরা কাফির 
হওয়া সত্তেও তাকে বলছিল, “এই পবিত্র জায়গার মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো ।” 


তখন সে বলেছিল, “আজ কোন প্রভূ নেই, আজ শুধু প্রতিশোধের দিন, আজ আল্লাহকে ভুলে যাও, আজ শুধু প্রতিশোধ নাও ।” 


এই নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া যে রসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার মিত্র খুজায়াহ 
গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করে করেছিল, অথচ সে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেই কবির ব্যাপারে 
সুপারিশ করতে । 


কার অপরাধটি বেশি বড় ছিল নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া নাকি সেই কবির অপরাধ? নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি? 
তারপরেও তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ক্ষমা করেছিলেন। সে এসে সেই কবির বিষয়ে সুপারিশ করে বলেছিল, “হে 
রসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাহ খুজায়াহ গোত্রের লোকেরা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছে, সে এখন মুসলিম হতে চায় এবং 
তওবা করতে চায়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তওবা কবুল করলেন। 


এতক্ষণ আমি আপনাদের সামনে ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনাগুলো উল্লেখ করলাম । এখন চলুন আমরা দেখি আলিমগণ এ সংক্রান্ত 
বিষয়াবলীর ব্যাপারে কি বলেছেন এবং তাদের অভিমত কি ছিলঃ 


প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সামনে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে আলিমদের মতামত তুলে ধরছি। কিন্তু দুটো কিতাব আছে 
যেখানে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে । যদি কেউ আরো বিশেষ কিছু জানতে চান, তাহলে আমি আপনাদের সেই 
কিতাব দুটো পড়ার অনুরোধ করবো । 


প্রথম কিতাবটি হচ্ছেরসূল4& এর বিরুদ্ধে নিন্দা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং কিতাবটি হলো শাইখুল হাদীস ইমাম ইবন তাইমিয়্যার 
লেখা “আস সারিম আল মাসলুল আলা শাতিম আর রসূল”“রসূল4 এর বিরুদ্ধে অপবাদকারীর উপর তালোয়ার।” 


১৭ 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 
আরেকটি কিতাব হল“আশ শিফা* ফি আহওয়াল আল মুস্তাফা” যার রচয়িতা কাদী ই“য়াদ - একজন মালিকি শাইখ । কিতাবটিতে 
সাধারণভাবে রসূল এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্বে এসে বিশেষভাবে তার বিরুদ্ধে অপবাদকারীর কথা বলা হয়েছে। 
আমরা ইবনে তাইমিয়্যার কথা দিয়েই শুরু করছিঃ 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ“যে কেউ আল্লাহর রসূলঞ&-কে গালি দিবে- সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, তাকে হত্যা করতে 
হবে ।” 


এবং তিনি বলেনঃ“ এই রায়ের বিষয়ে সকল আলিমগণের মধ্যে ইজমা (এক্যমত) রয়েছে ।” 


এবং ইবনে মুনজির বলেন, “এই ব্যাপারে আমাদের আলিমগণ একমত যে, যে ব্যক্তিরসূল&%ু-কে অভিশাপ দিবে, তাকে মৃত্যু 
দণ্ডাদেশে দেয়া হবে ।” 


এবং এটা মালিক, আল লাইথ, আহমাদ, ইসহাক, শা'ফি এবং নুমান ইবনে হানিফার মতামত । 


আবু হানিফার মতামত হচ্ছে যে, “যে মুসলিম রসূল এর বিরুদ্ধে কথা বলবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং অমুসলিম যার সাথে 
কোন চুক্তি নেই, তাকেও একই ভাবে দণ্ডাদেশ দেয়া হবে ।” 


তিনি শুধুমাত্র জিম্মিদের এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন - অমুসলিম কিন্তু জিম্মি - যে জিযিয়া কর দেয়। এদের ব্যাপারে আবু 
হানিফার মতামত হচ্ছে যে, তারা কাফির,তাদের শুরুটাই হচ্ছে কুফরী দিয়ে, সুতরাং এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? 


সুতরাং মুসলিম এবং মুহারিবের পরিস্থিতিতে সবধরনের আলিমগণ একমত, শুধুমাত্র একটি ভিন্নমত আছে এবং তাও জিম্মিদের 
ক্ষেত্রে একটি ছোট মতামত । 


এবং এরপর ইবনে তাইমিয়্যাহ জিম্মিদের বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলেছেন যে, “একজন জিম্মি - যে জিযিয়া দিয়ে থাকে - যখন সে 
রসূল এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে, তার অঙ্গীকারণামা বাতিল হয়ে যায়, এবং তাকেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া উচিত ।” 


কাদী ই'য়াদ আশ শিফা' তে বলেন, “যে কেউ এমন কোন কথা বলল যা রসূল এর নিন্দা করে বলা হয়, কোন ধরনের 
সতকর্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হবে ।” 


এবং এমনকি ইবন আতাব বলেন, “কোরআন এবং সুন্নাহ এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয় যে, যে কেউ রসূলঞুক্ষতি করার চেষ্টা করে 
অথবা তার নিন্দা করে, তাকে হত্যা করা উচিত এমনকি যদিও এটা একটা ক্ষুদ্র বিষয়ও হয়ে থাকে ।” 


এমনকি ইমাম মালিক বলেন, “যদি কেউ বলে থাকে যে, রসূল এর জামার বোতামটাও ময়লা, তাহলে তাকেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
দেয়া উচিত ।” 


এমনকি যদিও এটা কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কথা বলার মত হয়, তারপরও তাকে দণ্ডাদেশ দেয়া উচিত । 


এবং এরপর কাদী ই'য়াদ বলেন, “আমরা এছাড়া আর কোন ভিন্ন মতামত জানি না, এই ব্যাপারে সবাই একমত এবং আমরা আর 
কোন ভিন্ন মতামত জানি না ।” 


এখন প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যারা “উসুল আল ফিকহ' কিতাবটি পড়েছেন, তারা বুঝতে পারছেন যে, ইজমা হচ্ছে 
হুজ্জাহ - যখন আলিমগণ কোন একটা ব্যাপারে -একমত পোষন করেন- ঠিক কোরআন ও সুন্নাহ এর মতো, কারণ রসূল 4 বলেনঃ 


“আমার উম্মাহ কোন একটি ভুল বিষয়ের উপর একমত হতে পারে না ।শু মুসনাদে আহমাদ] 


১৮ 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 
ইমাম মালিক বলেন, “মুসলিম হোক আর কাফির হোক, কোন তফাত নেই তাকে কোন সতকর্তা ছাড়াই হত্যা করতে হবে ।” (অর্থাৎ 
যে আল্লাহর রাসুলকে গালি দিবে অথবা নিন্দা করবে) 


আল ওয়াকিদী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেনঃ খলিফা হারুন আর রাশিদ ইমাম মালিককে একটি লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন যে নাকি রসূলঞুঞ্র এর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল । আর রাশিদ ইমাম মালিককে বলেন যে, “ইরাকের ফুকাহারা এর ব্যাপারে 
একটা ফাতোয়া দিয়েছেন যে, একে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে হবে ।” 


ইমাম মালিক রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, “হে আমিরুল মু'মিনীন! কিভাবে উম্মাহ টিকে থাকতে পারে যখন তার নবীকে অভিশাপ 
দেয়া হয়। যে নবীকে অভিশাপ দেয়, তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে হবে, এবং যে রসূল এর সাহাবাদের অভিশাপ দিবে, তাকে চাবুক 
দিয়ে প্রহার করতে হবে ।” 


এই ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই ছিল ইমাম মালিকের প্রতিক্রিয়া! 


যখন তিনি এটা শুনলেন তিনি এই ধরনের তথাকথিত ফুকাহাদের উপর খুবই রাগান্বিত হলেন, যারা এই ধরনের ভুল ও মিথ্যে 
ফাতাওয়া দিয়েছিল । তিনি বলেন যে, “রসূল এর বিরুদ্ধে এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে । যদি 
তুমি আল্লাহর রসূল এর বিরুদ্ধে কথা বলো তাহলে তোমার মৃত্যু হওয়া পযর্ন্ত প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হবে ॥ আর যদি তুমি সাহাবাদের 
বিরুদ্ধে কথা বলো তাহলে তোমাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হবে ।” 


এখন আমরা আল কাদী ই'য়াদ এর মতামতগুলো শুনবোঃ 

আল কাদী ইয়াদ বলেনঃ“ এই ঘটনাটি ইমাম মালিকের একজনের ঘনিষ্ঠ সাথী আমাদের নিকট বলেছিল এবং যিনি কিতাবটি তার 
সম্পর্কে লিখেছিলেন ।” 

এবং এরপর তিনি বলেন, “ইরাকের এই সব আলিমরা কারা এবং কারা এই সব ফাতাওয়া দিয়েছিল এই সম্পর্কে আমার নিকট কোন 
তথ্য প্রমাণ নেই এবং আমরা ইতিমধ্যে ইরাকের আলিমদের মতামত উল্লেখ করেছি যে - তাকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে হবে ।” 


এরপর তিনি বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদন করেনঃ“সম্ভবত তারা ছিলেন এমন সব আলিম যারা তখনোও আলিম হিসেবে পরিচিতি 
লাভ করেননি, অথবা তারা ছিলেন এমন যাদের ফাতাওয়া বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো না, অথবা তারা ছিলো এমন যারা তাদের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করতো । অথবা সম্ভবত যে লোকটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে সে হয়তো অভিশাপ দেয়নি! এই ব্যাপারে একটা ভিন্নমত আছে যে, 
এটা কি অভিশাপ ছিলো কিনা - কিছু বিষয় ছিলো অস্পষ্ট কারণ খলিফা ইমামের নিকট তা খোলাখুলি ব্যক্ত করেননি] অথবা এমন 
হতে পারে যে লোকটি আল্লাহর রসূল কে অভিশাপ দিয়েছিলো এবং পরে তাওবা করেছে । কারণ এই ব্যাপারে সব আলিমদের 
মধ্যে ইজমা রয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহর রসূলঞ্ঞ কে অভিশাপ দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে ।” 


এখন প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অদ্ভুত কিছু ফাতাওয়ার সম্মুখীন হয়েছি। 
এটা সত্যিই মজার ব্যাপার যে, কিভাবে কতিপয় লোক আল্লাহর শত্রুদের খুশি করার নিমিত্তে নিজেরাই নিজেদের উপর লুটিয়ে পড়ে । 


মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ 


“অতঃপর যাদের অন্তরে মোনাফিকীর ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে যে, তারা বিশেষ তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে 
মিলিত হচ্ছে যে, আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, কোন বিপর্যয় এসে আমাদের উপর আপতিত হবে । ” [সূরা আল মায়িদা-৫২] 


তারা মুনাফিক, এবং তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এবং তারা এই ভয়ে আছে যে, যদি তারা কথা বলে তাহলে তাদের উপর একটি 
বিপর্যয় আপতিত হবে, কারণ তারা আল্লাহকে ভয় করার চেয়েও আল্লাহর শত্রুদের বেশী ভয় করে। 
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এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


মুসলিম বিশ্বের মুসলিমরা স্বতক্কুর্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল কারণ তারা যা শুনেছে তাতে তারা যথেষ্টই ক্ষুব্দ ছিল! এই সরলমনা 
মুসলিমদের অন্তরে রসূল এর প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান আছে - এটাই তাদের ফিতরাহ। তারা আলিম নয়, কিন্তু তারা মুসলিম 
যারা আল্লাহর রসুল4%ু কে ভালোবাসে । স্বাভাবিকভাবেই তারা বিদ্রোহের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিল। এখন আমরা এই বিদ্রোহের 
সাথে একাত্বতা ঘোষণা করতেও পারতাম অথবা নাও করতে পারতাম, অথবা আমরা এর সুফল এবং এর পরিণতি কোথায় যাবে 
অথবা আদৌ এটা আমাদের জন্য উপকারী কিনা তা নিয়ে বিতর্কও করতে পারতাম কিন্তু যে বিষয়টির প্রতি আমাদের খেয়াল রাখা 
দরকার তা হলো মুসলিমদের মধ্যে উদ্দীপনা যা তাদেরকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে তাড়িত করেছিল, এটা তাদের ফিতরাহ, আল্লাহর 
রসূল এর প্রতি তাদের ভালোবাসা । তারা পতাকা পুড়িয়েছিল এবং এটা সেটা অনেক কিছু করেছিল। 


এখন আলিমগণ, এই ক্ষেত্রে জনগনের দায়িত্ব এবং শারীআহ [ইসলামিক বিধান] এবং হুকুম [আইন] তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করেননি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ 


“তোমরা একে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং তোমরা একে গোপন করবে না।” [সূরা আল ইমরান - ১৮৭] 
অর্থাৎ, আলিমদের দায়িতু হচ্ছে মানুষদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা এবং গোপন না করা। 


প্রকৃত অর্থে, তারা মানুষদের আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে না বলে বরং তাদের দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে, তারা তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য নিন্দা 
করেছে, তারা তাদেরকে পতাকা পোড়ানোর জন্য নিন্দা করছে, তারা তাদেরকে রাস্তায় বের হয়ে পড়ার জন্য নিন্দা করছে, এবং 
তাদের কেউ কেউ এই সব বিদ্রোহীদের ড্যানিশ পন্য বর্জনের জন্যও নিন্দা করছে কারণ তাদের অভিমত হচ্ছে যে, “এটা তাদের 
এবং আমাদের মাঝে সম্পর্কননয়নের জন্য সহায়ক নয় এবং আমাদের তাদের সাথে সম্্পকের এবং শূন্যতা পূরণের সেতুবন্ধন তৈরি 
করা উচিত” এবং আরো কিছু প্রলাপ বাক্য! 


কোথায় সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর হুকুম? কিভাবে এটা মানুষের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি? 
যদি আপনি সত্যকে বলতে না পারেন তাহলে আপনি নিশ্চুপ থাকেন! 


“যে আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে তার হয়তো ভাল কথা বলা উচিত এবং ভালো বলা অথবা নিশ্চুপ থাকা 
উচিত!”[আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, বুখারী এবং মুসলিমে উদ্ধৃত] 


আপনি দেখবেন এমন সব লোক যারা আলিমের ছদ্মবেশ ধারণ করে জনগনকে প্রতারিত করছে আর বলছে তোমাদের এটা করা 
উচিত না, ওটা করা উচিত না এবং মানুষ যা করছে তারা তার নিন্দা করছে! 


তারা এমন কি করেছিল? জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল এবং তারা ড্যানিশ পন্য বয়কট করতে চেয়েছিল! আমি মনে করি এগুলো 
সেই সব জিনিস যা মুহাম্মাদ এর অনুসারীদের চেয়ে গান্ধীর অনুসারীদের জন্য অনেক বেশী মানানসই, যিনি বলেনঃ 


“আমি হচ্ছি দয়ার নবী এবং আমি হচ্ছি যুদ্ধের নবী!শ্বুখারীর ইমাম অধ্যায় সি -২, পৃষ্ঠা ৩২২, তিরমিযী সি-৩, পৃষ্ঠা ১৫২ 
নাওয়াধির আল উসুল ফি আহাদীত আর রসূল] 


মুহাম্মাদঞঞ যিনি বলেনঃ 


“আমি বিচার দিবসের পূর্বে তালোয়ার সহ প্রেরিত হয়েছি শুধুমাত্র এই কারণে যতক্ষণনা মানুষ এক আল্লাহর আনুগত্য মেনে না 
নিবে ।” 


[ইবনে ওমার হতে বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ হাম্বাল ( ৯২/২) এবং সহীহ আল-জামি(২৮৩১)) 
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এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


“আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে ।” [ইবনে ওমার হতে বর্ণিত, বুখারী (ফাতহুল বারী, কিতাব আল 
ঈমান) এবং মুসলিম এ] 


তিনি কুরাইশের লোকদের বললেনঃ 
“আমি তোমাদের জবাই করার জন্য এসেছি ।” [আব্দুল্লাহ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ এর ২১৮/২(৭০৩৬) 


আমরা রসূল এর অনুসারী! আমরা গান্ধীর অনুসারী নই! আমাদের জানা উচিত যে আমরা কারা এবং আমাদের ব্যাপারে তাদেরও 
জানা উচিত যারা আমাদের সাথে মেলামেশা করে; আমরা আল্লাহর রসূলঞ্ঞ্ এর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছি! এটা আল্লাহর 
রসূলএএর বিরুদ্ধে ঠাট্টা! 


এবং এর পরের বিষয়গুলো আরও খারাপ, লারস উইলশ নামে একটি সুইডিশ লোক আল্লাহর রসূলএএর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিল - 
আমরা আল্লাহর নিকট থেকে পানাহ চাই- এই ধরনের কথাগুলো বলাও তো যে কারো জন্য খুবই কঠিন! সে আল্লাহর রসূল এর 
চিত্র একটি কুকুরের ছবির আদলে অঙ্কন করেছে। 


এবং এরপর এসব দুর্বৃত্ত লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে ফাতাওয়া দেয় যারা সেই লোকটিকে হুমকি দিয়েছিল । কুফরটির 
ব্যাপারে কথা না বলে এবং শারীআহ*র হুকুম কি তা না দেখিয়ে, শুধুমাত্র মুসলিমদের নিন্দা করতে এসেছে! তাহলে আলিমের 
দবায়িত্যবোধ পূর্ন করা কোথায়? 


একজন হয়তো এই ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে পালন করা উচিত এবং হক ও সত্য কথা বলা উচিত অথবা স্কলার বা আলিমের বেশ ছেড়ে 
দিয়ে ঘরে বসে থাকা উচিত । আমরা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি! 


মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার সাথীদের বললেন যে, যখন তোমরা দেখবে যে আমি তার মাথায় হাত দিয়েছিতখন তোমাদের 
তালোয়ার দিয়ে তার মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে দেবে, এটাই যা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের 
মধ্যে কোন মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ নেই! 


আমাদের, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের নিজস্ব যা কিছু আছে তা দিয়ে আল্লাহর রসূলঞুঞ্র-কে নিরাপত্তা দিতে হবে, এবং এটাই 
আল্লাহর রসূলঞ্ঞ এর প্রতি আমাদের দায়িত্ব । ঠিক কাদী ইয়াদের মতই আমরা বলতে চাইঃ “এই সব আলিমদের সম্পর্কে 
আমাদের কোন ধারণা নেই” এবং কাদী ইয়াদ যে কথাগুলো বলেছিলেন আমরাও তাই বলতে চাইঃ“সম্ভবত ইলমের ক্ষেত্রে তারা 
অতটা সুপরিচিত নন অথবা আমরা তাদের ফাতাওয়াতে বিশ্বাস করি না অথবা তারা এমন ধরনের লোক যারা নিজেদের প্রবৃত্তির 
অনুসরন করে!” 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ“যে কেউ আল্লাহর রসূল কে অভিশাপ দিবে, এটা ওয়াজিব, এটা আবশ্যক তাকে হত্যা করে ফেলা, 
যদি সীরাতে এর কোন ব্যতিক্রম থেকে থাকে, তার কারণ হলো তারা রসূলঞ কাছে এসেছে এবং তাদের তাওবার ঘোষণা দিয়েছে 
এবং তারা মুসলিম হয়েছে, কিন্তু যদি তারা তা না করে তাহলে তাদের উপর শারীআতের হুকুম অব্যাহত আছে ।” 


এবং তিনি আরো বলেনঃ“ আল্লাহর রসূলঞ কে অভিশাপ দেয়া অন্য আর যে কোন পাপের চেয়েও বড় পাপ, আর যে কারণেই এর 
শাত্তিটাও অন্য আর যে কোন পাপের শাস্তির চেয়ে বড় এবং যদি এই ধরনের কোন ব্যক্তি কাফির হয় যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ 
করছে তাহলে এটা অবধারিতভাবেই বিজয় আল্লাহর রসূলঞুঞু এর দিকেই ধাবিত হবে, এবং তার রক্তপাত ঘটানোর সন্ধানে থাকা 
একটি বড়ধরনের কাজ, এবং একটি উচু মাত্রার আবশ্যকীয় কাজ, এবং এমন একটা কাজ যা যে কেউ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তা 
করতে চাইবে, এবং এটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বড় কাজগুলোর একটি গুরুতৃপূর্ণ অধ্যায় ।” 


এগুলো হচ্ছে ইবনে তাইমিয়্যার কথা, এগুলো হচ্ছে আমাদের আলিমদের কথা । 


২১ 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 
এখন উপস্থাপিত কিছু যুক্তির কথা বলছি, আর তা হলো এই যে, যখন ইহুদীরা আল্লাহর রসূলএএর কাছে আসল তখন তারা 
“আসসালামু আলাইকুম” এর পরিবর্তে “আসসামু আলাইকুম” যা অর্থ হচ্ছে “আপনার মৃত্যু হোক।” 
আয়িশা (রাঃ) তাদেরকে অভিশাপ দিলেন এবং আল্লাহর রসূল তাকে বললেনঃ 


“আল্লাহ সৰ্বশক্তিমান, এবং তিনি সকল ক্ষেত্রে কোমলতাকে পছন্দ করেন ।” [২৮-বুখারীঃ কিতাব ৮ (আল আদাব)ঃ খন্ড৭৩ঃহাদীস 
৫৭) 


সুতরাং এই থেকে বুঝা যায় যে, এই ধরনের লোকদের সাথে আমাদের কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত । ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং 
কাদী ইয়াদ কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া এবং যুক্তিখন্ডন না করেই এটাকে ছেড়ে দেননি । 


কাদী ইয়াদ বলেনঃ“এই হাদীস এবং এর সাথে সামঞ্জস্য অন্য হাদীসগুলো ছিল ইসলামের শুরুর দিককার, কিন্তু এর পর শারীআহর 
হুকুম ছিল তাদের ক্ষমা করা উচিত হবে না ।” সুতরাং তিনি বলেন যে এই হুকুমটি মানসুখ হয়ে গেছে - রহিত হয়ে গেছে। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ“প্রথম বিষয় হলো যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে এটা সরাসরি আল্লাহর রসূলঞ্ঞরএর প্রতি অভিশাপ 
ছিলো না কারণ এটা ছিলো এমন কিছু যা সকলের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান ছিলো না ।” 


এরপর তিনি আরো বলেন যে, “আল্লাহর রসূলঞু্ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু আমরা পারি না! এটা আল্লাহর রসূল এর হক 
(অধিকার), এটা এমন কিছু যা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে - ক্ষমা করা আর না করা - কারণ তার প্রতি এই ক্ষতিটা করা হয়েছে, 
সুতরাং ক্ষমা করার অধিকারও তার আছে!” 


কিন্তু আমাদের সেই অধিকার নেই, এটা আল্লাহর রসূলঞ এর একটা অধিকার, সেই কারণে তিনি এমন একজন যিনি ক্ষমা করতে 
পারেন! 


সুতরাং ক্ষমা করবেন কি করবেন না এটা আল্লাহর রসূল এর দায়িতৃ। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ“ আল্লাহর রসূল এর ওফাতের পর, আমরা কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। আমরা মানুষকে ক্ষমা করতে 
পারি যখন তারা আমাদের ক্ষতি করে, কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল এর ক্ষতি করে তখন না!” 


আরেকটি যুক্তি হলো যে কাফিররা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অভিশাপ দিলো এবং বললো যে আল্লাহর একটি পুত্র সন্তান আছে - যখন 
তারা ঈসা সম্পর্কে কথা বলছিল, তাই এটাও বড়ধরনের একটি পাপকাজ। 


ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলে, তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে অভিশাপ দেয়ার জন্য 
বলেনি, এটা তাদের বিশ্বাস এবং দৃঢ়ভাবেই তা বিশ্বাস করে । এবং যখন তারা তা বলে, অভিশাপ দেয়ার প্রতি তাদের ইচ্ছে ছিল না! 
কিন্তু যখন তারা আল্লাহর রসূলঞুঞ সম্পর্কে কথা বলে, তাদের ইচ্ছে থাকে মুসলিমদের ক্ষতি করা, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা 
এবং সেই কারণে এই দুটো পুরোপুরিই আলাদা!” 


২৬ 





এ যুদ্ধ ক্রিমাঝত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


পরিশেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 


প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল: এর প্রতি নিন্দা তার কোন ক্ষতি করেনি! কোন ক্ষতি করতে পারে না! আল্লাহর রসূলঞ হচ্ছেন একজন 
বিশেষ সম্মানিত, তার নাম মুহাম্মাদ- যিনি অনেক বেশী প্রশংসিত! 





বিশ্বব্যাপী প্রতিটি একক মুহুর্তে এবং প্রতিটি ভিন্ন সময়ে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আযানের ধ্বনি “আসহাদুআনা 
মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ”এবং অনেক ফিরিশতা রয়েছেন যারা বলছেন “সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ” এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রসূলঞ্ঞ্র প্রতি সালাহ পেশ করছেন। 


“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা*য়ালা ও তাঁর ফিরিশতারা নাবীর উপর দুরুদ পাঠান ।” [সূরা আহ্যাব-৫৬] 


এবং বিশ্বব্যাপী প্রচুর ঈমানদার রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর রসূলঞ উপর দরূদ পেশ করে থাকেন। সুতরাং সেই পাপিষ্ঠরা 
আল্লাহর রসূলঞুঞ এর বিরুদ্ধে যা কিছুই বলবে তা তাঁর ক্ষতি করবে না! 


কিন্তু এটা আমাদের জন্য ক্ষতি; আল্লাহর রসূল এর প্রতি এই নিন্দা আমাদের পক্ষ থেকে উপেক্ষা করা একটি পাপ! সুতরাং 
আমরাই তারা যাদের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত । এটা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। 


দ্বিতীয় বিষয়, এমনকি যদিও বিষয়টি আমাদের রাগান্বিত করে, কুফফারদের পরাজয় একেবারেই যে সন্নিকটে এটা তার লক্ষণ । 


কারণ ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ“অনেক নির্ভরযোগ্য মুসলিমগন (যারা অভিজ্ঞ এবং ফকীহ) বেশীরভাগ সময়ই তাদের অভিজ্ঞতার 
কথা বলেছেন যখন তারা শামের শহর, দূর্গ এবং খ্রিষ্টানদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেন । তারা বলেছেন যে আমরা শহর অথবা দূর্গকে 
মাসাধিককাল ধরে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম, আমাদের অবরোধে তাদের কিছুই করার ছিল না, এবং আমরা প্রায়ই তাদেরকে ত্যাগ 
করে ছেড়ে চলে যাওয়ার অবস্থায় ছিলাম! এরপর যখনি তারা আল্লাহর রসূলঞ্ঁ কে অভিশাপ দিতে লাগল, হঠাৎ করে এর পতন 
আমাদের হাতে আসতে লাগল, কখনও কখনও এর পতন হতে একদিন বা দুইদিন লাগছিল এবং এটা শক্তির দ্বারা খুলে গেলো । 
সুতরাং আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে থহণ করলাম যখন আমরা শুনলাম যে আল্লাহর রসূলঞ এর প্রতি অভিশাপ দেয়া 
হয়েছে এমনকি যদিও তাদের প্রতি আমাদের অন্তর ছিল ঘৃণায় পরিপূর্ণ কিন্তু আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে দেখলাম 
কারণ এটা ছিল আমাদের আসন্ন বিজয়ের একটি লক্ষণ ।” 


এবং এটা ছিল সূরা আল কাওছার এর একটি আয়াতের অর্থঃ 
নিঃসন্দেহে তোমার শক্ররাই হচ্ছে শেকড়াকাটা [অসহায়] । 
সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*য়ালামুহাম্মাদঞঞ এর শত্রুদের শেকড় কেটে দিলেন । 


এবং এখন যে ঘটনাটি ঘটছে, সবচেয়ে বাজে ঘটনাগুলোর একটা, মুহাম্মাদঞ্ঞ এর প্রতি নিন্দার ঘটনা! বস্তুত, হতে পারতো এটা 
আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে ঘটনা, কারণ এর শুরুটা হয়েছিল ডেনমার্কের একটি পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন দিয়ে এবং 
এরপরই বিশ্বব্যাপী অনেক সরকার এবং সংবাদপত্রগুলো “বাকস্বাধীনতা” শিরোনাম দিয়ে এর প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ করেছে 
এবং সেই সুবাদে কার্টুনটি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী! 


এবং এরপরই আপনার সামনে এলো সেই প্রত্যাশিত সুইডিশ কার্টুন যা মুহাম্মাদ এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল, যা নাকি 
আমাদের শোনা এখন পর্যন্ত নিন্দার মধ্যে সবচেয়ে বাজেগুলোর একটি! 


এবং এরপর আপনার সামনে এলো সেই ঘটনাটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে অমর্যাদা করা হয়েছিল যা আমরা এর 
আগে কখনও শুনিনি - আল্লাহর কিতাবকে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করা এবং স্যুটিংয়ে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা! 





এ যুদ্ধ ক্রিমারত পর্যন্ত চলতে থাকবে ... 


তাই এখন যা ঘটছে এবং এর অসীম মাত্রা, যদিও তা প্রতিটি মুসলিমকেই রাগান্বিত করে কিন্তু এটা একটা লক্ষণ হওয়া উচিত যে, 
এই কুফফারদের পরাজয় একেবারেই ছার প্রান্তে । 


শেষ বিষয়, প্রিয় ভাই ও বোনেরাঃ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না! 





৬১৫ সালে মিসরের দিমইয়াত শহরে ক্রুসেডারদের হামলা এবং দখল করার পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ ক্রুসেডের সময়, আইয়ুবী 
আমির মোহাম্মদ কামিল মানসুরাহতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন । এই কথাটা প্রচলিত ছিল যে, ক্রুসেডারদের মধ্য থেকে 
একটা লোক প্রতিদিন নিয়ম করে বেরিয়ে আসত এবং রসূলঞএুঞ-কে খুব খারাপ ভাষায় অভিশাপ দিতো এবং সে এই কাজটি 
দৈনন্দিন কাজের ভিত্তিতেই করত! মুসলিমদের আমীর মুহাম্মাদ কামিল, ইচ্ছে করতেন যে যদি তিনি সেই লোকটিকে হাতে নাতে 
ধরতে পারতেন এবং তিনি সেই লোকটির চেহারা স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে নিলেন । 


দশ বছর পর ক্রুসেডাররা ব্যর্থ হলো এবং তারা চলে গেলো, কিন্তু এই বিশেষ লোকটি শামে যুদ্ধ করা অব্যাহত রাখলো এবং - সকল 
প্রশংসা আল্লাহর - সে মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো এবং আমির মুহাম্মাদ কামিল তাকে দেখে চিনতে পারলেন, আমরা ৬২৫ সালে 
দশ বছর পরের কথা বলছি! সুতরাং আমীর মুহাম্মাদ কামিল সেই লোকটিকে মদীনায় সেখানকার আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন 
এবং এই আদেশ দিলেন যেন তাকে জুমুআর দিনে রসুল কবরের সামনে হত্যা করা হয়! দশ বছর হয়ে গেলো, কিন্তু তিনি তা 
ভুলেননি! 


তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এর নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে সেই সব 
পুরুষ ও মহিলাদের সাথে তুলুন যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেনঃ 
“তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না ।” [সূরা মায়িদা-৫৪] 


কুফফারদের কেউ এই কথাটা বুঝাবে যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল এর প্রতি তাদের নিন্দার মাধ্যমে তারা বরঞ্চ সরাসরি 
ভীমরুলের চাকে খোচা দেয়ার মতো সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বুঝাবে যে, এই অবমাননা কখনোই টিকে থাকবে 
না! 
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হিজরী-পনেরতম শতাব্দীর চাঁদ আমাদের উপর এমন সময় উদিত হয়েছে যখন ভূপৃষ্ঠের কোথাও ইসলাম 
বিজয়ী নয়। এটা সেই ইসলাম যাকে আল্লাহ তায়ালা যমীনে প্রেরণ করেছেনই বিজয়ী রাখার জন্য। তিনি তাঁর 
নবী-রাসূলদের দ্বারা ইসলামকে বিজয়ী রেখেছেন এবং এর অনুসারীদেরকেও সে ইসলামের পতাকা সমুন্নত 
রাখার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার বলেন- 
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“তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেন 
তিনি সেটাকে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” 

(সুরা আত তাওবাহ ৯:৩৩) 


এটা সেই ইসলাম ছিল যার অনুসারীরা তের শতাব্দী যাবত তার মাথা সামান্যতম নত হতে দেয়নি। 
মুসলমানদের এক হাত যদি ইসলামের ঝান্ডা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে যেত তাহলে অপর হাত আগ বাড়িয়ে 
তা তুলে নিত। যে মুল্যবান সম্পদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর সাহাবীগণ 
উত্তরাধিকারসুত্রে পেয়েছেন, পরবর্তী প্রজন্ম সেটাকে আরো আগে বাড়িয়ে নিয়েছেন। উমাইয়্যা এবং আব্বাসী 
খলীফারা তা বিজয়ী রেখেছেন। কখনো ‘সেলজুক’* ও “মুরাবিত' সম্রাটরা তার পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। 
কখনো জঙ্গিরা3, কখনো আইয়ুবীরা” ইসলামের বিরুদ্ধে কামানের গোলা প্রতিরোধ করেছেন। কখনো বা 


1! সেলজুক আরবীতে যাকে 2৯১১ বলে। সুন্নী মুসলিম সাম্রাজ্য, যারা এগারো শতাব্দী থেকে চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং 
মধ্য প্রাচ্য শাসন করে। শায়েখ আবু আলী আল-হাসান আল তুসি নিযাম উল-মুলক (১০১৮-১০৯২), যিনি খাজা নিযামুল মুলক নামে 
অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন পারস্যের আলিম এবং সেলজুক সাম্রাজ্যের উজির ৷ অল্পকালের জন্য তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক 
হিসেবেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। (অনুবাদক) 

2 মুরাবিতিন হল দক্ষিণ মরোক্কো, আলজেরিয়া ও মৌরিতানিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত একটি রাজ্য। মুরাবিতিন রাজ্য একদল 
মুসলিম যোদ্ধা ও আলেম দ্বারা পরিচালি হত। (অনুবাদক) 

3 জঙ্গি সাম্রাজ্য ছিল অঘুজ তুর্কি বংশোভূত একটি মুসলিম সাম্রাজ্য। সেলজুক সাম্রাজ্যের পক্ষ হয়ে তারা সিরিয়ার অংশবিশেষ ও 
উত্তর ইরাকের শাসন পরিচালনা করে। ইমাদউদ্দিন জঙ্গি রহিমাহুল্লাহ এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য (১১২৭ থেকে ১২৫০) 
তের শতক পর্যন্ত উত্তর ইরাকে শাসন করতে সক্ষম হয়। ইতিহাসের অন্যতম নায়ক নুরুদ্দিন জঙ্গি রহিমাহুল্লাহ এই সাম্রাজ্যের 
শাসক ছিলেন। 

* কুর্দি বংশোদ্ভূত মুসলিম সাম্রাজ্য। ক্রুসেডরদের যম সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ এটির প্রতিষ্ঠাতা এবং মিশর এর 
কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বার ও তের শতকে (১১৫৪-১২৫৮) এই সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। ১১৮৩ সাল নাগাদ 
সাম্রাজ্যের অধীনে আসে । ১১৮৭ সালে হিত্তিনের যুদ্ধের পর জেরুজালেম রাজ্যের অধিকাংশ ও জর্ডান নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা 


মামলুক5 শাসকেরা আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রেখেছেন । অবশেষে ইসলাম এবং আল্লাহর কালিমার মাথা উঁচু 
করার দায়িত্বভার তুকীরাণ নিজেদের কাঁধে নেয়। ছয় শতাব্দী অবধি তারা অবিরাম আল্লাহর কালিমা সমুন্নত 
রাখার ফরয বিধানের দায়িত্ব পালন করেছে। 


সাইবেরিয়ার বরফাঞ্চল থেকে আফ্রিকার মরুঞ্চল পর্যন্ত, মধ্য এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ইন্দোনেশিয়ার 
দীপাঞ্চল পর্যন্ত এমনকি ইউরোপেরও বেশ বড় অঞ্চলে ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা তাঁরা উড্ডয়ন করেছেন। 
আজো পর্যন্ত ইউরোপের অধিবাসীদের ইয়ালদরমের; আক্রমণসমুহ এবং বারবারুসার৪ সামুদ্রিক 
অভিযানসমুহের কথা স্মরণ আছে। 


5 মামলুক সালতানাত ছিল মধ্যযুগের মিশর, লেভান্ট, তিহামাহ ও হেজাজ জুড়ে বিস্তৃত একটি মুসলিম রাজ্য। আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের 
পতনের পর থেকে ১৫১৭ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মিশর বিজয়ের আগ পর্যন্ত মামলুকরা ক্ষমতায় ছিল। সালতানাতের শাসক শ্রেণী 
মামলুক ছিল। 

6 উসমানীয় সাম্ৰাজ্য এতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা তুরস্ক বলে পরিচিত, ছিল একটি ইসলামি সাম্রাজ্য । ১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি 
বংশোদ্ভূত প্রথম উসমান উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ায় এই সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের 
মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহুমহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের (হাদিসে ভবিষ্যতবাণীকৃত) 
কনস্টান্টিনোপল জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে এবং ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান 
প্রথম সুলায়মানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেসাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে 
বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক, বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ৩২টি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত 
রাজ্য ছিল। এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়। 
উসমানীয় সাম্রাজ্য ছয় শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। 

7 প্রথম বায়েজীদ (ডাকনাম ইলদিরিম অর্থ "বজ্রপাত") (১৩৬০ - ৮ মার্চ ১৪০৩) ছিলেন বুজুর্গ উসমানীয় সুলতান। তিনি ১৩৮৯ 
থেকে ১৪০২ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন। তিনি সুলতান প্রথম মুরাদ ও গুলচিচেক খাতুনের পুত্র । 

বায়েজিদ ইয়ালদরম ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সুলতান যিনি কুছতুনতুনিয়া তথা কম্ট্যান্টিনোপল ও সমগ্র ইউরোপ জয়ের জন্য মনস্থির 
করেন। তুর্কি ইয়ালদরম' শব্দের অর্থ ‘বজ্র’। তিনি এমনই তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন যে, জনগণই তাঁকে 'ইয়ালদরম' নামে অভিহিত 
করতো। ১৩৯৭ খুস্টাব্দে তিনি এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে কুছতুনতুনিয়া তথা কম্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন এবং 
বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান। কিন্তু কনট্যান্টিনোপলের খ্রিস্টান শাসক জিজিয়া কর দিতে সম্মত হয় ও বায়েজিদ ইয়ালদরমের 
নিকট আরও শপথ করে যে, তাঁকে না জানিয়ে কমট্যান্টিনোপলে নতুন কোন শাসনকর্তা কখনও নিয়োগ করবে না এবং এ বিষয়ে 
বায়েজিদ ইয়ালদরমের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে। এই শর্তাবলী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিলো যারা 
কিনা একসময় সমগ্র খ্রিস্টান জগতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলো, এখন তারা এমন নাজুক পরিস্থিতিতে পতিত হল যে তাদের শাসকগণ 
মুসলমানদের অনুমতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। 

সুলতান বায়েজীদ ওরফে ইয়ালদরম (১৩৮৯ - ১৪০২ খ্রি) তার সর্বশক্তি দিয়ে শহর অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম জাতির 
দুর্ভাগ্য তৈমুর লং নামক এক ল্যাংড়া যুদ্ধবাজ সুলতানকে কাপুরোষোচিত হামলার মাধ্যমে পরাজিত ও বন্দী করেন। তৈমুর লং এর 
এহেন আহাম্মকীর কারণে মুসলমানগণ ইউরোপে খ্রিস্টানদের যে চাপের মুখে রেখেছিলো তা থেকে খ্রিস্টানরা রেহাই পেয়ে যায়। 
সুলতান বায়েজিদ ইয়ালদরম বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 

৪ তিনি হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসে নৌ-জিহাদের এক অকুতোভয় নায়ক প্রথম উসমানি খলীফা সুলতান সেলিম ও তদ্বীয় পুত্র 
মহামতি সোলায়মানের আমলে তিনি ছিলেন খেলাফতের নৌ-বাহিনীর প্রধান। ১৪৭২ সালে জন্ম নেওয়া এই বীরের মৃত্যু হয় ১৫৪৬ 
সালে তাঁর সুদক্ষ নৌ-পরিচালনায় তৎকালীন ইউরোপের সব রাষ্ট্র তটস্থ থাকতো । ভূ-মধ্য সাগরে তখন ছিলো উসমানি খিলাফতের 
একচ্ছত্র আধিপত্য । তিনি একে একে হামলা পরিচালনা করেন ফ্রাস-স্পেন, পর্তুগাল সহ সমস্ত ইউরোপের নৌ-বহরে। তাই 
ইউরোপের প্রত্যেক দেশকেই সমুদ্রপথে খিলাফাহকে ট্যাক্স দিয়ে চলতে হতো। স্পেন থেকে যখন মুসলিম উচ্ছেদাভিযান চলছিলো, 
তখন এই বারবারুস ১৫০৪ ও ১৫১০ সালে তাঁর নৌবহর নিয়ে স্পেন উপকূলে উপস্থিত হন। উদ্ধার করেন ৭০ হাজারের মতো 





এ পুরো ইতিহাস এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মুসলমান এ কথা খুব ভাল করে জানত যে, স্বীয় ধর্মের 
সাথে সম্পর্কের দাবি নিজের সত্তার উপর এমনকি পুরো জগতের উপর বিজয়ী করতে হবে। তারা খুব ভাল 
করেই জানত যে, তাদের ধর্ম শুধু ঘর এবং মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং অর্থ, 
সমাজ, সংবিধান এবং ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে অগ্রে থাকে । তারা আরো জানত যে, এ ধর্ম অন্য সকল ধর্মের উপর 
বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে এবং মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে এক 'লা-শারীকালাহ' আল্লাহর 
গোলামী ও ইবাদতের দিকে নিয়ে যেতে এসেছে। তারা এ কথাও জানত যে, (ইসলামের) এই বিজয় অর্জিত 
হবে একমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করা, জিহাদ ও কিতাল করা এবং 
কাফেরদের ক্ষতিসাধন করার মাধ্যমে। তাদের আইন-কানুনের অধীনে জীবন যাপন করার মাধ্যমে হবে না। 
আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। 


আল্লাহ তায়ালা বদরের ময়দানে এক ব্যবসায়ী কাফেলার বিপরীতে সহায়-সম্বলহীন ফসল আবাদকারী 
সৈন্যদের দ্বারা মোকাবেলা করার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, এ দ্বীনের বিজয় এবং 
সত্যকে প্রতিষ্ঠাকরণ এ পথ ভিন্ন অন্য কোন পথে সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের শুরুর দিকে 
বলেন, 
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“আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুদলের একটিকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় 
তা তোমাদের জন্য হবে। এবং তোমরা চাচ্ছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের অধীনে চলে আসুক। 
কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন। যদিও 
অপরাধীরা বিষয়টি অপছন্দ করছিল।” (সুরা আনফাল, ৮:৭-৮) 
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, 4 | ০০ £১8৮ - আয়াতে দ্বীনের যে বিজয়ের 
কথা বলা হয়েছে তা জিহাদ ও কিতালের শক্তির মাধ্যমে কাফেরদের শক্তির মোকাবেলা করার দ্বারা অর্জন 
হবে। তখনই কাফেরদের দাপট হ্রাস পাবে এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর ইসলামের শক্তির 
দর্শনের এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলে গেছেন- যে হাদিসটিকে বিভিন্ন শব্দে 
প্রায় তের জন সাহাবী - রাযিআল্লাহু আনহুম - বর্ণনা করেছেন। 
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স্পেনের মুসলিম মুহাজিরকে। তাঁর এই অবদানের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি আজও নৌজিহাদের প্রতীক হয়ে আছেন। তাঁর 
প্রকৃত নাম হচ্ছে খাজির বিন ইয়াকুব, সুলতান সেলিম ১ম তাঁকে খায়র্ুদ্দীন পাশা উপাধি দেন। যেহেতু তাঁর দাড়ি লাল ছিলো 
এজন্যে ইউরোপীয়রা তাকে বারবারোসা অর্থাৎ, লাল দাড়িবিশিষ্ট উপনামে ডাকতো। 


“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ না লোকসকল এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন 
মাবুদ নেই এবং আমার উপর এবং আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান না আনে ততক্ষণ পর্যন্ত 
আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যখন তারা ঈমান আনবে তখন তাদের জান, 
মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।” 


পুরো ইতিহাসের বিপরীতে আমরা আজ নিজেদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি। যেন পুরো দুনিয়াটাই উলট- 
পালট হয়ে গেছে। আজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো মুসলমান নিজেকে স্বাধীন মনে করে। না হয় পাশ্চাত্যরা নামে 
মাত্র স্বাধীনতা’ এর সুর এ পরিমাণ গেয়েছে যার ফলে একজন (সাধারণ) মুসলমানের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে 
গেছে যে, তারা আজ স্বাধীন। অথচ বাস্তবতা হল, ইসলাম আজ পরাজিত । মুসলমান স্বাধীন আর ইসলাম 
পরাধীন- এ অদ্ভুত বিষয়টি আমরা পনেরতম শতাবন্দিতে পেয়েছি। পঞ্চাশের অধিক (মুসলমানদের) রাষ্ট্র 
যেখানে মুসলমান নিজেকে স্বাধীন মনে করছে। অথচ কোন একটি রাষ্ট্রও এমন নেই যেখানে ইসলাম স্বাধীন 
এবং বিজয়ী!! বরং সব জায়গায় ইসলাম পরাজিত এবং গোলাম হয়ে আছে!!! 


ইসলামী রাষ্ট্রগুলো দেখুন! মিশরকে দেখুন, সুদানকে দেখুন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে দেখুন! না ইসলামী 
শিক্ষা আছে, না ইসলামী আইন-কানুন আছে। না অর্থব্যবস্থা ইসলামী, না সামাজিক জীবন ইসলামের আলোকে 
গঠিত। এমনকি ব্যক্তি-জীবনেও লোকেরা কুফরী আইনের পাবন্দী হয়ে আছে। অথচ পাশ্চাত্যের দাবী তো ছিল, 
মানুষ ব্যক্তি-জীবনে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করার অধিকার থাকে। 


এছাড়াও এ সকল রাষ্ট্রের সরকার এবং সৈনিকরা কাফেরদের টেক্স দিচ্ছে। বাদশাহ থেকে নেমে বাদশাহর 
গোলাম হয়ে আছে। এ সকল রাষ্ট্রে মুসলমানদের ব্যক্তি-জীবনে সামান্য কিছু ইসলামী বিধানের অনুমতি ছাড়া 
ইসলামের বিজয় কোথায়! লা হাউলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! 


অন্য দিকে এমন অনেক মুসলিম রাষ্ট্র আছে যেখানে কাফেররা মুসলমানদের পায়ে পিষ্ট করছে এবং তাদের 
সেনাবাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। 


ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া এবং ইয়েমেন। তেমনিভাবে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে 
আমেরিকার ড্রোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। এগুলো কি সরাসরি যুদ্ধ না? 


এগুলো সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের অবিরাম যুদ্ধের ফলাফল। যার প্রথম ধাপে তারা উসমানী 
খেলাফত ধ্বংস করে এবং মুসলিম দেশগুলোকে নিজ অধীনে নিয়ে আসে। এরপর তাকে বিশ্বনীতির 
অক্টোপাসে আটকিয়ে স্থানীয় দালালদের হাতে তুলে দিয়ে নামে মাত্র স্বাধীনতা দিয়েছে। 


এ সকল যুদ্ধে কাফেরদের মূলত একটি সুক্ষ দুরভিসন্ধি ছিল। সেটি হল, মুসলমান নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তি- 
জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সামাজিক জীবনে ইসলামের বিজয়ের কল্পনা তাদের কাছে দ্বীনের অংশ 
হবে না। আর এটাই সমাজ থেকে দ্বীনের দূরত্ব এবং রাজনীতি থেকে দ্বীনের দূরত্ব! 


বাস্তবতা হল, পাশ্চাত্যের কুফুরী শক্তি তাদের এ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এর প্রথম ধাপটি ছিল, যখন 
উসমানী খেলাফতের শেষদিকে মোস্তফা কামালের দল “58১55 ২৯ ৮৭৯” (তুকী এক্য পরিষদ) খলিফার 
কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সংসদের কাছে দিয়েছিল এবং শরয়ী আদালতের সাথে শহর কেন্দ্রিক আদালত 
প্রতিষ্ঠা করেছিল তখন। এ বিষয়ে খেলাফতে উসমানিয়ার শেষ দিকের শায়খুল ইসলাম মোস্তফা সাবারী9 
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এটা রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা 
করার পাশ্চাত্যের দুরভিসন্ধি। এবং তিনি বজ্রকন্ঠে বলেছিলেন, 
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“ ইমামতে কুবরা (বড় ইমামতী) যাকে খেলাফত বলা হয়, তা এমন রাজনীতিকে বুঝায় যা ইসলামী শরীয়তকে 
বাস্তবায়ন করে। বরং খেলাফত তো বলাই হয় ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করাকে । সুতরাং রাজনীতিকে 
খেলাফত থেকে আলাদা করা এবং দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করা মূলত রাজনীতি ইসলামী হওয়ার বিরোধিতা 
করার নামান্তর। যেমন মুসলমানদের কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে (মুরতাদ হয়ে) যাওয়া। 
মায়াযাল্লাহ।” 


আর এর ফলাফল দেখা গেছে তুর্কি খেলাফত ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে । যার ফলে এখন 
তা শুধুই ইসলামী খেলাফতের মূল চিন্তা-চেতনার বিরোধী এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। 


তারপর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে রাজনীতি ও সমাজ থেকে ইসলামকে কর্মক্ষম করে দেয়ার ব্যাপারে শায়েখ 
মোস্তফা সাবারী রহ. স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে গেছেন। তাঁর ভাষায়- 
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9 শায়েখ রহঃ তাওকাদ শহরের আনাজুলে ১৮৬৯ সালে জন্ম গ্রহন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা শায়েখ 
আহমাদ তাওকাদি রহঃ। এর নিকট লাভ করেন। শায়েখ শৈশবেই কুরআনে কারিম হিফজ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে তরুণ 
সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতেহ জামে মসজিদের খতিব নিযুক্ত হন, অথচ তখন তিনি বিবাহ করেন নি। ১৯৫০ সালে মিসরে স্ট্রোকে 
ইন্তেকাল করেন। তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়েখ যাহেদ কাউসারি বলেন- তিনি হচ্ছেন মুজাহিদদের চোখের শীতলতা। 
শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থ। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। 
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“বাস্তবতা হল, রাজনীতি থেকে ইসলামকে আলাদা করা মূলত ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। 
যাতে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যেক নব্য বিষয়ে দ্বীনের বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করছে এবং যুদ্ধ করছে। কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা অন্য সকল চক্রান্তের চেয়ে 
অধিক মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। কারণ এটা সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগনের ধর্মের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ |” 


বাস্তবতা হল, রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করা দ্বীনের বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। যেন দ্বীনকে ধ্বংস করা 
যায়। বর্তমানে পাশ্চাত্যের অনুসারীরা সকল নব্য কাজে দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কিন্তু ইসলামকে 
রাজনীতি থেকে আলাদা করা অন্য সকল চক্রান্ত থেকে বেশি ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক । কারণ এটা রাষ্ট্রের পক্ষ 
থেকে সাধারণ জনগণের ধর্মের প্রতি আক্রোশ। 


পশ্চিমারা এ কাজটি যেমনভাবে নিজেদের এজেন্ডা দ্বারা তুরস্কে ঘটিয়েছিল তেমনিভাবে অন্যান্য মুসলিম 
দেশগ্তলোতেও নামকা ওয়াস্তে স্বাধীনতার পর স্থানীয় এজেন্ডাদের দ্বারা ঘটিয়েছে এবং তুরস্কে যেভাবে ঘটিয়েছে 
ঠিক সেভাবেই অন্যান্য জায়গাতেও ঘটিয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে 
ধর্মহীনতাকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে মুসলমানদের ব্যক্তি-জীবনেও ইসলামের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ 
করেছে। আর অন্যান্য (মুসলিম) রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যের কুফুরী সম্প্রদায় এই শেষ ধাপটি বাস্তবায়ন করতে অন্য 
কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছে। বাকী দেশ, রাজনীতি এবং সমাজ থেকে ইসলামকে সমূলে নির্মূল করে 
সেখানে পশ্চিমাদের দেয়া গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী ক্ষমতা, আইন ও প্রথা চালু করে দিয়েছে। 


বর্তমানে কুফুরী শক্তির লাগাম আমেরিকা ও ইসরাইলের হাতে। তাদের চিত্র হল, কিছু মুসলিম দেশে নিজেরা 
আক্রমণ করে মুসলমানদের উপর যুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। আর কিছু মুসলিম দেশে নিজেদের 
অনুগামী ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও সৈনিকদের দ্বারা ধর্মহীনতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আক্রমণ করেছে। ইসলাম 
কায়েম ও শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের শব্দ যারা মুখে উচ্চারণ করে তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয় সে ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণের 
কিতাবে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ফেকাহর যে কোন 
কিতাব যদি হাতে নিয়ে খুলেন তাহলে দেখতে পাবেন। হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন 
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“সকল মুসলমানের আকীদায় এ কথা বদ্ধমূল আছে যে, যখন মুসলমান সীমান্ত-অধিবাসীরা শত্রুর পক্ষ থেকে 


আক্রমণের আশঙ্কা করে এবং তাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতাও সেই লোকদের না থাকে, যার ফলে তারা 
তাদের দেশ, বংশ এবং নিজেদের ব্যাপারে আতম্গ্রস্থ থাকে তাহলে তখন সকল মুসলমানদের উপর সেই 


(সীমান্তবর্তী) লোকদের পক্ষে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া ফরয হয়ে যায় - যেন মুসলমানদের উপর থেকে 
শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আর এ ব্যাপারে উম্মতের কোন ব্যক্তি দ্বি-মত করেনি ।” 


পাঠকবৃন্দ! কথাগুলোতে একটু চিন্তা করুন, যখন কাফের শত্রদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তখন 
তার মোকাবেলার জন্য জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের কেউ দ্বিমত করেনি। কারণ এর দ্বারা এমন 
আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলা হবে যার আক্রমণ শুধু মানুষের জানের উপর হয় না বরং ঈমানের উপর হয়। 
এটা শুধু দেহকে শেকলবন্দী করবে না বরং অন্তরে কাষ্ঠ ঢেলে ইসলামকে শেকলবন্দী করবে । যেখানে ইসলাম 
শুধু জানের আশঙ্কাকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয করেছে তাহলে যেখানে দ্বীন শঙ্কায় পরে যায় সেখানে 
কি কোন সত্যিকার মুসলমান ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে!! কখনো না। 


পৃথিবীর যে প্রান্তই হোক না কেন, যদি তাতে কোন সময় ইসলাম বিজয়ী ছিল কিন্তু আজ পরাধীন, তাহলে 
সেখানে আবার ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জিহাদ করা ফরয। 


শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহ.১ এর সেই কথাগুলো আজও কানে বাজে, তিনি বলেছিলেন : 
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2 শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্ললাহ ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি এতিহ্যবাহী আসবাহ আল হারতিয়া 
গ্রামে জন্মগ্রহন করেন । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্তেও 
তিনি সবচেয়ে বেশী সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। এরপর তিনি এগ্রিকালচার কাদরী কলেজে ভর্তি হন। এবং সেখান থেকেই ডিপ্লোমা 
ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর দক্ষিণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু তার পিপাসার্ত মন তখনো 
ছিল অস্থির-উতলা। তাই দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ (ইসলামী আইন) এর উপর 
বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি জর্দানে থাকাবস্থায় ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দেন। 
অতঃপর মিসরে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করলেন। এবং ১৯৭১ 
সালে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বৎসরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন 
(উসুলুল ফিকহ) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) এর 
(১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান। অতঃপর শায়েখ এক পর্যায়ে আরবে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে 
আফগানিস্তানে হিজরত করেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ও মুজাহাদার ফলে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ 
একত্রিত হয়। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্রদের মাঝে ভীতি ছড়িযে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে 
বিজয় ছিনিয়ে আনতে লাগল। এ অবস্থায় শত্রুরা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার 
কৌশল খুঁজতে লাগল। ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে 
যেতেন সে পথে তিনটি বোমা পুঁতে রাখল রাস্তাটি ছিল সরু। একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর 
১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে থামল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তাঁর দুই 
ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। তার আরেক পুত্র তামীম আদনানী আরেকটি করে পিছনে পিছনে আসছিল। শাইখ গাড়ি থেকে নেমে 
হাঁটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্রদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেঁপে 
উঠল শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা দৌঁড়ে এল। ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। 
শায়েখ ও তাঁর সঙ্গে থাকা সন্তানরা শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 








“এ মূলনীতির ব্যাপারে সকল ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবীদ একমত্য পোষণ করেছেন, জিহাদ 
সম্পর্কে লেখেছেন এমন প্রত্যেক ফকীহকে আমি দেখেছি যে তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন যে, 
যখন কোন মুসলিম ভূখণ্ডের এক বিঘত পরিমাণ জায়গার ওপর কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণ করা হয়, 
তখন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নামায ও রোজার মত যুদ্ধ বা জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, কাফেরদের 
থেকে এ ভূখণ্ডটুকুকে পবিত্র করা আগ পর্যন্ত তাদের জন্য তা পরিত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই ৷” 


আমেরিকার পক্ষ থেকে ঘোষিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটাই কারণ 
ছিল যে, যখন আমাদের পাকিস্তানের ওপর ক্ষমতাশীল শাসক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণ এ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে তখন আমাদের এ প্রিয় অঞ্চলের বুযুর্গ আলেমে দ্বীন আমাদের মাথার মুকুট 
মুফতি নিজামুদ্দীন শামযাই শহীদ রাহ. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া প্রদান করেছেন। 


আর এ কথাটিই এ যুগের সম্মানিত আলেমে দ্বীন মুফতি আতীকুর রহমান শহীদ রাহ. বর্ণনা করে বলেন : 


5০ Sy) nt AH ০৯০ 922 ০45৫ ০১৩০ এ ০৯ ৬৯০ 0 ১১৩ 9 A” 
০৯১৪ ০86 এপি ০৪০ MASE নি ৭5 UR HS SY হা শি 255 ০১৪ a ll 
A ৫ ০৯9৫ ও 2054 UR ০৯ 35 7১৬ এ Ul Aur UL US olor হি 
০8) ০5) ০৩ ৯১৪ ০৪ ১৭ 985 হা 991 ০৪ ২5 ০৭ 8 9৯০ Al আন Msi 0 

“AS OE nf এ BLS UE RIS এ SABO 





15 মুফতী নিজামউদ্দিন শামজাই (রঃ) সোয়াতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৬০ সালের দিকে দ্বীনি তালিম হাসিলের 
জন্য করাচির দারুল খায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘদিন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার 
সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার ইফতা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৮ সালে মুফতি এবং 
শিক্ষক হিসেবে তিনি করাচির বিনরি টাউনে জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যোগ দেন এবং শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত 
সেখানেই ছিলেন। মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়ার ইফতা বিভাগের প্রধান 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে, জামশর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইমাম বুখারীর শায়েখদের 
(শিক্ষকের) উপর পিএইচডি করেন। তারপর থেকে তিনি বিনরি টাউন মাদ্রাসায় বুখারী শরীফেরও দারস দিতেন। 

তিনি আরবি, ফারসি, পুশতু ও উর্দু ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। প্রতি জুমুয়াবার উর্দু দৈনিক জং’ পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর 
দিতেন। এর আগে তাঁর উত্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ লুদিয়ানবি (রঃ) করাচিতে শহীদ হবার আগ পর্যন্ত এই প্রশ্ন-উত্তর প্রদান 
করতেন। মুফতি শামজাই (রঃ) ছিলেন ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান এবং তালিবান মুজাহিদীনদের একজন বড় সমর্থক। 
আফগানিস্তানের ইসলামিক শাসনামলে তিনি কয়েকবার সেখানে সফর করেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (রহ.) এর সাথে সাক্ষাত 
করেন। মোল্লা ওমর (রহ.) তাঁকে অনেক সম্মান করতেন। 

মুফতি শামজাই (রঃ) এ সকল আলেমদের অন্যতম যারা ১৯৭৯-৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
জিহাদের ফাতওয়া প্রদান করেন। ২০০১ সালের শেষের দিকে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার 
হামলার পরও তিনি মুজাহিদীনদেরকে ক্রমাগতভাবে সমর্থন দিয়ে যান। 

২০০৪ সালের মে মাসে ইসলামের শত্রুরা আততায়ী প্রেরণ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। তাঁর শাহাদাত লাভের পর করাচিতে 
শেরশাহ এলাকার জামিয়া উসমানিয়ার প্রধান ক্কারী মোহাম্মদ উসমান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ 

“তিনি ছিলেন পাকিস্তানে ইসলামের সর্বোচ্চ আলেম। যদিও পাকিস্থানের মুফতি-এ-আম হচ্ছেন মুফতি রাফিউদ্দিন উসমানী কিন্তু 
আমরা সহজেই মুফতি নিজামউদ্দিন শামজাইকে সমান মাপের বলতে পারি ।” 
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“যদি বেঈমানদের প্রেসিডেন্ট ‘বুশ’ ক্রুসেড যুদ্ধের কথা ঘোষণা করতে পারে তবে ইসলামী যুদ্ধের কথা ঘোষণা 
করতে আমাদেরও কেউ বাধা দিতে পারবে না। আজ যে সব লোকেরা এ কথা বলে যে, আমরা পাকিস্তানে 
যুদ্ধ করব না, আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, যেখানেই ইসলামকে অবনত মস্তক করার ইচ্ছা করা হবে 
আল্লাহ চাহেন তো সেখানেই মুজাহিদগণ নিজেদের হাতের তালুতে মাথা রেখে এবং নিজের কাফন মাথায় 
বেঁধে বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর শপথ! ইনশাআল্লাহ! কোথাও তারা পিছু হটবে না।” 


“আল্লাহর ফায়সালা, এখন আল্লাহর ‘নূর’ পিছু হটবে না, বরং তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গই হয়ে থাকবে, 
ইনশাআল্লাহ! এই মাদ্রাসাগ্তলো হতে আন্দোলন শুরু হবে, আর পাকিস্তানের জন্য আমাদের লাখ লাখ মুসলমান 
প্রাণ দিয়েছিলেন, এবং রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্যে এসেছিলেন, আজ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের ফায়সালা হল, যেভাবে 
আফগানিস্তানে ইসলামী নেযাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ! পাকিস্তানেও ইসলামী নেযাম প্রতিষ্ঠিত করেই 
তবে দম নিব।” 


হে পাকিস্তানের সম্মানিত মুসলমান ও দ্বীনী আত্মমর্ধাদার ধারক, ইসলামের নওজোয়ানেরা! আজ আমাদের 
জিহাদের পতাকা উঁচু করা । আমাদের বড়রা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একে 
প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উলামা ও বুযুর্গদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই ইসলামের কালিমা উঁচু হয় এবং 
মুসলমানগণ ইসলামের ছায়াতলে জীবন যাপন করতে পারেন। কিন্তু এ অঞ্চলের ক্ষমতাসীন ও এখানকার 
বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও সৈন্যদের মত আমেরিকা ও পাশ্চাত্য কুফরী 
সম্প্রদায়ের কাতারে শামিল হওয়া এবং তাদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের বিধান প্রয়োগকে 
রোধ করার পথ নির্বাচন করে নিয়েছে, পার্লামেন্টের মাথায় কালিমা লিখে দেওয়া এবং আইনের মধ্যে আল্লাহ 
তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ধারা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া তো ঠিক এরূপ যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে 
উবাই করে ছিল এবং যেমনটা পুরো ইসলামী ইতিহাসে বেদ্বীন ও যিন্দিকরা করে এসেছে, তাদের থেকে কোন 
কল্যাণের আশা করা অনর্থক, কেননা স্বয়ং এরাই দ্বীনের দুশমন, এই বাস্তবতা আজ প্রত্যেক পাকিস্তানী 
সামনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া আবশ্যক, তাদের ইতিহাস, তাদের কথাবার্তা ও তাদের কর্ম সবই এ কথার 
ইঙ্গিতবহন করে, এ ধরণের লোকদের না ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক আছে, না উপমহাদেশের 
মুসলমানদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক আছে, না পাকিস্তান গঠনের ত্যাগের সাথে তাদের কোন গরজ ছিল, 


বরং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাদের পশ্চিমা মনিবদের ন্যায় ইসলামের বিধানবলী প্রয়োগের রাস্তা রোধ করে 
নিজেদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করা। 


সুতরাং আমাদের উপর জরুরী হল, আমাদের এ ভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হওয়া, 
এ পথের প্রতিবন্ধকগুলোর মোকাবেলা করা এবং এ ভূমিতে আরোপিত পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থা খতম 
করা। আর এ প্রথার (গণতন্ত্রের) পরিচালক ও সংরক্ষকদের থেকে (দেশ ও জাতীকে) মুক্ত করা এবং এদের 
স্থলে নেককার, মুখলেস ও মুসলমান নেতৃত্বে নিয়ে আসা। যিনি এখানে গণতন্ত্র ধ্বংস করে শরীয়ত মোতাবেক 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। যেখানে ন্যায়-ইনসাফের আলোচনা হবে। শরীয়তের হকসমূহ বিজয়ী হবে। আল্লাহ 
তায়ালার অবাধ্যতাকে প্রতিহত করা হবে। মজলুমদের ন্যায় বিচারে স্থান হবে এবং দুনিয়ার সকল 
মুসলমানদের জন্য আশ্রয়স্থল হবে। 


এমনকি তের শতাব্দী যাবত ছ্বীপ্তিময় যে ইসলাম এখানে মস্তকাবনত হয়ে আছে তা আবার মাথা উচু করে 
দাঁড়াবে এবং ইসলামাবাদ থেকে শুরু করে দিল্লি, ঢাকা ও রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গুন) পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যাবে। 


এখানে আমি আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরামদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ আল্লাহ তায়ালা নেক 
কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব উলামায় কেরামদের দিয়েছেন। আমাদের এ 
ফরয বিধানের কাম্য হল, সাধ্যানুযায়ী আমাদের প্রিয় জন্মভূমি পাকিস্তান (এবং বাংলাদেশ) এর উপর 
জোরপূর্বক আরোপিত আমেরিকান (এবং ভারতের) চাটুকার সরকার এবং সেনাপ্রধানদের অনিষ্টতাকে হাত 
দ্বারা প্রতিহত করা। যেখানে মুখ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বলার সাধ্য থাকবে সেখানে মুখ দ্বারা তাদের বিরোধিতা 
করা। আর যেখানে এ দুটো সম্ভব নয় সেখানে অন্তর দ্বারা এদেরকে খারাপ ধারণা করতে হবে। তবে 
আমাদের কোন কথা বা কাজ তাদের পক্ষে যেন শক্তি না যোগায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা - 
আল্লাহ না করেন- তাদের পক্ষে শক্তি যোগানো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ধ্বংস করার নামান্তর । 


ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদী রহ. এর বক্তব্য -আশা করি সবারই জানা আছে- তা হল, " JL 0 ০৭ 
১4৫ ২৪ ০১০ 09০" - কারণ এর দ্বারা যুলুমকে ইনসাফ বলা হয় ।* 


ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী রহ. এর সময়ের বাদশাহদের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন, তাহলে আজ-কালের 
সরকার প্রধানদের বিষয় কী হবে! 


এ জন্য উলামায়ে কেরামদের নিকট আরয, তাঁরা যেন এ দেশে আরোপিত যালেম সরকার এবং সেনা- 
অফিসারদের থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনদার-মুজাহিদদের সহযোগিতা করে। 


সর্বশেষ কথা হল, আজ জিহাদ আমেরিকা, ইসরাইল, হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমেরিকান 
গোলাম সরকার ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে দাড় করানো হয়েছে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে সমাজে 
কোন অস্বাভাবিক কার্য পরিচালনা করা- যার দ্বারা সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি হয় এবং যাতে শরীয়তের প্রতি 


৬ /০ ১০০ alll ৪৮১০০ ০9৯৮৭ AN) ALS ১৩৯১৪ 


কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় না, এমন কোন কাজ জিহাদ হওয়ার যোগ্য নয়, বরং এগুলো বিশৃঙ্খলা । এজন্য জিহাদ 
এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে পার্থক্যটা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট স্পষ্ট থাকা জরুরী । যেন তিনি (মুসলমান) ইসলাম 
ও শরীয়ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে জিহাদ করে এবং বিশৃঙ্খলার পথ রোধ করে। 
বিশৃঙ্খলার কারণে যেন পরিণত না হয়। 


আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে ইসলামের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার তাওফিক দান করেন এবং 
আমাদেরকে এই উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় দেখান । আমীন । 


11588, 4 


রে 


আল-মিশরি রহ. 


| 
চ 





(‘Declaration To the Egyptian Nation in Particular and to the Arab and 
Muslim Nations in General’ এর অনুবাদ) 


মুসলিমদের আচরণ-বিধান 


আল -মুহাদ্দিস শাইখ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ শাকির আল-মিশরি রহ. 





একটি শামেলি১৮৫৭ পরিবেশনা 





'০55১০5]98১4৫০!১০৮০৯১০৮১৪ড শিরোনামের এই দীর্ঘ 
ফাতাওয়াটি 'কালিমাতুল হাক্ক’ (পৃঃ১২৬-১৩৭) নামক কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে; যা ইংরেজিতে 
‘Declaration To the Egyptian Nation in Particular and to the Arab and Muslim 
Nations in General’ এই শিরোনামে ‘At-Tibyan Publications’ কর্তৃক প্রকাশিত হয় । 
এখানে আমরা ‘At-Tibyan Publications’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘Declaration To the 
Egyptian Nation in Particular and to the Arab and Muslim Nations in General’ 
এর বাংলা অনুবাদ করেছি মাত্র । বাংলাভাষীদের বোঝার সুবিধার্থে এই অনুবাদের বাং 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছি “যুদ্ধরত কুফফার জাতির সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ-বিধান’ 


এটি মূলত ১৯৫৬ সালে মিশর ও ইসরাইলের মাঝে সংঘটিত সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের 
প্রেক্ষাপটে লেখা হয়। এ যুদ্ধে ইসরাইলের সাথে দুকাফির রাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রাসও ছিল এবং 
পুরো যুদ্ধে তারা ইয়াহুদিদের মূল সাহায্যকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এঁতিহাসিক এ যুদ্ধে 
মিশর, ইসরাইল উভয়েরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্ত এত ক্ষয়ক্ষতির মাঝেও কিছু পার্থক্য 
বিদ্যমান ছিল। যেমন, মিশরের সৈন্য বাহিনী দ্বারা যারা আহত নিহত হয় এদের মাঝে কোনো 
বেসামরিক জনগণ বা কাফির ছিল না, শুধুমাত্র সৈন্যরাই নিহত হয়। কিন্ত ইসরাইল, ব্রিটেন 
ও ফ্রান্সের দ্বারা মুসলমানদের যারা নিহত হয় তাদের বড় একটি অংশ ছিল বেসামরিক 
লোকজন। তাই এ পরিস্থিতিতে করণীয় হিসেবে মুসলমানদের কী করা উচিত তা শাইখ 
আহমাদ শাকির রহ. চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। 


আজও দেখা যায় যে, আমাদের মুসলিম সমাজে এ ব্যাপারে ইসলামি বিধান সম্পর্কে খুব ভুল 
ধারনা, অজ্ঞতা ও অচেতনতা বিদ্যমান। আর বর্তমানে আমাদের মুসলিম ভূমিগুলো কুফফারদের 
দ্বারা আক্রান্ত । যুদ্ধরত কুফফার জাতির ভূমিতে সরাসরি হামলা বৈধ নাকি অবৈধ- এ ব্যাপারে 
প্রশ্ন আপত্তি শোনা যায় ৷ যুদ্ধরত কুফফার সেনাদের হত্যা করার ব্যাপারে কারো খুব একটা 
আপত্তি না থাকলেও ওদের ‘জনসাধারণ’ হত্যার শার”ই ফিকহি বিধানের ব্যাপারটি মুসলিমদের 
জানাশোনায় নেই বললেই চলে। আবার যুদ্ধরত কুফফারদের সহযোগিতা করার ব্যাপারে 
শারিয়াহর হুকুম কী, কেউ এমনটি করলে তার সাথে মুসলিমদের আচরণই বা কেমন হবে, 
সে কি মুসলিম থাকে নাকি মুর্তাদে পরিণত হয়- ইত্যকার বিষয়গুলো আমাদের মুসলিম সমাজে 
অস্পষ্ট, ঘন অন্ধকারে আবছা আবছা। 


তাই, প্রচলিত এ ভুল ধারনাগ্ডলো অপনোদনে শাইখ আহমাদ শাকির রহ. এর ফাতাওয়াটুকু 
প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমাদের । অনুবাদে ত্রুটি হওয়া খুব স্বাভাবিক, তাই আবেদন- ভুল 
ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে আমাদের জানাবেন এবং খুব দ্রুত। 
সবশেষে, সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য। 


শামেলি১৮৫৭ পরিবার 


শাইখ পরিচিতি 


শাইখ আহমাদ শাকির রহ.- আধুনিক সময়ের মুহাদ্দিসদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি 
সেসব মহান উলামায়ে কিরামদের মাঝে একজন যিনি সালাফদের থেকে প্রাপ্ত নববি ইলমকে 
পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেন তাঁর পুরো নাম ‘আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ 
শাকির বিন আহমাদ বিন আবদিল কাদির’ তাঁর বংশসুত্র হুসায়ন বিন আলী রা. এর সাথে 
গিয়ে মিলেছে। তিনি ১৩০৭ হিজরিতে (১৮৯২ খিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু 
দুটোই কায়রোতে। 


তাঁর বাবা শাইখ মুহাম্মাদ শাকির তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা শারিয়াহ মোতাবেক 
ফাতাওয়া ও বিচারকার্ষ সম্পন্ন করতেন । তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সুদানে কর্মরত ছিলেন। ওখানে 
থাকা অবস্থায়ই তাঁর বড় ছেলে আহমদ (লেখক)-কে গার্ডন স্কুলে ভর্তি করানো হয়। তারপর 
১৯০৪ সালেতিনি মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৯১৭ সালে তাঁর গ্রাজুয়েট সম্পন্ন হয়। 


তারপর তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শারিয়াহ বিচারিক আদালতের সর্বোচ্চ 
পদমর্যাদার আসন গ্রহণ করেন তিনি । ১৯৫১ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের আগপর্যস্ত একই পদে 
কর্মরত ছিলেন। 


হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ শাকির রহ. এর অনেক আগ্রহ ছিল। সে আগ্রহ থেকেই 
১৯০৯ সাল থেকে হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করা শুরু করেন। আর তাঁর এই কাজ তাঁর 
বাবার পরামর্শ অনুযায়ীই হতো । তিনি হাদিস লেখার ইজাযাহ পান আবদুল্লাহ বিন ইদ্রিস আস 
সানুসি রহ. এর কাছ থেকে- যিনি মরক্কোর বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন এবং আহমাদ বিন আশ-শামস আশ-শানকিতি রহ. এর কাছ থেকেও তিনি ইজাযাহ 
পান। এছাড়াও তিনি হাদিসের ইলম শাইখ আল জাযায়েরি আল আসারি এবং অন্যান্য 
আলিমদের কাছেও গ্রহণ করেন- যারা প্রত্যেকেই উলুমে হাদিসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 


৫ 


শাইখ আহমদ রহ. যে কয়েকটি হাদিসের কিতাবের ওপর কাজ করেন তার মাঝে অন্যতম 
হলো ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রহ. এর মুসনাদ । তিনি এ গ্রন্থের তাহকিক এক তৃতীয়াংশের 
চেয়েও বেশি সম্পন্ন করেন। এছাড়াও “তিরমিযি শরিফ'-র ওপরও কাজ করেন যা দুখন্ডে বের 
হয়। “সাহিহ ইবনে হিব্বান'-র ওপরও তাঁর কাজ রয়েছে এবং এ কিতাবের শুরুতে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে তাঁর । ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ‘আর রিসালাহ' নামক কিতাবটি 
তিনি তাহকিক করেন। ইমাম সুযুতি রহ. এর ‘আলফিয়্যাহ' নামক কিতাবটিরও ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
লিখেছেন শাইখ শাকির রহ.। ইবনে কাসির রহ. এর 'ইখতিসার উলুমুল হাদিস'-র একটা 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ বের করেন তিনি। শাইখ আহমাদ শাকির রহ. বেশ কিছু কিতাবের তাহকিকের 
কাজে অংশগ্রহণ করেন। এর মাঝে ‘শরহে আবু দাউদ’, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কিতাব 
‘জামেউল উলুম”, ইবনে হাযম রহ. এর 'আল-মুহাল্লা* “তাফসির আত তাবারি' এবং আরও 
অনেক গ্রন্থ অন্তৰ্ভুক্ত ৷ 


মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবি রহ. এর ভাষায়, “কথাবার্তায় বোঝতে পারলাম, 
শাইখ শাকিরের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক । অত্যধিক অধ্যয়ন ও জীবনের অভিজ্ঞতা তার 
কথাবার্তা ও ফিকহি মতবিরোধের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে ব্যাপকতা ৷ সৃষ্টি করেছে গভীরতা ৷”' 


এই মহান শাইখ ১৩৭৭ হিজরিতে (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মিশরে মৃত্যুবরণ করেন- আল্লাহ তাঁকে 
জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। 


মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি, পৃঃ৮২ 


জনি 77555655555 ০৩ 
জহি গ্ররিচি তি 24555554555 ০৫ 
যুদ্ধরত কুফফারদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ-বিধান.................,..০৮৮০০০৮০ ০৮ 


বর্তমানে আমাদের এবং আমাদের শত্রু ব্রিটিশ ও তাদের দোসরদের মধ্যকার বিষয়টি 
পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর এটি আমাদের মধ্যে বসবাসকারী শক্র-সন্তানদের কাছেও পরিষ্কার 
যারা শত্রুদের বুকের দুধ খেয়েছে এবং আমাদের মাঝে শত্রুদের দাসদের কাছেও যারা 
শত্রুদের কাছে নিজেদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিক্রি করে দিয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়টি পরিষ্কার 
যে, আমরা তারা যারা সত্যের ওপর বেড়ে ওঠেছি; আগামীতে কী ঘটবে এবং আরো খারাপ 
কী ঘটতে পারে- এ ব্যাপারে ইসলামি চিরন্তন বিধানে কোনো দ্িধাদ্বন্দ নেই। 


বর্তমানে এই বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে গেছে- মিশরিয় জাতি সামগ্রিকভাগে এর অবস্থান ও 
আকাজঙ্জার জানান দিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে আল-আজহার শত্রুদের সাথে সম্পর্ক এবং 
তাদেরকে সমর্থনের ব্যাপারে এর সঠিক অবস্থান স্পষ্ট করেছে; সুতরাং মুসলিমদের উপর এটি 
ফরয যে, তারা যুদ্ধ ও যুদ্ধ সম্পর্কিত ইসলামি বিধি-বিধান সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞান রাখবে। 
বৈধ ও অবৈধ বিষয়াবলির মাঝে এবং ফরয ও হারামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে । যাতে 
জিহাদে মুসলিমদের কার্যাবলি সঠিক ও বিশুদ্ধ হয়- যা হবে একনিষ্ভাবে একমাত্র মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। যদি সে বিজয়ী হয় তবে বিজয়ী হয় একজন মুসলিম হিসেবে আর 
দুনিয়া ও আখিরাতে একজন মুজাহিদ হিসেবে বিনিময় প্রাপ্ত হয় এবং যদি সে মরে যায় তবে 
সে হয় শহিদ। 


ব্রিটিশরা মিশরিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসাত্বক ও শঠতাপূর্ণ যুদ্ধের ঘোষণা করেছে- 
আগ্রাসন এবং ওপনিবেশিকতাবাদী যুদ্ধ । সুদানেও তারা ঠিক এ কাজটিই করেছে- প্রতারণাপূর্ণ 
ও ছদ্মবেশধারী এক যুদ্ধ। সুদানি জনগণকে তথাকথিত মঙ্গল ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের 
উপলক্ষ্যে ছদ্মবেশে লুকায়িত এক যুদ্ধ । তারা একে স্ব-শাসনের ধোঁকার মাধ্যমে আকর্ষণীয় 
করে সবার সামনে তুলে ধরেছে- যে আকর্ষণে মিশরিয়দের বোকা বানানো হয়েছিল৷ 


ব্রিটিশরা সুয়েজ ও এর সংলগ্ন এলাকাতে কী করেছে তা আমরা দেখেছি। তারা সাধারণ 
নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করেছে, নারী-শিশুদের বিরুদ্ধে শঠ আচরণ করেছে, পুলিশ-অফিসার 
ও বিচারকদের উপর আক্রমণ করেছে- বস্তুত ছোট অথবা বড় কেউই এদের আগ্রাসন থেকে 
ছাড় পায়নি। 

তারা শত্রুতার সাথেই এর ঘোষণা দিয়েছে- তাদের এ ঘোষণা স্পষ্ট ও খোলামেলা- কোনো 
সন্দেহের অবকাশ, ভদ্রতা, কিংবা এড়িয়ে যাবার কৌশল ছাড়াই। তাই এ কারণে ওদের রক্ত 
ও সম্পদ মুসলিমদের জন্য হালাল। বিশ্বের যে কোনো দেশের প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি 
ফরয যে, তারা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ওদের হত্যা করবে- যেখানেই ওরা 
থাকুক না কেন- বেসামরিক কিংবা সামরিক যাই হোক- কারণ তারা সবাই শত্রু এবং তাদের 
সবাই যোদ্ধা ও সৈনিক । তারা প্রতিনিয়ত ধোঁকাবাজি ও আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত তাদের 
নারী ও শিশুগুলো ইসমাইলিয়া, সুয়েজ এবং বার সাইদের মুসলিম পথচারীদের সাথে কোনো 
ধরনের লঙ্জা-শরম ও অস্বস্তিবোধ ছাড়াই চরমগন্থায় হিংস্রতার বুলি ছুড়েছে। এরা এক 
কাপুরুষোচিত জাতি । যেখানে তারা শক্তিশালী যোদ্ধা দেখতে পায় সেখান থেকে পিছু হটে, 
আর যেখানে বিলাসিতা ও দুর্বলতা দেখে সেখানেই অগ্রগামী হয়। তাই, তাদের সামনে দুর্বল 
হওয়া বা ওদেরকে কোমলতা দেখানো এবং ক্ষমা করে দেয়া মুসলিমদের জন্য অবৈধ । 


আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান 
থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে । (সুরা বাকারা ২: ১৯১) 


আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ 
করেছেন। এ নিষিদ্ধতা একটি সুস্পষ্ট কারণের সাথে সংযুক্ত- তা হলো তারা যোদ্ধা নয়। এ 
জন্যই দেখা যায়, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁর সময়কার এক যুদ্ধে নারীদের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তিনি বললেন, “সে তো যুদ্ধ করতে 
আসেনি।” এভাবেই তিনি ওদের নারীদের হত্যা নিষিদ্ধ করেন। 


কিন্তু এখন তাদের নারীরা সৈনিক- যারা তাদের পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। আবার 
সৈনিক নয় এমন নারীরা পুরুষের মতো আচরণ করছে। ওরা কোনো ধরনের বাধা ও ভীতি 
ছাড়াই মুসলিমদের গুলি করে। তাই ওদের হত্যা করা হালাল, শুধু তাই নয় বরং নিজ দ্বীন, 
প্রাণ ও ভূমি প্রতিরক্ষার জন্যে তা হলো ফরয; সেসব দুর্বল নারীরা যারা কিছুই করতে সক্ষম 
নয় তারা এ মাসাআলার আওতাভুক্ত নয়। 


এই হুকুম ওদের এমন স্বল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এখনও বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত 
হইনি এভাবে ওদের দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের মাঝে যারাই যুদ্ধ করে বা আগ্রাসন চালায় তাদের 
হত্যা করা হয়। আর যারা এমনটি করেনা- কারো জন্য উচিত নয় তাদের ক্ষতি করা। কিন্তু 
ওদের ও ওদের নারীদের বন্দি হিসেবে রাখা যেতে পারে, আর পরবর্তীতে আমরা বন্দিদের 
ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী তা উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ। 

আমরা বলেছিলাম, “বিশ্বের যে কোনো দেশের প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি ফরয যে, তারা 
ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ওদের হত্যা করবে- যেখানেই ওরা থাকুক না কেন- 
বেসামরিক কিংবা সামরিক যাই হোক।” 

এই বাক্যের নিহিতার্থের প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ আমরা বলে থাকি। তাই একজন মুসলিম 
যেখানেই থাকুক, যে কোনো সংস্কৃতি ও জাতীয়তার ধারক হয়ে থাকুক, সুতরাং এটি তার 
উপর ফরয, যেমন আমাদের উপর মিশরে ও সুদানে ফরয। এমনকি ব্রিটিশ মুসলিম- যদি 
তারা সত্যিকার মুসলিম হয়ে থাকে তাদের ভূমিতে এটি তাদের উপরও ফরয- যেমন অন্যান্য 
মুসলিমের উপর ফরয যতদূর তারা সক্ষম । যদি তারা অক্ষম হয় তবে শত্রু ভূমি অথবা অন্য 
যে কোনো ভূমি যেখানে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম নয়- সেইসব স্থান 
থেকে হিজরত করা তাদের উপর ফরয হয়ে যাবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের আদেশ 
করেছেন। 

যদি আমরা বর্তমান পরিভাষাগ্ডলো ব্যবহার করি, ইসলাম হলো এক জাতীয়তা- যা এর 
অনুসারীদের মাঝে সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাভিত্তিক বিভাজনকে রুদ্ধ করে দেয়। 


৯০ 


দিদি ভিত রিয়া 
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এবং তোমাদের এই জাতি একই জাতি। (সুরা মুমিনুন ২৩: ৫২) 


এর স্বপক্ষে অসংখ্য মজবুত প্রমাণ রয়েছে। দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই তা জানা যায়- 
কোনো মুসলিমই এতে সন্দেহ পোষণ করেনা । শুধু তাই নয়, এমনকি ভিনদেশীরাও এ ব্যাপারে 
নিশ্চিতভাবে সচেতন। কেউই এতে সন্দেহ পোষণ করেনা, তারা ছাড়া- যারা ভিনদেশীদের 
মাধ্যমে আমাদের মাঝে উঠে এসেছিলো এবং নিজ দ্বীন ও জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে 
ওদের (ব্রিটিশ) জন্য উৎপাদিত হয়েছিলো- যদিওবা ওরা সচেতন থাকুক বা না থাকুক। 
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যারা নিজের অনিষ্ট করে- ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় 
ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি 
প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো 
জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা 
কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (সুরা নিসা ৪: ৯৭-৯৮) 

তাই, কোনো মুসলিমই শক্রভূমি থেকে ‘হিজরত’ পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর কাছে রেহাই 
পেলনা- সেইসব প্রকৃত, বাস্তবিক দুর্বলতায় নিপতিত দুর্বলেরা ছাড়া । তারা জানেনা কী করবে 
তারা, আর তারা তাদের নিজেদের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণটুকুও রাখেনা। 


৯৯ 


আল্লাহ কারো থেকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুযোগ-সুবিধা, বা আত্বীয়তার একটি অজুহাতও 
গ্রহণ করেননাঃ 
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স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো- আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর 


রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়- তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, 
আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সুরা তাওবাহ ৯ : ২৪) 


তাই আল্লাহ তা'আলা সবগুলো অজুহাত ও কারণ তালিকাভুক্ত করলেন যা সন্দেহগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট 
লোকেরা বহন করে চলে৷ আল্লাহ তাদের সবাইকে বাতিল বলে আখ্যা দিলেন। তিনি কোনো 
ধরনের অজুহাত-ছুতো বা বিবেক-বুদ্ধি কিছুই গ্রহণ করেননি। 


তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই কথা শোনা এবং তা নিজের সামনে রাখা- সে থাকতে 
পারে মিশরে, সুদানে, ভারতে, পাকিস্তানে, কিংবা সেইসব প্রত্যেকটি ভূমিতে যেখানে ব্রিটিশ 
শত্রুরা শাসন করছে অথবা তাদের কর্তৃত্ব যেখানে বিদ্যমান- বিশ্বের সর্বত্র- তার বর্ণ ও 
সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও । 


ব্রিটিশদের সহযোগিতার ব্যাপারে কথা হলো- ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথবা বড় যে কোনো ধরনের 
সহযোগিতা হলো চূড়ান্ত ইরতিদাদ (ধর্মচ্যুতি) ও নিশ্চিত কুফরি। এতে কোনো অজুহাত বা 
ভুল ব্যখ্যা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মূঢ় জাতীয়তাবাদ, ভঙ্গুর রাজনীতি এবং ভগ্তামিপূর্ণ 
তোষামোদ কিছুই এ দ্বীনি বিধান থেকে কাউকে রক্ষা করেনা। বিশেষ ব্যক্তি, সরকার বা 


৯.২ 


নেতাদের মাঝে যদি তা সংঘটিত হয় তবে ইরতিদাদ (ধর্মচ্যুতি) ও কুফরির ক্ষেত্রে এদের 
সবাই একই; সে ব্যক্তি ছাড়া যে অজ্ঞতাবশত ভুল করে ফেলল, তারপর তার পাপ উপলব্ধি 
করে- তাই সে অনুতপ্ত হলো এবং ঈমানদারদের পথ অনুসরণ করল। কোনো ধরনের 
রাজনৈতিক কারণে বা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ না করে যদি তারা 
হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ নিয়ে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হয়- আশা করা যায় আল্লাহ তাদের তাওবাহ 
কবুল করে নেবেন। 


আমি মনে করি, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের সাথে যে কোনো ধরনের সাহায্য বা 
সহযোগিতার ব্যাপারে শারিয়াহর কী রায় তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছি। তাই 
প্রত্যেক মুসলিম- সে যে কোনো শ্রেণি বা অবস্থান থেকে আসুক এবং বিশ্বের যে কোনো স্থানে 
বসবাসকারী লোক হোক না কেন- যদি সে আরবি পড়তে পারে তবে তা বুঝবে। 


আমি মনে করি, কোনো রকম প্রমাণ বা ব্যাখার অমুখাপেক্ষী এমন সোজা-স্পষ্ট বিষয়ে পাঠকের 
এখন কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভূপৃষ্ঠে ফ্রেঞ্চদের ব্যাপারে শারিয়াহর হুকুম ব্রিটিশদের 
মতোই । ফ্রেঞ্চদের মুসলিম বিদ্বেষ ও ইসলামকে মুছে ফেলার চেষ্টা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ পরিচালনা করতে তাদের উগ্র অসহনশীল চিন্তাধারার জন্যই; তারা শত্রুতা ও চরমগন্থায় 
ব্রিটিশদের চেয়েও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তারা হচ্ছে উগ্রতা ও শত্রতায় নির্বোধ 
অন্ধ বিশ্বাসী মানব। আর ওরা আমাদের মুসলিম ভাইদের হত্যা করছে প্রত্যেক ইসলামি ভূমিতে 
এবং যেখানে ওদের শাসন বা কর্তৃত্ব আছে। তারা অপরাধ ও নৃশংসতা সম্পন্ন করছে যা 
ব্রিটিশদের অপরাধ বিভীষিকাকেও নগণ্য করে ফেলে। 


সুতরাং ওরা ও ব্রিটিশরা শারিয়াহর হুকুমের ব্যাপারে একই, প্রত্যেকস্থানে তাদের রক্ত ও 
সহযোগিতা করা নাজায়েজ। যদি কেউ সহযোগিতা করে তবে তার হুকুম তাদের মতোই যারা 
ব্রিটিশদের সহযোগিতা করে- তা হলো ইরতিদাদ (ধর্মচ্যতি) যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বের 
করে দেয়। আর এটা যে কোনো প্রকার বা প্রকৃতিরই সহযোগিতা হোক না কেন। 


১৯৩ 


আমি আদৌ ভুল করিনি, এটা চিন্তা করে প্রতারণায়ও পড়িনি যে, মুসলিম ভূমির সরকার 
ইসলামি আইনে এ উত্তর দেবে- ফলে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চদের সাথে বিদ্যমান রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে। 


কিন্তু আমি মুসলিমদেরকে আমার গভীর উপলব্ধি জানাতে চাই, তাদের অবস্থানের ব্যাপারেও । 
যদি তারা তাদের মন-প্রাণ আল্লাহর শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দেয়- তবে আল্লাহ তাদেরকে 
অবমাননার প্রতিশ্রুতি করেছেন এই দুনিয়াসহ আখিরাতেও। 


আমি শত্রুদের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করতে 
চাই। সে সব শক্র যারা বশ্যতা স্বীকারে মুসলিমদের বাধ্য করেছে, আর দ্বীন ও ভূমির জন্য 
তাদের সাথে যুদ্ধ করলো। আমি তাদেরকে এই ইরতিদাদের ফলাফলের ব্যাপারে সাবধান 
করে দিতে চাই। ইরতিদাদ (ধর্মচ্যুতি)- যারা শত্রুদের সহযোগিতার মাধ্যমে এর উপর দৃঢ়তা 
ঘোষণা করছে এবং এর ভেজা কাদা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। 


সুতরাং বিশ্বের যেকোনো স্থানে অবস্থিত প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, 
কেউ যদি মুসলিমদের শত্রু, তাদের দাসে পরিণতকারী- ব্রিটিশ, ফ্রা ও আর যারা আছে এবং 
তাদের সাথে এমন শান্তি স্থাপন করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা না করা, বিবৃতি বা কর্মের 
মাধ্যমে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধাচরণ করা- যদি উল্লেখকৃত যেকোনো একটি কাজ কেউ করে 
যদি সে ওযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে, তবে তার এ পবিত্রতা 
অর্জনও নিম্ষল। অথবা সে যদি ফরয রোযা বা নফল কোনো রোযা রাখে, তবে তার রোযাও 
কবুল হবেনা । যদি সে হাজ্জ করে তবে তাও অগ্রহণযোগ্য অথবা সে যদি যাকাত দেয় বা দান 
করে, তাহলে তার যাকাত ও সাদকাহ মূল্যহীন এবং পরিত্যক্ত হবে। সে যেকোনো প্রকারের 
ইবাদাত করুক তাও মূল্যহীন ও পরিত্যক্ত। সে এইসব আমালের কোনো সাওয়াবই পাবেনা। 
বরং সে হলো নিন্দিত ও পাপী ব্যক্তি। 

তাই প্রত্যেক মুসলিমই জেনে রাখুক যে, কেউ যদি তার অধঃপতনের ঘোড়ায় চড়তে থাকে, 
তবে তার আমালগুলো সব নিষ্ফল হয়ে যাবে এমনকি তার নিজের জন্য পছন্দ করা এই নিকৃষ্ট 


৯৪৪ 


কলঙ্কপূর্ণ ইরতিদাদের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ার আগে করা তার রবের জন্য প্রত্যেক ধরনের 
ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর আশ্রয় খোঁজে এমন একজন সত্যিকারের মুসলিম 
কখনোই ইরতিদাদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা যখন কিনা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনেক 
পরিমাণ ইমান রাখে। 


এটাই সবকিছু, কারণ আকিদাহ-বিশ্বাস হলো প্রত্যেক আমালের যথার্থতা ও কবুলিয়াতের শর্ত, 
যা দ্বীনের আবশ্যকতার মাধ্যমে সহজেই জানা একটি বিষয়- এ ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে 
কেউই দ্বিমত পোষণ করেনা। 


আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে- তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। (সুরা মায়িদা ৫:৫) 


এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
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বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন 
থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে 


দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে- দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল 
বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। 


(সুরা বাকারা ২: ২১৭) 


৯৫৪ 


এটা এ কারণে যে, 4 
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হে ইমানদারেরা! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 
জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি 
দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে । তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না 
আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় 
প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন- ফলে তারা স্বীয় গোপন 
মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর 
নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, 
ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (সুরা মায়িদাহ ৫; ৫১-৫৩) 
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এবং এটা তি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যারা পিছনে ফিরে গিয়েছে (তাতে চলতে রাজি হয়নি), শয়তান 


তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং তাদের আশা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য যে, যারা আল্লাহর 
অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে তাদেরকে এরা বলেছে, “আমরা কোনো কোনো বিষয়ে 


তোমাদের কথা মেনে চলব।” তবে আল্লাহ এদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। 
ফেরেশতারা যখন তাদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে তখন 
কেমন হবে? এটা এ জন্য যে, তারা সেই কাজ করেছে যাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং তাঁর 
সন্তুষ্টিকে তারা অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। যাদের অন্তরে 
ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? আমি যদি 
চাইতাম তাহলে তোমাকে অবশ্যই তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। তখন তুমি তাদের চিহ্ন দেখেই 
তাদেরকে চিনতে পারতে । তবে কথার স্বরে অবশ্যই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে । আল্লাহ 
তোমাদের কর্মসমূৃহ অবগত আছেন। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষন না 
তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল বেছে নেই এবং (যতক্ষণ না) তোমাদের 
তথ্যসমূহ যাচাই করি। যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে 
এবং নিজেদের কাছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসুলের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর কোনো 
ক্ষতি করতে পারবেনা; বরং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিবেন। হে ইমানদারেরা! 
তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করোনা । যারা 
কুফরি করে ও আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা 
যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। অতএব তোমরা দুর্বল হয়োনা এবং সন্ধির আহবান 
জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের 
কর্মসমূহ হাস করবেন না। (সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৫-৩৫) 

তাই, মহিলা কিংবা পুরুষ প্রত্যেক মুসলিমের জানা উচিত যে, যারা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে এবং তাদের শক্রদের সমর্থন করে- তাদের কাউকে যদি কেউ বিয়ে করে তবে শুরুতেই 
এই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। এটা শুদ্ধ করা যাবেনা, বিয়ের কোনো ফলাফল কার্যে পরিণত 
হবেনা- যেমন বংশ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি । আর যার বিয়ে হয়েছে, তার বিয়েও বাতিল হয়ে 


গেছে। তাদের মাঝে যারা তাওবাহ করে- তার রব ও দ্বীনের দিকে ফিরে আসে, শত্রুর বিরুদ্ধে 


৯৮ 


সময়ে যে মহিলাকে বিয়ে করে এবং মুরতাদ থাকা অবস্থায় যে মহিলার সাথে তার বিয়ে 
হয়েছিলো- তারা আর তার স্ত্রী থাকেনা । আর শুধু তাইনা বরং তাদের উপর কোনো কর্তৃত্বও 
সে রাখেনা। যদি সে তাদের পুনরায় ফিরে পেতে চায় তবে তাকে নতুন, বৈধ কাবিননামার 
মাধ্যমে বিয়ে নবায়ন করতে হবে। 


তাই, মুসলিম নারীদের সতর্ক হতে হবে বিশ্বের যেখানেই তারা থাকুক না কেন। বিয়ে করার 
আগে পান্রদের যাচাই করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে ওরা এই বিদ্রোহী, মুরতাদ জামাতে 
যুক্ত নয়। নিজের জন্য ও নিজ সম্মানের জন্য সতর্ক ঢাল হিসেবে তাদের এ কাজ করা উচিত। 
যখন থেকেই ওদের সাথে সম্পর্ক আছে যে, ওরা তাদের স্বামী- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা তাদের 
স্বামী নয় কারণ আল্লাহর দ্বীনে এই বিয়ে বাতিল। 


মুসলিম মহিলাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, যাদের আল্লাহ তা'আলা ইরতিদাদের কাঁদায় 
নিপতিত পুরুষদের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন- তাদের বিয়ে বাতিল হিসেবে গণ্য এবং এসব 
পুরুষ তাদের জন্য হারাম। এসব পুরুষ তাদের স্বামী হিসেবে গণ্য হবেনা যতক্ষণ না তারা 
বিশুদ্ধ, কার্যত তাওবাহ করে এবং তারপর নতুনভাবে কাবিন করে আবার বিয়ে করে নিতে 
হবে। 

মুসলিম মহিলাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের মাঝে যারা এমন পুরুষদের সাথে বিয়েতে 
রাজী হয়েছে যার অবস্থা সম্পর্কে সে জানে অথবা তার ইরতিদাদের চর্চার ব্যাপারে জানা 
সত্বেও সে রাজী থাকে- তবে পুরুষটির ইরতিদাদের মতো তার ব্যাপারেও শারিয়াহর হুকুম 
একই। 

একজন সত্যিকার মুসলিম নারী তার নিজের জন্য, তার সম্মান, সতীত্ব, বংশ, সন্তান ও তার 
দ্বীনের জন্য এবং এমন যে কারো জন্যে আল্লাহর আশ্রয় খোঁজে। 

এটি একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয়, কোনো ঠাট্টার ব্যাপার নয়। যারা শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে- 
তাদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে এ নতুন আইন-ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এই মানব-রচিত আইনে 
অনেক ছলচাতুরি ও অনেক পদ্ধতি আছে যা এ প্রমাণিত সত্যকে সন্দেহপূর্ণ ও মিথ্যে করার 
মাধ্যমে এইসব অপরাধীদের পক্ষে নির্দোষত্ব প্রমাণের স্বীকৃতি দেবে। 
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মুসলিম জাতি তার নিজ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সবসময় সমর্থন করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। 
আল্লাহর দরবারে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসিত হতে হবে যা তাদের হাত 
সঙ্ঘটিত করেছে এবং অন্তরগুলো প্রকাশ করেছে। 


তাই, প্রত্যেকের উচিত নিজেকে যাচাই করা । আর প্রত্যকের দরকার দ্বীনের জন্য দুর্গ হওয়া, 
অমর্যাদাকারীর অমর্যাদা এবং মুনাফিকদের মুনাফিকির হাত থেকে এই দ্বীনকে প্রতিরক্ষা করা। 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম হলো ইসলামি সীমান্তের দৃঢ় সীমান্তরেখা। তাই তার নিজ দিক 
থেকে ইসলামকে আক্রমণের ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে হবে। 


আর বিজয়তো শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে; আল্লাহ তাদের বিজয় দেন যারা তাঁকে সাহায্য 
করে। 
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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 





ওয়াজিব? 


শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ 








ভূমিকা 


সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি 
হাফিযাহুল্লাহ”র বক্ষ্যমাণ “ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব?” লেখাটি কতটা গুরুত্ব আশা করছি আপনারা 
নাম দেখেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে 
“জীমাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 
“নাওয়ায়ে গাষওয়ায়ে হিন্দ” এর গত জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি সংখ্যায় “বাররে 


সাগির কে হুকমারানু কে খেলাফ মুসলমানু পার লড়না কিউ ওয়াজিব হায়?” €4 


নর -20৮%০৯৮/++৮--১৮৮4-০১/৮৫) শিরোনামে 
প্রকাশিত হয়েছিল। 



































অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির বাংলা মূল সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে 
প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। 








উপমহাদেশে তাওহিদবাদী মুসলিমদের সাথে সাথে হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের যে 
অমোঘ সংঘাতের প্রেক্ষাপট ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তার বাস্তবতা অনুধাবনের 
জন্য, উপমহাদেশে ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 
এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। 




















সন্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, 
এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি 
কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন। 








আবু যুবাইদা 
০১ শাবান, ১৪৪২ হিজরি 
১৬ মার্চ, ২০২১ ইংরেজি 
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মুসলিম বিশ্ব ও মুসলমানদের অধিকাংশ কফেলার বর্তমান হালাত দেখলে এমন 
মনে হয় যে, মুসলমানরা তাদের জন্য এ কথা মেনে নিয়েছে এবং নিজেদের 
ভাগ্যের বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, তারা ভবিষ্যতে কখনো দুনিয়া ও 
দুনিয়াবাসীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবে না, যে দায়িত্ব পৃথিবীর 
সূচনালগ্ন থেকে তাদের উপর ছিল এবং তাদের হাতেই ছিল 
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তাদের পরিস্থিতি দেখলে এমন মনে হয় যে, তারা তাদের সকল দায় দায়িত্ব সেসব 
লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা তাদের একমাত্র মা*বুদ আল্লাহ তাআলার 
দুশমন। মুসলমানদের প্রাণের চাইতেও প্রিয় সত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যারা দুশমন, সকল মুসলমানের দুশমন, খোদ তাদের জান মালের 
যারা দুশমন এবং যারা পুরো সৃষ্টিজগতের দুশমন তাদের হাতে দায়দায়িত্ব ন্যাস্ত 
করে দিয়েছে। মুসলমানরা তাদের যিম্মাদারী হাতে নেয়ার সাহস একেবারেই 
হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের একমাত্র মাবুদের একক সত্তার সমর্থন করা ও তা 
প্রমাণিত করার হিম্মত তারা হারিয়ে ফলেছে। নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার 
হিম্মত তারা হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের জীবনধারা তৈরি করার হিন্মত তারা 
হারিয়ে ফেলেছে। নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক চালচলন, দিন রাতের 
সকল কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের যিম্মাদারি নিজেদের 
হাতে নেয়ার হিন্মত হারিয়ে ফেলেছে। 
















































































অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, “একমাত্র মাবৃদ আল্লাহ তাআলা, তাঁর 
কোন শরিক নেই’ মুসলমানদের এ আকীদা লালন করতে হলে কোন রামজি 
(কোন হিন্দু) থেকে বা কোন মিস্টার (কোন ইহুদী-খরস্টান-নাস্তিক) থেকে তা 
অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে! মুসলমানরা তাদের দেশ ও তাদের আদালত কোন 
আইনে পরিচালনা করবে, তা কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিকহকে জিজ্ঞেস না 
করে অমুসলিম নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে তা 
শিখতে হবে!! মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কোন পদ্ধতিতে 
জীবন যাপন করবে? তা আল্লাহর কোন দুশমনকে জিজ্ঞেস করতে হবে!!! কোন 
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মুসলমান যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে তাকে আজীবনের জন্য নিজের উপর 
হারাম করে ফেলে, তখন সে হারাম স্ত্রীর সঙ্গে বাকি জীবন কাটাতে হবে? না কি 
কাটানো যাবে না? এ ফাতওয়াও কোন হিন্দু থেকে নিতে হবে!!! কোন মুসলিম 
যুবক কোন মুসলিম যুবতির সঙ্গে মিলন করতে চাইলে তাদের বিবাহ হওয়া জরুরী 
কি জরুরী নয়? তাও কোন খিস্টানকে জিজ্ঞেস করতে হবে, অথবা এ ফাতওয়া 
এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে নিতে হবে, যে এ বিশ্বজগতের জন্য কোন 
সৃষ্টিকর্তাকেও স্বীকার করে না, এবং এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার 
একটি জীবন হবে সে কথাকেও সে স্বীকার করে না!!! 



































চলমান পৃথিবীতে এ বিষয়টি কোন কাল্পনিক ও সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়, এমনিভাবে 
এটি কোন নিরাশ ব্যক্তির অপলাপ বা নিঃস্ব ব্যক্তির দুঃস্বপ্নও নয়; বরং তা এখন 
প্রতিদিনের বাস্তবতা এবং সকাল সন্ধার দৃশ্য। তবে আমাদের অনুভূতিশক্তি ও 
উপদেশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি এতটাই ব্যবধানপূর্ণ যে, এসব পরিস্থিতি 
দেখে কারো তো ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে, সব কিছু বিষাদ হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ 
দিন থেকে স্থির জীবন হাতছাড়া হয়ে তারা অস্থির জীবন যাপন করে চলেছেন। 
অস্থির পায়চারী করে চলেছেন। অপর দিকে কারো কারো নিশ্চিন্ত, পরিতৃপ্ত ও 
প্রশান্তির জীবন এতটাই রসে টইটন্ুর যে, সকাল সন্ধার আনন্দ বিনোদন, রাত 
দিনের বিলাস বসন ভূষণ, প্রতি মুহূর্তের সাজ সঙ্জার মাঝে বিন্দু বরাবরও ছেদ 
পড়েনি। তাদের ছন্দময় জীবনের কোথাও ছন্দের পতন ঘটেনি। আর আকাশ 
যমিনসম পার্থক্যের এ উভয় স্তরের মাঝে আমাদের মত মানুষদের এত এত স্তর 
রয়েছে যা গুনে শেষ করা যাবে না। 















































০১ 


পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অকাট্য সুস্পষ্ট ফরয বিধানগুলোকে 
ধারণানির্ভর সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহের তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিদিনের পালনীয় 
অনস্বীকার্য শরয়ী বিধানগুলোকে অনর্থক বলা হচ্ছে, সকাল সন্ধার ফরয ওয়াজিব 
আমলগুলোকে ফলাফলশুণ্য আমল বলা হচ্ছে। কুরআন, হাদীস ও ফিকহে 
ইসলামীর উদ্ধৃতিগুলোর ইলমী পর্যালোনা না করে, উদ্ধৃতি দেয়াকে অজ্ঞতা ও 
অগভীরতা হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। ইলমী পর্যালোচনাকে বেয়াদবি ও 
বদআখালাকির শিরোনাম দিয়ে বদনাম রটানো হচ্ছে। 
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এসকল পরিস্থিতি থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং হালাত থেকে ভিতসন্ত্স্ত হয়ে লেখক 
ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ চলমান পরিস্থিতির কিছু কিছু বিষয় নিয়ে লিখতে ও বলতে 
খুবই দ্বিধাপ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তারা দলিল প্রমাণের আলোকে নিজেদের চিন্তা 
চেতনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে সহস পান না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের 
দলিলনির্ভর সে চিন্তা চেতনা সমাজের প্রথাগত ধ্যানধারণার অনুকূলে না হয়। 





























কিন্ত পরকালের জবাবদিহীতা এমন একটি বিষয় যা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। 
ধনী গরিব, ক্ষমতাবান ও নিরীহ সবাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে 
হাজির হতে হবে, তা একটি অকাট্য বিষয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যিন্মাদারি 
সম্পর্কে জবাব দিতে হবে, তা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। 














তাই আমরা বলব- 





উপমহাদেশ অর্থাৎ বর্তমানের পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত ইতিহাসের বিচারে 
আমাদের দেশ? না কি আমাদের দুশমনদের দেশ? না কি এগুলো শক্র-মিত্র, 
দোস্ত-দুশমন সবার দেশ? আমি যখন এ প্রশ্নটি করছি তখন আমার এ কথা স্পষ্ট 
করে জানা আছে যে, চলমান সময়ে এটি এমন একটি প্রশ্ন যে প্রশ্নের প্রশ্নকারী 
দোস্ত দুশমন সবার দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ও দোষী। বরং আরেক ধাপ এগিয়ে যদি বলা 
হয়, বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের প্রশ্ন একটি অত্যাশ্চর্য বিষয় এবং চলমান 
পৃথিবীর প্রত্যাখ্যাত বিষয়গুলোর একটি, তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না 



































আমরা যে সময়ে ‘আমাদের’ বলে আমরা মুসলামন এবং ‘দুশমন’ বলে অমুসলিম 
সন্প্রদায়গুলোকে উদ্দেশ্য করছি, সে সময়ে পৃথিবীতে মানব সম্প্রদায়গুলোর মাঝে 
এমন পার্থক্য করা এবং মানবগোষ্ঠীকে এভাবে ভাগ করা বৈধ নয় (?) এবং এ 
ধরনের বিভাজনের অনুমতি নেই। 




















কিন্ত, যে জগত অষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্ক, যে রাসূলে আরাবীর সাথে 
আমাদের পরিচয় এবং যে পূর্বসূরি সালাফে সালেহীনের আমরা উত্তরসূরি সে 
জগতশ্ৰষ্টার আদেশ, সে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দিকনির্দেশনা এবং সেই সালাফে সালেহীনের ইতিহাস থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই 
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যে, সত্য ও হক কথা আমরা না বলে থাকতে পারব না। আমাদের রবের পক্ষ 
থেকে আমরা এ অনুমতি পাব না। এটা আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং পূর্বসুরিগণের আমানতের খেয়ানত হবে। 
অতএব সত্য ও হক কথাতো আমরা বলবই। শরয়ী যিম্মাদারী থেকে আমরা সে 
কথাগুলো বলব। কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে বলব। আল্লাহ 
তাওফীক দান করুন! আল্লাহ সাহায্য করুন!! 




















ইতিহাস বলে, উপমহাদেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের ভূখগুগুলো 
মুসলিম শাসক ও ইসলামী আইন কানূনের অধীনে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
করেছে। যখন কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ 
ভুখপ্তগুলো দারুল ইসলাম ছিল। যদিও আমরা এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করি না 
যে, এ ভারত উপমহাদেশের এঁতিহাসিক পর্গুলো পরস্পরে অনেক ব্যবধানপূর্ণ; 
বরং আপনি বলতে পারেন, পর্বগুলো অনেক পেঁচানোও। আপনি যদি বলেন যে, 
ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি শতাব্দীই তার আগের ও পরের শতাব্দী 
থেকে ভিন্ন রকমের, তাহলে এ দাবি আপনি করতে পারবেন। এ দাবি অবাস্তব 
হবে না। বিশেষভাবে এর ভৌগলিক সীমারেখা বিভিন্ন রকম হতে থেকেছে এবং 
মুসলিম শাসকদের ঈমান আকীদার হালাতও বিভিন্ন রকমের ছিল। তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ এমনও ছিল যাদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান বলাও মুশকিল। 
আর কেউ ছিল এমন, যাদেরকে মুসলমান বলা গেলেও না তারা সহীহ আকীদা 
বিশ্বাসের অধিকারী ছিল, আর না তারা সহীহ আকীদার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এসব 
কারণে ইতিহাসের প্রতিটি পর্বের সুনির্দিষ্ট হালাত হিসাবে এর মূল্যায়ন একটু 
কঠিন। 







































































তবে ইতিহাসের যে অংশের বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই এবং যে অংশের উপর 
অস্পষ্টতার কোন পর্দা নেই, তার শরয়ী মূল্যায়ন আমাদের সামনে এসে গেলে 
আমাদের বর্তমানে চলমান বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ অনেক 
সুবিধা হবে। এমনিভাবে যেসব বিষয়ে অস্পষ্টতার কারণে আমরা সিদ্ধান্তমূলক 
কিছু বলতে সাহস পাই না, সেগুলোও স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসবে 
ইনশাআল্লাহ। 























ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে যেসকল মুসলিম শাসক ইসলামী আইন ও শরয়ী 





বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করার চেষ্টা করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহের বিধান 








বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ নিয়েছেন তাঁদের নাম এই- 


* নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ৬৬৪ হিজরী 


০2১ 


* গিয়াস উদ্দীন বলবান ৬৮৬ হিজরী 





০2১ 


* আলাউদ্দীন খিলজী ৭১৬ হিজরী 
ফু শামসুদ্দীন আলতামাশ ৭৩৩ হিজরী 
* মুহাম্মাদ তুগলুক ৭৫২ 

* ফিরোজ শাহ ৭৯৯ হিজরী 








* সেকান্দার ইবনে বাহলুল লুধী ৯২৩ হিজরী 


2৯. 


* শের শাহ সূরী ৯৫২ হিজরী 





A 


নং শাহজাহান তৈমুরী ১০৬৮ হিজর 











* আওরঙ্গজেব আলমগীর ১১১৮ হিজরী 





উল্লেখিত শাসকবর্গ ছাড়া আরো কিছু শাসক ও আমীর উমারা এমন অতীত হয়ে 





গেছেন, যারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে 


ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 





করেছেন এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত তারা 


সফলও হয়েছেন। এ ধারাবাহিকতার 








সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন মুগল সন্রাজ্যের শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ 





যাফর, যার পরে ইসলামী হুকুমত নামেমাত্র যতটুকু ছিল তাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 





এ পর্যায়ে এসে হিন্দুস্তানকে দারুল হরব ঘে 


ষণা দেয়ার ক্ষেত্রে শাহ আব্দুল আযীয 








মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর যে এ 


তিহাসিক ফাতওয়া রয়েছে, তার কিছু 








প্রেক্ষাপটও আমাদের আলোচনায় এসে গেলে ভালো হবে এবং আলোচ্য বিষয়টি 
বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ 








আমরা সে প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনা করতে যাব না; বরং তার সে অংশটি 
আলোচনায় আনব যে অংশের সাথে আমাদের এ আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে এবং 
যে অংশটি স্পষ্ট করার দ্বারা আমাদের আলোচ্য বিষয়টির সমাধানে পৌঁছতে কোন 
প্রকার দ্বিধা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। এমনিভাবে প্রেক্ষাপটের যে অংশটি সামনে 
আসার দ্বারা বিষয়টির চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অন্য অংশগুলো দেখার প্রয়োজ 
হবে না, সে অংশ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 


























হিন্দুস্তানে (উপমহাদেশ) যত দিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের অধীনে ইসলামী 
শরীয়তের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ছিল, তত দিন পর্যন্ত এ ভূখণ্ডকে দারুল হারব 
ঘোষণা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং তখন এ ভূখণ্ডকে দারুল হারব বলা 
জায়েষও ছিল না। কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং রাজত্ব ও শাসন 
মুসলিম শাসকদের হাত থেকে অমুসলিমদের হাতে চলে গেছে, তখন এ 
উপমহাদেশের আসল অবস্থা অর্থাৎ এ ভূখণ্ডের শরয়ী অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়া 
জরুরী ছিল। বিশেষত যখন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজ উদদৌলা এবং ১৭৯৯ 
খ্রিস্টাব্দে ফতেহ আলি টিপু ইংরেজদের হাতে শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুসলিম 
বাহিনী পরাজিত হয়ে গেছে। তখন মুসলমানদের কাছে এমন কোন প্রতিরোধ শক্তি 
অবশিষ্ট থাকেনি, যে শক্তি দিয়ে ইংরেজদের মোকাবেলা করা যায়, অথবা এমন 
কোন শক্তি ছিল না, যে শক্তি দিয়ে নিজেদের শাসিত ভূখণ্ডের মধ্যে ইসলামী 
আইন ও শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা যায়। 


















































দিল্লিতে মুগল সন্ত্রাজ্যের নিভু নিভু বাতিটি তখনো একেবারে নিভে যায়নি। মুগল 
সম্ত্রাজ্য তখন শাহ আলম সানীর হাতে ছিল। বাস্তব কথা হচ্ছে, শাহ আলমের 
হাতে তখন দিল্লি লালকেল্লার শুধুমাত্র দালানগুলো ছিল এবং শাহী আরাম আয়েশ 
ও সাজসঙ্জার উপকরণগুলো ছিল। মুসলমানদের শাসক হিসাবে তার হাতে কিছুই 
ছিল না। হিন্দুস্তানের উপর না কেন্দ্রীয় হুকুমতের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল , আর না 
আঞ্চলিক শাসকদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইংরেজ ও অন্যান্য অমুসলিম শক্তিগুলো 
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এসকল হালাতকে যথাযথভাবে আঁচ করে নিয়েছিল এবং শতভাগ স্বাধীনতার 
সাথে রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছে। আইন 
প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান ও আইন প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। আর সামরিক শক্তিগুলোতো আগে থেকেই তাদের হাতে 
ছিল। মোটকথা হিন্দুস্তানের এমন অবস্থা ছিল, যে অবস্থায় কোন যিম্মাদার আলেম 
এবং উন্মতের কোন রাহবার স্বস্তির সাথে বেঁচে থাকতে পারেন না। নিজের উপর 
অর্পিত শরয়ী যিন্মাদারী আদায় না করে এবং নিজের ফরয দায়িত্ব আদায় না করে 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন না। 
































সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ হিন্দুস্তান দারুল 
হারব হওয়ার ফাতওয়া দিলেন এবং একজন রাহবার হিসাবে উম্মতকে এ বার্তা 
পৌঁছে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের যিম্মাদারীতে এমন কিছু ফরয দায়িত্ব 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেসব যিম্মাদারী একটি দারুল ইসলামের অধিবাসী হিসাবে 


তোমাদের উপর আগে ছিল না। 


























যেসকল প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং যেসকল কারণে এ ফাতওয়া সময়ের অনিবার্য 
ফরয দায়িত্ব ছিল সে কারণগুলো হচ্ছে এই- 





১. হিন্দুস্তানে ইসলামী শরীয়তের আইনি অবস্থান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 








২. হিন্দুস্তানের প্রধান শাসক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রয়োগ 
করতে সক্ষম ছিলেন না। 








৩. আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো, আদালত ও আইন প্রণয়ন এসেম্বেলীর উপর 
কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ চলত না। 











৪. আইনের সকল প্রতিষ্ঠান, আদালতসমূহ ও আইন প্রণয়ন এসেম্বেলীগুলো 
অমুসলিম শক্তির মতামত ও সিদ্ধান্তের অধীনে এবং তাদের মর্জির অধীনে ছিল। 
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৫. মুসলিমরা তাদের ইবাদাত, লেনদেন ও ইসলামী চালচলনের ততটুকুই করতে 
পারত, যতটুকু তারা অনৈসলামিক আইন ও অমুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে 
করার অনুমতি পেত। 








৬. সেই শাসন ব্যবস্থা তাদের খরচে মাদরাসা চালাত। কিন্তু মাদরাসায় যেসব 
মাসআলা পড়ানো হত সেসব মাসআলা সমাজে বাস্তবায়ন করতে দিত না। 

















৭. সে শাসন ব্যবস্থার কর্ণধাররা মাদরাসার প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পলন করত, 


€০ 4৯ 


কন্ত কুরআন ও হাদীসের বিধি বিধানকে তারা অন্তর থেকে ঘৃণা করত। 











ইন্দুস্তানের এ হালাতগুলো এমন যার বাস্তবতাকে শক্র-মিত্র কেউ অস্বীকার 
করতে পারবে না, আর না এগুলোকে অস্বীকার করার কথা তাদের মনে কখনো 
উঁকি দেয়। কেননা এ হালাতগুলো এমন সুক্ষ তার ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে এ 
সমাজকে ঘিরে নিয়েছিল যে, অধিকাংশ মুসলমানের খবরও ছিল না, কোথাকার 
পানি কোথায় গড়িয়ে যাচ্ছে 























কিন্তু দ্বীনের সচেতন দায়িত্বশীলগণের চোখ এমনভাবে খোলা থাকে যে, তাদের 
সামনে দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কোন পরিস্থিতি এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোন পর্ব 
তাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারে না। শাহ আব্দুল আধীয মুহাদ্দিস দেহলভী 
রহিমাহুল্লাহ এ ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া দিলেন এবং 
আল্লাহর বান্দাদের এমন একটি কাফেলা দাঁড়িয়ে গেল যারা এ ফাতওয়ার 
আলোকে যা যা করার ছিল তা তা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। 
































এ ফাতওয়ার প্রেক্ষাপট এবং যেসকল কারণের ভিত্তিতে এ ফাতওয়া দেয়া 
হয়েছিল সেসব কারণ এখনো হুবহু সেভাবেই বহাল রয়েছে যা এ ফাতওয়া দেয়ার 
সময় ছিল। 


এ ফাতওয়ার প্রায় সোয়া দুইশত বছর পরের সময় আমরা এখন পার করছি। এ 
সময় পার করতে গিয়ে আমরা এখন দেখব, যেসব প্রেক্ষাপট এবং যেসব কারণকে 
সামনে রেখে দুইশত সোয়া দুইশত বছর আগে ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব 
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ঘোষণা করা হয়েছিল, সেসব কারণ ও সেসকল পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে আজো 
পর্যন্ত বিরাজ করে আসছে? না কি নয়? 








এ বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, বিগত দুই শত বছর যাবত 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থেকেছে। আর এটি একটি অসম্ভব বিষয় যে, এত দীর্ঘ 
কাল যাবত কোন প্রকার পটপরিবর্তন ছাড়াই দুনিয়া চলবে। এটা হতে পারে না 
কিন্তু আমরা যে দিকটি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
আমরা বলতে চাচ্ছি, শরীয়তের মাপকাঠিতে যদি বিচার করা হয়, তাহলে যেকোন 
জ্ঞানী ব্যক্তি এক কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, দুইশত বছর আগের অবস্থা 
এবং দুইশত বছর পরের অবস্থার মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য হয়নি, কোন ব্যবধান 
আসেনি। 


একটু চিন্তা করে দেখুন- 


১. ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আইনপ্রণয়ন এসেম্বেলী, আদালতসমূহ 
এমনিভাবে কোন আইনী প্রতিষ্ঠানের উপর কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের 
কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন প্রকার প্রধান্য নেই, কোন হাত নেই। 












































২. উপমহাদেশের এ তিনটি দেশেই প্রতিটি আইন ও প্রতিটি কানুন সেসব দেশের 
শাসকবর্গের মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে হয়, সে শাসক মুসলিম হোক 


বা অমুসলিম হোক। 


৩. বরং বৃটিশ এ দেশকে যে আইনের উপর পরিচালিত করে একটি দারুল 
ইসলামকে দারুল হারব বানিয়ে ছেড়েছিল, সেই বৃটিশ আইন কানুন আজও এ 
উপমহাদেশের দেশগুলোতে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য এবং 
পরিপূর্ণ সতেজতার সাথে কার্যকরী ও বহাল রয়েছে। 



































৪. এ দেশগুলোর উপর এমনসব শাসকদের আধিপত্য রয়েছে, যারা পরকালে 
মুক্তির জন্য শুধুমাত্র একটি ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের অনুসরণকে জরুরী মনে করে না। 














৫. উপমহাদেশের এ দেশগুলোতে যেসব শাসক রয়েছে তাদের আকীদা বিশ্বাস 
হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের ইসলামী আইন কানুন অনুযায়ী চলতে হলে, শাসকদের 
বানানো আইন কানুনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অমুসলিমদের বানানো 
আইন থেকে অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দুশমনদের বানানো 
আইন কানুন থেকে অনুমতি নিতে হবে। 























৬. এ শাসকদের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে, ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে, কুরআন ও 
হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন আইন কানুন বানানো এবং তা প্রয়োগ করা অপরাধ 
এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 











এসব বিষয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ অর্থাৎ সাবেক হিন্দুস্তান (উপমহাদেশ) 
এর তিনটি দেশেরই অবস্থা বরাবর। এর মাঝে পার্থক্য যতটুকু আছে, তাও আমরা 
বলব। এরকমভাবে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ যে সময়ে এ 
উপমহাদেশকে দারুল হারব হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন সে সময়ের অবস্থা এবং 
বর্তমানের অবস্থাও বরাবর। এ দুয়ের মাঝে যতটুকু পার্থক্য আছে তাও আমরা 
বলব ইনশাআল্লাহ 























এ পর্যায়ে এসে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, দারুল হারব হিসাবে হিন্দুস্তান 
তিনটি পর্ব অতিক্রম করেছে। একটি পর্বতো হচ্ছে, যখন ফাতওয়াটি দেয়া হয়েছে 
তখন শাসক ছিল মুসলমান, কিন্তু আধিপত্য ছিল অমুসলিমদের। আদালত ও 
আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে এবং অনৈসলামিক আইনের 
অধীনে চলত। এ পর্বটি হচ্ছে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, যখন শাসক অমুসলিম ছিল। এ পর্বটি ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ 
থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। তৃতীয় পর্ব হচ্ছে, যখন কিছু অংশের 
শাসক মুসলিম আর কিছু অংশের শাসক অমুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক অংশের উপরই 
আধিপত্য অযুসলিমদের। আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিম ও 
অনৈসলামিক আইনের অধীনে আছে। এ পর্বটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো 
পর্যন্ত চলছে। 


এ তিনটি পর্বের পরস্পরে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তার কিঞ্চিত বিশ্লেষণ নিয়রূপ- 
| বু 


















































প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে এ ভূখণ্ডের নাম ছিল হিন্দুস্তান। এখন এ ভূখণ্ড আলাদা 
আলাদা তিনটি নামে পরিচিত: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। 








প্রথম পর্বে এ ভূখণ্ডের শাসক ছিল মুসলমান, দেশ নামেমাত্র মুসলমানদের হাতে 
ছিল। কিন্ত সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর অমুসলিমদের আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয় 
পর্বে শাসক অমুসলিম ছিল। আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরই হাতে 
ছিল। আর তৃতীয় পর্বে কিছু অংশের শাসকরা নিজেদেরকে অমুসলিম মনে করে, 
আর কিছু অংশের শাসকরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে। তবে সবার 
আদালত এবং আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিমদের তত্বাবধানে অনৈসলামিক 
আইনের অধীনে চলে। প্রত্যেক অংশের শাসকবর্গ, চাই তারা নিজেদেরকে মুসলিম 
মনে করুক বা অমুসলিম মনে করুক, প্রত্যেকে এ আকীদা বিশ্বাস লালন করে যে, 
আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়াতের 
প্রবেশ চলমান সময়ের সবচাইতে বড় অপরাধ। 















































প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান এবং উম্মতের রাহবারগণ অমুসলিমদের 
আধিপত্য এবং অনৈসলামিক আইনের অধীনস্থতার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্ত 
তৃতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান অমুসলিমদের আধিপত্য এবং অনৈসলামিক 
আইনের অধীনতাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে, অথবা তার বিষয়ে নির্লিপ্তভাবে 
চুপচাপ আছে। 

















প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান এসকল পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া এবং 
নিজেদেরকে মুক্ত করার বিষয়টিকে একটি শরয়ী যিন্মাদারী মনে করত। এখন 
অধিকাংশ মুসলমান মনে করে, অনৈসলামিক শাসন এবং অনৈসলামিক আইন 
আদালতের অধীনে জীবন যাপন করাও জীবন যাপনের একটি পদ্ধতি হতে পারে 
তবে এদের মধ্য থেকে কেউ মনে করে, এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন পথ 
নেই। আর কেউ মনে করে, এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। যেসব 
মানুষ এসব পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করে এবং মুক্ত 
হওয়াকে সম্ভব মনে করে চেষ্টাও করে যাচ্ছে, তাদের কথাও আলোচনায় আসা 
দরকার। যদিও তাদের অধিকাংশই ভুল পদ্ধতিতে তা করে চলেছে। 
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প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অমুসলিমদের প্রতিনিধিদেরকে গভর্নর ও ভাইসরয় বলা হত, 


এখন তাদের প্রতিনিধিদেরকে এম্বেসেডার, দূত ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি বলা 
হয়। 








প্রথম পর্বে অমুসলিমদের আধিপত্যের কোন আইনি স্বীকৃতি ছিল না, তবে তাদের 
বাহুবল চলত। দ্বিতীয় পর্বে সব কিছু তাদেরই হাতে ছিল। তৃতীয় পর্বে তাদের 
আইনি স্বীকৃতি হয়ে গেছে এবং তাদের বাহুবল চলমান থাকা সত্ত্বেও তাদের 
আধিপত্যকে গোপন করার জন্য অনেক কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে 
বিষয়গুলো সবাই জানেও, আবার সবাই লুকাতেও থাকে। যাকে আপনি ওপেন 
সিক্রেটও বলতে পারেন। 
































প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে মনে করা হত, মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক আইনের 
অধীনে জীবন যাপন করা জায়েয নেই। তৃতীয় পর্বে ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে এ 
কথা মনে করা হচ্ছে যে, মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক আইনের অধীনে জীবন 
যাপন করতে কোন সমস্যা নেই। 




















স্মর্তব্য যে, এ পার্থক্যগুলো এমন কিছু পার্থক্য যা মূল মাসআলার মধ্যে কোন 
প্রকার প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ এ পার্থক্যগুলোর কারণে কোন দারুল হারব দারুব 
হওয়া থেকে বের হয়ে আসে না। এ পৃথিবীর কোন একটি ভূখণ্ড দারুল হারব 
ইসাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো সেখানে পাওয়া যাওয়া জরুরী, সে 
বিষয়গুলো উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (ভারত উপমহাদেশে) ছিল, ১৮৫৭ 
খ্রিস্টাব্দের পরেও সে বিষয়গুলো (ভারত উপমহাদেশে) উপস্থিত ছিল এবং 
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত সে বিষয়গুলো বহাল আছে। 






































এরই সাথে সাথে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান) দারুল হারব 
হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর মুসলমানদের উপর যে সকল ফরয দায়িত্ব এসেছিল, 
এমনিভাবে যেসকল ফরয দায়িত্ব ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানদের উপর ছিল, 
সেসকল ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত মুসলমানদের 
যিম্মাদারিতে রয়েছে গেছে। চাই সে ভূখণ্ডের নাম ভারত হোক, চাই সে ভূখণ্ডের 
নাম পাকিস্তান হোক, চাই সে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ হোক। এ সকল ভূখণ্ডের 
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সকল মুসলমানের উপর সেসব ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব হুবহু সেভাবেই বহল আছে 
যেভাবে তা দুইশত বছর আগে ফরয ওয়াজিব ছিল। কেননা সেসব ফরয ওয়াজিব 
দায়িত্ব তাদের যিম্মাদারিতে না থাকার এবং সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার মত 
কোন পর্ব বিগত দুইশত বছরে কখনো অতিক্রম করেনি। 




















০৯৯১1 ৮১011 ১৯৬০৭] শেল 


CY ৭৫০) 


৬৯৬১ 0১০ Il ins ০৮ ১১এ৭। 
321431 এএম ৬১৬৬ 
17 ১4১ 2010, 


কীভাবে বসে থাকা সম্ভব? 


শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ 





সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই 
এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই| আমরা নিজেদের নফস হতে এবং আমাদের কর্মের 
খারাপ ফলাফল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। 


যাকে আল্লাহ পথ দেখান তাকে কেউ পথচ্যত করতে পারে না, এবং যাকে আল্লাহ 
পথচ্যত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোন 
অংশীদার নেই, এবং আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং রাসুল। তাঁর, 
তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের উপর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত শান্তি ও 
কল্যান বর্ষিত হোক। 

শুরু করছি; 

দুর্বলতায় ফরিয়াদ জানাই। আমরা আপনার কাছে আমাদের মুখোমুখি হওয়া বহু 
দুঃখে এবং আমাদের ভোগ করা সকল যন্ত্রনায় আপনার কাছে ফরিয়াদ জানাই। 


মুসলিম উম্মাহ আজ দু:খের মধ্যে ডুবে আছে এবং আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি ও 
ক্ষমতা নেই৷ 


উম্মাহ আজ রক্তের আধারে আটকে আছে এবং ডুবে যাচ্ছে, এবং আপনি যখন 
একে শক্রর মুখের সামনে দেখেন তখন আপনার একটি প্রবাদ মনে পড়ে: 


যদি আপনি তাইম গোতের একটি দাসকে দেখেন তাহলে আপানি চিন্তা করবেন 
যে তাদের মধ্যে দাস কারা। 


বিষয়াদি ঠিক করা হয় যখন তাইমরা অনুপস্থিত থাকে, আর তাদের উপস্থিতিতে 
কেউ এসব নিয়ে তাদের কিছু জিজ্ঞেস করে না 


উম্মাহর এমন এক অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে যে আপনি তার প্রশংসা করতে 
পারবেন না| এটা শত্রুর নিয়ন্ত্রনে আছে, এবং আপনি আমাদের জাতির মত আর 
কোন জাতি পাবেন না, যারা এত বেশী অপমানিত হয়েছে ও যন্ত্রনা সহ্য করেছে। 
এটা অনেক জখম ও দু:খ সহ্য করছে। 


এর প্রতিটি অংশে আপনি পাবেন বিপর্যয়, দু:খ, বেদনা ও শাস্তি। এবং 
ব্যাপারটিকে অধিকতর খারাপ করে তুলেছে যে ব্যাপারটি, তা হচ্ছে উম্মাহ বিভিন্ন 
দল ও বিভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। 


এর মধ্যে কিছু দল অন্য দলদের পরাস্ত করে তাদের অধীনস্ত করেছে এবং শত্রুর 
শুধু দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে হয়। তাদের হয়ে তাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য 
আমাদের উম্মায় যথেষ্ট লোক আছে। 


কি আশ্চর্য! এটা কি সেই একই উম্মাহ যারা ইতিহাসে পাতা তাদের বীর ও 
কৃতীত্ব দিয়ে পূরণ করেছিল? এটা কি সেই একই উম্মাহ যারা সারা বিশ্বে 
পরিচিত ছিল এবং যারা শত্রুর অন্তর ভয় ও ত্রাস দিয়ে পূর্ণ করে দিত? 


এটা কি সেই একই উম্মাহ যার শাসক বৃষ্টি মেঘকে বলত যে, “তোমার যেখানে 
ইচ্ছা সেখানেই বৃষ্টি বর্ষন কর, কারন আমি আগে-পরে তোমার ফলনের শুল্ক হতে 
লাভবান হবই।” 


এখন আপনি দেখছেন যে উম্মাহ তার ধর্ম ও তার সম্মানের কারণ হতে সরে 
গিয়েছে, এবং দিন দিন এটি আরো দূর্বল ও আরো অপমানিত হচ্ছে। 


রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উম্মাহর এই আপতিত হওয়া অবস্থার কথা আবু দাউদের হাদিসে 
বর্ণনা করেছেন, “যদি তোমরা বাবসা কর এবং কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ে তাতে 
সম্ভই হয়ে জিহাদ ছেড়ে দাও তবে আল্লাহ তোমাদের অবমাননা ও পরাধীনতার 


মাধ্যমে শাতি দিবেন যা তিনি অব্যাহত রাখবেন যতদিন না তোমরা আবার দ্বীনে 
পথে ফিরে আস।” 


আমাদের ভালবাসার মানুষটি (452) আমাদেরকে এই অসুখ এবং এর ওষুধের 
কথা জানিয়ে দিয়েছেন যা হচ্ছে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন। তাই আমরা কখনোই আমাদের 
উম্মাহ হতে এই পরাধীনতা ও অবমাননা দূর করতে পারব না আল্লাহর পথে 
জিহাদ ছাড়া। 


আমাদের নিজেদের দুনিয়াবি ব্যাপার হতে এমন ভাবে ব্যাস্ত থাকা বন্ধ করতে হবে 
যা আমাদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনে দেয় না। এইভাবেই 
এই উম্মাহকে তাদের দূর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের অবশ্যই নিজ দ্বীনে 
ফিরে যেতে হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ নিযুক্ত হতে হবে। 


এটা করার মাধ্যমেই আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হবে এবং আল্লাহর সামনে 
আমাদের পেশ করার মত ওছিলা হবে। এটা আল্লাহর শত্রুদের ক্রোধান্বিত করে 
তুলবে, যা হচ্ছে আল্লাহর পর আমাদের প্রথম উপায় উম্মাহকে অবমাননায় ডুবে 
যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। 


ভাইয়েরা, কিভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহ বলেন, 
“হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে 
দুনিয়ার জীবনে পরিতৃট হয়ে গেলে?” (আত-তাওবাহ:৩৮) 


“তোমরা বের হয়ে পড় হল বা প্রচর সরঙ্ামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর 
পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে/” (আত-তাওবাহ:৪১) 


“্যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মমভ্তদ আযাব দেবেন এবং অপর 
না” (তআত-তাওবাহ৩৯) 


কিভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন রাসুলুল্লাহ (44১) 
বলেন, “যে যুদ্ধ ছাড়া মারা যাবে অথবা যুদ্ধের পূর্ণ সংকল্প ছাড়া মারা যাবে সে 
মুনাফিকের ডালের উপর নিয়ে মারা গেল।” 


কিভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহর শরীয়াহকে 
বাতিল করা হচ্ছে, এবং মানবরচিত শরীয়াহ এর স্থান নিয়ে নিচ্ছে? আমরা 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। 


ভাইয়েরা কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আমরা 
ধ্বংস করা হচ্ছে, যখন মুসলিমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে, যখন আল্লাহ তাদের 
ডাকছে, 


“আর তোমাদের কি হল যে. তেমারা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দৃবর্ল সেই 
পুরচষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকতার্ট আমাদের এই 
জনপদ থেকে নিষ্কাতি দান কর; 

এখানকার অধিবাসীরা যে. অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 


পন্চালযনকারী নিধার্রণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
সাহায্যকারী নিধার্রণ করে দাও/” (আন-নিসাঃ ৭6) 








কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আমরা দেখছি যে 
ইসলামের ভূমি একটির পর একটি দখল করা হচ্ছে, একটির পর একটি শত্রুর 
হাতে পড়ছে। 


আলেমরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয় তিনটি 
অবস্থায়, তাদের একটি হচ্ছে, যখন শত্রুরা মুসলমানদের কোন একটি এলাকায় 
আক্রমণ করে। শিশুরা তাদের পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদের জন্য বের হয়ে 
যাবে, তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই অবস্থায় চাকররা তার মনিবদের অনুমতি 
ছাড়া, এবং দেনাদার পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া এবং যারই যুদ্ধ করার সামর্থ 
আছে সে যেন সর্বাত্বকভাবে যুদ্ধ করে। 





যারা মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, তাদের কি কোন সন্দেহ আছে যে 
জিহাদ সকল সমর্থ ব্যাক্তির উপর ফরজ হয়েছে? উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা দেখছি যে শত্রুরা আমাদের ভূমিতে চারদিকে তান্ডব 
করছে যখন আমরা বিতর্ক করার জন্য কনফারেস আয়োজন করছি যে, জিহাদ 
কি ব্যাক্তিগত না সাম্প্রদায়িক ফরজ! 


হয়েছে, এবং আমরা এখনো "জিহাদের কিতাব" এর প্রথম পৃষ্ঠায় আছি, বিতর্ক 
করছি যে জিহাদ এখনো ব্যাক্তিগত ফরজ হয়েছে কিনা, নাকি এখনো এটি একটি 
সাম্প্রদায়িক ফরজ রয়েছে। 


ভাইয়েরা! আপনি যা করতে পারেন তাই করেন, আপনাদের ভাইদের রক্ষা 
করুন| এবং এরপর জিহাদের বিধানের ব্যপারে আপনার যা ইচ্ছা হয় বলুন! 


এবং আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে যে, একজন মুসলিমদের বলছে যে জিহাদ হচ্ছে 
সাম্প্রদায়িকভাবে ফরজ এবং এই দায়িত্ব পালনে বাধা দিচ্ছে, আমরা দেখি যে, সে 


কখনো জিহাদের মাঠও দেখেনি টেলিভিশন ছাড়া। সে কিভাবে পরিস্থিতি বুঝে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য? 


আমার ভাইয়েরা! যদি এটা সাম্প্রদায়িক ফরজও হত এটা তারপরও আল্লাহর 
সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তার উপর করুণা করুন) বলেন, 
“যেই গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত, তার নিরাময়ের জন্য সবচেয়ে ভাল ওঁষধ হচ্ছে 
আল্লাহর পথে জিহাদ।” 

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, 


“মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাঙি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও 
তার রসুলের প্রীতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ 
ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। 


এটাই তোমাদের জন্যে উভম; যদি তোমরা বোঝ তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা 
করবেন এবং এমন জায়াতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং 
বসবাসের জানাতে উভম বাসগুহে। এটা মহাসাফলা। 

এবং আরও একটি অনুখহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর/ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সাহাযা এবং আসর বিজয় মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করড্ন/” (আল- 
হুফ:১০-১৩) 

ভাই! কি তোমাকে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য করছে? তুমি কি পিছিয়ে থাকছো কারন 
তুমি তোমার পরিবার ও মাতৃভূমিকে ছেড়ে যেতে ঘৃণা কর? 

যখন আল্লাহ বলেন, 








যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসহান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- 
আল্লাহ তার রসুল ও তার রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে 
অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পযভি, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে 
হেদায়েত করেন না/” (তআত-তাওবাহ.২৪) 


নাবিগাহ আল-জা'দি একটি বহি আক্রমণের জন্য যাচ্ছিলেন, এবং তিনি তাঁর এবং 
“আল্লাহর কসম, সে রাত পার করেছে বসে থেকে, আমার কথা চিন্তা করতে 
করতে, একে অপরের কথা চিন্তা করছে আর অশ্রু ঝড়ছে/ 
আল্লাহকে জোরপুবর্ক তাঁর কৃতকাজ থেকে বিরত রাখব? 
যদি আমি চলে আসি, খোদা আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যদি আমি 
আমার প্রভর সাথে মিলিত হই, তবে অন্য কারো খোজ কর। 
আমি না খোঁড়া না বধির যাতে আমাকে ক্ষমা করা হবে। 
না আমি অসুস্হতায় কাতর না আমি অক্ষম /” 


কিভাবে তুমি তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে জীবন উপভোগ কর যখন তুমি 
তোমার ভাইদের পরিনতি দেখছ? তুমি কি তাদের দেখে দু:খবোধ কর না? তুমি 
কি তাদের জন্য তা কামনা কর না যা তোমার কাছে আছে? যদি তুমি তাদের 
পরিস্থিতিতে থাকতে তুমি কি পছন্দ করতে যদি তারাও পিছিয়ে থাকতো যেমনটা 
আজ তুমি আছো? 


ভাই! আর কতক্ষন তোমরা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর উম্মাহকে ব্যর্থ করবে 
যখন শক্রদের স্পর্ধা আরো বেশী বেশী বাড়ছে? প্রতিবার তারা যতবেশী 
সীমালজ্ঘন করছে ততবেশী আমরা পশ্চাদপসারন করছি। যেন আমরা শয়তান ও 
তার দোসরদের মোকাবিলা করতে দ্বিধা করছি? হয়ত এটা মুজাহিদীনদের বিপক্ষে 
শত্রুদের শক্তি, এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের একত্রীকরণ যা তোমার বসে 
থাকার কারন। তুমি দেখছ যে পুরো বিশ্ব তাদের একসাথে আক্রমণ করছে। 


এমন লোকও আছে যারা দাবী করে যে তারা আমাদেরই একজন কিন্তু তারা 
শত্রুদের পন্ষে অবস্থান করছে, যখন অন্যরা পাশে থেকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
যদি এটা হয় তোমার বসে থাকার কারন, 


তাহলে চিন্তা কর: আল্লাহর রাসুল (48১) কি বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর 
সাহাবারা কি পূর্ব ও পশ্চিম বিজয় করেছে তীব্র যুদ্ধ ছাড়া সে সীমা পর্যন্ত যে তারা 
তাদের সাথে সবসময় অস্ত্র বহন করত এমনকি যখন তারা ঘুমিয়ে থাকত 
তখনও, এতই ভয় তারা পেত যে তারা নিজ ঘরেও নিরাপদ বোধ করতেন না, 
এবং এমনকি যখন তারা নিজেদের উপশম করতে বাইরে যেতেন তখনও? 


হয়ত কারন তুমি মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষমতাকরন ও শক্ত অবরোধ 
দেখেছ। যদি এটাই তোমার কারন হয় বের না হওয়ার যেখানে তোমার বিশ্বাস 
এই যে, আল্লাহ যিনি হচ্ছে যোগানদাতা, যিনি ক্ষমতার মালিক, এবং 
সর্বশক্তিশালী? 

আল্লাহর রাসুল (4১) তাঁর সাহাবীদের হিজরতের নির্দেশ দেন যখন তাঁর কাছে 
তাদের থাকতে দেওয়ার মত কোন জায়গা ছিল না মসজিদ ছাড়া। মানুষ তাদের 
অনেকজনকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখতেন, মনে করতেন তারা উন্মাদ, যখন এটা 
ছিল তাদের ক্ষুধা ও নিরতিশয় ক্লান্তি| 


১১ 


চিন্তা করো যখন আল্লাহর রাসুল ঘর থেকে বের হতেন শুধু ক্ষুধার কারনে, দুটি 
পাথর তার পেটের সাথে বেঁধে তীব্র ক্ষুধার কারনে। চিন্তা কর যখন রাসুলুল্লাহ 
(সাঃ) একদল সেন্য প্রেরণ করতেন এক বস্তা খেজুর ব্যতীত অন্য কোন খাবার 
ছাড়া কেননা তিনি আর কিছু পাননি। 


যদি মুজাহিদীনদের এরকম কিছু করতে হয় তবে তাদের প্রথম বিরোধিতাকারী 
হবে তাদের যাজকসম্প্রদায় ও টেলিভিশনের আলেমগণ, যারা তাদের বেপরোয়া, 
অক্ষম ও শত্রুর মোকাবিলায় তাড়াহুড়াকারী বলে ডাকবেন। 


ভাই, তুমি কি পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কারন তুমি মনে করছ যে তুমি উম্মাহর কোন 
প্রয়োজন পূরণ করছ অথবা তুমি যেখানে আছ সেখানে থেকে কোন ভাল কাজ 
করছ? 


আমরাও বিশ্বাস করি যে তুমি কোন ভাল কাজ করছ ইনশাল্লাহ! কিন্তু তুমি কি 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত উচ্চতর কিছু করতে পারবা? একটি বিশুদ্ধ 
হাদিস অনুসারে, রাসুলুল্লাহকে (১৫) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন একটি ভাল 
কাজ উল্লেখ করতে যা জিহাদের সমপর্যায়ের। 


তিনি বললেন যে তিনি পারবেন না| তারপর তিনি বললেন যে, একজন মুজাহিদ 


বের হয়ে গিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত কি তুমি ক্লান্তি ছাড়া সালাত আদায় করতে 
এবং না ভেঙে রোজা রাখতে পারবে? 


লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যৃদ্ধ 
করেছে আল্লাহর রাহে এরা আল্লাহর দৃটিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম 
লোকদের হেদায়েত করেন না/” (আত-তাওবাহ:১৯) 


১২ 


হ্যা ভাই তুমি নেক আমল করছ, কিন্তু আল্লাহ এটা তোমার উপর ফরজ করে 
দিয়েছেন যে তুমি তোমার বোনদের ইজ্জত এবং ইসলামী ভূমি রক্ষা করবে। চল 
বের হই এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, এই আশায় যে আল্লাহ আমাদের 
পূর্বে পিছিয়ে পড়ার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। 


পার যখন এমন সময় চলছে যে শত্রুরা হচ্ছে অনেক এবং সাহায্যকারী হচ্ছে 
অল্প? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমার সম্পদ নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার এবং 
নামমাত্র মূল্যে তোমার আত্বা বিকিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভাল কোন কিছু কি আছে? 


এবং আল্লাহর সাথে করা সওদা পূরণ করা যেখানে তিনি বলেন, 


“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে 
যে. তাদের জন্য রয়েছে জায়াত/ তারা বৃদ্ধ করে আল্লাহর রাহে? অতঃপর মারে 
ও মরে!” (আত-তাওবাহ৩১১১) 














ভাই হয়ত তোমার জিহাদে বের না হওয়ার কারন হচ্ছে যে, তুমি হয়ত যে কোন 
মুজাহিদ ভুল করেছে এবং সীমালজ্ঘন করেছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহর 
(445) সুন্নাহতে কি এমন কোন প্রমান আছে যে, ভূল করা হচ্ছে আল্লাহর পথে 
জিহাদ হতে বিরত থাকার একটি বৈধ অজুহাত? 

নাকি এগুলো আসলে দুটো জিনিস তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়, একটা 
হচ্ছে জিহাদ আরেকটা হচ্ছে নিজ ভাইদের উপদেশ। বল আমার ভাইয়েরা, কোন 
কিছু কি ভূল না করে ছাড়া করা যায়? বিশ্বে বিচরণকারী শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল, 
মুহাম্মদের (4১) দল কি কোন ভুল করেনি? 


উহুদের যুদ্ধে ইবন উবাই এক তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদগমন করে, 
আল্লাহর রাসুলকে (448) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একা 


১৩ 


রেখে চলে যায়৷ কেউ কি বলতে পারে যে আল্লাহর রাসুলের (4১) মাধ্যমে 
জিহাদ করা ঠিক ছিল না কারন তাঁর সেনায় কিছু মুনাফিক ছিলেন? 

তাবুকের যুদ্ধে একদল মুনাফিক আল্লাহর রাসুলকে (454) হত্যা করতে 
চেয়েছিলেন। তাই কেউ কিভাবে এই কথা বলে যে, “কিভাবে আমরা এমন এক 
নেতার নেতুড়ে জিহাদ করব যার নিজ সেন্য তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে?” 


উসামা বিন যাইদ (রা) বিধান বুঝতে ভূল করেন এবং একজন ব্যাক্তিকে হত্যা 
করেন যদিও সে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলেছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কিছু 
করেননি, শুধু বলেছেন, “তুমি কি করবে যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কে 
কিয়ামতের দিন সামনে পেশ করা হবে?” 

তিনি কি তাকে সরিয়ে দিয়েছেন, তাকে সরানোর হুকম দিয়েছেন, তার সাথে 
একসাথে জিহাদ করা বন্ধ করে দিয়েছেন, নাকি তার ভূল মানুষের কাছে 
উন্মোচিত করে বক্তৃতা দিয়েছেন? 


বরং এক সময়কার একজন সাধারণ সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্য, তিনি 
পরবর্তীতে শুরুর দিককার সাহাবাদের এক সৈন্যদলের কমান্ডার ছিলেন। আল্লাহ 
তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট হলেন। একবার খালিদ ইবন ওয়ালিদ (আল্লাহ তাঁর 
উপর সন্তুষ্ট হোক) একটি গোত্রের উপর হানা দিয়েছিলেন। 


যখন তারা ইসলাম গ্রহন তখন তারা বলে যে আমরা সেবীয়ান হয়েছি (ধর্মান্তরীত) 
এবং তারা ঠিকভাবে বলতে পারেননি যে তারা মুসলিম হয়েছেন। খালিদ তারা যা 
বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝেননি এবং তাদের হত্যা ও বন্দী করা শুরু করেন। 











যখন, রাসুলুল্লাহ (454) এটা শোনেন তখন তিনি কিছু না করে শুধু হাত তুলে 
বলেন, “হে আল্লাহ! নিশ্চই আমি খালিদ যা করেছে তা থেকে পবিভ্র।” 


এই ঘটনাটি কি রাসুলুল্লাহকে (4১৫) খালিদকে “আল্লাহর তরবারীগুলোর একটি 
তরবারী” ডাকতে বিরত রেখেছিল? আল্লাহর রাসুলের (4১) সেনায় এমন 
লোকজন ছিলেন যারা একে অপরকে হত্যা করতেন এবং তাদের গনিমত চুরি 
করতেন এবং মদপান করতেন। 

হুদাইফাহ বিন ইয়ামানের পিতা এমনকি দূর্ঘটনাবশত উহুদের যুদ্ধে নিহত হন। 
আপনি এমন কোন সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় আছেন যারা এর চেয়েও পবিত্র? 
ভাই, দ্বীনের মধ্যে আসল দূর্ঘটনা হচ্ছে, আমরা মুজাহিদীনদের সকল দোষ খুঁজে 
বেড়িয়েছি, তাঁদের ব্যাপারে কথা বলেছি তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে উন্মোচন 
করিনি। 
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১ 


“কুফরী একটি গুরুতর অপরাধ” আর কাফির কখনো নির্দোশ বা 
অপরাধমুক্ত নয় 


আজকে প্রায়ই পেপার, মিডিয়া, এমনকি মুসলিম নামধারী কিছু লোকদের মুখে 
কাফিরদেরকে নিরপরাধ বলে শোনা যায়। আসলে কি তা সঠিক না কি সত্যকে ঢেকে 
রাখার চক্রান্ত? 


আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করবে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে দেয়া বিধান আনুযায়ী, তাদের খেয়াল খুশির অনুসরন করবে না এবং সতর্ক 
থাকবে তারা যেন তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তার একটা 
অংশের ব্যাপারেও তোমাকেই ফেতনার মধ্যে ফেলতে না পারে। এরপর যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ চায় যে , তাদের কিছু কিছু পাপের করণে 
তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকরাও করবেন, এবং অবশ্যই অধিকাংশ মানুষ 
ফাসেকমুনাফিক) । (মায়েদা৫:৪৯) 


সুতরাং ফায়সালা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধান আনুযায়ী এবং এ ব্যাপারে কারো 
খেয়াল খুশির অনুসরন করা হবে না। 
আল্লাহর বিধানে অপরাধী মুসলিমদের, ফায়সালা সম্পর্কে আলোচনা করেই কাফির- 


মুশরিকদের ব্যাপারে মহাবিচারক আল্লাহর ফায়সালা কি তা আলোচনা করা হবে 
ইনশাআল্লাহ.. 


২ 


> অপরাধী মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা: 


একজন মুসলিম বিবাহিত পুরুষ, যেনা করলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তার 
ফায়সালা হচ্ছে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা। যদিও ব্যাক্তি মুসলিম । এ হচ্ছে তার 
করবেন । 


একজন মুসলিম, চুরি করলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তার ফায়সালা হচ্ছে, হাত 
কেটে দেয়া। যদিও সে মুসলিম । 


হচ্ছে- 


আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ(অবিবাহিত) ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, 

আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, 

যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।সূরা নূর(২৪:২) 


এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে অপরাধীর প্রতি দয়া দেখানো যাবে না। যদি অপরাধীর প্রতি 
দয়া দেখিয়ে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকেন তবে ঈমানের দাবী 
টিকবে না। 


৩ 


তাহলে একজন কফির বা মুশরিক যে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে, 


তার ইবাদত করে না, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলে না, মালিকের অবাধ্যতায় সদা 
ব্যাস্ত অথচ সে তার মালিকের নিয়ামত (আক্রিজেন, খাদ্য, পানি, পোষাক, আরাম 
আয়েশের উপকরন, চক্ষু, জ্বিহবা আরো অনেক কিছু)দিনে, রাতে, প্রতি মুহুর্তে ভোগ 
করতেছে এরপরও শুধু অস্বীকার করেই থেমে নেই আল্লাহর দ্বীনের বিরদ্ধে চক্রান্ত করা, 
জুলুম আরো অনেক কিছু করে, এসব কাফির যাদেরকে আল্লাহ তার শত্রু বলে ঘোষণা 
করেছেন তাদের ফায়সালা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী কত কঠিন হওয়া দরকার? 


> কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে, 


জন্য । তবে তারা যদি সত্য দ্বীন(ইসলাম) গ্রহণ করে বা জিষিয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবে 
তারা হত্যাকৃত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। 


আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং পরকাল দিবসের প্রতিও 
না, আর এঁ বস্তৃগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম 


বলেছেন আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পযন্ত না 
তারা অপমানের সাথে নিজ হাতে জিযিয়া দেয় ।(তাওবাহ ৯:২৯) 


৪ 


> আর এই কীতাল পরিচালনা করা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য ফরজ করে 


আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ তোমদের উপর কীতাল কে ফরয করা হল এবং এটা তোমাদের নিকট অগ্রীতিকর; 

বস্ততঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের পক্ষে বাস্তাবিকই 

মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমদের জন্য বাস্তবিকই 
অনিষ্টকর এবং আল্লাহই অবগত আর তোমরা অবগত নও ।(বাকারাহ২:২১৬) 


> রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ: 


রসূল সম্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদেরকে যে দ্বীন শিখিয়েছেন তার 
আলোকে কাফির মুশরিকরা আল্লাহর জমীনে থাকতে হলে তাদেরকে তিন অবস্থার যে 
কোন একটি অবস্থা গ্রহণ করতে হবে- 


১. ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় ২.জিযিয়া কর দিয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় ৩. 
তাদের বিরূদ্ধে কীতাল পরিচালনা করা হবে । (সহীহ আবূ দাউদ ৮৮০২ 5 = 
০৪৫১] ) 

সূরা তাওবাহ (৯:২৯) এর থেকেও একই ফায়সালা পাওয়া যায় যা পুর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

আর মুসলিমদের উপর কীতাল ফরয, কাফির-মুশরিকরা অপরাধমুক্ত নয় বরং তারা 


অপরাধী তাদের বিরদ্ধে কীতাল পরিচালনা করার ব্যপারে কোন দয়া দেখানো যাবে না। 
অন্যথায় ঈমানের দাবী টিকবে না। 


আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে অপরাধীর প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না 
করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও(২৪:২) 


৫ 


> ঈমানদাররা কতক্ষন পর্যন্ত কীতাল পরিচালনা করাবে: 
আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা 
তাদের সাথে যুদ্ধ(কীতাল) কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর 
ব্যতিত বাড়াবাড়ি নেই ।(বাকারা২:১৯৩) 


> আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো তার দুশমন(কাফির-মুশরিক) দের থেকে 
নিজেই প্রতিষোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তিনি ঈমানদারদেরকে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মিলিত হও তখন তাদের গর্দানে 
আঘাত কর, যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে 
বাবে, অতঃপর হয় অনুকম্পা; নয়ত মুক্তিপন।(তোমরা জিহাদ চালাবে) যতক্ষণ না 
তারা যুদ্ধে অস্ত্র নামিয়ে ফেলে । এটাই বিধান। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তাদের 
থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখেন । কিন্ত এ বিধান তিনি এ জন্য দিলেন যাতে তিনি 
তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন । আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত 
হয় তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করেন না। (মুহাম্মাদ৪৭:৪) 


৬ 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ তোমরা তাদেরকে হত্যা কর আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন 
এবং তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন এবং 
মুমিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও শীতল করবেন । (তোওবা৯:১৪) 


> আল্লাহ ও তার রসূল উভয়ই এই মুশরিকদের হতে নিঃসর্্পক: 


যে দিন সুরা তাওবাহ নাযিল হয়েছে এবং হযরত আলী হজ্জে আকবারের দিনে 
জনসম্মুখে এই সুরার ৪০ টি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিয়েছেন এর পর থেকে 
কাফির মুশরিকদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 


৫ 


5১৩৪ 215 লহ 21 টিটি EA ৫ ০ ৪1 টি a ০৫ $f ০£1 ৬ ৮৪৮ 6 1 ০০:6৫ টি lee <7 


f Ee FA 4 = “1 og 8০৫ ০৫৫ alo oz দেড় = ER 
sl Sly 3 Dl ০845 7 Bl ৬0৯৯ 5৮ চি ১০৩ ED ০15 © ESN ৮৪ 


অর্থঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবারের দিনে জনগণের সামনে 
ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের হতে নিঃস্্পক 
হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি 
তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনেরেখ যে তোমরা আল্লাহ কে পরাভূত করতে পারবে 
না, আর এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও ।(সুরা তাওবা ৯:৩) 


৭ 


> কাফির মুশরিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হবে 
তবে সত্যদ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করলে তবেই তাদের পথকে ছেড়ে দেয়া হবে ।: 


আল কুরআনের শেষের দিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের মধ্যে সুরা তাওবা একটি এর 
আয়াত সমূহ আল্লাহর পক্ষথেকে দেয়া চুড়ান্ত পর্যায়ের বিধান । কাফির মুশরিকদের 
যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হবে তবে সত্যদ্বীন 
ইসলামকে গ্রহণ করলে তবেই তাদের পথকে ছেড়ে দেয়া হবে। 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন এ মুশরিকদেরকে 
যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে গ্রেফতার কর, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং 
প্রত্যেক ঘাঁটিস্থলে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, 
নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । (তাওবা৯:৫) 


» কাফির মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি রক্তের সম্পর্কের হয়: 
সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদের ও ভ্রাতাদেরকে অভিভাবক রুপে গ্রহণ 

করোনা যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে বেশী ভালবাসে, তোমাদের মধ্য থেকে যে 
কেউ তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহন করবে তারাই জালিম ।(তাওবা৯:২৩) 


৮ 


> কাফির-মুশরিকরা শক্তি সামর্থের অধিকারী হলে এরাই মুসলিমদেরকে হত্যা 
করবে: 


এই কাফির-মুশরিকে এত হালকা ভাবে নিলে হবে না, এরা শক্তি সামর্থের অধিকারী হলে 
এরা হয়ে যাবে নেকড়ে বাঘ- 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 


১১515 HEL IEG HES (৯৩৯০৮ 583 NG ১] 95815885১০1 ৩5 GS 


অর্থঃ তাদের অঙ্গীকারের কি মূল্য? অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর 
বিজয় লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকেও খেয়াল করবে না এবং 
অঙ্গীকারেরও না, তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে কিন্ত তাদের 
অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক ।(তাওবা৯:৮) 


আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন, 
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অর্থঃ তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস, তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলঃ 
এর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ 
করা এবং কুফরী করা ও তার মধ্যে হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কৃত করা আল্লাহর 
নিকট গুরুতর অপরাধ এবং হত্যা অপেক্ষা ফেতনা-ফাসাদ(কুফর ও শিরক) গুরুতর 
এবং যদি তারা(কাফের-মুশরিকরা) সামর্থবান হয়, তবে তারাই তোমাদেরকে হত্যা 
করবে আর তোমদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে না ফেরানো পর্যন্ত তারা নিবৃত হবে না, 


৯ 


আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম (ইসলাম) হতে ফিরে যায় এবং এ কাফের 
অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল পরকালের সমস্ত কর্মই নিস্ফল হয়ে 
যাবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান 
করবে ।(বাকারা২:২১৭) 


> কাফির-মুশরিক বনাম মুসলিম উম্মাহ ও তাদের করণীয়: 


আজকে যারা কাফির-মুশরিকদের জন্য দরদ দেখিয়ে জিহাদ(কীতাল) কে ছেড়ে দিতে 
বলে বা যারা জিহাদ(কীতাল) করছে তাদেরকে বিভিন্ন কথা বলে দমিয়ে রাখতে চায় 
তারা জেনে রাখুক এই দুশমনেরা সামর্থবান হলে এরাই মুসলিমদেকে হত্যা করবে 
এমনকি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে না ফেরানো পর্যন্ত নিবৃত হবে না। পরিনামে 
মুসলিম তাদের দ্বীন হারালে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে । 


এখন গোটা পৃথিবীতে মুসলিমরা নির্যাতিত, প্রতিদিন শত শত মুসলিম কাফিরদের দ্বারা 
নিহত হচ্ছে, কারন কাফিরেরা আজ শক্তি সামর্থবান হয়েছে আর মুসলিরা তাদের 
সবশ্রেষ্ঠ ইবাদত জিহাদকে বর্জন করে শক্তি সামর্থ অর্জন করা থেকে বিরত রয়েছে। 


এখন আমরা আর চাইনা যে কাফির মুশরিকরা সামর্থবান হয়ে মুসলিমদেরকে হত্যা 
করুক, বরং আমরা কাফির মুশরিকদের শক্তি সামর্থ অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাড়াবো, 


> কাফির-মুশরিকদেকে হত্যা করা একটি ফযিলতর্পুন কাজ- 


আবু হুরাইরা (রা:) সূত্রে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন 
কাফির ও তার হত্যাকারী (মুসলিম) কখনও জাহান্নামে একত্র হবে না। (সহীহ আবু 
দাউদ 14 ৬ ০১৭ ০১০৪ ৪ AL) 


এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে কাফিরকে হত্যাকারী মুসলিম জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে । 


১০ 


> কাফিরদের প্রতি কঠোরতাই রসূল সনল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার 
সাহাবাদের আদর্শ- 


এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ মুহাম্মাদ সেল্লাল্পহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল; আর যারা তার সাথে 
আছে তারা কাফিরদের বিরদ্ধে কঠোর এবং নিজেদেরঈিমানদারদের) মধ্যে পরস্পরে 
সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় 
অবনত দেখবে । তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিন্থ থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা 
এরুপই এবং ইনজীলেও । তাদের দৃষ্টান্ত চারা গাছ যা অঙ্কুরিত হয় পরে কান্ডের উপর 
দাড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীকে আনন্দিত করে। এভাবে (আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা) 
কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন । যারা ঈমান আনে ও নেক কর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে 
ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । (সুরা ফাতাহ ৪৮:২৯) 


রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবারা কাফিরদের বিরদ্ধে কঠোর, যারা 
সুন্নাহ প্রেমী তারা জেনে রাখুন, 


এই হল রসূল সম্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের সুন্নাহ । 


১১ 


> কাফির-মুশরিকদের নিরপরাধ বলাই একটি অপরাধঃ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে বলেছেন, কুফরী করা 
আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন 
সুতরাং কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ বা নির্দোষ বলা মানে আল্লাহর 
কিতাবের(বাকারা২:২১৭ যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) বিরদ্ধে কথা বলা । 


কাফির ও মুশরিকদেরকে যারা নিরপরাধ বা নির্দোষ বলেন তার সতর্কতা অবলম্বন 
করুন। 


> যারা কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ বা নির্দোষ বলে এরা চায় আল্লাহর 
মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে পারে: 


শুকর ও কুকুরের মত কাফির ও মুশরিকদের রক্তের কোন মুল্য নেই। আজকে যারা 
কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ, নির্দোষ বলে, এদের একটু রক্ত ঝরলে কান্নায় মেতে 
উঠে অথচ বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাদের কোন 
পদক্ষেপ নেই, এরা আসলে কাফিরদের জন্য দরদী; ঈমানদারদের জন্য কঠোর, যা রসূল 
সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত, এরা আর যাই হোক রসূল সম্লাল্পহু 
আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের সুন্নাহর অনুসারী নয়। এরা চায় আল্লাহর 
দুশমনদের রক্তকে নিরাপত্তা দিতে যাতে তারা আরো শক্তি সামর্থ অর্জন করে 
মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে পারে । এসব জাহেল ব্যক্তি হোক না সে নামে মুসলিম এদের 
ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করুন। কুফরী করা আল্লাহর নিকট গুরুতর 
অপরাধ(বাকারা২:২১৭ যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এ সত্যটাকে এরা ঢেকে রাখতে 
চায়। 


সংকলক 


হুজাইফা 
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অর ০ 
আস্-সাহাব মিডিয়া- এর পরিবেশনায়, - 
. + i “ 
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আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 
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“আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত 
করতে থাকুন । শীঘই আল্লাহ্‌ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন । আর আল্লাহ্‌ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন 
শাস্তিদাতা ।” [সূরা নিসাঃ আয়াত ৮৪] 


আস্‌-সাহাব মিডিয়া- এর পরিবেশনায় 
(তানজীম আল-কায়দা পাকিস্তানের দাওয়াহ্‌ বিভাগের প্রধান) -এর সাথে সাক্ষাৎকার । 
প্রথম পর্ব 


(সাক্ষাৎকারটি উর্দু থেকে অনুবাদ করা হয়েছে) 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং 
এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 
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আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


আসৃ-সাহাবঃ বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহিম । আল্হামদুলিল্লাহ্‌ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু “আলা রসূলুল্লাহি ওয়া “আলা আলিহি ওয়া 
আস্হাবিহি আজমায়িন । 


আজ আমরা উত্তাদ আহমেদ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তার নিকটে উপস্থিত হয়েছি, ওস্তাদ আহমেদ ফারুক হচ্ছেন পাকিস্তানের 
সাহাবের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। আজ এই সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা সারা বিশ্বজুড়ে 
জিহাদ এবং এর ফারযিয়াতের বিষয়ে বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন্শাল্লাহ। সবার আগে আমরা উত্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ 
থেকে তানজীম আল-কায়দার পরিচিত জানতে চাইবো । 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ আল্হামদুলিল্লাহ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু “আলা রসূলুল্লাহি ওয়া “আলা আলিহি ওয়া আস্হাবিহি 
আজমায়িন। 


অতঃপর বিয়ষ হচ্ছে ... 


তানজীম কায়দাতুল জিহাদ যা সারা বিশ্বে আল-কায়দা নামে পরিচিত। এটি পুরো দুনিয়া থেকে ফিত্নাকে নির্মূল করা, আল্লাহ্‌ খু -র 
কালেমাকে সবার উপরে তুলে ধরা এবং খিলাফত “আলা মিনহাজুন নবুয়াতকে ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদের একটি তানজীম যার আমীর 
হচ্ছেন শাইখ ওসামা বিন লাদেন [আল্লাহ্‌ এ তাকে সকল খারাপ কিছু থেকে হিফাজত করুন, জিহাদের এই পথের উপর দৃঢ় থাকার 
তৌফিক দান করুন এবং তার সিদ্ধান্তের উপর তিনি বরকত দান করুন] মূলতঃ এর পরিচিতি এতটুকুই তবে আল-কায়দার পরিচয় 
দেয়ার আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল, এখন এটি কেবল একটি তানজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, যেখানে কিছু অনুসারী ও সমর্থক থাকে, 
বরং এটি এখন একটি মানহাজের নাম । যেখানেই কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও জিহাদের কথা শোনা যায়, যেখানেই 
তাওয়াগীতদের চোখের উপরে চোখ রেখে তাদেরকে উত্তেজিত করার কথা শোনা যায় এবং যেখানেই এই উম্মতের মুক্তি ও এর পক্ষে 
কিতালের কথা শোনা যায়, সেখানে একই সাথে আল-কায়দার নাম চলে আসে । তাই জিহাদ এবং আল-কায়দা এই দু'টি শব্দ এখন একে 
অপরের সাথে সম্পৃক্ত । আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলে এটি এখন আর গতানুগতিক কোন তানজীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, 
বরং উম্মতের পক্ষ থেকে যে কেউই শরয়ী মানহাজ অনুযায়ী কিতাল করবে, সে দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করুক অথবা যে নামেই কাজ 
করুক না কেন, তারা আমাদের থেকে এবং আমরা তাদের থেকে এবং এ বিষয়ে শেষ কথা হল যখন আমরা তানজীম নিয়ে আলোচনা 
করছি, এটি তো এই যুগের নাজেলাতুন মিনান নাওয়াজেল, কারণ বর্তমানের মুসলমানদের উপর এমন শাসকেরা এসে চেপেছে যারা 
নিজেরা তো জিহাদের দায়িত্ব পালন করছেই না.উল্টো তারাই জিহাদের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাড়িয়ে আছে। তা না হলে এটি শুধু কোন 
তানজীমের একক কোন ফারযিয়াত নয়,বরং এই ফারযিয়াত হচ্ছে পুরো খিলাফতের বা মুসলিম শাসকের উপর | এই বিশৃংখলাপূর্ণ 
পরিস্থিতিতে শুধু এই ফরযকে আদায় করার উদ্দেশ্যেই আমরা তানজীম আকারে একত্রিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি, অন্যথায় আমরা 
নিজেদেরকে এই উম্মতেরই একটি অংশ মনে করি আর কোন ব্যাপারেই নিজেদেরকে আলাদা মনে করি না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌ 3% 
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“তোমরা আল্লাহ্র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে 
তোমাদের উপর কোন সবকীর্ণতা রাখেননি । তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান 
রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে । 
সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর । তিনিই তোমাদের মালিক । অতএব তিনি কত উত্তম 
মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী ।” [সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৭৮] 


আর ঠিক একইভাবে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম ও মুসলিম জাতির একটি অংশ এবং এর মুক্তির জন্যই আমরা জিহাদ করে 
যাচ্ছি। 


আস-সাহাবঃ আল-কায়দার ব্যাপারে সাধারণদের মধ্যে বলতে শোনা যায় যে, এটি শুধু আরব ভিক্তিক একটি তানজীম । তাহলে 
পাকিস্তানের মানুষ এখানে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হল? 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ এ ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যারা এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে ছিলেন তাদের অধিকাংশই এখন শহীদ হয়েছেন 
এবং তাদের অধিকাংশই আরবদের মধ্য থেকে ছিলেন আর এখনও আল-কায়দার বড় একটি অংশ আরব মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে 
আছেন । কিন্তু এটি না এর পরিচিতির কোন অংশ আর না কোন শর্ত এর সাথে শরীক হওয়ার জন্য, এ বিষয়ে আমি প্রথমেই বলেছিলাম 
যে, এটি হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কিতালরত একটি মাজমু*আর নাম । তাই যে কেউই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার 
উপর কায়েম আছেন, শরয়ী হুকুম মোতাবেক জিহাদের ফারযিয়াত আদায় করে যাচ্ছেন তিনি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন । তিনি যে 
কোন গোত্রের, বংশের অথবা এলাকারই হোন না কেন, ইসলামে তো আমাদেরকে এ ধরনের পার্থক্য শেখানো হয়নি । তাই আমরা দেখতে 
পাচ্ছি আল-জাজায়ের (আলজিরিয়া) মধ্যেও আল-কায়দা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের 
মধ্যেও আল-কায়দা কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যদি আমরা দেখি যারা আমেরিকায় আছেন অথবা ইউরোপে বা অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা 
ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অথবা বিশ্বের অন্য কোনখানের মুসলিমরা এর সাথে সামিল রয়েছেন। এখানে সব জায়গা থেকেই 
মানুষ শরীক হচ্ছে আর ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের মানুষও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছুই নেই। 


আস-সাহাবঃ এইমাত্র আপনি যাদের বিষয়ে উল্লেখ করলেন, তাদের ব্যাপারে জিহাদের পথকেই কেন আপনারা বেছে নিয়েছেন? 


উত্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এটি তো আমাদের নিজস্ব মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়, আল্লাহ্‌ ফু -র গোলাম ও বান্দা হিসেবে আমরা এই 
দুনিয়াতে জীবন-যাপন করছি, এটি এমন এক ফরয ইবাদত যার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এ বলেছেন, 
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“আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।” [সূরা যারিয়াতঃ আয়াত ৫৬] 


*ুলু 
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তুলে ধরা যায় এবং নবুয়তী পন্থায় কিভাবে আবার খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায়- এ সকল গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়েও আমরা শারিয়াহ্‌ 
অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি। শারিয়াহ্‌ থেকেই আমরা জানতে পারি ও দিক-নিদের্শনা পাই যে, জিহাদের মাধ্যমেই এর 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব । জিহাদের আহ্কামের বিষয়ে শারিয়াহর বহু জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্ববর্তী 
সালাফ ও খালাফদের আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে এক্যমত রয়েছে যে, কিছু পরিস্থিতিতে জিহাদ হচ্ছে ফারদুল কিফায়া আর কিছু 
পরিস্থিতে তা ফারদুল আইন- যার অর্থ হচ্ছে উম্মতের সকল মুসলিমের উপর তা ফরয ৷ কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপরে শরয়ী ওজর 
রয়েছে। যে পরিস্থিতে আজ আমরা জীবিত আছি এবং যার মধ্যে দিয়ে আমরা চোখ খুলেছি, বিশেষ করে বিগত কয়েক শতক ধরে যখন 
কুফ্ফাররা ইউরোপের এলাকাগুলোকে আমাদের কাছ থেকে জবর দখল করে নেয়া শুরু করল, তখন থেকেই ফুকাহাগণ এর ফারযিয়াতের 
বিষয়ে আলোচনা করে আসছেন এবং যে সকল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন তার আলোকে জিহাদ এখন ফারদুল “আইন । ফুকাহাগণ 
যে সকল পরিস্থিতে জিহাদ ফারদুল “আইন বলেছেন তা হলঃ 


১) মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত জায়গাও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয় । 
২) মুসলিমদের থেকে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলাকে যদি কুফ্ফাররা বন্দী করে ফেলে। 
৩) অথবা মুসলিমদের শাসক যদি মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগী) হয়ে যায়, তাহলে তাকে সরানোর জন্য জিহাদ ফারদুল আইন হয়ে যায়। 


আজ আমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই তাহলে এক দিক থেকে নয় বরং সব দিক থেকেই পূর্বের চেয়ে আরো 
জোড়ালোভাবে জিহাদ ফারদুল “আইন হয়ে গিয়েছে । আমরা জিহাদের রাস্তাকে কেন বেছে নিয়েছি? এ কারণই বেছে নিয়েছি যে, জিহাদকে 
আমরা আমাদের উপর ফারদুল “আইন মনে করি, শুধু আমাদের উপরেই নয় ,বরং পুরো উম্মতের উপরেই জিহাদ এখন ফারদুল “আইন । 
তাই আমরা আমাদের ফারযিয়াত আদায় এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। আর 
এটিও আমি বলব, যে পরিস্থিতি বর্তমানে এই উম্মতের উপর দিয়ে যাচ্ছে সম্ভবতঃ ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অবমাননাকর পরিস্থিতির 
উপর দিয়ে এর পূর্বে মুসলিমরা কখনো অতিক্রম করেনি, যখন আমাদের ভূমিগুলোকেও আমাদের থেকে জোড় করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে 
,অথচ এমন একটি সময় ছিল যখন আমরা সারা দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ শাসন করেছি আর এখন এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি 
যখন সারা দুনিয়ায় এক টুকরো ভূমিও খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে আল্লাহ্‌ সু -র শারিয়াহ্‌ অনুযায়ী শাসন করা হচ্ছে ; আমাদের এক 
দু'জন ভাই নয় বরং হাজার হাজার মুজাহিদীন, দায়ী, আলেমগণ এমনকি আফিয়া সিদ্দীকির মত বোনরা (আল্লাহ উনাদেরকে মুক্তি দিন) 
পর্যন্ত কুফ্ফারদের কারাগারের মধ্যে বন্দী রয়েছে, যাদেরকে মুক্ত করা আমাদের উপর ফরয । তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা দেখি 
তাহলে আজ এই উম্মত এমন এমন পরিস্থিতির উপর দিয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে না এই উম্মত দেখেছিল আর না নীরবতার সাথে তা সহ্য 
-র পরে না অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসি অথবা সম্মান করি- তাকে অনবরত অবমাননা করা হচ্ছে। আর এতগুলো বিষয় একত্রিত 
হওয়ার পরও যদি আমরা জিহাদের জন্য না দীড়াতাম, তাহলে আল্লাহ্র আযাব আসার আশংকা ছিল । সুতরাং, এটিই হচ্ছে মৌলিক কারণ 
যেজন্য আমরা জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছি। 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


আস-সাহাবঃ কিছু মানুষ যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা বলে থাকেন যে, মুজাহিদীনরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ ও 
তাবলীগের কাজকে গুরুতৃপূর্ণ মনে করে না? 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ অবশ্যই না, এটি কিভাব সম্ভব? আমি এর পূর্বেও বলেছি যে, আমরা তো আল্লাহ্‌ খু -র হুকুমের গোলাম । আর 
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“হে ঈমানদার গণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে 
তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।” [সূরা বাকারাঃ আয়াত ২০৮] 


তাই ইসলামের মধ্যে যতগুলো আহ্কামাত রয়েছে, তা জিহাদই হোক অথবা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দাওয়াহ্‌ ইলাল্লাহ্‌, সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবগুলোকেই আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করে থাকি । মুজাহিদীনদের তো মুসলিমদের থেকে 
ভিন্ন অন্য কোন আকীদা নেই। তবে প্রত্যেকটি হুকুম শারিয়াহ্‌ যেভাবে বর্ণনা করেছে এবং ফুকাহাগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে ঠিক এ 
অবস্থানেই রাখা উচিত । তাই দাওয়াহ-কে আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করে থাকি এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়টিও জানা থাকা 
উচিত যে, কিছু কিছু পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যখন জিহাদ ফারদুল “আইন হয়ে যায় আর দাওয়াহ্‌ হয়ে যায় তখন ফারদুল কিফায়া। আর 
যখন জিহাদ ফারদুল “আইন হয়ে যায়, তখন এমনই একটি বিশৃংখাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে, সকল ফুকাহাগণ লিখেছেন তখন 
সন্তানকে তার পিতার কাছ থেকে, দেনাদারকে পাওনাদারের কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে, এমনকি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ 
থেকেও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ যখন 
ফারদুল “আইন হয়ে যায়, যখন এর সাথে অন্য কোন কাজ সাংঘর্ষিক হয় তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে । আর আমরাও এই একই 
আকীদা পোষণ করি যে, দাওয়াহর কাজও করবো; যেমনিভাবে আপনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে হচ্ছে এবং আপনিও যেই কাজের মধ্যে 
নিয়োজিত রয়েছেন । আমরা মুজাহিদ হওয়া সত্বেও মানুষের কাছে দাওয়াহ পৌছিয়ে যাচ্ছি। এই দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, তবে 
যখন কোন প্রকারের বৈপরীত্য আসে অথবা সাংঘর্ষিক হয়, তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে । কিন্তু যে বিষয়টিকে আমরা ঠিক মনে 
করি না, তা হল দাওয়াহ-এর কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে আজ জিহাদ যে ফারদুল “আইন তা রহিত হয়ে যায়। দাওয়াহ তো 
আমরা দিয়ে থাকি, প্রত্যেক মুজাহিদ যে যেখানেই আছেন সেখান থেকেই জিহাদের পাশাপাশি দাওয়াহ্‌ দেয়ারও চেষ্টা করেন। এটি তো 
এই আলোচনার একটি দিক গেল আর এই আলোচনার আরো একটি দিক হল যা ইমাম শারাখতী এ 4৭৯) বলেছেন, “কিতাল এই জন্য 
ফরয হয়নি যে শুধুমাত্র যুদ্ধ করা হবে, বরং এটি ফরয হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ পৌছানো হয়।” তাই কিতাল স্বয়ং 
দাওয়াহ-এর একটি মাধ্যম ৷ তিনি এর পরে বলেন, “দাওয়াহ্‌-এর দু'টি ধরণ রয়েছে, এক ধরণের হচ্ছে তরোবারীর মাধ্যমে দাওয়াহ 
অর্থাৎ কিতাল আর দ্বিতীয় প্রকারের দাওয়াহ্‌ হচ্ছে মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্‌ অর্থাৎ যাকে আমরা তাবলীগ বলে থাকি ।” তিনি এর সাথে 
আরো উল্লেখ করেন যে, “মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্‌ অর্থাৎ তাবলীগ হচ্ছে কিতালের চেয়ে সহজতর একটি কাজ। কেননা, কিতাল হচ্ছে 
এমন একটি আমল যার দ্বারা নিজের জান ও মালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। কিন্তু তাবলীগের মধ্যে এমন কোন কাজ করতে হয় না। তাই 
আমরা এখন দাওয়াহর মধ্যে প্রথম ধরণটি করে যাচ্ছি যা বেশি কষ্টকর ও বিপদজনক কাজ এবং যার মধ্যে বেশি কুরবানী চাওয়া হয়। 
আর এ বিষয়টি শুধু তার বর্ণনার মধ্যেই সীমাবন্ধ নয় বরং আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, কিতাল ও তরোবারীর 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


মধ্যে আল্লাহ্‌ 3ু% দাওয়াহ-এর এক আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন । ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতময় হামলার কথা স্মরণ করে দেখুন, এর 
পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা ইতি পূর্বে বহু বছর ধরে তাবলীগের কাজের মাধ্যমেও 
সম্ভব হয়ে উঠেনি । কিছু সংখ্যক ভাইয়ের জীবনের কুরবারীর ফলে কুফ্ফারদের ভূমিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়া তলে আসার 
জন্য এক দাওয়াহর মাধ্যম তৈরি হয়েছিল । শাইখ ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্‌ 3% তাকে হিফাজত করুন) এক আলোচনার মধ্যে একটি 
খুবই উত্তম কথা বলেছিলেন যে, “মাক্ৰী সময়ের মধ্যে এমন কিছু উত্তম দায়ী দাওয়াহ্‌ দিচ্ছিলেন যাদের মত এই আসমান ও যমীন পূর্বে 


না কখনো দেখেছিল আর না পরবর্তীতে কখনো দেখবে অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 4 এবং তার সাহাবীগণ হযরত আবু বকর ৬০৯, হযরত 


দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এক শত-এর কিছু বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল । ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু মৌখিক দাওয়াহর কাজ 
করা হচ্ছিল, আর ঠিক এর কিছুদিন পর অর্থাৎ মাদানী সময়ে যখন জিহাদকে ফরয করা হল এবং মক্কা বিজয় করা হচ্ছিল তখন যারা 
ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল তাদেরকেও যখন রাসূল 4-এর সামনে আনা হল এবং তাদেরকে প্রিয় নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল যে 
তিনি কেমন ব্যক্তি, তখন তারা উত্তরে বলতে লাগলো, “আপনি একজন সন্ত্রান্ত পিতার সন্ত্রান্ত সন্তান” । এ জন্যই শাইখ উসামা (আল্লাহ্‌ 
তাকে হিফাজত করুন) বলেন, এ রকম কেন হল- যেই ইসলাম তাদের তের বছরের মৌখিক দাওয়াহর মাধ্যমে বুঝে আসে নি এখন তা 
অতি অল্প সময়ে কিভাবে বুঝে এসে গেল? তা এ কারণে হয়েছে যে, তরোবারী হকৃ কথাকে বুঝতে সহায়তা করে । কেননা মানুষের নফ্স 
সকল ক্ষেত্রেই এমন নয় যে শুধু প্রমাণ দেখেই দাওয়াহ্‌-কে কবুল করতে শুরু করে দেয়। যাদের নফ্‌্স প্রশান্ত তারা এভাবে কবুল করে 
নেয়, তবে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই তার নফসের কামনা-বাসনা, অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতা তার উপরে বিজয়ী হয়, যার সামনে হকের 
পক্ষ থেকে প্রমাণ পেশ করার পরও বিভিন্ন ধরনের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে । তাই এ ধরনের মানুষের জন্যই যখন তরোবারী এসে 
পরে এবং শক্তির শুধু প্রদর্শনী করা হয়, এখানে গর্দনের আঘাত করার কথা বলা হচ্ছে না শুধু প্রদর্শনী করা হয়, তখন সে সহজভাবে 
দাওয়াহ কবুল করে নেয়। আর আমরা এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে দাওয়াহ থেকে আলাদা কোন কাজ করছি না, বরং দাওয়াহর রাস্তায় যে বাধা ও 
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাই দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং “দাওয়াহ বিল বানান’ অর্থাৎ তরোবারীর মাধ্যমে যে দাওয়াহ দেয়া হয় তা 
চালিয়ে যাচ্ছি। 


আস-সাহাবঃ আমাদেরকে আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন যে, আপনাদের শক্র কারা অর্থাৎ কাদের বিরুদ্ধে আপনারা এই জিহাদ চালিয়ে 
যাচ্ছেন? 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ বন্ধু এবং শত্রুর পরিচয় একজন মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । যে এর মধ্যে ধোকা খায় সে সারা 
জীবনই হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকে। আর এটি আল্লাহ্র রহমত যে তিনি আমাদেরকে এ ধরনের হৌচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন 
এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শত্রুদেরকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিয়েছেন। তার শত্রু চিনিয়ে দেয়ার এই ধরণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি 
যে, একজন মানুষের জীবনে তার বন্ধু এবং শত্রুকে চেনা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । আল্লাহ্‌ 3 শত্রুকে চেনানোর বিষয়টি তখন 
করেছিলেন, যখন আদম (আঃ) যমীনের মধ্যে নামেনও নি । আর তখনই তিনি তাকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমার 
শত্রু, সে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, তাই তার কাছ থেকে সতর্ক থেকো । পরে যখন তিনি প্রতারিত হলেন তারপরেও আল্লাহ্‌ 3 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, মু’মিনের বন্ধু ও সাহায্যকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্‌ গু ৷ তাই আল্লাহ্‌ গুন কুরআনের এক জায়গায় বলেন 


যে, 
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“মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের 
ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু ।” [সূরা আলে-ইমরানঃ ৬৮] 


এবং তিনি অন্য আরেক জায়গার মধ্যে বলেন যে, 
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“আল্লাহ্র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্‌ পরহেযগারদের বন্ধু৷” [সূরা 
জাসিয়াঃ আয়াত ১৯] 


তাই সর্বপ্রথম আমাদের বন্ধু হচ্ছে এ সত্বা যার উপর আমরা ভরসা করে থাকি, আর আমাদের শক্র হচ্ছে সে যাকে শয়তান বলা হয়। 
এরপর আল্লাহ্‌ খু আমাদেরকে শয়তানের চেলা-চামুন্ডা আছে তাদেরকেও চিনিয়ে দিয়েছেন । এবং এরপর আল্লাহ্‌ এ আরো বলেছেন, 
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“অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদের শক্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই 
যথেষ্ট ।” [সূরা নিসাঃ আয়াত ৪৫] 


তাই শত্ৰু কে আমি তা নিজে নির্ধারণ করতে পারবো না অথবা আমার নাফ্‌স কিংবা অন্য কেউই তা নির্ধারণ করতে পারবে না। এজন্য 
প্রত্যেক মু'মিন যে আল্লাহ্‌ 3% -র প্রতি ঈমান রাখে, তাকে আল্লাহ্‌ 3, তার কিতাব এবং রাসলের 4% দিকেই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। 
আমরা যদি তার দিকে ফিরে যাই, তা হলে দেখতে পাবো যে তিনি আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে এতোই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, শত্রুদের মধ্য 
থেকে স্তর করেও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন । আল্লাহ্‌ খু বলেন, 


9৩১১9 ০০৮০৪ ote ৩6 ৩০১ ০০০ ৫150 Cat LT Call 2৮ শত ৩9150 2003 2801529020৩ ১৫ 2 Sand 
১১৮ ৫৮ 
“আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে 


বন্ধুতে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, শ্বীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ 
রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।” [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৮২] 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


আল্লাহ্‌ গু এখানে নাসারাদের তুলনায় ইহুদী ও মুশরিকদের শক্রুতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এরাই হচ্ছে আমাদের সেই শত্রু অর্থাৎ 
ইহুদী, মুশরিক এবং অনেক ক্ষেত্রে নাসারা, যাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা আমাদের কিতাল চালিয়ে যাচ্ছি। এরা তো হচ্ছে বাহিরের শত্রু 
যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ 3% -র অনুগ্রহে, রহমতে এবং নিয়ামতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দুনিয়ার বিভিন্ন ভূমিতে কিতাল পরিচালিত হয়ে 
আসছে। যা পুরো দমে শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে ঘোষণার মাধ্যমে এবং এরপর থেকে এই কিতাল এখন পর্যন্ত চালু আছে। যেমনঃ 
আমেরিকার সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা, কেনিয়া ও তানজেনিয়ায় আমেরিকার গ্যাম্বাসিকে লক্ষ্য করে হামলা, আর ঠিক 
একই ভাবে ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকান ভূমিকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো এবং পরবর্তীতে ৭ই জুলাই লন্ডনে পরিচালিত হামলা অর্থাৎ 
এগুলো ছিলো তাদের বিরুদ্ধে কিতালের একটি ধারাবাহিকতা যা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়েছিল । এরপর চতুর্থ 
শক্র হচ্ছে যার কথা কুরআনেও বহু জায়গায় এসেছে আর হাদিসেও বহু জায়গায় এসেছে এবং পূর্ববর্তী সালাফগণও তাদের লিখনীতে 
তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা হল মুরতাদৃদ্বীন (দ্বীন ত্যাগী)। এদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন কারণ পূর্ববর্তী অনেক 
উলামাগণই তাদের বিষয় এতোটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তাদের শত্রুতাকে ইহুদী ও মুশরিকীনদের শত্রুতা থেকেও বিপদজনক বলে উল্লেখ 
করেছেন। যেমন সাহেবে মাজমু'আ আল-আনওয়ারে মুরতাদৃদ্বীনদের বিষয়ে লিখেছেন, তরোবারী যাদের বিরুদ্ধে চালানো হবে তাদের 
মধ্যে মুরতাদৃদ্বীনের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুরতাদৃদ্ধীন হল কুফ্ফারদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের, কারণ তারা ঈমান আনার পরে 
দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং, বাহিরের এই তিন শত্রু আর ভিতরের এক শত্রু, যাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা আমাদের কিতালকে 
চালিয়ে যাচ্ছি। তাই যখন যে পরিস্থিতে যে শত্রুকে প্রাধান্য দিয়ে কিতাল করতে হয় আমরা তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালিত করে 
থাকি। 


আস-সাহাবঃ যখন আফগানিস্তানে মুসলমানরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন আমেরিকা ও মুসলিম জাহানের এক বিশাল অংশ 
মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং অস্ত্র-সন্ত্র ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দিয়ে সহায়তা করছিল, কিন্তু আজ যখন 
আমেরিকার সাথে মুজাহিদীনরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তখন তারা কোথা থেকে এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে এবং কি ধরনের অস্ত্র-সন্ত্ 
দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা হচ্ছেঃ 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ সত্যিকার অর্থে, এটি হচ্ছে অনেক গুলো মিথ্যা প্রপাগান্ডাগুলোর মধ্যে একটি খুব বড় ধরনের প্রপাগান্ডা যা সারা 
দুনিয়াতে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে আমেরিকার মিডিয়াগ্তলো নিজেরাই গুরুত্বের সাথে ছড়িয়েছে । বলা হয়ে থাকে যে, “রুশের 
পতন আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারাই হয়েছে'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা শুধু এখানেই করা হয়নি বরং মুজাহিদীনরা 
যতগুলো বড় বড় কাজ করেছে তার প্রত্যেকটিতে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে । হোক ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় অথবা অন্য কোন সময়ের 
কথা- তারা এই উম্মাতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে মুজাহিদীনদের দ্বারা এ ধরনের কাজ করা অসম্ভব অর্থাৎ মুজাহিদীনদের এত বড় 
কাজ করার সামর্থ্য নেই। যাতে করে এই উম্মাতের মধ্যে এর ছারা উত্সাহ-উদ্দীপনা তৈরী হতে না পারে এবং গোলামীর এই জিঞ্জিরকে 
ভাঙ্গার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তা তৈরী হতে না পারে । এটিই হচ্ছে এ উদ্দেশ্য যার জন্য তারা বছরের পর বছর প্রপাগান্ডা চালিয়ে 
আসছে, কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, আফগানিস্তানে ১৯৭০ সালের শেষের দিক থেকে রুশদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের 
জিহাদ শুরু হয়, তখন থেকে শুরু করে ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মত কোন বহিঃশক্তি এর মধ্যে না কোন প্রকারের সাহায্য 
সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিল আর না এ ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহ তারা দেখিয়েছিল। সবাই এ সময়ে দূরে বসে বসে তামাসা 
দেখছিল, আর তারা মনে করছিল এটি একেবারে অসম্ভব ব্যাপার যে, এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে এবং এত অল্প সংখ্যক মুজাহিদীনদের দ্বারা 
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রুূশের মত এত শক্তিশালী বাহিনীর (যাকে দেখে তখন ইউরোপ পর্যন্ত কেপে উঠত) পতন ঘটানো হবে । এই দীর্ঘ জিহাদের যে সময় 
অতিক্রম হয়েছে তা খুবই কঠিন একটি পরিস্থিতির উপর দিয়ে গিয়েছে, আমেরিকা বা অন্য কোন তাগুতের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের 
সাহায্য-সহযোগিতা তখন আসে নি। এ সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ মুজাহিদীনরা আজও পর্যন্ত এর সাক্ষ্য বহন করে আছেন। কেবল 
মুজাহিদীনদের কুরবানী, শহীদের রক্তের বিনিময় এবং আল্লাহ্‌ গু -র নুসরাতের দ্বারাই এ জিহাদ এগিয়ে চলছিল । ১৯৮৫-৮৬ সালের পর 
জিহাদ একটি অবস্থানে পৌছালো এবং আমেরিকার এর মধ্যে দাখিল হওয়া অথবা না হওয়া উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র নুসরাত সেখানে 
জারি থাকারই কথা ছিল। এই অবস্থাতে আমেরিকা সেখানে আসলো, আমেরিকা এসেছিল তার নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে । প্রথমতঃ 
বিষয় ছিল আমেরিকা চাচ্ছিল না যে মুজাহিদীনদের এই বিজয় যাতে এমন কোন পরিস্থিতির দিকে যায় যা স্বয়ং আমেরিকার জন্য বিপদের 
কারণ হয়ে যায় আর দ্বিতীয়তঃ তখন রাশিয়া ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু যার পতন সে চাচ্ছিল। তারপরও এ পরিস্থিতিতেও এ 
কথা বলা ঠিক হবে না যে আমেরিকা মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল । শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ আজ্জাম 4 44৯) যিনি আরব 
মুজাহিদীন শাইখদের মধ্যে থেকে একজন খুবই উচুমানের শাইখ ছিলেন, তিনি ১৯৮৭-৮৮ সালের এক খুতবায় বলেন, “কোথায় সেই 
আমেরিকার সাহায্য যা লোকেরা বলে থাকে যে, আমেরিকা আমাদেরকে ষ্টেনগ্যান দিয়েছে, আমরা তো ষ্টেনগ্যান বাজার থেকে ক্রয় করি 
আর একটি ষ্টেনগ্যানের দাম হচ্ছে ৭০ হাজার টাকা ।” এ যুগে ৭০ হাজার টাকা কোন সাধারণ কোন বিষয় ছিল না, শাইখ আজ্জাম 4৯.) 
4 বলেন, “৭০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করা ষ্টেনগ্যান, তারা তো আর আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে না। এটি তো একটি ব্যবসা যা যে 
কারোর সাথেই করা যেতে পারে। তাহলে এর মধ্যে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টি কোথায় রইল?” এছাড়াও যদি আরব 
মুজাহিদীনের কথা বলা হয় যাদের তখন একটি বড় ধরনের অবদান ছিল, তাহলে তারা আমেরিকার কাছ থেকে কোন প্রকারের সাহায্য- 
সহযোগিতা গ্রহণ করে নি, তাদের এই কথার মধ্যে বিন্দু মাত্র সত্যের ছোয়া নেই, বরং পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট একটি বিষয় । তার 
পরেও যদি আমরা ধরে নেই যে, গুটি কয়েক ছোট মাজমুয়া তাদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েছিল, তাহলে তারা যদি শারিয়াতে 
কুফ্ফারদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার শর্তগুলোকে পূরণ করা ছাড়াই নিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তারা ভুল কাজ করেছিল । এ কারণে যে 
খারাপ ফলাফল হয়েছে অর্থাৎ জিহাদের ভূমি থেকে বরকত উঠে যাওয়া, এ বিষয়টিও সবাই লক্ষ্য করেছিল। যেমনটি শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ 
আজ্জাম | 4৭৯ নিজেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, “১৯৮৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন আমেরিকা এই ভূমিতে 
প্রবেশ করেনি ততদিন পর্যন্ত এখানকার মুজাহিদীনরা অগণিত আল্লাহ্‌ খু -র সাহায্য এবং কেরামত দেখতে পেয়েছিল । কিন্তু ৮৬'সালের 
পরে যখন মুজাহিদীনদের থেকে কিছু লোক আমেরিকার দিকে ফিরতে শুরু করল আর তাও সরাসরি ছিল না পাকিস্তান অথবা সৌদি 
আরবের শাসকদের মাধ্যমে করা হচ্ছিল, তখন থেকেই জিহাদের ভূমি থেকে ধীরে ধীরে বরকত কমে যাওয়া শুরু করেছিল ।” কিন্তু এর 
অর্থ এ নয় যে সব মুজাহিদীনরাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বরং গুটি কয়েক মাজমুয়া এ কাজ করেছিল । কারণ তখনও এমন অনেক 
আলেম-উলামা এবং মুজাহিদীন ছিলেন যারা তাদের হাতকে এ সকল লোকদের সামনে বিছিয়ে দেন নি । এর প্রমাণ হচ্ছে তাদেরই বংশধর 
থেকে আজ তাদের সন্তানেরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে পুরো একটি কিতাব লিখেছিলেন “আফগান 
জিহাদের আর-রহ্মানের সাহায্য”, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন এ রকম বহু কেরামতের ঘটনা যা তখন সংঘটিত হয়েছিল । 


এটি তো গেল আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব আর আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ তাহলে আজ আমরা কার সাহয্য নিয়ে জিহাদ 
করব? এর উত্তর হচ্ছে- যার সাহায্যে আমরা কাল জিহাদ করেছিলাম আজও আমরা তারই সাহায্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো । আল্লাহ্‌ এ -র 
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সাহায্যের প্রতি আমাদের পূর্বেও ভরসা ছিল আর ঠিক একই ভাবে এখনো ভরসা আছে। মুমিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ খু -র উপরই ভরসা 


“আল্লাহ্‌ তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই । অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক ।” [সূরা মুনাফিকুনঃ আয়াত ১৩] 
১৭5) 704 এন sal ৯ এ. এলপি OY এ 51১59) ৯ 


ও মুসলমানদের মাধ্যমে ।” [সূরা আন-ফালঃ আয়াত ৬২| 


অর্থাৎ মুমিনদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাবো । তাই আল্লাহ্‌ ঞু& -র পর আমাদের দ্বিতীয় সাহায্যকারী হচ্ছে এই উম্মাত 
যারা আমাদেরকে ভালোবেসে এবং আমরাও যাদেরকে ভালোবাসি, তারা আমাদের পেছনে দাড়িয়ে আছে, যাদের দু'আ এবং জান ও 
মালের সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা আমাদের এই জিহাদ এখন পর্যন্ত জারি আছে। 


আস্-সাহাবঃ জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিষয়ে যে সকল বিভ্রান্তি মূলক কথা শোনা যায় তার মধ্যে এটিও একটি যে, রুশের পতন হওয়ার 
পর এই জিহাদের ফলাফল কি অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ এর পরে মুজাহিদীনরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ও মুসলমানের মধ্যে খুন-খারাবী করা 
শুরু করে দেয়, তাহলে এ ধরনের কাজে কি লাভ হয়েছে? 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ প্রথম কথা হচ্ছে, জিহাদের মধ্যে এই লাভ আর লোকসানের কথা এলো কোথা থেকে? আমি প্রথমেই বলেছি যে, 
আল্লাহ্‌ খু -র তরফ থেকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করার জন্যই আমরা জিহাদ করে থাকি । আমরা তো নাউজুবিল্লাহ! কোন 
কাফের জাতি যেমন বৃটিশ, জার্মানী অথবা ফ্রান্সের মত নই যে, কিতাল অথবা যুদ্ধকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের 
নিজেদের হাতে সিদ্ধান্ত বলে মনে করবো, যা যখন আমাদের জাতির সুবিধা হবে তখন করবো, আবার যখন অসুবিধা হবে তখন বাদ দিয়ে 
দিবো। জিহাদ তো স্বয়ং আল্লাহ্‌ 3% -র পক্ষ থেকে নাযিল করা একটি হুকুম । যখন নামাজ, রোজা, যাকাত অথবা দাওয়াহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
এ কথা বলা হয় না যে সুবিধা হলে কর না হলে ছেড়ে দাও, তা হলে জিহাদের ক্ষেত্রে কেন এমনটি বলা হয়ে থাকে? জিহাদের জন্য 
শারিয়াতের মধ্যে কিছু আহ্কামাত রাখা হয়েছে এবং কিছু পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে জিহাদ করা ফারদুল “আইন 
আর এই পরিস্থিতি না থাকলে জিহাদ করা ফারদুল কিফায়া। এটি ফরয একটি দায়িত্ব যা আল্লাহ্‌ এ -র পক্ষ থেকে আমাদের উপর 
আদেশ করা হয়েছে এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের তা পালন করা আবশ্যক কর্তব্য । দ্বিতীয় বিষয় হল, আসুন আমরা তর্কের খাতিরেই 
আলোচনা করি যে এই জিহাদের দ্বারা আমাদের কি লাভ হয়েছে, যদিও শারিয়াহ্‌ গত ভাবে এই আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই তারপরও 
তর্কের খাতিরে এর জবাব দিচ্ছি, রুশের বিরুদ্ধে জিহাদ করাতে এতটুকু লাভই যথেষ্ট যে, এই উম্মাহ খিলাফত ব্যবস্থার পতনের পর 
এমনকি এরও আগে থেকে জিহাদের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ফারযিয়াতকে ছেড়ে দিয়েছিল, যে ব্যাপারে 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 4 বলেছেন যে, যদি তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ্‌ খু তোমাদের উপর অবমাননাকর অবস্থা 
চাপিয়ে দেবেন । তাই এতটুকু লাভই যথেষ্ট যে পুরো উম্মতের জন্য একটি ময়দান মিলে গিয়েছে যেখানে এসে হাজারো যুবক প্রস্তুতি গ্রহণ 
করেছিল আর লক্ষ লক্ষ মুজাহিদীন আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের জীবন কুরবানী দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল । আগুনের এই বিস্ফোরণ পুরো 
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উম্মতকে জাগিয়ে তুলেছিল । মানুষ এখানে আফ্রিকা মহাদেশ, আরব মহাদেশ এবং এশিয়া মহা দেশ থেকে এসেছিল এবং মুজাহিদীনরা 
ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এসে এখানে একযোগে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিল । আল্লাহ্‌ খু -র ইচ্ছায় এর 
দ্বারা একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে অর্থাৎ রুশদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এর মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের 
সংখ্যা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলেছে। তাই এই একটি লাভই যথেষ্ট যে এই ঘুমন্ত উম্মতকে তারা জাগিয়ে তুলেছে। এর দ্বিতীয় 
আরেকটি দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে, আমরা ইতিহাসের তারিখকে কেন এতটুকু পর্যন্ত এনে রেখে দেই যে, রুশরা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার 
পর মুজাহিদীনদের কিছু দলের মধ্যে লড়াই সৃষ্টি হয়েছে -এটি তো একটি বেইনসাফী কথা যে আমরা ইতিহাসের সময়কে একটি নির্দিষ্ট 
জায়গার মধ্যে এনে থামিয়ে দেব। ইতিহাসে তো এর পরেও আরো কিছু ঘটেছিল । এর পরে তালেবানদের প্রকাশ পাওয়া যা খিলাফতের 
পতনের পর প্রথমবারের মত দুনিয়ার জমীনের আল্লাহ্‌র শারিয়াহর পুরো-পুরিভাবে বাস্তবায়ন হতে দেখা গিয়েছিল, এটি সেই জিহাদের 
বরকত না হলে আর কি হতে পারে । কারা ছিলেন এই তালেবান? তারাই ছিল ধারা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে ছিল, অতপর যখন তারা 
দেখলো নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ শুধু বেড়েই চলেছে তখন তারা তাদের ফরয দায়িতু আদায় করার জন্য উঠে দাড়ালেন এবং সেখানে 
ইসলামিক ইমারাত কায়েম করলেন । তাই খিলাফতের পতনের পর প্রথমবারের মত তারা দুনিয়ার কোন প্রকারের বাধা বিপত্তিকে পরোয়া 
না করে আল্লাহ্‌ এ -র হুকুমকে আল্লাহর জমীনের উপর কায়েম করলেন, যার মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যাক্তিদের যুগের কথা 
আবার তাজা করেছিলেন । তারা পুরো দুনিয়ার উম্মতের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যেখানে এসে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে 
হামলার জন্য বড় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায় এবং এই উম্মতের জন্য তা একটি বড় মারকাজের ভূমিকা পালন করেছিল । সুতরাং, 
এতোগুলো সুবিধার মধ্য থেকে যে কোন একটি সুবিধাই যথেষ্ট ছিল এর জবাব দেয়ার জন্য যে, রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাতে কি লাভ 
হয়েছে। এছাড়াও যদি ছোট ছোট সুবিধাগ্ডলো আমরা দেখতে চাই , তাহলে আমরা অসংখ্য সুবিধা দেখতে পাবো । 


আসৃ-সাহাবঃ এই কথাও বলা হয়ে থাকে যে, এরপরে আমেরিকা আসলো এবং আফগানিস্তানের ইমারতকে ধ্বংস করে দিলো, তাই আজ 
মুজাহিদীনরা আমেরিকাকে নিঃশেষ করেও দেয়, তাহলে এর পরে হয়ত অন্য আরেক শক্তি যেমন চীন অথবা ফ্রান্স আসবে এবং তখন 
তাদের টেকনলজির বা বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামের মাধ্যমে ইসলামিক ইমারাতকে আবারও ধ্বংস করে দিবে । আসল বিজয় তো তাহলে 
টেকনলজি ও যুদ্ধ সামগ্ৰী যাদের বেশি তাদেরই হল । আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ গু তো আমাদেরকে বলেছেন যে, “তোমরা তোমাদের 
সাধ্যতম শক্তি অর্জন কর ।”-এটি অর্জন করাটাও তো মুসলমানদের দায়ি । আর এর পরে যখন আপনার কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম মজুদ থাকবে 
তখন তো আর কেউ আপনার দিকে বাকা চোখে তাকানোরও সাহস পাবে না। তখন আপনি খুশি মনে জিহাদ করতে পারবেন- এই 
কথাগুলো অনেক সময়েই কিছু সুপরিচিত আলেম ও ফুকাহ্গণের কাছ থেকে শোনা যায়- এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ এর একটি দিক হচ্ছে, যে আয়াতটি আপনি এই মাত্র তেলাওয়াত করলেন, (সুরা আনফাল-৬০) এর শব্দ গুলোর 
প্রতি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন আছে, মুফাস্সিরিনগণ এ বিষয়ে কিছু লিখেছেন তাও দেখার প্রয়োজন রয়েছে। “মাস্তাতা'তুম” অর্থাৎ 
“যতটুকু তোমার সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব” । মুফস্সিরিনগণ এ বিষয়ে দু'টি দিকের কথাই বলেছেন, এক হচ্ছে যতটুকু তোমার সামর্থ্যের 
মধ্যে করা সম্ভব হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে মোকাবেলা করার জন্য, তা ভরপুরভাবে ও সর্বশক্তি দিয়ে করার চেষ্টা কর এবং তার মধ্যে 
দ্বিতীয় দিক এটিও লিখেছেন যে, যতটুকু শক্তি অর্জন করতে পারো কর এবং ময়দানে নেমে যাও । তাই যদি আমরা এটি মনে করি যে, 
আমাদেরকে কাফেরদের মোকাবেলা করতে হলে তাদের সমপরিমাণ শক্তি অর্জন করতে হবে এবং একে জিহাদ করার জন্য পূর্ব শর্ত 
বানিয়ে নিই, তাহলে বলব এটি তো আমরা কোরআন অথবা হাদিসের কোন সুস্পষ্ট দলিল থেকে প্রমাণ পাই না। আমাদের কোন্‌ হুকুমটি 


লুল 
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দেয়া হয়েছে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করা, নাকি কাফেরদের চেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করা? তাই এই বিষয়টি আমাদেরকে 
প্রথমে পরিষ্কার থাকতে হবে যে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে । আর দ্বিতীয় বিষয় হল, যখন আমাদের 
সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব এবং পরিস্থিতিও যদি মর্মান্তিক হয়, তাহলে আমাদের কাছে যা কিছুই আছে তা নিয়েই ময়দানে নেমে 
পরতে হবে । বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানের সামর্থ্য এতটুকুই ছিলে যে, তারা সর্বমোট ৩১৩ জন সাহাবী ময়দানে নেমে আসতে পেরেছিল 
এবং গুটি কয়েক তরোবারী ও হাতে গোণা কয়েকটি সওয়ারী ছাড়া তাদের কাছে তখন আর কিছুই ছিল না, এছাড়াও যার হাতে যাই 
পেয়েছিলেন, যেমন- লাঠি-শোটা তা নিয়েই মাঠে নেমে পড়েছিলেন এবং তীরা তা দিয়েই কুফ্ফারদের সাথে মোকাবেলা করেছিলেন । আর 
এখানে তারা সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জনের চেষ্টার কোন কমতি করেননি । যে ফরয হুকুম তাদের উপরে ছিল তারা তা পূরণ করার জন্য 
ময়দানে নেমে পড়েছিলেন এবং তা পালনের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং আমাদের জন্য একটি সুন্নাত কায়েম করে দিয়েছেন। 
এর একটি ছোট্ট উদাহরণ যদি আপনাদেরকে দেই, তাহলে বিষয়টিকে বুঝতে আরো সহজ হবে, ধরুন! আপনার ঘরে চোর অথবা ডাকাত 
প্রবেশ করেছে, তাহলে কি আপনি তাদেরকে এ কথা বলবেন যে, ভাই তোমরা যখন এসেই পরেছো , তাই যা খুশি করার করে নাও অর্থাৎ 
ঘরের সব মালা-মাল, টাকা-পয়সা এবং ইজ্জত-সম্মান লুট করে নিয়ে যাও, আমাদের এতটুকু সময় দরকার, যাতে আমরা তোমাদের 
সমপরিমাণে শক্তি অর্জন করে নিতে পারি এবং এরপরে আমরা তোমাদের মোকাবেলা করব আর এখন তোমরা যা খুশি তাই করতে 
পারো। এ ধরনের কথা শারিয়াতের পূর্বে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিরও বিপরীত । তাই যখন শত্রু কারোর উপরে আক্রমণ চালানোর জন্য 
চড়াও হয়; তখন শুধু মুসলমানই নয় বরং কাফেররা পর্যন্ত তার হাতের সামনে যা কিছু আছে তা নিয়ে নিজেদের জীবন বাচানোর জন্য 
শত্রুর মোকাবেলা করার চেষ্টা চালাবে । আমরা যদি মানব জাতির বাহিরের দিকে তাকাই, যেমনঃ যদি আমরা একটি ছোট্ট প্রাণী বিড়াল 
অথবা মুরগির দিকেও তাকাই এবং তাকে দেওয়ালের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে বাঁচার জন্য যতটুকু করা সম্ভব তা করার চেষ্টা 
করে থাকে । তাই এটি শুধু শারিয়াগত ভাবেই নয়, বরং মানুষের ফিতরাত থেকেও এ কথা আসা উচিত যে, যখন শত্রু আক্রমণ করে তখন 
প্রস্তুতি নেয়ার এত সময় পাওয়া যায় না, তখন যার যা কিছু আছে তাকে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় এবং প্রস্তুতি নেয়ার কাজ 
তার সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হয়। এখানে তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আমি বলব যা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যারা ময়দানের 
বাহিরে থেকে এই কথাগুলো বলছেন যে, শত্রু মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য নেই, তারা কিভাবে জানবেন 
যে শত্ৰু মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন? তারা দূরে বসে কিভাবে তা বুঝতে পারবে, যেখানে কুফ্ফাররা তাদের 
মিডিয়া, সৈন্য-সরজ্জাম এবং হলিউডের ফিল্মের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে তাদের শক্তির ব্যাপারে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা 
যদি কখনো জিহাদের ময়দানে আসত, তাহলে তো তাদের ধারণা হত যে, সত্যিকার অর্থে এ সকল কুফ্ফারদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু । 
এই যে তারা দেখাচ্ছে বড় বড় ট্যাঙ্ক নিয়ে আসছে, বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আসছে এবং এছাড়াও তারা তাদের আরো অনেক শক্তি- 
সামর্থ্যের কথা সাধারণ মানুষদের বলে বেড়াচ্ছে, আসলে তাদের বাস্তব শক্তি কতটুকু এবং কতটুকুইবা ক্ষতি পৌছানোর ক্ষমতা তারা রাখে 
আর এর বিপরীতে তাদের এ শক্তিশালী জিনিস গুলোকে ধ্বংস করার জন্য এবং সেগুলোকে নষ্ট করার জন্যইবা কতটুকু শক্তি সঞ্চয়ের 
প্রয়োজন আছে। জিহাদের ময়দানের মধ্যে না এসে তা কখনোই বুঝা যাবে না। মানুষ হাসি-তামাশা করে বলে, “ক্লাশিংকোভ দিয়ে 
মোকাবেলা করতে যাচ্ছে (?)' আমরা বলব, হ্যা অবশ্য, প্রথমে আল্লাহর সাহায্য, অতঃপর ক্লাশিংকোভের মাধ্যমেই আমরা মোকাবেলা 
করব। এই ক্লাশিংকোভ ও এ ধরনের সাধারণ অস্ত্র দিয়েই কুফ্ফারদের মোকাবেলা করা সম্ভব । রুশ এ হাতি ছিল যার কথা শুনে ন্যাটো 
পর্যন্ত কাপা শুরু করত এবং তার সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে ন্যাটো পর্যন্ত ঘাবড়িয়ে যেত, যেখানে পুরো ইউরোপ এক ছিল । আমেরিকার প্রাণ 
প্রায় বের হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল, তারপরেও ঠান্ডা যুদ্ধ কখনোই আর গরম হয়ে উঠেনি । মুজাহিদীনরা এই সকল ছোট ছোট অস্ত্র 
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দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করেছিল এবং আল্লাহ্‌ খু -র সাহায্যে এবং বরকতে তাদের ধ্বংস করেছিল । তাই আগে আমাদেরকে এটি বুঝা 
দরকার যে, ময়দানে তাদের মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি এবং সামর্থ্য প্রয়োজন; এজন্য তাদেরই মত ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ এবং 
অস্ত্র-সন্ত্রের প্রয়োজন নেই, তবে যদি এসে পরে, তাহলে তা আল্লাহ্‌ এ -র তরফ থেকে উপহার আর যদি নাও আসে, তাহলে যেভাবে 
রুশকে ধ্বংস করা হয়েছিল, একইভাবে আল্লাহ্‌ খু -র ইচ্ছায় আমেরিকাকেও ধ্বংস করা সম্ভব । তবে এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে, 
কুফরী শক্তি বহু দিন যাবৎ তাদের মনগড়া একটি ব্যবস্থা সারা দুনিয়া জুড়ে কায়েম করে রেখেছে, জাতিসংঘ এবং তার অধীনে পুরো একটি 
সিস্টেম কায়েম হয়ে আছে, যা আমেরিকা এবং ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে । তাই এই পুরো সিস্টেমকে প্রথমে ধ্বংস করতে হবে 
এবং যখন এই সিস্টেম ধ্বংস ও শিকড় থেকে নির্মূল হয়ে যাবে তার পরই ইসলামিক খিলাফত ব্যাবস্থা আবার ফিরে আসতে পারবে । তাই 
এটি তো সাধারণ বুদ্ধিরই একটি দাবী যে, এই প্রতিষ্ঠিত সিস্টামকে ধ্বংস করার জন্য কিছু শক্তি ও সামর্থ্যের তো প্রয়োজন আছেই। 
যেমনঃ আমেরিকা কোটি কোটি ডলার খরচ করে অনেক উঁচু দু'টি ইমারত টুইন টাওয়ার বানিয়েছিল, যার উপর ১১ই সেপ্টেম্বরে 
মুজাহিদীনররা আক্রমন চালিয়ে ছিলেন, একে ধ্বংস করতে মুজাহিদীনদের কতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল? -মাত্র ১৯জন মুজাহিদীনের 
রক্ত। তারা তাদেরই প্লেনগুলোতে উঠেছিল, সেগুলোকেই ব্যবহার করেছিল এবং তা দিয়ে পুনরায় তাদেরই বহুতল বিশিষ্ট ভবনগুলোতে 
আক্রমন চালিয়েছিলেন। তাই এ কাজ করার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং কত বড় বড় টেকনোলজির প্রয়োজন হয়েছিল? খুব বেশি 
হলে তাদের তারবিয়া এবং সফরের খরচ যা সর্বোচ্চ মুজাহিদীনদের ব্যয় করতে হয়েছিল । ঠিক একই ভাবে, আমেরিকার সামুদ্রিক যুদ্ধ 
জাহাজ, যা নিয়ে তারা কতইনা বড়াই করত, তা ধ্বংস করতে কতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল । গুটি কয়েক মুজাহিদীন ভাই যারা একটি 
ছোট্ট স্প্রীড বোর্ড নিয়ে সেখানে ফিদায়ী আক্রমন চালিয়ে ছিলেন আর তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । সুতরাং, এটি অনুমান করা যায় যে, 
একদিকে বিশাল বড় কোম্পানী থেকে বিভিন্ন ধরনের মেশিন দিয়ে একটি নতুন মডেলের ট্যাঙ্ক তারা বানায় আর অপরদিকে একটি প্রেসার 
কুকারের মধ্যে পাচ থেকে দশ কিলো বারুদ ঢেলে একজন সাদা-সিধা আফগানী মুজাহিদ ভাই তাদের ট্যাঙ্কের নিচে রেখে আসে এবং 
এরপর তা তুলা ধুণা হয়ে যায়। খরচের যদি আপনি হিসাব করেন, তাহলে তা আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পাবেন । তাই যার অন্তর 
থেকে কুফ্ফারদের ব্যাপারে ভয় উঠে যাবে এবং ময়দানে এসে সে বাস্তবতাকে নিজের চোখে দেখতে পারবে, তখন সে বুঝতে পারবে 
কুফ্ফারদের ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্য তত বেশি শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হবে না, যতটুকু মানুষ দাবী করে থাকে । আর এ বিষয়ে সব 
শেষ কথা হচ্ছে, আমরা কোন্‌ দিন বলেছিলাম যে, আমরা আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে কুফ্ফারদেরকে নাস্তানাবুদ করব । শক্তি অর্জন 
করা তো হচ্ছে আল্লাহ্‌ এট -র তরফ থেকে আমাদের উপরে একটি দায়িতৃ ৷ কিন্তু আমাদের বিজয় অথবা কুফ্ফারদের পরাজয়ের সাথে 
শক্তি অর্জন করার কি সম্পর্ক? আমাদের বিজয় অথবা কুফ্ফারদের পরাজয় তো একমাত্র আল্লাহ্‌ ফু -র ইচ্ছা এবং তারই সাহায্যের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । তা না হলে কিভাবে সম্ভব যে, ৩১৩ জন সাহাবী বিজয় পেয়েছিলেন ১০০০ জন কাফেরদের উপরে? আর এ একই সাহাবীগণ 
হুনাইনের যুদ্ধের দিনে ময়দানে নেমেছিলেন এবং মনের মধ্যে সামান্যতম ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আজ তো আমাদের সংখ্যায় অনেক 
বেশি, যখন ৩১৩ জন নিয়ে আমরা পরাজিত হইনি, তখন আজ কিভাবে পরাজিত হওয়া সম্ভব? আর তাই আল্লাহ্‌ গু বলেন, 


5055 টি ও ৩০ ০ ৯0 SCE ৩৪০০ ও লি HS STS তন গুড 69 চল ডে এ SS My 


আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন 


“আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা 
তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল । অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন 
করেছিলে ।” [সূরা তাওবাহঃ আয়াত ২৫] 


এক রিওয়ায়াতে এসেছে, এমন একটি মুহূর্ত তখন হয়েছিল যে কিছু সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 4 ছাড়া সবাই পিছনে যেতে শুরু 
করেছিলেন । 
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“বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্তনা আসতে পারে । আর সাহায্য শুধুমাত্র 
পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে ।” [সূরা আলে-ইমরানঃ আয়াত ১২৬] 


তাই আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ এ -র তরফ থেকেই আসে । মহান আল্লাহ্‌ এ -র সুন্নাহ্‌ হচ্ছে 
খুবই আশ্চর্য সুন্নাহ্‌ । 
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“দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের 
উত্তরাধিকারী করার ।” [সূরা কাসাসঃ আয়াত ৫] 


আস্-সাহাবঃ মুজাহিদীনদের ব্যাপারে দ্বীনদার অনেক লোকই এই দোষারোপ করে থাকেন যে, ইমারাতে আফগানিস্তানের মধ্যে যদিও সারা 
দুনিয়ার মুজাহিদীনদের আশ্রয়ের জায়গা পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য মারকাজ মিলে ছিল, কিন্তু এমন একটি সময়ের মধ্যে 
কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া হল, যখন মুজাহিদীনরা তেমন কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে নি। তাই আমেরিকার উপরে ১১ই 
সেপ্টেম্বরে যে আক্রমন করা হয়েছিল তা কি সঠিক সময়ের পূর্বে এবং পুরো প্রস্তুতি গ্রহণের আগে হামলা করে কী আমেরিকাকে যুদ্ধের 
ময়দানে আসার জন্য দাওয়াহ্‌ দেয়া হল না? অর্থাৎ, এর জন্য ক্ষতি হিসেবে দেখানো হয় যে তাদের কাছ থেকে ইমারাত-ই ইসলাম চলে 
গিয়েছিল। 


উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এই ধরনের প্রশ্ন যারা করে থাকেন, তাদের কথায় মনে হয় যেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের সময়ের 
কথাগুলো তাদের এখন আর মনে নেই। ইহুদীরা কি ফিলিস্তিনের ভেতরে ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে ঢুকে ছিল? ভারত কি কাশ্মীরে ১১ই 
সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে প্রবেশ করেছিল? আমেরিকা সারা দুনিয়া ব্যাপী মুসলমানদেরকে গোলাম বানানোর জন্য এবং তাদের মনগড়া 
শাসন ব্যবস্থা, অর্থাৎ গাইরুল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সরকারগুলোকে নিযুক্ত করে রেখেছিল, তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে 
প্রকাশ পেয়েছিল? আমেরিকা সোমালিয়ার মুসলমানদের উপরে যে হামলা চালিয়ে ছিল তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে ঘটেছিল? বসনিয়াতে 
মুসলমানদের সাথে যে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছিল, যেখানে এক একটি শহরের মধ্যে হাজার হাজার মুসলিমদেরকে জবাই করে হত্যা করা 
হয়েছিল, পুরো ইউরোপ তখন তার তামাশা দেখ ছিল, তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে হয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে, এটি কোন প্রশ্নই নয়, কারণ 
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আমরা যদি ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের সময়ের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো এই উম্মত দুনিয়ার কোণায় কোণায় তখন 
অপমানিত এবং মার খাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন অবস্থানে ছিল না। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা তো এঁ সকল ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল 
-এর মানে তারা সমুদ্রের প্রচন্ড প্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, প্রবল বেগে আসা বাতাসের দিককে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এ ১৯জন 
যুবকের রক্তের মধ্যে আল্লাহ্‌ 3% এতোটাই বরকত দান করেছিলেন যে, এতদিন যাবৎ অপমান ও জিল্লতির যে সুধা আমাদেরকে পান 
করানো হচ্ছিল, প্রথম বারের মত এ একই সুধা পান করার স্বাধ তারা পেয়েছিল । প্রথমবারের মত কুফ্ফারদের উপর তাদের নিজেদের 
ভূমিতেই এমন মার পরেছিল যে, তারা কখনো তা স্বপ্নেও কল্পনা করে নি আর পরে তা বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং তা ধারাবাহিকভাবে চলতে 
শুরু করে। এর পরে ৭ই জুলাই তে হয়েছিল, মাদ্রিদেও হয়েছিল ও এখন পর্যন্ত তা জারি আছে এবং আল্লাহ্‌ তা'লার ইচ্ছায় তা ভবিষ্যতেও 
চলতে থাকবে । এই ঘটনা তো উম্মতকে খিলাফতের পতনের পর প্রথম বারের মত সাহস জাগিয়েছে, যাতে তাদের মনে এই ধারণা 
বদ্ধমূল হয়, হ্যা, তাদের এতটুকু সামর্থ্য আছে যে, তারা তাদের শত্রুদের চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে তাকাতেও পারে, তাদের গর্দানে 
হাতও রাখতে পারে এবং তাদের ভূমিতে গিয়ে তাদেরকে হামলাও করতে পারে এবং একইভাবে, যে খিলাফত ব্যাবস্থা এই উম্মত থেকে 
হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার জিহাদের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে পারবে । তাই ১১ই সেপ্টেম্বর পরিস্থিতিকে খারাপ করে দেয় নি, বরং 
খারাপ পরিস্থিতির উপরে আশার একটি আলো জাগিয়েছে এবং প্রথমবারের মত কাফেরদেরকেও তাদের কর্মের জন্য কিছু মূল্য দিতে 
হয়েছে । এটি তো ছিল একটি দিক , এর আরেকটি দিক হল, আমেরিকার মত একটি সুরক্ষিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার মত দ্বিতীয় আর কোন 
পন্থা তখন ছিল না। আমেরিকার মত এত বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রকে এভাবেই ধ্বংস করা সম্ভব ছিল, যাতে সে নিজের পায়ে চলে আমাদের 
মুসলিম ভূমিতে আসবে । কারণ তারা সেখানে বসে বসে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে অর্থাৎ তার নিযুক্ত দালালদের দ্বারা আমাদের উপর 
কাজ করে যাচ্ছিল। এই প্রশ্নটি যদি ১১ই সেপ্টেম্বরের এক-দেড় বছর পর করা হত, তাহলেও ধরা যেত যে এটি একটি যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন 
করা হয়েছে, কিন্তু আজ ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে আট-নয় বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, তাই এখন আর এই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই, কারণ 
আজ এতদিন পরে উম্মত দেখে নিয়েছে যে, লাভ এই উম্মতের বেশি হয়েছে নাকি ক্ষতি? এই আট-নয় বছরে আমেরিকার কোমড় ভেঙ্গে 
গিয়েছে । আজ সে ইরাক থেকে পালানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে ফেলেছে, আফগানিস্তান থেকে পালানোর জন্য রাস্তা খুঁজে বেরোচ্ছে 
আর তার কোমড় এমন ভাবেই ভেঙ্গেছে যে, তার সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এমন শক্তভাবে কখনোই কোমড় ভাঙ্গে নি। আল্লাহ্‌ 3 -র 
নেয়ামত এবং তারই ইচ্ছায়, সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমেরিকা এতদিন মানুষের সামনে তার দাজ্জালী চেহারার উপর মানব দরদীর 
একটি মুখোশ পরিধান করেছিল - মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেক মানুষই তাদেরকে রুশদের থেকে ভাল মনে করত- আল্লাহ্‌ এট তাদের 
চেহারা থেকে সেই মুখোশ আজ সবার সামনে উম্মোচিত করে দিয়েছেন। গোয়েন্তানামো বে তে যা কিছু হয়েছে এবং আবু গারিব 
কারাগারের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে এ সব কিছুর মাধ্যমে তার যে হিংস্র চেহারা রয়েছে, তা দুনিয়ার সবার সামনে জিহাদের বরকতের 
কারণে আল্লাহ্‌ 3 নিয়ে এসেছেন । তাই, আজ ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতের কথা বলে শেষ হওয়ার নয়, এর পর থেকে শুধু আমেরিকাই 
নয়, পুরো পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের ন্যাটো বাহিনীর দিন শেষ হতে দেখা যাচ্ছে। আর একই ভাবে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ গু এই উম্মতকে তার আকীদার উপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন । “আল্লাহ্‌ খু -র জন্য বন্ধুত ও আল্লাহ্‌ এট -র জন্যই 
শত্রুতা” ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ আকীদাটি প্রায় কয়েক শতক যাবৎ হারিয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ্‌ গুন -র ইচ্ছায় এই আকীদা আবারও ফিরে 
এসেছে এই উম্মতের নিকটে । আর আল্লাহ্‌ এ সব স্তরের মানুষদেরকে অর্থাৎ আহলে ইলম, সাধারণ মানুষ, শাসকগোষ্ঠী সবাইকে দু'টি 
দলে ভাগ করেছেন যেমনটি শেষ জামানার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, মানুষ দু'টি দলে বিভক্তি হয়ে যাবে, একটি হবে ঈমানদারদের দল 
যার মধ্যে নিফাকীর কোন গন্ধ থাকবে না, আর দ্বিতীয়টি এ নিফাকীদের দল হবে যাদের মধ্যে ঈমানের কোন গন্ধ থাকবে না। তাই যার 
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কাছে দু'টি চোখ আছে তার কাছে এ বিষয়টি পরিস্কার যে, পুরো দুনিয়া আজ দু’টি দলে বিভক্তি হয়ে গিয়েছে । আর এ বিষয়টিকে আরো 
পরিষ্কার করে দিয়েছে কুফরের ইমাম অর্থাৎ বুশের সেই ভাষণ যেখানে সে বলেছিল, তোমরা হয় আমাদের পক্ষে, না হয় সন্ত্রাসীদের 
(মুজাহিদীনদের) পক্ষে । তাই পুরো দুনিয়া দু'টি দলে বিভক্তি হয়ে গিয়েছে । এটি এত বরকতময় ঘটনা ছিল যে, এত দিন যাবৎ কুফরের 
বাহিনীরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে এই উম্মতের আকীদার মধ্যে যে ভেজাল মিশ্রণ করে দিয়েছিল, বন্ধু এবং শত্রুর 
পরিচিতিকে তারা ভুলিয়ে দিয়েছিল, আল্লাহ্‌ 3% ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতের ফলে এ সকলের ভ্রান্ত আকীদাকে তুলে ধরেছেন, জিহাদ 
থেকে বিমুখ জাতিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর বাকী রইল ইমারতে ইসলামীর কথা, ইনশাল্লাহ্‌ ইমারতে ইসলাম ফিরে 
আসতে আর বেশি দিন বাকি মনে হচ্ছে না। আল্লাহ্‌ খু -র রহমতে আমরা এখন থেকেই আফগানিস্তানের জুনুবী এলাকাগুলোতে দেখতে 
পাচ্ছি যে, সেখানে মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণ চলে আসছে, সেখানে মোল্লা মুহাম্মদ উমারের (আল্লাহ্‌ ু% তাকে হিফাজত করুন) পক্ষ থেকে 
আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে এবং কাজীও নিযুক্ত করা হয়েছে, যার কাছে জন সাধারণ বিচার ফায়সালার জন্য যায় । তাই আমি বলব, এখন 
থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার পালানো এবং ইসলামিক ইমারাত কায়েম হওয়া শুরু হয়ে গেছে। যেমন এখন তাজা খবর 
হচ্ছে, হেলমেন্দে তারা সর্ব শক্তি দিয়ে হামলা করা শুরু করেছিল, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৃটিশ সেনা বাহিনীর এতটাই ক্ষয়-ক্ষতি 
হয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যেই হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে -তারা সামনে আগে বাড়বে কি বাড়বে না অথবা তাদের সেনা বাহিনীকে 
এখান থেকে ফেরত নিয়ে যাবে কিনা । তাই আমরা আশা করি, আফগানিস্তানে পূর্বের চেয়েও আরো বেশি শক্তি এবং জায়গা নিয়ে ইমারতে 
ইসলাম আবার ফিরে আসবে, ইনশাল্লাহ । 


আস্-সাহাবঃ আল্লাহ্‌ গু আপনাকে অনেক উত্তম প্রতিদান দান করুন। আজ আমাদের আলোচনার প্রথম অংশ এখানেই শেষ হচ্ছে এবং 
আমরা উত্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার সাথে বিদায়ের অনুমতি চাইবো । আল্লাহ্‌ ন্ট -র কাছে আমরা প্রার্থণা করছি, যেন 
তিনি আমাদের এই সকল প্রচেষ্টার উপরে তার বরকত দান করেন । আমিন! 
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আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চানঃ 





আপনি যদি ইসলামী বইয়ের অনুবাদ, এডিটিং, স্ক্যানিং টাইপিং ও ইসলামীক অডিও-ভিডিও এডিটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর 
কাজে আমাদের সাহায্য করতে চান তবে নিচের যেকোন ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন । আমাদের 
সাথে যোগাযোগের জন্য আমরা সবাইকে “আস-রার আল-মুজাহিদীন” সফটওয়্যারটি” ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করবো । এই 
সফটওয়্যারটি ব্যবহারের সময় তৃগুতের* ইন্টেলিজান্স্‌ কর্মীর* নজরে পড়া থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ 
করছি। আমাদের "পাবলিক কী” নিচে দেওয়া হলঃ 


#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public key 2048 bit--- 
PYHWPX9G32y5PCOLB/XCNPIkyOmdi OMrXgOINclZrQFyjDacec 
GSEdf6wbYQaF1XyYNOX2rPpxiMCu4jT20Wo1QB3ZEWm/NZzhfv2Z 
wub7Cc6QWPRNbzrBeRWwPAeOcMZawdXd/XUf/1fTctDdcqobgxAu 
q5XZhwgNJy4kCAL74JMwW6ZP3kfrSs2jSkQOrcDIOUSTXRZ42b+Y 
CbngovlexBBOWZJHhDwbFUwYXGh6dqiXLX+AFLFSsoPC2ur1lkDb 
UFBPM4fTB5N+iH1leVKOtXJTOGm/Bc2u2e581JTkkDMS8IMWHA755 
PCPVGQDX8C6rUc7LMLXaxtEJOfwqdc2SwfcHCKxkQ8LOmDrot9 
butmwI1lnOHVZT1mETf/26LUOMqfWwZHOop/WEOEGYRn4AUdvnQ652Z 
/B6VD4pDeLokQdYBf9q1l4c0cIqHsVe1ZB5aRMn1lg6hrExogxQc 
Zm1lZOp+/SAR3CKHUt5wJVuf5V9Jj ZFWfSSSSgI3RYTKAM7ZNL5Zz 
qG8qtwoSGxGO9VbHHmc8t91blwf2sl2M/oxFWerABR5twIl NhG7 
AN3MUJn6SqrhGWb67gIJt5Pe8ai1lQ= 


#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public key 2048 bit--- 


tibyan_bangla@yahoo.com 
tibyan_bangla @hotmail.com 


tibyan_bangla @fastmail.co.uk 


সডাউনলোড লিংকঃ http: //www.mediafire.com/?jk6bcxit2ait04r#1 

"ব্যবহারের ম্যানিউআল লিংকঃ http://www.mediafire.com/?06e66s4c5zwt60p 

“তৃগুত শব্দটি ব্যাপক ৷ ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেনঃ“ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয় সেই তৃগুত।” উপাস্য যদি তার প্রতি 
উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তবে সে তৃগুত হবে। চাই কি তা দেবতা বা নেতা, অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের বাইরে অন্য কারো অনুসরণই 
হোক, এঁসবগুলোকেই তৃগুত বলা হবে। আর এ তৃবগুত -এর সংখ্যা অত্যধিক; তবে প্রধান-প্রধান তৃগুত হলো পাঁচটিঃ এক: শয়তান, দুই: আল্লাহর আইন 
(হুকুম) পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক যেমনঃ ওবামা, ব্রাউন, জারদারি, জিন্তুর রহমান ইত্যাদি । তিন: আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ (আইনের) হুকুমের বিপরীত 
হুকুম (বিচার-ফায়সালা) প্রদানকারী, যেমনঃ সংসদ সদস্য (এম.পি) । চার : আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন গায়েবের খবর রাখার দাবিদার যেমনঃ গনক,জ্যোতিষি। 
পাঁচ : আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, যেমনঃ ভন্ড পীর, মাজারের খাদেম যারা মুরিদদেরকে নিজেদের মাধ্যমে আল্লাহর 
ইবাদত করার জন্য বলে । মনে রাখা দরকার কোন মানুষ তৃগুতের উপর কুফরি করা ছাড়া ঈমানদার হতে পারেনা । 

৯0], FBI (আমেরিকা) NSI, RAB, DB (বাংলাদেশ) ইত্যাদি । 

৫ পাবলিক কীলিংকঃ http://www.mediafire.com/?t26a2vznjhvbokd 
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ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ৯/১১ অপারেশনের মূল পরিকল্পনাকারী 
শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ' এর পক্ষ থেকে 


ওবামার প্রতি চিঠি 
৯/১১ অপারেশনের নেপথ্য কারণ 


-শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ (ফাকাল্লাহু আসরাহ) 


আল হিকমাহ মিডিয়া 


c 
AL HIKMAH MEDIA 


খালেদ শেইখ মুহাম্মদ 
হাজতী, আই এস এন-১০০২৪ 
মার্কিন নৌ ঘাঁটি, গোয়ান্তানামো বে, কিউবা 
ওয়াসিংটন ডিসি-২০৩৫৫ 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 
এন ডব্লিও রোড, পেনসিলভ্যানিয়া-১৬০০ 
ওয়াশিংটন ডিসি-২০৫০০ 


খালেদ শাইখ মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রতি- 
১. অত্যাচার-অবিচার ও স্বেচ্ছাচারে নিমজ্জিত ভূখণ্ড: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

194০ ৩০] Sh ৬৯ তে 9 ২ জরা A 2 S; 


অর্থ- “তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করো না, কিন্তু উত্তম গন্থায়। তবে 
তাদের সাথে নয়, যারা যালিম।” -সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬ 


আমি তোমাকে যালিম বলেই জানি । আশা করি, বার্তাটি পড়বে এবং হদয়াঙ্গম করার 
চেষ্টা করবে। তবে আমার মনে হয়, নিজের জন্য কল্যাণকর পথ বেছে নেওয়ার মতো 
প্রজ্ঞা ও স্ববীনতা তোমার নেই। 





বার্তাটি কেবল তোমাকে উদ্দেশ্য করে সংকলিত নয়। তুমি এর উপযুক্ত নও। 
ফিলিস্তিনের নারী, শিশু ও মুসলিম ভাই-বোনদের রক্তে তোমার হাত রঞ্জিত। এই 
রোজার মাসে ২১০০ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৯০ জন শিশু এবং ২৪৫ 
জন নারীও রয়েছে। শুধু তাই নয়, তোমাদের চালক বিহীন বিমান হামলায় রক্ত ঝরছে 
ওয়াজিরিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া ও আফগানিস্তানে এবং বিশ্বের 
আরও বহু দেশে। আর তোমাদের স্থল সেনাদের হামলায় রক্ত ঝরছে ইরাক ও 
আফগানিস্তানে । 


২. মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেঙ্সির বৈশিষ্ট: 


ধোঁকা, প্রতারণা ও মিথ্যায় পটু হওয়া মার্কিন ও পশ্চিমা নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট । 
একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য শ্রোতাকে এবং পুরো জাতিকে প্রতারিত করার 
পারদর্শী হওয়া আবশ্যক । গণতান্ত্রিক নিয়মে একজন প্রার্থী প্রতারণা ও ছলনার কতটা 
উঁচু ধাঁপে উঠতে পেরেছে তার প্রাথমিক পরীক্ষা হয় নির্বাচনী প্রচারাভিযানে। যদি সে 
উক্ত মাপকাগিতে উত্তির্ণ হতে পারে এবং নির্বাচিত হয় তাহলে হোয়াইট (দেখতে সাদা, 
আসলে নয়) হাউস ও বিশ্ব পরিচালনায় উক্ত প্রতিভা ও বৈশিষ্টের যুগপৎ প্রয়োগে ব্রতী 
হয়। প্রায় সকল সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান ধোঁকা ও প্রতারণার উক্ত মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ । 
তাদের সকলেই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অর্থের যোগানদাতার অনুকূলে নিজেদের সেই 
বিশেষ প্রতিভা কাজে লাগায় । যদি স্বাস্থ্যখাত বা ওষধ কোম্পানির পক্ষ থেকে অর্থের 
যোগান দেওয়া হয় তাহলে সে তাদের অনুকূলে কাজ করে । জেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা 
কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অর্থের যোগান দেওয়া হলে, সে সরকারকে তাদের 
অনুকূলে রাষ্ট্রীয় আইন সংস্কার করতে উৎসাহিত করে । আর যদি ব্লাক ওয়াটারের মতো 
প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি, তেল-গ্যাস কোম্পানী বা অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে অর্থের যোগান দেওয়া হয়, তাহলে সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র 
তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে নির্বাচিত হয়ে যারা পার্লামেন্টে আসে, আদতে তারা 
হয় অর্থের যোগানদাতার ভাড়াটে কর্মী। এরা তাদের স্বার্থে নিজেদের মেধা ও শ্রম ব্যয় 





করে। ফলে বিভ্তবানরা আরও বিত্তশালী হয়, গরীবরা হয় সর্বশান্ত। রাষ্ট্র খণের ভারে 
নৃজ্য হয়। জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। 


তোমার পূর্বের কয়েকজন রাষ্ট্প্রধানের কপটতার কয়েকটি নমুনা : 


জনসন কোম্পানি এবং পেন্টাগন মার্কিন জাতিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে 
ভুল তথ্য দিয়ে প্রতারিত করেছিল। সেই যুদ্ধে ৫৭০০০ (সাতান্ন হাজার) মার্কিনী 
এবং কয়েক মিলিয়ন ভিয়েতনামের নাগরিক নিহত হয়েছিল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি 
হয়েছিল মার্কিন সেনাদের বিশাল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। 

রিচার্ড নিক্সনের ওয়াটার গেইট কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের মুখোশ 
উন্মোচিত হয়েছে। 

১৯৮১ সালে মার্কিন সরকার সালভাদোরের মাউজুতী গ্রামে কয়েকশ লোককে 
হত্যার জন্য স্বয়ং সালভাদোরের কিছু নাগরিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। 
১৯৮৫সালে মার্কিন সরকার নিজেদের কয়েকজন বন্দিকে ছাড়িয়ে আনার 
বিনিময়ে ইরানের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মারণাস্ত্র তুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। 
আশির দশকে রনাল্ড রিগান ল্যাটিন আমেরিকার যুদ্ধে ইন্ধন যুগিয়েছে। সে 
নিকারাগুয়েতে কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। ফলে শহরটি ব্যাপক 
ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়। হয়তো এটি পূর্বের অবস্থায় আর কোনো দিনও ফিরে 
যাবেনা। বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সেখানে কঠোর অবরোধ 
আরোপ করা হয়। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটির পক্ষে যার ধকল সামলে উঠা খুবই দুরূহ 
ব্যাপার। 

কোনো প্রার্থীই তোমার উচ্চতায় পৌঁছানোর মতো ছিলনা; না ধোঁকাবাজিতে আর 
না প্রজাদেরকে তোষামোদিতে। তোমার মূল শক্তি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং 
কুশলবৃন্দ। ভোটারদের প্রতারিত করার কোনো কৌশলই যাদের অজানা নয়। 
এরাই তোমাকে নির্বাচনী প্রচারণায় সাহায্য করেছে। 


নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তোমার অনুসারীদের অনেকেই তোমাকে আদর্শবান ভেবেছিল, 
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, হোয়াট হাউসে প্রবেশের পর সকল রাষ্ট্রপ্রধানই ধীরে ধীরে আদর্শ 
ও মূল্যবোধের সবটুকু বিসর্জন দেয় এবং অর্থের যোগানদাতার চাহিদা পূরণে কাজ 





করে। আর যদি সেই রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির আর্থিক সহয়তা ছাড়া 
সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় তাহলেও সে ভাড়াটে সেনেটর, কংগ্রেসম্যান ও 
আমলাদের প্রভাব বলয়ে থেকে যায়, ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা 
সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে বিচারবহির্ভূত পন্থায় হত্যা করতে দ্বিধান্বিত হয় না। মানুষ হিসাবে 
তার প্রতি নূন্যতম শ্রদ্ধা দেখিয়ে পরিবারের কাছে তার লাশ হস্তান্তর না করে সাগরে 
ভাসিয়ে দিতে কুগ্ঠিত হয় না। বিনা অভিযোগে বন্দি করার পর তাদের উপর অমানুষিক 
নির্যাতনকারীদের রক্ষা করার জন্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করে। দখলদার ইহুদীদের 
বর্বরতা ও গণহত্যাকে সে আত্মরক্ষা নামে সংজ্ঞায়িত করে। 


৩. ব্যর্থ নীতির আদি অন্ত: 


ইসলামের শক্ররা ইসলামের সুচনালগ্ন থেকে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে 
আসছে। তুমি এবং তোমার জাতি ভাইরা আজ যা করছেন তা নতুন কিছু নয় বরং 
তোমার পূর্বসূরীদের পরিচালিত ধারাবাহিক যুদ্ধেরই অংশ। অন্য হিসেবে ইউরোপের 
উপনিবেশিকদের যুগকে তোমাদের এই যুদ্ধের সুচনাকাল বলা যেতে পারে। তবে গোটা 
খ্রিস্টান জাতির দিকে লক্ষ করলে মধ্যযুগ ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সময়কালকে 
বলতে হবে ইসলাম বিরোধী যুদ্ধের সূচনাকাল। তুমি আজ মদীনার ইহুদী ও মক্কার 
কুরাইশ নেতৃবর্ণের ভূমিকা পালন করছেন। মদীনার ইহুদীদের তুলনা হচ্ছে অবৈধ 
আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাশাসক সিসিরা হচ্ছে মক্কার কোরাইশদের দৃষ্টান্ত, তোমার 
সরকার সিসির সেনা অভ্যুথানকে প্রতিহত করা তো দূরের কথা উল্টো, তাকে অর্থ ও 
অস্ত্র সহায়তা প্রদান করেছে। তোমার পূর্বসূরীদের নীতি ও কৌশল যেমন ব্যর্থ হয়েছে 
তেমনি তোমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: “কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে”। -সুরা ফাতির, আয়াত ৪৩ 


সুরাতুল আনফালে আরও এসেছে- 





অর্থ: “নিঃসন্দেহে সেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে 
বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরও ব্যয় করবে । তারপর 
তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা 
কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে” । -সূরা আনফাল, আয়াত 
৩৬ 


৪. হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে নিজেকে একবার নিচের প্রশ্নগুলো কর!- 


তোমার সরকার ইবন শাইখ আল-লিব্বীকে ছেলেকে গোয়ান্তানামোবে থেকে বের করে 
প্রথমে একনায়ক হুসনী মুবারক ও তারপর গাদ্দাফির হাতে তুলে দেয়। আর তারা 
তোমাদের মর্জি মাফিক তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করেছে। তোমার 
সরকারের এই সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল? 


আনোয়ার আল-আওলাকীর ষোল বছরের ছেলেকে ইয়েমেনে চালকবিহীন বিমান থেকে 
বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছে। কাজটি কতটা আইনানুগ হয়েছে? 


আবু গারিব কারাগারে তোমার সেনারা যা করেছে তাকে তুমি কি বলবে? 


নির্যাতনকারী সেনাদের ছবি প্রকাশের দাবি উঠলেও তাদের ছবি প্রকাশ না করা 
তোমাদের আইনের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে? 


ইরাক-ইরান যুদ্ধে মার্কিন সরকার সাদ্দামকে সাহায্য করে, অথচ সে কুর্দিদের উপর 
মাসটার্ড গ্যাস নিক্ষেপ করে কয়েক হাজার বেসামরিক লোক হত্যা করেন। তবুও তাকে 
সাহায্য করা কি উচিৎ হলো? 





৫. নাইন ইলেভেনের ঘটনা কেন ঘটেছিল? আবারো কি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে 
যাচ্ছে? 


১৯৪৮ থেকে ফিলিস্তিনের ঘাঁটিতে যে যুদ্ধাপরাধ হয়ে আসছে তা নাইন ইলেভেনের 
ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এবং এই চলমান যুদ্ধাপরাধ আরও বহু নাইন 
ইলেভেনের জন্ম দিতে পারে। 


১৯৯৮ এর ফেব্রুয়ারীতে শাইখ উসামা, শাইখ আইমান আজ জাওয়াহিরী এবং আরও 
কতিপয় মুজাহিদ 'আলজাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ আল আলমিয়্যাহ লিহারবিল ইয়াহুদ 
ওয়াসসালিবিয়্িন” (ইহুদী ও ক্রুসেডরদের যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী ইসলামিক জোট) গঠন করে 
আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন তা কেবল 
কয়েকজন ব্যক্তি বা জিহাদী সংগঠনের বিষয় ছিলনা, বরং তা ছিল মুসলিম উম্মাহর 
প্রাণের দাবি। কারণ, তারা তোমাদের এবং তোমাদের মিত্রদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
দখলদারিত্ব ও জুলুমের বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না। জিহাদের এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল 
নির্যাতিত প্রতিটি মুসলিমকে সাহায্য করার লক্ষ্যে। যারা কোনো না কোনোভাবে তোমার 
রাষ্ট্রের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাই তোমাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ছিল 
স্বাধীনতা হারিয়েছিল এবং ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল। এই ঘোষণা ছিল সেই সকল 
লোকের স্বার্থে, যারা তোমাদের কুটকৌশলের ফাঁদে পড়ে বেকারত্বের অভিশাপে 
করে থাক, অপর দিকে নামে মাত্র মূল্যে আমাদের তেল-গ্যাস ছিনতাই কর। আমাদের 
টাকা দিয়ে তোমরা নিজেদের দেশে নতুন নতুন অস্ত্র কারখানা তৈরি কর। এভাবে 
তোমাদের দেশে কর্মসংস্থান তৈরি হয়; করাচিতে হয় না, কায়রো ও জাকার্তায় হয় না। 
তোমদের হাতের পুতুল একনায়কদের দিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সব রকমের স্বার্থই 
তোমরা হাতিয়ে নিচ্ছ। 


শাইখ উসামা এবং তাঁর সঙ্গীগণ যুদ্ধ ঘোষণার সময় তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। 
তারা নাইন ইলেভেনের পূর্বে বলেছিলেন, ইরাকের উপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিতে। 
এই অবরোধের ফলে কয়েক মিলিয়ন নারী ও শিশু নিহত হয়েছিল। তারা তোমাদেরকে 





আরও বলেছিলেন, আরবের একনায়কদেরকে সমর্থন না করতে এবং দখলদার 
ইনুদীদেরকে সাহায্য না করতে । জাজিরাতুল আরব থেকে সেনা প্রত্যাহার ও 
সেনাছাউনীগুলো গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আংকেল স্যাম 
(আমেরিকা) কর্ণপাত করল না ঘাড়ে কুঠারাঘাত পড়ার পূর্বে তার ঘুম ভাঙ্গলো না। 


দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ তোমরা ফিলিস্তিনীদেরকে হত্যা করেছ। চার মিলিয়নেরও বেশি 
ফিলিস্তিনীকে তোমরা বাস্তচ্যত করেছ; তাদের ঘরবাড়ি, হাট-বাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
সমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ। তোমরা এসব করেছ অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপোর্ট দেওয়ার মাধ্যমে । এসবের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ 
আমাদেরকে দিয়েছেন নাইন ইলেভেন। এর মাধ্যমে তোমাদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা 
বিধ্বস্ত হয়। আমরা তোমাদের চরম ক্ষতির মুখোমুখি করতে সক্ষম হই। গণতন্ত্র ও 
স্বাধীনতার প্রগলভ দাবিতে তোমরা যে কতটা মিথ্যুক, বিশ্ববাসীর সামনে তার মুখোশ 
উন্মোচন করতে সক্ষম হই। 


আমাদের ভূখণ্ডে তোমাদের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি ও জুলুম-অত্যাচার থামানোর জন্য 
সর্বোত্তম পন্থা বেছে নেওয়া ছিল অপরিহার্য । যাই হোক, নাইন ইলেভেনের ঘটনার জন্য 
আমরা দায়ী নই। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সফল হামলা ছিল মুসলিম বিশ্বে তোমাদের 
বিধ্বংসী রাজনীতি, ইসরায়েলকে সহায়তা প্রদান এবং তোমাদের স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের 
স্বৈরশাসকদেরকে অন্ধের মতো সমর্থন করার স্বাভাবিক পার্শ-প্রতিক্রিয়া। 


দিয়েছেন নাইন ইলেভেনে। 


স্বাধীনতাকামী মিন্দানাউয়ের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ফিলিপাইনের খ্রিস্টান 
সরকারকে সাহায্য প্রদানের শাস্তি ভোগ করেছেন নাইন ইলেভেনে। নাম মাত্র মূল্যে 
তেল-গ্যাস ছিনতাই, একনায়কদের সমর্থন, মুসলিম জাতিবর্ণের সম্পদ লুণ্ঠন এবং 
সামরিক দৃূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তাবুক, যাহরান, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত 
এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে তোমাদের সেনাশিবির প্রতিষ্ঠার কিছুটা শাস্তি ভোগ 
করেছেন নাইন ইলেভেনে। জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 





ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনিত প্রস্তাবে পয়তাল্লিশ বারেরও বেশি ভেটু ক্ষমতা প্রয়োগ 
করেছ, যার আংশিক শাস্তি ভোগ করেছেন নাইন ইলেভেনে। 


১৯৮২ সনে তোমাদের প্রশ্রয়ে ইসরায়েল সতের হাজার লেবানিজকে হত্যা করেছে। 
তেমনি ১৯৮৩, ১৯৯৬ এবং কানা গণহত্যায় তোমাদের সেনাবাহিনী ইসরায়েলকে 
লেবাননের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। নাইন ইলেভেন এসবেরই ফসল। 


খ্রিস্টানরা আ্যাংলো স্যাক্সনদেরকে ইরাকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। তারা ইরাকীদের 
জন্য নরকের সাজা বয়ে এনেছিল। তারা অর্ধ মিলিয়ন ইরাকীকে হত্যা করেছিল। 
এসকল নির্যাতনের ফসল ছিল নাইন ইলেভেন। তোমাদের জাস্টিস মিনিস্টার র্যামসি 
ক্লার্কের লেখাটি এবার মনযোগসহ পড়। প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, যেমনটি 
বলেছেন নিউটন। হে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা! যদি তোমরা তাওরাত, ইনজিল ও 
কুরআনের আইন না মান, তাহলে বিকল্প স্বরূপ নিউটনের আইন তোমাদেরকে 
মানতেই হবে। 


প্রকৃত বিচারে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করিনি। নাইন ইলেভেনসহ এ ধরনের বাকি 
ঘটনাগুলোর জন্য আমরা দায়ী নই। ইহুদী, জায়নাবাদী, খ্রিস্টান ও তাদের সমমনা 
ব্যক্তি ও সংগঠন এর জন্য দায়ী। আমাদের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ডানপন্থী 
খ্রিস্টান, জেরী ফলওয়েল, জেরী রাওয়ার, প্যাট রবার্টসন ও জন হ্যাজির সাঙ্গ-পাঙ্গদের 
থেকে প্রতিশোধ নাও। আরও প্রতিশোধ নাও সি.আই. এ, এফ.বি.আই ব্রকলিনের 
ইহুদীদের থেকে, আইপেকের (AIPAC) ব্যাপারী ও যুদ্ধাবাজদের থেকে, ইসরায়েলকে 
সামরিক সহায়তা প্রদানকারী ও জায়নবাদী খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ থেকে। 


বাইতুল মাকদিস নিয়ে তোমরা যে নোংরা রাজনীতি করে আসছ, তা নিয়ে শাইখ 
উসামা তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। ১৯৯৩ সনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাতকারী 
মুজাহিদগণের দাবীর কথা কি ভুলে গেছ? পরবর্তিতে তারাই নাইরোজি, দারুস 
সালামের মার্কিন কনস্যুলেট আক্রমণ করেছিল। তারাই মার্কিন ডেস্ট্রয়ারে আঘাত 
হেনেছিল। পূর্বোল্লেখিত কারণসমূহ আমাদেরকে হামলা করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং 
তুমি কি আমাদেরকেই দোষারোপ করবে? 





আমেরিকান হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, টোকিও, হিরোশিমা, 
নাগাসিকা, ড্রেসডেন ও ল্যাটিন আমেরিকার গণহত্যার শাস্তি থেকে তোমরা বেঁচে গেছ, 
চীনা একনায়ক চিয়াং কাইশেক ও মেক্সিকান স্বৈরশাসক সেন্টা আ্যানাকে সহায়তা 
করার শাস্তি থেকে বেঁচে গেছ, কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমরা মুসলিম দেশসমূহে 
তোমাদের অপকর্মের প্রতিশোধ নিয়েছি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও তোমাদের সামরিক 
হেড কোয়ার্টার পেন্টাগনে আঘাত হেনেছি। 


জাপান, জার্মান, ইতালিসহ আরও যেখানে মনে চায় তোমরা নিজেদের সামরিক ঘাঁটি 
গেঁড়ে রাখ, তবে মুসলমানদের ভূখণ্ডে তোমাদের কোনো ঘাঁটি সহ্য করা হবেনা। 


নিজেদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে এবং বাস্তব সত্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে 
তোমার এবং তোমাদের মিডিয়ার জুড়ি মেলা ভার। আব্রাহাম লিংকন বলেছে, “কিছু 
সময়ের জন্য তুমি সকলকে ধোঁকা দিতে পার এবং কিছু মানুষকে তুমি সর্বদাই ধোঁকা 
দিতে পার, কিন্তু গোটা মানবজাতিকে তুমি সবসময়ের জন্য ধোঁকায় ফেলে রাখতে 
পারবে না”। ৯/১১ এর যুদ্ধের সূচনা আমরা করিনি, বরং এর মূল কারণ হচ্ছে 
আমাদের ভূখণ্ডে তোমাদের স্বার্থরক্ষাকারী সৈরশাসকরা। 


বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনের মতো অনুরূপ বিপর্যয়ের তিক্ত স্বাদ তোমাদেরকে 
আবারো আস্বাদন করতে হবে। ওয়াজিরিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন ও 
সোমালিয়ায় ড্রোন হামলার খেসারত তোমাদেরকে দিতে হবে। ইরাক ও সিরিয়ায় 
গৃহযুদ্ধ বাধানোর প্রতিশোধ তোমাদের থেকে গ্রহণ করা হবে। 


কি আত্মরক্ষার অধিকার থাকতে নেই? একটি বারের জন্যও তোমরা কেন বলতে পারছ 
না “আত্মরক্ষার অধিকার ফিলিস্তিনিদের রয়েছে”? জানি, তুমি এমন কথা মুখেও নিতে 
পারবে না, কারণ এতে তোমার প্রভুরা নারাজ হবে। 


আমেরিকা ও ইসরায়েল ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দেখতে চায়। তাইতো 
তার কোনো বিমানবন্দর নেই; আন্তর্জাতিক সীমানা নেই; অস্ত্র, সেনাবাহিনী, ব্যক্তি 





স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব কিছুই নেই। তারা চায়, ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রপ্রধান তার 
প্রতিটি গতিবিধিতে ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করুক। 


আমেরিকার মনে রাখা উচিৎ যে, মুসলমানদের উপর সরকারের দমন-পিড়ন, গাজায় 
বহু মুসলিম দেশে জুলুম-নির্যাতনের জন্য পুরোপুরি দায়ী আমেরিকা । ইতঃপূর্বে 
ফিলিস্তিনীদের উপর চালানো বর্বরতার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া গেলেও এখন আল- 
জাজিরা চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্ববাসী তা দেখতে পাচ্ছে। এসকল বর্বরতা ও গণহত্যা 
দেখে কোনো পাষাণ মনের মানুষের পক্ষেও স্থির থাকা সম্ভব নয়। যারা এ সকল 
নৃশংসতা চালাতে ইসরায়েল সরকারকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে মুজাহিদগণ 
চোখ বুজে থাকতে পারেন না। 


মুজাহিদগণ আমেরিকাকে কেন এতটা ঘৃণা করেন? কোনো মার্কিনী যদি তার উত্তর 
জানতে চায় তাহলে তার উচিৎ গাজা উপত্যকায় একবার ঘুরে আসা অথবা এমন 
কোনো গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হওয়া, যা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয়। আমি তাকে বলব, সে 
যেন কিছুতেই সি.এন.এন, বি.বি.সি, নিউজ বা ইসরায়েলপন্থী মার্কিন গণমাধ্যম দিয়ে 
বাস্তবতা যাচাইয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করে, কারণ মগজ ধোলাই, নিজেদের স্বার্থে বাস্তবতা 
আড়াল করা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানো ও মুনিবদের স্বার্থ রক্ষা করাই এদের প্রধান 
কর্তব্য। 

নাইন ইলেভেনে যা হয়েছে তা ছিল ইসলামি শরিয়ার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও 
সুবিচারমূলক। 

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবাননে তোমাদের রাষ্ট্র অতীতে যা করেছে এবং বর্তমানে 
গাজা, ইরাক, আফগানিস্তান ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যা করে যাচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ 
কস্মিনকালেও তা ভুলবেনা। তোমরা নিজের এবং ইহুদী কসাইদের বর্বরতার হৃদয় 
বিদারক দৃশ্য মুসলিম উম্মাহর মন থেকে কোনো দিনও মুছে যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 
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অর্থ: “আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। 
করেন না”। -সুরা বাকারাহ-১৯০ 


আরও ইরশাদ হচ্ছে- 
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অর্থ: “আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের 
বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত 
এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম”। - সুরা মায়েদা-৪৫ 


তাওরাতে এসেছে, নম্রতা অবলম্বন করো না; প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে 
চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা। -তাওরাত, 
তাসনিয়া-১৯-২১ 


৬. যুদ্ধের নীতিমালা : 


পশ্চিমা কুটরাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিষয়টি তাদের গণতন্ত্রের মাঝে 
বিদ্যামান ৷ তারা বাহ্যত আইন প্রণয়ন করে জনগণের স্বার্থে যদি তা রাষ্ট্রের উচ্চাভিলাসী 
স্বার্থ বিরোধী না হয়। যদি আইনের আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থোদ্ধার না হয় তাহলে তারা 
বিকল্প কোনো কর্মকৌশলের উপর আইনের প্রলেপ লাগায় অথবা আইন সংশোধন 
করে। যদি এভাবে কার্যাসিদ্ধি সম্ভব না হয় তাহলে তা বাস্তবায়ন করা হয় পর্দার 
আড়াল থেকে । ফলে জনগণ ও কংগ্রেসম্যানরা থাকে এ বিষয়ে অজ্ঞ। এমনকি অনেক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকেও জানানো হয় না, কারণ এগুলো কার্যকর করা হয় সিক্রেট 
ইন্টেলিজেসের মাধ্যমে, যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে কোনো 
আইনকে পদদলিত করতে দ্বিধান্বিত হয়না। তুমিও (ওবামা) হয়তো জানতে না যে, 





তোমার বিশেষ ইন্টেলিজেস এজেন্সি জার্মান চ্যাসেলরের সেটেলাইট ফোন ও তার 
সভাসদস্যদের কম্পিউটারে আঁড়ি পেতেছিল। 


অপরদিকে যদি সেই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য জন্য স্বৈরশাসকের পৃষ্ঠপোষণ করতে হয় বা 
কোথাও গণহত্যার মতো কাণ্ড ঘটাতে হয় অথবা গণবিপ্লব বা যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, 
সেক্ষেত্রে ইন্টেলিজেস সার্ভিসের পরিবর্তে কংগ্রেসম্যান ও সেনেটররা স্বার্থোদ্ধারে 
এগিয়ে আসে। তারা আইন, চিন্তাশীল সম্প্রদায় (যেমন র্যান্ড করপোরেশন) ও 
গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে । মিডিয়া প্রয়োজন মাফিক মগজ ধোলাই করতে থাকে, 
যুদ্ধের অনিবার্ধতা প্রচার করতে থাকে । স্বৈরশাসকদের ইমেজ বৃদ্ধি ও তাদের 
প্রতিপক্ষকে কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করতে থাকে । আর স্বৈরশাসকের জুলুম-নির্যাতন ও 
গণহত্যার মতো বর্বরতার বিপক্ষে মৌখিক সমালোচনার মাধ্যমে ভালো মানুষ দেখায় ও 
প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে। সেই সাথে বুদ্ধিজীবীরা বক্তৃতা, বিবৃতি ও লিখনীর মাধ্যমে 
বুঝানোরা চেষ্টা করে যে, এই মুহূর্তে যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই; রাষ্ট্র মারাত্মক হুমকির 
মুখে৷ শত্রুরা (কাল্পনিক) আমাদের অর্থব্যবস্থা ও জাতিকে ধ্বংসের পায়তারা চালাচ্ছে 
জন্য পশ্চিমা মিডিয়ার চোখ দিয়ে এক বিন্দু অশ্রুও গড়িয়ে পড়েনি। আমেরিকায় তৈরি 
বোমারু বিমানের হামলায় গাজার একটি মাত্র এলাকায় শতাধিক লোক নিহত হলো, 
তখন তাদের মিডিয়া এর প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা, উল্টো বরাবরের মতো উচ্ছাস 
প্রকাশ করে বলল, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে গণতন্ত্রের চর্চা হয়। 


পশ্চিমারা অন্যদের সাথে নৈতিক আচরণ করবে -তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তারা 
স্বার্থপূজারী। যখন শাইখ উসামাকে (রা.) বিনা বিচারে হত্যার পর তার দেহ সাগরে 
ভাসিয়ে দেওয়া হলো, তখন পুরো বিশ্ব তোমাদের নৈতিকতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। 
সেনাদের নৈতিক দৈন্যতা। তারা ফালুজায় মসজিদ গুঁড়িয়ে দিল। আবু গারিব এবং 
গোপন টর্চার সেলগুলোতে নির্যাতনের এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করল। সোমালিয়া, 
ইয়েমেন এবং আরও কিছু দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হলো এবং এখনো অব্যাহত 
আছে বরং সন্ত্রাসের মাথা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 





ইরাককে তোমরা রক্তসাগরে পরিণত করেছেন। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান কি 
তোমার পূর্বসূরীরা পেয়েছিল? না! বরং তারা সেখানে পেয়েছিল মার্কিন দূতাবাস 
নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক বিশাল এলাকা। তারা সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম দূতাবাস 
নির্মাণ করল। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তেল-গ্যাস কোম্পানীর স্বার্থে কাজ 
করে এবং মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পথ সুগম করে। তোমাদের 
পররাষ্ট্মন্ত্রণালয় খুব প্রচার করেছিল যে, আল-কায়েদার সাথে ইরাক সরকারের 
যোগসাজশ রয়েছে। এবং এই অভিযোগে ইরাককে টুকরো টুকরো করা হলো। ইরাক 
সরকার ও আল-কায়েদার মাঝে কোনো সংশ্লিষ্টতা তোমার পূর্বসূরীরা উদ্ধার করতে 
পেরেছিল কি? 


তোমার সরকারের ছত্রছায়ায় দ্বিখণ্ডিত করা হলো। দুটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের জন্ম হলো। তোমার 
এবং তোমার মিত্রদের যুদ্ধে চারিত্রিক মূল্যবোধের কোনো বালাই নেই। সন্ত্রাস বিরোধী 
যুদ্ধের নামে বহু মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
দাবি করছ। ইরাক ও আফগানিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছ কি? বাস্তবতা হচ্ছে 
ইরাক ও আফগানিস্তান আজ বিশ্বের অস্থিতিশীল রাষ্ট্রসমূহের মাঝে অন্যতম ৷ তবুও কি 
তুমি (ওবামা) বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করতে বলবে যে, তোমার সমকামী সৈনিকরা 
আফগানিস্তানে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে? 


বিপরীতে শাইখ উসামা বিন লাদেন (রা.) যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় উন্নত চরিত্র ও 
মূল্যবোধের ধারক বাহক ছিলেন। তিনি তোমাদের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কে 
হামলা করেছেন, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম এবং গির্জার যাতে ক্ষতি না 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তেমন আট মিলিয়নেরও বেশি অধিবাসীর এই শহরটির 
বসতিসমূহকে হামলার ক্ষয়ক্ষতি থেকে দূরে রেখেছেন। অপরদিকে প্রায়ই দেখা যায়, 
তোমাদের বিমান হামলায় নিহতদের শতভাগই ছিল শিশু। যেমন, কোনার প্রদেশে 
লাকড়ী সংগ্রহ করতে যাওয়া ১২শিশু তোমাদের চালাকবিহীন বিমান হামলায় নিহত 
হয়। ইয়েমেনে একই হামলায় ২৩ নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়। তেমনি হত্যা করা 
হয় আফগানিস্তানের নাঙ্গাহারে বিবাহ অনুষ্ঠানের অতিথিদেরকে। ২০১০ সালে 
আফগানিস্তানে মার্কিন বিশেষ টিমের নৈশকালীন এক বিমান হামলায় বহুসংখ্যক লোক 





নিহত হয়। জাতিসংঘের কর্মকর্তা নাদের নাদেরী নিহতের সংখ্যা ৮০ বলে উল্লেখ 
করেছেন। বাস্তবে সেই ঘটনায় চার শতাধিক লোক নিহত হয়। ২০০৯ সালে তোমার 
দেশ আফগানিস্তানে আঠারো হাজার দুইশত চুয়াত্তর বার বিমান হামলা চালিয়েছে । এর 
মধ্যে এক হাজার একশত ষাটটি হামলা ছিল চালকবিহীন বিমান থেকে। 


প্রযুক্তি নিয়ে তোমাদের গর্বের শেষ নেই। তবে শাইখ উসামার (রহঃ) হামলা প্রযুক্তি 
নির্ভর ছিলনা। সিক্রেট এজেন্সি, চালকবিহীন ড্রোন, স্মার্ট বোমা, যুদ্ধবিমান ও 
স্যাটেলাইট স্টেশনের সহায়তা ছাড়াই তিনি নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে আঘাত হেনেছেন। এসব 
তিনি করেছেন কান্দাহারের দূর পর্বতে অবস্থানকালীন সময়ে । তাঁর ও তাঁর লক্ষ্যস্থলের 
মাঝে ছিল হাজারো মাইলের দূরত্ব । তবুও তিনি লক্ষ ভেদ করেছেন নিপুণভাবে। একটু 
ভেবে দেখা, যদি শাইখ উসামা (রহঃ) সাধারণ নাগরিকদের হত্যার ইচ্ছা করে থাকেন 
তবে কেন তিনি ইন্ডিয়ান পয়েন্ট নিউক্লিয়ার স্টেশন বা সুপার বোল গেইমে হামলা 
করেননি? তারপর গাজা উপত্যকার কথা ভাব এবং নিজেকে আবারো অনুরূপ প্রশ্ন 
কর। 


বিশ্ববাসী দেখেছে, শাইখ উসামা (রা.) এর দয়ার্রতা। মুজাহিদগণ তোমাকে চ্যালেঞ্জ 
করেছে, নাইন ইলেভেনের হামলায় নিহতদের মাঝে দশজন শিশুও কি দেখাতে 
পারবে? ২০০৯ এবং ২০১৪ইং সনে তোমার ও তোমার মিত্রদের হামলায় নিহতদের 
মধ্যে এক হাজার শিশুর তালিকা প্রকাশ করতে মুজাহিদগণ প্রস্তুত আছেন। এটা গেল 
কেবল তোমার শাসনামলের কথা। ইতঃপূর্বে তোমরা ইরাক, আফগানিস্তান, 
ফিলিস্তিনসহ আরও বহু দেশে লক্ষাধিক শিশু হত্যা করেছে। সে পরিসংখ্যানও 
মুজাহিদগণ তোমাদেরকে দিতে প্রস্তুত আছেন। 


তোমরা ১৫ টিরও অধিক বৈবাহিক অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়েছ। এখানেই শেষ 
নয়, তোমরা দুইশ"রও বেশি মসজিদ এবং পঞ্চাশ সহস্রাধিক বসতবাড়ি ধ্বংস করেছ। 
নাইন ইলেভেনের হামলায় পাঁচটি বসতবাড়িও কি ধ্বংস হয়েছে? দেখাতে পারবে? 
পারবে না। 


আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনীরা এমন পাঁচ মিলিয়ন মানুষের নামের তালিকা দিতে 





জন্মগ্রহণ করেছে। তোমাদের সাবেক মিত্র বাশার আল আসাদ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ও 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছে। এখন কোথায় গেল তোমাদের 
বিবেক ও মানবতা? 


আবু মুসআব সূরী, আবু খালেদ সুরীসহ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আটক আরও বহু 
মুজাহিদকে কি তোমরা বাশার আল আসাদের হাতে তুলে দাওনি? সিরিয়ার কত গ্রাম 
ও শহর ভস্মীভূত হয়েছে, তার হিসাব কি তোমার জানা আছে? নাকি গলফ আর 
বাস্কেট বল নিয়ে খেলতে থাক? 


তোমাদের লজ্জা হয়না? এতকিছুর পরও কিভাবে বল, মুজাহিদগণ বসতবাড়ি ও 
সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলা করে? 


বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সরকার তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে। তবুও 
অধিকতর স্বার্থোদ্ধারে তোমরা ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে এসব রাষ্ট্রপ্রধানদের 
মদদ দিয়ে যাচ্ছ। 


১৯৮৮-এর ছাত্র আন্দোলনে বার্মার সামরিক জান্তা কয়েক হাজার বার্মিজ শিক্ষার্থীকে 
হত্যা করেছে, তখন মার্কিন সরকার মিয়ানমারের উপর কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ 
আরোপ করেছিল। অপর দিকে তারা যখন রোহিঙ্গাদের ত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে 
দিল, দুই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বিতাড়িত করল, ঠিক তখন তৎকালিন মার্কিন 
তাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। আর মুসলিম 
উম্মাহ এই পাশবিক হত্যা ও জাতিগত নিৰ্মূল অভিযানের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল। 
তুমি কিভাবে এই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদেরকে ভুলে থাকতে পেরেছ? কয়েক প্রজন্ম ধরে 
তারা রাখাইনে বসবাস কারছে, অথচ তাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে 
না। তুমি কি জান, রোগ-শোক ও অনাহারে ব্লীষ্ট রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক ত্রান নিয়ে 
আসা সংস্থাসমূহকে মিয়ানমার সরকার ফিরিয়ে দিয়েছে? মানবাধিকার কর্মীদেরকে 
সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি? ডাক্তারদের প্রবেশ ও চিকিৎসা সেবার উপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছিল? এত কিছুর পরেও তোমার সরকার মিয়ানমারে বিনিয়োগ বন্ধ করা 





তো দূরে থাক, তা দ্বিগুণ করেছে! তুমি কি ইসরায়েলকে খুব সম্পদশালী মনে কর? 
তাদের নিজস্ব সম্পত্তি কি রুমানিয়া, স্পেন, মিসর, দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদির চেয়ে 
বেশি? ইসরায়েলকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে মার্কিন সরকারের 
খণের বোঝা দিন দিন ভারী হচ্ছে। ফিলিস্তিন ও লেবাননের মুসলিদের হত্যা করতে 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্ধ কমিয়ে সেই অর্থে ইসরায়েলের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দেওয়া 
হয়েছে। এসবের কারণ হচ্ছে তুমি এবং তোমার পদে যারা থাকে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ 
করে না। সিদ্ধান্ত গৃহিত অন্য কোথাও! পর্দার আড়ালে। তোমার কি মনে পড়ে ২০১৩ 
সালে বলেছিলে, ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের ভূমিতে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অধিকার 
কারো নেই, পশ্চিম তীরে ছাত্র আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এবং 
ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়নের অধিকার কারো নেই? অতঃপর যখন 
ফিলিস্তিনে গণহত্যা শুরু হলো, তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া 
হলো, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে যাযাবরের মতো জীবন যাপনে 
বাধ্য করা হলো তখন তোমরা বলে উঠলে, “ইসরায়েলিরা যা করছে তা আত্মরক্ষা ছাড়া 
আর কিছুই নয়।” শুধু কি তাই, গাজায় ইসরায়েলি হামলা চলাকালে মার্কিন সরকার 
তাদের কাছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। এসবের কারণ হলো, তোমাদের 
কসাই-মিত্র নেতানিয়াহু জানিয়েছিল যে, ইসরায়েল যদি হামাসকে পরাজিত করতে 
পারে তাহলে মিসর, আরব আমিরাত, সৌদি ও জর্ডানের স্বৈরশাসকরা যারপরনাই 
আনন্দিত হবে। অথচ এই হামাস তো তোমাদের সৃষ্ট গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় 
এসেছে। তোমাদের সন্তানরা যখন হোয়াইট হাউসের পেছনে বাগানে বিনোদনে রত, 
তখন বিশ্ববাসী দেখছিল তোমাদের বোমার আঘাতে রমজানের বিকেলে নদীর পাড়ে 
খেলতে থাকা ফিলিস্তিনী শিশুরা কিভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল । আল্লাহ বলেন- 
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অর্থ: “পৃথিবীতে উদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে, কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে 
ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর 
বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন 
না”। সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩ 





সাধারণভাবে বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই যুদ্ধ ও শান্তির সময়কালের নীতিমালা, 
উন্নত চরিত্র ও মুল্যবোধের ধার ধারেনা। আর ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে এসবের 
কোনোই মূল্য নেই। 


৭. বর্বরতার সংজ্ঞা: 


১ লা আগস্টে ১জন ইসরায়েলি সেনা অপহরণ করা হয়। বিষয়টিকে তুমি বর্বরতা বলে 
আখ্যায়িত করেছ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গণহ্ত্যায় মেতে থাকা ইসরায়েলি সোনদেরকে 
অপহরণ করাই তোমাদের দৃষ্টিতে বর্বরতা; মিসরীয় আলেমকে ইতালিতে নৃশংসভাবে 
হত্যার ঘটনাটি তোমাদের চোখে বর্বরতা নয়। অথচ তিনি ফজর নামাজ আদায় করতে 
মসজিদে যাচ্ছিলেন! নির্যাতন চালানোর জন্য গোপন কারাগার পরিচালনা করা কি 
বর্বরতা নয়? আবু গারিবে মুসলিম নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা বর্বরতা নয়? ফজর 
নামাজ পড়তে মসজিদে গমনকালে প্যারালাইজড শাইখ ইয়াসিনকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা 
করে তাঁর গাড়িসহ উড়িয়ে দেওয়া হলো-এটিও কি পশ্চিমাদের বানানো বর্বরতার 
সংজ্ঞায় পড়েনা? 


ইসরায়েলের কারাগারে পাঁচ শতাধিক ফিলিস্তিনী শিশুকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, 
তোমরা এ ব্যাপারে নীরব কেন? ১৬ বছরের আবু কায়দারকে আগুনে পুড়িয়ে 
ইসরায়েলি সেনারা হত্যা করল, তোমরা একে বর্বরতা বলছ না কেন? 


বিনা অভিযোগে শতাধিক ব্যক্তিকে গোয়ান্তানামোতে আটকে রাখা কি বর্বরতা নয়? ক্লাস 
চলাকালিন সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হত্যা করা কি 
বর্বরতা নয়? আমাকে এবং আমার ভাইকে তিন বছর আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য 
করা হয়েছে-এটা কি বর্বরতা নয়? ১৪ ও ১৫বছরের বালক জাওয়াদ আফগানী এবং 
ওমর খিজিরের কথা কি ভুলে গেছ? তোমার সরকার তাদেরকে গোয়ান্তানামোতে 
আটকে রেখেছে। ইসরায়েলি সেনারা যখন গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ঠিক তখন 
তাদেরকে অস্ত্রের চালান পাঠিয়ে সাহায্য করলে-এটা কি বর্বরতা নয়? 





দেখিয়ে প্রকাশ করছ না, সে ভিডিওতে কি বর্বরতার কিছুই নেই? 


ত্যাঙ্গোলা, নিকারাগুয়া ও কিউবায় সি.আই.এ কয়েক মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে, 
তোমার দৃষ্টিতে এগুলো কি বর্বরতা নয়? বস্তুত তুমি এবং তোমার রাষ্ট্র বর্তমান পৃথিবীর 
সকল বর্বরতার উৎস। 


৮. সীমানা পর্যালোচনা: 


ওবামার দাবি, ১লা আগস্টে ইসরায়েলি সেনা অপহরণের ঘটনাটি ছিল বর্বরতা, ১৭ ই 
অক্টোবর ২০১৪ সনে উত্থাপিত হয় যে, পূর্বোক্ত ঘটনা গোলযোগ প্রসূত বা কাকতালীয় 
ছিলনা, বরং তা ছিল সুক্ম কারচুপির অংশ ৷ যারা পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের মাঝে 
সংঘাতের খবরাখবর রাখেন, এই ভাষা তাদের অজানা নয়। 


আমি এখানে ইতিহাসের কোনো পুস্তক রচনা করতে যাচ্ছি না, তবে ইসরায়েলের 
জন্মলগ্ল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটনাবলীর চুষ্ককাংশ তুলে ধরব, যাতে বিচক্ষণ 
এতিহাসিকগণ মোটামোটি একটি ধারণা পেতে পারেন। 


বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তি উসমানী সাম্রাজ্যকে বিলোপ 
করতে সক্ষম হয়। তারপর সাইকস পিকট চুক্তি মাফিক ফ্রাস ও ব্রিটেন আরববিশ্বকে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে। উত্তর আফ্রিকার ইসলামি বিশ্বকে বিভক্ত করার দায়িত্ব নেয় 
স্পেন, ফ্রাস ও ইতালি। 

তুমি (ওবামা) কি বলবে, জাজিরাতুল আরবকে সাত খণ্ডে কেন খণ্ডিত করা হলো? হ্যাঁ 
ইসলামের শত্রুদের নীতি হলো “বিভক্ত কর তারপর শাসন কর!”। 


তোমরা এই বলে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়ে আসছ যে, গাজা সংকটের জন্য দায়ী 
হামাসের রকেট নিক্ষেপ বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অথবা সাধারণ নাগকিদেরকে মানবঢাল 
হিসেবে ব্যবহার করা। 





ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মানচিত্রটি একটু দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে তুমি দাবার 
গুটি ছাড়া কিছুই নও, কারণ যা করার তা তোমার মনিবরাই করবে। 


সাইক্স-পিকট, বালফোর, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি থেকে শুরু করে ওয়াদি আরাবা পর্যন্ত 
বিভিন্ন চুক্তির আলোকে এবং তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহত্তর ইসরায়েল রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমার পূর্বসূরীরা পূর্ব থেকেই কাজ করে আসছে। তাওরাতে এসেছে, 
রব এই বলে প্রতিশ্রুতি পাকা করলেন, “তোমার উত্তরসূরীদের জন্য আমি মিসরের 
নদী থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড দান করছি।” -জেনেসিস, চাপ্টার ১৫, ভার্স-১৮ 


কুদসে স্থানান্তরিত করতে চাচ্ছ কেন? এটি কি ইহুদীবাদী খিস্টবাদের কারণে? এবং 
চাপ প্রয়োগের কারণে? তুমি ভালো করেই জান, ইসরায়েলের পতাকায় ব্যবহৃত দুটি 
নীল রেখা কিসের ইঙ্গিত বহন করে। তারা এর মাধ্যমে নীল নদ ও ফুরাত বুঝিয়ে 
থাকে। এই দুই নদী তাদের স্বপ্নীল ইসরায়েলের সীমানা। যেমন জেনেসিসে বলা 
হয়েছে (১৫:১৮)। এসব কি মসজিদে আকসা ভেঙ্গে সেখানে হাইকেলে সুলাইমানি 
নির্মাণ ও বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়? 


উপসংহার: 
৯/১১-এর হামলা ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে। 


ইরাকে দশ বছর ব্যাপী অর্থনৈতিক অবরোধের পর সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবিসি 
সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, “উক্ত অবরোধের ফলে অর্ধ মিলিয়ন 
ইরাকীর মৃত্যু হয়েছে'। তার এই বক্তব্য যথার্থ। তবে একই সময়ে আমরা দেখতে পাই 
যে, দীর্ঘ দশ বছরের অর্থনৈতিক অবরোধের পর দুর্ভিক্ষ কবলিত এই অঞ্চলে মার্কিন 
সেনা মোতায়েন করা হয়। ফলে যুদ্ধ, মারামারি-হানাহানি, বিভক্তি ও অরাজকতায় গোটা 
ইরাক ছেয়ে যায়। মার্কিন সেনাদের ছোড়া বিষাক্ত ইউরেনিয়াম বোমার তেজস্ক্রিয়তায় 
সেখানে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয় নেমে আসে । এক পর্যায়ে ইরাকের তেল-গ্যাস কুক্ষিগত 





হয়। 


ইসরায়েলিদের আত্মরক্ষার স্বার্থে যদি শতেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে হত্যা করা যায়; যদি 
যুদ্ধ বিমান, ট্যাংক, কামান ও বুলডোজার দিয়ে ১১,৭০০ (এগার হাজার সাতশত) বাড়ি 
গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়; যদি ২৪৩ জন নারী এবং ৪৫৭জন শিশু হত্যা করা যায়; যদি 
আত্মরক্ষার জন্য ৬১টি মসজিদ ও ১৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে হয়; যদি 
একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দিতে হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জন্য 
পরিচালিত নাইন ইলেভেনের হামলাকে কেন মেনে নিতে পারছে না? আমরা তো 
কেবল তোমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনা সদর দফতরে হামলা করেছি। 


তোমরা বন্দুকের গুলি ছোড় নি বরং অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে অর্ধমিলিয়ন 
ইরাকী নারী ও শিশুকে হত্যা করেছ। এই অবরোধকে সাধারণ যুদ্ধের সাথে তুলনা 
করলে চলবে না, বরং এটি ছিল যুদ্ধের চেয়ে বহুগুণে বীভৎস ও ধ্বংসাত্মক। এর ফলে 
নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে, জাতির ভবিষ্যৎ অর্থাৎ 
শিশুরা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই অবরোধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুতেই 
সামরিক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে কম নয় বরং বহুলাংশে বেশি। তোমাদের এতসব 
অপকর্মের পর সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমাদের থাকতে পারেনা। 


পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রকে ইতিহাসের আত্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলার সময় হয়েছে। এসবের নামে 
যা করেছ তাতে এখন তোমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করা 
ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে তোমরা বিশেষ পারদর্শি। আর আমাদের ভূমিতে তোমাদের যে 
ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার 
অধিকার আমাদের রয়েছে। নাইন ইলেভেনের জ্বালা যদি তোমার দেশ সহ্য করতে না 
পারে, তাহলে ষাট বছর ধরে ধুকতে থাকা ফিলিস্তিন, লেবাননও জাজিরাতুল আরবসহ 
সারা দুনিয়ার মুসলমানদের থেকে কিভাবে আশা করেন যে, তাদের অন্তরে প্রতিশোধের 
আগুন জ্বলে উঠবে না? আমি তোমার বা তোমার রাষ্ট্রের কাছে করুণা চাইনা। 
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তোমাদের যা মনে চায় তাই কর!। আমার জীবন, আমার মরণ, আমার মুক্তি ও আমার 
কারাবরণ সবই তোমাদের জন্য অভিশাপের কারণ হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


১ 51) ০১৮0 KF এ০। dos এ ৪ এ 80 EF GS di SY 
১2158 Br ৫৫ ও SY ৩৪ ৬০০৪ লিপ এত এ! ও ০১০৮ 0৪ 
৩৯০০ 2 ৫1905 Cx ১৮৬ 


অর্থ: “আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছাবেনা, কিন্তু আল্লাহ যা আমাদের জন্য 
লিখে রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনিবাহক । আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা 
উচিত। আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের কোনো না কোনো 
একটির প্রতীক্ষা করছ, আর আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছি যে, আল্লাহ 
তোমাদের আজাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং 
তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান”। -সুরা তাওবা, আয়াত 
৫১-৫২ 


আনন্দের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকব, নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর যদি মৃত্যুদণ্ড দেয় তাহলে আমি যারপরনাই আনন্দিত হব, 
কারণ তখন আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হব; নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ হবে। 
বিশেষ করে, শাইখ উসামাসহ আরও যে সকল মুজাহিদকে তোমরা হত্যা করেছ, 
তাদের সাথে পুনর্মিলনী হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, খ্রিস্টানরা আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করলে আমার কি মৃত্যু হবে? বিষয়টি আমি আইনজীবীদেরকে বিশদভাবে খুলে বলেছি। 





ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড 


১৯৪৬-২০১০ 


(বাম দিক থেকে প্রথমটি ১৯৪৬ সালের ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড। সাদা অংশ ইহুদী অধিকৃত 
ভূখণ্ড এবং সবুজ অংশ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড নির্দেশ করছে।) 





দৃষ্টিতে ৯/১১ 


আল্লামা -শুয়াইবি রহঃ 
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সেপ্টেম্বর ১১ হামলার ব্যাপারে স্পষ্ট বার্তা 


উত্তর 

প্রথম ভুল ধারণা? [চুক্তি] 

দ্বিতীয় ভুল ধারণাঃ [নিরীহ জনগণ] 

প্রথম শত /জনসাধারণদের মধ্যে পাথক্যিকরণের অক্ষমতা) 
দ্বিতীয় শত? /সমর্থক ও সহযোদ্ধা] 
তৃতীয় শত? [তাদের মাঝে বিদ্যমান মুসলিম] 
[উপসংহার]! 
/পাকিভানকে হুশিয়ারি] 
[আল্লামা হামুদ বিন উ্লা আশ-শুয়াহবি রহঃ'র পরিচয়] 





প্রশ্নকারীঃ আমেরিকায় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এখন 
একদিকে তারা আছে যারা একে সমন করছে আর এর জন্য দুআ করছে আর অপরদিকে 
তারা যারা এর নিন্দা করছে । 


সুতরাং আপনার মতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনটি সাঠিক? 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সৃষ্টিকুলের মালিক, আর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক 
নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার বিশ্বস্ত সহযোগী, তার পরিবার, তার সাহাবী এবং 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত হকের পথে থাকা সকল ব্যক্তিবর্গের উপর 


এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কুফফার আমেরিকার পক্ষ 
থেকে যখন কোন সিদ্ধান্ত আসে, বিশেষত সামরিক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, তা আইন প্রণয়নকারীদের 
সাধারণ মতামত বা গণভোট পর্যালোচনার পরই আসে। 


আর এগুলো ঠিক জনসাধারণের মতামতেরই প্রতিফলন, যা তাদের নির্বাচিত পার্লামেন্টের 
সদস্যদের মাধ্যমে বোঝা যায়। 


আর এজন্যে যেকোনো আমেরিকান যে সামরিক আক্রমণের পক্ষে রায় দিয়েছে সে মু'হাররিব।” 
আর নুন্যতম হলেও, সে একজন সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসেবেই বিবেচিত হবে যা সামনে 
স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌ । 


আর এটাও জেনে রাখা উচিৎ যে মুসলিম ও কুফফার দের মাঝে চুক্তি হবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও 
রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর ভিত্তিতে, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত 
সুবিধার ভিত্তিতে নয়। আর এই ইস্যুটি পবিত্র আল কোরআনে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। 


আর এই বিষয়টির ব্যাপক গুরুত্ব ও ভুল বুঝার ভয়াবহ আশঙ্কা থাকার কারনে কোরআনে 
অত্যন্ত দ্বর্থহীন ভাষায় এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি এই মহাগ্রস্থটির দিকে 
তাকাই, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবেই দেখব যে এই ইস্যুতে সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝির কোন 
অবকাশ নেই। 


আর এ বিষয় সংক্রান্ত অনেক আয়াত আছে যেগুলো মূলত দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত 
করে। আর তা হল আল-ওয়ালা* এবং আল-বারা”। আর এ থেকে বোঝা যায় যে আল-ওয়ালা' 
ও আল-বারা' হল ইসলামী শরীয়াহর খুঁটিগুলোর মধ্যে অন্যতম । আর এই উম্মাহর অতীত ও 
বর্তমান উভয় সময়ের উলামাগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন। 


 মু'হাররিব (যোদ্ধা): এমন কেউ যার সাথে মুসলিমদের কোন নিরাপত্তা চুক্তি নেই, অতএব তার রক্ত ও সম্পদ হালাল। 
৩ 2৮; 





মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা 


“হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বহারাপে এহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধা। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধত করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই 
একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।” [আল মায়িদাহঃ ৫১1 


তিনি আরও বলেন, 


“হে ঈমানদারগণ. তোমরা আমার ও তোমাদের শর্রদেরকে (অধ্ারৎ কাফির, মুশরিক 
ইত্যাদি) বহারাপে এহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদশর্ন করো না...” [আল 
মুমতাহিন৷ঃ ১] 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন, 


“হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কউেকে অন্তরঙ্গ বহা হিসেবে এহণ করো 
না। তারা সবর্নাশ করতে সামান্য ক্লুটিও করবে না। তারা তোমাদের মারাত্বক ক্ষতি 
কামনা করে । তাদের মুখ থেকে তো শরুততা প্রকাশ পেয়েছে । 


আর তাদের অভ্তরসমূহে যা গোপন করে তা আরো ভয়ানক । অবশ্যই আমি তোমাদের 
জন্য আয়াতসমূহ স্পট বণনা করেছি । যদি তোমরা উপলা্বী করতে ।” 


[আলে ইমরানঃ ১১৮7 


আর মহান আল্লাহ তা’ আলা কুফফারদের ত্যাগ করার আর তাদের ঘৃণা করার ব্যাপারে 
বলেন, 


“তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদশর রয়েছে। তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলোছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার 
এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদের মানি না। 


তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে 
চিরশরুতা থাকবে ।তল মুমতাহিনাঃ ৪1 


তিনি আরও বলেন, 


“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের 
বিরন্ছাচরণকারীদের সাথে বহুত করতে দেখবেন না. যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, 
ভাতা অথবা ভ্জাতি-গোষ্ঠী হয়” [সুরা মুজাদালাহঃ ২২/ 





মহান রব আরও বলেন, 


“যখন ইব্রাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পুজা কর, তাদের 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ এপরদ্শ্নি করবেন ।” [আয যৃখরুফঃ ২৬- 
২৭/ 


তিনি আরও বলেছেন, 


তোমাদের পড়া, তোমাদের গোর তোমাদের অজিত ধন-সম্পদ, তোমাদের বাবসা যা 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, 
তাঁর রসুল ও তার রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, 
আল্লাহর বিধান আসা পযন্ত আর আল্লাহ ফাসেক (আল্লাহ্র অবাধ্য) সম্প্রদায়কে 
হেদায়েত করেন না।” [আত তাওবাহঃ ২৪] 


এই আয়াতগুলো এবং আরও অনেক আয়াত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করে যে আমাদের 
কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে, তাদের ঘৃণা করতে হবে আর তাদের সাথে 
সম্পর্ক রাখা যাবে না, এবং আমি মনে করি না যে দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতম হলেও ইলম 
রাখা কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে। 


আর এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জেনে রাখুন আমেরিকা একটি কাফির রাষ্ট্র, 
ইসলামের ও মুসলিমদের অনেক বড় শক্রু। 








আর আমেরিকা বর্তমানে ওঁদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করেছে এবং অসংখ্য মুসলিমদের আক্রমণ 
করেছে, সুদান, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, লিবিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় মুসলিমদের 
হত্যা করছে, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য কুফরি শক্তিগুলোর 
সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করছে। 














যেভাবে আমেরিকা ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করে সেখানে বানর ও শুকরের 
বংশধরদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) প্রতিষ্ঠিত করেছে আর অনধিকার প্রবেশকারী ইহুদীদের 
অর্থনৈতিক, সামরিক ও কুটনৈতিক সবরকম সাহায্য করছে- কিভাবে এতকিছু করার পরও 
আমেরিকা ইসলামের ও মুসলিমদের শত্রু ও আক্রমণকারী বলে গণ্য হবে না? 


যাই হোক, যখন আমেরিকা বিদ্রোহ করল, সীমা অতিক্রম করল আর অহংকারী হয়ে উঠল 
আর দেখল যে আফগান মুসলিমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন কে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা ধরে 
নিল যে তারাই এখন একমাত্র পরাশক্তি, তাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। 


তারা ভুলে গেল যে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী আর তিনি তাদের 
লাঞ্চিত, অপদস্থ ও ধ্বংস করতে সক্ষম। 





আর নিশ্চয়ই যা আমাদের দুঃখ দেয় তা হল এই যে আমাদের উলামাদের অনেকের অন্তর 
থেকেই রহমত ও আবেগ উঠে গিয়েছে, আর তারা ভুলে গিয়েছে বা তাদের ভুলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে এই কাফির রাষ্ট্রটি মুসলিম ভূখগুগুলোতে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ আর কি কি অপকর্ম 
করছে। আর এসব করতে গিয়ে তারা করুণা বা দয়া-মায়া কিছুই দেখাইনি। 


আর আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার দায়িত্ব সেসব ভুল ধারনাগুলো সংশোধন করে দেওয়া, 
যেগুলো আমাদের অনেক আলিম ভাইরা পোষণ করেন আর এর ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থানের 
পক্ষে সাফাই গান। 











১ম ভুল ধারণাঃ [চুক্তি] 





তাদের অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে আমাদের ও আমেরিকার মাঝে চুক্তি আছে আর 
আমাদের জন্য এ চুক্তি মেনে চলা বাধ্যতামূলক । আর এ ব্যাপারে আমি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে 
উত্তর দিচ্ছিঃ 


প্রথমতঃ বক্তা বেশ দ্রুতই এসব কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেন, 
অথচ এটা এখনও শরীয়াহ দ্বারা প্রমাণিত নয় যে মুসলিমরা এসব ঘটনার জন্যে দায়ী কিনা বা 
তারা এতে সাহায্য করেছে কিনা, যাতে করে তিনি বলতে পারেন যে মুসলিমরা চুক্তি ভঙ্গ 
করেছে। 


সুতরাং এখনও যেহেতু এটা প্রমাণিত নয় যে আমরা মুসলিমরা এসব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি বা 
এতে অংশগ্রহণ করেছি, তাহলে কিভাবে আমরা চুক্তি ভঙ্গ করলাম? 


আর কুফফারদের সাথে শত্রুতা পোষণের, তাদের ঘৃণা করার, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার 
ব্যাপারে আমাদের ঘোষণার অর্থ চুক্তি ভঙ্গ করা নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এক ফরজ 
দায়িত্ব যার কথা আল্লাহ্‌ কুরআনে বলেছেন। 


দ্বিতীয়তঃ আর যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে মুসলিমদের সাথে আমেরিকার চুক্তি আছে, 
তাহলে আমেরিকা কেন সে চুক্তিগুলো মেনে চলছে না আর মুসলিম ভূমিগুলোতে আক্রমণ করে 
মুসলিমদের ক্ষতি করা বন্ধ করছে না। 


কারণ সবাই জানে যে, চুক্তি করার অর্থ হল উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলবে । আর যদি 
তারা না মেনে চলে তাহলে তাদের চুক্তি বাতিল। মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 








“আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের 
দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই 
যাতে তারা ফিরে আসে ।” [আত তাওবাহঃ ১২] 





২য় ভুল ধারণাঃ [নিরীহ জনগণ] 





তারা বলে যে মৃতদের মধ্যে কিছু মানুষ ছিল যারা ছিল ভাল ব্যক্তি ও নির্দোষ। আর এর উত্তর 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া যায়ঃ 


প্রথমতঃ আস সা’ব ইবনে জুছামাহ (রদিয়াল্লাহু তা’ আলা আনহু) রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মুশরিকদের ঘরের 
লোকজন সম্বন্ধে, যদি তাদের রাতের অন্ধকারে আঘাত করা হয় আর তাদের নারী ও শিশুরা 
আঘাতপ্রাপ্ত হয়। 


তিনি জু বলেছেন, “তারা তাদেরই অভভুক্তি।” 
[আল বুখারী, মুসলিম, ইবন মাঝাহ, আত তিরমিজি এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত] 


দ্বিতীয়তঃ মুসলিমদের নেতারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কামানের গোলা দিয়ে আক্রমণ 
করতেন। আর আমরা সবাই জানি যে যখন কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয় তখন এটা দেখে 
না যে কে যোদ্ধা আর কে যোদ্ধা নয়। 


আর এটি এমন কাউকে গিয়ে আঘাত করতে পারে যাকে হয়ত তারা নিরীহ বলবে । কিন্তু 
তারপরও, মুসলিমরা যুদ্ধে এই সুন্নাহটি অব্যাহত রেখেছিল। 


ইবন কুদামাহ (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) বলেন, 


“কামানের গোলা নিক্ষেপ করা জায়েয কারণ রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
আস, ইস্কান্দারিয়াহর লোকজনের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন ।” 


[আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩] 
এবং ইবনে কাসিম (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) নিজের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, 


“কাফিরদের উপর কামান দিয়ে আক্রমণ করা জায়েয, যদি এর দরুন অনিচ্ছাকৃতভাবে 
নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বুজুর্গ দরবেশরা মারা পড়ে, কারণ তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখা 
জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। 


ইবন রুশদ, (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) বলেন, “সকল প্রকারের কাফিরদের ভীত 
সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য ভয় দেখান ইজমা দ্বারা জায়েয ৷” 


[আল-হাশিয়াহ ‘আলা আর-রাওধ, ৪র্থ খণ্ড/২৭০] 





তৃতীয়তঃ ইসলামের ফকীহগণ সেসব মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ বলেছেন যাদের কুফফাররা 
ঢালস্বরূপ ব্যবহার করছে; যদি তারা কুফফারদের হাতে বন্দি হয় আর কুফফাররা মুসলিম 


যদিও সেসব মুসলিমদের কেবল ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর তারা নিরীহ, এ 
আলেমদের মতে তারাও “নিরীহ জনগণ’ আর তাদের মত অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা যাবে 
না। 


ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) বলেছে, 


“এ ব্যাপারে উলামা একমত হয়েছেন যে, যদি কুফফাররা মুসলিম বন্দিদের মানব ঢাল 
হিসেবে ব্যবহার করে আর এই ভয় থাকে যে লড়াই না করলে মুসলিমদের ক্ষতির 
সম্মুখীন হতে হবে, এমতাবস্থায়ও মুসলিমদের উচিৎ লড়াই চালিয়ে যাওয়া, যদিও এর 
ফলস্বরূপ মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলিমদের মারা পড়তে হবে।” 


[আল ফাতাওয়া, ২৮ তম খণ্ড/৫৩৭ ও ২০ তম খণ্ড/৫২] 
আর ইবন কাসিম (আল্লাহ তাকে রহম করুন) আল হাশিয়াহতে ও আল ইনসাফ এ বলেছেনঃ 


“যদি তারা মুসলিমদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ 
করা জায়েয হবে না যদি না (সমগ্র) মুসলিমদের ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে । (এক্ষেত্রে) 
তার উচিৎ তাদের আক্রমণ করা শুধুমাত্র কুফফারদের আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, 
আর এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।” 


[আল-হাশিয়াহ ‘আলা আর-রাওধ, ৪র্থ খণ্ড/২৭১] 


আর যে ভাইরা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে “সন্ত্রাসবাদ” নাম দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্য 
করে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই ৷ প্রশ্নটি হলঃ 


আমেরিকার যুদ্ধবিমান ও মিসাইল গুলো যখন সুদানের ওষধ কারখানাটি মাটির সাথে মিশিয়ে 
দিয়েছিল, ধ্বংস করে দিয়েছিল,এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলিম কর্মীদের হত্যা করেছিল 
সেটা কি ছিল? যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে সংঘটিত কর্মকাণ্ড গুলো যদি সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে 
কি আমেরিকার এই কাজটি সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে না? 


আর কেন তারা আমেরিকার এই ঘটনাটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে 
যখন আমরা তাদের একজনকেও সুদানের ফ্যাক্টরিতে আমেরিকার বোমা হামলা ও সেখানকার 
লোকজনকে হত্যা করা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে বা নিন্দা জ্ঞাপন করতে দেখিনি? 

















২ ২০ আগস্ট, ১৯৯৮ তে সুদানের খারতৌমে অবস্থিত ‘আল শিফা ওঁষধ কারখানা’ তে আমেরিকার মিসাইল হামলা নিয়ে বলা হচ্ছে, 
যেখানে সমগ্র ভবনটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল ও অনেক মানুষ নিহত হয়েছিল। এই কারখানাটি ত্যান্টিবায়োটিক ও ভ্যাক্সিন সহ 
সমগ্র সুদানের অর্ধেকের ও বেশি ওঁষধ প্রস্তুত করত কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা রাখেন। 


5৮7১৮, 





যথার্থই আমি এই দুটি ঘটনার মাঝে শুধুমাত্র একটি পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি, তাহলো এই যে 
সুদানের ফ্যাক্টরিটি নির্মাণ ও পরিচালনা করতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা ছিল মুসলিমদের আর 
সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ফ্যাক্টরিতে অবস্থানরত ও নিহত কর্মীরা ছিল মুসলিম। 


আর এ হাইজ্যাকাররা যে ভবন দুটি ধ্বংস করেছিল সেগুলো তৈরি করতে কুফফারদের অর্থ 
ব্যয় হয়েছিল আর যারা মারা গিয়েছে তারাও ছিল কুফফার। সুতরাং এটাই কি একমাত্র পার্থক্য 
যার জন্য আমাদের ভাইরা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদ বলছেন কিন্তু সুদানে 
যা হয়েছিল এ জন্য দুঃখ বোধ করছেন না, এমনকি এ ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদ ও বলছেন না!! 


তাছাড়া, লিবিয়ার জনগণ যে দুর্ভিক্ষের শিকার হল, ইরাকের জনগণ যে দুর্ভিক্ষ ও প্রায় 
প্রতিদিনই মিসাইল হামলার শিকার হয়েছিল এবং আফগানিস্তানের জনগণ যে অবরোধ ও 
আক্রমণের শিকার হয়েছিল; এসব ঘটনাগ্তলোকে আপনারা কি বলবেন? এগুলো কি সন্ত্রাসবাদ 
নয়? 


সুতরাং আমরা পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জবাব দিতে চাই যে, “নিরীহ জনগণ’ বলতে তারা 
কি বোঝান? 


তাদের জবাব হয়ত নিচের তিন শর্তের যেকোনো একটি হবেঃ 
১ম শর্তঃ [মানুষের মাঝে পার্থক্য করার অক্ষমতা] 


(তারা বলবেঃ) “তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা নিজ দেশের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেনি; 
সশরীরে বা আর্থিকভাবে বা সমর্থন জানিয়ে বা অন্য কোন পন্থায়- কোনভাবেই না।” 


কিন্তু এই শ্রেণীতে তাকে তখনই রাখা সম্ভব যখন তাকে আলাদাভাবে চেনা যাবে নাবাসে 
বাকিদের সাথে সহাবস্থানে থাকবে না। 


কিন্তু সে যদি বাকিদের সাথে অবস্থান করে আর তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উপায় না 
থাকে, তখন এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ আর ঠিক এভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও 
প্রতিবন্ধীদের ও হত্যা করা বৈধ। 


ইবন কুদামাহ বলেছেন, 


“আল-বায়াত (রাত্রিকালীন আক্রমণ) এর সময় ও যুদ্ধের পরিখাগুলতে নারী ও শিশুদের 
হত্যা করা বৈধ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের পৃথকভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছে; আর তাদের 
হত্যা ও পরাজিত করার জন্য (তাদের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) তাদের গবাদি 
পশুগুলোকেও হত্যা করা বৈধ। আর এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।” 


[আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩] 





আর তিনি আরও বলেন, 


“শক্রদের রাতে আক্রমণ করা বৈধ। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, 'রাত্রিকালীন 
অবরুদ্ধ করা হয়েছিল? তিনি আরও বলেন, ‘আর আমরা এমন কারও কথা জানি না 
যিনি এই রাত্রিকালীন আক্রমণকে অবৈধ বলেছেন।? ” 


[আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩] 


দ্বিতীয় শর্তঃ [সমর্থক ও সহযোগী] 


তারা বলবে, “তারা তাদের যুদ্ধরত দেশের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেনি, তারা কেবল 
আর্থিক ভাবে বা সহায়ক মতামত দিয়ে সাহায্য করেছে।” 


কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা নিরীহ’ বলে সাব্যস্ত হবে না, বরং তারা “রিদা” অর্থাৎ সমর্থক ও 
সাহায্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত যোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবে। 


ইবন 'আব্দুল-বার (আল্লাহ্‌ তার উপর সন্তুষ্ট হোন), আল-ইস্তিথকার এ বলেছেন, 


“নারী ও বৃদ্ধদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করছে তাদের হত্যা করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম 
কোন মতপার্থক্য করেননি। আর সেই সাথে যেসব শিশু যুদ্ধ করতে সক্ষম আর যুদ্ধ 
করছে, তাদেরও হত্যা করতে হবে।” [আল-ইস্তিথকার, ১৪তম খণ্ড/৭৪] 


আর ইবন কুদামাহ (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) এ সংক্রান্ত ইজমা টি বর্ণনা করেছেন, যে 
নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হবে যদি তারা যুদ্ধে সহায়তা করে। 


আর ইবন আব্দুল-বার (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) বলেন, 


“তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
দুরাইদ ইবন আস-সুম্মা কে হুনায়ুনের দিনে হত্যা করেছিলেন কারণ সে ছিল যুদ্ধের 
একজন পরামর্শদাতা ও কৌশল নির্ধারক । সুতরাং বৃদ্ধদের মধ্যে এমন যে কেউই থাক 
না কেন, সকলের মতে তাকে হত্যা করা হবে।” 


[আত-তামহিদ, ১৬তম খণ্ড/১৪২] 


578১8888887 
জিহাদ’ অধ্যায়ে এ বিষয়ের ইজমা তুলে ধরেছেন যে, কোন বৃদ্ধ যদি মতামত দিয়ে 
কুফফারদের যুদ্ধে সহায়তা করে তাহলে তাকে হত্যা কর বৈধ। 





আর ইবন কাসিম (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) আল-হাশিয়াহ তে বলেছেন, 


“তারা এ বিষয়ে একমত যে সহায়তাকারী ব্যক্তি আর একজন যোদ্ধার ব্যাপারে রায় 
একই হবে।” 


আর ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) এই ইজমা উল্লেখ করেছেন আর সেই সাথে 
নিজের মতামত ও দিয়েছেন যে, 


“যারা আত তইফা আল-মুমতানি'আহ (যে দলের লোকজন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য 
থেকে বিরত থাকে) এর সাহায্যকারী ও সমর্থক তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ তারা 
যে ফল ভোগ করে ও যে কর্ম সম্পাদন করে তাতে তারা অংশীদার ৷” 


তৃতীয় শর্তঃ [তাদের মাঝে বিদ্যমান মুসলিমরা] 


তারা বলবে, “সেখানে মুসলিমরাও অবস্থান করছিল।” এই মুসলিমদের ততক্ষণ মারা যাবে না 
যতক্ষণ তারা পৃথক অবস্থানে থাকবে। আর যদি তারা কুফফারদের সাথে সহাবস্থানে থাকে 
আর এ কারণে তাদেরকে এড়িয়ে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় তাদের হত্যা করা 
বৈধ। আর এ বিষয়টির ব্যাপারে উপরে মানব ঢাল সংক্রান্ত আলোচনায় ইঙ্গিত করে বলা 
হয়েছে। 


আর কিছু ব্যক্তি বারবার একই কথা আওড়ান, “নিরীহ জনগণ” এর পক্ষ নিতে গিয়ে; 
এমনকি যখন তারা এসকল ‘নিরীহ জনগণ” দের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এক্ষেত্রে বলতে হয় 
যে এসব পশ্চিমা পরিভাষার এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ারই কুপ্রভাব, এছাড়া আর কিছুই 
নয়। 


আর এই কুপ্রভাব এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে যাদের থেকে আশা করা হয়নি, 
তারাও পর্যন্ত এসব পরিভাষা ব্যবহার করছে, যা কিনা শরয়ী পরিভাষার সাথে সাং | 


কাফিররা আমাদের সাথে যা করেছে তাদের সাথেও তা করা আমাদের জন্য বৈধ- আর এই 
জ্ঞানের আলোকে আমরা তাদের যুক্তি খণ্ডন করছি ও সঠিক বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, 
যারা ‘নিরীহ জনগণ’ শব্দটি বারবার ব্যবহার করছেন। মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা আমাদের এই 
কাজের অনুমতি দিয়েছেন। আর এর প্রমাণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করছি তাঁর বাণীঃ 


“আর যদি তোমরা শাতি দাও (তোমাদের শরুছদের, তাহলে তাওহিদে বিশ্বাসীরা শুনে 
রাখ) তাদের সেভাবেই শাড়ি দাও, যেভাবে তোমরা নিপীড়িত হয়েছ ।” 


[সুরা আন নাহল, ১২৬/ 





আরর তিনি আরও বলেন, 


“আর তাদের উপর যখন জুলুম করা হয়, তারা প্রতিশোধ নেয়। মন্দের বদলা হল 
অনুরূপ মন্দ।” [সুরা আস শুরা, ৩৯-৪০] 


আর জ্ঞানী আলেম উলামাদের মধ্যে যারা উত্তম প্রতিশোধের বৈধতার ব্যাপারে বলেছেন তারা 





ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেছেন 


“নিশ্চয়ই, উত্তম প্রতিশোধ নেওয়া তাদের অধিকার। তাদের জন্যে মনোবল পুনরোদ্ধার 
ও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসব বৈধ, তারপরও তারা চাইলে প্রতিশোধ গ্রহণ নাও 
করতে পারে যখন সবর করাই উত্তম 


কিন্তু এটা কেবল তখনই করা উচিৎ, যখন এ প্রতিশোধ জিহাদের অগ্রগতিতে ভূমিকা 
রাখবে না বা তাদের (শত্রুদের) অন্তরে ভয় বৃদ্ধি করবে না (যাতে করে তারা বিরত 
থাকে) বা এমনই কিছু। 


কিন্তু একটি বড়সড় উত্তম প্রতিশোধ যদি তাদেরকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেওয়ার 
মাধ্যম হয় বা এতে করে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে, এই 
প্রতিশোধ হুদুদ (বৈধ শরয়ী শাস্তি) ও একটি (উপযুক্ত) শরীয়াহ-ভিত্তিক জিহাদ হিসেবে 
গণ্য হবে।” 


[ইবন মুফলিহ কর্তৃক বর্ণিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড/২১৮] 


আর এর মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, 


যারা ‘নিরীহ জনগণদের হত্যা” ইস্যুটি কোন সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই বারবার উল্লেখ 
করছেন, তারা মূলত রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবী ও তাদের 
উত্তরসূরিদেরই দোষারোপ করছেন, তাদের ভাষ্যমতে “নিরীহ জনগণের হত্যাকারী’ হিসেবে। 


কারণ আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত-তায়িফের যুদ্ধে কামান ব্যবহার 
করেছিলেন, আর কামানের বৈশিষ্ট্য হল এই যে যখন সে গোলা নিক্ষেপ করে তখন সে পার্থক্য 
করে না (দোষী ও নির্দোষ ব্যক্তিদের মাঝে)। 














আর রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু কুরাইজাহর ইহুদীদের মধ্যে যারা বয়: 
সন্ধিকালে পৌঁছেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন। 





“কুরাইজাহর দিন যে কেউই বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছেছিল, আকে হত্যা করা হয়েছিল।” এই 
হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইবন হাযাম আল-মুহাল্লা তে বলেছেন, 


“এটাই ছিল সাধারণ ব্যাপার যে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের 
মধ্যে অত্যাচারী শাসক বা কৃষক বা ব্যবসায়ী বা বৃদ্ধ- একজনকেও জীবিত ছাড়েননি 
আর এটি হল তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ইজমা ।”[আল মুহাল্লা, ৭ম খণ্ড/২৯৯] 


ইমাম ইবন আল কায়্যিম (আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন) যাদ-আল-মা"আদ এ বলেন, 


“এটা ছিল রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিক নির্দেশনা যে যদি কোন 
গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে তাঁর চুক্তি থাকে, আর তারা বা তাদের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি 
চুক্তি ভঙ্গ করে ও বাকিরা এতে সমর্থন জানায় ও খুশী হয়, তাহলে তিনি তাদের সবার 
সাথেই যুদ্ধ করবেন আর তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করবেন যেমনটা 
তিনি বনু কুরাইজাহ, বনু আন নাছর, বনু কাইনুকা ও মক্কাবাসীর সাথে করেছিলেন। 


সুতরাং যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর সুন্নাহ ছিল এটাই ৷” 








আর তিনি আরও বলেন, 
“ইবন তাইমিয়্যা পূর্বের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধের ফতওয়া দিয়েছেন যখন তারা 


সহায়তা করার মাধ্যমে । 


আর যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করেনি বা যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, 
তিনি দেখেছিলেন যে খিস্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল যেমন করে কুরাইশরা রসুলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে যখন তারা বনু বকর 
ইবন ওয়া’ ইল কে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল যাদেরকে 





উপসংহারঃ 


উপসংহারে বলতে চাই, আমরা জানি যে কুফফার পশ্চিমারা - এবং বিশেষ করে আমেরিকা- 
আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ার বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ুগুলো নতুন করে সক্রিয় করার 
জন্য এসব ঘটনাবলীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে, প্রকৃত অপরাধী কারা তার পরওয়া না 
করেই। আরা তারা চেষ্টা করবে জিহাদকে ও মুজাহিদদের সমূলে ধ্বংস করার, কিন্তু তারা 
কখনই তা করতে পারবে না। 


তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে তাদের উপর আক্রমণ করবে, আফগানিস্তানে আমাদের 
তালিবানের ইসলামী ইমারাত এর মুসলিম ভাইদের দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এই 
ইসলামী ইমারাত মুজাহিদদের নিরাপত্তা দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তাদের বিজয়ী করেছে যখন 
অন্য সবাই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; তারা পশ্চিমাদের সামনে মাথা নত করেনি। 


আর একারণে, এই মুজাহিদ রাষ্ট্রটিকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের সকলের 
কর্তব্য। 


মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা বলেন, 


“মুমিন পুর্ষ ও মুমিন নারী একে অপরের আওলিয়া (সাহায্যকারী সমখর্ক, বহু, 
অভিভাবক) ৷” [আত তাওবাহ ৭১) 


তিনি আরও বলেন, 


“আল বির ও আত তাকওয়ায় (সৎকর্ম নিষ্ঠা ও আনুগত্য) তোমরা একে অপরকে 
সাহায্য কর...” [আল মায়িদাহ, ২/ 


আর তাদের জান ও মাল দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রচার প্রসারের মাধ্যমে, ও সহায়ক মতামত 
বিজয়ের জন্য, সাহায্যের জন্য ও অটল থাকার জন্য দুআ করা আমাদের কর্তব্য। 


আর যেমনটা আমরা বলেছি যে প্রতিটি মুসলিমের জন্য তালিবানের ইসলামী ইমারাতকে 
সাহায্য সহযোগিতা করা ফরজ, ঠিক সেভাবে প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী মুসলিম দেশগুলোর 
জন্যও এই ইসলামী ইমারাতকে পশ্চিমা কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরজ। 


আর তাদের বুঝা উচিৎ যে, এই ইসলামী ইমারাতের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র দ্বীন ইসলামের 
কারণেই করা হচ্ছে, তাই তাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া আর কুফফারদের বিজয়ী করা 
মূলত কুফফারদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করারই 
নামান্তর । 














আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


“হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বহারাপে এহণ করো না। তারা একে 
অপরের বরা আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বাতি করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই 
একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না” /আল-মায়িদাহ ৫১ 


তিনি আরও বলেন, 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শর্রহদেরকে (কাফির, মুশরিক ইত্যাদি) 
বহারাপে এহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদশ্ন করো না-...” [আল মুমতাহিনা, ১1 


মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা আরও বলেন, 


“ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ 
তারা যখন কীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা 
যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্প্ক্মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অক্বীকার 
করি; 
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এবং উদ্রেক হল আমাদের- তোমাদের মাঝে শক্ুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য: 
যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর পাতি ঈমান আন” [আল ম্বমতাহিনা, ৪] 


তিনি আরও বলেন, 


“তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রীতি ঈমান আনে, বহাড় 
করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের 
পিতা অথবা পুর অথবা ভাই অথবা জ্জাতি-গোী হয় ।” [আল মুজাদিলাহ, ২২/ 


মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 


“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম হীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা 
যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্প্কমুক্ত। তবে (তিনি ছাড়া) যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘই হিদায়াত দিবেন ।” 
[আজ-জুখরুফ, ২৬-২৭/ 


ইতিহাস ও মানবজাতি কোনদিন এসব কুফফার জাতির পরাজয় ভুলবে না আর এসব দেশের 
ও তাদের জনগণের জন্য এটি এক অপমানজনক পরাজয় হবে, আর এই অপমানের কালিমা 
ইতিহাস ব্যাপী তাদের উপর লেগে থাকবে। 


আর প্রতিবেশি দেশগুলোর সাবধান থাকা উচিৎ তাদের ভাইদের হতাশ করার ব্যাপারে, তাদের 
কখনই উচিৎ নয় তাদের শত্রুদের তাদের উপর জয়লাভ করতে সাহায্য করা আর তাদের 
উচিৎ আল্লাহর আযাব, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করা। 





রাসূল প্র বলেন, 


“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই । সে না তাকে ত্যাগ করে, না তাকে পরাজিত 
করে।” [সহীহ মুসলিমে বর্ণিত] 


আর মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা হাদিসে কুদসীতে বলেন, “যে কেউই আমার আউলিয়ার সাথে 
শত্রুতা করে, তাহলে আমি তাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম/” [সহীহ আল-বুখারী তে বর্ণিত] 


তিনি বলেন, 


“যে কেউ এক মুমিন বান্দাকে অপদস্থ অবস্থায় পায় কিন্তু সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে 
সাহায্য করে না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা’ আলা তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে 
কিয়ামতের দিন লাঞ্চিত করবেন।” 


[পাকিস্তানকে হুশিয়ারি] 


কাছে এর আত্মসমর্পণ আর আমেরিকাকে নিজেদের আকাশপথ ও ভূমি ব্যবহারের অনুমতি 
দেওয়া হল বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত কাজ, কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন দৃষ্টিকোণ 
থেকেই বিবেচক কাজ নয়। 


কারণ এতে করে আমেরিকাকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় 
বিষয়গুলো তদন্ত করার এবং এখানকার পারমাণবিক চুল্লিগুলো উন্মুক্ত করার, যে চুল্লিগুলো 
পশ্চিমাদের আতঙ্ক। ফলে আমেরিকানরা এগুলোতে ইহুদি আক্রমণের সুযোগ করে দিচ্ছে 
যেমনটা পূর্বে ইরাকি পারমাণবিক চুল্লির সাথে করা হয়েছিল। 


আর কিভাবে পাকিস্তান নিজেদের সেই শত্রু থেকে নিরাপদ মনে করছে যারা তাদের জন্য 
বিগত দিনে হুমকিস্বরূপ ছিল। আর আমি বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন 
লোক, এমনকি ঈমানদার লোকদের কথা তো বলাই বাহুল্য, তারা কখনও এটা মেনে নেবে না 
আর কখনও তাদের বিগত দিনের শত্রুর জন্য রাস্তা সহজ করে দেবে না। 


আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন, তাঁর কালিমাকে 
আমেরিকা ও তার অনুসারীদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেন। 
নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর একক ক্ষমতাবান, এসব করতে তিনি অবশ্যই সক্ষম। 





আর আল্লাহ্‌ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও তাঁর 


২৮/০৬/১৪২২ হিজরি । 





আল্লামা হামুদ বিন উদ্ধলা আশ-শুয়াইবি রহঃ”র পরিচয় 


তিনি হলেন বানু খালিদ গোত্রের আবু আব্দুল্লাহ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উক্কলা বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন 
উক্ললা আশ-শু’ আইবি আল-খালিদি। তার জন্ম হয় ১৩৪৬ হিজরিতে (১৯২৫ খিস্টাব্দ)। ক্কাসীম প্রদেশের 
বুরাইদা বিভাগের আশ-শাক্ক্কাহ শহরে ৷ তারায় পড়াশুনায় হাতেখড়ি হয় ৬ বছর বয়সে । ১৩৫২ হিজরিতে 
(১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) গুটিবসন্তের কারনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। 





তবে অন্ধত্ব তার ‘ইলম অর্জনের পথে বাধা হতে পারে নি। তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আল-উমারির 
অধীনের কুরআনের হিফয করা শুরু করেন এবং ১৩ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআনের হিফয সমাপ্ত করেন। 


তবে হিফয ও তাজউয়িদ সম্পূর্নভাবে আত্মস্থ করতে তার সময় লাগে আরো ২ বছর। তার এই অর্জনের 
পেছনে তার পিতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তিনি সবসময় চাইতেন যে তার ছেলে একজন “ইলম 
অন্বেষণকারী হবে - আল্লাহ তার উপর রহম করুন। 


কুরআন হিফয করার পর তিনি কিছদিন তার পিতাকে চাষাবাদ ও খেজুর বাগানের দেখাশুনায় সাহায্য করেন। 


১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৬ খিস্টাব্দ) পিতার নির্দেশ অনুযায়ী “ইলম অর্জনের লক্ষ্যে তিনি রিয়াদে আসেন। তিনি 
ইলম শিক্ষা শুরু করেন শায়খ আব্দুল লতিফ বিন ইব্রাহিম আল আশ-শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অধীনে । এই মহান 
শিক্ষকের অধীনের তিনি আল-আজুমিয়্যাহ, উসুল আস-সালাসা, রাহবিয়াতু ফিল ফারাইদ এবং ক্বাওয়াইদ আল- 
আরবা” আ সম্পূর্ণ মুখস্থ ও এর ব্যাখ্যাসমূহ আত্মস্থ করা সম্পন্ন করেন। 


অতঃপর১৩৬৮ হিজরিতে (১৯৪৭ খিস্টাব্দ) তিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল-আশ শায়খ রাহিমাহুল্লাহ 
শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। এই মহান শায়খের অধীনে তিনি প্রাথমিক ভাবে যাদ আল মুস্তাক্কানি, কিতাবুত তাওহিদ, 
কাশফুশ শুবুহাত, আল ওয়াসিতিয়্যাহ (শায়খ আল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ), আল-আরবা” ঈন 
আন-নাওয়াউইয়্যাহ, আলফিয়াতু ইবন মালিক, বুলুগুল মারাম অধ্যায়ন ৷ শায়খ মুহাম্মাদের রাহিমাহুল্লাহ অধিনে 
সকল ছাত্রকেই বাধ্যতামূলকভাবে এই কিতাবগুলো শিখতে হতো। 


এগুলোর পর তিনি শায়খ মুহাম্মাদের কাছে অধ্যায়ন করেন আক্কিদা আত-তাহাউইয়্যাহ, আদ দুররাহ আল 
মুদানিয়্যাহ, আকিদা আল-হামাউইয়্যাহ। শায়খ মুহাম্মাদ আলাদা ভাবে তাকে এই কিতাবগুলোর শিক্ষাদান 
করেন। 


এছাড়াও তিনি শিক্ষাগ্রহন করেন নিম্নোক্ত উলামার অধীনে _ 

তিনি আব্দুল আযিয বিন বাধের রাহিমাহুল্লাহ অধীনে তাওহিদ ও হাদিসের “ইলম অর্জন করেন। 

শায়খ মুহাম্মাদ আল আমিন আশ-শানক্কিতি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান আল-আফ্রিকি 
রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল আযিয বিন রাশীদের রাহিমাহুল্লাহ অধীনে তিনি ফিকহ অধ্যায়ন করেন, শায়খ 


আব্দুল্লাহ আল খুলাইফি, শায়খ হামাদ আল-জাসির, শায়খ সাউদ বিন রাশুদ (রিয়াদের ক্কাযি), শায়খ ইব্রাহিম 
বিন সুলাইমান। 


এছাড়াও ইউসুফ উমার হাসনাইন, আব্দুল লতিফ সারহান, ইউসুফ দাবা’ সহ মিশরের বিভিন্ন আলিমের কাছে 


১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৫ খিস্টাব্দ) তিনি কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৭৭-১৪০৭ হিজরি 
পর্যন্ত (১৯৫৬-১৯৮৫ খিস্টাব্দ) তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 





তারপর তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এই দীর্ঘ সময় তিনি ইউনিভার্সিটিতে তাওহিদ, ফিকহ, 
ফারাইদ, হাদিস, উসুল, ব্যাকরনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষাদান করেন। এছাড়া তিনি বেশ কিছু মাস্টার্স 
ও ডক্টরেট থিসিসের সুপারভাইজার ছিলেন। 


তার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলঃ 

আব্দুল আযিয আল-আশ শায়খ (সৌদি আরবের বর্তমান মুফতি), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কি 
প্রাক্তন ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রীআব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল আশ-শায়খ প্রাক্তন বিচার সংক্রান্ত টন 
সালিহ আল-ফাউযান, গায়হাৰ আল গায়হাব, ক্কাজি আব্দুর রাহমান বিন সালিহ আল-জাবর, কাজি আব্দুর 
রাহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আল-আজলান - প্রাক্তন প্রধান কাজি কাসিম প্রদেশ, সুলাইমান বিন মুহান্না - 
প্রাক্তন প্রধান ক্বাজি রিয়াদ, আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান 


এছাড়া শায়খ যাদের ডক্টরেট থিসিস রিরিভিউ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন- 


শায়খের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছাত্র যারা তার আদর্শ ও মানহাজকে অবিকৃত ভাবে ধারন করেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন - শায়খ সুলাইমান বিন নাসির আল-“উলওয়ান, শায়খ আলি আল খুদাইর, শায়খ নাসির 
আল ফাহাদ । 


যখন আফগানিস্তানে তালিবান কর্তৃক ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শায়খ হামুদ এবং তার দুই ছাত্র 
হ্য়ান আল -লওযাল অলি দাই মুল্লাহ উমার কে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং 
মুল্লাহ উমারকে আমিরূল মু’ মিনিন বলে সম্বোধন করেন। 


এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য তালিবানকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক বলে তিনি একটি ফতোয়া দেন। 
এছাড়া ২০০১ এ যখন সারা বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে জোট বাধছিল তখন এই মহান 
নিরভীক শায়খ ফতোয়া দেন যে আগ্রাসী কাফির আ্যামেরিকার বিরুদ্ধে তালিবানকে এবং আফগানিস্তানের 
মুহাজিরদের সহায়তা করা সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক । 


শায়খ হামুদ প্রকাশ্যে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর কুফর সম্পর্কে কথা বলতেন। এই কারনে ৭৫ বছর বয়সে এই অন্ধ 
বৃদ্ধকে কারারুদ্ধ করা হয়। 


শায়খ হামুদ বিন উক্ললা আশ-শুয়াইবি আপোষহীন, নিভীক এক নক্ষত্র, মিল্লাতু ইব্রাহিমের দিকে আহবানকারী, 

মুশরিক ও কাফিরদের উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে সত্যকে ঘোষণাকারী - যিনি শায়খ আল-ইসলাম ইবনু 

তাইমিয়্যাহ এবং ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে নাজদের প্রকৃত 
বু । 


তি 


এই মহান শিক্ষক ১৪২২ হিজরির ৪ই জিলক্কদ (১৮ই জানুয়ারি, ২০০২) মৃত্যুবরন করেন। আল্লাহ তার উপর 
রহম করুন। 


হে আল্লাহ আপনি শায়খ হামুদ বিন উক্লা আশ-শুয়াইবিকে ক্ষমা করে দিন, এবং আপনার রহমতের চাঁদরে 
তাঁকে মুড়িয়ে দিন, তার কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দিন। 


তার কবরকে জান্নাতের বাগানগ্তলোর মধ্যে একটি বাগান বানিয়ে দিন, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা 
করুন, তাকে বিচার দিবসে মহা আতঙ্ক থেকে রক্ষা করুন---আমীন। 











কি ৪. MN 
নাটক? 





৯/১১: ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ 


নিজোভ লেখাটি সামির খান রাহিমাহলাহ'র Refuting Conspiracies Regarding As’Sahab Media এর 
অনুবাদ । ৯/১১ অপারেশন নিয়ে অনেক ধোয়াশাই দূর করা হয়েছে। 


যে সকল পরাজিত মনমানাসিকতাসম্পন ব্যক্তিরা সবকিছুহঁতেই আমেরিকার হাত খুঁজতে খুঁজতে ৯/১১ এর 
বরকতময় অপারেশনকেও ফড়যন্ত্র ততের অন্তভুর্তি করেছেন তাদের জন্য নিমোক লেখাটি একটি অবশ্য পাঠ্য । 


তবে জিহাদের মানহাজের উপর থাকা ভাইদেরও পড়ে রাখাটা জরুরী বলে মনে করি । 


এছাড়াও, আল'জাজিরা এরাবিক থেকে প্রকাশিত Road to September 11 ভকুমেন্টারির প্রথম ২ পরব দেখলে 
যন্ত্র ততের আচ্ছনতা কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ । 


সূচনাঃ 

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ'র । আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে আশ্রয় চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা 
চাই। আমাদের নাফসের কুপ্রবৃত্তি এবং আমাদের আমলের ভুলক্রটির অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়েত করেন তাঁকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যাকে আল্লাহ 
পথভ্রষ্ট করেন তাঁকে কেউ হিদায়েত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, 
তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাললাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোলাম ও রাসূল। 


আম্মা বাআদঃ 


১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলীর পর নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বিশ্ববাসীর চিন্তা ও কল্পনার জগতে স্থান করে নিয়েছে। ষড়যন্ত্র 
তাত্বিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন সন্দেহাতীতভাবে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের 
হামলাগুলো ছিল “ইনসাইড জব”। অর্থাৎ, আমেরিকার সরকারই এই হামলা গুলোর পেছনে ছিল। যেহেতু এই 
ষড়যন্ত্র তত্বগুলোতে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই সাধারন মানুষের কাছে এই তত্বগুলো 
গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। 


ধীরে ধীরে আমরা দেখলাম যেসমস্ত ব্যক্তিরা, আালেক্স জোস এর মতো’ তাদের প্রিয় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তাত্তিকদের 
আঁকড়ে আছেন তারা একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে উৎসারিত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য উপাত্ত, যা এই ষড়যন্ত্র 
তত্বৃগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা ব্যর্থ হচ্ছেন। এই তথ্য উপাত্তগুলো 
এই ষড়যন্ত্রগুলোর ভিত কাঁপিয়ে দেয় এবং এগুলোর প্রেক্ষিতে তাত্বিক এবং তাদের উৎসাহী অনুসারীদের একমাত্র 
জবাব হয়ে দাঁড়ায় যে এগুলো আসলে “সিআইএ'র প্ল্যান” অথবা “জনগণকে বোকা বানানোর জন্য সরকারের 
চাল”। বিভিন্ন দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে এভাবে তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রতত্গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। এই 


আল-ফজর 


উৎসটি, যার ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ এবং যার পরিবেশিত তথ্য উপাত্ত এইসব তাত্তিকদের গলায় কাঁটার মতো বিধে 
আছে তার নাম হল আস’সাহাব মিডিয়া । 


যায়নবাদী অথবা নির্বোধরা কোন ভিত্তিহীন উপসংহার টানার আগেই যেসব কুফফার ও মুনাফিকরা এ লেখা পড়বে 
তাদের জন্য আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাইঃ 


১) আমি আস"সাহাব মিডিয়ার সাথে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নই 


২) আমি আস"সাহাব মিডিয়ার কোন সদস্যকে চিনি না। আমি এমন কাউকেও চিনি না যারা আসম্সাহাব মিডিয়ার 
কোন সদস্যকে চেনেন। 


৩) আসসাহাব মিডিয়ার ব্যাপারে আমি তাই জানি, যা আমি জেনেছি, ক) তাঁদের নিজেদের প্রকাশিত ভিডিও ও 
বক্তব্য থেকে, খ) অন্যান্য দলের মুজাহিদিন তাঁদের নিজেদের অফিশিয়াল রিলিজের মাধ্যমে আস*সাহাবের ব্যাপারে 
যা যা বলেছেন তা থেকে, এবং গ) কাফিররা তাদের নিজদের ইন্টারভিউ ও ডকুমেন্টারিগুলোতে আস সাহাবের 
ব্যপারে যা বলে থাকে, সেগুলো থেকে। 


৪) আমি কোনো জিহাদী দল, আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যা না। আমি একজন স্বাধীন লেখক যিনি বিশ্বাস 
করেন ৯/১১ এর ব্যাপারে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। 


আমি এ’ও পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমি কোনো ভাবেই আমেরিকা সরকারের সাথে যুক্ত নই এবং আমি 
তাদের সাহায্য করার জন্য এই লেখা লিখছি না। বরং আমি আল্লাহ'র জন্য আমেরিকা ও আমেরিকার সরকারকে 
ঘৃণা করি এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি এবং যতোদিন তারা তাগুতের ইবাদাত করবে এবং মুসলিমদের 
নিজস্ব বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে থাকবে ততোদিন এই ঘৃণা ও শত্রুতা বলবৎ থাকবে। 


এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করে নেয়ার পর আমি এখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। 
১) আসম্সাহাব মিডিয়া যে সিআইএ”র কোন চাল না এ ব্যাপারে আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব? 


২) আমরা কীভাবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হব যে শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ ৯/১১ এর ঘটনা 
ঘটিয়েছিলেন? আযালেক্স জোস এবং তার মতো অন্যান্য যারা দাবি করে ৯/১১ একটি “ইনসাইড জব” ছিল, অথবা 
ইজরাইলী মোসাদ ৯/১১ ঘটিয়েছে - তাদের প্রতি আমাদের জবাব কি হবে? 


আমি আল্লাহ’র কাছে সাহায্য চাই এই কাজে আমাকে সহায়তা করার জন্য এবং সত্যকে মানবজাতির কাছে 
পরিস্কার করে তোলার জন্য আমার লেখনীকে উপযুক্ততা দানের জন্য। 


আল-ফজর 


কিভাবে আমরা নিশ্চিত হবো আস’ সাহাব মিডিয়া সিআইএ’র কোন চাল না এবং তথ্যসূত্র হিসেবে নির্ভরযোগ্য? 





আমরা জানি আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ 


মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারীব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরাক্ষা 
করে দেখবে, যাতে অত্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত না হও এবং পরে 
নিজেদের কৃতকমের্র জন্যে অনুতও না হও। [আল হজুরাত, আয়াত ৬) 


এই আয়াতটির দ্বারা আমাদের আলোচনা শুরু করার কারণ হল, আমি মনে করি এই আয়াতের আলোকেই 
আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। একদল মুসলিমের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খারাপ ধারণা 
করার পরিবর্তে আমাদের দায়িত্ব হল উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন 
প্রমাণগুলো পরখ করা। কারণ আমরা যদি এই মূলনীতি না অনুসরণ করি তবে আমরা হয়তো তাদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যাবো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “যাতে অভ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের মদতিসাধনে প্রবৃত্ত না 
হও” _ এবং হয়তো আমরা তাওবাহ করার সুযোগ পাবো না। 


তাই আসুন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি অবলম্বন করেই অগ্রসর হই। 


সাধারণত মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের সরাসরি জানার সুযোগ নেই 
সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য ও মুত্তাকী মুসলিম ভাইদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা । যদি একই বিষয়ে 
কোন কাফির বিপরীত কোন দাবি করে তবে সুপষ্ট প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কাফিরের দাবিকে আমলে নেব 
না। এটা এমন একটি মূলনীতি যা মুসলিম হিসেবে অনুসরণ করা বাঞ্চনীয় । 


যদি কাফির তার দাবির স্বপক্ষে কিছু প্রমান উপস্থাপন করে , যেমন ৯/১১ নিয়ে কিছু ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে 
ঘটেছে, সেক্ষেত্রে মুসলিম হিসেবে আমাদের করণীয় হল এই দাবির প্রেক্ষিতে মুসলিমরা কি জবাব দিয়েছে, সেটা 
জানার চেষ্টা করা। আর যদি কাফিরদের দাবির বিপরীতে মুসলিমরা কোন জবাব না দিয়ে থাকেন, তাহলে 
আমাদের উচিত আমাদের মুসলিম ভাইদের বক্তব্য বিশ্বাস করা। 


অবশ্যই আমরা আমাদের নিজেদের মনে প্রমাণের ভিত্তিতে জন্ম নেয়া এসব প্রশ্নকে স্থান দিতে পারি। কিন্তু 
মুসলিম ভাইদের কাছ থেকে জবাব পাওয়া ও যাচাই করে নেয়ার আগে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করা বা 
সন্দেহ সৃষ্টি করা একেবারেই অনুচিত। এরকম করার কারণ হল অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলগত কারণে আমাদের 
মুসলিম ভাইরা কিছু তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। এ অবস্থানের ব্যাপারে আমাদের 
সবার স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার । 


আল-ফজর 


এবার তাহলে আস"সাহাব মিডিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রথমে আস"সাহাব মিডিয়া কি, এটা পরিষ্কার করে 
নেয়া দরকার। 


১) আসসাহাব মিডিয়া হল আল"'কায়েদার অফিশিয়াল মিডিয়া উইং। প্রথম দিকে তাদের রিলিজগুলোর মান 
অতোটা ভালো না হলেও পরবর্তীতে তাঁরা জিহাদী মিডিয়ার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন। 


২) তাঁদের মিডিয়া রিলিজগুলো মূলত ভিডিও, লিখিত ও অডিও বক্তব্য এবং সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ 


৩) আস’সাহাব মিডিয়ার মূল উদ্দেশ্য উম্মাহ'র মধ্যে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র ফারযিয়্যাত পালনের আকাজ্ফা ও 
স্পৃহাকে পুনরুজ্জীবিত করা। আস"সাহাব মিডিয়া জিহাদের মহান ফরয দায়িত্ব পালনের সুন্নাহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ 
পদ্ধতি উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করে। অহংকার, জাতীয়তাবাদ, শিরক, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রিদ্দা, 
জাহিলিয়্যাত, এবং কাপুরুষতার বেড়াজাল ছিন্ন করে এই মহান ইবাদাত ও দায়িত্ব পালনের ডাক উম্মাহ'র কাছে 
পৌঁছে দেয়া আস’সাহাবের লক্ষ্য। তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারঈ উভয় দিক থেকেই জিহাদ পালনের এই ধারাকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে চান। 


৪) তাঁদের অধিকাংশ ভিডিওর বিষয়বস্তু হল আফগানিস্তানে ন্যাটো-আমেরিকার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এবং যেসব 
মুরতাদ কাফিরেরা এই কাজে সাহায্য করে, তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক অভিযান। 


৫) শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ আইমান আল যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ কিংবা অন্যান্য মুজাহিদীন 
নেতারা যখন কোন বক্তব্য দিতে চান তখন আস’সাহাব মিডিয়া তাঁদের জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে থাকে। 


৬) তাঁরা শতাধিক ভিডিও প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র ২০০৭ এই তাঁরা নব্বইটির বেশী ভিডিও প্রকাশ করেছে। 
এগুলোর অধিকাংশের বিষয়বস্তু আল"কায়েদা ও তালিবানের বিভিন্ন সামরিক অপারেশান। 


এবার দেখা যাক আসম্সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা কি কি জানি। ইতিমধ্যে আমরা বলেছি 
যেসব বিষয়ে সরাসরি জানা বা অনুসন্ধান করা আমাদের আয়ন্তের বাইরে, সেসব ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে 
আমাদের দৃশ্যত বিশ্বাসযোগ্য ও মুত্তাকী ভাইদের বক্তব্যকে গ্রহণ করে নেয়া। 


আস'সাহাব মিডিয়ার দৃশ্যত মুত্তাকী* হবার প্রমাণ কি? 


[*আমরা এখানে মুত্তাকী হবার ব্যাপারে দৃশ্যত বলছি কারণ কোন ব্যক্তির তাকওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ রাখেন। আমাদের পক্ষে সম্ভব না একজন ব্যক্তির বুক চিরে তাঁর তাকওয়ার প্রকৃত পরিমাণ 
পরিমাপ করা৷ তাই এ ব্যাপারে শারীয়াহ'র নীতি হল বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করা। এজন্য আমরা “মুত্তাকী” 
পরিবর্তে “দৃশ্যত মুত্তাকী” শব্দযুগল ব্যবহার করছি।*] 


আল-ফজর 


আস"সাহাব মিডিয়াকে দৃশ্যত মুত্তাকী সাব্যস্ত করার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে' 


১) আস"সাহাব মিডিয়ার ভিডিও গুলোতে আমরা সেসব ইসলামী বিষয়ে আলোচনা দেখি যা উম্মাহ'র জন্য 
গুরুত্তপূর্ণ। এক্ষেত্রে আস"সাহাব মিডিয়া কঠোরভাবে ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে চলে তাঁরা যেকোন ধরনের হারাম 
সঙ্গীত-বাজনা এবং দৃশ্য দেখানো থেকে বিরত থাকেন। এমনকি তাঁরা নারীদের অবয়ব ঝাপসা করে দেন। 











এছাড়া তাঁদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে তাঁরা কুফর, শিরক ও বিদ'আ মুক্ত সঠিক আকীণদার কথা বলে থাকেন। 
অবশ্যই কিছু বিষয়ে তাঁদের অবস্থানের সাথে কোন কোন মুসলিমের দ্বিমত থাকতে পারে। যেমন আমালী 
ইন্তিশহাদী বা ফিদায়ী হামলা এবং আমেরিকাকে আক্রমন করার ব্যাপারে তাঁরা কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে যেসব 
দালীল উপস্থাপন করে থাকেন সেগুলোর ব্যাপারে । এই বিষয়গুলো নিয়ে মতপার্থক্য থাকা জায়েজ। তাই আমরা 
অন্যত্র আলোচনা বা বিতর্ক করতেই পারি। কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে উম্মাহ"র জন্য 
ক্ষতিকর এবং শারীয়াহ'র দৃষ্টিতে বাতিল কিছু দেখি না। বরং তাঁদের ভিডিওগুলোতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র 
প্রতি ভালোবাসা ও জিহাদ করার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় মর্যাদা ও 
ক্ষমতার আসনে আসীন করার একান্ত প্রচেষ্টাই আমরা দেখতে পাই। 


























২) আমরা জানি আস*সাহাব হল আল কায়েদা। কারণ আস"সাহাব হল আল’কায়েদার মিডিয়া শাখা । এটা কোন 
আলাদা স্বাধীন সংগঠন না। তাই আসম্সাহাব যখন যুদ্ধরত যোদ্ধাদের ফুটেজ দেখিয়ে থাকে “যেমন শায়খ আবু 
ইয়াহিয়া আল লিবী রাহিমাহুল্লাহ, নাসির আল কাহতানী প্রমুখ ব্যক্তির “তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁরা জিহাদরত 
আল"কায়েদার মুজাহিদিনদের ফুটেজ দেখাচ্ছেন। এখন আসুন দেখা যাক এসব ভিডিও থেকে এসব মুজাহিদিনের 
তাকওয়ার বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে আমরা কি দেখতে পাইঃ 


ক) তাঁরা সালাত আদায়কারী । আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের সালাত 
আদায় করতেও দেখি। 


খ) তাঁরা কুর'আন তিলাওয়াতকারী। আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের কুর'আন তিলাওয়াত সহ অন্যান্য দ্বীনি কিতাব 
অধ্যায়নরত অবস্থায় দেখি। 


গ) তাঁরা “ইলম অন্বেষণকারী। আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের তাজউয়ীদ, ফিকহ সহ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে ‘ইলম 
অন্বেষণ ও চর্চারত অবস্থায় দেখি। 


ঘ) আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ মেনে চলতে দেখি । তাঁদের যিকর, তিলাওয়াত, নিজেদের মধ্যে 
হাসিশ্ঠান্টা ও খেলাধুলার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি আল্লাহ'র ওয়াস্তে ভালোবাসা দৃশ্যমান হয়। 


ও) আমরা তাঁদের মধ্যে দেখি দ্বীনের জন্য গীরাহ, জযবা এবং তীব্র ভালোবাসা । তাঁদের কেউই নিজেদের জীবন 
সম্পর্কে হতাশ হয়ে, আত্মহত্যার জন্য এইপথে আসেন নি। বরং তাঁরা এসেছেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস রাখেন 


আল-ফজর 


তাঁদের রাব্ব'এর উপর এবং বিচার দিবসের উপর ৷ তাঁরা এসেছেন ইজ্জাহ ও কু'আহ এর একটি সম্মানিত জীবন 
ও শহীদ হিসেবে সর্বোত্তম মৃত্যু লাভের আশায়। 


চ) তাঁরা উম্মাহকে গভীরভাবে ভালোবাসে । তাঁরা চান এই উম্মাহ যেন আবার মানবজাতির নেতৃত্বের পদে 
অধিষ্ঠিত হতে পারে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, তাঁরা উম্মাহকে ভালোবাসে না কারণ তাঁরা স্বেচ্ছায় মুসলিমদের 
হত্যা করেন। 


এই অভিযোগের ব্যাপারে আমাদের উত্তর হল, প্রথমত, মুসলিম বলতে আপনি কি বোঝান সেটা পরিষ্কার করুন। 
কারণ মুসলিম বলে আপনি গুপ্তচর বা আফগান আর্মির মত, এসব লোকদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যারা 
মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে কুফফারকে সহায়তা করে, তাহলে না, আল্লাহ'র কসম ! এই লোকেরা মুসলিম না। 








আপনি যদি বেসামরিক জনগণকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে জেনে নিন যে তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের হত্যা করেন না। 
হয়তো এমন হতে পারে কোন একটি অপারেশান চলাকালীন সময়ে কোন একজন মুসলিম সেই জায়গা অতিক্রম 
করছিলেন এবং দুর্ঘটনাবশত মারা গেছেন। 


কিন্তু এটাকে কোনভাবেই স্বেচ্ছায় মুসলিমদের হত্যা করা বলা যায় না। এর প্রমাণ হল তাঁরা যদি আসলেই 
খালেস ভাবে তাঁদের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার মত কষ্ট করতেন না। এবং এরকম অনেক ভিডিও আছে যেখানে 
আমরা দেখেছি তাঁরা একটি বম্ব বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কাছাকাছি একজন মুসলিম চলে আসায়, 
শেষমুহুর্তে তাঁরা তা থেকে বিরত হয়েছেন। 











বাকি থাকে ৯/১১ এর কথা। এ বিষয়টি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা জটিল এবং আমরা পরবর্তীতে এই আলোচনা 
করবো। আমেরিকায় আল"কায়েদার হামলা, বিশেষ করে টুইনটাওয়ারের হামলা গুলোর পেছনে বিস্তৃত ফিকহী 
ইতিহাস আছে। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু শুযুখের সাথে এই হামলার পূর্বে আলোচনা করেছিলেন। 


এবং আপনি উনার সাথে একমত হোন বা না হোন একথা অনস্বীকার্য যে এই হামলার বৈধতা সম্পর্কে 
আল"কায়েদার শার"ঈ দালীল ছিল। আমরা এখানে শার'ঈ হুকুম ও দালায়ীল নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ 
আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য হল আস"সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ এর আক্রমন কারা পরিচালনা করেছিলেন তা 
নিয়ে আলোচনা করা । (বিস্তারিত দালীলের জন্য দেখুনঃ “ইসলামের দৃষ্টিতে ৯/১১” - আল্লামা হামুদ বিন উক্কলা রহঃ) 





তবে কাফিরদের কোন সামরিক বা অর্থনৈতিক ঘাঁটিতে তাদের সাথে কিছু মুসলিমও বিদ্যামান থাকলে বাস্তব 
প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হুকুম নির্ধারিত হবে। যদি বাস্তবতা এমন হয় যে মুসলিমদের ক্ষতি না করে আক্রমন করা 
সম্ভব, তাহলে একরকম হুকুম । আর যদি বাস্তবতা এমন হয় যে কোন ভাবেই মুসলিমদের ক্ষতি না করে আক্রমন 
করা সম্ভব না, তখন হুকুম অন্যরকম । তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের এই লেখার বিষয়বস্তু না। 


আল-ফজর 


ছ) তাঁদের শহীদদের দেহ থেকে মেশক আম্বারের সুঘাণ নিঃসৃত হয়। ভিডিও দেখে প্রতীয়মান হয় মৃতদেহের 
পাশে দাঁড়ানো সহযোদ্ধাদের মেশকের সুঘাণ পান এবং আবেগার্কুত হয়ে পড়েন। 


জ) তাঁরা যথাসম্ভব সুন্নাহ'র অনুসরণ করেন। 


ঝ) তাঁরা সর্বদা আল্লাহর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা জারি রাখেন। তাঁদের সামরিক অভিযানের ভিডিও আপনি দেখতে 
পাবেন অপারেশান শুরু আগে, চলাকালীন সময়ে এবং শেষে; সব অবস্থাতেই তাঁরা দু'আ ও যিকর করছেন। 


এ) সঠিক ভাবে আল্লাহ'র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে তাঁরা ক্রমাগত একে অপরকে এবং উম্মাহকে কুর'আনের বিভিন্ন 
আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। 


ট) তাঁরা আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা (আল্লাহ'র জন্য ভালোবাসা এবং আলাহ"র ওয়াস্তে ঘৃণা করা) কায়েম করেন। 


ঠ) তাঁরা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। আল্লাহ সূরা নিসার ৯৫ ও ৯৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 
তিনি মুজাহিদিনকে কাইদিনের (যারা জিহাদ ছেড়ে পেছনে বসে থাকে) উপরে পছন্দ করেন। তাই আল্লাহ যাদের 
ভালোবাসেন, আমাদেরও তাঁদের ভালবাসতে হবে। 


এগুলো হল আস"সাহাব তথা আল'কায়েদার মুজাহিদিনের বাহ্যিক তাকওয়ার উদাহরণ | 
এবার আসুন আস*সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যাকঃ 


এটা পরিষ্কার যে এই মুজাহিদিনরা দ্বীনদার মুসলিম। এবং তাঁরা জিহাদ করছেন আল্লাহ'র শক্রদের বিরুদ্ধে, 
আল্লাহ'র আউলিয়াদের বিরুদ্ধে না। এটা হল মনে রাখার মতো আরেকটি বিষয়। 





এখানে আল*কায়েদা এবং তালিবানের সম্পর্ক নিয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। এই দুটো দল সমঝোতার 
ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পাশাপাশি কাজ করছেন। তালিবান কখনই আল্কায়েদার ব্যাপারে অথবা 
আল"কায়েদার কোন মিডিয়া রিলিজের ব্যাপারে অভিযোগ করে নি। বাস্তবতা হল এই দুটি দল, আমীরুল মুমিনীন 
মোল্লাহ মুহাম্মাদ উমার রাহিমাহুল্লাহ'এর নেতৃত্বে “ইমারাতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তানের” ব্যানারে একটি সম্মিলিত 
আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে।* 


[শ্বর্তমানে আমিরুল মুমিনিন হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদ হাফিযাহুল্লাহ'এর নেতৃত্বে] 


এবং তালিবান অসংখ্য বার আল"কায়েদা ও শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ" প্রতি তাঁদের সমর্থন 
জানিয়েছে। 


আল-ফজর 


এখন প্রশ্ন হল, তালিবানের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? 


এই প্রশ্নের উত্তর হলো, অবশ্যই তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য । এবং তাঁদের বিশ্বাসযোগ্য মুসলিম হবার বিভিন্ন প্রমাণ 
আমাদের কাছে আছে। যেমনঃ 


১) শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক উপড়ে ফেলার ব্যাপারে তালিবানের আন্তরিকতা| 


২) তালিবান আন্দোলনের সূচনার ইতিহাস তাঁদের সপক্ষে আরেকটি বড় প্রমাণ। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল 
কিছু দস্যু 'লুটেরাদের দমন করার জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি আন্দোলনের মাধ্যমে । আল্লাহর ইচ্ছায় এক সময় 
তাঁরা আফগানিস্তানের ৯০% এর বেশী অঞ্চলের উপর কতৃত্ব অর্জন করেন। এবং তাঁদের শাসন আমলে 
অপরাধের হারের ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায় ।* 


[কুফফার তালিবানের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আকারের প্রপাগ্যান্ডা মেশিন চালিয়ে আসছে। এই প্রপাগ্যান্ডা 
মেশিনের কাজ হল মিথ্যাচারে পূর্ণ বই, ভিডিও আর প্রবন্ধের মাধ্যমে তালিবানকে একটি পৈশাচিক অশুভ শক্তি 
হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা। তাই আমরা বিনয়ের সাথে আমাদের পাঠকদের অনুরোধ করবো তালিবানের 
ব্যাপারে বিভিন্ন ভুল ধারণা নিরসনের জন্য মুজাহিদিন এবং তাঁদের সমর্থকদের বক্তব্য পড়ার জন্য । যেমন এ 
ব্যাপারে আল ফজর প্রকাশনার বইগুলো |] 





৩) তাঁদের তাকওয়া, তাওয়াকুল এবং দ্বীন পালন। 


তো এই লেখায় এখন পর্যন্ত উল্লেখিত সবগুলো পয়েন্টের আলোকে আসুন কিছু প্রশ্ন করা যাকঃ 





১) কীভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস"সাহাবের কোন রিলিজকে মিথ্যা বা বানোয়াট বলে অস্বীকার করা সম্ভব 
যখন এই ভিডিওগুলো হল খাটি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ”র ফুটেজ? 


২) কীভাবে কোন মুসলিম আস"সাহাবের রিলিজকে অস্বীকার করতে পারে যখন তাঁরা কোন শিরক, কুফর বা 
বিদ'আ প্রদর্শন করে না। অধিকন্ত তাঁরা দ্বীনের উপর থাকা এবং উত্তম আমল করা প্রদর্শন করেন? 


৩) কীভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস সাহাবের কোন রিলিজকে বানোয়াট বলে অস্বীকার করা সম্ভব যখন তাঁরা 
তালিবানের সাথে মিলে কাজ করেন এবং তালিবান তাঁদের ভালোবাসে এবং নিজেদের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে? 


৪) কীভাবে কোন মুসলিম আস সাহাবের কোন রিলিজ অস্বীকার করে, যখন সিআইএ তথা কুফফার আল 
কায়েদাকে নিয়ন্ত্রণ করে এরকম কথার স্বপক্ষে এক ধুলিকণা সমপরিমাণ প্রমাণ নেই? 








আল-ফজর 


৫) কীভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস"সাহাবের একটি রিলিজও উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করা অসম্ভব যখন 
এসব ভিডিও তে আমেরিকা এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশীনের ফুটেজ দেখানো হয়। এই ভিডিও 
গুলোতে দেখানো হয় মুজাহিদিনরা আমেরিকান সেনাদের হত্যা করছেন। 


এসব মৃত সেনাদের রক্তাক্ত লাশ দেখানো হয় এবং আইইডি, আরপিজি পিকে এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে 
আমেরিকানদের উপর অতর্কিতে হামলা করতে এবং ত্যান্টি এয়ারক্রাফট উইপেন দিয়ে আমেরিকানদের 
হেলিকপ্টারগুলোকে আক্রমণ করার ফুটেজ দেখানো হয়। 


এ কথাগুলো বলার মাধ্যমে আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তাহল - যে কীভাবে কোনো মুসলিম এটা মনে করতে পারে 
যে আস*সাহাবকে একটি সিআইএ এর চাল বা প্লট, যখন তাঁরা ক্রমাগত আমেরিকানদের উপর হামলা করেই 
যাচ্ছেন? 








রিলিজগুলোকে আমি বিশ্বাস করি না...এগুলোর ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে । আর কয়েকটাতো শুধু অডিও। 


এক্ষেত্রে আমাদেরবক্তব্য হলঃ আপনার এই কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ আস*সাহাবের একটা রিলিজ নিয়ে 
প্রশ্ন তোলা আর সব রিলিজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা একই কথা । আর এটা করার অর্থ আল"কায়েদা যে আফগানিস্তানে 
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। 











আর আস"সাহাবের নামে কোন বানোয়াট ভিডিও প্রকাশ করা হলে আস "সাহাব, তথা আল কায়েদা কি এই 
ব্যাপারে কোন বক্তব্য না দিয়ে চুপ করে থাকতো? 








যারা জানেন না তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি ইখলাস এবং হিসবাহ'র মতো ফোরামগুলো মুজাহিদিনের ফোরাম এবং 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুজাহিদিন এই সব ফোরামে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন অপারেশানের খবর পোস্ট 
করেন। সুতরাং আস-সাহাব তো এসব ফোরাম ব্যবহার করেও কিছু বলতে পারতো যদি এই ভিডিওগুলো 
বানোয়াট হতো । অথচ তাঁরা এরকম কিছু করে নি। 














এই ফোরামগ্তলোত মুজাহিদিন কীভাবে যোগযোগের জন্য ব্যবহার করেন তার একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে 
তুলে ধরছিঃ আস সাহাবের একটি প্রকাশনা নিয়মের ব্যতিক্রম করে প্রথমে ফোরামের মাধ্যমে প্রকাশ না করে 
সরাসরি আল-জাজিরাতে চ্যানেলে পাঠানো হয়েছিল। তখন ফোরামের কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তোলেন - কেন 
আমরা না পেয়ে আল'জাধিরা প্রথমে এই টেপ পেল? 


আল-ফজর 


আস'সাহাব এর জবাবঃ 





“কৌশলগত কারণে এই ভিডিওটি অনলাইনে প্রকাশ করার আগে টিভি চ্যানেলগুলোর কাছে পাঠানো 
হয়েছে। কিছু কিছু ওয়েবসাইট ভিন কোন পায় এই ভিডিওটি পাবার ব্যাপারে যা বলছে তা সত্য না।“ 


যদি এই ভিডিওটি তাঁদের না”ই হতো, তবে তাঁরা কিন্তু সেটা বলে দিলেই পারতেন। যা তাঁরা করেন নি। আর 
আপনি যদি দাবি করেন যে এই ভিডিও গুলো সিআইএর বানানো বা তাদের চাল তাহলে আমরা আপনাকে 
বলবো আপনার এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ আনতে । আপনার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যে আস সাহাব 
সিআইএ এজেন্টদের সাথে গোপনে কোন মিটিং করেছে? 


আপনার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যে আল কায়েদা মুসলিমদের মতো দেখতে হলেও আসলে তাঁরা হল কিছু 
যায়নবাদী ইহুদি (যদিও তাঁরা মুরতাদ এবং আমেরিকানদের হত্যা করছে)? 








আসলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পুরো ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে কাফিরের কাছে পুরো 
ব্যাপারটা খুব দুর্বোধ্য মনে হবে কারণ সে বাহ্যিক আমল ও মুখলেস হবার গুরুত্ব বোঝে না। একারণে কাফিরদের 
প্রতি আমাদের বক্তব্য হলঃ 


আস-সাহাব মিডিয়া (তথা আল কায়েদা) সিআইএর কোন চাল হবার ব্যাপারে যদি তোমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট 
এবং অকাট্য প্রমাণ না থাকে তাহলে নিজেদের হাসির খোরাক বানানোর চাইতে মুখ বন্ধ রাখাই তোমাদের জন্য 
উত্তম। ত্যালেক্স জোনস এবং তার মতো কাফিরদের প্রতি এটাই আমাদের জবাব । শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ'র 
বিরুদ্ধে এদের “প্রমাণ” হল আল কায়েদার ব্যাপারে কোন এক অজানা কাফির ওয়েবসাইটের “রিপোর্ট” ! অথচ 
অনেক মুসলিম আ্যালেক্স জোনসকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ। 


সুতরাং আলোচনার প্রথম অংশের শেষে উপসংহার হিসেবে আমরা বলতে চাইঃ 


তাঁদের আমল, আখলাক এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আস সাহাব একটি 
বিশ্বস্ত জিহাদী মিডিয়া প্রতিষ্ঠান। কিছু মুসলিম তাঁদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে কারণ মুসলিমদের ভেতর 
কেউ এতোটা ভালো হতে পারে এটা তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস করাতে পারেন না। একারণে তাঁরা বলে বেড়ান “ 
আল কায়েদা হল আমেরিকার তৈরি, সিআইএর তৈরি। সিআইএ এ মুসলিমদের জিহাদের জন্য রিক্রুট করতে চায় 
যাতে করে তারা এসব মুসলিমদের জেলে ভরে নির্যাতন করতে পারে। 

















একারণে সিআইএ’র এজেন্টরা বসে ইসলামি ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা এবং গবেষণা করে আল"কায়েদা'কে তৈরি 
করেছে। এবং সব দিক দিয়ে আলকায়েদাকে এতো অসাধারন, অসামান্য রকমের ভাল মনে হবার পেছনে কারণ 
এটাই । এটা হল মুসলিমদের বোকা বানানোর চাল। কেউ কি এতো ভাল হতে পারে নাকি?! 











আল-ফজর 


মানে আলকায়েদার এই মুসলিমরা পাহাড়ের প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়ছে না, তাঁরা শারীয়াহ 
কায়েম করছে, তাঁরা গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করছে, তাঁরা আল্লাহর জন্য জীবনের আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছে, 
তাঁরা দ্বীন শিক্ষা করে, তাঁরা ইসলামী ইস্যু নিয়ে কথা বলে, উম্মাহকে এবং মুসলিমদের বিভিন্ন দলকে নাসীহাহ 
করে, তাঁরা কাফিরদের হত্যা করেন এবং মুরতাদ ও কাফিরদের কাছ থেকে গানীমাহ ছিনিয়ে নেন, তাঁরা 
খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ব জুড়ে তাঁদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে 
পড়েছে, প্রকাশ্যে ও গোপনে অনেক মুসলিমই তাঁদের সমর্থন করেন এবং তাঁদের আমীর হলেন এমন এক ব্যক্তি 
যার মতো মুত্তাকী ব্যক্তি আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে খুব কমই দেখেছি “ একটা দল কীভাবে এতোটা ভালো 
হতে পারে? নিশ্চয় এটা মুসলিমদের বোকা বানানো আর জেলে ভরার জন্য সিআইএ”র একটা চাল ।“ 


























আমি জানি এই কথাগুলো কথাটা হাস্যকর শোনায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের কিছু মুসলিম ভাইরা এরকমই 
চিন্তাভাবনা পোষণ করেন। এরকম মুসলিমদের আমরা পুনরায় অনুরোধ করবো সুরা হুজুরাত যে আয়াতটি আমরা 
উদ্ধৃত করেছি তার আলোকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলার । 


আমাদের এই দ্বীনের নিয়ম হল আমরা সন্দেহ, অনুমান এগুলোর উপর বাহ্যিক এবং সুস্পষ্ট প্রমাণকে প্রাধান্য 
দেই। এরকম সন্দেহপোষণকারী মুসলিমরা আরেকটি কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন - “এমন একটি মেশিন বা 
সফটওয়্যার আছে, আপনার কাছে যদি কোন একজন মানুষের ৩০ মিনিটের মতো কথার রেকর্ডিং থাকে তাহলে 
এ মেশিন/সফটওয়্যার এর সাহায্যে আপনি এ ব্যক্তির কণ্ঠের যেকোন রেকর্ডিং নিজে থেকে তৈরি করতে 
পারবেন...সুতরাং ৯/১১ সম্পর্কিত উসামা বিন লাদিনের সব অডিও টেপ ভুয়া...” 


যদিও আসলেই এরকম প্রযুক্তি আছে, কিন্তু এরকম বলা আসলে আস-সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কিত 
মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার একটি অজুহাত। যারা এই বক্তব্যগুলো কোন উৎস থেকে আসছে এটা গভীরভাবে 
চিন্তা করে না, তারাই এধরণের কথা বলতে পারে। 


এরকম একটা কথা বলার অর্থ হল আস সাহাবের ভিডিও গুলোতে আমরা জিহাদের যেসব ফুটেজ দেখছি 
সেগুলো সব ভুয়া। 


আর অজ্ঞ এবং মূর্খ ছাড়া আর কেউ এটা অস্বীকার করবে না যে এই ভিডিওগুলোতে জিহাদের ফুটেজ আছে। এই 
কথা এসব লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা বলেন - “আরে এসব ভিডিওতে যা দেখছো এগুলোতে আসল জিহাদ 
না। এগুলোতো বানোয়াট ভিডিও...এগুলো হল অভিনয়, হলিউডের মতো ।“ 


এটা পরিষ্কার যে, এরকম বলা ব্যক্তিরা আস-সাহাবের ভিডিও তেমন একটা দেখেননি । এই যুক্তি অনুযায়ী 
আমাদের আসলে তালিবানদের অস্তিত্বও অস্বীকার করা উচিত। কারণ আস সাহাবের ভিডিওতে আমরা 
তালিবানদের অপারেশানও দেখতে পাই। 


আল-ফজর 


যাই হোক, আসুন এখন আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আগাই। 


২। শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ'ই যে ৯/১১ এর অভিযানের পেছনে ছিলেন আমরা কীভাবে এই 
ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবো? ্যালেক্স জোনস এবং তার মতো অন্যরা যে বলে ৯/১১ আসলে ইজরাইলী মোসাদ 
করেছে বা আমেরিকা নিজেই করেছে, এটার জবাব কি? 


আমরা এই প্রশ্নটিকে প্রথমে কয়েকটি পয়েন্টে বিভক্ত করবো এবং তারপর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। 
পয়েন্টগুলো হলঃ 








ক) আস সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ নিয়ে তাদের প্রকাশিত ভিডিও গুলোর সত্যতা, নির্ভেজাল হওয়া এবং 
বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এবং ভিডিওগুলো প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের কৌশল সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি 
সেগুলো পুনরায় মনে করিয়ে দেয়া । 


খ) ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ'র অফিশিয়াল বক্তব্য। 
গ)টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ এবং পেন্টাগনে কোন প্লেন আঘাত না হানা সম্পর্কিত ষড়যন্ত্র তত্বগুলোর জবাব 


ঘ) পেন্টাগনে হামলার পর এফবিআই কর্তৃক এ এলাকার হোটেল"গ্যাস স্টেশান থেকে ভিডিও ফুটেজ বাজেয়াপ্ত 
করা নিয়ে আলোচনা 


ঙ) টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে দেখার পর কিছু ইহুদির উল্লাস করা নিয়ে আলোচনা| 
চ) ৯/১১ এর আক্রমনের আগে আমেরিকা যে ওয়ার্নিং পেয়েছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা । 
ছ) ৯/১১ এর আগে আমেরিকা মোল্লাহ উমার রাহিমাহুল্লাহ'কে যে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা । 


আমি আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই আমি আস সাহাব মিডিয়ার পক্ষ থেকে বা তাঁদের মুখপাত্র হয়ে এখানে কিছু 
বলছি না। আমি এই কথাগুলো বলছি আমার নিজের বিবেক-বুদ্ধি এবং মুসলিমদের ব্যাপারে অকারণে সন্দেহ 
উত্থাপন না করা এবং তাঁদের ব্যাপারে অজুহাত তৈরি করার নীতির আলোকে । 


আসুন শুরু করা যাক। 


ক) আস সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ নিয়ে তাদের প্রকাশিত ভিডিও গুলোর সত্যতা, নির্ভেজাল হওয়া এবং 
বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এবং ভিডিওগুলো প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের কৌশল সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি 
সেগুলো পুনরায় মনে করিয়ে দেয়াঃ 











আল-ফজর 


৯/১১ কে করেছে। এটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আসম্সাহাব মিডিয়ার (তথা আল"কায়েদা) সম্পর্কে আমাদের 
আলোচনা আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি আল কায়েদা আমেরিকা বা 
সিআইএ'র সৃষ্টি না। 


এমনকি আস সাহাব মিডিয়া ৯/১১ এর ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছে এবং এটাও বলেছে যে, তাঁরাই, অর্থাৎ আল 
কায়েদাই ৯/১১ এর আক্রমণ করেছে (ইনশা আল্লাহ এই ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো)। সুতরাং 
নির্ভেজাল হওয়া নিয়ে আলোচনায় ফেরত যেতে হবে। আর গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া যদি কেউ আস সাহাবের 
বক্তব্য এবং সত্যতা অস্বীকার করতে চান তবে তার এই ব্যাপারে আল্লাহ আযযাওয়া জাল কে ভয় করা উচিত। 


কোন মুসলিমকে সিআইএ এজেন্ট বা এধরণের কিছু বলা তাকফির* করার সমতুল্য । এবং তাঁদের সিআইএ 
এজেন্ট হবার ব্যাপারে যদি আপনার কাছে কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে তো আপনি বিনা প্রমাণে আপনার 
মুসলিম ভাইকে তাকফির করছেন। সুতরাং যারা এরকম বলেন তাদের উচিত আল্লাহ'কে ভয় করা এবং তারা যা 
বলছেন তা কতোটা গুরুতর এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করা। 














[*এটা তাকফির বলে গণ্য হবে কারণ, সিআইএ অথবা এফবিআই এর হয়ে কাজ করা সুস্পষ্ট রিদ্দা। 
আততিবইয়্যান কর্তৃক প্রকাশিত দেখুন শায়খ নাসির বিন হামাদ আল ফাহদ'এর লেখা “The Exposition 
Regarding the Disbelief of the one that assist the Americans,”] 


৯/১১ এর ব্যাপারে আস সাহাবের প্রকাশিত ভিডিওগুলো হলঃ 





১। আবু আল’আব্বাস আল জানুবীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ 





২। আল “উমারীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ 





৩। সাইদ আল ঘামদীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ 





৪। ‘ইলম হল আমল করার জন্য “১ 





৫। ‘ইলম হল আমল করার জন্য “২ 





৬। সত্যের শক্তি 





৭। শায়খ উসামার পক্ষ থেকে বার্তা এবং আবু মুস’আব ওয়ালীদ আল শিহরীর শেষ ওয়াসিয়্যাত 





৮। ২০ জন হাইজ্যাকার ছিল - এই মিথ্যা খন্ডন করে শায়খ উসামার বক্তব্য 





আল-ফজর 


৯। ইউরোপের প্রতি শায়খ উসামার বার্তা, তিনিই ৯/১১ এর পেছনে ছিলেন এই ঘোষণা 





১০। ৯/১১ এর অভিযানের পরে জিহাদের ইমামগণের বার্তা শায়খ উসামা বিন লাদিন, ডঃ আইমান আল 
যাওয়াহিরী, শায়খ আবু হাফস আল মিসরি এবং শায়খ সুলাইমান আল ঘাইত 








১১। শায়খ উসামা বিন লাদিনের তোরাবোরা থেকে বক্তব্য [এখানে মূল বক্তব্যের শুধু এ অংশ আছে যা আমাদের 
আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, এটা দেখা অবশ্য প্রয়োজনীয়] 








১২। উম্মাহ'র বর্তমান অবস্থা ১ 





১৩। উম্মাহ" বর্তমান অবস্থা ২ 





১৪। আমেরিকার নাগরিকদের প্রতি শায়খ উসামা বিন লাদিনের বার্তা [এই শিরোনামের বেশ কিছু ভিডিও আছে, 
তবে একটি দেখাই আপাতত যথেস্ট হবে] 








সেপ্টেম্বর ১১ এর ব্যাপারে আস সাহাবের আরোকিছু ভিডিও আছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য এ কটিই 
যথেষ্ট। অধিকাংশ ভিডিওতেই ইংরেজী সাবটাইটেল দেয়া আছে। যদি আপনি এগুলো না দেখে থাকেন তাহলে 
আস সাহাবের ব্যাপারে জানার জন্য অবশ্যই এগুলো দেখুন। 


৯/১১ এর ঘটনার পরপরই কিন্তু আস সাহাব হাইজ্যাকারদের ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ করে নি। তাঁরা কৌশলগত 
কারণে পর্যায় ক্রমেএগুলো প্রকাশ করেছে। ভিডিও গুলো প্রকাশের তারিখের ব্যাপারে আমার ধারণা যদি সঠিক 
হয়ে থাকে তাহলে ৯/১১ এর আক্রমনের পর প্রতি বছরে একবার বা দু বার করে আস সাহাব হাইজ্যাকারদের 
ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ করছে। 


যদি আমরা ধরে নেই যে ১৯ জন হাইজ্যাকারের সবারই এরকম একটি করে ওয়াসিয়্যাতের ভিডিও আছে, তাহলে 
এর অর্থ হল আস সাহাব ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি একটি করে ভিডিও প্রকাশ করছে আমেরিকানদের কাঁটা ঘায়ে 
নুনের ছিটে দেয়ার জন্য। 


হয়তো কুফফার যেন কোনভাবেই ৯/১১ এর দিনটি ভুলতে না পারে এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের ঘৃণা লুকোতে 
না পারে এজন্য তাঁরা এভাবে একটি একটি করে ভিডিও প্রকাশ করছেন। 


অথবা তাঁরা এরকম করছেন যাতে রাগের বশবর্তী হয়ে কুফফার ইরাক আক্রমণের মতো কোন ভুল সিন্ধান্ত নিয়ে 
বসে যা তাদের ক্ষতির কারণ হবে। অথবা তাঁরা হয়তো এজন্য এভাবে প্রকাশ করছেন যাতে তাঁরা মুসলিমীনকে 
এর মাধ্যমে শহীদদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে উদ্ভৃদ্ধ করতে পারেন। 


আল-ফজর 


অথবা হয়তো তাঁরা উম্মাহ যেন ৯/১১ এর শহীদদের মনে রাখে এজন্য দীর্ঘসময় ধরে ক্রমান্বয়ে ভিডিও গুলো 
প্রকাশ করছে। হয়তো উপরের কোনটিই সঠিক না। তবে তাঁরা কোন একটি কৌশলের অংশ হিসেবেই এভাবে 
ভিডিওগুলো প্রকাশ করছেন। এবং আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। 


আসুন এখন পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়া যাক। 
খ) ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ”র অফিশিয়াল বক্তব্য । 


৯/১১ এর পেছনে শায়খ উসামার ভূমিকার ব্যাপারে আস সাহাবের মাধ্যমে বেশ অনেকগুলো প্রমাণই আছে। 
এরকম একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হল “ ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা” শীর্ষক বক্তব্যটিঃ 


“এবং তাঁদের ঘা গুলো শুকানো এবং দুঃখ শেষ হবার আগেই তাঁরা অন্যায়ভাবে তোমাদের 
সরকারগুলোর আক্রমণের শিকার হল। “এই আক্রমণ হল সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার প্রতি উত্তর” - 
বুশের এই দাবির ব্যাপারে কোন বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা ছাড়াই তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণ 
চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৯/১১ এর ঘটনাগুলো ছিল 
ফিলিস্তিন ও লেবাননে মুসলিমদের উপর চালানো ইজরাইলী-আমেরিকান জোটের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ । 


৯/১১ এর ঘটনাসমূহ আমার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এবং আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, সরকার বা 
নাগরিক, কোন আফগানের এই ঘটনার ব্যাপারে কোন পূর্ব ধারণা ছিলনা। এবং আমেরিকা এই কথার 
সত্যতা সম্পর্কে অবগত আছে। তালিবানদের কিছু মন্ত্রী তাদের কাছে বন্দী হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদের 
সময় আমেরিকানদের কাছে পরিষ্কার হয় যে তালিবান এবং আফগানরা ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে 
অবগত ছিল না। এজন্যই তালিবান সরকার আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ করার আগে তাদের 
কাছে ৯/১১ এর ব্যাপারে প্রমাণ চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা কোন প্রমান উপস্থাপন করে নি এবং তারা 
আক্রমণ করতে অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর ইউরোপ আমেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করলো এবং 
আমেরিকার অনুচর হওয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোন উপায় ছিল না“ 


৯/১১ এর ব্যাপারে অন্যান্য যেসব ভিডিও”র লিঙ্ক আমি ইতিমধ্যে দিয়েছি সেগুলোতেও বারবার এই একই দাবি 
করা হয়েছে। 


যেহেতু আস-সাহাব মিডিইয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং এটাও প্রমাণিত হয় যে আস সাহাব 
মিডিয়ার বক্তব্য নিয়েই সন্দিহান হবার অবকাশ নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ৯/১১ এর আক্রমণের 
জন্য আল কায়েদাই দায়ী ছিল। শুধু মাত্র আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে আমি আস সাহাবের এই 
বক্তব্য অস্বীকার করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই বক্তব্য মিথ্যা হবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রমাণ 
পাচ্ছি। 

















আল-ফজর 


যদি আমার কোনো বিষয় নিয়ে খটকা লাগে, সন্দেহ জাগে (যেমন টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ, পেন্টাগনে 
কোন প্লেন হামলা না হওয়া; যেগুলো নিয়ে আমি ইনশা আল্লাহ পরবর্তীতে আলোচনা করবো) তবে আমি সবরের 
সাথে এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এবং আমি আমার মুসলিম ভাইদের জন্য 
অজুহাত তৈরি করবো এবং সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যার ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করবো। আমি আশা করি আমার 
অন্যান্য মুসলিম ভাইরাও এই ভাবেই চিন্তা করবেন। 

















অনেকে বলেন, শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ তো প্রথমে ৯/১১ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার 
করেছিলেন। যারা এরকম বলেন আমি তাদের আহবান করবো প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। এই বিষয়টি নানা 
লোকে নানা কথা বলেছে তাই সন্দেহ নিরসনের সবচেয়ে ভালো উপায় হল, প্রমাণ উপস্থাপন করা। যার মাধ্যমে 
আমরা নিশ্চিত হতে পারবো শায়খ উসামা আসলে কি বলেছিলেন আর কি বলেননি । তখন উত্তর আসেঃ “ শায়খ 
উসামা তোরাবোরার বক্তব্যে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন।“ কিন্তু কেউ যদি তোরাবোরার বক্তব্যটি 
দেখেন তাহলে এমন কিছু পাবেন না যেখানে শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা 
অস্বীকার করেছেন। এমনকি তিনি ৯/১১ হামলার হাইজ্যাকারদের গভীরভাবে প্রশংসা করেছেন। যদি তিনি এই 
কাজের সাথে সম্পৃক্ত না-ই হন তাহলে প্রশংসা করলেন কেন? 


কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নেই যে তিনি প্রথমে ৯/১১ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার 
করেছিলেন, তবে এরকম করার বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। 


১। সামরিক কৌশলঃ হতে পারে আক্রমণ করার আগে আমেরিকা যেন তাদের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করে এজন্য 
তাঁর গৃহীত সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। অবশ্য আমেরিকা কোন বিবেচনার ও 
প্রমাণের ধার ধারেনি এবং আক্রমণ করেছে। যা তাদের ইসলামের প্রতি অন্তর্নিহিত ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ । এবং 
এই সুযোগ গ্রহণ করে শায়খ উসামা সঠিক ভাবেই দাবি করেছিলেন যিনি ৯/১১ এর ঘটনা কোনো কাফির রাষ্ট্রের 
অধিবাসী কোন কাফির ব্যক্তি ঘটাতো, তবে সেই দেশের সাথে সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে যথোপযুক্ত 
সতর্কতা গ্রহণ করতো এবং সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা করতো । 


তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই কাফির দেশের সাথে মিলেমিশে এই সমস্যার সমাধান করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতো। 
এবং যদি সেই কাফির রাষ্ট্রের কাছে কাফির ব্যক্তির অপরাধী হবার পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে, সেই লোকের 
অপরাধ প্রমাণ করে তাকে বিচারের জন্য আমেরিকা নিয়ে যেতো। 


কিন্ত যেহেতু আমেরিকার নেতারা ইসলাম ও মুসলিমদের ঘৃণা করে তিতারা নিজেদের এই নিয়মগুলো নিজেরাই 
মানা প্রয়োজন মনে করে নি। তালিবান আমেরিকানদের আমেরিকাকে বলেছিল শায়খ উসামা'র বিরুদ্ধে প্রমাণ 
উপস্থাপন করতে। কিন্তু আমেরিকা কোন কিছুতে কান না দিয়ে ওদ্ধত্যের সাথে তাদের আক্রমণের সিদ্ধান্ত 
অপরিবর্তিত রাখে। এই সিদ্ধান্তের মূল্য আজকে আমেরিকাকে দিতে হচ্ছে। তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 
আক্রমণের সামনে নিজেদের উন্ুক্ত করে ফেলেছে। 


আল-ফজর 


এটা ছাড়াও অন্য কোন সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে শায়খ উসামা ৯/১১ এর সাথে জড়িত থাকার কথা 
অস্বীকার করে থাকতে পারেন। 








২। হয়তোবা শায়খ উসামা বোঝাতে চাচ্ছিলেন তিনি নিজে শারীরিক ভাবে এই হামলা সাথে জড়িত ছিলেন না। 
যদি তিনি ৯/১১ এ জড়িত থাকার কথা থাকা অস্বীকার করে আদৌ কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো 
তিনি সেই বক্তব্যে এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। কুফফার নিজেরাও দাবি করে ৯/১১ এর হামলার আমীর ছিলেন 
শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাকাল্লাহু আসরাহ। এবং এই দাবির পেছনে সম্ভবত কিছু সত্যতা আছে, কারণ 
আস সাহাব এই ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করছে। 


আমি কিন্তু বলছি না ৯/১১ এর পেছনে শায়খ উসামার হাত ছিল না, বরং ব্যাপারটা এরকম যে শায়খ উসামা 
ছিলেন মূল আমীর যার নির্দেশনায় অন্যান্য মুজাহিদিন স্বশরীরে এই হামলার পরিকল্পনা করেছে এবং অংশ 
নিয়েছে। 


তবে আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার পেছনে ছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বেশ 
কয়েক জায়গায় এই দাবি করেছেন। এবং কয়েকটি বক্তব্য তিনি ৯/১১ হামলাকারীদের তাকওয়া, এবং গুণ নিয়ে 
স্ৃতিচারণা করেছেন। আর যদি আসলেই এমন কোণ বক্তব্য থেকে থাকে যেখানে শায়খ উসামা ৯/১১ এর সাথে 
জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে এই হাদিসটির কথা স্মরণ করুনঃ 
“বৃদ্ধ হল ধোকা ।“ 


আমরা জানি যে আস-সাহাব বিশ্বাসযোগ্য, আমরা তাদের রিলিজগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করি এবং আমরা 
এটাও জানি তারা একটা সামরিক দল যাদের মিডিয়া রিলিজগুলোর সাথে সামরিক কৌশল জড়িত থাকে। 


পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়া যাক। 


গ) টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ এবং পেন্টাগনে কোন প্লেন আঘাত না হানা সম্পর্কিত ষড়যন্ত্র তত্বগুলোর 
জবাব 





এই তত্ত্বের ব্যাপারে লোকেদের বক্তব্য হলঃ 


“শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ না বরং আমেরিকা ৯/১১ এর হামলার জন্য দায়ী এই 
তত্বের প্রমাণ হল, টুইন টাওয়ারে বোমা রাখা ছিল। সেগুলো বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং 
টাওয়ারগুলো ধ্বসে পড়ার পেছনে এই বোমাগুলোর ভূমিকা ছিল। 


আল-ফজর 


এছাড়া টাওয়ার গুলো এমনভাবে ধ্বসে পরে ছিল যা থেকে মনে হয় এগুলোকে নিয়নত্রিতভাবে নিচ 
থেকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছিল। 


এছাড়া কেউ যদি ৯/১১ এর হামলার পর পেন্টাগনের কোন ছবি দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় কোন 
প্লেন সেইদিন পেন্টাগনে আঘাত হানে নি, কারণ ছবিতে কোন প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে না। এবং 
পেন্টাগন বিল্ডিং এর দেয়াল দেখে কোণ ভাবেই মনে হয় না দুটো পাখা সেখানে আঘাত হেনেছে। বরং 
শুধু মাঝ বরাবর একটা বড় গর্ত ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়।” 


এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর আমাদের আগের উত্তরের মতোই হবে। এটা সামরিক কৌশলের সাথে সম্পর্কিত একটি 
বিষয়। এটা ছিল অন্যান্য এবং অভূতপূর্ব এক হামলা যার পেছনে ছিল বিশেষ একটি সামরিক পরিকল্পনা 


বিভিন্ন সামরিক কৌশল ৯/১১ এর হামলাগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। তবে এই আলোচনায় যাবার 
আগে আল কায়েদার সামরিক সক্ষমতা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার । 


অনেকেই আল কায়েদা সম্পর্কে বলেছেন যে এটা হল একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান যা অনেকটা হার্ভার্ডের মতো। 
সবাই এটাতে ঢুকতে চায় কিন্তু হাতেগোণা কয়েকজনই সফল হয়। আমি বলছি না যে উম্মাতের সব লোক আল 
কায়েদায় যোগ দিতে চায়। বরং আমি বলছি তাদের প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুক্ষ ধাঁচের। 


আল কায়েদা নিছক চগ্পল-পাগড়ী পড়া, কালাশনিকভ ধারী একদল মুসলিম না যারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ 
করে বেড়ায়। বরং তাদের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন অভিজ্ঞ সামরিক জেনারেল, যোদ্ধা, অস্ত্রতৈরিকারক 
এবং বিক্রেতা, আইটি স্পেশালিস্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী এবং আরো অনেকে। 


এবং এই ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা আল কায়েদার 
সাথে জড়িত। ঠিক যেমন হার্ভার্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন শিক্ষাগত বিষয়ের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞরা । অবশ্য 
তাঁদের সাথে এরকম অনেকেই যোগ দেন যারা সামরিক দিক দিয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু সাধারণ মুসলিমরা যেরকম 
ধারণা করেন সংগঠন হিসেবে আল কায়েদা এবং তাঁদের কার্যক্রম তার চাইতে অনেক বেশী সুক্ষ এবং জটিল। 


এই ধারণার পেছনে ভিত্তি হিসেবে প্রমাণগুলো হলঃ 


১। শায়খ উসামার চরঃ শায়খ উসামার একজন গুপ্তচর সিআইএর ভেতর অনুপ্রবেশ করতে এবং বিশ বছর 
সেখানে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চরের নাম আলি মুহাম্মাদ। উনি কোন পর্যায়ের সামরিক প্রতিভা 
ছিলেন এটা উনাকে নিয়ে একটু অনালাইনে খোঁজাখুঁজি করলেই বুঝতে পারবেন। 











তিনি দীর্ঘ সময় ধরে শায়খ উসামার হয়ে সিআইএ*র উপরগুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। সুতরাং কি পরিমাণ গোপনীয় 
তথ্য তার মাধ্যমে আলকায়েদা পেয়েছে সেটা বোধগম্য । আলি মুহাম্মাদ সম্ভবত ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে 








আল-ফজর 


জানতেন না, কিন্তু তাঁর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৯/১১ এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বা পরিকল্পনায় তাঁর কাছ 
থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহৃত হয়েছিল, এরকম সম্ভাবনা আছে। কারণ ৯/১১ এর মতো এতো বিশাল, জটিল এবং 
পরিকল্পিত হামলার জন্য কিছু গোপন বিষয় জানা দরকার ছিল, বিশেষ করে পেন্টাগনে হামলার ব্যাপারে । 











একবার চিন্তা করুন, খোদ সিআইএর ভেতর থেকে যদি শায়খ উসামার গুপ্তচর এতোদিন ধরে আল কায়েদার 
কাছে তথ্য পাচার করে থাকে তাহলে কে জানে তাঁর এরকম আর কতো চর, কোন কোন জায়গায় বসে আছে। 
আলি মুহাম্মাদ এর ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে আল কায়েদা কোন জায়গায় এমনভাবে উপস্থিত থেকে কাজ 
চালাইয়ে যেতে পারে যাতে মনে হয়ে তারা অদৃশ্য। এবং যেহেতু তাঁদের কাজের ধরণ অত্যন্ত সুক্ষ সুতরাং 
কীভাবে তারা তথ্য যোগাড় করলেন এবং আক্রমণ চালালেন এটার হাজারো সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। যেমন 
৯/১১ এর আগে পেন্টাগন নিশ্চিত ছিল যে চীন কম্পিউটার ডাটাবেস হ্যাক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এমনো 
তো হতে পারে এরা ছিলেন চীন সরকারের হয়ে কাজ করা “অদৃশ্য মুজাহিদিন” যারা প্রকৃত পক্ষে শায়খ উসামার 
চর এবং তাঁরাই এই হামলা চালিয়েছিলেন। হয়তো বা আসলে তা না। আসলে হয়তো চীন’ই হামলা চালিয়েছিল, 
কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় এরকম হবার সম্ভাবনা থেকে যায়, যেহেতু আল কায়েদা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে 
তাঁরা তাঁদের উপস্থিতি গোপন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভেতরেও অনুপ্রবেশ করতে 
পারে। 


২। ৯/১১ ছাড়াও আল কায়েদা বেশ কিছু বড় মাপের বোমা হামলার সাথে যুক্ত ছিল। যেমন, রিয়াদ হামলা, 
আফ্রিকাতে আমেরিকান এম্বেসিতে হামলা, ইরাকে জাতিসংঘের গোপন মিটিংএ হামলা, জর্ডানে ইজরাইলী 
যায়নবাদীদের গোপন মিটিংয়ে হামলা (শেষ দুটি আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু মুস’আব এক যারকাওয়ী)। 
এরকম আরও অনেক হামলার নজীর আছে যা প্রমাণ করে আল কায়েদা কোন সাধারণ সামরিক সংগঠন না। 
তাঁরা প্রশিক্ষিত, সংঘবদ্ধ এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের শত্রুদের চাইতে দুই কদম এগিয়ে থাকেন (যেটা অনেক 
পশ্চিমা বিশ্লেষক ও সাংবাদিক বলেছেন)। 


তাঁদের এরকম বড় মাপের আক্রমণ সফল ভাবে চালানোর সক্ষমতা থেকে বোঝা যায়, আমরা এমন একটি 
বাহিনীর কথা বলছি যেটার মধ্যে আছে বিজ্ঞানী, সামরিক কৌশলবিদ ও জেনারেল, বোমা বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, 


এছাড়াও তাঁদের এমন অনেক সেনা রয়েছে যারা “অদৃশ্য”, তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পায়না কিন্তু কাজ চলতে 
থাকে । আল কায়েদা নিজেকে গোপন করে রাখে এবং শুধু তখনই আপনি তাঁদের দেখতে পাবেন যখন তাঁরা চায় 


আল-ফজর 


সুতরাং আমরা এমন একটা সংগঠনের কথা বলছি যাদের রয়েছে এমন সব সদস্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, 
এবং এই সংগঠন এমন ভাবে কাজ করে যাত মনে হয়ে তাঁরা পালকের চেয়েও হালকা, মাছির চাইতেও 
দ্রুতগামী, দমকা বাতাসের মতো শক্তিশালী এবং বাজপাখির মতো সতর্ক এবং সুযোগসন্ধানী। 


তাঁদের কোন নির্দিষ্ট জাতীয়তা, কিংবা পোশাক নেই, বরং তাঁরা পৃথিবীর সকল কোণা থেকে একই আদর্শে 
এক্যবদ্ধ। এবং বাহ্যত তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে আফগানিস্তান থেকে ইরাক, বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, 
জর্ডান, উযবেকিস্তান, তাযিকস্তান, তুরস্ক, মালদ্বীপ, ইরিত্রিয়া, চীন, মিশর, ওমান, সুদান, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, 
ইয়েমেন, লিবিয়া, মরক্কো, ইরান, চাদ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, আমেরিকা, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য 
অঞ্চলে*। 


[*এই দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হল কারণ এসব জায়গায় আলকায়েদার উপস্থিতির শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে 
তাঁদের নিজস্ব মিডিয়া থেকে, তাঁদের সমর্থক মিডিয়া থেকে, অন্যান্য মুজাহিদিনের মিডিয়ার মাধ্যমে এবং 
কাফিরদের মিডিয়ার মাধ্যমেও] 


আপনি যদি “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে” “এ অংশগ্রহণকারী একজন কাফির সেনা হন, তাহলে একবার চিন্তা করুন 
আপনি কি রকম একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এটা হল এমন একটি দল যেটা এতোটা বিস্তৃত এবং 
প্রশিক্ষিত কিন্তু একই সাথে অদৃশ্য, এটা প্রচন্ড আঘাত হানতে পারে এবং কারো কাছে সশরীরে না গিয়েই নতুন 
সদস্য সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে চিন্তা করুন আপনার “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে” যুদ্ধ কতোটা অর্থহীন। কীভাবে 
এরকম একটি দলকে আপনি হারাবেন? যদি একই সাথে সবগুলো দেশের আকাশে স্পাই স্যাটেলাইট মোতায়েন 
করা হয় তাও এই আর্মিকে আপনি পুরোপুরি বন্ধ করতে পারবেন না। 




















আল কায়েদার দৃশ্যের আড়ালে, দৃষ্টির অগোচরে থাকার এই নীতির একমাত্র কুফল হল, যারা খুব সহজে পশ্চিমা 
প্রপাগ্যান্ডা বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য এই নীতি একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। তাঁরা 
ভাবেন আল কায়েদা হল একদল অপরাধী যারা আমেরিকাকে ঘৃণা করে আমেরিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শের 
জন্য। অথবা তারা মনে করেন আল কায়েদা সিআইএ'র সৃষ্টি। কিন্তু যারা বেসিক যুদ্ধ কৌশল নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তা করেন তাঁদের জন্য এটা কোন সমস্যা না। 


এখানে উল্লেখ্য, ৯/১১ এর হামলা কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন ডিটেল আস সাহাব কখনোই 
প্রকাশ করে নি। তাঁরা কিছু সফল যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে সাধারনভাবে কিছু মন্তব্য করেছেন*। এবং এর মধ্যে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা যদি খুঁটিনাটি সব তথ্য প্রকাশ করে দিতেন তবে পরবর্তীতে এই 
কৌশলগুলোর কোনটি তাঁরা আর ব্যবহার করতে পারতেন না। 


আল-ফজর 


এবং আল কায়েদার ব্যাপারে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হল তাঁরা বারবার বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে তাঁরা বড় 
মাপের সফল হামলা চালাতে সক্ষম। সবাই জানে আল কায়েদা আফ্রিকাতে আমেরিকান এম্বেসতে সফলভাবে 
হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু আস সাহাব কখনোই এগুলো নিয়ে কোন ডিটেলস প্রকাশ করে নি। 


[* “ইলম হল আমলের জন্য”/Knowledge is for acting Upon নামক ভিডিওতে কিছু সাধারণ কৌশল নিয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে] 


যেহেতু আমরা সংগঠন হিসেবে আল কায়েদার বিশ্বব্যপী প্রভাব ও সক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি তাই 
এখন চলুন দেখা যাক, ৯/১১ এর হামলা সফলভাবে সংঘটিত করার জন্য তাঁরা কি কি সামরিক কৌশল ব্যবহার 
করে থাকতে পারে । পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্তেরও জবাবও দেব। 


টুইন টাওয়ারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে, এই প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর হতে পারে । একটি 
সুসংঘটিত, প্রশিক্ষিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বাহিনী যা গোপনীয়তার সাথে অপারেশান চালাতে পারদর্শী, এরকম 
একটি ক্ষেত্রে কি করে থাকতে পারে আমরা শুধু সেইরকম কিছু সম্ভাবনা এখানে আলোচনা করছি। 


সুতরাং যদি টুইন টাওয়ারে বন্ধ থাকার কথা বলেন, তাহলে এমন হতে পারে যে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত 
ইঞ্জিনিয়াররা, যারা অনেক বার এই কম্পাউন্ড দুটি পরিদর্শন করেছিলেন তাঁরা টাওয়ার দুটি ধ্বসে পরার ব্যাপারে 
পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনো হতে পারে যে তাঁরা হয়তো এই টাওয়ার গুলোতেই চাকরি করতেন। 


ধরা যাক, আল কায়েদার এক বা একাধিক গোপন সদস্য ৫-১০ বছর ধরে টুইন টাওয়ারের কোন একটিতে 
চাকরি করছিলো। এসময়ে নিশ্চয় তাঁরা এই টাওয়ার দুটির শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো বের করেছিলেন। এবং 
কোথায় কোথায় বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে টাওয়ারে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মী, কর্মচারী, পরিদর্শকগণ সেগুলো 
খুঁজে পাবে না। হয়তো বা এভাবে গোপনীয়তার সাথে স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানে বিস্ফোরক বসাতে তাঁদের কয়েক 
বছর সময় লেগেছিল। 

















কিন্তু যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু টাওয়ারপগ্তলোর ধ্বসে পড়া সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একটি 
কৌতৃহলউদ্দীপক ব্যাপার হল আমেরিকান সরকার টাওয়ারগুলো ধ্বসে পড়া নিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে। 
এরকম করার বেশ কিছু সম্ভাব্য কারণ আছেঃ * 


ক) এরকম বিশাল নিরাপত্তা বিচ্যুতি হয়েছে, তারা এটা স্বীকার করতে চায় না। যদি আমেরিকা স্বীকার করে 
তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এতো বড় ফুটো আছে তাহলে আমেরিকার একজন নাগরিকও তাঁদের অফিসে কিম্বা 
ঘরে নিরাপদ বোধ করবে না, যতোই হাইটেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসানো হোক না কেন। কারণ টুইনটাওয়ারে 
হাইটেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না এটা মনে করা পাগলামি ৷ টুইনটাওয়ারে সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। মাত্র কয়েকজন লোক মিলে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে ফেলা আমেরিকার সরকারর 


আল-ফজর 


জন্য অনেক বড় লজ্জার কারণ, এবং এটা স্বীকার করা তাদের জন্য কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো। তাই 
আমেরিকার সরকার হয়তো নৈরাজ্য, আতঙ্ক ও অশান্তি এড়ানোর জন্য এই ব্যপারে নীরবতা অবলম্বন করছে। 


খ) হয়তোবা টুইনটাওয়ার গুলো বানানোর সময়ই কোন ইমারজেল্সীর কথা চিন্তা করে কিছু বিস্ফোরক টাওয়ারদ্বয়ে 
রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার অবস্থা দেখে আর এটা প্রকাশ করে নি। 


এগুলো হল আমেরিকান সরকার কেন এ বিষয়ে টুপ ছিল, তাঁর কিছু ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু 
আমেরিকান সরকারের নীরবতা কোন ভাবেই আল কায়েদার ৯/১১ এর সাথে জড়িত না থাকার প্রমাণ না। কিম্বা 
আমেরিকার নীরবতা এটাও প্রমাণ করে না যে তারা নিজেরাই এই হামলা জন্য দায়ী। আস সাহাব মিডিয়ার 
নির্ভেজাল হওয়া এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার পরও এরকম কোন কিছু উত্থাপন করা পাগলামির নামান্তর ৷ 


পেন্টাগনে প্লেন আঘাত হানার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেনঃ যেহেতু এটা পরিষ্কার কোন প্লেন পেন্টাগন ভবনে 
আঘাত হানে নি, তাই এটাইপ্রমাণ করে যে ৯/১১ ছিল একটি ইনসাইড জব ।*” 


[অর্থাৎ আমেরিকাই ৯/১১ এর জন্য দায়ী] 
এই ব্যাপারে কিছু সম্ভাবনা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছিঃ 


ক) আস-সাহাব দাবি করেছে পেন্টাগনে আল কায়েদা হামলা করেছে। কিন্তু তারা কখনোই দাবি করে নি 
পেন্টাগনের হামলা প্লেনের মাধ্যমে করা হয়েছে। 


খ) হয়তো বা কোন প্লেন আঘাত হেনেছিল কিন্তু প্লেনের ধ্বংসাবশেষগুলো সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে গলে গিয়েছিল 
(disintegration) যেকারণে কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। অথবা হয়তো প্লেনটা ছিল ছোট আকারের কোন 
এয়ারলাইনার বা জেট - যেমনটা কিছু কিছু প্রত্যক্ষ বলেছেন। [হাইপারলিঙ্ক] 


গ) হয়তো বা আল কায়েদা সেখানে কোন বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল অথবা কোন ইন্তিশাদী হামলা চালানো 
হয়েছিল। কিম্বা হয়তো তাঁদের কোন সদস্য পেন্টাগনে কয়েক বছর পরিচ্ছন্নতা কর্মী বা এরকম পদে চাকরি 
করেছিল, যার সুবাদে তাঁরা এরকম একটি হামলা চালানোর জন্য কি কি সরঞ্জাম এবং কি রকম সময় লাগতে 
পারে তা জানতে পেরেছিল। 


কিন্তু আমার মতে এই সম্ভাবনাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা কঠিন, কারণ আমেরিকান সরকারের এ বিষয়ে 
অফিশিয়াল বক্তব্য হল, একটি প্লেন পেন্টাগনে আঘাত হেনেছিল। এ বিষয়টা নিয়ে কেন তারা মিথ্যাচার করবে তা 
বোধগম্য না। যদি না পেন্টাগনের ক্ষেত্রেও তাঁদের আল কায়েদা কোন ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে 
অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে তা আমেরিকার জন্য মারাত্মক লজ্জার বিষয় এবং তাদের 
চুপই থাকার কথা। 


আল-ফজর 


একবার ভাবুন যদি তারা তাদের জনগণকে বলে - “কিছুমুসলিম কয়েক বছর পেন্টাগনে চাকরি করেছিল, তাঁরা 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে অনুপ্রবেশ করে, পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।” 
আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাহলে হাসির খোরাকে পরিণত হবে। আর আমেরিকানরা প্রতিবার তাদের নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা আর অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করেই কুঁকড়ে যাবে, কীভাবে কিছু “ছন্নছাড়া”, “উটের চালক” তাদের 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে ফেললো! চিন্তা করুন শুধু নিজেদের জনগণের সামনেই না, পুরোবিশ্বের সামনে তারা 
কি রকম অপমানিত হবে। কিছু মুসলিম পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী সামরিক শক্তিকে শুইয়ে ফেলেছে! 


সম্ভবত এজন্যই শায়খ উসামা বারবার বলেছেন শুধুমাত্র 





“১৯ জন যুবক মিলে আমেরিকাকে - পৃথিবীর সবচাইতে ভীতিপ্রদ সামরিক শক্তি - অপমানিত ও লাঞ্চিত 
করে মাটিতে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করছে।” চিন্তা করুন আমাদের এই আ্যানালাইসিস যদি ঠিক হয়ে থাকে 
তাহলে চিন্তা করুন ব্যাপারটা আমেরিকার জন্য কিরকম লজ্জার? 











আল কায়েদার সক্ষমতা এবং ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমরা এই সম্ভাবনা গুলোর কথা বলছি। 
পরবর্তী পয়েন্টঃ 


ঘ) পেন্টাগনে হামলার পর এফবিআই কর্তৃক এ এলাকার হোটেল-গ্যাস স্টেশান থেকে ভিডিও ফুটেজ বাজেয়াপ্ত 
করা নিয়ে আলোচনা 


আমরা পূর্ববর্তী পয়েন্টের আলোচনায় পেন্টাগনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে অনুপ্রবেশের যে সম্ভাবনা আলোচনা 
করেছি হয়তো সেটার কারণে ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যদি এই টেপগুলো বাজেয়াপ্ত করা না হতো তাহলে 
পুরো পৃথিবী এই ব্যাপারে জেনে যেতো। 


পরবর্তী পয়েন্টঃ 
ও) টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে দেখার পর কিছু ইহুদির উল্লাস করা নিয়ে আলোচনা| 


কয়েক বছর আগে ইন্টারনেটে টুইন টাওয়ারে হামলা চলাকালীন সময়ে ভ্যানের উপর দড়িয়ে কিছু ইজরাইলীর 
উল্লাস করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমত আমাদের মনে রাখা উচিত এই ভিডিও এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট 
না, যে ইজরাইল ৯/১১ এর জন্য দায়ী ছিল। এমন হতে পারে যে আল কায়েদা ইজরাইল কে হুমকি দিয়েছিল* 
যদি তাঁরা ফিলিস্তীনে তাদের অত্যাচার বন্ধ না করে তাহলে নিউইয়র্কে তাদের প্রভুদের আক্রমণ করা হবে। 


আল-ফজর 


আবার এমনো হতে পারে ইজরাইল চাচ্ছিলো এরকম কিছু ঘটুক এবং এর জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ তাঁরা 
ভেবেছিল এই ঘটনার পর তাদের প্রতি বিশ্বের জনগণের এবং বিশেষ করে আমেরিকান জনগণের সহানুভূতি 
বৃদ্ধিপাবে। টুইন টাওয়ারে বেশ ইজরাইলী কোম্পানী থাকা সত্ত্বেও হামলার দিন কোন ইহুদী কেন কাজে আসে নি 
তার ব্যাখ্যা এটা হতে পারে । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। 


[*ইজরাইলের ৯ম প্রেসিডেন্ট বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু একবার এটা দাবিও করেছিল ৯/১১ হামলার আগে তাঁকে 
এই ব্যাপারে জানানো হয়েছিল] 


আমরা অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে চাই যে ইজরাইল ৯/১১ এর পেছনে ছিল। কিন্তু ইজরাইলের প্রতি আমাদের 
ঘৃণা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট না। 


চ) ৯/১১ এর আক্রমণের আগে আমেরিকা যে ওয়ার্নিং পেয়েছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা । 


পূর্ববর্তী পয়েন্টে হামলা আগে ইজরাইলকে হুমকি দেয়া সম্পর্কে আমরা যা আলোচনা করেছি তা এক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । 


ছ) ৯/১১ এর আগে আমেরিকা মোল্লাহ উমার রাহিমাহুল্লাহ'কে যে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা। 


আ্যাডাম ইয়াহিয়া গাদান (আযযাম আল আম্রিকি) রাহিমাহুল্লাহ আস সাহাবের একটি রিলিজে, মোল্লাহ উমার 
রাহিমাহুল্লাহ কে আমেরিকা বিভিন্ন সময়ে যেসব হুমকি পাঠিয়েছিল সেগুলোর ব্যপারে আলোকপাত করেছেন। । 
আ্যাডাম বলেছিলেন এসব চিঠির জবাব ছিল ৯/১১। 


অবশ্য ৯/১১ এর হামলা চালানোর পেছনে মূল কারণ ছিল উম্মাহ”র উপর চালানো আমেরিকা ও ইজরাইলের 
অত্যাচার এর প্রতিশোধ নেয়া” যা শায়খ উসামা বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছেন। 


৯/১১ নিয়ে আরও কিছু ছোট ছোট ইস্যু আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। কিন্তু আমরা আশা রাখি এই 
লেখার মাধ্যমে আমরা অন্তত এইটুক সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছি যে কোন সক্ষম ও চৌকস মুসলিমবাহিনীর 
সমর্থনে যদি আমরা চাই তাহলে চিন্তাশীলতার মাধ্যমে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা সম্ভব। 


এই কথার অর্থ হচ্ছে আমরা যদি চাই তাহলে মুসলিমদের উপর সন্দেহের বা অপবাদের বোঝা না চাপিয়ে আমরা 
ঘটনার বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কথা বিবেচনা করতে পারি। প্রমাণ ছাড়া অপবাদ দেয়ার চাইতে এটা উত্তম। 


আমরা প্রমাণ করেছি আস সাহাব একটি নির্ভেজাল, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য জিহাদী মিডিয়া। আমি আমার 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ব ও যুক্তির জবাব দিতে। আমি আমার 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছি ৯/১১ যে একটি ইনসাইড জব এই গল্পের অসাড়তা প্রমাণ করতে। 


আল-ফজর 


আমি আশা করি কেউ এই লেখা পড়ে মনে করবেন না আমি কাফির তাওয়াগিতের সমর্থনে এই লেখা লিখেছি। 
এরকম ঘৃণ্য কাজ আমি কখনোই করবো না। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যেহেতু আমি আমেরিকান সরকারের 
বক্তব্যই পুনঃব্যক্ত করছি যে আল কায়েদা এবং শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলা করেছিলেন এর অর্থ হয়তো এই 
যে আমি তাগুত আমেরিকাকে রক্ষা করছি। 


কিন্তু কোনক্রমেই আমি তাগুতকে সমর্থন কিংবা সাহায্য করছি না। আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে এই 
লেখা লিখেছি, যে কিনা দীর্ঘদিন ধরে কাফির ও মুসলিমদের কাছ থেকে আস সাহাব মিডিয়াকে নিয়ে 
ভিত্তিহীনষড়যন্ত্র তত্ব শুনে আসছে। 


যদি কেউ আস সাহাব মিডিয়ার সব ভিডিও দেখেন - এবং তাঁদের শত শত ভিডিও আছে - তবে তাঁর কাছে 
পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আস সাহাব মিডিয়া সাধ্যমত এই চেষ্টাই করছে যেন মুসলিমদের চিন্তা ও চেতনায় জিহাদ 
ফী সাবিলিল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। 


এবং এই কাজ একটি সুন্নাহ যার মাধ্যমে কুফফার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুসলিমরা লাভবান হন। এবং আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। 


ওয়া আখিরু দা"ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। 


আল-ফজর 


৯/১১ এর হামলার জন্য বে গা যী ct 
আল-কায়েদার পক্ষ 3 ৰ 
৯/১১ তালার দায় স্বাকারের দলীল প্রমাণ 





ধু 


আব্দুল হামিদ 


৯/5৯5 এর হামন্দার জন্য কে দায়ী? 


আল-কায়েদার পর্ষ থেকে ৯/১১ হামলার 
দায় স্বীকারের দলীল প্রমাণ 


আব্দুল হামিদ 


৬ 


AL-FIRDAWS 





পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 


বইতে প্রদত্ত লিংকগুলো ভিসিট করার জন্য আমরা আপনাকে টর 
ব্রাউজার অথবা ভিপিএন ব্যবহারে উৎসাহিত করবো। এটি আপনার 
নিরাপত্তার জন্যই জরুরী। 

বইতে যে সকল সুত্রে আর্কাইভ লিংক যুক্ত করা হয়েছে, এগুলো 
অধিকাংশ প্রাইভেট, অথবা এই বই প্রকাশের পর কুফফার ও তাগুতরা 
প্রাইভেট করে দিতে পারে, তাই আমরা পাঠককে আর্কাইভ সাইটে 
একটি আইডি করে নিতে উৎসাহিত করবো। আর্কাইভ সাইটে একাউন্ট 
কিভাবে করতে হবে তা শিখে নিতে পারেন এই ভিডিও থেকে - 
লিংক - ১:10795://৩.1০98101.91/0)_ ১৩ ০৮০৮১10৪১.018 
লিংক-২: 

https:/ /www.mediafire.com/file/২৭৮jicovm৩e১cpr৬৩/ 



































Archive_Tutorial.mp8/ file 
লিংক: ৩ - https://archive.org/ details/ Archive Tutorial 








[৩] 





আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা 





রাসুলিহিল আমিন, আম্মা বাদ- 


৯/১ 





১ এর বরকমতময় হামলার পর পাড় হয়ে গেছে ২০ বছর। এই হামলা 








আমেরিকাকে বাধ্য করে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের চালানো যুদ্ধকে 








প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে। আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তারপর ইরাক 








শেষপর্যন্ত দুই ময়দানেই মহান আল্লাহ তাদের পরাজিত করেন। আজ যখন এই 








হামলার ২০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে, তখনই আমেরিকা পরাজয় স্বীকার করে বাধ্য 





হয়েছে খুরাসান ছেড়ে ফিরে যেতে। সারা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট হয়েছে তাদের 








পরাজয়ের বাস্তবতা। আমেরিকান আধিপত্য নড়বড়ে হয়ে গেছে। এ সব কিছুর 
সূচনা হয়েছিল ৯/১১ এর বরকতময় হামলার মাধ্যমে। 














কন্ত, 





দুঃখজনকভাবে এ হামলার ২০ বছর পরও, অনেক মুসলিম এ নিয়ে 











ব্রা 


স্ততে ভুগেন। এ হামলা যে আল-কায়েদা করেছে এবং এর সামরিক, 








রাজনৈতিক ও শরয়ী যৌক্তিকতা যে অসংখ্যবার আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের 





অফি 





শয়াল বার্তা ও বক্তব্যে উঠে এসেছে, তা নিয়ে আজো অনেকে বেখবর। এ 





অজ্ঞতার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। 





= একটি কারণ হল, একদিকে বহুল প্রচলিত কিছু ষড়যন্ত্র তত্ব এবং সংবাদ 
প্রতিবেদনের উপর আস্থা রাখা। অন্যদিকে আল-কায়েদার অফিশিয়াল 
বক্তব্যগুলো না দেখা। যেকোন দল, সংগঠন, আন্দোলন, গোষ্ঠী 
ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য তারা নিজেরা কী বলছে, ত 
দেখা জরুরী। কেবল তাদের ব্যাপারে কী বলা হচ্ছে, তা দেখা যথেষ্ট না। 

= আরেকটি কারণ হল, মুসলিমদের মধ্যে এমন অনেক দল এবং গোষ্ঠী 
আছে যারা ব্যাপকভাবে পরাজিত মানসিকতায় আক্রান্ত। তারা এ কথ 
বিশ্বাসই করতে পারে না যে, কোন মুসলিম সংগঠন আমেরিকাকে 
এভাবে আঘাত করতে পারে। এধরণের ব্যক্তি ও দলগুলো তাই বিভিন্ন 
ষড়যন্ত্র তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তথাকথিত ইসলামী গণতান্ত্রিক 
দলগুলোর মধ্যে এমন মনোভাবে বেশি দেখা যায়। 

= এছাড়া অনেকে নিছক প্রচারণা এবং না জানার কারণে এ বিষয়ে 
বিভ্রান্তিতে ভুগেন। 
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এ বিভ্রান্তির নিরসনে আমরা 


তাই গাজওয়াতুল ম্যানহাটন তথা ৯/১১ হামলার 








ব্যাপারে আল-কায়েদার দায় স্বীকার সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো একত্রিত করার চেষ্টা 





করেছি। দলীলগুলোকে তিন 


ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 





= প্রথম ভাগে এ সব 


বক্তব্য এসেছে, যেখানে শাইখ উসামা বিন লাদেন 








(রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে হামলার দায় স্বীকার 








করেছেন। পাশাপাশি আল কায়েদার অফিসিয়াল মিডিয়া থেকে প্রকাশিত 





অপারেশন পরিচালনাকারী বীর শহীদ সেনানীদের অসিয়তগুলো যুক্ত 
করা হয়েছে। ৯/১১ অপারেশন আল কায়েদার-ই কাজ, এটি প্রমাণ 











করতে এই দলীলগুলো-ই যথেষ্ট। 





= দ্বিতীয়ভাগে শাইখ আইমান হাফিযাহুল্লাহ”র একটি কিতাব ও আরেক 














রিসালাহ, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ”র একটি প্রশ্নোত্তর ও শাইখ 











উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ ও অন্য কয়েকজন শাইখের 





কথোপকথনের ভিডিও রয়েছে, যা আমাদের দাবীকে অত্যান্ত শক্তিশালী 
করবে ইনশা আল্লাহ 





০১ 








= তৃতীয় ভাগে আরও কিছু দলীল এনেছি, যা আমাদের দাবীকে দিনের 





আলোর মত পরিষ্কার করে দিবে। 





উল্লেখ্য যারা আল-কায়েদা তথা জিহাদি আন্দোলনের বিভিন্ন বক্তব্য, বিবৃতি এবং 





মিডিয়া রিলিজগুলো সম্পর্ক ধারণা রাখেন তারা জানেন যে ৯/১১ হামলার 








ব্যাপারে আল-কায়েদার অব 





ন স্পষ্ট এবং অসংখ্য বার তাঁরা এটি নিয়ে নিজ 








অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। যারা জিহাদি আন্দোলনের ব্যাপারে এভাবে খবর রাখেন 








না, এবং মূলধারার মিডিয়ার উপর নির্ভর করেন তাদের পক্ষেই আসলে এ 





বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকা সম্ভব। 


প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ 








১- আমেরিকার জনগণের উদেশ্য শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলেন- 





“আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করি কারণ আমরা স্বাধীন মানুষ; আমরা 








নিগীড়ন মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই আমাদের জাতির কাছে আবার 





স্বাধীনতা ফিরে আসুক। তোমরা যেমন আমাদের নিরাপত্তা বিশ্নিত করেছ ঠিক 


[৫] 





তেমনি আমরাও তোমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবো। কেবল একজন নির্বোধ 
ডাকাতই অন্যের সুরক্ষা বিঘ্নিত করার পরও আশা করে যে তার নিজের 
সুরক্ষা সুরক্ষিত থাকবে। বুদ্ধিমান লোকেরা বিপর্যস্ত হলে, ঘটনার অন্তর্নিহিত 
রণ গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে যাতে এর পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। 
তবে, তোমাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করে! ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার 
চার বছর পরেও বুশ এই ঘটনাগুলির আসল কারণ গোপন করার জন্য 
কৌশলে তোমাদের বিভ্রান্ত করে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখছে। 



































বুশের এই ছলচাতুরীর ফলে যে কারণগুলির কারণে ৯/১১ হামলা চালানো 
হয়েছিল এবং প্রয়োজনে আবারও হামলা করা হতে পারে - সে কারণগুলো 
অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে। 











আমি এখানে এই হামলার পিছনের কারণগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরার 
চেষ্টা করব। প্রকৃতপক্ষে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়েছিল সেটি তোমাদের সামনে আজ তুলে ধরবো। 














আমরা কখনও ভাবিনি একদিন আমরা টুইন টাওয়ারে আঘাত করব। 
আমেরিকা-ইসরাইল জোটের চালানো অত্যাচার ও নিপীড়ন যখন সকল সীমা 
অতিক্রম করে তখন এই বিষয়টি সর্বপ্রথম আমার মনে আসে। ফিলিস্তিন এবং 
লেবাননে আমাদের জনগণের উপর আমেরিকা- ইসরাইল জোটের অকথ্য 
নিপীড়ন আমরা দেখেছি। সেই সময়টাতে আমি তীব্র মনঃকষ্টে ছিলাম যা 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। যাইহোক, এই ঘটনা আমার মধ্যে প্রতিরোধ 
মানসিকতা গড়ে তুলে এবং অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প তৈরি 
করে। 


লেবাননের বিধ্বস্ত এপার্টমেন্টগুলো দেখার পর আমার মাথায় আসলো যে, 
লেবাননে তোমাদের প্রয়োগ করা পদ্ধতি ব্যাবহার করে তোমাদেরকে এর 
তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে। এজন্য আমেরিকার টাওয়ারগুলি ধ্বংস 
তিক্ততার স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হও। সম্ভবত, এটি তোমাদেরকে 
আমাদের নির্দোষ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখবে। সেদিনই 
আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে নির্দোষ মহিলা এবং 
শিশুদের হত্যা করাকে ন্যায়সংগত মনে করে। 
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আমেরিকার সেইসকল জঘন্য অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১১ সেপ্টেম্বরের 
হামলা চালানো হয়েছিল। 





এখন তোমাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, নিজ জন্মভূমি রক্ষার চেষ্টা করলে 
তাকে কি অপরাধী বলা যাবে? আত্মরক্ষা এবং অত্যাচারীর অত্যাচারের 
প্রতিক্রিয়াকে কি সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলা যাবে? যদি এটাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম 
বলা হয়, তবে আমাদের কাছে এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় 
নেই”। 


শাইখ আরও বলেন- 

















“তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি - আমরা ৯/১১ হামলার গ্রুপ লিডার 
মুহাম্মাদ আত্তা রহিমাহুল্লাহ এর সাথে এব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে, পুরো 
অভিযানটা আমরা ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবো যেন বুশ প্রশাসন কোন 
প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ না পায়। 

















আমাদের কল্পনাতেও আসেনি যে, আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার_ 
ইন-চিফ বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকানকে অসহায় 
অবস্থায় ছেড়ে দিবে যখন তাদের তাঁর সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। 
সম্ভবত, বাচ্চাদেরকে ছাগল পালন সংক্রান্ত বই পড়ানো তার কাছে 
৫০,০০০ আমেরিকানের জীবনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাই 
অপারেশন সমাপ্তির জন্য আমাদের যে সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল তার 
তিনগুণ সময় পেয়েছিলাম”। 


সুত্র- “রিসালাতুন ইলাশ শা'বিল আমরিকি” (৮৭ 2) 3) ৮) 
“আমেরিকার জনগণের প্রতি বার্তা”। জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল 
মিডিয়া উইং আস সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত ভিডিওটি সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে 
আল জাজিরা প্রকাশ করেছিল। 

গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তাটি জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ কর্তৃক ইতিহাস পরিবর্তনকারী 
বরকতময় গাজওয়াতুল ম্যানহাটন (৯/১১ অপারেশন) পরিচালনা ও তার দায় 
স্বীকারের একটি প্রামাণ্য দলিল। এবং রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি/ ২৫ 
অক্টোবর ২০২০ ইংরেজি সালে আল কায়েদা উপমহাদেশের অফিসিয়াল বাংলা 
মিডিয়া “আন নাসর” এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

ভিডিও - (ইংরেজি সাবটাইটেলসহ) 
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https:/ /archive.org/ details/LaDeN১৭ 
বাংলা অনুবাদ -https://archive.vn/ FQoZo 











২- ইউরোপের জনগণের উদ্দেশ্য এক বার্তায় শাইখ উসামা বিন লাদেন 
রহিমাহুল্লাহ বলেন- 


“...এবং তাঁদের ঘা গুলো শুকানো এবং দুঃখ শেষ হবার আগেই তাঁরা 
অন্যায়ভাবে তোমাদের সরকারগুলোর আক্রমণের শিকার হল। “এই 
আক্রমণ হল সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার প্রতিউত্তর” _ বুশের এই দাবির 
ব্যাপারে কোন বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা ছাড়াই তোমাদের সরকারগুলো 
আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণের সিদ্ধান্ত 
নেয়। ৯/১১ এর ঘটনাগুলো ছিল ফিলিস্তিন ও লেবাননে মুসলিমদের উপর 
চালানো ইশ্রাইলী-আ্যামেরিকান জোটের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশৌধ। 


৯/১১ এর ঘটনাসমূহ আমার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এবং আমি জোর 
দিয়ে বলতে চাই, সরকার বা নাগরিক, কোন আফগানের এই ঘটনার ব্যাপারে 
কোন পূর্বধারণা ছিল না। এবং আ্যামেরিকা এই কথার সত্যতা সম্পর্কে অবগত 
আছে। তালিবানদের কিছু মন্ত্রী তাদের কাছে বন্দী হয়েছিল এবং 
জিজ্ঞাসাবাদের সময় আ্যামেরিকানদের কাছে পরিষ্কার হয় যে তালিবান এবং 
আফগানরা ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল না। এজন্যই 
তালিবান সরকার আ্যামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ করার আগে তাদের 
কাছে ৯/১১ এর ব্যাপারে প্রমাণ চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা কোন প্রমাণ 
উপস্থাপন করে নি এবং তারা আক্রমণ করতে অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর 
ইউরোপ আ্যামেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করলো এবং আ্যামেরিকার অনুচর 
হওয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোন উপায় ছিল না”। 













































































সুত্র- কালিমাতুন ইলাশ-শুয়ুবিল উরুবিয়াহ্‌ (5১,১৪১ ০+4১৷ এ $5 “ইউরোপের 
জনগণের প্রতি বার্তা”। এই বার্তাটি আনুমানিক ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 
ভিডিও _ [ইংরেজি সাবটাইটেলসহ] 

https:/ /archive.org/ details/ Osama_ToEurope 

পিডিএফ - 


https:/ /archive.org/ details/ download _২০২০০২০৯_ ১৭০৯ 
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৩- শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলেন- 








“আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই ঘটনার সাথে তাঁর 
(জাকারিয়া মোসাবি _ আমেরিকা কর্তৃক বন্দীকৃত একজন মুসলিম ভাই) 
কোন প্রকার সম্পৃক্ততাই ছিলো না। কারণ সেই ১৯ জন ভাই (আল্লাহ্‌ তাঁদের 
ছিলো এবং আমি নিজেই যাকারিয়া ভাইকে সেই মিশনে তাঁদের সাথে রাখিনি। 
আর সেই মিশনে তাঁর সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তিটি একটি মিথ্যা স্বীকারোক্তি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। গত সাড়ে চার বছর ধরে উনাকে দিয়ে যে জোর করে 
এই স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে তা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম। 



































ঘটনার দুই সপ্তাহ আগে মোসাবিকে গ্রেপ্তার করা হয় যিনি সেপ্টেম্বর-১১ 
এর দলটির ব্যপারে কিছুই জানতেন না। আর যদি আদৌ কিছু জানতেন 
তাহলে আমরা কমান্ডার মুহাম্মাদ আতা ভাই ও তাঁর সাথী ভাইদের (আল্লাহ্‌ 
তাঁদের উপর রহম করুন) আমেরিকা ছেড়ে চলে আসতে বলতাম। সুতরাং 
তাঁর যে সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার সাথে কোনও সম্পৃক্ততা নেই তা এর দ্বারা 
একদম পরিষ্কার হয়ে যায় যা একজন ঝানু তদন্তকারী তো দূরে থাক একজন 
আনাড়ি তদন্তকারীও বুঝতে সক্ষম”। 
































সুত্র- শাহাদাতু হাক (65০ 4 ৩০০ ০০ ০০৮০ - ৬৯ ৯১৬ ‘সঠিক বিষয়ের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য”। আস সাহাব মিডিয়া থেকে এই বার্তাটি ২৩ মে ২০০৬ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

ভিডিও -[ইংরেজি সাবটাইটেলসহ] 
WWw.archive.org/ download/ Archive-of-Osama- 
talks/shahadat-Yak-high.rmvb 

পিডিএফ -[ইংরেজি] 

https:/ /archive.org/ details/ download _ ২০২০০২০৯ ১৭১৪ 

ইংরেজি টেক্সট -https://archive.ph/JoRmo 




















৪- শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ বলেন- 


“আসল কথা হলো: শাইখ যখন সুদান থেকে বের হলেন, তখন তাঁর 
সম্পদের অবস্থা এত ভালো ছিল না, মানুষ যেরূপ ধারণা করে থাকে। তবে 








[৯] 





এটা সত্য, শাইখ তখনো সম্পদের মালিক ছিলেন। এতদসত্বেও কখনোই 
শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করেননি। যার একটি 
সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, শাইখের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন আক্রমণের বিশাল খরচ। 


৯/১১ হামলার ব্যাপারে এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবো, 
আমেরিকা এবং তার দোসর আরব-অনারবের মিডিয়াগুলোর একটি নিকৃষ্ট 
চরিত্র হলো: যখন ৯/১১ এর হামলার আলোচনা আসে, তখন তারা 
শুধুমাত্র নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, তথা টুইন টাওয়ারের আলোচনা 
করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। পেন্টাগনের হামলা ও এ বিমানটির কথা আলোচনা 
করা হয় না; যা পেনসেলভিনিয়ায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল 
লোকেরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর আলোচনা তো করে; কিন্ত পৃথিবীর 
সবচেয়ে পরাশক্তির অধিকারীদের মাথায় আঘাতের বিষয়গুলোও উল্লেখ করে 
না... 


















































সারকথা হলো: শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি খরচ করতেন। এই 
ব্যাপারে শাইখ আমাকে একবার একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। একবার 
শাইখের নিকট খুব সামান্য কিছু পয়সা ছিল, এ সময় ৯/১১ এর হামলার 
প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত এক ভাই আসেন এবং বলেন আমার খুব শীঘ্রই এত 
টাকা প্রয়োজন। যদি এই টাকার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সাথীদেরকে পরিপূর্ণরূপে 
গড়ে তুলতে পারবো। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বললেন, আমার কাছে শুধুমাত্র 
আগামী মাস চলার মতো খরচ আছে; যাও! তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আল্লাহ 
তা'আলা হয়তো আমাকে অন্য জায়গা থেকে ব্যবস্থা করে দিবেন। আসলে 
আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যবস্থা করেও দিয়েছিলেন।” 
































সুত্র ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো, পর্ব-০২ -শাইখ আইমান আয- 
যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ, এটি ২০১২ সালের জুন মাসে আস সাহাব মিডিয়া 








থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অ 
প্রকাশিত হয়েছে। 





র অনুসন্ধানে এটির পশতু, উর্দু ও বাংলা অনুবাদও 


মূল ভিডিও -https:/ /archive.org/ details/ayam imam২ 








আরবি পিডিএফ -https:/ /archive.org/ details/ N¢bh৩ 





পশতু অনুবাদ ভিডিও - 


https:/ /archive.org/ details/pasht-jours-av_imam 





উর্দু অনুবাদ ভিডিও - 


[১০] 


https:/ /archive.org/ details/ days-maSa_imam_ordo 
উৰ্দু পিডিএফ -https://archive.org/ details/ayam-ordo 
ংলা অনুবাদ ভিডিও- 
https:/ /archive.org/ details/ aoSfo১ov৮০ 
ংলা পিডিএফ - 


https:/ /archive.org/ details/ siticharonporbo২ 

















€- মুজাহিদিন ৯/১১ হামলায় “নিরীহ মানুষ হত্যা’ করেছে দরবারী আলিমদের 
এই মিথ্যা অভিযোগের জবাবে শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ 


বলে ণ- 








“যাই হোক, আনোয়ার সাদাতের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশের পর 
(তাদের বিবেচনায় সে শহীদ) তারা দাবী করল, আমেরিকার গোলাম দেশীয় 
তাগুত শাসকদের সাথে এক্যমত ছাড়া আমেরিকার মোকাবেলা করা 
আমাদের ঠিক হবে না। 














তাহলে তাদের উদ্দেশ্যটা কী? আমরা কি জিহাদ ছেড়ে দেবো?! 








তারা “নিরীহ মানুষ হত্যা’ নামে মিথ্যা সাইনবোর্ড ব্যবহার করল। তারা বলল, 
তোমরা টুইন টাওয়ারে নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছ। অথচ 
আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা আগেই এসব সংশয় নিরসন করেছি। কিন্তু সংশয় 
পোষণকারীর অপবাদ থেকে পরিত্রাণের জন্য বলছি, যেহেতু তোমরা ধারণা 
করছ যে (অথচ তা ভুল ধারণা) আমরা টুইন টাওয়ারে নিরীহ লোকদের হত্যা 
করেছি। তাহলে কি পেন্টাগনেও নিরাপরাধ লোক ছিল? নাকি আঘাত করা 
হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির কেন্দ্রে এবং মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে প্রধান সামরিক অপরাধীদের লক্ষ্য করে? 


কংগ্ৰেস ও হোয়াইট হাউজ অভিমুখী বিমানটি কি নিরপরাধ লোকদের উদ্দেশ্যে 
গিয়েছিলো? 


আচ্ছা! তোমরা যখন চাচ্ছ, জিহাদ শুধু সামরিক ঘাঁটিকেই টার্গেট করে হবে। 
তাহলে এই যে আমেরিকার সামরিক শক্তি, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে 
বিস্তৃত হয়ে আছে। বরং তার ঘাঁটি, ফেতনা ফাসাদ ও নষ্টামী দ্বারা তোমাদের 






































[১১] 








দেশ ভরে দিয়েছে। তো এসো, সেখানে হামলা করো। তোমাদের সংশয়মুক্ত 
নিখুঁত জিহাদ আমাদের দেখাও”। 








একই বক্তব্যে শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন ৯/১১ হামলা নিয়ে ষড়যন্ত্র 
তত্ব ছড়ানোর পিছনে ইরানের ভূমিকা আছে- 








“ সাথে আমেরিকার তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী হামলায় একই পন্থায় 
ইরানও অংশ নিয়েছে। ফলে সে বাঁশিতে ফু দিয়ে বলে, এটা (৯/১১ হামলা) 
ইসরাইল-আমেরিকার ষড়যন্ত্র। প্রত্যেক বিরোধীদের সাথে এটাই তাদের 
আচরণ। এমনকি তারা যখন নিজেদের নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্য করে তখন 
একে অপরকে এভাবে দোষারোপ করে। 








ইরান তো আমেরিকারই অংশীদার আফগান যুদ্ধে, ইরাক যুদ্ধে ও সিরিয়া 
আক্রমণে । সুতরাং সিরিয়ায় শিয়া মিলিশিয়া নিজের কর্মক্ষেত্রের জন্য 
আমেরিকার নির্ধারণ, বণ্টন, অনুমোদন ও নির্দেশে লড়াই করছে”। 

















সুত্র- নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও পেনসিলভেনিয়ায় বরকতময় হামলার ১৮তম 
বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই 
থাকবে!” (84৯08 9515 ১9) নামক ভিডিও বার্তা। এটির বাংলা অনুবাদ 
সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে আন নাসর মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 














আরবি ও ইংরেজি- https://sahabmedia.co/ ?p=২৬৮১৯ 





বাংলা অনুবাদ- https://justpaste.it/tarasorboda 








এ বক্তব্যগুলো বিষয়টি স্পষ্ট যে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে এ হামলার দায় 
স্বীকার করেছেন। এবং সেটা করা হয়েছে তাদের অফিশিয়াল বক্তব্য ও 
বিবৃতিতেই। এমন আরো অনেক বক্তব্য আছে। 








৯/১১ অপারেশন আল কায়েদা-ই পরিচালনা করেছে, এর সবচে’ বড় কিছু 
প্রমাণ হল আল কায়েদা নিজস্ব অফিসিয়াল মিডিয়াতে অপারেশনে অংশ গ্রহণকারী 
যোদ্ধাদের বেশ কিছু অসিয়ত প্রকাশ করেছে। খেয়াল করার বিষয় হল এই 
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প্রত্যেকটি অসিয়তের সাথে ভিডিওতে স্পষ্টভাবে “বরকতময় ১১ সেপ্টেম্বরের 
অপারেশন বাস্তবায়নকারীদের একজন” লিখে দেওয়া হয়েছে। 











১। ভাই আবু আল-আববাস আল জানুবী আল “উমারী”র শেষ ওয়াসিয়্যাত 
এটি আরবি"র পাশাপাশি উর্দু ও ইংরেজিও প্রকাশিত হয়েছে। 


আরবি ভিডিও- https://archive.org/ details/ Abu-Al-Abbas-Will- 


Arabic 


উৰ্দু ও ইংরেজি ভিডিও- 











https:/ /archive.org/ details/ abulabbasaljanubiwill 








২। ভাই সাঈদ আল ঘামদীর শেষ ওয়াসিয়্যাত 
এটি দুই পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম ও ২য় পর্ব ইংরেজি সাবটাইটেল সহ 


ভডিও- https: //archive.org/ details/১১-will-saced-al-ghamdi 











৩। ভাই আবু মুস’আব ওয়ালীদ আল শিহরীর শেষ ওয়াসিয়্যাত (শাইখ উসামার 
পক্ষ থেকে বার্তাসহ) 


ইংরেজি সাবটাইটেল সহ- https://archive.org/ details/ R-B-G 








৪। ভাই আহমাদ আল হাজনাবি’র অসিয়ত 
মূল ভিডিও- https://archive.org/ details/ B-R-G 
ইংরেজি সাবটাইটেল- 


https:/ /archive.org/ details/ Al-haznawe.video 
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৫। ভাই মুহান্নাদ আশ-শিহরি (আবু উমর আল আজদি) এর অসিয়ত এর 
নির্বাচিত অংশ- 


ইংরেজি সাবটাইটেল ভিডিও ও পিডিএফসহ- 





https:/ /archive.org/ details/ wakatelom8 





দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ 


১- “১১ই সেপ্টেম্বরের ফেদায়ী অভিযানে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধাদের প্রতি 
আমীরে জিহাদ শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ-এর উপদেশ” 

১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক অপারেশনের পূর্বের রাতে অপারেশনে 
অংশগ্রহণকারী আত্মোৎসর্গকারী সাথীদের মাঝে এটি বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। 
আলেমে রব্বানী শহীদ উত্তাদ আহমদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ) এই হেদায়েতনামার 
(উর্দু) অনুবাদ করেছেন, যা “নাওয়ায়ে আফগানে জিহাদ” এর পাঠকদের 
খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য হয়ে 'নাওয়ায়ে আফগান’ ম্যাগাজিন সেপ্টেম্বর- 


২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত £ 17501814754 লি রতি 


= 04:72 এর বাংলা অনুবাদ আছে। 



































নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ আল-কায়েদা উপমহাদেশের অফিশিয়াল উর্দু 
ম্যাগাজিন। বর্তমানে যার নাম পরিবর্তন করে “নাওয়ায়ে গাযওয়াতুল হিন্দ’ রাখা 
হয়েছে। উস্তাদ আহমদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন পাকিস্তানে আল-কায়েদার 
প্রধান একজন উচ্চপদস্থ আল-কায়েদা নেতা এবং আল-কায়েদা উপমহাদেশ 
গঠিত হবার পর এর প্রথম নায়েব। 


উর্দু ম্যাগাজিন- 

















https:/ /archive.org/ details/nawai-afghan-jihad-september- 
২০১৮ 


ংলা অনুবাদ- 
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https:/ /archive.org/ details/ AmireJlihaderHedayetBani 








২- শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরীর বিখ্যাত ‘আত-তাবরিয়া’ কিতাব, এ 
কিতাবে ৯/১১ হামলার শরয়ী, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিকগুলো নিয়ে তিনি 
দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তির জবাব 
দিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে বইটি পড়ুন। 














আরবি- https: //archive.org/ details/altabr২aco 0১/ 





ইংরেজি অনুবাদ- https://af.১lib.net/book/ ¢8¢১৫৮৪/e৫f৯bc 








এই গ্রন্থের ভিসা ও আমান সংক্রান্ত অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ- 


https:/ /archive.org/ details/ VisaOAman 








৩- হিসাবাহ ফোরামে শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবী রহিমাহুল্লাহ'র এক 
বিস্তৃত সাক্ষাৎকারের একটি অংশে ৯/১১ অপারেশনের ব্যাপারে শাইখের 
বস্তারিত মূল্যায়ন এসেছে। তিনি এই যুদ্ধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে 
কয়েক পাতা ব্যাপী আলোচনা করেছেন। আমরা নিয়ে কিছু অংশের অনুবাদ তুলে 
দিচ্ছি 


“এক ভাইয়ের প্রশ্ন: মাআল হক 





























১১ই সেম্পন্বরের আক্রমণকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? আপনি কি 
মনে করেন যে শাইখ উসামা হাঁফিজাহুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যাপারে 
সঠিক করেছেন নাকি ভুল করেছেন, এ আক্রমনের পর ইতিবাচক এবং 
নেতিবাচক দিকগুলো কি, আর এর পরবর্তী সময়ে ইসলামী ইমারাহ 
আফগানিস্তান ও সাধারনত ইসলামী দলগুলো ও বিশেষভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে 
জিহাদী দলগুলোর ব্যাপারে, আপনার দৃষ্টিতে এবং আপনার নিকট যে সংবাদ 
পৌছেছে ও আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবেন? 


উত্তর: 
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হে সন্মানিত ভাই, কথা হলো ১১ই সেপ্টেম্বর নিয়ে, এবং এর মূল্যায়ন, এ 
বিষয়টি কঠিন, এবং বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। প্রধান প্রশ্ন হলো, 
শাইখ উসামা এ ব্যাপারে সঠিক এবং যথার্থ ছিলেন কিনা? 











এ বিষয়টিকে দৃঢ়তার সাথে বলা আমাদের জন্য কঠিন, কারণ শাইখের সকল 
জ্ঞাত বিষয়, যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের (এখানে 
“আমাদের” বলতে মূলত প্ররশ্নকারী ও পাঠকদের উদ্দেশ্য করা হচ্ছে) 
পুরোপুরি জানা নেই...আর এটি ছিল একটি এঁতিহাসিক বড় হামলা, বরং 
এটি মানব ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এর উপসর্গ এবং প্রভাব এখনও 
অব্যাহত রয়েছে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা যত দিন চান (ততদিন থাকবে) এর 
ফলে এখনও যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে, আর এর উপর ভিত্তি করেই বর্তমানের 
কর্ম পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। 









































..তোরপরও আমরা সাধারণভাবে যা দেখেছি তা হলো, এই আক্রমণটি 
কল্যাণকর ছিল, এবং এটি একটি বিজয়। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ 
তায়ালারই”। 


সুত্র- মাজমুয়াতুল আমাল আলকামিলাহ, ১১৮ পৃষ্ঠা, আবু যুবাইর গাজী কর্তৃক 
সংকলিত। দারুল মুজাহিদিন থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত। 














লিংক- https:/ /archive.org/ details/atiya-complete 





বাংলা অনুবাদ পড়ুন- https: / /justpaste.it/® ১১shaikhatiyyah 


লক্ষ্যনীয় শাইখ আতিয়াতুল্লাহ এ হামলার দায় অস্বীকার করেননি। বরং এটি আল- 
কায়েদার হামলা ও শাইখ উসামার সিদ্ধান্ত ধরে নিয়েই এর দীর্ঘমেয়াদী সামরিক, 
রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 

















৪- ৯/১১ অপারেশন নিয়ে সেই বিখ্যাত স্বপ্ন, যা শাইখদের একটি খাস 
মজলিসে আলোচনা হচ্ছিল, যার একটি রেকর্ড মার্কিনীদের এর হাতে যায়, এবং 
সিএনএন ১৯ নভেম্বর ২০০১ ইংরেজি মোতাবেক শাবান ১৪২২ হিজরিতে 
টেলিভিশনে সাবটাইটেল দিয়ে প্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য সিএনএন প্রকাশ করার 
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কারণে আমরা বিষয়টিকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করছি না। বরং ভিডিওটির 
সত্যতা মুজাহিদিনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছেন বলেই আমরা উপস্থাপন করছি। 











সেখানের কথোপকথনটি নিম্নরূপ- 


“আবু সুলাইমান আল মাক্বী: (একজন শাইখ বলেছেন-) কত মানুষ 
কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল? কিন্তু মুনাফিক 
ও কাফিররা তোমাদের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করেছিলো। অবশেষে এই মহান 
ঘটনাটি ঘটলো এবং মানুষ দলে দলে ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। 




















একটি স্বপ্নের কথা আমার খুব মনে পড়ছে; যেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন 
শাইখ সালেহ আস শাকিক। তিনি বলেছেন; একবার আমাকে একটি স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছি; “এখানে 
ভয়ংকর হামলা হবে এবং ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরী হবে। আর অচিরেই মানুষ 
দলে দলে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে’। তখন আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে? তিনি বললেন হ্যাঁ, 
আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যেই। আমি তাকে বললাম, তাহলে যে ব্যক্তি এই যুদ্ধ 
থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে সে হয় পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি অথবা সে 


মুনাফিক। 


আমার আরো মনে পড়েছে; আরেক ভাইয়ের কথা, যে এই স্বপ্নটি (অর্থাৎ 
নুষের দলে দলে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়া) এক বছর 
বত দেখেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। এই ঘটনা 
মানুষের উপর যে পরিমাণ প্রভাব ফেলেছে বছরের পর বছর জিহাদের 
দাওয়াত বা উদ্বোদ্ধ করার মাধ্যমে তা হতো না। কেননা এই হামলা মুমিন ও 
মুনাফিকের সারিগুলোকে আলাদা করে দিয়েছে। 


শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ: আমরা চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ 
গ্রহণের পর শত্রু পক্ষের কী পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হযেছে তা হিসাব করার জন্য 
বসলাম। আমাদের মতামত হলো; চারটি বিমানের যাত্রীদের সংখ্যা টাওয়ারের 
মানুষের তুলনায় কম ছিলো। ফলে তিন অথবা চারটি ধাপে বিমানগুলো 
হামলা চালায়। আমি এই হামলাগুলোর ক্ষেত্রে সবচে বেশি আশাবাদী ছিলাম। 
যুদ্ধক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অভিমত হলো, বিমানের জ্বালানী 






















































































[১৭] 





আমেরিকার টাওয়ারগুলোতে ব্যবহৃত লোহা জালিয়ে দিতে সক্ষম হবে, ফলে 
টাওয়ারের মূল ভীত নড়বড়ে হয়ে পড়বে এবং এক দিক থেকে ধ্বসে পড়বে। 








আর আঘাত হানা অংশের উপরিভাগ অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে। এটি ছিলো 
আমাদের বড় একটি আশা। কিন্তু বাস্তবে আমাদের আশার চেয়ে অনেক বেশি 
ঘটেছে। ঘটনার সময় আমরা কোন একটি পাহাড়ের গুহায় অবস্থান 
করছিলাম। বৃহস্পতিবারের আগ থেকেই আমাদের কাছে এই সংবাদ ছিলো 
যে, মঙ্গলবার দিন তারা আঘাত হানবে। আমরা রেডিও অন করে রাখলাম 
ভোর পাঁচটায় আমরা ভোরের কার্যক্রম নিয়ে ব্যাস্ত ছিলাম। কিছুক্ষণ পর 
ড.আহমাদ আবুল খায়েরের সাথে বসে আমরা রেডিওতে সংবাদ পেলাম যে, 
আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের একটি টাওয়ারে একটি বিমান আঘাত 
হেনেছে। অত:পর আমরা রেডিও স্টেশন পরিবর্তন করে অন্যান্য 
সংবাদগুলো তালাশ করতে থাকলাম। কিন্ত সেখানে আক্রমণের কোন সংবাদ 
পেলামনা। কিছুক্ষণপর সংবাদ সম্প্রচারে প্রায় শেষের দিকে তারা জানিয়েছে 
যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের একটি বিমান আঘাত হেনেছে। একটু পরে তারা 
আবার জানালো আরেকটি বিমানও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আঘাত হেনেছে”। 




































































সুত্র- মাজমু’ রাসায়িল ওয়া তাওজিহাত, পৃষ্ঠা-৪ ৪৪, ২০১৫ সালে এটির আরবি 
লিখিত রূপ প্রকাশ করেছে বিখ্যাত মুজাহিদ শাইখদের টেক্সট প্রস্তুতকারী মিডিয়া 
“নুখবাতুল ই'লাম আলজিহাদি’। 

















লিংক- https:/ /archive.org/ details/al 17017991)৯ ০._২০১৫১২১২ 





তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ 


আল কায়েদা কর্তৃক ৯/১১ সংগঠিত হয়েছে, এর বড় আরও কিছু প্রমাণ হল 
৯/১১ সম্পর্কিত বিশেষ কিছু প্রকাশনা (ভিডিও, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) প্রকাশ 
করেছে আল কায়েদার অফিসিয়াল মিডিয়া। এই সকল প্রকাশনাতে অপারেশনের 
যৌক্তিকতা, প্ল্যান, প্রশিক্ষণসহ ৯/১১ অপারেশনের সম্পৃক্ত খুঁটিনাটি সকল 
বিষয় এসে গিয়েছে। ফলে এই অপারেশন পরিচালনাকারী যে আল কায়েদা-ই, 
এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 


























[১৮] 





১। ইলম হল আমল করার জন্য -১ (বিখ্যাত “ম্যানহাটন রেইড’ ভিডিওর প্রথম 
পর্ব) 


ইংরেজি সাবটাইটেলসহ- 


https:/ /archive.org/ details/ AboOsaama_ov৯ 





০১ 


২। ইলম হল আমল করার জন্য -২ (বিখ্যাত “ম্যানহাটন রেইড’ ভিডিওর দ্বিতীয় 
পর্ব) 


ইংরেজি সাবটাইটেলসহ- 


https:/ /archive.org/ details/invasion®১১_part২ 














এ দুটি ভিডিও বিশেষভাবে ৯/১১ হামলার ব্যাপারেই প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে 
হামলাকারী কিছু ভাইদের আফগানিস্তানে অবস্থানকালীন ফুটেজ, এবং শাইখ 
উসামা রহিমাহুল্লাহ এর সাথে তাদের ফুটেজও যুক্ত করা হয়েছে। মহাল আল্লাহ্‌ 
তাঁদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। 














৩। সত্যের শক্তি 
ইংরেজি সাবটাইটেলসহ- https://archive.org/ details/R-R-G 








৪| উম্মাহ-র বর্তমান অবস্থা- ১ম পর্ব 
ইংরেজি সাবটাইটেলসহ- 


http:/ /Wwww.archive.org/ details/ stateoftheummah> 








৫। উম্মাহ-র বর্তমান অবস্থা- ২য় পর্ব 
ইংরেজি সাবটাইটেলসহ- 
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https:/ /archive.org/ details/ stateoftheummah২ 





৬। উন্মাতুন ওয়াহিদাহ ম্যাগাজিন, ইস্যু-৩ 
এ পুরো সংখ্যাটি ৯/১১ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 








সামান্য পরিবর্তিতরূপে এই ম্যাগাজিনের আরবি ও ইংরেজি দুটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে। 


আরবি সংস্করণ- 
https:/ /archive.snews.bz/index.php/s/ Ako YbJnHDmnEGD; 
ইংরেজি সংস্করণ- 


https:/ /archive.snews.bz/index.php/ s/ dQDBKtjZxi8৯Akf 








৭। কে বিজয়ী? (০৭ 94 8 11 ৩9592] ০১৬ ll SSM Als : Als) 
$ ,=5|) এটি আল কায়েদার ইয়েমেন শাখার অফিসিয়াল মিডিয়া আল মালাহিম 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 





আরবি পিডিএফ- https:/ /justpaste.it/ WholstheVictorAR 
ইংরেজি পিডিএফ- 


https:/ /archive.snews.bz/index.php/ s/xQZD¢yZSMTyHJX 








৬5. 


এমন আরো অনেক প্রমাণ উত্থাপন করা সন্তব। কিন্তু আমরা আশা করি এটুকু 
যথেষ্ট হবে। 





সবশেষে কারো মনে হয়তো দুটি বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। 


[২০] 





= ১৯/১১ হামলার পর দেয়া শাইখ উসামার একটি বক্তব্য 











যেখানে তিনি আপাতভাবে এ হামলার সাথে জড়িত থাকার 
কথা অস্বীকার করেছেন। 
= তালিবানের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য যেখানে তাঁরা দাবি 


করেছেন ৯/১১ হামলা আল-কায়েদা করেছে এটি প্রমাণিত 


না৷ 








এ দুটিই মূলত তাওরিয়ার” উদাহরণ। বিশেষ করে শাইখ উসামার পরবর্তী বক্তব্য 





থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। শাইখ উসামার এই তাওরিয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল 


*তাওরিয়া - তাওরিয়ার অর্থ: 





তাওরিয়ার শাব্দিক অর্থ হলো; কোন বিষয়কে গোপন করা বা ঢেকে রাখা। (আল মু’জামুল 


মায়ানী) 





পরিভাষায় তাওরিয়া বলা হয়: এমন কোন কথা বলা যা থেকে শ্রোতা বাহ্যিক অর্থ বুঝলেও 





বক্তার উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন এমন আরেকটি 
(আল বাদী ফিল বাদী), 


ট অর্থ যে অর্থের প্রতি শব্দের মাঝে ইশারা রয়েছে। 

















ইবনে হাজর আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন;” ত 

















ওরিয়া হলো, এমন কোন বাক্য যার দুটি দিক 











ফী উসুলিল ফিকহ-১/১৩০) 


থাকে, যাকে একটি অর্থে ব্যবহার করা হলেও উদ্দেশ্য থাকে প্রাসঙ্গিক অর্থটি”। (আল ওয়াজেহ 














বিভিন্ন শরয়ী প্রয়োজনে এবং মাসলাহাতে তাওরিয়া জায়েজ। যেমন শত্রু তোমাকে জিজ্ঞেস 


করলো কোথা থেকে এসেছো, তুমি বললে পানি থেকে। এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য থাকে যে 
তোমার সৃষ্টি পানি থেকে। এতে শক্র মনে করবে তুমি এমন জায়গা থেকে এসেছো যাকে পানি 








(+) বলা হয়। ইত্যাদি..। তবে সর্বদা তাওরিয়া করা উচিত নয়, যার ফলে মানুষ তোমাকে 











মিথ্যুক অথবা ধূর্ত মনে না করে। (মাউসুআতুল ফিকহিল ইসলামী-৫/২২৬) 





অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল 


[ইহি ওয়াসাল্লাম বদর প্রান্তরের কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু স্থাপ 








করলেন। তারপর তিনি নিজে আর একজন সাহাবাকে [ইনি আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়ন্ল 




















আনহু।] নিয়ে টহল দিতে বেরুলেন। কিছুদূর গিয়ে জনৈক বৃদ্ধ আরবের সাক্ষাত পেলেন। তি 

















কুরাইশদের কথা কিছু জানেন কিনা এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরদের সম্পর্কে কোন খবর 











শুনেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধ বললেন, “তোমরা কারা বল, তা না হলে বলবো না।” 








রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমরা যা জানতে চেয়েছি, সেটা আগে 








বল। তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দেবো।” 


[২১] 





মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় আমেরিকার আগ্রাসী ও তাদের নিজস্ব 


০১ 





নিয়মনীতির তোয়াক্কা না কর 


র মনোভাবকে স্পষ্ট করে তুলা। 





৯/১১ এর সাথে অ 


ল-কায়েদা জড়িত না তা 








প্রমানে শাইখ উসামার একটি 


বক্তব্যকে বারবার সামনে নিয়ে আসা হয়। ২০০১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর 





পাকিস্তানের উন্মত 





পত্রিকায় শাইখের এক 








সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। 


সাক্ষাতকারটি নেয় পাকিস্তানী সাংবাদিক হামিদ মীর। 











এই একটি বক্তব্যের বরাত দেয়া হলেও শাইখের পরবর্তী একাধিক এবং আল- 





কায়েদা নেতৃবৃন্দের অসংখ্য বক্তব্য (যার কিছু উদাহরণ আমরা উপরে দিয়েছি) 





এড়িয়ে যাওয়া হয়। অথচ যুক্তির দাবি ছিল সবগুলো বক্তব্য সামনে রেখে তারপর 




















আসুন বিষয়টি দেখা যাক। 


বিবেচনা করা। এবং তা করা হলে শাইখ উসামার প্রাথমিক বক্তব্যের তাওরিয়ার 
বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। 





বৃদ্ধ বললেন, “শুনেছি, মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরগণ অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। এটা য 





সত্য হয় তাহলে তার এখন অমুক জায়গ 








দি 
য় থাকার কথা। আর কুরাইশদের সম্পর্কে শুনেছি, তারা 











অমুক দিন রওয়ানা দিয়ে 
কথা।” 


ছ। এটা যদি সত্য হয় তাহলে তার আজ অমুক জায়গায় এসে পৌঁছার 











উভয় দল সত্যি যেখানে উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধ সে 





করলেন, “তোমরা কোথ 








থেকে এসেছো?” 





ই স্থানের কথাই বললেন। অতঃপর জিজ্ঞেস 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “পানি থেকে। ”বৃদ্ধ বললেন, “পানি থেকে’ 














অর্থ কি?” ইরাকের পানি থেকে নাকি? ইবনে হিশাম 


যামারী। (সীরাতে ইবনে হিশাম-২/ ১৮৯) 








হিজরতের সময় আবু বকর রাধি. এর তাওরিয়া: 





বলেন এ ব্যক্তি হচ্ছে-সুফিয়ান আয 





আনাস ইবনু মালিক (রা 


দিআল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী 





সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস 














ল্লাম যখন মদিনায় এলেন তখন উ্টে পৃষ্ঠে আবু বকর (রাদিআল্লাহু 





তাআলা আনহু) তাঁর পশ্চাতে ছিলেন। আবূ বাকর (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু) ছিলে 


2] 








বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরিচিত। 


(২ 




















আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জওয়ান এবং 














অপরিচিত। তখন বর্ণনাক 


রী বলেন, যখন আবূ বকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হত, সে জিজ্ঞেস 























করত হে আবু বকর (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু)! তোম 





'র সম্মুখে উপবিষ্ট এ ব্যক্তি কে? আবু 








বকর (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলতেন, 














তিনি আম 
তি 




















[র পথপ্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী 





সাধারণ পথপ্রদর্শক (গাইড) মনে করত এবং 





হাদীস নং ৩৯১১) 


[২২] 


নি সত্যপথ উদ্দেশ্য করতেন। (সহীহ বুখারী, 





উম্মাহ পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাতকারে শাইখকে প্রশ্ন করা হয় - 





“উন্মাহ্‌ : আপনাকে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্ক আক্রমণে জড়িত থাকার জন্য 
দায়ী করা হয়েছে। আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন? যদি আপনি জড়িত না 
হন, তাহলে কে জড়িত? 











শাইখ উসামা: পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌ তাআলার নামে শুরু 
করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার, যিনি এই গোটা মহাবিশ্বের 
সৃষ্টিকর্তা, এবং যিনি এই পৃথিবীকে মানব জাতির জন্য শান্তির আবাস 
বানিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা চিরঞ্জীবী, যিনি আমাদের পথ দেখানর জন্য 
নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। 


আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আমেরিকায় সংঘটিত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সাথে 
আমি জড়িত নই। একজন মুসলিম হিসেবে আমি মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলার 


সুত্র The Al-Qa'idah group had nothing to do with the ১১ 
September attacks, দৈনিক উন্মত, করাচী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ ইংরেজি। 
মূল উৰ্দু সাক্ষাৎকারটি আমরা অনেক খুঁজেও পাইনি। ইংরেজি অনুবাদের একটি 
আর্কাইভ লিংক পেয়েছি- 

https:/ /web.archive.org/ web/ ২০০২০১১১০৭৩৬২৩/ http://www. 
khilafah.com/>8২১/ category.php?DocumentID=২৩৯২ 





















































আক্ষরিক অর্থে কথাটি সঠিক। আমেরিকায় ঘটা হামলার সাথে শাইখ সরাসরি, 
সশরীরে যুক্ত ছিলেন না। এ কথার ঠিক পরের লাইনেই শাইখের তাওরিয়ার আরো 
একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বলছেন - “আমি মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলার 
সর্বোচ্চ চেষ্টা করি’। কারণ সঠিক মত হল শরীয়াহ যুদ্ধক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যা 
বলার অনুমোদন দেয় না। তবে তাওরিয়ার অনুমোদন দেয়। এবং শাইখ যেন তাই 
এখানে বলছেন, তিনি মিথ্যা এড়িয়ে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। 























শাইখের এই কথাটি যে তাওরিয়া, তা আমরা কাছাকাছি সময়ে প্রদান করা আরও 
৩ টি বক্তব্য সামনে রাখলেও বুঝা যায়। 





[২৩] 





১) ৯/১১ হামলার এক মাসের মধ্যেই এক বার্তায় আমেরিকার বিরুদ্ধে সারা 
দুনিয়ার মুসলিমদেরকে লড়াই করার ও আফগানের মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর 
আহ্বান জানান। এবং সুস্পষ্টভাবে ৯/১১ অপারেশনের যৌক্তিকতা ও 
অপারেশনে শহাদ যোদ্ধাদের প্রশংসা করেন - 

















“এই সেই আমেরিকা! যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের 
সম্মুখীন করেছেন এবং তাদের আকাশচুম্বী ভবনগুলো ধ্বংস করে দিয়েছেন। 
সুতরা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। এই সেই আমেরিকা, যার উত্তর 
থেকে দক্ষিন, পুর্ব থেকে পশ্চিম জুড়ে আজ ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরা 
আবারও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। 
































যুগযুগ ধরে আমেরিকা আমাদের উপর নির্যাতনের যে ষ্টীম রোলার চালিয়েছে, 
সে তুলনায় তারা আজ যা আস্বাদন করছে তা খুবই নগণ্য। কেননা আমাদের 
মুসলিম জাতি আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের পক্ষ থেকে এই 
অপমান লাঞ্চনার মুখোমুখি হয়ে আসছে। আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর 
হয়েছে, রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে আমাদের ভূমিগুলো। আমাদের পবিত্র 
স্থানগুলোর সাথে সামালঙঘন করা হয়েছে। আমাদের ভুমিগুলোতে আল্লাহর 
আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন আমাদের 
আর্তনাদ শুনার মতো কেউ ছিলোনা এবং আমাদের উদ্ধারে কেউ সাড়া 
দেয়নি। 


তখন আল্লাহ তায়ালা ইসলামের হাজারো নক্ষত্রের মাঝে কিছু নক্ষত্রকে 
দু:সাহসিক অগ্রগামিতার তাওফীক দিলেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে বিজয় 
দান করলেন এবং আমেরিকাকে করে দিলেন চূর্ণবিচুর্ণ। আমরা আল্লাহ 
তায়ালার কাছে আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন এবং 
তাদেরকে ফিরদাউসে আলা দান করবেন। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা এবিষয় 
ক্ষমতাবান। যখন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দারা তাদের ফিলিস্তিনসহ অনেক 
ইসলামী রাষ্ট্রের দূর্বল সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ 
করলো; তখন পুরো পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেলো। পুরো কুফফার জোট এবং 
তাদের অনুগত মুনাফিকরাও চেচামেছি শুরু করলো। কিন্তু আজ আমি যখন 
কথা বলছি ঠিক তখনো লাখো নিরপরাধ মুসলিম শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। 
ইরাকে নির্বিচারে নিরাপরাধ মানুষদেরকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কোন 













































































[২৪] 








প্রতিবাদ করেনি। তখন এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দরবারি আলেমদের পক্ষ 
থেকেও কোন ফাতাওয়াও জারি করা হয়নি!” 








এই বক্তব্যে শাইখ আমেরিকাকে হুমকি দিয়ে তার সেই এঁতিহাসিক কসম 
পুনরাবৃত্তি করেছিলেন - “আমেরিকা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা লাভ করবে না; 
যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা লাভ করি।” 




















সুত্র রিসালাতুন বা’দা ই'লানির হারব ফি আফগানিস্তান (০ ১১) ১১০ ১ A) 
১৬৬৪), শাইখ উসামা’র রচনাবলী ও বয়ান সংকলনপ্রন্থ “মাজমু* রাসায়িল ওয়া 
তাওজিহাত”, পৃষ্ঠা-৪২১ 

ভিডিও - https://archive.org/ details/LaDeN৭ 

লিংক- https:/ /archive.org/ details/al _nokbah®_ ০_২০১৫১২১২ 














৬০ 


এই ভিডিওটি আল কায়েদার পক্ষ থেকে আল জাজিরা টেলিভিশনের কাছে 
পাঠানো হয়েছিল, যা তারা ৭ অক্টোবর ২০০১ ইংরেজি মোতাবেক ২০ রজব 
১৪২২ হিজরিতে প্রকাশ করেছিল। 




















২) ৯/১১ অপারেশনের ৬ সপ্তাহ পর সাংবাদিক তাইসির উলওয়ানি'কে দেওয়া 
সাক্ষাৎকারে শাইখ এক রকম দায় স্বীকার করেই নিয়েছিলেন। আপনারা প্রশ্নোত্তর 
দেখলেই বুঝতে পারবেন- 


“তাইসির উলওয়ানি: শাইখ! আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মুখে 
বারবার একটি কথা উঠে আসছে, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রও দাবি করছে; যে 
নিউওয়ার্ক এবং ওয়াশিংটনে হামলার সাথে আপনার জড়িত থাকার বিষয়ে 
তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, এ ব্যাপারে কী বলবেন? 


শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহল্লাহ: 


























প্রথমত তারা যে, এই কাজগুলোকে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছে, এটা 
ঠিক নয়। কেননা হামলাকারী এই যুবকেরা! যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় 
দান করেছেন এবং যারা যুদ্ধকে একেবারে আমেরিকার অভ্যন্তরে টেনে নিয়ে 
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গেছে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক দা 


স্তকতাকে মাটিতে মিশিয়ে 





দিয়েছে। এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। আমি 


যতটুকু বুঝি, তারা এই কাজটা করেছে আমাদের 





ফিলিস্তিনের ভাইবোনদের 





পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হিসেবে এবং আমাদের 





গোষ্ঠী থেকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে। যদি এই 








পবিত্র ভূমিগুলোকে কুফফার 
বষয়ে উৎসাহ দেয়াটা সন্ত্রাস 








হয়! এবং যারা আমাদের সন্তানদের হত্যা করে 


রা 


তাদের হত্যা করা যদি সন্ত্রাস 








হয়, তাহলে ইতিহাস স্বাক্ষী থাকুক যে, আমরা 
তাইসির উলওয়ানি: জি শাইখ বিষয়টা বুঝলাম! কিন্ত আপন 


সন্ত্রাসী। 











~~ 
রবাভন বক্তব্য 





ও বার্তা পর্যবেক্ষণ করলে এটা বুঝা যায় যে, এই হামলার সাথে আপনার এ 





শপথের যোগসূত্র রয়েছে; যা আপনি পূর্বে কসম করে বলেছিলেন: 


“আমি এ মহান সত্ত্বার নামে শপথ কর 





ই, যি 


ন আসমানকে খুটি ছাড়া দাঁড় 





করিয়েছেন। আমে 


রকা ততক্ষণ নিরাপদে থ 


কতে পারবে না যতক্ষণ না 











আমরা ফি 


লস্তিনে 


নরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারি”। 





সুতরাং বি 


এবং ওয়াশিংটনের এই সন্ত্রাসী হাম 


ভন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করলে 


খুব সহজেই বুঝা যায় যে নিউওয়ার্ক 





র সাথে আপনার কসমের একটি 





যোগসূত্র র 


শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ: হ্যাঁ; যো 


য়েছে 





এ বিষয়ে আপনার মতামত ক 


? 





গসুত্র থাকতে পারে। তবে তা 








এই দৃষ্টিভ 


ঈ থে 





[কে যে, আমরা এই বিষয়ে 





নুষদের উৎসাহ দিয়েছি এবং 





বিগত কয়েক বছর যাবত উৎসাহ দিয়ে আসছি। এ বিষয়ে আমাদের বিভিন্ন 











বার্তা, বিবৃ 


তি এবং তহশ্লিষ্ট ফাতাওয়াও প্রচার করেছি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, 





মিডিয়ায় প্রচার ও অব্যহত এ উৎসাহের ফলে 
করে থাকো যে এটা আমাদের উৎসাহের ফস 


তারা অথবা তোমরা যদি মনে 





ল! তাহলে আমরা মনে কার 





এটা স 





ক। আমরা উৎসাহ দিয়েছি এবং আরো উৎসাহ দিতেই থাকবে 


| 





কেননা 





আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সেরা মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্ল 





হু 





আলাই 
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ই ওয়াসাল্লামকে উৎসাহ দানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে; 


598 ০১৮5 ULES 91০৪৭ এ 9৮58 05৬6) ০০৮95, 
SKS hk ৩6 ৬ 205 130 02) FG HS of Al এ 





“আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্বা ব্যতীত অন্য কোন 
বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে 
থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ 
শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা”। [সুরা 
নিসা-৮৪] 


সুতরাং যুদ্ধ ও স্বাধীনতার এ পথ আজ কাফিরদের শক্তিকে রুদ্ধ করে 
দিয়েছে। তো এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সংযোগ থাকাটা সঠিক। আমরা 
ইয়াহুদি এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ দিয়েছি, এটি বাস্তব। 
































সুত্র- আলজাজিরা"র সাংবাদিক তাইসির উলওয়ানি’কে দেওয়া সাক্ষাৎকার (24, 
১৬০ ৪০১৮ ৬০ চে লে $০ ১৪৮), এটি ২১ অক্টোবর ২০০১ ইংরেজি ও 
৪ শাবান ১৪২২ হিজরিতে নেওয়া হয়েছিল। 

লিংক- https:/ /archive.org/ details/ LaDeN৩< 

















লক্ষ্য করুন সাংবাদিকের বারবার প্রশ্নের পরও শাইখ সরাসরি অস্বীকার করছেন 
না। 





৩) ৯/১১ এর ৩ মাস পর তোরাবোরা পাহাড় থেকে দেওয়া একটি বার্তায় শাইখ 
কেন তাওরিয়া করেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। মূলত এর উদ্দেশ্য ছিল 
আমেরিকার দ্বিমুখীতা স্পষ্ট করা। আমেরিকা প্রতিনিয়ত আইনের শাসন, 
ন্যায়বিচার ইত্যাদির কথা বলে থাকে। কিন্তু মুসলিম ও অন্যান্য দুর্বল জাতিদের 
বিরুদ্ধে তাদের আচরণে এটা প্রকাশ পায় না। শাইখ বলেন- 























“কাফেরদের নেতা আমেরিকার দুনিয়াব্যাপী অন্যায়-অত্যাচার ও শয়তানীর 
বিরুদ্ধে আক্রমণের তিন মাস অতিবাহিত হবার পর, এবং ইসলামের উপর 
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ক্রুসেডারদের হিংস্র আঘাত হানার দুইমাস পর আমরা আপনাদের সামনে এই 
ঘটনাগুলোর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরতে চাই। 








এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের ধারণা 
সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটা এখন হ্ষটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে যে, পশ্চিমারা 
বশেষত আমেরিকা হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে নির্দয় ও অবিশ্বাস্য ঘৃণার 
আধার। যারা বিগত কয়েক মাসব্যাপী আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ 
বিমানের বোমা হামলার অভিজ্ঞতা নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন, তাদের কাছে 
এটা স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রমাণিত। 


কোন অপরাধ ছাড়াই কত গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে? কত শত লোক মারাত্মক 
ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে? এরা হচ্ছে 
মানুষদের মাঝে সেই সব অসহায়, দুর্বল পুরুষ, মহিলা এবং শিশু যারা আজ 
পাকিস্তানের তাঁবুতে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা তো কোন অপরাধ করেনি? 
কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে আমেরিকা এমন হিংশ্রভাবে আক্রমণ 


চালিয়েছে! 


আজ যদি আমেরিকার কাছে অকাট্য প্রমাণও থাকতো যে, আক্রমণগুলো 
কিন্তু সামান্য একটি সন্দেহেও যখন মুসলিম জনগোষ্ঠির ব্যাপারে করা হলো, 
তখন আমেরিকার আসল নোংরা চেহারা ও কদর্য চেহারাটা বের হয়ে এলো। 
এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতি ক্রুসেডারদের হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়ে 
গেল। 




































































আর এই কথার ধারাবাহিকতায় আমি আপনাদের বলতে চাই যে, 
মুসলমানদের এবং আমেরিকার মধ্যকার চলমান এই দ্বন্থ-সংঘর্ষ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়”। 








এই বার্তায় আমেরিকার কুকীর্তি, ইসলামের সাথে শক্রতা তুলে ধরেছেন। 
পাশাপাশি কিছুটা বিস্তারিত অপারেশনে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের পরিচিত বর্ণনা 
ও প্রশংসা করেছেন। 
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সুত্র- মূল কাফেরদের উপর ৯/১১ তে বরকতময় আক্রমণের তিন মাস পর 
শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ”র বক্তব্য (০ 3৮ 23১3 ১০০। ৩১১১ 
£54 ৬১০০), ২৭ ডিসেম্বর ২০০১ ইংরেজি ও ১২ শাওয়াল ১৪২২ হিজরিতে 
আল জাজিরাহ টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়। এটি আল কাদিসিয়াহ মিডিয়া থেকে ৩ 
পর্বে বাংলা সাবটাইটেল অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবং আল-ফিদা ফোরাম 
কর্তৃক তুকী ভাষায় একটি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। 

মূল আরবি- https:/ /archive.org/ details/ mruvhbdsk 

বাংলা সাবটাইটেল অনুবাদ- 

https:/ /archive.org/ details/ A-SMonths 



































এই সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, শাইখ উসামা বিন লাদেনের পাকিস্তানের 
সাংবাদিক হামিদ মীরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যে বলেছিলেন ‘আমেরিকায় 
সংঘটিত ৯/১১ হামলার সাথে আমি জড়িত না’ এটি মূলত তাওরিয়া ছিল। 
আসলেই তো শাইখ নিজে আমেরিকা গিয়ে এই হামলা করেন নি। 











তালিবানের বক্তব্য 


তালিবানের বক্তব্যের ক্ষেত্রেও আমরা মনে করি তারা তাওরিয়া হিসাবে এমন বলে 
থাকেন। যেমন যাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, ‘৯/১১ এর পেছনে উসামা বিন 
লাদেন ছিল তার কোন প্রমাণ নেই’। এ বক্তব্যের শব্দচয়নও নিশ্চিতভাবে কোন 
মত প্রকাশ করে না। উসামা ৯/১১ করেননি, এমন বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে 
‘এমন কোন প্রমাণ নেই’। অর্থাৎ সরাসরি নাকচ করা হচ্ছে না। 


























তথাপি কেউ যদি সরাসরি এমন বলেও থাকেন, সেক্ষেত্রেও কুটনৈইতিক ও 
মনস্তাত্বিক যুদ্ধের অংশ হিসাবে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেয়ার বিষয়টি তালিবানের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ। এমন বিভিন্ন উদাহরণ আছে যেখানে তালিবানের মধ্যম পর্যায়ের 
নেতারা একধরণের বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু নেতৃবৃন্দে বলেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। 

















যেমন ২০০১ এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে পরবর্তী ৬ মাস তালিবান নেতাদের দিক 
থেকে একই সাথে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। যেমন মধ্যম পর্যায়ের 
নেতারা বক্তব্য দিয়েছেন, “আমরা আমেরিকাকে আলোচনার টেবিলে আসার 
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অনুরোধ করছি’, “আমেরিকা যথাযথ প্রমাণ দিলে আমরা উসামাকে তুলে দিবো”, 
ইত্যাদি 


অন্যদিকে একই সময়ে মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ এবং জালালুদ্দীন হাক্কানী 
রহিমাহুল্লাহ"র মতো শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দিয়েছেন যে তাঁরা কোনমতেই শাইখ 
উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিবেন না। বরং তাঁরা আমেরিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘ 
গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের ব্যাপারে 
আশাবাদী। ২০০১ এর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ভয়েস অফ আমেরিকাকে দেয়া 
বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, 



































প্রশ্ন _ তাহলে আপনারা উসামাকে (আমেরিকানদের হাতে তুলে) দিবেন 
না? 


০১ 


উত্তর _ না, এটা করা সম্ভব না। এমন করার অর্থ হবে আমরা মুসলিম 
না...এর অর্থ হবে ইসলাম শেষ হয়ে গেছে। আমরা হামলাকে ভয় করি না। 
এর আগেও আমাদের হুমকি দেয়া হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে, (হামলাকে 
ভয় পেলে) তখনই আমরা উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে পারতাম। 
তাই আমেরিকা চাইলে আমাদের হামলা করতে পারে... 























সুত্র ৬০4 Interview With Taliban Leader, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০০১ 
ইংরেজি 
ইংরেজি অনুবাদ- 


https:/ /www.washingtonpost.com/ wp- 








srv/nation/attack/transcripts/ omarinterviewo৯২৩o0১.htm 
বাংলা অনুবাদ- 


https:/ /justpaste.it/ mollaumarsakkhatkarbn 











২০০১ এর অক্টোবরে মাঝামাঝি, আমেরিকা আবারো তালিবানকে বলে শাইখ 
উসামাকে তাদের হাতে তুলে দিতে। এই সময় মোল্লা উমর তাদের প্রস্তাব অস্বীকার 
করেন। আর এটাই হবার কথা, কারণ সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি সরাসরি ঘোষণা 

















২ 


https://www.theguardian.com/world/2001/sep/26/afghanistan 
.features11 
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করেছিলেন, শাইখ উসামাকে কোন অবস্থাতেই তাঁরা কাফেরদের হাতে তুলে 
দিবেন না। কিন্তু মোল্লা উমরের বক্তব্যের দু দিন পর তালিবানের পক্ষ থেকে বলা 
হয়, আমেরিকা নিশ্চিত প্রমাণ দেখাতে পারলে তালিবান শাইখ উসামাকে তৃতীয় 
কোন দেশের কাছে হস্তান্তর করবে?। 











এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর তালিবানের তৎকালীন সামরিক প্রধান শাইখ 
জালালুদ্দীন হাক্কানী রহিমাহুল্লাহ সরাসরি ঘোষণা করেন, আমেরিকার দালালদের 
সাথে মিলে নতুন সরকার গঠন বা শান্তি আলোচনার কোন সম্ভাবনা নেই তিনি 
নিচ্ছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আমেরিকীও আফগানিস্তানে পরাজিত হবে'। 


২০০১ এর নভেম্বরে এক সাক্ষাতকারে মোল্লা উমর বলেন, আফগানিস্তানে যা 
হচ্ছে সেটা কেবল আঞ্চলিক যুদ্ধ না বরং আফগানিস্তানের ঘটনা প্রবাহ আরো 
বৃহৎ এক বিষয়ের সাথে যুক্ত যা হল আমেরিকার ধ্বংস ও পতন। তিনি বলেন, 
এটি (আমেরিকার ধ্বংস) “অনেক লম্বা কাজ এবং মানুষের ইচ্ছা ও বুঝশক্তির 
বাইরে। তবে যদি আমাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে তাহলে এটি অল্প সময়ের 
মধ্যে হবে। আমার এই ভবিষ্যৎবানী মনে রেখো”। একই বক্তব্যে তিনি আমেরিকার 
অধীনে কোন ধরণের শান্তির সম্ভাবনা নাকচ করে দেন৷ 


























https://www.theguardian.com/world/2001/0ct/14/afghanistan. 
terrorism5 
* Hitps://www.nytimes.com/2001/10/21/world/nation- 


challenged-aftermath-taliban-army-chief-scoffs-report-peace- 
talks.html 


* Https://gulfnews.com/uae/taliban-leader-warns-of-long- 
guerrilla-war-1.427860 
* Https://www.nytimes.com/2001/11/15/international/text-of- 


bbc-world-service-interview-with-taliban-leader.htmil 
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নভেম্বরের শেষ দিকে এক বক্তব্যে তিনি বলেন, “আমরা আমেরিকানদের 
মোকাবিলা করতে প্রস্তত। তারা এখানে (আফগানিস্তানে) আসায় আমরা খুশি। 
আমরা তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিবো” । 


লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ এবং জালালুদ্দীন হাক্কানী 
রহিমাহুল্লাহ যখন স্পষ্টভাবে বলছেন শাইখ উসামাকে তাঁরা আমেরিকার কাছে 
হস্তান্তর করবেন না, বরং তাঁরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে এবং আল্লাহর 
ইচ্ছায় পরাজিত করতে প্রস্তুত, ঠিক একই সময়ে বিভিন্ন তালিবান মুখপাত্র, 
কূটনৈতিক এবং অন্যান্য মধ্যম পর্যায়ের নেতারা প্রমাণ দেয়া, আলোচনা ইত্যাদির 
কথা বলছিলেন। 


এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকেই এটিই প্রমাণিত হয় যে তালিবান বিভিন্ন 
সময়ে মিডিয়াতে এবং কাফেরদের সাথে আলোচনাতে বিভিন্ন দ্র্থক কথা বলে 
থাকেন বা তাওরিয়া করে থাকেন। যা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী অবৈধ নয়”। এর 
আলোকে ৯/১১ সম্পর্কিত তাঁদের বক্তব্যকেও আমরা একই ধরনের মনে করি। 
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https://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/28/re 


t.afghan.omar/index.html 


* ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 
1740 Je ত্র 53029 ৩১৬] রণ 5৯ A bs 4০ abl ০০ gl db 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকা’। 























ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহ (৪৮৩ হি.) বলেন, 
“এই হাদীস প্রমাণ করে, মুজাহিদের জন্য যুদ্ধাবস্থায় তার প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে কোনো 
অসুবিধা নেই, এটা তার পক্ষ থেকে গাদ্দারিও নয়। 
কিছু সংখ্যক আলেমের মতে এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থটিই উদ্দেশ্য। ফলে যুদ্ধাবস্থায় মিথ্যা বলার 
সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দিয়ে প্রমাণ 
পেশ করেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিথ্যা বলা 
বৈধ নয়, তবে তিনটি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম। ১. দু'জনের মধ্যকার সম্পর্ক টিক করার জন্য, ২. 
যুদ্ধাবস্থায় এবং ৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। 

তবে এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, (হাদীসে মিথ্যা বলার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে) তাতে নিরেট 
মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়, কারণ, নিরেট মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রূপক 
শব্দ ব্যবহার করা। এটা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাটির মতো। যেখানে 


fone € 


বলা হয়েছে, তিনি তিনবার মিথ্যা কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি (সরাসরি মিথ্যা বলেননি, 




























































































[৩২] 





সর্বোপরি এ কথাটি মনে রাখার জরুরী যে তালিবান এবং আল-কায়েদা দুটি পৃথক 
সংগঠন। তাঁদের ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান এবং দলগতভাবে 
আল-কায়েদা তালিবানের আমীরের কাছে বাইয়াতবদ্ধ হলেও, দুটি সংগঠন এক 
নয়। আফগানিস্তানের বাইরে অবস্থিত আল-কায়েদার কার্ষক্রমও কখনোই সরাসরি 
তালিবানের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল না, এখনো নেই। বরং কেন্দ্রীয় আল-কায়েদার 
নেতৃবৃন্দের বাইয়াত তালিবানদের কাছে। 
































৯/১১ হামলার ব্যাপারে খোদ আল-কায়েদার অল্প কয়েকজন নেতা ওয়াকিবহাল 
ছিলেন। এ হামলার আগে অনেক উচ্চপদস্থ নেতা এ নিয়ে কিছু জানতেন না 
হামলার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থেই এমন করা জরুরী ছিল। যেখানে 
আল-কায়েদার উচ্চপদস্থ সদস্যদের মধ্যে অল্প কয়েকজন এ হামলার ব্যাপারে 
জানতেন সেখানে তালিবান নেতাদের না জানাটাই স্বাভাবিক। তালিবানদের 
মুখপাত্র কিংবা সাধারণ সদস্যদের না জানা আরো স্বাভাবিক। কাজেই এ বিষয়ে 
যদি দুই দিকের বক্তব্যের মধ্যে আপাত সাংঘর্ষিকতা থাকে তাহলে আল-কায়েদার 
নিজস্ব এবং অফিশিয়াল বক্তব্য প্রাধান্য পাবে। 


উল্লিখিত বক্তব্য, বিবৃতি ও মিডিয়া রিলিজগুলো সময় নিয়ে পড়া ও দেখার জন্য 
আমরা পাঠকদের আমন্ত্রণ জীনাই। এরপর ইনশাআল্লাহ কারো মনে এ হামলা নিয়ে 
বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না। ৯/১১ হামলা উম্মাহর এক গৌরবজ্জল অধ্যায় 
আমরা বিশ্বাস করি ইতিহাসে এ বরকতময় হামলার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 
ইতিমধ্যে এ হামলার কিছু ফলাফল আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে 
সুপারপাওয়ার আমেরিকার’ অজেয় রূপ ধ্বংস হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে 
এবং আমেরিকার আধিপত্যবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে। ৯/১১ এর মাধ্যমে 
সূচিত হয়েছে ইসলামী পুনঃজাগরণের এক নতুন অধ্যায় এবং তা আজো চলমান 
এ হামলার আগে কুফফার আমাদের আক্রমণ করে যাচ্ছিল, আর নিজের 
নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিলো নিরাপদে। এ হামলার মাধ্যমে শুরু হয় যুদ্ধের এক নতুন 
পর্যায়। তাই মানবাধিকার, “নিরীহ জনগণ” আর “সন্ত্রাসবাদ” এর মুখস্থ পশ্চিম 



















































































বরং) রূপক কথা বলেছেন। কারণ, আন্দিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম মা*সুম। নিরেট মিথ্যা 
তাঁরা বলতে পারেন না।” 
-শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/৮১; আরো দেখুন: আলআযকার, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ্‌ পৃ. 
৩৮০; শরহে মুসলিম, ইমাম নববী: ১২/৪৫ আফাতওয়ালকুবরা, শায়খুল ইসলাম ইবনে 
তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ৬/১২০; ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ: ৬/১৫৮- 


















































[৩৩] 





বুলির বাক্স থেকে বের হয়ে এসে এ মহান গাযওয়ার তাৎপর্য স্বীকার করে নেয়ার 
সময় এসেছে। বরকতময় এ হামলায় অংশগ্রহণকারী মহান মুজাহিদগণ এবং 
হামলার মাস্টারমাইন্ড শাইখ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ এবং এ হামলার স্বপ্নদ্রষ্টা ইমাম 
ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদিনসহ এর সাথে জড়িত সকলকে মহান 
আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। 
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আমরা কি চাই ...? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদ (হ্ব্মহ) এর বিশেষ সাক্ষাৎকার 
প্রথম পর্ব 


আস-সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ) 
যুল হিজ্জাহ ১৪৩৮ হি 


উপমহাদেশ ভিত্তিক জিহাদি আন্দোলন 
- প্রকৃত বাস্তবতা! 
প্রথম পর্বঃ আমরা কি চাই? 
মুসলিম উম্মতের সফলতা এবং এর মাধ্যম 


আস-সাহাৰ উপমহাদেশঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আজ আমরা জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ এর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। অনেক দিন 
থেকে এই ইন্টারভিউ এর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল; কিন্তু অনিবার্য কিছু পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই প্রত্যাশা পূরণ 
হয়নি। যেহেতু আলকায়েদা উপমহাদেশের প্রতিষ্ঠার পরে এটা প্রথম ইন্টারভিউ এজন্য প্রশ্নের আধিক্য থাকায় এই বৈঠককে 
কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে । আজ এর ধারাবাহিক বৈঠকের প্রথম পর্ব । সম্মানিত উস্তাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 
আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আস-সাহাৰ উপমহাদেশের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ জাযাকুমুল্লাহু খায়রা। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আলকায়েদা উপমহাদেশের মুখপাত্র হিসেবে আপনার সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ করার প্রত্যাশা 
ছিল। জিহাদি আন্দোলন পুরো দুনিয়ার সাথে সাথে উপমহাদেশে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছে। 
এজন্য অনেক প্রশ্ন সাধারণ মানুষ এবং এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অন্তরে জন্ম নিচ্ছে। আশা করি আপনার 
সাথে কয়েক পর্বে বৈঠকের সুযোগ পাওয়া যাবে; ইনশাআল্লাহ এতে এসব প্রশ্নের উপর ফলপ্রসূ কথোপকথন সম্ভব হবে। 


উত্তাদ উসামা মাহমুদঃ আপনাদের, আস-সাহাব উপমহাদেশের, ভাইদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আপনারা 
আমাকে এই সাক্ষাতকারের সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এই বৈঠকগুলোকে আমাদের সবার জন্য এবং পুরো মুসলিম 
উম্মতের জন্য কল্যাণ এবং ফায়দার কারণ বানিয়ে দিন। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আপনাদের মাধ্যমে এই সুযোগে আমি শ্রদ্ধাস্পদ আমিরুল মুমিনীন শায়খুল হাদিস শায়খ হেবাতুল্লাহ 
হাফিযাহুল্লাহ এবং সম্মানিত আমির শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ সহ দুনিয়ার সব জিহাদি নেতৃত্ব, মুজাহিদ 
এবং মুসলমান ভাইদের সেবায় আমার পক্ষ থেকে, সম্মানিত আমির আসেম উমর হাফিযাহুল্লাহ এবং আমাদের জামা'আতের 
পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি । আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 


1 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ এক বুনিয়াদি প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করছি। আলকায়েদা উপমহাদেশের মূল দাওয়াত কি এবং কি 
উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এটি গঠিত হয়েছে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমরা জুলম ও ফাসাদ শেষ করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং নিজেদের 
প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে খুশি করার জন্য বের হয়েছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি মুসলমানদের প্রতি 
কল্যাণকামিতার সাথে শর্তযুক্ত। এজন্য আপনি এটাকে এভাবেও বলতে পারেন যে, আমাদের লক্ষ্য মুসলমান জনসাধারণের 
পথপ্রদর্শন, তাঁদের প্রতিরক্ষা এবং তাঁদের কল্যাণকামিতা। এরপর এটাও বাস্তবতা যে, আজ এই ভূখণ্ডে জুলম, ফিতনা এবং 
ফাসাদ যেভাবে ছেয়ে গেছে, তার সমাপ্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিহাদের মাঝে রেখেছেন, জিহাদ হবে তো এগুলো 
বন্ধ হবে, জিহাদ হবে তো এগুলো ধ্বংস হবে। আর যদি জিহাদ না হয়, তাহলে এগুলো দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে 
এবং ধ্বংস ও বিপর্যয় হতে থাকবেঃ 


১০১ ০০০০৫ ১৯৬৪ ৯২ all এ ৬৪৩ ২৯5 
অর্থাৎ আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। 
আল্লামাহ ইবনে আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ 
11৬৯) ০০০৫১০90001 ২2] 
অর্থাৎ যদি কিতাল ও জিহাদ না হত, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। 


এসব ফিতনা ও ফাসাদের প্রতিকার, জুলম ও শোষণের আঁধারের নিরাময় আল্লাহ শরীয়ত মোতাবেক জিহাদ এবং কিতালের 
মাঝে রেখেছেন। এরপর এটাও বাস্তবতা যে, মুসলমানদের কল্যাণকামিতা এবং তাঁদের পথপ্রদর্শনের যে দাবি তা সত্যি হতে 
পারেনা যতক্ষণ না তলোয়ার নিয়ে এই জালেমদের সাথে মুখোমুখি না হওয়া হয়, তাদের শক্তিকে ভেঙে না দেওয়া যায় 
যারা আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে প্রতিবন্ধক, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নিজের দাস বানিয়ে রেখেছে এবং যারা 
আল্লাহ দ্রোহী। আজ এসব জালেমদের কারণে মনুষ্যত্ব বিপথগামী হচ্ছে এবং এদের কারণে এই ধ্বংসের গহ্বরে পৌঁছে 
গেছে। আল্লাহ এমন অহংকারী জালেমদের বিরুদ্ধে শুধু দাওয়াত অথবা অনুনয় বিনয়ের রাস্তা দেখাননি, বরং আল্লাহ 
কিতাবের সাথে তলোয়ারও দিয়েছেন, দাওয়াতের সাথে কিতালও ফরয করেছেন। 
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অর্থাৎ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি 
মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন । শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি- 
সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। 


কাজেই আমরা কি চাই? আমরা জুলম, ফিতনা এবং ফাসাদ খতম করতে চাই। আমরা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার 
মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা মুসলিম জনসাধারণের পথপ্রদর্শন, প্রতিরক্ষা এবং কল্যাণ চাই। আর এইসব লক্ষ্য 
অর্জনের শরীয়তসম্মত রাস্তা হল দাওয়াত ও জিহাদ বা দাওয়াত ও কিতাল। এই দুইটি অর্থাৎ দাওয়াত ও জিহাদকে আমরা 
অবিচ্ছেদ্য এবং একটি আরেকটির জন্য পরিপূরক মনে করি, এটাই আমাদের মানহাজ, এটার দিকে আমরা আমাদের 
উম্মতকে ডাকি এবং এর মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ মাজলুমদের সাহায্য করা সম্ভব হবে, বঞ্চিতদের এর মাধ্যমেই আল্লাহ 
তা'আলা অধিকার দেবেন, এর মাধ্যমেই এখানকার দলিত, পীড়িত, মাজলুম জনসাধারণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের 
সফলতার রাস্তা আল্লাহ খুলবেন এবং এই দাওয়াত ও কিতালের রাস্তা উপমহাদেশের ভেতর জুলম এবং ফাসাদের এই কাল 
রাত্রিকে ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও বরকতে পরিপূর্ণ ভোরে পরিবর্তন করার কারণ হবে ইনশাআল্লাহ। 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ উপমহাদেশে জিহাদি আন্দোলন একটা লম্বা সময় ধরে অব্যাহত আছে । আলকায়েদা উপমহাদেশের 
দৃষ্টিতে উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? 
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উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমাদের জামা'আতের মৌলিক নীতি আপনাদের সামনে রাখছি যাতে বোঝা যায় আমরা জামা'আত 
হিসেবে উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলনকে কিভাবে দেখি। এই আন্দোলন পাকিস্তান, কাশ্মীর, ভারত এবং বাংলাদেশসহ 
পুরো উপমহাদেশকে ইসলামী উপমহাদেশে পরিবর্তন করার আন্দোলন; আর এটা এঁ বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনের অংশ যা 
বৈশ্বিক স্তরে জায়নবাদী ক্রুসেডার, ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার, মুশরিক এবং ধর্মহীনদের জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 
একইসাথে আমাদের দৃষ্টিতে এই আন্দোলন ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের বরকতময় অভিযানের ধারাবাহিকতা । 


প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জামা'আত ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে এক বাহিনী। 
এবং একে শক্তিশালী করা। আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের পতাকাতলে আমাদের সাথীরা আলহামদুলিল্লাহ 
লড়াই করছে এবং আমরা পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে, উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে সরাসরি দাওয়াত দেই 
যে, তাঁরা যেন এখানে আসে এবং ইমারতের পতাকাতলে ত্যামেরিকান জোটের বিরুদ্ধে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য 
এই বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করে। এরপর আফগানিস্তানের বাইরে উপমহাদেশের ভেতরেও ইসলামী 
ইমারতের শত্রুদের প্রতিরোধ করা এবং তাদের মোকাবেলায় জনসাধারণের স্তরে জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করাও 
এই উপমহাদেশ ভিত্তিক জিহাদি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য! 

দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক শয়তানদের লুটতরাজ এবং ফাসাদের রাস্তা উপমহাদেশে বন্ধ করা এবং তাদের জুলম থেকে 
পাকিস্তান, কাশ্মীর, বাংলাদেশ, ভারত ও বার্মার মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করা আমাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য! 

৬ একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বড় উদ্দেশ্য হল উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে 
দেওয়া, যেসব অধিকার তাঁদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, এই অধিকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকার আল্লাহ তা'আলার দেওয়া উপহার পবিত্র শরীয়ত। অর্থাৎ এই জায়গার লোকেরা জাহিলিয়াতের অধীনে 
থাকতে যেন বাধ্য না হয়, বরং শরীয়তের ছায়াতলে যেন তাঁরা থাকতে পারে; একইভাবে আরেকটি অধিকার হল 
স্বাধীনতা, মুসলমানদের জান, মাল ও ইজ্জতের প্রতিরক্ষা! উপমহাদেশের মুসলমানদের এই সব অধিকার ফিরিয়ে 
দেওয়া আমরা জিহাদি আন্দোলনের লক্ষ্য মনে করি ...! 








আস-সাহাৰ উপমহাদেশঃ উপমহাদেশে চলমান এই জিহাদি আন্দোলনে আলকায়েদা উপমহাদেশ কি ভূমিকা রেখেছে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমাদের জামা'আত, জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ, যাকে সংক্ষেপে আলকায়েদা 
উপমহাদেশও বলা হয়ে থাকে, তো আমাদের জামা'আত উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলনের এক বড় দায়ী! আল্লাহর 
অনুগ্রহে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতে এই জামা'আত পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে। আমাদের মুজাহিদ 
ভাইয়েরা দাওয়াত এবং কিতালের ময়দানে উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। দুই 
ময়দানেই আল্লাহর সাহায্য করছেন; শাহাদাত, গ্রেপ্তারি এবং বাস্তহারা হওয়া এসবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে; কিন্তু আল্লাহর 
অনুগ্রহে কান্দাহার থেকে ইসলামাবাদ, ঢাকা এবং দিল্লী পর্যন্ত গাযওয়ায়ে হিন্দের বরকতময় দাওয়াতকে এই কাফেলা 
নিজেদের রক্ত দিয়ে রঙিন করে রেখেছে এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা যে এসব পরীক্ষা থেকে শুধু আমাদের জামা'আত নয় 
বরং পুরো উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলন ইনশাআল্লাহ সফল ও শক্তিশালী হিসেবে দেখা দিবে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ উপমহাদেশের ভেতরে আপনাদের প্রধান শত্রু এবং প্রণিধানযোগ্য লক্ষ্যবস্তু কি? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ সবচেয়ে প্রথম লক্ষ্যবস্তু “গুপ্তাদের সর্দার’ আমেরিকা, কারণ আমেরিকা ইসলাম এবং ইসলামের 
শত্রুদের সবচেয়ে বড় শক্র। এর হাত মুসলিম উম্মতের রক্তে রঞ্জিত, দুনিয়াভর ইসলামের বিরুদ্ধে জালেমদের পৃষ্ঠপোষক 
এবং বৈশ্বিক অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় রক্ষক এবং সর্দার। এজন্য উপমহাদেশের এই ভূখণ্ডকে আমেরিকার 
নোংরামি থেকে মুক্ত এলাকা বানানো, এর ষড়যন্ত্র এবং এর জুলম থেকে এই ভূখণ্ডকে পবিত্র করা এবং এ জায়গা থেকে 
এর স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 


দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু ভারত, সেই ভারত যে মুশরিক, লুণ্ঠনকারী এবং অত্যাচারী, যে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে এবং যে প্রতিদিন 
আমাদের কাশ্মীরী মা, বোন এবং ভাইদের উপর জুলম করে যাচ্ছে। এই ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা থেকে আসাম ও 
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গুজরাট পর্যন্ত আমাদের মুসলমান ভাইদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলা অব্যাহত আছে। আবার এই ভারত আজ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকা এবং ইসরায়েলসহ সমস্ত বৈশ্বিক শয়তানদের মিত্র। কাজেই বাংলাদেশ, ভারত এবং 
পাকিস্তান বরং পুরো উপমহাদেশে ভারতীয় সরকারের স্বার্থকে নিশানা বানানো আমাদের দ্বিতীয় বড় লক্ষ্যবস্তু! 


এবং এর জন্য বৈশ্বিক কুফরি শক্তি থেকে অর্থ জমা করছে। পাকিস্তানের উপর চেপে বসা জেনারেল, এদের সশস্ত্র চেলা 
এবং শাসক শ্রেণী এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। এটা এ আলসার যার কাজই হল জিহাদি আন্দোলনকে মূল থেকে শেষ করে 
দেওয়া। যখন তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়, তখন এই আন্দোলনকে বিক্ষিপ্ত করা, বৈশ্বিক গুণ্ডাদের বশীভূত করা এবং এর 
বরকতময় ফলকে এসব কাফেরদের কোলে সপে দেওয়া এরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। কাজেই এই জালেম জিহাদি 
আন্দোলনের এবং ইসলামী জাগরণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মুলহিদ (নাস্তিক) এবং কাফেরের বাহু, এদের কারণেই আজ পাকিস্তান 
দুনিয়া ভরা অপরাধী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্ষক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং আজ এদের কারণেই এই ভূখণ্ড আল্লাহর 
শরীয়ত থেকে বঞ্চিত এবং এখানে জুলম ও ফাসাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। 





এখানে লক্ষ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এজন্য বলছি যে, আলকায়েদা উপমহাদেশের আচরণবিধি আলহামদুলিল্লাহ প্রকাশিত 
হয়েছে, এতে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পদ্ধতিসহ আমাদের জিহাদি লক্ষ্যবস্তু এবং মূলনীতি ও মানদণ্ড লিপিবদ্ধ হয়েছে! 
এজন্য সব মুসলমানদের বিশেষভাবে মুজাহিদদের, আমাদের জামা'আতের সাথীদেরকে এবং জামা'আতের বাইরের অন্যান্য 
ভরাতৃস্থানীয় অন্যান্য জামা'আতের প্রিয় ভাইদের সবাইকে এই আচরণবিধি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমেরিকা, ভারত এবং সাথে সাথে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে একই সময়ে শক্র বানানো 
এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কি যুদ্ধের স্ট্যাটেজির দিক থেকে উপযুক্ত? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ বাস্তবতা এটাই যে, আমরা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে শত্রু বলি আর না বলি এরা শত্রু এবং 
এরা শরীয়তের বিরুদ্ধে, দ্বীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে, জিহাদি আন্দোলন এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা 
জানি যে, শত্রুর সংখ্যা কম করা যুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে, কিন্ত নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াইরত শত্রু থেকে চোখ 
বন্ধ করে রাখা নিজেদের দাওয়াত, জিহাদ এবং আন্দোলনকে নিজ হাতে ধ্বংস করার প্রতিশব্দ। আজ পাকিস্তানী সামরিক 
বাহিনী এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা, শরীয়ত এবং জিহাদের রাস্তায় পুরোপুরি প্রতিবন্ধক এজন্য অনিবার্ধভাবে এই শত্রুদের 
বিরুদ্ধে ময়দানে নামতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এখানে আমি এটাও উল্লেখ করছি যে, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ইসলামের 
শত্রুতার ইতিহাস দেখে এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা যে, দ্বীনের বিজয়ের আন্দোলন যতক্ষণ পর্যন্ত 
নিজের দাওয়াতকে বাঁচানোর জন্য এই সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ময়দানে না নামবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন এক 
পাও অগ্রসর হতে পারবেনা এবং ততক্ষণ পর্যন্ত উপমহাদেশে কোন জালেমের রাস্তা বন্ধ করা যাবেনা। 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ বাংলাদেশের অবস্থা আপনার সামনে । আপনি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে কিভাবে দেখেন? 
এবং এখানকার মুজাহিদদের জন্য আপনি কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে জরুরী মনে করেন? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ বাংলাদেশের মুসলমানেরা আজ এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। আর তাঁদের এই অবস্থার জন্য 
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ভূমিকা - জালেম, শরীয়তের শত্রু এবং উম্মতের সাথে খেয়ানতকারী এই সামরিক বাহিনীর 
ভূমিকা - ভারতীয় সরকারের থেকে কোন দিক থেকে কম নয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লজ্জাজনক জুলম 
এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। এই জাতি ইসলামের জন্য পাকিস্তানের অংশ হয়েছিল কিন্তু 
ইসলামের শক্র পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার তাঁদেরকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছে। ভারতের 
এ থেকে ফায়দা নেওয়ার সুযোগ ছিল আর সেই সুযোগ ভারত পুরোপুরি কাজে লাগায়। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ 
পুরোপুরি ভারতের দাস হয়ে গেছে। এখানকার সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, আদালত এবং মিডিয়া সবকিছু আজ ভারতের ভাষায় 
কথা বলে এবং ভারতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে; যদিও আলহামদুলিল্লাহ এখানকার জনসাধারণের মাঝে তাওহিদের 
সন্তান এবং রাসূলের ( &) এর জন্য কুরবান হওয়া লোকের অভাব নেই। আর এই কারণেই এরকম আহলে ঈমানদের 
জন্য জায়গা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে। মূর্তি এবং গরুর পূজারিদের লক্ষ্য এই মুসলিম জনপদকে তাঁদের সবচেয়ে বড় 
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মূল্যবান সম্পদ ঈমান থেকে বঞ্চিত করা এবং নিজেদের পুরোপুরি দাস বানানো। দুঃখের বিষয় আজ চোর, লুটেরা, নিচ, 
ধর্মহীন এবং মুলহিদদের (নাস্তিকদের) সম্মান দেওয়া হচ্ছে আর দ্বীনের অনুসারীদের জাতি, দেশ বরং পুরো মানবজাতির 
শত্ৰু হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁদের উপর জুলম করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে ঢাকার ভেতরে এক দ্বীনি সমাবেশে রাতে অভিযান 
এবং শুধু এক রাতেই নীরবে এক হাজারেরও বেশি মুসলমানকে শহীদ করা; এরপর ভারতের সীমান্তে অবস্থিত সাতক্ষীরা 
জেলার ভেতরে স্বয়ং ভারতের সামরিক বাহিনীর পূর্ণ অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সাথে মিলে পঞ্চাশের 
বেশি মুসলমানকে হত্যা এবং তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস ... হায়! ঘটনা যদি এখানেই শেষ হত, কিন্তু না এখানে শেষ হয়নি। 
আজ একদিকে আহলে ঈমানদের ফাঁসি, হত্যার পর হত্যা এবং বন্দী করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে এবং অন্যদিকে 
দ্বীনের শত্রু মুলহিদ এবং রাসূল (88) এর অবমাননাকারীদের মত নিকৃষ্ট সৃষ্টিরা পুরোপুরি আশ্রয় প্রশ্রয় পাচ্ছে। অনেক 
লম্বা সময় থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারায় 
মুশরিক হিন্দুদের ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মুসলমানরা জানে যে, তাঁদের উপর 
জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। এই জিহাদ বাংলাদেশে ভারতের ইসলাম দুশমনির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে হোক অথবা কাশ্মীরী 
এবং ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য হিসেবে হোক, প্রত্যেক অবস্থায় ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া আজ ফরযে 
আইন ৷ এই কারণেই আমাদের জামা'আতের কাছে বাংলাদেশ বরং পুরো উপমহাদেশে ভারতীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় 
লক্ষ্যবস্তু ৷ 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আপনি কি এখানে বাংলাদেশে আমাদের জামা'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের জন্য কোন বার্তা 
দিতে চান? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমি বাংলাদেশের নিজেদের অত্যন্ত প্রিয় সাহসী মুজাহিদ ভাইদের প্রতি অনুরোধ করব বাংলাদেশের 
মুসলমানদেরকে জিহাদের এই ইবাদতের দিকে ডাকা এবং গাযওয়ায়ে হিন্দের এই মহান আন্দোলনকে এখানে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য আল্লাহ আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। বাংলাদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতিরক্ষা আপনাদের উপর 
ফরয এবং এই ফরয আদায়ে নিজ জাতিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে শামিল করুন, এতে আপনারা 
সফল হবেন তো আপনারা বাংলাদেশে ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের সাহায্য করতে পারবেন এবং কাশ্মীর থেকে 
বার্মা পর্যন্ত মাজলুমদের হ্দয়ও আপনারা ঠাণ্ডা করতে পারবেন। আপনারা আপনাদের হাতিয়ার মুশরিক, অপবিত্র এবং 
জালেম ভারতীয় সরকারের দিকে করুন যা ঢাকা এবং সাতক্ষীরা থেকে শুরু করে কাশ্মীর এবং আহমাদাবাদ বরং পুরো 
উপমহাদেশের আহলে ঈমানের শত্রু এবং অপরাধী, এই মুশরিক এবং নিচ শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন ... যদি আপনার 
এই রাস্তায় কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপনারাও নিজেদের কাজের মাধ্যমে এই বার্তা দিন যে আপনারা নিজেদের 
জিহাদ, আন্দোলন এবং দাওয়াত কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা খুব ভাল করে জানেন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন 
এবং আপনাদের মাধ্যমে উপমহাদেশের তাওহিদ ও জিহাদের এই বরকতময় পতাকা সুউচ্চ করুন। আমিন। 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আপনি বর্তমান জিহাদি আন্দোলনকে উপমহাদেশের ইসলামী এবং জিহাদি ইতিহাসের সাথে 
কিভাবে সংযুক্ত করেন? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ ইংরেজরা যখন উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা থেকে শরীয়ত ধ্বংস করে, তখন শাহ আব্দুল 
আযিয (র) ১৮০৬ সালে এক ফাতওয়া দেন যে, উপমহাদেশ আর দারুল ইসলাম নেই, এটা দারুল হারব হয়ে গেছে। 
এরকম এঁতিহাসিক ফাতওয়ার আলোকে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) এবং শাহ ইসমাইল শহীদ (র) এর জিহাদি আন্দোলন 
শুরু হয়, (উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং শায়খুল হিন্দের (র) মত অন্যান্য জিহাদি 
আন্দোলনও অস্তিত্ব পায়)। 


শাহ আব্দুল আযিয (র) যে উপমহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ফাতওয়া দেন, এই ফাতওয়া আজও প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কারণ, এর সব বিষয় আজও পুরো উপমহাদেশে আরও বেশিভাবে আছে, আজ পুরো উপমহাদেশে কোথাও শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত 
নেই! বরং উপমহাদেশের প্রত্যেক কোণায় কোণায় আজ শরীয়তের শত্রুদের রাজত্ব, উপমহাদেশের মুশরিকদের বা 
মুলহিদদের (নাস্তিকদের) এবং ক্রুসেডার কাফেরদের ধর্মহীন গোলামদের শাসন। এজন্য শাহ আব্দুল আযিয (র) এর 
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ফাতওয়ার উপর আমল আজও ওয়াজিব। দ্বিতীয় কথা হল সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) যখন আন্দোলন ও যুদ্ধাভিযান শুরু 
করেন, সেই আন্দোলন যার জন্য হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং যে আন্দোলনকে শায়খুল হিন্দও 
(র) পরে সমর্থন দিয়েছিলেন, তো এই আন্দোলন উপমহাদেশে কখনও শেষ হয়নি, বরং এটি এই পুরো ইতিহাসে অব্যাহত 
থাকে বাংলায় (বাংলাদেশ) হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমীরের উত্তরাধিকারেরা, পাকিস্তানের গোত্র এলাকায় ফক্কির এপি, 
হাজী তারংযাই এবং মোল্লা পাবন্দের মত বিখ্যাত নাম এই জিহাদি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিতি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার 
পরও এই আন্দোলন এখানে গোত্রীয় এলাকাগুলোতে জারি থাকে। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা যখন এখানকার শাসকেরা পূরণ 
করেনি, তখন ফক্কির এপি (র) শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আন্দোলন আবার শুরু করেন এবং এই “অপরাধে” পাকিস্তানী 
বিমানবাহিনী তাদের ইংরেজ এয়ার ভাইস মার্শাল এলেন এর নেতৃত্বে এই আন্দোলনের এক জনসমাগমের উপর নিজেদের 
প্রথম অভিযান সম্পন্ন করে। এরপরেও এই আন্দোলন জারি থাকে, উত্থান পতন অবশ্যই এর উপর এসেছে, আর 
আন্দোলনের উপর এমন উত্থান পতন হয়েও থাকে; কোন ঘটনা অথবা অবস্থা এই আন্দোলনকে তার পুরনো বুনিয়াদের 
উপর নতুন প্রেরণার সাথে আবার উন্নীত করে! আমেরিকা যখন এখানে আসে এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী জিহাদি 
আন্দোলন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে এবং যখন এর আসল চেহারা সবার কাছে 
পরিষ্কার হয়ে যায় তখন এখানে মুজাহিদদের আন্দোলনও নতুন প্রেরণা নিয়ে এ পুরনো বুনিয়াদের উপরই ... নিজ লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে আবার দাঁড়িয়ে যায়, যে বুনিয়াদ সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) এর জিহাদি আন্দোলনের ছিল ... এভাবে এখানে 
উপমহাদেশের জিহাদি আন্দোলনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কাজেই আমরা মুজাহিদরা উপমহাদেশে সাইয়্যেদ আহমাদ 
শহীদ (র) এর আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা ৷ আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক অর্থে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) এর উত্তরাধিকার 
বানিয়ে দিন, আমরা যেন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) এর কাজ্িত উপমহাদেশকে ইসলামের শক্র থেকে মুক্ত করতে 
পারি এবং এখানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় - এসব আমাদেরও লক্ষ্য। একইভাবে তাঁর (র) পথ ছিল দাওয়াত ও জিহাদ 
আর এটা আমাদেরও রাস্তা । এজন্য আমরা উপমহাদেশের ভেতরে ইনশাআল্লাহ সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (র) এর জিহাদি 
আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা, আল্লাহ আমাদেরকে এই আন্দোলনের হক্ক আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ 
এখানকার মুসলমানদের জন্য আমাদের এই আন্দোলনকেও সৈয়দ আহমাদের আন্দোলনের মত বরকতময় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করুন। আমিন। 














আস-সাহাব উপমহাদেশঃ উপমহাদেশ থেকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। আপনি উল্লেখ করেছেন 
আলকায়েদা উপমহাদেশের বড় লক্ষ্য ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের শক্তিবর্ধন। আমেরিকার আফগানিস্তানে যুদ্ধ সতের 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আজ আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের কাফেলা সফলতার সাথে নিজ সফর জারি 
রেখেছে, আমেরিকার জোট হামলা করেছে সতের বছর হয়ে গেছে, এই সময়ের মধ্যে যুগের এই ফেরাউন সব ধরণের 
শক্তির পরীক্ষা করেছে, আণবিক বোমা ছাড়া এর তুনে যা কিছু ছিল সব কিছু সে শেষ করে ফেলেছে, ডলারও অনেক খরচ 
করেছে, প্রেরণা দেওয়ার জন্যও অনেক কিছু সাজিয়েছে, যা কিছু তার সামর্থ্যের মধ্যে ছিল সবকিছুর পরীক্ষা সে করেছে 
কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমিরুল মুমিনীন মোল্লা উমর (র) এর তাঁর রবের উপর ধারণা 
সত্য করে দেখিয়েছেন যা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন যে - এরা আমাদেরকে পরাজিত করার ওয়াদা করেছে আর আল্লাহ 
আমাদেরকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন, দেখা যাক কার ওয়াদা সত্য । আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকার ওয়াদা মিথ্যা ছিল। 
আল্লাহর ওয়াদা সত্য ছিল এবং সত্য আছে, আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের রবের সাথে নিজ ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী 
হিসেবে দেখান। আল্লাহ আমাদের জিহাদের রাস্তায় দৃঢ়তা দিন। যাহোক, তিনি ইসলামী ইমারতের কাফেলাকে, মুসলিম 
উম্মতের মুজাহিদ এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন আর আমেরিকা পরাজিত হয়েছে; আজ আমেরিকার এই পরাজয়কে 
পুরো দুনিয়া দেখছে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আপনি বর্তমান পরিস্থিতিকে কিসের ভিত্তিতে আমেরিকার পরাজয়ের সমার্থবোধক মনে করেন? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমেরিকা কিছু লক্ষ্য সামনে নিয়ে এখানে এসেছিল, তার এখানে আসার কিছু উদ্দেশ্য ছিল, এসব 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি অর্জিত হয়েছে? সেগুলো কি অর্জিত হয়েছে; আজ সে কোন নতুন কথা বলা শুরু করেছে নাকি আজও 
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সে তার পুরনো কথার উপরই রয়েছে যেখান থেকে সে তার এই যাত্রা শুরু করেছিল? বাস্তবতা হল এই যে, আমেরিকা 
তার লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আফগানিস্তানে আমেরিকার জোটের লক্ষ্য কি ছিল? আর যদি আমেরিকা নিজ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ 
হয়ে থাকে তাহলে তার এই ব্যর্থতার ফলাফল কি? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ প্রথম লক্ষ্য ছিল জিহাদি আন্দোলনকে এবং এই তালিকার শীর্ষে ইসলামী ইমারত এবং আলকায়েদাকে 
ধ্বংস করা। কিন্তু জিহাদি আন্দোলন কি শেষ হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তানে এই আন্দোলন আজও প্রতিষ্ঠিত 
আছে, মুজাহিদেরা আমিরুল মুমিনীন শায়খ হেবাতুল্লাহ (হাফিযাহুল্লাহ) নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ ও এঁক্যমতের উপর আছে। জিহাদি 
কাফেলা শক্তি থেকে শক্তিশালী হয়েছে, অর্ধেকের বেশি আফগানিস্তান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে, বিজয়ের পর বিজয় হচ্ছে, 
মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকায় আ্যামেরিকান সামরিক বাহিনী এবং চোর লুটেরাদের নিয়ে গঠিত এদের যে স্থানীয় 
এজেন্ট, আফগান সামরিক বাহিনী আছে, তারা আজ পা ফেলার জায়গা পাচ্ছেনা। সবশেষ উপায় এদের কাছে রয়েছে 
বোমাবর্ষণ; কিন্তু বোমাবর্ষণ করে তো আর ভূমি দখল করা যায়না। শাসন করার জন্য ভূমিতে নামতে হয় এবং এটা এদের 
সাধ্যের মাঝে নেই। এরপর এটাও দেখুন, যে জিহাদি আন্দোলনকে কান্দাহার এবং তোরাবোরাহতে দাফন করে দেওয়ার 
জন্য আবরাহার এই বাহিনী এসেছিল, সেই বরকতময় আন্দোলন পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছায়াবান বৃক্ষ হয়ে 
পূর্ব ও পশ্চিমে বেশকিছু ভূখণ্ডে আহলে ঈমানদের অন্তর এবং চোখ শীতলকারী হয়ে গেছে। আজ আমেরিকার সামনে শুধু 
আফগানিস্তান নেই, বরং ইয়েমেন, সোমালিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মালি এবং উপমহাদেশসহ পুরো 
দুনিয়ায় আলহামদুলিল্লাহ কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে আরও প্রশস্ত 
এলাকার উপর আজ তৌহিদের পতাকা পত পত করে উড়ছে। 


দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল শরীয়তকে শেষ করে ফেলা ... প্রথম কথা শরীয়ত শেষ করার কি দরকার ছিল? শরীয়তের সাথে শত্রুতা 
কেন? কারণ, যেখানে শরীয়ত হবে সেখানে আল্লাহর দাস তৈরি হবে, সেখানে জুলমের প্রতি ঘৃণা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি 
ভালবাসা হবে এবং সেখানে এদের অজ্ঞতায় পূর্ণ শাসনব্যবস্থা এবং পচা-গলা সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা জন্ম নিবে। এজন্য এরা 
দুনিয়ার কোন প্রান্তরে শরীয়ত সহ্য করতে পারেনা। যাহোক আমেরিকার এখানে আসার একটি লক্ষ্যও ছিল শরীয়ত ধ্বংস 
করা। এখন কি শরীয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে? এদের নোংরামি আর শয়তানিতে ভরা সংস্কৃতি কি এখানে চালু হয়েছে? আজও 
যেসব এলাকায় মুজাহিদদের ক্ষমতা আছে, আলহামদুলিল্লাহ সেখানে শরীয়তের উপরেই আমল হচ্ছে, কুফরের ক্ষতিকর 
শাসনব্যবস্থা নেই, এদের পশ্চিমা সংস্কৃতির যে নোংরামি, এগুলোর নাম নিশানাও আপনি কোথাও পাবেননা ... এটা শুধু 
এখানে আফগানিস্তানের অবস্থা নয়, বরং যেসব এলাকায় আল্লাহ মুজাহিদদের বিজয় দিচ্ছেন, সেখানে আপনি শরীয়তের 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেখবেন। 


আমেরিকার হামলার তৃতীয় লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে দাস বানানো ... যাতে আমেরিকা যাকে ভাল বলে জনসাধারণও তাকে 
ভাল মনে করে এবং যাকে আমেরিকা খারাপ বলে, জনসাধারণও তাকে খারাপ বলে। এখানকার জনসাধারণ কি এই দাসত্ব 
কবুল করেছে? আলহামদুলিল্লাহ এখানকার মানুষেরা আজ মুজাহিদদের জন্য জীবন দেয়, তারা মুজাহিদদের নিজেদের জান, 
মাল ও দ্বীনের রক্ষাকারী মনে করে| আর নিজ দ্বীন ও পবিত্রতার শত্রুদের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুজাহিদ এই জনতার 
শত্রতাও সব সময় আপনার দৃষ্টিতে আসবে। 


এই জালেমদের চতুর্থ লক্ষ্য ছিল নিজেকে নিরাপদ বানানো, অর্থাৎ এই জালেমরা জুলম থেকে নিজেদের হাত তো রুখবেই 
না, আফগানিস্তান থেকে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইয়েমেন পর্যন্ত আমাদের মা, বোন, ভাই এবং বাচ্চাদের তো হত্যা করছে কিন্তু 
এসব কিছুর পরও এরা নিজেদেরকে প্রতিরক্ষার স্বপ্ন দেখে। আজ আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকা এবং এর মিত্ররা আগের 
থেকে মোটেও বেশি নিরাপদ নেই; সতের বছর পার হয়ে গেছে এবং এরপরেও আজ এদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হল 
নিজেদের হেফাজত করা। বাজেটের এক বৃহদাকার অংশ এরা নিজেদের এবং নিজেদের মিত্রদের প্রতিরক্ষার জন্য খরচ 
করছে কিন্তু এরপরও তাদের নিউওয়ার্ক, ম্যানচেস্টার এবং প্যারিস সেই আগুনের শিখা ও তাপ থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা যেই 
আগুন এরা আমাদের ঘরে লাগিয়েছিল। 
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কাজেই এটা ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা, যা দেখে আ্যামেরিকানরা ভয়ে স্তম্ভিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে, এদের কাছে আজ এমন কোন 
কার্ড নেই যা তারা ব্যবহার করেনি, একজন আহাম্মক ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়া এই মানসিক অবস্থার সত্যিকার চিত্র 
ফুটিয়ে তোলে । কোথায় সেই আমেরিকা যার প্রেসিডেন্ট যেখানেই যেত, সৌভাগ্যের আশায় সবাই তার সাথে মিলিত হত 
আর কোথায় আজকের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে নিজ স্থান সামলানোর জন্য নিজ মিত্রদের কাছে এক এক পয়সার 
হিসাবের কথা বলে, জাতীয় বাজেটে কাটতি আর সবার আগে আমেরিকার শ্লোগান দিতে থাকে । কাল আমেরিকার বৈশ্বিক 
রাজনীতিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ সহ্য হচ্ছিলনা আর আজ কুফরি এবং ইসলামের যুদ্ধে এই রাশিয়া থেকে লুকিয়ে এবং 
প্রকাশ্যে সাহায্য নিয়ে যাচ্ছে। 


এসবই এটাই প্রমাণ করে যে আমেরিকা এখন এ আমেরিকা নেই, এর পরাজয় সুস্পষ্ট আলহামদুলিল্লাহ । আমেরিকার এই 
পরাজয় এখন শুধু মুজাহিদদের কথা নয়, বরং আমেরিকা এবং এর মিত্রদের কাছ থেকেই এই পরাজয়ের স্বীকৃতির কথা 
শুনা যাচ্ছে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ তো এই অবস্থায় আপনি কি এটা প্রত্যাশা করেন যে, আমেরিকা নিকট ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মতের 
উপর অপরাধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ না আমেরিকার নির্যাতনের ফিরিস্তি অনেক লম্বা, এখন যদি সে পিছু হটতে চায় তবুও এর অন্যায় 
অত্যাচারের পরিণাম এর পিছু নেবে। নিজের ধ্বংস আমেরিকার দৃষ্টিতে আসছে, এজন্য এর বোধশক্তি আরও কমে গেছে, 
এক আহাম্মক মানুষকে প্রেসিডেন্ট বানানোর পর যেভাবে সে ইয়েমেন, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে জনসাধারণের বসতির 
উপর বোমাবর্ষণ করেছে, তা এর বোধশক্তির কমতিরই ইংগিত। আর প্রবল সম্ভাবনা আছে যে নিজেদের এরকম বোধশক্তির 
অভাব থেকে সে এমন পদক্ষেপ নিবে যা থেকে নিকট ভবিষ্যতে একে ভুগতে হবে। 


তবে হ্যাঁ, এর আগের এবং এখনকার যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য আছে! প্রথমে ইসলামী বিশ্বকে বিজয় করার জন্য আমেরিকা 
লড়াই করছিল আর এখন সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে; প্রথমে সে নিজের 
শক্তি এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে সবকিছু করার দাবি করত কিন্তু আজ সে নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিজের পরাজয় 
অনুভব করছে! আল্লাহর কাছে আশা রাখি নিজেকে নিরাপদ ও রক্ষা করার ভাগ্য আমেরিকার হবেনা; মুসলিম উম্মতের 
কুরবানি এবং জিহাদের আঘাতের নিচে তলিয়ে আমেরিকা ধ্বংস হবে ইনশাআল্লাহ । 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমেরিকার এই পরাজয় এবং আগ্রাসনের প্রচেষ্টা ফলে মুসলিম উম্মতের উপর কি প্রভাব পড়ছে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ বাস্তবতা এই যে আজ মুসলিম উম্মত জিহাদি আন্দোলনের চেহারায় সম্মান, প্রগতি এবং বিজয়ের 
যে সফরের দিকে পদার্পণ করছে, এটা কোন ছোট খাট ঘটনা নয়, এটা একটা বড় ঘটনা, এটা প্রত্যেক মুসলমানের অনুভব 
হওয়া জরুরী। দুইটা যুগের একটু তুলনা করে দেখেন, একটা যুগ ছিল যখন শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সব আশা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, 
সব দিকে জুলম ও ফাসাদের রাজত্ব ছিল, এই শয়তানদের তর্জন গর্জন চরমে ছিল, পবিত্র ভূমি এবং মুসলমানদের অন্যান্য 
অধিকৃত ভূমির স্বাধীনতার জন্য এমন কোন বড় শক্তি উম্মতের জন্য ছিলনা, বৈশ্বিক জালেম শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি উম্মতকে 
গ্রাস করে ফেলছিল; যেখানে চোখ যায় সেখানেই দেখা যাচ্ছিল পশ্চিমাদের আশীর্বাদপুষ্ট, পালিত শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের 
রক্ষক এবং গোলাম বাহিনী; মুসলমানদের দ্বীন এবং দুনিয়াকে এই জালেমদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কোন শক্তি 
ছিলনা । তাই একটা যুগ ছিল যা ছিল হতাশার যুগ, অবনতির যুগ, পতনের যুগ আর এখন আজকের এই যুগ যাতে উম্মত 
পুরো সম্মানের সাথে উম্মত হিসেবে শত্রুর মোকাবেলা করছে, দৃঢ়তা দেখাচ্ছে এবং শক্ররাও নিজের বানানো ময়দানে 
সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বরং এমন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়ানো যার কারণে দুনিয়ার এই গোলামদেরও জান চলে যাচ্ছে! 
সেই ময়দান যা থেকে বাঁচার জন্য বৈশ্বিক কুফর কত কিছু ব্যয় করছে, মুসলিম উম্মতের মাঝে কি রকম ব্যক্তিত্ব, চিন্তা 
এবং আন্দোলন এরা সামনে নিয়ে আসল যাতে মুসলমান কিতালের ময়দানে নামার আগে থেমে যায়; কিন্তু এইসব ষড়যন্ত্র, 
রাজনৈতিক প্রচেষ্টা সব মেহনত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। আজ এসব কিছুর পরও উম্মত জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। 
এসব জালেমদের বিরুদ্ধে এই ময়দানে আর কে মোকাবেলা করছে? সেই সামরিক বাহিনী তো নেই যে বেতন, প্লট এবং 
উন্নতিকে নিজের জীবনের লক্ষ্য মনে করে, ওরা সবাই তো আজ এই জালেমদের গোলাম হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই 
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করছে। এদের মোকাবেলায় এসব বীরেরা দাঁড়িয়ে আছে যারা উম্মতকে লুট করছেনা বরং উম্মতের কল্যাণের আশায় নিজের 
সবকিছু এই উম্মতের জন্য ব্যয় করে যাচ্ছে ... আলহামদুলিল্লাহ শরীয়ত প্রতিষ্ঠায়, স্বাধীনতা এবং সম্মান এবং ইসলামের 
উদয়ের স্বপ্ন আজ শুধু স্বপ্ন নয়, বরং আলহামদুলিল্লাহ বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনের চেহারায় এসব স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের 
পথে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আপনার দৃষ্টিতে বৈশ্বিক কুফরের মোকাবেলায় মুসলিম উম্মতের এই সফলতার কারণ কি? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ আল্লাহর উপর ভরসা এবং শরীয়ত বহির্ভূত সমস্ত পথ ও পন্থা ছেড়ে আল্লাহর কিতাবের দেওয়া 
শরীয়ত সম্মত পন্থা গ্রহণ করা এই সফলতার প্রথম কারণ। আজ অধিকার আদায়ের জন্য যে “আইনি” এবং “গণতান্ত্রিক” 
পন্থার কথা বলা হয়, এগুলো সব কুফরের কুৎসিত, শয়তানী পন্থা। এগুলোর মাধ্যমে আগেও কখনও মুসলমানরা তাদের 
ইসলামী অধিকার পায়নি, আর না ভবিষ্যতেও তারা অধিকার আদায় করতে পারবে। দ্বীনি জামা'আতের যেসব ভাইয়েরা 
যখন এবং যেখানে এসব পন্থা অবলম্বন করেছে, তারা সবাই পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। যখন আমরা এই কথা বলি 
তখন আল্লাহর শপথ এদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা এবং কল্যাণকামিতার উপর ভিত্তি করেই এরকম কথা বলি। আমাদের 
আফসোস যে এই জামা'আতগুলো এসব পন্থা অবলম্বন করে নিজেরাও দ্বীন থেকে দূর হয়ে গেছে। আজ অবস্থা এমন যে 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা তো বহু দূরের কথা, শুধু শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবি করার জায়গাও গণতন্ত্র এদের 
দেয়নি। অর্থাৎ অতীতে যেখানে প্রথমে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার নামে দেশজুড়ে আন্দোলন চালানো যেত এবং অন্যায় অশ্লীলতাকে 
বন্ধ করার জন্য গণবিক্ষোভ ও প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেওয়া যেত, আজ এসবের জায়গায় গণতান্ত্রিক অধিকার এবং 
মানবাধিকার অথবা নামসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বার্থের মত অস্পষ্ট এবং বাতিল পরিভাষার হৈচৈ তো অবশ্যই করা যাচ্ছে, 
কিন্তু জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরোধের যে প্রয়োজনীয়তা তার জন্য কোন সাথী আপনি পাবেননা । বাস্তবতা 
এটাই যে, আমর বিল মারুফ (সৎ কাজের আদেশ) এবং নাহিয়ানিল মুনকার (অসৎ কাজের নিষেধ) এবং আল্লাহর জন্য 
বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার মত ফরযগুলো এই পন্থার মূলনীতি অনুযায়ী বাতিল হিসেবে গণ্য হয়। তাহলে এই পথ ও পন্থার 
মাধ্যমে কোন কল্যাণ আসবে? রাশিয়ার পরাজয়, ইসলামী ইমারতের প্রতিষ্ঠা এবং এর বরকতময় কাফেলার ধারাবাহিকতা 
এবং বিজয়; একইভাবে দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় জিহাদি আন্দোলন ছড়িয়ে যাওয়া এবং এর সফলতা, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন বাস্তবায়ন - এসব সফলতার প্রথম কারণ এসব শরীয়ত বহির্ভূত পথ ছেড়ে নবুয়্যতী মানহায, শরীয়ত সম্মত পন্থা, 
দাওয়াত ও জিহাদের মানহাযকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা প্রমাণিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় কারণ, ইসলামী বিশ্বকে দখল করে রাখা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গোলামী থেকে জিহাদি আন্দোলনকে স্বাধীন করা। এসব 
বাহিনী তো বৈশ্বিক কুফরি শক্তির দাস এবং শরীয়তের সবচেয়ে বড় শত্রু, এদের জীবন মরণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
দুনিয়াবি স্বার্থের কারণে হয়ে থাকে, এজন্য এদের নিয়ন্ত্রণ থেকে জিহাদি আন্দোলনকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। অতীত 
অভিজ্ঞতা এই বাস্তবতাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, এসব বাহিনীর হাতে নিজের লাগাম ছেড়ে দেওয়া জিহাদি আন্দোলনের ব্যর্থতারই 
সমার্থবোধক; উপমহাদেশ থেকে আরব বিশ্ব পর্যন্ত ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। এজন্য এখন জিহাদি আন্দোলন এসব 
বাহিনীকে নিজেদের অবলম্বন বানায়নি এবং নিজেদের লাগাম নিজেদের হাতেই রেখেছে। 











তৃতীয় কারণ, বৈশ্বিক কুফরের মাথা আমেরিকার উপর আঘাত করা এবং সবকিছু সহ্য করে এই যুদ্ধের ময়দানে টিকে 
থাকা প্রমাণিত হয়েছে । আগে সে সুরক্ষিত ছিল, এই পাপাচারী, এই জালেম এবং খেয়ানতকারী দুশমন দূরে বসে নিজেদের 
এজেন্টদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের উপর জুলম করত। এর নিজের এসব জুলমের জন্য কোন মূল্যই দিতে হতনা, কিন্তু 
এখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য একে নিজেরই জান ও মাল যুদ্ধের আগুনে ঢালতে হচ্ছে। 





এগার সেপ্টেম্বরের বরকতময় হামলা জালেমদের এবং বলপ্রয়োগকারীদের মোকাবেলায় মাজলুমদের যুদ্ধ এক সফল পদ্ধতি 
এবং এক প্রভাবশালী দাওয়াত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই দাওয়াতের উত্তরে লাব্বায়েক বলে উম্মত দাঁড়িয়ে গেছে, যার 
ফলে আমেরিকার জন্য নিজেকে সুরক্ষিত খাঁচার মাঝে লুকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ খোদা হওয়ার 
দাবিদার আমেরিকা আজ খোদার মুজাহিদদের সামনে নিজেকে একেবারে অক্ষম হিসেবে দেখছে। আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, 
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আল্লাহ চায় তো আমেরিকা আরও কিছুদিন জিহাদের আঘাতের নিচে থাকবে এবং জিহাদের অব্যাহত আঘাতের ফলে 
আমেরিকার পতন হবে ইনশাআল্লাহ । 


একইভাবে এটাও আপনাদের সামনে হওয়া জরুরী যে, আগে আমেরিকা ইসলামী বিশ্বে পিছে বসে নিজের এজেন্টদের 
মাধ্যমে কাজ করাত ... এসব এজেন্টরা ধোঁকার মাধ্যমে নিজের গোলামী এবং নোংরামির উপর পর্দা ঢেলে রাখত ... নিজেকে 
উম্মতের নায়ক হিসেবে দেখাত, কিন্তু আমেরিকার উপর আঘাতের কারণে যখন আমেরিকা খোলাখুলি ভাবে সামনে এসে 
গেল, তখন এর গোলাম বাহিনী এবং নেকাবধারী শাসকদের ঘোষণা দিয়ে কুফর এবং ইসলামের মাঝে যে কোন একটি 
তাবুকে নির্বাচন করতে হল, ফলে মুসলমানদের শত্রু ও বন্ধুকে সনাক্ত করা সহজ হয়ে গেল! 


চতুর্থ কারণ ছিল, আজকের দিনের জিহাদি আন্দোলন হক্কপন্থী আলেমদের থেকে নির্দেশনা নিচ্ছে এবং সাথে সাথে এটা 
নিজেকে বিগত ইসলামী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা মনে করে, যার ফলে অভিজ্ঞতা থেকে এই আন্দোলন কার্যক্রম শিখতে 
পেরেছে এবং শত্রুর চাল এবং ষড়যন্ত্রকেও বুঝতে শিখেছে, আলহামদুলিল্লাহ । এই গুণের কারণে আল্লাহ একে পাকাপোক্ত 
বানিয়েছেন যাতে উম্মতের ভেতরে এর মূল মজবুত হয়েছে এবং এটা ফিতনারও মোকাবেলা করতে পারছে। আজ “জামাতৃত 
দৌলা” এর ফিতনা আমাদের সামনে, কিভাবে জিহাদি আন্দোলন এই পথভ্রষ্ট চিন্তা এবং ফাসাদের তুফানের মোকাবেলা 
করেছে এবং জিহাদকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট | 


আলহামদুলিল্লাহ, এই চার কারণ ছিল বাহ্যিক, যদিও সবচেয়ে বড় প্রথম এবং আসল কারণ হল আল্লাহর উপর ভরসা, 
শরীয়তের অনুসরণ, সাহায্যের জন্য শুধু আল্লাহর দিকে তাকানো এবং এরপরে অদৃশ্য থেকে আল্লাহর সাহায্য। 
আলহামদুলিল্লাহ সফলতা ছিল এবং সফলতার দিকে, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দিকে, স্বাধীনতা, সম্মান এবং উন্নতির দিকে এখন 
এই সফর ইনশাআল্লাহ জারি আছে! আর এজন্য আমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার, 
এই রাস্তায় আমাদের পথ দেখানোর জন্য নিজেদের রবের শুকরিয়া আদায় করা দরকার। 
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অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের হেদায়েত দিয়েছেন; আর আল্লাহ আমাদের হেদায়েত না দিলে আমরা 
হেদায়েত পেতাম না। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে, পুরো উম্মতকে, নিজের সন্তুষ্টির রাস্তার উপর দৃঢ়তা দিন। আমিন। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ দর্শকবৃন্দ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। আমদের পরবর্তী পর্ব ইনশাআল্লাহ কাশ্মীরের জিহাদ এবং 
কাশ্মীরের স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর হবে। সেই পর্বে ইনশাআল্লাহ জামা'আত আলকায়েদা উপমহাদেশের কাশ্মীরের 
জিহাদের ব্যাপারে অবস্থান এবং আচরণবিধির উপর আলোচনা হবে, সে পর্যন্ত অনুমতি চাচ্ছি, আল্লাহ আপনাদের সবাইকে 
উত্তম প্রতিদান দিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 
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উপমহাদেশ ভিত্তিক জিহাদি আন্দোলন, 
প্রকৃত বাস্তবতা! 


দ্বিতীয় পর্বঃ কাশ্মীর জিহাদ পথ এবং গন্তব্য 
কাশ্মীরের ভাইদের প্রতি একটি আহবান 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিত উত্তাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু। 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আজ ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব হবে। এই পর্বে ইনশাআল্লাহ কাশ্মীর, 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং কাশ্মীর জিহাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। কাশ্মীরে বিগত 
দিনগুলোতে অনেক দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই সময়ে যেখানে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের মুসলমানদের 
উপর পর্বতসম নির্যাতন করেছে সেখানে কাশ্মীরের মুসলমানেরাও নায়কোচিত সাহসিকতা এবং ঈমানি চেতনার মহৎ দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েছে। কাশ্মীরের বিষয় যদিও এই অবস্থার আগেও উপমহাদেশে অনেক গুরুত্বের দাবি রাখত, কিন্তু বর্তমান অবস্থার 
পরে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। আশা করি আপনার সাথে আজ এই আলোচনায় কাশ্মীরের ব্যাপারে আলকায়েদার 
অবস্থান জানার সৌভাগ্য হবে। 





উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ সবার আগে আমি আমার কাশ্মীরের ভাই, বয়োজ্যেষ্ঠ মা এবং বোনদের প্রতি এখানে খোরাসানের 
সমস্ত মুজাহিদদের এবং আমাদের জামা'আতের পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু। আল্লাহ তা'আলা এই আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন জাতিকে দৃঢ়তা এবং অবিচলতা দান করুন, তাঁদের ভাল কাজগুলোকে 
নিজের দরবারে কবুল করুন, তাঁদেরকে এবং তাঁদের অবিরাম কুরবানিকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিন। আল্লাহ শয়তান এবং তার 
বাহিনী থেকে এই জাতিকে এবং এর জিহাদকে হেফাজত করুন। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি - 


আল্লাহর কসম! আপনারা সত্যিকার অর্থেই এক মহান জাতি, আপনারা পুরো উপমহাদেশের জন্য ঈর্ষা করার মত কার্যকর 
দৃষ্টান্ত, এই দ্বীনের জন্য আপনারা লাখো শহীদ, অসংখ্য কুরবানি পেশ করেছেন; হিন্দু ও মুশরিকের বিরুদ্ধে আপনাদের 
দৃঢ়তা ও অবিচলতা গাযওয়ায়ে হিন্দের এমন এক সোনালি অধ্যায় যা পড়ে সবসময় ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জন্ম নিবে। এই সুযোগে কাশ্মীরের সমস্ত মুজাহিদ ভাইদেরকেও আমরা সালাম জানাচ্ছি, মূর্তি 
এবং গরুর পূৃজারি হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে সৌভাগ্য আল্লাহ আপনাদের দিয়েছেন, 
এজন্য আপনাদেরকে মোবারকবাদ। আপনারা সৌভাগ্যবান কারণ, আল্লাহ আপনাদেরকে জিহাদের মত বড় ইবাদত, 
কাশ্মীরের মত এই মহান ময়দান প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে এর উপর দৃঢ় থাকার তৌফিক 
দিন, প্রত্যেক পদক্ষেপে আপনাদের সাহায্য করুন এবং আপনাদের জিহাদ, পুরো উপমহাদেশে ইসলামের বিজয় এবং 
কুফরের পরাজয়ের মূল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করুন। কাশ্মীরে আমাদের যেসব প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা ‘হয় শরীয়ত না হয় 
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শাহাদাত’ এর মহান শ্লোগান বুলন্দ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেও আমি বলছি, আল্লাহর কসম! আপনারা আমাদের অন্তরের 
অন্তস্থলে আর দু'আতেও আমরা আপনাদের মনে রাখি, আল্লাহ আপনাদের নির্দেশনা দিন, প্রত্যেক পদক্ষেপে আপনাদের 
সাহায্য করুন এবং আল্লাহ আপনাদেরকে কাশ্মীরের সকল মুজাহিদদের ... এবং এই নির্যাতিত জাতির জন্য রহমত ও 
বরকতের কারণ বানিয়ে দিন। আমিন। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমিন। বলা হয়ে থাকে কাশ্মীরের সমস্যা ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে বিরাজমান এক 
পারস্পরিক সমস্যা। এবং এটাও বলা হয় যে এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা এবং দুই পক্ষের অথবা তিন পক্ষের মাঝে 
আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বের করা উচিত| এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ কাশ্মীরের সমস্যাকে রাজনৈতিক হিসেবে আখ্যা দিয়ে যদি দ্বীন ও শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয থেকে 
পালানোর রাস্তা খোঁজা হয় তাহলে এই অর্থে এটা মোটেই রাজনৈতিক হবেনা । এটা একটি দ্বীনি এবং শরীয়তী মামলা; এটা 
সুস্পষ্ট যে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা করা দেশ, ভাষা, বংশ অথবা জাতীয়তা এর কারণ নয়; এর কারণ আক্কিদাহ এবং 
দ্বীন, যা হিন্দু এবং মুসলমানদেরকে আলাদা করে। এরপর এরকম কথা যে এটা দুইটি রাষ্ট্রের মাঝে সমস্যা এবং এরাই 
অধিকার রাখে যেভাবে ইচ্ছা এই সমস্যা সমাধান করার, তো এমন কথা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। এই সমস্যা দুইটি রাষ্ট্রের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, এটা দুইটি উম্মত, দুইটি জাতি, মুসলিম জাতি এবং কাফের জাতির মাঝে সমস্যা । কাশ্মীরী জাতি 
মুসলিম উম্মতের একটি প্রধান ব্রিগেড এবং তাঁরা বাকি উম্মতের চেয়ে হিন্দুদের মোকাবেলায় অগ্রগামী, তাঁরা হিন্দুদের 
মোকাবেলায় দৃঢ় আছে; বাস্তবতা হল উপমহাদেশের বরং সমস্ত মুসলমান উম্মত এই ব্যাপারে শরীয়তের উপর ভিত্তি করে 
তাঁদের অংশীদার ৷ এটা প্রত্যেক এ ব্যক্তির সমস্যা যে তাওহিদের কালেমা পড়েছে এবং যে নিজেকে এই উম্মতের একজন 
মনে করে, এখন কোন মুসলমানের এই অনুভূতি হোক অথবা না হোক কিন্তু কুরআনের আয়াত তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে 
এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাশ্মীরের মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন 
... কাশ্মীরের জখম উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটা অগ্নি পরীক্ষা। কাশ্মীরী জাতি তো সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ 
তাঁদেরকে হিন্দুদের সামনে এই বরকতময় জিহাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন, কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে এই মহান জাতির 
মাধ্যমে উপমহাদেশের সব মুসলমানদের আজ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের জখম ও রক্তাক্ত এবং একাকী অসহায় অবস্থা 
দেখে আমাদের সব মুসলমানদের উপর আজ দলিল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 


আবার এটাও আল্লাহর নিশানা যে শরীয়ত এবং প্রাকৃতিক দুই দৃষ্টিকোণ থেকে আজ সুস্পষ্ট যে এই পরীক্ষায় শুধু তখনই 
আমরা সফল হতে পারব যখন এর সাথে আমাদের আচরণ শরীয়ত মোতাবেক হবে। আল্লাহ ফলাফলকে বিশেষ কারণের 
সাথে যুক্ত করেছেন, স্বাধীনতা এবং সফলতা যদি আমারা চাই, জুলম বন্ধ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তো আল্লাহ একে 
এই শরীয়তের অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত রেখেছেন। 
০০০৭১০০৪০1০ ই 991০ A HG Ys 
অর্থাৎ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না; যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। 
একইভাবে আল্লাহর বাণীঃ 
৫৩১৯4১৮০5০৭ Salli 
অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। 

ঈমান এবং আমল ঠিক হবে, শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে শরীয়ত মোতাবেক সফর হবে তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে, এটা 
আল্লাহর সুন্নাত এবং এই সুন্নাত কখনও পরিবর্তন হয়না। শরীয়ত বলে কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ 
আর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ওটাই যা আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করা, আল্লাহর দ্বীনের বিজয় এবং মাজলুমদের সাহায্যের 


জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি আমরা সব সময় বাহ্যিক লাভ দেখি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে কাজ করি এবং 
এই মামলার দ্বীনি বাস্তবতাকে অস্বীকার করি, এর বদলে অন্য নাম রাজনৈতিক, স্বদেশী, জাতীয় অথবা অন্য কোন নাম 
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ব্যবহার করে এই মামলার দ্বীনের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করি, এরপর শরীয়ত বহির্ভূত শ্লোগানের সাথে সাথে শরীয়ত 
বহির্ভূত পথে চলতে শুরু করি তাহলে এসবের মাধ্যমে কি আল্লাহর মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে যাবে? বাস্তবতা কি পরিবর্তন 
হয়ে যাবে? অত্যাচারের রাস্তা কি বন্ধ হয়ে যাবে এবং কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে যাবে? কখনও না, আল্লাহর সুন্নাত এটা নয়, 
কুফর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা মনের মত শরীয়ত বহির্ভূত পথে চলে এই আশা করর যে আমরা সফল 
হয়ে যাব তো এর অর্থ এটাই যে আমরা বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে আছি, কুরআনের আয়াত, পূর্ববর্তী উম্মতদের 
ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ের নিদর্শন থেকে, এগুলো সব থেকে কি আমরা কোন শিক্ষা নিতে চাইনা? 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ তাহলে কাশ্মীরে জিহাদের জন্য কি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রতি চেয়ে থাকা উচিত? পাকিস্তানী 
সামরিক বাহিনী কি কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করতে পারবে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সমাধান নয়, বরং এই সমস্যার কারণ। এ নিজেই শরীয়তের শত্রু এবং 
বৈশ্বিক কুফরি শক্তির গোলাম সামরিক বাহিনী, এর অতীত এবং বর্তমান দেখার পরও এর দিকে চেয়ে থাকা নিজেকে ধোঁকা 
দেওয়া এবং বাস্তবতার সামনে চোখ বন্ধ করে রাখার শামিল। এটা সুস্পষ্ট যে, যেই সামরিক বাহিনী নিজেদের স্বার্থ দেখে 
অগ্রসর হয় এবং নিজেদের ক্ষুদ্রতর লোকসান অথবা বিশ্ব গুগাদের শুধু ইশারা দেখেই জয় করা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে 
আসে, এই যাদের অবস্থা তারা মাজলুমদের সাহায্যের জন্য কাফেরদের সামনে কি প্রতিরোধ করবে? এটা অসম্ভব ... এটা 
আমাদের সামনে যে, কিভাবে ২০০৩-২০০৪ সালে ভারতের চাপের মুখে এই সামরিকবাহিনী কাশ্মীরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী 
হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, কাশ্মীরী মুজাহিদদের মানসেহরা এবং মুজাফফরাবাদের ক্যাম্পে নজরবন্দি করে রাখে এবং কাশ্মীরী 
মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানের ভেতরে হিন্দুদের দয়া ও করুণার জন্য ছেড়ে দিয়ে আসে এবং এভাবে কাশ্মীর জিহাদের 
পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। আবার এটা কোন প্রথম ঘটনাও নয়; ৬৫, ৭১ এবং কারগিলেও এই সামরিক বাহিনীর এই কৌশলই 
ছিল। বাস্তবতা এটাই যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বেতনভাতা, ফ্ল্যাট এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য লড়াই করে। 
স্বার্থপরতা এবং বাহ্যিক ফায়দার নাম হল সামরিক বাহিনীর চাকুরী| এই সামরিক বাহিনীই ত্যামেরিকান ডলারের বিনিময়ে 
উম্মতের মুজাহিদদের এবং নিজ মুসলিম জনসাধারণের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে, যে কাবায়েল (গোত্রগুলো) হিন্দুদের থেকে 
কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের হাতে সোপর্দ করেছিল, সেই কাবায়েলের (গোত্রগুলোর) উপর আমেরিকার দাসত্ব করতে গিয়ে 
আগুন ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। আজ এর নীতিতে ভারত, আমেরিকা, ইসরায়েল অথবা কোন কাফের রাষ্ট্র এই বাহিনীর 
শত্রু নয়, বরং জিহাদের ফরয আদায়কারী দ্বীনের অনুসারীদেরকে এই বাহিনী শত্রু মনে করে। সুতরাং যে সামরিক বাহিনীর 
কাছে না মসজিদ মাদ্রাসা হেফাজত থাকে আর না মুসলমানদের বসতবাড়ি হেফাজত থাকে এমন সামরিক বাহিনী কিভাবে 
হিন্দুদের মোকাবেলা করতে পারবে? 





আমাদের অবস্থান হল জিহাদি আন্দোলনকে এই তাগুতদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা ছাড়া জিহাদ কখনও সফল হতে 
পারবেনা । যদি আজ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইয়েমেন ও সোমালিয়া এবং মালি ও আলজেরিয়া 
পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলনের সফল হচ্ছে, যেখানেই সব প্রতিবন্ধকতার পরও আল্লাহ মুজাহিদদের বিজয় দিচ্ছেন এবং জিহাদি 
আন্দোলন গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তো এর একটা বড় কারণ হল তাগুতী সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে নিজেকে 
মুক্ত করা। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমাদের পরিসরের কেউ কেউ আজও কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসংঘের কাছে আশা রাখে, আপনার 
দৃষ্টিতে জাতিসংঘ কি কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করতে পারবে? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ দেখুন, জাতিসংঘ জালেম, বলপ্রয়োগকারী এবং কাফেরদের বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার নাম, এর ইতিহাস 
ইসলাম এবং আহলে ইসলামদের বিরুদ্ধে অপরাধে পরিপূর্ণ। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের দখলদারিত্বের 
ব্যাপারে সম্মতি আছে, ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধে আমেরিকার প্রতি সাহায্য আছে, কাশ্মীর থেকে ফিলিস্তিন এবং সিরিয়া 
পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত ঝরানোর জন্য জালেমদের প্রতি সাহায্য আছে, এর ইতিহাসে কোথাও এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাবেনা যেখানে কাফের ও জালেমদের মোকাবেলায় মুসলমানদের ইসলামী অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা অপরাধী এবং 
জালেমদের এমন একটি জোট যেখানে শক্তি এবং জুলমের ভিত্তিতে প্রত্যেককে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভেটো দেওয়ার 
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অধিকারসম্পন্ন পাঁচ শক্তি, পাঁচ স্বৈরাচারের এখানে শাসন, এদের প্রত্যেকের নিজ দখলে নিজের কাশ্মীর আছে, এবং 
প্রত্যেকের হাত মুসলমানদের রক্তে রঙিন, রাশিয়া চেচনিয়ার উপর চেপে আছে, এর চেচেন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের 
এক লম্বা ইতিহাস আছে। চীন ইসলামী তুর্কিস্তানের উপর চেপে আছে, এখানকার মুসলমানরা চীন থেকে স্বাধীনতা চায়, 
ইসলামী তুর্কিস্তানের মুসলমানদের উপর চীন পর্বতসম অত্যাচার করে যাচ্ছে, এই বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী তুর্কিস্তানী 
মুসলমান ইসলামী নাম রাখতে পারবেনা, নেকাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, দাঁড়ি রাখা নিষিদ্ধ, রমজান মাসে রোযা 
রাখা পর্যন্তও নিষিদ্ধ। একইভাবে ফ্রান্সের অত্যাচারের কারণে পশ্চিমা ইসলামী বিশ্বে ও আফ্রিকায় মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। 
আজ এই কারণেই সব অপরাধীরা মিলে আফগানিস্তান থেকে সিরিয়া ও ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে, 
সুতরাং যদি জাতিসংঘকে নাক গলানোর সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে এ থেকে এটাই আশা করা যেতে পারে যে কাশ্মীরের 
মাটি হিন্দুদের সাথে সাথে এই বৈশ্বিক অপরাধীদেরও পাশবিকতার বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে। 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আপনি বলেছেন কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতিসংঘের দিকে চেয়ে থাকা যাবেনা । আবার পাকিস্তানী 
সামরিক বাহিনীর কাছ থেকেও ভাল কোন আশা নেই । তাহলে আপনার মতে কাশ্মীরের সমস্যার কার্যকর সমাধান কি? 


উত্তাদ উসামা মাহমুদঃ সমাধান বলতে যদি এমন কোন ফরমুলা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যাতে কোন কুরবানি, কষ্ট ও ক্লেশ 
ছাড়াই দুই তিন বছরের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে, তো আমরা মনে করি এমন কোন সমাধান সম্ভব নয়, 
বরং সত্য এটাই পুরো উম্মত আমাদের এইসব সমস্যার কারণ। আজ পর্যন্ত কারণ এটাই আছে যে আমরা এমন কোন 
সমাধান খুঁজেছি যাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কিছু নেই, হিজরত ও জিহাদের কষ্ট কাঠিন্য সহ্য করার কিছু নেই, দৈনন্দিন 
জীবনে কোন বাঁধা-বিপ্ন আসবেনা, এবং শান্তিপূর্ণ সাময়িক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা কাঙ্কিত গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আসলে 
আজ এমন সমাধানের সন্ধানই মুসলিম উম্মতের অবনতির কারণ । 


বাস্তবতা এটাই যে, সমাধান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, নুসরত ও বিজয় আল্লাহর হাতে, আর আমরা, আমরা তো আল্লাহ প্রদত্ত 
রাস্তা অর্থাৎ শরীয়তের অনুসরণে বাধ্য এবং এ ব্যাপারেই আমরা জিজ্ঞাসিত হব। এ পথ অনুসরণ করে যদি বিজয় পাওয়া 
যায়, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহর নেয়ামত। আর যদি বিজয় পেতে বিলম্ব হয়, তাহলে এতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রজ্ঞা এবং আমাদের জন্য কল্যাণই হবে। এমন অবস্থায় আবার ব্যক্তি, জামা'আত এবং জাতি হিসেবে আমরা সফল হব, 
কারণ আল্লাহর আনুগত্যের ফলে আল্লাহর কাছে সম্মান এবং সফলতা পাওয়া যাবে, যা আমাদের প্রকৃত আকাজ্ফা। এটা 
আলাদা কথা যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যখন আমরা উম্মত হিসেবে সরল পথের অনুসরণ করব, তো ইনশাআল্লাহ 
ভাল ফলাফলই দেখা যাবে। 





এজন্য প্রথমত এটাই যে, আমরা শরীয়তের অনুসারী হয়ে যাই, শরীয়ত বলে কুফরের আধিপত্য থেকে পরিত্রাণের রাস্তা হল 
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক পর্যায়ে জিহাদকে দাঁত দিয়ে যেন আঁকড়ে ধরতে পারি, 
হিন্দু সামরিক বাহিনী এবং শাসকদের সাথে আমরা তলোয়ারের ভাষায় কথা যেন কথা বলি। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতা 
অথবা ‘কিছু নিন কিছু দিন’ সহ সব এমন পথ ও পন্থাকে নিজেদের জন্য হারাম মনে করি যা শরীয়ত বহির্ভূত এবং যাতে 
কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রাধান্য পায় অথবা একে সহযোগিতা করার জন্য অংশ নেওয়া হয়। 


দ্বিতীয়তঃ এই জিহাদের লক্ষ্য যেন আমাদের সবার সামনে থাকে, শরীয়তের শাসন এবং মাজলুমদের সাহায্য এই জিহাদ 
ফি সাবিলিল্লাহর বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হওয়া জরুরী। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হই অর্থাৎ শরীয়তের 
শাসন আমাদের গন্তব্য হোক এবং শরীয়তের অনুসরণ আমাদের রাস্তা হোক। 


তৃতীয়তঃ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীসহ সমস্ত তাগুতি সামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর প্রভাব থেকে নিজেদের 
আন্দোলনকে মুক্ত রাখা । 


চতুর্থতঃ কাশ্মীরের জনগণ একেলা এই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী হতে পারবেনা। কারণ, এটা সব মুসলমানদের সমস্যা, সবার 
উপর এই জিহাদ ফরযে আইন। তাই পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতসহ পুরো উপমহাদেশের মুসলমানদের এই যুদ্ধে 
নিজের ফরয আদায় করা জরুরী। ভারতের বিরুদ্ধে পুরো উপমহাদেশে জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যকীয় । 
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কাশ্মীরী জাতির সাহায্য কেবল তখনই সম্ভব, যখন এই জিহাদি আন্দোলন উপমহাদেশের পর্যায়ে শক্তিশালী হবে এবং পুরো 
উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণ কাশ্মীরের জনগণের পিছনে দাঁড়িয়ে যাবে। উপমহাদেশের পর্যায়ে এই জিহাদি 
আন্দোলনের তিনটি দায়িত্ব - কাশ্মীরী জনগণকে সাহায্য করা প্রথম দায়িত্ব, পাকিস্তানী সামরিকবাহিনীসহ সব তাপ্ততী ষড়যন্ত্র 
এবং আগ্রাসনের মোকাবেলায় জিহাদি আন্দোলনের প্রতিরক্ষা করা দ্বিতীয় দায়িত্ব, আর তৃতীয় দায়িত্ব ভারতীয় সামরিক 
বাহিনী এবং হিন্দু প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিধি পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া... কাশ্মীরের ছোট এলাকাতেও ভারত 
ছয় লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ভারতকে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লীসহ পুরো 
উপমহাদেশে টার্গেট বানালে তখন এর উচিত শিক্ষা হবে| আমেরিকার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে, যেভাবে আমেরিকার জন্য 
দুনিয়া জুড়ে নিজেকে নিরাপদ রাখা মুশকিল হয়ে গেছে, একইভাবে ভারতীয় বাহিনী এবং হিন্দু শাসকদের জন্যও নিরাপদ 
দুনিয়াকে যুদ্ধের ময়দান বানানো জরুরী । 





পঞ্চমতঃ যা গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম, তা হল উপরে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের দিকে উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমানদের 
নিয়ে আসা, অর্থাৎ দাওয়াত ও জিহাদের নবুওয়্যাতি মানহাজের উপর দাঁড় করানো এবং এর পূর্বে আখিরাতের চিন্তা, 
তাকওয়া এবং আল্লাহর জন্য সব - এরকম প্রকৃত পথের সম্বল দিয়ে তাদের অলংকৃত করা ... এসব এঁ পথ যা আমাদের 
দৃষ্টিতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে কাশ্মীরসহ এই পুরো উপমহাদেশে জুলম ও কুফরের প্রতিপত্তিকে শেষ করার কারণ হতে 
পারে । আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


আস-সাহাৰ উপমহাদেশঃ কার্ষক্ষেত্রে কাশ্মীরের জিহাদে আলকায়েদা কিভাবে নিজের ভূমিকা পালন করছে? 


উস্তাদ উসামা মাহযুদঃ এ ব্যাপারে কিছু কথা কাশ্মীরী ভাইদের সামনে শুরুতে রাখতে চাই; এখানে খোরাসানে আমাদের 
এই কাফেলায় অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা বেশকিছু মুজাহিদ ও মুহাজির ভাই ছিলেন এবং এখনও আলহামদুলিল্লাহ 
আছেন। এরা এসব ভাই যারা জিহাদের জন্য পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন, কিন্তু যখন পাকিস্তানী বাহিনী নিজেদের কৌশল 
পরিবর্তন করে, তখন এই বাহিনী এবং এর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাঁদেরকে জিহাদ ছেড়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানে চাকুরী 
করার জন্য বাধ্য করে। আল্লাহর এই সিংহরা, আলহামদুলিল্লাহ, এই হীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং এখানে 
খোরাসানে এসে আলকায়েদায় যোগ দেয়। এরপর এখানে এই কাশ্মীরী ভাইয়েরা আমেরিকা ও এর মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নেন এবং এখন পর্যন্তও অংশ নিচ্ছেন ... সাথে সাথে কাশ্মীর উপত্যকা থেকেও তাঁদের দৃষ্টি কখনও সরে 
যায়নি! তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধেও প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এঁদের মাঝে কিছু এমনও কাশ্মীরী ভাই আছেন, যারা আমেরিকার হামলায় 
এখানে শহীদ হয়ে গেছেন, আল্লাহ তাঁদের শাহাদাত কবুল করুন এবং তাঁদের উপর রহম করুন ... 











তো এমন ভাইদের এই তালিকা লঙ্কা, মুজাহিদ ভাইয়েরা এবং নেতারাও এই তালিকার মাঝে অন্তভুক্তি। এদের মাঝে এমনও 
আছেন যারা অধিকৃত কাশ্মীর থেকে এসেছেন, আবার এমনও আছেন যারা পাকিস্তানী কাশ্মীর থেকে এসেছেন। শায়খ 
এহসান আযিয (র) আমাদের মুরব্বী এবং উস্তাদ ছিলেন, আমি নিজে এর স্বাক্ষী যে কাশ্মীরের ভেতর এখানে খোরাসান 
থেকে জিহাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক কাশ্মীরী মুহাজির ভাইকে উনি এখানে প্রস্তুত 
করেছিলেন। একইভাবে শায়খ ইলিয়াস কাশ্মীরী (র)! ... তিনি কাশ্মীর জিহাদের বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে লড়াই 
করেছিলেন, কিন্তু কৌশল পরিবর্তনের পরে পাকিস্তানী বাহিনী শায়খ ইলিয়াস (র) কেও থামাতে চেয়েছিলেন, তিনি কথা 
মানেননি ফলে তাঁকে টর্চার সেলে পাঠানো হয়, তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন করা হয়। মুক্ত হওয়ার পরে তিনি সোজা 
খোরাসানে চলে আসেন, এখানে এসে আলকায়েদায় যোগ দেন এবং এরপর আলকায়েদার অধীনে তিনি দুই সমরক্ষেত্রেই 
মনোযোগ দেন, আমেরিকা ও মিত্রদের সাথেও লড়াই করেন। আল্লাহ তাঁর কাছে থেকে অনেক কাজ নেন। শায়খ উসামা 
(র) এর ত্যাবোটাবাদে পাওয়া চিঠিতেও তাঁর কথা উল্লেখিত ছিল। সাথে সাথে অন্য সমরক্ষেত্র কাশ্মীরের জন্যও তিনি এখানে 
প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন ... এবং এখানে খোরাসান থেকে ভারতে তিনি কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন 
আলহামদুলিল্লাহ ৷ 


তো উদ্দেশ্য হল আমরা এখানে খোরাসানে, জিহাদের ময়দানে থেকেও কাশ্মীর জিহাদে অংশ নেওয়া ফরয মনে করি ... 
আমাদের কাফেলার প্রত্যেক মুজাহিদ - হোক সে কাশ্মীরী, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী অথবা ভারতীয় - প্রত্যেকের মন কাশ্মীরের 
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ভাইদের সাহায্য করার জন্য ছটফট করে। কাশ্মীরের ভেতরেও আল্লাহ যেন আমাদের জন্য রাস্তা খুলে দেন, আল্লাহ যেন 
আমাদের তৌফিক দেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাশ্মীরী ভাইদের সাথে আমরাও যুদ্ধক্ষেত্রে থাকব। এরপর কাশ্মীরের 
বাইরে পুরো দুনিয়াতে ... ভারতীয় সরকারের স্বার্থ এবং এর হিন্দু শাসকদের টার্গেট বানানো আমাদের প্রচেষ্টা। এরদিকে 
আমরা দাওয়াত দেই, আমাদের প্রচেষ্টায় আল্লাহ বরকত দিন, সাহায্য করুন। 


৫০১৪০ Ss thoi 
অর্থাৎ তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর তোমাদের কথার মাধ্যমে এবং জীবনের মাধ্যমে । 


উপরের হাদিসটিকে সামনে রেখে কথার মাধ্যমে যতটা সম্ভব, আর আমরা একে লজ্জার কিছু মনে করিনা, বরং নিজেদের 
ভাইদের কল্যাণের জন্য এখানে এই জিহাদের ময়দান থেকে এ ময়দানের দিকে ডাকি, অন্তর থেকে অন্তরে বাহবা দেব 
এবং নিজের ভাইয়ের নুসরতের জন্য হিন্দু ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যতটুকু আমরা করতে পারি, এই জিহাদে নিজেরা 
অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ! 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ কাশ্মীরে আলকায়েদার হস্তক্ষেপের ফলে কি কাশ্মীর জিহাদের ভিত্তির কোন ক্ষতি হবেনা? কেউ 
কেউ বলেন এতে আমেরিকা অভিযান চালানোর বৈধ্যতা পাবে? 


উত্তাদ উসামা মাহমুদঃ প্রথম কথা হল কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্ত ঝরানো থেকে আমেরিকার ভূমিকা কবে পবিত্র ছিল যে 
আজ এর অভিযান চালানোর কথা বলে ভয় দেখানো হচ্ছে? অত্যাচার এবং বলপ্রয়োগের সাথে আমেরিকার ভূমিকা এখানে 
সব সময় ছিল। প্রশ্ন হল একদিকে যখন দক্ষিণ সুদান এবং পূর্ব তিমুরে খৃষ্টানরা মুসলমানদের থেকে স্বাধীনতার জন্য 
আন্দোলন করে তখন আমেরিকা সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে যায় এবং তাদের স্বাধীন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কিন্তু অন্যদিকে 
বিগত সত্তর সাল থেকে এখানে কাশ্মীরী মুসলমান আগুনে জ্বলছে, আমেরিকার টনক নড়েনি, বরং মুসলমানদের হত্যাকারী 
ভারতকে শক্তিশালী করছে। বাস্তবতা এটাই যে, কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর চালানো প্রত্যেকটি জুলমের পিছনে আমেরিকার 
সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা আছে। 





আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারতকে এই সাহায্য কোন আজ অথবা কালকের কথা নয় যে এ থেকে এটা বলা যাবে কাশ্মীরে 
কোন জামা'আতের জিহাদের কারণে এসব হচ্ছে ... আমেরিকা ভারত পারমাণবিক চুক্তি, একে অপরের সামরিক ঘাটি 
ব্যবহারের চুক্তি, মহাশূন্যভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যাপক সহযোগিতা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং 
এমন অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য, এসব কিছু আলকায়েদার কথা আসার আগেই হচ্ছিল ... এরপর ইসরায়েলের সাথে ভারতের 
ঘনিষ্ঠতা, সামরিক সহযোগিতা, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহযোগিতা এবং অস্ত্র কারখানা ভারতে স্থানান্তরিত করা ... এসব 
সহযোগিতা বিশেষ কোন সংগঠন বা জামা'আতের বিরুদ্ধে অথবা এরকম কোন কারণে নয়, এটা মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে! 
একইভাবে, পাকিস্তানী সামরিকবাহিনী ২০০৩-২০০৪ সালে আমেরিকার নির্দেশে যেসব কাশ্মীরী জামা'আতের উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তো এঁ সংগঠনগুলোর মাঝে আলকায়েদা ছিলনা! ... অতীতে আলমায়েদা নামে এক সাংবাদিক 
পাকিস্তানী শাসক এবং জেনারেলদের মাঝে হওয়া এক মিটিং ফাঁস করেন, যাতে উল্লেখ আছে আমেরিকাকে খুশি করার 
জন্য পাকিস্তানে থাকা কাশ্মীরী নেতাদের হত্যা করার ব্যাপারে মাসোয়ারা হয়েছিল, তো এই কাশ্মীরী নেতারাও তো 
আলকায়েদার কেউ ছিলেননা! এসব বলার উদ্দেশ্য হল আমেরিকা এবং ভারত আগেও একসাথে ছিল এবং ভবিষ্যতেও 
ইসলামের বিরুদ্ধে একসাথে থাকবে । ৪১০19 হ1৭১51| অর্থাৎ সব কাফেররা আসলে একই ধর্মের অনুসারী; ইসলাম এবং 
মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিকা যাই হোক না কেন এদের সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের প্রতি শত্রুতা হয়ে 
থাকে। 





এটাও উল্লেখ করতে চাই, দুনিয়ার সব জালেম এবং কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ, তাহলে কেন কাশ্মীরী 
মুসলমানদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে মুসলিম উম্মত নিরব দর্শক হয়ে থাকবে এবং এর মুজাহিদ সন্তানেরা নিজেদের 
ভাইদের ডাকে সামনে আগাবেনা? বাস্তবতা হল দুনিয়াজুড়ে মুসলমান এক উম্মত আর কাফেরদের এবং তাদের এজেন্টদের 
প্রচেষ্টা হল মুসলমানদেরকে তাদের টেনে দেওয়া লাইনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ করে রাখে, আল্লাহর ইবাদতের জায়গায় দেশ 
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ও রাষ্ট্রের প্রতিমার সামনে ঝুঁকিয়ে রাখা যাতে জুলম এবং কুফরের এই বিজয় টিকে থাকে । কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এটা 
আল্লাহর নিয়ামত এবং জিহাদি আন্দোলনের বরকত যে মুসলমান আজ উম্মত হয়ে দেশ ও রাষ্ট্রের এই প্রতিমাকে পদদলিত 
করে কুফরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আজ কাশ্মীর জিহাদ যে দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আপনার কি মনে হয় এটা আমেরিকা এবং 
এর মিত্রদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে? 


উত্তাদ উসামা মাহমুদঃ আমেরিকা এবং এর মিত্রদের তো নিশ্চিতভাবে কষ্ট হচ্ছে এবং হওয়াও উচিত; এই কষ্টের কারণ 
কাশম্মীরী জনসাধারণের এমন জিহাদের দিকে অগ্রসর হওয়া যা পাকিস্তানী গোয়েন্দাসংস্থাগ্তলো থেকে প্রভাবমুক্ত এবং যার 
উদ্দেশ্য শরীয়ত ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। এমন জিহাদ না আমেরিকার পছন্দ, আর না পাকিস্তানের আর না ভারতের ৷ অর্থাৎ 
ভারতও যখন জিহাদ শেষ করতে পারবেনা - এটা বুঝতে পারে তখন এর জন্য শেষ উপায় হল নিয়ন্ত্রিত জিহাদ যাতে যখন 
চায় আমেরিকা পাকিস্তানের মাধ্যমে একে দুর্বল করে দিতে পারে। 


সত্য এটাই যে মাজলুমদের নুসরত এবং শরীয়তের শাসনের জন্য জিহাদ আলকায়েদার নামে হোক অথবা অন্য কোন নামে, 
এমন জিহাদ যেহেতু মুসলমানদের স্বাধীনতা, সম্মান এবং প্রতিরক্ষা দেয়; এজন্য সব শয়তানেরা মিলে এর রাস্তায় 
প্রতিবন্ধকতা দিবে ... কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কাশ্মীরী মুসলমান আজ বন্ধু এবং শত্রুকে চিনে, তাঁরা স্বাধীনতার পথ আজ 
জেনে গেছে এবং এখন তাঁরা শরীয়ত অথবা শাহাদাত থেকে সরে অন্য কোন ঠিকানায় ইনশাআল্লাহ যাবেনা। 


এখানে আমি যারা আমেরিকার ভয় দেখায় তাদের জিজ্ঞাসা করতে চায়, আমেরিকা কোন তীর নিক্ষেপ করেছে, কোন 
দুনিয়াতে জিহাদ শেষ করেছে যে এখন কাশ্মীরী মুসলমানদেরকেও চুপ করিয়ে দেবে? আমেরিকা যেখানে এসেছে, উম্মতের 
মুজাহিদরা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে তার পিছনে ধাওয়া করেছে এবং এরপর আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদরা তো ময়দানে আছে 
কিন্তু আমেরিকা পালাচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে আজ উম্মত এবং এর মুজাহিদেরা বিজয়ী, অন্যদিকে আমেরিকা এবং তার 
পূজারীরা হতাশা ও উদ্বেগের উপর দাঁড়িয়ে আছে। 





আস-সাহাব উপমহাদেশঃ এখানে কাশ্মীরী মুজাহিদদের জন্য আপনি কোন বার্তা দিতে চান? 


প্রিয় ভাই এবং ভালবাসার পাত্র, জামা'আত এবং সংগঠনের রাস্তা থেকে ঈমান এবং ইসলামের রাস্তা বেশি শক্তিশালী এবং 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এই শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কারণে আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি! 


আমাদের এই অনুরোধ কাশ্মীরের প্রত্যেক নেতা এবং কর্মী, সব মুজাহিদ এবং সব বয়োজ্যেষ্ঠদের উদ্দেশ্যে, আপনারা একে 
খোরাসান থেকে আপনাদের ভাইদের ডাক মনে করুন! এটাকে কাশ্মীরী শহীদদের পক্ষ থেকে আমানতও মনে করুন যারা 
কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে এখানে খোরাসানে শায়িত আছেন। 


প্রথম অনুরোধ এটাই ... মুশরিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ একটি অত্যন্ত বড় ইবাদত! এই বড় ইবাদত এবং বড় 
সৌভাগ্যের জন্য আপনাদেরকে মোবারকবাদ! আবেদন হল আমরা এই মোবারক জিহাদে যেন শরীয়তকে দাঁত দিয়ে 
আঁকড়িয়ে সামনে অগ্রসর হই। আমাদের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সফর এবং ঠিকানা, শুরু থেকে শেষ, সব শরীয়ত মোতাবেক যেন 
হয়! শরীয়ত আল্লাহর রাস্তা, আল্লাহর এই রাস্তার উপর যেন আমরা চলি এবং আল্লাহর এই শরীয়তকে শাসক বানানোর 
জন্য যেন আমরা পা ফেলি! ... এটাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ! রাসূল (নু) এর বাণী - 


যে ব্যক্তি আল্লাহ কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে সেই যুদ্ধই ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়। 


এর মাধ্যমেই প্রত্যেক জুলম ধ্বংস হবে, জুলম জুলমের মাধ্যমে ধ্বংস হয়না, বরং জুলমের ধ্বংস হয় ন্যায়পরায়ণতার 
মাধ্যমে; আর ন্যায়পরায়ণতা হল শরীয়ত, শরীয়তের বিপরীতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণতা আসলে জুলম!! কাজেই শরীয়তের 
শাসনের জন্য লড়াই করুন! এই অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিপরীতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার বরকতময় উদ্দেশ্য নিজেদের সামনে 
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রাখুন! এর মাধ্যমেই আল্লাহর সাহায্য আসবে! আলহামদুলিল্লাহ, এটাই আমাদের বুরহান ওয়ানী (র) এর রাস্তা ছিল এবং 
এটাই এই বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনের দাওয়াত ও মানহায। 


দ্বিতীয়ত আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর নিয়ামত যে কাশ্মীরের স্বাধীনতার আন্দোলন আজ নিজ পায়ের উপর দাঁড়া হচ্ছে। আজ 
এই জিহাদি আন্দোলন প্রতিবেশী কোন গোয়েন্দাসংস্থা অথবা সামরিক বাহিনীর হাতে নেই ইনশাআল্লাহ! গোয়েন্দাসংস্থা এবং 
সামরিক বাহিনীর প্রতারণায় আপনারা দংশিত এবং আমাদের আপনাদের ঈমানী গভীরতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে 
ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আপনারা আপনাদের এই বরকতময় জিহাদকে এই প্রতারকদের উপর নির্ভরশীল এবং অনুসারী 
বানাবেননা। রাসূল (প্ৰ) এর বাণী - 


(০০ ৯৯৪১৯ ৬০ ৬01 LILY) 
অর্থাৎ মুমিন একই গর্ত থেকে একাধিকবার দংশিত হয়না । 


এই সামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দাসংস্থাগুলো কাশ্মীরে আমাদের এই বরকতময় জিহাদকে নিজেদের গোলাম হিসেবে 
দেখতে চায়, কিন্তু আপনারা আপনাদের এই কাফেলাকে আল্লাহ এবং শুধু আল্লাহর গোলাম বানান! আপনাদের জিহাদ, 
আপনাদের ইখলাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই মহান আন্দোলন, এবং আপনাদের কুরবানির এই লম্বা ইতিহাস এদের কাছে 
খেলা, এটা এদের কাছে রাজনীতি এবং নোংরা ব্যবসা! এসব এদের নিজেদের স্বার্থের কয়েদি, এটা লোভ, স্বার্থের দাস। 
আল্লাহর কসম! এরা আপনাদের কুরবানিকে নিজেদের ফায়দা ও স্বার্থের বলি বানাতে পারে, এরা বদমায়েশদের হাতে 
আপনাদের কুরবানি তো বেঁচে দিতে পারে, কিন্তু জালেমদের মোকাবেলায় এরা আপনাদের প্রতিরক্ষা করবে? এটা অসম্ভব। 


এজন্য, আমাদের আবেদন হল আল্লাহর পরে শুধু আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে আপনারা আপনাদের আনসার মনে করুন! 
এদের প্রতি আস্থা রাখুন! এসব মুমিন বান্দা যারা বেতন-ভাতা, প্লট, ক্যারিয়ারের উন্নতি এবং কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য 
লড়াই করেনা! বরং তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, তারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করে, আল্লাহর জন্য 
শত্ৰুতা করে এবং তারা আল্লাহর সামনেই জবাবদিহিতার ভয়ে নিজেদের কাশ্মীরী মাজলুম মা, বোন এবং ভাইদের সাহায্য 
করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। আল্লাহর বাণী - 


৬৯ পা ৯৪৬ ৬৩০৯৪ ৩৯৯১০৪ 
অর্থাৎ মুমিন ও মুমিনাহ একে অপরের বন্ধু ও রক্ষক হয়ে থাকে 
আর এর উল্টা দেখুন - 
ভন 5409 ০০০ ০৫9 ০৬০০ ৪০০০ SS 
অর্থাৎ জালেমরা একে অন্যের আউলিয়া আর আল্লাহ মুত্তাকীদের আউলিয়া ৷ 

মুমিন কাশ্মীরের ভেতরে থাকুক, পাকিস্তান, ভারত অথবা আফগানিস্তানের ভেতর থাকুক, সে আপনাদের বন্ধু, সে আপনাদের 
ব্যথা অনুভব করে!! আর জালেম পাকিস্তানের ভেতর হোক, অথবা ভারত অথবা আফগানিস্তানের ভেতর, সে জালেম, সে 
আপনাদের ব্যথা কী তাই বুঝবে না ... সে স্বার্থপর, সে যে কোন সময় আর্তনাদপূর্ণ কঠিন অবস্থায় আপনাদেরকে ছেড়ে 
পেছনে চলে যেতে পারে, সে আপনাদের পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে, এবং কাল কোন না কোন সুযোগে আপনাদের সমস্ত 


গোপনীয়তা নিজেদের দুনিয়াৰি স্বার্থের জন্য আপনাদের শক্রদের হাতে দিয়ে দিতে পারে ... বরং যে কোন সময় সে 
আপনাদের প্রকাশ্য শত্রুতেও পরিণত হতে পারে! 


দেখুন আল্লাহর মুমিন বান্দারা খোরাসান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত এই পুরো ভূখণ্ডে আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য, এরাই 
আপনাদের আনসার হবেন, এরাই ইনশাআল্লাহ জালেম ভারতের হাত কাটবে! আর এদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ 
করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে আপনাদের সাহায্যের জন্য দাঁড় করানো এবং দাঁড় করিয়ে রাখা ... আমরা ... আলকায়েদা 
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উপমহাদেশের আপনাদের ভাইয়েরা ... নিজেদের দায়িত্ব মনে করি ... আল্লাহ আমাদের এই কাজের তৌফিক দিন এবং 
আল্লাহ আমাদেরকে সত্যের জন্য একে অপরের বন্ধু এবং সাহায্যকারী বানিয়ে দিন!!! 


আবার দেখুন আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা! জিহাদি আন্দোলন এভাবে প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অবশ্যই অসম্ভব 
নয়, আর এটাও বাস্তবতা যে জিহাদি আন্দোলনের জন্য আমরা যদি এই পন্থা অবলম্বন না করি, এই জালেম এবং দ্বীনের 
শত্রু পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী থেকে রক্ষা না করি, তাহলে এই অন্ধকার রাত শেষ হবেনা, আমরা গোলক ধাঁধার মাঝেই 
ঘুরতে থাকব । স্রোতেই ভাসতে থাকব, রক্ত প্রবাহিত করতে থাকব কিন্তু গন্তব্য এবং সফলতা ... কখনও পাওয়া যাবেনা, 
এজন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা জরুরী। আল্লাহ বলেনঃ 


+. 59 dbl ৫ all ৩০ ৫459 
অর্থাৎ আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট । 
4০ 588 40 ৩৪ 45৯ ৩০৪ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট 
(০9 ৫১৩ এ ০৪ 
অর্থাৎ আপনার জন্যে আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট 


স্ট্যাটেজি বলার জন্য এবং পথ দেখানোর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এজন্য আমরা যেন আল্লাহর উপর ভরসা করি, জিহাদি 
আন্দোলনের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং শরীয়তসম্মত রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সামনে এগিয়ে যায়, 


আস-সাহাৰ উপমহাদেশঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনতার ভূমিকা আজ 
সবার সামনে, এই ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলতে চান? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ কাশ্মীরী জনতার ভূমিকা পুরো উম্মতের জন্য অনুসরণীয়, আজ তাদের এই বরকতময় জিহাদে 
পাথর এবং গুলি পর্যন্ত খাওয়া, আপনাদের দেহকে ঢাল বানিয়ে মুজাহিদদের রক্ষা করা, সৈন্যদের উপর বৃষ্টির মত পাথর 
মারা, একইভাবে মুজাহিদদের খাবার খাওয়ানো, আশ্রয় দেওয়া এবং দু'আ দেওয়া এসব জিহাদের নুসরত, মহান ইবাদত। 
এই রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন; আজ আপনারা যে কষ্ট করছেন, যে কুরবানিও দিচ্ছেন, তার প্রতিদান আপনাদের রবের 
কাছে পাবেন। এখানে আমি মুজাহিদদের কাছেও আবেদন করব যে এই মহান জনতার হেফাজত এবং কল্যাণকামিতা 
আমাদের উপর ফরয। এজন্য, তাঁদের হেফাজতকে নিশ্চিত করুন, তাঁদের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য সব রকম জায়েজ 
পন্থা অবলম্বন করুন এবং এমন সব পদক্ষেপ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকুন যার কারণে জনতার ক্ষতি হয়। মুসলিম জনতার 
এই সহযোগিতা অত্যন্ত বড় নেয়ামত; এটা ছাড়া কোন জিহাদি আন্দোলন চলতে পারেনা, এই সহযোগিতার জন্য আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন এবং জনতার প্রতিও সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, আল্লাহ আপনাদের 
এবং আপনাদের এই মুজাহিদ জনতার মাঝে ভালবাসা এবং আস্থার সম্পর্ক সবসময় প্রতিষ্ঠিত রাখুন। 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ কাশ্মীরে যেসব মুজাহিদ ভাইয়েরা “শরীয়ত অথবা শাহাদাত” এর শ্লোগান দিয়েছেন, সেই ভাইদের 
জন্য আপনি কি কোন বিশেষ বার্তা দিতে চান? 


উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ কাশ্মীর জিহাদের মহান নেতা শহীদ আফজাল গুরু (র) এবং তরুণ নেতা শহীদ বুরহান ওয়ানী (র) 
এর হে উত্তরাধিকারীরা, আল্লাহর কসম, আপনারা আমাদের প্রাণের স্পন্দন এবং আশার কেন্দ্রস্থল ৷ আল্লাহ, আপনি এঁদের 
সাহায্য করুন, এঁদের অন্তরকে আপনার নূর দিয়ে আলোকিত করুন এবং এঁদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দান করুন, আমিন। 


9| 


মোটেও যোগ্য মনে করিনা, কিন্তু যেহেতু একে অপরের মঙ্গলকামণা ওয়াজিব, এজন্য আপনাদের সামনে নসিহতের জায়গায় 
কিছু জানা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি! 


প্রিয় ভাইয়েরা, উপমহাদেশ বরং পুরো উম্মতের মুজাহিদদের এবং মাজলুম মুসলমানদের দৃষ্টি আপনাদের উপর, আপনাদের 
জিহাদের উপর এবং আপনাদের এই বরকতপূর্ণ শ্লোগান ‘শরীয়ত অথবা শাহাদাত’ এর উপর। এই শ্লোগানকে বুলন্দ করা 
যেমন অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, তেমনি এটা অনেক ভারি দায়িত্বও বটে। কারণ, এই রাস্তা শরীয়তের অনুসরণ দিয়ে 
শুরু হয় এবং শরীয়তের অনুসরণের সাথে সাথে চলতে থাকে এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা অথবা শহীদী মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই শ্লোগানের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। সুতরাং, প্রিয় ভাইয়েরা, কাশ্মীরের ভেতরে 
আমরা মুমিনদের এই গুণের বাস্তবরূপ হয়ে যায় “| 4০১1১-5।” (তাঁরা কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠোর) “৫:৮৮” 
(পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত নম্্)। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রতি চরম পর্যায়ের কঠোরতা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয। 
অন্যদিকে মুসলমানদের সাথে নম্রতা এবং স্নেহশীল হওয়া আবশ্যক ... আজ আপনাদের সামনে দুইটি ক্ষেত্র আছে, একটি 
মুশরিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কিতালের ক্ষেত্র অন্যটি কাশ্মীরে থাকা অন্য মুজাহিদদের এবং সব কাশ্মীরী 
মুসলমানদেরকে ‘শরীয়ত অথবা শাহাদাত" এর এই মহান মানহাযের দিকে ডাকা এবং তাদেরকে এর উপর প্রতিষ্ঠা করার 
ক্ষেত্র। নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতার এই ক্ষেত্র দাওয়াতি ক্ষেত্র। আর এতে অনেক বেশি নম্রতা, ভালবাসা, 
কল্যাণকামিতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা - আপনারা কিতাল ও দাওয়াতের এই দুইটি 
ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, যে দুইটির প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এর দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা কাশ্মীরে থাকা প্রত্যেক মুজাহিদ, 
প্রত্যেক আলেম এবং প্রত্যেক এমন নেতাকে সম্মান করবেন যাদের কাশ্মীরের স্বাধীনতার এই মহান আন্দোলনে অবদান 
আছে। কাশ্মীরের মুসলমানরা সবাই আমাদের ভাই, হোক সে আপনাদের জামা'আতের সদস্য অথবা অন্য কোন দ্বীনি 
জামা'আতের, চিন্তাভাবনা ও মতামতে আপনাদের সাথে মিলুক বা না মিলুক, প্রত্যেক অবস্থায় এরা আমাদের ভাই। সুতরাং, 
তাদেরকে আমরা যেন তাড়াহুড়া অথবা কোন ভুলের মাধ্যমে নিজেদের থেকে দূর না করি। আজ কাছের এবং দূরের সব 
শত্রুদের পরিপূর্ণ ষড়যন্ত্র হল তারা যাতে আপনাদেরকে মুসলিম জনসাধারণ এবং অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের থেকে দূর করে 
দিতে পারে যাতে আপনাদের বরকতপূর্ণ আওয়াজ, বরকতপূর্ণ মানহায শুরুতেই মুখ থুবরে পড়ে । তাই, আপনাদের কাছে 
প্রত্যাশা হল আপনারা প্রত্যেক এমন যড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিবেন। আপনারা জানেন যে, আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ 
এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে শুধু তখনই সফল হতে পারব, যখন সংগঠন এবং দল থেকে বেরিয়ে সব কাশ্মীরী 
মুজাহিদদের এবং সব মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসার সম্পর্ক রাখতে পারব। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বাণীঃ 
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অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের । তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি 
তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে । আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যযশীলদের সাথে। 


সুতরাং, এই সব বিষয়গুলো যদি আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি তো আল্লাহ খুশি হবেন, আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং নিজ 
মাজলুম জাতির দুঃখ এবং দুশ্চন্তারও আরোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাদের পথ দেখান এবং সাহায্য করুন। 
কবুল করুন হে রাব্বুল আলামিন; 


১১৫৬৮ 63 Sl as A ta পু 


আস-সাহাব উপমহাদেশঃ আমিন। দর্শকবৃন্দ এখানে এই পর্বের সমাপ্তি করছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্বে পাকিস্তানের 
ভেতরে জিহাদের বিষয়ে কথা হবে। এ পর্বে চেষ্টা হবে পাকিস্তান জিহাদের প্রকৃত বাস্তবতার উপর কথা বলার এবং এর 
গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সামনে নিয়ে আসার । সেই সময় পর্যন্ত অনুমতি চাইছি। 
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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 
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“মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে থাকে । আল্লাহ্‌ তার 
বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্ছ ।” 





বিষয়ে ইসলামের বিধান 


এটি কি আত্মহত্যা নাকি শাহাদাহ বরণ? 
বইটি লিখেছেন 


(আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) 


মূল বইটি অনুবাদ করেছে 
আয্যাম পাবলিকেশন্স 


পরবর্তীতে আবু কুতাইবাহ আশ-শামি (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এর কিতাব “আল-ইসাবাহ ফি তালাব আশ-শাহাদাহ”এর অনুসরণে 
এতে সম্পাদন, পূণঃসংশোধন এবং টিকা সংযোজন করেছে 





আু-তিবয়ান পাবলিকেশস 
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ভূমিকাঃ 


যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 
০৩) ৮4০০ ১১4। 9৫৫9 ০৮০। ০১ ০০৭ ৮৪০৭ ax 0৫1 al 45 UF 
“আল্লাহ্‌ যদি একদল মানুষকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে সমগ্র পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত।”* 


দূরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক দিক-নির্দেশনা দানকারী ইমাম, সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রতি যিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 


“সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করে) নিহত হই, আবার 
জীবিত হই, আবার নিহত হই আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই ।”* 


এবং তিনি আরও বলেছেন, 
“তোমরা আমল করতে থাক, কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হবে ।”* 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই উম্মাহর সম্মানে জিহাদের বিধান দিয়েছেন, যদিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন 
যে এটি আমাদের জন্য কতটা অপছন্দনীয় । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 
Uy plas dls 8 ৮০ 5) ৪০১০৭ এ ৩৪) পথ পল 9) ৩০1৯০ এ আট ES PG JENS CF ঈ 
৩০ 
“তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় । তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ 


মূলতঃ যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক । পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য 
অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা জানো না ।”* 





১ সুরা আল বাকারাহঃ ২৫১ 


২ অনুরূপ শব্দ দ্বারা আল-বুখারী (৩৬, ২৭৯৭, ৭২২৬) এবং মুসলিম (১৮৭৬)-এ বর্ণিত হয়েছে । আল - আলবানীর “সহীহ আত্‌ তারগীব' (১২৬৬, ১৩৫৪) 
এবং সহীহ আল জামী’ (১৪৯১, ৭০৭৫) তে সহীহ বলা হয়েছে । আল ওয়াদীর “আল জামই আস সহীহ’ (২/৩১৯, ৩/১৭১, ৬/২৬৯) এবং 'আস-সহীহ আল 
মুসনাদ’ (১০৫৩)- এ হাসান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । হাফিজ ইবনে আবদিল বার (রহীমানুল্লাহ) “আত-তামহীদ' (১৪/৩৪০) এ একে সহীহ বলেছেন। 


* অনুরুপ শব্দ দ্বারা আরও বর্ণিত হয়েছে আল বুখারী (৪৯৪৯, ৭৫৫১), মুসলিম (২৬৪৭, ২৬৪৯) । আল আলবানী ‘আস সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ' ৮৯৮) 
এবং “সহীহ আল জামী’ (১০৭৪) তে এটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । আল-ওয়াদীই “আল জামী’ আস সাহীহ’ (১/২৭৫, ৬/২৩৮, ৬/৩৪১) এবং 
“আস সহীহ আল মুসনাদ” (৩৩৬) এ একে হাসান উল্লেখ করেছেন । হাফিজ ইবনে আবদিল বার তাঁর ‘আত-তামহীদ’ (৭/৬) এ একে সহীহ বলেছেন । 











৬ 


আজ মানুষ ইসলামের এই বিরাট নির্দেশটিকে অবহেলা করেছে এবং এর বিনিময়ে দুনিয়ার এই স্বল্প মূল্যের জীবনকেই বেছে 
নিয়েছে । তারা যার প্রতি মোত্গ্রস্থ সেটিকেই নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করছে, আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা*আলা যা আদেশ দিয়েছেন তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে । 


‘কুফর'- এর প্রতিনিধিত্বকারী রাশিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে চেচনিয়াতে যুদ্ধ করার তৌফিক দান করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে আমরা প্রার্থণা করি, যেন তিনি আমাদেরকে শক্তি 
এবং সাহায্য দান করেন । আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করি এ কারণেও যে, তিনি আমাদেরকে বহুবার শত্রুদের বিরুদ্ধে 
বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন । আমাদের অনেকেই তাঁদের প্রতিজ্ঞা (যেমন শাহাদাত) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অনেকেই 
এখনো অপেক্ষায় রয়েছেন । 


শোষণ আর নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট হবার পর জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সম্মান প্রদান 
করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 
অপার করুণায় আমাদের শহীদ ভাইয়েরা তাঁদের রক্ত দিয়ে এমন এক ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছেন, যা নিয়ে আমরা গর্ব 
অনুভব করি । আমরা শুধু জানি যে, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' -এই কালিমার জন্যেই তাদের রক্ত নির্গত এবং প্রবাহিত হয়েছে । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যেই আমাদের ভাইদের অল-প্রত্যঙ্গগুলো টুকরো টুকরো হয়েছে এবং আল্লাহর শানেই 
তাদের মাথাগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে । আর তাঁদের এই কুরবানী আমাদের শাহাদাতের আকাংখাকে আরও তীব্রভাবে বাড়িয়ে 
দিয়েছে, যাতে আমরা আগামী কালই আমাদের প্রিয়তম মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের 
সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি । আহা!! সেটি কত বড় সুখবর এবং আনন্দদায়ক ব্যাপার!! সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান, 
যে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে এবং তার রবকে তার উপর সন্তুষ্ট দেখতে পাবে এবং সে উথ্িত হবে নবী, সিদ্দীক ও 
সালেহীনগণের সাথে এবং সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম! 


আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমাদের একেকজন তো উমাইর ইবনে আল হামাম আল আনসারিরই মত, যিনি অনবরত 
বলছিলেন, 


“এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে সে তো এক দীর্ঘ জীবন ।” 





+ সুরা আল বাকারাহঃ ২১৬ 





« মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ হতে বর্ণিত হাদিসের সুত্র ধরে, বদরের দিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সেই জারাতের দিকে উঠে দাড়াও 
যার এশত্ততা আসমান এবং জমীনের সমান ।” উমাইর ইবনে আল হামাম (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন , “হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! 
জানাতের প্রশভতা কি আসমান এবং জমীনের সমান?” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, “হ্যা” । উমাইর তখন বললেন, “বাখিন! 
বাখিন!” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “কোন জিনিসটি তোমাকে বাখিন বাখিন বলতে উদ্্ধ করেছে?” সুতরাং উমাইর 
(রদিআল্লাহু আনহু) তখন উত্তর দিলেন, “সেই আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এর একজন অধিবাসী হওয়ার আশা 
রাখি এটি ছাড়া আর কোন ব্যাপার নয় ।” সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তাহলে নিশ্চিত তুমি তাদের একজন হবে ।” পরে সে 
কিছু খেজুর নিল এবং খেতে শুরু করল । তখন সে আক্ষেপের সাথে বলল, “হায়! এই খেজুর খেতে যদি আমার দেরী হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই 
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মুসলিমরা দূর্বল হয়ে যাবে- এই আশঙ্কা যদি আমরা না করতাম, তাহলে আমরা সকলে ইবনে আল হামাম এর মত করার জন্য 
পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতাম | কেননা, নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মরিয়া 
হয়ে আছি। সুতরাং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত যেন তাঁর পথে আমাদেরকে দৃঢ় রাখেন । 


যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করে চেচনিয়ার সাহসী যোদ্ধারা রাশিয়াকে ভীত-সন্তস্ত করেছে, তার অন্যতম একটি দিক হল 
ফিদায়ী আক্রমণ । যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন, যেন তাঁরা অতি দ্রুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার নিকট থেকে পুরুস্কার পেতে পারেন । পৌত্তলিক কুফ্ফার শত্রুর হৃদয়ে কম্পন আর ত্রাস সঞ্চার করে তাঁরা অতি 
দ্রুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাহে নিজেদের সমর্পন করেন, অতি উচ্চ বাসস্থানের (জান্নাত) তীব্র আকুতির জন্য, সেই 
মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি সকল দয়ালু থেকে অতি বড় দয়ালু এবং সকল ক্ষমাকারীর থেকে সবচেয়ে 
বড় ক্ষমাকারী । 


এই উম্মাহ এতদিন পর্যন্ত দ্বীনের জন্য কেবল পুরুষদের আত্মোৎসর্গের ইতিহাসই শুনে এসেছে, নারীদের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে 
তারা পরিচিত নয় । মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায় “হাওয়া বারায়েভা নামের এক তরুণী এমন একজন 
আঝ্মোৎসর্গকারী শহীদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নিজেকে চিরস্মরনীয় করে রেখেছেন আর তাঁর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে 
আমাদের জন্য এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন । 


রাশিয়ানরা এখন সকল পথ থেকেই (নারী কিংবা পুরুষ) তাদের মৃত্যুর প্রহর গুনতে পারে এবং হাওয়া বারায়েভার মত নারীর 
কারণে ভীত - বিহ্বল হতে পারে । প্রতিটি পুরুষেরই তাঁর মত নারীর দিকে হিংসার (গিবতা) দৃষ্টিতে দেখা উচিত । প্রতিটি 
কাপুরুষেরই ধুলা - কাদায় জর্জরিত করে নিজের মাথা মাটিতে পুতে রাখা উচিত । কেননা, এই নারী যা করেছে তা খুব কম 
পুরুষই করতে পেরেছে । প্রতিটি সত্যের অনুসারীরই তাঁর মত নিজেদেরও বিলিয়ে দেয়া উচিত । আর এই উম্মাহর মাঝে এমন 
একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ায়, এই উম্মাহর গর্বিত হওয়া উচিত । আমরা নিশ্চিত, তার মত তরুণী যে উম্মাহর মাঝে 
রয়েছে, আল্লাহর কসম, সেই উম্মাহ কখনোই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না । 


যা হোক, আমরা যখন আমাদের বোনের এই আত্মোৎসর্গের ঘটনায় খোশ মনে ছিলাম এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট 
মাগফিরাত এবং রহমত কামনা করছিলাম, সে সময় আমরা কিছু ই-মেইল পেলাম যা আমাদের আনন্দের মাঝে মেঘের 
ঘনঘটার সূচনা করল । এই প্রপাগান্ডাটি আমাদের শক্র কিংবা বিদ্বেষী কারো থেকে নয়, বরং এমন লোকদের কাছ থেকে যাদের 
নিকট আমরা গঠনমূলক সদুপদেশ আশা করেছিলাম । তারা হাওয়া বারায়েভা এর মত বড় মুজাহিদাকে দোষী সাব্যস্ত করল 
এবং প্রপাগান্ডা করল যে, হাওয়া বারায়েভা এর মত এরকম আত্মহত্যা (1) অনুমোদনযোগ্য নয় । শুধু তাই নয়, তারা মত দিল 





জীবনের জন্য এটি এক দীর্ঘ সময় ।” সুতরাং, তিনি খেজুর গুলি নিক্ষেপ করলেন এবং তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন | এটি মুসলিম 
(১৯০১) কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-আলবানীর “সহীহ আত তারগীব’ (১৩১২) কর্তৃক সত্যায়নকৃত । 





যে, আমাদের ওয়েব সাইটে তার পরিচিতি তুলে ধরাটাও অনুমোদনযোগ্য নয়, বরং আমাদের উচিত ছিল তার সমালোচনা 
করা । তারা এ ক্ষেত্রে এমন কিছু দলীলের উল্লেখ করেছেন যাতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাদের প্রদত্ত দলীলের 
অপপ্রয়োগ করেছেন । 


এই আলোচনায় আমরা এই বিষয়টি পরিষ্কার করব (ইনশাল্লাহ) যে, হাওয়া বারায়েভা এবং অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান 
আশ-শিশানি, কাজী মাওলাদি, খাতিম, তার ভাই আলী, আব্দুল মালিক এবং অন্যান্যরা আল্লাহর ইচ্ছায় চিরস্থায়ী জান্নাতে সবুজ 
পাখীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আর্শ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে তাদের আহার খাচ্ছেন । 


আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণের বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে আমাদের উচিত হবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর 
দেওয়া । 


প্রথমতঃ তুমি যদি না জানো, তাহলে তুমি কি জিজ্ঞেস করে নেবে না? কোন একটি বিষয়ে সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা 
ফাতাওয়া না জেনে কারো জন্যেই এ সম্পর্কে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা সঙ্গত নয় । যারা আমাদের সমালোচনা করেন তারা যদি 
এ বিষয়ে সর্ব প্রথম নিজেরা অনুসন্ধান করতেন, তাহলে তারা দেখতেন যে, তাদের উত্থাপিত অভিযোগের সঙ্গে শারীয়াহ- 
বিশারদ আলিমগণ আদৌ একমত পোষণ করেননি । সুতরাং, এই বৈধ কৃতিতৃপূর্ণ কাজের জন্য কখনোই আমাদের সমালোচনা 
করা উচিত নয় । 


দ্বিতীয়তঃ আমরা সত্য অনুসন্ধানী ভাইদের অনুরোধ করি, পূর্ববর্তী শারীয়াহ বিশারদ, ইমামদের রায়কে খন্ডন করার পূর্বে 
আমাদের সমালোচনা করবেন না। 


তৃতীয়তঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! প্রতিটি ফিদায়ী আক্রমণই বৈধ নয়, কিংবা সকল ফিদায়ী আক্রমণই নিষিদ্ধ নয় । বরং এ 
বিষয়ে রায়টি শত্রুর অবস্থা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, সক্ষম শহীদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি এবং অপারেশনের নিজস্ব ধরণ বা উপাদানের 
উপর নির্ভর করে । এভাবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে-বুঝে কেউ এমন হামলা সম্পর্কে কোন মতামত দিতে 
পারে না । আর এতদ্‌ অবস্থা সম্পর্কে কেবল মুজাহিদদের নিকট থেকেই জানা যেতে পারে, কুফ্ফারদের থেকে নয় । সেক্ষেত্রে, 
আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে না জেনে কিভাবে আমাদের বিরদ্ধে আপনারা অজ্ঞতার অভিযোগ উত্থাপন করেন? এবং 
এই হামলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন?” 





৬ শাইখ আবু কুতাইবাহ আশ-শামি বলেন, “মুজাহিদীন ভাইদের প্রতি এটি একটি বাধ্যতামূলক ব্যাপার যে, তাদের নিজেদের কাজগুলিকে আরও সুসংগঠিত 
এবং সুনিবদ্ধ করার নিমিত্তে কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবেঃ যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক শত্রু সেনার ক্ষতি সাধন সম্ভব এমন সামরিক টার্গেটে 
নিজেদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার মত সামরিক অপারেশন পরিচালনা করাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানব রচিত আইন যেখানে রচনা 
করা হয়, সেরকম মুশরিকী সংসদের মত টার্গেটে আঘাত করা, কিংবা এমন বিল্ডিং টার্গেট করা যেখানে হামলার পরেও তাওয়াগিতরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে । 
কিন্তু এ রকম উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি তাদের আক্রমন করা যায়, সেক্ষেত্রে এরকম ফিদায়ী অপারেশন চালানো উচিত নয় । এটি ভাইদের প্রতি 
একটি বাধ্যতামূলক অনুসৃত বিষয় যে, দুই-একজনকে হত্যা করতে এমন অপারেশন চালানো ঠিক নয় । এর কারণ হল- এ ভাই যেন দামী মুক্তার মত এবং 
এরকম ভাইদের সংখ্যা অনেক কম (যারা নিজেদের ইচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে ইচ্ছুক) । তাই এটি বাধ্যতামূলক যে, 
খুব ব্যাপক ও লোম হর্ষক বৃহৎ টার্গেট ছাড়া তাদের ব্যবহার না করা । 











পরিশেষে, আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছি, তিনি যেভাবে পছন্দ করেন, যেভাবে রাজি-খুশী থাকেন, সেভাবে মুজাহিদদের 
সফলতা দান করেন এবং তিনি যেন অনেক শক্রকে মেরে ফেলার পর তার রাস্তায় আমাদের শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন। 


€ ৮৮ ০ ০০ hep bY 


“প্রভাতই তো তাদের প্রতিশ্রুত সময় । প্রভাত কি খুব নিকটে নয়?”? 





১০ 








আত্মোৎসর্গণকারী ফিদায়ী আক্রমণের সংজ্ঞা এবং শত্রুর ওপর তার ফলাফলঃ 


ফিদায়ী আক্রমণের বা আত্মোৎসর্গমূলক অপারেশন বলতে এমন অপারেশন বুঝায় যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাদের 
থেকে অস্ত্রশস্ত্রে এবং সংখ্যাধিক্যে প্রবল শত্রুর বিরূদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করে; যদিও তারা জানে যে এতে নিশ্চিতভাবে 
তাদের মৃত্যু ঘটবে । 


সম্প্রতি এমন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে যে, ব্যক্তির দেহ, যানবাহন বা স্যুটকেস বিস্ফোরক দ্বারা সজ্জিত করে শক্রর ঘাটিতে 
অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রবেশ পূর্বক হঠাৎ হামলা চালিয়ে শক্র ব্যুহের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যথাযথ স্থানে 
বিস্ফোরিত করা হয় । সাধারণতঃ যিনি এই ঘটনাটি ঘটান তিনিই এতে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন । 


আরেকটি কৌশল হল, কোন আর্মড মুজাহিদ যখন বাচার কোন প্রস্তুতি না নিয়ে কিংবা বাঁচার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে শত্রুর 
ব্যারাকে অথবা মিলনস্থলে অতর্কিতে ঢুকে অনবরত গুলিবর্ষণ করে, উদ্দেশ্য থাকে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব শত্রু নিধন করা, 
যখন তিনিও প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তিনিও মারা যাবেন |” 


“আত্মঘাতী বোমা হামলা” বলে যে লেবেল সেঁটে দেয়া হয় তা ভ্রান্ত ও সঠিক নয় । মূলতঃ এই গালি টি আমাদের 
ভাইবোনদের এই কাজ হতে অনুৎসাহিত করার জন্য ইহুদীদের চক্রান্তের ফসল । পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে কত বড় ব্যবধান! 
অসুখী মানসিকতা, ধৈর্যের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণে যে আত্মহত্যা করে, সে তো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং 
সে আল্লাহর লা'নত অর্জন করেছে । অন্যদিকে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা এবং 
নিষ্ঠার সাথে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় আনয়ন করে এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করে । 


আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণ ব্যতীত শক্রর বিরূদ্ধে ফলাফল 
আনয়নের ক্ষেত্রে আর কোন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কৌশল নেই, যে কৌশল দিয়ে তাদের হৃদয়ে বেশি ত্রাস সঞ্চার করা যেতে 
পারে । একদিকে যেমন তা তাদের প্রচন্ড আঘাতে পর্যুদস্ত করে, অন্যদিকে তাদের উদ্যম ও প্রাণশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলে । 
এর ফলে, ভীরুতার কারণে জনগণের সঙ্গে মেশা থেকে এবং জনগণকে শোষণ-নির্ধাতন করা থেকে তারা বিরত থাকে এবং 
লুটপাট ও হেনস্থা করা থেকে দূরে থাকে । এই জাতীয় অপারেশন যাতে সংঘটিত না হতে পারে, সেদিকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে 











* আরেক ধরনের ফিদায়ী অপারেশন যা “শাহাদাতমূলক অপারেশনঃ শাহাদাতের সর্বোচ্চ চূড়া” নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে । আর তা হল, “অথবা সে 
একাকী কোন বিস্ফোরক দ্রব্য শরীরে বহন না করেই শত্রুর কোন ঘাটি আক্রমন করার জন্য যায় যাতে মজুদ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য । এটি ধ্বংস 
করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে নিজে এ বিস্ফোরক দ্রব্যগুলির বিস্ফোরণ ঘটায় (গুলি করা বা এরকম কিছুর মাধ্যমে) যেখানে সে নিজে মাঝখানে থাকে (এবং 
এভাবে শাহাদাত বরণ করে) । শাহাদাতমূলক অপারেশনের অনেক ধরণ আছে যা আমাদের পক্ষে এখানে উল্লেখ করা এবং গণনা করা সম্ভব নয় । সুতরাং সে 
নিজেকে বিস্ফোরক কিংবা আগুনের মধ্যে সুরা বুরুজের গর্তের লোকদের ঘটনার অনুরুপ) উৎসর্গ করে অথবা অনুরুপকোন পদ্ধতি অবলম্বন করে- নিয়মটি 
একই রকম এবং এর লক্ষ্যও একই (আল্লাহর বাণীকে উন্নীত করা এবং দ্বীনের কল্যাণের জন্য মুসলিমদের শত্রুদের ক্ষতি সাধন করা) - মৃত্যু অর্জনের উপায় 
বিভিন্ন রুপ কিন্তু মৃত্যু সর্বক্ষেত্রে একই । 














১১ 


ব্যস্ত থাকার কারণে অন্য অত্যাচার নির্যাতন থেকে মানুষ রেহাই পায় । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার যার ইচ্ছায় ওদের 
অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, উপরন্তু, ওদের দশা এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, খোদ পুতিন তার সরকারের 
স্বরাষ্ট্র দফতর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের উপর সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে ওদের অভিযুক্ত করেছে এবং মন্ত্রনালয় দুটির উচ্চ 
পর্যায়ে ব্যাপক রদবদলের হুমকি দিয়েছে । যে ট্রুপগুলো ফিদায়ী আক্রমণ ভন্ডুল করতে সচেষ্ট বা তৎপর নয় তাদেরকে ময়লা- 
পচা পরিষ্কার, আহতদের শুশ্রষা এসব কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে । এই হল ওদের নৈতিক অবস্থা! 


বস্তুগত পর্যায়ে এই অপারেশন শত্রুর জন্য বয়ে আনে মারাত্মক ক্ষতি, আর আমাদের জন্য সর্বনিম্ন ত্যাগ । শত্রুর ব্যাপক 
ক্ষতির তুলনায় এই ত্যাগ খুবই সামান্য । বস্তুতঃ শত্রুর বিস্ফোরকসমূহের ক্ষতি এবং যানবাহনগুলিকে যুদ্ধ পরিত্যক্ত জিনিস 
হিসেবে আমাদের প্রাপ্তির ব্যাপারটি যেন এমন যে, আমরা আমাদের পদ্ধতিতেই রাশিয়ানদের তা ফেরৎ দিতাম । এর মানবিক 
ত্যাগ হল একটি মাত্র জীবনের ত্যাগ, যে মূলতঃ শহীদ ও বীর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে। পক্ষান্তরে, 
শত্রুর জন্য ওদের ক্ষতির দিক সর্বোচ্চ । গত অপারেশনের পর ওদের নিহত ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৬০০ এবং এর ফলে 
চেচনিয়াতে রাশিয়ান ফোর্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । 


এ সকল কিছু অর্জিত হয়েছে কেবল চারজন বীরের কারণে । আমরা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি এরকম অপারেশন অনবরত 
চলতে থাকলে রাশিয়ানরা আর বেশী দিন আমাদের ভূমিতে থাকতে পারবে না । হয় তারা আক্রমণের সহজ টার্গেটে পরিণত 
হতে পুনরায় জোটবদ্ধ হতে ভয় পাবে, নতুবা এই হামলাগুলি মোকাবিলার জন্য একত্রিত হবে । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
চাইলে ফিদায়ী আক্রমণই তাদের ছিন্নভিন্ন করার জন্য যথেষ্ট হবে । যদি বাস্তবিক তারা বিষয়গুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে 
চায় প্রতিটি শহরে তাদের ৩,০০,০০০ সৈন্যের ট্টুপ লাগবে, আর তা কোন অতিরঞ্জন নয় । 


১২ 


এতদসংক্রান্ত বিষয়ের দলিলসমূহঃ 








আত্োৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আলিমগণের রায় পর্যালোচনা কিংবা কিছু ভুল ধারণা 
অপনোদনের আগে আমাদের জন্য সমীচীন হবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে শারীয়ার কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করা । এ দলীল-প্রমাণগুলি 
অনুসরণ করে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা এবং এর বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা । আমরা ক্রমসঙ্জিত দলীলসমূহের প্রতিটির পৃথক 
পৃথক ব্যাখ্যা করব না, বরং বুখারী এবং মুসলিম শরীফকে মূল ভিত্তি ধরে অন্য হাদীসগ্রন্থগুলির রেফারেন্স উল্লেখ করব যা এ 
দলীলকে আরও বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন করে । 


নি 
০৪ 








81051 ৪৪ ৮4251055399 ০925 এ) ১৮০৬ 3904 21 ০৫ ৮9৮82 ৩৮৮] ০ SFA &0। ৩ 
কপট ১ 58585) এ লিও ভা তিল 1১৮3 alll তে ৯৬৭ এ 9 STAN ১৭৮) 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের থেকে তাদের জান এবং মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ 
প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর আছে? সুতরাং তোমরা সেই ব্যবসার জন্য আনন্দিত হও, যা তোমরা করেছ 
এবং এটাই তো মহা সাফল্য ।”৯ 


সুতরাং, এই আয়াতটিই আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে মুজাহিদদের পারস্পরিক দেনা-পাওনার মূল ভিত্তি । এই ব্যবসার জন্য মুজাহিদ 
ব্যক্তি যে মূল্যই দিতে প্রস্তুত থাকুক তাই অনুমোদনযোগ্য । অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল 
উপস্থিত না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিশ্চিতভাবে জায়েজ । 


দুইঃ 


Era ৬ 903 401 5১ Iss CAE DL Bp SF 
“আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।”** 


এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, শারীয়াহ অনুসারে শক্তির মাত্রা জাগতিক বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয় । 





৯ সূরা আত্-তওবাহঃ ১১১ 
১ সূরা আল-বাকারাহঃ ২৪৯ 


১৩ 


তিনঃ 


৯০ 35) 400 এ ১৬৮ গা এ ও ৬ ৮৫ ৬) ৯ 








“মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে থাকে । আল্লাহ্‌ তীর বান্দাগণের 
প্রতি অত্যন্ত দয়ার্্র।”১১ 


ইমাম ইবনে আবি হাতিম রেহীমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস রেদিআল্লাহু আনহু) এই 
আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, 


“এর অর্থ হল আল্লাহর হক (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে নিজেদের মৃত্যু পযন্ত জিহাদে অটল থাকার মধ্য 
দিয়ে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন ।”*২ 


ইমাম ইবনে কাসীর (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, 


“অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ মনে করেন, এই আয়াতটি আল্লাহর পথে জিহাদে রত প্রতিটি মুসলিমের জন্য নাযিল 
হয়েছে ।... এবং হযরত হিশাম বিন আমের (রদিআল্লাহু আনহু) যখন কাফিরদের দুটি ব্যুহ ভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন 
এবং একাকীই তাদের উপর আক্রমণ চালান, তখন কতক মুসলিম তাঁর এই আক্রমণকে শারীয়াহ বিরোধী মনে করেন । কিন্তু 
হযরত উমার (রদিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রদিআল্লাহু আনহু) প্রমুখ সাহাবীগণ (যারা এই আক্রমণকে 
শারীয়াহ বিরোধী মনে করেছিলেন) ভ্রান্ত এরতিপর করেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ।”৮ 


ইমাম আল কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, “হাসান আল বাসরী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, 


“তোমরা কি জান কাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ এটি সেই মুসলিমদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা কাফিরদের 
মুকাবিলা করে এবং বলে, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বল, যদি তুমি তা বল, তাহলে তুমি এবং তোমার সম্পদ আমার পক্ষ থেকে 
নিরাপদ" এবং কাফির যখন তা বলতে অস্বীকার করে তখন মুসলিমটি বলে “আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র 
কাছে বিক্রি করব ।’ অতপর সে সামনে এগিয়ে যায় এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে ।””** 
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১ তাফসীর ইবনে আবি হাতীম (১/৪৩) 

* তাফসীর ইবনে কাসির (১/২১৬) এবং ইবনে শায়বার মুসাননাফ (৫/৩০৩, ৩২২) এবং সুনান আল বায়হাকী (৯/৪৬) 
* তাফসীর আল কুরতুবির এই আয়াতের ব্যাখ্যা 





১৪ 


উল্লিখিত সাহাবা (রদিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে, যে আল্লাহর জন্য নিজেকে বিক্রি করে তার এই কাজকে 
কখনোই আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, এমনকি সে যদি বর্ম পরিধান না করেই এক হাজার হিংস্র শত্রু যোদ্ধার 
দিকে ধাবিত হয় এবং মৃত্যু বরণ করে । 


্ 








সূরা আল বুরূজে উল্লেখিত গর্তের মানুষদের সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে জনৈক বাদশাহ এবং বালকের যে ঘটনাটি হাদীসে রয়েছে 
তা এ রকমঃ 


“.. অতঃপর জনৈক বালককে হাজির করা হল। তাকে বলা হল তুমি তোমার দ্বীন ত্যাগ কর। সে প্রত্যাখ্যান করল । 
অতঃপর তাকে তার একদল লোকের হাতে দেয়া হল এবং বলা হল যে, এই বালককে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং পাহাড়ের 
একেবারে চুড়ায় উঠে যাবে ॥ যদি সে তার দ্বীন ত্যাগ করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে পাহাড় হতে ফেলে দেবে । লোকেরা তাই 
করল । যখন তাকে নিয়ে তারা পাহাড়ের চুড়ায় পৌছে গেল তখন এ বালক দোয়া করল, হে আল্লাহ্‌! তুমি যেভাবে চাও,আমার 
বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যাও। অতঃপর পাহাড় এচন্ডভাবে কেঁপে উঠল এবং ঝাঁকুনি দিল। এতে তারা সকলেই 
পাহাড় হতে পড়ে মারা গেল । বালক পায়ে হেঁটে বাদশাহর নিকট এল । বাদশাহ বলল, তোমার সাথে যারা গিয়েছিল তারা 
কোথায়? বালক বলল, তাদের হাত থেকে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন । বাদশাহ আবার তার সৈনিকদের হুকুম দিল যে, এই 
বালককে একটি নৌকায় তুলে নাও, অতঃপর যখন সাগরের মাঝে চলে যাবে, তখন যদি সে তার দ্বীন ত্যাগ করে তাহলে ভাল, 
নতুবা তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও । লোকেরা তাকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে গেল । বালক বলল, হে আল্লাহ্‌! তুমি যেভাবে 
চাও,আমার বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে এ নৌকা উল্টে গেল । ওরা সব মরে গেল । বালক হাটতে 
হাটতে বাদশাহর দরবারে চলে আসল । বাদশাহ বলল, ওহে! তোমাকে যারা নিয়ে গেল তারা কোথায়? বালক বলল, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন আর তাদের ধ্বংস করেছেন । এরপর বালক বলল, তুমি এভাবে চেষ্টা করে 
আমাকে মারতে পারবে না, যতক্ষণ না আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর । বাদশাহ বলল কী সেই কাজ? বালক বলল, তুমি সব 
মানুষকে একটি বড় মাঠে জড়ো করবে এবং একটি উচু গাছে শুলিতে আমাকে চড়াবে, অতঃপর আমার তীরের থলি হতে একটি 
তীর বের করবে, এরপর তীরটিকে ধনুকের রশিতে লাগাবে । অতপর বলবে, “এই বালকের রব আল্লাহর নামে তীর নিক্ষেপ 
করছি ।' এভাবেই তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে । বাদশাহ তাই করল । সমস্ত মানুষকে একটি মাঠে জমা করল । অতঃপর 
বালককে গাছের শাখায় চড়ানো হল। এরপর বালকের তীরের থলি থেকে একটি তীর হাতে নিয়ে ধনুকের সাথে লাগালো । 
তারপর বলল, ‘আমি এই বালকের রব আল্লাহর নামে তীর নিক্ষেপ করছি । এই বলে তীর নিক্ষেপ করল । তীর গিয়ে বালকের 
মাথার একপাশে বিদ্ধ হল । অতঃপর বালক তার তীরবিদ্ধ স্থানে হাত রেখে মৃত্যু বরণ করল ॥ এবং এভাবেই তার মৃত্যু ঘটল । 
এই ঘটনা দেখে লোকেরা বলে উঠল “আমরা এই বালকের রব এর উপর ঈমান আনলাম । আমরা এই বালকের রব এর উপর 
ঈমান আনলাম ।' বাদশাহকে তার লোকেরা গিয়ে জানাল, আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হয়েছে, মানুষতো সব ইসলাম 


১৫ 


এহণ করে ফেলেছে। বাদশাহ তার অনুসারীদের হুকুম দিলেন যে, প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে বিশালাকার গর্ত তৈরি কর। 
বাদশাহর হুকুম অনুসারে প্রতিটি রাস্তার মুখে বিশাল আকারের গর্ত তৈরি করা হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। অতঃপর 
ঘোষণা করা হল “যারা তাদের দীন (ইসলাম) ত্যাগ না করবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ কর। তাই করা হল। এক পর্যায়ে এক 
নারীর পালা আসল । তার সঙ্গে ছিল তার দুধের শিশু । নারীটি যখন ইতস্তত: করছিল তখন তার দুধের শিশু মায়ের কোলে বসে 
বলল, মা তুমিও আগুনে ঝাঁপ দাও । নিশ্চয়ই তুমি হকৃ দ্বীনের উপর রয়েছো"।” 


এই হাদীসে দেখা যায়, দ্বীনের স্বার্থেই এবং দ্বীনের কল্যাণের নিমিত্তেই এই বালকটি নিজেকে হত্যা করার উপায় বলে দিয়ে 
নিজেকে উৎসর্গ করেছিল । এটি নির্দেশ করে যে, দ্বীনের স্বার্থে এরকম আঝ্মোৎসর্গ বৈধ এবং তা আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত 
হয় না। স্মরণ রাখা দরকার, এরকম করার জন্য সে কোন ওহী পায়নি কিংবা তার এমন সিদ্ধান্তের পরিণতি কেমন হবে তাও 
সে আগে থেকে জানতো না । উপরন্তু, আমাদের শারীয়ায় বালকের এই ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে । 


রর 








ইমাম আহমাদ ইবনে আব্বাসের (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে তাঁর মুসনাদে+৬ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


“মিরাজের রজনীতে যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয় আমি একটি মনোমুগ্ধকর সুঘাণ অনুভব করলাম । আমি বললাম 
হে জিবরাঈল! এত সুন্দর এই ত্রাণ কিসের? জিবরাঈল বললেন, এ হল ফিরআউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো বাদী এবং তার সন্ত 
নদের সুঘাণ। আমি বললাম, এর কারণ কি? জিবরাঈল উত্তর দিলেন, একদিন তিনি ফিরআউনের মেয়ের মাথার চুল 
আঁচড়াচ্ছিলেন; হঠাৎ তার চিরুনিটি হাত থেকে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার সময় তিনি বিসমিল্লাহ বলেন । এই দৃশ্য দেখে 
ফিরআউনের মেয়ে বলল, তুমি কি আমার পিতার নাম উচ্চারণ করেছ £ তিনি বললেন, না তোমাদের পিতা নন, বরং আমার 
এবং তোমাদের পিতার যিনি রব (আল্লাহ) ৷ ফিরআউনের মেয়ে বলল, বাবাকে এটা বলে দিব কি? তিনি বললেন, হ্যা বল। 
মেয়ে গিয়ে ফিরআউনকে বলে দিল । ফিরআউন তাকে ডাকল এবং বলল, আমি ব্যতীত তোমার কি কোন রব আছে? তিনি 
বললেন, অবশ্যই তোমার এবং আমার রব আল্লাহ । একথা শুনে ফিরআউন পিতলের বড় হাড়িতে আগুন গরম করতে বলল । 
যখন হাড়ি গরম হয়ে গেল ,তখন ফিরআউন তাঁকে এবং সম্ভানদের এ উত্তপ্ত হাড়িতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তিনি বলল, 
তোমার কাছে আমার একটি দাবী আছে । ফিরআউন বলল, কী দাবী বল । তিনি বললেন, আমি চাই যে, আমার ও আমার সন্ত 
নদের হাড্ডিগুলো একটি কবরে একত্রে দাফন করবে । ফিরআউন বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই এটি আমার প্রতি তোমার অধিকার । 





* মুসলিম (১৩০) এটি তার কিতাবের শব্দ । আহমাদ কর্তৃকও তা উদ্ধৃত হয়েছে (৬/১৭) । আত-তিরমিযী (৩৪০) এবং আন-নাসাঈ “তুহফাত্‌ আল আশরাফ” 
(৪/১৯৯) । পুরো হাদীসের জন্য এবং এর ব্যাখ্যার জন্য আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স এর “দি পিপল অব ডিচ্‌” বইটি দেখা যেতে পারে । 


** আল-মুসনাদ (১/৩১০) এবং অনুরুপ বর্ণনা ইবনে মাজাহ তেও (৪০৩০) রয়েছে । 





১৬ 


এরপর তাঁর সামনে তাঁর সন্তানদের একে একে প্রত্যেককে সেই হাড়িতে নিক্ষেপ করা হল । এক পর্যায়ে তাঁর দুধের শিশুর 
পালা আসল । এই নারী এবার একটু যেন বিচলিত হলেন । তখন দুধের শিশুটি বলল, মা তুমি দ্রুত ঝাঁপ দাও, কারণ এই 
পৃথিবীর শান্তি আখিরাতের শান্তির তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। সঙ্গে সঙ্গে সে (নারী) তাতে ঝাঁপ দিল ।** 


পূর্ববর্তী “গর্তের লোকদের” ঘটনায় শিশুটি যেমন তার মাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেছে, এই হাদীসের ঘটনাটিতেও দেখা 
যায় শিশুটিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কথা বলিয়েছেন। দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা যদি অনুমোদনযোগ্য না হত, 
আমাদের শারীয়ায় এই কাজটির এত ভূয়সী প্রশংসা করা হত না। আর এই শিশুটির কথা বলে উঠার বিষয়টি কুদরতী চিহ 
ব্যতীত কিছু নয় যা এই কাজটির ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে । 





আসলাম আবি ইমরান হতে বর্ণিত, 


“আমরা রোম শহরে ছিলাম । ওরা আমাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল বাহিনী বের করল এবং মুসলমানদের থেকেও একটি 
বিশাল বাহিনী বের করা হল । মুসলিম বাহিনীর সৈনিকদের থেকে একজন ব্যক্তি অস্ত্র তুলে নিয়ে রোমানদের কাতারে ঢুকে 
পড়লেন। তখন কিছু লোক চিৎকার করতে লাগলেন যে, সুবহানাল্লাহ! সে তো নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে। (এর দ্বারা তারা কুরআনের আয়াত, “তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।” এই আয়াতকে ইঙ্গিত 
করছিলেন ৷) তখন আবু আইয়ুব আনসারী (রদিআল্াহু আনহু) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা এই 
আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছ! অথচ এই আয়াত নাযিল হয় আমাদের আনসারদের উদ্দেশ্যেই । (ব্যাপার ছিল এই যে) যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলামের বিজয় দান করে ইসলামকে মহিমান্বিত করলেন এবং ইসলামের সাহায্যকারীদের সংখ্যা অনেক হয়ে 
গেল, তখন আমাদের কিছু লোকেরা গোপনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে না জানিয়ে বলতে লাগল যে, 
আমাদের সম্পদ তো বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন তো আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামের বিজয় ও সম্মান দান 
করেছেন, ইসলামের সাহায্যকারীও অনেক হয়েছে। সুতরাং এখন যদি আমরা আমাদের সম্পদ গুছানোর কাজে হাত দিতাম 
এবং আমাদের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পুনঃগঠনে যদি মনোযোগ দিতাম! তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর নাবীর প্রতি এ আয়াত 
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“... আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কর না ।”১৮ 








** ইমাম আহমাদ শাকির (রহীমাহুল্লাহ) তার “তাহকীক অব আল-মুসনাদ’ (৪/২৯৫, ২৮২২) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন । 


১৭ 


সুতরাং এখানে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া এবং সম্পদ পুনঃগঠনে আত্মনিয়োগ করাই ছিল ধ্বংস । 
যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সেনাদের মাঝে ঢুকে পড়া ধ্বংস নয় । এরপর আবু আইয়ুব আনসারী (রদিআল্লাহু আনহু) সব সময় যুদ্ধের 
ময়দানেই কাটাতেন এবং শেষ পর্যন্ত কুস্তুনতুনিয়ায় তার দাফন হয় ।১৯ 


বায়হাকী-ও এটি অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তার সুনানের অপর এক বর্ণনায় “এককভাবে আল্লাহর শত্রুদের ভূমিতে লড়াই 
করার অনুমোদন” শীর্ষক অধ্যায়ে শত্রু দলের বিরূদ্ধে একাকী অগ্রসর হবার বিষয়টির অনুমোদনের দলীল হিসেবে পেশ 
করেছেন, এমনকি যদি এর ফলাফল এমনও হয় যে, এর ফলে শত্রু তাকে নিশ্চিত মেরে ফেলবে । 


এই হাদীসে আবু আইয়ুব আনসারী রেদিআল্লাহু আনহু) এই আয়াতের (সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫) ব্যাখ্যা করেন যে, এটি 
তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যে ব্যক্তি শত্রু ব্যুহ ভেদ করে ঠেলে এগিয়ে যায়, যদিও লোকদের মনে এই ধারণা হয় যে, সে 
নিজেকে ধ্বংস করেছে । সাহাবাগণ মৌনভাবে তার এই ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন । 


a 








মুআজ ইবনে আফরাহ (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, 


“হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন কাজ আল্লাহকে হাসায়ঃ” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “বর্ম ব্যতীতই কারও 
শত্রুর মধ্যে ঢুকে যাওয়া । একথা শুনে তিনি তার শরীর হতে লোহার পোষাক খুলে ফেলে দিলেন এবং লড়াই শুরু করে দিলেন 
এবং এমন অবস্থায়ই তিনি শহীদ হয়ে যান ।”২০ 


এই হাদীসটি এবং এর পরের আরেকটি হাদীস থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের অপারেশনের এমন বিশেষ কিছু 
বৈশিষ্ট্য বা নীতি রয়েছে যেখানে এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে, এতে কেউ কেউ নিহত হবে এবং এই বিশেষ নীতি অনুসারে এমন 
কিছু বৈধ যা সাধারণ অবস্থায় নিষিদ্ধ । 


আনাস বিন মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর সুত্রে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 





* সুরা আল বাকারাহঃ ১৯৫ 


* আবু দাউদ (৩/২৭) এবং আত্-তিরমিযী (৪/২৮০) (আত তিরমিযী এটিকে সহীহ রায় দিয়েছেন) এটি বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানী তার “আস- 
সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ”(১৩) এবং “সহীহ আত তারগীব' (১৩৮৮) গ্রন্থে এটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । আরও দেখুন আল ওয়াদি “আল-জামি 
আস সাহিহ' (৩/২০০, ৪/১২৬, ৩৫৭, ৩৮১, ৫/৪২২, ৪২৩, ৪৮২) এবং “আস সাহিহ আল মুসনাদ’ (১৪০, ৩২৭) অনুরুপ বর্ণিত হয়েছে ইবনে হাজাম এর 
“আল মুহাল্লা' (৭/২৯৪) এবং ইবনে হাজার এর ‘আল ইসাবাহ' (৩/১২২) তে । আরও দেখুন “ফাতৃহ আল বারী’ (৮/৩৩-৩৪) 


২ ইবনে আবি শায়বাহ এর “মুসান্নাফ' (৫/৩৩৮) । এবং অন্য একটি বর্ণনায়, “বদরের দিন যখন লোকেরা যুদ্ধ করার জন্য উপনীত হল, আউফ ইবনে আল 
হারিস বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে বান্দার কোন কাজটি হাসিয়ে থাকে?” তিনি উত্তর দিলেন “তিনি যখন তার বান্দাকে কোন বর্ম ব্যতীত শক্রর 
ভিতরে ঢুকতে দেখেন । অতঃপর আউফ ইবনে আল হারিস তার বর্ম ফেলে দিলেন এবং তিনি এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে গেলেন । আশ শাওকানি তার ‘নাইল আল আওতার'€৭/২১২) এবং ইবনে হাজার তার “আল-ইসাবাহ' ৩/৪২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । 

















১৮ 


“ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি যদি মুশরিকদের ব্যুহ ভেদ করে ঠেলে ভিতরে ঢুকে যাই এবং যদি আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই 
করে যাই আমি কি জানাতে যেতে পারব?” নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, “হ7”। অত:পর লোকটি 
মুশরিকদের ব্যুহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল এবং তার মৃত্যু না হওয়া পযন্ত লড়াই করে গেল ।”** 


আরও বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে উমর ইবনে খাত্তাব রেদিআল্লাহু আনহু) তার ভাই যায়েদ বিন খাত্তাবকে বললেন যে, 


“আমার ভাই! তুমি আমার ব্মর্ট নাও।” যায়েদ উত্তরে বললেন, “আমি সেই শাহাদাত কামনা করি যা তুমিও কামনা কর ।” 
সুতরাং তারা উভয়ই সকল বর্ম পিছনে রেখে দিল ।”*২ 


3 








রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


“এ শহীদগণই সবোর্ভম যারা প্রথম সারিতে যুদ্ধ করে। তারা তাদের মুখ অন্য কোন দিকে ঘূরায় না, যে পধর্ত না তারা মৃত্যু 
বরণ করে । এঁরা হল তারাই, যারা জারাতের সবোরঁ্চচ মনধিলে উড়তে থাকবে; তোমাদের রব তাদের দেখে হাসবেন এবং যদি 
তোমাদের রব কোন বান্দার দিকে তাকিয়ে হাসেন, তাহলে তার আর কোনও হিসাব নাই ।'** 


3 








ইবনে মাসউদ (রদিআল্লাহু আনহু) এর সূত্রে আহমাদ তার “মুসনাদ” এ বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম 


বলেছেন, 


“আল্লাহ্‌ তা'আলা দুই ব্যক্তির কাজে আশ্চর্য হন। এক হল এ ব্যক্তি যে তার বিছানা-পরিজন পরিত্যাগ করে সলাতের জন্য লাফ 
দিয়ে উঠে এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ‘তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার কাছে যা আছে তার প্রতি 
আশাবাদী হয়ে সে তার বিছানা-পরিজন পরিত্যাগ করেছে’ । এবং আরেকজন হল এ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হল এবং তার সাথীরা পরাজিত হল । অতঃপর সে জানে যে, এই পরাজয় সত্তেও সামনে অগ্রসর হবার পরিণতি কি? তারপরও 





* হাকীম কর্তৃক বর্ণিত । ইমাম আশ-শাওকানীর ‘নাইল আল আওতার’(৭/২১২) দ্রষ্টব্য 


২ আত-তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল হায়সামির “শাহাদাতের পরে” অধ্যায়ে ‘মুজমা আজ-জীওয়ায়ীদ" গ্রন্থে বর্ণিত । এবং আল-হায়সামি বলেন, তাবারানী 
দ্বারা বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য” । ইবনে আবদিল বার এর “আল-ইসতিয়ার' দ্রষ্টব্য । 


২ ইবনে আল মুবারক এর “কিতাব আল জিহাদ'€১/৮৫) । এবং অনুরুপ শব্দ দ্বারা ইমাম আহমাদ, আবু ইয়ালা, আত্-তাবারানি এবং সাঈদ ইবনে মানসুর এটি 
বর্ণনা করেছেন । আলবানী কর্তৃক তার ‘সহীহ আল জামী’(১১০৭) এবং ‘আস সিলসিলাহ আস সাহিহাহ (২৫৫৮) গ্রন্থে সহীহ ঘোষিত হয়েছে । 


১৯ 


সে অগ্রসর হল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, তোমরা আমার এই বান্দার 
প্রতি দেখ, সে আমার নিকট যা রয়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল’ ।”২* 


ইবনে আন-নুহাস (রহীমাহুল্লাহ) মন্তব্য করেন, 


“যদি এটি ব্যতীত আর কোনও সহীহ হাদীস না থাকে, তথাপি তা শত্রু ব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়ে দলীল হিসেবে যথেষ্ট ২৫ 


নু 








রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


“তিন ধরনের লোককে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালোবাসেন ৷... অতঃপর যে তার গদার্নকে শত্রুর সামনে অগ্রসর করে 
দেয়। শেষ পধর্ত হয় সে শহীদ হয়ে যায় অথবা তার সাথীদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনে ।”৬ 


এবং অন্য একটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


“তিনজন লোক আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে এবং তিনি তাদের প্রতি হাসেন এবং তাদের দেখে আনন্দিত হন। এক হল এ 
ব্যক্তি যে তার দল পরাজিত হবার পর ফেরত চলে যাওয়ার সময় একা শত্রুদের বিরুদ্ধে জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে 
শহীদ হয়ে যায় অথবা আল্লাহ তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন । তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ‘তোমরা 
আমার বান্দার দিকে দেখ কিভাবে সে আমার জন্য অটল ও অবিচল রয়েছে ।”** 


অন্য আরেকটি বর্ণনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 





* ‘আল মুসনাদ’ (৬/২২, # ৩৯৪৯) । ইমাম আহমাদ শাকির কর্তৃক এটি তাহকীককৃত যেখানে তিনি বলেন, “এর সনদ সহীহ’ ৷ আল হায়সামী তার “মুজমা' 
আজ-জীওয়াইদ' (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন, “আহমাদ এবং আবু ইয়ালা এটা বর্ণনা করেছেন যেমনটি আত-তাবারানী “আল কবীর'- এ বর্ণনা করেছেন । এর সনদ 
হাসান” । আবু দাউদ এটি সংক্ষেপিত আকারে বর্ণনা করেছেন(২/৩২৬) । আল-আলবানী তার ‘মিশকাত আল মাসাবিহ' (১২০৭) গ্রন্থে বলেন, “এটি হয় 
হাসান অথবা সহীহ ৷” একই রকমভাবে আস সানানির '“সুবুল আস সালাম*(৪/১৩৪৮-১৩৪৯) দ্রষ্টব্য । 


২৫ মাশারি আল আশওয়াক্‌ ইলা মাশারি আল উশাক্‌ (১/৫৩২) দ্রষ্টব্য । 
২ ইবন আল মুবারাক এর ‘কিতাব আল জিহাদ'(১/৮৪) দ্রষ্টব্য; আল-আলবানী তার “সহীহ আল-জামী” (৩০৭৪) তে এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন । 


২; আত তাবারানী কর্তৃক তার 'আল-কবীর'-এ বর্ণিত এবং আল-হায়সামি তার মুজমা' আজ-জীওয়ায়ীদ (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন, “এর বর্ণনাকারীরা 
নির্ভরযোগ্য ৷” আল আলবানী ‘আস সিলসিলাহ আস সাহিহাহ'(৩৪ ৭৮) গ্রন্থে একে সহীহ ঘোষণা করেছেন এবং “সহীহ আত তারগীব' (৬২৯) এ হাসান ঘোষণা 
করেছেন । শাইখ আবু কুতাইবাহ আশ শামি উল্লেখ করেন, “আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের সন্নিকটে রণকৌশলগত কারণে যখন কিছু ভাই প্রচন্ড এক 
যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছু হটছিলেন এবং রাশিয়ানরা অনেক বেশি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে এ জায়গায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, আমাদের ভাই শাকীক 
ইব্বরহীম আল মাদানী রাশিয়ানদের ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য একা রয়ে গেলেন । ব্যাপক বোমা বর্ষণের কারণে অন্যরা যখন পিছু হটছিল, তখন সে তার মৃত্যু পর্যন্ত 
তাদের বিরুদ্ধে মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছিল । আল্লাহ তার উপর করুনা বর্ষণ করুন । একটি মিসাইল আসল এবং তার নিকটে বিস্ফোরিত হল | তার কোন 
চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া গেল না এবং কোন কবরই তার দেহ ধারণ করতে পারল না । সুতরাং আল্লাহ তার উপর সর্বোচ্চ দয়া প্রদর্শন করুন । 








২০ 


“তিন একার লোককে আল্লাহ ভালোবাসেন .... এবং এ ব্যক্তি যে কোন মুজাহিদ দলে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিগ হয়, 
অতঃপর তাঁর সাথীগণ পরাস্ত হয়, সে তার সিনা আগে বাড়িয়ে দেয় (অথার্থ প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু করে দেয়)।”২৮ 


এগারোঃ 








আবু হুরাইরা রেদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হল 
এ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে । যখনই সে জিহাদের ময়দান থেকে আহবান 
শুনে, তখনই সে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রন্তবেগে ছুটে যায় মৃত্যুর আশায় । এবং পরিশেষে আগ্রহের সাথে শহীদ হয়ে 
যায়... 1” 


এ থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, নিহত হবার ইচ্ছা পোষণ করা এবং কায়মনোবাক্যে শাহাদাতের জন্য প্রার্থনা করা বৈধ তো 
বটেই, বরং অনেক বেশি প্রশংসার ব্যাপার । 


বারো 


০০ 


আনাস (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত, 


রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ (মদীনা হতে) রওয়ানা হলেন এবং মক্কার মুশরিকদের 
পূর্বেই বদরপ্রান্তে পৌছে গেলেন । অতঃপর মুশরিকরাও উপস্থিত হল । রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, 
“তোমাদের কেউ যেন আমি ব্যতীত কিছু না করে। অতঃপর কাফিরগন যখন কাছে এসে গেল, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি 





২” ইবনে আবি শায়বাহ কর্তৃক তার “মুসাননাফ' (৫/২৮৯)- এ বর্ণিত এবং আত তিরমিযি এটিকে সহীহ বলেছেন (২৪৯১, ২৪৯২), আন-নাসাঈ(১৫৯৭, 
২৫২৩) এবং “মুসনাদ” এ আহমাদ এবং অনুরুপভাবে “আল-কবীর” এ তাবারানী একে হাসান সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন । আল হাকীম ও এটি 
বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ মর্যাদা দান করেছেন । আল-আলবানী “মিশকাত আল মাসাবিহ” (১৮৬৪) তে উল্লেখ করেন যে, এর সনদ দুর্বল, কিন্তু এর 
অনুরুপ বর্ণনা শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য । অনুরুপ আরেক হাদীসে, নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তিন ধরনের মানুষকে ভালবাসেন 
এবং তিন ধরনের মানুষকে ঘৃণা করেন । সুতরাং একজন সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কোন তিন ধরনের লোক যাদের আল্লাহ 
ভালবাসেন?” রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, “এ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে ধৈর্য্য সহকারে কষ্টদায়ক হলেও (আল্লাহর দয়ার আকাঙ্খায়) 
শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝটিকা আক্রমন করে এবং যুদ্ধ করতে করতে মারা যায় । এবং তোমরা তোমাদের সাথে এই লোকটিকে আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ দেখবে । 
তিনি তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকে” আস 
সফঃ৪) । আল আলবানী তার সহীহ আত-তারগীব (২৫৬৯) গ্রন্থে একে সহীহ ঘোষণা করেছেন । 


২৯ মুসলিম (১৮৮৯) । আল আলবানী কর্তৃক তার “সহীহ আত তারগীব'(১২২৬,২৭৩৬) এবং “সহীহ আজ জামী'(৫৯১৫) তে এটি সহীহ ঘোষিত হয়েছে 
পুরো হাদীসটি এভাবে শেষ হয়েছে, “এবং একজন মানুষ যে একটি পর্বত চূড়া অথবা একটি গভীর উপত্যকার তলদেশে সলাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় 
এবং তার রবের ইবাদাত করে, যতক্ষণ না মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করে । মানুষ তার থেকে ভাল ব্যতীত খারাপ দেখবে না” । এবং অন্য একটি বর্ণনায়, “মৃত্যু 
কামনায় রত অথবা নিহত হয় ......” | এবং আবু আত্রয়ানাহ তার “মুসনাদে” বর্ণনা করেন, “মানুষের উপর একটি সময় আসবে, যখন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা 
আল্লাহর পথে তাদের ঘোড়ার লাগাম ধারণ করবে । যখনই সে কোন ডাক (যুদ্ধের) শুনতে পায়, সে এর পিঠে চড়ে বসে এবং সে কায়মনোবাক্যে মৃত্যু কামনা 
করে ।” এবং অন্য একটি হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি তোমাদের বলব না মর্যাদায় মানবজাতির মধ্যে কারা 
শ্রেষ্ঠ? সাহাবা (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন “হ্যা” । তখন তিনি বললেন, সেই লোক যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে থাকে, যতক্ষণ না সে মারা 
যায় বা নিহত হয় ।” এবং আমরা আশা করি তাদের মধ্যে আমাদের সেই উনিশজন সিংহ ভাইয়েরা থাকবেন যারা তাদের ঘোড়াকে চালিত করেছিলেন হত্যা 
করার জন্য নতুবা নিহত হবার জন্য । আল্লাহ তাদের প্রিয়জনদের সাথে তাদের জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিন এবং তাদের প্রতি করুনা করুন । 
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ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, “উঠ, এমন এক জারাতের জন্য যার প্রশস্ততা আসমানের সমান ।” একথা শুনে উমাইর ইবনে 
হামাম বললেন, আসমান এবং জমিন পরিমাণ প্রশস্ত”? রসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যা’ তিনি বললেন, 
“বাহ! বাহ!” রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি বাহ বাহ কেন বললে”? তিনি বললেন, “না অন্য কোন 
উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি এ জারাতের অধিকারী হওয়ার জন্যই একথা বলেছি । রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
“তুমি এ জারাতের অধিবাসী ।” সে তার ব্যাগ থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগল, অতঃপর বলল, “যদি এই 
খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পযন্ত অপেক্ষা করি, তবে সে তো দীর্ঘ সময়, অতঃপর সে খেজুরগুলো ছুড়ে মারল এবং তরবারী 
দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল এবং শহীদ হয়ে গেল |” 


এই হাদীসে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এই সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু) জান্নাতের কথা শোনার পর এবং এ বিষয়ে 
কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি এই বিশাল অর্জন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন নি । কেননা, তিনি জান্নাতের লোকদের 
থেকে কোনক্রমেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাননি । তাই তিনি এই বাসনা নিয়েই একাকী যুদ্ধ করলেন যে, তিনি মারা যাবেন । 
নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করেননি, বরং একে উৎসাহিত করেছেন যেখানে তিনি স্বয়ং ঘোষণা 
করেছেন, 


“উঠ সেই জার্নাতের জন্য দাড়িয়ে যাও যার এঁশভতা আসমান ও জমিন পর্যন্ত |”, 


তেরোঃ 
আনাস বিন মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত, তিনি বলেন যে, 





“আমার চাচা আনাস বিন আন-নাদর বদর যুদ্ধে অনুপত্তিত ছিলেন । সে জন্য তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম 
কে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছেন তা থেকে অনুপস্থিত 
রয়েছি । আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আল্লাহ দেখবেন যে, আমি 





৩” মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত (১৯০১) এবং আল-আলবানী কর্তৃক তার “সহীহ আত তারগীব”(১৩১২)-এ সত্যায়নকৃত । আন নববি রেহীমাহুল্লাহ) তার “শারহ” 
গ্রন্থে এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, “এটি শাহাদাতের আকাঙ্খায় কুফ্ফারদের ভিতর নিজেকে নিবিষ্ট করা ও ঢুকিয়ে দেয়ার অনুমোদনের বিষয়টি ধারণ করে । 
এবং এটি এমন একটি ব্যাপার যা অনুমোদনযোগ্য এবং অধিকাংশ উলামার মতে এতে কোন ত্রুটি নেই । শরহে মুসলিম (১৩/৪৬) । শাইখ আবু কুতাইবাহ 
আল শামি উল্লেখ করেন, “আবু যর আত্‌ তুনিসি- আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন- আফগানিস্তানে নিহত হয়েছিলেন । তিনি আল্লাহর কিতাবের হাফিজ 
ছিলেন এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের মানসে তার শাহাদাতের উদগ্র বাসনা ছিল (একজন শহীদ হিসেবে) । একরাতে তিনি কুরআন পড়ছিলেন, ধৈর্য্য ধরে 
রাখতে না পেরে তিনি যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন- সুতরাং তিনি একাকীই আল্লাহর কম্যুনিস্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন এবং তিনি মারা 
যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন । 


* এবং অনুরুপ একটি বর্ণনায়, জনৈক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি কোথায় থাকব যদি আমি 
মারা যাই?” তিনি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, “জান্নাতে” । সুতরাং লোকটি তার হাতের খেজুরগুলি ফেলে দিলেন এবং মৃত্যু বরণ করার পূর্ব 
পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন । দ্রষ্টব্য নাইল আল আওতার’ (৭/২১২) 
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কী করি। যখন উহুদের দিন ঘনিয়ে এল, মুসলিমরা শত্রুদের মুখোমুখি হল, তখন তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! এই লোকেরা যা 
করেছে তা থেকে আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তাঁর সাথীদের বুঝিয়েছেন) এবং এই লোকেরা যা করেছে তা থেকে আমি 
নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি । এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং সাদ বিন মুয়ায (রদিআল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল, 
তখন তিনি বললেন, “হে সাদ ইবনে মুয়ায! নাদরের রবের শপথ করে বলছি, জারাত ...উহুদ পর্বতের পিছনে, আমি এর ত্রাণ 
পাচ্ছি।” সাদ পরে বললেন, “আমি তাঁর মত করতে সক্ষম নই (যেভাবে তিনি লড়াই করেছেন), হে আল্লাহের রসুল সাল্লাল্লাহু 
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ৷” আনাস (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, “সুতরাং আমরা তাকৈ প্রায় আশিটি তরবারির বশার ও তীরের 
আঘাতে জর্জরিত দেখতে পেলাম এবং আরও দেখতে পেলাম যে, মুশরিকরা কিভাবে তাকে হত্যা করেছে এবং তার দেহ 
ক্ষতবিক্ষত করেছেঃ তার বোন ছাড়া কেউই তাকে চিনতে করতে পারছিল না। সে (তার বোন) তাকে তার আঙ্গুল দ্বারা চিনতে 
পেরেছিল । সুতরাং আনাস (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, “আমরা চিন্তা করেছিলাম যে এই আয়াতটি তাঁর বা তাঁর মত যাঁরা 
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“মুশমিনদের কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ 
অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্লে কোন পরিবর্তন করেনি ।”২ 


| 








মুজাহিদ (রহীমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে যে, “নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং খাব্বাব 
(রদিআল্লাহু আনহু) কে এক অভিযানে সেনাদল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং দিহীয়াহ (রদিআল্লাহু আনহু) কে একাই 
আরেক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন ।”*৩ 


এই বিষয়টিতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদে অপারেশনের ঝুঁকি যে মাত্রায়ই থাকুক না কেন, ত্রুটি বিচ্যুতি সত্তেও তা বৈধ 
ও অনুমোদন যোগ্য এবং ঝুঁকির মাত্রা যত বেশি হবে, তাতে পুরুক্কারও তত বেশি হবে । 





২ সুরা আল আহযাবঃ ২৩ | এই হাদীসটি বুখারী (২৮০৫) এবং মুসলিম (১৯০৩) কর্তৃক বর্ণিত । আল-আলবানী তার “সহীহ আত তারগীব” (১৩৫৮)- এ 
এটিকে সহীহ ঘোষণা দিয়েছেন ৷ ইবনে হাজার (রহীমাহুল্লাহ) তার “শারহ”- এ এই সম্পর্কে বলেন, “ আনাস বিন নাদর এর ঘটনা থেকে অর্জিত কল্যাণের 
ভিত্তিতে জিহাদে একজনের নিজেকে উৎসর্গ করার বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে- এই অঙ্গীকার পূরণের বিষয়টি যদি আত্মার জন্য 
কষ্টদায়কও হয় এবং এটি যদি মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে ঃ তবুও একজনের নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করার ব্যাপারটি জিহাদে শাহাদাতের আকাঙ্ধার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং এই হাদীসটি আনাস বিন নাদর (রদিআল্লাহু আনহু) এর মহৎ গৃণকেই প্রতীয়মান করে এবং তীর নির্ভেজাল ঈমান, সত্যিকার তাকওয়া 
এবং প্রকৃত তাওয়াকুলের পরিচয় বহন করে । ফাত্হুল বারি দ্রষ্টব্য (৬/২৬-২৯) । ইমাম ইবন আল_ক্রাইয়্যিম বলেন, “উহুদ যুদ্ধে প্রাপ্ত কল্যাণ থেকে একাকী 
শক্রর মাঝে ঢুকে পড়ার বিষয়টি, যেমন আনাস বিন নাদর (রদিআল্লাহু আনহু) এবং অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, বৈধ ও অনুমোদনযোগ্য হয় ৷” দ্রষ্টব্যঃ 'যাদ আল 
মাআদ' (৩/২১১) 


** আল বায়হাকী সহীহ সনদে তার “আস সুনান আল-কুবরা”(৯/১০০) তে বর্ণনা করেন । 
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অনুরুপভাবে, আরেকটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে উমাইয়াহ রেদিআল্লাহু আনহু) এবং 
আনসারদের মধ্য হতে একজনকে একটি ব্রিগেড হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আনিস (রদিআল্লাহু আনহু) 
কে স্বয়ং একটি ব্রিগেড হিসেবে প্রেরণ করে ছিলেন ।* 


পনেরঃ 

বায়হাকী বর্ণনা করেন, আশ শাফিয়ী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন যে, “বীরে মাওনা কূপের কাছাকাছি জায়গায় সকল সাহাবীর মৃত্যুর 
ঘটনার বিপর্ধয়ের পর কেবল একজন সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু) পিছনে ছিলেন । তিনি পৌছে দেখলেন যে, শকুনেরা তাঁর 
সাথীদের খাচ্ছিল। তখন তিনি আমর ইবনে উমাইয়াহকে (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, “আমি এই শত্রুদের মাঝে সরাসরি 
এগিয়ে যাচ্ছি যাতে তারা আমাকে মারতে পারে । আমি আমার সঙ্গীদের শাহাদাতের স্থান হতে পিছনে থাকতে পারি না। তিনি 
যেমনটি বললেন তেমনটিই করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। পরে আমর ইবনে উমাইয়া মদীনায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে উক্ত ঘটনা জানালেন । রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসা করলেন 
এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আমরকে বললেন, “এবং তুমি কেন তার সাথে অগ্রসর হলে না?” 





এই হাদীসে দেখা যায়, শাহাদাহ বরণ করে নেবার মানসেই অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া 
সাল্লাম কোন আপত্তি করেননি, বরং যে তা না করে ফিরে এসেছিল, তাকেই তা করার জন্য বলেছিলেন এবং তার সঙ্গীর মত 
তাকেও শহীদ হতে উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন । 





আনাস ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 


“রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উহ্নদ যুদ্ধের সময় সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশসহ বিচ্ছির হয়ে 
পড়লেন। যখন কাফিররা রসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি বললেন যে, কে আছ? যে 
এদেরকে আমার কাছ থেকে প্রতিহত করবে, তার জন্য জায্নাত’ অথবা বললেন যে, সে আমার সাথে জানাতে থাকবে । তখন 
একজন আনসার অগ্রসর হলেন এবং শত্রুদের বিরদ্ধে লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর 
শত্রুরা আবারও তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘিরে ফেলল । তখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, কে আছ? যে আমাকে এদেরকে আমার হতে প্রতিহত করবে?’ তখন আবারও একজন আনসারী এগিয়ে এলেন এবং 





* প্রাগুক্ত পর্বের রেফারেল দ্রষ্টব্য) 
* “আস সুনাম আল কুবরা’; আল বাইহাকী (৯/১০০) 
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যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন । এভাবে সাতজনই একে একে শহীদ হয়ে গেলেন । তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, ‘আমরা আমাদের সাথীদের সাথে ইনসাফ করি নাই ।' (অর্থাৎ আমরাও যদি শহীদ হয়ে যেতাম, তাহলেই 
কেবল তাদের সাথে ইনসাফ করা হত)” 


সতেরোঃ 
ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর (রহীমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, “আবু দুজানাহ্‌ (রদিআল্লাহু আনহু) নিজেকে রসুল 
সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবঢাল হিসেবে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে, তীর তীর পিঠে বিধর্ত, এগুলি তাকে 
কষ্টে জর্জরিত করত, এমনকি যতক্ষণ অনেক তীর তাকে বিদ্ধ করে ততক্ষণ পর্যন্তি |”? 





সুতরাং এই হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, অধিনায়কের নিরাপত্তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা অনুমোদনযোগ্য- এটি এমন 
একটি বিষয় যা কেবল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, সকল আমিরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
সুতরাং আমীরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা যদি অনুমোদনযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ দ্বীনের ক্ষেত্রে কি তা 
অনুমোদনযোগ্য হবেনা ? 


আঠারোঃ 
ইয়াজিদ ইবনে আবি উবায়দা (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে দুটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে । তিনি বলেন, 








“আমি সালামাহ ইবনে আল-আকওয়া (রদিআল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আপনি হুদায়বিয়ার দিন আল্লাহর রসুলের 
কাছে কিসের উপর বাইয়াত দিয়েছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, মৃত্যুর উপর’ ।” 


উনিশঃ 
চৌদ্দজনেরও বেশি হতে মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস হতে বর্ণনা করেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে যখন 
মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তখন আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, 











৩* সহীহ মুসলিম (১৭৮৯) । যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমরা আমাদের সাথীর সাথে যথাযথ আচরণ করিনি”- ইমাম আন 
নববী ব্যাখ্যা করেন, “এর অর্থ হল, কুরাইশরা আনসারদের প্রতি সুবিচার করেনি, কেননা, দুইজন কুরাইশ যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসেননি, বরং এটি 
আনসাররাই ছিলেন যারা একে একে বের হয়ে এসেছিলেন (এবং তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন) । 


৩" আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/৩৪) 











৩ ফাত্হুল বারি (৬/১১৭), আল বুখারী (৪১৬৯, ৭২০৬) এবং মুসলিম (১৮৬০) 
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“আমরা এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আচরণ করিনি । তখন তিনি তার জন্য একটি পরিখা খনন 
করলেন এবং মুহাজিরিনদের পতাকা বহন করে এর মধ্যে দাড়ালেন এবং ইয়ামামার দিনে শহীদ হওয়ার আগ পধন্তি যুদ্ধ চালিয়ে 
গেলেন ।” 


এটি এবং পরবর্তী বর্ণনাটি এটিই নির্দেশ করে যে, এমন অনমনীয়তাই কাঙ্খিত, যদিও তা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে । 
সালিম (রদিআল্লাহু আনহু) এরূপ কাজকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ের কর্ম-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একীভূত 
করেছেন । 


একবার মুসা ইবনে আনাস ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “আনাস বিন মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) সাবিত 
বিন কায়েস (রদিআল্লাহু আনহু) এর নিকট গেলেন । তিনি [সাবিত (রদিআল্লাহু আনহু)! তার উরুর কাপড় উঠিয়ে শরীরে 
হানৃত** লাগাচ্ছিলেন। আনাস (রদিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, 


চাচা! কোন জিনিসটি আপনাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখল?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমার ভাতিজা! আমি এখনই আসছি এবং 
নিজের শরীরে হানৃত' সুগন্ধি দিতে লাগলেন, এরপর তিনি আসলেন এবং বসলেন ।' আনাস তখন উল্লেখ করলেন যে, 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে লোকেরা পালিয়ে গেছে ।' তাতে সাবিত (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার রাস্তাটা এখন 
আমার জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা এভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আচরণ করিনি ( আমরা 
কখনোই যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে পলায়ন করিনি) । তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকট থেকে কত খারাপ স্বভাব অর্জন করেছ”!”*” 


ইবনে হাজার (রহীমাহুল্নাহ) আরও যোগ করেন যে, 


“সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শিমাস ইয়ামামার দিনে গায়ে হানৃত' দিয়ে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য দুই টুকরা সাদা কাপড় 
পরিধান করে এসেছিলেন ॥ লোকেরা যখন পরাজিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, “আয় আল্লাহ্‌! এই মুশরিকদের আমল হতে 
আমি নিজেকে বিচ্ছি করছি এবং এরা যা করেছে তা থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তার সহযোদ্ধাদের 
উদ্দেশ্য করে) ৷ তোমরা আজ তোমাদের শত্রুর নিকট থেকে কত খারাপ স্বভাব অর্জন করেছ! সুতরাং আমাদের এবং তাদের 
পথকে আপনি আলাদা করে দিন।'এরপর তিনি শত্রু বুহ ভেদ করে ঢুকে পড়লেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে 
গেলেন... 1” 


এই ঘটনাটি জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের অনুমোদনের ব্যাপারটি প্রমাণ করে । 
মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তৃতিস্বরূপ হানৃত এবং কাফনের কাপড় পড়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হওয়াতে বিষয়টির অনুমোদন প্রমাণিত হয় । 
এটি সাবিত ইবনে কায়েস এর দৃঢ়তা, নিয়ত এবং এঁকান্তিকতা ও বিশুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় । এই ঘটনাটি সব কিছু 





২৯ হানুত' এক ধরনের সুবাস এবং সুগন্ধি যা মেশৃক, আম্বর, কল্তুরি থেকে প্রস্তুত করা হয় । এটি কাফনের মৃতের দেহে দেয়া হয়, যাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্গন্ধ 
বের নাহয়। 


+” আল বুখারী (২৮৪৫) । ইবনে আল মুবারক, আল বাইহাকী, ইবনে সাদ, আত্-তাবারি এবং আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত । 


২৬ 


পরিত্যাগ করে যুদ্ধের দিকে আমাদের আহ্বান জানায় ও উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের তিরস্কার করে, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে 
যায়। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে সাহাবারা যুদ্ধক্ষেত্রে কতটা 
সাহসী এবং দৃঢ় থাকতেন ।৯ 


ইবনে আন-নুহাস (রহীমাহুল্লাহ) মত প্রকাশ করেন, “হানুত' হল একটি উত্তম সুগন্ধি বিশেষ, যা বিশেষভাবে মৃতকে দেয়া হয় । 
এটি দেয়া হয় সুগন্ধের জন্য । তাদের (যারা যুদ্ধরত ছিলেন) সুগন্ধি দেবার একমাত্র কারণ ছিল- যদিও আল্লাহ এ সম্পর্কে ভাল 
জানেন- মৃত্যুর জন্য প্রতি এহণ এবং শাহাদাত লাভের চরম বাসনা ।”২ 
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ইবনে জাবির আত তাবারি বর্ণনা করেন যে, 


“মৃতার যুদ্ধে জাফর বিন আবি তালিব (রদিআল্লাহু আনহু) পতাকা নিলেন এবং তিনি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ 
করলেন । যখন তিনি তার হালকা রং এর ঘোড়ার দিকে ফিরলেন, তখন সেটাকে আঘাত করলেন (যাতে তিনি পালাতে না 
পারেন) । এরপর তিনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেলেন । সুতরাং, মুসলিমদের মধ্যে জাফরই রেদিআল্লাহু আনহু) প্রথম 
যিনি তার ঘোড়াকে এভাবে আঘাত করেছিলেন ।”** 


একুশঃ 


আবু বকর ইবনে আবি মুসা বর্ণনা করেন, 


“শত্রুদের মাঝে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) থাকা অবস্থায় আমি আমার বাবার কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চিতভাবে তলোয়ারের ছায়াতলেই জান্নাত'। এক দরিদ্র ব্যক্তি দাড়িয়ে গেলেন এবং 
বললেন, হে আৰু মুসা! তুমি কি এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছো?' আমার বাবা বললেন, 
হ্যা’। লোকটি পিছনে তার সাথীদের নিকট গেলেন এবং তাদের বললেন, “আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, 








* ফাত্হুল বারি (৬/৫২) । নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তীর প্রসঙ্গে বলেন, “সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস কী চমৎকার একজন মানুষ! ইমাম 
আন নববি কর্তৃক তার “সাবিত আল আসমা” (২/৯৯)য় বর্ণিত এবং আলবানী কর্তৃক তার “সহীহ আল জামী”(৬৭৭০) তে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত । 


£২ * মাশারি আল আশওয়াকৃ ইলা মাশারি আল উশাক্‌ (১/৬৭৩) 
* আত তাবারির “আত তারিখ” (২/১৫১) 








২৭ 


তোমাদের উপর শাভি বর্ষিত হোক ।’ তিনি তখন তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং সেটি দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং 
শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারী দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন 1” 


ইবনে আব্বাস (রদিআল্লাহু আনহু) এর মুক্ত দাস ইকরিমাহ এর সূত্রে বর্ণিত, 


“আমর ইবনে আল জামুহ নামক জনৈক এবীণ আনসার ব্যক্তির পা খোঁড়া ছিল । তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন বদরে গেলেন, আমর তার ছেলেদের বললেন, “তোমরা আমাকে বাইরে নিয়ে যাও ।’ তার অক্ষম অবস্থা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উল্লেখ করা হল এবং তিনি তাকে (আমর রদিআল্লাহু আনহু কে) যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন । 
অতঃপর যখন উহুদের দিন আসল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন (যুদ্ধে), তিনি তার পুত্রদের 
বললেন, তোমরা আমাকে বাইরে নিয়ে যাও।' তারা উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে যুদ্ধে না 
যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন ।' তিনি বলেন, ‘তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও! তোমরা আমাকে বদরের জান্নাত থেকে নিষেধ 
করেছ, এখন তোমরা এর থেকে উহুদ) নিষেধ করছ।' সুতরাং তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে দেখা করল, তিনি তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘আজ যদি আমি মারা যাই-আমি কি আমার খোঁড়া পা সত্বেও জারাতে যেতে পারব?’ নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া 
সাল্লাম উত্তর দিলেন হ্যা’ । সুতরাং আমর উত্তর দিলেন, তাহলে যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তার নামে শপথ 
করে আমি বলছি, যদি আল্লাহ অনুমতি দেন, নিশ্চিত আমি আজ খোঁড়াতে খোঁড়াতে জান্নাতে যাব ।' তিনি তখন তার সাথে 
থাকা সালিম নামক কিশোর দাসকে বললেন, যাও তুমি তোমার পরিবারে চলে যাও (তুমি মুক্ত)।' তখন ছেলেটি বলল, 
আপনার কী হয়েছেঃ আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্গে কল্যাণের জন্য (শাহাদাত) এগিয়ে যেতে দেবেন না% লোকটি তখন 
বলল, তাহলে সামনে এগিয়ে যাও ।'অতঃপর দাস বালকটি সামনে এগিয়ে গেল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল । 
আমর (রদিআল্লাহু আনহু) তখন সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন ।”৫ 


আরও বর্ণিত আছে যে, 


“আমর ইবনে আল-জামুহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানাতে না যাওয়া পযন্ত আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাব 
না।' উমার ইবনে আল-খাত্তাব তাকে বললেন, হে আমর! কোন কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর জোর করো না।' 





££ মুসলিম (১৯০২) । আল-আলবানীর “সহীহ আত তারগীব”- এ সহীহ হিসেবে বর্ণিত । নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূল বক্তব্যটি আল- 
বুখারীতে (২৮১৮, ২৯৬৫, ৩০২৪) এবং মুসলিমে (১৭৪২) বর্ণিত । আরও দ্রষ্টব্যঃ ইবনে হাজাম এর “আল-মুহাল্লা” (৭/২৮৪), ইবনে আল কায়্যিম এর যাদ 
আল মাআ'দ (৩/৭৯) এবং আল আলবানীর “সহীহ আল জামী”(১৫৩০, ২৭৫০, ৩১১৭) 


৪৫ ইবনে আল মুবারক, আল বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল ওয়াকিদির “আল মাগাজী” তে উল্লিখিত । 





২৮ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমার, শান্ত হও! কেননা, নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নামে যারা শপথ করে 
আল্লাহ তা পুর্ণ করেন । আমর ইবনে আল জামুহ তাদের অন্তর্ভুক্ত যে তার খোঁড়া পা নিয়েই জারাতে ছুটে যাবে’ ।”*৬ 


অন্য একটি বর্ণনায়, 


“আমর ইবনে আল জামুহ নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রসুল! আমি যদি মৃত্যু বরণ না করা পরত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি, আমি কি সুস্থ পা নিয়ে জানাতে হাটতে পারব?’ তিনি এটি 
জিজ্ঞেস করলেন, কেননা তার একটি পায়ে অক্ষমতা ছিল । নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন হ্যা’। অতঃপর 
আমর, তার ভাতিজা এবং তীর মুক্ত গোলাম উহদের দিন মারা গেল । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁকে 
অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন, “আমি যেন তোমাকে সুস্থ পা নিয়ে জারাতে হেঁটে যেতে দেখছি ৷’ নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি 


ওয়া সাল্লাম তখন তাদের তিনজনকে একত্রে কবর দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন 1”? 
বাইশঃ 
ইবনে আসাকির এবং ইবনে কাসির কর্তৃক বর্ণিত যে, 


“ইয়ারমূকের দিনে যে মুসলিম প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আবু উবাইদাহ ইবন আল জার্রাহর 
(রদিআল্লাহু আনহু) নিকট আসলেন এবং বললেন, “আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার সবর্শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি (যতক্ষণ না 
তারা আমাকে মেরে ফেলে), আপনি কি আমার জন্য আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর নিকট কোন বার্তা 
পৌছাবেন?' আবু উবাইদাহ (রদিআল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, তাঁকে আমার সালাম পৌছাও এবং জানাও যে, আমরা 
নিশ্চিতভাবে সত্য অবলোকন করেছি যার ওয়াদা আমাদের রব আমাদের করেছেন ।' অতঃপর লোকটি এগিয়ে গেল (এবং যুদ্ধ 
করল) এবং শহীদ হয়ে গেল । আল্লাহ তার উপর সদয় হোন ।”৮ 








৯৬ আলবানীর “সহীহ আল- মাওয়ারিদ”(১৯২৮)এ তিনি এটিকে হাসান ঘোষণা করেছেন । সা'দ ইবনে আল মুসায়্যিৰ (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, 
উহুদের দিনের আগের দিনেও আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রদিআল্লাহু আনহু) বলেন, “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার কসম করে বলছি, আমি 
আগামীকাল শত্রুকে মুকাবিলা করব এবং তারা আমাকে মারবে এবং তারা আমার পেট কেটে ছিন্ন ভিন্ন করবে এবং তারা আমার নাক, কান কাটবে এবং তখন 
আপনি জিজ্ঞেস করবেন, “কিসের জন্য” এবং আমি উত্তর দিব, “আপনার জন্য (ও আমার রব)” । সুতরাং সে পরদিন শত্রুদের মোকাবেলা করল এবং সেরকম 
তার প্রতি করা হয়েছিল । ইবনে আল মুবারক কর্তৃক তার “কিতাব আল জিহাদ” এবং আল হাকিম এবং আত্‌ তাহাবী কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত এবং আবু 
নুয়ায়ম এর “আল-হিলিয়াহ' এবং আব্দুর রাজ্জাক এর “‘মুসান্নাফ’ এবং আল ওয়াকিদির “আল মাগাজি” এবং ইবনে হাজার এর “আল ইসবাহ” টা 
দ্রষ্টব্যঃ আল আলবানীর “ফিক্হ আস সিরাহ”(২৬২), 


£৭ আল আলবানীর ‘আহকাম আল জানাইজ*(১৮৫) এ বর্ণিত এবং এটিকে তিনি হাসান বলেছেন । 




















৯ ইবনে আসাকির এর “তারিখ দিমাশক”(৬৭/১০১) এবং ইবনে কাসির এর “আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ”(৭/১১) 


২৯ 


সুতরাং এই হাদীসগুলি থেকে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্য, দ্বীনের কল্যাণের খাতিরে 
যদি এমন কাজ করা হয় যা সরাসরি মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে তা এমনই বিষয়, যা সাহাবা (রদিআল্লাহু আনহু) এবং 
তাবিঈনদের মাঝে ব্যাপকভাবে পরিচিত, প্রচলিত এবং প্রশংসিত ছিল ৯ 





£৯ আরবী আসল গবেষণায় ৪০টির বর্ণনা আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা বাকীগুলির উল্লেখ করিনি । 


৩০ 


এককভাবে শত্রুকে আক্রমনের বিষয়ে আলিমগণের রায়ঃ 
নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুর উপর এককভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আক্রমণ করার ক্ষেত্রে শারীয়াহর অনুমোদনের বিষয়ে 
আমরা এই বিষয়টিই উপস্থাপন করতে চেয়েছি যে, ফিদায়ী অপারেশন এই মূলনীতির বোধ থেকেই উৎসারিত । ঈমানের 
দুর্বলতা কিংবা ঈমানের অভাবের সঙ্গে আত্মহত্যার বিষয়টি জড়িত । যাহোক, বর্তমান কালের ফিদায়ী অপারেশনের বিষয়ে 
“সালাফ'-দের ধারণা ছিল না । এর কারণ হল এগুলি আজ উৎসারিত হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহের কৌশলগত পরিবর্তনের কারণে এবং 
তারা এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে পরিচিত করে যাননি । তারা অনুরুপ ইস্যুগ্ুলি পরিচিত করেছেন, যেমন একহাতেই শক্রকে 
আক্রমন করা এবং তাদের মধ্যে এই ত্রাস সঞ্চার করা যে, আমরা মৃত্যুকে পরোয়া করি না । তারা সাধারণ নীতিমালা আলোচনা 








করেছেন যার মধ্যে ফিদায়ী অপারেশন অর্তভুক্ত এবং তা করতে গিয়ে তারা সেসব দলীলের উপর নির্ভর করেছেন, যে 
দলীলগুলি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। বর্তমান ফিদায়ী অপারেশন এবং পূর্বের ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টান্ত সমূহের মাঝে 
একটি পার্থক্য রয়েছে, আমাদের ক্ষেত্রে এ ব্যক্তিটি নিজ হাতে মারা যায়, যেখানে পূর্বে সে শত্রুর হাতে মারা যেত । আমরা 
এটাও ব্যাখ্যা করব যে, এই পার্থক্যটি রায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে না । 


সাহাবা এবং তাবিয়্যিন আলিমগণঃ 
প্রথমতঃ ইবনে আল মুবারক এবং ইবনে আবি শায়বাহ হতে বর্ণিত, মুদরিক ইবনে আউফ আল-আহমায বলেন, 








“আমি উমারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম যখন নুমান ইবনে মুকরিম এর দূত তার কাছে আসল এবং উমার (রদিআল্লাহু আনহু) 
তাকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন, “অমুক অমুক এবং অমুক অমুককে আহত করা হয়েছে 
এবং অন্যরা এবং অন্যদের যাদের আমি চিনি না ।' উমার (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, “কিন্তু আল্লাহ তাদের চিনেন ।" (দূতটি) 
বলল, ‘আমির উল মু’মিনিন! (সেখানে একটি লোক ছিল) একজন তার জীবন বিক্রি করে দিয়েছেন । এতে মুদরিক বলল, 
“তিনি আমার মামা, আল্লাহর কসম, আমির উল মুমিনিন! লোকরা দাবী করছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে ।' 
উমার বললেন, “তারা মিথ্যা বলেছে (তারা ভুল বলেছে) । বরং তিনি তো তাদের অর্তভুক্ত যারা এই পৃথিবীর বদলে আখিরাতকে 
কিনে নিয়েছেন? ৷” আল-বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে সেটি ছিল নাহাওয়ান্দ এর দিন |” 


দ্বিতীয়তঃ ইবনে আবি শাইবাহ বর্ণনা করেন যে, 


“কুফ্ফারদের একটি সেনাদল সম্মুখে অগ্রসর হল এবং আনসারদের মধ্যে একটি লোক তাদের মুখোমুখি হয়ে আক্রমন 
করলেন এবং তাদের ব্যুহ ভেঙ্গে ফেললেন, তারপর ফিরে আসলেন, এরুপে দুই-তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন । সাদ ইবনে 
হিশাম এটি আবু হুরায়রাহ (রদিআল্লাহু আনহু) -কে উল্লেখ করলেন, যার ওপর তিনি এই আয়াতটি আবৃতি করলেন, 





৭” ইবনে আবি শায়বাহ এর “মুসান্নাফ”(৫/৩০৩), ইবনে হাজার এর ফাতহুল বারী (৮/৩৩-৩৪), ইবনে জারীর কর্তৃকও অনুরুপ বর্ণিত হয়েছে । 


৩১ 
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“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তীর বান্দাদের প্রতি 
অত্যন্ত দয়ার্দ ।”** 
তৃতীয়তঃ আল হাকিম এবং ইবনে আমি হাতিম ইবনে আসাকিরের অনুরুপ বর্ণনার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, 


আল বারা“কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের 
ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না ।”৫২ 


এটি কি সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে, যে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত শত্রুকে মোকাবেলা করে । এবং অন্য একটি বর্ণনায়, 


“যে ব্যক্তি ১০০০ জন শক্ৰ সৈন্যের ব্যুহে ঢুকে যায় এবং সে কেবল তার হাতে একটি তলোয়ার নিয়ে যায়?” তিনি বললেন, 
“না, বরং এটি সেই লোক যে একটি পাপ কাজ করে এবং পরে বলে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না 1৮৫৩ 


চতুর্থত ৪ বর্ণিত আছে যে, তাবিয়ীনদের জনৈক বিখ্যাত ইমাম আল কাসিম ইবনে মুখাইমারাহ এই আয়াতটি, 


“তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না”* এ সম্পর্কে বলেন, “ধ্বংস 
হল তা-ই যাতে আল্লাহর পথে (জিহাদ) ব্যয় করাকে পরিত্যাগ করা হয়। যে কারণে কেউ যদি ১০০০০ সৈন্যের মধ্যে ঢুকে 
পড়ে, তখন এরুপ করার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই ।৮*৫ 


বিখ্যাত তাফসীর আলিমগণের রায়ঃ 
পঞ্চমতঃ ইবনে আল-আরাবী এই আয়াতটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 








“তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না 1৮৫৬ 





৫১ সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫ 
“২ মুসান্নাফ (৫/৩২২) 


“* আল হাকিম এর “আল-মুসতাদারাক” (২/২৭৫) এবং ইবনে আবি হাতিম এর তাফসির (১/১২৮) দ্রষ্টব্য । আত তাবারি কর্তৃক এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তার 
তাফসীরে (৩/৫৮৪) হুযাইফাহ (রদিআল্লাহু আনহু), ইবনে আববাস (রদিআল্লাহু আনহু), ইকরিমাহকে হাসান আল বাসরি, আতা, সাইদ ইবনে জুবায়র, 
যাহৃহাক, আস সৃদ্দী, মুজাহিদ, এবং অন্যদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে । আশ শায়বানি কর্তৃক তার “আস-সিয়ার আল কবীর” ও দ্রষ্টব্য । ইবনে আবি শায়বাহ বর্ণনা 
করেন যে, মুজাহিদ (রহীমাহুল্লাহ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, “যখন তুমি শত্রুকে মোকাবিলা কর, তখন তুমি তোমার বক্ষ প্রদর্শন কর (সাহসিকতার সাথে 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর), কেননা নিঃসন্দেহে এই আয়াতটি ব্যয় সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ৷” ইবনে আবি শায়বাহ*র মুসান্নাফ'(৫/৩৩১) দ্রষ্টব্য । 


* সুরা আল বাকারাহঃ ১৯৫ 
৫৫ মশারি আশওয়াকু (১/৫২৮) 


























৩২ 


এই “ধ্বংস” সংক্রান্ত ব্যাপারে পাচ ধরনের (এর অর্থ সম্পর্কে) মত রয়েছেঃ 
১. আল্লাহর পথে ব্যয় করা ছেড়ে দিও না। 
২. কোন পাথেয় সম্বল ছাড়া বেরিয়ে যেও না। 
৩. জিহাদ পরিত্যাগ কর না । 
৪. শক্রকে এই ধারণা দিও না যে, তোমাকে ঘায়েল করা সম্ভব । 
৫. ক্ষমার আশা পরিত্যাগ কর না। 


“এটি একটি সাধারণ বিষয় (অর্থাৎ সকল বিষয়ই এতে আওতাভুক্ত হবার সুযোগ রয়েছে) এবং এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই ।” শক্রর ব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টি ব্যতীত তিনি যা বলেছেন তা যথার্থ বলেছেন,কেননা,আলিমগণের কেউই এই 
আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়টিকে (শক্র ব্যুহে ঢুকে পড়া) জড়িত করার বিষয়ে একমত পোষন করেননি । আমাদের আলিমগণের 
মধ্যে (মালিকি) আল কাসিম বলেন যে, অসাধারণ শক্তিধর সেনাদলের মধ্যে হাতে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ার বিষয়ে 
কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, যদি সে তার কাজে দৃঢ় থাকে এবং সম্পূর্ণ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য তা করে । যদি তার কোন শক্তি 
না থাকে, তাহলে তা তখন আত্মাকে ধ্বংস করার শামিল । কেউ কেউ এটি বলেছেন যে, যদি তার শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্খা 
থাকে এবং তার নিয়্যত যদি খালিস হয়, তাহলে সে আক্রমন করতে পারে, কেননা তার লক্ষ্য হল শত্রু দলের একজনকে হলেও 
হত্যা করা এবং এই আয়াতে তা পরিষ্কার, 


সত 3১) 00 এ ৮০৮ পল Ld ও ৬ ০৩ ৮3 ঈ 
“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মা বিক্রয় করে থাকে । আল্লাহ তাঁর বান্দাদের 
প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ ।”*' 


আমার দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে সঠিক মতটি হল এই যে, একটি শত্রু সেনাদলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমোদনের বিষয়টিকে 
কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কেননা এর চারটি দিক রয়েছেঃ 


১. শাহাদাতের অন্বেষা 





৫» সুরা আল বাকারাহঃ ১৯৫ 


* সূরা আল বাকারাহঃ ২০৭ 


৩৩ 


২. শত্রুর ক্ষতিসাধন” 


৩. শক্রকে আক্রমনে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা 


৪. শত্রুকে নৈতিকভাবে পযুঁদস্ত করা, এভাবে যে, একজন যদি এরূপ করতে পারে, তাহলে সকলে সম্মিলিতভাবে কী অবস্থা 


করতে পারে! 


ষষ্ঠতঃ আল কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, 


আবু হানিফার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে আল হাসান আশ-শায়বানি বলেন, “একজন লোক যদি একাকী ১০০০ জনের 
মুশরিকদলের ভিতর ঢুকে পড়ে, তাহলে তাতে কোন বাধা নেই যদি তাতে সাফল্যের আশা থাকে অথবা শত্রুপক্ষের সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে; অন্যথায় এটি অপছন্দনীয়, কেননা, মুসলিমদের কোন সুবিধা আনয়ন ছাড়াই সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত 
হল। অন্যদিকে যার লক্ষ্য হল মুসলিমদের সাহসিকতা বাড়ানো ও অনুপ্রাণিত করা, তার ক্ষেত্রে এর অনুমোদনের বিষয়টি 
অমুলক নয়, কেননা, তাও মুসলিমদের জন্য এক ধরনের সুবিধা বয়ে আনে । যদি তার প্রত্যয় এই হয় যে, এর মাধ্যমে সে 
শত্রুকে ভীত করবে এবং মুসলিমদের ঈমানকে বলীয়ান করবে, এক্ষেত্রে তার অনুমোদনও অমূলক নয়। যদি এর দ্বারা 
একজনের প্রাণের বিনিময়ে দ্বীন শক্তিশালী হয় এবং পৌভলিকতা দূর্বল হয়, তাহলে তা বিরাট সম্মানের । একটি ব্যাপার যে 
বিষয়ে ওয়া তা'আলা র প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন, 
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“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন ।”৫৯ 


এরকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উদ্ভাসিত প্রশংসা করেছেন যারা নিজেদের 
উৎসর্গ করে ।”* 


সপ্তমতঃ ইমাম আশ-শাওকানি নিজেকে ধ্বংস করার আয়াত সম্পর্কে বলেন, “প্রকৃত সত্য হল এই যে, শব্দের কিছু সাধারণ 
প্রয়োগ রয়েছে যা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুনিদিষ্টি করা যায় না। এর মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল আত্ম- 








৫৮ ইবনে আল-আরাবী'র আহকাম আল কুরআন (১/১১৬) এবং আর কুরতুবি (২/৩৬৩-৩৬৪) 
৫৯ সুরা আত্‌ তাওবাহঃ ১১১ (৯/১১১) 
৬ তাফসীর আল কুরতুবী (২/৩৬৪) । আর জাস্সাস এর “আহকাম আল কুরআন” (৩/২৬২-২৬৩) 


৩৪ 


বিনাশমূলক কার্যক্রম বুঝায় যা ইবনে জারির আত তাবারি বর্ণনা করেছেন । সেই ব্যক্তির বিষয়টিও এর মধ্যে চলে আসে যে 
এমন একটি শত্রু সেনাদলকে আক্রমন করে যার কোন ক্ষতিই সে করতে পারে না কিংবা যা মুজাহিদদের কোন উপকার বা 
সুবিধাও বয়ে আনে না ।”* 


আশ-শাওকানির এই সম্পর্কিত রায় হল, যদি এর মধ্যে কোন উপকার থাকে, তবে তা অনুমোদনীয় । 





৬ তাফসির, ফাত্হ আল কাদির (১/২৯৭) 


৩৫ 


বিভিন্ন মাযহাবের দলীলঃ 
ইমাম আবু হানীফার (রহীমাহল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ 














অষ্টমতঃ ইবনে আবিদীন বলেন, 


“কোন ব্যক্তির একাকী যুদ্ধ করার ব্যাপারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই, এমনকি যদিও সে মনে করে যে, সে নিশ্চিত 
মৃত্যুবরণ করবে, যতক্ষণ সে কিছু না কিছু অর্জন করে- (শক্রুকে) হত্যা কিংবা আহত করা কিংবা পরাজিত করার মাধ্যমে- এবং 
তা এ কারণে যে, উহদের দিনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখেই বেশ সংখ্যক সাহাবাকে এরুপ করতে 
দেখা গেছে এবং তিনি এজন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । যদি কোনক্রমে সে জানে যে সে তাদের কোনই ক্ষতি সাধন 
কোন অবদানই রাখতে পারে না 1” 


নবমতঃ আশ-শারখাসি প্রসঙ্গত বলেন, 


“এটিই আপাতত বলা যায় যে, এক্ষেত্রে আবশ্যক বিষয়টি হল শত্রুর বূযুহে তার ঝাঁপিয়ে পড়া অবশ্যই কৃফফারদের ক্ষতি 
সাধন করবে । (যদি বিষয়টি এমন হয়, তবে তা অনুমোদনযোগ্য)”* 


দশমতঃ আবু বকর আল জাসসাস (রহীমাহুল্লাহ) আশ-শীয়বানির মত উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেন যে, 


“যদি সেরকম হয় (যেমন দ্বীনের কোন উপকার না হওয়া অথবা কুফফারদের ক্ষতি না হওয়া), তাহলে তার উচিত নয় নিজ 
সত্তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা, কেননা এতে দ্বীনের কিংবা মুসলিমদের কোন কল্যাণ নিহিত নেই । কিন্ত যদি তার নিজ 
সভাকে উৎসর্গ করার মধ্যে দ্বীনের কিংবা মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে এটি একটি সম্মানজনক ব্যাপার, যে বিষয়ে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন... 1 


এবং আবু হানিফার ছাত্র আশ-শায়বানির এই রায় এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে । 


ইমাম মালিক ইবনে আনাস রেহীমাহুল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ 
একাদশতঃ ইমাম আল কুরতুবী উল্লেখ করেন ইবনে খুওয়াইজ মানদাদ বলেন, 











১২ হাশিয়াহ (৪/৩০৩) 
৬ শার্হ আশ-শিয়ার আল-কাবীর (১/১৬৩-১৬৪) 
৬, আল জাসসাস এর “আহকাম আল কুরআন ৷” (৩/২৬২-২৬৩) 





৩৬ 


“কোন ব্যক্তির পক্ষে একাকী ১০০ জন কিংবা আরও বেশি শত্রু দলকে আক্রমন করার ক্ষেত্রে ... দুইটি বিষয় সামনে আসেঃ 
“যদি সে নিশ্চিত থাকে যে, সে তার আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুকে হত্যা করবে এবং নিরাপদ থাকতে পারবে, তাহলে এটি ভাল; 
অনুরুপভাবে সে যদি যৌক্তিক বিচারে নিশ্চিত থাকে যে সে নিহত হবে, কিন্ত শত্রুর ক্ষতি সাধন করবে কিংবা ধ্বংস বয়ে 
আনবে কিংবা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর কিছু বয়ে আনবে, তাহলেও এটি অনুমোদনযোগ্য |” 


আল-কুরতবী এবং ইবনে আল-আরাবিয়্যার মন্তব্য ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে । 


ইমাম আশ-শাফিয়্যি (রহীমাহুল্লাহ) এর অনুসারীবৃন্দ 
দ্বাদশত £ আল মুতী (রহীমাহুল্লাহ) এর আল মাষযু'র সমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই, 








“যদি কৃফফারদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগন হয় এবং তারা পরাজয়ের আশঙ্কা না করে, তখন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা 
তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ...আর যদি তাদের এই সম্ভাবনা হয় যে, তারা ক্ষতির সম্মুখিন হবে, তখন তাদের দুটি সম্ভাব্য পথ 
রয়েছে: 


১. তারা ফিরে যেতে পারে, এই আয়াতের ভিত্তিতে, “...... এবং তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে 
নিক্ষেপ কর না” 


২. তারা পিছু না হটে অটল থাকতে পারে, এটিই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে “হে মুমিনগণ! 
তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে ...... 1” 


এ কারণে যে, মুজাহিদরা যুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য অথবা নিহত হবার জন্য । যদি কুফফারদের সংখ্যা মুসলিমদের 
সংখ্যার দ্বিগুনের বেশি হয়, সেক্ষেত্রে তারা পিছু হটতে পারে । যদি তারা এ বিষয়ে প্রত্যয়দীপ্ত থাকে যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে 
না, তখন এটিই উত্তম যে, তারা অনমনীয় থাকবে যাতে মুসলিমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে যায় । আর যদি তাদের এই সম্ভাবনা জন্মে 
যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন দুটি উপায় রয়েছেঃ 


তখন পিছু হটার এক ধরনের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আয়াতের মাধ্যমে, “..এবং 
তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না” 





৬ তার তাফসীর গ্রন্থের (২/৩৬৪) 
৯ সুরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫ 

১৭ সুরা আল-আনফালঃ ৪৫ 

৬” সুরা আল-বাকারাহ্‌ঃ ১৯৫ 


৩৭ 


পিছু হটার বিষয়টি মুস্তাহাব, তবে বাধ্যতামূলক নয়, কেননা যদি তারা নিহত হয়, তারা শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবে ।”৬৯ 


ত্রয়োদশতঃ ইমাম আল গাজালি (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, 


“এই বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে একজন মুসলিম একাকীই কৃফফারদের ব্যৃহে আক্রমন করতে পারে, যদিও সে জানে যে 
সে মারা যাবে। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত যেমন কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেমন অনুমোদনীয়, এটিও সেরুপ 
অনুমোদনযোগ্য, কেননা এটি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যদি সে জানে যে, তার আক্রমন 
কুফফারদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না- ঠিক যেন অন্ধ ও পঙ্গু একটি লোক নিজেকে শত্রুর সারির সামনে নিজেকে নিক্ষেপ 
করল । এরুপ ক্ষেত্রে এটি করা হারাম এবং এটি আত্ম-হনন সংক্রান্ত আয়াতের সাধারণ আওতার অর্তভুক্ত হয়ে যায়; বরং 
সামনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি তখনই কেবল অনুমোদনযোগ্য, যখন সে শক্রুকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিজে নিহত হবে না 
(অথবা শত্রুর ক্ষতি করতে পারবে না) অথবা সে যখন নিশ্চিত থাকবে যে, মৃত্যুর ব্যাপারে তার এই তাচ্ছিল্য কৃফফারদের 
নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে দেবে এবং কুফফারদের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে যে, তার মত বাকি মুসলিমদেরও মৃত্যুর কোন 
ভীতি নেই এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতকেই ভালবাসে |”? 


এর ফলাফল কেবল তাৎপর্যপূর্ণ ই নয়, বিস্ময়করও বটে; একজন মুজাহিদ তার প্রভুর নিকট নিজেকে বিক্রয় করার পর প্রাচ্যে 
এবং পশ্চাতে আল্লাহর শত্রুদের মাঝে যে ব্যাপক ভীতি ও আতঙ্ক উদ্রেক করে, তা সীমালজ্ঘন ও কুফরের প্রাসাদকে কীপিয়ে 
তুলে । সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলারই জন্য । 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহীমাহল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ 
চতুর্দশতঃ ইমাম ইবনে কুদামাহ্‌ রেহীমাহুল্লাহ) বলেন, 








“যদি শত্রুর সংখ্যা মুসলিমদের সংখ্যার দ্বিগুনের বেশি হয় এবং মুসলিমরা বাহ্িকভাবে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তখন 
এই সুযোগের জন্য দৃঢ়তা অবলম্বনই উত্তম; কিন্ত যদি তারা পিছু হটে তবে তাও অনুমোদনযোগ্য । এজন্য যে, তারা নিজেদের 
ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করতে বাধ্য নয় ....এই বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে যে, যদি তারা বাহ্যিকভাবে বিজয়ের ব্যাপারে 
নিশ্চিত থাকে, তাহলে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে মোকাবিলা করাই তাদের জন্য বাধ্যতামূলক । কিন্ত তারা যদি পরাজয়ের ব্যাপারেও 
বাহ্যিক দিক থেকে নিশ্চিত থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের কৌশলগত পিছু হটাই পছন্দনীয়- কিন্তু যদি তারা দৃঢ় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা 





৬৯ আল-মাজমুয়া (১৯/২৯১) 
* ইতহাফ আস-সাদাহ আল-মুত্তাকিন শারহ ইহইয়া উলুম আদ-দ্বীন (৭/২৬) 





৩৮ 


থাকে, তাহলে তাও তাদের জন্য অনুমোদনযোগ্য, কেননা, তাদের শাহাদাতের একটি লক্ষ্য আছে; আবার হতেও পারে যে 
তারাই বিজয়ী হয়েছে । যদি তারা বাহ্যিকভাবেই নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে থাকে, এমন অবস্থা তৈরী হয় যে, তারা দীড়িয়েও 
থাকতে পারে আবার কৌশলগত পিছু হটতেও পারে, সেক্ষেত্রে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে দৃঢ়চিভ থেকে লড়াই চালিয়ে 
যাওয়াই অধিক পছন্দনীয়; বিশেষত: এই আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টি), কেননা, তারা তো বিজয়ও অর্জন করতে পারে ।”* 


পঞ্চদশতঃ শাইখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্রাহ) বলেন, 


“মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহীহ নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এ ছোট বালকটি স্বয়ং 
নিজেকেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন “মাসলাহাহ’ (কল্যাণ) দ্বীনকে উচ্চকিত করে রাখার “মাসলাহাহ' (কল্যাণ) এর জন্য ॥ 


এজন্য চার ইমামই মুসলিমদের এই অনুমোদন দিয়েছেন যে, শত্রু ব্যুহে ঢুকে পড়লে শত্রুরা হত্যা করবে- এরকম জেনেও 
মুসলিমরা কৃফফারদের বৃযুহে ঢুকে পড়তে পারবে । তারা এই বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছেন এজন্য যে, এতে মুসলিমদের 
কল্যাণ নিহিত রয়েছে... |” 








ষষ্টদশত ৪ ইমাম ইবনে হাজম বলেন, 


“আবু আইউব আনসারী কিংবা আবু মুসা আল-আশআরী এ দুজনের কেউই একটি ক্ষিপ্র শত্রু ব্যুহে একা ঢুকে পড়ে দৃঢ়তার 
সঙ্গে নিহত হওয়ার পূর্ব পযন্ত লড়াই করে যাওয়াকে সমালোচনা করেননি ..... নির্ভরযোগ্য সুত্রে বর্ণিত আছে যে, সাহাবাদের 
মধ্যে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন বান্দার কোন বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা কে হাসায়, তিনি জবাব দিলেন, “সেই বান্দা যে কোন বর্ম পরিধান ছাড়াই শত্রু বুহ্যে ঢুকে পড়ে”- যেখানে 
লোকটি তার বর্ম খুলে ফেলে এবং শত্রুর (ব্যুহে) ওপর তার মৃত্যু পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে ।”৩ 





+ আল মুগনি (৯/৩০৯) 
২ মাজমু আল ফাতাওয়া (২৮/৫৪০) 
* আল মুহাল্লা (৭/২৯৪) 


৩৯ 


কতিপয় পর্যালোচনাঃ 
ছোট বালক এবং রাজা সংক্রান্ত হাদীসটি এ সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ । এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করে যে, যখন বালকটি 
দেখল যে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় তার মৃত্যু দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপায় । যে রাজার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছিলেন, সেই রাজাকেই সে পরামর্শ দিল কিভাবে তাকে হত্যা করতে 
হবে । তার কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়াই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল । এভাবেই সে তার নিজের জীবন 
ধ্বংসে অংশ নিয়েছিলেন । হ্যা, সে এই ধ্বংসটি নিজ হাতে করে নাই, কিন্তু তার বলে দেয়া উপায় ছিল তাকে মৃত্যুর দিকে 
ধাবিত করার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ । 








এই বিষয়ের দৃষ্টান্তটি এমন, খুব যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত দ্বারা কষ্ট পেয়ে কেউ কোন একজনকে তাকে মেরে ফেলতে বলল । সে 
এক্ষেত্রে তার আত্মহত্যার জন্য দায়ী, কেননা, কে হত্যাটি করেছে সে প্রশ্নটি মুখ্য নয় বরং তার অনুরোধেই তাকে হত্যা করা 
হয়েছে । এটিই মূল ব্যাপার এবং এ বিষয়টির সঙ্গে প্রতিটি মানুষই একমত পোষন করবে । এ ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে নিজেকে 
হত্যা করার বিষয়টিও এরকম । 


কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এই ছেলেটির সত্যকে উচ্চকিত ও উদ্ভাসিত প্রশংসা করেছেন, তখন 
এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, এই কাজ দুটির পার্থক্যের কারণ হল, দুটি কাজের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য । তাই তিনি এই বালকটির 
ভূয়সী প্রশংসা করলেন । কেননা দ্বীনের বিজয়ের জন্যই সে পরোক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করেছিল (এ বিষয়টি ঠিক এ বিষয়টির 
বিপরীত যেখানে কেউ অন্য আরেকজনকে তার কষ্টের কারণে হত্যা করতে বলে) । সুতরাং, এরকম আত্মবিসর্জনমূলক ফিদায়ী 
অনুমোদনের বিষয়টি স্বচ্ছ ফটিকের মত পরিষ্কার একটি ব্যাপার । 


অনুরুপভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, যারা এ ছোট বালকটির রবকে বিশ্বাস করেছিল 
এবং যারা আগুনের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল দ্বীনের বিজয়ের জন্য এবং দ্বীনকে এই পৃথিবীর চেয়ে বেশি পছন্দ করার কারণে । 
এমনকি, যে শিশুটি কথা বলে উঠেছিল তার মাকে সাহস যোগানের জন্য, যখন তার মা আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে ইতস্ততঃ 
করছিল । আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সত্য বলা ব্যতীত এ শিশুটিকে কথা বলাননি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের 
ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাহই নাযিল করলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আবৃত্তি করা হবে, যেখানে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে 
এবং তাদের নিয়তি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 


চা ১৮ ৩১১৬0 কস ৮ GAT ৬ df ০০18৯) 1 ৫ এ ৯ 


“তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এটাই মহাসাফল্য ।”৭ 





* সুরা আল বুরুজঃ ১১ 
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তারা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে বিক্রয় করে দ্বীনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন । 
এবং সেটিই ছিল মহা সাফল্য । 


ফিরাউন কন্যার কেশবিন্যাসকারিণীর ঘটনাটিও অনুরুপ । আমরা আমাদের শারীয়াহ থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যা এ 
হাদীস দুটি সংরক্ষণ করে এবং আমাদের শারীয়াহ গর্তের লোকদের এবং ফিরাউন কন্যার চুল বিন্যাসকারিণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
করেছে; অন্যথায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর বাণীকে উচ্চকিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার সাথে বিরোধিতা করে 
এমন কোন উপমা দৃষ্টিগোচর হয় না । সুতরাং, এই হাদীসদ্বয়ের সারবস্তু অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে আমাদের শারীয়াহরই 
অংশ । 


বস্তুতঃ আমরা দেখি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তার পর সাহাবা রেদিআল্লাহু আনহু) 
দের সময়ে এই জাতীয় অপারেশন শুধু একবার নয়, বহুবার পরিচালিত হয়েছে । উপরন্তু, দ্বীনের সুরক্ষার বিষয়টিই একজন 
মুজাহিদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য এবং এই দলিলগুলি আমাদের নিঃসন্দেহ করে যে, একজন মুজাহিদ দ্বীনের জন্য তার জীবন উৎসর্গ 
করবেন । আবু দুজানাহ (রদিআল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানব বর্ম ছিলেন এবং তা এটিই 
প্রমাণ করে যে, অন্যদের রক্ষায় দ্বীনের স্বার্থে একজন ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ করার বিষয়টি বৈধ । 


৪১ 


সার সংক্ষেপ 
নিশ্চিত ও অবধারিত মৃত্যু দুটি ক্ষেত্রেই এককভাবে শক্রব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টিতে উলামারা তাদের পরিষ্কার অনুমোদন দান 
করেছেন। 


অধিকন্তু, অধিকাংশ আলিমগণ এই অনুমোদনের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেনঃ 
১. নিয়্যত 
২. শত্রুর ক্ষতিসাধন 


৩. শত্রুকে ভীত-সন্তরস্ত করা 


৪. মুসলিমদের ঈমান উজ্জ্বীবিত করা 


আল কুরতুবি এবং ইবনে কুদামাহ খালিছ নিয়ত নিয়ে শক্র ব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছেন, এমনকি 
এতে যদি কোন শর্ত পুরণ না হয়, কেননা, শাহাদাতের আকাঙ্খা একটি বৈধ বিষয় মোশরু') । 


যেহেতু অধিকাংশের ব্যাখ্যাতেই শাহাদাতমূলক অপারেশনের ক্ষেত্রে বড় কোন শর্তাধীন বিষয় যুক্ত নেই, সেহেতু উল্লেখিত 
মতটিই প্ৰণিধানযোগ্য । অধিকাংশগনই তাদের শর্তগুলো শারীয়াহর সাধারণ নীতির আওতায় উল্লেখ করেছেন । কিন্তু সাধারণ 
কোন নীতির আলোকে বিশেষ কোন নীতিকে সীমিত করা যায় না। হ্যা, আমরাও বলছি যে, ফিদায়ী অপারেশনের এই 
কাজটিতে যদি কোন কল্যাণ না থাকে বা মুসলিম বা মুজাহিদদের কোন সুবিধাই তৈরী না করে, তাহলে তা পরিচালনা করা 
উচিত নয় কিংবা সেক্ষেত্রে এর চর্চাও কাঙ্খিত নয় । কিন্তু শরয়ী আইনের অনুমোদনের মূলনীতি থেকে ফিদায়ী অপারেশনের 
ব্যাপারটি আলাদা । কেননা, দৃঢ় কোন ভিত্তি ছাড়াই শাহাদাতের আকাঙ্খার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করা একটি অন্যায় । 
অনুরুপভাবে, অন্য কোন বিকল্প উপায়ে মুসলিম বা মুজাহিদদের কল্যাণ হতে পারে, এমন উপায় বাদ দিয়ে কেবল স্বীয় 
কল্যাণের নিমিত্তে শাহাদাতের উপায় অবলম্বন করাও ঠিক নয় । 


৪২ 


বন্দীদের মানব ঢাল স্বরূপ ব্যবহার 
শত্রুর প্রতি আক্রমণ এবং কোন বর্ম ছাড়া তাদের ব্যুহে ঝাঁপিয়ে পড়া (যা পরোক্ষভাবে নিজের মৃত্যু ঘটায়) যেমন প্রশংসনীয়, 
তেমনই ফিদায়ী অভিযানের বিষয়টিও প্রশংসনীয় যদি তাতে নিয়্যত বিশুদ্ধ থাকে । কেননা, অধিকাংশ আলিমের মতে পরোক্ষ 
মৃত্যু প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সাথে তুলনীয় । আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ তা বিশদ আলোচনা করব । 








মুসলিম বন্দী, যাদেরকে শক্রগণ ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে তাদেরকে হত্যার বিষয়টি এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ, যদিও কিছুটা 
পার্থক্য বিদ্যমান । 


উভয় ক্ষেত্রে মিল হল, দ্বীনের কল্যাণের জন্য একটি মুসলিমের জীবন বিসর্জিত হয় । পার্থক্য হল, ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত বন্দীকে 
হত্যার বৈধতা জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়; কেননা এমন কোন বিধান নেই যা অন্যকে হত্যার বৈধতা দেয় বরং 
ব্যক্তিস্বার্থের উর্দে সমষ্টিগত স্বার্থ এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় । তাই, ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত বন্দী হত্যার বিষয়টি “চরম প্রয়োজনে হারাম 
বৈধ” এবং “দুটি অকল্যাণের মাঝে অপেক্ষাকৃত কমটি বাছাই করা” এই মূলনীতিদ্বয়ের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় । কিন্তু ফিদায়ী 
অভিযানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন নিয়মের প্রয়োজন নেই, কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শক্রর ব্যুহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য 
অনুপ্রেরণাদায়ক স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং তা কোন জরুরি অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় । 


অন্যকে হত্যা করা নিজেকে হত্যার চেয়েও বড় গুনাহ; আল কুরতুবী তাঁর তাফসীরে আলিমগণের ইজমা তুলে ধরেন যে, 
কেউ অন্যকে হত্যা করতে বাধ্য হলে তা একরকম বিষয় নয় । কেউ যদি বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থে কোন মুসলিমকে হত্যার 
অনুমোদন দেয়, যদিও সরাসরি স্পষ্ট কোন দলিল নেই, একইভাবে, তাকে বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের বিবেচনায় আত্মত্যাগের 
বৈধতাও দিতে হবে, কেননা অন্যের জীবনের তুলনায় নিজের জীবন দেয়া কম ক্ষতিকর | এতটুকুই যথেষ্ট হত, যদি শহীদী 
অভিযানের বিষয়ে অন্য কোন দলিল প্রমাণ না থাকত, তবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে । 


ফকীহগণ পূর্বে এ বিষয়ে আলোকপাত করেননি, কারণ বর্তমানে যুদ্ধের নিয়ম কানুন, কলা কৌশল অনেক বদলে গেছে । 


সাধারণভাবে কেবল মুসলিম নয়, জিম্মি (যে সকল কাফির মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত নাগরিক হিসেবে বসবাস করে) কাফিরদের 
মধ্যে বৃদ্ধ পুরুষ, নারী ও শিশু হত্যাও মুসলিমদের জন্য অবৈধ । মুসলিম বন্দীদের যদি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে 
একান্ত প্রয়োজন না হলে তাদের প্রতি গুলি করা অবৈধ ৷ কাফির নারী ও শিশুদের প্রতি যুদ্ধে সুবিধা লাভের জন্য অবশ্য 
প্রয়োজন ছাড়াও গুলি করা যায় । যুদ্ধে এরূপ কারণ দেখা দিতে পারে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ কোন নাগরিক হত্যার 
উদ্দেশ্য থাকবে না । রসূল (সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন রাতের অভিযানে হত্যাকৃত কাফির পুরুষদের, নারী ও 





* তার তাফসীর গ্রন্থের (১০/১৮৩) 


৪৩ 


শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তারা তাদের অন্তভুক্তি।” অন্য বর্ণনায় 
আছে যে তিনি জবাবে বলেন, “তারা তাদের পিতা হতে ।৮৬ 


তবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে গুলি করা বৈধ, কেবল যদি গুলি করা হতে বিরত থাকলে অধিক ক্ষতির আশঙ্কা হয় । যেমন ঢাল স্বরূপ 
ব্যবহৃত মুসলিমদের সংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক মুসলিম নিহত হবে অথবা মুসলিমরা পরাজিত হবে এবং তাদের ভূমি দখল 
করা হবে । এরূপ অবস্থায় ঢাল হিসেবে যেসব মুসলিম নিহত হবে, পরবর্তীতে তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুখিত হবে । 


অধিকাংশ আলিম প্রয়োজনে শত্রুকে আক্রমণ করা আবশ্যক মনে করেন, যদি তাতে কোন মানবঢাল নিহত হয় ।"+ ইমাম আশ 
শারবিনি “মুগনী আল মুহতাজ” গ্রন্থে দুটি শর্ত আরোপ করেনঃ 


১। মুজাহিদ যথাসাধ্য ঢালকে আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করবে 
২ । তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তিদের হত্যার ইচ্ছা পোষণ করবে না । 
ইবন কাসীম রেহীমাহুল্লাহ) “আল ইনসাফ” গ্রন্থে বলেনঃ 


“যদি তারা কোন মুসলিমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তবে সেই ঢালকে আঘাত করা অবৈধ যদি না বৃহত্তর কোন ক্ষতির 
আশঙ্কা করা হয়। সেরকম প্রয়োজন হলে কাফিরদের লক্ষ্য করে তাদের আঘাত করা বৈধ । এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই ।”** 


শাইখ আল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্লাহ) বলেনঃ 


“আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি কাফির সৈন্যরা মুসলিম বন্দীদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাদের আঘাত না করলে 
অবশিষ্ট মুসলিমদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ, যদিও তাতে ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত মুসলিমগণ 
নিহত হয় |” 


ইবন তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্লাহ) আরও বলেনঃ 





৬ ফাতহুল বারী (৬/১৪৬), আল-মানহাজ শার্হ সহীহ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ (১২/৪৯), সুনান ইবন-মাজাহ্‌ (২/৯৬৭), সুনান আবু দাউদ (৩/৫৬), 
মুসনাদ আহমাদ (8৪/৩৮), আল-বায়হাকী (৯/৭৮), ইবন আবি শাইবাহ্‌ (১২/৩৮৮), আত-তাবারানী (রহ.)-এর “আল-কাবীর' গ্রন্থের (৮/১০২), আল-বাঘাবী 
(রহ.)-এর 'শার্হ আল-সুন্নাহ্‌’ (১০/৫০), আল হুমাইদী (২/৩৪৩, # ৭৮১), আত-তাহাবী (রহ.)-এর "মা'আন আল-আছীর, গ্রন্থের (৩/২২১), ‘জামী আল- 
উসূল’ গ্রন্থে ইবন আল-আসীর (২/৭৩৩), ইবন আল আরাবী (রহ.)-এর “'আরদাত আল-আহওয়াসী (৭/৬৫)। 


"৭ আশ-শাওকানী (রহ.) এর “ফাতহুল কাদির’ (৫/৪৪8৭), মুগনী আল-মাহতাজ (8/২৪৪), হাশিয়াত আদ-দুসুকী (২/১৭৮) এবং ইবন কুদামাহ্‌ (রহ.) এর 
আল মুগনী (১০/৫০৫) 


* “আল হাশিয়া আলা আর-রাউদ’ (৪/২৭১) 








৯ মাজমু আল-ফাতওয়া (২৮/৫৩৭-৫৪৬, ২০/৫২) 


৪৪ 


“যদি কাফিরগণ মুসলিমদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং (মুসলিমদের) আঘাত না করে কাফিরদের বিতাড়িত করা সম্ভব না 
হয়; তবে (মুসলিম বাহিনী) আঘাত করতে পারে, কারণ এ দুনিয়ায় তাদের উপরই দুর্যোগ-দুদর্শা আপতিত হয়, পরকালে যারা 
তা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং এ ধরণের ঘটনা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য বলে বিবেচনা করা হবে (হয়ত তারা এর প্রতিদান 
পাবে) । কেউ কেউ বলেন, “হত্যাকারী মুজাহিদ আর নিহত ব্যক্তি শহীদ ।””০ 


অধিকাংশ হানাফী, মালিকী এবং সুফিয়ান আস সাওরী আক্রমণ অনুমোদন করেন, যখন কাফিরগণ মুসলিমদের ঢাল হিসেবে 
ব্যবহার করে । আক্রমণ হতে বিরত থাকলে ক্ষতি বা পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দিক বা না দিক, কারণ হিসেবে বলা হয় যে, 
এছাড়া জিহাদ কখনো সংঘটিত হবে না ।”* এই অবস্থানের দুর্বলতা পরিষ্কার, মুসলিম জীবনের পবিত্রতা অত্যাধিক, কোন কারণ 
ছাড়া তা হরণ করা অনুমোদিত নয় । অধিকন্তু, এ ধরণের মানবঢাল সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না আর তাই জিহাদ আবশ্যক রূপে 
থমকে দাঁড়াবে না । 


কাফির নারী, শিশু ও বৃদ্ধ পুরুষদের ঢাল স্বরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যদি একান্ত আবশ্যক নাও হয়, যুদ্ধের সাধারণ প্রয়োজনে 
তাদের আক্রমণ করা বৈধ । অধিকাংশ হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের এই মত 1” তবে মালিকীগণ ভিন্নমত পোষণ করেন । 
যদিও তারা একান্ত প্রয়োজন ছাড়াও কাফিরগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মুসলিম মানবঢাল আক্রমণের অনুমতি দেয় - এ এক আশ্চর্য 
ভিন্নমত পোষণ; কিন্তু সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আমরা এখানে কারণ আলোচনা করবো না ॥* 





”* মাজমু আল-ফাতওয়া (১০/৩৭৬) 





”* ফাতহুল কাদির (৫/৪৪৮), ইমাম আল-জাস্সাস (রহ.)-এর ‘আহকাম আল-কুরআন’ (৫/২৭৩), মিনহাজ আল-জালিল (৩/১৫১) 
২ আস-সিয়ার আল-কাবীর (৪/১৫৫৪), মুগনী আল-মুহতাজ (৪/২২৪) এবং আল-মুগনী (১০/৫০৪) 
** দারদির (রহ.) এর আশ-শার্হ আল-কাবীর (২/১৭৮) এবং মিনহাজ আল-জালিল (৩/১৫০) 


৪৫ 


হত্যাকর্মে সহায়কের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত 
বাঁচার আশা না করে শক্র ব্যুহে ঝাঁপিয়ে পড়া মহোত্তম উপায়, যার মাধ্যমে মুজাহিদ নিজের আত্মত্যাগে ও হত্যায় ভূমিকা 
রাখে । নিজের মৃত্যুতে ভূমিকা রাখা নিজেকে হত্যা করার মতোই । মালিকী, শাফেঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলিম 
পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের শাস্তির ন্যায় কতলের নির্দেশ দিতেন । 








আল বুখারীতে প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যে, এক বালককে হত্যা করা হলে উমর (েদিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ 


“যদি সানার সকল অধিবাসী এতে (হত্যাকাণ্ডে), অংশ নিত, তাঁর জন্য আমি সকলকে কতলের নির্দেশ দিতাম ।” যৌক্তিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি পাল্টা হত্যার বিধান রদ করা হত, তবে খুনীর সংখ্যা বাড়ত, কারণ শাস্তির পরোয়া না করে খুনীরা এক বা 
একাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটাত । রক্তপণ দিয়ে সকল খুনীদের, বিশেষত ধনীদের বিরত রাখা যেত না ।৮* 


তাই সংশ্লিষ্ট সকলকেই হত্যা করা যথার্থ । একইভাবে, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন গোটা 
মানব জাতিকে হত্যা করল । 


তাই শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে নিজের মৃত্যু ঘটাবে, সে তো প্রশংসার পাত্র, কারণ আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চে তুলে ধরার মহান 
উদ্দেশ্যেই সে তা করেছে । কোন অস্ত্র বা পন্থায় সে তা করেছে তাতে কিছু যায় আসে না । আমরা ইতিপূর্বে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
প্রমাণ তালিকায় সাহাবাগণের আমল উল্লেখ করেছি এবং সেইসব আমলের ক্ষেত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে 
কোন সমালোচনা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি। 


সুতরাং মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে মাসলাহাহ) যদি শত্রগণের সামনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বৈধ হয়, তাহলে একই উদ্দেশ্যে 
সরাসরি নিজেকে হত্যা করা কেন বৈধ হবে না? বিশেষত যখন এ ধরণের আত্মত্যাগ ছাড়া অন্য উপায়ে কাফিরদের উপর এ 
ধরণের ক্ষতিসাধন সম্ভবপর না হয় । এ ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ এ সকল সাধারণ বিধান হতে অব্যাহতি পায়, যেখানে নিজের জীবন 
নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 





* ইমাম আশ-শাওকানী (রহ.) এর “আস-সাইল আল-জার্রার” (৪/৩৯৭), তাফসীর আল-কুরতুবী (২/২৫১), ইবন তায়মিয়্যা (রহ.) এর “মাজমুয়া আল- 
ফাতওয়া’ (২০/৩৮২), আল-বাহও আর-রিয়াক (৮/৩৫৪), আস-সুনানীর সুবুল আস-সালাম (৩/৪৯৩) এবং আস-সামানী এর ক্বাওয়াতি আল-আদিল্লাহ্‌ 
(২/২৪৩) 





৪৬ 


শহীদ’-এর সংজ্ঞাঃ 
ইমাম আন-নববী রেহীমাহুল্লাহ) সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন যে, শহীদ-কে কেন ‘শহীদ’ বলা হয়” 








১. কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার (শহীদের) জান্নাতে প্রবেশের সাক্ষ্য 
দিয়েছেন । 


২. কারণ, তিনি তার রবের কাছে জীবিত আছেন । 

৩. কারণ, (শহীদের) আত্মা নেয়ার সময় রহমতের ফিরিশতা সাক্ষী হয়ে থাকবে । 

৪. কারণ, তিনি হবেন তাদের মধ্যে একজন যারা পুনঃরথান দিবসে পুরো জাতির সামনে সাক্ষ্য দিবে । 
৫. কারণ, তার ঈমান এবং ভাল পরিণতি বাহ্যিকভাবে সাক্ষী হয়ে থাকবে । 

৬. কারণ, সে নিজেই তার মৃত্যুর উপর সাক্ষী হয়ে থাকবেন । 

৭. কারণ, তার আত্মাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জান্নাত প্রত্যক্ষ করানো হবে । 


ইবন হাজার (রহীমানুল্লাহ) ‘শহীদ’ শব্দটির ১৪টি অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে এর সঠিক মর্যাদা বোঝা যায় এবং এর বেশির 
ভাগ অর্থই আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝানো হয় নি ।”৬ 


চার মাযহাবের আলিমগণ ‘শহীদ’ শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নিয়ে তা উল্লেখ করা হলঃ 


হানাফী মাযহাবের মত অনুসারেঃ 


হাসিয়া বিন আবেদীন (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, “..যাকে মুশরিকেরা হত্যা করেছে অথবা নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে যুদ্ধের 
ময়দানে, এবং যার দেহ থেকে আহত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়, তা প্রকাশিত হোক অথবা অপ্রকাশিত, যেমনঃ চোখ অথবা 
দেহের অন্য কোন জায়গা থেকে রক্ত নিগর্তি হওয়া |”? 





৫ শার্হ সহীহ মুসলিম (১/৫১৫) এবং আল-মাজমু (১/২৭৭) 
”৬ ফাতহুল বারী (৬/৪৩) 


৮* হাশিয়াহ্‌ ইবন আবিদীন (২/২৬৮) এবং ফাতহুল কাদির (২/১৪২) 


৪৭ 


আযৃ্-যাইলাই (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, “... যদি কেউ বিদ্রোহী, সীমালংঘনকারী অথবা দস্যুদের মত শত্রুদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করতে 
গিয়ে মারা যায়, তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক অথবা পরোক্ষভাবে, তাহলে সে শহীদ । কিন্তু কারো মৃত্যু যদি এ রকম শত্রুদের হাতে 
না হয়, তাহলে সে শহীদ নয় ।””৮ 


মালিকী মাযহাবের মত অনুসারেঃ 


আদ-দারদির (রহীমাহুল্লাহ) তার ‘আশ-শার আল-কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, “..তিনি হচ্ছেন একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি 
বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, এমনকি যদি তিনি মুসলিমদের ভূমিতেও মারা যান, যেখানে বিদ্রোহীরা 
মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণ চালায়, অথবা ঘুমিয়ে থাকা বা অজ্ঞান থাকা অবস্থায় মারা যান, যখন তিনি যুদ্ধ করতে সুযোগ পান 
নি অথবা তাকে কোন মুসলিম এই মনে করে হত্যা করেছিল যে, তিনি কাফির অথবা তিনি ঘোড়ার পায়ে পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান 
অথবা ভুলবশতঃ তার নিজের তরবারী অথবা তীরের আঘাতে মারা যান অথবা যুদ্ধের ময়দানে কোন দেয়ালের চাপা পড়ে অথবা 
কোন উচু ভবন থেকে পড়ে মারা যান ।”** 


শাফে"জী মাযহাবের মত অনুসারেঃ 


ইবন হাজার (রহীমাহুল্লাহ) বলেন তিনি হচ্ছে, “..সেই ব্যক্তি যিনি একনিষ্ঠভাবে কুফৃফারদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, 
তাদের সম্মুখে অথসর হচ্ছিলেন এবং তাদের থেকে পিছনে পালিয়ে যান নি ।”* 


'মুগনী আল-মুহ্তাজ'গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, “.. তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি শত্রুদের সম্মুখে অথসর হচ্ছিলেন এবং 
তাদের থেকে পিছনে পালিয়ে যান নি, বরং কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন। এটি এ জন্যে করা হচ্ছিল যে, কোন 
প্রকারের দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া ছাড়াই যাতে আল্লাহর কালিমাকে সবার উপরে তুলে ধরা হয় এবং অবিশ্বাসীদের কালিমাকে 
সবচেয়ে নিচে নিক্ষেপ করা হয় |” 








* তিবয়ান আল-হাক্বীক্‌ (১/২৪৭) এবং বাহও আর-রিয়াব্ব (২/২১১) [অনুবাদকের টিকাঃ হানাফী মাযহাবের আলিমগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র এই মত 
পোষণ করেছেন, পরবর্তীতে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে |] 


৯ আশ-শার্হ আল-কাবীর (১/৪২৫) 
৯ ফাতহুল বারী (৬/১২৯) 


৯ মুগনী আল-মুহতাজ (১/৩৫০) 


৪৮ 


হাম্বালী মাযহাবের মত অনুসারেঃ 


“কিশাফ আল-কিনা'-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, “... শহীদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা 
যান।”*২ 


ইবনে কুদামাহ্‌ (রহীমাহুল্নাহ) বলেছেন, “.. তাই যদি কোন শহীদের নিজের অস্ত্র থেকে গুলি এসে তার নিজের গায়ে বিদ্ধ হয় 
এবং এতে সে মারা যায়, তাহলে তিনি তার মতই মৃত্যু বরণ করলেন, যেমন কেউ শত্রুদের হাতে নিহত হল ।” আল-কাজী 
(আইয়াদ) বলেছেন, “তাকে গোসল করাতে হবে এবং তার জানাজার সালাতও পড়তে হবে, কারণ তিনি কাফিরদের হাতে 
মারা যান নি। এটি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে এসে মারা গিয়েছেন ।” এ মতের সমর্থনে আবু দাউদ ** 
(রহীমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, “মু'আবিয়া ইবন আবু সালাম নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের কোন 
এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতকিতে আক্রমণ চালালাম । তখন 
মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে । সে তরবারির আঘাত 
ভুলক্রমে কাফিরদের অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন । তখন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর নাও ।’ লোকজন তীর দিকে 
দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃতদেহ তারই রক্তাক্ত 
কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করলেন ॥ এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
তিনি কি শহীদ হয়েছেন?’ তিনি বললেন, হ্যা, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী |” 


কিছু মানুষ আছেন, যারা মুজাহিদীনদের এই ফিদায়ী আক্রমণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, কারণ এর মাধ্যমে একজন 
মুজাহিদ নিজেকেই হত্যা করে ফেলে । এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অনেক সময়ে 
শারীয়াহ্‌’ দু'টি আমলকে তাদের নিয়্যতের কারণে দু'টি ভিন্ন রায় প্রদান করে থাকে, অথচ যাদের বাহ্যিক রূপ একই ছিল । 
উদাহরণ স্বরূপঃ 


= বিবাহিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয, কিন্তু যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে তাকে পরবর্তীতে 
তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিবে, তাহলে তা নাজায়েয হবে । 


= কেউ যদি খণদাতাকে অর্থ ফেরত দেয়ার সময়ে মূল অর্থের চেয়ে কিছু অর্থ বেশি দেয় তবে তা অনুমদিত, কিন্তু তারা 
যদি এ বিষয়ে পূর্ব থেকেই শর্ত করে নেয়, তাহলে এটি নিষিদ্ধ এবং এটি সুদ হিসেবে গণ্য হবে । 





৯ কাশ্‌ফ আল-বিনা (২/১১৩) 
৯৩ সুনান আবু দাউদ (২৫৩৯) 
৯ আল মুগনী, কিতাব আল জানায়িজ (২/২০৬) 


৪৯ 


= কেউ যদি জিহাদ করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য তাহলে সে মুজাহিদ । কিন্তু কেউ যদি তা করে মানুষকে 
দেখানোর জন্য এবং বীরত্বের উপাধি লাভের আশায়, তাহলে সে হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ব্যক্তি । 


= কেউ যদি ভুলবশতঃ নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়, তাহলে সে শহীদ । কিন্তু সে যদি নিজেকে হত্যা করে দেয় 
শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তাহলে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেল । 


এই সকল উদাহরণগুলো এ হাদীসের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, “প্রত্যেকটি আমলই তার নিয়তের উপর 
নির্ভর করে ...।”* এসকল ধারণা থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, শহীদ হওয়ার বিষয়ে এটি বিবেচ্য নয় যে, সে কার হাতে নিহত 
হল বরং এটি তার নিয়্যতের উপর বিবেচ্য বিষয় হবে । সুতরাং যদি কারো নিয়্যত সঠিক না হয় এবং সে শত্রুদের হাতে মারা 
যায়, তাহলে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হবে । ঠিক একই বিধান প্রযোজ্য হবে তার বেলায়ও, যদি কেউ যন্ত্রণা অথবা 
জীবনের প্রতি হতাশাগ্রস্থ হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেকে হত্যা করে । অন্যদিকে, যদি কেউ সঠিক নিয়তের উপর 
মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে, যদিও সে শক্রর হাতে মারা যায় অথবা নিজের ভুলের কারণে নিজের হাতেই নিহত হয় । 
এবং ঠিক একইভাবে, যদি কেউ নিজেকে হত্যা করার কাজে সহযোগীতা করে এই উদ্দেশ্যে যে, এর দ্বারা দ্বীনের বৃহত্তর কল্যাণ 
হতে পারে, তাহলে সেও জান্নাতে যাবে । যেমনটি 'আসহাবুল উখদুদ’-এর বালকটি ক্ষেত্রে হয়েছিল । 





* বুখারী থেকে বর্ণিত (১), আলবানী কর্তৃক তার আত-তারগীবে সহীহ ভাবে বর্ণিত (১০,১৩৩০) 


৫০ 


'আত্মহত্যা'-এর সংজ্ঞাঃ 
“আল-ইন্তিহার' (আত্মহত্যা) আরবী শব্দটি “যে আত্মহত্যা করে’ তার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা 
করেছে । 'লিসান আল-আরাব' এবং তাজ আল-উরুস" থেকে নেয়া হয়েছে ৯৩ 








কতিপয় আলিম ‘আত্মহত্যা’ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে ফেলে তা যে কোন উপায়েই 
হোক না কেন!” 


অন্য আলিমগণ বলেছেন, “যদি কেউ নিজেকে ভীষণ দুঃখে অথবা রাগে হত্যা করে ফেলে ।”* 


আবার অন্য আলিমগণ বলেছেন, “যদি কেউ নিজেকে এই ধ্বংসাত্মক কাজে নিক্ষেপ করে, দুনিয়াবী কোন ক্ষতির 
আশংকায় ।”৯৮ 


মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, 
৩ ৬১ ০ i HE (5৫190 95055 ৮৮ ১১০) 1472 5503 5501 157 950 FG ১৫ ১: 
১১৮৩ এ চি ৫০১) ৩ ite 
“... এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি মেহেরবান। যে 


কেউই বাড়াবাড়ি ও জুলুম করতে গিয়ে এই (হত্যার) কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর 
পক্ষে এ কাজ একেবারেই সহজ (মোটেই কঠিন কিছু নয়)।”৯ 


ইমাম আল-কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এই আয়াতে যা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে আলিমগণ এক 
মত পোষণ করেছেন যে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে বা সম্পদের লোভের কারণে একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ, এই 
নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যে নিজেকে একই কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, এমন কোন পন্থায় নিজেকে 





** আল-ব্বামুস আল-মুহিত (৬১৬) 
৯ এটি দুশ্চিন্তা, ক্ষুধা, পিপাসা, যন্ত্রণা ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত । 





* যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে, “তোমাদের পূর্বেকার (উম্মাতের) এক ব্যক্তির একটি হাতে যখম হয়েছিল । তা তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল । সে চাকু বের 
করে হাত কেটে ফেলল । কিন্তু কিছুতেই তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না । অবশেষে সে মারা গেলো । তোমাদের মহান রব বললেন, ‘আমার বান্দা দ্রুত মৃত্যু ডেকে 
নিয়ে আসল তাই আমি তার জন্যে বেহেশত হারাম করে দিয়েছি ৷” হাদীসটি সহীহ বুখারী (৩৪৬৩), সহীহ মুসলিম (১১৬), আলবানী (রহ.)-এর সহীহ আত- 
তারগীব (২৪৫৬) এবং আস-সিলসিলা আস-সাহিহা (৪৬২) 














৯ সুরা নিসাঃ ২৯-৩০ 


৫১ 


বিপযর্য়ে নিক্ষেপ করে যার মাধ্যমে নিজের জীবনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়, যা এই আয়াতের দ্বারা “... এবং কখনো (স্বার্থের 
কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না" বোঝানো হয়েছে 1০০ 


এ কারণেই বলা যেতে পারে আমরা শারীয়াহ্‌ থেকে প্রমাণ পাই যে, ‘আত্মহত্যা’ নিষিদ্ধ, কারণ এর মাধ্যমে কেউ নিজেকে 
ইসলামের গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই হত্যা করে ফেলে । 


এবং এ অগ্রহণযোগ্য কারণগুলো দেখিয়ে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কোন প্রকারের মতপার্থক্য 
নেই যে, এ ধরনের কাজ করা হচ্ছে একটি বড় কবীরা গুনাহ এবং তাকে অবশ্যই এর জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। 


শুধু তাই নয়, বরং ইসলাম এর চেয়েও কম স্তরের পাপ কাজকেও নিষিদ্ধ করেছে, যেমনঃ বিপদে পতিত হওয়ার পরে হতাশা 
হয়ে মৃত্যু কামনা করা, যা হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি । 


“তোমরা কেউ বিপদে পতিত হলে মৃত্যুকে কামনা করো না, বরং এতে অবশ্যই দো'আ করবে, ‘হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে 
ততক্ষণ পযর্ন্ত জীবিত রাখ, যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যুই হয় 
আমার জন্য কল্যাণকর’ ।”১* 


এবং অন্য আরেকটি বর্ণনায় ইবনে হিব্বান (রহীমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, “... যদি কেউ দুনিয়াবী কোন বিপদের মধ্যে 
পতিত হয় ... ।”৮২ 


সুতরাং দুঃখ, যন্ত্রণা অথবা দুনিয়াবী কোন ক্ষতির আশংকা মনে করে আত্মহত্যা করা হয় । যেমনঃ দুনিয়াবী নিদারুণ দুর্দশা, 
কঠিন অসুখ অথবা এমন কারণে যার যৌক্তিক কোন ভিত্তি নেই, যেমনঃ খেলা-ধুলা । তাই, দুনিয়াবী কোন কারণ থাকুক বা না 
থাকুক যদি ইসলামের কোন গ্রহণযোগ্য কারণ না হয়, তাহলে তা শারীয়াহতে নিষিদ্ধ, যা ইতিপূর্বে কুরআন ও হাদীস থেকে 
উল্লেখ করা হয়েছে । 


সকল প্রকারের দলিল-প্রমাণ “আত্মহত্যা'-কে নিষিদ্ধ করে যদি দুনিয়াবী কোন কারণ বিদ্যমান থাকে যেমনঃ মারাত্মক যন্ত্রণা, 
মানসিক দুঃখ-কষ্ট অথবা ধৈর্য্যহীনতা; কিন্তু এটি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । শত্রু বাহিনীর ভিতরে 





**০ তাফসীর আল-কুরতুবী (৫/১৫৬) 


*১ সহীহ আল-বুখারী (৫৬৭১, ৬৩৫১), সহীহ মুসলিম (২৬৮০), ইবনে মাজাহ্‌ (রহ.) সহীহ বলেছেন তীর “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৫/১৬৭), ঠিক অনুরূপ ভাবে 
ইবন হাজার রেহ.) তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (১৩/২৩৪), এবং আলবানী (রহ.) তার সাহীহ আল-জামী গ্রন্থে (৭৬১১, ৭২৬৫) 


১০২ আল-যুহাল্সা (৫/১৬৫), এ সনদটিকে ইবনে হাজম রেহ.) সহীহ বলেছেন, নাসাঈ (১৭১৬), এ সনদটিকে আল-আলবানী (রহ.) সহীহ বলেছেন। 








৫২ 


বর্ম পরিধান করা ছাড়াই একজন মুজাহিদের প্রবেশ করা এবং তাদের উপর যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পরার বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে 
দলিল-প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি, একজন মুজাহিদ এ ধরনের কাজ করলে তা 'আত্মহত্যা*র সাধারণ হুকুমের বহিঃর্ভত হবে । 





যে ব্যক্তি নিজেকে বিশুদ্ধ নিয়্যতে জীবন দান করে, এই উদ্দেশ্যে যাতে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করা হয় এবং শত্রুদের বড় 
ধরনের ধ্বংস ও ক্ষতি এবং ভীত সন্ত্রস্ত করা হয় - আমরা কিভাবে তাকে আত্মহত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করতে পারি? এটি 
হবে তার ব্যাপারে একটি বড় ধরনের অপবাদ । আমরা বলব, আত্মহত্যার নিষিদ্ধতা হচ্ছে দূর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ আর 
অন্যদিকে একজন মুজাহিদ ফিদায়ী আক্রমণ চালিয়ে তার দৃঢ় ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । সুরা “আল-বুরুজ'-এর গর্ত 
খননকারী লোকদের সামনে সেই বালকটি তার নিজেকে হত্যা করার এক মহৎ উদাহরণ পেশ করেছে এবং তার এই কাজটি 
ছিল প্রশংসনীয় । তা বৈধ ছিল, কারণ এটি সে কোন দুঃখ দৃর্দশায় পতিত হয়ে করেনি, বরং তার দৃঢ় ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছে । একইভাবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পথে শাহাদাতের কামনা করেছেন একবার, দু'বার নয় বরং 
তিনবার [যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি] ৷ সুতরাং এখন “আত্মহত্যা'-র অবৈধতার যৌক্তিক কারণগুলো পরিষ্কার এবং 
"ফিদায়ী আক্রমণ'-এর বৈধতা ও প্রশংসার বিষয়টিও সুস্পষ্ট, যা কেবল আল্লাহর দ্বীন এবং তার পথে জিহাদের বিজয় নিয়ে 
আনার জন্য করা হয়ে থাকে । 


৫৩ 


শাইখ মুহাম্মাদ নাসির আদ্‌-দ্বীন আল-আলবানী (রহীমাহুল্নাহ) এর অভিমতঃ 
শাইখকে (রহীমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল+”৩৪ 








“বর্তমান যুগে জঙ্গী হামলার বিষয়ে একটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি তখন করা হয়েছিল যখন ইহুদীরা মুসলিমদের উপর দমন-নিপীড়ণ 
চালাচ্ছে ... তাই এই সকল আত্মঘাতী হামলাকারীরা বিস্ফোরক নিজেদের শরীরের সাথে বেঁধে শক্র বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ 
করছে অথবা ট্যাংক্কের নিচে গিয়ে নিজেদের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে ... এ ব্যাপারে ইসলামের রায় কি? এটি কি 
‘আত্মহত্যা’ নাকি অন্য কিছু?” 


শাইখ-এর জবাবঃ 


“এটি ‘আত্মহত্যা’ নয়, কারণ “আত্মহত্যা” হচ্ছে যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে তার জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে পালানোর 
জন্য । কিন্তু যে বিষয়টি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো তা আত্মহত্যা নয়; বরং তা আল্লাহর পথে জিহাদ ... (অর্থাৎ সে 
মুজাহিদ) । 


তাই, যদি মুজাহিদ কমান্ডার এই ফিদা"য়ী আত্ম-বিসর্জনকারী) আক্রমণকারীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকেন এবং যদি তিনি 
মনে করেন যে, তার এ ধরনের বিসর্জনের ফলে মুসলিমদের বড় ধরনের বিজয় আসার সম্ভবনা আছে, যেমনঃ কাফির ও 
মুশরিকদের একটি বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করা অথবা তাদের বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করার সম্ভবনা থাকে, তাহলে এ ধরনের 
সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তার রয়েছে এবং তার এই সিদ্ধান্তের অবশ্যই আনুগত্য করা প্রয়োজন । এবং এটি তখনও আনুগত্য 
করা আবশ্যক, যখন ফিদা"য়ীকারীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি অন্তর সন্তুষ্ট না থাকে ।” 


“তাহলে কি এ ধরনের কাজে কোন সমস্যা নেই?” 
শাইখ জবাব দিলেন, 


“না, এ ধরনের কাজে কোন ধরনের সমস্যা নেই । আমরা (আলিমগণ) এ ধরনের (মহৎ) কাজের উপর “আত্মহত্যা'-এর মত 
(জঘন্য) উপাধি দিতে পারি না । আর ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ্গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ‘আত্মহত্যা’ । কেউই এ 
ধরনের কাজ করতে পারে না, একমাত্র যে তার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার নিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং তার 
কাছে কোন প্রকারের আশা-আকাংখা রাখেনা । 





১৩ সিলসিলা আল-হুদা ওয়ান-নুর' ক্যাসেটের ধারাবাহিক সিরিজের # ১৩৪ নং পার্ট-এর ২৩:২৪ মি. শাইখ এটি বলেছেন । 


৫৪ 


আর মুজাহিদীনদের বিষয়টি হচ্ছে তারা আল্লাহর পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেভাবে পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠগণ, সাহাবী (রদিআল্লাহু 
আনহু)-গণ এবং তার পরবর্তীগণদের থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন । তারা কুফ্ফারদের বাহিনীর ভেতরে একাকী তরবারি নিয়ে 
ঢুকে পড়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সবর এবং দৃঢ়তার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা শহীদ হয়েছেন, 
কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে তরবারির ছায়ার নিচেই রয়েছে জান্নাত? । 


তাহলে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কি দাড়াল! এখানে একজন নিজেকে শহীদ করছেন আল্লাহর পথে জিহাদ করার মাধ্যমে আর 
অপরজন জীবনের কষ্ট-যন্ত্রনা থেকে পালানোর জন্য আত্মহত্যা করছে । 


তবে কেউ যদি তা করে বিশৃংখলভাবে এবং নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর, তাহলে তা নিজেকে ধ্বংসের মত ভয়ঙ্কর কাজের 
মধ্যে পরে যেতে পারে । কিন্তু যদি এটি সম্পন্ন করা হয় মুজাহিদ কমান্ডারের নির্দেশে, যেখানে তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন তাহলে তা বৈধ । তখন এটি শুধু বৈধই নয় বরং তা প্রশংসনীয় বটে ৷” 


৫৫ 


শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমিন এর অভিমতঃ 
শাইখকে (আল্লাহর তা'আলা তার প্রতি রহমত বর্ধন করুন) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 








“সম্মানিত শাইখ! আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে হিফাজত করুন, বুধবারের যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা অবশ্যই আপনি অবগত 
আছেন ... সেখানে একজন মুজাহিদ বিশ জনেরও বেশী ইহুদীকে হত্যা করে, এবং আরো পঞ্চানন জন্য ইহুদী আহত হয় । সেই 
মুজাহিদ নিজের শরীরের মধ্যে বিস্ফোরক বেধে ইহুদীদের একটি অনুষ্ঠানের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং পরবর্তীতে সে বিক্ষোরণ 
ঘটায়... তাই এ ধরনের আক্রমণকে কি আত্মহত্যা বলা হবে নাকি জিহাদ?” 


শাইখ জবাবে বললেনঃ 


“সেই যুবকটি যে কাজ করেছিল ... সে নিজেই প্রথমে নিহত হয়েছিল? সে নিজেকে হত্যা করেছিল ... সুতরাং এতে কোন 
সন্দেহ নেই যে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ ছিল । তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটি বৈধ নয়, কেবল যদি এর দ্বারা 
ইসলামের বড় ধরনের কোন লাভ হয়, তখনই এ ধরনের কাজ করা বৈধ । তবে কতক লোক হত্যা বা কোন ইহুদী নেতা জখম 
করা উদ্দেশ্য হলে বৈধ নয় । 


কিন্তু এতে যদি ইসলামের বড় কোন উপকার এবং বিরাট লাভ থাকে, তাহলে তা অবশ্যই অনুমোদিত । শাইখ আল-ইসলাম 
ইবন তাইমিয়্যাহ্‌ (রহীমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন এবং তিনি এ ক্ষেত্রে সূরা বুরূজের বালকটিকে উদাহরণ হিসেবে 
দেখিয়েছেন । 


বালকটি ছিল ঈমানদার, সে এমন একটি জাতির মধ্যে বসবাস করত যেখানে কাফির, মুশরিকরা রাজ্য পরিচালনা করত ... 
[এভাবে শাইখ আস্হাবে উখদুদের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন] । 


শাইখ আল-ইসলাম বলেছেন, “এর দ্বারা (বালকটি নিজেকে হত্যা করার মাধ্যমে) ইসলামের এক বিরাট উপকার হয়েছে ।” 
এটি সুস্পষ্ট বিষয় ছিল যে, বালকটি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে কোন সন্দেহই ছিল না । কিন্তু তার 
নিজেকে হত্যা করার মাধ্যমে একটি বড় কল্যাণ অর্জিত হয়েছিল ...কিন্তু এভাবে দশ, বিশ অথবা ত্রিশজন ইহুদীকে মেরে কোন 
লাভ নেই ... কারণ এতে হতে পারে ইহুদীরা আবার প্রতিশোধ স্বরূপ আরো এক’শ মুসলিমকে হত্যা করতে পারে ।” 


সুতরাং শাইখের এই মন্তব্য থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, তার মত হচ্ছে এ ধরনের আক্রমন করার পূর্বে অবশ্যই 
সঠিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এর মাধ্যমে কতটুকু কল্যাণ আসবে | তাই এ ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তকে বেছে নেয়া 
প্রয়োজন, যাতে ইসলামের সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জিত হয় এবং কুফ্ফারদের সর্বাধিক ক্ষতি সাধিত হয় । তাই শাইখ এই ধরনের 





১০১ ‘আল-লিক্ব আশ-শাহরী” ক্যাসেটের ধারাবাহিক সিরিজের # ২০ নং পার্ট-এর ৫:১৬ মি. শাইখ এটি বলেছেন । 


৫৬ 


আক্রমনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ফলাফলকে প্রাধান্য দিয়েছেন । সুতরাং যদি এর দ্বারা মুসলিমদের বিশাল কোন উপকার হয় এবং 
তাওহীদের পতাকা উড্ডয়ন হয়, তাহলে এটি বৈধ । কিন্তু যদি তা না হয়, বরং মুসলিমদের আরো বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা 
থাকে, তাহলে তা বৈধ নয় । তা অবশ্যই নির্ভর করে জিহাদের বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ মুজাহিদ কমান্ডার তার উপর, কারণ তিনি এ 
বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন । 


৫৭ 





শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান এর অভিমতঃ 
শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মুক্তিকে তরান্বিত করুন) -কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 





“সম্মানিত শাইখ (আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে রক্ষা করুন)! আপনি ভাল করে অবগত আছেন যে, ফিলিস্তিনের মধ্যে ইহুদীরা 
মুসলিমদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে আর তখন আরব দেশগুলো চুপ করে বসে আছে । তাই এরূপ পরিস্থিতিতে কি 
ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফিদায়ী আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে শারীয়াহর দিক থেকে কি কোন বাধা আছে?” 


শাইখের জবাবঃ 


নির্দয় ইহুদীরা তাদের শত দোষ ক্রটি থাকার পরেও নির্লজ্জের মত একত্রিত হচ্ছে এবং তাদের কুকর্মগুলোকে একত্রিত করছে । 
তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌, তার দ্বীন এবং মুসলিমদের জঘন্যতম শত্রু । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


১6 ৬১ ০০০ ৫19 Cal 197 0900 565 8 ০০157954355 190 Call 5005 ০০৩ 29৯ 
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“অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) 

মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান; এটি এই 


কারণে যে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগীরা মজুদ ছিলো, অবশ্যই এ ব্যক্তিরা অহংকার করে 
লা ৮ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন, যাতে আল্লাহর কালিমা 
সবার উপরে থাকে এবং কুফ্ফারদের কালিমাকে সর্বনিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হয় । এটি ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ তারা তাদের 
চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে এবং মুসলিমদের ভূমি ও সম্পদ গুলোকে অবৈধভাবে দখল করবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
৬০ শর 152 চে] তে God ০১ ৩১৮4 03 4503 401 6 5 ১৮৭ ৫9 টা চিত UG UL ১১৪৮ এ 9১0 ly 
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“যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনে না, পরকালের উপর ঈমান 
আনে না, আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তীর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি) সত্য দ্বীনকে 





** সুরা মায়েদাঃ ৮২ 


৫৮ 


(নিজেদের) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত 
হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া কের) দিতে শুরু করে ।৮১০৬ 


অথচ যখন আল্লাহর শত্রুরা মুসলিমদের গর্দানের উপর তরবারি রেখে তাদের শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে ভয় দেখাচ্ছে এবং জবর- 
দস্তি করে দখল করে নিচ্ছে তাদের বাড়িঘর ও ভূমিগুলোকে এবং লুষ্ঠন করছে তাদের সম্মান, তখন প্রত্যেক সামর্থ্যবান 
মুসলিমের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় । তাদের রক্ত ঝরানো এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে এই জিহাদ 
চালিয়ে যাওয়া উচিত, যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য মুসলিম ভূমিগুলো তাদের কজা থেকে মুক্ত না করা হয় । শারীয়াহ্‌ 
থেকে এটি বৈধ নয় যে, মুসলিমদের কোন একটি ভূ-খন্ডও তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে অথবা তাদের সাথে এ বিষয়ের 
উপর শান্তি চুক্তি করবে, কারণ তারা হচ্ছে এমন একটি প্রতারক জাতি যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে । 


বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে, তাদেরকে ধ্বংস করতে এবং পবিত্র ভূমিগুলো 
থেকে তাদেরকে বিতারিত করতে অক্ষম, তাই এজন্য সবচেয়ে উত্তম সমাধান হচ্ছে এই বানর ও শুকরের বংশধরদের বিরুদ্ধে 
আমরা ফিদায়ী আক্রমণ চালাবো এবং ঈমানের টানে ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আত্মাকে কুরবানী করব, যাতে 
কুফ্ফারদের জান ও মালের এত বিশাল ক্ষতি দেখে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় । ফিদায়ী আক্রমণের বৈধতার বিষয়ে 
অনেক দলিল-প্রমাণই রয়েছে, আমি অন্য আরেকটি গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর দশটি দলিল উল্লেখ করেছি, আমি সেখানে এর 
সুফলের একটি তালিকা করেছি এবং যারা এ অভিযান চালায় তাদের মর্যাদা নিয়েও আলোচনা করেছি । 


মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
৯০ 3১) 400 এ ৪৬৮ গা এ ও ৬ ৮৫ ৬9 ৯ 
“এ মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার (এতটুকু) সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের 
জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি সত্যিই অনুগহশীল 1৮১০ 


এই আয়াতের ব্যাপারে সাহাবীগণ এবং তাবে'য়ীগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি একটি মজবুত প্রমাণ তার ব্যাপারে, যে নিজের 
আত্মাকে বিক্রয় করতে চায় আল্লাহর কাছে এবং কুফ্ফারদের বাহিনীতে একাকী ঢুকে পরে, যদিও সে নিশ্চিত যে এতে তার 
মৃত্যু অবধারিত । এ ব্যক্তিই হচ্ছে মুহসীন এবং সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার ধৈর্য্য এবং শাহাদাতের জন্য অনেক বড় 
পুরস্কার সে লাভ করবে । 





১০১ সুরা তাওবাহ্‌ঃ ২৯ 


১০৭ সুরা বাকারাহঃ ২০৭ 


৫৯ 


সহীহ মুসলিম থেকে শোআইব (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
পূর্বে একজন রাজা ছিল এবং তার সভায় একজন যাদুকর ছিল । যখন যাদুকর বয়স্ক হল তখন সে রাজাকে বলল, “আমি বুড়ো 
হয়ে গেছি; আমার কাছে একটি ছেলে (ছাত্র) পাঠিয়ে দিন যেন আমি তাকে যাদু শিখাতে পারি ... ৷” এভাবে হাদীসের শেষ 
পর্যন্ত । 


ছেলেটি রাজাকে বলল, “আমি যেভাবে বলি সেভাবে না করলে তুমি কখনও আমাকে মারতে পারবে না?” রাজা বলল, “সেটা 
কি?” ছেলেটি বলল, “আমাকে গাছের সাথে বাঁধ । সব লোকদের সমতল জায়গায় জড়ো কর এবং তুন থেকে যেকোন একটি 


তীর নাও এবং ধনুকে তা স্থাপন কর । তারপর বল, “এই ছেলের রব আল্লাহ্‌র নামে', তারপর আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। 
এভাবে করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে ।” 


রাজা ছেলেটির কথা মত লোক জড়ো করল, ছেলেটিকে গাছের সাথে বাঁধল এবং ছেলেটির কপালে আল্লাহ্‌র নামে তীর নিক্ষেপ 
করল । তীরটি ছেলেটির কপালে বিধল | এবং ছেলেটি তার হাত তার কপালে রাখল এবং মারা গেল । তখন লোকেরা বলতে 
লাগল, “আমরা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম......... I” 


রাজাকে তখন বলা হল, “তুমি কি দেখছ যে তুমি যা ভয় করতে তাই হয়েছে । তুমি যা ভয় করতে আল্লাহ্‌র হুকুমে তাই হয়েছে। 
লোকেরা ছেলেটির রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে ।” রাজা তার লোকদের সকল রাস্তার সম্মিলনে একটি বড় গর্ত তৈরী করার 
জন্য আদেশ করলো । গর্ত তৈরী করার পর তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হল এবং রাজা বলল, “যে তাদের পুরাতন ধর্মে ফিরে 
না যাবে তাদেরকে আগুনে ফেলা হবে অথবা তারা নিজেরা যেন আগুনে ঝাঁপ দেয়।” 


লোকেরা আগুনে পড়তে লাগল এবং একজন মহিলা আসল তার কোলে তার শিশু ছিল এবং সে দ্িধাগ্রস্থ ছিল । সেই কোলের 
বাচ্চা তাকে বলল, “হে মা! তুমি ধৈর্যধারণ কর, কারণ তুমি সত্যের উপর আছ ।”৮১৮ 


এটি হচ্ছে মুজাহিদীনদের পক্ষে একটি প্রমাণ, যারা আল্লাহর পথে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং পৃথিবীর বুকে যারা অশান্তি সৃষ্টি করছে 
তাদের বিরুদ্ধে শহীদী আক্রমন চালানোর মাধ্যমে জিহাদ করে যাচ্ছে । 


কারণ, বালকটি নিজেই তার মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, এর পূর্ব পর্যন্ত রাজা সৈন্যদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েও তাকে 
হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল । তাই বালকটির এই পথ দেখানোর দ্বারা সে নিজেই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল এবং হত্যা করার 
কাজে শরীক ছিল । এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, বালকটির সামগ্রিক কাজটি ছিল শাহাদাহ অর্জন এবং এর দ্বারা 
সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরোক্ষভাবে বালকটি নিজেই নিজেকে হত্যা করেছিল, যা প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করার বিধানের 
মধ্যে পড়ে । 








১৮ সহীহ মুসলিম (১৩০), আহমাদ (৬/১৭), আল-তিরমীজি (৩৪০) এবং নাসাঈ তার “তুহফাত আল-আশরাফ' অনুচ্ছেদের (৪/১৯৯) । আত-তিবয়ান 
পাবলিকেশন্স-এর “পরিখা খননকারী জাতি’ এই বইটিতে পুরো হাদিসটি ব্যাখ্যা করেছেন । 


৬০ 


এই উভয় কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে (বালকটি এবং ফিদায়ী আক্রমণকারী) হককে বিজয়ী ও সর্বোচ্চে তুলে ধরা এবং ইহুদী, খিষ্টান, 
মুশরিক এবং তাদের সমর্থনকারীদের, যারা মুসলিমদের অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শক্তিকে দুর্বল করা এবং তাদের 
অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা । 


এতে সুবিধা হচ্ছে মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে এক অথবা একাধিক ব্যক্তি নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে কুফ্ফারদের 
একটি বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করছে অথবা তাদের অন্তরকে ভীত -সন্ত্স্ত করছে কিংবা তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। 
মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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“তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত কর”* এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর 
দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্তরস্ত+১” করে দেবে ...।”৮৯১১ 


অধিকাংশ আলিমই এটি অনুমোদন করেছেন যে, একজন মুসলিম কাফিরদের একটি বিশাল বাহিনীর ভেতরে ঢুকে যেতে পারে, 
যদিও সে নিশ্চিত যে এর মাধ্যমে তার মৃত্যু হতে পারে এবং এ বিষয়ের উপর অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে । 








*৯ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদি (রঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে আপনি প্রস্তুতি নিতে সক্ষম এমন সব কিছু এর মধ্যে অৰ্ন্তভুক্ত, বুদ্ধিমত্তা 
হতে শুরু করে শারীরিক শক্তি পর্যন্ত; অর্থাৎ সকল ধরনের অস্ত্রশস্ত্র যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে; এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে 
ব্যবহৃত গোলন্দাজ যেমন মেশিনগান, বুলেট, উড়োজাহাজ, স্থল ও পানি পথে ব্যবহৃত যান, ট্যাঙ্ক, পরিখা, আত্ম-রক্ষামূলক ব্যবস্থা; পরামর্শ ও কূটনৈতিক 
পদক্ষেপ যা কুফ্ফারদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে এবং মুসলিমদের অগ্রগ্রামী হতে সাহায্য করে; সাহসীকতা, নিভীকতা, লক্ষ্য বস্তু আঘাতের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ 
করা, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া... এগুলো প্রশিক্ষণ নেওয়া তখনইওয়াজিব হয়ে যায় যখন এই দক্ষতা ব্যতিত উপরোক্ত প্রস্তুতি 
অর্জন সম্ভব নয়- (এটা ফিকহ এরএকটি উসুল) | “কোন ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্প্র করাও ওয়াজিব হয়ে যায় ।” উক্তিটি 
তাফসীর আল-কারিম আর-রহমান (২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা) থেকে নেয়া হয়েছে । 


*» শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রঃ) এক খৃত্বায় বলেছেন, “আমরা হচ্ছি জঙ্গী, আর আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী জঙ্গীবাদ ফারিদাহ্‌ (ওয়াজিব) । 
পূর্ব ও পশ্চিম সাক্ষী থাকুক যে আমরা জঙ্গী । মহান আল্লাহ বলেছেনঃ “তোমারা সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধের ঘোড়া সহ- তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত 
থাক, যাতে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শক্রদেরকে (জঙ্গীবাদের মাধ্যমে) আতঙ্কীত করতে পারো ।”- কাজেই জঙ্গীবাদ (ইরহাব) আল্লাহ্‌র দ্বীনে ওয়াজিব 
(ফারিদাহ) ৷” অতএব, যে ফারদ্‌ কে প্রত্যাখ্যান করবে, ইজমা অনুযায়ী সে কাফের হয়ে যাবে । শাইখ আব্দুল কাদির ইবন্‌ আব্দুল আজিজ (আল্লাহ্‌ তাকে দ্রুত 
মুক্তি দান করুক) কারাবন্দী হওয়ার আগের শেষ বায়ান “হাত্তা বায়ানুন লীন-নাসঃ আল-ইরহাবু মিন আল-ইসলাম ওয়া মান আনকারা য়ালিকা ফাব্ববাদ কাফার” 
নামক বইয়ের ওয় পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ “প্রথমতঃ জঙ্গীবাদ ইসলাম থেকে এসেছে, কাজেই যে এটাকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে । কারণ এটা তাঁর 
(আল-আ'লা) বাণীঃ “তোমারা সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধের ঘোড়া সহ- তাদের বিরম্নদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাক, যাতে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রদেরকে 
(জঙ্গীবাদের মাধ্যমে) আতঙ্কীত করতে পারো ।” [সুরা আনফালঃ৬০] কাজেই, এই স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, জঙ্গীবাদের মাধ্যমে 
কাফের শক্রদেরকে আতঙম্কীত করা হচ্ছে শরীয়তের দায়িত্ব । আর যে এটাকে অস্বীকার করে সে কুফরি করল, কারণ তিনি বলেনঃ “কাফেররা ছাড়া আমার 
আয়াত কেউ অস্বীকার করে না।” [আনকাবৃতঃ8৪৭]। (আরবী আয়াতে উল্লেখিত) জুনুদ অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান এবং জিহবা এর মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা । 
তিনি বলেনঃ “যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নীমই 
সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে?” [আনকাবুতঃ৬৮] ৷ অতএব, যে দাবী করে যে ইসলামে জঙ্গীবাদের স্থান নেই অথবা এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করতে চায়, 
তাহলে সে কুফরি করল । অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে জঙ্গীবাদ আছে । আর এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, যারা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তারা 
মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় । জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ - তারা শুধুমাত্র জাহেলদের কাছ থেকেই ধ্রুব সত্য লুকাতে 
সক্ষম হয় । 
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৬১ 


অধিংকাশ আলিম এই বিষয়টিকেও অনুমোদন দিয়েছেন যে, যদি কাফিররা কোন মুসলিম বন্দীকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, 
এবং তাদের ক্ষতি থেকে বাচার আর কোন পথ না থাকে, তাহলে সেই মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ । তখন হত্যাকারী মুজাহিদের 
মর্যাদা পাবে এবং নিহত (মুসলিম বন্দী) ব্যক্তি পাবে শহীদের মর্যাদা । আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


তোমার ভাই, 
সুলাইমান ইবন নাসির আল-উলওয়ান 
বুরাইদাহ, আল-কাসিম, ১০/০৭/১৪২১ 


৬২ 


সার সংক্ষেপ 
এই বিশ্লেষণাত্বক গবেষণা থেকে আমরা এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, শহীদী আক্রমন করা বৈধ, এটি শুধু বৈধই নয় বরং যে 


মুজাহিদ এর মাধ্যমে শহীন হন, তিনি এ মুজাহিদের চেয়ে উত্তম যে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছে, যদিও তারা উভয়েই 
শহীদের মর্যাদা পাবে | এই মর্যাদা তাদের ঝুঁকি নেয়ার স্তর এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে | 


এটি সুস্পষ্ট অথবা এছাড়া আর কি কারণে এঁ ব্যক্তিকে শহীদদের নেতা হামজা (রদিআল্লাহু আনহু)-এর সমমর্যাদা দেয়া 
হয়েছে, যিনি জালেম শাসকের সম্মুখে হক্ক কথা বলে এবং তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজের নিষেধ করে আর এ 
কারণে এ শাসক তাকে হত্যা করে । কি কারণে হামজা (রদিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে তাকে শহীদদের নেতা বানানো হয়েছে? 
এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, তার সাথে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন সমর্থক ছিল না, ভীতি এবং কঠিন পরিস্থিতির উপর দিয়ে তাকে 
একাই চলতে হয়েছিল, যার স্বাদ অধিকাংশ মুজাহিদীনই পান নি । সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদেরই ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে যা 
নির্ভর করে তিনি কতটুকু চেষ্টা করেছেন এবং কিভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? 


আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি ফিদায়ী আক্রমণে মুজাহিদীনদের সর্বনিম্ন শক্তি ব্যয় হয় আর এতে কুফ্ফার শত্রুদের সর্বোচ্চ 
ক্ষতি সাধিত হয় । আমরা জানতে পেরেছি যা আপনাদেরও জানা থাকার কথা যে, আলিমগণের মধ্যে অনেকেই এ ধরনের 
আক্রমণের বৈধতার বিষয়ে রায় দিয়েছেন এবং কমপক্ষে ৩০জন আলিম এর পক্ষে রায়+* দিয়েছেন ৷ আমরা পূর্বে এ কথাটিও 
উল্লেখ করেছিলাম যে, এই ধারণাটি এসেছে একজন ব্যক্তি একাকী শত্রুদের বিশাল বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করা থেকে, যদিও 
সে প্রায় নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করা হবে । এ ধরনের কাজকে ফুকাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন । 


অত:পর এ বিষয়ে আমরা আরো বলব যে, ফিদায়ী আক্রমণ চালানো এ ক্ষেত্রেও অনুমোদিত যদি তার নিয়্যত সঠিক থাকা 
সত্তেও বড় ধরনের কোন ফলাফল না পাওয়া যায়; তবে এই আক্রমন চালানো উচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নোক্ত 
কারণগুলো পাওয়া যায়ঃ 


১. তার নিয়ত অবশ্যই এ বিষয়ে বিশুদ্ধ থাকতে হবে যে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কালিমাকে উঁচু করা এবং জিহাদকে আরো 
শক্তিশালী করার জন্য এ কাজটি করছেন । 





*১২ এর মধ্যে কিছু আলিমের নাম এখানে উল্লেখ করা হল যারা “ফিদায়ী আক্রমন’-এর পক্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন, আর তারা হলেনঃ 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আল আশ-শাইখ, ইমাম হামুদ আল-উকৃলা আশ-শুয়াইবী, শাইখ ইবন আল-উসাইমিন, শাইখ আল-আলবানী, শাইখ সুলাইমান 
আল-উলওয়ান, শাইখ আলী আল-খুদাইর, শাইখ নাসির আল-ফাহাদ, শাইখ হামিদ আল-আলী, শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী, শাইখ আইমান আল 
যাওয়াহিরী, শাইখ আবু উমার আস-সাইফ, শাইখ আজিল ইবন জসীম আন-নাশমী, শাইখ আহমাদ আব্দুল-কারীম নাজীব, শাইখ সুলাইমান ইবন মুনাইঙগী এবং 
সুদানের ইসলামিক ফিকাহ অরগানাইজেশন এবং ফিলিস্তিনের উলামা কাউন্সিল এ রকম আরো অনেকে । 








৬৩ 


২. তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, শত্রুদের শক্তিকে দুর্বল অথবা ক্ষতি করার জন্য তার নিজের জীবনকে বিসর্জন করা 
ছাড়া তার কাছে বিকল্প আর কোন উপায় নেই । 


৩. তাকে এ বিষয়টিতেও নিশ্চিত হতে হবে যে, এ কাজের মাধ্যমে শত্রুদের বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হবে অথবা তারা ভীত- 
সন্ত্রস্ত হবে, অপরদিকে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়বে । 


৪. তাকে অবশ্যই তার আমির, যিনি এ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ তার সাথে পরামর্শ করে এ কাজ করা উচিত, অন্যথায়, তার এই 
কাজের কারণে হতে পারে মুজাহিদীনদের একটি বড় পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাবে অথবা শত্রুরা সময়ের পূর্বেই সতর্ক হয়ে যেতে 
পারবে । 


প্রথম শর্তটি যদি পাওয়া না যায় তাহলে পুরো কাজটিই মূল্যহীন হয়ে যাবে, কিন্তু যদি তা পূরণ করার পরে অন্য কিছু শর্ত বাদ 
পড়ে, তাহলে তা উত্তম বলা যাবে না, তবে এর মানে এই নয় যে, সে মুজাহিদকে শহীদ বলা যাবে না। 


আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলাম যে, একজন ব্যক্তি যদি পরোক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করে, তাহলে তার বিধান 
এ ব্যক্তির সমপর্যায়ে হবে যে প্রত্যেক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করেছে । তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, ফিদায়ী আক্রমন হচ্ছে 
এ ব্যক্তির মত যে তার বর্ম পরিধান করা ছাড়াই শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে, যদিও সে প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তার মৃত্যু 
হতে পারে । উভয় পরিস্থিতিতেই তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর পরোক্ষ কারণে পরিণত হয়, কিন্তু তবুও তাদের পরিস্থিতি এবং 
নিয়তের কারণে এই কাজটি প্রশংসনীয়, তাই একে কোন ভাবেই ‘আত্মহত্যা’ বলে আখ্যায়িত করা যাবে না । 


আমরা এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছি (অধিকাংশ আলিমের মতে) “কার হাতে সে মারা গেল’ এ দ্বারা সেই মুজাহিদের শহীদ 
হওয়ার মর্যাদার কোন পার্থক্য হবে না । এ ধরনের সন্দেহমূলক ধারণা দূর করা উচিত যে, সে নিজেই নিজের জীবনকে নিঃশেষ 
করে দিয়েছে । নিয়ত এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এ ধরনের কাজ শারীয়াহর পাচ ধরনের স্তরের মধ্যে একটি হতে পারে 
(অর্থাৎ বাধ্যতামূল, মুস্তাহাব, মুবাহ্‌, মাকরূহ এবং হারাম)১5 । 


পরিশেষে আমরা বলব, নিজের জীবনকে আত্মহরণ করা সব ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় নয়, বরং এর পিছনে কি কারণ ছিল তার উপরে 
এটি নির্ভর করে । তাই আমরা পরিসমাপ্তিতে বলতে পারি, যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে তার ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা, দ্বীনের কোন বৃহত্তর স্বার্থ অথবা তাওহীদের পতাকাকে উত্তোলন 
করার জন্য, তাহলে এ ধরনের কাজ অবশ্যই প্রশংসনীয় । 





*»* ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের পাঁচটি নিয়ম যা সবারই জানাঃ ওয়াজিব, মান্দুব, মুবাহ্‌, মাকরুহ এবং হারাম । 


৬৪ 
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জিহাদের ভূমির পথে 


AYE AL 0০ 58 পট 
১৮৯ 
HAAS ০০ 


The Second of the Series of Treatises 


Breezes, 
From the Gardens of Firdaws 


০০ সস সস ্ সস AA 


kK CHOSEN) kb EH Be ৪ 


“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও 
যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুভাকীদের জন্য /” আলি- ইমরান ? ১৩৩ 





Su 9৯৯) UE ১ | ও ৪৯৮৯ 


জিহাদের ভূমির পথে 


আরব ভূখন্ডে মুজাহিদদের প্রাক্তন সেনাপতি, 
শহীদ শাঈখ, আল-হাফিয ইউসুফ ইবন সালিহ আাল-'উয়াইরী -র 
আলোচনা থেকে উদ্ধৃত 





আত্‌-তিবয়ান পাবলিকেশন্স ২ 


জিহাদের ভূমির পথে 


fw) 


আত্‌-তিবয়ান পাবলিকেশন্স 


জিহাদের ভূমির পথে 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স -এর পক্ষ হতে বিতরণ 
সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধ ঃ প্রকাশকের টীকাসহ এই গ্রন্থের 
সকল অংশে যে কোন প্রকার- যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো- 
কমানো অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন 

ব্যক্তি এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স 


জিহাদের তুমির পথে 


জিহাদের ভূমির পথে 


সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র; যিনি জগৎসমূহের রব; যিনি তার কিতাবে বলেছেন, 


নিন etre 


“যারা আমার পথে আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 
করবো ।” [সূরা আনকাবুত ২৯৪ ৬৯] 


আর সালাত ও সালাম তার বিশ্বস্ত রাসূল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর উপর যিনি প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত সকল প্রজন্মের নেতা - আল ঘুর আল মুহাঙ্জিলীন-দের (যাদের কপাল ও অঙ্গসমূহ অজ্ুর 
কারণে আলোকিত হবে) নেতা । এবং সালাম তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের উপর । 


অতঃপর, একথা সত্য যে, আজ মুসলিমদের অনেকেই জানে, জিহাদ এই উম্মতের উপর এখন 
ফরযে আইন; কারণ মুসলিম ভূমিতে ক্রুসেডের এই থাবা প্রতিহত করতেই হবে । আর মুসলিমরা 
এটাও খুব ভালভাবেই জানে যে, মুজাহিদদের তথা এই উম্মাহর জন্য আজ এমন কিন্তু সত্যনিষ্ঠ 
মানুষ প্রয়োজন যারা এই দ্বীনের জন্য; মুসলিমদের রক্ত ও ইজ্জতের জন্য লড়াই করবে । 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেশীরভাগ মুসলিম এই বুঝকে আমলে পরিণত করতে পারেনি । যদি পারত 
তাহলে তারাও আজ সাফল্য প্রাপ্ত এ মানুষদের মতো জিহাদের ময়দানে থাকতো । বরং তারা বসে 
বসে নিজেদের ক্ষয় ও দুর্বলতার মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে । তাদের যখন প্রশ্ন করা হয়ঃ 


“জিহাদের ময়দানে যাবার রাস্তা কোথায়? কিভাবে আমরা সেখানে যাব যেখানে সম্মুখ যুদ্ধ চলছে?” 


কিন্তু হায়! এমন প্রশ্নের মুখোমুখি মুসলিম সন্তানেরা আজকে এই পথের খোঁজে নামছে না বা 
প্রস্তুতিও নিচ্ছে না। তারা বসে আছে আর বোকার মতো ভাবছে যে, পথ না পাওয়ার অজুহাত 
দেখিয়ে রবের কাছ থেকে পার পেয়ে যাবে । সুতরাং আমি এখানে জিহাদে যাবার সেই রাস্তার 
কথাই আলোচনা করবো, এই রাস্তার অর্থ আর কিভাবে এই উম্মাহ জিহাদের রাস্তায় পাড়ি জমাতে 
পারে, সেই উপায় । 


আজ জিহাদের কারণে ইহুদী ও ক্রুসেডারদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে । তোমরা নিশ্চয় জানো যে, 
জিহাদকে আজ ‘বর্বর সন্ত্রাস’ বলে আখ্যা দেয়া হয় । বলা হয় এই "দানব" জিহাদ) গোটা বিশ্বকে 
তথা ‘সভ্যতাকে’ আর “শান্তি ও স্থিতিশীলতা” কে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে । ক্রুসেডারদের মুখে 
আজ প্রতিনিয়ত এসব শব্দই ধ্বনিত হচ্ছে । আর আজকের সারা দুনিয়া জিহাদকে তাদের চোখেই 
দেখে । এমনই এক সময়ে কোন মুসলিম যেন একথা মনে না করে যে, জিহাদের রাস্তা খুবই সহজ 
ও আরামদায়ক । কখনও নয় । বরং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখো এই রাস্তা বিপদসঙ্কুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ 
যার মুখোমুখি হতেই হবে যদি তুমি সত্যিই তোমার গন্তব্যে (জিহাদের দেশে) পৌছুতে চাও । 
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কোন মুসলিম যেন একথা কল্পনাও না করে যে তার শক্ররা তার পথে ফুল ছিটিয়ে তাকে অভ্যর্থনা 
জানাবে বলবে “এসো, এসো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে, জান্নাতের পথে ।” যদি সত্যই কেউ তার 
শক্রকে এমন মনে করে তবে সে বোকা এবং মুর্খও বটে । কারণ, সে তার শক্রকে চেনে না বা এর 
বাস্তবতাও উপলব্ধি করে না । এই শক্রদের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) নিজেই জানিয়েছেন, 


2 LSE THEN তে রা নিদ্রা রর নু 


“তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে 
তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়; যদি তারা সক্ষম হয় ।” [সূরা বাকারা ২৪ ২১৭] 


আর এ বিষয়টি ইসলামের আগমনের পর থেকেই স্পষ্ট যে, কাফেররা দিন রাত অবিরাম চেষ্টা 
করবে যাতে মুসলিমরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারে । তবে এটাও একটি মুসলিমের 
অজুহাত হতে পারে না । তবে সেই সকল মুসলিম যাদের প্রত্যয় আকাশ ছোঁয়া, যারা তাদের রবকে 
সন্তুষ্টি করতে সচেষ্ট আর এই ভালবাসার প্রমাণ রাখতে যারা জীবন দিতে প্রস্তুত; তাদের নিকট 
এসব বাঁধা কিছুই নয় । কারণ, তারা জানে যে, কাফেররা আল্লাহ্র রাস্তায় বাঁধা দিবেই । সুতরাং 
মুসলিমকে অবশ্যই জিহাদী পথের বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে । 


অনেক মুসলিম আছে যারা জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন কিন্তু এখনো জিহাদের উদ্দেশ্যে পা 
বাড়াননি । তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই ‘প্রস্তুতি’ গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করবেন না । এমন অজুহাত 
আল্লাহ্‌ গ্রহণ করবেন না । একথা ঠিক যে, জিহাদের প্রস্তুতি অন্তরের নিফাক দূর করে । অর্থাৎ যদি 
তুমি নিজেকে শারীরিক, মানসিক (তাকওয়া), সশস্ত্র কৌশলগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে 
থাকো তাহলে তুমি মুনাফিক নও | তবে, এই প্রস্তুতি গ্রহণ করা আর জিহাদে রওনা দেয়ার মাঝে 
পার্থক্য রয়েছে । শুধুমাত্র প্রস্তুতির অজুহাত দিয়ে পার পাওয়া যাবে না । জিহাদের ক্ষেত্রে একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য অজুহাত হলো, শারীরিক অক্ষমতা; যার কারণে জিহাদে যাওয়া বা সাহায্য করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । একটি মুসলিম যুবকের জেনে রাখা উচিৎ যে, তাদের পূর্বে একদল সত্যনিষ্ট মানুষ 
জিহাদের ময়দানে পৌছে গেছে । তারা সত্যিই কঠোর পরিশ্রম, সাধনা করেছে এই পথ পাড়ি দিতে; 
কুরবানী করতে হয়েছে অনেক কিছু । এতকিছুর পরই কেবল তারা পৌছুতে পেরেছে জিহাদের 
দেশে । সেখানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার সবকিছু হারিয়েছে, ভয় ও উদ্দিগ্রতার মাঝে কাটিয়েছে 
সময়, অনেককে করা হয়েছে বহিষ্কার এবং আরো কত অত্যাচার । তারপরও তারা আল্লাহ্‌র হুকুম 
পালনে ছিল অবিচল, অবশেষে আল্লাহ্‌ তাদের পৌছে দিয়েছেন গন্তব্যে - জিহাদের দেশে । 


আর একারণেই আল্লাহ্‌ (সুবঃ) জিহাদের পথে বের হওয়াকেও জিহাদ বলেছেন । আর এজন্য তিনি 
প্রস্তুত রেখেছেন বিরাট পুরস্কার । আল্লাহ্‌ তাদের সংখ্যা গুনে রাখেন যারা জিহাদের রাস্তায় পা 
বাড়ায়, আর কেউ যদি এই পথেই নিহত হয় তবে তো সে ‘শহীদ’ । মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ 
করার জন্যই আল্লাহ্‌ (সুবঃ) এসব মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন । আর একজন মুজাহিদ 
জিহাদ থেকে কি আশা করে? হয় মৃত্যু অথবা বিজয় । এ দুটির যেকোন একটি লাভ করতে 
পারলেই সে সফল । আর একারণেই আল্লাহ্‌ সুবঃ) এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উভয়েই স্পষ্ট করে 
বলেছেন, যে ব্যাক্তি জিহাদের জন্য বের হবে সে অবশ্যই এই দুটি জিনিসের একটি অর্জন করবে । 
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“কেউ আল্লাহ্র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ার বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচু্য্য লাভ করবে এবং 
কেউ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে 
তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।” [সূরা নিসা ৪৪ ১০০] 


এখানে আল্লাহ্‌ পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন যে, কেউ যদি জিহাদে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার 
জন্য রয়েছে প্রচুর আবাসস্থল যেখানে সে অবস্থান নিতে পারে, আর রয়েছে প্রচুর রিযিক । আর 
যদি মৃত্যু আসে তবে তার পুরস্কার দেবেন সেই আল্লাহ্‌ (সুবঃ), যিনি কমপক্ষে জান্নাতে একটি 
বাগান দিয়ে থাকেন । 


আল্লাহ্‌ (সুবঃ) আরো বলেনঃ 


EGAN টি 2 Se নু 


“এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্র পথে অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মারা 
গেছে তাদেরকে আল্লাহ্‌ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; আর নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌, তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা 1” [সূরা হজ্জ ২২৪ ৫৮] 





এই আয়াতে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে মুহাজির ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা হয় অথবা 
কোন কারণে সে পথেই মৃত্যু বরণ করে - উভয় ক্ষেত্রেই তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে উত্তম 
রিযিক বা জান্নাত । 





“যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ । 
হায়! তারা যদি জানত ।” [সূরা নাহল ১৬৪ ৪১] 
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এই আয়াতে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) শুধু দুনিয়ার উত্তম রিষিকের আশ্বাসই দেননি সেই সাথে আখিরাতে 
বিরাট পুরস্কারের কথা বলেছেন ৷ বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনো কখনো তাকে দুনিয়ার রিযিক কম 
দিয়ে থাকেন; এটা তারই হিকমত যা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন । 


রাসূলুল্লাহ্‌ সোঃ) তার হাদীসে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে, সুন্দরতম শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন । 
হয় । আবু মালিক আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ 


“যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে বের হয়, অতঃপর তাকে হত্যা করা হয় বা সে মারা যায়; অথবা তার 
ঘোড়া বা উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দেয় (ফেলে দেয়); অথবা তাকে কোন সাপে কাঁটে ; অথবা সে 
বিছানায় শুয়ে মারা যায় (আল্লাহ্র রাস্তায় থাকাকালে); অথবা অন্য কোন উপায়ে যেভাবে আল্লাহ্‌ 
চান- তাহলে অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন শহীদ এবং অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জান্নাত ।” [আবু 
দাউদ, নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন হাদীসটি হাসান অথবা সহীহ] 


এই হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় আহ্মদে বর্ণিত সেই হাদীস থেকে যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে 
উতাইক (রাঃ) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্রাহকে (সাঃ) বলতে শুনেছেনঃ “যে কেউ আল্লাহর পথে 
জিহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় ।” এরপর তিনি তার তিনটি আঙ্গুল, মধ্যমা, শাহাদাহ এবং 
বৃদ্ধাঙ্গুল; জড়ো করে বললেন, “এক মুজহিদদের মধ্যে যে কেউ তার জন্তু (বাহন) থেকে পড়ে যায়; 
এবং মৃত্যুবরণ করে- তাহলে তার পুরস্কার আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে পড়ে; অথবা যদি কোন প্রাণী 
তাকে দংশন করে এবং সে মারা যায়- তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে পড়ে; 
অথবা সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে (আল্লাহর রাস্তায় থাকা কালে) - তাহলেও তাকে পুরস্কৃত করা 
আল্লাহ্‌র দায়িতব হয়ে পড়ে ।” [মুসনাদে আহ্মদ] 


আর এসব হাদীসের রেওয়াতে যদি সামান্য দুর্বলতাও থেকে থাকে তবে তা কেটে যায় এসব 
আয়াতের দ্বারা যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ এগুলো পরস্পর বিরোধী নয় । 


আর ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি জানতেন, তাই তিনি তার ‘সহীহ’ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 
দিয়েছেন ৪ অধ্যায় ঃ যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (বাহন থেকে) পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে সে 
তাদেরই একজন । আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ৪ “কেউ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে 
মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর ।” এক্ষেত্রে 
ভার’ মানে অবশ্যই কর্তব্য । 








ইবনে হাজর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, ‘সে তাদেরই একজন’ - এর অর্থ হলো, সে মুজাহিদদের 
একজন । আল্লাহ্‌ যেখানে বলেছেন, “এবং তার মৃত্যু ঘটলে” - সেখানে এটি সার্বজনীন; যার মধ্যে 
নিহত হওয়া বা যে জন্তুর পিঠে আরোহন করা হয়, তা থেকে পড়ে যাওয়া বা অন্য সকল কিছুই 
অন্তর্ভুক্ত । এক্ষেত্রে এই আয়াত নাযিলের কারণ আলোচনা করাটা খুবই উপযুক্ত হবে | সাদ ইবনে 
যুবাইর আস সুদ্দী এবং আরো অনেকের থেকে আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন, যে, এই আয়াত 
নাযিল হয় এ মুসলিম ব্যক্তিকে নিয়ে যিনি মক্কায় থাকতেন । যখন তিনি আল্লাহ্‌র আয়াত শুনলেনঃ 








আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৮ 


জিহাদের ভূমির পথে 


শত শত প্র পর 
= চৰ BS Vat ০ টি গা FALE SAF 


“আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?” 
[সূরা নিসা ৪ঃ ৯৭] 


সুতরাং তিনি অসুস্থ অবস্থায় তার পরিবারকে বলেন, “আমাকে বাইরে নিয়ে যাও, মদীনার দিকে 
(পথ দেখাও),” সুতরাং তারা তাকে বাইরে নিয়ে এলো (এবং মদীনার দিকে পথ দেখালো), এবং 
তিনি সেই পথেই মারা গেলেন, এর পরেই এই আয়াত নাযিল হয় । সঠিক বর্ণনা মতে তার নাম 
ছিল যামরাহ । এ বিষয়ে আমি সাহাবাদের নিয়ে আমার বইতে (আল ইসাবা) পরিষ্কার আলোচনা 
করেছি । ইমাম বুখারীর (রহঃ) বক্তব্য ‘ভার’ অর্থ “অবশ্যই কর্তব্য’ যা দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র বাণীর 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন, “তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর ৷” অর্থাৎ তাকে পুরস্কৃত করা 
অবশ্যই কর্তব্য হয়ে পড়ে । ইবনে হাজরের (রহঃ) বক্তব্যের সারমর্ম এখানেই শেষ | সুতরাং এই 
যদি হয় জিহাদের রাস্তায় পা বাড়ানোর পুরস্কার তাহলে জিহাদের পুরস্কার কত বড় । আল্লাহ্‌ সুবঃ) 
এত বড় প্রতিশ্রুতি এমনি এমনিই দেননি । তিনি জানেন এ পথে অনেক বাঁধা আছে, কারণ দুইটি ৪ 


প্রথমত $ নিজের পরিবার ও সহায় সম্পত্তি ছেড়ে যাবার পর এটাই প্রথম দুর্ভোগ; তাছাড়া তার 
নাফ্‌স এখনো জিহাদের প্রচন্ডতার জন্য প্রস্তুত নয় । 


দ্বিতীয়ত ৪ শক্ররা মুসলিমদের জিহাদের রাস্তা নষ্ট করছে বা বাঁধা দিচ্ছে । কারণ, একজন 
মুজাহিদকে মারার চেয়ে এই কাজটি তাদের জন্য সহজ । কারণ মুজাহিদরাতো সকল প্রস্তুতি নিয়ে 
অস্ত্র হাতে অবস্থান করে । 


মুসলিমদের প্রত্যয়কে আরো শানিত করার জন্য; সবার অন্তরকে জাগানোর জন্য আল্লাহ্‌ (সুবঃ) 
জিহাদের পথে পা বাড়ানোকেই এতবড় মর্যাদা দিয়েছেন । আর মুজাহিদদের জন্য দিয়েছেন 
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি । এমন প্রতিশ্রুতি পাবার পর কোন সন্দেহ বা সংকোচের অবকাশ থাকতে 
পারেনা । 


আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে তিনি বলতে শুনেছেন 8 “যে ব্যাক্তি 
আল্লাহ্র পথে বের হয়েছে আল্লাহ্‌ তার দায়িত্ব নিয়ে নেনঃ আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি 
ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদের সত্য বলে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন কারণ তাকে 
ঘরছাড়া করেনি- তখন আমারই যিম্মায় যে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব অথবা সেই ঘরের 
দিকে তাকে সফলভাবে প্রত্যাবর্তিত করাব, তার প্রাপ্য সওয়াব গনীমত সহকারে যেখান থেকে সে 
(জিহাদের জন্য) বের হয়েছিল ।” [সহীহ মুসলিম (১৮৭৬) 


আল্লাহ্‌র (সুবঃ) পথে বের হবার এই প্রতিশ্রুতিগুলো এটাই বার বার প্রমাণ করে যে, এ কাজটি 
কঠিন, বিপদ সংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ । আর একারণেই আল্লাহ্‌ সুবঃ) বার বার পুরস্কারের কথা স্মরণ 
করিয়ে এসব সমস্যাকে নগণ্য করতে চেয়েছেন । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ৯ 





“হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে 
বের হতে বলা হয় তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাকো (অলসভাবে বসে থাকো); 
তবে কি তোমরা পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের 
ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই না, অতি সামান্য !” [সুরা তওবা ৯ ৩৮] 


সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি যদি সত্যিই তাদের একজন হও যারা নিজেদেরকে জিহাদের জন্য 
প্রস্তুত করেছে ঃ তাহলে এই প্রস্তুতি শেষ করেই তুমি বসে থেকোনা; বরং সতর্ক হও । কারণ, 
জিহাদে রওনার ক্ষমতা যদি থাকে বা চেষ্টা করার সুযোগ যদি তোমার থাকে, তাহলে কোন 
অজুহাতই আল্লাহ্‌র সামনে কাজে আসবে না । 


জিহাদের রাস্তায় পা বাড়াও আর এজন্য কঠোর সাধনা কর । যারা জিহাদের দেশে গিয়েছে তারা 
সুপারম্যান না- তারা মুসলিম, তারাও মানুষ । তারা শুধু একনিষ্টভাবে সেখানে পৌছানোর জন্য চেষ্টা 
করেছে; আর আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন - যখন এই পথের খোঁজে তাদের চোখ আর কান 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । আর এভাবেই তারা পৌছে গেছে জিহাদের দেশে । 


কত পথই তো রয়েছে জিহাদে যাবার! এই যে আফগানিস্তান, যার সাথে সীমানা রয়েছে পাকিস্তান, 
ইরান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং চীনের । একইভাবে চেচনিয়ার সীমানায় 
রয়েছে জর্জিয়া, দাগিস্তান, ইঙ্জুশটিয়া এবং রাশিয়া । আর ফিলিস্তিনেরা রয়েছে মিসর, লেবানন, 
জদর্ন ও সিরিয়ার সাথে । 


কাশ্মীরের রয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে । ইন্দোনেশিয়ার চর্তুদিকেই সমুদ্র । আর ইরিত্রিয়ার 
সীমানায় রয়েছে সুদান, ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগর । এছাড়াও তাকাতে পারো ফিলিপাইন, 
মেসিডোনিয়া, ইরাক বা অন্যান্য স্থানের দিকে । সব দেশেই যাবার কোন না কোন পথ রয়েছে। 
একজন মুখলেছ বান্দা এসব পথের কোনটিই খুঁজে পাবে না, এটি হতে পারে না । সুতরাং চিন্তা 
করে দেখো; আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি অবশ্যই জিহাদের দেশে পৌছুতে পারবে । 


আর আমাদের এই উম্মাহ তো কোটি মানুষের উম্মাহ । যদি ১০ লক্ষ মুসলিম জিহাদের ময়দানে 
যাবার চেষ্টা করে এবং অন্তত ১ লক্ষ সফল হয়, সেটাও মুজাহিদদের সমর্থনে অনেক হবে । 


কিন্তু এই উম্মাহ তো জিহাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । জিহাদের রাস্তা নেই বা বন্ধ এই 
অজুহাতে তারা বসে আছে । কিন্তু আল্লাহ্‌ (সুবঃ) এ ধরনের অজুহাতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে 
জিহাদের রাস্তায় পদার্পনকারী ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, যে এই পথে মারা যায় তাকেই 
শহীদ" বলেছেন । কিন্তু সমস্যা হলো এখনো আমরা নানা অজুহাত খুঁজি বিলম্ব করার জন্য বা পিছে 
বসে থাকার জন্য । 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স ১০ 


জিহাদের ভূমির পথে 


আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই; তিনি যেন আমাদের ঘরে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভূক্ত না করেন- 
যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন ঃ 





“আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো তবে নিশ্চয় এর জন্য প্রস্তুতির 
ব্যবস্থা করতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এজন্য তাদেরকে 
তৌফিক দেননি এবং বলে দেয়া হলো, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের 
সাথে বসে থাকো ।” [সূরা তাওবা ৯৪ ৪৬] 

আমরা আল্লাহ্র কাছে আরও আশ্রয় চাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে যাদের ব্যাপারে তিনি 


বলেছেন ৪ 
শিস ৬ রি টা টি কিনি য় রক চি a = রি ২৬ 1815) 
ৰ নু নু 


“আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয় তোমার 
অনুসরণ করতো, কিন্তু তাদের নিকট পথের দৃরত্বই দীর্ঘতর মনে হলো । তারা 
অচিরেই আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে ৪ “পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের 
সঙ্গে বের হতাম । তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন 
যে, তারা মিথ্যাবাদী !” [সুরা তাওবা ৯৪ ৪২] 
তবে আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখো প্রিয় ভাইয়েরা - কারণ তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তোমাদের 
সংগ্রামে এবং জিহাদের পথ অনুসন্ধানে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহও তোমাদের প্রতি তার ওয়াদায় 
অবিচল থাকবেন, তিনি তো নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি তোমাদের গন্তব্যে পৌছে দেবেনঃ 


বলা ক 
“যারা আমার পথে আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 
করবো !” [সুরা আনকাবৃত ২৯৪ ৬৯] 








১১ 





আত্-তিবঘ়ান পাবলিকেশন্স 





উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি 
শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


(সর্বস্বত্ব সকল মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত) 





১৩২ 





USAMA MEDIA 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


দৃষ্টিপাত 
এযুগের মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর এই মুল্যবান চিঠিটি পাকিস্তানের 
পেশোয়ারে সম্মেলনে ১৫ই মুহাররম ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ৯ই এপ্রিল ২০০১ ইংরেজী 
সালে সংগঠিত দেওবন্দী সিলসিলার উলামায়ে কেরামের একটি সম্মেলনে পাঠানো 
হয়েছিল। উপস্থিত উলামায়ে কেরামের সামনে এই চিঠিটি পড়ে শোনানো হয়েছিল। সকল 
উলামায়ে কেরাম, বিশেষকরে উলামায়ে দেওবন্দের করণীয় সম্পর্কে শাইখ খুবই অত্যান্ত 
দরদের সাথে আলোকপাত করেছেন। 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ । সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্বা আল্লাহ জাল্লা 

শানুহুর জন্য, যিনি পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন: 

৮৮ (102) ৩৯৪০৫ (ডি 3 55 ১ SE Gs খু) 98 ET জগ Ul 
EE ১6 ৬ dl 05 

অনুবাদ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাথভাবে ভয় কর এবং তোমরা 


আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থাতেই মরিও না। তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জব 
দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না”। (সূরা আলে ইমরান-১০২-১০৩) 


তিনি আরো ইরশাদ করছেন: 
8:50, 2৮5 CE পপ ০ ডা 2 রি মন 6 
১5১2৬ LNG 05 ১০৩5 Ll ET 9 ৩ 


অনুবাদ: “এই যে তোমাদের জাতি_ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের 
প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর”। (সূরা আম্িয়া-৯২) 


দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি 


"৩০ sl ০০ ial ৭9১8 এ এ এ 


অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জামাতের/দলের উপর-ই আল্লাহর সাহায্য । (তিরমিযী) 


হামদ ও সালাতের পর... 


আমি এ কথাগুলো আপনাদের ইসলামী সমাবেশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছি, যেখানে 
আপনারা বিভিন্ন স্থান থেকে এবং অনেক দূর-দুরান্ত থেকে এসে ইসলামী এঁক্যের ভিত্তিতে 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


মিলিত হয়েছেন। যেখানে গোত্র-শ্রেণীর ভেদাভেদ নেই, সীমানা বা মানচিত্রের বার্ধ নেই। 
নিশ্চয় এখন আপনারা এই মহান দ্বীনের মূর্তপ্রতীক হওয়ার নিমিত্তে একত্রিত হয়েছেন, 
সত্য ও সত্যবাদীদের সাহায্য করার অভিলাষে মিলিত হয়েছেন। আপনারা এক কঠিন 
সময়ে একত্রিত হয়েছেন, কারণ বর্তমানে উম্মাহর এক বিগত জায়গাও নেই যেখানে উম্মাহ 
বর্শার আঘাত, তরবারীর আঘাত ও তীরের নিশান হওয়া ব্যতিরেকে রয়েছে। আপনাদের 
এই একত্রিত হওয়া এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন উম্মাতে মুসলিমাহ ওই সরকারী 
সম্মেলনসমূহ ও তার কর্ণধারদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, যারা আরব ও ইসলামী 
দেশগুলোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং (মানুষের) চোখগুলির উপর ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে 
আর তারা ধারণা করে যে, এই সকল সম্মেলন উম্মাহর দ্বীনের ও তাঁর হকসমূহের সুরক্ষা 
দান করবে! কিন্তু দশ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অন্যদিকে ইসলামের পবিত্র ভূখণ্ডসমূহ 
কাফির ক্রুসেডার ও ইয়াহুদীদের শক্তিমন্ত্রার অধীনে তলিয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে উম্মাতের 
প্রত্যেক সদস্য এই বিশ্বাসের উপর উপনীত হয়েছে যে, এই সমস্ত সম্মেলন কোন উপকারে 
আসবে না এবং তারা আরো বুঝতে পেরেছে যে, এই সমস্ত রাষ্ট্র ও তার শাসক, তাদের 
দালাল এবং উম্মাহর দুশমনদের সাথে আতাঁতকারীদের অক্ষমতা, তাই তাঁরা বর্তমান 
অবস্থার উপরই সন্তুষ্ট থাকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। 


আর মিসরের শারম আশ শাইখ শহরের সে প্রথম সম্মেলনে সম্মেলনকারীরা বৈশ্বিক 
কাফের নেতাদের ও তাদের মিত্রদের এবং আঞ্চলিক শাসকদের মধ্য থেকে তাদের 
কর্মচারীদের আহবান করেছিল। আসলে সেখানে নিস্পাপ শিশুদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, 
কুরবানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, মজলুমকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং জালিমকে 
সাহায্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আর এ কারণেই আজকে উম্মাহ 
করছে... যার মাধ্যমে এই ময়দান থেকে বের হওয়ার রাস্তা সুস্পষ্ট হবে। 


নিশ্চয় উম্মাহ আপনাদের থেকে সুস্পষ্ট অর্থবোধক ফতোয়ার অপেক্ষা করছে... ৷ সুস্পষ্ট 
দিকচিহ রেখাটানা পথের সন্ধান পাবার জন্য অপেক্ষা করছে... যাতে করে সে পথে চলে 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


উম্মাহ নিজেদের থেকে, নিজেদের পবিত্র ভুমিসমূহ থেকে এবং নিজেদের সন্তানদের থেকে 
এই অত্যাচার দূর করতে পারে। আপনারা কি তা করতে প্রস্তুত আছেন? 


হে শ্রদ্ধাভাজন উলামায়ে কেরাম...! 


আমি আপনাদের প্রতি এই আহবান এমন এক সময়ে করছি, যখন উম্মাহ রক্তের সাগরে 
হাবুডুবু খাচ্ছে, এমনকি নিস্পাপ শিশুদের রক্তের বন্যা বইছে। আধুনিক বিশ্ব শাসনব্যবস্থা 
ও জাতিসংঘের তত্বাবধানে অধিকাংশ স্থানে ইসলামী মর্যাদার প্রতীকসমূহ ভূলুঠ্ঠিত হচ্ছে। 
এই জাতিসংঘ মুসলমানদের বিপরীতে বিশ্ব কুফরী শাসনব্যবস্থার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের 
জন্য একটি উন্মুক্ত হাতিয়ার হয়ে ওঠেছে। এই সংস্থা (মুসলিমদের) গণহত্যার তত্ত্বাবধান 
করে এবং লাখ লাখ মুসলমানদের অবরোধ আরোপ করে । তারপরেও তারা মানবাধিকার 
সম্পর্কে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে না !! 


সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে পাকে 
ইরশাদ করেন: 
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অনুবাদ: “এক মহিলা বিড়ালকে বেধে রেখে কষ্ট দেওয়ার দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। 
সে তাকে খাবার দিত না, আবার সে জমিনের কীট-পতঙ্গ খুজে খাওয়ার জন্য তাকে 
ছেড়েও দিত না। এক পর্যায়ে বিড়ালটি মারা যায়।” 


হে আল্লাহর বান্দারা! (একটু চিন্তা করুন...) একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে যদি 
এমন অবস্থা হয়, তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যে মুসলিম জাতিকে বন্দি করে 
রেখেছে এবং মৃত্যু অবধি অবরোধ করে রেখেছে? হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা 
চাচ্ছি তারা যা করছে এবং আমি আপনার নিকট ওযরখাহী করছি অবরোধকৃত ভাইদের 
সাহায্য করা থেকে মুসলমানদের বসে থাকার দরুন। 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


হে ওলামায়ে ইসলাম... 


নিশ্চয় এই ক্ষত অনেক গভীর ছিল, আর এ সঙ্কটগুলি যদিও অনেক বেশী ছিল, তথাপি 
আল্লাহর প্রতি আস্থা তো বিরাট ব্যাপার। আর তিনি তার দ্বীনের সহায়তা করার ওয়াদা 
করেছেন এবং সুসংবাদ দিয়েছেন যে, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্বদা সত্যের (দ্বীনে হকের) উপর বিজয়ী হয়ে জিহাদ 
করতে থাকবে । যারা তাঁদের সহায়তা ছেড়ে দিবে এবং তাঁদের বিরোধিতা করবে তারা 
তাঁদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাঁরা 
এভাবেই হকের উপর অবিচল থাকবে”। (মুসলিম) 


এখন আবশ্যক হল দলীলসহ তা ঘোষণা করা, যার গুরুত্ব আপনাদের নিকট গোপন নয়। 
তাছাড়া দলীলশুদ্ধ ঘোষণা তো এই অপেক্ষমান ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্যও জরুরী, যার জন্য 


আপনারা তাঁদেরকে দীপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিন- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া কোন সম্মান বা 
সাহায্য নেই। 

তাঁদেরকে আরো জানিয়ে দিন যে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কোন তানযীমের একক আমীরের 
আনুগত্য ছাড়া সম্ভব হবে না বা পূর্ণাঙ্গ হবে না। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা 
বিচ্ছিন্নতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং স্বীয় অস্তিত্ব ছিন-বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। 
যেমনটা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হারিস আল-আশয়ারী 
রাষি, থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন: 
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উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


অনুবাদ: “আমি তোমাদেরকে পাটি বিষয়ের আদেশ করছি, যে পাটি বিষয়ে আল্লাহ 
তায়ালা আমাকে আদেশ করেছেন। তা হচ্ছে: জামাতবদ্ধ হয়ে থাকা, শুনা ও মানা অর্থাৎ 
আনুগত্য করা, হিজরত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। কেননা, যে ব্যক্তি এক 
বিঘত পরিমাণ জামাআত বা দলবদ্ধতাকে পরিত্যাগ করবে, সে যেন তার গর্দান থেকে 
ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলল, তবে সে যদি ফিরে আসে তাহলে ভিন্ন কথা । আর যে ব্যক্তি 
জাহিলিয়্যাতের আহবান করবে, সে যেন জাহান্নামের কীট, যদিও সে রোযা রাখে এবং 
ধারণা করে যে, সে মুসলিম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর আহবানের মত আহবান কর, যে 
নামে তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম-মুমিন আল্লাহর বান্দা বলে”। (মুসনাদে 
আহমদ ও তিরমিযী) 


এমনিভাবে হযরত হৃযায়ফা রাযি. এর থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যখন রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়ে ছিল: আমাকে যদি এ অবস্থা পেয়ে 
বসে তাহলে আপনি আমার ব্যাপারে কি আদেশ দান করেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 


অনুবাদ: “মুসলমানদের ও তাঁদের ইমামের জামাআতকে আকড়ে ধর” । (বুখারী-মুসলিম) 


এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জামাত সাহাবীদের মজলিসে 
বলেছেন: 
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অনুবাদ: “তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন খিয়ানতের প্রশ্রয় না দেয়। (তা 

হলো-) ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ 

প্রদান করা ও তাঁদের বিশ্বাস ও নেককাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।”(তিরমিধী ও অন্যান্য 

হাদীসের কিতাব) 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন: 
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অনুবাদ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, 
সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল”। (মুসলিম) 


(হে সম্মানের অধিকারী উলামায়ে কেরাম!) 


আপনারা তাঁদেরকে আরো জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় জামাআতবদ্ধতার সাথেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ 
হয় ও খেলাফতের মাধ্যমেই জামআত পরিপূর্ণতা পায় এবং আনুগত্যের মাধ্যমেই খেলাফত 
পূর্ণতা পায়। 


আর আপনারা তো জানেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বর্তমানের এই কঠিন সময়ে এই 
নিয়োজিত করেছেন, যার মাধ্যমে তাওহীদের কালিমা উন্নীত হবে, তা হলো- আমীরুল 
মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর হাফিযাহুল্লাহ (বর্তমানে রাহিমাহুল্লাহ) এর নেতৃত্বে ইমারতে 
ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান। 


আপনাদের উপর আবশ্যক হলো- মানুষদেরকে এই ইমারতের নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার 
দিকে আহবান করা এবং জান-মাল দিয়ে সহযোগিতা করা । বিশ্ব কুফরের প্রচন্ড স্রোতের 
বিপরীতে তাঁদের সাথে থাকা। 


বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার । তা হলো- 


প্রদানের আহবান করা। 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


* জান দিয়ে সাহায্য করা। আর তা হলো- যুবকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার 
মাধ্যমে এবং আফগান জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে। যেহেতু উম্মাহর 
বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ অন্যতম ফরযে আইন। 

* মাল দিয়ে সাহায্য করা। আর তা হলো- সম্পদশালীদেরকে তাঁদের মাল এই 
প্রদান করা এবং তাতে তাঁদের ব্যবসায়িক মূলধন বিনিয়োগ করা। 

* জবান দিয়ে সাহায্য করা। আর তা হলো- এই ইমারতের স্বপক্ষে এই মর্মে শরয়ী 
ফতোয়া প্রকাশ করা যে, ইমারতের সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব। 


এই মর্মে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আরব দ্বীপের ও দ্বীপের বাহিরের 
কতিপয় উলামায়ে কেরাম, বিশেষত: তাঁদের প্রধান শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবী 
এই ইমারতের স্বপক্ষে এই মর্মে শরয়ী ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, এই ইমারতের 
সাহায্--সহযোগিতা করা ওয়াজিব। পাশাপাশি গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, বর্তমান সময়ে 
আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করার এবং অনেক শরয়ী উদ্ধৃতিগুলি 
বাস্তবে কার্যকর করার একমাত্র রাষ্ট্র হলো এই ইমারতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান। আর 
এর স্বপক্ষে পূর্বে উল্লেখকৃত হযরত হুযায়ফা রাযি. এর হাদীস পেশ করেন, যাতে বলা 
হয়েছে: “মুসলমানদের ও তাঁদের ইমামের জামাআতকে আকড়ে ধর”। (বুখারী-মুসলিম) 


এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া 
মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল” । (মুসলিম) 


এই শরয়ী উদ্ধৃতিগুলি ও অন্যান্য উদ্ধৃতির দিকে লক্ষ্য করে আমি আপনাদেরকে খুব গুরুত্ব 
সহকারে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের হাতে বাইয়াত হওয়াকে ওয়াজিব মনে 
করি। আর নিশ্চয় আমি সরাসরি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, আশা করি তা একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। কেননা, তিনি শাসক এবং শরয়ী আমীর ৷ যিনি 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 


ইসলামী সুমহান সিদ্ধান্তগুলি তাঁর ব্যক্তি-সিদ্ধান্ত ছিল না, যা তাঁর শাসনের শেষসময়ে 
ঘটেছিল। যেমন, মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত, আফিমের চাষ নিষিদ্ধকরণ এবং বিশ্ব কুফরের 
আক্রমনের বিপরীতে শক্তি ও আত্মমর্ধাদার সাথে অবস্থান নেয়া। তবে তার কিছু 
এতিহাসিক ইসলামী সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা আমরা মনে করি এ পথে এটা তাঁর সততা, 
দৃঢ়তার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। 


নিশ্চয় উম্মাহ আপনাদের থেকে এ বিষয় কামনা করছে যা আল্লাহ তায়ালা আপনাদের 
উপর ওয়াজিব করেছেন, আর তা হলো- সত্যের ঘোষণা প্রদান ও এর বিপরীতে 
তিরস্কারকারীদের তিরস্কারকে ভয় না করা মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: 


(০০ 49 জেড নু তা ও GURL এ ০১০০ 23 ও) 
অনুবাদ: “তাঁরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ব্যতীত 
অন্য কাউকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট” । (সূরা আহ্যাব-৩৯) 


(৯৫ J ০4৫ EET ES 9 oad 5৬০ হাঁ) if 5) 
অনুবাদ: “স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাঁদের প্রতিশ্রুতি 
নিয়েছিলেন: 'তোমরা তা মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না”। (সূরা 
আলে ইমরান-১৮৭) 


পরিশেষে বলব- মহান আল্লাহ তায়ালা এই পথে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা 
কবুল করে দৃঢ়তা দান করুন। 


মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট কামনা করি তিনি আমাদেরকে ও আপনাদেরকে এ 
ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করে নিন, যাদের কথা তিনি পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন: 


উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর চিঠি 
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অনুবাদ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 

যারা তাঁকে ভালবাসবে; তাঁরা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; 

তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন ভয় করবে না; ওটা 

আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ” । 


সমাপ্ত 
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দ্বীনের চেরাগ জলে, 
রচিত হয় মিল্লাতের ইতিহাস। 
সেই মরণজয়ীদের প্রতি - 


বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক, 
“রাবেতা আল-আদব আল-ইসলামী” বাংলাদেশের ব্যুরো চীফ, 
দারুল ম'আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা 
মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদীর 


বাণী 


আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী ভাই মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর তাজা লেখা, 
“আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি” বইটির বিশেষ বিশেষ অংশ আমি 
খোদ লেখকের মুখে শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। আফগান মুসলমান, 
আফগানের মাটি বা আফগান জিহাদকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখে বই-পুস্তক, 
পত্র-পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদরীদের সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তিনি এ বইয়ে যাকিছু 
আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তা আমাদের মতো আফগান সফরকারী 
প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেও সম্ভবপর বলে মনে হয় না। 

এতে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা, আফগান জিহাদের 
পটভূমি, জিহাদের ত্রমধারা এবং মুজাহিদীনের দ্রুত অগ্রগামী ও বিজয়ী হওয়ার 
মূল রহস্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তানে ইসলামী 
আন্দোলন, মুসলিম এঁক্য, বাতিলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের কিভাবে সূত্রপাত 
হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে সরকার ও শাসক বদলের-এক সরকারের পতন ও 
আরেক সরকারের উত্থানের মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটামুটি 
আফগানের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান জিহাদে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো 
সুপার পাওয়ারের মুখে ছাই-মাটি দিয়ে সারা বিশ্বের সামনে একদল গরীব 
কৃষক-শ্রমিক এবং মোল্লা-মুসন্ত্রী কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো, 
সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ের স্বল্প 
পরিসরে । অতঃপর এ জিহাদ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের 
মুকাবিলা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কাজে বাংলাদেশী মুসলমানদের কিভাবে অগ্রসর 


হওয়া উচিৎ, তার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে । আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
দরবারে সবিনয়ে প্রার্থনা করিঃ হে আল্লাহ, আপনি এ বইটিকে কবুল করুন। 
একে তার লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য দান করুন । ন্নেহভাজন লেখকের মুখ ও কলমকে 
আরও শক্তিশালী করে দিন এবং ইসলামী দাওয়াত, জিহাদ ও প্রতিরক্ষার পথে 
তাকে আমাদের মুখপাত্র হওয়ার তওফীক দান করুন। হে আল্লাহ, আমার 
অন্তরে যে ব্যথার আগুন আপনি জ্বেলে দিয়েছেন তা প্রকাশ বা ব্যক্ত করার মতো 
ভাষা আমার নেই, এ আগুনের শিখা স্নেহাম্পদ লেখকের বুকে জলে আমাকে 
সাহায্য করুন । লাঘব করুন আমার অন্তরের জ্বালা । 
পরিশেষে প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতায় এই দোআ- 
“জওয়ানো কো সুজে জিগর বখ্‌শ দে 
মেরা ইশ্ক মেরী নজর বখ্শ দে”। 
অর্থাৎ, যুবকদের অন্তরে ব্যথার অগ্নিশিখা জেলে দাও, আমার প্রেম তাদের 
দাও, আমার দৃষ্টিশক্তি দাও-উচ্চারণ করে লিখকের সুন্দর, সুস্থ, সফল ও কর্মময় 
দীর্ঘজীবন কামনা করি । 


চট্টগ্রাম মুহাম্মাদ সুলতান যওক 


১৫.১.১৪০৯ হিঃ 


চলতি সংস্করণের ভূমিকা 


উনিশ 'শ অষ্টাশির আগস্টে “আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি’ প্রথম 
বের হয়। একবার দু'বার করে এর বেশ কয়েকটি মুদ্রণ সম্পন্ন ও নিঃশেষিত হয়ে 
যাওয়ায় পুনরায় এটি প্রকাশের চাহিদা দেখা দেয় । বইটি প্রথম প্রকাশের পরবর্তী 
কমিউনিজমের ব্যর্থতা, সমাজতন্ত্রের বিদায় আর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বহুধাবিভক্তির মতো এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ পৃথিবীর নাট্যশালায় একে 
একে মঞ্চায়িত হতে থাকে । সমকালীন বিশ্বের বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করে অনেক 
উত্থান, অসংখ্য পতন । মুসলিম জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দাওয়াত ও 
জিহাদের এঁতিহ্যবাহী কেন্দ্রভূমি মধ্য-এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের 
স্বাধীনতালাভ, আফগানিস্তানের বীর জনতার সুস্পষ্ট বিজয়, কাবুলের মুক্তি, এ 
সবই ঘটে যায় অতি দ্রুততার সাথে তাই আফগান জিহাদের সর্বশেষ অবস্থা 
সংযোজিত করে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্যে প্রকাশক ও পরিচিত মহল 
অতিরিক্ত চাপাচাপি শুরু করে দেন। প্রথম সংস্করণে বইটি পূর্ণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেছিলাম বলে তাদের চাপ ও তাগাদা মুখ বুজে সইতে হয় । এক পর্যায়ে বইটি 
শেষ করে দিয়ে তবে নিস্তার পাই। 
বিশ্বাস ও চেতনার কালিতে, ঈমানদীপ্ত দিব্যদৃষ্টির রং মেখে লেখার চেষ্টা করেছি 
হৃৎকলমের টানে রচিত প্রাণ সঞ্চারকে ও চেতনা উদ্দীপক এ বইটি । আশা করি 
এটি পূর্বের মতো ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনা ও ঈমানদীপ্ত উদ্দীপনা সৃষ্টির 
পথে সহায়ক হবে । 

আল্লাহ সবাইকে নেক প্রচেষ্টায় কামিয়াব করুন। সর্বোপরি তিনি আমাদের 
প্রতিটি উদ্যোগকে সাদরে কবুল করুন। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের ভূমিকা লেখার এ 
প্রাণবন্ত মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গোনাহগার বান্দার এই প্রার্থনা। 


ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ বিনীত 
জাগো মুজাহিদ কার্যালয়, ঢাকা । উবায়দুর রহমান খান নদভী 


লেখকের আরঘ 


বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের ইসলামপ্রিয় জনতার 
অসম লড়াই সংঘটিত হলো দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। একদিকে পৃথিবীর সেরা 
সৈন্যবাহিনী আর অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র, অন্যদিকে সাদাসিধে একদল 
আল্লাহওয়ালা মানুষ আর তাদের লাঠি-ঠেঙ্গা, দা-বল্লম, কাটা রাইফেল ও ভাঙ্গা 
পিস্তল । আফগান জিহাদে বিশ লক্ষ নিরপরাধ মুসলমান শহীদ হয়েছেন-হাজার 
হাজার মা-বোন দিয়েছেন সন্ত্রমের কুরবানী, ষাট লক্ষ আফগান জনগণ নিজের 
ভিটে-বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও 
ইরানে । ঠিক তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নও হারিয়েছে অগণিত সৈন্য, হাতছাড়া 
হয়েছে অসংখ্য জঙ্গী বিমান, গানশীপ, ট্যাংক, কামান, সাজোয়া গাড়ী, 
মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদি । দীর্ঘ প্রায় দশ বছরে ছয় 
লাঞ্ছিত ও বিশ্বধিকৃত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ অবশেষে 
সৈন্য উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। 

এই ইসলামী জিহাদের অতীত-বর্তমান, মুজাহিদদের হাল-হাকীকত ও 
গাদ্দারী, জিহাদ ও শাহাদাতের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আল্লাহপাকের 
প্রকাশ্য সাহায্য ও বিজয়ের আলোচনা নিয়েই আমার এ বই। তাওফীকের 
জন্যে আল্লাহর অশেষ হাম্দ। 

বইটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ফরাসী সাংবাদিকের এঁতিহাসিক 
উক্তি অবলম্বনে । এই খৃষ্টান সাংবাদিক তার পেশাগত দায়িত্‌ পালনের সময় 
আফগান রণাঙ্গনে খোদায়ী মদদ ও নুসরত দেখে মুসলমান হয়ে যান। দেশে 
ফিরে গিয়ে বেতার-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাতকারে 
এ ফ্রেঞ্চ জার্নালিস্ট তার ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেছিলেনঃ “আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।” আফগান জিহাদ 
বিষয়ক বইটির নামের জন্যে আমার কাছে এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটিই 
বেশি লাগসই মনে হয়েছে। 


তথ্য-পরিসংখ্যান ও ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছি 
আফগান মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রামাণ্য বই ডঃ আবদুল্লাহ্‌ 
আযযামের “আয়াতুর রাহমান”-এর উপর। আরব ও ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়ে লিখিত 
বইয়ের চেয়ে এই বইয়ের মান উন্নত হয়েছে । কারণ, এতে সন্নিবেশিত অনেক 
কথা-কাহিনী আমি নিজেই আফগান-আরব মুজাহিদ এবং আফগান 
সফরকারীদের কাছে শুনেছি। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, 
সন্দেহযুক্ত বা দুর্বল কোন বর্ণনা আমি এ বইয়ে স্থান দেইনি ৷ যালিকা ফায্লুল্লাহ! 

রেকর্ড পরিমাণ অল্প সময়ে লিখিত ও স্বল্প সময়ে মুদ্রিত এ বইখানা চেষ্টা 
সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি স্বল্প জ্ঞান ও 
সীমিত সাধ্য নিয়ে কোন কাজে হাত দিলে এতে ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । সুধী পাঠকদের সুনজর ও সহযোগিতা পেলে আগামীতে একে আরও 
ক্ৰটিমুক্ত ও নিখুঁত করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। 

এলেম-কালাম বলতে আমার তেমন কিছুই নেই, আর আমি কোন 
লেখক-সাহিত্যিকও নই, কিন্তু হৃদয় জুড়ে আছে একরাশ মানবপ্রীতি ও আবেগ । 
অন্তরে প্রোথিত আছে হিমালয় প্রমাণ একটা ঈমান। 

সেই ঈমান, আবেগ ও নিপীড়িত বনী আদমের প্রতি অগাধ ভালোবাসার 
দাবীতেই লিখেছি এ ক'টি পৃষ্ঠা। এতে যদি বিশ্ব-মুসলিম, বিশেষ করে 
বাংলাদেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতার একজনের বুকেও 
ঈমান-আকীদা-ইয্যত ও স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করার জয্বা, খোদার পথে 
সবকিছু কুরবানী দেয়ার অদম্য উদ্দীপনার জন্ম হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক। 
আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার সাফল্য । 

এ বই যেন শেষ বিচারের কঠিন দিনে আমার ও আমার আব্বা আম্মার, 
আত্মীয়-পরিজন এবং সকল শুভাকাজ্মীর নাজাতের ওসীলা হয়, এই আমার 
চরম পাওয়া। 


বিনীত 
নূর মনযিল, 
কিশোরগঞ্জ। উবায়দুর রহমান খান নদভী 


আফগানিস্তান মাটি ও মানুষ 


আফগানিস্তান । হাজার বছর ধরে মুসলমানদের দেশ। স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, 
বে-পরোয়া এক জাতির প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি । হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রহরায়-পৃথিবীর 
প্রকৃতির আল্লাহওয়ালা মুসলমান । পাহাড়ের রুক্ষ বুকে, দুর্গম গিরি-কন্দর আর 
গুহা-উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো আফগানদের স্বাধিকার চেতনা ও উদারতা বিশ্ব 
জুড়ে খ্যাত। ঢোলা শেলোয়ার, বিশাল কামিজ-কোর্তা আর মাথায় বাধা ইয়া বড় 
পাগড়ীই তাদের পরিচয় । কাধে ঝুলানো বন্দুক আর কোমরে বাধা খঞ্জর তাদের 
পৌরুষ, বীরত্ব আর জিহাদী এঁতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। একজন আফগানকে 
আপনি দু'টো গালি দিন, তা সে হজম করে ফেলবে । আপনি তার গায়ে সাইকেল 
তুলে দিয়ে একেবারে রক্ত ছুটিয়ে দিন, একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সে নিজের 
পথ ধরবে। কিন্তু আপনি তার ঈমান, তার আল্লাহ-রসূল-কুরআন, তার 
দেশ-জাতি বা ইতিহাস-এঁতিহ্যের ব্যাপারে মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। সেই 
আফগানীর কাধের বন্দুক হতে বেরিয়ে আসা বুলেট আপনার বুক এ ফৌড় ও 
ফৌড় করে দেবে । আপনার পেটে ঢুকে যাবে তার অতি আদরের খঞ্জর। 

স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী আফগানরা আত্মমর্যাদাোবোধ, আতিথেয়তা ও হৃদয়ের 
ওঁদার্যের জন্য মশহুর। একবার একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত আফগানের তাবুতে 
একটি আহত হরিণ গিয়ে আশ্রয় নিলো। হরিণটির পেছনে যে শিকারীটি 
এলেন, তিনি তৎকালীন শাসক মাহমুদ গযনভী । সুলতান মাহমুদ যেই তাবুতে 
ঢুকে হরিণটি ধরতে চাইলেন, অমনি তীবুর মালিক বুদ্দু লোকটি এসে তার পথ 
আগলে দাড়ালো, বললোঃ “আপনি আমাদের বাদশাহ্‌। আমার অনুরোধ, হরিণটি 
আপনি ধরবেন না। কারণ, এটি এখন একজন হৃদয়বান মানুষের মেহমান হয়ে 
তাবুতে টুকেছে। সুতরাং একে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব । জান দিয়ে হলেও 
আমি আমার এই অবলা অতিথিকে রক্ষা করবোই।” নিরক্ষর লোকটির 
সত্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস ও নিভীকিচিত্ততা মাহমুদ গযনতীকে মুগ্ধ করলো । তিনি 
সেদিন খালি হাতেই ফিরে এলেন। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১১ 


সিপাহসালার আহমদ শাহ আবদালী, ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব আল্লামা 
জামালুদ্দীন আফগানী এ দেশেরই সন্তান । 

এ দেশেরই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন আবু হানীফা, বায়হাকী, 
বলখী, হারভী, ইবনে-হাব্বান, তিরমিযী, নাসায়ী, বোখারী, ফখরে রাষী, 
আল-বিরুনী, ফারাবী, ইব্‌নে সিনা ও খাওয়ারেজমীর মতো হীরের টুকরো 
ছেলেরা । শতাব্দীর দেয়ালে সীটা যাদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার। ইতিহাসের 
শ্বেত-শুত্র ফলকে উৎকীর্ণ যাদের স্বর্ণালী হরফের নাম। 

পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে সবুজ গম খেত, পার্বত্য ঝরণার দুই পাশে নয়নাভিরাম 
আঙ্গুর-আপেল খেতের দৃশ্য, গ্রামের মাথায় চা-এর দোকান আর কফিখানা, দূরের 
হাটে হাতিয়ার বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি ছাড়া গাও-গেরামের মানুষ আর বেশি 
কিছু বুঝে না। ভোর-বিহানে গায়ের মসজিদে ফজর পড়ে, বহু পরিচিত 
মসজিদে ৷ খাওয়ার সময় হলে গম বা যবের তৈরি বড় বড় রুটি আর দুস্বার 
গোশ্তের বাটি সামনে নিয়ে এক দস্তরখানে গোল হয়ে বসে বিসমিল্লাহ । শেষে 
তাজা আঙ্গুর-আপেল-আখরোট বা অন্য কোন শুকনো ফল । মাঝে মাঝে বন্দুক 
হাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি । কোন কোন দিন মওলবী সাহেবের কাছে বসে স্বর্ণযুগের 
জিহাদী কেচ্ছা আর ঈমানী কাহিনী শোনা । ব্যাস্! এ পর্যন্তই আফগানিস্তানের 
গেঁয়ো মানুষের সাদাসিধে জীবন । 

শহরে আছে সবকিছুই । অফিস-আদালত, কলেজ-ভার্সিটি, ব্যবসাকেন্দ্র-সব | 
রাজা-রাজনীতি নিয়ে জনগণের ততো মাথা ব্যথা নেই। বাদশাহ্‌ একজন আছেন। 
সবাই তাকে ভালোবাসে । দেশের মানুষের ভালো-মন্দ দেখার জন্যে শাসকেরা 
আছেন-প্রতিরক্ষার জন্যে আছে সশস্ত্র বাহিনী । শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্পের 
জন্যে আছেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা । সাধারণ মানুষ তাই 
নিজেদের ছ্বীন-দুনিয়ার কাজেই ব্যস্ত। যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মনে আছে যে, 
কবে সেই ১৯৩৩ সালে তাদের বাদশাহ জহির শাহ্‌ ক্ষমতায় বসেছিলেন । জহির 
শাহের বয়স তখন উনিশ বছর । গোটা আফগান জাতি তার অভিষেকের দিনটি 
উদযাপন করেছিলো বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায় । 


১২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


প্রথম আঘাত 

কিছুদিন পর আফগানিস্তানের সরল-সোজা মানুষ একদিন শুনতে পেলো, 
তাদের প্রিয় বাদশাহ নাকি এক পাগলের কাণ্ড করে বসেছেন। রাজধানী কাবুলের 
এক গণসমাবেশে জহির শাহ্‌ একটি বোরকাকে পদদলিত করে বলেছেনঃ 
“চিরদিনের জন্যে অন্ধকার যুগ শেষ হলো” এটা ছিল পশ্চিমাদের পক্ষ হতে 
চালানকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্বোধন। পঞ্চাশের দশকে সংঘটিত এ বিপ্লব 
মূলতঃ আফগান জনগণের নরম হৃদয়ের তুলতুলে মখমলে রক্ষিত ঈমান ও 
আকীদার গায়ে হেনেছিল চরম আঘাত । 

শুরু হলো ষড়যন্ত্র 

১৯৭৩ সালে জহির শাহ্‌ বিদেশ সফরে গেলে তারই চাচাতো ভাই মুহাম্মদ 
দাউদ গদিতে বসলো । জেনারেল দাউদ ছিলো কমিউনিজমে অনুরাগী । তার ঘরেই 
নেতারা-তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন আর বাবরাক কারমালরা। 

মুহাম্মদ দাউদ প্রধানমন্ত্রিত্রে সাথে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুটোও তার 
হাতেই রাখলো ৷ লাগাতার দশ বছর এ মসনদ আঁকড়ে থেকে জেনারেল দাউদ 
আফগানিস্তানের ইসলামী চেতনার আগুনে ছাইচাপা দিয়ে, কমিউনিজমের নতুন 
চারায় পানি ঢালার কাজটি খুবই দক্ষতার সাথে করতে থাকলো । এ সময় বিভিন্ন 
প্রকল্প বাস্তবায়ন বা রাষ্ট্রীয় খণ বাবদ তিন মিলিয়ন রুবল খরচ করলো রাশিয়া । 

গোটা আফগানিস্তানের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
প্রচুর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেশব্যাপী চালানো হলো 
ইসলামবিরোধী তৎপরতা । কাবুলের পুতুল সরকার মস্কোর সুতার টানে 
মুসলমানদের ঈমানী চেতনা, ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধের গায়ে একের 
পর এক ছুরিকাঘাত করে যেতে থাকলো । সরকার ও প্রগতিবাদী শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে গোপন বন্ধুত্ব করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের 
মাটিতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার রঙিন খোয়া দেখতে লাগলো । সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদানে বহু সংখ্যক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মস্কোর কৃপাদৃষ্টি লাভ 
করলেন। আফগান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সোভিয়েত ভূখন্ডে প্রশিক্ষণ নিতে 
গিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের ফজীলত আত্মস্থ করে, কমিউনিজমের তালীম নিয়ে 
দেশে ফিরে এলো। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১৩ 


সারা দেশে যখন সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদী শক্তির আগ্রাসন পুরোমাত্রায় 
চলছে, তখনো আফগান জনসাধারণ নির্লিপ্ত, সমাজের নেতৃস্থানীয় 
আলেম-উলামা, ইমাম ও মুআল্লিম সাহেবানও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত । মাদ্রাসা, 
মসজিদ, মক্তব ও খানকাহ্গুলো স্বাভাবিক গতিতেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের 
ভাগ্যাকাশ অন্ধকার করে নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার যে কালোমেঘ ছেয়ে 
আসছে, তার খবর সাধারণ মানুষেরা তখনো পায়নি। 


ইসলামী আন্দোলনের সোনালী সকাল 

সর্বপ্রথম ১৯৫৯ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত অনুষদের অধ্যাপক, 
মিসর হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, মাওলানা 
গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং 
কমিউনিজমের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলার 
পদক্ষেপ নেন। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী বিপ্লবের শপথে উজ্জীবিত করে সমাজতন্ত্র 
পাশবিকতার হামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। 
১৯৬৮ সালে মাওলানা নিয়াজী শরীয়া ফ্যাকাল্টির ডীন নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কিছুসংখ্যক শিক্ষক এবং বুরহানুদ্দীন রাব্বানী, আবদু রাবিবর রাসুল সাইয়াফসহ 
অন্যান্য জোশিলা ছাত্রকে নিয়ে অধ্যাপক মাওলানা নিয়াজী কমিউনিস্ট বিরোধী 
দাওয়াত চালিয়ে যান। পরবর্তী সময় রাব্বানী ও সাইয়াফ শরীয়া অনুষদের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইসলামী আন্দোলনের এ দাওয়াত দিনে দিনে অধ্যাপক ও 
বিশেষ ছাত্রদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ ছাত্রদের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠে । ১৯৬৮ 
সালে দেশপ্রেমিক মুসলিম বিপ্লবী ছাত্রদের একটি সম্মেলন ‘গজনী সরাই'-এ 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে চৌদ্দ জন ছাত্র মিলিত হন। তন্মধ্যে আবদুর রহীম নিয়াজী, 
রাব্বানী, আতীশ, মওলবী হাবীবুর রহমানও ছিলেন । সম্মেলন পরিচালনা করেন 
সাইয়াফ. ও রাব্বানী । ১৯৬৯ সালে কমিউনিজমবিরোধী ইসলামী আন্দোলনের 
কর্মীরা “জওয়ানানে-মুসলমান” নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন । এর নেতৃত্বে 
ছিলেন আবদুর রহীম নিয়াজী। ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র গুলবদন 
হিকমতইয়ার মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন, মুসলমান ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সংঘর্ষ 
হলে হিকমতইয়ার সবার আগে থাকেন। ১৯৭২ সালে হিকমতইয়ার দেড় বছরের 
জন্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ছাত্রদের হাতে গড়া সংগঠনটি এবার 


১৪ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


“জওয়ানানে-মুসলমান' নাম পরিবর্তন করে “জমিয়তে ইসলামী’ নাম ধারণ করে। 
এ সংগঠন এখন আর শুধু ছাত্রদের নয়, আফগানিস্তানের তাওহীদী জনতার 
প্রাণপ্রিয় সংগঠন। 

সংগঠনের নেতৃত্বে বুরহানুদ্দীন রাব্বানী ও সাইয়াফ। সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার 
হাবীবুর রহমান । সামরিক কর্মকর্তা কারাবন্দী মুজাহিদ ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ার। 
অধ্যাপক মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী হলেন সংগঠনের নেপথ্য নায়ক। 

১৯৭৩ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র 
সংগঠন “ইন্তেহাদুল ইসলামী” বিজয়ী হয়। কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের শোচনীয় 
পরাজয়ের প্রেক্ষিতে কাবুলস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেনঃ “এ দেশের 
ভবিষ্যত ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর হাতে ।” উল্লেখ্য যে, বিশ্ব জুড়ে ইসলামের 
শক্ররা সব রকমের ইসলামী আন্দোলনকেই চলতি শতকের বিখ্যাত সংগঠন 
মিসরের ইখওয়ানেরই শাখা মনে করে থাকে । 

১৯৭৩-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের হুকুমে দাউদ শাহ আফগানিস্তান হতে 
ইসলামী আন্দোলনকে চিরতরে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায় । এর মাস ছয়েক পর 
হিকমতইয়ার কারামুক্ত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি সশস্ত্র বাহিনীর 
ইসলামপ্রিয় সদস্যদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে তাদের প্রতি ইসলামী বিপ্লবের 
দাওয়াত পেশ করেন। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ বহু সৈন্য, 
বিশেষতঃ বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর ট্যাংক ডিভিশনের লোকেরা 
নাস্তিকতাবাদী পশুশক্তির মুকাবিলায় জান দিতে প্রস্তুত হন। “ইসলামের আওয়াজ 
বুলন্দ করার পক্ষের শক্তি দাউদ সমর্থিত শক্তির চেয়ে বেশি মজবৃত”-এ কথা 
বুঝতে পেরে হিকমতইয়ার বেশ কণ্টা সামরিক অভ্যুথান ঘটানোর চেষ্টা করেও 
কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট গাদ্দারের কারণে ব্যর্থ হয়ে পেশোয়ার পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হন। অধ্যাপক রাব্বানীও তার সঙ্গে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। বাদশাহ্‌ দাউদের 
লোকেরা মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী ও মাওলানা আবদু রাব্বির রাসুল 
সাইয়াফকে বন্দী করে। 

ইসলামী আন্দোলনের দুই সৈনিক পাকিস্তানের পেশোয়ারে বসে সংগঠনকে 
শক্তিশালী করে একটি মজলিসে শুরা গঠন করেন । অধ্যাপক রাববানীকে সভাপতি 
করে এ প্রবাসী সংগঠন বাদশাহ্‌ দাউদ ও তার ছত্রছায়ায় পরিচালিত কমিউনিস্ট 
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ষড়যন্ত্রের শিকড় উপড়ে আল্লাহর আফগানে আল্লাহওয়ালাদের শাসন কায়েমের 
কর্মসূচী নেয় । সমাজের সচেতন মুসলমান নেতা, অধ্যাপক, প্রকৌশলী এবং 
উলামারা যখন এঁক্যবদ্ধভাবে ইসলাম-বিরোধী শাসনব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর 
আইন কায়েমের সংগ্রামের তৈয়ারী করছেন, তখন সরকার এবং দেশ, ধর্ম ও 
জাতি বিরোধী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও কুচক্রী মহলের উৎপীড়নে দেশের মানুষ 
চরমভাবে উদ্বিগ্ন । ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের মাঝে তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ 
করছে আযাদীর জন্যে । ঈমান আমানের সুরক্ষার জন্যে আফগানিস্তানের 
শহর-বন্দর গীও-গেরামে চলছে দোআ আর কান্নাকাটি । মসজিদে দোআ হচ্ছে। 
মাদ্রাসাগুলোতে চলছে খতম । খেতের আইলে সিজদায় লুটিয়ে পড়া কিষান 
কাদছে। ঘরের কোণে হাত তুলে মুনাজাত করছেন মা-বোন ও মেয়েরা । আল্লাহ, 
তুমি কমিউনিস্ট হায়েনাদের হাত হতে আমাদের আদরের দেশটাকে রক্ষা কর। 
আল্লাহ, আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কুরআন-কিতাব, মান-সম্মান সব কিছুর 
হিফাযত কর! ইসলাম কায়েমের জন্যে যারা সংগ্রাম করছে তাদের তুমি সাহায্য 


কর, সফল কর! 
জিহাদ করে বাচতে চাই 

সরকারের কাধে সওয়ার কমিউনিস্টদের মুকাবিলা তথ্য-প্রচারণা ও 
রাজনৈতিকভাবে করার পক্ষপাতী ছিলেন রাব্বানী ৷ ছাত্র-জীবন থেকেই তিনি 
নিয়মানুবর্তী মানুষ । প্রয়োজনে কিছু হত্যা সংঘটিত করে এবং সামরিক ঘাটিগুলো 

ংস করার ভেতর দিয়েই মোটামুটিভাবে আন্দোলনের গতি এগিয়ে নেয়া ছিল 
তার ইচ্ছা। কিন্তু গুলবদন হিকমতইয়ারের মত ছিল সশস্ত্র সংধাম। সংগঠনের 
জযবাওয়ালা সদস্যদের মতামতও প্রত্যক্ষ জিহাদের পক্ষে । সুতরাং এটাই 
সিদ্ধান্ত । 

আফগানিস্তানের পানশিরে সর্বপ্রথম জিহাদী কাফেলা কদম রাখলো । পানশির 
অবরোধ করার সময় সরকারী সৈন্যদের হাতে বহুসংখ্যক যুবক গ্রেফতার হওয়া 
ছাড়াও বেশ ক'জন শহীদ হলেন। তন্মধ্যে ডঃ মুহাম্মদ উমর, সাইফুদ্দীন এবং 
মাওলানা হাবীবুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 

পেশোয়ারে আয়োজিত সংগঠনের ‘মজলিসে শুরা'র পরবর্তী বৈঠকে 
বুরহানুদ্দীন রাব্বানী এসমস্ত মৃত্যু ও থেফতারীর জন্যে হিকমতইয়ারকে দায়ী 
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করেন। রাব্বানী পুনরায় যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব করলে পর পর কয়েকটি সভায় 
উপস্থিত কর্মীরা যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষেই রায় দেন। শেষ পর্যন্ত তারা অধ্যাপক 
রাব্বানীকে বাদ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ারকে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত 
করেন এবং সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে “আল-হিযবুল ইসলামী” রাখা হয়। 
এসময় আফগানিস্তান-এর বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা 
জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং নসরুল্লাহ মনসূর উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পর কাজী 
মুহাম্মদ আমীন সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হলে রাব্বানী ও হিকমতইয়ার তার 
নেতৃত্বে কাজ করে যান । উল্লেখ্য যে, রাব্বানী ও হিকমতইয়ারের মধ্যকার পার্থক্য 
নীতি-আদর্শ বা লক্ষ্যের নয়; বরং এ পার্থক্য পলিসি ও কর্মপন্থার । বর্তমানেও 
তারা আফগানিস্তানে ভিন্নধর্মী দুটো পলিসির কর্ণধার । 

হিকমতইয়ার একদল যুবককে নিয়ে বড় বড় নাস্তিক, যুরতাদ ও কাফের 
হত্যার কাজ চালাতে থাকেন । এক সুযোগে তার যুবক বাহিনী পুলিশ একাডেমীর 
বিশিষ্ট কমিউনিস্ট প্রফেসর মীর আকবর খাইবরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সে 
বিভিন্ন সময় আন্রাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো বলে উলামায়ে 
কেরামের মতে মৃত্যুদণ্ডই ছিল তার সাজা । এদিকে আফগানিস্তানের ইসলামী 
উপযুপরি চাপ দিতে থাকে । কিন্তু দাউদ ভালো করেই জানে যে, ইসলামের 
সৈনিকদের দাবিয়ে রাখা যায় না-আজীবন মদীনার সাথে সম্পৃক্ত জনতাকে ডাণ্ডা 
মেরে মঙ্কোর দিকে ফেরানো যাবে না। সুতরাং দাউদ কমিউনিস্টদের হাত হতে 
রেহাই পাওয়ার চিন্তা করতে লাগলো । কেননা, মৌলবাদীরা তার প্রতি দারুণ 
চটে গিয়েছে। এদের রোষ থেকে বাচার কোন উপায় নেই। 

জেনারেল দাউদের ১৯৭৩ হতে ২৭শে এপ্রিল ৭৮-এর শাসনামলে ছয় শ'য়ের 
মতো টগবগে মুসলিম নওজোয়ান প্রাণ দিলো । ইঞ্জিনিয়ার মাওলানা হাবীবুর 
রহমান এঁদের অন্যতম । কিন্তু ছয় শত মানুষের রক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের 
রক্ততৃষ্তা মিটাতে পারলো না। আরও বেশি সংখ্যক মুসলিম তরুণের খুন তাদের 
চাই। সুতরাং আফগানিস্তানের দেশী কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় সোভিয়েত 
ইউনিয়ন দাউদের বিরুদ্ধে অভ্যু্থান-এর পরিকল্পনা করলো কারণ, 
কমিউনিজমের ভিত মজবুত করতে যে পরিমাণ রক্ত-ঢালতে হয়, জেনারেল 
দাউদকে দিয়ে তা হচ্ছে না। 
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ইতিমধ্যে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র দাউদের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতে 
শুরু করলো। এদিকে দাউদ তার বিরুদ্ধে রচিত অভ্যুত্থানের নীল-নক্শার সন্ধান 
পেয়ে বেসামরিক কমিউনিস্টদের ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব রইলো । কেননা, 
পার্টির ছেলেদের নাখোশ করলে তারাই তাদের নেতাকে ধোলাই দিয়ে গদিছাড়া 
করে । আদর্শহীন রাজনীতির এটাই নিয়ম । আর এ ভুলের মাশুল হিসেবেই প্রাণ 
দিতে হলো বাদশাহ্‌ দাউদকে ৷ 

রক্তাক্ত সিংহাসন 

এপ্রিল *৭৮-এ দাউদের উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ তারাকী দাউদকে তার গোটা 
পরিবারসহ হত্যা করে ক্ষমতায় এলো এবং জনসাধারণের প্রদর্শনের উদ্দেশে 
দাউদের “রক্তাক্ত সিংহাসন’ জনসমক্ষে রেখে দিলো । সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার 
পদলেহী দেশীয় কমিউনিস্টদের পছন্দসই ব্যক্তি ‘তারাকী’ ক্ষমতালাভের প্রথম 
দিকেই পনেরো হাজার মুসলমানকে হত্যা করে । মুসলিম মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত 
বেশ কিছু শরীয়তবিরোধী আইন সে পাস করে। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামী 
অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে এবং বেশ কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হতে ইসলামী সাবজেক্রগুলো বাদ 
দিয়ে এর পরিবর্তে কমিউনিজম ও মার্কসবাদের বই-পত্র পাঠ্য করে। এছাড়া 
পেশাজীবী মানুষের উপর “সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক” কর্মশালায় যোগ দেয়া 
বাধ্যতামূলক করে দেয়। 

অগ্নিঝরা ফত্ওয়া 

অতি অল্প সময়ের ভেতর রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সমস্ত 
আফগান জনতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রতিটি অঞ্চলের আলম সমাজ এঁক্যবদ্ধভাবে 
তারাকীকে “কাফের” আখ্যায়িত করে ফত্ওয়া প্রদান করেন । আফগান তাওহীদী 
জনতা তাদের একান্ত কাছের মানুষ উলামায়ে কেরামের ‘ফতওয়া’ পেয়ে 
চরমভাবে আবেগ-উদ্বেলিত হয়ে পড়ে । এতদিনের কেন্দ্রীয় ইসলামী আন্দোলন, 
প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণ-মানুষের হৃদয়ে আসন করে নেয় । “ফত্ওয়া' প্রচারের ক'দিন 
পরই জেহাদী প্রেরণায় উদ্দুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার জনতা ‘হিরাত’ শহরটি অবরোধ 


১৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং শহরের বুকে তাওহীদী পতাকা উত্তোলনের 
পর লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
দেশবরেণ্য উলামা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দেশীয় 
কমিউনিস্টদের তৎপরতা ও সরকারের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আফগান জনগণের 
সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখেন। 

“হিরাত' শহর নিয়ন্ত্রণের আনন্দ, সরকারের ইসলাম বিরোধী শাসন-ব্যবস্থাকে 
অচল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত এবং ইসলামী জিহাদের জন্যে প্রস্তুতিতে অনুষ্ঠিত এ 
সম্মেলনে হামলা করার জন্যে তারাকী তার সৈন্য ও বিমানবাহিনী পাঠায় । 
রাশিয়ার কমিউনিস্ট খুনীদের ইচ্ছে পূরণে তারাকীর জন্লাদবাহিনী রকেট ও বোমা 
হামলায় প্রায় ত্রিশ হাজার আফগানকে সে দিন শহীদ করে দেয় । হিরাত শহরের 
পৈশাচিক গণ-হত্যার আগুন সারা আফগানিস্তানে দাউ দাউ করে জলে ওঠে। 
আল-হ্য্বুল ইসলামী কর্মীদের পাশে তখন লাখো জনতার সশম্্ জোয়ার । 
সেনাবাহিনীর বেশ কিছু মর্দে-মুজাহিদ সএ্কারপক্ষ ত্যাগ করে গণ্-বাহিনীতে 
যোগ দেন! তন্মধে-যাবিল, আসমার ও নহরাইন সেক্টরের সৈনিকেরা 
উল্লেখযোগ্য ৷ বিদ্রোহের অবস্থা দেখে তারাকীর মাথায় খুন চেপে যায়। সে পাগলা 
কুকুরের মতো হয়ে পড়ে । আফগানী মুমিন জনগণকে পাইকারীভাবে হত্যার জন্যে 
গ্রামের পর গ্রাম, বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দেয় । ‘কারহালা’ নামক একটি গ্রামেই 
১১১৬ জন সক্ষম যুবা-তরুণকে জমা করে হত্যা করা হয় । 

কমিউনিস্ট সরকারের সাথে মুসলিম জনতার লড়াই চলছে তো চলছেই। 
ইসলামী প্রকৃতি ও স্বভাবের আফগান জনগণ তাদের এঁতিহ্যবাহী পৌরুষ, সুখ্যাত 
বীরত্ব কাজে লাগানোর মহা সুযোগ পেয়ে যেন টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু 
অসংগঠিত, নিরস্ত্র, প্রশিক্ষণহীন একটি দল কি করে একটি নিয়মিত সশস্ত্র 
অনেকেই আবার স্বদেশ-স্বজাতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের হয়ে অস্ত্র ধরেছে। 
মুসলমান নামধারী সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তখন খোদ কাফেরের 
'পতাকাতরে সমবেত । সুতরাং তারাকীর শাসনামলে দেশীয় কমিউনিস্টদের হাতেই 
দুই লক্ষ ঈমানদার শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১৯ 
কাটা দিয়ে কাটা 

আমীন । দাউদ হত্যার ব্যাপারে তার হাত ছিল সর্বাধিক । আফগানী কমিউনিস্ট 
দলসমূহের একটির নাম “খাল্ক' অপরটির নাম “পারচাম' । তারাকী-আমীন 
খাল্‌কের নেতা আর পারচামের নেতা বাবরাক কারমাল । আমীন-তারাকীর 
সময় বাবরাক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাগে নির্বাসন-জীবন কাটাচ্ছিলো ৷ অতঃপর 
১৯৭ তে সে মস্কো চলে যায়। '৭৯ তে হাভানায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ 
আন্দোলনের শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে ‘তারাকী’ মঙ্কো হয়ে হাভানা যায় । তখন 
ব্রেজনেভ তারাকীকে বলেন কারমালকে দেশে নিয়ে যেতে, কিন্তু তারাকী আপত্তি 
জানিয়ে বলে যে, আমীন তাকে গ্রহণ করবে না। ব্যাস্‌ আর যায় কই? এবার 
আমীনের পালা । কারণ, কমিউনিজমে মানুষের মূল্য নেই। বিশ্বাসের মূল্য 
নেই। মূল্য নেই ত্যাগের । কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে কমিউনিস্টরা এস্তেন্জায় 
ব্যবহৃত টিলার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় বহু দিনের বিশ্বস্ত মানুষটাকে । 
তারাকী হাভানা থেকে দেশে ফিরলে বিমান বন্দরে তার প্রধানমন্ত্রী হাফীজুল্লাহ 
আমীন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে যান। ভাগ্য ভালো, এয়ারপোর্টেই আমীনকে 
গুলি করে কুকুরের মতো মারেনি সোভিয়েতের আজ্ঞাবহ কমিউনিস্টরা । কাবুলে 
গিয়ে তারাকী ও রাশিয়ান এমব্যাসাডর লোক প্রেরণ করে আমীনকে জাহান্নামে 
পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু ঘাতকরা গুলি করলেও ভাগ্যিস আমীন বেঁচে যায় এবং 
’৭৯-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর-মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া আমীনই তারাকীকে 
বন্দী করে নাস্তিকদের শেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়, যেখানে মুসলমান নামধারী 
জাতীয় গান্দার, খোদাদ্রোহী-নাস্তিক, কমিউনিস্টদের জন্যে অপেক্ষা করছে 

বিচিত্র ধরনের সব আযাব । 

রাখে আল্লাহ মারে কে? 

আফগান মুসলমানরা কমিউনিস্টদের নৃশংস হামলায় নিহত ব্যক্তিদের সঠিক 
সংখ্যা জানতে চাইলে “আমীন সরকার’ একটি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করে । এতে মাত্র 
বার হাজার মানুষের নাম প্রকাশিত হয় এ তারাকী শাসনের সমালোচনাও করা 
হয়। নিহতদের তালিকার ছত্রিশ নাম্বার নামটি ছিল আবদু রাব্বির রাসূল 


২০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


সাইয়াফের। কমিউনিস্ট সরকারের ধারণা অনুযায়ী সাইয়াফ ছিলেন মৃত । পোল 
চারখী জেলের মৃত্যুদণ্প্রাপ্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে সাইয়াফের 
নামও ছিল । আল্লাহর কুদরতে আফগান জিহাদের মহান নেতা মাওলানা সাইয়াফ 
সেদিন বেচে যান। 

Pll 07111/ জেলে ইসলামপন্থী ১১৭ জন যুবককে ফাসীর হুকুম শোনাতে 
গেলে তারা জেলের কর্মকর্তা ও প্রহরীদের উপর চড়াও হয় । তখন ফীসীর মঞ্চের 
যাত্রীদের উপর গুলি করেই কমিউনিস্টরা কাজ শেষ করে । ইসলামপন্থী বন্দীদেরও 
কমিউনিস্টরা মারাত্মক ভয় পায়। মুক্ত থাকলে তো কথাই নেই। অতএব, যত 
দ্রুত এদের প্রাণ কেড়ে নেয়া যায় ততই মঙ্গল । একশ’ সতের জন জওয়ান 
মুজাহিদ শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিলেও মাওলানা সাইয়াফ তখন 
অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য সেলে । নেতা হিসেবে তাকে 
আলাদাভাবে রাখা হতো । সুতরাং সাইয়াফ বাস্তব জগতে বেঁচে থাকলেও 
সরকারের খাতায় তিনি নিহত ৷ রাখে আল্লাহ মারে কে? 

লাল পতাকার খোয়াব 
সংগ্রাম চলতেই থাকলো । এতদিনে রাশিয়া ভালোভাবেই বুঝেছে যে, মুসলমান 
ঘরে জন্ম নেয়া নকল কমিউনিস্টদের মাধ্যমে তাদের সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে 
না। তাই দাউদ-তারাকী-আমীন গংকে দিয়ে মোটামুটি রাস্তা পরিষ্কার করিয়ে 
সৈন্যবাহিনী দিয়ে আফগানিস্তানের মাটিকে তুলো ধুনো করে দেবে । ইসলামী 
বিশ্বাস, মদীনার মহব্বত, কুরআনের আযমত, আল্লাহর রহমত বুকে নিয়ে যে 
সরল-সোজা আন্লাহওয়ালা জাতিটি সুখে-শাস্তিতে নিজেদের স্বাধীন 
দেশ-মাতৃকায় বসবাস করছে, সে জাতির বুকে লাথি মেরে, এদের 
উঈমান-আকীদা, ইতিহাস-এঁতিহ্যকে মাটি চাপা দিয়ে উড়াতে হবে হাতুড়ি-কাস্তে 
মার্কা লাল পতাকা । যেভাবে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে তারা কেড়ে নিয়েছিল 
মধ্য এশিয়ার বিরাট বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো। কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, 
তাজিকিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান এবং কিরঘিজ রাজ্যের এতিহাসিক 
তাশকন্দ, বোখারা, সমরকন্দ, শাশ, ফারগানা, মুরগেনানসহ শত শত এলম ও 
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হিকমতের কেন্দ্রে চালিয়েছিলো পশুবাদের দুর্দান্ত তাণ্ডব । ঠিক তেমনি কাবু, 
হিরাত, কান্দাহার, কন্দুজ, মাজার-এ শরীফ এবং জালালাবাদও তারা নিয়ে যাবে । 
এরপর পাকিস্তানের পেশোয়ার, ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচী হয়ে সোজা ওমান 
সাগরে। বিশ্বের বৃহত্তম তেলক্ষেত্রগুলো, মুসলিম বিশ্বের নাড়ি হরমুজ প্রণালীর 
বিলকুল কাছে। এরপর পশ্চিমে ইরান-ইরাক উপসাগর হয়ে মুসলিম জাতির হৃৎণ্ডি 
মক্কা-মদীনা । আর পূর্বে পুরানো তাবেদার ভারত-বার্মা চক্রের-কাধে বন্দুক রেখে 
বাংলাদেশ । কি চমৎকার পরিকল্পনা! রোদের মতো স্পষ্ট বিজয় । 

কিন্তু আফগানিস্তানে যে বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে এতো 
মূল্য ঢুকাতে হবে, তা যদি তারা জানতো! হায়! শক্তির অহমিকায় অন্ধ মানুষগুলো 
যদি একটু ভাবতো যে, আল্লাহ একজন আছেন। জয়-পরাজয়ের ফয়সালা যমীনে 
নয়, বরং আসমানেই হয়!! দরিদ্র একটি দেশের অশিক্ষিত 
জনগণ-মোল্লা-মওলবী, ইমাম-সুয়াজ্জিন, কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী মেহনতী 
জনগণ-আর গুটিকতেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের ভাঙ্গা বন্দুক, কাটা রাইফেল, 
পাহাড়ের গুহার কামারখানায় তৈরি পিস্তল-ছুরি-চাকু ও গেরস্থের গরুমারা লাঠির 
মুকাবিলায় বিশ্বের সর্বসাম্প্রতিক মডেলের অন্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত 
রুশ-বাহিনী দীর্ঘ প্রায় দশটি বছর মার খেতে খেতে পঙ্গু হয়ে বাড়ী ফিরে গেলো 
সীমাহীন সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান-হেলিকপ্টার-ট্যাংক-সীজোয়া গাড়ী-রসদসম্ভার 
এবং অগণিত সৈন্যের প্রাণ হারিয়ে । রাশিয়ার নেতা মিখাইল গরবাচেভ 
বলতে বাধ্য হলেন, “আমরা আফগানিস্তানে হামলা করে ভুল করেছি।” 
এরপরও কি বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, শক্তির দম্ভ চূর্ণ হতে 
বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। “আল্লাহু আকবার'-এর চেয়ে বড় সুপ্রীম 
পাওয়ার আর কিছু হতে পারে না। এ চিরন্তন সত্যই আজ বিশ্ব-মানবকে স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছে রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়গাথা । আরবের 
খেজুর তলার লোকদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়াভিযান। 

ব্যবহৃত টয়লেট পেপার 

আফগানিস্তান দখলের প্রস্তুতি নিয়ে সোভিয়েত বাহিনী সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। 
আমীন এ খবর পেয়ে রুশ সৈন্যদের প্রবেশের সপ্তাহকাল পূর্বেই প্রতিবেশী 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার উদ্দেশে যোগাযোগ করলো । সে 
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দেখতে পেলো যে, তারও সময় ঘনিয়ে এসেছে । সে-ও ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের 
মতো নিক্ষিপ্ত হবে পায়খানার কমোডে । যাদের দড়ির টানে নেচেছে আমীন, ওরাই 
আজ তাকে না জানিয়ে আফগানিস্তানে সৈন্য পরিচালনা করছে। কিন্তু ভাগ্য তার 
খারাপ, পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের আগেই সোভিয়েত সৈন্যরা মাত্র আধা 
দিনের ভেতর গোটা আফগানিস্তান দখল করে নেয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃবৃন্দ নতুন লোককে ক্ষমতায় বসালেন। নাম তার বাবরাক কারমাল। রুশ 
সৈন্যদের দেশ দখলের দুই দিন পর একটি হেলিকপ্টার গানশীপে করে সোভিয়েত 
নেতৃবৃন্দের পালা গুপ্তা কারমাল মস্কো হতে কাবুলে এলো । তার সর্বপ্রথম বেতার 
ভাষণ মস্কো ও কাবুল বেতার হতে একযোগে প্রচারিত হয়। ওরা তখন 
আফগানিস্তানকে সোভিয়েতের অংশ মনে করতে শুরু করে। 
মাথার মূল্য দেড় কোটি টাকা 

বাবরাক কারমাল গদিতে বসেই জেলের তালা খুলে দিল। এতে তার 
‘পারচাম’ পার্টির কমরেডরা বেরুলো, তারাকী ও আমীন যাদের আটক করেছিল। 
নতুন শাসকের পার্টির ছেলেরা বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মুক্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড়লো ! এ জোয়ারের টানে বেরুলেন মৃত্যুদণপাপ্ত নিহত নেতা সাইয়াফ। আল্লাহ 
রাব্বুল ইজ্জত তাকে নতুন জীবন দিয়ে যে বিরাট কাজ নিয়েছেন তা বর্ণনাতীত। 
আফগান সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন ও সারা ইসলামী দুনিয়ায় 
মুজাহিদদের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সাইয়াফের ভূমিকা সর্বজনবিদিত । গোটা 
মুজাহিদ বাহিনীর সফল সর্বাধিনায়ক হিসেবে তার বিপ্লবী কর্মতৎপরতার ভয়ে 
সোভিয়েত রাশিয়ার সকল তাগুত থর থর করে কাপতো । আবদু রাব্বির রাসূল 
সাইয়াফ যেন একাই এক লাখ । তাই কারমাল সরকার ঘোষণা দিয়েছিলঃ “যে 
ব্যক্তি সাইয়াফকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে, তাকে 
কমিউনিস্ট সরকারের তরফ থেকে পনের মিলিয়ন (দেড় কোটি) আফগানী টাকা 
পুরস্কার দেয়া হবে ।” 
হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন, তার মাথা কি দেড় কোটি টাকায় কেনা যায়? 
পুরস্কার ঘোষণা হওয়ায় সৈন্যরা বারোটি ট্যাংক নিয়ে তার বাড়ীতে চড়াও হয়, 
কিন্তু সাইয়াফ তখন জিহাদের ময়দানে । 
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পাশবিকতার দাস্তান 

১৯৭৯-এর ২৭শে ডিসেম্বরের কালো রাতটি যখন পোহালো, তখন 
আফগানিস্তানের ধর্মপ্রাণ মানুষ যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলো, তা তারা কোনদিন ভুলতে 
পারবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বজাধারী দেশীয় মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র 
কমিউনিস্ট ছাত্র-যুবক ও সরকারী সৈন্যবাহিনীর পাশবিকতা তারা বহু দেখেছে, 
কিন্তু খাস রাশিয়ান সৈন্যদের ‘লাল অভিযান’ তারা এই প্রথম দেখলো । আগে 
তারা কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের লোকজন বা 
আলেম-উলামাদের মুখে যা শুনতো, এ সব কিছুকেই হার মানিয়েছে এই শ্বেত 
ভন্নুকের দল এদের, নৃশংসতার কোন নজির নেই; নেই ভাষায় প্রকাশের শক্তি। 

ইসলামপ্রিয় আফগান মুসলমান জনসাধারণ যখন তাদের নিজ চোখে 
দেখলো যে, তাদের গ্রামের মসজিদে সোভিয়েত সৈন্যরা পায়খানা করছে আর 
সেই নষ্ট মসজিদের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে পাক কুরআনের ছেঁড়া পাতা । 
তখন তাদের কলজে ফেটে গিয়েছে, হৃদয়ে হয়েছে রক্তক্ষরণ । 
কাবুল-হিরাত-কন্দুজ-জালালাবাদ-মাজার শরীফসহ বড় শহরের রাজপথে 
মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার মাওলানা, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কর্মীদের 
জীপের পেছনে বেঁধে টানা-হেচড়া করছে। তারা জ্বালিয়ে খাক করে দিয়েছে গ্রামের 
পর গ্রাম । হত্যা, লুষ্ঠন, নিপীড়ন, নারী নির্যাতনে গোটা দেশটাকে একটা বিশাল 
পশু-রাজতে পরিণত করেছে রুশ বাহিনীর নাস্তিক সৈন্যরা । 

অবশ্য আগে তারা বড় বড় জ্ঞানীদের মুখে শুনতো যে, নাস্তিকেরা নাকি সব 
সময়ই যে কোন আস্তিকের চেয়ে ভালো । আফগানিস্তানের বেঁচে থাকা মানুষ এসব 
বাস্তব অবস্থা দেখে ঘরে বসে থাকেনি । যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তুলে হাসিমুখে 
প্রাণ দিয়েছে কাফেরের হাতে । নারী বিলিয়েছে তার সতীতৃ-সম্পদ । লাখো লাখো 
মুসলমানের লাশ পেছনে ফেলে, লক্ষ আফগান আবাল-বৃদ্ধবনিতার কাফেলা শহর, 
নগর, গ্রাম, বন্দর ছেড়ে পাহাড়-পর্বত, দুর্গম-গিরি পেরিয়ে এসে আশ্রয় নেয় 
প্রতিবেশী পাকিস্তান ও ইরানে । ষাট লক্ষ মানুষ ঘর-বাড়ী ভিটে-মাটি ছেড়ে 
হিজরত করলো অন্য দেশে। রুণ্ন-অথর্ব মহিলা-বৃদ্ধ ও শিশুরা ছাড়া সকল সক্ষম 
আফগান-যুবা-তরুণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব নির্বিশেষে যোগ দিলো 
ঈমান বাচানোর জিহাদে, জীবন বাচানোর জিহাদে । 
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অগ্নি পরীক্ষা 

রুশ সৈন্যরা একটি পাহাড়ী গ্রামে গিয়ে আক্রমণ করলো । গাঁয়ের সব পুরুষ 
তখন ওত পেতে আছে ভাঙ্গা-চোরা হাতিয়ার নিয়ে, কিন্তু না, সৈন্যরা গ্রামের 
বাইরে আসছেই না। একটু পর তারা দেখতে পেলো, গাঁয়ের সব যুবতী মেয়েদের 
নিয়ে সৈন্যরা হেলিকপ্টারে করে চলে যাচ্ছে। হায় হায় করে উঠলো এরা । 
পুরুষদের খুঁজে না পেয়ে রুশ ভালুকেরা মেয়েদের নিয়ে গেলো । নিচ থেকে গুলি 
করেও কোন ফায়দা হলো না। কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টারগুলো ফিরে এলো। 
গ্রামটির বরাবর এসেই সেগুলো মানুষ ফেলতে লাগলো । রুশ সৈন্যদের 
পাশবিকতার শিকা-রক্তাক্ত, ক্ষত-নিক্ষত, থেঁতলে যাওয়া নারীদেহ মাটিতে 
পড়তেই গায়ের লোকেরা এসে জড়ো হলো সেওলোর কাছে দেখতে পেলো এই 
গ্রামের উর্বশী তরুণীদের অনাবৃত শরীর, যাদের একটু আগে ধরে নিয়েছিল 
হানাদার হায়েনারা । পাশবিক নির্যাতনের অসহায় শিকার আড়াই শত 
খাদিজা-রোকেয়া, ফাতিমা-যোহরা আর নাবিলা এখন শহীদা হয়ে গেছে। 
শোকে-দুঃবে পাথর হয়ে যাওয়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও আত্মীয়রা যখন খণ্ড-বিখণ্ড 
লাশগুলো কুড়িয়ে আনতে লাগলো, তখন উপর থেকে শুরু হলো মেশ্নগানের 
ব্রাশ ফায়ার । তরুণীদের লাশের উপর লুটিয়ে পড়লো আরও, বহু তাজা শহীদ ৷ 
রুশ বাহিনীর হাতে আফগা যুদ্ধে প্রায় বিশ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। এ 
পৈশাচিক হত্যা ও নারকীয় নির্যাতনের কাহিনীটি আমি নিজ কানে শুনেছি। 
আফগান জিহাদের রসদ বিষয়ক কর্মকর্তা, ফিলিস্তিনী নাগরিক জনাব তামীম 
আল-আদনানী চট্টগ্রামের এক জনসমাবেশে এ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। 
অনুবাদক হিসেবে আমি তার সাথে এ প্রোথামে যোগ দেই। 
চালায়, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পালা ও পানি দূষিত হয়ে পড়ে । দূষিত 
পানি খেয়ে বহু স্কুল ছাত্র প্রাণ দেয়। মৃত্যুর তুহিন শীতল কোলে ঢলে পড় মক্তবের 
মাসুম শিশুরা ৷ ফুলের মতো সুন্দর আর চাদের মতো ফুটফুটে স্রাফগান শিশুরা 
তাদের বাড়ীর উঠোনে, স্কুলের মাঠে, মসজিদের আঙ্গিনায় দেখতে পেতো ছোট্ট 
ছোট্ট অনেক খেলনা । লাল, নীল, সবুজ, খয়েরী, হলুদ আর গোলাপী রংয়ের 
ফড়িং, ঘোড়া, হাস, ময়ূর ইত্যাদি। কিন্তু আসলে এগুলো. খেলন: নয়, বোমা । 
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হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই বিস্ফোরিত হয়ে আশেপাশের অন্তত ৫০ গজ 
জায়গার সবকিছু ঝলসে যায়। রাতের বেলায় কমিউনিস্ট সেনা ও সোভিয়েত 
বাহিনীর সদস্যরা এগুলো ছড়িয়ে রেখে যায়। এসব কারণেই আজ আফগানিস্তানের 
প্রতি সাতটি শিশুর মাঝে একটি শিশু পঙ্গু বা আহত। 

চির মুক্ত আফগান 
জন মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটি হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে কালেমা 
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর মালা গলায় পরে, ইসলামী শরীয়তকে তার অলংকার 
হিসেবে বরণ করে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত বুক ফুলিয়ে টিকে আছে। এ 
দেশের স্বাধীনতা একদিনের জন্যও কোন দুশমন ছিনিয়ে নিতে পারেনি । ১৯৭৩ 
সালে দেশী কমিউনিস্ট জেনারেল দাউদের শাসনই প্রথম খোদান্রোহী শাসন। 

এ দেশে মানুষের যোগ্যতা ও মর্ধাদার মাপকাঠি ছিলঃ “আল্লাহর কাছে বেশি 
সম্মানিত সে-ই, যে বেশি খোদাভীরু, পরহেযগার |” দেশের ত্যাগী উলামাদের 
প্রতি অসাধারণ ভক্তি-বিশ্বাস আফগান জাতির ৷ এঁদের কথাই পয়লা কথা-এদের 
কথাই শেষ । দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছরের জিহাদেও উলামাদের কমান্ডেই লড়াই করছে 
আফগান মুসলিম বীরেরা। 

অতীতেও কোন সময় আফগানিস্তানের নেকবখ্ত জনসাধারণ কোন গান্দার 
বাদশাহকেও তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে নির্ধিধায়। ১৯১৯ সালে 
তাদের বাদশাহ হাবীবুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইংরেজ জানোয়ারদের সাথে 
আঁতাত করেছিল । গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গেছে তার লাশ। 

১৯২৪ সালে আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ ইউরোপ-আমেরিকার 
সভ্যতা ও পশ্চিমা দুনিয়ার নগ্নতা-বেহায়াপনা আমদানি করার চেষ্টা করেছিল। 
বাদশাহর স্ত্রী-কন্যারা বে-শরমের মতো চলাফেরা করতো । আফগান তাওহীদী 
জনতার সাহসী প্রতিরোধে আমানুল্লাহও আগের রাজার পথেই বিদায় হলো। 
১৯২৮ সালে তার তখ্ত উল্টে দেয় দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী ও 
মোল্লা-মুসন্ীরা । 

১৭৫৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যায়। পলাশীর আমবাগানে 
মুসলমানরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে দু'শ” বছরের জন্যে গোলামীর 
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জিন্জির গলায় পরতে বাধ্য হয়। অতঃপর দীর্ঘ সংগ্রাম, সীমাহীন ত্যাগ ও 
কুরবানীর বিনিময়ে পাক-ভারত-বাংলা ১৯৪৭ সালে আযাদী লাভ করে, কিন্তু 
আফগানিস্তানে ইংরেজদের পতাকা উড়তে দেয়নি সে দেশের আল্লাহওয়ালা 
বাহাদুররা । ১৯৪২ সালে একবার ইংরেজরা যবরদস্ত হামলা করে বসলো, কিন্তু 
বৃটিশের বার হাজার সৈন্যই আফগানরা হজম করে ফেললো। মাত্র একজন সৈন্যই 
প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে রক্ষা পায়। সেই ভাগ্যবান খৃষ্টান সেনাটির নাম 101. 
21001. যে ইংরেজের রাজ্যে সূর্য ডুবতো না, সে ইংরেজের চেরাগই 
আফগানিস্তানে জ্বলেনি। নীল-চোখওয়ালা সাহেবরা যে যমীনে টিকতে পারেনি 
সেখানে সাদা ভালুকেরা টিকবে কেমনে? কমিউনিস্টরা বড্ড ভুল জায়গায় পা 
দিয়েছিলো । সোভিয়েত নেতারা অংকে ভুল করে ফেলেছিলো । বিরাট ভুল। 

সারা মুসলিম বিশ্ব খৃষ্টান মিশনারীদের দাবড়ানিতে হয়রান । ইংরেজদের ধর্ম 
প্রচারে পেরেশান। কিন্তু আফগানিস্তানের মাটিতে একটা গির্জা তো দূরের কথা, 
একজন মিশনারী খৃস্টানও নেই। শহর বন্দর-গেরামে গিয়ে কেউ হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বললে আফগান মুসলমানেরা তাকে কিলিয়ে ভূত বানিয়ে 
তবে ছাড়বে । সুতরাং কোন খৃষ্টান দেশই সে দেশে লোক পাঠাতে খুব একটা 
ভরসা পায় না। ২.০.০ ভিত্তিক তৎপরতা ও মানুষকে নানা উপায়ে দ্বীন থেকে দূরে 
সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার মতো প্রতিষ্ঠানও সে দেশে অচল । 

অতুলনীয় হাতিয়ার 

আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে 
বলীয়ান, কুরআনের আলোকে আলোকিত, হাদীসের অলংকারে অলংকৃত, সাহাবা 
ও সালফে সালেহীনের রংয়ে রঞ্জিত, শহীদান ও মুজাহিদদের খুনরাঙ্গা আদর্শে 
উজ্জীবিত আফগানী মুসলমানরা দরিদ্র, অশিক্ষিত আর অর্থ-বাণিজ্য, সায়েন্স ও 
টেকনোলজীর দিক দিয়ে কমজোর হওয়া সত্বেও সমস্ত পৃথিবীকে আজ চ্যালেঞ্জ 
করছে। দুনিয়ার সকল পরাশক্তিকে দেখাচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল । কারণ, তাদের হাতে 
রয়েছে একটা পরম শক্তিশালী হাতিয়ার-“ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহ্যানু ওয়া 
আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুন্তুম মুমেনীন”-ঈমানের অস্ত্র । 
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চ্যালেঞ্জ করলাম 


আফগানিস্তানের যে ভূখণ্ডটি পাক-চীন-রাশিয়া সীমান্তের মিলন কেন্দ্র; 
ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানের দিক দিয়ে এ স্থানটি অপরিসীম 
গুরুত্বপূর্ণ । সেই “আন্-জামান” ভূখগ্ুটি ইসলামী সালতানাতের অংশ হলেও 
সেই ছোট্ট অথচ মূল্যবান যমীনটিতে দেড়শ’ মুজাহিদ তাদের নেতা 
নাজমুদ্দীনের নেতৃত্বে এমন উৎপাত শুরু করলো যে, সোভিয়েত সৈন্যরা ঘর হতে 
বেরুবার সাহস পায় না। নাজমুদ্দীনের নাগালের ভেতরে কোন ট্যাংকও নিরাপদে 
চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে 
রাশিয়ান সেনারা হামলাই করে বসলো । নাজমুদ্দীন ও তার দেড়শ’ সাথী 
করলেন। সোভিয়েত সরকার নাজমুদ্দীনের কাছে পত্র দিলোঃ “যা চাও, পাবে; 
আমাদের পাচ জন অফিসারকে ছেড়ে দাও ।” নাজমুদ্দীন এক কথায় উত্তর 
লিখলেনঃ “আমরা ব্যবসায়ী নই।” অতঃপর সোভিয়েতরা দ্বিতীয় পত্র দিলোঃ 
“যদি ওদের মুক্তি না দাও তাহলে গোটা এলাকা জ্বালিয়ে দিয়ে বুড়ো, জওয়ান ও 
শিশুসহ সব খতম করে দেয়া হবে।” আল্লাহর সৈনিক উত্তর দিলেনঃ “এই 
কমিউনিস্ট কুকুরেরা! তোরা তো কোন অঙ্গীকার বা সন্ধির তোয়াক্কা করিসনি।” 
অবশেষে কমিউনিস্ট রাশানরা রক্ত দিয়ে লেখা শেষ চিঠি পাঠালোঃ “যদি এ পাচ 
জনের কোন ক্ষতি হয় তবে আমরা এর বদলা নেব ।” নাজমুদ্দীনও আখেরী জবাব 
পাঠালেনঃ “আমি এদের হত্যার আদেশ দিয়ে তোদের চ্যালেঞ্জ করলাম ।” 
পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় 

বিগত কয়েক শতাব্দীতে মানব জাতি এমন লড়াই প্রত্যক্ষ করেনি । বিশ্বের 
শ্ৰেষ্ঠতম পরাশক্তির সাথে একটি গরীব দেশের শান্তিপ্রিয় জনতার অসম লড়াই। 
একদিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, ট্যাংক, কামান-মিসাইল, 
বিমান-রকেট-মেশিনগান-গেনেড, রাসায়নিক বোমা ও উন্নততর যোগাযোগ 
প্রক্রিয়া । আর অন্যদিকে হিমালয়ের মতো ঈমান, আটলান্টিকের মতো ধৈর্য, 
সাহারা মরুর মতো হিম্মত এবং আসমানের মতো তাওয়াকুল। না'রায়ে 
তাক্বীরের আওয়াজ এদের শক্তির উৎস, আশার আলো! দুনিয়ার মানুষ অবাক 


২৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


তাকিয়ে রয়; “আশ্চর্য,এমনটি কী করে হয়?” কি করে যে এমনটি হয়, তা-ই 
বলছি। ঈমানের হাতিয়ার থাকলেই কি আর সবাই তা এস্তেমাল করতে পারে? 
অবশ্যই না। এ জন্যে প্রয়োজন বাড়তি যোগ্যতার । 

আফগান মুজাহিদদের অবস্থা শুনলে বুঝে আসবে কেমন করে হয় এমন নুসরত 
আর মহা-বিজয়। 

আলহাজ মোহাম্মদ উমর (পাঘমান)-এর নেতৃত্বে আট হাজার মুজাহিদ, 
মুহাম্মদ গুল (নাসেরাহ্‌)-এর নেতৃত্বাধীন বত্রিশ শ’ মুজাহিদ, মুহাম্মদ খালেদ 
ফারুকীর কমান্ডে পনেরো হাজার জওয়ান, মওলবী হানীফের নেতৃত্বের আওতায় 
এগারো হাজার মুজাহিদ । এদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, তাদের পরিচালনাধীন 
এমন কোন একজন মুজাহিদও নেই যিনি নামায পড়েন না । শতকরা নব্বই জন 
জামাতের পাবন্দী করেন । অধিকাংশই ওঠেন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে । কেউ 
কেউ নফল রোযা মুখে নিয়ে লড়াই করেন । গান-বাদ্য-খেলা-মেলা বা পান-নেশা 
তে: দুরের কথা, রেডিও পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া শোনেন না তারা । এবার বলুন, এরা 
কী না কর:€ পারে? কোন তাকত এমন আছে যা এদের সম্মুখে দাড়ায়? কোন্‌ 
অস্ত্র এমন আছে যা এদের গতিকে থামায়? 

বাংলাদেশে মুজাহিদদের পদধূলি 

বিশ্ব জুড়ে মুসলমানের মনে লুপ্ত জিহাদী চেতনার আগুনকে আবার সর্বধাসী 
লেলিহান শিখায় পরিণত করে সারা দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির ঠিকানা 
আফণান-জিহাদ সমর্থক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা । তার নাম “হারকাত 
আল-জিহাদ আল-ইসলামী ৷” অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ইস্লামী জিহাদ আন্দোলন। 
এ সংগঠনের নেতা, বিশিষ্ট আলেম, মুজাহিদ জনাব সাইফুল্লাহ আখার 
একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন । '৮৮-এর শুরুর দিকে তিনি যখন এদেশে 
আসেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন দু'জন আরব বুদ্ধিজীবী । একজন মিসরীয় 
নাগরিক, ইখওয়ান নেতা শহীদ বান্নার বন্ধু ও সহকর্মী, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বর্তমানে কাতার সরকারের শরীয়ত বিষয়ক উপদেষ্টা, 
শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার মিসরী ৷ তিনি আফগান মুজাহিদদের জন্যে 
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আরব বিশ্বে তহবিল তৈরিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রায় আশি বছরের এ বৃদ্ধের 
মনে জিহাদের প্রেরণা ও জযবা দেখে আমাদের হৃদয়ের সাগরে ওঠে অক্ষমতা ও 
অবহেলাজনিত অনুশোচনার উত্তাল তরঙ্গ। আফসোসের পানিতে ভরে ওঠে 
দু'চোখ। অপরজন ফিলিস্তিনের একজন প্রাক্তন উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা। 
আফগান জিহাদ চলাকালে দেশ-সমাজ-আত্মীয়-পরিজন, চাকরী-বাকরী ছেড়ে 
তিনি পেশোয়ারে বসবাস করেন। “আফগান মুজাহিদদের খিদমত ও তাদের 
সার্বিক সেবা সরবরাহ' প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালক । নাম তার শায়খ তামীম 
আল-আদনানী । 

এই তিন জন মেহমান ঢাকা-সিলেটসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের উলামা, 
মাশায়েখ, ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক, কর্মী তথা সর্বশ্রেণীর ইসলামপ্রিয় 
জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। তুলে ধরেন আফগান জিহাদের চিত্র । 
রুশ-কমিউনিস্ট বর্বরতার কাহিনী-মুজাহিদদের উপর খোদায়ী সাহায্যের দাস্তান। 

রাতের বেলা ঢাকা থেকে টেলিফোন এলো যে, সকালে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে 
গাড়ী নিয়ে থাকতে হবে। আফগান নেতা তার দুই সাথীসহ চাটগা আসছেন? 
ক'জন সাথী-সঙ্গীসহ স্টেশন হতে মেহমানদের সাথে করে সোজা দেশের 
সভা ও খানা-পিনাপর্ব শেষে সন্ধ্যায় গেলাম পটিয়াস্থ দেশের বৃহত্তর দ্বীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সামিয়া ইসলামিয়ায়। রাত্রে মাদ্রাসার রেন্ট হাউজে থেকে সকালবেলা 
ওখানকার ছাত্র-শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনসাধারণের এক সমাবেশে মেহমানদের 
বক্তৃতার পর গাড়ীতে করে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে দারুল ম'আরিফ 
আল-ইসলামিয়া-সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে 
ছাত্র-গণজমায়েতে ভাষণদানের পর মেহমানদের নিয়ে যেতে হলো শহরের 
প্রাণকেন্দ্র লাল খান বাজারের মওলানা শওকত আলী রোড হয়ে পাহাড়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত জামেউল উলুম মাদ্রাসায় । চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনের পেছনে, 
মুজাহিদরা যখন তাদের চোখে দেখা, বুকে মাখা জিহাদ আর বিজয়ের কাহিনী 
বর্ণনা করছিলেন-খুলে বলছিলেন সোভিয়েত-আফগান কমিউনিস্ট হায়েনাদের 
নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ ও লুষ্ঠনের বিষাদপূর্ণ দাস্তান, তখন মসজিদে সমবেত 


৩০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ছাত্র-যুবক, পুলিশ-সেপাই, কৃষক-শ্রমিক, চাকুরে-বেকার সকল স্তরের শ্রোতার 
হৃদয়-মনে উথলে উঠছিলো সমবেদনা আর সহমর্মিতার ছাত্র-উর্মিমালা। 
অশ্রুভেজা নয়নে উদ্ভাসিত হচ্ছিলো শপথের অগ্নিক্ষরা দ্যুতি । শরীরের রন্ধে রন্ধে 
তুফান তুলছিলো খালেদ-উমর, তারেক-মূসা, আইয়ুবী-মাহমুদ-ঈসা খা ও তীতু 
মীরের শোণিতধারা । মুহুর্মুহু না'রায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিলো 
চারদিকের ছোট-বড় পাহাড়। দুলে উঠছিলো প্রাচ্যের রাণী চট্টলার মজবুত ঢালাই 
দেয়া ইমারত, পীচঢালা রাজপথ । 

একাধিক অনুষ্ঠানে আরব অতিথি মুজাহিদদের দো-ভাষী হিসেবে শামিল হতে 
হয়েছে। বারকয়েক তাদের অগ্নিঝরা বক্তৃতার অনুবাদও আমাকে করতে হয়েছে। 
বিবরণ সামনে উল্লেখ করবো সুধী পাঠকদের জন্যে ! এতে রয়েছে ঈমান-পূর্ণ 
হৃদয়ের খোরাক, বিশ্বাসভরা মনের উপাদেয় খাদ্য । 


এ বইয়ের জন্মকাহিনী 

সময়ের স্বল্পতার দরুন মেহমানরা দ্রুত চলে যাওয়ায় অনেক শিক্ষা, সাহিত্য ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই প্রোগ্রাম পায়নি। বিদায়ের দিন সকালে চট্টগ্রাম বিমান 
বন্দরের লাউঞ্জে আমাকে জড়িয়ে ধরে শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার 
বললেনঃ বাবা! একটিবারের জন্যে হলেও ঘুরে এসো আল্লাহর সাহায্যের 
লীলাভূমি! দেখে এসো আফগানদের বিস্ময়কর সংগ্বাম!! হারকাত নেতা 
সাইফুল্লাহ আখতার শেষ মুআনাকার সময় বললেনঃ শুনেছি আপনি লেখালেখি 
করেন। আফগান জিহাদ নিয়েও কিছু লিখুন। একটা আতরের শিশি উপহার দিয়ে 
তিনি বললেনঃ আপনাকে আমি দু'টি কারণে মহব্বত করি। একে তো আপনি 
একজন চিন্তাশীল ও সংগ্রামী আলেমের সন্তান; আর দ্বিতীয়তঃ আপনার মাঝে 
আমি দেখতে পেয়েছি ইসলামী চিন্তা-চেতনার সুপ্ত প্রতিভা । 

মুজাহিদ নেতার আবেগজড়িত কষ্ঠের কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত 
করে। তখনি আমি মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, আফগান জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর 
অচিরেই কলম ধরবো ইনশাআল্লাহ্‌ । মনের মাধুরী আর ঈমানের উত্তাপ মিশিয়ে 
লিখবো । সেই ইচ্ছের প্রেক্ষিতেই আজ এই বই ৷ জিহাদপাগল এক মুজাহিদ 
নেতার উৎসাহেই এ বইটির জন্ম। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৩১ 


মেহমানদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বোযিংটি যখন আকাশে ডানা মেলেছে, 
তখন বিদায় দিতে যাওয়া লোকজন একে একে ফিরে চলেছে। গাড়ীতে বসে আমি 
শুধু ভাবছি কী করে লিখবো একটা বই? কেমনে যাবো আফগান রণাঙ্গনে? 
আল্লাহর তাওফীক ছাড়া তো আমার কোন সন্বলই নেই। 

বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে ফিলিস্তিনী নাগরিক শায়খ তামীম 
আল-আদনানী যেসব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে 
মাত্র দু'তিনটে ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। 


ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ 

গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন হেফযখানায় কয়েকটি মাসুম বাচ্চা দুলে দুলে কুরআন 
মুখস্থ করছিলো । হৃদয়ের সুরক্ষিত ফলকে উৎকীর্ণ করছিলো কালামে-ইলাহীর 
একেকটি আয়াত ৷ হঠাৎ করে এই গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালালো সোভিয়েত 
দখলদার, নাস্তিক, হায়ওয়ান, লাল-সেনারা । কাফের কমিউনিস্টদের একজন 
অফিসার গোছের লোক হেফযখানার বে-গুনাহ্‌ বাচ্চাদের হাত থেকে কুরআন 
শরীফ কেড়ে নিতে চাইলে নিষ্পাপ শিশুরা তাদের কুরআন শরীফ গিলাফে ভরে 
গলায় ঝুলিয়ে নেয় । আফগান মুসলমানের সাহসী সন্তানেরা এসব পশুর হাতে 
আল্লাহর পবিত্র কিতাব দিতে রাজী হয়নি। ইতিমধ্যে কয়েকজন রুশ অফিসার 
বাচ্চাদের ব্যবহারে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং এ শিশুদের লাইনে দাড় করিয়ে গুলির 
নির্দেশ দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত পাংশু চেহারার শিশুরা আল্লাহ....ও 
আল্লাহ........আল্লাহ......গো বলে আর্তনাদ করে ওঠে । তাদের চারপাশের 
বাড়ী-ঘর আগুনে জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মরণ চিৎকার-করুণ কণ্ঠে 
বিলাপ করছে মা-বোন ও মেয়েরা ৷ হাফেয শিশুদের উপর ফায়ার করা হলে এরা 
সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো । গ্রামটিতে কিয়ামত ঘটিয়ে যখন সোভিয়েত 
কুকুরগুলো চলে গেছে, তখন বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরা মসজিদের সামনে গিয়ে 
দেখতে পেলো, সবগুলো হাফেয শিশু শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। 
পরিচিত মানুষদের দেখে তারা সবাই উঠে দীড়ালো । গ্রামবাসী তো অবাক, একটি 
শিশুও মরেনি বা আহত হয়নি। গুলি এদের বুকে বিদ্ধ হয়নি । দেখা গেলো, এদের 
আছে। সোনার টুকরো শিশুদের জীবিত পেয়ে তাদের বাবা-মা গাফুরুর রহীমের 
সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো । 


৩২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 
নড়ে উঠলো শহীদের লাশ 


বুড়ো বাবা-মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে 
জিহাদে শরীক হয়েছিল । সোভিয়েত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে এই তরুণটি 
শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ 
পিতাকে খবর দিলেন। আসতে যেতে পাচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের 
বুড়ো থুথুড়ে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 
এছাড়া ছেলেটি তার শাহাদাতের মর্যাদা পেলো কিনা তা জানবেন। জয়ীফ বুড়োর 
আহাজারি আর করুণ আকুতির প্রেক্ষিতে কমান্ডার মাওলানা হাক্কানী শহীদের 
কবর খোড়ার অনুমতি দিলেন । দাফনের পাঁচ দিন পর যখন কবর খোলা হলো, 
জান্নাতী সুবাসের এক স্নিগ্ধ ছোয়ায় তখন আশেপাশের মুজাহিদরা বিমোহিত হয়ে 
পড়লেন । প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই বুড়ো তার নয়নমণির লাশ দেখে পাগলপ্রায় হয়ে 
চিৎকার করে উঠলো; বাবা, তুই কি শহীদী মওত পেয়েছিস? আমি জার তোর মা 
কি এখন শহীদের বাবা-মা? নড়ে উঠলো শহীদের লাশ. মুখে উচ্চারিত হলো 
সালামঃ হা বাবা আপনাদের ছেলে একজন শহীদ। কথ্চটি বলেই একটি হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে যুসাফাহা করলেন শহীদ তার দুঃখী পিতার সাথে । দীর্ঘ পনেরো 
করেছেন বহুসংখ্যক মুজাহিদ ৷ শহীদ পুত্রের কবর পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে শান্ত 
মনে ফিরে গেলেন বুড়ো। রন্ধ্রে রক্ধে তার তৃপ্তির প্রবাহ। হৃদয় জুড়ে 
স্বগীয়-প্রশান্তির কোমল পরশ | 


এক মুঠো বালি ও বন্দী হাফেয 

অন্ধকার রাতে পথ ভুলে একজন হাফেযে কুরআন তরুণ মুজাহিদ সোভিয়েত 
সৈন্যদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠলো । লম্বা জামা গায়ে, মাথায় টুপী-একজন লোককে 
দেখেই ক্যাম্পের সেন্্রিরা তাকে ধরে নিয়ে গেলো এক কর্নেলের তাবুতে । 
মুজাহিদদের গুপ্তচর ভেবে হাফেয ছেলেটিকে তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলো, 
কিন্তু পথহারা এই তরুণের কাছে তারা উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য না পেয়ে তার 
উপর নির্যাতন শুরু করলো। এক পর্যায়ে ক্যাম্পটির ইন-চার্জ রুশ কর্নেল এসে 
বললো, এই ছোকরা, শোন্! তোরা নাকি বালি বা কংকরে ফুঁ দিয়ে নিক্ষেপ করলে 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৩৩ 


তা বিস্ফোরিত হয়ে কমিউনিস্ট সৈন্যদের ট্যাংক, সাজোয়া গাড়ী, কামান ইত্যাদি 
পুড়ে যায়? যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তোকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর না পারলে 
মৃত্যু। হাফেয ছেলেটি বহুবার এমন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, তবে 
কোনদিনই সে নিজে এমন করেনি । সীমাহীন শংকা ও দ্বিধা নিয়ে সে বললো, 
আমাকে একটু ওযুর পানি দিন। নামাযে দাড়িয়ে হাফেয ছেলেটি কেঁদে-কেটে 
কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোআ করলোঃ আয় আল্লাহ্‌! তোমার 
দুশমনেরা কুরআনের শক্তি দেখতে চায় । দেখতে চায় ইসলামের সত্যতা । তোমার 
পথের সৈনিকদের কারামত নাস্তিকরা মানে না। তোমার কুদরত, কুরআনের শক্তি 
এবং ইসলামের সত্যতা তুমি প্রমাণ কর। আল্লাহ্‌ আমার প্রাণ নিয়ে আমি মোটেও 
চিন্তা করছি। আয় খোদা! তুমি তোমার কুদরত দেখাও । 
ইসলামকে-জিহাদকে-আফগান জাতিকে, আমার বুকে লুকানো ত্রিশ পারা 
কালামকে তুমি শরমিন্দা করো না। সিজদা থেকে মাথা তুললো হাফেয তরুণটি, 
চোখে তার অশ্রুর বন্যা, মুখে একটি প্রভাময় বিশ্বাসের জান্নাতী দীপ্তি, ঠোটে 
উচ্চারিত হ“ওমা রামাইতা....ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা।” বড় বড় রুশ 
সামরিক অফিসার, শত শত কমিউনিস্ট আর্মি উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে এই 
মর্দে ফকিরের দিকে-সামনের খোলা মাঠে আঠারটি ট্যাংক সারিবদ্ধভাবে 
ছেলেটি-বিক্ষোরিত হলো প্রতিটি বালিকণা-চুরমার হয়ে গেল সবগুলো 
ট্যাংক-দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো রুশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প-ভয়াল শব্দে 
কেঁপে উঠলে পাহাড়ী উপত্যকার পাথুরে মাটি । পরিস্থিতি দেখে দুই হাত তুলে 
আত্মসমর্পণ করল কর্নেলসহ সমস্ত ব্যাটেলিয়ন। নাস্তিক সৈন্যরা আল্লাহর জাজ্বল্য 
সাহায্য ও শক্তি দেখে সোভিয়েতপক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিল আন্াহওয়ালা 
মুজাহিদদের দলে। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে ফিরে 
এলো পথহারা এই বন্দী হাফেয । 
নাহিদঃ শহীদ এক আফগান কিশোরী 

আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসকরা ক্ষমতা দখলের আগেই সর্দার দাউদ 
নারীমুক্তির নামে আফগান ধর্মপ্রাণ নারীদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান থেকে 
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বিচ্যুত করে লাম্পট্যের লেলিহান শিখার মধ্যে টেনে আনার পরিকল্পনা সমাপ্ত 
করেছিলেন। সর্দার দাউদের পূর্বসূরি আমানুল্লাহর আমলেও নারী স্বাধীনতার সস্তা 
শ্লোগান তুলে ইসলামী পর্দার বিধানকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার হীন প্রয়াস 
চালানো হয়েছিলো । কিন্তু প্রতিটি ঘৃণ্য অপচেষ্টাই আফগান জনসাধারণের ধর্মীয় 
মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে টিকতে পারেনি । সকল ষড়যন্ত্রের জাল 
ছিন্ন হয়ে গেছে। শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরক্ষা ব্যুহের সামনে এসে । এরপর যখন 
কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে বসলো, তখন ফ্রি-সেক্স-এর 
নামে সে দেশের যুবা-তরুণদের বিপথগামী করার উদ্যোগ নেয়া হয় । কমিউনিস্ট 
পার্টির লোকজন তাদের মহিলা আত্মীয়দের নিয় ক্লাবগুলোতে আসতে শুরু 
করলেন। রাস্তাঘাটে, শপিং সেন্টারে নারীদের অবাধ ও অসংযত চলাফেরা বৃদ্ধি 
পেলো। দেশীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের আত্মীয় মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করে 
এ কথাই বুঝাতে চাইতেন যে, আফগানিস্তানে এখন অবণুষ্ঠনবতী মহিলাদের দিন 
ফুরিয়ে গেছে । অবরোধবাসিনী নারীসমাজ এবার মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে 
উড়তে শুরু করেছে কমিউনিজমের বিস্তীর্ণ ভুবনে । অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নারী 
স্বাধীনতার চরম রূপ আফগানিস্তানের প্রগতিবাদী নাস্তিকরা দেখতে পেলো। 
তাদের মা, বোন, কুলবধূ ও কন্যারত্বরা কেবল রুশ দখলদার বাহিনী ও অধিকৃত 
না; বরং রুশীয়.মুরুববীদের বিছানায়ও তাদের যেতে হচ্ছে নিয়মিত । যখন তখন 
কেনা বাদীর মতো ব্যবহার করছে ওরা মুক্তমনা আফগান রমণীদের । আফগান 
কমিউনিস্টরা যেহেতু রুশীয় অতিথিদের সব ধরনের চাহিদা পূরণ করাকে 
নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে, অতএব, সোভিয়েত অতিথিরাও 
খোলাখুলিভাবেই মদ ও নারীর প্রয়োজন তাদের আজ্ঞাবহ দালালদের কাছে তুলে 
ধরতে লাগলো | সোভিয়েত বাহিনী ও দেশীয় কমিউনিস্ট বরকন্দাজরা কেবল 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা বিক্রি করেই তৃপ্ত হয়নি; বরং আফগান রমণীদের 
ইজ্জত-স্ম্বমও তারা বিকিয়েছে নির্ধিধায়। আফগান কমিউনিস্ট পরিবারেও এমন 
কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন মহিলা ছিলেন, যারা অন্যায় ও পাপাচারের এ 
উত্তাল সমুদ্রেও নিজেদের ঈমান ও মর্যাদা নিয়ে কঠিন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে টিকে 
থেকেছেন। এমনি এক বোনের নাম নাহিদা । তার পাষণ্ড কমিউনিস্ট পিতা 
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চেয়েছিলো । কিন্তু নাহিদ ওদের লাম্পট্যের আসরে আত্মাহুতি না দিয়ে পরিণত 
হয়েছে মুসলিম নারী জাতির জন্য পথপ্রদর্শক সুউচ্চ আলোর মিনারে । কিশোরী 
নাহিদের এ ঈমানদীপ্ত ঘটনা বিগত '৮৮-এর ২রা সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 
বর্ণনা করেছিলেন । এ ঘটনা সম্পর্কে আরও কিছু অজানা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা 
করেও সফল হতে পারিনি, তবে আফগান সাংবাদিক গুলেস্পন খান পারভীন 
নামক আরেক তরুণীর কাহিনী শুনিয়েছেন, যা অনেকটা নাহিদেরই ঘটনার 
মতো। 


ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায় 

“নাহিদ” রাজধানী কাবুলের এঁতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের 
দশম শ্রেণীর ছাত্রী । তার বাবা ফরিদ খান ছিলেন কাবুলে কমিউনিস্ট পার্টির 
একজন উঁচু দরের পান্ডা । ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় নাহিদ হয়ে উঠেছিল 
স্বভাবতই একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেয়ে । তাছাড়া মেধাবী ছাত্রী হিসেবে 
বূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশ জনের চেয়ে বেশি। পরিবেশ ও 
শিক্ষা-দীক্ষার গুণে নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও. ধর্ম সচেতনতা ছোটবেলা থেকেই 
শিকড় গেড়ে বসে। মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর 
আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টঈদের শাসনক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় 
আহত হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তার মনোভাব চেপে 
যেতে থাকেন। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়ীতে বসেই 
তিনি অনেক আগাম সংবাদ ও গোপন পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেতেন । অতএব, 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সাথে 
নাহিদ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক গোপন তথ্য মুজাহিদদের আগাম জানিয়ে 
দেয়ার মাধ্যমে আযাদীর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি তার স্কুলে 
সহপাঠিনীদের মাঝেও জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। নাহিদের মতো 
সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টারই সুফল হিসেবে গোটা আফগান জিহাদে 
মুম়ুলিম নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। কাবুলের রাবেয়া বলখী ও 
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সুরিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা যেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 
গগনবিদারী শ্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিলো, সেদিনই দুশমনরা বুঝে 
গিয়েছিল যে, গোটা আফগানিস্তান এবার রাজপথে নামবে । 

এ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশ দখলদার বাহিনী ও কারমাল 
রাজপথে বের হয়ে এসেছিলো । রুশ বাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি 
চালিয়েছিল নির্বিচারে । গুলিতে বেশ কিছু ছাত্রী হতাহত হয়। সে মিছিলের 
পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিলো । সেনাবাহিনীর 
গুলিতে তার দুটো হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তার সহপাঠিনীর হাতে 
পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিলঃ “এটা শক্ত করে ধর বোন। এ তো ইসলামের 
পতাকা, স্বদেশের আযাদীর পবিত্র ঝাপ্তা এটা । একে কিছুতেই নিচে নামানো 
যায় না।” আযাদী ও সম্মানের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রীরা ছিল 
নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী । 
তার বাবার সাথে উঁচু পর্যায়ের লোকদের ওঠাবসা-সখ্যতা। একদিন জনৈক রুশ 
কর্মকর্তা নাহিদদের বাড়ী এসে নাহিদকে এক নজর দেখে ফেলে । সাথে সাথে 
সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়। নাহিদের বাবা 
ফরিদ খানকে সে লোকটি বলেঃ তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। 
খান আমাদের সাথে বেঈমানী করছে। তার তো আরও আগেই এ মেয়েটিকে 
ক্লাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুক্তচিন্তা ও উদার মনের অধিকারী, প্রগতিশীল 
কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। 
এছাড়া রুশ বাহিনীর সামনে ‘না’ শব্দটি উচ্চারণ করার মতো দুঃসাহস তো 
কাবুলের সরকার প্রধানেরও নেই । কিন্তু ফরিদ খান খুব ভালো করেই জানেন যে, 
তার মেয়ে নাহিদকে কোনক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না। অতএব, খুবই 
নরম স্বরে ফরিদ খান বলে চললেনঃ নাহিদ খুব লাজুক মেয়ে । ক্লাবে গিয়ে সে 
নাচতে রাজী হবে না। রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেনঃ তুমি না কমিউনিস্ট! 
ফরিদ খান দৃঢ়কষ্ঠে জবাব দিলেনঃ জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট । রুশ কর্মকর্তা 
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অত্যন্ত রাগতস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেনঃ না, তুমি কমিউনিস্ট হতে পারোনি। 
কোন কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোন কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই 
বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না । আমাদের মেয়েরা তো 
স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে । যদি আসলেই তোমরা দেশের 
সত্যিকার উন্নতি আর সমৃদ্ধি চাও, তবে পাক্কা কমিউনিস্ট হয়ে যাও । নিজেদের স্ত্রী, 
কন্যাদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দাও। 
এ ব্যাপারেই তো আমরা এতোদূর থেকে তোমাদের সহায়তায় ছুটে এসেছি। 
রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুবই লজ্জিত হলেন । রুশ সেনা 
অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদকে ক্লাবে 
নিয়ে যাওয়ার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। নিজেকে পাকা 
কমিউনিস্ট প্রমাণিত করার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও 
ফরিদ খানের মনে । মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি । নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে 
রুশ সৈন্যদের সাথে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তার বাবার পদমর্যাদা 
বাড়বে । বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্কের সকল সুফল । 
এসব শুনে নাহিদ ভেতরে ভেতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে । সে অত্যন্ত শান্ত অথচ 
কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি 
বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্বেও আপনার সাথেই আমি এখনো 
বসবাস করছি। আমি ভাবতেও পারি না যে, কোন জন্মদাতা পিতা এতো 
আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে । আপনি তো শুধু ইসলামই ত্যাগ 'করেননি; বরং 
আমাদের দেশীয় এবং সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন। 
ফরিদ খান তার কিশোরী কন্যাকে ন্নেহমাখা গলায় বুঝাতে শুরু করেনঃ “শোন 
মা নাহিদ, তুমি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো । একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। 
ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। অনেক পুরনো কিছু নীতিকথা। একশ্রেণীর 
ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোস্বণ করার উদ্দেশে এসব বিধি-নিষেধের 
জাল পেতেছে। দেড় হাজার বছর আগে একসময় ইসলাম হয়তো আধুনিক একটা 
জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির 
যুগে সেটিই আঁকড়ে রাখতে হবে কেন? কী করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা 
আদর্শ এ সময়েও অনুসরণ করে চলা । নাহিদ, তুমি কি কোনদিন.চিন্তা করে 
দেখেছ? লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীসমাজের উপর কী 
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পরিমাণ নির্যাতন চলছে। এসব মোল্লা-মওলবীরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
এজেন্ট, সেই আমেরিকার অবস্থাই চিন্তা কর। ওখানে তো নারীরা স্বাধীন। 
ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। কল-কারখানায় পুরুষদের কীধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ 
করছে। সভা-সমিতিতে মহিলারা অবাধে যাতায়াত করছে। কিন্তু এসব 
মওলবীরাই আবার ইসলামের নামে স্বদেশী নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে 
রেখেছে । যদি তুমি নিজকে সময়ের সাথে পরিচালিত না কর, তাহলে অনেক 
পেছনে পড়ে যাবে । আমি চাই তুমি সামাজিক হও । তুমি যতোটুকু সুন্দরী সে 
পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু তোমার বাবার 
মর্ধাদাই বাড়বে না, তোমার জীবনেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে । মনের মতো 
সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তারাও তোমাকে বিয়ে করার 
জন্যে ঘুর ঘুর করবে ।” 

তার বাবা যে এতো বেশি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা 
সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি 
এতো স্পষ্টভাবে আর কখনো ধরা পড়েনি নাহিদের কাছে । নিজের কোমল হৃদয়ে 
অত্যন্ত আঘাত পেয়েও নাহিদ খুবই স্বাভাবিক হয়ে বললোঃ “আপনি যে 
জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সে জীবনাদর্শই নারী জাতিকে এ 
মর্যাদা দিয়েছে যা আমেরিকা আর রাশিয়াও দিতে পারেনি । ইসলামে মা, বোন ও 
কন্যার যে সম্মান রয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শে, ধর্মে বা মতবাদে কি সে 
মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের? স্ত্রীকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে তার কি কোন 
তুলনা হয়? আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলে ডাকতেও আমার 
লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির 
স্বাধীনতা বেচে দিয়েছেন। এখন নিজের কন্যার মান-ইজ্জতও বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা 
করছেন। আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য 
করুক? তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক? এসব তো আমি কোন 
মুসলমানের সামনেও করতে রাজী নই । আপনি এখন আর আমার পিতা হওয়ার 
যোগ্য নন। আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা দেশের স্বাধীনতা ও আপন কন্যা 
সন্তানের সন্তরমের সওদাগর ৷” 

জওয়াব শুনে ফরিদ খান খুবই চিন্তিত হলো । রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, বললো । 

£ তোমার ধর্ম তোমাকে কি এ শিক্ষা দিয়েছে যে, নিজের পিতার সাথে এমন 
বেআদবীসূচক কথাবার্তা বলবে । যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই 
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ভেবে থাকে। 

ঃ হা, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি 
ইসলাম-বিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন 
হয়ে পড়ে । নাচতে যাওয়ার জন্যে ফরিদ খান নাহিদকে অনেকভাবেই রাজী করতে 
চেষ্টা করলো । প্রথম আদর করে, বুঝিয়ে, অবশেষে ধমকের স্বরেও তাকে রাজী 
করতে চেয়েছে । শেষ পর্যন্ত একমতো জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে 
ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের সাথে রেখে বাইরে চলে যায় । 

রুশরা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয় । নাহিদ কিছুতেই নাচবে না। 
সে সামরিক ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান । আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি নাচে 
শরীক হবো না। 

জনৈক রুশ সেনা অফিসার বললো? ইসলাম তো আফগানিস্তান থেকে অনেক 
আগেই বিদায় িয়েছে।'আর এ ক্লাবের জলসা ঘরে তোমার আল্লাহও আসবেন 
না। নরম কথায় যদি তুমি রাজী না হও, তবে অন্য রাস্তাও আমাদের জানা আছে! 

নাহিদঃ তুমিও হয়তো ভুলে যাচ্ছো যে, আমি এক পাহাড়ী মেয়ে। সব ধরনের 
নিপীড়ন সওয়ার মতো মনোবল ও ধৈর্য আমার রয়েছে। 

আফসারঃ তোমারও মনে হয় জানা নেই যে, রুশীয়দের হাতে এমন 
শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে, যা বিশালকায় পর্বতকেও চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম । 

নাহিদঃ আমার ন্মাল্লাহ তোমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী । 
তবে ইনশাআল্লাহ্‌, স্বামাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও কঠোর 
দেখতে পাবে। 

রুশ সেনা অফিসার নিরাশ হয়ে নির্যাতনের পথই বেছে নিলো । নাহিদের 
গায়ের কাপড়-চোপড় ছিড়ে তার শরীরে জ্লত্ত সিগারেটের স্টাকা দিতে লাগলো 
সৈন্যরা । ছুরির খোচায় তার শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগলো সে 
পাষণ্ড অফিসার । সবকিছু চরম ধৈর্যের সাথে মুখ বুজে সয়ে গেলো নাহিদ । সে 
এমন এক পর্বত বনে গেলো, যার সাথে টক্কর দিলে যে কেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে 
যায়। সারা রাতভর পাশবিক নির্যাতনে শেষ রাতের দিকে নাহিদ শহীদ হয়ে 
গেলো । কিন্তু রুশ সৈন্যরা তাকে নাচাতে পারেনি । মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের 
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সমস্ত শক্তি দিয়ে দুটো শ্লোগান তুলেছিলো । ‘আল্লাহু আকবর’ ও “আফগানিস্তান 
জিন্দাবাদ ।' এই ছিল নাহিদের শেষ কথা । 

শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে 
ফেলে রাখে । ফজরের সময় আগত মুসন্্ীরা লাশটি দেখতে পেলে গোটা এলাকা 
জুড়ে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে । পরদিন স্কুলের ছাত্রীরা যখন নাহিদের 
শাহাদতের সংবাদ পেলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর 
লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেই মসজিদের চত্বরে সমবেত হয় । নাহিদের লাশ ছুঁয়ে 
তারা জিহাদের শপথ নেয় এবং তার রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে এলজন ছাত্রী 
লিখে দেয় “আযাদী ৷’ 

এরপর যখন রাবেয়া বলবী স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের লাশ নিয়ে মিছিল করতে 
থাকে; শুরু হয় গোলাবর্ষণ । একে একে ২৩ জন মুসলিম ছাত্রী শাহাদতবরণ 
করে। আহত হয় অনেকে । এ ঘটনার পর অনেক দিন পার হযে গেছে! কিন্তু 
আফগান মুসলিম জনসাধারণ তথা আযাদীর সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের 
হৃদয়ে নাহিদ ও তার বান্ধবীদের স্থৃতি আজে অম্লান হয়ে আছে মসজিদের 
প্রাচীরে এখনো রয়ে গেছে নাহিদের রক্তে লেখা স্বাযাদীর পয়গাম । 

যতোদিন পর্যন্ত আফগান মাটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হয়েছে, নিশ্চিহ্ন না 
হয়েছে সর্বশেষ গাদ্দার কমিউনিস্টটি-ততোদিন পর্যন্তই নাহিদ ও তার বান্ধবীরা 
অনুপ্রেরণা হয়ে আছে স্বাধীনতার সৈনিকদের । বিশ্ব জুড়ে ইসলামের কন্যাদের 
জীবনে নাহিদ একটি চিরভাস্বর মহিমময় আদর্শ হয়ে অনন্তকালব্যাপী পথের দিশা 
দেবে। স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে থাকবে আলোর মশাল হয়ে। 


জিহাদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনা 

মিসরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম তার 
“আয়াতুর রাহমান ফী জিহাদিল আফগান” (আফগান জিহাদে আল্লাহর 
নিদর্শন) নামক বইয়ে লিখেনঃ “আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও 
কল্পনাতীত কারামতসমূহ আমি নিজ কানে শুনে নিজের হাতে লিখেছি । এসমস্ত 
কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন” ডঃ আয্যামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী 
বই থেকে নেয়া বেশ কিছু ঘটনা আমি প্রিয় পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। ডঃ 
আয্যামের মুখেই শুনুন- 
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আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রযমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ 
কমান্ডার উমর হানীফ ইসলামী বিপ্রবী মোর্চার নেতা মাওলানা নসরুল্লাহ মনসুরের 
বাড়ীতে বসে আমাকে বলেছেনঃ 

এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে। 

কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি। যদিও কুকুরেরা 
কমিউনিস্টঈদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে। 
কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি। 

একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে। 

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেনঃ শহীদ আবদুল মজীদ মুহাম্মদের লাশ তিন 
মাস পরে আমরা দেখতে পাই । লাশ যেমন ছিল তেমনই; আর মিশৃকে আম্বরের 
খোশবু রয়েছে তাতে । 

আবদুল মজীদ হাজী আমাকে বলেছেনঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ 
সাত মাস পরে আমরা পাই । মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন । 

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ শহীদ 
নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি । 

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেনঃ তিন-চার মাস পর আমি চার জন 
শহীদের লাশ পেয়েছি । এদের তিন জনের তো চুল-দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে। 
অন্য একজনের চেহারার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত। 

আমার ভাই আবদুস সালামের লাশ দু*সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন 
ছিলো তেমনই আছে। 

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ আমাদের সাথী, একজন 
তালেব এলেম মুজাহিদ, আবদুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফতহুল্লাহ্‌ 
অন্ধকারের ভেতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই । ফতনুল্লাহ্‌ বলে ওঠেঃ শহীদ 
খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র খোশবু পেয়েছি। এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ 
পেলাম । ঘ্রাণ অনুসরণ করে আমরা যখন শহীদ আবদুস সামাদের কাছে পৌছলাম, 
দেখি তার শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকচক করে জ্বলছে। 
আলো হয়ে জ্বলছে শহীদী লহু। 


৪২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


মুজাহিদের মিনতি 

মশহুর মুজাহিদ আরসালান খান রহমানী-যিনি সোভিয়েত সৈন্য শিবিরে 
“মানুষ খেকো’ হিসেবে পরিচিত-তিনি আমাকে বলেনঃ আমাদের হাতে একটি 
মাত্র রকেট লাঞ্চার আর একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গোলা । অন্যদিকে শত্রুদের রয়েছে 
দুই শত ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ী । আমরা আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে 
বললাম, আয় আল্লাহ! একটি মাত্র অস্ত্রই যেন সঠিকভাবে গিয়ে লাগে । মিস্‌ যেন 
না হয়। দোআর পর রকেট নিক্ষেপ করা হলে তা শত্রুদের বিস্ফোরক দ্রব্যের ট্রাকে 
গিয়ে পড়লো-আগুন আর বিস্ফোরণে ধ্বংস হলো পচাশিটি ট্যাংক ও গাড়ী। 
দুশমন পরাজিত হলো। আমরা বিপুল পনীমতের মাল হাত করলাম । রকেট 
নিক্ষেপকারী যুবক (বাতুর) কে পরে আমি নিজেই দেখেছি। 

চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা 

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশ জন 
মুজাহিদ ছিলাম । দুই হাজার রুশ সৈন্য আমাদের উপর চড়াও হলে চার ঘন্টা যুদ্ধ 
চলে । এতে ৭০/৮০ জন কমিউনিস্ট নিহত হয় আর বন্দী হয় ২৬ জন। আমরা 
বন্দীদের জিজ্ঞেস করলাম যে, কেন তোমরা হেরে গেলে? তারা বললোঃ চারদিক 
থেকে অসংখ্য কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা আমাদের কাবু করে ফেলে। 
মাওলানা আরসালান বলেনঃ আমাদের কাছে কামান-মেশিনগান কিছুই ছিল না! 
দেশী কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা পঁচিশ জন একদিক থেকে গুলি ছুঁড়ছিলাম । 

তিনি আরও বলেনঃ প্রায় এক শ’ বিশটি ট্যাংক ও বিপুলসংখ্যক সীজোয়া গাড়ী 
আমাদের উপর আক্রমণ করে । এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে। অস্ত্র শেষ 
হয়ে আসছে। বন্দিত্ ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত প্রায়। আল্লাহর কাছে 
ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম আমরা । একটু পরে চারদিক থেকে 
শুরু হলো গোলাবৃষ্টি-রকেট আর বুলেটের ছোটাছুটি । কমিউনিস্টরা পরাজিত 
হলো । চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই । মাওলানা আরসালানের 
দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফেরেশতাদের কাজ। 

ফেরেশতাদের গায়েবী ঘোড়া 

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ উরগুন-৩২ নামক স্থানে আমরা 

কমিউনিস্টঈদের উপর হামলা করলাম । পাচশ'কে হত্যা এবং তিরাশি জনকে বন্দী 
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করা হলো । বন্দীদের উদ্দেশে আমি বললামঃ তোমরা কেন পরাজিত হলে?-আর 
আমাদের একজন মুজাহিদকে তোমরা শহীদ করেছ মাত্র। 

বন্দীরা বললোঃ তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছ। গুলি ছুড়লেও ঘোড়ার গায়ে 
লাগতো না। 

আমি বললামঃ এগুলো বদরের ফেরেশতা ৷ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন 
শরীফে বলেছেনঃ “বালা ইন তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু.......বি খামছাতি আলাফিম 
মিনাল মালাইকাতি মুসাওইমীন” (১২৫-আলে ইমরান) এ আয়াতের তফসীরে 
আল্লামা কুরতুবী বলেনঃ যে সৈন্যরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের 
কাছে ফেরেশতারা আগমন করবেন এবং সহযোদ্ধা হবেন । কারণ, আল্লাহ তাআলা 
(বদরে অবতীর্ণ পাচ হাজার) ফেরেশতাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যেই মুজাহিদ 
বানিয়েছেন। 

হযরত হাসান বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলমানদের 
জন্যে প্রতিরক্ষাস্বরূপ। (১৯৪-৪) 

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেছেনঃ কমিউনিস্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক 
বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা “ইখওয়ান আল-মুসলিমুনের ঘোড়ার 
আস্তাবল” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো । লোকেরা তখন অবাক হতো । কারণ, ঘোড়া 
তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদূরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি। 
এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিস্টরা ফেরেশতাদের কথাই বলছে। 


বুলেটের শেষ নেই 

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী বলেনঃ মুজাহিদদের আমি কয়েকটি বুলেট 
দিলাম । যুদ্ধে গিয়ে তারা অসংখ্য বুলেট ছুঁড়লো। শেষে তারা এসব ফিরিয়েও 
আনলো । বুলেট কমেনি । 

ট্যাংকের তলায় অক্ষত মুজাহিদ 

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমায় বলেছেনঃ আমি দেখলাম, একটি ট্যাংক 
গোলাম মুহিউদ্দীন নামক মুজাহিদের উপর দিয়ে চলে গেলো; আর সে জীবিত 
রয়েছে। 

লৌগর অঞ্চলের নায়েবে আমীর আরহাজম মুহাম্মদ ইউসুফ আমাকে বলেছেনঃ 
মুজাহিদ বদর মুহাম্মদ গুলের উপর দিয়ে একটি ট্যাংক চলে গেলে সে মরেওনি বা 
আহতও হয়নি। 


88 আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


বিচ্ছও ছাড়েনি ওদের 
“আপনার প্রভুর সৈন্য তিনি ব্যতীত কেউ জানে না ।” (আল-কুরআন) আবদুস 
সামাদ ও মাহবুবুল্লাহ আমাকে বলেছেঃ কন্দুজ শহরের সমতল ভূমিতে কমিউনিস্ট 
সেনারা ক্যাম্প করলে বিষাক্ত বিচ্ছ এসে তাদের দংশন করে, এতে ছয় জন নিহত 
হয় এবং বাকীরা পালিয়ে যায় । 
আবদুল মান্নান আমাকে বলেনঃ মুজাহিদ আমীর জান শহীদ হয়েছেন। বহুদিন 
পর এই গ্রামে কমিউনিস্টদের ট্যাংক বহর এলে তার তিন বছরের শিশু সন্তান 
ম্যাচের কাঠি হাতে দুশমনের ট্যাংক জ্বালাতে এলো । সোভিয়েত সেনা অফিসার 
জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কি চায়। তখন অন্যরা উত্তর দিলো, ছেলেটি ট্যাংক 
পোড়াতে ও তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। 
মুজাহিদদের বিছানায় সুশান্ত সাপ 
উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন 
করেছে। দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি । 
(আফগান পাহাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করে না, বরং 
পাহারা দেয়! এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলছে সাপ ও কমিউনিস্টঈদের 
লড়াই। বিষধর পাহাড়ী সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতই না আত্মীয়, পুরানো 


বন্ধু) 
ষোড়শীর মেহেদীরাঙ্গা হাত 

মুহাম্মদ ইয়াসির আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদদেরকে মসজিদের ভেতর অবরদ্দ্ধ 
করে রাখলো বিশাল এক ট্যাংক ডিভিশন। অবরোধের তৃতীয় দিবসে একটি 
ষোড়শী তরুণী বাইরে বেরিয়ে আল্লাহর কাছে মিনতি করলোঃ ইয়া রব, 
মুজাহিদদের কোন ক্ষতি না করে আমাকে তুমি তাদের বদলে কবুল কর। 
আমার উপর দিয়ে তাদের বিপদ কাটিয়ে দাও-দুই দিন পর তার বিয়ের কথা 
ছিল। হাতে তার মেহেদীর রং। বীরাঙ্গনা তরুণীটি শাহাদতবরণ করলো আর 
বেঁচে গেলেন মুজাহিদরা । 
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ঘুমন্ত বোমা 

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমরা ত্রিশ জন মুজাহিদের 
উপর বোমারু বিমান হামলা চালায় । বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে 
ন্স্ফোরিত হতে থাকে। একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু 
বিস্ফোরিত হয়নি ৷ প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে 
পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম। 

আমাকে আবদুল মান্নান বলেছেনঃ আমরা তিন হাজার মুজাহিদ আমাদের 
সেন্টারে ছিলাম । সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা 
নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি। পরে আমরা এই তিনশ’ বোমা 
পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি। 

খোশনসীব শহীদের গর্বিত মা 

ভাই মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ আমাদের এক সাথী শাহাদতবরণ করলো । 
নাম তার আন্জীর গুল। খবর পেয়ে শহীদের মা সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে 
হাসি-খুশী চলাফেরা করতে লাগলেন । আর পাড়ার অন্যান্য লোক তাদের 
হলে আফগান মায়েরা খুশীই হন। কারণ, এর চেয়ে বড় কোন সম্মান তাদের 
দৃষ্টিতে নেই। 

বুলেট প্রুফ শরীর 

মাওলানা জালালুদ্দীন আমায় বলেছেনঃ আমার সাথীদের মাঝে অনেক 
যুদ্ধফেরত মুজাহিদকে দেখেছি, যাদের জামা-কাপড় বুলেটের আঘাতে ছিড়ে 
গেছে, কিন্তু তাদের গায়ে একটি বুলেটও ঢোকেনি। 

শায়খ আহমদ শরীফ বলেছেনঃ আমার ছেলে যুদ্ধ হতে ফিরে এলো । তার 
পোশাক ছেঁড়া, অথচ গায়ে তার কোন আঘাত নেই। 

নাসরুল্লাহ মনসুরের সচিব আমাকে বলেছেনঃ আজ ১.৪.৮২ একজন মুজাহিদ 
এসে পৌছেছে যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরটি গুলি লেগেছে, অথচ সে 
জীবিত রয়েছে। 

মওলবী পীর মুহাম্মদ আমাকে বলেছেনঃ আমরা ১০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া 
অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০টি বিমানের এক বহর সমতল ভূমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে 
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এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে । আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম 
তখন আমাদের গায়ের জামা কাপড় তেনা তেনা'হয়ে গেছে। আশ্চর্য! আমরা 
কেউ আহত হইনি । কমিউনিস্ট মেরেছি ১৬০ জন। আর বিমান নামিয়েছি 
তিনটি । আমাদের দুই জন শাহাদত লাভ করেছেন। 

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর বুকে যে বুলেটের মালা থাকে, তার নিচে 
একটা গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি । এটা আমি নিজের চোখেই 
দেখেছি। 

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমি একটি বোমার উপর 
মোটেও আহত হইনি । 

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ দুইবার আমার পায়ে 
রকেট পতিত হয়, কিন্তু আমি কোন কষ্টই পাইনি। 

শহীদের দেহ থেকে বিচ্ছরিত আলোকরশ্মি 

রলেছেনঃ আমরা ছিলাম ৬০০ মুজাহিদ আর দুশমনরা ছিল ছয় হাজার। এরা 
সবাই রুশ সেনাবাহিনীর সদস্য, এদের সাথে ছয়শ' ট্যাংক ও পঁয়তাল্িশটি 
বিমান । ওরা হামলা করলে দীর্ঘ আঠারো. দিন যুদ্ধ চললো । ফলাফলঃ মুজাহিদ ৩৩ 
জন শহীদ হয়। দুশমনদের ক্ষয়-ক্ষতিঃ সোভিয়েত সৈন্য ৪৫০ জন নিহত । বন্দী 
৩৬ জন । ৩০টি ট্যাংক আমরা চুরমার করে দেই এবং বিমান ভূপাতিত করি ২টি । 
যুদ্ধের আঠারোটা দিন শহীদরা সব এমনিই পড়ে থাকে । মওসুম ছিল গরমের । 
কিন্তু একটি লাশও পরিবর্তন হয়নি, দুর্গন্ধও না। শহীদানের মধ্যে আবদুল গফুর 
বিন দীন মুহাম্মদ একজন। প্রতিরাতেই তার দেহ থেকে একটা আলোকরশি 
বিচ্ছরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতো এবং তা বেশ ক'মিনিট ধরেই থাকতো, যা 
সমস্ত মুজাহিদই দেখেছেন। 

উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ ১৯৮২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতি রাতেই 
আকাশ হতে নূর এসে মুজাহিদদের বাসস্থানের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাপাদাপি 
করতো । অতঃপর অদৃশ্য হয়ে যেতো। 
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আগুন সেখানে অচল 
মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ চার বছর ধরে (এখন দশ 
বছর) আমাদের উপর বিমান হামলা চলছে। এতে ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়, 
জবলে-পুড়ে খাক হয়ে যায় সকল তাবু কিন্তু রসদ ও অস্ত্রাগার কোনদিন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়নি। 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
শত-সহস্ ঘটনার মাঝে মাত্র দুটো যুদ্ধের ঘটনা শায়খ জালালুদ্দীন হাক্কানী 
আমাকে শুনিয়েছেনঃ 
একঃ তারাকী আমলে । দুইঃ ১৯৮২ সালে। 
ট্যাংক-বিধ্বৎসী অন্তর 
প্রথমঃ মাওলানা জালালুদ্দীন হান্কানী আমাকে বলেনঃ তারাকী আমলে 
আমাদের সামনে সবচেয়ে .বড় সমস্যা ছিল ট্যাংক বহর । আমাদের হাতে কোন 
P2P7 ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। তখন কিছু টাকা জমা করে অনেক ঘোরাঘুরি 
করলাম একটা এন্টি-ট্যাংক হাতিয়ারের জন্যে । কোন লাভ হলো না, বেহুদাই 
ঘোরা হলো। আমরা ছিলাম ৩০ জন। একদিন তারাকীর বাহিনী আমাদের 
আক্রমণ করে বসলো । তাদের সাথে হাজার হাজার ট্যাংক, কামান, ভারী 
মেশিনগান। আড়াই দিন যুদ্ধ চললো । কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী হারলো । আমরা 
গনীমতের মাল লাভ করলাম ৮2৮7 ২৫টি ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র । আটটি ট্যাংক এবং 
একহাজার যুদ্ধবন্দী । এদের প্রত্যেকের সাথে একেকটা ক্লাসনিকোভ । 
বিরাশির লড়াই 
ঘ্বিতীয়ঃ মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ আমরা ছিলাম ৫৯ জন মুজাহিদ । শত্রুরা 
আমাদের উপর চড়াও হলো । তাদের সাথে.২২০টি ট্যাংক-সামরিক ট্রাক । উপরে 
তো বোমারু বিমান বোমাবর্ষণে লেগেই আছে। মানুষও তারা পনেরশ' ৷ ওদের 
সংখ্যা আমরা ওদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম। 
ফলাফলঃ ৪৫টি ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ী বিধ্বস্ত । আহত-নিহত কমিউনিস্ট 
২৫০ জন । বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ১০০। ক্রেনকভ ক্ষেপণাস্ত্র ৩, ক্লাসনিকোভ 
৭, সিক্সটি সিক্স মি মি কামান ও কামানের গোলা ২৮০, বিভিন্ন ধরনের 
গোলাবারুদ ৩৬ হাজার । 


৪৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আলহাজ মুহাম্মদ গুল আমাকে বলেছেনঃ সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর 
কাবুলের লড়াইয়ে মুজাহিদ ছিলেন ১২০জন । দুশমনদের সংখ্যা ১০০০০ রূকশীয় 
সৈন্য । তাদের ট্যাংক আট শত, বিমান পচিশটি । 

ফলাফলঃ ৪৫০ জন রুশ নিহত এবং ১৩০ জন মিলিশিয়া নিহত, ১৫০টি 
ট্যাংক বিধ্বস্ত । ডিনামাইট ও রসদ বোঝাই এগারোটি গাড়ী দখল। 

এর একমাস পর 

মুহাম্মদ গুল বলেনঃ মুজাহিদ ৫০০, রুশ সৈন্য ট্যাংক ডিভিশনসহ দশ 
হাজারের উপর। 

ফলাফলঃ আমরা ১২০০ দুশমন শেষ করেছি। দীর্ঘ একমাস এলাকাটি ছিল 
পৃতিগন্ধময় । 

ফুলের তোড়া ও মিয়া গুল 

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়াফের এক সহকারী মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেনঃ 
আদীল মিয়া গুল ছিলেন বাগলান এলাকার চীফ কমান্ডার । তিনি রবিউল আওয়াল 
১৪০৩ হিজরীতে শহীদ হন । মিয়া গুল ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির 
কৃতী সন্তান ও প্রখ্যাত নেতা । তার শাহাদাতে তার বংশের লোকজন সাংঘাতিক 
রকম আঘাত পেলো । তার নিজ বংশ “আহমদ জাঈ' গোত্রের লোকসংখ্যা একলক্ষ 
বলে শোনা যায়। 

মিয়া গুল ছিলেন তাদের ভাইদের মধ্যে চতুর্থ শহীদ । মিয়া গুলের শাহাদাতে 
তার পরিবারবর্গ খুবই চিন্তিত ও শোকাহত হয়ে পড়ে এবং তার জন্যে কান্নাকাটি 
চলতেই থাকে । তার ভাই রাতের বেলা ওযু করে আল্লাহর কাছে দোআ-কান্নাকাটি 
করে বললেনঃ আয় আল্লাহ্‌! আমার ভাই যদি শহীদী মওত পেয়ে থাকে তাহলে 
এর একটা চিহ্ন আমাদের দেখাও। দোআর পর তিনি শেষ রাতে নামাযের জন্যে 
ওঠার নিয়তে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ যেন কি একটা পতনের শব্দ হলো-তারা লাইট 
জ্বেলে দেখলেন, একটা পুষ্পস্তবক । অতুলনীয় এ তোড়াটির গা শিশিরসিক্ত। 
অজ্ঞাতপূর্ব এক জান্নাতী খোশবু বের হচ্ছে তা থেকে। সারাটা ঘর সুরভিতে “ম' 
‘মন’ করছে। পরিবারের সবাই জমা হলো এবং এই কারামতটি প্রত্যক্ষ করলো। 
সকালে মুহাম্মদ ইয়াসিরকে দেখাবে বলে কুরআন শরীফের কাছে তোড়াটিকে 
তারা রেখে দিলো, কিন্তু সকাল বেলা আর এটা পাওয়া গেলো না? 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৪৯ 


রণাঙ্গনে প্রশান্তিময় তন্দ্রা 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ “যখন আল্লাহর তরফ হতে তন্দ্রা এসে 
তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেললো ।”-(আনফাল-১১) 

মুখতাসার ইবনে কাসীর সাবুনীতে বর্ণিত হয়েছে (২-৯০), হযরত আবু 
তালহা (রাঃ) বলেন, ওহুদের দিনে তন্দরাচ্ছন্নদের মধ্যে আমিও ছিলাম । বারবার 
আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেছে। পড়ে আর তুলি । পড়ে যায় আর উঠাই । 
সবাইকে দেখলাম, তারা ঢালের নিচে তন্দ্রাচ্ছত্র হয়ে আরামরত । হাফেয আবু 
ইয়ালা হযরত আলী (কাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ বদরের দিন 
“মিকদাদ' ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন ঘোড়সওয়ার ছিল না। আমাদের মাঝে 
কেউ জেগে নেই ৷ শুধু হুযুর আকরাম (সাঃ) গাছের তলায় নামায পড়ছেন আর 
কাঁদছে-সকাল হওয়া পর্যন্তই এমনটি চলছিলো। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, লড়াইয়ের সময় প্রশাস্তিময় 
তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হতে থাকে আর সালাতের ভেতর শয়তানের পক্ষ হতে। 

আরসালানের সুখনিদ্ৰা 

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন, তিনি শাহীকো যুদ্ধক্ষেত্রে সব ধরনের 
বোমা ও রকেট বৃষ্টির ভেতর দশ মিনিট সময় নিদ্রাচ্ছ্ন ছিলেন। 

দরবকী রণাঙ্গনের কথা আমাকে বলেছেন আবদুর রহমান । তিনি বলেনঃ 

দেড়শ’ থেকে দুইশ" ট্যাংক আমাদের উপর হামলা করে । অত্যধিক গোলা ও 
শেল বর্ষণে মুজাহিদরা ২/৩ দিন কিছুই শুনতে পায়নি। অতঃপর যুদ্ধ 
চলাকালীনই আমাদের উপর ঘুম নেমে এলো। যখন উঠলাম তখন সবাই 
নিশ্চিন্ত। একজন মুজাহিদ ট্যাংকের উপর হামলা করলে সেটা জ্বলে গেল৷ জলন্ত 
ট্যাংকের ভগ্নাবশেষ ছিটকে গিয়ে পড়লো অস্ত্র বোঝাই ট্রাকের উপর। 
গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ৭টি গাড়ী শেষ । আমরা ৫টি গাড়ী গনীমতের মাল 
হিসেবে পাই। 

ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ারের দেহরক্ষী আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ 
যুদ্ধের মাঠে কয়েকবারই আমার উপর নিন্দ্রা নেমে আসে । আমি এটাকে আল্লাহর 
নেয়ামত এবং তার তরফ হতে দেয়া প্রশান্তি বলে মনে করি। 


৫০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


সৈন্যদের আক্রমণের সময় মুজাহিদদের উপর ঘুম নেমে আসতে আমি তিন 
তিনবার দেখেছি। এসময় মুজাহিদরা ২/৩ মিনিট ঘুমে অচেতন থাকার পর 
নব-উদ্দীপনা নিয়ে দাড়ান এবং রুশ সৈন্যদের উপর বিজয়ী হন। 

মৃত্যুহীন প্রাণ 

“নির্দিষ্ট সময়ের আগে এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন প্রাণীই মৃত্যুবরণ 
করতে পারে না।” (আলে-ইমরান) 

“আল্লাহই উত্তম রক্ষক আর তিনি সেরা দয়াময় ।”-(ইউসুফ-৬৪) গজনী 
শালগড়ের মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে বলেছেনঃ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আখতার 
মুহাম্মদের উপর দিয়ে ট্যাংক চলে গেলো অথচ সে মরলো না। যখন রুশরা 
দেখতে পেলো যে, সে মরেনি, তখন আবার তার উপর দিয়ে ট্যাংক চালালো, 
তবু সে মরলো না। এরপর তারা অন্য দুই জন মুজাহিদসহ আখতারকে ধরে নিয়ে 
সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি করলো, এতে দু'জন শহীদ হলো এবং তিন জনই 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লো । ওরা এসে এদেরকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো । এরপর 
রুশ কমিউনিস্টরা চলে যাওয়ার পর আখতার মুহাম্মদ উঠে দীড়িয়ে মুজাহিদদের 
কাছে ফিরে এলো । এখনো সে জীবিত এবং জিহাদরত । 

গজনীর মুজাহিদ নসরুল্লাহ হতে বর্ণনা করে মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে শুনিয়েছেন 
যে, নসরুল্লাহর গায়ে দুটো বুলেট লেগে তাকে আহত না করে তার পকেটে ঢুকে 
পড়ে। তখন তিনি বুলেট দুটি মুজাহিদদের দেখালেন । মঙ্গলের এ বর্ণনার আরও 
বহু সাক্ষী রয়েছে। 

মাওলানা আরসালান বলেছেনঃ হযরত শাহ তার চোখে দোশকার গুলি 
খেলেন, তার কিছুই হলো না। একটু যা চোখটা লাল হয়েছে। পাঘমানের 
কমান্ডার মুহাম্মদ নাঈম আমাকে বলেছেন, একটি বিমান তাদের উপর ১৪টি 
গোলাবর্ষণ করে। এর মধ্যে ১৩টি গোলা পার্শ্ববর্তী একটি কবরের উপর 
বিস্ফোরিত হয় । মুজাহিদরা কেউ আহত হয়নি । 

তাঁবু পুড়ে ছাই, ভেতরে অক্ষত তিন মুজাহিদ 
জালালুদ্দীনের ভাই ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ ১৯৮৩ সনের ৮ই মার্চ 
আমাদের উপর কামানের দুটি গোলাবর্ষণ করা হয় । আমাদের তাবুর নয়টি জায়গা 
পুড়ে গেলেও ভেতরে অবস্থানরত তিন জনের কারোই কোন ক্ষতি হয়নি । আমার 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৫১ 


পোশাক ও আমার বিশ জন সাথীর মধ্যে অধিকাংশের জামা-কাপড় জ্বলে গেলো, 
কিন্তু একজনও আহত হলো না। 

ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ ১৪০২ হিজরীর ২০শে শাবান খোস্ত পাকতিয়া 
প্রদেশের বিজ্জীর লড়াইয়ে আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হলে আমার 
টেলিস্কোপ ভেঙ্গে গেলো, জলে গেল আমার পায়জামা । আমি (আবদুল্লাহ 
আয্যাম) ইব্রাহীমের পায়জামাটি স্বচক্ষে দেখেছি আর শেলোয়ারটি এখনো 
আমার সংগ্রহে রয়েছে । কেউ আহত হয়নি। উপস্থিত মুজাহিদদের অনেকের 
গায়েই গোলা পতিত হয়েছে। এতে অনেকের বুকে বাধা বুলেটের বেল্ট ছিড়ে 
গেছে, কাপড় পুড়েছে, কিন্তু একজনও তারা আহত হয়নি। 

ইব্রাহীমের গাড়ী একটি ডিনামাইটের উপর দিয়ে চলে গেলেও সেটি 
বিস্ফোরিত হয়নি; অথচ অন্য একটি ট্যাংক যাওয়ার সময় ডিনামাইটটি গর্জে 
ওঠে। 

ইবাহীম আমাকে বলেছেনঃ তারা ৩০ জন মুজাহিদ রযমা নামক স্থানে ছিলেন । 
শক্ররা ছিল তিন শত । সঙ্গে আছে ট্যাংক বুলডোজার -্ট্রাক ইত্যাদির বিরাট এক 
বহর। দুশমন পরাজিত হলো । আমরা গনীমত লাভ করলাম দুটি কামান, একটি 
গাড়ী, তিনশ’ গোলা ও মাইন, বুলেট ত্রিশ হাজার, ছয়টি ক্লাসনিকোভ গান। 
যুদ্ধলন্ধ মাল ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার বোঝাই করলাম গাড়ীতে । মুহাম্মদ রাসূল 
গাড়ীটি ড্রাইভ করছিল আর আমি তার পাশের সীটে ৷ গাড়ী একটি ডিনামাইটের 
উপর দিয়ে চলে গেলো সেটা বিল্ফোরিত হলো না। অথচ এ ডিনামাইটটির উপর 
দিয়েই একটা রুশ ট্যাংক যাওয়ার সময় সেটি গর্জে ওঠলো। 

আমি নিজের চোখে দেখেছি, কামানের ভেতর ₹. P. ] গোলা বুলেটের আঘাতে 
ছিদ্র হয়ে গেছে, কিন্তু কামান বহনকারী মুজাহিদটির কিছুই হয়নি। 

জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের ভাই খলীলের টেলিক্কোপের কাচ ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে গেছে, কিন্তু খলীল অক্ষত-নিরাপদ। ভাঙ্গা টেলিক্কোপটি আমিও দেখেছি। 

ফত্হুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ যরগন শাহ্‌ মুজাহিদের পকেটে গুলি লেগে 
কাপড় ও ডাইরী জ্বলে গেছে, ভেঙ্গে গেছে পকেটে রাখা আয়না, কিন্তু যরগন শাহ্‌ 
কোন আঘাত পায়নি। 

তিনি আরও বলেছেনঃ বিমানের গোলাবর্ষণে তাবু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু 
ভেতরের মুজাহিদদের কারোই কিছু হয়নি। 


৫২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আকলুদ্দীনের দুই পায়ের মাঝে গোলা বিস্ফোরিত হয়, তার সাথে ছিল আবদুর 
রহমান। তারা একজনও আহত হয়নি। 

কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে এ কাহিনীটি শুনিয়েছেনঃ মুজাহিদদের 
ট্যাংকের নিচে পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হলে তাদের মাথার পাগড়ী উড়ে 
যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি । 

‘বারী’ কিল্লা জয় করার উদ্দেশে ফত্হুল্নাহ ও ইব্রাহীম ট্যাংক নিয়ে এগিয়ে 
চললেন। নিচে মাইন বিস্ফোরিত হলে তাঁদের মাথার পাগড়ী উড়ে গেলো । অথচ 
তারা কেউ আহত হলেন না। 

আবদুল করীম আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল আলীকে দেখলাম, 
বুলেটের বৃষ্টিতে তার জামা-কাপড় জ্বলে গেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি। 

মওলবী ইয়োরদোল আমাকে বলেছেনঃ আমি দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত 
একটি গ্রামে যাচ্ছি। আটটি বিমান আমার উপর হামলা চালিয়ে যেতে লাগলো । 
বিমানের পাইলট ও অন্যদের আমি দেখতে পাচ্ছিলাম; আর আমার হাতে ছিল 


আমার হাতিয়ার । 
শহীদী শোণিতের সুরভি 
এর সুঘাণ পেয়ে থাকেন। 

মাওলানা আরসালান খান আমাকে বলেছেনঃ শহীদ আবদুল বছীরের 
শাহাদাতের স্থানটি আমি অন্ধকার রাতে রক্তের সুগন্ধিতেই চিনেছিলাম। 

২.৫ কিলোমিটার দূর হতে শহীদ ওয়ালী জানের সুরভি । আমাকে ইব্রাহীম 
জালালুদ্দীন বলেছেনঃ তখন গাড়ীতে চলছিলাম। আমি একটা সুবাস পেলাম । 
তখন আমার সঙ্গীকে বললামঃ এটা শহীদের খোশবু। কারণ, শহীদের রক্তে একটা 
বিশেষ পবিত্র সুরভি রয়েছে, যা আমাদের অতি চেনা । আর নয়তো, কোন অঞ্চলে 
শহীদ থাকলেও আমাদের জানার উপায় ছিল না যে, এখানে ঘুমিয়ে আছে কোন 
শহীদ। 

খেয়াল মুহাম্মদ গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন কোন্টা শাহাদাতের জায়গা । 

আমি একটা সুগন্ধ শুঁক্লাম। সঙ্গীকে বললাম, আকলুদ্দীন মনে হয় 
এখানেই শহীদ হয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, এখানেই তার 
শাহাদাত নসীব হয়। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৫৩ 


মায়ের স্বপন 

ক্স এক শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছির তিন মাসেরও বেশি । নাসরুল্লাহ 
মনসুর আমাকে বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেনঃ আমার 
ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্নে দেখলেন । আমার ভাই 
মাকে বললোঃ আম্মা, আমার সব জখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো 
হয়নি। স্বপ্ন দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুলে দেখবেন তিনি । 
আমরা দেখতে পেলাম কবরটির ভেতরে মৃতের উপর একটি অজগর ৷ দেখে মা 
বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমার ভাই শহীদ । তার কবরে সাপ থাকতেই পারে না। 
অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা 
এলো । নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম । ভাইয়ের 
মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম । আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি 
ছুঁয়ে দেখলেন, তার আঙ্ছুলটি সুবাসিত হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে 
খোশবু রয়ে গেছে। আঙ্গুলটি এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর। 

জ্ মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেনঃ আমাদের সঙ্গী চার জন মুজাহিদ শহীদ 
হয়। তাদের শরীর হতে ছড়ানো মিশ্‌কের মতো সুবাস আমরা চার মাস পরও 
পেয়েছি। 

জজ লৌগরের শহীদ মীর আগা রিভলবার ছাড়তে চায়নি ৷ যুবায়র মীর আমায় 
বলেছেন যে, তাদের এক সঙ্গী মীর আগা শাহাদাতবরণ করে । তার হাতে ছিল 
একটি রিভলবার । যখন মুজাহিদরা বিভলবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলেন, 
তখন মীর আগা সেটি ছাড়েনি । পরে আমরা তার বাড়ীতে গিয়ে খবর দিলাম । 
তার পিতা (কাজী মীর সুলতান) এসে বললেনঃ বাবা, এ রিভলবার তো তোমার 
নয়, এটি মুজাহিদীনের-তৎক্ষণাৎ সে রিভলবারটি রেখে দিলো । 

ঘা লৌগরের শহীদ সুলতান মুহাম্মদ ক্লাসনিকোভ গান দিতে চায়নি । যুবায়র 
মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের সাথী সুলতান মুহাম্মদ ১৯৮৩ সালের মার্চে শহীদ 
হয়। শাহাদাতের পর সে তার ক্লাসনিকোভটি কোলে চেপে রাখে । রুশ সৈন্যরা 
দিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত লাল সেনারা তার হাত কেটে ক্লাসনিকোভটা 
নিয়ে গেলো। 


৫৪ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


জজ মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং গোলাম 

হযরত শাহাদাতের পরও অস্ত্র দিতে রাজী হয়নি । 
শহীদানের মুখে হাসি 

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন যে, বিমানের গোলার আঘাতে শহীদ 
হলো নেক্কার তালেবে এল্ম আবদুল জলীল। আসরের সময় জানাযার পর 
তাকে তার বাড়ীতে পাঠানো হলে মুজাহিদরা সকাল পর্যন্ত তার লাশের সাথে 
ছিলেন। আবদুল জলীল চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে হাসছিলো। এমন অবস্থা দেখে 
মুজাহিদরা আরসালানের কাছে এসে বললেনঃ আবদুল জলীল মারা যায়নি। 
আরসালান বললেনঃ অবশ্যই সে শহীদ হয়ে গেছে। মুজাহিদরা বললেনঃ তার মৃত্যু 
সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে দাফন করা জায়েয হবে না। প্রয়োজনে পুনরায় তার 
জানাযা পড়তে হবে। আরসালান বললেনঃ সে গতকালই শহীদ হয়েছে । আর এটা 


তার কারামত । 
হামীদুল্লাহ হাসছিলো 
সস পাঘমানের জেনারেল কমান্ডার উমর আমাকে বলেছেনঃ আমাদের 
সহযোদ্ধা হামীদুল্লাহ শহীদ হলে তাকে দাফন করার সময় দেখি সে হাসছে। মনে 
মনে ভাবলাম যে, আমি ভূল করছি না তো। লাশ বাইরে রেখে চোখ কচলে নিয়ে 
ভালোমতো লক্ষ্য করলাম । নাহ! সে হাসছেই। 
জজ মাওলানা হাককানী বাহিনীর বড় নেতা ফত্হুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ দাফনের 
চার দিন পর শহীদ ছোহবত খানকে আমি দেখলাম সে হাসছে । অতঃপর আমরা 
তার কবর খুঁড়লাম। খায়রুল্লাহ বলেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম, শহীদ আমাদের 
দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। 
হামীদুল্লাহ হাসছিলো 
ঘর মৌলবী আবদুল করীম আমাকে বলেছেনঃ প্রায় বারোশ' শহীদ আমি 
দেখেছি। এদের একজনের লাশেও কোন পরিবর্তন হয়নি বা কারো লাশকেই 
কুকুরেরা স্পর্শ করেনি। যদিও আফগানিস্তানের পাহাড়ী কুত্তাগুলি কমিউনিস্টদের 
লাশ খায়। 
জজ ফতহুল্লাহ্‌ বলেছেনঃ হাকীম খান নামক আমার নেতৃত্বাধীন একজন 
মুজাহিদ আমাকে বললোঃ তমীজ খান নামের একজন মুজাহিদকে আমরা সাত 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৫৫ 


মাস পর কবর থেকে উঠালাম। লাশে কোনরূপ পরিবর্তন নেই; আর প্রবহমান রক্ত 
সুবাস ছড়াচ্ছে। 

ক্স জাদরান পাকৃতিয়ার জালালুদ্দীন আমাকে বলেছেনঃ কোন শহীদকেই আমি 
কুকুরে খেতে দেখিনি । গোলাপ নামের এক শহীদকে আমি দেখেছি। পঁচিশ দিন 
তার লাশ ময়দানে পড়ে ছিল। আশেপাশে বহু কমিউনিস্টের মরা লাশ কুকুরে 
খেলেও তারা শহীদের লাশে মুখ লাগায়নি। 


শহীদ মায়ের বুকে দুধের মেয়ে 

ইয়েরদিল ও তার সহকারী মুহাম্মদ করীম আমাকে বলেছেনঃ মঙ্গল নামক 
ব্যক্তির স্ত্রী ও শিশু কন্যা শহীদ হলে লোকজন এসে দুধের বাচ্চাটিকে মায়ের বুক 
থেকে আলাদা. করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো (শহীদ মা ও শহীদ শিশু কন্যা একই 
সাথে গলাগলি জড়ানো এবং মেয়েটির মুখে এখনো দুধের বোঁটা ৷) হানাফী 
মাযহাবে প্রয়োজন ছাড়া একই কবরে দু'জনকে দাফন করা নিষেধ । এ অবস্থার 
প্রেক্ষিতে উলামারা ফতওয়া দিলেন, মা-মেয়েকে একই কবরে শোয়ানোর জন্যে । 

আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের ফরিয়াদ 

স্ অস্ত্র ও রসদ শেষ-আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়-ইয়োরদিল আমাকে বলেছেনঃ 
চগতু ও ওরদক অঞ্চলে সাত দিন ধরে কমিউনিস্টঈদের সাথে আমাদের যুদ্ধ 
চললো । সাত দিনের মাথায় আমাদের অস্ত্রপাতি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে এ রাতেই 
তিন দিক থেকে দুশমনদের উপর শুরু হলো গোলাবৃষ্টি। আমরা জানি না 
কোথেকে আসছে এসব। কাফেররা তো অবাক। কারণ, এমন জাতের 
বুলেট-গোলা-মর্টার-রকেট ও অন্যান্য অস্ত্র তারা এর আগে কোনদিন দেখেনি । 
সুতরাং বত্রিশ জন অফিসারসহ মোট পাঁচশ' কমিউনিস্ট মরলো । বাকীরা প্রাণ নিয়ে 
পালালো । যে কয়জন মুসলমানকে বন্দী করে তারা নিয়ে গেলো, তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হলো যে, এসব মডেলের অস্ত্র তোমরা কোথেকে সংগ্রহ কর? আমরা 
(রাশানরা) কোনদিন এসব অস্ত্র দেখিনি। 

পাথর ফেটে পানি 

সাঈদুর রহমান (পোঘমান) আমায় বলেছেনঃ ওয়াইগিল পাহাড়ে আমাদের খুব 
পিপাসা হলো। পিপাসা আমাদের কাতর করে ফেললো । পথ চলা আর কিছুতেই 
সম্ভব নয়। পাহাড়ী রাখালদের কাছে পানির কথা বললে তারা বললোঃ এ পাহাড়ে 


৫৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


পানি নেই। আমরা ঠায় বসে পড়লাম । হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
করলাম । কাছেই তখন একটি পাথর ফেটে পানি বইতে লাগলে আমরা সেদিন 
পঁয়তালিশ জন মুজাহিদ প্রাণভরে পানি খেয়েছিলাম । 

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের জামাতা খেয়াল মুহাম্মদ আমায় 
বলেছেনঃ আমরা ছিলাম ষাট জন। চল্লিশ জন এক জায়গায় আর বিশ জন 
অন্যখানে। দুশমনরা ছিলো তেরশ'। সঙ্গে তাদের আশিটি 
ট্যাংক-বুলডোজার-সীজোয়া গাড়ীসহ সামরিক কনভয় ৷ আমি (খেয়াল মুহাম্মদ) 
উঠে দাড়িয়ে দো'আ করলাম আর পড়লাম, “ওয়ামা রামাইতা ইয্‌ রামাইতা 
ওয়ালাকিন্াল্লাহা রামা।” এরপর এক মুঠ কংকর নিয়ে ছুটে আসা ট্যাংক বহরের 
দিকে ছুঁড়ে মারলাম । সময়টা ছিল যোহরের পর। প্রচণ্ড গরমে দাড়িয়ে এই 
তদবীরটা করতে যেয়ে আমি কেঁদে ফেললাম । প্রথম ট্যাংকটা যখন আমাদের 
অবস্থানের কাছাকাছি একটা ব্রীজে উঠছিলো, তখন মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো 
গর্জে উঠলে ট্যাংকটা নিচে গড়িয়ে পড়লো । দ্বিতীয় ট্যাংকের দিকে ছোট্ট একটি 
বোমা নিক্ষেপ করলো আরেকজন মুজাহিদ । বোমাটি ফাটতেই কাফেররা মনে 
করলো যে, রাস্তায় মাইন পাতা রয়েছে, সেটাই বিস্ফোরিত হয়েছে। এই কথা 
ভেবে যেইনা তারা ট্যাংক সাইডে নিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার নরম পাড়ে 
ট্যাংকটি গেড়ে বসলো। পাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় নিরুপায় 
কাফের-কমিউনিস্টরা অস্ত্র জমা দিয়ে একে একে আত্মসমর্পণ করলো । 

সেদিন আমরা যা পেয়েছিলামঃ 

১. দোশকা। 

২. হাউন কামান । 

৩. মধ্যম হাউন ১৯টি ৷ 

৪. RP] ১২টি । 

৫. ক্লাসনিকোভ (২৬০০) ছাব্বিশ শ’। 

৬. ৮২ মি. মি. কামান ৭টি । 

৭. দোশকার বুলেট ২৬,০০০টি । 

৮. সাজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যান ২৫টি । 

বিপুল সংখ্যক হাতিয়ার ও যানবাহন আমরা আগেই ধ্বংস করে দেই । 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৫৭ 


জজ বাতুর যুদ্ধের কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে বলেছেনঃ ৮০০ হতে 
১২০০ জনের একটি কোম্পানী ৷ সঙ্গে তাদের ৫৮টি ট্যাংক ও গাড়ী । আমরা ৩০ 
জন মুজাহিদ, ৩ দিন লড়াই চললো । তৃতীয় দিন আমাদের কাছে ব্রেনগানের ৫টি 
মাত্র গুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যোহরের নামাযের সময় আমরা পরস্পরে 
বলাবলি করলাম যে, দ্ুশমনকে রোখার মতো শক্তি আর আমাদের নেই । নামাযের 
পর হাত তুলে দোআ করলাম । দোআর পর উঁচু জায়গায় দাড়িয়ে ফায়ার করলাম 
গাড়ী লক্ষ্য করে। আগুন ধরে গেলো গাড়ীগুলোতে । শক্ররা গাড়ী থেকে লাফিয়ে 
নেমে নেমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। 

যুদ্ধলন্ধ গনিমতঃ 

১. অক্ষত ট্যাংক ৫টি । 

২. বড় আকারের কামান । 

৩. অক্ষত গাড়ী ৩০টি । 

৪. ১৬টি উর্ধ্বে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট (৯ কি. মি.)। 

৫. বিপুলসংখ্যক ক্লাসনিকোভ । 

আরও কারামত 

ঘ প্রস্তরময় শুকনো যমীন হতে পানি প্রবাহ-পাকিস্তানের এক পাহাড়ী অঞ্চলে 
কিছুসংখ্যক আফগান বসবাস করতে থাকলে শুকনো স্থানটিতে পানিপ্রবাহ শুরু 
হলো এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রস্তরময় জায়গাটি হয়ে উঠলো শ্যামল-সজীব। 
সুজলা-সুফলা মাটি দেখে পাকিস্তানীদের মনে লোভ হলো। তারা আফগানীদের 
বের করে দেয়ার পরই আবার যেই-সেই। সুফলা সবুজ এলাকা আবার 
প্রাণ-রসহীন, ধুসর হয়ে গেলো। 

মেঘমালার ছায়া 

মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ তারাকী আমলে আমরা পাহাড়ে রান্নাবান্না করতে 
আগুন জ্বালাতে পারতাম না। যেখানে আমাদের ঘাটি ছিল, এর আশেপাশে বহু 
গুপ্তচর থাকতো । সরকারী টিকটিকির ভয়ে আমরা চিন্তিত । আল্লাহপাক মেঘের 
ছাদ বানিয়ে দিলেন আমাদের মাথার উপর ৷ মেঘমালার ছায়ায় আর ধোয়ার 
চিহও দেখতে পেতো না কমিউনিস্টঈদের গোয়েন্দারা । 


৫৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


একথা সর্বজনবিদিত ও সুপ্রমাণিত যে, মুজাহিদদের উপর বিমান হামলার 
আগে পাখির ঝাক চলে আসে । মুজাহিদরা পাকি দেখেই বুঝেন যে, রুশ বিমান 
আসছে। বিমান যখন বোমাবর্ষণ করতে থাকে, তখন বিমানের নিচে ডানা মেলে 
দিয়ে বোমা প্রতিহত করে পাখির দল ৷ জঙ্গী বিমানের চেয়ে দ্রুত এদের গতি । 
(জঙ্গী বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণও হয়ে থাকে ।) 

মুজাহিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, পাখিরা সাথে থাকলে বিমান হামলার 
ক্ষয়ক্ষতি কম হয়; আর কখনো মোটেও হয় না। 

পাখির ঝাঁক যারা দেখেছেন তাদের কয়েকজন-মুহাম্মদ করীমঃ আমি তাদের 
বিশবারের চেয়ে বেশি দেখেছি। মাওলান্না জালালুদ্দীন. হাক্কানীঃ বহুবার আমি 
পাখিদের দেখেছি। মাওলানা আরসালান খান রহমানীঃ অসংখ্যবার আমি এদের 
প্রত্যক্ষ করেছি। 

যারা সবচেয়ে বেশি স্থানে পাখির ঝাঁক দেখতে পেয়েছেনঃ মুহাম্মদ শিরীন, 
মওলবী আবদুল হামীদ, এলেম গুল, ফজল মুহাম্মদ, জান মুহাম্মা, খিয়ার মুহাম্মাদ, 
উজীর বাদশা, সৈয়দ আহমদ শাহ, আলী ও জান। 

পূর্বোক্ত কারামত ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ যুদ্ধের প্রাথমিক দিক দিয়ে সংঘটিত 
বিপুলসংখ্যক ঘটনাবলীর একাংশ । যা একজন মিসরীয় বুদ্ধিজীবী, লেখক ডঃ 
আবদুল্লাহ আয্যাম নিজে আফগান জিহাদের কতিপয় মুজাহিদের কাছে শুনেছেন 
এবং প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার নায়কের মুখে শুনে তার বইয়ে লিপিবদ্ধ 
করেছেন, কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছরের এ মহান জিহাদে আল্লাহর সৈনিকরা 
যেসব খোদায়ী সাহায্য ও আসমানী বিজয়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন 
তার হাজার ভাগও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। লক্ষ লক্ষ শহীদান ও গাজীদের 
ঘটনা কি বইপত্রে লিখে রাখা সম্ভব? তবে আফগানিস্তানের খুনরাঙ্গা মাটির প্রতিটি 
ইঞ্চিতে দেখা গেছে আল্লাহর নুসরত ৷ যা সারা বিশ্ব-বিবেককে নাড়া দিয়েছে। 
কলজে কাপিয়ে দিয়েছে সকল তাণগুতী শক্তির । রুশ-মার্কিন আগ্রাসী 
পরাশক্তিদ্বয়ের পিলে চমকে দিয়েছে । যাতে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে ইহুদী-ইসরাঈল 
ও ব্রান্মণ্যবাদী ভারতের। 

অপরদিকে এসব জিন্দা কারামত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রাণে জাগিয়েছে 
নতুন চেতনার অগ্নিমশাল-আশার সহস্র প্রদীপ ইসলামী দুনিয়া জুড়ে জন্ম 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৫৯ 


দিয়েছে জিহাদী এঁতিহ্যের নতুন জাগরণ ৷ গোটা আলমে ইসলামী জুড়ে উঠেছে 
এক আওয়াজ-আফগান, আফগান! মুজাহিদীনে আফগান!! 
সীসাঢালা প্রাচীর 

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পর সে দেশের তাওহীদী জনতাকে জান, মাল, 
দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করা এবং গোটা 
মুজাহিদ বাহিনীকে এক্যবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো 
কাফের-কমিউনিস্টদের মুকাবিলা করার পথে নেতৃত্ব দেয়ার কাজে যেসব দল ও 
নেতৃবৃন্দ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন, তন্মধ্যে আফগান মুজাহিদদের ইসলামী 
জোটতভুক্ত প্রধান সাতটি দলের নাম উল্লেখযোগ্য । জোটভুক্ত দলগুলো হচ্ছে- 

১. আল-ইন্তেহাদুল ইসলামী । নেতাঃ আল-উস্তায আবদু রাব্বির রাসূল 
সাইয়াফ। জনাব সাইয়াফই “আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী লি মুজাহিদে 
আফগান”-সম্মিলিত এক্যজোটের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও সফল নেতা । তার 
সভাপতিত্বের আমলেই আফগান জিহাদের মূল বিজয়ের ধারা সূচিত হয় । কাবুল 
প্রদেশের পাঘমান জেলায় জন্গ্রহণকারী এ মুজাহিদ নেতা কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় 
উপর ডক্টরেট করেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দাদাগিরি এবং সমাজতান্ত্রিক 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি 
হিসেবে পরিচিত উস্তায সাইয়াফ-এর কারাবরণ এবং ফাসির রশি হতে 
অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কাহিনী পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কারমাল সরকার 
কর্তৃক তার মাথার দাম দেড় কোটি আফগানী মুদ্রা ঘোষণাও পাঠকদের জানা । 
জেল থেকে বেরিয়েই জিহাদে লেগেছিলেন। আজো পর্যন্ত ক্ষান্ত হননি সাইয়াফ। 
আফগান জিহাদে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সউদী সরকার বাদশাহ 
“ফয়সল” পুরস্কারে ভূষিত করেন। আবক্ষলম্বিত ঘন কালো দাড়ি, মাথায় বাধা 
পাগড়ী, গায়ে জোব্বা, আল্লাহর ভয়ে আনতদৃষ্টি ও নূরানী চেহারা দেখে বুঝার 
উপায় নেই যে, হাদীসবিশারদ এই আলেম ব্যক্তিটিকে আমেরিকা-রাশিয়াসহ 
দুনিয়ার সমস্ত বড়-ছোট-মাঝারি শয়তানগুলো কেন এতো ভয় পায়। তার নাম 
শুনে কেন প্রকম্পিত হয় ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউসের দরজা-জানালা ও 


৬০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


২. আল-হিযবুল ইসলামী (হিযবে ইসলামী)। নেতাঃ ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন 
হিকমতইয়ার। গুলবদন ফার্সী শব্দ। সারা আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই 
ব্যক্তিটির নাম বদলে আরবরা এখন ডাকে ক্বালবুদ্দীন। যার অর্থ দাড়ায় 
“ইসলামের হৃৎপিণ্ড ৷” ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী এই মুজাহিদ নেতা ১৯৭৪ সালে 
কারারুদ্ধ হন। তারাকী বিরোধী অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থান তিনিই সংগঠিত 
করেন৷ একসময় তিনি ছিলেন জোটের প্রধান। তার দল আল-হিযবুল ইসলামীর 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার । 

উল্লেখ্য যে, সাইয়াফ ও হিকমতইয়ার প্রথম হতেই এক চিন্তাধারার লোক। 
ইসলামের প্রশ্নে তারা আপসহীন। খালেস ইসলামী শাসন ছাড়া তারা আর 
কিছুই বুঝেন না। আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট, ইসলামের নামাবলী গায়ে দেয়া, 
রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের চৌকিদার, তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনকারীরা তাদের 
বড়ই না-পছন্দ করে থাকে । সুতরাং এ দুই নেতার প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকা 
উভয়েই সমান নারাজ । পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগ্ডলো তাদের “মৌলবাদী” নামে 
স্মরণ করে থাকে। কিন্তু সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এবং আফগানিস্তানের 
ঈমানদার জনগণ এ দু'জনকেই সত্যিকারের মুজাহিদ নেতা ও ইসলামী জিহাদের 
এগিয়ে চলছে সাফল্যের মন্যিলের দিকে । 

৩. আল-জমিয়ত আল-ইসলামিয়া (জমিয়তে ইসলামী)। নেতাঃ অধ্যাপক 
বুরহানুদ্দীন রাব্বানী । তিনি আফগানিস্তানের বাদাখ্‌শানে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল 
ইখওয়ানের মুর্শিদে আ'ম শহীদ হাসানুল বান্না এবং জামাআতে ইসলামীর 
প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা মওদুদী সাহেবের বই-পত্র তাকে ইসলামী 
আন্দোলনের দিকে মনোযোগী করে । আফগান জিহাদে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
রাব্বানী একজন কৃতী রাজনীতিবিদ ও শান্তিপ্রিয় মুজাহিদ ন্তো। 

৪. হিজবে ইসলামী (খালিস)। নেতাঃ মাওলানা ইউনুস খালিস। ধর্মীয় 
শিক্ষায় শিক্ষিত একজন প্রতিভাবান আল্লাহওয়ালা আলেম । মুজাহিদ জোটের 
প্রাণপ্রিয় নেতা ইউনুস খালিস খুবই শ্রদ্ধাভাজন এবং সর্বজনমান্য ব্যক্তি। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৬১ 


৫. হারকাতে ইনকিলাব-ই-ইসলামী ৷ নেতাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নবী । মাদ্রাসা 
শিক্ষিত একজন আলেম । অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই মাওলানা ১৯৬৭ 
সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। লাগোর শহরের এক মসজিদে ইমামতি 
করতেন তিনি । আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের পর নিজের ভক্ত ও 
অনুরক্তদের নিয়ে লড়াই করছেন। 

৬. মাহায-ই-মিল্লী। নেতাঃ সাইয়েদ আহমদ জিলানী । তিনি একজন 
তরীকতের পীর। তার অনুসারীরা খুবই ধর্মপ্রাণ ও শরীঅতের পাবন্দ। রুশ 
আগ্রাসনের শুরুতেই তিনি নিজের মুরীদানসহ জিহাদে শরীক হন। 

৭. জাবহা নাজাত-ই মিল্লী । নেতাঃ মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ মুজান্দেদী। কাবুল 
এবং মিসরে ইসলামী শরীঅতের উপর শিক্ষা লাভ করেন। ডেনমার্ক, লিবিয়াসহ 
বিভিন্ন দেশে প্রবাসজীবন কাটান। ডেনমার্কে থাকতে ইমামতি করতেন। 
কর্ম-জীবনে এক সময় হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেন। জিহাদে তার এবং তার দলের 
ভূমিকা উজ্জ্বল । 

দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জিহাদের বিভিন্ন সময়ে এ “সাত দলীয় মুজাহিদ 
এক্যজোট” পরাশক্তিসমূহের এজেন্টদের কূট-কৌশলে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম 
হয়েছে। এক নেতার প্রতি অন্য নেতার হিংসা-দ্বেষ বা শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে 
নামে-বেনামে ছাড়া হয়েছে বহু পুস্তিকা ও প্রচারপত্র । একবার বিভিন্ন সংগঠনের 
নকল প্যাড ছেপে জোট ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল কমিউনিস্টরা। এতে ২/৩ 
জন জোটতুক্ত নেতার মাঝে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও 
সাইয়াফ-হকমতইয়ারের গতিশীল নেতৃত্ব এবং সর্বস্তরের উলামা, ইমাম ও 
আধুনিক শিক্ষিত মুজাহিদদের বিজ্ঞোচিত মতামতে দল, নেতা ও মতের উর্ধ্বে 
উঠে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এক্যজোটকে টিকিয়ে রেখেছেন। দুশমনদের ষড়যন্ত্রের জাল 
ছিন্ন করেই মুজাহিদ এক্যজোট বেঁচে রয়েছে। 

একবার ২/৩ জন মুজাহিদ নেতা ইউরোপ সফরে গিয়ে আফগানিস্তানের 
কথা বলতে শুরু করেন এবং জার্মানীসহ আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের 
প্ররোচনায় তারা একটি পাল্টা এক্যজোট গড়ারও ঘোষণা দেন। কিন্তু 
আফগানিস্তানের জিহাদপাগল জনগণ নতুন এই এক্যজোট বয়কট করে। 
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ইসলাম-দুশমনদের কোন ষড়যন্ত্র জিহাদের গতিরোধ করতে পারেনি । ছিদ্র 
করতে পারেনি মুজাহিদদের সীসাঢালা প্রাচীর ৷ 
দৈনিক ২০০ কোটি টাকা 

নয়-দশ বছরের জিহাদই রুশদের মনে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলো যে, 
“আফগানদের মৃত্যু নেই।” আর আফগান জনগণের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে 
দিয়েছিলো যে, “রাশিয়ার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আফগান মুজাহিদদের ক্ষতি করার 
ক্ষমতা রাখে না।” মুজাহিদদের মুখে শোনা অগণ্য অসংখ্য আজব ঘটনাবলী যখন 
সারা বিশ্বের মুসলিম অ-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, 
পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদকের চোখ ছানাবড়া করে দিয়েছে, গোটা বিশ্বের মানুষ 
বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, আফগান মুজাহিদদের রক্তের আখরে লেখা বিস্ময়কর, 
অবিশ্বাস্য, অলৌকিক সব ঘটনাপ্রবাহ । তখন রুশ নেতৃবৃন্দ এ কথা ভালো করেই 
বুঝে নিয়েছেন যে, Atheism is an inseparable part of marxism (অর্থাৎ, 
নাস্তিক্যবাদ মার্সবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) হলেও আল্লাহ আসলে আছেন। 
আর তাই অসংখ্য সৈন্য, কমান্ডো ও অগণ্য সমরাস্ত্র হারিয়ে তারা দাতে আঙ্গুল 
কামড়াচ্ছিলেন। একজন কানাডীয় সাংবাদিকের ভাষায়ঃ “যুদ্ধের সব কিছুই 
একেকটা চরম বাস্তবতা, যার ব্যাখ্যা দিতে আমি অক্ষম । যুদ্ধে রাশিয়া প্রতিদিন 
৪০ থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।” (বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ 
দাড়ায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি ।) শ্রদ্ধেয় পাঠক, এবার আপনিই দেখুন, ২০০ 
কোটি টাকা রোজ যদি রাশিয়ার ক্ষতি হয়, তবে দশ বছর যুদ্ধ চলার পর রাশিয়া 
সরকারের দেউলিয়া না হয়ে কি উপায় আছে? 

সময় থাকতে মনা হুশিয়ার 

“বাঘা আফগানদের পবিত্র দেশে নাস্তিক-খোদাদ্রোহী ও নাপাক কমিউনিস্টরা 
থাকতে পারবে না৷” এ কথা বুঝে আসার সাথে সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার 
জাতশক্র আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে ফেললো । গরবাচেভ-রাইসা 
ওয়াশিংটনে, রিগ্যান-ন্যান্সি মস্কোতে-মনে হয় যেন কতকালের বন্ধু তারা। কিন্তু 
ব্যাপার আরও জটিল। 

রুশ-মার্কিনচক্র জানে যে, তাদের উভয়ের আওতার বাইরে যদি কোন একটা 
ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, তবে তাদের পরিণতিও এ দেড় হাজার বছর আগের 
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রোম ও পারস্যের মতোই হবে, যাদের সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের সৌধ ধুলিসাৎ 
করে দিয়েছিল মদীনার মরুচারী লোকেরা । সুতরাং সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার । 
দাবার শেষ চাল 

রুশ নেতা মার্কিন নেতাকে বললেন, আফগানিস্তানের ব্যাপারে একটা মধ্যপন্থা 
গ্রহণ করতে ৷ সুতরাং আমেরিকা প্রস্তাব করলো, জহির শাহ্‌কে পুনরায় ক্ষমতায় 
বসিয়ে একটা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ৷ এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার শর্ত ছিল যে, 
সাইয়াফ-হিকমতইয়ারকে পথ থেকে সরাতে হবে এবং তাদের ‘ইসলাম’ কায়েম 
করা যাবে না। তবে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো “মার্কিন ইসলাম' 
কায়েম হলে কোন আপত্তি নেই । সুতরাং ইটালীতে বসবাসকারী বাদশাহ জহির 
শাহের সাথে আমেরিকার বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেলো। এ ক্ষেত্রে সিবগাতুল্লাহ 
মুজাদ্দেদী কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শেষ করে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করে 
মাধ্যমে জাগ্রত হিজাদপাগল আফগানিস্তানকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে দুই 
পরাশক্তির মধ্যকার সমঝোতা যখন পূর্ণতায় রূপ নিচ্ছে, তখনই ইটালীর এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে জহির শাহ্‌ বললেনঃ “আফগানিস্তানের ক্ষমতা বুঝে নেয়ার 
জন্যে মুজাহিদরা আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন।” 

আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় এক্যজোটের তৎকালীন চেয়ারম্যান, 
মুজাহিদ-সর্বাধিনায়ক মাওলানা সাইয়াফ তখন শাহের উক্তির জবাবে একটা 
ঘোষণাপত্র ছেড়ে ছিলেনঃ “স্বাগতম! বাদশাহ্‌ জহির ৷ বিমান বন্দরেই নিহত 
হওয়ার শখ থাকলে দেশে আসুন ।” 

এরপর হতে আর জহির শাহের কোন রা" শব্দ শোনা যায়নি । রুশ-মার্কিন 
নেতারা এরপর কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের মাধ্যমে মুজাহিদদের সাথে একটা 
আপসরফার চেষ্টা চালাতে থাকেন। '৮৫ সালে বাবরাক কারমাল যে আপসনামা 
তৈরি করে, *৮৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর পিডিপির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এবং 
*৮৭-এর ওরা জানুয়ারী বিপ্রবী পরিষদের রিপোর্টে তার চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। 
এরপর নজীবুল্লাহ সরকার সে আপসষ-প্রস্তাবের রূপরেখা প্রকাশ করে। আপসষ 
করার জন্য কমিউনিস্ট সরকার নিম্নলিখিত প্রস্তাব দেয়ঃ ১. যুদ্ধবিরতি, ২. ক্ষমতা 
ভাগাভাগি করা, ৩. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, ৪. ইসলামের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও 
৫. নতুন সংবিধান প্রণয়ন ৷ 
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জিহাদ-শাহাদাত-নয়তো বিজয় 

মার খাওয়া আফগান জনগণ এখন বড় সজাগ হয়ে গিয়েছে। দুষ্ট লোকের 
মিষ্ট কথায় তারা এখন আর ভোলে না। যুদ্ধবিরতিতে না হয় কমিউনিস্টদের পরাণ 
বাচবে, কিন্তু ক্ষমতার ভাগাভাগি, এটা কী করে সম্ভব? একদিকে আবু বকর, 
উমর, আলী, খালেদ, সা'দ, আমর বিন আ’সের সন্তানরা, আর অন্যদিকে মার্ক্স, 
লেলিন, এঞ্জেল্‌স, স্টালিনের উত্তরসুরিরা। এমন আকাশ-পাতাল বৈষম্যপূর্ণ দুইটি 
শ্ৰেণী একই দেশে ক্ষমতায় গিয়ে কী করবে? আর সাধারণ ক্ষমা, সে তো এক 
বোকামি । কার অপরাধ কে ক্ষমা করে। কওমের, দ্বীন, ঈমান, 
ইতিহাস-এতিহ্যের গাদ্দাররা করবে দেশপ্রেমিক লড়াকুদের সাধারণ ক্ষমা-মন্দ 
না! ইসলামের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে কমিউনিস্টরা! যারা একনন্বরে 
খোদার অস্তিত্ই বিশ্বাস করে না! ধর্ম ও নৈতিকতাকে মনে করে জনগণের জন্যে 
আফিম । মানবতাকে মনে করে অবদমন ও শোষণের হাতিয়ার । আফগানিস্তানে 
৮০০ মসজিদ শহীদ করে যারা মেহনতী মানুষের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখেছে। 
মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যারা কুরআন শরীফের উপর পায়খানা করেছে! 
নারীমুক্তির জন্যে যারা পর্দানশীন সন্তান্ত মহিলাদের বিবস্ত্র করে কাবুলের রাজপথে 
মেশিনগান হাতে দৌড়িয়েছে। 

তারা করবে ইসলামের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আফগানিস্তানের ইমাম ও 
আলেমদের গাড়ীর সাথে বেঁধে যারা অসমতল পাহাড়ী রাস্তায় টানা-হেচড়া করে 
সমাজতন্ত্র কায়েম করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে 
মুসলমান তরুণীদের গাছের সাথে বেঁধে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে আধমরা 
দিগন্বরী তরুণীদের গায়ে বেয়নেট দিয়ে এঁকেছে রক্তের আল্পনা । সেই 
কমিউনিস্টরা করবে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা । ভালোই তো! আর নয়া সংবিধান । 
তাও ক্ষমতা ভাগাভাগির মতোই সমস্যা । কারণ, দুধ আর গরুর মূত্র এক পাত্রে 
রাখা যায় না। যেমন রাখা যায় না শরাব আর শরবত । তেমনি ইসলাম ও 
কমিউনিজম এক সংবিধানে থাকতে পারে না। সুতরাং আপসরফার আশার 
গুড়ে বালি। মুজাহিদরা আফগান সরকার তথা দুই পরাশক্তির সম্মিলিত 
আপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন, “জিহাদ-শাহাদাত-নয়াতা বিজয় ।” 
ইসলাম ও কুফরের মধ্যে, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে, দিন ও রাতের মধ্যে, মধু ও 
বিষের মধ্যে কোন আপস নেই, হতে পারে না। সুতরাং আমাদের এবং 
আফগান-সোভিয়েতের লাল ফৌজের মধ্যে মেশিনগান ও ক্লাসনিকোভই একমাত্র 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৬৫ 


ফয়সালা । আফগানিস্তানের মুসলিম মাটি থেকে সর্বশেষ রুশ সেনাটি পর্যন্ত 
তাড়িয়ে এবং দেশী কমিউনিস্টদের আখেরী সদস্যটিকে পর্যন্ত কবর দিয়ে তবে 
মুজাহিদরা ক্ষান্ত হবেন। এরপর জিহাদ ছড়িয়ে যাবে সারাটা দুনিয়ায় ৷ 
মধ্য-এশিয়া, ইসলামী তুর্ক সাম্রাজ্য রুশ দখলমুক্ত করে এরপর লক্ষ্য হবে 
“মস্কো” । আল্লাহ পাকের পাগলা ফৌজের অগ্বাভিযান রুখে কে? আফগানিস্তান তো 
এখন খোদায়ী সাহায্য ও বিজয়ের লীলাভূমি । 
চলো চলো যুদ্ধে চলো 

জিহাদের কঠিনতম দিনগুলো যতোই কাটছে আর আল্লাহর মদদের ফটকও 
ততোই উন্মোচিত হচ্ছে। প্রচণ্ড শীতে, বরফের লেপে ঢাকা পর্বতমালা-প্রবল 
তুষারপাত-খাদ্য-রসদ ও হাতিয়ারের অভাবজনিত অসুবিধাসমূহ সহ্য করে 
মুজাহিদরা যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন আফগান মুজাহিদদের ইসলামী 
এঁক্যজোটের প্রধান, মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবদু রাব্বির রাসূল 
সাইয়াফের প্রচেষ্টা ও ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ারের দূরদর্শিতায় সারা 
পৃথিবীর মুসলিম দেশসমুহ হতে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, রসদ-হাতিয়ার এবং 
জনশক্তি আফগান মুজাহিদদের জন্যে সরবরাহ করা শুরু হলো । সউদী আরব ও 
উপ-সাগরীয় দেশসমূহ এবং আফ্রিকার কতিপয় মুসলিম দেশ হতে সরকারী ও 
বে-সরকারীভাবে আসতে লাগলো সাহায্য । অত্যাধুনিক অস্ত্র কেনা হলো 
আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য ক'টা ইরোপীয় রাষ্ট্র থেকে । মুসলিম উলামা, বুদ্ধিজীবী, 
সাংবাদিক, লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসাররা 
সারা দুনিয়া থেকে ছুটে এলেন আফগানিস্তানের শিবিরগুলোতে ৷ সবাই নিজ নিজ 
প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন ইসলামী জিহাদের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। পাকিস্তান হতে 
মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং সর্বস্তরের ইসলামপ্রিয় মানুষ গিয়ে শরীক হলো 
জিহাদে । 

বাংলাদেশ-ভারত-বার্মা হতেও গেলেন অনেক ছাত্র-যুবক-জনতা । বাংলাদেশের 
বেশ ক'জন মাদ্রাসা ছাত্র হৃৎপিণ্ডের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে সিক্ত করলো আফগান 
রণাঙ্গনের পাথুরে যমীন। আল্লাহর আফগান হতে শেষ হায়েনাটিকে পর্যন্ত 
তাড়ানোই এদের লক্ষ্য। 

আফগান রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদদের তৎপরতা 

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ও দেশীয় কমিউনিস্ট বিরোধী লড়াইয়ে বাংলাদেশের 

প্রায় তিন হাজার মুজাহিদ অংশ নিয়েছে বলে হারকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ শাখার 


৬৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ভারপ্রাপ্ত আমীর মুফতী শফীকুর রহমান জানান । আফগান জিহাদে শাহাদাতপ্রাপ্ত 
বাংলাদেশী মুজাহিদের সংখ্যা চব্বিশ ৷ যুদ্ধাহত অনেক । উরগুন, খোস্ত, 
জালালাবাদ, কান্দাহার, গজনীসহ বেশ ক'টি প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গনে 
বাংলাদেশী মুজাহিদদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। খোস্ত রণাঙ্গনের প্রধান 
সিপাহসালার কমান্ডার খালেদ যুবায়ের শহীদ হওয়ার পর এ গুরুদায়িত্ব লাভ 
করেন সমকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান 
ফারুকী । দীর্ঘ প্রায় নয় দিন জিহাদরত থাকার পর তিনিও শাহাদাতবরণ করেন । 
গোটা আফগান জিহাদেই বাংলাদেশী যুবকেরা অসম সাহসিকতা ও সীমাহীন 
নিষ্ঠার পরিচয় দেন। শহীদ মাওলানা ফারুকীর পর কমান্ডার মনজুর হাসান, 
মুফতী আবদুল হাই, কমান্ডার আবদুস সালাম, মুফতী শফীকুর রহমান, আবু 
খালেদ, জাফর বিন কাসেম, আবু তারেক, আবদুল হাকীম, আলী আহমদ, চাচা 
বাসেত, মুক্তিযোদ্ধা হাকীম প্রমুখ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন খুব সফলভাবে । 
কমান্ডার ফারুক হাসান তার জিহাদী অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি সুন্দর বই 
লিখেছেন। “আফগান রণাঙ্গন থেকে” নামের এ বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছে। মুজাহিদদের উদ্যোগে ঢাকা থেকে একটি মাসিকও বের হয়। “জাগো 
মুজাহিদ” নামক এ পত্রিকাটি সারা দেশের জিহাদ-প্রিয় মানুষের মনে ব্যাপক 
উদ্দীপনা জাগিয়েছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মুসলিম জাতির শৌর্য বীর্য আর 
গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা । 
চাদ যতোদিন উঠবে সূর্য যতোদিন থাকবে 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো সাহায্য ও নানা ধরনের 
সামরিক-সাংস্কৃতিক ও কল্যাণধর্মী সহযোগিতা মুজাহিদদের কাছে পৌছে দেয়া 
এবং পাকিস্তানে আশ্রয়লাভকারী অসহায় ত্রিশ লক্ষ আফগান মুহাজিরের 
মেহমানদারী, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সামরিক 
প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সব ধরনের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে পাকিস্তানের বিপ্লবী 
প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউল হক (েহঃ)-এর নাম ইতিহাসে সোনালী হরফে লেখা 
থাকবে । যতোদিন চাদ থাকবে, সূর্য উঠবে, ততোদিন প্রতিটি আফগান জনতার 
হৃদয়ফলকে উৎকীর্ণ থাকবে একটি বরকতময় নাম-“জিয়া' ৷ মুসলিম উম্মাহর 
স্মৃতির ক্যানভাসে চিরদিন জ্বলজ্বল করবে এ পবিত্র নাম। 


৬৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


নাবলা কথা 

৮৭-এর এক অশুভ লগ্নে পাক-রাজধানী ইসলামাবাদের “উজড়া” সামরিক 
ঘাটির অস্ত্রাগার বিস্ফোরিত হয়ে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী নাগরিক প্রাণ হারায়। 
ইসলামাবাদ, পিন্ডির বহু মানুষ হতাহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য বাড়ী-ঘর। 
সারা পাকিস্তান জুড়ে ওঠে কিয়ামতের মাতম | কারণ, উজড়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে 
মাটির তলায় রাখা মিসাইল-বোমা-রকেটসহ বিভিন্ন ঘুমন্ত মারণাস্ত্র হঠাৎ জেগে 
উঠলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে ৷ কিন্তু পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, 
সরকারী লোকজন এবং সর্বস্তরের তাওহীদী জনতা এ ঘটনাটি বে-মালুম ভুলে 
যায়। উজড়া দুর্ঘটনার কোন তদন্ত বা হতাহতের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ নিয়ে 
পাকিস্তানের মানুষ সেদিন তেমন উচ্চবাচ্য বা গণ্ডগোল করেনি । কারণ, তারা 
জানে যে, “উজড়া' অস্ত্রাগার ও মারণস্ত্রসম্তার তাদের পড়শী আফগান ভাইদের 
জন্যে । সারা পৃথিবীর উন্নতমানের অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনে পাকিস্তানে এনে 'উজড়া' 
অঞ্চলের মাটির নিচে রাখা হয়, আর রাতের অন্ধকারে ৮..8-এর গোয়েন্দারা 
বে-সামরিক ট্রাকে করে এসব অস্ত্র পৌছে দেয় পেশোয়ার সীমান্তের আফগান 
শরণার্থী শিবিরে । পাক সেনাবাহিনীকে এ কাজে ব্যবহার না করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
সংস্থাকে দিয়ে এ কাজটি করাতেন এ যুগের গাজী সালাহুদ্দীন শহীদ জিয়াউল 
হক। আর গোটা ব্যাপারটা তদারকের দায়িত্বে থাকতেন মরহুম লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল আখতার আবদুর রহমান । মক্কো-দিল্লী ও কাবুলের যৌথ সন্ত্রাসবাদী 
তৎপরতায়ই ইসলামাবাদের উজড়া অঞ্চলের মাটির তলায় ঘুমানো মারণাস্ত্রগুলো 
গর্জে উঠেছিল সেদিন। 

বিধ্বস্ত বিমান, অক্ষত কুরআন 

১৯৮৮-এর শুরু হতেই যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হয়ে সৈন্য 
প্রত্যাহারের কথা তুললো, এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হলো দুই পরাশক্তির মধ্যে বৈঠক। 
স্বাক্ষরিত হলো “জেনেভা চুক্তি!” এ সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন 
মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ । আর তাদের সাথে সাথে সন্দিহান ছিলেন মরহুম জিয়া । সুতরাং 
জিয়া ছিলেন মুজাহিদদের স্বার্থের ব্যাপারে অনমনীয় । আর তাই তাকে শুনতে 
হলো বহু ধমক। দেখতে হলো চোখ রাঙ্গানি। মক্কো বললোঃ জিয়া! বেশি 
বাড়াবাড়ি করো না! কাবুল বললোঃ জিয়া জেনেভা চুক্তি ভঙ্গ করছে। ভারত 
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বললোঃ মুজাহিদদের বিজয় আমাদের জন্যে বিরাট এক হুমকি! ১৫ই অগস্ট '৮৮ 
ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লীর লালকেল্লায় আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে 
দীতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে! 

এসব হিরিম তিরিম-ধমক-ধামকের ক'দিন পরেই পাকিস্তানের ইসলাম-প্রিয় 
প্রেসিডেন্ট, মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী ও নির্ভরযোগ্য নেতা, মুহাম্মদ জিয়াউল হক 
২৯ জন বড় বড় আর্মি অফিসার ও সরকারী কর্মকর্তাসহ ভারতের সীমান্তবর্তী 
এলাকা বাহওয়ালপুরের আকাশে শহীদ হলেন । বিমানে লুকিয়ে রাখা বোমা অথবা 
মাটি থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের আঘাতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্রটিমুক্ত তার সি 
১৩০ সামরিক বিমানটি চুরমার হয়ে জবলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট 
জিয়ার কুরআন শরীফখানি থাকে সম্পূর্ণ অক্ষত । লেঃ জেনারেল আখতার আবদুর 
রহমানও এই বিমানে ছিলেন। 

জিয়াকে শেষ করে দিলেও জিহাদের আগুন নেভানো যাবে না। কুরআনের 
না, লক্ষ আফগান মুজাহিদের মরণজয়ী কাফেলা এক জিয়ার অভাবে 
স্তম্ভিত-কম্পিত হবে না। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ, ইসলামাবাদের শাহ্‌ 
ছয় শত আফগান মুজাহিদ প্রতিনিধি এ কথাই উচ্চারণ করে গিয়েছেনঃ জিয়া 
একজন মুজাহিদ । তিনি আমাদের সহযোদ্ধা । আফগান কমিউনিস্ট গোয়েন্দা সং 
‘খাদ’, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’, সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি এ 
হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য নায়ক । আমরা শহীদ জিয়া হত্যার বদলা নেবো । রণাঙ্গনে 
ফিরে গিয়েই মুজাহিদরা বিশেষ এক বাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছেন শহীদ জিয়া 
হত্যার প্রতিশোধের লক্ষ্যে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে । যারা দ্বীনি 
জিহাদের বিজয়কে থামিয়ে দিতে ব্যক্তিকে হত্যা করে, তারা জানে না যে, 
ইসলামী জিহাদ কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়। 

শহীদ জিয়ার দু+টি স্বপ্ন 

পাকিস্তানের ধর্মমন্ত্রী মাওলানা ওয়াসে মাজহার নদভী জিয়াউল হকের 

শাহাদাতের পর বলেছিলেনঃ মরহুম জিয়ার দু'টো স্বপ্ন ছিলো। যার একটি 


৭০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


বাস্তবায়িত হলেও অন্যটি হয়নি। জিয়া আল্লাহর কাছে দো'আ করতেনঃ আয় 
আল্লাহ্‌! আমার যেন শহীদী মওত হয়; আর মৃত্যুর সময় যেন আমার পরনে থাকে 
সৈনিকের পোশাক । বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সময় তার গায়ে সামরিক উর্দি ছিল। 
আর মৃত্যুর তিন দিন আগে পাকিস্তানের আযাদী দিবসে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত 
ভাষণে তিনি তার দেশে পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েমের এঁতিহাসিক ঘোষণা 
দেন। এছাড়া আফগান জিহাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে থাকার কারণেই 
কাফের কমিউনিস্ট ও মুশরিকদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে তিনি শহীদী জামাতে 
শামিল হন। 

অন্য যে স্বপ্নুটি তার বাস্তবায়িত হয়নি, সেটি হলো, তিনি বলতেন যে, 
মুজাহিদদের আফগান থেকে যেদিন রাশান কমিউনিস্টদের শেষ সৈন্যটিও চলে 
যেতে বাধ্য হবে, যেদিন স্বদেশী কমিউনিস্টদের শেষ গাদ্দারটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবে, সেদিন আমি স্বাধীন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের জামে মসজিদে 
নামায আদায় করবো । কিন্তু শহীদ জিয়া সে কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের লাল সূর্যোদয়টি 
দেখে যেতে পারেননি । ইসলামী প্রজাতন্ত্র আফগানের রাজধানীতে মহান স্রষ্টার 
সামনে সিজদাবনত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি । এ স্বপ্নটা তার স্বপ্রই রয়ে 
গেলো। 

আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় এঁক্যজোট নেতা বলেছেনঃ আফগান 
মুজাহিদদের সহযোদ্ধা, শহীদ জিয়ার নামে কাবুলে একটি বিশাল জামে মসজিদ 
স্থাপন করা হবে ইন্শাল্লাহ্‌। কবরেও তার রূহ শান্তি পাবে, বাস্তবায়িত স্বপ্ন দেখে 
উৎফুল্ল হবে তার মৃত্যুহীন প্রাণ । 

জিহাদের দেশে বাংলাদেশী উলামা ও বুদ্ধিজীবী 

মার্চ ৮৮ তে বাংলাদেশের বিশিষ্ট উলামা ও মাশায়েখদের দশ সদস্যের একটি 
দল আফগান মুজাহিদদের দেখতে যান। তন্মধ্যে বেশ ক'জনের সাথে আমার 
আলাপ হয়েছে। তাদের চোখে দেখা অবস্থা ও জিহাদের মাটিতে পা দেয়ার 
অনুভূতি সম্পর্কে তাদের দু'একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। 

বিশিষ্ট আলেম, খ্যাতনামা ওয়ায়েজ, মাওলানা, হাবীবুল্লাহ মিসবাহ বলেনঃ 
গিয়ে দেখেছি জিহাদ কি জিনিস। ইসলামের স্বর্ণযুগের চিত্র যেন এই আফগান 
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মুজাহিদরা। পাহাড়ের গুহায়, মাটির নিচের সেনানিবাসে দেখা যায় ইসলামের 
পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিস্ফুটন। চলছে নামায, চলছে যিকির-দোআ-তাসবীহ-তালীম। 
একদিকে হাদীসের দরস, অন্যদিকে তাষকিয়া ও ইহসানের তালকীন। একদিকে 
আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা, অন্যদিকে টা-টা-টা-দ্রিম ফায়ারের 
শব্দ । সামরিক ট্রেনিং। ঘরের একপাশে কেতাবের ভাণ্ডার, অন্যদিকে অস্ত্রের স্তূপ । 
জীবন্ত একটি ইসলামী সমাজ । ফরয-সুন্নত মুস্তাহাবওয়ালা লোকজন যেন 
একেকটা এটম বোম। 

খ্যাতনামা আরবীবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক, চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ 
আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক 
বলেনঃ আরব যুবকেরা এখন তাদের গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে লন্ডন-প্যারিস বা 

ংকক-সিঙ্গাপুর না গিয়ে চলে আসেন মুসলিম উম্মাহর বসন্ত কানন আফগানে । 
দেখেছি মুজাহিদদের নিয়ে ব্যস্ত । এক ব্/ক্তির সাথে কথা হলো, জিহাদে আসতে 
বাধা দেয়ায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে চলে এসেছেন সাথে দুটো শিশু পুত্র নিয়ে । বাড়ী 
তার আরব দেশে । 

আফগান মুজাহিদদের ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষার জন্যে খোলা হয়েছে 
বহুসংখ্যক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কলেজ ও ক্যাডেট একাডেমী । মসজিদ, মাদ্রাসা, 
খানকাহ্‌ আর ক্যান্টনমেন্ট এখন একাকার হয়ে গেছে। একটি কিন্ডার, গার্টেনে 
আমরা গেলাম, আফগান সিংহের বাচ্চারা সামরিক কায়দায় সালাম জানালো 
আমাদের । শোনালো একটি জিহাদী সঙ্গীত । পশতু ভাষার এ গানটি আমার কানে 
অহর্নিশ বাজতে থাকে । আফগান মুজাহিদদের অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান 
ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্‌ ও মুজাহিদদের সর্বাধিনায়ক শায়খ সাইয়াফসহ আরও 
অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা দেখা করি। দু'একটি মুজাহিদ সমাবেশে আমাকে 
বক্তব্যও রাখতে হয়। আফগান জিহাদ উম্মতের জন্যে মহামুক্তির সোনালী 
রাজপথ । হযরত মাওলানা যওক সাহেব তার আফগান সফরের উপর একটি বই 
লিখেছেন যা আরবী ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। “রিহলাতী ইলা আরদিল 
জিহাদ” নামক বইটি বিশ্বমুসলিম মানসে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনা 
জাগ্রত করবে বলে আমার ধারণা । 

হযরত মাওলানার বইটি বাংলায় তরজমা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলে 
“দেখে এলাম জেহাদ ভূমি” নামে এর বাংলা সংস্করণ বের হয় । আমার অনূদিত 
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এ বইয়ের একাংশ প্রিয় পাঠককে উপহার দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। 
আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও মুরুব্বী মাওলানা সুলতান যওক সাহেব 
মাদ্দাযিলুহুর ভাষায়ঃ 

৮ই রজব ১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ তারিখে আমি 
এবং আমার সফরসঙ্গী ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। ঢাকায় গিয়ে যখন 
পাক-আফগান সফরের সাথীদের সাথে মিললাম, দেখি, প্রতিনিধিদলে আমাকে 
রাখতে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সফরের দিন ঠিক 
হলেও বাংলাদেশ বিমানের অব্যবস্থাপনা ও গাফলতির দরুন তারিখ পিছিয়ে 
গেলো। অতএব, ২রা মার্চ বুধবার সকাল ৯টায় আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা 
করলাম । করাচী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যখন আমাদের বিমানটি ল্যান্ড 
করলো, তখন দুপুর ১টা । আর পাকিস্তানে তখন ১২টা বেজেছে। বিমানের বাইরে 
আসতেই দেখতে পেলাম চারদিক আলো করা হাস্যোজ্জ্বল অনেকগুলো চেনা মুখ। 
পাকিস্তান প্রবাসী বাংলাদেশী আলেম-উলামা, ছাত্র-যুবক, এদেশী পরিচিতজন 
ছাড়াও আমাদের আমন্ত্রণকারী “হারকাতুল জিহাদের" সদস্যরা এসেছেন 
প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানাতে । প্রায় শ'দুয়েক অভ্যর্থনাকারীর মাঝে রাশেদ, 
হারুন, সুলায়মান, আমার ছোট ভাই তাহের কাওসার ছাড়াও আমার বহুসংখ্যক 
ছাত্রও ছিল। প্রীতি-সৌহার্দ্য আর উষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে চলতে লাগলো মুসাফাহা 
মু'আনাকা পর্ব । শ্রদ্ধা-সম্প্রীতির সুতায় গাঁথা বিচিত্র ফুলের মালা গলা উপচে 
এবার আমাদের মাথায় ওঠার পালা । বিগত জীবনে সফর আমি বহুবার করেছি, 
কিন্তু এবারকার মতো শ্রদ্ধা-প্রীতি ও ভালোবাসার ঝলক, উষ্ণ অভ্যর্থনার 
হৃদ্যতাপূর্ণ পরশ আর পাইনি । প্রথমতঃ আমাদের নিয়ে গাড়ীর বহর ছুটে চললো 
হারকাতের করাটীস্থ দফতরের দিকে । শুভেচ্ছা বিনিময় ও চেনা জানার পর সবাই 
একটু জিরিয়ে নিলাম । খাওয়া-দাওয়া সারতে না সারতেই খবর এলো, চারটা 
বাজেই ইসলামাবাদের উদ্দেশে উড়াল দিতে হবে। 

একটু পরেই ছুটলাম এয়ারপোর্টে। পথে শায়খ হাকীম আখতার সাহেবের 
খানকাহে আশরাফিয়ার মসজিদে যোহর পড়লাম । সৌভাগ্যক্রমে হাকীম সাহেবের 
শায়খ হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রাহঃ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা 
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আবরারুল হক সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেলো । ভারতের হরদুই শরীফের 
হযরত তার পাকিস্তানী ভক্ত ও মুরীদানের আগ্রহে তখন করাচীতে অবস্থান 
করছিলেন। 

এই মহান মুর্শিদের সান্নিধ্যে আমরা পনেরো মিনিট কাটালাম । হযরত 
মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের সাথে তো কথা বলারই সময় পাইনি । তার 
সাথে আমার দীর্ঘদিনের গ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। হুযুর আমাকে বড়ই মহব্বত করেন। 
হাকীম সাহেব বারবার আবার সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন । কিন্তু সাক্ষাৎ 
আর হয়ে উঠলো না। হায়! একটু যদি সময় পেতাম! শায়খ আবরারুল হক সাহেব 
(আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করুন)-এর বেশ কিছু মূল্যবান বই-পুস্তক আমাদের 
দেয়া হলো । বিপদাপদ মুসীবত হতে বাচার জন্যে ফজর ও মাগরিবের পর সূরা 
ইখলাস, ফালাক ও নাস আমাদেরকে তিনবার করে পড়তে বললেন তিনি । 
আমাদের প্রতিনিধি দলটিকে খানকার গেইট পর্যন্ত এসে হযরত যখন বিদায় 
দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের জন্যে, আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে হাত তুলে 
মুনাজাত করলেন তিনি । এরপর আমরা সরাসরি বিমান বন্দরে পৌছলাম । বিকেল 
চারটায় বিমান করাচীর আকাশে ডানা মেলে মাগরিবের একটু আগে গিয়ে 
ইসলামাবাদে নামলো । এয়ারপোর্টের পাশের মসজিদে জামাতের সাথে মাগরিব 
পড়লাম আমরা । 
জিহাদের প্রধান মুজাহিদ ভাই কারী সাইফুল্লাহ আখতার এবং মুজাহিদ ভাই 
আবদুর রহমান যশোরী । উল্লেখ্য যে, ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হলেও মুজাহিদ 
আবদুর রহমান মূলতঃ ভারতীয় নন। যশোর জেলার মনিরামপুরের এই যুবক 
দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তেন। জিহাদের আবেগ নিয়ে তিনি ভারত থেকে 
পাকিস্তানের পেশোয়ার গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । অতঃপর লেগে যান 
আফগান জিহাদের রক্তাক্ত খেলায় । দীর্ঘ চার বছরে বহুসংখ্যক লড়াইয়ে অংশ 
নিয়েছেন আবদুর রহমান । 

(বিগত ১১ই মে '৮৯ আফগানিস্তানের খোস্ত রণাঙ্গনে তিনি শাহাদাতবরণ 
করেন। হারকাতুল জিহাদের চীফ কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান যশোরী 
বাংলাদেশের গৌরব ৷) 


৭8 আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার আমাদের জন্যে একটি গাড়ী ঠিক করলেন। 
তার সাথে আনা প্রাইভেট কারটি তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন। আমাদের নিয়ে 
গাড়ী দুটো ‘হিজরত পল্লীর’ দিকে ছুটে চললো । পার্সি অঞ্চলের আফগান শরণার্থী 
শিবিরগুলোর বিশাল এলাকাকে 'হাইয়ুল হিজরাত' বলা হয়। পশৃতু ভাষায় এর 
নাম হিজরত কলে’ । রাতের বেল আমরা হিজরত পল্লীতে পৌছলাম। এশা 
পড়ে খানা খেলাম । মুহাজির পল্লীর পৌরসভা ভবনে আমাদের সুন্দর রাতটি কেটে 
গেলো। 

৩রা মার্চ '৮৮-এর ফজর পড়লাম মুহাজির পল্লীর বিশাল মসজিদে । 
পারেন। মসজিদটি দেখলাম আফগান মুজাহিদে ভর্তি । সুদান বিশ্ববিদ্যালয় হতে 
মাস্টার ডিগ্রীধারী, দাওয়াত ফেকাল্টির ডীন অধ্যাপক ক্বারী নাধীফ এ মসজিদের 
ইমাম। ইমাম সাহেব কুরআন শরীফের জিহাদী আয়াতগুলোই নামাযে পড়েন। 
এতে মুমিন হৃদয় আপ্নুত হয়, আল্লাহর পথে লড়াইয়ের আবেগে প্রকম্পিত হয়, 
হৃদয়-চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর ধারা-ইমাম সাহেবের হদয়হরা পাগলকরা 
তিলাওয়াতে । তিনি পড়েছিলেনঃ হে নবী, ঈমানদারদেরকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা 
দিন। যদি তাদের ধৈর্যশীল বিশ জন হয় তবে দু'শ’ জনের উপর এরা বিজয়ী হবে । 
আর যদি এরা দু’শ'জন হয়, তবে কাফেরদের এক হাজারের উপর এরা বিজয়ী 
হবে। কারণ, (অবিশ্বাসীরা) ওরা তো একটা নির্বোধ জাতি ।-(আনফাল-১০) 

সকালে নাস্তার দস্তরখানে পরিচয় হলো আরব্য শায়খ মুহাম্মদ শরীফ 

যয়বেক-এর সাথে । মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্পিয়াতুশ্শরীআর 

ডিথীধারী অধ্যাপক শরীফ অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টি-মধুর আচরণে নিজেই 
নিজের উদাহরণ । ১৬ বছর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
করেছেন। অবসর জীবনটা এখন কাটাচ্ছেন দাওয়াত ও জিহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষাদান করে। তার ছেলে ‘ইহসান’ যুদ্ধে নাম লিখিয়ে মিশে গেছে 
মুজাহিদদের সাথে । 

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াসিরের সাথেও এখানেই পরিচয় । ১৯৭৯ সালে কাবুল 
বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙ্গানো এই মুজাহিদ, আজকের অন্তর্বতীকালীন আফগান 
সরকারের আইনমন্ত্রী, মুহাজির পল্লীতে তিনিই আমাদের মেজবান। এছাড়া পাঞ্সি 
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পাস করা যুবক অধ্যাপক যাকারিয়া কাবুল হতে স্নাতক এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন 
সউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ হতে মাস্টার ডিগ্রীধারী। আফগান মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় 
সামরিক মজলিসে শুরার সদস্য শায়খ গুল আকবর এবং অন্যরা আতিথেয়তার 
হৃদ্যতাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এরা সবাই বীর আফগান মুজাহিদ এবং 
পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী আফগান জনগণের নেতা । যাদের সংখ্যা ৩০ থেকে 
৪০ লাখের মতো । 


নাস্তার পর অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের মুহাজির পল্লী, আফগান শরণার্থী 
শিবির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হাসপাতাল ইত্যাদি ঘুরে 
ঘুরে দেখান। আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করুন। হাসি মুখো এই অধ্যাপক 
অনর্গল আরবী বলেন। সর্বপ্রথমে শহীদানের অন্তিম শয্যায় তিনি আমাদের নিয়ে 
গেলেন। শহীদ ইয়াহ্‌ইয়ার রক্ত আমি-নিজের হাতে নিয়ে শুকেছি-মিশকের সুবাস 
পেয়েছি ওর রক্তে-কথা কটি বলতে যেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন অধ্যাপক 
ইয়াসির । তিনি আমাদের বললেনঃ জিন্দা থেকে শহীদ ইয়াহ্ইয়ার এক বন্ধু ফাহদ 
বায়ুমী এখানে এসে ইয়াহ্ইয়ার কবর খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সে তো আর চিনে 
না। আর জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার মতোও কাউকে না পেয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি 
করে কবরস্থানের পাশের ছায়ায় গা এলিয়ে দিলো । ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল 
যে, ইয়াহইয়া সনযুরী তার কবর থেকে উঠে এসেছে, মাথায় তার ঝিকমিক করছে 
একটি আলোকোজ্জ্বল মুকুট । শহীদ ইয়াহইয়া এসে ওর সাথে মুসাফাহা করে 
কিছুক্ষণ তার বন্ধুর পাশে বসলো । অতঃপর দু'একটি উপদেশ দিয়ে আবার কবরে 
চলে গেলো । এই পর্যটক (ফাহদ) ঘুম হতে উঠেই চলে এলো মুহাজির পল্লীতে । 
আমাদের সাথে দেখা করে বললোঃ আপনারা কি আমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার মাযারটি 
চিনিয়ে দেবেন? আমরা বললামঃ হা । যখন ফাহদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা শহীদী 
গোরস্থানে এলাম তখন সে বললোঃ যে আমি আপনাদেরকে আমার বন্ধুর সমাধি 
দেখাই । আপনারা বলবেন ঠিক হলো না ভুল। অতঃপর সে আমাদের সঠিক 
কবরটিই দেখিয়ে দিলো । আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ওহে ভিন্দেশী মুসাফির! কী 
করে তুমি চিনলে এ কবর? তখন সে তার স্বপ্র-কাহিনীটি আমাদের খুলে বললো । 


৭৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আফগান জিহাদের জন্যে রাসূল 
খোদা (সাঃ)-এর প্রস্তুতি 

অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের বললেন যে, এই কবরস্থানেই শুয়ে আছেন 
ফিলিস্তিনী নাগরিক শহীদ আহমদ সাঈদ। এই শহীদের বিস্ময়কর ঘটনাটিও 
আমরা শুনলাম ৷ শহীদ আহমদ সাঈদ হজ্জ ক:তে গিয়ে আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে গমনে উদ্যত দেখতে পান। সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত 
রাসূলে মকবুল (সাঃ) কে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কোথায় 
চলেছেন? হুযুর (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ আফগানিস্তানে যাচ্ছি। ঘুম হতে উঠেই 
আহমদ সাঈদ জিহাদের প্রতিজ্ঞা করে আফগানিস্তান চলে এলেন এবং সোভিয়েত 
সৈন্য ও কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করে শাহাদাতের পিয়ালা মুখে ঘুমিয়ে 
পড়লেন চিরদিনের মতো । তার শাহাদাতলাভের দু'দিন পর আমরা তার 
পরিবার-পরিজনের কাছে খবর দিলাম আমেরিকায় । তার কোন কোন আত্মীয়-বন্ধু 
কবর যিয়ারতেও এসেছিলেন । 

সীমান্ত রক্ষীকে দেয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুসংবাদ 

অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের শুনিয়েছেন যে, আলজিরিয়ার নাগরিক আবু 
আবদুল হাই পেশোয়ারে প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। স্বপ্নরযোগে রাসূলে খোদা (সাঃ) 
তাকে সুসংবাদসহ একটা কাগজ দিলেন । এতে লেখা ছিলঃ “ওহে আবু আবদুল 
হাই, তুমি শহীদ ।” ঃ হুযুর আমি কী করে শহীদ হবো? আমি তো পেশোয়ারে 
রয়েছি। আবু আবদুল হাই জিজ্ঞেস করলেন। হযরত নবীয়ে করীম বললেনঃ হা 
তুমি সীমান্তরক্ষী প্রহরী বটে, তবে তুমি শহীদও।” পরবর্তী সময় দুশমনের 
মুখোমুখি হয়ে এই লোক শহীদী মওতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । আল্লাহ তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করুন৷ 

জিহাদের রং মাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন 

জন্যে রহমত কামনা করে, এদিনই আমাদের নিয়ে অধ্যাপক ইয়াসির ও তার 
সঙ্গীরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলেন। “হেরা ইসলামী ইনস্টিটিউট” নামক 
মুহাজির ক্যাম্পের এ প্রতিষ্ঠানটি ক'জন আরব ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে স্থাপিত হয়। 
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ক্লাস রুমগ্ডলোতে আমরা ক'জন শিক্ষকের সাথে মিলিত হয়েছি। তন্মধ্যে অধ্যাপক 
আবদুল গাফফার বললেন, তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন । সুদানী 
অধ্যাপক আবদুল হাফীজ সুদান ভার্সিটিতে পড়েছেন। গেলো বছর আফগান 
জিহাদে শরীক হয়েছেন তিনি । মিসরীয় অধ্যাপক আসেম কায়রোস্থ দারুল উলুম 
হতে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে পাচ বছর ইয়েমেনে শিক্ষকতা করেছেন। ছয় মাস 
আগে এসেছেন জিহাদে অংশ নিতে । এছাড়াও আমরা কথা বলেছি অধ্যাপক 
ইসমাঈল মুহাম্মদ মিসরীর সঙ্গে। তিনি মিসরস্থ সুয়েজ খাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে 
গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। 
সাহাবাদের নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ 

এঁতিহাসিক হেরা গুহার নামানুসারে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে একটা জিনিস 
আমাদের বড় "ভালো লেগেছে। তা হলো, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি শ্রেণীকক্ষই 
সাহাবীদের নামের সাথে সম্পর্কিত। যেমনঃ আবু বকর শ্রেণী, উমর ইবনুল খাত্তাব 
শ্রেণী, হামযা নিকেতন, যুবায়র ইবনুল আওয়াম নিকেতন ইত্যাদি । প্রতিষ্ঠানের 
নিয়ম-নীতি ও পাঠ্যক্রম খুবই সুন্দর আর অভিনব । ক্লাসগুলোতে দেখতে পেলাম 
ছোট শিশুরা আরবীতে কথা বলছে, লিখছে। এরা কালাম-ই-ইলাহী থেকে 
ক'খানা সূরা আমাদের পড়ে শুনিয়েছে। বেশ কিছু ছাত্র একদম আরব্য 
ভঙ্গিমায়-রাগিনীতে ঈমান ও জিহাদী চেতনাসম্পন্ন কিছু সঙ্গীত পরিবেশন 
করলো । আর কেউ কেউ আমাদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে গাইলো স্বাগত সঙ্গীত। 
কচি কচি শিশুর কন্ঠে বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলোঃ 

স্বাগতম, হে অভ্যাগত স্বাগতম! 

আগমনে তব সুরভিত মোদের স্থান, 

পবিভ্রতম বিশ্বাসে ঝুঁকে গেছে হদয়-মন। 

আত্মিকতার সৌরভে গেছে ছেয়ে 

জ্ঞানের ভুবনে এতো সুদৃঢ় চূড়া, উঁচু মিনার । 

আলোকময় প্রদীপ হিদায়েতের 

স্বাগতম হে, ভুবন মোদের ভরা সৌরভে আজ- 

গীত-সঙ্গীত নিয়ে এলো যেন পুবাল সমীরণ। 


৭৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


হে অতিথি, স্বাগতম! 
আমরা তরুণ, দ্বীন মোদের জাতির পথের দিশা 
মনোজগতে এঁক্য এনে দেয় কুরআনের তিলাওয়াত, 
হিদায়েত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লক্ষ্য মোদের 
হে অতিথি-স্বাগতম, তব আগমনে । 
আমাদের তারা মোহনীয় কন্ঠে আরেকটি তারানা শোনালো, যা ছিল জিহাদের 
জযবা মিশ্রিত । (আরবী হতে ভাষান্তরিত রূপ) 
ঃ সাল্লাল্লাহু আলা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, 
নিশ্চয় ইসলাম পরাক্রমকে বলে 
শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্বকে বলে 
এ তারানাটির সফল-সুন্দর একটা বর্ধিত এবং পরিবর্তিত রূপও আমরা 
শুনলাম । 
নিঃসন্দেহে ইসলাম সত্য, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কথা এনো না মুখে 
এদের মাঝে নেই কোন ফারাক 
এই তো মুহাম্মদের দ্বীন, 
নিঃসন্দেহে ইসলাম, উপাদেয় 
এতো বোমা আর ট্যাংক 
এতো রণাঙ্গনে পা জমানো 
সাহায্য কর মুহাম্মদের দ্বীনকে 
নেই কোন ভাঙ্গন ইসলামে 
মুনাফিক তো মোদের লোক নয় 
ভাঙ্গন যাদের কাম্য, তাদের শায়েস্তা কর 
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প্রমাণ দাও মুহাম্মদের মহব্বতের 
সাল্লা 
মসজিদে আক্সা ডাকছে এ, 
জিহাদের দিকে চল ছুটে 
প্রতিটি উপত্যকা আর ময়দানে ঘোষণা করে দাও- 
আমরা মুহাম্মদের সৈনিক 
(লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত) 
ওখানে আমরা বেশ কিছু শিশু-কিশোর দেখতে পেলাম যারা শহীদানের 
সন্তান। এখানে তারা দ্বীনী শিক্ষা লাভ করছে আর হৃদয়ে লালন করছে তাদের 
শহীদ পিতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়পূর্ণ আবেগ । যারা ইসলাম ও মাতৃভূমির 
জন্যে ঢেলে দিয়েছেন হৃৎপিণ্ডের তাজা তপ্ত খুন। প্রতিষ্ঠানটির দেয়ালে দেখেছি বহু 
পোস্টার ও ফলক । যেগুলোতে লিখে রাখা হয়েছে অনেক চিরন্তন বাণী, স্বর্ণালী 
উক্তি এবং অমূল্য উপদেশমালা । 
এর মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসটিও রয়েছেঃ “জাহান্নামের আগুন সে দুটো 
চোখকে স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে, আর যে চোখ 
আল্লাহর পথে প্রহরায় জেগে থাকে ।”-(ইবনে আব্বাস/তিরমিধী) 
আর রয়েছে শহীদ ইমাম হাসান আল-বান্নার বাণীঃ “পরিস্থিতি যা-ই হোক না 
কেন, যখন আযান শোন, সালাতের জন্যে উঠে পড়বে ।” 
এমনিভাবে শহীদ বান্নার এ উক্তিটিও লিখা আছে দেয়ালের গায়েঃ “বিগত 
দিনের স্বপ্ন আজকের বাস্তবতা আর আজকের স্বপ্নই আগামী দিনের বাস্তব ।” 
আমরা সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি এটা দেখে যে, ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপ, 
সেকশন ও সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে ইসলামের এঁতিহাসিক যুদ্ধের দিনগুলোর 
নামানুসারে । যেমনঃ খন্দক গ্রুপ, তাবুক সেকশন, উহুদ পরিবার ইত্যাদি । 
এরপর আমরা গেলাম একাডেমী দেখতে । একাডেমীর পরিচালক জনাব 
মুহাম্মদ রফীক এবং কমান্ডার আলম গুল নাসেরী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন । 
নমুনা হিসেবে আমাদেরকে বেশ কিছু সামরিক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও কুচকাওয়াজ 
দেখানো হলো। কয়েকটি শ্রেণীকক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং শিক্ষকমণ্ডলী সাথে 


৮০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আমাদের সাক্ষাৎ ও আলাপ হলো । বিদায়ের আগ মুহুর্তে একাডেমীর চত্বরে 
ছাত্রদের একটি দল মাইক্রোফোনে গেয়ে শোনালো একটি বিপ্লবী জিহাদী সঙ্গীত । 
'হানযালা সঙ্গীত’ নামক এ গীতি নকশাটি ছিল পশতু ভাষায় । আরবী ও ফার্সী 
ভাষার দু'একটি শব্দ ছাড়া বাকী গানটুকুর অর্থ আমাদের বুঝে না আসলেও 
আফগান সিংহ শাবকদের হৃদয়ভরা আবেগময় কণ্ঠ আমাদের চেতনায় স্পন্দন 
জাগিয়েছে, ঝংকার তুলেছে হৃদয় বীণার তারে । এ সঙ্গীতটির প্রথম দুটো কলিঃ 

দুরুমী হানযালা ফাতেকী গেনা কাবী, 

সুমুর বেহতরীন দিচি রাখালি জানাযা কাবী। 

পশতু ভাষার বিপ্লবী সঙ্গীতটিকে আরবীতে অনুবাদ করার জন্যে আমরা 
অধ্যাপক ইয়াসিরের কাছে প্রস্তাব রাখলাম । তিনি তখন বুঝিয়ে দিলেন এর 
আরবী অর্থঃ 

“শান্ত মনে চলেছেন হানযালা জিহাদের ময়দানে ৷ রাসূলে খোদা (সাঃ) 
পড়াবেন তার জানাযার নামায । কতোই না মজার ব্যাপার! তাকে গোসল দিতে 
আকাশ হতে আসবেন নেমে জিবাঈল আমীন ।” এভাবে সম্পূর্ণ গানটিই বুঝিয়ে 
দিলেন তিনি। ওখানে আমাদের দেখানো হলো এ মুদ্রণালয়, যেখান থেকে ছেপে 
বের হয় জিহাদের খবরাখবর ও সাময়িকী ৷ বিরাটকায় একটি ট্রাকের উপর স্থাপিত 
ভ্রাম্যমান এই প্রেসটি অত্যন্ত উন্নত এবং সর্ব সাম্প্রতিক মডেলের ৷ 

“মাদ্রাসা-ই-আমর বিন হাযম’ নামক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে 
গেলাম । উন্নতমানের পাঠ্যক্রম । ক্লাসরুম, হল এবং ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা খুবই 
ভালো । এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের উৎকর্ষতাপূর্ণ একটি ফার্সী সঙ্গীত ছাত্রদের পরিবেশন 
করতে শুনলাম । শুরুর কথাগুলোর অনুবাদঃ 

হে অদ্বিতীয় জাতি, এক মন হও, হও এক প্রাণ, 

শরীর আর প্রাণ যেমন, একই পণ আর প্রতিজ্ঞাময়। 

আরেকটি শোনালো আরবীতে । যাতে রয়েছে আল্লাহর প্রতি করুণ আকুতি ও 
হৃদয় সিক্ত করা মিনতি । আরও রয়েছে খোদার রাহে নিজেকে কুরবান এবং 
সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার গভীর আকুলতা । সঙ্গীতের প্রারম্ভে রয়েছেঃ 

উপস্থিত হে প্রভু, বানাও তোমার দিকে সিড়ি, 

মোদের মাথার খুলি দিয়ে, 

হে শৌর্ষের ইসলাম, আমরা উপস্থিত! 

সরাই মোরা সীমান্তের প্রহরায় অগ্রণী । 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৮১ 


হাসপাতালে পরিদর্শন ও আহতদের শয্যাপাশে 
অতঃপর গাইড আমাদের নিয়ে গেলেন আল-ইত্তেহাদুল ইসলামীর কেন্দ্রীয় 
হাসপাতালে । (আল-ইত্তেহাদ আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় এক্যজোটের 
একটি অঙ্গ দল ।) কাবুল মেডিক্যাল কলেজের পাসকরা ডাক্তার ভাই সাদাত 
আমাদেরকে স্বাগত জানান । এখানে আমরা বহুসংখ্যক রোগী এবং বিভিন্ন যুদ্ধে 
সোভিয়েত ও কমিউনিস্ট দুশমনদের বোমা, মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতে 
জখম ও বুলেটবিদ্ধ ভাইদেরকে দেখলাম । 


ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিদল 


এরপর আমরা হাসপাতাল পরিচালকের সঙ্গে তাঁর দফতরে মিলিত হলাম। 
সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পরিচালক সাহেব মুহাজির ক্যাম্প, জিহাদ ও 
মুজাহিদদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং অসুস্থ রোগী ও যুদ্ধাহতদের 
শয্যাপাশে গমনের জন্যে আমাদের প্রতি গভীর সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 
আমরা সেসব হতভাগ্যের কাছে গিয়েছি, যাদের সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে 
না আর তাদের অবস্থার খোঁজ নেয়ারও কেউ নেই। তিনি আরও বলেনঃ 
বছর ধরে বিশ্বের পরাশক্তি 'রাশিয়ার সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক 
আমাদের দিয়েছেন। কোন রকম ভারী অস্ত্র বা বস্তুগত কোন রসদ-সরঞ্জাম 
ছাড়াই আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। প্রথম প্রথম তো আমাদের কোন 
হাসপাতাল বা ক্লিনিকই ছিল না, যা দিয়ে আমরা অসুস্থ ও আহতদের শুশ্রষা 
করতে পারবো । দীর্ঘ তিনটি বছর এভাবেই কাটলো । এরপর আল্লাহপাকের 
তাওফীকে মুসলিম বিশ্বের সহায়তায় এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হলো । এখন 
এখানে চারটি বিভাগ রয়েছে। সার্জিক্যাল বিভাগ, চর্ম বিভাগ, শিশুদের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাধি বিভাগ, সাধারণ চিকিৎসা ও কর্ণ বিভাগ । 


হাসপাতালের অভাব ও চাহিদাসমূহ 


জনাব পরিচালক প্রতিনিধিদলের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ 
অস্ত্রোপচার এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ আমাদের এখন খুব বেশি প্রয়োজন । জানেন? 
এই দুই বিভাগের বহু বিশেষজ্ঞ এখানে ছিল, কিন্তু তারা চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে। 


৮২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


যদ্দরুন কোন কোন সময় আমরা রোগীদের পাকিস্তানের দূরবর্তী 
হাসপাতালগুলোতে পাঠাতে বাধ্য হই । যেমন, আমাদের প্রয়োজন রোগী বহনের 
জন্যে এন্কুলেন্সের। এছাড়া আমাদের উষধও সংগ্রহ করতে হয়৷ কারণ, (হিলালে 
আহমর) রেড ক্রিসেন্টের সরবরাহকৃত ওষধ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । 

সবশেষে তিনি পুনরায় আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন, এ ধরনের 
খিদমতে ধৈর্য ও সহিষ্চুতার সঙ্গে নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে যে আমরা টিকে 
আছি, এটা আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ । সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ 
আমাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। এ জিহাদ রুশ বনাম 
আফগানিস্তান যুদ্ধ নয়, বরং ইসলাম ও কুফরের লড়াই । 


২.৩.৮৮ বিষ্যুদবার বিকেল বেলা আফগান জিহাদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা 
এবং বহু রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী লড়াকু সেনা মাওলান আরসাম্ণন 
রহমানীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। যাঁর সম্পকে কথিত আছে যে, 
সোভিয়েতরা এই মাওলানার তথ্য-অনুসন্ধানের জন্যে বহু সম্মেলন অনুষ্ঠান করাছে 
এবং তারা তাঁকে “মানুষ খেকো’ বলে আখ্যায়িত করে থাকে । আগ্রা তীয় সাথে 
দেখা করলাম! তাঁর রাশভারি গন্তীর চেহারায় ইবাদতের জ্যোতি জ্বলজ্বল 
করছিলো । প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বললেনঃ আল্লাহ ভা'অ'লার 
এই বাণীর অনুসরণে আমরা একটি সময় জিহাদরত অবস্থায় কাটালাম । “ হে 
ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যে দ্বীন হতে ফিরে যাবে, অচিরেই তাদের বদলে 
আল্লাহ অন্য একটি জাতির অভ্যুদয় ঘটাবেন, যাদেরকে তিনি ভালোব:সবেন জ্জার 
তারাও তাঁকে (আল্লাহকে) ভালোবাসবে, মুমিনদের প্রতি তারা কোমল ও 
কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে । এরা লড়াই করবে আল্লাহর পথে, আর নিন্দুকের 
নিন্দায় এরা ভীত হবে না।” 


এ সমস্ত কমিউনিস্ট (যারা আল্লাহ্‌-বিদ্বোহীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে) এরাই 
তাদের দ্বীন হতে বেরিয়ে গেছে। এদের মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষরা ছিলেন 
মুসলমান, আর এরা দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে-ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আশ্রয় 
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শুভসংবাদ 

আরসালান রহমানী বলেনঃ আমাদের একজন মুরুব্বী ছিলেন, যিনি মাদ্রাসায় 
পড়াতেন। তিনি বলেছেন, জিহাদের ব্যাপারে আমি প্রথমে একটু সন্দেহ-সংশয়ে 
ছিলাম । একদিন স্বর্ণ দেখলাম, বহু লোকের জমায়েত; আর হযরত রাসূলে করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আফগান মুজাহিদদের মাঝে অস্ত্র বিতরণ 
করছেন। এরপর সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। বুঝতে পারলাম যে, 
মুজাহিদরাই হকের ইপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ জিহাদ “ইসলামী জিহাদ” । 

আরসালান আরও বলেনঃ কোন একদিন আমরা দুশমনের কেন্দ্রগুলোতে 
আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম । আমাদের সাথে ছিল শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নেয়া যুদ্ধলন্ধ ট্যাংক, কিন্তু খালেদ নামের একজন নেতা আমাদের সাথে একমত 
হতে পারলেন না। তিনি আক্রমণের ব্যাপারে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করলেন। 
পরদিন সকালে একজন মুজাহিদ জওয়ান আমাকে বললোঃ গতরাতে আমি স্বধ 
দেখি, আপনি একটি হাউজে ওযু করছেন আর আপনার পাশে দাঁড়িয়ে হযরত 
রসূলে আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “দুশমনের উপর 
তোমাদের আক্রমণ করা উচিৎ। খালেদের দ্বিমতে তোমরা কান দিও না।” 

মনে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নটা মাওলানাকে করেই ফেললাম, আচ্ছা । এমন একটা 
পরাশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রথম প্রথম আপনারা কী করে সাহস করলেন? 
আপনাদের মনে কি কোনরূপ ভীতি বা দুর্বলতা ছিলো না? উত্তরে তিনি বললেনঃ 
আমি ছিলাম স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন মানুষ । রাতের বেলা চলতেও ভয় করতো । আমার 
কুরবানীর জন্তুটিও আমি জবেহ করতে পারতাম না। অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে 
নিতাম। এমনকি একটা মুরগী জবেহ করার মতো মামুলী সাহসও আমার ছিলো 
না। একবার আমার একটা বকরী অসুস্থ হয়ে মরেই গেলো, কিন্তু প্রাণ থাকতে 
ওটাকে জবেহ করা আমার পক্ষে হয়ে উঠেনি । আর এখন তো আমি সিংহ আর 
সর্পকেও ভয় করি না। জিহাদ আমার দুর্বলতা, ভীরুতা ও অপারকতাকে 
শক্তি-সাহস আর শৌর্য দিয়ে বদলে দিয়েছে। 


এ প্রশ্নটা আমি ব্যাপকভাবে গোটা আফগান জনগণের প্রতিরোধ লড়াইর 
ব্যাপারে করেছি, আমি বললাম । তিনি বললেনঃ আসলে মুজাহিদদের বড় অংশটাই 
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হলো আলেম-উলামা ৷ তাঁদের তো যুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না। 
তোপ-কামান, বোমা-ট্যাংকের সাথেও তাঁরা ছিলেন না পরিচিত । আমরা সবাই 
তো এমন ছিলাম, কিন্তু আজ যখন ওসব অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করি, মনে 
হয়ে যেন ওগুলো আমাদের হাতেই তৈরি । 


এরপর আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মুজাহিদদের বিভিন্ন দল ও গ্রুপের মধ্যে এঁক্য 
প্রতিষ্ঠায় এবং সংরক্ষণে আপনারা কি কোন সমস্যার সন্মুখীন হয়েছেন? তিনি 
বললেনঃ কখনো না। মতবিরোধ থাকলে তা আছে আঞ্চলিক পর্যায়ে । তা কোন 
সময় সীমান্ত পেরোয় না। কারণ, শয়তান তো আফগানিস্তান ছেড়ে দিয়েছে। সে 
তো মুজাহিদদের মাঝে ভাঙ্গন ধরানোর ব্যাপারে একেবারেই আশাহত হয়ে গেছে। 

মুজাহিদদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে রহমানী উল্লেখ 
করেনঃ মুহাম্মদ ইবরাহীম মুজাদ্দেদী ছিলেন আমাদের এক বুযুর্গ । দুশমনরা তাঁকে 
ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখে এবং ক'দিন পরে ছেড়েও দেয়। কিছুক্ষণ পর আমরা এ 
দুশমনটিকে বন্দী করি, যে এই বুযুর্গকে ধরে নিয়েছিল। এ সময় বুযুর্গের একজন 
শাগরেদ এসে বললোঃ আপনারা একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি একে শেষ 
করে দেই । আমাদের হুযুরকে সে বন্দী করে কষ্ট দিয়েছে। আমরা বললামঃ না, না, 
আমরা তোমাকে এর অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, দুশমনের প্রতিশোধ আমরা 
নেই আল্লাহর ওয়াস্তে আর আমাদের বিজয়ও তাঁরই উদ্দেশে, কোন পীর-মাশায়েখ 
বা আত্মীয়ের জন্যে নয়। 

এ দিনই সন্ধ্যায় জিহাদ পল্লীর পার্শ্ববর্তী বাজার ও রাস্তাঘাট ঘুরে দেখলাম । 
বিশাল এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত “ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর ইনস্টিটিউট” হয়ে 
গেলাম । আসা-যাওয়ার পথে দেখলাম হাজার হাজার আফগান মুহাজিরের 
জীবনযাত্রা । শ্যামল উর্বর কিছু চাষের জমি দেখলাম, নল দিয়ে চলছে সিঞ্চন। 
মাগরিবের একটু আগে মুহাজির পল্লীর মসজিদে ফিরে এলাম । এর কাছেই 
আমাদের থাকার জায়গা । মসজিদের দরজার পাশে কতিপয় পঙ্গু-যুদ্ধাহত মুজাহিদ 
দেখতে পেয়ে সালাম দিলাম । এদের কেউ হয়তো চোখ হারিয়েছে, কেউবা 
হাত-পা । আল্লাহর পথে জিহাদ করতে যেয়ে তারা যে সৌভাগ্য লাভ করেছে তা 
নিয়ে ওরা একে অপরের সাথে কথা বলছিলো । 
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আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান মাওলানা আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফের 
সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ছিলো মাগরিবের 
পর। অন্তর্বতীকালীন সরকারের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি । আমাদের প্রশ্নের উত্তরে 
ইঞ্জিনিয়ার আহমাদ শাহ বলেনঃ আমরা আশা করি আফগানিস্তান হবে সত্যিকার 
অর্থেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র । পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা বা সমাজতান্ত্রিক 
প্রভাববলয় মুক্ত কোন ইসলামী দেশই আপনারা খুঁজে পাবেন না। আফগানিস্তান 
হবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রস্থল । আমাদের আশা, সারা বিশ্ব জুড়ে 
সংঘটিত ইসলামী জাগরণে আপনারা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। মিসরীয় 
যুবকদের দেখবেন শরীয়ত মোতাবেক চলছে। মিসরীয় রমণীরা এখন মেনে চলছে 
ইসলামী পর্দা । ছয় বছর আগেও তারা যেভাবে চলাফেরা করতো সে রকমটি এখন 
আর চোখে পড়বে না। এছাড়া আরবীয় যুব সমাজ, যারা বিনোদন ও পর্যটনের 
উদ্দেশে আমেরিকা বা অন্যান্য উন্নত দেশে যেতে চাইতো, তারা আজ আফগান 
সফর করে মুজাহিদদের সাথে শরীক হতে ভালোবাসে । 

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে মসজিদে আক্সা এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য 
সমস্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ“কিয়ামত পর্যন্তই জিহাদ চলবে ।” আফগান সমস্যা নিরসনের 
পরই আমরা মসজিদে আকসা এবং বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মুক্তির 
দিকে মনোযোগী হবো । ইসলাম ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলমানদের 
বিজয়ের জন্যে ইনশাআল্লাহ লড়বো। তিনি আরও বলেনঃ আল্লাহর কাছ আমাদের 
আশা, তিনি যেন আফগানিস্তানকে বাইরের সব ধরনের রাজনৈতিক চাপ বা 
প্রভাবমুক্ত রাখেন। আফগানিস্তান যেন হয় সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন। 


আফগান জনতা গর্বিত তাঁদের শহীদানের সংখ্যাধিক্যে 
এশার নামাযের পর আমরা গণ্যমান্য কিছু মুজাহিদের সাথে মিলিত হলাম । 
কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে শরীয়া বিভাগের ডিগ্রীধারী মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ শাহ্‌ 
আফগানী বললেনঃ কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর আমি দেড় বছরের মতো বন্দী ছিলাম। 
তখন আমি ওরদক অঞ্চলের মুজাহিদ প্রধান ৷ বর্তমানে আমি দাওয়াত কমিটির 


৮৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


সংস্কৃতি ও চেতনা উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । তিনি বলেনঃ এ পর্যন্ত এ 
জিহাদে শহীদানের সংখ্যা পনের লক্ষে পৌঁছেছে। এদের অনেকেই কারাগারে প্রাণ 
হারিয়েছে। 

এদের মধ্যে নারী-শিশু এবং বৃদ্ধরাও রয়েছে। মুজাহিদদের সেক্টর সংখ্যা এখন 
চারশয়ে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আফগান মুজাহিদদের ক্লান্তি বা 
নিরানন্দের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ আফগান জনতা কোনদিন 
ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হবে না। তারা তাদের শহীদদের নিয়ে গর্ব করে থাকে। 

এদের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে বুক ফুলিয়ে বলে, আমি দুই শহীদের 
পিতা কেউবা, আমি চার শহীদের জনক-আর যার কোন শহীদ নেই সে 
আফসোস করে থাকে৷ 


আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান সাইয়াফের 
সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত 

অধ্যাপক সাইয়াফ আফগানিস্তানের বিশিষ্ট একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব । রাশভারি 
গাষ্ভীর্যপূর্ণ এক মহান ব্যক্তি। আরবদের মতোই তাঁর আরবী বলা । মাওলানা তাঁর 
বাসায়ই আমাদের দেখা করার সুযোগ দিলেন! অন্তর্বতীকালীন সরকারের 
প্রাসাদই বলা চলে তাঁর বাসাটাকে । মাওলানা সাইয়াফ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত 
জানিয়ে তাঁর সারগর্ভ বক্তব্য রাখলেন ৷ ফিলিস্তীন সমস্যার ব্যাখ্যা দিলেন। 
আফগান জিহাদ সম্পর্কে বললেনঃ মুজাহিদরা আল্লাহর সাহায্যে যথাসম্ভব আগে 
বেড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে সংঘটিত করেছেন এই মহাসাফল্য। 
সুতরাং রাশিয়া তার পরাজয় স্বীকার করেছে-যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে চেপে ধরেছে 
আমেরিকার পা। ভারতেরও সহায়তা মাগছে। কিন্তু জিহাদ চলবেই । আমরা 
আপনাদের সুসংবাদ দিতে চাই, খুব শীঘ্রই সমগ্র ইসলামী দুনিয়া একটি রাষ্ট্রে 
পরিণত হবে। এ বিশাল দেশের পতাকা হবে “আল্লাহু আকবার ।”এ রাষ্ট্রের 
জাতীয়তা হবে বৃহত্তম ইসলামী দেশ ৷ মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্র ভ্রমণ করবে, এতে 
আবার ভিসা লাগবে কেন? দেশে দেশে এই সীমান্ত আল্লাহ্‌ দিয়ে দেননি । বরং 
ভৌগোলিক সীমারেখার এ বাধা শয়তান সৃষ্ট । এটাই বিশ্ব-চরাচরে জন্ম নেয়া 
প্রধান বেদআত । 

তিনি আর বলেনঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (তখন জেনেভা-চুক্তি সম্পর্কিত 
আলোচনা চলছে) মুজাহিদদের জন্যে কঠিনতম সময়। আমরা তো এ চুক্তি 
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প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করেছি। কারণ, এটা মুজাহিদদের অবস্থান 
আশা-আকাজ্কার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আনন্দঘন এ পরিবেশে খুবই শান্তি ও 
স্থিরতার সাথে আলাপ হলো। মাওলানা ঈমান ও আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়ে কথা 
বলছিলেন । সারাক্ষণ তিনি যেন কমিউনিস্ট এবং রুশ দুশমনদের উপর রাগে 
গরগর করছিলেন । আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দো'আর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য 
শেষ হলো। 

বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ হতে গভীর ভালোবাসা পৌঁছে দিয়ে আমি 
মাওলানা সাইয়াফের বক্তব্যের পর কথা বললাম । এ জিহাদে আমাদের উপর 
অর্পিত দায়িত পালনে অবহেলার কথাও স্বীকার করলাম । আশা প্রকাশ করে 
বললাম, আল্লাহ যেন আফগানিস্তানকে সত্যিকারের স্বাধীন একটি ইসলামী দেশ 
এবং ইসলামী দাওয়াতের মহাকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন । এ দেশ যেন হয় বিশ্ব 
দরবারে ইসলাম ও মুসলমানের সকল সমস্যার সমাধানকল্লে প্রধান প্রশিক্ষণ ঘাঁটি । 
সাক্ষাৎকার শেষে মাওলানা সাইয়াফ বললেনঃ রণাঙ্গন, এতিহাসিক স্থান এবং 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যাওয়ার জন্যে আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসূচী তৈরির 
জন্যে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি। 

প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন 

৪.৩.৮৮ সকালে নাস্তার পর হিজরত পল্লী হতে আমরা পেশোয়ার রওনা 
হলাম । পেশোয়ারে আমরা বেশীক্ষণ থাকিনি। কারণ, আমাদেরকে সীমান্ত পাড়ি 
দিতে হবে। বারটার সময় আমরা কোহাটের সুউচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করলাম । 

বেলা পোনে চারটায় আফগানিস্তানের খোস্ত অঞ্চলের পাহাড় ও ময়দান 

আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম । আসরের সময় পৌঁছলাম “শাদ্দা” ক্যাডেট 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে । শিশো ক্যাম্প হিসেবেই এটা বেশি পরিচিত । প্রবেশদ্বারে স্বাগত 
জানালেন কেন্দ্রের পরিচালক মেজর গোলামুদ্দীন। জানতে পারলাম, এ কেন্দ্রটি 
অধ্যাপক সাইয়াফের তত্ত্বাবধানে ৷ কেন্দ্রটিতে কয়েকটি বিভাগ ও একটি ক্যাডেট 
কলেজ রয়েছে । কলেজের পাঠক্রম দু'বছর। এ সময় কলেজটিতে দুই শত 
প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। 

উল্লেখ্য যে, শাদ্দা অঞ্চলটি বিশিষ্ট নেতা ওয়ালী খানের সাথে সম্পর্কিত । এটি 
পাখতুনিস্তানের একটি এলাকা । ভাই কমান্ডার আবদুর রহমান আমাদের বললেন, 
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এ স্থানটিতে আফগান মুজাহিদ এবং এতদঞ্চলের বাসিন্দা শিয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ হয়। ইরান সরকারের ষড়যন্ত্রে তারা রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করার প্রয়াস 
চালিয়েছিলো। কারণ, মুজাহিদদের প্রায় অর্ধেক রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র এ রাস্তা দিয়েই 
আফগানিস্তানে যায়। শেষ পর্যন্ত এ সংঘর্ষই গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের সাহায্য করলেন । পাকিস্তান থেকে মদদ এলো এবং 
শিয়া ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে তারা পরাজিত হলো । বন্দী হলো বহু শিয়া। 

এখানেই বার্মার ভাই আবদুল কুদ্দুসের সাথে দেখা (তিনি আমাদের পূর্ব 
পরিচিত), যিনি প্রশিক্ষণ শেষে এখন মুজাহিদদের সাথে কাজ করছেন । দশটিরও 
বেশি সম্মখসমরে তিনি অংশ নিয়েছেন। বহুসংখ্যক বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, 
ভারতীয় ও বার্মিজ ভাইয়ের সাথে দেখা হলো । মুলতানের যুবায়ের আহমদ খালিদ 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । জিহাদের গুরু হতেই তিনি দুশমনের-সাথে লড়াই করে 
চলেছেন। 

মেজর গোলামুদ্দীন মেহমানখানায় আমাদের থাকার সুব্যবস্থা করে দিলেন। 
কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন পাহাড়ের পাদদেশে । হাজারখানেক 
আরব সেখানে প্রশিক্ষণরত ছিলো। তারা রকেট ও গোলা নিক্ষেপ করছিলো । 
আমাদের সামনে সর্বপ্রথম যে মুজাহিদ ভাই রকেট নিক্ষেপ করলেন তার নাম 
আবুল কা'কা। 

মুজাহিদদের সামনে আমার বক্তৃতা 

মাগরিবের সময় হলে আমাদের শিবিরের পার্শ্ববর্তী বিরাট মসজিদে নিয়ে 
যাওয়া হলো । মসজিদটি ছিলো আরব মুজাহিদে ভরা । মনে হয় যেন এটি আরব 
অঞ্চলের কোন মসজিদ । এদের অনেকের সাথেই অস্ত্র । (কালাসনিকোভ) লাইনের 
ছোট্ট মাইক্রোফোন হাতে এক যুবক এগিয়ে এলো আমার দিকে । পরে জানতে 
পারলাম, সে আরব্য নেতা আবু আব্দুল্লাহ উসামাহ্‌ বিন লাদেন। আমার কাঁধে হাত 
রেখে সে বলতে লাগলোঃ আসুন, মাওলানা । হাতে ইশারা করলো মিহরাবের 
দিকে। ওদের সাথে নিয়ে মাগরিব পড়লাম । নামাযের পর এঁ যুবনেতা 
প্রতিনিধিদলের আগমনের ঘোষণা দিয়ে দলের তরফ থেকে আমাকে কিছু বলার 
প্রস্তাব করলো ৷ আমি কথা বললাম, এতে বাংলাদেশী মুসলিম জনগণের পক্ষ হতে 
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সালাম ও শুভেচ্ছা পৌঁছালাম। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রেরণার উপর কিছু কথা বলে 
দায়িত্বশীল শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে 
কথা শেষ করলাম । কমান্ডার আবু আব্দুল্লাহ্‌ উসামাহ্‌ আমার বক্তব্যের উপর একটি 
পর্যালোচনা পেশ করলেন। 

৫.৩.৮৮ সকাল নয়টায় শাদ্দা সেন্টার ত্যাগ করলাম । আধ ঘন্টায় পৌঁছলাম 
গিয়ে শাদ্দা শহরে । এখানে আমরা গাড়ী বদল করি। কেন্দ্র হতে আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন মুজাহিদ নেতা খালিদ মুলতানী, ভাই আবদুল কুদ্দুস বর্মী। পাকিস্তানের 
শেষ ঘাঁটি প্রাচানার হয়ে আমরা অতিক্রম করলাম । এখান থেকে বরফাবৃত 
হিন্দুকুশ পর্বতমালা দেখা যাচ্ছিল। এ যেন আরব্য কবি আবু তৈয়্যবের কবিতার 
বাস্তব রূপঃ 

লেবাননের দুর্গম ঘাটি 

এতো শীতগুল, গ্রীষ্ম এখানে শীত- 

বরফ আমার পথ করেছে অস্পষ্ট-অজানা 

শ্বেত-শুভ্র বরফ ,আমার তরে কালো, আঁধার । 

পৌনে বারোটায় পৌঁছলাম ব্রিমঙ্গল। পাক-আ'ফগান সীমান্তের শেষ বাজার । 
পুরানো রাস্তা রুশ বিমানের বোমা ও মেশিনগানের আঘাতে বিধ্বস্ত । আশেপাশের 
বেশ কিছু ভবনও আগুনে পোড়া ৷ 


দারীন শিবির 

সোয়া একটায় জাজী যাওয়ার পথে দারীন শিবির সামনে পড়লো । এখানে গিয়ে 
ঠাণ্ডা পানিতে ওযু করলাম । পানিও বরফের চেয়ে কম ঠাণ্ডা নয়। যোহর পড়লাম । 
এখানে দেখতে পেলাম মুজাহিদরা পাহাড়ে রসদ ও অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। 
এসব ভাগ্তারে অতি সহজে পরিবহন ট্রাক দুকে যেতে পারে । 

আবু রিদওয়ান আল-জাযায়েরী নামক এক আরব মুজাহিদ ও তার ছোট ছেলের 
দেখা পেয়ে এখানে আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও আশ্চর্যাবিত হলাম । ছেলেটির 
বয়স সাতের বেশি হবে না। মুজাহিদটি আমাদের বললেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে 
জিহাদে আসার দাওয়াত দিলে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানায়, অতঃপর তিনি তাকে 
পরিত্যাগ করে দু'ছেলে সাথে নিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেছেন। ছোট ছেলেটি 
দেখলাম ছোটাছুটি করে আর মুজাহিদদের খেদমত করে। 


৯০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আবু উয়াইনা নামক জেন্দার এক যুবক আমাদের খেদমতে ছিল । স্বদেশে তার 
পেশা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম। সে বললোঃ আমি এক কোম্পানীতে কাজ 
করতাম । আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি পেলাম মায়ের কাছে। আমি 
বললামঃ তুমি কি কোম্পানীর ছুটিতে রয়েছ? বললোঃ না, আমি কাজ ছেড়ে 
দিয়েছি। বললামঃ এখন তোমার কি ইচ্ছা? বললোঃ দু*টোর একটি ৷ হয়তো বিজয় 
নয় শাহাদাত । বললামঃ আফগান যদি মুক্ত হয়ে যায়, আর তুমি বেচে থাক, তবে 
কি করবে? তখন ফিলিস্তীন স্বাধীন করতে লড়াই করবো । তার ঈমানী চেতনায় 
আমরা মুগ্ধ হলাম । মুজাহিদদের মাঝে তাঁর মতো না জানি কতো যুবক রয়েছে। 


আবু আবদুল্লাহ উসামাহ 

রয়েছে। সউদী আরবের এক ধনাঢ্য ও সন্ত্ান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম! শায়খ বিন 
লাদেনের বংশধর ৷ বিন লাদেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সবার কাছে পরিচিত । আবু 
আবদুল্লাহ্‌ উসামাহ পেশোয়ারে এসে একটি বাড়ী ভাড়া করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে 
এখানে রেখে যান। তাঁর স্ত্রীও একটি ভালো পরিবারের মেয়ে ৷ তিনি নিজের ও 
স্বামীর কাজ করছেন। স্বামী তো লাগাতার বিশ থেকে চল্িশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধে 
কাটান। 

বাদ যোহর আমরা নতুন মুজাহিদ কেন্দ্র ‘জাজি’র দিকে যাত্রা করি। বরফের 
পোশাকে আবৃত হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপর আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ দিয়ে আমরা 
গাড়ীতে করে চলছিলাম ৷ এর চেয়ে বেশি আঁকাবাঁকা পথ আমি জীবনে দেখিনি । 
থাইল্যান্ডে পৃথিবীর সেরা দুর্গম পথ ৷ সেখানে গাড়ীগুলো মেঘমালারও উপরে উঠে 
পড়তো । আর যখন হিন্দুকুশ পর্বতে মুজাহিদদের তৈরি অসমতল পথে চলার 
সুযোগ এলো, দেখতে পেলাম, এটা তো আরো বেশি দুর্গম ৷ গাড়ী আমাদেরকে 
নিয়ে ওঠানামা করতে যেন কোন ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ে নৃত্য করছে। 
কখনো উচ্চতা হাজার ফুটে উঠতো । 

বৃষ্টি ও তুষারপাত এ পরিবেশকে আরও জটিল করে দিচ্ছিল । আমরা বললামঃ 
ইয়া আল্লাহ্‌, কী আশ্চর্য! কেমম করে সব সময় মুজাহিদরা এমন দুর্গম পথ 
অতিক্রম করে? তারা বললেনঃ মুজাহিদদের গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হতে আমরা 
কোনদিন গুনিনি। নিঃসন্দেহে এটি একটি কারামত । 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৯১ 


আমরা এখন জাজিতে 

৫.৩.৮৮ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় পৌঁছলাম নতুন মুজাহিদ কেন্দ্র জাজি। 
বাদ আসর মুজাহিদরা তাঁদের আধুনিক অস্ত্রে ফায়ার করার সুযোগ দিলেন 
জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে । এরপর মাগরিব পড়লাম । অল্প একটু বিশ্রাম 
করলাম । বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের কতিপয় মুজাহিদের সাথে পরিচিত হলাম । 
রাতের খানা খেলাম । সব ব্যাপারেই নিতান্ত সাদাসিধে, সহজ-সরল ভাব লক্ষ্য 
করলাম । এখানে এশ! পড়লাম । আমাদের কেউ কেউ অযু করলেন আর কেউবা 
তায়াম্মুম । পানি গরম করার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থা । হিন্দুকুশ 
পাহাড়চূড়ায় যে ঠাণ্ডা অনুভব করেছি তা জীবনে আর কখনো করিনি । এতোসব 
সত্ত্বেও রাতটি ভালোই কাটালাম । স্থানটি ছিলো মুজাহিদদের প্রহরা চৌকির কাছে। 
এ রাতটি প্রহরায় অংশ নিয়ে কাটানোর জন্যে তাঁরা আমাদের বললেন, কিন্তু 
কষ্টকর দীর্ঘ সফরে আমাদের সাথীরা খুবই পরিশ্রান্ত থাকায় আমরা সাহস করতে 
পারিনি । অবশ্য আমাদের সাথী মুজাহিদরা শক্রদের প্রতিরোধ প্রহরায় শরীক হন। 

বাদ ফজর তাঁদের অনুরোধে কিছু কথা বললাম । এক যুবক মুজাহিদ আমাদের 
সাথে কয়েকটি ফিক্হী মাসায়েল নিয়ে প্রশ্নোত্তরে নামলো । সম্ভবতঃ সে সউদী 
আরবের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবে । ফিকাহর ইমামদের তাকলীদ সে ভালো 
চোখে দেখে না। অতঃপর আমরা নাস্তা করলাম এবং খারাপ আবহাওয়ার দরুন 
তাড়াহুড়া করে ফিরতে চাইলাম । 


জাজির লড়াই 

নিকট অতীতে জাজিতে সংঘটিত হয় এক রক্তাক্ত লড়াই, বললেন ভাই আবদুর 
রহমান বাংলাদেশী । রাশিয়া তিন হাজারের মতো কমান্ডো সৈন্য এখানে নামায় । 
স্থলপথেও শক্রদের বিরাট সমাবেশ । সব মিলিয়ে পনের হাজারের মতো হবে। 
আর মুজাহিদরা তিন হাজারের মতো । দু'দলের সংঘাত হলো । পঞ্চাশ জনের 
মতো মুজাহিদ শহীদ হলেন। দুশমন খতম হলো সাতশ"য়ের কাছাকাছি। এ 
রণাঙ্গনে আরবদের অংশগ্রহণ ছিলো বড় ধরনের । 

৬.৩.৮৮ রোববার আটটার পর আমরা গাড়ীতে বসলাম । জাজি থেকে ফিরছি, 
আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় সবাই ভীত । আল্লাহর হেফাযতে সকাল সাড়ে নপ্টায় 


৯২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ত্রিমঙ্গল পৌঁছলাম ৷ তিন ঘন্টারও বেশি লাগলো, শাদ্দা শহরে প্রতিদিধিদলের 
রাহবর মুজাহিদ নেতা আমাদেরকে হোটেলে খাইয়ে এনেছিলেন । সুতরাং আমরা 
চা খেয়েই রওয়ানা হই এবং রাতে পেশোয়ার পৌঁছি। 

কিছুক্ষণ আমরা হারকাতুল জিহাদ অফিসে বিশ্রাম নিলাম । আমাদের 
প্রতিনিধিদলের মালপত্রও অফিসেই ছিলো । জামা-কাপড় বদলে নিলাম। 
পেশোয়ার শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত মাদরাসা -ই-দারুল কুররায় রাতের খানা ও 
রাত্রি যাপনের দাওয়াত গ্রহণ করলাম । সত্যিই সেটি আমাদের জন্যে খুবই 
উপযোগী অবস্থান ও মনের মতো ঠিকানা হিসেবে প্রমাণিত হলো । ওখানে 
আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন দারুল কুররার পরিচালক কারী শায়খ ফাইয়াজুর 
রহমান ও তার বন্ধু কারী দাইদ (তিনি সদ্য লন্ডন হতে ফিরেছিলেন)। পরিচালক 
মহোদয় একজন প্রাণবন্ত যুবক, চল্লিশের দশকে তাঁর সজীব জীবন। আমরা 
মাদরাসার শ্রেণীকক্ষ ও মিলনায়তন ঘুরে দেখলাম । পরিচালক সাহেব আমাদের 
সবকিছু দেখালেন, সব বিষয়েই কথা বললেন। সুন্দর প্যাটার্নের বিশাল 
ইমারতবিশিষ্ট মাদরাসা । প্রতিটা জিনিসই সুব্যবস্থ: ও প্রতিষ্ঠাতার সুরুচির 
পরিচায়ক । হেফয, তাজভীদ ও ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পরিচালক 
আমাদের অবহিত করেন । ব্যতিক্রমধর্মী ও বৈশিষ্ট্যময় এ ব্যবস্থা আমাদের 
পছন্দ হলো! কারী ফাইয়াজ সত্যিই সদালাপী, সুন্দর মানুষ | তাঁর মাঝে এক 
বিরল কার্যক্ষমতার ছোঁয়া আমরা পেয়েছি। 

৭.৩.৮৮ সকাল সাড়ে আটটায় প্রতিনিধিদলটি পেশোয়ারস্থ হান্কাত অফিস 
ত্যাগ করলো । ফেরার পথে আমাদের সঙ্গী হলেন একজন পঙ্গু ব্যক্তি, খুব শুদ্ধ 
তাঁর তিলাওয়াত, নাম কারী মুহাম্মদ সাবের। শহীদ ইমাম সাইয়েদ আহমদ 
বেরেলভী ও শাহ্‌ ইসমাঈল শহীদদ্ধয়ের শাহাদত ভুমি বালাকোটের পার্শ্ববর্তী 
গ্রামে তাঁর বাড়ী। রুশ-আফগান লড়াইয়ের প্রসিদ্ধ সংঘর্ষ “উরগুন” রণাঙ্গনে 
তাঁর শরীরে বোমা পড়লে তিনি শঙ্গুত্বের শিকার হন। উপজাতিদের আবাসস্থল 
কোহাট এবং টিল, দোয়াবা, কাওয়াকা, কুর্ম হয়ে সরকারের সাথে অসহযোগ 
এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিই এদের কাজ। 

হাতিয়ার কারখানা 

পেশোয়ার হতে ৩৮ কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা আদমখিল গিরিপথে 

পৌছলাম। এখানে অস্ত্র কারখানা রয়েছে। পথের দু’ পাশের দোকানগুলোতে 
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দেখতে পেলাম প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র কেনাবেচা চলছে। এতে সরকারী অনুমতির 
কোন প্রয়োজন নেই । কোন কোন সময় মুজাহিদরাও এখান থেকে অস্ত্র খরিদ 
করে থাকেন। 

আমাদের বলা হলো, এ অঞ্চলের কাছে হীরক ও দামী পাথরের খনি রয়েছে। 
এগুলো মুজাহিদদের দখলে । এলাকাটা ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের শাসনাধীন। 
হীরে মোতি ও পান্নার কেন্দ্র এটি । বারবার এ অঞ্চলের উপর হয়েছে রুশ 
আক্রমণ । কিন্তু একবারও তারা সাফল্যের মুখ দেখেনি । প্রতিবারই ব্যর্থতা । 
(উদ্ধৃতি শেষ) 

স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য, 
কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ার উপাধ্যক্ষ, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর 
রহমান খান সাহেব বলেনঃ আফগানিস্তানের জিহাদ সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যে 
এক মহা-সৌভাগ্য । পৃথিবীর দুই পরাশক্তির হিংস্র পাঞ্জা ও সকল প্রকার তাগুতী 
অক্টোপাশের কবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করে সঠিক ইসলামী জিন্দেগীর 
পথে নিয়ে যেতে হলে আফগান মুজাহিদদের সংগ্রামী পথকেই বেছে নিতে হবে। 
কারণ, শাহাদাতের তাজা খুন ছাড়া উম্মতের সম্মান ও মর্যাদার ভিত্‌ পোক্ত হয় না। 
জিহাদই ইসলামের মূল রক্ষাকবচ। ঢাকা হতে করাচী-ইসলামাবাদ হয়ে আমরা 
যখন পেশোয়ারের মুহাজির পল্লীতে যাই, তখন কারে বসে দেখেছি অসংখ্য শহীদ 
আফগানীর শেষ বিছানা । কবরে শুয়ে তারা যেন অপেক্ষা করছে, কবে আসবে সেই 
কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের দিনটি, যেদিন আল্লাহর বাণী হবে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত । 

মাওলানা আতাউর রহমান খান আরও বলেনঃ সাধারণতঃ আমরা শরণার্থী 
শিবির বলতে মনে করি মানবেতর জীবন যাপনরত কিছু বনী আদমের ঘিঞ্জি বস্তি । 
কিন্তু পাক-শিবিরগুলো দেখে ভাবাও যায় না যে, এগুলো রিফিউজী ক্যাম্প; বরং 
শিবির গুলোকে পাক সরকারের পক্ষ হতে আফগানী মুসলমানদের জন্যে তৈরি, 
আরব বিশ্বের সৌজন্যে ধন্য বিশাল একটি মেহমান নগরী বলেই মনে হয়। 
অন্তর্বতীকালীন সরকারের সচিবালয়টিও এ ক্যাম্পের ভেতর ৷ মূল আফগান ভূখণ্ডে 
যখন আমরা একটি ক্যান্টনমেন্ট দেখতে গেলাম, তখন তুষারপাত হচ্ছিলো । 
বরফের লেপে ঢাকা পাহাড়ী পথের দুর্গম চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলেছে আমাদের 
গাড়ী । মুজাহিদ ড্রাইভার ছাড়া আমরা সবাই ভয়ে আতংকগ্রস্ত । কারণ, সাধারণ 
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একটু স্লিপ করলেই হাজার হাজার ফুট নিচে পাহাড়ী খাদে পড়ে যাবে গাড়ী । 
আল্লাহ আল্লাহ করে পৌছলাম “জাজি' ক্যান্টনমেন্টে | গাড়ী থামতেই দৌড়ে এলো 
৫/৭ টা হিংস্র পাহাড়ী কুকুর । আমাদের গাড়ীতে বসা মুজাহিদ অফিসার ইশারা 
করতেই ওরা চলে গিয়ে বরফে গড়াগড়ি দিয়ে খেলতে লাগলো । এসব 
মুজাহিদদের কুকুর। কমিউনিস্টদের আতংক । “জাজি' হতে ফিরে আরও 
ক'জায়গায় গিয়েছি । রাতের বেলা কোন শহরে আমাদের গাড়ী ঢুকলে খুব 
দিয়ে শহরের অলিতে-গলিতে হাঁটছেন। চাদরের নিচ দিয়ে উকি মেরে আছে 
মেশিনগানের ব্যারেল । এরাই মুজাহিদ । 

অন্তর্বতীঁ সরকারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্‌ ও শায়খ সাইয়াফসহ 
অন্যান্য অনেক নেতার সাথে দেখা হয়েছে । জেনেভা চুক্তি বা কোন পরাশক্তি 
মুরুববীয়ানা মানতে তারা নারাজ । তাদের এক কথা-“জিহাদ-শাহাদাত নয় 
বিজয় ।” মোটকথা, আফগানদের জিহাদী মনোভাব ও স্বাধীনতার মন-মানসিকতা 
দেখে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাফল্য এদের প্রাপ্য । বিজয় এদের 
সুনিশ্চিত ৷ 

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ আমাদের কাছে যে কর্মসূচী তুলে ধরেছেন তা সত্যিই 
সুখকর । 

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ বলেছেনঃ আফগানিজ্ঞান শক্রমুক্ত হলে এদেশে “খিলাফত 
আলা মিনহাজিন্নবুয়ত” প্রতিষ্ঠা করবো । তারপর আফগানিস্তান হতে পরিচালিত 
হবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন । সমস্ত মুসলিম দেশসমূহের স্বার্থে আফগান 
হবে উৎসগাঁকৃত। পৃথিবীর সকল মুসলমানের হয়ে লড়াই করবে আফগান জনতা । 

ঢাকার একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জনাব মাওলানা আতাউর 
রহমান খান বলেনঃ কোন পরাশক্তির সুনজর বা পার্থিব কোন উপাদান নয়, বরং 
প্রবল ঈমানী শক্তিই মুজাহিদদের শক্তির উৎস, মূল হাতিয়ার। সাংবাদিকদের 
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা খান বলেনঃ ইসলামী জীবনপ্রণালীর বাস্তব 
অনুসরণ ও পরিপূর্ণ এখলাস ও লিল্লাহিয়াতই কোন ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি 
হওয়া চাই । আর এ ধরনের কোয়ালিটিসম্পন্ন কর্মীবাহিনীর জন্যেই সফলতা ও 
বিজয়ের দুয়ার উনুক্ত। 
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আফগান স্টাইল বিপ্রব 

সোভিয়েত লাল ফৌজের সীমাহীন হিংস্র পাশবিকতা ও বর্বরতা, 
নিরীহ-নিরপরাধ একটি সাদা-সিধে গরীর জাতির সুখের নীড়ে আগুন ধরিয়ে 
দেয়া, মসজিদ মাদ্রাসা, মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা ও সন্ত্রমহানি এবং বিশ লাখ 
মানুষের রক্তে রাশিয়ার রং জ্বলে যাওয়া লাল পতাকা নতুনভাবে রঙিন করার 
মতো এঁতিহাসিক আখগ্রাসনকে স্বাগত জানিয়ে শতকরা ৯৭ জন মুসলিম 
অধ্যুষিত বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা বেশ ক'বছর আগেই বলেছিলো যে. “এ 
দেশেও আফগান স্টাইলে বিপ্লর হবে)” এ দেশী কমিউনিস্টরা অবশ্য সেদিন 
জানতো না যে, রাশিয়ার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার মতো মানুষও আল্লাহর 
দুনিয়াতে আছে। 

মুজাহিদ কায়দায় এর প্রতিরোধ 

বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী মক্ষোজীবীদের এ নাপাক উক্তিটির জল+বে এ 
দেশের তাওহীদী জনতার পক্ষ হতে দেশের কিছু সচেতন উলামা-লেখক-বুদ্ধিজীবী 
ও সাংবাদিক জবাব দিয়েছিলেন । “বাংলাদেশে যদি সত্যিই আফগান স্টাইলে বিপ্লব 
হয়, তবে সেটা মুজাহিদ কায়দায় প্রতিহত করা হবে ইনশাআল্লাহ ।” 

একটু ভেবে দেখুন 

এখন আফগান স্টাইলে বিগ্ুবী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন ঠাণ্ডা মাথায় 
একটু ভেবে দেখেন যে, “মুজাহিদ কায়দাটা” আসলে কি? কেন সোভিয়েত 
সৈন্যরা মার খেয়ে ফিরে গেলো? কিসের বলে নিরীহ মোল্লা-মুসন্্লী সাধারণ জনগণ 
একটা পরাশক্তির দণ্ড চূর্ণ করলো? কী দেখেই বা অমুসলিম নাস্তিকরা চিৎকার করে 
বলে ওঠে, “আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।” গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে 
সত্য ও সুন্দরের পথে এসে সত্যিকার সফল জীবন লাভ করার এখনই প্রকৃত 
সময়। কেননা, শত হাত-পা ছুঁড়েও ইসলামের বিজয় ঠেকাতে পারবেন না। 
তাছাড়া পরকালীন জীবনে তাদের ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। 

আমরা আর কোনদিন ফিরে আসবো না 

প্রায় এক যুগ আফগানিস্তানের বুকে কিয়ামতের তাণ্ডব চালিয়েও যখন আল্লাহর 
শক্তিতে বিশ্বাসী তাওহীদী জনতাকে বাগে আনা সম্ভব হলো না, বরং ঘুমে অচেতন 
একদল শার্দূল সন্তানকে জাগিয়ে তোলার মতো এঁতিহাসিক ভুল হয়ে গেলো, তখন 


৯৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


মুজাহিদদের হাতে চরম মার খাওয়া সোভিয়েত সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে 
ব্যাকুল হয়ে উঠলো | কারণ, প্রতিদিন পাগড়ী, দাড়ি টুপিওয়ালাদের প্রচণ্ড আক্রমণে 
প্রাণ হারানো নাস্তিক সৈন্যদের বহনকারী হেলিকপ্টার ও বিমানের বহর দেখে দেখে 
তখন গোটা সোভিয়েত-বাসীর মন ভেঙ্গে গিয়েছিলো । নাস্তিকদের তো বিশ্বাসের 
কোন তলা নেই, আল্লাহর উপর ভরসা নেই, আত্মার নিঃসীম শূন্যতা ও সর্বগ্রাসী 
হতাশায় তারা চব্বিশ ঘন্টাই থাকে নিমজ্জিত । অতএব, তারা মুহাম্মদ্জ বিপ্লবের 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ আফগান জনতার উপর আক্রমণ করে যে মারাত্মক ভূল করেছে, তা 
হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলো । সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভ ভূল স্বীকার 
করার পর পরই শুরু হয়ে গেলো সৈন্য প্রত্যাহার । একে একে সকল নাস্তিক সেনা 
মুখ চোঙ্গা বানিয়ে ফিরে গেলো তাদের দেশে । সর্বশেষ সোভিয়েত সৈন্যটি যখন 
আফগানিস্তানের ভূভাগ ছেড়ে সোভিয়েত মাটিতে পা রাখছিলো, তখন সামরিক 
নিয়ম অনুসারে সে সীমান্তের মাঝরেখা বরাবর গিয়ে শেষবারের মতো একবার 
পাগলা মুজাহিদদের দুর্জয় যমীনের দিকে চরম বেদনাতুর দৃষ্টি মেলে চাইলো । 
বললো, “আমরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলাম । সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী 
সৈন্যবাহিন-বিশ্বের সেরা পরাশক্তি-আমরা ফিরে গেলাম । আর কখনো আমরা এ 
দেশের মাটিতে ফিরে আসবো না।” 

একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জিহাদী উত্থানের সামনে পরাজিত “সুপার 
পাওয়ার”-এর প্রতিনিধি যখন প্রতীকি পরাজয় ও পরাভব মেনে নিয়ে আমু দরিয়ার 
উপর সেতুটি পার হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তার জন্যে আসমান-যমীনে কেউ 
অশ্রুপাত করেনি । কেঁদে ওঠেনি তার জন্যে আফগানিস্তানের পর্বতশ্রেণী ৷ কারণ, 
মহান, আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বিধান রয়েছে যে, ইন্নাল বাতেলা কানা 
যাহুকা-অসত্যের পতন অবশ্যন্তাবী। তার অবমাননাকর বিদায় ছিলো একান্ত 
স্বাভাবিক। 

লজ্জার সীমা নেই 

সুপ্রীম পাওয়ারের ইজ্জত মেরে ফিরে গেলেন তথাকথিত সোভিয়েত জাতীয় 
বীরের দল। পেছনে ফেলে এলেন অগণিত সহকর্মীর লাশ । গরীব আফগানদের 
গোয়াল ঘরে, স্কুলে, মক্তবে ও শস্য গুদামে এখনো গলায় রশি লাগানো অবস্থায় 
রয়ে গেছে অনেক অনেক যুদ্ধবন্দী । পর্বতময় আফগানিস্তানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে, 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৯৭ 


পাহাড়ের পাদদেশে, আদিম গুহায়, উপত্যকায়, গিরি-কন্দরে মুজাহিদদের 
অবস্থান। এসব ক্যাম্পেই বেশির ভাগ বন্দীর আবাস। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ' ও 
প্রচার মাধ্যম যে সংবাদ প্রকাশ করে, এর চেয়ে আরও বহুগুণ বেশি অদ্ভুত এই 
মুজাহিদ দলের জীবনযাত্রা । ইতিমধ্যে শত শত যুদ্ধবন্দী সোভিয়েত সৈন্য 
মুজাহিদদের আখলাক, চরিত্র ও সদাচরণে মুগ্ধ হয়ে ঈমান এনে ফেলেছে। 
কালেমা লা-ইলাহা ইব্লান্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে এসব নাস্তিক এখন 
পুরোপুরি মোল্লা হয়ে গেছে। কার্লমার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন-এর অনুসারীরা এখন 
নিয়মিত নামায, রোযা করেন। সুপার পাওয়ার নামক মাকড়সার জালটির 
হাকীকত এখন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেছে। ওরা এখন ভালো করেই 
বুঝেছে ঈমানের কতো শক্তি । বেশ কিছু সোভিয়েত মহিলা-বন্দী নিজেদের 
খুশীতেই বিয়ে করেছে ক্যাম্পের নও-মুসলিম সহকর্মীকে । আর কেউ হয়তো 
মুজাহিদ স্বামীর ঘর করছে একান্ত আনন্দচিত্তে। দেশে ফিরে যাওয়া বীর 
পু্গবেরা লজ্জায় মাথা হেট করে রইলেন বহুদিন । 


ঈমানের ছাইচাপা আগুনে নতুন স্ফুলিংগ 

আফগান জিহাদের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়া, তথাকথিত পরাশক্তির শোচনীয় 
পরাজয় ও অসময়ে সৈন্য প্রত্যাহার এবং আল্লাহর অসীম কুদরত ও গায়েবী 
সাহায্যের অবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে সোভিয়েত সৈন্যদের মনে বিভিন্ন ধরনের 
চিন্তার উন্মেষ ঘটে । একদল শুধু হতাশার আঁধারেই হাতড়াতে থাকে । একদল 
লজ্জায় মরে। একদল করে নতুন চিন্তার শিকড় সন্ধান। আরেক দল হয়তো 
মুজাহিদদের গোপন শক্তির উৎস তালাশে প্রবৃত্ত হয়। ভেবে দেখতে শুরু করে যে, 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের আগে তো মধ্য-এশিয়ায় আল্লাহ-রাসূল ও 
কুরআন-হাদীসের প্রবেশাধিকার ছিলো । কিন্তু নাস্তিক কমিউনিস্টরা তো তা নিষিদ্ধ 
করে রেখেছে। যে ইসলামের পতাকাবাহী জিহাদী কাফেলা আমাদের পিটিয়ে 
ও তাওয়াক্কুলের সম্পদ তো এ দেশেও ছিলো । আমাদের যে সম্পদ সমাজতন্ত্র 
নামক রাক্ষস গিলে খেয়েছে, তা কি আমরা পুনরায় ফিরে পেতে পারি না। 
সৃষ্টিকর্তার সাথে সর্ম্পক স্থাপন করে আমরাও কি হতে পারি না সে সাহায্যের 
অংশীদার । আফগান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নাস্তিক কমিউনিস্টরা, কষ্টর সমাজতন্ত্রীরা 


৯৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


দুঃখ আর বেদনাই পেলো। আর সোভিয়েত মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর অধিবাসী, 
মুসলিম বংশোদ্ভূত অফিসিয়াল কমিউনিস্টদের দিব্যদৃষ্টি খুলতে শুরু করলো। 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাল ঘোড়ার দাবড়ানিতে থেঁতলে যাওয়া ঈমানের শেষ 
চিহ্নটিতে পুনরায় রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো । নাস্তিকতার আবর্জনায় ঢাকা পড়া আর 
নাফরমানির ছাইচাপা পড়া নিভু নিভু ঈমানের আগুন আবার চিনবিনিয়ে জ্বলে 
উঠতে শুরু করলো। এককথায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসলগ্র আর, 
সমাজতন্ত্রের মৃত্যুসন্ধ্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো. ইসলামী চেতনার 
অগ্নি-মশালে সুস্পষ্ট হতে লাগলো নতুন জাগরণের লালিমা। কমিউনিস্ট ও 
করে আফগান ছাত্র-যুবক-জনতার সাহস বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। মসজিদের 
ইমাম, মুয়াজ্জিন, মক্তবের হুযুর আর মাদ্রাসার মুদাররেস সাহেবদের কলিজার 
সাইজ এতো বড় হয়ে গেছে যে, একেকজন আলেম গোটা একটি প্রদেশের তামাম 
কমিউনিস্ট সেনাকে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ জিহাদ শুরু হওয়ার আগে এ 
মাওলানা কতো সাদা-সিধে আর নিরীহ মানুষ ছিলেন। জিহাদের শিক্ষা তাঁদের 
প্রকৃত মুমিনে পরিণত করেছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শয়তানচত্র, খোদাদ্বোহী 
তাগুতী শক্তিগুলো এখন এই মওলবীদের উত্থানকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে 
রিভলবার নিয়ে হাল চষতে অভ্যস্ত । মহিলারা সাব-মেশিনগানগুলোকে নিজের 
বাচ্চার মতো যর করছেন। তরুণীদের নাজুক হাতের কোমল আংগুলগুলোও 
ইদানীং ট্রিগার টেপার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাচ্ছে। ছোট্ট শিশুদের হাতের 
খেলনায় পরিণত হয়েছে অত্যাধুনিক, গ্েনেডগুলো । সকাল-সন্ধ্যা যিকির-আযকার 
করে কাটাতেন যেসব পীরের মুরীদানরা, তাদের গলায়ও এখন বুলেটের তসবীহ্‌। 
কী অদ্ভুত এই জীবন্ত জাতি! জিহাদের দীক্ষায় উজ্জীবিত আফগান । 
শয়তানের শন্থুক গতি 

ইসলামী চেতনা আর জিহাদী জযবায় লালিত এই আল্লাহওয়ালা জাতিটিকে 
অধুধ গলায় বেঁধেছিলো, ঠিক তেমনি ঝিমিয়ে পড়া জাতিটিকে ক্ষেপিয়ে তুলে 
পৃথিবীর সকল শয়তানই নিজ নিজ লেজে আগুন লাগালো । এ মহাবাস্তবটি বুঝে 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ৯৯ 


আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কূটনৈতিক চক্রান্ত । সম্মুখসমরে কিছুতেই যখন পারা 
গেলো না,তখন সকল শয়তানের ঠাকুর বুশ ও গর্বাচেভ কূটনৈতিক লাইনে প্রচেষ্টা 
চালানোর জন্যে নিয়োগ করলো সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে 
নামক একজন কাজের লোক(?) কে। তিনি ইসলামাবাদ এলেন, মুজাহিদ 
নেতাদের সাথে বৈঠকে বসলেন । যুদ্ধবিরতির আলাপ ফাঁদলেন। জহির শাহ্‌কে 
দেশে এনে আবার রাজতন্ত্র কায়েমের ফর্মুলা দিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে 
মুজাহিদদের ক্ষমতারোহণ করার সহজ তরীকা বাতলে দিলেন। কিন্তু একশ্রেণীর 
বস্তুবাদী নেতা ও পাশ্চাত্য রাজনীতিতে প্রভাবিত লোক ছাড়া মূল মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ 
এ প্রস্তাবে মোটেও কান দিলেন না। দখলদার হায়েনাদের মুখপাত্র যতো সুন্দর 
চেহারা নিয়ে কোকিল কষ্ঠেই মুজাহিদদের শুভ কামনা করুক-বাবা, 
মা,ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনহারা মুজাহিদরা তার কথায় কান দিতে পারে না। 
না শয়তানের ঝুলানো মূলায় নাক লাগাতে ৷ 


কুটনীতিতেও নাস্তিক্যবাদী শক্তি আফগান মুজাহিদদের সাথে খেলা জমাতে 
পারলো না। ওরা সশস্ত্র লড়াইয়ের ময়দানে হেরে গিয়ে ভেবেছিলো, সরলমনা 
এবং সমবেত বিশ্ব মুসলিম মনীষীদের যৌথ সুরক্ষা ব্যুহ দেখে ওরা নিরাশ হয়ে 
পড়লো । পাকিস্তানের পেশোয়ারে মুজাহিদ হাই কমান্ড পরামর্শে বসলেন। 
আফগান নেতৃবৃন্দের সহায়তা করার উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জিহাদী 
জযবা নিয়ে যেসব ঝানু ঝানু ব্যক্তি আফগান রাণাঙ্গনে ছুটে এসেছেন, তাঁদের 
মধ্যকার সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন এ পরামর্শে । প্রভাবশালী মুজাহিদ 
নেতা ও সাত দলীয় মুজাহিদ এঁক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদু রাব্বির 
রাসূল সাইয়াফের- প্রধান উপদেষ্টা, ফিলিস্তিনী নাগরিক জনাব তামীম 
আল-আদনানী শেভার্দনাদজের সাথে' কূটনীতির ময়দানে পাঞ্জা লড়লেন খুব 
সফলভাবে । ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা পিএলও"র সাবেক নেতা তামীম আল-আদনানী 
ও তাঁর আরব সহযোদ্ধাদের মাথার সাথে জাতিসংঘ দূত, সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও 
অন্য সালিশানরা কুলিয়ে উঠতে না পেরে অন্য পথ ধরার সুপারিশ করলেন। 


১০০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


সম্মুখসমরে পরাভূত, আলোচনার টেবিলে, কূটনীতির দাবার চালে পরাজিত, 
শয়তানচক্র এবার নয়া পথ অবলম্বন করলো। এ পথকে অবশ্য নয়া বলা যায় না। 
কেননা, যুক্তিতে হেরে গিয়ে শক্তির পথ বেছে নেয়া নতুন কোন ঘটনা নয় । বিশ্বের 
প্রতিটি অপশক্তি বা আদর্শিকভাবে দুর্বল মতবাদ শক্তির পথ বেছে নিয়ে থাকে। 


প্রতি ফ্রুন্টেই প্রতিরোধ 

কুটনীতির পাশাপাশি শুরু হলো প্রচারণার লড়াই । আফগানিস্তানে সোভিয়েত 
আগ্রাসনের পর মার্কিনরা বিপদগ্রস্ত আফগান জনতাকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে 
সাহায্য করেছিলো । কিন্তু এতোবড় একটা পরাশক্তিকে মুজাহিদরা যে এ ধরনের 
একটা রাম ধোলাই দিলো, এটা দেখে মার্কিনীদেরও খুব একটা ভালো লাগলো 
না। বিশ্বের মুসলিম স্বার্থবিরোধী প্রতিটি হবু পরাশক্তি বা উদীয়মান সুপার পাওয়ার 
এক্যবদ্ধ হয়ে পড়লো। যে করেই হোক, আফগানিস্তানের জিহাদী অগ্রযাত্রা রোধ 
করতেই হবে৷. এ জন্যে তারা সবচেয়ে" প্রচারণার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে এবং 
আফগান জাতির ঈমানদীপ্ত উত্থানের ফলে বিশ্ব মুসলিম জাতির হৃদয়ে 
আশা-আকাক্ফার অংকুরিত বীজটিকে শুরুতেই পিব ফেলার চেষ্টা চালালো। 

আমেরিকা, ইউরোপের সকল সংবাদ সংস্থা, সম্প্রচার কেন্দ্র ও তাদের 
সাহায্যপুষ্ট মুসলিম দেশের সংবাদপত্রগুলোতেও মুজাহিদদের বিজয়কে চেপে 
যেতে লাগলো । তাদের হাতে মারা পড়া কমিউনিস্ট সৈন্যদের সংখ্যার চেয়ে 
বরং শহীদ মুজাহিদদের সংখ্যাটা বেশি ফলাও করা হতে লাগলো । মুজাহিদদের 
ভেতর অন্তর্দবন্থ আর সংঘর্ষের বানোয়াট সংবাদ ছাপা হতে থাকলো । ঢাকার 

ংবাদপত্রেও দেখা গেলো দুই ধরনের সংবাদভঙ্গি। কতিপয় পত্রিকা 
মুজাহিদদের “বিচ্ছিন্নতাবাদী আফগান গেরিলা” নামে অভিহিত করলো । 
মধ্যপ্রাচ্যেও চললো একই খেলা। 

এ সময় আফগান মুজাহিদদের মাঝে লুকিয়ে থাকা একটি প্রতিভা ঝলসে 
উঠলো । আরব থেকে জিহাদের টানে ছুটে আসা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মাল্টি 
মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম ময়দানে অবতীর্ণ হলেন । আমার এ বইয়ে 
উল্লেখিত বহুসংখ্যক তথ্য ও অলৌকিক ঘটনা আমি ডঃ আবদুল্লাহ আয্যামের 
বইপত্র ও পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি। 

ইসলামী চিন্তা-চেতনা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকরশ্মি ও জিহাদের প্রাণশক্তি 
নিয়ে যে মুজাহিদ শক্তির সগৌরব উত্থান গোটা বিশ্বের ১২৫ কোটি উম্মতে 


মুহাম্মদীর হৃদয়ে নতুন আশার আলো জ্বালাতে যাচ্ছে, তার উত্থান রহিত করে 
আশার আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে সংঘবদ্ধ তাগুতী শক্তির প্রচারণার 
তুফানকে শক্ত হাতে মুকাবিলা করার লক্ষ্যে ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম একদল সুদক্ষ 
কর্মী নিয়ে প্রকাশনার কাজে নামলেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বই বের হলো 
অনেক। আরও অনেক অনেক বই, কয়েকটি পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন। 
একাধিক রেডিও সেন্টার চালু করলো মুজাহিদরা। তাছাড়া মুজাহিদদের বাস্তব 
অবস্থার ভিডিও ক্যাসেট ও ছবির এলবাম গোটা বিশ্বময় ছেড়ে দেয়ার কাজও 
এগিয়ে চললো । গোয়েবলসের উত্তরসূরি মিথ্যাচারীদের অপপ্রচারের একতরফা 
সক্ষম হলেন এই সফল ব্যক্তিটি । 


এবার অন্য রকম পন্থা 

মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন শায়খ তামীম আল-আদনানী । খাদ্যে 
বিষক্রিয়াজনিত কারণে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো । জরুরী ভিত্তিতে তাঁকে 
পাকিস্তান সরকার আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলো । এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক 
বেঁচে থাকলে হয়তো আমেরিকার শত আগ্রহ সত্ত্বেও শায়খ আদনানীকে 
আমেরিকায় পাঠাতেন না। বোধগম্য কারণেই আমেরিকার হাসপাতালে 
শাহাদাতবরণ করলেন এই মহান কূটনীতিক ও রাজনৈতিক প্রতিভা । তিনি তখন 
পেশোয়ারে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী আফগান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা । বিশেষতঃ 
প্রধানমন্ত্রী সাইয়াফের তিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টা । 

জুমার নামাযে যাওয়ার পথে মসজিদের প্রায় কাছাকাছি গাড়ী বোমায় শহীদ 
হলেন ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম । সাথে তাঁর দুই পুত্র । একজন পেশোয়ারেই থাকে । 
অন্যজন আগের দিন তাঁদের মাতৃভূমি ফিলিস্তীন থেকে জিহাদের দেশে এসে 
পৌঁছেছিলো মাত্র । শক্তিশালী বোমায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় ডাঃ আয্যাম ও তাঁর 
দুই পুত্রের দেহ। 

ডঃ আয্যাম গাড়ী চালাচ্ছিলেন। এক ছেলে ছিলো পেছনে বসা । অন্যজন ফ্রন্ট 
সীটে। যুদ্ধক্ষেত্ৰ, কূটনৈতিক অঙ্গন ও প্রচারণার প্রাঙ্গণ সব হারিয়ে ইসলামের 
দুশমনেরা এবার কাপুরুষোচিত পন্থায় জিহাদের মূল চালিকাশক্তিগুলো একে একে 
খতম করে দেয়ার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে লাগলো । সবচেয়ে মজার 


১০২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ব্যাপার হলো, এসব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইনুদী-খৃষ্টানদের কোন প্রচার মাধ্যমে 
তেমন গুরুত্ব পেলো না। এদিকে দীর্ঘদিন মুজাহিদদের অগ্রগতি বন্ধ থাকার 
দুনিয়ার মুসলমান আফগান জিহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে উঠলো । বড় 
বড় নেতা, মূল্যবান মাথাগুলোর জীবন নিয়ে মুজাহিদরা খুবই দুশ্ন্তাগ্রস্ত হয়ে 
উঠলেন। আর এতে রণাঙ্গনে তাঁদের তৎপরতা কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হলো। 
সোভিয়েত সৈন্য চলে যাওয়ার পরও মুজাহিদদের বিজয়ে এতো বিলম্ব হওয়ার. 
এটাই অন্যতম কারণ । 

নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার । বিশ্ব ইসলামী 
জিহাদ আন্দোলন-যা প্রতিটি মুসলিম জনপদের সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন হিসেবে 
পরিচিত হারকাতুল জিহাদিল ইসলামীর ভূতপূর্ব আমীর এ মাওলানা ইসলামাবাদে 
তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন। গোটা উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে জিহাদী 
চেতনার পুনরুজ্জীবনে এ মাওলানার ভূমিকা ছিলো চোখে পড়ার মতো । 
অতএব,তিনিও কমিউনিস্টদের হত্যা পরিকল্পনার শিকার হলেন। জনশূন্য 
রাজপথ । গাড়ীর স্কীডোমিটারের কাঁটা যখন ৬৩ পেরিয়ে গেছে, তখনি ঘটলো 
দুর্ঘটনা । একই সাথে খুলে বের হয়ে গেলো গাড়ীর সামনের চাকা । ফ্রন্ট হুইল না 
করে ঘুরতে লাগলো গোটা গাড়ীটা। তিন চারবার রাস্তাময় চক্কর কেটে একসময় 
গাড়ীটা রাস্তার: পাশে গিয়ে পড়লো । সামনের উইন্তস্ত্রীন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
ছিটকে. পড়লো মাওলানার সারা দেহে। তাঁর চেহারা ও গোটা দেহ ভাঙ্গা 
কাঁচের গুঁড়োয় ফালা. ফালা হয়ে গেলো। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে 
নেয়া হলো । অনেকগুলো অপারেশনের পর তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাণে বেচৈ 
গেলেন। দুর্ঘটনার কদিন পর তিনি আশংকামুক্ত হলে তার আত্মীয়-স্বজনকে 
তাঁর কেবিনে যেতে দেয়া হলো । 

অন্ত্ঘতিমূলকভাবে কমিউনিস্টরা গোপনে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার যে প্রক্রিয়া 
বেছে নিয়েছিলো, এরই অন্যতম শিকার ছিলেন মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার। 
ঘটনার পর কিছুটা সুস্থ হয়েই তিনি যখন বাংলাদেশে এলেন, তখন আমার 
সাবেক কর্মস্থল চট্টগ্রামে তাঁর সাথে আমার দেখা । চেহারায় সেলাইয়ের কিছু 
দাগ দেখতে পেয়ে আমি কারণ জানতে চাইলাম, তখন তিনি নিজেই এ 
কাহিনী আমাকে শোনালেন। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১০৩ 


“কেবিনে আমি সবেমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে উঠে বসেছি। 
আপনার ভাবী এলেন আমাকে দেখতে ৷ কেবিনে উকি দিয়েই তিনি বোরকার 
নেকাব টেনে অন্যদিকে ফিরে দীড়ালেন। ভীষণ চমকে উঠেছেন আমাকে দেখে । 
আমিও তো সীমাহীন বিস্মিত হয়েছি এ অবস্থা দেখে। কিছু না বুঝতে পেরে আমি 
তাকে নাম ধরে ডেকে বললামঃ কি হলো, তুমি এমন করছো কেনো? আমাকে 
চিনতে পারনি বুঝি? এবার আপনার ভাবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । বললেনঃ সারা 
চেহারা জুড়ে এতোসব ব্যান্ডেজ আর দাড়ি শেভ করা অবস্থায় আপনাকে আমি 
কল্পনাও করতে পারিনি। ভুল করে অন্য কোন রোগীর কেবিনে ঢুকেছি মনে করে 
মুখ ঢেকে ফেলেছিলাম ।” উল্লেখ্য যে, চেহারা সেলাই করার সময় ডাক্তাররা 
অজ্ঞান অবস্থায় তার দাড়ি শেভ করেন। 

খুব সুন্দর উর্দূতে কথাগুলো আমাকে 'শানালেন পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত এ তরুণ 
মুজাহিদ । আগের রাত্রে কোন গ্তপ্তঘাভক তার গ্যারেজে. ঢুকে গাড়ীর চাকার 
নাটগুলো খুলে রাখে। 

অন্তর্থাতমূলক তৎপরতার এক পর্যায়ে মুজাহিদরা যখন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া শুরু 
করলো, তখন শয়তানও তার পলিসি পরিবর্তন করলো । পেছন থেকে ছুরিকাঘাত 
করেও কমিউনিস্ট ও তাদের স্বগোত্রীয়রা যখন বিজয়ের নাগাল পেলো না, তখন 
শুরু করলো নতুন ষড়যন্ত্র । মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের একটি অংশকে আপস ফর্মুলার 
প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিলো এবারকার চক্রান্ত ৷ 


পবিত্র কাবার ছায়ায় 

রণাঙ্গন কূটনীতি ও অন্তর্থাতমূলক তৎপরতা, এর একটিতেও জুৎ না করতে 
পেরে কমিউনিস্টরা ও তার বন্ধু শক্তিগুলো চরম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো । মুজাহিদদের 
কল্পনাতীত পরাক্রম দেখে আমেরিকা-ইউরোপও উৎকষ্ঠিত। সোভিয়েত সৈন্য 
চেষ্টা করে দুশমন যখন হতাশ, যখন আফগান মুজাহিদদের পরম বন্ধু ও 
অভিভাবক পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় 
শাহাদাতবরণ করলেন, যখন শহীদী কাফেলায় যুক্ত হলেন কূটনীতিক 
আল-আদনানী, অমরত্ব আবে হায়াত পান করতে হলো প্রচার ও প্রকাশনা 
প্রতিভা, লেখক, সাংবাদিক ডঃ আয্যাম ও তার দুই নবীন বয়সী পুত্রকে; তখন 


১০৪ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব পূর্ণবূপে 
অনুধাবন করে সজাগ হয়ে উঠলো জিহাদী কাফেলা । সব দিক সামলে নিয়ে পুনরায় 
প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ চালানো হলো নাস্তিক খোদাদ্রোহীদের ঘাটিতে। 
মুজাহিদদের নেতৃত্বে ক্রমেই ছোট হয়ে এলো শয়তানের ভূবন। সীড়াশি আক্রমণ 
পরিচালনা করছেন আন্লাহওয়ালা মুজাহিদ নেতাগণ । মহা আতংকে কেঁপে উঠতে 
লাগলো নজীবুল্লাহর বক্ষ । এই বুঝি কাবুলের পতন হলো মুজাহিদ-জনতার হাতে । 
সে ভাবলো, কমিউনিস্টদের কেবলায় দারুণ ভূকম্পন। ক্রেমলিনে শুরু হয়েছে 
অসন্তোষ । মক্কোর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের কর্ণধাররা যখন 
নিজেদের ঘরের আগুনেই জবলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছে, তখন কাবুলের চার দেয়ালে 
আটকে পড়া পুরানো গোলাম নজীবুল্লাহর জন্যে তারা কতোটুকু কি করতে 
পারবে? 
যে, পবিত্র মক্কা শরীফের পৰিএ হেরেমে কাবাঘরের ছায়ায় বসে সে মুজাহিদ 
নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করতে আগ্রহী । কিন্তু মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির 
গাদ্দীর, সোভিয়েত রাশিয়ার আজ্ঞাবহ গোলাম ও আফগানে গণহত্যার নায়কের 
সংবেদনশীল মিষ্টি প্রস্তাবে ভুললেন না। কারণ, “ফান্দে পড়িয়া যে বগায় কান্দে”, 
সে আবার তার ব্রাণকর্তার চোখও তুলে নিতে পারে সুযোগ পেলে । মুজাহিদরা 
জবাব দিলো, আল্লাহর ঘরে বসে তোমাত মতো খুনী নরপশুর সাথে আলোচনা 
করলে ২০ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে, ৬৭ লক্ষ শরণার্থী ও অসংখ্য যুদ্ধাহত পঙ্গু 
আর লাঞ্ছিত মা-বোনের সাথে বেঈমানী করা হবে। অতএব, আলোচনার সকল 
পথ এখন বন্ধ । মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ততীত অপরাধের তওবা ছাড়া 
তোমার আর কোন গত্যন্তর নেই। মস্কো বা ওয়াশিংটন কেউ-ই তোমাকে 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। তাছাড়া খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়ার দরুন 
আফগান জনতাও তোমাকে আশ্রয় দেবে না । মুরাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । এ কথা 
আফগান জনতার মুখস্থ । 
আফগান মুজাহিদদের প্রবাসী সরকার 

পাকিস্তানের পেশোয়ারে আফগান শরণার্থীরা থাকতেন । তাদের অবস্থানকে 

ভিত্তি করে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১০৫ 


পেশোয়ারে বসেই আঞ্জাম দিতেন । এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রবাসী আফগান. 
সরকার । এর প্রেসিডেন্ট হন ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্‌ মাসউদ । যাকে পানশিরের 
সিংহ বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী উস্তাদ সাইয়াফ । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান বিপ্লবী 
মুজাহিদ নেতা ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ার। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির 
আইনমন্ত্রী । কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে । 
অধ্যাপক রাব্বানী, মাওলানা আরসালান খান রহমানী, সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী, 
মাওলানা ইউনুস খালেস-এঁরা সবাই দায়িত্বশীল মন্ত্রী বা উপদেষ্টা । মুজাহিদ 
প্রবাসী সরকার থেকে নিরাপোষ মুজাহিদ নেতা হিকমতইয়ারকে সরানোর পর 
আমেরিকা এমন সব শর্ত ও পলিসি এ সরকারের উপর সওয়ার করাতে শুরু 
করলো, যার দরুন গোটা আফগান জিহাদের চেতনাই কলুষিত হওয়ার আশংকা 
দেখা দেয়। আফগান জাতির বিপ্লবী উত্থান রহিত হতে এ ধরনের দু'একটি শর্তই 
যথেষ্ট । অবস্থা আঁচ করতে পেরে মাওলানা ইউনুস খালেস ও সাইয়েদ আহমদ 
গীলানী সরকার থেকে সরে দাড়ানোর সিন্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন! শত শত 
দারুণভাবে হতাশ হয়ে ডাইরেক্ট গ্যাকশনের পথ বেছে নিলেন লড়াই আর 
লড়াই । কাগজ-কলম আর আলাপ-আলোচনা নয মেশিনগানই দেবে ফয়সালা! 
বিপ্রবী বনাম নিস্তরঙ্গ কর্মপস্থার ছন্দ 

প্রবাসী সরকারের একটি অংশ আলাপ-আলোচনা, বিশ্ব-সভার মতামত, 
বিশ্বের সিগন্যাল ইত্যাদির প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ধীর গতিতে লক্ষ্যের পানে 
এগিয়ে যাওয়ার যে পন্থা অবলম্বন করতে চাইলো, হিকমতইয়ারের নেতৃত্বাধীন 
একটি গ্রুপ তা মানতে চাইলো না। এ গ্রুপের কথা হলো, পৃথিবীর সকল কায়েমী 
স্বার্থবাদের শরীরে তীব্র কষাঘাত হেনে জিহাদের প্রদীপ্ত পথ বেয়েই পৌছতে হবে 
মনযিলের শৃঙ্গ চুড়ে। ছোট একটি দল ইরানের সাথে দহরম-মহরমে মেতে 
উঠলো । একজন নেতা তার দলবল মস্কো গিয়ে আলাপ-আলোচনার নিমজ্রণ কবুল 
করে ফেললেন | গ্রাস্তনত্ত ও পেরেস্ত্রইকা নামক অস্ত্রোপচারে যখন সমাজতন্ত্রের 
গোদের উপর জন্ম নেয়া ব্যর্থতার বিষফৌড়া সারাতে যেয়ে গর্বাচেভের রোগী মারা 
যায় যায় অবস্থা, তখন এই মৃত্যুশয্যাশায়ী ভূবন্তপ্রায় পরাশক্তির রাজধানীতে গিয়ে 


১০৬ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আলোচনায় বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্ব বাড়ানোর কোন যৌক্তিকতাই খুঁজে 
পেলেন না অন্য মুজাহিদরা । অথচ বিশেষ গ্রুপের জনৈক নেতা মস্কো গিয়েই 
ছাড়লেন। এ থেকেই আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের “আপস-নিরাপস” ভিত্তিক 
দু'টি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো । 

হিকমতইয়ার, সাইয়াফ, হাক্কানী, আরসালান ও খালেস কেউই আপসের কথা 
শুনতে রাজী নন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আর তরবারির ফয়সালাই তাদের কাম্য । অথচ 
রাব্বানী, মাসউদ, মোজাদ্দেদী শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের মত প্রকাশ শুরু 
করলেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রাদ্ধাবোধের মাধ্যমে 
তারা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিলেন। তবে চিন্তার ক্ষেত্রে দু'টো ধারা ক্রমেই 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো । এ সময় জিহাদের গতিও কিছুটা স্তিমিত হয়ে 
এলো । ইহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিক্যবাদের এজেন্টদের সম্মিলিত চক্রান্তে নেতাদের 
মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার অতি ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আঁচ করেই 
জিহাদের ফিল্ড কমান্ডাররা নতুন উদ্যোগে ময়দানী তৎপরতা শুরু করে 
সবাইকে রণাঙ্গনমুখী করে তুললেন। 

একই সাথে শুরু হয়ে গেলো খোস্ত, জালালাবাদ, উরপগুন ও কাবুলের উপর 
সৰ্বাত্মক আক্রমণ । উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ ইর়াসির (আইন ও বিচারমন্ত্রী) 
বাংলাদেশের গৌরব কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী (যশোর), 
হযরত হাফেজ্জী হুযুরের পৌত্র হাফেয রহমতুল্লাহ (ঢাকা) সহ শত শত 
স্বাধীনতার সূর্য ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হয়ে উঠছিলো। আর নাস্তিক্যবাদী 
সমাজতন্ত্রের স্বর্গসৌধের গা থেকে খসে পড়ছিলো একটি একটি করে ইট । 
ঢিলে হয়ে আসছিলো তাগুতের দুর্বিনীত আসুরিক পেশী । তলিয়ে যাচ্ছিলো 
সর্বহারার স্বর্গরাজ্যের উদ্ধত কালনাগ আর ভয়াল থাবা বিস্তার করে লাফিয়ে 
পড়া সমাজতন্ত্রের হিংস্র দানব। আফগান মুজাহিদদের বিজয় শুধু কাবুল মুক্ত 
হওয়া বা আফগানিস্তানের স্বাধীনতাই নয়; বরং আধা দুনিয়ার নিয়ন্তা, 
নাস্তিক্যবাদী পশুশক্তির সমাধি রচনাও এসব জিহাদী পুণ্যাত্মারই মহাবিজয় । 
শাহাদাতের রক্ত সিঞ্চন করা হয়েছে আফগান ভূখণ্ডের পাথুরে যমীনে, কিন্তু এর 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব-ইউরোপ পর্যন্ত গোটা 
সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীতে । 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১০৭ 


ওয়াশিংটনে হিকমতইয়ার 

যুদ্ধ চলাকলে একবার হিযবে ইসলামী নেতা গুলবদন হিকমতইয়ার গেলেন 
ওয়াশিংটনে । নিঃশর্তভাবে কোন সহযোগিতা আমেরিকা থেকে গ্রহণ করা যায় 
কিনা তিনি তা ভাবছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কমিউনিটির সাথে তিনি 
মতবিনিময় করবেন । প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানালেন। 
হিকমতইয়ার জানালেন, আমি মক্কোর সাথে লড়াই করছি বলে এ কথা ভাবার 
অবকাশ নেই যে, আমি ওয়াশিংটনের সাথে হাত মেলাবো। পরাশক্তি হিসেবে 
তাদের সাথে বৈরিতা থাকলেও ইসলামের ব্যাপারে ওরা উভয়েই সমান খড়গহস্ত । 
মহানবী (সাঃ) বলেছেন £ “আলকুফ্রু মিল্লাতুন ওয়াহেদা” সমস্ত কুফরীশক্তি এক 
এবং অভিন্ন জাতিসত্তা । 

রাত সাড়ে নস্টা। ওয়াশিংটনের হোটেল কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছেন বিপ্লবী মুজাহিদ 
নেতা হিকমতইয়ার। কেউ দরজায় নক্‌ করছে । অতি সাবধানে দরজাটা খুললেন 
তিনি। দৃষ্টি তার উন্নীলিত, ললাটে আত্মমর্ধাদার জ্যোতি, কোমরের বেল্টে ঝুলানো 
পিস্তলের বাটে রাখা একটি হাত। কি মনে করে এখানে এসেছেন আপনি, 
আপনার পরিচয়? দরজায় দাড়ানো মার্কিন তরুণীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্রটি করলেন 
তিনি। মেয়েটি খুব সিরিয়াসলি বললোঃ মিঃ হিকমতইয়ার! আমি একাই এসেছি 
হোটেলে । আপনার কক্ষে বসে একটু আলাপ করতে চাই । অতি গোপনীয় কথা । 
আমাকে আমার বাবা আপনাকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে যেভে পাঠিয়েছেন আমি 
প্রেসিডেন্টের কন্যা । নিজের হোটেল কক্ষে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের কন্যারতুকে 
দাড়ানো দেখে তিনি বললেনঃ দেখুন, আমি আগেই না করে দিয়েছি । আমি 
ইসলাম ও মুসলমানের কোন দুশমনের সাথেই বন্ধুত্ব রাখতে রাজী নই । তাছাড়া 
আমার এ হাতটি দিয়ে আমি ৬৫ হাজার মুজাহিদকে জিহাদের বায়আত করিয়েছি। 
আমার জীবন থাকতে আমি ইসলামের এক জঘন্য শত্রু, একটি পরাশক্তির 
কর্ণধারের হাত স্পর্শ করতে পারি না। 

মিশন ব্যর্থ। ফিরে গেলেন প্রেসিডেন্ট তনয়া। “সোভিয়েত ইউনিয়নের গর্ব 
খর্বকারী, অন্যতম পরাশক্তির দর্পচূর্ণকারী এই মর্দে ফকীরদের বাগ মানানোর 
কোন উপায়ই নেই।” এ বাস্তবটি বুঝে নিতে খুব একটা দেরী হলো না মার্কিন 
নেতৃবৃন্দের । ইনকিলাব গ্রুপের অন্যতম প্রকাশনা সাপ্তাহিক পূর্ণিমার “সমকালীন 
সংলাপ” কলামে এ ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে। 


১০৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 

প্রবাসী আফগান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ার 
দেশ সফর শুরু করেন। সর্বপ্রথম আসেন ঢাকায় । হোটেল শেরাটনে এ বাঘা 
মুজাহিদদের সাথে ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী 
চিন্তাবিদরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। পরাশক্তিগুলোর বলয় ও আওতাধীন 
মুসলিম দেশগুলোর নির্জীব-নিষ্প্রাণ সরকারগুলোর মধ্যেই ছিলো আমাদের 
"সরকারের ভূমিকা । আমেরিকার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর বহু মুসলিম রাষ্ট্রই পাতের 
ভাজা মাছটিও উল্টে খায় না। পরাশক্তিগুলোকে মুনাফিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ প্রায় 
খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে । কেবল আফগান জনতাই এসব কাগুজে বাঘের 
মুখোশ উন্মোচন করে 'দেখিয়ে দিলো । 

জেনারেল এরশাদের প্রতি হিকমতইয়ার 

তখন সময়টা ছিলো! রাষ্ট্রপতি এরশাদের স্বীকৃতি না দিলেও তিনি সংগ্রামী 
এই মুজাহিদ নেতার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। বিদায়ের সময় গুলবদন 
হিকমতইয়ার জেনারেল এরশাদকে একটি রিভলবার উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 
“দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তির সাথে পাঞ্জা লড়ার সাহস নিয়ে হাতিয়ার তুলে নেয়ার 
আগ পর্যন্ত ঈমানদারের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় না। জিহাদই মুসলিম জাতির গৌরব 
ও আত্মমর্ধাদার চাবিকাঠি ।” বাংলাদেশে তার সফর ফলপ্রসূ লা হওয়ায় তিনি 
মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। 


সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর 

শেরাটনের সংবাদ সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক হিকমতইয়ারকে প্রশ্ন 
করেছিলেন আপনি সব সময়ই নিরাপস। জিহাদ হাড়া আপনি কিছু বুঝেন না। 
আলাপ-আলোচনার যে প্রস্তাব বিশ্ব নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসছে, সেসবেও 
আপনি রাজী হতে পারছেন না কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, দেখুন ভাই! বিশ্বের 
মোড়ল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের ভেতর কিছুমাত্র ইনসাফ নেই। ওরা এক মুহূর্তের 
জন্যও মুসলমানদের কল্যাণ চায় না। প্রথম যখন আফগানিস্তানে সোভিয়েত 
আগ্রাসন হয়, তখন মোড়লেরা কোন কথা বলেনি। ২০ লক্ষ আফগানকে 
নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, ওরা মুখ খুললো না। এখন আফগান জনতা যখন 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১০৯ 


দখলদার ও তাদের দোসরদের মার লাগাচ্ছে, তখন মোড়লেরা শান্তির আলাপ 
নিয়ে এসেছেন। আমার বাড়ীতে যদি ডাকাত আসে, আমার পরিবারের 
লোকজনকে হত্যা করে, ধর্ষণ, লুটতরাজ, নির্যাতন, চালায় । এরপর যদি আমি 
ডাকাতদের কাবু করতে সক্ষম হই, তখন যদি ডাকাত বলতে থাকে যে ভাই, 
সহিংসতা ও রক্তপাতের পথ পরিহার করে চলো আমরা আলোচনায় বসি। এটা 
কেমন মজার ব্যাপার আপনারাই বলুন! আমরা এখন ঠিক সে পর্যায়েই আছি। 
সোভিয়েত রাশিয়া এখন গৃহস্থের হাতে বন্দী ডাকাতের মতো। 
আমেরিকা-ইউরোপের ছোট-বড় মাঝারি শয়তানগুলো হলো ডাকাতের সহায়ক 
শক্তি । অতএব, এ ক্ষেত্রে আমার আপসহীন পলিসিই সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর ৷ 

মালয়েশিয়া ও সউদী আরব সফর শেষে হিকমতইয়ার পাকিস্তানে ফিরে যান। 
এক পর্যায়ে বিশ্ব-শয়তানচক্রের আঙ্গুলি নির্দেশে আপসহীন এ নেতাকে প্রবাসী 
মুজাহিদ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। প্রবাসী সরকার 
আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে । জিহাদের ময়দানে তখন 
শুধু কিন্তু কমান্ডাররা তৎপর । দায়িত্বের বোঝা মুক্ত গুলবদন হিকমতইয়ারও তার 
সুশিক্ষিত ৭০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। 

সকল বাধা তুচ্ছ করে 

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর প্রতিরোধ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের সাধারণ 
মানুষ সংগ্রাম-সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। জিহাদ পরিচালনা ও নেতৃত্বের 
গুরুত্বপূর্ণ ।ায়িত্বে যে সাতটি দলের প্রধান সাত জন আমীর ছিলেন, তারা সবাই 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, শাহাদাতের অপার নেশা, স্বাধীনতা ও বিজয়ের অমিত 
আশা, বিশ্বমুসলিম জাতির পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়েই জিহাদ জারি রেখেছিলেন 
শয়তান ও তার সমমনা মানুষগুলোর শত কৌশলেও এঁদের মধ্যে মতানৈক্য বা 
আন্তরিকতার অভাব সৃষ্টি হতে পারেনি। মতভেদ হলেও মতবিরোধ হয়নি । 
আল্লাহর অসীম রহমতে এসব মুজাহিদ নেতার অনুগামী লাখো আফগান, আরব 
ও অন্যান্য মুজাহিদ নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ধ্বংস। সমাজতন্ত্রের মৃত্যু । ক্রেমলিনের পতন। কমিউনিজমের পিতৃ-পুরুষদের 
ভাঙ্কর্য, মূর্তি আর প্রতিকৃতির অবমাননাকর অপসারণ । 

আফগান মুজাহিদরাও তাদের দেশে বিপদ-মুসীবত কম দেখেননি ৷ নিজের 
দেশের বিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ষাট লক্ষ মানুষের হিজরত, অসংখ্য নাগরিকের 


১১০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


পঙ্গুত্, অগণিত মা-বোনের অসম্মান, সুখী-সুন্দর দেশটিতে কিয়ামতের তাণ্ডব, 
সবকিছুই আফগানদের দেখা । এতোসব দেখে-শুনে মুজাহিদরা হয়ে উঠেছিলেন 
দুর্দম অভিযাত্রী । অপরাজেয় শক্তি। জিহাদের নেতৃত্বে যদি কখনো ষড়যন্ত্রীদের 
বদনজর লেগে কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টিও হতো, সাধারণ মুজাহিদ ও ফিল্ড 
কমান্ডাররা তখন নীতিনির্ধারণী কর্তৃত্বের দিকে চেয়ে থেকে সময় নষ্ট না করেই 
সামনে এগিয়ে যেতেন । চলতো হামলা । আসতো বিজয় । একের পর এক ঘাটি 
হতো পদানত ! মুজাহিদদের একটি গ্রুপ একবার পতনের বেলাভূমিতে দাড়ানো 
মক্কোয় গিয়ে চুক্তি করে এলো । যখন শতকরা ৯৫ ভাগ বিজয় মুজাহিদরা অর্জন 
করে ফেলেছেন । শুধু গ্যারিসন শহর ও রাজধানীতেই কেবল শক্ররা ইঁদুরের মতো 
কালক্ষেপণ করছে । শীত মওসুম, প্রচণ্ড তুষারপাত ও দুর্গম পথঘাটই মুজাহিদদের 
সামনে কঠিন সমস্যা । তারা সর্বশক্তি সঞ্চয় করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন 
বসন্ত ও গ্রীষ্মের । সুদিন এলেই শুরু হবে চূড়ান্ত আক্রমণ । এমনি লগ্নে মক্কো গিয়ে. 
আলোচনায় মিলিত হওয়া কোন যুক্তিতেই তারা মানতে পারলেন না 
হিকমতইয়ার। তিনি বললেনঃ এ তো পরাজিত ও বিতাড়িত দুশমনের মান 
বাড়ানো । আফগান জিহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবশালী ফিল্ড কমান্ডার মাওলানা 
জালালুদ্দীন হাক্কানী পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন, জমিয়ত প্রধান রাববানীর সাথে মক্কো 
কর্তৃপক্ষের চুক্তি তিনি ও তার লক্ষাধিক মুজাহিদ মানতে রাজী নন! তিনি এবং 
হিকমতইয়ার তখন শুধু রণাঙ্গনেই সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন। ওয়াশিংটন বা 
মক্কোর রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় নয় । 
মাওলানা হাক্কানীর মঙ্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যান 

আফগান মুজাহিদ নেতা মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী মস্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যানের 
চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বললেন, আফগান জনগণ ও মুজাহিদদের ঘাতক 
নজীবুল্লাহর চরম পরিণতি ও তার কমিউনিস্ট সরকারের পুরোপুরি উৎখাত না 
হওয়া পর্যন্ত আমাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে । 

তিনি আফগান সমস্যা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের পাঁচটি প্রস্তাবকেই সম্পূর্ণ 
শরীয়তবিরোধী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেন। আফগানিস্তানের কতিপয় 
নেতার মস্কো সফর ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির নিন্দা করে 
তিনি বলেন, আফগানিস্তানের তওহীদী জনতা ও সাধারণ মুজাহিদরা মক্কো 
চুক্তি মানে না। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১১১ 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার মাঝামাঝি সময়কালটিতেই তদানীন্তন 
মার্কিন প্রেসিডেন্টের অন্ত্রহাসের আহ্বানের প্রেক্ষিতে ঢাকার একটি পত্রিকায় যে 
সম্পাদকীয়টি আমি লিখেছিলাম, তা নিমে উল্লেখ করছি। কাফের, মুশরিক ও 
নাস্তিকেরা সবাই এক গোষ্ঠী, মুসলিম জাতির শক্রতায় সর্বদা এঁক্যবদ্ধ, তাতে এ 
সত্যটিই ফুটে উঠবে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকগুলো খৃষ্টান 
রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিশ্ব দরবারের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম প্রধান 
অঞ্চলগুলোর স্বাধীনতা ইহুদী, নাসারা ও নাস্তিকচক্র মেনে নিতে পারছে না। এর 
অনেক কারণ। সোভিয়েত মুসলিম প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, 
কিরঘিজিয়া ইত্যাদি একসময় ছিলো মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনের কেন্দ্র । শত-সহত্্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন 
মধ্য-এশিয়া ও অখণ্ড তুর্কিস্তানের এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে । 

অতএব, কোনক্রমেই মুসলিম জাতির এহেন উর্বর ভূমি তাদের হাতে ফিরিয়ে 
দেয়া যায় না। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র নামক অবাস্তব এবং 
প্রকৃতিবিরোধী একটি মতবাদ বাস্তবায়নের প্রায় শতান্দী ব্যর্থ প্রচেষ্টাকালে এ 
অঞ্চলটিকেই বেশি শোষণ করেছে । কমিউনিজমের পান্ডারা মুসলিম সাম্রাজ্যের 
দ্বীনদার বাসিন্দাদের উপরই বেশি নিপীড়ন চালিয়েছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রী 
নরপশুদের প্রতি এ অঞ্চলের মজলুম মানুষের প্রতিশোধস্পৃহাও তুলনামূলক বেশি । 
অতএব, সোভিয়েত মুসলমানদের স্বাধীনতার ক্ষতিকর প্রভাবের ভয়ও মক্কোর 
নেতৃবৃন্দের মনে প্রকট । 

বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়ত ইউনিয়ন যখন দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে 
তার যৌবনে অবস্থানরত, তখন রাজধানী মঙ্কোসহ তার ইউরোপীয় এলাকাসমূহ 
পরের ধনেই পোদ্দারী করেছে । কেননা, জনশক্তি, মেধা, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ 
কমিউনিস্ট বাদরদের অর্থ ও শক্তির যোগান দিয়েছে । কয়লা, লোহা, ইউরেনিয়াম, 
পেট্রোলিয়াম, ফল, ফসলে সমৃদ্ধ মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহের অবর্তমানে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যেন দেউলিয়া দার্শনিক । তদুপরি সুপার পাওয়ার(?) সোভিয়েত 


১১২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ইউনিয়নের বিপুল সমরশক্তি যুদ্ধ সরঞ্জামও মুসলিম এলাকায়ই রয়েছে। 
যেগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে রাশিয়া হয়ে পড়বে নিরস্ত্র মহাযোদ্ধা। আর 
সবচেয়ে বড় আশংকার কথা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যদি স্বাধীন রাষ্ট্রের 
অভ্যুদয় ঘটানোর পাশাপাশি এতো বড় সমর সরঞ্জামের মালিক হয়, তবে বিশ্ব 
শয়তানমণ্ডলীর অবস্থাটা কি দাড়াবে? 

অতএব, যেকোন মূল্যে সোভিয়েত মুসলমানদের স্বাধীনতা রুখতেই হবে, 
এঁক্য ঠেকাতেই হবে। কিছুতেই ওদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না এতো বিরাট 
সামরিক শক্তি। তাই অতি সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা দিয়েছেন 
ব্যাপক অস্ত্র হ্রাসের ৷ তবে শর্ত হলো, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকেও এ বিষয়ে সমান 
ভূমিকা পালন করতে হবে। সারা বিশ্বময় বুশের এই ঘোষণায় একটা হৈ চৈ পড়ে 
গেলেও মুসলিম বিশ্বের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা-এ ঘোষণার মূল প্রেরণার 
উৎসটি খুঁজে পেয়েছেন ঠিকই । আর সেটি হলো, দু'দিন আগে পরে সোভিয়েত 
মুসলমানরা স্বাধীনতার সূর্য কেড়ে আনবেই। আর তখন সে এলাকার অস্ত্রগুলো 
আমেরিকার বিশ্ব মস্তানীর পথে হবে বড় একটি বাধা । সুতরাং এখন থেকেই 
অনুগত বন্ধু মিখাইল গরবাচেভের হাতেই অস্ত্র হাস করিয়ে রাখা প্রয়োজন । আর 
এটা করতে গিয়ে আমেরিকারও কিছু অস্ত্রত্রাস করতে হবে । কতোদূর থেকে খেলা 
চালে খৃষ্টানরা। বিশ্ব-রাজনীতির দাবার গ্রান্ড মাস্টার ইহুদীরাই তো মূলতঃ বুশের 
মগজের চাবি ঘুরায় । আর এদের সাথে তাল মেলায় সময়ের চাকায় পিষ্ট, অসহায় 
কমিউনিস্টরা । বিশ্বনবীর উম্মতকে ঘিরে সকল কাফের, মুশরিক ও খোদাদ্রোহী 
শক্তি আজ একজোট-“আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদা।” অতএব, বিশ্ব জুড়ে 
ইসলামের সৈনিকদের এখন চোখ-কান খোলা রেখে অগ্রসর হতে হবে । সদা 
জাগ্রত থাকতে হবে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিঃ কিছু জিজ্ঞাসা 

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের হাতেই 
টুকরো টুকরো হলো । বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটির গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী 
সমাজতন্ত্রের অকাল মরণ ঘটলো । পূর্ব-ইউরোপ থেকে শুরু করে মুসলিম 
মধ্য-এশিয়ার গোটা অঞ্চল এমনকি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রাণকেন্দ্রেও 
সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হলো। দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দীকাল যাবত নাস্তিক্যবাদের 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১১৩ 


পাগলা ঘোড়া দাবড়িয়ে, কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউনিজম 
অবশেষে নিজের হাতেই নিজের সমাধি রচনা করলো । 

এ পর্যায়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, কে এই গর্বাচেভ? তার পিতার নাম 
নাকি হায়দার আলী । মূলতঃ এ গর্বাচেভ তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিবারের 
কমিউনিস্ট পরিচয়ধারী ছেলে । তার নামও মিখাইল। এটা কি ইসলামের 
আকীদামত মিকাইল (আঃ) নামক ফেরেশ্তার প্রতিই ইঙ্গিত করে? যদি তাই 
হবে, তাহলে প্রকাশ্যে তিনি ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রচেষ্টা করলেন না কেন? 
আর তিনি যদি মুসলিম উম্মাহর সদস্য বা বন্ধুই হবেন, তাহলে তিনি সারাজীবন 
কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী হলেন কোন্‌ যুক্তিতে? সমাজতান্ত্রিক দেশে 
কোন মুসলমানের ছেলে তার ঈমান গোপন রেখে বেঁচে থাকতে পারলেও লাল 
গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। আবার তিনি 
সোভিয়েত নেতাও হলেন। শেষে “গ্রাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা” নামক শুদ্ধি অভিযান 
ইউনিয়নের অস্তিত্‌ শেষ করে ফেললেন। সমাজতন্ত্রকে ইতিহাসের অন্ধকার 
যবনিকার অন্তরালে নিক্ষেপ করলেন। কে এই গর্বাচেভ? কি তার মিশন? তিনি 
আসলে কি ভেবেছিলেন আর কি করে ফেললেন? এসব উল্টা-পাল্ট প্রশ্ন গোটা 
মুসলিম বিশ্বের সচেতন নাগরিকদের মনেই কমবেশি ঘুরপাক খায়। বিশেষতঃ 
খুচরা কমিউনিস্টদের অন্তরে এ প্রশ্নটি অতিরিক্ত খচ্খচ করে । যেমনঃ ঢাকার 
জনৈক কমিউনিস্ট তাত্বিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর এক সেমিনারে 
রাগে-দুঃখে চিৎকার করে বলছিলেনঃ গর্বাচেভ একটা শুয়োরের বাচ্চা। 
মার্কিনীদের এজেন্ট । বুশের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ খেয়ে এই বেটা বদমাশ 
সমাজতন্ত্রের এমন সর্বনাশটা করলো । ঘটনার তিক্ত বাস্তবতা ও আকম্মিকতার 
ধাক্কা সামাল দিতে না পেরেই তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবী তার স্বভাবে প্রচ্ছন্ন 
আদি-আসল বাক্যগুলো ঝেড়ে দিয়েছিলেন সেদিন। কম দুঃখে কি আর কেউ 
সাবেক গুরুঠাকুরকে শুয়োরের বাচ্চা, বদমাশ বলে গালি দেয়? 

এসব জিজ্ঞাসার সহজ ও সঠিক উত্তরঃ শক্তির দন্ত ও ক্ষমতার অহংকারে মানুষ 
যখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, নিরপরাধ নারী-শিশু ও বৃদ্ধের উপর যখন শুরু করে 
নির্মম পাশবিকতার দুঃসহ অনুশীলন, তখন মযলুম বনী আদমের ফরিয়াদ খোদার 


১১৪ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আরশে কাপন জাগায় । এরপর নেমে আসে ধ্বংস। নাস্তানাবুদ হয়ে যায় মিথ্যা 
অহংকারের তাসের ঘর । নিশ্চিহ্ন হয় সুপার পাওয়ার নামক বালির বাধ। পৃথিবীর 
সীমালংঘনকারী প্রতিটি সাম্রাজ্য ও পরাশক্তির পরিণতিই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


এ প্রসঙ্গে জনৈক সোভিয়েত জেনারেলের কথা 

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ নিজ হাতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভেঙ্গে দিয়েছেন। সংস্কার নীতির কাচি চালিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ 
করেছিলেন । তার এ সিদ্ধান্তের পথে বাধা হয়ে দাড়ানোর মতো কোন প্রতিদ্বন্দ্বী 
সোভিয়েত রাশিয়ায় কেন পাওয়া গেলো না? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা 
পেয়েছি । ১৪১২ হিজরী ১৯৯২ ইং হজ্জ মওসুমে সদ্য স্বাধীন সোভিয়েত মুসলিম 
প্রজাতন্ত্রসমূহের বহুসংখ্যক মুসলমান সউদী সরকারের আমন্ত্রণে পবিত্র ভূমিতে 
এসেছিলেন । দীর্ঘ প্রায় শতাব্দীকাল খোদাদ্বোহিতার চাকায় পিষ্ট এসব মুসলমান 
এতোদিন পর হজ্জের উদ্দেশে আল্লাহর ঘরে আগমনের সুযোগ পেয়ে যেন নতুন 
জীবন লাভ করেন । তাদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গা, সমাজতন্ত্রের পতন ও 
কমিউনিজমের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ আফগান জিহাদের প্রাণপূর্ণ প্রতিক্রিয়া । 
তবে বাহ্যত যে কারণটি তারা এর পেছনে খুঁজে বের করেন; সেটি হজ্জ করতে 
আসা জনৈক সোভিয়েত মুসলিম জেনারেল বাংলাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী 
চিন্তাবিদ, মদীনা সম্পাদক আলহাজ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে অন্তরঙ্গ 
আলোচনার সময় উল্লেখ করেছেন । মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ বা রাবেতার সর্বোচ্চ 
নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা খান মিনায় রাবেতার প্রধান মেহমানখানায় পূর্বোক্ত 
জেনারেলের সাথে কথা বলার সময় এই সোভিয়েত সামরিক ব্যক্তিত্বটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি তাকে জানান, মাসিক মদীনা সম্পাদক ঢাকা জেলা ক্রীড়া 
সমিতি মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিসের সীরাত মাহফিলে (১৯৯২) প্রদত্ত বক্তৃতায় 
তা প্রকাশ করেন। সোভিয়েত জেনারেলের বক্তব্যের মর্মকথা ছিলো এইঃ 
ও সুযোগ্য অংশটি ছিলো মুসলিম মধ্য-এশিয়ার লোকজন নিয়ে গঠিত । উজবেক, 
তাজিক, কিরঘিজ ও আজারী মুসলিম রক্তধারার বাহক এসব কথিত কমিউনিস্ট 
(অথচ তাদের হৃদয়ে ইসলামী অনুভূতি ও চেতনার আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে ছিলো) 
যখন আফগানিস্তানে তাদের সেনাশক্তির চরম পরাজয় ও লজ্জাকর অপসারণ 
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দেখতে পেলো, তখন থেকেই তাদের মধ্যে কমিউনিজম বাদ দিয়ে স্বাধীন 
জাতিসত্তার চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে । আর মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর সাথে 
সম্পর্কিত সৈন্যরা যদি সমাজতন্ত্রের জোয়াল কাধ থেকে নামানোর চিন্তায় বিদ্রোহ 
করে বসে, তবে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তিটির কর্তৃত্বে মুসলমানদের হাতে চলে 
যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা । অতএব, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি সাধন করে হলেও 
এর সুসংহত সমরশক্তি মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা রুখতে হবে, আর 
তাই গর্বাচেভ, ইয়েলৎসিন ও পশ্চিমা শক্তি নানা কৌশলে এ পরাশক্তিটির বিলোপ 
সাধন করে দিয়েছে। মূলতঃ আফগান জিহাদই এই পরাশক্তির মৃত্যুদূতের ভূমিকা 
পালন করেছে, জিহাদী চেতনার প্রতিচ্ছায়া মধ্য-এশিয়ার মুসলিম জনমনে পতিত 
হয়ে জন্ম দিতে শুরু করেছিলো নতুন এক বিদ্রোহ চিন্তার ৷ পুনরুজ্জীবনের পরম 
সম্মতির । এটা আঁচ করতে পেরেই সবকিছু চুরমার করে দেয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ । 
এতে মদদ যোগায় পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টান ও উপমহাদেশের ব্রহ্মণ্যবাদী চক্র 
স্বাধীন আফগানিস্তানের মুজাহিদ সরকারের স্থিতি ও দেশের রাজনৈতিক শৃংখলা 
বিনাশের অবিরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখনো তারা জিহাদী অগ্রযাত্রা রুখতে চরম 
প্রয়াসী। কেননা, আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত গোটা মুসলিম উম্মাহকে পুনর্বার জেগে 
ওঠার জন্য যেভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে, এতে করে আগামী দিনগুলোতে 
ইসলামী গণজাগরণের ধারাবাহিকতা ও মুসলিম জাতির বিপ্রবী উত্থানের পরম্পরা 
রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে । অতএব, সকল শয়তান এক হয়ে মানবতার বিজয় 
আলোর বন্যার পথ আগলে । 


চোখে-মুখে সবার নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি 

মহান আল্লাহ পাকের অশেষ করুণায় আমারও এ বছর (১৪১২ হিজরী, 
১৯৯২ইং) পবিত্র হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো । জিদ্দা, মক্কা, মিনা, 
আরাফাত ও মুজদালিফায় পৃথিবীর বহু দেশের বহু ভাষার বহু রংয়ের মুসলমান 
ভাইদের দেখা পেয়ে আমি সীমাহীন প্রীত হয়েছি। অনেকের সাথে কথাও 
হয়েছে-হয়েছে মনখোলা মতবিনিময়, উপহার বদল ও সখ্যতা । এদের প্রত্যেকের 
মুখেই শুনেছি কেবল আশার বাণী । সবাই ইহুদী-খৃষ্টান-নাস্তিক ও ব্রা্মণ্যবাদী 
চক্রের এক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতন। 
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মসজিদে নববীতে দেখা পেয়েছি আলজিরিয়া থেকে আগত বিপ্লবী তিন 
যুবকের । মিনা যাওয়ার পথে জিএমসি'র জীপে বসে কথা বলেছি চীনের দুই 
বুড়োর সাথে। ভাঙ্গা আরবী ও ইশারা-ইঙ্গিতে ওরা মনের কথা বলার চেষ্টা 
করলেও হৃদয়ের টানে আমি তাদের গভীর অভিব্যক্তিটুকু বুঝে নিয়েছি পুরোপুরি ৷ 
বাদশাহ আবদুল আযীয এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে জায়নামায বিছিয়ে বসে অনেক কথা 
হয়েছে লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মারাকেশের হাজীদের সাথে । ডিউটি ফ্রি শপের 
সামনে পরম ঘনিষ্ঠতায় আপ্নুত হয়েছি মরক্কোর সেনা অফিসার বু-গালিব সনৌসি 
ও তার গোটা পরিবারের সপ্রতিভ আচরণে । এরা সবাই শুধু বলেছেন ইসলামী 
ক্রুসেডের ঘনঘটা নিয়ে । আলজিরিয়া, কাশ্ীর, ফিলিস্তীন, বার্মা, ফিলিপাইন ও 
বসনিয়া নিয়ে। পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারার মসজিদে নববীতে তো নিয়মিতই 
এবার কুনৃতে নাষেলা পড়া হয়েছে হজ্বের মওসুমে | ইমাম সাহেবরা 
বসনিয়া-হারজেগোভিনার কথা বলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন আর 
গোটা বিশ্বের হাজী সাহেবান দিল খুলে “আমীন-আমীন' বলতেন । ইসলামী 
জিহাদের শিক্ষা ও চেতনা যেন গোটা দুনিয়ার উম্মতে মুহাম্মদীকে নতুন 
দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের পাচটি রাজ্যে ঘোরার সুযোগ 
হয়েছিলো ১৯৯২-এর মধ্যভাগে । দুবাই, আবুধাবী, শারজাহ্‌ আও আজমানেও 
শুনেছি একই ধরনের চেতনার প্রতিধ্বনি । বিশ্ব জুড়ে তাগুতী শক্তিসমূহের 
পতন ও ইসলামের ভিত্তিতে সংঘটিত নতুন বিপ্রবের পদধ্বনি। সবার 
চোখে-মুখে দেখেছি নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি । সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের 
পর পরই ঢাকার একটি পত্রিকায় আমার লেখা নিম্নোক্ত সম্পাদকীয়টি ছাপা 
হয়। পাঠকের জন্যে এতে রয়েছে চিন্তার অনেক সূত্র । 


গর্ব-অহংকার আর প্রতাপের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার ইতিহাস 
বড়ই প্রাচীন । মানবতার সমাধি ক্ষেত্রের উপর নির্মিত হঠকারিতা ও জবরদস্তির 
স্বর্ণসৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে ধুলায় মিশে যাওয়ার কাহিনীও খুবই পুরনো আর 
স্বাভাবিক। 

১৯৯১ সালের শেষ দিনসমূহে অন্তিম নিঃশ্বাসগুলো ত্যাগ করে, এখন সম্পূর্ণ 
নিথর হয়ে গেছে নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পীঠস্থান, তথাকথিত 
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সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য । এশিয়া ও ইউরোপের নানা জাতির মুক্ত আবাসভূমি 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে ১৯১৭ সালে দখল করে গড়ে তোলা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এখন একটি ব্যর্থতার নাম। সমাজতন্ত্র এখন একটি জাজ্ল্যমান 
গ্রানির দুঃস্বগ্র। 

নাস্তিক্যবাদের ধ্বংসাবশেষে এখন বহুসংখ্যক মুসলিম দেশের বীজ অংকুরিত 
হয়েছে। চোখ মেলে চাইছে নতুন স্বাধীন মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো। চেচিনো 
ইঙ্গুইশতোতে এখন না'রায়ে তাকবীরের আওয়াজ শোনা যায় । আজারবাইজানে 
এখন ধ্বনিত হয় ঈমানদীপ্ত অনেক পূর্ব নিষিদ্ধ শ্লোগান । 

কয়েকদিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই বহুল ব্যবহৃত কাস্তে-হাতুড়ী 
মার্কা রক্তবরণ পতাকাটি পরিবর্তন করে ব্যর্থতা ও ভাঙ্গনের চিহ্ন হিসেবে নয়া 
পতাকা উড়ানো হয়েছে । বদলানো হয়েছে নাম-ঠিকানা ও পরিচয় । এসবই 
অভাবনীয় দ্রুততা ও অকল্পনীয় নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ঘটে গেলো । 

আগেই বলেছি, এ ঘটনা নতুন নয় । গর্ব-অহংকার আর প্রতাপের সাম্রাজ্য 
ভেঙ্গে পড়ার ইতিহাস অতি পুরাতন । আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামের 
নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র 
পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের বরেণ্য রাষ্ট্রপ্রধান ও সম্রাটদের প্রতি । অনেকের 
মতো সেদিন অন্যতম পরাশক্তি পারস্যের সম্রাট খসরুও পেয়েছিলো সেই পত্র, 
কিন্তু রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ, বর্জন বা বিবেচনা ইত্যাদি কিছুই না করে সে 
করেছিলো বেআদবী। চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিলো পারস্য সম্রাট সরওয়ারে 
কায়েনাতের পত্রের প্রতি । 

আল্লাহর রাসূল খবর পেয়ে বলেছিলেন, কিস্রা আমার পয়গামটিকে যেভাবে 
টুকরো করেছে, তার সাম্রাজ্যটুকুও এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে । ব্যস, 
আল্লাহর প্রিয়তম নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো । 
রাসূলুল্লাহর পত্রও পায়নি আর একে ছিড়ে টুকরো টুকরোও করেনি । তবে তারা 
লাল বিপ্রবের সময় বা এর আগে-পরে উম্মতে মুহাম্মদীকে অনেক কীদিয়েছে। রক্ত 
ঝরিয়েছে বহু নিরপরাধ বনী আদমের । আর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে আল্লাহর 
কিতাবের প্রতি । বেআদবী করেছে পয়গামে মুহাম্মদীর সাথে । 


১১৮ আফগানিস্তানে জামি আল্লাহকে দেখেছি 


বিশেষতঃ আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ছিলো সমাজতান্ত্রিক 
সীমালংঘনের চরম পরাকাষ্ঠা । রাতের অন্ধকারে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে সেনা 
অভিযান চালিয়ে পনের লক্ষ মানুষকে হত্যা করা মসজিদ, মাদ্রাসা ও কুরআন 
শরীফের সীমাহীন অবমাননার সামান্য একটু পরিণতি হিসেবেও সোভিয়েত 
রাশিয়ার এই পতনকে ধরে নেয়া যায়। এরাও আল্লাহর রাসূলের কল্যাণ-পত্রকে 
ছিড়ে টুকরো টুকরো করেছে। নানাভাবে নানা সময়ে । 

কাবুলের দ্বারপ্রান্তে জিহাদী কাফেলা 

সীড়াশির মতো চারদিক থেকে এঁটে আসছিলো মুজাহিদদের আক্রমণ-ব্যুহ। 
কাবুলের উপকণ্ঠে এখন কেবল মুজাহিদদের মর্টার আর রকেট লাঞ্চারের আগুন । 
জালালাবাদের অস্ত্রনগরী আর বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র এখন হিযবে ইসলামীর 
হাতে । কাবুলের সামরিক বিমানঘাটিতে একের পর এক হামলা চলছে। 
বিমানবন্দরের একপাশে সমবেত হয়েছেন বেশ কিছু জানবাজ মুজাহিদ । সাত 
দলীয় জোট নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই পাকিস্তানের মুজাহিদ নগরী পেশোয়ারে। 
ক'জন পাক-আফগান সীমান্তবর্তী ক্যান্টনমেন্ট । হিযবে ইসলামী নেতা 
হিকমতইয়ার তখন কাবুলের দিকে ঝড়ের বেগে সৈন্য পরিচালনা করছেন । 
শয়তানীর শেষ আড্ডা কাবুলের হৃৎপিণ্ডে যখন মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত গোলা পতিত 
হয়, তখন জেনারেল নজীবুল্লাহের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে । আফগান জাতির গাদ্দার 
এই কমিউনিস্ট ছিলো সরকারী পেটোয়া বাহিনীর প্রধান। শেষে সোভিয়েত সরকার 
তাকেই নিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট পদে। এই কুলাঙ্গার নাস্তিক “আল্লাহ” শব্দের সাথে 
তার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করে নাম রেখেছিলো শুধু “নজীব' । সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভেঙ্গে যাওয়ার পর তার মন অমনিতেই ভেঙ্গে গিয়েছিলো । এরপর যখন গোটা 
আফগানিস্তান মুজাহিদদের পদানত এবং গ্যারিসন শহর জালালাবাদ হাতছাড়া 
হয়ে গেলো, তখন তার দেহ-মন সবই নিস্তেজ হয়ে এলো । কাবুলের দুয়ারে 
স্বাধীনতার সৈনিক আফগান জনতার পদচারণা শুনে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো । 
ক'মাস আগেই অবশ্য সে তার বউ-ঝিকে ইউরোপ পাচার করে দিয়েছিলো । একে 
একে তার ঘনিষ্ঠ জেনারেলরাও চিকিৎসা, পর্যটন ও হাওয়া বদলের বাহানায় 
ইতালী, জার্মানী ও আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলো । সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে 
কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাস্তিক প্রফেসর, আফগানিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১১৯ 


সাংবাদিকতার অঙ্গনে ঘাপটি মেরে থাকা খোদাদ্রোহী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা 
কাবুল ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছিলো । কিন্তু দুর্ভাগ্য নজীবুল্লাহর! সে 
সময় থাকতে পালাতে পারলো না। যখন পালানোর চেষ্টা করলো তখন অনেক 
দেরী হয়ে গেছে। 


কমিউনিস্ট জেনারেলের সপক্ষ ত্যাগ 

কাবুলের উপকণ্ঠে আফগান মুজাহিদদের হায়দরী হাক শোনা যায় । কাবুলের 
নাস্তিক্যবাদী গণদুশমন সরকারের সামনে ঘোর অন্ধকার ৷ মাত্র সাত দিনের ভেতর 
নির্দেশ দিলেন গুলবদন হিকমতইয়ার। এক সপ্তাহের মধ্যে এ পথ অবলম্বন না 
করলে চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করা হবে কাবুলের উপর । রাজধানী থেকে 
বার কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় একটি সামরিক হেলিকপ্টার 
এসে নামলো । লাফিয়ে নেমে আসা দু'জন কমিউনিস্ট সৈন্যের হাতে শান্তি ও 
নিরাপত্তার প্রতীক সাদা পতাকা । ওয়াকিটকিতে তারা একজন মুজাহিদকে 
আহ্বান জানালো । এগিয়ে গেলেন একজন । হেলিকপ্টারে বসে রয়েছেন কাবুল 
সরকারী বাহিনীর উপ-প্রধান জেনারেল রফী। তিনি আফগান জনতার সাথে 
বেঈমানীর জন্যে চরম অনুতপ্ত। ক্ষমা চাইতে এসেছেন মুজাহিদদের নিকট । 
তিনি তার বিপুলসংখ্যক সমর্থক নিয়ে মুজাহিদদের দলে যোগ দেবেন। কাবুল 
বিজয়ের পরিকল্পনায় তিনি হিকমতইয়ারকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের 
ওয়াদাও দেন। মুজাহিদদের কড়া নিরাপত্তা ঝেষ্টনীর ভেতর দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
কথাবার্তা বললেন দুই সেনানায়ক মুজাহিদ নেতা হিকমতইয়ার ও সদ্য 
তওবাকারী কমিউনিস্ট আফগান জেনারেল । হিকমতইয়ার তাকে স্বাগত জানিয়ে 
বলে দিলেনঃ বড্ড দেরী হয়ে গেলো আপনাদের বোধোদয় হতে । ঠিক আছে, 
মোবারকবাদ আপনার এই পরিবর্তনকে । আমরা সাত দিন সময় দিয়েছি । তাই 
সাত দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সৈন্যাভিযান চালানো ঠিক হবে না। উড়ে গেলো 
জেনারেল রফীর হেলিকপ্টারটি কাবুলের দিকে । জিহাদী শার্দূলদের হাতে পার্বত্য 
ঝোপ-ঝাড়ে তৈরি ডেরায় ফিরে এলেন ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন। 


১২০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আমাদের ফেলে রেখে যাবে কই সোনা? 

সেনাবাহিনীর ভেতর দেশপ্রেম ও ঈমানী চেতনার লক্ষণ দেখে কমিউনিস্টদের 
দল ত্যাগের হিড়িক আর মুজাহিদদের অব্যাহত ভীতি প্রদর্শনে মাথা খারাপ হয়ে 
গেলো নজীবুল্লাহর ৷ স্পেশাল বিমানে চড়ে একলাফে সে চলে আসতে চাইলো 
দিল্লী। সোভিয়েত রাশিয়াই একসময় ছিল তার মতো কমিউনিস্টদের নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল । এখন একমাত্র হিন্দু-ভারত ছাড়া তার আর কোনই আশ্রয় নেই। 
বেতার মারফত খবর পেয়ে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে লাগলো ভারতীয় 
কর্মকর্তারা। ইসলাম ও মুসলমানের জঘন্যতম দুশমন নজীবুল্লাহকে জামাই 
আদরে রাখা হবে দিল্লীর কোন অতিথিশালায়, কিন্তু বিধিবাম। প্রাসাদরক্ষীদের 
হাতেই ধরা পড়লো নজীবুল্লাহ। পালিয়ে যেতে উদ্যত এ বীরপুঙ্গবকে তার সান্ত্রীরা 
একচোট প্যাদানী দিয়ে গাড়ীতে উঠালো। বললো, এতোদিন দেশ, জাতি ও 
ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের খেলিয়ে কোথায় পালাচ্ছেন, আমাদের কোথায় রেখে 
যাচ্ছেন আপনি? এ সময় আমেরিকার গৃহপালিত পঞ্চায়েত জাতিসংঘে”র দূত 
সেভান ওয়াশিংটনের নির্দেশে জেনারেল নজীবুল্লাহকে কাবুলস্থ জাতিসংঘ দফতরে 
আশ্রয় দিয়ে প্রাণে রক্ষা করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক ভাইস 
প্রেসিডেন্ট । ছিচকে ইদুরের মতো জাতিসংঘ অফিসে সময় কাটাতে থাকে 
এককালের মহাত্রাস, নিষ্ঠুর শাসক জেনারেল নজীব। 

প্রেসিডেন্টের পলায়ন, সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা ও মুজাহিদদের আক্রমণ 
প্রস্তুতির সংবাদ গোটা বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেলো মিশ্র 
প্রতিক্রিয়া। কমিউনিস্ট শ্রেণী মর্মাহত, উদ্বিগ্ন ইহুদী-খৃষ্টান চক্র । সীমাহীন 
দুশ্চিন্তাগ্স্ত হিন্দু ভারতের ব্রান্মণ্যবাদী গোষ্ঠী । আর বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহর মনে 
আশংকায় দুরুদুরু বক্ষ ঈমানদার শ্রেণী দোআ আর এঁকান্তিক মোনাজাতের পথই 
বেছে নিলেন। রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানে কেবল একই 
আলোচনা । কাবুল । মুজাহিদ । বিজয় । 


শেষ মুহূর্তে শয়তান সক্রিয় 
কাবুলের চারপাশ ঘিরে মুজাহিদরা সাতটি দিন পার হওয়ার অপেক্ষায় অধীর । 
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কাছে খবর পাঠাবে । ক্ষমতা বুঝে নেবেন অগ্রবর্তী মুজাহিদ. নেতারা । প্রত্যক্ষ লড়াই 
আর ময়দানী তৎপরতার প্রবাদপুরুষ হিকমতইয়ার হবেন বিপ্লবী মুজাহিদ 
সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর জমিয়তে ইসলামীর বোরহানুদ্দীন রাব্বানী হবেন 
প্রেসিডেন্ট । আফগানিস্তান হবে পৃথিবীর একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র । যেখানে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কারো কথা চলবে না। ভারত, চীন, 
ফ্রান্স, ইতালী বা জাপানের শক্তি-সামর্থ্যকেও যে দেশটি বিন্দুমাত্র কেয়ার করবে 
না। গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতির মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আল্লাহর দ্বীনের 
আওয়াজকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রতিটি দিগন্তে বুলন্দ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি 
ইসলামী সরকার কাবুল শাসন করবে । 

না, এমনটি হতে দেয়া যায় না। ইহুদী-খৃষ্টান মোনাফেকচক্র সক্রিয় হয়ে 
উঠলো । তৎপর হয়ে উঠলো পরাশক্তির মোড়ল পরিষদ জাতিসংঘ । মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বুশ (অর্ধেক পৃথিবীর নিয়ন্তা । যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর 
বড়সড় একটা ফেরাউন হয়ে গেছেন)-এর স্মৃতিতে ভেসে উঠলো ইঞ্জিনিয়ার 
হিকমতইয়ারের চরম অবজ্ঞার ঘটনা । কন্যাকে পাঠিয়েও যে যুবকটিকে হোয়াইট 
হাউসে ডেকে আনতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট । এই হিকমতইয়ারের হাতে 
কাবুল তুলে দিয়ে তিনি কি তার মরণ ডেকে আনবেন? গোটা পাশ্চাত্য বিশ্বের চাপ 
ও দিল্লীর করুণ কাকুতি উপেক্ষা করতে না পেরে অবশেষে পাকিস্তান ও সউদী 
আরবের মার্কিন তাবেদার গোষ্ঠীটিকে ব্যবহার করলেন তিনি। চরমপন্থী 
হিকমতইয়ারকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থানকারী মধ্যপন্থী মুজাহিদ 
নেতাদের সামনে রেখে বহুদলীয় নাগরিকদের সমন্বয়ে তৈরি একটি পরিষদের 
হাতে কাবুলের পতিত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। জাতিসংঘে নিযুক্ত সউদী 
দূত ও পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কাবুলে ছুটে এলেন। জাতিসংঘের মহাসচিব 
বুট্রোস ঘালি এলেন ভারতে-পরামর্শ নিয়ে পৌছলেন পেশোয়ারে । বেনন সেভান 
তো কাবুলেই ছিলেন। কুট-কৌশল আর সীমাহীন জটিলতার মাধ্যমে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের সহজ-সরল ব্যাপারটিকে করে ফেলা হলো কঠিন, সংশয়পূর্ণ। 
মুজাহিদদের স্বাভাবিক ও সম্মানপূর্ণ বিজয় হলো বিদ্বিত। 
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স্বাধীন আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের 
ক্ষমতা গ্রহণ-মুক্ত কাবুল 

২৫শে এপ্রিল ১৯৯২ আফগান মুজাহিদরা দেশের ক্ষমতা লাভ করলেন। 
স্বাধীন আফগানিস্তান শত্রুমুক্ত হলো । বিজয় সূচিত হলো দীর্ঘ চৌদ্দ বছরব্যাপী 
জিহাদ পরিচালনাকারী তাওহীদী জনতার । নজীবুল্লাহর প্রাসাদে বীরদর্পে প্রবেশ 
করলেন মুজাহিদরা । এ সময় কমিউনিস্ট সেনারা মুজাহিদদের উপর চোরাগুপ্তা 
হামলাও করলো । আর পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো একে মুজাহিদদের অর্ন্তদ্বন্ বলে 
প্রচার করলো । বলা হলো যে, মাসউদ ও হিকমতইয়ার বাহিনীর পরস্পর সংঘর্ষে 
কাবুলে যে সন্ত্রাস ও ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, তা বিগত চৌদ্দ বছরের যুদ্ধেও 
হয়নি। কাবুলে বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রাণহানি ঘটেছে । শেষ পর্যন্ত মোজাদ্দেদীর 
নেতৃত্বে একটি ইসলামী কাউন্সিল ক্ষমতা বুঝে নিলেন । শুরু হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত 
দেশ পুনগঠনের আন্দোলন । মদ-জুয়া নিষিদ্ধ হলো । ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের 
দায়িত্বে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ঢেলে সাজানো শুরু হলো । মন্ত্রিপরিষদ গঠিত 
হলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন পানশিরের সিংহ ইঞ্জিনিয়ার আহমদ 
শাহ্‌ মাসউদ ৷ তিন দফা দাবী পেশ করে কাবুল ছেড়ে চলে গেলেন হিকমতইয়ার । 
তিনি চান, অবিলম্বে কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের অপসারণ । মার্কিনী প্রভাবমুক্ত 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সরকার । সাধারণ নির্বাচন । 

মূলতঃ এ ব্যাপারটি ছিলো দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি । অথচ পশ্চিমা গোষ্ঠী 
ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার অপপ্রয়াস চালাতে থাকে । এমনি মুহুর্তে হিকমতইয়ার 
জালালাবাদে তার প্রধান ঘাটির নিকটস্থ এক পর্বতের পাদদেশে মুজাহিদ বেষ্টিত 
অবস্থায় পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর সাথে দশ মিনিট কথা বলেন। তিনি পরিষ্কার 
ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কাবুল মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন আফগানিস্তানে শুধু আর শুধু 
ইসলামই থাকবে । মুজাহিদদের যে পরিষদ ক্ষমতায় গিয়েছে তাদের সাথে আমার 
মৌলিক কোন বিরোধ নেই । তবে সাবেক কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে 
বের না করে দেয়া পর্যন্ত আমি জিহাদ চালিয়েই যাবো । মার্কিনীদের বিন্দুমাত্র 
মুরুববীয়ানাও এ দেশে আমি হতে দেবো না। পাশাপাশি পাকিস্তান, ইরান ও সউদী 
আরবকেও আমি বলছি, তারা যেন আফগানিস্তানের নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ না 
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করে। আফগানিস্তান অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো একটা দেশ মাত্র নয়। 
এ হলো গোটা মুসলিম বিশ্বের আশা-আকাজ্কার কেন্দ্রবিন্দু । একটি কথা 
আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, দুনিয়ার কোন শয়তান যেন আফগান 
মুজাহিদদের পরস্পরের শত্রু মনে করে ভুল না করে। আমাদের মত বিভিন্ন 
হলেও লক্ষ্য এক অভিন্ন । 

ঠিক এ মুহূর্তে আফগান মুজাহিদদের পরম বন্ধু পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল 
হকের প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি । এই শহীদ মুজাহিদের অবর্তমানে 
পাকিস্তানের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম আহমদ শাহ্‌ মাসউদ আর 
গুলবদন হিকমত ইয়ারের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এতে 
আহমদ শাহ বলেনঃ আমার কোন লোক কখনো আপনার বাহিনীর উপর গুলি 
ছোড়েনি, ছুঁড়তে পারে না। এ ছিলো স্বাধীন কাবুলে ঘাপটি মেরে থাকা 
কমিউনিস্ঈদের কাণ্ড । হিকমতইয়ারও তার দাবীগুলো নতুন সরকারকে পৌছে 
দিলেন এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে । আফগান জিহাদে মুজাহিদদের প্রকাশ্য বিজয়, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া, সমাজতন্ত্রের পতন, কাবুল শত্রুমুক্ত হওয়া ও 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ইত্যাদি সবকিছুর কথা বাদ দিয়ে কাবুলে ক্ষমতার 
লড়াই আখ্যায়িত করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে হতাশার আধারে নিমজ্জিত করার 
অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো বিশ্বের সকল শয়তান । ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি 
আর সর্বনাশ করাই যাদের সম্মিলিত কর্মসূচী । আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী 
বাংলাদেশী মুজাহিদদের মুখপত্র মাসিক “জাগো মুজাহিদে” এ সময়টিতেই 
প্রকাশিত হলো নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় । 

বিজয়ী আফগান মুজাহিদ ও মুক্ত আফগানিস্তানঃ 
মুসলিম উম্মাহর নতুন আশার দীপ্তশিখা 

ইসলাম ও মুসলমানের দেশ আফগানিস্তান। চির স্বাধীন ও সংগ্রামী জাতি 
আফগান। পার্শ্ববর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত 
হয় দীর্ঘদিন আগে । শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মাধ্যমে সোভিয়েত 
কমিউনিস্টরা এই দেশটিতে তাদের শিকড় গেড়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান ও স্বকীয়তার রক্ষাকবচ ছিলো 
ইসলাম । এই ইসলাম ও ইসলামপ্রিয় মানুষকে নানা প্রক্রিয়ায় কোণঠাসা করে 
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নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েতরা এ দেশে তাদের বিপুলসংখ্যক দালাল সৃষ্টি করে । কবি, 
সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নাট্যকার, 
লেখক ও ছাত্র-তরুণদের একটা বিরাট গ্রুপ তারা কিনে নেয় টাকা, পয়সা, 
চাকুরী, মদ-নারী ও গাড়ী-বাড়ী দিয়ে । এসব গোলামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের 
তারা কমিউনিজম ও নাস্তিকতা প্রচারে নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর ভেতরও ওরা 
টোপ ফেলে । সোভিয়েত উপদেষ্টারা আফগান সেনাবাহিনীকে ইসলাম ও 
মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে । তুলনামূলক বেশি তাবেদার ও অধিক 
পা-চাটা গোলামদের মঙ্কো সফর করানো হয়। সেখানে নানা ধরনের হারাম 
সম্তোগের আয়োজন করে এদের মগজ ধোলাই করা হয় । নৃত্যপটীয়সী, গায়িকা, 
অভিজাত দেহ-ব্যবসায়ীদের আফগানিস্তানে পাঠিয়ে যুব সমাজের মাথা খাওয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর শুরু হয় ষড়যন্ত্র । একের পর এক 
শাসক ক্ষমতায় আসে । মুসলিম জনতার উপর শুরু হয় নিপীড়ন । 

১৯৭৯ সালে সরাসরি সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় । 
রাতের অন্ধকারে দেশটি দখল করে নেয় ওরা ক্ষমতাসীন সরকার ও বিদেশী 
শক্ররা চলে যাওয়ার পর সুদীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে মুজাহিদ অভিযান । গোটা 
আফগান ভূমি মুক্ত হলেও রাজধানী কাবুল ও এর উশকষ্ঠে নাস্তিক সরকার তার 
অবশিষ্ট শক্তি সমবেত করে টিকে থাকে । মুজাহিদদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানে 
কাবুলের দুর্লংঘ ব্যুহও আজ ধসে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহ আটকা পড়েছে। 

ইতোমধ্যে সর্বদলীয় মুজাহিদ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫০ সদস্যের একটি 
কাউন্সিলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার সরে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। প্রেসিডেন্ট নজীব কাবুল জাতিসংঘ দফতরে আশ্রয় 
নেয়। সারা বিশ্বের কোন দেশই যখন এ নরাধম কমিউনিস্টকে আশ্রয় দেয়ার (শত 
ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) সাহস পাচ্ছিলো না, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত নজীবুল্লাহকে 
“জামাই আদরে’ ভারতে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নেয়। তার পরিবারবর্গ 
কাবুলের পতনের আগেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো । তবে মুজাহিদদের আক্রমণের 
সাহস পায়নি। সে এখনো কাবুলেই আত্মগোপন করে আছে। 
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যথাসময় মুজাহিদ কাউন্সিল কাবুলে পৌছে ক্ষমতা হাতে নেয়। পাকিস্তানের 
পেশোয়ার থেকে ৫০০ গাড়ীর বহর নিয়ে স্বাধীন আফগানিস্তানের মুক্ত রাজধানী 
সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী । তিনি তার প্রথম ভাষণে সাবেক প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহ 
আধা-সামরিক বাহিনীসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা 
করেন। মুজাহিদদের প্রতি এক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার 
আহ্বান জানান । এ ঘটনা ২৫শে এপ্রিলের । 

২/৪ দিন পর মুজাহিদ বাহনীর অন্যতম প্রধান ফিল্ড কমান্ডার আহমদ শাহ্‌ 
মাসউদ শত শত ট্যাঞ্কের বহর নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করেন। কাবুলের নিরাপত্তা ও 
গোটা আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা এখন তারই দায়িতে। 

বিজয়ের পর পরই পাকিস্তান, সউদী আরব ও ইরান আফগানিস্তানের নতুন 
সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর রাশিয়াও স্বীকার করে নেয় নতুন মুজাহিদ 
সরকারকে । বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে দেরী করছে। কেন, জানা নেই। 
হয়তো বিদেশ থেকে কোন উপদেশকের বাণীর অপেক্ষা অথবা অন্য কিছু । 
বাংলাদেশী মুজাহিদ সংগঠন “হারকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর” নেতৃবৃন্দ 
জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে আফগানিস্তানের মুজাহিদ 
সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানান। এছাড়া তারা আফগান জিহাদে 
শাহাদাতবরণকারী ২৪ জন বাংলাদেশী মুজাহিদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা 
প্রদর্শনেসও দাবী সরকারের নিকট পেশ করেন। 
হাতে হয়েছে, সে হাতগুলোকে কে না ভয় পায়? আমেরিকাও খুব ভালোভাবেই 
জানে যে, তার ঘরে আগুন লাগানোর মতো একটি শক্তিই এই ধরাপৃষ্ঠে 
রয়েছে-আর সেটি হলো আফগানিস্তানের মুজাহিদ বাহিনী । বিশ্ব ইহুদী, খৃষ্টান, 
্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধ সবাই এই নতুন মহাশক্তিকে ভয় করে। তাই. 
মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য, হানাহানি, ক্ষমতার বন্দু, অযোগ্যতা ইত্যাদি প্রচার 
করা হচ্ছে খুব জোরেসোরে । খৃষ্টান জগতের Voice of america ও 9. B. C. 
হিন্দুদের ALL NDIA RADIO ও আকাশবাণী এবং ইহুদী চক্রের রয়টার, এপি, 
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এ. এফ. পি, 0. |. সি. টলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর পৃথিবীর 
(মুসলিম-অমুসলিম) জনগণ পড়ে, দেখে ও শোনে । আর মনে করে যে, 
আসলেই বোধহয় মুজাহিদরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। মূলতঃ এসবই 
পরাজিত অমুসলিম বিশ্বশক্তির “সম্প্রচার যুদ্ধ ৷’ সম্মুখসময়ে পরাজিত সৈন্যদের 
এই “কৌশলগত লড়াই” এখন পুরোদমে চলছে । ১৪ বছরের যুদ্ধশেষে বিজয়ী 
জনতা হাজার হাজার ফাকা গুলি ছুঁড়ে কাবুলের আকাশ যখন আলোকিত করে 
ফেলছিলো তখন পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো সেটাকে মুজাহিদদের মাঝে ব্যাপক 
সংঘর্ষ বলে বগলবাদ্য শুরু করে বিজয়কে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় মেতে 
উঠেছে। যা শুনে অনেক দ্বীনদার মুসলমানকেই উদ্িগ্ন হতে হয়েছে। 

মূলতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মুজাহিদ গ্রুপের ভিন্নমত 
পোষণ একান্তই সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি ঘটনা । 

কিন্তু মুজাহিদদের মহান বিজয় আজ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল সত্য । 
চামচিকাগুলো চোখ বুজে থাকলেও সূর্য মধ্যগগনে উত্তাপ ও আলোকরশ্ি 
বিকিরণ করবেই । স্বাধীন আফগান-ভূমি আজ পূর্ণিমা চাদের মতো মিষ্টি 
জ্যোৎস্নায় গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের হৃদয়ের আকাশ প্লাবিত 
করবেই । হিংসুটে প্রাণীগুলো এতে যতোই ক্ষিপ্ত হোক-এসব সারমেয়-এর 
ঘেউঘেউ জিহাদের গগনবিদারী আওয়াজে মিলিয়ে যাবে । 

আফগান মুজাহিদদের সাফল্য গোটা বিশ্ব-মুসলিমের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, 
স্বাধীনতা, মুক্তি ও কল্যাণের বার্তা বয়ে আনুক। বিজয়ের এই শুভলগ্নে এটাই 


আমাদের কামনা । 
আলহামদুলিল্লাহ 

২৫শে এপ্রিল ১৯৯২ মহান বিজয় দিবস। কাবুল মুক্ত। কায়েম হয়েছে 
মুজাহিদ সরকার । ইসলামী শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সকল স্তরের 
মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন। শরণার্থী আফগানরা 
ফিরে আসছেন স্বদেশের মাটিতে ৷ রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে 
আলোচনা চলছে। আফগান প্রেসিডেন্ট সফর করছেন বিভিন্ন দেশ। বিভিন্ন 
ফিরে এসেছে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুস্থ পরিবেশ। এখন প্রয়োজন সুন্দর 
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পরিকল্পনা । দেশ গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সম্মিলিত প্রয়াস। চৌদ্দ বছরের যুদ্ধে 
ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট, সামরিক-বেসামরিক স্থাপনা ইত্যাদি 
পুনর্নিমণি। কাজ এগিয়ে চলেছে। 

এ গেলো আফগানিস্তানের কথা । অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে 
যাওয়ায় মধ্য-এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীনতা ফিরে পেলো । “দীর্ঘ 
সত্তর বছর পরে গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত হলো আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, 
কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া, তুর্কমেনিস্তান।” এগুলোও আফগান 
জিহাদেরই ফসল । 

বিজয়ের আনন্দঃ দেশে বিদেশে 

আফগানিস্তানের রাজধানীতে মুজাহিদদের পদার্পণ ও কাবুল মুক্ত হওয়ার 
সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা বিশ্ব-মুসলিমের মনে পরম আনন্দ ও 
স্বস্তি ছড়ি পড়ে । বিশেষ করে ভারতীয় কাশ্মীরের প্রতিটি শহরে বের হয় আনন্দ 
মিছিল । বিপুলসংখ্যক ফাকা গুলি আর বোমা ছুঁড়ে হর্ষোৎফুন্নু জনতা স্বাগত 
জানায় আফগান বিজয়কে । ঢাকায়ও বের হয় স্বতঃস্ফুর্ত বিজয় মিছিল। 

২৫শে এপ্রিল ৯২ এশার নামাযের পর তাওহীদী জনতা নারায়ে 
তাকবীর-আল্ুহু আকবার, মুজাহিদীনে আফগান-জিন্দাবাদ, 
রুশ-ভারত-মার্কিন/ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন-ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে রাজধানীর 
প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। 

এর পরবতী জুমার দিন আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী 
হয় এতিহাসিক মহাসমাবেশ, বিজয় ও শুকরিয়া মিছিল। বায়তুল মোকাররম 
মসজিদের দক্ষিণ গেইট থেকে লক্ষ জনতার বিপ্রবী পদযাত্রা শুরু হয়ে প্রেসক্লাবে 
গিয়ে সমাপ্ত হয়। নেতৃবৃন্দ আকাশ কাপানো কণ্ঠে মার্কসবাদের মৃত্যু ও 
সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ঘোষণা দেন। উচ্চারিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন 
আর কমিউনিজমের ধ্বংসবার্তা। আফগানিস্তানের জিহাদী জযবা ও স্বাধীনতার 
দীপ্ত চেতনার আদর্শ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে 
মুজাহিদরা উপস্থিত সমাবেশকে উদ্দীপিত করেন । দল-মত নির্বিশেষে সকল 
স্তরের মুসলমান এতে শরীক হয়। 


১২৮ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


ঢাকায় মুজাহিদদের সংবাদ সম্মেলন 

পরবর্তী সপ্তাহে ৩০শে এপ্রিল ১৯৯২ জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশী 
মুজাহিদরা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন । এতে হারকাতুল জিহাদ 
আল-ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংগ্রামী আলেমরা 
অংশ নেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ 
প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ । সর্বপ্রথমে আমাদের আন্তরিক 
শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আজ আমরা সীমাহীন আনন্দচিত্তে মহান 
আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আফগানিস্তানের 
মতো ক্ষুদ্র ও দুর্বল একটি দেশকে স্বাধীনতা দান করেছেন। সহায়-সম্বলহীন 
নিরস্ত্র আফগান জনতাকে কাবুলের নিয়মিত সরকারী সশস্ত্র বাহিনী ও দখলদার 
সোভিয়েত সৈন্যদের উপর বিজয়ী করেছেন। আধিপত্যবাদের ভয়াল থাবায় 
বিপর্যস্ত আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে সম্প্রসারণবাদী সমাজতান্ত্রিক অপশক্তির 
কৃতজ্ঞ, যাঁর অপার মহিমায় বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের সমাধি রচিত হয়েছে। 
কল্পনাতীত স্বল্প সময়ের ভেতর বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আল্লাহর অসীম রহমতে 
আফগান-ভূমি আজ মুক্ত। কাবুলে এখন ইসলামী পতাকা.উড়ছে। 

ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে যে, দীর্ঘ ১৪ বছর সশস্ত্র লড়াইয়ের পর 
অতি সম্প্রতি আফগান মুজাহিদরা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদ নেতা 
জনাব সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা হাতে 
নিচ্ছেন। জনাব মোজাদ্দেদী আফগানিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা 
করেছেন। আমরা আশা করি আফগানিস্তানের নবগঠিত ইসলামী সরকার 
অচিরেই পূর্ণ শক্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশটিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১২৯ 


প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা 

আফগানিস্তানের এই বিজয় মূলত আধিপত্যবাদী পরাশক্তির বিরুদ্ধে নিরীহ 
মযলুমের বিজয় । নাস্তিক্যবাদী খোদাদ্রোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহওয়ালা ও 
খোদাভীরু জনতার বিজয় । এ বিজয় শুধু আফগান মুজাহিদ বা জনগণেরই নয়; 
বরং বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের 
বিজয়। এ বিজয়ের মাধ্যমে যেমন একটি পরাশক্তির প্রত্যক্ষ ও অন্য সকল 
ইসলামবিরোধী চক্রের পরোক্ষ পরাজয় সংঘটিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে 
বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণেরও হয়েছে শুভ উদ্বোধন। ইসলামী বিজয় যুগের 
স্বর্ণালী সুচনা । আফগানিস্তানের মতো শান্ত ও নিরব-নিন্নীহ একটি দেশের 
সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বহুমুখী চক্রান্ত করে সব 
শেষে দেশীয় কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় ও স্বদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে ঘাপটি 
মেরে থাকা জাতীয় গাদ্দার এবং বিদেশী দালালদের আমন্ত্রণে ১৯৭৯ সালের 
২৭শে ডিসেম্বরের কালো রাতে সোভিয়েত বাহিনী আফগান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে 
দেশটি দখল করে নেয়। ইতিহাসের নির্মমতম বর্বরতা ও অভূতপূর্ব 
পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নাস্তিক্যবাদী লাল সৈনিকেরা । স্বাধীনতাপ্রিয় 
আফগান জনসাধারণ ও দেশপ্রেমিক সংগঠনের কর্মীরা প্রতিরোধ লড়াইয়ে যোগ 
দেয়। শুরু হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি ও সেনাশক্তির বিরুদ্ধে নিরীহ 
জনতার অসম যুদ্ধ। ইসলামী জিহাদের অসাধারণ কার্যকারিতা, ঈমানী 
চেতনার অকল্পনীয় বিজয় ও সফলতা এসে ধরা দেয়। দীর্ঘ ১৪ বছরে 
শাহাদাতবরণ করতে হয় ২০ লক্ষ মানুষকে ৷ ঘর-বাড়ী ছেড়ে ভিন্‌ দেশে 
হিজরত করতে বাধ্য হন ৬০ লক্ষাধিক মানুষ ৷ বহু রক্ত আর সীমাহীন ত্যাগের 
বিনিময়ে অবশেষে আসে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও বহুলকাম্য স্বাধীনতা । 
সাংবাদিক বন্ধুগণ 

বিপদগ্রস্ত আফগান ভাইদের সাহায্যার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ছাত্ররা 
আফগানিস্তানে এসে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশ থেকেও বিপুলসংখ্যক 
ইসলামধপ্রিয় যুবক আফগান রণাঙ্গনে ছুটে যান এবং অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা 
পালন করেন। বাংলাদেশী মুজাহিদরা সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত 
আন্তর্জাতিক মুজাহিদ দলের সাথে এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। 


১৩০ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও মুজাহিদদের এঁতিহাসিক বিজয়ে বাংলাদেশী 
দামাল মুজাহিদদের অবদান অসামান্য, যা আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ইতিহাসে 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । যে ইতিহাস বাংলাদেশী মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল 
করবে । এ পর্যন্ত কয়েক হাজার বাংলাদেশী আফগান জিহাদে শরীক হয়েছেন। 
যেসব রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদরা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন, 
তন্মধ্যে উরগুন, গজনী, খোস্ত, গরদেজ, জালালাবাদ, পানশির, কাবুল, 
কান্দাহার ও হিরাত উল্লেখযোগ্য । 

রুশ দখলদারীর গোড়া থেকেই বাংলাদেশী যুবকরা বিক্ষিপ্তভাবে নাস্তিক্যবাদী 
কমিউনিস্ট সেনাদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করলেও ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম 
বাংলাদেশী শহীদ কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে উরগুন 
সেক্টরে সংঘবদ্ধভাবে জিহাদে যোগ দেয়। 

১৯৮৮ সালে উরগুন বিজয়ের পর বাংলাদেশী মুজাহিদরা অন্যান্য সেক্টরে 
ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ের এই শুভলগ্নে প্রায় হাজারখানেক বাংলাদেশী আফগান 
ভূমিতে রয়েছে। কমান্ডার আবদুর রহমান ফারুকীসহ মোট ২৪ জন বাংলাদেশী 
মুজাহিদ রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছেন। হাফেজ কামরুজ্জামান সর্বপ্রথম ও মুহাম্মদ 
আলী সর্বশেষ বাংলাদেশী শহীদ। ১০জন বাংলাদেশী চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ 
করেন। অসংখ্য মুজাহিদ পুনরায় কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য 
আকাঙ্ষায় অপেক্ষা করছেন। 
প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা 

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মযলুম মানবতার প্রতি সহজাত ঈমানী দায়িত্ববোধের 
দাবীতে সকল বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া মুজাহিদরা এখন 
রণক্রান্ত। তবে তাদের কাজের বিরাম নেই। যতোদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
মানবতা ভুলুষ্ঠিত হতে থাকবে, যতোদিন নিম্পেষিত হতে থাকবে মুসলিম 
জাতি, ততোদিন মুজাহিদরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না। বাংলাদেশী 
মুজাহিদরা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাড়াবে হারকাতুল জিহাদ 
আল-ই্সলামী বাংলাদেশ আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী 
মুজাহিদদের এক্যবদ্ধ প্রাটফরম। বাংলাদেশে ইসলামী জিহাদের বাণী প্রচার ও 
জিহাদী কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিচর্যা ছাড়াও 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১৩১ 


গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জিহাদের লুগ্তপ্রায় চেতনায় সকলকে করার মহান 
লক্ষ্যে এই সংগঠন দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে। কারণ, জিহাদই স্বাধীনতা, 
সুখ-সমৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের একমাত্র গ্যারান্টি । ঝঞ্চাবিদ্ষু্ধ এই পৃথিবীকে 
শান্তি-সুখের নীড়ে পরিণত করতে হলে ইসলামী জিহাদ অপরিহার্য । মানবতার 
মুক্তির জন্যেও ইসলামের বিজয় অনিবার্ধ। আল্লাহর সাহায্য হলে এ বিজয় 
অত্যাসন্ন। খোদাহাফেজ । 
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ৷ 
বর্তমানে স্বাধীন আফগানিস্তান ও মুক্ত কাবুল সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত । 
স্বাধীনতা ও বিজয়ের ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় নেই আফগান জনতার মনে। 
ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দুদের প্রচার মাধ্যমে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নেয়া 
সাম্রাজ্যবাদের গোলামদের পত্র-পত্রিকায় আফগানিস্তানে যে অশান্তি বা 
মুজাহিদদের অনৈক্যের যে সংবাদ প্রচার করা হয়, তা মূলতঃ মিথ্যাচার ও 
হলুদ সাংবাদিকতা । তবে স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে বিরোধী রাজনীতির অস্তিত্ব তো 
অবশ্যই আছে। 


আল্লাহু আকবার খচিত পতাকা 

আফগানিস্তানের পাহাড়ে, উপত্যকায়, মালভূমিতে সমতলে-সর্বত্র এখন 
সগৌরবে উড়ছে আল্লাহু আকবার এবং কালেমা শরীফ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খচিত পতাকা কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা পতাকার কাহিনী এখন 
অতীতের ঘৃণিত অধ্যায়। ঢাকাস্থ আফগান দূতাবাসের চার্জ দ্য গ্যাফেয়ার্স গত 
২২শে নভেম্বর ১৯৯২ ঢাকায় দৈনিক ইনকিলাবের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে 
জানান যে, নতুন ইসলামী পতাকায় তিনটি রং-এর সমাহার ঘটেছে-কালো, 
সাদা এবং সবুজ । 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানে জেনারেল নজীবুল্লাহর কমিউনিস্ট 
সরকারের পতনের পর ইসলামী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিউনিস্ট 
প্রশাসনের জের ও কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে বহাল থাকে । নজীবুল্লাহর পতনের পর 
ইসলামী বিপ্লবী সরকারের পক্ষ থেকে সিবগাতুল্রাহ মোজাদ্দেদী প্রেসিডেন্টের পদ 
অলংকৃত করলেও মুজাহিদ নেতা আহমদ শাহ্‌ মাসউদের বদৌলতে রশীদ 
দোস্তামের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট মিলিশিয়ারাও ক্ষমতার লড়াইয়ে শরীক হয়। 


১৩২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


বিভিন্ন সুত্রে কাবুল থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, মুজাহিদ নেতা 
গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ারের হিযবে ইসলামীর সাথে প্রশাসনের গোলযোগ 
কমিউনিস্টপন্থী এই মিলিশিয়াদেরকে কেন্দ্র করেই সূচিত হয় এবং অনেক দিন 
পর্যন্ত চলতে থাকে । এক পর্যায়ে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয় । জানা যায়, এ 
ঘটিয়ে অংকন করতো হাতুড়ী-কাস্তে মার্কা কমিউনিস্ট পতাকা । সাথে সাথে 
ইসলামী মুজাহিদরা তার জবাব দিতেন আকাশে আলো খচিত ইসলামী 
পতাকার দ্যুতি ছড়িয়ে, এসবের অবসান ঘটিয়েছিলো ইসলামী বিপ্লবী সরকার । 
কমিউনিস্টঈদের প্রেতাত্মা চিরতরে বিতাড়িত করে বিপ্রবী সরকার ইসলামী 
পতাকা চূড়ান্তরূপে মনোনীত করেছেন। মুজাহিদরা ১৪ বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন। 
আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিন কে পর্যুদস্ত করে বিতাড়িত করেছেন। 
আজ নজীবুল্লাহ বিতাড়িত, বিতাড়িত তার বাহিনী । সোভিয়েত ইউনিয়নকে তারা 
ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছেন। 

মুক্ত আফগানিস্তানে আজ বিজয় গৌরবে উডটীয়মান ইসলামের পতাকা, এই 
পতাকার হাওয়া মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের করছে উজ্জীবিত । 

সুপ্রিয় পাঠক! ১৯৮৮ সালের আগস্টে যখন আমি প্রথম এ বইটি লিখি, 
তখন আফগান জিহাদ চলছিলো । সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট তখন মাত্র তাদের ভুল 
স্বীকার করেছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া। এরপর 
আমার লেখার মতো অনেক বিষয় সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলো সংযোজন করার 
উদ্দেশেই পুনরায় ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বইটির বর্তমান সংস্করণ তৈরিতে হাত 
দিতে হলো। সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় 
সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ, ডঃ আয্যাম, তামীম আল-আদনানী, শহীদ মাওলানা 
আবদুর রহমান ফারুকী ভাইসহ বাংলাদেশী আরও ২৩ জন মুজাহিদের 
শাহাদাত, আফগান জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও এর 
প্রতিবিধান ইত্যাদি । অবশেষে কাবুলের বিজয় । মুজাহিদদের ফাতহে মুবীন। 
আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার । এ সবই বর্তমান বইয়ে অতি সংক্ষেপে হলেও 
সন্নিবেশিত হয়েছে । ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ। 

গত সংস্করণে বইয়ের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় “আমরা এখন কি করবো” শীর্ষক যে 
কথাগুলো লিখেছিলাম । এরই সংস্করণ । আমি সেদিন লিখেছিলাম, মুজাহিদীনে 


আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ১৩৩ 


ংলাদেশে ইসলামের বিজয়ের জন্যে দোআ ও সংগ্রাম করবো । আর আফগান 
জিহাদ পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখবো । একের পর এক ঘটনা ও বিজয় 
কাহিনীর জন্যে পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নেবো । আর এ 
বইয়ের পরবর্তী বর্ধিত সংস্করণে বাকী ঘটনাপ্রবাহ এবং মহাবিজয়ের 
খোশখবরটির জন্যে অপেক্ষার দিন গুণবো। 

নাসরুম্মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্হুন কারীব! 

উপরোক্ত কথাগুলো লেখার সময় আমি জানতাম না যে, মুজাহিদদের বিজয়, 
জিহাদের ঘটনাপ্রবাহ আর মহাবিজয়ের খোশখবরটির পাশাপাশি আমরা 
সমাজতন্ত্রের মরণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টদের 
দুর্দিন, মধ্য-এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের 
রাহুমুক্তির খবরও পেয়ে যাব। এসবই মূলতঃ আশাতীত ও ধারণাতীত বিষয় । 
আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা আফগান জিহাদের বরকতে বিশ্বব্যাপী এমন 
একটা পরিবর্তন সূচিত করেছেন, যা প্রত্যক্ষ করার পর আর কোন ঈমানদারই 
ইসলামের প্রাণশক্তির উপর পূর্ণ একীন স্থাপন না করে পারেন না। আর আফগান 
মুজাহিদদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পলিসিগত বিরোধের খবর শুনে হতাশ 
হওয়ার মতো বোকামিও কেউ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের প্রচারণায়ও বিভ্রান্ত 
হতে পারে না কোন মু'মিন বান্দা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের 
সবাইকে সঠিক উপলব্ধি দান করুন। 

প্রসংগঃ অণত্তর্থন্দ ও ক্ষমতার লড়াই 

আফগান জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বাকেই দেখা গেছে বহিঃশক্রদের নানা 
ষড়যন্ত্রের মহড়া । মুজাহিদরা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত পন্থায় এসব ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন 
করে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের বিজয়ের জন্যে 
সংগ্রাম করেছেন বলেই তাদের পক্ষে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া সহজ 
হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে যে তাদের মধ্যে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়নি এমন 
নয়। কিন্তু ভিন্ন মত হলে কি হবে, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন তো অভিন্ন। 
আর তাই কাবুল মুক্ত হওয়ার দিনটি থেকে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পশ্চিমা প্রচার 
মাধ্যমগুলো “মুজাহিদদের অন্তর্ঘন্ধ ও ক্ষমতার লড়াই” ইত্যাদি মিথ্যা ও 
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বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহকে হতাশ করার অপপ্রয়াস 
চালিয়েছে, প্রজ্ঞাবান মুজাহিদ নেতাদের হস্তক্ষেপে তা এক মুহুর্তেই বন্ধ হয়ে 
গেছে। এমন কোন ঘটনা আফগানিস্তানে হয়নি, যা কাফের, নাস্তিক, খোদাদ্বোহী 
কমিউনিস্টদের পতন ও পরাজয়ের গ্লানিকে আচ্ছাদিত এবং মুজাহিদদের বিজয় 
ও কাবুলের স্বাধীনতাকে করতে পারে কলুষিত ৷ মুজাহিদদের প্রতি অন্তর্ধন্্ব বা 
ক্ষমতার লড়াইয়ের অপবাদকে করতে পারে প্রমাণিত । 
আচ্ছা, তাহলে সংঘাত হলো কেন? 

সংঘাত মুজাহিদদের মধ্যে হয়নি । সংঘাত, মারামারি ও গোলাবর্ষণ হয়েছে 
সাবেক সরকারের সেনাবাহিনী ও নিরাপস মুজাহিদীনের মধ্যে । এতে কিছু 
বেসামরিক লোকজন মারা গিয়েছে। কাবুলের ঘর-বাড়ী ও অফিস-আদালতের 
ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আহমদ শাহ্‌ মাসউদ ও হিকমতইয়ারের আলোচনায় 
এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে । তাছাড়া হিকমতইয়ারের বিরোধী ভূমিকায় 
-অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণগুলোও তার কতিপয় বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। 
কোয়ালিশন সরকার যদি তার দাবীগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে আফগান 
গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন । এটা খুবই স্বাভাবিক ও 
নিয়মতান্ত্রিক একটা ব্যাপার । সরকারের কর্মব্যবস্থায় ভারসাম্য ও নীতি নির্ধারণে 
সঠিক পন্থা বজায় রাখার প্রয়োজনেই বিরোধীদলের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য । 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধীদলের অস্তিত্ব সগৌরবে বিদ্যমান, কিন্তু যতো 
দোষ সবই এখন মুজাহিদদের ৷ ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
মাথা ব্যথা না থাকলেও মাথা ব্যথা আছে আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, ভারত, 
রাশিয়া ও জাপানের । কারণ, মুজাহিদ সরকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই হিকমতইয়ার 
থেমে দাড়াতে চাচ্ছেন না। তিনি চান আফগানিস্তানে কায়েম হোক একটি 
জিহাদী সরকার ৷ যারা কোন সময়ই জাতিকে নিরস্ত্র করবে না। এক মুহূর্তের 
জন্যেও থেমে থাকবে না যাদের জিহাদী তৎপরতা । 

উদাহরণস্করূপঃ ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য বিমানবিধ্বংসী স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্র 
আমেরিকার গর্বের ধন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বনাশ করার জন্যে তারা এসব 
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মারণাস্ত্র আফগানদের হাতে তুলে দিয়েছিলো । এর একাংশ এসেছিলো 
পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় । আর বেশ কিছু আরবদের দেয়া চাদায় খরিদ করা । 
কাবুল বিজয়ের পর মার্কিন নেতৃবৃন্দ এসব হাতিয়ার ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট হলো। 
তাদের প্রস্তাবনায় তৈরি মুজাহিদ পরিষদ হয়তো এগুলোর প্রয়োজন শেষ হয়ে 
যাওয়ায় আমেরিকার হাতে ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করতো, কিন্তু 
হিকমতইয়ার সুস্পষ্ট ভাষায় এক বেতার বাণীতে বলে দিলেন যে, “এসব 
স্ত্রিগার আমাদের পয়সার কেনা অথবা কোন দেশের পক্ষ থেকে দেয়া সাহায্য । 
বর্তমানে এগুলোর মালিক আফগান জনসাধারণ । তাছাড়া একটি পরাশক্তির 
পতনে এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি । আরও অনেক যুদ্ধ বাকী রয়ে গেছে। 
কাশ্ীর-ফিলিস্তীন এখনো মুক্ত হয়নি, তাগুতের দর্প চূর্ণ হয়ে বিশব্যাপী হয়নি 
কায়েম আল্লাহর মনোনীত শাসনব্যবস্থা । অতএব, একটি অন্ত্রও ফেরত দেয়া হবে 
না। জনগণকেও করা হবে না নিরন্ত্র। মাফগানিস্তান সব সময়ই যুদ্ধের সাজে 
সজ্জিত থাকবে ।” এধরনের স্পষ্ট কথাবার্তার জন্যেই এ নেতাটির ব্যাপারে 
বিশ্বনেতৃতৃ সীমাহীন উদ্বিগ্ন । 
জনৈক মুজাহিদের বর্ণনায় আফগানিস্তানে 
ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব 

হিকমতইয়ার সমর্থক জনৈক মুজাহিদের ভাষায়ঃ কাবুলের দরোজায় 
সপ্তাহব্যাপী অবরোধ স্থাপনকারী মুজাহিদ ও তাদের অগ্রবর্তী নেতাকে বাদ দিয়ে 
ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান হতে চলেছে । এ পর্যায়ে মার্কিন-ভারত এবং মার্কিনীদের 
নিকট বিনয়াবনত মুসলিম দেশগুলোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় আফগানিস্তানে 
কোয়ালিশন সরকার কায়েম করা হচ্ছে। নস্যাৎ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো 
হলো বহু কষ্টে অর্জিত বিজয় ও স্বাধীনতা । এ জন্যে হিকমতইয়ারের বিকল্প 
হিসেবে দাড় করানো হলো জমিয়তে ইসলামী দলের প্রধান সিপাহসালার 
মুজাহিদ নেতা ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসউদকে ৷ তিনি জনৈক আফগান 
কর্নেলের পুত্র । গোটা কাবুল বাহিনী আহমদ শাহের হাতে অস্ত্র সমর্পণে রাজী । 
কিন্তু হিকমতইয়ারকে তাদের বড্ড ভয়। কেননা আফগানিস্তানে ইসলামী 
আন্দোলনের ইতিহাসে হিকমতইয়ার বরাবরই আপসহীন । ইতোমধ্যে পশ্চিমা 
পত্র-পত্রিকায় ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসউদকে আফগানিস্তানের সর্বাপেক্ষা 
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বড় মুজাহিদ নেতা বলে প্রচার করা শুরু হলো । আর হিকমতইয়ার হয়ে গেলেন 
মৌলবাদী চরমপন্থী । ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্‌ মাসউদ কাবুল বিজয়ী হিসেবে 
পাক-মার্কিন-সউদী আরব সম্মিলিত পঞ্চায়েতের দেয়া তারিখ মতো একশত 
ট্যাংকের বহর সাথে করে কাবুলে পৌছলেন। এর চার দিন পূর্বেই হিকমতইয়ার 
সমর্থিত বিপ্লবী মুজাহিদরা কাবুলের সামরিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী 
অফিস-আদালত দখল করে নেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রেসিডেন্ট ভবনের 
একপাশের ফটকে তখন হিযবে ইসলামীর সদস্যরা প্রহরারত, অপর গেইটে 
সাবেক কমিউনিস্ট মিলিশিয়া ও আহমদ শাহ্‌ মাসউদের অনুগত মুজাহিদরা । 
পাকিস্তানে বসে তৈরি করা হলো আফগান মুজাহিদ সরকারের ক্ষমতাসীন 
পরিষদ। অথচ এর বহুদিন পূর্বেই রণক্ষেত্রে বসে ইসলামী নেতা হিকমতইয়ার 
নতুন সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ৫১ সদস্যের এ পরিষদে রয়েছেন কিছু 
কিছু আমলা-কর্মচারী এবং অল্প কিছু সাবেক কমিউনিস্ট । এর প্রধান হয়েছেন 
নাজাতে মিল্লীর নেতা সিবগাতুল্লাহ মোজান্দেদী । তা-ও আবার দু'মাসের জন্যে । 
এরপর চার মাসের জন্যে প্রফেসর রাব্বানী । এরপর পশ্চিমা পঞ্চায়েতের যা 
মর্জি। অস্ত্রপাতি সব সরকার জমা নিয়ে মুজাহিদদের নিরস্ত্র করে শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশ সৃষ্টি করবে । পৃথিবীর অন্যান্য আরও ৫০টি মুসলিম রাষ্ট্রের মতো 
শান্তিপূর্ণ ৫) মুসলিম রাষ্ট্র আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীন থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রগুলো 
ফেরত দেবে আর সোভিয়েত সৈন্যদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রগুলোও 
বাক্সবন্দী করে গোডাউনে ভরবে নজীবুল্লাহর সেনাবাহিনী । কমিউনিস্ট আমলের 
মিলিশিয়া বাহিনীর সকলকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখে কাবুলেই থাকতে দিতে 
হবে । নজীবুল্লাহসহ সকল ঘাতক, খুনী ও কুচক্রীকে ক্ষমা করে দিতে হবে । এ 
ধরনের অনেক শর্ত মেনে নিয়েই ক্ষমতা গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলেন মুজাহিদ 
নেতৃবৃন্দ। মোজাদ্দেদী সদলবলে রওনা হবেন কাবুলের পথে। রাতেই শুনলেন 
হিকমতইয়ার বাহিনীর ঘোষণা, “মার্কিনীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, 
কাবুলে এলে হিযবে ইসলামী সদস্যরা তার বিমানটি গুলি করে মাটিতে ফেলে 
দেবে ।” রেডিও স্টেশন থেকে হিকমতইয়ারের এ ঘোষণা শোনার পর 
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পাক-সউদী-মার্কিন নেতৃবৃন্দ মনোনীত মুজাহিদ পরিষদকে সড়ক পথে শত শত 
গাড়ীর প্রহরায় অতি কষ্টে কাবুল পৌছানো হলো। এসময় জাতিসংঘের দেয়া 
অন্যান্য সকল শর্ত খুব বড় করে না দেখে হিকমতইয়ার শুধু বুঝাতে চেষ্টা 
করলেন যে, 

ঃ সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর যে কমিউনিস্ট সৈন্য আর আবদুর রশীদ দোস্তামের 
স্বাধীন সরকারের নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তায় আমরা এ বাহিনীকে পুনরায় নিয়োগ 
করতে পারি না। তারা তো যেকোন দিন, যেকোন সময় কমিউনিস্ট বিপ্লব 
করতে পারে। অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। হত্যা করতে পারে আমাদের 
নেতৃবৃন্দকে । মোজাদ্দেদী, রাব্বানী আর আহমদ শাহ মাসউদ কেউই এদের 
হাতে নিরাপদ নন। 

কাবুল বিজয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি ত্যাগ যে দলগুলোর রয়েছে, যারা চৌদ্দ 
বছরের জিহাদে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্মিলিত সাত দলীয় 
এক্যজোটের আমীরদের নিয়ে ছোট্ট একটি পরিষদ গঠন করে ক্ষমতা বুঝে 
নেয়া এবং নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের তত্ত্বাবধানে সাধারণ নির্বাচনের 
মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করাই ছিলো হিকমতইয়ারের প্রস্তাব। কিন্তু 
পাশ্চাত্যের নেতারা এতে বাধা দিয়ে আফগানিস্তানের সত্যিকার মুক্তির পথ 
দীর্ঘায়িত করলো । আমাদের নেতা এখন প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পথে 
সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে, আর নিজেও অপেক্ষা করছেন কাঙ্তিফিত বিজয়ের । 


হিকমতইয়ার আসলে কি করছেন? 

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে জিহাদী যিন্দেগীর পরিণত সময় পর্যন্ত 
হিকমতইয়ার বরাবরই সংগ্রামী । জিহাদের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকেও তিনি 
সর্বদাই একটু ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন । ইত্তেহাদুল ইসলামী 
নেতা সাইয়াফও তার সমমনা মানুষ । মাওলানা ইউনুস খালেস, মাওলানা 
জিলানী ও হাক্কানী সবাই হিকমতইয়ারের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করেন। 

আফগানিস্তানের ব্যাপারে তার স্বপ্ন ছিলো, জিহাদের এক পর্যায়ে কাবুল মুক্ত 
হবে। বিজয়ী মুজাহিদরা একযোগে সেখানে গিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন। 
মুজাহিদদের সাত দল বা সাবেক শাসকশ্রেণীর অংশগ্রহণ ছাড়া নিরপেক্ষ 
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লোকদের নিয়ে গঠিত হবে একটি কেয়ারটেকার সরকার । যারা বিপ্লবী মুজাহিদ 
পরিষদের নীতির আলোকে দেশ শাসন করবে । আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এতে করেই কায়েম হবে আফগানিস্তানে 
জনগণের শাসন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার জিহাদী চেতনা সমুন্নত 
রেখে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে আফগান 
জাতিকে একটি জীবন্ত জাতি হিসেবে কর্মচঞ্চল রাখবে । এ দেশে কোন 
পরাশক্তির প্রভাব থাকবে না। থাকবে না কোন পশ্চিমা হস্তক্ষেপ । স্বাধীন দেশ। 
স্বাধীন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সাধনা । নিজস্ব চিন্তা ও আদর্শের প্রচারে থাকবে 
আন্তর্জাতিক মানের সম্প্রচার কেন্দ্র “ভয়েস অফ ইসলাম ।” জাতিসংঘের 
আওতামুক্ত হয়ে আফগানিস্তনে কায়েম হবে ইসলামী 'রাষ্ট্রপুঞ্জের নয়া সদর 
দফতর ৷ পৃথিবীর যেকোন স্থানে মযলুম মুসলমানদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ ও 
যালেমদের শায়েস্তা করা হবে কাবুলের প্রধান কাজ। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট 
জেনারেল ও সাধারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, নজীবুল্লাহ ও তার আশ্রয়দাতাদের 
সাজা প্রদান, কাবুল থেকে সাবেক সরকারের পেটোয়া বাহিনী দোস্তাম 
মিলিশিয়াদের অপসারণ, বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের পদ্ধতি ও ক্ষমতাকাল 
তৈরিতে আমেরিকা ও তার কতিপয় মুসলমান দোসরের হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে 
পূর্ণ স্বাধীন সিদ্ধান্ত । তাছাড়া মোজাদ্দেদী দু'মাস, রাব্বানী চার মাস অতঃপর 
ওয়াশিংটনের ইচ্ছামতো নেতা পরিবর্তন-এসব কিছুর শর্ত-শিকল ছিন্ন করে 
নিজেদের ইচ্ছামতো মুজাহিদরা দেশ চালাবেন । সারা বিশ্বের মুসলমানেরা একই 
জাতি এক দেশের মুসলমান অন্য দেশে যেতে পাসপোর্ট-ভিসা কেন লাগবে? 
একই পতাকার নিচে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সমবেত করে কেন্দ্রীয় খেলাফত 
কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে এখনও পর্যন্ত পর্বতের গিরি-গুহায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই মহাসংগ্রামী বীর। মুজাহিদ সরকারে অংশ না নিয়ে তিনি 
রয়েছেন একটু দূরে । 


ভালোবাসার গভীরে চেতনার দূরতে 
অভিমান বা আত্মমর্ধাদার পূর্ণ মূল্যায়ন করছেন। তারা তাদের পরম প্রিয় এ 
মুজাহিদের আপসহীন জীবনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী । একান্ত সাথীকে বাদ দিয়ে 
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ক্ষমতায় বসেও তারা সর্বক্ষণ শুধু অন্তর্জালায় তড়পাচ্ছেন। কিন্তু আর্জাতিক কুট 
মতো বেপরোয়া নন। বিপ্রবীদের মাঝেও শ্রেণীভেদ আছে। বহু চেষ্টার পর সমস্ত 
মুজাহিদের মান্য ব্যক্তিত্ব, ফার্স্ট কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর আহ্বান 
হিকমতইয়ার সরকার বাহিনী ও সাবেক কমিউনিস্ট আমলাদের উপর আক্রমণ 
পরিচালনা বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন, দেখছেন; মুজাহিদ সরকার সত্যি সত্যিই 
হিকমতইয়ারের দেয়া শর্তগুলি বাস্তবায়ন করে কিনা? মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে 
তাড়ায় কিনা? অতিসত্র নির্বাচন দেয় কিনা? এসব ক্ষেত্রে নতুন কোন ষড়যন্ত্র 
হলে হিকমতইয়ার পুনরায় লড়াই বাধাবেন। এক পর্যায়ে হিকমতইয়ার বর্তমান 
সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদে যোগ দেয়ার জন্যে তার দলের একজন মুজাহিদ 
ওস্তাদ আবদুস সবুর ফরিদকে অনুমতি দেন এবং সম্মিলিত মুজাহিদ কোয়ালিশন 
সরকারের সাথে হিযবে ইসলামীর বিরোধ কমে আসে । এসময় সারা বিশ্বের 
পত্র-পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় বিরোধ নিষ্পত্তির সংবাদ ৷ নতুন ভাবনার আহ্বান 
জানিয়ে বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী জাতীয় সাপ্তাহিকের “রাজনৈতিক 
ভাষ্যকার” হিসেবে আমি এ রিপোর্টটি তৈরি করিঃ 
আফগান মুজাহিদদের বিরোধ মিটেছে 
এবার নতুন করে ভাবতে হবে 

আফগানিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও খোদাদ্রোহী দেশী-বিদেশী আগ্রাসী শক্তির 
বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৪ বছরব্যাপী জিহাদ সমাপ্ত হওয়ার পর কাবুলের শাসনক্ষমতা 
মুজাহিদ কাউন্সিলের হাতে সমর্পিত হওয়ার ব্যাপারে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্য 
করে বিরোধ মিটে গেছে । আফগান জিহাদের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মাওলানা 
জালালুদ্দীন হাক্কানীর নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের মধ্যস্থতাকারী কমিটি এঁকান্তিক 
চেষ্টায় গত সপ্তাহে এ বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। 

মুজাহিদ সরকার ও প্রতিবাদী হিযবে ইসলামীর প্রতিনিধিরা যুদ্ধ বন্ধের 
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে হিযবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ার-এর 
কতিপয় দাবী সরকার মেনে নেয়। পতিত সরকারের পার্টি ও আফগানিস্তানের 
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অপর একটি কমিউনিস্ট সংগঠন খাল্ক ও পারচাম-এর নেতৃবৃন্দ এবং তাদের 
সমর্থক ব্যক্তিদের বর্তমান মুজাহিদ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে সমাসীন না 
করা এসব দাবীর অন্যতম ৷ তবে নজীবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের অনুগত 
উজবেক মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে সরিয়ে নেয়ার যে দাবী হিযবে ইসলামী 
নেতারা শুরু থেকে করে এসেছেন, এ ব্যাপারে মুজাহিদ সরকার কি সিদ্ধান্ত 
নিলেন, তা অবশ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার নাস্তিক্যবাদী 
শাসকের বাহিনীকে বর্তমান মুজাহিদ সরকারের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান অনুগত বলে 
হিকমতইয়ার মনে করেন না। তাই তিনি জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের 
নেতৃত্বাধীন উজবেক মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে সরিয়ে সেখানে জিহাদ ও 
কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুজাহিদ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের 
নিযুক্ত করার পক্ষপাতী । তিনি মনে করেন, নজীব বাহিনীর হাতে ইসলামী 
সরকার ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ নিরাপদ নন। বর্তমান মুজাহিদ কাউন্সিল 
ভেতর-বাইর বা অন্য কোন অজ্ঞাত চাপের মুখে এই বাহিনীকে কাবুলে রাখতে 
বাধ্য হচ্ছেন বলে অনুমিত হচ্ছে। তবে হিকমতইয়ার মিলিশিয়াদের বঙ্কারের 
দাবীতে সোচ্চার। 

আপাততঃ যে কয়েকটি চুক্তিতে মুজাহিদরা একমত্যে পৌছেছেন, সেগুলো 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা ও শান্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা 
রাখবে । তবে জাতিসংঘ ও আমেরিকার দেয়া ফমুলায় যদি মুজাহিদ কাউন্সিল 
দেশ চালায়, ইনি 7837 
রয়েছে। কেননা, ইসলাম বিরোধীরা কখনই একটি নতুন ইসলামী শক্তির 
উরি 
শক্তি হয়, তবে তো কথাই নেই। 

এ পর্যায়ে হিযবে ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন মুজাহিদ কাউন্সিলের 
অন্তর্ভুক্ত জিহাদী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দকে সুচিন্তিত ও বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে এবং পরাশক্তি প্রভাবমুক্ত হয়ে একান্ত স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত 
মনোবৃত্তি নিয়ে রচনা করতে হবে বিশ্বের অপরাজেয় একটি নতুন পরাশক্তির 
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ভিত্তিমূল। পাকিস্তান থেকে শুরু করে সদ্য স্বাধীন ও সমাজতন্ত্রের পাঞ্জামুক্ত 
মুসলিম মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলো হয়ে সুদূর আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত 
নতুন একটি ইসলামী গণজাগরণ সংগঠিত করার পথে আফগানিস্তানকে হতে 
হবে সেতুবন্ধ । জিহাদী কর্মপন্থার প্রজ্বলিত মশাল। ভয়-ভীতি ও প্রভাবমুক্ত 
স্বাধিকার চেতনার অনুকরণীয় আদর্শ । বইটির সম্পাদনা যখন শেষের দিকে, 
তখন আফগান সরকার ও হিযবে ইসলামীর মধ্যে আরও বেশি নৈকট্য সৃষ্টির 
খবর পাওয়া গেছে। সর্বশেষ আফগান পরিস্থিতি হিসেবে ঢাকার পত্রিকায় 
প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেই আমি বইয়ের সমাপ্তির দিকে এগুবো। 
কাবুল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে 

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থৃতাকারীরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 
কাবুল থেকে কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গত ২১শে 
নভেম্বর ৯২ শনিবার সরকার ও হিযবে ইসলামীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের 
ঘোষণা দিয়েছেন। 

অধ্যস্থতাকারী নেতা শোমালি খান জানান, কোয়ালিশন সরকার থেকে ৫ জন 
এবং হিযবে ইসলামী থেকে ৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে । 


হিযবে ইসলামী নেতা হিকমতইয়ার কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের প্রত্যাহার না 
করলে রাজধানীতে অবস্থানরত সরকারী বাহিনীর উপর হামলা করার হুমকি 
দিয়েছেন। 

সরকারী সূত্রে বলা হয়, অধিকাংশ মিলিশিয়াকে রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রত্যাহার 
করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কাবুলের বাইরে জনাব হিকমতইয়ারের সাথে 
দেখা করেন এবং তার ঘাটি পরিদর্শন করেন। এই সময় জনাব হিকমতইয়ার 
কমিটিতে ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে সম্মত হন। এই কমিটি কিভাবে 
মিলিশিয়া প্রত্যাহার এবং কিভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবে । 


১৪২ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি 


শেষ কথা 


সব শেষে বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার কাছে আরযঃ আপনারা ভেবে 
দেখুন, খোদাদ্রোহী শাসন ও বিশ্ব জুড়ে তাগুতী শক্তির বিস্তৃত জালে আটকা 
পড়ে আমরা যে ধরনের বে-ইজ্জতী, লাঞ্কনা, নিপীড়ন, শোষণ ও গঞ্জনার 
জিন্দেগী কাটাচ্ছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, নাস্তিক্যবাদী সামন্তবাদ, ভারতীয় 
্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন, ইহুদী সম্প্রসারণবাদ, ইত্যাকার ডান-বামের দেশীয় 
স্বার্থপর এজেন্টদের খপ্পরে পড়ে উঈমান-সম্মান-স্বাধিকার-শান্তি- 
নিরাপত্তা-স্থিতি-নিশ্চয়তা-উন্নতি- সমৃদ্ধি সবকিছু হারিয়ে আজ আমরা 
হতাশাগ্রস্ত, স্বগ্রহীন একটি মিসকীন ও প্রাণস্পন্দনহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। 
এ দুর্বিষহ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি 
ক্ষেত্রে জন্ম নেয়া অন্যায়-অত্যাচার, দুর্নীতি-পাপাচার-নির্লজ্জতা-বেহায়াপনার 
পচা ভাগাড় হতে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের কোন্‌ পথটি বেছে নিতে হবে? 

আমার তো মনে হয়, আফগান জিহাদের পদাংক অনুসরণ করে 
খোদাভীতি, ঈমান, আমল-ইখলাস ও সশস্ত্র সংগ্রামের খুনরাঙ্গা পথই বেছে 
নিতে হবে। শুধু বাংলাদেশের এগার কোটি মুসলমানেরই নয়, বরং বিশ্ব জুড়ে 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উম্মতে মুহাম্মদীর ১২৫ কোটি সদস্যকেই বেছে নিতে হবে 
এই খুনরাঙ্গা পথ। 

কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেনঃ যে 
ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের বাসনা বুকে লালন না করে মৃত্যুবরণ করলো, 
সে মোনাফেকীর একটি পর্যায়ের উপর মারা গেলো । (জিহাদ পর্ব, জিহাদ বর্জনে 
অনীহা অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ, পৃঃ ৩৩৯-করাচী সংস্করণ ১৯৫২) 

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন তার শপথ! 
আল্লাহর পথে লড়াই করতে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি-এতে আমি নিহত 
হই-পুনরায় জীবিত হই-আবার শহীদ হই-ফের জীবন ফিরে পাই, অতঃপর 
আবার নিহত হই। (তামার পর্ব, বুখারী শরীফ, ২য় ভলিয়ম, পৃষ্ঠা-১০৭৩, 
রশিদিয়া, দিল্লী সংস্করণ ।) 
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সুতরাং নিজের হৃৎপিণ্ডের তপ্ত-তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর-দ্বীনের বাগিচাকে 
সিঞ্চিত করার জন্যে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময় । 
আল্লাহ তাওফীক দিন । আমীন! 


আমরা এখন কি করবো? 


আফগান মুজাহিদীনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সার্বিক 
মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন ও পূর্ব-ইউরোপসহ 
সারা বিশ্বের সকল মযলুম মুসলমানের বিজয় ও সাফল্যের জন্যে, বাংলাদেশে 
ইসলামী জীবনবিধান ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্যে দোআ ও 
সংগ্রাম করবো । বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণ ও মুসলিম জাতির 
পুনরুথানের আন্দোলনে সমর্থন ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবো এবং 
সমকালীন বিশ্বের সকল খোদাদ্রোহী শক্তি, ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রান্মণ্যবাদী চক্রের 
চতুর্মুখী হামলা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকবো । আর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংস, সমাজতন্ত্রের মত পুঁজিবাদের অপমৃত্যু; 
কমিউনিজমের মতো পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্যে অপেক্ষা করবো । 
পাশাপাশি আগামী শতাব্দীর পৃথিবীতে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থারূপে ইসলামকে 
প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের সুযোগ্য সৈনিক হিসেবে নিজের ঈমান, আমল ও 
আখলাক গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবো। আর সদা-সর্বদা মনে রাখবো, হযরত 
আমর ইবনুল আ’স (রাধিঃ)-এর স্মরণীয় বাণীটি, যা তিনি আফ্রিকার একটি 
বিশাল সাম্রাজ্য বিজয়ের পর তার সেনাবাহিনী ও মুসলিম নাগরিকদের উদ্দেশে 
বলেছিলেন; আনতুম ফী রিবাতিন দা-য়িম । তোমরা সদা সতর্ক প্রহরীর মতো 
সীমান্ত প্রহরায় রয়েছো। সাবধান এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল হয়ো না। 
দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো না। ঈমান-আকীদা, ইয্যত-সম্মান ও স্বাধীনতার 
সীমানায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থেকো। 


কিতাব কেন্দ্র প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই 

এ] বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ / ৭০ 

এ ইতিহাসের কান্না / ৪০ 

এ নবীজী (সাঃ) কেমন ছিলেন / ৬০ 

এ অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) / ৫০ 
_] অন্তিম শয্যায় 'খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি / ৫০ 

এ] আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী / ৫০ 








C 
AL HIKMAH MEDIA 





শায়খ হউসুফ আল-উয়াহন্িয জীবনী 


(লখবঃ শহিদ শায়খ হসা বিন সাদ আল-আসডয়াল রোহিঃ) 





আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন হে মহান শায়খ ইউসুফ আল-উয়াইরি। শাহাদাতের অমিয় সুধার পেয়ালার খোঁজে আফগানিস্তান ও 
সোমালিয়ার ময়দানে আপনি হন্যে হয়ে বেড়িয়েছেন। অবশেষে আরব উপদ্বীপে পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই পেয়ালার সন্ধান পেলেন, পান 
করলেন ইচ্ছেমতো। ৩০/০৩/১৪২৪ হিজরি, শনিবার দিবাগত রাতে আমরা আপনার শাহাদাতের সংবাদ পেলাম। আমাদের অন্তরে 
মেঘ করে আসলো, দুচোখ অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করল। সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে যখন মুরতাদ্দিন, আযামেরিকার পদলেহী শাসকেরা 
ক্রুসেডারদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করে চলছে, মুসলিমদের জান মাল, দ্বীন রক্ষার্থে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইরত জানবাজ 
মুজাহিদিনদের হত্যা, গুম বা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করছে, তখন শায়খ ইউসুফের রোহিঃ) মতো ব্যক্তিত্বকে হারানো 
সত্যিই বেদনার। 
































এই মুজাহিদ শায়খের জীবনী নিয়ে লিখতে বসে আজ কতো কিছুই না মনে পড়ছে। বিভিন্ন সময় তাঁকে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করা 
হয়েছে, “শায়খ, আপনি ছদ্মনামে না লিখে স্বনামে লেখালেখি করুন। এতে মানুষদের মধ্যে মুজাহিদ শায়খ হিসেবে আপনার 
পরিচিতি বাড়বে, আপনার জ্ঞান দ্বারা তারা উপকৃত হবে এবং আপনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হবে।” তিনি প্রতিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন আর বলেছেন, “আমার এসব পরিচিতির দরকার নেই, মুজাহিদিনদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা খুব বুঁকিপূর্ণ।” 




















প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ সমান্তির পর (তিনি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত 
নই) শায়খ যখন আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে প্রথমবারের মতো পা রাখেন তখন তীর বয়স আঠারো-ও পেরোয়নি। জিহাদের প্রতি 
যে ভালোবাসা নিয়ে তিনি আফগানিস্তানে এসেছিলেন তা কখনও কমেনি, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তিনি 
এঁকেছিলেন_ সেই প্রথম তারুণ্যেই__কখনও তা ফিকে হতে দেননি। রাহিমাহল্লাহ। 























তীর ছিল দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অপার্থিব ক্ষমতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর ফটোগ্রাফিক মেমরি। এর সবকিছুই তাকে সোভিয়েত- 
বিরোধী আফগান জিহাদের প্রথম প্রহরে আল-ফারুক মিলিটারি ক্যাম্পের একজন যোগ্য প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছিল। প্রশিক্ষক 
হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আল-ফারুক মিলিটারি ক্যাম্পে তিনি একবার একটা কোর্স ডিজাইন করেন। কোর্স শুরুর প্রথমে 
তিনি শিক্ষানবিশ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন, “এই কোর্সটি এমন ভাবে ডিজাইন করা যে শুধুমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কঠিনপ্রাণ লোকেরাই এর 
শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে। শুরুতেই ভারী অস্ত্রগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, সবশেষে শেখানো হবে হালকা অস্ত্র চালানো|” ট্যাংক 
দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়, শেষ হয় পিস্তল দিয়ে। চার মাস মেয়াদী কষ্টকর এই প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের সহ্যক্ষমতার শেষ বিন্দুরও 
পরীক্ষা নেয়। শায়খ ঠিক কথাই বলেছিলেন, হাতে গোনা কয়েকজন ইস্পাতকঠিন নওজোয়ান শুধু শেষপর্যন্ত টিকতে পেরেছিল। 






































বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের খুঁটিনাটি তথ্য ছিল তার ঠোঁটস্থ। মুজাহিদ ভাইদের মুখে মুখে ঘুরতো যুদ্ধাস্ত্রের ওপর তার গভীর জ্ঞানের কথা। ফ্রন্টে 
তিনি ছিলেন পর্বতের মতো অবিচল, লড়াইয়ের সংকটময় মুহূর্তে তীর সাহসিকতা ও ধৈর্যশীলতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। 

















সোভিয়েত-বিরোধী জিহাদের সমাপ্তি ঘটলে আফগানরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিল। শায়খ এই সময় শায়খ উসামা 
বিন লাদেনের (রাহিঃ) দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। এই সময় শায়খ উসামা আফগানিস্তান ত্যাগ করে সুদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি প্লেনে শায়খ উসামা (রাহিঃ) ও আল-কায়িদার প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে শায়খ ইউসুফও (রাহিঃ) 
সুদান পৌছালেন। তিনি সেখানে চার মাস অবস্থান করেছিলেন। পুরো সময়টাতেই শায়খ উসামার (াহিঃ) নিরাপত্তার কাজে তিনি 
নিয়োজিত ছিলেন। সুদানে কাটানো দিনগুলোতে শায়খ উসামা (রাহি) শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এর বিচক্ষণতা ও চিন্তার গভীরতা 
উপলব্ধি করেন। সেই সময় মাঝে মাঝেই তিনি শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সুদানে 
শায়খ উসামার (রাহিঃ) যাপিত জীবনের নানা ঘটনা, উদারহস্তে তাঁর দানসাদকা করার কথাসহ আরও অনেককিছুই তিনি আমাকে 
শুনিয়েছেন। এই গল্পগুলো শোনানোর সময় তীর চোখে এক স্বপ্লালু আবেশ নেমে আসতো, সেই চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্লালু 
আবেশের ভেতর আমি দেখতে পেতাম এক সুতীব্র আকাঙ্ষা__শায়খ উসামার (রাহিঃ) সান্নিধ্যে কাটানো পুরোনো সেই সোনালি 
দিনগুলো ফিরে পাবার এই আকাঙ্ক্ষা। 






























































মিলিটারি জিনিয়াস শায়খ আবু হাফস আল-মিসরির (রাহিঃ) সাথে শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) প্রায়ই সামরিক কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করতেন। সোমালিয়ার মাটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা (ব্ল্যাকহক ডাউন/ব্যাটল অফ মোগাদিসু) কিংবা শায়খ উসামার (রাহিঃ) মাস্টার 
প্ল্যান অনুসরণ করে ফারনাক-এ হামলা চালানো-__তীদের আলোচনা থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়তো না। সোমালিয়ার মাটিতে নব্য 
ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকান বাহিনীর চোখের জল নাকের জল এক 
করে সোমালিয়ার মাটি থেকে “খেদানোর” বিরল সম্মান অর্জন করেন। এই সময় অধিকাংশ মুসলিম তরুণ উম্মাহর প্রতি উদাসীন 
ছিল, উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে কোনো এক অজানায় হারিয়ে গিয়েছিল তারা। 
































শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এরপর আরব উপদ্বীপে ফিরে আসেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত সব আলিমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই 
সময়ই তিনি শায়খ সালমান আল-আওদাহর সঙ্ে সাক্ষাৎ করেন এবং শাইয়খের কাছ থেকে উম্মাহ কী প্রত্যাশা করে, তা স্মরণ 
করিয়ে দেন। তখন শায়খ সালমান শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) বলেছিলেন, “শায়খ উসামার সৈনিক হবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে 
সম্মানিত মনে করব।” আল্লাহর কসম, আমি শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) মুখে দেড় বছরের ব্যবধানে এই কথা দুবার শুনেছি। খোবার 
বিস্ফোরণের পর শায়খ ইউসুফকে (াহিঃ) গ্রেফতার করা হয় এবং দাম্মামের ন্যাশনাল ইন্সপেকশন কারাগারে তীর ওপর ব্যাপক 
নির্যাতন চালানো হয়। বিস্ফোরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অন্যতম একজন হিসেবে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। শায়খ ইউসুফের 
(রাহিঃ) ওপর চালানো নির্মম অত্যাচারের কাহিনি সেই কারাগারে বন্দি ভাইদের মুখেই শুনুন __শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) 
চাবুকপেটা করা হত, তীর দাড়ি উপড়ে ফেলা হত। অত্যাচারের মাত্রা এত তীব্র ছিল যে, প্রত্যেকবারই তীকে স্ট্রেচারে শুইয়ে টর্চার 
সেল থেকে নিয়ে আসা হত। অত্যাচারের স্টিম রোলার শায়খের ওপর চলতেই থাকে। শেষমেষ তিনি আল-সালুল ইন্সপেকশন 
টিমের মানুষরূপী জানোয়ারদের সামনে স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি খোবার বিস্ফোরণে জড়িত ছিলেন। 
























































শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সেই সময়ের ঘটনাগুলো আমাকে বলেন এভাবে, “টর্চার সেলে দীর্ঘদিন শারীরিক এবং মানসিক ভাবে 
অত্যাচারিত হওয়ার পর এক অফিসারকে বললাম__খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ে আমি জবানবন্দী দিতে চাই।” অফিসার সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আমাকে সেল থেকে ডেকে একটি বিলাসবহুল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে খুব দামি ও 
আরামদায়ক এক সোফায় আমাকে বসতে দেয়া হলো। কারাপ্রধানকে বেশ কয়েকজন অফিসার ঘিরে রেখেছিল, সবাই নোটবুক ও 
কলম হাতে প্রস্তুত; আমার স্বীকারোক্তির একটা দাঁড়ি কমাও মিস করতে তারা রাজি নয়। কারাপ্রধান আমার দিকে তাকাল। আমার 
দুপায়ে বেড়ি পরানো। সে বলল, “আর দেরি নয়, আপনার স্বীকারোক্তি জলদি শুরু করুন।” শায়খ বললেন, “খোবার বিস্ফোরণে 
জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা আপনাদের যে মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে ফেলেছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারি। আমি 
বুঝি আপনাদের কষ্ট। আমি ওই বিস্ফোরণের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।” আমি অবাক হয়ে শায়খকে (রাহিঃ) 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “কেন আপনি এমনটা করলেন?” শায়খ উত্তর দিয়েছিলেন, “আমাদের পক্ষে কোনোমতেই সেই ভয়াবহ 
নির্যাতন আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারাগারের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যুবরণই সহজ ছিল।” 















































শায়খ রোহিঃ) বলে চললেন, “আমি স্বীকারোক্তি শেষও করতে পারিনি এমন সময় কারাগার প্রধান আমার মুখে তার কাঁচের 
সিগারেটের কেসটি ছুড়ে মারলো, ক্রুদ্ধস্বরে সে তার অফিসারদের হুকুম দিল__এই ঘর থেকে একে বের করে নিয়ে যাও, আর 
আগের মতোই শান্তি দিতে থাক। 














শায়খের (রাহিঃ) ওপর অত্যাচার, নির্যাতন আগের মতোই চলতে থাকলো। এই সময় শায়খের রোহিঃ) ওপর ঠিক কী ধরনের 
নির্যাতন করা হয়েছিল সে ব্যাপারে শায়খ রোহিঃ) কখনোই মুখ খোলেননি। একদিন খুব গোপনে শায়খকে (রাহিঃ) এক অফিসারের 
কাছে নিয়ে যাওয়া হলো | শায়খকে (রাহিঃ) সেই অফিসার বলল__আপনার জন্য একটি সুখবর আছে, বিস্ফোরণের জন্য দায়ী 
ব্যক্তিদের আমরা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, ওই বিস্ফোরণের জন্য আপনারা দায়ী নন, দায়ী রাফেযিরা (ইমামি শিয়া); আশা করি 
এই ব্যাপারটা কেবল আমার আর আপনার মধ্যেই থাকবে। শায়খকে রোহিঃ) গোপনে আবার সেলে ফেরত পাঠানো হলো। এই ঘটনার 
পর থেকে শায়খের (রাহিঃ) ওপর অত্যাচার বন্ধ হলো। কারাপ্রধান তার সব অফিসারকে ডেকে বললো- খোবার বিস্ফোরণের সাথে 
জড়িত সন্দেহে যেসব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তারা আসলে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের প্রত্যেকের 
নামে মিথ্যা মামলা সাজাও এবং এই সাজানো মামলায় তাদের বিচার করা হবে। কারাবন্দি সেইসব নিরাপরাধ ভাইদের প্রত্যেকের 
নামে তাকফির করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে মামলা সাজানো হলো। সালুলি আইন অনুসরণ করে এই মিথ্যা মামলার বিচারও করা 
হলো। এরপর শায়খকে (রাহি৪) দীর্ঘদিন কারাবন্দি হিসেবে কাটাতে হয়। মাঝে তিনি কারাগারে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছিলেন 
রাফেযি শিয়াদের; এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 'আয়াহ' (সর্বচ্ছ পর্যায়ের রাফেযি ‘আলিমদের’ উপাধি) ও সাইয়িদ ( যারা 
নিজেদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর দাবি করে) ছিল | শায়খ (রাহিঃ) মাঝে মধ্যেই তাদের সঙ্জে বিতর্কে বসতেন। শায়খের 
(রাহিঃ) দলিলিক আলোচনা এবং ক্ষুরধার যুক্তির কাছে তারা হার মানতো। শেষমেষ রাফেযি আলিমরা শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) 
সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের সতর্ক করল_ সাবধান, তোমরা এই লোকের কোনো কথা শোনা তো দূরে থাক, তার কাছেও বসবে 
না। 



















































































শায়খ ইউসুফ (রোহিঃ) বলেন, “আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকতাম। তখন রাফেযি আলেমরা তাদের অনুসারীদের ওয়াজ নসিহত 
করত। আমি চুপচাপ মরার মতো পড়ে থেকে সব শুনতাম। যখন তাদের ভ্রান্ত যুক্তি এবং দলিলের বড়সড় ফাঁকফোকর পেতাম, তখন 
ঘুমের ভান থেকে উঠে তাদের যুক্তির অসারতা দেখিয়ে দিতাম।” আমার সঙ্জে দলিলিক আলোচনায় না পেরে তারা খুব বিরক্ত হত, 
রেগেও যেত। কিছুদিন পর শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) সাধারণ এক কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কারাগারের বন্দিরা আহলে 
সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আকিদাহর অনুসারী ছিলেন। এরপর একসময় সলিটারি সেলের (একাকী কারা সেল। এ ধরনের সেলের 
বন্দিদের দিনভর কারও সাথে দেখা ও কথা বলতে দেয়া হয় না) দাবিতে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তিনি 
ভেবেছিলেন সলিটারি সেলের নির্জনতা তাকে তার রবের ইবাদাতের আরও বেশি সুযোগ করে দেবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করাও 
তার পক্ষে সহজ হবে। কারা কর্তৃপক্ষ তীর দাবি মেনে নিয়ে তাঁকে একটি সলিটারি সেলে স্থানান্তর করে। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার 
আগে এই সেলে তিনি দেড় বছরেও বেশি সময় কাটান। 


















































আমি একবার শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “এই নির্জন কারাবাস কি আপনাকে বিষন্ন করে তোলেনি, মাঝে মাঝে 
আপনার যাপিত জীবন আপনার কাছে একঘেয়ে মনে হয়নি?” শায়খ ইউসুফ (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, “আল্লাহর কসম, সময়ের 
সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিয়ে চলতে হত। ঘুমানোর জন্য আমি খুব কম সময়ই পেতাম | আর ফরজ গোসলের অবস্থা সৃষ্টি না হলে 
গোসলের সময় বের করাও আমার জন্য কষ্টকর ছিল।” 























কুরআন এবং পূর্বযুগের আলেমদের বই নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে সলিটারি সেলের একাকীত্ব, নির্জনতা তাকে সুযোগ করে 
দিয়েছিল | তিনি এই সেলে বসেই পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন, সেই সাথে সহিহ বুখারি ও মুসলিমও। একবার এক কারারক্ষী 
তাকে বলল- আল্লাহর কসম, আপনার জন্য আমার করুণা হয়, কী বেহাল অবস্থাতেই না আপনি দিন কাটাচ্ছেন। শায়খ ইউসুফ 
(রাহিঃ) উত্তর দিলেন, “আল্লাহর কসম! তোমার দুরাবস্থার জন্য আমারই বরং তোমাকে করুণা করতে ইচ্ছে করে৷ ইশ! আমাকে 
কেউ যদি বলত, আগামীকাল থেকে আটাশ ঘণ্টায় দিন হবে, তাহলে কতোই না ভালো হত! চব্বিশ ঘন্টার দিন আমার আর পোষাচ্ছে 



































না।” শায়খের রোহিঃ) উত্তর শুনে কারারক্ষী লা-জওয়াব হয়ে গেল। সেই বেচারার আর কীই বা দোষ! সে দেখছে সেলের ভেতরে এই 
মানুষটা রাতদিন এক করে পড়াশোনা করছেন, খুব জরুরি দরকার না হলে সেল থেকে বেরই হচ্ছেন না। 














শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন, “কারাগারে আমি ইমানের যে স্বাদ পেয়েছি, আমার ইমান যে কতটুকু বৃদ্ধি 
পেয়েছিল, তা কেবল আমার রবই জানেন। একদিন যখন কারারক্ষী এসে আমাকে বলে, “সুসংবাদ,আপনাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।” 
আমার মধ্যে তখন আনন্দ বা স্বস্তির কোনো অনুভূতিই কাজ করছিল না। আমি শুষ্ক কন্ঠে কারারক্ষীকে বললাম, “তুমি কোনো সুখবর 
নিয়ে আসনি1” আসলে আমার ইমানি এই জযবার পেছনে ছিল কারাগারে আমি যে ইলম অর্জন করেছিলাম, সেই ইলমের বারাকাহ 
এবং আমার প্রতি আল্লাহর (সুবঃ) রহমত" । কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) পুনরায় জিহাদে ফিরে গেলেন। 
মুজাহিদিনের সঙ্গে বিশেষ করে শায়খ উসামার (রাহিঃ) সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। 






































দাগেস্তান ও চেচনিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি the ৬০1০৪ 01 QU৭৭2 এ শরিয়াহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। এগুলোর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__ফিদায়ি হামলাঃ আত্মহত্যা নাকি শাহাদাত? রাজনীতি নিয়েও তিনি লিখেছেন। সেই লেখার শিরোনাম 
ছিল___“মস্কো থিয়েটার হামলাঃ মুজাহিদদের প্রাপ্তি” 














শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) চেচনিয়ার কিংবদন্তিতুল্য কমান্ডার খাত্তাবের (রাহিঃ) সঙ্জো যোগাযোগ স্থাপন করেন। তীর দুর্লভ সামরিক 
অভিজ্ঞতা, যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের অসামান্য পারদর্শিতার দ্বারা চেচনিয়ার মুজাহিদিনরা বহুবার উপকৃত 
হয়েছেন। চেচনিয়ার জিহাদ যখন গতানুগতিক সম্মুখ যুদ্ধ থেকে গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিল, তখন শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) খাত্তাবকে 
(রাহিঃ) একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আঠারোটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা 
আলোচনা করেন। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে মুজাহিদিনদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। মুজাহিদিনরা শায়খের (রাহিঃ) এই 
চিঠি থেকে খুবই উপকৃত হন। শায়খের এই মূল্যবান নাসিহার জন্য কমান্ডার খাত্তাব (রাহিঃ) শায়খের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 
চেচনিয়ার মুজাহিদিনের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজেও শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তহবিল সংগ্রহের সময় 
শায়খের সঙ্গে কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তহবিল সংগ্রহের কাজে জড়িত কিছু আলেম শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগ করেন। 





















































শায়খ সালমান আল-আওদাহর সঙ্জে এই সময়কার একটি ঘটনা শায়খ ইউসুফ আমাকে বলেছিলেন। দাগেন্তানে অবস্থান করার সময় 
একবার কমান্ডার খাত্তাব রোহিঃ) বলেছিলেন এক মিলিয়ন ডলার পেলে এই শীতকালের মধ্যেই আমরা রাশিয়াকে পরাজিত করে 
ফেলব ইনশা আল্লাহ। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে এই কথা জানালে এ ব্যক্তি আট মিলিয়ন সৌদি রিয়াল অর্থ 
সাহায্য করতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি শর্ত দিলেন, এ ব্যাপারে শায়খ সালমান আল-আওদাহর লিখিত অনুমতি লাগবে অথবা শায়খ 
সালমান আল-আওদাহর ব্যক্তিগত তত্বাবধায়নে অর্থের আদানপ্রদান সম্পন্ন করতে হবে। শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) শায়খ সালমানের 
কাছে গেলেন, কিন্তু শায়খ সালমান আল-আওদাহকে চেচনিয়াতে এই আট মিলিয়ন সৌদি রিয়াল পাঠানোর ব্যাপারে কোনোমতেই 
রাজী করাতে পারলেননা। 



































এত প্রতিকূলতা, বাঁধা-বিপত্তিও শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম থেকে কখনোই পিছু 
হটাতে বা নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। আফগানিস্তানে তালিবানদের উত্থান শুরু হলে চেচনিয়ার মুজাহিদিনদের সঙ্জে শায়খের 
(রাহিঃ) যোগাযোগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তিনি তালিবানদের উত্থান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। ২০০১ সালের মার্চ 
মাসের এক পবিত্র দিনে তালিবানরা আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে। শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) সেই সময় তালিবানদের মধ্যে খাদ্য 
বিতরণের কাজে অংশগ্রহণকরেন। শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) আমিরুল মুমিনিন মোল্লা ওমর (রাহিঃ) এবং তালিবান মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। শায়খের (রাহিঃ )উদ্দেশ্য ছিল, তালিবানদের সঞঙ্জে শায়খ হামুদ আল-উক্কলার (রাহিঃ) যোগাযোগ করিয়ে 
দেয়া। ১৪২১ হিজরিতে হাজ্ব চলাকালীন সময়ে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) মক্কাতে তালিবান মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্জে 



































সাক্ষাৎ করেন। তীর প্রচেষ্টাতে আইয়ামে তাশরিফের£ কোনো এক রাতে শায়খ হামুদ আল-উক্কলার (রাহিঃ) সঙ্জে টেলিফোনে 
আমিরুল মুমিনিন মোল্লা ওমর (োহিঃ) এর কথোপকথন হয়। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমাকে 
বলেছিলেন, “আমরা সেদিন মক্কার বাইরে ছিলাম আর আমাদের হাতে একদমই সময় ছিল না। শায়খ হামুদ রোহিঃ) ছিলেন 
ক্লাসিমে। সে কারণে ক্বাসিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিল না। আমরা ক্লান্তির চরমসীমায় 
পৌছে গিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, কিছু সময় আমি গাড়ি চালাবো এবং আমার সঙ্গী ঘুমিয়ে নেবে, তারপর আমার সঙ্গী গাড়ী 
চালাবে আর আমি সেই ফাঁকে ঘুমিয়ে নেব। সারারাত আমরা পালাক্রমে গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকলাম। একসময় ক্লান্তির কাছে 
আমাকে নতিস্বীকার করতেই হলো, ঘুমিয়ে পড়লাম। তীব্র ঝাঁকুনি আর রাস্তার সঙ্জে গাড়ির চাকার ঘর্ষণের তীক্ষ শব আমার ঘুম 
ভাঙালো। রাস্তায় উইন্ডক্ক্রিনের ঠিক সামনে ধূসর রঙের একটা উট দেখে আমার সঙ্গী গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন।” 


















































জেল থেকে বের হবার পর শায়খ (রাহিঃ) নব উদ্যমে জিহাদ নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন এবং মুরতাদদিন ও মুনাফিকরা জিহাদের 
বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছিল, জিহাদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল, সেগুলো দূর করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই 
সময় আজ্জাম নামে প্যালটকরুমে বেশ কয়েকটি ভিডিও চ্যাটে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি 
তরুণদের উৎসাহিত করতে থাকেন। তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যাপারে জোর দেন। তিনি চারটি অডিও ক্লিপ তৈরি করেন, 
এগুলোতে জিহাদের ডাকে সবাইকে সাড়া দেয়ার আহ্বান জানান এবং সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। পাপিষ্ঠ, 
বিশ্বাসঘাতক আহমদ শাহ মাসউদকে হত্যা করা হলে শায়খের (রাহিঃ) খুশির বাঁধ ভেঙে যায়। আমার মনে আছে, আমি সেই সময় 
শায়খের (রাহিঃ) কাছেপিঠেই ছিলাম। শায়খকে (রাহিঃ) এতো আনন্দিত দেখে আমি তর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “শায়খ, 
কোনো খুশির খবর আছে বলে মনে হচ্ছে?” শায়খ (রাহিঃ) আমাকে বললেন, “ঠিক ধরেছ, শায়খ উসামা (রাহিঃ) মুজাহিদ 
ভাইদেরকে বলেছিলেন _ তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আহমদ শাহ মাসউদকে জাহান্নামের টিকিট কিনে দিবে, এই পাপিষ্ঠ 
আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) সাথে বেইমানি করেছে। কয়েকজন ভাই এই পবিত্র কাজের সওয়াবের কথা মাথায় রেখে আগ্রহভরে ওঠে 
দীঁড়িয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সেই নরাধামকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে।” 
























































এরপর আসলো ৯/১১ এর সেই ইতিহাসের মোড় ঘোরানো বরকতময় হামলা । অহংকারী, উদ্ধত, আল্লাহ্‌র দ্বীনের শত্রু আমেরিকার সব 
দর্প-অহংকার ধুলোতে মিশিয়ে দেয়া হলো। শায়খ ইউসুফের রোহিঃ) আনন্দ আর ধরে না। তিনি আমাকে বললেন, “আলকাসিমে 
আলিমদের এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করা হয়। হাতে গোনা কয়েকজন 
আলিম ছাড়া সবাই এই বরকতময় হামলার (সমর্থনের) ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেন।“ শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আমাকে সেই 
সভার খুঁটিনাটি সব আলোচনা শুনিয়েছিলেন। মুজাহিদিনদের প্রতি আলিমদের এই ইতিবাচক মনোভাব ও সহানুভূতিশীলতা এই ফরজ 
কাজকে গতিশীল করে তুলেছিল। ৯/১১ এর বরকতময় হামলার পরপরই শায়খ (রাহিঃ) তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বইটি লেখা 
শুরু করেন। মাত্র ৯-১০ দিনের মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেন দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলা বই ‘বর্তমান ক্রুসেড যুদ্ধের বাস্তবতা”। বইটি 
ছিল একটি মাস্টারপিস। বইয়ে তিনি ফিদায়ি হামলার ব্যাপারে জোরালো শরয়ি দলিল তোলে ধরেন এবং যেই যুক্তিগুলোর ওপর 
ভিত্তি করে ফিদায়ি হামলার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়, মুন্সিয়ানার সঙ্গে সেই যুক্তিগুলোর অসারতা দেখিয়ে দেন। সেই সঙ্জো এই 
বইয়ে তিনি উদাসীন মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানান, তারা যেন উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে অবহেলিত এই ফরজ কাজে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। তালিবান আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েও তিনি এই বইয়ে আলোচনা করেন। শায়খ উসামার (রাহিঃ) কাছে এই বইটি পৌছালে 
তিনি প্রচন্ড বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন, “দেখে তো মনে হচ্ছে ৯/১১ এর হামলার আগেই এটি লেখা হয়েছে। এতো চমৎকার একটি বই 
কীভাবে এতো অল্পসময়ের মধ্যে লেখা সম্ভব!” 







































































আল্লাহর কসম! শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এই বইটি ৯/১১ এর হামলার পরেই লিখেছিলেন। তিনি রাতদিন পরিশ্রম করে মাত্র 
কয়েকদিনেই এমন একটি বই লিখে ফেলেছিলেন, যার যুক্তিগুলো ছিল ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে অভেদ্য। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 








1 ১০ জিলহাজ্জের পরের তিনদিন 








দলিল নিয়ে সম্পূর্ণ একাডেমিক মেজাজে লেখা এই বইটি আলিমদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং আলিমরা দলে দলে 
৯/১১ এর বরকতময় হামলাকে সমর্থন জানান। 








শায়খের (রাহিঃ) লেখনী যেন ছিল চৈত্রের এক পশলা বৃষ্টির মতো, যা ক্রুসেডার মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা, ভ্রুসেডারদের বেতনভোগী দ্বীন 
বিকৃতকারী দরবারি আলিম, মুনাফিক আর মুরতাদদিনের কুযুক্তি, বিভ্রান্তির নিচে চাপা পড়ে ধুকে ধুকে চলা মৃতপ্রায় মিল্লাতে 
ইব্রাহিমকে দিয়েছিল পুনজীবনের সঞ্জীবন শক্তি। শত্রুর মোকাবেলায় মুসলিম নারীদের ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে তিনি লিখেন 
“আবদ আল্লাহ আয যাইদ’ শিরোনামের একটি বই। “জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অপরিবর্তনশীল বিষয়সমূহ’ শিরোনামে তিনি আরেকটি 
অসাধারণ বই লেখেন। এছাড়া ইন্টারনেটে বিভিন্ন ফোরাম, রগে তিনি নিয়মিতই লেখালেখি করতেন। 























শায়খকে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত, তা হলো আলিমদের জিহাদ পরিত্যাগ করা। আমার মনে আছে, আলিমদের জিহাদ 
পরিত্যাগ করা এবং এই ফরজ কাজ সম্পর্কে উদাসীনতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে একবার তিনি কেদে ফেলেছিলেন। এই 
অবহেলিত ফরজ কাজকে আঁকড়ে ধরা ময়দানের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার মিডিয়া এবং দরবারি আলিমদের মিথ্যাচার ও 
প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে এ কারণেই অনেক কলম চালিয়েছেন তিনি। আদ-দিরাসার নামক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত “ইরাকের বিরুদ্ধে 
ক্রুসেড’ শিরোনামের জনপ্রিয় একটি সিরিজের অধিকাংশ পর্বই (প্রায় ৮০ শতাংশ) তিনি নিজে লিখেছেন। 



































তীর ছিল অসামান্য বাগ্মিতা ও গভীর অধ্যাবসায়। এর সবকিছুই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং শরিয়াহভিত্তিক লেখালেখিতে তীকে প্রায় 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল; রাহিমাহল্লাহ। এই অসাধারণ গুণাবলির কারণে শায়খ ইউসুফ (রোহিঃ) আলিমদের মধ্যে সুপরিচিত 
ছিলেন। কোনো কিছুই তাকে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটাতে পারেনি। কতবার তীর হৃদয় ভেঙে গেছে, কত ভালোবাসার 
মানুষকে তিনি হারিয়েছেন, তাগুতের হাতে তীর কত বন্ধু শহিদ হয়েছেন, কতজন মারাত্বকভাবে আহত হয়েছেন অথবা বন্দি 
হয়েছেন, তবুও শায়খ ভেঙে পড়েননি। আল্লাহর কদর হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। রাহিমাহল্লাহ। 





























শায়খের (রাহিঃ) অন্তর ছিল খুবই নরম, অল্পতেই তাঁর দুচোখ অঝোরে অশ্রু বর্ষণ করতো, বিশেষ করে তীর সামনে মুজাহিদিন এবং 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের কুরবানির কথা আলোচনা করলে তিনি অঝোরে কীদতেন। সেই দিনের কথা আমি কখনোই ভুলতে পারবনা, 
শায়খ ইউসুফ রোহিঃ) আবু হাজির আল-ইরাকির (গুয়ান্তানেমো বে কারাগারে বন্দি) আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির কথা আলোচনা 
করেন। তারপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আর তাঁকে কেউ আল্লাহর কথা,আখিরাত, জিহাদ আর শহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই 
কাঁদতে শুরু করতেন। রাহিমাহল্লাহ। 



































ইসলামি শরিয়াহর আলোকে জিহাদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করার ওপর তিনি প্রচন্ড গুরুত্বারোপ 
করতেন। তিনি বলতেন, “এটা আমাদেরই দায়িত্ব যে, আমরা উম্মাহকে বোঝাব, কালিমা তাইয়িবা “লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ), এর দাবি হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তাওহিদের প্রকৃত রূপ উম্মাহর সামনে তুলে ধরাও আমাদের একান্ত দায়িত্ব 
ও কর্তব্য। তাগুতকে বর্জন করে তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং জিহাদের ময়দানে অটল,অবিচল থাকার জন্য 
উম্মাহকে তাওহিদ বোঝানোর কোনো বিকল্প নেই।” তিনি (রাহিঃ) প্রায়ই এ প্রসঙ্গে আমাকে আরেক মহান শায়খ আব্দুল্লাহ 
আলআযযামের (রাহিঃ) একটা কথা বলতেন__ যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি জিহাদে এসেছ, তা বদলে যাবে। অর্থাৎ তিনি বলতে 
চেয়েছেন যে, অনেকেই মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতন অথবা মুসলিম নারীদের করুণ অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করে। উম্মাহর প্রতি এই সহানুভূতি অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু এরচেয়েও উত্তম হলো, একজন মুজাহিদ তাওহিদের শিক্ষা ও 
জযবাতে উদ্ুদ্ধ হয়ে এবং জিহাদে অংশগ্রহণের দায়িত্ববোধ থেকে জিহাদের ভূমিতে আগমন করবে। এর ফলে তাওহিদের নির্যাস 
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তাওহিদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। 
























































এই দুনিয়ার আরাম, আয়েশ বিলাশিতার সবরকমের সুযোগই ছিল শায়খ ইউসুফের রোহিঃ। কিন্তু তিনি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিল্লতিতে 
ভরা এই জীবনের চেয়ে বেছে নিয়েছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সম্মানিত জীবন। তীর পিতা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। 
জিহাদের কাঁটাভরা, বন্ধুর পথের পথচলায় সবসময়ই শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) তীর পিতার আকুন্ঠ সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছেন। আর 
তীর মায়ের কথা বলাই বাহল্য। শায়খের মা শায়খকে শুধু জিহাদের ময়দানে নির্ভীক, অবিচল থাকার জন্য উৎসাহ দিতেন না বরং 
সবসময় উপদেশ দিতেন, যেন শায়খ কোনো অবস্থাতেই জিহাদ পরিত্যাগ না করেন। সুবহানআল্লাহ! কী অসাধারণ একজন মা, যিনি 
এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন, যিনি মৃত্যুকে পরোয়া করেন না। 





























শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী। বিনয়ের বশে মজলিসের সঙ্জীদের সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তার 
সঙ্গীরা মনে করতো, শায়খ বোধহয় আমাকে তারচেয়ে বেশি জ্ঞানী ভাবছেন। তিনি মজলিসে নিজে কথা বলার চাইতে অন্যান্যদের 
কথা শুনতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। আলিম ও তালিবুল ইলমদের সামনে তাদের সম্মানার্থে নিজের মতামত প্রকাশ থেকে বিরত 
থাকতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তার বিনয় ছিল পুরোটাই খাঁটি, কোনো ভান ছিল না। বিনয় ছিল তীর বিশুদ্ধ 
ফিতরাহ__অবিচ্ছেদ্য অংশ-__ আল্লাহর (সুবঃ) এক বিশেষ নিয়ামত। 
































শায়খ ইউসুফ যেন ছিলেন এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। অনেক বিষয়ের ওপরই তীর পান্ডিত্য ছিল। শরিয়াহ নিয়ে তীকে কথা 
বলতে শুনলে আপনার মনে হবে তিনি বোধহয় একজন গভীর প্রজ্ঞাধারী আলিম, রাজনীতি নিয়ে তার বিশ্লেষণ শুনলে আপনি তীকে 
ভাববেন, একজন বানু রাজনীতিবিদ। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ, সামরিক বিজ্ঞানে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। 
ইলেক্ট্রনিক্স, আধুনিক টেকনোলোজির বিভিন্ন শাখা এবং ভূসংস্থান বিদ্যাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। 


























আল্লাহ (সুবঃ) মানুষদের অন্তরে শায়খ ইউসুফের রোহিঃ) প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর সঞ্জে সাক্ষাৎ করত, সে- 
ই শায়খের আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত। আমার এমন কারও কথা জানা নেই, যে কখনও শায়খের আদব কায়দা, আচার-আচরণের 
সমালোচনা করেছে। সুন্দর ব্যবহার, নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য সবার কাছেই তিনি ছিলেন খুব প্রিয়। আর আমরা তীর সম্পর্কে এমন 
ধারণাই পোষণ করি। এই পার্থিব জীবনের আরাম আয়েশ বিলাসিতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী জীবন যাপন করার জন্য তিনি যুবক ও 
মুজাহিদিনদের উৎসাহিত করতেন। এই পরিশ্রমী জীবনযাপন যুবক ও মুজাহিদিনদের কষ্টসহিষ্ণ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং জিহাদের 
ময়দানে যে কোনো পরিস্থিতিতেই খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার থাকার পরও তিনি খুব অল্প খাবার খেয়ে 
দিনাতিপাত করতেন, যেন জিহাদের ময়দানে খাদ্যসংকটে পড়লেও মানিয়ে নিতে পারেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার, 
মুক্তহস্ত। তীর আমানতদারিতা ছিল অন্য মাত্রার। নিজের কাছে আমানত রাখা মুজাহিদিনদের ধনসম্পদ তিনি যেকোনো মূল্যে রক্ষা 
করতে প্রস্তুত ছিলেন। 















































আমেরিকান প্রভুদের হুকুমে সৌদি রাজপরিবার শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, যেন তিনি অন্তত এক বছরের 
জন্য হলেও নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু তিনি উম্মাহর বিশ্বাসঘাতক সৌদি রাজপরিবারের চাপের কাছে মাথা নত করেননি। আল্লাহ রহমতে 
ঠিক ওই বছরেই তিনি উম্মাহর যে খেদমত করেছিলেন, তা তীর পক্ষে পাঁচ বছরেও করা সম্ভব ছিল না। 




















ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নিরলসভাবে উম্মাহর খেদমতের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। এমনকি বেশ কয়েকবার তিন-চার দিন পার হয়ে 
গিয়েছে কিন্তু তিনি ঘুমানো বা সামান্য বিশ্রাম নেয়ার সময়টুকুও পাননি। আর যখন তিনি ঘুমুতেন, তখন খুব অল্প সময়ের জন্যেই 
ঘুমুতেন_ দুপায়ে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি জোগাড় করার জন্য যতটুকু সময় ঘুমানোর দরকার। আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বাড়িয়ে 
বলছি না, বরং কিছুটা কমিয়েই বলছি। এই সবকিছুই আমি নিজের চোখে দেখেছি অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি। 
রাহিমাহল্লাহ। 




















সেই বছর তীকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ফেরারি হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। শতুর গতিবিধির ওপর তীক্ষ নজর রাখতে হয়েছে, 
সশস্ত্র অবস্থায় সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। সেই সময় তিনি আমাকে বলতেন-_হে আমার ভাই, তুমি মনে করোনা 














যে আমরা মদিনার সাহাবিদের (রাঃ) চেয়েও বেশি ফিতনায় আছি, মদিনা থেকে ইহুদিদের বিতাড়নের আগপর্যন্ত সাহাবিরা (রাঃ) 
আমাদের চেয়েও অনেক গুণ বেশি উৎকন্ঠা আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছেন। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) কদাচিৎ তীর পিতামাতার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেতেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাগুতের বাহিনী যখন তীকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন বাবা-মার 
সঙ্গে তীর যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তীর তিন মেয়ের সঙ্জেও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর কন্যাদের 
একটি হৃদয় নিংড়ানো কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, যেটি তার শাহাদতের আগে ছাপানো হয়। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁকে 
একস্থান থেকে অন্য স্থানে ফেরারি হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, অবশেষে তাগুতের বাহিনীর হাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন; 
রাহিমাহল্লাহ। আরব উপদ্বীপের তাওয়াগিতের (আল্লাহ তাদের শাস্তি তরান্বিত করুক) হাতে বন্দি হবার চেয়ে তিনি আল্লাহর রাস্তায় 
মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তীর উদাহরণ অনেকটা সেই মহান সাহাবির (রাঃ) মতো যিনি মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে 
বলেছিলেন_ আর আমি কুফফারদের হাতে কখনোই বন্দি হব না, মুসলিম হিসেবে মৃত্যবরণ করতে আমি পরোয়া করি না, আল্লাহর 
দ্বীনের জন্য মৃত্যবরণ করলে ইনশাআল্লাহ তিনি আমাকে উত্তম পুরস্কারেই পুরস্কৃত করবেন। 


















































শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এসি হলো রুম ভাড়া করে হাজার হাজার মানুষের সামনে গান্ধীবাদি ইসলাম 
নিয়ে লেকচার দেয়ার “সৌভাগ্য” তীর হয়নি, তীর লাখ লাখ ফ্যান, ফলোয়ারও ছিল না। যমিনের অধিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন 
নিতান্তই অপরিচিত এক গুরাবা। কিন্তু এতে তাঁর কী-ই বা এসে যায়। আসমান-যমিনের অধিবাসীদের রব তো জানেন তীর কথা। 
আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যে মেহনত করে গিয়েছেন, হাশরের ময়দানে তা সমগ্র বনি আদমের সামনে 
সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, “দেখে নাও হে আদমের সন্তানেরা, ইনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মাহর এক উজ্জল নক্ষত্র। 



































অভিনন্দন, হে মুজাহিদ শায়খ, অভিনন্দন আপনাকে। যিনি কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সাত আসমানকে উঁচু করে রেখেছেন, সেই মহান 
আল্লাহ (সুবঃ) আপনাকে জান্নাতের সবুজ পাখি হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তিই আপনার সান্নিধ্য পেয়েছে আপনি 
তাদের সবার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছেন, দুনিয়ার শত প্রলোভন উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর (সুব৪) সন্তুষ্টি 
অনুসন্ধান করতে শিখিয়েছেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি__আপনি জিহাদের ময়দানে যে খেদমত করেছেন, তা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যক্তিদের দ্বারা করা সম্ভব হয়নি। আর আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি__ আপনি আপনার জান, মাল পুরোটাই আল্লাহর যমিনে 
আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেছেন এমন এক সংকটময় মুহূর্তে, যখন উম্মাহর অধিকাংশ সদস্যই ছিল উদাসীনতায় 
নিমজ্জিত। 






































আল্লাহ (সুবঃ) আপনার শাহাদাতকে কবুল করে নিন। আপনাকে ফিরদাউসের ফুল বাগানে সবুজ পাখি বানিয়ে রাখুন। আল্লাহ (সুবঃ) 
আপনার ওপর রহম করুক ইয়া শায়খ, আল্লাহ (সুবঃ) আপনার ওপর রহম করুন। 








সাওতুল জিহাদ ম্যাগাজিন 
সংখ্যা ১ এবং ২ 
শাবান, ১৪২৫ হিজরি। 








সুচিপত্রঃ 


* ভূমিকা 


রং 


* নারী কখনো জিহাদের পথে উদ্ভদ্ধকারী হয় 
* সালাফ তথা পূর্বসূরীদের মধ্য হতে কতিপয় মুজাহিদা 


* এ যুগের কতিপয় মুজাহিদা (জিহাদ কারিণী) নারীর দৃষ্টান্ত 


* সারমর্মঃ আমার প্রিয় সম্মানিতা বোন আপনার কাছে 
আমরা যা চাচ্ছি 


ভূমিকা 


১৯০ ০৯০] dl ০: 


সকল প্রশংসা আল্লাহ তা’লার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল 
(সাঃ) এবং তার সকল সাহাবীর (রাঃ) প্রতি। 


প্রিয় বোন! 

নিশ্চয়ই তোমার বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। 
তোমার উচিত এই দায়িত্বকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের এই 
নতুন যুদ্ধে পেশ করা, যে যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলি এক হয়ে গেছে। বোন! আমি তোমাকে এ 
পৃষ্টাগুলিতে সম্বোধন করে কিছু বলতে চাই। আর তা কিছুটা দীর্ঘ হবে। 
কিন্তু এ দীর্ঘতা বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণেই। যার জন্য এর কয়েকগুণ 
বেশি পৃষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং শোন, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত 
করুন। 


বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ধরণের লাঞ্ুনা-বঞ্চনার শিকার, 
যার কোন সীমা নেই। আর তা এতো ব্যাপকভাবে অতীতে কখনো 
হয়নি। আর এ লাঞ্চনা-বঞ্চনা এজন্য নয় যে, এ জাতি সংখ্যায় কম বা 
আর্থিকভাবে দুর্বল। বরং এ জাতিকে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ট জাতি 
হিসেবে গণ্য করা হয়। আর একমাত্র এ উম্মতই আল্লাহ প্রদত্ত বিপুল 
ধনভান্ডারের অধিকারী। যা তার শক্রদের কাছে নেই। কিন্তু বিবেকের 
কাছে প্রশ্ন হল, সেটি কোন কারণ যার দরুণ এ জাতি ধনে-জনে সমৃদ্ধ 
হওয়ার পরেও আজ চরম লাঞ্নার শিকার। 


আমরা বলি, সেই কারণটি নবী করীম (সাঃ) আমাদের জন্য 
চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন, মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত 
সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ “শীঘ্রই 
জাতিগুলো চতুর্দিক হতে তোমাদেরকে গ্রাস করবে। যেভাবে খাবারের 
লোকমাকে পাত্রের চতুর্দিক হতে গ্রাস করা হয়”। তিনি বলেন, আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! এটা কি আমাদের সংখ্যা কম 
হওয়ার কারণে? তিনি বললেনঃ “তোমরা তখন সংখ্যায় অধিক হবে। 
কিন্তু তোমরা স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায় হবে। তোমাদের 
শক্ররদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় চলে যাবে এবং তোমাদের 
অন্তরে “ওহান" সৃষ্টি হবে”। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ‘ওহান’ কী? 
তিনি বললেনঃ “বেঁচে থাকার প্রতি লোভ ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা”। 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘জিহাদকে’ অপছন্দ করা। 


এটাই হল সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর যা নবী করীম (সাঃ) তা 
সংগঠিত হওয়ার প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে দিয়ে গেছেন। আর সেই ব্যাধি 
যা উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছে তা হল, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও 
মৃত্যুকে ভয় করা। উম্মত যখন দুনিয়াকে ভালবাসতে লাগলো ও 
মৃত্যুকে অপছন্দ করতে শুরু করলো, তখন তাকে চেপে বসলো সেই 
মন্দ গুণ যা দ্বারা আল্লাহ তা’আলা ইহুদিদেরকে গুণান্বিত করেছেন। 
“হায়াত” শব্দটি এখানে নাকেরা (অপরিচিত) হিসেবে এসেছে যা যে 
কোন ধরণের জীবনকে বোঝায়। তা অপমানের জীবনই হোক বা 
হাইওয়ান তথা জানোয়ারের জীবনই হোক। ফলে উম্মত এক 
নিকৃষ্টমানের জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। যা তার ও দ্বীনের জন্য 
লজ্জাজনক। আর এগুলো সবই দুনিয়ার প্রতি লোভ ও ভয়ের কারণে। 


দুনিয়ার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও মৃত্যু বা জিহাদের প্রতি 
ভয়ের অনিবার্য ফল হল এ যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া। যাকে মুসলিম 
উম্মাহর অধিকাংশ লোক বিশেষ করে নারীরা এটাকে অবধারিত মৃত্যু 


ও দুনিয়া ছাড়ার পথ মনে করে। ফলে মুসলিম উম্মাহ যখন জিহাদকে 
ছেড়ে দিল, তখন তাদের দুশমনরা তাদের উপর চড়াও হল এবং তারা 
লাঞ্ছনা ও চরম অপমানে নিপতিত হল। আর রাসুল (সাঃ) এর সেই 
পবিত্র বাণী বাস্তবায়িত হল, যা আহমদ ও আবু দাউদে ইবনে উমর 
(রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে 
শুনেছিঃ “যদি তোমরা ‘ইনা’ বিক্রি কর, ঘাড়ের লেজ ধরে থাক এবং 
কৃষি কাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর তবে আল্লাহ 
তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা 
দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের 
থেকে এ অপমান দূর করবেন না”। 


উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারা আমাদের কাছে সেই ব্যাধি বা 
কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যা রাসুল (সাঃ) চিহ্নিত করেছেন। আর তা হল 
“ওহান” এবং এর পরিণামও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তা হল বিশ্বের 
সকল জাতির পক্ষ থেকে আমাদের উপর লাঞঙ্কুনা ও অবমাননা । বর্ণিত 
ভাষ্যের মাঝে মনোনিবেশ করলে আমরা মুক্তির পথ সম্পর্কে জানতে 
পারি। আর তা হল, লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে জিহাদে 
ফিরে যাওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে ভালবাসা এবং 
দুনিয়া ও তার চাকচিক্যকে পরিহার করা। 


আর কখনো চালিকাশক্তি হয় 


কিন্তু আমরা একথা আত্মস্থ করার পরও জিহাদই হল একমাত্র 
ব্যবস্থাপত্র যা রাসুল (সাঃ) আমাদের জন্য সমস্যার সমাধান হিসেবে 
আমাদের কর্তব্য হল সে ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করার পথে অর্থাৎ 
জিহাদের পথে ব্যক্তি পর্যায়ে যে অন্তরায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা। 
জিহাদের পথে বাঁধা বা অন্তরায়ের মূল কারণসমূহ যা আল্লাহ তাআলা 
সুরা তওবার এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন তা হল, 
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তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, 
তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং বাসস্থান যাকে 
তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে 
অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর 
আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” 


এগুলো হল জিহাদের পথের অন্তরায়সমূহের মৌলিক 
বিষয়াবলী যা থেকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বের হয়। চিন্তার বিষয় হল, এ 
প্রিয় বস্ত্রগুলোর ভালবাসা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এবং সেই 





জিহাদের উপর জয়ী হয় যা উম্মতের মর্যাদার পথ। কেননা যখন একথা 
আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং 
জিহাদের ভালবাসা এসব প্রিয় বস্তু হতে বড় ও জরুরী, তখন 
অনিবার্ধভাবেই আমরা তা বাস্তবে আমলে আনার চেষ্টা করব যে, আল্লাহ 
ও তাঁর রাসুল (সাঃ) ও জিহাদের মর্যাদা এসকল বস্তু থেকে বেশি। আর 
এটাই উম্মতের সন্তানদেরকে তাদের জীবন ইসলাম ও মুসলমানদের 
মর্যাদার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করবে। আর এর দ্বারা ওহানের 
ময়লা দূর হবে। অতঃপর কুফ্ফার জাতি কখনো এ উম্মতের উপর 
চড়াও হতে পারবেনা। তাদের এ কথা জানার কারণে যে, মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে এমন পুরুষরা রয়েছে যারা মৃত্যুকে এমনভাবে ভালবাসে 
যেমন ভালবাসে বাচতে এবং এ উম্মতের মাঝে এমন ব্যবসায়ীরা 
রয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে সকল সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত 
যেভাবে আবু বকর (রাঃ) প্রস্তুত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এমন মায়েরা 
রয়েছে যারা নিজেদের সন্তান জিহাদ থেকে পিছপা হওয়াতে সন্তুষ্ট নয়। 
এসকল খ্যাতিগুলো যখন এ উম্মতের অর্জন হয়ে যাবে তখন আল্লাহর 
দুশমনরা হাজারবার হিসাব কষবে এ উম্মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য। 


এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সেই অন্তরায়গুলোকে বিস্তারিতভাবে 
টেনে আনবো না। তবে আমরা একটি অন্তরায় সম্পর্কে আলোচনা 
করবো যেটিকে এ উম্মত থেকে দ্রুত দূর করা জরুরী বলে আমরা মনে 
করি। আর সেই অন্তরায়টি হল যে, নারী হয়তো মা হবে বা স্ত্রী বা মেয়ে 
বা বোন হবে। আর এরা সবাই আয়াতের উল্লিখিত অন্তরায়সমূহের 
অন্তর্ভূক্ত। আর নারীরা অন্তরায় হওয়ার প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা এ 
থেকে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং আমরা এখানে নারীকেই সম্বোধন করবো 
এবং তাকে অবগত করবো যে সেও ইসলামের বিজয়ের পথে বড় 
একটি অন্তরায়। আমরা যখন বলেছি যে, নারী ইসলামের বিজয়ের পথে 
বড় একটি অন্তরায় পক্ষান্তরে আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে, নারী 
ইসলামের বিজয়ের জন্য বিরাট এক প্রভাবক শক্তিও বটে। তবে এ 
শর্তে যে, সে তার ভূমিকাকে বীরত্বের সঙ্গে পেশ করবে। যেমনটি 


আমরা সামনে কতিপয় অনুস্মরণীয় মহিলাদের পবিত্র জীবনী বর্ণনা 
করবো। 


এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমাদের নারীদের সম্বোধন করার কারণ হলঃ আমরা 
দেখেছি নারী যখন কোন বিষয়ে যত্বশীল হয় তখন পুরুষের জন্য তা 
সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। আর যখন সে কোন বিষয়ে বিরোধী হয় 
সেটা বিরাট বাঁধা হয়ে যায়। বিশেষ করে সে নারীটি যখন কোন মা বা 
দাদি হন তখন তো তাঁর সেবা ও সন্তুষ্টি জরুরি। 


নারীরা যেহেতু পুরুষের আশ্রয়স্থল এবং মাল ও আওলাদের 
হেফাযতকারীনী। এজন্য আমরা নারীকে পৃথকভাবে বিশেষ করে 
আহ্বান করছি যাতে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধে তারা 
নিজেদের সক্রিয় ভূমিকাটি রাখতে পারেন। পক্ষান্তরে নারীরা যখন 
নিজের ভূমিকা (দায়িত্ব) হতে পিছপা হবে, তখন তাই হবে যা এই 
উম্মতের পরাজয়ের প্রথম ধাপ ও ধ্বংসের কারণ। যেমনটাতে বর্তমানে 
এ উম্মত নিপতিত হয়েছে। 


ইসলামের গৌরবময় যুগগুলোতে কাফেরদের দেশসমূহে 
ইসলাম বিজয়ী হয়েছে অথচ কাফেররা ধনে জনে অধিক ছিল। আর তা 
এজন্যই সম্ভব হয়েছিল যে, তখন নারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন। এবং 
এবং পুরুষেরা জিহাদে বের হলে তাঁরা নিজ চরিত্র সন্ত্রম ও সম্পদের 
হেফাজত করতেন। নিজে ধৈর্য ধরতেন এবং নিজ সন্তান ও স্বামীকে 
ধৈর্য ধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে তা জনৈক ব্যক্তির কথার ন্যায় 
হল, “প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পিছনে একজন নারী রয়েছেন”। বর্তমানে 
তা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হয়। সুতরাং আমরা বলবোঃ 
“প্রত্যেক মহান মুজাহিদের পিছনে একজন নারী ছিলেন। এবং সেই 
নারীগণ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতেন ও সেই গুণ অর্জন 


করেছিলেন যা নবী করীম সাঃ বর্ণনা করেছিলেন। যেমনঃ মুসনাদে 
আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
নবী করীম সাঃ কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা 
কোন সম্পদ গ্রহণ করবো? তিনি বলেনঃ “তোমাদের কেউ যেন কৃতজ্ঞ 
হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সাহায্যকারী স্ত্রী গ্রহণ 
করেছে।” 


আর বর্তমান যুগের নারীদের সম্পর্কে কি বলবো! তাদেরকে 
কোন গুণে ভূষিত করবো? আর তাদের দায়িত্ববোধই বা কি? 
আখেরাতের কাজে স্বামীদের প্রতি তাদের কি কোন সহযোগিতা আছে? 
আর তারা কি বর্তমান সময়ে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত 
যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে? নাকি তারা কুফরি রাষ্ট্রগুলোকে চিনে? 
আর তারা কি জানে প্রতিটি দেশে মুসলমানরা কি বিপদে রয়েছে? 


এখন তারা ব্যস্ত। কিসের জন্য ব্যস্ত? ফ্যাশনের আর 
সাজসজ্জার পিছনে ব্যস্ত। বরং তাদের একদল নিয়োজিত রয়েছে 
হারামের মাঝে এবং তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের বিপরীতে তাঁর 
শক্রদেরকেই সাহায্য করছে। 


তদুপরি আমরা উম্মতের মুক্তির জন্য তাদের অংশগ্রহণের 
আশাবাদী। তাই আমরা নিয়োজিত হয়েছি ইসলামের ক্ষতি ও 
ংসাত্বক কার্য থেকে নারীদের হাতকে রুখতে। শত্রুরা ভালো করেই 
বুঝেছে যে, নারীগণ উম্মতের মেরুদন্ড, যখন এরা নষ্ট হবে তো তাদের 
প্রজন্মও নষ্টই হবে এবং আশপাশের পরিবেশও নষ্ট হবে। তাই তারা 
নারীদের স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা দিকে আহ্বান করছে। আর তারাও 
তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আহ! আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই 
আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই। 


হে আল্লাহর দাসী! 

বর্তমান এই প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে তোমার অনুপস্থিতিই 
থাক, যদি শুধু তোমার একার অনুপস্থিতিই থাকত তাহলে বিষয়টি 
ততটা জটিল হতনা। তখন আমরা পুরুষের ক্ষেত্রে আশাবাদী থাকতাম। 
কিন্তু বর্তমানের এই প্রতিযোগিতা থেকে তোমার অনুপস্থিতির সাথে 
পুরো উম্মতই অনুপস্থিত থাকছে। সুতরাং কে যুবককে সেই যুদ্ধের জন্য 
উদ্বুদ্ধ করবে? পুরুষের পাশে কে দাঁড়াবে সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহস 
যোগানোর জন্য? 


তোমার পর সেই পথ অতিক্রম করার জন্য সামনে 
আগমণকারিণী মায়েদের কে প্রস্তুত করবে? এ প্রশ্নের ও এরকম আরো 
দশটি প্রশ্নের উত্তরে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী বর্তমান 
এই প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর উপস্থিতি অতি জরুরি। 
নারী এ প্রতিযোগিতায় সম্পূরক নয় বরং তাঁর উপস্থিতি সাহায্যের 
আশ্রয়সমূহ হতে একটি ও পথের পাথেয়। 


এজন্যই হে মুসলিম বোন! 

তোমার বোঝা উচিত যে, তোমার গুরুত্ব তোমার ধারণা থেকে 
অনেক বেশি। বর্তমানে ইসলামের পরাজয়ের বড় একটি দায় তোমার 
উপরও বর্তাবে। কেননা তুমি যদি তোমার দায়িত্ব আদায় করতে তাহলে 
উম্মত এ লাঞ্চনার শিকার হতনা । বলতে পারো যে, কেন এ দায় আমার 
উপর বর্তাবে। আমরা বলবো তোমার প্রথম দায়িতৃটা যদি তুমি 
সঠিকভাবে আদায় না কর, তাহলে পরবর্তী চেষ্টাগুলো সাধারণত 
ফলপ্রসূ হয়না। শিশু তোমার কোলেই বেড়ে উঠে আর তোমাকে ছাড়া 
তার আর কোন ভালবাসা আছে কিনা তা সে জানেনা। সুতরাং তুমি 
যখন তার কোমল হৃদয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল সাঃ এবং তার পথে 
জিহাদের বীজ বপন করবেনা তখন পূর্ণবয়সে তার হৃদয়ে কেউ অতি 


কষ্ট ছাড়া সেই বীজ বপন করতে পারবেনা। সুতরাং বোন তুমি নিজ 
ভূমিকা সম্পাদন কর এবং দুই দশক পর তার ফলাফল দেখ। 


বর্তমানে ইসলাম ও অন্যান্য কুফরি ধর্ম গুলোর মধ্যে সংগঠিত 
যুদ্ধে বিশেষ করে নতুন এই ক্রুসেড যুদ্ধে যাতে আমেরিকার নেতৃত্বে 
পূর্ণ বিশ্ব এক হয়েছে। এতে নারীর ভূমিকা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা 
ইসলামের স্বর্ণযুগের কতিপয় মুজাহিদা নারীর ভূমিকা বর্ণনা করব। আর 
মুসলিম মহান নারীগণের যে দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করবো এ বিষয়ে 
এগুলোই যে সকল দৃষ্টান্ত তা নয়। বরং এগুলো হল সেই বীর 
মুজাহিদদের মা, বোন ও স্ত্রীদের একটি দিক মাত্র। পূর্ববর্তী মুসলিম 
নারীদের ন্যায় যদি বর্তমান মুসলিম নারীদের মধ্যেও সেরকম ত্যাগ, 
সততা ও দ্বীনের জন্য ভালবাসা থাকতো তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় 
ইসলাম সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হত। 


পূর্ববর্তী কতিপয় মুজাহিদা নারীদের দৃষ্টান্ত 


প্রিয় বোন! 

এখন যাদের অবস্থা বর্ণনা করবো, আশা করি তুমি তাদের 
অনুকরণ করবে, যেন সেই মঙ্গল অর্জন করতে পারো যা তাদের ও 
তাদের সময়ে দ্বীনের অর্জন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন 
অনুকরণের যোগ্য। প্রিয় মুসলিম বোন! তোমার জন্য এসব বেহায়া, 
কুলাঙ্গার ও দেহব্যবসায়ী নারীদের মাঝে কোন আদর্শ নেই। তুমি যদি 
জানতে চাও যে, তুমি কে? তাহলে উনাদের দিকে তাকাও যাদেরকে 
তুমি অনুসরণ করছো। আর তুমি যদি উম্মতের অবস্থা জানতে চাও, 
তাহলে উম্মতের নারীরা যাদের অনুকরণ করছে তাদের দিকে তাকাও। 
তারা যদি মহান মুজাহিদা, সত্যবাদী, আনুগত্যকারিণী, এবাদতকারিণী, 
ধৈর্যশীলা, রোজাদার নারীদের অনুকরণ করে তাহলে উম্মত বিজয় লাভ 
করবে । আর তারা যদি লম্পট, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্টা নারীদের 
অনুকরণ করে তাহলে এটা হবে উম্মতের জন্য অনিবার্য ও চরম ক্ষতি। 
আর বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তা”আলার কাছে 
ক্ষমা ও আশ্রয় চাচ্ছি। 


ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেছেন। 
এটা তখন পুরুষের স্বল্পতার জন্য নয়। বরং তা দ্বীনের উত্তম প্রতিদান 
এবং দ্বীনের মহব্বত ও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হওয়ার তামান্নায়ই 
হয়েছিল। আর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সে বর্ণনা অনুযায়ী যা ইমাম 
আহমদ রঃ হাশরজ বিন আল আশজায়ী থেকে এবং তিনি তার দাদি 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেনঃ আমি ও আরো পাঁচজন নারী 
রাসুল সাঃ এর সঙ্গে খায়বর যুদ্ধে বের হলাম। এ খবর রাসুল সাঃ এর 
নিকট পৌঁছল যে তার সঙ্গে নারীরা রয়েছে। রাসুল সাঃ আমাদেরকে 


ডেকে পাঠালেন ও বললেনঃ “কোন জিনিস তোমাদেরকে বের করেছে? 
আর কার আদেশে তোমরা বের হয়েছ? 


আমরা বললামঃ আমরা তীর সংগ্রহ করে দিব, লোকদেরকে 
পানি, ছাত্ব পান করাবো। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার 
উপাদান রয়েছে তা দ্বারা চিকিৎসা করবো এবং কবিতা আবৃত্তি করে 
আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করবো। তিনি বললেন, উঠ! এবং ফিরে যাও। 
অতঃপর যখন আল্লাহ তা’লা খায়বরের বিজয় দান করলেন, তখন 
পুরুষদের ন্যায় আমাদের জন্যও গণীমতের অংশ বের করলেন। আমি 
বললামঃ দাদি! আপনাদের জন্য কী বের করেছিলেন? তিনি বলেনঃ 
খেজুর। এভাবে জিহাদের প্রতি নারীর প্রগাঢ় ভালবাসা ও দ্বীনের জন্য 
উৎসর্গ হওয়ার যজবাই তাদের সেই পর্যন্ত পৌছিয়েছিল যে, এক 
পর্যায়ে তারা রাসুল সাঃ এর নিকট জিহাদে বের হওয়ার আবেদন পেশ 
করলেন। 


যেমন বুখারী ও সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা রাঃ হতে 
বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ “ওহে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার 
সঙ্গে বের হয়ে জিহাদ করবোনা? কেননা কুরআন মাজীদে জিহাদের 
চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখিনা । তিনি বললেনঃ না, তবে তোমাদের 
জন্য উত্তম জিহাদ হল আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা, হজ্জে মাবরুর। তুলনা 
করলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বসূরী নারীগণ দ্বীনের প্রতি তাদের অধিক 
ভালাবাসার কারণে নিজেরা জিহাদে যাওয়ার অনুমতির আশা করতেন। 
আর আমরা বর্তমান নারীদের দেখছি যে, তারা চায় আল্লাহ তা”আলার 
বাণী (তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে) যদি নাযিল না হতো, 
বিশেষ করে যখন তারা জানে যে, নিজের ছেলে, ভাই, পিতা বা স্বামী 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দ্বীনের সাহায্যার্থে জিহাদের পথে বের 
হচ্ছে। এটাই বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পূর্বসূরী নারী ও বর্তমান যুগের 
নারীদের মাঝে। পূর্বসূরী নারীগণ পুরুষদের বের করে দিতেন যাতে 


গরু, পাথর, বৃক্ষ পূজারী ও খস্টানদের দাস হতে পারে। এমনকি তারা 
অপমানজনক জিযিয়া (কর) দিতেও প্রস্তুত। আহ! আল্লাহ তা”আলা 
ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। 


প্রিয় বোন! 

আমরা প্রথমেই তোমার সামনে সেই মহান নারীর দৃষ্টান্ত পেশ 
করবো যার মর্যাদা হাজারো পুরুষের চেয়ে বেশি। যাতে তুমি তাদের 
সুন্দর আদর্শে সজ্জিত হতে পার। সেই গুণাবলীর এক দশমাংশও যদি 
বর্তমান মহিলাদের মাঝে থাকতো তাহলে আমাদের একটি অধিকারও 
নষ্ট হত না। সেই বীর মুজাহিদা হলেন উম্মে আম্মারাহ নাসীবাহ বিনতে 
কা’ব আল আনসারী রাঃ খিয়ারে আল’আমিন নুবালাতে তার জীবনীতে 
এসেছে। তিনি বলেনঃ উম্মে আম্মারা বাইয়াতে আকাবা, উহুদ, হুনাইন 
ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে 
বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। জিহাদে তার হাত কাঁটা গিয়েছিল। 
ওয়াকিদী বলেনঃ তিনি নিজ স্বামী গুযাইয়া বিন আমর এবং তার 
ছেলের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পানি পান 
করাতেন, তার সঙ্গে অস্ত্র ছিল। তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়েছেন। যুমরা বিন সাঈদ আল মাধিনী তার দাদি যিনি উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (দাদি) বলেনঃ 
আমি রাসুল সাঃ কে নাসীবা বিনতে কাবের অবস্থান সম্পর্কে বলতে 
শুনেছি যে, সে আজ অমুক অমুক হতে উত্তম অবস্থানে আছে। এবং 
তিনি তাঁকে কোমরে কাপড় বেঁধে কঠিন যুদ্ধ করতে দেখেছেন। এমনকি 
তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হন। 


তিনি বলতেন আমি দেখছিলাম যে, ইবনে কিময়া তার গায়ে 
আঘাত করছিল। আর এটাই তার বড় আঘাত ছিল। তিনি এক বছর 
পর্যন্ত সেটির চিকিৎসা করেন। অতঃপর যখন রাসুল (সাঃ) হামবাউল 
আসাদের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি রক্ত ক্ষরণের জন্য 


উঠতে পারছিলেন না। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং রহম করুন। 
উম্মে আম্মার (রাঃ) বলেনঃ আমি উহুদ যুদ্ধে নিজে দেখেছি যে লোকেরা 
রাসুল (সাঃ) এর কাছ থেকে সরে পড়ছে। দশজনের একটি দল ছাড়া 
কেউ অবশিষ্ট নেই, আমি ও আমার দু ছেলে এবং আমার স্বামী তাঁর 
করছিল। তিনি (সাঃ) দেখলেন আমার কাছে কোন ঢাল নেই, অতঃপর 
তিনি পলায়নরত এক ব্যক্তির কাছে ঢাল দেখতে পেলেন এবং তাকে 
বললেনঃ যে যুদ্ধ করছে তাকে তোমার ঢালটি দিয়ে দাও। ফলে সে তার 
ঢালটি নিক্ষেপ করলো আর আমি তা উঠিয়ে আনলাম এবং রাসুল (সাঃ) 
হতে আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অশ্বারোহীরা আমাদের উপর কঠিন 
আক্রমণ করেছিল। তারা যদি আমাদের ন্যায় পদাতিক হতো তাহলে 
ইনশা আল্লাহ তাদেরকে ঠিকভাবেই পাকড়াও করতাম। 


অশ্বারোহী এক ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমার উপর 
আঘাত করল, আমি তা প্রতিহত করলাম। ফলে আমার কোন ক্ষতি 
হয়নি। অতঃপর আমি তাকে ধাওয়া করলে সে পালিয়ে যেতে লাগল। 
আমি তার ঘোড়ার পায়ের গোছায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে 
যায়। তখন রাসুল (সাঃ) চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেনঃ (হে উম্মে 
আম্মারার ছেলে! তোমার মা, তোমার মা) অর্থাৎ তাকে সাহায্য কর। 
তিনি বললেনঃ তারা আমাকে সাহায্য করেছে। এমনকি কাবু করে 
ফেলেছি অতঃপর আমি তার মৃত্যুর ত্রাণ পেয়েছি। 


ওয়াবিদী উম্মে আম্মারার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমি একটা 
আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি, তখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিলনা। তখন রাসুল (সাঃ) 
বলেনঃ তোমার জখমটাতে পড়ি বেধে নাও। তখন আমার মা আমার 
দিকে আসলেন। তার সঙ্গে কিছু পট্টি ছিল। আর নবী কারীম সাঃ 
দাঁড়ানো। তিনি বললেনঃ হে উম্মে আম্মার! তুমি যা করতে সক্ষম হয়েছ 
কে তা করতে সক্ষম হবে? অতঃপর আমার ছেলের আঘাতকারী 


অগ্রসর হল। তখন রাসুল(সাঃ) বললেনঃ এই লোকটি তোমার ছেলের 
আঘাতকারী। তিনি বললেনঃ 24 
গোছায় আঘাত করলাম। এতে সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলো । তখন রাসুল 
(সাঃ) কে মুচকি হাসতে দেখলাম এমনকি আমি তার দাঁত দেখেছি। 
অতঃপর আমি তার নিকট আসলাম। তখন রাসুল (সাঃ) বললেনঃ 
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা”আলার যিনি তোমাকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী 
করেছেন। 


মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
উম্মে আম্মারা উহুদ যুদ্ধে বারটি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে 
তার হাত কাঁটা যায়। আর হাত ছাড়াও তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি 
এগারটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এসব জখম নিয়ে তিনি যখন মদিনায় 
আসলেন তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে দেখা গেছে। (তখন তিনি 
খলিফা ছিলেন)। তার কাছে এসে তিনি ও তার ছেলে সম্পর্কে 
খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তার ছেলে হাবিব বিন যায়েদ বিন আসেম যাকে 
মুসারলামা শহীদ করেছিল। তার আরেক ছেলে আব্তল্লাহ বিন যায়েদ 
আল মাযিনী যিনি রাসুল (সাঃ) এর ওযু বর্ণনা করেছেন, তিনি তার 
নি ৮ 


সিফাতুস সফওয়া নামক কিতাবে তার সম্পর্কে এসেছে যে 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন আমি যে দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি সে দিকেই 
তাকে আমার কাছে থেকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। 


আল ইসাবা নামক কিতাবে (৪/8১৮) তার সম্পর্কে এসেছে 
ওয়াকীদী উল্লেখ করেছেন, যে নাসীবা বিন কাবের কাছে যখন 
মুসায়লামার হাতে তার ছেলে হাবিব বিন যায়দ এর হত্যার খবর 
পৌঁছেছে তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলেন যে, হয় তিনি 
মুসায়লামাকে হত্যা করবেন না হয় তার কাছেই মরবেন। অতঃপর 


তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাঃ এর সঙ্গে আপন ছেলে 
আব্দুল্লাহ রাঃ সহ অংশগ্রহণ করেন ও মুসায়লামাকে হত্যা করেন, সেই 
যুদ্ধে তার হাত কাটা যায়। 


ইবনে হিশাম তার “যিয়াদাত’ উম্মে সাঈদ বিন কবির সূত্রে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি উম্মে আম্মারার নিকট গেলাম ও 
তাকে বললাম হে খালা! আমাকে কিছু শুনান। 


তিনি বলেনঃ আমি (উহুদ যুদ্ধের দিন পানির মশক নিয়ে বের 
হলাম এবং একবারে রাসুল সাঃ এর নিকট চলে গেলাম, তখন যুদ্ধের 
পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি 
প্রতিকূল হয়ে গেল, আমি রাসুল সাঃ এর সামনে থেকে সরাসরি যুদ্ধ 
করতে লাগলাম এবং রাসুল সাঃ এর উপর যে আক্রমণ আসছিল তা 
তরবারি দ্বারা প্রতিহত করছিলাম। উম্মে সাঈদ বিনতে সাআদ বিন 
রাবীকে বলেনঃ আমি তাঁর গায়ে গর্ত দেখতে পেলাম অতঃপর বললাম, 
আপনাকে আঘাত কে করেছিল? তিনি বলেনঃ ইবনে কিময়া। 


এ হলেন সেই বীর বাহাদুর মুজাহিদাহ উম্মে আম্মারা। 
আসলেই তিনি যা পেরেছেন কে তার ক্ষমতা রাখে? যেখানে পুরুষরাই 
রাসুল সাঃ এর সঙ্গে ধৈর্যশীল ও অটল থাকতে পারছিলেন না সেখানে 
নারীরা কিভাবে পারবে! কিন্তু হে বোন! আল্লাহর রাস্তায় তার এই বীরত্ব, 
ত্যাগ, অটলতা, সাহসিকতা ও ধৈর্য তোমার জন্য কখন আদর্শ হবে? 


প্রিয় বোন! 

তোমার কাছে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যা আল্লাহর 
দ্বীনের সাহায্যের পথে নারীরা ত্যাগ, কুরবানির প্রতি ইঙ্গিত করছে। 
তিনি মনে মনে আকাজ্ষা করেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানেও প্রবেশ 
দ্বীনের ভালোবাসা ও ইসলামের সাহায্যের জন্য। আর এ উত্তম দৃষ্টান্ত 


হল হযরত উম্মে সুলাইম রাঃ এর। তার সম্পর্কে হায়াতুস সাহাবাতে 
(১/৫৯৭) এবং সিফাতৃস সাফওয়াতে (২/৬৬) এসেছে যে তিনি 
আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উৎসর্গ হয়ে হুনাইনের যুদ্ধের দিন ময়দানে প্রবেশ 
করেন, তার সাথে একটি খঞ্জন ছিল। উম্মে সুলাইম রাঃ কে এ অবস্থায় 
দেখে আবু তালহা রাঃ হেসে হেসে রাসুল সাঃ এর কাছে এসে বললেনঃ 
হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি উম্মে সুলাইমকে দেখেছেন যে, তার 
সাথে খঞ্জর রয়েছে? তখন রাসুল সাঃ তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে 
উম্মে সুলাইম! তুমি এটা দ্বারা কী করবে? তিনি বললেনঃ আমি ইচ্ছা 
করছি তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে 
তাকে এটা দ্বারা আঘাত করবো । অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে আমি এটা 
নিয়েছি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের নিকট আসে তাহলে 
আমি এটা দ্বারা তার পেট ফেরে দিব। তখন রাসুল সাঃ হাসতে 
লাগলেন। 


আমার দ্বীনী মুজাহিদা বোন! 

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এতে রয়েছে রুহের 
খোরাক, যা আমাদের মহিলাদের খুবই প্রয়োজন। আমরা মনে করিনা 
যে কোন পুরুষ তার পিছনে এমন নারী আছে জানার পর জিহাদ থেকে 
পিছপা হবে। আর দৃষ্টান্তটি হলঃ রাসুল সাঃ এর ফুফু সুফিয়া বিনতে 
আব্দুল মুত্তালিব, আল ইছাবাতে (৭/৭88) তার সম্পর্কে এসেছে যে, 
তিনি বলেনঃ “রাসুল সাঃ যখন খন্দকের যুদ্ধে বের হন, তখন 
নারীদেরকে ‘উতম’ নামক দূর্গে রেখে যান। এটাকে ফারাও বলা হয়। 
হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেন। তিনি 
বলেনঃ অতঃপর একটি ইয়াহুদি দুর্গে আরোহণ করে ও আমাদের দিকে 
উকি দেয়। তখন আমি হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে বললামঃ উঠ, এই 
ইহুদিকে হত্যা কর। তিনি বলেন যদি তা (ক্ষমতা) আমার মাঝে থাকত 
তাহলে তো আমি নবী করিম সাঃ এর সঙ্গেই (যুদ্ধে) থাকতাম। কেননা 
তিনি অতি বৃদ্ধলোক ছিলেন। তিনি বলেনঃ তখন আমি উঠে একটি খুঁটি 
নিলাম এবং দূর্গ থেকে নেমে সেই ইয়াহুদিকে হত্যা করলাম এবং তার 


মাথা কেটে নিলাম ও তারপর হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে বললাম এটা 
ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করুন। তারা ছিল দুর্গের নিচে। তিনি 
বললেনঃ আল্লাহর শপথ, এটা কী? তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা 
নিয়ে ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করলাম। তখন তারা বললোঃ জানতে 
পারলাম যে, এ ব্যক্তি তার পরিবার বর্গের মাঝে কাউকে না রেখেই 
ছেড়ে যায় নি। অতঃপর তারা বিভক্ত হয়ে যায়। ইনিই প্রথম কোন 
মুশরিককে হত্যাকারী মহিলা। ইবনে সা'আদ তা আবু উসামা হতে 
বর্ণনা করেছেন। 


আর পুরুষদের তিনি শুধু যবান দ্বারাই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন 
নাই এবং পুরুষদের যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই তাদেরকেই 
উদ্বুদ্ধ করেন নাই বরং গাজীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন যারা শত্রুর উপর 
বিজয়ী হতে পারেন নাই। তার সেই উদ্বুদ্ধকরণ ছিল অনপ্রত্যঙ্গ দ্বারা। 
আল ইসাবাতে হাম্মাদের সুত্রে এসেছে, তিনি শিহাব ও তার পিতা হতে 
যে, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা ছুটাছুটি করছিল, তখন সুফিয়া হাতে 
বর্শা নিয়ে এলেন, তা দিয়ে তিনি তাদের মুখে মারছিলেন, তখন নবী 
করীম সাঃ বললেনঃ হে যুবাইর! সাবধান! মহিলা। 


তার ধৈর্য ও সহনশীলতা পাহাড়ের ন্যায়। আল ইসাবাতে এসেছে 
যে, হযরত হামযা রাঃ যখন শহীদ হলেনঃ তখন সুফিয়া বিনতে আব্দুল 
মুত্তালিব তার ভাইকে দেখার জন্য আসলেন, তখন যুবাইর রাঃ এর 
সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি বলেন, হে মহিলা! রাসুল সাঃ তোমাকে 
ফিরে যেতে বলেছেন। তিনি বলেন কেন? আমি জেনেছি তাকে বিকৃত 
করা হয়েছে। আর আল্লাহর জন্য এর থেকে অধিক কোন জিনিস 
আমাদেরকে অধিক সন্তুষ্ট করাবে? অবশ্যই আমি ধৈর্যধারণ করবো 
এবং সন্তুষ্ট হব ইনশাআল্লাহ। তখন যুবাইর রাঃ এসে নবীজীকে জানালে 
তিনি বলেন তাকে আসতে দাও। তখন তিনি আসলেন এবং তাঁর ক্ষমা 
প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাঁকে দাফন করা হল। 


হে আমার দ্বীনী বোন! 

এটা তোমার জন্য আরেকটি আদর্শ। তাই আমাদের নারীরা 
সেখানে কখন পৌঁছাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছেন? ত্যাগ ও উৎসর্ণের 
ক্ষেত্রে। এ আদর্শটি হল আসমা বিস্তে ইয়াষিদ বিন সাকানের যিনি 
মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ এর ফুফু ছিলেন। তার সম্পর্কে সিআরে 
আ'লামিন নুবালাতে (২/২৯৭) এসেছে যে, তিনি বায়াত গ্রহণকারী 
মুজাহিদা নারী। তিনি ইয়ারমুকের দিন তার তীঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ জন 
রোমক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন। 


প্রিয় বোন! 

এভাবে নিয়ে উল্লেখিত মুজাহিদা নারীকেও তোমার আদর্শ 
হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের 
ক্ষেত্রে সেই বাহাদুরনী হলেন মুসালাখসিয়্যার মা, যিনি নাসির 
লাখসিয়্যার স্ত্রী, যার ছেলে স্পেন বিজেতা ছিলেন। আল ইসাবাতে 
(8/৫০১) এসেছে যে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ইয়ারমুক যুদ্ধে উপস্থিত 
হন এবং এক আফ্রিকানিকে হত্যা করে তার সালব (সামানা বা 
জিনিসপত্র) গ্রহণ করেন। 


আব্দুল আজীজ তার কাজে তা জানতে চাইলে তিনি তা বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেনঃ আমরা মহিলাদের একটি দলের মাঝে ছিলাম। 
তখন কতিপয় পুরুষ এসে ঘোরাফেরা করছিল, আমি এক 
আফ্রিকানিকে দেখলাম সে একজন মুসলমানকে টান্তেছে, আমি তাঁবুর 
করলাম এবং তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) ছিনিয়ে আনলাম। 
এতে পুরুষরা আমাকে সাহায্য করেছেন। 


তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কতবার 
তোমার ভাইদের আহত, নিহত ও নির্যাতিত অবস্থায় দেখেছ? কোন 
একদিনও কি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছ? তুমি 
দেখনি মুসার মা কী করেছেন? শুধু একবার যখন সেই দৃশ্য দেখলেন, 
তখন আর সহ্য করতে পারেননি। তাঁবুর খুঁটি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে 
প্রবেশ করেন, অথচ তার শত্রুর কাছে ছিল তরবারি। এই দ্বীনের প্রতি 
তাঁর গায়রত ও ভালবাসাই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। বোন! 
আটকানো ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে নিজ স্বামী ও ছেলেকে 
বিরত রাখার ক্ষেত্রে খরচ করেছ? 


প্রিয় বোন! 

বিনতে হারিছের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। তিনি কিভাবে তাঁর নিজ স্বামীকে 
তার বিপদের সময় আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। আল ইসাবাতে 
(8/88) এসেছে যে, তিনি নিজ স্বামী ইকরিমার সঙ্গে রোম যুদ্ধে বের 
হন। অতঃপর তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। পরে খালেদ বিন 
সাঈদ তাঁকে বিবাহ করেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সঙ্গে বাসর 
করতে চাইলেন তিনি বললেন, আল্লাহ তা’লা এই বাহিনীকে পরাজিত 
করা পর্যন্ত বিলম্ব করবেন কি? তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি 
নিহত হব, তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনার ইচ্ছা। অতঃপর 
খালেদ বিন সাঈদ এক পুলের নিকট বাসর করলেন। পরে সে পুলের 
নাম হয়ে যায় উম্মে হাকিম পুল। 


অতঃপর সকাল বেলা ওলীমা করলেন। তারা যখন খানা থেকে 
অবসর হলেন, তখন রোমানরা আক্রমণ করলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে 
গেল ও তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে উম্মে হাকিমও কাপড় বেঁধে 
নিলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। অথচ তাঁর শরীরে তখনও মেহেদীর চিহ্ন 
ছিল। সেদিন উম্মে হাকিম যুদ্ধ করেছেন এমনকি যে তাঁবুতে তিনি 


করেছিলেন। 


প্রিয় বোন! 

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি যাতে তোমার জন্য শিক্ষা 
রয়েছে এবং তাঁর জীবনী তোমাকে জিহাদকে ভালবাসার দিকে উদ্বুদ্ধ 
করবে, যেভাবে মহিলা সাহাবিয়াতরা একে ভালবাসতেন ও এর প্রতি 
আগ্রহী ছিলেন। কোন জিনিস আমাদের নারীদেরকে জিহাদের 
ভালবাসা থেকে দূরে রেখেছে বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধিতার 
নিকটবর্তী করে দিয়েছে? তা একমাত্র ঈমানের দুর্বলতার কারণেই। 
যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ এর ভালবাসা সবকিছুর উর্ধে হত তাহলে 
আমাদের নারীরা উম্মে হারামের ন্যায় হত। আলা ইসাবাতে (8/88১) 
এসেছে যে, রাসুল সাঃ উম্মে হারাম বিনতে মিনহানের ঘরে দুপুর 
বেলায় কায়লুলা করলেন অর্থাৎ ঘুমালেন। অতঃপর হেসে হেসে জাগ্রত 
হলেন আর বললেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে 
পেশ করে হয়েছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে। আর তারা এই 
সমুদ্রের উপর দিয়ে রাজা বাদশাহের ন্যায় সিংহাসনে বসে ভ্রমণ 
করতেছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাঃ! আপনি 
আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমিও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি 
তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর আবার মাথা রেখে ঘুমালেন। 
অতঃপর আবার হেসে হেসে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল! কোন জিনিস আপনাকে হাসাল? রাসুল সাঃ বললেনঃ আমার 
উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করে হয়েছে। তারা 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে,...) যেভাবে প্রথমবার বলেছেন। তিনি 
বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া 
করুন আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি বললেনঃ তুমি প্রথম সারির 
অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাঃ সেই সমুদ্রে 
ভ্রমণ করেছেন এবং সমুদ্র হতে বের হওয়ার সময় সওয়ারী হতে পড়ে 


আহত হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট 


হয়েছেন) 

ইবনে আছীর বলেন, সেই যুদ্ধটি ছিল “কবরসের যুদ্ধ। 
সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন 
মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাঃ। উসমান রাঃ এর খেলাফতের যুগে ও 
সাতাশ হিজরি সনে। 


প্রিয় বোন! 

এ হলেন উম্মে হারাম। যিনি আখেরাতের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হন 
নি। বরং ইসলামের শৌর্য-বীর্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহী হলেন এবং 
রাসুল সাঃ এর কাছে দোয়া চাইলেন, যেন তিনি সেই সেই যোদ্ধাদের 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাঁর অন্তর আল্লাহ, তাঁর রাসুল সাঃ ও দ্বীনের 
ভালবাসায় ভরপুর ছিল বিধায় তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজেকে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা’লা তাঁর 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতের মাঝে স্থান দান করেছেন। 


প্রিয় বোন! 

নারীদের ধৈর্য এবং সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উদ্ধুদ্ধকরণের 
ক্ষেত্রে তোমার জন্য আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আর তিনি হলেন 
দুই পিতা বিশিষ্টা নারী আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ। “সিয়ারো 
আল’আমিন নুবালাতে (২/২৯৩) এসেছে যে, উরওয়া রাঃ বলেনঃ 
আমার ভাই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের শহীদ হওয়ার দশ রাত পূর্বে, আমি 
এবং তিনি আম্মাজানের নিকট গেলাম। তখন তিনি মারাত্মক ব্যাথায় 
আক্রান্ত ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আপনার কি অবস্থা? উত্তরে 
তিনি বললেন, ব্যাথায় আক্রান্ত। তিনি বলেন, মৃত্যুতে মুক্তি পাবেন। 
উনার মা হেসে দিয়ে বলেন, সম্ভবত তুমি আমার মৃত্যুর ব্যাপারে 
আগ্রহী। এমন করোনা । আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মৃত্যুর 
ব্যাপারে আগ্রহী নই যে যাবত না তুমি একপাশে অবস্থান নিবে। অর্থাৎ 
হাজ্জাজের সঙ্গে যুদ্ধে হয় তুমি শহীদ হয়ে যাবে, তখন আমি সবর 


করবো ও পরিতৃপ্ত হব আর না হয় তুমি বিজয়ী হবে, তখন আমার চক্ষু 
শীতল হবে। তখন তাঁর বয়স একশত বছর ছিল। 

আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের শহীদ হওয়ার পর ইবনে ওমর রাঃ তাঁর 
মা আসমা রাঃ এর কাছে যান তাঁকে শান্তনা দেবার জন্য। এসে তাঁকে 
মসজিদের কিনারায় পেলেন। তিনি তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 
এই দেহ তো কিছুই না। নিশ্চয়ই আত্মাসমূহ আল্লাহর কাছে। সুতরাং 
তাঁকে ভয় করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। তখন তিনি বললেন, কেন 
আমি তা করবোনা? অথচ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আঃ এর মাতাকে 
হয়েছিল। 


আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি আল্লাহর নবীর মুসিবত 
হতে শান্তনা গ্রহণ করেছেন। আর বিপদকে ছোট করে দেখেছেন। 
কেননা আল্লাহর দ্বীন তাঁর কাছে নিজ ছেলে হতে অধিক প্রিয়। তাই 
যখন আল্লাহর নবীর উপর অর্পিত বিপদের কথা স্মরণ করেন যিনি তাঁর 
ছেলে থেকে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী ছিলেন। তখন তাঁর বিপদ 
সহজ হয়ে যায়। 


প্রিয় বোন! 

তোমার জন্য আরেকজন মহান নারীর আদর্শ পেশ করছি, যিনি 
আপন ছেলে শহীদ হওয়ার পরও রাসুল সাঃ এর সুস্থতাকে সবকিছুর 
উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন যে, তাঁর 
ছেলের মৃত্যুতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবেনা, কিন্তু রাসুল সাঃ এর 
ইন্তিকালে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে। 


তারিখে ইসলামী (২/২৪৬) তে এসেছে, যখন রাসুল সাঃ উহুদ 
সবাই রাসুল সাঃ কে স্বাগতম জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। 
তাদের মধ্যে আনসারদের নেতা সা’আদ বিন মায়াষের মাতাও ছিলেন। 


তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আসছিলেন। তাঁর ছেলে সা’আদ রাঃ 
তাঁর লাগাম ধরলেন, সা”আদ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল সাঃ। ইনি 
আমার মা। রাসুল সাঃ বললেনঃ মারহাবা, অতঃপর তিনি যখন নিকটে 
আসলেন রাসুল সাঃ তাকে সান্তনা দিলেন। তাঁর ছেলে আমর বিন 
মায়ায শহীদ হওয়ায়, তিনি বললেন, আমি যখন আপনাকে সুস্থ দেখছি 
তখন আমার মুসিবত দূর হয়ে গেছে। রাসুল সাঃ তখন তাঁর জন্য দোয়া 
করলেন এবং বললেনঃ সুসংবাদ নাও, শহীদদের পরিবার জান্নাতে 
তাদের সাথেই থাকবে এবং পরিবারের সকলের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ 
গ্রহণ করা হবে। 


এমনিভাবে আরেকজন সাহাবিয়াহ রাসুল সাঃ সুস্থ থাকায় 
নিজের বিপদকে কিছুই মনে করেন নাই। বর্তমানে আমাদের নারীদের 
ন্যায় নয়, যারা নিজের প্রেমিককে ছাড়া অন্যের জন্য কাঁদেনা। আর 
দ্বীনের বা পরিবারের বিপদে তাদের গায়ে লাগেনা। বোন! নেককার 
নারীদের অন্তর্ভূক্ত হও যদি জান্নাতে যেতে চাও। 


আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া (8/8৭) গ্রন্থে এসেছে ইবনে 
ইসহাক সা‘আদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল 
সা: বনী দিনার গোত্রের জনৈক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সে 
মহিলার স্বামী, ভাই, ছেলে এবং পিতা আহত হয়েছিলেন। যখন 
লোকেরা তাকে সেই দুঃসংবাদ জানালো, তিনি বললেন, রাসুল সা: 
কেমন আছেন? তারা বলল, আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভাল আছেন। তিনি 
বললেন: আমাকে দেখাও, যাতে আমি তাকে একবার দেখতে পারি, 
তখন রাসুল সা: এর দিকে ইঙ্গিত করা হল, এবং তিনি দেখে 
নিলেন,অতঃপর তিনি বললেন : আপনাকে দেখার পর সকল বিপদ 
মুছিবতই তুচ্ছ। 


প্রিয় বোন! 

তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় বিপদ মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করার 
আদর্শ চাও তাহলে তুমি নিচের আদর্শটি গ্রহণ করতে পার। সিয়ারে 
আ-লামিন নুবালা (৪/৫৮) গ্রন্থে এসছে যে, মুয়ায বিনতে আব্দুল্লাহ যিনি 
উম্মে সাহল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সালত বিন আশআমের স্ত্রী 
ছিলেন। যখন তাঁর স্বামী সালত এবং ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহীদ 
হলেন, তখন মহিলারা তার (শান্তনা দেওয়ার জন্য) কাছে আসলেন, 
তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য 
এসে থাক তাহলে তোমাদেরকে মোবারকবাদ, আর অন্য উদ্দেশ্যে 
এসে থাকলে ফিরে যাও। আর তিনি বলতে লাগলেন: “আল্লাহর শপথ 
আমি বেচে থাকাকে পছন্দ করছিনা তবে ছওয়াব অর্জন করে আমার 
প্রভুর নৈকট্য অর্জন করব যাতে তিনি জান্নাতে আমাকে আবু শা“আছা 
ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে একত্রিত করে দেন”। 


প্রিয় বোন! 

এখানে আরেকজন মহিলার কথা তোমাকে শুনাব। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে নারীদের মাঝে সম্মানিত করেছেন, এবং শহীদ 
সন্তানদের জননী বানিয়েছেন। তিনি-ই একমাত্র সৌভাগ্যবান সেই 
মহিলা যার সকল সন্তানরা বদর যুদ্ধে রাসুল সা: এর সঙ্গে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। আল-ইসাবা (৮/২৬) গ্রন্থে এসেছে আফরা বিনতে 
উবাইদ বিন ছা‘লাবার দুই পুত্র মায়ায ও মুআওয়্যায শহীদ হওয়ার পর 
তাদের মা, রাসুল সা. এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! 
এটি কি আওফ বিন হারিছের বংশের শেষ জন? আমি বলি এই 
“আফরা রা:” এর একটি বৈশিষ্ট আছে যা অন্যদের মাঝে পাওয়া 
যায়না। আর তা হল তিনি হারেছের পর বাকির বিন ইয়ালাইল লাইছি 
কে বিবাহ করেছিলেন। তার এঁরসে উনার চারটি সন্তান হয়েছিল। তারা 
হল ইয়াস, আকিল, খালেদ ও আমের এরা সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন 
করেছিলেন। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইনি একমাত্র মহিলা সাহাবী 


যার সাতটি ছেলে নবী করীম সা: এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক 
হয়েছিলেন। 


হে পুরুষদের মাতা! 

আপনার কয়জন ছেলে পাঠাইছেন? যেভাবে আফরা রা: 
পাঠাইয়াছিলেন। আপনার একটি ছেলেও কি কোন জিহাদে অংশগ্রহন 
করেছে? আপনি লজ্জাবোধ করেন না! এত ছেলের মাতা হলেন কিন্তু 
তাদের কেউ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এগিয়ে আসলোনা। বরং আপনি কি 
আল্লাহকে ভয় করছেন না! যে জিহাদের পথে আপনি কিনা তাদের জন্য 
বাধা হয়ে যাচ্ছ। আর পূর্বসুরীদের মাঝে আপনার জন্য কি কোন শিক্ষা, 
নসীহত নেই? বোন! পাঠাও তারা যা পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের ন্যায় 
তুমিও সওয়াব অর্জন করতে পার। 


এই আরেকজন বিখ্যাত মহিলা, যদি আমাদের নারীরা উনার 
মত হত তাহলে একজন পুরুষও জিহাদ থেকে পশ্চাতগামী থাকত না। 
বরং দলে দলে জিহাদে অংশগ্রহন করত। আল ইসাবা (৭/৬৪) ও 
তাবকাতে শাফিইয়্যাহ (১/২৬০) তে উনার সম্পর্কে এসেছে যে, খানছা 
উপস্থিত হলেন, এবং তাদেরকে মূল্যবান কিছু নসীহত করলেন, দৃঢ় 
পদে যুদ্ধ করা ও পলায়ন না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি 
বলেছিলেন, হে ছেলেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় আনুগত্যের সাতে ইসলাম 
গ্রহণ করেছ, এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। আর তোমরা এক পিতা- 
মাতার সন্তান, আমি তোমাদের বাপ, চাচার মুখ কালা করিনি, এবং 
তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিনি। অতঃপর বললেন: তোমরা জান 
যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য 
কি ছাওয়াব রেখেছেন। আর তোমরা এটাও জান যে, ক্ষনস্থায়ী বাসস্থান 
(দুনিয়া) অপেক্ষা চিরস্থায়ী (জান্নাত) বাসস্থান উত্তম। সুতরাং আগামী 
কাল যদি তোমরা সুস্থতার সাথে সকাল কর তাহলে তোমাদের শত্রুর 
বিরুদ্ধে বুঝে শুনে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। 


অতঃপর যখন যুদ্ধের আগুন জলে উঠবে ও তার স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকবে 
তখন ময়দানে ঢুকে পড়বে এবং মাতা চেপে ধরবে। তাহলে তোমরা 
বিজয়ী হবে গণীমত দ্বারা এবং চিরস্থায়ী বাসস্থান (জান্নাত) এর 
সম্মানের দ্বারা। অতপর ছেলেরা মায়ের উপদেশাবলীর অনুসরণ করে 
অগ্রসর হল, যখন ভোর হল তারা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। এবং 
একের পর এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলে। 
এমনকি সবাই শাহাদত বরণ করল। তারা প্রত্যেকেই শহীদ হওয়ার 
পূর্বে কিছ কবিতা আবৃত্তি করে ছিল নিচে তা উল্লেখ করা হল। 


প্রথমজন বলল- 


হে ভাইগণ! নিশ্চয় বৃদ্ধা নসীহতকারীণী মা গত রাতে ডেকে 
আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেণ। 

কতিপয় সুস্পষ্ট কথা, যে তোমরা ভীষণ যুদ্ধে সকাল করো। 

আর তোমরা সকালে সাসান এলাকার কতিপয় কুকুরদের 


মুখোমুখি হবে। 
তারা তোমাদের দুর্যোগ-বিপদের ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত অথচ 
তোমরা এখনো সুস্থ জীবনের মাঝে রয়েছে। 


অতঃপর সে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ল এবং যুদ্ধ করতে 
করতে শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ তা“আলা তাঁর প্রতি রহম করুণ। 


অতঃপর দ্বিতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- 


নিশ্চয় বৃদ্ধা মা বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, মমতাময়ী এবং সিংহের ন্যায় 
হিম্মতের অধিকারী নারী। 


তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করে যথার্থ উপদেশাবলী প্রদান 
করেছেন। 

সুতরাং তোমরা ভোরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও নগদ বিজয়ের জন্যে 
অথবা শাহাদতের জন্যে যা তোমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের 
উত্তরাধিকারী বানাবে। 


উনিও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর 
প্রতি রহম করুণ। 


তৃতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- 


আল্লাহর শপথ আমি তাঁর এক অক্ষরও অমান্য করবনা, তিনি 
আমাদেরকে মমতার সঙ্গে নসীহত করেছেন। 

উত্তম সত্য ও ভালবাসাপূর্ণ নসীহতসমূহ। সুতরাং হামাগুড়ি 
দিয়ে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও। 


অতপর চতুর্থ ছেলে অগ্রসর হল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- 


আমি মা খানছার বা আখরাম বা আমরের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ 
করবনা 

বরং নগদ বিজয় এবং গণীমতের জন্য অথবা আল্লাহর 
রাস্তায় শাহাদত বরণের জন্য যুদ্ধ করব। 


তিনিও যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা“আলা তাঁর প্রতি 
রহম করুণ। 


অতঃপর যখন ছেলেদের শাহাদতের খবর তাঁর কাছে পৌছল, 
তিনি বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে এই 
সৌভাগ্য দান করেছেন। 


হযরত ওমর রাযি: খানাসাকে তাঁর চার ছেলের ভাতা দিতেন, 
প্রত্যেকের জন্য একশ দিরহাম করে। 


মুসলিম বোন! 

এ হল সালফে সালিহীন নারীদের কিছু দৃষ্টান্ত। তোমার সামনে 
তাদের ত্যাগ- কুরবানী ও মুজাহাদার কিছু অবস্থা পেশ করলাম। তাদের 
ন্যায় আরো অনেক রয়েছেন। প্রবন্ধ দ্বীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আর বেশি 
উল্লেখ করতে চাচ্ছিনা। উল্লেখ্য যে, আমরা কেবল তাদের জীবনের 
একটি দিকই উল্লেখ করলাম। আমরা যদি তাদের এবাদত-বন্দেগী, 
খোদাভীতি, ইলম,দান খয়রাত ও সকল আমলের দিক উল্লেখ করতাম 
তাহলে কেমন হতো! আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা 
যতটুকু উল্লেখ করছি, ইনশাআল্লাহ তা-ই যথেষ্ট । 


এ যুগের কিছু মুজাহিদা নারীর উদাহরণ 


প্রিয় বোন! 

তুমি যখন এসব কাহিনী শুনো তো কখনও হয়তো মনে হতে 
পারে যে এগুলো কোন কল্পকাহিনী কিনা! কিন্তু যখন তুমি জানবে যে, 
বর্তমান যুগের নারীদের মাঝেও কিছু নারীরা এমন রয়েছেন যারা 
পূর্বসুরীদের ন্যায় ঈমান ও আল্লাহর ভালবাসা রাখেন। তখন 
পূর্বসূরীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তোমার বিশ্বাস হবে। 


সাহসিকতা ও উৎসর্ণের ক্ষেত্রে এ যুগের নারীদের মধ্য থেকে 
একজনের দৃষ্টান্ত পেশ পরছি। যিনি সমসাময়িক নারীদের সরদার, 
শাহাদতবরণকারিণী। 


তিনি হলেন “হিওয়া বারাইফ ”একজন যুবতী নারী। শত্রুরা 
যখন তার শহরে প্রবেশ করে এবং শহরবাসীর প্রতি জুলুম-নির্যাতন 
চালায়, তখন থেকেই তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জলে উঠে। তিনি 
সর্বঅভাবে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে থাকেন। অতপর তিনি যখন 
শুনলেন যে, শত্রুদেরকে ধ্বংশ করার জন্য কোন ব্যাক্তি নিজেকে 
শত্রুদের মাঝে পেশ করা জায়েয। (অর্থাৎ তাদেরসহ নিজে মরা) তখন 
তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে, তিনি-ই সেই শহিদী হামলাকারিণী 
হবেন। তাঁর এক চাচাতো ভাই যিনি কমান্ডার ছিলেন, তার কাছে 
বারবার নিজের ইচ্ছার কথা বলতে লাগলেন। বারবার তার পীড়াপীড়ির 
পর তিনি রাজি হলেন। তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিলেন। যখন 
আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সাক্ষাতের সময় এসে গেল, সালাত 
আদায় করলেন, কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করলেন এবং মাতা- 
পিতা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অতপর বিস্ফোরক 
বোঝাই করা একটি ট্রাকে আরোহন করলেন। এবং শত্রুদের একেবারে 


ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটালেন। আর শহীদ হয়ে আল্লাহর সঙ্গে 
সাক্ষাত করলেন। এটাই আমাদের ধারণা। 


আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ যুগের আরেকজন 
নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। তিনি হলেন “উম্মে ওমর আল মক্কিয়াহ”। এ 
মহিলাটি আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি নিজের সবকিছু 
দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে আফগান জিহাদে হবেন। তাই তাঁর 
উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হলেন। এমনকি তিনি নিজের ঘরে তৈরী 
খাদ্য আফগান মুজাহিদদের জন্য পাঠাতেন। একদিন তিনি 
আফগানিস্তানের মুজাহিদা নারীদেরকে দেখার জন্য সংকল্প করলেন। 
আল্লাহর বান্দিকে আটকায় কে! তিনি এসে গেলেন আফগানিস্তান। 
করতে লাগলেন। মুজাহিদরা তাকে ফিরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু কাজ 
হলনা। বরং তিনি আল্লাহর রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন বলে 
শপথ করে বসলেন। অবশেষে তারা সম্মত হলেন। তিনি নিজ ছেলের 
সঙ্গে গাড়িতে আরোহন করলেন, এবং যুদ্ধের ফ্রন্টে প্রবেশ করলেন। 
এগুলো সবই তাঁর নেক আকাঙ্খা পুরণ, নিজ চোখে দুশমনকে দেখা, 
আল্লাহ তা*আলার রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা। তিনি নিজের 
স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলেন। এবং একটি রকেট লাঞ্চার শত্রুর প্রতি 
ছুড়লেন। শত্রুরা তাঁর দিকে রকেট ছুড়ল। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল 
যে, তাঁর রকেটটি লক্ষ্যবস্তুতে ঠিকভাবেই আঘাত হেনেছে। এবং তার 
অন্তরের ব্যাথা কিছুটা লাঘব হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা 
তাকে অফুরন্ত ছাওয়াব ও দান করবেন। 


এ যুগের আরেকজন সৎ সাহসী নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যিনি 
হযরত আসমা এবং উম্মে সা'আদের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রাখেন, তিনি 
হলেন উম্মে সুরাকা। তাঁর কলিজার টুকরা ছেলে যখন জিহাদে শহীদ 


সংবাদ দিবেন। কিন্তু যখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহ. তাঁর মাকে 
সংবাদ দিলেন তখন তার সকল বিপদ দুরীভূত হয়ে গেল। শায়খ তাঁর 
সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, এবং ধৈর্য 
ধারণের উপদেশ দিলেন। কি আশ্চর্য ! উলটা তিনি পূর্বসূরী নেক 
নারীদের কথা স্বরণ করিয়ে দিলেন। আর বললেন: আল্লাহ তাআলার 
শুকরিয়া যে, তিনি আমার ছেলেকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। এবং 
বললেন: ইনশাআল্লাহ! আগামী সপ্তাহে তাঁর ভাইকে আপনাদের কাছে 
পাঠাইতেছি তাঁর ভাইয়ের শুন্যস্থান পূরণ করার জন্য। 


এ যুগের নারীদের মধ্যে আরেকজন সাহসী নারী। যিনি সুফিয়া 
রাযি: এর ন্যায় পুরুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি 
হলেন উম্মে গাজনাফার। তিনি একেবারে নিরক্ষর একজন মহিলা। 
একদিন এক মজলিসে বসলেন, সেখানে একজন মহিলা জিহাদের 
ফযীলত, শাহাদতের মর্তবা এবং পিতা- মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করানোর জন্য শহীদের সুপারিসের আলোচনা করছিলেন। উম্মে 
গাজনাফার তা ভালোভাবে শুনলেন এবং হৃদয়ের মাঝে গেঁতে নিলেন। 
অতঃপর ঘরে ফিরে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ডাকলেন, এবং তাকে 
আফগান জিহাদে যাওয়ার প্রতি আহবান করলেন, যাতে আল্লাহ 
তা“আলা তাঁর শাহাদাত নসীব করেন। কিন্তু ছেলের পক্ষ থেকে তিনি 
আগ্রহ অনুভব করলেন না। ফলে ছেলে প্রতি রাগ করলেন, অসন্তুষ্ট 
হলেন। গাজনাফার তাঁর মাকে খুশি করার চেষ্টা করল। কিন্তু মা 
কোনভাবেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে মা গাজনাফারের হাত 
ধরে এই বলে কাঁদতে লাগলেন যে, “ বাবা তুই জিহাদে না গেলে 
কেয়ামতের দিন কে আমাদের জন্য সুপারিস করবে?” গাজনাফার 
বলেন, “আমি সম্মত ও প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত মা, সন্তুষ্ট হন নি। 
আমি যখন তাকে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনালাম, তিনি বললেন 
সেখানে তুমি কত দিন থাকবে? আমি বললাম, চার থেকে ছয় মাস। 
তখন তিনি আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন, তুমি কি চার, ছয় মাসের 


জন্য তোমার নিজেকে বিক্রি করতে চাও। যাও আল্লাহ তোমাকে দুই 
কামিয়াবির একটি নসীব করা পর্যন্ত জিহাদ করতে থাক”। 


প্রিয় বোন! 

দেখেছ? কিভাবে এ যুগের সৎ সাহসী নারীরা দ্বীনের জন্য 
ত্যাগ ও কুরবানীর উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তুমি কি মনে কর 
যদি এ যুগের সকল মুসলিম নারীরা এ মহিলাদের ন্যায় হতেন তাহলে 
কি শত্রুরা আমাদের দেশের নারীদের উপর চরাও হতে পারত? উত্তর 
নিশ্চয় সুস্পষ্ট নেতিবাচক হবে। তাহলে তুমি কেন সেই সফলকামী 
দলের সাথে যোগ দিচ্ছো না। বোন! তুমি সেই নারীদের একজন হও 
যারা ইতিহাসে নিজের উচ্চস্থান সৃষ্টি করে। 


সারাংশ: 
প্রিয় বোন! 
আমরা তোমা হতে যা চাচ্ছি 


প্রিয় বোন! তোমার প্রতি আমাদের এ পত্রের শেষ দিকে এসে 
গেছি। তোমাকে বিদায় দেয়ার পূর্বে আমাদের উচিত তোমার কাছে 
আমরা যা চাচ্ছি এর সারমর্ম সংক্ষেপে পেশ করা। আমরা তোমার 
সামনে পূর্বসুরী ও এ যুগের কতিপয় নেককার নারীর অবস্থা উল্লেখ 
করেছি, এর দ্বারা তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের 
সাহায্যে নারীর কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা এটা চাচ্ছিনা যে, 
তুমি যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ কর কেননা এতে ফিতনা আশঙ্কা রয়েছে। 
কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে, তুমি পূর্বসূরী নারীদের অনুসরণ করবে, 
জিহাদের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করণ, প্রস্তুত করণ, এ পথে ধৈর্যধারণ, 
এবং শত্রুর মুকাবিলায় সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার 
প্রতি আগ্রহর ক্ষেত্রে। 


আর তুমি যদি নিজ দ্বীন ও জাতির অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাক, 
তাহলে তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা 
তোমাকে আল্লাহর ক্রুধের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আর তোমাকে বলছি 
আল্লাহকে ভয় করো এবং জিহাদের পথে পুরুষের প্রতিবন্ধক হয়োনা। 
অন্তত তোমার কাছে আমরা এতটুকু আশা করি যে, পুরুষ জিহাদে বের 
হওয়ার সময় তুমি নিরব থাকবে এবং আল্লাহর নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট 
থাকবে। জেনে রেখো তুমি যখন কোন পুরুষকে জিহাদে না যাওয়ায় 
ংসা করবে চাই সে স্বামী হোক বা ছেলে অথবা ভাই, তো নিশ্চয় 
এটাও এক ধরণের আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার- ই 
অন্তর্ভূক্ত। তুমি যদি তাদেরকে জিহাদে বের করে ধ্বংস না কর তবে 
নেই। হয়তো তুমি এ কথায় আশ্চর্য হতে পার, এবং বলতে পার 


কিভাবে মায়ের অধিকার থাকবেনা, অথচ নবী করীম সা: বলেছেন: যা 
বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা: হতে বর্ণিত হয়েছে 
যে, এক ব্যাক্তি রাসুল সা: এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চেয়েছে, 
তিনি বলেছেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে বলল: হ্যাঁ, নবীজী 
সা: বললেন: তুমি তাদের সেবা করো। 


আমরা উত্তর দিব, যে এই হাদীছ বা এ ধরণের অর্থবোধক 
হাদীস আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু এর বিরোধী হাদীস ও রয়েছে 
সেক্ষেত্রে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হয়। যেমন আল্লামা 
ইবনে হজর আসকালানী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। যে 
হাদীসটি আবুদাউদের বর্ণনায় এভাবে যে, ( তুমি ফিরে যাও এবং তারা 
উভয়ের অনুমতি নাও, তারা যদি অনুমতি দেন তাহলে জিহাদ করো 
অন্যথায় তাদের সেবা যত্ব করো)। অধিকাংশ আলেমগণ বলেন: জিহাদ 
হারাম হয়ে যায় যখন পিতা- মাতা উভয় বা একজন নিষেধ করেন, এ 
শর্তে যে তারা উভয় মুসলমান, কেননা তাদের খেদমত করা ফরযে 
আইন, আর জিহাদ হল ফরয়ে কেফায়াহ। তবে জিহাদ যখন ফরযে 
আইন হয়ে যাবে তখন আর অনুমতি প্রয়োজন নেই। যা সমর্থন করে 
এ হাদীস যা ইবনে হিব্বান রাহ. অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে 
বর্ণনা করেছেন। ( এক ব্যক্তি রাসূল সা: এর নিকট এসে উত্তম আমল 
সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, রাসুল সা: বললেন: সালাত, সে বলল: অতপর 
কোনটি? রাসুল সা: বললেন: জিহাদ, সে বলল: আমার মাতা-পিতা 
আছেন, রাসুল বললেন: আমি তোমাকে পিতা- মাতার সাথে ভাল 
ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। সে বলল: আমি এ আল্লাহর শপথ করে 
বলছি যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠাইয়াছেন, আমি অবশ্যই 
পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদ করব, রাসুল সা: বললেন: তুমি ভাল 
জান)। এটা ফরযে আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুই হাদীসের মাঝে 
সামার্জস্য বিধান করতে। 


হে মায়েরা ! 

আমাদের এ যুগে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, সুতরাং 
আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তোমার আনুগত্য করা যাবেনা। আল্লামা কুরতুবী 
তাঁর তাফসীরে (৮/১৫১) লিখেছেন কখনো অবস্থা এমন হয় যে সবাই 
যাওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা হল যখন জিহাদ ফরয়ে আইন হয়ে 
যায়। শত্রুরা মুসলিম কোন ভুখন্ডে বিজয় লাভ করার দ্বারা, বা জবর 
দখলের দ্বারা। যখন তা হয়ে যাবে তখন এদেশের সকলের উপর 
জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। হালকা ও ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, 
জোয়ান বৃদ্ধা প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী। এমনকি যার পিতা মাতা 
জীবিত আছেন তাদের অনুমতি ছাড়াই। জিহাদে বের হওয়ার সামর্থ 
রাখে এমন কেউ বসে থাকতে পারবেনা । এ দেশ বা এলাকাবাসী যখন 
শত্রুদের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে যাবে তখন তার পার্খ্ববতী 
দেশবাসীর উপর ও তেমনি ফরয হয়ে যায়। যতক্ষণ না তারা জানবে 
যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা এ দেশবাসীর রয়েছে। 
এভাবে এ ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব যে মুসলিমদের দুর্বলতা ও শত্রু 
দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানে, এবং তাদেরকে সাহায্য করার 
ক্ষমতাও রাখে । যতক্ষণ না আক্রান্ত এলাকার মুসলিমরা শত্রুর আক্রমন 
প্রতিরোধে রুখে দাড়াবে। কেননা সকল মুসলমানগণ এক দেহের 
ন্যায়। 


হেমা! 

আমাকে উত্তর দিন, ফিলিস্তীন শত্রু কবলিত হয়েছে, এবং 
কাছের বা দুরের কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারছেনা, তবে কি এখনো 
জিহাদ ফরয়ে কেফায়া-ই থাকবে? এই মুসলমানদের স্পেন কয়েক 
শতাব্দী যাবত শত্রু কবলিত হয়েছে,এভাবে চেচনিয়া, কাশমীর, 
ফিলিপাইন, আরাকান ইত্যাদি। সেখানে ইসলামের নিশানাকে 
অবধমিত করেছে, ছাতা 


আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছি। এর পরও কি আপনি জিহাদকে ফরযে কেফায়া 
এবং বসে বসে আপনা সেবা করা বড় ওয়াজিব বলবেন? হেমা! 


ইবনে কুদামা “আল কাফী”(৪/২৫৫) গ্রন্থে বলেন: জিহাদ যখন 
ফরযে আইন হয়ে যাবে তখন আর মা বাবার অনুমতির প্রয়োজন নেই। 
ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবেনা। কেননা আল্লাহ তাআলা 
অবাধ্যতা করে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যাবেনা। 


কিন্তু আমরা বারবার দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, কোন ক্রমেই 
তবে যখন তার বের হওয়ার দ্বারা তোমার বা সন্তানদের ধ্বংস হওয়ার 
আশঙ্কা হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণে যদি বাধা দাও তাহলে জেনে 
রেখো তোমার এই কাজ আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত । 
আর কাফেরদের ক্ষেত্রে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তুমি তার উপযুক্ত 
বলে গন্য হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন: 
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অর্থ: যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর 
পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভূলে 
দূরে পড়ে আছে। 


সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সেই দিনকে ভয় করো যে 
দিন তুমি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং তিনি তোমাকে প্রশ্ন 
করবেন তুমি কেন আমার পথ থেকে বাধা দিয়েছ? তখন কি উত্তর 
দিবে? তখন কি এ কথা বলবে যে দুনিয়া আমার কাছে দ্বীনের চেয়ে 


অধিক প্রিয়? নাকি বলবে যে, ছেলে ও স্বামী আমার কাছে আল্লাহ ও 
রাসুল সা: থেকে অধিক প্রিয়? 


আর তুমি যদি নেককারদের অনুসরণ করতে অস্বীকার কর 
এবং মুখ ফিরিয়ে নাও এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে 
তাঁর অবাধ্যতা কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে আশা করব যে অন্তত 
তোমার মন্দ থেকে জাতিকে হেফাযত রাখবে । এবং এমন বস্তু হবেনা 
যার মাধ্যমে এ উম্মতের মেরুদন্ড ও আখলাক নষ্ট করা হয়। আমরা 
অবশ্যই তোমা হতে মঙ্গলের আশা করি। যদি না মান তাহলে আশা 
করি তোমার মন্দ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখবে। আল্লাহর কাছে 
দোয়া করি তিনি যেন এ উম্মতকে ফাসেক -ফুজ্জারদের মন্দ থেকে 
হেফাযত করেন। নিশ্চয় তিনি এর উপর ক্ষমতা রাখেন। 
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আপনাদের ভাই ইউসুফ বিন সালেহ আল উয়াইরী 
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অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির 
অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে 

যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। 
আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব 

জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। [সুরা হাদীদ ৫৭:২০] 


হামদ সালামের পর........ 


আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে জায়গায় জায়গায় একথা বুঝিয়েছেন যে, 

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারা যেন দুনিয়াতে থেকে 

আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়। দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মন মতো 

জীবন-যাপন করবে এবং হাঁসি, মজাক ও নফসের পূজায় জীবন পার করে 

দিবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ার বাস্তবতা নিজ কিতাবে 
114 _ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। 








আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেন, দুনিয়ার এই নাজ নেয়ামত, 
জনসমাবেশ, রঙিন জীবন, বিলাসিতা, আনন্দ-ফুর্তি সবই খেল তামাশা। যত 
অর্থ সম্পদ আছে একে অপরের উপর গর্ব করার জন্য অন্যকে নিচু করার 
জন্য এ সব কিছুই ভুসির মত। গ্রামে-গঞ্জে ফসল কাটার সময় ভুসি উড়তে 
দেখা যায়৷ গম ভাঙানোর সময় কোন মানুষ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
নাকে রুমাল চেপে যায়। কিন্তু এই ভুসি যখন গমের সাথে ক্ষেতে থাকে 
তখন কৃষকের কাছে খুব ভালো লাগে। তেমনিভাবে দুনিয়ারও একই অবস্থা। 
বর্তমানে তো একে ক্ষেতে দুলতে থাকা ফসলের মত সুন্দর মনে হয়। কিন্ত 
এর পরিণতি এই ফসলের ভুসির মতো। 


সুরা তীনের মধ্যে আল্লাহ এই হাকিকত বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে সুরা নিয়ে 
মহিলারা অনেক গর্ব করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (১) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর 
পর্বতের, (২) এবং এই নিরাপদ নগরীর ৷ (৩) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে 
সুন্দরতর অবয়বে (৪) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে । (৫) 
(সূরা আত-তিন ৯৫; ১-৫) 








তীন ও যাইতুনের কসম! এই নিরাপদ শহরের কসম! $5০১ এ» এ 
"$5 ১৮৮ আমি মানুষকে সব থেকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যৌবনে মানুষের সৌন্দর্য অনেক থাকে। মানুষ 
এটা নিয়ে গর্ব করে। অবশ্যই আল্লাহ তীন, যাইতুন এবং মক্কার কসম খেয়ে 
বলেন, %55 ৮-০ ১৮১ 4&৮ এর. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর 
আকৃতি দান করেছি। 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যৌবনে সৌন্দর্যের ঝলকানি থাকে। সৌন্দর্যে 
ঢেউ খেলে। যৌবনের অহংকারে লিপ্ত থাকে। আয়নার সামনে এলে নিজের 
সৌন্দর্য দেখে অজান্তেই ঠোটে মুচকি হাসি ফোটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা বলেন - আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছি। 
তার গাল, চামড়া, সৌন্দর্য, গঠন-আকৃতি খুব সুন্দর করে বানিয়েছি 
কবি এই সৌন্দর্যের প্রশংসায় আসমান জমিনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। কেউ তো 
পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তাকে তুলনা করেছে। কেউ তাকে মুক্তার মত বলেছে। 
কেউ গোলাপের লাল বলেছে। কোন কবি বলেছেন, 
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এক ব্যক্তি আবেগের বশে তার স্ত্রীকে বলেছিল, “তুমি যদি পূর্ণিমার চাঁদের 


চেয়ে সুন্দর না হও, তাহলে তুমি তিন তালাক”। 
ব্যাপারটি খলিফা মানছুরের কাছে গেল। সব ফকিহগণ ফতোয়া দিয়েছেন 
তালাক হয়ে গেছে। এক ফকিহ বললেন - তালাক হয়নি। দলিল হিসেবে 
উল্লেখ করলেন এই আয়াত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 
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শপথ আজ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, এবং 
এই নিরাপদ নগরীর । আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দরতর 
অবয়বে। [সুরা তীন ৯৫:১-৪] 


সুতরাং মানুষের এই সৌন্দর্যের মোকাবেলায় চাঁদের এই সুন্দর্য কি ই বা 
প্রভাব ফেলতে পারে। 
এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৩০১০ এ ০০১১১ ৪ 

প্রত্যেক উন্নতির অবনতি আছে। 
তারপর এই যৌবনের পরে, এই গর্বের পরে এর শেষ হওয়াও আছে। 
€ এই সৌন্দৰ্য পর্বকারা, 
এই রূপ, এই দুনিয়া অস্থায়ী, এক দিন সব শেষ হয়ে যাবে। এই অস্থায়ী 
সৌন্দর্যকে স্থায়ী মনে করা যাবে না। অবস্থা দেখে মনে হয় চিরকাল এই 
অবস্থা থাকবে। কখনই বার্ধক্য গ্রাস করবে না। কিন্তু সময়কে কেউ কি বেধে 
রাখতে পেরেছে? 
সুতরাং মনে রেখ এই যৌবনের পর বার্ধক্য আসবে। এই দুনিয়ার মোহাব্বত 
কারো মধ্যে যদি বসে যায় তাহলে বয়স তিরিশের বেশি হওয়াকেই ভয় 
লাগে। আফসোস লাগে, এখন তো এই যৌবন সৌন্দর্য শেষ হওয়ার পথে। 





তারপর একদিন এই রূপ সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায়, চেহারায় ভাজ পড়ে। যেই 
আয়নার সামনে দাঁড়ালে আগে খুব ভালো লাগত, এখন সেই আয়নার সামনে 
দাঁড়াতে মন চায় না। চামড়া টিলা, পেশি দুর্বল হয়ে যায়। নিজের কাছেই 
আর ভালো লাগে না। 
মানুষ হলো আত্মতৃপ্তিবোধকারী। মিথ্যা আশ্রয়, সত্যকে লুকানোর জন্য মনকে 
প্রবোধ দেয়। কিন্তু বাস্তবতা থেকে কে পলায়ন করতে পারে? 
৩০১০ এন ০০১১১ ৪ 

প্রত্যেক উন্নতির অবনতি আছে। 
অস্তিত্বের পর অনস্তিত্ব আছে। যৌবনের পর বার্ধক্য আছে। 
শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. একবার খবর পেলেন যে, দিল্লীর সমস্ত গায়িকা, 
নর্তকী এক ঘরে উপস্থিত হয়েছে। ঘরটি ছিল তাদের মালিকানের। কোন 
একটি অনুষ্ঠান ছিল। তিনি সেই ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় করাঘাত 
করলেন। এক গায়িকা বের হয়ে এসে ভিক্ষুক মনে করে কিছু পয়সা দিতে 
চাইল। তিনি বললেন, “আগে আমি খদ্দের হই, তারপর কিছু নেব”। সে 
গিয়ে মালিকানকে বললে মালিকান বলল, “কোন ভিক্ষুক হবে হয়ত। যাও 
ডেকে নিয়ে আসো। মজা করা যাবে কিছুক্ষণ” | 
শাহ সাহেব ঘরে প্রবেশ করে সূরা ত্বীন তেলাওয়াত করে তাফসীর করা শুরু 
করলেন। যখন তিনি ৯ ৮ -॥ ০১১১৮ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন 
সবাই চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। তারপর ঘরের মালিকান 
তওবা করে চিরদিনের জন্য নিজের জীবনকে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে 
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দিল। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত 

করল? [সুরা ইনফিতার ৮২:৬] 

ঠ সামার থান! 

কথা তো এত কঠিন না। নর্তকীরা কথা বুঝে গেছে তো তোমাদেরকে কোন 

জিনিস ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? এই যৌবন তো শেষ হয়ে যাবে। এর 

বাস্তবতা যদি বর্ণনা করা হয় তাহলে তো মানুষেরই ঘৃণা চলে আসবে। 


হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “হযরত আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আমাদের সামনে দুনিয়ার বাস্তবতা তুলে ধরতেন, 
তখন এমন ভাবে উপস্থাপন করতেন যে, আমাদের নিজেদের উপর ঘৃণা 
সৃষ্টি হত”। 

আজ যুবকদের কি অবস্থা!! তারা আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করে না। আল্লাহ 
যে জিনিস হারাম করেছেন তার কোন পরোয়া নেই। মনে রেখ! একদিন 
এই যৌবন শেষ হবে, উন্নতির পর অবনতি আসবে। একদিন দুনিয়া থেকে 
বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত মাল সামানা ভাগ বণ্টন হয়ে যাবে। সন্তান 
ও আত্মীয় স্বজনরা কবরে ফেলে আসবে। এই সব কিছু খেলাধুলার মত 
দুনিয়ার কোন ‘আনন্দ অনুষ্ঠান, হলে অপেক্ষার পর অপেক্ষা করতে থাকে। 
তারপর সে সময় এসে শেষ হয়ে যায়। তারপর আর কী থাকে? 








এই দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না। এটা বড় চালবাজ, ধোঁকাবাজ, নিজের জালে 
এমনিতেই ফাঁসিয়ে দেয়। লম্বা-চওড়া ওয়াদা করে কিন্তু কারো সাথে ওয়াদা 
পুরণ করেনি। সে কারো হয়নি। যে একবার দুনিয়ার পিছনে পড়েছে দুনিয়া 
তাকে এ কুকুরের মত বানিয়ে দিয়েছে, যে একটি হাড্ডি বা একটি রুটির 
টুকরার জন্য লেজ নাড়িয়ে মালিকের পিছনে চলতে থাকে। 


নিজের পূর্বের লোকদের দেখ, দুনিয়া কি তাদের সাথে স্থায়ী হয়েছে? যখন 
তাদের সৌন্দর্য শেষ হয়ে গেছে, চামড়া টিলা হয়ে গেছে দুনিয়া কি তাদের 
কোন মূল্যায়ন করেছে? কোথায় গেলো সেই রং তামাশা? কোথায় গেলো 
সেই আড্ডা? কোথায় সেই হাসি-তামাশা? কোথায় সে খেলার সাথী? সবাই 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সবাই দূরে চলে গেছে। 


এই দুনিয়া কি কোন কাজে আসবে? যখন মালাকুল মউত মাথার কাছে এসে 
দাঁড়াবে - দুনিয়া ও দুনিয়াদার সবাই তোমাদের মরার অপেক্ষায় থাকবে। 
কখন মৃত্য হবে আর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ঘরে গিয়ে আরাম করবে। 
তোমার ধন-দৌলত অর্জনের জন্য লড়াই করবে। তোমার ঘর-বাড়ী কবজা 
করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবে। ব্যাংক ব্যালেসকে হাতানোর জন্য 
পুলিশের সাহায্য নিবে। কোথায় গেল সেই মোহাব্বত? কোথায় গেল সেই 
প্রেম? কোথায় গেল সেই ভালোবাসা? 


এটাই কি সততা? এটাই কি ভালোবাসা? আজ অনেকেই জীবন বের হওয়ার 
আগ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করতে থাকে। নবীর সুন্নতের বিপরীত 








টি. 
জীবন-যাপন করে। নামাজ পড়ে না, পর্দা করে না, জিহাদ করে না, এমনকি | 
জিহাদের তামান্নাও তাদের অন্তরে রাখেনা। 


আজ কে আছে যে, মালাকুল মউতের হাত থেকে বাঁচাবে? সেই স্বামী কি 
বাঁচাতে পারবে, যে তোমার জন্য মরার কসম খেয়েছিল? নিজের সেই সন্তান, 
যার জন্য নিজের সমস্ত খুশি-আনন্দ কুরবান করে দিয়েছ? সেই সখিরা, 
যাদের জন্য নামাজও কাজা করে দিতে? নাকি খান্দানের সেই রীতি-নীতি যা 
রক্ষা করার জন্য নিজের পর্দাও ছেড়ে দিয়েছিলে? কে আজ তোমাকে বাঁচাবে? 
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প্রত্যেকেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫৭] 


মালাকুল মউত এসে এজন্য অপেক্ষা করবে না যে, প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে কি 
না, আশা ভরসা পুরণ হয়েছে কি না। আজরাইল আসবে ভীতিকর চেহারা 
নিয়ে। আল্লাহর পানাহ! তার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ধনী হোক 
বা গরীব। চাটাইয়ের উপর ঘুমাক অথবা মখমলের বিছানায় ঘুমাক। কখনও 
কি ভীতিকর স্বপ্ন দেখেছো? কেউ কি স্বপ্নে তোমার গলা চেপে ধরেছে? এমন 
ভীতিকর চেহারা যে, দেখলেই মনে ভয় ধরে যায়, শরীরে কাঁপুনি এসে যায়। 
বাস্তবে মালাকুল মউত আসলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে। 

চিন্তা করো, সে সময় কোনো জিনিস তোমার কাজে আসবে না। আলিশান 


বাড়ি, দামি গাড়ি, দামি পোশাক, কোন বন্ধু-বান্ধব কেউ কোন কাজে আসবে 
না। তারা শুধু পাশে বসে থাকবে। তারপর কবরের অন্ধকার রাত, যদি 





আমল ভালো না হয়। যদি এই জমিনের উপর নাফরমানি করা হয় তাহলে 
জমিন রা্থান্নিত অবস্থায় থাকবে। দুনিয়ায় নাফরমানি কারীর কবর, 
গুনাহগারের কবর হবে - অন্ধকার কবর। দুনিয়াতে কখনও অন্ধকার 
কামরায় একা একা সময় অতিবাহিত করেছো? 


এরপর কবরের সাপ বিচ্ছু তো আছেই। তুমি তো তেলাপোকাকেও ভয় 
পাও। কবরে সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি শরীরে চলাফেরা করতে থাকবে যদি 
শরীরে অজুর পানি না লেগে থাকে। যে কান দিয়ে সারাক্ষণ গান বাজনা 
শুনেছো যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করো তাহলে বিচ্ছু সেই কানে তার 
বিষ ঢেলে দেবে। স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত আদায় না করা হলে সাপ কামড়াবে। 
চোখ খোলা থাকবে। সেদিন এই সম্পদ কোন কাজে আসবে না। 


মানুষের সামনে মিষ্টি মিষ্টি করে উপস্থাপন করেছে তারাও পার পাবে না। 
খাহেশাতের মধ্যে লিপ্ত “মডার্ন ইসলাম’ - কোন কিছুই কাজে আসবে না। 
এক আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করা ছাড়া বাকি সব বেকার সেদিন। তারপর 
হাশরের দিন আসবে। সেদিন কে কাজে আসবে? সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত 
থাকবে। ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে থাকবে। কোরআনে কারীমের 
জায়গায় জায়গায় বলা হয়েছে - 
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(কেয়ামতের ভয়াবহতা খুবই কঠিন) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, 
সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক 
গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা 
মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব সুকঠিন। [সুরা হাজ্জ ২২:২] 
সে দিন দুগ্ধ দানকারিনী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে, ভয়াবহতার 
কারণে গর্ভবতী মায়ের গর্ভ বেরিয়ে পড়বে, ভয়-ভীতির কারণে একে 
অপরকে ভুলে যাবে, কেউ কাউকে চিনবে না, প্রত্যেকেই এই কামনা করবে, 
হায়! যদি কোনভাবে আমার জান বের হয়ে যেত। তার স্থানে তার সন্তান 

ফেসে যাওয়াকে কামনা করবে। 
আল্লাহ তা”আলা বলেন: 
এ এপ ওটি aos শল১ ৪1৯ জল ০৯ ০০ ৩ তন % ১৪ 
OF তল ০৪ ৩০১ EY ৬2৯ 
অর্থ: সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণ স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, 
তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং 
পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে । [সুরা মা"য়ারিজ 
৭০:১১-১৪] 


স্বামী চিন্তা করবে আমার স্ত্রী ও তার সবকিছু দিয়ে নিজে বেচে যাই আগে। 
সে চাইবে তার বাড়ী-গাড়ি, অলঙ্কারাদি, ধন-সম্পদ, ব্যাংক-ব্যালে্স সবকিছু 
দিয়ে হলেও বেঁচে যাই। কিন্তু কোন কাজ হবে না। বলা হবে: 








অর্থ: কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। [সুরা 
মা"য়ারিজ ৭০:১৫-১৬] 
কিছুতেই কেউ কারো উপকারে আসবে না। দুনিয়ার মুহাব্বত, আত্মীয়তার 
বন্ধন সব ছিন্ন হয়ে যাবে। বন্ধদের মজমা-আড্ডা খানা, রং তামাশা, মৌজ- 
মাস্তি কোন কিছুই কাজে আসবে না। যে সমস্ত সম্পর্ক আল্লাহর নাফরমানির 
সাথে করা হয়েছিল তা সব শেষ হয়ে যাবে। সামনে জাহান্নাম অবস্থিত 
(আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন)। জাহান্নামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা 
শেকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। কান ফেরে দেওয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে: 
3১১ ০৯) ৬৯৪ 
অর্থ: সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে । [সুরা হুদ ১১:১০৬] 


হাশরের মাঠে সে দিন অস্বীকৃতির পর্দা ফেরে দেওয়া হবে। আর বলা হবে: 
এ ৬! 
[সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১৫] নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি তথা জাহান্নাম। 
৬3০৯ 56139 
যা চামড়া তুলে দিবে। [সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১৬] 


সেখানে দেহ থেকে চামড়া খসানো হবে। চেহারায় চামড়া, গোস্ত কিছুই বাকি 
থাকবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 








“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে যে কখনও দুনিয়াতে কষ্ট 
ভোগ করেনি। তাকে জাহান্নামে একবার প্রবেশ করিয়ে বের করে আনা 
হবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি কি দুনিয়াতে কখনও আরাম 
ভোগ করেছ”? সে বলবে, 'না”। জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতায় সে সব 
আরামের কথা ভুলে যাবে”। 
£ আমার মুসনিম বান্তেরা! 
কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। একদিন এই মুখ কথা 
বলতে পারবে না। কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: 
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অর্থ: আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে 


কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। [সুরা ইয়া-সীন 
৩৬:৬৫] 


&ে আমার মুনিম ধ্রাগরা। 

এই দুনিয়া কোন কাজে আসবে না। এই দুনিয়ার সামান কোন কাজে আসবে 
না। এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ো না। আল্লাহর দিকে ফিরে আসো। রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত অন্তরে পয়দা করো, তার 
হুকুমসমূহের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাও। আমাদের বুঝে আসুক বা না 
আসুক। আমাদের সহজ মনে হোক অথবা কঠিন মনে হোক। চাই তা হজ্জ 
ও ওমরার সফর হোক কিংবা জিহাদের মত ভারি কষ্টকর ইবাদত হোক। যে 





আল্লাহর বান্দী হয়ে যাবে সেই কামিয়াব হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য যে 
ফয়সালা করেছেন তাই আমাদের জন্য উপকারী। চিন্তা করার বিষয়, যে 
আল্লাহ পুরুষ মহিলাকে সৃষ্টি করেছেন তার থেকে বেশি উপকার ও জীবন- 
যাপনের পদ্ধতি আর ভালো কে জানবে? 


আল্লাহ তা'আলা ছাড়া নিজের বান্দীদের উপর বেশি কে দয়াকারী হবে? 
মহিলাদের জন্য কোনটা উপকার ও কোনটা অপকার তা কি ইউরোপের এ 
নরপশু পুরুষ বলবে, যে কখনও মহিলাদেরকে নিজের জুতার চেয়ে বেশি 
ভালো মনে করেনি। ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদী সমাজ কি তার ফয়সালা করবে 
যারা মহিলাদেরকে মনুষ্যত্বের কলঙ্ক মনে করে। 


ঠ আমার থান! 


একটু খেয়াল করুন - আল্লাহ তোমাকে কত ভালোবাসেন। তিনি একজন 
মহিলাকে সম্মানিত করার জন্য কত পদ্ধতি দিয়েছেন। তিনি জীবন-যাপনের 
জন্য যে পদ্ধতি দিয়েছেন এর থেকে উত্তম কোন পদ্ধতি কি হতে পারে? এই 
এনজিও গুলো কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে বেশি 
দয়াশীল? 

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে অতুলনীয় সম্মান দান 
করেছেন। তোমাদের জন্য নিজের জীবন কুরবান করেছেন। আরবে সে যুগে 
মহিলাদেরকে তো জীবন্ত কবর দেওয়া হত। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ সম্মান দিয়েছেন ইতিহাস তার সাক্ষী। যে ফয়সালা 
আল্লাহ ও তার রাসূল করেছেন তার থেকে উত্তম ফয়সালা আর কেউ করতে 











পারবে না। 


কেউ কেউ তোমাদেরকে খেলনার বস্তু বানাতে চায়। কেউ তোমাদের দ্বারা 
ডলার কামাই করে। কিন্তু আল্লাহ তো আল্লাহই, আর রসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের জন্য সব ধরণের কষ্ট সহ্য করেছেন। 
আজ আমাদের বুঝতে হবে মহিলাদের কামিয়াবি কোথায়। কিছু সময়ের জন্য 
ভুলে যাও সেই শ্লোগানকে যা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য গ্রহণ করেছো। কিছু 
সময়ের জন্য এ সমস্ত সুবিধাকে ভুলে যাও যে সুবিধা তোমাদেরকে বাজার, 
পার্ক ও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরির সুযোগ করে দিয়েছে। 


তোমরা দেখো মহিলারা আজও সেই হিন্দু কালচারের মধ্যে ডুবে আছে৷ 
মহিলাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতার বাঘ ও হিন্দুত্ববাদী সভ্যতার বাঘের সামনে 
বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতা, ঘুরাফেরা, আড্ডা, হাঙ্গামা, রোনক- 
সাজ সজ্জা, চাকরি-বাকরি সব নিজেদের জালে ফাঁসানোর ফন্দি। এ সবই 
ধোঁকা। এটা স্বাধীনতা নয়। এটা জাল। যাতে ফেসে সারা জীবন পুরুষের 
গোলামী করতে হয়। এটা কি স্বাধীনতা যে, ঘরের ছাদের নিচ থেকে বের 
করে বাস, সড়ক ও বাজারে ধাক্কা খাওয়ার জন্য নামিয়ে দেওয়া হয়? স্বামীর 
অধীনে থাকা সুখের সংসার ছিন্ন করে তাদেরকে দোকান, শপিংমল, ফ্যাক্টরি 
ও কারখানার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তাদেরকে পুরুষের 
লোভাতুর দৃষ্টিতে পড়তে হয়। 

অনেকে বলে পশ্চিমা সভ্যতা নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি প্রশ্ন করি, 
সে দেশে মহিলাদের কী সম্মান আছে? মহিলাদের কী অবস্থান আছে? আরে 
জালেমরা! তোমরা তো মহিলাদেরকে নিজেদের খাহেশাত পূরণের খেলনা 








বানিয়েছ। তোমাদের থেকে বেশি জুলুমকারী ও মহিলাদের উপর ডাকাতি- 
কারী আর কে হতে পারে। তোমরা তো মহিলাদেরকে সেই অধিকার থেকেও 
বঞ্চিত করেছ যা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্মগতভাবে দিয়েছিলেন। তোমরা 
তো বোনকে ভাই থেকে আলাদা করেছ। তোমরা বলেছ মহিলারা তো স্বাধীন, 
তারা কেন ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হবে। বোনকে ভাইয়ের বিরোধী বানিয়েছ। 
মেয়েকে পিতা থেকে আলাদা করেছ। তাকে তো তোমরা বাজারে বাজারে 
ঘুরে করুণা ভিক্ষা করায় লাগিয়ে দিয়েছ। তোমরা নারীর অধিকার 
সংরক্ষণকারী নও। তোমরা হলে নারীর অধিকার ছিন্নকারী। তোমরা 
স্বাধীনতার নামে মেয়েকে পিতা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। মা বৃদ্ধাশ্রমে কথা 
বলার জন্য কাউকে পায় না। অসুস্থ হলে কেউ তাকে দেখার নেই। এমন 
কেউ নেই যে, বুড়ি মাকে এক গ্লাস পানি দিবে। 


বলুন এই সমাজ থেকে খারাপ সমাজ আর কি হতে পারে? যে তার মায়ের 
হক চিনে না। বছরে একদিন মা দিবস পালন করে মনে করছে মায়ের হক 
আদায় করে দিয়েছে। না আমার বোনেরা। ধোঁকা খেয়ো না। এই জাহেলি 
সমাজ তোমাদের রক্ষাকারী নয় বরং তোমাদের দুশমন। এই সমাজ চায় 
সমস্ত মৌলিক হক নষ্ট করতে। এটা ইবলিশি সভ্যতা। তারা চায় ভাই-বোন, 
মা-মেয়ে ও পিতা-ছেলের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক। খালা-ফুফুর সম্পর্ক যেন না 
থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত মহিলাদেরকে এক দৃষ্টিতে দেখা হবে। 
পুরুষ মহিলাদেরকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে দেখবে। কোন লজ্জা শরম নেই, 
কোন আত্মীয়তা নেই, কোন দয়া-সহমর্মিতা নেই, কোন সমতা নেই। সমস্ত 
মহিলাকে এক রকম বানিয়ে দেওয়া হবে, যেভাবে ইউরোপ আমেরিকায় 








বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


কিন্তু যদি ইসলামী সমাজ তৈরি হয়, তাহলে সেখানে কোন এনজিও 
বানানোর প্রয়োজন নেই। বরং এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সবার হক 
আদায়কারী হয়। বড়রা তো আছেই ছোটরাও নিজেদের মহিলাদের হক 
রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন কুরবানি করে দেয়। তারা এজন্য কোন 
এনজিও বানায় না এবং কাফের দেশ থেকে বোনদের নামে ডলারও উসুল 
করে না। মহিলাদের ভিডিও বানিয়ে কাফেরদের দেখিয়ে নিজেদের জায়গা 
জমি ক্রয় করে না। 


ইসলামী সমাজে বোন ইয়াতিম হয় না, বরং ভাইয়ের শক্ত বাহু তার সম্মান 
রক্ষায় প্রস্তুত থাকে। কোন ঘরে আগত বউ পুরো মহল্লার সম্মান হয়। তার 
সম্মান রক্ষায় যদি পুরো খান্দানের ক্ষতি হয় তাহলে তারা তা করতে রাজি 
থাকে। ইসলামী সমাজের মহিলাদেরকে এনজিওরা লালন-পালন করে না। 
মাকে কষ্ট দেওয়া তো দুরে থাক কেউ মাকে উফ বলারও অধিকার রাখে না, 
বরং ছেলেদেরকে বলা হয়েছে সর্বদা মায়ের জন্য দয়ার ডানা বিছিয়ে দিতে। 
দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন। মহিলাদের 
সফলতা পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে নেই, বরং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা-এর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যে রয়েছে। 

এই দুনিয়াতে খেল তামাশা ও ঘুরাফেরার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি। 
এটা কেমন গাফলতি যে, দুনিয়ার তামাশার মধ্যে পড়ে নিজেদের সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যই ভুলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াতে আখিরাতের প্রস্তুতি 
নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। যেদিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে, সেদিন সে 








বোন কতই না নাদান হবে যে সারা বছরেও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়নি। আর 
ফলাফলের দিন খুব আশা নিয়ে বসেছে। এত খুশি কিসের ভিত্তিতে? এটা 
কেমন জুলুম? আল্লাহর উপর এত সাহস কোথা থেকে হয়? 


আল্লাহ তার বান্দী হতে বলেছেন কিন্তু তারা মানুষের বান্দী হয়ে বসে আছে। 
আল্লাহ তা'আলা তো নামাজের হুকুম করেছেন, যাকাতের হুকুম করেছেন, 
রোজার হুকুম করেছেন। কিন্তু আজ মহিলাদের কী হল তারা নামাজ পড়ে 
না। টিভির সামনে বসে নামাজ ছেড়ে দেয়। ভরি ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান 
করে কিন্তু যাকাত দেয় না। অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 
৩৯০০০ (Edt 92১) ১৩] এ FST ৩৯০ SE sil pis by 
“হে নারী সমাজ! তোমরা যাকাত আদায় করো, কারণ আমি তোমাদের 
অধিকাংশকে জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি”। (বুখারী) 


নবী যুগের এ মহিলারা দ্বীনদার ছিলেন, তাদের ভিতরে জাহান্নামের ভয় ছিল, 
তাই তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনে তাদের 
অলঙ্কার খুলে খুলে দান করতে লাগল। কেউ চুড়ি দিল, কেউ কানের বালা, 
কেউবা গলার হার দিল, কেউ হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিল। কারো কারো 
কাছে তখন কিছু ছিল না, তাই ঘরে গিয়ে অলঙ্কার বের করে রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠিয়ে দিল। তারা তো সাহাবীয়া ছিলেন, 
যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় নিজেদের সব উজার 
করে দিতেন। হিজরতও করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের বিজয়ের 








জন্য তারা নিজেদের বাপের বাড়ি, স্বামীর বাড়ি সব ছেড়ে হিজরত করেছেন। 
তারা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে বের হতেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সব হুকুম যথাযথ পালন করতেন। জিহাদে স্বামীকে পাঠাতেন। 
তারা শহীদের স্ত্রী ছিলেন, শহীদের মা ছিলেন, শহীদের বোন ছিলেন এবং 
সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করতেন। তাদের বাপ ভাই শহীদ 
হতেন। 


তারা আমাদের যুগের নারীদের মত ছিলেন না যে, পর্দার খবর নেই, নামাজ 
জিহাদের খবর নেই। বাবা, ভাই, স্বামী ও সন্তানদেরকে জিহাদে পাঠানোর 
খবর নেই। বরং এখন তো দেখা যায় তারা জিহাদের বিরোধিতা করে, 
জিহাদে গমনকারীদেরকে বারণ করে, জিহাদে না যাওয়ার বাহানা খুজে বের 
করে, জিহাদ ও ইসলামকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে উল্টো ষড়যন্ত্র করে, 
মুজাহিদদের বদনাম করে। আল্লাহর দুশমনদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার 
পরিবর্তে হাম-দরদি প্রদর্শণ করে, তারপর বছরে একবার শবে কদরে রাত 
জেগে নামাজ-রোজা করে মনে করে আমরা ইসলাম বিজয় করে ফেলেছি। 
ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে সব ছেড়ে দিয়ে বলে আমাদের এখনও 
দুনিয়ার চাহিদা পুরণ হয়নি তাই আখেরাতের ফিকির করার সুযোগ 
কোথায়?!! 

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিলাসিতায় ভরপুর। আবার জান্নাতের দাবিদার। মূলত 
এরা মডার্ন ইসলামের প্রবক্তা। এদের সিস্টেম হল দুনিয়াও যেন না ছুটে, 








কোন পেরেশানিও যেন না আসে। ইসলামের জন্য কোন কুরবানিও যেন না 
করা লাগে আবার জান্নাতেরও বড় হকদার যেন হওয়া যায়। কিন্তু 
সাহাবিয়াদের অবস্থা দেখো কি পরিমাণ জাহান্নামের ভয় তাদের ভিতরে 
ছিল। 
আতরাৎ & মার থোৰা! 
দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন। আল্লাহর ওয়াস্তে ফিরে আসুন। কুরআন 
আপনাদেরকে সতর্ক করছে। 
টি ১৩০০০ ১১৮ UF ভাটি এনা ৪১) > 3 ১৩ রা 
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে 
পৌছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। [সুরা 
তাকাসুর ১০২:১-৩] 


দুনিয়ায় প্রাচুর্যের দিক দিয়ে অন্যের আগে বেড়ে যাওয়ার লালসা কবর পর্যন্ত 
পৌঁছে দেয়, সারাটি জীবন এর পিছে ব্যায় করা হয়, এই জন্য তো তোমাকে 
পাঠানো হয়নি। শিঘই তুমি জানতে পারবে, সময় তো চলে যাচ্ছে, প্রতিটি 
শ্বাস-প্রশ্বাসে জীবনের বহু কাজ করে যাচ্ছ, একপর্যায়ে এই শ্বাস-প্রশ্বাস 


মৃত্যুর সন্নিকটে গিয়ে ঠেকবে। এই দুনিয়ার হাঙ্গামা, রং তামাশা, আনন্দ ফুর্তি, 
আড্ডা সব শেষ হয়ে যাবে। 


J মার মৰ! 








এ সমস্ত মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন। এ সমস্ত মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা 
প্রকাশ্যে গুনাহ করে। তাদের মতো হবেন না যাদের ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - আমার উম্মতের সবাইকে মাফ 
করে দেওয়া হবে, তবে এ মহিলারা ব্যতিত যারা পোশাকে পুরুষের বেশ 
ধারণ করে। 


ঠ আমার হোন। 


রাস্তা ঘাটে ঘুরাফেরা করা, পুরুষের সাথে মাখামাখি করা, নাফরমানি করা 
অনেক হয়েছে। এখন আল্লাহর কাছে তওবা করুন। এখনই সিদ্ধান্ত নিন 
আমাদেরকে আল্লাহর বান্দী হয়ে থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে জীবন-যাপন করতে হবে। তাতে যদি দুনিয়াকে 
ছাড়তে হয় ছাড়ব। পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের ঘরের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। 
আমাদের দ্বীন ছিনিয়ে নিয়েছে। এই জাহেলি সমাজের সাথে আমাদের টক্কর 
দিতে হবে এবং তার মোকাবেলা করতে হবে। যদি পর্দা করার জন্য গোষ্ঠী 
থেকে আলাদা হয়ে যেতে হয়, তাহলে কিসের পরোয়া? আপনাদের সাথে 
আপনাদের আল্লাহ আছেন। আপনাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হুকুম আছে। কিসের ভয়? কেউ কি রিযিক বন্ধ করে দিবে? আপনাদের 
উপর কেউ কি ইবলিসি নেযাম চাপিয়ে দিবে? যদি আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
খুশি করতে গিয়ে দুনিয়ার মানুষ নারাজ হয়ে যায় তাহলে যাক। গোত্র যদি 
বয়কট করে তাহলে করুক। বাহাদুরির খাতায় নাম লেখাতে হবে। বিশ 
শতকে আপনারাই ইসলামী সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। আল্লাহর 








কোরআন আপনাদেরকে আহবান করছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি: 
ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ আপনাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 


ঠ আমার রান! 


এই জাহেলি সভ্যতায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। এর সাথে বিদ্রোহ করতে হবে। 
এ জন্য ঘর থেকে বের হতে হবে এবং এর জন্য দাওয়াত দিতে হবে। এই 
সভ্যতার বাস্তবতা অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত 
শয়তান যদি পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে তাহলে বলতে থাকুক। আপনি 
যদি পর্দার নিয়ত করেন তাহলে এগুলো কিছুই না। মুমিন তো সে, যে রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট । যার ই’লান কোরআনও 
করেছে। 


এক বুজুর্গের কাছে এক মহিলা এসে বলল, ‘আপনি এই যুবকদেরকে বুঝান 
এখান দিয়ে মেয়েরা যায় তারা যেন মাথা নিচু করে'। বুজুর্গ শাইখ বললেন, 
‘যদি আপনি রাস্তা দিয়ে হাতে গোশত নিয়ে যান আর কুকুর পিছু নেয় 
তাহলে আপনি কী করবেন?’ সে বলল, ‘আমি কুকুর তাড়াব'। শাইখ 
বললেন, ‘যদি তারপরেও না যায় তাহলে? সে বলল, ‘আমি আমার সর্ব 
শক্তি ব্যয় করব’। শাইখ বললেন, “এতে তো আপনি অনেক কষ্টে পড়ে 
যাবেন। তার চেয়ে উত্তম হল আপনি গোশত একটি ব্যাগে করে নিয়ে 
আসবেন। তাহলে আর কুকুর দেখবেও না। পিছুও নিবে না’। 


ঠ তদাসার বোন। 








নফসের ধোঁকা বলে - পর্দা অন্তরের বিষয়। আমি বলি যদি অন্তরে 
খাহেশাতের পর্দা পড়ে তাহলে এর চিকিৎসা কী? যদি অন্তরেই কাদা লেগে 
যায় তাহলে কী হবে? নফস বলে পরপুরুষ দেখার দ্বারা কী হয়? আমাদের 
তো কিছু হয় না। আমি বলি, যখন ময়লা লাগতে লাগতে কাপড় একদম 
কালো হয়ে যায় তখন অনেক ময়লা লাগলেও বুঝা যায় না। আর স্বচ্ছ সাদা 
কাপড়ে সামান্য দাগও দেখা যায়। আমি বলি, একবার কিছুক্ষণ যদি গায়রে 
মাহরাম ছেলে অতিক্রম করার জায়গায় নজর রাখা হয় তারপর এমন মজা 
লাগবে যে, নযরের এই গান্দেগি আর ছাড়তে পারবে না। অনেক ছেলে দাবি 
করে যে, মহিলাদের দেখলে আমাদের কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু তাদের 
কেউ মহিলাদের থেকে নযর হেফাজত করতে পারেনি। নযরের প্রভাব 
অন্তরে অবশ্যই পড়ে। যারা দাবি করে যে, তাদের দেখার দ্বারা কোন সমস্যা 
হয় না। তারা কিছু দিন নযর হেফাজত করে দেখুক তারাই বুঝতে পারবে 
যে নযর কত খারাপ জিনিস। এর দ্বারা মানুষের অন্তর কালো হয়ে যায়। 
আজ্তরাৎ ঠ আমার প্রো! 

আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা কখনও 
মিথ্যা হতে পারে না। বদ-নযর শয়তানের তীরের মধ্য হতে একটি তীর। 
এই তীরও বিষ মিশ্রিত। এক মুহূর্তেই অন্তরকে বিষাক্ত করে দেয়। এরপর 
অন্তর এই বিষে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরপর যদি এই বিষ না পায় তখন অন্তর 
অস্থির হয়ে যায়। সে শুধু এদিক সেদিক তাকিয়ে নিজের শিকারকে তালাশ 
করে। মহল্লার মধ্যে না পেলে বাজারে যায় মহিলা দেখার জন্য। কখনও 
পার্কে, কখনও রাস্তায়। ফিরে আসুন ভাই, ফিরে আসুন বোন! 








ঠ সামার থান! 
কোরআন আহবান করছে; 
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হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক 
যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন 
ক্ষমা ও মহাপুরঙ্কার [সুরা আহযাব ৩৩:৩৫] 


আল্লাহর কুরআন জান্নাতের দিকে ডাকছে। আল্লাহর কুরআনের দিকে ফিরে 
আসুন। আল্লাহ তা'আলা আলোকিত ঝলমলে জান্নাত বানিয়ে রেখেছেন। যা 
এমনভাবে চমকাবে যে, দুনিয়ার মধ্যে তার কল্পনাও সম্ভব নয়। সুন্দর সুন্দর 
পোশাক। মনোহারী বাজুবন্দ। ইয়াকুতের হার। আল্লাহর জান্নাতে সব কিছু 
আছে। যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কুরআনের বর্ণনাকৃত দৃশ্য 
নিজের চোখের সামনে নিয়ে আসুন। ইরশাদ হচ্ছে: 








টার 
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অর্থ: তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত 
হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকন অলংকৃত করা হবে এবং তারা 
পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপর পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, 
তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয় । 
[সুরা কা'হফ ১৮:৩১] 


জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নাজ-নেয়ামত অলঙ্কারাদি, পোষাক- 
পরিচ্ছেদ, রকমারি খাবার আরো কত কিছু যা দুনিয়াতে কল্পনাও করা যায় 
না। তোমরা কোনটা পছন্দ করো সবই পাবে, সবর করো ধৈর্য ধারণ করো, 
সন্তান-সন্ততি এবং ঘর ওয়ালাদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। 
ইরশাদ হচ্ছে: 
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অর্থ: যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি 
তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল 
বিন্দুমাত্রও হাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী। [সুরা 
তুর ৫২:২১] 











জান্নাতে ঘর ওয়ালাদেরকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে, বিভিন্ন রকমের 
খাবার ও ফল-ফলাদি সেখানে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে: 
১১৬৫ oe eo 2454 ul 
অর্থ: আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে । [সুরা তুর 
৫২:২২] 
দুনিয়ার ফল এখন তো আর ভালো নেই। জাহেলি সমাজ একে ফরমালিন ও 
বিভিন্ন প্রকার মেডিসিন দিয়ে বিষাক্ত বানিয়ে দিয়েছে। জান্নাতের ফল যে 
রকম চাও পাবে। যে স্বাদের জিনিস খেতে মনে চায় পাবে। তাজা সুঘাণযুক্ত 
দত্তরখান দেখে মন ভরে যাবে। এর থেকে মুখ ফিরবে না এবং খাওয়ার পর 
ক্লান্তিও আসবে না। এমন পানীয় যা কোনদিনও পান করা হয়নি। মজা আর 
মজা, স্বাধ আর স্বাধ। ইরশাদ হচ্ছে: 
ভ1/৯ dala এত 3 জি ভূ) lam) ৬19 DE Ll ৪ ৩5253 
অর্থ: তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে "যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। 
এটা জান্নাতস্থিত "সালসাবীল' নামক একটি ঝরণী। 
[সুরা দা'হর ৭৬:১৭-১৮] 

টক মিষ্টি মিশ্রিত পানীয়। যারা এ ধরণের পানীয় পান করেছে তারা এর 
কথা শুনলেই মুখে পানি চলে আসে। জান্নাতি রমণীদের চেহারার সৌন্দর্যের 
সামনে হুরদের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যাবে। হুরগণ জান্নাতি মহিলাদের 
সৌন্দর্যের উপর ঈর্ষা করবে। বালিশে হেলান দিয়ে বসবে, আড্ডা চলবে, 
অনুষ্ঠান হবে, আনন্দ ফুর্তি হবে। তারা বলবে আমরা দুনিয়াতে আল্লাহর 








আযাব থেকে ভয় পেতাম। 
তি আমার ওমা স্ঠাম্মাদা বামেতা। 
নিজের উপর রহম করো, আল্লাহর জান্নাতের দিকে দৌড়িয়ে আসো। একে 
অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। আখিরাতের এই সমস্ত বিষয়ের জন্য 
অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিৎ, একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা 
করা উচিৎ জান্নাত নিয়ে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে: 
SE I 
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। [সুরা মুতাফফিফীন 
৮৩:২৬] 


জান্নাতের এই নাজ-নেয়ামত ও সুখ-সচ্ছ্যন্দের জন্য প্রতিযোগিতা করা 
উচিৎ, দুনিয়ার জন্য নয়। আপনারা তো ইসলামের মুজাহিদাহ বোন। 
আপনাদের উপর জিম্মাদারি হল নিজেদেরকে ও ঘর ওয়ালাদেরকে এই পঁচা 
গান্ধা পরিবেশ থেকে বাঁচানো। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের সন্তানদেরকেও 
এর থেকে বাঁচান। যদি বোনেরা এর থেকে না বাঁচে, দুনিয়ার এই গান্ধা 
পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে মনে রেখ কিছুই 
বাঁচাতে পারবে না। দুনিয়ার এই চাকচিক্য কিন্তু আমাদের সব কিছু নিয়ে 
যাবে, পরে কিন্তু এই বলে কাঁদবে না যে, সন্তান পিতা-মাতা ছেড়ে চলে 
গেছে, স্বামী খেয়ানত করে। এরপর কোন বোন যেন ভাইয়ের মোহাব্বত না 
থাকার অভিযোগ না করে। কোন মা যেন অভিযোগ না করে যে, বৃদ্ধাবস্থায় 
আমাকে দেখার কেউ নেই। কোন ঘর থাকবে না সবই সরাইখানা হয়ে যাবে, 








যেখানে মানুষ নিজের প্রয়োজনে আসে আর প্রয়োজন শেষে চলে যায়। 


এসো! ফিরে এসো এ জীবন ব্যবস্থার দিকে, যার জন্য সারা দুনিয়ায় 
মুজাহিদরা নিজেদের জান কুরবানি করছে। ইসলামী নেযাম কায়েম করা, 
খেলাফতের জন্য কিতাল করা আল্লাহ এই উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। 
আমরা এমন এক সমাজ গড়তে চাই যেখানে ঘর জান্নাত হয়। যেখানে মা- 
বাবা ঘরের বাদশাহ হয়, বউ ঘরের ইজ্জত হয় ও ভাই-বোন ঘরের গর্ব হয়। 
জাহেলি সমাজ ও ইসলামী সমাজের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, 
জাহেলি সমাজ লাভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যে জিনিস দ্বারা উপকার পাওয়া 
যাবে তা কাজের বলে গণ্য করা হবে। আর যা কাজের অনুপযুক্ত তা 
ব্যবহারের অযোগ্য প্রমাণিত হবে। যেমন - মা যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় তাহলে 
তাকে বেকার মনে করা হয়। 


আর ইসলামী খেলাফতের সমাজ তো ইখলাছ, ভালোবাসা, মোহাব্বত ও 
বিশ্বস্ততার উপর ভিত্তি করে চলে। যে সমাজে মুখ অন্তরের কথা বলে, যা 
অন্তরে থাকে তাই মুখে বলে। মা-বাবা সন্তানের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, স্বামী-স্ত্রী 
একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত। খুশি ও দুঃখের সময় দুইজন সর্বদা একে 
অপরের সহযোগী হয়। যদি শুকনা রুটি খেয়ে থাকতে হয় তাহলেও একে 
অপরের সঙ্গী হয়। ইউরোপের মত নয় যে, যখনই মন চায় তখনই এই 
সম্পর্ক ভেঙে দেয় বরং এক মজবুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপর তারা 
প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের দাওয়াত হল পবিত্র সমাজ গড়ার দাওয়াত, ছেলে- 
মেয়েকে পিতা-মাতার আনুগত্য করার দাওয়াত এবং খারাপ সম্পর্ককে 
ভালো সম্পর্কে রূপান্তরিত করার দাওয়াত। 








এমন এক সমাজ বানানোর দাওয়াত যাদের উপর ফেরেশতারা সকাল সন্ধ্যা 
সালাম পাঠায়। যেখানের মানুষ চব্বিশ ঘন্টা ইবাদতকারী হয়ে যায়। ঘরে 
থাক বা মসজিদে, আদালতে থাক বা দোকানে সবাই কুরআন সুন্নাহর 
আইনের আওতাভুক্ত থাকবে। প্রত্যেক মহিলার বুঝা উচিৎ যে, আল্লাহ তাকে 
এক বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই খারাবি ও ভালোর কেন্দ্রবিন্দু 
দুনিয়ায় আল্লাহ মহিলাদেরকে ভালোর কারখানা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তার 
দায়িত্ব হল, সে ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে এমন জানবাজ মুজাহিদ তৈরি 
করবে যারা ইসলামকে রক্ষা করবে, যারা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী জীবন- 
যাপন করবে এবং যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য রক্ত সাগর পাড়ি দিবে 
এবং আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝড়াবে। আমাদের ভুল তখনি হয় যখন আমরা 
মহিলাদের থেকে আল্লাহর বিধানকে গোপন করি, যার ফলে আমরা 
আমাদের ঘরের মধ্যেও জাহেলি পরিবার ব্যবস্থা নিয়ে আসি। আমাদের 
চাহিদা, কাপড়-চোপড়, থাকা খাওয়া সব কিছুই সেভাবে করি যেভাবে 
জাহেলি সমাজ করে। 


ঠ আমার মা ৬ ব্রোমেরা। 


এক আল্লাহর হয়ে যান। উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে নিজেদের আদর্শ বানান, 
তাদের আদর্শ পূর্ণাঙ্গ একটি আদর্শ। যে বিষয়টি মনের সাথে মিল হয় তার 
ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিল পেশ করা, আর যে বিষয়টি মনের সাথে মিল হয় 
না তার ক্ষেত্রে টালবাহানা শুরু করা - এমনটা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ 
করেন না। মনে রাখবেন, আল্লাহ আমাদের অন্তরের খবর জানেন। এটা 
আল্লাহর সাথে কেমন ভালোবাসা ও মোহাব্বত যে, তার জন্য না বরং 








মানুষকে দেখানোর জন্য দ্বীনের কিছু বিষয়ের উপর আমল করবে? যখন 
মনের এই অবস্থা যে, অন্তরে আল্লাহর চেয়ে দুনিয়ার মোহাব্বত বেশি, ভালো 
কাপড়-চোপড়, ভালো খাট, ফার্নিচার ও আলমারির মোহাববত বেশি - এটা 
কেমন কথা? 


যখন বার্মায় আপনাদের বোনদের কাফনও মেলে না। শামের মধ্যে 
আপনাদের বোনদের এক টুকরো রুটিও মেলে না। এটা কেমন মোহাব্বত, 
আল্লাহ ও রাসূলের উপর কেমন ঈমান? অথচ আমাদের দাবী তো হল, 
আমরা আমাদের জীবন থেকেও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বেশি মোহাব্বত করি। নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে নিজের পিতা-মাতা 
থেকেও বেশি। এটা কেমন মোহাব্বত? এই মোহাব্বত সম্পর্কে কিয়ামতের 
দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। 


শেষ একটি প্রশ্ন আমাদের সকলের দাবী হল আমরা আল্লাহ এবং 
আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখি। অর্থাৎ জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত, শাস্তি 
ও পুরষ্কার সব কিছু সত্য। প্রশ্নটি হল এই, মানুষের যেই জিনিসের উপর 
বিশ্বাস থাকে তা পাওয়ার জন্য সে সব ধরণের চেষ্টা-তদবির করে। যেমন 
পিতা-মাতা সন্তানদের কাছে অনেক আশা করে। তাই ছোটবেলা থেকেই 
তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে। নিজের সাধ্যের চেয়ে বেশি খরচ বহন করে। 
নিজে কষ্ট করে বাচ্চার খরচ যোগায়। তারপর খুব ঠাণ্ডা বা গরম থাকুক মা 
বলে না, বাবা আজ অনেক গরম তাই আজ স্কুলে যেও না। বরং মা নিজেই 
বাচ্চাকে প্রস্তুত করিয়ে দেয়। সামনে যদি সরকার আইন জারি করে যে, 
এখন থেকে স্কুল রাত দুইটায় শুরু হবে। তাহলে আমার মনে হয় না কোন 











মা ছেলেকে স্কুলে যেতে বাঁধা দেবে। 


এতো কষ্ট কেন করে? কারণ মায়ের ইয়াকিন আছে যে, এত কষ্ট করার 
পরে একদিন আমার ছেলে দুনিয়া কামাই করে নিয়ে আসবে। যাদের আগ 
থেকেই টাকা পয়সা আছে তারা চিন্তা করে আমার ছেলে আমার নাম উজ্জ্বল 
করবে। এটা তো এমন আশা যা বিশ বাইশ বছর পর পাওয়া যাবে। তাও 
এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। কারণ সব ছেলেরা লেখাপড়া করে না। 
তারপর যদিও বা করে চাকরি পাওয়া নিশ্চিত থাকে না। আবার যদি চাকরি 
পেয়ে টাকা পয়সা কামাই করে, তাহলেও তো কয়জন আছে যারা বড় 
হওয়ার পর মা-বাবাকে ভালোবাসে? 


এমনিভাবে একজন কৃষকের দিকে লক্ষ্য করুন। সে ফসলের জন্য কি 
পরিমাণ চেষ্টা করে। প্রশ্ন হল সে তুলনায় আমাদের আখিরাতের প্রতি কী 
পরিমাণ বিশ্বাস আছে। কয়জন মা আছে যারা নিজের আখিরাতের জন্য 
নিজের সন্তানকে আখিরাতের রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে। 


আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহর দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে শহীদ হবে সে তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে 
যাবে’ তাদেরকে এমন সম্মান করা হবে যে, মানুষ মনে করবে কোন নবীর 
পরিবার জান্নাতে যাচ্ছে। এছাড়া শহীদ হওয়ার ফজিলত দ্বারা কুরআন হাদিস 
ভরপুর। কিন্তু তারপরও কেন আমরা সন্তানদেরকে, ভাইদেরকে আল্লাহর 
রাস্তায় পাঠাই না। অথচ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শাহাদাতের এত ফজিলত বর্ণনা করে গেছেন যে, তার প্রতি ইয়াকিনই হয় 


_না। দুনিয়ার প্রতি ইয়াকিন জমে গেছে, দুনিয়া কামানোর জন্য দুনিয়ার 





পিছনে ছুটতে ছুটতে যৌবনকে শেষ করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে: 


FSIS ০ pall ৪১) ৩ 
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে 
পৌছে যাও। [সুরা তাকাসুর ১০২:১-২] 


পা কবরে যাওয়ার পরেও দুনিয়া কামানো শেষ হয় না। দুনিয়াবি লম্বা-চওড়া 
আশা-আকাঙ্খার তালিকা পূরণে সদা ব্যস্ত। কিন্তু আখিরাতের জন্য কোন 
তত্ততালাশ, আশা-আকাভ্থা, চেষ্টা-তদবীর কিছুই নেই। হালাল হারামের 
পরোয়া না করে দুনিয়ার পিছনে ছুটা এবং কিছু ব্যক্তিগত ইবাদত করেই 
জান্নাতের আশা করা, দ্বীনের অধিকাংশ বিধান ছেড়ে দিয়ে জান্নাতের আশা 
করা এটা কত বড় জালিয়তি। হে বোন! এটা কেমন ঈমান?!! আখিরাতের 
উপর ঈমান নিয়ে আসুন। দুনিয়ার ইয়াকিনের মত আখিরাতের ইয়াকিন 
পয়দা করুন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দীদের জন্য জান্নাতে সব এ জিনিস 
রেখেছেন যা সে আশা করে। 


এই দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন। এই দ্বীনকে নিজের প্রথম পছন্দ ও টার্গেট 
বানান। এই অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলের মোহাব্বত পয়দা করুন। সব 
কিছুতে মজা অনুভব করবেন ইনশা আল্লাহ। জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে 
দেখুন দুনিয়ার সব রং তামাশা মিথ্যা ও ধোঁকা মনে হবে। নিজেকে বাঁচান, 
নিজের আসল ঘরকে রক্ষা করুন। এই দুনিয়া এমনিতেই চলে যাবে। এই 








দুনিয়ার রং তামাশা সব শেষ হয়ে যাবে। আসল ঘর তো আখিরাত। নিজের 
দ্বীনের ফিকির করুন। 


আমেরিকান মহিলাদেরকে দেখো। তারা তোমাদের দ্বীন ধ্বংস করার জন্য 
আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা তোমাদের দ্বীন 
ধ্বংস করার জন্য, ইসলামী জিন্দেগী খতম করার জন্য সমস্ত কিছু কুরবানি 
করছে। তারা এর জন্য সব ধরণের কষ্ট সহ্য করছে, সব ধরণের ত্যাগ 
স্বীকার করে যাচ্ছে। কিন্তু একজন মুসলিম মহিলা যে আল্লাহ এবং তাঁর সত্য 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। তার কি হল 
যে, তার কোন পরোয়াই নেই যে- আফগানিস্তানে আজ কি হচ্ছে, শামের 
মধ্যে কি হচ্ছে, পাকিস্তানে কি হচ্ছে, মুজাহিদরা কেন তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে 
জিহাদ করছেন। কেন তারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়েছে। 
কেন তারা স্ত্রী সন্তান ত্যাগ করে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ছে। সারা দুনিয়ায় 
কিসের যুদ্ধ চলছে। একজন মুসলিম নারী হিসেবে তো একটু ফিকির করার 
দরকার ছিল। 


একদিকে কুফরি শক্তি অপর দিকে ঈমানি শক্তি। একদল বলে আমরা 
দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব। অপরদল বলে আমরা তোমাদের আল্লাহ ও 
তার রাসুলের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে দেব না। এটা তো শুধু মুজাহিদের 
লড়াই নয়, বরং এটা তোমাদেরও লড়াই। কারণ মুজাহিদরা যে কালেমা 
পড়েছে তোমরাও সেই কালেমা পড়েছো। আফগানবাসীর যে ঈমান 
তোমাদেরও তো সেই একই ঈমান। শাম, ইরাক, সোমালিয়া, ইয়েমেনবাসীর 
যে ঈমান তোমাদেরও তো সেই একই ঈমান। এরপরও তোমরা কীভাবে 








নিজেকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারো? কীভাবে নিজেকে এই কল্যাণ- 
অকল্যাণের যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে পারো? তোমাদের ময়দানে আসতে হবে 
এবং নিজেদের জিম্মাদারি বুঝতে হবে। 

&ে সৃট্রাম্মাদ আন্মান্ান্ত আমাত ওয়া আম্মার উপর ঈসা নগ্ন 
কারিনা (ব্বামেরা। 

তোমাদের উপর দ্বীনের খুব কঠিন জিম্মাদারি এসে পড়েছে। এই জন্য 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল কুরবানি 
করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করে 
জান্নাতের নেয়ামতরাজি দান করুন। বিশেষ করে বর্তমান এই দুঃসময়ে 
যখন ইসলাম ও কুফুরের লড়াই সারা দুনিয়ায় চলছে, আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের সকলকে ইসলামের পতাকা সুদৃঢ়ুভাবে আকড়ে থাকার তাওফিক 
দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন 
যার জন্য আমরা কুফুরের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমীন। 
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অসবতারণাঃ 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালার লক্ষ কোটি অনুগ্রহ এবং একমাত্র তারই অনুকম্পা যে, এ 
ফেতনার যুগে আমাদেরকে দুনিয়াবী সকল প্রকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ 
রেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত করেছেন। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের 
করে আখেরাতের প্রশস্থতার দিকে অগ্রসর হবার আগ্রহ তৈরি করে 
দিয়েছেন। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে আখেরাত অর্জনের দিকে 
উৎসাহী বানিয়েছেন। এসবই আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। তাই 
প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সচেষ্ট 
থাকা। কেননা, আমরা এসকল অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিলাম না। 
আমরা আল্লাহ্‌ তা'য়ালার জন্য, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ভালোবাসার জন্য, আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালার দ্বীনের জন্য - আমাদের ভালোবাসাকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে, 
প্রিয় ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার দ্বীনের দিকে এসেছি। বাস্তবে 








এটা অনেক বড় ও কঠিন একটা পদক্ষেপ। এর জন্য না আমাদের কোন 
যোগ্যতা ছিলো, আর না আমাদের কোন হিম্মত বা সাহস ছিলো - যার দ্বারা 
এ কঠিন বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম! বরং আল্লাহ্‌ তা'য়ালা 
আমাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌ তায়ালা 
দুনিয়ার এ ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আখেরাতের দিকে 
দৌড়ানোর তাওফিক দিয়েছেন। 


এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে দুনিয়া তার সকল প্রকারের 
সৌন্দর্য প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছে। 
মানুষদেরকে তার ফাঁদে ফেলতে সব কৌশল অবলম্বন করছে। কিন্তু 
মোবারকবাদ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার সকল জিনিসের ধোঁকা থেকে 
নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালার 
আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে আখেরাতের 
মোকাবেলায় কুরবানী করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার স্বাদকে বিসর্জন দিয়ে 
আখেরাতের স্বাদ গ্রহণ করার মানসে এই বিসর্জন দেয়। আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
ইজ্জত এ ধরনের পবিত্র আত্মার (জীবনের) মাধ্যমেই এ দ্বীনকে হেফাজতের 
ব্যবস্থা করেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ দাওয়াত নিয়ে আসেন 
এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সে দাওয়াতকে 
গ্রহণ করতে যেভাবে সম্মানিত পুরুষেরা লাব্বাইক বলে ছুটে এসেছিল। 
সেসময় সম্মানিতা মহিলাগণ একটুও পিছনে ছিলেন না। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এ 
দ্বীনের ঝান্ডাকে উচু করার জন্য যেখানেই পুরুষের খুনকে গ্রহণ করেছেন, 








কুরবানীকে কবুল করেছেন বা হিজরতের তাওফীক দান করেছেন, সেখানে 
মহিলাদেরকেও হিজরত থেকে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর 
সুযোগ দান করেছেন। 


মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যার 
বর্ণনা কুরআনে কারীমে এভাবে এসেছে- 
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তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, 
যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা 
অপ্রীতিকর মনে করে। [ সুরা তাওবা ৯:৩৩ ] 


এবং অন্যত্র ব্যাপকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে- 
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আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [ সুরা 
যারিয়াত ৫১:৫৬] 


অর্থাৎ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল - তার আল্লাহ্‌ তা'য়ালার জমিনের উপর 
সকল ভ্রান্ত ধর্মকে নির্মূল করে দিয়ে আল্লাহর বিধানকে সবার উপরে তুলে 
ধরবে। আল্লাহর দেওয়া বিধানকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার অবধারিত 
ফয়সালাকে কায়েম করবে - যাতে করে মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জিন্দেগী 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বিধানমতো হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে যেখানে 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব অর্পন করেছেন, 








সেখানেই মহিলাদের উপরেও জিম্মাদারীর গুরুত্বারোপ করেছেন। 


দায়িত্ব পাম নারী-প্রুষ্তরর কুরবানী: 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যে জিম্মাদারী অর্থাৎ জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি- 
বিধান, কুরআনী অনুশাসন বা সুন্নতী ত্বরিকা মোতাবেক বানানোর দায়িত্বকে 
যেভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন, তেমনিভাবে মহিলাদের উপরেও উক্ত 
দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কেননা এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা যেমনিভাবে ভূমিকা 
পালন করে থাকেন, তেমনিভাবে মহিলাগণও বড় ভূমিকা পালন করে 
থাকেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- 
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অর্থাৎ তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই 
তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম] 


যেখানেই অনেক জিম্মাদারী আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপরে ন্যস্ত 
করেছেন, সেখানেই মহিলাদের উপরেও অনেক জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন। 
সাহাবীদের সাথে সাথে সাহাবিয়া (রা.) প্রমুখেরাও দ্বীনের জন্য অনেক 
কুরবানী আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষদের থেকে 
একটুও পিছিয়ে ছিলেন না। ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন অনেক ঘটনা 
নজরে পড়বে যে, যখনই জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য, আখেরাতে 
অগ্রসর হওয়ার জন্য পুরুষেরা দৌড়ে দৌড়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন, 
সেখানে মহিলাগণকেও আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এমন হিম্মত এবং সাহস যুগিয়েছেন 
যাতে করে তারাও পুরুষদের থেকে পিছনে পড়েন নি। এটা আল্লাহ্‌ রাব্বুল 








আলামিনের বড় মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ ছিলো। আল্লাহ্‌ যাকে দ্বীনের জন্য 
কবুল করে নেন, সেটা তার জন্য বড়ই সৌভাগ্যের কথা। 


আঠাবাঁ ৬ আশ্রাবাঁয়া রো) বের ক্রবানীঃ 


আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা! 


মহিলা সাহাবীগণ এ দ্বীনের জন্য অগণিত কুরবানী করেছেন। তাদের 
স্বামীকে কুরবানী করেছেন, কুরবানী করেছেন তাদের কলিজার টুকরা 
সন্তানদেরকে। নিজ ভাইদেরকে নিজ হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে জিহাদের 
ময়দানে পাঠিয়েছেন। এতটা কুরবানী করা সত্ত্বেও কোন একজন সাহাবিয়া 
কখনো তাদের এই কুরবানীর জন্য আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেন না। অথচ তাদের 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত জান্নাতের ফয়সালা ও স্বীয় সন্তুষ্টির বানী 
শুনিয়ে দিয়েছিলেন। একারণে তারা কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলেন? না- 
কি তারা আত্মভোলা হয়ে ছিলেন? না-কি দুনিয়ার কোন ফেতনা থেকে 
উদাসীন ছিলেন? 

এমনটি কখনো হয়নি। বরং তারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতের 
জন্য স্বীয় মাতৃভূমি পবিত্র মক্কাকে ছেড়েছেন, স্বীয় আত্মীয়-স্বজন থেকে 
বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। কখনো বা মেয়ে তার বাবা থেকে আলাদা হয়েছে, 
মায়েরা তার প্রিয় সন্তানকে পৃথক করেছেন। এভাবে দ্বীনের জন্য সব 
ধরনের কুরবানী করেছেন আকুষ্ঠভাবে। কিন্তু কখনো তারা একটি মুহুর্তের 
জন্যও দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়াবী কোন ফেতনায় জড়িয়ে যাননি। 
কখনো তারা স্বীয় নফসের ধোঁকা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। 








কখনো এমনটি হয়নি যে, স্বীয় আত্মার উপর নিশ্চিতভাবে বসে ছিলেন এ 
কথা ভেবে যে, আমরাতো হিজরতের মতো অনেক বড় এক কুরবানী করেছি, 
অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্‌ এর মতো আমলের আঞ্জাম 
দিয়েছি এবং জিহাদের ময়দানে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি! তাই এখন 
আমরা একটু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে উপার্জন করে নেই বা বসবাসের জন্য 
একটি ঘর বানিয়ে নেই, অথবা ঘরের সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় করে নেই। 
ইতিহাসে এমন কোন স্বাক্ষ্য পাওয়া যাবে না। 


উমমম মৃসি্মীত তযরত আধ্শী রাঃ এর অবস্থা: 

এমনকি উম্মুল মুমিনীন, রাসুলুল্লাহর পবিত্রতমা স্ত্রী রো.) দের জীবন-যাপন 
পদ্ধতি ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তাদের আমলে কোন পরিবর্তন 
আসেনি । অন্যান্য সাহাবা ও সাহাবীদের আমলের মধ্যেও কোন পরিবর্তন 
আসে নি। যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জবানে 
অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে হযরতে আয়েশা রা. প্রায় ৩২ বছর জীবিত 
ছিলেন। কিভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন? 


আম্মাজান আয়েশা ঘরের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পদ জমা করে রাখেননি। 
এ দুনিয়ার ভালোবাসা ও মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেননি। একটি মুহুর্তের 
জন্যও এ কথা চিন্তা করেননি যে, জীবনে তো অনেক ত্যাগ স্বীকার বা 
কুরবানী দিয়েছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সর্বদা 








সবখানে ছিলাম, এ দ্বীনের জন্য সর্বপ্রকারের কুরবানী করেছি, অনেক 
গাযওয়াহ বা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছি, এমনকি হিজরতের সময়ও নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে শরীক ছিলাম। তাই এখন একটু 
আরাম করে নেই। এমন চিন্তা কখনো অন্তরে স্থান দেন নি। অথচ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় গিয়েছেন, 
যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আম্মাজান আয়শার প্রতি রাজী 
বা খুশি ছিলেন। তথাপি দুনিয়ার একটু স্বাদ আস্বাদন করে নেওয়া বা 
গ্রহণের কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। 


উমমম সুমিত হযরত আয়েশা রা: এর তামি/পণ্রি বুন্ড কাপড় পরিধান করা: 
একবার এক তাবেয়ী (যিনি হযরত আয়েশা রা. এর দুধ ভাই ছিলেন) 
আয়েশা রা. এর ঘরে আসেন। তখন তিনি নিজের কাপড়ে তালি বা পট্টি 
লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস 
করেলেন যে, উম্মুল মুমিনীন! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'য়ালা অনেক 
প্রশস্থতা দান করেছেন, তাই আপনি তো নতুন কাপড় পরিধান করতে 
পারেন? তখন আয়েশা রা. জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান 
করেনা, তার জন্য নতুন কাপড় পরিধান করার কোন অধিকার নেই। 


মুন ম’মিনীন তররত আগ্েশা রা এর বদান্যতা: 

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর নিকট আশি হাজার 
দিরহাম হাদিয়া আসলে তিনি তার খাদেমাকে এ দিরহাম বন্টনের নির্দেশ 
দিলেন। খাদেমা সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্টন করতে করতে সম্পূর্ণ দিরহাম শেষ করে 








দিলেন। এমনকি একটি দিরহামও অবশিষ্ট রাখলেন না। সেইদিন আয়েশা রা. 
রোযা রেখেছিলেন তাই ইফতারের সময় খাদেমাকে বললেন যে, ইফতারের 
জন্য ঘরে কিছু আছে? 

তখন খাদেমা বলতে লাগলেন আপনি তো ইফতারের জন্য দু'টি দিরহাম 
রেখে দিতে পারতেন! যার দ্বারা গোস্ত/রুটি ইত্যাদি ক্রয় করতে পারতাম। এ 
কথা শুনে আয়েশা রা. বলতে লাগলেন যা হওয়ার তা-তো হয়েই গেছে। 
এখন ঘরে যা আছে তা নিয়ে এসো। অথচ, চাইলেই তিনি রাসুল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে ভালো খাবার খেয়ে নিতে 
পারতেন, ভালো ভালো দামী পোষাক পরিধান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি 
এমনটি করেননি। 


ঠয়রত আৰু দারদা রা. এর ঘটমা- 

হযরত আবু দারদা রা. এর দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা 
রয়েছে। তিনি অনেক গরীবি অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একবার 
কোথাও থেকে কিছু টাকা পয়সা হাদিয়া আসে। তখন উম্মে দারদা রা. 
বললেন যে, আমার অমুক জিনিসটির অনেক প্রয়োজন তাই সেটির ব্যবস্থা 
করে দিন। আবু দারদা রা. বললেন যে, এ টাকা পয়সাকে আমি জমা করে 
রাখবো। উম্মে দারদা রা. বললেন যে, আমাদের কাছে সঞ্চয় করার কোন 
জায়গা বা ব্যাংক আছে? আবু দারদা রা. বললেন, হ্যা! আমাদের কাছে 
আখেরাতের ব্যাংক আছে সেখানে আমি এটাকে জমা করে দিচ্ছি। একটা 
প্রয়োজন ছিলো এবং অত্যন্ত গরিবী অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন 
তারপরেও এ কথা শুনে উম্মে দারদা রা. বললেন যে, ঠিক আছে! 
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আখেরাতের ব্যাংকে জমা করে দিন। 


আাঠাবা ৬ আঠাবিয্যাদের দুনিয়ার ব্যাপারে অতর্কতা 
এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবিয়াদের আমল, যদিও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে 
বলেছেন 
| ০০15৮১১ ৮৪০ এ। ৬৮) 
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । [ সুরা 
বাইয়্েনাহ ৯৮:৮ ] 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে গেলে ওহীর দরজা 
বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও 
Ee WS 
উক্ত আয়াতে কারিমা শুনে তারা কখনো নফস থেকে বেখবর বা গাফেল 
হননি। কখনো এ ধারণা করেননি যে, আমরাতো দ্বীনের জন্য অনেক 
কুরবানী করেছি, এখন দুনিয়া আমাদের উপর কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার 
করতে পারবেনা, আমাদের নফস এখন বাঁকা পথে চলতে পারবেনা! তারা 
জানতেন যে, নফস এমন এক বস্তু - যে ব্যক্তি এর থেকে ক্ষণিকের জন্যও 
বেখবর বা গাফেল হয়ে যায় সে তাকে ধোঁকা দিয়ে ছাড়ে এবং তার উপর 
বিজয়ী হয়ে ওঠে। 


এ জন্য আমার মা ও বো্ারা। 








এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় 
অনুগ্রহ ও অশেষ দয়া হলো - বর্তমানের ফেতনার যুগে আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
ইজ্জত যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার তাওফিক 
দান করেন। যারফলে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেয়, নিজের অবস্থানকে ছেড়ে 
দেয়। আপন পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের উপর পাহাড়ের 
মতো অবস্থান করাটা অনেক বড় কুরবানী, অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। 
এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তার জন্য অগনিত নিয়ামত প্রস্তুত 
করে রেখেছেন। 


আর যদি এ সকল নিয়ামতের জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়ে যায় এবং 
সেগুলো দেখে নেই, তাহলে আমরা সেগুলো হাসিল করার জন্য পাগল হয়ে 
যাবো। এবং আকাজ্ষা করতে থাকবো যে, হায়! যদি পুরা দুনিয়া শতবার 
আমার হতো আর প্রত্যেকবারই সবকিছু কুরবানী করে দিয়ে এ সকল 
নিয়ামত পেয়ে যেতাম! এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এই 
পথে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে, এক একটা কষ্টের বদলায়, প্রতিটি চিন্তা- 
ফিকিরের বিনিময়ে, এমনকি এ দুঃখ ও পেরেশানী যা দ্বীনের জন্য আমাদের 
চেহারায় ফুটে ওঠে, আপনার কপালে চিন্তার রেখা ভেসে ওঠে - এ সবকিছুর 
বিনিময়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন এমন এমন নিয়ামত দান 
করবেন যা দেখে অন্তর খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে। 


মফস ৬ শয়তামং আমাদের দূত পঞ্চ 


কিন্তু এতকিছুর পরেও আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের জান্নাতের পথে 
বাকা হয়ে বসে পথ আটকে আছে। এ দুনিয়া তাদের থেকে পালাতে থাকে - 








যে তাকে পেতে চায়। আর দুনিয়া নিজের দিকে তাকেই টেনে নেয়, যারা 
দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় বা দুনিয়াকে লাথি মারে। তাইতো সম্ভাবনা 
আছে যে, যদি একটা মূহুর্তের জন্য আমরা অসর্তক থাকি তাহলে দুনিয়া 
আমাদের কাছে চলে আসবে এবং এ দুনিয়া তার চক্রান্তের ফাঁদে 
আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিবে। এ জন্য সর্বদা আমাদেরকে নফস সম্পর্কে 
সতর্ক থাকা, সদা জাগ্রত থাকা, দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই 
জরুরী। 


নব (আন্রাম্্াত আমাঠিতি ওয়া আত্মাম) এর দুমিয়া ত্যাপং 

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা.) এর জিন্দেগী আমাদের সামনে রাখতে হবে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - যার ব্যাপারে কুরআন কারীম 
ঘোষণা করেছে যে, ‘আপনার অগ্র ও পশ্চাতের গোনাহ মাফ করে দেওয়া 
হয়েছে”, তারপরেও তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেছেন? এ দুনিয়ার 
ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল? 
সাহাবী ও সাহাবীয়াগণ (রা.) একথা মনে করেননি যে, এ দুনিয়া আমাদের 
উপরে তার প্রভাব বিস্তার করবেনা! আমরা হিজরত করেছি, আমাদের ঘর- 
বাড়ি ছেড়েছি, ভালো ভালো খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি! সুতরাং 
দুনিয়া কিভাবে আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে? 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো নিষ্পাপ ছিলেন, তাকে জান্নাতের 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কেমন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন? হাদিসে 
এসেছে- 








০৮1 4 এপ্স BSUS 0108 একা 5৮ ৮59 ৬ এ এ আ। ০৪৮১ ON 
(01:০০ 28245 ৮৬ dl এন ওক] ৬) 

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা দ্বীন ও উম্মতের জন্য) 
পেরেশান ও চিন্তিত থাকতেন, তাঁর কোন বিশ্রাম ছিলনা। (খাতামুন 
নাবিয়্যিন:খণ্ড-১ পৃঃ২৮২) 

অর্থাৎ সর্বদা তিনি পেরেশানীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন, চিন্তার মধ্যে ডুবে 
থাকতেন, চেহারার মধ্যে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এমন কোন মুহুর্ত 
অতিবাহিত হয়নি যখন নিশ্চিত মনে সময় পার করতেন। সর্বদা চিন্তা 
করতেন, কপালে পেরেশানীর চিহ্ন লেগেই থাকতো। সর্বদা দারিদ্রতার মধ্যে 
কাটাতেন, কখনো শান্তভাবে থাকতেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর রুমাল কেমন ছিলো? তার বিছানা কেমন ছিলো? তাঁর কাপড় 
কেমন ছিলো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিধেয় বস্ত্র 
কেমন ছিলো? 


এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর নিকটে পরিধান করার মতো কিছুই ছিলো না। সায়্যিদুনা হযরত বিলাল 
(রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুজরার বাইরে দাড়িয়ে 
আছেন, এবং অপেক্ষা করছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সালাতের জন্য বাহিরে আসবেন। তখন সালাতে আসার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে একটি জামাও ছিলো না। অথচ নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুনিয়ার কি প্রভাব পড়তে 








একবার সায়্যিদুনা উমার (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 
খেদমতে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর বিছানা ও শরীর মোবারকে বিছানার 
দাগ দেখে কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
জিজ্ঞাসা করলেন। “হে উমার! কেন কাঁদছো”? হযরত উমার রা. বলেন, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটা কেমন যে, কিসরা 
(পারস্য/ইরান) ও কায়সার (রোম বা ইটালি) এর সম্বাটগণ আল্লাহর দুশমন 
হওয়া সত্তেও তাদের জন্য আরামের সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। অথচ আপনি 
বান্দা’! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “উমার! তুমি কি চাও 
যে, আমরা দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রতিদান গ্রহণ করি”? 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ এমন 
শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সাহাবায়ে কিরামগণকে দুনিয়ার হাক্কিকত ও বাস্তবতা এভাবে শিক্ষা 
দিয়েছেন। এবং পবিত্র স্ত্রীদেরও এমন শিক্ষা দিয়েছেন। সকল সাহাবাদেরকে 
শিখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে 
চলে যাওয়ার পরে কিভাবে/কি অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। 

আর্টিদূঘা হযরত আবু বকর কো) দুনিয়ার ব্যাপারে কেন সতত ভিন 
সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। 
একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন, তখন কেউ মধু মিশ্রিত পানি 
দিলেন। যখন মধু হাতে নিলেন তখন এটতাই ক্রন্দন করছিলেন যে, তার 
কান্না শুনে বাসার সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কান্না বন্ধ 








করলেন এবং পুনরায় আবার কাঁদতে লাগলেন। এক সাহাবী (রা.) জিজ্ঞেস 
করলেন, “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন কাঁদছেন”? 

তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলতে লাগলেন, “একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অবস্থান করছিলাম। তখন দেখলাম 
তিনি হাত দিয়ে কি যেন দূরে ঠেলে দিচ্ছেন এবং বলছেন, “দূর হয়ে যা, দূর 
হয়ে যা”। অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কাকে 
দুরে ঠেলে দিচ্ছেন”? তিনি বললেন যে, “আমার নিকট দুনিয়া এসেছিল আর 
আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। তারপরে দুনিয়া বলতে লাগলো যে, 
আপনি তো বেচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরের লোকেরা কিভাবে বাঁচবে? 
তাই আমি আবু বকর ভয় পাচ্ছি যে, না-জানি আমি সেই দুনিয়ার ফাঁদে 
আটকে যাচ্ছি! 


আর্টিদূঘা সাঈদ উৰন্ত আমির রো) এর দুনিয়ার বিমুখতাঃ 

সায়্যিদুনা উমার (রা.) এর হাতে একবার এক ব্যক্তি মধুর শরবত দিলে 
তিনি তা ঘুরাতে ফিরাতে থাকেন। এরপর সেই শরবত পান না করেই 
ফেরত দিয়ে দেন। এরা তো এ সকল মহাপুরুষ যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের খোশ-খবর দিয়েছেন! 

একবার উমার রা. এর খিলাফতের সময় তার কাছে হিমস্‌ (সিরিয়ার একটি 
শহর) থেকে একটা দল গরিবদের তালিকাসহ আসলো। উমার (রা.) 
দেখলেন সেই তালিকায় তাদের গভর্নর সাঈদ বিন আমিরের নামও রয়েছে। 








তাই উমার (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, গরিবদের এই তালিকায় _ 
তোমাদের গভর্নরের নাম কেন? তিনি তোমাদের আমির! তারা বললেন যে, 
“আমাদের আমির আমাদের গরিবদের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তিনিও গরীব”। 
হযরত উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তাকে বাইতুল মাল থেকে যে, ওযিফা 
বা সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় তা দিয়ে তিনি কি করেন”? তারা বললেন, 
“তার কাছেই কিছুই রাখেন না বরং অন্যদেরকে দিয়ে দেন”। 

এ দলটি যখন ফিরে যায়, তাদের কাছে উমার (রা.) সাঈদ বিন আমিরের 
জন্য কিছু দিরহাম দিয়ে দেন। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে এ দিরহাম সাঈদ বিন 
আমিরের হাতে গেলে তিনি এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, আমি (স্ত্রী) তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, “হে আমীরুল মুমিনীন কিছু হয়েছে না-কি?” তিনি উত্তর 
দিলেন, “অনেক বড় এক মুসিবত এসেছে”। 

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, “কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি? 
তিনি বলনেন, “না, এর থেকেও বড় বিপদ এসেছে”। আমি বললাম, 
“তাহলে কি হয়েছে”? তিনি বললেন, “ ০) 5319৩) 5” দুনিয়া এসেছে, 
আরে ফিতনা এসেছে। তোমার কাছে যদি কিছু থাকে নিয়ে আস! আমি এ 
ফিতনাকে দ্রুত দূর করতে চাই”। এ কথা শুনে স্ত্রী একটি থলে নিয়ে 
আসলে সেই দিরহামকে থলেতে করে মানুষদের মাঝে বন্টন করতে 
লাগলেন। 


দুনিয়ার ঠ্রার্বিকতং 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত যাকে এ দুনিয়ার হাকিকত সম্পর্কে অবগত করেছেন 








এবং সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে আখেরাতের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করার 
তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা যেই অন্তরে ঢেলে 
দিয়েছেন, আল্লাহর সাক্ষাতের তামান্না যেই অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে 
কোন অবস্থাতেই এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে কখনো স্বীয় নফস 
থেকে গাফেল হতে পারে না। কখনো সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে অসতর্ক 
থাকতে পারে না। সর্বদাই সে পেরেশান এবং চিন্তায় মগ্ন থাকে। যেভাবে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে 
থাকতেন। এ চিন্তা ও পেরেশানীতে থাকাটা দুনিয়া অর্জনের জন্য নয় বরং 
দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবীয়া ছিল, 
যখনই তার স্বামী ঘরে আসতেন তখন বলে দিতেন যে, স্বাগতম আমার 
সর্দারকে, স্বাগতম ঘরের লোকদের নেতাকে। তারপর তিনি এই কথাটি 
বলতেন - 
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অর্থাৎ যদি তোমাদের চিন্তা-পেরেশানী আখেরাতের জন্য হয়ে থাকে, তো 
আল্লাহ্‌ যেন তোমাদের চিন্তা ফিকির ও তার সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দেন, আর 
যদি দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যেন সে পেরেশানীকে 
সহজ/কমিয়ে করে দেন এবং উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন। 


এ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে উক্ত 








১ je jd 
ঘটনার বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি ঘরে আসি তখনই আমার স্ত্রী এ কথা | 
বলতে থাকে। এ ঘটনা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
তোমার স্ত্রীর জন্য মুজাহিদের অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। সে আল্লাহর রাস্তায় 
আমলকারীদের একজন বা আল্লাহর মজদূরদের একজন হিসেবে গন্য হবে। 
(ইবনে আবীদ্দুনিয়া-৯৪ পৃ.) 
আখেরাতে ফিকির এমনই এক আমল। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা- 
ভাবনা এমনই এক আমল - যে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে কখনো 
দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। এ দুনিয়ার স্বাদ তার কাছে কোন স্বাদ-ই 
মনে হয় না বরং তিক্ত মনে হয়। দুনিয়া যতই সুন্দর অবয়ব নিয়ে তার 
সামনে আসুক না কেন, সে দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে না। আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত 
সূরা আনকাবৃতে বলেন- 
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যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই 
আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫ ] 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষন করে, 


আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের একটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আর সেটা হলো 
মওত। 
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আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে । তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। 
[ সুরা আনকাবুত ২৯:৫ ] 


সুতরাং তার জন্য উচিত হলো যে, সে যেন উক্ত বাঁধাকে দূর করে, উক্ত 
বাঁধাকে উপেক্ষা করে অথবা উহা দূর হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। 
| 1405৬ 
[ সুরা আনকাবৃত ২৯:৫ আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। [ 

আর আল্লাহর সে নির্ধারিত সময় বা ক্ষণ অবশ্যস্ভাবী। যার জান্নাতের স্বাদ 
অনুভূত হয়েছে, যার সামনে কুরআনে কারীমের নকশা খোলা রয়েছে, যে 
জান্নাতের ব্যাপারে কুরআনে কারীম বিস্তর আলোচনা করেছে সে ব্যক্তি এ 
দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে দুনিয়াকে ছাড়ক বা না ছাড়ক, তার 
কাছে দুনিয়া পছন্দ হোক বা না হোক, তার কাছে প্রশস্থতা থাকুক বা না 
থাকুক সে কখনো দুনিয়ার ফিতনায় পড়তে পারে না। 


দুনিয়ার গামাসং 

আর যার লক্ষ্য আখেরাত থেকে সরে যাবে, তার মধ্যে আল্লাহর সাক্ষাতের 
আশা থাকবে না, শাহাদাতের আকাঙ্খাও থাকবে না। হয়তোবা তার কাছে 
দুনিয়ার কিছুই নেই তবুও পুরা দুনিয়ার সব কিছুর ভালোবাসা তার অন্তরে 
স্থান করে নিয়েছে। হতে পারে তার কাছে কিছুই নেই, আশ্রয়ের মতো কোন 
বাসস্থানও নেই, পায়ের জুতাও নেই, তবুও এটা সম্ভব যে তার দিল দুনিয়ার 








ভালোবাসায় ডুবে আছে। 


আখেরাতের মেহমান! 

সামনে থাকে, আখেরাতের স্বাদ যদি তার সামনে থাকে, দুনিয়া বিমুখতা যদি 
তার সামনে থাকে - তাহলে তার সামনে যাই কিছু আসুক না কেন; যতই 
ধন-সম্পদ অর্জিত হোক না কেন; যতই দামি দামি বস্তু তার হোক না কেন, 
সে কখনো এগুলিকে অন্তরে স্থান দেয় না। সে কখনো এমন ভাবে না যে, 
এটা আমার নিকট খুব পছন্দের বা খুব শখের। তাই তার দিলে এ জিনিসের 
মহব্বত থাকে না। 


আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের প্রতি হাজার কোটি অনুগ্রহ করেছেন যে, 
আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে খালি করে আখেরাতের 
ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর অসীম দয়া ও কৃপা যে, আমাদের 
দিল থেকে দুনিয়া অর্জনের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করে আখেরাতের চিন্তা ও 
ফিকিরকে ভরে দিয়েছেন। আর এটা ছোট কোন নিয়ামত নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- 
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নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'য়ালা প্রত্যেক চিন্তাশীল অন্তরকে ভালোবাসেন [মুসতাদরিক] 


অর্থাৎ যে দিলের মধ্যে দ্বীনের জন্য চিন্তা থাকে সে দিলকে আল্লাহ্‌ পছন্দ 
করেন। যে দিল দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বদা অস্থির থাকে সে আল্লাহর নিকট 








অতিপ্রিয়। অন্যত্র হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ঘোষণা করেন- 

se! ০০ ৮৫:93 ০০৩ Lisl 
আমি এ অন্তরে থাকি, আমি এ দিলকে মহব্বত করি যে দিল আমার 
ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যে অন্তর আমার জন্য চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়, সে দিলের মাঝে 
আমি অবস্থান করি। 


মালিক ইবনে দিনার রহ. বলেন, এ অন্তরের দৃষ্টান্ত হলো ঘরের মতো। যদি 
এ দিল চিন্তা থেকে খালি হয় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়, 
দ্বীনের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, তবে সে দিল বিরান ঘরের ন্যায়। আসলে 
এটা ঘর হলেও লোকজন বসবাস না করায় তাকে বিরান ঘর বা অনাবাদী 
ঘর বলা হয়। আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদের অন্তরে আরো বেশি 
পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দেন। আমাদের দিলের মধ্যে দ্বীনের পেরেশানী 
যেন অ-নে-ক বেশি পয়দা করে দেন। 


দুনিয়ার দৃষ্টান্ত শায়িত সাপের ন্যায়! 
আমার মা ও বোনেরা! 


আমরা যেন কখনো নফস থেকে বেখবর বা অসতর্ক না থাকি। সর্বদা নফস 
সম্পর্কে সতর্ক থাকা খুব-ই জরুরী। নফস কোন সূরতে যেন আমাদের উপর 
আক্রমণ করে না বসে। এক বুযুর্গ বলেন- “নফস এর চরিত্র এমন - কেমন 
যেন মনে হয় যে নফস শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা শেষ হয় না”। আরেকটা 
দৃষ্টান্ত হলো - “শুয়ে থাকা সাপের মতো, যাকে দেখে মনে হয় সে মারা 
গেছে। কিন্তু যখনই এ সাপ থেকে অসতর্ক হয়, যখনই সে সুযোগ পায়, 








তখনই সে দংশন করে ফেলে। নফস এর অবস্থাও এমন-ই”। 


দূমিয়ার ন্তামোবা ডি আখেরাতের মাত 

আল্লাহর দরবারে শত সহস্র শুকরিয়া যে, তিনি অগণিত নেয়ামত আমাদের 
প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তবুও আমরা যেন কখনো এটা মনে না করি যে - 
আমাদের উপর নফস বা আত্মা আক্রমণ করবে না, হামলা করতে পারবে না 
বা পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত বা লোভ-লালসা আমাদের অন্তরে আসবে না। 
দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা অবশ্যই আসতে পারে। এমনকি দুনিয়া ছেড়ে 
দেওয়ার পরেও আবার তার মহব্বত অন্তরে আসতে পারে। 


দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে আসার জন্য এটা জরুরী নয় যে, কোন দামী বা 
মূল্যবান বস্তর জন্য আসতে হবে। বরং হতে পারে দুনিয়ার ভালোবাসা ছোট 
ছোট জিনিসের মধ্যেও আসতে পারে। যখন দিল আখেরাতের অর্জন থেকে 
বিরত থেকে দুনিয়া অর্জনের জন্য লেগে যায়, আর আল্লাহর সাক্ষাত থেকে 
দৃষ্টি অন্য দিকে চলে যায়, তখন মানুষটি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে যায়। 


হয়ত সে হিজরত করে থাকতে পারে অথবা জিহাদের জন্য বড় বড় ময়দান 
পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু যখনই আল্লাহর সাক্ষাত থেকে অন্যমনঙ্ক হয়ে যায়, 
আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা অন্তর থেকে বের হয়ে যায় বা 
সাক্ষাত থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তাহলে সে দুনিয়াদার হয়ে যায়। সেও 
তখন ছোট ছোট জিনিসের জন্য লড়াই করে থাকে। অতি নগন্য জিনিসের 
মহব্বত তার অন্তরে স্থান করে নেয়। পদ-মর্যাদার লোভ, প্রসিদ্ধিতার 
ভালোবাসা, দুনিয়ার ভালোবাসা তার দিলে ঢুকে যায়। মানুষেরা তার প্রশংসা 








করুক - এই চাওয়া তার অন্তরে চলে আসে। আসবাবপত্র জমা করার 
মহব্বত, ভালো মনোরম পরিবেশে থাকার মহব্বত, স্থীরতার সাথে দুনিয়াতে 
থাকার মহব্বত অন্তরে জায়গা করে নেয়। যদি কেউ নফস থেকে উদাসীন 
হয়ে যায়, তবে তার অবস্থা এমনটাই হয়। 


করে ইবমিআক্রে শয়তান বানালো? 

এজন্য কোন অবস্থাতেই নফস নামক এ দুশমন থেকে অসতর্ক থাকা যাবে 
না। এ নফস এমন দুশমন যে, শয়তানের থেকেও ভয়ঙ্কর বা বিপদজনক। 
এটা এমন এক শক্র যে, শয়তানকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। সে শয়তানকে 
শয়তানে পরিণত করেছে। 


মানুষ যখন নফসের কাছে পরাজিত হয়ে যায়, নফস এর গোলামী বা 
আনুগত্যতা করতে থাকে, তার সুবিধা মতো চলতে থাকে তখন সে 
মানুষটির আর কিছুই করার থাকে না। তারপর সে নিজেকে নিজে বড় মনে 
করতে থাকে। অতঃপর সে নিঃকৃষ্ট মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার 
অনুভূতি শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, যার ফলে সে তার আখেরাতকে বরবাদ 
করে ফেলে। 


সুতরাং এ নফস থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী। এ নফস তো এমন 
জিনিস যে, হিজরত করা সত্তেও, জিহাদের বড় বড় ময়দানে অংশ গ্রহণ 
করা সত্তেও, অনেক কুরবানী করা সত্তেও যে কারোর উপর আক্রমণ করে 
বসতে পারে। 








নফসের থাকাই টা অন্যায় 
সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) যার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতেন, ভয়ে থাকতেন, 
কখনো উদাসীন হতেন না, সেটা হলো - নিজেকে নিজে বড় মনে করা। এটা 
স্মরণ রাখা দরকার যে, নফস সর্বদা মানুষের মেজাজ বা তবিয়ত অনুযায়ী 
গোমরাহ করতে থাকে। দুনিয়াদারদেরকে দুনিয়ার মাধ্যমে, দ্বীনদারকে দ্বীনি 
বিষয় দিয়ে গোমরাহ্‌ করে থাকে। 


দ্বীনদারের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে সেটা মূলত দ্বীন-ই। 
আর সেটা হলো- আমিতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি, আমিতো 
হিজরত করেছি, আমার স্বামীতো অনেক বড় কুরবানী করেছে, সে-তো এই 
সেই আরো কত শত দ্বীনি কাজ করে! কত শত ময়দানে সময় দিয়েছে! 
এরপরে তার মধ্যে এমন খারাবী চলে আসে, যার কারণে সে অন্যের মধ্যে 
খারাবী দেখতে থাকে এবং সে ভুল ধরতে থাকে। 


দ্বীনি দৃষ্টিকোন থেকে যখন নিজের বুলুন্দী চলে আসে, তখন সে অন্যকে 
তুচ্ছ মনে করতে থাকে, অন্যকে ছোট থেকে ছোট মনে করতে থাকে। 
অন্যকে কোন দাম-ই দেয় না। এটাই হলো সেই মোক্ষম সময় যে সময় 
নফস তাকে ধ্বংস করতে তৈরী থাকে। এটাতো সেই সময় যে সময়ে নফস 
তাকে ধোঁকা দিতে তৈরি থাকে। এজন্য বুযুর্গ বলেন- 

কোন ব্যক্তি এ পর্যন্ত আল্লাহর ওলী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে 
সবচে বড় গোনাহগার বা অপরাধী মনে না করে। নিজের আমলের ব্যাপারে 
ভয় করতে থাকে যে, এ আমল কবুল হবে কি হবে না। 








আন্মাঠর আমর দাড়ারোর ত্তয়ং ঠযরত সার রা. 

উমর রা. এর অবস্থা দেখুন - যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ জান্নাতের খোশখবরী 
দিয়ে বলেছেন- উমার জান্নাতী। উমার (রা.) তখন যখম অবস্থায় বিছানায় 
পড়ে আছেন, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যখনই কোন সাহাবী তার নিকট আসেন, 
তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, “উমরের কি অবস্থা হবে”? কান্না 
করছিলেন আর বলছিলেন, “উমারের কি হবে”? 


সাহাবীগণ শান্তনা দিচ্ছিলেন যে, “আমীরুল মুমিনীন! আপনার এ কুরবানী, 
আপনার এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ আপনার সাথে উত্তম আচরণ 
করবেন”। তখন উমার (া.) বলেন, “তোমরাতো আমাকে ধোঁকার মধ্যে 
ফেলে দিচ্ছো | কেননা আমার ভালো করেই জানা আছে, আমার আমলের 
অবস্থা কি?” 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা. যখন আসলেন, (যাকে হযরত উমার রা. অত্যন্ত 
মহব্বত করতেন) তাকে বললেন, “ইবনে আব্বাস! উমারের কি অবস্থা হবে”? 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌ আপনার 
প্রতি অনেক এহসান বা অনুগ্রহ করেছেন। আপনাকে অনেক বড় দৌলত 
দান করেছেন। আপনার হিজরতের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন, 
আপনার ঈমানের বদৌলতে দ্বীনকে মজবুত করেছেন। আপনি হিজরত 
করেছেন এবং সকল যুদ্ধে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া 
থেকে বিদায় নেন এমন অবস্থায় যে, তিনি আপনার প্রতি রাজি ছিলেন। 
তারপরে তার খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর সাথে ছিলেন এবং সকল 








যুদ্ধে আপনি আবু বকর রা. এর সাথে শরীক ছিলেন। তিনিও এমন অবস্থায় 
দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ 
আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন ইনশা আল্লাহ”। 


হযরতে উমার রা. জিজ্ঞেস করলেন যে, “হে ইবনে আব্বাস! তুমি 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ কথার স্বাক্ষ্য দিতে পারবে”? তখন 
ইবনে আববাস রা. বলেন যে, “হে আমিরুল মুমিনীন! হ্যা! আমি কিয়ামতের 
দিন এ কথার সাক্ষ্য দিবো ইনশা আল্লাহ”। এই সেই উমার যার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম ধরে জান্নাতের খোশখবরী 
দিয়েছেন। 


কিয়ামতের দিমঃ দ্রথঘাই যার বিচার তব 

একবার সায়্যদুনা হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রা. এক মসজিদে নামায আদায় 
করেন। সেখানে একজন তাবেয়ী বসে ছিলেন। তিনি বললেন, “আপনার 
পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করুন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার হিসাব 
গ্রহণ করা হবে”? হযরত আবু হুরাইরাহ রা. উত্তর দিলেন, “কিয়ামতের দিন 
সর্বপ্রথম একজন আলিমকে হিসাবের জন্য আনা হবে। তাকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
ইজ্জত জিজ্ঞাসা করবেন, “আমি তোমাকে ইলম্‌ দিয়েছিলাম, সে ইলমের কি 
হক্ক আদায় করেছিলে”? সে বলবে, “আয় আল্লাহ! আমি এত পরিমাণ দরস্‌ 
ও তাদরীসের কাজ করেছি। আপনার বান্দাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলাম। 
তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে এসেছি। আমার সারা জীবন শিক্ষা-দীক্ষার 
কাজে ব্যয় করেছি, দ্বীনের খেদমত করেছি”। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন 
বলবেন - “তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এগুলো এ কারণে করেছিলে যাতে 








লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে”! 


এরপর ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী 
করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। হাদিসের এ অংশটুকু হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ 
রা. শোনানোর পরে বেহুশ হয়ে পড়েন। আবার যখন হুশে ফিরে আসেন 
তখন পরের অংশ বর্ণনা করেন যে, “তারপর একজন শহীদকে ডাকা হবে 
এবং আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাকে বলবেন, “তোমার অবস্থা অর্থাৎ তুমি কেন 
শহীদ হয়েছিলে”? তখন সে উত্তরে বলবে, “হে আল্লাহ্‌! আপনার দ্বীনকে উঁচু 
করার জন্য, দ্বীনকে আপনার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমি শহীদ 
হয়েছিলাম”। আল্লাহ্‌ বলবেন- “তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি তো এ কারণে 
শহীদ হয়েছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদূর বলে”। অতঃপর তার 
ব্যাপারেও ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে 
অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। 


হাদিসের এ অংশ বর্ণনা করার পরে হযরতে আবু হুরাইরাহ রা. এত 
পরিমাণ কান্না করেন যে, তিনি আবারো বেহুশ হয়ে যান। পুনরায় জাগ্রত 
হলে হাদিসের শেষ অংশ বা তৃতীয় অংশ শোনাতে গিয়েও কাঁদতে কাঁদতে 
বেহুশ হয়ে যান এবং বলেন, “এ তিন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে 
আবু হুরাইরার অবস্থা কি হবে”? 

রাজু দ্ঁতিং ঠ্যরত আাঠাবায়ে ক্রুরামগণ। 

এমন ছিলো সাহাবাদের জিন্দেগী! এই ছিলো সাহাবীয়াদের জীবন! তাদের 
কুরবানী অনুযায়ী আমাদের কুরবানীর অবস্থা কেমন? তাদের মহব্বতের 








তুলনায় আমাদের মুহাব্বত কেমন? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) কে হযরতে সাহাবাগণ যেমন মহব্বত করতেন সে ক্ষেত্রে আমাদের 
মুহাববত কোন পর্যায়ের? কতটুকু? 
জঙ্গে ওহুদের ময়দানে যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)কে হেফাজত করছিলেন, তেমনিভাবে মহিলা সাহাবীগণও নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেফাজতের খেদমতে ছিলেন। বর্ণিত 
হয়েছে যে, যেখানেই খালি জায়গা চোখে পড়েছে, যেদিক থেকে নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে আঘাত আসতে পারে সেখানেই 
তারা ঢাল বা প্রাচীর হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 
আঘাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। নিজের গায়ে আঘাত লাগার ভয় 
পাননি। নিজের জীবনের কোন চিন্তা করেননি, তীর ও তলোয়ারের পরওয়া 
করেননি। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকেই খেয়াল 
ছিল। 
ওহুদের ময়দানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাঁচানোর জন্য 
যারা ঢাল হয়ে জীবন দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত তালহা রা.। 
তার শরীরে সত্তরটির অধিক আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দোয়া করে বলছিলেন- 
edd ৩পিও 

তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। 

জঙ্গে ওহুদের পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় তাশরীফ 








আনার পূর্বে - মদিনার মহিলাগণ এ খবর জানতে পারলেন যে, তিনি শহীদ 
হয়ে গেছেন। যখন তিনি মদিনায় ফিরে আসেন তখন সকল মহিলা 
সাহাবীগণ বাইরে চলে আসেন। সা'দ বিন মুআয রা. নবীজির ঘোড়ার লাগাম 
ধরে ছিলেন। 


সা'দ বিন মায়ায রা. এর ঘরে আসলে তার সম্মানিতা মা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খবর পেয়ে তাকে দেখার জন্য নবীজির সামনে 
উপস্থিত হন। সাদ বিন মা'য়ায রা. এর পুত্র এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। 
তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে সান্তনা দিয়ে 
বললেন যে, “আপনার নাতী শহীদ হয়ে গেছে”। তিনি উত্তর দিলেন, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আপনাকে দেখার পরে আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছে”। 


অন্য এক মহিলা সাহাবী ওহুদের ময়দানে দৌড়াচ্ছিলেন। তাকে সংবাদ 
দেওয়া হলো যে, তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন আছেন? তাকে আবার সংবাদ 
জানানো হয় যে, তোমার সন্তান শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কি অবস্থা? যখন তিনি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালো থাকার কথা জানতে পারলেন, 
তখন বললেন, “সকল মুসিবত হালকা মনে হচ্ছে। সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে 
গেছে”। 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখার পর আর কোন কষ্টই 


থাকতে পারে না। এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবীয়াদের (রা.) অবস্থা। যেখানেই 
: কষ্টের কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দেহ থেকে 





টি. 
ঘাম বের হতো, সেখানে তারা শরীরের রক্ত ঢেলে দিতেন। কিন্তু তারপরেও 

তারা কিভাবে জীবন-যাপন করেছেন? এ দুনিয়াকে কেমন ভয় পেতেন? নবী 

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে কিভাবে দুনিয়াতে 

বসবাস করেছেন? সর্বদা ভয়ে ভীত থাকতেন। 


স্বীয় আমনে গৰিত ঠওয়াঃ ম্ৱাফিকণদের আমামত 
নিজের আমলের উপর গর্বিত হওয়া ঈমানদারদের শান নয়। এটাকে 
কুরআনে কারীমের মধ্যে মুনাফিকদের আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
তাদের আলামত হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের অন্তরে এখনো 
ঈমান পৌঁছেনি। কুরআর মাজীদ তাদের ব্যাপারে ঘোষিত হয়েছে- আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা বলেন, 
Oe 
তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা 
মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের 
পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ 
হয়ে থাক। [ সুরা হুজুরাত ৪৯:১৭ ] 
অর্থাৎ তারা বলতে থাকে যে, আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি। আমরা 
ঈমান এনে ইসলামের অনেক উপকার করে ফেলেছি। 


আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, আমাদের কি এমন যোগ্যতা ছিলো? 
আমরাও তো তাদেরই মধ্যে ছিলাম, দুনিয়ার ফিতনায় নিমজ্জিত ছিলাম, 
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সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। দুনিয়া অর্জনের চিন্তা- 
ফিকির নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়া-দৌড়ি করে বেড়াতাম। আমাদের সামনে দুনিয়া 
অর্জনের থেকে কোন কাজ ভালো বলে মনে হতো না। আমাদের দিল ও 
দেমাগ, নজর ও ফিকির এ দুনিয়ার বাইরে কোথাও যেতোনা। আমরাতো 
ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির জন্য লড়াই করতাম। 


আমরাতো সেই লোক যারা এক একটি লোকমার জন্য মারামারি করতাম। 
সে ভালো পরেছে আমি কেনো সেটা পড়তে পারবো না? তার জন্য ভালো 
কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে আর আমার জন্য কেন হলো না? এসব বিষয়ের 
প্রতি মেহেরবানী করেছেন, অনুকম্পা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে সংকীর্ণতা 
থেকে প্রশস্তার দিকে নিয়ে এসেছেন। এ সকল ঝগড়া থেকে বের করে 
শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন। দুনিয়ার মহব্বত থেকে বাঁচিয়ে আখেরাতের 
মহব্বতে লিপ্ত করেছেন। দুনিয়ার থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে আখেরাতের প্রতি 
ধাবিত করেছেন। তাহলে আমরা কি করে আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহের শুকরিয়া 
আদায় করবো? এটাতো আল্লাহর-ই অনুগ্রহ, তার-ই মেহেরবানী যে, তার 
পথে আমাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। 


আসম! কৃতজ্ঞ চট আঙহ্ম-তঠামকা থেকে বেঁচে থাকি 
আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা! 


আল্লাহর এ বিশেষ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা উচিত। এর গুরুত্ব বুঝা দরকার। 
এ দুনিয়াকে সামনে রেখে প্রথমবার যেমনিভাবে লাথি মেরেছিলাম এবং 








কখনো এর প্রতি ভ্রক্ষেপ করিনি। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে 
এতটাই প্রবল হয়েছিলো যে, সকল মহব্বতের উপর আল্লাহর মহব্বত 
বিজয়ী হয়েছিলো। 


হিজরত করার সময় এমন ধারণা এসেছিলো যে, মা-কে ছেড়ে, বাপকে 
ছেড়ে, নিজের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর এমন জায়গায় 
যাচ্ছি যেখানে কোন পরিচিতজন নেই। অপরিচিত স্থান, ঘরে ফিরে আসা 
হবে কি হবে না! আর কখনো ঘরের দৃশ্য দেখা হবে কি-না! কিন্তু আল্লাহর 
ভালোবাসা সবার উপরে বিজয়ী হওয়ার কারণে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের 
মহব্বত বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জত সকলের উপরে উত্থলে উঠায়, 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইহসান ও অনুগ্রহে ময়দানে কদম রাখার পর, রাব্বুল 
ইজ্জতের স্বাদ আস্বাদনের পরে, আখেরাতের জন্য এ দুনিয়াকে ছেড়ে 
দেওয়ার পরে তুমি পুনরায় দুনিয়ার দিকে, দুনিয়া অর্জনের দিকে ফিরে যাবে? 


দুনিয়ার মহব্বত যখন একবার অন্তর থেকে বের করে দিয়েছি, দুনিয়ার 
স্বাদকে যেহেতু একবার মুখের থেকে ফেলে দিয়েছি, তাই দ্বীনের উপরে 
চব্বিশ ঘন্টা থাকার জন্য, নিজের অঙ্গীকার ঠিক রাখার জন্য সতর্ক থাকা 
অপরিহার্ষ। এমন যেন না হয় যে, শয়তান আবার আমাদেরকে দুনিয়ার ফাঁদে 
ফেলে দেয়। বড় বড় জিনিসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এখন ছোট ছোট জিনিসের 
ফাঁদে আটকে যেন না পড়ি। দুনিয়াকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আর আখেরাতও 
যদি হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে এটা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন 
দুনিয়ার মধ্যে আমাদের থেকে বড় আহম্মক, বেওকুফ কে হবে? আমাদের 
থেকে নিম্মমানের সৃষ্টি কি হতে পারে? যারা দুনিয়াকেও ধ্বংস করেছে, 








আবার আখেরাতকেও সুন্দর করে সাজাতে পারেনি? 


আমাদেরতো আরো অনেক সতর্ক থাকা দরকার। আমাদেরতো অন্যান্য 
লোকদের থেকে আরো বেশী ভীত থাকা দরকার। চলার পথে দেখেশুনে 
কদম ফেলা প্রয়োজন। আমাদের কোন কথার মাধ্যমে, কোন কাজের দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কি-না, আমাদের কোন পদক্ষেপের দ্বারা 
দ্বীনের কোন ক্ষতি হয়ে যায় কি-না, আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যায় কি 
-না - এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বল করা চাই। 


অনেক বিষয় এমন আছে যা দেখতে ক্ষুদ্র মনে হয়, বাস্তবে তা ছোট নয়, 
আমাদের নজরে ছোট বলে মনে হয়। আর যদি সেগুলোর গুরুত্ব না দেই 
তাহলে আমাদের আমলকে নষ্ট করে দেয়। শয়তান এ রাস্তায় আমাদেরকে 
আক্রমণ করতে ওৎ পেতে বসে আছে। নফস যে রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে 
ধোঁকা দিতে পারে, সেদিকেই আমরা দৌড়াচ্ছি এমন যেন না হয়। আমাদের 
হিজরত ও জিহাদের পরে এমন মনে করে বসে থাকা যাবে না যে, আল্লাহর 
এ হুকুম বা বিধান আমাদের জন্য নয়, এটা দুনিয়াদারদের জন্য প্রযোজ্য! 


হিজরত ও জিহাদ করা যেমন আল্লাহর হুকুম, তেমনিভাবে বাকি 
হুকুমগুলোও আল্লাহ্‌ তা'য়ালার হুকুম। আল্লাহ্‌ রাবুল ইজ্জত এ সকল 
খারাবী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়ান করেছেন, কুরআনে মাজীদে আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেছেন এবং যেগুলো থেকে বাঁচার জন্য আদেশ 
করেছেন। 








আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাদের দিলের মধ্যে যেন উজব বা স্বীয় আমলের প্রতি 
আত্মতৃপ্তি না আনেন। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি আর অন্যদেরকে হাক্কীর 
বা তুচ্ছ মনে করা - এমন হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। এটা ইবলিস 
এবং শয়তানের বড় একটা মাধ্যম যা দিয়ে মানুষকে ঘায়েল করে বরবাদ 
করে দেয়। যদি নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করা হয়, নিজেকে দুর্বল এবং 
অপরাধী মনে করা হয়, তাহলে বড়ত্বের রোগ থেকে বাঁচাকে আল্লাহ সহজ 
করে দিবেন। নতুবা শয়তান আমাদেরকে বড়াই করার রোগের ব্যাপারে 
উদাসীন করে দিবে। 


আমরা কুরআন পড়বো, দরস্‌ শুনবো, কিন্তু শয়তান এর দ্বারা অন্যকে 

ংশোধনের পিছনে ফেলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে। এভাবে এ রোগ বাড়তে 
বাড়তে মানুষের এ অনুভূতি থাকে না যে, এ খারাবীতো তার নিজের মধ্যেও 
বিদ্যমান। তার কাছে মনে হতে থাকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত যে সম্বোধন 
করেছেন, এর দ্বারা আমাকে নয় বরং অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
অমুকের মধ্যে এই দোষ রয়েছে, অমুকের মধ্যে এই খারাবী রয়েছে, কিন্তু 
নিজেকে সে ভুলে যায়। সফল ব্যক্তিতো সেই, যে ব্যক্তি নিজের সংশোধনের 
চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। নিজেকে নিজে গোনাহগার মনে করে, নিজের জন্য সর্বদা 
আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করে। এবং এ সকল জিনিস থেকে বেঁচে 
থাকে, যা আলমকে বিনষ্ট করে দেয়। 








উপট্টাসং আসম বিমহ্টকারা 
যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ রাববুল ইজ্জত বলেন- 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। কেননা, সে 
উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। (সুরা হুজুরাত ৪৯:১১) 
এখানে পুরুষের সাথে সাথে নারীকেও সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে ‘এবং 
কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে"। উক্ত আয়াতে কারিমায় 
মানুষের একটি খারাব অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো 
উপহাস করা। উপহাসতো সেই করতে পারে যে, নিজেকে বড় এবং ভালো 
বা উত্তম মনে করে থাকে। অন্যকে ছোট মনে করে থাকে। তাই বলা হয়েছে, 
হতে পারে যাকে উপহাস করা হচ্চে সে ব্যক্তি উপহাসকারী বা 
উপহাসকারীনির চেয়ে উত্তম। তাই একে অপরের উপহাস করা উচিত নয়। 

একজন অন্য জনের দোষ-ত্রটির আলোচনা করা উচিৎ নয়। 

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এখানে পুরুষ ও মহিলাদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন 
করেছেন। যাতে করে মহিলাগণও এর থেকে বাঁচতে পারে। বিষয়টি যদিও 
ছোট মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বড়। যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে এ বোন 








অনেক বড় ইজ্জতের অধিকারীনি হয়, তার মর্তবা অনেক উঁচু হয় এবং তার 
অন্তরে কেউ দুঃখ দেয়, তাহলে এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারণ হয়ে দাড়ায়। 
আর যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে তাহলে বলেন এর থেকে কিভাবে 
বাঁচবো? তাহলে আমাদের আমল আমাদের কি কাজে আসবে? 
তাইতো আমাদেরকে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা খুব-ই প্রয়োজন, যার 
কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। নফস গাফলতের মধ্যে ফেলে দেয়। এ 
জন্যই তো সাহাবায়ে কেরামগণ এবং বুযুর্গানে দ্বীন এ গাফলত থেকে পানাহ্‌ 
চেয়ে বলতেন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে অবসাদ বা গাফলত থেকে 
হেফাজত করুন। এই দোয়া পড়তেন- 
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হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে গাফেলদের অন্তভূক্ত হওয়া থেকে পানাহ্‌ 

চাইছি। 

একটি মুহুর্তের জন্য যদি কেউ উদাসীন হয়ে যায়, তাহলেই মানুষ খুব খারাব 
হয়ে যায়। তার মধ্যে অনেক খারাবী ঢুকে যায়। 
এভাবে এ কুরবানী করা, হিজরত করে চলে আসা এবং জিহাদে অংশগ্রহণ 
করা সত্যিই অনেক বড় নিয়ামত ৷ কিন্তু আমাদের নফস চেষ্টা করতে থাকে 
যে, আমাদের মধ্যে নিজের কাজ-কর্মকে নিজের চোখে সুন্দর করে ফুটিয়ে 
তুলে উষব সৃষ্টি করতে। আত্মতৃপ্তি পয়দা করে দেয় যে, তুমিতো হিজরত 
করেছো, তুমিতো জিহাদ করেছো - অথচ অমুকতো হিজরত বা জিহাদ 
করেনি; এই অনুভূতিকে নফস এবং শয়তান অন্তরে ঢেলে দেয়। তাই এ 








দৃষ্টিকোন থেকে এমন চিন্তা না করা যে, অমুকতো এটা করেনি, সে-তো 
সেটা করেনি! বরং আল্লাহ তা’য়ালা আমাকে যে তাওফিক দিয়েছেন এর জন্য 
কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই এবং যাকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাওফিক দেননি তার 
জন্য অন্তরে ব্যথা নিয়ে দু'য়া করতে থাকা যাতে তাকেও আল্লাহ্‌ তা'য়ালা 
তাওফিক দান করেন। 


ভবব বা আত্ম-অতঠামিকা থেকে বেঁচে থাকা অপরিঠার্যং 

উষব সৃষ্টি করা বা নিজেকে নিজে ভালো মনে না করা চাই । যদি উষব 
পয়দা হয়ে যায়, বুঝতে হবে আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থা এ 
দুনিয়াদারের মতো হয়ে যায়, আমাদের বোনদের অবস্থা, মুহাজির বোনদের 
অবস্থা দুনিয়াদার মা-বোনদের মতো হয়ে যায়। ফলে তারা যেমন কাপড়ের 
জন্য লড়াই বা ঝগড়া করে, তেমনি আমাদের বোনেরাও কাপড়ের জন্য 
লড়াই করে। যেভাবে দুনিয়াওলারা সামানা বা আসবাবপত্রের জন্য লড়াই 
করে, আমাদের বোনেরাও তার জন্য লড়াই করে। যেমনিভাবে তারা ঘরকে 
সাজানোর জন্য লড়াই করে, তেমনী আমাদের বোনেরাও ঘর সাজানোর জন্য 
বিভিন্ন জিনিসের আবদার করে বসে। যেমন করে দুনিয়াবী লোকেরা আরাম 
ও আয়েশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেভাবে আমাদের বোনেরাও চেষ্টা 
করতে থাকে বস্তুতো একটাই শুধু জাতের ভিন্নতা। 

বিষয়টা এমন নয় যে, সে দুনিয়ার জীবনে রয়েছে আর দুনিয়ার ধোঁকায় 
পতিত হয়েছে। বরং সে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় আর দুনিয়া তার থেকে 
পালাতে থাকে। 








ভোগ ময়; ত্যাগে দ্রশান্ডি 


তাই এ সকল জিনিসের মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা চাই। এ সকল বস্তু 
ব্যাবহার করা বা অর্জন করা নিঃসন্দেহে বৈধ। অবশ্যই এ সকল বস্তুকে 
গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু যদি আপনি এগুলোকে কুরবানী করতে 
পারেন, অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন তবে সেটা উত্তম। সম্পদ বা কোন বস্তু 
অন্যকে দিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে স্বাদ অনুভূত হয়, ব্যাবহার বা ভোগ করার 
মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যায় না। 


আপনার সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্র স্বীয় রবের সাথে ব্যক্তির যে সম্পর্ক 
তা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজেই বুঝতে পারে। এটা অন্যরা বুঝতে পারে না। 
ত্যাগের মাধ্যমে রবের সাথে সম্পর্কের স্বাদ কতটা বেড়ে যায়, এ সম্পর্কের 
মধ্যে কতটা গভীরতা বেড়ে যাবে সেটাকেও ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে 
পারবে । 


পক্ষান্তরে যদি কোন বস্তুকে নিজের কাছে রেখে দেন বা ব্যবহার করেন, 
তাহলে নিঃসন্দেহে তা বৈধ ছিলো। আর হয়তো মুহাজির বোনের জন্য এ 
জিনিসের প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু এ বোন নিজের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল 
করে যখন রেখে দিলো, তখন আস্তে আস্তে এটা জমা করার খারাব অভ্যাসে 
পরিণত হয়ে যায়। যে বোনের প্রয়োজন সেওতো মুহাজির, একজন 
মুজাহিদের ঘরওয়ালী। কিন্তু দিলের মধ্যে যখন একবার দুনিয়ার মহব্বত 
চলে আসে, তারপর সে অন্তর বলতে থাকে যে, এটার প্রয়োজন, সেটার 
প্রয়োজন আরো কত কী! 








এরপর এ নফস বলতে থাকে যে, হয়তো আজকে এ জিনিসের প্রয়োজন 
নেই কিন্তু কালতো প্রয়োজন হতে পারে। আজকে অন্যকে দিয়ে দিলে কাল 
তোমার কি অবস্থা হবে? তাই আজকে জমা করে রাখো! আর এভাবেই 
আখেরাত থেকে দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরতে থাকে। 

জন্য আমার মা ৬ হোেরা! 

দৃষ্টিকে সর্বদা আখেরাতের দিকে রাখা উচিত। মুজাহিদ কেন দৃষ্টি 
আখেরাতের দিকে রাখবেন না? আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাদের সকলের আমলের 
হেফাজত করুন! 

ছোট বয়স থেকে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন 
এমন অনেক বড় বড় লোকদেরকে দেখেছি। তাদের পুরা জীবন জিহাদের 
ময়দানে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা অন্তর 
থেকে বের হয়ে গেছে, আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে 
গেছে, পরকাল বরবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে - তখন অন্তরে দুনিয়ার 
মহব্বত চলে এসেছে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। 


তাদেরকে আমরা দেখেছি যে দুনিয়াকে সে লাথি মেরেছিলো। আবার তারাই 
মুর্দা দুনিয়াকে পুনরায় জমা করছে। এতটাই জমা করতে শুরু করেছে যে - 
যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য জীবনবাজী রেখেছিলো, সে দ্বীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে 
বিক্রি করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেছে। দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, দ্বীনকে 
সওদা বানিয়ে নিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 
দ্বীনের সাথে গাদ্দারী করে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করেছে। নিজের দুনিয়াকে 








\ bo pl 
সাজিয়েছে, নিজের সন্তানদের জন্য মনোরম মহল তৈরী করেছে। | 
আখেরাতকে বিক্রি করে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে। অথচ এ লোকতো 
সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের জন্য দুনিয়া এবং নিজের সম্পদকে লাথি 
মেরেছিলো। এ দুনিয়াকে অন্যদের হাতে সোপর্দ করেছিলো আর 
আখেরাতকে গ্রহন করেছিলো। কিন্তু বেচাকেনার এ চুক্তিকে ধরে রাখতে 
পারেনি। 


মিচক চুক্তি বা ওয়াদা ময়, তার বাস্তবায়ন করা চাই 
চুক্তি করা এটা হলো অর্ধেক ক্রয় করা। কেননা আল্লাহর বাণী- 


সে ৬ 
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আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ 
অতঃপর মারে ও মরে । তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য 
প্রতিশ্রুতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? 
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর 
সাথে । আর এ হল মহান সাফল্য । 


[সুরা তাওবা ৯:১১১] 
উক্ত আয়াতে কারীমাতে প্রথমে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে - 
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আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। 
[ সুরা তাওবা ৯:১১] 
এটাতো একটা চুক্তি, চুক্তি যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সফলকাম তো সেই 
ব্যক্তি- 
ho bi 
আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? 
[সুরা তাওবা ৯:১১১ ] 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই চুক্তিকে পুরা করে। অর্থাৎ এখানে যে চুক্তি করেছিলো 
যে, হে আল্লাহ! জান আপনার আর জান্নাত আমার। আমি জান দিয়ে দিবো 
আর আপনি জান্নাত দিবেন। যখন এই জান্নাতের থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে 
দুনিয়ার প্রতি নিবন্ধ হয়ে যায় তখন সে ভাবতে থাকে যে, আমার নিকট 
দামি দামি গাড়ি থাকা চাই, সুন্দর সুন্দর বাড়ি হওয়া চাই, আমার সন্তানের 
নিকট এটা ওটা থাকা দরকার, আমার এই সেই আসবাবপত্র হওয়া দরকার। 
তখন সে এ চুক্তিকে আর পূর্ণ করতে পারে না। আর যখন সে এ চুক্তিকে 
পুরা করতে পারে না, তখন সে কামিয়াবীও হতে পারে না। কামিয়াবী ও 
সফলতা তার জন্য সে ব্যক্তি চুক্তি করেছে এবং সে চুক্তিকে পূর্ণ করতে 
পেরেছে। 
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আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত 
হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে । আর এ হল মহান 
সাফল্য । 


[ সুরা তাওবা ৯:১১১] 


অর্থাৎ যে এ চুক্তিকে পুরা করবে সুসংবাদ তার জন্য। খোশখবরী আর 
মোবারকবাদ ও সফলতা তার জন্য। দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে যে আল্লাহকে 
বলে, আল্লাহ্‌ দুনিয়া আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি তাই আপনি আমাকে আখেরাত 
দিয়ে দিন এবং এর উপর অটল থাকে সেই সফলকাম। আর যে চুক্তি 
করেছে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছে - অর্ধেক রাস্তায় চলার পর বলে, 
“আল্লাহ্‌! আমাকে আমার দুনিয়া ফেরত দিয়ে দিন” - সে ব্যর্থ। এখন বলুন 
- যখন দুই পক্ষ কোন চুক্তি করে বা ওয়াদা করে এবং মাঝপথে কোন পক্ষ 
এ চুক্তিকে ভঙ্গ করে তাহলে অপর পক্ষের নিকট কেমন লজ্জাকর মনে হয়? 
আল্লাহ্‌ তা"য়ালাতো মহা পবিত্র সত্ত্বা, তিনিতো সবচে’ বেশি সম্মানিত সত্ব! 
তার সাথে কেউ একটা চুক্তি করে আর সে মাঝপথে চুক্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে 
চলে যায়, সে চুক্তিকে পূর্ণ না করাটাতো অনেক বড় বরবাদীর কারণ। 


আল্লাহর মহব্বত; কতটুকু আছে? 
আতরাৎ আমার মা ৬ ধোেরা। 


সর্বদা এ বিষয়ে ভয় করা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অবস্থা ভালো 
করেই জানে, অন্যকে বলে দিতে হয়না। প্রত্যেক বোনেরা তার নিজের 








সম্পর্কে খুব ভালো জানে যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে তার সম্পর্ক কি: 
পরিমাণ! যখন সে ঞ ৬) এবং সেজদার মধ্যে এ০১। ৬) ১০ বলতে থাকে 
তখন আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ কতটুকু অনুভূত হয়? 


মে'রাজ কাকে বলে? 


মে'রাজতো এমন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মাহবুবে 
হাক্কিকীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তাই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ঈমানওলাদেরকে 
তার সাথে সাক্ষাতের এক মাধ্যম দিয়েছেন। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন 
তো! অন্তরে যদি কারোর মহব্বত থাকে, উদাহরণ স্বরূপ: সন্তানের 
ভালোবাসা, ভাই ও বোনের ভালোবাসা, স্বামীর ভালোবাসা। আর যদি কখনো 
তাদের সাক্ষাতের জন্য যাওয়া হয় অথবা সে সাক্ষাতের জন্য আসে তাহলে 
তো সাক্ষাতের পূর্বেই তার মহব্বত ও ভালোবাসা সকলেই অন্তরে অনুভব 
করে থাকে। এটাই হলো মহব্বত ও ভালোবাসা যা সাক্ষাতের পূর্বেই তার 
স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেয়। 


যেহেতু আমাদের দাবী হলো দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসা ও 
মহব্বতের পাত্র হলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালা। তাই যখন আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে 
সাক্ষাত করতে যাই এবং নামাযে দাড়াই তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয়? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- বান্দা সেজদার মধ্যে 
আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। অথচ সেজদার মধ্যে সত্যিকারের প্রিয় 
সত্ত্বার সাথে যখন আমাদের সাক্ষাত হয় এবং “ ঞ০১। ৬) ৩৬. ” কখনো 








তিনবার, কখনো পাঁচবার বা সাতবার পড়ছি কিন্তু একবারও স্বাদ অনুভব 
করতে পারি না। হওয়া দরকার ছিলো এমন, যখন ৬) ১৬৮ এই “৬১” 
(আমার প্রতিপালক) বলার সময় এতটাই মজা বা আনন্দিত হওয়া যাতে 
করে “রব্বী' বলাকে দিল শেষ করতে না চায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করা 
প্রয়োজন যে, “৬), কে? ৬), তো সেই সত্বা যার সাথে সবচেয়ে বেশি 
মহব্বত রয়েছে। এমনকি আমার জীবনের চাইতেও বেশি। নিজের সন্তান, 
পিতা-মাতার থেকেও বেশি মহব্বত রয়েছে। ৬০১। ৬) ৩০৮৮ বলার সময় 
স্বাদ অনুভব করা উচিত। এমন মজা ও স্বাদ অনুভব করা যে, অন্তর বা দিল 
সেজদাহ থেকে উঠতেই চায় না। আমাদের পূর্বসূরীদের সেজদাহ্‌ তো এমন- 
ই ছিলো। “সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা’ বলার সময় স্বাদ অনুভব করা উচিত। 

আমার মা ৬ হোেরা। 

এই স্বাদ কিভাবে অর্জন করতে পারি? এ স্বাদতো তখনই অর্জিত হবে যখন 
সর্বদা দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকবো। আর যদি আমরা 
আমাদের দিলের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে পারি, তাহলে যদি কখনো 
গাফলত সামনে চলে আসে তো সে গাফলত সম্পর্কে অবগত হতে পারবো। 
উদাসীনতা ত্যাগ করা চাই; 

আর আল্লাহর ওলী তো সেই ব্যক্তি-ই হতে পারে যে উদাসীনতাকে মরণের 
চাইতে বেশি ভয় করে। মরণ তাদের জন্য অনেক সহজ কিন্তু উদাসীনতা 
তার থেকে অনেক যন্ত্রনাদায়ক। যদি সে উদাসীনতা আল্লাহর জিকির থেকে 
হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য অন্তর ছটফট করতে থাকে, কান্না করতে 








থাকে। এত বেশি কান্না করেন যে, নিজেকে শেষ করে দিতেও কুষ্ঠাবোধ 
করে না। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে গাফলত বা উদাসীনতা থেকে 
হেফাজত করেন। সর্বদা নিজের দিলের অবস্থা পর্যবেক্ষন করা চাই, কখনো 
যেন উদাসীন না হয়ে থাকি। 


আর তথা নিংজ্র সুয়োজ্য থাকা অগ্্ও অয্য্যর সণ্োজ্যকে 
প্রাধান্য দেঙয়াং 

যেখানেই কোন আসবাবপত্র বা জিনিস সেখানেই “ইসার' চলে আসে। 'ইসার, 
বলা হয় এমন প্রয়োজনকে যাহা একদিকে আমার নিজের প্রয়োজন, 
অন্যদিকে আমার বোনেরও প্রয়োজন। কোন বিষয়ে আমার আরামের বা 
প্রশান্তির দরকার, কিন্তু আমার বোনেরও সে প্রশান্তির দরকার। এক্ষেত্রে 
আল্লাহর ভালোবাসার তাকাজা বা দাবি হলো, “ইসার, এর দাবী হলো নিজের 
আরাম বা প্রশান্তিকে, নিজের প্রয়োজনকে কুরবানী করে দেওয়া। কেননা 
আপনি যে হিজরত করেছেন, সেটা নিছক নিজের জন্য করেননি। আমাদের 
এ জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্‌ শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য 
হলো সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা, সকল 
মানুষকে হেদায়েতের উপর নিয়ে আসা। 

অর্থাৎ মুজাহিদ (আল্লাহর সৈনিক) নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, স্বীয় 
দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে সকল উম্মাহর ফিকির করছে। আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত 
এ জন্যই মুজাহিদের অধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করেছেন। 
তাই আপনার হিজরত শুধুমাত্র আপনার জন্য নয়, বরং পুরা উম্মতের জন্য। 








আপনি পুরা উম্মতের জন্য নিজের সবকিছুকে ত্যাগ করেছেন। হিজরত 
করতে গিয়ে অনেক তিক্ততা আস্বাদন করেছেন! তাহলে আপনার মুহাজির 
বোনের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে কেন মিলেমিশে থাকবেন না। আপনি মুহাজির 
বোনের সাথে এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন। ছোট কোন বিষয় 
নিয়ে তার সাথে লড়াই করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এটা ভালো কাজ 
নয়। এ জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো যে, আমাদের মাঝে ‘ইসার’ তথা অন্যের 
প্রয়োজনকে প্রীধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। সাথে থাকা বা বরাবর 
থাকা এটা এক একিনী মাসয়ালার বিষয়। কিন্তু যেখানে আখেরাতে সবকিছু 
পাওয়ার বিষয়ে অবগত হয়েছি, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, 
উম্মাহর উপকার পৌঁছানোই উদ্দেশ্য, নিজের কষ্টের বিনিময়ে উম্মতের 
আরামের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে এ মুহাজির বোনতো আপনারই এক 
বোন - যে আপনার সাথে হিজরত করেছে। এখনতো হক্ক ও দাবী হলো যে, 
তার সাথে উত্তম আচরন করা। তার সাথে মুহাব্বতের ব্যবহার করা, বোনের 
সাথে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করা। এরাই আপনার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার 
অধিক দাবীদার। 

আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যে বিষয়টি ‘ইসারের’ মাঝে রেখেছেন তা হল - আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা এর অনের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মহব্বতের 
আলোচনায় সবার উপরে স্থান দিয়েছেন ‘ইসার’ এর ভালোবাসাকে। যার 
মধ্যে দানশীলতার বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত তাকে মহব্বত 
করবেন। 


সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে নষ্ট করে দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে 








মানুষের খবর থাকেনা। মূল বিষয় হলো নফস থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। 
নফস এর খারাবী থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা। এর থেকে 
আমাদেরকে উদাসীন না হওয়া চাই। এক মুহুর্তের জন্য অন্তরে এ খেয়াল না 
করা চাই যে, আমিতো হিজরত করেছি। তাই এখন আর নফস সম্পর্কে 
সতর্ক থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে চলতে চলতে এ সময় চলে 
আসবে যে, আমাদের জিন্দেগী দুনিয়াদার মহিলাদের মতো হয়ে যাবে। 
যেভাবে সে ঘরের সাজ-সঙ্জার জন্য সবকিছুকে জমা করে, এগুলোর 
মহব্বত যেমন তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে - আমাদের অবস্থাও তেমন 
হয়ে যাবে। 


এক তো হলো এমন কিছুকে জমা করা যার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে 
তা পরিমাণে বেশিও হতে পারে। হযরতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)দেরকে 
আল্লাহ্‌ অনেক কিছু দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: খায়বারের বিজয়ের পরে 
উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ভাগে অনেক কিছু এসেছিলো, কিন্তু তারা 
সেগুলোকে কি করেছেন? 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে বিশেষতঃ 
উমার (রা.) এর যুগে মুসলিমদের অনেক প্রশস্ততা আসে। কিন্তু সেগুলোর 
মহব্বত তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। ধনী সাহাবাদের মতো ধনী সাহাবীয়াও 
ছিলেন, কিন্তু সে ধনের মহব্বত তাদের দিলের মধ্যে ছিলো না। আসল কথা 
হলো- এগুলোর মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা উচিত। আর মহব্বত এসে 








যাওয়ার নিদর্শন হলো- সম্পদকে জমা করতে থাকা এবং আখেরাতের জন্য 
ব্যয় না করা। নিজের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথচ ভাই বোনের 
খবর না নেওয়া। সে নিজের আরামের ব্যবস্থা করে, কিন্তু অন্যের আরামের 
চিন্তা করে না। এগুলোই হলো দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান দেওয়ার 
আলামত বা নিশানা। 


এমন অবস্থা হয় যে, হিজরত এবং জিহাদ করা সত্তেও পুনরায় দুনিয়ার 
ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেয়, আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই। স্মরণ 
রাখা দরকার যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমরা 
মুসলিমরা যতটা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছি অন্য কেউ হয়নি। এতটা নির্বোধ 
কেউ নেই আমরা যতটা নির্বোধ। আমরা না আল্লাহকে পেলাম আর না 
মুর্তিকে। আমরা না এদিকে না ওদিকে। যদি দুনিয়ার মহব্বতই রাখতে হয়, 
তাহলে দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো? কিন্তু আমাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা অনেক বড় করুনা আর মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে 
নির্বাচিত করেছেন। 

আমার (োেরা। 

এটা কোন চিন্তার বিষয় নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আপনার এক একটা 
কুরবানীর বিনিময়ে, এক একটা কদমের বিনিময়ে, প্রতিটি দুঃখ-বেদনার 
পরিবর্তে, এক একটা পেরেশানীর জন্য জান্নাতের মাঝে এমন সব নিয়ামত 
রেখেছেন, যা দেখে কিয়ামতের দিন তামান্না বা আকাঙ্খা করবেন যে, হে 
আল্লাহ্‌! যদি তুমি আমাকে দশটা জীবন দিতে! আমাকে দশটা দুনিয়া দিতে! 
আর আমি সবকিছুকে আপনার রাস্তায় কুরবানী করে আসতাম! 








আমি কোন কাতারের লোক? দেখে নিন 


এখন চিন্তা করা বিষয় যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত থাকবেন, হযরতে সাহাবায়ে কেরামগণ 
থাকবেন, আরো থাকবেন উম্মুল মু'মিনীন ও উম্মাহাতুল মুমিনীন, উপস্থিত 
থাকবেন সকলেই। কাতার বা লাইনে দাড়াবে সকলেই। প্রত্যেকেই তার নিজ 
নিজ আমল অনুযায়ী লাইনে দাড় করানো হবে। এ দুনিয়াতে যে যার সাথে 
ছিলো কিয়ামতের দিন তার সাথেই তাকে উঠানো হবে। যদি আমরা এ 
দুনিয়াকে গ্রহন করে নেই, এ দুনিয়াকে অর্জন করে নেই বা পছন্দ করি, 
দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই, তাহলে চিন্তা করুন- কিয়ামতের দিন কি ধরনের 
অপমানিত হতে হবে? 


সেখানে ভাই কি কাজে আসবে? আর স্বামী কি উপকারে আসবে? কোন 
সন্তান উপকারে আসবে? না-কি কোন জাতি তার উপকারে আসবে? সে 
কেউ কোন উপকারে আসবেনা। 
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সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার 

পিতা, তার পত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে । সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের 

এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে । [ সুরা আ’বাসা ৮০:৩৪- 


৩৭ ] 
কিন্তু আমার বোনেরা! 








একটাই তো জিন্দেগী, আল্লাহ্‌ এ জিন্দেগীকে কবুল করে নেন। এ আমলকে 
কবুল করে নেন। চিন্তা করুন তো! নিঃসন্দেহে আমরা অনেক পেরেশানীতে 
রয়েছি। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, হতাশার কোন কারণ নেই। নিজ 
বাড়িতে হাজারো রকমের নিয়ামত দেখেছি, কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট অনুভব 
করিনি। 

কিন্তু আমার প্লান! 

আপনার এই কুরবানি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং এমন সময় যখন 
আপনাকে আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো। মানুষেরা আল্লাহর দ্বীনকে একাকী ছেড়ে 
দিয়েছিলো, পুরুষেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও, ইলম্‌ থাকা সত্তেও, অর্থ-সম্পদ 
থাকা সত্বেও সম্মানিত শরীয়তের জিহাদী ঝান্ডাকে ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক সেই 
মূহুর্তে তোমরা এ ঝান্ডাকে আকড়ে ধরেছ, তোমরাই পুরুষকে সাহস 
যুগিয়েছ, তোমরাই নিজেদের সন্তানকে জিহাদের জন্যে উৎসাহ দিয়েছ। 
তোমরাইতো স্বামীকে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়েছ। মহা শক্তিমান আল্লাহর 
শপথ! তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে 
স্বাগত জানাবেন। হাউজে কাউসারে তোমাদেরকে স্বয়ং স্বাগত জানাবেন। 
তাঠ আমার বোমেরা! 

এ দুনিয়ার পেরেশানী কোন পেরেশানী না। শীতের প্রকোপ অবশ্যই কষ্টের, 
গরমের প্রখরতাও অবশ্যই বেদনার। কিন্তু জাহান্নামের গরমের কথা একটু 
স্মরণ করুন। সে জাহান্নামের ঠান্ডার বিষয়টির চিন্তা করুন, কিয়ামতের 
বিভীষিকার কথা মনে করুন। সেখানে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে 





শু 


দাড়াতে হবে। যার সাথে ভালোবাসার ওয়াদা হয়েছে, যার জন্য আমরা 
কালিমা পড়ি এবং একটি চুক্তি করেছি, & 3। ৷ ১ এর অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কোন ইলাহ্‌ নেই’ বলে থাকি। 


কারোর সাথে কারোর মহব্বত হলে কোন ভুলের কারণে সে তাকে মারবে 
এ ভয় থাকে না। বরং অপমানিত হওয়ার ভয় থাকে - যে কিভাবে তার 
সামনে উপস্থিত হবো? তার সাথে মহব্বতের ওয়াদা করেছি অথচ সে ওয়াদা 
অনুযায়ী কাজ করিনি। তার ভালোবাসার হক্ক আদায় করতে পারিনি এবং 
তার সাথে গাদ্দারী করে চলেছি। তাহলে কিয়ামতের দিন কিভাবে সে প্রিয় 
রবের সামনে দাড়াবো? 


জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালাতো পরের কথা। কোন ভদ্রলোক এটা 
কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, তার কোন সম্মানিত আত্মীয় যার সাথে তার 
অনেক মহব্বত রয়েছে, আর সে তার আত্মীয়র সাথে গাদ্দারী করেছে। 
এরপর তার সামনে কিভাবে মাথা উচু করবে? কিভাবে তার সামনে দাড়াবে? 
তাই আল্লাহর সামনে দাড়ানোর ভয় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এই 
দাড়ানোর ব্যাপারে ভীত থাকে, সে সফলকাম। 
si ৬৯ ধা ১৪* এত sr ৩৫9 এ) ৯০ ০১৬ ৬০ bl 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে 
এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত 
[ সুরা নাজিয়াত ৭৯:৪০-৪১ ] 
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এ সকল কুরবানীর বিনিময়ে ইনশা আল্লাহ্‌ আল্লাহর রহমতের আশা করি। 
আমাদের আমল নিঃসন্দেহে ছিটা-ফাটা, ভুলে ভরা, আমরা এর হককে 
ঠিকমত আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যে অনুগ্রহ আমাদের উপর 
করেছেন তার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায়ে কমতি করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
জানেন যে, আমরা দুর্বল, শক্তিহীন। আল্লাহ্‌ স্বীয় রহমতের দ্বারা আমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিবেন এবং হাশরের ময়দানে তিনি আমাদেরকে তার পছন্দের 
লোকদের সাথে উঠাবেন ইনশা আল্লাহ। 


আল্লাহ্‌ সালেহীনদের সাথে আমাদের উঠাবেন, আল্লাহ্‌ সাহাবীয়াদের সাথে 
উঠাবেন, সাহাবীয়াদের সাথে হাশর করাবেন ইনশা আল্লাহ। যার হাশর 
সাহাবীয়াদের সাথে হবে তার জন্য দুনিয়ার এ ঠান্ডা গরম কি মনে হতে 
পারে? মাটির কাঁচা ঘরে থাকা কোন দোষনীয় নয়, দুনিয়ার মানুষের ভয় 
এটাও দোষনীয় কিছু নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে আখেরাতের ক্ষতি থেকে 
বাঁচাতে পারলো তার থেকে বড় সফল কে? যিনি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হবে, হাউযে কাউসারে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাকে স্বাগত জানাবেন, 
তার থেকে বড় কামিয়াব কে হতে পারে? 


(জগ উঠুন! 
আমার বোনেরা! 


নিঃসন্দেহে বড় কুরবানীর সময় এসেছে; আল্লাহ আপনাদের কুরবানীকে 
কবুল করে নিন। আপনাদের পুরুষদের তুলনায় এত বেশি কুরবানী করা 








দরকার, যাতে করে পুরুষদের এ অভ্যাস হয়ে যায়, তারবিয়্যাত হয়ে যায়, : 
যে মা ও বোনেরা যারা কি-না ঘর থেকে বের হয় না তারা যদি দ্বীনের জন্য, 
জিহাদের জন্য এতটা উজ্জীবিত হয়, তাহলে আমাদের কেমন হওয়া দরকার! 
এটাতো আল্লাহ্‌ তা’য়ার বিশেষ অনুগ্রহ যে, শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা আপনাদেরকে দৃঢ় থাকার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহ্‌ আপনাদেরকে 
এ রাস্তার মজবুতী দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এজন্য পুরুষদের থেকে 
অনেক বেশী ফজিলত আপনাদের জন্য রেখেছেন। আপনাদের জন্য আল্লাহ্‌ 
অনেক কিছু রেখেছেন। সুতরাং সেগুলোকে সংরক্ষণ করা দরকার। 


গোধ্মা মর দ্র আর্ত! 


পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে কবুল 
করে নেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা এ জীবনকে এমনভাবে কবুল করে নেন, পুনরায় 
যেন দুনিয়ার ফাঁদে না পড়ে যাই, পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান না 
পায়। আমাদের কারণে কোন বোনের যেন কষ্ট না হয়। দুনিয়ার ফিতনা 
আমাদের উপর আবার যেন পতিত না হয়। যদি এভাবে আমাদের হায়াত 
শেষ হয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতেও সফল এবং কিয়ামতের দিনও সফল 
ইনশা আল্লাহ্‌! ছুম্মা ইনশা আল্লাহ্‌!! আল্লাহর রহমতে উম্মুল মু'মিনীন 
হযরতে আয়েশা রা. সহ সকল উম্মাতুল মুমিনীনদের সাথে আপনার হাশর 
হবে। 


ধেকটি স্বদু। 


এ ব্যাপারে কয়েকজন বোন স্বপ্নে দেখেছেন যে, তার ঘরে একটি বাচ্চা এসে 








বললো যে, নিচে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. আপনাকে ডেকে 
পাঠিয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে হযরত আয়েশা রা. 
বসে আছেন এবং সে বলছেন যে, আমি আপনার নিকট এসেছি জনৈক 
শহীদের আহলিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে তার বাড়িতে যেতে। তারপরে সে 
বাচ্চাকে কাধে তুলে দিয়ে বললেন যে, বাচ্চাটিকে আপনার কাছে রাখেন। 
এমন আরো অনেক স্বপ্ন আছে। 


সপনাকে খোদ আস(দদ! 


এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে খোশখবরী যে, আপনার এ রাস্তা হক্ক বা সত্য। 
আর এটাতো সাহাবীওয়ালা রাস্তা যে পথে আপনি চলতেছেন। আপনি কোন 
নফসের খাহেশাত বা চাহিদা পূরণে এ কুরবানী দেননি, বিনা কারণে আপনি 
কুরবানী করেননি। এক একটা কষ্ট, এক এক কদম, এক একটা পেরেশানী, 
এক একটা বিচ্ছেদ আপনাকে সর্বদা এমন মিলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে 
মিলনের মধ্যে কখনো বিচ্ছেদ হবেনা। আর এ দুনিয়ার মিলন কিসের মিলন? 
দুনিয়ার বিচ্ছেদ কতটুকু? যেখানে মানুষ ধোঁকা দেয়, যেখানে মানুষ ঠকবাজী 
করে, মানুষ যেখানে একনিষ্ট বা মুখলিস হয়না। কিয়ামত এবং আখেরাতই 
হলো আসল বা বাস্তব। আখেরাতের মিলনই আসল মিলন, সেদিন যে মিলে 
যাবে সেটাই হবে আসল মিলন, সেদিন যে সাথী হবে, সেই হবে আসল 
সাথী। এঁদিন তার সাথে যার হাশর হবে সেই হবে সফলকাম। 


তাই আমার বোনেরা! 
এ কুরবানী আর ত্যাগ আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত অবশ্যই কবুল করে নিবেন। 








আপনাদের কুরবানীর বিনিময়ে দুনিয়াতে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত 
করবেন। আপনাদের পেরেশানীর বিনিময়ে উম্মতের শান্তির ব্যবস্থা করবেন। 
উম্মতের নারীদের প্রশান্তি দান করবেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করা 
দরকার এবং সর্বদা ভীত থাকা প্রয়োজন যে, শয়তান এবং নফস যেন 
আমাদের আমলকে বিনষ্ট করে না দেয়। আমাদেরকে আখেরাতের রাস্তা 
থেকে উদাসীন করে না দেয়। 


এবাটি জরর্রাঁ ম্মনীতি! 


ইবাদাতের সাথে সাথে আমাদের লেনদেনও পরিষ্কার হওয়া জরুরী। 
বোনদের সাথে আমাদের লেনদেন সাফ হওয়া চাই। একে অপরের মঙ্গল 
কামনা করা চাই। যেহেতু আমরা সকলেই মানুষ, আর মানুষের উপর 
গাফলতী আসতেই পারে। যদি আমি মনে করি যে, আমার কাছে অনেক 
ইলম রয়েছে, আমিতো সবকিছুই জানি, আমিতো তাফসীরের কিতাব অধ্যয়ন 
করি তাই আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। এটা খুবই খারাব ধারণা। 


সাহাবায়ে কেরামগণ এমন ছিলেন না। যেহেতু প্রত্যেকেই মানুষ, আর মানুষ 
উদাসীন হতেই পারে। এক্ষেত্রে জরুরী হলো যদি কোন বোন কোন বিষয়ে 
গাফেল থাকে বা ভূলে যায়, তাহলে অন্য বোনেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। 
কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ উসুলটি সর্বদা প্রযোজ্য যে, যিনি দায়ী 
হবেন অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দেন, সে কখনো রাগ হয় না। সে দিলের মধ্যে 
এমন ব্যথ্যা নিয়ে দাওয়াত দিবে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এরশাদ করেন- 
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যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে 
সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। 
[ সুরা কা'হফ ১৮:৬ ] 
যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে তবে আপকি কি এদের পিছনে নিজেকে 
হালাক করে দিবেন? ধ্বংস করে দিবেন? 


এমন ব্যথা বা দরদ থাকা চাই, এমন জ্বালাপোড়া থাকা চাই। যদি কোন 
বোনের মধ্যে অবসাদ বা উদাসীনতা দেখা যায়, যদি কোন বোনের মধ্যে 
কোন বিষয়ে অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে এমন ভাবে সতর্ক না 
করা যা দাওয়াতে উসুলের খেলাপ এবং তার কাছে কষ্টের মনে হয়। বরং 
দিলে ব্যথা নিয়ে উত্তম থেকে উত্তম পন্থায় এ বোনকে বোঝানো যে, হে বোন 
এটাতো শরীয়তের খেলাপ আর আমিতো বিষয়টিকে এভাবে শুনেছি। 
মহব্বতের সাথে দাওয়াত দেওয়া চাই, উত্তম পন্থায় দাওয়াত হওয়া চাই। 
দ্বীনতো হীত কামনার নাম, দ্বীনতো মঙ্গল কামনার নাম। একে অপরকে 
যখন এভাবে সতর্ক করতে থাকবো তাহলে যদিও কোন ভূল হয়ে যায় 
সেটাও দূর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক করা খুব-ই 
জরুরী। 


জান্নাতের কোথায় থাকতে চান। 


হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে পা রাখার পরে জান্নাতের কোন নিচের 
স্তরের উপর রাজি যাওয়া এটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুখারীর এক হাদিসে 








রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 

sll ৩৪ ৫০০১০ ৩৪ ০ এ॥ J ৬ ৬:৯৬ এ) wu => টি হল] 
১০০ IN, ঃ 

জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা মুজাহিদীনদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 

প্রতিটি স্তরের দুরুত্ব আসমান ও জমীনের মতো ব্যবধান।(বুখারী) 

তাই যখন তোমরা জান্নাতের দোয়া কর, তখন জান্নাতের উচ্চ স্তরের জন্য 

দোয়া কর যেখান থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। 


বোনেরা আমার! 

যেহেতু এতটাই করেছি, এত পেরেশানীতে সাতার কেটেছি, এতটা কুরবানী 
করেছি তাই জান্নাতের নিচু স্তরের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া চাই। স্বামীকে আগে 
যেতে না দেওয়া, তার সাথে সাথে দৌড়ানো। সূরা মুতাফিফফীনে আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা বলেন- 

তি ট ogni চলি ১ 
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। 
(সুরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৬) 

প্রতিযোগিতার ময়দানতো এটাই, একে অপরের আগে যাওয়ার ময়দানতো 
এটাই। সাহাবীয়া রা. কখনো তাদের স্বামীদের থেকে পিছনে থাকার চিন্তা 
করতেন না। এ জন্য ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা যায় যে, একদিন 








রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এক সাহাবীয়া 
হাজির হয়ে বললেন যে, “হে রাসূল(সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 
পুরুষেরা তো জিহাদে গিয়ে আখেরাতের দিকে আগে চলে যাচ্ছে আর আমরা 
পিছনে থেকে যাচ্ছি”। এই ছিল তার চিন্তা । 


আসলে আমাদেরও এমন ফিকির থাকা চাই। আল্লা হ্‌ রাব্বুল ইজ্জতের 
জান্নাতের দরজার দিকে দৌড়ের প্রতিযোগীতা করুন। 

আল্লাহ আপনাদের উচ্চ দরজার দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দান করেন। 
নিচু দরজার উপর যেন আমাদেরকে রাজি না বানান। 

আল্লাহ আপনাদের উপরের দিকে দৌড়ানেওয়ালা বানিয়ে দিন। ফেরদাউসে 
আ'লা-র স্থানে আমাদেরকে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। 

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাদের এ কুরবানীকে কবুল করে নিন। রিয়াকারী হওয়া 
থেকে আল্লাহ্‌ আমাদের হেফাজত করুন। আত্ম-অহমিকা থেকে আমাদের 
হেফাজত করুন। শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের এবং আমাদের 
ঘরের লোকদের আল্লাহ্‌ কবুল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন। 
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সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল £৫ 
এবং তার সকল সাহাবীর (রাঃ) প্রতি । 


"দিয় থান! 


নিশ্চয়ই তোমার বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। তোমার উচিত এই 
দায়িত্বকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের এই নতুন যুদ্ধে পেশ করা, যে 
যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলি এক হয়ে 
গেছে। বোন! আমি তোমাকে এ পৃষ্টাগুলিতে সম্বোধন করে কিছু বলতে চাই। 
আর তা কিছুটা দীর্ঘ হবে। কিন্তু এ দীর্ঘতা বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণেই। 
যার জন্য এর কয়েকগুণ বেশি পৃষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং শোন, আল্লাহ 
তোমাকে হেফাজত করুন । 


বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ধরণের লাঞ্চনা-বঞ্চনার শিকার, যার কোন 
সীমা নেই। আর তা এতো ব্যাপকভাবে অতীতে কখনো হয়নি। আর এ 
লাঞ্কনা-বঞ্চনা এজন্য নয় যে, এ জাতি সংখ্যায় কম বা আর্থিকভাবে দুর্বল। 
বরং এ জাতিকে পুথিবীর সংখ্যাগরিষ্ট জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর 
একমাত্র এ উম্মতই আল্লাহ প্রদত্ত বিপুল ধনভান্ডারের অধিকারী। যা তার 
শত্রুদের কাছে নেই। কিন্তু বিবেকের কাছে প্রশ্ন হল, সেটি কোন কারণ যার 
দরুণ এ জাতি ধনে-জনে সমৃদ্ধ হওয়ার পরেও আজ চরম লাঞ্চনার শিকার। 


আমরা বলি, সেই কারণটি নবী করীম £্ আমাদের জন্য চিহিত করে 
দিয়েছেন। যেমন, মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত সাওবান (রাঃ) 








হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল & বলেছেনঃ “শীঘ্রই জাতিগুলো চতুর্দিক 
হতে তোমাদেরকে গ্রাস করবে। যেভাবে খাবারের লোকমাকে পাত্রের 
চতুর্দিক হতে গ্রাস করা হয়”। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল £৪৪! এটা কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে? তিনি বললেনঃ 
তোমরা তখন সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমরা স্রোতে ভেসে যাওয়া 
খড়কুটার ন্যায় হবে। তোমাদের শক্ররদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় চলে 
যাবে এবং তোমাদের অন্তরে ওহান সৃষ্টি হবে” তিনি বলেন, আমরা বললাম, 
ওহান কী? তিনি বললেনঃ “বেচে থাকার প্রতি লোভ ও মৃত্যুকে অপছন্দ 
করা। 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘জিহাদকে অপছন্দ করা । এটাই হল সেই কঠিন প্রশ্নের 
উত্তর যা নবী করীম £% তা সংগঠিত হওয়ার প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে দিয়ে 
গেছেন। আর সেই ব্যাধি যা উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছে তা হল, দুনিয়ার 
প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে ভয় করা। উম্মত যখন দুনিয়াকে ভালবাসতে 
লাগলো ও মৃত্যুকে অপছন্দ করতে শুরু করলো, তখন তাকে চেপে বসলো 
সেই মন্দ গুণ যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইহুদিদেরকে গুণান্বিত করেছেন। তুমি 
তাদেরকে জীবনের প্রতি সবচেয়ে লোভী পাবে”। -আল কোরআন 


হায়াত শব্দটি এখানে নাকেরা (অপরিচিত) হিসেবে এসেছে যা যে কোনো 
ধরণের জীবনকে বোঝায়। তা অপমানের জীবনই হোক বা হাইওয়ান তথা 
জানোয়ারের জীবনই হোক । ফলে উম্মত এক নিকৃষ্টমানের জীবনকে আঁকড়ে 
ধরেছে। যা তার ও দ্বীনের জন্য লঙ্জাজনক। আর এগুলো সবই দুনিয়ার 








প্রতি লোভ ও ভয়ের কারণে । 


দুনিয়ার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও মৃত্যু বা জিহাদের প্রতি ভয়ের অনিবার্য 
ফল হল এ যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া। যাকে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ 
লোক বিশেষ করে নারীরা এটাকে অবধারিত মৃত্যুও দুনিয়া ছাড়ার পথ মনে 
করে। ফলে মুসলিম উম্মাহ যখন জিহাদকে ছেড়ে দিল, তখন তাদের 
দুশমনরা তাদের উপর চড়াও হল এবং তারা লাঞ্চনা ও চরম অপমানে 
নিপতিত হল। আর রাসুল £% এর সেই পবিত্র বাণী বাস্তবায়িত হল, যা 
আহমদ ও আবু দাউদে ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, 
আমি রাসুল £৪৪ কে বলতে শুনেছিঃ “যদি তোমরা ইনা বিক্রি কর, ষাড়ের 
লেজ ধরে থাক এবং কৃষি কাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর 
তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দেবেন যে, যতক্ষণ না 
তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের 
থেকে এ অপমান দূর করবেন না। 


উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারা আমাদের কাছে সেই ব্যাধি বা কারণ স্পষ্ট 
হয়ে গেছে যা রাসুল 4 চিহিত করেছেন। আর তা হল ওহান এবং এর 
পরিণামও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তা হল বিশ্বের সকল জাতির পক্ষ থেকে 
আমাদের উপর লাঞ্চনা ও অবমাননা । বর্ণিত ভাষ্যের মাঝে মনোনিবেশ 
করলে আমরা মুক্তির পথ সম্পর্কে জানতে পারি। আর তা হল, লাঞ্ছনা থেকে 








মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে জিহাদে ফিরে যাওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করাকে ভালবাসা এবং দুনিয়া ও তার চাকচিক্যকে পরিহার করা। 


মারা জিঠাদ্র পথে কখনো অন্তরায় আর কখগ্যা চামিকাশজ্ডি তয় 


কিন্তু আমরা একথা আত্মস্থ করার পরও জিহাদই হল একমাত্র ব্যবস্থাপত্র যা 
রাসুল ৪৮৪ আমাদের জন্য সমস্যার সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, 
আমরা তার উপর আমল করতে পারছিনা । তাই আমাদের কর্তব্য হল সে 
ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করার পথে অর্থাৎ জিহাদের পথে ব্যক্তি পর্যায়ে যে 
অন্তরায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা। জিহাদের পথে বাঁধা বা অন্তরায়ের মূল 
কারণসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন 
তা হল, বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের সন্তান, পিতা, তোমাদের ভাই, 
ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর 
- আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে 
অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে 
হেদায়েত করেন না। 


এগুলো হল জিহাদের পথের অন্তরায়সমূহের মৌলিক বিষয়াবলী যা থেকে 
অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বের হয়। চিন্তার বিষয় হল, এ প্রিয় বস্তগুলোর 








ভালবাসা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এবং সেই জিহাদের উপর জয়ী 
হয় যা উম্মতের মর্যাদার পথ। কেননা যখন একথা আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ধল এবং জিহাদের ভালবাসা এসব প্রিয় বস্ত 
হতে বড় ও জরুরী, তখন অনিবার্ষভাবেই আমরা তা বাস্তবে আমলে আনার 
চেষ্টা করব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ৪৬ ও জিহাদের মর্যাদা এসকল বস্তু 
থেকে বেশি। আর এটাই উম্মতের সন্তানদেরকে তাদের জীবন ইসলাম ও 
মুসলমানদের মর্যাদার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করবে। আর এর দ্বারা 
ওহানের ময়লা দূর হবে। অতঃপর কুফফার জাতি কখনো এ উম্মতের উপর 
চড়াও হতে পারবেনা । তাদের এ কথা জানার কারণে যে, মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে এমন পুরুষরা রয়েছে যারা মৃত্যুকে এমনভাবে ভালবাসে যেমন 
ভালবাসে বাচতে এবং এ উম্মতের মাঝে এমন ব্যবসায়ীরা রয়েছে যারা 
আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে সকল সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত যেভাবে আবু 
বকর (রাঃ) প্রস্তুত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এমন মায়েরা রয়েছে যারা 
নিজেদের সন্তান জিহাদ থেকে পিছপা হওয়াতে সন্তুষ্ট নয়। 


এসকল খ্যাতিগুলো যখন এ উম্মতের অর্জন হয়ে যাবে তখন আল্লাহর 
দুশমনরা হাজারবার হিসাব কষবে এ উম্মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য। এ 
পৃষ্টাগুলোতে আমরা সেই অন্তরায়গুলোকে বিস্তারিতভাবে টেনে আনবো না। 
তবে আমরা একটি অন্তরায় সম্পর্কে আলোচনা করবো যেটিকে এ উম্মত 
থেকে দ্রুত দূর করা জরুরী বলে আমরা মনে করি। আর সেই অন্তরায়টি 
হল যে, নারী হয়তো মা হবে বা স্ত্রী বা মেয়ে বা বোন হবে। আর এরা সবাই 








আয়াতের উল্লিখিত অন্তরায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত । আর নারীরা অন্তরায় হওয়ার 
প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা এ থেকে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং আমরা এখানে 
নারীকেই সম্বোধন করবো এবং তাকে অবগত করবো যে সেও ইসলামের 
বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায়। আমরা যখন বলেছি যে, নারী ইসলামের 
বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায় পক্ষান্তরে আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে 
যে, নারী ইসলামের বিজয়ের জন্য বিরাট এক প্রভাবক শক্তিও বটে। তবে 
এ শর্তে যে, সে তার ভূমিকাকে বীরত্বের সঙ্গে পেশ করবে। যেমনটি আমরা 
সামনে কতিপয় অনুস্মরণীয় মহিলাদের পবিত্র জীবনী বর্ণনা করবো। 


এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমাদের নারীদের সম্বোধন করার কারণ হলঃ আমরা 
দেখেছি নারী যখন কোন বিষয়ে যত্নশীল হয় তখন পুরুষের জন্য তা 
সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। আর যখন সে কোন বিষয়ে বিরোধী হয় 
সেটা বিরাট বাঁধা হয়ে যায়। বিশেষ করে সে নারীটি যখন কোন মা বা দাদি 
হন তখন তো তাঁর সেবা ও সন্তুষ্টি জরুরি। 


নারীরা যেহেতু পুরুষের আশ্রয়স্থল এবং মাল ও আওলাদের 
হেফাযতকারীনী। এজন্য আমরা নারীকে পৃথকভাবে বিশেষ করে আহ্বান 
করছি যাতে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধে তারা নিজেদের 
সক্রিয় ভূমিকাটি রাখতে পারেন। পক্ষান্তরে নারীরা যখন নিজের ভূমিকা 
(দায়িত্ব) হতে পিছপা হবে, তখন তাই হবে যা এই উম্মতের পরাজয়ের 








প্রথম ধাপ ও ধ্বংসের কারণ। যেমনটাতে বর্তমানে এ উম্মত নিপতিত 
হয়েছে। 


ইসলামের গৌরবময় যুগগুলোতে কাফেরদের দেশসমূহে ইসলাম বিজয়ী 
হয়েছে অথচ কাফেররা ধনে জনে অধিক ছিল। আর তা এজন্যই সম্ভব 
হয়েছিল যে, তখন নারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন। এবং তারা নিজ 
সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তরবিয়ত দিতেন এবং পুরুষেরা 
জিহাদে বের হলে তাঁরা নিজ চরিত্র সম্ভম ও সম্পদের হেফাজত করতেন। 
নিজে ধৈর্য ধরতেন এবং নিজ সন্তান ও স্বামীকে ধৈর্য ধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ 
করতেন। ফলে তা জনৈক ব্যক্তির কথার ন্যায় হল, “প্রত্যেক মহান ব্যক্তির 
পিছনে একজন নারী রয়েছেন।” বর্তমানে তা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে 
প্রযোয্য হয়। সুতরাং আমরা বলবোঃ প্রত্যেক মহান মুজাহিদের পিছনে 
একজন নারী ছিলেন। এবং সেই নারীগণ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে 
জানতেন ও সেই গুণ অর্জন করেছিলেন যা নবী করীম ৬ বর্ণনা 
করেছিলেন। যেমনঃ মুসনাদে তিনি আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত ওমর রাঃ 
হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম £৯৪ কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, “হে আল্লাহর 
রাসুল! আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করবো? তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ 
যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সাহায্যকারী 
স্ত্রী গ্রহণ করে।” 








আর বর্তমান যুগের নারীদের সম্পর্কে কি বলবো! তাদেরকে কোন গুণে 
ভূষিত করবো? আর তাদের দায়িত্ববোধই বা কি? আখেরাতের কাজে 
স্বামীদের প্রতি তাদের কি কোন সহযোগিতা আছে? আর তারা কি বর্তমান 
সময়ে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা 
রাখে? নাকি তারা কুফরি রাষ্ট্রগুলোকে চিনে? 


আর তারা কি জানে প্রতিটি দেশে মুসলমানরা কি বিপদে রয়েছে? এখন 
তারা ব্যস্ত। কিসের জন্য ব্যস্ত? ফ্যাশনের আর সাজসজ্জার পিছনে ব্যস্ত 
বরং তাদের একদল নিয়োজিত রয়েছে হারামের মাঝে এবং তারা 
বিভিন্নভাবে ইসলামের বিপরীতে তাঁর শক্রদেরকেই সাহায্য করছে। 


তদুপরি আমরা উম্মতের মুক্তির জন্য তাদের অংশগ্রহণের আশাবাদী । তাই 
আমরা নিয়োজিত হয়েছি ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক কার্য থেকে নারীদের 
হাতকে রুখতে । শত্রুরা ভালো করেই বুঝেছে যে, নারীগণ উম্মতের মেরুদন্ড, 
যখন এরা নষ্ট হবে তো তাদের প্রজন্মও নষ্টই হবে এবং আশপাশের 
পরিবেশও নষ্ট হবে। তাই তারা নারীদের স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতার দিকে 
আহ্বান করছে। আর তারাও তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আহ! আল্লাহ ছাড়া 
কোন আশ্রয়স্থল নেই আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই। 


&ে আম্মার দাসা! 








বর্তমান এই প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে তোমার অনুপস্থিতিই থাকে, যদি 
শুধু তোমার একার অনুপস্থিতিই থাকত তাহলে বিষয়টি ততটা জটিল 
হতনা । তখন আমরা পুরুষের ক্ষেত্রে আশাবাদী থাকতাম । কিন্তু বর্তমানের 
এই প্রতিযোগিতা থেকে তোমার অনুপস্থিতির সাথে পুরো উম্মতই অনুপস্থিত 
থাকছে। সুতরাং কে যুবককে সেই যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে? পুরুষের পাশে 
কে দাঁড়াবে সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহস যোগানোর জন্য? 


তোমার পর সেই পথ অতিক্রম করার জন্য সামনে আগমণকারিণী মায়েদের 
কে প্রস্তুত করবে? এ প্রশ্নের ও এরকম আরো দশটি প্রশ্নের উত্তরে একটি 
বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী বর্তমান এই প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর উপস্থিতি অতি জরুরি ৷ নারী এ প্রতিযোগিতায় সম্পূরক 
নয় বরং তাঁর উপস্থিতি সাহায্যের আশ্রয়সমূহ হতে একটি ও পথের পাথেয়। 


এজয্যুই € মুসলিম হোন! 


তোমার বোঝা উচিত যে, তোমার গুরুত্ব তোমার ধারণা থেকে অনেক বেশি। 
বর্তমানে ইসলামের পরাজয়ের বড় একটি দায় তোমার উপরও বর্তাবে। 
কেননা তুমি যদি তোমার দায়িত্ব আদায় করতে তাহলে উম্মত এ লাঞ্চনার 
শিকার হতনা । বলতে পারো যে, কেন এ দায় আমার উপর বর্তাবে। আমরা 
বলবো তোমার প্রথম দায়িত্বটা যদি তুমি সঠিকভাবে আদায় না কর, তাহলে 
পরবর্তী চেষ্টাগুলো সাধারণত ফলপ্রসূ হয়না। শিশু তোমার কোলেই বেড়ে 








উঠে আর তোমাকে ছাড়া তার আর কোন ভালবাসা আছে কিনা তা সে 
জানেনা । সুতরাং তুমি যখন তার কোমল হৃদয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল 2৮ 
এবং তার পথে জিহাদের বীজ বপন করবেনা তখন পূর্ণবয়সে তার হৃদয়ে 
কেউ অতি কষ্ট ছাড়া সেই বীজ বপন করতে পারবেনা । সুতরাং বোন তুমি 
নিজ ভূমিকা সম্পাদন কর এবং দুই দশক পর তার ফলাফল দেখ। 


বর্তমানে ইসলাম ও অন্যান্য কুফরি ধর্মগুলার মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ 
করে নতুন এই ক্রুসেড যুদ্ধে যাতে আমেরিকার নেতৃত্বে পূর্ণ বিশ্ব এক 
হয়েছে। এতে নারীর ভূমিকা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের স্বর্ণযুগের 
কতিপয় মুজাহিদা নারীর ভূমিকা বর্ণনা করব। আর মুসলিম মহান নারীগণের 
যে দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করবো এ বিষয়ে এগুলোই যে সকল দৃষ্টান্ত তা নয়। 
বরং এগুলো হল সেই বীর মুজাহিদদের মা, বোন ও স্ত্রীদের একটি দিক 
মাত্র। পূর্ববর্তী মুসলিম নারীদের ন্যায় যদি বর্তমান মুসলিম নারীদের মধ্যেও 
সেরকম ত্যাগ, সততা ও দ্বীনের জন্য ভালবাসা থাকতো তাহলে আল্লাহর 
ইচ্ছায় ইসলাম সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হত। 


দ্বব্তী কতিপয় যুজাতিদা নারীদের দৃষ্টান্ত। 


প্রিয় বোন! 
এখন যাদের অবস্থা বর্ণনা করবো, আশা করি তুমি তাদের অনুকরণ করবে, 








যেন সেই মঙ্গল অর্জন করতে পারো যা তাদের ও তাদের সময়ে দ্বীনের 
অর্জন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন অনুকরণের যোগ্য । প্রিয় মুসলিম 
বোন! তোমার জন্য এসব বেহায়া, কুলাঙ্গার ও দেহব্যবসায়ী নারীদের মাঝে 
কোন আদর্শ নেই। তুমি যদি জানতে চাও যে, তুমি কে? তাহলে উনাদের 
দিকে তাকাও যাদেরকে তুমি অনুসরণ করছো । আর তুমি যদি উম্মতের 
অবস্থা জানতে চাও, তাহলে উম্মতের নারীরা যাদের অনুকরণ করছে তাদের 
দিকে তাকাও । তারা যদি মহান মুজাহিদা, সত্যবাদী, আনুগত্যকারিণী, 
এবাদতকারিণী, ধৈর্যশীলা, রোজাদার নারীদের অনুকরণ করে তাহলে উম্মত 
বিজয় লাভ করবে। আর তারা যদি লম্পট, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্টা 
নারীদের অনুকরণ করে তাহলে এটা হবে উম্মতের জন্য অনিবার্য ও চরম 
ক্ষতি। 


আর বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও 
আশ্রয় চাচ্ছি। ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ 
করেছেন। এটা তখন পুরুষের স্বল্পতার জন্য নয়। বরং তা দ্বীনের উত্তম 
প্রতিদান এবং দ্বীনের মহব্বত ও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হওয়ার তামান্নায়ই 
হয়েছিল। আর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সে বর্ণনা অনুযায়ী যা ইমাম আহমদ 
রঃ হাশরজ বিন আল আশজায়ী থেকে এবং তিনি তার দাদি থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে তিনি বলেনঃ আমি ও আরো পাঁচজন নারী রাসুল £ এর সঙ্গে 
খায়বর যুদ্ধে বের হলাম। এ খবর রাসুল লু এর নিকট পৌঁছল যে তার 
সঙ্গে নারীরা রয়েছে। রাসুল £৯ আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও বললেনঃ 








কোন জিনিস তোমাদেরকে বের করেছে? আর কার আদেশে তোমরা বের 
হয়েছ? আমরা বললামঃ আমরা তীর সংগ্রহ করে দিব, লোকদেরকে পানি, 
ছাতু পান করাবো। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার উপাদান রয়েছে তা 
দ্বারা চিকিৎসা করবা এবং কবিতা আবৃত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য 
করবো। তিনি বললেন, উঠ! এবং ফিরে যাও। অতঃপর যখন আল্লাহ 
তা'আলা খায়বরের বিজয় দান করলেন, তখন পুরুষদের ন্যায় আমাদের 
জন্যও গণীমতের অংশ বের করলেন। আমি বললামঃ দাদি! আপনাদের জন্য 
কী বের করেছিলেন? তিনি বলেনঃ খেজুর। এভাবে জিহাদের প্রতি নারীর 
প্রগাঢ় ভালবাসা ও দ্বীনের জন্য উৎসর্গ হওয়ার যজবাই তাদের সেই পর্যন্ত 
পৌছিয়েছিল যে, এক পর্যায়ে তারা রাসুল ধু এর নিকট জিহাদে বের 
হওয়ার আবেদন পেশ করলেন। 


যেমন বুখারী ও সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। 
তিনি বলেনঃ ওহে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার সঙ্গে বের হয়ে 
জিহাদ করবোনা? কেননা কুরআন মাজীদে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন 
আমল দেখিনা । তিনি বললেনঃ না, তবে তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল 
আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা, হজ্জে মাবরুর। তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, 
পূর্বসূরী নারীগণ দ্বীনের প্রতি তাদের অধিক ভালাবাসার কারণে নিজেরা 
জিহাদে যাওয়ার অনুমতির আশা করতেন। 


আর আমরা বর্তমান নারীদের দেখছি যে, তারা চায় আল্লাহ তাআলার বাণী 
(তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে) যদি নাযিল না হতো, বিশেষ 








করে যখন তারা জানে যে, নিজের ছেলে, ভাই, পিতা বা স্বামী আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দিয়ে দ্বীনের সাহায্যার্থে জিহাদের পথে বের হচ্ছে। এটাই বিরাট 
পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পূর্বসূরী নারী ও বর্তমান যুগের নারীদের মাঝে। পূর্বসূরী 
নারীগণ পুরুষদের বের করে দিতেন যাতে তারা সকল কুফরি ধর্মগুলোর 
উপর বিজয় লাভ করতে পারে আর বর্তমান যুগের নারীরা তাদের 
পুরুষদেরকে বের করে দেয় যাতে তারা গরু, পাথর, বৃক্ষ পূজারী ও 
খুস্টানদের দাস হতে পারে। এমনকি তারা অপমানজনক জিযিয়া (কর) 
দিতেও প্রস্তত। আহ! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। 


"দিয় থান! 


আমরা প্রথমেই তোমার সামনে সেই মহান নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করবো যার 
মর্যাদা হাজারো পুরুষের চেয়ে বেশি। যাতে তুমি তাদের সুন্দর আদর্শে 
সজ্জিত হতে পার। সেই গুণাবলীর এক দশমাংশও যদি বর্তমান মহিলাদের 
মাঝে থাকতো তাহলে আমাদের একটি অধিকারও নষ্ট হত না। সেই বীর 
মুজাহিদা হলেন উম্মে আম্মারাহ নাসীবাহ বিনতে কাব আল আনসারী রাঃ 
শিয়ারে আল'আমিন নুবালাতে তার জীবনীতে এসেছে। তিনি বলেনঃ উম্মে 
আম্মারা বাইয়াতে আকাবা, উহুদ, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। জিহাদে 
তার হাত কাঁটা গিয়েছিল। 








ওয়াকিদী বলেনঃ তিনি নিজ স্বামী গুযাইয়া বিন আমর এবং তার ছেলের 
সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পানি পান করাতেন, তার 
সঙ্গে অস্ত্র ছিল। তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। যুমরা বিন 
সাঈদ আল মাযিনী তার দাদি যিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (দাদি) বলেনঃ আমি রাসুল £% কে নাসীবা 
বিনতে কাবের অবস্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, সে আজ অমুক অমুক 
হতে উত্তম অবস্থানে আছে। এবং তিনি তাঁকে কোমরে কাপড় বেঁধে কঠিন 
যুদ্ধ করতে দেখেছেন। এমনকি তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হন। 


তিনি বলতেন আমি দেখছিলাম যে, ইবনে কিময়া তার গায়ে আঘাত 
করছিল। আর এটাই তার বড় আঘাত ছিল। তিনি এক বছর পর্যন্ত সেটির 
চিকিৎসা করেন। অতঃপর যখন রাসুল ধু হামবাউল আসাদের দিকে 
যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি রক্ত ক্ষরণের জন্য উঠতে পারছিলেন না। 
আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং রহম করুন। উম্মে আম্মার (রাঃ) বলেনঃ 
আমি উহুদ যুদ্ধে নিজে দেখেছি যে লোকেরা রাসুল £৬ এর কাছ থেকে সরে 
পড়েছে। দশজনের একটি দল ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই, আমি ও আমার দু 
ছেলে এবং আমার স্বামী তাঁর সামনে থেকে আঘাত প্রতিহত করছিলাম আর 
লোকেরা পলায়ন করছিল। তিনি £৯ দেখলেন আমার কাছে কোন ঢাল নেই, 
অতঃপর তিনি পলায়নরত এক ব্যক্তির কাছে ঢাল দেখতে পেলেন এবং 
তাকে বললেনঃ যে যুদ্ধ করছে তাকে তোমার ঢালটি দিয়ে দাও। ফলে সে 
তার ঢালটি নিক্ষেপ করলো আর আমি তা উঠিয়ে আনলাম এবং রাসুল ৪ 








হতে আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অশ্বারোহীরা আমাদের উপর কঠিন 


আক্রমণ করেছিল। তারা যদি আমাদের ন্যায় পদাতিক হতো তাহলে ইনশা 
আল্লাহ তাদেরকে ঠিকভাবেই পাকড়াও করতাম। 


অশ্বারোহী এক ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমার উপর আঘাত করল, 
আমি তা প্রতিহত করলাম। ফলে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। অতঃপর আমি 
তাকে ধাওয়া করলে সে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তার ঘোড়ার পায়ের 
গোছায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন রাসুল ৯৪% চিৎকার 
দিয়ে বলতে লাগলেনঃ (হে উম্মে আম্মারার ছেলে! তোমার মা, তোমার মা) 
অর্থাৎ তাকে সাহায্য কর। 


তিনি বললেনঃ তারা আমাকে সাহায্য করেছে। এমনকি কাবু করে ফেলেছি 
অতঃপর আমি তার মৃত্যুর ঘাণ পেয়েছি। ওয়াবিদী উম্মে আম্মারার ছেলে 
আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি উহুদের 
যুদ্ধের দিন আমি একটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি, তখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিলনা। 
তখন রাসুল £% বলেনঃ তোমার জখমটাতে পট্টি বেধে নাও। তখন আমার 
মা আমার দিকে আসলেন। তার সঙ্গে কিছু পট্টি ছিল। আর নবী কারীম ৪% 
দাঁড়ানো । তিনি বললেনঃ হে উম্মে আম্মার! তুমি যা করতে সক্ষম হয়েছ কে 
তা করতে সক্ষম হবে? অতঃপর আমার ছেলের আঘাতকারী অগ্রসর হল। 
তখন রাসুল £৪ বললেনঃ এই লোকটি তোমার ছেলের আঘাতকারী। তিনি 








বললেনঃ অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে তার পায়ের গোছায় আঘাত করলাম। 
এতে সে হাঁটু গেড়ে পরে গেলো। তখন রাসুল $৮ কে মুঁচকি হাসতে 
দেখলাম এমনকি আমি তাঁর দাঁত দেখেছি। অতঃপর আমি তাঁর নিকট 
আসলাম। তখন রাসুল ৪ বললেনঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি 
তোমাকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী করেছেন। 


বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুহাম্মাদ উম্মে আম্মারা 
উহুদ যুদ্ধে বারটি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তার হাত কাঁটা 
যায়। আর হাত ছাড়াও তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি এগারটি আঘাত প্রাপ্ত 
হন। এসব জখম নিয়ে তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন আবু বকর 
সিদ্দিক (রাঃ) কে দেখা গেছে। (তখন তিনি খলিফা ছিলেন)। তার কাছে 
এসে তিনি ও তার ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তার ছেলে হাবিব 
বিন যায়েদ বিন আসেম যাকে মুসায়লামা শহীদ করেছিল। তার আরেক 
ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল মাধিনী যিনি রাসুল 2% এর ওযু বর্ণনা 
করেছেন, তরবারি দিয়ে মুসায়লামাতুল কাযাবকে হত্যা করেছিলেন। 


তিনি তার সিফাতুস সফওয়া নামক কিতাবে তার সম্পর্কে এসেছে যে ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসুল &%৪ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ উহুদ 
যুদ্ধের দিন আমি যে দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি সে দিকেই তাকে আমার কাছে 
থেকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। আল ইসাবা নামক কিতাবে (8৪/8৪১৮) তার 








সম্পর্কে এসেছে। ওয়াকীদী উল্লেখ করেছেন, যে নাসীবা বিনতে কাবের 
কাছে যখন মুসায়লামার হাতে তার ছেলে হাবিব বিন যায়দ এর হত্যার খবর 
পৌঁছেছে তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলেন যে, হয় তিনি 
মুসায়লামাকে হত্যা করবেন না হয় তার কাছেই মরবেন। অতঃপর তিনি 
ইয়ামামার যুদ্ধে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাঃ এর সঙ্গে আপন ছেলে সেই 
আব্দুল্লাহ রাঃ সহ অংশগ্রহণ করেন ও মুসায়লামাকে হত্যা করেন, যুদ্ধে তার 
হাত কাটা যায়। 


ইবনে হিশাম তার 'যিয়াদাত উম্মে সাঈদ বিন কবির সুত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেনঃ আমি উম্মে আম্মারার নিকট গেলাম ও তাকে বললাম হে খালা! 
আমাকে কিছু শুনান। তিনি বলেনঃ আমি (হুদ যুদ্ধের দিন পানির মশক 
নিয়ে বের হলাম এবং একবারে রাসুল ল এর নিকট চলে গেলাম, তখন 
যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি 
প্রতিকুল হয়ে গেল, আমি রাসুল £৪৪ এর সামনে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করতে 
লাগলাম এবং রাসুল £৯ এর উপর যে আক্রমণ আসছিল তা তরবারি দ্বারা 
প্রতিহত করছিলাম। উম্মে সাঈদ বিনতে সাআদ বিন রাবীকে বলেনঃ আমি 
তাঁর গায়ে গর্ত দেখতে পেলাম অতঃপর বললাম, আপনাকে আঘাত কে 
করেছিল? তিনি বলেনঃ ইবনে কিময়া। 


এ হলেন সেই বীর বাহাদুর মুজাহিদাহ উম্মে আম্মারা। আসলেই তিনি যা 








পেরেছেন কে তার ক্ষমতা রাখে? যেখানে পুরুষরাই রাসুল &% এর সঙ্গে 
ধৈর্যশীল ও অটল থাকতে পারছিলেন না সেখানে নারীরা কিভাবে পারবে। 
কিন্তু হে বোন! আল্লাহর রাস্তায় তার এই বীরত্ব, ত্যাগ, অটলতা, সাহসিকতা 
ও ধৈর্য তোমার জন্য কখন আদর্শ হবে? 


'দরিয় থান! 


তোমার কাছে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যা আল্লাহর দ্বীনের 
সাহায্যের পথে নারীরা ত্যাগ, কুরবানির প্রতি ইঙ্গিত করছে। তিনি মনে মনে 
আকাঙ্ষা করেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানেও প্রবেশ করেছিলেন, 
পুরুষদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতেন, এগুলো সবই দ্বীনের ভালোবাসা 
ও ইসলামের সাহায্যের জন্য। আর এ উত্তম দৃষ্টান্ত হল হযরত উম্মে সুলাইম 
রাঃ এর। তার সম্পর্কে হায়াতুস সাহাবাতে (১/৫৯৭) এবং সিফাতুস 
সাফওয়াতে (২/৬৬) এসেছে যে তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উৎসর্গ হয়ে 
হুনাইনের যুদ্ধের দিন ময়দানে প্রবেশ করেন, তার সাথে একটি খঞ্জর ছিল। 
উম্মে সুলাইম রাঃ কে এ অবস্থায় দেখে আবু তালহা রাঃ হেসে হেসে রাসুল 
শু এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি উম্মে 
সুলাইমকে দেখেছেন যে, তার সাথে খঞ্জর রয়েছে? তখন রাসুল লু তাকে 
লক্ষ্য করে বললেনঃ হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা দ্বারা কী করবে? তিনি 
বললেনঃ আমি ইচ্ছা করছি তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের কাছে 
আসে তাহলে তাকে এটা দ্বারা আঘাত করবো । অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে 
আমি এটা নিয়েছি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের নিকট আসে 








তাহলে আমি এটা দ্বারা তার পেট ফেরে দিব। তখন রাসুল হাঁসতে 
লাগলেন। 


আমার দ্বাঁথা সুজাঠিদা থোন। 


এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এতে রয়েছে রুহের খোরাক, যা 
আমাদের মহিলাদের খুবই প্রয়োজন। আমরা মনে করিনা যে কোন পুরুষ 
তার পিছনে এমন নারী আছে জানার পর জিহাদ থেকে পিছপা হবে। আর 
দৃষ্টান্তটি হলঃ রাসুল £ এর ফুফু সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, আল 
ইছাবাতে (৭/৭৪৪) তার সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি বলেনঃ “রাসুল 8 
যখন খন্দকের যুদ্ধে বের হন, তখন নারীদেরকে ‘উতম’ নামক দুর্গে রেখে 


যান। এটাকে ফারাও বলা হয়। হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে তাদের 
দেখাশুনার দায়িত্ব দেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর একটি ইয়াহুদি দুর্গে 
আরোহণ করে ও আমাদের দিকে উকি দেয়। তখন আমি হাসসান বিন 
ছাবিত রাঃ কে বললামঃ উঠ, এই ইহুদিকে হত্যা কর। তিনি বলেন যদি তা 
(ক্ষমতা) আমার মাঝে থাকত তাহলে তো আমি নবী করিম £৮ এর সঙ্গেই 
(যুদ্ধে) থাকতাম। কেননা তিনি অতি বৃদ্ধলোক ছিলেন। তিনি বলেনঃ তখন 
আমি উঠে একটি খুঁটি নিলাম এবং দুর্গ থেকে নেমে সেই ইয়াহুদিকে হত্যা 
করলাম এবং তার মাথা কেটে নিলাম ও তারপর হাসসান বিন ছাবিত রাঃ 
কে বললাম এটা ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করুন। তারা ছিল দুর্গের নিচে। 
তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ, এটা কী? তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা 








নিয়ে ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করলাম। তখন তারা বললোঃ জানতে 
পারলাম যে, এ ব্যক্তি তার পরিবার বর্গের মাঝে কাউকে না রেখেই ছেড়ে 
যায় নি। অতঃপর তারা বিভক্ত হয়ে যায়। ইনিই প্রথম কোন মুশরিককে 
হত্যাকারী মহিলা । ইবনে সাআদ তা আবু উসামা হতে বর্ণনা করেছেন। আর 
পুরুষদের তিনি শুধু যবান দ্বারাই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন নাই এবং 
পুরুষদের যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই তাদেরকেই উদ্বুদ্ধ করেন নাই 
বরং গাজীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন যারা শত্রুর উপর বিজয়ী হতে পারেন 
নাই। তার সেই উদ্বুদ্ধকরণ ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা। আল ইসাবাতে হাম্মাদের 
সুত্রে এসেছে, তিনি শিহাব ও তার পিতা হতে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন 
মুসলমানরা ছুটাছুটি করছিল, তখন সুফিয়া হাতে বর্শা নিয়ে এলেন, তা দিয়ে 
তিনি তাদের মুখে মারছিলেন, তখন নবী করীম £&& বললেনঃ হে যুবাইর! 
সাবধান! মহিলা ৷ তার ধৈর্য্য ও সহনশীলতা পাহাড়ের ন্যায়। আল ইসাবাতে 
এসেছে যে, হযরত হামযা রাঃ যখন শহীদ হলেনঃ তখন সুফিয়া বিনতে 
আব্দুল মুত্তালিব তার ভাইকে দেখার জন্য আসলেন, তখন যুবাইর রাঃ এর 
সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি বলেন, হে মহিলা! রাসুল £৯৪ তোমাকে ফিরে 
যেতে বলেছেন। তিনি বলেন কেন? আমি জেনেছি তাকে বিকৃত করা 
হয়েছে। আর আল্লাহর জন্য এর থেকে অধিক কোন জিনিস আমাদেরকে 
অধিক সন্তুষ্ট করাবে? অবশযই আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং সন্তুষ্ট হব 
ইনশাআল্লাহ । তখন যুবাইর রাঃ এসে নবীজীকে জানালে তিনি বলেন তাকে 
আসতে দাও। তখন তিনি আসলেন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 
অতঃপর তাঁকে দাফন করা হল। 








ঠ আমার দ্বীনী থান! 

এটা তোমার জন্য আরেকটি আদর্শ। তাই আমাদের নারীরা সেখানে কখন 
পৌঁছাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছেন? ত্যাগ ও উৎসর্গের ক্ষেত্রে । এ আদর্শটি 
হল আসমা বিস্তে ইয়াযিদ বিন সাকানের যিনি মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ এর 
ফুফু ছিলেন। তার সম্পর্কে সিআরে আলামিন নুবালাতে (২/২৯৭) এসেছে 
যে, তিনি বায়াত গ্রহণকারী মুজাহিদা নারী। তিনি ইয়ারমুকের দিন তার 
তাঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ জন রোমক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন। 


দিয় থান। 

এভাবে নিয়ে উল্লেখিত মুজাহিদা নারীকেও তোমার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা 
উচিত ৷ বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের ক্ষেত্রে সেই বাহাদুরনী হলেন 
মুসা লাখসিয়্যার মা, যিনি নাসির লাখসিয়্যার স্ত্রী, যার ছেলে স্পেন বিজেতা 
ছিলেন। আল ইসাবাতে (8/৫০১) এসেছে যে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে 
ইয়ারমুক যুদ্ধে উপস্থিত হন এবং এক আফ্রিকানিকে হত্যা করে তার সালব 
(সামানা বা জিনিসপত্র) গ্রহণ করেন। 


আব্দুল আজীজ তার কাজে তা জানতে চাইলে তিনি তা বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেনঃ আমরা মহিলাদের একটি দলের মাঝে ছিলাম। তখন কতিপয় পুরুষ 
এসে ঘোরাফেরা করছিল, আমি এক আফ্রিকানিকে দেখলাম সে একজন 








শি ঠা “ . 
মুসলমানকে টানছে, আমি তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে তার নিকটে গিয়ে তার | 


মাথায় সজোরে আঘাত করলাম এবং তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) 
ছিনিয়ে আনলাম । এতে পুরুষরা আমাকে সাহায্য করেছেন। 


"দিয় থান! 


তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কতবার তোমার 
ভাইদের আহত, নিহত ও নির্যাতিত অবস্থায় দেখেছ? কোন একদিনও কি 
তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছ? তুমি দেখনি মুসার মা কী 
করেছেন? শুধু একবার যখন সেই দৃশ্য দেখলেন, তখন আর সহ্য করতে 
পারেননি ৷ তাঁবুর খুঁটি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেন, অথচ তার শত্রুর 
কাছে ছিল তরবারি । এই দ্বীনের প্রতি তাঁর গায়রত ও ভালবাসাই তাকে এ 
কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। 


হোন! 
আটকানো ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে নিজ স্বামী ও ছেলেকে বিরত 
রাখার ক্ষেত্রে খরচ করেছ? 


"দিয় থান! 








তোমার জন্য আবু জাহলের ছেলে ইকরেমার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে 
হারিছের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। তিনি কিভাবে তাঁর নিজ স্বামীকে তার 
বিপদের সময় আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। আল ইসাবাতে (8/88) 
এসেছে যে, তিনি নিজ স্বামী ইকরিমার সঙ্গে রোম যুদ্ধে বের হন। অতঃপর 
তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। পরে খালেদ বিন সাঈদ তাঁকে বিবাহ 
করেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সঙ্গে বাসর করতে চাইলেন তিনি বললেন, 
আল্লাহ তা*লা এই বাহিনীকে পরাজিত করা পর্যন্ত বিলম্ব করবেন কি? তিনি 
বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি নিহত হব, তখন তিনি বললেন, তাহলে 
আপনার ইচ্ছা। অতঃপর খালেদ বিন সাঈদ এক পুলের নিকট বাসর 
করলেন। পরে সে পুলের নাম হয়ে যায় উম্মে হাকিম পুল। 


অতঃপর সকাল বেলা ওলীমা করলেন। তারা যখন খানা থেকে অবসর 
হলেন, তখন রোমানরা আক্রমণ করলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ও তিনি 
শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে উম্মে হাকিমও কাপড় বেঁধে নিলেন এবং 
বেরিয়ে পড়লেন। অথচ তাঁর শরীরে তখনও মেহেদীর চিহ্ন ছিল। সেদিন 
উম্মে হাকিম যুদ্ধ করেছেন এমনকি যে তাঁবুতে তিনি বাসর করেছিলেন সেই 
তাঁবুর খুঁটি দ্বারা সাতজন রোমানকে হত্যা করেছিলেন। 


প্রিয় প্রান! 
এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি যাতে তোমার জন্য শিক্ষা রয়েছে এবং 








তাঁর জীবনী তোমাকে জিহাদকে ভালবাসার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেভাবে 
মহিলা সাহাবিয়াতরা একে ভালবাসতেন ও এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কোন 
জিনিস আমাদের নারীদেরকে জিহাদের ভালবাসা থেকে দূরে রেখেছে বরং 
তাদেরকে জিহাদ বিরোধিতার নিকটবর্তী করে দিয়েছে? তা একমাত্র 
ঈমানের দুর্বলতার কারণেই। 


যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল £৪ এর ভালবাসা সবকিছুর উর্ধ্বে হত তাহলে 
আমাদের নারীরা উম্মে হারামের ন্যায় হত। আলা ইসাবাতে (8/88১) 
এসেছে যে, রাসুল ৪৬৪ উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে দুপুর বেলায় 
কায়লুলা করলেন অর্থাৎ ঘুমালেন। অতঃপর হেসে হেসে জাগ্রত হলেন আর 
বললেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করে হয়েছে, 
তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে। আর তারা এই সমুদ্রের উপর দিয়ে 
রাজা বাদশাহের ন্যায় সিংহাসনে বসে ভ্রমণ করতেছে। তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল শু! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমিও 
যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর আবার 
মাথা রেখে ঘুমালেন। অতঃপর আবার হেসে হেসে জাগ্রত হলেন। আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কোন জিনিস আপনাকে হাসাল? রাসুল 8 
বললেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করে 
হয়েছে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে যেভাবে প্রথমবার বলেছেন। 
তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া 
করুন আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি বললেনঃ তুমি প্রথম সারির 








অন্তর্ভূক্ত হবে। অতঃপর উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাঃ সেই সমুদ্রে ভ্রমণ 
করেছেন এবং সমুদ্র হতে বের হওয়ার সময় সওয়ারী হতে পড়ে আহত হন 
এবং শাহাদাত বরণ করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন) ইবনে 
আছীর বলেন, সেই যুদ্ধটি ছিল কবরসের যুদ্ধ'। সেখানেই তাঁকে দাফন করা 
হয়। সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাঃ। 
উসমান রাঃ এর খেলাফতের যুগে ও সাতাশ হিজরি সনে। 


'দরিয় থান! 


এ হলেন উম্মে হারাম। যিনি আখেরাতের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হননি। বরং 
ইসলামের শৌর্য-বীর্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহী হলেন এবং রাসুল & 
এর কাছে দোয়া চাইলেন, যেন তিনি সেই সেই যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হতে 
পারেন। তাঁর অন্তর আল্লাহ, তাঁর রাসুল £৯ ও দ্বীনের ভালবাসায় ভরপুর 
ছিল বিধায় তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য 
নিজেকে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং 
তাঁকে জান্নাতের মাঝে স্থান দান করেছেন। 


"দিয় থান! 


নারীদের ধৈর্য এবং সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে 
তোমার জন্য আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আর তিনি হলেন দুই পিতা 
বিশিষ্টা নারী আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ “সিয়ারো আলআমিন নুবালাতে 








(২/২৯৩) এসেছে যে, উরওয়া রাঃ বলেনঃ আমার ভাই আব্দুল্লাহ বিন 
যুবায়ের শহীদ হওয়ার দশ রাত পূর্বে, আমি এবং তিনি আম্মাজানের নিকট 
গেলাম। তখন তিনি মারাত্মক ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ 
বললেন, আপনার কি অবস্থা? উত্তরে তিনি বললেন, ব্যাথায় আক্রান্ত। তিনি 
বলেন, মৃত্যুতে মুক্তি পাবেন। উনার মা হেসে দিয়ে বলেন, সম্ভবত তুমি 
আমার মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী। এমন করোনা । আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
আমি মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী নই যে যাবত না তুমি একপাশে অবস্থান নিবে। 
অর্থাৎ হাজ্জাজের সঙ্গে যুদ্ধে হয় তুমি শহীদ হয়ে যাবে, তখন আমি সবর 
করবো ও পরিতৃপ্ত হব আর না হয় তুমি বিজয়ী হবে, তখন আমার চক্ষু 
শীতল হবে। তখন তাঁর বয়স একশত বছর ছিল। আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের 
শহীদ হওয়ার পর ইবনে ওমর রাঃ তাঁর মা আসমা রাঃ এর কাছে যান 
তাঁকে শান্তনা দেবার জন্য। এসে তাঁকে মসজিদের কিনারায় পেলেন। তিনি 
তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এই দেহ তো কিছুই না। নিশ্চয়ই 
আত্মাসমূহ আল্লাহর কাছে। সুতরাং তাঁকে ভয় করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। 
তখন তিনি বললেন, কেন আমি তা করবোনা? অথচ ইয়াহইয়া বিন 
যাকারিয়া আঃ এর মাতাকে বনি ইত্াঈলের জনৈক বেশ্যা নারীর নিকট 
উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। 


আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি আল্লাহর নবীর মুসিবত হতে শান্তনা 
গ্রহণ করেছেন। আর বিপদকে ছোট করে দেখেছেন। কেননা আল্লাহর দ্বীন 
তাঁর কাছে নিজ ছেলে হতে অধিক প্রিয়। তাই যখন আল্লাহর নবীর উপর 








অর্পিত বিপদের কথা স্মরণ করেন যিনি তাঁর ছেলে থেকে আল্লাহর কাছে 
অধিক সম্মানী ছিলেন। তখন তাঁর বিপদ সহজ হয়ে যায়। 


"দিয় থান! 


তোমার জন্য আরেকজন মহান নারীর আদর্শ পেশ করছি, যিনি আপন ছেলে 
শহীদ হওয়ার পরও রাসুল ৪ এর সুস্থতাকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন যে, তাঁর ছেলের মৃত্যুতে দ্বীনের 
কোন ক্ষতি হবেনা, কিন্ত রাসুল শু এর ইন্তিকালে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে। 


তারিখে ইসলামী (২/২৪৬) তে এসেছে, যখন রাসুল ৪ উহুদ যুদ্ধ থেকে 
কে স্বাগতম জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তাদের মধ্যে আনসারদের 
নেতা সাআদ বিন মায়াযের মাতাও ছিলেন। 


তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আসছিলেন। তাঁর ছেলে সা'আদ রাঃ তাঁর 
লাগাম ধরলেন, সা'আদ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল £৬৪। ইনি আমার মা। 
রাসূল ৪ বললেনঃ মারহাবা, অতঃপর তিনি যখন নিকটে আসলেন রাসুল 
8৮ তাকে সান্তনা দিলেন। তাঁর ছেলে আমর বিন মায়া শহীদ হওয়ায়, 
তিনি বললেন, আমি যখন আপনাকে সুস্থ দেখছি তখন আমার মুসিবত দূর 
হয়ে গেছে। রাসুল £৪ তখন তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেনঃ 








সুসংবাদ নাও, শহীদদের পরিবার জান্নাতে তাদের সাথেই থাকবে এবং 
পরিবারের সকলের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। 


এমনিভাবে আরেকজন সাহাবিয়াহ রাসুল লট সুস্থ থাকায় নিজের বিপদকে 
কিছুই মনে করেন নাই। বর্তমানে আমাদের নারীদের ন্যায় নয়, যারা নিজের 
প্রেমিককে ছাড়া অন্যের জন্য কাঁদেনা। আর দ্বীনের বা পরিবারের বিপদে 
তাদের গায়ে লাগেনা । বোন! নেককার নারীদের অন্তর্ভুক্ত হও যদি জান্নাতে 
যেতে চাও। 


আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪/8৭) গ্রন্থে এসেছে ইবনে ইসহাক সাআদ রা: 
বনী দিনার গোত্রের জনৈক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সে মহিলার 
স্বামী, ভাই, ছেলে এবং পিতা আহত হয়েছিলেন। যখন লোকেরা তাকে সেই 
দুঃসংবাদ জানালো, তিনি বললেন, রাসুল £ঞ্$ কেমন আছেন? তারা বলল, 

আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভাল আছেন। তিনি বললেন: আমাকে দেখাও, যাতে 

আমি তাকে একবার দেখতে পারি, তখন রাসুল ৪৪ এর দিকে ইঙ্গিত করা 
হল, এবং তিনি দেখে নিলেন,অতঃপর তিনি বললেন : আপনাকে দেখার পর 
সকল বিপদ মুছিবতই তুচ্ছ। 


'দ্রিয় প্রান! 
তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় বিপদ মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করার আদর্শ চাও 








তাহলে তুমি নিচের আদর্শটি গ্রহণ করতে পার। সিয়ারে আলামিন নুবালা 
(৪/৫৮) গ্রন্থে এসছে যে, মুয়ায বিনতে আব্দুল্লাহ যিনি উম্মে সাহল নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সালত বিন আশআমের স্ত্রী ছিলেন। যখন তাঁর স্বামী 
সালত এবং ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন মহিলারা তার 
(শান্তনা দেওয়ার জন্য) কাছে আসলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা 
যদি আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য এসে থাক তাহলে তোমাদেরকে 
মোবারকবাদ, আর অন্য উদ্দেশ্যে এসে থাকলে ফিরে যাও। আর তিনি 
বলতে লাগলেন: “আল্লাহর শপথ আমি বেঁচে থাকাকে পছন্দ করছিনা তবে 
ছওয়াব অর্জন করে আমার প্রভুর নৈকট্য অর্জন করব যাতে তিনি জান্নাতে 
আমাকে আবু শাআছা ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে একত্রিত করে দেন। 


'ছরিয় থান! 


এখানে আরেকজন মহিলার কথা তোমাকে শুনাব। আল্লাহ তাআলা তাকে 
নারীদের মাঝে সম্মানিত করেছেন, এবং শহীদ সন্তানদের জননী 
বানিয়েছেন। তিনি-ই একমাত্র সৌভাগ্যবান সেই মহিলা যার সকল সন্তানরা 
বদর যুদ্ধে রাসুল শু এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল-ইসাবা (৮/২৬) 
গ্রন্থে এসেছে আফরা বিনতে উবাইদ বিন ছালাবার দুই পুত্র মায়া ও 
মুআওয়্যাফ শহীদ হওয়ার পর তাদের মা, রাসুল 8 এর নিকট এসে 
বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! এটি কি আওফ বিন হারিছের বংশের শেষ জন? 
আমি বলি এই আফরা রা: এর একটি বৈশিষ্ট আছে যা অন্যদের মাঝে 
পাওয়া যায়না। আর তা হল তিনি হারেছের পর বাকির বিন ইয়ালাইল 








লাইছি কে বিবাহ করেছিলেন। তার এঁরসে উনার চারটি সন্তান হয়েছিল। 
তারা হল ইয়াস, আকিল, খালেদ ও আমের এরা সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন 
করেছিলেন। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইনি একমাত্র মহিলা সাহাবী যার 
সাতটি ছেলে নবী করীম £৬৪ এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। 


ঠ প্রুষগ্র মাতা! 

আপনার কয়জন ছেলে পাঠিয়েছেন? যেভাবে আফরা রা: পাঠিয়েছিলেন। 
আপনার একটি ছেলেও কি কোন জিহাদে অংশগ্রহন করেছে? আপনি 
লজ্জাবোধ করেন না! এত ছেলের মাতা হলেন কিন্তু তাদের কেউ আল্লাহর 
দ্বীনের জন্য এগিয়ে আসলোনা। বরং আপনি কি আল্লাহকে ভয় করছেন না! 
যে জিহাদের পথে আপনি কিনা তাদের জন্য বাঁধা হয়ে যাচ্ছ। আর 
পূর্বসুরীদের মাঝে আপনার জন্য কি কোন শিক্ষা, নসীহত নেই? বোন! 
পাঠাও তারা যা পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের ন্যায় তুমিও সওয়াব অর্জন করতে 
পার। 


এই আরেকজন বিখ্যাত মহিলা, যদি আমাদের নারীরা উনার মত হত তাহলে 
একজন পুরুষও জিহাদ থেকে পশ্চাতগামী থাকত না। বরং দলে দলে 
জিহাদে অংশগ্রহন করত। আল ইসাবা (৭/৬৪) ও তাবকাতে শাফিইয়্যাহ 
(১/২৬০) তে উনার সম্পর্কে এসেছে যে, খানছা বিনতে আমর 
আসসালিমিয়্যাহ, কাদিসিয়ার যুদ্ধে তাঁর চার ছেলেসহ উপস্থিত হলেন, এবং 








তাদেরকে মূল্যবান কিছু নসীহত করলেন, দৃঢ় পদে যুদ্ধ করা ও পলায়ন না 
করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে ছেলেরা! তোমরা 
স্বেচ্ছায় আনুগত্যের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছ, এবং স্বেচ্ছায় হিজরত 
করেছ। আর তোমরা এক পিতা-মাতার সন্তান, আমি তোমাদের বাপ, চাচার 
মুখ কালো করিনি, তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিনি। অতঃপর বললেন: 
তোমরা জান যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের জন্য কি ছাওয়াব রেখেছেন। আর তোমরা এটাও জানো যে, 
ক্ষনস্থায়ী বাসস্থান (দুনিয়া) অপেক্ষা চিরস্থায়ী (জান্নাত) বাসস্থান উত্তম। 
সুতরাং আগামী কাল যদি তোমরা সুস্থতার সাথে সকাল কর তাহলে 
তোমাদের শক্রর বিরুদ্ধে বুঝে শুনে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হবে। 


অতঃপর যখন যুদ্ধের আগুন জলে উঠবে ও তার স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকবে 
তখন ময়দানে ঢুকে পড়বে এবং মাথা চেপে ধরবে। তাহলে তোমরা বিজয়ী 
হবে গণীমত দ্বারা এবং চিরস্থায়ী বাসস্থান (জান্নাত) এর সম্মানের দ্বারা । 
অতপর ছেলেরা মায়ের উপদেশাবলীর অনুসরণ করে অগ্রসর হল, যখন 
ভোর হল তারা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। এবং একের পর এক যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলে । এমনকি সবাই শাহাদত 
বরণ করল। তারা প্রত্যেকেই শহীদ হওয়ার পূর্বে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে 
ছিল নিচে তা উল্লেখ করা হল। 








প্রথমজন বলল- হে ভাইগণ! নিশ্চয় বৃদ্ধা নসীহতকারীণী মা গত রাতে ডেকে 
আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেণ। কতিপয় সুস্পষ্ট কথা, যে তোমরা ভীষণ 
যুদ্ধে সকাল করো। আর তোমরা সকালে সাসান এলাকার কতিপয় 
কুকুরদের মুখোমুখি হবে। তারা তোমাদের দুর্যোগ-বিপদের ব্যাপারে দৃঢ় 
নিশ্চিত অথচ তোমরা এখনো সুস্থ জীবনের মাঝে রয়েছে। অতঃপর সে 
অগ্রসর হয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে 
গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুণ। 


অতঃপর দ্বিতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- নিশ্চয় বৃদ্ধা 
মা বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, মমতাময়ী এবং সিংহের ন্যায় হিম্মতের অধিকারী 
নারী। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করে যথার্থ উপদেশাবলী প্রদান 
করেছেন। সুতরাং তোমরা ভোরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও নগদ বিজয়ের জন্যে 
অথবা শাহাদতের জন্যে যা তোমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের 
উত্তরাধিকারী বানাবে । উনিও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন: 
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুণ। 

তৃতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- তিনি আল্লাহর শপথ 
আমি তাঁর এক অক্ষরও অমান্য করবনা, আমাদেরকে মমতার সঙ্গে নসীহত 
করেছেন। উত্তম সত্য ও ভালবাসাপূর্ণ নসীহতসমূহ। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে 
যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও। 

অতপর চতুর্থ ছেলে অগ্রসর হল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- আমি মা 





টি... 

= ঢা রি 
খানছার বা আখরাম বা আমরের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবনা বরং নগদ বিজয়... 
এবং গণীমতের জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণের জন্য যুদ্ধ 


করবে। তিনিও যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর 
প্রতি রহম করুণ। 


অতঃপর যখন ছেলেদের শাহাদতের খবর তাঁর কাছে পৌছল, তিনি বললেন: 
সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। 
হযরত ওমর রাযি: খানাসাকে তাঁর চার ছেলের ভাতা দিতেন, প্রত্যেকের 
জন্য একশ দিরহাম করে। 

সুজামিস ৰান! 

এ হল সালফে সালিহীন নারীদের কিছু দৃষ্টান্ত। তোমার সামনে তাদের ত্যাগ- 
কুরবানী ও মুজাহাদার কিছু অবস্থা পেশ করলাম। তাদের ন্যায় আরো 
অনেক রয়েছেন। প্রবন্ধ ছ্বীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আর বেশি উল্লেখ করতে 
চাচ্ছিনা। উল্লেখ্য যে, আমরা কেবল তাদের জীবনের একটি দিকই উল্লেখ 
করলাম। আমরা যদি তাদের এবাদত-বন্দেগী, খোদাভীতি, ইলম,দান খয়রাত 
ও সকল আমলের দিক উল্লেখ করতাম তাহলে কেমন হতো! আলোচনা 
অনেক দ্বীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যতটুকু উল্লেখ করছি, ইনশাআল্লাহ তা- 
ই যথেষ্ট। 











এ যুগের কিছু মুজাঠিদা নারীর উদাঠ্রণ 


প্রিয় ত্রান! 

তুমি যখন এসব কাহিনী শুনো, কখনও হয়তো মনে হতে পারে যে এগুলো 
কোন কল্পকাহিনী কিনা! কিন্তু যখন তুমি জানবে যে, বর্তমান যুগের নারীদের 
মাঝেও কিছু নারীরা এমন রয়েছেন যারা পূর্বসুরীদের ন্যায় ঈমান ও আল্লাহর 
ভালবাসা রাখেন। তখন পূর্বসুরীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তোমার 
বিশ্বাস হবে। সাহসিকতা ও উৎসর্গের ক্ষেত্রে এ যুগের নারীদের মধ্য থেকে 
একজনের দৃষ্টান্ত পেশ পরছি। যিনি সমসাময়িক নারীদের সরদার, 
শাহাদতবরণকারিণী । 


তিনি হলেন “হিওয়া বারাইফ একজন যুবতী নারী । শত্রুরা যখন তার শহরে 
প্রবেশ করে এবং শহরবাসীর প্রতি জুলুম-নির্যধাতন চালায়, তখন থেকেই 
তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জলে উঠে। তিনি সর্বজ্মভাবে মুজাহিদদেরকে 
সাহায্য করতে থাকেন। অতপর তিনি যখন শুনলেন যে, শক্রদেরকে ধ্বংস 
করার জন্য কোন ব্যাক্তি নিজেকে শত্রুদের মাঝে পেশ করা জায়েয । (অর্থাৎ 
তাদেরসহ নিজে মরা) তখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে, তিনি-ই সেই 
শহিদী হামলাকারিণী হবেন। 








তাঁর এক চাচাতো ভাই যিনি কমান্ডার ছিলেন, তার কাছে বারবার নিজের 
ইচ্ছার কথা বলতে লাগলেন। বারবার তার পীড়াপীড়ির পর তিনি রাজি 
হলেন। তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিলেন। যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে 
তার সাক্ষাতের সময় এসে গেল, তিনি সালাত আদায় করলেন, কুরআন 
মাজিদ তেলাওয়াত করলেন এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে 
বিদায় নিলেন। অতপর বিস্ফোরক বোঝাই করা একটি ট্রাকে আরোহন 
করলেন। এবং শত্রুদের একেবারে ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটালেন। আর 
শহীদ হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এটাই আমাদের ধারণা । 


আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ যুগের আরেকজন নারীর 
দৃষ্টান্ত পেশ করছি। তিনি হলেন “উম্মে ওমর আল মক্কিয়াহ। এ মহিলাটি 
আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি নিজের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর 
দ্বীনের সাহায্যে আফগান জিহাদে যাবেন। তাই তাঁর ছেলেকে পাঠালেন আর 
নিজে মক্কাতে মহিলাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত 
হলেন। এমনকি তিনি নিজের ঘরে তৈরী খাদ্য আফগান মুজাহিদদের জন্য 
পাঠাতেন। একদিন তিনি আফগানিস্তানের মুজাহিদা নারীদেরকে দেখার জন্য 
সংকল্প করলেন। আল্লাহর বান্দিকে আটকায় কে! তিনি এসে গেলেন 
আফগানিস্তান। আসার পর তিনি মুজাহিদদের ফ্রন্টে প্রবেশ করার জন্য 
পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মুজাহিদরা তাকে ফিরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু 
কাজ হলনা বরং তিনি আল্লাহর রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন 
বলে শপথ করে বসলেন। অবশেষে তারা সম্মত হলেন। তিনি নিজ ছেলের 








সঙ্গে গাড়িতে আরোহন করলেন, এবং যুদ্ধের ফ্রুন্টে প্রবেশ করলেন। এগুলো 
সবই তাঁর নেক আকাঙ্খা পুরণ, নিজ চোখে দুশমনকে দেখা, আল্লাহ 
তাআলার রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা। তিনি নিজের স্বপ্নকে 
বাস্তবায়ন করলেন। এবং একটি রকেট লাঞ্চার শত্রুর প্রতি ছুড়লেন। শত্রুরা 
তাঁর দিকে রকেট ছুড়ল। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, তাঁর রকেটটি 
লক্ষ্যবস্তুতে ঠিকভাবেই আঘাত হেনেছে। এবং তার অন্তরের ব্যাথা কিছুটা 
লাঘব হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে অফুরন্ত ছাওয়াব ও দান 
করবেন। 


এ যুগের আরেকজন সৎ সাহসী নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যিনি হযরত 
আসমা এবং উম্মে সাআদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখেন, তিনি হলেন উম্মে 
সুরাকা। তাঁর কলিজার টুকরা ছেলে যখন জিহাদে শহীদ হলেন, মুজাহিদরা 
ইতস্তত: করছিলেন যে, কিভাবে তাঁর মাকে এ সংবাদ দিবেন। কিন্তু যখন 
শায়খ আব্দুল্লাহ আ’যযাম রাহ. তাঁর মাকে সংবাদ দিলেন তখন তার সকল 
বিপদ দুরীভূত হয়ে গেল। শায়খ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে শহীদ 
হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। কি আশ্চর্য ! 
উলটা তিনি পূর্বসূরী নেক নারীদের কথা স্বরণ করিয়ে দিলেন। আর বললেন: 
আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, তিনি আমার ছেলেকে এই সৌভাগ্য দান 
করেছেন। এবং বললেন: ইনশাআল্লাহ! আগামী সপ্তাহে তাঁর ভাইকে 
আপনাদের কাছে পাঠাইতেছি তাঁর ভাইয়ের শুন্যস্থান পূরণ করার জন্য। 








এ যুগের নারীদের মধ্যে আরেকজন সাহসী নারী ৷ যিনি সুফিয়া রাযি: এর 
ন্যায় পুরুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি হলেন উম্মে 
গাজনাফার। তিনি একেবারে নিরক্ষর একজন মহিলা । একদিন এক 
মজলিসে বসলেন, সেখানে একজন মহিলা জিহাদের ফযীলত, শাহাদতের 
মর্তবা এবং পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শহীদের 
সুপারিসের আলোচনা করছিলেন। উম্মে গাজনাফার তা ভালোভাবে শুনলেন 
এবং হৃদয়ের মাঝে গেথে নিলেন। অতঃপর ঘরে ফিরে তাঁর একমাত্র 
ছেলেকে ডাকলেন, এবং তাকে আফগান জিহাদে যাওয়ার প্রতি আহবান 
করলেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাত নসীব করেন। কিন্তু ছেলের 
পক্ষ থেকে তিনি আগ্রহ অনুভব করলেন না। ফলে ছেলে প্রতি রাগ করলেন, 
অসন্তুষ্ট হলেন। গাজনাফার তাঁর মাকে খুশি করার চেষ্টা করল। কিন্তু মা 
কোনভাবেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে মা গাজনাফারের হাত ধরে এই 
বলে কাঁদতে লাগলেন যে, "কেয়ামতের দিন কে আমাদের জন্য সুপারিস 
করবে?” গাজনাফার বলেন, আমি সম্মত ও প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত মা, 
সন্তুষ্ট হন নি। আমি যখন তাকে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনালাম, 
তিনি বললেন সেখানে তুমি কত দিন থাকবে? আমি বললাম, চার থেকে ছয় 
মাস। তখন তিনি আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন, তুমি কি চার, ছয় মাসের 
জন্য তোমার নিজেকে বিক্রি করতে চাও। যাও আল্লাহ তোমাকে দুই 
কামিয়াবির একটি নসীব করা পর্যন্ত জিহাদ করতে থাক” । 


'ছরিয় থান! 








দেখেছ? কিভাবে এ যুগের সৎ সাহসী নারীরা দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও 
কুরবানীর উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তুমি কি মনে কর যদি এ যুগের 
সকল মুসলিম নারীরা এ মহিলাদের ন্যায় হতেন তাহলে কি শত্রুরা আমাদের 
দেশের নারীদের উপর চরাও হতে পারত? উত্তর নিশ্চয় সুস্পষ্ট নেতিবাচক 
হবে। তাহলে তুমি কেন সেই সফলকামী দলের সাথে যোগ দিচ্ছে না। বোন! 
তুমি সেই নারীদের একজন হও যারা ইতিহাসে নিজের উচ্চস্থান সৃষ্টি করে। 


রাকা 
দিয় ধাম! 
আমরা তোমার ঠত যা চাচ্ছি 


'দরিয় থান! 


তোমার প্রতি আমাদের এ পত্রের শেষ দিকে এসে গেছি। তোমাকে বিদায় 
দেয়ার পূর্বে আমাদের উচিত তোমার কাছে আমরা যা চাচ্ছি এর সারমর্ম 
সংক্ষেপে পেশ করা। আমরা তোমার সামনে পূর্বসুরী ও এ যুগের কতিপয় 
নেককার নারীর অবস্থা উল্লেখ করেছি, এর দ্বারা তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে যে, সাহায্যে নারীর কত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আমরা এটা 
চাচ্ছিনা যে, তুমি যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ কর কেননা এতে ফিতনা আশঙ্কা 
রয়েছে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে, তুমি পূর্বসূরী নারীদের অনুসরণ করবে, 
জিহাদের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করণ, প্রস্তুত করণ, এ পথে ধৈর্যধারণ, এবং 








শত্রুর মুকাবিলায় সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার প্রতি 
আগ্রহের ক্ষেত্রে। 


ইসলামের আর তুমি যদি নিজ দ্বীন ও জাতির অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাক, 
তাহলে তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা তোমাকে 
আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আর তোমাকে বলছি, আল্লাহকে 
ভয় করো এবং জিহাদের পথে পুরুষের প্রতিবন্ধক হয়োনা। অন্তত তোমার 
কাছে আমরা এতটুকু আশা করি যে, পুরুষ জিহাদে বের হওয়ার সময় তুমি 
নিরব থাকবে এবং আল্লাহর নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। জেনে রেখো 
তুমি যখন কোন পুরুষকে জিহাদে না যাওয়ায় প্রশংসা করবে চাই সে স্বামী 
হোক বা ছেলে অথবা ভাই, তো নিশ্চয় এটাও এক ধরণের আল্লাহর পথ 
থেকে মানুষকে বিরত রাখার-ই অন্তর্ভুক্ত । তুমি যদি তাদেরকে জিহাদে বের 
করে ধ্বংস না কর তবে শরয়ী দৃষ্টিতে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার 
অধিকার তোমার নেই। হয়তো তুমি এ কথায় আশ্চর্য হতে পার, এবং 
বলতে পার কিভাবে মায়ের অধিকার থাকবেনা, অথচ নবী করীম 
বলেছেন: যা বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা: হতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, এক ব্যাক্তি রাসুল £৯& এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি 
চেয়েছে, তিনি বলেছেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে বলল: হ্যাঁ, 
নবীজী &৪৪ বললেন: তুমি তাদের সেবা করো। 


আমরা উত্তর দিব, যে এই হাদীছ বা এ ধরণের অর্থবোধক হাদীস আমাদের 
কাছে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু এর বিরোধী হাদীস ও রয়েছে। সেক্ষেত্রে উভয় 
হাদীসের উপর আমল করতে হয়। যেমন আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী 








এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। যে হাদীসটি আবু দাউদের বর্ণনায় 
এভাবে যে, (তুমি ফিরে যাও এবং তারা উভয়ের অনুমতি নাও, তারা যদি 
অনুমতি দেন তাহলে জিহাদ করো অন্যথায় তাদের সেবা যত্রু করো)। 


অধিকাংশ আলেমগণ বলেন: জিহাদ হারাম হয়ে যায় যখন পিতা- মাতা 
উভয় বা একজন নিষেধ করেন, এ শর্তে যে তারা উভয় মুসলমান, কেননা 
তাদের খেদমত করা ফরযে আইন, আর জিহাদ হল ফরয়ে কেফায়াহ। তবে 
জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে তখন আর অনুমতি প্রয়োজন নেই। যা 
সমর্থন করে এ হাদীস যা ইবনে হিব্বান রাহ. অন্য সুত্রে আব্দুল্লাহ বিন 
আমর হতে বর্ণনা করেছেন। (এক ব্যক্তি রাসূল ৪৪৪ এর নিকট এসে উত্তম 
আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, রাসুল £৯% বললেন: সালাত, সে বলল: অতপর 
কোনটি? রাসুল 8 বললেন: জিহাদ, সে বলল: আমার মাতা-পিতা আছেন, 
রাসুল বললেন: আমি তোমাকে পিতা- মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের 
উপদেশ দিচ্ছি। সে বলল: আমি এ আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি 
আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠাইয়াছেন, আমি অবশ্যই পিতা-মাতাকে 
ছেড়ে জিহাদ করব, রাসুল £ বললেন: তুমি ভাল জান)। এটা ফরযে 
আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । দুই হাদীসের মাঝে সামার্জস্য বিধান করতে। 


&ে মারো! 
আমাদের এ যুগে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, সুতরাং আল্লাহর অবাধ্য 
হয়ে তোমার আনুগত্য করা যাবেনা। আল্লামা কুরতুবী তাঁর তাফসীরে 








(৮/১৫১) লিখেছেন কখনো অবস্থা এমন হয় যে সবাই যাওয়া ওয়াজিব হয়ে 
যায়। আর তা হল যখন জিহাদ ফরয়ে আইন হয়ে যায়। শত্রুরা মুসলিম 
কোন ভুখন্ডে বিজয় লাভ করার দ্বারা, বা জবর দখলের দ্বারা। যখন তা হয়ে 
যাবে তখন এদেশের সকলের উপর জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। 
হালকা ও ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, জোয়ান বৃদ্ধা প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী। 
এমনকি যার পিতা মাতা জীবিত আছেন তাদের অনুমতি ছাড়াই। জিহাদে 
বের হওয়ার সামর্থ রাখে এমন কেউ বসে থাকতে পারবেনা । এ দেশ বা 
এলাকাবাসী যখন শক্রদের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে যাবে তখন তার 
পার্ম্মবতী দেশবাসীর উপর ও তেমনি ফরয হয়ে যায়। যতক্ষণ না তারা 
জানবে যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা এ দেশবাসীর রয়েছে। 


এভাবে এ ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব যে মুসলিমদের দুর্বলতা ও শক্র দ্বারা 
আক্রান্ত হওয়ার খবর জানে, এবং তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতাও রাখে। 
যতক্ষণ না আক্রান্ত এলাকার মুসলিমরা শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধে রুখে 
দাড়াবে। কেননা মুসলমানগণ এক দেহের ন্যায়। 

ঠ মা! 

আমাকে উত্তর দিন, ফিলিস্তীন শত্রু কবলিত হয়েছে, এবং কাছের বা দুরের 
কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারছেনা, তবে কি এখনো জিহাদ ফরয়ে কেফায়া 
-ই থাকবে? এই মুসলমানদের স্পেন কয়েক শতাব্দী যাবত শত্রু কবলিত 
হয়েছে, এভাবে চেচনিয়া, কাশমীর, ফিলিপাইন, আরাকান ইত্যাদি। সেখানে 
ইসলামের নিশানাকে অবধমিত করেছে, মুসলমানদেরকে লাঞ্চিত করেছে 
এবং কঠিন শাস্তি দিয়েছে। এমনকি বর্তমানে আমরা আফগানিস্তানে 








ক্রুসেডারদের নতুন আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছি। এর পরও কি আপনি জিহাদকে 
ফরযে কেফায়া এবং বসে বসে আপনা সেবা করা বড় ওয়াজিব বলবেন? 


ঠ মা! 
ইবনে কুদামা “আল কাফী(৪/২৫৫) গ্রন্থে বলেন: জিহাদ যখন ফরযে আইন 
হয়ে যাবে তখন আর মা বাবার অনুমতির প্রয়োজন নেই। 


যেমন ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে, এমনিভাবে প্রত্যেক ফরয তরক করার ক্ষেত্রে 
তাদের আনুগত্য করা যাবেনা । কেননা আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতা করে কোন 
মাখলুকের আনুগত্য করা যাবেনা। কিন্তু আমরা বারবার দৃঢ়তার সাথে বলছি 
যে, কোন ক্রমেই তোমার জন্য পুরুষদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখা 
জায়েয হবেনা, তবে যখন তার বের হওয়ার দ্বারা তোমার বা সন্তানদের 
ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণে যদি বাঁধা দাও তাহলে 
জেনে রেখো তোমার এই কাজ আল্লাহর রাস্তা হতে বাঁধা দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত ৷ 


আর কাফেরদের ক্ষেত্রে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তুমি তার উপযুক্ত বলে 
গন্য হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন: 
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১৮৪০৬ শরিয়া 
অর্থ: যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে 


বাঁধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে 
আছে। 








সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তুমি 
আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং তিনি তোমাকে প্রশ্ন করবেন তুমি কেন 
আমার পথ থেকে বাঁধা দিয়েছ? তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি এ কথা 
বলবে যে দুনিয়া আমার কাছে দ্বীনের চেয়ে অধিক প্রিয়? নাকি বলবে যে, 
ছেলে ও স্বামী আমার কাছে আল্লাহ ও রাসুল 8৪ থেকে অধিক প্রিয়? 


আর তুমি যদি নেককারদের অনুসরণ করতে অস্বীকার কর এবং মুখ 
ফিরিয়ে নাও এবং আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর অবাধ্যতা 
কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে আশা করব যে অন্তত তোমার মন্দ থেকে 
জাতিকে হেফাযত রাখবে । এবং এমন বস্তু হবেনা যার মাধ্যমে এ উম্মতের 
মেরুদন্ড ও আখলাক নষ্ট করা হয়। আমরা অবশ্যই তোমাদের হতে মঙ্গলের 
আশা করি। যদি না মান তাহলে আশা করি তোমার মন্দ থেকে আমাদেরকে 
নিরাপদ রাখবে । আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন এ উম্মতকে ফাসেক 
-ফুজ্জারদের মন্দ থেকে হেফাযত করেন। নিশ্চয় তিনি এর উপর ক্ষমতা 
রাখেন। 


আপনার ত্তাঠি উড বিন জানেত আম ওয়ঠিরাঁ 
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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমুহের প্রতিপালক। দরুদ ও 
সালাম বধষিত হোক সমন্ত নবী ও রাসুলদের শ্রেষ্ঠ, আমাদের নবি মুহাম্যাদ 
(88) এর উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত 

যারা যথাযথভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের ডপর। আম্যা বাদঃ 


আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সৃষ্টি করেছেন 
একমাত্র ইবাদতের জন্য। তাদের অস্তিত্ব দান করেছেন শুধুমাত্র ইবাদতের 
মাধ্যমে আল্লাহ সূবানান্‌ ওয়া তা'আলার অভিমুখী হওয়ার জন্য। 
তাই মানুষকে ঘরের ব্যবস্থাপনা করা,সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রাচুর্য অর্জন 
করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের 
মাধ্যমে আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য 
দুনিয়ায় ভোগ-সন্তার, স্বাদ ও আরাম-আয়েশের নিদিষ্ট একটা পরিমাণ বৈধ 
করেছেন। যতটুকু তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে অমনোযোগী করে 
দিবে না। 
মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এই হিকমতটি বুঝেছে,যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা 
হয়েছিলো। ফলে সে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত হয়েছে। আর দুনিয়া থেকে 
সামান্য পরিমাণ গ্রহন করেছে। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 

"আর তোমার দুনিয়ার অংশও ভুলে যেও না।” 
আর কিছু কিছু মানুষ সেই হিকমতকে তুলে গেছে, যার জন্য তাদের সৃষ্টি 
করা হয়েছিল। ফলে তারা দুনিয়াকে তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
বানিয়েছে। আল্লাহর আদেশ ছেড়ে তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের 








কাছে সন্ত্রাগতভাবে দুনিয়াই উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। 
ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়, তার আদেশ বাদ দিয়ে দেয় এবং 
দুনিয়া ও তার যতটুকু আল্লাহ তাদের জন্য বৈধ করেছেন, তার মধ্যে ব্যস্ত 
হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন ছেড়ে দেয়। এভাবে দুনিয়াকেই স্বয়ংসম্পূর্নভাবে উদ্দেশ্য 
বানিয়ে নেয়। 
দুনিয়ায় দোহাই দিয়ে ইবাদত ছেড়ে দেওয়া হয়। জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় 
দেশের ভালোবাসার কারনে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে 
থাকার জন্য, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় রিজিক সঞ্চয় করার জন্য, জিহাদ 
ছেড়ে দেওয়া হয় দুনিয়ায় স্বাদ-আয়েশ ভোগ করার জন্য। 
আমারা যদি সেই বিষয়টি বুজতাম, আল্লাহ আমাদের যার জন্য সৃষ্টি 
করেছেন,তাহলে আমরা আল্লাহর আদেশের জন্য এ সকল জিনিস ছেড়ে 
দিতে পারতাম এবং আমাদের মন দুনিয়ার যে সমস্ত স্বাদ ও আরামের 
দিকে আমাদের আন্বান করে, তার উপর আল্লাহর ভুকুমকে প্রাধান্য দিতে 
পারতাম। এজন্যই জ্্লাহ সুবহানান্ত ওয়া তাআলা বলেন: 

"তাই পাথিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্র তারিত না করে এবং 

তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে মহা প্রতারক ।” 

একজন শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী মুমিন, তথা যে ইবাদত ও সেই হিকমত বুজে, যার 
জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে চিন্তা করে কিভাবে সে তার প্রতিটি দিনকে, 
তার সমগ্র জীবনকে এবং তার সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের 
জন্য নিয়োজিত করতে পারে। 
যেমনিভাবে দুনিয়াদাররা সকাল হলেই রিযিক সঞ্চয় ও ব্যবস্থা করা এবং 








অধিক পরিমাণ দিনার ও দিরহাম জমা করার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এবং 
দুনিয়া অন্বেষণে প্রচেষ্টা চালায়, তেমনিভাবে আখেরাত অন্বেষণকারীগণ- 
যারা আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা করে এবং সেই হিকমত বুঝো, 
যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের 
উপর আবশ্যক হুল: তারা তাদের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি ঘন্টায় ও প্রতিটি 
সেকেন্ডে চিন্তা করবে যে, সে কিভাবে তার সমস্ত দিনগুলো এবং সমস্ত 
জীবনটা আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারে এবং কোনটা আল্লাহ পর্যন্ত 
পৌঁছার জন্য সবচেয়ে সহজ পথ । যাতে সেই হিকমায় উত্তীর্ণ হতে পারে, যার 
জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
যে লর়ফ্র দিকে তারা দৌঁড়াবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও 
আখিরাতে তার নিকট যা আছে তা লাভ করা। 
এজন্য মুমিন বান্দার উপর আবশ্যক হল এমন কোন দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত 
না হওয়া, যা আল্লাহ থেকে অমনোযোগী করে দেয়। আর সেই ইবাদতের 
ভার বহন করা, যার প্রতি আল্লাহ আদেশ করেছেন, চাই তা যতই কষ্টকর ও 
বিপদসংকুল হোক না কেন। 
নফসের উপর কঠিন ইবাদতসমুহে মধ্যে একটি হল আল্লাহর পথে জিহাদ। 
এটা কষ্টকর, আদম সন্তানের মনে অপছন্দনীয়। যেহেতু এর মধ্যে অনেক 
কষ্ট, বিপদ, ক্লান্তি ও কাঠিন্য রয়েছে, সম্পদ ও জীবনের কুরবানী রয়েছে, 
দেশের বিচ্ছেদ ও স্ত্রী-সন্তানদের ত্যাগ রয়েছে। 
এ কারণে অনেক মুসলিম আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে এর 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমরাআল্লাহ তা'আলার নিকট এর থেকে 








মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি। 
এ কারণেই আল্লাহ সুবহানান্ ওয়া তা'আলা বলেন: 

" তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে। যদিও তা তোমাদের নিকট 

অপছন্দনীয়” 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেছেন: 
" হুতে পারে কোন জিনিসকে তোমরা অপছন্দ করো, কিন্তু তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” 

তাই জিহাদ যদিও মানুষের মনে অপছন্দনীয়, কিন্তু এটাই কল্যাণকর। 
এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে মহা প্রতিদান। 
এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। 
এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও গুনাহের মাজনা। 
এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর দ্বীনের সম্মান আর কুফরী 
দ্বীনের বিলুপ্তি, মুশরিকদের লাঞ্চনা আর মুমিনদের সম্যান। এতে রয়েছে 
তাদের ঞক্য এবং পরস্পরের পাশে দাড়ানোর শিরা 
যদি মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উপর একমত হত, তাহলে 
কখনোই মুসলিমদেরকে নিয়ে শক্ররা খেলা করতে পারত না। আর আজ 
আমরা মুসলিমদের জখমের অভিযোগ করতাম না, সেই হত্যাযজ্ঞের 
অভিযোগ 
করতাম না, যা ফিলিম্ভীনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, চেচনিয়ায় ও অন্যান্য 
মুসলিম দেশগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। 

কিন্ত যখন মুসলমানগণ জিহাদ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করল, তখন 








আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের শত্রদেরকে চাপিয়ে দিলেন। আর যে 
সম্প্রদায়ই জিহাদ পরিত্যাগ করে, তারাই লাঞ্চিত হয়। যদি মুসলিমগণ 
আল্লাহর ভুকুমকে আকড়ে ধরতো এবং আল্লাহর সম্মানের জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার কর্তৃত্ব প্রদানের 
মাধ্যমে সম্মানিত করতেন আর জান্নাতের সর্বোচ্চস্থানে তাদের মর্যাদা 
উন্নীত 

করতেন। 

কারণ আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে 
রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য প্রস্তুত করেননি।যেমন রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেছেন: 
আল্লাহু তা'আলা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন একশ'টি মর্যাদার স্তর, 
যার একটি স্তরের সাথে আরেকটি স্তরের ব্যবধান হল আসমান-যমীনের 
ব্যবধানের সমান। 

সুডচ্চ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করে রেখেছেন তার পথের 
মুজাহিদদের জন্য। 

চিন্তা করে দেখুন, যখন মুজাহিদদের জন্য এই মর্যাদা, তাহলে নারী 
মুজাহিদাদের কি হতে পারে? সেই নারীর কি মর্যাদা হতে পারে, যে জিহাদ 
করার ইচ্ছা করে! যে যুদ্ধ করতে চায়! যে ইন্তেশহাদী হামলা করতে চায়! যে 
আল্লাহ আযহা ওয়া জাল্লার পথে নিজেকে কুরবানী করতে চায়! 

তাদেরও কি এই মর্যাদা লাভ হবে, নাকি এটা শুধু পুরুষদের জন্য বিশেষ? 
প্রথমে আমরা বলবো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহ ব্যাপক, 
তার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তিনি তার কল্যাণ ও 








দয়াকে তার বান্দাদের জন্য বন্ধ করে রাখেননি। 
এর সমর্থনে রয়েছে রাসুল ৪৯ এর হাদিস- 

“যে আল্লাহর নিকট সত্য দিলে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে 
শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন, যদিও সে নিজের বিছানায় মারা যায়।” 
যে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করে, আর এ ব্যাপারে আন্তরিক হয়, 
আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন। শর্ত হল এই শাহাদাত 
কামনার ক্ষেত্রে সে আন্তরিক হতে হুবে। 
তাহলে যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য কষ্ট, বিপদ, পরিশ্রম ইত্যাদির 
সম্মুখীন হবে, তার মর্যাদা কতটুকু হতে পারে!? 
আর মুজাহিদা নারীদের এমন শ্রেন্ডত্ব রয়েছে, যা অন্য নারীদের নেই। কারণ 
যেহেতু আল্লাহ মুজাহিদের জন্য একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন, 
আর যখন মুজাহিদ এই সকল স্তরসমুহে প্রবেশ করবে .. যখন কোন মানুষ 
শহীদ হিসাবে নিহত হবে এবং সে জান্নাতের ভচ্চন্তরে পৌঁছবে, সৃউচ্চ 
ফেরদাডসে স্থান লাভ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে তার 
স্ত্রীকেও ৯ সকল স্তরসমুহে পৌঁছে দিবেন, যদিও সে নিজস্বভাবে এর থেকে 
অনেক নিম্নস্তরে থাকে। 
এই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 

“আর যারা ঈমান আনে, আর ঈমানের কেক্ষততরে তাদের বংশধররা 
তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের বংশধরকে অন্তর্ভুক্ত 
করবো, আর এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছুও কমাবো না। প্রতিটি 
মানুষ নিজ আমলের সাথে আবদ্ধ” 
এটা আল্লাহ তা'আলার একটি রহমত, অনুগ্রহ, উদারতা ও মহান দান যে, 








কোন মানুষ যখন জান্নাতের কোন উচ্চন্তরে থাকবে, আর তার স্ত্রী, তার 
সন্তান বা তার পরিবার ও বংশধরের কেউ তার থেকে নিম্মস্তরে থাকবে, 
তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে উচ্চন্তরের ব্যক্তির স্তরে পৌঁছে 
দিবেন। আর তাদের নেকিও কিছুমাত্র কমাবেন না। আর এটা আল্লাহর 
অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। 

তাহলে মুজাহিদের স্ত্রীর এই মর্যাদা লাভ হবে! এমনকি যদি সে তাকে 
জিহাদের জন্য উদ্দুদ্ধ না করে, তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য নাও করে। 


তাহলে সে (স্ত্রী যদি তার সাহায্যকারী হয়, তাহলে কি মর্যাদা লাভ হতে 
পারে? 


অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধিক মর্যাদা ও বিনিময় দান 
করবেন। এখানে আরেকটি বিষয় আছে, তা হল: রাসূলুল্লাহ (8৪) বলেছেন: 
যে কোন নেককাজের দিকে আহ্বান করে, তাকেও ৯ সকল ব্যক্তিদের 
সমপরিমাণ বিনিময় দন করবেন, যরা কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর আমল 
করবে। আর এর কারণে তাদের বিনিময়ে সামান্যও ঘাটতি করবেন না। 
কল্যাণের দিকে আহন্বানকারীরও সেই পরিমাণ বিনিময় লাভ হবে, যা তার 
ডাকে সাড়াদানকারীর লাভ হয়। যেকোন কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর। 
উদাহরণ স্বরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সদকা করার বা সালাতুদ 
দূহা পড়ার বা অন্য কোন ইবাদত করার আদেশ করে, তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা এই আমলকারীর জন্যও তার আমলের সওয়াব লিখবেন, 
আবার যে তাকে আদেশ করেছে, ডেকেছে এবং এই কল্যাণের জন্য ডদুদ্ধ 
করেছে, তার জন্যও ৯ আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লিখবেন, শুধু 
আল্লাহর পর্ক থেকে অনুগহ স্বরূপ। 








এমনিভাবে কোন নারী তার স্বামীকে বা ভাইকে বা তার নিকটাত্বীয়কে বা 
অন্য কাউকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ডাকলো, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি 
তাতে সাড়া দিল, অথবা তাকে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান 
করল বা তাকে কোন ইন্তেশহাদী হামলা করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করল, অতঃপর 
উক্ত ব্যক্তি তাতে সাডা দিল এবং সে যাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা পালন করল, 
তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যও গু ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব 
লিখবেন। 

এটাই এই হাদিসের উদ্দেশ্য। বান্দা যে নেক আমলের নিয়ত করে, যেটাকে 
আগ্রহ সহ পালন করতে চায় এবং যেঢা দাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন 
করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা পালন করার সওয়াব দান করেন। 
ফলে অনেক সময় মানুষ জিহাদ করতে অক্ষম হয়, কিন্তু সে আল্লাহর 
নিকট দৃ'আ করে, মানুষকে এর উপর উদ্দুদ্ধ করে, এর দিকে আহ্বান করে, 
ফলে সে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট আসবে, তখন তার নেকির 
পাল্লায় বু সংখ্যক শহীদের ও বন্ধ সংখ্যক জিহাদের সওয়াব লেখা হুবে। 
একারণে মুজাহিদা নারী যখন কিয়মাতের দিন আল্লাহর নিকট আসবে, 
তখন তার নেকির পাল্লায় সকল বাচ্চারাও থাকবে, যাদেরকে সে 
জিহাদের শিরা দিয়ে প্রতিপালন করেছিল। 

যখন অনেক মুসলিম এমন রয়েছে- আমরা আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা 
করছি, আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন 
এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন! -যারা তাদের সন্তানদেরকে 
খেলোয়ার, শিল্পী ও অভিনেতার আদর্শ অনুসরণের উপর বড করে তোলে। 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থা হল, যে দ্বীনি বিষয়াদী তুলে শুধু তার 








দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকে। 
কিন্তু মুজাহিদের স্ত্রী, যে তার পরিবারকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহুর আদর্শের 
উপর এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সাহায্য করার আদর্শের উপর 
প্রতিপালন করে এবং তাদের মধ্যে বপন করে জিহাদের বীজ, শাহাদাত ও 
শহীদদের মর্যাদার শিক্ষা এবং দ্বীনের সাহায্য করার শিরক্ষা ... যে নারী তার 
পরিবারবর্গকে এর উপর প্রতিপালন করবে, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় 
তার প্রভুর সামনে আসবে যে, তার নেকির পাল্লায় তারা সকলে থাকবে এবং 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন। 
যদি সে তাদের থেকে উচ্চ মর্যাদার হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে তার স্তরে 
পৌঁছে দিবেন। আর যদি তারা তার থেকে উচ্চ মর্যাদার হয়, তাহলে আল্লাহ 
তাকে তাদের স্তরে পৌঁছে দিবেন। 

যেমনটা আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট: 

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের বংশধরও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের 
অনুসরণ করেছে, আমি তাদের বংশধরকেও তাদের সাথে মিলিয়ে 
দিবো। আর এতে তাদের আমলের সওয়াব সামান্যও কমাবো না। প্রতিটি 
মানুষ নিজ আমলের সাথে আবদ্ধ ৷” 
এমনিভাবে জিহাদের মহা সওয়াবের একটি হুল, যেটা মুজাহিদা নারীদের 

জন্য একটি প্রশস্ত দরজা, তা হল: দু'আ। 

মুজাহিদগণ তাদের যুদ্ধে কষ্ট করে, তাদের বের হওয়ার মধ্যে কষ্ট করে, 
শক্রদের প্রতীয্ষায় বসে থাকার মধ্যে কষ্ট করে, কিন্তু তাদের সাথে খুব 
সামান্য অস্ত্র থাকে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং 
সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র, যেটা আনতে শক্ররা অক্ষম এবং যা প্রতিটি 








বুঝমান মুসলিমের জন্যই সহজ; এমনকি লুলা, পরকালগামী বৃদ্ধ ও ক্ষীণ 
বৃদ্ধাদের জন্য সহজ, তা হল: দু'আ । 

কারণ বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল নেই। প্রতিটি 
বান্দাই পারে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে জাগ্রত হতে, আল্লাহর সামনে 
আপ্রাণভাবে প্রার্থনা করতে, কাকুতি মিনতি করতে, তার সামনে ভেঙ্গে 
পড়তে এবং তার সামনে বিগলিত হতে, যেন তিনি মুজাহিদদেরকে সাহায্য 
করেন, তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। 

কারণ মুজাহিদগণ যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে 
বড় অস্ত্র। কোন পুরুষ বা নারী যেন নিজেকে তুচ্ছ মনে না করে, কারণ 
আল্লাহু সুবহানান্ ওয়া তা'আলা লঙজ্জাশীল সম্মানিত। যখন বান্দা তার 
নিকট দু'আর হাত তুলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যর্থ করতে ও খালি হাতে 
ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান। 

প্রয়োজন শুধু আল্লাহু সুবহানান্ত ওয়া তা'আলার দিকে মনোযোগী হওয়া, 
কাকূতি মিনতি করা, দীর্ঘ সিজদা করা এবং আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে 
প্রার্থনা করা। তার সুন্দর নামসমূহ ও সুডচ্চ গুণাবলী উল্লেখ করে। 

বেশি বেশ দু'আ করা। কারণ বান্দাকে এই দূ'আর জন্যও সওয়াব দেওয়া 
হুবে। এমনকি যদি দু'আটি কবুল নাও হয়, তথাপি আল্লাহ এর বিনিময়ে 
বান্দাকে সওয়াব দিবেন। 

মুজাহিদা স্ত্রীদের থেকে যেটা কাম্য, তা হচ্ছে আনুগত্য ও নেক আমল। 
আর মুজাহিদের স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন, তারা জিহাদ 
ফি সাবিলিল্লাহর রে্ষত্রে তাদের স্বামীদের সহযোগী হতে পারে, তাদের কষ্টে, 
বিপদে ও পরিশ্রমে তাদের সঙ্গ দিতে পারে। 








কারণ এই যামানার একজন মুজাহিদের জীবন সেই যামানার একজন . 
মুজাহিদের জীবনের মত নয়। কারণ বর্তমানে মুজাহিদগণ ও তাদের স্থ্রীগণ 
এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হন, যা পূর্ববর্তী যামানার মুজাহিদগণ ও তাদের 
স্ত্রীগণকে সহ্য করতে হত না। 

রাসূলুল্লাহ (8৬8) এর যামানায় মুজাহিদগণ তাদের ঘর-বাড়িতে স্ত্রী- 
সন্তানদের সাথে, কৃষিক্রেত্র, দোকান, বাজার ইত্যাদির মাঝেই থাকতেন। 
অতঃপর যখন কোন আহন্বানকারী যুদ্ধের জন্য আহ্বান করত, তখন যুদ্ধে 
বের হয়ে পড়তেন, এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, একমাস বা তার চেয়ে কম-বেশ 
সময়ের জন্য। অতঃপর আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতেন। 
পক্ষান্তরে বর্তমান যামানায় যখন কোন মুজাহিদ জিহাদের পথ অবলম্বন 
করে, তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর পর থেকে, দুনিয়ার সমস্ত 
শক্তিগুলো ও তাদের সেনাবাহিনীর পর থেকে যুদ্ধ করা হয়। সে হয়ে যায় 
বিতাডিত, নির্বাসিত। তার জন্য সকল কাজ ও চাকরির দরজা বন্ধ হয়ে 
যায়। তাকে বিতাড়িত করা হয়, নির্বাসন দেওয়া হয়, শান্তি দেওয়া হয়। তার 
উপর সর্বপ্রকার বিপদ ও কষ্ট অবধারিত হয়ে যায়। অনেক সময় দেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়, অনেক সময় স্ত্রী-সন্তানদের থেকে দুরে থাকতে বাধ্য 
করা হয়। 

পিঠ সোজা করার মত রিযিক পায় না। এই পরিমাণ অর্থকডি পায় না, যার 
দ্বারা তার নিজের ও পরিবারবর্গের খরচ চালাবে। উপযুক্ত জায়গা, উপযুক্ত 
আশ্রয় পায় না। এই সকল বিপদ আপদ তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়। 
তাই যখন কোন মুজাহিদ এমন নেককার স্ত্রী পায়, যে তাকে এই সকল 
বিপদাপদ ও কষ্টে সাহায্য করে, সর্বদা তার সাথে থাকে এই চিন্তা করে যে, 





এই দুনিয়া প্ুংসশীল, এটা অতিক্রম করে চলে যাওয়ার একটি জগত; স্থায়ী 
বসবাসের জায়গা নয়, নশ্বর জগত; স্থায়ী জগত নয়। 

যে তার সাথে ধৈর্য্যরে সাথে অটল থাকে এই চিন্তা করে যে, কোন মুমিন বা 
মুমিনা যত বিপদাপদ, কষ্ট ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তার জন্য তাদেরকে 
কিয়ামতের দিন বিনিময় দেওয়া হবে। বলা হবে যে, আল্লাহর এই বান্দা 
ধৈর্যশীল ছিল অথবা এই স্ত্রী, মুজাহিদের স্ত্রী ধৈর্যশীল ছিল, সে তার 
স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করেছে, তাকে সাহায্য করেছে, সে 
ছিল তার উত্তম সহযোগী, তখন উক্ত মুজাহিদ আল্লাহর হুকুমে তার জন্য 
প্রতিহতকারী ও সাহায্যকারী হুবে। 

উক্ত স্ত্রী হবে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা: এর মত, যখন তার নিকট 
রাসূলুল্লাহ (8) আসলেন, যে সময় তার নিকট ওহী এসেছিল, ফলে তিনি 
অনেক ভীত হলেন এবং তার নিকট তা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি 
বললেন: কখনো নয়; আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্চিত 
করবেন না, আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রর্ষা করেন, বোঝা বহন করেন, 
হারানো জিনিস কুডিয়ে দেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং সত্য 
বিপদে সাহায্য করেন। এভাবে তিনি তাকে সাহস দেন। ফলে আল্লাহ 
তা'আলা তার স্ত্রীর মাধ্যমে তাকে দৃঢ় করেন। এমনিভাবে মুজাহিদের স্ত্রীও 
মুজাহিদের অনুভুতি ভিন্ন রকম হয়ে যায়, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট আসে 
বা তার সাথে কথা বলে বা তার সাথে যোগাযোগ করে আর তখন সে 
অনেক বিপদ বা কষ্ট থাকে, অথবা স্ত্রী থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদে থাকে অথবা 
তাকে রেখে কোন জিহাদী ব্যস্ততায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়, আর তখন তার 
স্ত্রী তাকে বলে: আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনার 











সাহায্যে থাকুন, আল্লাহ আপনাকে অবিচল রাখুন! আপনি অটল 
থাকুন, কারণ আপনার অবিচলতাই আমাদের অবিচলতা। নিশ্চয়ই 
দুনিয়া প্রংসশীল ...। এভাবে সে তাকে সাহস যোগায় ও সঠিক পথ 
প্রদর্শন করে, তাহলে এ সকল কথাগুলো মুজাহিদের জন্য সাহায্যকারী 
ও রক্ষাকারী হুবে। 

এই দুই নারীর সাথে ব্যবধান ... তথা উপরিল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের নারীর সাথে 
আর এমন নারীর সাথে, যার স্বামী তার সাথে কথা বললে বা তার সাথে 
যোগাযোগ করলে, সে বলে: আপনি কোথায় আছেন, আপনার অনুপস্থিতি 
আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, আপনি যাওয়ার পরে আমরা কষ্ট ও সংকীর্ণতায় 
কাটিয়েছি। আমাদের জীবনটা অনেক কষ্টের, আপনি আমাদের নিকট 
ফিরে আসতে চান না, কত দিন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্ন জীবন ... কতদিন পর্যন্ত 
চলবে এই বিপদ? 

ফলে সে এমন কষ্ট, সংকীর্ণতা ও বিষণ্নতা অনুভব করে, যা অনেক সময় 
তার জন্য দুর্বলতার কারণ হয়, অনেক সময় তার বিকৃতি ও জিহাদ বর্জন, 
আত্মসমর্পণ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণ 
হুয়। আর এগুলোর কারণ হুল শুধু তার স্ত্রী। 

কত পুরুষ জিহাদে অটল থেকেছে, আর তার অটল থাকার কারণ ছিল 
তার নেককার স্ত্রী। আর কত পরুষ জিহাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে, আর তার 
জিহাদের পথ ছাড়ার কারণ ছিল তার স্ত্রী, যে আল্লাহর পথে কুরবানী করতে 
চায়নি এবং তার উপর সংকল্প করেনি, যে আল্লাহর কোন বিনিময় লাভ 
করতে চায় না, আল্লাহর পথে কোন কষ্ট সহ্য করতে চায় না। 

জিহাদের পথে এবং একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে 








সওয়াবের নিয়ত করা যায়। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে বিনিময় আছে। 
যেকোন কষ্টের মধ্যে বিনিময় আছে, অসুস্থতার মধ্যে বিনিময় আছে, প্রচন্ড 
ঠান্ডার মধ্যে বিনিময় আছে, খাবারের ঘাটতির মধ্যে বিনিময় আছে। কষ্ট, 
কাঠিন্য, প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড ঠান্ডা, রোগ, স্ত্রীর বিচ্ছেদ, সন্তানের বিচ্ছেদ, 
স্বামীর বিচ্ছেদ সন্তানদের থেকে, সন্তানদের বিচ্ছেদ স্বামী থেকে, স্ত্রীর 
বিচ্ছেদ স্বামী থেকে ... সেই তুমি থেকে বিচ্ছেদ, যেখানে স্থায়ীভাবে থাকা 
মানুষের নিকট প্রিয়- এ সকল কিছুর মধ্যেই বিনিময় রয়েছে। যা বান্দা 
কিয়মাতের দিন দেখতে পাবে। ফলে যখন কিয়মাতের দিন আসবে, তখন 
নেকির পাল্লায় অনেক এমন আমল দেখতে পাবে, যেগুলো থাকার বিষয়টি 
সে ধারণাও করত না। আল্লাহর নিকট বিনিময় প্রাপ্তির আশা রাখার 
বিষয়টি ব্যাপক। বান্দা যে বিষয়েই সওয়াব প্রাপ্তির আশা করে, তাকে 
তাতেই বিনিময় দেওয়া হয়। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 

" অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, কিছু ভয়, রুফুধা এবং 
সম্পদ ও ফলমূলের ঘাটতির মাধ্যমে । আর ধর্যাশীলদেরকে সুসংবাদ 
দাও।” 
কারা ধৈ্য্যশীল? “যাদের কোন বিপদ ঘটলে, তারা বলে, আমরা তো 

আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাবো ।” 

বিপদ, যেকোন ধরণের বিপদ, কষ্ট, ভয়, সংকট, দীর্ঘ সফর, দীর্ঘ পরিশ্রম, 

খাবারের স্বল্পতা, পানীয়ের স্বল্পতা, সন্তানদের থেকে স্বামীর বিচ্ছেদ, স্ত্রীর 

তিক্ততা, তার কষ্ট, তার পরিবারের কষ্ট, তথা এমন যা কিছুরই সম্মুখীন হয়, 
যেটাকে সে অপছন্দ করেসেটাই বিপদ। 








মুমিন বান্দা এসকল বিপদের মোকাবেলায় ধৈর্য্যশীল থাকে। তার কোন 
বিপদ আসলে সে বলে: আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তার নিকটই 
ফিরে যাবো। তাদের এই অবস্থার ফলাফল কি? 

“ 9৯ সকল লোকদের উপর বধিত হয় তাদের প্রভুর পরক্ষ হতে প্রভুত 

রহমত ও দয়া এবং তারাই সূপথপ্রান্ত।” 

কল্যাণের যে সকল দরজাসমুহ আল্লাহ সুবহানান্ ওয়া তাআলা মুজাহিদা, 
তথা মুজাহিদের স্ত্রীর জন্য খুলে দিয়েছেন ও তার জন্য সহজ করেছেন, তার 
মধ্যে একটি হুল: যেটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
প্রত্যেক নেক কাজই সাদাকা। তাহলে যে ভাল বিষয়ই কোন মুসলিম তার 
মুসলিম ভাইয়ের জন্য পেশ করে, সেটাই সদকা। যেটার মাধ্যমে সে সদকা 
করছে। যেটা সে তার নেকির পাল্লায় পাবে। 
আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদা বোনদের জন্য মুজাহিদের খেদমত করা ও তার 
সাহায্য করা সহজ করে দিয়েছেন, তার খাবার পাকিয়ে দেওয়া, তার কাপড় 
চোপর ধুইয়ে দেওয়া, তার প্রয়োজন পুরা করা, শঁষধ ঠিক করে দেওয়া, কিছু 
কিছু রোগের চিকিৎসা করা ... মুজাহিদদেরকে যেকোন প্রকারে সাহায্য 
সহযোগীতা করা- এ সকল সহযোগীতাগুলো সদকা হিসাবে বিবেচিত হুবে। 
বান্দা এর মাধ্যমে কিয়ামতের দিন বিপদ ও আযাব দূর করতে পারবে। 
মুজাহিদ ও মুজাহিদাদের জন্য আরো যে সকল নেক আমলের পথ আল্লাহ 
খুলে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হুল: ঈমানী ভ্রাতৃত্ব, যেটা ভালবাসা, 
উদারতা ও সম্প্রতি সৃষ্টি করে, ফলে সে তার মুসলিম ভাইদের সাথে সহজ, 
কোমল ও ডদার থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা সুরা হাশরে বিভিন্ন প্রকার মুমিনদের আলোচনা 








করেছেন। প্রথম দল হিসাবে উল্লেখ করেছেন মুহাজির ও আনসারদের 
দলকে। অতঃপর তিনি মুহাজিরদের প্রশংসা করেন, যারা তাদের দেশ ও 
সম্পদ আল্লাহর পথে ত্যাগ করেছে। অতঃপর তাদের পরে আনসারদের 
ংসা করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানান্ড ওয়া তা'আলা বলেছেন: 
“তারা মৃহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, 
তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ধা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ 
হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে । ” 
কি সেই বেশিশ্ট্যগুলো, যেগুলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করলেন? তা 
হুল: “তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচন্ড 
রুুধা থাকে।” অর্থাৎ তারা যদিও সংকীর্ণ তা, সংকট, দারিদ্র্য ও রফ্ুধায় 
থাকে, তথাপি তারা তাদের মুমিন ভাইদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। 
এই মূল ঘটনাটি নাযিল হয়েছে একজন সাহাবীর ব্যাপারে ৷ রাসূলুল্লাহ (88৪) 
এর নিকট একজন মেহমান আসল। রাসূলুল্লাহ তার মেহমানদারী করতে 
চাইলেন। কিন্তু তিনি তার বাড়িতে পানি ছাড়া কিছু পেলেন না। তখন 
রাসুল(8৬) তার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন: কে তার মেহমানদারী করতে 
পারবে? আল্লাহ তার ডপর রহম করবেন। 
তখন একজন আনসারী সাহাবী দাড়িয়ে বললেন: আমি, হে আল্লাহর 
রাসুল। তিনি তার ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ঘরে কি 
কিছু আছেঃ স্ত্রী বলল: শুধুমাত্র আমার শিশু বাচ্চাদের খাবার ছাড়া কিছুই 
নেই। তখন সাহাবী বললেন: এ তো রাসূলুল্লাহ (2%) এর মেহমান। তখন ও 
স্ত্রীকি বলেছিলেন?! তিনি কি বলেছিলেন, 
আমাদের নিকট কিছু নেই। আছে শুধু রডুধা, পিপাসা, কষ্ট, বিপদ, সংকট। 








আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ খাবার নেই। 
না, তিনি এটা বলেননি। বরং তিনিও তার স্বামীর সাথে ধৈর্য্য ধারণ করলেন, 
সহ্য করলেন। তখন সাহাবী তার স্ত্রীকে আদেশ করলেন, যেন বাচ্চাদেরকে 
রাতের খাবার ব্যতীতই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। 

অতঃপর তারা সম্পূর্ণ খাবারটাই মেহমানের সামনে পেশ করে দিলেন। তারা 
কিছুই খেলেন না। এভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে মেনে নিলেন এবং ধৈর্য 
ধারণ করলেন। 

সকাল বেলা উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ (2%) এর নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ 
(88) বললেন: গতকাল তোমাদের মেহমানদের সাথে তোমাদের আচরণে 
আল্লাহ মুগ্ধ হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই বাণী নাযিল হয়েছে: 

“ তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচন্ড 
রু্ুধা থাকে । আর যাকে মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, ৯ 
সকল লোকই তো সফলকাম।” 
যখন বান্দা মানষিক কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয় এবং নিজের স্বার্থ নিজের 
মনোবাসনা এবং নিজের দুনিয়াবী অংশ পাওয়ার লোভ থেকে মুক্ত হয়, 

তখনই সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 
মুহাজির ও আনসারদের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে 9৯ সকল 
লোকদের কথা বলেছেন, যারা তাদের যথাযথ অনুসরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন: 
“ আর তাদের পরে যারা এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! 
তুমি আমাদেরকে ও আমাদের & সকল ভাইদেরকে রুক্ষমা কর, যারা 
আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে । আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের 








জন্য বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি দয়াশীল, 
অনুগ্রহকারী।” 

মুমিনের উপর আবশ্যক হুল তার অদৃশ্য বিষয়াবলী, তথা তার মনে তার 
মুমিন ভাইদের ব্যাপারে যে হিংসা বিদ্বেষ আছে তা দুর করা। 

মুমিনদের হওয়া উচিত পরস্পরের ব্যাপারে স্বচ্ছ হৃদয়, যাতে কোন হিৎসা- 
বিদ্বেষ ও প্রতারণা থাকবে না। বান্দা এগুলো দুর করতে চেষ্টা করবে এবং 
ক্ষমা করে দিতে চেষ্টা করবে। তাই সে ক্ষমা করে দিবে এবং এডিয়ে যাবে। 
কারণ যে ক্ষমা করে, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে যে ক্ষমা করে 
দেয়, মানুষের ভুলগুলোকে এডিয়ে যায় এবং তার উপর যত সীমালঙ্ঘন ও 
জুলুম করা হয়েছে, তাকে মাজনা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও তাকে 
ক্ষমা করে দেন। যেমন আল্লাহ সুবহানান ওয়া তাআলা বলেছেন: 

“ তারা যেন ক্ষমা করে দেয়, এড়িয়ে ঘায়। তোমরা কি চাওনা, আল্লাহ 
তোমাদের ক্ষমা করে দিক? আর আল্লাহ র্রমাশীল, দয়াশীল ।” 
বান্দার উচিত, আল্লাহর নিকট এই দু'আ করা যে, আল্লাহ যেন তার 
অন্তরকে পুত-পবিত্র করে দেন এবং তার মুসলিম ভাইদের জন্য স্বচ্ছ করেন। 
ফলে তার অন্তরে তাদের ব্যাপারে কোন প্রতারণা না থাকে, কোন হিংসা না 

থাকে। বান্দা যখন এই স্তরে পৌঁছে, তখন এটাই জান্নাতবাসীদের বৈশিল্ট্য। 

একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ, জনৈক সাহাবীর ঘটনা । একবার রাসূলুল্লাহ (2%) তার 

সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতী লোক 

প্রবেশ করবে। অতঃপর এমন একজন লোক প্রবেশ করলো, যার মধ্যে 

তারা অধিক নামাযের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পেলেন না। এভাবে দ্বিতীয় দিন 
ও তৃতীয় দিনও একই বিষয় ঘটল। 








তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: তার পিছু নিলেন। তিনি বললেন: আমি 
আমার বাবার সাথে ঝগড়া করেছি, এখন যদি তুমি আমাকে তিন দিনের 
জন্য আশ্রয় দাও, যাতে আমি আমার অবস্থাটা দেখে নিতে পারি, তাহলে 
ভাল হত! তখন লোকটি তাকে তিন দিনের জন্য আশ্রয় দিল। আর তিনি 
তিন রাত তার সাথে উঠাবসা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: এর 
লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ তিনি চিন্তা করেছিলেন এই লোক তো অধিক ইবাদতের 
মাধ্যমেই এই মর্যাদায় পৌঁছেছে, তাই তিনি তার রাত্রিজাগরণ ও রাতে 
নামাজের অবস্থা দেখতে চাইলেন, হয়তো এতে রহস্য উম্মোচিত হৃবে। 

তাই তার সাথে তার বাড়িতে রাত্রি কাটালেন। কিন্তু তিনি তাকে অধিক 
নামাজ পড়তে দেখলেন না বা এরকমও দেখলেন না যে, সে যখনই 
রাত্রিবেলা পার্থ পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে।এভাবে যখন 
তিন রাত্রি শেষ হলো: তখন আব্দুল্লাহ তাকে বললেন:আসলে আমার 
মাঝে ও আমার পিতার মাঝে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (8৬) 
আপনার ব্যাপারে এই এই বললেন। তাই আমি চাইলাম, আপনার আমল 
দেখতে । কিন্তু আমি আপনার অধিক আমল দেখতে পেলাম না। তখন 
লোকটি বলল: ইবাদতের ব্যাপারটা আপনি যেমন দেখেছেন, তেমনই, কিন্তু 
আমার অন্তরে মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো কপটতা, হিৎসা,বিদ্বেষ নেই। 
তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ডমর (রাঃ) বললেন: এটাই আপনাকে এই মর্যাদায় 
পৌঁছিয়েছে। এমনিভাবে মুসলিমদের উচিত পরস্পরের ব্যাপারে স্বচ্ছ হৃদয় 
হওয়া। রাসুল (88) বলেছেন: তোমাদের কেউ ততরক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে 
পারবে না, যতর্্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্যও সেই জিনিস পছন্দ না 
করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। 











হে মুজাহিদাহ! হে গারীবাহ! হে দুনিয়ার উপর আখিরাতকে 

প্রাধান্যদানকারিনী! হে আমার দ্বীনী বোন, সম্মানিত মুজাহিদের স্ত্রী ও তার 
শ্রেন্ত সঙ্গিনী, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। 
মাশাআল্লাহ, আপনি আর সমস্ত নারীর চেয়ে ভিন্ন আপনি একজন 
মুজাহিদাহ, ঠিক আপনার স্বামীর মত। আপনি আল্লাহর বাহিনীর একবীর 
সেনানী! নিশ্চয়ই আপনি মজবুত হৃদয়ের অধিকারিণী। আপনি নিজের 
জন্য যে জীবন পছন্দ করেছেন তাতে আপনার সুযোগ রয়েছে বিরাট এক 
ভুমিকা রাখার এবং জগদ্ধাসীর কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়ার। আপনি 
পশ্চিমাদের দুষিত দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে, আপনার জীবনসঙ্গীর 
সাথে এক মহান রাস্তায় চলছেন। হে আমার দ্বীনী বোন, এই রাস্তায় চলতে 
কী প্রয়োজন সেটা আপনার বোঝা উচিৎ। আপনার বোঝা উচিৎ এ রাস্তায় 
আপনাকে কী করতে হবে, আপনার জীবনে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে এবং 
আপনাকে কিরকম বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে। নিঃসন্দেহে মুজাহিদের জীবন 
সবচেয়ে প্রশান্তিময়, কিন্তু জিহাদের রাস্তা আরাম আয়েশের ফুলশয্যা নয়। 
জিহাদের রাস্তায় আপনার সম্পদহানী হবে, অনেক বন্ধুকে বিদায় জানাতে 
হবে এবং সর্বোপরি আপনাকে নিজের প্রিয় পরিবার ও ঘর ছেড়ে চলে 
আসতে হুবে। আপনাকে প্রচণ্ড ধের্যের পরিচয় দিতে হবে, মনের বিভিন্ন 
খায়েশকে দমিয়ে রাখতে হুবে। তাই, বোন আমার, সবসময় এই দোয়াটি 
পডবেন- 








“ইয়া মুক্রাল্লিবাল কুলুবওয়াল আবসার, সান্বিত ক্লুলুবানা "আলা 
দীনিক।" (হে হৃদয় ও বিবেকের পরিবর্তনকারী! আমাদের হদয়লোকে 
তোমার দ্বীনের উপর অটল করে দাও।) 
৪খ-কষ্ট জিহাদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। বিশ্বাস করুন, এই রাস্তায় কষ্ট 
ছাড়া আপনার জীবন একেবারেই পানসে লাগবে। আপনার সঙ্গীর সাথে 
বেছে নেয়া এই রাস্তায় আপনাকে অতি অবশ্যই যে বিষয়ের সম্মুখীন হতে 
হবে, তা হল- জিহাদ ও জিহাদের সন্তানদের ব্যাপারে মিডিয়ার মিথ্যাচার ও 
গুজব। দুঃখের কথা হল, আপনার আশপাশের বহু মুসলিমকে দেখবেন, 
মিডিয়ার এই অপপ্রচার বিশ্বাস করে বসে আছে। সুতরাং আপনার উচিৎ, হে 
আমার ভাগিনী, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সেনানীর দায়িত্ব পালন করা৷ 
আপনাকে দৃঢপদ হতে হবে, এবং কাফেরদের প্রোপাগান্ডা বিন্দু পরিমাণ 
বিশ্বাস করা থেকেও বিরত থাকতে হুবে। আপনার মুজাহিদ স্বামী এবং তার 
সাহীগণ প্রতিনিয়ত পশ্চিমা ভ্রুসেডার এবং তাদের দালালদের হিংস্র 
হামলার স্বীকারে পরিণত হচ্ছেন। কী লজ্জার বিষয়! এইদালালগুলো 
আমাদের সমাজেরই লোক! ঈমান ও কুফরের এই যুদ্ধে তারা মিথ্যা ছড়িয়ে 
বেড়ানোকে নিজেদের দায়িত্ব বানিয়ে নিয়েছে যেন লোকরা জিহাদের 
বরকতপূর্ণ রাস্তায় আসা থেকে বিরত থাকে, তরুণরা মুজাহিদীনদের সমর্থন 
করা থেকে বিরত থাকে, এবং জিহাদের কাফেলা ছোট থেকে যায়। এভাবে 
দালালগুলো তাদের চেন্তা চরিত্রের দ্বারা কাপুরুষদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, যারা 

নিজেদের দ্বীনের জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত না। 








মুসলিমদের ঘরে ঘরে আজ কুফফারদের মিথ্যাচার প্রবেশ করেছে এবং বন্ত 
লোক তাদের কথা বিশ্বাস করেছে- আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দাণ করুন। 
সুতরাং আপনাকে এই বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং মিডিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে 
আপনাকে সচেতন হতে হবে। আমাদের শক্ররা যাকে পাচ্ছে তাকেই 
ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হুল, 
উম্যাহ সবচেয়ে বেশী রক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছে আমাদের তথাকথিত "আলেম'দের 
জিহাদ বিরোধী বক্তব্যের দ্বারা, যারা দুই পয়সার বিনিময়ে শত্রুর গোলামে 
পরিণত হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! উম্যাহ জেগে উঠছে। জিহাদের 
মিডিয়া উপকরণ গুলো এখন নেটের সবজায়গায় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং 
আপনি নিজেও এখানে অবদান রাখুন, সত্যপ্রচারে ব্রতী হউন। আমার 
সম্মানিত ও প্রিয় মুসলিমা বোন, সম্মানিত মুজাহিদের স্থ্রী। ..আপনার 
চারপাশে যারা জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের ব্যাপারে সোচ্চার হউন। 
তাদেরকে সত্যবাদিতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে উপদেশ দিন। তাদের 
আরও উপদেশ দিন যেন তারা কেবল একপর্ফ্ের (ঘুজাহিদদের শত্রু) কথা 
না শুনে, অপরপর্ফ্ষর কী বলার আছে সেটাও যেন তারা শোনে। তাদেরকে 
বোঝান প্রচলিত মিডিয়ায় মুজাহিদদের ব্যাপারে কোন কিছু শুনলে যেন 
তারা মুজাহিদদের মিডিয়া থেকে এর সত্যতা যাচাই করে নেয়। 
হে মুজাহিদের স্ত্রী! আপনি হয়ত ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন, শুধু আবেগ 
তাডিত হয়ে থাকা এই পথে চলার জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা কেবল 
প্রতিশোধস্পৃহা কিংবা কেবল হারানো সম্যান পুনরুদ্ধার করতে চাওয়ার 
ইচ্ছা জিহাদের রাস্তায় টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনাকে ইলম এবং 








জ্ঞা ন দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত ও অন্ত্র-সভ্জিত থাকতে হুবে। ময়দানের 
ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন, নবী ও মুজাহিদগণের পথকে 
উপলব্ধি করুন। তাওহীদের ফারয ও দ্বীনের অত্যাবশকীয় বিষয়গুলোর 
ইলম গোগ্রাসে আহরণ করুন। রোজানা কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং দ্রুত 
নিজের দ্বীনকে ভালমত শির্ষা করুন। নবীদের জীবনী পড়তে নিজেকে 
অত্যন্ত করুন, তারা কীরূপ কষ্ট সহ্য করেছেন, কীরূপ ধৈর্য ও সহনশীলতার 
পরিচয় দিয়েছেন- তা থেকে শির্ক্ষা গ্রহণ করুন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী 
পড়ন ও বোঝার চেন্তা করুন এবং তাদেরকে নিজের 'রোলমডেল' হিসেবে 
দেখুন। মুজাহিদগন (আল্লাহ তাদের সূরর্ফিত রাখুন) হলেন তাওহীদের 
প্রাণপ্রিয় নবী ৪৬৪ এর অনুসারী, যারা মুসলিম উম্যাহকে একতাবদ্ধ 
করছেন। 

হে আগামীদি নের মুজাহিদের মা! ত্সানার সন্তানদেরকে দ্বীনের শিক্ষায় 
শিক্ষিত ও আলোকিত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনারই দুই ঘাড়ে | তারা 
আপনার জীবনের মহা মুল্যবান মণিমুক্তা। তারা আপনার আমানত। 
আপনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিন, ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা দিন 
যেন তারা দ্বীনকে ভালবাসতে শুরু করে এবং এর জন্য যেকোন ত্যাগ 
স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় হুল, তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের 
বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও ভ্রান্তি থেকে সূরক্্রিত রাখুন। তাদেরকে এমনজ্ঞানে 
জ্ঞানী বানান, যা মুসলিম ভম্ঘাহর জন্য উপকারী হুবে। 

আমার ইসলামী বোন! আপনি যদি আপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, 








তবে সত্যের পথে কয়জন আছে সেই সংখ্যা নিয়ে আপনার বিচলিত হওয়ার 
প্রয়োজন নেই। কারণ সত্য হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত, মহিমান্বিত; যদিও এর 
অনুসারীরা সংখ্যায় অনেক কম। আল্লাহ বলেন, "আর অধিকাংশ লোক 
আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তার সাথে অংশীদারও সাব্যস্ত করে। (অর্থাৎ 
খুব কম মানুষই শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে)" [১২: ১০৬] চিন্তা 
করুন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তো একা ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাকে 
একাই এক উম্ঘাহ বা জাতি আখ্যায়িত করেছেন। 
আমার প্রিয় ভখতি! যদি কখনও আপনার জীবনে পরাজয়ের বাতাস বয়ে 
আসে কিংবা মিসাইল অথবা বোমার বিস্ফোরণে আপনার চোখ বুজে যায় 
বা কাফেরদের হাতে পরিচিত মুজাহিদদের বন্দিত্ব আপনার স্বামীকে 
বিষণ্ন করে দেয়, আপনি এক পলকের জন্যও তাকে এই কঙ্চিনসময়ে একা 
ফেলে যাবেন না, তাকে সাহস ও হিম্যত দিতে থাকুন এবং তাকে আশ্বস্ত 
করুন, আপনি সবসময় তার পাশে আছেন। 
হেরার গুহায় জিব্রাইল আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর রাসুলের ৪ 
যখন প্রথম সারা হয়, তিনি অত্যন্ত ঘাবডে গিয়েছিলেন। ভয়ে তিনি 
থরথর করে কাপছিলেন। এমন কঠিন সময়ে তিনি যখন স্ত্রী খাদীজার 
কাছে এসে বললেন, "আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃতকর।" খাদীজা 
রা. তখন আল্লাহর রাসূলকে ঢেকে দিয়েছিলেন এবং তার মনে সাহস 
যোগাতে চেষ্টা করছিলেন, এমনকি তিনি তাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় করে 
ফেলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। খাদীজা রা. কি নিবিকার বসে ছিলেন কিংবা 
স্বামীর অস্বাভাবিক আচরনে বিরক্ত কিংবা কিংকর্তব্যবিমুচ হয়ে 








দিয়েছিলেন, সাহস যুগিয়েছিলেন এই বলে, "আল্লাহ কখনোই আপনাকে 
লজ্জিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করেন, দুর্বলদের 
সাহায্য করেন, দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে থাকেন, অতিথিদের সম্যান 
করেন এবং সত্যের পথে কষ্ট স্বীকার করেন।" 

প্রাণপ্রিয় বোন আমার! আপনার স্বামীর নাম হয়ত "মোস্ট ওয়ান্টেড" 
লিস্টের শীর্ষে আছেন, হয়তবা তিনি বন্দী হয়ে আছেন, তার জীবনে হয়ত 
অনেক কষ্ট ও হতাশার ঝড়-ঝাপটা আসতে পারে। এমনসময়ে, আপনি 
যেন তার দুখে দুখী হন, তার ব্যাথায় ব্যাথিত হন, আপনি যেন তার পাশে 
থাকেন, তাকে সাপোর্ট দেন এবং তাকে সাহস ও শক্তি ফুগিয়ে দেন; আপনি 
যেনতার কাধে মাথা রেখে বলেন- 

"প্রিয়তম, চিন্তা করো না... তিক আছে, কোন সমস্যা নেই, 
তোমার আগে আম্মার রা. কেও এই একই কষ্ট বরদাশত করতে হয়েছে, 
. তোমার আগে বিলাল রা. কেও ধের্যাধরতে হয়েছে, ... 
আর তোমার আগে সালাহুদ্দীন আইয়ুরী জয়ী 
হয়েছিলেন। ...ইনশাআল্লাহ তুমিও জয়ী হবে; হয়ত শত্রুকে পরাজিত 
করে নয়ত শাহাদাত বরন করে।" 

(সমাপ্ত) 

১২/১০/২০১৪ ইং 
[Inspire ম্যাগাজিনের দ্বাদশ ইস্যুর 55515" Corner: 18119110911 wife 
of a Mujahid প্রবন্ধ থেকে অনুদিত] 











শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ'র মুহতারামা স্ত্রীণর ঈমানদীপ্ত 


স্মৃতিচারণ 
তিন ছিনেন এ ধরায় তাওর্জদুর মারা 


জনৈক কবি বলেছেন, “শহীদের আত্মদান জাতির তরে প্রাণ”। 


এ কথা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত যে, একজন শহীদের মৃত্যুতে জাতির মাঝে এক 
জাগরনী উম্মাদনা সৃষ্টি হয়। মানুষ সেদিকে ধাবিত হয়। তারা চিন্তা ভাবনা 
করে যে, একজন ব্যক্তি এমনিতেই জীবন দিয়ে দিল? তার ধ্যান-ধারণা কি 
ছিল? তার এ চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কি ছিল? তার কষ্টেভরা এ সফরের 
শেষ কোন মনযিলের উদ্দেশে ছিল? তার ব্যক্তিগত স্বভাব, চরিত্র ও গুনাবলী 
কি ছিল? 

যেই জাতির মাঝে এই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়, তাদের মাঝে মুজাহিদীনের 
পরিচয় ও দাওয়াত ব্যাপক হয়। পরিণামে কিছু লোক এ দাওয়াতে প্রভাবিত 
হয়ে নিজ মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
অত:পর সেও শহীদ হয়ে যায় এবং আরো অধিক লোক জেগে উঠার বীজ 
বপন করে যায়। এভাবেই সে পরবর্তী ফসল প্রস্তুত করে রেখে যায়। 


শাহাদাতের এ ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে বংশ পরস্মপরায় জাতির মাঝে 
(সফলতা অর্জনের উপযোগী) এক ইসলামী গণজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে 
দেয়। ফলে একটা সময় এমন আসে যে. গোটা জাতি এক হয়ে নিজেদের 








অস্তিত্ব ও ইসলামী জীন্দেগী টিকিয়ে রাখার জন্য দাণ্মী এবং সংরক্ষণকারী 
হয়ে যায়। এভাবেই একজন শহীদের মৃত্যু সমগ্র জাতির জন্য জীবন 
সঞ্চারণের কারণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক যুগের আহলে ইলম, জ্ঞানী ও 
তাদের লেখাসমূহ ও ঈমানদীপ্ত ঘটনাগুলো জাতিকে জানিয়ে উদ্ভৃদ্দ করার 
চেষ্টা করবেন। যাতে করে জাতি তার স্বজাতির স্বকিয়তা অনুযায়ী 
শহীদানের উপস্থিতি ও তাদের ত্যাগ-কুরবানীর বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়। 


প্রচলিত বাস্তবতা হল, কোন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচার, গোপন ও প্রকাশ্য 
গুনাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত থাকে তার 'স্ত্রা'। কোন ব্যক্তির 
কৃতিত্বের ব্যাপারে তার স্ত্রী থেকে বেশি সত্য সাক্ষী আর কেউ হতে পারেনা। 


তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীর কৃতিত্বের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া এবং তার গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ করা নতুন 
কোন কথা নয়। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পিছনে যদি আমরা তাকাই, 
তাহলে দেখতে পাই যে, একজন সৌভাগ্যবান স্ত্রী তার সম্মানিত স্বামীর 
শানে বলেছিলেন: 

LSS ৬৬ ৩৮১ ০৮০] ০৪ 2১১৬৭] ESS JAN এসএ ০ এ Dl 
“আপনি তো আত্বীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের বোঝা নিজের কাঁধে 
উঠিয়ে নেন, অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী 
করেন এবং সত্যের পথে কষ্ট সহ্য করেন।” 


বিষয়টি হল, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নিজ স্বামীর কৃতিত্বের 








সক্ষ্দানের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত খাদিজা 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মেয়েদের জন্য (স্বামীর কৃতিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে) 
অনুসরণীয়ও হয়ে থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক যুগের মা-বোনেরা 
নিজেদের নেককার ও সৎ স্বামীদের জীবনী ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে 
আসছেন। 


নিচের আলোচ্য বিষয়টিও আমাদের একজন সম্মানিতা বোনের লেখা, এটা 
না তার নিজের আত্বজীবনী, আর না কোন শহিদের জীবনী। বরং এটাতো 
শুধু তার স্বামীর ভালবাসা মিশ্রিত ঈমানদীপ্ত সাহচার্ষের কিছু স্মৃতিচারণ মাত্র। 
এটাতে তিনি হিজরত ও জিহাদের বাগান থেকে কিছু ফুল বাছাই করে 
আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যাতে এর সুঘান দ্বারা আমরাও আমাদের 
ঈমান ও আমলকে সুশোভিত করতে পারি। কতইনা পবিত্র জযবাহ, যে 
ব্যাক্তিই তা পড়বে সেই শহিদের জীন্দেগী ও তাঁর লক্ষার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বে 
এবং হিজরত ও জিহাদের পরিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করে ফেলবে। 


আমরা আমাদের এ বোনের প্রতি সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, 
তিনি এই উত্তম আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা 
তার জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারন করুন। আমীন। 


সংসংসংসবসংসসবস+বসসসংসসংসং 


১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ সালের রমযানুল মুবারক আমার জন্য নতুন 
এবং দুর্লভ আনন্দের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা আমার দীর্ঘ 
দোয়া উত্তম ভাবে কবুল করেছেন, এবং আমাকে আমার চাওয়া মতো 








নিয়ামত দান করে কৃতজ্ঞ করেছেন। 


রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে কথা চূড়ান্ত হয়েছিল। পনের-বিশ দিনের 
মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রুখসতির(স্বামী কতৃক স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার) ব্যবস্থাও 
করেছেন। এই পরিবারের সাথে বিবাহের বিষয়টি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। 
এ বিবাহে কোন রকমের রং ঢং ছিলনা। সীমিত সংখ্যক এবং একেবারে 
কাছের কিছু মেহমান বিবাহে উপস্থিত ছিল। বিবাহ মসজিদে হয়েছিল এবং 
সেখান থেকেই রুখসতি হয়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওলিমা(বিবাহের 
পর স্বামীর পক্ষ হতে যে মেহমানদারী করা হয়) হয়েছিল। অর্থাৎ বিবাহের 
প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পর আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। কোন জীবন 
এটা? এবং কেমন ছিল সে জীবন?এটা বুঝার জন্য কয়েক বছর পিছনে 
ফিরে যেতে হবে। 


তখন শ্রীম্মকালীন ছুটি ছিল। আমি গ্রাজুয়েশন করে অবসর বসে ছিলাম। 
আমাদের এলাকায় ছাত্রীদের জন্য একটি তাফসীরুল কুরআন প্রশিক্ষণ 
কোর্সের ঘোষণা হল। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহনের দাওয়াত আমিও 
পেয়েছিলাম। যদিও আমরা একটি দ্বীনদার ভদ্র পরিবারের সদস্য ছিলাম 
তবুও দ্বীনহীন শিক্ষা গ্রহণের ফলে এর প্রভাব আমাদের উপর পূর্ণভাবে 
ছিল। এর ফলে আমি নামাজ, রোজার পাবন্দ ছিলাম ঠিক কিন্তু জীবনকে 
দ্বীনের উপর পরিচালনা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলামনা। দ্বীন জীবনের 
সর্বক্ষেত্রের জন্য এবং সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে 
এর কোন অনুভূতিই আমার ছিলনা। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদিকে 
পথপদর্শনের উৎস। তাই দ্বীনি ইলম অর্জন করার চিন্তা, ব্যকুলতা ও 








সেদিকে ধাবিত হওয়ার কোন আকাজ্ষা আমার মধ্যে ছিলনা। 


আমার আম্মাজানকে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করুন, কেননা আমাদের 
মাঝে যা ভাল এবং কল্যাণকর রয়েছে তা আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীক ও 
অনুগ্রহের পর আমাদের মায়ের দীক্ষাতেই হয়েছে। দ্বীনের প্রতি তার 
মুহাব্বত ও আগ্রহের কারণেই নিজ সন্তানদেরকে দ্বীনের উপর আমলকারী 
ও ভাল মুসলমান হিসাবে তিনি দেখতে চাইতেন। আমাদের নামাজ, রোজা, 
পর্দা (প্রচলিত প্রথানুযায়ী হলেও) ইত্যাদি পালনে তারই বেশি অবদান ছিল। 


এক্ষেত্রেও আম্মাজানের অসন্তুষ্টির ভয়ে এ প্রশিক্ষণকোর্সে অংশগ্রহণের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে আমি আমার ধারণার বিপরীত পরিবেশ 
পেয়েছি। প্রশিক্ষণের পদ্ধতি আমার এতই পছন্দ হয়েছিল যে, পরবর্তীতে 
এটাতে আমি খুব আগ্রহের সাথেই অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই প্রশিক্ষণ 
আমাকে এক নতুন জগতের অর্থাৎ কুরআনের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীকে এই পথে জিন্দিগী পরিচালনা 
শুরু করেছিলাম। 


আমাদের সমাজের লোকদের সাধারণ প্রবনতা এমন ছিল যে, যখন তাদের 
কাছে দ্বীনের দাওয়াত এবং কোন কোর্সের আহ্বান আসত, তখন তারা বলত 
- “ভাই! দ্বীন সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রথমে তার উপর আমল করে 
নেই”। অনেক সময় এভাবেও বলত যে, “না জানলে আমল করতে হয়না” 
অথবা “যদি একবার ক্লাসে অংশগ্রহণ করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার কথা 
শুনে আমল না করা হয় তাহলে গুনাহ হবে”। 








এসকল কথা সুস্পষ্টভাবে নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলা হত। অথচ আল্লাহ 
তা'য়ালা সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনের বুনিয়াদী জ্ঞান ও প্রয়োজন পরিমাণ 
কুরআনের ইলম অর্জন করা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অজ্ঞ 
থাকার কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হবেনা বরং এটা উল্টো পাকড়াও এর কারণ 
হবে। সেসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন - “তোমাদের নিকট 
দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু তোমরা ইলম শিক্ষা করা থেকে অজ্ঞ 
থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলে”। 


কোর্সের প্রশিক্ষক এবং দায়িত্ব পালনকারিণী শিক্ষিকা ও খালাম্মাদের 
মনযোগ, কল্যানকামিতা, চরিত্র এবং ভালবাসা আমাদের মাঝে এমন বন্ধন 
সৃষ্টি করেছিল যে, কোর্স শেষ হওয়ার পরও ক্লাসে অংশগ্রহনের 
ধারাবাহিকতা শেষ হয়নি। এদিকে জাগতিক শিক্ষাও চলছিল। তখনো পর্যন্ত 
আমি জাগতিক শিক্ষাকে এ শিক্ষাই মনে করতাম, যার ফজিলতের ব্যাপারে 
কুরআনের জায়গায় জায়গায় আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। দাজ্জালী ফেতনা এবং 
তার প্রকাশকে তখনো পরিপূর্ণ চিনতে পারিনি। একারণে ইচ্ছা ছিল 
জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে তা পরিপূর্ণ কাজে 
লাগানো। 

পরের বছর আরো বড় আকারে কোর্স সংঘটিত হয় এবং এতে আমাদের 
শিক্ষিকা ছিলেন আরও জ্ঞানী, উচ্চ শিক্ষিতা, ভদ্র ও নম্। তিনি যুবতিদের 
মেজাজ অনুযায়ী মাসায়েল বুঝানোর মত যোগ্য একজন খালাম্মা ছিলেন। 
এই খালাম্মাকে আমি “উত্তাদজি' বলে সম্ভোধন করতাম। 


পুরো শহর থেকে আসা ছাত্রীদের বড় একটি অংশ এই কোর্সে অংশগ্রহণ 








করে উপকৃত হয়েছিল। ততদিনে আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে কুরআন আমার 
সিনায় আসতে শুরু করেছে। লোক দেখানো পর্দার পরিবর্তে খাস পর্দা করা 
এবং জীবনের মাকসাদ বুঝা আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। 
কুরআনের নূর ক্ষনস্থায়ী ও ধ্বংসলীলা দুনিয়ার বাস্তবতা স্পষ্ট করে 
দিয়েছিল। সেসময় আখেরাত অর্জনের আগ্রহ অন্তরকে আলোকিত করে 
দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উত্তাদজীকে দুনিয়া ও আখিরাতের 
কল্যানসমূহ ও তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টির দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন। যিনি তার 
মূল্যবান সময় এবং মেহনতকে আমাদের মত বিকৃত মস্তিষ্কের গিট খোলার 
কাজে ব্যয় করেছেন। তাদের সময়, মনযোগ, ইলম এবং কুরআন পড়ানো ও 
বুঝানোর প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অনেকের অন্তরকেই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে 
সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের পর তাদের মেহনতের 
আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল। 


কুরআন বুঝার প্রাথমিক অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা এই বুঝ দান 
করেছিলেন যে, মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি 
করেছেন, আর সে উদ্দেশ্য হল দ্বীন কায়েম করা। আর দ্বীন কায়েমের এই 
ফরজ দায়িত্ব আরামদায়ক গদিতে বসে পালন করা সম্ভব নয়। 


ইসলাম ও কুফর-নিফাকের দন্দ, তার পরিণতি, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিশ্রুতি 
ও ভীতিপ্রদর্শন, সফলতা ও বিজয়, জান্নাত- জাহান্নাম ও তাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি, 
এগুলো হচ্ছে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ তায়ালা উভয় পথকে 
পাশাপাশি দেখিয়েছেন। সত্যপথের অনুসারী এবং তাদের পথ, তাদের উপর 








আসা পরীক্ষাসমূহ এবং দৃঢ়তার সাথে এ পথে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকতে 
পারবেন তাদের উত্তম পরিণাম কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে। অন্য 
দিকে বাতিল ও পথভ্রষ্টদের বাহ্যিক উন্নতি এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতি 
সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। 


যখন এসব কিছু পড়া হয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী আ’মল করার চেষ্টা 
করছিলাম তখন আল্লাহর রাহে জিহাদ ব্যতীত এমন কোন মুক্তির পথ আমি 
দেখিনি, যার উপর চলে একজন মুসলমান দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজের 
ঈমানের হেফাজত এবং পরকালকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে পারবে। ফলে 
আল্লাহ তা'য়ালার সামনে আমার দুর্বলতা, অযোগ্যতা, জ্ঞানের সল্পতা ও 
অনুল্লেখযোগ্য আমল নিয়ে দোয়া করেছি এই বলে - 


“হে আমার রব! আপনার সামনে পেশ করার মত কিছুই তো আমার নেই। 
আছে শুধু এ প্রাণটা, এটাও আপনারই দেয়া। একে আপনি আপনার রহমত 
দ্বারা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিন এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও 
নেককার বান্দাগনের পথে আমাকে পরিচালিত করুন। 

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তার দেয়া তাওফীক দ্বারা জিহাদ কামনা 
করেছি এবং এই রাস্তায় চলার মাধ্যম অর্থাৎ মুজাহিদও চেয়েছি। যেহেতু 
আমি মহিলা, তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে আমার অংশগ্রহণের একটা 
উত্তম উপায় হল - কোন মুজাহিদের (স্ত্রী) সাথী হিসাবে থাকা। যার সংশ্রবে 
থেকে আমি জান্নাতের দিকে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে চলতে পারবো। 


এই পথে চলার “পাথেও কী’ অথবা এই পথের “কঠোর বাস্তবতা" কেমন 








এসম্পর্কে কোন জ্ঞান আমার ছিল না। শুধু একটা জযবা ছিল যাতে আল্লাহ 
তা'য়ালা তার মুহাব্বতের রং ভরে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা এ 
জযবাকে জারি রাখুন এবং তার এ মুহাববতের রং স্থায়ী করুন। আমীন। 


দু চার দিন নয় বরং এক বছরেরও অধিক সময় (আল্লাহ তাণ্মালা যতদিন 
চেয়েছেন) আমি আমার রবের নিকট নীরবে নিভূত্বে এই দোয়া করেছিলাম - 


“হে আমার রব! আপনার রাস্তায় চলার তাওফীক দান করুন। এ রাস্তায় 
চলার জন্য কোন নেককারের সংশ্রব দান করুন। এমন সাথী দান করুন যে 
ঈমান, ইলমে না'ফে(উপকারী ইলম), নেক আমল ও তাকওয়া- 
পরহেযগারীতে আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে। যার ঈমান আমার ঈমান থেকে 
অনেক মজবুত ও শক্তিশালী হবে, যাতে করে তার সংশ্রব আমার দুর্বল 
ঈমানকে শক্তিশালি করা এবং হেদায়াত ও কল্যাণের পথে উন্নতির কারণ 
হয়ে যায়” | 


সেই সাথে এটাও চেয়েছি - 


“হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন আমি যা চাচ্ছি তাতে আমার কল্যাণ নেই, 
তাহলে আমি আপনার কাছেই দোয়া করি এতে আপনি কল্যাণ লিখে দিন, 
এবং তা আমার জন্য নির্ধারন করে দিন”। অন্তরে একথা দৃঢ় ছিল যে, 
আল্লাহ তা'য়ালার দরবার থেকে ততক্ষণ মাথা তুলবনা, যতক্ষণ না তিনি 
নিজ রহমতে আমাকে একজন মুজাহিদের সাথী হিসাবে কবুল করবেন। 


অবশেষে আমার রব দুয়া কবুল করেছেন এবং আমার মত অযোগ্য ও দুর্বল 
বান্দীর জন্য তাঁর উত্তম বান্দাদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত প্রিয় বান্দাকে 








নির্বাচন করেছেন। 


১৪২৭ হিজরীর রমাজানুল মোবারকে একটি পয়গাম আসে। আব্বাজান 
পিতৃত্বের দরদের কারণে ভূমিকাতেই বললেন যে, তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত 
মুহাব্বতের সাথে লালন পালন করেছেন। আদুরে মেয়েকে নিজ হাতে যুদ্ধের 
পরিবেশে পাঠানোর জন্য তার অন্তর প্রস্তুত ছিলনা। অত:পর আল্লাহ তায়ালা 
সাহায্য করেছেন এবং তার মনকে এই সম্পর্কের জন্য উম্মুক্ত করে 
দিয়েছেন। আম্মাজান শুরু থেকেই পাশে ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের 
উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন। 


রমজানেই এই সম্মন্ধ চুড়ান্ত হয়ে গেল। শাওয়াল মাসে বিবাহ হল এবং 
উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওলীমার পরের দিনই কাঙ্কিত সেই সফর শুরু হয়ে 
গেল যা এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার 
কাছে দোয়া করি, যেন এ সফরের শেষ মাকবুল শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। 
আল্লাহ তা'য়ালার সন্তষ্টি এবং জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু যেন না হয়, 
আমীন। 


এখনতো আপনি জেনেই গেছেন যে, এটা কোন সফর এবং কেমন সফর? 


জি হা। এটা নিজেকে আল্লাহ তা'য়ালার জিম্মায় দিয়ে দেয়ার সফর, রবের 
সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে সফর, হিজরতের সফর (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় 
নিজের ঘর, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্বীয়-স্বজন, নিজের শহর, দেশ, মনের 
চাহিদা, অভ্যাস এবং নিজের সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ ছেড়ে দেয়ার সফর), 
আল্লাহর পথে জিহাদের সফর, সীমান্ত পাহাড়ায় অংশগ্রহণের সফর এবং 








ইনশাআল্লাহ জান্নাতের দিকে সফর। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে নিয়ামতে 
ভূষিত করেছেন তার প্রতিদানে শোকর আদায় করে শেষ করতে পারবো 
না। 


আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই গুনাহগার, দুর্বল ঈমানওয়ালী এক বান্দির উপর 
এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাকে নিজের এক প্রিয় মুজাহিদ বান্দার 
সাথী হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। এরপর হিজরতের পথের জন্যও বাছাই 
করে নিয়েছেন। প্রশংসা শুধু আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট 
প্রার্থনা করি, তিনি যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হকের উপর অবিচল 
রাখেন এবং হিজরতের এ সফর কাক্কিত মনযিলেই যেন শেষ করেন। 
অর্থাৎ মকবুল শাহাদাত এবং সেই সাথে রবের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের জন্য 
যেন কবুল করেন। 


বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে রমাজানুল মোবারকের শেষ দশকে, একদিন 
ঈশার নামাজের কিছু পূর্বে আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। ইতিমধ্যে 
সম্মানিতা হবু শাশুরির ফোন আসলো। তিনি পরিপূর্ণ দরদ ও ভালবাসা দিয়ে 
বললেন, “বেটি! রাস্তা বড় কঠিন। আবারো চিন্তা করে দেখ”। আমি উত্তর 
দিলাম - “আলহামদুলিল্লাহ, আমি দৃঢ় আছি”। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং 
দোয়া করলেন। ফোন শেষ করার পর আমি পুনরায় কুরআন হাতে নিলাম। 
যেখানে তিলাওয়াত বন্ধ করেছিলাম সেখান থেকেই দ্বিতীয়বার তিলাওয়াত 
শুরু করলাম। যে আয়াত পাঠ করছিলাম তার অর্থের উপর চিন্তা করলাম। 
সুবহানাল্লাহ! কুরআন পাক ‘জীবন্ত’ হওয়ার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে 
গেল। এটা ছিল সুরা হাজ্জ এর একেবারে শেষ আয়াত। যার অর্থ: 
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”এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা প্রয়োজন, তিনি 
তোমাদেরকে নিজের ইবাদতের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে 
তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্নতা রাখেননি। তোমাদের পিতা 
ইবরাহিমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নাম 
(পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) মুসলমান রেখেছেন এবং এই কুরআনেও, যাতে 
রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারে, আর তোমরা অন্যান্যদের জন্য 
সাক্ষী হতে পার। সুতরাং নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, তোমরা 
তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, তিনিই তোমাদের মুনিব, তিনি কতইনা উত্তম 
মুনিব এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হাজ্জ - ৭৮) 
সেদিনের পর থেকে বাকি জীবন এ আয়াত ও এ আয়াতে বিদ্যমান সুসংবাদ 


আমার সাথে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। 
আমাদের ওলিমার পরের দিন সকাল বেলাই তিনি তার ল্যাপটপে একটি 
গজল ছাড়লেন। আমি সফরের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিলাম তাই প্রথমে খেয়াল 
করিনি। তিনি এটা লক্ষ্য করে আমাকে বললেন - “এটা আমি তোমার জন্য 
চালিয়েছি”। গজলের কথা গুলো ছিল, 
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“তোমার সাথে আমার মুহাব্বত থাকবে যদি তুমি ঈমান চাও 
যদি বারুদের সুগন্দি এবং কুরআনকে চাও।” 
আমি প্রশ্ন করলাম - “আপনার মুহাব্বত শর্তযুক্ত”? তখন তিনি নরম কিন্তু 
অত্যন্ত গান্তির্যের সাথে উত্তর দিলেন -“হ্যাঁ”। অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য 
উভয়ের দিক থেকে স্পষ্ট ছিল। আলহামদুলিল্লাহ 


জিহাদের রাস্তা সর্বদাই বিপদসংকুল। এই রাস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 
- এই পথে যাবতীয় তথ্য বা কাজগুলো গোপন রাখতে হয়। প্রথম দিন 
থেকেই এ লক্ষ্যে তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং 
‘আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? এটা সফর শুরুর মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে 
আমাকে বলেছেন। কার সাথে যাচ্ছি? কোথায় থাকব? সামনে কি হবে? 
ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বেখবর ছিলাম। জিহাদের পথে নিজেদের পরিকল্পনা, 
সংকল্প ইত্যাদি যাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের থেকে নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। আর নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য যথাসম্ভব কম 
জানানোই উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী 
থেকেও আমরা নিরাপত্তার বিষয়ে সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বনের 
শিক্ষা পাই। 

আমাদের প্রথম মানযিল ছিল পশতুর এক আনসারের ঘর। মাশাআল্লাহ 
ঘরের সমস্ত সদস্যই আমাদের খুব ভালোবাসতেন। তারা খেদমত এবং 
আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা আমাদের জন্য করেছিলেন। 








সেসময় আমি পশতু ভাষার একটি অক্ষরও জানতামনা। কিন্তু গৃহকত্রী ও. 
বাচ্চাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং আপন করে নেয়াটা বুঝার জন্য ভাষা 
বুঝার প্রয়োজন ছিল না। এটা এমনিতেই বুঝতে পারতাম। 


আমাদের নব বন্ধন সেখানেই দৃঢ় সম্পর্কের রুপ নিতে শুরু করেছিল। এ 
বন্ধনের ভিত্তি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। একারণে নববধুর চাহিদা না 
আমার অন্তরে ছিল, আর না তার মেজাজে ছিল। সুতরাং ঈমান ও 
ইয়াঞক্কিনের এ সফরের প্রথম পনের দিন (যখন নব বধূর হাত পায়ের 
মেহেদীও তখনো উঠেনি) কেটেছে পাহাড়ে উঠা-নামা করে। পাহাড়ে চড়া 
শিখার পাশাপাশি কঠিন সব রাস্তা অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। 
ক্লাসিনকোভ ও পিস্তলের নিশানা ঠিক করার প্রশিক্ষণও এই সময়ে নিতে 
হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই প্রশিক্ষণই (বিবাহের) প্রকৃত মোহর, যা একজন 
মুজাহিদ স্বামী তার নব বধুকে দিয়েছিলেন। 

এ পাহাড় থেকে নামার সময় আমার পায়ের আঙ্গুল সামান্য রক্তাক্ত হল। 
আমি তাকে বললাম - “এটা আল্লাহর রাস্তায় আমার প্রথম যখম, চাই তা 
যত ছোটই হউকনা কেন। যদি আল্লাহ তায়ালা এটা কবুল করে নেন, তাহলে 
বদলার দিক থেকে এটা অনেক দামি” 

এসময়ে আমার মৌলিক আক্কিদা ও চিন্তা-ফিকিরের বিশুদ্ধতার প্রশিক্ষণ 
চলছিল। তিনি আমার ব্রেন পরিষ্কার করার জন্য কিছু জিহাদী ভিডিও 
দেখান। তিনি সবসময় আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। কখনো আমাকে 
এ ধারণা দেন নাই যে, “জিহাদ বিষয়ে তুমি কি জান”? বা “তুমি তো মহিলা 
মানুষ, নিজের কাজ কর'। 








বরং সবসময় প্রত্যেক বিষয়কে খোলাখুলি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতেন। 
উদাহরণ স্বরুপ - সেখানে থাকা অবস্থায় যখন এফ সি এর উপর 
মুজাহিদীনদের হামলার সংবাদ খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম তখন এ 
ব্যাপারে আমি বারবার উনাকে প্রশ্ন করছিলাম। নিজের বিভ্রান্ত জেহেনকে 
তার সামনে পেশ করলাম। তখন তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে “আল-ওয়ালা 
ওয়াল-বারা” আকিদার (আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা) 
বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বর্ননা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা আমার 
অন্তর ও জেহেনের গিঁট খুলে গেছে। 


এছাড়া তার সংশ্রব আমার ঈমানী ও চিন্তার পরিশুদ্ধির উপকরণ হয়েছিল। 
সুমধুর কষ্টে প্রতিদিন তেলাওয়াতের অভ্যাস তাঁর ছিল। এমনটা খুব কমই 
হত যে, তিলাওয়াত করতে গিয়ে তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়নি। অথচ তখনও 
আমার তিলাওয়াতের এ অবস্থাই ছিল যা সাধারন দ্বীনদারদের হয়ে থাকে। 
রমাজানুল মোবারকে এক খতম তিলাওয়াত করতাম আর বাকি সারা বছরে 
কয়েক পারা তিলাওয়াত করতাম, তাও পরিপূর্ণ ভাবে পড়া হতনা। 


একবারের ঘটনা আমি যখন কয়েকদিন যাবত নিয়মিত তিলাওয়াত করতে 
পারিনি। তিনি আমাকে বললেন, “কুরআন ব্যতীত জীবিত থাকার কল্পনা 
কিভাবে করা যেতে পারে?!” 


সুন্নতের গুরুত্ব এবং মনোযোগের সাথে ওযু করা আমি তার থেকেই 
শিখেছি। তাছাড়া তার নামাজ....এটা তো ছিল আরেক বিরল ব্যাপার। এতে 
তার বিশেষ বিশেষ আয়াত তিলাওয়াত করা, লম্বা লম্বা সিজদা-রুকুগুলো 
উল্লেখ করার মতো। এগুলো ছাড়াও নামাজে তিনি কখনই এদিক সেদিক 








দৃষ্টি দিতেননা(তার সম্পর্কে এটা আমার ধারণা, বাকি আল্লাহ তা'য়ালা ভাল 
জানেন)। নামাজরত অবস্থায় সাধারণত তিনি কামরায় কি হচ্ছে তা বলতে 
পারতেন না। 


বেশী বেশী সালাম দেয়া এবং আগে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করার আমল 
তাঁর থেকেই শিখেছি। শহরে জীবন-যাপনের কারণে ঘরের লোকদের মাঝে 
পরস্পর একে অপরকে এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে সালাম দেয়ার 
অভ্যাস আমার ছিল না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা 
ছিল এমন - তারা রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি দুই ব্যক্তির মাঝে একটি গাছও 
অতিক্রম করার পর পুনরায় দেখা হত তাহলেও একে অপরকে পুনরায় 
সালাম দিতেন। আলহামদুল্লিহ মুজাহিদীনদের মাঝে অধিক সালাম দেয়ার 
গুরুত্ব রয়েছে। 


এমনি ভাবে রাতে শোয়ার পূর্বে নিজের উপর(সূুরা ইখলাস,ফালাকক, নাস 
পড়ে) সুন্নতি ফুক দিয়ে শোয়া এবং তা গুরুত্ব সহকারে পালন করা তার 
কাছ থেকেই শিখেছি। দৈনন্দিন সুন্নত আমলগুলোর পাবন্দি করার চেষ্টা করা 
- উদহারনস্বরুপ কোন ছোট কাজও বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত না করা, হেলান 
দিয়ে খানা না খাওয়া ইত্যাদিও তাঁর সোহবতে থেকেই শিখেছি। 

চলুন আমরা সফরের কথায় ফিরে যাই। পশতুর সেই আনসারের বাড়িতে 
অবস্থানের সময়সীমা শেষ হয়ে আসলে আমরা পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার 
প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমরা এখানে মাত্র ১৫ দিন ছিলাম। কিন্তু এর মাঝেই 
এই আনসার পরিবার আমাদেরকে নিজেদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে 
নিয়েছিলেন। তাদের অকপটতা, মুহাববত, আন্তরিক খেদমত ভুলার মত না৷ 








তাই তাদের থেকে আমাদের বিদায়টা খুব বেদনাবিধুর/অশ্রসজল হয়েছিল। 
এর মধ্যে আমাদের আনসার আমার জন্য টুপিওয়ালা একটা বোরখা নিয়ে 
এসেছিল। এ ধরণের বোরখা আমি আগে পড়িনি, তাই এটাতে অভ্যস্ত হতে 
পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে আমার স্বামী লুকিয়ে মুচকি 
হাঁসছিলেন। এরপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমরা হিজরতের 
ভূমির দিকে যাত্রা শুরু করি। 


কয়েক ঘন্টার লাগাতার সফর আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সহজ করে 
দিয়েছিলেন। আমরা যখন হিজরতের ভূমিতে আনসারদের গ্রামে পৌঁছেছি 
তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। চাঁদের তারিখ (আরবি মাসের) শেষ দিকে ছিল 
এবং পূর্বদিক (দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তান) অন্ধকারে ডুবে ছিল। 


সম্ভবত এক-দু দিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। একারণে জায়গায় জায়াগায় কাঁদা 
ছিল। তিনি তো এসব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমার জন্য এসব কিছু 
একেবারেই নতুন ছিল। একজন স্থানীয় আনসারের ঘরের দরজায় করাঘাত 
করে তিনি আমাকে বললেন - “তুমি অন্দর মহলে মহিলাদের নিকট চলে 
যাও। আর আমি বাইরে পুরুষের সাথে (বৈঠক খানায়) থাকব” 


অপরিচত জায়গা, ঘন অন্ধকার, তার উপর অতিরিক্ত টুপি ওয়ালা বোরখা 
পরিহিত ছিলাম। এই টুপিওয়ালা বোরখা পড়ার অভ্যাস এর আগে ছিলনা। 
এটার চিকন ছিদ্র দিয়ে আলোর মধ্যেই দেখা মুশকিল, আর অন্ধকারে তো 
একেবারেই দেখা যায়না। বেশ অস্বস্তি নিয়েই সদর দরজা দিয়ে যখন 
ভিতরের দিকে পা বাড়ালাম তখন চারদিকে জমাট পানি আর কাঁদা দেখতে 
পেলাম। কয়েক কদম যাওয়া মাত্রই পিচ্ছিল পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে 








যাচ্ছিলাম প্রায়। ইতিমধ্যে অভ্যর্থনার জন্য নির্ধারিত আনসারী মুহতারামা 
এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন। 


তার সাথে একটি রুমে প্রবেশ করি এবং সে রুম থেকে আরেক রুমে। 
রুমগুলোর ভিতরেও ঘোর অন্ধকার ছিল। নতুন এলাকা, নতুন পরিবেশ, না 
তাদের ভাষা আমি জানতাম, আর না তারা আমার ভাষা জানত। এমতাবস্থায় 
আমি চুড়ান্ত ভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। 


ঘরে অবস্থানরত সকল মহিলা এবং বাচ্চারা একে একে এসে আমার সাথে 
সাক্ষাত করছিলেন। কিন্তু অন্ধকারে না আমি কারো চেহারা দেখতে 
পারছিলাম, আর না তাদের কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম। এ ঘরের 
মুহতারামা আমাকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে অনেক কথা জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন। কিন্তু আমি যদি এ ভাষা বুঝতাম তবেইনা উত্তর দিতে 
পারতাম। 


আমি মনে মনে ভাবছিলাম কখন সকাল হবে। আলো আসলে অন্তত আমি 
কিছু দেখতে পারতাম। আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু, 
তিনি তার এ বান্দির উপর এ পরীক্ষা দীর্ঘায়িত করেননি। আধা ঘন্টা 
পরই(যা আমার জন্য কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ মনে হয়েছিল) ডাক এসে গেল যে, 
আবার কোথাও যেতে হবে। রুম থেকে আবার এভাবেই পিছলে পড়তে 
পড়তে বাইরে এসে তাকেস্বামীকে) পেয়ে কিছুটা সান্তনা পেলাম। 


এরপর আরেক আনসারের ঘরে পৌছলাম। এখানে পূর্ব থেকেই অত্যন্ত প্রিয় 
একজন মুহাজির অবস্থান করছিলেন। সম্মানিত স্বামী আমাকে বললেন, 








‘এখানে তোমারই ভাষাভাষি একজন বড় বোন পাবে, যার থেকে তুমি অনেক 
কিছু শিখতে পারবে'। না জেনেই আমি তাঁর বর্ণনা শুনে ভেবেছি যে, বড় 
বোন হয়ত আমার থেকে বয়সে অনেক বড় হবে। আমি কল্পনা করছিলাম 
তিনি হালকা রংয়ের পোষাক পরিহিতা হবেন এবং সাদা রংয়ের দুপাট্টা 
উড়নী সাথে থাকবে। 


বড় বোনকে দেখে আমি একটা ধাক্কা খেলাম! কারণ তিনি আমার থেকে মাত্র 
কয়েক বছরের বড় এবং তিনি সুন্দর ফিরুজা রংয়ের পোশাক পরিহিতা 
ছিলেন। তাকে প্রথম দেখাতেই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি আমাকে 
উপরে তার থাকার রুমে নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমি তাকে 
বললাম আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোন 
বললেন যদি আপনি বিশ্রাম নিতে চান, তাহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে 
পারেন। 


আমি বলতে পারবোনা কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় আধা ঘন্টা পর 
আমার ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ খুলে দেখি বোন আমার নিকটই বসে আছেন। 
কয়েকদিন পর কথায় কথায় বোন আমাকে বলছিলেন - তুমিতো প্রথম দিন 
আমাকে তোমার মনের ভয়ের কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এদিকে আমি 
একা একা বসে ভয় পাচ্ছিলাম। (এই বোন আর তার স্বামী ২০১২ ঈসায়ী 
সনের রমজান মাসের শেষ রোজার ইফতারির কয়েক মিনিট পূর্বে পাকিস্তানি 
জেট বিমানের বোমাবর্ষনে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে 
নিন। আমীন) 


ইতিমধ্যে রাতের এক তৃতিয়াংশ অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল, তাই আনসারি 








বোনেরা ডাকতে এসে গেলেন। তাদের অভ্যাস ছিল ইসলামী নিয়মানুযায়ী 
সেহরীর সময় উঠে যাওয়া এবং ইশার পর পর ঘুমিয়ে পরা। 


শীতকালীন রাত্র যে দীর্ঘ হয় এর অনুভূতি আমার সেখানে গিয়ে হয়েছিল। 
কারণ শহরে থেকে বিদ্যুৎ এর কারণে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন থেকে আমি 
গাফেল ছিলাম। যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন আমাদের অভ্যর্থনার 
জন্য লোকজন নিজেদের গরম বিছানা ছেড়ে প্রশস্ত চিন্তে এগিয়ে এলেন। 
তারা সর্বোচ্চ ভালবাসা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাদের গ্রহণ করে নিলেন। 
ততক্ষণাৎ মুরগী যবেহ করে ফেলা হল। তরকারী তৈরি হওয়ার সাথে সাথে 
খামিরা করে রুটিও তৈরি করা হয়ে গেল। ক্রান্তিময় দবীর্ঘ সফরের পর 
মেজবানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং গরম গরম মজাদার খাবার ও চা 
আমাদেরকে একেবারে সতেজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া নিজ ভাষাভাষী 
স্বদেশি বোনের কারণে আমার ভরসাও দৃঢ় হয়েছিল। 


পরবর্তী এক মাস আমরা এঁ ঘরেই ছিলাম। সে ঘরে অবস্থানের সময়টুকু 
আমি কখনোই ভুলতে পারবোনা। এ বোন এবং ভাই তাদের একটি রুম 
সমস্ত মালামালসহ আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘরটি 
আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিলেন। এখানে এক রুমকে একটি ঘর 
বলার কারণ হল হিজরতের ভূমিতে সাধারনত একটি রুমেই একই 
পরিবারের সকল সদস্য একসাথে থাকেন। আর এই ঘরেই তাদের 
প্রয়োজনীয় সকল সামানা এবং চুলা, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি একসাথে থাকে। 


আমাদেরকে নিজেদের রুমটি ছেড়ে দিয়ে বোন ও তার স্বামী পাশের একটি 
ছোট রুমে চলে যান। কখনো কখনো এ বোনের নিজের প্রয়োজনীয় কিছু 








জিনিস নেয়ার জন্য উপরের রুমে আসার প্রয়োজন পড়ত। আমাদের উপর 
তাদের ইহসান এমন ছিল যে - তারা স্বামী-স্ত্রী কখনোই কোন কারণে “উফ, 
উচ্চারণও করেননি। উপরন্তু আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেননি যে, তারা 
আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সবসময় 
এটাই বুঝাতেন যে, এ সব তোমাদের, এতে তোমাদেরই অধিকার। আল্লাহ 
তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান 
এবং জান্নাতে আমাদেরকে তাদের সাথী হিসাবে কবুল করুন। আমীন। 


আমার স্বামী দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে জিহাদের কাজে 
কাটাতেন। এসময়টাতে আমার এই বোনের দিন একসাথে সময় কাটতে 
লাগল। বোনের সাথে যত সাময় কাটাচ্ছিলাম ততয় আমার স্বামীর কথা 
সঠিক প্রমাণিত হচ্ছিল। আসলেই এই বোন থেকে আমি অনেক কিছু শিখার 
সুযোগ পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বোনকে ইলম, বুঝশক্তি ও প্রশিক্ষণের 
কৌশল দ্বারা সৌভাগ্যবান করেছিলেন। আমি যেহেতু আমলী জিন্দেগীতে 
নতুন তাই বৈবাহিক জীবনের নানান বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। একজন 
অভিভাবকের অভাব গভীরভাবে অনুভব করতাম। বোন আমার এই 
অভাবকে উত্তমভাবে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি নানান বিষয়ে মুল্যবান পরামর্শ, 
উপকারী অভিমত ও কার্যকরী উপদেশ দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। 
এসকল কারণেই সময়ের সাথে সাথে বোনের সাথে বন্ধুত্ব ও মুহাব্বতের 
সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে যায়। 


এখানে থাকাকালীন সময়েই আমি বুঝতে পারলাম যে, একজন পুরুষের 
জন্য স্ত্রীকে সময় দেয়াটাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও অগ্রগণ্য বিষয় নয়। 








বরং আসল উদ্দেশ্য হল যে ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত আছে, সে ক্ষেত্রে স্বামী- 
স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হবে। 


এ কারণেই আমার স্বামীর অধিকাংশ সময় জিহাদী কাজে ব্যয় করার জন্য 
নির্ধারিত ছিল। তারপরও আমার মানসিক চিন্তাফিকিরের পরিশুদ্ধতার 
প্রতিও তাঁর পরিপূর্ণ খেয়াল ছিল। প্রথমত তিনি আমাকে শাইখ সাফারুল 
হাওয়ালীর কিতাব "সর্বশেষ কি হবে?” পড়তে দিয়ে বলেছিলেন - “তুমি 
প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুরো কিতাবটি পড়বে, আমি তোমার 
পরীক্ষা নিব”। এ সময় পর্যন্ত আমার কিতাবাদির সাথে বিশেষ কোন সম্পর্ক 
ছিলনা। 

যাই হোক হাকিমের কল্যাণকর হুকুম অনুযায়ী কিতাব পড়া শুরু করে দেই। 
তবে কিতাবটি পড়ার সময় আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পড়েছি অর্থাৎ 
প্রথম পৃষ্ঠা দেখেছি, লেখকের নাম পড়েছি, পূর্বকথা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় 
যেগুলোকে জরুরী মনে করিনি, ছেড়ে দিয়েছি। শুধু কিতাবের মূল অং 
পড়েছি। তারপর একদিন তিনি সুযোগ পেয়ে পরীক্ষা নেয়ার জন্য বসে 
পড়লেন। সময়টা ছিল শীতকালের দিনের বেলা। এসময় রোদের তাপ 
ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রুমের বাইরে বারান্দায় একটি পিলারের সাথে হেলান 
দিয়ে বসে পড়লেন এবং আমাকেও বসার জন্য বললেন। আমি যেহেতু সবে 
মাত্র শহুরে জীবন ছেড়ে এসেছি, তাই কাপড় ময়লা হয়ে যাবে মনে করে 
থেমে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে জোরপূর্বক মাটিতেই বসিয়ে 
দিলেন(অনেকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটাও আমার প্রশিক্ষনের 
অংশ ছিল। এটা এইজন্য যেন আমার অন্তরে নমনীয়তা আসে এবং 








কৃত্রিমতা ছেড়ে যেন আমি প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে পারি)। 

পরীক্ষা শুরু হল। প্রথম প্রশ্ন ছিল: “কিতাবের নাম এবং লেখকের নাম কি”? 
আমি এর উত্তর দিয়ে দিলাম। অত:পর প্রশ্ন করলেন - “লেখক কোথায় জন্ম 
গ্রহণ করেছেন? এবং তিনি কোন এলাকার?” আমি পেরেশান হয়ে বললাম 
- “কিতাবের মূল অংশের কোথাও এ কথা লিখা নেই”। এটা শুনে তিনি 
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - “প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগে লেখকের পুরো 
পরিচয় আছে”। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত পড়তে বলার উদ্দেশ্য কি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কিতাব পড়ার 
নিয়মাবলীর বিষয়টা আমার পরিপূর্ণ শিখা হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ 


একইসাথে বড় বোন আমাকে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ 
দিচ্ছিলেন। এই পরিবেশে আমাকে কিভাবে থাকতে হবে, আনসারদের সাথে 
ভালবাসার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি করতে হবে, তাদেরর হক্ক জেনে তা আদায় 
করার পদ্ধতি, তাদের মনোরঞ্জনের ব্যাপারে গাফেল না হওয়া, তাদের ভাষা 
শিখা এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার বিষয়টি তিনি আমাকে হাতে 
কলমে শিখিয়েছেন। এছাড়াও আনসারদেরকে মন খুলে মেহমানদারি করা, 
প্রয়োজনে কৌশলে তাদেরকে শরয়ী বিষয়ের প্রশিক্ষণও দিয়ে দেয়া এবং 
তাদের দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করার পদ্ধতিও আমি এই বোন থেকে 
শিখেছি। 


আমি স্পষ্টভাবে সবসময় এটা স্বীকার করি যে, বিভিন্ন সমাজে নিজের ইজ্জত 
রক্ষা করা, সম্মান অর্জন করা, স্থানীয় আনসারদের সাথে মুহাব্বত কায়েম 
করা, তাদের থেকে মুহাব্বত অর্জন করা এবং সে সমাজের প্রথা অনুযায়ী 








বসবাসের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে আমার স্বামী আর এই বোন হাতে- 
কলমে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, আমার এই দুই 
মুরুব্বিকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম মর্যাদা দান করুন। আমীন। 


বাস্তবতা হল আনসারদের এ হক্ধ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম শিখিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন - 
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সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আনসারগণ যেন দেহের 
আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আভরণ। 
আনসারগণ যদি কোন গিরি পথে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য 
গিরি পথে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি পথেই যাবো। 
হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [সুনানে ইবন 
মাজাহ - ১৬২] 
ETE টি7,101486- 72102180151 রিনা 
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আম্র বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 








রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা 

তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের 
প্রতিও দয়াপরবশ হোন। [সুনানে ইবন মাজাহ - ১৬৩] 
তিনি আরো বলেন "যদি আনসাররা এক ঘাটিতে থাকে আর মুহাজিররা অন্য 
ঘাটিতে থাকে, তাহলে আমি আনসারদের সাথে তাদের ঘাটিতেই থাকব। 
তারপর এই দোয়া করলেন ” হে আল্লাহ আপনি আনসারদের উপর রহম 
করুন, এবং তাদের সন্তানদের উপর ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের উপর 
রহম করুন। তিনি আরো বলেন তোমরা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও? যে, 
লোকেরা ধন সম্পদ নিয়ে ঘরে যাবে, আর তোমরা আল্লা হর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে” আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে আনসারদের ভালবাসা এবং তাদের হক বুঝে তা 
আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন 


আনসারদের সাথে চলার সময় আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় সর্বদা খেয়াল 
রাখতে হবে। প্রথম কথা হল, অয়াদের জীবন-পদ্ধতি ও প্রতিদিনকার চাহিদা 
আর তাদের সরল জীবনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে 
মুহাজিরদের নিয়ে আনসারদের মাঝে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া, ঘরের সামানা 
পত্র নিয়ে আগ্রহ দেখানো এবং তা চাওয়ার বিষয়গুলো প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। 
এমনটা ঘটেই থাকে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর যেন সংকীর্ণ না 
থাকে বরং এসকল বিষয় মানিয়ে চলতে হবে। চেষ্টা করতে হবে আমাদের 
খাবার-দাবার এবং পোষাকাদী যেন এমন স্থানে না থাকে ফোনে সহজেই 








সকলের দৃষ্টি পড়ে। এক্ষেত্রে একটা মূলনীতি হচ্ছে - আমাদের মালামাল 
আমরা নিজেদের হেফাজতে রাখবো। 


যদি আমরা এটাই চাই যে, আমাদের সকল মালামাল আমাদের সামনেই 
রাখব আবার এটাও কামনা করব যে, সেদিকে কেউ তাকাতে পারবেনা, 
কেউ তা চাইতেও পারবেনা এবং কেউ এ নিয়ে আলোচনাও করতে 
পারবেনা, এমনটা ভাবা তো ঠিক না। একটি গরিব, সহজ-সরল পরিবার, 
যারা আরাম আয়েশের জীবন সম্পর্কে জানে না, তাদের বাচ্চাদেরকে কেন 
আমরা (আমাদের মাল সামানা প্রদর্শন করে) পরিক্ষায় ফেলবো? এটা তো 
এমন যে, একদল প্রচন্ড ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে রকমারি খাবার ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে বাছাই করা হচ্ছে, আর এসকল খাবারের সুঘান ও দর্শন তাদের 
ক্ষুদাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা 
এগুলোর দিকে তাকাবে না, এর থেকে খেতেও পারবেনা, আর তা চাইতেও 
পারবেনা!!! যদি তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, 
তখন আমরা তাদেরকে মুর্খ, বে-ওকুফ, চোর, পকেটমার ইত্যাদি নাম দিয়ে 
দেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


আসল কথা হচ্ছে, সংশোধন তাদের নয় বরং আমাদরে হওয়া দরকার। 
কারণ আমাদের প্রয়োজনকে স্বীমাবদ্ধ করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। 
নিজেদের জীবন যাপনের পদ্ধতি(লাইফ স্টাইল), পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব 
তাদের জীবন পদ্ধতি ও তাদের পোশাকের কাছাকাছি করার চেষ্টা করবো। 
নিজেদের মালামাল সকলের সামনে না রেখে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা 
করবো। নিজেদের টাকা পয়সা এবং দামি জিনিসপত্র নিজেদের হেফাজতে 








রাখব, যাতে করে কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত 
করতে না হয়, আর নিজেদেরও যেন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট লজ্জিত হতে 
না হয়। 


এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনাই - আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন আনসার 
ছিল। তার দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে ছিল, যার দ্বারা আমরা মাঝে 
মাঝে কিছু সদাই পাতি আনার ব্যবস্থা করতাম। একদিনের ঘটনা - সে 
ঘরের মুরুব্বি আমাদেরকে খবর পাঠালেন, আমরা যেন সেই বাচ্চাকে (আগে) 
টাকা দিয়ে বাইরে না পাঠাই। বরং সে যখন সামানা নিয়ে আসবে তখন তার 
দাম জিজ্ঞাসা করে যেন টাকা আদায় করি। কারণ সে তো বাচ্চা মানুষ - 
আর বাচ্চাদের অন্তরে যে কোন সময় পদস্কলন আসতে পারে। সুতরাং 
তাদের হাতে বেশি টাকা দিয়ে যেন তাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলি! 


অতএব আমি-আপনি বুকে হাত রেখে একটু চিন্তা করে দেখি যে. কাল যদি 
বাড়িতেই থাকি এবং এই মুহাজিরদেকে যদি নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে হয় 
- যাদের ভাষা, রুূসম-রেওয়াজ, চাহিদা, চাল-চলন সবকিছুই আমাদের থেকে 
ভিন্ন - তাহলে বলুন আমরা তাদের সাথে কতটুকু ধৈর্য, সহনশীলতা ও 
মুহাব্বতের আচরন করতে পারব?! যার আশা এখন আমরা তাদের থেকে 
করি!! 

বাস্তবতা হল - আমরা তো বিল্ডিংয়ে থেকে অভ্যস্ত, তাই এ আনসারদের 
কাঁচা (মাটির) ঘরে থাকার সময়ে এই ঘরের যত্তের ব্যাপারটা আমরা আমলে 
নেই না। এর ফলে যথাযথ মেরামতের অভাবে (কাচা ঘরকে যথাযথ 








হেফাজত এবং সময়মত মেরামত না করার কারণে) তাদের বাচ্চা ও. 
মহিলাদের নানারকম পেরেশানীতে পরতে হয়৷ তা সত্বেও আনসারগণ 
নিজেদের জান, মাল, খেদমত ও আশ্রয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য 
সহযোগিতা করে থাকেন। যেভাবে তারা আমাদের সাথে ধৈর্য ও 
সহনশীলতার আচরন করেন এটা শুধু তাদেরই বৈশিষ্ট। নিঃস্বন্দেহে তাদের 
প্রকৃত শুকুরগুজার গুণের কারণেই তারা এমনটা করতে পারেন। প্রকৃত 
সম্মানদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আনসারদের মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালার 
নিকট কেমন তা পরকালেই আমরা জানতে পারব ইনশাআল্লাহ। 


বড় বোন যেহেতু অনেক বছর যাবত তার মুজাহিদ স্বামীর সাথে রয়েছেন, 
তাই তার দ্বীনি চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত মজবুত ছিল। একদিন আমাদের 
উভয়ের স্বামী যথারীতি জিহাদের কাজে বাইরে ছিলেন। বোন আমাকে 
বললেন, “চল আমরা আজ পুনরায় নিয়্যাতকে নবায়ন করে নেই। যেহেতু 
সহীহ নিয়্যাত ব্যতীত কোন আমল কবুল হয়না। এমন যেন না হয় যে, 
আমাদের স্বামীগণ আল্লাহ তা'য়লার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সফলতা সবই 
অর্জন করে নিল আর আমরা কোন নিয়্যাত না থাকার কারণে অথবা গলদ 
নিয়্যাতের কারণে খালি হাতে রয়ে গেলাম”। তার এ কথা আমার অন্তরে খুব 
প্রভাব ফেলে। তখনই আমরা দুজন সেখানে বসেই নিজেদের নিয়্যাতকে 
নবায়ন করে নেই যে - আমরা আমাদের স্বামীদের কারণে হিজরত ও 
জিহাদের পথ অবলম্বন করিনি। বরং আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে 
জান্নাতের বিনিময় পাওয়ার জন্য তা করেছি। আমরা আমাদের জান ও 
মালকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। আমাদের 











হিজরত এবং জিহাদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। আল্লাহ না করুন 
যদি কখনো আমাদের স্বামী না থাকে, অথবা এই পথে অবিচল না থাকে 
তখনো আমরা এই পথকে ছাড়বো না এবং জিহাদের উপর অবিচল থাকব 
ইনশা আল্লাহ। 

বোন তো কয়েক বছর পূর্বেই নিজের নিয়্যাতের সনদের উপর সীলমোহর 
এটে নিয়েছেন(আমি এমনটাই ধারনা করি)। এখন আবার আমার সাথে 
নবায়ন করে নিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নিয়্যতের ব্যাপারে দৃঢ়পদ 
রাখুন এবং তার পথে মাকবুল শাহাদাৎ থেকে বঞ্চিত না করুন। আমীন। 


আমার হিজরতের জীবনের আনন্দময় একটা ঘটনা এখন বলবো। এক দিন 
তিনি ঘরে এসে আমাকে বললেন, “দেখবে তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি?” 
এটা বলে তার উভয় হাতকে আমার সামনে ধরলেন। তার হাতে কোন 
অলংকার, কাপড় অথবা সুগন্দি ইত্যদি কিছুই ছিলনা। বরং সেখানে ছিল 
একটি ছোট চকচকে পিস্তল। এটা তিনি আমার জন্যই এনেছিলেন। আমার 
পিস্তল!!! এটাই আমার প্রথম অস্ত্র ছিল। একজন মহিলা স্বর্ণ অলংকার দ্বারা 
সুসজ্জিত হয়ে যে আনন্দ পায় আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম । 
আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি এ পিস্তল পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা 
অন্য কোন মহিলা হাজারো উপহার পেলেও পাবে না। তাছাড়া আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্র পাওয়ার মর্যাদায় আলাদা। অস্ত্র সংগ্রহ আর 
ব্যবহারে কষ্ট যত বেশি হবে সাওয়াবের ওয়াদাও তত বেশি। এই চিন্তা 
আমার আনন্দকে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। 


বোন এবং অন্যান্যদের নিকট কয়েক মাস থাকার পর আমাদের একটি 

















ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা সেখানে চলে যাই। এ সময় পর্যন্ত আমার 
স্থানীয় ভাষার জ্ঞান বলতে কাউকে স্বাগত জানানোর কয়েকটি শব্দের মঝে 
সীমাবদ্ধ ছিল। দুই রুম, বৈঠকখানা এবং বারান্দাসহ পুরোটাই আনসারদের 
চার দেয়ালের ভিতরেই ছিল। আনসারদের ঘরে “আ"'দে” নামে একজন 
সম্মানিতা ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমি “মা” বলে ডাকতাম । তার স্বামীকেও 
আমি বাবা বলতে শুরু করেছিলাম। তিনিও (তার ঘরের লোকদের সাথে ও 
তার স্বামীর সাথে কথা বলার সময়) সর্বদা আমাকে নিজের মেয়ে বলেই 
সম্ভোধন করতেন। তাদের দুজন যুবক ছেলে ছিল। বাবা ও দুই ছেলে দিনের 
অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতেন। 


সেসময়টাতে আমার স্বামীও নিজের কাজে দিনের বেলা তো বাইরে 
থাকতেনই, অধিকাংশ সময় রাতেও বাইরেই থাকতেন। একারণে প্রায়ই 
আমাকে একা একা থাকতে হতো। এই একাকী থাকার কারণে একটি বড় 
ফায়দা যেটা হয়েছে সেটা হল, আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার 
জন্য ভালোভাবে চেষ্টা করা শুরু করলাম। তাছাড়া কিতাব পড়ার ব্যাপারে 
বরাবরই আমার একটা অনিহা ছিল। এখন এই অবসর সময়ে কিতাব পড়ার 
অভ্যাসটাও হয়ে গেল। আমি লাগাতার পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। 
তারপর থেকে কোন না কোন কিতাব পড়ার মধ্যে লেগে থাকতাম। 
আলহামদুলিল্লাহ 

কিতাবের পর আমার একাকিত্তের সাথী ছিল “আদে” নামে পরিচিতা 
সম্মানিতা মা। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দশ-পনের 
মিনিট, কখনো আধা ঘন্টা সময় আমার সাথে বসে কথা-বার্তা বলতেন। 








এসময়ে আমি তার কাছ থেকে পশতু ভাষা শিখতাম। এই পশতু ভাষা 
শিখার ঘটনাটিও বেশ মজার। 


ঘটনা হল - শুরুতে আমি পশতু ভাষা একটুও পারতাম না। আর “আদে”রও 
পশতু ছাড়া অন্য কোন ভাষা সামান্যও জানা ছিলনা। যখন আদে আমার 
কাছে আসতেন এবং কথা বলতেন তখন আমি (আমার স্বামীর শিখানো 
পদ্ধতিতে) তার চেহারার ভঙ্গি দেখে সে অনুযায়ী নিজের চেহারার মধ্যে এ 
ভাবটা ফুটিয়ে উঠানোর চেষ্টা করতাম। যাতে তিনি এটা মনে না করেন যে, 
আমি তার কোন কথা বুঝিনা এবং তার মন যেন ভেঙ্গে না যায়। এভাবে 
শুনতে শুনতে কিছু কিছু বুঝতে পারতাম কিন্তু তারপরও সম্পূর্ন কথা 
বুঝতামনা । 

একদিন আদে আমার নিকট আসলেন এবং তার ছেলের সম্পর্কে কোন লম্বা 
ঘটনা শুনিয়ে গেলেন - যা আমি একটুও বুঝতে পরিনি। সে রাতে আমার 
স্বামী ঘরে আসেননি। পরের রাতে যখন আসলেন তখন তিনি আমাকে 
বললেন, আদের ছেলেকে কিছু লোক ভুল বুঝে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুদিন 
পর সুস্থ ও নিরাপত্তার সাথে ছেড়ে দিয়েছে । আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম 
যে, আদে আমাকে কেন বললেননা? যখন আদেকে আমি একথা জিজ্ঞাসা 
করলাম তখন তিনি আমার দিকে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকালেন এবং 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাকে একথা কে বলেছে"? আমি আমার স্বামীর নাম 
বললাম। তখন তিনি বললেন, "তাকে কে বলেছে? আমি বললাম, ‘আপনার 
ছেলে'। অত:পর তিনি আমাকে বললেন, ‘পরশু আমি তোমাকে এত লম্বা 
কাহিনী শুনিয়েছিলাম সেটা তাহলে কি ছিল? 








আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমি যে কি পরিমাণ লজ্জিত হয়েছিলাম। 
এভাবেই আদের কাছ থেকে আমি আস্তে আস্তে এমনভাবে স্থানীয় ভাষা শিখে 
নিয়েছি যে, পরবর্তীতে অত্যন্ত সহজভাবে স্থানীয় মহিলাদের সাথে তাদের 
ভাষায় কথা বলতে পারতাম। 


হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে থাকা অবস্থায় স্থানীয় ভাষা শিখার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝা, এর প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং এর জন্য মেহনত করা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ স্থানীয় লোকদের অন্তরও এ সকল মুহাজিরদের 
জন্য অধিক প্রশস্ত হয় যারা তাদের ভাষা শিখার আগ্রহ রাখে এবং এর জন্য 
মেহনত করে। এটা মানতে হবে যে, আমরা নিজেদের ভাষায় কথা 
বললে(যদি শ্রোতা আমাদের ভাষা বুঝে) যতটুকু প্রভাবিত হবে, তার চেয়ে 
অধিক প্রভাবিত হবে যদি স্থানীয় ভাষায় বলতে পারি। 


বাস্তবতা হল স্থানীয় ভাষা জানার চেষ্টা না করার অর্থ হল আমরা 
নিজেদেরকে বড় এবং আনসার ও তাদের সকল বিষয়কে ছোট মনে করি। 
বাস্তবে হয়তো এমনটা আমরা মনে করি না। কিন্তু স্থানীয় ভাষার শিখার 
ক্ষেত্রে অনাগ্রহ ও গাফলতি এমনটাই নির্দেশ করে। আনসারদের সাথে 
আমাদের সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি হবে বিষয়টা এমন না। 
বরং তাদের সাথে মিলে-মিশে থাকা এবং তাদের সাথে মুহাববতের সম্পর্ক 
স্থাপন করাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব । আল্লাহ তা'য়ালা 
আমাদেরকে আনসারদের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন। 


আমাদের উপর আনসারদের একটি বড় হক্ক হল, আমরা যেন তাদের জন্য 
আখেরাতের ফিকির করি। তাদের পরকালীন সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে 








আগ্রহী হই। আমরা সর্বোচ্চ ভালবাসা, দরদ ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে যেন 
আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জোড়ানোর চেষ্টা করি। তাদের মধ্যে 
আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি করা আমাদেরই দায়িত্ব। এটা তো ইনসাফ হতে 
পারেনা যে, আমরা তাদের থেকে দুনিয়াবী সকল সেবা গ্রহন করব আর এর 
বিনিময়ে তাদের আখেরাতের কল্যাণের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকব। 
কিন্তু একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, দরদ ও কল্যানকামিতার মাধ্যমে 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সাথে “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের 
নিষেধে’র অনেক পার্থক্য রয়েছে। 


আমাদের প্রথমটা করতে হবে, দ্বিতীয়টিতে হাত দেয়া যাবেনা । এটা এইজন্য 
যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়টা বেশ 
স্পর্শকাতর। এর স্পর্শকাতরতার দরুন হেকমত ও কৌশল না জানার 
কারণে আমাদের মত লোকেরা মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যশীল করার 
পরিবর্তে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর কারণও হয়ে যেতে পারি। 


সুতরাং আমরা অন্তরিকভাবে আনসারদের পরকালীন সফলতার জন্য আগ্রহী 
হব এবং তাদের জন্য মেহনত করব। আর এ মেহনত এ সময় ফলদায়ক 
হবে যখন আমরা তাদের ভাষা সম্পর্কে জেনে তাদের সাথে তাদের ভাষায় 
কথা বলবো। আর এভাবেই তাদের সাথে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা সৃষ্টি 
হবে। 

এ পাঁচ মাসের মধ্যে (যেসময়ে আমি একাকি ঘরে থাকতাম তিনি কম 
সময়ই ঘরে থাকতেন) যতটুকু সময় তার থেকে আমি পেয়েছি তিনি আমার 
দ্বীনি বিষয়াদি সংশোধনের দিকে খেয়াল রাখতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা 








শুনে প্রশ্ন করলেন, “সবগুলো দুয়ার অর্থ কি জানা আছে”? এর উত্তরে না 
বলায় তিনি বললেন, “সবগুলো দুয়ার অর্থ শিখে নাও। আমি শুনব(এবং 
পরবর্তীতে শুনেছেনও)”। উদ্দেশ্য ছিল দোয়াগুলো যেন আমি খুব ধ্যানের 
সাথে পড়ি এবং তার গুরুত্ব যেন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। 


এ সময় তিনি তার সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন, সাথে সাথে আমিও 
এর কিছু অংশ পেতে থাকি। আকিদার বিষয়ে মাওলানা ইদ্রিস কান্ধালভী রহ: 
এর প্রিয় কিতাব ”আকায়েদুল ইসলাম” শব্দে শব্দে পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন 
এবং মৌলিক আক্বীদাগুলো সাবলিল ভাষায় আমার সামনে উপস্থাপন 
করেছেন। এ সময় যখন তিনি লক্ষ্য করলেন আমার তিলাওয়াতে তাজবিদ 
ও মাখরাজের কিছু ভুল হচ্ছে। তখন আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩ নং 
পারা পুরোটা তাজবিদের সাথে এমনভাবে পড়িয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ এর 
পরে আমার মৌলিক ভুলগুলো ঠিক হয়ে গেছে। নিশ্চই এটা আমার উপর 
উনার করা অনুগ্রহগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি অনুগ্রহ । 


এরপরেও যেহেতু আমি দীর্ঘ একটা সময় দাজ্জালি জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত 
ছিলাম তাই আমার অন্তর ও দেমাগ তখনও পশ্চিমা শিক্ষার ধ্বংসাত্বক 
প্রভাব দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত ছিল। এ কারণে আমি তাকে মাঝে 
মাঝেই বিরক্ত করতাম যে, আমাকে কোন কাজ দিন। আমার দ্বারা কোন 
কাজ করান, আমি অবসর বসে থাকতে পারিনা ইত্যাদি। তিনি বলতেন - 
খানা রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘরের প্রতি খেয়াল রাখা, আমার প্রতি খেয়াল 
রাখা, মেহমানদের সেবা করা এ সবগুলোই তোমার কাজ, এর চেয়ে বেশি 











কি কাজ তুমি চাও? কিন্তু আমি যে অজ্ঞতার যুগে বড় চাকরী করাকেই 
নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমার কাছে এসমস্ত 
ঘরের কাজ এবং দায়িত্বকে কিছুই মনে হতনা । আমি তখনো এমন কোন 
কাজ চাচ্ছিলাম যার মাধ্যমে আমার সফলতা ও অগ্রগামীতা বুঝা যাবে। তখন 
আমার মনে হবে আমিও দ্বীনের কাজে ও জিহাদী অঙ্গনে অনেক বড় অবদান 
রাখছি এবং আমার ডিগ্রি বৃথা যায়নি। 


সর্বশেষ একদিন তিনি সান্তনা দেয়ার জন্য আমাকে বললেন, “কাজ চাও? 
তুমি কাজ করবে? কে তোমাকে নিষেধ করেছে! তুমি কি আল্লাহ তাণ্যালাকে 
সন্তুষ্ট করে নিয়েছ? পুরা কুরআন মুখস্থ করে নিয়েছ? বুঝে নিয়েছ এবং 
আমলে পরিনত করে নিয়েছ? সব মাছনুন দোয়া মুখস্ত হয়ে গেছে? যদি না 
করে থাক তাহলে কি এগুলো কাজ নয়? তুমি তোমার দ্বীনের ক্ষেত্রে 
অগ্রগামিতার সুযোগ ও অবসরকে কাজে না লাগিয়ে দুনিয়াবি কাজে সময় 
নষ্ট করতে চাইছো? 


এই কথাগুলোর মাধ্যমে এক বৈঠকেই তিনি আমার চিন্তা-চেতনাকে 
পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, শোন বিবি! কাজ করার 
মতো কাজ সেটা নয় যা দেখে গোটা দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে, তুমি 
একটা কিছু করছ। বরং করার মত কাজ তো সেটাই যার জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। 
তাছাড়া এ অনুভূতি অন্তর থেকে স্বার্থপরতা এবং অহংকারকেও বের করে 
দেয়। 


স্বাভাবিকভাবে মানুষ চিন্তা করে থাকে যে, আমি সে কাজই করব যা আমার 


জ্ঞান বলবে। অথচ আমি কি? এবং আমার জ্ঞানের মাপকাঠি কি? আমার 
জ্ঞান যা বলবে তাই কি সঠিক? আমি যা আজকে ভাল মনে করছি 
আগামীকালও কি এটাকেই ভাল মনে করবো? 


তিনি আরও বললেন, “বিষয়টা হল - আমার রব তো আমাকে স্বাধীন ছেড়ে 
দেননি। আমার মর্যাদা এবং সম্মান আমার নিজের মত করে পছন্দ করে 
নেওয়ার এখতিয়ার আমার রব আমাকে দেন নি। আমার মর্যাদা কোন পথে 
তা আমার রব ঠিক করে দিয়েছেন। তাই তার দিকে অগ্রগামী হবার চেষ্টা 
কর, সেদিকে অগ্রসর হও এবং এ পথে নিজের যোগ্যতা অর্জন কর। 
অগ্রগামী হবার যত ইচ্ছা ও আশা রয়েছে তা এই পথেই পূরণ করার চেষ্টা 
কর। আর এই পথে অগ্রগামী হবার কোন শেষ নেই। যদি ফরজ 
ইবাদতগুলো আদায় করে থাক তাহলে তাতে ইহসান এর স্তরে পৌঁছার চেষ্টা 
করতে থাক। এরপর নফল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা 
করতে থাক। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া জীবনব্যবস্থা অনন্য, কিন্তু 
আমাদের জিন্দেগীর গাড়ি কোন দিকে রওয়ানা দিয়েছে? কার উদ্দেশ্যে? 
কোথায় গিয়ে থামবে? এব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে”। 


আলহামদুলিল্লাহ তিনি আখিরাতের চোখে সফলতা-ব্য্থতা, উপকারী- 
অপকারী এবং এধরনের পরিভাষার অর্থগুলো আমার কাছে পরিস্কার করে 
তুলে ধরলেন। আমি দুনিয়ার চোখে যেগুলোকে সফলতা ও ব্যর্থতা বলে মনে 
করতাম আখিরাতের চোখে সেগুলোর অসারতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। 
এভাবেই তিনি আমার অন্তরের পরিশুদ্ধির চেষ্টার মাধ্যমে আমাকে পথ 

প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন নিরন্তর। আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। 











আমীন। 


তাছাড়া তার দীক্ষা আমার নিকট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি 
মহিলাগণ তাদের সীমানায় থেকে নিজেদের দায়িত্বগুলোকে উত্তমভাবে পুরা 
করতে থাকে এবং নিয়্যাতকে সহিহ করে নেয় - তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার 
কাছে ইনশাআল্লাহ জিহাদ ও রিবাতেরর (পাহারার কাজ) সওয়াব পাওয়া 
যাবে। এমনিতেই তিনি যখন একদিন আমাক জিজ্ঞাসা করলেন যে, “তুমি 
এখানে (জিহাদের ময়দানে) কেমন আছ”? তখন আমি বললাম, “ আমিতো 
শুধুমাত্র একজন হিজরতকারিনী”। তিনি মুচকি হেসে বললেন, “শুধু 
হিজরতকারিনী নয়, বরং তুমি আমি আমরা সকলে রিবাতে রয়েছি”। আমি 
আশ্চর্য হয়ে বললাম, “আপনিতো রিবাতের কাজে (জিহাদের পথে সীমানা 
পাহারা দেওয়ার আমল) লেগে আছেন। কিন্তু আমি তো মহিলা মানুষ, আমি 
তো ঘরেই অবস্থান করছি”। তখন তিনি আমাকে বুঝালেন - “মুরাবিত্ব 
এমন স্থানের পাহারাদারদেরকে বলে যেখানে তারা শত্রুদের আশংকা করে 
এবং শক্ররাও তাদেরকে ভয় করে। আর যে জায়গায় আমরা রয়েছি তা ফ্রন্ট 
লাইনের (প্রথম স্তরের) অবস্থানে রয়েছে। এখানে দুশমন আমাদের থেকে 
সতর্ক থাকে এবং আমরাও তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। সুতরাং আমরা 
সকলে রিবাত্বে রয়েছি”। এটা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়েছিলাম। আমার মধ্যে একটা সংশয় ছিল যে, জিহাদে আমার অংশ কি? 
যাই হোক একথাগুলো শুনে আমার বক্র চিন্তা-চেতনার কিছুটা সংশোধন 
হয়েছিল। তারপর তিনি আমার মত অযোগ্য মানুষ থেকে টুটা ফাটা কিছু 
কাজও নিয়েছেন। এতে করে কাজ করতে যেয়ে আরও নতুন কিছু বিষয় 








সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। অনেক নতুন বিষয়ও শিখেছি। আরো কিছু 
বিষয় সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিজের সহযোগিতা মূলক কাজ দ্বারাও আমার 
অর্জন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 

আমার এই নসিহত মূলত ময়দানের জিহাদে আগ্রহী নারীদের জন্য। কারণ 
তারা হিজরতের পূর্বে চিন্তা করে এবং বলে থাকে যে, আমরা মুজাহিদীনদের 
এই এই খেদমত করতে চাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাদেরকে হিজরতের 
তাওফীক দেন, তাহলে আমরা মুজাহিদদের জন্য খানা রান্না করব, তাদের 
কাপড় ধুয়ে দিব এবং তাদের সেবা করব। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'য়ালা 
তাদেরকে হিজরতের তাওফীক দিয়ে দেন, তখন দেখা যায় এসকল 
মুজাহিদীনের খেদমত কখনো কখনো তাদের নিজেদেরই করতে হয়। অথচ 
মুজাহিদ এবং তার পরিবারের লোকদের খেদমত করা অনেক ফজিলতপূর্ণ 
বিষয়। আর এসকল খেদমতের মাধ্যমেও মহিলাগণ নিজেদেরকে জিহাদের 
কাজে অংশগ্রহণ করাতে পারেন। 


একদিন তিনি আমাকে এবং পাকিস্তান থেকে আগত কিছু মেহমানকে নিয়ে 
দূরের এক পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে মেহমানগণ অন্যদিকে চলে 
গেলেন। এরপর তিনি আমাকে র্লাশিনকোভ এবং বিভিন্ন ধরণের পিস্তলের 
নিশানা ঠিক করানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এটা আমার জীবনের একটি 
আনন্দময় দিন ছিল। পূর্বে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, হিজরতের 
একেবারে প্রথমদিকে ক্লাশিনকোভ এবং অন্যান্য পিস্তলের নিশানা ঠিক করার 
অনুশীলন আমি করেছিলাম। তবে তখন সরাসরি ফায়ার করার সুযোগ 
মিলেনি। আজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আকাঙ্াও পূর্ণ করে 








দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। 

২০০৭ এর শুরুর দিকে অবস্থা খুবই নাযুক হয়ে যায়। প্রতিটি মুহুর্তে ভয় 
হত যে, এখনই হয়ত পলায়ন কিংবা আত্মগোপন করতে হবে। আনসাররাও 
ভয়ে ছিলেন, বরং মুহাজিরদের তুলনায় তাদেরই ভয় বেশি ছিল। কারণ 
ছিল। মুজাহিদীনের সাথে কারো সম্পর্কের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কাছে 
রিপোর্ট যাওয়া মাত্রই তারা এ আনসারের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলত। 
সর্বদা আমরা এই ভয়ে থাকতাম যে, এই নাযুক পরিস্থিতির কারণে কখন 
যেন আনসারগণ আমাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন। 


একদিন সে এলাকায় সৈন্যদের টহল দেয়ার (ঘুরাঘুরির) খবর ছড়িয়ে পড়ল। 
আমরা আনসারদের এলাকার যে ঘরটাতে থাকতাম, সে ঘরের একেবারেই 
নিকটেই মুজাহিদীনদের একটি ক্যাম্প(কেন্দ্র) ছিল। এই ক্যাম্পটার উপর 
অতর্কিত হামলার আশংকা ছিল। এসময় হঠাৎ করে “আদে” আমার নিকট 
আসলেন। আমি এ সময় একজন মুহাজিরা বোনের সাথে ছিলাম। এদিকে 
আমার স্বামী মার্কাজে (মুজাহিদীনদের ক্যাম্পে) আক্রমনের আশংকার কথা 
শুনেই আমাকে একথা বলে মুজাহিদীনের সাথে চলে গেলেন যে, এসময়ে 
সাথীদের হেফাজত ও সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে আমার সেখানে থাকা আবশ্যক। 


“আদে”র এ সময়ে আসাতে আমার মনে প্রথমে এ কথাই আসল যে, এখন 
অবশ্যই তিনি আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলবেন। কিন্তু না বরং 
তিনি বললেন যে, “বিপদ অনেক বেশি। তোমরা আমাদের সাথে আমাদের 
ঘরের অন্দর মহলে আমাদের থাকার রূমে চলে আস”। আমরা নারীরা হা 








করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যখন বিপদ মাথার উপর এসে গেছে 
তখনও তারা নিজেদের পরিবর্তে আমাদের হেফাজতের চিন্তা করছেন। শুধু 
কি তাই? তারা আমাদেরকে ঘর থেকে বের করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরের 
অন্দর মহলের রুমে আসার জন্য বলছেন। এ অবস্থাকে সেই অনুভব করতে 
পারবে, যে এমন ভীতিকর নাযুক পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে। এমন নাযুক 
পরিস্থিতিতে যখন তার সন্তানাদী, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছুই দুশমনের 
চোখের সামনে, তখন শুধুই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে আশ্রয় 
দেয়া অনেক শক্তিশালী ঈমানের পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
হয়ে যান। আমীন। 


ওইখানে অতিবাহিত করা পাঁচ মাসের শেষের দিকে আমাদের এখানে ভিন্ন 
দেশের এক নব দম্পতি আসেন। ঠিক সেভাবে আসলেন, যেভাবে আমরা 
বোন ও ভাইজানের নিকট এসেছিলাম। আমাদের দুই রুমের এক রুম 
তাদেরকে দিয়ে দিলাম। 


আর এভাবে খুব সহজেই আমার একটি বান্দবী ও বোন মিলে গেল। এরপর 
আস্তে আস্তে লোকদের সমাগম বাড়তে শুরু করে। এসময় অনেকেই হিজরত 
করে আসতে শুরু করেন। এক মাস পর আরেক বোন তার স্বামী ও দুই 
সন্তান নিয়ে আমাদের এখানে আসলেন। আলহাদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা 
আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ হতে দেননি । ততক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, 
দুই রুমে তিন পরিবার মিলে-মিশে থাকবে। আর স্বামীগণ পর্যায় ব্রমে(পালা 
বন্টন করে) আসবেন। চার বা সাড়ে চার মাস এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে 
থাকে। একদিনও কারো অন্তরে এ সংকীর্ণতা আসেনি যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় 








পরিবারের কারণে আমার স্বামী বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারেননি । 


ঘরে ঈমানের অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ ছিল। এখানে সকলেই তার ঈমানের 
প্রতি যত্নবান ছিলেন। একে অপরের সাথে মুহাব্বত, সামনে বেড়ে খেদমত 
করার আগ্রহ, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে একে 
অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। আল্লাহর জন্য একে 
অপরকে মুহাব্বত করা, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং পরস্পর সাহায্য 
করার মাধ্যমে অতিবাহিত দিনগুলোতে আমাদের মাঝে যে মুহাব্বত সৃষ্টি 
হয়েছিল তা দিন দিন দৃঢ় হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তা আজও আছে। আল্লাহ 
তা'য়ালার কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদের এই মুহাব্বতকে তার জন্য 
খালেস করে নেন এবং নিজ রহমতে শেষ বিচারের দিন তার আরশের ছায়া 
তলে একত্রিত করেন - যেদিন অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবেনা । আমীন। 


আমরা নারীরা চেষ্টা করতাম প্রতিদিন সকলে মিলে একসাথে বসে কিছু 
পড়তে। সাধারনত এ তালিমে কুরআনের তাফসীর, হাদীস এবং সাহাবাদের 
জীবনী থাকত। সাথে সাথে জিহাদের ফাজায়েল থেকেও উপকৃত হচ্ছিলাম। 
মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ভাল কাজে লেগে থাকা যেন দৃষ্টি আপন মানজিল 
থেকে অন্যদিকে সরে না যায়। 


আমরা এখানে যে সকল নারীরা হিজরত করে এসেছি প্রত্যেকেই শহরের 
বাড়িঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এসেছি। তাই আমাদের প্রত্যেকের 
ফিকির এমন থাকতো যে - শহরের বাড়ি ছেড়ে এসে এখানকার ঘর গুলোর 
সাথে আমাদের অন্তর যেন জুড়ে না যায়। আর যে উদ্দেশ্যে শহর, বাড়ি-ঘর 
এবং আপন লোকদেরকে ছেড়ে এসেছি তা যেন ভুলে না যাই। অর্থাৎ 








হিজরতের মূল উদ্দেশ্যই হল দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। 
এটা কিছুতেই ভুলা যাবেনা । এটাই মুহাজিরা সকল নারীদের ফিকির ছিল। 


এরই মধ্যে লাল মসজিদের লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে। সেসময় আমরা 
সবসময় রেডিওতে কান লাগিয়ে রাখতাম। আর অন্তর ও জবান দুয়ায় ব্যস্ত 
থাকতো। যেদিন মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী রহ. এর আম্মার শাহাদাতের 
খবর পাই, সেদিন যেন আমাদের সকলের অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। তারপর 
মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী ও অন্যান্য ছাত্রীদের শাহাদাতের খবর আমাদের 
উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মত মনে হচ্ছিল। আমরা সকলে আল্লাহ তা'য়ালার 
দরবারে বার বার এ দুয়া করছিলাম - হে আল্লাহ! আমরা এ জুলুম থেকে 
মুক্ত। (এই জুলুমে আমাদের কোন হাত নেই)। 

এ দিনগুলিতে তিনি প্রায়ই বলতেন “যেদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 
এই প্রশ্ন করবেন যে, যখন তোমাদের দেশে তোমাদেরই ভাই-বোনদেরকে 
শুধুমাত্র এই কারণে হত্যা করা হয়েছিল যে, তারা বলেছিল আমাদের রব 
আল্লাহ! এসময়ে তাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিলো। তখন তোমরা 
তাদের জন্য ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি করেছিলে? তখন আমরা কী উত্তর 
দিব?” 

এ বছরই কিছু কারণে আমাদের পাকিস্তান যেতে হয়েছিলো। এতদিনে 
আমরা টুপি ওয়ালা বোরকা পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং এটাই এখন 
আরামদায়ক মনে হয়। অধিকাংশ মুহাজিরা মহিলাদের অনুভূতি এমনি ছিল। 
আর বাস্তব কথা হলো এই ধরণের বোরকা দ্বারাই আসল পর্দা রক্ষা হয়। 
কারণ এতে বয়স, আকৃতি কিছুই বুঝার উপায় নেই। আর ভাইজানের 








ভাষায় “এই বোরখা দেখতে এতই বে-মানান ও আকর্ষণহীন যে এর দিকে 
একবার তাকালে পরে আর তাকাতে মন চায় না। মূলত এটাই ছিল 
বোরকার আসল উদ্দেশ্য। 


যাই হোক পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় যেহেতু টুপি ওয়ালা বোরকার 
প্রচলন নেই, তাই আমরা এক আনসারের ঘরে রাত্রি যাপন করি। পরের 
দিন যখন আমরা পরবর্তী মনযিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সেখানকার প্রচলিত বোরকা তথা কোর্ট ও স্কার্ফ পড়ে নিলাম। এই 
বোরকায় হাত-পা আবৃত ছিলো, কিন্তু চোখ সমান্য দেখা যাচ্ছিলো । বাইরে 
বের হতেই তিনি (স্বামী) তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, “তুমি এটা কী 
পরেছো”? আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম! তিনি বলতে লাগলেন, এই 
আকর্ষণীয় বোরকায় দেহ ঢাকলেও তা মানুষের দৃষ্টি আরো বেশি 
আকর্ষণকারী - যা দ্বারা বোরকার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এরপর থেকে 
আমি আর কখনও এই ধরণের বোরকাকে নিজের জন্য আরামদায়ক মনে 
করে পড়িনি। 


২০০৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের মাজমুআর(মুজাহিদ গ্রুপ )অনেক সাথী 
প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় ড্রোন হামলার শিকার হয়। তখন তার কাজ অনেক 
বেড়ে গেলো। কখনো সাথীদের শরয়ী তরবিয়াতে সময় কাটাতেন। কখনো 
রনাঙ্গনের সাথীদের উৎসাহমূলক কথা বলতেন। কখনো দীর্ঘ বৈঠকে ব্যস্ত 
থাকতেন, আবার কখনো ইনতেযামী বিষয়েরও তদারকী করতেন। এতকিছু 
সত্বেও ঘরে এসে কখনোই নিজের পেরেশানীর বোঝা আমার উপর 
চাপাতেন না। শত ক্লান্তি আমার সাথে নরম ব্যবহার করতেন। সর্বদা 








হাসিমুখে কথা বলতেন, আমাকেও বলতেন “হাসিমুখে থাকবে, এতে পয়সা 
খরচ হয় না।' 


তার ইলম অর্জনের আগ্রহ ছিলো খুব বেশি। ঘরে থাকাকালীন অধিকাংশ 
সময় বই পড়ে কাটাতেন। কিন্তু তা সত্বেও শুকনো খিটখিটে মেজাজে 
থাকতেন না। তিনি খুবই রসিক ছিলেন। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে 
সম্ভোধন করে কোন কৌতুক বা মজাদার কথা বলতেন, যাতে আমার মন 
ভালো থাকে। 


এসময়ে তার ছোট ভাই আব্দুর রহমান (যার বয়স ছিলো মাত্র সতের বছর 
এবং সে হাফেযও ছিলো) আহত মুজাহিদদের খেদমতের উদ্দেশে চলে 
আসল । সে এমন চমৎকার আখলাকের অধিকারী ছিলো যে, অল্লদিনেই সব 
মুজাহিদদের প্রিয়ভাজন হয়ে গেলো। কিছুদিন পর সে আঙ্গুরা আড্ডা নামক 
রণাঙ্গনে চলে গেলো। 


সময়টা ছিল আগস্ট মাস। তিনি ঘরে ছিলেন না। হঠাৎ করেই আমার মনে 
অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। আমি আমার স্বামী ও সকল মুজাহিদের জন্য 
দুআ করলাম। মন কিছুটা প্রশান্ত হলে পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের 
পরপরই তিনি ঘরে আসলেন এবং দ্রুত বলতে লাগলেন - “রণাঙ্গনে রাতে 
ড্রোন হামলা হয়েছে। অনেক সাথী শহীদ হয়েছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি। 
এদিকে আব্দুর রহমানের খবরটাও পেলাম না, সে তো ওখানেই 
ছিলো।“ একথা বলে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলেন 
এবং বারান্দায়ই সেজদায় পড়ে গেলেন। সেজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন 
তখন তার চোখে পানি ছিলো, মুখে হাসিও ছিল। বললেন - “আব্দুর 








রহমানের খবর পেয়েছি, সেও শহীদ হয়ে গেছে”। একথা বলে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন, এই যাওয়ায় সম্ভবত পরের দিন ফিরে এসেছিলেন। 


এ ড্রোন হামলায় বারো জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে 
পৌঁছতে পৌঁছতে দশজনের জানাযা পড়া হয়ে গিয়েছিলো । তার ছোট ভাই 
ও অপর এক মুজাহিদের জানাযা বাকি ছিলো। এ মুজাহিদের লাশ প্রায় 
অক্ষত ছিলো, কিন্তু আব্দুর রহমানের লাশের নামে একটি পুটলি বাঁধা ছিলো। 
তিনি তার ভাইয়ের বিক্ষিপ্ত লাশের টুকরা দেখার জন্য পুটলি খুলতে 
চাইলেন। কিন্তু পুটলিতে হাত দেওয়া মাত্রই তা থেকে রক্ত বের হতে লাগল । 
তখন সাথীরাও তাকে খুলতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা'আলা আপন দয়ায় 
তার মন প্রশান্ত রাখলেন। তিনি ক্যাম্পে অবস্থানরত সাথীদেরকে এ দিন 
জিহাদ ও শাহাদাতের ফযিলতের উপর দরসও দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার 
ওয়াদা সত্য। আল্লাহ তা'আলা শহীদের পরিবারের উপর সাকীনা নাযিলের 
যে ওয়াদা করেছেন তা আমি এই শাহাদাতের সময় তার ও তার 
পিতামাতার ক্ষেত্রে স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ । 


সম্ভবত জুলাই মাসের শেষের দিকের এক রাতে আমি ড্রোন হামলার 
আওয়াজ শুনতে পেলাম। সকাল হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে এ কথা বলে 
বের হয়ে গেলেন যে, আমি খোঁজ খবর নিয়ে আসি। কয়েক ঘন্টা পর ফিরে 
এসে বললেন “তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও। শাইখ আবু খাব্বাব মিসরীর ঘরে 
ড্রোন হামলা হয়েছে(তিনি ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তার গোটা জীবন 
তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। বয়সও ষাটের বেশি ছিলো)। তিনি ও 
তাঁর নয় বছরের ছেলেসহ তার জামাতা এবং অল্প বয়সি নাতনি এই 








হামলায় শহীদ হন। এছাড়া আরবের এক ভাইও এই হামলায় শহীদ 
হয়েছেন - যিনি একজন আলেম ও মুজাহিদীনদের সন্তানদের শিক্ষক 
ছিলেন। এই হামলায় তার স্ত্রীও গুরুতর আহত হন। 


আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি শাইখের স্ত্রীর অপারেশন হয়ে গেছে। তখন 
তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। সেখানকার মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন 
অপারেশনের আগে বেহুশ অবস্থায়ও তিনি মুখে ৬৮৮ এ 2 ৮০ 05%1 
পড়ছিলেন। তিনি অনেক ধৈর্যশিলা, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারিণী মহিলা 
ছিলেন। আমি হাসপাতালে তাঁর কাছে তিন দিন ছিলাম। তিনি বারবার তাঁর 
স্বামী, সন্তান ও ঘরের অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিন্তু আমরা 
তাকে কিছুই বলিনি। তাঁর বাম হাতের কয়েক জায়গায় ফ্েকচার হয়ে 
গিয়েছিলো। কনুইয়ের নিচে বড় একটা অংশের মাংস উড়ে গিয়ে হাড্ডি 
দেখা যাচ্ছিলো। শরীরের অনেক জায়গায় মিসাইলের টুকরা প্রবেশ 
করেছিলো। একারণে বুক থেকে পেট পর্যন্ত কয়েক জায়গায় অপারেশন 
করতে হয়েছে। 


পরের দিন যখন নার্স ড্রেসিং করতে আসলো, তখন আমি আপার (শাইখের 
স্ত্রী ডান হাত ধরে রাখলাম। আরেকজন নার্স তার মাথা ধরে রাখলো আর 
বাতাস করতে থাকলো। ড্রেসিংকারী নার্স যখন তার যখমে জীবাণুনাশক 
ওষধ দিলো তখন ক্ষতস্থান থেকে ফেনা বের হচ্ছিল আর আপারও অনেক 
কষ্ট হচ্ছিল। তার কষ্টের পরিমাণ আমি বুঝতে পেরেছি এইজন্য যে, তিনি 
আমার হাত এত শক্ত করে ধরেছিলেন যে, আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। 
ওষুধের প্রভাবে তার পুরো শরীর ঘেমে গিয়েছিল। এতদসত্বেও তার মুখ 








দিয়ে উফ শব্দ পর্যন্ত বের হলো না। এসময়েও তার মুখে “লা ইলাহ 
ইল্লাল্লাহ”, ও “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি"মাল ওয়াকিল” এর যিকির জারী ছিলো। 


পরের দিন আপা আমাদের ড্রোন হামলার রাতের ঘটনা শুনালেন। আপার 
ভাষ্যমতে - “রাতে যখন ড্রোন হামলা হলো তখন আমরা বাড়ির উঠানে 
ঘুমন্ত ছিলাম। পুরুষরা উঠানের একদিকে ছিলো, আর মহিলারা ছিলো অন্য 
দিকে। আমার যখন চোখ খুলল তখন দেখি আমার দিকে একটি আগুনের 
শিখা আসছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার নাতনীকে দূরে সরিয়ে দিলাম যাতে 
সে আহত না হয়। এরপর আমি আহত অবস্থায় ঘরে ছুটে গেলাম। আমার 
তখন একটাই চিন্তা; এখনই লোকজন এসে পড়বে। লোকজনের 
আনাগোনায় বায়তুল মালের আমানত উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই খুব 
শিঘ্বই আমাকে আমানতের হেফাযত করতে হবে”। 


el Al ০৬৮ ০০৯৯৪ Al ০৬০ 


পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিকে সেনাবাহিনীর হামলার 
আশঙ্কা ছিলো, অন্যদিকে আমার স্বামীর কাজের চাপও অনেক বেড়ে 
গিয়েছিলো। একদিন তিনি আমাকে বললেন, “মুজাহিদরা সেনা ক্যাম্পে বড় 
ধরনের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি সহ অনেক মুজাহিদ তাতে শরীক 
হবো। শাহাদাতের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে 
হবে। দোয়া করো, আমি যেন শহীদ হই”। 


আমাদের বিবাহের পর প্রথমবার একটি অপারেশনে যাওয়ার সময় তিনি 
আমাকে বলেছিলেন, “আমার জন্য শাহাদাতের দুআ কোরো”। তখন তাঁর 








যাওয়ার পর আমি কেঁদে কেঁদে তাঁর শাহাদাতের জন্য দুআ করলাম। এর 
একটু পরেই শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিল। আমার মনে একথা উদয় 
হলো যে, “হে আল্লাহ! এখনই না”। এরপর আগের চেয়ে আরো বেশি কেদে 
কদে দোয়া করেছিলাম “হে আল্লাহ! এখনই শহিদ হিসেবে কবুল করে 
নিয়েন না”। পরে তওবা করেছিলাম এমন কাজ আর করব না। এরপর 
আল্লাহ আমার অন্তর মযবুত করে দিলেন। 


যাই হোক, এবার তিনি দ্বি-প্রহরের কিছু পূর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। 
যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, “আজ রাত একটা বা দেড়টার দিকে 
অভিযান শুরু হয়ে যাবে। মুজাহিদীনদের সফলতা ও আমার শাহাদাতের 
জন্য দোয়া করবে”। তখন পর্যন্ত আমার অন্তর প্রশান্ত ছিল। আমি এশার 
পর সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার যখন ঘুম ভাঙলো 
তখন রাত প্রায় একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই 
ফায়ারিং এর আওয়াজ শুরু হলো, আমি বুঝতে পারলাম নির্ধারিত সময়ে 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি আবার সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে গেলাম। 


সকালে আমি ফজরের নামাজ পড়ে উঠানে বের হলাম। তখন “আদে” 
নামক আনসারী মায়ের উঠান থেকে তাঁর ছেলের সাথে মায়ের কথার 
আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছেলে বলছিল, “মা! সে তো সিংহের মত লড়াই 
করেছে'। এ ধরণের আরো কিছু কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো আমার 
স্বামীর কথা বলছে। আমি কান খাড়া রেখে যিকির আযকারে লিপ্ত হয়ে 
গেলাম। পরে জানতে পেরেছি আনসারী মায়ের এই ছেলেও রাতের হামলায় 
শরিক ছিলো। একজন স্থানীয় বংশোদ্ভুত লোকের কাছেযোরা ছিল 








বাহাদুরিতে প্রশিদ্ধ) তাঁর প্রশংসা শুনে বুঝলাম যে, আল্লাহ তাআলা রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বীরত্বপূর্ণ গুণের একটি অংশ আমার 
স্বামীকেও দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আনসারী মা আমার কাছে এসে আমার 
এবং তাঁর মাতা-পিতা, ভাই-বোন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন। আমি পেরেশান হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম “আদে”! তাঁর কী 
খবর? সে কি ভালো আছে”? তিনি বললেন, “হ্যা! খবর ভালো, সে চলে 
আসবে”। একটু পরে আবার এসে বললেন, “তোমার স্বামীর কোন কাপড় 
থাকলে দাও”। এবার আমার সন্দেহ ইয়াক্কীনের রুপ ধারণ করতে লাগলো । 
আমি বললাম, “আদে! কাপড় কেন প্রয়োজন? কাপড় তো তিনি সর্বদা 
সাথেই নিয়ে যান”। কিন্তু মা কোনও উত্তর দিলেন না। বললেন, “কাপড় 
দিয়ে দাও”। আমি তখন ঘরের অবশিষ্ট একসেট কাপড় দিয়ে দিলাম। 


মাগরিবের আজান হলো। আমি অজু করে জায়নামাজে দাড়ালাম। এমন 
সময় দরজায় আওয়াজ হলো। তাঁর কড়া নাড়ার আওয়াজ চিনতে পেরে 
বললাম, “দরজা খোলা আছে, ভিতরে চলে আসুন”। কিন্তু তিনি প্রবেশ না 
করে আবার আওয়াজ দিলেন। আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। যখন 
তিনি ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন তখন আমি হাসিমুখে বললাম, “কি? আহত 
হয়েছেন”? তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, ঘরে তো আসতে দাও”। আমি 
কবুলিয়তের দোয়া করলাম এবং বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 
“আগে নামায পড়ে নিই” 


একটু পরেই আনসারী মা-বাবা ও তাদের ছেলে ঘরে আসার অনুমতি 
চাইলো। আমি ভিতরের কামরায় চলে গেলাম। মা ভিতরে প্রবেশ করে 








আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে”? আমি বললাম, 
“ধারণাতো করেছিলাম, কিন্তু আপনি বলেননি কেন”? তিনি বললেন, “আমি 
তো সকাল থেকেই জানি, কিন্তু তোমাকে বলার সাহস হচ্ছিলনা বিধায় 
বলিনি” 

মেহমানরা যাওয়ার পরই তিনি আমাকে বললেন, “তোমার হাতে মাত্র 
আধাঘন্টা সময় আছে। এর মধ্যেই সব কিছু গুছিয়ে নাও। আমার আহত 
হওয়ার খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এখনই এখান থেকে 
সরে যেতে হবে। আল্লাহ অন্তরে সাহস দিলেন। আধাঘন্টা সময়েই নামায, 
খাওয়াদাওয়া ও সামানাপত্রযা খুব কম ও হালকা ছিল, যাতে সহজেই 
স্থানান্তরিত করা যায়।) গুছিয়ে নিলাম। এসময় তিনি এক জিম্মাদার ভাইয়ের 
সাথে সামনের কাজের পরিকল্পনা করছিলেন। এই আধা ঘণ্টা সময়ে শয়তান 
আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মনে শুধু এই চিন্তা আসছিলো যে, যদি 
পরিস্থিতি আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেয়, তাহলে আমার কী হবে? 
কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন 
এবাং আমার অন্তরকেও মযবুত করে দিয়েছিলেন। 


পরে তিনি আমাকে বলেছেন - হামলার সময় তিনি এ গ্রুপে ছিলেন, যারা 
ক্যাম্পে প্রবেশ করে একটি চেকপোষ্ট দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
কাছেই একটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় তিনি আহত হন এবং রক্ত বের 
হওয়া শুরু হয়। তিনি দ্রুতই সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন(কারণ 
রক্তক্ষরণ বেশি হলে পরে আর বের হতে পারতেন না)। মুজাহিদগণ প্রায় 
দেড় কিলোমিটার দুরে গাড়ি রেখে পায়ে হেটে ক্যাম্পে এসেছিলেন, তাই সে 








পর্যন্ত হেটে যেতে হবে। অপরদিকে তাঁর রক্তক্ষরণও বেশি হতে লাগলো, 
তাই তিনি জামা খুলে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। এভাবে খুব কষ্ট করে 
সেনাবাহিনীর চেকপোষ্টগুলো থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলেন। 
কিছুদিন পর তিনি আমাকে এ কাপড় এনে দেখিয়েছিলেন যা পুরোটাই রক্তে 
রঞ্জিত ছিলো। কেবল দু এক জায়গায় কাপড়ের আসল রং দেখা যাচ্ছিল। 


হাসপাতালে গিয়ে সকল আহত সাথীর ব্যন্ডেজ করানোর পর নিজের ব্যন্ডেজ 
করালেন। (হে আল্লাহ! তুমি তাঁর খেদমত কবুল কর)। অল্প কিছুদিন বিশ্রাম 
নিলেন (অথচ ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলো)। এ সময়েও 
লাগাতার বৈঠক চালু রেখেছিলেন। তারপর আহত পা নিয়েই লাঠিতে ভর 
করে ময়দানে চলে গেলেন। কারণ পরিস্থিতি অবসর ও বিশ্রামের সুযোগ 
দিচ্ছিলো না। 


সেনা অভিযানের আশঙ্কায় এই এলাকা থেকে প্রায় সকল মুহাজির 
পরিবারকেই সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো । শুধু আমি এবং আরেক শহীদ পরিবার 
বাকি ছিলাম। আসরের সময় আমাদের অস্থায়ী বাড়ির খুব কাছেই ড্রোন 
মিসাইলের বিকট আওয়াজ এসেছিল। পরের দিন তিনি এসে বললেন, “এই 
হামলায় আমার খুব কাছের একজন ভাই মাওলানা সাঈদুল্লাহ গুরুতর আহত 
হয়েছেন”। অবশ্য দুই সপ্তাহ পর ক্ষেতস্থানের ব্যথা-যন্ত্রনা ভোগ করে) শহীদ 
হয়ে গেছেন। (আল্লাহ তাকে কবুল করুন। আমীন)। এই হামলায় তার 
ভাইসহ আরো দুইজন সাথী শহীদ হয়েছেন। 

এই ঘটনার কয়েকদিন পর তিনি একদিন বললেন, তোমাদের দুই 
পরিবারেরও সফরের ফয়সালা হয়েছে। পরের দিন সম্ভবত শা'বান মাসের 








উনত্রিশ তারিখ ছিল, আমরা সফরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। 
ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দাড়ানো অবস্থায় 
কয়েকটি নসিহত করে চলে গেলেন। আমার খুব খারাপ লাগছিলো। এই 
অবস্থায় প্রিয় স্বামীকে রেখে আমি কোথাও যেতে চাচ্ছিলাম না। আর হিজরত 
ও জিহাদের ভূমি থেকে কোথাও যেতে মন চাচ্ছিলো না। এখানে শাহাদাত 
লাভের সম্ভাবনা খুবই দৃঢ় ছিল। সেনা অভিযানের এই পরিস্থিতিতে আমাদের 
সকলেরই শাহাদাতের খুব তামান্না ছিল। এখান থেকে আসলে কারোই যেতে 
মন চাচ্ছিল না। পুণরায় এখানে যে ফিরে আসা যাবে তেমন কোনো 
নিশ্চয়তাও নেই। 


সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে গেলাম। এ অবস্থায় আমার জান্নাতের এই 
গুণটির কথা সর্বদা স্মরণে আসছিলো যে, জান্নাতবাসীদেরকে আপন জায়গা 
থেকে কখনো বের করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় জান্নাতুল 
ফিরদাউসে আমাদের ঠিকানা বানিয়ে দিন, আমীন । 


কিছুদিন পর যখন অবস্থা একটু ভালো হলো, তখন আমিসহ আরো কিছু 
মুজাহিদ পরিবারকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হলো। এর 
কিছুদিন পর আমরা প্রথমে মেহসুদ, তারপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে 
গেলাম। 

স্বভাবগতভাবেই তিনি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। অধিকাংশ সময় এবিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করতেন। ভালো খাবারের প্রতি তার 
ছিল প্রচন্ড আগ্রহ, কিন্তু সর্বদা তা থেকে বেঁচে থাকতেন। আর আমাকেও 
সবসময় একথা বলতেন যে, “স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য সময়ে তুমি যে খাবার 








রান্না কর, আমি আসলে তাই রান্না করবে। অতিরিক্ত আয়োজন করবে না।” 


তিনি কোথাও ভালো কিছু খেয়ে আসলে ঘরে এসে তা বলতেন। তখন আমি 
না”। উত্তরে তিনি বলতেন, “আমি যে খাবারেরই প্রশংসা করব তাই তৈরী 
করার পিছনে লেগে যাবে? নিজের শক্তি, যোগ্যতা, সময় ও মেধা এর থেকে 
উত্তম কাজে অর্থাৎ ইলম অর্জনে ব্যয় কর”। 


তিনি মেহমানের সেবা-যত্ব সাধ্য অনুযায়ী খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা 
করতেন। একবার আমাদের ঘরে শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিবিবি রহ. 
এসেছিলেন। তিনি তার সাথে যুহদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন। 
এদিকে আমি মেহমানের জন্য কেক বানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি এসে নিয়ে 
গেলেন। শায়খ লিব্বি রহ. রসিকতা করে বলেছিলেন, ১৯১ ৬০৫ (দুনিয়াত্যাগ 
কোথায় গেল?) তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, “এ তো মেহমানের সম্মানার্থে”। 
তিনি নিজে কখনো অতিরিক্ত কাপড় রাখতেন না, আমাকেও রাখতে দিতেন 
না। বিবাহের পর থেকেই কয়েকমাস পরপর আমার সমস্ত সামানপত্রের 
হিসেব নিতেন এবং অতিরিক্ত জিনিস দান করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করতেন। তার 
তরবিয়তের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বুঝে এসেছে যে, হিজরত ও 
জিহাদের ময়দানে যেহেতু সফর খুব বেশি করতে হয়, তাই সামানপত্র যত 
কম হবে, স্থানান্তর ও বহনকারী মুজাহিদ ভাইদের জন্য ততই সহজ হবে। 


যুহদের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনয় ও নম্রতার গুণেও গুণান্বিত 
করেছিলেন। এমনিতেই কথা নিচু আওয়াজে বলতেন। কোন বড় ব্যক্তির 
সাথে কথা বলার সময় আওয়াজ আরো নিচু হয়ে যেত। একবার আমাকে 





কো একটি বিষয়ে একটি চিঠি লিখতে বললেন। আমি লিখে তাকে 
দেখালাম। তিনি কিছু শব্দ সংশোধন করে বললেন, “চিঠির ভাষা এমন 
হওয়া উচিৎ নয় যেন চিঠি পরে মনে হয় যে লেখক চিঠি লিখে পাঠকের 
উপর দয়া করেছেন, এক্ষেত্রেও বিনয় প্রকাশ করা উচিৎ। আমার 
কথাবার্তার মাঝে অনিচ্ছাকৃত ভুলগু লোও তিনি সাথে সাথে সংশোধন করে 
দিতেন। একবার আমি কোন কথার প্রেক্ষিতে বলে ফেললাম, “আল্লাহ 
আপনাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন”। তিনি সাথে সাথে আমাকে বললেন, 
“তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও”। আমি বললাম, “আমি তো এমনিই 
বললাম”। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা - তিনি বললেন, “তুমি তো আমাকে বদ 
“দোয়া দিয়েছ, কারণ আল্লাহ যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সে তো ছাড় পাবে 
না”। 

আরেকটি ঘটনা - একবোন একবার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। বোন 
হজ্জের সফরে থাকাকালীন সময়ে একবার ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে 
পড়লেন। তখন স্বপ্নে দেখেন তাকে ফল খাওয়ানো হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে 
তার কোন ক্ষুধা-পিপাসা বাকি ছিলো না। আমি এই ঘটনা তাকে শুনিয়ে 
বললাম, “আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাইয়েছেন”। তিনি বললেন, “না। 
বরং তার স্বপ্নে মনে হয়েছে তাকে জান্নাতের ফল খাওয়ানো হয়েছে” | 


একবার কোন এক ব্যক্তি কিছু সচ্ছল মুজাহিদ পরিবারের ব্যাপারে আলোচনা 
করল। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে 
বললেন, “কখনও কারো ঘরের সামানপত্র, ভালো চলাফেরা, আলমারিতে 
রাখা অতিরিক্ত জিনিসপত্র তার তাকওয়ার মাপকাঠি বানাবে না। কারণ যে 











ব্যক্তি হিজরত করে এসেছে, সে অবশ্যই অনেক কিছু ছেড়ে এসেছে। 
তোমার কি জানা আছে যে, এখন সে যেভাবে চলা-ফেরা করে, এর পূর্বে সে 
কেমনভাবে চলাফেরা করত? এবং কী পরিমাণ কুরবানি করে এখানে 
এসেছে? তাছাড়া নিজের সম্পদ নিজের জন্য খরচ করা তো হারাম নয়। 
তুমি তো এটাও জান না যে, তার সম্পদ জিহাদের কত কাজ উদ্ধার করে। 
সুতরাং কারো সম্পদ তার তাকওয়ার মাপকপঠি বানাবে না। নিজের জন্য 
তো মাপকাঠি বানাবেই না, অন্যের জন্যও এমনটা করবে না। 


এমনিভাবে এক রমযানে আমরা একজনের বাসায় ছিলাম। পাশেই এক 
মারকাযে তিনি সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ইশা ও 
তারাবীহ পড়ে বাসায় আসতেন। একদিন এ ঘরের আপা বললেন, তিনি 
স্বপ্নে দেখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পিয়াজ রসুনের 
ব্যবহার সম্পর্কে কোন একটি আদেশ করেছেন। আমি তাকে এই ঘটনা 
উল্লেখ করে বললাম, “আমাদেরও তো এই আদেশ মানা উচিত” । তিনি 
কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “প্রথমত যে স্বপ্নে দেখেছে তার নিশ্চিত হতে 
হবে, যাকে সে দেখেছে তিনি আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কি না? নাকি তার ধারণা হয়েছে মাত্র (কারণ শয়তান হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু অন্যের আকৃতি 
ধারণ করে রাসুল দাবী করতে পারে)। যদি সে সত্যিই হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে থাকে এবং তিনি কোন আদেশ নিষেধ করেন 
তাহলে এ আদেশ-নিষেধ শরীয়তের আলোকে যাচাই করতে হবে। যদি 
শরীয়তের ভিতরে থাকে তাহলে আরো গুরুত্ব সহকারে আমল করা শুরু 








করতে হবে। যেমন: দান-সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। 
আর যদি না থাকে, তাহলে আমল করা যাবে না। কারণ আল্লাহ শরীয়ত 
পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কারো ব্যক্তিগত স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল করে 
রাখেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাধ্যমে শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহকে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য পূর্ণাঙ্গ 
করে দিয়েছেন। এখন আর শরীয়তে নতুন কিছু বৃদ্ধি পাবে না”। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা যেহেতু চলে এলো, তাই 
প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় উল্লেখ করছি। একবার তিনি বললেন, “আমাদের 
উস্তাদ বলেছেন - তোমরা পরীক্ষার খাতায়ও (তখন তো সময় সীমাবদ্ধ 
থাকে) যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে দুরুদ 
শরীফ পূর্ণ লিখবে, সংক্ষেপে লিখবে না (কিছু বিষয় তো এমন আছে যেখানে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বার বার আসে)। পূর্ণ দরুদ 
শরীফ লিখলে, এর দ্বারা সময়ে অনেক বরকত হবে ইনশা আল্লাহ। 


তার আরেকটি গুণ আমি সর্বদা দেখেছি - সেটা হলো ‘অন্তরের পরিশুদ্ধতা?। 
জিম্মাদারী পালনে তিনি ছিলেন তৎপর । মাসায়েল ও পেরেশানীর ক্ষেত্রে 
কখনও কোন সাথীর উপর অভিযোগ থাকলে হিকমতের সাথে তা প্রকাশ 
করতেন। এরফলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত এ সাথী নেতিবাচক চিন্তা মন 
থেকে সরিয়ে কোন কাজে লেগে গেছে। কিছুদিন পরেই তিনি এ সাথীর 
এমন প্রশংসা করতেন যে, আমি হয়রান হয়ে যেতাম। এমনিতে তিনি 
সাথীদেরকে খুব মুহাব্বত করতেন। অধিকাংশ সময় সাথীদের কল্যাণকর 
বিষয়গুলো আলোচনা করতেন। 








শুরু থেকেই আমি দেখেছি - তিনি মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক এক্য ও. 
সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অনেক চিন্তাফিকির করতেন। তার এই 
চেষ্টা সম্পর্কে আমিও কিছু বিষয় জানতাম। তিনি একবার তার এক চিঠিতে 
শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহ. এর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। 
শায়খ নিজে তাকে বলেছেন, “আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার কাছে বসে 
মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক এঁক্য ও সুসম্পর্ক কম হওয়ার অভিযোগ 
করছ। এবং এ ব্যাপারে কথা বলতে বলতে কাঁদছ”। এ কথা বলে শায়খ 
মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, “আল্লাহ তোমার চিন্তাফিকির ও 
চেষ্টাকে কবুল করুন”। 

মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে এক্য গঠন করা এক দুঃসাধ্য ও কঠিন 
বিষয় ছিলো। এই এক্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাছ থেকেই পরিপূর্ণ 
ইখলাছ, ত্যাগ ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার গুণ অত্যাবশ্যক ছিল। যখন এই 
চেষ্টা আলকায়দা উপমহাদেশ শাখা গঠন পর্যন্ত পৌছলো, তখন তার ইখলাছ, 
কুরবনী ও অন্যকে প্রাধান্য দান দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম ৷ নিঃসন্দেহে 
তার জন্য এ বিষয়গুলো সহজ ছিলো না। এসময়ে আমি তার মাঝে যে খুশি 
রাখা ও নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার গুণাগুণ দেখেছি, নিঃসন্দেহে তা তার 
ইখলাছ ও স্বচ্ছ হৃদয়েরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা তার ও সকল মুজাহিদ 
ভাইদের চেষ্টাকে কবুল করুন এবং জামা'আতের প্রতিষ্ঠা তার জন্য ও 
উম্মতের জন্য উপকারী করুন। আমীন। 


সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। কখনো 
পরিস্থিতি ভালো, কখনো খারাপ। অবস্থা বেশি খারাপ হলে মুজাহিদ 








পরিবারগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হতো। অবস্থা ভালো হলে আবার 
তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হতো। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুহাজির মহিলাদের 
মনের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা এখানে থেকে শহিদ হয়ে যাব, তারপরও 
অন্য কোথাও যাব না। 


কিছু কারণে ২০১৪ সালে একবার আমার পাকিস্তান আসতে হয়েছিলো। 
নিরাপত্তার দিক খেয়াল করে আমার স্বামী আমাকে যেতে দিতে চাচ্ছিলেন 
না। তারপর জুন মাসে দশদিনের জন্য পাঠালেন। আমি পাকিস্তানেই 
থাকাকালীন সময়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে হামলা শুরু করে 
দিল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এই ভেবে যে, এখন কিভাবে ফিরে যাব? 


দশদিনের স্থানে বিশদিন পর আমার ডাক আসলো । আমি সেখান থেকে 
ওয়ানা চলে আসলাম । কিছু দিন ওয়ানায় অবস্থান করে শাবিলে চলে আসি। 
আমার স্বামীর কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন পর একটি চিঠি 
আসলো - তাতে তিনি আমার ফিরে আসায় খুশি প্রকাশ করেছেন। সাথে 
এটাও লিখেছেন যে, এই মুহূর্তে দেখা করাটা কঠিন মনে হচ্ছে। 


এদিকে রমযান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দিনটি সম্ভবত সাত তারিখ 
ছিলো। আমরা অনেক মুহাজিরা মহিলা বাচ্চাদেরসহ এক ঘরের মধ্যে 
ছিলাম। এসময় হঠাৎ আমার প্রিয় দুইজন বোন প্রতিযোগীতার সাথে দৌড়ে 
আমার দিকে আসলো। তারপর বলতে লাগল, আপা! ভাইজান তো 
এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। মুজাহিদগন একজনের খুশিতে সবাই খুশি 
হন ,একজনের দুঃখে সবাই দুঃখী হন। ঈমানের সম্পর্ক অনেক সময় রক্তের 
সম্পর্কের চেয়েও গভীর হয়। তিনি এসে বললেন, আগামী নির্দেশ না আসা 








পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। 


যেদিন তিনি আসলেন, সেদিন রাতে সেহরীতে উঠার জন্য আমি ঘড়িতে 
এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ বোম্বিংয়ের আওয়াজে প্রথমে তার তারপর 
আমার ঘুম ভাঙলো । তারপরই এলার্ম বেজে উঠলো । অর্থাৎ ঠিক দুইটার 
সময় হামলা হয়েছে। তিনি বললেন - পাকিস্তানী জেট বিমান বোষ্বিং করছে। 
সাথে সাথে মহিলাদেরকে বাচ্চাসহ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বললেন। 
ভাইদের বললেন ঘর থেকে বের হয়ে গাছগাছালির নিচে আশ্রয় নিতে। 
নিচের দুইটি কামরাতে সমস্ত মহিলা ও বাচ্চাদের জায়গা হয়ে গিয়েছিল। 
আর একটি গর্তের মত জায়গা ছিলো, সেখানে আমরা দুইজন জায়গা করে 
নিলাম। তিনি সবাইকে কিছু জরুরী নির্দেশনা দিলেন। তিনি বললেন, 
“আমরা সবাই আজ থেকে সেহরী নিচে খাবো(প্রয়োজনে রাতেই খাবার 
তৈরী করে সকালে ঠান্ডা খাবে)। তারপর ফজর পড়ে উপড়ে যাব। আবার 
ইফতার শেষ করেই নিচে এসে মাগরীব ও ইশা আদায় করব”। কিছু বয়স্ক 
মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য এই নিয়ম অনুযায়ী চলা খুবই কষ্টকর হয়ে গেলো। 
কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সবাই এই উসুল অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরূপে আমল 
করেছেন। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন। সকালে 
জানতে পারলাম যে, পাক-বাহিনী সাত জায়গায় বোষিং করেছে। শহীদ ও 
আহতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল কম, নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল 
বেশী। ধংসস্তুপ সরানোর দায়িত্বে থাকা ভাইরা ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ 
করছিলেন।এসময় একজায়গা থেকে খুব সুঘ্বাণ আসতে লাগলো । ভাইয়েরা 
সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ধংসস্তূপ সরানো শুরু করলেন। এই সুঘাণ তো 








শহীদদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছাড়া আর কিছুই না!! তারা সেখানে একজন 
মহিলার লাশ পেলেন। যিনি পোল্যান্ডের অধীবাসী নওমুসলিম ছিলেন। তিনি 
কুরআন শরীফ মুখস্ত করছিলেন, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা বাকি ছিলো। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। (৬) ৫ 
অর্থ:এমনটাই আমাদের বিশ্বাস) এমনিভাবে আমাদের আরেকজন প্রিয় ভাই 
স্ত্রী ও দুই ছোট মেয়ে সহ শহিদ হন। এক মেয়ের বয়স ছিল সাত বছর, 
আরেকজনের প্রায় নয় বছর। ছোট মেয়েটিকে তার পিতা কুরআনের শেষ 
তিন পারা মুখস্ত করিয়েছিলেন এবং লেখাও শিখিয়েছিলেন। মেয়েটি পড়া 
লেখায় এত মজবুত ছিল যে, লেখা বা পড়াতে কোন ভুল হত না। এছাড়া 
আরো কিছু মুজাহিদও শহীদ এবং আহত হয়েছেন। 

এই হামলায় আল্লাহর রহমতের কিছুটা বহিঃপ্রকাশ এভাবে হয়েছে যে, 
হামলায় ধ্বসে যাওয়া ঘরগুলোর একটি ঘরে মোটা অংকের বাইতুলমালের 
আমানত রাখা ছিলো। দায়িত্বশীল ভাইয়েরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। 
কারণ যাদের কাছে আমানত ছিলো তারা তো শহিদ হয়ে গেছেন। এখন এই 
ধ্বংসস্তুপ থেকে বায়তুল মাল কিভাবে বের করবে? কোথায় তালাশ করবে? 
আমানতের মাল তালাশের জিম্মাদার মুজাহিদ ভাই সামান-পত্র বের 
করছিলেন, আর প্রত্যেকটি জিনিস ভালোভাবে দেখছিলেন। কয়েকঘন্টা 
চেষ্টার পর ক্লান্ত হয়ে এ জায়গায়ই বসে পড়লেন। 

অপরদিকে উদ্ধারকর্মী ভাইয়েরা তার থেকে কিছু দুরে মাটিসহ আটার একটি 
বস্তা এবং আরো কিছু সামানা বের করে রাখলেন। জিম্মাদার ভাই নিরাশ 
হয়ে সেই সামান-পত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 








এর মাঝে আমানতের মাল পাওয়া যাবেনা। এরপর তিনি এঁ সামান খুলতে 
গেলেন। যেই প্রথম থলে খুললেন, তাতেই এ আমানত পেয়ে গেলেন। এটা 
আল্লাহর এক খাছ রহমত ছিলো, নতুবা এই মাল বের করা মানুষের পক্ষে 
সম্ভব ছিলো না। 


বাইতুল মালের ব্যাপারে একভাই একবার বলছিলেন, নিজের মালের তুলনায় 
আমানতের মালের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হয়। কারণ এটা গোটা 
উম্মতের আমানত ৷ সুতরাং তা হেফাজতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও দোয়া 
করে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। আর বেশি বেশি এই দোয়া করা, “হে 
আল্লাহ! এই মাল আপনার, আপনিই তা হেফাযত করুন। আল্লাহ থেকে বড় 
হেফাযতকারী আর কেহ নেই। 

এই হামলার পূর্বে শাবিল এলাকা তুলনামূলক কিছুটা নিরাপদ ছিলো। কিন্তু 
হামলার পর সিদ্ধান্ত হলো মুজাহিদ পরিবারগুলোকে আরো দূরবর্তী এলাকায় 
পাঠানো হবে। আমাদের জন্য এটি খুবই কষ্টদায়ক সংবাদ ছিলো। 


সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলো। আমি গিয়ে সবাইকে বললাম আমাদের সবার 
চলে যাওয়ার ফয়সালা হয়েছে। একথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ ছিলো। 
তারপর সবাই হাসতে লাগলো। তখন আল্লাহর রহমত আমাদের উপর 
নাযিল হচ্ছিলো, তিনিই আমাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্ত রেখেছিলেন। 
আমাদের হাসি শুনে অন্য কামরা থেকে এক বোন এসে বলল, “হাসার 
কারণ কি”? আমরা কারণ বললাম। সে বলল, “এটা কি হাসির খবর নাকি 
কান্নার খবর”? আমরা বললাম, “আল্লাহ আমাদেরকে বোমা বর্ষণের মাঝেও 
যখন হাসাচ্ছেন তখন আমরা কেন হাসব না?!!!” 








এবার আমাদের প্রসঙ্গে চলে আসি। তিনি যখন আমাকে বললেন, তোমাদের 
সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে - তখন থেকে আমার চোখের অশ্রু 
থামছিল না। তিনি নীরবে বসে আমাকে দেখছিলেন। এশা ও তারাবীহ পড়ে 
যখন দোয়া করতে বসলাম, তখন আবার অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। 
যখন কোনভাবেই আমার চোখের পানি থামছিল না, তখন তিনি আমাকে 
বললেন, “এবার থামো”। আমি অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে তার কাছে এসে 
বসলাম। তিনি বললেন, “তালেবানদের ইমারতে ইসলামিয়া হাতছাড়া 
হওয়ার পর শায়খ উসামা রহ. নিজের সাথীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। 
পথিমধ্যে এক জায়গায় থামলেন। সেখান থেকে শায়খ উসামা রহ. নিজের 
রাহবার এবং আরো কিছু সাথী নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে 
গিয়েছিলেন। পৃথক হওয়া দলে শায়খ উসামা রহ. এর একজন ছেলেও 
ছিল। শায়খ রহ. তার ছেলেকে নিয়ে একপাশে চলে গেলেন। পিতা-পুত্রের 
এই সাক্ষাৎ খুব আবেগঘন ছিল। কারণ কারোই জানা ছিলো না পরস্পরে 
আর দেখা হবে কি না!! শায়খ তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, “আমার 
সাথে ওয়াদা কর - কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করবে না!!”। তিনি (আমার 
স্বামী) এতটুকু বলেই চুপ হয়ে গেলেন। আমি তার নসিহত বুঝতে পারলাম 
এবং আমার থেমে যাওয়া অশ্রু আবার প্রবাহিত হতে লাগলো। 


সেহরির পর সবাই ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে পালাক্রমে অজু করে নিল। 
এখন আমাদের পালা । আমরা অজুর উদ্দেশ্যে বের হলাম। মাত্র দুই তিন 
সিড়ি উঠেছি, এমন সময় জেট বিমানের আওয়াজ আসতে লাগলো । আমরা 
সাথে সাথে নিচে নেমে গেলাম এবং সিড়ির গোড়ায় দাড়িয়ে গেলাম। তখন 








আমি বললাম “হে আল্লাহ! আমাদেরকে সবধরনের পরীক্ষা থেকে হেফাযত 
করুন। বিশেষ করে গ্রেফতারী, অক্ষম হওয়া ও মাজুর হওয়া থেকে 
হেফাজত করুন এবং পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব করুন”। 

একথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললেন, বেগম সাহেবা! 
শাহাদাত তো সর্বদা পরিপূর্ণই হয়। আধা, পৌনে কিভাবে হয়”? আমি একটু 
ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, “আমার উদ্দেশ্য হলো দেহের কোন (১০০) অঙ্গ’ 
শহিদ না হোক। বরং একসাথে পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব হোক”। একথা শুনে 
তিনি হেসে বললেন, “বেগম সাহেবা! শব্দটি ৯ (আইন ও দ্বোয়া হরফে 
পেশ দিয়ে) উদু উচ্চারণ হবেনা বরং দ্বোয়া হরফে যজম দিয়ে “উদউ” 
উচ্চারণ হবে। পরিস্থিতির কারণ তখন আমার উচ্চারণে ভুল হয়েছিল। 
আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই পরিস্থিতেও তিনি আমার দোয়া শুনেছেন আর 
শব্দের ভুল শুধরিয়ে দিচ্ছেন। যাইহোক পরবর্তীতে প্রমানিত হয়েছিল যে, 
মানুষের কোন দোয়াই বৃথা যায় না। তাই দোয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা উচিৎ 
নয়। শাবিলে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে উত্তর দিক থেকে মুজাহিদ 
পরিবারগুলো এসে অবস্থান করত। এরপর সামনের মনযিলে চলে যেত। 
আমিও আমার পালার অপেক্ষা করছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম আমার 
সফরের সময় আমার স্বামী আমার সাথে থাকবেন। কিন্তু অতি দ্রুতই আমার 
ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। 

একদিন আমরা উভয়ে দিনের বেলাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম। কারণ 
উপরে কোন কামরা খালি ছিলো না। তিনি বললেন, “আমি একটু ঘুমাব। 
আমি বললাম, “না ঘুমানো যাবেনা। আজ আমার সাথে কথা-বার্তা বলবেন”। 








তিনি আমার কথা শুনলেন। সাধারণত তিনি বেশী কথা বলতেন না। 
বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমি এবিষয়টা নিয়ে অনেক ঝগড়া করতাম। 
আমার অভিযোগ ছিল সাথীদের সাথে এত কথা বলেন অথচ আমার সাথে 
বলেন না। তিনি বলতেন, “সাথীরা তো কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা 
শুরু করে। তুমিও দ্বীন, জিহাদ বা সমসাময়িক কোন আলোচনা শুরু কর, 
আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করব। কিন্তু এমনিতেই আমার কথা আসে 
না”। তারপর থেকে আমাদের কথা-বার্তা জিহাদ ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা । 


যাই হোক আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে আমি আমার মানসিক পেরেশানীর কথা 
জানালাম। সংবাদপত্র ইত্যাদিতে যে খবরাখবর পড়েছিলাম তার ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ জানতে চাইলাম । তিনি আমাকে সবকিছু বিস্তারিত বললেন। 


আইএসের ব্যাপারে আমার মন খুব ভারাক্রান্ত ছিলো। কিছু মুজাহিদ 
ভাইয়েরা তাদের সাথে যোগ দিচ্ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
“একজন মানুষ শত কুরবনী করে আল্লাহর রাস্তায় এসে গোমরাহ হয়ে যাবে? 
এটা কিভাবে এবং কেন হয়? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য ঘর থেকে বের হয়, তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরেই নিজেকে 
অর্পণ করে, তাকে আল্লাহ কখনো গোমরাহ করেন না। কারণ আল্লাহ কারো 
উপর যুলুম করেন না। কিন্তু মানুষের অন্তরে যদি কোন ত্রুটি থাকে অথবা 
যদি তার আমল -আখলাকে শরীয়ত বিরোধী কোন দোষ থাকে, তাহলে 
আল্লাহ তাকে সংশোধনের সুযোগ দেন। যারা ভালো তবিয়তের হয় তারা 
দ্রুত বা সময়সাপেক্ষে সংশোধন হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ আছে যারা 
আল্লাহর দেয়া সুযোগকে গ্রহণ করে না। নিজের খারাপ স্বভাবের উপর অটল 








থাকে। সময়ের সাথে সাথে তার এই খারাপ স্বভাব বাড়তে থাকে। শেষ 
পর্যন্ত খারাবির তীব্রতা প্রকাশ পায়। এরাই পরবর্তীতে গোমরাহ হয়ে যায় ” 


এধরনের আরো কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার পর আমি তাকে বললাম, 
“এতদিন তো আপনি আমাকে আঙ্গুল ধরে ধরে এই রাস্তায় চালিয়েছেন, 
প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়েছেন। আপনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আমাকে 
সকাল-সন্ধায় প্রকাশিত এই ফেতনায় কে রাস্তা দেখাবে”? তিনি বললেন, 
“আল্লাহ তো আছেন। তিনি সবাইকে হেদায়াত দান করেন। তিনিই রাস্তা 
দেখাবেন”। আমি বললাম, “আল্লাহর সুন্নত হলো দুনিয়াতে মানুষের 

ংশোধন অন্য কোন মানুষের মাধ্যমে করেন। (আল্লাহ সমস্ত মাধ্যমের অরষ্টা, 
তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন)। আল্লাহ আমার সংশোধনের জন্য 
আপনাকে নির্ধারণ করেছেন”। তিনি বললেন, “অনেক বিষয়ই তো আমি 
তোমাকে সাথে সাথে রেখে বুঝিয়েছি। আমার কথাগুলো স্মরণ রাখবে। 
শায়েখদের বয়ান শুনতে থাকবে । কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে”। 
এরপর সবসময় উনি যে কথাটা বলেন সেটা আবারও বললেন, “আমার পর 
আবার বিবাহ করবে, কোন মুজাহিদের দ্বিতীয়, তৃতীয় নম্বর স্ত্রী হয়ে থাকাকে 
সহ্য করবে, কিন্তু একা থাকবে না”। শেষে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন 
“যদি ফেতনা থেকে বাঁচার কোনও উপায় না পাও তাহলে ইয়েমেনে হিজরত 
করবে। কারণ (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) ইয়েমেনে কল্যাণ রয়েছে”। এদিন 
আমাদের আলোচনা এপর্যন্তই সমাপ্ত হয়েছিলো। 


আমার রওনা করার পূর্বেই তার রওনা করার আদেশ হল। আমরা শুধুমাত্র 
ছয়দিন একত্রে ছিলাম। এই ছয়দিনে তিনি বারবার আমাকে একথা 








বলছিলেন, “আমার অমুক কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখ, পরে আমি থাকব কি. 
না জানিনা । অথবা আমার অমুক কথা ভালোভাবে বুঝে নাও, পরে আমি 
নাও থাকতে পারি। অমুক জিনিসটা তোমার কাছে হেফাযত করে রাখ, পরে 
আমি থাকি কি থাকি না জানা নেই” 


বলতে বলতেই সফরের সময় হয়ে গেলো। তিনি প্রস্তুতি নিলেন। পোশাক 
পড়ে ক্লাসিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন, 
আমিও তাকে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 
“আমাকে ভালোভাবে দেখে নাও, পরে হয়ত নাও থাকতে পারি”। তারপর 
তিনি চলে গেলেন। 


কিছুদিন পর আমিও ওয়ানায় চলে গেলাম। সেখানে এক আনসারের ঘরে 
আমার সাথে অপর এক বোনও ছিলো। একদিন খবর পেলাম উত্তরাঞ্চলে 
বোমা হামলা হয়েছে। দুইজন জিম্মাদার ও চারজন সাথী শহিদ হয়েছেন। 
সংবাদদাতা মুজাহিদ ভাই যখন পর্দার অপর পাশ থেকে এই খবর দিলেন, 
তখন আমরা দুইবোন একে অপরের দিকে তাকালাম । মুজাহিদ ভাই একথা 
বলে চলে গেলেন যে, “যদি বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারি, তাহলে 
জানাবো”। আমরা চুপ করে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, মনের কি অবস্থা? (কারণ আমাদের ধারণা ছিলো উভয়ের স্বামী 
শহিদ হয়ে গেছে) দু'জনেরই উত্তর ছিলো - মন প্রশান্ত আছে। যদি কিছু না 
হয়ে থাকে তাহলে তো এমনিতেই প্রশান্ত। আর যদি কিছু হয়ে থাকে, 
তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি তো আছেই। কিছুদিন 
ওখানে থাকার পর রমজানের শেষ দশকে আমি পাকিস্তান চলে আসি। 








পাকিস্তান আসার পরও আমার স্বামীর সাথে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ 
অব্যাহত ছিলো। অক্টোবর মাসে কুরবানী ঈদের দুইদিন আগে তার একটি 
অডিও বার্তা আসল। তাতে তিনি তার খবরাখবর জানানো ছাড়াও আমার 
অনুরোধে কিছু নসিহত করেছিলেন। আমি তার নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে 
উল্লেখ করছি। 


“পরীক্ষার এই কঠিন মুহুর্তে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর সুধারণা বজায় 
রাখবে। প্রত্যেকে নিয়মিত নিজের আমলের হিসাব নিবে, আল্লাহর সাথে 
সম্পর্কের গভীরতার হিসাব নিবে । দ্বীনের উপর অবিচলতা, জিহাদের সাথে 
সম্পৃক্ততা, এবং নিজ দেশ ও সারা দুনিয়ায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জযবা ঠিক 
রাখবে । নিজ জাতীকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার জযবা, এবং এর জন্য 
কুরবানী পেশ করার জযবা যদি হাস না পায় তাহলে সে সফল । আর এই 
ধরণের সফলতাই হল আসল সফলতা” 


“যেখানেই থাকবে নিজেকে বড় মনে করে নয় বরং বিনয়ের সাথে থাকবে। 
আশপাশের মানুষের মাঝে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। খারাপ 
কাজে বাঁধা দিবে। এ কাজগুলো করতে গেলে কিছু না কিছু কষ্ট করতেই 
হয়। অনেক সময় মানুষের কটু কথাও শুনতে হয়। কিন্তু এজন্য সবকিছু 
ছেড়ে বসে থাকা যাবে না। মোটকথা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাদের 
উপর এই জিম্মাদারী দিয়ে রেখেছেন। 

“যদি আমি শহিদ হয়ে যাই তাহলে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে যাবে। জানি না জীবনের আর কতদিন বাকি আছে। আল্লাহর কাছে 
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কর) বলে দোয়া করতে থাকবে। আল্লাহর ভান্ডারে কোন কিছুরই কমতি 
নেই। জান্নাতের দিকে প্রত্যেককে একাই সফর করতে হবে । আর প্রত্যেকেই 
আল্লাহর কাছে একা উপস্থিত হবে। 
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কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। সূরা 
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জযবা-উৎসাহ সবই আপন জায়গায় ঠিক থাকবে, বাকি সবার আগে 
এবিষয়টি চিন্তা করবে যে, দ্বীনের জন্য আমার কোনটা করা উত্তম হবে? 
আখেরাতের জন্য আমার কী করা উত্তম হবে? একজন মহিলা কি কোন 
দ্বীনদার, অথবা কোন মুজাহিদ, কিংবা কোন নেককার ব্যক্তি ব্যতিত 
আখেরাতের পথে চলতে পারবে? যদি না পারে তাহলে এটা আল্লাহর রহমত 
যে, আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা 
আল্লাহর এই নেয়ামত দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করবে। 


“পরীক্ষার এই স্তরগুলোতে দুর্বলতার কথা যেই বলবে, এর দ্বারা নিজেও 
প্রভাবিত হবে না, এবং অন্যকেও প্রভাবিত হতে দিবেনা। বরং বুঝাবে যে, 
এই সমস্ত ‘জ্ঞানের’ কথা এসময় কেন বুঝে আসেনি যখন কুফরের মাথার 
উপর এবং পাকিস্তানী হুকুমতের উপর ধামাধাম হাতুড়ি পড়ছিলো? আমরা 
এখন একটু দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমাদের উপর কিছু আঘাত এসেছে, 
এটা ছাড়া তখন আর এখনের মাঝে আর কী পার্থক্য আছে? অবস্থা কঠিন 
হওয়ার কারণে সঠিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া, ওয়াজিব জিহাদ থেকে 








এটি সাধারণ কোন বিষয় নয়, এটা আল্লাহর সাথে আমাদের 
আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়। আমাদের জন্য এ রাস্তা থেকে সরে যাওয়া মোটেই 
উচিত নয়। এগুলি তো আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারেনা । আল্লাহ 
আমাদেরকে এই পথে দৃঢ়তা দান করুন। আমিন। এই 'জ্ঞানের”কথা বললে, 
আগেই বলার দরকার ছিল। এই জিহাদের ব্যাপারে কোন সংশয় থাকলে 
আগেই প্রশ্ন উত্থাপন করে জেনে নেওয়ার দরকার ছিলো, যখন আমাদের 
শক্তি ছিলো। এখন দুর্বলতার সময় এবিষয়গুলি উত্থাপন উচিত নয়। 
দুর্বলতার সময় শক্ত হয়ে স্থির থাকো, আর আল্লাহর সাহয্যের অপেক্ষা 
করতে থাকো। ইনশা'আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী” 


এরপর আরো দুই মাস পার হয়ে গেলো কিন্তু তার কোন খোঁজ-খবর আমি 
পাইনি। আমি দোয়া করছিলাম আর তাঁর খোজ-খবরের অপেক্ষা করছিলাম। 
ডিসেম্বর মাসে মিডিয়ায় তার শাহাদাতের অস্পষ্ট সংবাদ প্রচারিত হলো। 
আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দৃঢ়তা দান করলেন। 
তাৎক্ষণিকভাবে আমার স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলো। আমি অস্থায়ীভাবে এক 
আনসারীর বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি 
ভালো আছেন। মিডিয়ার প্রচারিত সংবাদ সঠিক ছিলনা । এরপর তাঁর 
কিছুদিন পূর্বের লেখা একটি চিঠি আমি পেলাম। তার কিছুদিন পর আবার 
আমি অন্য এক আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হলাম। 

নতুন জায়গায় আমি একদম একা ছিলাম। একটি বড় বাড়ির দোতলা 
একদম খালি ছিলো, আমি সেখানে থাকতাম । বাড়ির লোকজন নিচতলায় 
থাকতো। আমি সবসময় উপরেই থাকতাম । তবে রাতের খাবার সাধারণত 








নিচে এসে আনসারী মহিলার সাথে খেতাম। তারপর আবার উপরে চলে 
আসতাম। এই একাকিত্বের মধ্যে আল্লাহ আমাকে স্থির রেখেছেন। আমার 
স্বামী আমাকে তাফসীর পড়তে বলতেন, কিন্তু তাফসীরের দীর্ঘ আলোচনা 
পড়তে আমার সাহস হতো না। একবার বলেছিলেন, “তাফসীরে সা'দী' 
পড়। এটি সংক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য অনেক উপকারী হবে 
ইনশা'আল্লাহ। আসল ফায়দাতো মূল আরবী পড়ায়, কিন্তু তুমি উর্দু 
তরজমাটাই পড়”। 

তিনি নিজেও কিছুদিন পূর্বে এই কিতাব পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন। আমি তার 
এই নসিহতের উপর পুরোপুরি আমল করতে পারিনি। এখন এই 
একাকিত্বের সময় তাফসির অধ্যয়ন শুর করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
তাফসীরের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দান করেছেন। আমিও 
কিতাবটি অনেক উপকারী পেয়েছি। একাকিত্ব ও পেরেশানীর এই কঠিন 
মূহুর্তে আল্লাহ আমাকে সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা বুঝার তাওফীক দান 
করেছেন। উহুদ যুদ্ধের আলোচনা, তাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতি পরীক্ষা 
এবং তা থেকে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আমার হিম্মত বাড়িয়ে 
দিলেন। তিনি তাওফীক দিয়েছেন বিধায় বুঝার জন্য অন্তর এবং জেহেনও 
খুলতে শুরু করেছিল। 


আমি সবধরণের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম । সংবাদমাধ্যমে তো বিশ্বের 
খবরাখবর পাচ্ছিলাম, কিন্তু স্বামী ও পরিবারের কোন সংবাদ আমার কাছে 
ছিলো না। তার শাহাদাতের খবরটিও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত 
ছিলাম না। 








ধ সময়েই আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে শাইখ আয়মান আয-যাওয়াহিরী 
হাফিজাহুল্লাহকে দেখলাম, বাহ্যত এ স্বপ্নে কোন আওয়াজ, কথা বা 
শাহাদাতের কোন ইঙ্গিত ছিলো না। (বাকি আমি কিছুই বুঝতে 
পারছিলামনা)। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই আমার মনে হচ্ছিল যে, এটা তার 
শাহাদাতের ব্যাপারে স্বপ্ন। এর পূর্বে অক্টোবর মাসে যখন তার অডিও বার্তা 
পেয়েছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখি যে, তার শহীদ ভাই তাকে নেয়ার 
জন্য এসেছে। তখনও স্বপ্নের মধ্যেই মনে হয়েছিলো, এটি তার শাহাদাতের 
ব্যাপারে স্বপ্ন। এই দুই স্বপ্ন দেখার পরেও আল্লাহ আমার অন্তরকে স্থির ও 
প্রশান্ত রেখেছেন। 


সময়টা মার্চের একুশ তারিখ ছিলো । আমার শ্বশুর আমার সাথে দেখা করতে 
আসলেন। আমি ধারণা করলাম তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন। 
সালামের পরই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আব্বুজি! ভালো আছেন তো”? 
তিনি ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আমার সাথে এদিক সেদিকের কথা বলতে 
লাগলেন। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম, “আব্রুজি! সবার খবর ভালো 
তো”? তিনি এবারও ইতিবাচক উত্তর দিলেন এবং অন্যান্য কথা বলতে 
থাকলেন। এরপর তৃতীয় বার আমার প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি করলাম, তখন তিনি 
বললেন, “বেটি! সালমান তো শহীদ হয়ে গেছে”। আমি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয় 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়লাম। এরপর বললাম, “কবে”? তিনি বললেন, 
“জানুয়ারিতে”। আমি বললাম, “নিশ্চিত”? তিনি বললেন, “হ্যাঁ। এই নাও 
তার লেখা চিঠি। তারপর আমাকে কিছু চিঠি দিলেন”। চিঠির মাঝে 
সান্্বনামূলক কথার সাথে তার একটি ওছিয়তও ছিলো। আল্লাহ আমাকে ধৈর্য 








ধারণ করার তৌফিক দিলেন। আমি ওসিয়তনামাটা অক্ষরে অক্ষরে পড়ে 
শ্বশুরকে শুনালাম। 


রাতে ওসিয়তনামাটা কয়েকবার পড়ার পর ঘুমিয়ে পরলাম। কিন্তু একটু 
পরেই ঘুম ভেঙে গেলো। মন এতটাই অস্থির ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আর 
কোনদিন মন শান্ত হবে না। তখন আমার ড. আরশাদ ওহিদ রহ. এর স্ত্রীর 
কথা মনে পড়ছিলো। যখন ড. সাহেবের শাহাদাতের পর আমি তার কাছে 
গেলাম, তখন তিনি বলেছিলেন - মনে হচ্ছে কে যেন বাস্তবেই আমার 
কলিজার একটি টুকরা টেনে বের করে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি 
দোয়া করেছি, আল্লাহ! আপনি আমার কষ্টের প্রতিটা মুহুর্তের জন্য প্রতিদান 
দান করুন”। আমার মনের অস্থিরতা এতটাই বেশি ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো 
আমার কলিজা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। শারিরীকভাবেও কষ্ট অনুভব 
করছিলাম। এই কঠিন মসিবতে আমার রব ব্যতীত নির্ভরতার আর কেউ 
ছিলনা। তাই আমি রাতের এই একাকিত্বের মুহুর্তে আল্লাহকেই স্মরণ করতে 
লাগলাম। 


আল্লাহর রহমত, দয়া ও তাঁর ভলোবাসার উপর আমাদের জীবন কুরবান 
হোক। তিনিই তাঁর বান্দাকে ভালো কাজের তাওফীক দেন। এরপর যখন 
বান্দা দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ নিজে অগ্রসর হয়ে তার হাত 
ধরেন। তাকে আশ্রয় দান করেন, সান্তনা দান করেন। তার মন ভালো 
করেন। হিম্মত হারাতে দেন না। মন শক্তিশালি করেন, পথ চলা সহজ 
করেন। শেষ পর্যন্ত সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ তাকে 
পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষার ভাটায় ফেলে পাকা বানান। তবে আনন্দের 








বিষয় হলো আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলে সাথে সাথে এমন প্রশান্তি দান করেন যে, 
পরীক্ষার কোন কষ্টই অনুভব হয় না। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী 
সুবহানাল্লাহিল আযীম। 
শাহাদাতের খবর আসার তৃতীয় দিন। আমি বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক ছিলাম। 
কিন্তু মন খুবই অস্থির ছিলো। লাগাতার দোয়া কালাম পড়ছিলাম। আমি 
কাপড় ইস্ত্রি করছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। কেবল একটি 
চিন্তাই সকল চিন্তার উপর প্রবল হচ্ছিল যে, আমার স্বামী সত্যি কী শহীদ 
হয়েছেন? আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। 
বিভিন্ন যিকির আযকার পড়তে পড়তে {৷ ০5) এ ৬. পড়ছিলাম। হঠাৎ 
দোয়ার অর্থের দিকে খেয়াল গেলো। আমি কোন দোয়া পড়ছি? আমি কাকে 
ডাকছি? আমি তো বলছি এ৷ >; আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তাহলে 
আমার এত চিন্তা করার প্রয়োজন কী? আমার অন্তর অস্থির কেন? আমার 
আল্লাহ তো আছেন। যিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা বিদ্যমান, চিরকাল আছেন, 
চিরকাল থাকবেন। তারপর আমার এসমস্ত আয়াত মনে পড়ল, যা রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে পড়েছিলেন। 
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আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত 
হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে 








তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে 
তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধ হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের 
সওয়াব দান করবেন। (সুরা আল-ইমরান ৩:১৪৪) 


একথাও মনে পড়ল যে, শহীদগণ তো জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক 
প্রাপ্ত হন। আল্লহর নেয়ামতে খুশি প্রকাশ করেন। তাদের কোন ভয় নেই, 
কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দিলেন। 
আলহামদুলিল্লাহ এর পর আর কখনো মন অস্থির হয়নি। 

আমার অন্তরে বারবার এই খেয়াল আসছিলো, না জানি তার জীবনের শেষ 
দিন কোথায় কিভাবে, কোন অবস্থায় কেটেছে? কার কার কথা মনে পড়েছে? 
এধরণের অনেক কথা মনে ঘুরপাক খচ্ছিলো। সমবেদনা জানানোর জন্য 
আগত মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন “নিশ্চয়ই তিনি আপানার নামে 
কোন চিঠি লিখে রাখবেন”। আমি তার কথা শুনে হাঁসলাম আর ভাবলাম, 
যেখানে তার শাহাদাতের খবরই পেলাম প্রায় সোয়া দুইমাস পর, সেখানে 
তিনি যদি কোন চিঠি লিখেও রাখেন, তা কিভাবে পাওয়া যাবে? যদি কিছু 
পাওয়া যেতই তাহলে ওয়ছিয়তের সাথে পাওয়া যেত। কিন্তু এ মহিলার কথা 
অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে (আল্লাহ তাকে আনন্দিত রাখুন)। 
কিছুদিন পর আমার নামে লেখা আমার স্বামীর সর্বশেষ পত্র হস্তগত হলো। 
আলহামদু লিল্লাহ। 

সম্ভবত এটি তার সর্বশেষ চিঠি ছিলো - যা তার শাহাদাতের পাঁচ/সাত দিন 
পূর্বে লিখেছিলেন। এই চিঠি তার অভ্যাসের বিপরীত খুব দীর্ঘ ছিলো। 
সাধারণত তার চিঠি সংক্ষিপ্ত হত। কিছুটা সরকারী চিঠির মতো। জরুরী কিছু 








কাজের কথা বলেই শেষ করে দিতেন। কিন্তু এই চিঠি এমন ছিলো না। এই 
চিঠিতে আমার অনেক অনুল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা আমার 
মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল জীবনের শেষ দুই আড়াই মাসের 
কারগুজারী, এই সময়ের মধ্যে যে যে কাজ করেছেন,তার বিবরণ । তাছাড়া 
এই সময়ের মাঝে কিছুদিন একাকী থাকা, ক্ষুধা ও ঠান্ডার কষ্ট এবং এর 
দ্বারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন। আরো বিভিন্ন 
আলোচনা যেমন - মুজাহিদের ধৈর্য ও তাকওয়ার নসিহত ইত্যাদীও চিঠিতে 
উল্লেখ ছিলো। সর্বশেষ কথা ছিলো “আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি কর, তিনিই 
সর্বোত্তম অভিভাবক” 


তার শাহাদাতের কিছুদিন পর এক বোন সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনি 
আমাকে তার বোনের একটি স্বপ্নের কথা বললেন। সে স্বপ্ন দেখেছে “একটি 
যুদ্ধের ময়দান। তার মধ্যখানে খুব সুন্দর একটি মহল। মহলের কারুকার্য, 
জিনিসপত্র এবং খাবারদাবার এত সুন্দর যা কখনো কেহ চোখে দেখেনি, 
কানেও শুনেনি এবং কেউ এর স্বাদও আস্বাদন করেনি । আমার স্বামী খাবার 
টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছেন এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুচকি 
হাসছেন” । 

আমি তো এর ব্যাখ্যা বুঝেছি যে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা তাঁর এই 
বান্দার সাথে উত্তম ভাবে পুরা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে মহল মানে হচ্ছে, 
তার কবর (হাদীস অনুযায়ী) এটি ইনশাআল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার ঘর 
এবং জান্নাতের বাগান সমুহের একটি বাগান। 


আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন তার শাহাদাতকে কবুল করেন। 








জান্নাতুল ফেরদাউসে তাকে নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে রাখেন। 
তাঁর শাফাআণ্ত থেকে যেন মাহরুম না করেন। আল্লাহ তা'আলার সকল 
উত্তম ওয়াদা তাঁর ক্ষেত্রে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং আমদের সবার ক্ষেত্রে 
যেন পূরণ করেন। তার থেকে উত্তম ওয়াদা পুরণকারী আর কেউ নেই। 


যেই সফর ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিলো, তা এখনো শেষ হয়নি। সফর 
এখনো বাকি আছে, তবে সফরসঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। ইদ্দত পালনের পর 
আল্লাহ তা'আলা আরেকজন মুজাহিদের সাথে সম্পর্ক জুড়িয়ে দিলেন। আমি 
আবারও হিজরত করলাম। এবার আমার হিজরত হলো আফগানিস্তানে । 
বিবাহের মধ্যে উপস্থিত সকল মুজাহিদ ও মুহাজির মহিলাগণই আমার 
পরিবারের ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি, 
তিনি যেন এই দুর্বল বান্দিকে সকল পরীক্ষা থেকে হেফাযত করেন। শেষ 
নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমানকে হেফাযত রাখেন। ঈমানের উপর, সত্যের উপর, 
জিহাদের উপর অটল রাখেন এবং তার রাস্তায় শহিদ হওয়া থেকে মাহরুম 
না করেন। আমীন। 
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[উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর শাহাদাত উপলক্ষে বার্তা] 








সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে ছে না_ 
উস্তাদ উসামা মাঠম্ছ ঠাফিজাাম্নাত (ওস্তাদ আসাদ ফারুক রত, এর 
শাঠাদাত উপলক্ষে বার্তা] 


[বিগত ২৫ রবীউল আউয়াল (১৫জানুয়ারী ২০১৫ মোতাবেক) উত্তর 
ওয়ারিস্তানের লোয়ারাহের ক্যাম্পে আমেরিকান ড্রোন হামলায় আল- 
কায়েদা ভারত উপমহাদেশের নায়েবে আমীর ও দাওয়াহ বিভাগের প্রধান 
উত্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ শাহাদত বরণ করেন। তিনি এবং আল 
-কায়েদা অন্যতম নেতা কারী ইমরানসহ অন্যান্য মুজাহিদ 
রাহিমান্তমুল্লাহের শাহাদত উপলর্ফে আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের 
মুখপাত্র উন্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজানুল্লাহ একটি বার্তা দেন। যার নাম 
হচ্ছে সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না’। 
এই বার্তা থেকে উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাভ্ল্লাহর এই জীবনাৎশ 


অনুবাদ করা হলো] 


মুহাম্মাদ সালমান । তিনি ইলমের দ্বীনের পিপাসু ছিলেন, ইসলামিক 
ইউনিভাসিটি ইসলামাবাদ থেকে শরয়ী জ্ঞান পরিপূর্ণ করার পর যখন 
জিহাদের ফরজিয়্যাত তাকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে আসলো, তখন 
এখানে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা এবং অশেষ জিহাদি ব্যস্ততার 
মধ্যেও জ্ঞানার্জনের সফর অব্যাহত রাখেন, সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে 








মনোযোগী করতেন এবং সাথীদেরকে পড়ানোর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ 
অনুভব করতেন। উলামাদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং তাদের অনুসরণকে 
আবশ্যক মনে করতেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসাসমুহের সাথে 
সুসম্পর্ক রাখার প্রচেষ্টা করতেন এবং ফিকহি মাসয়ালাসমুহে তাদের 
ফতোয়া তলব করতেন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্যে উৎসাহিত করা 
এবং সমাজ সংস্কারের সূত্রধরে তাদেরকে চিঠি লিখতেন এবং নিজের- মত 
ও নিবেদন তাদের কাছে পৌঁছাতেন। কথা-কাজে শরয়ী ভুকুম জানার 
প্রচেষ্টা এবং শরয়ী মূলনীতি জানার পর সাথে সাথে এটাকে কাজে রূপান্তর 
করা তার কাজের সুস্পষ্ট সৌন্দর্য ছিল। তাকে দেখে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ 
সতেজ হতো, আল্লাহর শরীয়তের সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে বসে যেতো এবং 
তার সাথে সামান্য সময় অতিবাহিত করলে ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা 
এবং এরচেয়ে বেশি এর উপর আমল করার জন্যে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হতো। 


তার ব্যক্তিত্ব বিনয় এবং ইখলাসে পরিপূর্ণ ছিলো, চেহারার মধ্য থেকেও এই 
উন্নত গুণ পরিলক্ষিত হতো, এটা কোনো সাময়িক, লৌকিক বা কৃত্রিম 
পোষাক ছিলো না, বরং বেশী নিকটে বসবাসকারীর কাছে বেশি প্রকাশিত 
হতো যে, তার অন্তর কতো পরিষ্কার। এটা এমন নির্মোহ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, 
শ্রোতার অন্তরে তার কথা এমন আসন তৈরি করতো যে সে প্রভাবিত না হয়ে 
পারতো না। 

প্রসন্ন স্বভাব ও স্থির মনের অপূর্ব সমন্বয় ছিলো। মুখ ও অন্তরের হেফাজত 
তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ 
করতেন, যদি অন্য কোনো সাথী কারো ব্যাপারে কুধারণা প্রকাশ করতো 








তাহলে সাথে সাথে নির্দেশনা দিতেন। হাসি-কৌতুকের মধ্যেও গীবত অথবা 
অন্য মুসলমানদের ব্যাপারে বিদ্রপের মতো ত্রুটি প্রকাশ পেতো না। যদি 
কেউ তাকে কষ্ট দিতো অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কথা বলতো, 
তাহলে সবর করতেন, নিজেও নিশ্চুপ থাকতেন এবং সাহীদেরকেও এইসব 
ভাইদের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতেন। হাসি-কৌতুকে এই 
বিষয়ের লর্ষ্য রাখতেন যে অন্তর যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না 
হয়ে যায়, যদি কোনো মাহফিলে হাসি-কৌতুক সীমালংঘনের পর্যায়ে যেতো 
তাহলে সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভাইদেরকে আল্লাহর দিকে 
মনোযোগী করতেন এবং অন্তর মৃত হওয়া বাঁচানোর স্মরণ করে দিতেন। 
এমন সংস্কারক ও মূরৱী ছিলেন যে, সাথী যদি কোনো সময় তার সাথে 
সামান্য সময় ব্যয় করে তাহলে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যেতো। অত্যন্ত ভালোবাসা এবং কল্যাণকামিতার সাথে 
আহাশুদ্ধি ও ইসলাহের প্রচেষ্টা করতেন। সাথীদের সাথে সহজেই মিশে 
যেতেন, প্রত্যেকের সাথে এই পরিমাণ ভালবাসার সম্পর্ক হতো যে, বিদ্যমান 
সাথীদের প্রত্যেকে এই মনে করতো যে, সেই তার নিকটতম বন্ধু। ইবাদতের 
মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং অন্তরের কোমলতার আমি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ 
করেছি, কুরআন অনুধাবনের স্পৃহা আল্লাহর পর থেকে বিশেষ আমানত 
ছিলো, তেলাওয়াত কখনো বন্ধ করতেন না এবং তেলাওয়াতের মধ্যে 
আল্লাহর আয়াতসমুহে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন, আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহ দ্বারা এর মহত্ব অন্তরে বসাতে চেষ্টা করতেন, প্রভুর নির্দেশাবলী 
পড়ে নিজের আমলের যাচাই করতেন, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় 

অধিকাংশ সময় চকু ভিজে ফেলতেন। শেষদিন দিনগুলোতে অবরোধের 








সময় যে চিঠিটি লিখেছেন, এরমধ্যেও কুরআনের আয়াতের মধ্যে চিন্তা- 
ভাবনার আলোকে আমাদের অবস্থার সুত্রে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা পাঠিয়ে 
দিয়েছেন! ফরজ জিহাদ আদায়ের অনুভুতি এবং এটাকে শরীয়ত 
মোতাবেক দেখার অদম্য বাসনা তার শিরা-উপশিরায় বিদ্যমান ছিলো। 
জিহাদের ঝান্ডাকে ইলম এবং দুরখিতার সাথে সমুন্নত করার রেক্ষত্রে দীন ও 
জিহাদের দায়ী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহের এই বোঝার রেক্ত্রে এইসব 
তাফসীর-ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করতেন যা সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লান্ত 
আননৃম, সালাফে সালেহীন এবং তাদের পদাল্ক অনুসরণকারী সমস্ত 
ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছছে। এরই 
ধারাবাহিকতায় অঞ্চলের প্রবীণ উলামায়ে কেরামদের থেকে ফায়েদা গ্রহণ 
করা নিজের জন্যে আবশ্যক মনে করতেন। যেহেতু জিহাদী বিষয়ে পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তী উলামাগণের সাথে সাথে জিহাদাঙ্গনের শায়খদের নির্দেশনায় 
চলা আবশ্যক মনে করতেন, জিহাদের ময়দানে শায়খ মুস্তফা আবু 
মতো শায়খদের সান্নিধ্য ও নির্দেশনায় এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। 
এই মহান নিয়মতের সাথে সাথে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা 
বিন লাদেন রাহিমান্তমাল্লান্ত, শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি, শায়খ 
আবু ওয়ালিদ আনসারি, শায়খ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনি এবং শায়খ 
আবু মুসআব আস-সুরি হাফিজান্তমুল্লাহর মতো শায়খদের পুস্তকাদি ও 
রচনা শায়খ উসামা রাহিমানুল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত এবং গ্লোবাল জিহাদি 
আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি ও 
ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত এই মানহাজ, যা শরীয়তের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে 








অনুসরণ শেখায়, তাওহীদের উম্যাহকে কালেমায়ে তাওহীদের আশপাশে 
জড়ো হয়ে ফরজে আইন জিহাদের দিকে আহবান করে, মসলকী ও 
শাখাগত ইখতেলাফকে দুরে টেলে উম্মতে মুসলিমাহর সবদলকে জড়ো 
করে সবচেয়ে বড শত্রু আমেরিকা ও ইসরাইল এবং তাদের সেবাদাসদের 
উপর গুরুত্ব দেয় এবং শরীয়ত বান্তবায়ন ও নবুওতের আদলে খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়। এই মানহাজ আমাদের উস্তাদ আহমদ ফারুক 
রাহিমান্ুল্লাহ জিহাদি শায়খদের কাছ থেকে শিখেছেন, এটাকে শরীয়াহের 
মনে জেনেছেন এবং উম্ঘতে মুসলিমার একমাত্র উপায় হিসেবে পেয়েছেন, 
এবং শায়খ উসামা রাহিমান্ল্লাহ এবং তার দল আল-কায়েদার এই পবিত্র 
জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গির খেদমত, নিজের জাতিকে এরদিকে একত্র করা এবং এর 
ভিত্তির উপর জিহাদি আন্দোলনকে দাড় করানোর প্রচেষ্টাকে নিজের 
জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন। 


উন্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমান্ল্লাহ পিছনের সাত বছর ধরে আল- 
কায়েদার শায়খদের পর থেকে পাকিস্তানের মধ্যে দাওয়াহ বিভাগের 
দায়িত্বের উপর নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এই সময়ে পাকিস্তানের ভেতর 
শায়খ উসামা রাহিমান্ল্লাহ এবং শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি 
হাফিজান্তল্লাহের জিহাদের দাওয়াতের পূর্ণ মুখপাত্রের ভুমিকায় ছিলেন, এই 
পথেই সাহীদেরকে দীর্কা দেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পাকিস্তানবাসীকে 
আহবান করেছেন। আল-কায়েদার খোরাসানের দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা 
শাহাদতের পর তীর স্থলে গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। জিহাদের ময়দানে থেকে তিনি 








যেখানে জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পকিত প্রশাসনিক, সামরিক, প্রশিক্ষণ 
এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় নিয়োজিত ছিলেন, সেখানে সাথে সাথে তিনি 
শিক্ষকতা ও রচনা, আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিশোধন, বিবৃতি ও নির্দেশনা, 
প্রচার-প্রসারে ব্যাপক মনোযোগ ও সময় দিতেন। 


পাকিস্তানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাঁধা রাষ্ট্র ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ ও কিতালের বলিষ্ট দায়ী ও উদ্যমী নেতা ছিলেন। শায়খ উসামা 
রাহিমান্ল্লাহ পাকিস্তানে জিহাদের ঘোষণা করলেন এবং আল-কায়েদা এই 
জিহাদে পা রাখলো। তখন তার নেতৃত্ব ও নিদেশনায় আমেরিকাকে 
লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদের সৈন্য এবং গোপন এজেন্দ্রীসমুহে অনেক সফল 
অপারেশন পরিচালিত হয়। 


পাকিস্তানের মধ্যে এবং তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে নিখিল ভারতে আল- 
কায়েদার প্রতিষ্ঠা তার প্রাণিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। এই দলের প্রতিষ্ঠার সময় 
তিনি নিজের পূর্বের দল বিলুপ্ত করেন এবং অত্যন্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন হৃদয়ে 
মুহতারাম আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজান্ল্লাহের হাতে বাইয়াহ 
দেন। মাওলানা হাফিজানুল্লাহ তাকে নিজের নায়েবে আমীর এবং দাওয়াহ 
বিভাগের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের 
সাথে আদায় করতেন। দায়িত্রশীলতারই এমন অন্ভুতি ছিলো যে, তিনি 
উত্তর ওয়াজিরিন্তানে যুদ্ধের এলাকা এবং অবরোধ থেকে বের হওয়ার মধ্যে 
নিজের উপর অন্যান্য মুজাহিদদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন 
সাথীদেরকে বের করতে গেলেন এবং নিজে তাদেরকে বের করার মধ্যে দেরী 
করতে লাগলেন, এমনকি যখন আমি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে চিঠি দিলাম এবং 








তাড়াতাড়ি বের হতে খুব নিবেদন করলাম, বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তা ও. 
ধারাবাহিকতাও আমি সামনে তুলে ধরলাম, তখন জবাবে আমাকে এই 
কবিতা লিখে পাঠালেন, যে, (অর্থ) 


‘যখন আমার জীবনে মৃত্যু একবারই আসবে = তাহলে কেনো এটা 
শাহাদতের মাধ্যমে হয় না’? 


পাকিস্তানকে আমেরিকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের 
মুসলমানদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মধ্যে 
শরীয়তে মুহাম্যাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বান্তবায়ন উস্তাদ 
আহমদ ফারুকের স্বপ্ন ছিলো। পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং 
এটাকে শরীয়তের মোতাবেক দেখা, তার এমন আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, 
এরজন্যে তিনি সর্বদা চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকতেন। পাকিস্তানের মধ্যে 
জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখা, জুলুম ও কুফরের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই 
উপর সামনে নিয়ে চলা এবং অগ্রসর করার এই পরিমাণ উদগ্র বাসনা ছিলো 
যে, শাহাদতের দু'দিন পূর্বেও এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে চিঠি প্রেরণ করেছেন 
এবং সাথে অডিওবার্তাও রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠি ও বার্তা এমন 
সময় তিনি প্রস্তুত করেছেন, যখন তার শাহাদতের প্রায় আশা হয়ে 
গিয়েছিলো, শব্রদের প্রচন্ড অবরোধ ছিলো, এবং তাকে লক্ষ্য বানানোর 
জন্যে চল্লিশ দিন ধরে পাঁচ ড্রোনও মাথার উপর ছিলো। কিন্তু এমন কঠিন 
মুহূর্তেও কুফরি শাসনব্যবস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত 
রাখা এবং পাকিস্তানের বরকতময় কাফেলাকে সর্ববস্থায় সামনে অগ্রসর 








করার ওসিয়ত দিয়েছেন। এই ওসিয়তে পাকিস্তানের জিহাদে নিয়োজিত সব 
মুজাহিদদেরকে এই জিহাদকে শরয়ী জিহাদের উপর চলা, শরীয়াহ বহির্ভুত 
কাজের উপর নীরব না থাকা এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের 
জন্যে প্রশান্তি এবং রহমত বানানোর জন্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 
জোর দিয়েছেন। জিহাদকে সঠিক রেখার উপর পরিচালনের ক্ষেত্রে তার 
ব্যাকুলতাকে দেখুন, দীর্ঘ অবরোধের মধ্যেও শেষদিনগুলোতে যখন 
ডানেবামে শাহাদত এবং গ্রেফতারির সংবাদ আসছিলো, শত্রু মাথার উপর 
নাবী সাল্লাল্লান্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ [নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পতাকাতলের অশ্বারোহী] গ্রন্থের অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। মুহতারাম আমীর 
শায়খ আইমান হাফিজানুল্লাহের একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ যেখানে তিনি অর্ধ 
শতাব্দির জিহাদি ইতিহাস, এগুলোর ঞতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমুহের 
গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং এগুলোর আলোকে আগামী জিহাদি 
আন্দোলনের নির্দেশনা, শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত অনন্য সন্কলন। নিজের 
শেষদিনগুলোতে উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ বার বার বলতেন, যে, 
বর্তমান জিহাদ বিশেষভাবে পাকিস্তানের জিহাদের জন্যে এই পাঠ থেকে 
নির্দেশনা গ্রহণ খুবই আবশ্যক। লিখিত অনুবাদ অনেক সময় খেয়ে ফেলে, 
তাই তিনি ভয়েস রেকঙারের মাধ্যমে অনুবাদ ও পর্যালোচনা রেকর্ড 
করলেন এবং অধিকাংশের অনুবাদ করে শাহাদতের দুশদিন পুর্বে পাঠিয়ে 
দিলেন। আল্লাহ তার এই উদগ্র বাসনা এবং জিহাদের রাস্তার ভালবাসাকে 
কবুল করুন। আমীন। 


তিনি প্রত্যেক ধরনের মসলকী ও সাংগঠনিক ভগ্রতা থেকে দুরে থাকতেন। 





শাখাগত মতানৈক্যের ভিত্তির উপর পৃথক থাকা এবং অন্যকে দুরে ঠেলে 
দেওয়ার বিপরীতে নিকটবর্তী হওয়া ও নিকটবর্তী করার র্ক্ষত্রে, পরম্পরে 
মিলেমিশে থাকা এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে পারম্পারিক সাহায্যের পরিবেশ 
তৈরী করা ছিলো তার উজ্জ্বল গুণ। সাংগঠনিক এবং দলগত সংকীর্ণতা 
থেকে সরে সব জিহাদী দলসমুহের মুজাহিদ এবং অন্যান্য মুসলমানদের 
সাথে ভালবাসা রাখতেন, সবার ব্যথায় ব্যথিত এবং আনন্দে আনন্দিত 
হুতেন। তেহরীকে তালেবানের আমীরদের সাথে স্বতন্ত্র সম্পর্কের মধ্যে 
থাকার চেষ্টা করতেন এবং পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবর্ধন ও সংশোধনের 
জন্যে কখনোসখনো কাজ ও পরামর্শকে নিজের জন্যে সৌভাগ্য মনে 
করতেন। 


আল্লাহ তার এই পবিত্র আশাকে কবুল করুন এবং পাকিস্তানে লড়াইরত 
মুজাহিদদেরকে শরীয়তের উপর চলার তাওফীক দিন, তাদের অন্তরকে 
সত্যের উপর অটুট রাখুন। আল্লাহ পাকিস্তানের জিহাদকে খুব উন্নতি দান 
করুন এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে রহমত বানান। 
পাকিস্তান এবং এই নিখিল ভারত উপমহাদেশে দীনের শত্রু এবং 
আমেরিকার দাসদেরকে নিজের বিশেষ রহমত দ্বারা, এই পবিভ্রাত্বার 
মুজাহিদদের রক্তের বরকতে আমাদের হাতে সুস্পষ্ট পরাজয় দিন এবং এই 
পূর্ণভুমিতে ইসলামের জয়জয়কার করুন। আমীন। 














[এই ঈমানদীপ্ত কাহিনীটি খোরাসান থেকে প্রকাশিত “নাওয়ায়ে আফগান 

জিহাদ” ম্যাগাজিন - আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইংরেজি সংখ্যা থেকে 

থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। মুল উর্দু প্রবন্ধটি লিখেছেন একজন পাকিস্তানী 
মুজাহিদাহ বোন আসমা বিনতে হুসাইন] 


খোরাআমের প্ণ্যন্ধুমিতে জিঠ্রাদ কি আবিমিম্রাঠর পথ অবিচন 
ক বাথ্মাদেশী নারাঁর ঈয়ান্দীস্ত জাঁবনকাতিতী 


মেয়েটির নাম হামিদা। সে তার পিতা-মাতার ছোট মেয়ে। তার পিতা 
বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে খুব ভালো একটা চাকরি করতেন। তার 
পিতার সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার দুই মেয়ে। একারণে সুখ-শান্তি, 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পিতা-মাতার ভালবাসায় ভরপুর ছিল তাদের পরিবার। 
হামিদা জীবনে এমন কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হয়নি, যা তাকে জীবন 
সম্পর্কে অপ্রসন্ন করে দিবে। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো এমনি আনন্দের 
দোলায় কাটছিল যে, সে টেরই পায়নি কিভাবে জীবন থেকে বছরগুলো চলে 
গিয়েছিল। 


তার বয়স যখন ২২ বছর, তখন সে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। মাতা- 
পিতা তার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসার পর বিবাহ দিয়ে দেন। বিবাহের পর 








যখন সে শ্বশুরালয়ে পৌঁছালো, তখন সেখানে সুন্দর একটি পরিপাটি বাড়ি 
তার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তার স্বামী ভাইদের মাঝে সবচেয়ে ছোট ছিল। 
ঘরে ননদ ও ভাবীরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন উজাড় করে 
সুশ্রী হামিদাকে সাদরে বরণ করে নেন। শ্বশুরবাড়িতে তার কাজ বলতে যদি 
কিছু থেক থাকে, তাহলে সেটা ছিল শা শুড়ির সাথে বসে বসে সবজি কাটা। 
বাকী সকল কাজ ননদ ও ভাবীরা নিজেরাই করে নিতো। 


হামিদার মায়ের আশা ছিল, মেয়ে যেহেতু পড়ালেখার ব্যস্ততার কারণে গার্হস্থ্য 
কাজ শিখার সুযোগ পায়নি, তাই এবার হয়তো সেগুলো শ্বশুরালয়ে শাশুড়ি 
ও ভাবিরা পুরোপুরি শিখিয়ে দিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সবাই তাকে এমন 
ভালোবাসতো যে, গার্হস্থ্য কাজ আর তার শেখা হলো না। তাই সে যতদিন 
সেখানে ছিল, ততদিন এমন আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেছিল যে, 
হামিদা নিজের মায়ের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব 
করতে পারেনি। 


এই সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। 
কিন্তু এখনো সে তাকে ভালো করে দেখতে পারেনি, সে অবস্থাতেই সেই 
নতুন পুষ্পকলি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে আবার ফিরে গেল। অর্থাৎ 
মারা গেল। সম্ভবতঃ এটাই প্রকৃত অর্থে এমন দুঃখ-কষ্ট ছিল, যা জীবনে সে 
প্রথম পেয়েছিল। সে ছেলের মৃত্যুকে ভুলতে পারছিল না। এই শোকাতুর 








অবস্থার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার স্বামী আবু খলিল তার নিকট এক 
কঠিন প্রস্তাব রাখলেন। 


এমনিতে আবু খলিল স্বামী হিসাবে হামিদার প্রতি খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল 
রাখতো। আর স্বভাবগতভাবেই সে খুব মিতভাষী ছিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রয়োজনাদি 
ও অনুভূতিগুলোর প্রতি সে খুব খেয়াল রাখত। এমনিভাবে যখন থেকে তার 
বিবাহ হয়, তখন থেকেই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও উম্মতে মুসলিমার 
অপদস্ত হালাত নিয়ে হামিদার সাথে মতবিনিময় করত। তারা উভয়েই এই 
মতাদর্শের উপর এক্যমত ছিলেন যে, এই অপদস্থৃতা ও নীচুতার হালাত 
থেকে পরিত্রানের কোন রাস্তা যদি থেকে থাকে, তবে সেটা হলো: “জিহাদ ফি 
-সাবিলিল্লাহ্‌”। তাছাড়া আবু খলিল নিজের উপার্জন থেকে অধিকাংশ সময়ই 
কিছু না কিছু মাল জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করতেন। কিন্তু 
অন্যদিকে এটাই সর্বপ্রথম পর্যায় ছিল যে, আবু খলিল হামিদাকে দ্বিমুখী 
রাস্তার উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কারণ আবু খলিল বাংলাদেশ 
থেকে জিহাদী ভূমির দিকে হিজরত করতে চাইছিলেন। তখন হামিদার 
সামনে দু'টি পথের যে কোন একটিকে গ্রহন করে নেওয়ার প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছিল- 


এক. সে নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ সব কিছু ত্যাগ করে, 
তার স্বামীর সাথে হিজরত করে চলে যাবে এবং দুর্দশার জীবন গ্রহন করে 








নিবে। এ কথা জানার পরেও যে, জীবনে দ্বিতীয়বার তাদের সাথে সাক্ষাৎ 
হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 


দুই, অথবা নিজের জীবন ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখার উদ্দেশে নিজ স্বামীকে 
এমন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। 


সে আরো জানতো যে, জিহাদ ও হিজরতের জীবন গ্রহন করার মানে হলো: 
নিজেকে নিজে সবর ও ধৈর্যের এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া; যেখানে আল্লাহ 
ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সাহায্যকারী হিসাবে থাকবে না। সেখানে পদে পদে 
অনেক মুসিবত, বিভিন্ন পেরেশানী এবং বিপদ সংকুল অবস্থা তাদের জন্য 
অপেক্ষা করবে। আর এ পথের শেষ হিসেবে যদি কোন কিছু দেখা যায়, 
তবে সেটা হলো: একাকিত্ব, শাহাদাতবরণ, আহত হওয়া এবং অন্ধকার 
প্রকোষ্টে জীবন যাপনের কষ্ট সহ্য করা। কিন্তু কেন জানি! যখন আবু খলিল 
এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন, তখন একবারের জন্যও তার 
হৃদয়ে একথার উদয় হয়নি যে, সে তার স্বামীকে এমন বিপদ সংকুল জীবন 
থেকে বাঁধা দিয়ে ফিরিয়ে রাখবে। মন-মস্তিষ্কে যদি কোন কথার উদয় হয়েই 
থাকে, তবে সেটা হলো: আমরা তো এই পথের পথিক হয়েই গেছি। এখন 
আর পিছনে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সে বার বার এই চিন্তা 
করতো যে, আমাদের সামনে বাড়ার হিম্মত আছে তো? 


অবশেষে এই দ্বিধাদ্বন্দ অবস্থায় আল্লাহর মুহাব্বত, তাঁর জান্নাত পাওয়ার 








আকাঙ্খা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহা দুনিয়ার সবকিছুকে পিছনে ফেলে 
বিজয়ী হয়। তাই সে তার স্বামীর সাথে হিজরত করে পাকিস্তানের 
ওয়াজিরিস্তান নামক এলাকায় চলে আসে। বিলাসবহুল জীবন, সুখ-স্বাচ্ছন্দে 
ভরপুর পরিবেশে বেড়ে উঠা তানিয়া প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় 
আশ্রয় নেয়। নিজের বাড়িতে তো সে কখনো ঠান্ডা-গরমের কোন পার্থক্য 
অনুভব করেনি। কিন্তু ওয়াজিরিস্তানে লাকড়ি জ্বালাতে যেয়ে তার ধোঁয়ায় 
কাশতে কাশতে দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারে। সেখানে হামিদা হাজারো 
চেষ্টা করা সত্তেও নিজের শরীরকে গরম রাখতে পারতো না। এই সমস্ত 
বিপদাপদের পরীক্ষায় সবর করার বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীন যে সমস্ত 
পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তা মনে করে হামিদা সবর করার আপ্রান চেষ্টা 
চালিয়ে যেতে থাকেন। অতঃপর দেখতে দেখতেই কয়েক বছর পার হয়ে 
যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের ফায়সালা অনুযায়ী তাদেরকে ছেলে 
দিয়ে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা এই পরীক্ষায় সবর করার কারণে 
এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘরকে রহমত ও বরকতসমূহ দ্বারা ভরপুর 
করে দেন। ডাগর ডাগর চোখ ও হাসিমুখের হাবিবা, লজ্জাবতী খাদিজা এবং 
সকলের আদরের দুলালী হাফসা তাদের ঘরকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে। 


হামিদা নিজেকে ও তার সন্তানদেরকে এমনভাবে ওয়াজিরিস্তানের গ্রামীণ 
জীবনের সাথে মানিয়ে নেয় যে, তাদেরকে দেখে কোন দর্শনকারীর চিন্তা- 








ভাবনা ও ধারণাতেও একথা কখনো আসবে না, এই অভিজাত রমনী 

ংলাদেশের এমন একটি ধনী পরিবারের সাথে সম্পর্কিত, যে পরিবারে 
পানি পান করানোর জন্যও খেদমতের চাকর প্রস্তুত থাকে । ফ্রিজ এবং 
মাইক্রোওয়েভ সুবিধার সাথে অভ্যস্ত হামিদা এখন তিন বেলা নিজ হাতে 
টাটকা খাবার রান্না করে/ বিভিন্ন আইটেমের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল 
যার, সে এখন সাধারণ মানুষের মত এক বিশেষ ধরনের খাবার খেতে 
অভ্যস্ত হয়ে গেছে/ অর্থাৎ ফ্রাই, ছোলা, মটরশুটি এবং মসুর ডাল। সে এমন 
স্থানে বসবাস করত, যেখানে রাত (অন্ধকার) ই হত না, আর সে এখন 
বিদ্যুৎ না থাকার দরুন পুরো সন্ধ্যা জুড়ে টর্চ লাইটের আলোতে নিজের 
সর্বশেষ কাজ গুছিয়ে তারপর ঘুমাতে যায়! খোলা বারান্দায় ও প্রশস্ত ঘরে 
বসবাসে অভ্যস্ত হামিদার আজ পুরো সংসার একটি ছোট্র কামরাকে ঘিরে। 
আবার সেই ছোট্র কামরাতেই রান্নাঘর, বেডরুম এবং বৈঠকখানা/ 


একে তো গ্রামীন জীবন, তার উপর আবার জিহাদী জীবন। যে জীবনে নিজ 
সকাল-সন্ধ্যার উপর মানুষের স্বাধীনতা খুব কমই থাকে । আকাশে উড়ন্ত 
ড্রোন বিমান বিদ্যমান থাকার কারণে সে ও তার সন্তানরা সকলেই একটি 
আবদ্ধ কামরায় অবস্থান করতে হত। কারণ, গোয়েন্দাদের নজরে পড়ার 
সম্ভাবনা থাকায় তাদের বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনিভাবে 
কোন অভিযান অথবা আক্রমণের আশংকা হলে ততক্ষনাৎ সেখান থেকে 
































নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য মাল-সামানা প্রস্তুত 
করে রাখা লাগতো । কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, হামিদা তার স্বামীর 
অনুপস্থিতিতে স্থানীয় আনসারদের সাথেই ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে। 


হিজরতের পর তখনো বেশী দিন অতিক্রম হয়নি। এমতাবস্থায় সে হাবিবা 
জন্মের পরে খুব কঠিন একটা সময় পার করে। সে সময় হামিদা যে 
এলাকায় অবস্থান করছিলো সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযানের দরুন তাকে 
নিজ ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আবু খলিল তখন বাড়িতে ছিল 
না। একারণে স্থানীয় আনসারের সাথেই সফর করতে হয়েছিল। তখনও 
পর্যন্ত সে স্থানীয় ভাষা বলতে পারতো না। ছোট হাবিবাকে কোলে তুলে নিয়ে, 
আল্লাহর উপর ভরসা করে সে বের হয়ে গিয়েছিল। আনসারের পুরো 
পরিবার এলাকা ত্যাগ করছিল। সামান্য কিছু আসবাবপত্র গাধার পিঠে 
বোঝাই করা ছিল। আর পায়ে হেটে সফর করতে হচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা এই 
ছিল যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে বিদ্যমান বস্তিতে পৌঁছে যাওয়া। যেখানে 
আনসারের কতিপয় আত্মীয়-স্বজন বসবাস করতো। এই পথ পাড়ি দিতে 
৬/৭ ঘন্টা সময় পায়ে হেটে যেতে হয়। সফরের সময় পরিশ্রমী পশতুন 
আদিবাসী, যাদের সারা জীবন পাহাড়ের উপর উঠা-নামাতে কেটেছে, তারা 
খুব দ্রুতই সামনে এগিয়ে গেলো। এদিকে অনভিজ্ঞ হামিদা, এক মাসের 
বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে, পাহাড়ী উচু-নিচু পথ পাড়ি দিয়ে, খুব কষ্টে 








নিজেকে ও নিজ সন্তানকে সামলাতে গিয়ে অনেক পিছনে পড়ে যায়৷ এমন 
সময় আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। বিপদ সংকুল অজানা 
পথ, ছোট্র শিশু, পাশে কোন সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায় চলতে হচ্ছিল। 
আনসারের পরিবারের সদস্যরা এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, তারা দৃষ্টি 
সীমার বাহিরে চলে গিয়েছিল। আর হামিদা আনসারের অনুসরণে চলতে 
চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । তথাপি সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে, হামিদা 
একটি গাছের নিচে বসে পড়ল। সেই উদ্দিগ্ন ও একাকিত্বের হালাতে 
সাহায্যের জন্য কাকে ডাকা যায়? তাকেই তো ডাকা যায়, যিনি সকল 
সমস্যায় সর্বদা সঙ্গ দিয়েছেন। যিনি কণ্ঠনালির চাইতেও কাছে অবস্থান 
করেন। সুতরাং সে গাছে হেলান দিয়ে, দুধের ছোট্র শিশু হাবিবাকে কোলে 
জড়িয়ে ধরে আপন প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে ডাকতে লাগল। আর পরম 
দয়াশীল ও মেহেরবান প্রভু সাথে সাথেই তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং 
তাকে সাহায্য করলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তার আনসার তাদেরকে 
খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছালেন। আনসার তাদেরকে গাছের নিচে 
সহীহ সালামতে দেখতে পেয়ে আত্মায় যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। কারণ তার 
আশংকা হয়েছিল যে, এমন প্রচন্ড বোষ্িংএর সময় সে পিছনে রয়ে গেল, না 
জানি কোন গুলি বা বোমার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিনা! 


২০১৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে অভিযান চালানোর ঘোষণা 








দেয়। তখন মুহাজির মুজাহিদীনদের পরিবারগুলোকে তাদের দেশে ফিরে 
যাওয়ার বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ফয়সালা হয়। যারা 
দেশে ফিরে যেতে পারবে, তারা ফিরে গেলো। আর যারা গোয়েন্দা সংস্থার 
লোকদের নজরদারীতে ছিল এবং যাদের ঘর তখন আর নিরাপদ থাকেনি, 
তাদের জন্য এমন কিছু আনসারের ব্যবস্থা করা হল, যারা তাদেরকে তাদের 
বাড়িতে আশ্রয় দিবে হামিদার দেশের বাড়ি অনেক দূরে ছিল এবং এ স্থান 
পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থাও তখন বিদ্যমান ছিল না। তাই তাকে 
পাকিস্তানেরই একটি শহরের এক আনসার তার বাড়ির উপর তলায় থাকার 
জন্য জায়গা দেয়। এই আনসার তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখত, তার সকল 
প্রয়োজন মেটাতো এবং তার হেফাজতের জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। কিন্তু 
পাকিস্তানে এভাবে লুকিয়ে বসবাস করা তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। কারণ, 
তার ও তার তিন সন্তানদের চেহারা-সুরত ও কথা-বার্তার ধরণ দ্বারা খুব 
দ্রুতই তাদেরকে চেনা যেত যে, তারা এখানকার অধিবাসী নয়। তাই বাধ্য 
হয়েই তাকে নিজ আনসারের ঘরে সম্পূর্ণরূপে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছিল। 
কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ ছিল না। আশেপাশের 
লোকেরা এটা জানতো যে, এ বাড়ির উপরের তালাটি খালি পড়ে আছে এবং 
সেখানে কেউ থাকে না। সুতরাং এই ধারণাকে ধরে রাখতে গিয়ে তাকে ও 
বাচ্চাদেরকে জানালার পাশে যেতে পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। 








এমনিভাবে বাড়িতে যদি বাহির থেকে কোন মেহমান বা অন্য কেউ আসতো, 
তখন তাদেরকে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হত। এই ভয়ে যে, কোনভাবেই 
যেন তার বা বাচ্চাদের আওয়াজ নিচতলায় বিদ্যমান মেহমানদের পর্যন্ত 
পৌঁছে না যায়। 


ছোট ছোট বাচ্চারা, যাদের বর্তমান বয়সই ছিল খেলা-ধুলা আর হৈ-চৈ করার, 
তাদেরকেই যখন হামিদা জোড়ে কথা বলতে নিষেধ করতো অথবা ঘরে 
দৌড়াদৌড়ি করতে ও জানালার পাশে যেতে বারণ করত, তখন বাচ্চারা 
স্বাভাবিকভাবেই রেগে যেত। কিন্তু সে তাদেরকে কিভাবে বুঝাবে যে, 
আমাদেরকে এখানে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন এখানে কেউ থাকেই না। 
সব সময় এমন শাসনে বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অতঃপর যখন তিন 
বাচ্চাকে সামলানো হামিদার জন্য অসম্ভব হয়ে দেখা দিতে লাগলো, তখন 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ভিন্ন পথ দেখিয়ে দিলেন। সেটা হলো: হামিদা 
বাচ্চাদের হাতে রঙ ধরিয়ে দিয়ে বলল যে, তোমরা খেলাধুলা করার পরিবর্তে, 
বসে বসে ছবি আঁক এবং তাতে রঙ কর। 


ওয়াজিরিস্তানের ভূমি মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে গেলে, তার পরিবর্তে 
আল্লাহ তা'আলা আফগানিস্তানের ভূমি তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। ফলে 
মুজাহিদীনরা আফগানিস্তানে হিজরত করলেন। আবার ঘর-বাড়ি আবাদ 
করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বাকী থাকা পর্যন্ত 








লড়াই চালিয়ে যেতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তারপর নিজেদের এই ওয়াদা 
পুনরায় পূরণ করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হলেন। এদিকে স্বামীর পক্ষ থেকে 
হামিদার নিকট খুব দ্রুতই সংবাদ আসলো যে, সে আফগানিস্তানে এসে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করবে। আনুগত্যের পরাকাণ্ঠা প্রদর্শনকারী, প্রাচ্যের এই 
মহিয়সী মেয়ে হামিদা, তার স্বামীর এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই সব 
দুঃখ-কষ্ট ও বিরহ-যাতনা এবং বিপদাপদের কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় 
জিহাদের ময়দানে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেই জন্য তিন বাচ্চাকে সাথে 
নিয়ে হামিদা আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে সফর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। 


গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, তার জীবন সাথী, 
সফরসঙ্গী, যার সাথে জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহর মত কণ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহন 
করেছিলেন, সেই তাকে মাঝ পথে রেখে, আপন গন্তব্যের পথ, আপন 
জান্নাতে চলে গেছেন। নিজের সফর পুরা করে আপন রবের কাছে মেহমান 
হয়ে গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) 


যখন আবু খলিল রহ. এর শাহাদাতবরণের সংবাদ তার নিকট আসে, তখন 
সে পথিমধ্যে এক আনসারের বাড়িতে অবস্থান করছিল। আনসার পুরুষদের 
মাধ্যমে যখন আনসার নারীরা এ সংবাদ পান, তখন দুঃখ ও পেরেশানীর 
দরুন তাদের চোখ বারবার অশ্রসজল হয়ে উঠছিল। এ কথা ভেবে তাদের 
সবচেয়ে বেশি পেরেশানী হচ্ছিল যে, তারা হামিদাকে এ সংবাদ কিভাবে 








দিবে? যে নাকি এতদিন পর আপন স্বামীর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা 
করছে এবং তিন বাচ্চাকে সঙ্গী করে আরেকবার হিজরতের সফর শেষ 
করছে। বাড়ির মহিলারা বার বার গোপনে পরস্পরে পরামর্শ করত, আর 
চোখের নির্গত অশ্রু মুছত। যখন হামিদা সেখানে চলে আসতো, তখন তাকে 
দেখা মাত্রই তারা চুপ হয়ে যেত। হামিদাও মহিলাদের এমন অস্বাভাবিক 
আচরণ অনুভব করতে পারত। পাশাপাশি এটাও সে অনুমান করতে পারত 
যে, তারা তার ব্যাপারেই কোন কিছু গোপন করছে। কারণ, মহিলারা তাকে 
দেখা মাত্রই কথা-বার্তার বিষয়বস্তু পাল্টে দিত অথবা চুপ হয়ে যেত। 
অন্যদিকে মহিলাদের এমন অসম্পূর্ণ আচরণের কারণে হামিদাকে খুব 
পেরেশানীতে ফেলে দেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা রাগে-ক্ষোভে রূপান্তরিত হতে 
থাকে। অবশেষে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন সে মহিলাদেরকে 
স্পষ্টভাবেই তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে বসে। 
প্রতিউত্তরে তারা তাকে আবু খলিল রহ.এর শাহাদাতবরণের সংবাদ শোনায় 
এ খবর শুনার পর সে একেবারেই চুপ হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল এবং 
কামরা থেকে বের হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ যদিও তার চোখে অশ্রু আসেনি, 
কিন্তু যখন আসে তখন বর্ষার ন্যায় অনবরত অশ্রু ঝরতে থাকে। আবু খলিল 
ছিল তার জীবন সঙ্গী, যার সাথে জীবনের এক কঠিন সফরে বের হয়ে 
এসেছিল। যার জন্য সে তার সকল আত্মীয় স্বজন, সব ধরনের মায়া- 








মহব্বতকে পিছনে ফেলে এসেছিল, সেই আজ তাকে মাঝপথে রেখে 
বিচ্ছেদের দাগ দিয়ে চলে গেলো! রত্বতুল্য ছোট তিনটি মেয়ে ছিল তার 
সাথে। আর তার আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রিয় মানুষেরা এবং নিকটতম বন্ধু- 
বান্ধবরা এখান থেকে হাজারো মাইল দূরে অবস্থান করছে। যেখান থেকে 
তারা তাকে শান্তনা ও সমবেদনা জানিয়ে কয়েকটি শব্দও লিখে পাঠাতে 
পারবে না। তাহলে এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে? সে এখন নিজেকে 
নিজে অনেক নিঃসঙ্গ, দুর্বল ও অসহায় ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার 
মনে হলো যে, কোন দয়াময় হাত যেন তার হৃদয় থামিয়ে দিয়েছে এবং তার 
চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছে। (তখন সে ভাবতে লাগলো যে,) এই হিজরত ও 
জিহাদের পথ তো সে আবু খলিলের জন্য গ্রহন করেনি। বরং তা তো 
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই ছিল। নিজের পিতা-মাতা, 
আত্মীয়-স্বজনকে তো সে আবু খলিলের জন্য ছেড়ে আসেনি। বরং তা 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ, যিনি সকলের 
চাইতে সবচেয়ে বেশী গুণগ্রাহী। সেই মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা কি এমন 
কঠিন মুহুর্তে তাকে একাকি হালতে ছেড়ে দিবেন? (নাহ, তা হতে পারে না।) 
ফলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন এবং সামনে 
বাড়ার হিম্মত দান করলেন। 


(হামিদা আরো ভাবলো যে,) আবু খলিল শহীদ হয়েছে তো কি হয়েছে? 








আল্লাহ তা'আলা তো অবশ্যই সাথে আছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তার 
প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার আর কোন চিন্তা থাকতে পারে না। তাই সে 
পুনরায় জিহাদের পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। (সে আরো 
ভাবলো যে, জিহাদের মত এমন মহান রাস্তায় একবার পা ফেলানোর পর, 
এখন কি করে আবার পিছনে ফিরে যাওয়া যায়। (নাহ, তা সম্ভব নয়।) 
অতএব, সে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। 


নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে কখনো হাসান আবার কখনো কাঁদান। তাইতো স্বামী 
আবু খলিলের শাহাদাতের পর আল্লাহ তা'আলা হামিদাকে হানজালার আশ্রয় 
দান করেন। ধীরে ধীরে হামিদার চিন্তা-পেরেশানী দূর হয়ে যায়। তার শুল্ক 
ঠোঁটে আল্লাহ তা'আলা আবার হাসি ফিরিয়ে দেন। ব্যথিত হৃদয়ে প্রশান্তির 
দৌলত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই দুঃখ প্রদান করেন এবং তিনিই 
আবার আনন্দ দান করেন। তিন কন্যা সন্তানের পর এবার আল্লাহ তা'আলা 
হামিদাকে এক পুত্র সন্তান দান করলেন। এতে সে আবারো নিজের ঘর ও 
বাচ্চাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার পরীক্ষা এখানো শেষ হয়নি। 
তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মাত্র আড়াই বছর হল, এ সামান্য সময় পার হতে 
না হতেই এক রাতে শক্ররা তার বাড়িতে হামলা চালায়। প্রিয়তম স্বামী তার 
চোখের সামনেই তাদের সাথে আমরণ লড়াই করতে করতে শাহাদাতের 
অমীয় সুধা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।) 








ফলশ্রুতিতে হামিদা আবারো জিহাদের পথে একা হয়ে গেলেন। পুনরায় ৃ 


জীবনের দ্বীমুখী রাস্তায় উপনীত হলেন। 


এক. এখন কি সে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ দেশে চলে যাবে? যেখানে 
তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপদ 
ও সুরক্ষিত এবং প্রশান্তময় জীবন উপহার দিতে পারবে। এ সমস্ত 
প্রিয়জনদের মাঝে ফিরে যাবে, যাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় নয় বছর 
হয়ে গেল। 


দুই, নাকি এ পথেই অটল-অবিচল থাকবে, যে পথে তার প্রাক্তন দুই স্বামী 
জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। 


কিন্তু এবার সে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার নয় বছরের মেয়ে নিজের 
চোখের অশ্রু ও তার মায়ের চোখের অশ্রু মুছে দেয় এবং বলে যে, 'আম্মু/ 
আল্লাহ তাআলা চাইলে আবারো আব্বুর ব্যবস্থা করে দিবেন, কিন্তু আমরা 
এখান থেকে কোথাও যাব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরাও শহীদ হয়ে যাব 
এবং আব্বু (আবু খলিল) ও হানজালা আব্বুর নিকট পৌঁছে যাব। ” (ইনশা 
আল্লাহ) 
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এটা হুল সুহাইলা এবং ফারুক নামক এক দম্পতির গল্প। 


তাদের বিয়ে হয়েছিল রোমান্টিকভাবে, আর তারা একে অপরকে খুব 
ভালবাসত, এই সময় টা ছিল..সম্ভবত উমার ইবনে আব্দুল আযীয এর 
খিলাফতকাল। তিনি ছিলেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা। যখন কোন 
মুসলিমই দরিদ্র ছিল না। সবাই সম্পদশালী ছিলো। দুঃখিত, শুধু 
মুসলিমরাই নয়, কেউই দরিদ্র ছিল না। তখন কোনো দরিদ্র লোকই ছিলো 
না। কারণ, ইসলামী অর্থনীতি, অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাসমূহ বান্তবেই কাজে 
লেগেছিল না। (ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী 
অমুসলিমদের কটাক্ষ করে) 


যাইহোক, এই রকম একটা রোমান্সের কথা চিন্তা করুন, 


সুহাইলা এবং ফারুকের বিয়ে হল, তারা একসাথে ৩ মাস অতিবাহিত করল, 
এরপর জিহাদের ডাক এল এবং ফারুক চলে গেল। সে সমান্য কিছু অর্থ 
রেখে গেল, ৩০০০ দিরহাম এর মত, আর তাকে বলল, এটা দিয়ে ৩ মাস 
চালিয়ে নাও, আমি ৩ মাস পরেই ফিরে আসব। তার একটি সিন্দুক ছিল, 
যার মধ্যে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার দিনার ছিল, যা প্রায় ২২ কোটি টাকার 
সমতুল্য, সিন্দুক টি ঘরেই ছিল, আর সে বলেছিলো এইটাতে হাত দিও না। 
এটা হল আমানত, আর আমি ৩ মাসের মধ্যেই ফিরে আসব, কারণ সে 
সময় তারা এমনটাই করত, সৈন্যরা যুদ্ধে যেত,আবার ফিরে ও আসত, 








৩ মাস কেটে গেল, ৬ মাস কেটে গেল ৯ মাস কেটে গেল, সেই সময় সূহাইলা 
গর্ভবতী ছিল, বছর কেটে গেল, সে একটি পৃত্র সন্তান প্রসব করল, ফারুকের 
দেখা নাই, দেড বছর কেটে গেল, ২ বছর কেটে গেল, কিছু লোক যুদ্ধ থেকে 
ফিরে আসল, তাদের একজন বলল আমি দেখেছি ফারুক নিহত হয়েছে। 
এখন সে জানল যে, ফারুক মারা গেছে, আর তাই সে এখন সেই সিন্দুকটি 
খুলল, যার মধ্যে ছিল প্রায় ২২ কোটি টাকা, সেইসময় পর্যন্ত সে ফারুকের 
আনুগত্য করেছে এবং সিন্দুকটি স্পর্শ করেনি। সূবহানআল্লাহ! মাত্র ৩০০০ 
তিন হাজার দিরহাম দিয়ে সে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছে। ৩০ বছর 
কেটে গেল, সে সন্তানটির লালন পালন করছে। তার একটি পূত্র আছে, সে 
উত্তমরূপে তার দেখাশোনা করছে। সে তার পড়াশোনার খরচ বহন করছে৷ 
৩০ বছর এভাবেই চলে গেল, এটা ছিলো মদিনার ঘটনা। ৩০ বছর ধরে 
ফারুক সম্পর্কে ভাবতেছিল যে সে কত মহান ব্যক্তি মহান বীর আমার স্বামী, 
সেজিহাদ করেছিল এবং নিহত হয়েছিল, সে ছিল চমৎকার একজন মানুষ, 
সৃহাইলা তাকে খুব ভালবাসতো। ফারুক যখন জিহাদে যাচ্ছিল, সে 
দ্বিতীয়বার ভাবল, ফিছনে ফেরে তাকাল, সুহাইলা তাকে ঠেলে দরজার 
বাইরে বের করে দিল, আর বলল, “তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা?” 
জান্নাত তালাশ কর,আর আমি তোমার সাথে ওখানে সাক্ষাত করব। সে 
ছিল একজন পুন্যবতী নারী, সে তাকে ঠেলে বের করে দিল, আর বলল 
যাও। আর সে জিহাদে চলে গেল৷ 


যাইহোক, ৩০ বছর কেটে গেল, এই টা ছিল মদীনায়, চলুন এবার মদীনা 








ত্যাগ করি, গুগল, গুগল অর্থে আপনি একদম চীন পর্যন্ত চলে যান, ঠিক 
আছেঃ আমরা এখন মুসলিম ভুমিসমুহের সীমান্তবতী অঞ্চল গুলোতে 
অবস্থান করছি, আমরা এই মুহুর্তে চীন সীমান্ত এলাকায় আছি, দুনিয়ার 
বুকে সে সময় রাত, সৈন্য শিবিরে আগুন জ্বলানো হয়েছে। সৈন্যরা মুসলিম 
ভুমিসমুহের সিমান্ত প্রতিরর্ষায় নিয়োজিত, আর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি 
একটি সেতুর উপর বসে আছে। সে যা করছিল তাকে বলা হয় রিবাত, ঘুমন্ত 
সৈন্যদেরকে পাহারা দেয়। আর সে চারদিকে দেখছিল, আকাশ দেখছিল, 
তারা দেখছিল, সে কিছু রোমান্টিকরা অনুভব করল, আর সে আল্লাহর 
প্রতি ভালবাসা অনুভব করছিলো, সে ভাবছিল আর ভাবছিল, হঠাৎ তার 
মনে পড়ে গেল, তার একজন স্ত্রী আছে, যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, তার 
জানতে ইচ্ছে করছিল সে কেমন আছেঃ কি ঘটেছেঃ সেকি বিয়ে করেছে? 
বা সেকি মারা গেছে? সে অন্য কোথাও চলে গেছে? সে কি সেখানে আছে? 
চিন্তায় সে পাগল হয়ে যাচ্ছিল, সে পাগলের মত ভাবতে লাগল, ৩০ বছর 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কেটে গেছে, সে জিহাদের জন্য দুর্বারভাবে অগ্রসর 
হতে থেকেছে, আর কোন যুদ্ধে সে নিহত হয়নি। যে মনে করে যে, যুদ্ধ তার 
জীবন কেড়ে নেবে তার জন্য এটা একটা উদাহরণ, ৩০ বছর কেটে গেছে 
জিহাদে এই ব্যক্তি এখনো জীবিত আছে, এ আর কেউ নয়, এ হচ্ছে ফারুক, 
চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সে অবস্থান করছিল, যখন সে জিহাদে গিয়েছিল 
তখন ভম্ঘাহর প্রতিরঃ্ষা আর আল্লাহর জন্য কাজ করার মিষ্টতা তাকে 
থামাতে পারে নি। সে আর ফিরে যেতে পারে নি। সে তখন চীনের সীমান্তবর্তী 








অঞ্চলে অবস্থান করছিল, কিন্তু তার চিন্তাগএলো তাকে প্রভাবিত করছিল, 
এখন সে একজন বয়ন্ক, জ্ঞানি ব্যাক্তি, এখন আর সে শুধু একজন কম 
বয়সী আবেগী মানুষ নয়, সে বার বার তার স্ত্রীর কথা ভাবছিল, যেই ভাবা 
সেই কাজ, সে সকালে তার কমান্ডারের অনুমতি নিল, চীন থেকে সে 
ঘোড়ায় লাফিয়ে চডল সে বাতাসের বেগে ঘোড়া চুটিয়ে চলল মদীনার পানে, 
সে যতই মদীনার নিকটবর্তী হতে লাগল ততই তার ন্বদস্পন্দন বাড়তে 
লাগল, সে উত্তেজিত হচ্ছিল, সে পারস্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে যত 
কাছাকাছি আসতে লাগল, তার উত্তেজনা ততই বাডতে লাগল, কি হবে 
যদি সুহাইলা বেঁচে না থাকে? কি হবে যদি সে আবার বিয়ে করে থাকে? এই 
সব চিন্তা তাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছিল, ইতিমধ্যে সে মদীনায় পৌঁছে গেল, 
স্ত্রীর কাছে ছুটে যাওয়ার মুহূর্তে ভালবাসায় পাগল হওয়ার পূর্বে, রাসুল ৪% 
এর সুন্নাহ তার মনে পড়ে গেল, সে একজন নেককার ব্যাক্তি ছিলো, সে 
সরাসরি বাড়ীতে চলে যায়নি, সে দুই রকাত সালাত আদায়ের জন্য 
মসজিদে চলে গেল, কারণ এটাই আপনার করা উচিৎ। যখন আপনি কোন 
সফর থেকে ফিরে আসেন। সে মসজিদে নববীতে গেল, দুই রাকাত সালাত 
আদায় করল, আর দেখল তখন আসর এর সময় হয়ে গেছে, 


সে ভাবল, বাড়িতে গিয়ে কি হবে, আমি বরং অপেঃ্ষা করব, আসরের 
সালাত আদায় করে তারপর বাড়িতে যাবো। যখন সে অপেক্ষা করছিল, সে 
মদিনার আলেমদেরকে, লক্ষ্য করছিল, মনে রাখবেন এটা উমর বিন 
আব্দুল আযীয এর সময়, সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার ছিল তখনকার 








আলেমগণ, তখনকার জ্ঞানচর্চা কতটা উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছিলঃ 
আল্লাহ আকবর! তারা কুরানের তাফসীর করছিল,কাহিনী বর্ণনা 
করছিল,আর তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বসতো, আর লোকেরা তাদের 
চারপাশে ভিড জমাত, আলেমগণকে মা শা আল্লাহ অনেক সুন্দর দেখাত, 
তাদের সবার মধ্যে একজন ছিল যাকে খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, শাইখ 
আব্দুর রহমান, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যাক্তিদের একজন, শাইখ 
আব্দুর রহমান বক্তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম, ফারুক তাকে দেখে 
চমৎকৃত হল, আযান হল, আসর এর সালাত শেষ হল, এখন আমি সোজা 
আমার বাড়িতে যাব, ভাবল ফারুক। সে বাডির দিকে ছুটতে লাগলো, যেই 
সে তার বাড়িতে পৌছল, যখন সে তার বাড়িতে পৌছল, সে লর্্য করল 
অন্য একটি লোক ভিতরে যাচ্ছে, সে ভাবতে লাগল কি হয়েছে? তার 
উত্তেজনা ফেটে পড়ল, সে একজন আরব. তার ভিতরে আছে গীরাহ, ঈর্ষা, 
সে বলল, এই শোন! সে লোকটির কাছে গিয়ে জাপটে ধরল, বলতে লাগল, 
এটা আমার বাড়ী, এটা আমার বাড়ী, তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল, 
শহরের লোকেরা তাদের পাশে এসে জড়ো হল, ফারুককে বলল, তাকে 
ছেড়ে দাও, এটা তারই বাড়ী, আর সে বলতে লাগল, “আমি ফারুক, এটা 
আমার বাড়ী” 


ঞ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন একজন বয়ন্ক মহিলা, আর সে সেখানে বসে 
কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল, এটা কি হতে পারে? না..সে নিজেকে 
আবৃত করে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল, আর ফারুককে দেখতে পেয়ে 








চিৎকার করে উঠল, "এ হচ্ছে আমার স্বামী ফারুক, তাকে ছেড়ে দাও, সে 
৩০ বছর যাবৎ জিহাদে ছিল, এইমাত্র সে ফিরেছে।” লোকরা কাদতে লাগল, 
ফারুক আর সুহাইলা পরস্পর ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, তার 
আবার একত্রিত হল, এবং গল্প করতে করতে ভিতরে চলে গেল, তার 
হাসছিল, ঠাট্টা করছিল, কাদছিল, তাদের ভিতর সবকিছু বেরিয়ে আসতে 
লাগল, সুহাইলা বলল, আহ ফারুক! তুমি আমাকে যেমন টা রেখে গিয়েছ, 
আমি তার চাইতেও অনেক বয়ঙ্কা হয়েগেছি,আমি অল্প বয়ঙ্কা ছিলাম, 
সুন্দরী ছিলাম, আমাকে দেখতে এখন আর ওরকম লাগে না। আর সে 
তাকে বলল, সুহাইলা তুমি পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী রমণী, কারণ সে তার 
ধামিকতা, সচ্চরিত্র কে ভালবাসত, আর সে এখনো সুহাইলাকে পাগলের 
মত ভালবাসে, আর সে সেখানে তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রেখেছিল, আর 
তার দুই জনই কাদছিল। অবশেষে ফারুক স্বিৎ ফিরে এল, স্বাভাবিক হুল, 
আর বলল, 


-“আচ্ছা সুহাইলা, আমি একটা সিন্দুক রেখে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে ২২ 
কোটি টাকা ছিল। ৩০০০০ হাজার দিনার ছিল ওতে। কি হয়েছে ওটার?” 


- সুহাইলা বলল, “ ফারুক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি, তুমি কি 
মসজিদে গিয়েছিলে?” সে জানে ফারুক গিয়েছিল, সূহাইলা বিচরণ ছিল, 
তারা আল্লাহভীর আর দ্বীনদার ছিল, আর এটা ছিল সুন্নাহ, তুমি কি 
মসজিদে গিয়েছিলে? 








-“হ্যা, আমি গিয়েছিলাম।” ফারুক বলল। 
-তুমি কি সেখানে কিছু দেখেছো? 


- সে জবাব দিল “চমৎকার উলামাবৃন্দ” এই সময় টা বদলে গেছে, দ্বীনের 
ইলম বিস্তারের ধরণই পালটে গেছে৷ 


-“তুমি কি বিশেষ কাউকে দেখেছো?” সুহাইলা আবার জিজ্ঞাস করে। 
- ফারুক বলল, “একজন ছিল সত্যি অসাধারণ।” 


- সুহাইলা জিজ্ঞাস করল- “এরকম একজন আলিম হওয়ার জন্য তুমি কি 
ব্যয় করতে রাজী আছ?” 


- ফারুক জবাব দেয়, “আমি একজন জ্ঞানী হওয়ার জন্য যেকোন কিছু 
দিতে রাজী আছি" 


- সুহাইলা এবার বলল, “তুমি কি এর জন্য ৩০০০০ দিনার খরচ করতে?” 


- “হ্যা, আমি করতাম।” ফারুক জবাব দেয়। “আমি চোখ বন্ধ করে, প্রায় ২২ 
কোটি টাকা খরচ করতাম।” 


-সুহাইলা বলল, “কেমন হবে, সে যদি তোমার সন্তান হয়?” 
এর পর সুহাহনা বলল, “সে তোমারহ প্র ‘আব্দুর রছমান"।” 


তার পুত্র ছিল মদীনার সর্বোৎকৃষ্ট আলেম। কারণ এটা ছিল হালাল অর্থ, 
আর সুহাইলা এর পুরোটাই তার পড়াশোনার জন্য খরচ করেছিল। 





অনলাইনে কেনাকাটার পরিবর্তে, সে তার সন্তানকে সবচাইতে ভাল ইসলামী 
শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিল। সে সময় সে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ 
করেছিল! এত অর্থ! তার পড়াশোনার পিছনে। আজ, এই সময়ে আমরা 
ইলমের জন্য কত টাকা খরচ করি? ফারুক আর সুহাইলার গল্পে ফিরে 
আসি, সুহাইলা বলল, “সে তোমারি সন্তান, ফারুক আনন্দে আত্যহারা হয়ে 
গেল, সে বাইরে এসে চিৎকার করতে লাগল, শাইখ আব্দুর রহমান হচ্ছে 
আমার সন্তান, আর আমি হচ্ছি ফারুক।” আর সে খুশীতে নাচতে লাগল, 
বুঝতেই পারতেছেন সে খুবই উত্তেজিত ছিল। তারা বলল “কি বলছ এসব!” 
তারা আব্দুর রহমানকে ডাকল, আবদুর রহমান বেরিয়ে আসল। সে বলল, 
“আমি তার বাবা, সে কোথায়?” একজন ব্যক্তি বলল, “আমি “আব্দুর 
রহমান"।” আর যখন ফারুক তাকে দেখল, সে বুঝতে পারল, শুরুতে যে 
ব্যক্তির সাথে সে লড়াই করেছিল, সে তার বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, সে ছিল 
তার পৃত্র, সে তাকে জড়িয়ে ধরল, আলিঙ্গন করল, গোটা শহর এসে এই 
পিতাকে দেখতে লাগল,আর সে খুশীতে ফেটে পড়ল, আমার পুত্র কোন 
সাধারণ ব্যক্তি নয়, সে হচ্ছে শাইখ আব্দুর রহমান’ আর সবাই এটা দেখে 
কাদতে শুরু করে দিলো। সবাই তার সাথে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল, আর 
যারা কাদছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যে প্রথমে অবস্থায় বাকবিতগ্া 
থামাতে এসেছিলেন, তিনি হলেন মহান ইমাম মালিক, মালিকী মাযহাবের 
ইমাম। তিনি সেখানে কি করছিলেন? তিনি সেই ভীড়ের মাঝে কী 
করছিলেন? ইমাম মালিক ছিলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে ফারুক এর 








ছাত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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wish JS sf ১৬৩৩৩ 


তার নিদর্শন সমূহের (মধ্যে) এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য 
তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সঙ্গিনীদের বানিয়েছেন,যাতে করে 
তোমারা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পার, (উপরন্তু) তিনি 
তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও (পারস্পারিক) সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, 
অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। 


(সূরা: রুম-আয়াত: ২১) 











পাঠকের পাতা 
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আল্লাহর সিংহ 
মির্জা ফয়েজ বেগ এর জীবনী 


(ভারতের একজন মুহাজির মুজাহিদের ইমানদীপ্ত জীবনকাহিনী, 
যিনি কাস্মিরে মুশরিক আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হয়েছেন) 
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সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সকল সময়ে ও সকল পরিস্থিতিতে 
প্রশংসিত। সালাম ও দরুদ নবীকুলের সর্দার ও মুজাহিদিনদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। 

তঃপর - 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন - 

ভাটি ৮5551555585 ৩০ ০০9 এ এ ৩ পন: le পভ 51০০ ০৬০ ওল ও 
মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ 


করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সুরা 
আল-আহযাব ৩৩:২৩) 


শহীদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন - 


“মানব জাতির কাছে ইসলামকে পৌঁছে দেয়ার মত ভারী কাজটি খুব অল্প সংখ্যক মানুষ 
নিজেদের কাঁধে নিয়ে থাকেন। এই অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র একটা অংশ তাদের ধন-সম্পদ ও 
জীবন আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন। এই ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের মধ্য হতে আবার অল্প কয়েকজন 
ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন”। 


ফিতনার এই জামানায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একনিষ্ঠ বান্দাদের উদাহরণ শুনে 
উজ্জীবিত হওয়ার মত ঘটনা এখন আমরা খুব অল্পই শুনতে পাই। এমন মানুষদের সংখ্যা দিনকে 
দিন কমে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা বর্তমানে নোংরামি ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
অবাধ্যতাকে ফ্যাশন হিসেবে দেখা হয় এবং এটা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। 

বর্তমান লেখাতে আমরা আমাদের এক ভাই “মির্জা ফয়েজ বেগ’ এর জীবনের কিছু অংশ সম্পর্কে 
জানবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ভাইকে আল্লাহর শত্রুরা “টাইগার মির্জা” নামে জানে। ভাই 
মির্জা বেগ আল্লাহর ইচ্ছায় গাযওয়াতুল হিন্দের শহীদদের খাতায় নাম লেখাতে সমর্থ হয়েছেন 
এবং শাহাদাতের মাধ্যমে নিজ ইমান ও দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। 
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যে সময়টাতে ইসলাম ও ভারতের মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের শত্রুতা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল 
সেসময়ে মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদে ভাই মির্জা বেগ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি সন্ত্রান্ত পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গবাদেই তার শৈশব জীবন কাটে। শৈশবেই সাধারণ জীবন-যাপনের 


প্রতি তার অনীহা ছিল। ছোটবেলাতেই তিনি এমনকিছু লক্ষণ দেখিয়েছিলেন যা দেখে মনে 
হয়েছিল তার জীবন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। 


তিনি শৈশবেই কোরআন হিফয করেন। ঘটনাক্রমে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালানো এক 
আল্লাহর শত্রুকে তিনি হত্যা করেন। তার এই ঘটনা অনেকটা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার 
মত। এই ঘটনার কারণে পরবর্তীতে তাকে যাযাবরের জীবন বেঁছে নিতে হয়েছিল। ভারতের 
হায়দারাবাদে থিতু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মুসাফিরের ন্যায় জীবন-যাপন করতে থাকেন। 
একসময় হায়দারাবাদের মুসলিম জনতার মাঝে আশ্রয় পেয়েছিলেন। 


হায়দারাবাদে আশ্রয় পাওয়ার পর তিনি আজকের দুনিয়ার মায়াজালে আটকে পড়া অধিকাং 
মুসলিমদের মত জীবন-যাপন করা শুরু করেন। সেখানে একটি অর্থহীন জীবন-যাপন করতে 
লাগলেন ও নিজেকে ছোট ছোট অপরাধে জড়িয়ে ফেলেন। এসময়টাতে তিনি নানান অগুরুত্বপূর্ণ 
কাজে সময় কাটাতে লাগলেন। 


হঠাৎ কিছু ঘটনা ভারতের বাকি মুসলিমদের মত তাকেও চিরতরে বদলে দেয়। বর্ণবাদী হিন্দু 
সংগঠন যেমন- RSS, VAP ও শিবসেনা যারা সরকারের ছত্রছায়ায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় 
ধরে অযোধ্যা ও হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য শ্লোগান দিচ্ছিল তারা এসময় প্রকাশ্যে তাদের দাবি জানাতে 
শুরু করে। তারা জনগণের প্রতি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান 
জানানো শুরু করে। 


হিন্দুরা এর জন্য বিশাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। বিশেষ লক্ষণীয় ছিল - বজরং দল সহ অন্যান্য 
হিন্দু সংগঠনের সৃষ্টি। তারা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে মুসলিমদের দূর করার জন্য এবং একটি 
অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানান সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ভারতের সামরিক বাহিনীর 
মাধ্যমে কাশ্মিরের মুসলিমদের উপর চালানো অমানবিক অত্যাচার - ভারত থেকে মুসলিমদের 
উচ্ছেদ করতে চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছে। 
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এমন হীনাবস্থার মধ্যেও যখন ভারতের মুসলিমরা মিথ্যা সেকুলার বাহিনীর ভুয়া নিরাপত্তার 
আশায় গভীর ঘুমে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক তখনই মির্জা তার জাগরণী আহবান জানালেন। তিনি 


তার অর্থহীন জীবন পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 
মুজাহিদিনদের কাফেলায় যোগ দিলেন। 


তারা হিন্দুদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। 
শীঘই মির্জা ও তার সাথীরা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু 
করলেন। মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। হিন্দু 
সামরিক বাহিনীর নেতা ও তাদের সহযোগী পুলিশ প্রশাসনের উপর নজরদারি শুরু করা হল। 
কুফফার নেতাদের ধ্বংস করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করা হল। 


মূললক্ষ্য ছিল - হিন্দু সন্ত্রাসী দলগুলোর নেতাদেরকে হত্যা করে দলগুলোকে নেতৃত্বশূন্য করে 
দেয়া। সেইসাথে মুসলিমদের ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য করে তোলার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। 
মুসলিমরা যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এবং আবার যেন তাদের হারানো খিলাফত পুনরুদ্ধারে 
জিহাদে নামতে পারে এই লক্ষ্যে তাদেরকে যোগ্য করে তুলতে নানান পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। 


কিন্তু এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিধান যে, জিহাদ ত্যাগ করার জন্য মুসলিমদের 
তিনি শাস্তি দেন। যখন মুশরিকদের হাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘর - বাবরি মসজিদ 
ধ্বংস হয়, তখন বড় ধরনের কষ্ট মুসলিমদের আঘাত করে। কিন্তু এই দু:খ মুজাহিদ যুবকদের 
দমিয়ে ফেলতে পারে নি, বরং তাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছিল। তাদের ইমান 
এই বিষয়ে আরও দৃঢ় হয়েছিল যে, ভারতের মুসলিমদের সমস্যার একমাত্র সমাধান - জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহ। 


মহান সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বড় কুফফার নেতাকে হত্যা 
করেছিলেন। বাবরি মসজিদ শহীদ করে দেয়ার পর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এর পদ্ধতি 
অনুসরণ করে অনেকগুলো হামলা চালানো হয়েছিল। শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা এবং 
বিশ্বাসীদের অন্তরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে অনেক দুর্ধর্ষ ও দুর্দান্ত অপারেশন পরিচালনা করা 
হয়েছিল। এ ধরণের একটি অপারেশন ছিল - কৃষ্ণ প্রসাদকে হত্যা করা। কৃষ্ণ Special 
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investigation Bureau এর ASP ছিল। কৃষ্ণ ছাড়াও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সাথে যুক্ত ছিল 
এমন অনেক VHP ও BJP নেতাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। 


যখনই এই জিহাদ শুরু হয় তখন এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করেছিলেন। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন - 
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মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং 
তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (সুরা আনকাবৃত ২৯২) 


সে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অনেক মুজাহিদ যুবক শহীদ হয়। অনেকে বন্দী হয়। আর এই 
বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন - মির্জা ফয়েজ বেগ। তাকে আটক করা হয় এবং অত্যাচারী 
স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। টর্চার চলাকালীন সময়ে মিথ্যা তথ্য 
দেওয়া কিংবা নির্দোষ অভিনয় করা - সকল ভাইদের জন্য সাধারণ একটা বিষয় ছিল। সেখানে 
ভাই মির্জা সবসময় টর্চারের মোকাবিলা করতেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করতেন। 
তার এই সাহসিকতার জন্যই আল্লাহর শত্রু ‘স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর লোকেরা তাকে “টাইগার 
মির্জা নামে অভিহিত করেছিল। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্ধারিত পরীক্ষা ভাই মির্জার উপর চলতে থাকে। অমানুষিক 
অত্যাচারের পর তাকে পালাক্রমে চঞ্চলগুদা ও মুর্শিদাবাদের কারাগারে আটক করে রাখা হয়। 
কারাগারেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তিনি সেখানেও মুসলিমদের নেতৃত্ব 
দেয়া শুরু করেন। তিনিই প্রথম হায়দারাবাদের কোনো কারাগারে প্রথম মসজিদ নির্মাণ 
করেছিলেন। এই মসজিদ নির্মাণের পর সেখানকার সবচেয়ে ভয়ানক কারারক্ষীকে মসজিদের 
কোন ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেন। 


জেলে থাকা অবস্থায় তিনি অনেক মুসলিম বন্দীকে তাদের অপরাধী জীবন থেকে আল্লাহর কাছে 
তাওবা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু কারাগারে একজন ইসলাম প্রচারক হওয়া 
থেকেও আরও বড় কাজের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। শহীদ হওয়ার প্রতি তার 
ভালবাসা ছিল অস্বাভাবিক। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য আবার স্বাধীন হতে চাইতেন। আল্লাহর 
শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং কাশ্মির জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি স্বাধীন হতে 
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চাইতেন। তার সাথের অনেক ভাই তার এই আকাজ্কার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলতেন 


- যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে মুক্তি দান করেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই আমি 
কাশ্মির জিহাদে অংশগ্রহণ করবো। 


অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে জেল থেকে মুক্ত করলেন। যখন তাকে মামলার 
হাজিরার জন্য নাম্পালি আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি পুলিশের হেফাযত থেকে 
পালিয়ে যান। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে কঠোর নিরাপত্তা থাকা সত্বেও তিনি পালিয়ে যেতে 
সক্ষম হন। এখানেই শেষ নয়। তাকে খোঁজার জন্য চারদিকে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী ছড়িয়ে 
পরে। এই প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি কাশ্মিরের মুজাহিদিনদের কাছে পৌছাতে ও তাদের সাথে 
একতাবদ্ধ হতে সমর্থ হন। 


তার পালিয়ে যাওয়া ঘটনা পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি নৈতিক পরাজয় ছিল। ভাই মির্জা শত্রুর 
অন্তরে কী পরিমাণ ভয়ের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেটা তার পালিয়ে যাওয়ার পর স্পষ্ট 
হয়। তার পালিয়ে যাওয়ার পর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অফিস এই ভয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় যে, 
মির্জা এসে সেখানে আক্রমণ করতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এই বান্দাকে 
তার শক্রদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করার সামর্থ্য ও সুযোগ দিয়েছিলেন। আর এ কারণে 
মুজাহিদিনরাও ভাই মির্জাকে খুব ভালবাসতেন। 


তার একজন কারাবন্দী ভাই মির্জার দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন “মির্জা তার 
দেখা একটি স্বপ্নের কথা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি জেল 
থেকে পালিয়ে গেছেন। এরপর খুব সুন্দর একটি বাগানে প্রবেশ করেছেন”। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এই বান্দাকে তার স্বপ্ন অনুযায়ী কাশ্মির উপত্যকায় প্রবেশ 
করান এবং শেষে এই কাশ্মিরেই তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে, 
শ্রীনগরের বুদগামে একটি আর্মি আ্যামবুশের প্রতিরোধ করার সময় শহীদ হন। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা তার উপর রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, আমীন। 


এর ঘটনার মধ্য দিয়ে উম্মাহর যুবকদের থেকে একজন সত্যিকারের যুবকের জীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটল। আলহামদুলিল্লাহ তিনি অনেক উত্তম গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছাই 
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তার জিহাদ ও ইবাদতের অবস্থা ছিল খুবই উত্তম। তিনি সঠিক পথের সন্ধানী প্রত্যেক যুবককে 
সঠিক পথের স্বরূপ কেমন হবে তা তার জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 


মির্জার মত অন্যান্য সকল ভাইদেরকে মিডিয়া ও পুলিশ বাহিনী দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি, বিদেশী 
এজেন্ট এবং আরও জঘন্য সব অপবাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু যারাই তাকে চিনত তারা প্রত্যেকেই 
তাকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই জানত। ইসলামের শত্রুরা মুজাহিদিনদের সবসময় এইসকল 
অপবাদে আখ্যায়িত করে যেন এর দ্বারা যুবকদের মধ্যে মুজাহিদিনদের ব্যাপারে নেতিবাচক 
ধারণা কাজ করে। তারা সবসময় এই ভয়ে থাকে যে, এই সকল আল্লাহর বান্দাদের সংস্পর্শে 
এলেই যুবকদের চোখের উপর থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে যাবে। যা তাদের ক্ষমতা ও অন্যায় 
শাসনের জন্য অশনি সংকেত স্বরূপ। 


মির্জা তার উত্তরসূরিদের জন্য উত্তম উদাহরণ রেখে গেছেন। আমরা তার জীবনের দিকে তাকালে 
একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে, শত্রুর সাথে চলমান এই জিহাদে একদিন আমাদের জন্য 
এবং আরেকদিন তাদের জন্য। আর এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সুন্নাহ। এটা 
অপরিবর্তনীয় নিয়ম। এভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় দান করেন। 
মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। অনেকেই শহীদ ও আহত হয়েছিল। কিন্তু তারা পিছিয়ে 
যায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন - 
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আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে- 
তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও 
যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সুরা আল ইমরান ৩;১৪৬) 


হে মির্জা, আপনাকে অভিবাদন। আল্লাহর শপথ, যে কেউ আপনার সাথে সময় কাটিয়েছে সে 
তার জীবনের উপর আপনার চমৎকার ব্যক্তিত্ব যে প্রভাব ফেলেছিল তা অস্বীকার করতে পারবে 
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না। আপনার সাহস ও জিহাদের প্রতি ভালবাসা আপনার চারপাশের মানুষের উপর অকল্পনীয় 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিল। আপনি অনন্য এক উদাহরণ হয়ে আছেন। আপনার জীবনের 
সকল কিছু জিহাদের জন্য উৎসর্গিত ছিল। 

হে মির্জা, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। 

মির্জা ফয়েজ বেগ তার জীবনে তার উত্তরসূরিদের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে গেছেন। তিনি তার 
জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, ‘মুজাহিদ’ শব্দটি শুধু নিজের নামের সাথে যুক্ত করে রাখার 
জন্য না। এটা একটি আমানত। যে কেউ জিহাদের পথ থেকে কোন শরয়ী ওজর ব্যতিত সরে 
যাবে সেই'মুজাহিদ' টাইটেল হারাবে । পূর্বে ইসলামের জন্য হাজার যুদ্ধ সে করে থাকলেও 


বর্তমানে যেহেতু শরয়ী ওজর ছাড়া সরে দাঁড়িয়েছে তাই তার নাম থেকে মুজাহিদ শব্দটাও সরে 
যাবে। 


এই দ্বীন ও জিহাদ সমুন্নত থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের নিজেদের 
যুক্তির জন্য জিহাদ আমাদের প্রয়োজন। 


আবু মুহাজির আল হিন্দি 
জিলহাজ্জ ১৪৪১ / আগস্ট ২০২০ 
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ভূমিকা 


ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে এবং বিশেষভাবে রাফাহ শহরে ২০০৯ সালের ১৪ই আগষ্ট 
মোতাবেক ১৪৩০ হিজরীর ২৩শে শাবানের শুক্রবার দিনটি ছিল একটি বিশদ দিন। 
কেননা সেদিন গাজার ক্ষমতাধর হামাস সরকারের পক্ষ থেকে মসজিদে ইবনে 
তাইমিয়্যাতে আক্রমণ করার ঘটনা ঘটেছিল। এবং মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ইমাম 
শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা কর্তৃক জেরুজালেমের বুকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার 
ঘোষণা দেওয়ার পর সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছিল 
সালাফি ও জিহাদি দলগুলোর একটি জোট, যাদের নেতৃত্বে ছিল জুন্দ আনসারুল্লাহ"র 
জামাতটি। সেই সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা, জুন্দ আনসারুল্লাহ 
জামাতের আমির শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল মুহাজির আস-সুরী এবং তাঁদের 
কিছুসংখ্যক অনুসারী শহীদ ও আরো কিছুসংখ্যক বন্দি হন। এবং সেই ঘটনায় ও 
ঘটনার পরেও সকল সালাফিদের নিশানা বানানো হয়। এই ঘটনার দ্বারা-ই সালাফি 
ধারা ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়ে যায়, ফিলিস্তিনে যাদের 
প্রতিনিধিত্ব করছে হামাস। 


হামাস তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী যে কাউকে বা তাদের রাজনৈতিক 
পরিকল্পনার বাইরে চলা যে কোন দলকে কিংবা ইসরাঈলের সাথে সংঘটিত তাদের 
যুদ্ধনীতির চুক্তিতে অরাজকতা সৃষ্টিকারী সকলকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্যোগ 
নেওয়ার পর থেকে ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে খুব কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত 
হচ্ছিল। আর জুন্দ আনসারুল্লাহ জামাতটি এই যুদ্ধনীতির চুক্তি লংঘন করেছে এমন 
একটি অপারেশনের মাধ্যমে, যা মিডিয়ায় তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করেছিল। যা হামাসকে 
গাজা নিয়ন্ত্রণকারী দল হিসাবে এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কোন ধরণের হামলা না 
চালানোতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কারণে ইহুদিবাদী শত্রুদের সামনে একটি সংকটপূর্ণ 
পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। তাই হামাস এ জামাতের সদস্যদের গ্রেফতার করে এবং 
তাদের বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ আরোপ করার মাধ্যেমে এ জামাতকে কোণঠাসা 
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করে রাখা ও দমন করে ফেলার হীন প্রচেষ্টায় রত হয় এবং গাজা ভূখণ্ডে সালাফিদের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিয়। 


সুতরাং যে সকল মসজিদগুলো এমন সালাফিগণ পরিচালনা করতেন, যাদের উপস্থিতি 
হামাসের দৃষ্টিতে তাদের রাজনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল, সে সকল মসজিদ ও দ্বীনি 
মাদরাসাসমুহ যেমনঃ “মাদরাসায়ে সাআ"দ” কে তারা উৎখাত ও অপসারণ করা শুরু 
করে। মসজিদ ও মাদরাসাসমূহের অপসারণের এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকাবস্থায় 
তার-ই ধারাবাহিকতায় এই দুর্গতি একপর্যায়ে রাফাহ শহরের ইবনে তাইমিয়্যাহ 
মসজিদ পর্যন্ত পৌছে যায়। এই মসজিদের দায়িত্বে ছিলেন ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ 
মুসা। সেখানকার সালাফি ধারার ভেতর তাঁর আওয়াজ-ই ছিল গ্লোবাল জিহাদি 
আন্দোলনের পক্ষে সবচে” উচ্চকণ্ঠ। এবং তিনিই হামাস কর্তৃক কুফরি গণতান্ত্রিক পথ 
অনুসরণ করার কারণে এবং মাহমুদ আব্বাস আল বাহায়ীকে বৈধ রাষ্ট্রপতি ঘোষণা 
করার কারণে হামাসের লোকদের মধ্যে যারা হামাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল 
তাদেরকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেওয়ার মাধ্যমে হামাসের ক্রোধকে উত্তেজিত 
করেছিলেন। 


সালাফি ধারা এবং সালাফি মুজাহিদদের প্রতি কৃত হামাসের আক্রমণকে মোকাবিলা 
করার ক্ষেত্রে (জুন্দ আনসারুল্লাহ ও শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা) উভয় পক্ষেরই সম্মত 
হওয়ার পেছনে হামাস কর্তৃক জুন্দ আনসারুল্লাহ জামাতকে কোণঠাসা করে রাখা, 
তাঁদের আমিরকে অপহরণ করে মিশরের কাছে হস্তান্তর করতে চেষ্টা করা এবং শাইখ 
আব্দুল লতিফ মুসা থেকে মসজিদকে মুক্ত করার প্রয়াস চালানোর একটা বিরাট প্রভাব 
রয়েছে। যখন সবাই দেখেছিল যে, জাইশুল ইসলাম হামাস কর্তৃক তার পুলিশ ও 
সামরিক উইং আল কাসসাম ব্যাটেলিয়নের দ্বারা কি ধরণের জুলুমের শিকার হয়েছিল 
তখন সকলেই সম্মতি প্রকাশ করেছিল যে, হামাস যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার 
কাছে কেউ নতি স্বীকার করবে না। এবং হামাসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ প্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা হিসেবে ও সালাফি মুজাহিদদের বিক্ষিপ্ততাকে এক্যবদ্ধতায় রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে 
জেরুজালেমের বুকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। যার আমির 
হবেন ডঃ শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা এবং জুন্দ আনসারুল্লাহ জামাত তার সমর্থনে 
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এবং নতুন আমিরের হাতে বাইআপ্ত প্রদানে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবে। তবে 
ঘোষণা দেওয়ার পর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতা ও বিশিষ্টজনদের নেতৃত্বে স্থাপিত 
সন্ধি ও মধ্যস্থতাকে বাতিল করে হামাস সশস্ত্র হামলা করে শাইখ আব্দুল লতিফ মুসা 
এবং জুন্দ আনসারুল্লাহ জামাতের আমির শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল মুহাজিরকে শহীদ 
বন্দি করে এবং পরবর্তীতে হামাস সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে ঘোষিত 
এই ইসলামী ইমারতকে বিনাশ করে দেয়। যদিওবা এই স্বপ্নের ইসলামী ইমারতের 
প্রাসাদ নির্মাণের বাসনা হৃদয়ে আজো প্রোথিত রয়েছে, যা বুকে লালন করে আসছে 
গাজার বহু সালাফিগণ এবং তাদের পিছনে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানগণ । 
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৫ ৩৯ এ ণ+ 


“শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীন” এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন ভাই আবু সাঈদ 
আল মুহাজির থেকে । তিনি ঘটনার দিন “শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মসজিদে” 
উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখ আবুন নূর আল মাকদিসী- ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল 
মুহাজির: উভয় শাইখেরই সোহবত লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। 


1 শাইখ মানুষের কাছে “শাইখ আব্দুল লাতিফ মুসা” নামে পরিচিত ছিলেন। শাইখ ফিলিস্তিনের গাজাতে ১৯৫৯ সালে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক পড়া শেষ করেন। এরপর মেডিসিন বিষয় ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে 
Faculty of Medicine of Alexandria University তে ডক্টর ও শিক্ষক হিসাবে জয়েন করেন। সেখানে তিনি শাইখ 
সাঈদ আব্দুল আযিম, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল মুকাদ্দিম, শাইখ আহমাদ ফারিদ, এবং শাইখ হামদ ইবরাহীম এর 
কাছে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। 


তারপর তিনি গাজাতে খান ইউনুস শহরে Ah] Al Hadith Al Sharif Centre এ ৫ বছর হাদিস বিষয়ে শিক্ষকতা 
করেন। খান ইউনুস শহরে ‘আহলুস সুন্নাহ মসজিদে’ ১৫ বছর খতিব ছিলেন, এরপর ‘Nour Ala Al 78908 
মাসজিদে' ১৮ মাস খতিব ছিলেন, মাসজিদটি ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর হামলায় ২০০৬ সালে ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি 
“শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদ" এ ইমাম ও খতিব ছিলেন শহীদ হওয়ার আগপর্যন্ত। তিনি Medicine of 
the Rafah Martyrs Medical Centre এর পরিচালক থাকা অবস্থাতে তিনি পাশাপাশি মসজিদগুলোর খেদমতে 
ছিলেন। 


শায়েখ ফিলিস্তিনের বড় মুফতি ছিলেন, শায়েখ কিছু ফতওয়ার কিতাব লিখেন। শাইখ বেশ কিছু কিতাবাদি লিখেছেন, যা 
জ্ঞানী সমাজে বহুল গ্রহণযোগ্য, তার কিছু নিম্নে দেওয়া হল- 
এ ক lie 3 yall 
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নিচের লিংক থেকে কিতাবগুলো ডাউনলোড করুন- 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_14218.html 





শাইখের অসংখ্য অনুসারী ও ভক্ত তৈরি হয় ফিলিস্তিনসহ গাজার রাফাহ এলাকাতে, কয়েক হাজার তরুন শাইখের ইবনে 
তাইমিয়া মসজিদে জুম্মা পড়তে জড়ো হতেন। শাইখের সাথে আল কায়দার মুজাহিদদের সম্পর্ক ছিলো, শাইখ আল 
কায়দার মানহাজ অনুসরণ করতেন। আল কায়দার শাইখ আসেম মাকসিদির (হাফিজাহুল্লাহ) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। 
রাফাহ'তে কয়েক শতাধিক (প্রায় ৫০০) আল কায়দার অনুসারী মুজাহিদ তৈরি হলে জুন্দ আনসারুল্লাহ নামে ২০০৮ 
সালের নভেম্বরে দল গঠন করা হয়। 


£ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল মুহাজির নামে আল কায়েদার দুইজন শাইখ রয়েছেন। একজন জুন্দ আনসারক্লাহর সামরিক 
কমান্ডার শাইখ খালেদ বানাত রহঃ, ইনি সিরিয়ান। আরেকজন হচ্ছেন শাইখ আবুল আফগান আল-মিসরি রহঃ, তিনি 
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শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ কেমন আছেন শাইখ! হে মহান শাইখ আল্লাহ্‌ 
আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হে সম্মানিত ভাই আল্লাহ্‌ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন! 
আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এবং আপনার কাজে ও মানুষদের সামনে আপনার সত্য 
ঘটনা তুলে ধরার প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন! 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ সম্মানিত শাইখ! সংক্ষেপে হলেও এ সাক্ষাৎকারটিতে 
আমরা শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল মুহাজির রহঃ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ তিনি হচ্ছেন শহীদ শাইখ খালেদ বানাত, তিনি আবু 
আব্দুল্লাহ আল মুহাজির: উপাধিতে ভূষিত ও গাজায় তিনি “সুরী” (সিরিয়ান) বলে 
পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের চল্লিশটি বছর জিহাদ করে ছিলেন। তিনি 
বসনিয়ায় জিহাদ করেছেন এবং আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় 
সেখানেও জিহাদ করেছেন এবং শীশানে শহীদ খাত্তাব রহঃ এর সাথে একসাথে জিহাদ 
করেছেন ও উভয়ে একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যেও অন্যতম 
ছিলেন, যারা সুদানে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহঃ এর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। 
তেমনিভাবে তিনি শহীদ শাইখ আবু হাফস আল মিছরীর হাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করেছিলেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় গিয়ে সেখানে ‘আল কাসসাম বিগ্রেড’ কে প্রশিক্ষণ 
দান করেন। এরপর তিনি গাজায় গমন করে ‘আল কাসসাম বিগ্রেড'কে সেখানেও 
প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনিই গাজার ব্যাটালিয়নসমূহকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেসময় 
শাইখের নিকট হামাসের আসল চেহারা ও তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়নি। 
অবশেষে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছে। অতঃপর যুদ্ধের আগে ও পরে 
গাজায় ইহুদীরা হাজার হাজার মুসলমানদের শহীদ করা সত্তেও তারা ইহুদীদের সঙ্গে 


সিরিয়ান আল কায়েদা শাখা জাবহাতুন নুসরাহ ও পরবর্তীতে জাবহাত ফাতহুশ শামের মুফতি ছিলেন, ইনি মিসরের 
অধিবাসী ছিলেন। 

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল মুহাজির রহঃ এর দুটি অডিও বার্তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। শাইখের অন্য কোন রিসালাহ, 
বই ও ভিডিও আমরা খুঁজে পাইনি ৷ নিম্নে অডিও দুটির লিংক দেওয়া হল- 

১- https://archive.org/details/almhajer 

S- https://archive.org/details/esdr2 
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যুদ্ধনীতির চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে শাইখ 
(হামাসকে রেখে) একাই জিহাদ করতে মনস্থ করলেন ও নিজের দল “জুন্দ 
আনসারুল্লাহ্‌” প্রতিষ্ঠা করলেন। 


এই হচ্ছে শাইখের জীবন-বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত কিয়দংশ। আমরা যদি বলতে চাই তাহলে 
আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ আপনি যদি আমাদেরকে এই দল ও দলের কর্মকাণ্ড 
সম্পর্কে কিছু বলতেন? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ জুন্দ আনসারুল্লাহ দলটি সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছে; সংক্ষেপে তার পরিচয় হচ্ছে: তা এমন একটি জিহাদি জামাত যা কাজ করে 
থাকে ফিলিস্তিনে শরিয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য, মুসলমানদের ভূখগ্ডগুলোকে মুক্ত করার 
জন্য এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিরক্ষা করার জন্য ও মুসলিম 
বন্দি নারী-পুরুষদেরকে মুক্ত করার জন্য। এই জামাত একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ 
করেছিল যার ভেতর আমাদের আকিদা-মানহাজ বর্ণনা করা হয়েছে ও সেটা গাজার 


মসজিদসমূহে বিলি করা হয়েছে। 


এ জামাতের মুজাহিদদের সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে ইন্দাদ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। 
শাইখ আবু আব্দুল্লাহর যে দক্ষতা ছিল তা আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল; কেননা আমরা 
গাজার বাইরে ফিলিস্তিনি সংগঠনের ন্যায় অনুশীলন করতাম। 


এই জামাত সর্বপ্রথম যে সামরিক অপারেশনটি সম্পাদন করছে তা হচ্ছে “বালাগ 
অভিযান”।£ যেখানে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্‌ ও তাঁর সঙ্গীরা এক্যবদ্ধভাবে পূর্ব গাজার 
ওপনিবেশিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার 
হয়ে শাইখ অভিযানের ধাপগুলো কমপ্লিট না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


* জুন্দ আনসারুল্লাহ মিডিয়া বিভাগ জান্নাহ মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০০৯ সালে “গাজওয়াতুল বালাগ” নামে একটি 
ভিডিও রিলিজ করা হয়, যাতে যোদ্ধাদের ট্রেনিং ও ইহুদীদের উপর চালানো বেশ কিছু অপারেশনের ভিডিও ক্লিপ দেখানো 
হয়। নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড করতে পারেন- 

https://archive.org/ details/Ghazwat-Albalagh-Ansar-allah 

https://archive.org/details/blaag 
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এই অভিযানটিতে শাইখ ও শাইখের সঙ্গীদের থেকে অনন্য ও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে। তখন শাইখ রহঃ ও তাঁর সেই বড় ছেলে যার বাগদানের এক সপ্তাহও 
অতিবাহিত হয়নি ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের একটি দল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পূর্ব গাজার 
বর্ডারে আক্রমণ করেছিলেন ও কাঁটাতার পর্যন্ত পৌছে তা বিস্ফোরিত করে উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। তখন ইহুদীদের একটি জিপ গাড়ি এগিয়ে এলে শাইখ নিজে তা RPG 
ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা উড়িয়ে দেন ও তার ভেতর যারা ছিল সকলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। 
তখন শাইখ পিছনে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সকল সঙ্গীরা নিরাপদে পিছনে 
সরে আসেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআ'লার ইচ্ছা ছিল যে, যে সকল পিকআপগুলো 
মুজাহিদদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তার পিছন সারির একটি পিকআপে একটি 
মিসাইল পড়বে; ফলে তিনজন ভাই শাহাদাত বরণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে 
দোআ’ করি যে, তিনি তাদেরকে কবুল করে নিন। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ আমরা আপনাদের সর্বশেষ বিবৃতি পর্যবেক্ষণ করেছি। 
তাতে পেলাম আপনারা আলোচনা করছেন যে, আপনারা হামাসের পক্ষ থেকে কিছু 
হয়রানির সম্মুখীন হয়েছেন। দয়া করে যদি আপনি আমাদেরকে হামাসের হয়রানি ও 
বালাগ অভিযান থেকে ফিরার পথে আপনাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু 
বলতেন? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, বালাগ অভিযান থেকে ফিরার পর হামাস 
মুজাহিদদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে ও তাদের থেকে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি অস্ত্রশস্ত্র ও তিনটি 
ঘোড়া হাতিয়ে নিয়ে গেছে। যার বাজারমূল্য ছিল একলক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) 
ডলার। আমাদের জামাত এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ উক্ত অভিযানটি ছাড়াও কি আপনাদের আর কোন 
কার্যক্রম ছিল? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, শাইখ ও মুজাহিদগণ গাজা যুদ্ধের সময় ইহুদীদের 

বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন এবং শাইখ ইহুদীদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বড়বড় অভিযান 

পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন; কিন্তু (আগে-পরে হামাসের হাতে) জামাতের 

বিরাট সংখ্যক মুজাহিদের শাহাদত বরণ ও উক্ত ঘটনাটি সেই ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় 
0] 


হয়ে দাঁড়ানোর দরুণ তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। একমাত্র আল্লাহই আমাদের 
সাহায্যস্থল। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ এতক্ষণে আমরা মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার 
আলোচনায় পৌছলাম। আসলে সঠিকভাবে সেখানে কি ঘটেছিল? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হে সম্মানিত ভাই! আমার উচিত মুসলমানদেরকে 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনাটি হচ্ছে হামাস কর্তৃক 
গাজার জামাত ও সালাফীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ষড়যন্ত্রের অধ্যায়সমূহের মধ্য থেকে 
কেবল একটি অধ্যায়। সেক্ষেত্রে বালাগ অভিযান সম্পন্নকারী ভাইদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত 
করার পর থেকে হামাস ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহর মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ 
করতে থাকে। তারা শাইখকে বলেছে, “আমরা আপনাকে অস্ত্র (ফিরিয়ে) দিতে চাই, 
কিন্তু এই শর্তে যে, আমরা আপনার সাথে বসব এবং আপনি সাময়িক যুদ্ধবিরতি 
নীতিমালা এবং সামরিক পদক্ষেপের নিম্নমুখী সীমাবদ্ধতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন”। তখন 
শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 


তাদের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা চলতে চলতে আমরা ২০০৯ এর জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত 
এসে পৌছি। তখন হামাস “খান ইউনিস’ শহরে দাহলান পরিবারের একটি অনুষ্ঠানে 
বোমা হামলার ঘটনার দ্বারা ফায়দা লুটে। তারা খান ইউনিস শহরের শাথ টাওয়ারে 
আমাদের জামাতের একটি ত্যাপার্টমেন্টকে ঘিরে রেখে মুজাহিদদের এই অভিযোগে 
গ্রেফতার করতে চেয়েছিল যে, তাঁরাই অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অথচ হামাস 
নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাদের লোকেরাই এই হামলাটি ঘটিয়েছে এবং হামাস এও 
জানে যে, এই এপার্টমেন্টটি মুজাহিদদের; বরঞ্চ শাইখ সেখানেই তাদের মূল মূল 
বিষয়গুলোকে প্রশিক্ষণ দিতেন। তথাপি তারা জনমতকে বিভ্রান্ত করেছিল ও ভেতরে 
প্রবেশ করতে চেয়েছিল; কিন্তু মুজাহিদগণ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি 
জানালেন ও বললেন, এ এপার্টমেন্টে কেবল মুজাহিদদের সরঞ্জামাদি রয়েছে এবং 
এগুলোই তাঁদের সম্বল। এবং মুজাহিদগণ তাদেরকে এই হুমকি দেন যে, “তারা 
ত্যাপার্টমেন্ট অনুপ্রবেশের জন্য বেশি প্রচেষ্টা চালালে মুজাহিদিন হামাস অনুগামী জাতীয় 
নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে নিজেদেরকেও উড়িয়ে দিবে”। তখন তারা ভিতরস্থ লোকদেরকে 
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নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য সবদিক থেকে বিভিন্ন উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। 
পরিশেষে মুজাহিদগণ এপার্টমেন্ট থেকে নিজেদের (কারামাত) অলৌকিক শক্তির 
মাধ্যমে সেখান থেকে সসম্মানে বেরিয়ে চলে আসে এবং হামাস তাতে প্রবেশ করতে 
পারেনি। শহীদ হুসাইন ত্বাআ’ রহঃ, যিনি ছিলেন ত্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত ভাইদের 
একজন তিনি বলেন, আমরা টাওয়ার থেকে অবতরণের সময় অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি 
আ্যাপাটমেন্টটি যে আমরা ইহুদিদের জন্য উনুক্ত করে দিয়েছি এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যা নয়”। এর একদিন পর হামাস দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ও সেখানে 
বিদ্যমান সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে, যার বাজারমূল্য ছিল ষাট হাজার (৬০,০০০) ডলার। 
এতে শাইখ ভীষণ রাগ হন এবং কতিপয় আল কাসসাম বিগ্রেডের নেতাদের হুমকি 
প্রদর্শন করেন। 


শাইখ আবু আব্দুল্লাহ যখন বালাগ অভিযানের পূর্বে হামাসের সাথে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন 
কাজ করতেন তখন হামাস যা করেছিল আমি হয়তবা আপনাদেরকে তা বলতে ভুলে 
গিয়েছি। সে সময় মুজাহিদগণ ইহুদীদের লক্ষ্য করে একটি বিরাট সুরঙ্গ খনন 
করেছিলেন। বিষয়টি হামাস নেতা 'জা'বরী” জানত। তখন পুলিশ ও হামাস অনুগামী 
জাতীয় নিরাপত্তাকর্মীরা সুরঙ্গটি ধ্বংস করে ফেলে এবং মুজাহিদদের প্রহার করে ও 
সুরঙ্গের সরঞ্জামাদি ভেঙ্গে ফেলে এবং বিষয়টি বলাবলি না করার জন্য শাইখকে অনুনয় 
করে ও বলে, “যেন তা হামাসের ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করার মতো কারণ হয়ে না দাড়ায়”। 


অতঃপর মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনার কয়েকদিন আগে তাদের এ দুরাবস্থার 
আরো ক্রমোন্নতি ঘটে। এমনকি তারা শাইখ আবু আব্দুল্লাহকে রাফাহ'তে তার বাড়ী 
থেকে অপহরণ করে মিশরকে হস্তান্তর করতে চেয়েছিল; কিন্তু আকস্মিকভাবে তারা 
শাইখের সঙ্গীদের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় শাইখকে অপহরণ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি 
ইহুদীদের প্রহরা ঘাঁটি থেকে ফিরার সময় অপহরণ করে তার সরঞ্জামাদি হাতিয়ে নেয়। 


এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, এপার্টমেন্ট অবরোধের দিন কতিপয় আল কাসসাম 
নেতা শাইখ আবু আব্দুল্লাহর সাথে বসতে চেয়েছিল; কিন্তু শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করে 
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দেন। তারপর তারা শাইখের পরিচিত আল কাসসামের একজন প্রশিক্ষক আবু ওমরের 
মাধ্যমে শাইখের নিকট প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তখন শাইখ সম্মত হন। সেখানে 
শাইখ ও আবু ওমরের সাথে আসা এক আল কাসসাম নেতা রায়েদ সা'দের মাঝে যে 
কথোপকথন হয়েছিল তা হচ্ছেঃ “আল কাসসাম আপনাকে এলাকায় কাজ করার জন্য 
কেন্দ্র, সরঞ্জামাদি ও আপনি যা চাইবেন তাই দিবে, তবে শর্ত এই যে, আপনাকে 
হামাসের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও যুদ্ধনীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে”। তখন 
শাইখ তা প্রত্যাখ্যান করেলেন। আলোচনার শেষে রায়েদ সা'দ শাইখকে বলল, “আমরা 
আপনাকে হামাসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি বার্তা জানাতে চাই, যার 
সারমর্ম হচ্ছে: আমরা আপনাদের দলকে যে কোন উপায়ে শেষ করতে চাই। আর 
ইখওয়ান নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আরেকটি বার্তা জানাতে চাই, যার সারমর্ম হচ্ছে: তারা 
কিছুতেই আল কায়েদাকে গাজায় কাজ করার অনুমোদন দেবে না”। তখন শাইখ 
তাদেরকে এই বলে জবাব দিলেন যে, “আল কায়েদা যখন কোথাও কাজ করে তখন 
সে ইখওয়ানের কাছ থেকে অনুমতি তালাশ করে না; বরং তাদের সকল শর্তসমূহকে 
প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এবং বললেন যে, আমরা গাজায় প্রবেশ করেছি শৃন্যহাতে এবং 
আল্লাহর সাহায্যে অচিরেই আমরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাব”। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যার ঘটনাটির সুচনা কিভাবে 
হয়েছিল? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার মসজিদে শাইখ আবুন নুরের 
একটি স্থায়ী দরস থাকত। এবং সেই রক্তাক্ত শুক্রবারের আগের ক্লাসে তিনি ঘোষনা 
করেন যে, আগামী জুমআ’য় মসজিদে ইবনে তাইমিয়্যা থেকে ইমারত ঘোষণা করা হবে 
এবং তিনি এও ঘোষণা করেন যে, সেদিন খুতবা প্রদান করা হবে “ইসমাইল হানিয়া 
সরকারের প্রতি সোনালী উপদেশ’ এই শিরোনামে। 


খুতবাটি পর্যালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে তা যুবকদেরকে খুতবা 
চলাকালীন মসজিদে অবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করায় তা যুবকদেরকে আকস্মিকভাবে সেই 
রণকৌশলের সম্মুখীন করে দেয় যা আমাদের জামাত শুক্রবার বিকেলে শুরু করেছে। 
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অথচ হামাসের সাথে কোন ধরণের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কথা তাদের কল্পনায়ও ছিল 
না। 


জামাতের একজন জিম্মাদার শাইখ আবু মুআ'জ এবং তার ডেপুটিকে রাফাহ’র একটি 
চেকপয়েন্ট থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শাইখও আইনী কার্যধারা হিসাবে তাদের 
সাথে গিয়েছিল এই ভিত্তিতে যে, তারা তাঁদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু 
শাইখকে বিস্মিত করে যে, সদর দফতরে তারা তাদের শাইখদের একজনকে নিয়ে 
এসেছে শাইখের সাথে কথা বলার জন্য। তখন তারা উভয়ে আল্লাহর নাধিলকৃত 
অতঃপর যখন ফজরের নামাজের সময় হয়ে যায় তখন শাইখ আবু মুআ'জ তাদের 
সাথে নামাজ পড়েন; কিন্তু এরপর তারা আকস্মিকভাবে শাইখকে তার বিস্ফোরক বেল্ট 
খুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়। শাইখ অস্বীকার করলে তারা শাইখের প্রতি গুলি ছোড়া 
শুরু করে, যা শাইখের বুকে এসে লাগে। তারপর তারা শাইখ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে 
গাজা বন্দীশালায় নিয়ে যায়। 


অতঃপর শুক্রবার সকাল ঠিক আটটায় এক ভাইকে তারা তাঁর মোটরসাইকেলে 
আরোহণ করা অবস্থায় ঘেরাও করে ও বৃষ্টির ন্যায় তার প্রতি গুলিবর্ষণ করে, যা সবই 
তাঁর মোটরসাইকেলের ওপর দিয়ে যায় এবং আলহামদুলিল্লাহ্‌ তিনি বেঁচে যান। 


আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে হামাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
“ফাতহী হামাদ’ এবং তার পূর্বে থেকে জাব'রী রাফাতে অবস্থান করেছিল। সেখানে 
তাদের মাঝে ও আল কাসসাম নেতাদের মাঝে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
সেখানে তারা দুজন আল কাসসামকে অনুপ্রাণিত এবং অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত 
করেছিল। যার দ্বারা বুঝে আসে যে, এ হত্যাকাণ্ডটি পুরোপুরিই পূর্বপরিকল্পিত ছিল। 
তাছাড়া আল কাসসাম শুক্রবার ফজরের পর থেকেই মসজিদ অভিমুখী সড়ক ও 
ক্রসিংগুলোকে অবরোধ করে রেখেছিল এবং আশপাশের ভবনগুলোতে তাদের 
শ্নাইপারগুলো তাক করে রাখা হয়েছিল। সকালবেলা আমাদের কিছু মুজাহিদও 
মসজিদের চতুর্পাশ্বের ভবনগুলোতে আরোহণ করেছিলেন। তখন আল কাসসাম 
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আমাদের ভাইদের নিকট তাদের নাসের বিপ্রেডের একটি প্রতিনিধিদলকে এই মর্মে 
প্রেরণ করল, যার সারমর্ম হল: “আপনারা ভবনগুলো থেকে নিচে নেমে আসুন; আল 
কাসসাম অচিরেই সড়ক থেকে সরে পড়বে”। তখন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্‌ তাতে সম্মত 
হলেন; কিন্তু আল কাসসাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করল বরঞ্চ আগের চেয়ে 
আরে বেশি অগ্রসর হয়। 


শাইখ তাঁর খুতবা দিয়ে মসজিদের ধারে তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। যখন তিনি বাড়ির 
দিকে যাচ্ছিলেন এবং মুজাহিদগণ মসজিদে প্রবেশ করেছিল ও তাতে বসেছিল তখন 
তারা জানত না যে, হামাস তাদের জন্যে কি পরিকল্পনা করে রেখেছে। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ অতঃপর সংঘর্ষ ও মসজিদে গুলি ছোড়া কখন শুরু 
হয়েছে? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে আল কাসসাম সদস্যরা 
মসজিদে গুলি ছুড়তে শুরু করে। তখন শাইখ আবু আব্দুল্লাহর ডেপুটি শহীদ আবু 
তারেক তাদেরকে মসজিদের মাইক দ্বারা আল্লাহকে ভয় করার ব্যপারে নসীহত করতে 
থাকেন। অতঃপর আসরের সময় হয়ে গেলে শাইখ আবুন নূর আল মান্ধদিসী মসজিদে 
এসে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। এদিকে হামাস 
সদস্যরা লোকদেরকে নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে নিষেধ করছিল। কেননা তারা 
মসজিদকে ঘিরে রেখেছিল এবং তারা মসজিদ থেকে একশো মিটারের চেয়ে বেশি দূরে 
ছিল না। আমরা তাদেরকে বলছিলাম, “হে হামাস সদস্যরা! নামাজে এসো”; কিন্তু তারা 
আমাদের কথা মানেনি। মুজাহিদগণ আসরের নামাজ পড়ার পর শাইখ আবুন নূর আল 
মাক্কদিসী তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলেন ও তাঁর সাথে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল 
মুহাজিরও ছিলেন। 


কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই হামাস অতর্কিতভাবে চারটি জিপ গাড়ির মাধ্যমে মসজিদে 
প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করেছিল। যেগুলোর ওপর ছিল দোশাকা, হেভি মেশিনগান ও RPG 
ক্ষেপণাস্ত্র। 
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মুজাহিদগণ তাদেরকে যতই আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন ও আল্লাহর ভয় 
দেখাচ্ছিলেন; কিছুতেই তারা বিরত থাকছিল না। তখন মুজাহিদগণ আগ্রাসীদের থেকে 
নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ও উভয়দিক থেকে সংঘর্ষ শুরু 
হয়ে গেল এবং তা ক্রমাগতভাবে চলতেই থাকে; একপর্যায়ে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, 
তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মসজিদে অবস্থানরত সমস্ত তাওহীদবাদীকেই নিঃশেষ করে দেওয়া। 


মসজিদে প্রচুর পরিমাণে আক্রমণ করা হয়েছিল। ফলে ভাইয়েরা আহত যুবকদের বের 
হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল কাসসামের সাথে সমন্বয়ে এসেছিলেন ও তারা তাতে 
সম্মতিও দিয়েছিল। কিন্তু তারা আহত ভাইদের পায়ে গুলি করে ও তাদের এক বিরাট 
অংশকে যাদের সংখ্যা পাঁচ হবে; হত্যা করে ফেলে । আমাদের হতবাক হয়ে যাই। 


কতিপয় মুজাহিদীন তখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও অনেকে করেননি। গণহত্যা 
অবিরাম চলতে থাকে। তারা পরদিন সকালবেলা মুজাহিদদের সরঞ্জামাদি শেষ যাওয়ার 
আগপর্যন্ত মসজিদে গুলি ও গোলাবর্ষণ চালিয়ে যায়। সুতরাং কেউ শহীদ ও কেউ 
গ্রেফতার হয়েছেন। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ শাইখ আবুন নূর আল মাক্কদিসী ও শাইখ আবু 
আব্দুল্লাহ্‌ আল মুহাজিরকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ মসজিদে হামলার সমান্তরালে শাইখের বাড়িকেও তারা 
ঘিরে ফেলে এবং তাতে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে; কিন্তু শাইখের সঙ্গীরা হামলার 
প্রতিরোধ করে এবং এ সংঘর্ষ প্রায় আধা দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আল কাসসাম যখন 
ভিতরে ঢুকতে ব্যর্থ সাব্যস্ত হল তখন তারা বিস্ফোরণে পরিপূর্ণ বড় বড় ড্রাম এনে 
শাইখের বাড়ির নিচে রেখে তা বিস্ফোরিত করে দেয়। আল্লাহর ইচ্ছায় এতে ভবনের 
অর্ধেক ধ্বসে পড়ে এবং উভয় শাইখ বেরিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের 
নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যায় ও পাশের বাড়িটিকেও তারা উড়িয়ে দেয় | ফলে 
সেখানকার সকল মুজাহিদীনই শাহাদাত বরণ করেন। তারা হচ্ছেন শাইখ আবু 
আব্দুল্লাহ্‌, শাইখ আবুন নূর ও শাইখ আবু আব্দুল্লাহর সাথী শহীদ খাত্তাব এবং শাইখ 
আবু আব্দুল্লাহর ডেপুটি আবু তারিক। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, হামাসের 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতহী হামাদ শাইখ আবুন নূরের হত্যার আগপর্যন্ত রাফাহ'র দিওয়ারুন 
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নাজমা এলাকায় অবস্থান করে ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণ করছিল। অতঃপর শাইখের 
শাহাদাতের পর সেখান থেকে ফিরে এসেছে।, 


শীবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ তারা কি কারাগারে বা হসপিটালে মুজাহিদদের প্রতি 
নির্যাতন করেছে? 


১ ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদে শাইখের প্রদত্ত বয়ানের ভিডিও- 
https://archive.org/details/APO-NOOR 





নুখবাতুল ফিকর কর্তৃক বিশাল ডকুমেন্টারি সংকলন- 
https://archive.org/ details/Masjd-Abn-Timia 





ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদের ট্র্যাজেডি নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংকলন- 
শাইখ আব্দুল লতিফ মুসার শাহাদাত বরণের পরের ভিডিও- 
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatef2_512kb.mp4 





শাইখ আব্দুল লতিফ মুসার জানাজা ও দাফনের ভিডিও- 
http://www.archive.org/download/ta84000/jnaza_512kb.mp4 





মুজাহিদদের উপর হামাসের মসজিদে হামলা করার ভিডিও- 
https://go0.gl/cLf2Yh 





গুলিবিদ্ধ মসজিদের ভিডিও- 
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatdf_512kb.mp4 





আল জাজিরা'র নিউজ- 
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera1l_512kb.mp4 





বিবিসি'র নিউজ- 


http://www.youtube.com/watch?v=_313qw9uLwA 
http://www.archive.org/download/ta84000/bbc_512kb.mp4 








http://www.youtube.com/watch?v=9ceU9pv4xkc 
http://www.archive.org/download/ta84000/rusea_512kb.mp4 








আল জাজিরা”্র নিউজ- 
http://www.youtube.com/watch?v=SU5Iqo-R-kM&feature=fvsr 
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera-enteha_512kb.mp4 








ইবনে তাইমিয়াহ মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার ভিডিও- 
http://www.archive.org/download/ta84000/tfjer_512kb.mp4 
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ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, কিন্তু এর আগে আমার মন চাচ্ছে শাইখ আবু 
আব্দুল্লাহর ছেলে আব্দুল্লাহ্‌ সুরীর হত্যার ঘটনাটি বলতে । 


আব্দুল্লাহ্‌ সুরী আবু ইউসুফ মাতার নামক এক আল কাসসাম নেতার সাথে সার্বক্ষণিক 
যোগাযোগ রেখেছিল। সে তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সে তার জন্যে এম্বুলেসের 
ব্যবস্থা করে দেবে। কেননা তিনি হালকা আঘাতে আহত ছিলেন। আর এটি ছিল 
শনিবার সকালে। সুতরাং আব্দুল্লাহ্‌ বেরিয়ে গেল। এদিকে আল কাসসাম শাইখ আবু 
আব্দুল্লাহর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে জানিয়েছেন যে, শাইখ আবু আব্দুল্লাহকে 
হত্যা করে ফেলা হয়েছে এবং তার ছেলে সুস্থ রয়েছে। এমুলেস উরুবীর হসপিটালে 
পৌছার পূর্বে আল কাসসামের একটি গাড়ি এসে তাঁর গতিরোধ করে ও তাঁকে নিচে 
নামিয়ে ঠান্ডা মাথায় তাঁর হত্যাকার্য সম্পাদন করে। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, 
তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তারা একমাত্র ইহুদীদেরই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে। 


আমি মূল প্রশ্নে ফিরে আসছি: তারা অবশ্যই মুজাহিদদের নির্যাতন করেছে। এমনকি 
এম্বুলেলের ভেতরও তারা মুজাহিদদের প্রহার করেছে এবং তাঁদেরকে কখনও তারা 
কাফের বলত আবার কখনও বলত খারেজি। 


শীবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস লোকদেরকে এ বলে উসকানি দিয়ে বেড়াচ্ছে 
যে, আপনারাই নাকি পূর্ব গাজার আল কাসসাম জিম্মাদার আবু জিবরীল শিমালীকে 
আগে হত্যা করে এ লড়াইয়ের সূচনা করেছেন। এ কথার যথার্থতা কতটুকু? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ তাদের এ প্রোপাগাণ্ডা সঠিক নয়। আবু জিবরীলকে 
মসজিদে হত্যা করা হয়নি। এ সংক্রান্ত নেটে একটি আলোকচিত্র রয়েছে, যা তার মৃত্যুর 
রহস্য পরিষ্কার করে দেয়। তাদের তদন্ত-অনুসন্ধানই এই ধারণা প্রমাণিত করেছে। 
তাছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে মসজিদে হামলা শুরু করার একঘন্টারও অধিক সময় 
পরে এবং তারা ভালভাবেই জানে যে, তাকে কে হত্যা করেছে? সংক্ষেপে এতটুকুই 
বললাম। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ সরকার ও হামাস বন্দীশালায় মুজাহিদদের সাথে 
কিরূপ আচরণ করেছে সে সম্বন্ধে কি আপনাদের নিকট কোন তথ্য রয়েছে? 
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ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ কারাগারে যুবকদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে 
তা আমাদেরকে তাঁরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, প্রথমে তাঁরা যখন কারাগারে 
প্রবেশ করেছিল তখন প্রায় একমাসের চেয়ে অধিক সময়কাল পর্যন্ত তাঁদের চোখ বেঁধে 
রাখা হয়েছিল। যুবকরা টয়লেটে প্রবেশ করার সময়টুকু ব্যতিত বাকি পূর্ণ রমজান মাস 
চোখ বাঁধা অবস্থায় কাটিয়েছে। কী আর বলব! তারা যুবকদেরকে কুরআন তেলাওয়াত 
ও জামাতে নামাজ পড়তেও বাধা দিত, এমনকি রমজান মাসেও এবং সেই সময়টিতে 
যারা নিজেদের সাথে কুরআন রাখত তাঁদেরকে তারা প্রহার করত ও অপমানিত করত। 
তেমনিভাবে যারা কারাগারে জামাতে নামাজ পড়ত তাদেরকেও। পুরা রমজান মাসব্যাপী 
এভাবেই চলেছে। তারা যুবকদের হাত-পা ছড়িয়ে টান করে রাখত, এমনকি কোন 
কোন যুবককে তারা পঞ্চাশ দিনেরও বেশি সময় হাত-পা ছড়িয়ে টান করে রেখেছে। 
যেমনিভাবে তারা যুবকদেরকে তিন তিনদিন পরই কেবল এক ঘণ্টার জন্য মাটিতে বা 
চেয়ারে ঘুমানোর সুযোগ দিত। উপরন্তু প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত তো আছেই। কিছু 
ভাইদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা নোংরা পদ্ধতি অবলম্বন করত, যেমন নখের 
ভিতরে তারা সরু খিলাল ঢুকিয়ে দিত। 


যুবকদের নিকট কারাগারে উল্লেখযোগ্য কিছু বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। আর তা এই 
যে, তদন্তকারীরা কতিপয় যুবকদের বলেছে, মসজিদে হামলার সবকটি হামাস মিশরের 
কাছ থেকে শিখেছে এবং ঘটনার পর তারা তাদের কাছ থেকে একটি ধন্যবাদপত্র 
পেয়েছে। এবং তাদের কেউ কেউ যুবকদের বলেছে, এই নির্দেশ সরাসরি ইরান থেকে 
এসেছে। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, তারা যুবকদের মগজ ধোলাই করার 
জন্য তাদের শাইখদের উপস্থিত করত; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্‌ তারা তাওহীদের 
সন্তানদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ ও পরাস্ত হয়েছে। 


কিছু ভাই কারাগারে চারমাসের বেশি সময় থেকেছে এবং তাদের কেউ কেউ এখনও 
কারাগারে রয়েছে। বর্তমানে তারা (হামাস সরকার) সার্বক্ষণিকভাবে যুবকদেরকে তলব 
করে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করছে ও সালাফী শাইখদেরকে গৃহবন্দী করে রাখছে এবং 
শাইখদেরকে মানুষদের সামনে কোন ওয়াজ বা দরস প্রদান করতে নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। সেখানে জিহাদি সালাফীদের মানহাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চলছে। 
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যার ফলশ্রুতিতে তারা মুজাহিদিনের তহবিল ও সরঞ্জাম জব্দ করছে, তাঁদের রকেট 
লঞ্চারকে নজরদারিতে রাখছে এবং তাঁদের প্রতি ও তাঁদের ঘর-বাড়ির প্রতি স্থায়ী 
নিরীক্ষণ চালাচ্ছে ও তথ্যভিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এ সবই 
মুজাহিদদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরুপ এবং তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-সন্তানাদির 
জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয় এবং এর জন্য হামাসই একমাত্র দায়ী। 


শীবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস ও আল কাসসাম সদস্যদের প্রতি আপনার 
কোন বার্তা রয়েছে কি? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, আমি তাদেরকে বলবঃ মুসলমানদের রক্তের 
ব্যপারে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করুন ও শরিয়ত 
প্রতিষ্ঠা করুন। আর আল কাসসামের মুখলিছ ভাইদের প্রতি আমি বলবঃ আপনাদের 
কি এখনো অনুধাবন করার সময় হয়নি যে, আপনারা কিসের জন্য জিহাদ করছেন 
এবং আপনাদের ফল কারা ভোগ করছে? উহা তো হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব, যেটিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে একটি কুফরী গণতান্ত্রিক প্রকল্পের জন্য। এ 1 
০৪৬৯1) এ! ও 

আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাদেরকে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন; আর 
সুতরাং হে হামাসের সন্তানেরা! আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন? আপনারা কি সেই 
সময়ের অপেক্ষা করছেন যখন আপনাদেরকে আপনাদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগ্রত 
করার জন্য আপনাদের নেতৃত্ব ইসরায়েলের হাতে হাত রাখবে? আমাদের দাবি হচ্ছে 
শরিয়ত; বরঞ্চ প্রতিটি তাওহীদবাদী মুসলিম মুজাহিদেরই দাবি এটা হওয়া উচিত। 
আমরা ছোট থেকে ছোট ও বড় থেকে বড় প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌ তাআ'লার শরিয়তের 
বিচার কামনা করি। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেন- 


এট এ! ০৫৯ ০| 
“বিধান চলবে শুধু আল্লাহর!” 
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সুতরাং আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন এর বাইরে যে কোন বিচার করবে বা আইন প্রণয়ন 
করবে সে সকল ওলামায়ে কেরামের সম্মতিক্রমে কাফের। আমরা নিজ থেকে কোন 
নতুন কথা নিয়ে আসিনি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন এবং নিজেদের দ্বীনের 
বিষয়াবলী শিক্ষালাভ করুন এবং আপনাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের অজান্তে ইহুদী বা 
খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে। 


শীবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হামাস কি নিজ সদস্য ও জনগণের সামনে 
নিজেদেরকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার জন্য কোন বৈধ যুক্তি দাবী করে থাকে? 


ভাই আবু সাঈদ আল মুহাজিরঃ হ্যাঁ, তাদের ভাষ্যমতে আমরা বিদ্রোহী, আমরা মুসলিম 
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছি; এজন্যে তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। 
আমরা বলি, এটা একটি ডাহা মিথ্যা কথা; কেননা যারা শরিয়তকে সালিস মানে না, 
শরিয়ত অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তাদের তো কোন বৈধতা-ই নাই। বরং 
শরিয়তকে বিবর্তন করার কারণে তারা শিরকে লিপ্ত রয়েছে। 


আর তর্কের খাতিরে যদি আমরা মেনেও নিই যে, আমরা বিদ্রোহী তাহলে তাদের কাছে 
আমাদের প্রশ্ন যে, বিদ্রোহীরা কি কাফের নাকি মুসলিম? তাছাড়া ফুকাহায়ে কেরাম 
বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ 


প্রথমতঃ তাদের সাথে আগে যুদ্ধ শুরু করা যাবে না; বরং তারা আগে শুরু করতে 
হবে। 


দ্বিতীয়তঃ তাদের দাবী যখন বৈধ-যুক্তিযুক্ত হবে তখন তা অবশ্যই পূরণ করা উচিত। 
আর আমাদের দাবী বৈধ। আর তা হচ্ছে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা। 


তৃতীয়তঃ তাদের নিকট যদি কোন সংশয় থাকে তাহলে তা দূরীভূত করা জরুরী। 


চতুর্থতঃ তাদের আহতদের মেরে ফেলা হবে না। অথচ তারা যুবকদের আহত হওয়া ও 
তাদের কর্তৃক যুবকদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে হত্যা করেছে। 


পঞ্চমতঃ তাদের পলায়নরতদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। অথচ তারা সকল যুবককেই 
বন্দি করেছে। 
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ষষ্ঠতঃ তাদের অস্ত্রশস্ত্র কবজা করা যাবে না। অথচ তারা তা কবজা করেছে; বরং 
তাদের ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। 


সপ্তমতঃ তাদের প্রতি এমন মাত্রাতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করা যাবে না, যা তাদেরকে 
ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। অথচ তারা সেদিন এমন সব অস্ত্রও ব্যবহার করেছে, 
যা তারা ইহুদীদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। সেদিন তারা ১৩০ টিরও বেশি RPG 
মিসাইল নিক্ষেপ করেছে, হাজার হাজার বুলেট ছুড়েছে, ছয়টি দোশকা মেশিনগান 
ব্যবহার করেছে এবং মিনারে একটি 107 রকেট নিক্ষেপণ করেছে ও ব্যারেট 1499 
এর মত আধুনিক শ্নাইপার ব্যবহার করেছে, যা ইহুদীদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা 
হয়নি। বরঞ্চ তাদের সবচাইতে বিপদজনক ও তিক্তকর বিষয় হচ্ছেঃ তারা ড্রামকে ড্রাম 
ও টনকে টন বিক্ফোরকদ্রব্য বাড়ির নিচে রেখে বাড়ির লোকদেরকে উড়িয়ে দিয়েছে। 
এভাবে তারা প্রায় তিনটি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছে। কী আর বলব! এই 
অভিযানে তিনটি ব্যাটালিয়ন অংশগ্রহণ করেছে। ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। আমরা যা 
কিছু বললাম আল্লাহ্‌ তাআ'লা সে সবগুলোর সাক্ষী। 


শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীনঃ হে ভাই আবু সাঈদ! এই চমৎকার সাক্ষাৎকারটি 
প্রদানের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআ'লা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রার্থণা করি যে, তিনি ফিলিস্তিনে তাওহীদের পতাকা উড্ভীন 
করে দিন ও আপনাদেরকে সাহায্য করুন। 


সফর ১৪৩১ হিজরী 
শাবাকাত আনসারুল মুজাহিদীন 
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[এই ঈমানদীপ্ত কাহিনীটি খোরাসান থেকে প্রকাশিত “নাওয়ায়ে আফগান 
জিহাদ” ম্যাগাজিন - আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইংরেজি সংখ্যা থেকে 
থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। মুল উর্দু প্রবন্ধটি লিখেছেন একজন 
পাকিস্তানী মুজাহিদাহ বোন আসমা বিনতে হুসাইন] 
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এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী 


মেয়েটির নাম দানিয়া। সে তার পিতা-মাতার ছোট মেয়ে। তার পিতা বাংলাদেশের সামরিক 
বাহিনীতে খুব ভালো একটা চাকরি করতেন। তার পিতার সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার দুই 
মেয়ে। একারণে সুখ-শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পিতা-মাতার ভালবাসায় ভরপুর ছিল 
তাদের পরিবার। দানিয়া জীবনে এমন কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হয়নি, যা তাকে জীবন 
সম্পর্কে অপ্রসন্ন করে দিবে। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো এমনি আনন্দের দোলায় কাটছিল 
যে, সে টেরই পায়নি কিভাবে জীবন থেকে বছরগুলো চলে গিয়েছিল। 


তার বয়স যখন ২২ বছর, তখন সে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। মাতা-পিতা তার জন্য 
উপযুক্ত সম্বন্ধ আসার পর বিবাহ দিয়ে দেন। বিবাহের পর যখন সে শ্বশুরালয়ে পৌঁছালো, 
তখন সেখানে সুন্দর একটি পরিপাটি বাড়ি তার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তার স্বামী ভাইদের 
মাঝে সবচেয়ে ছোট ছিল। ঘরে ননদ ও ভাবীরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন 
উজাড় করে সুশ্রী দানিয়াকে সাদরে বরণ করে নেন। শ্বশুরবাড়িতে তার কাজ বলতে যদি 
কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা ছিল শাশুড়ির সাথে বসে বসে সবজি কাটা। বাকী সকল 
কাজ ননদ ও ভাবীরা নিজেরাই করে নিতো। 


দানিয়ার মায়ের আশা ছিল, মেয়ে যেহেতু পড়ালেখার ব্যস্ততার কারণে গার্হস্থ্য কাজ শিখার 
সুযোগ পায়নি, তাই এবার হয়তো সেগুলো শ্বশুরালয়ে শাশুড়ি ও ভাবিরা পুরোপুরি শিখিয়ে 
দিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সবাই তাকে এমন ভালোবাসতো যে, গার্হস্থ্য কাজ আর তার শেখা 
হলো না। তাই সে যতদিন সেখানে ছিল, ততদিন এমন আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত 
করেছিল যে, দানিয়া নিজের মায়ের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব করতে 
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এই সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। কিন্তু এখনো সে 
তাকে ভালো করে দেখতে পারেনি, সে অবস্থাতেই সেই নতুন পুস্পকলি যেখান থেকে 
এসেছিল, সেখানে আবার ফিরে গেল। অর্থাৎ মারা গেল। সম্ভবতঃ এটাই প্রকৃত অর্থে এমন 
দুঃখ-কষ্ট ছিল, যা জীবনে সে প্রথম পেয়েছিল। সে ছেলের মৃত্যুকে ভুলতে পারছিল না। এই 
শোকাতুর অবস্থার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার স্বামী আবু খলিল তার নিকট এক কঠিন 
প্রস্তাব রাখলেন। 


এমনিতে আবু খলিল স্বামী হিসাবে দানিয়ার প্রতি খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতো। আর 
স্বভাবগতভাবেই সে খুব মিতভাষী ছিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রয়োজনাদি ও অনুভূতিগুলোর প্রতি সে 
খুব খেয়াল রাখত। এমনিভাবে যখন থেকে তার বিবাহ হয়, তখন থেকেই বর্তমান বিশ্ব 
পরিস্থিতি ও উম্মতে মুসলিমার অপদস্ত হালাত নিয়ে দানিয়ার সাথে মতবিনিময় করত। তারা 
উভয়েই এই মতাদর্শের উপর এঁক্যমত ছিলেন যে, এই অপদস্থৃতা ও নীচুতার হালাত থেকে 
পরিত্রানের কোন রাস্তা যদি থেকে থাকে, তবে সেটা হলো: ‘জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্‌"। তাছাড়া 
আবু খলিল নিজের উপার্জন থেকে অধিকাংশ সময়ই কিছু না কিছু মাল জিহাদ ও 
মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করতেন। কিন্তু অন্যদিকে এটাই সর্বপ্রথম পর্যায় ছিল যে, আবু খলিল 
দানিয়াকে দ্বিমুখী রাস্তার উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কারণ আবু খলিল বাংলাদেশ 
থেকে জিহাদী ভূমির দিকে হিজরত করতে চাইছিলেন। তখন দানিয়ার সামনে দু'টি পথের যে 
কোন একটিকে গ্রহন করে নেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল- 


এক. সে নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ সব কিছু ত্যাগ করে, তার স্বামীর সাথে 
হিজরত করে চলে যাবে এবং দুর্দশার জীবন গ্রহন করে নিবে। এ কথা জানার পরেও যে, 
জীবনে দ্বিতীয়বার তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 


দুই, অথবা নিজের জীবন ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখার উদ্দেশে নিজ স্বামীকে এমন চূড়ান্ত 
পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে । 
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সে আরো জানতো যে, জিহাদ ও হিজরতের জীবন গ্রহন করার মানে হলো: নিজেকে নিজে 
সবর ও ধৈর্যের এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া; যেখানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সাহায্যকারী 
হিসাবে থাকবে না। সেখানে পদে পদে অনেক মুসিবত, বিভিন্ন পেরেশানী এবং বিপদ সংকুল 
অবস্থা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আর এ পথের শেষ হিসেবে যদি কোন কিছু দেখা যায়, 
তবে সেটা হলো: একাকিত্ব, শাহাদাতবরণ, আহত হওয়া এবং অন্ধকার প্রকোষ্টে জীবন 
যাপনের কষ্ট সহ্য করা। 


কিন্ত কেন জানি! যখন আবু খলিল এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন, তখন 
একবারের জন্যও তার হৃদয়ে একথার উদয় হয়নি যে, সে তার স্বামীকে এমন বিপদ সংকুল 
জীবন থেকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে রাখবে। মন-মস্তিষ্ষে যদি কোন কথার উদয় হয়েই থাকে, 
তবে সেটা হলো: আমরা তো এই পথের পথিক হয়েই গেছি। এখন আর পিছনে ফিরে 
আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সে বার বার এই চিন্তা করতো যে, আমাদের সামনে 
বাড়ার হিম্মত আছে তো? 


অবশেষে এই দ্বিধাদ্বন্দ অবস্থায় আল্লাহর মুহাব্বত, তাঁর জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্খা এবং তাঁর 
সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহা দুনিয়ার সবকিছুকে পিছনে ফেলে বিজয়ী হয়। তাই সে তার স্বামীর 
সাথে হিজরত করে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান নামক এলাকায় চলে আসে। বিলাসবহুল 
জীবন, সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর পরিবেশে বেড়ে উঠা তানিয়া প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় 
আশ্রয় নেয়। নিজের বাড়িতে তো সে কখনো ঠান্ডা-গরমের কোন পার্থক্য অনুভব করেনি। 
কিন্তু ওয়াজিরিস্তানে লাকড়ি জ্বালাতে যেয়ে তার ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে দুনিয়ার বাস্তবতা 
বুঝতে পারে। সেখানে দানিয়া হাজারো চেষ্টা করা সত্বেও নিজের শরীরকে গরম রাখতে 
পারতো না। এই সমস্ত বিপদাপদের পরীক্ষায় সবর করার বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীন 
যে সমস্ত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তা মনে করে দানিয়া সবর করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে থাকেন। 
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অতঃপর দেখতে দেখতেই কয়েক বছর পার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের 
ফায়সালা অনুযায়ী তাদেরকে ছেলে দিয়ে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা এই পরীক্ষায় সবর 
করার কারণে এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘরকে রহমত ও বরকতসমূহ দ্বারা ভরপুর করে 
দেন। ডাগর ডাগর চোখ ও হাসিমুখের হাবিবা, লজ্জাবতী খাদিজা এবং সকলের আদরের 
দুলালী হাফসা তাদের ঘরকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে। 


দানিয়া নিজেকে ও তার সন্তানদেরকে এমনভাবে ওয়াজিরিস্তানের গ্রামীণ জীবনের সাথে 
মানিয়ে নেয় যে, তাদেরকে দেখে কোন দর্শনকারীর চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাতেও একথা 
কখনো আসবে না, এই অভিজাত রমনী বাংলাদেশের এমন একটি ধনী পরিবারের সাথে 
সম্পৰ্কিত, যে পরিবারে পানি পান করানোর জন্যও খেদমতের চাকর প্রভ্তত থাকে । ফ্রিজ 
এবং মাইক্রোওয়েভ সুবিধার সাথে অভ দানিয়া এখন তিন বেলা নিজ হাতে টাটকা খাবার 
রানা করে! বিভিন্ন আইটেমের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল যার, সে এখন সাধারণ মানুষের 
মত এক বিশেষ ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে! অধার্ৎ ফাই, ছোলা, মট্রশাটি এবং 
মসুর ডাল/ সে এমন স্থানে বসবাস করত, যেখানে রাত!অন্ধকার)ই হত না, আর সে এখন 
বিদ্যুৎ না থাকার দরচ্ন পুরো সঙ্যা জুড়ে টচলাইটের আলোতে নিজের সবার্শেষ কাজ গুছিয়ে 
তারপর হ্বমাতে যায়! খোলা বারান্দায় ও প্রশত্ত ঘরে বসবাসে অভ্যত দানিয়ার আজ পুরো 
সংসার একটি ছোট্র কামরাকে ঘিরে। আবার সেই ছোট্র কামরাতেই রারাঘর, বেডরম এবং 
বৈএকখানা! 


একে তো গ্রামীন জীবন, তার উপর আবার জিহাদী জীবন। যে জীবনে নিজ সকাল-সন্ধ্যার 
উপর মানুষের স্বাধীনতা খুব কমই থাকে । আকাশে উড়ন্ত ড্রোন বিমান বিদ্যমান থাকার 
কারণে সে ও তার সন্তানরা সকলেই একটি আবদ্ধ কামরায় অবস্থান করতে হত। কারণ, 
গোয়েন্দাদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তাদের বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না। 
এমনিভাবে কোন অভিযান অথবা আক্রমণের আশংকা হলে ততক্ষনাৎ সেখান থেকে নিজের 
ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য মাল-সামানা প্রস্তুত করে রাখা লাগতো। 
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কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, দানিয়া তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় আনসারদের সাথেই 
ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে। 


হিজরতের পর তখনো বেশী দিন অতিক্রম হয়নি। এমতাবস্থায় সে হাবিবা জন্মের পরে খুব 
কঠিন একটা সময় পার করে। সে সময় দানিয়া যে এলাকায় অবস্থান করছিলো সেখানে 
সেনাবাহিনীর অভিযানের দরুন তাকে নিজ ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আবু 
খলিল তখন বাড়িতে ছিল না। একারণে স্থানীয় আনসারের সাথেই সফর করতে হয়েছিল। 
তখনও পর্যন্ত সে স্থানীয় ভাষা বলতে পারতো না। ছোট হাবিবাকে কোলে তুলে নিয়ে, 
আল্লাহর উপর ভরসা করে সে বের হয়ে গিয়েছিল। 


আনসারের পুরো পরিবার এলাকা ত্যাগ করছিল। সামান্য কিছু আসবাবপত্র গাধার পিঠে 
বোঝাই করা ছিল। আর পায়ে হেটে সফর করতে হচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা এই ছিল যে, 
পাহাড়ের অপর প্রান্তে বিদ্যমান বস্তিতে পৌঁছে যাওয়া । যেখানে আনসারের কতিপয় আত্মীয় 
স্বজন বসবাস করতো। এই পথ পাড়ি দিতে ৬/৭ ঘন্টা সময় পায়ে হেটে যেতে হয়। সফরের 
সময় পরিশ্রমী পশতুন আদিবাসী, যাদের সারা জীবন পাহাড়ের উপর উঠা-নামাতে কেটেছে, 
তারা খুব দ্রুতই সামনে এগিয়ে গেলো। এদিকে অনভিজ্ঞ দানিয়া, এক মাসের বাচ্চা মেয়েকে 
কোলে নিয়ে, পাহাড়ী উঁচু-নিচু পথ পাড়ি দিয়ে, খুব কষ্টে নিজেকে ও নিজ সন্তানকে সামলাতে 
গিয়ে অনেক পিছনে পড়ে যায়। 


এমন সময় আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। বিপদ সংকুল অজানা পথ, ছোট্র 
এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, তারা দৃষ্টি সীমার বাহিরে চলে গিয়েছিল। আর দানিয়া 
আনসারের অনুসরণে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তথাপি সামনে কাউকে দেখতে না 
পেয়ে, দানিয়া একটি গাছের নিচে বসে পড়ল। সেই উদ্বিগ্ন ও একাকিত্বের হালাতে সাহায্যের 
জন্য কাকে ডাকা যায়? তাকেই তো ডাকা যায়, যিনি সকল সমস্যায় সর্বদা সঙ্গ দিয়েছেন। 


হিজরতের পথে অবিচল এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী 





যিনি কণ্ঠনালির চাইতেও কাছে অবস্থান করেন। সুতরাং সে গাছে হেলান দিয়ে, দুধের ছোট্র 
শিশু হাবিবাকে কোলে জড়িয়ে ধরে আপন প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে ডাকতে লাগল।| আর 
পরম দয়াশীল ও মেহেরবান প্রভু সাথে সাথেই তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে 
সাহায্য করলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তার আনসার তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে 
এসে পৌঁছালেন। আনসার তাদেরকে গাছের নিচে সহীহ সালামতে দেখতে পেয়ে আত্মায় 
যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। কারণ তার আশংকা হয়েছিল যে, এমন প্রচন্ড বোষ্বিংএর সময় সে 
পিছনে রয়ে গেল, না জানি কোন গুলি বা বোমার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিনা! 


২০১৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়। তখন 
মুহাজির মুজাহিদীনদের পরিবারগুলোকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার বা অন্য কোন সুরক্ষিত 
স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ফয়সালা হয়। যারা দেশে ফিরে যেতে পারবে, তারা ফিরে গেলো। 
আর যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নজরদারীতে ছিল এবং যাদের ঘর তখন আর নিরাপদ 
থাকেনি, তাদের জন্য এমন কিছু আনসারের ব্যবস্থা করা হল, যারা তাদেরকে তাদের বাড়িতে 
আশ্রয় দিবে। 


দানিয়ার দেশের বাড়ি অনেক দূরে ছিল এবং এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থাও তখন 
বিদ্যমান ছিল না। তাই তাকে পাকিস্তানেরই একটি শহরের এক আনসার তার বাড়ির উপর 
তলায় থাকার জন্য জায়গা দেয়। এই আনসার তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখত, তার সকল 
প্রয়োজন মেটাতো এবং তার হেফাজতের জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। কিন্তু পাকিস্তানে এভাবে 
লুকিয়ে বসবাস করা তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। কারণ, তার ও তার তিন সন্তানদের 
চেহারা-সূরত ও কথা-বার্তার ধরণ দ্বারা খুব দ্রুতই তাদেরকে চেনা যেত যে, তারা এখানকার 
অধিবাসী নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাকে নিজ আনসারের ঘরে সম্পূর্ণরূপে বন্দী জীবন কাটাতে 
হচ্ছিল। কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ ছিল না। আশেপাশের লোকেরা এটা 
জানতো যে, এ বাড়ির উপরের তালাটি খালি পড়ে আছে এবং সেখানে কেউ থাকে না। 
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সুতরাং এই ধারণাকে ধরে রাখতে গিয়ে তাকে ও বাচ্চাদেরকে জানালার পাশে যেতে পর্যন্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। এমনিভাবে বাড়িতে যদি বাহির থেকে কোন মেহমান বা অন্য 
কেউ আসতো, তখন তাদেরকে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হত। এই ভয়ে যে, কোনভাবেই 
যেন তার বা বাচ্চাদের আওয়াজ নিচতলায় বিদ্যমান মেহমানদের পর্যন্ত পৌঁছে না যায়। 


ছোট ছোট বাচ্চারা, যাদের বর্তমান বয়সই ছিল খেলা-ধুলা আর হৈ-চৈ করার, তাদেরকেই 
যখন দানিয়া জোড়ে কথা বলতে নিষেধ করতো অথবা ঘরে দৌড়াদৌড়ি করতে ও জানালার 
পাশে যেতে বারণ করত, তখন বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবেই রেগে যেত। কিন্তু সে তাদেরকে 
কিভাবে বুঝাবে যে, আমাদেরকে এখানে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন এখানে কেউ থাকেই 
না| সব সময় এমন শাসনে বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অতঃপর যখন তিন বাচ্চাকে 
সামলানো দানিয়ার জন্য অসম্ভব হয়ে দেখা দিতে লাগলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য 
ভিন্ন পথ দেখিয়ে দিলেন। সেটা হলো: দানিয়া বাচ্চাদের হাতে রঙ ধরিয়ে দিয়ে বলল যে, 
তোমরা খেলাধুলা করার পরিবর্তে, বসে বসে ছবি আঁক এবং তাতে রঙ কর। 


ওয়াজিরিস্তানের ভূমি মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে গেলে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা 
আফগানিস্তানের ভূমি তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। ফলে মুজাহিদীনরা আফগানিস্তানে 
হিজরত করলেন। আবার ঘর-বাড়ি আবাদ করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবনের শেষ 
নিঃশ্বাস বাকী থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তারপর নিজেদের এই 
ওয়াদা পুনরায় পূরণ করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হলেন। এদিকে স্বামীর পক্ষ থেকে দানিয়ার নিকট 
খুব দ্রুতই সংবাদ আসলো যে, সে আফগানিস্তানে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। 
আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী, প্রাচ্যের এই মহিয়সী মেয়ে দানিয়া, তার স্বামীর এ সংবাদ 
পাওয়ার সাথে সাথেই সব দুঃখ-কষ্ট ও বিরহ-যাতনা এবং বিপদাপদের কথা ভুলে গিয়ে 
পুনরায় জিহাদের ময়দানে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেই জন্য তিন বাচ্চাকে সাথে নিয়ে 
দানিয়া আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে সফর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। 
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গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, তার জীবন সাথী, সফরসঙ্গী, যার 
সাথে জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহর মত কণ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহন করেছিলেন, সেই তাকে মাঝ পথে 
রেখে, আপন গন্তব্যের পথ, আপন জান্নাতে চলে গেছেন। নিজের সফর পুরা করে আপন 
রবের কাছে মেহমান হয়ে গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ৷) 


যখন আবু খলিল রহ. এর শাহাদাতবরণের সংবাদ তার নিকট আসে, তখন সে পথিমধ্যে 
এক আনসারের বাড়িতে অবস্থান করছিল। আনসার পুরুষদের মাধ্যমে যখন আনসার নারীরা 
এ সংবাদ পান, তখন দুঃখ ও পেরেশানীর দরুন তাদের চোখ বারবার অশ্রুসজল হয়ে 
উঠছিল। এ কথা ভেবে তাদের সবচেয়ে বেশি পেরেশানী হচ্ছিল যে, তারা দানিয়াকে এ 
সংবাদ কিভাবে দিবে? যে নাকি এতদিন পর আপন স্বামীর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করছে 
এবং তিন বাচ্চাকে সঙ্গী করে আরেকবার হিজরতের সফর শেষ করছে। বাড়ির মহিলারা বার 
বার গোপনে পরস্পরে পরামর্শ করত, আর চোখের নির্গত অশ্রু মুছত। যখন দানিয়া সেখানে 
চলে আসতো, তখন তাকে দেখা মাত্রই তারা চুপ হয়ে যেত। দানিয়াও মহিলাদের এমন 
অস্বাভাবিক আচরণ অনুভব করতে পারত। পাশাপাশি এটাও সে অনুমান করতে পারত যে, 
তারা তার ব্যাপারেই কোন কিছু গোপন করছে। কারণ, মহিলারা তাকে দেখা মাত্রই কথা- 
বার্তার বিষয়বস্তু পাল্টে দিত অথবা চুপ হয়ে যেত। অন্যদিকে মহিলাদের এমন অসম্পূর্ণ 
আচরণের কারণে দানিয়াকে খুব পেরেশানীতে ফেলে দেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা রাগে-ক্ষোভে 
রূপান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন সে মহিলাদেরকে 
স্পষ্টভাবেই তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে বসে। প্রতিউত্তরে তারা তাকে 
আবু খলিল রহ.এর শাহাদাতবরণের সংবাদ শোনায়। এ খবর শুনার পর সে একেবারেই চুপ 
হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেল। 


তৎক্ষণাৎ যদিও তার চোখে অশ্রু আসেনি, কিন্তু যখন আসে তখন বর্ষার ন্যায় অনবরত অশ্রু 
ঝরতে থাকে। আবু খলিল ছিল তার জীবন সঙ্গী, যার সাথে জীবনের এক কঠিন সফরে বের 
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হয়ে এসেছিল। যার জন্য সে তার সকল আত্মীয় স্বজন, সব ধরনের মায়া-মহব্বতকে পিছনে 
ফেলে এসেছিল, সেই আজ তাকে মাঝপথে রেখে বিচ্ছেদের দাগ দিয়ে চলে গেলো! রত্বতুল্য 
ছোট তিনটি মেয়ে ছিল তার সাথে। আর তার আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রিয় মানুষেরা এবং 
নিকটতম বন্ধু-বান্ধবরা এখান থেকে হাজারো মাইল দূরে অবস্থান করছে। যেখান থেকে তারা 
তাকে শান্তনা ও সমবেদনা জানিয়ে কয়েকটি শব্দও লিখে পাঠাতে পারবে না। তাহলে এখন 
সেকি করবে? কোথায় যাবে? সে এখন নিজেকে নিজে অনেক নিঃসঙ্গ, দুর্বল ও অসহায় 
ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো যে, কোন দয়াময় হাত যেন তার হৃদয় 
থামিয়ে দিয়েছে এবং তার চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছে। (তখন সে ভাবতে লাগলো যে,) এই 
হিজরত ও জিহাদের পথ তো সে আবু খলিলের জন্য গ্রহন করেনি। বরং তা তো আল্লাহ 
তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই ছিল। নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনকে তো সে 
আবু খলিলের জন্য ছেড়ে আসেনি। বরং তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ছিল। সুতরাং 
মহান আল্লাহ, যিনি সকলের চাইতে সবচেয়ে বেশী গ্রণগ্রাহী। সেই মেহেরবান আল্লাহ 
তা'আলা কি এমন কঠিন মুহুর্তে তাকে একাকি হালতে ছেড়ে দিবেন? (নাহ, তা হতে পারে 
না।) ফলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন এবং সামনে বাড়ার 
হিম্মত দান করলেন। 


(দানিয়া আরো ভাবলো যে,) আবু খলিল শহীদ হয়েছে তো কি হয়েছে? আল্লাহ তা'আলা তো 
অবশ্যই সাথে আছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার আর 
কোন চিন্তা থাকতে পারে না। তাই সে পুনরায় জিহাদের পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে গেল। (সে আরো ভাবলো যে,) জিহাদের মত এমন মহান রাস্তায় একবার পা ফেলানোর 
পর, এখন কি করে আবার পিছনে ফিরে যাওয়া যায়। (নাহ, তা সম্ভব নয়।) অতএব, সে 
বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। 
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নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে কখনো হাসান আবার কখনো কাঁদান। তাইতো স্বামী আবু খলিলের 
শাহাদাতের পর আল্লাহ তা'আলা দানিয়াকে হানজালার আশ্রয় দান করেন। ধীরে ধীরে 
দানিয়ার চিন্তা-পেরেশানী দূর হয়ে যায়| তার শুষ্ক ঠোঁটে আল্লাহ তা'আলা আবার হাসি ফিরিয়ে 
দেন। ব্যথিত হৃদয়ে প্রশান্তির দৌলত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই দুঃখ প্রদান করেন 
এবং তিনিই আবার আনন্দ দান করেন। তিন কন্যা সন্তানের পর এবার আল্লাহ তা'আলা 
দানিয়াকে এক পুত্র সন্তান দান করলেন। এতে সে আবারো নিজের ঘর ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার পরীক্ষা এখানো শেষ হয়নি। তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মাত্র 
আড়াই বছর হল, এ সামান্য সময় পার হতে না হতেই এক রাতে শক্ররা তার বাড়িতে 
হামলা চালায়। প্রিয়তম স্বামী তার চোখের সামনেই তাদের সাথে আমরণ লড়াই করতে 
করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।) 
ফলশ্রুতিতে দানিয়া আবারো জিহাদের পথে একা হয়ে গেলেন। পুনরায় জীবনের দ্বীমুখী 
রাস্তায় উপনীত হলেন। 


এক. এখন কি সে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ দেশে চলে যাবে? যেখানে তার পিতা-মাতা 
ও ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপদ ও সুরক্ষিত এবং প্রশান্তময় জীবন 
উপহার দিতে পারবে । এ সমস্ত প্রিয়জনদের মাঝে ফিরে যাবে, যাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছে 
প্রায় নয় বছর হয়ে গেল। 


দুই. নাকি এ পথেই অটল-অবিচল থাকবে, যে পথে তার প্রাক্তন দুই স্বামী জীবন উৎসর্গ 
করে দিয়েছে। 


কিন্তু এবার সে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার নয় বছরের মেয়ে নিজের চোখের অশ্রু ও 
তার মায়ের চোখের অশ্রু মুছে দেয় এবং বলে যে, “আম্মু! আল্লাহ তা'আলা চাইলে আবারো 
আব্বর ব্যবস্থা করে দিবেন, কিন্ত আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না! যতক্ষণ পয্তি না 








ll হিজরতের পথে অবিচল এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী 


আমরাও শহীদ হয়ে যাব এবং আব্বু (আর খলিল) ও হানজালা আব্বুর নিকট পৌঁছে যাব/” 
(ইনশা আল্লাহ্‌) 





সঁংসংসংসংসৎসৎসৎসৎসৎ সৎসৎ সৎসূৎ সৎ সূত সৎ সুত সুত 


Main Page 
মুজাহিদদের ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানুন 


সকলেই অবগত পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে আজ 
একযোগে মুসলিমদের সাথে সব দিক দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছে 

আল্লাহর সৈনিকরাও বসে নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
এখন আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা মুশরিক শয়তানদের 
সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 

ঈমান ও কুফরের এই চলমান লড়াই এর প্রকৃত ঘটনা 
গুলো সম্পর্কে বিবিসি, সিএনএন, প্রথম আলোর মতো 
কাজ্জাব মিডিয়াগুলো মুসলিমদেরকে অন্ধ বানিয়ে 
রাখে। 


উইঘুর, কাশ্মীর, বার্মা, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন সহ আরো 
কত ভূখণ্ডে কুফ্‌ফাররা আমাদের অসহায় ভাইদের হত্যা 
করছে, আমাদের মা বোনদের গণধর্ষণ করছে। বোমা 

মেরে মুসলিম জনপদগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে 
দাজ্জালি মিডিয়াগুলো এগুলোকে সন্ত্রাসদমন শান্তিরক্ষা 
মিশন নামে চালিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে নির্যাতিত মুসলিম 


রা যখন অস্ত্রহাতে জুলুমের প্রতিবাদ করছে তখন 
তাদেরকে জঙ্গি,সন্ত্রাসী,উগ্রবাদী ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে 
পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত করছে। 


আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে নির্যাতিত উম্মাহকে রক্ষা 
করতে বিভিন্ন ভূখণ্ডে মুজাহিদিনে কেরাম কুফফার 
বাহিনীর উপর প্রতিনিয়ত হামলা করে চলেছেন বিজয় 
হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। কাপন ধরছে মুশরিক 
জালেমদের অন্তরে। 

পৃথিবীব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
আফগানিস্তানের মত আরো অনেক ভূখণ্ডে ও ইসলামী 
ইমারাহ গঠনের কাজ চলছে। 

শয়তানি মিডিয়াগুলো মুজাহিদিনের এই উত্থান সম্পর্কে 
উম্মাহকে সম্পূর্ণ গাফেল করে রেখেছে। 


এই ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগ্রত করতে মুজাহিদ ভাইয়েরা 
মিডিয়াতে যথেষ্ট কাজ করছেন। বাংলা ভাষাতেই রয়েছে 
মুজাহিদ ভাইদের নিজস্ব কয়েকটি ওয়েবসাইট এবং তারা 
সোশ্যাল মিডিয়াতেও কাজ করছেন। 


নিচে মুজাহিদের ওয়েবসাইট গুলো দেওয়া হলঅবশ্যই 


ওয়েবসাইট গুলো Tor-browser (টর ব্রাউজার) 
দিয়ে ভিজিট করবেন। 


মুজাহিদদের ওয়েবসাইট 


/ বংলা ভাষায় মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ 
ওয়েব সাইট 


https://dawahilallah.com 


এই সাইটের উপরেই ত্বাগুত শয়তানদের আক্রমন 
সবচেয়ে বেশি।তাই এই সাইটে প্রবেশ করাটাও একটু 
কঠিন 


এ সাইটে অবশ্যই 701 Browse দিয়ে প্রবেশ করতে হয় 
এবং অবশ্যই শুরুতে 110095:// থাকতে হবে তা না হলে 


ঢুকবে না। 


এ সইট সরাসরি খুলে যায় না বরং "Advance" নামের 
একটা অপশন আসে, ওখানে ক্লিক করলে নিচে "Accept 
risk and continue" নামের একটা অপশন আসে, 
ওখানে ক্লিক করলে সাইট খুলে যায়। 


/ মুজাহিদ উলামা-উমারাদের ঈমানদীপ্ত বয়ান, তাওহীদ 
ও জিহাদ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই- 
পিডিএফ। 


https://fatwaa.org 
https://gazwah.net 
https://darulilm.org 


/ কাফেরদের সাথে মুজাহিদদের চলমান নড়াইয়ের 
প্রকৃত সংবাদ ও বিশ্বের নানা প্রান্তের মা'জলুম 


https://alfirdaws.org 


মুজাহিদদের ওয়েবসাইট সম্পর্কে আরো বিস্তারিত 
দেখতে ভিজিট করুন 


https://justpaste.it/8ee18 


ইউটিউব চ্যানেল দেখুন- 


Ummah Network 
Ummah News 
AFN Radio 
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